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 (দপণণের সংবাদদাত। ) 


* পলিশ ক মি শনারের 
{বিরদ্ধে অভিযোগ পেশ করার 
ব্যাপার চিউতে না মিটতেই, 
শব রাজ্যপাল আর একটি আঁভ- 
বোগ পেশ করেছেন। ঠিক 
অভিযোগও নয়_ 'তিরদ্কার। 
শ্রীমতী পদ্মজা নাইড 
পশ্চিমবঙ্গের মান্ত্িশ্ডলশীর 
{ সৌজন্য বোধ সম্পর্কে কঠোর 
|| মন্তব্য করে মুখ্যমন্ত্রী ভাঃ 
| 'বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে একটি 
| চিঠি দিয়েছেন। সেই ভর্খসনা 
(| পরের কয়েকটি প্রাতলাঁপ 
&.. কাঁরয়ে মন্ত্রীদের মধ্যে কয়েক- 
দন পূর্বে বিলি করা হয়ে- 


1হল। 
 পাঁশ্চমবঙ্গের গোবেচারী 
মানষ্টারেরা এখন মাঁহজা 


রাজ্যপালের কাছ থেকে ধমক 
খেয়ে, কথাটা কারও কাছে 
প্রকাশও করতে পারছেন না। 
জইতেও পারছেন না। রাজ্য- 
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ধলার জিব মন্ত্রীর ও 


হাগগাালে উ়াব 


চে 


কুৎসিত গ্যাট ও এতি 


দলীয় 


(দপণের সংবাদদাতা) 


হাসপাতাল কর্মচারীদের ধর্মঘটী মনোভাব, ঘা গত দই বৎসরের 


' মধ্যে ক্লমশঃ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে উঠতে আজকে উগ্রতম ট্রেড 


ইউনিয়নকেও ছাড়াতে চলেছে, তার বৃহত্তম শান্ত পরীক্ষা ১০ই ফেব্রু; 
য়ারী থেকে আরম্ভ হবে। অন্তত কর্মচারী সমিতিগ্লির ঘোষণা দেখলে 
য্ম্ধং দেহি ভাব সম্বন্ধে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকবেনা । 
কিন্তু আসল ভিতরের খবর অন্যরকম। ১০ই ফেব্রুয়ারীর পূর্বেই 
হাসপাতাল মজদ;র এবং কর্মচারীরা সরকারের সঙ্গে মীমাংসায় উপনীত 


হবেন-_ এরকম একটা ধারণা 


(সমস্ত হুশিয়ারী ও শাসানি সত্তেও) 


দর্পণের পর্যবেক্ষক বিভিন্ন মহল থেকে সংগ্রহ করেছেন। তার মধ্যে মজ- 
দূর নেতা মহলই প্রধান। তাঁরা নিজেরা দলীয় প্রাতযোগতা বজায় রাখার 
জন্য ক্রমাগত উস্কানী দিয়ে হাসপাতালের ওয়ার্ড বয়দের মধ্যে যে আন্দো- 
লনের সূত্রপাত ঘটিয়েছেন, এখন তার হাত থেকে তাঁদেরও সহজে 


নিম্কীত নেই। 


প্রকৃতপক্ষে একথ! নির্ভীকভাবে 
বলা প্রয়োজন যে, কলকাতায় সবগুলি 
হাসপাতালে ধর্মঘট আর্ত করার যে 
হুমকী দেওয়া হয়েছে, তার মতো 
মারাত্মক হুমকী কোনো সংঘবদ্ধ ট্রেড- 
ইউনিয়নও দীর্ঘকাল ঢদননি। এবং 
এত সামান্য কারণে এত বড় একটি 
এসেনশিয়েল সাভিস (যেখানে প্রায় 
৪ হাজার রোগীর জীবনমরণ ও রোগ- 
যন্ত্রণার প্রশ্ন জড়িত) নিয়ে ইতিপূর্বে 
এমন ছেলেখেলা কখনো! কর! হয়নি । 

ধর্মঘটের কারণ কি? মজদুরদের 
পক্ষ থেকে যে সব বিবৃতি (দওয়া 
হয়েছে, সেগুলি অস্পষ্ট এবং অনির্দিষ্ট । 
সেখানে পাঠক কোনো সহজ 
জবাব পাবেন না। এমন কোনে! 
সার্ভিস নেইঞআমাদের দেশে, যেটাতে 
মজভুর কিংবা কর্মচারীদের অভাব 


অভিযোগ ধুই কিংব৷ দারিদ্র্য নেই । 
হাসপঞ্র্টালের *“ক্লাস ফোর” বা 
[ 


Ll 


 শ্রেণক্ষ কৰ্মচা 


চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী বলতে বোঝায়, 
ওয়ার্ড-বয়, জমাদার, ধাত্রী ইত্যদি । 
সরকারী হাসপাতালে এদের 
বেতন বা মজুর্টুর হান্কু ইতিপূর্বে বিভিন্ন 
হাসপাতালে বিভিন্ন'ক্ককমের ছিল এবং 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে উন্নতি ও বেতন 
বুদ্ধির সুযোগ $একান্তভাবে সীমাবদ্ধ 
ছিল। প্রায় ছুই বছর পূর্বে, তখনও 
কোনো! ট্রেড ইউনিয়নের সক্রিয়তা 
আরম্ভ হয়নি, ্বাস্থাদগ্তর এদের জন্য 
একটি নির্দিষ্ট গ্রেড এবং বেতনের 
স্কেল নিদ্ধারণের পরিকল্পনা আরম্ভ 
করেন। সেই পরুরিকল্পনা নেপাল রায় 
কিংবা ঘোড়াই মণীয়ের চাপে আরম্ভ 
হয়নি । দে 


্বাস্থ্াদপ্তর স্থির করলেন যে," 
সরকারী দুর খাবার বেয়ার! বা পিয়ন করে আমার হাঁতে দিয়ে দিন। 
ট্রেড ইউনিয়ন 


শ্রেণী যেমন ঝা ফোর” বা চতুর্থ 
পে গণ্য ইন? এদেরও 
যে হাস্পীতালৈরই তার! চাকুরে হন 
না| কেন, সেই শ্রেণীভুন্ত. কর$ হবে। 

y 


< 





“কেবল কত'ব্য অবহেলা. নয়, 


নাষ্টের প্রতি অমর্যাদ্রাও দেখালে! হয়েছে" 
*  *-ননাজ্যপাল শ্রীয়ুক্তা পদ্মজা না 


নাম: 
৬ 


প্রথমত, এই স্বীকৃতি 
প্রধান জিনিষ। 

দ্বিতীয়ত, এদের বেতন ছিল ২০২. 
টাকা, ভাতা সর্বসাকুলো ৩৭২ টাঁকা। 
স্বাস্থাদপ্তর স্থির করলেন বেতন ৩০২ 
টাকা, ভাতা ৩০২ টাকা? 


একটা 


তৃতীয়ত, এই নূতন স্কেলের ফলে 
মোট আথিক লাভ এদের ৩২ টাকা 
বাড়ল বটে, কিন্তু বেতনের পরিমাণ 
১০, টাকা বুদ্ধি পাওয়ায় বাদ্ধক]াবস্থার, 
অর্থাৎ অবসরগ্রহণকালীন প্রাপ্তির 
পরিমাণ বুদ্ধি হল। 

চতুর্থত, এই ৩২ টাকা বুদ্ধিও 
সরকারের অন্ান্ত দপ্তরের, এমনকি 
স্বাস্থাদপ্তরেরও সাধারণ পিয়নদের 
চেয়ে এরা অতিরিক্ত পেলেনু। 

এই নূতন পরিকল্পনা যখন প্রস্তুত 
হয়ে মন্ত্রিসভার অনুমোদন লাভ ক'রে 
প্রায় কার্যকর হওয়ার অবস্থায় এসেছে, 
স্থুযোগসন্ধানী নূতন ট্রেড 

উনিয়ন লীডার নেপাল রায় খখরটি 
পেয়ে গেলেন। মেডিকেল কলেজে 
তিনি ধর্মঘটের হুমকি দিলেন এবং 
একদিন প্রতীক ধর্মঘট করিয়ে তারপর 
ডাঃ রায়কে* গিয়ে বললেন £ স্যার 
* আপনাদের পরিকর্মন। তো তৈরীই 
আছে। 


তখন 


কংগ্রেসের একট! 
তৈরী হয়। 
বিধানচন্দ্রের কাছে নেপালচন্দ্রের 


আবেদনের মোদ্দা কথা হ'ল সরকারী 
রঙ 


চেইন 


টাকা তো দিচ্ছেনই, দয়া, * 


পরিকল্পনায় মোট ৩২ টাকা অতিরিক্ত. 


তো দেওয়া হবে, এখনই সেই 


টাকাটা এ্যাড হক পেমেণ্ট করে: 


দিন। (আমি বাইরে গিয়ে দেখাব 
যে, আমার হস্তক্ষেপ এবং আমার 
নেতৃত্বে এতবড় একটা প্রাপ্তি হয়ে 
গেল )। 

ডাঃ রায় তথাস্ত করলেন। এবং 
প্রকৃতপক্ষে সেইদিন থেকে বাংলা 
দেশে হাসপাতালগুলিতে একটি 
ভয়ঙ্কর দুদ্দিন ডেকে * আনা হল। 
নেতারূপে নেপালচন্ত্র . (রাজনীতি 
সার্কাস খেলোয়াড়, ধার কোন প্রকার . 
বিবেকবোধ বা আদর্শবাদের বালাই 
নেই) একদিনে হাসপাতাল ট্রেড 
ইউনিয়নে প্রতিষ্ঠা পেলেন । স্বভাবতই. 
এর * প্রতিক্রিয়া আরপ্জ হুল.। 


-কাচরাপাড়ায় ডাঃ" নারায়ণ রায় এবং 


আর জি কর হাসপাতালে ঘোড়ার 
মশায় (নামান্তরে যথাক্রমে কম্যুনিষ্ট, 
পার্ট এবং পি এস পি) দেখলেন £ 
নেপাল রায় হাসপাতাল মজদুরদের 

” ৩৬টাকা পাইয়ে দিয়েছে শী, 
কথাটা দ্রুত বিস্তার * চি করছে 
এবং নেপালের দ্রুত ধাঁধমান জন- 
প্রিয়তার কলাকৌশলের সঙ্গে তাল. 
দিতে না পারলে তাদের স্ব. স্ব" হাস- 
পাতাল কর্মচারীরা হাতছাড়া হয়ে' 
নেপালের দলে যাবেন। অর্থাৎ লম্বা 
লম্বা দাবী-দাওয়ার ফর্দ, তৈরী এবং 
অবাস্তব চাহিদ। সৃষ্টির একটা প্রতি" 
যোগিতা শুরু হোল! এখন তুরই 
_রিএকুশান আরম্ভ হয়েছে। 
ম্তোর। শরম্পরের ভয়ে 
ভীত। নারায়ণবাবু যদ্দি 
থেমে যান, নেপালবাবু 
- ভাঁকে খাবেন, নেপালবাবু 
ফদি থেমে যান তাহলে" 


ঘোড়াইবাবু ভাঁকে ধ্বাবেন। 
কাজেই ‘কেউই থামতে 
পারছেন ন! এংধর্মঘটারাই 
রোগীদের খাবেন। . , 
অবশ্য এর মধ্যে আরও একটী 
দিক আছে। সরকার ধর্মঘটী হাম- 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়), 


৯. 
bd . 


























সঙ্াদকীয় = - 


ট বুঃশিয়ার ফার্ট ডেপুটি 
রিমার আনীস্টাস্‌ মিকোয়ানের 
মৃলুক ‘ সফর নিঃসনোহে, ১৯৫৯ 
সালের ' প্রথম মাসের প্রধানতম 
ঘটনা । রাশিয়ায় 'ক্ুশ্চেভের পরই 
মিকোয়ানের স্থান । “কাজেই বালিন 
সম্পষ্ক রাশিয়ার প্রস্তাব নিয়ে যে 
ঠাণ্ডা লড়াই হওয়ার আশঙ্কা দেখা 
দিয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে 
মিকোয়ানের মাফচিন* সফরের গুরুত্ব 
আর) বেড়ে গিয়েছিল । 
* মিকোয়ান মার্চিন যুক্তরাষ্ট্র 
বিস্তৃতভাবে ঘুরেছেন। ওয়ালষ্টীটের 
ক্রোডপূতি থেকে আরস্ত করে অতি 
সাধারণ নাগরিক--সকলের সঙ্গেই 
তিনি হাসিমুখে কথা বলেছেন, ঠাট্টা 
মস্করা" করেছেন এবং প্রচুর ভাল 
ভাল কথা বলেছেন যদিও মার্কিন 
_ফুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে তীঁকে 
বিক্ষোভকারীক্জের সন্মুখীন হতে 
হয়েছে তবুও রাশিয়া যে শান্তিকামী 
একথাটা নাকি তিনি মাঞ্িল 
জনসাধারণকে 
হয়েছেন। অন্ততঃ 'রুশভলুক* যে 
১ মার্চিনী দেখলেই কামড়ায় এই 
* ভীতিটা- মার্ষিনীদের মন থেকে 
অনেকট! কমেছে মনে হয়। অসাধারণ 
লোকচবিব্রজ্ঞানী, ধীর, স্থির এবং 
ব্যক্তিত্বশালী সিকোয়ানের সফর ষে 
মার্রিনীদের মনে গভীর রেখাপাত 
করেছে তা মাফিন সংবাদপত্রগুলিই 
স্বীকার করেছে । রাশিয়ার, প্রচার- 
যন্ত্র মিকোয়ানের এই সফরকে 
“বিজয়? বলে ঘোষণা রুরেছে । 7 


“শশ্তিপ 
শ্রীমেহের 


প্রায় ৩৫০ 


পক্ষে তা! নির্ণয় কর মুস্কিল. 
বেআইনী হবে। 


বের করবেন । 


করাতে হয়েছিল। 


বোঝাতে সক্ষম, 


বিজ সাকিল সক্ষ্র 


. কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা 
যায় মিকোয়ানের এই সফরকে মা্চিন 
পররাষট্রনীতিবিদরা একটা প্রচারমূলক 
অভিযান , ছাডা আর কিছুই মনে 
করছেন না। তাঁদের মতে ২৭শে 
জানুয়ারী মস্কোতে সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট 
পার্টির ২১তম কংগ্রেসের অধিবেশনের 
প্রাকালে্ . ্রুশ্চেভের পক্ষে এই 
ধরণের প্রচার অভিযানের প্রয়োজন 
দ্বিল । খানাপিনা, সদালাপ; গলাগলি 
সত্বেও মিকোয়ান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 


সফরকালে কোন ব্যাপারেই রাশিয়ার” 


চিরাচরিত নীতি থেকে একচুল 
সরেন নি। জার্মানী সম্পর্কে 
জিল্লাসিত হলে তিনি বলেন ষে 
রাশিয়া যে প্রস্তাব দিয়েছে তাই 
সর্বোৎকৃষ্ট । পরমাণবিক অন্ত্রের 
পরীক্ষা বন্ধ করা সম্পর্কে তিনি বলেন 
-_ পশ্চিমী শক্তিজোট আমাদের উপর 
ডিক্টেটরী করতে চাচ্ছে। হাঙ্গারী 


সম্পর্কে তার অভিমত-_হা্জারীর" 


যে অবস্থা পৃথিবীর অনেক দেশের 
অবস্থা যদি এবপ স্বাভাবিক হত 
তবে খুবই ভাল হত। মাকিন যুক্ত- 
রাষ্ট্রের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক কিভাবে 
আরও উন্নত করা যায তৎসম্পর্কে 
জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বলেন-_মাঁচ্কিন 


যুক্তরাষ্ট্র আমাদের ঘাড়ে ঠাণ্ডা 


লডাই চাপিয়ে দিচ্ছে । 


/ গ্পুৎসত্বেও মিকোয়ানের মাকিন 


সফর যদি সাফল্যমণ্তিত হয়ে থাকে 
এবং রুশী-মার্ষিনী ভাই ভাই এই 
মনোভাবের স্যষ্টি হয়ে থাকে তবে 
তার চেয়ে আর আনন্দের বিষয় কি 
. হতে পারে । 


ঠিগ বাছ বাছতে গঁ| উজাড়’ 


(দর্পপের সংবাদদাতা ) 
_.ঠগ.বাছতে গী উজাড় করার কিংবদন্তী আছে। এরই এক নজির 
বাংলায় অডিটর জেনারেলের আফিসে মিলেছে । 
দ্র খান্নার নির্দেশমত তীর পুনর্বাসন দপ্তর কলিকাতার 
৪" পার্বতী এক বাস্তবহারা ক্যাম্পের লোকদের মধ্যে ১৮জন লোককে সরকারী 
+ সাহায্য পাবার উপযুক্তলয় বলে সাব্যস্ত করলেন। তাদের মধ্যে স্ত্রীলোকই 
বেশী এবং এই শ্ত্রীলীকদের কারও স্বামী এখানে বা পূর্কপাকিস্তানে 
চাকুরী করে এরূপ নিদর্শন নাকি পাওয়া গিয়েছিল । * 
. জীখারা অডিটর জেনারেলের আফিসে লিখে পাঠালেন এ আঠারজনের 
বাবদ যেন কোন টাক! পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে না দেওয়া হয়। ক্যাম্পে 
"জন বাস্তহারা ছিল। তাদের মধ্যে কোন আঠার জনের 
(সাহাযা বাবদ )*-্টাকা বন্ধ করতে হুবে, অডিটর জেনারেলের াফিসের 
অথচ আগের মত পুরো টাকা দেওয়াও 


তার! সমস্তার সমাধানের সহজ উপায় বের করলেন। ৩৫গজন 
বাস্তহাক্সর সকলের *টাকাই' তারা বন্ধ , করে দিলেন। ফলে ক্যাম্পে 
₹হৈ চৈ পড়ে গেল। বাস্তহারান্র। ঈ্িমর সরকাবের নিকট * আবেদন 
পাঠাল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তখন অডিটর জেনারেলের ত্রাফিসে লিখলেন 
* তারা যেন তাদের (পশ্চিমবঙ্গ সরকারে) বিলমত টাকা দিয়ে দেন। 
যেসকল বাস্তহারার সাহায্য পাওয়া উচিত বয়, তাদেরকে তারাই খুঁজে 


. 
[ 


অবশ্য শ্রীখারার, আগেকার নি দিল্লী পধ্যন্ত তদ্বির করিয়ে নাকচ 





নদ দিবা গান্ধী বিনা প্রত্দবন্দিতায় : 
কংগ্রেম সতভামেত্রী' নির্বাচিত 


অতুল্যবারুর নেতৃত্তে প্রেরিত পশ্চিমবঙ্গের : 
(ডলিগোটরা বাঃ ছিলেন কেন ? 


( দর্পণের সংবাদদাতা ) 


৮ই ফেব্রুয়ারধ শ্রীমতখ হীন্দরা গান্ধী কতপ্লেসের সভানে্র আসনে: 
বসবেন। ইতিপূর্বে ষে সব মহলা এই সম্মানিত আসনে বসেছেন তাঁরা 
হচ্ছেন শ্রীমভশ আযান বেসাল্ট, শ্রীমতী সরোজিনী নাইড; এবং শ্রীমতী 


নেলণ সেনগ্যন্ধ ৷ 


এ-আই-সি-সর আঁফস হতে জানান হয়েছে যে শ্রীসতণী গান্ধীর 
কোনো প্রাতদ্বন্দৰা ছল না। কংগ্রেসের আজ যে অবস্থা তাতে প্রাত- 
দ্বন্দৰী থাকা অসম্ভব ছিল। কারণ অভয়ত্কর নগরে কংগ্রেসের গত 
। অধিবেশনে হাই কম্যাম্ড শ্রীমতশ গাল্যী যাতে 'নবাঁচত হন তার জন্য 


বদ্ত্তত কম্যাপ্ড জারী করেছিলেন। 


ষ্টেটসম্যানে প্রকাশিত দিল্লীর 
সংবাদে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা 
ও আসাম ছাড়া আর সব প্রদেশ 
.থেকে শ্রীমতী গান্ধীর নাম প্রস্তাব করা 
হুয়। নাম প্রস্তাবের বিষয়টি নিতাস্ত 
মামুলি এবং লোক দেখান (বা 
ঠকানো ) ব্যাপার ।' 

তবে কি কংগ্রেস-প্র ধান 
নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ কোনো অংশই 
গ্রহণ করে নি? আমরা সম্প্রতি নানা 
মহলে অন্রসন্ধান করে যে তথ্য সংগ্রহ 
করেছি তা পশ্চিমবজের জনসাধারণের 
জানা উচিত যদিও অতুল্য বশ প্রদেশ, 
কংগ্রেস সে সম্বন্ধে কথা বলতে 
নারাজজ। এমন কি ভীত। 

শ্রীঅতুল্য ঘোষের নেতৃত্বে পশ্চিম- 
বঙ্গ থেকে একদল ভেলিগেট অভয়স্কর 
নগরে উপস্থিত ছিলেন। ওধানে 
যখন রটে যায় যে শ্রীযুক্ত ডেবর 
সভাপতির পদ ত্যাগ করতে 
বন্ধপরিকর তখন বিভিন্ন মহলে বিভিন্ন 
নাম উঠতে থাকে এবং কোনো 
কোনো ক্ষেত্রে কানুনমাফিক প্রস্তাবও 
হতে থাকে৷ 


অতুল্যবাবূর আতঙ্ক 

উত্তর প্রদেশ মহলে যখন শ্রীমতী 
গান্ধীর নাম প্রচার করা হতে থাকে, 
আমাদের অতুল্যবাবু প্রমাদ গণেন। 
শ্রীমতী গান্ধী জ্ওরলাদ্মু দুহিতা এবং 
পত্তিত নেহুরুর ৪ ‘সজলে অভুল্যবাবুর 
মনোমালিন্ত বন্দর পূর্ত গড়িয়েছে । 
আজ কে না জানে যে*্পত্তিত নেহরু 
জোর না করলে স্কাতুল্যবাবু প্রদেশ 
কংগ্রেসের সভাপত্রি পদ কিছুতেই 
ছাড়তেন না। গ্ুতী গান্ধী আবার 
কংগ্রেসের জিপ্রার গ্রুপের ষঙে 
যোগাযোগ রাখতেন এবং পশ্চিমবঙ্গে 
এই জিঞ্জার গ্র,প অহুল্যবাবুর বিরুদ্ধ 
তো খাহস্ত। ২ 

যতদিন পর্যস্ত* প্রকাশ হয়নি যে 


কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড শ্রীমতী গান্ধীকে, 


সভানেত্রী করতে বন্ধপরিকক্ষ, অতুল্য- 
বাবু চেষ্টা করেছেন অন্ত কারও 
পক্ষে সমর্থন যোগাড় টট্রুরা'_ বায়। 


বিভিন্ন লোকের মধ্যে মহীশূরেব 


শ্রীনিজলিঙ্গপ্লাকে ই তার পছন্দ 
হয়েছিল সর্বাধিক এবং লীনিজলিঙ্গ- 
পাই এক সময়ে পদটির লোভে 


নেচেহ্ছিলেন | 
নিজলিঙ্গপ্পাকে সমর্থন 


নাম প্রস্তাব করতে দশজন 
ভেলিগেটের সমর্থন, ' প্রয়োজন ৷ 
অভয়ঙ্করনগরে অতুল্যবাবুর ঘরে 
বসে নিজলিঙ্গপ্লার নাম সমর্থন 
করে.দশজন পশ্চিমবঙ্গীয় 
ডেলিগেট এক প্রস্তাব করেন। 
অতুল্যবাবু এরপর অন্ঠান্ত প্রদেশের 
ডেলিগেট ক্যাম্পে ঘোরাঘুরি সুরু 
করেন। 

'শ্রীনিজলিলগ। স্বয়ং বিভিন্ন 
প্রদেশের ক্যাম্পে ঘুরে সমর্থন যোগাড 
করে বেড়াচ্ছিলেন। কিন্তু হুঠাৎ 
সমগ্র অভয়ঙ্করনগরে এক বজ্রপাত 
ঘটে এবং নিজলিলপা, তুল্য প্রমুখ 
ইন্দিরা বিরোধীরা নির্বাক হয়ে 
যাঁন। 

শ্রুনিজলনপ্লা তো শ্রীমতী গান্ধীর 
নাম নিজেই করে বসেন | তার অন্ত 
উপায় ছিল না। শ্রীমাধবন নায়াঁর 
একটি প্রস্তাবের সমর্থনের জন্ত বিভিন্ন 


গ্রন্থ সমালোচনা 


খেলার খবর । (মাঘ সংখ্যা) 
সম্পাদক: দেবীপ্রসাদ গজো- 
পাধ্যায়। ৮৬, কলেজ ট্রীট, 
কলিকাতা ১২ থেকে প্রকাশিত। 
প্রতি সংখ্যার দাম আট আনা। 

খেলাধূল! সম্পর্কিত সচিত্র মাসিক 
পত্রিকা ‘খেলার খবরে'র প্রকাশ 
নিঃসনেহে অভিনন্দনষোগ্য, কারণ 
এদেশে এই শ্রেণীর মাসিক পত্রিকা 
এই প্রথম। 

খেলাধুলার ক্ষেত্রে বিশ্বে আমাদের 
স্থান অনেক নীচে। পাকিস্তানের 
ঠেলায় হকির মোরসীপাষ্টা থেকেও 
আমরা চ্যুত হয়েছি। একগাদা 
বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে ওয়েষ্ট 
ইণ্ডিজকে সাদরে ডেকে এনে ভারত 
তাদের হাতে নাকানিচোবানি খাচ্ছে। 
ক্রীড়াজগতের মোডল যারা তাদের 
ক্ষমতালোলুপতা, দলীদলিই যে 


ভারতকে খেলাধূলার ক্ষেত্রে পঙ্গু করে - 


রেখেছে একথা আজ সাঁজনবিদিত। 


প্রস্তাব করেন। অতএব এই গুরুত্বপূর্ণ 








































শুক্রবার, ৬ই ফেব্রুয়ারী, ৯৯৫৯ 


প্রদেশের নেতৃমহলে ঘোরাফের 
সুরু করেছেন- প্রস্তাবটিতে কংগ্রে 
প্রধান পদের জন্ত শ্রীমতী গান 
নাম সুপারিশ করা হয়েছিল) 
প্রীনায়ার গেলেন ঠিক সেই | 
নেতাদের নিকট ইতিপুর্বেই ন 
মহল থেকে যাঁদের নাম 'সভাণু 
পদের জন্য উল্লিখিত হচ্ছিল । 

শ্রীনিজলিল্গ্প। বুঝলেল এটি হা 
কম্যাণ্ডের নিদে শ, নাহলে শ্রীনা যু 
স্বয়ং এত সক্রিয় হতেন না। তিন 
এ প্রস্তাবে দস্তখত "করলেন । 
তীর নাম প্রস্তাব করে অতুল্যবাবুর' 
নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ থেকে যে দলিলে 
সই করে তার হাতেই দেয়া হয়েছি, 
তা পকেটস্ক করলেন। 


অতুল্যযাবুও এর পর না 


ভূমিকা অবলম্বন করলেন। এত জ 
ঘোলা করে কি করে আর শ্রীমতী 
গান্ধীর নাম তিনি বা তার মোসাহেবরা 


বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের মতই প্রকাশিত 
হলো ন৷। 

পশ্চিমবঙ্গের অতুল্য-বিরোঃ 
শ্রীমতী গান্ধীর নির্বাচনে * 
হয়েছেন । সম্ভবত তাদের আপশে 
এই যে তারা দশজন - ডেলিং 
যোগাড় করতে পারলেন না যর 
এ-আই-সি-সির নিকট শ্রীমতী গা 
নাম প্রস্তাব করে পাঠাতে বা 
সভাপতি পদের জন্ত কোনে : 
প্রস্তাব করতে হলে একই" প্রদে 
অন্তত দশজন ডেলিগেটের স 
প্রয়োজন ৷ 


এই অবস্থা দূরীকরণের জন্ে 
নিরপেক্ষ নির্ভীক পত্রপত্রিকা- 
সমালোচনার মধ্যে দিয়ে 
করবে, সুষ্থ' পরিবেশ গড়ে 
এবাঞ্চিত ব্যক্তিদের 
ত্বরাত্তিত করবে ।. আশা করি ‘খেল 
খবর' এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালং 
“সক্ষম হৃবে। 

আলোচ্য সংখ্যায় লিখেছেন! 
আরবি, পঙ্কজ গুপ্ু, ব্রজরঞ্জন 
ব্ৰজেন কর্মকার, J 
সমীর চট্টোপাধ্যায়, সুবোধ 
প্রভৃতি । হারতে ছাপ! 
স্পোর্টসএর বিবরণ দিয়েছেন 
ঘোষ ৷ 

তিনরঙা প্রচ্ছদপট ৷ এশি 
চ্যানেল-বিজয়ী সাতারু ব্রজেন 
ও মিহির সেনের ছবি এ 
প্রচ্ছদে মুদ্রিত হয়েছে । ' 
ছাপা ঝকঝকে বই ৷ পাতায়, 
ছরি। পত্রিকাটির শ্রীবদ্ধি ক 


করি। 
হী, 





“রং ইরা ১১৫১ টি 































£ কয়েকজন বারবাপভা, বারবণিতা সংগ্রহকারকা এবং ব্যবসায়ে 
চপদল্থ কর্মকতাদের সংগে সাক্ষাৎকারের বিবরণ আমেরিকার কল- 
নবয় ব্ৰডকাষ্টিং কোম্পানণ রোঁডও মারফৎ, প্রচার করেছে। রয়টার তার 
রর উদ্ধৃত করেছে বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্রে প্রকাশার্থে। 

৮ এই: সাক্ষাৎকারে যে তথ্য প্রকাশিত হয়েছে তা-_রয়টারের ভাষায় 
সাণ করে .যে পতিতাবৃত্তি আমোরকার ব্যবসা জগতের অপারিহার্য 
পন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাক্ষাৎকারের বিবরণ দিয়েছেন মিঃ এডওয়ার্ড 
। এতে সাক্ষাৎ্দাতাদের বিবৃতির রেকডও শোনান হয়। বারবাপিতা 
তর সেরা সেরা ব্যক্তিদের বন্তব্য শনবার জন্য শষ; প্রাপ্ত বয়জ্কদের 
করা হয়েছিল । | 
মঃ মারো বলেন যে গড়পড়তায় 
শ্রেণীর বারবণিতার আয় মাথা- 
বাৎসরিক ১০ হাজার থেকে 
হাজার ডলার (€০ হাজার থেকে 
ক্ষ ২৫ হাজার টাকা)। 


অসীম এবং ব্যবসাদারদের কাছে 
এরূপ অস্ত্র থাকা বেশ কাজের |” 

মিঃ মারো বলেন যে. কোনো 
কোনো কোম্পানী ছু-একজন ঝান্ু 


এ বারবণিতা দংগ্রহকারিমী পোষে। 
রা! নয স্তর থেকে আসে-- এদের মাইনে দেয়া হয় জনসংযোগ 
AA, মডেল, উচ্চ সমাজ, 


নতকী, অভিনেত্রী, এমন কি গৃহ- অজ্ঞাত এক ব্যক্তির উক্তি উল্লেখ 


কর্রী। অতিরিক্ত অর্থের তাগিদে 
রা এই ব্যবসায় গ্রহণ করে। . ষে 
এব. মেয়েদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা 
£ ড্র তার! কেউ আয়কর দেয় না। 
দর মক্কেলরাও সমাজের এমনি 
মল শুর থেকে আসে। কোনো 
ক্ষেত্রে বড় বড় ব্যবসাদাররা 
রি এর সঙ্গে জড়িত! তার! 
য় দেন তাঁদের কোম্পানী কি 
সঙ্গিনীর বন্দোবস্ত করতে 


“নিউইয়র্ক সহরে এক বিখ্যাত ‘মহিলা’ 
আছে যে শুধু কোটিপতিদের জন্ত 
মেয়ে যোগায় । 


“এই “মহিলা তার হেফাজতে 
যে-সব মেয়ে আছে তাদের ফটো - 
সমেত বই ছাপার এবং বেছে বেছে 
কোটিপতিদের নিকট তা পাঠায়। 


“বড় কোনো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান 
বদি পার্টি দেয় তো এই ‘মহিলা’ তাতে 
মেয়ে যোগান দেবার জন্ত ৩ হাজার 
থেকে ৫ হাজার ডলার (১৫. হাজার 
থেকে ২৫ হাজার টাকা) আদায় 
করে। কত সংখ্যক মেয়ে যোগান 
দিতে হয়েছে তার উপর এই প্রাপ্য 
নির্ধারিত হয়। 


[; মারো জানান ষে আন্তর্জাতিক 
দন আছে এমন একটি বিরাট 
দারা প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেণ্ট 
বলেছেন £. “সন্দেহ নেই যে 
বৃত্তি ব্যবসার সাহায্য করে।” 
১ ঝা ব্যবসাদার লোকটি 
“্ৰারবণিতা সরবরাহ করেই 
ফা জ্রুত ক্রেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 
স্থাপন করা যায়। কারণ, 
০ কথা এই যে এই ক্রেতাদের . 
বন্ধে আমি জানি যে তারা বার- 
[ণনিতার সঙ্গে রাজিবাস করেছে। 
ই বারবণিতা তো আমিই যোগাড় 
করেছি! | 

“{ৰিতীয়ত, প্রায় ই দেখা 
বায় ক্রেতারা বিবাহিত, তাদের সংসার 
সাঘে। এরা একবার বারবণিতার 
'ত্রিবাস করলে আমি যেন এক 
ধারা” অস্ত্র হাতে পাই। এটাকে 
“৮৭, অবশ্যই ভর দেখিয়ে সুবিধা 
চা বলবে! না। কিন্ত ক্রেতাদের 
চুতন মনে এই অস্ত্রের প্রতিক্রিয়া 
ষদি ক্রেতা আমার কথা' না” 
খে, সময় বুঝে আমি তার স্ত্রীর 


সন্দেহের অবকাশ থাকে না, কারণ 


পাঠিয়ে দেয়। এই বই দেখে বলে 
দেয়া হয় কোন কোন মেয়ে চাই। 
জানবেন যে তার কারবার আমেরিকার 
সর্বাপেক্ষা 'বুহৎ প্রতিষ্ঠানগুলোর 
সঙ্গে ।” 


জনৈক সংগ্রহকারিমী বলে ষে 
তার বিলের অর্থ কোম্পাশীগুলোর 
খরচের খাতায় দেখান হয় এবং 
মাস কাবারে তা শোধ করা হয়। . 











বয়সে ভাটা পড়লে এই সব মেয়েরা 
মদের দোকানে ৰা হোটেলে বা 
অসুরূপ চটকর্দারহীন কাজ জুটিয়ে 
নেয়। সৰ্ব“ শেষে অবশ্য অনেকে 
তার গোপন কার্যকলাপ ফাস আত্মহত্যা নুরে পরিত্রাণ পায় বা 
ত পারি । এই অস্ত্রের ক্ষমতা উন্মাদাশ্রমে (আশ্রয় গ্রহণ করে। 


্ - ক 


করে রেডিও মারফত 'বলা. হয়ঃ, 


“মহিলাটির বন্দোবস্ত এমন যে 
কেমন মেয়ে উপস্থিত হবে তা নিয়ে 


সে পূর্বাহ্নেই মেয়েদের ছবি সমেত বই 


জনৈক মনঘ্ত্ববিদ বলেন যে: 


করবেন।। 


.” গিভারততি আমেৰিকাৰ ব্যবম। রে পাছা টা 


&. করিয়া ভ্রভকাষ্টিং কোগ্মাশী কর্তৃক রেডিও মারফত: 
ূ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিবরণ প্রচার Ml 


(দর্পণের পষ বেক্ষক ) 


রেডিও মারফৎ এত সব তথ্য ফাস 
হবার পর ম্যানন্কাটানের সরকারী 
উকীল বলেন ষে তিনি রেডিও 
ভাষ্যটি পুরোপুরি দেখবেন এবং ষে 
সব লোকদের “বে-আইনী” কাজ 
সম্বন্ধে. জান আছে তাদেরকে জের! 


রয়টার জানিয়েছে ষে নিউইয়র্ক 
রাজ্য পতিতাবৃত্তি নিষিদ্ধ। নেভাভা! 
রাজ্যে পতিতাদের ডাক্তারী পরীক্ষা 
করে লাইসেন্স, দেয়া হয়। এই 
রাজ্যের লাস ভেগাস সহর জুয়াড়ীদের 
আড্ডাখানা । | 





আমেরিকা -“গণতন্ত্রের* দেশ 
শুধু নয়, ছুনিয়ার...সগণতনথ রক 
করতে বন্ধাণরিকর। কলম্িয়া 
ব্রভকাষ্টিং কোম্পানী আ | 
ব্যবসায়ী জীবনপদ্ধতির খে চিত্র তুললে 
ধরেছেন তাতে আমেরিকার “ন! 
হোক অন্তান্তদের, আশঙ্কিত হওয়া 
উচিত। অন্তত ভারতবর্ষের। 
আমা্টের জেনে রাখা ভাল ভারত্ডের 
ব্যবসায়ী মহলে অনুরূপ কার্যপন্ধতি 
দ্রুত প্রসার লাভ করছে, যদিও 


আমেরিকার তুলনাঁয়, আমরা এখনও 
অনেক “পিছিয়ে” আবাছি। 





 মুরমাবাদ জেলার গালাৰ বাজাৰে 
'ধান& চাল ককিয়ে মন্ীনক অবস্থা: 


গু গদদীব চাষীরা নিয়ন্ত্রিত দরে ধান বিক্রি করতে বাদ্য হচ্ছে 


গু োতদান্নরা নিজেদের ধান গোলাজাত করেছে 
& সাধারণ প্রয়োজনীয়-জিলিষ ছুমূল্য 
শু নিয়ন্্রণপ্রথা বানচাল হবান্প অনন্থা 

(দ্পণণের প্রতিনিধি ) 


ধান এবং চাউলের সরকারী দর বেঁধে দেওয়ার পর স্থানীয় 
চাষীর মনে নান! রকম প্রতিক্রিয়ার সুষ্টি হইয়াছে। 
১ল। জানুয়ারীর পুর্বে এই এলাকায় নূতন মাঝারী ঘান্‌ ১২১২৫ 
দরে বিক্রয় হইভ। কান্দী মহকুমার মধ্যে সালার বাজার ধান 
ও চাউল ক্রয় বিক্রয়ের প্রধান 'কেন্দ্র। এই বাজারে বর্ধমান 
জেলার কেতুগ্রাম থানার ধান-চাউলও * ক্রয় বিক্রয় হয়। 
নিয়ন্ত্রণের পুর্বে এখানকার দৈনিক ক্রয়বিক্রয় অনুমান ৭০০৮০০ 
মন। ১লা জানুয়ারী আইন প্রবত্তিত হুও্য়ার পর হুইতে 
আমদানী একেবারে কমিয়! যায়। বর্তমানে ১৫২০ মনের বেশী 
হয় না। আইনের মারপ্যাচের জন্য স্থানীয় ব্যবসায়ীগণও 
ধান ক্রয় বিক্রয়ে ভীভ হইয়া আছে ফলে এই বৃহৎ বাজারের. 
চরম ক্ষতি হুইতেছে। 

ভারতপুর থানা মার্কেটিং সোসাঁ- 
ইটিকে সরকার হইতে ধান কেনার 
জন্তে ৪ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে । 


চাষের সময় সরকারী সর্বপ্রকার 
সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইতেছে 


সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র ধানের দূর অত্যন্ত 


১লা জানুয়ারী তাহারা মাঝারি ধান 
১১৭ টাকা মণ দরে কিনিবার ইচ্ছা 
প্রকাশ করিয়া ঢোল সহরত করেন। 
কিন্তু স্থানীয় ব্যবসায়ী সমিতি মাঝারী 
ধানের এই দর বেআইনী এই মর্মে, 
সরবরাহ বিভাগে আবেদন জানাইলে 
মহকুমা কন্টেলারের তদস্ত কালে 
মার্কেটিং পোলাইটির কর্ণধারগণ 
পূর্বোক্ত ঘোষণা* প্রত্যাহার করিয়া 
বর্তমানে মাঝারী “ধান ১০২ টাকা 


' এবং মিহি ধান *১১২ টাকা মন দরে 


খরিদ করিতেছে । * 
এই থানায় এ বৎসর মধুরাক্ষী 
ক্যানেল কর্তৃপক্ষ একেবারেই জল 
সরবরাহ না করায় বহু জমি অনাবাদী 
পড়িয়া থাকে এন্সং আবাদী জনিতেও , 
৫1৬ মনের, বেশী খানের ফসল হয়, 
নাই, ফলে গত বৎসরের তুলনায় 
এই বৎস এই এলাকায় অদ্বেকেরও 
কম, ফসল , হইয়াছে! ৪ সাধাবণ 
তাহাদের প্রয়োজনীয় 
দ্রব্য অত্যন্ত চড়া দামে কিনিতেডে, 
ঃ 


নিয়দর (উৎপাদন খরচের সহিত 
সমতাহীন ) বাধিয়া দেওয়ায় অত্যান্ত 


- বিন্ষুন্ধ ৷ সেজন্য দায়ে না পডিলে কেহুই 


ধান বিক্রয় করিতে রাজী নহে। 
যাহারা বর্তমানে নিয়ন্ত্রিত দরে ধান 
বিক্রষ করিতে বাধ্য হইতেছে তাহারা 
দুস্থ চাষী এবং সরকারী 'বিমাতৃস্থলভ 
ব্যবহারে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ । পাশ্ববর্তী 
নদীয়া জেলার অনেক খরিদ্দার 
গ্রামাঞ্চলে যাইয়া. নিয়ন্ত্রিতদরের উর্দ্ধে 
খরিদ করিতেছে বলিয়া জানা 
যাইতেছে। এইভাবে প্রায় দৈনিক 
৫০০1৬০০ মন ধান নদীয়া জেলায় 
রপ্তানী হইয়া যাইতেছে বলিয়া অন্ু- 
মান! সাল্যার বাজারে টু 
কম থাকায় অনেক, ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী- 
গণ মাঝারী ধান সরুধানের দরে 
থরিদ করিতেছে এবং ধানের শ্রেণী 
বিভাগেও প্রচুর সংশয়ের *: সৃষ্ট 
হইয়াছে । * 

সমস্ত ইউনিয়নে সরকার মনোনীত 


ধানের খরিদ্দার নিযুক্ত করার ষে 


ঘোষণা করা হইয়াছিল তাহা কার্ষ- 
করী করা হয়নাই। এই বিস্তীর্ণ 
এলাকার একমাত্র সরকারী মনোনীত, 
থরিদ্দার থানা মার্কেট; সোসাইটি। 
মার্কেটিং সোসাইটি নানা কারণে 
চাষীদের নিকট অপ্রিয় ' হওয়ায় খুব 
“কম চাষীই এখানে ধান বিক্রয় করিতে 
আসে | সোসাইটির স্বস্তগণও 
নিয়ন্ত্রিত দুরে ধান বিক্রয়ে চাষীদিগকে 
উৎসাহিত করিতে পারিত্রেছেন না 
বরং তাঁহাদের * কার্য্য পদ্ধতিতে 


সাধারণ চাষীদিগের মনে সরকারী 


নিয়সণ শুধুমাত্র ভাঁওতা বলিয়া মৰ্দে 
হইতেছে কারণ সোসাইটির জোতদার 
সদন্তগণ নিজ বাড়তি ধান বর্তমানে 
ব্ক্রিয় না করিয়া গোলাজাত করিতে. এ 


ছেনা সাধারণ le “এই " এ 
চপ 


“প্রশ্নই জাগিতেছে যে বর্ম ধানের দূর 
সারা বৎসরই একরূপ পাকে তাহা, 
হইলে সরকারীপপ্রিয় ব্যক্তিগণ বাড়তি 
ধান মজুত রীখিতেছে কেন ? এই 
থানায় এমন কতকগুলি জোতদার 
আছেন ধাহাদের বাড়ী এই থানায়, 
নহে এমন কি অনেকের”্বাড়ী কান্দী- 
মহকুমারও বাহিরে । "এই রকম 
ছয়টি পরিবারের জারির পরিমাণ মোট 
৩৫৫০ { তিন , হাজার পাচশত 
পঞ্চাশ বিঘা )। এই জমিগুলি হিজল 
এলাকায় অবস্থিত এবং সরকারী 
সাহায্যে ক্ষুদ্র “সেচ ব্যবস্থা» এবং 


Test Relief মারফত বস্তা হইতে” 


ফসল রক্ষা করার জন্তু কেবলমাত্র 


* এই ভাগ্যবানদিগের জমিতেই উঁচু 
বাধ তৈয়ারী করা হটয়াছে। সরকারী 


, খরচে অনেকের ঘরে মাছের চাষ্রেও 


ব্যবস্থা হইয়াছে । এই সকল জমিতে 
( শেষাংশ হর্থ পৃষ্ঠায়) 
টি CL 


রদ ২ 
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. শক্রেবার, ৬ই.ফেব্রুয়ারী, ১৯৫" 








টি ৯, রম দর্পণ 
জরা - এই স্বার্থ বজায় ধাকবে সে সরকারকে মুশিদাঁবাদ সালার বাত 
সর্ধতোভাবে সাহায্য করা ,ব্রিটিশ by i 
সরকারের কর্তব্য । আর সাংবাদিকরা CTT) | 


প্ধবা বিভিন্ন অঞ্চলে ইংরেজদের 
১. মাত্তানাবুদ হওয়ার জন্য দায়ী কে? : 


। ভাবার কর্মকর্তাদের গর দোষ চাণিয়ে 
" “্ৰক্মনগীল সৰকাৰ নিজেদেৰ দুষ্র্য ঢাকতে চান’ 
= জনৈক টগ্রবাগগন্থী নেতার মন্তব্য, 


চন্দ্রকেতডু 


সম্প্রতি ইংলণ্ডের একদল সমালোচক ন্রিউশ পররাষ্টী দপ্তরের 
উপর আক্রমণ সর করেছেন। তাঁদের মতে পিবীর বি অগ্চলে 
-দম্প্রীত ইংরাজ যেভাবে নাস্তানাবচদ হয়েছে তার জন্য প্রধানতঃ দায়ী 
রাশ দূতাবাসগর্থীলর অকর্মপ্মতা। পৃখিবীর বিভিন্ন অণ্তলের ব্রিটিশ 
দূতাবাসের কর্মকতার্গণের অধিকাংশই প্রাচানপল্থা সাঁভালিয়ান। 

বর্তদান দুনিয়ার গতর সাথে তাদের কোন যোগস্র নেই। 
তাদের মারফত যে সব সংবাদ ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরে আসে তার অধি- 
কাংশই বাচ্তবের সঞ্গো সম্পর্কহশীন। আর এখানে পররাষ্ট্র দপ্তরে যে সকল,» 
ধায় সাঁভলিয়ান রয়েছে তারা দ্ানয়াটাকে ১৯১৯ সালের দৃষ্টি দিয়ে 


দেখতে অভ্যপ্থ। ফলে পররাষ্ট ক্ষেত্রে রাজনৈতিক চালে ব্রিটিশ সরকার 
পদে পদে ভুল করছেন এবং অত্যন্ত অসন্মানজনক অবস্থায় পরে তাঁকে 


সেই ভুল সংশোধন করতে হবে। 

প্রমাণ স্বরূপ এই সমালোচকগণ 
শ্বলেছেন যে সম্প্রতি কিউকায় যে 
বৈপ্লবিক ওলটপালট* হয়ে গেল তার 

সম্পর্কে কিউবাস্থ ব্রিটিশ দূতাব'স 
স্বদেশে পররাষ্ট্র দণ্ডরকে পূর্ববান্ধে 
সতর্ক করেন নি। এমনকি গত 
অক্টোবর. মাসে কিউবায় বিপ্লবী নেত! 
ফেডেল কার্ট্রো যখন * হাভানার 
বল দূরবর্তী অঞ্চলগুলিতে 


৮০ 


আধিপত্য বিস্তার* করে বসেছিলেন, 


তখনও ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরে কিউবার 

দৃত্তাবান থেকে সংবাদ 
আসছিল যে পূর্বাঞ্চলের ক্ষুদ্র পার্বত্য 
অঞ্চল ভিন্ন সমগ্র কিউবায় বাতিস্তা 


রি রিভার শাসন অক্ষুণ্ন রম্পেছে | - 


সংবাদের উপর নির্ভর 
সরকার কিউবায় বিপ্লব 


” আর. ওঁ 


সার্থক হবার অব্যছিত পূর্ব পর্য্যন্ত 
বাতিস্তা সরকারকে সমরসম্ভার 
পাঠাচ্ছিলেন। বর্তমানে কিউবায় 
বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর 
সেখানে ইংরাজের অবস্থা অত্যন্ত 
শোচনীয় হয়ে পড়েছে। 


নেপালের অস্ত বিদ্রোহের সময় 
যখন রাপাগোষ্ঠী তিন বছরের রাজ- 
গুত্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন 
তথন ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দগ্ডরের ঝান্থ 
সিভিলিয়ানগণ তদানীন্তন ব্রিটিশ 
পররাষ্ট্র-সচিব বেভিনকে ওঁ বালক 
রাজাকে স্বীকার করে রাণাদের পক্ষ 
নিয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে পরামর্শ 
দিয়েছিলেন । 


সুয়েজ অভিযানের পূর্বে মিশরন্থ 


“ঘ্যবহারে আপনি সারাদিন অনেক বেশী পরিকার ও 





A গ্রফুল্ন থাকবেদ । 


et 


সী সাবান 


+ আশ - 


C14 BEN, 


ব্রিটিশ দূতাবাসের গুপ্তচর বিভাগ 
পররাষ্ট্র দপ্তরে নিয়মিত এই মর্মে 
সংবাদ পাঠাচ্ছিল ষে মিশরের মাটিতে 
ব্রিটিশ সৈম্তদল পা দিলেই র্যজতক্তরের 
সমর্থক দল নাসেরকে উচ্ছেদ করে 
ফারুকের বালক পুত্রকে সিংহাসনে 
বসাবে। এখানে উল্লেখষোগ্য ১৯৫২ 
সালের ২৭শে জুলাই তারিখে বাদশা 
ফারুকের সিংহাসন ছেড়ে নির্বাসনে 
রওনা হবার পরের দিন মিশরম্থ 
ব্ৰিটিশ চার্জ ডি এফায়ার্স (ব্রিটিশ 
রাষ্ট্রদূত স্তার রল্ফ ষ্টিভেনসন তখন 
ছুটিতে ছিলেন) মিশরের বিপ্লবী 
কমিটির সাথে সাক্ষাৎ করে দাবী 
জানিয়েছিলেন যে মিশরে রাজতন্ত্র 


* অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে|) | 
জর্ডনে সৈম্ত প্রেরণের পূর্বে 
ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দণ্ডর সংবাদ 


পেয়েছিলেন যে ব্রিটিশ সৈম্তদল বাদশা 
হোসেনের সিংহাসন আগলিয়ে বসে 
থাকলে জর্ডন সৈন্তবাহিনী ও ইরাকী 
সৈম্তদলের রাজভক্ত অংশ একযোগে 
অভিযান চালিয়ে ইরাকে প্রতিবিপ্লব 
সংঘটনে সমর্থ হবে। 

ইন্দোনেশিয়ার সাম্প্রতিক বিপ্লবের 
সময় ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের 
কর্মকর্তরা থবর পেয়েছিলেন যে 
প্রেসিডেন্ট স্ুকর্ণ কমিউনিউদের 
কবলিভূত হয়েছেন এবং উপযুক্ত 
সাহাষ্য পেলে বিপ্লৰ সার্থক হবে। 
এই ধারণার বশবর্তী হয়েই ব্রিটিশ 
পররান্ী *সচিন সেদিন 
মাকিন পররাষ্ট্র সচিব মিঃ 


ভালেসের সঙ্গে একযোগে ইন্দো- , 


নেশিয়ার বিপ্লবীদের" প্রকাশ্য সমর্থন 
জানিয়েছিলেন । * 

উপরিউক্ত ঘটনাবলী সম্পর্কে' 
ইতরাজের ভুল চালের ফলে তাঁকে ষে 
‘কি ভাবে অপদস্থ হতে হয়েছে 
তা কারও অজানা নেই। এর 
প্রতিকারের উপায় সুপ সমালোচকগণ 
বলতে ' সুরু করেছেন যে মান্ধাতার 


* আমলের সির্ঙিলিয়ানদের বাদ দিয়ে 


সাংবাদিকদেয়- নিয়ে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র 
দপ্তর ও" দুতাবাসগুলির পুনর্গঠন 


হাতা 


1778 
বলছেন ত্র রিদেশসথ বিটিশ দূতাবাস- 
গুলির প্রধান কাজ হবে ব্রিটিশ 
বাণিজ্যিক স্বার্থের সংরক্ষণ। যে 


যুদি এতই কর্ম্মতৎপর ও সত্যসন্ধ হয়ে 
থাকেন তবে ব্রিটিশ সংবাদপত্রগুলির 
বিদেশন্থ সংবাজদাতাগণ সঠিক সংবাদ 
পরিবেশন করে জাতিকে সজাগ করে 
তোলেননি কেন? 

এর উত্তরে তৃতীয় দল বলছেন যে 
ব্রিটিশ সংবাদপত্রগুলির অধ্রকাংশের 
মালিক ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ভূক্ত। 
বিদেশে স্বীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থ বজার 
রাখবার জন্তু তারাও অন্তের মতই 
রাষট্রক্ষমতা ব্যবহারের পক্ষপাতী । 
জনসাধারণকে অন্ধকারে না রাখতে 
পারলে শুধুমাত্র একটি বিশেষ সম্প্র- 
দায়ের স্বার্থে রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবহার সম্ভব 
নয়। এই জ্ন্তই তারা দুনিয়ার 
সঠিক খবর জনসাধারণকে পরিরেশন 
করেন না। বিদেশ দ্ব ব্রিটিশ 
সাংবাদিকদের সংবাদ আহরণের 
প্রধান কেন্ত্রই হচ্ছে ব্রিটিশ দূতাবাস। 
সুতরাং তারাও _ ব্রিটিশ দূতাবাসের 
অজ্ঞতার সমান অংশভাগী। 


এই ধরণের বাগবিতণ্ডা সম্পর্কে 
জনৈক উগ্রবামপন্থী ব্রিটিশ রাজনৈতিক 
নেতার মতামত চাওয়া হলে তিনি 
দর্পণের লগ্ডনস্থ প্রতিনিধি ' চন্দ্রকেতুকে 
বলেন যে সাধারণ নির্বাচন আদয়। 
রক্ষণশীল সরকারের সমস্ত ছুত্ার্্য 
ঢাকবার জলন্ত এক্টা “স্বেপগোট* 
প্রয়োজন । স্ৃতরাং যথারীতি তা তৈরী 
হচ্ছে। বেকারীর “স্কেপগোট” 
কৃষ্ণার্জ এবং পররাষ্ট্র বিভাগের 
দেউলিয়া নীতির *স্কেপগোট* জিভি- 
লিয়ান। আর মন্ত্রীরা হচ্ছেন পুতুল । 
তাদের যেমনি করে নাচান হবে তারা 
তেমনি করে নাচবেন! অন্তথায় 
দলের ভাগারে ব্যবসায়ীদের টাকার 
প্রবাহ বন্ধ হবে। 


কম করিয়া. একরে ৪০ মন 

ফসল হইয়াছে'। এই সকল = 
কেহ ভূতপুর কংগ্রেসী 
কেহ এম-এল এর আত্মীয় 
আশ্চর্য্যের বিষয় উপমন্ত্রী 

আলী মির্জার নিজের জমি 
বিধা। এই 


৩ { 












১০৫০ 


সরকারী আইনের দ্বারাও এই ? 
কেনার ব্যবস্থা করা হয় নাই ।- 
এই সমস্ত ধান নিয়মিত 


স্থানীয় জনসাধারণের বিশ্বাস ৷ 
এই সকল ব্যক্তিগণ ও ৭ 
জোতদারগণকে যদি ধান £ি 
দরে বিক্রয় করিতে বাধ্য 
না পারা ধায় তাহা হইলে 
চাষীদিগের ধান নিয়ন্ত্রিত দরে 


লইয়া নিয়ন্ত্রণ প্রথা প্রহসনে 
হইবে এবং সেই সময় £ 
সাধারণ মানুষ কিনিবার মত চ 
বাজারে পাইবে কিনা তাহাও 
এলাকায় আলোদ্বিত হইতে 
এই এলাকায় একমাত্র চাউল 


চাউল তৈয়ারী করিত। 

স্থানীয় সমাজসেবী এবং শিক্ষিত 
ব্যক্তিদের অভিমত এই যে যদি নিয় 
প্রথা কার্যকরী করিতে হয় তাহা! 
হইলে বড় বড় জোতদারগণের ঠ, । 
।ও চাউল নিয়ন্ত্রিত. দরে 1 
করাইতে হইবে। বর্তমানে অ 









নিয়ন্ত্রণ প্রথাকে বান 
করিয়া দিবে বলিয়া মনে 
সাধারণ চাষীর! যাহাতে তা 
প্রয়োজনীয় দ্রব্য সস্তাদরে 
পারে এবং চাষের সময় 
সরকারী সাহায্য পায় তাহার 
করা দরকার । বর্তমানে এই 
আটা কেরোসিন সুজি প্রভৃতি 
এবং দুপ্রাপ্য । শহর এলাকার 


সরবরাহ করা একান্ত গ্রযোজন 


G 


মেডিকেল কলেজ নাকি 
ভাৰতেৰ থে হামণাভাল ? 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


সাম্প্রতিক একটা ছোট খবর 
হয়ত অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছিল। সেটা ছিল ,মহীশুরের 
স্বাস্থ্য মন্ত্রীকে নিয়ে । || 

ভদ্রলোক যাচ্ছিলেন শিলং। 
একটা সভায় যোগ দিতে ‘কিন্ত 
প্লেনে তার শরীর খারাপ হয় ভীষণ । 
সাবধানে তীকে দমদম বিমানথাটী 
থেকে কলকাতা মেডিকেল কলেজ 
হাসপাতালে নিয়ে নাসা হয়। 
হার্টের রোগী! পরদিন সকালে 
তাকে সুখলাল কর্নানীষ্ী হাসপাতালে 
স্থানান্তরিত করা*হয় । 

এ অবৃষি নি 


সংবাদপত্রে পড়ছেন 


একটু অনসন্ধিৎস্থ করে ৫ 
ব্যপারটা আসলে কিছুই 
মেডিকেল কলেজের বেণি! 
কান্ডিওগ্রাম করার সটা_অর্থাকক 
দিয়ে হার্টের 75 ্ 


“কর! হয়_- সেটা অকেজে! হয়ে পঃর 


বিগত দশ মাস ধরে। মেড? 
‘কলেজ ও হাসপাতাল ভার্তে 
"বলে দাবী, করা হয়। 

এই অবশ্থা! আরও একটী এ] 
পরী কয়েকমাস সময়ের মধ্যে 


গেছে । রেডিও-কাডিওগ্রা 
যন্ত্র ও তার ব্যবহার সন্ব 
ও সাধারণ মানুষের ধারণা 

















































এর , 
স্বক্রবার, ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯ 


| আত ওই জানুয়ারী কলকাতা 
ডক থেকে এম, ভি, 
প্রি জাহাজে পোর্টব্রেহার যাত্রা 
ম। দশ বছর আগে এই পথে 
ম পাড়ি দিয়েছিলাম, তখন জলযান 
চল কয়েদী যুগের পুরাতন যাত্রী ও 
বাহী জাহাজ মহারাজ । নিকোবর 
ডিজেল ইঞ্জিনের জাহাঁজ। অনেক 
--ছাঃশছাম। তার উপর, ভারত 
কারের স্বরাষ্ট্র দণ্তরের উপমন্ত্রী 
"ন {ৃতী ভাওলেট আলভা এ সময়ে 
এ টি ামান-নিকোবরে যাচ্ছেন। 
2 শাজগোজ জাহাজের একটু 
শ। দূরত্ব, সমুদ্র পথে যাবার 
টা ৰিধা এবং বঙ্গোপসাগরের 
মালা সমন্ধে অভ্ঞতা--এই সমস্ত 
টক তির কারণে আমাদের দেশনেতারা 
ুলাপানি পাড়ি দেন নি। রাষ্ট্রপতি 
RE 'ষ্টর রাজেজ্্রপ্রসাদ '€৪ সালে এই 
. এব দ্বীপমালা : পরিদর্শনে আসেন। 
»রপর এই, শ্রীমতী আলভার 
ফর সান্দামান-নিকোবর গমন । সুতরাং 
 ছ্বপমালার শাসকগোষ্ঠী এবং আন্দা- 
মানে নব গঠিত কংগ্রেস নেতারা যে 
সবিশেষ তৎপর হবেন এ'তে আশ্চর্য 
হবার কিছুই নেই । 
10: ন্মামানের কথা 
চতুর্থ দিন, অর্থাৎ »ই জানুয়ারী 
সন্ধ্যায় জাহাজ চ্যাথাম জেটিতে 
জেটির উপর স্থানীয় 
শাসক সমাজের শীর্যাসীনদের সঙ্গে 
মন্ত্রী মহোদয়ার মুলাকাৎ পুলিশের 
ব্যাণুবাস্তসহ গার্ড অফ অনার এবং 
কংগ্রেসী নেতাদের সঙ্গে পরিচয় 
ব্যবস্থা। শাসকদল এবং রাজনৈতিক 
নেতাদের পোষাক একেবারে এক 
রধুমের। খদ্দরের লম্বা গলাবন্ধ 
কোট এবং প্যাণ্ট পরিহিত পুরোধাদের 
৫খ মনে হচ্ছিল যে কুশান যুগের. 
প্রন্তর মূৰ্ত্তি বুঝি সজীব হয়ে উঠেছে । 
ম্ভাঁবিক অবস্থায় কন্মিন কালেও 
এ কেউ গলাবন্ধ কোট বা খঙ্ধর 
চা না। জাহুয়ারীর তাপরি 
'অপরাহ্কে যে সবারই কষ্ট হচ্ছিল তা’ 
বেশ বোঝা ঘাচ্ছিল। 
/ মন্ত্রী মহাশয়ার দর্শন, উদ্ঘাটন, 
ন্রমণ এবং তোব্দনের পূর্ণ তালিকা 
বার কোনও প্রয়োজন নেই। 
বে, ছোট, শান্তিপ্রিয়, পোট ব্রেকার” 
হরে যে পরিমাণ পুলিশী উৎপাত 


ঈ্চড়ল | 


চশ আগে স্কুলে পাঠ্যাবস্থায় কুমিল্লায় 
;নকার বাঙলার লাট সাহেব স্তার 
ন এণ্ডারসনের আগমন উপলক্ষে 
লশের সুজসাজ ভাব দেখেছিলাম, 
টুর পপোর্রেয়ারে রাস্তা-খাটে, 
[িকানে-বাজারে কনেষ্টবল-হাবিল- 
৯ ছড়াছড়ি দেঁখুলাম। অথচ, 
পমন্ত্রী শ্রীমতী আলভা অতি সঙ্জন । 
র স্বাগত সম্ভাষণের এই অপরূপ 


ক চে 


লগ 


[খেছি, তার তুলন] বিরল । বছর . 





পয আন্দামান-নিকোবরের হালচাল 


ee 
* নিখিল মৈত্র 
ব্যবশ্থা নিশ্চয়ই ভার সম্মতি নিয়ে 
হয়নি । 


সরকারী শাসকশ্রেণীর 
আন্ফালন 


উপর তলার সরকারী কর্ম্মচারী- 
দের বে সুখ, সুবিধা এবং নিরঙ্কুশ 
ক্ষমতা আন্দামান শ্বীপমালায় আছে, 
তার তুলনা ভারতবর্ষের অন্ত কোথাও 
নেই। সমস্ত দ্বীপমালার সর্বময় কর্তা 
চীফ কমিশনার । একাধারে তিনি ' 
প্রধান’ শাসক, বিচারপতি (জেলা 
দায়রা জজ ) এবং পুলিশের অধিকর্তা 
(ইন্দ্পেকটার জেনারেল )। শিক্ষার 


"তিনি সর্বময় কর্তা, স্বাস্থ্য, যন, এবং 


জাহাজ চলাচল সবই তার নিয়স্্রণধীনে | 


. পোর্টব্রেয়ারে লোকে বলে যে পুরুষকে _ 
ছাড়া চীফ কমিশনার . 


স্রী কর! 
সাহেব সব করতে পারেন। 
পরামর্শদাতা হিসেবে কয়েকজন 
মনোনীত সদন্তের একটি, এডতিজরি 
কাউন্সিল আছে, সংবাদপত্র নেই। 
প্রতিদিন, বিকালে পি, টি, আইএর 
তৃতীয় শ্রেণীর সংবাদ নিয়ে ছোট 
প্রেস টেলিগ্রাম সরকারের পক্ষ থেকে 
প্রকাশিত হুয়। 


সংবিধান অনুযায়ী অবশ্য আন্দা- 
মান-নিকোবর দ্বীপমালা ভারত- 
সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের নিয়স্ত্রণা- 
ধীনে। কিন্তু, দিদ্লীর নিয়গ্রণ অনেক- 
খানিই কাগজে-কলমে। স্থানীয় 
সরকারী কর্মচারীরা তাই বহাল 
তবিয়তে শাসন চালান, দল পাকান 
এবং অসম্ভব ঝগড়া করেন। তাদের 
দলাদলি রাজনৈতিক নেতাদেরও 
হতভখ করাঁয়। চীফ কমিশনারের 
মনমেজাজ দেখে নিচের তলার 
কর্মচারীর কাজের ও অকাজের 
ফিরিস্তি ঠিক করেন। কমিশনার 
সাহেব যদি খেলোয়াড় হন, সবাই 
তখন খেলায় মশগুল হবেন। আবার 
অন্ত আর একজন এসে যদি পুজা 
অর্চনার দিকে মন দেন, তবে সবাই 
ভক্ত্নের নামাবলী নেবে। তার 
উপর রয়েছেন অফিসার গৃহিত ৷ 
নৌকর, খিদমৎগার-এর আধিক্য 


(এবং যাদের অধিকাংশই সরকার 


থেকে তলধ পায় ও অফিসারদের 
বাড়িতে কার্জ' বরে ) তাদের কোনও 
কাজ থাকে না। তাই, অবসর সময় 
তার! কাটান নিজেদের মধ্যে কলহ্‌- 
বিবাদ করে৷ পদাধিকার এবং 
পদমর্যাদা নিয়ে স্ত্রী-কলহ স্বামীদের 
মধ্যে সংক্রামিত হয়। অফিসারমহুলে 


প্রধান আলোচ্য--পরনিন্টা এবং 
পরচর্চা। 


উপর তলার অফিসাররা আন্দা-. 


মানে আনেন বছর তিনেকের জন্ত । 
প্রথম বছর্জ যায় জায়গা খ্রববং কাজ 
বুঝতে । দ্বিতীয় বছর সামাঙ্গ কিছু 
কাজ কর্ণ্ন ৷ আর তৃতীয় বছরের 


bd 


? 


জোঁর তদবির শুরু করেন ভাল 
জায়গায় ভাল পদে বদলীর জন্ত। 


ইংরাজ আমলের আন্দামান ক্লাব ' 


আরও অভিজ্ঞাতগর্বা অফিসারদের 
নৈশ মিল-মিশ-এর স্থান হিসেবে 
গড়ে উঠেছে। পোর্ট ব্লেয়ার বা 
' আন্দামানের সাধারণ মানুষের সঙ্গে 
স্পদ্ধিত শাঁসককুলের সামান্ততম 
সামাজিক সংষোগও নেই। এত 
ওঁত্ত্য এবং স্পর্ধা নিয়ে কয়েদী যুগে 
ইংরাজ আই-সি-এস বা মিলিটারী 
শাসকরাও- এখানে রাজত্ব করে নি। 
তাই, শ্রীমতী আলভার ভ্রমণতালিকা 
তৈরি হয়েছিল সরকারী কর্মচারীদের 
দিয়ে ঘিরে ঘুরিয়ে বেড়াবার। প্রায় 
প্রতিটি অনুষ্টানে সরকারী বেতনভূক 


লোকের সংখ্যাধিক্য। 


বাঙ্গালী উদ্বাস্ত পুনর্বাসন 

৪৯ সালে আন্দামানে প্রথম 
বাঙ্গালী উদ্বাস্তদের নিয়ে যাওয়া হয়। 
চ্যাথাম জোটতে প্রথম উদ্বাস্ত যাত্রী- 
দল যখন দশবছর আগে নামে 
তখন আমিও সেখানে ছিলাম। 





সাগরের পরপারে, সম্পূর্ণ অপরিচিত 
পরিবেশে এই ছিন্নমূল গোষ্ঠী কি 
আবার নতুন করে ঘর বীধ্তে পারবে 
এ প্রশ্ন তখন আমাদের সবাইকেই 
ভাবিয়ে তুলেছিল। তারপর. পাঁচ 
বছর ধরে ঠিক তাদের মধ্যে না 
থাকলেও একটু দূর থেকে তাদের 
পুনর্বাসন দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। 
সব সময় যে আশাহত হয়েছি তাও 
নয়। তবুও, তাদের লড়াই-এ জিৎ 
হয়েছে । এবারও দক্ষিণ আন্দীমান 
দ্বীপের বাঙ্গালী উদ্বাস্তদের (ন্তবনিশিত 
গ্রামের কথা শুনেছি । সমন্তা আছে, 
সরকারী প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয়নি, 
কোথাও বা কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা 
নানা অনর্থের সৃষ্টি করেছে। তবুও 
সব বাধাবিপন্ভিকে তুচ্ছ করে বলিষ্ঠ 
মানুষের ন্যজনীশক্তি নতুন করে 
ঘর সংসার পেতেছে । 


'€২ সাল থেকে মধ্য আন্দামান 
হ্বীপে উদ্ধাস্ত পুনর্বাসন আরম্ভ হয় 
এবং এখন উত্তর আন্দামান দ্বীপের 
ঘণ বন বিটপির মধ্যে নতুন বাঙ্গালী 
“কুষক পল্লী গড়ে উঠছে । পোটব্রেয়ার 
থেকে সর্বউত্তর নতুন বসতির দুরত্ব 
৮* মাইল। সমুদ্রপথে এক দ্বীপ 
থেকে অন্ত হীপে' যাওয়া সহজসাধ্য 


স্ব 
রি 





নয়, তার উপরে জাহাঞ্জঘাট থেকে 
গ্রাম যাবার রাস্তা ধ্লায় নেই বললেই 
চলে 1. .বর্ধাকালে* এক হাটু “কাদা 
ভেঙ্গে যাতায়াত করতে | 
সাধারণভাবে বলতে, গেলে আন্না 
মানের জমি বেশ উ্ধর, এবং ধান 
চাষের বিশেষ উপযোগী এব, 
কয়েকটি অঞ্চলে গ্রীগ্মকালে' বিশেষ 
জলকষ্ট হয়। বাধ দিয়ে নিচু উপ- 
ত্যকায় জল ধরে রাখার ব্যবস্থা করলে 


সারাঁ বছর যথেষ্ট জল পাওয়া তে 


পারে। 
উ্বস্ত পুনর্বাকুনে . . 
কয়েকটি বড় সমস্ত, 
দক্ষিণ মধ্য এবং উত্তর আন্দামানে 
উদাত্ত পুনর্বাসনে, সব থেকে বড় 
সমস্তা যে উদ্বান্তদের কোনও সঞ্চয়, 
উদ্বৃত্ত কোনও শন্ত ভাণ্ডার বা.সম্পদ 
নেই।, অনাবৃষ্টি, অতিবৃতি, পোকার 
শস্ত নষ্ট করলে বা অন্ত কোনও ছোট 
বড় অনর্থ হলে; তাদের, খর সংসার 
ভেঙ্গে যায় । ধার বা সাহায্য কোনও 
প্রতিবেশী বা বন্ধুর কাছ থেকে 
পাওয়া সম্ভব নয়! সরকারী সাহায্য 


নিয়ম মাফিক, এবং তাও প্রায়ই ,ঠিক 
সময়ে পাওয়া, যায় না । তার উপরে 
( শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 











« 1 - Ks 
শুক্রবার, ৬ই ফেব্রুয়ারণী, ১৯৫৯ 








করান্ডাকে হোরাডু কঙ্গাভাদ। কন্দ! 
কম্নাডাব কাপাড্‌ নয়! আনন্দ 
মোগুলদ হরকেধিছ মারেষাদিরু চিন্ন 
মারেতিয়াদরে আঘ.ঘো মারেতনে নগ্লা। 
~- লাশ 
(পুট্টগা) 
কর্ণাটকের সম্ভতানগণ, তোমরা 
কানাডার অঙ্কে সংগ্রাম করে রক্ষা 
কর একো আমার এই সারাজীবনের 
স্বপ্ন আর ইচ্ছাকে ভুলো না, এতে 
বদি বিস্তৃতি আসে তবে আমাকেও 
তোমব্লা ভুলে যাবে। 
দ্বিতীয় মৃহাযুদ্ধের পর বারে! 
বছর কেটে গেল, রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধী- 
নতাও আমরা দশ বছর হল পেয়েছি । 
বিধ্বংসী যুদ্ধের প্রভাব, দেশবিভাগের 
বেদনা, নানা আন্তর্জাতিক সমস্তার 
মুখোমুখি আজ আমরা দীড়িয়েছি। 
ভারতীয় নাট্যমঞ্চে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, 
দেশী রাজ্যের অবলুপ্তি, মহাত্মা 
গান্ধীর জীবনাস্ত, গোয়ামুক্তি আনো" 
লন, ভাষাঘিত্তিক প্রদেশ গঠন ইত্যাদি 
আরও কত ঘটনা ঘটে গেল। এই 
* বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতার সারবস্ত সম্বল 
/করে পুববর্তী লেখকগণ নতুন পথে 
যাত্রা আরস্ত করেছেন এবং বর্তমান 
বেশে তরুণ , সাহিত্যিকদের জীবন 
শুরু হয়েছে। পরিশীলিত শিল্পকৃতি 
এবং পরিণত মনের ছাপ পূর্ববর্তীদের 
সাহিত্য রচনায় পেয়েছি। নূতনদের 
অনুভূতির গাড়তা ও গভীরতা 
প্রশংসনীয়" উত্তরোত্তর পাঠকবৃদ্ধি 
পুস্তক ‘চাহিদা, লেখকদের নব নব 
প্রশ্নুস, প্রকাশকদের ক্রমবর্ধমানতা 
কাম্নাভার গ্রশ্থপ্রকাশনাকে বাড়িয়ে 
দিয়েছে। 8 
এই দশকে কানাডা সাহিত্যের 
এুখ্য বিভাগ উপন্তাসে কয়েকজন 
লখক সাফল্য সমুন্নতি লাভ করে- 
ছন । টি মি এ. এন. 
কৃষ্ণরায় অবিশ্রান্তভাবে লিখে 
যাচ্ছেন প্রথম উপন্তাঁস , “কন্ভাবলী' 
প্রকাশে কারস্ত যে সুনাম অর্জন 
করেছিলেন আজও তা অক্ষুণ্ন ! তীর 
সকল উপন্তাসে, স্বচ্ছতা, ঘটনাবিষ্তাসের 
বৈচিত্র্য, মান্য্বমনের প্রতি গভীর 
অন্তৰ এবং নিন্তুণ্মাতৃভূমির যথাষথ 
চিত্র পাওয়া ষায়।* অভিনেতার জীবন 
নিয়ে লেখা কুঁরায্মের" 'জটাসার্থভৌম' 
চরিত্রাঙ্থনে ও *রচনাশৈলীতে অপূর্ব । 
বংশগঁতির সঙ্গে সংগ্রামুশীল মানুষের 
ছবি রিং এম. ইশমদারের “শাপ' 
গ্রন্থে । ব্যঙ্গ ও ' কটাক্ষ, পৌরুষ* ও 
আবেদনের "জন্তু বাসবরাজ কট্টিমণি 
এবং কুলকুন্দ শিবরাও-এর রচনা 
প্রশংসনীয় ।  ঘর্টনার বিরুতি না 
বটয়ে'মাস্তির লেখা “চেন্নবাসবনায়ক'? 
একটি প্রথম শ্রেণীর এঁতিহাসিক 
উপন্াস, ) আরও একটি উল্লেখযোগ্য 
চর 







এম, এন নাগরাজ . 
অনুবাদ £ স্থনীলবিহারী ঘোষ 

এঁতিহ্থাসিক উপন্তাস হুল সীতারাম 
শান্ত্রীর 'নগরদরানী, | 

ভারতের অগ্রগতির পক্ষে বড় 
বাধা হল সামাজিরু ও সাম্প্রদায়িক 
বিভেদ এবং *এই দেশের মহতী 
এঁতিহোর” প্রতি অশ্রদ্ধা। তারই 
পরিচয় দেবড়র 'মহাত্রাঙ্গণণ গ্রন্থে ৷ 
ইনামদ্বার এবং কর্টিমনির গ্রন্থে 
‘ভারত-ছাড’ আন্দোলনের: সার্থক চিত্র 
আছে। ১৯৪৩ সালে বাংলাদেশের 
মর্মন্তদ দুর্ভিক্ষের করুণ ছবি মুগলির 
‘অন্ন’ ইত্যাদি বহু গ্রন্থে পাই। এই 
বিভাগে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন, 
টি, আর, সুববরায়, কৃষ্ণমূর্তে পুরাণিক, 
মিরজি অন্নারায়, ব্রিবেণী, অনুপমা, 
উষাদেবী, ব্যাসরায় বল্লাল, কে, বি 
আয়ার, মান্তি, মুগলি | ১৯৫৩ সালে 
বহিনি প্রকাশক সুলভ সংস্করণ আরম্ত * 
করে পুত্তক প্রকাশনায় নুতন অধ্যায়ের 
সৃষ্টি করেছেন তাদের, প্রথম প্রকাশ 


- শগৃহ্লক্ষমী'র সাফল্য বছ প্রকাশককে 


উৎসাহিত করেছে। 


সংখ্যাধিক্য সত্বেও এ দশকে ছোট 
গল্পের তেমন উন্নতি হয়্নি। পূর্ব- 
দশকের কৃতিগণ, সাহিত্যের অন্তান্ত 
বিভাগের প্রতি উৎসাহশীল এবং 
তরুপর। পত্রিকা মানের উপর উঠতে 
তখনও পারেন নি। তবে অশ্বখ, 
রামানন্দ ঘাটে, উষাদেবী ইত্যাদি 
কয়েকজনের উদ্ভম প্রশংসাহ্। রহ্ক্ক 
রোমাঞ্চের বইয়ের সংখ্যা দিন দিন 
বেড়ে চলছে ।* এদিকের পথিক্বৎ 
হলেন এম, রামমূতি 

উৎসাহের অভাব সত্বেও এ দশকে 
কবিতা বেশ কিছু লেখা হয়েছে। 
গ্তপ্াপ্লা, বেন্দরে, কে, বি, পুষ্ট, 
বি, কে. গোকক এবং পি,টি, নরসিং- 
হাঁচরিয়া নিষমিতভাবে লিখেছেন । দশ 
বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল কে, 


বি, পুট্টপ্পার “রামায়ণ-দর্শনম' | হাজার . 


পাতা তুডে ২৫,০০০ পংক্তিতে রচিত 
এই মহাকাব্য আধুনিক কানাডার 
একক বৃহত্তম প্রচেষ্টা । সারাজীবন- 
ব্যাপী সাধনায় লেখক যে প্রগাঢ় জ্ঞান, 
ভাবদৃষ্টি ও শিল্পকৌশলের অধিকারী 
হয়েছেন সে সব, এবং রামায়প- 
সম্পর্কিত সমস্ত ভাবনাচিস্তা, সব 
কিছুই এই তপশ্চৰ্ষায় নিযুক্ত হয়েছে। 
রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দের রচনা এবং 
দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব এতে সুল্পষ্ট । 
১৯৫৫ সালে এই* মহাগ্রন্থ * সাহিত্য 
আকাদেমি কতৃক পুরস্কত । 
রোমান্টিক মহাকাব্য ছিসাবে বেনারের 
শেক্তিগীতা" উল্লেখনীয় | 
সংস্কৃতির উপরে গোককের 
ধালদেগুলদল্লি (ঘদয়মঙ্গির ), 
আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপরে পুষ্টপ্লীর 
“কোগিলেমন্ত, সোবিয়েৎ রাশিয়া” 


EE 


ভরতীয় ' 


এবং বেন্দরের “রুদ্রবীণা” সার্থক 
শিল্পান্নন । কবির সৌনার্যপিয়াসী 
মনের অভিযাত্রার রূপ পুষ্টপার 
কলাস্ুন্দরী”তে | নৈরাশ্যবাদের কাব্য- 
সম্মত রূপায়ণ গুপ্তাপ্রার ‘মংকুতিম্মনা 
কাঙ্গা' কাব্যগ্রন্থে ৷ 

নৃতন দৃষ্টিভঙ্গী ও ভাবধারার 
আন্ত গোপালকৃষ্ণ আত্তিগ, রামচন্দ্র 
শর্মা, কে, নরসিংহস্বামী, চন্নবীর 
কণবি, জয়দেবীবাঈ ইত্যাদি -তরুণ 
কবি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ 


করেছেন। প্রাচীন ও নূতন জীবনা- 
দর্শের সুন্দর সমন্বয় একুণ্ডিতে 
পাই। 


নাট্যবিভাগের খবর আশানুরূপ 
নয়। পর্বতবাণী, কৈবার রাজারাও, 
ক্ষীরসাগর  হাক্তাত্বক নাটক 
লিখেছেন। অপেক্ষাকৃত গম্ভীর বিষয় 
নিয়ে এ, এস, মূর্তি নাটক লেখার 


(চেষ্টা করছেন । উচ্চশ্রেণীর গীতিনাট্য 


'অ হল্যা য় (পি, টি, 


অভিনব কায়দা 


ছোট ছেলেকে রোজ একট! 
করে থেলনা দিন সে খুব খুশী হবে। 
পুরোনো জিনিষ শুধু বাচ্ছা ছেলে 
কেন, আচ্ছা আচ্ছা লোকেরও ভালো! 
লাগে না। নতুন কিছু চাই৷ নিত্য 
নতুনের পথে এগিয়ে যেতেই, নতুনের 
অন্ুভবেই তো আনন্দ! ট্রেনে চালু 
হকারদের দেখবেন রোজ নতুন 
রকমের কথা দিয়ে সুরু করে তাদের 
ব্যবসা । অবশ্য তাতে লেনদেনের 
রকমফের কতটা হয় আমার জানা 
নেই তবে তাদের কথাবার্তায় ট্রেন- 
যাত্রীরা ষে বেশ আনন্দ উপভোগ 
করেন এতে কোন সন্দেহ নেই। 

কয়েকদিন আগে এক লোক্যাল 
ট্রেনে চড়বার $আমাতু সৌভাগ্য 
হয়েছিলো। পেক্টের দায়ে ওটা ঘন 
ঘনই হয়ে থাকে। ন), «আমি অবস্ত 
ট্রেনে কিছু ফিরি করি* না__শুধু ঘুরি 
ফিরি। কামরার এককোণে কয়েক- 
জনের তাসের আড্ডা বসেছিলো-_ 
আমি তাদের কাছাকাছি বসে গভীর 
মনোযোগের সঙ্গে খেলা দেখছিলুম। 
হঠাৎ একজন হকারের কঠম্বরে ট্রেন 
শুদ্ধ লোক তার দিকে চাইল। সে 
সুরু করেছে-_প্লেখা পড়া করে যে 
গাড়ী ঘোড়া চড্রে*সে--এই যেমন 
আপনারা , চড়েছেন”-_লেখাপড়া 
করেছি কিন! জানি না, উবে গাড়ী 
চড়ার সনদ -লেখাপড়াঁর সম্পর্কটা 
এখুনি স্পষ্ট, কুরে বুবলুম্ষ। রা 
কণ্পার্টমেপ্টের অধিকাংশই অধিকার 


নরসিংহচার) অহল্যার পতন ও 


পুনরুদ্ধার এবং শাশ্বত প্রেমের 
জয়গীত হয়েছে । “ 


এ দশকে কয়েকটি জীবনালেখ্য 
রচিত হলেও অধিকাংশই আশানুরূপ 
হয়নি। শিবরাম কায়ন্ত এবং জি, 
পি, রাজরদ্বমের পরে এ ধারার বেশী 
কেউ চেষ্টা করেননি! নবরত্ব রামরাও 
এর কেলাবু নেশপুগলু (স্থৃতিকথা ) 
এই ক্ষতি কিছুটা পূর্ণ করেছে। 
কেবল ব্যক্তিমানসের কথ! নয়, তার 
সঙ্গে কর্ণাটকের সামাজিক, রাজনৈ- 
তিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রা এর 
মধ্যে ধরা পড়েছে। আর "একটি 
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল “না কণ, কলা- 
বিদরু” (শিল্পী ষাদের দেখেছি )। 
কর্ণাটক সঙ্গীতের পথিকৃৎ বাস্থুদেব 


চারিয়ার তার এই ন্বতিকথায় 
সমসাময়িক সাঙ্গীতিকদের কথা 
বলেছেন । রাধারুষ্চের “নান্না তান্দে” 


( আমার পিতা ) উল্লেখষোগ্য । 


অন্তান্ত ভারতীয় ভাষা থেকে 
বহু গ্রন্থ অনুদিত হলেও অনুবাদের 
ব্যর্থতা মূলগ্রন্থ পড়বার আগ্রহ দেখা 
যাচ্ছে না! বাংলা অনুবাদগুলিও 
যথাষথ নয়। ডি, বি, গুণ্ডাম্পার 
'ঈশাবাস্ত' ‘পুরুষসুক্ত' এবং ডাঃ কৃষ্ণ- 





করে আছে ছানাঅলা, সম্ভীঅলা 
দুধঅলা ইত্যাদি । তারা যে লেখা- 
পড়ার চরম শিখরে পৌছেছে ( গাড়ী 
চড়েছে যেহেতু } এ বিষয়ে আপনার 
সন্দেহ থাকলে এবার নিঃসন্দেহ 
'হোন। 

কিন্তু কথার মানে যাইই হোক 
না কেন তার বিক্রিটা মন্দ হলো না 
কামরায়। উপ্টোপান্টা কথাবাত1 
বলে কাজ চালিয়ে দিলো সে। 

আর একদিন তাঁকে দেখি ট্রেনে 
ধূপ বিক্রি করছে। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে 
বলছে-_“সততা” মার্কা ধূপ যার দর- 
কার ডাক দিয়ে নেবেন__-সততা 
সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই কারণ 
পিছনে হম্থমানজীর ছবি আটা 
আছে। নামরাজ্যে সততার চিহ্ব 
হমুমানজী’। অতএব আপনারা 
নিঃসন্দেহে এই ধূপ সংগ্রহ করতে 
পারেন।” অবাক কাণ্ড এই যে তার 
লাল-লাল গন্ধের কথায় অনেক ধুপই' 
বিক্রি হয়ে গেল। ক্রেতারা ধুপের 
কোস়্ালিটির ওপর কতটা আস্থাশীল 
তা বুঝলাম না, তবে এটুকু বুঝলাম 
তার কথার মধ্যে দিয়ে সাধারণের 
কথা বেরুচ্ছে এবং তারই স্বীকারোক্তি 
হলো ধূপসংগ্রহের মাধ্যমে । 


লোকটিকে তারপর বহুবার 
দেখেছি। প্রত্যেকবারেই তার কথা 
নতুন ধরণের, ব্যবহার নতুন্চ রকমের | 
আর তাই সে একজন সাকসেলফুল 
হকার । জোর ব্যবসা চালিয়ে 
যাচ্ছে! গরম বাজার তার 


‘ 


নবি . 


মূর্তির ‘ধ্বন্তালোক’ “চীনা ছোটগল্পের 
সংকলন’ এ প্রসঙ্গে শ্বরণীয় ৷ . 









নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ৷ 


কৈলাসম, ব্যঙ্গকৌঁতুকের 
ধারার প্রবর্তন করেছিলেন নাডিং 
বীচি, আর, শিবরাম, এন, 
কারস্ত, কুলা এবং আরও অনেকের 
লেখায় এই বিভাগ সকলের 
মনোরঞ্জন করেছে। 


বিভিন্ন সাহিত্যিক শিশুস[হিত্য- 
রচনার মন দিলেও গ্রস্থসংখ্যা বেশী 
নয়। হোইসলা বি, এস, পাগার-৯- 
জরাও, বি, শঙ্করভ্ট, রাম মোলেয়ার 
ইত্যাদি লেখকদের প্রয়াস গ্রশসংনীয় ৷ 
ছুটি নতুন শিশু-পত্রিক! “চন্দমামা' এবং 
শিশুমনোরঞ্রক 
হিসাবে জনপ্রিয়তা ূ 


বালমিত্র' 
সচিত্র পত্রিকা 
অর্জন করেছে ৷ 


বর্তমানে কায়াডা সাপ্তাহিক ও 


দৈনিক পত্রিকাগুলি ক্রমশঃ বেশী 
সংখ্যায় সাহিত্য রচনা প্রকাশ 


(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 








































আজকাল পথে খাটে চলতেও 
লোকের! নতুন নতুন কায়দা বার 
করে। প্রচণ্ড ভীড় । অফিসগামী ট্রেনে 
আপনি হয়তে। মাঝপথে নামতে 
চাইলেন। সম্ভব আপনার পক্ষে? 
বাজী না রেখেও বলতে পারি সম্ভব 
নয় | ধরুন শ্রামবাজার থেকে আসছে 
ভালহোৌসীর ট্রাম। 'অফিসযাব্রীতে 
ভর্তি। আপনি বৌবাজারের মোড়ে 
নামতে চান আর আছেন ট্রামের 
ভেতরে । নামতে পারবেন? আপনি 
চুপ করে আছেন দেখেই ধরে নিতে 
পারি নামতে পারবেন) তবে ডাল- 
হৌসিতে গিয়ে । তাই নামতে ০ 
আপনার দরকার নিত্য-নধন! 
টেকনিকের ! 
এক ভদ্রলোককে এ ভীড় থেকে 
নামতে দেখেছিলুম ৷ স্বচ্ছন্দ, বিন! 
আয়াসে নেমে গেলেন তিনি । 
নিৰ্দিষ্ট -ইপেজ আসার সঙ্গে সঙ্গেই 
তিনি ভীড় ঠেলে এগুতে লাগ 
আর মুখে বলতে লাগলেন--.“দে 
দাদা, একটু, লেডিস আছেন, 
করে রাস্তা দিন।” ট্রাম শুদ্ধ 
সিভ্যালরাস হয়ে উঠলো--এবং 
রাস্তার ফাঁক দিয়ে ট্রামভতি 
ন্েহভাজন সেই ছোট ভাই 
দিকে এগিয়ে চললেন | জনৈক 
স্থির ধাকতে না পেরে জিজ্ঞেস কর 
--পকই লেভিস কই? কোন লেডি 
দেখলাম নাতো?” ভদ্রলোক ' বেং 
(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 


ক 


দুবার, ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯ 


০০৭০ 





'কংগ্রেসী জীবন্দর্শনের অন্বেষণে (৪) 


[ac আরও ষে একটি জরুরী 
সঙ্গের অবতারণা করেছেন তা 
হয কৃষিসমস্তা কিন্ত তারও কোনো 
সমাধান, তিনি নির্দেশ করেন নি। 
গ্রামাঞ্চলে সামস্তাবশেষের মূলোচ্ছেদ 
করতে হলে ভারতকে এখনও অনেক 
কিছু করতে হবে। কারণ যেখানে 
শতকরা ৬০ ভাগ কৃষক মাত্র শতকর! 
১৫ ভাগ জমির মালিক সেখানে 
'সামান্ত শতকর। € ভাগ বৃহৎ জমিদার 
শতকরা ৩৫ থেকে ৪০ ভাগ জমির 
মাঞ্াীক ।  ক্ষিসমস্তার আমূল 
শলমাঁধানের কোন কার্যক্রম কংগ্রেসের 
কি? শ্রীনেহরুর প্রবন্ধের 
রিথে বিচার করে মনে হয়-_নেই। 
তীর প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গের একটি মাত 
উল্লেখ আছেঃ: “ভারতের মত 
জনবসতিপূৰ্ণ দেশে ভূসিসংস্কার খুবই 
তাৎপর্যপূর্ণ এবং এ ছাড়া ক্কৃহি- 
ডৎপাদনের কোনো আমূল উন্নয়ন 
'সপ্তব নয়। কিন্তু ভূমি-সংস্কারের 
আসল লক্ষ্য আরও গভীর-_তার 
লক্ষ্য হচ্ছে সমাজের জীর্ণ, অনড় 
শ্রেণী সংস্থানকে ভেঙে দেওয়া ।* 
এতো একট! বিমূর্ত বিবরণ । 
“কি করে জমির মালিকানা! এবং স্বত্ব 
প্লেকে সামস্তাবশেষের উচ্ছেদ করা 
যায়, মুক্ত জমিতে মুক্ত কৃষককের দ্বারা 
কৃষির পুনর্গঠন কি করে হতে পাঁরে-_ 
তার কোন সদুত্তর এই বিবরণ দিতে 
সক্ষম নয়। গ্রামোন্নয়ণ আন্দোলনের 
,গতিপ্রক্কতি দেখে মনে হয় কংগ্রেস 
* বড় বড় পুঁজিবাদী খামারকে ভিত্তি 
ডঃ বৃহুদাকার থামার চাষের পন্থা 
গ্রহণ করেছে। সামন্ত জমিদারদের 
) কাছ থেকে উচ্চ মূল্য জমি ক্রয় করার 
ফলে জাতীর খপ বেড়েই চলেছে । 
, আবার করভারে প্রপীড়িত চাষী জমির 
' উচ্চ খাজানা দিতে ন। পেরে খপ, 
_স্থদখোর মহান এবং নূতন পুরাতন 
উভয় প্রকার জমিদারের জালে জড়িয়ে 
টি 
শিল্পায়িত দেশগুলোর অভিজ্ঞতা 
ধকে আমরা এই শিক্ষাই পেয়ে 
থাকি (ইতিহাস থেকেও প্রচুর শিক্ষ! 
' পাওয়। যেতে পারে) যে, সমস্ত 
॥ ভূমিব্যবস্থার উচ্ছেদ ব্যতীত ভ্রুত 
শিল্পায়ণ অসম্ভব । ভারতের মত 
বিশাল কৃষিগ্রধান দেশে গ্রামই হবে 
' ফ্কাচা মাল সরবরাহ এৰং উৎপন্ন 
পণ্য ক্রয়ের প্রধান বাজার । এ 
. কত'ব্যে গ্রাম তখনই সমর্থ হবে ষখন 
জমির সামস্ততান্ত্রিক মালিকানার 
উচ্ছেদ করে চাষীর হাতে জমি 


"তুলে দেওয়া হবে। 
ফ্রান্সে" সামস্ততন্ত্ের অবসান হয় 


সুদূর ১শ শতাবীতে। বৃটেনে একাজ 


'সমাধা হয়েছিল তারও পূর্বে এবং 
' দ্রুত অর্থনৈতিক বিকাশের পূর্বাবস্থা 
| সু, করা হয়েছিল। . 


কর্তব্যে নিয়োজিত হয়েছিল। 
- কর্তব্য সম্পন্ন হযেছে। 


আযাকাঁডেমিশিয়ান যুভিন 
অনুবাদ £ হীৰ্বেন চক্রবর্তী 
এ ত গেল অতীতের দৃষ্টান্ত ৷ 
সমকালীন ইতিহাস থেকেও আমরা 
এই অবিসংবাদী নিয়মেরই প্রমাণ পাই 
ষে, সামস্ত প্রথার বিলুপ্তি ব্যতীত 
শিল্পায়ন অসম্ভব | 


রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লীব সমাঁজ- 
বাদী বিকাশের বুনিয়াদী সমস্তার 
সমাধান করেনি, সামস্তাবশেষেরও 
উচ্ছেদ ঘটিয়েছে । নয় বছর পূর্বে 
পৃথিবীর অন্তত বৃহত্তম দেশ চীন 
মার্ষিন-চিয়াং চক্রের উপর জয়লাভ 
করে সামন্তাবশেষ উচ্ছেদের প্রাথমিক 
সে 
স্বভাবতঃই 
সামস্ত প্রতৃদের ব্যাপারে জবরদস্তি 
এড়ানো যায়নি । পরিবর্তে চীনা 
কৃষক যদি বুঝিয়ে শ্রঝিয়ে জমিদারদের 
সম্মত করার চেষ্টা করত তবে সেই 
পথে মুক্তি অর্জন করতে সহস্র বৎসর 
কেটে যেত। বৈপ্লবিক পরিবর্তনের 
ফলেই চীনা জনগণ চমকপ্রদ সাফল্য 
অর্জন করেছে । প্রাগবিপ্নব যুগের 
তুলনায় কৃষির উৎপাদন হয়েছে 
দ্বিগুপের বেশী ৷ মুল শিল্পকে সর্বস্তরে 
আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে গঠিত করা 
হয়েছে। 

বৈষয়িক উন্নসনের প্রেক্ষিতে ভারত 
এবং চীনের তুলনামূলক আলোচনা 
নিঃসন্দেহে শিক্ষাপ্রদ । মুক্তিলাভের 
পুর্বে ১৯৪৭-৪৯ সনে উভয় দেশের 
বৈষয়িক অবস্থা ছিল প্রান্ব সমস্তরে । 
যন্ত্রশিল্পে উভয়েই ছিল পশ্চাৎপদ 
এবং উভযেরই গ্রামজীবনে সামস্তপ্রথার 
অবশেষ তখন পর্যন্ত বিস্তমান । 
উভত্ন দেশ প্রায় একই সময়ে 
স্বাধীনতা অর্জন করেছে-_-ভারত ১১ 
বৎসর এবং চীন ৯ বৎসর পূর্বে। 
কিন্তু তবু চীন আঙ্গ ভারতকে বহুদূরে 
ছাড়িয়ে গেছে; আর ভারতের 
সমাজসম্পর্ক কার্যত; যথাপূর্বংং তথা 
পরম্‌ । চাষী পূর্ববৎ ভূমিহীন এবং 
সামন্ত প্রভুরাই জমির মালিক, 
শ্রমিককে পূর্ববৎ শোষণ করছে 
পুঁজিপতিরা এবং তাদেরই হাতে 
সমস্ত কলকারখানা এবং ব্যাঙ্কের 
মালিকানা । বুটাশ বিদায় নেবার 
পর ভারতীয় পুঁজিপতিশ্রেণী সর্বস্ব 
গ্রাস করে বসেছে । তথাপি ভারতের 
শৃর্ঘলমোচনের সুদুরপ্রাসারী তাঁৎপর্ধকে 
ছোট করে দেখা কোনে! প্রকারেই 
আমাদের উদ্গেন্ত নয; কিন্ত এ 
একটিমাত্র বসন্ত দিরেই তো শ্রষিক- 
কৃষকের মুক্তি বিধান কর! যায় লা। 
অথচ এ সময়টুকুর মধ্যেই প্রজাগণ- 
তঙ্ত্রী চীন বৈদেশিক একচেটিয়াতন্ত্রে 
প্রতুত্বকে চিরতরে বিদুরিত করেছে, 
সামস্তপ্রথা্ক ধ্বংসাবশেষকে বেটিয়ে 
নিশ্চিহ্ন করে সাফল্যের সঙ্গে শিল্প 
বাণিজ্য এবং কৃষির সমাজবাদী 


॥ 1] ২ 


পুনর্গঠন কার্যে পরিণত কবেছে। 
স্বাধীনতার পূর্বে ভারত বছরে ১৩ 
এৰং চীন ০'৯ জিলিয়ন টন ইস্পাত 
উৎপাদন করত; ভারতের উৎপাদন 
প্রায় একই আছে কিন্ত চীনের 
উৎপাদন আজ প্রায় বাৰিক ১১ 
মিলিয়ন টনে দীড়িয়েছে। এ বছরে 
চীনের কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ 
হৰে ২১০ মিলিয়ন টন এবং মেশিন- 
টুল উৎপাদন হবে ৮০,০০০; তার 
মানে এই ছুই বিভাগে বৃটেনের 
সমকক্ষ হয়ে ষাৰে। গত বছরের 
তুলনায় এ ষছরে তার শিল্লোৎপাদনের 
পক্ষিমাণ বেডে হাবে শতকরা ৬০ 
ভাগ। 

শিক্ষার ক্ষেত্রে চীনের অগ্রগতি 


সমান তালেই চলেছে । শতকরা 
৯*টি জেলায় সর্বজনীন প্রাথমিক 
শিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছে। উচ্চতর 


শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সংখ্যা 
সহস্রাধিক | 


ভারতেন্স শিল্পোরতির কয়েকটি 
পরিসংখ্যান এখানে দেয়া হচ্ছে। 
১৯৪৮ সনের তুলনায় শিল্পোৎপাদন 
১৯৫৫ সনে শতকরা ৪৮ থেকে ১৯৫৭ 
সনে দাড়াল শতকরা ৬৬ তে! ১৯৪৮ 
সনে করলা উৎপাদন ছিল ৩০৬ 
মিলিয়ন টন, ১৯৫৫ সনে ৩৮৮, ১৯৫৭ 
সনে ৪৪২) ১৯৪৮ সনে ইস্পাতের 
উৎপাদন ছিল ১'৩ মিলিয়ন টন, 
১৯৫৫ সনে ১৭ মিলিয়ন টন, এবং 
সনে 
ভারতের গম উৎপাদন ১৯৫০ সনে 
৬৪ মিলিয়ন টন, ১৯৫৫ সনে ৮৭ 
মিলিয়ন টন। চাউল উৎপাদন ১৯৪৮ 
সনে ৩৪'৪ মিলিয়ন টন, ১৯৫৫ সনে 
৩৮'৪ মিলিয়ন টন । 


দেখাই যাচ্ছে স্বাধীনতার পরে 
ভারত উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছে 
কিন্তু তা চীনের উন্নতির চেয়ে ক্ষুদ্র । 
আবহাওয়া এবং জনসংখ্যার সমতা 
সত্বেও ভারতের প্রগতি খুবই মন্থর । 
ভারত এবং চীন উভষের সভ্যতাই 
প্রাচীন এবং ‘উভয় দেশের জনগণই 
সমভাবে শ্রমশীল, বিনয়ী এবং কুশলী ৷ 

স্প্টতঃই দেখী যাচ্ছে, এই বৈপ- 
রীত্যের কারণ হিংসা, ব্যক্তিস্থাত্য 
বা নৈতিক মূল্যমানের কচ_কচিতে 
নিহিত নয়; তা নিহিত জনগণের 
প্রকৃত শ্বাধীনতা,' অতীতের শৃঙ্খল 
থেকে সত্যকার মুক্তিতে, জনগণকে 
দেশের প্রভু করার মধ্যে। শোষক 
শ্রেণীর জ্রবরদপস্তিণথেকে মুক্তিলাভ করে 
স্বতঃপ্রপোদিত * জুনগণ অভূতপূর্ব 
উদ্দীপন! নিয়ে আজ চীনের সমুজ্জ্বল 
বর্তমান এবং মহার্ন ভবিষ্যতের 
সংগঠনে হাত লাগিয়েছে ।' 

‘ভর নহরু বলেছেন” যে? কতিপয় 


১৯৫৭ 


দেশ আগে থেকেই শিল্পের দিক দিয়ে 


Le 
$ 


১'৭ মিলিয়ন টন |" 


ভারতের চেয়ে অধিকতর উন্নত 
থাকায়ই নাকি দ্রুততর প্রগতি লাভ 
করেছে। কিন্তু আম্নরা আগেই দেখেছি 
যে, চীন কোনোদিক দিয়েই ভারতের 
চেয়ে উন্নত ন! হয়েও শুধু বৈষয়িক 
ক্ষেত্রেই নয, শিক্ষার ক্ষেত্রেও 
ভারতকে ছাড়িয়ে*গেছে। চীন এক- 
দিকে শ্রেণীশোষণের অবসান করে 
সহর এবং গ্রামাঞ্চলে পামাজবাদী 
সমাজসম্পর্কের প্রবর্তন করেছে, 
অন্যদিকে ভারতের শিল্পে আজ পর্যন্ত 
পুঁজিবাদী প্রভৃত্ব আর গ্রীমাঞ্চলে 
সামন্তপ্রভূত্ব অনায়াস-লক্ষ্য । “এই 
খানেই চীনের প্রভূত সাফল্য এবং 
ভারতের মন্থর উন্নতির কারণ নিহিত । 

বৈষয়িক এবং সাংস্কৃতিক 
বিকাশের ক্রুতহার শুধু চীনেরই নয়_- 
সমাজবাদী রাষ্ট্র মাত্রেরই বৈশিষ্ট্য, 
সোবিয়েৎ যুনিয়নের কথা না হয় 
ছেড়েই দিলাম । পুরনো রাশিয়া 
বত'মান ভারত থেকে কিছুমাত্র উন্নত 
ছিল না এবং ভারত সীমাস্তবর্তী মধ্য- 
এশীয় সোবিয়েৎ প্রজাতন্ত্রগুলো তো 
বতর্গান ভারতেরও অধস্তন পর্যায়ভুক্ত 
ছিল*। তথাপি তাদেরই বৈষয়িক 
এবং শিক্ষাগত উন্নতি কত বিস্ময়কর ৷ 
সুতরাং যেহেতু ইউরোপ এবং এশিয়ার 
সমাজবাদী রাষ্ট্রগুলো ত্বরিত উন্নতি 
লাভ করছে এবং শিল্পবিকশিত 'পুঁজি- 
বাদী রাষ্ট্রগুলো যখন তা করতে 
পারছে না তখন বুঝতে হবে ষে 
উন্নয়নের এই দ্রুত গতি আকণ্মিক 
ঘটনা তো নয়ই, বরং সমাজবাদের 
একটা নিয়মিত অঙ্গ । অতএব বলতে 
বাধা নেই যে, সমাজবাদ পুঁজিবাদের 
চেয়ে উন্নততর সমাজব্যবস্থা এবং বাস্তব 
অভিজ্ঞতাই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। 

মার্কমবাদীরা একথা সম্পূর্ণ 
অনুধাবন করে যে ভারত সরকারের 
অনুস্থত রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ প্রগতিশীল 
চরিত্রবিশিষ্ট এবং সাআজ্যবাদীদের 
অনুস্থত প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ 
থেকে স্বতন্ত্র ধরণের | 


কিন্তু মৌল সত গুলোও অনুধাবন 
করতে হরে। কংগ্রেসের ইচ্ছা থাকুক 
বা ন! থাকুক, ভারত যাতে একটা 
বিরাট সমৃদ্ধ শক্তিতে পরিণত হয় 
এবং ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম যাতে 
ভারতীয় জনগণ প্রকৃত স্বাধীনতা লা 
করে তাদের বৈষয়িক এবং" আত্মিক 
অভাব মেটাতে পারে, তার জন্তু 
দেশের উৎপাদন শক্তিগুলোর অবাধ 
এবং পূর্ণ বিকাশ একান্ত আবশ্তক ৷ 
বিভিন্ন দেশের শিল্পবিকাশের অভিজ্ঞতা 
থেকে এই সিদ্ধান্তও অনিবার্য যে, 
সামস্তপ্রথার অবশিষ্টাংশের অবিরত 
এবং সম্পূর্ণ উচ্ছেদ ইতিহাসেরই 
নির্দেশ । কংগ্রেস দ্বলের এটা হদি 
মনঃপুত না হয় তকে আমরা! নাচার 1 


* কাজটা অবশ্য দুই ভাবেই সম্পন্ন হতে * 


পারে--হয় উপর থেকে সরকারী 
আইনের মাধ্যমে অথবা আধিকতর 
আমূল সংস্কার হতে পারে নীচে থেকে* 
জনগণের নিজেদের দ্বারা। একটা 


কষিপ্রধান দেশকে" শিল্পায়িত 
শক্তিতে পরিণত করার 
ইতিহাসে . নান্তঃ প্রত বিদ্যতে, 
অয়নায়। আমাদের | সমকালীন 
অভিজ্ঞতাও এই সিদ্ধান্তেরই সামার - 
বহন করছে। যে মুহুর্ত, ভারত 
ভূমিসংস্কার বলবৎ করতে.- আরম্ভ 
করবে তখন থেকেই সামস্ত রব. 
বৃহৎ জমিদার গোঠীগুলি ক্রমবর্ধমান 
ভাবে তাতে বাধা স্থ্টি করে নিজেদের 
হাতে জমি রাখবার জন্য কৃষকদের 
বিরুদ্ধে হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করবে 1 
আর সরকার যদি তখন সামন্তশ্রেনীর 
পরিবর্তে কৃষকের পক্ষাবলম্বন .করতে 


*চান তবে তারা জমিদারদের ক্ষ্্মন 


করতে বাধ্য হবেন !* কারণ “আজ 
পর্যন্ত পৃথিবীর কোথায়ও সামন্তশ্রেণী * 
স্বেচ্ছায় কৃষকের হাতে জ্মি হস্তান্তর 
করেনি, সর্বত্রই হিংসার হারা তানের 
এ কর্মে বাধ্য করতে হয়েছে। 
সামস্তবাদী জমিমালিকানার অবসান 
করতে গিয়ে সর্বকালে স্বদেশে বৃহৎ 
জমিদার গোষ্ঠীর প্রবল বিরোধিতাকে 
পরাভূত করতে 'হয়েছে। আর 
প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে এই সংগ্রাম 
অবধারিত হয়ে উঠলে একথা অবশ্থ 
প্ররণীয় যে, সে সংগ্রাম অহিংস 
না সহিংস হবে, তার পন্থা নির্ণয়ের 
স্বাধীনতা প্রায়শঃই প্রগতিশীল শক্তি- 
গুলোর উপর নির্ভর করেনা । এমন 
অবস্থা অবশ্থান্তাবী, যখন হয় হিংসার . 
আশ্রয় নেয়া নতুবা এই .সংগ্রামকেই 
পরিত্যাগ করা আবশ্যক হয়ে পড়ে.। 
Basic Approach ভারতের 
শিল্প বিকাশের একটা ছক দেয়া 
হয়েছে । কিন্ত এখানেও বিবৃতিগুলো 
এত সাধারণ এবং বিমূর্ত যে তা 
থেকে, ভারত তার শিল্পায়নে,*কোন 
পথ অবলম্বন করবে, তার হদিশ 
পাওয়া কঠিন। লেখক এ সম্বন্ধে 
কোন ঘ্যর্থহীন বা মুত” প্রস্তাব উত্থাপন 
করার দায় এডিয়ে গিয়ে হিংসা 
ব্যতিরেকে অর্থনী তিক" পশ্চাদ্‌গামিতার 
অবসান অথবা! দেশের অর্থনীতিক, 
উন্নয়ণ শক্তির 'সমাজকল্যাগে্ার্থে "=" ~~ 
ব্যক্তি-কল্যাণকে উপেক্ষা করা অধবা 
বলি দেয়া সম্ভব বা সঙ্গত 
ইত্যাদি আধ্যাত্মিক তত্বালোচনায় মগ্ন 
হয়েছেন । “স্বীকৃত সত্য এই যেন” 
( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


দৰ্প, 


বাঙ্গল। সংবাধ* সাময়িকী" 





বে কোন সংখ্যা থেকে 

গ্রাহক হওয়া যায়। 

টাকা কাঁড় পাঠাবার ঠিকানা__ 
ম্যানেজাঘ, দর্পণ 

ণনং চিত্তরঞ্জন এভেঙ্সিউ, 
কলিকাতা--১৩ 


£ 


88 


ll. ° < ) 


শুক্রবার, ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯ 





_ আন্দামান- নিকোবরের হালচাল 


খ্ররেছে বিগত ক্যাম্প রে সর্বনাশা 

" আভিশাপ।, পর্বের মেহনতি কৃষক 
“ৰা জখিহীর্শ ক্ষেতমজুরের শ্বাভাবিক 

| “ক্েম্তেম, আত্মসম্মানবোধ সব কিছুকে 
“পৰ্য্যন্ত করে দিয়েছে ক্যাম্পের 
ডোল এবং স্খে;নকার অন্বাভাবিক 
সামাজিক পরিবেশ । আঘাত পেলে 
কখে দীড়াবার শক্তি চলে গিয়েছে! 
শক্ত, সমথ মানুষ "মতি সহজেই 
মুষরে পড়ে । 


উদ্বস্তিদের পরিবার পিছু € একর 


ধানের জমি এবং € একর জঙ্গলে 
পাহাড়ে জমি দেবার কথা । কয়েকটি 
ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুত স্জমি দেওয়া হয়নি | 
কয়েকটি কৃষক পরিৰার ৰহুদিন ধরে 
অভিযোগ: করছেন যে তাদের 
নির্দিই জমি চাষবাসের পক্ষে অনুপ- 
যুক্ত ঘা অনুর্বর । জমিকে তোরজোৎ 
করে তৈরি করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব 
নয়। কারণ, মূলধন নেই; আর 
“ বছরের ফসল ঘরে না তুলতে পারলে 
অনাহারে দিন কাটাতে হবে। 


দক্ষিণ আন্দামান দ্বীপের কয়েকটি 
উদ্বাত্ত গ্রামে গোচারণ ভূমির বড় 


অভাব যদিও সবারই কাছ খেকে 
গবাদি পণ্ড চরার ভক্তে সমানভাবে 
ট্যাক্স নেওয়! হচ্ছে। হালের মোষ 


৯ '"সরকাঁর আমদানী করেন এবং ক্ৃযক- 
দের তাই কিনতে হয়। বনদেবতার 

হল ধেরে বের করা জমির 

ফলন খুব বেশি। প্রথম তিন বছর 

৷ হাল দেবার কোনও দরকার হয় 


না। সামান্ত একটু মাটি কুপিয়ে 
ধান ছড়িয়ে দিলেই হয়] আর খড় 
বড় গাঞ্ছের গুভি ও শেকড় থাকার 


ফলে লাঙ্গল চালানোও সম্ভব হয়". 


না। সেইজন্তে বাঙ্গালী কৃষকরা 
দাবী করেছেন যে প্রথম বছরেই 
বাছুর দিলে ভাল হয়। তিন বছরে 
বাছুরও বড হবে, ভালভাবে গৃহস্থের 
ৃঁ পোষ মানবে এবং জ্ঞ্নক 
সস্তায় পণ্ভ" কিনতে পারা যাবে। 
সরকারী ক্ুদবিভাগ, ষ্টিভিভোরিং ও 
তবন্তান্ত কাজে লেবার ফোর্স এবং 
২ পি ভ্রু ডি বিভাগে” বুছ বহিরাগত 
শ্রমিক কাজ করে। এখানে বাঙ্গালী 
উপনিবেশকারীদের জন্তে চাকরীর 
ব্যবস্থ। করা প্রয়োদন। বছরে প্রায় 
সাত মাস আনুদামান কৃষকের কোনও 
কাজ,থাকে না। ,কুটার শিল্প সরকারী 
উদ্তোগে গড়ে , তোলা দর্কার | 
এখন বার্জালী কৃষকরা নে" ধান 
তরি-তরকারি, তৈরি করছে তার 
বিশেষ চাহিদা থাকা সত্বেও উচিত 
মুল্যে বিক্রয় করতে পারছে না। 
৯ যাতায়াতের অসুবিধা, অত্যধিক ড়া 
এই অমস্ত” অসুবিধার কথা বহুবার 
| নিবেদন করেও তার প্রতিকার হয়নি । 
সেলুলর জেলের 
অভিশপ্ত উদ্বান্ত পরিবার 
-আন্দামানে বাঙ্গালী উদ্বাস্তু 
ধন এই বিবরঞ্ সমাপ্ত হবে 


সার 


(তম পৃষ্ঠাক পর ) 

না যদি না সেলুলর জেলের 
পরিত্যক্ত সাত নম্বর উইংএর 
অধিবাসী ১১টি অভিশপ্ত উদ্ধাস্ত 
পরিবারের কথা বলি। এই 
বিবরণ লিখতে যথেষ্ট সঙ্কোচ বোধ 
করছি! কারণ, আম্দামানে উদ্বান্ত 
পুনর্বাসন সফল হয়েছে, অধিকাংশ 
পরিবার নতুন করে ঘর বেঁধেছে এবং 
তারই সঙ্গে ছুর্ভাগাদের কাহিনী 
বললে ভূল বোঝার সম্ভাবনা আছে। 

আন্নামানের মাটিতে ইতিহাস- 
খ্যাত সেলুলর জেলের পরিত্যক্ত, 
জীর্ণ সেলে 'এগারোটি বাঙ্গালী কৃষক 
পরিবার পরাস্ত মানুষের অভিশাপ 
নিয়ে সেখানে শিয়ালদহ ষ্টেশনের 


নতুন রিফিউজি ক্যাম্প তৈরি করেছে | - 


কয়েদীর নির্বাসন থেকেও তাদের 
ব্যথা-বেদূনা গভীর । কর়েদীদের 
নিয়ম এবং সময় মাফিক খাওয়াবার 
ব্যবস্থা ছিল। এদের তা নেই। 
ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা এবারডটুন 
. বাজারে ভিক্ষে করতে বেরোয় । 
পোর্ট ব্রোর বা আল্লামানে এরাই 
একমাত্র ভিথারী | আর তাতে পেট 
না ভরলে, বড়োরা আরও বীভৎস 
বৃদ্ধি নেয়। ত্ৰস্ভিত হয়ে সে কথ! 
শুনেছি । জিক্রাসা করেছিলাম__ 
দেশে ফিরে যাও না কেন? উত্তরে 
জানলাম যে নিজের পয়সায় সরকারী 
অনুমতি নিয়ে জাহাজে চড়তে হবে। 
তাই, এই হতভাগ্যরা নির্বাসিত; 
অথচ, তাদের দুবেলা ছুমূঠো খেতে 
দেবার দায়িত্ব কেউ নেবে না। 
এখনই এই কয়টি- পরিবারকে দেশে 
ফিরিয়ে আনার বাবস্থা হোক । আল্লা- 
মানের মাটিতে বাঙ্গালী ভিখারী বা 
দেহপসারিণী যেন না হয়। আর 
তারই সঙ্গে প্রয়োজন বাঙ্গালী জন- 
নেতাদের আন্দামানে গিয়ে উদ্বাস্ত' 
পরিবারদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করা। 
‘সরকারী জাঁকজমক, আমলা, 
বরকন্দাজ, পেয়াদা পরিরৃত না হয়ে 
সাধারণ মানুষ হিসেবে অতি সাধারণ- 
ভাবে বাঙ্গালী 'ওপনিবেশকারীদের 
সঙ্গে মেলামেশা! কর! প্রয়োজন । 
সাগরের বাধা বাঙালী জীবনের 
যোগস্থদ্তকে যেন বিছিন্ন না করে। 


আন্দামানের রাজনীতি 

ইংরান আমলে কালাপানির 
পরপারে রাজনীতির উচ্ছারণ করলে 
আর বক্ষে ছিল না) জাপানী অধি- 
কারের যুগেও এখানে শ্রীক্যবন্ধ বা 
শক্তিশালী আই, এন, এ গড়ে উঠে 
নি।, সবাই জাপানী তাবেদারি 
করতেই সসব্যস্ত ॥ সম্প্রতি এখানে 
জাতীয় কংগ্রেসের: শাখা প্রতিষ্ঠিত 
*হয়েছে। শিশু কংগ্রেসের মোড়লি 
কে করবে তাই নিয়ে স্থতিকাগার 
থেকেই' কলহ-কোন্দল সুরু হয়েছে। 
‘অকস্মাৎ অত্যধিক কংগ্রেসর্জীতির 
কারণ অবশ্য আন্দামান-নিকোবর 
থেকে লোকসভার একটি মনোনী ত 


* সংখ্যা অনুযায়ী * হিসেব 


আসন । আন্দামান কংগ্রেসের বর্তমান 
সম্পাদক ছাড়া অন্ত কারুর অতীতে 
কোনও রাজনৈতিক জীবন ছিল না। 
মোড়ল্দের মধ্যে অধিকাংশই অবসর- 
প্রান্ত এবং পেনসেনতুক সরকারী 
কর্মচারী । কর্মজীবনের সাধ়ান্ছে 
সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে জনগ্রাতি- 
নিধিত্ব করার হুর্বার বাসনা_এ 
পোর্টব্রেয়ার ছাড়া অন্ত কোথাও 
দেখিনি । '৬১ সাল-__অর্থাৎ নতুন 
লোকসভা সদস্ত মনোনয়নের সময় 
যত এগিয়ে আসৰে, কংগ্রেসের মধ্যে 
গঁদীয়ান হবার অন্ত ততই 
বাড়বে। কমার রাজনীতির কলুষিত 
আবে সরকারী কর্মচারীরাও ইচ্ছা 
বা. অনিচ্ছায় জড়িয়ে পড়ছেন। 
পোর্টব্রেয়ার বা এবারডীন বাজারের 
নেতারা, দিল্লীতে মুরুবিবও পাকড়ে- 
ছেন। সুতরাং, দ্বীপমালার অগ্রগতি 
কে রুখতে পারে? 


নিকৌবর ছবীপমালা ' 

নিকোবর দ্বীপমালা প্রশাসনিক 
কারণে আন্দামানের সঙ্গে *সমসুত্রে 
গ্রথিত হয়েছে | অথচ, নিকোবরি 
আদিবাসীদের * জীবনধারা সম্পূর্ণ 
স্বতস্ত্র। বারোটি ছোট দ্বীপে প্রায় 
তেরো হাজার নিকোবরি বসবাস 
করে। নিজেদের খাদ্য তাদের হ্বীপেই 
হয়। জাপানী অধিকারমুক্ত হবার 
পর থেকেই নিকোবরিদের অগ্রগতি 
ব্যাপকভাবে আর্ত হয়েছে। 
স্বাধীনতার পর সরকারও তাদের 
স্বাবলম্বী করে তোলার চেষ্টা করেছে। 


'আজ প্রতিটি নিকোবর* ্বীপের প্রতিটি 
গ্রামে তাদের নিজেদের সমব্যার 
সমিতি গড়ে উঠেছে। ' তাদের 


নিজেদের বিনিময় পণ্য শুকনে] 
নারকেল শাল (কোপরা), হুপারী, 
সামুত্রিক শামুক (টারবো ও ট্রকাস 
শেল), নারকেল ছোবড়ার জিনিষপত্র 
নিজেদের সমিতি মারফৎ তার! 
বিক্রয় করছে। অদূর ভবিষ্যতে 
দ্বীপের ভেতরের এবং বাইরের সমস্ত 


ব্যবসাই তারা নিজেরা নেব । এই 
সব দ্বীপে বিশ বছর আগেও» টাকা- 
কড়ির প্রচলন ছিল না, কোনওরকয়ু 
ওজনের ব্যবহার জানা ছিল না 
সমুদ্র পথে বহিরাগত ব্যাপারী নারি 
কের দল এসে একরকম রর 
করতো । 

নিকোবরিদের এই অথগতিতে 
সব থেকে চিন্তিত হয়েছেন পোর্ট- 


ব্লেয়ারের নিষর্মা রাজনৈতিক নেতার] । 


নিকোবরি সমবায় প্রতিষ্ঠানকে 
কিভাবে বানচাল করে সেখানে বহিরা- 


গত ব্যাপারীদের কাজকারবার চালু 


করা যার তার জ্ন্তে তারা অন্ুজগ 
ত্যাগ করে দরবার গুরু করেছেন 
নিকোবরি আদিবাধীরা কেন খৃষ্টান 
হলো, তাদের রাষ্ট্রের প্রতি আনু 
তার ফলে কিঞ্চিৎ শিথিল ন্ঞু 
কিনা--এই সব অলীক অভিযোগ 
এবং উত্তট প্রশ্ন নতুন (বয়সে প্রাচীন) 
কংগ্রেসসেবীরা করছেন। 





অভিনব কায়দা 


রসিয়ে বললেন--“লেডিস? ও হ্যা 

আছেন তো, দেখুন ন! ট্রামে, নামবেন 

তারা, তবে কোন ষ্টপে তা জানি না? 

জ্যোষ্ঠভ্রাতার সুমধুর বাণী শুনবার জঙ্তে 

তাঁকে আর অপেক্ষা করতে হলো নাং 
কারণ ইতিমধ্যেই কণ্ডাক্টর ডবল ঘরটি 

মেরে দিয়েছে। ' 

এ টেকনিকটা শিখে নিয়েছিলুম_ 
যদিও একে কাজে লাগাবার উপযুক্ত 
সাহস পেতাম না। আড়ং ধোলাই 
নামে যে জিনিষটা আজকাল জন- 


সাধারণের পক্ষ থেকে দেওয়া হয় 
তাকে আমার বড্ড ভয়। বিশ্বাস 
করুন| 

আর একটা ঘটনা বলি। মনে 


রাখবেন আমি শুধু বলবো আর 
বক্তব্যের মধ্যে কোন একটি বিশেষ 
জিনিষের পারসেনটেজটা আপনারা 
গুণে যাবেন | 

হাওড়া থেকে বালী যাবার একটি 
বাসে একদিন উঠেছি কি করে 
উঠে পড়েছি তার" মধ্যে জানি না। 
অসম্ভব ভীড়। নিউটনএবেচে থাকলে 
ভলিউম আর স্পেন্‌ সম্বন্ধে নতুন 
কোন পাঁচ ডাইমেনশানি আইডিয়া 
টি করতেন সেই, বাস . দেখে । 
বাসের আরতন আর লোকসংখ্যা 
এ দুটোয় প্রচণ্ড রকমের শত্রুতা । 
যাব ধরা যায় এক একজন লোকের 
জন্তে কম করে চাৰ থেকে ছয় ইঞ্চি 
মত জায়গা লাগে ‘তাহলে লোক- 
করলে 


*বাসটার মাপ ' বনগা লোকালের 
আধাআধি হওয়া উচিত ছিল । 


ঘাক ধা বলছিলাম! ভাবনা 
ছিল নামবো" কি করে বস (কে; 
যদিও আমীর গন্তব্যস্থল $ছিলৌবাস 
টারমিনাস্ছরে।। সেই ভাবনা ভাবতে 


( ৬ পৃষ্ঠার পর ) 
ভাবতে দুরু দুরু বক্ষে চলেছি ইট 
গাথা হয়ে। কিছু বাঙ্গালী যাচ্ছে 
বাসের মধ্যে এ কথা ভূললে চলবে 
কেন? এ ভীড়ের' মধ্যেও ছুই ভদ্র- 
লোক প্রেম প্রীতি আর ভালবাসার 
আদানপ্রদান করতে থাকেন বাসট। 
প্রায় ছাডার সংগে সংগেই । ভীড়ের 
জন্তে তাদের কাউকেই দেখতে 


পাচ্ছিলাম না তবে তাদের সৌহার্দ্য 


আর সৌজন্ক সহকারে যে কথাবাত' 
হচ্ছিলো তা পরিষ্কার কানে 
আসছিল। সেই কথাগুলির সব 
যদি আমি লিপিবদ্ধ করি তাহলে 
আমার কি হাল হবে তা না ভাষাই 
ভালো কিন্তু সম্পাদক মশাই-এর 
আর বোধহয় হালে হালখাতা 
খোলার জন্তে বসে থাকতে হবে 
না। আই, পি, সি ৫০০ নং ধারায় 
তাঁর যে কি অবস্থা হবে তা বুঝতে 
পারছেন । -তাই রয়ে সয়ে বলি ৷ 

“কি দাদা চোখ দুটো কার 
দিকে ফোকাস করে চলেছেন? 
গায়ে যে নস্তির গুঁড়ো লাগিয়ে 
দিলেন? কি ব্যাপার ?* 

"খুব রঙ যে? অতই যদি 
লবাবী, ট্যাক্সি চাপতে পারেন না? 

“মুখ সামলে কথা বলবেন, 
নইলে -” 

-নইলে কি? বলুন, হয়ে গেল 
ধক? 

-_*কি বকছেন কি? ভারী তো 
ফুটো পয়সার মতো চেহারা, ধরে 
এক এক আছাড় দেবো হয়ে যাবেন 
চিত্তির 1” _ | 

“আপনি তো মশাই নয়া 
পয়সা, আছেন কি € ঝ্েঝা 
মুস্কিল এক কথায় [হাতের 

“লাট আপ) বড্ড তছাছে 

/ , 


তুমি--ঘাড ধরে বাস থেকে নামিয়ে 
দেবো ইভিয়ট-__» 

--“ননসেন্স, বাস তোমার ফাদা-, 
রের? টকিং ইংলিশ? আই নো 
কেয়ার_আই অলসো ইংলিশ 1” 

টা তবে? 

আরে শ্লা--বছ« দেখানেওয়ালা) 
হাট হাট 1 

“তবে প্লে» 

এবার আর এক পক্ষ স্থির 
থাকতে পারেন ন1। প্রচণ্ড স্বরে 
চেচিয়ে ওঠেন--এই কণ্ডাকটর " 
রোকো। রোকে! বোলতা হায় ।” 
বলে প্রতিপক্ষর কলার ধরে হিডহিড 
করে টান দিয়ে গেটের কাছে নিয়ে । 
এলেন | বলাবাহুলা বাসের অন্তান্ক 
যাত্রীদের মধ্যে গুঞ্জন চলছে--কেউ , 
বলছে-_“ছেডেদিন দাদা,” কেউ বলছে, 


"না, না এরা বড বেড়েছে--টাইট 


লোকের হাতে পড়ে একটু মেরামত = 
হয়ে যাওয়ার দরকার” ইত্যাদি। 
“কিন্তু সকলেই রাস্তা ছেডে 
দিচ্ছে। be 
ওদিকে অপরপক্ষও চুপ y 
নেই ] ন 
“সাহস থাকে নাম তুই আমার 





সংগে--দেবো এককোট পাল্শি_ 


দিয়ে।” 
“আরে চল, চল। দেখছি তোরে 
গ্যাস” . 
বাসটা ইতিমধ্যে শালকে চৌরান্তায় 


এসে দীড়িয়েছে এবং দুই বঙ্গবীর বাস 
থেকে প্রায় ধাক্কাধাক্কি করতে করতে 
নামলেন । EE 

কিমাশ্চধ্যম্‌। নেবেই ছুজনে 
কাধে হাত দিয়ে চলতে সুরু কর্পলেন । 
আমি বাঁসের গেটের কাছেই ঝুলছিলাস 
ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে সেই.. বীরদ্বয়ে 
দিকে. তাকালাম | তদের একজন 
আমার জিজ্ঞাস দৃষ্টি লক্ষ্য ক 
আমায় নিষ্কৃতি দিলেন_-“কি না 
বলুন, দাদা? যদি বলতাম একটু রাস্তা - 
দিন্‌ নামবো, দি টু ? তাই প্ৰ 
বাধ্য হয়েই হেঁ হেঁ. 


পক 


্ ® 


শরুবার, ই ফেব্রুয়ারী; ১৯১৫৯ 





_বিশ্বরূপাযর ন নাট্যোৎসব 


ts 
প্বিশ্বরপাশ্র নাটযচর্চ্চা প্রসঙ্গে 
ওখানকার নাট্যোৎ্সবের 'প্রথমদিনে 
“ক্ষুধা নাটক অভিনয়ের কথা 
আমি লিখেছি। তাতে কর্তৃপক্ষের 
ক্রুটির জন্তে অভিনয় জমেনি-__ 
পাঠকের! জানেন । আনন্দের কথা 
যে, অভিনয়ে নিষ্ঠা থাকার জন্তে 
অন্ত নাটকগুলির অভিনয় দর্শকদের 
তৃপ্ত করেছে। দ্বিতীয় দিন, “বৈশাখী” 
নাট্যসংঘ “হইমহল* নাটকের অভিনয় 


, করে। 


KE নাটকটি সামাজিক সমস্ত! নিয়ে- 


, রচিত। রচনা করেছেন শ্রীজোছন 


দ্তিদার। এই নাটকের মুখ্য চরিত্র 
রঞ্জন সন্তিল নামে একটি শয়তান । 
প্রথম দৃশ্ত শুরু হয় তীর বাড়ীর ড্রইং 
রুম থেকে ।" প্রথমেই' নাট্যকার 
তাঁকে দেখিয়েছেন একজন উদার 
ভালমানুষরূপে । নানা সৎ ব্যয়ে 
তার ইচ্ছা, রাজনৈতিক দলকেও 
র্থদান করেন তিনি। দৃষ্টি শেষ 
হওয়ার আগে ছোনেরাম নামে একটি 


, চরিত্রের প্রবেশ ঘটে। বোঝা যায় 


রঞ্জনবাবু নানা ষড়যন্ত্রে লিপু । 


' বড়লোকের সামাজিক পরিবেশের 


Ff 
রী 


৪ 


“নায়ক তিনি । 


চাঁকচিক্যের অস্তরালে জৰ্বন্ত অপরাধের 
দ্বিতীয় দৃশ্তে এই 
অপরাধের কার্যকলাপের পরিচয় 
পাওয়া যায়৷ পরিচয় পাওয়া যায় 


কিভাবে দিনের পর দিন গরীব আর 


দুর্ধল মানুষদের মনোবল সঙ্কুচিত 


, করে ভিক্ষুক, চোর, ঠক্‌ প্রভৃতি তৈরী 


4 


‘ 


শখ 


করা হচ্চে সুল্প টেক্নিকে | রঞ্জন- 


বাবুর প্রধান শিষ্য অতিনলাল এই. 


ডেরার পরিচালক বা সর্দার। এই 
দৃশ্যে আঁবার উপস্থিত হল রঞ্জনবাঝু। 
তিনি এসেছেন অসৎ উপায়ে আর্ত 
ধনে তার বৃহত্তম অংশ বুঝে নিতে । 


', চলে হাওয়ার সময়ে শোষণ ব্যবস্থার 


চনে 


পরিচালনা আরও সুষ্ঠুভাবে চলার 
নির্দেশ দিয়ে যান তিনি। এইভাবে, 
বার বার মাত্র ছুটি দৃশ্তের অবতারণা 


- করে নাট্যকার ছুটি মহলের সঙ্গে দর্শক- 


n 
শর্ট 


দের পরিচয় করিয়েছেন ৷ একটি মহল 
রগ্রনবাবুর বিলাসম্থল, অন্রটি তার 
বিলালের রসদ যোগান দেয়৷ 


“রগ্রনবাবু যাদের শোষণ করে বিলাসে 


দিন যাপন করেন, সেই গরীবরা 
‘আশা করে সত্যিকারের মানুষ হরে 
বেচে থাকার । তাই দেখা যায় ডেরার 
মনুয়া আর ওস্যানী পরস্পরের 
প্রেমে প্রেরণা পায় এই জঘন্ত 
পরিবেশ থেকে পালিয়ে যেতে ৷ কিন্তু 
রঞ্জনবাঁবুর ভয়ে ওর! বাধাপ্রাপ্ত হয় । 


+ ওদের অবস্থা উপলব্ধি করে অতীন 


টি 
“লা লতি, 


সে সহানুভূতি 
__ চুদবায় ওদের। রঞ্জনবাবুর 
আমূল পরিচয় তাঁর ছেলে সুবীর 
জানতে পারে। সুধীরের প্রেমিকার 
হত্যার ষড়যন্ত্রে এই পরিচয় ঘটে। 
রঞ্জনবাবুর মেয়ে. অর্পণার বিয়ের দৃশ্তে 
সুধীর বিদ্রোহ করে চলে যায়। আর 


অতীনলাল সবার নী 
পড়ে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ 
করতে বাধা হয়। নাট্যকার এক 
বিরাট জিজ্ঞাসা তুলে ধরেছেন 
ইঙ্গিতে । সেটা হচ্ছে এই যে, রঞ্জন- 
বাবুর মত শয়তানের আর কতকাল 
সমাজে তাদের শোষণব্যবস্থা বজায় 
রাখবেন ? 

এই নাটকে ধারা অভিনয় 
করেছেন তারা কেউই বিখ্যাত নন। 
অথচ অভিনয়-নিষ্ঠার গুণে টিম্ও়ার্ক 
খুব জমেছে। নাট্যকার শ্রীজোছন 
দত্তিদারের সর্দার অতীনলালের 
অভিনয় সবচেয়ে ভাল লাগল। 
ছোনেরামের : ভূমিকায় শ্রীসমীর 
বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অভিনয়ে দালাল 
চরিত্রের সঠিক রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন । 
শ্রীমন্থ মুখোপাধ্যায় শক্তিশালী অভিনেতা 
না হয়েও শুধু নিষ্ঠার গুণে রঞ্জন সান্তালের 
ভূমিকায় সুঅভিনয় করে গেছেন । 
পরিচালক ্রীকমল চট্টোপাধ্যায় 
প্রচুর পরিশ্রম করেছেন। তাই 
তার নিজের অভিনয় সুবীর চরিত্রটির 
সংলাপ ও চলন বড় তড়বড়ে ও ক্রটি- 
পূর্ণ হয়েছে যত্বের অভাবে । ভৃত্য 
ভঙ্গহরি প্রথম দৃস্ত থেকে শেষ দৃশ্ত 
পর্য্যন্ত নাটকের মরবিড. পরিবেশন 
লঘু করেছে প্রচুর হাম্তরস সৃষ্টি করে। 
তাই চণ্তীদাস চক্রবর্তী ধন্তবাদ পাঁবেন। 
প্রত্যেকটি ছোট চরিত্রাভিনেতা নিজ নিজ 
ভূমিকায় ষথাষথ অভিনয় করেছেন। 
শ্রীগায়ত্রী চক্রবর্তীর ওসমানীর অভিনয় 
মনে রাখার মত হয়েছে। শ্রীশিখ! 
রায়ের অপর্ণার অভিনয় চলনসৈ। 
গানটি গীত হওয়ার সময়টি বড় দীর্ঘ 
হয়েছে। 


তৃতীয় দিনে অভিনয় হয় মিহাই | 


সেবাস্তিনের “5006 Neক্ষ5ঃ” অব- 
লম্বনে “শেষ সংবাদ” নামে একটি 
নাটক। নাটকটির অভিনয় করে 
“অনুশীলন সম্প্রদায়’ | এই নাটকের 
মাত্র তিনটি দৃশ্য । “দৈনিক সন্মার্জনী” 
নামে এক সংরাদপত্রের অফিসের 
দৃশ্ত থেকে এই নাটকের শুরু | সংবাদ- 
পত্রটি প্রতিদিন প্রকাশিত হয় বটে; 
কিন্তু তাঁর প্রকাশে টাকার বিরাট 
দেনা হচ্ছে। ছাপার অজস্র ভুল। 
সংবাদ পরিবেশনে প্রচুর বিভ্রান্তি । 
সম্পাদনার কাজ অযোগ্য লোকের 
হাতে ৷ কর্ম্মীরা ঘহুদিন বেতন পান 
না। সংবাদপত্রে প্রকাশিত ভুলের 
জন্তে বিভিন্ন স্বার্থসংশ্রিষ্ট ব্যক্তি জড়িয়ে 
পড়ে। এইভাবে প্রচুর হান্তরসের 
সৃষ্টি হয়। অধ্যাপক শ্রীশশাঙ্ক সান্তাল 
অত্যন্ত ভাল মানুষ । অধ্যাপনা ও 
গবেষণা করে দিন যাপন করেন.। 
তিনিও বাধ্য হলেন সংবাদপত্রের 
ভুলের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে । নাটকের 
প্রধান (চন্দ মিঃ সরকার একজন 
বিরাট একচেটিয়া মালিক । বহু 
করেউতিনি অনেক টাকা 
করছেন সেইজন্তে তার 


¢ 
গার 


সমাজের সর্বস্তরে অপ্রতিহত প্রভাব 
আছে। দেশের শিক্ষামন্ত্রী পর্য্যত্ত 
তীর ভূত্যের সামিল। তিনি বুঝলেন 
যে, “দৈনিক সন্মাৰ্জনী” তীর ব্যবসার 
স্বার্থ ক্ষুঃ করছে ছাপার ভূল করে। 
তাই “তিনি সেই প্রেস' কিনে উক্ত 
সংবাদপত্রের একচ্ছত্র মালিক হলেন! 
নাটকের ঘটনা ছোট। কিন্ত 
নাটকের ১৫টি চরিত্র নাট্যরস বিস্তৃত 
ভাবে পরিবেশন করেছে । নাটকের 
ভাৰানুবাদ করেছেন আউমানাথ 
ভট্টাচার্য । বিদেশী গল্প বলে মনেই 
হয় না। নাটকের অভিনয়, প্রযোজনা, 
উপস্থাপনা, পরিচালনা প্রভৃতি কাজ 
প্রথম শ্রেণীর হয়েছে । সেই আস্তে, 
টিমওয়ার্ক বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলা 
যায়। | 
শ্ীচারুপ্রকাশ ঘোষের 
শশাঙ্ক সান্তালের অভিনয় এক কথায় 
অপুর্ব হয়েছে! প্রথম থেকে শেষ 
পর্য্যন্ত তিনি সমানভাবে চরিত্রের 
ভাবকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। শ্রীঅক্জিত 
বন্দ্যোপাধ্যায় মিঃ সরকারের 
ভূমিকাশ্ব অভিনয় সংযমের সঙ্গে 
করেছেন । পরিচালক জনাব 
মমতাজ খা সম্পাদক গোবিন্দ ভড়ের 
দুর্বল শয়তানের রূপটি সুন্দরভাবে 
তুলে ধরেছেন। শ্রীহারাধন 


রাখালবাবুর অভিনয় যেন 


বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষামন্ত্রী আদিত্যনাথের 
ভূমিকায় চলনটু অভিনয় করেছেন । 
এদের তুলনায়, শ্রীঅর্মপ ' করের 
একটু 
অতিরিক্ত বলে মনে হয়েছে৷ মহিলা 
চরিত্রের ভূমিকায় শ্রীঅণিমা দাশগুপ্ত 


চরিত্রটি বুঝেছেন। তাই তার 
চরিত্রের ছলনাময়ী যশঃপ্রাধিনী রূপটি 
মনে রাখার মত হয়েছে। 


চতুর্থ দিন, “মিতালী, সম্মিলনী 
পরিবেশন করে বিখ্যাত ক্লাসিক 
নাটক “নীলদর্পণ” | ক্লাসিক নাটকের 
অভিনয় কর! খুব কঠিন কাজ। 
তখনকার পরিবেশ, সাজ-সজ্জা সংলাপ 
প্রভৃতি সঠিক রেখে দর্শকদের তৃপ্ত 
কর] গবেষণার মত মহৎ সাধনা । 
প্রসঙ্গতঃ বল৷ যায় এই নাটককে 
সম্পাদিত করে এর আগে “নাট্য 
চক্র” এবং “ভারতীয় গণনাট্য সংঘ” 
অভিনয় করে। প্রযোজনা হয়েছিল 
সাঁ্ঘগ্রিকভাবে অনেক সুন্দর । যাই- 
হোক, প্রযোজনার ব্যাপারে উপরি 


উক্ত সংঘ যত্ন নিয়েছেন যথেষ্ট৷ 


নাটকটিতে নাট্যকারের রচনা যথাযথ 
রাখা হয়েছে কিছু অংশ বাদ দিয়ে 
এবং রচনা যোগ ন! করে। গানগুলি 
যুগের বাণী বহন করেছে । বিখ্যাত 
অভিনেতা প্রঅজিত, বন্দ্যোপাধ্যায় 
পরিচালনা করেন। পরিচালনায় 
তিনি যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন । 
নীলকর উড. সাহেবের বিখ্যাত 
ভূমিকায় শ্রীফণি গাঙ্গুলী রুক্ষ নীলকর 





শোষকের . রূপটি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে 


তুলেছেন । পরিচাল্‌ক শ্রীঅজিত 


বন্যোপাধ্যায়ের” অসাধুচরণের সংলাপ 
গ্রাম্য হয়েও অধথা চিৎকারে 


করেছেন শক্তিমান অতিনেত্য' ্রীথিমান 
বন্দ্যোপাধ্যায় । ক্ষেত্রমণিকে ধর্ষণ করার 
দৃত্তে শয়তানের ভূমিকাটির 

যথাযথ সুযোগ গ্রহণ করেছেন 
তিনি। শ্রীজ্যোতি, বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
নবীন মাধব এবং লক্ষ্মীনারায়ণ বসুর 
রাইচরণ চলনসৈ' হয়েছে । শ্ীদাধনা 
রায়চৌধুরীর সাবিত্রীর অভিনয়ে শেষ 
দৃষ্তে বুদ্ধি বিভ্ৰম হওয়ার রূপটি অপূর্ব 
হয়েছে । শ্রীগীতা দে করেছেন 
ক্ষেত্রমণির অভিন্ । তিনি চরিত্রটি 
সম্যক বুঝেছেন । তীর'গ্রাম্য ভঙ্গি! মনে 
রাখার মত হয়েছে; পদ্মের ভূমিকায় 
শ্রীমীনা বসুর বিশ্রী ইঙ্গিতপূর্ণ অভিন্ন 
চরিত্রকে ভুলে ধত্রছে। শ্রীকেতকী 
দত্তের সরলতা, শ্রীইরা চক্রবর্তীর 
আক্ুরী এবং শ্রীদালতীু চৌধুরীর 
রেবতী চলনসৈ বলা, যায়। তথা- 
কথিত সৰ্কশ্রেষ্ঠা সৌখীন অভিনেত্রী 
শ্রীমমত বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয় দেখে 
হতাশ হয়েছি । প্রায় প্রতিদিন 
অভিনয় করে তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত 
হয়েছেন। সেইজন্তে তার সৈরিন্ধীর 
অভিনয় ক্লান্তিকর হয়েছে! পুরুষ 
চরিত্রগুলির চেরে স্ত্রী চরিত্রগুলি ভাল 
ভাবে পরিদ্ষ্‌ট হয়েছে । তাই টম- 
ওয়ার্ক হয়নি। অথচ প্রকৃত দর্শক 
সংখ্যা এইদিন বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। 
শতকরা প্রায় ৫* ভাগ আসন পর্ণ 
ছিল। দবিশ্বরূপা্র কর্তৃপক্ষের 
সিদ্ধান্ত অনুসারে দর্শকদের উর্দমূল্যে 
দর্শনী দিয়েও এই আকর্ষণু শুধু মহান 
নাট্যকার শ্রীদীনবন্ধু মিত্রের ক্লালিক 
নাটক 9 জন্য | . 


. যুমিদাবাদ জেলার রর থানা এলাকায় 


গুলিশী ক্িৎগতার অভাব . - 
ডাকাতির হিডিকে জনগণের 


. (দ্র্পণের সংবাদদাতা ) 


মুর্শিদাবাদ জেলার ভ্ভরতপুর থানা কাগজে কলমে উচ্চতম 
পুলিশ কর্তৃপক্ষের নিকট বৎসরের পর বৎসর চুরি ডাকাতির 
যে হিপাব দিয়ে থাকেন ভাতে এক নজরেই বোঝা যায় 


বে স্থানীয় পুলিশী তৎপরতার জন্য এই অঞ্চল বিশেষ নিরুপদ্রপে 
রাত্রি যাপন করছে। কিন্তু সভ্যিই কি ভাই? 


কেবলমাত্র 


একটা উদ্দাহরণু দিলেই বোঝা যাবে। 


ভরতপুর, ধাঁন্তার টে য়া ইউনিয়নের 
লাইনপ্টরে গত বৈশাখ মাস 
থেকে আজ পৰ্যন্ত পর পর. চারবার 
ডাকাতি হয়ে গেছে! বৈশাখ মাসে 
ঘোষপাড়া গ্রামের গীছু ঘোষের 
বাড়ীতে, ১২ই, জ্যৈষ্ঠ নওয়াপাড়া 
আবু আহনম্মদের বাড়ীতে, এ একই 
মাসে - ২৭শে জ্যৈষ্ঠ কোরগ্রামের 
ভাগবতকুষাক্চ বলের” বাড়ীতে এবং 
সর্বশেষ মানু ৪৫ দিন পূর্বে এ 
একই গ্রাম ক্রোরগ্রামের গোপেশ্বর 
রায়ের বাড়ীতে । উক্ত তিনটি গ্রামই 
লাইন "পারে পাশাপাশি অবস্থিত। 
প্রথম ও* দ্বিতীয় ঘটনার পর পুলিশ 
ুর্তপন্্ দুইজন পুবিশ কনেষ্টেবলকে 
ঘোষপাড়া গ্রামে মোতায়েন করেন 
_কিন্তু দস্থ্যকুল, পুলিশকে ভ্রুক্ষেপ 
না ক'রে মাত্র ১৫ দিনের ব্যবধানে 


শ্রীযুক্ত বলের বাড়ীতে হানা দেয় 
এবং গহনাপত্র ও নগদ টাকাপয়সা 
নিয়ে চম্পট দের । স্থানীয় গ্রামবাসী- 
দের বিবরণে প্রকাশ ঠিক ঘটনার 
দিনেই পুলিশ কোন্‌ অজ্ঞাত কারণে 
উপস্থিত থাকে না। গ্রামের 
অনেকেই 'দুদ্কৃতকারীদের মধ্যে ৮1৯ 


জনকে চেনেন কিন্তু ভবিষ্যতের "নিরা- 


পত্তার অভাবে তাদের নাম "প্রকাশ 
করতে *ভয় পাচ্ছে। স্থানীয়: জন-, 
সাধারণের অভিযোগ, ইচ্ছা করলে 
পুলিশও তাদের সন্ধান করচত 
পারেন। টেয়া গ্রামের জনৈক ধন- 
বান ব্যক্তি এবং একজন চিকিৎসক 
তাদের গতিবিধি জানেন কিন্তু তাঁতের 
এলাকা শান্ত রাখা এবং নিজেদের 
নিরাপত্তার সতাঁধীনে চুপ করে 


আছেন । 
LE 


মধ্য সন্ত্রাস 


সমগ্র মুশিদাবাদের পাকিস্থানী 
সীমার শাস্তি রক্ষার, ব্যাপারে, পুরি, 


সুপার এতই ব্যস্ত থাকেন ষে ভরভু-॥ 
পুর থানার সালার কারী তালিবপুর্্প 
শির্মূলয়া বসওয়ারিবাদ * ও* 
মালিহাটি ইউনিয়নের গ্রামসমূহের দিকে" 


টয়া, 


নজর দেওয়ার সময় পান না! কিন্তু 
তৎসত্বেও, সালার পুলিশ বাঁট হাউসে 
একজন পুলিশ সাব-ইস্পেক্টর নিযুক্ত 
করার যৌক্তিকা “মেনে” নিতে 
পারছেন না, ফলে-মগ্র ভরতপুর 
থানায় অধুনা গঠিত ১৫টি ইউনিয়নের 
শান্তি রক্ষার ভার স্তন্ত একজন 
সাবইন্সপেক্টরের অধীনে "১০ জন 
কনেষ্টেবলের ওপর | এই দশজনের 
মধ্যে দুজন. থানায়, ছুজন মহকুমা 
সহরে আসামীর সঙ্গে এবং দুজন 
জেল! কর্তৃপক্ষের অফিপেক্ষ্টকাজেই 


ব্যস্ত থাকে । বাকী ৪ জনের মধ্যে এন্ড 
জন ছুজন দারোগার সন্ত অনুসন্ধান 
কাৰ্য্যে ব্যাপৃত থাকে । 18 


ষ্ঠ 


হয়েছে। রোগ সাহেবের আর্থিনুত্ত + 
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“সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু 


_ ‘মায়ের ৰিষ্যং 


এ মনি গুহ €ই ডিসেম্বরের দর্পণে 
এভেমবর-বিপধর একচল্লিশতম বার্ধিকী 
লেকে মার্কসবাদীদের অস্তন্ব ন্রের 
পক্ষিণ্ত ইতিহাসের একটি রেখা 
দিতে চেযেছেন | ড্র ইচ্ছায় আপত্তি 
থাকবার কথা নমল) আপত্তি মার্কস- 
বাঁদর ভবিষ্তকে সমাজতন্ত্রের 
ভবিষ্যত হিসাবে প্রচারের চেষ্টায় । 
Ul সমাজতন্ত্র ভিন্ন জগতে 

জারেক শ্রুকার সমাজতন্ত্র 

। ষ্্যালিন-ছিটলার সমাজতন্ত্র 

তা গী মলেও' সমাজতন্ত্রী। আবার 
লাস্কি, ফেনারক্রকওযে, ওলেমুর, 
ইনিয়াৎসিও .সিলোনেও সমাজতন্ত্র । 


সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যত সম্পর্কে কোন 


প্রবন্ধ লিখতে গেলে, সমার্জতন্ত্ব বলতে 
লেখক কী বোঝেন, ত। প্রথমেই বলা 
প্রয়োজন | সমাজতন্ত্র বলতে যদি 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গণতন্তরযুক্ত 
একটি সমাজ বুঝে থাকি, যে সমাজে 
ব্যক্তির স্বাভাবিক বিকাশ কখনও 
বাধাপ্রাপ্ত হবে না, তা হলে কমিউনিষ্ট 
দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রের নামগন্ধও 
অবশিষ্ট নেই। এমনকি, মার্কস- 
বাদীদের মধ্যেও “তৃতীয় অস্তর্জাতিকের 
প্রতিষ্ঠার পর থেকে মার্কসবাদ- 
* লেনিনঁবাদই যে সমাজতন্ত্রের একমাত্র 
ব্যাখ্যা একথা * স্বীকৃত” হয়নি, যদিও 
সশশ্তীগুহ তাই মনে, করেন। সোভিয়েট 


রাশিয়ায় একদলীয় শাসনের প্রবর্তনে - 


রোজা লুকেমবুর্গের সঙ্গে লেনিনের 
বিতর্ক এক্ষেত্রে স্বরণীয় । ১৯১৮ 
সালেই লুক্সেমবুর্গ সতর্ক করে দিয়ে 


বলেছিলেন, the suppression of 
political life throughout the 
country must gradually 
cajise the vitality of the 
Soviet themselves to decline. 
Without general elections, 
freedom of the press, free- 


এপি 


dom ‘of ৪877, and free- 
dom of speech, life in every 
public institution, slows, 
down, becomes a caricature 
of itself, and bureacracy 


rises as the only deciding 
fa০t০r., ট্যালিনের উপর সমস্ত দোষ 
চাপিয়ে সমাজব্যবস্থাকে দোষমুক্ত 
হিসাব প্রচারের চেষ্টা কিছুকাল 
আগে সুরু হয়েছিল, তা যে কত 
অসম্ভব উপরোক্ত বিবৃতিই তা 
প্রমাণ করে। মুলগত কারণেই 
*জেনিনের সঙ্গে লুঝেমবুর্গের বিবোধ 
হয়েছিল । এবং লুক্সেমবুর্গের মৃত্যুর 
পর লেনিন তাকে সমাক্জতন্ত্রী হিসাবে 
শ্রদ্ধ৷ জানাতে পশ্চাদ্‌্পদ হন নি। 
স্থতবাং * মার্কসবাদীদের মধোও 
লেনিনবাদী ব্যাখ্যা সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা 
হিসাবে প্রচার সত্যের বিরত মাত্র। 

ইংরাজীতে একটি প্রবাদ আছে, 
“Nothing like 
3UCCe55.” রুশ হ্বিপ্রবের মারফং 
লেনিন ক্ষমতা করায়ত করায়, 
লেনিনের মতবাদ নিভূলি হিসাবে 


succeed 


প্রচারের চেষ্টা অনেক কাল ধরে চলে. : 


আসছে, মনিবাবুও তাই করেছেন। 
রুশ বিপ্লবের পর লেনিনের ক্ষমতা 
লাভ অনেকগুলি কারণে সম্ভব 
তয়েছিল। যুদ্ধ ভিন্ন পৃথিবীর কোন 
দেশে এতদিন পর্যন্ত কমিউনিষ্টদের 
ক্ষমতালাভ সম্ভব হয়ন্,। যুদ্ধের 
সময় একটি অনুন্নত দেশে ( যে দেশের 
সমাটের আবার একটি বিশাল 
সাম্রাজ্য ছিল) একটি সুদক্ষ সৈন্ু- 
বাহিনীর অবত মানে এবং যানবাহন 
ব্যবস্থা বিনষ্ট হওয়ার ফলে বিপ্লবীদের 
পক্ষে সহর্জেই ক্ষমতালাভ সম্ভব 
হয়েছিল । বলশেভিক তত্বাবধানে 
ডুমার নির্বাচনে স্যোশাল রেভোনুয- 
শনারীরা শতকরা ৬২টি ভোট 
পাওয়ায় স্বভাবতই বলশেভিক 


খা বা সহিত অত বিশ মাসিক পত্রিকা . 


সমকালীন 


৬ষ্ঠ বর্ষ ॥ মাঘ॥ ১৩৬৫ 
. প্রবন্ধ || বৈষ্ণব কাব্যে মিহিসিজম | ব্রজেন্দ্রচ্দ্র ভট্টাচার্য 


গপ্ভ কবিতান্স ছন্দ প্রসঙ্গ । 
. বীরবলের সনেট । 


নীলরতন সেন 
অকুণকুমার মুখোপাধ্যায় 


রাষ্ট্র, বুদ্ধিজীবিপ্ধী রাজনীতি ৷ নিরঞ্জন হালদার 


বরিস পাস্তেরনাক | হরেন, ঘোষ 


নীতি-ও রাজনীতি । উৎপল চৌধুরী 


উপন্যাস 1 এক ছিল কন্তা। স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় 


অনুক্নৃতি ৷! সানিধ্যশ চিন্তামণি কর 


* আলোচনা 0 


৫ 


হু চৌরঙ্ী রোড। কলিকাভা-১৩। 


লয্জসমন্তা ৪ 
প্রতি সংখ্যা-_৫০ নঃ পঃ ॥ 
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" সমালোচনা 
বাৰ্থিক ছয় টাক] 
ইংরেজী মাসের পয়লা! ঠরিখে নিয়মিতভাবে 
৫ প্রকাশিত হয় . 
_সাল্পাচ্ছক্ষ 2 আনন্দপগোপাাঁলশ সেনগুপ্ত 


ফোন 2 ২৩৫১৫৫ 


'ষেতে পারবেন না৷, 


পার্টি সংখ্যালবিষ্ট দলে পরিণত হয়। 
লেনিন ট্রটস্বির সহায়তায় শৈন্ত- 
বাহিনীকে হস্তগত করেছিলেন বলেই 
গায়ের জোরে ডুমা ভেঙ্গে দেওয়া 
সম্ভব হয়েছিল। লেনিনের কৃতিত্ব 
প্রধানতঃ বলশেভিক পার্টিকে একটি 


ষভযন্ত্রমূলক পার্টতে পরিণত করা, 


টস্কির সাহায্যে সৈম্তবাহিনীকে 
সুকৌশলে বলশেতিকদের পক্ষভুক্ত 


. করা এবং স্কোশাল রেডোল্যুশনারীরা 


নিজেদের শক্তি সংহত করবার 
আগেই লেনিনের আঘাত হানার 
মধ্যেই সীমাবন্ধ। রুশ বিপ্লব 
লেনিনের কোন নীতির জয়লাভ নয়, 
যদিও পরবর্তীকালে ইতিহাসকে এ 
ভাবেই বিকৃত করা হয়েছে। এই 
প্রসঙ্গে বিপনবের সময়ে ১৯১৮ সালের, 
৭ই মার্চ রুশ কমিউনিষ্ট ( বলশেভিক) 
পার্টির সপ্তম কংগ্রেসে লেনিনের 
বক্তৃতা ম্মরণীয়। তখনও লেনিন 
আশা করতে পারেননি যে, উক্ত 
বিপ্লব সর্বহারা বিপ্লবে রূপাস্তরিত*হুতে 
পারে। বিপ্লবের সময়ও তিনি 
বলেছেন, A socialist revolution 
is an entirely different 
situation.. ‘To the extent 
that a country which had to 
begin a socialist revolution, 
becuse of the vagaries of 
history, is backward, the 
transition from old capita- 
list relations. to socialist 
is increasingly difficult... 
The between 


Socialist revolutions 


difference 
and 
bougeoise revolutions lies 
specifically in the fact that, 
in the latter case, established 
forms of capitalist reiations 
৩509. তথনও পৰ্যন্ত লেনিন 
ওটাকে বুর্জোয়া বিপ্লব বলে মনে 
করতেন। ঘটনাক্রমে ক্ষমতারোহণ 
করায় ইতিহাস নূতন করে লেখ! 
হয়েছিল | রুশ বিপ্রবের কয়েকমাস 
আগেও আুইজারল্যাণ্ডে স্তোশাল 
ডেমোক্রাট যুবকের সভায় লেনিন 
ছুঃখ করে বন্যেছিলেন যে, তিনি 
সম্ভবতঃ সমাজতন্ত্র প্ৰতিষ্ঠা দেখে 
লেনিনের 
বক্তব্যই প্রমাণ করে, যে রুশ 
বিপ্লব কোন নীতির জর নয়। ঘটনার 
যোগাযোগে লেনিনেরই ব্যক্তিগত 
প্রচেষ্টার সাফল্য। | 

আত্তর্জ্জাতিক ও ভারতীয় কমিউনিষ্ট 
পার্টির বিগত কয়েঞ্চ বৎসরের 
কার্যকলাপের তাৎপর্যও জ্রীগুহ অমু- 
ধ্বন করতে পারেন «নি । আর 'সেই 
অন্তই প্ট্যালিনকে কখনও মহান 
নেতা, কখন, ছুম্কৃতকনরী* * আখ্যায় 
তিনি হতভন্্ব হয়ে পড়েন। অ-রুশ 
কমিউনিষ্ট পাটি সাধারণ্চৃঃ ! নব 
কমিউনিষ্ট পার্টিরই আজ্ঞাবাহী | 

হি 


‘ 


তাই ক্রুশ্চেভের শ্লোগান অনিচ্ছাসত্বেও 
এদের গলাধঃকরণ করতে হয়, কিন্ত 
অ-কখিউনিষ্ট দেশগুলিতে কমিউনিষ্ট 
পার্টিগুলিকে জনসমর্থনের উপর নির্ভর 
করতে হয়। গুধীপুলিশ বা সৈম্ত- 
বাহিনীর উপর নয়। এবং এতদিন 
যে কথ! প্রচার কর! হয়েছে, রাতা- 
রাতি কর্তার ইচ্ছায় কর্মও সব সময়ে 
সম্ভব হয় না। তাই ভারতীয় 
কমিউনিষ্ট পার্টির একই প্রস্তাবে 
বিংশতিতম কংগ্রেসের সিদ্ধান্তসমূহের 
উচ্চগ্রশংস! ও সংশোধন দেখতে পাওয়া 
যায়! স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের 
কোর ক্ষমতা ভারতীয় কমিউনিষ্ট 
পার্টিতে কারও নেই। ধিয়োরীর 
ক্ষেত্রে ভারতীয় কমিউনিষ্ট নেতাদের 
কোন্‌ অবদানই নেই। তোগলাত্ি 
বা থোরের মত ব্যক্তিত্বের অভাব 
কোনদিন ঘুচবে কিনা সন্দেহ। 
্যালিনের উপর দোষ চাপিয়ে 
রাশিয়ার সমাজব্যবস্থাকে দোষমুক্ত 
দেখানো চলে না। কমিউনিষ্ট নেতৃত্বে 


'অধিষ্ঠান থেকে একমাত্র তোগলাত্তির 


পক্ষেই সত্য বলা সম্ভব । 

বিগত একদশক আগেও সমাজ- 
তন্ত্রের ভষিষ্যত যতটা অন্ধকারাচ্ছন্ন 
ছিল আজ আর ততটা নেই। এক- 
দশক আগেও লোকে সমাজতন্ত্র এবং 
রুশ সাম্রাজ্যবাদকে বিচ্ছিন্ন করে 
দেখতে পারতো না। কশ সাযাজে। 
বিক্ষোভ এবং বিদ্রোহ সমাজতন্ত্রের 
ভবিষ্যত সম্পর্কে আমাদের অ।শান্বিত 
করে। ধনতাম্ত্রিক দেশগুলিতেও 
সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার জয়যাত্রা 
অব্যাহত । এমনকি প্রধানতম ধন- 
তান্ত্রিক দেশ, আমেরিকার অর্থনীতিতে 
সামাজিকরণের . পরিমাণ ক্রমবর্দ্ধ- 
মান। আরবের মরুভুমিতেও' ' নুতন 
মরস্তান স্ৃটি হয়েছে । ইজরাইলে 
সমাজতস্ত্রের নৃতনভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
চলেছে। সমাক্সতম্ত্রের নামে সমস্ত 
স্বাধীন প্রতিষ্ঠান, ট্রেড ইউনিয়ান 


প্রভৃতিকে বিনষ্ট করবার বদলে 


ইজরাইলে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিক। 
ক্রমবুদ্ধির পথে । ইউরোপীয় সমাজ- 
তত্ত্রীরা আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অনেক 
পরিবর্তন আনতে সক্ষম হলেও 
বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে খুব বেশী 
পরিবর্তন আনতে পারে নি। কিন্ত 
কেনিয়া ও সাইপ্রাসের অত্যাচারের 
পাশে তীব্রতম প্রতিবাদ যে ইংলণ্ড 
থেকে আসছে একথা-ভুললে চলবে 
না। -আলঙেরিয়ায় ফরাসী 
অত্যাচারের পক্ষে গী মলের সম্মতি 
থকিলেও, মেঁদে, ফ্রাসন ফরাসী 
দেশ থেকেই আলজেরিয়া হত্যা- 
কাণ্ডের প্রতিবাদ করছেন । সমাজতন্ত্র 


বিভিন্নদেশে বিভিন্নভাবে. সমাজ- 
ব্যবস্থাকে প্রভাবান্বিত করছে। 
প্রতিবন্ধকও কম নয় । কিন্তু জাগ্রত 


শক্তির সামনে সমস্ত ধরণের এক" 
নায়কত্বের অবসান ঘটবে, খু বিশ্বাস 
সঙ্গতভাবেই রাখা চলে। 


নিরঞ্জন হালদার 


/ lL. 


Ed গু রি 
4 
শুকবার, ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯ . 


 'বিষ্রগায় নাটাচর্টা” 


শ্রীঅমিতাঁভ মৈত্রকে তার সময়ো- 
চিত আলেচিনার জন্ত ধন্তবাদ জানাই । 





El 


অগণিত নাট্যাঙ্কুরাগী ব্যক্তির মগ. - 


কথা--যা মনের ভেতরেই " এতদিন 
পর্যস্ত গুঞ্জরিত হচ্ছিল-_অমিতাভবাবু 
তীর আলোচনায় মুখর করে তুললেন | 

বিশ্বরূপার নাট্য উন্নয়ন পরি- 
কল্পনা, অবস্যাই বলতে হবে; একটি 
এঁতিহাসিক ঘটনা। কিন্ত সত্যই 
একে আজ অসংখ্য লোক সন্দেহের 
চোখে দেখছে। কেন? অমিতাভ- 
বাবু বলেছেন--“বিশ্বরূপার নিজন্ব 
খেয়ালের জন্ত 1» অমিতাভবাবুর মত 


অনেকেই একথা বলছে। তারা 
আরো বলছে“ষেশুধু একটা লোক . 
দেখানো গণতান্ত্রিক ঠাট বজায় 


রাখবার জন্যই ৬৩ জন ব্যক্তিকে নিয়ে 
পরিকল্পনা কমিটি গঠন করা হয়েছে । 
আসলে, অমিতাভবাবুর ,লেখা থেকে 
উদ্ধৃত দিয়ে বলা যায়, “সরকার ভ্রাতৃ- 
দ্বয়ের সিদ্ধান্ত এখানে শেষ কথা ।” 


গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতার ফলা- 
ফল দেখে জনসাধারণ আরে! বিমুঢ় 
হয়ে পড়েছে । তারা সন্দেহ- করছে 
এই নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনার কোথায় 
যেন একটা গণ্ডগোল রয়ে গেছে। 
প্রতিযোগিতার শেষ নাটক অভিনয়ের 
পর ষখন ফলাফল ঘোষণা করা হল, 
তখন উপস্থিত দর্শকবুনদ বিস্মিত হয়েছে, 
তারা মোটেই খুসী হয় নি। 
গৃহ থেকে বেরিয়ে যাবার সময় তারা 
বিশেষ ধরণের একটা প্রচলিত 


প্রেক্ষা- - 


) 


দুর্নীতির কথাই বলতে বলতে গেছে & 


এসব আমার শ্বকর্পে শোন] । 
আরো প্রশ্ন তুলেছে: 
(১) শেষ অভিনয়ের ঠিক 


পরেই অত তাড়াছুড়ো করে পুরস্কার 
বিতরণের ব্যবস্থা করা হল কেন? 


(১) যারা প্রথম পুরস্কার 
পেলেন, ফলাফল ঘোষিত হবার 
অনেক আগে থেকেই তীরা কেমন 
করে একবারে প্রথম দিকের সারিতে 
গিকে বসেছিলেন ? 


তারা 


(৩) শেষ অভিনয়ের দিন * 


অসংখ্য লোক হয়েছিল | 
পেয়ে ফিরে গিয়েছিল অর্ধেক লোক । 
রীসবিহারীবাবু হঠাৎ ঘোষণা করে 


টিকিট ন" 


বসলেন যে ধারা নিরাশ হয়ে ফিরে ০ 


গেছেন তাদের খুসী করার জন্ত 


প্রথম-হওয়া “সংক্রান্তি নাটকের. 


একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যাবস্থা 
বিশ্বরূপা কর্তৃপক্ষ করেছেন ৷ কিন্তু 
শেষ অভিনয়ের দিন অর্ধেক লোক 
ফিরে গেছে কি “সংক্রান্তি” নাটক না 
দেখতে পেয়ে? সেদিন ত “বারে! 
ঘণ্টা” নাটকের অভিনয় ছিল। তবে 
রাসবিহারী সরকারের রং ্াষশার , 
তাৎপর্য কি? 


ছু. 
আমরা সকলেই মনে করি এই 


রকম ,একটা বিরাট প্রতিযোগিতার 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় )- 


: সৰ 






































রি 
শক্রবার, ৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৯ 


( এম পৃষ্ঠার পর ) 
ব্যক্তিকে এভাবে বলি দেয়৷ অসঙ্গত 
এবং বাস্তবিক সেদিনই সত্যিকারের 
সমাজপ্রগতি আসবে যেদিন ব্যক্তির 
বিকাশের সুযোগ হবে বিধিবদ্ধ ৮ 
শ্রীনেহর দুঃখের সঙ্গে স্বদেশের 
দারিদ্র্যের কথা স্বীকার করেছেন এবং 
একথাও বলেছেন যে, ক্রমবর্ধমান 
জনংসংখ্যার চাপে' সেই দারিদ্র্য 
বেড়েই চলেছে। “দরিদ্র বলেই 
আমাদের লগ্নী করবার মত উদ্ধৃত 
নেই এবং তার জন্তই আমরা নিম্ন 
থেকে নিম্নতর পর্যায়ে; অধঃপতিত 
চ্ছ।” ভারতের অর্থনীতি ক 
পরিস্থিতি সম্পর্কিত এই উক্তিগুলোর 
সঙ্গে খন আমরা তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্য, 
ব্যক্তির বিকাশ এবং অধিকার 
সম্পিত উক্ভিগুলির তুলনা করি তখন 
এই দুয়ের অসামঞ্জস্ত এবং একটির 
সঙ্গে অপরের বিহ্ুত্তি দেখে বিস্মিত না 
হয়ে পারিনা। ব্যক্তিবিকাশ এবং 
ব্যক্তিস্বাতন্রা তো সমাজবিকাশের 
সঙ্গে সম্পৰ্কত হয়েই গণ্য হতে পারে। 
ব্যক্তি সমাজের সঙ্গে এমন কতগুলি 
সম্পর্কে আবদ্ধ যা. তার একার স্ষ্ট 


সাহিত্যের খবর 
(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর) 
করছেন। কান্নাভা মাসিক পত্রিক! 


‘কস্তুরি'র নাম অবস্তকরণীয় । 
আরও কতকগুলি বিশিষ্ট গ্রন্থ 


হলো এ আর ক্ুষ্ণশান্ত্রীর “বচন ভারত" 
এবং ‘কথামৃত', ডাঃ নরসিংহৈয়ার 
"+ বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় গ্ৰন্থ, ডাঃ এস, শ্রীক্ 
শান্ত্রীর ‘ভারতীয় সংস্কৃতি', টি, এন, 
শ্রীকঠেয়ার ‘ভারতীয় কাব্যমীমাংসা', 
ডি, বি, গুগাম্পার “সংস্কাতি', 
মিরজি অয়ায়ারের “জৈনধর্ম” আর 
এস, পঞ্চমুখীর হরিদাস কতিগলু', এ, 
- এন, কৃষ্টরাও-এর “সাহিত্য মাত, 
কামপ্রকোদনেশ এবং প্রীরুষ্ষযোগীর 
»*ভপবদশীতার্থসার” | কায়াডা 
সাহিত্যের পরিক্রমা করেছেন আর, 
, এস, মুগলী তার 'কান্নাভ সাহিত্য 
চরিত্রে | ১৯৫৬ সালে এই পুস্তক 
আকাদেমির পুরস্কার 





বাধা-বিত এবং 
পথচলা শুরু 
করলেও এবং ব্যক্তিগত সাহিত্য- 
কৃতিতে দ্িধাট্রন্ততা থাকলেও অন্তান্ 
ভারতীয় ' সাহিত্যের স্তায় কান্নাডা 
সাহিত্যও এক নূতন সমন্বয়ের অভি- 
. মুখে চলেছে। 


1s সাহিত্যের এই পরিচিত 


এ, এন, ক্ষ্ণরাও, বি, সীতারামাইয়া, 
৮ বি, কে, গোকৃক এবং সি, কে, নাগ- 
* রাজ" রাও-এর প্রবন্ধ অবলম্বনে 


,করা হয়েছে। 


"তার 


'কংগ্রেসী জীবনূদর্শনের 
.. অন্বেষণে 


নয়। এই সম্পর্কগুলোই তো কোনো 
বিশেষ সমাজে কোনো বিশেষ 
ব্যক্তির জীবনাচরণ এবং কর্মকাণ্ডের 
নিয়ামক | পুঁজিবাদের আওতায় 
কোনো মজুরের নিজের ইচ্ছামত মুর 
না হওয়ার খা মজ্ভুরি-নির্ভ এ না হওয়ার 
বা কর্মচ্যুতির ভয় থেকে মুক্তিলাভের, 
স্বাধীনতা থাকতে পারেনা । জমি- 
দারের উপর নির্ভরশীল কৃষকের পক্ষেও 
কি জীবনে, কি কর্মাচরণে স্বাধীন 
হওয়ার কোনো ম্যোগ নেই। 
অর্থনৈতিক পরাধীনতাই পুঁজিবাদী 
সমাজে অধিকাংশ ব্যক্তির রাজনৈতিক 
এবং আত্মিক জীবনের নিয়ামক ৷ 
কাজেই পুঁজিবাদের আওতায় 
ব্যক্তিস্বাতস্ত্যের আলোচনা মাত্রেই 
হয় ইচ্ছাকৃত ধাপ্লা, নয়তো অধ্যাস। 


_ একমাত্র সমাজবাদই ব্যক্তি এবং 
সামগ্রিকভাবে জনগণের স্বাধীনতার 
শত সৃষ্টি করেছে । উৎপাদনের যন্ত্র 
অর্থাৎ কলকারখান! ইত্যাদি তাদের 
হাতে তুলে দেয়া হয়েছে যারা এদের 
অষ্টা এবং যাদের জীবন এগুলির 
উপর নির্ভরশীল। একের দ্বারা 
অপরের শোষণ চিরতরে বন্ধ হয়ে 
গেছে এবং পরগাছা! শোষক শ্রেণী- 
গুলোর উচ্ছেদ করে “থাটবে না ষে, 
খাবে না !সে'--এই নীতির প্রবর্তন 
সমস্ত ক্ষমতার 
অধিকারী দেশের জনগণ এবং 
জীবনের যে-কোনো! প্রশ্নে শেষ কথা! 
বলার অধিকারও তাদেরই । এই 
অধিকারের রক্ষয়িতা হল তাদের 
পার্টি অর্থাৎ কমিউনিষ্ট পার্টি, যার 
কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে এই সমস্ত 
অধিকার কপায়িত্ হয়ে উঠছে। 
সমাজবাদী রাষ্ট্রগুলি জনগণের 
অবৈতনিক এবং সর্বজনীন শিক্ষার 
যে বিরাট, ব্যবস্থা করেছে, 
ষে-কোনে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের পক্ষে 
তা অভাবনীয় । এই সকল বুনিয়াদী 
ব্যবস্থাই হল ব্যক্তিস্াতন্ত্রের ভিত্তি, 


“যাকে বাদ দিয়ে ব্যক্তিস্বাতয্ত্যের 


আলাপ ধাপ্প। এবং বুর্জোআ প্রচার 
মাত্র। সমাজবাদ  ব্যক্তিস্বাতয্ত্যের 
বিকাশের যে পূর্ব-শত রচনা করেছে, 
দৌলতেই সোবিয়েৎ প্রমুখ 
সমাজবাদী রাষ্ট্রগুপি সত্যিকারের 
সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটিয়ে বিজ্ঞানের 
অভূতপূর্ব অগ্রগতিকে নিশ্চিত 
করেছে। সমাজবাদ শুধু ব্যক্তিরই 
সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সুযোগ এনে 
দেয়নি, কোটি :কোটি ব্যক্তি- শ্রমিক, 
কৃষক এবং বুদ্ধিজীবীর হাতে তার 
কল্যাণকে এমনভাবে পৌছে দিয়েছে 
যাতে তাদের জীবন প্রস্ফুটিত হয়ে 


উঠতে পারে! 
১. ২ 


I 


[ক্রমশঃ ] 


* ৩০২ টাকা হন্ধ। 


*  দ'পপি 





হাসপাতালে ধ্ম্ঘট 


( ১ম পৃষ্ঠার পর ) 
পাতাল মজ্দুরদের ক্ষেত্রে কতট। 
নমনীয় হবেন, অথবা. কতখানি দৃঢ়তা 
দেখাবেন, সেকথা সরকার নিজেও 
জানেন না। 


ফিনান্স ডিপার্টমেপ্টের কড়া 
অর্থনৈতিক বাধন একদিকে, 
আবার অন্চদিকে ডাঃ রায় ও 


মন্ত্রীসভার রাজনৈতিক দৌর্বলা 
অথবা সংবেদনশীলতা-_এই দুইটি | 


টানাপোড়েনের মধ্যে সরকার 
(১) কখনে! ধর্মঘটাদের প্রতি 
অতিরিক্ত নমনীয় হয়েছেন 
(যেমন নেপাল রায়ের নেতৃত্বের 
* সময়}, (২) কখনো অনাবশ্যক 
দোলাচলবৃত্তি বা ‘ভ্যাসিলেশান’ 
দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছে (যেমন 
কাচরাপাড়া টি-বি হাসপাতাপের 
লড়াইএর সময়), (৩) অথবা 
কথনো সম্পূর্ণ নমনীয় থেকে- 
ছেন (যেমন বর্তমান আর জি 
কর ধর্মঘটের ব্যাপারে )। অর্থাৎ 
কখনো যুক্তি এবং কখনো কুযুক্তি 
এবং কথনো যুক্তি কুযুক্তির মাঝ- 
খানে দৌলাচলবৃত্বি-_-এই জিনিষ 
আমাদের মহামান্য বিধানচন্দ্রের 
জন্যে সম্ভব হয়েছে। লেঃ 
জেনারেলকে দিয়ে গোটা ব্যবস্থা 
Rationalise করব, আবার 
অন্ঠদিকে নেপাল রায়কে নেতা 
বানাব-_এই দুই মনোবৃত্তি 
একসঙ্গে চলতে পারেনা । 
এর আর একাট কুফল এই 
হয়েছে যে, সময়-সময় ডাঃ রায় 
অথবা লেঃ জেনারেল চক্রবর্তী 
মজদুরদের যেসব আশ্বাস দিয়েছেন, 
তা রক্ষা করতে পারেন নি। বর্তমান 
ক্ষেত্রে চতুর্থ শ্রেণীর হাসপাতাল 
কর্মীদের বেতন যা ৩০২ টাকা থেকে 
৪০২ টাকা! ধার্য হবে বলে স্বান্থ্দগ্তর 
প্রথম পরিকল্পনা করেছিলেন, সেই 
পরিকল্পনা অনুসারে ডাঃ নারায়ণ 
রায় এবং আরও কয়েকজন নেতাকে 
আশ্বাস দেওয়া হল। আশ্বাস তার! 
প্রচার করলেন - 2 কমীদের মধ্যে। 


‘(লক্ষণীয় £ সেল রায় ৩২ টাক। 
' বাড়িয়েছিলেন। এরা দেখালেন যে, 


এদের আন্দোলনে আরও ৫২ টাকা 
বাড়ছে) ফলে. ধর্মঘটের, আসন্ন 
সম্ভাবনা কীচরাপাড়া, নীলরতন 
সরকার এবং অন্তান্ত হাসপাতালে 
স্থগিত রাখা গেল । 

কিন্তু তারপর স্বাস্থ্যদণ্তরের 
সদিচ্ছা ফিন্তান্স দণ্ুরের নুযুক্তির 
বার] কাটা গিয়ে ৩৫২ টাকা কমে 
ফিনান্ন বললেন, 
এই বেতন বৃদ্ধি অনান্য চতুর্থ শ্রেণীর 
কর্মচারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক হবে। 
খুব খাট কথা। কিন্তু আস্বাস আগে- 


‘ভাগে প্রচার করার কি, দরকার ছিল? 


যে আশ্বাস ভ্রান্ত প্রমাণ হতে 


‘ee 
[| 


পারে, ভার ভিত্তিতে স্বাস্থ্য 
দপ্তর আলোচনা করেন 
কেন”? এখন নূতন 


মিথ্যাবাদী ? লেঃ জেনারেল 
চক্রবর্তী, ন! ট্রেড 'ইউনিরন 
নেতা? যে মিথ্যান্ঘাদী, 
মিথ্যা, কথা বলে যে 
আমাদের গত ধর্মঘট স্থগিত, 
রাখিয়েছে, তার গর্দান 
নেব । কাজেই ট্রেড ইউনিয়ন 
নেতারা আর মজদুরদের 
বোঝাতে যাওয়ার দুংসাহস 
করলেন না। ধ্মঘটেরই 
উৎসাহ দিতে গেলেন, নতুবা 
ভাদের গর্দান যায়। এবং 
ভাদের স্থলে নেপাল রায় 
নেতার আসন লাভ করেন। 
“, এই অবস্থার মধ্যে হাসপাতালে 
ধর্মঘটের প্রস্তুতি হয়েছে৷ জন- 
সাধারণের পক্ষে ভাববার কথা যে, 
যে দেশে মাষ্টারদের ৫২ টাকা বেতন 
বৃদ্ধির জন্ত রক্তপাতী সংগ্রাম করতে 
হয়, সেই দরিদ্র সরকারী অর্থভাণ্ডার 
থেকে : ওয়ার্ড-বয়দের জন্য মোট 
বেতনের ৩'্টাকা বৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে 
এবং মূল বেতন ২২ টাকা থেকে 


৩০২ টাকা হয়েছে,_বিনা রক্তপাতে 
এবং প্রাঞ্জ বিনা আন্দোলনে। 


'আরও মনে রাখা দরকার, 
“হাসপাতাল-কর্মী” কথাটা অম্প্ট। 
এর দ্বার বোঝানো হচ্ছে সেই সব 
হাসপাতাল-বেয়ারা ও ওয়ার্ডবয় 
কিংবা ধাত্রীদের, যারা ছুই আনা ন! 
দিলে মরণাপন্ন রোগীর মুখে জল. 
দেয় না এবং অপারেশনের "রোগীকে 
বেডপ্যান দিতে অস্বীকৃত : হয়। 
আমাদের মধ্যে কত লোকের এই 
অভিজ্ঞতা আছে £ প্রৌঢ় আত্মীয়কে 


দেখতে গেছি হাসপাতালে । ভদ্র- 
লোক কেদে ফেলেছেন । অপারে- 
শনের পর হাত-পা বাধা, উঠবার 


উপায় নেই। কিন্তু প্রস্রাব করার 
জন্ত একটা বেডপ্যান কেঁদে কেঁদে 
পান নি। কোন ওয়ার্ড-বয় কিংবা 
বেয়ারা রোগীর কাছ থেকে টাকা- 
ছুটাকা বখশিস আদায় না করে? 

যে চিকিৎসক শ্রেণীর* কেউ কেউ 
এখন এদের সঙ্গে সহাম্ৃভুতিতে 
বিগলিত তারা নিজেরা সংঘবদ্ধভাবে 
ওয়ার্ড-ব য় দে র দৌরায্মের এবং 
অবমাননাকর আচরণের প্রতিবাদ 
করেন নি? প্রতিকার চাননি? 
এখন এদের জন্য অশ্রপাত করার 


. পূর্বে আরও ভাববার কথা যে, 


এদের প্রত্যেকটি পরিবারে গড়পড়তা 
২জন ক'রে হাসপাতালে কাজ্‌ করে। 
হাসপাতালের কেরাণীবাবুদের $চেয়ে 


তাদের আয় বেশী । এমন কি লজ্জার 
কথা, কিছুদিন পূর্বেও একজন হাউস 
সার্জেনের যে বেতন ছিল, ওয়ার্ডবয়ের 
আয় তার চেয়ে বেশী ছিল £ এখনও 
প্র্বশিকাঁ এবং বুনিয়াদী *ট্রেলিং 


পাশ শিক্ষকের চেয়ে এদের উপার্জন 
কম নয়! 





ক 
Ld 


১৯, 


| মাদক মহাশয় সবীন্যে 
রী (১০ম পৃষ্ঠার-পর ) 


বিচারের-ঠাপারে কোনরকম “ক 





ঢাক গুড় গুড়” থাকা উচিতু নর 
ব্যালট পেপারে বিউ্ুরের' বসা 
হয়েছিল--এটা খুবই ক্ুবন্নোব 

কিন্তু বিচারের পরে প্রতিযোগিদের 
কি নম্বর জানিয়ে শ্রেওয়া উচিত নয়? 


এতগুলো বিজ্ত বিচারক যথন বিচার 
করেছেন, তখন সেটা নিশ্চয়ই খুব 
স্টায়সংগত ও পক্ষপাতিত্বশূন্ত "হয়েছে 
তাহলে প্রতিযোগিদের নম্বর জানাতে 
আপত্তি কিসের 1 আমি” জানি 
কোন একটি প্রতিযোগী সংস্থা ব্যালট 
পেপারের নম্বর দেখবার আবেদন 
জানিয়েছিল। কিন্তু নম্র দেখানো 
হবে না বলে তাদের' জানিয়ে দেওঃ! 
হয়েছে। এটা কি গণতন্্রম্মত ক্লার্য ? 
প্রকৃত সুবিচার যদি হয়ে থাকে তবে 
ব্যালট পেপার দেখাতে এই ভীতি 
কেন? বহু লোক প্রতিযোগিতার 
ফলাফল সম্পর্কে প্রশ্ন করে আনন্দ” 
বাজার-যুগাস্তর প্রভৃতি « কাগজের 
মঞ্চ সম্পাদককে পত্র লিখেছেন। 
আমিও তাদের মধ্যে একজন । কিন্ত 


আশ্চর্যের বিষয় কোথাও” এবট 
প্রও প্রকাশিত হয় নি। এই. সব 


নানাকারণে নাইুমুদী জনসাধ্খরণ : 


“বিশবন্ুপা'র  নাট্যচর্চাকে সন্দেহের 
চোখে দেখছে। 
আরো কারণ আছে । বিচারক- 


দ্রের মধ্যে এমন কয়েকু্জন আছেন 
ধারা নাট্যশান্তে সুপপ্তিত--হারা 
প্রকৃত স্থজনধর্মী সমালোচক-_এবং 
হারা গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতার 
ফলাফলে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ |, এমন কি 
তারা তাদের ক্ষোভের কথা জনসমক্ষে 
প্ুচারও করছেন--একথা - স্বামি 
প্রমাণ করে দিতে পার্রি? এই 'দব'» 
থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে বিশ্বরপার 
নাট্য উন্নয়নের ওরুগস্তীর াক্যজালের 
আড়ালে হয়ত মন্ত কোন, কটি রয়ে 
গেছে। * নাট্যরসিক দর্শকবৃনোর 


শক্তিশালী জনমত গঠন করতে 

পারলেই সে ক্রটি দুর করা সম্ভব! - 
দেবক্তুত মল্লিক 
*কলিকাতা-৬ 
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: হত হহাজ্াান্ কলী ছাভাহঞ্ৰ সন্স্শীন 


পপি 


Ey 


(দপণণের সংবাদদাতা) 


“কলিকাভান্দিস্ত ভারতীয় পরিসংখ্যান পরিষদে এক অভিনব ' 


পরিস্থিতির 'উদ্ভর হয়েছে। পরিষদ কর্তৃপক্ষের অহিত ভারত, 
সরকারের দীর্ঘকাল ব্যাপী এক নীতিগত বিবাদের ফলে এই 


সঙ্কটের সুষ্টি। 


‘ভারত সরকার পরিষদ পরিচালকার জন্য বছরে পরার ৮০ 
লক্ষ টাকা দিয়ে থাকেন, বদলে পান পরিষদ সংগৃহীত অমুল্য 
খ্যানণ কয়েক বৎসর ম্নাব সরকার ভাদের দেয় লক্ষ 

লক্ষ' টাক! ক্লিভাবে পরিষদ ব্যয় করছেন তার হিসাবের আইন 


*সম্মত পরীক্ষা দাবী করছেন। 


নীতিগভ প্রস্থ । 

সরকার, . এবার জানিয়েছেন 
তাদের দেওয়া টাকা কিরূপে ব্যয়িত 
হচ্ছে তার উপযুক্ত হিসাব না পেলে 
পরিষদকে সার কোন- টাকা দেওয়া 
সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। 





পরিষদ কর্তৃপক্ষ এই হিসাব - 
সরকারী পরীক্ষকের নিকট উপস্থিত করতে নারাজ, অত্যন্ত 


এই অবস্থায় পরিষদের পরিচালক 
সমিতি এক জরুরী সভায় ঠিক 
করেছেন ষে প্রতিষ্ঠানের দেড় হাজার 


কর্মীকে ছাটাই নোটিশ দেওয়া হবে : 


আর ভারত সরকারের হিসাব 


_- দুর্ধাগুর ইম্গাত কারখানায় 


কাজের তি 


মনৰ কেন? 


js ॥  (দপপের প্রতিনিধি) 

; একণ্া বললে হয়ত' অতিশয়োস্তি হবে না যে দুমাস আগেও 
, সদর ইচ্পাত কারখানা ও তার আন্.সাঁষ্গক কাজ যা এগিয়েছিল, 
৪৮ এজন্য অবশ্যি . অনেকাংশে 


জেনারেল ম্যানেজার শ্রী কে কে সেনই দায়শী। 


কিন্তু তাঁর এই এগিয়ে 


যাওয়াই: হয়ত দিল্পশীর উদ্ধ্ধতন মহলে খানিকটা জজ্পনাকম্পনার সৃষ্টি 
করেছিল। জার তার ফল "শ্রী সেন এখন বেশ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। 
ন্তন ইনাল্দিয়া ত্যাডভাইারের জমানায় রী সেন যাই করতে বলেন 


তাই বাধা পাচ্ছে কারণ, ওকাজে “আযাডামিনিষ্টেটিভ স্যাংশন” নেই। 


» কিন্তু আসলে ব্যাপারটা খুবই 

. সামান্ত। একটা উদাহরণ দিলে 

আরও . পরিষ্কার, হ'বে] ইস্পাত 

কারখানার সাথে যে সহরের পত্তন 

. “হচ্ছে, নায় বিভিন্ন কাজের জন্ত স্ঠাতি 

প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে। 

কাজ ষে-করতে হু'বে তাতে কোনও 

দ্বিমত নেই।, সমস্ত স্পেসিফিকেশন 
\ ইত্যাদি দিল্লীতে পাঠানো ল। 

দিল্লী ভেবে চিন্তে লিখে পাঠালেন 


সি 


ক 


যে এঁ ৯* লক্ষ টাকার কাজের মধ্যে 


৫ লক্ষ টাকার কয়েকটা কাজ অন্ত- 
রকমভাবে &স্পসিফিকেশন ক'রে 
পাঠাতে । এতে*» নিশ্চয়ই দিলী 
বোঝাতে চাইল নব যে ৯০ লক্ষ টাকার 
কাজের শ্োসিফিকেশনই সামার 
করে দেয়! হযলা। আর এ অবস্থায় 

. যদি ইম্পাত কারখানার মত. এইরকম 
গুরত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত অফিসারর! 
মনে করেন যে এ ৫ লক্ষ টাকার কাঁজ 
কটি বাদ দিয়ে অন্ত কাপ তারা আরম্ভ 
করে দিতে পারেন, তবে হয়ত 
তারা করেন না। যি id 

ও * 


আর এইভাবেই কাজ এগিয়ে গেছে 
এতদিন পর্য্যন্ত দুর্গাপুরে ; অন্ত কোথাও 
হচ্ছে কিনা জানা নেই। এটা 
অবস্তি সত্যি যে এভাবে কাজ এগিয়ে 
নিয়ে গিয়ে হুর্গাপুরের অফিসাররা 


" ষথেষ্ট ঝুঁকি নিয়েছেন । তাদের বোঝা 


উচিত ছিল যে বর্তমান জমানায় কর্ম্ম- 


ক্ষমতার চেয়ে ফাইলপত্রে নিখুঁত, 


হওয়া অনেক বেশী দরকারী, আর 
তাতে খাটুন্তি দবা ঝর্কি কম! 

তা ষাই হোক, নৃতন ফাইনান্দিয়াল 
আডভাইসার এসে এই ধরণের কাজ 
কর! একদম বন্ধ হয়ে গেছে। এর 
ফল বিশেষ করে বাড়ী ও রাস্তা তৈরী 
প্রভৃতি কাজে খুব নজরে পড়ছে। 


ইঞ্জিনিয়াররা হাত গুটিয়ে ব'সে 
আছেন, অস্বস্তিতে তাদের মন 


ভরত 1 সব দেখে গুনে প্রীসেনকে 
বল্তে ইচ্ছে হয়ঃ “কোনও বাধা 


" মান্বেন ন! কাজ কমে যান, যেরকম 


কুরছিলেন। ইস্পাত* কারখানা 
জ্রান্তীয় সম্পত্ভি। কোনও লোক বা 
গোষ্ঠীর স্বার্থে এর কাজ ব্যাহত হ'তে 


5 5 . ৫ 


পরীক্ষার সর্ভ বাদ দিয়ে কি করে টাকা 


পাওয়া যায় সেই সম্পর্কে আলাপ - 


আলোচনা চালানো. হবে 4 

পরিষদ কর্তৃপক্ষ মনে করেন 
তাৱত সরকারের হিসাব পরীক্ষার 
দাবী অন্তায়। কেননা সরকারের 
কাছ থেকে প্রতিষ্ঠান টাকা পেয়ে 
থাকে তার সংগৃহীত পরিসংখ্যানের 


বদলে । সরকার তার নিজের 


প্রয়োজনে পরিসংখ্যান ক্রয় করেন। 


অর্থাৎ ভারত সরকারের সহিত 
পরিষদের সম্পর্ক . ক্রেতা-বিক্রেতার ! 
ক্রেতা হিসাধে ভারত সরকারের 
কোন 'অধিকারই -থাকতে পারেনা 
বিক্রেতা পরিষদের আয় ব্যয়ের হিসাব 
- পরীক্ষার । এই গেল আইনের দিক। 

"আর নীতিগত ভাবে, প্রতিষ্ঠানের 
ডাইরেক্টর শ্রীগ্রশাস্ত মহুলানবীশ 
এবং সম্ভ।পতি শ্রীচিস্তামন দেশমুখ 
মনে করেন সরকারী হিসাব পরীক্ষা! 
পরিষদের বৈজ্ঞানিক গবেষণামূলক 
কাজ-কর্ আইনের 'জালে সীমাবদ্ধ 
করে দেবে, ফলে পরিষদের দক্ষতা, 
সুনাম নষ্ট হবে । 

শ্রীদেশমুখ কর্ম্মচারী প্রতিনিধিদের 
এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন যে 
বিশ্ববিদ্তালয় গ্রাণ্ট কমিশনের চেয়ার- 
ম্যান হিসাবে তিনি দেখেছেন ষে 
কিভাবে সরকারী হিসাব - পরীক্ষার 
ফলে বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের কর্ম্ম- 
নৈপুণ্য নষ্ট হয়। সরকার যদি এই 


হিসাব দাবীর জেদ চালাতে থাকেন, | 


তিনি এবং অধ্যাপক মহলানবাঁশ 
পরিষদ থেকে পদত্যাগ করবেন । 

ভারত সরকারের অভিটর ও 
কনপ্ট্রোলার জেনারেল শ্রীঅশোক 
চন্দ মহাশয় এক. সাক্ষাৎকারে দর্পপের 
প্রতিনিধির নিকট বলেন যে পরিষদ 
সরকারের কাছ ধক গ্র্যা্ট হিসাবে 
টাকা পেয়ে থাকে" এবং আইনাহুসারে 
যে খাতে গ্র্যাপ্ট দেও হয়েছে সেই 
খাতে প্রদত্ত টাকা ব্যবহৃত ছল কিনা 
তা দেখার. অধিকার সরকারের 
আছে। আর ক্রেতা-বি ক্রেতা র 
সম্পর্ক বিষয়ে তীর অভিমত যে এই 
যুক্তির কোন ভিত্তিই নেই, কারণ 
পরিষদ সরকারের কানু থেকে টাকা 
নিয়ে থাকেন গ্র্যান্ট বাদ, পরিসংখ্যান 
‘সংগ্রহ করে হিয়ার {কান চুক্তি বাবদ 
নয়। 


. পরিষদের পরিচালুক সমিতি এই 
অবস্থার বিশেষ পৰ্য্যালোচনা করেন 





শক 





|] fl 


এবং এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে 


- ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠান ভারত সরকারের 


কাছ থেকে বাৎসরিক কাজের বদলে 
টাকা নেবেন। প্রতিবছর সরকার 


চুক্তি করে পরিষদকে ফুরণে কাজ 
পরিচালক - সমিতি * মনে 
করেন যেমন সরকারের সঙ্গে প্রতি- 
ঠানের সম্পর্ক বাৎসরিক চুক্তির দ্বারা 
মির্ধারিত হবে, সেইরকম পরিষদ 


দেবেশ । 


ঠ 


সরকারের সহিত কর্মচারীরা একমত 
যে উপযুক্ত হিসাব পরীক্ষা ব্যবস্থা 













তাদের দাবী ভারত সরকার উপযুক্ত 
আইন করে পরিষদের এই অনিশ্চিত 


অবস্থার অবসান করুন! ভারত 


ছাড়া সরকারের তরফ থেকে কোন 
অর্থ মঞ্জুর আইনবিরুদ্ধ ' 


vw 
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f দর্পণ একটি 
দ্‌ অভূতপূৰ্ব * 
সাপ্তাহিক সংবাদ সামায়কা £ 





মনির গোণন বৈঠক 


দর্পপের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক ) 


অনুষ্ঠিত হুবে। 


চিরাচরিত প্রথা ভজ করে, অভুতপূর্ব একটি জিনিষ এই 
সপ্তাহে ঘটছে। পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার একটি গোপন এবং 
০৬ স্কোয়ারে 


রবিবার রাইটার্স মি 
নিজের বাড়ীতে মন্ত্রিসভার বৈঠক ডাকবার হঠাৎ কি প্রয়োজন 
হয়েছে, ভার জবাব দর্পণের প্রতিনিধি সংগ্রহ করতে পারেন 
₹ নি। মন্ত্রিসভার আলোচ্য বিষয়ের ভালিকা এমনিতেই গোপন, 
এই বৈঠকের বেলায় সেটি আরও সযত্ব রক্ষিত। 


স্বভাবতই এই অভূতপূৰ্ব বৈঠক 
রাজনৈতিক মহলে জল্পনার সষ্ট 


' করবে। বুধবার ডাঃ রায় বিধানসভায় 


বাজেট পেশ করেছেন। তারপর 


_বৃহম্পতি ও শুক্রবার সরকারী ছুটি 


সাকছে। এই - দুইদিন তো বটেই 
সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই শনি ও. 
রবিবার ছুটি দিয়ে সোমবার পুনরায় 
বিধানসভার বৈঠক বসবে। 
সোমবারের বৈঠকে বাজেটের, 
আলোচনা আরম্ভ হওয়ার. একদিন 
পূর্বেই, হঠাৎ ' রবিবার মন্ত্রিসভার 
বৈঠকের কি প্রয়োজন ছিল? 
আলোচ্য বিষয় তালিকার সম্পূর্ণ 

সন্ধান আমি পাইনি। কিন্ত এঁদিন 


= সরকারী কর্মচারীদের চাকরীর 


ন্‌ 








থা 


' দিয়েছেন 


নিয়মাবলী বা সাভিস রুল সংশোধনের 


»বিষয়টি আলোচিত হবে, এখবর সংগ্রহ 


কুরা গেছে। 
এই সংশোধিত সাণ্ভিস রুল নিয়ে 
একদিকে চীফ সেক্রেটারী শ্রীএস এন 
রায় এবং অন্তদিকে লিগ্যাল রিমেম- 
এক্রেন্সার প্ী কে কে হাজরার মধ্যে গুরুতর . 
চিন কাষ্ট হয়েছে, একথাও সত্য। 


কিন্তু তার জন্ত হঠাৎ এইভাবে বৈঠক ' 


ডাকবার নিশ্চয়ই প্রয়োজন হয়না? 
সাভিল রুল সংশোধনের ক্ষেত্রে 
ডাঃ রার ইতিমধ্যেই যতটুকু ইঙ্গিত 
তাতে বোঝা যায় ঘে, 
কেরাল! ' হাইকোর্টের রায় অন্থযায়ী 
এখন থেকে কর্মচারী ইউনিয়নের, 
_ কার্যকরী সমিতিতে বাইরের লোক 

* নেওয়া নিষিদ্ধ করে দেওয়া হবে। 
, আমি আরও জানতে 


" পেরেছি সরকারী কর্মচারীদের 


. ৫কানো আত্মীয় রাজনৈতিক দলভুক্ত 


হলে, আগে যেখানে সেই সংবাদ 


সরকারকে জানানো “অস্ত কর্তব্য” 
ছিল, সেখানে এখন জানানো “উচিত” 
বলে লিখিত হবে। এই সংশোধনটি 


যুক্ত হাজরার দার! সম্ভব হয়েছে। | 
প্রকৃতপক্ষে আগে ষে নিয়ম ছিল তাতে : 


সরকারী কর্মচারীর অজ্ঞাতসারেও যদি 
তার কোনো নিকটআত্মীয় রাজনৈতিক 


দলভুক্ত হতেন, তাহাল তার- জন্ত 
কর্মচারীটিকে দোষী সাব্যস্ত হন্তে হত। 
এই নিয়মের বিরুদ্ধে সমালোচনা 
হয়েছে যে, এতে কর্মচারীকে অনেক 
ক্ষেত্রে তার পরিবারের” বিরুদ্ধে 
গুপ্তচরবৃত্তি করতে বাধ্য করা হচ্ছে। 

কিন্ত শ্রীযুক্ত হাজরার সঙ্গে চীফ 
সেক্রেটারীর আসল ‘বিরোধ হয়েছে 
অন্ত জায়গায়। চীফ সেক্রেটারী এই 
নিয়মাবলীর মধ্যে ঢোকাতে চাইছেন 
যে, সরকারী কর্মচারীরা কোনো 
ব্যক্তির কাছ থেকে খণ করতে 
পারবেন না। এই প্রস্তাব ভ্রীযুজ 
হাজরা মনে করেন অবাস্তব এবং 
অনেক ক্ষেত্রে নির্দয় পরিণামেরও 
কারণ হতে পারে। 

. এই মতবিরোধ তীক্ষ হয়েছে, 
একথা সত্য। কিন্ত শুধু এই জন্ত 


এবং সংশোধিত সান্ডিস রুল পাশ 
করানোর জন্তই রবিবার নিজের 
বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রিসভার গোপন 
বৈঠক ডাকবেন, একথা সহজে ভাবা 
যায়না । তাহলে আসল কারণ কি? 
দর্পণের প্রতিনিধি সবিনয়ে স্বীকার 
করছেন যে, আসল রহ্স্তাটি তিনি 
উদ্ধার করতে পারেননি । হয়ত, 
অন্তত এই আশা করা যায়, আগামী 
সংখ্যা ব্ডেরানো পর্যন্ত দর্পণের কাছে 
এই রৃহস্ত অনাবৃত থাকবেন! । 
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[ মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তীর সাম্প্রতিক একটি প্রদর্শনী থেকে নেওয়া] 


টাকা & টাল হুদিকেই ঘাটতি 
ঘা হুরথতির ইঙ্গিত 


( দর্পণের পরিবদীয় পর্যবেক্ষক ) 


অধিকাংশ সংবাদপত্রে যদিও ফলাও “ক'রে বলা হয়েছে য়ে, 
বিগত ১৪ বৎসরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে কখনো উদ্ধত্ত বাজেট 
হয়নি, তথাপি আসল কথাটা এই যে, এ বছরেও বাজেটে 
উদ্ধপ্ত ঘটেনি। রাজত্বখাতের সঙ্গে মুলধনখাতের আযর-ব্যয় 


কৃত্রিম উদ্ধ শত দেখিয়েছেন । 


, গ্রকসজে মিলিয়ে ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ রায় অতি ৪ 


উপ্টোদ্িকে রিনি নো যার. যে, তি 
পুরণের জন্য অর্থমন্ত্রীকে বাজারে খণ ভিক্ষা করার জন্য 
বেরোতে হুচ্ছে। গত বছর খপ কেন্দ্রীয় সরকার এবং বাজার 
থেকে নিয়ে মোট ৪৭ কোটি টাকা সংগ্রহ করতে হয়েছিল, 
এবছর ৫৩ কোটি টাকা খণ সংগ্রহ করতে হবে। - এ 


এই ক্রমবর্ধমান খণের, পরিমাণ 
(৫৭ সালে ৩১ কোটি, ১৫৮ সালে ৪৭ 
কোটি এবং এ বৎসর ৫৩ কোটি) 


তো আছেই" তাছাড়া রাজস্বখাত 


বহির্ভূত অন্যথান্ডে ডাঃ রায় ৪ কোটি 


১০ লক্ষ টাকা  উদ্‌ত্ত দেখিয়ে সেই . 


উদ্ধৃত দিগ্ে*রাজন্যখাতের ঘাটতি পূর্ণ 
করেছেন। কিন্ত রাজস্বখাত বহিভূতি 
অন্ত খাতেই ধা উৎত্ত হল কি করে? 

উদ্ভট] কি যথার্থ, মা মেকি? 
অথাৎ” মুলধনখাততে আয় বৃদ্ধি পেয়ে 
উদত্ত হল? না, বায় ছাটাই ক'রে 
উদ্ত্ত হ'ল? লক্ষ্য করলেই দেখ! 
যাবে যে, মুষ্টধনখাতে আগের বছর 
অর্থাৎ '৫৮ সাল ষে বায় ছিল, এবাল্ল 
ডাঃ রায় তা ৪ কোটি ২ লক্ষ টাক্া 
কমিয়ে দিয়েছেন, মুলধনী ব্যয়, 


. অথবা বলা যায়, গঠনমূলক কাজে 


ঘন ছাটাই ক রে তিনি ৪ কোটি 
০] ক 
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২ লক্ষ টাকা বাচাচ্ছেন- এবং সেই 
ছাটাইটাকে মন্তবড় বাহাছুরীর ন্তায় 
একদিকে ফলাও করে তো 
দেখাচ্ছেনই,, অন্তদিকে এ দিয়ে তিনি 
রাজন্বধাতের লঙ্জা নিবারণ করছেন। 

বাজেটে একটি মন্ত* লজ্জা অতি 
সস্তর্পণে ঢাকা হয়েছে রাজ্যপালৈর 


বক্তৃতায় সে লজ্জা আবৃত রাখা - 


হয়েছিল, থা্যমন্ত্রীর বক্তৃতায় সেটা 
পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং ডাঃ 


রায় বাজেট বজ্জতায়ও সেটি গোপন 


করেছেন । তীর ঘাটতি শুধু বাজেটের 
টাকায় নয়। রাজ্যের খাত্মনংস্থানেও 
তার ঘাটুতি। গড় বৎসর ৭ লক্ষ টন 
চাউল ঘাটতি 'ছিল। . এ বছর কি 
হয়েছে? ' * 

রাজাপালের বক্ততায় এভির 
উত্তরটি নেই। খাদ্যমন্ত্রী” আরও 
নেযীনা । ' তিনি উত্তর তো দিলেনই 


+৬ 


না। বরং বিধানঞগয় দাড়িয়ে লহ, 


গলায় বললেন ( তার পূর্বেই বিরোধী- 
পক্ষ ঘর ছেড়ে 
ওঁ উত্তরের দরকার নেই । ঘাটতি 
যাই হোক্‌, খান্তের দূর স্লামর! ঠিক 
রাখব, বাড়তে দের না। * 


কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, 
“ঘাটতি যাই হোক্‌* কথার মানে কি? 
দেশের লোকের নিশ্চয়ই জানবার 
অধিকার আছে যে, ঘাটতি কতখানি । 
আপনি খান্তের দর ঠিক রাখতে 
পারবেন কি, পারধেন- নী, সে পরে ' 
দেখা যাবে। এখন আমরা দেখতে 
চাই গত অধিবেশনে, অর্থাৎ ডিল্যের ৬ 
মাসেও আগনি বিধানসভায় বলে- 
ছিলেন, খীছ্ের ফলন ,এবার দাশ 
ভাল হয়েছে, বাম্পার ক্রুপ পাওয়া 


যাবেসেই কথাটা কতদুর ঠিক। 


প্রফুল্ল সেন সে জবাব দিলেন না। 


ডাঃ রায় আরও চমৎকার 
কাণ্ড করলেন।. বাজেট বক্ততার 
আরম্বে তিনি ১৪৪৮" ম্বাল থেকে 
৫৭7৫৮ সাল পৰ্যন্ত খান্তের ফলন 
কিভাবে*বেড়েছে বা কত হয়েছে তার 
হিলাব দিয়েছেন। কিন্ত"৫৮-৫৯ 
সারলর হিসাব দিতে গিয়ে তিনি 
নীরব। তার এটা থেয়াপ হয়নি যে, 
এই হিসাব ‘চেপে যাওয়াটা আরও 


প্রকট হয়েছে প্রাইজন্ত যে, পাটের 


-(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 


পরী 








নি 


শুক্রবার, ১৩ই ফেব্রয়ারণ ৯১৫৯ | 





২" ESE b দর্পণ ' 
সপ্পাদকীয়, ll . আকাল সম্পাদক য় কাচ! ফিল্মের সঙ্ক ট-- 
aC | (২য় কলমের শেষাংশ )* Fs টি 
এ } j (দর্পণের প্রতিনিধি 
পান্নু ক্কে্র “াহ্ত পু ছুর্নীতি আমরা কি ভাবে বজায় রেখে সম্প্রতি কাচা ফিল্মের রা 
আগামী মার্চ মাস থেকে ক্ষুলেব ব্যবস্থা করলে ভুল এড়ান যেতে হিরন চালছি তা ভাবুবার মত বিষয়। | স্কট বৃদ্ধি পেয়েছে। চাহিল. 
পারে। কারণ এতে প্রশ্তিতবন্বিতা | উৎপাদন এবং চা-এর রপ্তানীর পাটাগণিতের বিভিন্ন সমস্তামুলক ভুলনায় এ দ্রব্যটির ‘সরবরাহ 


বিভি্কাসের নূতন সেসন আর্ত 
হুক ছাত্রদের ঘাড়ে থাদা গাদা 
নূতন পাঠ্য পুস্তকের বোঝা চাঁপবে । 
ছোট মাথায় করত ঘিন্তে ঢোকান 
যায় (সেই আলোচনায় না গিয়ে পাঠ্য 
ুস্তকপুলি ষে ভূল তথ্যে পরিপূর্ণ থাকে 
সেদিকে" আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের 
দৃষ্টি আকর্ষণ'করছি] “বিখ্যাত বিখ্যাত 
লোকেরা১ষে ভাবে নিজের নাম বাধা 
দিষ্টে ভাভাটে লেখকদের হাতের 
পুতুল, সাজছেন তাতে পাঠ্যপুস্তকে 
ভুলের -্বাত্রা রি করে কমান সম্ভব 
তা এক কঠিন সমস্যায় পরিণত 
হয়েছেন দর্পণে এ সম্পর্কে প্রকাশিত 
প্রবন্ধগুলিতে হেভমাষ্টীর থেকে আরম্ত 
করে বিশ্ববিস্তালয়ের ডক্টরেট উপাধি- 
ধারী অধ্যাপকবুন্দের নিল লোভ ও 
দায়িত্বগ্তানহীনতার কথা আলোচিত 
হয়েছে । কেউ কেউ এই .সমস্তার 
প্রতিকারের জন্তু পাঠ্যপুস্তক জাতীয়- 
করণের প্রস্তাব করেছেন। যোগ্য 


লোকে দিয়ে বই লিখিয়ে মধ্যশিক্ষা 


A 





পর্যতের আওতায়* এগুলি প্রকাশের 


এক জাতি..-এক 


থাকবেনা এবং তাড়াহুডারও দরকার 
হবেনা । লেখকের প্রাপ্য সুনিশ্চিত 
ও যথোচিত বলে লেখকও পরিশ্রম 
সহকারে লিখবেন। বইগুলি বিভিন্ন 
পুস্তক-বিক্রেতীর "মা র ফৎ বিক্রীর 
ব্যবস্থা করলে পুস্তক-ব্যবসায়ীদেরও 
ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। শত শত 
বই পর্ষত কতৃক অমনোনীত হওয়ার | 
ফলে প্রকাশকদের ষে সুবিপুল ক্ষতি 
হয় এতে তার সন্তাবনা থাকবেনা । 


পরস্ত প্রকাশকরা পাঠ্যপুস্তক ছাঁডা 
অন্তান্ত বই প্রকাশে মনোষোগী হতে 
পারেন। - - 
কিন্তু পাঠ্যপুস্তকগুলির ভুল তথ্য 
ছাড়াও অন্ত ক্রটও আছে। যে দৃষ্টি- 
ভঙ্গীতে এগুলি লিখিত হয় তা মোটেই 
সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমাজগঠনের * 


উপযোগী নয় বা এদের দ্বারা স্বাধীন 


দেশের শিশুদের মনের প্রসার ঘটতে 

পারেনা। আমরা সকলে চাই সমাজ 

থেকে ছর্নাতি দূর হোক, খাঁতে ভেজাল 

বন্ধ হোক, কালোবাজারী বন্ধ হোক । 

কিন্তু পাঠাপুস্তকের ভিতর দিয়ে এই . 
( শেষাংশ চতুর্থ কলমে ) 


৬ ৬ 


প্রাণ...একতা -:- 


মানুষের পরিচয়ে যে ভূগোলের সীমানা অতিক্রম 
করেছিল দেই চীন!'ফেরিওয়াল! ওয়াংলুর কাহিনী! 


পদ্মবিভূষণ মহাদেবী বর্মার ছোট গল্প ‘চীলি ফেরীওয়ালা” অবলম্বনে 


শুক্রবার ২০শে ফেব্রুয়ারী শুভমুক্তি 


ধা * পূৰ্ণ *& 





bd 


এবং শহরতলীর 
অন্যান্য চিত্রগৃহে 


দেরও আরও বলতে চানন! । 


পরিমাণ তিনি ধারাবাহিক ভাবে 
১৭৪৮ সাল থেকে একবারে শেষ 
অবধি, অর্থাৎ ,৫৮-৫৯ সাল অবধি 
দেখিয়েছেন । কেবল চালের হিসাব 
এঁ বছরটিতে নেই। 


কেন যে নেই তার কারণ আমরা 
জানি । প্রফুল্ল সেনের প্রাথমিক হিসাব 
এবং ডিসেম্বর মাসেব ঘোষণা মিথ্যা 
হয়েছে। তখনই মফস্বলের লোকেরা 
এবং বিধানসভায় মফস্বলের সদহ্যেরা 
বলেছিলেন যে, এবছর খান্তের ফসল 
গত বারের চেয়ে খারাপ হয়েছে। 
এমনকি খাগ্ঘদপ্তরের- সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
জনৈক কংগ্রেসী এম, এল, এ, যার 
জিলা খাগ্ের ব্যাপারে উদ্ধ্‌ তত, তিনি 
পর্যন্ত প্রকাশ্যে দর্পণের প্রতিনিধিকে 
একথা বলেছিলেন। তথাপি প্রফুল্ল 
সেন সেসব উক্তি শোনেন নি। 


এখন খান্তদপ্তরের শেষ এবং পাকা! 
রিপোর্ট হচ্ছে যে, এবছর চালের 
ঘাটতি গতবারের চেয়েও ২ লক্ষ টন 
বেশী। গতবার ছিল ৭ লক্ষ টন 
চালের ঘাটতি, এবার হয়েছে ৯ লক্ষ 
টন ঘাটতি । 


অর্থাৎ খান্ত এবং অর্থ দুইদিকেই 
ঘাটতি নিয়ে বছর আরম্ভ হয়েছে। 
এবং ছুই ঘাটতিই মন্ত্রিসভা চেপে 
রাখতে চাইছেন। প্রকৃতপক্ষে ডাঃ 
রায় সৎসাহসের সঙ্গে তার রাজ্যের 
অর্থনৈতিক দুর্দশার কথা জন- 
সাধারণকে কিংবা তার দলের সদদন্ত- 
নতুবা 
একথা সুস্পষ্ট যে, গত বৎসর*( প্রথমে 
১ কোটি ৭: লক্ষ টাকা) এবং 
সংশোধিত বাজেটে ৬৮ লক্ষ টাকা 
ঘাটতি সত্বেও এবারের ৪৭ লক্ষ 
টাকার উদ্বৃত্ত বাজেটের চেয়ে 
অনেকাংশে ভাল বাজেট হরেছিল। 
গত বৎসর তিনি রাজস্ব খাতে ৮১ 
কোট টাকা সংশোধিত বাজেটে আয় 
ধরেছিলেন। এবছরের বাজেটে 
৭৯ কোটি টাকা তায ,আর। অন্ত- 


দিকে গত বৎসর তাঁর মূলধন খাতে 


ব্যয় ছিল ৩০ কোটি, এব$র*২৬ কোটি 


টাকা । গত বৎসরের “চেয়ে এবারে - 


তিনি রাজস্বখাতে ব্যয় ২ (কাটি টাকা 
বাড়িয়েছেন, কিন্ত মূলধন খাতে ব্যয় 
(যেখানে ব্যয় শুভকর) ৪ কোটি 
টাকা কমিয়েছেন। গতবৎসর সমস্ত 
খাত মিলিয়ে শ্বামাদের রাজ্যের মোট 
ব্যয় বাজেট ছিল ২৪৫ ঠ্রোটি টাকার, 
এবৎসর সে জায়গায় *২২৮ কোটি 
টকার। গত কর্ঠার ১৭ কোটি 
টাকার বেশী বাজেট হয়েছিল। কিন্ত 
ঘাটতি ছিল, মাত্র ৬৮ লক্ষ টাকা । 
এবার ১৭ &কেটি টাকা খরচ কমি 
দিয়েও উদ্ত্ত হচ্ছে গ্রা্র৪ধ 


লক্ষ টাকা! 
° ১) 


অঙ্কের ভিতর দিয়ে বিভিন্ন সামাজিক 


" দুর্নীতি বজায় রাখবার পক্ষে আমরা 


প্রচার ' করছি। কথাটা শুনতে 
অন্তত মনে হতে পারে কিন্ত দুধে জল 
মেলানো, ভাল চায়ের সঙ্গে খারাপ 


চা মেলানে! প্রভৃতি মিশ্রণের 'অঙ্কে ' 


শতকরা লাভের হার কত হবে 
ইত্যাদির উদাহরণ কি ছাত্র-ছাত্রীদের 
মনের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি 
করেনা? আমাদের সমাজে যে এই 
ধরণের দুর্নীতি আছে এবং আমরা যে 
তা প্রকাশ্তে মেনে নিয়েছি এগুলি কি 
তার ছৃষ্টান্ত নর? বিস্তালয়ের 
পাঠ্যপুস্তকগুলির বিষয় বিপদভাবে 
আলোচনা করলে দেখা যায় যে এমন 
সমস্ত প্রবন্ধ, গল্প বা কবিতা পুস্তকের 
অন্তভূক্ত করা .হয় যার সাহায্যে 
শিক্ষার্থীর মন নানাবিধ অহঙ্কারে 
আবদ্ধ হতে বাধ্য। আঅবৈজ্ঞানিক 
ঘটনাসমূহ সময়ে সময়ে এরূপভাবে 
উপস্থাপিত কর! হয়--যাতে শিক্ষার্থীর 
মনের স্বাধীন বিকাশ ব্যাহত হতে 
পারে। এর প্রতিকার করবে কে? 
ধর্মঘটী লড়নেওয়াল শিক্ষকবৃন্দ ? 


হি 


এত কমে কর্তৃপক্ষ ফাঁপরে 
পড়েছেন । 

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 
কলিকাতাস্থ আমদানী-রপ্তানী নিয় 
কের পক্ষ থেকে চলচ্চিত্র প্রযোজক, 
প্রদর্শক ও ডিক্রিবিউটারদের নিকট 
প্রেরিত এক সাকুর্লারে এইরূপ 
জানান হয়েছে যে, ভবিষ্যতে কোন 
ছবির মুক্তিলাভ সম্পর্কে কোনরূপ 
কথা দেবার আগে তারা যেন কাচা; 
ফিল কতটা পাওয়া বাবে সে সম্পর্কে 


সুনিশ্চিত হয়ে নেন | 


আরও জানা যায় যে, সত 
কাঁচা পঞ্জেটিভ. ফিল্মের পরিমাণ 
ক্রমশঃ হাস পাচ্ছে। সেইজন্ত যে 
পরিমাণ কাঁচা ফিচ্সের জন্য আবেদন 
করা হয় তা পুরোপুরি দেওয়া সম্ভব 
হয় না। এই করণে প্রযোজক এবং 
ডিষ্টবিউটারদের পূর্বাহেই এই সম্পর্কে 


- বিস্তারিত খবর নিয়ে কোন চলচ্চিত্র , 


সম্পর্কে চুক্তি করতে অনুরোধ জাননোসু 


হয়েছে। 





আজ বেশির ভাগ লোকই অন্য লন না কিমে দীপ্তি 
কিনছেন। এই অসাধারণ জনপ্রিয়তার পিছনে রয়েছে 





নষ্ট হয় না। 


দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্টাজ্জ প্রাইভেট লিঃ *. ৫ 


এর উৎকৃষ্টতা, উজ্জল আলো, মজবুত গঠন আর অনেক 
কম কেরোসিন খরচ। দেখডেও দীপ্তি ভারী সুন্দর । 
এতে ভাল রং ব্যবহার করা হয়েছে যা বড় নিও « 


হেড অফিস £৭৭, বহুবার্জীর দ্রীট, কলিকাতা-১২ ফ্যাক্টরী : আগরপাড়া এটেই 


এরা রি 


/ 


1 


শুক্রবার, চারি ফেয়ার, ১৯৫১৯ 





. ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্ব EE 
কংগ্রেসীদের মধ্যে দলাদলি 


্রকাণ্য ্রান্রণথে ঢা 


ঢাঙাবাজী ? কয়েকজন আহত? 


গুলিধ কতৃক গাত জন থ্রেপ্তাৰ 


(দপণপের সংবাদদাতা) 


মহাত্মা গান্ধীর নামোল্লেখেই যে সব কংগ্রেণী অহ্িংসবাদীর 
অক্রুলন্বরণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে ভারা কলকাতার প্রকাশ্থ্য 
' রাস্তায় নিজেদের মধ্যে ভাগাবাজী করে আবার দেশকে 
চমৎকৃত করেছেন। লাঠি, ইষ্টক ইত্যাদির ঘায়ে কয়েকজন 
মায়েল হয়েছেন। পুলিশ এসে শাস্তিস্থাপন করেছেন এবং 
' সাত জনকে গ্রেপ্তার করেছেন। 
“. এবারকার ডাণ্ডাবাজী চলেছে বৌবাজার ট্ট্রাট ও চিত্তরঞ্জন 
এন্ডেমু্যুর সংযোগস্থলের সন্নিকটে ভারত সভা গৃহে এবং তার 
জাশেপাশে। পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেদী নেতাদের প্রতিষ্ঠান প্রাদেশিক 
জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন হচ্ছিল 


এই গৃহে। 
এই দাঙ্গার মূল কারণ কংগ্রেসী 
শ্রমিক নেতার মধ্যে অস্তবিরোধ 


; এবং শ্রীঅতুল্য ঘোষের: জাতীয় 


ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের উপর 
আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা। মনে হয়, 
অতুপ্যবাবু এখন এই আন্দোলনে 


; শ্ীনেপাল রায়ের মত জাদরেল 
, হাতিয়ারের সাহায্যে কতৃত্বের স্থান 


৬ 


দখল করতে চাইছেন। নেপালবাবু 
স্বয়ং দায়িত্বশীল পদ দখল করবার জন্ত 
ব্যগ্র। 

সম্মেলন যথারীতি হয়েছে এবং 


Je কমিটির নির্বাচন পর্বও শেষ 


হয়েছে--শ্রীমতী মৈত্রেয়ী বস্থ সভা- 
নেত্রী, শ্রীনির্দ সেন কার্যকরী 


সভাপতি এবং শ্রীদয়ারাম বেরী এবং 
- স্ীকালী মুখাঞ্জি ( ছোট ) যুগ সাধারণ 


সম্পাদক। 


, দুইটি বি-পি-এন-সি-ইউ-লি 


"বিজ্ঞপ্তি 


যেদিন এই নির্বাচন হয় সেদিনই 
বিভিন্ন সংবাদপত্র দপ্তরে একটি 
প্রেরণ করা হয়। এই 


, বিজ্ঞপ্তির রচয়িতা বোধহয় শ্রীনেপাল 


শ্থায়'স্বয়ং। এই বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা 


'প করা হয় ষে বি-পি-এন-টিইউ-সির 


নির্বাচনে প্রীনেপাল রায়কে সভাপতি 
করে নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে । 


২ এই বিজ্ঞপ্তি থেকে অনুমান 'করা 


. ইউনিয়নের নাম শুনতে পাব। 


চলে যে আপোষরফা না হওয়া পর্যন্ত 
পশ্চিমবজে ছু'টি জাতীয় ট্রেড- 
অবশ্ত 
আই-এন-টি-ইউ-সিতে কালীবাবুর 
প্রভাব আছে। গুতরাং আপাততঃ 


“ নেপাপবাবুর ভাগ্য ফেরবার সম্ভবনা 


-সঝগড়া শুনা 


. বি-পিনএন-টি-ইউ-সির . 


কম। 
নেপালবাধুর 
এনা বেধেছে ভ্রামওয়েজ 
কর্মচারী সঙ্ষঘেশ্ব এফিলিয়েশন মিয়ে। 
পির্মবিরুত্ধ কাজ করার অজুহাতে 
সভ্যলিষ্ট 


_শংকে নেপালবাবুর ট্রামওয়েজ কর্মচারী 
SE + 


সঙ্গে কালীবাবুর ' 


সঙ্বের নাম কেটে দেয়া হয়েছে । 
নেপালবাবু উধ্ব তন 
নিকট . নালিশ জানিয়ে বিফল 
হয়েছেন। প্রধানত এই কর্মচারী 
সঙ্ঘকেই সিড়ি হিসাবে ব্যবহার 
করে নেপালবাবু কংগ্রেপী শ্রমিক 
আন্দোলনে আধিপত্য বিস্তারের স্ব 
দেখছেন। 


কতৃপক্ষের 


অতুল্যর রাজনীতির পর্ব 

সেদিনের কংগ্রেসীদের দাঙ্গার 
নেপথ্যে প্রদেশ কংগ্রেদী রাজনীতির 
পুরো একটি পর্ব লুক্কায়িত ৩/২ । 
এই রাজনৈতিক নাটকের 
হিরো শ্রীঅতুল্য ঘোষ । তার বিরোধী- 
দলের মোড়ল শ্রীকালী মুখার্জি ধার 
সহায়কদের মধ্যে অন্ততম হচ্ছেন 
শ্রীমতী মৈত্ৰেয়ী বন্থু। 


প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি থাকা 
অবস্থায়ই অতুল্যবাবু মৈত্রেয়ী-কালীর 
প্রভাব খর্ব করে কংগ্রেসী শ্রমিক 
আন্দোলনকে নিজ খপ্পরে আনতে 
চেষ্টার ক্রুটি করেন নি। শ্রীনির্মল 
সেনকে প্রধান করে কংগ্রেস শ্রমিক 
সাব-কমিটি স্থাপন করা এই উঙ্গেন্ত 
সফল করবার সম্ভাব্য উপায়গুলোর 
একটি । Ee 


কিস্ত ফল কিছুই হয়নি । কংগ্রেস 
শ্রমিক সাম-কমিটি জন্ম থেকেই মৃত 
অবস্থায় আছে। 

গত নভেম্বর মাসে অতুল্যবাবুকে 
প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতিত্ব ত্যাগ 
করতে হয়! নতুন যে কমিটি গঠিত 
হল তাতে তার প্রভাব পরিষ্কার । 
এই সময়েই তিনি একটি চাল চালেন 
ভবিষ্যতে যাতে শ্রীকালী মুখার্জির 
বিরোধিতার স্থলে সহযোগিতা পাওয়া 
বায়। তা পেলে বি-পি-এন-টিইউ-সির 


সভাপতিত্ব্পাকা ফলের মত তার 
হাতে পড়বে! ' 


. 


_ উচিত। 





অতুল্যর গেরো কক্কাল ? 
কালীবাবুর সঙ্গে তার 
মনোমালিন্ত বহুদিনের, অথচ 
এই কালীবাবুকেই তিনি 
প্রদেশ কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির 
সভ্য করে নেন। কালীবাবু পূর্বে এই 
সমিতির গভ্য ছিলেন না। কালীবাবুর 
সভ্যপদ জুটল, অথচ আর দু'জন 
অতুল্য-বিরোধী ধারা পূর্বে সমিতির 
সভ্য ছিলেন নতুন সমিতি থেকে 
তারা বাদ পড়েন। কালীবাবুকে 
সন্তুষ্ট করার কত না চেষ্টা ! 
খি-পি-এন-টি-ইউ-সির বাৎসরিক 
সম্মেলনের পূর্বে কোনো 
কংগ্রেসী মহুলে রটান হয় যে অতুল্য- 
বাবুকেই এই সংস্থার সভাপতি কর! 
এমন কথাও নাকি বি-পি- 
এন-টি-ইউ-সি মহলে জানান হয় যে 
অতুল্যবাবুকে সভাপতি করে যদি 


কৃষ্ণনগর শহরের কেন্দ্রস্থল পৌবিন্দসড়কের পোষ্ট আফিসের 


কোনো - 


অন্তত ছয় জন কমিটি সভ্যকে মনো- 
নয়ন করবার অধিকার দেয়া হয় তবে 
সব গোলমাল ধিটে যাবে, কালীবাবু 
প্রমুখদের তাতে রাজী করান যায় 
নি। তারের ভয় ছিল, কংগ্রেসে 
যেমন হয়েছে অতুল্যবাবুর অনুপ্রবেশ 
ঘটলে সমগ্র সংস্থাই তার তাবেদারে 
পরিণত হবে । 


দু'পক্ষে সাজ সাজ রব 

অতুল্যবাবু খোলাখুলি এই নাটকে 
অংশ গ্রহণ করেননি । তীর চেলার 
অভাব নেই, তারাই তার হয়ে অগ্রণী 
ভূমিকা গ্রহণ করে আসছেন। শেষ 
অবধি, অতুল্যবাবুর সাকরেদদের সঙ” 
নেপালবাবুর আতাত হয়। 

ভারত সভা গৃহে সম্মেলনের 
অব্যবহিত পূর্বে ছু'পক্ষে সাজ সাজ 
রব পড়ে ষযায়। প্রায় ৪০০ প্রতিনিধি 
উপস্থিত ছিল বলে জানান হয়। কিন্ত 
নেপালবাবুর স্থান সেখানে হয়নি। 
হলের ভিতরে ও বাইরে বেশ “স্বেচ্ছা-- 
সেবক” সমাবেশও হয়েছিল । 
১ কয়েক মাস পূর্বে আই-এন-টি- 
ইউ-সি “স্বেচ্ছাসেবক” বাহিনী সষ্টি 
করা সিদ্ধান্ত করেন এবং বলেন যে 
এই বাহিনীর অন্ততম কাজ হবে 
বিপক্ষীযদের শারীরিক আক্রমণ থেকে 
কংগ্রেষী শ্রমিক নেতাদের রক্ষা 
করা । দেখা গেল, অন্ঠান্যদের 
আক্রমণ থেকে রক্ষার, জন্তু না হোক, 


( দর্পণের প্রতিনিধি ) 


নিকটবর্তী চার রাস্তার মোড়ে কৃষ্ণনগর পৌরসভার উদ্ভোগে 
কিছুকাল পুর্বে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সামরিক পোষাক 
পরিহিত একটি পূর্ণাংগ প্রাষ্টার মুণ্ডি স্থাপিত হয়। কৃষ্ণনগরের 
বিশিষ্ট মৃতশিল্পী কান্তিক পাল এই মুভি নিৰ্মাণ করেন। কৃষ্ণ- 
নগর পৌরসভার অভ্যগ্রণের এক সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত 
এক প্রস্তাবে এই মূতি স্থাপনের ব্যবস্থা কর! হুয়। এই মুতি 
স্থাপনে আনুসঙ্গিক খরচ বাবদ ছয়”শ টাক! কৃষ্ণনগর পৌরসভা 
বহন করেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই মুতি স্থাপনে 
আপত্তি জানিয়েছেন এবং এই ব্যয় করা ছয়’শ টাকা ফেরৎ 


দেবার নির্দেশ দিয়েছেন | 
নীচে স্প্রকারী অডিট রিপোর্টের 
অংশ বিশেষ ভুলে দেওয়া হল ২ 
Extract, from Note of 
Audit on the Accounts of 
Krishuagar Municipality for 
the year 1956257, 


০ ** ¥ ক 


Construction of ৪ Pedestal 
of the statte of Netaji. 

26. The Gommissioners 110 ৬ 
their resolutiens Nos. 31. 
dated the 27৮15100815 
1956 and 283 dated the 80th 
March 1957 sanctioned a 
total some of Rs. 001 for 
fiulshing the pefgestal of 
the statue of Netajee. The 


$ রঙ 


‘Rs. 


sum of Rs. 600i- was paid 
to Sri Kartic Chandra Pal 
vide adjustment voucher 
n0 2 dated the I5th April 
1957 ৫ for Rs. 4751- 8100 
cash voucher no, 47 dated 
the 1511) April 1957 for 
1251-. As the expén- 
diture is not permissible 
under the exisling provi- 
sions of the Bengal Muniti- 
pal Act the ‘amount may 
be refunded to the Munici- » 
pal fund. 

এদিকে, কৃষ্ণনগর পৌরসভার 
সভাগণও এই টাকা ফেরৎ দিতে. 
অস্বীকার করে সবকারকে পত্র 
দিয়েছেন এবং সরকারকে এই টাকা 





অন্তত কংগ্ৰেস কর্মীদের ' আক্রমণ 
থেকে “কংগ্রেস শ্রমিক কর্মীদের রক্ষার 
জনয বাহিনীক প্রয়োজন আছে। 


কালী-বিরোধীদের দত্ত _-+ছিল 


সম্মেলন হুক হওয়ার-পূর্বেই হলে দু. 


বেধে ঢুকে পড়া এবং যদি গণ্ডগোল 
সৃষ্টি হয় তবে"তাঁর সুযোগে নাম 
প্রস্তাব এবং পাশ করাবার ভাণ করা৷ 
অন্তত এ কথা বলা যাবে যে-হলে 


রি 


অবস্থা দেখে বোঝা যায়, ট্রে 


আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মেলন হচ্ছে সেই, 


হলেই এই প্রস্তাব্পুশ হয়েছে ।' 


/ 

লাঠির বিরুদ্ধে লাঠি 

তা হলো না» বাইরে থেকে 
ধারা লাঠির জোরে “ফুকবার চেষ্টা 
করেছিলেন (কালীর সমর্্ক রণজিৎ 
মজুমদার তার পায়ে এখনও কংগ্রেসী 
লাঠির ক্ষমতার সাক্ষ্য বহন করছেন ) 
সবার সেই লাঠির ঘা খেয়ে পালাতে 
বাধ্য হয়েছেন। 

কোথায় যে নেপালবাবুর সমর্থক- 
দের সভা হলো এবং নেপালবাবু 
বি-পি-এন-টি-ইউ-সির সভাপতি 
নির্বাচিত হলেন জানা যায়নি । অধিক 
রাতে এক বিজ্ঞপ্তি মারফত প্রকাশ 
পায় যে নতুন একটি “কমিটি” গঠিত, 
হয়েছে এবং নেপালবাবু স্বয়ং তার 
সভাপতি হয়েছেন। . ' ** 


নেতাজীর মুর্তি স্থাপনে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের আপত্তি কেন? 


দিতে অনুরোধ টি ক্ষণ” 
নগর পৌরসভার পৌরপ্রধান তার 
৩৫৫০ নং তারিখ ৫1৮৫৮ চিঠিতে 
নদীয়ার জেলা-শাসককে এই বিষয় 
জানিয়েছিলেন । তারপর গত ১২ই 


ডিসেম্বর '৫> কৃষ্ণনগর পৌরসভার . 


সভাটিণের এক বিশেষ সভায় অডিট 
রিপোর্ট সম্পর্কে টের প্রস্তাব গৃহীত 
হয়ঃ 

26. The টার 
commissioners have. 9680 
approached the 
ment to waine the recovery 
— vide this office letter no, 
3550 dated 5-8-58. 


এর পরেও গত ১৪ই জানুয়ারী 
৫৯ কৃষ্ণনগর পৌরসভার পৌরপ্রধান 
তার ২৫৫ নং চিঠিতে নদীয়ার জেলা 
শাসকরে এই, বিষস্বে অবিলম্বে 
দৃষ্টি দেবার অস্ুরোধ জানিয়েছেন। 
কিন্ত আজ পর্যন্ত 6কান উত্তর 
আসে নি। , 

নেতাজীর সৃতি প্রতিষ্ঠায় সরকারের, 
এই $ আপত্তিতে কৃষ্ণনগরে বেশ 
অসন্তোষ সষ্টি হয়েছে। 
এক প্রগতিশীল পাক্ষিক সংবাদ 
সাময়িকী ‘ধুমকেতু’ পত্রিকা এই সম্পর্কে 
লিখেছেন? «নেতাঁলীর দাত 
বোধহয় সরকারের এই আঁ 
বাপুজীর মুর্তি হলে আর আপত্তি 
থাকত না? । & 


৯ সিকি 
bt nH b 


Govern ‘ 


কষ্ণলগরের = 





L 
i 


mm 


১ 


~~ 


. ছাল এতে। 


8 ০. : ৬. 


} 


শুক্রবার, ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯ 





সম্পাদক. মহাশয় সমীপেষু 


"কানিকাত্, সহর এবং সহরতলী 


সরস্বতীপুজার জন্য তৈরি হুচ্ছে। 


চিত্ত জুতার দোকানের বাঙ্গালী নাম 


যেমন, শ্রীচরণেযুঃ ডাইয্িং ক্লিনিংয়ের 
নাম যেমন, রর্জকিনী, এবং ছাপা- 
খানার নাম যেমন "আক্ষরিক, তেমনি 
সরস্বতী হয়েছেন শুভ্রা । লাল সানুক 
কাপড়ে লেখাস্শুভ্রাবরণে অমুক ক্লাব, 
“বাণী অর্চনায় যুবকসংঘ। সোজাসুজি 
কেউ লেখেনা, সরস্বতী পুজা করা 
হবে, অমুক ক্লারে বা লাইব্রেরীতে ৷ 
কোথায়ও লেখা দেখা গেল, বাণী 
অর্চনা প্রয়োজনাঁয় অমুক সংঘ। 
' ভাষা অর্থ হারাচ্ছে, এবং মেরুদণ্ড 
হারাচ্ছে, এটা বুঝতে অসুবিধা 
হ'চ্ছেনা। সরস্বতীর হাল অনুমেয় । 
অবশ্য, তাঁর জন্ত দুখ নেই। বরফ 


ভাঙতে ভালই লাগে, বরপুত্রদেরপু 


তিনি ষে নাকানি চোবানি খাইয়েছেন, 
এবং খাইয়ে থাকেন, তাতে শাপ- 
পুরেদের হাতে.কিছু কিছু পালটা 
পেয়ে যাওয়া মন্দ নয়। 
সরস্বতী পূজায় ক্রমবিকাশ ঘ'টেছে 
সব চেয়ে বেশি। বিস্তার্থা ব্যক্তির 
পূজা বিদ্ভার্থী সমষ্টির পূজা হয়েছে! 
..এবং* বিস্তার দুধের পুকুর, যতোই 
জলে ভরে উঠছে, ততই শুভ্রাববণের 


সংখ্যা এবং শ্রী বুদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষিত 


মধ্যবিত্ত বাঙ্গীী পণ্ডিত মদনমোহন 
তর্কালঙ্কারের ভাষায় সরস্বতীর যে 
প্রশত্তি এক দা লিখেছিল, তার 
উপরে আর উৎকর্ষ সাধন চলে ন!। 
‘লেখাপডা করে যেই, গাডাঘোড়া 


চড়ে সেই'। আসলে, বোধহয় এটা 


ছিল, ‘ড'-যের প্রয়োগ দেখানো । 
ক্ষিস্ত বিদ্যার্জনের আসল প্রেরণাটি 
চত্ডীদাসের খুঁড়োর কলের ন্যায় 
সামনে চিরকালের জন্ত ঝুলিয়ে রাখা 
ফলে, সরস্বতী জনপ্রিয়া 
“হ'্লেন। “যদি সর্বতীলোক ব'লে 
কিছু থেকে থাকে, পণ্ডিত মদনমোহন 
তর্কালক্কার সেই লোকে গিয়েছেন 
নির্থাৎ |, ৬ 
* এবং আশ্চর্য এই, গাড়ীঘোড়া 
চড়ে সেই, বদ্‌লে, গাড়ীচাপা পড়ে 
.সেই হওয়া সত্বেও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 
সমাজে সরস্বতীর সেই যে জনপ্রিয়তা 
. তা আর ছু হল না, বরফ বেড়েই 
চলল । 
আসলে. “সরস্তৃতী যে* ইংরেজ 
মহিলা, মদনমোহন তর্কালঙ্কার সেটাই 
বোঝাতে "চেয়েছিলেন , অকপটে 
অবশ্ু* সেকথাটা রলা তিনি ঠিক 
* বিবেচনা] করেন নি। কারণ মন্বীকে 


৮” বেদ থেকে সন্ধান কবে বার করা 
তখন ইংরেজরা কোথায়?" 


ষায়। 
লেখাপড়া ক্ত্ঞ্জ, গাড়ীঘোড়া চড়া 
যুদ্ঞপ-বেশ কথা। কিন্ত গাড়ী-ঘোড়া 
যোগাবে; কে? রাণী ভিক্টোবিয়ার 


bi কলিকবাতার প্রতিনিধিরা! গাড়ী 


a, 
ঞ 
টি {1 ৪ 


* ঘোড়া চড়ার উপলক্ষণে ইংরেজের 


খেতাব উপাধি পাওযা লোকদের 
চেনানো হয়েছে, শেষের লাইনটিতে ৷ 
এখন ইংরেজ চলে গিয়েছে। 
খেতাবদাতা কংগ্রেস, গাড়ীঘোড়া 
চডাবার মালিক কংগ্রেস বাজ । এবং 
ঠিক সেই জন্তই সরস্বতী পূজার 
পূর্ব আয়োজন, উপচার বদলাতে 
সুরঃ ক’রেছে,_-মনে হয়, পূজা ক্ৰমশঃ 
বামপন্থী হয়ে একটি গণআন্দোলনের 
রূপ ধারণ করবে;,--এবং চড়াবার 
*প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘনের জন্যঃ লেখাপড়া 
ব্যাপারে একেবারে ধর্মঘট ঘোষণাও 
অসম্ভব বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় 
না) 
সবচেয়ে মজা লাগে, যখন দেখা 
যায়, ধার! আগের যুগের সরস্বতীর 
প্রসাদ পেয়ে গাড়ী ঘোডা চড় ছেন, 
তীরা এই যুগের সরস্বতী পুজার 
সভাপতি, প্রধান অধিতি হচ্ছেন। 
যে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি পূজার মধ্য 
দিযে বটতলার শালগ্রাম শিলার 
মতো! ধীরে ধীরে উচু হ'য়ে উঠছে, 
সেই দৃষ্টিভঙ্গি এবং গাডীঘোড়া চড়া 
সভাপতি, প্রধান অতিথি এবং অপরের 
প্রতিপূরক | 
অথচ তারাই আস্ছেন, ,অভ্যধথিত 
হচ্ছেন, ভাষণ দিচ্ছেন, এবং যুবকদের 
যুক্তকরের তোষামোদ বাণ বিদ্ধ হ'য়ে, 
যুবকদিগকে প্রচুর উৎসাহ্‌দান ক'রে 
চ'লে ষাচ্ছেন। 
একটি অন্তত প্রকারের গণতন্ত্র- 
গ্রীতি উভ্য দিকে কাজ কর্ছে। 
পাডায় যেখানে পুজা হবে, তাব 
চারিধারে কোথাযণ হয়তো লেখা- 
পড়া বিগ্যার্জমের কোনো ব্যবস্থা নেই । 
বিদ্যাশিক্ষাব সঙ্গে অনিবার্ধ্ভাবে যে 
ষে চরিব্রগুণগুলি থাকে, তাদেরও 
' খুঁজে পাওয়া যাবে না। অথচ 
পৌরাণিক দেবীকে নামিয়ে এনে 
গণতান্ত্রিক আসর বসানোতে সেই সব 
এলাকাতেই মাতামাতি বেশি । মনে 
হয়, কোথায় যেন একটা ষড়যন্ত্র 
চ'লেছে। 
পাডার লোকদের কাধে ভর দিয়ে 
গুছিয়ে নিতে চাচ্ছে, হয় টাকা, নয় 
ভোট । * পুরোহিত নির্বাচিত হয়, 
মালপত্তর ফর্দী সংক্ষেপ ক'রে একপ্রকার 
ক্রয় করা হয়। সাংস্কৃতিক প্রয়োজন 
থাকে সবার অগ্রে। সব চেয়ে বেশি 
টাকা বরাদ্দ তাতে | ঠাদার অত্যাচারে 
পাড়া প্রতিবেশী তৃষের আগুনের মতো 
জ্বল্তে থাকে । 
এদিকে *কে বা. কারা উঠছে 
গ্ছাচ্ছে হয টাকা, নয ভোট, নয়তে| 


ৰবা প্রতিপত্তি, সেদিকে” কড়া নজর , 


রাখবার জন্য যারা আগের যুগের 
সরস্বতী পুজা পারঙ্গম হ'য়ে গাভী 
ঘোডায় চেপে ব'সেছেন, তারা নিমন্ত্রণ 


, পাচ্ছেন, প্রধান অতিথি, সভ্ভাপতি- 


রূপে । 


আরও একটা সুবিধা । দেবীর 


কে বা কারা যেন - 


হাতে সর্বরাজনীতি সমন্বয়ের যাদু 
আছে। কংগ্রেসী, বামপন্থী, এই 
একটি জায়গাতেই মিলে একে অপরের 
দিকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখতে 
পারেন, কা'র গাড়ীঘোড়া বেশি 
ঝকৃঝকে । 

বিকারপ্রস্ত পুজার সঙ্গে বিকার- 
গ্রস্ত গণতান্ত্রিক রাজনীতি, মিলে এই 
সব বারোয়ারী প্রাঙ্গণে যে দধিকর্দ্ম 
সৃষ্টি করে, তার মধ্যে'ষে আছাড় খায় 
সে হাসে, যে কাদা ছিটোয় সে হাসে, 
যার গায়ে কাদা ছোটে সে হাসে। 

নালিশ করলে বোধহয় ডাঃ 
বিধান রায়ের কাছে করতে হবে। 
দেশে সমাজ তো নেই-_শিক্ষাব্যবস্থা, 
শিক্ষক, শিক্ষাপ্ডর এসবতো| কিছু নেই, 
অথচ দৃঢ়চরিত্রের লক্ষণযুক্ত ললাটের 
একেকটি ক্রকুটিতে দেশের এই 
ঘনাক়মান অধঃপতনের যডযন্ত্রকে বন্ধ 
ক'রে দেওয়া যেত একদিন । শুত্রা- 
বরণের অমুক সঙ্ঘকে গিয়ে জিজ্ঞাসা 
“করা যেতে পারতো জীবনের শুদ্ধ 
পবিত্র এবং গভীর বৃত্তি প্রেরণাগুলিকে 
নিয়ে সিনেমাগেটের বেলেল্লাপানা 
চল্বে না, এবং দলের চাপে ব্যক্তি- 
মানুষের মৌলিক অধিকারগুলোকে 


পিষে মার্বে, এ হ’তে দেওয়া 
হবে না। 


কে জানে, এসবেব প্রতিকার 
কোথায় কতদুরে । ইতি__ 
সুধাংশু চৌধুরী 


অভিনন্বন 


বিগত ৩০শৈ জান্িয়ারীর দর্পণের 
সম্পাদকীষ অত্যন্ত ওৎসুক্যের সঙ্গে 
পডলাম। প্রথম থেকে আপনারা 
যে উচ্চ অগা ও আদর্শ নিয়ে 
পত্রিকা প্রকাশে অগ্রসর হয়েছেন 
তার জন্য আপনাদের সন্বর্ধনা ও 
অন্তরের শ্রদ্ধা জানাই । পত্রিকাখানি 
প্রকাশ হওয়ার পর থেকেই প্রতিটি 
সংখ্যা আগ্রহের সঙ্গে পড়ছি । মাঝে 
মাঝে আপনারা যেসব চাঞ্চল্যপুর্ণ 
সংবাদ প্রকাশ করে থাকেন ভা 
থেকেই আপনাদের নিরপেক্ষতা, 
নির্ভীকতা এবং, পরিচ্ুন্নতার সুস্পষ্ট 
পরিচয় পাওয়া স্ব । 

কিন্ত অত্যন্ত বিনীতৃভাবে বলতে 
বাধ্য হচ্ছি যে দেশের নবহৎ সংবাদপত্র- 
গুলি আজ তাদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য 
থেকে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছেন। অনেক 
সংবাদপত্র বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক 
দলের ও স্বার্থের কোপে আত্মবিসর্জ্জন 
দিয়ে জনসাধারণকে মূল্যবান ও 
জ্ঞাতব্য সংবাদ প্রিবেশনে বিমুখ 
হচ্ছেন । কিন্তু আপনাদের পত্রিকা 


, যদিও ছোট এবং সহায়সন্বলহীন 


তবুও আপনারা অনেক মূল্যবান ও 

প্রয়োজনীয়. সংবাদ, পরিবেশন করে 

দেশেব চিস্তাশীল ও হিতাকাজ্ষীদের 

কতত্ততাপৃশে আবদ্ধ, কুক্রেছেন। 

সংবাদপত্র যা সত্যিকারের নির্ভীক 
bd 


না হয় তবে তার সার্থকতা ও 
সামগ্রিক মূল্য কোথায়? যে সংবাদ- 
পত্র পাঠক ৬ জনসাধারণের মতামত 
স্বাধীনভাবে প্রকাশে সহায়তা করে 
এবং দেশ, জাতি ও*সমাজের উন্নতি- 
কলে কোন সংবাদ দলীয় পাকচক্রে 
পড়ে এবং গোপন না করে স্পষ্টভাবে 
প্রকাশ করে তাকেই ত প্রকৃত 
সংবাদপত্র বলবে।। 

আক্গকালকাঁর সংবাদপত্র সমূহে 
নৃতনত্ব ও পরিচ্ছন্নতার অভাব লক্ষিত 
হয়। প্রায়ই দেখা যায় সংবাদপত্র- 
গুলি গতানুগতিক ভাবধারায় চলে। 
তাছাডা আর একটা জিনিষ স্পষ্ট 
দেখা যায় যে সংবাদপত্রগুলিত্ে প্রথম 
থেকে শেষপর্যন্ত “এ্যাডভারটাইস্মেণ্ট* 
অথবা অনুরূপ সংবাদের ছড়াছড়ি । 

আপনারা সাহিত্য, শিল্প, বাণিজ্য, 
সংগীত ইত্যাদি বিষয়ে প্রচুর 
মনোজ্ঞ প্রবন্ধ ও রম্যরচনা প্রকাঁশ- 
করেছেন ও করছেন ! তবুও আমি 
এ বিষয়ে দু'টি কথা বিনীতভাবে 
বলতে চাই। আপনারা বোধহয় 


লক্ষ্য করছেন যে দেশ ও জাতির ' 


আশা ভরসা যে তরুপ সম্প্রদায় সে 
"তকণ সম্প্রদায় আজ দিন দিন অধঃ- 
পাতের অতল তলে ডুবে যাচ্ছে। সে 
বিষয নিষেও আপনারা কিছু কিছু 
সময়োচিত আলোচনা করে তরুণ 
সম্প্রদায়কে উদ্ব দ্ব করলে পত্রিকাটির 
মান আবো উচ্চ হবে বলে মনে হয়। 
তাছাডা দেশের বর্তমান সমাজ ও 
জাতি সম্পর্কিত বিষরের উপর আলো- 
চনা, প্রবন্ধ এবং সংবদাদি পবিবেশন 
করলে পাঠক সমাজ ও দেশ নিশ্চয়ই 
আপনাদের নিকট কুতজ্রতাপাশে 


আবদ্ধ হবেন। কারণ এ দু'টি দিক 


নিয়ে আলোচনা" করবার তেমন 
প্রয়োজনীয়তা আছে বলে বুহৎ 
সংবাদপত্রগুলি মনে কবেন না । 
প্রথম বৎসর অতিক্রম করে 
দর্পণ দ্বিতীয় বৎসরে পদার্পণ করায় 
ইহাব দীর্ঘ আযুক্কাল কামনা করে 
অভিনন্দন জানাই | ইতি 
শী অরুণবিকাশ দে 
কলিকাতা-৩২ 


সমাজ মেবা সমিতি 
গরমে 


বিগত ১২ই ডিসেম্বর এবং ২৬শে' 


ডিসেম্বর ১৯৫৮, আপনার পত্রিকায় 


যথাক্রমে প্রীসমীর চট্টোপাধ্যায় এবং 


প্রীরধজিতকুমার সরকার লিখিত 
“সমাজসেবা সমিতি, না অশোক 
সেনের নির্ধাচনী হাতিয়ার” শিরো- 
নামায় যে পত্রছট প্রকাশিত হইয়াছে, 
তাহার প্রতি অন্তান্ের সহিত 
আমাদেরও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে । 


আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে 


লেখকদের পত্রে বর্ণিত সংবাদ বিভ্রান্তি- 
মূলক । কারণ ১৯৫৬ সনে সমাজসেবা 
সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়,৯ এবং উক্ত 
সমিতির পৃষ্ঠপোষকগ ছিলেন 
ল্রীঅশোঁক সেন, শ্রীঅতুল্য ঘোষ, 


/ , 


শীপ্রফুল্লচন্্র সেন, প্রীকালীপদ মুখো- 


পাধ্যায় ও শ্রবিজয় সিংহ নাহ্মর। _ 


বিহারী মুখোপাধ্যায়, কাধ্যকরী সভা!- 


~ 


সমিতির সভাপতি ছিলেন শ্রীন্বথ- . 


পতি শ্রীপ্রফুল্লাল দাশ এবং ফু 


সম্পাদক শ্রীহরিদাস গোস্বামী ও 
শ্ীন্নরেশচন্ত্র সরকার । অতঃপর উক্ত 
সমাজসেবা সমিতিকে পশ্চিমবঙ্গ 
সমাজসেবা সমিতি নামকরণ করা 
হয়। কাজেই লেখকত্বয় যাহা অশোক 
সেনের নির্বাচন এলাকায় পশ্চিমবঙ্গ 
সমাজসেবা সমিতির কাজ হয় বলিয়! : 
লিখিক্সাছেন, তাহা সত্য নহে। 
পশ্চিমবঙ্গ সমাজসেবা! সমিতি কলি- 
কাতায় বিভিন্ন ওয়ার্ডে ও বিভিন্ন 
বস্তিতে ও গ্রামে সমাজসেবা- 
মূলক কাজ করিয়া যাইতেছে । ৪ 


আল 


সমিতির বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে ) 


দাতব্য চিকিৎসালয়, 
বিস্তালয়, দুগ্ধ কেন্দ্র, দুঃস্থ ছাত্রদের 
বইয়ের ব্যবস্থা করা, এবং টি, বি, 
রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা কর] 
হইয়া থাকে । 

পূর্ব কলিকাতা ওয়ার্ডের বিভিন্ন 
বস্তিতে সমিতির শাখ* গঠন করা হয়, 
৩৫ নং ওয়ার্ড মিয়াবাগান ইউনিট, 
৩৬ নং ওয়ার্ড রাসমণি বাজার রোড, 
ইউনিট, জন্মেপ্য় রোড ইউনিট, 
নারিকেলভাঙগা মেন্‌ রোড ইউনিট, 
এবং ৩৪নং ওয়ার্ড হরিজন ইউনিট 
বেলেঘাটা রোড ও শাস্তিনগর কলোনী 
ইউনিট হাওডা | সমিতি এই সমস্ত 
শাখা কমিটির মাধ্যমে নিয়মিত ভাবে 
সমাজসেবামূলক কাজ করিয়া 
যাইতেছে । 

কাজেই লেখকদের বর্ণিত সংবাদটি 
যে বিভ্রান্তিমূলক তাহা পাঠক মাত্রেই 
উপলব্ধি করিবেন! ইতি 

১] শীবিধুভৃষণ দাশ 
মিযাবাগান ইউনিট 

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বিশ্বাস 
রাসমণি বাজার রোড ইউনিট 

৩। শ্রীম্থরেশচন্জ্র বিশ্বাস 
শান্তিনগর কলোনী ইউনিট 

হাওড়া 


' গ্ন্মণিয়ন্্রণ " - 


৩। 


অবৈতানিক্ঝু 


& 
শুক্রবার, ৯ই জানুয়ারী 


দর্পণের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে জন্মনিয়ন্ত্রণ 
সম্বন্ধে আলোচনা পড়লাম | একথা, 
বহুবার আলোচনা করা হয়েছে টৈ"১ 
দেশের জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছে, 
তা ভবিষ্যতে খাস্ত সমস্তাকে অতিক্রম 
করে যাবে এবং তার পরিণতি 
মারাত্মক হয়ে দেখা দেবে। তাই 
দেশে জনসংখ্যার নিমন্ত্রণ কর! 
দরকার। কিন্তু এই ম্যালধুসীয় তত্ব 
যে বহুপূর্ব্বে ভুল প্রমাণিত হয়েছে 
তা সকলেই জানে । তবু নেহেরুজী, 
ও অন্তান্তরা কপাল মুপুঞ্জুবেন ঘরে 
জনসংখ্যার জন্যেই (অনেক কিছুই 
হচ্ছেনা | অতএব জনসংখ্যা” 
কমাও। " 
(শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় ) , 


® 


শুকুবার, ১৩ই ফেব্র়ীরী, ১৯৫৯ 





“কংগ্রেসী জী 


ত 


ed . 


বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিস্তার 
সাহায্যে দেশের পশ্চান্ঘতিতা দুর 
করার প্রয়োজনীয়তার কথাও 
 শ্রীনেহক ব্যক্ত করেছেন। ভার 
কতগুলো! প্রস্তাব খুবই সত্য এবং 
কাধ্যকর | কিন্তু একথা স্পষ্ট যে 
এক প্রকার পূর্বসিদ্ধান্তের প্রভাবে 
তিনি বলতে বাধ্য হয়েছেন যে, 
অনুমতির অবসান ঘটানোর সংগ্রামে 

, সাম্যবাদ নাকি “নিশ্চিতরূপে সহিংস 
জ্ডাবধারার সঙ্গে মিতালি পাতিয়েছে।” 

“ শ্রীনেহক আরও বলেছেন, যে, সম্পদ 


এবং প্রযুক্তি-বিগ্ভার অর্জিত কৃতিত্ব. 


F সমূহকে কাজে লাগাবার সময় আমরা 
“সেই মৌলিক মানবিক সত্য যেন 
বিশ্বৃত না হই যে, আমাদের লক্ষ্য 
হচ্ছে ব্যক্তির উন্নয়ণ এবং অসাম্য 
দূরীকরণ; যেন তুলে না যাই জীবনের 
নৈতিক এবং আত্মিক দিকগুলোব 


ব্যক্তির বিচারে কমিউনিষ্টরা 


কখনোই জীবনের বৈষয়িক বা 
আত্মিক দিকের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন 
করেনি ; আবার তারা একথাও ভুলে 
যায়নি যে সামস্ততাস্ত্রিক এবং পুঁজি- 
- বাদী দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভই ব্যক্তি- 
মানসের নৈতিক এবং আত্মিক 
বিকাশের ভিত্তি রচনা করে থাকে । 
£... রাশিয়ার কমিউনিষ্ট পার্ট যেদিন 
াষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হল সেদিনকার 
রাশিয়া ছিল দারিদ্র শতছিন্ন ; আর 
অগণ্য জনগণ জীপর্বাস বুতুক্ষু ! 
: কমিউনিষ্টরা সেদিন এ্রীতিহাসিক 
+ বিকাশের নৈতিক এবং বিমূর্ত ধ্যানে 
মগ্ধ হয়ে বসে থাকেননি । লেনিনের 
নেতৃত্বে তারা দেশের শিল্পায়ণ এবং 
: বৈদ্যতীকরণের একটা পরিচ্ছন্ন 
পরিকল্পনা রচনা করে ফেলেন। 
= লেনিন পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন যে 
শিল্প এবং কৃষির বৈহ্যতীকরণ দ্বার! 
‘ সমগ্র জনতার নিরলস প্রচেষ্টার 
_ অধ্যে দিয়ে দারিদ্র্য এবং অনগ্রসরতার 


রে 
অবসান ঘটানো মোটেই অসম্ভব নয়। 


কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে রুশ 
টদনগণ লেনিন-নির্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ 
" করেছে বলেই তাদের এই সাফল্য। 
কমিউনিষ্ট পার্টি এবং তাদের অন্ুস্থত 
পন্থা সমন্ধে যে যাই বলুন না কেন, 
তারা এমন একটা শিল্পসমৃদ্ধ বিশ্ব 
শক্তির স্ত্টি করেছে যা আজ কি 


* বিজ্ঞান, কি প্রযুক্তিবিষ্তা, কি সংস্কৃতি 


সমস্ত দিক দিয়ে এমন শক্তির অধি- 

কারী যে সেই দেশের ব্যক্তি আজ 
»৯> প্রকৃত প্রস্তাবে মুক্ত মান্য, কারণ 
আজ সে জমিদার ব। মিলম্যলিক 
- রা বি দে শী 'সাত্রাজ্যবাদী--কারও 
উপর নির্ভরশীল নয়! , সেখানে জন- 
| গুণই দেশের সম্রাট । 

to + নক 


ভ্রীনেহরুরপ্প্রবন্ধের প্রারস্তে জুড়ে- 
4 


আযাকাডেমিশিয়ান যুডিন 
অমুবাদ £ হীরেন চক্রবর্তী 


দেওয়া প্রস্তাবনাটি থেকে প্রমাণ পাওয়া 


যায় যে, প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার 
পূর্বে তার বন্ধুমহলে প্রচারিত হয়েছিল। 
১লা জুলাই সংখ্যায় ডাঃ সম্পূর্ণাননোর 
Congress Ideology 
Programme নামে একটি রচনা 
প্রকাশিত হয়। এই রচনাটির উচ্চ- 
প্রশংসা! শ্রীনেহর করেছেন এবং 
নিজের রচনায়ও তার 


করেছেন | অতএব জাতীয় কংগ্রেসের 


and 


' বহু নেতা অঙ্গীভূত চিন্তাধারার অংশী- 


দার, একথা সহজেই বোঝা যায়। 
উভয় লেখকই এ-বিষয়ে একমত 
বে, স্বাধীনতার পরবর্তী 'ভারুতের 
মন্থর প্রগতির কারণ হল গণমানসে 
দার্শনিক্‌ প্রত্যয়ের অভাঁব-_যাঁর দ্বার! 
জনসাধারণ উদ্গীপিত হয়ে উঠতে 
পারত। এ সম্পর্কে উভয়ের মত 
ব্যক্ত করতে গিয়ে শ্রীনেহরু বলেছেন, 
“প্রায়ই শুনতে পাই যে, ভারতবাসীর 
মন ব্যর্ধতাবোধে অবসন্ন; যখন উদ্যম 
এবং কঠোর শ্রমের সর্বাধিক প্রয়োজন 
তখন ভারতবাসী তার পূর্বতন প্রাণ- 
চাঞ্চল্য হারিয়ে ফেলেছে ।” তাদের 
মতে -জীবনবেদের অভাবই এই 
মানসাবসাদের মূল! বস্তুতঃ বর্তমান 
পৃথিবীর বহুতর দুঃখের পিন্ধনে আছে 
এই জীবনবেদের অনুপস্থিতি । জাতির 
ব্যবহারিক ্রশ্বর্ধে নিবদ্দৃষ্টি আমরা 
মানবপ্ররুতির মনঃসম্পদকে করেছি 
উপেক্ষা। কাজেই ব্যক্তি এবং 
মানব-জীবনে তাৎপর্য আনতে হলে 
এমন কিছু দেখা দরকার যাতে জীবন 


শুধু বাচা না হয়ে হয় অর্থময়-_যার জন্ত 


আজ পর্যন্ত বলি দেবে মান্য অক্রেশে, 
চাই জীবনবেদের পুনর্জাগরণ এবং 
দর্শন কথাটার বৃহত্তর অর্থে আমাদের 
যাবতীয় ভাবনা কল্পনা একটা আত্মিক 
পশ্চাৎপট রচনা করা " - 


নতুন জীবনবেদের প্রসঙ্গে বলা 
খেতে পারে যে, যে-দর্শন জনগণের 
বুনিয়াদী প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে, 
সর্ববিধ- শোষণনিপীড়ন থেকে যে- 
দর্শন জনগণের মুক্তিকামনাকে ভাষা 
দিতে অক্ষম, তা কখনও দর্শন- 
গদধাচ্য নয়! 


একথাও স্পষ্ট প্রতীয়মান যে 
ভারতের জাতীয় কংগ্রেস অস্তদ্বন্দে 
আক্রান্ত, আদর্শের ভিত্তিতে বিভক্ত 
এবং সাধারণ কণিশ্রেণী নেতৃত্বের 
অন্ুন্থত নীতিতে বিঙ্ষুন্ষ।- ডাঃ 
সম্পূর্ণানন্দই একথার প্রমাণ। তিনি 
‘লিখেছেন যে, কংগ্রেস এবং সরকারের 
অনুস্থত অর্থনৈতিক উন্নয়ণের নীতিতে 
সাধারণ সদস্তরা অসন্ভট। নেতৃবৃন্দ 
জনগণের লম্মুথে কোনো! দৃষ্টিভঙ্গী বা 
জীবুনবেদেন্র আদর্শ স্থাপন না করায় 
সরকারী কাজ তাদের মধ্যে কোনো 
উদ্দীপনার সঞ্চার) করতে অসমর্থ। 
বরন কংগ্রেসের bi জোয়ার 


EE বব 


বনদর্শনের অন্বেষণে ৫৫) 


উল্লেখ 


দেখা দেয়া উচিত তখন সার্বিক 
অবসাদের ভাটার টান সরু “হয়েছে। 
এমত অবস্থায় পার্টিকত্তারা পদাঁধি- 
কার নিয়ে পারম্পরিক কোন্দলের 
চেয়ে মহুত্বর কাজ খুঁজে পাচ্ছেন 
না। লেখক আরও লিখেছেন 
সহযোগিতার আবেদন জানিয়ে জন- 


- সাধারণের মধ্যে আগ্রহ সঞ্চার কর।, 


যায় ‘না; ছাত্র এবং যুবসমাজ শৃঙ্খলা 
বিমুখ, তরুণ সম্প্রদাষ কংগ্রেসের 
চিন্তাধারায় ভবিষ্যতের আলো দেখতে 
পায় না। আথচ যেকোনো তরুণ 
কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগদান করে 
. ধর্মযোদ্ধার উচ্দীপনা লাভ করে 
ডাঃ সম্পূর্ণানন্দই একথা লিপিবদ্ধ 
করেছেন। অপর দিকে কংগ্রেস 
এই তরণসমাজকে অর্থময় জীবন- 
ধারণের সন্ধান দিতে পারে না। 

ডাঃ সম্পূর্ণানন্দও, শ্রীনেহরুর মত 
দলের এই সংকটভ্রাণের পথান্থসন্ধান 
করেছেন। সেই পথ হচ্ছে একটা 
“জীবনদর্শন' তুলে ধরা । লেখকের 


মতে এই দর্শনের সারমর্ম হল এই. 


যে, সমাজের ভিত্তি ব্যক্তি । ব্যক্তির 
পুনরুখান, সমাজমূল হিসেবে তার 





আহারের পার 


দিনে দ'ৰার.. 
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সুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য 
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স্বীকৃতি আমাদের বহঁতর ভাবনার 
পুননির্ধারণ সহক্লু করে তুলবে । 

[ডাঃ সম্পূ্ণানন্দ তর প্রবন্ধে সর্ব- 
প্রকার দৃষ্টিকোণ থেকেই সমাজবাদ 
এবং গণতগ্্বের আলোচন। করেছেন। 
দর্শন এবং সমাজবাদের ব্যক্তিবাদী 
প্রবক্তা হিসেবে তিনি এঁতিহাসিক 
বিকাশের' প্রকৃত গতিশক্তিগুলোকে 
দৃষ্টিগোচর করতে পারেন নি। 
তার মতে মার্কসবাদ অথবা মার্কসবাদী 


সমাজবাদের পথে ভারতের সমৃদ্ধি 
সম্ভব নয়। i 


[উল্লেখযোগ্য যে, লেখক হিসেবে 
ডাঃ সম্পূর্ণীনন্দের পাণ্ডিত্য শ্রীনেহ রুর* 
চেয়ে কম! কতকগুলো অন্ভুত 
ধীসিম্‌কে তিনি তার দর্শন নামে 
দাখিল করেছেন। 


[জনগণতন্ত্রের অধীনে গণতন্ত্র এবং 
সমাজবাদের আলোচনা করে তিনি 
মন্তব্য করেছেন যে, এ দেশগুলো 
নাকি হেগেলীয় রাষ্ট্রত্বকে রূপার়িত 
করছে। তিনি দাবি করেছেন ষে, 
সমাজবাদী দেশগুলো যে সমাজ- 


, কুল্যাণকে স্বীকার করেছে তা ব্যক্তি 


েেঁকে বিচ্ছিন্ন এবং ব্যক্তির পরিমণ্ডল 
বহিভূ্তি। তার মতে একে স্বীকার 
করে নেয়ার অর্থ হুল হেগেলীয় 
রাষ্ট্রতত্বকে বরণ করে নেয়া--যে তত্ব 


তথাকথিত জনগণতন্ত্র অর্থাৎ রুশীয়- 
চৈনিক একনায়কত্বরপে প্রকটিত 


হয়েছে। 






_1[4ষ রকম অথলীলাক্রমে ইনি 
সোবিয়েৎ যুনিয়ন ' বু! প্রজাগণত্দ্র 
চীনের প্াট্িপকে হেগেলীয় বলে 
আঁখ্যাত করেছেন তাতে অন্রাক্তজুবে 
অনুমান করা চলে খে লেখক হয় 
বহুকাল পুর্বে হেগ্রেণীয়তত্ব পয 


করে অন্তর্বর্তী কালে বিস্বৃত হওয়ার"? 


অবকাশ লাভ, কুরেছেন অথবা 
লোকমুখে হেগ্লেতত্বের আস্বাদন 
করেছেন। 


[ দর্শনের ছাত্র হিসেবে মারা হেগেল 
পাঠ করেছেন তারা জ্ঞাত আছেন 
যে, হেগেল রাজতন্ত্র সমর্থক ছিলেন 
এবং দ্বিতীয় ফ্রেড়িকের /প্রণীয় 
রাজতঙ্্রকেই তিনি পরম ভাবের স্বরূপ 
অর্থাৎ ঈশ্বর বলে গণ্য করতেন । 

ভেগেলীয় রাষ্ট্রতত্ব এবং সমীঙ্র- 
বাদী দেশগুলো সম্পর্কে এবম্প্রকার 
কিস্তুত আবিফারকাঁলে ডাঃ সম্পূর্ণৃনন্দ 
হয়তো মনে করেছেন যে Rconomic 
Riview-এর পাঠকেরা হেগেলের 
নামই শোনেন, নি এবং সমাজবাদী 
দেশগুলো সম্পর্কে তারা স্বল্পল্ত 
নইলে একথাও কি স্বরণ করিয়ে দিতৈ 
হয় যে, হেগেলেব মতে প্লাজতত্্ হল 
পরম অর্থাৎ নিত্য? আর*মার্কসীয় 
প্ৰতীতি হল ঠিক তার উন্টো-_ 
তাদের মতে কমিউনিজমের অগ্রগতির 
( শেষাংশ ৬্ঠ পৃষ্ঠায়) '  ** 





৬ ছু চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার’ চামচ্‌ মহা-. 
দ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন )সেবনে আপনার 
স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে । পুরাতন মহা- 
দ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দি, কাসি, 
শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ করতে অত্যধিক 


কে) ফন্তপ্রদ ৷ মৃতসন্জীবনী ক্ষুধা ও হজমুশক্তি বন্ধক ও ' 


২ ১১] 








উঁ ঘোষ, এমবি, বি-এস, আহুর্বেদ- | হজ 
/১/ আচাৰ্য্য ৩৬, গোয়া লপাড়াং 
:.* রোড, কলিকাতা-৩৭ 


২. 


কলেজের রসায়ণ শাছের চুপ অধ্যাপক 


বলকারক টনিক । দু'টি গুঁষধ একত্র সেবনে 
আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে , 

উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নৰলন্ধ 
স্বাস্থ্য ও কর্মুশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে । . 
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- সাহিত্যে খবর )* 


|] 


og ১ - 
মাঝা মরাঠাচি বোলু কৌতুকে ৷ পরি 
অমৃতাতেহী পেজসঁী জিংকে | 
এঁসী-অক্ষরে রসিকে। মেলবীন! 
(শ্রীজ্ঞানেশ্বরী ১২৯০ খ্রীষ্টাব্দ ) 
এটা সত্য যে আমার সাহিত্যকৃতি 


" অরাগী ভাষায়। ব্ন্ত এরূপ মরাঠী 


ভাষায় স্বামার কাব্য রচনা করব, যার 
গুণে অমৃতও পরাভূত, হবে । 

" পাশ্চাত্য সাহিত্যের যুদ্ধোত্তর 
পর্বের সঙ্গে . ভারতীয় সাহিত্যের 
স্বাধীক্তা-উত্তুর অধ্যায়ের বেশ কিছু 
সাদৃশ্ত আছে। 'ম্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে 
সারা ভারত জুডে নবচেতনার সুত্রপাত 
হল। মরাঠী সাহিত্যেও এর ব্যতিক্রম 
হয় নি। 

গতান্থগতিকতা, চিরাচরিত 


} প্রকাশরীতি, মতের গপ্তী এবং রূপ- 


কল্পের বাধন ভাঙবার সুর আধুনিক 
মরাঠী সাহিত্যে সর্বত্র। পশ্চিমের 
নৃতন ভাবধারার মধ্যে তরুণ সাহিত্য- 
প্রতিভা বিকশিত হয়েছে। অন্তু 
করণের প্রাথমিক দূর্বলতাকে কাটিয়ে 


৯৮" এখন "অধিকাংশ তরুণ সাহিত্যিকই 


| 


৯ 


Lal 


F 


আত্মস্থ হয়েছেন.। 

নূতন ভাবধারার দ্বারা সবচেয়ে 
প্রভাবিত হয়েছে “কাব্যসাহিত্য এবং 
ছোটগল্প । গল্গাধর গাডগ্রীল ও 
বেঙ্কটেশ মাডগুলকর নূতন ছোটগল্পের, 
অপরদিকে - বা, সী, মরঢেকর এবং 
পূ, সী, বৈগে নূতন কাবাসাছিত্যের 
পথপ্রদর্শক বলে স্বীকৃত হয়েছেন । 

' বৃহুভাষাবিদ্‌ বা, লী, মরঢেকরের 
দ্বিতীয় কাব্যসন্কলন ‘কাইী কবিতা’ 
নৃতন ভাব্ধারার নিদর্শন প্থল। 
নৈরান্তের দৃষ্টিতে তিনি জগতকে 


. রেখেছেন, মন্ত্রযুগের যথাযথ ছবি 


একেছেন এবং উগ্র অমস্থণ ভাষা 
ব্যবহার করেছেন। প্রাচীনদের কাছে 


* ‘বিপজ্জনক’ তরুণ কবিগোষ্ঠ সমা- 


লোকদের দ্রারা অভিনন্দিত হয়েছে। 
" পু, সী, রেগের ছোট ছোট কবিতা 
অমুভূতিণীল ও সৌন্র্যমপ্তিত। দেহ- 
বাদী প্রেম তার কবিতার প্রধান 
উপজীব্য । ডুঠার গন্ধরেখা” বোম্বাই 
রাজ্যদ্বারা পুরস্কৃত । আধুনিক মরাহী 
কবিদের মধ্যে, ইন্দিরা সন্ত, বিনা 
কর গুকর,, "বসন্ত « বাপটট," মঙ্গেশ 
পাঃগারকর, শরৎচন্দ্র মুক্তিবোধ, 
সনন্দ রেগে; অপেক্ষাকৃত অল্প- 
বাস্দেধী মধ্যে আরা পেডণেকর, 
- দিলীপ চিত্রে; রমেশ টেডুন্ধকর, 
আরতি প্রভু, মধুকর কেচে, বাবা 
মোহোড এবং পূর্ববর্তী কবিদের মধ্যে 
অনিল, কুসুম না, গং, দেশপাণ্ডে, 
সঙ্গ" মাঠে, বা, ভ, বোরকর 


pe ইত্যাদির নাম উল্লেখনীয় । 


ছোটগল্পের নৃতন ধারায় ছজ্ন 
পঠধকতের সঙ্গে অরবিন্দ গোখলে ও 
যে 





অনুবাদ £ স্ুনীলবিহারী ঘোষ 


পু, ভা, ভাবের নাম করণীয় ।" তাদের 
স্বল্পকায় গন্পগুলি প্রাণবস্ত। গঙ্গাধর 
গাঁডগীল ও অরবিন্দ গোখলে মানব- 
জীবন ও “যানবমনের বিচিত্রকুটিল 
দিকটা ফুটিয়েছেন। মাঁডগুলকর 
মাটির মানুষের জয়গান গেয়েছেন । 
পূ, ভা, .ভাবে গগ্ভসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ 
শিল্পী । তাঁর চরিত্রাঙ্ধনে ও ঘটনা- 
বিস্তাসে পুরুষোচিত দৃঢ়তার পরিচয় 
পাই। শাস্তারাম, দি, বা, মোকাসি, 
মহাদেব শাস্ত্রী যোশী, অন্বাদাস 
অগ্ধিহোত্রী, দ, মা, মিরাসদার, শঙ্কর 
পাটিল, গ, দী,' মাডগুলকর, রঞ্জিত 
দেশাই এবং রূপ ককের উদ্ভম 
প্রশংসনীয় । 
গত দশকে উপন্তান অনেকটা 
বন্ধ্যা থেকে গেছে। শ্রী রা, বিত্বল” 
করের ‘সুনীতা!’ খণ্ডিত বাংলার অশ্রময় 
কাহিনী। “হত্যা” এবং “যশোদা'র 
লেখক পেগুসে, ‘রাণভুলে'র ঈ, বী, 
জোসী, চাগুণা'প প্র, কে, আত্রে, 
“বলির বি, শিবুরকর ওঁপন্তাসিকদের 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য | গো, ন, দণ্ডে- 
করের সাহিত্য-শিল্পে বাস্তববাদ 
- প্রশংসনীয় । এ ছাড়া কুসুমাগ্রজ, 
বোরকর, যশোবন্ত, খণ্ডেকর; ফাঁডকের 
নাম মনে রাখতে হবে। 

মহারাষ্ট্রে সবচেয়ে জনপ্রিয় হল 
নাট্যসাহিত্য। চা, য, মরাঠের 
এঁতিহাসিক নাটক “হোনাজী বালা’ 
. সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক*। গো, নী, দণ্ডেকরের 
‘জগয়াথাচা রথ’ ও ‘রাধামাি’, পৃ, ভা, 
ভাবের. স্বামিনী' অ, বা, বাতির 
বাণীচা বাগ’ শিরুবাডকরের 
‘রাজমুকুট' কয়েকটি, ভালো 
নাটক ৷ রাজ্যসভার' মনোনীত সদস্ত 
মামা বরেরকর. সন্তর বছর বয়সেও 
মরাঠী নাট্যকারদের পুরোভাগে 
আছেন। শরৎচন্দ্রের সাহিত্য 
অনুবাদ করে তিনি খ্যাতিমান হয়ে- 
ছেন। অপরাপর নাট্যকারদের মধ্যে 
মো, গঁচ *রঙ্গনেকর, নানা জোগ, 
মুক্তাবাঈ দীক্ষিত, পু, 'ল, দেশপাণ্ডে, 
বিক্রয় টো'ডুলকর্র, বাল কোলহটকর, 
বাবুরাও গোখলে, ল, বু, আয়রে, 
আবাসাহেব আচরেকর, বেঙ্কটেশ 
বকিল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন । 

* সাহিত্যের অন্যান্ক বিভাগ 
.রম্যরচনা, ভ্রমণ, পত্রসাহিত্য, ব্যঙ্গ- 
রচনা, স্মৃতিকথা, ইত্যাদি এ দশকে 
বিশেষ উন্নতিলাভ কেরেছে। ন, গ, 
গোরের ষ্টাইল এবং ন, বি, গাডগীলের 


E 
রচনা কৌশলের কথা বলতেই হুবে।. 


ডাঃ ইয়াবতী কারবে, দুর্গা ভাগবৎ 
*ব, বি, জোণী, পূ, লয দেশপাণ্ডে 
' অনন্ত কানেকর, শ্রীম, মটে, পূ, মং, 
লাভ, দাদা ধর্মাধিকারী এবং দ, বা, 
পোতদারের গ্দানে এই সব বিভাগ 


৮... "মরাঠী সাহিত্য 


পরিপুষ্ট। শুধু মব্রাী রচনায় এবং 
স্বম কথায় ও ব্যঞ্রনা-আরোপে সস্ত 
বিনোবা ভাবে অপ্রতিতস্বী 
সাহিত্য-সমালোচনার ভঙ্গি ও 
আদর্শের পরিবর্তন ঘটেছে । সৌনর্য্য- 
তত্ব সম্বন্ধে মরচেকরের সুচিস্তিত 
প্রবন্ধাবলী বিদগ্ধমহলে প্রশংসা অর্জন 
করেছে। ১৯৫৬ সালে তার “সৌন্দর্য 
আন] সাহিত্য, সাহিত্য আকাদেমী 
পুরস্কার লাভ করেছে। অন্তান্ 








প্রবন্ধকারদের মধ্যে কুম্ুমাবতী দেশ- 
পাণ্ডে, ব, ল, কুলকার্ণী, দি, কে, 
বেডেকর, মং বি, রাজাধ্যক্ষ,'প্রীকে, 
ক্ষীরসাগর, গল্গযধর*্গাডগীল, ম, গো, 
দেশমুখ, গ, ত্র্যং, দেশপাণ্ডে এবং 
সুরেন্দ্র বারলিঙ্গের নাম স্বরণীয় | 


বৈজ্ঞানিক এবং মননদীপ্ত বহু 
গ্রন্থের মধ্যে লক্ষণশাত্রী জোশীর 
‘বৈদিক সংস্কৃতিচা' বিকাশ (১৯৫৫ 
সালে সাহিত্য আকারদেমী কর্তৃক 
পুরষ্কৃত ) উল্লেখষোগ্য । সাহিত্যধর্মী 
সংবাদিকতায় প্র, কে, আত্রে, গণ ত্র্যং, 
বডথোলকর ও প্রভাঁকর পাচেৎ 
উচ্চস্থান অধিকার করেছেন । 
 মরাটী ভাষ! ও সাহিত্যের উন্নতি- 
কল্পে কেন্দ্রীয় সরকার, বোম্বাই ও 
মধ্যেপ্রর্দেশে রাজ্যসরকার, সাহিত্য 


ঙ 


শূক্রবার, ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯ ' 





আকাদেমী, বোম্বাই-পুণা-নাগৃপুর- ' 
হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্তালয়, বোম্বাই 
মরাঠী সাহিত্য সংঘ, মহারাষ্ট্র সাহিত্য * 
পরিষদ ( পুণা ), মারাঠবাডা সাহিত্য, 
পরিষদ ( ওরঙ্গাবাদ ), বিদর্ভ *সাহিত্য . 
সংঘ ( নাগপুর ) প্রভৃতির দান উল্লেখ- 
যোগ্য। “সানে গুরুজী”র স্থৃতি 
রক্ষার জন্ত স্থাপিত “অনস্তভারতী” 
সাংস্কৃতিক এক্য, অপরাপর ভারতীয় 
ভাষার রচিত সাহিত্যের অনুবাদ ও 
পরিচিতির জন্ত কাজ করছেন । কাজী 
নজরুল ইসলামের কবিতা সম্পর্কিত 
একটি আলোচনাপ্রন্থ সম্প্রতি প্রকা- 
শিত হয়েছে । 


সত্যকথা, ছন্দ, যুগবাণী মহারাষ্ট্র , 
সাহিত্য পত্রিকা, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি | 
উচ্চন্তরের পত্রিকার দানও স্মরণীয় 





প্রেমী জীবনদর্মনের অন্বেষণে 


সঙ্গে সঙ্গে সর্বহারার সমাজবাদী 
রাষ্ট্র পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে যাবে । 

[ডাঃ সম্পূর্ণানন্দ ভারতবাসীর 
সামনে যে সমাজবাদ উপস্থিত করেছেন 


"তার রূপ হল এই-_তাতে মালিকানা 
“অক্ষুণ্ন থাকবে এবং জনস্থার্থকে বলি 


দিয়ে সামস্তবাদকে পুজিবাদে 
রূপান্তরিত করা হবে। তীর মতে, 
সাধারণের মঙ্গলার্থেই নাকি তপ্না- 
কথিত ব্যক্তিগত মালিকানাকে বলবৎ 
রাখা আবশ্তক। তাতে করে 
উৎপাদনকারী এবং অন্তান্ত উদ্মোগীরা 
নাকি সমাজে মর্যাদার আসনে 
প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। তিনি দাবী 


করেছেন যে, জমিদারি বিলোর্পকালে 


তাদের ক্ষতিপূরণ দিয়ে কংগ্রেস নাকি 
একটা যুগান্তকারী দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করেছে৷ তবে ছৃষ্টান্তট। যে কত 
যুগান্তকারী তা বোধ হয় ভারতীয় 
চাষীকে প্রশ্ন করলেই জানা যাবে । 

[ ডাঃ সম্পূর্ণীনন্দের আবিষ্কৃত এই 
যে ভারতীয় সয়ীচ্বার্দী পথ, যাতে 


পুঁজিবাদ অঙ্ন থেকে. সামস্তবাদ 


পুজিবাদে রূপাস্তরিত হয়েছে__তা 
মোটেই সমাজবাদ নয়; বরং তা 
হল পুঁজিবাদী বিকাশেরই পথ ৷, 
[মনে হয় সমাজবাদ ভারতে খুব 
জনপ্রিয় । তা না হলে পুঁজিবাদী 
বিকাশকে সমাজবাদ বলে চালাবার 
কি হেতু? দৃশ্ততঃ*এর উদ্দেস্ত হল 
জনসাধারণকে এই কথা বোঝানো 


, যে, তাদের আষ্কাঙ্খিত সমাজব্যবস্থা 


এরই মধ্যে ,নিহিত। যাই হোক, 
্রন্তত সমাজবাদের লঙ্গে * পুঁজিবাদের 
পার্থক্য লিক ; তার প্রধান বৈশিষ্ট্য 
এই ' যে" পুঁজিবাদী, মাপ্তিকুদের 
হাত থেকে মুল উৎপাদ্নযন্ত্রকে 
ছিনিয়ে এনে. জনসাধারণের হাতে 


(তম পৃষ্ঠার পর ) 
তুলে দিয়ে তাকে জাতীয় সম্পত্তিতে 
পরিণত করা হয়; সামস্ত মালিকান! 
থেকে জমি ছিনিয়ে নিয়ে চাষীদের 
হাতে দিয়ে দেয়া হয়। সমাজবাদী 
সমাজ মানুষের দ্বারা মানুষের 
শোষপকে চিরতরে বন্ধ করে দেয়। 
“সাধ্যমত শ্রম, শ্রমানুযায়ী মজুরি” এই 
মূলনীতি তারা সমাজ চালিত হয়। 


'সমাজবাদ যেহেতু সমব্যয়ের নামান্তর 


সেই হেতু সেখানেই ব্যক্তি প্রকৃত 
স্বাধীন কারণ সে এমন সংস্থার 
অঙ্গ যেখানে মানুষ আধিক এবং 
রাজনৈতিক নিপীডনমুক্ত । ] , 
একথা বলাই বাহুল্য যে ভারতের 
বর্তমান সংগীন অর্থনৈতিক পরিস্থিতি 
থেকে মুক্তির পথনির্দেশ ব্যক্তিবাদী 


দর্শনের অসাধ্য এই দর্শনের 


সারমর্ম যতটুকু পেলাম তাতে বলা যায় 
যে, এর মধ্যে নতুন প্রায় কিছুই 


নেই। অবধারিত যে, গণসম্পর্কহীন 
সর্বধিধ সমাজতাত্বিক এবং দার্শনিক 


তত্বের একমাত্র ভরসা হয়ে দীড়ায় 
ব্যক্তি। ইতিহাস অবশ্য এই সমস্ত 
তাত্বিকের ভুল দেখিয়ে দিয়েছে, 
প্রমাণ করে দিয়েছে যে, কমিউনিষ্টরাই 
এবিষয়ে নির্ভুল কারণ এতিহীসিক 
বিকাশের পশ্চাতে যে সৃষ্টিনীল 
গণ-প্রচেষ্টা শক্তিমান, তাকে কমিউ- 
নিষ্টরা প্রত্যক্ষ করেছে । 
* * + 

এই কথা বলেই এই প্রমঙ্গের 

উপসংহার টানব যে, ভারতীয় গণ- 


মুক্তির নেতা হিসেবে পিত নেহরুর 
মহান এবং এঁতিহাসিক ভুমিকা 


সমন্ত জগতের প্রশংসা" অর্জন করেছে। 
সমস্ত পৃথি বর ু্বাদবিরোধী 


§ এ 


' সমাজবাদী দেশগুলিও 


আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা হিসেবে 
এবং . ফে-আণবিক খুদে দুনিয়ার 
মানুষকে অপরিসীম লাঞ্নায় 
নিমজ্জিত করার চক্রান্ত চলেছে--তার ' 


প্রতিরোধে পণ্ডিত নেহরুর মূল্য 


অনস্বীকার্য । 
প্রগতিশীল লোকেরা একথাও 
জানেন যে, সোবিয়ে প্রমুখ 


সমাজবাদী দেশগুলোর প্রতি মহান 
ভারতীয় জাতির মনোভাব সৌভ্রাত্রের. , 
এবং সোহার্দ্যের। সোবিষেৎ প্রমুখ 
ভারতের 
অর্থনৈতিক বিকাশে সহায়তা করার 
জন্ত ব্যগ্র। শান্তির এবং প্রগতির 
সমর্থকমাত্রেই দৃঢ় আশ! পোষণ করে 
যে, ভারতকে একটা আধুনিক এবং 
শিল্পপ্রধান দেশে রূপান্তরিত করে 
তার জাতীয় সংস্কৃতিকে অধিকতর 
বিকশিত করে তোলার কাজে ভারতের 
সুপ্রাচীন জনতা তার এ্রন্রজালিক 
দক্ষতার স্বাক্ষর রচনা করবে।” 
ভারতের জনগণ, তথা! সরকার, তথা 
প্রীনেহরু এবিষয়ে নিশ্চিত থাকতে 
পারেন ষে, সত্যিকারের বিশ্বস্ত এবং এ 
নিঃস্বার্থ মিত্র হিসেবে সমাজবাদী দেশ- - 
গুলো চিরদিন তাদের পাশে থাকবে । 
শ্রীনেহরুর প্রবন্ধ থেকে বেশ বোঝা 
যাচ্ছে যে, আমাদের মধ্যে সত্যিকারের 
আদর্শগত পার্থক্য আছে কিন্ত 
সমকালীন একটা মৌলিক এবং চূডাস্ত 
ঘটনা আমাদের পরস্পরকে যুক্ত 
করেছে”-তা হল শাস্তির সংগ্রাম, 
জাতিসমুহের সামগ্রিক স্বার্থ এবং ' 
মানবজাতির প্রগতিশীল বিকাশ । 

কোন পথে ভারতীয় জাতি এই 
লক্ষ্যে পৌঁছাবে তা তারই: বিবেচ্য } * 
কারণ তার বর্তমান’ এতিহায়িক 
সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এঁ'বংং 
রাজনৈতিক পরিবেশের উপরই তার 
পথ নির্দেশ নির্ভরণীল | চি 

. [সমাধ] 
৫ $ 


সাজা নো সা পৰা তে স্পা শান? 
bd 


ক্রবার; ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫১ 





ঃ 


পপি - 
| ২৬শে .জানুয়ারীর আনন্দবাজার 


পত্রিকায় প্রীতারাশস্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 
বাঙ্গালা সাহিত্য নিয়ে একটি আলোচনা 
'করেছেন। কাব্য নাটক নিয়ে নয়) 
বাঙ্গালা সাহিত্যের উপন্তাস নিয়ে। 
উপন্তাস কি নিয়ে হবে? কতকগুলো 
আপত্তিজনক বিষয় আছে, বাস্তব দৃষ্টি- 
ভঙ্গি যাদের, ধারা আদর্শবাদী নন 
তারা নাকি সেই সব বিষয় নিয়ে লিখে 
উপন্তাসের উচ্চমান নষ্ট করছেন । 
দারিদ্র্যের নোংরা হাডিডসার ছবি 
অঁদ্া হ'ল। তাতে আদর্শবাদী খুব 
আপত্তি করবেন না, কারণ, ইচ্ছা 
রলে উলঙ্গ উপবাসীকে দিয়েও উচ্চ 
চিন্তা করানো যায়। খুন রাহাজানি 
দঙ্্যতা, রামরাজ্য ব্যতিরেকে থাক- 
বেই। bs স্ত্রী পুরুষের লাম্পট্য 
' গলাধঃকরণ কর! মুদ্বিল | এসব 
ব্যাপারে নানা মুনির নানা মত ছিল, 
আছে, এবং থাঁকবে। নিম এবং 





*নিঃস্ববিত্ত জীবন ঘিরে উপন্যাসের 


পরিধি রচনা হচ্ছে কেন? 


কেন 
ম্বচ্ছলতার গণ্ডি ভেঙ্গে কলম বন্সাহীন 
' হব? লেখার আধা দিয়ে বিত্তবান্দের 


| জীবন কি ধরা যাচ্ছে না? খুন 


/ 


{ রাহাজানির নায়কের bs পক্ষপাত 
হওয়ার কারণ কি? ন ফৌজ - 


| দারী দণ্ডবিধির উদ্যত টে থেকে 


| 


আত্মরক্ষায় অপারগ মানুষটির উ 
লেখকের কলম থেকে সহানুভূতি 


; উপচে পড়ে? 


|| 


সকাশ ৰ - আও 





(আছে চৌকি 


সাহিত্য সমালোচনায় এর কারণ- 
গুলি আলোচনা করতে দেওয়া হয়নি । 
অবধ্য, দারিদ্র বা খুন াহাজানির 
হাতে এতো মাল নেই যে ক্রমাগত 
উপন্যাস রচনায় যোগান দেওয়া চলতে 
পাবে, ফাসি যায় কয়েদ খাটে, 
উপন্যাসের নটে গাছটি মুড়োয় ৷ 

মুস্কিল হ'ল লাম্পট্য নিয়ে! 
লাম্পট্য একটি মিশ্র জিনিষ। বিবাহিত 
প্রেমের সাদামাঠা ছবির পাশাপাশি, 
যে নারীর “কালোর ভিতরে আলোটি 
রয়েছে সেথা? 


সুধাংশু চৌধুরী 


ভালোবাসা নিঃশ্বাস ছাড়ছে, 
ও পারেতে সর্ধস্খ মনে করে । নিয়ম 
ভাঙ্গা ভালোবাসা, শাস্তি পেতে পেতে, 
নিয়মে পায়ে মাথা লুটাচ্ছে। 


নিক্পমতান্ত্রিক প্রেমের আত্মরক্ষা! 
মানে সমাজের আত্মরক্ষা । ধর্দেরঃ 
নীতির, ' সম্পত্তির, উত্তরাধিকারের 
আত্মরক্ষা । সুতরাং দেওয়ানী 
ফৌজদারী আইন-আদালত, পুলিশ- 
পেয়াদা দরকার হ’লে মিলিটারী 
পর্যন্ত তাকে ঘিরে পাহারা দেবে, 
এবং দিচ্ছে। ওদিকে, শ্বৈরিণী 
নিয়ে ঘর করা যায় না। কোন 
পুরুষ বহুবল্লভা রমণীকে তার জৈবিক 
অমরত্বের তোরণ ক'রে বরণ করবে? 
পরদারাসক্ত লম্পটকে পতি পরম গুরু 
বানাবে কোন সতী সাধ্বী পুণ্যবতী ? 

উপন্যাসকে দিয়ে ঘাড় ধ'রে 
দুটোই করিয়েছে সমাজ.। সমাজ 
শ্থাণু- নয়, স্থবির নয়। খাপে ঢাক! 
বাক! তলোয়ারের মতো । সমাজের 
আজকের নিয়মতন্ত্রেরে অভ্যন্তরে 
কালকের দিনের নিয়মভাঙ্গা শক্তি 
লুকিয়ে থেকেছে। নিয়মের 
অস্তববদ্ব অনিয়ম হ'য়ে আত্মপ্রকাশ 
ক'রেছে, পরিপুরণ করেছে একে 
অপরকে এবং ছুয়ে মিলে রচন' করেছে 
একক। এর আধখানাকে চাই, 
এবং আর আধখানাকে পেলেই 
কিল ঘুষি বাগাই, এহেন ছেলেমান্সী 
ধারের, তারা 'পূর্ববাসনা'র জোরে 
ওপন্তাসিক হ'তে পারেন,_ সমালোচক 
'হু'তে চেষ্টা ন! করাই উচিত। 

- প্রেম সম্পর্কে যেমন, আদর্শবাদী- 
দের অন্তান্ত অভিযোগ সম্বন্ধেও একই 
কথা। 

রূপের দৌহাই বড় দোহাই । 
সাহিত্যিক বা শিল্পী যেন রূপ রচনা 
করেন্‌। যেন কুরূপ, কুৎসিতকে 
আমল দেন্‌ না। যতো অনুরোধ 
হতে পারে শিল্পীর কাছে সাহিত্যিকের 
কাছে, তার মধ্যে এর চেয়ে স্থুল. 
অনুরোধ আর নেই। জীবন্ত মানুষকে 


[ তার মরমের কথা বলতে না পারলে নিঃশ্বীস নিতে সনির্কন্ধ অনুরোধ 


| 


| 









“ 


এ. * ম্যানেজার; দর্পণ 


কলম হাতে নিয়ে হবে কি? এবং 
হয়েছেও বা কি? নিয়মতান্ত্রিক 





স্পা 


বাঙ্গল। সংবাদ সাময়িকী 
টাদার হার 


এগ্রাহক হওয়া যায়। 
টাকা কাঁড় পাঠাবার' ঠিকানা_- 


চিত্তরপ্তন এভেনিউ 
কলিকাতা_১৩ 


J 


আসলে চাকা 


করাও এর চেয়ে ভালে!। 

বাছাই করা কতকগুলি, রূপময় 
বস্তু আছে নাকি দুনিয়ায় ? বেকুবদের 
স্ব্গলোকে আছে-সেখানে শিল্প- 
সাহিত্যের প্রবেশ নিষেধ । রূপ বানানো 
হু'চ্ছে। ক্রমাগত ঘুর্ণমান চক্রের 
পরিধিতে কি আছে নজরে গড়েনা। 
কিন্ত যদি কোন প্রবল আবেগ, 
বা আকাঙ্খা প্রয়োগ ক'রে ঘূর্ণনকে 
মুহুর্তের মধ্যে থামিয়ে দেওয়া যায়; 
পরিধির বিন্দুলগ্ বস্তু দৃষ্টিগোচর হবে । 
থামছেনা, থাম্বার 
মায়া তরি করা হ'চ্ছে তীব্র 
আবেগ দিয়ে৷ যতোটা বস্তুতে, তার 
চেয়ে অনেক বেশি হদয়াবেগে 
রূপের বসতি। ফ্েই জন্তই, the 








' বাঙ্গল! সাহিত্য নিয়ে দু এক কথা 


light that rever was on 
land or see, the Consecration. 
and the Poet’s dream, ব'লে 
রূপের বর্ণনা । 

শিল্পীর শিল্পত্ব এই রূপরচনায়। 
যেন তিনি কুরূপ কদধ্যকে আমল 
দেন না, একথা! শিল্পীকে বললে, 
‘শিরসি মা লিখ'র তাৎপর্য স্পষ্ট 
হ্য়। 

কিন্তু সমাজ থেকে ফারাক হয়ে 
গেলে সাহিত্যের পতন সুরু হয়। 
একাংশের উন্নতি -যখন অপরাংশের 
ঘুর্গতির উপর নির্ভরশীল হয়, 
সাহিত্যের সঙ্কট এবং যুগবদল তখন । 
কোটি মানুষের কর্ম কার্য কল্পনা 
কামনার উপরে কম্বলচাপা দিয়ে 
কয়েকটি সুবিধাভোগী সারাদেশকে 
কলরবে ভরে তুললে রূপদৃষ্টি তখন 
আচ্ছন্ন হ'তে বাধ্য, কারণ রূপ্রচনার 
বুদ্ধি আবেগ তখন আবিল হয়ে ষায়। 

ইংরেজ আমলের সুরু থেকেই 
একটি সঙ্কট বাংলা সাহিত্যে দেখ! 
দিয়েছিল । এবং সে সঙ্কট থেকে 
আজো পুর্ণ আরোগ্যলাভ ঘটে নি" 
বলেই বাঙ্গালা সাহিত্যে পুনঃ পুনঃ 
নরম গরমভাবে সে সঙ্কট দেখা 
দিচ্ছে, এবং সাহিত্য সম্পর্কে সেই- 


সব খবরদারির কথা উঠছে, যেগুলি 
বহুলাংশে অবাস্তর। 


মাইকেলের মেঘনাদবধের দুইতীরে 
পাঠকজনতা ছিল না| এখনও তেমন 
নেই। কেন নেই? কারণ নিজ 
দেশ সমাজ থেকে উন্মুলিত হয়ে 
মাইকেল শিকড় খুঁজেছিলেন বিদেশী 
শিক্ষা সভ্যতায়, এবং অবশেষে 
রামায়ণ কাহিনী অবলম্বন করে 
নিজের দেশ সমাজে শিল্পগত 
প্রত্যাবর্তন ক'রেছিলেন ৷ ইংরেজ 
আমলের সুরু থেকে বড়োরকমের 
একটা হাতবদল হয়ে বাংলা সাহিত্য 
যাদের হাতে চলে গেল, তারা 
দেশসমাজের ধারাবাহিকতার ছিন্ন 
ংশে দাড়িয়ে, সে ধারাবাহিকতা 
পুনরায় সংষোজন করার ভূমিকা 
লওয়। মানুষ ।* সংখূ্ীয় নগন্ত ছিলেন 
তারা। উপরনীচ * হিসাবে বিচার 
করলে উপরে" ছিলেন তারা । উপর 
থেকে তাদের * সাহিত্যকে নীচে 
ছড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। 

মাইকেল ণ্বঙ্বিম রবীন্দ্রনাথ 
সবার সম্পর্কেই একা থাটে । ক্রমিক 


নদীগর্ভে বিসর্জন দিতে হল। 
Se নিয়ে চেষ্টার ক্রাট হল না। 
বারুণী পুষ্করিনীর পিথে কলসী কাথে 
যাওয়ার কালে এই বালবিধবাঁকে 
ঘিরে যে সমস্ত বর্ণনা আছে, তাতে 
'জননান্তর সৌহৃদানি' মনে পড়িয়ে 
দেয় ; মনে হয়, অত ভন্ম অপমান 
শয্যা ছেড়েছে ৷ কিন্তু কপালকুণ্ডলাকে 
যদি নদীগর্ভে, রোহিণীকে বিসর্জন 
বারুণীগর্ভে। তপ্ত লৌহশলাকা স্পর্শ 
করেছেন যেন বঙ্কিমচন্ত্র। * অথচ 
পরাপপুতলীসমা রোহিণীর মুখে স্তুখ 
রেখে গোবিন্দলালকে দিয়ে বঙ্কিম 
রোহিণীতে প্রাণ সঞ্চার করলেন। 
যে রোমান্দের স্থত্রপাত করে দিলেন 
এইভাবে, আজও বৈধ 
নিয়মতান্ত্রিক ভালোবাস! কুল ছাপিয়ে 
উঠে সেই রোমান্সের দিকে তার 
তরঙ্ষবা বাড়াচ্ছে এবং সমগ্র 
সমাজের নরনারী সম্পর্কের বিবেককে 
তছনছ করে দিচ্ছে। 
কিন্ত কলিকাতাঁর গুরসে হরিদ্রা- 
গ্রামের গর্ভে যে বিষকন্তা জন্মেছে, 
তার যত ব্ূপই থাক, যতো হৃদয় 
নিংড়ানো ন্গেহভাগিনী সে হোক, 
তাকে ঘিরে ঘর-সংসারের চৌহন্দি 
রচনা করা যায় না! নিকট অতীত 


দূর অতীত বাধা দেয়। . অতএব 
বঙ্কিম রোহিণীকে সংহরণ করে 
নিলেন। পুষিয়ে নিলেন শিল্প- 


সহাম্বতৃতি সংহরণের নির্শমম উদাসীন 
দিয়ে। 

অনেকের নজরে পড়ে নি, এর 
পরে বঙ্কিম সমসাময়িক কালের পট 
আর ব্যবহার করেন নি উপন্তাস 
লিখতে! বুঝেছিলেন নরনারা 
সম্পর্কের ষে রূপকল্পগুলি জাগছে, তাঁর 
সঙ্গে উত্তরাধিকার সুত্রে, প্রা 
বাঙ্গালীর সমাজজীবনের একীকরণ 
তখনও বছ দুরে। 

শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সাহিত্যে 
আগন্তক বহিঃপ্রেরণা প্রবল-_ভিতর- 
কার প্রেরণা দুর্বল । সাহিত্যিকের দায়িত্ব 
সেই এন্তে বেশি, বাধা বেশি, সফল- 
তার জন্ত প্রস্ততিও অধক দরকার। 
বিশ্বয়কর, সংস্কার-বিরোধী, ছিন্নমূল 
রচনার সম্ভাবনা বান্গলা-সাহিত্যে 
যতো! বেশি এতো আর কোথাও নয়। 
তাতে কোথাও কোথাও অমিত 
শক্তির পরিচয় থাকলেও “সমাজের 
সামগ্রিক সত্তার সাথে একীকৃত না 
হওয়ার ক্রটি তাতে থাকবেই। 

এমনকি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও তার 
মহাপ্রতিভার ছ্যতির অন্তরালবিলগ্প 
এই ক্রটি কোথাও কোথাও 


অবতরণ ক্রমিক, অন্লীকরণ-_ভিন্ন শিক্ষা, দেখিয়েছেন । খুব হাতের কাছে একটা 


সভ্যতার সঙ্গে যোগসাধন, ও সমন্বয় 


: এবং সেই জন্তই বিরোধী আদর্শের 


দ্বন্দ সময়ের পর্যায়ে রক্ষণশীলতার * 
সা হিত্যর্শরেও 


তারস্বর 
শোনা গিরেছে। « 
এ বিষয়ে বর্ষিমী দৃ্টস্ত শিক্ষাপ্রদ ৷ 


রূপ-ক্লচনার যে বুদ্ধি আর্বেগো আয়ত্তে 
ঈছে) সমাজ সংসারে "তাকে ঠাই 


এসেছে) 
দেওয়। যাচ্ছে না। রুপালকুণ্ুলাকে 
|) ঠি 


দৃষ্টান্ত ‘অমিত রা | কেন্দ্র-হারানো 
শিক্ষারুচি, *এবং দায়েত্বমুক্ত বিতের 
eile এই ব্যক্তিটি.গড়পড়তা শিক্ষিত 
দুর্নিরীক্ষ্য। বাক্যকে 
কৰ্ম্ম থেকে, উদ্যোগ সঙ্কল্প উদ্দেখ 
থেকে,দমাজ রা ধৰ্ম্ম থেকে, এমনকি 
ব্যক্তির নিজের, নিষ্বতি থেকে বিষুক্ত * 
করে এনে সেই বাক্যের খ্নরশান ' 
দ্যুতি দিযে অস্তিত্বকে উদ্ভাসিত কৰে 


PS 


বিবাহিত | 


[ 
হয়েছে । 





চলার একটি কসরৎ যদি কোনো 
সাহিত্য-সার্কাসে পুরস্তুত . হওয়ার 
হন রাখে, ত্ববে ‘অমিত ০ 

|’ হয়েছে । 

শিক্ষিত মধ্যবিত্তীয় মানস এবং" 
অস্তিত্বের উপরে অমিত পায় কটি 
বিদ্রপ, একটি সমালোচনা-। কোনে 
লাম্পট্য না দেখিয়েও অমিত রায় ৯৮ 
একটি লম্পট, একটি * বাক্যলম্পট, 
সমাজের অস্তিমূলক* মনোভাবের 
বন্্ুহরণ কর! একটি নায়ক । একটি 
লম্পট এক ধা একাধিক ঘর ভাঙ্গে, 
এক বা একাধিক রমণীর সর্বনাশ 
করে, কিন্তু এক * অমিত রায় 
হাজার যুবকের জীবনের মূলসর্মত 
উপড়ে . ফেলে সমাললটাকে তছনছ . 
করে দিতে পারে * সেই অন্তই 
লাবপ্যের 'সঙ্গে কবিতার" নিরাপদ" 
উর্দ্ধে তার মিলন, ঘরসংসারের 
সমভূমিতে বিচ্ছেদ ।. ( 

সাহিত্যিকের কলম যন্ত্র হিসাধে 
অতি সরল। কিঞ্চিৎ কালি, এবং 
তা লেপনের জন্য কয়েকখণ্ড কাগজ 
হলে সাহিত্যিক একেবারে অন্ত- 
নিরপেক্ষ । নিরঞ্জুশাঃ কবয়ঃ কথাটা, 
সাহিত্য উৎপাদনের . অস্তনিরপেক্ষতা 
থেকেই এসেছে । সত্যের অর্ঘেকটা 
দেখলে সেটা ডাহা মিথ্যার চেয়েও 
সাংঘাতিক হয়। বিনাপয়সার ভাষা 
আসছে সাহিত্যিকের কাছে। কুলি 
খরচা নেই, উৎপাদনের নয মজুরি | 
দিয়ে শ্রমিক নিয়োগ করতে হয় না। 
দুয়ার রুধে, বচন কুঁদে -ছন্দ আমায় রঃ 
হয় বানাতে, অতএব পরিশ্রম, 
প্রযোজনা, মালিকানা সবই 
সাহিত্যিকের অহংয়ের ৷ | 


বলা বাহুল্য, সাহিত্যকে, নিপথ- 
গামী করার কুপরামর্শ বারার এই" 
অহংকৃতি থেকে এসেছে। 

সকলের কর্মচিন্তা আশা আশঙ্কা 
স্বপ্নকল্পনার আছাড়ি পিছাড়ি চলেছে 
সমাজের দৈনন্দিন জীবনে । "হাসি 
কানা ক্ষোভ আক্রোশ আননাবেদনার ... 
ধ্বনিরূপগুলি উঠছে পড়ছছ জড়িয়ে * 
যাচ্ছে_সব মিলে যে এঁকতান তুলছে 
তোমার একক কর্ণে তা ধরা যাবে, 
না, তোমার *একক প্রান, বুদ্ধি 
আবেগের গোম্পদ দিয়ে সে সমুদ্র“ 
পরিমাপ হবে না| অথচ সমাজের 
এই সমগ্রকে এক করে তুলতে হুবে। : 
জ্ঞান কর্ম্ম ভাবাবেগের জুমবিকাশের 
ধ্বনিপ্রতিফলন কাঁচামাল হিলাবে 
ব্যবহার করে রচনা করতে হবে 
আলেখ্য,যাকে লরমাজভীবন . দর্পণ 
হিসাবে ব্যবহার করতে পারে! 
এই কাজের জন্ত আহ্বান সাহিত্যিকের । 
বলা বাহুল্য এককে সমাজের অত্যেক 
হওয়া দুরূহ সাধনাকে সাহিত্য-* 
কর্মের মধ্যে গোপন করে রাখা 
সমাজের সমগ্রকে তার 
চরমে এবং গভীরক্গ্ঞ্্ধ টেনে নিয়ে 
গিয়ে শিল্পীসাহিত্যিকের এঁকে রন 
মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে । 


( শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়) 
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. - বাঙ্গলার বামপন্থী সমন্বয় 
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|) 


"" গ্ৰাগনান উপনির্বাচনে কংগ্রেসের 


জয় "ধরবং কমিউনিষ্ট পার্টির পরাজয় 


একে. বড. করে দেখা দিয়েছে 
বামপন্থী সমন্বয়ের ফাটল। বাঙ্গলায় 
বমিপস্থাদের * মিলন-মঞ্চও তৈরি 
হয়েছিল একান্ত “আাকস্বিকভাবে এবং 
তার মধ্যে সুবিধাধাদের ভূমিকা ছিল 
অনেকখানি । কোনও বামপন্থী দল, 
এমন কি কমিউনিষ্ট পার্টি এরক 


শক্তিতে. কথ্গ্রুসকে রাজ্যদরকার 


থেকে গদীচাত, করতে পারবে না। 
* সুতরাং, "৫৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে 
পশ্চিম বাললার* বড় পাঁচাট বামপন্থী 


দলের তরফ থেকে আওয়াজ উঠলো * 


ষে গদীয়ীন কংগ্রেদ দলকে সরিয়ে 
তারা বিকল্প বামপন্থী সরকার গঠন 
করতে প্রস্তুত । এই ছুমিলন প্রবাহে 
কংগ্রেস বিরোধিতা এবং সহজে 
কেল্লাফতে করার প্রচেষ্টাই বড় ছিল। 
বামপন্থীদের মধ্যে কমিউনিষ্ট মতবাদ 


এবং কমিউনিষ্ট পার্টি সম্পর্কে যে. 


গভীর সন্দেহ এবং সংশয় আছে তা" 
নিয়ে খোলাখুলি আলাপ আলোচনা 
ধা আপোষ রফা কিছুই হলো না। 
হয়তো তা” হওয়া সম্ভবও ছিলন]। 
নির্বাচনের উত্তেজনা এবং উন্মাদনায় 


“কমরেড জ্যোতি বসু এবং ডাঃ প্রফুল্ 


ঘোষ, ভাই-ভাই বলে পরস্পরকে 
শৃ্বীকার করলেন ৷ বাজলার জিজ্ঞাস 
নির্ধাচকমণ্ডলীকে আশ্বাস দিলেন যে 
কংগ্রেসী কুশাসূনের অবসান ঘটিয়ে 
তাদের সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় স্থখী 
এবং সমৃদ্ধ বাঙ্গলা গড়ে তুলবেন। 


কলকাতার প্রপীড়িত বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত, 


ছিন্নমূল ক্যাম্প-কলোনীর ডউদ্বাস্ত, 


_ শিল্পাঞ্চলের বাল্গালী-অবাঙ্গালী শ্রমিক 


সাধারণভাবে এবং মফঃম্ব লও 
গ্রামাঞ্চলের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় আংশিক 


ভাবে ও বাঙ্গালী কৃষকের সামা 


অংশ এই বামপন্থী মিলিত আহ্বানে 
সাড়া দিয়েছিল, এবং কংগ্রেসকে 
বেশ বিপাকেও পড়তে হয়েছিল | 


কমিউনিষ্টরা নির্বাচনী জোট- 


* বন্দীকে শাশ্বত সত্য হিসেবে স্বীকার 


করেনি। এ’ মিলনকে তার! খুব 
স্ুপরিকল্লিতভাবে নিজেদের পার্টির 
মজবুক্তীতে নিয়োগ করেছে। আজ 
বার!” মিত্র, কাল অবস্থা ভেদে তারা 
ডগ 
কোথায় কিভাবে স্থান নেবে, সম্বন্ধ 
রাগ বা সোহাগের হুরে-_সে ক্যাপারে 
কমিউনিষ্ট পার্টির বিন্দুমাত্র বিভ্রান্তি 
ছিলন!। সময় থাকতে সচেতন 
তারাই «কেবল হয়োছিল। পার্টির 


- ট্রপরতলার নেতারা গোপন মিটিং 


করে সতভ্যক্ষের বামপন্থী সমন্বয় লদ্বন্ধে 
হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন যে সোস্তাল 
ডেমো ক্রেসিবু্লীশক্র, বিশ্বাসঘাতক 
নেতার" [মতো এরা যে কোনও 
৬ক্কর্ধে প্রগতির পথ থেকে কথগ্রেণী 

নেতাদের কাছে আত্মবিক্রয় করতে 
রঃ এ 


নিখিল মৈত্র 
পারে। তাই, পঞ্চবামীর মিলনমঞ্চে 
অক মিউনিষ্ট 
সম্পর্কে জনতার মনে অযথা মোহ 
স্থতি করোনা । 
বাললাদেশে পঞ্চবামী মিলনের 
মেজ তরফের সর্িক প্রজাসোগ্ালিষ্ট 


পারি. ৷ * অতীতে কমিউনিষ্টদের সঙ্গে . 


মিল্পিত মোরচা গড়ার তিক্ত অভিজ্ঞতা 


তাদের যথেষ্ট ছিল-_সবার না হোক, 


পুরাতন কংগ্রেস সোশহালিউদের 
নিশ্চয়ই ছিল। বাঙ্গলার বিপ্লবী 
যুগের এঁতিহ প্রজাসোস্তালিষ্ট পার্টিতে 
নিয়ে এসেছেন শ্রীমতী লীলা রায়, 
ডাঃ অতীন বসু প্রমুখ নেতারা । তারা 
এবং কংগ্রেসের গান্ধীকার্দী ভাব ও 
কর্মধারার একদা ষারা' বাললায় 
পুরোধা , ছিলেন__যেমন ডাঃ প্রকল্প 
ঘোষ ও ডাঃ সুরেশ ব্যানার্জী সবাই 
কিন্তু কমিউনিষ্ট জীবনাদর্শ এবং 
কর্মপ্রণালীর ' অত্যন্ত কঠোর 
সমালোচক । তাদের বিগত কর্ম্মমুখর 
জীবন এই কমিউনিষ্ট মতবাদের 
বিরুদ্ধে কঠোর. কঠিন সংগ্রামের সাক্ষ্য 
বহন করে রয়েছে। নির্বাচনে 


কিস্তিমাৎ করার জন্তে তাঁর! সবাই - 


অতীতকে ভুলে গেলেন" এবং বাস্তব 
অবস্থার - সঙ্গে সম্পর্কহীন এবং 
কাল্পনিক ভবিষ্যতের রঙ্গীন সম্ভাবনার 
ইঙ্গিত দিয়ে সমস্ত পার্টকেন্ঠেলে নিয়ে 
গেলেন কমিউনিষ্টদের সঙ্গে নির্বাচনী 
মিতালিতে। প্রজা-সোস্তালিষ্ট এবং 
তার আগে কংগ্রেস সোশ্তালি 
পার্টিকে মজবুত বুনিয়াদের উপর গড়ে 
তোলার পথ সব থেকে বড় প্রতি- 


" বন্ধক সুষ্টি করেছেন দলের সর্বজন- 


বরেণ্য নেতারা । এবারও সামস্সিক 
সুবিধা, সস্তায় নির্বাচনী আসন লাভের 
আশায় সেই ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি 
হলো। রাজ্য বিধান এবং লোক 
সভায় কয়েরুটি আসন পেলেও প্রজা- 
সোশ্তালিষ্টদের সংগঠন ও প্রতিষ্ঠা 
বাড়লো ন1। 


বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল বাঙলার 
অপ্রিযুগের সব থেকে ব্যাপক এবং 
সংগঠিত *অনুশীলন দলের ' ভাঙ্গা 
টুকরো । প্রজা-সোশ্ত।লিইদের সঙ্গে 
মিলতে ন! পারায়, ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে 
সীমিত শক্তি 'নিয়ে এই দল নিজের 
অস্তিত্ব কোনক্রমে বজায় রেখেছে। 
বাজলার বাইরে উত্তর ভারতে উত্তর 
প্রত্রেশে বিপ্লবী সমাজ্জতন্ত্রীদের সংগঠিত 
শক্তি কমিউনিষ্ট পার্টিতে চলে 
গিয়েছে। পূর্ব ও উত্তর বল্লের বিভিন্ন 
শহরে বিপ্লবী সমাজতন্ত্র এবং কমিউ- 
নিষ্টদের সহিংস সজ্ঘাত একেবারে 
“অতীতের গর্ভে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি! * 
এখনও'হুই দলের মত এবং পথের 
‘কোনও মিল নেই। বিপ্লবী সমাজ- 
তন্ত্রীরাওু প্রজা-সোশ্ঠালিষ্টদের অনুসরণে 


পার্লামেপ্টারি রাজনীতিতে নিজেদের শ্থান, 


বামপন্থী নেতাদের ' 


করে -নেবার জন্তে বাম মিলনের 
আসরে ছোট স্থান করে নিয়েছিল। 
বিগত সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল 
প্রকাশ হলে দলের কোনও কোনও 
সভ্য নেতাদের জিজ্ঞাসা করেছিল যে 
কমিউনিষ্ট মিপন-বিরহ নাটকের 
যবনিকাপাত কেরল বিপ্লবী সমাজ- 
তান্ত্রিক পার্টির পক্ষে হয়েছে একাস্ত 
মর্মান্তিকভাবে । বিধান এবং লোক- 
সভা থেকে কেরল বিপ্লবী সমাজ- 
তত্ত্রীদের নামনিশান মুছে গিয়েছে। 
পশ্চিম বাঙ্গলাতেও কি সেই অশুভ 
পরিণতির সম্ভাবনা আছে? 

বাঙ্গলার বামপন্থী আন্দোলনের 
সবথেকে বড় এঁতিহের অধিকারী 
ফরোয়ার্ড ব্লক | আবার সব থেকে 
ভেঙেছে এই দলই বেশি । ফরোয়ার্ড 
ব্লক -নাম বহনকারী মার্কসিস্ট এবং 


সম্ভবতঃ অমার্কসিস্ট দুইটি শাখাই 


কমিউনিষ্ট ছত্রছায়ায় নির্বাচনী প্রতি- 
ত্বন্দিতায় নামে । স্বতগ্ দল হিসেবে 
মার্কসিস্ট ফরোয়ার্ড বুকের কোনও 
অন্তিত্ব আছে কি--এ প্রশ্ন অবশ্ত না 
করাই ভাল। 

বাঙ্গলার জনমত এই সুবিধাবাদী 
শক্তিসমন্বয়ের হাতে আগামী. পাঁচ 
বছরের জন্তে দেশের শাসনভার ছেড়ে 
দেয়নি । বামপন্থীদের মিলিত বিকল্প 
সরকার গঠনের আওয়াজ যে কত 
ঠুনকো তা’ আজ অত্যন্ত নির্মমভাবে 
প্রমাণিত হয়েছে । কেরলে বিগত 
সাধারণ নির্বাচনে কমিউনিষ্টরা একক 
দল হিসেবে রাজ্য বিধানসভায় নিরদ্ধুশ 
সংখ্যাগরিষ্টরা লাভ করে নিজেদের 
দলের সরকার গঠন করেছে । সেখানে 
রাজনৈতিক আবহাওয়া অনেক 
পরিস্কার! বামপন্থী সমধ্বরের নামাবলী 
কমিউনিষ্টরা দূরে সরিয়ে রেখেছিল । 
কমিউনিষ্ট বলে কংগ্রেসী এবং প্রজা- 
সোশ্তালিষ্ট, বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী বা অন্ত 
দল-উপদলের বিরুদ্ধে সেখানে সরাসরি 
প্রতিত্বদ্ছিতা হয়েছে । লোকে জেনে 
গুনে কমিউনিষ্টদের হাতে সরকারী 
শাসনভার দির্টমছে।” ভালমন্দের 
জবাবদিহি কর্মিউনিষ্ট সরকারকে 
করতে হবে। পশ্চি্ণ বাঁদ্লার অবস্থা 
সেই তুলনায় অনেক ‘বেলি ঘোলাটে 
ছিল। নির্বাচনে বায়পস্থী জোটের 
জিত হলে সরকারে গদীয়ান হতে 
গিরে কি বীভৎস* ভৌতিক নৃত্যের 
সহি হতো তা’ অমুমান করা 
শক্ত নয়। ,' | 

এখন পশ্চিম বার্গুলার অকমিউ- 
‘নিষ্ট বামপন্থী দল-উপদ্ল কি করবেন? 
কমিউনিষ্ট পাটি নিয়ন্ত্রণে বামপন্থী 
সার্কাসে আৱ তারা বিদুষক-এর 
ভূমিকা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবেন, না-- 
একথা বগনান নির্বাচকমণ্ডলীটুক 
একাধিক .অকমিউনিষ্ট & বামপন্থী 


নেতারা বলেছেন। স্বতন্ত্র গণতান্ত্রিক 
ভিত, ৭১ [ 


শক্তি হিসেবে তাদের মান-মর্য্যাদা 
আছে এটাও বাগনানের ভোটে 
প্রমাণিত হয়েছে। তীর্দেধ ভেতর- 
কার ব্যর্থ কঙুহবিবাদ, রাজনৈতিক 
মতভেদের কচকচানি বন্ধ হলে, 
দেশের লোকের ভরসা আরও বাঁড়বে। 
বিধানসভা বা লোকসভার আসনের 
হিসাব দিয়ে এই মিপিতু অকমিউনিষ্ট 


' বামপন্থী শক্তির অগ্রগতির বিচার 


করলে চলবে না। তাদের নিজেদের 
বন্ধ্যা নীতি জনজীবন থেকে এই দল 
উপদল-চক্রদের বহু দু রে নিয়ে 
গিয়েছে। আজ নতুন করে অনেক 
মেহনতে সেই ভ্বত গৌরব ফিরে 
পেতে হবে। কমিউনিষ্টদের সঙ্গে 
গিঁট বন্ধনে বামপন্থী প্রজা-সোশ্যালিষ্ট, 
বিপ্লবী সমাজতত্রী, ফবোয়ার্ড ব্লক 
বা অন্ত কোনও দলের প্রাণপ্রতিষ্ঠ 
হবে না, হতে পারে না। তেমনি 
নির্বাচন দ্বদ্বে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে 
সম্মিলিত, সংগঠিত এবং গণতান্ত্রিক 
শক্তি হিসেবে তাঁদের জনমতের 
প্রতিনিধিত্ব করার দাবী উপস্থিত 


করতে হবে । দেশ গড়ার পরি- 
কল্পনাকে বিরোধী গণতান্ত্রিক শক্তি 
রূপে তাদের রূপায়িত করতে হবে। 
বাগনানের নির্বাচনী ফলাফল 
থেকে কমিউনিষ্টরা কি শিক্ষা 
নিয়েছেন তা’ খুব বিস্তৃত এবং স্পষ্ট 


করে তারা বলেন নি। সম্প্রতি 


সোভিয়েট কমিউনিষ্ট পার্টির যে: 





শুক্রবার, -১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯ 





সাধারণ সম্মেলন হচ্ছে, ' তার মুগ 
সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট 
আন্দোলনের উপর গভীর এবং ব্যাপক 
প্রভাব বিস্তাব করবে। বালুর 
বামপন্থী সমন্বয় ও তার ভবিষ্যং 
সম্পর্কে মূল সিদ্ধান্ত সেই পটভূমিতে 
ঠিক হবে! সুতরাং, তার ভজন্তে 
আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে 
হবে। 


বাগনানের নির্বাচনী জয় এবং 
বামপন্থী সমন্বয়ে ফাটল বাললার: 
কংগ্রেসী নেতাদের স্বভাবতঃই উৎফুল্ল 
করেছে । আর একবার প্রমাণ 
হলো যে দেশেত্র (লোক এখনও 
কংগ্রেসকে কতখানি ভালবাসে । সেই, 
মূলধন অতিদ্রত কমছে, কিন্ত এখ্সও 
ঘাটতি আরম্ভ হয় নি। কংগ্রেসের 
মধ্যে ধারা গুভ গণতান্ত্রিক চেতর 
জাগাবার চেষ্টা করছেন, নতুন করে. 


ভাবছেন এবং কাজ করছেন, তাঁরা 
এই বিজয়ে আরও আশান্বিত হবেন। 
কংগ্রেসকে আগামী দিনে পশ্চিম 
বাঙ্গলায় শুধু কমিউনিষ্ট নয়, সংগঠিত 
ও গুণতান্ত্রিক বামপন্থী সমন্বয়ের, 


অন্মুখীন হতে হবে | সে প্রতিযোগিতায় 


কেবল অতীতের আত্মদান কাহিনী 
বা ভবিষ্যতের উজ্বলতর সম্ভাবনার 
ইঙ্গিত দিলে চলবে না। বর্তমান" 
অবস্থার কষ্টিপাথরে কংগ্রেসেরও 
যাচাই হবে। রি 


বানা সাহিত্য নিয়ে দুএক কথা 


(৭ম পৃষ্ঠার পর ) 


অন্য কোনো উৎপাদন এতো 
দায়িত্পূর্ণ নয-_অগ্যাকোনো! উৎপাদনে 
সমগ্র সমাজ এমন অথণ্ড হয়ে যোগ 
দেয় নি, দিতে পারে না। 
সমাজের অস্তিত্বের ক্ষুধার অন 
সাহিত্য ৷, ধারা জৈবিক প্রয়োজন 
মেটাবার কারখানা খামার বানান, 
শ্রমিক নিয়োগ করেন, কর্তৃত্ব করেন, 
এবং মুনাফা লোটেন, তারা মুনাফার 
তাগিদে সমাজকে খণ্ড করে ছিন্ন 
করে ফেলেছেন বলেই সাহিত্য এবং 
সাহিত্যিক উত্ভয়েই অল্পবিস্তর 
্বধর্মচ্যুত হয়েছে,_জৈবিক প্রয়োজনের 
উৎপাদন-ব্যবস্থা, এবং বণ্টন-ব্যবান্থা 
সমাজায়ত্ত না হলে, সাহিত্য 
সাহিত্যিকও স্বধৰ্ম্ম ফিরে পাবে না । 

বালা সাহিত্যের শ্লীল, অশ্লীল, 


সমগ্র 


রূপ অন্ধূপ বিচারে বারম্বার দেখা 


গিয়েছে সমাজশিব নিমন্ত্রণ পায়নি 
যদি বা পেয়েছে, সে ॥ মধ্যবিত্তীয় 
নিশ্ষিয়, ছিম্ছাম্‌ সমাজ-প'টে আকা 
সমাজ, আসল সম্টাজ নয়। সেই 


অনিয়ন্ত্রিত সমাজশিব মহারুদ্ররপে 
সেজে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের 


চারিদিক ধিরে ভূতপ্রেত প্রমথ নিয়ে 
হাজির হওয়ার মহড়া দিচ্ছে। 


বাঙ্গালী সমাজজীবনৈর স্তরে স্তরে, 
ক্লীবতার গ্লানি, নৈক্রর্ম জমা হয়ে 
রয়েছে। নৈকবর্ম রপবিরোধী,_ক্রীবেক্র 
কাছে কোন রূপরাজকন্তাঁ ধরা দেয় 
নি। সাহিত্যের সৌন্দর্য্য সমগ্র জাতির 
প্রচণ্ড জিজীবিষার মুখোমুখি মৃত্যুকে 


দাড় করিয়ে প্রচণ্ড আলোকে নিরীক্ষণ 
করতে হস্ব। 


. মধ্যবিত্ত শিক্ষিতের সঙ্গে নিয় ও 


+ নিঃস্ববিত্ত বাঙ্গালী সাধারণের বিভেদ 


মুছে গিয়ে যে নৃতন রাষ্ট্র অর্থনীতি 

নিয়ে সমাজ জাগবে তার ধ্যান কি. 
বাঙ্গালী সাহিত্যিকদের মধ্যে এসেছে 

বাল! সাহিত্যের এখনকার সমতা 

রাষঙিক আধিক প্রচওঁ পার 

সমন্তা, তা না ঘটিয়ে রপরচনা এ 
জরতীকে বুবতী বলে চালাবার হো 
হবে। i 





1 





. শল্রীশাস্তি রায়। 


_'ক্রিকেট-কলায় সমুজ্জরল . ওয়েষ্ট 
_ ইত্ডিজির জীবন-লালিত উজ্জ্বল ক্রীড়া- 
চা নস" ক'রে ধন্ত হয়েছি ।শখুশীর 

"মন দীপ্ত হয়ে উঠেছে 
তং বিলাসীদের | সেই সঙ্গে 
ভারতের. ক্রিকেট নিয়ামক কতৃপক্ষের 
সর্বাশ্চর্যময় কীন্তিকলাপে ক্রিকেট- 
রাসকদের আক্কেল হায়রান হয়ে 
গেছে । বিবেক-বিহীন নির্বাচকমণ্ডলীর 
বিজ্ঞান-বিকুদ্ধ নির্বাচন, ভারতীয় 
ক্রিকেটের গ্রেরব-রবিকে র্রাস্তনীল 
অন্ধকীরে তলিয়ে, দিয়েছে৷ “ফতোয়া' 
“বিশারদ নিয়ামক সংস্থার প্রশাণক 
মণ্ডলীর স্বেচ্ছাকৃত ওঁদাসীন্ত, ক্রিকেট- 


সংসারে ভারতের 8 


করে তুলেছে। ক্রিকেট কস্টোল 
বোর্ডের খেয়াল খুশী মাফিক নির্বাচনের 
প্রতিবাদ জানাতে পলি উত্রিগড় 
পদত্যাগ ক'রে 'ষে বিপুল আলোড়নের 
পথ নির্দেশ করেন, তা নিশ্চয়ই সুফল 
প্রসবের সহায়ক হবে আসন্ন ইংলণ্ড 
সফর উপলক্ষ্যে। J 

" ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেট দল ভারতে 
খেলতে আসায়, আমরা আমাদের 
অবন্থা তলিয়ে দেখবার স্থযোগ 
পেয়েছি। এই স্বতিময়ী টেষ্ট খেলায় 
ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ফাষ্ট বোলার ওয়েসলী 
“হল আর রয়, গিলক্রিষ্টের বিমার ও 








ভরতীয লে; প্রসঙ্গে 


- ব্রজেজ্দ্রকুমাঁর বর্মণ 
বাম্পারের সম্মুখীন ভারতীয় ব্যাটস- 
ম্যানরা চিত্রাপিতের মতো স্থির হয়ে 
নিজেদের যুপকাষ্ঠের বলি ছাড়া অন্ত 
কিছু ভাববার সুযোগ পাঁননি। 
হায়াবেদনে উদ্বেল খেলোয়াড় গোষ্ঠী 
একে একে প্যাভিলিয়নে ফিরে গেছেন 
অসহায়ের মতো! হল-গিলক্রিষ্টের 
রাজপ্রতাঁপে চিন্তার ঘোর লাগল 
মুখেশ্চোখে | চতুর্থ টেষ্টেই হাসতে 
হাসতে ‘রবার’ বিজয়ের কৃতিত্ব অর্জন 


= করল ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ । কলকাতার 


ইডেন গার্ডেনসে ফলো-অনে বাধ্য হয়ে 
গো-হার! হেরেছে ভারত আমাদের 
চোখের সীমানায় । এমতাবস্থায় 
জিজ্ঞাসা এই যে, ইংলণ্ডের ক্রীড়া- 
প্রাঙ্গণে ষ্ট্যাথাম, লোভার, টর ম্যান, 
টাইসন প্রমুখের মুখোমুখী দীড়াবে 
কেমন ক'রে ভারতের ব্যাটসম্যানের! ? 
সেই কথা ভেবে নিঃশব্দ বিশ্রয়ে 
নিশ্চুপ হয়ে আছি। কারণ হল- 
গিলক্রি্ট যদি উদ্কা হয়, তা হূলৈ 
উম্যান-ট্যাথাম নিশ্চয় বজ্র চেয়েও 
নৃশংস । এ ক্ষেত্রে মজা ওড়াবার 
মজ্জলিশে আরাম কেদারায় আসীন 
কর্তা ব্যক্তিরা কি ধরণের অনুশীলনের 
ব্যবস্থা করবেন নির্বাচিত থেলোয়াড়- 
দের শিক্ষণের জন্তে? পুণা বা 
বোম্বাইয়ে ক্রিকেট শিক্ষণ কেন্দ্রের 


Ls 'বিধণা' নাট্যোৎসব (২) 


(লম পৃষ্ঠার পর ) 


চিতা পরিচালনা এবং 
যতীনের তুঁমিকায় অভিনয় করেছেন 
প্রীনমরেশ দাশগুপ্ত । অভি নয়, 
পরিচালনা এবং নাট্যবস্তর জন্তে 
অমরেশবাবুর শিল্পগ্রতিভা অভিনন্দন 
যোগ্য | এগ্রীয্ীর-_ শান্ত ভুমিকা 
সংযমের সঙ্গে অভিনয় করেছেন 
৷ শ্ৰীসানন্দ৷ ভট্টাচার্য 
শঙ্করীর অভিনয় চরিত্রোপযোগী 
হয়েছে । “ফটিক, শ্যামা এবং নিমাই 


* যথাক্রমে মাষ্টার মুণ্ট, ভট্টাচার্য্য, 


কুমারী অুপ্রী চট্টোপাধ্যান্ধ এবং সন্থ 
ভট্টাচার্য্য-এর অভিনয়ে নাটকের রস 
জমে ওঠে] কলহ হ্ঙিতে ওদের 
চরিত্র-চিত্রণের "ভূমিকা মনে রাখার 
মত হয়েছেখ। বন্তীবাসী অন্তান্ত 
চরিত্রগুলির অদ্ভিঙ্কয় বেশ বাস্তব 
হয়েছে] - 
সবচেয়ে শেষে হুন “পর: নামে 
একটি নাট্য সংস্থার প্নবজম্ম” নামে 
একটি একাঙ্ক নাটক ।* এর কাহিনী 
বস্তার “ভবদুরেদের নিয়ে। কেউ 
ভিক্ষুক, কেউ গুণ্ডা ইত্যাদি । আঠরী 
এক মায়ের চরিত্র! এক মুসল- 
মানের এরসজাত রুস্তম নামে একটি 
ছেলে অঅ তার। তাকে মানুষ 
করে তালা চেষ্টা করে আদুরী 
পৃড়া শিখিয়ে। কিন্ত, তার 


বর্তমান স্বামী নাটুর এটা ভাল লাগে 
ন!। পরে, পরিস্থিতির মধ্যে নাটু 


" আছুরীর ইচ্ছাকে সমর্থন করে। 


হাল্লা অর্থাৎ পুলিশের জুলুমে ওরা 
উপলদ্ধি করে যে, স্থায়ীভাবে নীড় 
রচনা করতে হবে৷ এই উপলদ্ধিতে 
ওরা নবজন্ম লাভ করে । নাটু এবং 
আছুরীর মধ্যে যে উপলদ্ধিটি নাঁটাকার 
দেখিয়েছেন তা’ শৈলী নামে একটি 
বালিকা ভিক্ষুণীর চরিত্রে বেশ অম্পষ্ট 
মনে হ'ল । অথচ সেও পুলিশের 
ভয়ে নাটু-আছুরীদের সঙ্গে যেতে 
সম্মত হ'ল? 

নাটকটি রচনা করেছেন শ্রীঅগ্মি 
মিত্র। পরিচালনা করেছেন জীঅনিল 
সেনগুপ্ত । চরিব্রগুলির সংলাপ খুব 
5Peed-দিয়ে বলান হয়েছে । তাই 
সংলাপ শ্রবণ করা- এবং বোঝা বছ- 
স্থানে সম্ভব হয়নি । শৈলীর ভূমিকায় 
কুমারী বুলবুল বন্থ এবং রুস্তমের 
ভূমিকায় মাষ্টার সন্ত ভট্টাচার্য্য 
অভিনয় প্রতিভার পরিচয় “দিয়েছে । 
আছুরীর ভূমিকায় শ্রীছুবি চট্টোপাধ্যায় 
গবুং নাটুর ভূমিকায় শ্রীগৌরী 
ঘোষাল , চরিত্রোপযোগী অভিনয় 
করেছেন । অন্তান্ত ভবণ্যুরে টে র 
চরিত্রগুলির অভিনয় চলনসৈ বলা 
যায়। * 


e hl 
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এ লা্ানপা 


নামে যে রঙতামাসার বিস্ফোরণ 
ঘটেছিল, সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি 
হলে দুঃখ রাখবার জায়গা থাকবে না। 
কেবল হুতপ্রী কোলাহুলই শুনতে পাব 
সংবাদপত্রের পত্রলেখায়। আমাদের 
মনে হয় শ্রদ্ধেয় দলীপ সিংজীর হাতে 
নয়! শিক্ষণ ক্যাম্পের ভার তুলে দিলে, 
এ অবসন্ন অবস্থার কিছুটা অবসান 
হতে পারে। অন্তথায় অচিন্তানীয় 


অঘটনের প্রতীক্ষায় উদ্মুখ হয়ে থাকতে. 


হবে ক্রীড়ামোদী সমাজকে । 


ইংলণ্ড যে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ নয়, সে 
কথা মনে রাখতে হবে প্যাটেল, 


. অমরনাথ, রামস্বামী, জয় প্রভৃতি সর্ব- 


সমন্বয়ের প্রবতর্ক মহাজনদের | 
সবার আগে তাদের ভাবা উচিত 
ফিল্ডসম্যানের কথা৷ কারণ আমাদের 
ফিল্ডিংয়ের মান সম্পর্কে স্ুক্মাতিহক্ম 
বিশ্লেষণ করতে শালীনতায় বাধছে' 
যেন। বাস্তবিক এত নীচু স্তরের 
ফিল্ডিং আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সমাজে 
একেবারেই . অপরিচিত। ফিল্ডিংয়ে 
ওদের সঙ্গে আমাদের ব্যবধান দুল্তর ৷ 
এই দিকটা অবহেলা করলে, তা 
আত্মহত্যার সামিল হবে। ভারতীয় 
দলের দৈস্তদীর্ণ ফিজ্ডিই ওয়েষ্ট 
ইত্ডিজের জীবনশিখা জালিয়ে রাখে 
এই একমাত্র কারণেই গারফিল্ড 
| সোবাস? রোহন কনহাই ও বেসিল 
বুচার প্রত্যাশাতীত নৈপুণ্যের নিদর্শন 
উপস্থাপন করতে পেরেছেন উপ- 
মহাদেশ ভারতবর্ষে ) 


ঈলপ্ডের নরম 'টার্ণিং' উইকেটে, 
আমাদের বোলাররা যে কতোটা 
সাফল্য লাভ করবেন, তা কিছুটা 
আন্দাজ করা যায়! ভারতের শক্ত 
উইকেটে খেলতে অভ্যান্ত ডাহিন৷ 


লেগ স্পিনার সুভ্যষ গুণে ছাঁডা দ্বিতীয় ' 


বোলার নেই আমাদের. যাঁকে বিশ্বের 
ক্রীড়াভূমিতে তুলে ধরা যায়। 
অফস্পিনার গোলাম আহমদের 
বোলিং-হূর্য অস্তগামী । সে জায়গায় 
ওয়েষ্ট ইতণ্ডিজের কথাটাই ভাবুন 
একবার | সাতজ্জন কীর্চিধর বোলার 
রয়েছে সে-দলেখ* ফাষ্ট বোলার 
হিসেবে হল, গিলক্রিষ্ট ও জাসউইক 
টেলর বিদ্যুৎ ঝলসাচ্ছে্। মিডিষম 
ফাষ্ট এরিক ত্যাটকিচ্লক, অফস্পিনার 
সনি রামাধীন, কলি স্লিথ ও গারফিল্ড 


-সোবাস কে ক্রিকেটু নাটকের ক্লাই- 


ম্যাক্স বলা চলে। ভারতীয় দলে 
বোলিংয়ের প্রশ্নে ষে আত্স্তিক 
অশাস্তি মাথা চাড়া দিয়েছে, তার 
কিনারা অনুশীলনের ম্যুধ্যমে না করলে 
উপায় নেই কিছুঈদ তাই বলি, 
ভাষার প্ত্রলেপে পূর্বস্থরীদের 
কৌলীন্তকে পুরু না কণ্রে খানাপিনার, 
আড্ডাখানাথেকে বোলারের সন্ধানে 
কর্মকতর্ণদের, নেমে আসতে হয়ব 
মাঠের মাঝখানে । 











দলে ব্যাটসম্যন আছেন । তবুও বলব 


ও te ae এটির 
শুক্রবার, ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯ 





(৪ পৃষ্ঠার পর )* 


অনেকে মনে করেন ভারতীয় | সম্পাদক মহাশয় ৮ 


যে, যে তিনটি টেষ্টম্যাচে পরাজয়কে 


. যেনে, নিয়ে ভারত দিব্যদৃষ্টি লাভ 


করেছে, দু ম্যাচ তিনটিতে ভারতের 
প্রখ্যাত ব্যাটসম্যানদের ক্রীড়ামান 
নিদ্রাহীন ব্যথার সঞ্চার করেছে মাত্র । 
একদা রণজি, দলীপ. সিংজী, সি কে 


নাইডু, বিজয় মার্চেন্ট, লালা অমরনাথ, 


বিজয় হাজারে, কুসী মোদী, মৃস্তাক- 


আলী, হেমু অধিকারী, ভিন্ন মানকড় 
প্রভৃতি নির্ভরশীল বাটসম্যানদের 
ক্রীডাশৈলী পৃথিবীর ক্রিকেট দরবারে 
ভারতকে নিত্যকালের যে আসন দান 
করেছিল তা আঙ রুদ্ধ অন্ধকারের 
পরপারে বিরাজমান মান্র। বিদায়ী 
দিনের কৌলীন্তের অহংকারের 
অক্টোপাশ থেকে ভারতকে মুক্ত 
ক’রে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ভারতীয় ক্রিকেটের 
জীবনায়ন ঘটিয়েছে বললে বেশী বলা 
হবে না মনে করি প্বজ রায়, পলি 
উম্সিগড, বিজয় মঞ্জরেকার প্রমুখ 
খেলোয়াডদের ব্যাট চালনার 
রূপৈশ্বর্য্যের কথা চিন্তা করে নিশ্চিস্তির 
শষ্যায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিল ভারতীয় 
ক্রিকেট কণ্টে]েল বোর্ড। তাই বোর্ড 
‘নূতন’কে আহ্বান জানাবার কথা 
ভুলেও চিন্তা করেনি! 
ভারতীয় ক্রিকেট-বৃক্ষের শ্বেত-শুত্র 
পুষ্প মুকুলগুলি ঝরে পডছে একে 
একে | বোর্ড নিজে ট্রেনিং দিতে চাঁষনা, 
চায় ভগবানের হাতে গড়া জাত 
খেলোয়াড় । সুতরাং ইংলণ্ড সফরে 
ভগবানের ভরসাই কি করতে হবে 
আমাদের ? অন্তর্যামীপ্রায় বোর্ডের 
আলোচ্য টেষ্টের নিরীক্ষালনজ্ঞান 
থেকে কী বোধ জন্মেছে তা বোধহয় 
দেখতে পাব ইংলণ্ড সফরের আয়ো- 
জনের মধ্যে দিয়ে! শ্রীভগবানের 
প্রীচরণে এই প্রার্থনা জানাই যে, 
বোর্ডের সুমতি হোক, ক্ষুত্রবুদ্ধির 


ফলে 


অন্ধকূপ থেকে সে বেরিয়ে আম্থক 
অতঙাস্ত জীবনের মহাঙগনে এই 
মহালগ্নে। | 


তুতুল পুতুল 


ক।লকান্ডা-১২ 


' পরিবেশ । 


শিল্ত মাহিষ্ত বিভানের বই 
ছোটদের প্রিয় লেখক “চসৌ'মাচ্ছিগ্র লেখা 
ঝুন ঝুন ঝুন মিস্টি ছড়া ১২ 


পাতায় পাতায় ছবি। 
॥ একমাত্র পরিবেশক ॥ 
ও৪স্লাল্ভি. প্ৰেস , 
(শিশু সাহিত্য বিভাগ ) 
১১এ, প্রতাপ “চ্যাটার্জী লেন, 


আমাদের দেশের লোক শতকরা 
প্রায় ৯০ ভাগ অশিক্ষিত । ওতার 
শ্রমিক, চাষী, আর নিয়মধ্যবিত 
এদের ঝুঁড়ি কোদাল দিয়েও বোঝালে 


এরা বুঝবেন আসল ব্যাপার । 
এরা জানে ছেলে পুলে একমাত্র 
ভগবানের দান । যদিও এদের অন্তে 
তাদের দারিদ্র্য অনাহার অনশন 
সইতে হয়, তবুও ভাল, কেননা সেটা 
ভাগ্য বলেই এর] জানে 
কথা আছে বডলোকের ঘরে মা যষ্টীর 
কুপা কম, কিন্তু গরীবের ঘরেই বেণী 
এরজন্তে দায়ী দারিদ্র্য, অশিক্ষা, গার 


~ 


আবার জন্মনিয়ন্ত্রণের 
প্রচারের ফলে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির 
এর প্রভাবে পড়বে । তার ফলে উপ: 


যুক্ত বা শিক্ষিত ব্যক্তির পরিমাণ কম 
হবে যা বর্তমানে আমাদের দেশের 
পক্ষে প্রয়োজন বেশী। 

পরিশেষে যে আইনের কথা বলা 
হয়েছে তা হান্তকর ছাড়া কিছুই.নয়; 
কেননা যাদের মধ্যে এর প্রয়োগ করা 
হবে ভাদের মধ্যে কি জম্মনিয়ন্বণ 
আইন ঘারা নিবৃত্তি করা সম্ভব। ত 
কখনোই নয়। সেইজন্য চাষী, শ্রমিক' 
নিয়মধ্যবিত্তদের যা নেই তা তাদের 
আগে দিতে হবে। দিতে হবে উপ-। 
যুক্ত আশ্বাস, আর উপযুক্ত শিক্ষা 
শিক্ষার আলোয় এলে তাঁরা এটাকে 
নিজেদের সমস্তা বলে বুঝ 
পারবে, তখনই 
প্রচার হবে সার্থক। কিন্ত 
বর্তমান শাসকরা যতদিন. তা দিতে | 
পারছেনা ততদিন তোতাপাখীর মত ৷ 
বুলিই আওড়াবেন। তাই 
আমাদের নেহেরুজীর জন্ম 
নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে উদ্বেগ তোতাপাখীর , 
বুলিরই মত} কোন দেশের, 


একটা 





এর 


.জনসংখ্যাকে নিয়ন্ত্রণ করতে ছুলে, 


আগে উপরোক্ত অভাবগুলি পূরণ | 
করতে হবে নচেৎ কোন দেশের 
পক্ষেই জনসংখ্যা নিয়গ্রণ করা সম্ভব 
নয়। শি 
ইতি" ) 


আরতি চক্রবতী 





~ 
ছু'রঙে ছাপা 





শুক্রবার, ১৩ EEE ‘১১৫১ 


। বিশবূপায় নাট্যোৎসব ও) = 


১ গত ১৭ই জানুয়ারী বেলা ২৫০ 


টায় গিরিশ*নাট্য উৎসবে "মুখোশশ 


পরিবেশন করে “রূপালী চাঁদ” নাটক | 
নাটকটির পরিবেশনায় বেশ একটা 
পরিচ্ছন্নতা ছিল। তাতে তৃপ্ত হয়েছে 
দর্শক ও সমালোচকদের মন। বলা 
বাহুল্য, পেশাদারী মঞ্চে অভিনীত 
বর্তমান যে কোন নাটকের সঙ্জে এর 
পরিচালনা, নাট্যবস্ত এবং সর্ধ্বোপরি 
অভিনয়ের টিমওয়ার্ক তুলনীয় । 
নাটকটির কাহিনী প্রায় বস্তীতে 
নমে আসা কয়েকটি নিয় মধ্যবিত্ত 
রকে নিয়ে৷ নায়ক বিশু একজন 
মটর-মিন্তী । এক কারখানার ছাটাই 
নিজেই সহকর্ম্মীদের নিয়ে গড়ে 
এহুলেছে এক মটব সারানোর 
কারখানা । বিশুর ভগ্নিপতি অজিত 
বিশু বিয়ের অন্তে সন্দন্ধ করার চেষ্টা 
করে এক ভগ্নপ্রায় ধনী পরিবারে । 
‘কিন্তু বিশুর সামাঙ্সিক অবস্থা দেখে 
মেয়ের বাব! মনঃুপ্র হয়ে ফিরে যান । 
এর, জন্তে অজিত বিশুকে সমালোচনা 
করে। তার আধিক অবস্থাকে বিভ্রপ 


করে। বিশ্ব অজিতের 1815 
pPrestige-এর বিরুদ্ধে সতর্ক করে 
!দেষ। বিস্তর বাবা হরিপদবাবু 


অসহায় ভাবে সব সহ্ব করেন ভাল 
মানুষ হয়ে। বিশ্তর দিদি সরযু এবং 
' অজিত পরে উপলব্ধি করে বিশুর 
' খেটে খাওয়া মনুষ্যত্ব কত মহৎ। 
নি পুরোনো মালিক রাজেন মল্লিক 
বিশুর ব্যক্তিত্বে হিংজ্র হয়ে ষডষগ্ত্র করে 
/বিগুকে চোর বদনাম দিতে | সতু নামে 
বশত এক সহকল্্রীর স্বেচ্ছায় কারা- 
ধরণের ফলে বিশুকে বদনাম দেওয়া 
' এবং কারখান! বন্ধ হওয়! সফল হয় না। 
।  সতু আর সাবিত্রী স্বামী-্্ী। 
[ওযা চলন-বলন এবং হাব-ভাব 
' সকলকে বিভ্রান্ত করে। 
' সাবিত্ৰীকে বিয়ে করেছিল। ফলে 
পীরিবারিক সম্পর্কচ্যুত হয় সতু ৷ সতু 
চায় মদ খেয়ে সাবিত্রীব ওপর 
অত্যচার করে সাবিত্রীকে অসহিষ্ণু 


করে তুলতে যাতে ও" আবার নার্স 


“ হয়ে চলে যায়৷ আর সাবিত্রী . চায় 
। ষে, আবার যেন সতু তার পরিবারের 
অঙ্গ সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে 
[ সাবিত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে । তাই 
সে ছলনাময়ী হয়ে ঘুরে বেড়ায় 
সকলের সাথে ৷ তাদের গভীর প্রেম 
' আর আত্মত্যাগ সকলকে মুগ্ধ করে। 


নাটকের অপর এক বিশিষ্ট চরিত্র 
1 হচ্ছেন খুড়ো। তার মেয়ে মায়া আর 
সমর পরম্পরের প্রেমে আসক্ত। 
সমরের বাবা ওদের প্রেম সম্পর্কে 
আপত্তি জানান। পরে জানা যায় 
যে, খুড়া সাত হাজার টাকার 
ee এতে সমর্র বাবা খুশি 
ওদের বিষ্বের ব্যাপারে আগ্রহ 
রাশি করেন। এই টাকার লোভে 
হয় খুঁড়োর ছুই ভাইপো 


Ed : 









সতু নার্স” 


অমিতাভ মৈত্র 


নিত্যানন্দ এবং পঞ্চানন! খুড়ো কা 
টাকা প্রাপ্তির মধ্যে দেরী নতুন 
বিপত্তি । সেইজন্তে, সকলকে ডেকে 
তিনি জানিয়ে দেন যে, টাকাগুলি দান 
করে দিয়ে উর্নি নিশ্চিন্ত হয়েছেন । 
খুড়োর এই সিদ্ধান্ত শুনে সমরের বাবা, 


নিত্যানন্দ এবং পঞ্চানন বিক্ষুব্ধ হয়ে 


চলে 'যায়। সমরের বাবার বিরুদ্ধে 
না গিয়ে সমর প্রত্যাখ্যাত হয় মায়ার 
কাছ থেকে । সবশেষে জানতে পারা 
যায় যে, বিশু মায়াকে আগেই ভাল- 
বেসেছিল। কিন্ত বিশু সমরের কথা 
মনে করে মায়াকে কিছু বলেনি। 
“টাকার সঙ্গে চাদের বাইরের রূপে 
মিল থাকলেও ছুটিতে তফাৎ আছে। 
একটি যন্ত্রণাদায়ক অপরটি সিন্ধকর | 
এইটি নাট্যকারের বক্তব্য । বুর্জোয়া 
সমাজের বর্তমান ক্ষয়িষ্ণু রূপটি সুন্দর- 
ভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্তে নাট্যকার, 
পরিচালক এবং অভিনেতাদের ধন্য- 
বাদ জানাই। পরিস্থিতিগুলিকে 
সাজিয়ে তুলে নাট্যকার শ্রীধনঞ্জয় 
বৈরাগী নাটকটি জমিয়েছেন.নাট্যরসে । 
একই সেটে তিনটি দৃশ্যে. বাইশটি 
চরিত্রে নাট্যরস জমেছে । পরিচালক 
প্রীতরুণ রায়ের পরিচালনা টিমওয়ার্ককে 
Standard-এ তুলতে প্রচুর সাহায্য 
করেছে । তার নিজস্ব চরিত্র সতুর 
অভিনয় প্রতিভার 'পর্শে বেশ 
Important হয়ে উঠেছিল ছোট 
চরিত্র হয়েও । বিশ্ুর ভূমিকায় 
শ্রীঅমরেশ দাশগুপ্ত চরিত্রের ব্যক্তিত্বকে 
ফুটিযে ভূলেছেন সহজভাবে ৷ খুঁডোর 
চরিত্র চিত্রণে প্রয়োজনীয় সম এবং 
্নৃপেন্্রকুমার বসুর 
সরস অভিনয়ে চমৎকার হয়েছে) 
নিত্যানন্দ এবং পঞ্চানন যথাক্রমে 
সুনীল সিংহ এবং অরুণ চট্টোপাধ্যায়ের 
অভিনয়ের চরিত্রোপষোগী হয়েছে। 
রান্জেন মল্লিকের ভূমিকায় শ্রীগোপাল- 
কৃষ্ণ রাষের কণ্ঠস্বর বড ভাল লাগল । 
শ্রমিক জগদীশের ভূমিকাষ শ্রীশৈলেশ 
গুহব নৃত্য সহযোগে ছোট গানটি 
দর্শকদের বেশ তৃপ্তি দিয়েছে। 
অন্তান্ত পুরুষ চরিত্রগুলির অভিনয় 
চলনসৈ হয়েছে। 'স্ত্রী ভূমিকাুলির 
মধ্যে শ্রীধারা রায়ের সরযূর অভিনয় 
সব চেয়ে সহজ হয়েছে। জীর্ণ 


humour 


রায়ের সাবিত্রীর অভিনয় প্রথমে একটু 


আড়ষ্ট হয়ে বেশ সহজ হয়েছে শেষের 
দিকে। শ্রীপ্রার্থনা বস্সুর মায়া চলনসৈ 
বল! যায়। 
1D-এ বস্তীর মেয়ে বলে মনে হয় না। 

এর পরের সপ্তাহে শনিবার দিন 
তিনটি একাঙ্ক নাটক অভিনীত হয়৷ 
“লোক নাটক” অভিনয় করে “এক 
অধ্যায়’! একটা! কয়লাখনির 
পরিস্থিতি নিয়ে ঘটন।। মালিকের 
মুনাফার লোভের পরিণতিতে কয়েকটি 
শ্রমিক-জীধনের অবসান হয়। 
শ্রমিকরা নেপথ্যে সংগ্রাম করে। 


তবে তীর make- 


? * দর্পণ 





১ 


আর কয়েকটি মধ্যবিত্ত চরিত্রের শ্রেণী 
সহযোগিত৷ ফুটে ওঠে। কেউ 
মালিকের পক্ষে যায়, আর কেউ 
শ্রমিকের প্রতি সহানুভূতি জানায়। 
এই ছোট ঘটনাটি নাটক হিসাবে 
রূপ পায়নি । এটাকে নল্পা বলা ষায়। 
রচনা করেছেন শ্রীঅমর গাঙ্গুলী । 
পরিচালন! করেছেন বিশু সেন। 


দু’ একজন ছাড়া কারুর অভিনর 


উল্লেষোগ্য হয়নি নাটকের রস কিছু 
নেই বলে! | 


গাজা বনাম ও সরস্বতী : ' 


কিছুদিন আগেকার খবরের 
কাগজে আপনারা হয়তো একটা খবর 
পড়ে থাকবেন । খবরটি হচ্ছে, কোন 
এক ব্যক্তি সরশ্বতী মুদ্তির ভেতরে 
গাজা পুরে নিয়ে" যাওয়ার সময় ধর! 
পড়ে ষায়। খবরটা হয়তো নিতাস্তই 
সাধারণ আমাদের কাছে। চুরি 
ডাকাতি, খুন, রাহাজানি, উত্যাদি 
ধরণের অপরাধ যদি কেউ করে এবং 
ধরা পড়ে, তবে তার উপযুক্ত শাস্তি 
হওয়া বাঞ্ছনীয়। 

তবে কোন ব্যক্তিকে শাস্তি 
দেওয়ার আগে আমাদের ভালো করে 
বিচার করা দরকার যে তার কৃত 
কাৰ্য্য অপরাধ কিনা । আইনের সন্ত 
মারপ্যাঁচের মধ্যে গিয়ে প্যাচ কষবার 
আমার কোন ইচ্ছে নেই, তবে 
সাদা (?) চোখে আপনি আমি ইচ্ছে 
করলে এবং চেষ্টা করলে খুব স্হজেই 
যাচাই করে দেখতে পারি, কোন 
কাজকে অপরাধ আখ্যা দেওয়া যায় 
বা কোন কাজকে নোবল আ্যাক্ট বলে 
ধরা যায়। সরস্বতী মুর্ভির মন্ত 
গাঁজা ভরে চালান করা অপরাধ নয় 
বলেই আমার ধারণা, কারণ তা যদি 
হোঁত তাহ'লে সারা ভারতবর্ষে বন্ধ 


“বঁছ ইন্কুল-কলেক্জ-বিশ্ববিস্তালয় ইত্যাদি 


থাকতে পারতো না। বর্তমান যুগের 
শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিস্ব হচ্ছে এ 
ঘটনাটা । স্থতবাং অপরাধ কোথায়? 

এই  প্রসজে* কদিন আগে 
শেয়ালদার ঘোড়ে ঘটে-পাওয়া একটা 
ঘটনার কণা মনে পড়ে গেল। ঘটা 
করে না হোক, ছটা ছড়িয়ে না 
হোক, অল্প *কথায় সেটা এখন 
উল্লেখ কবার বিশেষ প্রয়োজন বোধ 
করছি? ব্যাপারটা হয়েছিল এরকম £ 

খুব ভীড় আর তার ভেতর একটি 
লোককে বেধুঁড়ক ধোলাই দিচ্ছে 
কতকগুলি রকে-বসা রুস্তম । কোন, 
রকমে ভীড় ভেতরে প্রবেশ 
করে ব্যাপারটা কি, জানার চেষ্টা 
করি । জানা গেল ষে লোকটি একটি 


.পটুকটমার, পকেট মারঞ্ঠে গিয়ে ধর! 


পাঁড়ছে। ৪ মালিক তীর পকেটের 
একটাকা -ছিয়াত্বর নয়াপয়সা, 
৪ 


সু 


* সেরকম সম্ভাবনা । 


তারপর, “রজম্‌ শিল্পী সংঘ” 
অভিনয় করে “দৈনন্দিন” নামে একটি 
একান্ক নাটক । এক বস্তীতে একটি 
নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের, মংঘাতময় 
ঘটনা নিয়ে এই একান্ক নাটক । 
যতীন হচ্ছে ,এর নায়ক । স্ত্রী-পুত্র 
নিয়ে ওরা তিনটি প্রাণী । যতীনের 
ব্যক্তিগত স্ব।চ্ছন্্যর প্রতি নজর নেই। 
এর জন্তে স্ত্রী গৌরীর কাছে কথ! 
শুনতে হয় ওকে। গৌরী তাঁর 
অবস্থাপন্ন দিদির বাড়ী নিয়ে যেতে 
অম্থরোধ করে যতীনকে 4 কিন্ত 
নিজের আধিক দুরবন্থার তুলনা কুরে 
সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে এবং 


. গৌরীকে শ্ব-ইচ্ছায় যেতে বলে যায়। 








চির 'তিনটি 
বিডি অক্ষত অবস্থায় ফেরত পেয়েছেন 
এবং দু'এক ঘা ঠাটিয়ে তিনি অনেক 
আগে টাটি-বাটি তুলে গুটিগুটি সরে 
পড়েছেন । বেচারা পকেটমার 
পণ্ডেছে এবার রক পালিশ করা 
মান্তানদের খপপরে। ওর ওপর 
নির্দয় অত্যাচার দেখে যথেষ্ট সাহস 
সঞ্চয় করে হিরোদের বললাম, “অনেক 
তো হয়েছে-এবার ছেড়ে দিন 
বেচারাকে, আর মারবেন না।” আশ! 
করেছিলাম ভীড়ের মধ্যে থেকে 
শুনবো,-দাদার সংগে কিরকম 
শেয়ার ৷’ মনে মনে মানবতার দোহাই 
দিয়ে কি বলবো তাই ভাবছিলাম । 
কিন্তু যা শুনলাম তা আর যে কেউ 
হোক আমি অন্তত আশা করিনি। 
ডান হাতে ঘডি আর পি.-কোয়ার্টার 
প্যান্ট পরা এক বাহাদুর আমাকে 
বললেন, “তি বলেন দাক্রা। মারবো! 
না ব্যাটাকে? হতভাগাকে চুরি 
করতে, পকেট মারতে বারণ করেছে 
কে? কিন্তু একটু বুঝেসুঝে তো 
মারবে । গাধাটা মারলো যার পকেট 
তার ক্যাপিটাল সব জডিয়ে বড়ো 
জোর ছু্টাকা। পুলিশে ধরলে 
কম্সে কম পনেরো দিন তো মামার 
বাড়ীর হাওয়া খেতে হবে, আর 
চিরজীৰনের মতো পুলিশের খাতায় 
টাছুর নাম জ্বলজ্বল করবে । অথচ 
দেখুন এ যদি দশহাজার, বিশহাজার বা 
আরও বেশী ঝাঁডতে পারতো, তাহলে 
তো পুলিশে ধরতোই না উপ্টে একটা 
গোলাপবিভূষণ বা শেয়ালদা-রদ্ 
উপাধি পেয়ে যাওয়া এর বিচিত্র 
ছিলোনা! । 


কনট্রাক্টে হাত দিতে পারে 1» 

বক্তার, ওপর যুথেষ্ট শ্রদ্ধা মে 
গেল। সত্যি এমুন করে তো ভাবিনি 
আমি এর আশ্লা। আছেই তো 
মিছিমিছ্ছি হতি 
গন্ধ করে লাভ নেই বরং এমন 
শিকখরের তাঁলে থাকাই উচিত, যাত্তে 
সাপও মরবে না মনের আরু লাঠিও' 


ভাঙবে আইনের 1 





বিধানের 


বিশ্বাস করুন একে মারার, 
একমাত্র উদ্দেশ্য যাতে. পরে এ ব্যুড়া, 


* ওটা লিছু গাছ। 


মাস-মাইনে পেয়ে স্ত্রী-পুত্রের 
প্রয়োজনীয় জিনিষ-পন্তর কিনে নিয়ে 
আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে, যায় সে। 
এদিকে বস্তীর নানা ঘটনায় নাটকীয়* 
পরিস্থিতি ঘনীভূত হয়ে. ওঠে। 
যতীন দিনের শেষে বস্ধীতে ক্রিরে, 
এসে স্ত্রী সম্পর্কে কুৎসা+শুনে? ক্ষুৰ i 
হয়ে ওঠে । অথচ স্ত্রী গৌরী অত রঃ 
ভাল মানুষ৷ সেও শ্বামী 7 
জন্তে গেজী কিনে বাঁডী ফেরে। 
যতীৰের ছেলের উপস্থিতিতে যতীনের 
ভুল বোঝাবুঝি শেষ হয়। এক 
মজছুর পরিবারের দৈনন্দিন একটি 
ছোট ঘটনা নিয়ে একটি রসোত্তীর্ণ 
একাঙ্ক নাটক “দৈনন্দিন*। 
( শেষাংশ ১৭ পৃষ্ঠায় )' 





যাক, যা বলছিলাম! * সরবত 
মৃততির ভেতর গাঁজা পুরে সর্বত্র 
চালানো হচ্ছে বলেই আমার বিশ্বাস'। 
যার! এই রপ্তানির কারবারে নিজেদের 
লিপ্ত কারছেনঃ বড়ো থেকে 'ছোটি - ++ 
পর্য্যন্ত সকলেই সমান নিষ্ঠায় তাঁদের 
কর্তব্য পালন করে যাচ্ছেন,। 
তাদের কার্যক্রমের বছ উদাহরণ 
আমি আপনাদের দিতে পারি এবং 
আপনারাও অনেক জানেন তাই এসব 
বাপারের বিশদ আলোচনার দরকার 
হয়না । তবু একটা ছোট্ট কাহিনীর. * 
উল্লেখ না করে থাকতে পারছি না? 
বিশ্বাস কর্ন বা না করুন, কাহিনীট! | 
নিতাস্তই করুণ । 

কোন এক বিশিষ্ট বিশ্ববিগ্ঠাপয়ের 
ফার্ট' ক্লাস ফার্ট ছাত্রের . মর্মন্তদ 
অভিজ্ঞতা! ছারটি এম, এস, সি, 
(এগ, ডিম নয়) পাশ করে গ্রামে 
গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে চাষবাসের উন্নতি 
চেষ্টায় । ব্যাগার দিচ্ছে 
সে মনে করবেন না, তার পিসতুতো! 
ভায়ের মামাতো! শালার সংগে লবি- 
মহলের বিশেষ একন্জলেন্ন্ুধ'চটকা- 
চটকি ছিলো তাই পাশ করার আড়াই 
দিনেক্ট মধ্যেই সাড়ে-তিনশো সারে 
আটশো গ্রেডের চাকরিতে তার একটি 
পদ জুটে গেল। কোন এক 
গ্রামে (টি, এর লোভে 
কিনা জানিবা) তিনি 
একবার পথ্রিদর্শনে গেলেন। নান] 
জায়গা দেখতে দেখতে তিনি এক 
গরীব চাষীর বাগানের কাছে দুউপস্থিত 
হলেন দলবল সহ। দেখলেন একটা! 
প্রায় শুকিয়ে ভেঙে-পড়া গাছের 
গোড়ায় চাষীটি একমনে জল দিয়ে 
চলেছে । গাছের জ্ঞবস্থ। দেখে তিনি 
চাষীকে বললেন, “কি করছো হে? 
ওরকম*কুরে কেঠনদিন কিছু হবে না।” 
গাছের গোড়ায় এ্যামোনিয়াম' সাল" 
ফেট. লাগাও, নইলে সামনের বারে 
গাছে একটিও ঞ্লাম দেখতে পাবেনা । 

চাষীটি মৃতু হাসলো,-““আন্ঞে 
হ্যা তার পরের বারও দেখতে পাবো / 
না তার পরের বারও নাগ। কারণ 
তবে এ যে কি 
ইংরিজি ওষুধ বললেন, তা দিলে 
হবে বলতে পারি শুনে 
আজকাল ছেলের! মেঝে হবে 
মেয়েরা ছেলে হয়ে যাচ্ছে, তবে আর 
লিচু গাছে আমই বা হবে না 


‘ 
' শুক্রবার, ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯ 





“দৰ্পণ 


. প্রিন্দ ফিলিপের ভারত ভ্রমণ 
কলকাতার সম্বথ না সভায় অভিজাত 


(দর্পণের পর্যবেক্ষক ) 


কমনওয়েধন বনের জগ জনে দক পার হয়ে নদ বিলের 
ভারত পারক্রমা সাঙ্গ হয়েছে_ যে দলিল এখন ভিউকের করায়ত্ত, বিজয়ী 
সম্তাটের দম্ভোভ্তি, “ভান, ভিডি, বাসি,” তার কাছে ম্লান বলে মনে হবে। 
তা হোক। ভালই হয়েছে, কমনওয়েলথ .ফমর্দলার ধ;রদ্ধররা নিশ্চিন্ত 
* হয়েছেন! রাণী এলিজাবেথের ডারত আগমনের মহড়া দেবার জন্য নেহর5 
সহোদরা বিজয়ঙক্ষমশ এসেছেন কলকাতায় আর দিল্লঈতে লোড 


মাউন্টব্যাটেন। 


1 কলকাতায় রাজভবনে খুঁট গেড়ে এই অঞ্চলে ভিউকের অবাঁস্থিতি 
* 8৮ ঘণ্টার বেশী নয়! তার মধ্যে বেচারা রানত্রিটকু যা নিজের বলে পেয়ে- 
" ছেন। অবশ্য বহু ঘটনাই ঘটে গিয়েছে অন্তরালে, তাই রক্ষা; নচেৎ সেসব 
IN ns দে কেন একট ভদ্রলোকের সুখনিদ্রায়্ ব্যাঘাত সূষ্টির পক্ষে 
> যথেষ্ট। রাজভবনে গার রানি পর্য্যন্ত নারী পুরুষের, বলা বাহুল্য 
প্রথমোস্তোর সংখ্যাই আঁষক, টোঁলফ্ষোন সমানে বেজেছে--- হ্যালো, ডিউক 


আজ কোথায় রাত্রি কাটাচ্ছেন; ওঃ র্লাজভবনে। 


কোন দিকের কামরায় 


বলবেন নাকি; আচ্ছা সে ঘরে কখানা এবং কি ছি আছে বলতে পারেন? 
ইত্যাদি হরেক রকমের এনকোয়ার যার বিশ্লেষণের জন্য মনস্তত্ব 


১ শষদদের [বিদযাবাদ্থিয সরকার 


এই সব নারী পুরুষদের পাঠক 
চেনেন না) একটু ঠাওর করুন, ধার] 
খাকুড়ীর কাথা সংগ্রহ করে শিল্প 
প্রদর্শনীতে ভাববিমুগ্ধ হয়ে বলেন, “দিস 


শপন্‌ অফ আট? হাউ ইন্টারেসটিং |”? 


ভারতীয় শিল্পের সমজদার “ভারতীয়” 
এঁরা, যাঁদের কাছে সারা ভারতবর্ষটা 
শুধুমাত্র হাউ ইণ্টারেসটিং ৷ 


ডিউক কমেট বিমানে চড়ে দমদম 

- বিমানখীটিতে যখন এসে পৌছলেন, 
তখন সন্ধার মুখ ) শীতের আমেজে 
তা স্নান হয়েছে। ডিউকের সৌজন্ত- 
বোধ অসাধারণ-_সরোজিনী-তনয়| 
পদ্মজা রক্তবর্ণ গোলাপের মালা 
ডিউকের গলায় পরিয়ে দিতেই তিনি 
বলে উঠলেন, কি রমশীয় এই সন্ধ্যা । 
ডিউক রাজপরিবারের লোক, সৌন্ত- 

, বোধের পাকাপোক্ত ট্রেণি তাকে 
নিতে হয়েছে । ভাবে অভিভূত 
হওয়া তাঁর সাজে না। মহাঁবলী- 


পুরে খৃষ্টপূৰ্ব যষ্ঠ শতকের ভাস্কর্য 


47য়েখে তার ভাবাস্তর বুঝতে পারা যায় 
না! ষ্টেটসম্যানের (তারাই ত এখন 
কমনওয়েলথ জাতীয়তাবাদ ' মন্ত্রের 
পোনিয়ামক ) বিশেষ প্রতিনিধি 
অধীর হয়ে পড়ছেন এমন সময় ডিউক 
ক্ষণকালের জন্য এসে দ্রীভালেন 
অনস্ত শয়নে শায়িত সেই বিরাট 
বিষ্ণুমুত্তির সামনে; ডিউকের মুখে 
কথ! ফুটল__হাউ ইন্টারেস্টিং! 


' ইউরোপে যে সময় মাংস পুড়িয়ে 
খাবার “সভ্যতা” চালু, তখন একটা! 

| জাতি এমন একটা শিল্প 'গডল--কিন্ত 
ভিউকের ত ভাবে ভেসে যাওয়া সাজে 

|p চুদার ওজন-কর! ম্বাত্রা 
তিক্রম করলে যে রাঁজ পরিবার 


এ 


ম্মানিত হবে! সু তরাং 
জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রে 





" ক্চিবান 


সে মন্তব্য ছাপা হল-_অনবদ্য শিল্প 
স্ষ্টির মুখোমুখি দীড়িয়ে ডিউকের 
এই উক্তি যে “ইষ্টারেসটিং*, তাই 
বলে নয়। সংবাদপত্রগুলো ভাবে 
গদগদ হয়ে গেল জাত তাই, মেকলের 
মতো ডিউকও ত সদস্ত উক্তি করতে 
পারতেন, 
করা ভারতের শিল্প নিদর্শনগুলো 
বুটিশ মিউজিয়ামের যে কোন একটা 
কোণে রাখলেই যথেষ্ট সম্মান দেওয়া 
হয়] ইংরেজ ভত্র, কিন্ত তার 
চেয়েও বড় সে হুশিয়ার | 


চক্ষির মতো পাক খেয়ে খেয়ে 
ডিউক দেখে চলেছেন অজস্তা, 
ইলোরা; ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, 
উদ্যোক্তারা ডিউকের বিশ্রাম ও 
চাঁপানের আয়োজন করলেন 
সেইথানেই। হাজার হাজার বছর 
যেখানে চলেছে শিল্পীর শিল্পসাধনা 
সেখানে চলল হাম, স্তাুইচ, টোস্ট 
হাতে নিয়ে উন্দিপরা বাবুর্টির ও 
বয়ের নিরস্তর আনাগোনা । মাননীয় 
অতিথিকে সন্মান প্রদর্শনে ংশিল্পদরদী 
উদ্যোক্তাদের অভিনব 
আয়োজন ৷ নটরাজের মৃ্তির গায়ে 
ফরমাস দিয়ে তৈরী চায়ের পেয়ালায় 
চা. খাওয়া অথবা তথাগত বুদ্ধমুত্তির 
পেটের মধ্যে ইভনিং ইন প্যারিস 
বাক্স তৈরী করার মতোই যে এটা 
বেখাপ্পা ও বেমানান তা মনে করিয়ে 
দেবার মতো কেউ সেখানে কি 
ছিলেন না? | 

প্রিল্ম, ফিলিফকে নিয়ে কনভয় 
যখন কলকাতার রাস্তা দিয়ে রাঁজ- 
ভবনের দিকে যাচ্ছিল, তখন রাস্তার 
ছুধারে দীড়িয়ে সাধারণ মানুষ 
মাননীয় অতিথিকে অভিনন্দন 
জানিয়েছে ;' নাগেরবাজারের মোড়ে, 
শ্যামবাজারের পাম্‌মাথা, চিত্তরঞ্জন 


বলতে পারতেন, বাছাই, 


২. নরনারীর নিলক্জ আচরণ 


এভেনিউ, মিশন রোতে জনসমাগম 


যথেষ্ট হয়েছিল। কিন্তু কোথাও 
সাধারণ মান্ুষেব কৌতুহল শোভনতার 
মাত্রা ছাড়ায়নি ৷ 


কিন্তু, একথা কি জোরের সঙ্গে 
বলা যায় ভিউকের সম্র্ধনাসভাগুলোর 
বেলায়? অভিজাত 
ক্লাবে সদস্তগণ সপরিবারে স্ত্রী ও 
শ্যালিকাসহ) উপস্থিত হয়েছিলেন । 
মিনিট যায়, আধ ঘণ্টা যায়, এক 
ঘণ্টা কেটে গেল, তবু ডিউক আসেন 
না। আলোয় আলোয় দিন করে 


সেসব 


তীর্থ হিং 


| ( ১২শ পৃষ্ঠার পর) 

পেলে না কুন্তী, হয়তো মৃত্যুর মধ্যে 
দিয়ে তাঁর সে বাসনা পূর্ণ হবে। 

না = “ 
করাচীর চটি থেকে আরম্ভ করে 
হিংলাজ পর্যন্ত পৌছলো একটানা 
যাত্রার দৃগ্ড এবং তাও প্রাকৃতিক 
শোভাবিহীন রুস্ম বালুকাময় মরুভূমির 
একঘেয়ে পরিবেশের মধ্যে দিয়ে। 
কিন্তু কৃতিত্ব হচ্ছে বিন্তাসের যা এই 
একটানা কেরল পথচলার ঘটনার 
মধ্যে দিয়ে মানুষের চরিত্রের বিভিন্ন 
দিকগুলি নাটকীয় ভাবে উদ্ঘাটিত 
করে বেশ কৌতুহল জাগিযে 
একঘেয়েমী দুরে সরিয়ে রেখে দেয় 
দৃষ্টিকে সর্বক্ষণ নিবদ্ধ রেখে দেয় 
বিচিত্র পরিবেশে প্রতিটি চরিত্রের 
আচরণের প্রতি! ধিরুমল ও কুস্তীর 
দলে যোগদান থেকে কৌতুহল ওদের 


* ওপরেই বেশ পড়ে* ঠিকই, কিন্ত 


অন্তান্ত চরিত্রগুলি হারিয়ে যায়না । 
তাই ছবিখানি দেখার পর ধিকমল 
আর কুস্তীকে যেমন মনে 'পড়ে 
তেমনি চোখের সামনে ভেসে ওঠে 
মোহাত্ত, ভৈরবী, জয়শংকর, রূপলাল 
আর তার ভাই, এমন কি মরুর 
বুকে হঠাৎ আবিভূত ক্ষুংপিপাসায় 


' উন্মাদ কঙ্কালসাঠু চেহারার বৃদ্ধটিও ৷ 


পরি'স্থিতি কি পরিচালনগুণে * 


ধাড়িয়েছে ভাল এবং এ বিষয়ে পৌপটলাল 


পরিচালক দিছে, অভিনয়শিল্পী রূপে 
মোহান্তের চরিত্রে এবুং *মপরাপর 
শিলপীদেরও ্লভিনয় কৃতিত্ব যথেষ্ট 
সহায়ক হয়েছে। মন্তে গভীর রেখা- 





দেওয়া হয়েছে, গাছে গাছে রঙ 


* বেরঙ আলোর সাজ পরিয়ে দেওয়! 
গু 


হয়েছে; কিন্ত এত সাহ, ' এত 
আয়োজন সব বৃথা__পনন্দপুর 
চক্র বিনা*। শেষপর্যন্ত ডিউক 
এলেন ; তারপর থেকেই যে হুড়োছড়ি, 
ঠেলাঠেলি এবং কাড়াকাড়ি, তা 


দেখলে তাজ্জব বনে যেতে হয়।, 


এককথায় বেলেল্লাপানা এবং 
প্রায়ট*। রকমারি গাউন আর 
শাড়ীর বাহারে একাকার ৷ সারা উৎসব 


প্রাঙ্গণ ততক্ষণে অভিনব সংস্কৃতির , 


আন্তর্জাতিক মিলনক্ষেত্রে পরিণত 
হয়েছে । ডিউক বেচারা তার মধ্যে 
পড়ে চি'ড়ে-চ্যাপটা হন আর কি? 
আশপাশ থেকে অনেকটা সাস্তনার 


সুরে স্ত্রীকণ্ঠ ভেসে আসে- রাঁজারাণীর' 


উপর টান তাহলে আজও যায় নি। 





পাত করে যায় কুস্তীর চরিত্রে সাবিত্রী 
চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় । অবগুঠনব্তী 
গৃহস্থ বধূর গণৎকাররূপী থিরুমলের 
কাছে হাত দেখাতে সলজ্জভাব থেকে 
ধিরুমলের সঙ্গে গৃহত্যাগ পর্যন্ত তার 
মুখে কোন কথা নেই কিন্তু অভি- 
ব্যক্তির মধ্যে দিয়ে ঘটনাটা চমৎকার 
এগিয়ে ষেমন নিয়ে গিযেছেন, তেমনি 
পাষণ্ডের হাতে ধর্ষিতা হবার পর 
আত্মগ্লানিতে মর্মাহত কুস্তীর থিরুমলের 


সান্নিধ্য থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার 


মর্মান্তিক বেদনার রূপটা বড় মনোজ্ত 
হয়ে ফটে উঠেছে সাবিত্রী চট্টো- 
পাধ্যায়ের অভিনয়ে । এটা - তাঁর 
শিল্পীজীবনের একটি স্বরণীয় কৃতিত্ব 
হয়ে থাকবে ।  থিরুমলের চরিত্রে 
উত্তমকুমারকে ভাল লাগবে কুস্তীকে 
না পাওয়ার বেদনায় অস্থিরচিত্ততার 
পাগল ধিকমলের জন্তু 
দর্শকমনে একটা অন্কম্পা জাগিয়ে 
তোলেন তিনি তাই তার পঁরিণতিটা 
দর্শকমনে. বেশ একট। নাভা দিয়ে 
চমৎকার একটি টাইপ চরিত্র 
সৃষ্টি করেছেন 
মণি ঘোষ৷ 

কুত্তকে দলে নেওয়ার বিপক্ষে কিছু 
চরম ছুর্গতির দিনে সেই থিরুমলেরই 
গলা জডিন্মে তাকে. মরতে হল। 
কুতপাপের জন্য অন্গতাপদগ্ধ প্রৌচ 
পাঁহাডী সান্তালের 
অভিনয়ে বেশ একটি কপাল বৈযানীল' 
চরিত্রে পরিণত হয়েছে। মকুমির 


মধ্যে "হঠাৎ দেখা নিদারুণ ক্ষুধার্ত * 
অর্ধোম্মাদ এক বৃদ্ধের চরিত্রে ক্ষণিকের 


মধ্যে । 


যায়। 
জয়শংকর রূপে 


ধিকমল আর 


অন্তে হলেও প্রতাপ মুখোপাধ্যার 





' উন্লেযোগা চিত্রটি 


sl * . « Le £১ 
< 7 ১ ন . 
রাজ্যপালের' পাশ্ধচর প্রাণাস্তকর জি 


চেষ্টায় ধখন ডিউককে বাইরে আসারু 
পথ করে দিলেন, সেসময় মধ্য- 
বয়সী এক মহিলা ডিউকের ডে 
ধরে ফেললেন, জিজ্ঞা্লী করলেন, _ 
আচ্ছা বলুন না, আপন্গি শি 
রাণীর সঙ্গে পরিণয়ুস্থত্রে দ্ধ 
হলেন? ডিউক শুধুষ্বাহিরে এসে 
পাশ্বচর মহোর্টয়কে জিজ্ঞাসা 
করেছিলেন, এরা কারা? তৰু ভাল, 
প্রকৃত ভারতীয়, সমাজের যে গ্রারা 
কেউ নন, ডিউকের তা ধবে" ফেলতে 
দেরী হয়নি । | 


সকালের কুয়াশাচ্ছন্ন প্রভাতে” 
দমদম বিমানঘাটি থেকে ডিউক 
পাকিস্তানে পাড়ি জ্মালেন__ = 
কমনওয়েলথ জিন্দাবাদ, হিপ হিপ 
ছু-র-রে | 
4 
ly 
রেখাপাত করে যান। ছড়িদ 
রূপলালের চরিত্রে অনিল তি 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। উটরক্ষকের 
চরিত্রে দিলীপ রায়চৌধুরীর অভিনয়ও 
সুন্দর | চন্দ্রাবতী দেবীর . স্বাভাবিক = 
ব্যক্কিত্বে ভৈরবী চরিত্রটিও মনোজ্ঞ" 
এছাড়াও বিভিন্ন চরিত্রে অ 
স্তাম লাহা, রাজা মুখোপাধ্যায়, 
সৌরেন ঘোষ, মণি শ্রীমানি, প্রমুখ 
বহু শিল্পী) এবং এদের সম্মিলিত 
অভিনুয় দক্ষতা ছবিখানির স্বাঁফলোর 
পথে অনেকখানি কার্যকরী হয়েছে । 


Lo * এ 





কলাকৌশলের দিক থেকে 
ছবিখানির বিভিন্ন হিভীলৌশ্পাবিশেষ 
উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বর পরিচয় পাওয়া = 
যায়। অনিল গুপ্তের ' ক্যামেরার 
কাজে মরুর পরিবেশটা বাস্তব হয়ে 
ফুটে উঠেছে, শিল্পনিদেশিনায় ' রি 
সুনীল সরকারের কাজ Eo া 
শবানুলেখনে বাণী দত্ব, 'মৃণাল গুহ- 
ঠাকুরতা, সঙ্গীতান্থলেখনে মীন্ু- 
কাটরাক এবং পুনঃ ক্ষবযোজনায় 
সত্যেন চট্টোপাধ্যারেক্স কাজ ভাল। 
বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মতো ক্বৃতিত্ 
রূপসঙ্জার *রিকটা। রূপলজ্জার গুণে 
প্রতিটি চরিত্রই দৃষ্টিতে বৈশিষ্ট্য এনে 
দেয়। এর জন্তু শৈলেন গঙ্গোপাধ্যায় , 
ও মপেন চট্টোপাধ্যায় প্রশংসা 
*পাবেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের 
সথরপরিকলনা পরিবেশের বৈচিত্র্টা 
রক্ষা করে গিয়েছে" “উদভ্ নিজের 
পাওয়া এবং যাত্রীদের মুখ সং সমবেত" 
কণ্ঠের গান ঘটনাধারার বিমর্ষ 
সাস্বনা এনে দেয়। 


i * 


দর্পণ 


নি 0 রহ 
.শকবার, ১৩ট ফেব্রুয়ারশ, ১৯৫৯ 





রীহিলা' একটি উগ্র 


Ne be 
- বাঙলার, চিত্রনির্মাতাদের এক 
“ মষ্ঠুলের বিবিধ পরীক্ষা ও নতুন দিক 
৮ ঝৌক বাঙলা 
ছবিকে গত কবৃছর ধরে নতুন নতুন 
মর্যাদায় ভূষিত করে আসছে তাদের 
দলে অধিষ্ঠিত হবার মতো উদ্দীপ্ত 
প্রচেষ্টার একটি দৃষ্টান্ত বলে অভিহিত 
করা ফাঁয় বিকশ্ রায় প্রভাঁকন্সেনর 


মধ্যে দিয়ে যাত্রাপথ। ভক্তজনের 
বিশ্বাস ছিংলাঁজ মাতার দর্শনে মানুষ 
মনের শাস্তি পায় এবং তারই প্রবেশ- 
মুখে মহাকাল চন্দ্রকুপের কাছে 
অন্গতাপ প্রকাশ করলে মানুষ 
মহাপাপ "থেকেও মুক্তি পায়। এই 
বিশ্বাসে ভারতের নানাস্কান থেকে 
যুগ যুগ ধরে যাত্রী গিয়েছে নিজের 


“্অর্তীর্ঘ হিংলাজ” ছবিকে যা জনতা পাপ থেকে মুক্ত হতে, মনে শাস্তি 


পিকচাসের পরিবেশনায় এ সপ্তাহে 
মুক্তিলাভ করেছে । সাম্প্রতিক কালের 
» মধ্যে বাঙল! সাহিত্য ক্ষেত্রের সম্ভবত 
+শাসর্ধাধিকঃ জনপ্রিয় উপন্তাসের 


চিত্রকূপায়ণে' বিকাশ রায় প্রযোজকরূপে . 


যেমন হুঃসাহসিক উদ্গমের পরিচয় 
দিয়েছেন, তেমনি পরিচালক ও 
অভিনেতারূপেও বৈশিষ্টযপূর্ণ কৃতিত্বের 
প্রকাশে ইদানীং কালের মধ্যে একটি 
অতি উল্লেখযোগ্য চিত্রস্থটিতে সক্ষম 
হয়েছেন। দুঃসাহসিক বলে 
অভিহিত করতে হয় এই কারণে*যে 
সাধারণত ' ছবির পরিকল্পনায় যে 
জাতের উপকরণ হাতে নিয়ে কাজ 
করায় সুবিধে হয় অবধূত রচিত “মরু- 
তীর্ঘ হিংলাজ* সেদিক থেকে এমন 
পটভূমি এবং এমনসব চরিত্র নিয়ে 
গঠিত যার মনোজ্ঞ উপস্থাপন বাঙলা 
ছবির সীমাবদ্ধ সামর্থ্যের মধ্যে সহজ- 
সাধ্য নয়। কিন্তু ছুস্তর মরুপথে 
নিদরুণু সঙ্কট ভোগ করে হিংলাজ 
তীর্থাভিযানের যে কাহিনীটি 
ছবিষানিই্ুউপস্থিত করে তা দেখবার 
পর রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা! 
অর্জনের এক পরম অঙম্ুভুতির 
* ধ্সঁঞ্চার হয়। ছবির স্বাতন্্য রক্ষার্থে 
মূল গ্রন্থের সব কিছুই অনুস্থত না 
হওয়াইস্্বাভীাবিক, এবং তা হয়ওনি, 
_, কিন্তু বিকাশ রায় মূল ঘটনা ও 
* বক্তব্যকে এর্মনভাবে সাজিয়ে উপস্থিত 
করেছেন যা একটি মৌলিক সৃষ্টি 
বলে পরিগণিত হবার দাবী রাখে। 
" আর এটা বিকান্তঠ রায়ের উল্লেখ 
* করবার মতো বিশেষ কৃতিত্ব যে মূল 
গ্রন্থে মরবিডিটির যে ঝীঁজ উপলদ্ধি 
, করা বায়, বিস্তাসগুণে ছবিখানিতে 
তা যথেষ্ট সংযত । 


b 
ক্ৰ কু * 


দুর্গম পথে শীত নিয়ে কাহিনী 

এই প্রধৃম নয় (“মৰাপ্ৰস্থানর পথে” 
হয়েছে) কিন্ত “মরুতীর্ঘ* এমন একটা 
হুরহ অভিযানের ছবি লামনে তুলে 
ধবেপ্ষার সঙ্গে দর্শক সাধারণের 
* পরিচয় নেই, বা থাকলেও স্বামান্তই 
হয়তো * সুদর্শন চক্রে সতীর দেহ 
টুকরো টুকরো হবার পর তার' * 
বর্রদ্ধ, ঞলধানৈ পড়ে সেই হল 


ফিরে পেতে । করাচী থেকে তেমনি * 


একটি দলের সেই মহাপীঠ দর্শনে 
যাত্রা ছবির আরম্ভ! এদলের 
মোহাস্ত হয়ে চলেছে অবধূত 
আর তার দলে আছে ভৈরবী, 
_মাতৃদর্শনে শান্তিলাভের আশায় 
তাঁদের এই তীর্ঘযাত্রা। আর মঙ্গে 
চলেছে পোপটলাল যাঁর কামনা ছিল 
অতি গোপন মহাপাপ থেকে নিষ্কৃতি 
পাবার ; নারীহত্যাকারী সুনারলাল 
চেয়েছিল পাপ্রমুক্তি; বুদ্ধ জয়শংকর 
চেয়েছিল তৃতীয় পক্ষের যুবতী স্ত্রীর 
সঙ্গে সুখে বসবাস; দলে আরো 
রয়েছে কতজন 1 এদের পথ দেখিয়ে 
চলেছে দিল মহম্মদ, গুল মহম্মদ 
আর ছড়িদার হয়ে তরুণ রূপলাল । 
দলের মধ্যে হঠাৎ একদিন এসে 
উপস্থিত হল থিরুমল আর কুস্তী 
একটা মর্মান্তিক লাঞ্ছনার কাহিনী 
বহন করে। করাচীর চটি থেকে 
দলটি যখন যাত্রা করে তখন তাদেরই 
একপাশে ছিল এরা ছুজনে | রাতে 
পাষণ্ডেরা মেয়েটিকে অসহায় ভেবে 
ছিনিয়ে নিশ্য যেতে এসেছিল, কিন্ত 
পারেনি ! তারপর দূর্বত্ত তার সঙ্গীদের 
নিয়ে অপেক্ষায় ছিল মাঝপথে । 
"দল চটি ছেডে আসার পর কুস্তী 
চায় এ দলের সঙ্গে তীর্থযাত্রা করে 
আসতে, ওরা হুজনে তাই বেরিয়ে 
পড়ে আর মাঝপথে ওদের আক্রমণ 


করে সেই ঘর্ধত্তের দল। খিরুমল ' 


রক্ষা করতে পারেনি কুস্তীর সতীত্ব ৷ 
কারুর কারুর আপত্তি উঠল ওদের 
দলে নিতে, কিন্তু ভৈরবী উঠের পিঠে 
তাঁর পণশে জায়গা দিলে কুস্তীকে ; 
মোহস্ত সাত্বনা দেবার চেষ্টা রূরলে 
ধিরুমলকে । দল চলল । 


ME ক ক 


এগিয়ে যেতে যেতে কষ্টের দিন 
এসে যায়। চোখের সামনে কেবলই 
ছত্তর বালুরাশি। ক্ষুধায় পিপাসায় 
কাতর পুণ্যার্থীর দলকে তবুও এগিয়ে 
যেতে হয়। কুস্তীর নিজেকে অশুচি 
মনে হয়; একটা 'আত্মগ্লানিতে নিজেকে, 
সে থিরুমলের কান্ত থেকে দূরে দুরে 
রেখে দিতে চায়, কিন্তু ধিরুমলেতর 
পক্ষে অসহা হয়ে ওঠে কুস্তীর সঙ্গ 


স্পার্ম পীর্ঠের মধ্যে মহাপীঠ হিংলাজ 1» না পাওযাটা। ধিকমল একদ্দিন তার 


করাচী থেকে জন্মানবহীন মরুর 


ak 


কাহিনী শোনায়_ছোট ব য়েহুস 


€ সম্পাদক কতৃকি মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস্চ ৭নং ওয়ৈলিংটন স্কোয়ার, কলকাতা_১৩ 





থেকেই সে তার বাপ-মার কোন 
পরিচয় জানে না) নানা অবস্থার মধ্যে 
দিয়ে বড় হয়ে সে নিজের পথে 
চলতে থাকে, অন্নের সংস্থানের জন্ত 
নানা পেশা অবলম্বন করে । একবার 
সাজলে গণৎকার আর সেই' স্থত্রেই 
তরুণী প্রোধিতভভ্ভিকা কু্তীর সঙ্গে 
তার পরিচয় । কুস্তীকে সে ভালবেসে 
ফেলে, কুস্তীও যেন এই- ভালবাসারই, 
অপেক্ষায় ছিল। একদিন কুস্তী 
থিরুমলের হাতধরে গৃহত্যাগ করলে। 
সেই থেকে ওরা হাতে হাত রেখে 
একসঙ্গে চলে আসছে! আজ সেই 
কুস্তী তার সান্নিধ্য থেকে সরে থাকতে 
চায় নিজেকে অশুচি মনে করে, 
এই আঘার্ত ধিরুমলকে পাগল করে 


তুলল] পাগল থধিরুমলকে নিয়ে 
দলের মধ্যে উদ্বেগ ও অশ্]ুস্তিব অস্ত 
রইল না। তাছাড়া দলের অনেকেই 
ছূর্বল হয়ে পড়েছে ; কষ্ট যেন সহের 
সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে! তবুও 
কোন রকমে পা টেনে টেনে যাত্রা 
চলল। 
কুস্তীর 
এবার 
প্রাণ 


তাঁরা রেহাই পেলনা 
দিতে হুল তাঁদের! 


'থিরুমল কিছুটা স্বষ্থ হয়, কিন্তু ওর 


মনে ধারণা দলের সবাই যেন ষড়যন্ত্র 
করে কুস্ত্রীকে তার কাছ থেকে আলাদা 
রেখে দিতে চাইড তার ধারণাটা 
বদ্ধমূল হল সেদিন, যে জয়শংকর তাঁকে 
আর কুন্তীকে অভিসম্পূত দিত সেই 
জয়শংকর অসুস্থ ও অঙ্ষম*হয়ে থিরু- 
মলেরই পিঠে চে যেতে যেতে মারা 
গেল যেদিন! উন্মাদ ধিরুমল দল 
ছেড়ে নিরুন্দিষ্ট হয়ে গেল । অসহ দুঃখ 


. কষ্ট ভোগ করে সঙ্গীদের কয়েকজনকে 


পথে হারিয়ে অবশেষে দল এসে 


বাজাগাল কি বাংলা দেশের মম 
মন্গর্কে অবহিত নন? 


(দ্পণণের পর্যবেক্ষক ) 


অবশেষে জনসাধারণের আকাত্বাই সত্যে পরিণত হল । - 


খোলা বাজারে সরকার-নির্দিষ্ট মুল্যে এক কণা চাউলও পাওয়। 
পাওয়া যাচ্ছে ন7া। এই চাউল সঙ্কটের আতঙ্কমলিন পটভূমিকায় 
এবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানমণ্ডলীর বাজেট অধিবেশন সুরু হয়েছে । 


বাজেট অধিবেশন সুরু হওয়ার 
প্রথম দিনই বিরোধী পক্ষের সদস্তরা 
১৫টি মুলতুবী প্রস্তাব ওঠাবার চেষ্টার 
ভিতর দিয়ে চাঁউলের হুপ্রাপ্যতা 
সম্পর্কে তাদের গভীর উদ্বেগ প্রকাশ 
করেন। তাঁদের এ উদ্বেগ স্বাভাবিক 
কারণ  বিধানমণ্ডলীর বিগত 
অধিবেশনেই বিরোধী পক্ষের সদস্তগণ 
এইরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন 
যে ১লা জানুয়ারী থেকে মুনাফা- 
খোরী নিরোধ আইন চলু হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গেই চাউল বাজার থেকে 
উধাও হয়ে যাবে। বাস্তবিক পক্ষে 
ঘটেছেও তাই। কলকাতার খুচরা 
দোকানগুলিতে “চাউল নাই” প্ল্যাকার্ড 
ঝুলছে । কিন্তু’ চোরাবাঙ্তারের অন্ধা- 
কারে, অবশ্য মনগ্রুতি ৪1৫ টাকা 
অতিরিক্ত দিযে, চাউল পাওয়া যাচ্ছে! 
ক্রেতারা অগত্যা দিনগুজরাণের জন্য 
নিতাস্ত বাধ্য হুক্নেই কালোবাজজারকে 
পুষ্ট করে চলেছেন । 

আশ্চর্যের বিষয়, এই যে ভয়াবহ 
খান্ত সঙ্কট তৎসম্পর্কে রাজ্যপালের 
উদ্বোধনী ভাষণে বিঁন্দুমাত্রও ছায়াপাত 
হয়নি! বরং রাক্যপাল “গ্রামে গ্রামে 
সহরে সহুরে, জীবনের স্পন্দন 
ধ্বনি শুনিঠে পাইয়াছেন।” মনে হয় 
সরকারী, পরিকল্পনার ভিতর দিয়ে 
তিনি পশ্চিম বাজলাকে দেখেছেন। 
অন্তথায় .ঠীর পক্ষে এরকম অবাস্তব 


ভ্্রাচার্ঘ 


উক্তি করা সম্ভব হল কি করে? 
রাজ্যপাল কি প্রতিদিনকার সংবাদ- 
পত্রের পৃষ্ঠায় সহরে ও মফঃস্বলে 
চাউলের নিদারুণ অভাবের সংবাদ 
পড়েন নি? কিন্ত তিনি শুধু ভার 
ভাষণে মুনাফাবাজী নিরোধ আইন 
অনুযায়ী খাছোর সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন 
মূল্য নির্ধারণ ব্যবস্থা চালু করা 
হয়েছে এই ফিরিস্তি দিয়েই ভার 
কর্তব্য সম্পন্ন করেছেন৷ . চাঁউলের 
অভাবে জনসাধারণের মধ্যে যে উদ্বেগ, 


, যে আশঙ্কা, যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে 


তা' তার ভাষণের মধ্যে প্রতিফলিত 
হয়নি? 
বরা 


বিধান সভায় খাগ্মন্ত্রী জীপ্রফুলপচন্ত্র' বিনিময়ে 


সেনের এক উক্তিতে সকলে বিশ্রিত 


"না ছয়ে পারবেন না । বিরোধী পক্ষের 


ক্রমাগত প্রশ্নবাণের জবাবে তিনি 
বলেছেন ঃ.১লা জানুয়ারী থেকে 
ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত যদি বাজারে 
চাউল পাওয়া না গিয়ে থাকে তবে 
কি জনসাধারণ এতদিন উপোষ করে 
রয়েছে? খাদ্যমন্ত্রী ভাল করেই 
জানেন যে, খোলা বাজারে চাউল 
পাওয়া না গেলে লোকে নিতাস্ত 
নাচার হয়েই চোরাবাজারে চাউল 
কেনে । সহর অঞ্চলে যেখানে সাধারণতঃ 
লোকের ক্রয়ক্ষমতা *একটু বেশী 
সেখানেই এটা সম্ভব হুয়। কিন্ত 


একদিন দেখা পাওয়া গেল” 
সঙগীত্ববিনাশকাঁরী দুবৃত্তিদের ' 


পৌঁছল চন্দ্রকৃপে ৷ নিজেদের পাপে 
কথ/অকপটে সকলে শ্বীকাঁর জ্ষরলে 
কুন্তী জানালে তার মনের কথ 
জানতে চাইলে ভালবাসা পা' 
কিনা । হঠাৎ সামনে কুণ্ডের একধাঁ 
দেখা গেল থিরুমলকে ; ও' যেন এদে 
অনুসরণ করে আসছে। কিং 
কুস্তীকে সে তার কাছ থেকে ছিনিণ 
নিতে দেবেনা । একটা বিপজ্জনব 
স্থান, ঝাঁপ দিলে হয়তো কুস্তীর পাঁচ 
এসে দাড়াবে বলে কিন্ত গিয়ে পড় 
উত্তপ্ত কুণ্ডের গহ্বরে। এরপ 
হিংলাঁজ দর্শন হল, কিন্তু কুস্তীর আ 
ফেরবার ঠাঁই কোথায়? আশ্রমে 
খোঁজে ভৈরবী ও মোহান্তের সে 


কুস্তীও পথ হারিয়ে ঘুরে ঘুরে ক্ষুধা 

তৃষ্ণায় অবসর হয়ে অজ্ঞান ইঁ 

পড়লো | বারির, ধারায় জ্ঞান ফি: 

পেয়ে মোহান্ত দেখলে কুস্তি নেই 

ভাবলে মোহাত্ত, জীবনে যা 
( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 





মফঃদ্বল এলাকায় যেখানে লোকে 
ক্রয়ক্ষমতা শুন্ত ডিগ্রীরও নীচে 
সেখানকার অবস্থা কি? সরকার বি 
এ সম্বন্ধে কোন খোজ খবর নেবা 
চেষ্টা করেছেন? সরকারী কর্তীদে 
ভাবগতিক ও উক্তির বহর দেখে ভে 


ভামনেহ্য়ন'।' 


রাজ্যপালের ভাষণে আর এ 
তাজ্জব ব্যাপার লক্ষ্য করা যায় । এছে 
বেরুবাডী হস্তাত্তরের প্রস্তাব সম্পে 
কোন উল্লেখ নেই। অথচ এ সম্প 
রাজা বিধান মণ্ডলীর বিগত অধিশে 
এঁরূপ হস্তান্তরের প্রস্তাবের তী 
বিরোধিতা করে সর্বসম্মতিক্রমে এ 
প্রস্তাব গৃহীত হয়। এদিকে এ 
ব্যাপারে সংসদে বিল উদ্থাপনে 
তোড়জোড় সমানেই চলছে । বিধা 
সভায় বিরোধী পক্ষের জনৈক সদ? 
দিল্লীর উচ্চ কর্তৃপক্ষ মহল থেকে রাজ 
সরকারের ওপর বেরুবাড়ী হস্তস্তি 
সংক্রান্ত প্রতিবাদ প্রত্যাহার কা 
উন্নয়ন বাবদ অর্থ বরাদ্দে 
টোপ ফেলার চেষ্টার যে চাঞ্চল্যক' 
অভিযোগ উত্থাপন করেছেন, তা ধাঁ 
সত্য হয়, তবে উহা] গুরুত 
আশঙ্কার কথা! কেন্ীয় সরকার বি 
রাজ্য সরকারকে অর্থের প্রঙ্গোভ, 
দেখিয়ে তাদের অবিমৃষ্যকারিতার দ 
জনসাধারণের কাধে চাপাতে চান 
এ প্রশ্ন সঙ্গতভাবেই সকলের মহ 
জাগবে। ্ট 

এক দিকে টি চাউ 
সঙ্কট ও তচ্জনিত হাহাকার এব 
আর একদিকে চোরাবাঁজারী ব্যবসায় 
ও চাউল কল মালিকদের সরকার 
খান্ঠনীতির প্রতি বৃদ্ধানুষ্ট 
এই ছুই অবুস্থার মধ্যে বিধান মর 
বাজেট অধিবেশন . সুরু 
সুচনা খুব শুভ বলা যায় কি 1 








| র 
মাত এবং ৭নং চিত্তরঞ্জন এীভাঁনিউ, ক্ষলিকাতা-_-১৩,*দর্পণ কার্যালয় হইতে প্রকাশিত 
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. রছ্যগাল দীযুক্র। গন মাইঢুর 


মন্ত্রিসভা সঙ্পর্কে উত্মা ঃ 
দিলীতে নহরুর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ $ নালিশ 
ও ইস্তফার ইচ্ছ। 


গালের বিদায়ে 
ঃ রায়& রাজী ? 





দর্পণ 


সাপ্তাহিক সংবাদ সামায়কী £ 
শুক্রবার, ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯ 


২৫ নঃ পঃ 
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(দৰ্পণের পরিবদীয় পর্যবেক্ষক ) 


চারার পন যেমন হয়, 


তেমনি দর্পণের এই প্‌বা্ভাষ গ্রহণ 


| করতে পারেন £ স্পীকার শ্রীশঙ্কর 
দাস ব্যানার্জী সম্পর্কে অনাস্থা 
প্রদ্তাবটি পারিত্যন্ত হবে। এই 
[প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত সভাকক্ষে 


নিবোধ নন এবং এখনও আত্ম- 
মযা্দা সম্বন্ধে বেপরোয়া হননি) 
তখন তিনি হৃদয়ঙাম করেছেন যে, 
কাজটা ভাল হয়নি। 


মঙ্গলবার স্পীকারের উীর্দ্দপরা 
আরদালি বিরোধীপক্ষের সদস্যদের 
*লব থেকে খুঁজে খুজে নিয়ে গেছে 
তাঁর নিজগ্ব প্রকোন্টে। কি ব্যাপার? 
ন্য, ছুপীকার সেলাম দিয়েছেন। চা 
ও জলযোগ সহকারে তিনি ঠাণ্ডা 
আথাম্ বিষয়টি বিরোধীপক্ষের 
ছেন। সেখানে কতকগ্যালি প্রদ্তাব 
ঘরোয়াভাবে আলোচিত হয়েছে 
তার মধ্যে একটি, আমাদের পর্ব 
ভাম এই যে, শেষপর্যন্ত কার্যকর 
হবে। 

সেই প্রস্তাবের মর্মকথা হচ্ছে, 
সভায় প্রকাশ্যে নয়, একটি ক্ষুদ্র 
কমিটিতে স্পীকারের সঙ্গে ন্যাশ- 
নাল সগার মিলের সংযোগ ও 
সংশ্লেষ সদস্যরা পরীক্ষা করে 
ন। অথাৎ, শ্রীসংধীর রায় 
1 এবং স্পীকার উভয়ের 
সেখানে কাগজপত্র সহকারে 
শির কনার 
 স্রীাশকার মেনে নেবেন। এক" 
ন প্রদ্তাবের নোটশ 
চট হবে ‘অন্যদিকে এ সুপা- 
অন[সারে স্পীকার ন্যাশনাল 

























(দপণের. রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক ) 


রাজভবনের সঙ্গে সেক্রেটাঁরয়েটের বিবাদে (অথবা বিবাদ নয়, 
“অদ্বাক্তিকর সম্পর্ক”) এই সপ্তাহের পারণাত হচ্ছে, রাজ্যপাল 'দিল্লী 


গিয়েছেন। 


খুব ভিতরের মহলের খবর-_ রাজ্যপাল দিল্লশতে প্রধানমন্ত্রীর 
কাছে তাঁর অবসর গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করবেন। এই ইচ্ছা [তান অন্তরঙ্গ 


মহলে আলোচনা করে গেছেন। 


কাজেই এখন একথা অন্মান করা কষ্টকর নয় যে, পশ্চিমবঞ্পোর 
বর্তমান রাজ্যপাল শ্রীষ্যন্তা পদ্মজা নাইড্‌র বিদায় গ্রহণের দিন আসন 


হয়েছে। 


কেননা, উপযুক্ত লোকের যদি অভাব না ঘটে, মৃখ্যমন্দ্রী ডাঃ রায় 
তাঁর বিদায় গ্রহণে আপত্তি করবেন না-_ দর্পণ নির্ভরযোগ্যসূত্র থেকে এই 


সংবাদ পেয়েছে * 


প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহর কি শ্রীযুক্তা 
পদ্মজা নাইডুকে আরও কিছুকাল কাজ 
চালানোর জন্য, বলবেন ? মনে হয়, 
সে সম্ভাবনা কম । কেননা রাজ্যপাল 
দিল্লীতে যে আরজি নিয়ে গেছেন, 
তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করতে হলে, 
নেহরুর পক্ষে শ্রীধুক্তা নাইডুকে 
“চালিয়ে যাওয়ার” নির্দেশ দেওয়া 
সম্ভব নয়। 

শ্ীবুক্তা নাইডু কিছুকাল যাবৎ 
সেক্রেটারিয়েট, মন্ত্রিসভা এবং উর্দ্ধতন 
রাজপুরুষদের নানাবিধ আচরণে, 
বিশেষত রাঁজভবন ও রাজাপালের 
প্রতি তাদের আচরণে বাথিত বোধ 
করছিলেন। রাজ্যপালের ঘনিষ্ঠ এবং 
অন্তরঙ্গ মহলে এ সংবাদ অজ্ঞাত নয়। 
প্রকৃতপক্ষে তীর নিজস্ব মহলে একথা 
খোলাখুলিই আলোচিত হয়েছে। 

প্রকাশ্যে এই “অস্বস্তিকর সম্পর্কের” 
সাম্প্রতিক দুইটি দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে, 
পুলিশ কমিশনার এবং মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে 
তার অভিষ্বেগ পত্র থেকে (যেগুলি 
দর্পণ প্রথম, প্রকাশ করে)। কিন্ত 
এই সংবাদগুলি প্রকাশিত হওয়ার 







পরে সম্পর্ক আরও অবনতির দিকে 
গেছে। প্রথমত, পুলিশ কমিশনার 


নী কোনো ব্যবস্থা! 


শীযুক্তা নাইডুর অভিযোগ রাজ্য- 
সরকার অনেকটা আমরা যেভাবে 
ঘটনাটিকে দেখেছিলাম, সেইভাবেই 
গ্রহণ করেছেন এবং অভিযোগপত্রটিকে 
খানিকটা আতিশয্য দোষবুক্ত বলে 
তারা মনে করেছেন। 


দিলীতে দরবার 


কিন্ত সম্পর্কের, *অবনতি ঘটার 
দ্বিতীর কারণটি আরও প্রথর এবং 
চমকপ্রদ । মন্ত্রী বিরুদ্ধে রাজাপালের 
লিখিত পত্রটি দর্পণৈ প্রকাশিত হওয়ার 
পর রাজ্যপালেরু ধারণা হয়েছে যে, 
এই সংবাদ প্রকাশ্বের পশ্চাতে মন্ত্রীদের 
হাত ছিল। তিনি . দর্পণের লেখা- 
গুলিকে আম্ুপূর্বিক মন্ত্িমহলের 
প্রচারকার্য বলে ধরে নিয়েছেন । হায়, 
দর্পণের কি সৌভাগ্য! বিধানচন্ত্ 


রায়ের নবরত্ব ব্রভার সে মুখপত্র : 


হয়েছে || এবং এইূ্ধরণার বশবর্তী 
হওয়ায় পার মনে 
হয়েছে যে, জেব্রেটারিয়েট এবং 
মস্রিসভা ro পশ্চিমরকে রাখতে 
চাইঃছন না।, ৮ 






SE on PLE 
কারণ £ঃ তিনি নী 
এই অবস্থা তাল 


এবং : 


কুচকাওয়াজ ও ' জাঁভবাদন 
নেওয়ার কথা ছিল এবং তান 
পুরস্কার বিতরণ করবেন 
এই আশা ছিল, তথাপি 
শেষম্যহদর্তে তিনি এই অনু- 
হঠানে যোগ দিতে. অঙ্বশ- 
কৃত হন। অবশ্যই, বলদ 
বাহল্য, শারীরিক কারণু 
দেখান্ননা - হতয়ছে। কিন্তূ 
আসল কারণ, পুলিশ মহল 


অথবা দিল্লীতে অভিযোগ পেশ করার 
রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া কি হবে, 
সেটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনার বিষয়। 
একথা এখন স্থবিদিত যে, 

ডাঃ রায়ের ব্যক্তিত্বের মহিমা ভগ্ন মুশকিল । 


কতখানি ছিল এন্রং 
সস 


কোনোদিনই তেমন, কিছু ছিলনা, 
সেকথা এখন সাধারণ * 
হৃদয়ঙ্গম হয়েছে, এমনকি কংগ্রেস- 
কমীদেরও ৷ পশ্চিমবঙ্গের অন্তত 
একদল কংগ্রেসকর্মী যারা বিগত 
নভেম্বর মাসে দির্ীর্টেস্র্দীনমন্ত্ী 
নেহরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, ওৱা 
একথাস্ভালভাবে জানেন যে, পণ্ডিত 
নেহরু আজকাল বিধানচ্্ রায় 
সম্বন্ধে কিভাবে কথা বলেন এবং তার 
নৈরাষ্য বা উন্মা দ্রিধানচন্ত্র রায় সম্বন্ধে , 


কতদূর । 2 


কিছুকালের মধ্যে 


বেরুবাড়ীর 


ব্যাপার নিয়ে দিল্লী ও কলকাতায় " 


এই অস্বস্তি আরও বৃঢ পয়েছে। 
নেহরুর যথার্থই উন্নার্‌ কোনে৷ কারণ 


আছে কিনা, : অর্থাৎ, বেরুবাড়ীর : 


ব্যাপারে জুস্ত নিদ্মস্তের জট. 
(১) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দায়িত্ব 
dE dts, to bd ih sll 


* 
কিংবা সেক্েটারিয়েটে অজ্ঞাত , 
ছিলনা। (৩) ডাঃ রায় কেন্দ্রীয় 
কিন্তু রাজাপালের বিদায় গ্রহণের _সরকারকে দোষী সাবাস্ত কুরষ্টেন, এ: 


(৪) অথবা কেন্দ্রীয় সরক 


অপ্দস্ত করা হয়েছে-»* 


এই প্রশ্নগুলির সঠিক জবাব. পাওয়া 
কিন্তু একথা তা ছিটে, 





লোকেরু 
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নয় যে, সংখ্যা গরি ষ্ঠ তা র জোরে 
প্রস্তাবিত বিলটি পাশ করিয়ে নেওয়া 
হবে। “এই প্রশ্ন সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ 
বিধান সভার সরকার *৪ বিরোধী পক্ষ 
উভয়ের সম্মিলিত প্রতিবাদ অরণ্যে 
রোদনে পর্যবসিত হকৈ। 

“সবচেয়ে বিশে বিষয় এই যে, 
প্রধীন মন্ত্রী একে ভারতীয় এলাকা 
ব্ষিয় বলেই গণ্য করতে 
চান না। তিনি বলেছেন £ ভারতের ' 
এলাকা হস্তান্তরের প্রশ্ন নিশ্চয়ই 
গুরুতর ; তবে বর্তমান প্রশ্নটি সীমান্ত 
বিরোধের প্রশ্ন । অবশ্য তিনি আশ্বাস 
দিয়েছেন যে, প্রস্তাবিত বিলটি পার্লা- 
মেন্টে উখাপনের পর ভালমন্দ 
সম্পর্কে বিস্তারিত বিচার বিবেচনার 
যোগ দেওয়া হবে। 


এসব সত্বেও প্রশ্ন থেকেই যায়। 
এটা যদি সামান্ত সীমান্ত বিরোধের 
প্রশ্নই হবে, তবে এত ঘটা করে বিল 
আঁনারই বা প্রয়োজন ক্রি? সীমানা 
পুনরির্ধারণের ব্যাপার হলে সংসদে 
আনারই কোন প্রয়োজন, হয় 
1 . আর যদি ভূমি হস্তান্তরের 
ব্যাপার হয় তবে সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত 
গ্রহণের পূর্বে সংবিধানের শুনং ধারা 
অনুসারে সংশ্লিষ্ট রাজ্য বিধানর্মপ্ুলীর 
' পরামর্শ "ঠ্াহণের প্রয়োজন 
হয়। কিন্তু বেকবাড়ী সম্পর্কে 
সিদ্ধান্ত গ্রহণের পুর্বে. পশ্চিম 
বঙ্গ * বিধানমগ্ডলীর কোন পরামর্শ 


লা 


নেওয়া হয়নি। ভবিষ্যতে পরামর্শ 
। ০ . 
৷! নেওয়ার কোন ফাঁকও রাখা হয় নি। 


| ৯ জুতরাং এতে আর সঙ্গেহ নেই 
ফে এটাকে সীমানা! পুনির্ঘারণের 
ব্যাপার বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে এবং 
। ত] ধরে নিয়েই সংসদকে বিল আন! 
হচ্ছে। * কাজেই সশৌহ, হয়, কিছু 
একটা! মারপ্যাচ এর মধ্যে রয়ে গেছে। 
বিষয়টি আসলে এখন প্রধান মন্ত্রী 


প্রদর্শনী 
৮ নী পৃষ্ঠার পর) 
ৃত্যুয়বাবু বর্তমূন আরও কিছুসংখ্যক 
শিল্পীদের নায় এই *চিত্রশৈল্পী গ্রহণ 
করেছেন । এবং এর মধ্যেও তীর নিজস্ব 
বৈশিষ্ট্য কতকগুলি জায়গায় স্বস্পষ্ট- 
ভাবে ছ্রেখেছেন, যেমন তার ওয়াটার- 
কালার ড্য়িংুলিতে। ছুইটি চির 
বোধকরি ঢিষাণ মেয়ে হবে-_কর্মরত 
কয়েকটি রমণীর ছৃষ্ত যে 
পরিমিতি 2রঃন্বার অক্কিত হয়েছে 
স্পা, € স্বল্নতম বর্ণপ্রয়োগ 








নি 





রঃ রৌট্রীলোকিত একটি নদীর চর, 
কতকগুলি ভারবাহী, মানুষের দেহকে 


তিক্রিচিত্রীফিত” করেছেনঃ তা বিশিষ্ট 
তি দ্াপাবে। 


০০ ০২45 


কথা বলেছেন, ভাঁতে এই সন্দেহই 


সবেও শরীরের ভঙ্গী ও ভার, 
































( ১ম পৃষ্ঠার পর ) 

য়েছে। কলকাতার সাংবাদিকগণের | ইচ্তাফা দেবেন। মোটাম7াট এই ধর- 
সঙ্গে আলোচনাকালে কেন্দ্রীয় আইন | শের একটি সম্মানজনক সর্ত ঘবে 
মন্ত্রী প্ীঅশোককুমার সেন এক 
অসতর্ক মুহূর্তে এই তথ্যটি ফাঁস করে 
দিয়েছেন । দিল্লী থেকে তিনি যতই 
প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ করুন 


না কেন, কিছুই আসে' যায় না। িশ্রামকহণ 
* যেখানে মর্যাদার প্রশ্ন এসে 78015 
দীড়িয়েছে সেখানে সিদ্ধান্ত :ঘদি ভুল | বাধা নেই বটে, কিন্তু সে কোন আই- 
হয় তাহলেও শ্রীনেহরুর মর্য্যাদা রক্ষার | নের বিচার? ফৌজদারণী মামলার 
ভজন্তে সে ভুলকেও আইনের স্বীকৃতি- | আসামণকে কাঠগড়ায় দাঁড় কাঁরয়ে 
দানে আর পশ্চাদপদ হওয়া চলবে না | যে আইনের শ্বারা বিচার করা হয় 
-_এই হচ্ছে মোটামুটি কেন্দ্রের মনো- | সেই আইনে স্পীকারকেও দাঁড় 
ভাব । আর ভুল তথ্য ও মানচিত্রের | করালে ভিনি নিশ্চিতই খালাস 
উপর নির্ভর করেই যে. শ্রীনেহর পাবেন। সগারামলে তান “অফিস 
বেরুবাড়ী পাকিস্থানকে ছেড়ে দেওয়ার | অব প্রফিট” গ্রহণ করেননি আম- 
তি দিয়েছেন এটা তাকে চোখে | রাও সেকথা প্রকার করছি। কিন্তু 
আঙ,ল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে, J 
বিশেষ করে HH সরকার ও পীর দিদি ভাঙার নন 
বিরোধী পক্ষের সন্মিলিত প্রতিবাদ | জায় কাঠগড়ায় আসামীর মতো 
জ্ঞাপক প্রস্তাবের মাধ্যমে। কিন্তু | আইনের শব্দার্থ দিয়ে আত্মরক্ষা 
জেগে ঘুমুলে তাকে জাগান মুস্কিল । করবেন না। সেখানে নিশ্চয়ই এই 
এদিকে এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ | আসনের মযা্দাকে নামানো হবেলা। 
সরকারের মনোভাব বিশেষ উৎসাহ- তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উদ্ধা- 
ব্যঞ্জক বলে মনে হয় না। তাদের | পিত হয়েছে ভা থেকে দুইটি কথা 
ভাবগতিক দেখে মনে হলত তারা | গুজ্পজ্ট £. 
এটাকে “fail 80001010115 অর্থাৎ (১) তান স্পীকার থাকাকালে 
ভবিতব্য বলে মেনে নিতে চাচ্ছেন। লগারমিলের ভিরেক্টার আছেন 


অন্ততঃ রাজ্য বিধান পরিষদে এনে উনি 
বশে €৩ লক্ষ টাকা এই িলকে 


পুনর্বাসন মন্ত্রী, শ্রীপ্রুল্পচন্দ্র সেন যে দেওয়া, হযেছে? 


এবং (২) এই সরকারণী সহায়তা 
লাজ্জ করার পশ্চাতে তাঁর নাম, 
প্রাতপাত্ত ও প্রভাব বিচ্তার 
করা হয়েছিল এবং এমনকি, 
তাঁরই চেষ্টায় সরকার পহা- 
মতা পাওয়া গেছে একথাও 
বোধহয় প্রমাণ করা যায়। 
যদি তাই হয় তাহলে আর 
“অফিস অধ প্রফিটের” বৃথা প্রশ্ন 
কেন? সরকার তাকে টাকা দিয়ে 
ডাঁর গ্রীতি সম্পাদুন্* করতে চাঁন, 
একথা তো সুস্পষ্ট? অর্থাৎ সোজা 
কথায়, এই পরিস্থিতিতে তীর নির- 
পেক্ষতা বিজ্রীত হতে পারে । হয়েছে 
আর বদি আন্তরিকতা থেকে থাকে | কি হয়নি, সেই. বিচার” ফৌজদারী 
তবে মুখ্য মন্ত্রী ডাঃ রায় এ ব্যাপারে | মামলায় আসামীদের বেলায় উঠবে। 
সময়োচিত দৃঢ়তা দিয়ে অগ্রসর হবেন | কিন্তু স্দীকারের বেলায় একথাই 
এটাই দেশবাসী তীর কাছ থেকে | যথেষ্ট যে, তিনি *এমন একটি পরি- 
আশা করে।* একটা” মাত্র পথই বিডির হেন SA Re 
খোলা আছে। পালামেন্টে নিরস্কুশ ' পেক্ষতা বিজ্ী্রকছতে পারে। কোনো 
*সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে বিলটি পাশ মামলার বিষয় সম্বন্ধে বিচারকের 
হয়ে খাবে। মুখ্যমন্ত্রী এর প্রতিবাদে | ব্যক্তিগত কোনো -সংবাদ বা পরিচয় 
তীর মন্ত্রিসভার পদত্যাগ পেশ* করতে | থাকলে বরিচারককে মামলা থেকে 
সরে দাড়াতে হয় কেন? তঞ্জন এ 
পারেন তাহলে যে সংবিধানগত EEE রত মনা 
সঙ্কট দেখা দেবে তার মধ্যে দিয়েই বিচারক*সত্ঠ্িই প্র্ানিত হয়েছেন 
পশ্চিম বন্ববাসীদের জোরালো | কিনা। প্রভাবিত হওয়ার 
,প্রতিবাঁদ মুখর হয়ে উঠবে। 


দেখেন তাহলে শঙ্কর ব্যানাজশী 
মশাইয়ের একথা নিশ্চয়ই হৃদয়- 
গাম হবে যে, আইনত তান নির্দোষ 


পাকা হুয়। তাহলে এত ঘটা করে 
যে সম্মিলিত প্রতিবাদ পাঠান হুল, 
তার কি হবে? সরকার পক্ষ কি 
নাকে খত দিয়ে পিঠটান দিতে চান? 
তাঁদের মর্ধ্যাদাবোধ বলে কি কিছু 
নে? শ্রীনেহকুর মর্যাদাতেই তীদের 
মর্যাদা? তাঁই যদি হবে তবে প্রতি- 
বাদ পাঠান কেন? শুধু মুখ রক্ষার 
জন্তেই? কোন আস্তরিকতা নেই: 
এটাই কি. বুঝতে "হবে ? তাই যদি 
হয় তবে “কর্তায় কইছে--” বলে 
ছুবাহু তুলে নৃত্য করলেই চলত, 
প্রতিবাদে সায় দিয়ে হান্তাম্পদ না 
হওয়াই উচিত ছিল তাদের । 








আছেন. এই কথাই. 


শন্ধরদাগ ৪ মৃগাৰমিল 
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মামলায় ঘুদু ব্যারিষ্টার ছিলেন, কাজেই 
তাকে যধার্থ মর্যাদাসম্পন্ন স্পীকার 
থাকতে হলে এ ফৌজদারী মনোভাব 
এবং সেখানকার ন্যায় অন্ায়ের মান- 


দওটি পালটাতে হুবে। স্পীকারৈর 


সন্মুখে যে মানদণ্ড সে আরও গভীর 
এবং আরও নিপুণ । 


বাজলাদেশে কোনো সংবাদপত্র 
সাহসের সঙ্গে একথা লিখতেনা, কিন্তু 


দর্পণ তাকে সুস্পষ্ট ভাষার একথা বলে 


দিচ্ছে”_তিনি শ্ররণ রাখতে পারেন 
যে». ভবিষ্যতে তিনি এই প্রসঙ্গের 
যেভাবেই মিটমাট করুন) সোমবার 
সভায় তাঁর আচরণ সুশোভন হয়নি । 
দীর্ঘকালের এই সম্মানজনক এ্রীতিহ্থ 
এবং, আচরণবিধি তৈরী হয়েছে যে, 


' ল্পীকারের . বিরুদ্ধে যে কোনো! 


অভিযোগ, এমন কি অভিযোগের 
আভাষমাত্র প্রকাশিত হলে স্পীকার 
তার কক্ষ ত্যাগ করেন । অভিযোগ 
যতই অসত্য অথবা প্রগলভ হোক্‌। 
পদত্যাগ নয়, তিনি সাময়িকভাবে 
অনুপস্থিত হন, যতক্ষণ ন! অভিযোগ- 
কারী সুস্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করছেন 
যে, তাঁর অভিযোগ প্রগলভ হয়েছিল | 
এই সাময়িক অনুপস্থিতি শুধু 
ম্পীকারের আসনের সম্মান বা, স্পীকার 
মানুষটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেনা এর দ্বারা 
প্রগলত্ত অভিযোগের পথ বন্ধ হয়। 
সভায় ল্পীকার সম্বন্ধে দায়িত্ব বোধ 
জন্মায়। এবং এককথায়, এইটি একটি 
সুস্থ “প্রিভেনটিভ মেজার’। স্পীকারেরা 
যারা পরিষদীয় ইতিহাসে অক্ষয় 


মর্যাদা রেখে গেছেন, তারা অভি- | 


যোগের প্প্রাইমা ফেসি, সত্যতা 
নির্ধীরিত হওয়ার এবং চার্জশিট তৈরী 
হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেননি! সে 
ব্যবস্থা ম্যাজিষ্রেটের আদালতে ঘটি 
চুরির আসামীদের জন্ত ৷ 





শক্রবার, ২০শে ফেব্রুয়ারী, ৯১৫৯ { 


. j 
রাজ্যপাল _ 
{১ম পুষ্ঠার পর ) EE 
বেরুবাড়ির ব্যাপারে উভয় দরকারের 


মধ্যে সম্প্রীতির সম্পর্ক কতকটা চিড় 
খেয়েছে। 


রাজ্যপাল শ্রীষ্‌ক্তা নাইড্‌ 
যদি কতকগুলি অভিযোগের, 
দ্বারা পশ্ডিত নেহরুর মানাসিক 
পটভূমিতে আরও কতকটা উম্মার 
'সণ্টার করেন, (যা ওঁ অভিযোগের 


ফলস্বরূপ অত্যন্ত স্বাভাবিক 








_ ঘটনা বলে মনে হয়) তাহাতে 
. পশ্চিমবঙ্গা সরকার এবং বিধ 
চন্দ্র রায়কে আরও, কতখানি 
' কোণঠাসা হতে হবে, তা সহজেই 
অন,মেয় । 
এই পরিপ্রেক্ষিতে আরও একটি 
প্রাসঙ্গিক বিষয় যুক্ত হুতে পারে ॥ 
জল্পনা প্রকাশিত হয়েছে যে, ডাঃ 
রায় ইন্দিরা নেহরুর ন্যায় “নাবালিকার* 
সভাপতিত্বে ওয়াকিং কমিটির সমস্ত 
থাকতে রাজী নন। যদি ডাঃ রায় 
ওয়াকিং কমিটি পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত 
করেন তাহলে যোলকলা পূর্ণ হবে 
সন্দেহ নেই। অবশ্য দর্পণের রাজ- 
নৈতিক পর্যবেক্ষকের অনুম 
আপনারা নিতে পারেন--ডাঃ রায় 
কলকাতায় যতই চোটপাট করুন, 
দিল্লীতে তার দুর্বলতার বিষয় তিনি 
কম সচেতন নন! | 


এবং এই মহূর্ভে তান 
পণ্ডিত নেহরুর আত্মা 
ভিমানে ঘা দেবেন, এত বড় 
সাহস শেষ বয়সে তাঁর কাছ 
থেকে প্রত্যাশা করা যায়না । 


-নঙ্গৌন্কন্ছে চলিতেছে! < 


তীর্থ পরিক্রমা-_জীবন পরিক্রমা ও প্রেমের অবিনশ্বরতার 
| ত্রিবেমী ধারার কলতানে নিনাদিত-- 


এ প্রতাহ £৩, ৬, ও ৯ট/॥ 


সিনাদ্র ৪ শলিজ্ঞলী ৪ -ল্বিস্জও 
এবং শহরভলীর. অন্যান্য ৯টি চিত্রগুহে 





| ক ২০পে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯ 





। দে কেলকাৰী 22- 
অযোগ্য স্বার্থাব্েষী লোককে পাঠানোর 


কারণ কি? 


(দপণের ঢাকাস্থিত প্রতিনিধি ) 


ূ বিদেশে যে সব ভারতাঁয় দূতাবাস আছে, তার মধ্যে নানাকারণে 
| পর্বপাকিষ্ধানের রাজধান? ঢাকা সহরের দৃতাবাসঈদ বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য । কারণ, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরা সশমান্তের সহিত পূর্ব 


I 


সূম্ঠুভাবে পাঁরচালিত হয়, ঢাকাস্থিত ভারত'!ঁয় দূতাবাসের সেদিকে” 


লক্ষ্য রাখা একটা গুরুতর কর্তব্য! 


: পাকিস্থানের, তথা ভারতের সাঁহত পাকিস্থানের বৈদেশিক সম্বন্ধ যাহাতে 
/ 
| 


এ যাঁহারা বলেন যে পাকিদ্ানের রপনীতিঘেনা রাজনৈতিক 
" আবহাওয়ার সঙ্গে আপোষ করা অসম্ভব, আমি তাঁদের স্গো সম্পূর্ণ 
একমত নই। ঢাকাস্থিত বর্তমান ডেপুটী হাইকমিশনারের কূটনৈতিক _ 


< কার্যকলাপের উপর আমি তাঁহাদের নজর রাখতে বালি। 


অল্পকয়েক 


মাসের মধ্যেই তিনি সেখানে ষথেম্ট কাজ কাঁরতে সক্ষম হইয়াছেন। 


| 
ূ কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, অতীতে যে 
! সমস্ত লোক ভারতীয় দূতাবাসের 'উচ্চ 
পদ লাভ করিয়া ঢাকায় গিয়াছিলেন 
। ্তীহারা শুধু কুটনৈতিক চালেই ব্যর্থ 
1 হন নাই, অনেক. সময় অনেক 
ব্যাপারে ওদেশে হাস্তাম্পদ হইয়াছেন 
॥ * নিজের দেশের ক্ষতি করিয়াছেন । 
| . সাধারণতঃ দেখা গিয়াছে, 
' * ঢাকাস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের উপরের 
দিকে ধাহাদের পাঠানে। হয়, তাহার! 
| প্রায়ই বাঙালী । অবশ্য, চাকায় 
* বাঙালী কর্মচারীই পাঠানো উচিত, 


কারণ সেখানকার রাজনীতি, ভাষা ও. 


কৃষ্টির সঙ্গে থাঙালীরই ঘনিষ্ট পরিচয় । 
" কিন্তু “যেখানে বাঙালী' সেখানেই 
কালীবাড়ী আর দলাদলি'র যে প্রবাদ 
ভারতের বিভিন্ন বাঙালীবছল প্রদেশে 
শোনা ঘায়,পূর্বপাকিস্থানস্থিত ভারতীয় 
দৃতাবাসটাও এই ছোঁয়াচে রোগ 
হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই। 
কর্মচারীতে কর্মচারীতে মনোমালিন্য 
সবি করা, একজনকে অপরের বিরুদ্ধে 
_ লাগাইয়া গোয়েন্দাগিরি--দুতাবাসের 
" কোন উপরওয়ালার নামে এইরূপ 
অভিযোগ প্রায়ই শোনা যাইত। 
_ উহাতে [বিদেশে দৃতাবাসের উদ্দোই 
শুধু ব্যর্থ হয় নাই, অন্তান্ত দেশের 
দূতাবাসের নিকট উহার অস্তিত্ব 
[নিতান্তই হীন মনে হইল । 
৮৫./ ঢাকায় ভারতীয় দূতাবাসের 
ভূতপূৰ্ব এক উপরওয়াল! যে এমনি 
ধারা একাধিক লঙ্জাকর কাহিনীর 
নায়ক, একথা হয়ত অনেকেই জানেন 
না, যদিও নয়াদিল্লীর সরকারী মহল 
এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ নহেন। ছুঃখের 
বিষয়, এই ব্যক্তিটী একজন 
ভাগ্যবান (1) বাঙালী। ভারত 
সরকারের- কোন মনোমত কাজে 
' সহায়ত/ করিবার পুরস্কারস্বরূপ এই 
| পদোরতি হয় এবং তাঁহাকে 
কায় পাঠানো হয়। 'নূতন কর্মস্থলে 
' পদ করিয়াই তিনি. হুকুম দিলেন 
বসতবাড়ী কিরূপ হইবে এবং 
ন কতহাজার টাকার আসবাব- 








কিবে। 'শোনা স্বায়, তিনি নিজের , 


ঘরবাড়ী সাজাইবার জন্য ভাব্বিশ 
হাজার টাকার একটি ফর্দ দিল্লীতে 
পাঠাইয়াছিলেন | কিন্তু দিল্লী টাকার 
অঙ্ক কমাইয়া দেয়। সর্বশক্তিমান 
মাথাওয়াল! উহাতে দমেন নাই। 
তাহার অধীনস্থ কর্মচারীদের জন্ 
এই ব্যাপারে যে অর্থ বরাজ্গ 
হইয়াছিল, তিনি উহাতেও ভাগ 
বসাইতে লজ্জাবোধ করেন নাই ৷ 
পৃথিবীখ্যাত কোন এক সেবা 
প্রতিষ্ঠানের একটী শাখা ঢাঁকাতে 
আছে এবং উহার নানাবিধ কল্যাণকর 
কার্যকলাপের খবর সংবাদপত্র 
পাঠকের অবিদিত নহে । একথা 
'অন্বীকার করার উপায় নাই যে এই 


*প্রতিষ্ঠানটী পূর্ববাংলার শুধু হিন্দুদের 


নহে, ছুংস্থ গরীব সর্বজাতের লোক- 
দেরই -সেবা করিয়া আসিতেছিল। 
সেবাপ্রতিষ্ঠান হিসাবে উহার কর্ম- 
কর্তারাও পাকিস্থানী গোয়েন্দাদের 
নজরে আসিত না। কিন্তু এমন 


একদিন উপস্থিত হইল, যখন এই 


প্রতিষ্ঠানের এক বিশিষ্ট স্বামিজী ' 


পাকিস্থানী গোয়েন্দাদের নজ্ঞরে 


পড়লেন এবং একটা বিশিষ্ট সেবা- 


প্রতিষ্ঠানের কর্মধার! পূর্বপাকিষ্থানে 
ব্যাহত হইল। আপনারা হয়ত 
জানেন না যে উহার মূলে আমাদের 
পুর্ব বপিত ভারতীয় দূতাবাসের কর্ণ- 
ধার মহাশয়! ম্বামিজী নাকি ধর্ম্ম- 


মূলক গান শুনিতে ভালবাসিতেন আর |, 


এই পদস্থ ব্যক্তিটীর বিদুষী ভার্যা নাকি 
ভালো' গান গাহিতে জানেন। 
অতএব, ওয়াকিবহাল মহলের খবরে 
প্রকাশ ষে স্বামিজী প্রায়ই ভারতীয় 
দূতাবাসে আসিতেন গান শুনিতে । 
মাঝে মাঝে. ভারতীয় দূতাবাসের 
মুল্যবান গাড়ীতে চড়িয়া এঁ পদস্থ কর্ম- 
চারীর সঙ্গে তিনি সিনেমা দেখিতে 
যাইতেন। গেরুয়াপর! স্বামিজীর 
মূল্যবান গণড়ীতে বেড়ানো ও ঢাকায় 
সিনেমা হ’লে প্রবেশ কর! অনেকেরই 
নজর এড়াইতে পারে নাই। পূর্ব- 
পাকিস্থান সরকার*তাই সন্দেহ করিতে 
সুরু করিলেন স্বামিজীর সঙ্গে দূতাবাসের 


| ER 





সম্পর্ক । আর ভারতীয় দূতাবাসের 
পদস্থ" কর্মচারী পুল্পবের মাথায় কোন- 
দিনই ঢোকে নাই যে এমন একটা 
সেবাপ্রতিষ্ঠান যার দ্বারা পূর্ব- 
পাকিস্থানের হিন্দুদের যথেষ্ট উপকার 
হইত, সেই প্রতিষ্ঠানের স্বামিজীর 
সঙ্গে এরূপ অকুটনৈতিক মাঁয়ামাথি 
কিভাবে ক্ষতিকর হইতে পারে । 
পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে ষে সব 
মুসলমান সদন্ত আছেন--একথা 
অস্বীকার করার উপায় নাই যে তাহারা 
সব সময়েই নজর রাখেন, তাহাদের 
স্বজাতির লোকেরা যাহাতে এখানে 
জখে স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করে। এই 
স্বজাতীয় লোকদের মধ্যে অনেক 
পাকিস্থানী মুসলমানও আছে। কিন্ত 
ঢাকাস্থিত ভারতীয় দৃতাবাসের 


বতসরাধিককালের কাহিনী অন্যরকম । 


শোনা যায়, পূর্ব পাকিস্থানের কোন 


সমৃদ্ধ ভারত গঠনে বৃহৎ শিল্পের প্রয়োজন জনস্থীকার্থ। . 





হিন্দু এম, এল, এ ভারতীয় দূতাবাসের 
উপরওয়ালা আমাদের পূর্ব বগিত 
ভব্রলোকটার নিকট কয়েকজন হিন্দুর 
ভিসার জন্তু তদবির করিতে গিয়া- 
ছিলেন। উহাদের আত্মীয়স্বজন 
পশ্চিম বাংলায় থাকে, এবং কেহ কেহ 
তাহাদের অসুস্থতার সংবাদ 
পাইয়াছেন। দীর্ঘকাল তাহাদের 
ভিস' মঞ্জুর করা হয় নাইমতাই হিন্দু 
এম, এল, এ ভদ্রলোক উপরওয়ালার 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। কিন্ত 
আপনার! শুনিয়া অবাক হইবেন যে 
সেই অফিসার পুক্জব বিদ্রপ ও* 
তাচ্ছিল্যের সহিত এম, এল, এ ভন্র- 
লোককে বিদায় করিয়া দেন। এবং 
যে ভাষা তিনি ব্যবহার করিয়াছিলেন, 
তাহা ভারতীয় দূতাবাসের পদস্থ 
ব্যক্তির মুখে শোভা পায় না। 

সবচেয়ে জঘন্ত কাজ তিনি 
করিয়াছিলেন, দূতাবাসের কোন এক 
ড্রাইভারকে গোর়েন্বাগিরির কাজে 
লাগাইয়া । এবং এই গোয়েন্দাগিরি 
নিজের অধীনস্থ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে । 
দ্রাইভারটার উপর হুকুম ছিলো, 
গাড়ীতে দূতাবাসের তন্তান্ত কর্মচারীরা 


কোথাও যাতায়াত কালে যে সব 
আলোচনা করে, তাহা তাহাকে 





লৌহ  ইম্পাত বনে ভারত কারের পক্ষণাতিছের 
ফলে গণ্িম বঙ্গে শিল্পমন্কট 


হাওড়া জেলার কারখানাগুলিতে কর্মঢাঞ্চল্য স্তব্ধ: 


(দর্পণের হা ওড়াস্থিত গ্রতিনিঘি) 


শিল্পায়নের ক্ষেত্রে দুর্গাপুর, ভিলাই, প্রভৃতির পরিকল্পনা যেমন 
দেশবাসীর মনে আশার সঞ্চার করিয়াছে তেমনি বিশ্বকমণার 
কর্মশালা হাওড়ার বেলিলিয়াস রোড ও জেলার অন্যান্য 


এতদিন জেলার এই সকল ক্ষুদ্র 
ও মাঝারী লৌহ ও ইস্পাত শিল্প- 
প্রতিষ্ঠানগুলি কেবল বাংলাদেশ 


"নহে সমগ্র “ভারতের প্রয়োজন 


মিটাইতে প্রাণপাপ্ত করিয়াছে। বিশ্ব- 
কর্মার মানসপুত্র হাওড়ার “লোহা 
কাটার” দলু নিপুণ হস্তে নির্মাণ 
করিয়াছে মানুষের প্রয়োজনের নানা 
উপাচার। কিন্ত আজ লৌহ, কয়লা, 
ইম্পাত ইত্যাদি বণ্টনে কেন্ত্রীয় সর- 
কারের পক্ষপাতিত্ব ও ওদাসীন্তের 
ফলে সহরের ৯৭টি লৌহ ঢালাই, যন্ত্র 
পাতি নির্মাণের, ১৫৬টি, ঘিছ্যৎ সরঞ্জাম 
নির্মাণের ১৮টি, বয়নের যন্ত্রপাতি 
তৈয়ারীর ১১), স্কাহাজ তৈয়ারী ওঁ 


জাহাজ মেরামতি “কারখানা > 


নাট, বন্টু, পেরেক স্লিং, শিকল 
প্রভৃতির, ৩৬ট, ক্ৃষিকার্ধের য্রপাতি 
রাগের ৭টি, তালা, "চাবি তৈয়ারীর 
১৬৭টি তঁতিষ্ঠানে নিযুক্ত প্রায় ৪০ 
হাজার কুর্মী আজ মননি্চিত অবস্থার 
সম্মুখীন ৷ ' 


"অঞ্চলের ছোট ও মাঝারী শিল্পের সঙ্কট জেলার. সাধারণ 
' কারিগর ও শিল্প-জীবীদের মনে গভীর আশঙ্কার সুষ্টি করিয়াছে। 


সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীর 
শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে ২,৬০০টী এবং 
তন্মধ্যে হাওড়া জেলাতেই আছে প্রায় 
প্রতিষ্ঠান এবং এঁ প্রতিষ্ঠানে 
দৈনিক প্ৰায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার কর্মী 
কাজ করে। 

লৌহ ও ইম্পাত বণ্টনে কেন্দ্রীয় 
সরকারের পক্ষপাতিত্বের ফলে 
প্রয়োজন মত লৌহ ইম্পাত না পাওয়া 
প্রথম সঙ্কট, তদুপরি বৃহৎ শিল্পের 
প্রতিযোগিতায় ছোট ও মাঝারী শিল্প 
প্ৰতিষ্ঠানগুলি দীড়াইতে অক্ষম | * 

জনসংখ্যানুপাতে প্রদেশুগুলির 
মধ্যে লোঁছ ও ইস্পাতের কোটা নির্ধারণ 
এবং ছুই দ্রব্যের উপর মুল্যের সমতা 
নীতি অনুসরণের ফলে পশ্চিমবঙ্গ, 
বিশেষত হাওড়ার লৌহ ও ইম্পাঁত 
শিল্পগুলি ব্গিত কয়েক বৎসর ধরিয়া 
এক ‘অনিশ্চিত অবস্থার সম্মুখীন ! 

ভারতের অন্তাপ্ত প্রদেশের তুলনায় 
বাংলায় লৌহ ও ইস্পাতের ব্যবহার 
অনেক বেশী কারণ এই প্রদেশে 
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রিপোর্ট করিতে হইবে। অবশেতু 
যেদিন প্রকার্শ পাইল, থে ড্রাইভারটী 7 
গোপনে দূতাবাসের কট 
আলোচনার রিপোর্ট" পাকিস্থানী 


চরদেরও নিয়মিত সরবরাহ স্থির 
আসিতেছে সেদিন অনেক" 
জল ঘোলা হইল বটে, কিন্ত 
আমাদের মাথাওয়ালা ভদ্রুলোকটীর 
মাথায় এই গোয়েন্দাগিরির পরিণাম 
কি হইতে পারে, তাহা কোনদিন 
প্রবেশ করে নাই। 

এই  ভদ্রলোকটার : ব্যাপারে 
সংবাদপত্রে যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে। 
পাকিস্থানে সামরিক শাসন প্রবর্তিত 
হইলে তিনি প্রধানমন্ত্রীকে কতকগুলি 
মিথ্যা সংবাদ সরবরাহ করিতে পর্য্যন্ত 
দ্বিধাবোধ করেন নাই, প্রধানমন্ত্রীকে 
এ বিষয়ে রাজ্যসভায় কৈফিয়ৎও দিতে 
হইয়াছে । কিন্তু ভগবান যাহার 
সহায়, তাহাকে মারিবে কে? শোনা 
যায়, এহেন ব্যক্তিকেই অন্য কোন 
দূতাবাসের উপরওয়ালা করিয়া 
পাঠাইবার চেষ্টা চলিতেছে । অবশ্ত 
ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই 
কারণ অধিকাংশ ভারতীয় দূতাবাসের 
কাহিনীই এইরূপ ৷ 


Ld 
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কলকারখানার * সংখা! অ ধিক, 
কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার জন সংখ্যার 
ভিত্তিতে প্রদেশগুলির মধ্যে ধলাঁহ 
ও ইস্পাত বণ্টনের নীতি যে দিন 
হইতে গ্রহণ করিলেন সেই দিন 
হইতেই পশ্চিমবঙ্গের কল-কদ্রখান্যু, 
গুলিতে চরম সঙ্কট’ দেখা দিয়াছে? 
অন্যান্ত প্রদেশের তুলনায় খণ্ডিত বাংলার 
জনসংখ্যা নিঃসন্দেহে কম £ কিন্ত 
কল-কারখানাগ্ম সংখ্যা সেই, তুলনায় 
অনেক বেদী। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় 
এই যে ১৯৫৪ সালে এই প্রদেশে 
যেখানে ৫১৮০৪ টন লৌহ ও ইস্পাত 
সরবরাহ করা হইয়াছিল ১৯৫৭ সালে 
সেখানে এই প্রদেশের ভাগ্যে মাত্র 
উহ টন লৌহ ২ ও ইম্পাতের কোট 
বরাদ্দ", করা হুইল ।- হাওড়া তথ! 
পশ্চিমবন্কে লৌহ শিল্পের ক্ষেত্রে 
সমগ্র ভারতের প্রয়োজন মিটাইতে 
হইবে অথচ কাঁচা মালের সয়রর পশ্চিম 
বঙ্গ,হইল বঞ্চিত। ly 
কাশ্মীর, হিমাচল প্রত, রাজস্থান 
যেখানে এখনও পর্য্যন্ত লৌহ শিল্প ' 
গড়িয়া উঠে নাই সরকার 
জনসংখ্যান্ূপাতে এ সমল" প্রমোদ. 
প্রাপ্য লৌহ ও ইস্পাতের কোটা বণ্টুন 
করিলেন এবং তাহা লইবরি জ্ভ 


(পাল চায়) : 


এ 





এবলশাগ্ডার এগার টি 








বা এলিজাবেখের নিকট কনিগি ধোরখের 
“সিদ্ধান্ত বুগা&। পালিয়ামেণে গৃহীত 


 (ঘর্পণের বুগাপ্ডাস্থিত সংবাদদাতা ) 


* আফ্রিকায় জাতীয় চেতনার উদ্মেষের সজে সঙ্গে পরশাসনের 
নাগপাশ ছিন্ন করার জন্যে যে চেষ্ঠা চলেছে পুর্ব আফ্রিকার 
বুগাণ্ডাও তার €থকে পিছিয়ে নেই। তবে কেনিয়ার মাউ-মাউ 
আন্দোলনের অগ,দগীরনের মত তা কখনও ফেটে পড়েনি। 
নিয়মতান্ত্রিক পথেই সেখানে আন্দোলন এবিয়ে চলেছে। 


* সম্প্রতি : বুগাণ্ডা লুকিকোতে 
রর পাঁলয়ামেণ্ট ) ১৮৯৪ সালের বুটেন- 
উগাপ্ডা সন্ধি ও পরবর্তী ১৯০০ এবং 
১৯৫৫ সালের চুক্তিসমূহ বাতিলের 
দাবী জানিয়ে একটি খসড়া ম্মারক- 
লিপি গৃহীত হয়েছে । এই শ্মারক- 
লিপি রাণী এলিজাবেথের কাছে 
পেশের সিদ্ধান্ত করে কাবাকাকে 
এজন্য রাণীর কাছে অনুষ্ঠানিকভাবে 
দরবার করার কল জানান 
হয়েছে। টা 


হি গত ১৫ই ডিলেছর নুকিকোতে 
ছি “ শাসনতান্ত্িক সম্পর্ক 


ছিন্ন করার প্রস্তাব উত্থাপিত হলে 
একরকয় বিনা বিতর্কেই তা সর্ব- 
সন্মতিক্ৰমে গৃহীত হয়। বুগাগার 
স্বাস্থ্য ও পূর্ত মন্ত্রী শ্রী এ কে সেম্পার 
নেতৃত্বে পাচজনের একটি কমিটি কর্তৃক 
এ স্বারকলিপি রচিত হয় । | 

ন্ারকপিপির মূল কথা এই যে, 
বুগাণ্ডা বুটিশের আগমনের ( ১৮৯৪) 
পূর্বে কোনদিনই পরাধীন ছিল না। 
১৮৯৪ সালে রাজা মোয়াঙ্গার বুটেনের 
সঙ্গে সন্ধিচুক্তির ফলে বুগাণ্ডা, ও 
অন্তান্ত প্রদেশ সমেত উগাণ্ডা বৃটিশ 


প্রেটেক্‌টারেটে পরিণত হয়। এরপর 


পশ্চিমবঙ্গে শিস 


je 8 (৪য় পৃষ্ঠার পর ) 
তাহাদের নিকট আহ্বান জানাইলেন | প্রভৃতি স্থানে ইস্পাতের মূল্য টন প্রতি 
কিন্ত লৌহ শিল্প যেখানে ৩৫২ টাকা হইতে ৫৫২ টাকা পর্যন্ত 


গড়িয়া উঠে নাই সেখানে লৌহ ও 
ইম্পাতের এই বিরাট অংশ কি কাজে 
লাগবে? ফলে তাহারা তাহাদের 
নত নির্ধারিত কোটা লইতে অর্সম্মত 
হইল। আরও আশ্চর্যের বিষয় যে 
হাওড়া তথা পশ্চিম বাংলার ছোট, 
* মাঝারী সকল শ্রেণীর লৌহ ও 
ইস্পাতের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি কীচা 
মালের অভাবে যখন অচলাবস্থার 
সম্মুখীন তখন লৌহ শিল্পে অনগ্রসর 
প্রদেশগুলিকে "অহেতুক লৌহ ও 
ইস্পাত সরবরাঁহের জন্ত কোটা বণ্টন 
করা হইল । পর্থ্পীতিত্বের এইখানেই 
শেষ নহে, পশ্চিমবঙ্গের যে কোটা 
পূর্কো ছিল তাহা হইতেও ছুই” হাজার 


টন লৌহ ও ইম্পাত কমাইয়া দিবার 
চেষ্টা হইট্ুতছে। ke 
* গত ১৯৫৬ সালের ১১ই জুন 


হইতে সমগ্ডুভারতে লৌহ ইম্পাতের 


মূল্যের সমতা নীতি নির্ধারিত হওয়ায় * 


বাংলার AE সঙ্কট দেখা 
+ব্িছে 1“ এই নীতি অন্থু- 
সরণের ফলে* উল্লিখিত তারিখ হইতে 
", কলিকাতা বন্দরে ইস্পাতের মূল্য টন- 
প্রতি ২৫২ বধিত হুইল অথচ অন্তান্ত 
প্রদেশে বেমন,-পূর্ব দীঞ্জাব, ইউ, পি, 


কমিয়া গেল। ফলে উচ্চ মূল্যে 
ইস্পাত ক্রয় করিয়া বাংলাদেশের 
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প প্ৰতিষ্ঠানগুলি অন্তান্ত 
প্রদেশের সহিত প্রতিযোগিতায় 
পিছাইয়া পডিতেছে। 

সমতা নীতি যদি সর্বাক্ষেত্রে প্রযুক্ত 
হইত তাহা হইলে তৈল বীজ, তুলা, 
ডাল ইত্যাদির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ 
লাভবান হইতে পারিত কিন্ত সে 
ক্ষেত্রে তাহা প্রযোজ্য হয় নাই! 

ছোট ও মাঝারি শিল্পগুলি প্রতি- 
যোগিতায় দীডাইতে পারিতেছে ন! 
তাহার প্রধান কারণ কাচামাল ছুপ্রাপা 
ও অগ্নিমূল্য ; দ্বিতীয়তঃ মজুরী দিন 
দিন, বাড়িয়া চলিয়াছে; তৃতীয়তঃ 
উৎপন্ন ভ্রধা বাজারে বিক্রয়ের সময় 
অনথান্ঠ প্রদেশের সহিত প্রতিযোগিতায় 
অক্ষমতা ৷ ণ 

এই সকল কারণে হাওডার ছোট 
ও মাঝারী শিল্পে এক সঙ্কট দেখা 


দিয়াছে এই সকল শিল্পনপ্রতিষ্ঠানকে 


রক্ষা করিতে সরকারী প্রচেষ্টা না 


হইলে জেল! তথা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের 
প্রভূত ক্ষতিসাধন হইবার আশঙ্কা 
বো কনয়। 

শাকির 


পা 


৯ 


১৯০০ এবং ১৯৫৫ সালে চুক্তির দ্বারা 
বুগাওার ক্ষমতা সঙ্কীর্ণতর করা হয়। 
১৯৫৩ সালে কাবাকাঁকে নির্বাসিত 
করে বুগাগডার প্রতি একটা 
আঘাত হানা হয়েছে বলে ম্মারক- 
লিপিতে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়। 
১৯৫৫ সালের চুক্তিতে অন্তান্ত 
বিষয়ের সঙ্গে একটি সংবিধানও ছিল। 
১৯৫৩ সালে লুকিকোর পরামর্শ ও 
অনুমোদন ছাড়া কাবাকা এ চুক্তি- 
পত্রে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করায় 
তাকে নির্বাসিত করা হয়। এই 
ব্যাপারে কাঁবাকা গণতান্ত্রিক পন্থা 
অবলম্বন করায় বুটিশপ্রতুরা ক্রুদ্ধ হুন 
এবং চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে 


' অস্বীকার করে তিনি ১৯০০ সালের 


চুক্তিভঙ্গ করেছেন এই অজুহাতে 
কাবাকাকে "নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত 
করেন । নির্বাসিত থাকা কালে 
তার উপর ক্রমাগত চাপ দিয়ে এঁ 
চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে রাজী করান 
হয়! বস্ততঃপক্ষে স্বদেশে ফিরতে 
অমুমতিদানের সর্ভও করা হয় এ 
চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরদান। সুতরাং 
১৯৫৫- সালে একরকম জ্গোর করে 
কাবাকাকে দিয়ে ওঁ চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর 
করিয়ে নেওয়া হয়। | 

স্বারকলিপিতে এর উল্লেখ করে 
বলা হয়, “এটা সন্দেহাতীতভাবে বলা 
যায় যে, কয়েদ অবস্থায় এ স্বাক্ষর 
তার কাছ থেকে আদাষ করা হয়েছে। 
কথাটা হয়ত কর্কশ শোনাচ্ছে, কিন্তু 
এ অস্বীকার করবার উপায় নেই। 
১৯০* সালের চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার 
পর থেকে আজ পর্যন্ত বুগাণ্ডা রাজ্যের 
স্তায়নল্ত অধিক্কার ও ক্ষমতাগুলি 
ক্রমশঃ হ্রাসের একটা চেষ্টা চালান 
হয়েছে!” 5৯ 

স্লারকলিপির পরিষিষ্টে বলা হয় 
যে, দেশশাসনের যোগ্যতা তারা 
লাভ করেছেন। প্ঞামরা নিশ্চিত- 
ভাবে বিশ্বাস করি সার্বভৌমত্ব আমা- 
দের হাতে হস্তাস্তরিত করার এটা 
উপযুক্ত সময়? কয়েকটি বিষয় 
সন্ধি চুক্তি বাতিল করে দেওয়া হক |” 

বোঝাপডার,ব্যাপারে চারিটি 
বিষয়ের উল্লেখ করা হয়--(১) ক্ষমতা 
হস্তান্তরের পদ্ধতি, (২) বুগাণ্ডাস্থিত 
বিদেশীদের ৪ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারপ, (৩) 
বুগাগ্ডা ও উগ্বা্ডার মধ্যে কাজ চলর 
মত একটি সর্বসম্মত কর্মন্থচী রচনা ও 
(৪) বুগাণ্ড! গু বুষটিনের মর্ধে ভবিষ্যৎ 
সম্পর্কের রূপ নির্ধারণ 





শমক্রবার, ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১১৫১৯" 





সম্পাদক সহাশয় নীণেযু__ রর 


‘নমাজ দেবা সমিতি 
গরমদে 


বিগত ১২ই ডিসেম্বর ও পরে 
২৬শে ডিসেম্বর আপনার বহুল 
প্রচারিত সাপ্তাহিক সংবাদ সাময়িকী 
“দর্পণেশ “সমাজ সেবা সমিতি, না 
অশোক সেনের নির্বাচনী হাতিয়ার” 
শিরোনামায় পর পর যে ছুইটা পত্র 
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার বাদানুবাদে 
প্রবৃত্ত না হইয়৷ জনসাধারণের অবগতির 
জন্য আমরা এই নিবেদন করিতেছি । 

শ্রীঅশোক সেন “কলিকাতা উত্তর 
পশ্চিম কেন্দ্রে” নির্বাচন প্রার্থী হওয়ার 
বহু পূর্কে--১৯৫৬ সালে-_সযাজ 
সেবামূলক কাজে বিশেষভাবে পূর্ব 
কলিকাতায় ( বেলেঘাটা পল্লী অঞ্চলে ) 
লিপ্ত হন। পরে পল্লীবাসী জন- 
সাধারণেয় সহায়তায় দিন দিন “সমাজ 
সেবা সমিতিপ্র কাজ বাডিতে থাকায় 
তাহা “পশ্চিম বঙ্গ সমাজ সেবা 
সমিতি” নাম গ্রহণ করে। 

আপনার পত্রে লিখিত শ্রীসমীর 
চট্টোপাধ্যার ও শ্রীরপজিৎ সরকারের 
মন্তব্যে আমার সামান্ত বক্তব্য এই যে, 
কলিকাতা উত্তর পশ্চিম নির্বাচন কেন্দ্র 
ছাড়া আমাদের এই* বেলেঘাটায়ও 
বছ দুস্থ ছাত্রকে পুস্তকাদির দ্বারা 
সাহায্য ও দুস্থ রোগীদের চিকিৎসা ও 
পথ্যের ব্যবস্থা ; পল্লীর বস্তী অঞ্চলে 
একের অধিক স্থানে বালকবালিকাঁদের 
অবৈতনিক বিদ্তালয় ও হোমিও দাতব্য 
চিকিৎসালয় ও দুগ্ধ বিতরণের কেন্ত্র 
পশ্চিমবঙ্গ সমাজ ।/সবা সমিতির 
মাধ্যমে পরিচালিত হইতেছে ৷ 
শ্ীঅশোক সেনের উক্ত নির্বাচনী 
এলাকার বহু দৃঘে বাক্ালার সুদূর 
পল্লীতেও পশ্চিম বঙ্গ সমাজ সেবার 
মাধামে নানা জনহিতকর কাক্ষ আজও 
হইতেছে ও জনসাধারণের সহ- 
যোগিতায়ু দিনে দিনে আবও বাড়িয়া 
চলিযাছে । জনসাধারণ সত্যিকারের 
বিচারক | তীহারাই ঈতাব বিচার 


করিবেন । 


ইন্নি আবদীষ 
শ্রীসারাজ্কমার দাস 
বোলঘাটি কেন্দ্র, 
পশ্চিমবঙ্গ সমাজ 
সেবা সমিতি - 


'বযদিনের বন্দন!’ 
“দর্পণে প্রকাশিত আমার ‘বড- 
দিনের বন্দন!’ লেখাটির একটি.প্রতি- 
বাদঃদেখলাম। ঢাখের সঙ্গে বলতে 
হচ্ছে প্রতিবাদকারী পুরোপুরি ভাবে 
না হোক আংশিক ভাবে আমার 
লেখাটির প্রমাদাত্মক ব্যাখা! করেছেন । 
তার ফলে পাঠক-সাধারণের বিভ্রান্ত 
হবার সমুহ সম্ভাবনা রয়েছে । তাই 

এর প্রত্যুত্তর দেওয়া প্রয়োজন ! 
সকলেই জান্নে আমার পূর্বোক্ত 
লেখাটি নিঃসন্দেহেই কোন স্ুচিন্টিত 


প্রবন্ধ নয়; কোন বিশিষ্ট মতামত্ত- 


প্রকাশের প্রণোদশাও তার টি 
নেই। প্রকৃতপক্ষে, এ লেখাটি ‘স্কেচ: ' 
জাতীয় একটি রম্য-বিবরণ 'মান্র। 
তাই ওর মধ্যে লেখকের মতামত 
আবিষ্কার কোরতে গেলে নিশ্চিত 
ভাবে বিভ্রান্ত হবারই সম্ভাবনা । 
একথ! সবাই জানেন, এই জাতীয় 
“স্কেচে' লেখক নিতাস্তই দর্শক,” 
বড়জোর সমব্যর্থী--কিস্তু কোনক্রমেই 
তিনি সমালোচক নন! এই কথাটি 
যদি প্রতিবাদকারীও মনে রাখতেন 
তবে কখনোই তিনি এই লেখার মন 
প্যাগান” মতাদর্শ কিঘা খৃষ্ট-ধর্ম নিয়ে .' 
রসিকতা খুঁজে পেতেন না। A 
সমবেদনাই পেতেন। আর 

কথা ষদি তিনি শুনতে চান তো বলি * 
যে এ লেখায় কারো ধর্ম-বিশ্বাসে 
আঘাত দেবার পরোক্ষ ইচ্ছাও আমার 
ছিল না; “দৌ-আদৃলা” শব্দ প্রয়োগেও 
তা’ প্রকাশ পেয়েছে বলে আমি মনে 
করি না। আ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সমাজের .. 
যে অশেষ ছুর্গতি আমরা [অহরহ ৭. 
প্রত্যক্ষ করি তার বিরল-রেখ চিন্ত 
আকৃতে গিয়ে যদি কোন তথ্যগত 
অসঙ্গতি প্রকাশ পায় তার জন্তে অবশ্তয 
আমি বিশেষ ছুঃখিত_-কিন্ত অকারণ * 
কটাক্ষ সহা কোরতে আমি কোন- 
ক্রমেই প্রস্তুত নই। পত্রলেখক 


সংশোধন না করে নিছক কটাক্ষই , 
করেছেন--এইটাই পরম দুঃখের * 


বিষয় । 
ভবদীয় 
শ্রীউযাপ্রসর মুখোপাধ্যাক় 
গোবরডাঙ্গা 


তৃতীয় ও চতুর্থ মানের ইংরেজি 
বই'-এর লেখক জনৈক বীতশ্রন্ধ ; 
অভিভাবকের রচনায় যা তুলে ধরার 
হয়েছে তার তাৎপর্য অত্যন্ত 
গভীর। এক এক সময় মনে হয় " 
এর প্রতিকারেয় জন্য অভিভাবকদের * 
একজোট হয়ে আন্দোলনে না নামলে 
কিছু হবার আশা নেই। শিক্ষার 
ভার যীদের হাতে সেই শিক্ষককুপ 
নিজেদের স্বার্থ ও সমস্বার্থাম্বেধীদের - 
ব্যবসায়িক স্বার্থরক্ষায় অন্ধপ্রায় । 
এক, সরকার মনে করলে প্রতিকারের 
পথ হতে পারে । EY 
দেশের ভবিষ্যৎ কল্যাণের দিকে” 
লক্ষ্য করে সরকারকেই এর প্রতি- 
কারের জন্ত এগিয়ে আসতে হথে। 
অভিভাবকগণ এই দুমূল্যের বাজারে 
কিভাবে যে ছেলেমেয়েদের বই ও 
বেতন জোগাড় করেন তা কি কারও 
অজানা আছে? এত করেও তারা ॥ 
যখন দেখেন তাদের কষ্টোপার্জিত “ 
অর্থের অপব্যর হচ্ছে এবং ছেলে- 
মেয়েগুলোর শিক্ষার বদলে সর্বনাশ * 
হচ্ছে তখন তাদের মনের অবন্থা 
সহজেই অন্থমেয়। সরকােম-ককাছে 
আমার অন্থরোধ একটা «এ 
কমিটি’ বসিয়ে এ সম্পর্কে তারা এ 
পূর্ণ তদন্তের ব্যবস্থা করুন * এ 
কমিটির সুপারিশ অন্থুযায়ী 
অবলম্বনে উদ্ভোগী হউন ইতি, 
রবীন 


ক 





[ক্রৰারঃ ২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫১৯ 
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উত্তর 


প্রদেশ থেকে 


কনকনে শীত্ত, হাড়-ভাঙ! কাপুনী আর বর্ষার স্বদু চোখ টেপা 
চাউনী যেন উত্তরপ্রদেশের হিমেল হাওয়াকে আরো অন্দর 
. আরে উপতোগ্য করে তুলেছে এবার । শিশিরঘোয়া জলরাশি 
হয়ত নেই, _বিন্ৃবিচ্দু বরফের ঢেউ হয়ত বা ধুয়ে দিয়ে যায়নি 
গীচঢাল! রাস্তার বালুক1; কিন্তু বললে অতুযুক্তি হবে ন! 
"যে আপন স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে আবার জেগে উঠেছে প্রকৃতির 
এ বিশাল প্রীস্ত-আপন এঁতিহ্থকে স্মরণ করে। শীত 
সত্যি এবারে পড়েছে। স্বকীয় বৈশিষ্ট যেন সবদিক দিয়েই 


নেহরু নিঅহাতে বপন করেছিলেন 
আজ তারা বুক্ষরূপে ফুলে ফলে 
স্থশোভিত হয়ে উঠছে। বলতে 
কষ্ট হয়, হবত এ বৃক্ষের ফলই 
অমৃতরূপে কগগ্রেসী জঠরে প্রবেশ 
করবে, হয়ত বা ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত 
কংগ্রেসের রাজনৈতিক ভ্রীবনে ডেকে 
আনবে মরণের কালো রেখা! 


৮ ক জা 


আসনে কংগ্রেসের কাছে "পরাজিত 
সোস্তালিষ্ট (লোহিয়া) প্রার্থী 
জীপ্রভূনারায়ণ সিং কংগ্রেপী প্রার্থী 
প্রীজগৎনারায়ণ ছুবেকে প্রায় ৩৬ 
লোকসভার সদন্ত নির্ধ্বাচিত হলেন 
১লা ফেব্রুয়ারী । কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট, 
রামরাজ্য পরিষদ, আর সোস্তালিষ্ট 
( লাহিয়া ) দলগুলো পরল্পর প্রতি- 
দ্বন্দিতা করলেও ভোটের তালিকায় 
দেখা গেল কংগ্রেস পেয়েছে ৬৮৭৪৬, 
কমিউনিষ্ট ১৮৫১২, রামরাজ্য পরিষদ 


ডি 


‘es ——— * NN, 
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গড়ার 5৮৭র৪তেই ওরা দীড়িয়ে 
ছিল। সে যাই হোক, ' আসল 
উদ্দেস্ত যে ডাঃ লোহিয়ার বামপন্থী - 
মিলনের বিরোধী মনৌবৃত্তিকেই 
একটা ধাকা দেওয়ার “ছিল পাটা 
অবস্ত, বার বারই প্রমাণ পেয়েছে। 
বামপন্থীদের লীলাখেলা এখানেও 
এপ্নি শুরু হয়েছে। ভগবান এদের 
কল্যান করুন ৷ 
+ +. 
নেহরুজীর মুভৃভূমি . এবারে 
*‘জাতে’ উঠতে চলেছে! তাই ভোট 
যুদ্ধের চেয়েও হৈ হৈ কাণ্ড গুরু হয়ে 


€ 


স্ন 


hb 


এবার আপন এঁতিহ্যকে করেছে. স্মরণ। প্রাকৃতিক রাজনৈতিক 
ও সদমাঞ্জিক কোনটাই যেন বাদ যাচ্ছে না এবার। 
বছর ছুই আগের কথা। এলাহা- জানতে পেরেছিলাম যে তিনি একজন : 


পরিষদ ৫০৪২ আর বিজয়ী দল 
সোস্তলিষ্ট (লাহিয়া) পেয়েছে 
- ১০৪১৩৩ ভোট । 


গেছে সহরে সহর ! মিউনিসিপ্যাল * 
এডমিনিষ্রেটরের শাসন শেষ করে, 


নয়ত ছু'ৰছরে এমন পরিবর্তন 
কেন? 


বাদে একটা আত্তর্জাতিক সরকারী 
, রেস্তোরাঁয় বসে ছু'চারজন অবাঙ্গালী 
ভদ্রলোকের সঙ্গে রাজনীতি ' চর্চা 
করছিলাম । বিষয় সবটুকু 'আজ 
মনে নেই সত্য, কিন্ত বিশেষ আলোচ্য 
বিষয় যে ছিল “স্বাধীনতা সংগ্রামে 
বাঙ্গালী' এটা ৫বশ মনে আছে। 
+' আমাদের চর্চা শুনে পাশের টেবিল 
/ থেকে জনৈক পঞ্চনদতীরবাসী 
ভদ্রলোক নিজস্ব প্রাদেশিক ভংগীমায় 
হঠাৎ জিজ্রেস করলেন আমায়, ‘মশায় 
আপনি কি বাঙ্গালী? স্বাভাবিক 
“বাঙ্গালীর সুরেই বললাম-হ্যা।' 


contractor, বিশেষ অপরাধে 
contract ছুটে গিয়েছে | 

সে যাক্‌, আমি শুধু গাঁবলাম 
দুবছরে মানুষের বিবেকের কি 
পরিবর্তন । সত্যি কি পরিবর্তন না 
হয়েছে দুবছরে । আজ থেকে মাত্র 
ছ মাস আগে লক্ষ টাকার জুয়াড়ী 
কংগ্রেসী নেতা চল্্রভান গুপ্তার 
পরাজয় উত্তর প্রদেশের কংগ্রেসের 
দেহে ষেন ম্যালেরিয়ার বীজাণু 
ছড়িয়ে দিয়ে গেল। বিধান সভার 
নির্বাচনে “মৌদাহা' কেন্দ্রে কংগ্রেসের 


, দেশপ্রীতিকে ভূয়া প্রতিপন্ন করে 


গত ১লা ফেব্রুয়ারী বেনারসের 
চন্দৌসী-চাকিয়ার নব্বই মাইল 


'এলাকায় লোকসভার! উপনির্বাচনে যে 


ফলাফল বেরিয়েছে তাকে কি সহজ 
কথায় উত্তর. প্রদেশের পূর্বপ্রান্তে 
ংগ্রেসের মৃত্যু পরোয়ানা বলা 


যায় না? 
গত নির্বাচনের নির্ব্বাচিত সদস্ত 
শ্রীত্রিভুবন নারারণ সিং প্ল্যানিং 


কমিটাতে সদস্ত হওয়ায় তারই শুন্ত 
আপনে গত নির্ধাচনেরই বিধান সভার 


নির্বাচনের মাধ্যমে বার বার 
পরাক্তয়ও যে গ্লানিকর নয় বিজয়ী 
প্রার্থী শ্রীপ্রভুনারায়ণ সিং সেটা 
প্রমাণ করেছেন ছু-ছুবার পরাজয় 
বরণ করার পর, এবারের জয়লাত্তে । 
উদ্দেস্ঠ যদি মহৎ হয়--তবে সাফল্য 
একদিন আসবেই। কিন্তু কংগ্রেসী- 
দের সে মনোবল আর মর্ধ্যাদাবোধ 
কি আছে? কমিউনিষ্টরা অবধ্য 


বলছে যে নির্বাচনে জয়লাভ তাদের 
উদ্গেন্ঠ ছিল না| এ অঞ্চলে দল 


এবারে কর্পোরেশন স্থাপিত হচ্ছে 
এলাহাবাদ বেনারস .কানপুর ও 
আগ্রায়। ‘জাতে’ ওঠার বিশেষত্ব 
আছে বৈকি। কিন্ত আপন বৈশিষ্ট্য 
রক্ষায় সমষ্টির জীবনকে বিপর্যস্ত 
করার অধিকার আধুনিক গণতন্ত্র না 
.দিলেও বিচিত্র এ কংগ্রেসী শাসনে 
সবই সম্ভব । 
কর্পোরেশন হউক-_ভালকধা। 
কিন্ত আদি পর্ষেই যে গুন গুন 
. (শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়) 


সি 
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* ভদ্রলোক এর উত্তরে হিন্দীতেই বলতে 
শুরু করলেন, ‘দেখুন আপনাদের 


জনসাধারণ রায় দিল বিরোধীদের 
হয়ে। পর্যবেক্ষক মহুল বলেন যে 


স্বভাব আজ এমন হল কেন? বাংলার 
প্রতি আমার একটা বিশেষ আকর্ষণ 


“মৌদাহা'য় কংগ্রেসের পরাজয় কংগ্রেসী 
উচু, মহলের অন্তর্ধদ্ছের অশুভ 


। ছিল,__এরা! বৃহৎ কাজে মাথা নোয়ায় প্রকাশ মাত্র । অনেকটা সত্যি সন্দেহ 


না। কিন্ত আজাদীর পর থেকে 
দেশ গঠন ত দুরের কথা, এরা যেন 
দেশের ছুষষন হয়ে দীড়িয়েছে। 
আমি জানি না এর ভিতরের রহস্ত 
কি?’ - 

৷ কিন্তু ঠিক দুবছর বাদে সেই 
রেস্তোর তেই ESET 

১ এলাহাবাদে নয়--বেনারসে ! 


=  বেনারসের একটা বাঙ্গালী: 


রেস্তোরাতে সেদিন দেখলাম ভারত 
স্ুরন্থারের গুণমুগ্ধ সেই পাঞ্জাবী 
এ ভদ্রলোক তাঁর জনৈক বন্ধুর কাছে 
. 'ভাঁরত সরকাবের কাজের নিন্দা 
করছেন। সমালোচনা প্রসংগের 
& সবটুকু মনে নেই, তবে প্রাদেশিকতার 
" শর্সদ্দা করে তিনি বলছিলেন 
বাঙ্গালীদের কথা৷ ভার মুখের কথাই 
লিখছি ‘বাঙ্গালীরা শিক্ষিত- প্রগতি- 
বাদী বাস্তব সমাজবাদে বিশ্বাসী । 
তারা দেশের শক্ত নয়-_দেশের তারা 
+ ভাল চায়।' তাই সংঘবদ্ধভাবে 
দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে বীচাবার 
জন্ত লড়াই করছে__সরকারের 
"সমালোচনা! করছে 1” 
4 ্ভর্দী মন্ত্রী লাগছিল ভদ্রল্লোকের 
বিবকের পরিবর্তন লক্ষ্য করে। 
ঘঞ্ছশামনে এসে দাঁড়াতেই আমায় চিনতে 
তীর্প{ু দেরি হয়নি । নম্রঙ্গরে ডেকে 
বর বসিয়ে 
ন ভুন্ম ফরেছিমাম-১ত*ত, 


ইত্যাদি। চলে যাওয়ার পর অবশ্য ' 


1 তবে এবারে, 


“মত ' গিলে ধরেছিলেন 
এই দেশের সরল, 
সহজ বিশ্বাসকে নিঙড়ে নিয়েই |' 


বলতে লাগলেন, 


নেই--কেননা চন্্রভান গুপ্তা আর 
দশ খেতাবী মন্ত্রী কমলা পতিজীর 
রেসারেসি ভাষ সেদিন প্রকাশ পেয়ে 
গেছে গুপ্তা কোম্পানীর অংশীদারদের 
কংগ্রেস থেকে পদত্যাগে । সে 
যাই হোক, ক্ষমতা আর দৌলত 
ভাগের লড়াইয়ে কে আগে আর কে 
পিছে থাকবেন এটাই যে অন্তত্রন্থের 
কারণ জনভা তা বুঝতে পেরেছে। 


তাই গণভোটের বিচারশালায় 
প্রীনেহরুর মনমাঁতানো ইজ্জত রাখার 


আবেগমরী ভাষণেও জনসাধারণ আর 
ভুল করলো না_-মৌদাহা'র সিদ্ধান্ত 
যে সমগ্র উত্তরপ্রদেশবাসীরই “রায় 
তার ইংগিত দিষে দিল তারা । . 
একদিন লোকসভায় এই' উত্তর 
প্রদেশের ভোটের উপর ভিত্তি করেই 
ভরীনেহের তাঁর মস্নদকে শক্ত করে 
ভুলে ধরেছিঘেন'।, ভারতবর্ষের 
'জনতার রক্তমাংস শোষণ করার 
স্ব দেখে আইন দিয়ে অক্টোপাশের 
সমগ্র 
দেশটাকে । 


তিনি হয়ত প্রমাণ করতে, 
চেয়েছিলেন দিল্লীশ্বর বা জগদাশ্বরঃ | 
কিন্তু পাষাণপুরীর কার! আঙ্গ ভেঙ্গে 
গিয়েছে, মুত কঙ্কালে আজ দেখা 
যাচ্ছে প্রার্ণের॥ স্পন্দন ;--হয়ত 
শুশানের বুকে জেগে উঠেছে নবহূর্বাদল। 
বিষবুক্ষের f বীজ একদিন পণ্ডিত 
{i 





রটে 


টু 


* পা মিনতি সেই মাধবকে নয়, 
" মিনতি আমাদের" প্রাত্যহিক জীবনের 
মাধবদের | এঁদের আপনারা মাধব 
বুলেন কিনা জাঁনিনা তবু এরা 
মাধব বৈকি । ঘেটুফ্ুলকে রজনীগন্ধা 
বলে ডেকে আপনি হয়তো আনন্দ 
পেতে পারেন; কিন্তু তাতে ঘে'টুফুলের 


ঘেঁটুত্ব ঘেঁচু খুচবে। ছেলেবেলায় * 
কোনো এক বিখ্যাত কবির একটি 
*কবিতা পড়েছিলাম। কে যেন 


চন্দ্রলেখা বলে একটি মেয়েকে খে'দী 
, খেঁন্দী করে ভাকতো। এতে 
চন্দ্রলেখার কিরকম লাগতো তা 
সহজেই অনুমেয়। তাই কৰি 
বলেছেন £__ 
“খেঁদী তোর খেঁদী নামে 
কিবা পরিতাপ ? 
গোলাপকে যে নামে ডাকো 
তবু সে গোলাপ ।” 
কিন্ত তাহলেও নিজের নামের 
প্রতি দুর্বলতা সকলেরই আছে। 
যার নাম রীতিশ সেও মনে মনে ভাবে 
একখানা নাম বটে তার; আবার 
*যার 'নাম পুণুরীকাক্ষ সেও ভাবে হ্যা 
একখানা নাম রেখেছিলেন বটে 
ভার মেজদিদিমার ননদ । ছোট ছেলে- 
মে নামকরণ করার সময় 
অনেককেই মহাভারত ঘাটতে 
দেখেছি-কোন নামটা যথার্থই ফাষ্ট - 
ক্লাস, সেই খুঁজতে | মৰ্হীপুরুষযের 
নামামুসীরেও রাখেন অস্তেকে । 


আমি এক পাড়ায় চটি বাচ্ছাছেলের . 


নাম জানি, প্রত্যেকেই ‘সুভাষ’ । 


এদৈর একজনও যদি সত্যিকার, 


নেতাজীর এক-নহম্রাংশও হয় তাহলে 

উজ্বল আর সোনালী বাঙলা যে 
আগামী তা অনুমান করতে বেগ 
পেতে হবে না। ' 

১ নামের কথা বলতে বলতে আমার 
“এক পরিচিত ভদ্রলোকের কথা 
মনে পড়লো । তীন্ধ ঘনিষ্ট বন্ধু- 
বান্ধবরা সকলেই এক একজন “বিগ 
সট্‌", শুধু তিনিই কিছু হতে পারেন 
না। সকাল থেকে রাত অবধি 
বন্ধুদের যে আড্ডা হোতো তাতে 
তিনি সব * সময়েই লোয়েষ্ট কমন 
ফ্যাক্টর হয়ে থাকতেন। অন্তরা 
এদিকে শাহানশা, ছিপ 1” যেই 
অনুমান করতো এবার না ভাগলে 
ভাগের মা গঙ্গা পাবেন না, তক্ষুনি, 
না, নাট বরং আগে-ভাগেই তারা 
“ভেগে পড়তো । ইনি শুধু ৪ দীপ 
জালিয়ে রাখতেন । তাই বন্ধুরা দিব্যি 
ম্যানেজ দিযে এক একজন হোমরা 


চোমরা হয়েগল,মার এর কপালে 
সপ ই না। যখন খেয়াল 
হোলো যে নিজেকে একটা নামজাদা 


- কেউকেটা হোতে হবে_তখন 
দেখলেন পরজন্মৈর পক্ষে এই ভাবনাটা 


একটু তাড়াতাড়িই হযে যাচ্ছে। তাই 


এ 





* আর তিন 


,ছুেধেরই দেবো। 
শহরে ,বলুন বা প্রামাঞ্চলেই বলুন 


অলক চক্রবর্তী 


তিনি তার নাম ভজহরি থেকে 
স্বনামধন্ত। করে ফেললেন। 
জনসভা'র প্রতিবাদে, বা খুঘুডাঙ্গা 
উচ্চপ্রাইমারী বিস্তালয়ের প্রধান 
শিক্ষকের কল্পিত অপরাধের উল্লেখ 
করে” দৈনিকের চিঠিপত্র বিভাগে 
গরম গরম লিখতে লাগলেন। 
প্রত্যেক চিঠির শেষে নিজের নাম 
সই করেন-_ন্বনামধন্ত মিত্র । নামেই 
তিনি ধন্ত হলেন। 4 

যাক নামায়ণ-পান ছেড়ে আসল 
কথায় আসি। মাধব নামে যাদের. 
ডাকতে চাইছি-তীদের রাঘব (শুধু 
রাঘব নয়, রাঘব বোয়াল) বললে 
ঠিক হয়। 
সাধারণের পক্ষ থেকে কিছু মিনতি 
জানাচ্ছি। একথা আমার নয় এ 
কথা সকলের । সকলের পক্ষ হয়ে 
আমি মিনতি জানাচ্ছি-_জানানোটুকুই 
আমার কাজ। মিনতিগুলোর 
সাবজেক্ট ম্যাটারে, অরিজিপ্তালিটি দাবী 
করছি না। মনে রাখবেন 
গ্রেগুলো আমাদের ইউনিয়নের সিদ্ধান্ত 
নয়--এগুলো মিনতি--অস্তরের 
গভীরবৃস্ত হতে ছ্থিডে আনা ফুটন্ত 
বাণী। দাবী বললে ভীষণ লজ্জা 
পাবো, সত্যি বলছি। 

প্রথম মিনতি চালের কারবারী 
মহাজনদের ৷ ধারা একেবারে হেড 
অফিস তাদের উদ্দেশে । চালে 
কাকর দেবার আইনত অধিকার 
তাঁদের আছে সে সম্বন্ধে আমরাও 
ছিমত নই ৷ কীকর নিশ্চয়ই দেবেন 
--সব জিনিষই শুজনে ভারী হলে 
মানানসৈ হয় বৈকি। আচ্ছা 
তীদের নিশ্চয়ই একটা হিসেব আছে 
কতটা চালে কতটা কাকর থাকবে? 
কম করে ধরে নেওয়া যাক যে 
একমন চালে তীরা দশ সের কার্কর 
দেবেন। থি, ইজ টু ওয়ান। -- 
আমাদের মিনতি তারা আমাদের 
ত্রিশ সের নির্ভেজাল চাল দিন আর 
একটা দর্শসেরী পাথর দিন। পাথর- 
টারও অন্যরকম ব্যবহার আমরা 
করতে পারবো আর বাডীর মেয়ের! 
প্রাণাস্তকর কাজ চালবাছা থেকে 
নিষ্কৃতি পান। ওঁ সময়টা বরং তারা 
পাশের বাড়ীর কাউকে ডেকে চাল 
মাতে পারেন। 

দ্বিতীয় মিনতি গর়লাদের প্রতি । 
তাদৈর দুধে জল দেবার রাইট আছে; 
সেরে তিনপোই ধরুন। এখন 
একপো দুধই দেওয়া হোক আমাদের 
পো জ্বল দেওয়া 
হোক--দাম আমরা একসের 
কোলক্ষাতা 


জলের কষ্ট সর্বত্রই! তাই জলটা 
আমাদের দৈনিক প্রয়োজনে ব্যবহার 
করছে ॥ পারবো। এই হিসেবে 


he 


“বন্ধত মিনতি 


টিটি হাতি উদ্দেশে । 


আমরাও ঠকাচ্ছি না। আর ছুধের 
ব্যবসায়ীদেরও কোনো ক্ষতি হচ্ছে 
না। - সুতরাং মিউচুয়াল এই ব্যবস্থা 
উভয় পক্ষেরই, মংগলের কারণ 
হবে। 

তৃতীয় মিনতি ট্রাম-বাসের 
বাস-ট্রামে 
চড়েন নিশ্চয়ই আপনারা? নয়া 
পয়স! নিয়ে গণ্ডোগোল হয়নি কোন 
দিন? নিশ্চয়ই হয়েছে একদিন না 
একদিন। কিছু বললেই কণ্ডাক্টার 
আপনার মহলনবীনী থিওরী আউড়ে 
দেবে-কেন? জানেন না নয়া 
পয়সায় পাবলিকের সিক্স কোয়ার্টার 
পারসেন্ট লস্‌ হবে? তক আমাদের 
আপত্তি নেই সেই থিওরী মেনে 
নিতে । তবুও আমাদের কিছু বলার 
থেকে যায়। সেটি হচ্ছে শেষ হু'নয়া 
পয়সা ফেরৎ দেবার সময় কণ্ডাষ্টর 
প্রত্যেকবারই আপনাকে একটি পুরানো 


সাহিত্যের খবর ৮) 


পয়সা ফেরৎ দেবে। খেঁশী কথা 
বললে আপনার স্লানাবিধ বিপদ হতে 
পারে আর তাছাড়া আইনতঃ নাকি 
আপনি তাই নিতে বাধ্য। এই 
হিসেবে আপনার যদি আট আন! 
ফেরৎ পাওয়ার কথা হয় তাহলে সে 
পঁচিশটি পুরোনো পয়সা আপনাকে 
স্বচ্ছদে দিতে পারে কারণ প্রতি হ'নয়া 
পয়সা পুরোনো এক পয়সার সমান । 
দিক তারা তাতে আপত্তি নয়-_কিস্ত 
তারা যদি একটা ঠিক করে যে 
প্রতি টাকায় হিসেবের ওলট পালট 
করে তারা সীইনজ্রিশ নয়া পয়সা এদিক 
ওদিক করে দেবেন তাঁহলে আঁমাদের 
সুবিধে হয়| অস্ততঃ আমরা এটুকু 
আন্দাজ পাবে। যে আজকাল একটাকা 
্লাইত্রিশ নয়া পয়সা দিলে একটাকার 
টিকেট পাওয়া ষায়_এবং সেই 
অনুপাতে মাসের শেষে অফিসের 
বেয়ারাদের কাছ থেকে ধার করবো 
পয়সা-কড়ি । 

চতুর্থ মিনতি--তেল আর ঘি 
ব্যবসায়ীদের প্রতি । তেলে শেয়াল 
কাটা দেওয়া হোক সরষে কমিয়ে 
দেখান হোক সরষের ফুল, শুয়োরের 


শক্েৰার, ২০শে ফেব্রুয়ারী” ৯৯৫৯ - 





চধি দিয়ে ভর্তি করা হোক “খাঁটি 4 
দির টিন। নিশ্চয়ই । এসব 
ব্যাপারে আমাদের মর্যাল্‌ সাপোর্ট 
টক একটা কথা। i 
এর ব্যাপার । প্রোপোরশন্‌ 
হিসেব করে চবি আর বি, শেয়াল 
কাটা আর তেল আলাদা আলাদা 
দেওয়া হোক। আমরা বরং সেই 
চর্বি আর ঘি কেমিক্যাল রিসার্চের , 
জন্তে পাঠিয়ে দেবো প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। 
বদি কোনদিন সেই চাবি থেকে 
এমন ফোন জিনিষ তৈরী করা" 
যায় যার দ্বারা ব্যবসায়ীদের চি 
আরে! বাড়ানো যাবে এবং আমাদের 
যথাসৰ্বস্ব চবিতচর্বণ কর! যাবে। 


পঞ্চম বক্তব্য--অন্তান্ত যে কোন 
ব্যবসায়ীদের প্রতি, ধাদের ব্যবস্থর 
মূলকথা একটার সংগে আর একটার . ৷ 
মিক্শ্চার, যেমন মাছের সংগে 
আলতার রঙ, আটার সংগে ত্র 
বিচি। ব্যবসায়ীরা মিকৃশ্চারের একট! 
সিডিউল করে নিন) আটার ভাগ 
এতো হলে তেতুল বিচির ভাগ 
“অতো হুবে--হ্থোক্‌, শ্বচ্ছন্দে হোক 
আমাদের পূর্ণ সহানুভূতি রইল তার 
উদ্দেশে। তবে আমাদের এ এক 
মিনতি। আলাদা আলাদা দেওয়া 
হোক, আর যতথুসী দাম নেওয়া 
হোক। 





৷ গুজরাতী সাহিত্য . 


ভারতের পশ্চিমতম রাজ্য ছিল 
শৌরাষ্ট্র, নৃতন প্রদেশ গঠনে এখন 
বোম্বাই প্রদেশে পরিণত ৷ 

বর্তমানে সাহিত্যরচনা গুণে 
উন্নীত না হলেও সংখ্যায় ও পরিমাণে 
অনেক বেড়ে গেছে। গুজরাতী 
সাহিত্যের পক্ষেও এ কথা সত্য। 
গুজরাতী পাঠকমহলে কবিতা, 
উপন্তাস এবং একাক্কিকা জনপ্রিয়তা 
অর্জন করেছে । গান্ধী-দর্শনের প্রভাব 
এ সাহিত্যে কম নয়! 

স্বাধীনতা-পুর্ব গুজরাতী কাব্য- 
সাহিত্যের মূল সুর ছিল জাতীয়তা- 
বাদ। গুজরাতী গান, গাথা আর 
আখ্যায়িকায় ্জুলস্ত * দেশপ্রেম ৬ 
স্বাধীনতার জব্যগান গীত হত। 
স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর্ব যুক্তি-আন্দোলন 
থেমে গেছে! এখন নূতন ভারত 
গড়ার স্বপ্র আর *সাধনা। কিন্ত 
আজকের কবি-মটনসে এই দেশ- 
গঠনের প্রস্তুতি কোন ছাপই ফেলে 
নি। সৌন্দর্যের ধ্যানে, ষা-কিছু 
মধুর আর, পবিত্র .তার সাধনায় 
গুজরাতী, কবিরা আত্মনিয়োগ করে- 
ছেন। সংস্কৃত ক্বপত্রীতি, বিশেষভাবে 
মাত্রাবৃত্তছন্দ ,* করে নূতন 
গ্গীতিনূপ দেখ দিয়েছে | 

কবিগ্লোষ্ঠীর পুর্বস্থরীদের মধ্যে 
উমাশঙ্কর* স্বোণী, সুন্দরম্‌, সুন্দরজী 
বেতাই, মৱ'সুখলাল জাতের, করলন- 
“দাস মানেক, দেহরশ্মি এখনও লিখ- 
ছেন,। প্রতিভাবান হলেন উমাশঙ্কর 
জোপী। তার: পঞ্চম কাব্যসঙ্কলন 


শ্রীমতী কে; কাপাডিয়। 

অমুবাদ £ নুনীলবিহারী ঘোষ 
ব--স্ব-বর্ষা। কিছুদিন আগে বেরিয়েছে। 
হুএরমের খ্যাত্তা' মিষ্টিক কবি-আত্মার 
কাব্যময় প্রকাশ। নূতন গোষ্ঠীর 
মধ্যে রাজেন্দ্র শাহ, নিরঞ্জন ভগত, 
বালমুকুন্দ দাবে, বেণীভাই পুরোহিত, 
ও উশনসের নাম অবশ্ত- করণীয় । 
বিচিত্র কবিকল্পনা ও নূতন দৃষ্টিভঙ্গির 
জন্ত রাজেন্দ্র, নৃতন ভাবব্যাখ্যানে 
দৃপ্ত ভঙ্গিমা এবং ছন্দ-গ্রবর্তনে 
নিরঞ্জন, গীতিধর্সিতার জন্য বেণীভাই ; 
চিত্রধমিতাঁয় উশনস খ্যাতিলাভ করে- 
ছেন। নুতন কবিরা প্রকৃতি এবং 
প্রেমের পৃজারী ! যৌবনমত্ত প্রেম 
তার মাধুর্য আর. উদগ্র কামনা নিয়ে 
এদের কাব্যে উপস্থিত। আধুনিক 
গুজরাতী কাব্য মাধুর্য ও বাঞ্জনায় 
সমৃদ্ধ হলেও ব্যাপকতা ও গভীরতার 


অভাবে মননগ্রাহী নয় । 
সবচেয়ে জনপ্রিয় হল উপন্তাস। 
এখানেও বিচিত্র এবং গভীর 


অভিজ্ঞতা না থাকায় উচ্চন্তরের গ্রন্থ 
রচিত হচ্ছে না। মুন্সী, রমনলাঁল 
দেশাই, মেঘানি, গুপবৎ আচার্য, 
চুণিলাল শাহ এবং ধুমকেতু পূর্ব- 
বর্তাদের মধ্যে গণ্য । মুন্সীর নৃতন 
ধরতিহ্থাসিক উপন্তান 'ভগ্রপাদুকাঃ 
পূর্বের এতিহাসিক উপন্তাসের সমকক্ষ 
নয়। নৃতনদের মধ্যে পান্নালাল 
পটেল, দর্শক, পেটলিকর, মাড়িয়া, 
সোপান ও গীতান্বর পটেলের নাম 
উল্লেখনীয় ৷ গুজরাতী লোকজীবনের 
নিবিড় পরিচয় পান্নালালের 'যালেল 
জীব’ গ্রন্থে। দর্শক’ বিদগ্ধ ও 
চিন্তাীশ_ স্বতন্ত্র জীবঞ্নদর্শনের 
অধিকারী । তীর “বন্ধন জানে মুক্তি’, 
“বন্পীঘর”, “দীপনির্বাণ লোকপ্রিয়। 
সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত তাঁর ‘জের 
তো পিঠা চ্ছে জানি জানি’ অন্তযতম 
শ্রেষ্ঠ উপন্তাস । 





রখ 
ছোটগল্পের রূপ ও স্বরূপ নিয়ে 


পরীক্ষা চলছে। সাধারণত সামাজি 


অবিচার, দারিদ্র্য, ঈর্ষা ইত্যাদিকে 
ফোটাবার চেষ্টা করছেন আধুনিক 
কথাসাহিত্যিকবুন্দ। গল্পকারদের মধ্যে 


। ধুমকেতু পাঠকচিত্তে নিজ আসন ! 


স্থাপনে সমর্থ হয়েছেন । তবে তিনি । 
উপন্তাস রচনায় বেশি যত্রশীল । আস্তর 
সরলতার জন্ত পেটলিকর, ব্রোকর 
প্রশংসনীয় । সবচেয়ে বেশি লিখছেন 
মাড়িয়া। বহু পুরস্কারে তাঁর প্রতিভা : 
সম্মানিত । কিষাণ পিং চাওড়ার ' 
(জিপসি') 'আমসনাতারা' উল্লেখযোগ্য । ? 
মহিলাদের মধ্যে কুন্দনিকা" 
কাঁপাডিয়া (প্রেম না স্বাস), লাভূবেন 
মেহতা (বিন্দী), ধীরুবেন পটেল 
সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আশা রাখা যায়। 
কবিদের মধ্যে গীতা কাপাডিয়া- | 
উল্লেখযোগ্য । ২ 


' ইংরাজী ও সংস্কৃত নাট্যরীতির ূ 
মিশ্রণে গড়ে উঠেছে গুজরাতী নাটক ।&. 
গীতিধর্মী নাটকের প্রবর্তন করেন” 
নানহালাল, কিন্তু তারই সঙ্গে এ ধারাও 
টি হয়ে গেছে। একাঙ্কিকা *এ 
ভাগে একমাত্র সমৃদ্ধিশালী । 
বাবুভাই উমরওয়াভিয়া, ষশোবস্ত পাণ্্য 
এবং প্রাপজীবন পাঠকের দান 
প্রশংসাহ ! এ ছাড়া লি, মেহতা, । 
উমাশঙ্কর জোলি, জয়ন্তী দালাল ' 
ইত্যাদির দানে এ বিভাগ সমৃদ্ধ। 
জীবনী ও রোজনামচা এই 
সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ মু্সীংরমনলাল | 
দেশাই, ধূমকেতু, ধনস্থখলাল "৪সহতা, 
ইত্যাদি প্রতিষ্ঠাবান অন্ট্ক 
সাহিত্যিকই আত্মজীবনী লিখেছে । 
ইন্দুলাল যাজ্ঞিকের জীবনী নিট, বরা 





আলোচনার ঝড় বয়ে গেছে। ফ্লার্দার _' 
বল্লভভাই পটেল, ঠকরবাপার নী? 
নি ‘মহাদেব ডাইনী ভর 


সাহিত্য আকাদেমী কতৃক পুরস্কৃত। 


b 


'- উপাচার্য ড 


শক্রবারু, ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯ 


আশুতোষ মুখোপাধ্যারকে 
দেখিনি। এমন কি নরেন দেবকেও 
নয়। ছাত্রদের এরা নাকি নিজের 
ছেলের মত ভালবাসতেন, নিজের 
জীবনের চেয়েও | ধূর্তটিবাবুর মতে, 


1 এরাই নাকি সেই ধরণের উপাচার্য, 


$ 


ধাদের আর কোনদিন দেখতে পাওয়া 
বাবে না। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 
বানরেন দেবের কাৰ্যকলাপ চোখের 
সুমনে দেখিনি ৷ তারা-'অনেকদিন ধরে 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের সেবা'করেছেন। সে 
তুলনায় উপাচার্য হিসাবে ডাঃ জ্ঞানচন্ত্র 
ঘোষকে আমন! পেয়েছিলাম মাত্র ১৪ 


' মাস। সুতরাং উপাচার্য হিসাবে ডাঃ 


বৰ 


শখ 


জ্রানচন্ত্র ঘোষের স্থান একই পড.তিতে 
না হলেও কাছাকাছি হতে পারত 
কিনা আমার জানা নেই। 

আমি তখন পঞ্চম বাধিক শ্রেণীর 
ছাত্র। হঠাৎ একদিন শুনলাম, ডাঃ 
শ্তানচন্দ্র ঘোষ আমাদের উপাচার্য হয়ে 
আসছেন। সঙ্গে সঙ্গে একথাও কানে 
এসেছিল ষে, একজন পাক! “এযাড- 
মিনিষ্ট্রেটর' হিসেবে ডাঃ ঘোষ ইতি- 


* মধ্যেই নাম কিনেছেন । আর ভাল 


এ 


n 


এ্যাভমিনিষ্ট্রেটর মানেই তো "বান 
আমলাতন্ত্রী'। কিন্ত সে সব কথায় 
কান দেওয়ার কোন প্রয়োজন সেদিন 
অন্ততঃ বোধ করিনি । কে উপাচার্য 


[ হবেন, তাতে ছাত্রদের কি-ই বা আসে 


ষায়। আমাদের সময়ে বা আগে 
ধারা উপাচার্য ছিলেন, ব্যক্তি হিসাবে 
পার্থক্য থাকলেও ছাত্রদের সঙ্গে 
সম্পর্কের ক্ষেত্রে খুব ইতর-বিশেষ 
ঘটেনি। উপাচার্যের সঙ্গে ছাত্রদের 
যে কোন সম্পর্ক থাকতে পারে একথা 
মনে করবার কথাও খেয়াল হয়নি 
সেদিন। ছাত্রদের সঙ্গে উপাচার্ষের 
মোলাকাত হত বছরে একদিন অর্থাৎ 
" পরীক্ষার তারিখ বদলাবার জন্য যেদিন 
তাকে সারারাত আটকে রাখ! হত। 
* “বিশ্ববিস্তালয়ের স্বাভাবিক জীবন- 


/? যাত্রার মাঝে আমরা একদিন অকল্াৎ 


চমকে উঠলাম। সংবাদপত্রে দেখলাম 
খড়গপুরের টেকনোলজিক্যাল ইনষ্রি- 


F 
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- পটউটের নয় শত ছাত্র অনশন সুরু 


করেছে। ডিরেক্টার ডাঃ জ্ঞান ঘোষকে 
জরা ছাড়তে নারাজ | অধ্যাপক বা 
অধ্যক্ষ বিতাড়নের জন্ঠ ধর্মঘট বা 
অনশনের সঙ্গেই আমরা পরিচিত । 
বিপরীত ঘটনায় অবাক*হবারই কথা। 
শেষ পর্য্যন্ত বৃহত্তর স্বার্থের দিকে 
তাকিয়ে টেকনোলজির ছাত্রেরা তাদের 


'_ একান্ত প্রিয়জনকে পরিত্যাগ করতে 


বাধ্য হয়েছিল। 

"_, উপাচাৰ্য পদে ডাঃ ঘোষ যোগদান 

পরলে ইংরেজী সেমিনার থেকেই 

তারে প্রথম অভিননান' জানান হয়| 

নর মধ্যেই, বিশ্ববিগ্তালয়ের 
অভ্যস্ত জীবনযাত্রার 


ন লক্ষ্য'করলাম । স্থির সিদ্ধান্তে 


জজ 


পৌছালাম, উপাচার্য পদে ব্যক্তিত্বের - 


নিরঞ্জন হালদার 


ভূমিকা কখনও অবহেলা করা চলে 
না। লাইব্রেরীতে ইতিপূর্বে বই খাতা 
এবং জামার হাতায় টেবিলের ধুলো 
পরিষ্কার হোস্ত। দেখলাম, তোয়ালে 
দিয়ে ছুবেলা টেবিলগুপি রীতিমত 
ঝাড়ামোছা হচ্ছে। রিসার্চ টেবিলের 
বইগুলিও সাজিয়ে গুছিয়ে রাখ। 
হয়েছে । লাইব্রেরীর যে 'ফ্যান'ট 
থারাপ হয়ে যাওয়ার পর বার বার 
অসুবিধার কথা জানিয়েও তিন মাসের 
মধ্যে মেরামত করানো যায়নি,*সেই 
ফ্যানটি মেরামতের জন্তে মিন্ত্রীয়া 
হস্তদত্ত ভাব দেখাচ্ছে! বিশ্ববিস্তালয়ের 
ষে লিফটটিতে প্রায়ই ‘নট ইন অর্ডার’ 
সাইনবোর্ড লাগান থাকত, হঠাৎ সেটা 
যেন অতিরিক্ত রকম ভাল 
হয়ে গিয়েছে । লাইব্রেরীতে তিনটে 
থেকে সাড়ে চারটার মধ্যে 
কোন বই নিতে গেলে 
কমপক্ষে আধঘণ্ট! অপেক্ষা করতে 
হত। একদিন দেখা গেল কয়েক- 
মিনিটের মধ্যেই বইগুলি মিলছে। 
লাইব্রেরী কাউণ্টারের সামনে দীড়াতে 
অনেকের ভাল লাগলেও আর 
দাড়াবার সুযোগ থাকছেনা। কারণ 
সেইদিন একজন নূতন লোক নিযুক্ত 
হয়েছে। আগের দিন উপাচার্য একজন 
বিদেশী অতিথিকে লাইব্রেরী দেখাতে 
এসেছিলেন | ছেলেদের বইয়ের জন্ত 
অমনভাবে দীড়াতে দেখে সেইদিনই 
একজন নুতন লোকের খোজ 
করেছিলেন । 

ঘারভাা আর আশুতোষ বিল্ডিং 
এবং ছুই বিজ্ঞান কলেজের ছাত্রের 
তার মনোষোগ আকর্ষণ করলেও 
তারা তার দৃষ্টিকে সীমাবদ্ধ রাখতে 
পারে নি। তিনি উপাচার্য হয়ে 
আসবার আগে কয়েক বৎসর ধরে 
ইপ্টারমিডিয়েট এবং ডিগ্রী পরীক্ষায় 
হাঙ্গার হাজার ছাত্রের অক্কতকার্যতা 
সামাজিক আবহাওয়াকে দূষিত করে 
ফেলেছিল। ছাত্রের পরীক্ষা দিত 
যেন ফেল" করবার জন্য, পাশ করবার 


জন্তু নয়। সঙ্কটের গভীরতাকে তিনি' 


অস্বীকার করতে চাননি। কিন্তু 
সমাধানের ইচ্ছা থাকলেই সমাধান হয় 
না। খষধ দেওয়ার আগে রোগীর 
রোগ নির্ণয় আরোগ্যলাভের প্রাথমিক 
সর্ভ। অভিযোগ শোনা যেত, 
ছাত্রদের অতিমাত্রায় রাজনৈতিক 
কার্যকলাপ পরীক্ষায় অকৃতকার্ধতার 
প্রধানতম কারণ । অনেকে মত 
প্রকাশ করতেন সিনেম। এবং 
খেলাধূলা ছাত্রদের বিপথে চালিত 
করেছে বলেই ছাত্রদের দুর্দশা বৃদ্ধি 
পেয়েছে । * কয়েকজন দাবী তুললেন, 
শহর প্লেকে দূরে বিশ্ববিস্তালয় 
স্থানান্তরিত না হলে পড়াশুনা শিকের 
তুলে রাখতে হবে। ভাঃ ঘোষের 


. বৈজ্ঞানিক মন এই ধরণের অভিযোগ 


বা সম্তা গানে ভেসে যেতে রাজী 


 জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ 


ছিলনা! সমন্তার সমাধান নিশ্চয়ই" 
করতে হবে। কিন্ত তার আগে 
জানতে হবে সমস্তার প্রকৃতি। উপাচার্য 
নিযুক্ত হওয়ার পরেই তিনি বিশ্ববিস্তালয় 
নৃতত্ববিস্তা ও সংখ্যাবিজ্ঞান ছাত্রদের 
দিয়ে কলকাতার আগার গ্রান্ধুয়েট 
ছাত্রদের যথার্থ অবস্থা জানবার জন্ত 
তদন্তের ব্যবস্থা করলেন। ফলে যা 
জানা গেল, তা ভয়াবহ । আজ যে 
গ্রাণ্ট স কমিশনের সাহাব্য আসছে, 
তার কারণও ডাঃ ঘোষ নির্দেশিত 
তদন্তের রিপোর্ট। রিপোর্টে দেখা 
গেল ১৯৫৪ সালে মোট 
ছাত্রের মধ্যে ১৩ হাজার জন আসে 
মাথা পিছু ৩* টাকার কম আয় এমন 
পরিবার থেকে । ১৪ হাজার ছাত্রের 
পরিবারের মাথা পিছু আয় ৩০ থেকে 
৫০ টাকার মধ্যে। হোষ্টেলে বা মেসে 
রেখে পড়াবার মত সঙ্গতি আছে 
শতকরা ১০৮ জন ছাত্রের 
অভিভাবকের । সুতরাং কলকাতা 
থেকে বিশ্ববিস্ভালয় স্থানান্তরিত করলে 
মাত্র কয়েকজন ছাত্রই পড়াশুনার" 
স্থযোগ পাবে । সিনেমা হলের সামনে 
লাইন দেওয়ার জন্তে ছেলের! ফেল 
করে? শতকরা ৫৩৬ জন ছাত্র 
আদবেই কোন সিনেমা দেখেনা। 
মাসে ছ'বারের বেশী যার! সিনেমা 
দেখে তাদের সংখ্যা শতকরা ১১-১ 
জন। খেলার মাঠে ভীড় করে? 
এখানকার পরিসংখান আরও 
নৈরাশ্জনক | মাসে দু'বারের বেণী 
খেলা দেখে মাত্র শতকরা ৪'২ জন। 
শতকরা! ৮৭ জন ছাত্র খেলার মাঠের 
দিকে ভুলেও পা বাড়ায় না। বাইরের 
ব্যাপার নিয়ে হৈ চৈ করেও যখন 
কাটায় না, তখন ছেলেরা পড়েনা 
কেন? কিন্ত পড়তে গেলে প্রথমেই 
প্রয়োজন বই, ষা মাত্র শতকরা ৪২'৯ 
জন ছাত্র. কিনতে পারে! কিনে বা 
ধার করে বই সংগ্রহ করলেও পড়বার 
কি উপায় স্লাছে * পড়বার জন্তু 
আলাদা ঘর আছে তো মাত্র 
শতকরা ১৫৪ জন ছাত্রের। 
শতকরা প্রায় *৭০ জন ছাত্র সেই 
ঘরেই পড়তে নসে, যে ঘরে জুতো 
সেলাই থেকে চওীপাঠ পর্যন্ত কোন 
কাজই বাদ থাকে না। এহেন পরি- 
বেশে মাত্র শতকরা ২৩ জন ছাত্রের 
ভাগ্যে প্রয়োজনীয় খাগ্ধ জুটে থাকে। 
অবস্থার প্রতিষ্কারের প্রাথমিক 
সর্ভত আধিক “উন্নর্তি। কিন্ত তা, 
বিশ্বিদ্াল়ের ক্ষম্তরব বাইরে । এইং 


৪৩০০০ 


পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে বা আমাদের । একটির পর একটি সভাণ '| . 


কর! সম্ভব তা হত, ছেলেদের পড়বার 
বন্দোবস্ত করা। ভাম্ক লাইব্রেরী 
চাই, যেখান থেকে ছাত্রের শুধু বই 
পারে না, সারাদিন পড়াগুনাও করতে 
পাবে । ছুবাড়ীতে না গিল্প সেখানে 
স্নানাহার সেরে নিতে পারবে! 
সম্তাদামে পুষ্টিকর থাস্তও সরবরাহ 


করতে হবে। ছাত্রদের এই 
সুবিধাগুলি দিয়ে পড়াশুনার ব্যাপারে 
সাহায্যের জন্ভ ‘ডে-হোমের’ পরিকল্পনা 
হল। “ডে-হোম'গুলি চালু করে 
দিয়ে যেতে না পারলেও; তাঁর স্বপ্ন 
সফল হয়েছে বর্তমান উপাচার্য 
অধ্যাপক নির্মলকুমার সিদ্ধান্তের 
তত্বাবধানে । ডাঃ ঘোষ আজ নেই। 
কিন্তু ডে-হোম'গুলি আগামী দিনেও 
তার শ্বপ্রকে সফল করে তুলবে ।” 
মনে আছে, বসরথানেক আগে 
উত্তরপ্রদেশের 
কলকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের ছাত্রদের 
প্রতি ঈর্ধা প্রকাশ করেছিলেন। 
উপাচার্য ও ছাত্রদের মধ্যে এমন 
সহজ ও মধুর সম্পর্ক ভারতবর্ষের 
অস্ত্র «দেখতে পাওয়া যায় না। 
পি, এ, র প্লিপ ভিন্প উপাচা্যর কক্ষে 
প্রবেশের কথা অন্ত বিশ্ববিস্তালয়ের 
ছাত্রের! মুকল্পনাই করতে পারে ন1। 
মনে রাখতে হবে, বর্তমান সম্পর্কের 


সুত্রপাত ডাঃ ঘোষের সময়েই 
হয়েছিল। 
ছাত্রদের জুলুম কেমনভাবে সঙ্গেহে 


সহ করতেন, তা অনেকেরই জানা 
নেই। ১৯৫৫ সালের 'জান্ুয়ারীতে 
বিশ্ববিস্ভালন্ন সংস্কৃতি পরিষদের 
সদস্তর] সিদ্ধান্ত করলেন শান্তি- 
নিকেতনে অনুষ্ঠিত সাহিত্য মেলার 
অনুসরণে 
একটি সংস্কৃতি সম্মেলন হবে । আধিক, 
ও সময়াভাবে পরিকল্পনাটিকে কাট- 
ছা'ট করে দুই দিনে দ্বীড করানো 
হয়েছিল। স্থির হয়েছিল উপাচার্য 
সম্মেলন উদ্বোধন করবেন। কিন্ত 
সম্মেলনের কয়েকদিন গাগে তিনি 
জানালেন ষে, এ সময়ে তার 
অনেকগুলি প্রোগ্রাম থাকায় তিনি 
সম্মেলনে উপস্থিত হতে পারবেন ন!। 
নিমন্ত্রপত্র দেওয়ার সময় উপাচার্যের 
নিকট আবদার জানালাম, যেমন 
করে হোক সম্মেলনে আসতে হবে। 
অভুহাত শুনব না। সংবাদপত্রে 
আপনার লাম ঘোষণা করব। না 
গেলে বলব উপাচার্য এলেন না। 
বলে এলাম বটে কিন্তু স্বরণীতে তার 
নাম ছাপা হলনা। কিন্তু হঠাৎ 
কি খেয়াল হুল, সংবাদপত্র মারফৎ 
ঘোষণা করলাম, উপাচার্য সম্মেলনে 
বর্তৃত৷ দেবেন। সম্মেলনের প্রথম 
দিন তিনি কলকাতায় ছিলেন লা। 
কিন্ত দ্বিতীয় দিনে আমাদের ক্লাস 
থেকে ডেকে পাঠালেন! ভয়ে ভক্নই 
হাজির হয়েছিলাম । আগেকার দিন 
হলে হয়ত হাইকোর্টে আসামীর 
কাঠগড়াতেই দাড়াতে হত। তার 
সারাদিনের প্রোগ্রাম দেখালেন 


কোন অবসর নেই। তা *সত্বেও 
সভায়, না থেকে তিনি আমাদের, 
অনুষ্ঠানে আমবেন। ছাত্রদের মধ্যে 
'এসে তিনি সহজভাবে নিঃশ্বাস নিতে 
চান। কিন্তু বেশীক্ষুণ থাকতে 
পারবেন না। 


জিজ্ঞাসা কন্কুলেন, 
কখন আসবেন । নানি, 





জনৈক ছাত্রনেতা * 


কলকাতা বিশ্ববিস্তালয়ে - 


কবি-সম্মেলনই এপবচেয়ে উপভোগ্য 
হবে। আপনি & সময়েই আসবেনা! 
আমাদের ডাকতে শ্লেতে . -ইয়নি ।. 
তিনি নিজেই এসেছিলে ন। 
রীসধান্্র দত্তের সভাপতিত্বে ্খও 
কবি সম্মেলন চলছিল। অন্থান্ত * 
কবিদের সঙ্গে আমাদের উপাচার্ধকে 
সেদিন আমর! ফুল-চনান দিয়ে ব্রণ 
করেছিলাম । 


এরপর আরও একবার তাকে 
আমরা বিরক্ত করেছিলাম | ১৯৫৫ 
সালের এপ্রিলে তিনি পরিকল্পনা 
কমিশনের সদন্্রপদ গ্রহণ করে 
আমাদের ছেড়ে চলে যান ৷ 
আমাদের সংস্কৃতি-সম্মেলনের প্রাকালেই 
বিশ্ববিস্তালয়ের নবনিযুক্ত, সম্পন্দক 
বিশ্ববিস্তালয়ের আইন অক্ষরে অক্ষরে 
কার্যে পরিণত করতে সচেষ্ট 
হয়েছিলেন । বিশ্ববিস্ভালয়ের অভ্যন্তরে 
ছাত্রছাত্রীদের মিলিত অভিনয় নিষিচ্ধ 
ছিল। আশুতোষ হলে মেয়েরাও 
অভিনয় করতে পারতেন না। তাই 
ছাত্রী-ছাত্রীদের মিলিত অভিন্বয় 
বাইরের হলগুলিতে অন্ুঠিত হত। 
এইভাবেই চলে আসছিল। নৃতন 
সম্পাদক জানালেন, বিশ্ববিস্ভালয়ের 
ছাত্রছাত্রীরা ' সম্মিলিতভাবে বাইরেও 


অভিনয় করতে পারবেন না। * $_ শ্ব 


বৎসর আমরা সংস্কৃতি সম্মেলন 
করেছিলাম। সেইজন্য অন্তান্ত বারের, 
মত উউনিভাপিটি ইনস্টিটিউটে বসন্ত 
উৎসবের’ ঝুঁকি নিতে রাজী ছিলাম 
না। কিন্ত নূতন সম্পাদকের বিজ্ঞপ্তি 
আমাদের কাছে অপমানজনক মনে 
হল। মনে হল, উক্ত বিজ্ঞপ্তি ছাত্র- 


ছাত্রীদের নৈতিক/ চরিত্র: সম্পর্কে আখ 


কিছু ইঙ্জিত করছে। উপাচার্য ও 
বতমান রেজিষ্্রারকে সে কথ! 
জানালাম । বিশ্ববিভালয়-আইনে 


তাদের কারও সায় ছিল না। উপাচার্য 
আমাদের বসস্ত উৎসব কর্বার 
অমুযাঁতি দিয়েছিলেন ।* পরামর্শ দিলেন” * 
আমরা যেন তাঁদের নিমন্ত্রণ না করি । 
অনুষ্ঠানের যাবতীয় সংবাদ তারা 
শুধু উপে স্কাই করবেন না, 
আমাদের বিক্কদ্ধে কোন অভিযোগও 
গ্রাহথ হবে না। পরবর্তীকালে সহ- 
অভিনয় সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যা-. 
হারের জন্য জনৈক সিণিকেট সমস্ত 


( শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় ) ; 
০০ 





বাজল। সংবাদ সাময়িকী 
টাদার হার টি 


ম্যানেডার, দর্পণ ' " 
ণনং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ. 
কলিকাতা--১৩ ' 











গলিতে নানা 


এবি 
১. পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত প্রমোদ- 
অমুঠানে নাটবা মভিনীত হচ্ছে - 
আজকাল। কলকাতার অলিতে 
নাট্যানুষ্ঠান দেখে 
স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে,_এই অনুষ্ঠান 
গুলির উদ্দেপ্ত কি? প্রথমতঃ কিছু 


প্রমোদ বিতরণ করা, দ্বিতীয়তঃ হতে 


পারে শিলপ্রীতির ,জন্ত নাটকাভিনয়, 
এবং তৃতীয়তঃ আদর্শকে প্রচার করার 
জন্ত নাটককে মাধ্যম হিসাবে গণ্য 


| করা। এই “ত্রিবিধ কার্য্য-কারণের 


Ld 


ণ 


কোন না কোনটি নাট্য সংঘে দেখা 
যাবেই ৷ উঙ্গেস্ট যাই হোক্‌ না কেন, 
দেখ যাচ্ছে নাটকের চাহিদা দিনকে 
দিন বাড়ছে। এই চাহিদার টানে 
নতুন নতুন নাট্যকারের আবির্ভাব 
খঘটেছে। নতুন আঙ্গিক প্রয়োগ 
করার চেষ্টাও চলছে । সংঘবদ্ধভাবে 
না" হোক্‌ শিথিলভাবেও  নাট্য- 
আন্দোলন উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠছে। 
এই অবস্থায় সচেতন হয়ে কয়েকজন 
নাট্যকার একটি -সংঘ গঠন করেছেন 
প্নাট্যক্লার সংঘ” নাম দিয়ে। এই 
সংঘের উচ্চোগে তিন দিন ব্যাপী 
একটি নুট্য-সন্মেসপনের আয়োজন করা 
হ্যা কাসিমবাজার ভবনে এই 
সম্মেলন হয় ১৬ই, ১৭ই ও ১৮ই 
জানুয়ারী । সম্মেলনের উদ্দেশ্য বর্ণনা 
করে “নাট্যকার সংঘ” একটি ঘোষণা- 
পত্র প্রকুশ করে ।$ নিয়ে তা’ থেকে 
কিছু অংশ'উদ্ধৃত ফুরছি।  " 
“...১..-যে পরিমাণে নাটক রচিত 
ও অভিনীত হচ্ছে সে পরিমাণে 
নাটক ও নাট্যকলা সম্পর্কে 
আলোচনার,ব্যবস্থা* আমাদের নেই। 
আলোচনা হয় তা’ ব্যক্তিগত 


বৈট্কু 


পাঁও বিক্ষিপ্ত । কিন্তু নাট্য-এঁতিহী ও 


কোন বিশেষ যুগের নাট্যকলার 
মূল্যায়ন ' করতে হলে সমবেত 
আলোচনা ও পরম্পন্রের মধ্যে ভাব 
ব্রিনিময়" হওয়া *্দরকার। 
সমালোচূরারও একটা মানদণ্ড নির্ণীত 
হওয়া অবশ্ত প্রয়োজন । নাট্যকার, 
অভিনেতা, সমালোচক ও রসজ্ঞ 
দর্শকবুন্দের মধো ভাব বিনিময় ও 
খোলাখুলি আলোচনার দ্বারাই তা? 
হওয়া সম্ভব৷ ' ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং 
ব্যবসাদারী সুবিধাবাদের চিন্তা থেকে 
সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থেকে “স্বাধীনভাবে 
সামাজিক পরিপ্রেক্ষিচত শিল্পস্থা্ট ও 


শিল্পের মূল্যায়ন না করলে শিল্প-সংকট ও শেষের দিকে আগস্ত্িত হয়ে আকস্মিক 
বিচার বিভ্রাট হওয়া খুবই স্বাভাবিক ।' 


সুতরাং bY ও মননলীলতার দ্বারা ৪ 
বিচার বিশ্লেষণ করে আমাদের সমগ্র 


নাট্য প্রচর্ঢার মান নির্ধারণ ও 
মূল্যায়ন করার সময় উপস্থিত। * 
"শুধু তেত্বগত আলোচনাই 


নয়, 
আমাদের নাট্য প্রচেষ্টার পথে যে 
সমস্ত সাধারণ প্রতিবন্ধক রয়েছে 
“সগুলি দূরীকরণের উপায় চিন্তাও 

পর সম্মিক্িতুদ্রাবেট কৰা 


পি, 


... না সম্মেলনে, তিন দিন 


দরকার । পথ নির্ধারণ করতে পারলে 
পথে চলার কর্মস্থচীও হয়ত আমরা 
গ্রহণ করতে পারব 1 

. প্রথমদিন, সম্মেলন RS 
করেন, ডাঃ ভ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় । 
তিনি তাঁর ভাষণে পাণ্ডত্যের প্রাখর্য্ 
প্রকাশ করে নাটক সৃষ্টি ও নাট্য- 


“কারের আদর্শ বর্ণনা করেন। নাট্য- 


কারের মন clean slate~এর মত 
হওয়া উচিত বলে মন্তব্য প্রকাশ 
করেন। প্রধান অতিথি ডাঃ শশি- 
ভূষণ দাশগুপ্ত সমালোচক হিসাবে 
আত্মসমালোচনা ' করে বলেন যে, 
নাটক প্রযোজনার নুবিধা-অন্ৃবিধা 
উপলব্ধি করে নাটকের সমালোচনা 
করা প্রয়োজন | সমালোচক নিজের 
ছকে নাটক সমালোচনা করে ভুল 
করেন। এই বিষয়ে তার নিজের 
অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। তারপর 
অধ্যাপক শ্রী আাশ্ডতোষ ভট্টাচার্য্য নতুন 


_ অ্জশ্র নাটক প্রকাশে আনন্দ প্রকাশ 
'করে বক্তৃতা করেন! অধ্যাপক 


প্রীঅজিত ঘোষ বিস্তারিতভাবে, 
নাটকের ইতিহাস বর্ণনা করে আধুনিক 
নাটকের সমাজবোধের কথা উল্লেখ 
করেন। সভাপতি বিখ্যাত, নাট্যকার 
শ্রীশচীন সেনগুপ্ত শেষ ভাষণ দান 
করেন। 


বিতীয় দিন, বিখ্যাত নাট্য-সমা- 
লোচক ডাঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য্য 
নাটক স্ষ্টির প্রকৃত অবস্থাকে তুলে 
ধরেন। তত্ব ও তথ্যের সমাবেশ ' 
ঘটিয়ে নাট্যকারের সচেতন প্রতায়ের 
মধ্যে দিয়ে নাট্যবস্ত পরিবেশনের কথা 
উল্লেখ করেন। অভিনয়কল! প্রসঙ্গে 
প্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী এক মামুলী ভাষণ 
দেন। সভাপতি শ্রীমন্মথ রায় নাট" 
আন্দোলনের বিস্তৃতিতে উল্লাস প্রকাশ 
করে শেষ ভাষণ দেন। তৃতীয় দিন, 
সভাপতির আসন গ্রহণ করেন বিখ্যাত 
নাট্য-এতিহাসিক ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ 
দাশগুপ্ত ।, নাট্য আন্দোলনের প্রসিদ্ধ 
সংগঠক শ্রীসুধী প্রধান সময়াভাবের 
জন্য সম্মেলনে উপস্থিত ধাঁকতে 
পারেননি। তার একটি বাণী সম্মেলনে 
পঠিত হয়। সম্মেলনে আগত প্রতি- 
নিধি প্রুমণি মজুমদার তার বক্তৃতায় 
অভিযোগ করেন যে, পেশাদার মঞ্চে 
অপৈশাদার নাট্যসংঘ টিকি বিক্রী করে 
অক্তিনয় করতে পারে না। এই দিন 


hed 


ও অপ্ৰত্যাশিতভাবে উপস্থিত হন 


পবিস্বরপাপর অন্ততম স্বনামধন্ত মালিক / 


শ্রীরাস্বিহারী সরকার! আমন্্র 
করেও কেউই আশা করেননি ষে 
একটি পেশাদার মঞ্চের মালিক 
সম্মেলনৈ উপস্থিত হবেন । সম্মেলনের 
প্রতিনিধি শ্রীমণি মজুমদারের 
বক্তৃতার প্রতিবাদ করে তিনি প্রতি- 
যে, যে কোন নাট্যসংঘ 


নাটক “আদ্র করতে 





পারবে |. তিনি ২৫২ টাকা সম্মেলনে 
সাহায্য করার. প্রতিশ্রুতি দেন। 
আর “নাট্যকার সংঘণ্কে তিনি 
অনুরোধ করেন যে, একটি সার্কুলার 
পাঠিয়ে তাকে নির্দেশ দিতে যাতে 
ভবিষ্যতে “বিশ্বরূপাণ্য় অভিনীত কোন 
নাটকের অভিনয় 
অনুমতি ব্যতিরেকে না হয়। 

এই তিন দিনের সন্মেলনে নাট্য 
সম্পকিত' নানা আলোচনায় অংশ 
গ্রহণ করেন সর্ধশ্রী কানাই বস্থু, 
দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়, সোমেন নন্দী, 
সুনীল দত্ত, অধ্যাপক তারক গঙ্গো- 
পাধ্যায়, সুবোধকুমার ঘোষ, সস্তোষ 
সেন, অমিতাভ মিত্র, কিরণ মৈত্র, 
সুশীল দাস প্রভৃতি ৷ সম্মেলনে উপস্থিত 
বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন সর্বশ্রী 
নরেন দেব, মনোজ বস্থ, হিরণকুমার 
সান্কাল, জলধর চ্যাটার্জী, ভাঃ শীতাংগু 


মৈত্র, অভিনেতা কালী সরকার ও 


চারুপ্রকাশ ঘোষ, পৃর্থীশ নিয়োগী, 
নাট্যকার পরেশ ধর প্রভৃতি ৷ 
সম্মেলনে নাট্য-আন্দোলনের 


নাট্যকারের 


প্রস্তাব সর্ধসম্মতিক্রমে গৃহীত হর। 
প্রমোদকর অপেশাদার নাট্যসংঘের 
নাটক অভিনয়ে বিশেষ প্রতিবন্ধক । 
একটি প্রস্তাবে সরকারকে প্রমোদকর 


থেকে না্্যগোষ্ঠীদে অবিলম্বে 
অব্যাহতি দেওয়ার কথা বল! হয়। 
১৮৭৬ সালের মঞ্চ সংক্রান্ত কুখ্যাত 
আইন রহিত করার জন্ত কেন্দ্রীয় 
সরকারকে অনুরোধ জানান হয় অপর 
একটি প্রস্তাব মারফৎ। নাট্যাভিনয়ে 
পুর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে আম্থাভাজন 
ব্যক্তিদের বোর্ডের কাছে নাটক পেশ 


করার দাবী প্রস্তাব করা হয়! বাংলা, 


নাট্য-সাহিত্যের সঙ্গে ছাত্র. সমাজের 
পরিচয় হওয়ার জন্তু . কলিকাতা 
বিশ্ববিস্তালয় | 


এবং বিশ্বভারতীর 
কাছে সম্মেলন নানা পরামর্শ 
সমন্বিত - প্রস্তাব করে। একটি 


প্রস্তাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে 


দাবী করা হয় যে, সরকার, কর্তৃক 
প্রতিষ্ঠিত “নৃত্য, নাটক সঙ্গীত আকা 
দেমীশর কার্যক্রম যেন সামগ্রিক 
নাটোযোনয়নের ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়। 
সেইজন্ত, নির্বাচিত প্রতিনিধি, শিক্ষা- 
বিদ্‌ এবং সরকারের মনোনীত সদস্ত- 


' দের মিলিত কর্মপরিষদের কাছে 


পরিচালনার ভার যেন অর্পণ করা 


অভিনয়ের পূর্বে নাট্যকারের অথবা টি 


মঞ্চাধিকারীর অনুমতি গ্রহণ কতা 


এবং প্রাপ্য দক্ষিণা দেওয়া । এই 
সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। 
অন্থরূপ অপর.এক প্রস্তাবে পেশাদার 
রজমঞ্চের মালিকদের কাছে অনুরোধ 
করা হয় যে, অপেশাদার অভিনেতৃ- 
দলের কাছে মঞ্চভাড়া দেবার সময় 


অভিনীত নাটকের নাট্যকারের , 
অনুমতি পত্র যেন দাবী করেন। একটি ' 


প্রস্তাব মারফৎ কলিকাতা কর্পোরেশ- 
নের কাছে অনুরোধ কর! হয় যে, 
কর্তৃপক্ষ যেন নাট্যানুষ্ঠানের জন্য দেয় 
লাইসেন্স ফী রদ করেন। 
আরও কয়েকটি মামুলী প্রস্তাব পাশ 
হয়। আলোচনাগুলি ঘরোয়া পরি- 
বেশে হলে আরও ভাল হত! 
নাট্য সম্মেলনে কম বেশী ৮০ জন 
' প্রতিনিধি প্রত্যেক দিন উপস্থিত 
ছিলেন। প্রতিনিধিদের অধিকাংশ 
ছিলেন অধ্যাত নাট্যকার এবং 
সাধারণ নাট্যান্াগীগ প্রায় ১২টি 
নাট্য সংঘ সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণ 
করে। আজ পশ্চিম বঙ্গে প্রচুর 
নাটকের অভিনয়ে যে সমস্ত প্রযোজক, 
পরিচালক, সংগঠক এবং অভিনয় 
শিল্পীর। বছ অসুবিধার মধ্যেও নাট্য 





স্বপক্ষে কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়। নাট্য সংঘগুলির উচিত (শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়) 
আমাদের হয়েছে অব্যাপারেযু তা’ আমাদেরই জন্তে। লড়িয়ে দুই থারাপটাই দেখলো। মাঝে মাঝে 


ব্যাপারম্‌। অকারণে, অপ্রয়োজনে 


অন্তকে বয়েদ দেওয়া একটা অভ্যাস . 


হয়েছে । স্বদেশ, স্বলাতির কল্যাণ 
কামনায়, উপদেশ বর্ষণে আমাদের 
জননেতারা দুনিয়ার যে কোনও 
অগ্রসর-অনগ্রসর দেশ নেতাদের 
অনেকখানি পেছনে ফেলে রেখেছেন । 
কলকাতায় ক্রিকেট খেলার মাঠে 
ভারতীয় দলের বিপর্যয় দেখে 
একজন দর্শক মন্তব্য করছিলেন যে 
আর কোনও ধঁচুপাপ্পে না হোক, 
উপদের বর্ষণের’ আন্তর্জাতিক প্রতি- 
যোগিতা হলে আছ্চরা*নিশ্চযই পয়লা 
নম্বর হবে! 
অস্তের পিঠ চাঁপডে মুরুব্বী বনার 
মহান ব্রত আমরা নিয়েডি খুব 


সম্প্রতি, অর্থাৎ স্বাধীন হিন্দুস্থানে ৷ 


মুকববী বনতে গেলে মক্কেলের মদদ 
দেবার মো কিঞ্চিৎ সংস্থান দরকার | 
তা অবিশ্থি, অর্মাদের নেউ। 
অন্তকে সৎপঞ্চে স্ঠীবে চলার বাত 
বলেই আমার্দের জিম্মেদারী শেষ। 
ঢুনিয়ার শাস্তি কাঁধেম রাখার মহান 
দায়িত্ব আমাদের 1' পরের প্রয়োজনে 
পঞ্চায়েতাঁ করার এতবড় সমঞ্দার 
দেশ আমরা ছাড়া আন্ত কে আছে ? 
কমিউনিষ্ট কুশ আর, ধনতান্ত্রিক 
আমেরিকা ঘে ্যাটম.ও “হাইড্রোজেন 
বোমা এবং ' রকমারি ক্ষেপণান্ত্ 


ভ্রয লভা] আত 54 নি 


মেড়াকে আমরা ঠেকিয়ে রেখেছি 
আমাদের অতি সীমিত শক্তি নিয়ে 
শত্ত্রশক্তিকে সংযত করেছি শ্রেফ 
পিট চাপডে । ভাল কথা অনেকেই 
বলে; আমাদের বাণী যেভাবে 
মরমে প্রবেশ করে, অন্ত কোনও 
দেশকর্ণধারদের হৃষ্কারও 'তা' করে 
না। দুনিয়া ভাগ হয়েছে কমিউনিষ্ট 
ও অকমিউনিষ্ গোষ্ঠীতে। আমরা 
কিন্তু মাক্সপূজারী এবং মার্ক্স বিনাশী 
হুই গোত্রের কাছে সমভাবে 
আদরনীয়। সারা দুনিয়া উন্মুখ হয়ে 
রয়েছে আমাদের বিবৃতি-বয়ান 


* শোনার জন্তে ! 


আমরা আমাদের পিঠ চাপডাই, 
মোকা বুঝে অন্তের পিঠে তাল ঠুঁকি 
এবং কখনও আম'দের পিঠও পেতে 
দি বিদেশীদের কাছে বিরাশী শিকার 
মুষ্টি আঘাতের জন্যে নয়, তারা 
কিঞ্চিৎ পিঠ ' চাপডে আমাদের 
সাঁবাসী দেবে বলে। বিদেশী সাটি- 
ফিকেট পেলে ধেই ধেই করে নৃত্য 
আরম্ভ করি । তবে কোনও বেরসিক 
বিদেশী যদি পিঠ না চুলকে চপেটাঘাত 
করে তাহলে আর ঠঁক্ষে নেই! 
অভিমানে, রাগে ফৌসক্ফোসানি শুরু 
হয়। কতকটা দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর 
স্বামী ক্রোধের মতো । আমরা এত 
ভাল, এত সাচ্চা--তা? বেয়াকুফ 


বিদেশীরা ন) বুঝে খালি আমাদের ' 


আপ্ত বাক্যে তাদের বিভূষিত করতেও 
আমরা ছাড়ি নে! . 
জবানের উপর লাগাম আমাদের 
কারুরই নেই। অনেকে উপদেশ 
বা পথ বাঙলাবার মোকা মিললে 


সম্মেলক্জে . 


সত 


bb 


রসনা সঞ্চালন করি ভীমবেগে। , 
সেই ব্রাহ্ম মুহুর্তে কত অসাধ্য সাধনই , 


না করি। বিধাতার করুপাধারায় 
নাকি পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে, মুকও 
বাচাল পদবাচ্য হয়। অব্যাপারে 


ব্যাপারী হতে পারলে আমাদের অর্ধ-? , 


শিক্ষিত নেতারা জীবনদর্শন, সাহিত্য, * 
শিল্প, পাধিব, আপধিব, এঁহিক, ৭ 
দৈবিক--সব বিষয়ে, সম্ভব-অসম্ভব 


সমস্ত ঘটনার উপর অনোমী আলোক- 
বিস্তার করতে পারেন । সমাজসেঁবী 
হয়ে উঠেন কবিগুণগ্রাহী, ' হলকর্ষক 
দেখা দেন আন্তর্জাতিক রাজনীতির 
সবজাস্তা রূপে । 
মহামারী যেমন লেগে আছে, তেমনি 
রয়েছে রকমারি 
দাওয়াই। তাই, আমাদের দেশে 
সংবাদপত্রের স্তম্ভে যে রকম .বিবৃতি- 
বয়ান প্রকাশিত হয়, এর ধারে 


কাছে অন্ত কোনও দেশের বিবৃতি লা 


বিশারদর! ঘে'সতে পারে না। 
আমাদের এই প্রাচীন, 

জাতিকে পিঠচাঁপড়াঁনি 

শপরূপ এক মহিম! এবং মধ্যাদা। 


দেশে আকাল । 


মুস্কিল আসান , 





শর্েবার, ₹০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯ 


১ শিলংয়ের চি? চিঠি 





ব্রিগেডিয়ার অজিত সিংয়ের দুর্ভাগ্য 


(দর্পণের প্রতিনিধি ) 


আসাম রাইফেলসের ইনস্পেক্টর- জেনারেলকে লঙ্া 
সাংবাৎসরিক ছুটি দিয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই বিশেষ জরুরী 
প্রয়োজনে. আবার কাজে যোগদান করতে নিদেশি দিয়ে 


সরকার থেকে দুখান! হুকুম জারী হলে কেবল যে কৌতুহল 
॥ জাগে তা নয়, আশক্কাও হয় কোথায় আবার কি প্রমাদ 


ঘটলে।। 


কারণ ভুটান জীমাস্ত থেকে সুরু করে পূর্বদিকে 


তিব্বত ও বর্ম সীমান্ত সমস্তটাই আসাম রাঁইফেলনের 
পাহারাধীন। নাগা পাহাড় এবং পাকিস্থান সীমান্ত সম্বন্ধেও 
কিছ কিছু দায়িত্ব আছে আসাম রাইফেল্সের এবং ভাছাড়া 
, সমস্ত নেফা অঞ্চলের জন্য একমাত্র পুলিশ বাহিনী এই আসাম 
রাইফেল্স। এতগুলো গোলমেলে জায়গার মধ্যে কোথাও 


টক 


ও একটা বিপদ ঘটা বিচিত্র নয় নইলে ব্রিগেডিয়ার 


অজিত সিং গুরায়াকে চুটি থেকে তলব করে আনতে হবে 


কেন? 
আসাম রাইফেল্স্‌ নেফা কর্তৃ- 
পক্ষের অধীন। ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর 


আসাম গেজেটে ২৩শে জানুয়ারী 
নেফার আযাডভ্ঞাই্সর জে-এল-মেহতা 
1. কর্তৃক স্বাক্ষরিত দুখানা অর্ডার ' ছাপা 
হয়। একই তারিখের অর্ডার 
No. &7২159122 ব্রিগেডিয়ার গুরারার 
২৬শে ডিসেম্বর থেকে ৩৭ দিনের 
ছুটি. মঞ্জর করে আর 
No. ARI59123 সরকারী আদেশে 
তাকে ছুটি থেকে ডেকে পাঠানো 
= এবং মাত্র আট দিন ছুটি ভোগান্তে 
২র! জায়ুয়ারী তার কাজে যোগদানের 
সবর বিজ্ঞাপিত করে। 
আসাম রাইফেল্সের অফিসারের! 
খাস আমির লোক এবং তাদের 
ছুটি-ছাটার নিয়মকান্থনও আমিরই। 
সাংবাৎসরিক চুটি বছর বছর ভোগ না 





করলে আর পরের বছরের জন্ত জমা 
হয় না। তবে একটা কথা আছে। 


যদি ছুটিতে গিয়ে অর্ধেক মেয়াদ পার 
হবার আগেই সরকারী আদেশে 
কাজে ফিরে, আসতে হয় তাহলে 
বাকীটা তোলা থাকে পরের বছরের 
জন্ত। ব্রিগেডিয়ার গুরায়ার জমা হল 
২৯ দিন এবং আসছে বছর এক সঙ্গে 
প্রায় তিন মাস ছুটির বন্দোবস্ত হয়ে 
রইলো | তাছাড়া আট দিনের মধ্যে 
তিনি যতদুরই গিয্নে থাকুন তাকে 
ডেকে আনতে সরকারকে নিশ্চয়ই 
তার রাহাখরচ দিতে হয়েছে ! 


একটা কথা হয়ত নেফা এবং 
আসাম রাইফেল্স কতৃপক্ষ বলবেন । 
আমাদের রাজ্যপাল সৈয়দ ফজল 
আলি নেফা সফরে যাচ্ছিলেন এবং 
তার সহচর হিসাবে নেফার আ্যাড- 
ভাইসর বা আসাম রাইফেল্সর 
ইন্স্পেক্টর জেনারেলকে থাকতেই 
হয়।' সরুকারী মান মর্ধাদার 


রনি 
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ইউ 


এৰ একট প্‌ বাড়ীর দাম্‌ ১২,০০,০০০ 

টাকা । আপনাদের স্বাচ্ছন্দ্যের অন্তই এই যনোরম ও কক্বকে গাড়ীগুলে! 
এ’অঞ্চলে এই সর্বপ্রথম প্রবর্তিত হয়েছে। এ আপনাদের গর্বের জিনিস 4 
4 কারণ এর মালিকানায় আপনাদের প্রত্যেকেরই অধিকার | স্থতরাং * 
এব পদিআটা আসন, চামড়ার ঝোলানো হাতল, পাখা, বাল্ব ইত্যাদির. টি 
ধ্বংসের হাত্ব থেকে বীচাবার জন্ত আমাদের সঙ্গে আপনাদের 
িজোরসকিহ রানি অপরিহার্য। 


আবাদ সম্পাতি রক্ষায় প্রযোজয আপবাদেরই সত টি 


' কংগ্রেসী 


কড়াগণ্ড1 হিসেবে হয়ত হয়। তবে 
সাধারণ লোক যতটা জানতে এবং 
দেখতে :পেলো' ব্রিগেডিয়ার গুরায়ার 
ছুটি থেকে হস্তদস্ত হয়ে ফিরে ফের 
কাজে লেগে গেলেন ২র! জান্নয়ারী 
আর রাজ্যপাল সফরে বেরুলেন ৮ই 
ফেব্রুয়ারী। এই ৩৬ দিন কি 
ব্রিগেডিয়ার গুরায়া নিজে বসে 
সৈয়দ ফল্জল আলির সব বন্দোবস্ত 
করলেন? তর অধীনে যে কয়েক 
গণ্ডা ক্যাপ্টেন মেজর আছেন তার! 
রাজ্াপালের সফরের প্রাথমিক 
বন্দোবস্ত করতে পারেন না, এমন কি 
কোন নিয়ম আছে? যাই হোক 
ছুটিটা মাঠে মারা গেল না। 
le ক ৰ 

আসাম সরকারের খাস্ত-কুষি- 
সরবরাহ-প্ু-পূর্ত (জলসেচ ও 
বন্তানিয়ন্ত্রণ ) ইত্যাদি বিভাগীয় মন্ত্রী 
প্রমঈনূল হুক চৌধুরী অল্প দিনেই 
বেশ নাম করেছেন। “শিলং টাইমস্‌, 
পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে তার 
বিচিত্র পত্রব্যবহারের কাহিনী 
'দর্পণের, পাঠক পাঠিকাদের স্মরণ 
থাকতে পারে । সম্প্রতি তার নাম 
আবার চারিদিকে খুব শোনা যাচ্ছে 


* দুটো কারণে । প্রথম, শিলং টাইম্সের 


সম্পাদক শ্রী এস, বি, চৌধুরী এবং 
মুদ্রাকর ও প্রকাশক পরী বি শ্তামের 
বিরুদ্ধে আলাম সরকারের তরফ থেকে 
মামলা দায়ের করা হয়েছে মন্ত্রী 
মহোদয়ের মানহানির অভিযোগে | 
দ্বিতীয়, জোর গুজব শ্রীহক চৌধুরী 
বডকতর্াদের আহ্বানে 
কেন্দ্রীয় সরকারের উপমন্ত্রী নিযুক্ত 
হচ্ছেন। মামলার শুনানী গৌহার্টিতে 
সেসন জজের আদালতে আরম্ভ হবে 


এপ্রিলে । উপমন্ত্িত্ব কবে থেকে সুরু | 


হবে এখনে! সঠিক জানা যায় নি। 


AL 


Ee বাঙ্গালী আছের্ন যাঁরা! বাংলার বাইরে গিয়ে ' 
কাতার সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন এবং অন্যদিকে 


সুয়োরাণীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন । 
দের অনেককেই এই বোম্বাই: সহরে দেখা যাঁয়। এঁদের : 


সঙ্গে বিষয়টা আলোচনা করে দেখবার চেষ্টা করেছি। বা 
নিলাম তাতে কৌতুহল নিৰবত্ত হোলো, কিন্তু কৌডুক বোধ 


করলাম। 


একজন, তিনি তথাকথিত কৃষ্টির 
বাহক, নাচ, গান, জলসা, প্রদর্শনী 
ইত্যাদিতে মোড়লী করেন বাংলার 
এঁতিহের নাম ভাঙ্গিয়ে । বললেন 
বাংলাদেশে আমার মতন লোক 


এখানে: “অভিজ্ঞাত" 'সমাজে কাধ 
ঘষাঘষি করতে পাই । আমি মনে মনে 
তার সত্যবাদিতার প্রশংসা করলাম 
কারণ' এই জাতীয় অনেক বাঙালীই 
বোম্বাইতে আছেন কিন্তু তারা সকলে 
এ ভাবে নিজের মনস্তস্ত খুলে 
ধরেন না। 


এ দল ছাড়া আর এক জাতীয় 
জীবের সন্ধান পেলাম। 'তীদের 
বাঙ্গালী বলতে দ্বিধাবোধ করছি। 
তার! যে ধরণের জীবনযাপন করতে 
চাঁন কোলকাতায় বাবা, জ্যাঠা, মেশে, 
পিসে, মামা, দাদা এত বেণী যে ঠিক 
সুবিধে হয়ে ওঠে না। ফলে বোম্বাইতে 


তারা স্বর্গ পান। কোলকাতার 
নিন্দা কেন করবেন না? , 
% $ ক ক 


সম্প্রতি বোম্বাই সহরের এবং 


প্রতিনিধিদের আলোচনায় স্পষ্ট হয়ে 
সমন্তাটি অগ্ন এবং বন্ধের 
পরেই প্রধানতম | 

এখানকার সুন্দর জায়গাগুপির 
বিরাট বিরাট প্রাসাদ দেখে মনেই 
হয় না যে লোকের এখানে গৃহসমস্তা 
বলে কিছু থাকতে পারে। কিন্ত 
হাটে হাড়ি ভেঙ্গেছেন বোম্বাই গৃহ- 
পরিষদের অধ্যক্ষ । তিনি বলেছেন 
যে বৃহৎ বোম্বাই সহন্গের ৪৩ লক্ষ 


লোকের মধ্যে প্রায় ১৫ লক্ষ লোকের * 


গৃহসংস্থান নেই । তাদের জন্ত প্রায় 


তিন লক্ষ গৃহ দরকার অর্থাৎ প্রায় '., 
২০০ কোটি টাকার ধাঁকা। গৃহপরিষদ*' 


যা করেছে সমস্তার তুলনায় কিছুই 
নয়, আর অত টাকাই বা কোথায়? 
সদস্ত * আমাকে ছয় করে বললেন 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় )' 





বৃ 
রব 


সি 


॥ 



















নে র্তন্ষগণ তাদের আধিক ঘবস্থাৰ গুর্ণ 


.» বিবৰণ দাখিল করতে ঘণিষ্ঠক কেন? 
ছাত্র-বেতন নৃদ্ধির যুক্তি খোপে টেকেনা 


(দর্পণের পর্যবেক্ষক ) 


এবার 2 
বিভিন্ন মহলে বিশেষ করে ছাত্র নহলৈ ব্যাপক ক্ষোভের হষ্টি 


হয়েছে । বদ্ধিত্ক বেতন হ্রাসের দাবীতে ছাত্রদের আন্দোলন, 
লরকারী অনুরোধ ও বিশ্ববিষ্ভালয় অর্থমঞ্জুরী কমিশনের 
চেয়ারম্যান ডাঃ দেশমুখের পরামর্শ উপেক্ষা করে সংশ্লিষ্ট কলেজ 
কর্তৃপক্ষগণ যে, অনমনীয় মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন ভাতে 
পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটেছে। বন্ধিত হারে বেতন আদায় 


করতে তারা দৃঢ়সংকল্প। 


সম্প্রতি ও কলেজগুলোর ‘পক্ষ 
থেকে ছাত্রদের অভিভাবকগণের 


 ক্ষাছে চিঠি পাঠিয়ে তাদের জানান 


হয়েছে, যে সব ছাত্র গত নভেম্বর 
মাস পর্যন্ত বেতন দেয়নি তাদের নাম 
কেটে দেওয়া হবে। সুতরাং পরি- 
স্থিত আরও ঘোরালো হয়ে উঠবে 
বলে মনে হচ্ছে। , 

রাজ্য সরকার ও বিশ্ববিগ্তালয় 
অর্থ মধুরী কমিশনের পক্ষ থেকে 
ঘাটতি পূরণের মত প্রয়োজনীয় অর্থ 
সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্বেও 
কলেজ কর্তৃপক্ষগণের মত পরিবর্তন 


*ঘুটার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। 


রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে হিসাব 
দাখিলের জন্তে কলেজগুলির কাঁছে 
বে অন্থরোধ- জানান হয়েছিল সে 
অন্ুরোধও তারা এপর্যন্ত উপেক্ষা 
করে চলেছেন । (সাতটি কলেজের 
মধ্যে ৪টি কলেজ এপর্যন্ত হিসাব 
দাখিল করেছেন। সে হিসাবও 
আবার অডিট করা হিসাব নয়। 





৩টি কলেজ অস্তাবধি কোন হিসাবই 
দাখিল করেন নি! 


তিন চার সিফটে হাজার হাজার ' 


কোন কোনটিতে সর্বাধিক ১৪ হাজার 
পর্যন্ত ছাত্র ভর্তি করে এতদিন ধরে 
যে বিপুল অর্থ এরা কামিয়েছেন 
এবং এখনও কামাচ্ছেন সেই 
বেছিসাবী উপার্জন ওাঁবায়ের যথাযথ 
হিসাবই বা! তীরা দেবেন কি করে! 
নিয়্মমত অডিট করাতে "গেলে 
এতদিনে রাশি রাশি গোঁজামিল ও 
হিসাবের 'কারচুপি ষে প্রকাশ হয়ে 
পড়বার সম্ভাবনা! প্রকৃতপক্ষে 


কলেজের উন্নয়নের জন্তু ধৃত অর্থ 
খায় করা হয়েছে এবং অস্ঠান্তভাবে 


কি পরিমাণ অর্থ খরচ বা অপব্য় 
(এ সম্বন্ধে পূর্বে অভিযোগ করা 
হয়েছে) হয়েছে সেটাও প্রকাশ 
হয়ে পড়বার সম্ভাবনা । এই যদি 


. না হবে তো*কলেজ কর্তৃপক্ষগণের 


হিসাব বিধিমত অডিট করিয়ে সে 
হিসাব দাখিল করতে এত সঙ্কোচ 
কেন? 


< উপাচার্য ডাঃ জানচন্ত্র ঘোষ 


( ৭ম পৃষ্ঠার পর ) 


a নঙ্দীর হিসাবে 
ব্যবহার করেছিলেন। . 

ছাত্রদের প্রতি তাঁর যে গভীর 
ভালবাসা ছিল, উপরোক্ত ঘটনাগুলি 

তারই, প্রমাণ 

ডেপ্জী দেওয়াই বিশ্ববিস্তালয়ের 
একমাত্র কাঁজ--বীঁকথা তিনি কখনও - 
স্বীকার করতেন 'না। পরীক্ষার পরেও 
যাতে কিছু ভাঁল ছাত্রকে বিশ্ববিস্ঠালয়ে 
গবেষণার মধ্যে আটকে রাখা যায়, 
সেদিকে তার দৃষ্টি ছিল । অর্থ- 
্দীতি এবং ভূগোল বিভাগ জনিত 
সরকারের {কাছ থেকে গবেষণামূলক 
কাঁজের ভার পেয়েছিল ডাঃ ঘোষেরই * 
প্রচেষ্টায়। অর্থনীতি বিভাগের ভজন্ত 


আগে অর্থনৈতিক বিভাগ সি পিতে 
স্বানাস্তরিত হওয়ায় বিশ্ববিদ্তালয় 
লাইব্রেরী একটু হাপ ছেড়ে বাঁচতে 
পারছে। তীর সময়ে স্বানাভাবে 
লাইব্রেরীর বই কিনবারও স্বষোগ 
ছিল না। একটি পৃথক লাইব্রেরী 
১ ভবনের জন্তে গ্রাণ্টস কমিশন কিছু 
অর্থও মধুর করেছিলেন, কিন্ত 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিক্ষিয়তার | 


ফলে সে সুযোগ গ্রহণ করা যায়নি । 

“উপাচার্য হিসাবে ডাঃ ঘোষের 
কার্মভার গ্রহণের পূর্বে তীর সম্পর্কে 
ষা শুনেছিলাম, পরৈ বুঝেছি. তা কত 
মিধ্যা। ছাত্রদের * প্রতি তীর গভীর 


ভাঁলবালীর উৎস কোথায়? ছাত্র- 


_ কটি ৰম বাড়ী এবং সেখানে জীবনে আচার্য প্রফুললচক্ের কাছে যে 






সড়াগুনা ও* গবেষণার স্থধন্দোবস্ত . 


এ ছি জন্তে। কিছুদিন 


“স্নেহ ভালবাসা পেয়েছিলেন, তা 


রবার জন্তে ডাঃ জে, পি, নিয়োগীর সম্ভবতঃ কোনদিনই ভুলতে পারেন 
*সফল হতে পেরেছে অনেকটা নি, আমরাও কি তার কথা ভুলতে 


bs 


শ্বদেশীযুগের $তিহবহুনকারী এই 


কলেজ্গুলি--একদিন যেগুলি উচ্চ 
শিক্ষা বিস্তারের প্রেরণায় স্বদেশ- 
হিতৈষী বরণীয় শিক্ষক-সংগঠকগণের 
উদ্ধম ও অধ্যবসায়ের ফলে প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল আজ সেগুলি ব্যবসায়ী 
মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি বা গোঠ্ঠীস্বার্থ- 
জোটের অর্থোপার্জনের যন্্রত্বরপ হয়ে 
দিয়েছে | উচ্চশিক্ষার প্রসার ও 
মানোন্নতির উচ্চাদর্শ এখন আর 
এগুলির কাছ থেকে আশা করা 
বুথা। 
বিশ্ববিস্তালয় অর্থমঞ্জুরী কমিশনের 
চেয়ারম্যান' ডাঃ দেশমুখ সুস্পষ্ট ভাষায় 
কলকাতায় কয়েকদিন আগে একথা 
ঘোষণা! করেছেন, কলেজগুলিতে 
ছাত্র-বেতন বৃদ্ধির কোন যৌক্তিকতা 
নাই। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ রায়ও 
বারবার একথা ঘোষণা করেছেন এবং 
অর্থমঞ্জুরী কমিশনের প্রস্তাব অন্নযায়ী 
ছাত্রহ্বাসের ফলে কলেজগুলির আর্থিক 


দিক দিয়ে যে লোকসান হবে সে 


ঘাটতি তারা পূরণ করবেন এ প্রতি- 
শ্রুতিও বারবার দিরেছেন। কিন্তু 
তাতেও কোন ফল হয নি। 
কয়েকদিন আগে পশ্চিমবঙ্গ 
বিধানসভার বিরোধী দলনেতা 
কলেজ অধ্যক্ষগণের বিবৃতির মধ্যে 
অসামগ্রস্তের উল্লেখ করে প্ররুত ঘটন! 


. জানতে চান। এর উত্তরে ডাঃ রায় 


ষেবিরৃতি দেন সে বিরতিতে প্রকৃত 
ঘটনা সুষ্পষ্ট হয়ে ওঠে। 


- ডাঃ রায়ের বিবৃতিতে পরিষ্কার 
ভাবে একথা জানান হয় যে, কলেজ- 
গুলি তাঁদের আথিক অবস্থা সম্পর্কে 
পুর্ণ বিবরণ দাখিল না করাষ রাক্ষা 
সরকারের পক্ষ থেকে উন্নয়ণবাবদ ও 
গুলির জন্যে এক্ষদিন গর্ম্ত অর্থবরাক্ 
করা সম্ভব হযে ওঁঠি নি। 

.  কলেজগুলির অসঙ্ত মানোভাঁবের 
উল্লেখ করে মুখামন্ত্রী' বলেন খে, 
কলেজগুলির ভাত্রসংখ্য। হাস করা 
হলে তবেই তাঁদের ধিক অনটিন 
এবং ছাত্র-বেতন বরক্ধির শ্রীশ্রী ওঠা 
উচিত। কিন্ত কলকাতায় এমন এক 
একটি কলেজ আছে যেখানে ছাত্র 
সংখ্যায় প্রায় ১৪ হাজার । শিক্ষার 
মানও তার! বাডাঁন নি। শিক্ষার 
মান বৃদ্ধি, না করে» ডাব্র-বেতন বৃদ্ধি 
করা _ অসঙ্গতত্বলেওঁ তিনি অভিমত 
ব্যক্ত করেন। 

*  ছাত্র-বেত বুদ্ধির ব্যাপার নিষে 
যে অবস্থার উত্তুব হয়েছে সে সম্পর্কে 
মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় সংশ্লিষ্ট অধ্যক্ষগণের 


অচিরে এসম্বদ্ধে একটা ফয়সালা 
না হলে শিক্ষাক্ষেত্রে পুনরায় একটা 
বিশ্ঙ্ঘলা &দখাঁ দেওয়ার * সম্ভাবনা 


খুবই বেশী। 





গু i 
শুক্রবার, ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯ 


চ্চা কবে চলেছেন নিষ্ঠার সঙ্গে তারা 
প্রায় সকলেই অনুপস্থিত ছিলেন এই 
সন্েলনে। শুধু তাই নয়। আজকের 
নাট্য আন্দোলনে সবচেয়ে অগ্রগামী 
সংগঠিত প্রতিষ্ঠানগুলি যথা, “ভারতীয় 
গণনাট্য সংঘণ্, “থিয়েটার সেন্টার 
অফ. ক্যালকাটা”, বহুরূপী” সম্প্রদায়, 
“লিটল থিয়েটার গ্রুপ* এবং বিখ্যাত 
শিশু সংগঠন “0. 15, TI” প্রভৃতির 
নেতৃবৃন্দ অনুপস্থিত থেকে সম্মেলনের 
ঘোষণা পত্র এবং প্রস্তাবগুলিকে 
effective করে তুলতে সাহায্য 


. করেন নি। অথচ এরাই পারেন যে- 


কোন নাট্য সম্মেলনকে সফল করতে । 
দলীয় সঙ্কী্ণতা এবং উন্নাসিকতার 
উধ্বে যদি এরা নিজে থেকে এগিয়ে 
আসতেন তাহলে অনেক সমস্তা মিটে 
যেত সম্মিলিত নাট্য আন্দোলনের 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ৷ 

আজ অত্যন্ত নগ্নভাবে একথা 
প্রমাণ হচ্ছে দিনের পর দিন যে, 
যে কোন পেশাদার মঞ্চের কাছে 


নাট্য সন্মলনে ভিন দিন 


(৮ম পৃষ্ঠার পর ) 


নাটক ও ০ 'সংঘ- 
গুলির সপ্রিলিত: প্রয়াস জয়ী হতে 
বাধ্য। অভাব শুধু জাতীয় নাট্য- 
শালার এবং সাধারণ অজস্র নাট্য 
মঞ্চের। কয়েকটি নাট্য সংঘের 
কাছে “বিশ্বরূপান্র কতৃপক্ষ কৃতজ্ঞ 
হয়ে খেয়াল মিশ্রিত করুণ বর্ষণ যে- 
ভাবে করে চলেছেন তাতে উপরিউক্ত 
দাবী নিয়ে এই নাট্য আন্দোলন নাট্য- 
জগতে ঝড় সৃষ্টি করতে পারবে । নাট্য 


সঙ্গেলনে নাট্য সমস্তার সমাধানের 


ইঙ্গিত দিলেও প্রেরণা সৃষ্ট করেনি। , 
production-aর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে 
সংশ্লিষ্ট এমন অধিকাংশ প্রতিনিধি 
অনুপস্থিতিতে এই নাট্যসম্মেলন 
কিছুটা ব্যর্থ হয়েছে বলতে বাধ্য হচ্ছি। 
আশাকরি, “নাট্যকার সংঘ*-এর 
নেতৃবৃন্দ সম্মেলনের আসল ত্রুটি ভেবে 
দেখবেন । সংঘের নিদস্ব উদ্ভোগ 
অভিনন্দনযোগ্য হলেও সম্মেলনকে 
পরিপূর্ণ সফল করে তোলার, সার্থক { 
করার শক্তি সংঘের নিই বলে ছুঃখ * 
বোধ করি। 
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রব শুরু হয়েছে তাতে আগন্তক যে 
জনসাধারণের জন্তু অমললের শঙ্খ 
বাঞ্িয়েই আসছে তাতে সন্দেহ নেই 


কারো। ট্যাক্স .বাড়াবার নোটিশ 
পেয়ে এর মাঝেই ক'জন বাড়ীওয়াল! 


*্তালু'তে হাত দিয়ে বসেছেন। 


আর ধারা বাড়ীভাড়া দেন তারা 
তৈরী হচ্ছেন ভাড়াবৃদ্ধির প্ল্যানিং 
বা অঙ্ক নির্ধারণে । 


‘যদি একটা পরিকল্পনা হয়ে থাকে 


তবে সবার আগেই নজর দেওয়া 
উচিত স্কিল মানুষের ক্রয় ক্ষমতার 
উপর ৷ কর্পোরেশন স্থাপনা যাক 
বাডানো তথা বাড়ী ভাড়া বৃদ্ধি সবটাই 
হয়ত সম্ভব হয় যদি জনসাধারণের 
ক্রয় ক্ষমতা থাকে । কিন্ত এলাহাবাদ 
বেনারস আর আগ্রার মত 
unproductive সিটিতে কর্পোরেশন 
স্থাপনার উদ্দেস্তে ট্যাঙ্ক বাড়িয়ে, 
যাওয়াটা বুদ্ধিত্রশতা বলেই প্রমাণিত 
হবে ছুদিন বাদে । কেননা, এখানকার 
মান্ুষেব আধিক অবস্থা যে কতখানি 
ছর্দাশাগ্রস্ত এবং আয়ের মাত্রা যে 
কতটুকু সীমাবন্ধ তা সরকার পক্ষ 
নিশ্চয়ই জানেন । 

কিন্ত তা সত্বেও কর্পোরেশনের 
নামে : জনসাধারণকে ভারাক্রান্ত 
করা কি বুদ্ধির অপব্যবহার নয়? 
তবে গোড়া কেটে গাছের মাথায় 
জল চালা 
ধাচের সমাজব্যবস্থার আদর্শ হয়ে 
উঠেছে আজ সেখানে ধৈর্য্যহীন 
এডভ্যাঞ্চারীই কংগ্রেসীরা এ সুযোগ- 
টাকে নিজেদের আমদানী-রপ্ডানীর 
বাজার রূপে ব্যবস্থার করতে ছাড়বে 
কেন? তাই বিবেকহীন, একদল 
স্বাধীনোত্তর যুগের সুবিধাবাদী দেশ- 
প্রেমিক আজ কর্পোরেশনের নামে 


মেতে উঠেছেন। কিন্তু সাধারণ 
মধ্যবিত্তের যেন এতে উঠেছে, 
নাভিংহ্বান। 


ক ক ক» ও 


যেখানে সমাজতান্ত্রিক 


মভুতদারীর মহড়া আর নিয়ন্ত্রণের 
নোটাশ দুটোতে মিলে উত্তরপ্রদেশের 
সরকারী খান্থনীতি জনসাধারণের 


কাছছে' একেবারেই হান্তাম্পদ হয়ে 
উঠেছে যেন। সরকারী কর্ম্ম- 
চারিদের কারসাজি আর “আড়তিয়া - 
দের বুদ্ধির দৌড়ের ষেন প্রতিযোগিতা 
চলছে, খাজারে বাজারে! সরকারী 
নীতির বাহাবা না দিয়ে পারছিনা। 
চালের মিলে উৎপাদন নিয়ন্ত্র-এর 
নামে ছ আনা দশ আনা ভাগ ;- 
দোকানে দ্বোকানে খাস্তশন্ত হাত 
করার জন্তে হামলা ; সবই এসেছে 
পুরোদমে, কিন্তু কি ফল হচ্ছে তাতে? 
কণ্ট্ণেলের, দোকান হয়েছে অসংখ্য । 
-_জনতার লাইন (কিউ) দেখলে 
অবাক লাগে। হয়ত যুদ্ধের সময় 
বাংলা দেশেও জনতার এমন ছুর্দশা 
হয়নি । কণ্টোলের দোকানে 'গেলে 
দেখা যাবে চাল আছে ত গমুনে ই 
কাজেই বাইরের দোবখ্ 
সমল। লেখানেও ডালের দর 
তেরো আনা থেকে এক টাকা; আর. 
চাল ত টাকায় এক সের পাঁচ ছটাক- 
ছাড়া কথাই নেই। 


প্রজাতন্ত্র দিবসটিও জনতার নে 
এবারে জাগায়নি কোনো আলোড়ন । 
সরকারী উদ্দোযাগে যা কিছু ঘটে 
গেছে সেটা বাদ দিলে জনতার পক্ষ 
থেকে কোন উৎমাহুই দেখিনি এবার! 
প্রজাতন্ত্র দিবস পালনে । 


গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর মিলনতীর্ঘ 
জিবেণী সংগ্রামের দেশ এই উত্তর 
প্রদেশ, লক্ষ মানুষের পুণ্য সানে 
ধুয়ে নিয়ে চলছে , অজ্ঞভ্র "পাপের 
বোঝা । কিন্তু আজ? যেন গায় 
আর নেই সেই জোয়ার, যমুনার কল্ঞ 
কল্‌ ধ্বনি আঁর যেন কথা কক্স গণ 
দেবতার হৃদয়ে হৃদয়ে । কিন্ত মাজে 
আছে,_বেলাভৃমির স্তর থেকেস্ট্রাজো 
ভেসে আসছে সবুজ্জ প্রাণের হিষ্ট্ । 


শুক্রবার ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯ 
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« প্রধানমন্ত্রীকে যখন তিনি. জানিয়ে- 


d 


র্‌ 
Fl 


ছিলেন বোষ্বাইয়ের শ্রমিকরা কোনও 
কোনও জায়গায় .কি' ভাবে থাকে 
নেহ্কেজী এমন একটা ভঙ্গী করলেন 
যেন কেউ তার নিশ্বাঃন রোধ করে 
দিচ্ছে। 


এই সমস্তারই একটা দিক বিধান- 
সভায়ও আলোচিত হয়েছে সম্প্রতি! 
বিরোধী পক্ষের সদস্তরা জানিয়ে 
দিয়েছেন যে সরকার বাড়ীওলাদের 
বিশ্বাস করে ভাড়াটেদের খুবই বিপদে 
ফেলেছে। আগে কোনও বাড়ী 
সরে খালি হলে সরকারকে জামাতে 
হোতো! সরকার ভাড়াটে ঠিক করে 
দিত। এতে খানিকটা সুবিচার 
পাওয়া যেত । তারপর যা হয়ে থাকে । 


একদল লোক সরকারকে বুঝিয়ে 
দিল এখন আর বোষ্বাইতে গৃহসমন্তা 
নেই, ওসব বঞ্জাটরের মধ্যে সরকারের 
যাবার দরকার কি? সরকার উঠিয়ে 
নিলে তাদের কর্তৃত্ব । বিধানসভার 
বিরোধী সস্তার জানিয়েছেন যে 
“পাগ ড়ীর" কুপ্রথা আবার চালু 
হয়েছে বোম্বাই সহরে। চালু অবস্ত 


* বরাবরই আছে, আবার খুব বেড়ে 


গেছে, এই আর কি। 

ওই সাস্তরা আরও জানিয়েছেন 
যে ১৯৫৩ সালে বাড়ীওলাদের ভাড়া 
"বাড়াতে দেওয়া হয়েছিল ঘরবাড়ী 


. সারাবার অন্ধুহাতে! কিন্তু তারা 


কিছুই করেনি। গৃহমন্ত্রী জানিয়েছেন 


ভাড়ানিয়ন্ত্রণর করার অস্তে সরকার. 


শীগগিরই.আইন করবে । কতকগুলি 
কারণে দেরী হচ্ছে। কারণগুলি কি 
তা সহজেই অনুমান করা যায়। 
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এদিকে বোঘ্বাইয়ের বিখ্যাত 


. মেরিন ড্রাইভে যে ফাটল ধরেছে তা 


সারাবার জন্তে ২৫ লক্ষ টাকা খরচ 
করা হচ্ছে! প্রায় চার টন ওজনের 
এক একট। কংক্রীটের টাই ফেলা 


* হচ্ছে পশ্চিম সমুদ্রে । প্রায় ৭০০০ 


ৰ্ 


এরকম চাই ফেলে সমুদ্রকে শাস্ত করা 
হবে! মেরিন ড্রাইভ জিন্দাবাদ! 


““খাকী বোম্বাই কি মুর্দাবাদ? 


* ক ক 
আমাদের কর্পোরেশনের বামপন্থী 
চালকরা এখন গর্দী পেয়ে আরামেই 
থাকবেন মনে, হয়। প্রধান কমিটি- 
গুলির অধ্যক্ষদের অফিস-ঘরগুলি 
তাপনিয়ন্ত্রিত করা হবে ঠিক হয়েছে। 
কংগ্রেস দলের পাগারা চেঁচামেচি করে 


" বলেছেন যে না সব অধ্যক্ষ তাদের 
* আবার এত .সথ কেন? বাষপন্থীরা 


ঞাদের স্বরণ করিয়ে দিয়েছেন যে 


ঢং শুধু অফিস .বরগুলোই নয় 
বাং 


শা এমন কি গাড়ী পর্য্যন্ত তাপ- 
স্বিত। 


»*. এরপরও"কি আমর! বলতে পারি , 


যে জনগণের জন্তে কিছু করা. 


বেড়াতে 
পড়া 5, ওয়া দুর গ্রামের দৃপ্ত তার 


নীল কাধের নীচে মানবিক আবেদনে 


আবগারি দ্রব্যের খোঁজে । ওয়া লু 
গোপনে কাগজগুলো নিয়ে 
পালিয়ে গিয়ে 
বাহিরে কাটিয়ে দেয়৷ পরদিন 
সেগুলো ফিরত দিতে যাওয়ায় আবার 
রজতের কাছে অপমানিত হয়। কদিন 
তাঁকে না দেখে বাসস্তীই একদিন 
খোঁজ নিয়ে ওয়া লুর আস্তানায় 
উপস্থিত হয়। ওয়া লুর সে কি 
আনন্দ । ওয়া লু তার কাহিনী, তার 
বোনের কাহিনী শোনায়। 'রাতে 
বাসস্তী তার স্বামীকে শোনায় ওয়াও লুর 
দুঃখের কথা । হঠাৎ পুলিস এসে 


হাজির হয় এবং বাসস্তী গ্রোর হয়ে . 


কারারুদ্ধ হয়। ওয়া লু জেলের 
ফটকের বাইরে থেকে বাঁসস্তীকে 
দেখবার চেষ্টা করে। ছ বছর পর 
বাসস্তী ফিরে আসতে ওয়া লু এল 
দেখা করতে । রজতের মন ওয়াও লু 
সম্পর্কে বদলে গিয়েছে । ওয়াও লুর, 
কিন্তু কলকাতায় আর থাকা হল না। 
জাপান তাদের দেশ আক্রমণ করেছে 


_ প্রবাসী চীনাদের কাছে ডাক. 


এসেছে দেশ থেকে শত্রুকে বিতাড়নে 
আত্মনিয়োগ করতে । একদিন ওয়াঙ লু 
তার “মিস্টার'-এর মধুর স্থৃতি বুকে 
নিয়ে স্বদেশে রওনা হল। 


কা bd # 


মানুষের শাশ্বত গ্রীতি ও অন্তুরাগের 
সরল অভিব্যক্তির এই কাহিনীটি 
পরিচালক মৃণীল সেনের দীপ্ত বিন্যাস 
কৃতিত্বে এমন রূপ নিয়ে উপস্থিত 
হয়েছে যে ছবিখানি আরম্ভ থেকে 


শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত দর্শকের সমগ্র ' 


চেতনা নিম্পলকভাবে অভিভূত হয়ে 
থাকে । মৃণাল সেনের এটি প্রথম 
প্রচেষ্টা নয় (এর আগে তুলেছেন 
“রাতভোর*) কিন্ত এ ছবিখানিতে 
তার ষে দক্ষতার পরিচয় তিনি 
দিয়েছেন তাতে বল! যায় বাংলা 
তথা ভারত তার মধ্যে গধিত হবার 
মত এক কৃতিকে পেয়েছে আরস্তেই 
ছুপুরের কলকাতার চীনা ফিরিওয়ালার 


সিন্ধ বলে হাক দিয়ে বেড়াতে 
ছোটদের দললের মধ্যে 


বোনের পরিণাম ; বাঁসস্তীর স্বামী 
রজতের কাছ থেকে অপমানিত হয়ে 
বাসায় ফিরে ওয়াঙ লুর মর্মবেদনা ; 
বাসস্তীর ওয়া লুর সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করতে আসা এবং মাফির সঙ্গে 
পরিচয়; পুলিসের হাত থেকে বাসস্তীকে 
বাঁচাবার জন্ত ওয়াঙ লুর চেষ্টা ; চীন! 
নববর্ষের দিনে' বাসস্তীকে .খদারের 
শাড়ি উপহার দেওয়া, প্রভৃতি একটির 
পর একটি দৃশ্ত দৃষ্টি ও মনকে নিবদ্ধ 
করে এগিয়ে নিয়ে যায়! কতক 
দৃষ্যে স্তন্ধতার. প্রয়োগে নাটকীয়তা 
সি চমৎকার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন 
পরিচালক সেন। ঘটনাবলীকে এমন- 
ভাবে বিন্যস্ত করেছেন যাতে আবেগ 


সারারাত 


, তুলনীয় । 





'(১২শ পৃষ্ঠার পর ) 


কয়েকটি বিষয় একটু বিসদূশ লাগে 
যেমন মা ফি চরিত্রট্‌,_ওর পরিচয় 
একটু দেওয়া থাকলে, যেন ভাল 
হত। আর স্বদেশ যাবার আগে 
বাসস্তীর কাছে ওয়া লু'র বক্তু তাটা 
একটু .ষেন বেশী হয়ে পড়েছে, 
তা নয়তো পরিমিতিজ্ঞান আর সব 
ক্ষেত্রে ভালই পাওয়া যায়. 


ক" % 


ছবিখানির . একটি - প্রধান 
আকর্ষণের মধ্যে পড়ে ওয়া লুর 
চরিত্রে কালী' বন্য্যোপাধ্যায়ের অনন্ত- 
সাধারণ অভিনয়! কথাবাঁতাঁয় ও 
আচরণে প্রবাসী চীনার চরিত্রটি তিনি 
যে ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তা দক্ষতায় 
যে কোন দেশেরই শ্রেষ্ঠ কৃতিদের সঙ্গে 
সিন্ক গছাতে গিয়ে 
বাসস্তীর মুখে ‘ভাই’ শুনে ওয়াঙ লুর 
অভিভূত হয়ে পড়া, ওর নাছোড়বান্দা 
আচরণ, মা ফির প্রতি কঠিন মনো- 
ভাব, পুলিশের হাতে বাসস্তীর 
গ্রেপ্তার উদ্বেগ, নববর্ষে বাসস্তীকে 
উপহার এনে দেওয়া, নিজের 
আস্তানায় বাসস্তীকে দেখে গদগদ 
ভাব, নিজের 'বোন আ লাঙের কথা 
মনে করে 'আতনাদ প্রভৃতি অংশ- 
গুলিতে কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ম্মরণীয় 
হয়ে থাকবেন । তীর রূপসঙ্জাও বেশ 
চরিত্রান্থগ এবং এজন্য রূপসজ্জাশিল্পী 
শক্তি সেন প্রশংসা পাবেন । বাসস্তীর 
চরিত্রে মঞ্জু দে চমৎকার একটি দরদী 
চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন । অভিনয়- 
শিল্পী না হলেও আ লাঙের চরিত্রে লী 
চিউফং তীর ছাখের জন্ত মনে 
সমবেদনা জাগিয়ে তুলতে সমর্থ হন। 
চীনা জমিদারের চরিত্রে ঈ শাও ওয়েন 
কয়েকটি মাত্র অভিব্যক্তিতে দক্ষ 
অভিনেতার পরিচয় দেন। রজতরূপী 
বিকাশ রায় ঠিকুমত যেন চরিত্র 
পাননি। বিবদমান পুত্র ও পুত্রবধূর 
মাঝে উদ্বেগকুল। রজতের মায়ের 
চরিত্রটি রুচি সেনগুপ্তার অভিনয়ে 
সুন্দর ফুটে উঠেছে । মা ফির চরিত্রে 
স্বতি বিশ্বাস অবশ্যই দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেন; ওয়াও লুর প্রতি ওর প্রচ্ছন্ন 
টানটা সুন্দর টা করেন, তবে 


ওর মুখে পুরে বাঙলায় কথা বলাটা 
ওর চীনা পোাঁকের্ব সঙ্গে একটু ্ষেন 


বেমানান লাগে৷) বাসীর ভৃত্য 


চরিত্রে অজিত্‌ চন্টোপাখ্যায়ের চীনা 


দেখে আফিমের জন্ত ৪য় লুকে পীড়া- 


লীড়ি হুবিতে হাকা রস সৃষ্টি করে। 
এছাড়া অন্তান্ত চরিত্রে আছেন অজিত 
বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন “বন্যোপাধ্যায়, 
রসরাজ চক্রবর্তী, কালী চক্রবর্তী, প্রিয়া 





+ * 

কাহিনী অস্থষায়ী পরিবেশ বেশ 
মানানসইভাবে পরিকলিত | বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখ করতে হয় ওয়া লুর 
গ্রামের দৃশ্ত, এমন সুন্দরভাবে গঠিত 
যে এদেশে' তোলা বলে মনেই 
হয় না। 
এনেছে, চীনাদের নববর্ষের উৎসবের 


দৃশ্ত। বলা বাহুল্য এসব দৃষ্তে আসল 


চীনারাই অবতরণ “করেছেন এবং 
এদিক থেকে হুবিখানি একটি নৃতন 
ধরণের প্রচেষ্টা বলা যায়। দৃশ্ঠগুলির 
সঙ্জায় শিল্প নির্দেশক সুনীতি মিত্রেরও 
বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ . পেয়েছে । 


আলোকচিত্রগ্রহণে শৈলজা চট্টোপাধ্যা-' 


গ্নেরও কৃতিত্ব বিশেষভাবে উল্লেখ 
যোগ্য । বছিদৃশ্তের চিত্রগ্রহণে ওয়াঙ লুর 
গ্রামের দৃশ্ত, নিরুদি্টা আ লাঙকে 
খোঁজবার সময় রাতের দৃশ্য, দুপুর 
বেলার কলকাতা আর রাতে গলার 
শোভা যেমন মনোজ্ঞ করে চিত্রিত 
করেছেন তেমনি আভ্যন্তরীণ দৃশ্তা- 
বলীর ক্ষেত্রেও কৃতিত্বের পরিচয় 
দিয়েছেন | শব্দগ্রহণ ক্ষরেছেন অতুল 


»প্রত্যহণঃ ৩, ৬, ৯ টায় 


(দমদম) (নৈহাটি) 





একটা চমৎকার বৈশিষ্ট্য, 


আজ্ত শ্৬জ্তস্মুভ্িিঃ 


Teh Mlb SoA 


£ এক, বাজ $ 


ইউ ক রাধা পূণ রা 


২৮০, ৫০, 


স্থণানসিনী £ কল্যাণী সবুর টকীজ £ €গৌধুলি 


রবিবার সকাল ২০[* টায় লাইটহাউস : ‘নীল আকাশের নীচে" 
রাধা ই ANT Ww EDs পূর্ণ ঃ EAST OF EDEN 
: ‘মস্ত বাহার’ : 


০৯১ 
নী 

৯ | টিসি 
চট্টোপাধ্যায় এবং স্দীতীংশ , সী 


কাটরাক্‌ । সুরোধ রায়ের সম্পাদনা, 
কাজও প্রশংসনীয় । "৮ 

ছবিখানিতে প্রাণসঞ্চায়ের জন্ত আর 
নাম করতে হেমস্ত মুখোপাধ্যায়ের । 
এমনি একটি কাহিনী প্রযোজ- 
নায় ব্রতী হওয়ার জন্য স্বত্ত 
অভিনন্দন তীর প্রাপ্য । কিন্তু আর যে 
কৃতিত্ব তিনি প্রকাশ করেছেন সেটা 
হচ্ছে সঙ্গীত পরিচাল্ল্লার ক্ষেত্রে + 
আরম্ভ থেকে শেষ পর্যস্ত পরিবেশনে 
মনে গেঁথে দেওয়ার মত ভারত ও 
চীনের একটা সম্মিলিত আবহ]ওয়া 
তিনি আগাগোড়া চমৎকার ফুটিয়ে 
রেখেছেন । যন্ত্রের নির্বাচনে এবং 
সুরের পরিকল্পনায় অনিন্দ্য মৌলিকতা! 
প্রকাশ ' করেছেন। তীর নিজ 
গাওয়া “ও নদীরে” আর “নীল 
আকাশের নীচে"--ছবির ইতিহাসে 
এমন প্রাণমাতানো গান কচিৎ 
শোনা যায়। দেশ ও জাতি*নিথি 
শেষে ভ্রাতৃত্বের শাশ্কত বাণী প্রাণে 
সাড়া জাগিয়ে তোলার মত রূপ ্ 


মৃত হয়ে উঠেছে । 






হোক... 
হি 
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(শ্রীরামপুর ) (আলানস্ট্েল) ' 













বীর এ একক রনী 


* (দপণণের কল! সমালোচক ) 


চিত্রকলা প্রদর্শনী সম্বন্ধে তিনটি প্রধান 
কথা বলার আছে। প্রথমত, তিনি 
ই তৈলচিত্রে অনেকগুলি রাত্রির দৃশ্য 
রচনা করেছেন, যে জিনিষ দীর্ঘকাল 
নবীন শিল্পীদের কথা দূরে থাকুক, 
প্রবীণদের সাহলিক তুলি থেকেও 
. স্বাওয়া যায়নি। দ্বিতীয়ত, ওয়াটার 
ক্কালারে কতকগুলি. সরলীকরণের 
কাজে তিনি নিজস্ব একটা অঙ্কন- 
al এবং 
A তৃতীয়ত, যদিও এই তার প্রথম 
= একক প্রদর্শনী, তবু এতে নানাদিকে 

এবং. বিভিন্ন. ঢঙে বহুমুখী প্রচেষ্টার 
ইঙ্গিত আছে, খাতে 
শিল্পীর চোখ 

চারদিকেই খোল! এবং এই প্রদর্শনী 
তীর শেষ তো নয়ই, সম্ভবত প্রথম 





₹ শৈলীর পরিচয় দিয়েছেন। 


. সনেকগুলি ' 


> ‘প্রমাণিত হয় যে, 


যেটি আমার 





অর হলুদে ত্বাকা। 
 প্রলোকগত রমে্জনাথ চক্রবর্তী । 


মতাঞ্জর, চক্রুবন্তীর পক্ষে প্রশংসার 


কথা যে, ওঁ মাপকাঠিতে তাকে বিচার 
করলে অন্তত তার ৩টি রাত্রির দৃশ্য 


“নিশ্চয় প্রথম শ্রেণীর সার্থকতা! লাভ 


" করেছে । কুবশ্য এই তুলনা থেকে 
আর" একটি রাত্রি নিসর্গ বাদ দেওয়া 
| উচিত নয়। গত বৎসর ডিও 
গ্রুপের প্রদর্শনীতে ন্দলীপ দুশিগুপ্ধের 
E আঁকা ৷ একুটি চিত্র ছিল। তার 
দৃষ্টিভঙ্গী এবং বর্ণবিলেপনে, সেই 
একটা *অত্যাশ্চর্য আকর্ষণ ছিল বা 







রঞ ব্যঞ্জনা থাকে । 


_ মাপকাঠিও নয়। 
কয , বৎসর ? হয়তবা 
৭ কিংৰা ৮ .বৎপীর পূর্বে একাডেমি-' 


ক্টোণায় একটি বৃহৎ তৈলচিত্র ছিল 
চোখে কলকাতার 
'« প্রদর্শনীতে দেখা রাত্রির শেষ নিসর্গ 
চি সে চিত্রটি বারাণসী ঘাটে দৃশ্য 
অনেক কালো ও অনেক লাল এবং 
শিল্পী 


উত্তীর্ণ প্রথম শ্রেণীর চিত্রের দুক্পারাধ্য 
সার্থক্তা-্$ষে চিত্র বাস্তরানুগ_হওয়া 
সত্বেও বান্তবাবদ্ধ নয়: যার মধ্যে ' 
Ne an 
চিত্রে, বিশেষত, “বিসর্জনের দৃশ্যে * টেস্পেরা জাতীর কাজ ' দেখেদেখে। 


মধ্যে গভীর নীলের ব্যবহার এবং 
এই অন্ধকার চিত্রে কোথাও কোথাও 
খুব সুন্দর একটি সবুজের কাজ 
লক্ষণীয় হয়েছিল। বর্ণ: বিলেপনে 
দক্ষত। ছাড়া এই কাজগুলি সম্ভব 
নয়। আমার দর্শক হিসেবে একধীত্র 
সমালোচন1 যে, কয়েকটি চিত্রে তার 
অন্ধকার, বিশেষত আকাশের অন্ধকার 
ছু্ভেগ্ক, অতল এবং ওপেক্‌ । হয়ত, 
আকাশ যদি আরও প্রভেগ্ক হত 
এবং ওপেক্‌ না হত তাহলে কয়েকটি 
চিত্র আরও খুলত। 

তথাপি, (হয়ত একথা কারে! 
কারো! আশ্চর্য মনে হৃতে পারে) 
তৈলচিত্রের এই অসাধারণত্ব সত্বেও, 
আমি বলব যে, 
ওয়াটার কালারে তাঁর নৈপুণ্য এবং 
নিখুঁত হওয়ার ক্ষমতা কোনো অংশে 


. নিন চক্রবর্তীর সাম্প্রতিক তার আঁকার পদ্ধতিতে কালোর 


কম নয় ।; বরং কোনো কোনো! ' 


ক্ষেত্রে বেশী একথা কারো কারো 


কাছে আশ্চর্য - মনে" হুবে-এই জন্য - 


যে, সংবাদপত্রের - সমালোচনায় 
ওয়াটার কালারগুলি উপেক্ষিত হয়েছে । 
ওয়াটার কালারে এবং স্বেচে তীর 
নৈপুণ্যের আমি ভূয়সী প্রশংসা করি। 
এবং চিত্রকলার যিনি সা.মান্ত ও 
ঘমঝদার তাঁকে একথা! বলে দিতে 
হবেনা যে, বড়বাজারের রাস্তার 
যে স্কেচটি মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তার প্রদর্শনীতে 
ছিল, সেটি একটি শক্তিশালী কাজ। 
এতে গঠননৈপুণ্য এবং গঠনের দৃঢ়তা 
লক্ষ্য :করবার মতৌ!। এই গঠনের 
দৃঢ়তা, তীর ওয়াটার. কালারগুলিরও 
প্রধান গুণ. স্বচ্ছ, পরিচ্ছন্ন এবং 
ব্নবর্ণ এই চিন্রশৈলীতে দৃঢ়তা রক্ষা 
কিংবা ভলিউম্‌ আনা যে কতখানি 
যদ্রুও সুশিক্ষার পরিচায়ক, তা এই 
বিশেষ চিত্ৰ'শৈলীর অন্ুরাগীদের কাছে 
অন্ঞাত নয়। .প্রক্ৃতপক্কে; বহুবার 


আমার মনে হয়েছে যে, চীনা কবি- * রচনায় | 
এর” আস্বাদ সরল, «এক 


তার মতো 
বং একান্তভাবে মৌন। এবং 
সার্থক' রচনা সেই পরিমাণে দুরূহ । 


আবেদন পৌছোনো কঠিন। 


সরি ৫৭ নম্বর ধারা *অভ্যান্ত তঁদের কাছে এর 


চিনুটতৈ (সেই ছবিটির নাম কি? ) 
| ইং ভিনি দিত পেছন 





(শেষ ২য় পৃষ্ঠায়)" 


সামগ্রিকভাবে . 


সত্যি 
আগে ভাবতেই পার] যায় নি যে 
হৃদয়াবেগে সমগ্র অনুভূতিকে তন্ময় 
করে তোলার এক সর্বজনীন মানবিক 
আবেদনপুষ্ট এমন একখানি ছবি 
পাওয়া যাবে যাকে প্রগতিশীল দৃষ্টি 
ভঙ্গী, বিষয়বস্তুর ভাবসম্পদ এবং 
বিন্তাসসৌষ্টবের জন্য অভিনন্দন না 
জানিয়ে পারা যাবে না। এ সপ্তাহে 
মুক্তিপ্রাপ্ত হেমস্ত-বেলা প্রডাকসম্দের 
“নীল আকাশের নীচেশ্র মূল 
কাহিনী মহাদেবীপ্রসাদ বর্মার 
হিন্দী ছোটগল্প “চীনি ফিরিওয়ালা” 
ম্পষ্টতই রবীন্দ্রনাথের “কাবুলিওয়ালা” 
দ্বারা প্রভাবিত এবং ছবির চিত্র- 
নাটোও সে প্রভাব চাপা দেওয়া 
নেই। কিন্তু তা সত্বেও “নীল 
আকাশের নীচে” এমন একটা বৈশিষ্ট্য 
নিয়ে সামনে উপস্থিত হয় যা একটি 
অতি বরেণ্য মৌলিক চিত্রস্থষ্টির 
চেয়ে কম কিছু নয়। এই সঙ্গে 


কথা বলতে, দেখবার 


ওকে ক্ষেপাতেই ষেন আনন্দ পায় । 
বাসস্তী ফিরছিল বাড়িতে, ছোটদের 
ছুরস্তপনা দেখে ওদের ধমক দিয়ে 
তাড়িয়ে দিলে ৷ চীনা ফিরিওয়ালার মনে 
লাগল এই সহ্ৃদয়তার স্পর্শ । বাসন্তী 
বাড়ি ঢুকতেই পিছন পিছন চীনাও 
উপস্থিত। অবাক বাসস্তীর প্রশ্নে 
জবাব দেয় সে সিল্ক বিক্রী করতে 
এসেছে । বাসন্তী জানায় সে কোন 
ফরেন’ সামগ্রী ব্যবহার করে না। 
চীনা অবাক হয়ে বলে সে চীনাম্যান 
“ফরেনার' নয়। বাসন্তী অনেক 
করে বোঝাতে যায় ষে বিদেশ 
জিনিষ মে ব্যবহার করে না। 
নাছোড়বান্দা চীনাকে ভাল করে 
বোঝাবার জন্তে বাসস্তী কথার মাত্রায় 
‘ভাই’ কথাটা যৌগ করে। চীন। 


পরম আপ্যায়িত ; বাসন্তী তাকে 
ব্রাদার বলেছে, বাসন্তী তাহলে তার 
সিষ্টার । 


রাতে সে ফেরে তার 


চীনার নাম ওয়াঙলু; 
ছাতাওয়ালা 





হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রযোজিত “নীল আকাশের নীচে’ ছবির একটি দৃ্তে 


কালী বন্োপাধ্যায় ও মঞ্জু দে। 


ছবিখানি পরিচয় করিয়ে দেয় এমন 
সব গুণীদের সঙ্গে যাঁদের কৃতিত্ব 
বাঙলা তথা ‘সমগ্র ভারতীয় চিত্র- 
রাজ্যকেই পরম গৌরধে ভূষিত করে 
তুলবে। . 


= রঙ « 
একেবারে টাইটেল আরম্ভ 
থেকেই আড়াসে মন আকৃষ্ট করে 
তোলেন "তার সর 


সীমনে ভেসে ওঠে 
চীনা ০১ রেশমী 
কাপড় বিক্রি করছে। চীনাম্যান 
দেখে ছোট-ছেলেমেরেরা ওকে ঘিরে 
নাচানাচি *করে.. “ওর গাইট পুরে 


' টানে। ও কখনো খেলাচ্ছবলে ছোট- 


দের তাড়া করে; আবার কখনও 


ছবিটি আজ মুক্তিলাভ করবে। 


গলির আস্তানায়! পয়সা নেই 
হোটেল খেতে দেয় না। ওয়াঙ লু 
গিয়ে ' শুয়ে পড়ে। হোটেলের 
পরিচারিকা মা৷ ফি'র একটু টান 
ছিল ওয়াঙ লুর ওপর ; রাতে চুপি চুপি 
খাবার নিয়ে ওয়াঙ লুর ঘরে হাজির 
হয়। কিন্তু ওয়াঙ লু ওকে তাড়িয়ে 
দেয়। ওয়াঙ লু আবার যায় তার 
সিষ্টারের কাছে; নিতান্ত পীড়াপীড়িতে 
বাসস্তীকে নিতে হয় একটা টেবলরুথ। 
ওয়াঙ লু খুব খুসী। রাতে ওয়াঙ লু 
ভাবতে থাকে তার দেশের কথা। 
এক বোন ছিল, তার, আ লাঙ। 


ছোট থেকে মা বাপ মরা” ,বোনটিকে 


সে মানুষ করে তোলে।” একদিন 
আ লাঙ জমিদারের নজরে পড়ল ; 


ওয়া লুর ওপর তাগাদা পড়লো বাঙ্ছি 





খাজনার। জমিদার জানায় খাজনা 
না দিতে পারে বোনকে কেন তার 
কাছে দাসীবৃত্ি করতে পাঠায় না । 
ওয়াঙলু ছু মাসের সময় চায়। 
অমানুষিক পরিশ্রম করে 
ক্ষেতে লাঙল দিতে থাকে ওয়াঙ লু'ঁ। 
শরীর ভেঙে পড়ল, ওয়াঙ লু বিছানা 
নিলে। কোন উপায় না দেখে 
আ লাঙ দাদার চিকিৎসার জন্যে একটা 
হার বেচবার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হল 
জমিদারের কাছে। জমিদার হারও 
ফিরিয়ে দিলে, মুঠো ভরে টাকাও 
দিলে কিন্তু তার বদলে জোর করে 
হরণ করে নিলে অঃ লাঙের ইজ্জৎ। 
সইতে পারলে না ওয়াঙ লু) 
রোগের ঘোরে বোনকে যা তা বলে 
বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলে। সন্থিৎ 
ফিরে আসতে কত খোঁজাখুজি করলে 
কিন্তু আলাঙকে আর পেলে না। 
তারপর ও চলে এসেছে 
কলকাতায়। আর এতদিন পর 
যেন বাসভ্ভীর- মধ্যে. আপনার 
জনকে পেয়েছে। প্রায়ই ওয়াঙ লু 
এসে হাজির হয়*এবং বাসস্তী বিদেশী 
জিনিস বলে কিছু না নিতে চাইলেও 
শেষ পর্যন্ত ওর হাত থেকে রেহাই 
পাবার জন্ত,কিছু না নিয়েও পারে না.। 
স্বামী রজতের সঙ্গে এই নিয়ে ঘটল 
ভূল বোঝাবুঝি । বাসন্তী স্বদেশী 
করে; স্বাধীনভাবে চলে, খদ্দর ছাড়া 
পরে না। তাকেই বিদেশী সিল্ক 
কিনতে দেখে রজত পরিহাস করলে। 
ব্যাপারটা চরমে উঠল যখন রজত 
একখানা সিক্ষের শাড়ি এনে বাসন্তীকে * 
দিলে। বাসন্তী ক্ষ্ধ হল, কারণ রজত 
জানে সে খন্ধর ছাড়া পরে *নাণ 
রজতের রাগট পড়ল ওয়াঙ লুর ওপর, , 
একদিন ওকে অপমান করে তাড়িয়ে 
দিলে। ওয়া লু বুঝলে ওকে নিয়ে 
ওর সিস্টার ও তার স্বামীর মধ্যে কিছু ' 
ঘটেছে। স্বদেশী আন্দোলন তখন পুরো 
দমে চলেছে । ১৪৪ ধারা অমান্ত করে 
বাসন্তী সভা করছে ; ওয়াঙ লুও ঘুরতে 
ঘুরতে হাজির । হঠাৎ পুলিশ এসে 
ঝাপিয়ে পড়ল । সভা ছত্রভঙ্গ হল। 
বাসস্তী কতকগুলে৷ গোর্পন দলিলপত্র : 
নিয়ে বাড়ী চলেছে, ওয়াঙ নু চলেছে 
তার পিছু পিছু উদ্বেগের সঙ্গে । পিছনে 
পুলিশ ভ্যান আসতে. দেখে ওয়াঙ লু' 
বাসন্ধীকে সাবধান করে “দেয় 
বাসম্তীর কাগজপত্রগুলো ওয়াঙ্ম 
নিজের গাটরিতে ভরে নি 
পড়ে ৷ সেই রাত্রে ওয়াঙ নুর 
পুলিশের হালা হয় বেআইনি” 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠার) .** 
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যুৱ অণকীতি 


সরকারের ৩০ লক্ষ টাকা 


(লাকসান ঃ 


গরমাগাত্র ঘয়ারগ 


( দর্পণের সংবাদদাত! ) 


চ্টেটসম্যান পান্রিকায় গত বুধবার প্রথম পৃচ্ঠায় বড় শিরোনামা 


সত্য। 


দিয়ে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। [কিন্তু সেই সংবাদাঁট মাত্র আংশিক 


পুনর্বাসনের জন্য সরকার যেসব জাঁম দখল করেছেন তার মধ্যে 
* কয়েকটি ঘটনায় জামির মালিককে আইনত যে ন্যনতম ক্ষাতপূরণ দিলেই 


চলত, তার চেয়ে অনেক বেশী দিতে হচ্ছে এবং ৩০ কক্ষ টাকা মাত্র 


কয়েকটি জামির ব্যাপারেই লোকসান ঘটেছে-_এই হচ্ছে শ্টেটসম্যানের 


| সংবাদ । 


[কিন্তু ষ্টেটসম্যান যা প্রকাশ করতে পারেনান, আসল সংবাদ 


? সেইখানে ৷ 


এই নিয়ে মান্ত্রসভায় কোনো মতাঁবরোধের কারণ 


ঘটেছে ি 2 এবং কে এই ৩০ লক্ষ টাকা লোকসানের জন্য মূলত দায়ী ? 


এই দুটি প্রশ্নের জবাবই চমকপ্রদ । 
মৃখ্যমন্ত্র ডাঃ রায় এই ৩০ লক্ষ 
টাকার অবৈধ কাঁরবারের-সঙ্গে জড়িত 
এবং তাঁর জন্তই, তারই তস্তায় 
হস্তক্ষেপে সরকারের ৩০ লক্ষ টাক! 
লোকসান ঘটিয়ে জমির মালিককে 
সে টাক! পাইয়ে দিয়েছেন । এই 
সংবাদ স্বভাবতই ষ্টেটসম্যান প্রকাশ 
করবেন না এবং যুগান্তর আভাষ 
দিয়েই ( মঙ্গলবারের কাগজে ) সরে 
পড়বেন । 
* “সরকার খন. কোনো জমি 
হুকুমদখল করেন তখন জমি দখলের 
উদ্দেশ্য কি তা বর্ণনা করতে হয়। 
‘সংবিধানের ৩১ক ধার! সংশোধনের 
পর থা দীড়িয়েছে, তাতে এই উদ্দেশ্য 
বর্ণনায় যদি লেখা হয় যে জমি 
পুনর্বাসন অথবা উন্নয়ণের জন্ত 
প্রয়োজন তাহলে জমির দাম ১৯৪৬ 
সালের বাঙ্জার দর অনুসারে দিলেই 
পেরি 

এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ষে 
জমিগুলি দখল করেছেন, তাতে 
উদ্দেশ্য বর্ণনায় বলা হয়নি যে 
পুনর্বাসনৈর ভজন্ত এ জমি দখল 
প্রশ্মাজন । দখলের উদ্দেশ্ত বর্ণনায় 
ছু 
লেখা) ঝুয়েছে, বিবিধ কারণে জমিটি 
দখল করা দরকার। একটি ক্ষেত্রে 

* পর পর রুয়েকটি ক্ষেত্রে এই 
কি ঘটেছে এবং এর ফলে যেখানে 


কাঠাপ্রতি হয়ত ৮০/৯০ টাক! মূল্য 
দিতে হত (১৯৭১ সালের দর 
অনুযায়ী ), সে জায়গায় দর দিতে 
হয়েছে কাঠাপ্তি সাড়ে ৩ শত 
টাকার - কাচাকাছি। এবং মোট 


এই বে-আইনী কার্ধের জন্য সরকারের , 


খেসারৎ গেছে ৩" লক্ষ টাকা। 
ষ্টেটসম্যান এমনভাবে সংবাদটি 
পরিবেশন ক’রছেন যে, ধারণা হবে 
অফিসারদের গাফিলতির জন্য ভুলটা 
হয়েছে, অথবা অফিসারেরা দুর্নীতির 
বশবর্তী হয়ে এই ভূল ঘটিয়েছেন। 
কিন্তু এই একটি ঘটনা, যেখানে 
মুন্্রা কিংব৷ মাথাই পর্বের চেয়েও 
আরও সাংঘাতিক দুর্নীতি লুকায়িত 
আছে। অফিসারদের গাফিলতির 
প্রশ্নই নয়--এ জিনিষ ডাঃ বিধানচন্জ্র 
রায় স্বয়ং ঘটিয়েছেন। ভূমি রাজস্ব 
দপ্তর যে মূল্য নিদ্ধারণ করেছিলেন, 
ডাঃ রায় সেই মূল্য প্রায় ৬ গুণ 
বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন 
এবং তার নির্দ্দেশ পালনের জন্য এই 
টেকনিক্যাল ভাষার ভুলের আশ্রয় 
লওর়া হয়। 
অভিযোগ প্রকাশ করছে এবং দর্পণ 


একথাও সঞ্ঠোরে বলেছে যে, এর 


যদি পূর্ণ ও [নরপেক্ষ তদন্ত হয় 
তাহলে মুখ/মন্ত্রীর কলঙ্কিত হস্তের 
ছাপ ফাইলের উপর'থেকে আবিষ্কার 
করা*াবে। 


ঘা 


দর্পণ সরাসরি এই _ 


অবশ্য ডাঃ রায় ইতিপূর্বেই. এই 
ব্যাপারে, টালিগঞ্জের একটি জমি 
দখল সংক্রান্ত কাগজে যেখানে নিজে 
স্বাক্ষর ক'রে তিনগুণ মুল্য বৃদ্ধির 
নির্দেশ দিয়েছেন, সেই ফাইল অফিস 
থেকে সরানো হয়েছে! : ডাঃ রায়ের 
নিজের হেফাজতে সেই ফাইল 
লুক্কায়িত আছে । একথাও আমরা 
স্পষ্টই অভিষোগ করছি । 


কাগজপত্রে এই অভিযোগ যাতে 
প্রমাণ করা না যায়, ডাঃ রায় নিশ্চয়ই 
ইতিমধ্যে তার স্মবন্দোবস্ত করেছেন । 
তথাপি ডাঃ রায় বোধকরি জানেন না 
যে, এই অপরাধের সমস্ত সাক্ষ্য বা 
চিহ্ন এখনও অবলুঞ্ধ হয়নি । এবং 
লোপ কর' যাবেও না। (ডাঃ রায়, 
কোনে' জ্রাইম্‌ এর সাক্ষ্য একেবারে 
নিশ্চিহ্ন হয় না!) 


এ জিনিষ একটি নিকৃষ্ট শ্রেণীর 
ক্রাইম, এ কথাও আমরা. বলছি। 
কেননা, (১) কোনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী 
ভার অফিসারদের সন্ব্ে যোগসাজসে 
এইভাবে তার পেঁটোয়া লোকের 
জমির দর বাড়াবেন এবং (২) সেই 
বন্ধিত মূল] যাতে উদ্বাস্ত পুনর্বাসন 
খাত থেকে খেসারৎ হিসেবে এবং 


(৩) তারপর সাক্ষ্য ও চিহ্ন অবলোপের ' 


জন্য তিনি সরকারী ফাইল tamper 
করবেন--বাধহয় একমাত্র 
বিধানচন্দ্ৰ রায় ছাড়৷ কংগ্রেসী মুখ্য 
মন্ত্রীদের মধ্যেও এআর কারে! কাছ 
থেকে এ ধরণের অপরাধ /কল্পন] করা 
যায়না ।-... * + 


৭ 


৩০ লক্ষ টাকা লোকসানের 
ঘটনাটি যখন* ক্রাদস্ব দপ্তরে এবং 
অন্তত্র জানাজানি হল, কিভুবে এই 
টেকািক্যাল ভুল ঘটেছে এবং 
কিভাবে এর& সংশোধন কর! যায়, 
তার অনুসন্ধানের ভু ধত্তিসভার 

( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


ডাঃ ” 


(দর্পণের পরিষদীয় পর্যবেক্ষক ) 
নাঙ্গলা দেশে স্পীকারের 
আসনের একটি মর্যাদা ছিল, 
যে-মর্যাদ1 স্বাধীনতার * পরে 
কংগ্রেসী স্পীকারেরা স্পর্শ 
করতেও পারেননি । কিন্তু সর্ব- 
শেষ, শ্রীশঙ্করদাস ব্যানাজী এ 
বৃহৎ এবং মহান আসনের সম্মুখে 
‘এত ক্ষুদ্র হয়ে দাড়িয়েছেন যে, 
এই দৃশ্যটি বাঙ্গলার পরিষদীয় 
ইতিহাসে একটা গভীর ট্রাজিডির 
অধ্যায় হ'য়ে থাকবে 


গত ১০ বৎসরের মধ্যে বাংল! 
দেশে একটি উপযুক্ত ব্যক্তি সন্ধান . 
ক'রে পাওয়া যায়নি, যিনি এই 
আসনের সমান উচ্চতায় উঠে দাড়াতে 
পারেন। প্রথম সার্বজনীন নির্বাচনের 
পরে, নূতন সংবিধানের আমলে 


ভ্রীশৈলকুমার মুখার্জী যখন এলেন, 
আমরা সন্তুষ্ট ছিলাম না। তাকে 
আসনের তুলনায় ক্ষুদ্র মনে হয়েছিল। 
তারপর এলেন শঙ্করদাস। তীক্ষবৃদ্ধি, 
চতুর বাগ্নিত এবং প্রখন্ধ মেজাজ 
সত্বেও এই বাক্কি ম্পীকারের আসনের 
সম্মুখে আরও ক্ষুদ্র হয়ে দাড়ালেন। 
কারণ, তীর সব ছিল, শুধু সেই 
অর্যাদাজনক দুরত্ব ছিল না, যার ফলে 
একজন স্পীকার পার্টির প্রাত্যহিক 
কলহ ও কুৎসার উর্ধে থাকতে 
পারেন । 

তিনি একাস্তভাবে পার্টিরই জীব। 
এবং স্পীকারের আসনে বসার পরেও 
তার নাড়ীর যোগ পার্টি এবং শ্রীগফুল্ল 
সেনের সঙ্গে কাটানো গেলনা । তীর 
কদ্রতা আরও অনিবার্য হল এই জন্য 
ষে, তিনি স্বভাবত বআত্মসচেতৰ বাক্তি, 


দাস্তিক এবং সীমাবদ্ধ-ৃষ্টি। সীমা 


বদ্ধ এই জন্য যে ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল- 
এর চেয়ে পৃথিবীতে উচ্চতর . এবং 
সহনীয় কোনো সম্মান থাকতে পারে, 
এ তার জানা ছিল না। এবং এও 
তিনি কদাপি হৃদয়ঙ্গম করেন নি যে, 
এই আসন তীর যোগ্যতার চেয়েও 
বন্ধগুণ বড । বরং তিনি এমন একটি 
ভাব করলেন যে, হাইকোর্টে যে. 
গ্রভাবশালী ব্যারিষ্টার, যে একবার 
ষ্ট্যাডিং কাউঠ্সৈল হয়েছে ( এবং বহু" 
লোককে বাগ্মিল্র' দ্বারা ফীলীর 


*অ(সামী ক'রে দিয়েছ) এবং ধার 
অঞ্চ অথবা জমিদারী আছে, * 


তাঁর, আর অধিকতর মর্যাদা অর্জনের 
কি প্রয্ভোজন।* তার মধাদার চেয়ে 
আরও বড় মর্যাদার আমন ভূভারতে 
কখনো হতে পারে !! ফলে হ্তিনি 
যদিও স্পীকার হলেন, কার্যত তিনি 
তার পূর্বতন মাপকাঠি ছাড়িয়ে উঠতে 
পারলেন না। উঠতে চান 
















শীকার মবরদায ও 


অপর পক্ষে তিনি বহুকালের 


প্রতিষ্ঠিত অনুশাসন, আচরণবিধি এবং 
নজীরগুলিকে নিতাস্তই অবজ্ঞাভরে _ 
সরিয়ে রাখলেন। স্পীকারে'র মহান, 


কনভেনশান সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার, 


অবকাশ তার ছিল না। তিনি কি « 


কি'করলেন? 


৬ শুধু কংগ্রেসের সদন্ত থাকা 


নয়, তিনি সক্রিয় কর্মীর ভূমিকায় 


থাকলেন। ৪০ . পি | 
& তিনি কংগ্রেসের 
নির্বাচনের প্রধান রিটানিং অফিসার । 


ও কংগ্রেসে প্রতিষ্ঠানে তাকে 


নিয়ে রাজনীতির দলীয় চক্র ও আলো- 

চনা চলতে থাকল । * এবং কংগ্রেসের . 
লোকেরা জানলেন যে তিনি ভিতরের  : 
নেতার্দের, অর্থাৎ 1075? circle এর ত 


অন্যতম | 


৪ খাগ্যমন্ত্রীর সরকারী বাসভবনে 
তার নিতা গতাস্তাত, ঘরোয়া আড্ডা, * 1 


মস্করা, এমন কি পার্টির ' ব্যাপারে , 


পরামর্শ দান চলতে থাকল । এ জিনিষ 
হাউস অব কমন্সের কোনো স্পীকারের. : 


কল্পনাতীত যে, তিনি ডাঁউনিং ট্রাটে 
প্রতিদিন আড্ডা মারতে যাবেন। . 
৪ কিন্তু এর চেক্টেও আর এক 


ধাপ অবতরণ করা তার* পক্ষে সম্ভব 


হল। তাক ঘুন* ঘন দেখ] যেতে, 
লাগল রাইটার্স বিল্ডিংসে মন্ত্রীদের ঘরে, 
বিশেষত খাস্ভমন্ত্রী ও মুখ্)মন্ত্রীর ঘরে। 
৬ এবং সর্বশৈষ, তিনি কঞগ্রেস 
পার্লামেণ্টারী পার্টির সেক্রেটারীর সঙ্গে 
একত্র *হয়ে ন্যাশনাল নামল 
খুললেন । Dl 
সবদিক থেকে দূরত্বের ব্যবধান 
ছিন্ন হল। যে দুরত্ব স্পীকারকে 
মর্যাদা দেয়, যে দুরত্ব হাইকোর্টের 
প্রধান বিচারপতিকে সমস্ত প্রাত্যা- 


হিকতার স্পর্শ থেকে উদ্ধে রাখে - 
শঙ্করদাস তার জন্য পরোয়াই করলে» চু 


না। রাজনীতির কীচা রাস্তায় পার্টির 
( শেষাংশ ২য় খৃষ্ঠায় ) 


J 







১ নেশার রঙ লেগে থাকে । 


| প্রেমিকার: চোখে পরম্পরের সম্পর্কে 


দকীয়, .{ -. 
চ্নিভিভল 


. বিয়ে", হবার আগে প্রেমিক 


বিয়ের 


পর সে নেশশক্গ রঙ অনেকট! ফিকে 


| 


5 


হয়ে যায় । অপচ.যে পূর্বে যেমন 
ছিল, এখনও তেমনি আছে। 
তাহলেও যে এমনটা ঘটে তার কারণ 
আগেকার দৃষ্টি ভ ঙ্গীর তুলনায় 


| _বত'মান দৃষ্টিভঙ্গীর “পার্থক্য। 


= 


প্রাক্‌-স্বাদীনত যুগে প্রধান মন্ত্র 
শ্রীনেহর থেকে সুরু করে কংগ্রেসের 
- মূতিববর নেতার? কলকাতা তথ! 
₹ ৰাষ্্ালীর অনেক প্রশস্তি গেয়েছেন। 
: বিপ্লবী বাঙ্গালী যে ভারতের সুপ্ত 


শক্তিকে আগুনের ছে'য়ায় জাগিয়ে 
| তুবেছিল একথা! তারা বৈঠকে, 


সভাসমিতিতে, বিবৃতিতে তারস্বরে 
ঘোষণা করেছেন। যারা খুব বেশী 
ময় ১৫ বৎসরের ইতিহাস জানেন, 
তারাই এ সত্য কবুল করতে দ্বিধা 
করবেন না। কিন্তু আজ সেই 
নেতৃবৃন্দের মুখেই যে অন্তরকম সুর 
শোনা যাচ্ছে, তার কারণ আর কিছুই 


এঁদৃষ্টিভঙ্গীর পার্থকা। 


বুটিশ সরকারের ওপর চাপ 


*দেওয়ার জন্তু তখন বাংলার বৈপ্লবিক 


ধরতিহ্বকে তারিফ করার প্রয়োজন 
হয়েছিল । তখন হাজার হাজার, 
যুবক নেতাদের অঙ্গুলি হেলনে শিক্ষা- 
দীক্ষা, আত্মীয়-পরিজন ভবিষ্যতের 
আশা-আকাহ্খা সব কিছু বিসর্জন দিয়ে 


: গুরাভিন ধনীর ছলে 
৮৮ 


ক্রসেলস আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর 





ব্রিটিশ প্যাভিলিয়নে অন্ত অনেক 


“জিনিসের সঙ্গে একটা নূতন জিনিস 


, প্রদশিত হয়-এই জিনিসটি * হলো 


নুতন ধমনী ব্যবহারের 


এক বিশেষ ধরণের পলিথিলিনের 
সেলাইশূন্ত টিউব; কৃত্রিম ধমনীশল্য 
“চিকিৎসার ক্ষেত্রে বার মূল্য অপরি- 
সীম ।” এই ধমনী আবিষ্কৃত হইবার 
পর চিকিৎসকর! পুরাতন ধমনীর স্থলে 
একটা 
চমৎকার স্ুফেেগ পেলেন । 
প্রায় ৫* বৎসর পূর্বে এই নূতন 
ধমনীর সন্ধান এটরু হয়, এবং এই 
কর্ধ শতক ধরে কাচ, হাতির দাত, 
এলুমিনিয়ম ও সোগাঁর টিউবণনিয়ে এই 
বিকল্প ধমনঃ আবিষ্কারের চেষ্টা চলে। 
কিন্ত এর কোনটিই কাজের হয় না। 
শেষ পর্যন্ত মানুষের হাতে তৈরী তন্ত_ 
যথা নাইলন-_-এই দিকে কিছুট কাজ 
করতে পীরে । 
এদিকে যেভাবে কাজ হচ্ছে তাতে 
মনে হয আগামী কয়েক বৎসরের 
মধ্যে আরও উন্নত কোন 


এএরং . শল্য ,চিকিৎস্ঃকদেরও ধমনী 
পরিবতনের কান্ধ অনেক সহজ 
হনে আসবে ৷ 


সাহিত্যের ইতিহাসে 


একটা * 
- ব্যবস্থা প্রবত ন কর! হয়ত সম্ভব হবে 


নগ্গাল্লী 


আগুনের মধ্যে ঝীপিয়ে পড়েছিল। 


সেকালের কলকাত! কিন্তু “মিছিল 
নগরী” বা “ছ্মস্থপ্রের সহর” কিছুই 
ছিল না। নেতারা যুবকদের নিঃস্বার্থ 
আত্মবলিদানের সি:ড়ি ডিঙ্গিয়ে ক্ষমতার 
স্বর্গ আৰোহণ করলেন । এখন পায়ের 
নীচেক্তার মইট! একটা বিরক্তিকর 
বাধা বলে ঠেকছে। অমুতরসের 


, অধিকার তে! একমাত্র দেবতাদেরই । 


তাই অস্থররূপী 'জনসাধারণ যখন 
&ঁ অমুতের ছিটেফৌট! দাবী করে, 
তখন তাঁদের নিতান্তই অসহ্য 
মনে হয়। পৌরাণিক ইন্দ্র 
বত্রাস্থুরকে সংহার করতে মতের 
মানবের অস্থ্িনির্মিত বজ নিক্ষেপ 
করেছিলেন । জনসাধারণের ভোটে 
আসনে গদিয়ান হবার পর বতগ্মান 
নেতৃবৃন্দ তথা শাষকগোঠীও দিল্লীর 
তখৎ-এ-তাউস থেকে হতভাগ্য 
বাঙ্গালীদের লক্ষ্য করে ক্রন্ধ গর্জন 
নিক্ষেপ করেছেন । 

স্বৰ্গত সদার প্যাটেল সর্বপ্রথম 
ঘোষণা করলেন “বাঙ্গালী শুধু কাদতে 
জানে ।” একেবারে বৈদিক আমল 
থেকেই উত্তর ভারতের লোকের! 
এই পূর্বপ্রতান্তবাসী অনার্য অধিবাসী- 
দের সম্বন্ধে উন্নাসিক 'অবজ্ঞার 
মনোভাব প্রকাশ করতে* থাকেন। 
এর প্রমাণ 
আছে। উত্তর ভারতের বর্তমান 
নেতারাও কি তাদের পূর্বপুরুষের 
এঁতিহা অন্বসরণ করে চলেছেন? 
তা নাহলে , প্রধান মন্ত্রী প্রায়ই 
সুযোগ পেলেই কলকাতা সম্পর্কে 
তার অসহিষ্ণুতা এমন উদগ্রভাবে 
প্রকাশ করেন কেন? 

প্রধান মন্ত্রী কি চান যে, 
কলকাতায় স্তন্ধতা বিরাজ 
করুক? এই বিরাট মহানগরীর 
প্রাণচাঞ্চল্য তার ক্রুদ্ধ তর্জনীর ইঙ্গিতে 
স্তিমিত হয়ে যাক? শাসক সম্প্রদায়ের 
সমস্তা এতে অনেকটা সুরাহ! হতে 
পারে বটে; তবে বাঙ্গালার এতদিন- 
কার গেটুরবময় এীতিহা কি পরাভব 
স্বীকার করবে? কখনই নয়। 

প্রধান মন্ত্রীর নিতান্ত অশোভন 
ও বেমানান উক্তিকে বাঙ্গালী 
অসহিষ্ণু মনের বহিঃপ্রকাশ বলেই 
গণ্য করবে। যেখানে বনুতর সমস্ত 
জনসাধারণের জীবনে জগঙ্গল পাথরের 
মত চেপে রয়েছে, একটুকুও নিঃশ্বাস 
ফেলার মত খোল! হাওয়! পাওয়া 
ফাচ্ছেনা, সেখানে অবরুদ্ধ আবেগ 


সভাসমিতি মিছিল প্রভৃতির মধ্য" 
দিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে, এ আৰু 


বিচিত্র কি! জনসাধারণের ইহাই 
গণতান্ত্রিক অধিকার |, প্রধানমন্ত্রী 
কি একনায়ক শাসিত দেশগুলির 
রাষ্ট্রকর্ধারদের মত এইটুকু গণ- 
তান্ত্রিক অধিকারও কেড়ে নিতে 
চান? যদি তাই হয়, তবে এদেশে 
গণতৃস্তের কবর খুঁড়তে আর বেশী 
গবে না। 


(১ম পৃষ্ঠার পর). 
গরুর গাড়ি “থকে যত ধুলা উড়ল, 
সবটুকু.” ,4 সানন্দে পথের বালকের 
স্টায় গায়ে 'মাখলেন। এই ধূসরিত 
শঙ্কারদাসের দিকে তাকিয়ে কে বলবে 
ষে তিনি স্পীকার। 
বিল্ডিসের বারান্দায় যে ব্যক্তিকে 
মস্করা করতে দেখা যায়, তিনি 
স্পীকারের আসনে বসে যতই 
আরোপিত গান্তীর্য আনুন, সেই 
গাম্ভীৰ্য ধোপে টেকে না। বাঙ্গলা 
দেশের পরিষদীয় জগতে এর চেয়ে 
লজ্জা বা অবমাননার দৃশ্য কি হতে 
পারে--তার স্পীকার কংগ্রেসের 
ইলেকশান তত্বাবধান করছে এবং 


মুখ্যমন্ত্রীর লিফট চালানোর জন্য 


বোতাম টিপছে !! 


জাতীয় জীবনে আরও প্রচণ্ড 
চড় আমরা অন্ত্র খেয়েছি-_বিশ্ব- 
বি্ালয়ের মহত্ব গেছে, হাইকোর্টের 
মর্যাদা ম্লান হচ্ছে, শিক্ষার মান 
অবনত হয়েছে, সংবাদপত্র নর্দমায় 
পড়েছে--অধঃপাত নানাদিক থেকে 
এসেছে বলে এ জিনিষ বড় হয়ে 
চোখে পড়েনি । কিন্তু বিধানসভার 
সদন্তদের মধ্যে প্রকৃতই যদি গণ- 
তন্ত্রের এবং পরিষদীয় অনুশাসনের 
প্রতি শ্রদ্ধাশীল কোনো ব্যক্তি থাকেন 
তাদের একথা গভীরভাবে চিন্তা 
করা প্রয়োজন । গণতন্ত্রের পতন 
সবচেয়ে সহজে আসে শ্পীকারের 
আসনের পিছন থেকে। 
মর্যাদা যখন একবার ক্ষয় হতে আরম্ভ 
করে এবং স্পীকারের আসন বখন 


টলায়মান হয়, তখন মুখ্যমন্ত্রীর 
আসনও আর থাকে না। 
প্রেসিডেণ্টের রুল, সৈন্তাধ্যক্ষের 


হুকুমনামা কিংবা ডিক্টেটরের পদধৰনি 
তখন আসন্ন হয়। পূর্ববঙ্গে আগে 
বিধানসভায় স্পীকারের মাথায় লাঠি 
পড়েছিল, তার তেরাত্র পরে গণতন্ত্রের 
মাথায়। 

স্পীকার সুতবন্ধে কোনো নির্ভীক 
আলোচনায় সংবাদপত্রগুলি প্রবেশ 
করবে না। কারণ, তারা স্পীকারের 
আসনের মর্ধাদাঞ্টে যতটা সমীহ 
করে, শঙ্করদাস ব্যানার্জীর দণ্ডকে 
তার চেয়ে বেশী ভয় পায়। দর্পণের 
বিরুদ্ধে গত মঙ্গলবার বিধানসভায় 
একটি স্বাধিকারের প্রশ্ন উঠেছে। 
কেননা, সে একটি নির্ভীক আলোচনার 
সূত্রপাত ঘটয়েছিল। শঙ্করদাস 
সেই আল্ছেচুন৷ স্বাধিকার কমিটিতে 
নিয়ে যাবেন ক জানিনা । তবে, 
একথা স্পষ্টর্গবে বল! প্রয়োজন আছে 
যে, স্পীকারৈর আসনের মর্ধাদাকে 
রক্ষা করার জন্য' যদি শঙ্করদাসকে 
ধুলিলিপ্ত” করতে হয়, দর্পণ তাঞ্ডে ভয় 
পাবে না। আর, ্রথুক্ত শঙ্করদাস 
ব্যানাজীক্লে ' ‘আমরা ক্বী ধূলিলিপ্ত 
করব? তিন্নি পথের ধুলা তার 
অঙ্গের বসন করেছেন। 


রাইটার্স 


পরিষদীয়' 





( ১মপ্ৃষ্ঠার পর ) 
একটি সাব কমিটি গঠিত হল। সাব 
কমিটির সদন্তেরা উৎসাহ সহকারে 
এই ভুলের রহস্ত উদঘাটন এধং তথ্য 
আবিষ্কারে অবতীর্ণ হলেন। 
খবর রটে গেল যে, এই নিয়ে মন্্রি- 
রাজস্ব 


একটা 


সভায় মতবিরোধ ঘটেছে। 
মন্ত্রীর উৎসাহের বাড়াবাড়ি এই মত- 
বিরোধের কারণ । কিন্তু রাজস্ব 
মন্ত্রী বোধকরি জানতেন না আসল 
রহস্ত কোথায়। যদি জানতেন, 
অথবা পুনর্বাসন দপ্তরের ল্যাণ্ড 
এ্যাকুইজিশান ডিরেক্টার যদি তাকে 
সমস্ত তথা খোলসা করে দিতেন, 
বলাই বাহুল্য বিমলচন্দ্র সিংহের 
ন্যায় ব্যক্তি এব্যাপারে হাত দেওয়ার 
বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও 
দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে (বিমলবাবুর হূর্ভাগ্য) 
তিনি জানতেন না, কেঁচো খুঁড়তে 
কাল সাপ বিধান রায় বেরোবে। 


এখনও বিধান রায়ের ফণা গর্ভের 


দেখাতেন না। 


ভিতর থেকে বেরোয়নি বটে, কিন্তু 
আভাষ-_-তীর হিস্‌ হিস্‌ শব্দ শোনা 
ষাচ্ছে। সাব কমিটির মন্ত্রীরা এখন 


গর্ভের মুখ চাপা দেওয়ার- জন্য ব্যস্ত ৷. 


কি করে এই তদন্ত ধামাচাপা দেওয়া 
যায় এখন তারই চিন্তায় সব কটি 
নির্ভীক ব্যক্তি উদ্বেগে অস্থির । 


উল্লেখযোগ্য চিত্র হিসেবে 





শকক্রবার, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯. ' 


বিধানচন্দ্ৰ রায় | একক প্রদর্শন; 


(১২শ পৃষ্ঠার পর ) টু 

. ওয়াটার কালারেও তাঁর কয়েক 
চিত্র স্বাভাবিক মান ‘স্পর্শ করতে 
পেরেছে, যদিও এগুলি সম্বন্ধে 
বিশেষভাবে বলার কিছু নেই, কি 
২২ন 
(ধূসর ছায়া ), ( বারান্দা 
কিংবা ১৬নং (ব্রিজের নীচে ) চিত্র 


গুলি লক্ষ্য কর! যায়। অয়েল কালানে 


৩৪নং 


সমুদ্র সৈকতের একটি দৃশ্য, তা 
অয়েল কালার সম্বন্ধে আমি সীঞ্রণ, 
ভাবে যে কথা বলেছি সেই গপ্তীতে 
পড়ে না বটে, কিন্তু চিত্রটি দর্শন 
এখানে তুলির ব্যবহার সম্পূর্ণ ভি: 
বটে, তথাপি রঙের বেলায় রোজ! 
লোকিত সৈকত এবং সফেন সমুদ্র 
তরঙ্গ আকায় তার নীল এবং হলুদে; 
কাজ চিত্রটি সফল্ল করতে সাহাষ 
করেছে। Ro 
এই প্রদর্শনীটি আর্টি 
হাউসে ১৪ই ফেব্রুয়ার 


থেকে ২২শে ফেব্রুয়ারি 
পর্যন্ত চলেছিল। ্ 
বর্তমান সপ্তাহে এ 
প্রদর্শনী গৃহেই শ্রীনুদর্শন 
বেনিগানের একটি চিত 
প্রদর্শনী অনুষ্টিত 
প্রতিদিন বেল! ৪ট! থেকে 
সন্ধ্যা ৮টার মধ্যে। 


জআাজ্ত শঠ ত-ভতোলন ৫ 
প্রেম ও প্রয়োজনের সংঘাতে বিদীর্ণ ছুটি তরুণ মনের 
চাওয়া ও পাওয়ার আবেগময় কাহিনী! 


১ প্রঅহ ৯.৯ ৩» টা ১৪ 


রান: অরুণ ? ভারী. 


এবং মহৰঙলীৰ অন্যান্য চিত্ৰহে  * 


৪ 


শ্রবার, ২৭শে ফেব্রুযদরখ, ১৯৫১ 


রূঢকেল্লার ইন্পাভ:কাৰখান| নির্মাণের কাজে 


৭... চিলেমি ভাব কেন? 


রাশিয়ানদের সহযোগিতায় ভিলাইএন কারখানায় 
ভারতীয়দের উল্লেখযোগ্য কমতৎপন্নতা 


1 


টি” এড়ায়নি। 


(দর্পপের সংবাদদাত। ) 


ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেক্জ প্রসাদ কর্তৃক রূঢ়কেল্লা ও 
ভিলাই ইস্পাত কারখান'র প্রথম ্লাটট ফার্ণেস উদ্বোধন সাম্প্রতিক 


কালের এক উল্লেখযোগ্য ঘটন!। 


আরও স্মরণীয় হয়ে 


থাকবে এ দিনটি যদি আমরা এ তু’ জায়গার অভিজ্ঞতা ভবিষ্যতে 


কাজে লাগাতে পারি। 


* কুঢ়কেল্লা, তিলাই ও দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখানা দ্বিতীয় 


' পঞ্চবার্ষিক পৰ্কল্পনার অত্যন্ত গুরুতর অংশ |. এই তিনটির 


সফলতার উপর স্বাধীন ভারতের শিল্পে অগ্রগতি ও ইম্পাতে 
শ্বয়ংসম্পূর্ণতা নির্ভর করছে। আশ! কর! যাচ্ছে যে আগামী 


১৯৬২ মালের মধ্যে ভারতকে আর ১২৫ 


কোটী টাকা মুলোর 


ইম্পাভ আর বাইরে থেকে আমদানী করতে হুবেনা। আর 
এই ভিন জায়গায় যেসকল ভারতীয় শিক্ষা পাচ্ছে, তাদের 
দিয়ে ভবিষ্যতে ভারতের পক্ষে নিজের ইস্পাত কারথান৷ 


নিজেই তৈরীতকরতে সক্ষম হবে। 


' আরও অনেকদিক থেকে এই 
ইস্পাত কারখানাগুলে! গুরুত্বপূর্ণ ৷ 
ভারত তার পাব্লিক সেক্টর ক্রমেই 
বান্ডিয়ে যাবে যদি সমাজভাগ্জিক ধাচে 


» রাষ্ট্র গড়ে তুলতে চার । সেদিক 


থেকে রূঢকেলা ও ভিলাই. আদর্শ 
শিক্ষান্থল ! ফেনষে এ ছু জায়গার 


. প্যান একের পর এক বদলাতে 


হয়েছে, তা নিশ্চয়ই সরকারের দৃষ্টি 
একথা এখন ভাবতেও 
আশ্চর্য্য লাগে ষে ধারা প্রথম প্ল্যান 
করেছিলেন ভারা এই কারখানার 
লোকদের জন্ত নূতন নুতন সহর 
পত্তনের কথা বেমালুম তুলে 
বসেছিলেন। কিন্তু কাধ্যতঃ তাই 
হয়েছিল। ফলে এই তিনটির জন্কে 
মোট ব্যয়ের হিসাব তখন দাড়িয়েছে 
৫৫৯ কোটি টাকায়--৩৪৮ কোটি 
থেকে । তিনটি সহর গড়ে তুলতে 
খরচ পড়বে প্রায় ১২০ কোটি টাক1। 
যদিও ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলছেন 
বে *এই হিসাবই চূড়ান্ত । সাধারণ 
মানুষ এতে আশ্বস্ত ছতে পারছে না। 
কারণ এই খরচা বাড়ার জন্তে যে 
মম্থরগতি এ্যাডমিনিষ্টরেশন দায়ী, তা 


১” বেশ বহাল ভবিয়তেই চলেছে । 


লা ই 


পণ্ডিত মেহেক এই লেদিনও 
আক্ষেপ করে বলেছেন যে অনেক 
কাজের খরচা অনায়াসেই ২০ বা ৩০ 
শতাংশ কমানো যায় যদি না তা 
কণ্টাষ্টরদের দিয়ে করানো হয়। 
এ ব্যাপারে রুচ়কেল্লা থেকে বড় 
নিদর্শন আর কোথায় মিলবে? 
এখানে এক ভারতীয় কণ্টাকটর ব্রা্ট 


' ফােস, সংক্রান্ত কংক্রীটের কাজের 


* জন্ত নিযুক্ত হয়। যে কারণেই হোক, 
কর্তৃপক্ষ এই 'সংস্থার গুণপলা বা 

সম্বন্ধে যথেষ্ট না জেনেই 
বা জেনেও চুপ করে গিয়ে তাকে 
কাজের ভার দিয়েছিলেন । ফল 
*হলো, নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শেষ হলো 
না।, কর্তৃপক্ষ তাকে অনেক হুষোগ, 


দিলেন কাজ শেষ করার জন্তে 
যার ফলে কাজে ত দেরী হলই, 
খরচাও বেড়ে গেল ৩০ লক্ষ টাক! । 

এই ধরণের অনেক ঘটনাই 
সম্প্রতি ধরা পড়েছে যা আশা করা 
যাচ্ছে, ভবিষ্যতে কর্মকর্তাদের নীতি 
নির্ধারণে সাহায্য করবে। এছাড়া 
বিভিন্ন সংস্থা ও সরকারী বিভাগের 
মধ্যে সমন্বয়ের অভাবও বিশেষভাবে 
প্রকট হয়ে উঠেছে । যখন দামোদর 
উপত্যকা পরিকল্পনা থেকে হাজার 
হাজার লোক ছাটাই হচ্ছিল তখন 
উপবুক্ত কারিগরের অভাবে ইস্পাত 
কারখানা নির্মাণের কার্জ ব্যাহত 
হচ্ছিল। 

আর একটা কথা তুললে চলবে 
না যে ভিলাই কারখানার ব্যাপারে 
ভারত সরকারের একটু সুবিধা 
হয়েছিল এই জন্তে যে তাকে সরাসরি 
একমাত্র পোভিয়েট সরকারের সাথেই 
কথাবার্তী বলতে হয়েছি ল। 
রূঢ়কেল্লায় অবস্থা অন্তরকম । সেখানে 
অন্ততঃ ৩০টী জার্মান কণ্ট্যাক্টর কাজ 
করে। তাদের মধ্যে সমন্বয় 
স্বাপনই সেখানকার কর্মকর্তাদের 
প্রধান কাজ হয়ে দীড়িয়েছিল। 
আর তাতেও যখন বিশেষ সুবিধা 
হলো না তখন জার্মানীতে লোক 
পাঠাতে হয়েছিল ওঁ সব কণ্টাক্টরদের 
কর্তাদের ষে তাদের কাজের দেরীর 
জন্ত তাদের দেশেরই বদনাম হয়ে 
ষাচ্ছে। এখনও যা অবস্থা তাতে 
মনে হয় যে রুচ়কেম্লা যদিও প্রথম 
পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার অস্ততু কত, 
এটা পেষ হবে তিনটির মধ্যে সব- 
শেষে। আর এই একই কারণে 
ভিলাইয়ের, কাজ (যদিও দ্বিতীয় 
পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় অস্তভূক্ত) 
আরম্ভ হয় রড়কেল্লার আগেই। 

এ ব্যাপারে * ভিলাই সত্যিই গর্ব 
অঁমুভব করতে পান্সে। তার কাজের 


/োতিতে কোনও চিলেমি দেখা যায় 


নি। যেহেতু এখানে সব কাজের 
জন্তট ভারতীয়রা দায়ী, আর 
রাশিয়ানরা শুধু দেখিয়ে দেবার জন্তে 
আছে সেজন্তে এখানকার 
প্রতিটি কর্মীর শিক্ষার ও কাজ করার 
সুযোগ ঘটেছে বা ঘটছে অনেক 
বেশী অগ্ঠান্ত জায়গা থেকে ।' তাই 
ত’ সম্প্রতি ভিলাইতে যখন জিজ্ঞেস 


' করেছিলাম জনৈক রাশিয়ানকে যে 


সেখানকার কর্মপ্রণালী ক্চকেল্লা 
থেকে ভাল কিনা, তখন তার মুখের 
কথ! কেড়ে নিয়ে একজন অল্পবয়সী 
ভারতীয় অনেক কথার অবতারণা 
করে বসে ভিলাইর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ 


করতে । 

রাশিয়ানর! যেভাবে ভানতীম্মদের 
সাথে মিশছে তাতে তারা এক সুন্দর 
দৃষ্টান্ত স্থষ্টি করে চলেছে। তাদের 
আলাদা ক্লাব বা সেরকম কোনও 





জায়গা নেই। তারা নিজেদের 
আলাদা করে "রাখতে চায় ন! 
তাই দেখা যায় তাদের বাড়ীর সামনের 
উঠোনে গোল হয়ে বসে আড্ভ! দিচ্ছে । 
এখানে বলে রাখা উচিত যে অনেক 
ভারতীঘ্র রাশিয়ান শিখে ফেলেছে 
বা ফেল্ছে। রাশিয়ানদের ইন্ফর- 
ম্যাল হাবতাব সবাইকেই আপন 
করে নিতে সহায়তা করেছে । তারা 
যে কোনও পোষাকে *“ভিলাই 
হাউস্*্এ সাধারণ র্লা ব--ফা চ্ছে 
সন্ধোর পর। অনেকেরই কোলে 
বা সাথে ছেলে সেয়ে । ক্লাবে গিয়ে 
ছেলেমেয়েদের চেয়ারে শুইয়ে বা 
খেলতে ছেড়ে দিয়ে মা বাবা দিব্যি 
বাজনার সাথে নাচতে সুরু করে 
দেয় বা গল্পগুজব করে সময় কাটায়) 
তারা সাধারণের জন্ভে যে বাদ্‌ 


চলে তাতেই যাওয়া . আসা করে 
বেশীর ভাগ সময় । 


রাশিয্নানরা কিন্ত ভারতীয় 
ইঞ্জিনিয়ার বা কারিগরদের প্রশংসায় 
পঞ্চমুখ | ইঞ্জিনিয়ারদের অধিকাংশের 
বয়েন ২৫ থেকে ৩০ এর মধ্যে। 
জীবন-প্রাচ্্যে ও স্বষ্টির নেশায় 
ভরপুর ভিলাইর প্রতিটি ভারতীয় ৷ 
কিন্তু সাম্প্রতিক কালের কয়েকটা 
ঘটনা তাদের চিস্তাকুল করে তুলেছে। 


থানা-হাজত, ন| নরককুণ্ড !- 


(দর্পণের প্রতিনিধি) 


সারা কলকাতা সহরে প্রালপশের ২৮টি থানা আছে। এই সব 
থানার হাজতগ্যাঁলর অবস্থা কেউ যাঁদ একবার দেখেন তবে নরকুণ্ড থে 
{ক তার আসল রূপ জানবার জন্যে তাঁকে আর অন্য কোথাও ছুটতে হবে 
না। ইংরেজ শাসনের গোড়ার দিকে তৈরী হয়ে এগ্ছাঁল বরত'সান সভ্য 
জগতের কলঙ্করূপে আজও কলকাতার বুকে দাঁড়িয়ে আছে। দেশ 
দ্ৰাধান হওয়ার পর এগার বৎসর কেটে গেছে কিন্তু এ কলতকমেচেন্সের 


চেণ্টা এপর্যন্ত হয়নি৷ 

পুলিশ মন্ত্রী শ্রীকালীপদ মুখার্জি 
আর কয়েকদিনের মধ্যেই তার 
বিভাগের বাজেট বরাদ্দের দাবী 
বিধান সভায় পেশ করবেন এ্রবং 
চিরাচরিত প্রথার পুলিশধাহিনীর 
গুপকীর্তন করে ভোটের জোরে 
বরাদ্দের মোটা অুঙ্কটি অনুমোদন 
করিয়ে নিয়ে *একবছরের মত 


নিশ্চিন্ত হবেন | 
স্বামী বিকেকাঁনদ্দ তার উপদেশ 


বাণীর মধ্যে বলে গেছেন যে কাউকে 
বলনা; তুমি খারাপ। সকলকেই 
বলবে তুমি ভাল, তবে তোমাকে 
আরও ভাল-হতে হবে। স্বামীজীর 
এই উপদেশামৃত "স্বরণ করে বলা 
যেতে পারে পুলিশবা লোকেরা 
ভাল কিন্তু জন্তসাধারটের দরদ ও 
ভালবাসা পেতে‘হর্লে তাদের আরও * 
ভাল হতে হবে। ‘১ ্ 


বছরের, পর বছর*পুলিশ খাতে ‘আছে কিনা । কলকাতার এই ২৮টি এ 


বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় হচ্ছে অথচ 
থানা হাজতগুলি সংস্কারৈর, আজ 
পৰ্যন্ত কোন ব্যবস্থা হল না। কেউ 
যদি এর, কোন একটায় ঢোকেন 
তাহুলে তিনি দেখতে পীবেন এর 
চারিদিকে উচু দেওয়াল এবং ছোট 


ছোট ছুই একটি জানাল আছে 
একবারে ওপরের দিকে । মেঝেখুলো 
্যাতস্যাতে । জলের কল ও পায়খানার 
যা অবস্থা ত! সাধারণের কল্পনার 
বাইরে। এইভাবে তৈরী হওয়ার 
জন্তে হাজতেব মধ্যে না আসে রোদ, 
নাআসেহাওয়া। ফলে গরম কালে 
বাইরের উত্তাপের থেকে এখানফার 
উত্তাপ হয় ঢের বেশী এবং “শীতকালে 
ঠাণ্ডাটাও যায় অনেকণ্ণ বেড়ে। 
রাত কাটাবার ভজন্তে বছরের সলঘ 
সময়েই দেওয়া হয় কুটকুটে কম্বল 
তাও বোধহষ মাথা পিছু একখানা 
নয়। খাওয়ার ভাল মন্দ নির্ভর করে 
কণ্ট,ক্টিরের মচ্জির ওপর ! 5 

' আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে যে পুলি 
যাদের ধরে এনে এইসব হাজতে 
রাখে তাদের এই নরক যন্ুপ ভোগ 
করাবার ষ্কায়পঙ্গত অধিকার পুলিশের 


থানার প্রত্যেকটিতে গডপড়তা* রোজ 
৫০টি “লোক বরা পড়ে অর্থাৎ প্রায় * 
১৫০০ লোককে রোক্ষ হাঞত বাস 
করতে হয়] পুলিশ এদের * দরে 
আনে সন্দেহের ওপর নির্ভর অথবা 
কারুর অভিযোগের ওপর প্র" 





. প্রমাণিত হয়ে 





এতদিন পর্যাস্ত ভিন সব কাজ” 
সরকারিভাবে (ক রা" হয়েছে। সব 
কণ্টাষ্ট কাউকে দেয়! হয় নি) কিন্তু 
হালে কয়েকজনের চ্দাবিক্তীব* 
ঘটেছে) সদ 

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে কয়েকজন 
ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার বল্লেন বে 
অবস্থাটা দীড়িয়েছে প্অমুষ্হী কণ্ট,াক্উরকে 
অমুক কন্টাক্ট * দিতেই হবে। 
কারণ সে অমুক মন্ত্রীর জানাশোল। 
বা আত্মীয় জন। অন্তান্ত জায়গার 
উদ্দাহরণ থেকে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস 
যে নৃতন অবস্থায় কাজ দেরী হবে 
আর সু হবে ন্য। খুব সত্যি 
কথা ৷ তাদের এই হতাশা কি দুর * 
হতে পারে না? * 


রূঢকেল্লা দেখে “ভেবেছিদ্ান 
বুঝি বা এখানেই .প্ুধু স্থানীয় 
লোকদের কাজ পাওয়া নিয়ে বিরোধ 
দেখা দিয়েছে, যেমন ঘটেছে হর 
পুরে। কিন্তু ভিলাইর অবস্থাও কিছু 
অন্ত নয়। যদি স্থানীয় লোকের 
মনের চাপা ক্ষোভের এখনও কোনও 
বহিঃপ্রকাশ না ঘটে থাকে তবে 
তার একটাই কারপ। ভিলাই কার- 
থানা স্থানীয় লোকের বসতি থেকে 
অনেক দুরে, কাজেই ক্ষোভ দান। 
বাধতে পারে নি। 


পুলিশ ও আদালতের হিসাব অন্ত" 
সারে এই সব ধরে আনা লোকদের 
প্রায়, শতকরা € জনই , পনির্দোষ 
পায় । অথাৎ, 
এই কলকাতা সহরে প্রত্যহ ৭৪০ জন 
লোক বিনা দোষে পুলিশের পাল্লায় 
পড়ে নরক যন্ত্রণা ভোগ করে। 


আমাদের মতে থানার হাজত 
গুলির অবস্থা এবং ব্যবস্থা এমন করা 
চাই যাতে যাদের এখানে রাথা হয় 
তাঁদের যেন কোন অসুবিধা না হয় 
কারণ আইনের চোখে তখনও তারা 
দোষী না নির্দোষ তা কেউই জানেনা । 


প্রসঙ্গটি শেষ করার আগে 
ইংরেজ আমু বামলা. সরকারের 
একজন খাঁটি সাহেব কর্মচারী এই 
খানা হাজত সম্বন্ধে কি বলে গেছেন 
তার উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে, 
বলে মনে করি। কর্ম্মচারীটির নাম 
Mr. A. Holmes এবং তিনি 
ছিলেন স্বরাষ্ট্র বিভাগের ডেপুটি 
সেক্রেটারী । থানা*হাজতগুলি সংস্কার 
করা দরকার এই সম্বন্ধে তিনি তথল- 
কার সরকারের" দৃষ্টি আকর্ষণ করে 
বলেছিলেন £ . 

“Jt is certainly unfair 
that arrested persons 
(legglly), considered inno-* 
cent until provedp guilty, 
specially of the “‘gentlémar 
Class”, should be compelled 
to spend the ni t, or 
several nights, 80891 ym 
jowl with vagrants and scum 
of the Calcutta street: 
This isnot a class prejw 
dice but of elimentary 
hygiene.” 


। LS 


"ধনী মারোয়াটরী ও 

... অ্যেন মুখানর' . 

| আপনার ধিগত ৩০শে জানুয়ারী, 
সংখমন্র , প্রকাশিত “ধনী 

মাঁরোয়াড়ী ও সত্যেন মুখার্জি” নীর্ষক 

শ্মালোচনার মধে ১৫ পৃষ্ঠার শেষাংশে 

মাপ্রাইলের মন্দির ও উদ্তান সন্ধে 

একটি মন্তব্য করা হইয়াছে এবং সেই 

সঙ্গে এই গ্রামের "সুসস্তান ডাঃ পঞ্চানন 

ঘোষালকে জড়ানো হইয়াছে । bi 


গুপিসের মধ্যে কি থটিতেছে বা 
না ঘটিতেছে শে সম্বন্ধে আমাদের 
ছু বলবারি নাই, যদিও ডক্টর 
ঘোষাশকে আমরা সকলেই একজন 
দক্ষ ও সৎ পুলিস কর্মচারী বলিয়াই 
স্বানি ও এখানো পর্য্যন্ত তাহার কোন 
দাম আমরা শুনি নাই। 

এক্ষণে আমরা মাদরাল পল্লীমল্লদ 
দমিতি (রেজিস্টার্ড), এই গ্রাম ও 
পাশ্ববর্তী এলাকা সমূহের পক্ষ হইতে 
কেবলমাত্র উক্ত উদ্ভান ও মন্দির 
সম্বন্ধে কয়েকটি তথ্য আপনাদের 
ক্ষানাইতে চাই। এই উদ্ভান 
Children Park সহ একটা বিরাট 
পরব মন্দির ও একটী বৌদ্ধমন্দির প্রায় 
কুড়ি বিঘা জমির উপর নির্মিত 
হইতেছে ইহা সত্য। কিন্তু উহা 
ঘাদরাল পলীম্ল সমিতি ও গ্রাম- 


+ 


বাদীদের তত্বাবধানে জনসাধারণের 
.হ্বন্ত নির্মিত হইতেছে। এই মন্দির-' 
গুলিতে সর্বসাধারণের প্রবেশ ও 
পূজার, অধিকার থাকিবে, এই সর্তে 
ভর পঞ্চানন ধ্ধাষাল দশবিঘী জমি 
জনসাধারণকে দান করিয়াছেন মাত্র । 
বর্তমানে ওঁ ভূসম্পত্বির আম্মানিক 
যূল্য বিশ হাজার টাক! হইবে। এই 
পরিমাণ স্বার্থত্যাপের পর তাহার 


"সম্বন্ধে ওঁক্প উক্তি আপনার পত্রে 
“প্রকাশিত হওয়ায় আমর। সকলেই 


ব্যথিত। আপনারা জানিয়া রাখুন 
থে ইতিমধ্যেই কলিকাতার মহাবোধী 


* “সোসাইটীকে ওঁ বৌদ্কু মন্দিরটীর ভার 


ক 


দেওয়া হইতেছে' আর ভট্টপজীর 
সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতমণ্ডলীর সহায়ত! 
ও পরামর্শে সুগঠিত একটি কমিটি 
কর্তৃক শিবমদ্দিরটী পরিকল্লিত হইবে। 
স্বরে বিশ্বাহীন মানুষের মনে ধর্ম 
ভব জাগ্রত করার জন্ব এইরূপ . 
মন্দিরের .প্রয়োজন। আপনাদের 
কাগজে" যাহাকে বাঁগানবাড়ী 
বলিয়াছেন উহ! একটা অতিধিভবন, 
গ্রস্থাগার ও জৎলপ্প শিশুদের 
খেজিবার মাঠ। এখন বলিতে 
পারেন কি যে ভাঃ ঘোষাল উহার 
এই মুল্যবান জমিটি লোক হিতার্ধে দান, 
করিয়া কি অন্তরার করিয়াছেন? 


আমরা প্্লীরো বলিতে চাই যে জন- 
সাধারণের উপকারের জন্ত অন্ত 
, "কয়েকজন বরেণ্য দাতা এই মন্দির 


হুইটী নির্মীপের জন্য প্রচুর অর্থ দান 
করিয়াছেন! .তবেন্তাহারা সরকারী 


সম্পাদক মহাশয় সমীপেযু 


কর্মচারী না হওয়ায় , আপনাদের 
নাগালের বাহিরে! এইনন্ত বোধহয় 
তাহাদের ৮11 করাব কোন 
প্রয়োজন হইবে না । 

ডক্টর ঘোষাল ভাত্রাবস্থা হতেই 
তীতার জন্মভূমি এই*মাদরাল গ্রামের 
জন্য অল্লেক কিছুই করিয়াছেন যাহা 
নিম্বার পরিবার্ত প্রশংসার অপেক্ষা 
রাখে। তিনি তাহাদের পৈত্রিক 
বাসভবন পর্যান্ত জনসাধারণের 
কল্যাণের কন্ঠ দান করিতে প্রস্থত ৷ 
তাহার স্থাপিত ও পরিকল্পিত অনেক- 
গুলি প্রতিষ্ঠানের কথা প্রসঙ্গক্রমে 
উল্লেখ. করা যাইতে পারে_Free 
School T,ibrary, Home 
Anti- 
melaria Society, মহিলা শিল্প 
সমিতি প্রভূতি। তাহারই সহায়তা পুষ্ট 
মাদরাল পল্লীমঙ্জল সমিতির কার্য্যাবলী 
আমাদের ভূতপূর্র্ব রান্ডাপাল ডক্টর 
হৱেন্দনাথ মুখার্জি মোদয়ু, পুলিশ- 
মন্ত্রী কালীপদ মুখার্দি, উপমন্ত্রী 
তরুণকাস্তি ঘোষ দেখিয়া পিয়াছেন ও 
মুগ্ধ হইয়াছেন। আগামী ২২শে 
ফেব্রুয়ারী '৫৯ রবিবার মন্ত্রী শ্রীতূপতি 
মজুমদার মহাশয় একট শিশু-গ্রদর্শনী 
উদ্বোধনের জন্তু আপনার ও তথা- 
কথিত বাগানবান্ডটীতেই আসিবেন। 
এই সুযোগে উহা স্বচক্ষে পরিদর্শন ও 
ডিপলব্ধি করিবার জন্তু ও এথাঁনে 
আসিয়া আমাদের উৎসাহ দিবার শুলন্ত' 
আপনাদের নিমন্ত্রণ'করিতেছি | 
' স্যানীয় সভাসমিতির বহুবিধ 
অন্বষ্ঠান এইশ্কানেই হইয়া থাকে। 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ'বলা যাইতে পারে-_-গত 
৪ঠা জানুয়ারী '৫৯ তারিখে ২৪ পরগণা 
ইতিহাস সঙ্কলন সমিতির একটি 
অধিবেশন ও সুসাহিত্যিক শ্রীসমরেশ 
বন্থুকে সম্বর্থধনাজ্ঞাপন এই 
‘বাগানবাডী'তেই . কর! হইয়াছিল । 
আশা কবি এ সংখ্যার প্রকাশিত 
আপনাদের বিকৃত মন্তব্য এই 
সপ্তাহেই আপনারা প্রত্যাহার করিয়া 
লইবেন । 


Crafter Assnciation, 


শ্রীকালিদাস ঘোষাল 
৪ সম্পাদক 
মাদরাল পল্লীম্গল সমিতি 


ঘ্যাঢাণ্টম ওনলি’ 


আপনার ২৩শে জাচ্য়ারী ১৯৫৯ 
সালের “দর্পণ” পড়বার সুযোগ আজ 
মাত্র পেলাম । আপনাকে জানতে 
বাধ্য হচ্ছি যে «অলক চক্রবর্তী” 
লিখিত “আ্যাভল্টস্‌ ওনলি” পড়ে অত্যন্ত 


দুঃখিত হ’য়েছি। আপনারি পত্রিকায় 


এ-রকম কুরুচি-পুণু এবং অশালীন , অসমত 


লেখা প্রকাশ করা হয়েছে ভাবতেও 
খারাপু লাগছে । 

“রী আসা যাওয়ঃর পত্রে ধারে 
-_একটু ছোঁষা, একটু মিষ্টি পরশ, শুধু 
বাসের টিকিট কালেই এগুলো 
পাবেন। নো এক্সট্রা ইন্ভেষ্টমেপ্ট । 
৬, কথা বাদ দিলেও “রাষ্ট্রীয় 


দর্পণ 


পরী” বলে যাঁদের ইঙ্গিত করা 
হ’যেছে তাদের স্বরণ করে একথা 
বল্লে বোধ হয় একটুও অন্তায় হবেন 
যেলেখক রুচি, সোৌঁজন্ত 
শালীনতার মাত্র! 
অমার্জনীয় 


এবং 
ছাড়িয়ে যাওয়ার 
অপরাধে অপরাধী । 
এরা কারা? আমাদেরই 
মা বোন নয় কি? তাদের 
লক্ষ্য করে£লেখকের লিখতে সঙ্কোচ 
হ'ল না--“-রাষ্ট্রের পরীর ওপরে 
আপনারও যতখানি দাবী, খবরের 
কাগজে ছাপ হাওয়াইন সার্ট পড়া 
থার্ডইয়ারের ছাত্রেরও ত'তটা, কাপড়ের 
ব্যবসায়ী হরিদাস চুম্ঢুন্ওয়ালারও তার 
থেকে কম নয় { :.' ইত্যাদি । 
রসিকতা . উপভোগা, কিন্ত 
রসিকতার নামে অশ্লীলতা বরদাস্ত 
করা যায় না। 

যাই হোক, আমার কথাগুলো 
একটু চিন্তা ক'রে দেখবেন, তারপর 
বিচারের ভারও রইল আপনারই 
ওপর-__এ ধরণের কোন লেখা কোন 
সন্ত্রস্ত পত্রিকায় ছাপা উচিত কিনা ! 

॥ নমস্কারাস্তে_ 
জীধীরেন্রনাথ আইচ. 


গণএথার অভিশাপ 


বর্তমান সমাজ বাবস্থায় ভারতীয় 
নারী জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
এমনিতেই পিছিয়ে পড়ে আচে, তাঁর 
উপর পপপ্রথার প্রকাপে “মরার 
উপর 'খাডার ঘা'এর মত কত 
নারী দৈনন্দিন জীবনে লাঞ্ছিতা ও 
অত্যাচারিতা হচ্চে, কত নিঃসম্থল 
পরিবার দেনাদায়গ্রস্ত হয়ে দাঁরিদ্রোর 
অভিশাপে জর্জরিত হচ্ছে! পণপ্রথাব 
অভিশাপের হাত পেকে সমাজ 
অনেকখানি নিষ্কৃতি পেতে পারে যদি 
এই প্রথার উচ্ছেদ সম্ভব হয়। 

এর ভজন্তে প্রয়োজন 
আইনের সহায়তা নিতে হবে। 
সম্প্রতি রাজ্যসভায় এ সম্বন্ধে একটা 
বেসরকারী বিল উত্থাপিত হয়। 
পণপ্রথা নিষিদ্ধ করার ব্যবস্তাসহ 
পণগ্রহণকে  গ্রেপ্তারযোগ্য অপরাধ 
বলে গণ্য করে এতে দণ্ডদান ব্যবস্থার 
সন্নিবেশ করা হয । 

কংগ্রেস এম পি শ্রীযুগল কিশোর 
& বিল উত্ধাপন করে পণদানে অসমর্থ 
পিতার কন্তাকে শ্বশুরালয়ে কিভাবে 
নিষ্ঠ গীডন সন করতে হয় তার 
উল্লেখ করেন এবং বলেন যে কোন 
কোন ক্ষেত্রে সমন্ত যন্ত্রণার হাতি 
থেকে নিষ্কৃতিলাভের জন্তে মেয়েরা 
আত্মহত্যাও করে বলে। 

এত ভণিতার উদ্দেস্্রী এই যে, 


* আমার আশা আপনাদের দর্পণে 


সমাজের এই কলঙ্কের দিকটি গ্রাতি- 


হলে ' 


কর্তা 


শুক্ধবার, ২০শে ফেররুযারশ, ১৯৫৯ 


ফলিত হবে। আশা করি দর্পণে 
আপনারা এই দ্বণ্য প্রথার বিরুদ্ধে খা 


আওয়াজ ডুলবেন। 
দের' লাঞ্ছনার স্বরূপ, 


প্রথমতঃ মেয়ে- 
এবং 


~ 


কোন ক্ষেত্রে এবং কি কি পায়ে, 


তাদের ' কতখানি অপমান, লাঞ্চনা 
ও মানসিক-অশান্তি সম্ভ করতে হয় 
তার নগ্ননূপ উদঘাটন করা দরকার ।, 
সমস্তাটা তুলে ধরার প্রাথমিক দায়িত্ব 
আমাদের অর্থাৎ মেয়েদের | 
ভোগী মেয়েদের নিজেদেরই এ 
কাজের* সহায়তায় এগিয়ে আসা 
উচিত বলে আমি মনে করি। 
অৃষ্টকে দোষারোপ করে নিশ্চেষ্ট 
হয়ে বসে থাকার দিন কি এখনও 
আছে? নমস্কার, ইতি-_ 
অমিতা মুখোপাধ্যায় 
বালীগঞ্জ, কলিকাতা 


পত্রলেখিকার সঙ্গে আমরাও 
অভিন্মত। তিনি তার 


চিঠিতে একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ 
সামাজিক সমস্তার অবতারণা 
করেছেন। ভুক্তভোগী মেয়েদের 


পত্র প্রয়োজন ক্ষেত্রে পরিচয় 
সম্পর্কে ধাবথও গোপনীরতা 
রক্ষা করে যোগ্য মর্যাদার সঙ্গে 
আমরা ছাপতে প্রস্তুত আছি । 
"সম্পাদক, দর্পণ 


শপ পাপা ২০৪ 








মু্পিদ্কান্বাঁদ্ষ জ্লান্ল সৰ্শক্ৰ গুক্ৰভ ত্র " 


0 


হশাঁচ্যভ্নক্ষ্ 


জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে খান্ত বিভাগের অদুরদশিভার 
ফলে মুৰ্শিদাবাদ ভেলার্‌ ঘাটতি এলাকাগুলিতে চাউল সরবরাহ 
প্রায় বন্ধ হইয়া যায় এবং আমদানীর ব্যবস্থা করিয়া সমস্যার 
সমাধানের পরিবর্তে জেলার খাস্তবিভাগের কয়েকজন বড়কতণকে 
কয়েকটি প্রধান বাজারে ব্যবসারীদের শাসন গার্জনতর্জন ও 
উপদেশ বাণী বর্ষণ এবং ব্যয় করিয়া কতব্যকর্ম সমাধা করিতে 


'দেখা| বায়। 


- অবশেষে চাউল আমদানী 
একেবারেই বন্ধ হইবার উপক্রম 
হইলে গত ১লা ফেব্রুয়ারী রবিবার 
বহরমপুরের তিনজ্ঞন বড ব্যবসায়ীকে 
চাউল আমদানী করিবার জন্ত থাস্ 
বিভাগের একজন প্রধান পরিদর্শকের 
বীরভূমর মিলে যাওয়ার নির্দেশ 
দেওয়া হয়। প্রকাশ যে উক্ত প্রধান 
পরিদর্শক বীকন্ভূুমে উপস্থিত হইলে 
বহরমপুরের ব্যবসায়ীদের সম্মুখে মিল. 
মালিকেরা মাঝারি , শ্রেণীর চাউল 
অতিমিছির দরে এবং উৎপাদক এবং 
পাইকারী দরের * মধ্যে সুলর 
পার্থকোর ব্যবধান ঘুচাইয়া পাইকারী 
দরে বিক্রয় করিতে পারেন বলিয়া 
জানান এবং সঙ্গে সঙ্গে পাইকারী দরে 
বিক্রয় করিয়াও উৎপাদকের দরে 
রসিদ লইতে অঙ্কুরোখ করেন । মিল 
মালিকদের কী অন্তায় এবং 

ধ রক্ষা করিতে 
ই অক্ষমতা জ্ঞাপন 
করিলে প্রধান পরিদর্শক " আইনসংগত 
ব্যবস্থার কূথা, চিন্তা করার পরিবর্তে 
কাঁলোবাজাঃর চাউল ক্রয় &বং 
বিক্রয়ের প্রস্তাবকেই সধীর্ঘন করিয়া 
বমেন। ই : অবস্থায় * ব্যবসায়ীরা 


এই মর্মে খান্ত নিভাগের নিকট হইতে 


লিখিত নিদেশি দাবী করিলে প্রধান 
পরিদর্শক প্রস্তাবটি সম্পূর্ণ এডাইয়া 
যান ৷ 

ইতিপূর্বে বীরতৃমের মিল 


‘মালিকেরা জেলার পাইকারী বিক্রেতা- 


দের নিকট পাইকারী দরে চাঁটল 
বিক্রয়ের দাবী করিলে পাইকারী 
বিক্রেতারা উক্ত চাউল জ্তেলার 
বাজারে, আনি বা খুচরা দরে বিক্র- 
য়ের নির্দেশ চাহিলে জেলার খাস্ত 
বিভাগ এই ব্যবস্থা মঞ্জু করেন নাই । 
পাইকারী ব্যবসায়ীরা, এই অবস্থায়, 
এক মাসের মধ্যে প্রয়োজনমত এবং 
নিয়মিত চাউল আমদানী বন্ধ করিয়া 


 দিয়াছিলেন ৷ তাহার ফলেই চাউলের 


বাজারে এই নূতন সংকট সৃষ্টি 
হইয়াছে এবং প্রত্যক্ষভীব এই সংকট 
হিতে জেলার খাস্ত বিভাগ সহায়তা 
করিয়াছেন এবং সুযোগ করিস! 
দিয়াছেন । 

জেলার পাইকারী ব্যবসায়ীরা বে 
চাউল আমদানী করেন তাহার 
শতকরা আঁীভাগই , বীরভূমের 
মিলজাত । মূল্য নিয়ন্ত্রণের পর হইতে 
পাইকারী ব্যবসায়ীরা মিলের নিকট 
হইতে যে চাউল সরবরাহ পাইতেছেন 
তাহা সম্পূর্ণ অনিয়মিত এবং যাহা পান 


তাহাও প্রয়োজনের চেয়ে অনেক 
Lo 


ভুঞ্ঞ- 





b 


কম। অন্তদিকে বাজারে টেকী ভাটা '. 


গৃহজাত যে চাউলের আমদানী হইত 


মূলা নিয়ন্ত্রণের ফলে তাহাও সম্পূর্ণ” 


বন্ধ হইরা গিয়াছে | বর্তমান অবস্থায় 
আমদানীর একমাত্র কেন্দ্র বারভূমের 
মিল । নিয়স্তিত দরে চাউল বিক্রয়ের 
নির্দেশ এবং লেভিভ্তাত চাল কলি- 
কাতা মহানগরী এবং তংৎপার্শ্ববর্তী 
শহরতলীতে সরবরাহের ব্যবষ্তার জন্য 
মজুত থাকায় এবং মফচম্থল সহরে 
সরবরাহের ব্যাপারে নিঙ্গি্ট এবং 
সুম্পষ্ট . নির্দেশের অভাবে মিল- 
মালিকেরা গ্রামাঞ্চল এযং মফঃম্থলে 


সরবরাহ ব্যবস্থায় মন্দা ঘটাইয়া দর ' 


চডাইতে সাহায্য করিতেছেন এবং এই 
সুযোগে অধিকতর মুনাফা লুটিবার 
সুযোগ খুঁজিতেছেন । 

জেলার পাইকারী ব্যবসায়ীর! 
তাহাদের কবল হ’তে যে সামান্ত ' 
পরিমাণ চাউল আমদানী করিতে 
সফম হইয়াছিলেন তাহা এই সপ্তাহে 
প্রতি ক্রেতার নিকট দুই সের করিয়া . 


বিক্রয় হইতেছিল। তাঁহাদের আনীত _ ' 


মজুত চাউল নিঃশেষিতপ্রায় । এমতা- 
বন্থার এই সপ্তাহে যদি প্রয়োজনমূত 
চাউল আমদানী না হয় তাহ! হইলে 
জেলার ঘাটতি এলা +াপগ্ুলিতে ভয়া- 
বহ খান্ত-সংকট দেখা দিতে পা'র | 
চাউলের খুচরা ব্যবসায়ীরা পাই- 


কারী ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে ' 


সরবরাহ লা পাওয়ায় ব্যবসা বন্ধ 
করিয়া দিতে বাধ্য হইরাছেন। 
কয়েকজ্রন ' খুচরা ব্যবসায়ীর নিকট. 
জানা গিয়াছে যে, তাহারা জাহার্য্যের 
জন্তও চাউল না পাইয়া কয়েকদিন রুটি 
খাইয়্াছিলেন.। কোন কোন খুচক্স। 
ব্যবসায়ীকে দিন-মঞ্জুরীতে চ 

বিক্রয় করিতে দেখা যাইতেছে ॥& 
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(মুশিদাবাদর সাপ্তাহিক! 


“জনমত*-এর €ই ফেব্রুয়ারী সংখ্যা 


থেকে উদ্ধৃত ) 8 ৬ 


৪ 


" শকবার, ২৭শে ক্ষেতরুয়ারী, ১১৫১৯ 


মার্টিন লুখার কিং 
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Lad ঈীড়াবার 


আজ থেকে চার বছর আগের 
ডিসেম্বর মালের এক শীতের সন্ধ্যা । 
আমেরিকার মন্টগোমারি সহরের 
এক বাস পেজে কয়েকজন যাত্রী 
বাসের জন্তু অপেক্ষা করছেন! 
নিগ্রোদের সহর মণ্টগোমারি | প্রায় 
পঞ্চাশ হাতার নিপ্রোর সেখানে বাস । 
শ্বেতাঙ্গরাও আছে । সহরে বড় বড় 
ফারবার তাদের । বড় বড় ক্ষেত 


খামারের মালিক 1 তার তুলনায় : 


নিগ্রোরা অধিকাশই গরীব। কল 
কারখানার শ্রমিক । সকাল থেকে 
উদয়াস্ত পরিশ্রম করে তাঁরা 
ষ্টপেন্জে বাস এসে থামল । 
আজ শীতটা পড়েছে খুব জাকিয়ে। 
&পেজ প্রায় ফাঁকা বললেই হষ। 
তবু ছ'জন যাত্রী উঠজেন ষ্টপেঙ্গ 
থেকে । বাসে. সবশ্তদ্ধ যাত্রী ছত্রিশ 
জন। চব্বিশ জন নিগ্ৰো, বারো" 
জন শ্বেতাঙ্গ মন্টগোমারি পেজ 


থেকে ধারা উঠলেন তাঁরা সকলেই . 
শ্বেতাঙ্গ । বাসে উঠে বসবার জায়গা: 


না পেয়ে তীরা উশখুশ করতে, 
লাগলেন । ' এগিয়ে এল শ্বেতা 
কণ্ডাক্টর। নিগ্রোদের কাছে গিয়ে সে 
রক্তচক্ষু করে আদেশ করল--আসন 
ছেড়ে দেওয়ার জন্ত। এই এখান- 
কার রীতি ৷ শ্বেতাজদের জন্ত জায়গা 
ছেড়ে দিতে হবে নিপ্রোদের। 
জায়গা না থাকে নেমে 
বাও। কিন্তু আগে হোয়াইটম্যানি, 
এইটাই দেশাঁচার-_রাঁজার আইন । 
দরকার হলে এই আইন লিজের হাতে 
তুলে নিতে পারে শ্বেতাঙ্গরা। অবাধ্য 
নিগ্রোদের চলস্ত রাস থেকে ধাক্কা 
দিয়ে ফেলে দিতে পারে। অসভ্য 
্রাকি নিগারগুলোকে কি ভাবে 
সায়েন্তা করতে হয় তা ভাল করেই 
জানে লাহেবরা ৷ 


সামনের সিটে বসেছিলেন এক 


, লিগ্রোমহিলা। নাম মিসেস রোজা 


পার্ক | তার দিকেই দাত মুখ 
িচিয়ে এগিয়ে এল কণ্ডা্টর | 


“এই শুনতে পাচ্ছনা, ওঠ, ওঠ । তবু 


কোন উত্তর নেই। একটু যেন 
বিস্মিত হল কণাক্টর ৷ তার সুদীর্ঘ 


কর্মজীবনে এই সে প্রথমবার দেখছে. 


"নিগারদের ওদ্বত্য । এবার চীৎকার 
করে উঠল সে,_-'জায়গা ছাড়বে 
কিনা গুনতে চাই। 


বল উঠবে 


এবার সোজা হয়ে বসলেন মিসেস 
পার্কস। যে কটি কথা ধীরে ধীরে 
উচ্চারণ করলেন তাতে বাঁসশুদ্ধ যাত্রী 
চয়ুকে উঠল। সবাই শুনলে সেই 
নিগ্রো মহিলাটি বলছেন £ ‘আমি উঠব 
টপ গীয়ারে স্পীড তুলে দিল 
ভার ।  স্পীডমিটারের কাটাটি 


কাপতে লাগল থর" থর করে। বাস 


রোজাকে নামিয়ে নিরে গেল পুলিশণ 


কি 


পার্থকুমার চট্টোপাধ্যায় 
শ্বেতাজদের আদালতে দশ ডলার 
জরিমানা হোল তার । ওঁদ্ধতোর 
সমুচিত শাস্তি । 

বিহ্যুতের মত কথাটা ছডিরে 
পড়ল সারা মণ্টগোমারি সহরের পঞ্চাশ 
হাজার কালে! মানুষের মাঝে। 
দীর্ঘদিনের সঞ্চিত ক্ষোভ এতদিন 
তিলে তিলে তাঁদের অন্তরে জলেছে 
ভৃষের আগুনের মত । এবার তা 
জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে। দলে 
দলে তারা সমবেত হতে লাগল 
মণ্টগোমারি ইমঞ্রভমেন্ট গ্র্যাসো- 
সিয়েসনের আপিসে। সেখানে 
থাকে তাঁদের মুকুটহীন রাজা; 
পঞ্চাশ হাজার মানুষের নেতা মার্টিন 
লুথার কিং। মপ্রভমেণ্ট এাসো- 
সিয়েসনের সভাপত্তি । 

--বিলে দাও কিং. কি করে- 


, আমর! এ অত্যাচারের প্রতিশোধ 


নিতে পারি। বল কি করে বাঁচতে 
পারি মান্থযের মত ) 

সেদিন সেই বিপন্ন শোষিত 
জনতাকে নোতুন পণের সন্ধান দিলেন 
মাটন লুথার কিং দি জুনিয়ার 
প্রতিজ্াকর ভাই সব শ্বেভালদের 
বাসে আমরা কেউ চড়বনা। শপথ, 
নাও আজ থেকে । পরদিন মণ্ট- 
গোমারি সহরের সব বাস ফাক! 
গেল। শ্থেতালদের খুব অল্প সংখ্যক 
লোকই বাসে চড়ে। তাদের নিজের 
নিজের মোটর আছে। বাসের 
অধিকাংশ যাত্রীই কুষ্ঠ । কেউ 
বাসে উঠল না ভারা শুধু সেদিন 
নয়--তারপর দিনও-_মাসের পর 
মাস) যতদিন না তার! শ্বেতাঙ্গদের 
পাশে বসবার অধিকার না পাবে 
ততদিন কেউ উঠবে না তারা বাসে। 

ষাজক মার্টিন লুথার নিগ্রোদের 
আহ্বান জানালেন। চীদা উঠল। 
সাহায্য এল সার! মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
থেকে । এমন কি সুদূর জাপান 
থেকেও টাদ্দা এল। উঠে গেল দ্র’ 
লক্ষ পচিশ হাজার ডলার । তা দিয়ে 
কেনা হোল কুড়িখান! ষ্টেশন ওয়াগন। 
ছুশোটি গাড়ীর মালিক তাদের গাড়ী 
দান করলেন। আর এল একশটি 
পিক আপ। নোতুন করে খোলা 
হোল মণ্টগোমারি সিটি লাইনস্‌। 
শ্বেতাঙ্গদের বাসে উঠবার আর কোন 
প্রয়োজন নেই নিগ্রোদের । তাদের 
ফাক! বাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে 
কৃষ্ণাঙ্গদের ভদ্তি গাড়ীগুলে। দুবেলা 
ছুটতে লাগল শহরের রাজপথ দিয়ে । 

গভপ্মেন্ট প্রমাদ গুণলেন। 
প্রমাদ গুণলেন শ্বেতাঙ্গ বাস 
কোম্পানী । দিনকাল এমনই খারাপ 
পড়েছে! কি বে বুলি উঠেছে দেশে 
সাম্যবাদ,  কমিউনিজম....***মান্ুষ- 
মাত্রই না-কি *এক ; একই আত্মা 


এসে থামল সোজা পুলিশ স্টেশনে | ,না-কি শ্বেতাঙ্গ ও ডার্টি নিগারদের 


দেহে । কালে কালে কত কি-ই 


না দেখতে হবে।_ তবু একটা 
ফয়সালা চাই । ছলে বলে কৌশলে 
ব্যাপারটার একটা নিষ্পত্তি চাই। 
বড় বাড বেড়েছে ছোটলোকগুলো। 
তারা ভাকালেন লুধারকে | নুথার 


এলেন । শান্ত সৌমা যাজকের 
চেহারা । আটাশ বছরের তরুণ। 
এত ক্ষমতা লোকটার! তারা 


বলনেন- “ব্যাপারটা মিটিয়ে নিন মিঃ 
লুথার। আপনি ধর্মযাজক ; আপনার 
সঙ্গে কোন বিবাদ নেই আমাদের ৷ 
এবার থেকে নিপ্রোদের আর জায়গা 
ছেড়ে দিতে হবেনা বাসে, খালি 
আংশিক একটা সৌক্ঞন্ত দেখালেই 
চলবে | ‘ন! 
বুঝিনা”. উত্তব দিয়েছিলেন কিং। 
পঞ্চাশ হাজার মানুষের রাজা! । 
‘আমার মূল কথা শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে 
কোন চুক্তি নয়-..চুক্তির দ্বারা হয়ত 
বিবাদের সামরিক বিরতি ঘটতে 
পারে। কিন্ত আমি চাই ভালবাল!। 
বতদিন শ্বেতাঙ্গরা আমাদের ভাল- 
বাসতে না পারবে ততদিন বিরোধের 
নিষ্পত্তি হবে না--হতে পারে না 
Our use of Passive resis- 





আহারের সার 
দিনে দ'ৰার.. 
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উঁ ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্বেদ- | 
আচাধ্য, ৩৬, গোয়ালপাড়া 
রোড, কলিকা তা-৩+ 





tance ineMantegowery is 
not based on resistance to 
get rights for ourselves, but 
to achieve frien dship with 
the men 
rights." 

কোন ক্রবাব দিতে পারলেনা 
এ কথার--স্বতাক্ষরা। 'চলে এলেন 
মাটন লুদাব। এবার শুরু হোল 
মার্টিনের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ৷ মার্টিনের 
প্রাণ নেওযার চক্রান্ত চলল] এর 
মধ্যেই গীর্জাধ কয়েকবার 
ফাটল। একটুর জন্য বেঁচে গেলেন 
লুথার । “বনামী চিঠির তাড়া আসতে 
লাগল প্রতি'দন | অজ্ঞাতনামা টেলি- 
ফোন । মার্টিন লুথার, ডাল চাওতো 
মিটিয়ে নাও গণ্ডগোল নয়ত তোমার 

Take 
দড়কণে শত বিপদের 
করেছিলেন 


who are denying 


জীবন সংশয, care of 
yonr life 
মাঝেও (সে'দন ঘোষণ। 
লুখায 
ণ am here, tang a stand 
Bnd 1 17৬৩ cnt toa point 
whete J can tace It alone,’ 
এরপর একদিন গভীর 
রাতে এক যিবা, শব্দে ঘুম ভেঙে 
গেল লুথারের । বাঠিবে সহস্র কণে 
জনতার €ক'পাহল | ভিনা- 
মাইট ম।টিনকে হত্যা 


আর 


একটা 
ফেটেছে। 













বোমা . 


আহুর্কেদশান্তী, 
এম,সি,এস, 
কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্বব অধ্যাপকু ! 


বেঁচে গেলেন তিনি ।, বাইর 
দেখলেন, সেই হাতের ' অন্ধকারে 
কয়েক হাজার কালো “কালে'.ম 
এসে সমবেত হয়েছে তার ৭ 
আঙিনায় । তাকে দেখে সবাই 
চীৎকার করে উঠল সোলাসে। 


ষড়যন্ত্কারী আততায়ীদের ধরে 
ফেলেছে জনতা । ক'জন ভাড়াটিয়) 
শ্বেতাদ। ওদের টুকরো টুকরে! 
করে ছিড়ে ফেলতে, চার মানুষগুলো । 

কিং আমাদের বাঁচাও, তোমার 
জীবন নিতে এসেছিলাম, আস 
তোমার কাছেই জীবন ভিক্ষা চাইছি? 
একজন শ্বেভাঙ্গ লুখারের পা জায় 
ধরল। লুথার অভয়” দিলেন) 


সবাইকে ডেকে শুধু ধীরে ধীরে: 
কর ওদের), ‘Be { 


বললেন--ক্ষম! 
good to them. Love 8706 
let them know you love 
them. 


আরও একাশীদিন পরে জয় ' 


হোল নিপীড়িত মানুষের, জয় হোল 
প্রেমের, জয় হোল লুধারের । 


স্থপ্রীম কোর্টের রায় বার হোল। 
এক সাথে পাশাপাশি বাসে বসবাব 


( শেষাংশ ড্্ঠ পৃষ্ঠায় )' চি 





দু’ চামচ মৃতসজীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহাঁ- 
দবাক্ষারিই (৬ বৎসরের পুরাতন )স্বেনে আপনার 
স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মহা 
দ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দি, কাসি, 
| শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ 
&ে ফলপ্ৰদ ৷ মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও' 
বলকারক টনিক ছুটি বধ একত্র সেবনে 
আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মন্দে 
উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলক 
স্বাস্থ্য ও কৰ্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে ।. 


অত্যধিক 
বন্ধক ও 










এফ,সি,এস, (লগ্ন), . 
( আমেরিকা .), ভাগলপুৰ 
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ৃ নী রঃ ্রঙবেরও* নামে 
একটি "নাট্য সংস্থা নিবেদন করে 
শুধু ছায়া” নাটক ৷, নাটকটি রচনা 
করেছেন শ্রীপরেশ ধর' এবং পরিচালক 
্রীমতীন্্র মজুমদার । * নাটকটির গল্প 
সাঙ্কেতিক ০০00-এ বলা হয়েছে। 
শ্মঙ্গল- একজন জীবনবাদী লেখক । 
| ওর স্ত্রী মালা সংস্ঠরের প্রয়োজনে 
টাকার প্রত্যাশী) কিন্ত স্বামী 
সমল টাকার অন্তে লেখেনা। ভাল 
ভাঁল গল্প লিখে সে আশা করে সুনাম 
অর্জন্ত করতে! এক সিনেমা 
কোম্পানীর জন্তে গল্প লিখতে শুর 
করে সে। নাটকের রসবস্ত এইখানে 
শ্ররূ। লিখিত গল্পের নায়ক ও 
নায়িকা এবং অন্তান্ত চরিত্র মঞ্চে 
স্বাবিভূত্ত হয় একের পর এক । 
নানক ও নায়িকার আধুনিক জীবনের 
বিকৃতির প্রতি আকর্ষণ। সহজ, 
সরল এবং. সত্যকে অষ্বীকার করে 
কৃত্িমতা, বিলাস এবং মিথ্যাকে 
প্রশ্রয় দিযে জীবনে সুখী হওয়ার 
| কামনা তাদের । 
নায়ক ও নায়িকার এই বিশ্রী 
কামনাকে লেখক সুমর্জল কোন 
৷ মতেই বরদাস্ত করতে পারে না। 
| ওর স্রেহঁ-মমতা উজাড,করে উপদেশ 
{ 
| 


টড 


দেয় ওদের । জীবনকে সুন্দর করে 
স্বলতে হবে । আদর্শবাদী হওয়ার 
জন্তে সমস্ত. প্রকার বিকৃতির বিরুদ্ধে 
ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। 
বিচিত্তবরণ , গল্পের (অপর চত্রিয়ে। 
বিকৃতির রূপ তার চরিত্রে এসেছে 
অন্যভাবে। সে হচ্ছে সিলেমা- 
উন্মাদ । স্কুলের ছাত্র হয়েও জীবনের 
সাধনা হচ্ছে সিনেমায় অভিনীত 
নায়ক-নায়িকার সাক্ষাৎলাতভ। 
. সুমলের চরিত্র চিত্রণে সে বেশ 
| loyal t নায়ক নায়িকার সঙ্গে 
সুমঙ্গলের .মতভেদ হওয়াতে সমীর 
» সেন নামে এক চটুল লেখক 
সুমঙ্গলের অনুপস্থিতিষ্তে গল্পের ধারা 
পদ্িবর্তীন করতে উপস্থিত হয় 
বাঁ়কের অনুরোধে । সমীর নায়কের 
পিতা ভাল মানুষ যতীনকে চিনতে 
পারে না এবং অভ ব্যবহার করে। 
নায়িকার পিতার সঙ্গেও অনুরূপ 
ব্যবহার করে সে? গল্পকে নির্শ্মম- 
ভবে বিকৃত করতে «বাধে না" তার । 
উপনায়ক উপস্থিত হয়ে নায়ক ও 
নায়িকার জীবনে আনে বিচ্ছেদ । 
অব শেশষে, নায়ক" ও নায়িকা 
গুঁপলক্ধি করে জীবনদর্শনকে সুমন্দচুলর 
} প্রেরণায় ! নাটকের যবনিক1 নেমে 
আসে গল্পের পরিণতির পর। স্ত্রী 
| মালা এবং সুমঙ্গলের সারা মন এক 
স্বীয় আনন্দে ভরে ওঠে। 
| নাট্যকার শরীপরেশ ধর সকলের 
কাছে, অভিনন্দন পাবেন এক নতুন 
Iden-র মাধ্যমে আধুনিক জীবন- 
লু 
নে ক প্রচারের জন্তে। 







জন্টে । 


অমিতাভ মৈত্র 
পরিচালক শ্রীমণীন্দ্র মজুমদার ধন্ঠবাদ 
পাবেন ভাল স্িম্ওষার্ক গড়ে তোলার 
অভিনয়ে নিষ্ঠা থাকার জন্তে 
অভিনয় শিল্পীরা সকলে চরিত্রোপযোগী 
অভিনয় করেছেন। নাম উল্লেখ 
বাহুল্য হবে মাত্র 1 


এরপরে সেইদিনেই রবীন্দ্রনাথের . 


«পোষ্টমার্টার (গল্প অবলম্বনে একটি 
প্রকাঙ্ক নাটক অভিনীত হয় । “দর্পণ 
নামক এক নাটাসংস্থা নাটকটি 
পরিবেশন করে । রবীন্দ্রনাথের এই 
বিখ্যাত গল্প পড়ে পাঠকের মনে থে 
রস সঞ্চার হয় সেটি এখানে অন্পপন্থিত 
বলা যাঁর । অবশ্য গল্পের আবহাওয়। 
কিছুটা স্ষ্টি করা হয়েছে মঞ্চের কলা- 


' কৌশলের সাহাবো | কিন্তু কিছুতেই 


নাটারস জমে ওঠেনি । গল্পের সুক্ষ 
আবেদন নাটকে ব্যর্থ, হযেছে | 
পোষ্টমাষ্টারের ভূমিকা শ্রীদিলীপ যেন 
চলন অভিনয় করেছেন । ছোট 
চরিত্রে গযলানীর ভূমিকাষ শ্রীমিনতি 
ব্যানাক্্ৰী অপরূপ 'অভিনয় করেছেন । 
কুমারী বুলবল বসুর রতনের অভিনয় 
চরিত্রোযোগী হযেছে। নাটারূপ 
দিষেছেন শীঅপগ্নি মিত্র। পরিচাঁপনা 
করেছেন শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত । 

পরের সপ্তাহে অদ্ভিনয় হয় 
বিখ্যাত উপন্তাস এসাহেব-বিবি- 
গোলাম”-এর নাটারূপ । “ওল্ড ক্লাবশ- 
এর প্রষোক্তনায় নাটকটির অভিনয় 
হয । পরিচালনা করেছেন জ্রীনারায়ণ 
ব্যানাচ্জী এবং নাটাকারের নাম জানা 


‘যোয়নি ৷ উপন্থাপটি বৃহৎ অরণ্যের মত। 
"প্রচুর ঘটনা এবং পরিস্থিতি "নিয়ে 


জার বিরাউত্বকে নটিকে গ্রহণ কবা 
বিশেষ কল্পনা এবং 
ব্যাপার ক্ষবিষ্ঞত সামস্ত- 
তাঁঞ্জিক ধারার মধ্যে 
বড়বাডীর ট্রাজিডি এবং ধনপতি 
ননীলালের উদ্ভানে নতৃন শ্রেণীর জন্ম 
সূচনার পরিপ্রেক্ষিতে উপন্তাসের 
ঘটনা বিস্ত'স । তিনটি মূল নাটকীয় 
ব্যাপার এতে প্রধান্ত পেয়েছে। (১) 
বডবাড়ীর পীটেশ্বরী বৌঠানের শ্বামী 
ছোটবাবুকে একান্তে পাওয়ার কামনা 


, এবং শেষে বোঠানের ট্র্যাজিক 


রূপান্তর । (৯) উপন্তাসের নায়ক 
ভৃতনাথের ,সঙ্গে বৌঠানের স্সেহ্থের 
সম্পর্ক এবং যৌঠানের ট্র্যাজিক 
রূপান্তরে তাঁর অসহায় চরিত্র । (৩ 
ভূহুনাপের প্রতি জবাব অন্নরাগ | 
জবাব পুর্ব স্বামী, জেনেও স্বপবিত্রর 
সঙ্গে জবার নতুন সম্পর্ক ভেবে 
ভূতনাথের করে চলে 
‘যায়া নিজের সমাসল পরিচর গোপন * 
করে! ‘উপরিউক্ত তিনটি salient 
POINL-কে প্রাধান্য না দিয়ে 
উপন্তাসের প্রায় প্রত্যেকটি ঘটনাকে 
গ্রহণ করে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত করা 
হয়েছে । উন(বিংশটি দৃশ্য যোজনায় 

নাট্যরস বিদ্রিত করে এবং 


sacriftce 


পরিশমসাধ্য . 


দর্পণ 


বিশ্বরূপা'য় নাট্যোৎসব (৩) 


+ 


শেষ পর্যান্ত অধৈর্য হয়ে যেতে হয়। 
তরজা গান যোগ করে প্রস্তাবনা দিয়ে 
আগে থেকেই ধৈর্য্যকে নাড়া দিয়ে 
যাষ। এরপরে ছোটবাবুর রক্ষিতা 
চুণীবালার গৃহে র ছুটি দৃষ্তে ষে 
ড012511-র পরিচয় পাওয়া যার 
তাতে পরিচালকের কোন স্ুক্ম রস- 
বোধ আছে তা’ মনে হয় না। নাটকে 
প্রয়োজনীয় বাস্তবতা দেখাতে গিয়ে 
জীবনের হুবহু .ফটোগ্রাফ. দেখাতে 
হবে? অপচ সবকিছু সুষ্ম রসে শেষ 
করা ষেত ৪০6০০ না দেখিয়ে! 
রক্ষিতার চরিত্র' চিন্রণের অভিনয় 


এমন সংযমশূন্ট যে, সমস্ত রসিকমনে 


আঘাত লাগে । প্রশ্ন হয়ত উঠবে ষে 
উপস্তাসের' পরিবেশ তাহলে নাটকে 
কি ভাবে আনা যেতে পারে। 
কিছুদিন পূর্বে “ষ্টার” রঙ্গমঞ্চে এই 
একই উপন্তাসের নাট্যরূপের অভিনয় 
হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের একটি 
অফিসের কর্মচারীদের প্রয়োজনায় । 
নাটারূপ দেন শ্রীসস্তোষ সেন এবং 
পরিচালনা করেন বিখ্যাত অভিনেতা 
্্ীকান্থ ব্যানার্জী। নাটকটি সম্পূর্ণ 
ক্রুট মুক্ত ছিল না এবং কিছুটা 
সম্পাদনা করা প্রয়োজন ছিল। কিন্ত 
মুলগতভাবে ‘Production-aর মধ্যে 
যে সংযম ও নিষ্ঠা দেখেছি তা" 








মাটিন লুথার কিং 


(তম পৃষ্টার পর) 

অধিকার পেল মণ্টগোমাঁরিরু 
নিগ্রোরা। 

এই মার্টিন লুধার কিং। 
অহিংসার মন্ত্রে দীক্ষিত গান্ধিজীর 
শিষ্য মার্টিন লুথার। গান্ধিজীর 
অহিংসামন্ত্র . তাঁকে সংগ্রামের প্রেরণা 
দিয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় নিপীড়িত 
মানুষের পক্ষ নিয়ে গান্ধিলীর সে 
গৌরবময় সংগ্রাম তান্কে শ্রদ্ধান্বিত 
করে তুলেছে গান্ধিদর্শনের প্রতি 
মপ্টগোমারি সহরের এই বিরাট 
অহিংস আন্দোলনের ন্মুলেও ছিল 
গাদ্ধিদ্দীর প্রেরণা । মার্টিন লুথার কিং 
বলেছেন “আমি নিজে, বলতে পারি 
এ অন্ত্ঘুটি আমি গান্ধিজীর কাছ, 
থেকে লাভ করেছি। - যখন ধর্মীয় 
বিগ্ালয়ে ছিলাম, তখন আমি 
ভাবতাম, অ কর্ণ বৈষম্য সমস্যা 
নন্মাধানের Ne: উপায় সশস্ত্র 
বৈদ্রোহ। অনুভব হয়েছিল 
খৃষ্টান প্রেমের স্ীতি ব্যক্তিগত সম্বন্ধের 
মধ্যে আবদ্ধ ভেবে পাইনি "একে কি 
করে সামাল্িদক্‌' বিরোধের ক্ষেত্রে 
কাজে লাগান খায়। তারপর পড়লাম 
গান্ধিভ্রীর প্রেমনীতি। এ প্রেম ব্যক্রি- 
গত সম্পর্কের শ্রেত্র থেকে সামাজিক 
বিবর্তনের ভূমিকায় উন্নীত! এমনি 





আঃলো চ না প্রসঙ্গে স্মরণ করতে 
বাধ্য হচ্ছি। দর্শকদের মধ্যে ধার! 
উপন্তাসাট পড়েননি তীরা Fas 
bএck-এর প্রথম ও শেষদুশ্ত দেখে 
ঘটনার কি পরিণতি হ'ল তার 
বিন্দু-িসর্গ বোঝেন নি। সেইজন্তে 
বডবাড়ীর ট্রাজিডির চেয়ে আমার 
কাছে “ওল্ড ক্লাব”-এর অধঃপতন 
বেশী ট্রাজিক বলে মনে হয়েছে । 
প্রচুর পরিশ্রম এবং অর্থব্যয় সম্পূর্ণ 
ব্যর্থ হয়েছে! আশাকরি, এটা 
পরিচালক শ্রীনারারণ বানার্জ এবং 
তীর পাঁচজন সহকারী একটু ভেবে 
দেখবেন নিজেদের আত্মলমালোচনার 
জন্কে। | . 
এমনকি যিনি নাটক Prompt 
করছিলেন, তিনি এ বিস্তাটি একেবারে 
জানেন না। Prompt করাটাও 
একটা আর্ট এবং ওটা শিক্ষা করতে 
হয়। এটা তার জানা উচিত ছিল৷ 
তবু কয়েকজন অভিনেতা-অভিনেত্রী 
তাদের নিজস্ব প্রতিভার গুণে বেশ 
বেশ ভাল অন্ডিয় করেছেন। 
নাটকের ক্রটি হয়ত বুঝতে পেরে 


বিখ্যাত চিত্র পরিচালক শ্রঅর্ধেনু 


মুখার্জী তাঁর অভিনীত বদরিকাবাবুর 
অর্থাৎ ঘডিবাবুর চরিত্রে চমৎকার 
অভিনয় করেছেন। ছোটবাবুর 
ভুমিকায় শ্রীসত্য রায় আরও কিছু 
তাঁর চরিত্রাভিনয়ে দেখাতে পারতেন 








ভাবে গান্ধিজী আমাদের চক্ষু উদ্মীলিত 
করেন |” 

মণ্টগোমারীর সে আন্দোলনেও 
লুথার গান্ধিন্জীর সে কণ্ঠস্বরকে নিজ 
জীবনের মাঝে ষেন অনুভব করে- 
ছিলেন | ‘Stand for truth, 
stand for righteousness. God 
is at your side.’ 

ব্যক্তিগত জীবনেও . অনেক 
নিপীড়ন সহ করেতে হয়েছে লুধারকে ৷ 
নিজের জীবনে তিনি অনুভব করেছেন 
শোষিত, অত্যাচারিত - মানুষের 
ফন্ত্রণাকে | আমেরিকায় প্রকান্ত 
রাজপথে শ্বেতাঙ্গ তরশীপ্ পা মাড়িয়ে 
দেওয়ার অভিযোগে মার খেতে 
হয়েছে লুখারকে। তার নিপীড়িত 
মানবাত্ব চীৎকার করে কেঁদে 
উঠেছে। ঠাস করে লুথারের গালে 
চড় বসিয়ে দিয়েছিল সে শ্বেতা 
মেয়েটি। লুথার কিছুই বলেন নি। 
শুধু প্রতিকারের পথ খুঁজেছেন। 
অবশেষে পথ পেয়েছেন । ‘Stand 
for truth, stand for 11511050097 


255 সত্য ও স্তাষ়ের পথে 
দ্বাডিয়েছেন ভিনি। পথ, তিনি 
পেয়েছেন । গান্ধিজী তাকে পথ 
দেখিয়েছেন । রী 


আজ ভারততীর্থে এসে উপস্থিত 


শূক্রবার, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১১৫৯ 


কিন্ত মনে হ'ল 
যেন পালাবার জন্তে অস্থির হয়েছেন । 
ছোটবাবুর ভূমিকার অভিনয়ে সংস্কৃত 
ভাষায় আবৃত্তি শুনে আশ্চর্য্য হয়েছি। 
ছোট চরিত্রে ব্যবসায়ী মহাজন 
ঝটুকমলের অভিনয় চরিবোপযোগী 
করেছেন শ্রীকমল মজুমদার | পাগল! 
হাবু এবং পাগ্াঠাকুর নরহরির 
ভূমিকায় যথাক্রমে শরীফুলচাদ সেন 
এবং শ্রীকানাই মিত্র মনে রাখার 
মত অভিনয় করেছেন একটি দৃশ্তের 
সুযোগেও। মেজবাবুর ভূমিকায় 
্রনির্ষল ব্যানাজীর অভিনয় চলনসৈ * 
হয়েছে। কিন্তু, ভূতনাথের ভূমিকায় . 
ছইজন প্রীশৈল চ্যাটার্জী এবং বিজয় 
দত্ত তদের শ্ব শ্ব অভিনয়ে চরিত্রের 
রূপ ফোটাতে পারেন নি। এঁদের 
এবং অন্তান্তদের অভিনয় ব্যর্থ হওয়ার 
কারণ ' নিজেদের দোষের চেয়ে 
প্রযোজনা, পরিচালন] *এবং নাটকের 
জন্তে বেশী । তাই টিম্‌ওয়ার্ক সম্পর্কে 
বলার কিছু নেই | স্ত্রীভূমিকাগুলির 
অনেক গ্রাপবস্ত অভি-” 


নয় হয়েছে। ছোট বৌঠানের 
অভিনয়ে শ্লীশেফালী দে প্রথম বেশ 
আড়ষ্ট হয়ে পরে স্বাভাবিক, সহজ 


(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ) 


প্রতিভাধর হয়ে। 











































ব্ঞ্ছ্‌ 


হয়েছেন লুথার । তীর যৌবনের স্বপ্প 
ভারতবর্ষ । মার্টিন লুথার তাই মনে 
করেন ভারতবাসীর মধ্যে গান্ধিজী 
এখনও বেঁচে আছেন । গান্কিজীর 
মৃত্যু নেই। তিনি বলেন, বর্ণ বৈষম্য 
দূর করে একীকরণের বিরুদ্ধাচরণ 
যারা করেছেন তা দে র আশংকা 
--সমাজে বৈষম্য লুপ্ত হয়ে গেলে 
ব্যাহত হবে তাদের স্বার্থ, তাই দেশে . 
দেশে আজ গড়ে উঠছে প্রতিক্রিয়াশীল 
শক্তির চক্র। মার্টিন লুথার কিং 
আবার নোতুনভাবে সমগ্র নিগ্রো 
সমাজকে নিয়ে আন্দোলনে নামতে 


চান। এবার সর্বাত্মক হবে সে 
. আন্দোলন। মন্ত্রের সাধন নর শরীর 
পতন | তার আগে অহিংসার তীর্থ- 


ভূমি ভারতবর্ষ আর তার মানুষের 
কাছ থেকে শুভেচ্ছা নিয়ে ষেতে চান 
লুধার। চিরসংগ্রামী ডাঃ" মার্টিন 
লুধার কিং! তাকে এগিয়ে যেতে 
হবে আরও দুর--‘we have come 
a long long way, but we still 


have ‘a long way. to go 
লুধারের সে পথ কুন্ুমাস্তীর্ণ হোক 
বিশ্বের শোষিত মানুষ আবার তা 
অধিকার ফিরে পাক--কোঁটি কে 
ভারতবাসীর আজ এই শুভ কামনা । 


L 


সি 


সি 
টি ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১৯১৫৯ 


|  দ্ঠারণা গরিবনননা মনরে একটি প্রস্তাব : 








| 
i 
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+ কল্পনা গ্রহণে তাহাদের 


দণ্ডকারণে; ওউদ্বাস্ত পুনর্বাসনের 


(এই প্রস্তাব কি অনেক দেরীতে আসে | 


নাই? গত ১১ বৎসর যাবৎ পশ্চিম- 
বঙ্গেব বাহিরে ভারতের বিভিন্ন অংশে 
কিছু কিছু করিয়া উদ্বান্ত পুনর্বাসন 
(বা নিৰ্্মাসন ) দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু 


/ এই পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়' এক জায়- 


গায় একত্র তাহাদের বিরাট সংখ্যায় 
কেন পুনর্বসতিদান করা হয় নাই? 


- ভারতের বিভিন্ন কোণে বিক্ষিপ্ত এই 
্উদান্তরা কোনক্রমেই তাহাদের নিজস্ব 


সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে 
পারিবে না, বরং তাহাদের বিলুপ্তিই 
অবশ্থন্তাবী হইবে । ঢঃখের বিষয় 
আমাদের দেশের বিপুল প্রাকৃতিক 
সম্পদের সংস্থান এবং সম্তাব্নাসমূহ 
সম্পর্কে দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ 
ওয়াকিবহাল নহেন এবং উপযুক্ত 
সময়ে কোন মৌলিক বাস্তব পরি- 
অক্ষমতাই 
এক্ষেত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। 

বি্রাধী দলগুলি মনে করিতেছেন 
সবে যেকোন প্রকারে পশ্চিমবঙ্গের 
ভিতরেই উদ্বাস্তদের পুনর্বাসন দিতে 
হুইবে, কারণ তাহাদের মতে পশ্চিম- 


১ বঙ্গের মধ্যেই নাকি উপযুক্ত পরিমাণে 


চাষযোগ! অনাবাদী জমি রহিয়াছে 
এবং তাহাতে নাকি পুনর্বাসনের 
মাথাপিছু ব্যয়ও যথেষ্ট কম হইবে। 


তাঁহাদের হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের 
অভ্যন্তরে পুনর্বাসনের জন্ত অর্থ 
বিনিয়োগের ফলে পশ্চিমবলের 


' আধিক পরিস্থিতিই লাভবান' হইবে । 


কিন্তু এ বক্তব্য যুক্তসহ নয়। যদি 
ধরাও যায় যে পশ্চিমবঙ্গেই যথেষ্ট 
চাষযোগ্য পতিত জমি পাওয়া যাইতে 
পারে. তাহা হইলেও সে জমিতে 
*এক বিরাট অতিরিক্ত জনসংখ্যার 
পুনর্বাসনের পরিকল্পনা কি কোন 
দুরদৃষ্টি সম্পন্ন পরিকল্পনা”? 
+ - পশ্চিষবঙ্গের ভূমিহীন কৃষকের 
সুংখ্যা বিরাট »এবং মাথাপিছু জমির 
পরিমাণ খুবই কম অথচ জমির উপর 





জনসংখ্যার চাপও প্রবল। কোন 
প্রগতিশীল সরকারের আমলে যদি 
' ভূমিসংস্কারের প্রস্তাব উঠে তবে তাহা 
কিরূপে করা হইবে? বিশেষতঃ 
আজ যাদ উদৃত্ত জমিতে উদ্বাস্তদের 
পুনবসতি দান করা হয় তাহা হইলে? 
অনেকে হয়ত বলিবেন যে শিল্প বা 
চাষ ব্যতীত অন্তান্ত বৃত্তির বিস্তার 
করিয়া তাহাতেই উদ্ধ ত্ত জনসংখ্যাকে 
নিযুক্ত কর! যাইবে । এদিক দিয়! 
অন্তান্ত রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ 
খানিকটা অগ্রসর । কিন্তু সেমতা- 
বস্থায় সেই সুধিপুল উদ ত্র জনসংখ্যাকে 
আমাদের যতথানি শিল্প বা অন্তান্ত 
বৃত্তি বিকাশের সম্ভাবনা আছে 
তাহাতে কি তাহাদের পুর্ণ কাজ 
দেওয়া সম্ভব হইবে? ইহার ফলে 
কি শিল্প বা অন্তান্ত বৃত্তির উপর 
একটা ভারসাম্যহীন অতি-নির্ভরতার 
সৃষ্টি হইবে না? 
মাথাপিছু ব্যয়ের ক্ষেত্রে পশ্চিম- 
বঙ্গে পুনর্বাসন দণ্ডকারণ্য অপেক্ষা 
অনেক কম হইতে পারে। কিন্ত 
দও্কারণ্যে উদ্বান্ত পুনর্বাসন অধিক 
বায়সাধ্য হইলেও কেহই ইহার 
পরিণতিতে অধিকতর লাভ এবং 
উজ্বলতর ভবিষ্যতের কথা অস্বীকার 
করিতে পারেন না। নতুন দেঁশ- 
গঠনে অনেক বেশী চেষ্টার প্রয়োজন 
সন্দেহ নাই কিন্তু সেখানে পশ্চিমবঙ্গ 
অপেক্ষা অনেক বেশী সফলতা ও 
সুযোগ পাওয়া যাইবে কারণ পাশ্চম- 
বঙ্গের সম্পদ ইতিমধ্যেই বহুলাংশে 
কাজে ব্যবন্বত হইতেছে । 
এই প্রসঙ্গে ইহা মনে রাখা 
দরকার বে'পশ্চিমবল্গের বিভিন্ন সমস্ত 
সমাধানের জন্ত ইহার আর্থিক 
উন্নয়ণের জন্ত বিরোধী দলগুাল 


অনায়াসেই সরকারের নিকট দাবা 
করিতে পারেন, কিন্তু শুধুমাত্র 
উদ্বাস্তদের পাশ্বন্গের অভ্যন্তরে 


পুনর্বাসন দাশের “মাধ্যমেই পশ্চিম 
বঙ্গের মুমুযু' অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের 
প্রস্তাব নিতান্তই হাস্তকর ৷ 

কিন্ত দওকারণ্য সম্পর্কে সরকারী 
পরিকল্পনাটি পরিপূর্ণভাবে ক্রটিপূর্ণ। 
সাধারপতঃ এই পরিকল্পনাগুলির জন্ম 
তৃথাকধিত বিশেষজ্ঞদের ক্ষুদ্র গোষ্ঠী 
হইতে, লালিত হয় সরকারী দপ্তর- 
খানার ফাইলে-ফাইলে এবং অবশেষে 
উহা জনসাধারণের উপর চাপাইয়া 
দেওয়া হয়। কোন বিরাট প্রচেষ্টা 


দেশের পুনর্গঠনের কোন পরিকল্পনাই ' 


প্রকৃত কার্যকরী হইতে পারে না 
যতক্ষণ না জনগণের মধ্যে আগ্রহের 


সৃষ্টি হয়। 
তাই আমরা আজ্ত বিশেষভাবে 


অনুভব করি যে ইতিহাসের এই যুগ- 
সন্ধিক্ষণে সপ্পকারকে তাহাদের আত্ম 
বিচ্ছিন্ন নীতি ত্যাগ ক্লরিয়া স্বার্থসংশিষ্ট 
সকুলপক্ষের সহিত প্রত্যক্ষ সলাপরা- 


*মূর্শের ভিত্তিতে এসম্পর্কে একটি 
২ 


দপণ 


প্রাণবস্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে 
হইবে ৷ বিরোধী দলগুলি এবং উদ্ধাস্ত 
সংগঠনগুলিকে এ সম্পর্কে গভীরভাবে 
চিন্তা করিয়া দণডকারণ্যে উদ্বাস্ত 
পুনর্বাসনের উপযোগী কোন সুষ্ঠ, 
বিকল্প পরিকল্পনা হাক্তির করিতে 
হইবে এবং উহার বাস্তব রূপারণে 
প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিতে 
হুইবে! 

বলিষ্ঠ মিলিত নেতৃত্বের প্রেরণায় 
পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্ত বন্ধুগণ অদূর ভবিষ্যতে 
ওঁ অনগ্রীস অঞ্চলকে যে শুধু উন্নততর 
করিয়া তুলিতে পারিবে তাহাই নয়, 
বরং তাহাদের নবোস্তম ভারতের 
মাটিতে সমাব্দবাদী সমাজ ব্যবস্থার 
ভিত্তিই প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে 
এসম্পর্কে সমস্ত সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির 
পর্যয।লোচনার জন্তু নীচে কয়েকটি 
সাধারণ প্রস্তাব পেশ করা গেল £_ 

(১) দণ্ডকারণ্য অঞ্চলকে একটি 
স্থিতিশীল স্বতন্ত্র শাসনতান্ত্রিক ইউনিট্‌ 
হিসাবে গণ্য করিতে হইবে । 

(১ এ অঞ্চলকে গণমনের 
নিকট আবেদনপুর্ণ বিশেষ কোন 
নামে অভিহিত করা প্রয়োজন। 
যেমন আমর! “সুভাষ প্রদেশ” 
নামকরণ করিতে পারি বা অন্ত কোন 
উপযুক্ত নাম দিতে পারি। উহার 
কেন্দ্রীয় শহরটিকে “রবীন্দ্রনগর* বা 
অনুরূপ কোন নাম. দেওয়! যাইতে 
পারে। 


(৩) প্র এলাকার সর্কেব উন্নতির 


জন্য এবং উদ্বাস্ত পুনর্ধ্ধাসনের পরি- . 


কল্পনা রচনার জন্য এখনই সরকার 
এবং বিরোধী দল ও উদ্বাস্ত সংগঠন- 
গুলির আলোচন! শুরু হওয়া উচিত। 


(৪) প্রয়োজনীয় পরিকল্পনাদি 
প্রণয়নের জন্ত এবং তাহার বাস্তব 
রূপায়ণের জন্তু অনতিবিলম্বে সুভাষ 
প্রদেশ উন্নয়ণ কর্পোরেশন এই নামে 
একটি শক্তিশালী উন্নয়ণ কর্পোরেশন 
গঠন করা প্রয়োজন। এই কর্পোরেশন 
পার্লামেপ্টের ১ নিকট* দায়ী থাকিবে 
এবং এঁ. এলাকার" “উন্নয়ণ ও উদ্বান্ত 
পুনর্বাসনের জন্তু প্রয়োজনীয় অর্থ 
ও ক্ষমতা ইহার উপর অর্পিত 
হইবে। 

(৫) এই কর্পোরেশন শুধুমাত্র 
শাসনতাস্ত্রিক সংস্থা না হইয়া দেশ- 
গঠনের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রূপায়ণের 
দায়িত্ব সম্পন্ন প্রতিনিধিত্বমূলক জাতীয় 
সংস্থা হইবে। +ঁরকার k= সমস্ত 
রাজনৈতিক দল *ও চেদ্বাস্ত সংগঠন- 


গুলির প্রতিনিধিরবন্দধ এবং বিশিষ্ট » 


অর্থনীতিবিদ, সংখ্যাতত্ববিদ এবং 
পরিকল্পনা বিশাব্রদগণের . সমবায়ে 
কর্পোরেশনের পরিচালন! «বার্ড গঠন 
করিতে হইবে। বোর্ডের, সদস্তগণ 
নিজেদের মধ্য হইতে পরিকল্পনাগুলির 
বাস্তব রূপায়ণের ভ্যাব্ধাঞ্ছনর ভজন্ত 
একটি জম্পাদকমণ্ডপর্ বা কাধ্যকরী 


সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্তগণকে 
দওকারণ্যে থাকিয়া নিঙ্গি্ট নীতি 
অন্থুযার়ী পরিকল্পনাকে কার্যকরী 
করিতে হইবে । 

(৬) নতুনগ্ভাবে নামকরণ করার 
পর দওকারণ্য অঞ্চলকে বর্তমানে 
“গ' শ্রেণীর রাজা ( Part C state ) 
ভিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। 
উপরোক্ত বিধিবদ্ধ কর্পোরেশনের 
দ্বারাই ইহা শাসিত হইবে । এই 
ব্যবস্থা পার্লামেন্টে অনুমোদিত হইবে । 
কিন্তু কর্পোরেশনের এই ক্ষমত। 
ধ1৭ বৎসর স্থায়ী হইবে এবং তাহার 


পর এ অঞ্চলের অধিবাসীরা নিজ 


ভোটাধিকার বলে নিজেদের রাজ্য 
বিধানসভা গঠন করিয়া নিজেদের 
ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের অধিকারী হুইবে। 

(০) 
সমস্ত জমি কর্পোরেশনের জমি বলিয়। 
গণ্য হইবে এবং কর্পোরেশনের 
উদ্বাত্ত চাষীদের নিকট চাষের জন্য 
ওঁ জমি বিলি করিবে । কিন্তু উদ্বান্ত 
চাষীদের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে চাষের 
জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে জমিবণ্টন না 
করিয়া কৃষকদের যৌথপ্রথায় সংগঠিত 
করিয়া যৌথচাষের জন্ত তাহাদের 
মিলিত সংস্থাগুলিকে অর্থাৎ যৌথ- 
খামার বা পঞ্চায়েৎ থামারগুলিকে 
বিরাট আকারে জমি দেওয়া হইবে.। 
নিম্নলিখিত ক্লারণে এইরূপ ব্যবণা 
করা যুক্তিসঙ্গত £ 

(ক) ষদি জমিগুলি ব্যক্তিগত 
প্রথায় চাষের অন্ত চাষীদের মধ্যে 
মাথাপিছু ৮৯ একর হিসাবে বড় 
বড় স্বয়ংসম্পূর্ণ ( economic ) প্রটেও 
দেওয়া হয়, তাহা হইলেও কৃষকের 
জমির পুনবিভাঙ্ন এবং ভগ্নাংশকরণ 
বন্ধ করা যাইবে না। ফলে অদূর- 
ভবিষ্যতে জমিতে আম্ুপাতিক হারে 
ক্রমশঃ কম ফসল উৎপন্ন হইতে 
থাকিবে এবং বিবিধ সমন্তা উদ্ভব 
হইবে। 

(খ) উদ্বাস্ চাষীরা অন্তান্ত 
কৃষকদের গ্ায় জমির মূল মালিক 
নহে এবং যেহেতু রাষ্ট্রের দ্বারাই 
তাহারা এ জমির স্বত্ব পাইবে 





বিধ্বরগা’য় নাট্যোৎসব, 0 


(৬ পৃষ্ঠার পর) , 


ও সুন্দর হয়েছেন চরিত্রের ট্রাজিক 
বূপাস্তরে । তার গাওয়া গানের 
কোন প্রয়োজন ছিল না। 


সংযমের পরিচয় *দিয়েছেন তাতে 
মন ভরে ওঠে। অথচ, নাটারপের, 
দোষে বেশী সুযোগ তিনি পান নি। 
মেজ *গিন্নীর" ভূমিকায় শ্রীমমতা 
ব্যানার্জী এ্যামেচারের স্বরে 
অভিনেত্রী হয়েঞ্ চরিত্রের প্রতি 
অবিচার করেছেন--বলে দুঃখ বোধ 
করি। চুণীবালার ভূমিকায় শ্রীসবতা 

কা 


সিমি সস সীল £ 


দণ্ডকারণ্যের উদ্ধারকৃত ' 


রর 
,দে তীর জবার চরিত্রের অভিনয়ে থে 


হয়েছে। 


সমিতি i কবিতে পারেন। ওঁরূপ সেজন্ত এঁরূপ যৌথচাষীপ্রথা HE 


বিশেষ ঝামেলা সৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা 
নাই। রি 
(গ) বিশে ষ তঃ “সি জান্ত -॥ 
চাষীদের বাক্তিগতভাবে , চায়ের ভন্ত 
ছোট ছোট প্লটে চাষের জমি দেওয়া 
হয় তবে তাহারা, বিঞ্ঞেষ পণ্যশস্ত 
উৎপাদন না করিয়া খাগ্ভশব্য 
উৎপাদনেই বেশী কোক দিবে।” 
কেবলমাত্র কর্পোরেশনের তত্বাবধানে 
যৌথচাষ প্রণালীতেই খাস্তশস্তের 
সহিত পৰ্য্যাপ্ত পরিমাণে" উপযোগী 
পণ্যশস্ত উৎপাদন করিয়া সমগ্র দেশের 
কল্যাণ কর। সম্ভব! ' ঢু 


(ঘ) ইহাও লক্ষণীয় যে যৌথ- 
চাষের মাধ্যমে আমরা আমাদের 
অভীষ্ট সমাজবাদী রূপাত্বরের পথে 
অনেকখানি অগ্রসর হইতে পারিব। 
ইহার ফলে কৃষিতে বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতি প্রয়োগ, যন্ত্রের সাহয্যে বিরাট 
বিরাট ক্ষেত্র চাষ এবং নানা নতুন 
শস্তোৎপাদন সম্ভব হইবে। 
বৈজ্ঞানিক গবেষণালন্ধ তথ্যাদি বিরাট- 
ভাবে প্রয়োগ করিয়া কৃষির ক্ষেত্রে 
বৈজ্ঞানিক পরিবর্তন ঘটান সম্ভব 
হইবে। 

(৮) কর্পোরেশন যৌথখামার- 
গুলিকে চাষের উপযোগী সার, আধুনিক রী 
চাষের যন্ত্রপাতি ও উপকরণ, 'প্রাথমিক 
অবস্থায় চাষীদের জীবনধাৰণের 
উপযোগী থাগ্যা-বস্ত্-আশয় ইত্যাদি , 
এবং কৃষি বিজ্ঞানের তথ্যাদি সরবরাহ 
করিবে এবং সমগ্র পরিকল্পনাটির 
সার্থক ক্পায়ণের প্রচেষ্টার সহিত 
প্রত্যেক পঞ্চায়েৎ র উন্নতির 
যোগাযোগ রক্ষা করিবে । 

(৯) উৎপাদিত বিভিন্ন শত্তের 
বিক্রয়, সঞ্চয় ও বণ্টনের ব্যবস্থা 
কর্পোরেশনকেই প্রত্যক্ষভাবে করিতে 
হইবে। কর্পোরেশনের নিজস্ব - 
বিভিন্ন বিভাগ ও দপ্তরের দ্বারা ইহার 
সুষ্ঠু পরিচালন! করা হইবৈ। টি 

(১০) এ অঞ্চলের উন্নতিবিধানের 


ক্ষেত্রে কৃষির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পক্ষেত্রেও , 
এখন হইতেই একই সুঙ্গে "চেষ্টা ' 1 


( শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়) ূ 
| 


০ 


ভট্টাচাৰ্য্য পরিচালকের নির্দেশে ষে 
অভিনয় করেছেন তাতে শিল্পীর পক্ষে 
অমর্যাদা করা “হয়েছে। শিল্পুচর্চায় 
সংযম প্রধান কথা। এটা শিল্পী * : 
হয়ে টাকে মনে রাখতে 7 অন্থরোধ 
*জানাই। নান্সেবাহই জীর গানগুলি 
্রীশ্তামলী মুখাৰ্্জীঞ্জ কঠে চলনসৈ 
বহু দর্শক প্রায়ী সমস্ত 
'আসনগুলি পুর্ণ করে অনেক আশা 
নিয়ে দর্শন করেছেন এই নাটকের 
অভিনয় চার ঘণ্টা ধরে। শেষে, 


হতাশ হয়ে ফিরে"গেছেন তীরা। ' ও 








$ 
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“নিজ ভাবাউদ্ন্টি অহৈ লবউন্নতি 

ft * কো মূল 

পবন নিজ ভাষা জ্ঞানকে মিটত না হিয় 

কো স্থল” 

(ভারতেন্দু হরিশ্চ্জ ) 

নিজ ভাষার উপ্নতিই সকল উন্নতির, 

সূল, নিজ ভাষার জ্ঞান ব্যতীত হদয়- 
* বেদনা কখনো মেটে না। 


এ স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে 


হাসিক ঘটনার প্রভাব অতন্ত 
গভীরভাবে পড়েছে । এই ছুট 
ধঁতিস্থাসিক ঘটলা হুল দেশবিভাগ 
আর সাম্প্রদায়িক কলহ ৷ প্রায় সমগ্র 
ভারতীয় সাহিত্যের ওপরই এই ছু'টি 
ঘটনার ছাপ আমরা দেখতে পাই। 
হিন্দী সাহিত্যের ওপর এই ছুটি ঘটনার 
প্রভাব ছাড়াও আর একটি বিশেষ 
ঘটনার প্রভাব পড়েছিল, সেটি হুল 
ভারতীয় সংবিধানে হির্দার রাষ্ট্রভাষা 
হিসাবে স্বীকৃতি লাত। হিন্দী গ্রকাশন- 
১ জগৎ এতে বিশেষভাবে প্রভাবিত 
হয়। এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধটিতে, 
স্বাধীনতার পরবর্তীকালে যাদের রচনা 
“সামগ্রিক ভাবে হিন্দী সাহিত্যিকে 





সমৃদ্ধ করেছে, তাদের সম্বন্ধেই 
আলোচনা করা হবে। 
কাব্যাহিতা ॥ বর্তমান হিন্দী 


|. সাহিষ্জে পুরাত্্দ এঁতিহকে* অক্ষুণ্ন 
|. রেখে যে সমস্ত কৰি আ'্জা সমানে 
লিখে চলেছেন, তাদের মধ্যে মৈধিলী- 
. শঁয়ণ গুপ্ত, প্রসাদ, নিরালা, পন্থ এবং 
দিনকর প্রমুখ লেখকের নাম বিশেষ 
" ভাবে উল্লেখযোগ্য । গত দশ বহরে 
। হিন্দী. কাব্যের আঙ্গিক নিয়েও নতুন 
“নতুন গবেষণা করা হয়েছে, নব্য ধারার 
ধারক ও বাহক হিসাবে নাম কর! 
যেতে পারে অজ্ঞেমু, বচ্চন, বালক 
f শর্মা,. ভারতী, ভথানীপ্রসাদ মিশ্র, 
টি “জগদীশ গুপ্ত, গিরিজাকুমার মাথুর, 
নীরজ, গোপাল প্রসাদ ব্যাস, মহাদেবী 
১ * বৰ্মা, মাখনলাল চতুর্বেদী, নবীন, স্থমন 
৷ প্ৰমুখ ক্বিবৃন্দের। মাঁখনলাল 
[ চতুর্বেদীর পৃহুমতরঙ্িণী” সাহিত্য 
| আকাদেমী পুরুস্কার লাভ করে। 
[এ কথা সত্য যে গত (দশ বছরে 
হিন্দী কাবুসাহিত্য “সাকেত, ‘কামা- 
J য়নী’ ইত্যাদির মতো শক্তিশালী ও 
|. স্বয়ং-প্পূৰ্ণ কাব্য প্রকাশিত হয়নি । 
তবু গত দশ বছরে ভাব, ভাষা, বিষয়- 
| নির্বাচন লিখনশৈলীতে যে বৈচিত্র্য 
লক্ষিত হয়েছে, 'বতমান যুগ ও 
জীবনের, প্রতি খে বাস্তব অভিব্যক্তি 
হিন্দী কাব্যসাহিত্যের এই পর্যায়ে দেখা, 
গেছে, সেটি পূর্বে আর লক্ষিত হয়তি। 
, , কথীসাহিত্য £ আঙ্গিক আর 
বিষয় নির্বাচনের দিক দিয়ে হিন্দী 


| 
১ 
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আমাদের দেশের ওপর ছ্'টি এঁতি- 


কৃ ফণা চা বধ 

অনুবাদ £ গুরুনেক সিং ' 
কথা-সাহিত্য নিঃসন্দেহে প্রেমচলোর 
যুগ পার হয়ে এসেছে। হিন্দী 
উপন্তাসংসাহিত্য আজ সব দিক দিয়ে 
স্বযংসপ্পূর্ণতা লাভ করেছে বললে 
' অত্যুক্তি হবে না। 

হিন্দী উপস্তাসের ক্ষেত্রে নব্য 
ধারার সুচনা হয় অল্রেয় লিখিত 
‘শেখর--একট জীবনী’ প্রকাশিত 
হবার সঙ্গে সঙ্গে । হিন্দী উপস্তাসের 
ক্ষেত্রে শক্তিশালী লেখকদের মধ্যে 
উপেন্্রনাথ অশক, নরেশ মেহতা, ই, 
জো, ধর্মবীর ভারতী, নাগাজুনি, 
, অঞ্চল, বুন্দাবনলাল বৰ্মা, উদয়শঙ্কর 
ভট্ট, অমৃত রায়, দেবরাজ, রাহুল, 
রাংগেয় রাঘব,, চতুরসেল - শাস্ত্রী, 
গিরধর গোপাল, .দেবেজ্র সত্যার্থী, 
ভগবতীচরণ বর্মা, অমৃতলাল নাগর, 
রাজেন্র যাদব প্রমুখ লেখকদের নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । নতুনদের 
মধ্যে আছেন যজ্ঞ দত, দরাশঙ্কর মিশ্র, 
অমৃতা প্রীতম, কৃষ্চন্দ্র, রামানন্দ সাগর, 
বলবস্ত সিং ইত্যদি কয়েকজন 


শক্তিশালী লেখক । 


ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও গত দশকে 
বিশেষ অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি লক্ষিত 
হয়েছে । বত'মান হিন্দী ছোটগল্পের 


/ ক্ষেত্রে সার্থক এবং সফল লেখকের 


অভাব নেই। প্রেমচন্দের আদর্শমূখী 


" বথার্থবাদ থেকে বর্তমান হিন্দী চোট 


গল্প অনেক লরে এসেছে। শক্তিশালী 
চ্বোটগল্প-লেখকদের মধ্যে নাম করা 
যেতে পারে রুদ্র, মোহন রাকেশ,ন্তের, 
অশকৃ,-ভারতী, যশপাল, কমল যোশী, 
পাহাভী, মাৰ্কণ্ডেয়, মহতো, বি, ব্যাস, 
হোমবতী, উপ্র, মোহন সিং সেংগর, 
রাজেজ যাদব, রাওয়ি, বিষ্ণু প্রভাফর 
প্রমুখ লন্বগ্রতিষ্ঠ লেখকদের | 


নাট্যসাহিত্য ৷ হিন্দী সাহিত্যের 
নাটক শাখাটি অপেক্ষাকৃত দর্বল। 
পরিম্যণ অথবা গুণগত দৃষ্টিতে নয় 
রজমঞ্চের দৃষ্টিতে, বাংলা, মরাঠী ও 
গুজরাতী রঙ্গমঞ্চ বিশেষভাবে, সমৃদ্ধ, 
কিন্ত কিন্ত হিন্দী রঙ্গমঞ্চ এ দাবি 
করতে পারে না৷ গত দশকে হিন্দীতে 
যে কপট নাটক লেখা হয়েছে, তাচ্ত 
অভিনয়ের দিকটা বিশেষভাবে সমৃদ্ধ 
হয়েছে৷ ভ্রগদীশচন্র মাথুর রচিত 
*কোণার্ক' নাটকটিকে গত দশকের 
সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক, বলা যায়। নাট্যকার 
ছিসেবে নাম কর] যেতে পায়ে অশক,, 


দপণ্প' 


ভগবতীচরণ বর্মা, রামকুমার বর্ষা) 
বিষ্ণুপ্রভাকর, স্ব, পত্ত, প্রেমী প্রমুখ 
নাট্যকারবৃদ্দ। 

সমালোচনা? হিন্দী নাহিতো 
এই শাখাটির ' জন্মদাতা. হলেন 
শ্রীদ্বিবেদী ৷ পাশ্চাত্য শৈলীতে হিন্দী 
সাহিত্যে সমালোচনামূলক গ্রন্থের 
প্রথম হৃুত্রপাত করেন আচার্য 
স্তামহলার দাস | আচার্য রামচন্দ্র শুরু 
নিজ প্রতিভাবলে এই শাখাকৈ 


বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেন। শুরুজীর 


“রম মীমাংসা শীর্ষক গ্রন্থ একটি শ্রণীয় 
সবি । এই প্রসঙ্গে শ্রীন্নরজপ্রসাদ 
খাত্রী, ভগবৎস্বরূপ মিশ্র, গুলাব রায়, 
মাচওয়ে, সীতারাম চতুর্বেদী, শৈল- 
কুমারী, রামচন্দ্র শীবাস্তব্‌ প্রমুখ 


এস্থ সমালোচন! 





ভারতীয় দর্শনে বস্তুবাদী চিন্তা 


কোন কিছুকে নামকরণের চিনে 
চিহ্নিত করে দিয়ে অপর বস্তুর সঙ্গে 
তার' পার্থকাকে স্পষ্ট করবার জন্ত 
আমর! অনেক সময় এমন 
অনৈতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর আশ্রয় গ্রহণ 
করি, যাতে করে নেই বস্তুর যে বিশেষ 
ধৰ্ম্ম তাকে স্বকীয়তা দিয়েছে সেটিকে 
স্থাবর গুণে গুণান্িত না করা পর্যন্ত 
আমাদের মন তৃপ্ত হয় না। জড়- 


বিজ্ঞানে এ পন্থার তাৎপর্য কিয়ৎ- 


পরিমাণে স্বীকৃত হলেও, , মানুষের 
চিন্তার ইতিছাসে এর প্রয়োগ 
চিন্তার স্বধর্ম্মের বিরুদ্ধে গিয়ে এমন 
কৃতিমতার সু করে যে, তাতে 
করে প্রচুর মতপ্রমাদের জন্ম হয় 
ও কোন জ্ঞাভির কিংবা দেশের 
সভ্যতা সংস্কৃতি অনুধাবন ব্যাপারে 
তা যথেষ্ট ভ্রান্তিবিলাসের সুযোগ 
করেছেয়।, 


সংস্কৃত জযার সন্ধান ' পাবার 


* পর নামকরণ সুত্রে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা 


তাঁকে আর্গোষ্ঠীর ভাষ। বলে অভিহিত 
করতে সুরু করেন ও এই ভাবে 
আর্য জাতি তত্বের “আমদানী করার 
সঙ্গে সঙ্গে কোন এক আশ্চর্য কারণ 
বশতঃ ভারতবর্ষকে সাংসারিক 
কাণুজ্ঞানহীন, জগৎব্যাপারে বিমুখ, 
অবিমিশ্র আধ্যাত্মিক দেশ বলে বিশ্বে 
প্রচারিত করেন । রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে 
পরাধীন, অর্থনৈতিক ও প্রয়োগশিল্পের 
ক্ষেত্রে পশ্রত্পদ ভারতবর্ষের, পশ্চিমী 
বিদ্যায় নধশিক্ষিত শ্রেণীর ভদ্র 
লোকরাও ra অদ্ভুত হীনমন্ততার 


উদয়শঙ্কর ভট্ট, রাম ত্রিপাঠী, বেশীপুরী, * বলীতূত হয়ে, বর্তমানের পরবশতার 


*লক্ষ্ী মিশ্র, প্রভাকর প্রমুখ 
লেখকদের ৷, | 

বর্তমান হিন্দী * না্ট্যলঁহিত্যের 
গতি,  একাস্কিকামুখী, উপরোক্ত 
নাট্যকারবুন্দ ছাড়াও হিন্দী একাঞ্চিকা 
রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন ভারতী, 


অগৌরবকে * ভোলবার জঙ্ক দেশের 
অতীতকে কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক মূর্ত 
প্রকাশ হিসাবে গণ্য করতে অভ্যস্ত 
হন ।. . ক 
ভারতবর্ষ পুণ্াভূমিজ্ঞত ও ভারত- 
খাসী পরমার্থতত্ববাগীশ জাঁতিতে 
পরিণত হয়-_ডারতবর্ষকে বেদ্বান্তের 
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্ A | '_ শয্যার, ২৭শে ফেব্রুয়ারী! ১৯৫১ 


লেখকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ- 


' যোগ্য ৷ 


বিবিধ ॥ ছিম্দী লোকসাহিত্যের 


ক্ষেত্রে গবেষণীত্বক কাকের পচুব 
সস্ভানা রয়েছে । গত দশকে হিন্দী 
লোকসাহিত্য সংগ্রহের দিক দিয়ে 
কাজ অনেকটা অগ্রসর হয়েছে । এ 
ক্ষেত্রে ডাঃ সতোন্দ্রের কাজ বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখযোগ্য, 

আচার্য মহাবীরপ্রসার্দ ছিবেদী 
হিন্দী সাহিত্যে জীবনী রচনার ৃত্রপাত 
করেন ; শ্রীবনারসী দাস চতুর্বেদীও 
এ ক্ষেত্রে অনেক কিছু লিখে গেছেন। 
বহ নতুন এবং শক্তিশালী লেখক এই 
ক্ষেত্রে অনেক কিছু লিখেছেন। 

হিন্দী সাহিত্যে ভ্রমণবিষয়ক রচনা 
খুবই কমা এই শাখার রাছুল 
সাংস্কৃত্যা়নই হলেন অপ্রতিঘন্থী 
লেখক । এ ছাড়াও নাম করা যেতে 
পারে অভ্রেয়। অমৃত রায়. রাকেশ, 
যশপাল, বেণীপুরী ও সত্যোন্স মজুমদার 
প্রমুখ লেখকের । 
' এ ছ্াডাও অনুবাদ সান্ধিত্যের- 
ক্ষেত্রে হিন্দীতে উল্লেখযোগ্য প্রকাশন 
হন মালিক মুহম্মদ জায়সীর “পদ্মা" 
ওয়ত'। এটি অন্নধাদ করেছেন 





ত্রিদিব ঘোষ 
দেশ, অর্থাৎ কিনা ধেশয়াটে চিন্তার 
দেশ বলে চিহ্নিত করা রেওয়াজ 
হয়ে দীড়ায়। শুধুমাত্র ভারতবর্ষের 
বেলায়ই পশ্চিমের পণ্ডিতের! এই 


কেরামতী’ দেখান নি, তারা প্রাচীন. 


পৃথিবীর সভা দেশগুলির মধ্যে 
একমাত্র গ্রীসকে তফাৎ করে রেখে 


এক প্রীক-যুক্তির ( pre-logical ), 


কিংবা ' পুরাপ-সিদ্ধা দৃষ্টিভল্ীীর 
( mythologic world view) 
দায়ভাগ আর সব সভ্যতার ঘাডেই 


' চাপিয়েছেন। গ্রীসকে তারা পৃথিবীতে 


পুরাণ বজিত বস্তুনিষ্ঠ ও যুক্তিপ্রধান 
চিন্তার প্রথম জনক বলে অভিহিত 
করা সত্বেও তার পিছনে কি কারণ 
ছিল তার উপযুক্ত হদিশ দিতে পারেন 
নি। ত'দেব লেখা থেকে মনে হয়, 
তারা প্রকৃতপক্ষে চিন্তার ইতিহাসের 
ভৌগোলিক ব্যাখ্যা কিংবা--কোন 
জাতি, প্রাকৃতিক কারণেই কোন বিশেষ 
গুর্ণের অধিকারী--এই প্রকারের জৈব 


ব্যাখ্যায় গোপন বিশ্বাসী ও এতদ্বারা " 


ইউরোপীয় তথা শ্বেতাঙ্গ মাহাত্মা 
প্রচারের গোপন অভিলাষী । 


আমাদের দেশের দর্শনকে পুরাণ- 
সিদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গীরই জের বলে বলা 
সত্বেও তাকে আধ্যাত্মিক বলাতে 
এবং আমাদের বৈদিক পূর্বপুরুষদের 
আর্ধ নামে অভিহিত করাতে আমরা 
ক্ষ না হয়ে, বরং দাসমন্ুলভ |আনন্দ 
গদ্‌গদ্‌ মনোভাবই দেখিয়েছি ও 
ভারতীয় দর্শনের  আলোঁচনাকে 
বেদাস্তগন্ধী সন্তা_ আধ্যাত্মিক বুলিতে 
বোধাই করে রেখেছি। অথচ 
ভারতীয় দর্শন, 'ভা অস্তিমে ভাববাদী 
বৈদাস্তিক কিংবা অন্ত যে কোন বাদী 
হোঁক না কেন, তার যে একটা যুক্তি 
মর রূপ আছে, নৈয়ায়িক আলোচনার 
ধরণ রয়েছে, কার্য-কারণততু, জ্ঞাতা- 
জ্ঞেয়ের সম্পর্ক ও , প্রমাতত্বের 
(901516705010£%) আলোচনা 
রয়েছে, এক কথায় দর্শনের যে 
একটা নৈয়ায়িক কাঠামো তা থকে 
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শ্রীবাস্থদেবশরণ অগ্রবাল। এই 
বইটিকে সাহিত্য আকাদেমীর পর্থঞ 
থেকে পুরস্কার দেওয়া হয়েছে । 


দর্শনের ক্ষেত্রে একটি,উল্লেখযোগ্য ' 
প্রকাশন হল আচার্য নরেন দেবের. 
“বৌদ্ধধর্ম দর্শন । এই বইটিকেও এ 
বছরে সাহিতা আকাদেমী পুরস্কার 
দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে। 

শিশুসাহিত্য 8 হিম্দীতে উচ্চস্তরের 
শিশুসাহিত্য নির্বাচনের কাজ বেশ 
কঠিন। হিন্দীর বড বড় প্রকাশকের 
দৃষ্টি যে সম্প্রতি শিগুসাহিত্যের দিকে 
পড়েছে এটি আশার কণা । আলনিকের 
দিক দি?য় হিন্দী শিশুসাহিত্য যে 
অচিরেই শ্রীবুদ্ধিলাভ করবে, এ বিষয়ে : 
সন্দেহ সেই । 


শিশুসাচিশ্যিকদের মধ্যে 
জীম্দর্শন, বেনীপুরী, কূপনারায়ণ 
পাণ্ডে মোহনলাল দ্বিবেদী, দিনকর, 


অন্পলাল মণ্ডল, শ্রীনাথ সিং 
মোহনলাল মেহতা, সপ 
বাজপেষী, নরোত্বম নাগর প্রমুখ ! 


লেখকদের নাম সর্বাপ্রগণা। | 

হিন্দী শিশু মাসিক পত্রিকার মধ্যে 
“বালসখা?, চুল মুর বালক’, 
কিশোর? চিন্দামাম ' এবং বাল 
ভারতী'র নাম উল্লেখযোগা । 


বঞ্চিত নয় একথার টপর জোর 
দেওয়া হচ্ছে না; কাবণ স্থামরা যখন \ 
আধ্যাত্মিক. বাযুক্ীবীক্ষাতি তখন 
আমরা ইন্স্রিযবোধ, বুদ্ধি ও বহির্গৎ, 
সব কিছুকে অগ্রান্ত'করে চোখ বুজে - 
ধ্যান করেই সব জানতে পারি 
ইউরোপীয়ানরাও আমাদের সেই " 
সার্টিফিকেটই” দিয়েছেন । 

পৃথিবীতে এমন কোন জাতি 
আছে কি যে দেহধর্ম্মের উর্ধে, বস্তু 
জগতের উপর নির্ভর ও তার সম্পর্কে ' 
জ্ঞান যার না থাকলেও চলে, যার 
সমাজ্র-সভ্যতা উদ্ভট অতি প্রাকৃত 
নিয়মে তৈয়ারী ও চলে, এবং যার 





মননের ধর্ম্মও সর্কমানবের সাধারণ 


মনোধৰ্ম্ম থেকে সম্পূর্ণ অন্ত ধরণেয়। 
এর উত্তর নিশ্চযই-না-দিযেই দিতে হয়। , 
ভারতবর্ষ সম্পর্কে এ রকম এক উন্তট 
মতই কিন্ত' ভারতীয় এতিহ্োর নামে ' 
চলে আসছে এবং ও, ত্রাস্তিক্স নিরসন 
একাস্তভাবেই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে ।, 


লেখক সেই ভ্রাস্তি সরি 
উদ্দেশ্যেই এই ছোট পুস্তকটি * রচনা 
করেছেন এবং ভারতীয় দর্শনের ৮ 
যুক্তিবহ ধারা এবং রূপটির পরিচয় 
দেবার চেষ্টা করেছেন । ' এই ধরণের ২ & 
আলোচনা আরও বিস্তৃত পরিসরে 


হওয়া প্রয়োজন এবং তার ভূমিকায 


এ সম্পর্কে ৰে প্রতিশ্রুতি শ্িনি 
দিয়েছেন, তা তিনি পালন করবেন 
বলেই আশা করি। প্রাচীন সভ্যতার 
চিন্তার ' ইতিহাস বিবেচনা প্রসঙ্গে 


- বর্ততমানকালে নৃতব, প্রত্মতত্ব, তুলনা- ' 


মূলক ধর্মতত্ব ও মানবীর চিন্তার 
স্বভাব বিচার সম্পক্কীয় তত্বের . 
আলোকে তার আলোচনা ভবিষ্যতে “ 
আরও বিশদ করবেন বলেই আশা 
করি। , টি এ 
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- _ থেলাধুরাৱ ট্ততিব্ে বেন সৰকাৰেৰ 
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গ্রণংমনীয় টা 


পসশস্ভিনসনৰঙ্গ হলন্ন্কান্র নিক্ষি সম (কুন ৯ 


(দরপপের ক্রীড়া পর্যবেক্ষক ) 


কথাটা হজম করতে আমাদের কংপ্রেসই সরকারদের হয়তো 
অদ্বদ্তি বোধ হতে পারে কিল্তু কথাটা খাঁডি-খেলাধ্‌লার ক্ষেত্রে চিন্তা 
করায় এবং উন্য়শমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করার বিষয় কেরলের কাঁমিউ- 


নস্ট সরকার জন্যরাজ্য দরকারদের 


অনেকটা পেছনে ফেলে দিয়েছে। 


ভারতবর্ষে সনিগ্নান্মিত না হয়েও খেলাধূলা জাতীয় জীবনে একটা 
ঠুবাশষ্ট স্থান অধিকার করে নিয়েছে । খেলাধুলায় জনসাধারণের সহজাত 
অনুরাগ । তাই জাতীয় জশীবনের সঙ্গে খেলাধূলা অপ্যাঙ্গী জাঁড়ত। 
উন্নয়ণে জাতীয় সরকারের নিষ্ঠা নেই কিল্তু খেলাধূলার 

মাখার্থ্য সম্পর্কে সচেতন না হয়ে থাকা ছাড়া আজ আর জাতীয় 


সরকারের গত্যন্ভর নেই। 


উপায় নেই বলেই জাতীয় সরকার 
কখনো কখনো খেলাধুলার উন্ননণের 
প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিষয়টি আলোচনার 
শ্সন্তে কমিটি গবসান,' খ্যাতকীতি 
খেলোয়াড়দের রাষ্ট্রীর্ সম্মানে অত্তি- 
চ্যক্ত করে কত'ব্য করার সান্বনা 
পেতে চান এবং আস্তর্জাতিক 
হ্ষীড়াক্ষেত্রে ভারতীয়ের! সফল হলে 
শ্সামাদের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে 
দেশের অনেক কর্ণধার তাড়াতাড়ি 
ঠাদের বাহবা জানিয়ে ভারতীয় 
শ্মীড়াবিদদের অগ্রগতির ইতিহাসের 
বঙ্গে নিজেদের পরোক্ষে জড়িয়ে 
তে চান। 

বাহবা দিয়ে বাহবা পাবার এই 
চষ্টাকে বড্ড বিসঘৃশ ঠেকে যখন 
শনে পড়ে যে ম্বাধীনত! পাবার পর 
শকযুগ অতিক্রান্ত হতে চল্লেও কিন্ত 
শতোদিনেও খেলাধুলার উন্নয়ণে 
শ্গারতীয় ক্রীড়াজগতের সুষ্ঠু পরিচাল- 
শর পথ প্রশস্ত হয়নি। দায়িত্বশীল 
[হল থেকে মাঝে মাঝে খেলাধূলার 
চল্যাণে জাতীয় সরক।রের ‘‘পবিত্র 


কর্তব্যের কথা শ্ররণ করা হয়েছে, 
লোকসভা ও বিধানসভায় মধ্যে মধ্যে 
ক্রীড়াপ্রসঙ্গে আলোচনা হয়েছে, 
ভারত সরকার খেলাধুলার কল্যাণে 
কিছু টাকাও মঞ্জুর করেছেন। কিন্ত 
‘তবুও আসল কাঁজ বিশেষ কিছু 
করা হয়নি এবং একযুগ আগে 
এদেশের ক্রীড়াজগতের অবস্থা যা 
ছিল তা পালটায় নি আদৌ । 
সরকারের পক্ষ থেকে মুঠোমুঠো 
টাকা মঞ্জুর করে দায় উদ্ধারের কৈ ফিয়ৎ 
সৃষ্টি করা যায় কিন্তু সে টাকা কিভাবে 
বায় করা হলো, কেন হলো, কারা 
সেটাকা পেয়ে এলোমেলো করে 
দিলো এসব তথ্য না জানলে এবং 
তা জেনে ভবিষ্যত নীতি নির্ধারণে 
সতর্ক না হতে পারলে দাহ়নিত্ব পালন 
করা যার না। ভারত সরকার সে 
দায়িত্ব পালন করতে পারেন নি 
কারণ সরকার নিজে চাননি সে 
দায়িত্ব নিতে। একযুগ বা একাধিক 
যুগ ধরে ধার! ভারতীয় ক্রীড়াজগতের 
কর্ণধার সেজে আছেন তারাই আজ 





আলোচনা, জিজ্তাসা ও নুতন চিন্তা-ভাবনায় সুদ 
সাহিত্য পত্রিকা 


সমকালীন 


A 


he 


প্রবন্ধ || মাধব কান্দলার রামায়ণ 


৬ষ্ঠ বর্ষ |৷ ফাল্তুন ।। ১৩৬৫ 


৷ সোমেন বস্তু 


রষ্টা জগদীশচন্দ্র । সনতকৃমার রায়চৌধুরী 


ষৃতীন্গনাথের কাব্যে জীবনজিজ্ঞাস। 


। ভবানী সান্ন্যাল 


অনুস্থৃতি ॥ সান্নিধ্য । চিন্তামণি কর 
উপন্যাস. এক ছিল কন্তা। স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, 


আলোচলা। সম্যক । শঙ্কর গুপ্ত 

মোহিতলালের ছন্দ । প্রফুল্লকুমার দত্ত 

সমালোচন! * কবিতা ৬ সমাজ সমস্যা ১ 
প্রতি সংখ্যা_-€০ নঃ পঃ 7. বাঁধিক ছয় টাকা 





ইংরেজী মাসের পয়লা ভারিখে নিয়মিতভাবে 

ূ প্রকাশিত হয় * 

। ১ *সল্পাচ্ছক £ আনন্দপোপাল তসনগ্গ 
২৪ চৌরঙী রোড। কলিকাতা-১৩। 


ফোন £ &৩৫১৫৫ 


'গডতে পারেন, 


ভারতীয় ক্রীড়াজগতের সর্বময় কত । 


স্বাদের অপব্যয় ও অপকীতির অভি- 


শাপে ত্রীড়াক্ষেত্রে ছুর্নাতির পাহাঁড 
জমেছে, ভারতীয় ক্রীডাবিদদের 
এগিয়ে যাবার পথ হয়েছে বন্ধুর তাদের 
হাতে আজও রয়েছে ক্ষমতা ও 
সরকার গ্রাদত্ত অর্থ বারের অথবা 
অপব্যয়ের অধিকার । তাদের না 
সরিয়ে, কুচত্রীদের হাতের মলিন 
ষ্পর্শ না এড়িয়ে হারা ভারতে খেলা- 
ধূলার উন্নয়নের আশা রাখেন: তারা 
আসলে দেখেন দিবাস্বপ্র । ভারত 
সরকারও সেই দিবান্বপ্নে বিভোর ; 


দায়িত্ব পালনে নিজেকে নিযৃ্ত। না, 
, করে কতকগুলি বার্থকর্মকত? ও সেই' 


কর্মকতর্গোর্ঠী পরিচালিত যোগ্যতা- 
বিহীন ক্রীডাসংস্থার মুখাপেক্ষী থেকে 
ভারত সরকার স্থদিনের প্রত্যাশী ৷ 
সে স্থদিন বিগত যুগে আসে নি, 
আসবে না ভবিষাতেও। বার্থ 
সংগঠকদের কৃপা! ভিক্ষা করে ভারত 
সরকার ভাগোর দোহাই মানতে 
পারেন কিন্তু ভারতের ভাগ্য যে 
ন! তাঁর সাক্ষ্য 
ভারতের খেলাধূলার ইতিহাসেই রয়ে 
গিয়েছে। সে সাক্ষ্য অস্পষ্ট নয় 
ধোঁয়াটেও নয়। 


চিস্তারাজ্যের অস্পষ্টতার ধোয়া 


কেরল সরকারের দৃষ্টিপথ আচ্ছন্ন 


করে দেয়নি তাই কেরল সরকার 
রাজোর খেলাধুলার উন্নয়ন ও প্রসারের 
দায়িত্ব নিয়েছেন নিজের হাতে, 
সেখানে খেলাধুলা নিয়ন্ত্রণের ভার 
তুলে নিয়েছেন নিজেরই কীধে। 
এতোবড় 'দেশের ওই একটি মাত্র 
কোণেই ক্রীড়াদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত 
একজন মন্ত্রী আছেন; কদিনেরই 
বা অস্তিত্ব, বর্তমান কেরল সরকারের 
কিন্তু এরিমধ্যে ব্রিবার্জমে সিস্তার ট্র্যাক 
সমন্বিত একটি ষ্টেডিয়াম তৈরী হয়েছে, 
যে ষ্টেডিয়ামে বসে কমপক্ষে কুড়ি 
হাজার অনুরাগী ,ক্রীড়ামুষ্ঠান প্রত্যক্ষ 
করার সুযোগ পাবেন, পেয়েছেনও 
সম্প্রতি জাতীয় আযথলেটিক প্রতি- 
যোগিতার অনুষ্ঠান কালে । 

নবনিনিত ষ্টেডিয়ামের উদ্বোধন 
কালে ক্রীড়ামন্ত্র যুক্ত টু ডি টমাস 
বরীড়াক্ষেত্রে কেরল, সরক্লারের নবতম 
পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন । কাজের 
নামে কোনো ভাসা খাসা নীতি 
নয়, দায়িত্ব পালনে, সক্রিয় কর্ম পদ্ধতি 


অবলম্বনের পরিচয় দ্রেও্জা এবং 
বলিষ্ঠ, পদক্ষেপে এগিয়ে : যাওয়াই 
কেবল সরকাধ্রর লক্ষ্া। এই লক্ষ্য 
অন্টের ও ১ অন্থুকরণীয় ও 
আদর্শস্থানীর | ৪৯ হ 


: পথে এগিয়েছেন | 





নতুন পরিকল্পলাঘ কেরূল সরকার 
রাজ্যে খেলাধূলার প্রসার ও উন্নয়ন- 
কল্পে প্রতি বছর দশলক্ষ টাকা ম্বতত্ত্ 
করে রাখবেন । কেরলের কিশোর- 
তরুণ, কিশোরী-তরুণীদের ক্রীড়া 
মালোন্নয়নে এই টাকা বাষ করা হবে | 
খেলাধুলায় যার! দক্ষতা অঞ্জন করবে 
তাদের সুযোগ, স্থবিধা সাহায্য 
বিধানে আধিক সাহাঘ্য করলা হবে, 
দক্ষ খেলোয়াড়-ছাত্রভাত্রীদের বিনা 
বায়ে অধায়নের ভার এবং অধায়ন 
শেষে চাকুরী যোগাড় করে দেবার 
দায়িত্ব নেবেন শ্ববং কেরল সরকার ৷ 
অর্থাৎ গৌজমিলের বাস্ত' নয, খেলা 
শেখাবার, লেখাপভডাব এবং সবশেষে 
খেলোয়াড জীবনে গ্রত্তিঠিত করার 
দায়িত্ব কেরল*সরকার নিজের হাতেই 


খেলাধূলা! সম্পর্কে কেরল 
সরকারের নবতম পরিকল্পনা এবং 
সমগ্র নীতিকে স্বাগত জানাই ৷ কেরল 
সরকার ক্রীভাক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা 
ভারতীয় ক্রীড৷- 
জগতের সর্বালীণ কল্যাণে কেরল 
সরকারের ভূমিকার সাফল্য কামা। 
এই ভূমিকা সফল হলে নতৃন শিক্ষার, 
যথার্থ প্রয়োজনীয় শিক্ষার নজীর 
থাকবে. অন্ত রাজ্ঞাসরকার এবং ভারত 
সরকারের সামনে । কমিউনিষ্টদের 
দেওয়া শিক্ষা গ্রহণ করতে তখন 
অকমিউনিষ্টদের আপত্তি থাকলেও 
শিক্ষার ওঁতিহাসিক মূল্য কমবে না'। 
তবে নিরাশ হবার সময় বোধহয় 
এখনও আসে নি, আগে কেরল 
সরকারের ভুমিকার ভবিষ্যৎ যাচাই 


' ভূমিকাটা আপন! থেকেই যনে উকি 


্ বা রি 
হোক্‌ তারপর ভারত সরকারের নীতি 
দিদ্ধারিত হোকৃ। সবশেষে ন! হয় 
আর একবার সমগ্র বিষয়টা যাচাই খু 
করা যাবে । বত yo . 
এই ফাঁকে একবার আমাদের 
পশ্চিম বাংলার অবস্থাটা স্বরণ করে 
নিই । কের সরকারের ক্রীডামন্ত্রী 
নিষোগ, লীডা নির্যম্বণের ভার গ্রহণ 
এবং ক্রীডালম্পর্ষিত পরিকল্পন! 
নেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাসরকারের: 


দেষ। কলকাতায় ষ্টেডিযাম হট, 
সরকারের হাতে খেলাধুলার, নিয়ন্ত্রণ 
চার আসবে, রাক্ষোর* ক্রীডাক্ষেত্রে 
তলীতি দুর হবে, এমন্লি ধারা অনেক 
গালভর! আশ্বাস শুনিয়ে বিধানমরকার , 
একদা ১৯৫৫ সান্ে “কালকাট! 
স্পোর্টস এাক্টা নামে একটি আইন * 
উত্থাপন করেডিলেন | আটনসভাম 
সর্বসম্মতিক্রমে সে আইন, বিধিবন্ধও 
হয়েছিল কিন্ত চারবছর পরও সেই 
আইন বাস্তবে চালু করা হয়নি । 
কেন হয়নি সে কারণ ডাঃ রায় 
জানেন, আমর! শুধু অন্তমান করতে 
পারি। অনুমান অসঙ্কত নয যে 
গ্রোষ্ট' চালু হলে অনেক পক্ষের স্বার্থে < 
এবং কোনো কোনো পক্ষের ভাতে 

হাত পডতো । ডাঃ রায় তা জ্ঞন-- 
স্বার্থকে উপেক্ষা করে বাংলার ক্রীড'- 
জগতের কয়েকজন মার্কামারা ব্যক্তির 
স্বার্থরক্ষায় আকুল হয়েছেন । এতে 


'আশিতদের প্রতি ডাঃ রায়ের অশেষ 


কৃপা বর্ষণের নজীর সৃষ্টি হয়েছে সন্দেহ 
নেই কিন্ত রাজ্যলরকারের ও আইন 
সভার অর্ধ্যাদা রক্ষা পাইনি এবং 
বাংলাদেশের জনসাধারণের প্রতি 
সুবিচারও করা হুমুনি । 





যুশিদাবাদ জেলায় বেৱোদিন : 


ভৈ নিয়ে 


অত্যাবশ্যকীয় দ্রবামূল্য নিয়ন্ত্রণাদেশ 
চালু হওয়ার পর জেলার গ্রামাঞ্চলে 
এবং মফস্বল শহরে কেরোসিন তৈল 
কালোঁবাজারৈর কালোকারবারীদের 
উদগ্র মুনাফার 
হইয়াছে বলিয়া 
গিয়াছে । 
সর্বত্রই নিপ্রদ্দীপের মহড়া চলিতেছে 
এবং যুদ্ধকালীন ব্লাক আউটের 
আতঙ্কময়. ছুঃস্বপ্রকে পুনরায় নিষ্ঠুর 
সত্যে পরিপত করিয়াছে 

. জলঙ্গী, ভোমকল, ভরতপুর+ 
সালার, তালিবপুর, শক্তিপুর, 
বেলডাঙ্গা, জঙ্গীপুর প্রভৃতি অঞ্চলের 
নিজস্ব সংবাদদাতাদের নিকট 
হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জান! গিয়াছে 


সংবাদ পাশুয়া 


শিকারে পরিণত 


তাঁহার ফলে গ্রামে শহরে ৭ 


মুনাফাবাদী ' 


আলোর ব্যবস্থাতেও বিদ্রু ঘটিতেছে 
বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে 
জেলার সহরাঞ্চল বিজলী আলোর .' 
দৌলতে নিষ্প্রদীপ হইতে অব্যাহতিলাভ-. 
করিয়াছে সত্য তবে গৃহস্থের নিত্য- 
প্রয়োজনীয় কার্ধো কেরোসিন ব্যবহার 
ক্রমশ সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে। : * ৪ 
সমাজবিরোধাঁ” কার্যাকল্থাপ--চুরি 
ডাকাতি রাহাক্ঞানির সংখ্যা তো বৃদ্ধি * 
পাইয়াছেই_-রাতের অন্ধকারের 
স্থষোগে ছুবৃত্বেরা অসছুষ্গোহ্টে নিরীহ ' 
গ্রামবাসীদের গৃহে প্রবেশের, সংবাদও 
পাওয়া যাইতেছে ।& তালিবপুর 
ইউনিয়নের কোরগ্রাম,, ঘোষপাডা, 
বডখড়ি গ্রামে ডাঙ্কঃতির পর পুনরায় 
তালিবপুর গ্রামের অন্তুকূল গড়াইয়ের 


4 
খ 


৫ 


যে উল্লিখিত অঞ্চলসমূহে নিয়স্ত্রিত্/ বাডীর তাল! ভাল্লিয়া গোলার ধান 


মূলোর, পরিবর্তে নয় দশ টাকার, 
প্রতি টিন এবং খুচুর৷ দশ আনা 
“সেরে বিক্রয় হইতেছে । বিভিন্ন 
বিস্তায়তনের পরীক্ষা সন্্িকট, কেরো- 
সিনের অভাবে ছাত্র সমাজের পঁড়া- 
শোনা বন্ধ । সমাজ শিক্ষার অস্তভূক্তি 
নৈশ বিস্তালয়গুলিরও নাভিঙ্গাস 
' উঠিতেছে-এই একই কারণে। 
কোন কোন ক্ষেত্রে হঠুসপাতালে 


চুরি করা হইয়াছে বলিয়া জ্রান! 
গিযাছেএ কেরোসিন তৈলের অভাবের 
ইয়োর দুবত্তেরা যে অন্ধকারের 
* সুযোগ গ্রহণে উন্মুখ হইরা উঠিতেস্ছ 
উপরিউক্ত ঘটনা তাঁহার প্রারম্ভিক € 
হুচনা | চিন Ee 
( মুশিদাপাদের সাপ্ত।হিক ণ“জনমতশ- 
এর ১২ই ফেব্রুয়ারী সংখ্যা থেকে, € 
উদ্ধত) 


* ক্ষান্ত মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্প সেন । 


, করবেন! 


~~ 





দর্পণ 


. পার্ক সার্কাস সংগীত সন্গেলন 


-. গত KR ফেব্রুয়ারী থেকে ১৪ই 
ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত পার্ক সার্কাসে পার্ক 
ইউনিয়ন ক্লাব আয়োজিত সংগীত 
সম্মেলনের চতুর্থ বাধিক অধিবেশন 
অন্মঠিত হয়েছে । ভারতের কয়েকজন 
বিশিষ্ট শিল্পীর অংশ গ্রহণে বিভিন্ন 
দিনের অমৃষ্ঠান--কোন বৈচিত্রোর 
দাবী না" রাখলেম্ত_--মোটের উপর 


উপভোগ্য হয়েছিল । 


t ১১ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় সম্মেলনের 
আনুষ্ঠানিক উদ্বেধন করেন রাজ্যের 


প্রাদেশিক, কংগ্রেস কমিটির সাংস্কৃতিক 
উপসমিতি * কর্তৃক প্রযোক্তিত 
রবীন্দ্রনাথের “পরিত্রাণ" গীতিনাট্য 
প্রথম রাতের একমাত্র অনুষ্ঠান ! 
দ্বিতীষ বৈঠকে (১২ই ফেব্রুয়ারী) 
কুমারেশ বসুর ঝি'ঝিট রাগে ধামার 
এবং অঞ্জলি ভট্টাচার্ধোর কথক নৃত্যের 
খর নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় সেতারে 


পশ্চিম বঙ্গ 


(দর্পপের সংগীত সমাহলাচক ) 
“হেম ললিত” রাগ পরিবেশন করেন । 
রাগটি শিল্পীর শ্বরচিত। হেমস্ত ও 
ললিত রাগের মিশ্রণে উৎপন্ন এই 
রাগটির স্বর বিন্তাসে আসলে 
হেমন্তেরই প্রাধান্ত। ললিতের ক্ষীণ 
আভাস "ছিল কেবল ছই মধ্যমের 
প্রশ্নোগে। মধারাতের শাস্ত পরিবেশ 
অনুযায়ী রাগ নির্বাচন করে বড়ে 
গোলাম আলী খান, “বেহাগ' ও 
বাহার'-এ ছখানি খেয়াল গান। 
কিন্তু বেহাগের সমাহিত প্রকৃতির 
সার্থক রূপায়ণের পথে প্রবল বাধা 
হয়েছিল সে-দ্িনের ঝড়-বুষ্টি। কোনও 
প্রকারে খেয়াল শেষ করে তিনি 
অন্ুরাগীদের দাবী যেটান বহুশ্রুত 
“আয় না বালম* এবং “হরি ওম্‌ 
তেৎ সৎ” গেয়ে । 

তৃতীয় বৈঠকে (১৩ই ফেব্রুয়ারী) 
রোশনকুমারীর কথ্ধক নৃত্যে পাপ্জীব, 
জয়পুর, দিল্লী ও লক্ষৌ ঘরানার বিভিন্ন 





বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন 
৩ষ্ঠ বাধিক সম্মেলনের অনুষ্ঠান সূচী 


* আগামী মার্চের ৮ তারিখ থেকে 
কোলকাতার মার্কাস স্কোয়ারে বঙ্গ 
সংস্কতি সম্মেলনের শুষ্ঠ বাধিক 
অধিবেশন আরম্ভ হচ্ছে। এবারও 
সম্মেলন পক্ষকালব্যাপী অর্থাৎ ২২শে 
মার্চ পর্য্যন্ত চলবে! 

সম্মেলনের এবছনও 
সম্মেলনেধ বিভিন্ন দিনের অধিবৈশনে 
পূর্ব ও ' পশ্চিম “বাংলার বহু গুণী 
গ্রামীণ শিল্পীদের তাদের স্ব স্ব জেলার 
ক্ভিশ্ন সাংস্কৃতিক উপাচারগুলি পরি- 
বেশন করবার উদ্দেশ্যে উপস্থিত 
এর "মধ্যে দ্বৌ নাচ, 
ক্লাড়শাল! নাচ, লাটা নাচ, টুস্থ গান) 
বীরতূমের সাওতাল নাচ ও, গান, 
“লেটে। যাত্রা, রাঁয়বেশে ; জয়নগর 
মুজিলপুরের পুতুল নাচ) উত্তরবঙ্গ ও 
দ্বাজিলিংএর লোকসংগীত ও নৃত্য) 
*পূর্বববঙ্গের রাছেন বর্ণ ও সম্প্রদায়ের 
কবিগান ;*মু্শিদাবাদৈবু শেখ গুমানী 
“দেওয়ান ও বীরভূমের লম্বোদর 
চক্রবর্তীর কবির লড়াই ; মনোরঞ্জন 


. চৌধুরীর পরিচালনায় নোয়াখালীর 


মাঝিদের গান ; বরিশালের প্রখ্যাত 
চোলবাদকণ্ক্ষীরোদ নট বনাম চাকার 
শরৎচন্র দাসের চাকের লড়াই ; 
বীরভূম, বাঁকুড়া ও মালদহের বাউল 
সম্প্রদায়ের গান ; ময়মনসিংহ গ্নীতিকা 
উল্লেখফোগ্য | * * 


এবছর সর্বদমেত পীচখানি নাটক 
সম্মেলনে নির্দিষ্ট হয়েছছ যধা 2 শিশির- 
, কুমার ভাছুড়ির পরিচালনায় শরৎ- 
চন্দ্রের ষোড়শী; শত্ভু মিত্রের পরি- 
চালনায়* বহুরূপী কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের 
চার অধ্যায়) লিটল থিয়েটার কর্তৃক * 
উৎপল দত্ত, ৫শাভা সেন প্রতৃতি 
অভিনীত, মাইকেল দত্তের বুড়ো 
শাঁলিকের ঘাডে রো ও একেই কি 
বলে সভ্যতা; রূপকার কর্তৃক তুলসী 
লাহিড়ী ও কালি সরকার পরিচালিত 
*দুখৌর ইমান ও ইনৃষ্টিটিউট গ্রপ কর্তৃক 
অমৃতলাল বসুর খাস দখল । 

আধুনিক সংগীতের গতি ও প্রকৃতি 


নিয়ে আলোচনা করবেন বোম্বাই 
প্রবাসী সুরশিল্পী শ্রীদলিল চৌধুবী 
এবং তার সঙ্গে সংগীত “সহযোগিতা 
করবেন বিভিন্ন শিল্পী । সংগীত সম্বন্ধে, 
আর একটি তথ্যযলক আলোচনা 
করবেন প্রখ্যাত সংগত সমালোচক 
শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র এবং তার সঙ্গে 
সংগীত সহযোগিতা করবেন শ্ীদিলীপ- 
কুমার রায়ের পরিচালনায় কাকলী 
শিল্পাগোর্ঠী। শ্রীসস্তোষ সেনগুপ্রের 
পরিচালনায় সুরমন্দিরের ছাত্র-ছাত্রীরুন্দ 
কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদ! 
এবছর অঞ্ঠতম আকর্ষণ হবে এবং 
বিশিষ্ট শিল্পীদের কষ্টে রবীন্দ্রনাথের 
গানও শোনা যাবে । পুরাতলী বাংলা 
গানে শ্রীমতী আঙ্গুরবালা, শ্রীমতী 
উন্দুবালা, শ্রীমতী কমল! ঝরিয়া ও 
শ্রীকালিপছ পাঠক অংশ গ্রহণ করেন । 

এবছর কুষ্চন্ত্র দে সম্প্রদায় 


'রাইরাজা" পালা কীর্তন পরিবেশন 


করবেন প্রখ্যত লোকসংগীত 
গায়ক শ্রনিম্্ল চৌধুরী ও সম্প্রদায় 
বৃতসহযৌগে পূর্ববঙ্গের লোকসংগীত 
পরিবেশনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন । 
গত বছর থেকে সম্মেলনের উদ্তোক্তা- 
বন্দ বৃহত্তর বঙ্গের সাংস্কৃতিক উপাচার- 
গুলি পরিবেশনের দায়িত্ব গ্রহণ 
করেছেন তম্মধো উড়িষ্যা সরকারের 
প্রেরিত পাইক নৃত্য দর্শকদের স্ররপ- 
যোগ্য । এবছর ডাঃ ভূপেন 
হাজারিকার পরিচালনার ও শ্রীমতী 


স্জপতিমা বড়ুয়ার তত্বাবধানে সম্মেলনে 


আসামের লোকসংগীত ও নৃত্য দেখ! 
যাবে এবং গৌরীপুরের রাজপরিবারের, 
স্বর্গতঃ প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়ার স্ত্রীর 
পৃষ্ঠপোষকতায় এই দলটি* কোলকাতায় 
আসুছেন। উড়িষ্যার ওড়িষি নৃত্য 
এবার অগ্ভীতম আকর্ষণ হবে। সম্মেলনে 
এবছর উচ্চাঙ্গ সংগীত" সারারাত্িব্যাপী 
চলবে এবং শ্রীষ্তাম গঙ্গোপাধ্যায়, 
শ্রীনিখিল বন্দোপাধ্যায়, প্রীচিন্ময় 
লাহিড়ী, শ্রীশচীন দাস ( মতিলাল ), 


ব কেপ্লামতউল্লা খাঁ প্রমুখ অংশ. 
রি শুফ্ষণ করবেন । 
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** গেছে। 


“টুকড়ার* কাজ প্রশংসার দাবী 
রাখে। পশ্চিম পাকিস্থানের শ্তাম 
চৌরাশী ঘরানার তরুণ . শিল্পী, 
সালামত ও নাঁজাকত আলীর খাঁর 


মিয়াকি মল্লার-এ খেয়াল যদি বা 
কথনও একঘেয়ে মনে হয়ে থাকে 


তবে সে-ন্ন্ত দায়ী শিল্পীদের আতিশয্য 


১ ও পুনরাবৃত্তি-প্রবণতা | এই বৈঠকের 


প্রধান আকর্ষণ রবিশঙ্কর সেতারে 
কেদারা রাগে প্রথমে আলাপ, জোড 
ঝাড়া এবং «আনন্দি-কল্যাপ* রাগে 
একখানি গৎ শুনিয়ে এবং সবশেষে 
একখানি ধুন বাজিয়ে শ্রোতাদের 
খুসী করেন। সঙ্গে তবলার "যজ্ঞ! ' 
দেখি .এছেন শাস্তাপ্রসাদ | 


শেষ অধিবেশনে (১৭ই ফেব্রুঘারী) 
অন্ুষ্ঠানলিপির শীর্ষে ছিলেন নৃত্যশিল্পী 
শ্রীমতী বসস্ত।  ভরতনাট্যমের 
নৃতা-পদ্ধতি অন্ুষায়ী শিল্পী 
“আলারিস,* দিয়ে অনুষ্ঠান আরম্ভ 
করে 'জতিশ্ররম্। “শব্দম”, “বর্ণম’, 
প্রভৃতি পরিবেশন করে ভরত- 
নাট্যমে তার নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন! 
আলী আকবর খাঁ স্বরোদে প্রথমে 
গ্ছায়ানট" রাগে আলাপ করে 
একখানি গান বাজান কিরওয়াঁনা 
রাগে ; এবং পরে শ্রোতাদের 
মনোরঞ্জন করেন মাঝ-খাম্পাজে 
একখানি ঠুংরী বাজিয়ে। গাঙ্গ বা 
হাঙ্গল “মারু বেহাগ,” “আভোগী” ও 
“বসস্ত” রাগে খেয়াল পরিবেশন করেন । 
বিলাষেত হোসেন খাঁ সেতারে প্রথমে 
প্দ্রবারী কানাড়া” ও পরে একখানি 
জনপ্রিয় হাক্ছা সর (“ভেঙে মোর 
ঘরের চাবিশ্র শ্বরের অনুকরণ ) 
বাজিয়ে প্রচুর হাততালি লাভ করেন । 
রাত্রি শেষে ওস্কারনাথ ঠাকুর 
পটমঞ্জরী ও নীলাম্বরি রাগে খেয়াল, 
একখানি ভজন এবং সর্বশেষে তার 
অনন্থুকরণীয় ণবদ্দেমাতরমশ গেয়ে 
সম্মেলনের সমাধি সুচনা করেন। 
বিভিন্ন বৈঠকে তবল'য় 'কানাই দত্ত 
এবং সারেন্সিতে সাগীরল্দীন স্বীয় 
সুনাম অক্ষুধ রাখেন্‌। 

এই সম্মেলনের" স্থান নির্বাচন 
বাপারে উদ্ভোক্তারা, বলাবাহুল্য, 
সু-বিবেচনার পরিচ্ব দেননি ! উচ্চাংগ 
সংগীতের জন্ত ভিন্ন পরিবেশ প্রয়োজন । 
প্রায় আমীর আলী এভেনিউর উপর 
রচিত মণ্ডপে অন্ুষ্ঠিত এই সন্মেলনে 
অনেক ই হৃদয় স্পর্শ করার পূর্বেই 
ট্রাম-বাস-মানুষের * সরযতায় হারিয়ে 
টর্ধীসঙ্জার ব্যাপারেও 
কোন নুতন দুর্টিভঙগীর পরিচয় পাওয়া 
যায়নি 1. জমকালো পশ্চাৎপট অনেক 
সময়, ধিশেষ করে নৃত্যকালে* দৃষ্টি 
বিভ্ৰম ঘটিয়ে দর্শকের বিৰক্তি উৎপীদনই 
করেছে। - ভবিস্ততে উদ্টোক্তারা 
এবিষয়ে মচেতন হলে সম্মেলনের 
সরবাঙ্গীণ সাফল্যই শুধু নিশ্চিত হবে| 


ূ উপকরণ 


দণ্ুকারণ্য 


Eg 
ঠা 


শূক্রবার, ২৭শে ফেব্রুয়ারণী, ১১৫৯ 


পরিকল্পনা! - 





(এম পৃষ্ঠার পর ) . 


শুরু করা প্রয়োজন | খনি, লৌহ 
ও ইন্প্রাত শিল্প, হইটতৈয়ারী শিল্প 
ও কাগজশিল্প ইত্যাদি অবিলম্ষেই শুরু 
করা যাইতে “পারে । আমাদের 
আর্থিক দুর্বলতার দরুণ শিল্পায়নের 
ক্ষেত্রে পিচছাইয়া পড়িলে চলিবে না। 
এক্ষেত্রে জনসাধারণের উৎসাহকেই 
পুঁজি করিয়া লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, 
ইট ভৈয়ারী শিল্প, কাগজ শিল্প 
ইত্যাদি অর্থনীতির দিক দিয়! 
গুকত্বপূর্ণ, শিল্পের ক্ষেত্রে আমাদের 
অগ্রসর হইতে হইবে |] যদি আমরা 
চীনের উজল দৃষ্টাস্ত অনুসরণ করিতে 
পারি তাহ! হইলে আমরা উদ্বান্ত 
পুনর্ধসতিকারীদের মাটির চুল্লী নির্মাণ 
করিয়া আকরিক লৌহ গালাইয়া 
ঢালাই লোহা বা নরম লোহা 
ইত্যাদি তৈয়ারীর কাঙ্ছে উৎসাহিত 
করিতে পারি । এবিষয়ে সন্দেহ 
নাই যে এই পদ্ধতিতে উৎপাদিত 
লৌহ নিয়ঙ্গাতের হইবে। কিন্ত 
চাষের যন্ত্রপাতি বা শৃহনির্াণের 
নির্মাণের কাঁজে তাহা 
অনায়াসেই ব্যবহার করা চলিবে 
এবং তাহার প্রয়োজনও ওঁ অঞ্চলে 
হইবে খুব বেশী। ' 

(১১) এই কর্পোরেশন সরকারী 
তহবিল হতে যে অথ পাইবে তাহা 
ছাড়াও ইহার বিভিন্ন পরিকল্পনা 
রূপায়পের বিশেষতঃ শিল্পাযণে বিভিন্ন 
খণদান-সংস্বাগুলির সহিত আর্িক 
চুক্তির, দ্বারা অর্থের যোগাড করিযা 
কুড্র শিল্পগুলিকে অনেকদূর সম্প্রসারিত 
করিতে পারিবেন । 

(১২) বৃহৎ শিল্পায়ণের -ক্ষেত্রে 
এ অঞ্চলে রাষ্ট্রীয় উদ্ভোগকে প্রধান 
ভূমিকা গ্রহণ করিতে হবে এবং 
মূল -ক্ষেত্রগুলি দখল করিতে হইবে । 
ব্যক্তিগত উদ্কোগে প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলির 
নিয়ন্ত্রণ এবং তাহাদের বিকাশের 
তত্ববধানও কর্পোরেশনের অধিকারেই 
থাকিবে ৷. 

(১৩) শাসন ব্যবস্থায়, আমলা- 
তাস্ত্রিকতা বৰ্জ্জন করিতে হইবে! 
সাধারণ মানুষের সহিত স্বাভাবিক 
সংযোগ রক্ষা করিবার নীতি গ্রহণ 
করিয়া কর্পোরেশনকে ইহার বিভিন্ন 
বিভাগের মাধামে শাসনবাবন্ডা 
পরিচালন! করিতে হইবে ! আদুর্শবাদী 
যুবকদের বিভিন্ন শাসনতান্তিক ও 
অন্সান্ত কাজে লাগান'র ফলে অনেক 
সুফল পাওয়া যাইবে । 

(১৫) বিভিন্ন রাঙ্ছনৈতিক দল- 
গুলি ও উত্বান্ত গণসংগঠনগুলিকে 
উদ্বাত্বদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া এ 
অঞ্চলে কাজ করিযার জন্ত এবং 
তাহাদিগকে বিভিন্ন লিরমমূলক 
উদ্লোগে প্রণোদিত ক্রিয়া পরি” 
কল্পনাকে সাষল্যমত্ডিত করার জঙন্তা 
তাহাদের স্বেক্ষামেবক প্রেরণ কুরিতে 
হইবে! বিভিন্ন ৰীমা কোম্পানীগুলি 


চিএ 


যেমন তাহাদের ফীন্ড-ওয়ার্কারাদের 
উপর বিশেষভাবে নির্ভরঙীল, তেমনি 
এই উন্নয়ন কর্পোরেশন উপরোক্ত 
স্বেচ্চাসেবকদের কাজের দ্বারা বিশেষ 
ভাবে উপকৃত হইতে পারিবেন । 


(১৫) শিক্ষার হ্বষোগ এ অঞ্চলে 
বিপুলভাবে দেওয়া প্রয়োজন হুইবে 
বিশেষতঃ বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে । 
কারণ শিক্ষা ব্যতিরেকে জাতীয় 
“জীবনের পুনর্বাসনের ভাবন। বা 
ধারণা এবং নতৃন. পথে নবল্পীবনের 
প্রচেষ্টা হওয়া অসম্ভব । শিক্ষাকে 
সেখানে শুধু প্রাথমিক বা মাধ্যা 
স্তরে সীমাবদ্ধ রাখা চলিবে না 
উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেতে 
শিক্ষাকে সম্প্রসারিত করিতে হইবে, 
অনতি বিলম্বে গবেষণা-মদ্দির 
(Research Institute) গঠন 
' করিয়া এ অঞ্চলের আবহাওয়া 
মৃত্তিকা, তৃতাপ্ৰক গঠন, খনিজ সম্পদ 
নদীর শক্তি, জলবিছ্যুৎ-শক্তি* 
বিকাশের সম্ভাবনা এবং অন্তাহ 
আঞ্চলিক উপযোগী বৈজ্ঞানিঞ 
গবেষণা হওয়া প্রয়োজন. কেন্দ্রীঃ 
শহরে একটি বিশ্ববিস্তালয় স্থাপ 
করার পরিকল্পনাও থাকা দরকা. 
এবং যতদিন তাহা লা হস্ত ততদি+ 
ছাত্রদের অপর কোনও বিশ্ববিত্যালয়ে' 
মাধ্যমে শিক্ষাদানের ভু 
করিয়া দেওয়। প্রয়োজন । মেডিক্যা 
ইউনিটগুলিকে সর্বাগ্রে কাজ শু. 
করিতে হইবে এবং প্রথম হইতে 
মেডিক্যাল স্কুল-খুলিয়া পৰ্য্যাপ্ত সংখ্য 
নার্স কম্পাউগ্ডার প্রভৃতিকে শিক্ষ 
দানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। 

(১৭) যে সমস্ত উদ্বাত্তর বাংল 
বাহিরে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চ 
পুনর্বাসনের নামে নির্বাসন দেও 
হইয়াছে তাহাদিগকেও ক্রম» 
ফিরাইয়া আনিয়া দওকারণো 
পুনর্ধ্বাসনের বাবস্থা করিতে হইবে ॥ 

(১৮) কেন্সীয় সরকারকে নি 
দিনের মধ্যে উদ্থান্ত ক্যাম্পগুলি ২ 
কর] এবং উদ্বাস্তদের সাহাষা ২ 
করার নীতি ত্যাগ করিয়া বৃ 
না তাঁহাদের দগ্ডকারণ্যে উপরো 
পদ্ধতিতে পুনর্বাসন হর তুলি 
তাহাদের স্থিভাবস্থা বঙ্গায রাখ, 
হইবে। 

মনে রাখতে হইবে যে গাঁ 
গঠনের এই বিরাট “পরিকর 
সরকারী আমলাদের ঢেস্ক, হই 
গুরু হইতে বা কাধ্যক্করী হু 
পারে না। ইহার প্রকৃত রূপা 
সম্ভব করিতে হইলে উদ্বাপ্ত ভ্রাতা 
সহিত কাঁধে কাধ মিলাইয়ী : re 


করিতে হইবে । এই ঞ্ত্িাধ 
গুরুদায়িত্ব পালনে প্রয়োজন সম 
ও অভিজ্ঞ নেতৃত্ব। 'কেহ কি ' 


চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিবেন ? 


সি 
bl 


শুক্রবার, ২৭শে ফেব্রুয়ারণ, ১৯৫১ 


ভিটেটি এবং অল্প আয়ের একটুকরো 
জমিদারী ছাড়া পৈতৃক আর কিছু 
তিনি পাননি) বিশ্বাস করলেন না 
. ভবানীচরণ, কারণ পুরনো উইল তার, 
সিন্দুকে আছে। কিন্তু সিন্দুকে উইল 
পাওয়া গেল না, কেউ চুরি করেছে। 
নিদারুণভাবে মুষড়ে পড়লেন ভবানী- 
চরণ ; ভাবনা হল তীর, যে রবে 
তিনি মানুষ হয়েছেন তাঁর ছেলে 
কালীপদ তার কণামাত্র থেকেও বঞ্চিত 
সয়ে গেল বলে। তবুও ভবানীচরণের 


. মধ্যে মাঝে মাঝে পুরনো দিনের স্থতি 


ফিরে আমে। ছেলে শ্্ষের স্বাদ 
থেকে বঞ্চিত দেখে ওর মন ভেঙে 
যায়। একদিন যাদের হাতিশালে 
হাতি থাকত সেই বংশের ছেলে 
কালীপদর একটা মেম-পুতুলের বায়না 
মেটাবার সামর্থ্য নেই, ভবাঁনীচরণের 
কাছে এর চেয়ে মর্মান্তিক আর কি 


। , থাকতে পারে ।* তবুও আশা কালীপদ 





... 


বড় হবে এবং একদিন সে হৃত উইলটি 
উদ্ধার করবে৷ যথাসময়ে কালীপদ 
জলপানি পেয়ে গ্রামের স্কুল থেকে 
পাশ করে এবং কলকাতার কলেজে 
পড়তে যায়। যাবার সময় রাসমণি 
বহু কষ্টে সঞ্চিত একটি পঞ্চাশ টাকার 
নোট ছেলেকে দেন। কালীপদ 
মেসে থেকে পড়ে। দিনরাত কেবল 


ছাত্রদের সেটা চোখে লাগে । কালী- 
পদকে তারা দলে টানতে চায়, কিন্ত 
কালাপদ তাতে সাড়া দেয় না। 
কালীপদর দীন বেশবান ওরা সহ 
করতে পারে ন/। এই নিয়ে ছেলেদের 
কাছে কালীপদকে নিগৃহীত হতে 
হয়। সেবার সরস্বতী পুজার টাদ। 
চাওয়া হল কার্পাপদর কাছ থেকে । 


কালীপদ পাচ টাকা চাদা দিয়ে ওদের 


অবাক করলে। কারণ ওদের দলের 
পাণ্ডা এবং দস্তরমত বড়লোক শৈলেন 
ছাড়া আর কেউ অত চাদ! দেয়নি। 
ওরা ধরে নিলে কালীপদ - নির্ঘাত 
এশৈলেনকে অপমান করার জন্ত এ 
ঠাদা দিয়েছে। ওরা এই অপমানের 
শোধ নিলে, কালীপদর অনুপস্থিতিতে 
তার ঘরে ছুকে বাক্স থেকে তার 
মায়ের আশীর্বাদী পঞ্চাশ টাকার 
নোটটি চুরি করলে। ফিরে এসে 
আবিষার করে কাপীপদ মেসের 
ছাত্রদের অপরাধী আখ্যাত করলে। 


. ছেলেরা তার শোধ নিলে অসুস্থ 


কালীপদকে প্রহার করে। 


a 


নু 


YY 
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সারারাত 
ধরে কালীপদ বিকারের ঘোরে 
নোটের জন্য শোক প্রকাশ করে 
? ভোরের দিকে দরজার বাইরে এসে 
" অটৈতন্ত হয়ে পড়ে রইল । সকালে 
/ ছাত্ররা ওকে ও অবস্থায় দেখে অম্ু- 
শচনাদক্ধ হল। শৈলেন ডাক্তার 
ডাকালে এবং লক্ষণ ভাল নয় বলে 
বাড়িতে খবর পাঠানো দরকার শুনে 


'্কালীপদর বাঁঝ থেকে ভার বাড়ির , 


পড়াশুন! নিয়ে থাকে, মেসের অন্তান্ত 


-হারানোয় । 


(১২শ পৃষ্ঠার পর ) 


ঠিকান। বের করার চেষ্টা করলে। 


ঠিকানা দেখে শৈলেন স্তম্ভিত হল। 
শৈলেন দেখলে যে-কালীপদকে সে 
এতকাল নিগ্রহ করে এসেছে সেও 
শানিয়াড়ীর চৌধুরী বংশের ছেলে__ 
সম্পর্কে তার কাকা। শৈলেন 


'কাঁলীপদর পরিচয় গোপন করে তাকে 


আলাদা বাসা ভাড়া করে নিয়ে গেল, 
চিকিৎসার ভাল ব্যবস্থা করলে। 
খবর পেয়ে , ভবানীচরণ এসে 
উপস্থিত হু লে ন। শৈলেন 
তাকে জানায় কালীপদকে তারা 
খুড়েো’ সম্বোধন করে, সেই সুবাদে 
ভবানীচরণ তার ঠাকুরদা--এইভাবে 
শৈলেন তার পরিচয় গোপন করে যে 
আসলে সে ভবানীচরণের দাদা 
শ্তামাচরণের পৌত্র এবং ভবানীচরণ 
তার সত্যিই ঠাকুরদা এবং কালীপদ 
তার কাকা । ভবানীচরণ শৈলনের 
সহ্ৃদয়তায় মুগ্ধ হয়ে তাকে তার 


দুরবস্থার কাহিনী শোনান। উইল 


চুরির কথাও জানান এবং এ 
আশাটাও ব্যক্ত করেন ষে কালীপদ 
একদিন সে উইল উদ্ধার করবেই। 
কালীপদর অবস্থা খারাপের দিকে যেতে 
গ্রাম থেকে রাসমণিকে আনানো হুল 
এবং বাসমণি আসার অল্প পরই 


কালীপদর মৃত্যু ঘটল। তারপর এক ' 


রাতে গোপনে শৈলেন সেই উইলটা 
রেখে গেল।' ভবানীচরণ বিশ্বাস 
করলেন কালীপদই উইল উদ্ধার করে 
রেখে গিয়েছে। 
সম্পদের প্রত্যাশা সেই কালীপদই 
যখন নেই, তখন উইম আর কি কাজে 
আসবে 1-ভবানীচরণ সেটা ছিড়ে 
টুকরো করে ফেলেন । 
ক কচ + 


রবীন্দ্রনাথ যা রচনা করেছেন: ' 


তাতে নাটকীয় উপাদানের অভাব 
ছিলনা, বেশ একটি সুস্পষ্ট নাটক 
গঠন করার মত পরিস্থিতি যথেষ্ট 
ছিল। কিন্তু প্রতিভা গুপ্ত রচিত এই 
নাট্যক্প দেখে মনে হুল যেন নাটক 
সুম্পষ্ট করে তুলতে 
নির্বাচিত হওয়া উচিত ছিল” ঠিক 
সেইগুলিই বাদ পড়েছে। এখানে 
ঘটনা যেভাবে বোনা হয়েছে তার সঙ্গে 
"নাটকের নামের কি সার্থকতা বোঝা 
যায়না । এথানে যা পাওয়া যায় তার, 
সারমর্ম হচ্ছে সৎ ও নিরীহ হয়ে 
থাকা বিড়ম্বনা, যেটা দেখা গেল 
ভবানীচরণেক্র জীবনে সম্পত্তি থেকে 


ফাকিতে পড়ে যাওয়ায় এবং কালীপদর .' 


জীবনে মেসের ছাত্রদের কাছে 
ভালমান্থ্বীর অন্ত শেষ পর্যন্ত প্রাণ 
কিন্তু “রাসমণির ছেলে” 
বলতে মুলু রচনাটি যা বোঝায় তা 
রবীন্ত্রনাথ,স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করেছেন। 
আরস্তের দিকেই, রাসমপির চরিত্র 


ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন £ “সরল . 


কৃতি পরমুখাপেক্ষী স্বামীটিকে 


১ 


কিছু যার জন্তে . 


যে অংশগুলি . 


রঙ্গমঞ্চ ও চলচ্চিত্র ' 


লইয়া তাঁহার পদ্বীপ্রেম ও মাতৃন্েহ 
ছুইটি মিটয়াছিল।” নারীর চরিত্রের 
স্বভাবজ এই বিশেষ দিকটাকেই 
যে তিনি বড় করে এই 
কাহিনীটিতে দেখাতে চেয়েছিলেন 
সেটা তিনি কালী পদ র মৃত্যুর 
পর আরো ভালভাবে ব্যক্ত 
করেছেন এই বলেঃ “ভবানীচরণ 
এই আঘাত সহিয়া যে কেমন করিয়া 
বাচিয়া থাকিবেন সেই ভয়ে রাসমণি 
নিজের শোককে ভাল করিয়া প্রকাশ 
করিবার আর আধসর পাইলেন না__ 
তাহার পুত্র 'আবার তাহার স্বামীর 
মধ্যে গিয়া বিলীন হইল-_শ্বামীর মধ্যে 
আবার দুইজ নেরই ভার তাহার ব্যথিত 
হৃদয়ের উপর তিনি তুলিয়া লইলেন।” 
এটা ব্যাখ্যা করার আর প্রয়োজন 


' করেনা, কিন্তু নারী চরিত্রের. এই 


ভাবটা নাটকথনিতে অম্থুপস্থিত এবং 


সেই সঙ্গে রাসমণি চরিব্রটিও গৌণ, 


হয়ে উঠেছে। 

* ঞ কক 

নিরীহ ব্যক্তির প্রতি অবিচার ও 
তার মানসিক পীড়া মানুষের মনে যে 
ভাঁবাবেগের সৃষ্টি করে সেটাই শুধু 
নাটকখানিতে পাঁওয়া যায় এবং 
গোড়ায় ভবানীচরণ ও শেষে 
কালীপদর অবস্থা তাই দর্শক মনকে 


"মাঝে করুণ করে তোলে । নাটক- 


.* বনু বছর আগে বীমা পরিকল্পনার সাহায্য নিয়ে 
পরিবারের কর্তা যে বিচক্ষণতার পরিচর দিয়েছিলেন, 


খানির মধ্যে এই যা কিছু আছে 
ভবানীচরণের চরিত্রে আশীষ মুখো- 
পাধ্যাযর তার অভিনয়ে 


(ছোট এবং বড়) চরিত্রে যথাক্রমে 
মিটু গুহঠাকুরতা ও গ্রীতিশ মুখো- 
পাধ্যায়ের অভিনয় ভাল লাগবে। 
রাসমণি নাটকে প্রায় পার্শচরিত্রে পড়ে 
থাকলেও মাধবী বন্ধ ছাপ" দেবাব মত 
কৃতিত্ব দেখিয়েছেন | 


।সাজসঙ্জার দিক মোাঁমুটি। 
প্রথম অংশ অভয়াচরণের গৃহের সেট 
যাতে নটি তৃষ্তাত্তর ঘটে কালীপদূর 
বড় হয়ে কলকাতায় যাত্রা কর! পর্যন্ত ৷ 
কিন্তু দৃশ্তসজ্জা আগাগোড়া এক-_ 
আরম্তভতে অর্থাৎ সম্পত্তি থেকে 


ভবানীচরণ তখনও বঞ্চিত হয়নি, কিন্তু 
সাজ আসবাব তখন থেকেই ছুরবন্থা 
জানিয়ে দেয়। এট! বিসদৃশ লাগে । 
দ্বিতীয় অংশ কলকতার মেসের দৃশ্য 
পিছনে একটা শি'ড়ি ওপরে ওঠবার 
কিন্তু পাবার ঘৃশ্ান্তরের মধ্যে একজন 


'কাউকেও একবারও সি'ড়ি ব্যবহার 


কুরতে দেখা গেলনা। মূল রচনায় 
ছিল ওপর তলায় মেসের অঙ্কের! 


থাকতো এবং নিচের ঘরে কালীপদ-_' 


কিন্তু এখানে যেভাবে দৃশ্য পাজানো 
তাতে সিঁড়ির প্রয়োজন কি থাকতে 
পারে বোঝা গেল না। কালীপদর 


মৃত্যুর পর শৈলেনের চুপি চুপি এসে 
উইল রেখে যাওয়াটা যেভাবে দেখানো 
হয়েছে, তাতে যে উইল একটা 
সংসারকে শেষ করে দিল তার সে 


“আজ তার সুফল তিনি ভোগ করছেন। তাঁর পলিসির 
মেয়াদ পূর্ণ হওয়ায় অবসর-জীবনে একটা নির্দিষ্ট 
আয় সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিন্ত । বীমা পরিকল্পনায় টাকা 
বিনিয়োগ করে আপনিও আপনার ভবিষ্যতের সুব্যবস্থা 


ঞ পারেন। বছরে সামান্ত সঞ্চয় করে এককালীন 
৯ আপনি পাবেন, আর ধরুন, আপনার কিছু 
* হ’লে, পরিবারের নিরাপত্তার ব্যবস্থাও পাকা হরে রইল। 


বীমু-পরিকল্পনার ঠিফ কোনটি আপনার প্রীপ্নোজন__ 
সে ন্বন্ধে জীবন-বীমা এজেন্টের কাছে বিস্তারিত 


. খোঁজ নিন! 


®. 
a 
[ 
bl) 


রর টিটি “A 


'লাইফ ইনসিওরেক্স কর্পোরেশন 


| 1 


। গুরুত্বটাও ফোটেন। 


আবেগটা 
' ফুটিয়ে তুলেছেন বেশ । কালীপদর 


f ব্য 
.আর তাই 
ভবানীচরণের সেটা "ছিড়ে ফেলার 
মযান্তিক বেদনাও ফোটে না) 
নতুন ছল্বি *- ২) 
এ সপ্তাহে মুক্ভিলাড় করছে" 
টাইম ফিল্মসের “চাওয়া ও পাওয়া” 
যার কাহিনীটি হচ্ছে এক সংবাদপত্রের 


রিপোর্টারের অর্থাকাম্ম! ও প্রেমের 


ঘন্ব নিয়ে। নৃপেন্্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় . 
রচিত চিত্রনাট্য প্রধান চরিত্রে আছে 
উদ্ভকুমার ও স্থচিত্রা সেন এখং 
অন্ান্ত চরিত্রে ছবি বিশ্বাস, জীবেন 
বন্থ, ভারতী দেবী, অমর মল্লিক, 
তুলসী চক্রবর্তী, বাজলন্্রী;) অনিল 
চট্টোপাধ্যায়, শুভেঈ মুখোপাধ্যায় 
গ্রভৃতি। কয়েকঙ্গন তরুণ কলা- 
কুশলী যাত্রিক ছদ্মনামে যুগভাবে 
পরিচালনা করেছন । সঙ্গীত 
পরিচালনা করেছেন নচিকেতা ঘোধ' ৷" 
# * লনা 

গত সোমবার . আনওয়ার শা 
রোডে কো-অপারেটিভ ষ্টডিওতে শত 
মিত্র ও অসিত মৈত্র তাদের নতম 
চিত্রপ্রচেষ্টা “শুভ বিবাহ”র চিত্রগ্রহণ 
কাজ আরম্ভ করেছেন । 

+ * ক 

গত শনিবার থিয়েটার সেন্টারে 
ধনঞ্জন' বৈরাগী রচিত সাফল্যযণ্ডিত 
নাটক “র্ূপোলি চীদ”-এর মহৎ 
সুসম্পন্ন হয়। সত্যজিৎ রায় নাটক- 
খানি দেখে এত মুগ্ধ হন যে তিনি এর 
চিত্ররূপায়ণে উৎসাহ দেন এবং চিত্র- 
নাট্য রচনায় নিজে সর্বতো সহায়তা 
দানে প্রতিশ্রুতি দেন। ছবিখানি 
পরিচালনা করবেন যুক্তভাবে তরুণ* 
রায় ও শৈলেন দত্ত । , 





৪ 


অব ইন্ডিয়া 








Bt A 


1 তমৃত মাথ্‌ৱেৰ একক গ্রদর্গী 


(দপণের কল! সমালোচক ) 


দ্রীমতী অমৃত মাথুর সম্বন্ধে 
বলবার কথ! হচ্ছে, তীর ন্যায় নবীন 
শিল্পী এবং তার প্রথম প্রদর্শনীর 
| পক্ষে, যে পোর্টরেট নিপুণতা. তিনি 
* দেখিয়েছেন, তা অসাধারণ । বিশেষত 
ঠাণ্ডা মেজাজের রঙ, যাকে ০০10 
০০1০৫ বলে, তাতে শ্রীমতী মাথুর 

. চমৎকার পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। 

7 তার পোটে টঞ্তলিতে, দি সুশ্মবিচারে 
দেখা হয় তাহলে একটি বৈশিষ্ট্য 
চোখে পড়বেই। রঙ পাতলা করে 
চাপালে, তুলি নরম, ধীর এবং সুক্ষ- 

. ভাবে ব্যবহার করা এবং রঙের সংখ্যা 

- স্বদ্লের মধ্যে রাখা, অর্থাৎ পোলেট্‌ 
যেখানে ফোটে! সেখানে তার 
সার্থকতা এবং নৈপুণ্য সমধিক । 
"এই পরিধির মধ্যে তিনি দুইটি বিষয়ে 
বিশেষভাবে কৃতিত্ব লাভ করেছেন। 
, একটি, চরিত্রভঙ্গিমাৎ চিত্রে ধরতে 
পারা। দ্বিতীয়টি, মস্থপ পরিচ্ছর 
. টেক্সচারে ছবি দাড় করানো। এই 
দুইটি বিশেষ গুণের জন্য পোট্রেটে 
তার চিত্রায়িত মানুষেরা তাদের 
চরিত্র স্পষ্টভাঙ্জে নিয়ে হাজির হয়েছে । 

.. এবং পরিচ্ছদ ইত্যাদিতে, অথবা 
চিত্রের: পশ্চাৎপর্টে তিনি সুন্দর বর্ণ- 
বিলেপন “বুদ্ধি ও ক্ষমতার পরিচয় 


মোটা তুলির চেয়ে ধীর এবং 'সুগ্ 
তুলিতে তাঁর হাত আরও সাবলীল । 
বৃহৎ প্লেটের চেয়ে ছোট প্যেলেটে 
তিনি বেশী সক্ষম। মেজাজওয়াল| কাজ 

ংবা আবেগপ্রধান কাজের চেয়ে 
বাস্তবান্থগ, নরম এবং প্রিপ্ধ কাজে 
এবং এওঁ ধরণের বর্ণ বিলেপনে তার 
সার্থকতা বেশী হবে--এই ইঞ্গিত 


_পোট্রেটগুলি থেকে পাওয়া ষাবে। 


কোথাও কোথাও তার 'হলুদ এবং 
প্রায় সর্বত্রই তার নীল এবং একটি 
চিত্রে ধূসর রঙের (৭০নং) ব্যবহার 
পাক! হাতের পরিচয় দেয় । 

ভ্রীমতী 'মাথুর* স্প্যাচুলাতে 
কষেকটি নিসর্গ চিত্র এবং পোর্রেট 
তৈরী করেছেন। স্প্যাচুলার বাবহার 
খুব কম হয় এবং খুব কমই এর সার্থক 
প্রয়োগ দেখা যায়। তিনি এই 
শৈলীতে আন্তত ৩টি ছবিকে সার্থক- 
ভাবে রচনা করতে পেরেছেন সন্দেহ 
নেই। এবং এর জন্য প্রশংসাও তীর 
প্রাপা। কিন্তু, হয়ত ব্যক্তিগত 
রুচির জন্যই, এই স্পাচুলার কাজেও 
যেখানে পশ্চাৎপট পাতলা ক'রে রঙ 
দেওয়া হয়েছে এবং ্প্যাচুলার 
ব্যবহার কম, তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে 
ঠুলির কাজ বেশী, সেইগুলি আমার 


দিয়েছেন। ঠাণ্ডা» রঙের কাজের 'স্্চাখকে বেশী আকর্ষণ করেছে। 


নি 


পড়বে এই জন্য যে, এই "সব রঙে 


জ্াকা কয়েকটি চিত্রেই তার সাফল্য , কর! যায় বা বলী যায়_আমার পক্ষে * কারুর 


লক্ষ্য করবার মুতো। অবশ্য লাল 
রঙের (£৩) একটি কাজ আমি 
| প্রশংসার তালিকা থেকে 
দিচ্ছিন।। মোটকথা, ক্ষত এবং 


Fe oe 





পৰ 
ক 


বাদ 


সম্ভাবনীয়তা সন্বন্ধে “যমন স্পষ্ট ধারণা" 


* অন্তত_এই স্পাচুলা শৈলীতে তাঁর 
সম্ভাবনীয়তা সম্বন্ধে তেমন কোনে! 
স্পষ্টোক্তি সম্ভব নয়। 

* (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


(সস পপাপিপাপিপাপাপপাপপপপপপপপলল সু 


রঙ্গমঞ্চ ও চলচ্চিত্র _ 


রাষ্ট্রপতি পদক নিয়ে অসার রটনা 


চলচ্চিত্রে এবার রাষ্ট্রপতি পদক 
কে পাবে এই সম্পর্কে জ্ঞল্পনায় 
কলকাতার চলচ্চিত্র বাজার বেশ গরম 
হয়ে উঠেছে। তার কারণ এবার 
যোগ্যতা একাধিক ছবিঃই আছে বলে 
অনেকেই মনে করেন। এই সব 
আলাপ আলোচন! এবং ভবিষ্যদ্বাণীর 
মধ্যে যে কখানি ছবির নাম বিশেষ 
করে উঠছে সেগুলি হচ্ছে £ দেবকীকুমার 
বসুর “সাগর সঙ্গমে”, মৃণাল সেনের 
“নীল আকাশের নীচে”, বিকাশ রায়ের 
“মরুতীর্থ হিংলাজ”, সত্যজিৎ রায়ের 
“জলসাঘর” এবং অগ্রগামীর “ডাক- 
হরকর1”। নানারকমের কথা উঠছে, 
তর্কাতর্ষি হচ্ছে এবং এক একজন 
“ওয়াকিফহাল মহলের খবর” বলেও 
কোন কোন ছবির নাম উল্লেখ করে 
যাচ্ছেন। কেউ বলছেন অমুক 
লেখকের দিল্লীতে প্রভাব খাটে 
কাজেই তার গল্প নিয়ে তোলা ছবি 
নির্থাত রাষ্ট্রপতি পদক পাবেই। 





একখানি ছবির নাম হয়ে চলেছে। 
এবং সবচেয়ে আশ্চর্য্য লাগে যে 
এই ধরণের এলোপাথারি আলোচনায় 
চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং 
যাদের মন্তব্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ 
করা - যায় তেমন বাক্তিদেরও মত 
প্রকাশ করতে শুনে। কদিন হল 
কলকাতার আঞ্চলিক নির্বাচকমণ্ডলী 
তাদের কাজ শেষ করেছেন এবং ভার! 
তাদের অনুমোদিত তালিকাও সম্ভবত 
পাঠিয়ে দিয়ে থাকবেন। কিন্তু এখন 
থেকেই আঞ্চলিক নির্বাচকমণ্ডলী 
কোন ছবিকে রাষ্ট্রপতি পদক পাবার 
জন্য অনুমোদন করেছেন (যেন 
ওরা অনুমোদন করলেই সেটা 
বহাল থেকে যাবেই ) তার নাম চাউর 
হয়ে গিয়েছে এবং এ বিষয়ে সবচেয়ে 
কৌতুকপ্রদ্দ ব্যাপার হচ্ছে নাম যা 
শোন! যাচ্ছে তা এক একজনের মুখে 
এক একট! । 

এই ‘প্রসঙ্গে একটা বিষয় ভূলে 


যাত্রিক পরিচালিত টাইম ফিল্সিসের প্রথম নিবেদন “চাওয়া পাওয়া”র 
একটি দৃশ্যে উত্তমকুমায় ও স্থচিত্রা সেন 


বলছেন “অপরাজিত”"তে 
[য়কে পুরস্কৃত না করার 


কেউ 
সত্যজিৎ 


উপরে দর্শকের দৃষ্টি বিশেষভাবে ,পূর্বোজিখিত * চিত্রশৈবীতে তাঁর গ্রানিটা একীর অপলোদন করার চেষ্টা 


হবে “জলসাঘর"কৈ পুরস্কৃত করে। 
খর হচ্ছে (এবং তারা 
“আসল” জাঁয়গ! থেকে শুনে এসেছেন 
বলে হলপ করেন) যে, দেবকী- 
কুমারের *সাগর সঙ্গমে” আগে ৱ্রেক্ই 
নির্ব,চিত ছয়ে আছে । ‘এইভাবে এক 





_. এ সম্পাদক কি মডাৰ্গ ইণ্ডিয়া লেস, $ এনা ‘ওয়েলিংটন ক্কোয়ার, কাঁলকাতা--১৩ হইতে মদত এবং এনং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কাঁকাতা-১ দর্পণ কার্যালয় চে 


যাওয়া হচ্ছে যে আঞ্চলিক নির্বাচক- 
মণ্ডলী তাদের অঞ্চলের ছবি থেকে 
এক বা একাধিক ছবি অনুমোদন 
করতে পারেন কিন্ত তাদের সে 
অন্থমোদনটাই শেষ কথা নয়। কারণ 
নির্বাচন করার শেষ কথাটা কেন্দ্রীয় 
নির্বাচক মণ্ডলীর হাতে এবং এমন 
নিয়ম রয়েছে যাতে আঞ্চলিক 
নির্বাচক মণ্ডলী কোন ছবি হয়ত 





অন্থমোদন করেননি অথচ সে ছবির 
প্রযোজকের মতে সেখানি কেন্দ্রীয় 
মণ্ডলী কতৃক বিবেচিত 
হবার যোগ্য তাহলে 
তিনি তার ছবি কেন্দ্রীয় মণ্ডলীর কাছে 
পাঠাতে পারেন। অথবা আঞ্চলিক 
মণ্ডলীর অনুমোদন লাভ করেনি এন 
ছবি, আঞ্চলিক সেন্সর অফিসার ' 
সরাসরি কেন্দ্রীয় মণ্ডলীর কাছে 
পাঠাতে পারেন, কিংব| কেন্দ্রীয় 
নির্বাচক মণ্ডলীও যদি মনে করেন 
এমন কোন ছবি বাদ পড়েছে যেখানি 
বিবেচনার যোগ্য ছিল তাহলে তার! 
নিজেরাও সরাসরি সে ছবিখানি চেয়ে 
পাঠাতে পারেন। কাজেই অমুক ছবি 
রাষ্ট্রপতির পুরস্কার” পাবেই বলে. 
যেসব কথা রটে তার মূলে কোন সত্যি 
নেই। তবে কথা ওঠার কারণও অবস্থ 
আছে। সেট! হচ্ছে ইচ্ছাকৃত বা 
অনিচ্ছাক্কতভাবেই হোক নির্বাচক 
মণ্ডলী ভুল করেন তার নজির আছে। 
তাছাড়া নির্বাচক মণ্ডলী ( আঞ্চলিক 
এবং কেন্ত্রীয় ) যেভাবে গঠিত হয় 
এবং ছবি নির্বাচনের ৰে রীতি অন্থু- : 
সরণ করা হয় তা বাইরের প্রভাব 
দ্বার! প্রভাবান্বিত হবার সম্ভাবনা থেকে 
একেবারে মুক্ত-_-অস্ততঃ লোকে তাই 
মনে করে না আর তাই এত কথারও 
সষ্টি হয়। বাই হোক, একটা ভাল 
লক্ষণ হচ্ছে 'ষে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ 
বিষয়ে দর্শক সাধারণের মধ্যেও 
প্রবল সচেতনতা দেখা দিয়েছে যার 
ফলে কেন্ত্রীয় নির্বাচকমণ্ডলীর দায়িত্ব 
অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে । 


দক্ষিণী অভিনীত 
“রামমণির ছেলে’. . 


বছর কতক আগে দক্ষিণু 
সঙ্গীত ছাড়! নাট্যান্ডিনরকেও তাদের 


\ 


কর্মসথচীর অস্তভু ক্রু করা থেকে প্রতি: 


বছরই তার! রবীন্দ্রনাথের ছোট গলপকে - 
নাটকে রূপাস্তরিত করে স্ুধীমণ্ডলীর : 
কাছে পরিবেশন করে আসছেন । সেই 
স্থচীমতো এবছর তার! মঞ্চস্ব,করেন 
*্রাসমণির ছেলে” গত রবিবার 
নিউ এম্পায়ার থিয়েটারে । 
আড়াই ঘণ্টা ব্যাপী নাটকে তিনটি ' 
সেটে উনিশটি দৃশ্তের সহায়তায় যে 
কাহিনীটি পাওয়া যায় ত! হচ্ছেঃ 
শানিয়াড়ি চৌধুরী বংশের, সরল 
প্রন্কৃতির ভবানীচরণ পিতৃতুল্য* দাদার 
মৃত্যুর পর তার ভাইপো! রাধাপদন 


ৰ 


কাছ থেকে জানতে পারলেন বে বসত 


- (শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) * 


yw 





কী উন্ঘটিত হধয়া় বিধননের দিও হার 





রঃ Cc Cc টী BA 
ATSA তোর MRAZ Sr - 


(দর এবে । 





২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 
শুক্রবার, ৬ই মাচ? ৯৯৫৯ 
২৫ নঃ পঃ 





মংবাধাত্রের ঘধিকার ৫ 


যোগ হরণের হুমকি 


॥ সম্পাদক, দর্পণ ॥ 

ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ রায় ব্ধবার বিধানসভায় সংবাদপত্র সম্বন্ধে যে 
ভাষায় কথা বলেছেন, দশর্ঘকালের মধ্যে তাঁর মূখ থেকেও এত বড় 
দুঃসাহাঁসক্‌, উাঁন্ত শোনা যায়নি। আইন সভা, যেটা হচ্ছে গণতন্ত্র এবং 
ব্যাস্ত স্বাধীনতার পীঠপ্থল, সেইখানে দাঁড়িয়ে দম্ভসহকারে পশ্চিম 
বাঙ্গলার মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন ষে, সংবাদপত্রের [তান কণ্ঠরোষ 
করবেন। ভান সংবাদপত্রের প্রথাসিম্ধ সঃযোগগণালি প্রত্যাহার করবেন। 

ঘোষপাটি অবশ্য ঠিক এই: ভাষায় নয়, কিল্তু হীঙ্গত" সদ্পম্ট। 
এবং এই ধরণের ইঙ্গিত দেওয়ারও দ?ঃসাহদ, অথবা উদ্ধত্য কোনো 
মখ্যমন্তীর থাকতে পারেনা, মদি তান নিজেকে গণতান্মিক গভর্থমেন্টের 





নেতা বলে মনে করেন। ডাঃ রায় বলেছেন “সংবাদপত্রের লোকদের 
কিন্তু আমাকে দেই সম্পর্কে 
নূতন করে ভেবে দেখতে হবে” 


. এই শাসানির কারণ, শ্রীসিদ্ধার্থ 


রায় অভিযোগ করেছিলেন যে, 
মন্ত্রী সংবাদিকদের প্রেস গ্যালারী 
'রাইটাস_ বিল্ডিসের দ্বিতল থেকে 
সরিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছেন। 
কেন না, বতমান প্রশাসনিক ব্যবস্থার 
'যত গলদ ও ছুর্নাতি উদবাটিত হয়েছে, 
তার ১২ আনা সংবাদপত্র প্রকাশ 
করেছে। এবং সেই সব তথ্য 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সত্য প্রমাণিত 
হয়েছে। প্রকান্যো এই হচ্ছে ডাঃ 
রায়ের উদ্মার কারণ । 


খবরদার! 
খবর দিওনা 


, “আমরা ক স্কুলের ছোট ছেলে” 
বৃহস্পতিবার স্লাজভবনে 
ক্যাবিনেট মিটিং সেরে রাইটার্স 

* দবজ্ডিংয়ে এসে জনৈক মন্দ 
ঘললেন এই কথা'। শু; তিনিই 


ঃ 
এ 


সঙ্গে আমার সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ ছল। 


সংবাদপত্রকে শাসন করার জন্য মুখ্য- ' 





৩০ লক্ষ টাকার অপকীর্তির 
সংবাদ দর্পণ প্রকাশ করেছিল । এবং 
বলেছিল যে, এর জন্তং দায়ী ' 
অফিসারেরা নন, মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং এই 
কাও ঘটিয়েছেন! অন্ত সংবাদপত্র 
একথা বলেনি । এবং দর্পপের কি 
_দুঃলাহস ! সে মুখ্যমন্ত্রীর নাম ধরে 
অপকীন্তির অভিযোগ করে ! কাজেই 
ডাঃ রাষ তার বক্তৃতায় কিছুক্ষণ 
পরেই শাসানিটা আরও পরিষ্কার 
করলেন । 

ডাঃ রায় বললেন £ “কষেন 


কি যেন সেই হতচ্ছাড়া কাগজ- 
টির নাম? কি যেন নাম? র্‌ 


ডাঃ রায় অভিযোগের জবাব 
দিলেন ধে, তিনি পেটোয়া লোকের 
জমিব দর বৃদ্ধি করেন নি। হাই- 
কোর্টের নির্দেশেই জমির অতিরিক্ত 


* (শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


(দর্পগ্লের পর্যবেক্ষক ) 


সৌভাগ্যের কথা যে শেষ 
পষন্ত আমাদের পুর্বাভাষ ব্যর্থ 
হয়েছে। স্পীকার সম্বন্ধে 
বিধান সভায় বিরোধীপক্ষ 
অবশেষে অনাস্থ! প্রস্তাবটি 
তুলতে সম্মত হয়েছেন। 

এই সম্মতির পূর্বে কিভাবে ক্ষণে 


ক্ষণে বিরোধীপক্ষের হাওয়া বদল 


ঘটছিল, সে এক ধুমকপ্রদ বিবরণ |, 
স্পীকারের থান কামরায় নেতৃস্থানীয় 
সদস্তের! নিমস্ত্রি হচ্ছিলেন, কেউ 
ব্রা তার বাড়িতেও । এবং যে ধরণের 
আবহাওয়ায় সংশয়, পারস্পরিক 
অবিশ্বাস* এবং দাঁলাহ্রী মনোবৃত্ি 

জন্ম লাভ করে, তার একটি উপযুক্ত 


ছা... x 


টি 


পরিবেশ ধীরে ধীরে হয়ে 


উঠছিল। 


একমাত্র শ্রীস্থধীর রায়চৌধুরী 
অনমনীয়তাকে ধন্যবাদ, তিনি স্থির 
থাকার দরুণ অবশেষে অস্তঃশীল 
চোরা-শ্রোতগুলি স্তব্ধ হয়েছে। গত 
সোমবার এক বৈঠকে শেষ পর্যন্ত 
প্রস্তাবের স্বাক্ষরকারীরা - একমত 
হয়েছেন যে, ্রসতাবর্টি-রিধানসভায 
উত্থাপিত হবে । 

প্রস্তাবের বিতর্কে জনসাধারণ 
দেখতে পারেন, দুইটি জিনিষ--(১) 


কি ভাবে সরকারী ক্ষমতা এবং অর্থ, 


অতি সহজে করায়ত্ব করা যায়,* যদি 
শুধু কংগ্রেস পার্টির সঙ্গে অশনি 
লিপ্ত হতে রাঞ্জী থাকেন। 
মুখ্যমন্ত্রী ও খানম প্রসন্ন সেন 
নিজের দলীয় লোকের ব্যবসাপান্ডির' 
কিংবা অর্থাগমের সুবিধা" করে 
দেওয়ার জন্ত কতদূর পর্যন্ত শ্ভ।নীতি 


লঙ্ঘন করতে পারেন, ভাশনাঈী সুগার 
মিলসের ইতিবৃত্ত তার একটি 
উৎকষ্ট উদাহরণ দেবে? | 


[A 


গ্রবং 





(২) দ্বিতীয়ত দেখা ফাবে, 
স্পীকার কিভাবে তাঁর সমস্ত 
পদমর্যাদা ও আসনের মহনীয়তা 
ধুলা লুটিয়ে দিয়ে সূরকারের কীছে 
নতজানু হয়ে খণ ভিক্ষা করছেন। 


সরকার শঙ্করদীদ - ব্যানার্জীকে 
অন্ুগৃহীত কণ্মুর জন্য কি, বদান্ত 


হস্তে খণ গু সাহায্যের অর্থ বিতৱ্ণ 


করছেন, সে তথ্যও উদবাটিত হবে। 
৫৩ লক্ষ টাকা (ক) অগ্গ্রহ বিতরণের 
জন্য দেওয়া হয়েছিল কিনা, এবং 
(খ সে অন্থগ্রহ কার প্রতি, 
বিশেষভাবে শ্রীশধীরদাস ব্যানারজীর 
প্রতি “কিনা? এবং -(গ) অনুগ্রহ 
দান করার সময় দলিলে ও" সরকারের 
সঙ্গে কোম্পানীর চুক্তিনামায় কত 
প্রকারের অধৈধ অথবা অন্তায় কার্য 
ঘটেছে তাও শ্রীবুক্ত রায়চৌধুরী প্রমাণ 
ক'রতৈ পারবেন । ৬ 

এই সমস্ত তথ্য আরও বিশদ 
ভাবে দর্পণ উদধীটিত করতে পারত। 
কিন্তু বিধান সভায় এগুলি শ্রীযুক্ত 


রায়চৌধুরী উপস্থিত করা ' পর্যন্ত . 


আমরা' অপেক্ষা করতে চাই। গত 
ছুই সপ্তাহ 'দর্পণের * পর্যবেক্ষক যে- 
( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


শার্লি 





অড়ীহত্ আীনেহ ত" 


»এগ্রশতুন্কের, পূজাবী প্রধান মন্ত্রী 
নেহরু সমালোচনার ওপর খড়গ- 
হস্ত ' হয়ে .উঠেছেন। সমালোচকদের 
তিনি বুদ্ধ ও নারীদের সঙ্গে তুলনা 
করেছেন । . বন্তিবিকই প্রধান মন্ত্রীর 
চট্টুরই তো কথা । “কোথায় দেশের 
লোক তাঁর অমুতবাণী গলাধঃকরণ 
করবে এবং তাঁর সরকারের 
জয়ধ্বনিতে আকাখি-বাতাস মুখরিত 
করে তুপবে__তা , নয়, কেবল বুডো 
ও মেয়েদের মত খুঁত খুঁতে স্বভাব! 


কাজেই প্রধানমন্ত্রীকে সমালোচনার 


“পেশা” সম্বন্ধে মুখ খুলতে হয়েছে ! 


অবস্তা প্রধান মন্ত্রীর মুখ কখনও , 


কামাই যায় না। বিজ্ঞান কংগ্রেসের 
উদ্বোধন থেকে সুরু করে চিত্র- 
তারকাদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান 
পর্যন্ত সব জায়গায় তিনি অনবরত 
বাণী দিয়ে চলেছেন | সুতরাং 
সরকারের সমালোচকদের উদ্দোশেও 
যে তিনি বাণী বিতরণ করবেন, এতে 
বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। তাঁর সব 
চেয়ে বড় দুঃখ এই যে, এমন কি 
সরকার পক্ষের কিছু কিছু লোকও 
সরকারের সমালোচনা করতে 
ছাড়েন না)" , 

প্রধানমন্ত্রী যতই ঠাট্টা-বিক্রপ 


' করুন না কেন, যে পালমেপ্টারী 
গণতন্ত্রকে ভারতের সংবিধানে স্বীকার 


ক 


দেওয়া হয়। 
৯৮ 


করে নেওয়া হয়েছে, তার মূলমন্ত্র 
হচ্ছে এই সমালোচনার অধিফার | 
ইংলগ্ডের * নিয়মত্ঠুপ্িক গণ তস্তে 
বিরোধী পক্ষকে “হিজ ম্যাজে্টিজ 
অপোজিশন” আখ্যা দিয়ে মর্যাদা 
রাজনীতিতে পণ্ডিত 
প্রধান মন্ত্রী এ সবই জানেন। তিনি, 
জানেন যে, গণতস্তরে মূল ভিত্তি 


~~ 





হচ্ছে আলোচনা ও সমালোচনার দ্বারা 
রাষট্রশাসন। কারুর ব্যক্তিগত ইচ্ছা 
বা জবরদন্তিতে শাসন পরিচালিত 
হবে নাঁ। মানুষ নানা বিপ্লব বিপর্ধ- 


য়ের মধ্য দিয়ে এই এঁতিহাসিক 
শিক্ষাটুকু অর্জন করেছে। 


অবশ পাঁলামেপ্টারী গগতন্ত্রই 


রাষ্রব্যবস্থার সেরা কথা তা নয়। 


এর চেয়েও উচ্চতর গণতন্ত্র আছে। 
[ 


তা হচ্ছে সমাজতন্্বাদ। শ্রীনেহক 
প্রায়ই ঘোষণা করে পাঁকেন যে, 


ভারতের রাষ্ট্রনীতির চরম লক্ষ্য হচ্ছে, 


সমাজতন্ত্রবাদে পৌছানো । সমাঁলোঁচ- 


নার কঠকদ্ধ করে কি তিনি ভাঁরতে' 


সমাজতন্ত্র কাঁষেম করতে পাঁবধেন ? 
সমালোচনার মুখ 
একনায়কতন্ত্র স্থাপিত হতে পারে, 
সমাজতন্ত্র নয় । 

সভ্য রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সমালোচনার 
অধিকার স্বীকৃত হয়েছে এজন্ত "যে, 
এর দ্বারা গভর্ণমেন্ট স্বেচ্ছাচার স্বৈরা- 
চারের পথে পা বাড়াতে পারবেন 
না। সংবাদপত্র'হচ্ছে এই গণতাস্ত্রিক 
অধিকারের সতর্ক প্রহরী । আজ 
যদি সংবাদপত্রের সমালোচনার এই 
অধিকার কেডে নেওয়া হুয়, তবে 
গণতন্ত্রের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পডবে 
এবং একনায়কতন্ত্রেরে অভ্যাগমের 
পথ উম্মুক্ত হবে। 

আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা 
করতে চাই যে, যে কোন মহল 


বন্ধ করে 


, থেকে রৃক্তচন্গার শাসানী আঙ্ক না 


কেন, আমরা এই মৌলিক অধিকার 
কখনই পরিত্যাগ করব না, এ পথে 
যত বাঁধা-বিপত্তি, যত ঝড-বাদলই 
আস্মক না কেন। 


কিন্ত ডক লেবর বোর্ডের মজুররা ঠিক 





শুক্রবার, ৬ই মার্চ, ১৯৫৯ 





( ১২শ পৃষ্ঠার পর ) 
একেবারেই সাড়া দেয়নি । কলকাত৷ 
বন্দরের প্রাণযন্ত্র নীরব হয়ে গিয়েছিল, 


সমযে বুকিং নিয়েছিল এবং জাহাজে 
গিযে বেশ লম্বা ঘুম মেরে ডিউটি 
দিয়েছে। পোর্ট কমিশনার শ্রমিকরা 
কাজ করেনি কলে কাঁজ হ্যনি। 
তাঁই হরতাল শেষ হযে যাবাব পর 
বিশ্বনাথ ছুবের কথা তায় ফেডারেশ- 
নের অন্যরা জোর করে ওঠায় নি। 


অনেকেরই ধারণা ষে পতি 
হাল বদলাবাব জন্ঠে বিশ্বনাথ দুবে 
আবার হরতাল, মিটিং-মিডিলের বান 
ডাকিষেছেন | গত কয়েক মাসে তীর 
ডাকে আবার ডক মজ্জুররা সাডা 
দিতে আরম্ভ করেছে | জাতীয় ট্রেড 
ইউনিয়নের ছুটি মজুর সংস্থার মধোও 
লাঠালাঠি চলে। তাই সব মিলিষে 
এখন ডক মন্জ্ুরপা খুব মারমুথো 
হয়ে উঠেছে। এরকম অশান্ত এবং 
উত্তেজক -পরিবেশে মালিকপক্ষ 
ষ্টিভিডোররাও ঠিক হাত গুটিয়ে বসে 
থাকেন নি। তাদের আশিসধারাও 
লেবর লীডারদের নব 
ছুগিয়েছে। এই ভামাডোলের সময়ে 


কমিউনিষ্টরাও কিছু গুছিয়ে নেবার, 


চেষ্টা করছে । মাঝে মাঝে সব 
ইউনিয়নকে স্মক্ম্মণ্য বলে কমিউনিষ্ট- 
দের পরিচালিত এক সমঝোতা এবং 
একাই কমিটি ডক মজুরদের কাছে 
আওয়াজ পৌছে দেয়) বিপক্ষ 
দলের লোকেরা টিগ্লনী কাটে ষে নতুন 
ইউনিয়ন গডার গৌরচন্দিকা হচ্ছে। 
মজুরদের মধ্যে এই অনৈক্য 
এবং অশাস্তির ধোকা দিয়ে কলকাতা 
পোর্ট কর্তৃপক্ষ বেশ বহাল তবিয়তে 
রয়েছেন । গত ধর্মঘট শেষ হয়ে 
যাবার পর কয়েকটি অতি তুচ্ছ, 
কারণে শ্রমিকদের মধ্যে কিছু অশাস্তি 
উপদ্রব হয। সেই সুযোগ নিয়ে 
পোর্ট অধিকারী প্রায় 
মজুরকে সাময়িকভাবে কাজ থেকে 


প্রেরণা " 





চল্লিশ জন " 


মিষ্টার ক্সীকার স্যার ' 


¢ (১ম পৃষ্ঠার'পর ) 


সংবাদ ও সমালোচনাগুলি সদ্রস্তদের 


এবং সাধারণের সন্মুখে রেখেছেন, 
সেগুলির কি ভিত্তি ছিল, অনাস্থা 
প্রস্তাবের আলোচনায় তা প্রকাশিত 


হবে। 


থাকবে। অবশ্য দপণ এখন 
স্বাধিকারের প্রশ্নের 
সঙ্গে জড়িত হয়েছে এবং প্রাভি- 


হবে এবং আমরা ভাই চাই। 

কেননা, এ জিনিষ অসহ্ ভগ্ডামীর 
পর্যাযে এসে দীড়িয়েছে! যিনি 
স্পীকার, তিনি আসনের মর্যাদা 
সম্বন্ধে বেপরোয়া হবেন। ক্ষমতা 
এবং ভোটের শক্তি তাকে সর্বপ্রকার 
প্রমত্ততার মধ্যে নিয়ে যেতে পারবে! 
কিন্তু যেহেতু তিনি এ আসনে 
বসেছেন সেইজন্ত*এরং শুধু সেই 
অন্ধ পৌত্তলিকতার যুক্তিতেই তার 


*সমন্ত অপরাধ সম্বন্ধে আমরা নীরব 


থাকব। পুরোহিত, যেহেতু তিনি 
দেবতার মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছেন, 


সেইজন্য তার সমস্ত ব্যাভিচার ক্ষমার্হ 


হবে। সেই মন্দির যদি তীর ব্যাভি- 
চারের স্থল হয়, তথাপি ৷ | 

১৯৫১ সালের নির্বাচনের সময় 
একথা উঠেছিল যে, বুটিশ হাউস অব 


'| কমল্সের স্তায় স্পীকারের জন্য একটি 


নির্বাচনকেন্দ্র স্থাপন করা হোক্‌, তিনি, 
সেখানে স্পীকার হিসাবেই, দ্বীড়াবেন “ 


এবং কোনো দল তার প্রতিদ্বন্বিতা “ 


করবেনা। তিনি কোনো পার্টির 
মনোনীত সদস্ত হবেন না। 
সুনীতি এবং আদর্শের কথায় এখান- 
কার কংগ্রেসী নেতারা কর্ণপাত 
করেন নি। 
তার পরে বল! হল যে, যাই 
হোক্‌, স্পীকার হওয়ার পর তিনি 
পার্টির  সদস্তপদ পরিত্যাগ 
করুন! সেকথা ও স্পীকারেরা গ্রাহ 
করলেন না। বরং শঙ্করদাস 
ক্ষমতাবান ব্যক্তি, তিনি অপরের 
পরামর্শ শুনবেন কেন? তিনি 
কংগ্রেসের সভায়' সভাপতিত্ব, 
পার্টির বৈঠকে বধক্ততা, সরকারী ? 
নীতির 'সমর্থনে প্রচার- -বক্ত, তা, 
পার্টির জন্য চাদা আদায় এবং 
"ডাঃ রায ও প্রফুল্ল সেনের 
আভ্যন্তরীণ পরামর্শ-চক্রে উৎসাহ 
সহকারে যোগ দিলেন] তথাপি 
তাঁকে সেই ধরণের সম্মান দিতে 
হবে, যে সম্মান, হাউস অব 
কমন্দের নিঃস্বার্থ, বিচারক সুলভ 
এবং ন্তায়পরাষ্কা স্পীকারের। 
লাভ করেন! 
প্রতি শঙ্করদাসের কোনে! কর্তব্য 
নেই, আইনসভা কিংবা স্পীকারের 
আসনের প্রতি তার কোন দায়িত্ব 
নেই। কিন্তু জনসাধারণের 
এবং আইনসভার কর্তব্য তার 


এই, 


জনসাধারণের * 


এ 


প্রতি অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। যদি ৭ 


অক্ষুণ্ণ না রাখি, তাহলে আসামীর 
ন্তায় আমরা প্রিভিলিজের মামলায় 
সোপর্দ হব। 
কি কর্তব্য হানি করেছেন, তার 
বিচার কখনো হবে না। 
তিনি কংগ্রেসের ক্ষমতাবান নেতা । 
যদি অনাস্থা প্রস্তাব আসে তিনি 
হাইকোটেরি বন্ধুদের সহায়তায়, 
নিভৃত বৈঠকে, সেই প্রস্তাব বানচাল 
করবেন। অথবা করবার চেষ্টা 
করবেন । এবং তাও যদি না হয়, 
ভোটে অনাস্থা প্রস্তাব পরাজিত হবে, 
| জানা কথাই। কাজেই ভোটের 
জোর যখন আছে, সম্মানের ভয় কি? 





১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিষ্টারী 


কিন্ত শক্করাদাস , 


কেননা এপ 


আইন অনুযায়ী প্রদত্ত বিজ্ঞতি 


প্রকাশের ঠিকানা-৭নং চিত্তরঞ্জন এন্ডেনিউ, কলিকাতা--১৩" 
কতদিন অন্তর প্রকাশিত হয়-সাপ্তাহিকু * | 


বসিয়ে দেন। আজ আট মাস হতে 
চললো, কিন্তু সেই মজুররা এখনও ১। 
সাসপেশু অবস্থাফ্ডপডে আছে | ২7 


| -॥রঅংয্থারি অন্মোলন 


“ই সার্চ হইত, ২২শে মার্চ পর্যন্ত পক্ষকাজব্যাপী উৎসৰ 








| সেল EE ই রা সরকারী ' চৌধুরী : কমিশনের || ৩! যুদ্রাকরের নাম- শ্রীবজেক্চন্্র ভট্টাচার্য 
এবং লদঙ্া-চাঁদা পাঁচ সাকা নি বেতনের হার সম্পর্কিত সুপারিশ * জাতি_-ভারতীয় 


ঠিকানা__৭নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা--১৩ 
প্রকাশকের নাম- শ্রীব্রজেন্্রচন্্র ভট্টাচার্য 
জাতি-ভারতীয় 
ঠিকানা--৭নং চিত্তরপ্রন এভেনিউ, কলিকাতা-_-১৩ 
সম্পাদকের নাম--ীত্রজেক্জচন্্র ভট্টাচার্য 
. জাতি--ভারতীয় 
ঠিকানা--৭নং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, বিকিনি 
স্বত্বাধিকারীর নাম, ঠিকান। ইত্যাদি-_শ্রীবরজেন্ত্রচন্্ ভট্টাচার্য 
২৭নং রাজা মণীন্দ্র রোড, কলিকাতা--৩৭ 
৭। অংশীদারদের নাম, ঠিকানা ইত্যাদি-কোন অংশীদার নেই ". 
আমি ঘোষণা করডি যে উপরে প্রদত্ত বিবরণ আমার জ্ঞান বিশ্বাস 


প্রায় অগ্রাহ্য করে পোঁট-ডক কতৃপক্ষ 
জীজাভয় কমিটির * কাছে প্রায় ৪1 
বর্তমানের বেতন চ্ুলু রাখার প্রস্তাব 
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যদি প্রতিটি নিয় নিয়ে সুপ্রীয কোর্টে 
যেতে হয়, তাহলে শ্রমিকদের সালিশী 
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- রুই নদ ১৯৫৯ দর্পপ রি টি 


রা 





হী 


শপ 


প্রচেষ্টা । 


তদ টাউন’ হাওড়ার নরককুণ্ডে চার লক্ষ 
শ্রমিকের অন্ধকারময় অভিশপ্ত জীবন 

জা ধন ন বলা 
₹ কাৰথাম| মালিকের মুনাফা ক্ষতি 


বাঙালী কলকাতা হারিয়েছে, এবার হাওড়া 


কলের আকাশ ছোঁয়া চিমনির কালো ধোঁয়ায় বিষান্ত হয়ে ওঠে 
কুল টাউন হাওড়া ,স্হরের আকাশ বাতাস । বাবদের কলের ঘানিতে মজ;- 
টির সরঘে পিষে পিষে মুনাফার মোটা অঙ্ক জমা পৃড়ে ব্যাচ্কের খাঁতয়ানে 
নামে-বেনাগে। বাবুরা টাকা লেন এই কুলি টাউনে আর বিলাস এ্বর্যয 
ও আভিজাত্য ও দম্ভের প্রতণক গগনল্পর্শশ প্রাসাদসৌধ তৈরণ করেন ' 


সহর কলকাতান্স। 


এদিকে কুলি টাউনের লাত লক্ষ লোকের মধ্যে প্রায় চার লক্ষ মান 
,- পৃশ্চিমবলোর শ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্পপ্রধান লগরণ এই হাওড়া সহরের 


{বিভিন্ন অণ্টসে (বাসি অস্বাস্থ্যকর 


ব্তির অপ্রভুল আলো বাতাসে 


উন্মুন্ত নর্দমার পীতগন্ধময় পারবেশে প্বল্পপারসর অলিগলি পথে এবং 
অপ্রচর পানীয় জলের অন্জাকে দিন কাটিয়ে চলেছে। দিনে মাছি আর 
রাতে মশা. হাওড়াবাসীর চরম দশা হয়ে দাঁড়য়েছে। তবে দুখের কথা 


' সহরের কলকারখানা বসানোর 
যেমন কোন সুপরিকল্পনা নেই 
__ তেমনি বস্তিজীবনের উন্নয়নের 
এবং দুর্দশা মোচনের নেই কোন 
দিনের পর রাত আর 





বাঁধা নিয়মে , আর সেই সঙ্গে সঙ্গে 
বস্তির চার লক্ষ মাস্থুষের বৈচিত্র্যহীন 
জীবনও চলেছে এ বিষাক্ত আঁব- 


হাওয়ার মধ্যে । পিপাসার জল নেই 
' নিংশ্বীসের প্রয়োজনে খোলা হাওয়া 
বাতাস নেই, চলাচলের জন্ত ভাল পথ 


নেই, সর্বোপরি নেই তাদের মাধাগুঁজে 
থাকার মত একটু আস্তানা । খোলা 


“মাটির ছোট ছোট ছিটে বেড়ার ঘর 
মানুষের জীবনীশক্তিকে দিনে দিনে 





ণনং চিত্তরঞ্জন এভেনিউ 
কদিকাত৷ 


১৩ 


লোকের চলতে . পারে .না। 


এবং বড় বড় মিল যেমন হাওড়াকে 
শিল্প সমৃদ্ধ করেছে, তেমনি আর এক 
দিকে এ সকল শিল্পে নিযুক্ত স্বল্প বিত্ত- 
ভোগী শ্রমজীবিদল অভিশপ্ত বস্তি- 
জীবনের এক ওঁতিহন স্থষ্টি. করতে 
চলেছে। 


আজ এগারো বছর হল দেশ. 


স্বাধীন হয়েছে । এর মধ্যে হাওড়া 
সহরের কদমতলা, এবং বেতাইতলার 
শ্রমিকদের থাকার জন্ত তৈরী হয়েছে 
সরকারী বাড়ী। কিন্ত সে বাড়ীতে 
থাকতে যে 'দক্ষিণার ব্যবস্থা তারা 


. করেছেন তাতে হাওড়ার কোন শিল্প 


প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকের পক্ষে সে দক্ষিণা 
বহন করা শুধু অসম্ভব নয়, ছুঃসাঁধযও 
বটে। হাওড়ার পাট ও ইঞ্জিনীয়াফিং 
শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক সারা মাস খেটে 


. রোজগার করে ৬৭৫০ নয় পয়সা; 


এর মধ্যেও আবার ষ্টেট ইন্সিওরেন্স 
প্রভিডেপ্ট ফাণ্ড ইত্যাদি আছে । এর 


' পর কুড়ি টাকা ভাড়া দিয়ে বাকী 


টাকায় এক মাস অন্তত - একটা 

এই 
বাস্তব সত্যটি বোধহয় সরকারী কর্ম- 
কর্তারা বুঝে উঠতে পারেন নি। ফলে, 
বহু অর্থ ব্যয়ে শ্রমিকদের জন্তু যে বাড়ী 
তৈরী করা হ'ল, ভাড়াটিয়া অভাবে 
সেগুলো দীর্ঘ দিন খালি ছিল। 
শ্রমিকদের নামে বাড়ী হয়েছে বটে, 
কিন্তু তারাই হয়েছে তা থেকে বঞ্চিত। 


‘এ কথ! ESN Dal seals 


অপেক্ষা রাখে না । 
কলি টাউনের' নির্বাচিত রতি 


নিধির! বিধানসভায়, বিধানপরিষদে, 


(দর্পণের. হাওড়াস্থিত প্রতিনিধি ) 


লোকসভায় আসন সংগ্রহ করেছেন 
কিন্তু কুলি টাউনের' উন্নতির জন্ত 


'তাদের মুখে রাটি শুনা খায়নি কোন 


দিন! কি বাম--কি দক্ষিণ ৷ মানুষের 


কল্যাণ ব্রতে ওঁরা সকলেই কেমন 


যেন অফিসিয়াল হয়ে উঠেছেন । বস্তীর 
উন্নয়ন চাও ভাল কথা, সভা কর সমিতি 
কর, সংবাদপত্রে বিবৃতি ছাপাও, 
গণ-দরখাত্ত কর, ডেপুটেশন দাও । 
তবে সভাপতি আর. সম্পাদক ও দুটো 
পোষ্ট ষেন বেহাত না হয়। 
পাথরচাপা কপাল এই কুলি 
টাউন হাওড়ার ৪ লক্ষ বস্তীবাসীদের 
তাই স্বাধীনতার এগারো বছরেও 
এদের ভাগ্য পরিবর্তন সম্ভব হলো 
না। তবে এবার সহরের উন্নতি হবে 
হাওড়া ইমপ্র্ভেন্ট ট্রাষ্ট গঠনের পর ; 


এ আশা যেমন একদিকে আছে. 


তেমনি, আর একদিকে আশঙ্কাও 
আছে প্রবল। সেটা.হচ্ছে সামান্ত 
এক কাটা কি দেড় কাটাঠিকা জমির 
উপর কোন রকমে যারা মাটি, বাশ, 
ভাঙ্গা টিন ইত্যাদি দিয়ে মাথা গুঁজে 
দিন কাটাচ্ছিণ তারা “বেটারমেণ্ট ফী’ 
দিয়ে সহরে থাকতে পাববে কি? 
প্রশ্নটা খুব সহজ হলেও উত্তরটা গভীর 
এবং ব্যাপক তা বোধ হয় হাওড়ার 
সাধারণ মানুষের কাছে অবিদিত নয় | 

সহরের উন্নতি হোক সবাই চায়, 
তবে তার জন্ত সাধারণ মানুষের 
পকেট থেকে যে অঞ্ কাটা হবে 
তাতে তাদের যে কি পরিমাণ কষ্ট 
ভোগ করতে হবে তা কি এঁকবার 
কেউ ভেবে দেখেছেন ? কলের মজুর 
যা রোজগার *করে তাতে তার ওপর 
করের রোঝ। তাদের নিশ্চিত মরণের 
মুখে নিয়ে যাবে নিঃসন্দেহে । তাই 
শিল্পকে বীচাতে' হলে তার প্রাণ- 
সম্পদ যে শিল্পী তাকেও বাঁচিয়ে 
রাখবার দায়িত্ব এড়িয়ে গেলে চলবে 
না। _ বিশেষ করে স্বাধীন দেশে তর 


' নয়ই। বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান আসল 
শ্রমিকদের জীবন মান৯ উন্নয়নের জন্তে . 


বদি একটু কৃপাদৃষ্টি দেন তাতে তাদের 
লাভের ঘরে বিশেন্ন ক্ষতি হবে'ন! 
কারণ শিল্পী বেঁচে প্রাকলে তার 


ক্ষতিপুরণ' তাদের .কাজের মধ্যে 
থেকেই আদায় হবে? . 


মহ নহয় কাছে টয় 


পাড়া বস্তী, পিলখানা বস্তী, নোনা- 
পাড়া বন্তী, নারিকেলভাল। বন্তী, 


" ময়ুরবাপান বন্তী, কলাবাগান বস্তী, 


শীল বস্তী, নন্দীবাগান বস্তী'*কৌড়ার- 


বাগান বস্তী, চু সাহেবের ন্তাগান 
ইত্যাদি ছাড়াও 'বহু বস্তী আছে 
যেখানে মানুষ বাস করে অমানুষিক ' 
পরিবেশে । , 

'এ ছাড়াও আর একটা সমস্তা 


আছে। সেটা হচ্ছে প্রাচীন হাওড়া- 
বাসীদের। পূর্বপুরুষ বাড়ী করে 
_ গ্েছেন আজ আধিক 
সংস্কার সাধনই অসম্ভব, হয়ে. পড়েছে, 
তার ওপর ইমঞ্রভমেন্ট টের গুরু 
করভার তাদের মাধায় বজ্ত্রাঘাত 


করবে আর এর অবশ্তস্তাবী ফল. 


হিসেবে হাওড়ার, সেই সব প্রাচীন 
নাগরিকদের পূর্বপুরুষদের  স্থন্ত 
বিজড়িত ভগ্নপ্রায় বাড়ীগুলি একে 
একে অবাঙ্গালীদের কুক্ষিগত "হতে 
. বাধ্য । বাঙ্গালী কলকাতা "হারিয়েছে 
* এবার ‘কুলিটাউন’ হাওড়াতেও পড়েছে 
শেন দৃষ্টি । | 





নয়া জোর বা মরন 


জলগেচের ব্যবস্থ। 


, শ্রীষ্মকাল। 


(দপণের প্রতিনিধি ) | 
প্রকৃতির সজলে মেহনতি মানুষের সংগ্রাম। 


ঘরে ঘরে চাতক-কাম্সা। জলের জন্যে কাম্ন।। নদীয়া! জেলার 
গ্রামের চাষী-ঘরের কান্নার রোল সোনা-ফলানে দিগাস্ত-বিস্তৃত 
মাঠকে ছাপিয়ে ওঠে। বৃটির প্রত্যাশায় ব্যাকুল বিকলিত চিত্ত 
গ্রামের চাবী। অথচ বৃষ্টির লেশমান্র নেই মাটির বুকে। শুধুমাত্র 
জলের অভাবে চাষীর চোখের সামনে মাঠের ফসলের অপমৃত্যু 
ঘটছে। নিরুপায় চাষী, নিরুপায় সরকার । সত্যিই, এতদিন ৷ 
নদীয়া জেলায় অনাবৃষ্টির জন্তে মাঠে কসল হত না। রিশেবত:, 
গত কয়েকবছর অনাবৃষ্টির ফলে ফসলের নিদারুণ ফ্ষতি-হয়েছে। ' 


স্বস্তি আর আনন্দের সংবাদ যে 
নদীয়া জেলায় সেই করুণ হৃদয়বিদারক 
পর্বের অবসান হতে চলেছে । শল- 
কূপের সাহায্যে জেলায় যোল হাজার 
একর চাষের জমিতে জলসেচের 


ব্যবস্থা কর! হয়েছে। “ফুলে, নদীয়া 


জেলার এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভালভাবে 


চাষ করা যাবে। 


. কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার 
মারফৎ _নদীয়াতে চারিটি বড় 
আকারের নলকুপ দিয়েছেন ।. নদীয়া 
জেলায় কোতোয়ালী থানার ভাত- 
জাংলায়, নাকাশীপাড়! 
যুগপুরে, কালীগঞ্জ খানার 'দেষগ্রামে 
এবং চাকদহ থানার সেউ্িতে নলকূপ 
চারটি বসেছে। এগুলির সাহায্যে 
মাঠের বিরাট এলাকায় জলসেচ কর! 
যাবে। শ্রাম্মের প্রচণ্ড রোদ্রের 
সময় অনাবুষ্টর কালে এগুলি ক্ষেতে 
প্রচুর পরিমাণে জল দিতে পারবে। 
ছাড়া, নদীয়া জেলায় আরও এপারটি 
নলকুপ *্বসানো * হবে। এগুলি 
দ্বিতীয় পঞচবাধিকী পরিকল্পনা অন্তু 


যায়ী রাজ্য সরকার কৃষি বিভাপ্ের' 


মাধ্যমে বসাবার ব্যবস্থা করেছেন। 

এর “মধ্যে পাঁচটি নলকূপ ইতিমধ্যে 

বসানো হয়ে গেছে। বাকীগুলি 

আগামী মার্চ মাসের মধ্যে শেষ হবে। 

এগারটি নলকুপের মধ্যে ছি বসছে 
| [| 


Lor fers eal AS TD ২০১. কও টি এটি, 


থানার ' 


কালীগঞ্জ থানায় আর পাঁচটি বসছে 
নাকাশীপাড়া থানায়'। বিদযাৎতের 
সাহায্যে কাজ চালাবাতস জন্তে 
নলকৃপগুলি ইলেক্ট্রিক লাইটের 
পাশেই বসছে। * প্রতোকটি নল- 
কূপের জন্তে খরচ হচ্ছে প্রায় ষাট 
হাজার টাকা এবং প্রত্যেকটি পল- 
জমিতে জলসেচ করা যাবে। , রে 

“ইতিপূর্বে ষ্যানভাক্‌ কোণ্দানী 
তেলের জন্তে 
বসিয়েছিলেন। এগুলিও জলসেচের 
জন্তে ব্যবধৃত* হবে, এগুলির 
সাহায্যে প্রায় চারশ একর জমিতে 
জলসেচ করা যাবে। নদীয়া জেলার 
অন্কতর রাণাঁঘাট ও" ফুলিয়াঁয় বলক 
উন্নয়ণ বিভাগের মাধ্যমে রাজ্যনরকার 
অঙুরূপ কুড়িটি নলকুপ বসিয়েছেন। 
এগুলিযু সাহায্যে ছয় হাজার একর 


একর 


" জমিতে জলসেচ করা *যাবে। চূর্ণ 


নদী থেকে গ্রাম্প করে ক্ষেতে জল 
দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে 
পাঁচ হাজার একর জমিঞ্ত জলসেচ 
করা যাবে।, সমস্ত নলকুপগুলির 
কাজ শেষ হয়ে "চালু হলে নদীয়া 






ৰ 


kb 


দেবগ্রামে নশকুপ , 


জেলার যোল হাজার একর পূরিমাণ * 


জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হবে এবং ' 


অনাবৃষ্টির হাত 


থেকে "ক্ষেতের 
ফসল বাঁচবে । * 


. had 










চে 





সাংবাদিক 


দর্পণ 


বব 


চি দাবীগুনি উপেক্ষিত 
| সম্মেলনে কর্মঢারী সমিতির 


. : সুখপাত্রগণ কর্তৃক সমস্ত ঘটনা বিশ্লেষণ 


(দপণের প্রতিনিধি ) 
" পশ্চিম বের সরকারী কমণ্চারিগণের মুল দাবীগুলি 
উপেক্ষিত হওয়ায় স্াদের মধ্যে বিক্ষোভ ধুমায়িভ হয়ে উঠেছে। 
দেড় বৎসর, পুর্বে মুখ্যমন্ত্রীর” কথামত ২৫টি ইউনিয়নের পক্ষ কিভাবে অর্থের সংস্থান করা যায় 
থেকে যুক্তভাঁবে ভার কাছে অর্বসম্মত এক দ্াবী-সনদ পেশ তাহাও এই কমিশনের বিচাৰ্য্য বিষয় 
কর। হয়েছিল। সেই দাবী-সনদের আটটি দাবী বাদে 


**৫০টী দাবীই সরাসরি অগ্রাহ্ করা হয়েছে । 


| 


পে-কমিশন নিয়োগ আজ অপরিহার্য 
এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের 
বতমান অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে 


হওয়া উচিত। অস্থায়ীদের স্থায়ী- 
করণের ব্যাপারেও সরকারী প্রতিশ্রাতি 


ছণটাই, পে-কমিশন নিয়োগ, অতিরিক্ত ২৫২ টাকা মহার্ঘ কার্যকরী হচ্ছে না। এখনও ফুড, 
ভাঁত| এবং স্থারীকরণ প্রভৃতি মুল দাবীগুলির ব্যাপার সরকার দেটেলমেন্ট, পুনর্বাসন ও অনন্ত 


মতামত ন! নিয়ে কর্মচারীদের 


সংশোধিত *আচরণবিধির চূড়াস্ত 


রূপ দেওয়ায় ভাঁদের মধ্যে গভীর অসস্ভোষের সুষ্টি হয়েছে। 


॥ সম্প্রতি ২৫টি কর্মচারী সমিতির 
পক্ষ থেকে উপস্থিত প্রতিনিধিগণ 
এক সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্য সর- 
কারের সঙ্গে তাদের দাবীদাওয়া 
সম্পর্কে এযাবৎ কাল যে সব চিঠিপত্র 
আদানগ্রদান ও আলাপ আলোচন! 
হয়েছে তার বিবরণ দেন। সরকারী 
কর্মচারীদের কোন কারণ না দেখিয়ে 
- ছাটাই কর! হচ্ছে এই মর্মে অভিযোগ 
করে তারা বলেন যে, ইতিমধ্যে ৩৪ 
জুন কর্মচারীকে কোন কারণ না 
দেখিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের "কোনরূপ 
সুযোগ না দিয়ে বা তথাকথিত 
পুলিশ রিপোর্টের ভিত্তিতে - বরখাস্ত 
করা হয়েছে। কর্মচারীদের গণ- 
তাস্ত্রিক ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার থেকে 
বঞ্চিত করার চেষ্টা চলেছে, এমন 


* কি কোন কারণ'না দেখিয়ে কর্মচারী- 
_ ্রেরীসভায় মাইক ব্যবহারের অনুমতি 


-পর্যন্ত বন্ধ "করে দেওয়! ইয়েছে। 
এইভাবে, আলাপ আলোচনার যে 
কথা সরকার বিভিন্ন সময় বলেছেন 
| তার মূলে কুঠারাধাত্ত করা হয়েছে। 

* কর্মচারীদের মুখপাত্রগণ কর্মচারী- 
দের আচরণবিধি সম্পর্কে সরকারী 

. ব্যবস্থার প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন যে, 
কর্মচারীদের আচরণবিধি সংশোধনের 
ব্যাপারেও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তারা 
বারবার অঙ্বরৌধ জানিয়েছেন এই 
আচরণবিধি 'নম্পূর্কে ক্যাবিনেট 
উপসমিতির সামনে কর্মচারী 
সমিতিগুলির বক্তব্য পেশ করবার 
অদ্থিকার দেওয়া -হোক এবং 


৯ * সংশোধিত খসড়া আচন্পণবিধির 


* অঙুলিপি বিভিন্ন সমিতিগুলিকে 


সরকার সম্পূর্ণ উদ্দাসীন।' একথা 
তারা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করতে চান 
যে, এইভাবে জ্রোর.করে চাপিয়ে 
দেওয়া কোন আচরণবিধি কর্মচারীরা 


বিভাগের ৩০ হাজার কর্মচারী দীর্ঘ 
€ হইতে ২০ বৎসর চাকুরী করার 
পরও অস্থায়ী হয়ে আছেন। সরকার 
নিজ উদ্যোগে কর্মচারীদের অন্তর্বর্তী 
ভাতা বুদ্ধির যে আশ্বাস দিয়েছেন 
তা”ও কার্যকরী করার কোন প্রচেষ্টাও 
পরিলক্ষিত হচ্ছে না। দাবীদাওয়ার 


সম্পর্কে সরকারের এই «মনোভাব 
কর্মচারীদের মনে এমন এক হতাশার 


ও বিক্ষোভের সৃষ্টি করবে, , যার 
প্রতিক্রিয়া জাতীয় পুনর্গঠনের পথে 
বাধ। স্বরূপ বলে আমরা মনে করি । 

তারা আরও বলেন যে, এই 
জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন সমিতি 
বিশদ আলোচনা করেছেন এবং 
কর্মচারীদের বক্তব্য পুনর্ধ্বার 
সরকারের কাছে পেশ করার জন্ত 
সরকারের জবাবের উপর কর্মচারীদের 
বক্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠান 
হয়েছে । সারা পশ্চিমবঙ্গ কর্ম্ম- 
চারীদের এক যুক্ত প্রতিনিধি সভা 
গত ৭ই ও ৮ই ফেব্রুয়ারী ই্ডেন্টস 
হলে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে 
বিভিন্ন সমিতি ও জেলার গ্রতিনিধি- 
গণ বিশদ আলোচনায় পর সরকারী 
জবারের পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যৎ 
কার্যস্থচী গ্রহণ 'করেন। এই কার্য্য- 
সুচীর মাধ্যমে তাঁরা দেশের জননেতা, 
জনপ্রতিনিধি, সংবাদিক ও শ্রমিক 
কর্মচারী সকলের সামনে আবার 


. তাদের দাবী সনদের উপর সরকারের 


, 3 
শুক্রবার, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, ১১৫১ 





জবাব ও কর্মচারীদের বক্তব্য তাদের এ 
সামনে তুলে ধরা হবে এবং সরকার 

যে কায়দায় কর্মচারী আন্দোলনের - 
উপর আঘাত হানবার চেষ্টা করছেন" 
তার 'ষথার্থ তৎপর্ধ্য তাদের সামনে 

তুলে ধরবার প্রচেষ্টা চালান হবে । 


আন্দোলনের ক্মঘ্টী " 


* ১1 .ুখ্যমন্ত্রীর নিকট দাবী 
সনদের জবাব প্রেরণ--উহার অমু- 
লিপি জনপ্রতিনিধি ও কর্মচারীদের 
মধ্যে ব্যাপক প্রচার ৷ 


২। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ- 
কারের অনু রোধ-_পা শা পাশ 
আমাদের বিষয় লইয়া মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে 


জনপ্রতিনিধিদের সাক্ষাৎকারে ৬. 
ব্যবস্থা । 


৩। বিভিন্ন সমিতির পৃথক পৃথক 
সভা দাবী-সনদের জবারের উপর-_ 
মুখ্যমন্ত্রীর নিকট উহার হুমীমাংসার 
দাবীতে প্রস্তাব পেশ । 

৪1 নিদ্ধি্ই দিনে সারা রাজ্যে 
যুক্ত সাধারণ সভা--মুখ্যম্ত্রীর নিকট, 

(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 








পদ গ। এ এক  সম্মাদক মহাশয় সমীপেষু 


তারা সংঘবদ্ধ আন্দোলন চালিয়ে 
যাবেন। "7 
তাদের দাবীদাওয়া সম্পর্কে 
সরকারী জবাবের উল্লেখ করে প্রতি- 
নিধিগণ , বলেন যে, ৫৮ 'দফা 
দাবীর ৫০টি সরকার সরাসরি 
স্বীকার করেছেন . এবং এর 
পেছনে কোন যুক্তি দেওয়া সরকার 
প্রয়োজন মনে করেন নি এবং যেখানে 
যুক্তি দিয়েছেন তা পরম্পরবিরোধী । 
বাকী জবাবের মধ্যে সরকার কিছু 
কিছু বিবেচনার আশাস] দিয়েছেন 
এবং কিছু দাবীর বিশদ ব্যাধ্য। 
চেয়েছেন । এই জবাবের মধ্যেও 
একই নীতি প্রতিফলিত হয়েছে। 
কর্মচারীদের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে 
সরকার -অত্যন্ত উপেক্ষার মনোভাব 
। দেখিয়েছেন এবং যে দুটি একটি দাবী 
বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছেন তা 
কর্মচারী জীবনের সমন্তার সামান্ততম 
প্রতিকার্দও করতে সক্ষম হবে না। 
ছাটাই, পে-কমিশন নিয়োগ ও 
অতিরিক্ত মাহার্খ্য ভাতা এবং স্থায়ী- 
করণ প্রভৃতি মূল দাবীগুলি সম্পর্কে 
সরকার সরাসরি, এড়িয়ে গেছেন। 
কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই ছুটী পে- 
কমিশন নিয়োগ করেছেন, এবং 
রাজ্যসরকারও কয়েকটি পে-কমিটি 


নিয়োগ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য, 
সরকারী কর্ম্মচাক্টদের বেতন আজ » 


আমাদেৰ ছেলেমেয়েদের ইংরেজী শিক্ষা 


আমার ছেলের ইংরেজী ব্যাকরণ 
পড়া শুনে একদিন চমকে উঠেছিলাম । 
পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র সে। পড়ছিল £ 
adulterer (ব্যভিচারী )-৪001- 
69:59 ( ব্যভিচারিণী )। নতুন নিয়ম 
অন্থসারে-শুনোছি পঞ্চম,শ্রেণী থেকেই 
ইংরেজি পাঠ সুরু হয়। অর্থাৎ 
ABCD পড়তে সুরু করবার সঙ্গে 
সঙ্গেই অনুরূপ সব শব্ধ পড়তে এই 
স্ব কচি কচি ছেলেমেয়েদেয় বাধ্য 
করা হয়েছে বইটিতে । 

বইটির নাম “Child's Easy 
Grammar”, লেখক ৬ ষোগেন্্রনাথ 
ব্যানাজি, প্রকাশক এস-সি-আডঢ্য 


এণ্ড কোং, মূল্য >)! অনেকদিন ' 
পূর্বে আপনার* নিকট* লিখিত এক . 


চিঠিতে বইটি সম্বন্ধে কিছু লিখব 
জানিয়েছিলাম। নানা কাজের মধ্যে 
সময় করে উঠতে পারি .নি। বইটি 
সম্বম্ধে লিখতে ভয়ও ছিল। ১৯০৩ 
সনে প্রকাশিত হবার পর ১৯৫৮র 
এপ্রিল পর্যন্ত এর ১৩২টি সংস্করণ 
হয়েছে। প্রকাশক সগৌরবে 
জানিয়েছেন, এ সংস্করণ পর্যস্ত মোট 
৮৪৯,০০০ কপি * বিক্রয় হয়েছে । 
প্রকাশক এও দার» করেছেন, “It 15 
the only epopular book 


দেওয়া হোক । কিন্তু কিছুদিন আগে * পর্য্যন্ত মূল্যমানের ভিত্তিতে নির্ধারিত that has the largest sale 


সংবাদপত্রে প্রকীশিত খবর থেকে 


তারা জানতৈ পারলেন ষে সংশোধিত, 


আচরণবিধি মন্ত্রিসভা অন্থমোদন 


করেছেন। অত্যন্ত ছুঃখের কথা, 


হাদের সম্বন্ধে আচরণবিধি কার্যকরী 
হতে যাচ্ছে তাদের মতামত সম্পর্কে 


¥ 


হয়ৰি উপরস্ত কর্মচারীদের শতকরা 

৭৩ জন অস্থায়ী, কষ্পেক সহন্দ কর্মী 

ছাটাইয়ের মুখোমুখী এবং পেনশন, 

গ্্াচুইটা, ছুটি ইত্যাদির সম্পর্কে এক 

বিভেদসুলক নীতি অন্গস্থত হচ্ছে। 

সমা অবস্থরি ণিচার! বিবেচনার জন্ত 
|| 


among all other books of 
its, kind”, ইংরেজি বিশেষজ্ঞরা 
বলতে পরেবেন এই বাক্যটি ব্যাকরণ 
শুদ্ধকিনা। . . ৮53 
শুধু ভাই লয়। বইটিকে তারিফ 
করে প্রকাশক চোথা চোখা! শব্দ 
7৪ 


প্রয়োগ করেছেন_-“Servival of 
the fittest..-...native brilli- 
ANCE a classic among 
grammatrs.-...the grammar 
for the children of Indian 
৪170019.” বলা বাহুল্য এই অমূল্য 
্রস্থটির “Copyright Rigidly 
Reserved” | 


আমার ভীতির আরেকটি কারণ 


বইটির টাইটেল পৃষ্ঠায় নজর দিলেই , 


বোঝা ধাবে। এথানে লেখা আছে 
যে রায়সাহেব ৮ ঈশানচন্ত্র ঘোষ 
বইটিকে “kindly revise” করে 
দিয়েছেন। 


বার বার পড়েছি বইটি। 


যত পড়েছি তত চমত্রুত হয়েছি । 


শুধু ABC D পড়ুয়া ছাত্র 
ছাত্রীদের নয়, তাঁদের বাপ-দাদাদের 
মনেও যদি ইংরেজি ' ভাষা সম্বন্ধে 
আতঙ্ক সৃষ্ট করতে হয় তবে এই 
বইটি পড়তে বাধ্য করা নিঃসন্দেহে 
শ্রেষ্ঠ পন্থা ৷" ইংরেজি ব্যাকরণকে 


. এমন দুর্বোধ্যভাবে পরিবেশন করায় 


কৃতিত্ব আছে বই কি। 
বইটিকে এখানে সম্পূর্ণভাবে উদ্ধৃত . 
করা সম্ভব নয়। আমি এই ৪৫ বছর 
ইংরেজি শিক্ষার চেষ্টা করে আসছি। 
এতে এমন সব শব্দ প্রয়োগ করা 
হয়েছে যা আমার জীবনে পূর্বে 
কখনও আমার নজরে পড়ে নি। 
যেমন ধরুন 121081৭৮2 শব্দটি, 
অথবা 18170578175 | শব্দটির 
মানে কি? অক্সফোর্ড ডি ক্স নারী 
খুঁজলে অবস্তই শব্দহুটির সন্ধান" 
F | 


৬ 


মেলে। আমি ইংরেজি জানা 
কয়েকজন বাধা বাধা লোককে অরণ্য 
জিজ্ঞেদ করেছিলাম; তাঁরা কেউ ' 
কখনও শব্দ ছটি শুনেছেন বলেও 
মনে করতে পারলেন না। 


অথচ, টা প্রথম পাঠেই ৯১০ 
বছরের এসব পড়তে বাধ্য 
করা হয়েছে। 


প্রথম ২৪পৃষ্ঠার' মধ্যে যে সব 
শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে তার মাত্র 
কয়েকটি এখানে উল্লেখ করছি-_ 
Satisfaction, waylay, 
tardy, tawny, womanhood, 
recovery. 


recommend, 
bd ® 


project, momentary, 
mercenary, extortion, 
regiment, Senate, topaz, 
Canto, cento, groto, halo. 
junto, memento, motto, 
octave, proviso, quarto, solo, 
tiro, folio, soliloquy, 
obsequy, fief 
fife, reproof, surf, amends, 
annals, antipodes,-. calends, * 
credentials, dregs, entrails, 
filings, lees, matins,.nuptials, * 
tidings, trappings, vespero,! 
victuals, vitals summonses, 
kindnesses, offspring, poste- 


rity, domino, - grounds,{ 
vapours, milter, spawher, 
sire, dam, - swain, arbiter," 


adulterer, benefactor, 1987 
( শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়) 


ক্লে 
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' . শাক্রবান্, ৬ই মার্চ, ১৯৫৯ 


উত্তরবঙ্গের oY 


মালিকের নাদিরশাহী অত্যাচার 


(দপণণের সংবাদদাতা ) 


কলিকাতায় বা শিল্পাঞ্চলে মালিকরা জনে জরে নাদির শাহ, 
নহেন। কারণ, দাওয়াইর ব্যবস্থা আছে। দাওয়াই_সরকার 
প্রয়োগ করেন না। পটাপট্‌ আইন ভেঙ্গে ফেল্জেও না। 
দাওয়াই লাগায় ট্রেড যুনিয়ন এবং জনমতের আদ্ালত। খবরের 
কাগজ, সভা, মিছিল মালিকী মেজাজকে চড় তে দেয় না। 

কিন্তু এই পশ্চিমবঙ্গের আনাচে কানাচে সব জায়গায় ট্রেড 


মুনিয়ন পৌছায় নি। খবরের 


কাগজ, সভ। মিছিলের জেল্লা 


লাগে নি। সেখানকার শিল্পমাদিক ক্ষুদে হ’লেও নৈক কুলীন। 

‘কিছুতেই জাভ দেবেন ন!। ব্যবসা যাক্‌ তাতেও না। ছণটাইয়ের 

" তলোয়ার ঘুরাবে, গর্দান লবে শ্রমিক কর্ম্মচারীর। ট্রেড যুনিয়নের 
িঁছুরে মেঘ দেখে ঘর পোড়া গরুর মতো হাম্বা হাম্বা করবে। 


কপিকাতার লোক জানে না উত্তর 
বঙ্গে কয়লার খনি আছে। দাঞ্জিলিং 
জলপাইগুড়ির লোকই জানে না। 
কিন্ত আছে। একটি মাত্র । খনির 
নাম বাগরাকোট. কোলিয়ারী 
মালিকের নাম হিমালয় কোল আ্যাও 
মিনারেল ইপ্ডাঁ্িস্‌। যে কোম্পানীর 
নাম নিয়ে মালিক চালাচ্ছে, নে 
কোম্পানীর নাম. এম, কে, রায়, 
প্রাইভেট লিমিটেড । অঞ্চলে একমাত্র 
হওয়ার বছ সুবিধা | প্রতিযোগিতা 
নেই । শ্রমিক কর্ণচারীর ট্রেড, 
রুনিয়নের ঠেলা নেই। একেবারে 
রামরাজ্য ৷. যাখৎ না রামের! উল্টা 
বোঝে। দাজিলিংয়ের এই করল! 
খনি একেবারে ডি, এল, রায়ের 
গানের বর্ণনার ' মতো স্বপ্ন দিয়ে তৈরি 
সেষে স্কতি দিয়ে ঘেরা'। স্বপ্নের 
বদলে পাহাড় এবং দত বদলে 
জঙ্গল এই তফাৎ। সুতরাং মালিক 
মহাদুখে মুনাফা লুটছিল। ছেচললিশ 
সালে খনি খুলে আটচদ্লিশ সালে 
পনের হাজার টন উৎপাদন । পঞ্চাশ 
লাল থেকে গড়ে পঞ্চাশ হাঁজার টর। 
কয়লা! গুঁড়া বটে কিন্তু ইটের ভাটার 
বড়ো আদরের জিনিষ। ভাটাওয়ালার! 
হস্তে হয় এই কয়লা পেতে। চাহিদা 
এতো যে ঠেলা সামলাতে বাজার 
' কালো হ'য়ে উঠতে দেরি লাগে নি। 
* এবং বাজার যত কালো, মুনাফা 
ততো ভালো, এবং ততোই সরকারের 
রয়্যালটির ঘরে ফাঁকি, আয়করের ঘরে 
' ফাঁকি । এবং ততোই নাদির শাহী 
মালিকানা শ্রমিক কর্মচারীর ঘাড় 
“থেকে মাথ৷ থসাচ্ছে, আর গৌঁফে 
চাড়া দিচ্ছে। . 
একদিনের নোটিশে শ্রীঅমূল্য রায় 
গিয়েছেন, গিয়েছেন শ্রীদদীনেশ দাস। 
প্রীজগন্নাথ কু) শ্ীন্ছরেশ দে। খনির 
জুরু থেকে কাজ করেছেন, ্রীহরেন্র- 
চন্দ্র দেবনাথ, তাঁকে কলকাতায় 
পদোন্নতি করিয়ে ১৯৫৭ সালে বিনা 
নোটিশে বিদায় করা হাঁর়েছে। 
।প্রীদনোরঞ্জন দত্ত স্থায়ী কর্মচারী 
টেন, কিন্তু ১৯৩ সালে হঠাৎ 
হুকুম হ'ল “শির লাও, তাকে সপরি- 
বারে খনি এলাকা থেকে ২৪ ঘণ্টার 


নোটিশে বার করে, দেওয়া হ'ল। 


১৯৫৪ সালে গেলেন শ্রী এস, কে, দে; 


ভদ্রলোক উদ্বাস্ত ছিলেন; চাকুরি 
হারিয়ে, স্বাস্থ্যভঙ্গ হ'য়ে তিনি মারা 
গেলেন, পরিবার দ্তেসে গেল। এগ্রি 
অজ্ঞ পদচ্যুতি মালিক ঘটিয়েছেন । 
কর্মচারীরা সন্ত্রস্ত । দেশের স্বাধীনতা 
লাভের তুর্কী নাচন তাদের ঘরছাড়া 
ক'রেছিল, পশ্চিম বঙ্গের এই কয়লা 
খনি মালিকের মুনাফ৷ নৃত্যের সাথে 
তাল রেখে সরকারী অযোগ্যতার 
করতালি ধ্বনি তাদের কানে বভ্রসম 
বেছেছে,_অপমান সহ করেছেন 
তারা উদরানের জন্য, মমুয্যত্ব নিত্য 
নিপীড়িত হঃয়েছে তাঁদের । সবচেয়ে 
নিষ্ঠুর কার্যে এই কয়লাখনি মালিকের 
নির্মল. আনন্দ। শ্রীমাখন 
মজুমদার নামক একটি কর্মচারীকে 
বরখাস্ত করবার জন্ত ম্যানেজিং 
ডিরেক্টর তাঁকে অফিসে ডেকে 
বাংলোয় এনে ধোপার হিসার রাখতে 
আদেশ করলেন। ছেলেটি উদ্বান্ত; 
ঘাড়ের উপর মস্ত পরিবার । জবুও 
ধোপার হিসাব রাখতে আপত্তি 
করেছিল সে। এবং আপত্তির সাথে 
সাথে সেই দিনই চাকুরি থেকে 
বরখাস্ত হয়েছিল সে। 

এর প্রতিকার হ'তে পারে নি। 
শুধু এরই নয়) অনেক কিছুরই 
প্রতিকার হ'তে পারে নি। ১৯৪৭ 
সালের বেতন চুক্তি এ খনিতে কার্য- 
করী হয়নি। ১৯৫৬-৫৭ সালের 


আপীল ট্রাইবুন্তালের রায় অনুযায়ী 
বেন্তনহার এই বাগরাকোট কয়লা 


' খনিতে চালু করা হয় নি। অথচ 


সেই রায়ের দৌলতে মালিক পক্ষের 
কয়লা বিক্রয়লন্ধ টাকা বেড়েছ আড়াই 
লক্ষ টাকা । 

। মনে হয়, যারা, এই কাহিনী 
পড়বেন, তারা বিশ্বাস করতে 
পারবেন না, যা’ লেখা হচ্ছে ভা 
সত্য কিনা। এই কর়লাখনির 
বাস্তব কাহিনী উপন্তাসকে হার 


মানাবে। তবে ভরসার কথা এই). 


বর্তমান. *শানন ব্যবস্থার আড়াল 
আবভালের চাঞ্চল্যকর অনেক 
জুড়িদার কাহিনী সম্প্রতি উদঘাটিত 
হ্‌চ্ছে। 


কর্মচারীরা মিলিত দরথান্তে 
পূজা বোনাস চেয়েছিল। উত্তরে 
মালিক লিখলেন, কেন সবাই মিলে 
দরখাস্ত করলেন। নিশ্চয়ই আপনারা 
ষড়যন্ত্রে লিপ্ত । জানেন যড়যন্ত্রকারীর 


শাস্তি কি? এবং বোনাস তো দেওয়া 


হবেই না! উল্টে আপনাদের পরখ . 
করা হবে, আপনারা কেমন যোগ্যতা 
অর্জন ক'রেছেন। বে যতো সহ- 
কর্মীর ক্রাট বিচাতি বা চুরি বা ফাঁকির 
খবর আমার কাছে গোপনে সরবরাহ 
ক'রবে সে ততো যোগ্য বলে বিবে- 
চিত হবে। এই চিঠিখানি ২৭-২-৫৬ 
তারিখে লেখা হয়। মন্ত্রী জনাব 
আবুল সত্তার এহেন বেসরকারী 
মালিকদের একটি চিড়িয়াখানা 
বানাবার কথ! চিন্তা করলে পারেন । 
স্বাক্ষারিত আরেকটি চিঠির কথা ন! 


বলে পার! যাচ্ছে না। মালিক 
লিখছেন,  কর্মচারী- শ্রুদিবাকাস্ত 
মুখোপাধ্যায়কে ১৯৫৩৫৪ সালের 


বোনাস্‌ বাবদ 79, Zer০ দেওয়া 
হ'ল। তারপর মালিকের স্বাক্ষর । 
এই 2০ লেখা বোনাস্‌ রসিদখানি 
কর্ম্মচারীটিকে দেওয়! হ'য়েছিল | 

১৯৫৮ সালের জুন মাসে এই 
কয়লার খনিতে শ্রমিক . কর্মচারীর 
ট্রেড যুনিয়ন গঠিত হয়। ভাবছেন 
কি ক'রে হ'ল? অত্যাচার সীমা 
ছাড়ালে সে আপনি প্রতিকারকে 
ডেকে নিয়ে আসে। খন ফুনিয়ন 
গঠন করার সঙ্কল্প দেখা দিয়েছে 
শ্রমিক. কর্মচারীদের মধ্যে, তখন 
মালিক ফরমান জারি করলেন। 
স্থানীয় কয়েকজন বিশিষ্ট শ্রমিকনেতার 
সঙ্গে বাক্যালাপ করলেই কর্ম্মচারী- 
দের বরখাস্ত করা হযে। এবং এই 
বাক্যালাপের খবর পৌছে দেবেন যে 
কর্মচারী মালিকের কাছে, তাঁকে 
পুরস্কৃত করা হবে। এই শ্রমিক 
নেতাদের মধ্যে আছেন অধ্যাপক 
শ্রীন্থধাংশু চৌধুরী, এম, এ, এবং 
শ্রীঘনশ্তাম মিশ্র, বি, এ । 

মালিক পাঁগল হ'য়ে উঠলে ন, 
যুনিয়নকে ঠেফাবার জন্ত 
দফায় ১৯ জনত্কি বরখাস্ত করেন 
তিনি | যুনিয়নের আতঙ্কে কলিকাতায় 
পালিয়ে সেখান থেকে উন্মাদের ন্তায় 
মালিক ছাটাই-বাণ নিক্ষেপ 
করেছেন; যুনিয়নের . উদ্বোক্তাদের 
উপর। 
ছাঁটাই । পুরাতন বিশ্বস্ত কর্ম 
চারীদের ছ'টাই করেছেন সর্ধাশ্রে। * 
ক্রোধে জ্ঞানশুন্ত' হয়ে - কয়লাখনি 
এবছরের মতো বন্ধ করে রেখেছেন 
মাঁলিক। | অথচ গত* বছর তিনি 
সবচৈয়ে বেশি কয়লা বিক্রী করেছেন, 
সবচেয়ে মশা ছে 


প্রথম 


'প্রথম দফা ছ'টাই নিয়ে আপোষ 
আলোচনা বার্থ হয়। বিরোধটি 
এখন শিল্প আদালতে । কিন্তু কে 
মানে শিল্প বিরোধ আইনের ৩৩ 
ধারা-আবার ছাঁটাই, তারপরেও 
ছ'টাই। মোট ৪৭ জন কর্মচারীর 
মধ্যে এযাবৎ ৩৪ জন ছাটাই হ’য়েছে। 
তবু যুনিয়ন . ভাঙ্গেনি। এবং 
ভাঙ্গবে না। কর্মচারীরা উপবাস 
করছে। এবং উপবাসের দিন গুনে 
এগুচ্ছে বিত্ত সামান্ততা আয় সর্ধমান্ত- 
তার সমাজতান্ত্রিক সমাজে । এগুচ্ছে 
ধীর নিশ্চিত গতিতে । 

আশ্চর্য্য এই, রুনিয়ন বিরোধিতার 
এই ভয়ঙ্কর দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছে ষে মালিক, 
সরকার তাঁকে নূতন কয়লা খনি 
থুলবার 1/৫৭56 দিয়েছেন। হাজার 
লোকের কৰ্ম্মচ্যুতি ঘটাচ্ছে যে এই 


বীরভূমের খাস্ত পরিস্থিতি এবার 
ভাঁল নহে বলিয়! আমাদের অনুমান । 
বীরভূমের অবস্থা কি হইবে তাহাই 
আমরা আলোচনা করিতে চাহি। 
ইহ! সর্ববাদী সম্মত যে এবার বীরভূমে 
সময়ে বৃষ্টি হয় নাই। ভাদ্র মাসের 
শৈষ অবধি বহু এলাকায় একেবারেই 
চাষ করিতে পারা যায় নাই। ভাদ্র 
মালের শেষে বৃষ্টি হওয়ায় কিছু কিছু 
জমি আবাদ্দ করিতে পার! গিয়াছিল 
বাকী জমি বিনা আবাদেই পড়িয়া 
থাকিয়া গিয়াছে । আমরা যত দুর 
সংবাদ পাইয়াছি তাহাতে এইরূপ 
পতিত জমির পরিমাণ প্রায় তিন 
ভাগের এক ভাগ । অপর ছুই ভাগের 


মধ্যে এক ভাগে বেশ ধীন হইয়াছে।.. 
এবং এই জমিগুপি প্রায়ই ক্যানেলের 


জলে সেচ পাইয়া থাকে ও বাকী এক 
তৃতীয় অংশ জমিতে যে ধান্ত হইয়াছে 
তাহা পাধারণ বৎসরের ফলনের অম্ু- 
পাতে ষোল আনার মধ্যে ছয় সাত 
আনার বেশী নহে। গড় করিয়া 
দেখিতে, গেলে সাধারণ ভাবে অর্থাৎ 
সময়ে বৃষ্টি হইলে বীরভূমে ষেধান হয় 
এবার তার অর্দেকের বেশী ফলন 
হয় নাই ৷ টু 

আমাদের যত দুর, জানা আছে 
তাহাতে বীরভূমে ঠিক সময়ে বৃষ্টির জল 
হইলে (ষ ধান্ত উৎপন্ন হয় তাহাতে 
সমস্ত বীরভূমবাসীর চাহিদা মিটাইয়া 


বৎসরে ৩৫1৩৬ লক্ষ মণ চাউল উদ তর 
হিসাবে বাহিরের বাজারে দেওয়া ' 


চলে। এবার কিন্তু ইহার বিপরীতই 
হইয়াছে । বীরভূম হইতে এবার, যদ 
কোন ধন্ত,বা চাউলু বাহিরে রপ্তুনী 


াঙ্গো হেতু নেই, তবুও করা হয় তবে বীরভূম বাসীর সারা 


বৎসরের খাস্ত প্সংস্থান হইবে না । 


' অধিকাংশ চাষীই দুর্ভাবনায় ' পড়িয়াছে | 


যে তাহার সারাবৎসর কি ' করিয়া 


গ্রাসাচ্ছাদন চলিবে! , i 


এ হেন অবস্থার মধ্যে ীরভূম 
হইতে কোন ধান বা চাউল জেলার 
বাহিরে রপ্তানীর অ, পঙ্মৃপাতী 





ভয়ন্কর' বেকার স্মস্তার [দিনে তার 
কয়লাখনি বন্ধ .করবার সঙ্গত কারণ 
আছে কি না, এবং না থারুলে তার 


দণ্ড কি, সরকার তৎপর সঙ্গে. 
বিষয়ে অনুসন্ধান করছেন নী। . 

সমাজ থেকে .লোপ পেয়েছে । 
সততার শেষ কণিকাগুলি। নইলে 
ন্যায়সঙ্গত 'মৌলিকু অধিকার বাসা 
বেঁধেছে কর্মচারীদের যে যুনিম্বন 
সংগঠনে, তাকে এতোবড়ো আঘাত 
করবার অধিকার থেকে মালিককে 
নিবৃত্ত হ'তে হ'ত এবং সমাজ এই 
মালিককে কাঠগর্ডীয়ু দাড় করিয়ে 
* জিজ্ঞাসা করত কে ৬ অধিকার 
দিয়েছে হাজার ' হাজার মানুষের 
জীবিকাবুত্তি'নষ্ট a তোমার পাপ 
মুনাফার দস্ত দেখাতে ?. 

এবং এর উত্তর সমাজ আদায় 
করে নিত। 


বীর থানা পরত 


নহি। বীরভূমের লোক বদি সারা 
বৎসর তাহার খাগ্ের সংস্থান নাস 
দেখিতে পায় এবং ভবিষ্যতে যদি 
তাহাকে খানের জন্ত হাহাকার 
করিতে হয় এবং ইতর জীব জন্তুর 
মত বার্ম্মার ক্ষুদ খাইয়া যদি তাহাকে 


জীবন ধারণ করিতে' হয় সেক্ষেত্রে 


কেহই সরকারের এই খান্ত নীতিকে. 
কোন প্রকারে সমর্থন কুরিতে পারিবে 
না। বীরভূমের কলে যে চাউল উৎপন্ন 
হইতেছে তাহার সমগ্র, ভাগই বর্তমানে 
সরকারের তরফে খরিদ করিয়া 
গুদামজাত করা উচিত এবং আগামী 
ভাব আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত বীরভূমের 
চাহি! মিটাইয়া যাঁদ কিছু তত্ব থাকে 
তবেই তাহা বাহিরে রপ্তানী করা 
উচিত । 

আমরা পূর্বেও বলিয়াছি গ্রেং 
এখনও বলিতেছি যে-_বীরভূমের 
মিলমালিকগণ কলিকাতা শিল্পাঞ্চল 
জন্ত সপ্তাহে ৫০০০০/ পঞ্চার্শ হাজার 
মণ করিয়া চাউল দিবার প্রতিশ্রুতি 
দিয়াছিলেন তাহা বীরভূমের পক্ষে শুভ 
খবর নছে। এই বিরাট পরিমাণ 
চাউল যদি বীরভূম হইতে এবার এখন 
হইতে বাহিরে দেওয়া হয় তব 
চাহিদার সময় বীরভূমবাসীর পক্ষে 
রেঙ্গুনী খুদ ভিন্ন গত্যন্তর থাকিবে না। 
মিলমালিকগণ এই প্রতিশ্রুতি দিয়া 
পরকারের ঘরে বাহ্বা লইতে পারেন 
এবং সরকার তীহাদিগকে উৎপাদক, 
আড়তদ্ার ও খুচুর! বিক্রয়ের ঢালাও 
হুকুম দিয়া কৃতাৰ্থ করিতে পারে ও. 
তাহাদের বিরাট মুনাফার ব্যবস্থ! 
তাহাতে হইতে পারে কিন্তু এই 
ব্যবস্থায় বীরভূমবাসী অতীব ক্ষতিগ্রস্ত" 
হইবেন এবং ভবিষ্যতে আবার 
সরকারকেই তাহাদের খাবার ব্যবস্থা 
করিতে হইবে । * আমরা এবিষয়ে 


সরকারের পুর্ববাহেই দৃষ্টি ' আকর্ষণ 


' করিতে চাই। (বীরভূম কংগ্রেলকর্মী 


মুখপত্র সাপ্তাহিক “সেবাণ্র  ২রা 
শুক্রবার সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত।) . / 









. দৈনিকের "পাতায় একটা বিজ্ঞাপন 
দেখেছেন? কয়েক ধাপ সিড়ি 
একে, তার পাশে আয়-ব্যয়ের 
হিসেব দিয়ে“ তলাগন বড় বড় করে 
লেখ অগ্রগতির পথে *....কোম্পানী” 
(কোনো নাম দিলাম না, পাছে 
নিখরচায় কারুর পাবলিসিটি হয়ে 
‘বায় )। সি'ড়িটা, আর কিছুই নয় 


বক্তব্যের একটা পিকটোরিয়্যাল , 


নোটেশান। ওখানে পি'ড়ি না হয়ে 
“বাশের মই হলে, বা ওপর থেকে 
একটা দড়ি ঝুলছে আর একজন 
সেই দড়ি বেয়ে উঠছে, কি জলের 
পাইপ ‘বেয়ে. .কেউ উঠছে (গভীর 
রাতে?) এর যে কোন একটা 
অগ্জগতির স্বরলিপি বলে ধরে নিতে 
পারেন। যেন তেন প্রকারেণ কেউ 
এগুচ্ছে বোঝাতে পারলেই যিনি 
বোঝাচ্ছেন ভার উদ্দেশ সার্থক 


ভাগ ক্ষেত্রেই বোঝা ০ হয় 
“বোঝাই হয়ে দাড়ায় । 
দড়ি ঝোলানো গোছের করেই 
আজ আমি আপনাদের একটি ছেলের 
না না, একটি ভদ্রলোকের অগ্রগতির 
কথা বলবো । বন্মস বর্তমানে .তার 
একুশন্বাইশ, তাই সে কোনোমতেই 
ছেলে নয়, ফুল-ফ্লেজেড. জেণ্টেল- 
ম্যান। 
মুখে বুলি ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই 
তাকে তার মা-বাবা কবিতা শেখাতে 
সুরু কক্েন। সুকুমার রায়ের “শুনতে 
পেলাম পোস্তা যিয়ে” রবীন্দ্রনাথের 
“ক্ষাত্তবুড়ীর দিদিশাশুড়ীর” থেকে 
একেবারে সুকান্ত ভট্টাচাধ্যর “বলতে 
পারো বড় মানুষ মোটর কেন চড়বে” 
৯পর্ঘাস্ত কিছুই বাদ নেই। ২ 
Ee ছেলেটির বয়স দখন বছর সাতেক 
তখন একদিন" তার চীৎকারে*তার 
মা. দৌড়ে আসেন “কি ব্যাপার 
খোকন? টেচাচ্ছো কেন ?” 
দেখ মা, কতো কাক উড়ছে 
আকাশে । মনে হচ্ছে সারা পুব 
দিকটা একেবারে কাকে কাকমর |” 
বলে খোকন পশ্চিম দিকটা আঙ্ল 
দিয়ে দেখায়। 
খোকনের মা একটু শঙ্কিত হয়ে 
পড়েন। ছেলে” থে দিকবিদিক 
জ্ঞানশুন্ত হয়ে গেছে, দে জন্ত নম্র 
অতিরঞ্জিত করে কোনো জিনিষ বলা 
হয় তা তিনি চান না। ওর থেকেই 
ধীরে ধীরে মিথ্যে বলাঁর অভ্যাস হয়। 
* তিনি ছেলেকে ধমক দেন--“খোকন 
তোমায় গ্রস্ততঃ হ’কোটীবার বলেছি 


হোলো । তবে বোঝানোটা বেশীর, 


অগ্রগতির পথে 


সাতবছরের এই খোকনের 
দশবছন বয়েসের একটা ঘটনা শুনুন | 
স্কুল থেকে একদিন কাদতে কাদতে 
খোকন বাড়ীতে হাজির ৷ বাব! অনেক 
ভুলিয়ে-টুলিয়ে কান্নার কারণ খুঁজে 
পান। (খোকন নাকি বিশ্বাস করে 
কোন্দো ছেলেকে তার স্বাস্থ্য বইটা 
পড়তে দির়েছিলো-বইটা যখন 
ফেরৎ পেলো তখন স্বাস্থ্য বই-এর 
স্বাস্থ্য আর নেই। সে বই থাকাও 
যা, না থাকাও তা ।"'সব শুনে বাবা 
একটা উচু আলমারীর মাথায় তাকে 
বসিয়ে দিয়ে বললেন--“খোকন, ডান 
ধার ঘেঁষে লাফাওতো। কোনা ভয় 
নেই, লাঁফাও--” 

ডানপক্ষী পিতা-সমধিত খোকন 
লাফ দিলো এবং বাবা সরে গেলেন । 
এরপরেই একটা হুম করে শব্দ আর 
খোকনের কান্নার মিউজিক । বাবা 
বললেন “বুঝলে খোকন, কাউকে 
বিশ্বাস কোরোনা। তোমায় একটা ্্ীীীশীশাী 
উদাহরণ দেখিয়ে দিলাম । কোন 


একটা কাজ করার আগে, পরে কি. 


কি হ'তে পারে ভেবে নেবে--তারপর 
করবে কাজটা ৷” 

, ""মেদদিনই বিকেলে খোকন 
বাবার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন 
করলে । বাবার সংগে* বেড়াতে 
' বেরিয়েছিলে সে এবং রাস্তা চলতে 
চলতে বাবা বেশ খানিকটা এগিয়ে 
গির়্েছিলেন। খোকনও একটু 
অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলো । যখন 
খেয়াল হলো তখন চেয়ে দেখলো বাবা 
অনেকটা সামনে । মুহূর্তের মধ্যে 
কর্তব্য ঠিক করে খোকন চেঁচাতে সুরু 
করলো--“মহাদেব--মহাদেব 1৮ 

* থোকনের বাবা মহাদেববাবু 
চমকে তাকান পেছন ফিরে। 
তারপর ছেলের কাছে এগিরে এসে 
বলেন-“কি হচ্ছে কি খোকন? 


আমার নাম ধরে ডাকছো? কেন, 


বাবা বলে ডাকতে কি হয় ?” 

“বারে! বাবা বলে ডাকি আর 
অন্য কেন )সাড়া দিক্‌, তখন ?” 
খোকনের পর্থজ উত্তর | 

অগ্রগতির পথে ধাপে ধাপে 
খোকন যে এগুচ্ছে তা বুঝলেন ? 

তেরে! বছরের খোকন--চণ্তী- 
দাসের খুড়োর মতো আজব কীত্তি 
রেখে গেল । সেই কথাই বলি। 
মৌলালীর মোড়ে দাড়িয়ে হাফপ্যাণ্টের 
পকেটে একটা হাত ঢুকিয়ে আর এক 
হাতে সিগারেট ধরে রিং করার চেষ্টায় 
ব্যর্থ হ'চ্ছে সে। চোখে মুখে তার 


গোষ্ঠীর পুরোভাষ্ে । 


এইটুকু ছেলে রাস্তায় দিকে 
সিগারেট টানছে! ?” 

, খোকন এবার রিং করতে সমর্থ 
হয়ে গম্ভীর মুখে ভদ্রমহিলাকে বলল-__ 
“আচ্ছা, আপনার বাড়ীতে কেউ 
নেই? আপনার স্বামী নেই?..: 
তিনি আঁপনায় কিছু বলবেন না? 
রাস্তায় দাড়িয়ে অপরিচিত এক পর- 
পুরুষের সংগে আলাপ করছেন" 
দেখলে অপনার স্বামী কি ভাববেন ?” 

ভদ্রমহিলার অবস্থা চিন্তা না করাই 
ভালো। কাছাকাছি এক রোয়াকে 
পাড়ার এক দাদা বসেছিলেন। 
উভয়পক্ষের কথাবার্তা তিনি পরিষ্কার 
শুনেছেন এবং ভদ্রমহিলার প্রতি 
কপাপরবশ হয়ে সোজা খোকনের 





দিকে এগিয়ে এসে বললেন__“খুব 
বেড়েছো না? এইসা মারবো যে ঠেঙ্গিযে 
সাহিত্যের খবর (১০) 


মুখের জিয়োগ্রাফি পালটে যাবে 
ভদ্রভাবে কথা বলতে শেখোনি- যাও, 
চলে যাও এখন থেকে ।” বলে 
একটান দিয়ে তার মুখ থেকে 
সিগারেটটা ফেলে দিয়ে স্বগতোক্তির 
মতই বলেন- ণ্যা চ্যাংড়া হয়েছো এই 
বয়েসে, পরে যে কি হবে শা" 

থোকন ঘুরে দাড়ায়। বলে_ 
“কি বলছিলেন দাদা? “শালা” তো? 
তা থামলেন কেন বলুন না। এতো 
বেশ ভালো কথা'। তবে একটা কথা 
মনে রাখবেন; শালাটা যদি গালাগাল 
হয় তাহলে ভর্মীপতিটাও গালাগাল । 
ওটাও দেবেন আমায় মাঝে মাঝে 
কেমন? আচ্ছা নমস্কার 1” 

দিনের পর দিন চলে যায়। সময় 
কারুর জন্তে বসে থাকে না। দিনগত 
পাপক্ষয় করতে করতে খোকন এখন 
একুশ বছর বয়েসের ভদ্রলোক । 
টাপাডাঙ্গা উচ্চ প্রাইমারী বিস্যালয়ের 
ছাত্র সে! বেশ গোটাকয়েক মাষ্টার 
হাত পাকিয়েছে। ছুটি 


শক্রবার, ৬ই মার্চ*১৯৫৯ ' 





উল্লেখযোগ্য ঘটনায় অনশন করে সে? 


ছাত্রনেতা হয়েছে । ঘটনা ছুটি এই- 
রকম ₹-প্রথ মি হচ্ছে স্কুলের 
কোনো '্মাষ্টারমশাই-এর* পিতার 7. 
আকম্মিক মৃত্যুতে তিনি ছু'দিন. 
আসতে পারেননি । তার বিনা 
নোটিশে কামাই করার অপরাধে তার 


অপসারণ দাবী করে খোকনের প্রথম . 


অনশন সুরু হয়। আর দ্বিতীয়টি 
হ'চ্ছেস্কুলের সামনে একটি কুকুর 
যোটর-চাপা পড়ে মারা যায়। 


আনুষ্ঠানিক শোকসভা হয়ে যাবার পর 
প্রধান শিক্ষকের কাছে ছুটার দাবী 
করা হ’লে তিনি তার চুটা দেবার 
ক্ষমতা যে সীমাবদ্ধ তা জানান। ফক্ছে 
খোকনের দ্বিতীয় অনশন । 
যোগ্যতামুসারেই ছাত্রনেতা 
খোকন । কয়েক বছর বাদে খোকনের 
নামের আগে 7702010%5 দেখতে 
পেলে বুঝে নেবেন যে খোকন অগ্র- 


গতির এভারেষ্টে বলে নেপচুনে বাবার 
রকেট তৈরী করছে! 








উর্দু সাহিত্য 


গেয়ে উত্্ট অভি মিশ্নত পজীরে 

| শানা হায়, 

শম! ইয়েসওদাইয়ে দিলসোজিয়ে 

পরওয়ানা হায় । 

[ ইকবাল] 

সুন্দরীর . কবরীবিন্তাসে প্রয়োজন 

ষে বু ও শিল্পনৈপুণ্যের, উর ভাষাকে 

রমণীয় ও মধুময় করে তোলার জঙ্ক 
চাই তেমনি সার্থক সাধনা । 

আধুনিক উৰ্ছ সাহিত্যে এগিয়ে 

চলার সুরই মুখ্য। সারা দেশ জুড়ে 

নবজাগৃতি এবং দিনবদলের যে পালা 

এসেছে, উদ সাহিত্যিকরা সে বিষয়ে 

সম্পূর্ণ সচেতন। নুতন : ধরণের 

সাহিত্যরচনায় তীর! ব্রতী হয়েছেন । 

সাম্প্রদায়িকতা, আচারসর্বস্বতা আর 

প্রতিক্রিয়াশীলতারঅনেকু, উধের্ব তার 

অধিষ্ঠান। বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের 

উপর নির্ভর করে জীবনধারণের মূল 

সমস্তা__খাগ্, দারিজ্র্য, সামাজিক 


অত্যাচার নিয়ে সাহিতচুসাধনায় তারা 


ষড্ধীল। লৌকজীবনের সঙ্গে নিবিড় 
পরিচয় সাধন করছে আজকের উর্ছ্ঁ 
সাহিত্য । 

আধুনিক উ্ঘ কথাসাহিত্যে রঃ 
প্রথম নাম করতে হন্ধ ক্ষণ চন্দরের | 
তিনি বর্তমান প্রগৃতিীল লেখক- 
তার উল্লেখ- 


বে কোনো জিনিষ কখনো বাড়িয়ে * দার্শনিকের রূপ ফুটে উঠেছে। এক , যোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হল “টুটে হ্যায় 


বলবে না। তোমার কি এটুকুও বয়খ নিবাহিতা ভদ্রমহিলা পথ দিয়ে তারে, 
যাচ্ছিলেন । খোকনের *এই ধরণের 
 আচরশ্‌ তাকে বোধহয় নিতান্ত পীড়িত 


খেয়াল থাকে না? 

খোকন তখন ধ্যানস্থ। কাকের 
মেলার, দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে 
অনেকটা স্বগতোক্তির মতই সে বলে 


“ওড়ে শুধু: একবীক কোয়া ৷* - 


করেছিলে৷। সোজা খোকনের দিকে 
এগিয়ে গিয়ে বললেন “খোকা, 


তোমুরি বাড়ীতে কেউ নেই? 


‘জিন্দেগী . কে" মোড়পর”, 
'শিকন্ত” 'হ্বাইড্রোজেন বন্বকে বাদ" 
জব খেত জাগে । ক্ষণ চন্দপ্ের 
গ্রন্থ অন্যান্ত ভারতীয় ভাষীয় অনুদিত 
হয়ে রসিক্লমহলে উচ্চ স্থান লাভ 
করেছে। অপরাপর প্রগতিশীল 


সৈয়দ জামীল আহল্মদ 

অনুবাদ £ সুনীলবিহারী ঘোষ 
লেখকদের মধ্যে আলি আব্বাস 
হোসেনী (“শায়দকে বাহার আযী? ), 
খাঁজা আহমদ আব্বাস (‘গেঁছ, অউর 
গুলাব’ ), আজিজ আহমদ (“গুবেজ” 
“শবনম, ‘এসী বলন্দী এসী পান্তি’ ), 
রাজীন্দ্র সিং বেদী (এগিরহুপ ) 
প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । মন- 
স্তাত্বিক ছোটগল্প রচনায় শাদৎ হাসান 
মিণ্ট, অপ্রতিদ্বন্থী। তার ঠাণ্ডা 


গোস্ত' দেশ জুড়ে আলোচিত 
হয়েছিল । রোমান্টিক গল্প লিখছেন 
আখতার হোসেন রাইপুরী (“জিন্দগী 
কা মেলা? ) এবং আখতার উরাইনবি 
( ‘কলিয়] অউর কলে?) লিখন- 
শৈলী ও রচনামাধুর্যের জন্য ধূপ অউর 
শগুকো' রচয়িতা এ, হামিদ এবং 
‘এক মহব্বত শও অফসানে”-প্রণেতা 
আশফাক আহমদ, 'দাঁচী আউর দুসরে 
অফসান'-এর লেখক ' উপেন্সনাথ 
অশক প্রশংসা অর্জন করেছেন । 
সাম্প্রতিক লেখিকাদের মধ্যে ইসমৎ 
চাঘতাইর নাম করা দরকার। 
প্রেমের গল্লে বিশেষভাবে আশাভঙল ও 
বিকৃতির রূপব্যাখ্যানে তিনি যদ্বুপর ! 
তার ‘লেহাফ’, “বৃ ইত্যাদি স্মরণীয় 
রচনা ৷ ব্যঙ্গাতুক ও হাম্তরসাত্মক 
গল্প রচনার দ্বারা রসিদ আহমদ 
সিদ্ধিভি, আজিজ বেগ চাঘতাই, 
শওকত আসবী, কানহাইয়া, লাল 
কাপুর, শফিকউর রহমান, অঙ্ছম 
মানপুরী ইত্যাদি লেখকগণ উদর“ 
সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলছেন । 

‘আদমী আউর সিকে' লিখে 
মহেন্দনাথ এবং “সোনহরা দেশ’ লিখে 
বলবস্ত সিং প্রতিভাবান বলে নিজেদের 
প্রতিষ্ঠিত করেছেন । 

অ উদ্রর কাব্যসাহিত্যে 
জোশ মলিহাবাদীর নাম উল্লেখযোগ্য । 
সামাজ্যবাদের অচলায়তন ভাবষ্কর 


এবং রাজনৈতিক অত্যাচার দুর করার 
জন্য তার কাব্যসাধনা | তার প্রেম 
দেহবাদী। আত্তরিকতার সুরটি তার 
কবিতায় ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে ৷ 
“শোলে-ও-শবণম্‌?, ‘হরফ-ও-হেকায়ৎ’, 
নিক-ও-নিগার',  “আয়াৎ-ও-নখমৎ' 
প্রভৃতি গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। 

প্রগতিশীল কবিদের মধ্যে ফৈজ . 
আহমদ ফেজ (“নক্স-এ-ফরিয়াদী? ) 
মজাজ ( ‘আহংগ’, ‘শবতাব’ ), সর্দার 
জাফরী (থর কী দিবার), 
‘আফজল’ সম্পাদক জগদাথ আজাদ 
(ধেকারা', (সেতারে সে আগে’ ), 
আখতারুল ইমান (‘গির্দ’), ম 
মহিউদ্দীন (‘সুরখ সবেরা' ) রবিস 
সিদ্দিকি (“মহরাধ-এ-গজল' ) প্রমুখ, 
কবিদের নাম করা যায়। 

সমালোচনা-দাহিত্যেও র্হ 
পিছিয়ে নেই। এহতেসাল হোসেনের 
জওখ-এ-আদব-অউর-শগুর,' আলে 
আহম্মদ শ্রার-এর 'তনকইদ ক্যা 
হায় অউর ছুসরে মজামিন/- রা 
কনিমুদ্দিন আহমদের “তনকাইদ 
পর এক নজর’ এবং রাজেন্দ্রনাথ 
শাইদার “মোতালে অউর জায়জে' 
প্রশংসনীয় সমালোচনাশরস্থ। 

উর সাহিত্যের এই কয়টি গ্র্থ 
সাহিত্য অকাদেমী কতৃক পুরস্কৃত 
হয়েছে? 

জাফর হোসেন খানের 'মাল অউর 
মঈশয়,' ডঃ আব্দি হোসেনের ‘কওমী 
তাহজীর কা মশলা” এবং ডঃ খাজ! 
আহমদ্র খারজীর “মীর তাকিমীর 


১ হায়ুৎ অউর শইরী, | 
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কবিতা কেন? 


কবিতা কেউ পড়ে নাকি? এ 
প্রশ্নটা আজকাল সবার মুখে। 
ট্রামেবাসে, ট্রেনে সর্বত্র । . কবিতা 
কেউ পড়েনা। না এ কথাটা ঠিক 
সত্যি না হলেও, মিথ্যে নয় সবটুকু । 


' হঠাৎ পথ চলতে চলতে কারোর 


হাতে যদি একখানা কবিতার বই 
দেখি, আশ্চর্য হয়ে তাকাই 
তার দিকে । ভাবি কী অলৌলিক 
কাও! খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকার 


পর যদি তার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে 


যায়, তবে চোক গিলে বলে ফেলি, 
এট! কি মাস বলতে পারেন? 
অকল্মাৎ কেন যে মুখে বিদ্কুটে 
প্রশ্ন বেরিয়ে আসে, বলতে পারি 
না। বিয়ের ব্যাপার, গ্রস্থপার্প এই 
সব বিশিষ্ট দিনে আমরা সাধারণতঃ 
বই উপহার দিই। বই কিনি। অন্ত 
সময়ে নৈব নৈব চ। তখন আমা- 
দের টা্যাক্‌ খালি, রুচির 'ঘরে শুন্ততা। 
মনের তারে বাড়াবাড়ি । এই বাড়া- 
বাড়িটা এড়াবার জন্যেই বোধহয় 
আমরা কবিতার বই কিনিনে।' 
তবু যদি অসময়ে বই হাতে দেখি 
কারোর, তবে সত্যিই অবাক হবার 


জগন্নাথ ঘোষ 
কী? সোজাকথাটা হচ্ছে এই ষে, 
মান্য তো অসাধারণই (€১৮:৪- 
ordinary ) হোক না, ব্যক্তিগত- 
ভাবে সবাই সাধারণ। সাধারণ, 


মানুষের মতই তারাও হাসে কাদে, . 


খায় দায়, ঘুরে বেড়ায়। যেমন 
সম্তান যতো বড়োই হোক মায়ের 
কাছে সে চিরকেলে শিশুসস্তান। 
ঠিক-ছপুরে যদি বাড়ীর পাশের 
জামগাছটার মাথা্টার কাছাকাছি 
নীল আকাশের নীচে একটা চিল 
করুণকঠে ডেকে ওঠে তবধে কার না 
মন তখন উদাস গতিতে তেপাস্তরের 
পানে ছোটে। কেনা তখন বলে 
ওঠে--“তোমার কারার সুরে বেতের 
ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে 
আসে 1” | 
তাহলে দেখছি, মানুষের দৈনন্দিন 
জীবনে যখন আবেগের বেগটা! প্রবল 
হয়ে দেখা দেয়, তখন, শুধু তখনই 
কবিতার প্রোলোগ (Prologue) | 
সেই আবেগের প্রকাশই কবিতা। 
যদি সেটা বাজে কথার ফুলঝুরিই 
হয়, তাতে দোষটা কোথায় ? আমরা 
তো তাগিদের জন্তে কতো প্রয়োজ- 


ফিক করে একটু হেসে বলবে, তাড়া- 
তাড়ি বাড়ী ফেরা চাই কিন্তু। তখন 
শাদা রঙটা কখন লাল হয়ে গেছে 


টেরই পাইলে | , 


ব্যবহারিক জগতে আমরা অনেক 
জ্বালা যন্ত্রণার সন্মুখীন হই। কবিরা 
যেহেতু সামাজিক, সেইহেতু তারাও 
ওদের হাত থেকে রেহাই পাবেন 
না এটা ঠিক। তবু তারা দুঃখ 
দুর্দশার মাঝে বসে কবিতার কলি 
চিন্তা করেন। পাতার পর পাতা 
কবিতা লেখা হয়। কবিরাই শেষে 
বলেন, “Our sweetest songs are 
these, that tell ০ saddest 
thoughts” আমরা যারা কবিতা 
লিখতে জানিনে, তারা এঁ সমস্ত 
পড়ে আনন্দ পাই । এ আনন্দের 
কোন সংজ্ঞা নেই। উচ্ছ্বাসের 
প্রাবল্যে তখন আমাদের মনে হয় 


সমাজ সংসার মিছে সব, মিছে 


এ জীবনের কলরব” বাস্তব জীবন 
থেকে একটু ছুটি চাই আমরা। 


মনটা যখন» রুটিনের তালে' পা 
মিলোয়, তখন একট! ম্বাভাবিক 
বিদ্রোহ আমাদের মনে জেগে ওঠে । 
আমরা তুঁলতে চাই। কে ভোলাবে? 
এক কথায় কবিতা! 

আমাদের অসহায় মুহুর্তে 


আমরা গান গাই, সুর ভাজি, 
নাচের তালে পা নাচাই। কারণ 
কী? 


না, আমরা জীবনের সঙ্গে যুক্ত 
হলেও বিযুক্ত। যাকে ইংরেজিতে 
বলে detachment এ না হলে 


বাঁচে না মানুষ । Man can 135৩৯ 


not by bread alone—একথার 
সত্যতা আমরা সহজে বুঝে ফেলেছি । 
কবিতা কেন? এই প্রশ্নের যুগে 
বাস করলেও আমরা কীর্তন শুনে 
চোখের জল ফেলি। আহার নিদ্রা 
ত্যাগ করি। ভাগবতের আসরে 
বসে ভাবে গদগদ হই। সেই আমরাই 
বদি শুনি, কোথাও কবিতামেলা হবে, 
(তবে সেখানে আমরা প্রবেশ করতে 
চীইনে সহজ অধিকারে, বলি, কাজ 
আছে মেলা। একথা বলে কী 
«আমরা, নিজেদেরই ঠকাইনে ? 


ঠকলেও তা স্বীকার করতে রাজি ' 


চস্যোগ দিয়েছে।, 





নই সেই জগ্ভতেই কবিতার নাম 
শুনলে নাক' সিঁটকাই। কিন্তু 
আশ্চর্য, বাড়ীতে লী রা 
একখানা পৃষ্ঠা যদি, ছোট ছি 
ছিড়ে ফেলে, তবে তাকে বেত্রাঘাত 
করতে কন্ুর করিনে। | 


তারো মানে আছে.। যা আমাদের 
সুখ-দুঃখ ভুলিয়ে, দেয়, যা আমাদের 


- দৈনন্দিন যন্ত্রণাকাতরতার মাঝে 


স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে সাহায্য করে, 
তাকে হারানো মানে সবকিছুই 
হারানো । রি ৭ 

রামায়ণ যহাভুরত আমরা! পুজো 
করি। তাদের অবস্থিতি পবিত্রস্থানেন 
একটা কাব্যগ্রন্থের প্রতি এত শ্রদ্ধা 
কেন? এই রামায়ণ মহাভারতই 
আমাদের বাঁচবার প্রেরণ দিয়েছে । 
সীমার মাঝে অসীমের সুর গুনিয়েছে | 
রূপের পন্নে অরূপ. মধু পান করার 
রামায়ণ 
মহাভারতের 'ভেতর যে তত্ব আছে, 


আমি তার কথা বাদ দিতে চাই. 


তার ভেতর নিছক কাব্য সৌন্দর্ঘের ৷ 
ষে সুধাভাণ্ডার আছে তাই-ই 


(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 


| 
! 


নীয় কথার বিনিময় করছি। কিন্ত 
বাজে কথার চাষ করার সময়টা 
পাচ্ছি কই! যদি বা পাই, তবে 
সেটা যাচাই করে কেনই বা নেব 
| 

বাজে কথা! কোন দরকারেই আসে 
না। কোন কালেই না। আর | 
কবিতা বাঞ্জে কথার ফসল বলেই . 
রবিঠাকুরের আমলে কেউ কবিতার 
বই নিয়ে ঘুরে বেড়ালে লোকে বলত 
ওটা রবিয়ানা। এখন লোকে বলে, 
ষ্টাকামি। 

আমি নিজের কানেই শুনেছি! 
এমন অনেককে অপদস্থও হতে 
দেখেছি। প্রতিবাদ করিসি। কেননা 
পিঠের চামড়া খুব বেশী মজবুত 
নয় জেনেই । তবে প্রতিবাদ করেছি 
অন্তভাবে--চুটিয়ে কবিতা আবৃত্তি 
করে। 

কেউ কেউ আমার দিকে 


কথা। নাক বেঁকিয়ে হয়ত কেউ 
কেউ বই হাতে করা লোকটিকে 
লক্ষ্য করেই বলবে, সবারি করার 
| একটা সন্ত ব্যবস্থা । 
চি স্বারি কি না জাশিনে। তবে 
এটুকু নিশ্চিত জানি, কবিতার বই . 
যদি কারোর হাতে দেখি তো আমি 
ভাবি, আজও লোকে কবিতা পড়ে 
তাহলে | 
এ ধারণাটা আজ সবারই ।, 
অনেকেই জেনে রেখেছেন রবিঠাকুরের 
পর সত্যিকারের কবি কেউ হন 
নি! কবিগুরুর পর ভালো কবিতাও 
_ নাকি লেখা হচ্ছেনা বা হয়নি। 
কিন্ত এ বিশ্বাসে যদি কেউ 
প্রাণ দেয় দিক। আমি দেব না। 
কারণ, কবিতা আমি ভালবাসি । 
* ভ্বে-কবিতা ভাল নাহলেও। 
'_ আপনি যদি কখনো কোনো কথা 
একটু ভালো বাংলায় বলেন, তবে 


ব্য 


| 

/ নিৰ্ঘাত বিজ্রপ-বাণে আপনাকে তাকিয়ে বলেছে, লোকটা পাগল 
' জরাজীর্ণ হতে হবেঃ কাব্যি হচ্ছে বটে। | 

বুনি? পাগল হই আর যাই হই, আমার 


আনন্দ কবিতা আবৃত্তির সুযোগে ৷ 

তবু প্রশ্ন, কবিতা কেন? এ 
প্রশ্ন হরত সনাতন | আজকের 
মানুষের মতো আগামী দিনের মানুষও 
এই প্রশ্নই করবে। 

ভোরবেলা উঠে পিঁচুটি লাগানো 
চোখে যখন চেয়ে দেখি শাখা পরা 
হতিখানা বাড়িয়ে ধরেছে বাজারের |. 
ব্যাগটা, তখুন পড়ি কি মরি, করে 
ছুটে বেরিয্লে পড়ি। শাদা শাখার 
মতো তখন সবটাই বাদ! হয়ে 
মায়। আবার এ শাখাপর! হাতখানা 
যেখন একটা পানের খিলি হাতে 


মাছের মনটাকে নিয়ে বিশ্লেষণ 
করতে বসিনি | আমি জানি, “সবচেয়ে 
, হুর্গম যে মানুষ, আপনার মনের 
অন্তরালে, তার কোন পরিমাপ নাই 
বাহিরের দেশে কালে ।” 

“মতা সেলুকস, কী বিচিত্র এই 
দেশ!” -কোন পররাজ্য লোলুপ 
সাম্রাজ্যবাদীর মুখে একথা মানায় 
৷ কী আপাত দৃষ্টিতে 'হরত নয়। 
' খর্দি,লা মানায়, তবে*বলেন কেন? 
| বলব, মানুষ মনে মনে বড় বেশী 
দুর্বল। এই ছূর্বলতাই মানুষকে 
কবিতা বলিয়ে ছাড়ে। তার মানে 
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“কলিফাতা ফেন্দ্র_ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ) 
এম-বি ( কুঁলিহ), আয়ুব্রেদস্আচার্যা । ' } 
” ৬নং গোয়ালপাড়া রোড, কলিকাতা-৩৭ 


ROA a মিল SHEA 


' এবং খেলার টানে বোম্বাই ব্রেবোর্ণ 
. ষ্টেডিয়াম থেকে রাজধানীর ফিরোজ 


আমাদের খে 


আমাদের ক্রিকেট খেলা ঠিক হবে না 
বলে বন্ধু বলছিলেন। এই তো 
ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের হল আর গিলক্রিষ্টের 
বলে, আমাদের হাড্ডি হালুয়া হয়ে 
যাবার জোগাঁড়। বাম্পারের “দাপটে 
তত্বকথা সব ভুলে যেতে হয়। 
অভিমান করে আমরা বলি যে এমনিই 
তো *আমরা আউট হয়ে যাচ্ছি, 
তার উপরে অমন জোরে উচু বল 
ছুঁড়ে আমাদের .মাথা, ছাতি, হাত 
* পা জখম না করলেই কি নয়? এ 

কি পঞ্চশীলের নীতি? অর্বাচীন 
ক্রিকেট খেলোয়াড়রা রাজনৈতিক 
নেতাদের শিক্ষা-দীক্ষা, হুশিয়ারী আর 
মুরুব্বিয়ানা কিছুই শেখেনি। নইলে 
ইংল্যাণ্ডের শাসকরা পঞ্চশীল আর 
সহাবন্থিতি ঠিক রপ্ত না করাতে পারলেও 
আমাদের সাবাসী দিতে কস্থুর করে 
না। আর বেরসিক ওয়েষ্ট ইপ্ডিজরা 
দিল্লীর শেষ টেষ্ট খেলার শেষ দিনে 
আমাদের চন্দু বোরদেকে কিছুতেই 
সেঞ্চুরী করতে দিল না। খেলা তো 
ডু হয়েই গিয়েছিল। তখন সুমহান 
সহাবস্থিত্ির নীতি অনুসরণ করে ওয়েষ্ট 
ইণ্ডিজ ক্যাপ্টেন আলেকজাপ্ডারের 
উচিত ছিল উইকেট কীপারের প্যাড 
আর দস্তানা ছেড়ে লোপ্লাই লোপ্লাই 
বল দেওয়া ৷ সঙ্গে সঙ্গে নিজের দলের 
ফিল্ডারদেরও বাতলে দেওয়। উচিত 
ছিল যে কোনও ক্যাচ যেন ন! ধরে, 
আর সেঞ্চুরী যেন নিশ্চয়ই করিয়ে 


. আমরা খোল জেতা বাড করার 
জন্যে নয়! 'খেলার হারজিৎ 
আমাদের কাছে একেবারেই নগণ্য 1 
অন্তের কাছে) হারলে আমাদের 
আনন্দের অবধি থাঁকে না। ক্রীড়া 
দর্শন তথন বয়ান করে-অভয়-আশ্বাস 
দি ধে খেলা হচ্ছে খেলা, হারজিৎ- 
এর প্রশ্ন “একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক । 
কেরাধীর মাইনৈ, বিগত যৌবনা 
মহিলার বয়স," .লেবর লীভারের 
ধ্রীবিক1 সংস্থান সংক্রান্ত প্রশ্ন যেমন 
শুধ অবাস্তরই নম, অশোভন এবং 
তি অশিষ্ট । খেলার ফল সমন্ধে 
আমাদের একান্ত অনাসব্ধি আমাদের 
লাঁফ-ঝাঁপ, কাঁয়দা-কসরৎকে অপূর্ব 
এক লাবণ্য দিয়েছে । আজকের অতি 
কঠিন, কঠোর প্রতিযোগিতামষ 
দুনিয়ায় আমাদের মতো তুরীয় 
ভাবাবেশে বিভোর খেলোয়াড় কি 


' সেদিন এক সমঝদার ' ক্রিকেট 
খেলার দর্শকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল । 
ভদ্রলৌক ব্যবসায়ী । ব্যবসার হজে 


শী” কোটলার! মাঠ--সর্ব গিয়ে 
হাঁজির হয়েছিলেন ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ বনাম 


লা 


আওয়াজ উঠোতে পারি ষে জোরে 
বল দেওয়া শালীনতা আর সভ্যতা 
বিরোধী আর বলের আঘাত মোঁলী- 
য়েম করার জন্তে বলের উপরে তুলোর 


বিশ্ববিখ্যাত চিন্র-প রিচা লক 
রোঁসেলিনী ও সুন্দরী সোনালীকে 
নিয়ে সারা সনিয়া জুড়ে যে তোলপাড় 
মোটা পটি বাঁধার ব্যবস্থাও হতে পারে । ' হয়েছিল সে চাঞ্চল্য এখনও একেবারে 


এই সব নিয়ম কানুন কবে, কখন 


নিঃশেষে মুছে যায়নি । 
কিভাবে পাশ হবে তা" কে বলতে - 


সম্প্রতি বিচিত্র হর পারী 


পারে? সুতরাং এখন আমাদের 
ক্রিকেট খেলার অন্ত ব্যবন্ধা করা থেকে সংবাদ বেরিয়েছে যে 
দরকার । আমাদের ক্রিকেট দর্শন- সেখানে রোসেলিনী ও 


বিজ্ঞান ফলাও প্রচারের জন্তে 
নতুনভাবে খেলার ব্যবস্থা দরকার! 
আমরা নতুন এক গ্রুপ তৈরি করতে 
পারি ক্রিকেট খেলার । নেপাল, 
আফগানিস্তান, ইরাণ, বর্া, ধাইদেশ 
এবং সিংহল-_এরা আমাদের প্রতি- 
বেশী। এই সব দেশের পঙ্গে ক্রিকেট 
খেলা মন্স করলে মন্দ হয় ন]। 
আর সাহেবদের একেবারে বাদ 
দিয়েই বা ক্রিকেট.কেমন করে খেলা 
চলে। সুতরাং, নিউজিল্যা্ড আশার- 
ল্যাণ্ড ও স্বটল্যাণ্তকেও আমরা গোষ্ঠী 
ভুক্ত করতে পারি। 

এ’ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে অবশ্য বড় 
যুক্তি যে আমাদের আন্তর্জাতিক মান- 
মর্যাদার পক্ষে কি'এরকম স্বম্ম পরিধি 
ও জনসমহ্টির দেশের সঙ্গে খেলা 
যুক্তিুক্ত। শুধু এদেরই খেলার 
তালিম দিলে চলবে কেন? আগেই 
বলেছি যে আমাদের খেলা জেতা বা! 


সোনালী বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে 
ষাচ্ছেন। এঁদের রোমান্স নিয়ে গত 
দু'তিন বছর ধরে কলকাতা বাদে সার! 
ভারতের কাগজে কাগজে, সভায়, 
চায়ের টেবিলে এবং সাত-সাগর 
পারের সংবাদপত্র জগতে কি দাকণ 
আলোড়ন উঠেছিল, এমন কি, এই 
বিষয়ে এক সময়ে প্রধানমন্ত্রী 
শ্রীনেহেরের কাছেও প্রশ্ন কর! 
হয়েছিল। তখন কিন্তু রোসেলিনী 
দৃ়ক&ে এই গুজবের প্রতিবাদ 
করেছিলেন। আজ যদি তাঁরা স্বামী- 
স্ত্রী হতে চলেছেন তবে এই কয়েক 


একেবারে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়ে- 
ছিলেন ? 


মাস আগে রোসেলিনী কেন সে কথা , 


* ভারতবর্ষের ক্রিকেট খেলা দেখতে । 


খেলার চুটকি খবর বলতে গিয়ে 
তিনিও এক ফিরিস্তি দাখিল 
ক্লুরলেন যে কি করলে আমাদের 
ক্রীড়া দর্শন ক্রিকেট খেলার মাঠে 
আরও ভাল করে ফলে ফুলে ফুটতে 


, পারে। তত্বকথার বাস্তবরূপ দেখে 


সবাই খুমী হবে, সুখী হবে। « 
ইংলয়াও, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ 
এবং এমন কি পাকিস্তানের সঙ্গেও 


দেয়। তা’ না করে বেরসিক, বেবুঝ 
কাপ্টেন ফাষ্ট বোলারদের দিয়ে শেষ 
বাম্পার ছাড়াতে শুরু করলো । এ সব 
দলের সঙ্গে ক্রিকেট না খেলাই ভাল। 


ক্রিকেট বল" লেগে হাড্ডি চুর 


হচ্ছে, আর আমাদের সাধু উদ্দেশ্য না 
সমঝে বিপক্ষ দল 


আমাদের 


খেলোয়াড়দের অকারণে সম্তুস্ত 


করছে! এ অবস্থার আমরা নিশ্চয়ই . 








; কবিত। কেন? 


আমাদের যুগ যুগ ধরে “অলৌকিক 
আনন্দের সন্ধান দিয়েছে । 

তাই যদি হয় তবে আধুনিক 
কবিতাকে, আমরা” কেন অবহেলা 
* করব। তার ভেতরও তোঁ লুকিয়ে 
আছে, “রসাত্মকং বাক্যম্‌ 
আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা তাকে আর 
্রা্থ করতেই চাঁইনে। আধুনিক 
কবিতার ঘাড়ে দোষ চাপিয়েই আমরা 


খালাস । আমাদের মূলগত অনাস্থা, 


যে কোন্খানে,. সেইটা 'দিকে 
অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখলে আমর! 


পাব কী? পাব, আমাদের কর্ম- 


ব্যক্ততা । রুজিরোৌজগাঁরের তাগিদ 


আমাদের এত বেশি বেড়ে, গেছে ' 


যাতে “করে আমরা কবিতার দিকে 
ততটা চোখ ফিরাইনে। 
করিত! কবিতাই নয়, তার কোন 
মাথামুণ্ নেই ইত্যাদি বলে পাশু 


£ কাটাই। ' 


. , এতে ফরে আমরা নিজেদেরই 
ঠকাই। এবং ঠকাচ্ছিও। দিনের 


স্ত মুহূর্তে ঘদি হঠাৎ কানে আসে, 





আধুনিক * 


১ 7. (৭ম পৃষ্ঠার পর ) 


“আমি ক্লান্ত প্রাণ এক চারিদিকে 
জীবনের সমুদ্র সফেন, খামারে ছদও 
শাস্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা 
সেন,” তখন, ঠিক সেই মুহূর্তেই 
আমরা যেন অনেকটা কষ্ট ভুলে যাই। 
মনটা শত্যিই সুদুরাভিসারে বেরিয়ে 
পড়ে" 

রামারণ মহাভারতের যুগ চলে 
গেলেও রামায়ণ মহাভারত পঠিত 
ও আলোচিত হুবে, তেমনি কবিতা 
কেন-র যুগে বাস করেও আধুনিক 
কবিতা পঠিত ও সমালোচিত হবে-_- 
লুকিয়ে কিংবা প্রকান্তে ৷ 


আধুনিক * মানুষ নতই বলুক্‌, 
আধুনিক কৰিতা দুৰ্বোধ্য, তবুও 
পড়বে । আর মনে মনে এই সাস্বনাই” 
পাবে ঃ কবিতা বুঝবার জন্ত নয়; 
বাবার ভঙ্ক। রর 

তবু যদি প্রশ্ন থেকে যায়, কবিতা 
কেন? বলব, আধুনিক কবিতা পড়বার 
বা বুঝবার মন আমরা তৈরী করতে 
পুরিছি নবিলেই হয়ত 

$ 


ডু করার জন্তে নয় । হারুজিতের বহু 
উৰ্দ্ধে যে বিশেষ খেলা-তব্‌ সুপ্রাচীন 
কাল থেকে আমরা আয়ত্ত করেছি 
তারই প্রচার এবং প্রকাশ আমাদের 
আসল কাজ । মুস্কিল আসানের 'এক 
রাস্তা আছে। আমাদের গণতান্ত্রিক 
আমেরিকান দোস্ত এবং কট্টর 
কমিউনিষ্ট কমরেড রাঁশিয়ানরা কেউই 
ক্রিকেট খেলে না। তাদের যেমন 
আমরা পঞ্চলীল শিখিয়েছি, তেমনি 
তাদের ক্রিকেট খেলা শেখাত্বার এবং 
আমাদের জ্রীড়া দর্শন-মন্ত্রে দীক্ষা 
দেবার স্থমহান ও সুপবিত্র দায়িত্বভার 
আমরা নেব। এ গুরুভার থাকবে 
অতি অল্প দিনই। বছর খানেকের 
মধ্যেই আমাদের ছুই মহান শিষ্য্ল 
আমাদের ল্যাজে-গোবরে করাবে 
এই খেলাতেই। কিন্তু তাতে কি 
এসে যায়? পুরু ছাত্রের কাছে 
পরাজিত হয়েই তো চিরদিন আনন্দ 
পেয়ে এসেছেন। ইংরাঙ্মর! নিজেদের 
খেলা ফুটবল, ক্রি কৃ ট ছুনিয়াশুদ্ধ 
লোককে ' শিখিয়েছে এবং এখন 
সবারই কাছে হেরে ভূত হচ্ছে। 
তশতে তারা বুঝুক আর ন! বুঝুক 
তাদের গৌরব বাড়ছে । 

আ মা দে র ক্রীড়াচেতন। কত 
ব্যাপক, কত গভীবু তারও জলজ্যান্ত 
প্রমাণ পেয়েছি আমরা গত দিল্লী 
ষ্টেট খেলায় । আমাদের মন্ত্রীরা শুধু 
খেলা দেখে, আর করমর্দন এবং 
করতালি ক্ষান্ত হন না। 
ক্রিকেট ভাষ্যকার *ছিসেবে মন্ত্রী কি 
অষ্ট্রেলিয়া ইংল্যাণ্ডে আছে ? আমাদের 
মন্ত্রী দেশ শাসন, জনসাধারণকে 
বহুবিধ বয়েদ্ব-বঁয়ান দেবার দশমপি 
বোঝা বইবা্র ফাকে দেশের বাহুষকে 
ক্রিকেটে, আনন্দ দিতেও ক এ করেন 
ন!। ধ্টুর, মন্থর গতিতে তীর বয়ান 
সারা হুনিয়ার বেতার শ্রোতাদের 
সন্মোহির্ত করেছে । ৪ | 

খেলায় আমরা হেরেও হাঁরিনে। 
অবাক ৰ্িস্মায়ে ভাবি আঁমরা কত বড় 
আর কত ভাল! জয় হিন্দ!!! 





এ কথার উত্তর পেতে হলে এদের 
প্রেম-কাহিনী রূপরেখায় বিবৃতি কর! 
দরকার। ভারত সরকার ১৯৫৭ 
সালের প্রথম দিকে প্রামাণ্য চিত্র 
নির্মাণের জন্য বিখ্যাত পরিচালক 
রবার্টে রোসেলিনীকে ভারতে নিয়ে 
আসেন। সোনালীর স্বামী 
শ্রীহরিদাস গুপ্ত বোম্বাইয়ের বিশিষ্ট 
প্রযোজক এবং এই স্থত্রেই কোন এক 
কুশনে এঁদের পরিচয় ঘটে । বিশ্ব 
বিখ্যাত পরিচালকের সঙ্গে উচ্চাকাম্মী 
পরিচালকের পরিচয় সৌহার্দ্য পরিণত 
হবে এতো সাভাবিক। এই স্থাভা- 
বিকতার পথ “ধরেই রোসেলিনীর 
সৌহার্দ্যের দৌড় গড়ায় শ্রীহপিদাস 
গুপ্তের স্ত্রী পর্যস্ত। সোনালী সুন্দদী। 
তিনি শিল্পীও বটে, শাস্তিনিকেতনে 
থেকে নাচ-গান-চিত্রকলা শিখে 
ছিলেন। এমন বিপুল গুণের 
অধিকারিণী কোন তরুণীর পক্ষে 
পঞ্চাশোধর্ব যে কোনও "যুবকের মন 
হরণ করা কঠিন নয়। - | 

এক স্থখী ভারতীয় পরিবারে 
ভাঙ্গন সুরু হল তখন থেকেই। 
রোসেলিনীর সঙ্গে সোনালীর বন্ধুত্ব 
নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মন কষাকষি 
কথা কাটাকাটি চলতে থাকে। স্বামী 
সন্দেহে করেন। স্ত্রী ব্যক্তিগত 
স্বাধীনতা, বন্ধুত্বের খাতির প্রভৃতি 
যুক্তির পথে সন্দেহের উপর পর্দা 
টানেন। কিন্ত সে পর্দা বেশী দিন 
টিকলো ন!। শ্রীগুপ্ত ডুবি তোলার 
কাজে শ্রীকে সঙ্গে নিয়ে এজামসেদপুরে 
আসেন। সেখানে একদিন হঠাৎ 
রোসেলিনী এসে হাজির) তিনি তো 
অবাক। রোসেলিনী জবার্কদিহি 





করেন, এই অনেক কাজে এসেছেন 
আর' সেই সঙ্গে সোনালীর সঙ্গে 
একবার দেখ! করে যাবেন। শ্রী 
সন্ত্রীক বোম্বাইতে ফিরে এলেন 
সনোহের কাট! বুকে নিয়ে। সে 
কাটার ক্ষত গভীরতর হল । আঘাত 
আরও বড় হয়ে বাজলো যখন স্ত্রীর 
বন্ধু রোসেলিনী শরীক তার খাস শিল্প- 
উপদেষ্টা হিসাবে কান্দে বেহাল 
করলেন । যেকোন পুকষের পক্ষেই 
এই পরিস্থিতি সহ করা মুস্কিল? 
তাই এর কিছুদিন পরেই শ্বামী-দ্রীর - 
সম্পর্কের ভাঙ্গন পুর্ণ হল। সোনালী 


. ঘর ছেড়ে গিয়ে উঠলেন বিলাসব্যসন- 


পূর্ণ এক দামী হোটেলে--ঘর নিলেন 
রোসেলিনীর ঘরের ঠিক সুমুখে । 

এতদিনে এদের ব্যাপার নিয়ে 
চিত্র-জগতে বেশ সাড়া পড়ে গিয়েছে । 
তারা ভীড় করে হোটেলে এলো এক- 
সাথে বিভিন্ন অবস্থা তাদের ছবি . 
তুলতে । অবশেষে বাধ্য হয়ে 
রোসেলিনী উঠে গেলেন একটু দুরে 
অন্ত এক ফ্লাটে। 

কিন্তু উক্ত গুজব লোকের কানে 
উঠলে কার সাধ্য রোধে তার গতি? ॥ 
কাগজে কাগজে, দেশে বিদেশে 
তাই নিয়ে হৈ চৈ। লে কথ! 
সরকারের কানেও উঠলো। শেষে ॥ 
সরকার নিঃশব্দে তার ভিসার মেয়াদ 
বাড়াতে অস্বীকার করে বসলেন। 
তখন বাধ্য হয়েই রোসেলিনীকে 
ভারত ছেড়ে যেতে হল। কিছুদিন 
পর সোনালীও বহু তীক্ষ নজর এড়িয়ে 
সাগর . পাড়ি দিয়ে ইয়োরোপে 
উপস্থিত হলেন। | 

এই হল রোসেলিনী-প্রেমের 
দ্বিতীয় পর্ব। তার প্রথম পর্বও ছিল | 
এমনি রোমাঞ্চকর--তখন . নায়িকা ' 
ছিলেন চিত্রজগতের স্বর্গ রাজ্য 
হলিউডের তৎকালীন রাজকন্তা ' 
ইনগ্রড বার্গম্যান। রোসেলিরী 
রৌন্রকরোজল ইতালী থেকে নূতন, 
খ্যাতির মোহর নিয়ে এসেছেন স্র্গ- 
রাজ্যে । সেখানে তার সঙ্দে পরিচয় 
হল বার্গম্যানের। ক্রমে সে পরিচয় 
ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠলো এবং তার ফল 
ধরতেও দেরী হল না। এই 
অস্বাভাবিক পরিস্থিতি নিয়ে সেই 
মাফিন অঞ্চলেও দারুণ আলোড়নের 
স্থষ্টি হল। বার্গম্যানকে বহিষ্কৃত 
করা হল হলিউড থেকে উপায়াস্তর 
না দেখে বারসম্যান বিবাহ বিচ্ছেদ 






















পাণিগ্রহণ করে ফিরে এলেন 
ইতালীতে।' বা্গম্যান রোসেদিন্র 
সঙলে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা! ' করে 
জিতেছেন ' মেক্সিকোর এক 


ঞ 


আদালতে! রর 





ও , 
শর্রবানু, ৬ই মার্চ, ১৯৫৯ 





তার নাজ? ৪. | ্‌ | ২ ৪৯০ 
. শিল্পপতি, বেকার, টান ব| সাধারণ মানুষের খুমী হওয়ার কিছুই নেই 


il (দর্পপের প্রতিনিধি ) 


নয়াদিল্, ১লা নাৰ্চ ১৯৫৯- গত শানবার লোকসভায় বহুযাববোদিত 
প্রীতভাবান অর্থনণীঁতক এবং নেহর5র পরবর্তী ভারত-নেতা শ্রীমোরারজী 
দেশাই যে বাজেট পেশ করেছেন তাতে আমরা তাঁর অর্থনোঁতক প্রতিভার 
পরিচয় পাইান। শে তাই নয় এক কথায় বলা যায় তাঁর প্‌্বসরো 
শ্রীকৃষ্ণসাচারণী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যে রৃটান’ রচনা করে গিয়েছেন 
মোরারজশ তা অনুসরণ করেই কর্তব্য সমাধা করেছেন। 


শিল্পপতির] অনেক আশা করে 
ছিলেন, কিন্তু তাদের কোনই সুবিধা 
দেওয়া হয়নি বলে ক্ষুপ্ন হয়েছেন । 
my জনসাধারণ, বরং যেন কিছুটা প্রস্তুত 
ছিলেন। তাই পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ 
কর বৃদ্ধির পর অর্থমন্ত্রীর উপদেশ, 
ভবিষ্যতের জন্ত অধিকতর প্রচেষ্টা 
কঠোরতর ত্যাগ স্বীকার ”--কে 
তীর নিরুত্বিপ্ন মনেই মেনে নিয়েছেন |, 
সবচেয়ে হতাশ হয়েছেন 
, বেকারগোর্ঠী। অর্থ নৈতিক সমীক্ষায় 
তন্পষ্ট বলা হুজ্ছছে যে, কর্মসংস্থান 
' পরিস্থিতি অবনতির দিকেই চলেছে । 
আর উদ্বান্তর! না জানলেও তাদের 
প্রতি সরকারের দয়ার হাত ক্রমেই 
ক্ূপণ হয়ে উঠেছে । 
দুই বৎসরের হিসাব 
অর্থমন্ত্রী ১৯৫৮-৫৪ ও ১৯৫৯-৬০ 
সালের যে হিসাব' দিয়েছেন তাতে 
দেখা যায়, রাজস্বখাতে চল্তি বৎসরে 
প্রকৃত আয় হবে ৭২৮২০ কোটি টাক! 
অর্থাৎ বাজেটে যা অমুমান করা 
হয়েছিল তার চেয়ে ৩৯৭৯ কোটি 
টাক! কম! কিন্তু ব্যয়ের পরিমাণ 
দাড়াবে ৭৮৮১৫ ' কোটি টাকা। 
কাজেই বাজেটে অন্থমিত ঘাটতির 
পরিমাণ দবিগুণেরও বেশী হবে 
৫৯৯৫ কোটি টাকা । 
এরই পরিপ্রেক্ষিতে আগামী 
আধিক বৎসরে রাজস্ব আয়ের হিসাব 
দেখান হয়েছে ৭৫৭৫১ কোটি টাকা, 
আর ব্যয্নের হিসাব দেখান হয়েছে 
৮৩৯১৮ কোটি টাকা । কাজেই 
একমাত্র রাজস্বখাতে ঘাটতি দাড়াবে 
*৮১%৭ কোটি টাক]। 
নৃতন কর 
এই ঘাটতির মধ্যে কর বৃদ্ধি করে 
"৩৫ কোটি টাকা পূরণ কর! হবে, 
বাকীটা থেকেই যাবে। প্রত্যক্ষ 
করের মধ্যে ব্যক্তি ও একান্নবর্তী হিন্দু 
পরিবারের সম্পদ-কর প্রতিস্তরে ৫০ 
নয়া পয়সা হারে বুদ্ধি করা হবে। 
আয়কর আপরিবতিত থাকবে। 
পরোক্ষ করের মধ্যে ডিজেল তেল ও 
খনিজ উদ্ধারী তেলের উপর শুন্ক 
শ্যালন প্রতি ৪০ নয়! পয়সা থেকে 
বেড়ে ৮০ নয়া পয়্স। হবে। লো-ম্পীড 
[ডিজেল তেলের শুক্ধ বাড়বে টন প্রতি 
পক, 'টাক। থেকে ৫০২টাকা। আর 
মোটর টায়ারের শুন্ধ মূল্যের উপর 
শতকরা ৩০২ থেকে ঘাড়িয়ে ৪০২ 
চাক! কর! হবে,। অদূর ভবিষ্যতেই 


যে বাসের has বাড়বেঁ-এ-কথা 
ghd Teh be AEN... বৃ 


টিপতে RENEE 


caw VLE Lah ১০ 


সঙ্গে বাড়বে সড়ক পরিবহণের খরচা। 
ফলে ক্ষুত্র শিল্পের অস্ুবিধাই হবে। 
কিন্তু ডিজেল তেলের দাম বাড়ায় 
টাটা-মাসেডিজ কোম্পানীর তৈরি 
ডিজেল ট্রাকের কাটতি কিছুটা 
কমবে । 

কিন্ত অপরদিকে বনম্পতির সক 
হন্দর প্রতি ৭টাকা থেকে ৮'৭৫ 
নয়া পয়সা, খরিদ্দারী চিনির উপর 
অতিরিক্ত হন্দর প্রতি ৭০ নয়া পয়স। 
হারে, আর্ট সিন্ধের কাপড়ের শু 
বর্ণগঞ্জ প্রতি অতিরিক্ত ৩ নয়া পয়সা 
'হারে এবং রেয়ন ও ষ্টেপ ল্‌ স্থতার শুল্ক 
শ্রেণী হিসাবে পাউণ্ড প্রতি ৭ নয়া 
পয়সা থেকে ৩০ নয়া পর্যন্ত বুদ্ধি করা 
হবে। এ ছাড়া অহুদ্ধারী উদ্ভিদ তেল 
ও কাচা তামাকের ক্ষেত্রে প্রদত্ত 
সুবিধ! হাস করা হুবে। আর নিয় 
তিন শ্রেণীর সিগারেটের শুন্ধ হাজার 
প্রতি ১২ টাকার স্থলে ১২০ টাকা, 
১-৫৯ টাকার স্থলে ২২ টাকা এবং ২:৭৫ 
টাকার স্থলে ৩১৫ টাক! বাড়বে। 
তবে দামী সিগারেটের শুল্কও বাড়ান 
হবে। বলাই বাহুল্য এই সব ব্যবস্থার 
দলে জনসাধারণের অসুবিধা বোঝার 
উপর শাকের আ'টির মত একটু 
বাড়বেই। 
ঘণের বোঝা 

* রাম্বজখাতে ঘাটতির পরিমাণ মাত্র 
৫৮৩২ কোটি টাকা দেখান হলেও 
প্রকৃত অবস্থার চেহারাটা একটু অন্ত 
রকম। কারণ মূল বাজার ঘাটতি 
প্রায় ৮২ কোটি টাকার সঙ্গে যোগ 
দিতে হবে মূলধনী বিনিয়োগ (৪২০ 
কোটি টাকা), রাজ্যসরকার ও 
অন্ঠান্তকে দেয় খণ (৫২৫ কোটি 
টাকা) এবং পরিশোধ্য খণের.( ১৩০ 
কোটি টাকা) হিসাব । ফলে মোট 
ঘাটতি দীড়াবে ১১৫৭ কোটি টাকা । 
এর মধ্যে অবস্ত কেন্দ্রীয় সরকার 
পাবেন প্রদত্ত খণ বাবদ ১১১ কোটি 
টাকা, কর্জ করে আসবে ২৪০ কোটি 
টাকা, ক্ষুদ্র সঞ্চয় থেকে ৮৫ কোটি 
টাকা, বৈদেশিক সাহায্য বাবদ ৩৩৭ 
কোটি টাকা, সিকিউরিটি ইস্ু 'করে 
৯৫ কোটি টাকা আর বিবিধ খাতে ৪৪ 
কোটি টাকা । তা হ'লেও মোটের 
উপর ঘাটতি থেকে যাচ্ছে ২৪৫ কোটি 
টাকা। নোট ছেপে এই অভাব পুরণ 
ছাড়া অন্ত কৌন পথ নেই। 

তবে একটুখানি! ভরসার কথ! 
হচ্ছেিতীয় পাঁচসাল! পরিকল্পনা বাবদ 
আগামী বৎসরের জন্ত বরাদ্দ করা 
ar 


উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে খণের বোঝ৷ বৃদ্ধি 


অর্থমন্বী মারালজা দশাইএর অর্থনৈতিক - 
 প্রতিভাহান বাজেট 


পূর্ববর্তী তিন : বৎসরে পরিকল্পনার 
দরুণ ব্যয় হয়েছে অন্মাশ ২৪৫০ 
কোট টাকা ৷ ছুইটি পাঁচসালা পরি- 
কল্পনায় দেশের কোন উন্নতি হয়নি, 
দশের কোনই স্থুবিধা হয়নি এমন 
নির্জলা মিথ্যা কথা আমরা বলি না। 
বরং উভয়ের উন্নতিই উল্লেখযোগ্য 
হয়েছে, এবং আরও হতে পারতো 
যদি টাকাটা! পরিকল্পন৷ রচয়িতারা 
যেমন কল্পনা করেছিলেন তেমনিভাবে 
ব্যয় হত। কিন্ত সেই সঙ্গে ভারত 
সরকারের তথা ভারতীয় জনগণের 
খপের বোঝাটা কি রকম বেড়ে চলেছে 
তাও চোখ মেলে তাকিয়ে দেখা 
দরকার । ১৯৩৯ পালে ভারতের 
মোট খের পরিমাণ ছিল ৯৪৯৭৭ 
কোটি টাকা । আর ১৯৬০ সালের 
৩১শে মার্চ তারিখে তার পরিমাণ হবে 
৪৮২১২১ কোটি টাকা। এই সঙ্গে 


দায়ের হিসাব ধরলে এই অঙ্ক দাড়াবে, 


৬০২৩'২০ কোটি টাকা! 
বেকার সমস্যা 


পরিকল্পনায় নূতন নূতন কল-- 


কারখানা গড়ে উঠছে, গঙ্গা উপত্যকা 
পরিকল্পনা হচ্ছে। পরিবহণ ব্যাপক- 
ভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে, উৎপাঁদনও 
উল্লেখযোগ্যরূপে বেড়ে চলেছে । এই 
সবই প্রধানত: মূলধনী বিনিয়োগ 
বলে কর্মসংস্থানের সুযোগ আশাহুরূপ 
বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব নয়। তাই পরি- 
কল্পনায় ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পের উপর 
গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। সেই 
গুরুত্ব অনুযায়ী যে কাজ চলেনি 
ক্রমবধ্মান বেকার সমস্তাই তার 
জ্বলন্ত স্বাক্ষর! শুধু জনসংখ্যা বৃদ্ধির 
অজুহাত দিয়েই দায়িত্ব এড়াল 
যেতে পারে না! ১৯৫৭ সালের 
শেষে কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রগুলিতে 
কর্মপ্রার্ধার সংখ্যা ছিল ৯২ লক্ষ, 
আর গত ধৎসরের শেষে ছিল ১১৮ 
লক্ষ । এই বিপুল.কর্মপ্রার্থী দেশের 
প্রকৃত বেকারের একাংশ মাত্র 
হলেও এর মধ্যে . অদক্ষ (৫২৪২ 
শতাংশ ) ও সাধারণ .কেরাধীর 
(২৬০৫) ভীড়” সবচেয়ে বেণী। 
সেই তুলনায় দক্ষ কর্মীর (৭৪৯ 
শতাংশ ) ও শিল্প পরিদর্শকের সংখ্যা 
(০৭৫ শতাংশ) নগঈ্য মাত্র। 
অথচ সকল রাজ্যেই এই . শ্রেণীর 
কর্মীর অভাব খুব বেশী ।& এতেই 
বোর যায় ঢে দেশের প্রয়োজন মত 
আমাদের সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি 
শিক্ষার ম্যে কোন .রূকম* সামগ্রস্ত 
বিধান ঘটেনি! গত- এক বৎসরে 
টিসি ই টিক কু 


২০৯৭ লক্ষ থেকে বেড়ে যায় ৩৬৫ 
লক্ষে । 

কিন্ত সাংমপুতিক হিসাবে দেখা 
যায় যে, ভারতের বেকার . সমস্তার 
সমাধান করতে হলে বৎসরে অন্ততঃ 
৩০ লক্ষ কর্মের ব্যবস্থা করতে হবে। 
বোধ হয় এই কথা স্বরণ করেই অর্থ- 
মন্ত্রী বেকারদের কোন রকম আশা 
দিতে পারেন নি। 
উদ্বাস্তদের কী হবে? '' 

কেন্দ্রীয় বাজেট সম্বন্ধে উদ্বান্তর! 
কিছুটা উদাসীন হলেও তাঁদের সত্ব 
ও সেই সঙ্গে উন্মোগী হয়ে? উঠবার 
সময় এসেছে । এবারে উদ্বাস্তদের 
জন্ত ( উভয় পাকিস্তানের উদ্বাস্তদের ) 
সাধারণ ব্যয়বরান্দের পরিমাণ গত 
বৎসরের ১৫৮০ কোটি টাকা থেকে 
কমিয়ে ১০১১ কোটি টাকা করা 
হয়েছে। আগামী জুলাই মাসের 
মধ্যেই যে প্লিবিরগুপি বন্ধ করে দেয়া 
হচ্ছে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 
আর সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন 


মন্্িসভাও ধীরে ধীর খুঁটিয়ে ফেলার 


"ব্যবস্থা করা হচ্ছে। , 


‘এই অবস্থায় উদ্বাস্তদের সম্মুখে* 
একমাত্র ভরসা ইচ্ছে দণ্ডকারণ্য 
পরিকল্পনা । এখানে তাঁদের 
নিজেদেরই উদ্যোগ কর্বে এগিয়ে 
যেতে হবে। অসুবিধা, বিপদ হতে 
হতে পারে, কিন্ত তার জন্তে 
তাদেরই সংগ্রাম করে অধিকার 
প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তবু একথা 
বলবো :যে, দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার 
কতৃপক্ষ নিজেদের উদ্ভোগ প্রমাণ 
করতে পারেন নি। এই পরিকল্পনার 
জঙ্ চলতি বৎসরে তিন কোট টাকা 
বরাচ্ম করা হলেও তাঁরা চেষ্টাচরিত্র 
করে সওয়া কোটি টাকাও খরচ 


করতে পারেন নি। এটা খুবই দুঃখের 


কথা । তবে উদ্বান্তদের পক্ষে আশার 
কথা এই যে, তৎসত্বেও আগামী 
আধিক বৎসরে দণ্ডকারণ্য পরিকল্পনার. 
জন্ত কেন্দ্রীয় সরকার ৬ কোটি টাকা 
বরাদ্দ করেছেন। 





রাজমাতার চড় 


(দ্প গণের সংবাদদাত।) 


“TI adies, 
Men? ees 


যিনি ভাষণ দিচ্ছেন তিনি বাঙ্গালী 
ধারা শুনছেন , তারাও বাঙ্গালী । 
তবু ইংরেজীতেই বলতে হবে। না 
হলে যে পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেওয়৷ 
গেল না।.-:-..কোথাও রেহাই নেই। 
করপোরেশন থেকে সুরু কৈ বিধান- 
সভা, ময়দ্রান থেকে ' তথ্মকথিত 
“অভিজাত” অথবা “বিদখ্” বৈঠক-_ 
সর্বত্রই ইংরেজীর শ্রান্ধ। 

গত রবিযার এই সকল পণ্ডিত ও 
বিদগ্ধদের গালে ঠাস্‌ করে চড়, মেরে 
গেলেন উড়িষ্যার স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজমাতা 
বসস্তমপ্তরী দেবী । 

অনুষ্ঠানটি হচ্ছিল চিত্তরঞ্জন « 
এভেম্যন্থিত সরকারী শিল্প জাতুঘরে ৷, 
টপলক্ষ্য মহিলা শিল্পীদের চিন্র- 
প্রদর্শনী । উপস্থিত” ছিলেন, বলা 
বাহুল্য, কয়েকজন কলা-রসিক এবং 
পৃষ্ঠপোষক । * 

প্রদর্শনীর অন্ঠতম উত্ভোক্তা শ্রীমতী " 
অঞ্জলি খা ইংরেজীতে একটি কাগজ 
পড়ে সকলকে "91019, করেন | 
বিশিষ্ট . সমালোচক এ অৰ্ঘ্েচুদ 
গাঙ্ছলী ইংরেজীতে বকজ্জুতা [দিতে 
মি ERE 8689 fA 


and :03812109- 


অন্যতম কর্মকত শ্রীপ্রণবেশ Nee 
গড় গড় করে ইংরেণ্রীতেই প্রদর্শনীর “ 
“background” ব্যখ্যা করেন। 
ছুঃখ কৈ জানান যে এবারে “from " 
the point of numerical num- 
ber” বেণী ছবি সংগ্রহ করা সম্ভব 
হয়নি । নহ | | 
আবাল্য 'যুরোপীয় গভর্পেসের * 
সান্নিধ্যে লালিত-পালিত-শিক্ষিত রণ- 


পুরের রাজমাতা ইংরেজীর দুর্দশা ' 


দেখে চাঁপা হাসির সঙ্গে, (ক্ষোভে 
অথবা কক্ুণায়?) পরিফার বাংলায় 
বলেন যে তিনি নিজের দেশের 
ভাষাতেই * বক্তা দেওয়া পছন্দ 
করেন। “আমরা এখন স্বাধীন রাষ্ট্রের 
নাগরিক । সভা-সমিতিতে দেশের 
ভাষাই ব্যবহার করা উচিত। ওড়িয়া 
আমার ভাষা, বাংলাও আমার ভাষা! 
কেব্ড়া ইংরেজীই আমার ভাষ! বলে 


* তাবতে পারি . না। তাই, যদি 


আপনারা se 
০ 

- i নিশ্চয়ই” শি 
রসিক উদ্োক্তার! আনন্দ প্রকাশ . 
করেন বিষ্-হাসি-ত্রেসে। 

রাজমাতার ‘চড়ে' তখনও যে 
ENTE 


দৈন তো আমি 


৪ 


৯৯ ক A 


ত 5১০ রব ৬ 


শুক্রবার, ৬ই মার্চ ৯৯৫৯ , 





= গাম দলের রায় মনোনয়নে 


". নির্বাচক মণ্ডলীর সনাতন ৰাজনৈতিক চান: 
উন্নরিগড় ন্ুপোকাত্ বরদারাজ সন্তুষ্ট 


(দর্পণের ক্রীড়া সমালোচক ) 


কথায় বলে '্বভাব যায় না মঙ্গে'। মরেও যে স্বভাবের 
হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই সেই স্বভাবের ভুত চিরদিনই আমাদের 
ক্রিকেটের কর্ণধারদের ঘাড়ে চেপে রয়েছে। 

ওঁদের স্বভাব তলায় ভলণয় রাজনীতি করা, চক্রান্ত করে 


নিজেদের মুখ হাসানে| আর সেই সঙ্গে নিজেদের খেয়ালখুসী 
চরিতার্থ করতে গিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটের সুনামে কালী 


-ছিটানো। লুকানে| রাজনীতি ও চক্রান্ত অনেক সময় বাইরের 
মহুলে ,জানাজানি হয় না তবে চরমে উঠে ভা আর চাপা 
থাকে না। বেমন যায়নি এবারে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে খেলার: 
সময়, আর গেল না ইংলগুগামী ভারতীয় দলের নেত! 


নির্বাচন কালে। 
ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের 
নির্বাচকমণ্ডলী এবার ইংলগুগামী 
দলের নেতার পদে বসিদ্বেছেন বরদা- 
' রাজের আত্মীয় দাতাজীরাও গায়” 
কোয়াড়কে ! পায়কোয়াড়ের নির্বাচন 
যেমন অযৌক্তিক, তেমনি সাধারণের 
. কাছে অপ্রত্যাশিত। তবে ক্রিকেট 
বোর্ডের কর্ণধারদের আসল চেহারার 
* যার! হদিশ রাখেন তীদের কাছে 
বোধহয় এই নির্বাচন ততোটা অভাব" 
. নীয় নয়, কারণ যা যুক্তিসম্মত, স্তায়- 
* সন্মত এবং প্রত্যাশিত সে কাজ 
ওরা করেন না। অতীতে করেন নি; 
বর্তমানেই বা করবেন কেন? করলে 
রাজনীতিক হিসেবে তঁদের জাত 
. যেতো এবং পুরানো স্বভাব যেতো 
বদলে। 

অবিচার আর কুবিচাঁরে এদেশের 
শনির্বাচকমণ্ডলীর সদপ্তরা চিরদিনই: 
৬. নিজেদের হাতি নোংরা করে 
- - এসেছেন। এই নোংরা! কাহিনী, 
ভারতের ক্রিকেট অন্থ্রাগীদেরে অজানা 
_নেই। ১৯৩২ সালে সি কে নাইডুকে 
- ভিলিয়ে পোরবন্দরের মহ্থারাজকুমারকে 
দলপতির আসনে বসিয়ে তদানীস্তন 
নির্বাচকমণ্ডলী রীঞ্জনীতির যে থেলা 
* সুরু করেছিলেন সে খেলায় আজও 
দাড়ি' পড়ে' নি। পোরবন্দরের 
মহারাজার মতোই পরের কবছর 
ওয়াজির আলি, পাতিয়ালার যুবরাজ 
এবং বিজয়নুগরের মহারাজীকে দল- 
পতি নির্বাচন করে সি কে নাইড়ুর 
ন্যায়সঙ্গত যোগ্যতাকে উপেক্ষা করা 
হয়েছিল । 
ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ 
সরিয়ে রাখার অপকীতির নজীর 
কৃষ্টি হয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 

আগের কালে ৷ 
ুদ্ধোত্তর, কালে আবার ‘টেষ্ট 
ক্রিকেট সুর হলে বিজয় মার্চেণ্টের 
.দার্কীকে উপেক্ষা 
নির্বাচকমণ্ডলী আবার সেই পুরানো 
. ০ থেলা সুরু করেছিলেন পতৌদির 
. নবাবকে সামনে খাড়া করে। 
পতৌদি যুদ্ধের আগেই খেলা ছেড়ে . 
ছিছি্কান এবং আগে কথনে। 


নাইডুকে বঞ্চিত রেখে. 
অধিনারককে , 


করার চেষ্টায়; 


ভারতের পক্ষে খেলেননি তবুও ১৯৪৬ 
সালে তাকেই ভারতের অধিনায়ক 


“সাজিয়ে ইংলণ্ডে পাঠানো হয়। বিজয় 


মার্চেপ্টের “চরিত্র ছিল তাই 
কর্তৃপক্ষের অবিচারের প্রতিশোধ 
নিয্বেছিলেন নিজে খেলা ছেড়ে দিয়ে। 
ফলে ভারতীয় দলকে একালের 
সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যানকে হারাতে হয়ে- 
ছিল নিতান্ত অকালে । 
মার্চে্ট-পতৌদির পর একাদি- 
ক্রমে কয়েকবছর অম্রনাথ, বিজয় 
হাজারে ও ভিম্থ মানকড়কে দলপতির 
আসনে কখনো তুলে আবার কখনো 
নামিয়ে নির্বাচকমণ্ডলী সেই পুরানো! 
দাবার চাল বজায় রেখেছিলেন । 
সে চাল আজও অব্যাহত। আজও 
উমরিগড়,। গোলাম আমেদ, 
দাতাজীরাও গায়কোয়াড় নির্বাচক- 
মণ্ডলীর চালের খুঁটি, একথুটি একবার 
এগোয়, পরের বার পিছিয়ে পড়ে। 
এবারের খেলা! সুরু হয়েছে আন্তর্জাতিক 
ক্রিকেটে ভারতের নেতৃত্ব করার 
সবচেয়ে বড় অধিকার ধার তাঁকে 
বঞ্চিত রাখার উদ্দেশ্তে। এই অধিকার 
পলি উমরিগড়ের। উমরিগড়ের 
অপরাধ তার ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের 
দৃঢ়তা, যে" দৃঢ়তার ' পরিচয় দিয়ে 
মাদ্রাজে তিনি ক্রিকেট বোর্ডের 
কর্ণধার দের খেয়ালখুসীর সঙ্গে 


অসম্মানস্ূচক আপোষ করতে চাননি । ৃ 


তাই উমরিগড় নির্বাচকমণ্ডলীর 
বিচারে অপাংক্তেক্স। কিন্তু আমরা 
জানি যে একদিন অনেক বাজিয়ে ' 
এবং অনেককে বাজিয়েই ক্রিকেট 
বোর্ড উমরিগড়কে দলপতির আসনে 


বসিয়েছিলেন । 


বেনীদিনের কথা নয়, ব্ডুর 


অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দল পরিচালনার 
অধিকারও পেলেন! ভাবা গেল যে 


' এতোদিনে বোধহয় নির্বাচকমণ্ডলী 


নেতা নির্বাচনে একটা শোভন ও 
স্থায়ী নীতি খুঁজে পেয়েছেন। 

কিন্ত ১৯৫৮ সাল আসতেই 
আমাদের মনের ধারণা ভ্রান্ত প্রতি- 
পম্ন হলো । বছর কয়েক বিরতির পর 
আবার সেই পুরানো স্বভাব উকি 
মেরেছে নির্বাচক "মণ্ডলীর মনে। 
পুরানো! ব্যাধি, ষে ব্যাধির প্রভাব 
সর্বকালের সেরা ভারতীয় অধিনায়ক 
কর্ণেল সি কে নাইডুকে দলপতির 
আসনে বেশীর্দিন টিকতে, দেয়নি 
সেই ব্যাধির প্রভাব এবারে সর্বসম্মত 
নেতা উমরিগড়কে সরাবার যড়যন্ 


আটতে লাঁগলো। ক্রিকেট বোর্ডে. 


এই ব্যাধির চিরদিনই প্রভাব রয়েছে, 
ফলে উমরিগড়কে সরতে হলো 


তেমনিভাবে যেমনিভাবে ” একদিন 
সরে গিয়েছেন শি কে নাইডু অথবা 
বিজয় মার্চেন্ট । এবং উমরিগড়ের 
জায়গায় এলেন গোলাম আমেদ, 


হেমু অধিকারী ও সর্বশেষে, 


দাতাজীরাও'গায়কোক়াড়। 


গায়কোয়াড় নিজের কোনো 
যোগ্যতায় ভারতের অধিনায়ক নির্বা- 
চিত হননি, তাঁকে দলপতি হিসেবে 
খাড়া করা হয়েছে পলি উমরিগড়কে 
ঠেকিয়ে রাখার, জন্তে । ইংলণ্ড সফরে 
ষোগ্যতম ব্যক্তি নেতৃত্বের অধিকার 
পান নির্বাচকমণ্ডলীর লক্ষ্য তা নয়, 
তাদের লক্ষ্য উমরিগড়কে নেতার 
আসন থেকে সরিয়ে রাখা । তাই 
লক্ষ্যে পৌছানোর উদ্গেক্ট্ে তারা 
গাঁয়কোয়াড়কে হাতিয়ার হিসেবে 
ব্যবহার করেছেন। গায়কোয়াড়কে 
না পাওয়া গেলে উমড়িগড় বাদে 
আর যে কোনো খেলোয়াড়কে এই 
আসনে বসানো চলতো । বিগত 
মরশুমে গোলাম আমেদকে টেনে 
এনে এবং আসন্ন সফর উপলক্ষে 
দাতাজী রাও গায়কোয়াড়ের প্রতি 
রূপা বর্ষণ করে নির্বাচকমণ্ডলী পলি 
উমরিগড়ের প্রতি যে অবিচার 
করেছেন তাতে উমরিগড়ের মনে. 


‘কেন? 


ক্ষোভের সঞ্চার হওয়াই স্বাভাবিক ৷ 
এই , ক্ষোভ ও অসস্তোষ (যদি 
উমরিগড়ের ভাল খ্থোর পীধে- 
দুরতিক্রম্য প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে &* 
অথবা যদি তিনি ইংলণ্ড সফরের 
আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন তাহলে 
তার জন্তে কে দায়ী থাকবেন? 


প্রশ্ন এই যে -এত খেলোয়াড় 
থাকতে দাতাজীরাও গায়কোয়াড়ই 
বা অধিনায়ক নির্বাচিত হলেন 
খেলোয়াড় হিসেবে 
গায়কোয়াড়ের পরিচয় সামান্তই, 
সর্বভারতীয় দলতুক্তি হবার সংশয়াতীত 
যোগ্যতা! তাঁর আছে কিনা তা স্কোর 


. সন্দেহের বিষয়। গত আট বছরে 


তিনি মাত্র ছটি টেষ্ট ম্যাচে খেলা 
অধিকার পেয়ে এগারোটি রা 
ব্যাট করেছেন। তার ব্যক্তিগত 
রাপ সংখ্যা হলো ২১৩ এবং এই 
রাণের গড় হিসাব হলো! মাত্র ২১'৩। 
ব্যক্তিগত দক্ষতার এই সামান্ত মুলধন 
নিয়েও গায়কোয়াড় এতোবড় সম্মান 
প্লেন কেন? নির্বাচিত ভারতীয়, 
দলে আরও তো সিনিয়ার ও অভিন্ঞ- 
তালম্পন্ন খেলোয়াড় রয়েছেন। 


( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 





সন্পাদক্ক হ্বহাম্পল্স সশীপেস্ব_ 


( ৪র্ঘ পৃষ্ঠার পর) 
phin, deacon, enchanter, 
votary, administrator, execu- 
tor, testator | 

পুস্তক-লেখক নিশ্চয়ই ধরে 
নিয়েছেন যে এই সব ছেলে-মেয়েরা 
ইংরেজী ভাষায় তার মতই পারদর্শা, 
অভিধানটি তো তাদের জিহ্বাগ্রে, 


ধু ব্যাকরণে জ্ঞানেরই যা অভাব ! 


“যে সব শিক্ষকেরা বছরের পর বছর 


' বইটি পাঠ্য করে আসছেন তাদের 
সম্বন্ধে কি আর বলব। 

শব্দ প্রয়োগের কথা ছেড়ে 
দিলাম ৷. যে ভাষায় বিভিন্ন সংজ্ঞা 
নির্দেশ কর! .হয়েছে তা আরও 
দুর্বোধ্য । *একেব্যুরে প্রথম পৃষ্ঠায় 
আছে £ 18179 Grammar 
পাঁচ ভাগে বিভক্ত ; যথা, (1) Ortho- 
graphy অর্থাৎ বর্ণপ্রকরণ) 
(2) ৮25০1985 অর্থাৎ শব্দ ও 


পদগ্রকরণ ; (3) 352৮ অর্থাৎ ' 


পদবিস্তাসশ্প্রকরণ ) (4) Punctua- 
000 অর্থাৎ বিরাম "চিন্্প্রকরণ ; 
(5) ০7:০৪০০৫$% অর্থাৎ ছন্দ 
প্রকরণ” * 


এ পৃষ্ঠায় 


লেখা আছেঃ 


কয়েক আগে এক বাছাই কমনওয়েলথ “Ringlish, Grammar”aর যে 


দলের ভারত সফর উপলক্ষ্যে ভারতের 
নস্তাব্য 'দলপতিদের ' পরীক্ষার আসর 
সাজানে! হয়েছিল । এক এক করে 
অনেক পরীক্ষার্থী এসেছিলেন 
সেআসরে কিন্তু সবরকম পরীক্ষা- ' 
$নিরীক্ষুর পর শেষপর্যন্ত উমরিগড়কে 
রর নির্বাচন করা হয়। নতুন 
বেঁতা উমরিগড় নিউজিল্যাণ্ড ও 


অংশ পাঠ করিলে বর্ণমালা, পদাংশ 
ও বানান শিক্ষার "প্রণালী জানিতে 
পারা যায়, তাহাকে Orthography 
কহে!” সমগ্র বইটিঠে এই 
পদ্ধতিতেই ব্যাকরণের ব্যাখ্যা করা 
হয়েছে |, ° 


অবশ্ত' ভূমিকায় লেখক আশ্বাস ' 


দিন কচি কচি দের 


জন্য লেখা বলে বইটিতে শুধু সেই সব 
বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে ঘা 
“essentially necessary for 
them to learn” | 

ইংরেজি ব্যাকরণ সম্বন্ধে আমার 
জ্ঞান নেই! তবুও আশ্চর্য হয়েছি 
দেখে যে লেখক typhus, cholera, 
diarrhoea ইত্যাদি রোগের নামকে 
proper 2০0. বলে চালিয়েছেন। 
বিজ্ঞ ব্যক্তিদের জিজ্ঞেস করে জানলাম 
রোগের নাম abstract 201010-র 
পর্যায়ে পড়ে। এগুলো কখনও 
proper noun নয় । 

১০৭ পৃষ্ঠায় বড় অক্ষর ব্যবহারের 
নিয়ম দেয়া আছে। কিন্তু সমগ্র 
বইটিতে এই নিপ্মের ব্যতিক্রম করা 
হয়েছে একই শব্দ কখনও বড়, 
অক্ষরে, কখনও ছোট অক্ষরে দেয়া 
আছে । যেমন ধরন, 2101420. শব্দটি, 
অধবা proper noun, abstract 
15001 ইত্যাদি । বাক্যের মধ্যে এই 
শব্দগুলো লিখতে বড় অক্ষর কেন, 
কোন নিয়মে ব্যবহার করা হবে? 
এগুলোর সংজ্ঞা নির্দেশ করবার সময় 
সর্বত্রই বড় অক্ষর ব্যবহৃত হয়েছে। 
কেন, তখন কি শব্দগুলি proper? 
100017-এর পর্যায়ে পড়বে? 

বড় অক্ষরের যথেচ্ছ প্রয়োগ অবশ্য 
“Child’s 


এরই বৈশিষ্ট্য নয়। প্রায় সব ইংরেজি 


Hasye Grammar? 


. ব্যাকরণের বঠ্‌ৃতে, এমন কি বেসফিজ্ড 


এবং রেপ ও মার্টিনের লেখা ললইতেও, 
তা দেখা যায়। ফল থা হবার তা 


হয়েছে । আমার ছেলেকে 0901 
শব্দটি কিছুতেই ছোট অক্ষরে লেখা 
সম্ভব হচ্ছে না। আজ সে যা শিখ 
বহুদিন লাগবে তাকে তা ভুলতে । 

আরেকটি কথা বলে বক্তব্য শে: 
করছি। বইটির টাইটেল পৃষ্টায় লেখা 
আছেঃ “Approved ‘Text 
Book for Classes IV, V & V 
ofH.E, ME, N.vV 
Primary Schools an 
Muktabs of Bengal, Bihamm 
Orissa and Assam, U.P 
C. P., and Burma,” এর পেছং 
শঠতা আছে বলে মনে হচ্ছে। € 
অমুমোদন করেছে এবং কবে, তা 
উল্লেখ নেই। পঞ্চম শ্ৰেণী থে. 
যখন ইংরেজি পাঠ সুরু হয় তথ 
চতুর্থ শ্রেণীর জন্ত এই বই অনুমোদিত 
বা হবে কেন? 

হয়ত বহু বছর পূর্বে ভাস 
সরকার বইটি অন্থুমোদন করেছিলে 
কিন্ত সম্পূর্ণ পরিবর্তিত অবস্থায় সজ 
মরচে ধরা অঙমুমোদনের সুযোগ কেনা 
গ্রহণ করা হবে। 

ব্যাকরণের বই। অতএব এ 
যা কিছু লেখা হবে তা ব্যাকরণ" 
হবে বলে আশা করা চলে লা ফ্স্ম্ি 
Orissa এবং 498921-এর সর 
কমা (১) না হয়ে ৮2205 হু 
কেন? ,আর ইতিহাসের কথা 
ধরেন তবে ১৯৫৮-র এপ্রিলে stl 
'এবং 0, P, বলা কি বিদ্বান, 
করা নয়? ইতি, 

প্রীবি্ন রায় * 
বকা 


শুক্রবার, ৬ই মার্চ, ১৯৫৯, . 

. সরকারী কর্মচারী 
.. (ঘ্পৃষ্ঠার পর) 
্ান্তাব পেশ ও উহার অনুলিপি 
বিরোধী পক্ষের নেতার নিকট প্রেরণ । 
জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে 
কর্মীদের স্কোয়াডের মাধ্যমে “আমাদের 
সমস্তা পেশ করার ব্যবস্থা যাহাতে 
বিধানসভার অভ্যন্তরে আমাদের 
সম্পর্কে আলোচনা তোলা যায়! 

৬। পোষ্টার, লিপলেট প্রভৃতির 
মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা, 
শ্হাতে লেখা পোরষ্টারের ব্যবস্থা করা। 

৭। কলিকাতা এবং জেলা 
কর্মীদের স্কোয়াড করে দৈনিক সংবাদ- 
স্পত্র ও মালিক, পাক্ষিক প্রভৃতি 
কাঞ্জগুলির সম্পাদকদের আমাদের 
সম্পর্কে লেখার জন্য অন্থুরোধ করা । 
5; ৮। কর্মচারীদের পরিবার পরি- 
পগঠদের দারা কর্মচারীদের বিভিন্ন 
স্পমস্তা ও দাবী দাওয়ার উপর পত্র 
স্পংবাদপত্রে চিঠিপত্রের কলমে 
প্রকাশের ব্যবস্থা! ll 
প্রতিনিধি সভার পর থেকে 
আগামী দুই তিন মাস ক্রমাগত বিভিন্ন 
শ্লমিতির পৃথক পৃথক কর্মসভা। 
কলিকাতা এবং জেলা ও 
স্মহকুমা সহরের নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট স্থানে 
স্মামাদের দাবী দাওয়ার উপর নিয়মিত 
পোরষ্টারিং-এর ব্যবস্থা করা৷ 

১১। কর্মচারীদের পরিবারের 
লোকদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করিয়া মুখ্য- 
জন্ীর নিকট প্রেরণ পরবর্তী ধাপে 
ম্দনসাধারণের স্বাক্ষর সংগ্রহের ব্যবস্থা 
স্প্মামাদের দাবীর সমর্থনে । 

১২] এই সকল কর্মসুচীর সঙ্গে 
ঙ্গে প্রতিটি সমিতিকে স্বতন্ভাবে 


জ্রাধামত লোকাল প্রব্লেমের সমাধান 

লে প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতে হুইবে। 

মই সকল প্রচেষ্টার খবরাখবর 

প্রচারের যথোপবুক্ত ব্যবস্থা করিতে 
[ইবে। কর্মচারীদের মধ্যে হতাশার 

সশনোভাব দূরীকরণের জন্য এই প্রচেষ্টা 
খয়োজনীয়। 


১৩। বিভিন্ন রাজ্য সরকারী 
শর্মচারীদের লইয়। জাতীয় কনভেন- 
সনের ব্যবস্থা করা । j 





£ &। 


৮1 


১০। 


এ (১০ম পৃষ্ঠার পর ) 
্প্মরিগড় না হয় উহ্তই থাকুন, কিন্ত 
শালাম আমেদ, বিজয় মনজরেকার 
_শ্কজ রায় কি দোষ করেলেন? 
লাগ এদের ভাগ্যের । এদের 
টজরগ্যের পেছনে তো সেই খুঁটির 
»্দার নেই, যে খুঁটিতে মদত দিচ্ছেন 
_স্মং বরদার মহারাজা | 
»্তর নির্বাচনে এক টিলে ছুপাখা 
রার চাল চাল! হয়েছে । একচালে 
কদিকে উমরিগড় মাৎ আর 
পরদিকে বরদারাজের মনোরঞ্জন ।- 
বর বরদার গায়কোয়াড়ের মন 
হি নির্ধাচকমণ্ডলী যে কারবার 
দেছেন তাতে লাভের হিস্যা কার 
৯--তাটুকু ? ‘লাভ করবে কে, ভারতীয় 
৯স্মকেট, না অন্ত পক্ষরা ? অমরনাথ- 
টস্মরায সাফ জবাব দিন, ক্রিকেট, 
হী, ভারতীয় জনসাধারণের 
স্কের ' গোলক ধাঁধার জটিলতা 
হোক্‌। 





অগ্নিনায়ক মনোনয়ন 


গায়কোয়া" | 





দর্পণ 





ডাঃ বিধানচন্দ্ রায়ের ক্ষিপ্ত হুঙ্কার 


( ১ম পৃষ্ঠার পর ) 
মূলা দিতেই হয়েছিল তিনি হাই- 
কোর্টের রায় উল্লেখ করলেন এবং 
জমির মালিকের নামটিও প্রকাশ 
করলেন! এই উত্তর যে কতবড় 
অসত্য এবং অর্ধসত্য, সেকথা আমরা 
একটু পরেই প্রকাশ করছি। কিন্ত 
এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কথা, তার 
বক্তৃতায় ছিল। 


তিনি রিপোর্টারদের প্রতি ইঙ্গিত 
করে, বিধানসভায় প্রেস গ্যালারীকে 
দেখিয়ে বললেন: [6 the Press 
people behave in the | way 
they are now doing, that is 
they Dublish a 08091 
which is full of innuendoes 
uncertainties, mistakes and 
untruths, I surley have got 
the right to look at them 
from a different angle, 
I have always been friendly 
‘But 


now TI shall have 69 
reconsider my standpoint,” 


এই উক্তি ষদি মুসলীম লীগের 
আমলে কোন মুখ্যমন্ত্রী করতেন, 
বাংলাদেশে আজ আগুন জলে ষেত। 
বিধানসভায় দাড়িয়ে তিনি সংবাদ 
পঞ্জের লোকেদের রক্তচক্ষু দেখাচ্ছেন। 
এবং ধলছেন-_এমন একটি ভাব যেন 
সংবাদপত্র তাঁর কপার পাত্র _-সংবাঁদ- 
পত্রের প্রতি তীর কৃপা পরিবর্তে 
এখন রুট আক্রোশ বধিত হবে । 

কারণ কি? আমর।“প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত, 
সংশয়, ভুল এবং অসত্য” প্রকাশ 
করি। আমরা জিজ্ঞাসা করি 
বিধানচন্দ্ৰ রায়কে অসত্য, অর্দ্ধসত্য 
এবং প্রচ্ছন্ন ইজিত কে প্রকাশ করে? 


to the Press people, 


বাঙ্গালা দেশের ৮০ বৎসরের 
বুদ্ধ, পিতামহডুল্য মবখ্যমন্ত্রী, 
তিনি দেশবাসীকে যে-তথ্য 
আইনসভার দাঁড়িয়ে পরিবেশন 
করেন, তার মধ্যে কত অসত্য ও 
অর্ধসত্য থাকে? তিনি কি 
অভিযোগের জবাব দেওয়ার সময় 
সত্য গোপন করেননি ? হাই 
কোডের সপারিশে জমির মূল্য 
বাড়াতে হয়েছিল, একথা ঠিক । 
কিন্তু স্বপারশ হল কেন? 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে 
মামলা দুর্বল করল কে এবং 
কি ভাবে ? জমি দখলের উদ্দেশ্য 
বর্পনায় “পুনর্বাসন এবং উন্ন 
মনের জন্য জাম প্রয়োজন” এই 
কথাটি না বসিয়ে দখলখ পর- 
ওয়ানাম্ম কে তার পাঁরবর্তে 
বাধ কারণে প্রয়োজন,” 
অর্থাৎ mixed purpose কথাটি 
চকিম্লোছিল ? আমাদের আঁভ- 
যোগ ছল ঘে, 

(১) মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং স্বহন্তে এই 
কাণ্ড ঘটিয়েছেন । তিনি লানতেন 


যে, 20160 0110055 লিখলে 
সরকার আইনের ফাঁকে পড়বেন 
এবং বর্ধিত মূলা দিতে হবে । 

(২) তিনি জানতেন যে, ওঁ 
কথাটি লেখার জন্ত সরকার 
সংবিধানের ৩১ক ধারার সুযোগ 
পাঁবেনা। পরিবর্তে জমির মালিক 
দাম বাডাবার সুযোগ পাবে। 

(৩) তিনি জানতেন যে, 
সবকারী কর্মচারীদের দ্বারা একার্য 
করাতে হলে, তাকে স্বহস্তে নোট্‌ 
দিতে হবে এবং সুস্পষ্ট নির্দেশও 
দিতে হবে। : সেই নির্দেশ তিনি 
দিয়েছিলেন | অর্থাৎ তার নির্দেশে 
হাইকোর্টে” পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
মামলায় পরাজিত হলেন এবং 
বেলা ব্যানার্জী জয়ী হলেন | 

(৪) আমরা বলেছিলাম, তার 
নির্দেশযুক্ত ফাইল তিনি 
সরিয়েছেন। ডাঃ রায়কে বলে 


দিতে হবে, কবে সরিয়েছেন. 
কাব মায়ফৎ? তথাপি তীর দুঃ- 


সাহস আছে। তিনি ওঁ অর্থ- 
সত্যের দ্বারা সদস্তদের, বিভ্রান্ত 
করতে চান। এবং শুধু তাই নয়, 
'সংবাদপত্রকে অর্ধসত্যের অপরাধী 
করেন । 


তাছাড়া, 'ঢাঃ রায় তীর ডি 


রিপোর্টারদের প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত 
করে বলেছেন, “if they publish 
৪. 08761 - ” ইত্যাদি । কলকাতার 
রিপোর্টারেরা একটি পত্রিকা! বের 
করেন এবং সেই পত্রিকার নাম দর্পণ 
ডাঃ রায়কে সেক্রেটারীরা একথা 
বুঝিয়ে দিয়েছেন। এবং তার “এতই 
দায়িত্ব আন যে, সে কথা যাচাই না 
করেই তিনি সমগ্র সাংবাদিক মহুলকে 
কাঠগড়ায় দীড় করিয়ে দিয়েছেন । 
অসমধিত ভিত্তিহীন 1717০ এর 
চেয়ে মারাত্মক কি হতে পারে? 
সাংবাদিকেরা এই প্রচ্ছন্ন কুৎসা 
নিশ্চয়ই জবাব দেবেন, যদি তাদের 
সংসাহস থাকে। কিন্তু আমর! 
মুখ্যমন্ত্রীকে শুধু বলতে চাই যে, 
কোনো বক্তব্য পেশ কুরার পূর্বে তিনি 
যতখানি য়ত্ব নেন, একটি গোটা 
প্রোফেশাসকে দোয়ী সাব্যস্ত করার 
পূর্বে বাঙ্গলাদেশের মুখ্যমন্ত্রী যতটুকু 
সতর্কতার পরিচন্ম দিয়েছেন, দর্পণ 
পত্রিকা অন্তত তার চেয়ে সতর্কতা 
অবলম্বন করে। 


শুধু তাই নয়, ওদ্ধত্য এবং সুরুচির . 


প্রশ্নও আছে। তার যুক্তি দুর্বল, 
তথ্য অর্দসত্য, সাঁমান্ত একটি শিশু 
পত্রিকার আক্রমণে তিনি পশ্চাদ্ধাবন 
করছেন। কিন্তু ত্বাত্ধ ভাষা এবং 
রুচিবোধ লক্ষ্য করুঈ, একটি 
পত্রিকাকে তিনি বলেছেন wretched 
_হতুচ্ছাড়া । এবং এই. উক্তি তার 
ঘর) বৈঠক কিংবা পরিহাস স্থলে 
হয়নি! যে ত্র ।আইনসভায় 


দাড়িয়ে তার বাজেট বক্তৃতায় এই 
ভাষায় সংবাদুপত্রের উপরে গালিবর্ষণ 
করেন, তিনিই আবার প্রত্যাশা 
করেন | ষে বিধানসভায় সুস্থ, সুরুচি- 
পূৰ্ণ বিত হবে। এবং সংবাদপত্র 
গভর্ণমেপ্টের বিরুদ্ধে যখন সমালোচনা 
করবে সে সমালোচনা হবে কনপ্রীক- 
টিভ, ভাষা হবে সংযত, মনদোবৃত্তি 
উপনিষদীয় । জনতার প্রতি যঞ্চন 
এই সব উপদেশ তিনি বর্ষণ করেন, 
তখন তিনি ' যেন একবার . নিজ্জের 
দিকে তাকিয়ে দেখেন । কুৎসা, 


অহঙ্কার ও কুকুচি তার প্রৌঢ়ত্বের 


সমস্ত মর্যাদা হরণ করেছে । ' 


তিনি দর্পশ প্রকাশের জন্য প্রেস 
গ্যালারীর সাংবাদিকদের দোষী 
সাব্যস্ত করেছেন। আমরা বলি ঃ 
দর্পণের সৃষ্টির জন্য যদি কেউ দায়ী 
হয় তবে সে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্্র 
রায় স্বয়ং। গত দশ বৎসর তিনি 
বাঙলার সংবাদপত্র জগতের কঠরোঁধ 
করে রেখেছেন । যেখানে ধমক 
এবং হঙ্কারে কাজ হয়নি, সেখানে 
রাজসন্্ান এবং পাঁরিতোধিক দিয়ে 
সংবাদপত্র ক্রীতদাস করেছেন | 
যেখানে পারিতোষিকে 
হয়নি, সেখানে বিজ্ঞাপন বন্ধ 
করার ব্যবস্থা করেছেন, সংবাদপত্রের 
অর্থ ও শক্তি তিনি কেড়ে নিয়েছেন । 
সংবাদের ত্র বন্ধ করার জন্য বার- 


বার অফিসারদের উপর পরোয়ানা , 


জারী করা হয়েছে । তবু যেখানে 
সুত্র বন্ধ হয়নি, সংবাদ প্রকাশিত 
হয়েছে, সেখানে মিথ্যা , প্রতিবাদ 
ছাপিয়ে সংবাদকে হত্যা করেছেন । 
এবং বাংলাদেশে সংবাদপত্রের 
কার্যালয়ে বহু সত্য, বহু কাহিনী এবং 
বহু যংবাদের প্রাণ প্রতিরাত্রে নিহত 
হয়েছে, যার ফলে আজ ১০ বৎসর 


তিনি মুখ্যমন্ত্রীর . আসনে গদীয়ান 


রয়েছেন। 


কিন্তু তিনি কঠরোধ করেছিলেন 
বলেই এবং সংবাদের বুভূক্ষা তিনি 
জন্মিয়েছেন বলেই দর্পণ জন্মলাভ 
শূন্যতা তার আপন 
স্বাভাবিক নিয়মে পূর্ণ হয়। দর্পণকে 
বেশা গুরুত্ব দেওয়ার কোন কারণ 
নেই, কোন অহমিকারও বাসনা 
আমাদের নেই। কারণ বিধানচন্্ 
রায়ের অপকীন্তির মাত্র একটিই 


করেছে। 


আমরা প্রকাশ করেছি এবং সেই 
*উদযাটন পূর্ণ সত্যের* কত সামান্ত 
তা জানি। 

তিনিও 


ভগ্নাংশ, অস্তত আমরা 
তথাপি, , বিধানুচন্্র 

অবিসম্বাদী আহ্কুগত্যে অভ্যপ্ত, যার 
দরজায় বৃহৎ বাগবাজার ও সটারকিন 


© 


রায়, 


ধ্ৰীট অবনত, তার কাছে এ জিনিষ, 
অসহনীয় | সেইজন্য তিনি প্রমন্তের 
হার গুরু করেছেন।' | 
কিন্তু কংগ্রেসের সমস্ত সন 
নিশ্চয়ই এখনও প্রমন্ত হনলি ৷ তাদের 
আমরা বলি যে, আপনাদের মহামায্য 
বিধানচন্দ্ৰ রায়কে বলুন £ শুধু এই 
একটি কলঙ্ককর ইতিহাসই আন্ত 


" তিনি কোন জুডিসিয়াল এন্কোয়াত্রির 


সাথে । বেশী নয়, শুধু এই জমি 
ক্রয় এবং জমিদারদের পুরাতন 


বাসভবন ও প্রাসাদ ক্রয়ের ইতিবৃত্ত. 


তার যদি সতসাহস থাকে, আসুন 
তিনি কোন প্রকাশ্ত নিরপেক্ষ তদন্তের 
সম্মুখে । আইন আমাদের রক্ষ] 


করবেনা, আমরা বিধান সভার বাইরে . 


ছাপার অক্ষরে এই অভিযোগ 
প্রকাশ করি। বরং মুখ্যমন্ত্রী আছেন 


বিধান সভার প্রিভিলিজের আডালে | . 


সেখান থেকে তিনি তলোয়ার উদ্যত 
করেন! "যেখানে আইন সকলের 
জন্য সমান, যেখানে মর্য্যাদার আসল 
লড়াই, সেইখানে এসে দাড়িয়ে তিনি 


" এই অভিযোগের সওয়াল করুন, যদি 


তার ক্ষমতা ও স্ুুনীতির পরোয়া 
থাকে । 


নতুবা এই ছক্কার মিথ্যা । ক্লারণ, 
তার ধমনাতে বাঙ্গালীর বতিহের যে 


রক্ত প্রবাহিত হয়, সে রত ৮০. 


বৎসরে অনেক স্তিমিত, কলুষিত 
হয়েছে। আমাদের সেই একই রক্ত, 


কিন্ত এখনও তাজা, এখনও উষ্ণ । 


টিক বিশেষ গুণসল্প্ ২ 
সবুক্ত প্রস$ধন ন 


প্রি ক্যালক্যাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ 
কলিকাতা ২৯ 
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শতবার, ৬ই মাচ? ১৯৫১ - 


খাবার আনতে হবে? ৭ 


বলেন, বীজেশদা আজ বাজারটা ক 


ফী কাজ মান ঈদ ইদি গা মণ 
* শ্ৰীমান বীজেশ অতুল্যবাবুর বড় মেহের পাত্র 


বিহিত সন্মানপুরঃসর নিবেদন এই যে, আলোচ্য সপ্তাহেই 
কতিপর্ন পশ্চচিমবঙ্গীয় কংগ্রেস কর্মী আপনার কাছে একটি স্মারক- 


লিপি প্রেরণ করবেন। 


এর! নিজেদের কংগ্রেসকমী বলে 


" থাকেন, লোকের! বলে বাঝা?লো গোষ্ঠি । কিন্ত আপনি জানেন 
“যে, পশ্চিমবঙ্গে ষ্রীরাই কংগ্রেসের লোক, ‘যারা অতুল্যবাবুর 
লোক । ,*কাজেই এঁদের কংগ্রেপী লোক বঙ্গে বিশ্বাস 


করবেন: না। i 


এঁদের স্মারকলিপির বিষয় হচ্ছে নূতন কংগ্রেস ওয়াকিং 
কমিটির সমস্ত সন্বন্ধে। এঁদের বক্তব্য যে কত অসার সে কথা 
* জানানোর জন্যই আপনাকে এই পত্র প্রেরণ করছি। 


আমাদৈর বক্তব্য এই £ , 

তিনি এতই বিখ্যাত লোক যে, 
“তার নামের ছাপার ভুল কম্পোজিটার 
ধরতে পারল না, প্রুফ রীডার বুঝল 
না, সাব এডিটর পর্যন্ত ধরতে পারলেন 
না। ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় ওয়াকিং 
কমিটির সদস্তদের নামের তালিকায় 

- ছাপা হল, ব্রীজেশচন্দ্র সেন। * 
এই ব্ৰীজেশ, বুজেশ অথবা বীজেশ- 
চন্দ্র সেন, হোন্‌ তিনি আপনার কাছে 
যতই অপরিচিত, তিনি ফেল্না লোক 
নন। পারিবারিক আভিজাত্য আছে, 
বুটিশ আমলের রায়বাহাদুরের ছেলে 
তিনি। "লেখাপড়া বেশীদূর করতে 


হয়নি, ডিগ্রীর দরজা পর্যন্তও নয়। 
* কারণ শিক্ষার যে ॥অস্তনিহিত গুণ, 
কাল্চার--সে জিনিষ তিনি হদয়গত 





কোনো ক্ষতি হয়নি--তিনি 


করেছিলেন | কেতাবী ডিগ্রীতে তার 
কি প্রয়োজন? 

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, বিগ্যেটা হচ্ছে 
কমল হীরে | কমল হীরের আংটি 
বীজেশ সেনের আঙ্গুলেই আছে। 
বিয়ের সময় শ্বশুর মশাইর দেওয়া ৷ 

খদ্দর তিনি "৫১ সালের পূর্বে 
কখনো পরেননি ৷ কিন্তু সেটা বড় 
কথা নয়। যখন পরতে আরম্ভ 
করেছেন, তখন উৎকৃষ্টতম খদ্দরই 
পরেছেন, কাশ্মীর থেকে পশমিনা 
আনিয়ে জহরকোট বানিয়েছেন। 
স্বয়ং অতুল্যবাবুর হাতে দেওয়া 
উপহার | 

,৫১ সালের পূর্বে "কংগ্রেসের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ পরিচয়ও ছিল না। তাতে 
কারা” 





চিশ বছর আগে লুলেঘারে সুচনা সেবাত্রতের 
প্রেবপাতেই। শুক থেকেই সংগ্রানেব-সরস্ত ছিল না। 
অক্লান্ত গবেষণা সাধনার মতো, অবিচলিত ছিল বলেই আজ 
সুলেখা। অপ্রতিদ্ধন্বী ৷ সুদীর্ঘ দিন অবিবাম প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে 
দেশের এই একান্ত নিজস্ব সম্পদ । বৈদেশিক প্রতিযোপিতাব 
"বিপক্ষে মাথা উচু কবে ধাভিযেছে অতুলনীষ গুণে। 
সুলেখাব সমাদর বেড়েই চলেছে। নতুন একটি কারখান! 
গৃ’ড়ে উঠ্ছে। গবেষণা আজও চলেছে। ম্যায্য গৌববের 
অধনন্দেও জুলেখা মনে রেখেছে যে সেবাত্রতের মন্থামন্্রই 
তাঁকে নিয়েণযাবে অগ্রপতিব পথে। 


বাসের গ্লানি গায়ে মাখোননি, আন্দো- 
লনের ধূলি তার চেহারা মলিন করেনি 
এবং পার্টির দলীয়তা থেকে তাঁর মন 
মুক্ত থেকেছে । বরং তখন বালি- 
গঞ্জের গড়িয়াহাট পাড়ায় চায়ের 
দোকান, এবং আশেপাশে যে সব 
প্রশস্ত রকৃ্‌ আছে, সেখানে নির্মল 
আলোচনায়, শ্রীমান বীজেশ আর যাই 
হোক্‌ তাঁর মনটি সাদা রাখতে 
পেরেছেন । 

তিনি আর পাঁচজনের মতো নন। 
পুলিশ তাকে কোনোদিন বন্ধুভাবে 
ছাড়া অন্তভাবে দেখেনি, এমনকি 


বুটিশ আমলেও না। তিনি সেইজন্তই - 


নিষ্কলঙ্ক। এমন যে শয়তান. বৃটিশ 


সরকার, "৪২ এবং '৪৬ সালেও কত 
লোককে আসামী করেছে, তারাও 
শ্রীমান বীজেশের গায়ে কখনো হাত 
দেয়নি | 


৫১ সালে নির্বাচনের পূর্বমুহূর্ত্তে যখন . 


২৪ পরগণায় মনোনয়নের জন্ত প্রার্থী 
পাওয়া ষায়না--তিনি এ এলাকার 
বাষ বাহাদুর জমিদারের কনিষ্ঠ সম্তান-_ 
তাঁকে তাড়াতাডি, ছিল একটা ছোঁড়া 
খন্দবের পাঞ্জাবী, তাই গায়ে 'দিইয়ে, 
( কাপডটা মিলেরই থাকল) পাঞ্জাবীর 
ছোঁড়া জায়গাটা চাদর দিয়ে ঢেকে 


এনে হাজির করা হল অতুল্যবাবুর . 


সম্মুখে । অভুল্যবাবু এবং কংগ্রেসের 
নেতারা তীর নামগন্ধ জানেন না। 
কোনোদিন দেখেননি । কিন্ত তাতেই 
বাকি হুষ। তিনি সেই অপরাধ 
মোচন করে নিয়েছেন ব্যক্তিগত 


. সেবার দ্বারা। সেবাই কংগ্রেসকর্ম্মীর 


প্রথম কর্তব্য। বীজেশ যে সেবা 
করেছেন-তার কোনো তুলনা হয়না । 
তিনি অতৃল্যবাবুর জন্য এ্যাস- 
পারাস্গাসের স্তাণ্ডউইচ, (অমর 
সুখার্জী? যাঁর নামে ব্যাভিচারের 
মামলা চলছে, পূর্বতন ডেপুটি মেয়র ? 
তিনিই স্তৃতুল্যবাবুকে ঘ্যাসপারাস- 
গাসের রুচি দিযেছেন ), বছবাবুর জন্য 
গাড়ি, বাজার হাট, এরা বয়ের কাজ 
_কোনে। বিষ সেবার তিনি কখনো 
কার্পণ্য করেননি] তিনি উৎসর্গীকৃত 
প্রাণ) | 
এই আমাদের শ্রীমান বীজেশ, 
অতুল্যবাধুর বড় স্মেহের পাত্র। 


ডেপুটি মন্ত্রী থাকার সময় মন্ত্রী শ্রীমতী 


রেছুকা রাষ্ত তাঁকে পুত্রের স্তায় 
বাৎসল্য দেখাতবেন। মুখ্যমনত্রীও তাঁকে 
বড় ভালবাসতেন 1 নির্বাচনে দুষ্ট 
লোকেছেঞ্স প্রতিদবন্দিতায় পরাজিত 
হওয়ার পরে, তিনি" শ্রীমতী রায় ও 
ডাঃ ন্বাষকে ছেডে ক্রমে অতুল্যবাবৃর 
স্নেহনীড়ে এসেছেন । এতেই প্রমাণ, 


 পার্টি। 


বীজেশের কখনো দ্দিকত্রম হয়না! 
বড় মায়াধারী ছেলেটি, অভুল্যবাবু 
সেইজন্ত তাকে নিয়ে পরম আহ্লাদ 
করেন। বাড়ির গিন্নীদের, কিংবা 
অভ্যাগত মহিলাদের পৌছে দিতে হবে 
অতুল্যবাবু বলেন, বীজেশ গাড়ী নিয়ে 
পৌছে দিয়ে এসো ত। (তিনি 
আপনাকেও ড্রাইভ করে নিশ্চয়ই 
বাড়ি পৌছে দিতে পারবেন 1) 


এসো ত ভাই। 


ক চি 

আপনারা ভাবছেন, ঘড়লোবে 
ছেলে এইভাবে টাকা দিয়ে কর্তা 
হাত করেছে। একথা সবৈব মিথ 
বীজেশ সেনের হাত দিয়ে পরয় 
গলেছে একথা তার বন্ধুরাও বে 
বলতে পারবেনা । অতুল্যবাবুকে দি 
হবে, সেতো স্বতন্ত্র কথা। বি 
বীজেশ ছোটো ছেলে হলে কি হু 
ভাল ছেলে, পয়সা কথনো ওড়ান ন 





ত টে ইউনিয়ন, 
নেতাদের দলাদলি 


পোর্ট ও ডক শ্রমিকদের স্বার্থহানি 
(দ্র্পণের সংবাদদাতা) ., 


মাসখানেক আগে খিদিরপুরে কলকাতা ডক লেবর বোংে 
শ্রমিকদের কাজ নেবার জায়গা কলগস্টাণ্ডের সামনে প্রকা 
দিবালোকে লাঠালাঠিতে একজন মজুর খুন হয়েছে এবং কয়ে, 
জনের চোট লেগেছে। এই সপ্তাহে আবার কলকাত। জেটি! 
ছুই দল ডক শ্রমিক নিজেদের মধ্যে ভীষণভাবে লাঠালাঠি আর 
করে। শেষপর্যন্ত পুলিশ কীছুনে গ্যাস ছেড়ে আর কয়ে 
জনকে গ্রেপ্তার করে। এ ছাড়া, বন্দরের কাজকর্ম বন্ধ করে প্রতী 
ধমণঘট করিয়ে ডক মজুরদের রাস্তায়ও বার কর হুচ্ছে। স 
শোভাযাত্রায় রংবেরংএর *ঝাণাদারী মজুর নেতারা আওয় 
দিচ্ছেন_ দালীলকো। হালাল করো!। এই প্রদর্শনী সর্বহাঞ্ 
মুক্তিদাতা এবং সত্য আর অহিংসাত্রতী সবাই আছেন। 


নেতৃত্ব গিয়ে 


পোর্ট” এবং ডক শ্রমিকরা বিভিন্ন 
ইউনিয়নে বিভক্ত। সারা ভারতে 
দুটি পোর্ট-ডক শ্রমিক ফেডারেশন 
আছে। একটি লালঝাগার এবং 
অন্তটি জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নের তিরঙ্গা 
শোভিত লালবঝাণ্ডা ফেডারেশন 
ভারতের কোনও কেন্দ্রীয় মজুর 
সংস্থাতৃক্ত নয়, এবং তার নেতৃত্বে 
রয়েছেন প্রজাসোশালিষ্ট ও সোশালিষ্ট 
কমিউনিষ্ট পাটি এত বড় 
গুরুত্বপূর্ণ শিল্পশ্রমিকদের উপব পার্টি 
প্রভাব বিস্তার করতে কস্থুর করেনি। 
কিন্ত মাদ্রাজ ছাড়া অন্ত কোথাও 
বিশেষ সুবিধা করতে পারে নি 

কলকাতা বন্দরে পোর্ট কমিশনার 
শ্রমিক-কর্মচারীদের ছু'টি স্বীকৃত 
ইউনিয়ন রয়েছে--লবালঝাণ্ডার পোর্ট” 
পমজদুর ইউনিয়ন এবং জাতীয় ট্রেড 
ইউনিয়নের গ্তাশনাল  ইউনিয়ন। , 
এছাডা, হিন্দ মজছুর সভা রা 
বর্তমানে প্রজাসোশালিষ্টভুক্ত রজনী 
মুখার্জী পরিচালিত ওয়ার্কাস 
ইউনিয়নও রয়েছে৷ ব্যক্তিগত 
মালিকানায় ট্টিভিভোরিং কাজ হয়ঃ 
এবং বর্তমানে সেখানকার বেশির 
ভাগ শ্রমিক ডকু লেবর বোর্ডের 
নিয়ঞ্রণাধীনে,। ডক *মজুরদের মধ্যে 








সম্পাদক-শ্রীন্রজেনদুচল্র'ভট্রচার্য 


বলশেিক পার্টির ডক মজ 
ইউনিয়ন এবং জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ং 
ছুটি ইউনিয়ন--ডকার্স ও ন্তাশন 
ইউনিয়ন কাজ করে। এছাড়া টা 
ক্লার্ক এবং বিভিন্ন ঠিকা মজুর 
আরও কয়েকটি ছোট ইউনি 
আছে। 

সাম্প্রতিক সরে ডক মুর 
মধ্যে মারামারি সুরু হয় বলশেছি 
পার্টির মত এবং মনাস্তর নি 
বিশ্বনাথ ছুবে এবং শিশির "রাখ 
গ্রুপের নেতারূপে ডক * মজ 
ইউনিয়ন কজ্জা করার চেষ্টা আ 
করেন। সরকার এবং ডক জে 
বোর্ড শিশির দাঁয়ুকে ইউন্রিয় 
নেতান্সপে মেনে নিয়েছে 
এবং বিশ্বনাথ দুবের ভক্‌,লে 
বোর্ডের সভ্যপদ অন্ত সব মং 
মালিক এবং সরকারী লেবর ৫ 
সভোরা মিলে একমত হয়ে খাঁ 
করে দিয়েছেন। ফলে ছবে 
পড়েছেন বিষম বিপাকে । গত পো 
ডক হরতালের সময় দাবী ছিল, 
ছুবেজীকে তীর পুরাতন পদে ফি 
নেওয়া হোক । কলকাতার - 
হি কিন্তু বিগত সাধারণ 

( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ), ' 





সম্পাদক ক মণ হারা চন এনং ওয়েলিংটন স্কোয়ার, fe ০ ফালিকাতা--১৩, দর্পণ কার্যালয় হঠুতে প্রকাশিত 


দর্পণ 


- সাপ্তাহিক সংবাদ সামায়কণ £ 
এ ইস বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 
শুক্রবার, ১৩ই মার্চ, ৯৯৫৯ 


বেরুবাট 
আমাদেরই 


Vl 


এই শেষ রফা হওয়ার পূর্বে দিল্লী 
এবং কলকাতায় যেসকল নাটকীয় 
ঘটন! পর্দ্দার অন্তরালে ঘটেছে, তাকে 
এক কথায় বলা যায়, “পর্যায়ক্রমিক 
বিদ্রোহ ৷”, 
গত সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রি- 
সভায় যখন বেরুবাড়ীর প্রসঙ্গ উঠল 
তখন ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ রায়কে 
( অভূতপূৰ্ব !! ) রীতিমত বিদ্রোহের 
সন্মুখীন হতে হয়েছিল। ডাঃ রায় 
বলছিলেন যে, নেহরুকে চাপ দেওয়া 
তীঝু পৃক্ষে সম্ভব নয়। 

তিনি বলছিলেন যে, ভারতের 
প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদা লষ্ট করা যায় ন1। 
তিনি একটা চুক্তি করে ফেলেছেন । 
এখন সেই চুক্তির বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ 
র্কার নিশ্চয়ই “বিদ্রোহ” করতে 
শারেন!? ডাঃ তীর স্বভাবসিদ্ধ ধমকের 
ঢঙ্গীঠতৈ কথাগুলি বললেন । 

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, মন্ত্রীরা 
সই ধমক হজম করেননি । তারা 
চাষাতে ততটঃ নাহোক্‌, ভাবভঙ্গীতে 
দঃ রায়কে তাঁদের প্রতিবাদের 
চত! বুঝিয়ে দিলেন। তাছাড়া, 
কজন মন্ত্রী ছিলেন, যিনি অন্তত 
টুকু হৃদয়ঙঈ্ঈম করতে (পরেছিলেন 
[, বেরুবাড়ীর হস্তান্তর বন্ধ না করতে 
বললে! তীর পদত্যাগ স্থনিশ্চিত। 

| ‘ওঁর এলাকার  নসা,.প 
ক গদী থেকে টেনে নামাবে। 
( শেষাংশ, ২য় পৃষ্ঠায় ) 


পশ্চিম বাঙ্গালাকে তিনি বাঁচিয়েছেন। 


ব্রজেজ্জচজ্জ ভট্ট।চার্য 
॥ সম্পাদক, দর্পণ ॥ 


সন্ত্যই কি পরিবর্তন অসম্ভব? বাঙ্গলা দেশ কি এতই কাঙ্গাল হয়েছে 
যে, এই একটি লোক ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই? ডাঃ রায় আমাদের 
এক এবং শেষ পরিণাম ? এর পরে ভাববার মতোও আর কিছু নেই ? 


ন্যক্তিত্ছেল্স শ্রন্জাদ 


বাঙ্গালা দেশে দীর্ঘকাল এই ধারণা ছিল যে, রাজধানশ দিল্লী ডাঃ বিধান- 
চন্দ্র রায়ের মুঠোর মধ্যে। তাঁর এমন ব্যান্তিত্ব, তিনি এমন লম্বা মানুষ, কংগ্রে- 
সের দিল্লার বড় করা তাঁর চোখে চোখ রেখে কথা কইতে সাহস করেন না। 
ফরাক্কা, গেয়োখালির বন্দর, দগাপ্ররে রশ ইস্পাতের কারখানা এই তিনটি 
ব্যাপারে সে ধারণা অন্তত কংগ্রেস সদস্যদের মন থেকে কেটে গেছে। 

ধারণা ছিল, অথবা প্রচ্ছন্ন আশা যে, তিনি আর যাই হোন্‌ অতুল্যবাব 
কিংবা প্রফুল্ল সেনের পকেটস্থ নন.এবং অতুল্য-প্রফ-ল্ল-শাসনের হাত থেকে 
সিদ্ধার্থ রায়ের পদত্যাগ এবং খাদ্য- 
তদন্ত কমিটির রিপোর্ট ধামাচাপা দেওয়ার প্রসঙ্গে একথা - প্রমাণিত হয়েছে যে, 
এ ধারণা প্রকাণ্ড মিথ্যা। যতই 'তিনি সিংহনাদ করুন, আসলে তিনি ভয়ে 
ভিযমান। সেই ভয় হচ্ছে, “তুল্য এবং প্রফুল্ল যাঁদ যায় তাহলে আমাকেও যেতে 
হবে। এরাই আমার আসন শন্ত রেখেছে।” 


এক নৌকাত আজ্রী 


গত অক্টোবর এবং নভেম্বর মাসে দিল্লশর চাপে এবং এখানকার আভ্য- 
তর উদ্মায় যখন অতুল্যবাবনুর অবস্থা করুণ এবং কোণঠাসা হয়েছিল ডাঃ 
রায় সেই সময় ঝাঁঝালো গ্র্প এবং অতুল্য গ্রপ পর্যায়ক্রমে দুই গ্রুপের মুখেই 
চুমু: খেয়েছেন-_-সাপের গালেও ব্যাঙের গালেও-_এবং শেষ পর্যন্ত কৌশলপূর্ণ 
আপোষ ও দিল্লীতে দরবারের দ্বারা তানি প্রদেশ কংগ্রেসে অতুল্যবাকুর গ্রুপকে 
অক্ষত রেখেছেন। কাজেই এই ধারণা মিথ্যা যে, অতুল্য, প্রফুল্ল এবং বিধান 
এক নৌকার যাত্রী নন। 


নতুবা ডাঃ রায় তিন সপ্তাহ পূর্বে প্রফল্লবাবূকে নিয়ে দিল্লীতে ধর্ণা 
দিতেন না। দরজায় দরজায় আরাজ রাখতেন না যে, প্রফল্রকে দয়া ক'রে 
ওয়াকিং কমিটিতে স্থান দাও, তার সমস্ত কলঙ্ক ভঞ্জন হয়। যদি নেহাতই 
না পার, তাহলে অতুল্যকেই নাও। ডাঃ রায়ের আরাঁজ ইন্দিরা গান্ধীর হাতেও 
নামঞ্জ,র হয়_-এও দেখা গেল। এবং দেখা গেল, শধ্ব দিলু সরকারণ দপ্তরে 


এ যাঁদ সত্য না হত, তাহলে এত বড় ব্যাপারটা- ঘটতে পারত না। 
নির্বাচন অবৈধ হয়েছে কনা 


EY 


পাশ্চমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের ২৫শে নভেম্বরের 
তার বিচার করবার জন্য নিখিল ভারত 


করেছেন। দীর্ঘ ১১ বৎসরে ডাঃ বড় অভূতপূর্ব কাণ্ড 
কেন্দ্রীয় নেত্বৃবর্গ ট্রাইব্যুনাল 


অসতাঁমত স্যরুশ্মি দিল্লীর 


তার আর কোর্টে গুল নেই আর কোনো সার্থকত্য নেই, শৃধ্য এই 
বিকজ্পহান, তাঁকে বাদ দিলে : কংগ্রেসে আর কোনো 
হওয়ার। কিনতু সমস্যাটা {ক এতই প্রাতকারহটন? 


কাঁট ছাড়া যে 
লোক থাকেনা | 
কাটান ( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 





এই কি এক এবং শেষ পাঁরণাম? আর কি বিকল্প নেই? 


তার হক্কৃতি 


৯৯৫০ সালে ডাঃ রায়ের মন্ত্রিসভা 
সম্পর্কে দিল্লীতে ১৯ দফা একটি 
কুকীতির তালিকা প্রেরিত হয়েছিল, 
যার ভিত্তিতে প্রধানমন্ত্রী নেহরু কল- 
কাতায় এসে বলেছিলেন যে, এই 
মন্ত্রিসভা চলতে পারে না। সেই 
তালিকার আমরা পুনরাবৃত্তি ঘটাব না, 


যদিও তাতে চিনির চোরাকারবারণদের 
সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী এবং খাদ্যমন্ত্রীর যোগ- 
সাজস প্রধানমন্ত্রী নেহর্‌র ভাষায় “প্রাইমা 
ফেসি" সত্য বলে চ্বীকৃত হয়েছিল। 

আমরা-পূর্ণ তালিকা নয়-_ দষ্টাল্ত 
জ্বরূপ কয়েকটি ঘটনা রাখছি, যাঁর দ্বারা 
ডাঃ রায়ের শাসন চিত্রের আভাষ পাওয়া 
যাবে। 


ইতিবৃত্ত, 


সভায় রাখা হয়োছিল, যাব জবাব মধ্য- 
মন্ত্রী দিতে পারেননি; 

গ্ল/;কোনেট কোম্পানী এবং ডাঃ 
রায়ের সংযোগ অপ্রকাশিত নয়। অগ্রমা- 
ণতও নয়। 

পশ্চিমবঙ্গ চিকিৎসা দপ্তরের কেন্দ্রীয় 
গ্টোরসের ওষধ ক্রয় সম্বন্ধে কতকগুলি 
গুরুতর অভিযোগ আছে, 'বশেষত 
১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রায় 
৩২ লক্ষ টাকার ওঁষধের কনন্রান্ট টেন্ডারের 
বাঁধন ভঙ্গ ক'রে তিনি নিজের কয়েকটি 
পেটোয়া কোম্পানশকে দিয়েছেন এই 
অভিযোগও প্রমাণিত হয়েছে । * 

লায়ালকা, ভূওয়ালকা এবং 
জাম টালিগঞ্জে তিনি আঁতিরিস্ত রর 
দিয়ে কিনেছেন এবং পাঁরবর্তে কংগ্রেসের 
ির্বাচনগ ভাণ্ডারে অর্থ সংগ্রহ করা 
হয়েছে-এ আর একটি কলঙ্কজনক' 
দ্‌নীণতি। 

পান্নালাল সারোগীর রাজনৈতিক 

, তাঁর এম এল সি পদ প্রাপ্তি 
এবং তাঁর সম্বন্ধে বহ;শ্রত অভিযোগ ও 
মামলার বিবরণ জানেনা বাঙ্গলাদেশে 


এমন লোক কম। কিন্তু তিনি কংগ্রেস ভবন 


নির্মাণ কারে দিকে গোটা পশ্চিমবঙ্গ 
কাঞ্কে বৃহত্তম উৎকোচ গ্রাদানের 
তৈরী করেছেন। রঃ 
জমিদারদের বাসভবন ক্রয়ের ইতি- 
বৃত্ত আর একটি কলম্কজনক অধ্যায় { 
লালগোলার রাজবাড়ি-আসল মূল্য 
টা উট পাকার কিনেছেন ৪ লক্ষ 
উত্তরপাড়ার রাজবাড়-_-আসল মর্ল্য 
ই নিক দিন কলেজ ৪ লক্ষ 


সর” 


‘ 


(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় )' 


তান অন্কতি 

৯৯৪৮ সালের জান্গুয়ারী মাসে 4 
ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ রায় পশ্চিমবাঙ্গালার f 
মুখ্যমন্তরিত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এখন 
১১ বৎসর পূর্ণ হয়েছে। এই রাজ্যে 
একটা বিশ্বাস তার সন্ধে সৃষ্টি করা 
হয়েছিল, বিশেষত বৃহৎ সংবাদপত্র: 
গুলিই সৃষ্টি করেছিল যে তার মতে। এ 
“শক্ত-মানুয”, অর্থাৎ তীর মতে৷ * 
কাজের মানুষ আর হয় ন] । খতিয়ান: : 
টিতে দেখুন, কত কাজের প্রতিশ্রুতি 
ছিল এবং কি বৃহৎ অকর্মপ্যতার * J 
তালিক৷ ডাঃ রায় গত ১১ বৎসরে : 
দিয়েছেন। - Fr 

(১) ' ফরাক্কার বাধ এবং হুগলী # 
নদী ও কলকাতার 'বন্দর উন্নয়নের, 
“মাষ্টার ধ্যান” (ডাঃ স্লায়েরই শ্লোগান) 
করতে 
পারলেন না; না 


(২) গেয়োখালিতে আর একটি" 


বন্দর নির্মাণের ব্যবস্থা তীর দ্বারা * 
ইলনা, উদ্ত রাজ্য সে সুযোগ নিয়ে 
গেল; ক এ সঃ 


(৩) পাবলিক সেকটারে কেন্দ্রীয় 
সরকারের একটি কারখানা তিনি * EK 
আদায় করতে * পারলেন না। খ 
চিত্তরঞ্জন ডাঃ শ্রামাপ্রসাদ মুখাজীর ৮. 
চেষ্টায় আমরা পেয়েছিলাম । তারপর 
আর একটিও নয়। এমনকি পাবলিক 


সেক্টরে. একটিও. ইম্পাতের . ; 
কারখানাও নয়। "এ 

(৪) জাতীয় গবেষণাগ্রার;এখানে : : 
একটিও এলুনা। * বরং ভারতীয় - 
যাছঘর যায়-যায়। “পা 


“ (৫) আয়কর বণ্টন কমিশনের 
কাছে পর পর দুইবার তার সন্ত 
আজি ও চেষ্টা বার্থ হল। যদিও, 
আয়করের বৃহৎ অংশ পশ্চিমবঙ্গ. 
উপীর্জন করে, আমরা পাই মাত্র শত- : 


কর! ১১ ভাগ। ডাঃ রায় বার বার 
প্রতিশ্রুতির পরেও এই সংখ্যা বাড়াতে 
পারলেন না। 


(৬) -বরং পাটুগুন্ধ বেটি তিনি. : 
দখল করতে পারতেন এবং রাজ্য-. 


(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) র্‌ 


শুক্রবার, ১৩ই মার্চ, ১৯৫৯ 





'ওনের চিঠি চিঠি 


“বিটেনে ভাৱত-বিৱোধী এচারবার্ধে গরতাবশানী 
দৈনিক পত্রিকাণ্ুলির গ্রধান ভুমিক। গ্রহণ 


নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত সংবাদের আড়ালে 
ভারতের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা 


চন্দ্ৰকেতু 


বিলাতে ভারতবিরোধী প্রচার কার্য এখনও নিষ্ঠার সঙ্গে 
পরিচালিত হচ্ছে। কয়েকটি প্রভাবশালী বহুল প্রচারিত দৈনিক 
পত্রিকা এই প্রচার কাবেঠর মুখপত্র হিসাবে কাজ করছে। 
ডেইলি এক্সপ্রেস, ডেইলি স্কেচ প্রভৃতি পত্রিকাগুলি ভারত- 
বিশ্ুরাধী প্রচার কাষে?র প্রধান ভুমিকা গ্রহণ করেছে। বয়টারের 
মারফত. পি টি আই পরিবেষিভ ভারত সম্পর্কিত সংবাদগুলি 
“প্রদেশের সংবাদপত্রে বড় একটা বাবহৃত হয় না। নিজন্ব 
'সংবাদদাতার প্রেরিত ভারত সম্পর্কিত আজগুবি সংবাদ এর! 
খুব ঘটা করে প্রকাশ করে থাকে। আর এই সংবাদগুলিই 
পরে হয়ত ব্দল হয়ে আফ্রিকা ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে 


পরিবেষিত হয়। 

বিলাতের সংবাদপত্র গুলিতে যে 
সব সাংবাদিক কুন করেন তাদের 
মধ্যে শতকরা ৯২ জন বিশ্ববিদ্ালষের 
সদর দরজা ঘুরে আসেন নি! তাদের 
অধিকাংশের বিদ্যা আমাদের দেশের 
ম্যাট কুলেশন পর্যন্ত । ওপনিবেশিক 
দপ্তরে ঘোরাফের] করে সাধারণতঃ 
“এরা ভারত সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হয়ে 
থাকেন । ফলে ভারতের. কুসংস্কার 
সম্পর্কে এমন সব খবর এদেশের 
সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় যা অনুন 
উ্কশত বছর আগে ভারতে প্রচলিত 
“ছিল। এদের ধারণা প্রাচ্যে বিশেষ 
করে ভারতে যা কিছু ঘটে সবই 
ধর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত! ভারতের 
জনসাধারণেব রাক্ষনৈতিক চেতনা 
সম্পর্কে এদের ধারণা মোটেই শ্রদ্ধাশীল 
নয়। 

সম্প্রতি মাদ্রাজের ‘হিন্দু’ পত্রিকায় 
একটা ধর্মঘট হয়ে গেল। বিলাতী 
পত্রিকাগ্ডলিতে সংবাদ প্রকাশিত 
হল “ব্রাহ্মণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে 
অত্রাঙ্গণ কর্মচারীদের ধর্মঘট 1 
অবশ্য হিন্দুর শ্রমিক সংস্থার সম্পাদক 
এক কড়া প্রতিবাদ পত্র পাঠিয়ে 
আসল ঘটন। ব্যক্ত করবার চেষ্টা 


করেছিলেন । কিন্তু তাতে কি যায় 
আসে । খওপনিবেশিক দপ্তর ত 
তাঁদের'ভুল বুঝাতে পারেনা | 


সিংহলে কিছুদিন আগে ভাষা” 
ভ্ডিত্তিক দাঙ্গ। হয়ে গেল। এদেশের 
কাগজে সংবাদ প্রকাশিত হল 
“সিংহলে বৌদ্ধ ও হিন্দুদের মধ্যে 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্কা ৷? 

সম্প্রতি ডেইলি এক্সপ্রেসে 
পনহরুর ভারত” শীর্ষক এক ধারা 
'ধর্ণহিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। 
ভাতে এমন সব কেচ্ছা আছে যু 
পড়লে বারবার মিল মেয়োর মাদার 
পিয়ার কথা মনে করিয়ে দেয়। 
গত ৯ই সির মাঃ প্রথম 


শা 


পৃষ্ঠায় ব্যানার হেড লাইন দিয়ে এক 
সংবাদ এবং তার উপর সম্পাদকীয় 


৩৫ হাজার নাগা নরনারী ও শিশুর 
মৃত্যু হয়েছে । গ্রামের পর গ্রাম 
জালিয়ে দেওয়া হয়েছে৷ স্কুল বন্ধ 
হযে গেছে। ধানের ক্ষেত ছারখার 
করা হযেছে। ইউরোপীয় মিশনারী- 
গণ বিতাভিত হয়েছেন। খৃষ্টান 
নাগাদের বলপূর্র্বক হিন্নুধর্ম্মে দীক্ষিত 
করা হচ্ছে।* 

সংবাদদাতা তার রোমাঞ্চকর 
ভ্রমণ ও নাগা নেতাদের সাথে সাক্ষা- 
কারের কাহিনী বিবৃত করে নাগা- 
ভূমি শাসনের একটি এ্রতিহাসিক 
পটভূমিকা দিচ্ছেন, “ইংরাজ সরকার 








মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে । তার 
সারাংশ আমি দর্পণের পাঠকদের 
উপহার দিচ্ছি। ব্যানার হেড 
নেহরুর " জঙ্গল বিভীষিকা সম্পর্কে 
এক্সপ্রেসের সংবাদদাতা ওয়াইজের 
রিপোর্ট“ ( Expressman Wise 
reports on Nehru’s jungle 
(5707) আমি নগ্ন ও শবাকীর্ণ 
পাহাড দেখে এসেছি (1 589 
the hills of the naked and 
08 ) | এরপর একটি বক্স ডিলপ্লেতে 
রয়েছে সংবাদদাতার পরিচয় 
ডোন্তান্ড ওয়াইজ হচ্ছেন প্রথম 
সংবাদদাতা যিনি ন্হেরুর প্রহরী 
বেষ্টনী এডিয়ে আসাম জঙ্গলে ঢুকে 
মস্তক শিকারী নাগা জাতির পলাতক 


কিছুদিনের মধ্যে নাগাদের মস্তক 
শিকার অভিযান বন্ধ করে নাগাভূমিতে 
সুশৃঙ্খল শাসন প্রবর্তন করেন | ,তারা 
ভারতীয় সিবিল সাধিসের কতিপয় 
কুশলী অফিসারকে - নাগাভূমি 
শাসনের জন্য পাঠিয়ে দেন। তাবপর 
আসে ভারতের স্বাধীনতা । আসামের 
গবর্ণর, লেহুরুর প্রতিনিধি এবং 
নাগাদের সাথে এক ভ্রিদলীয় চুক্তি 
হয। তাতে বলা হয়, নাগাভূমি 
১০ বৎসর কাল ভারত ইউনিয়নের 
অধীন স্বয়ং শাসিত অঞ্চল হিসাবে 
শাসিত হবার পর নাগাদের ইচ্ছা 
অনুযায়ী পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করতে 
পারবে । এই ঘটনার কিছুদিন পর 
নেহক চুক্তিপত্র ছিড়ে ফেলে ভাবতীয় 
বিশ্ববিস্তালযগুলির কতিপয় “বি, এ 
ফেল” অপর আদর্শবাদীকে নাগা- 
ভূমিতে প্রেরণ করেন। 

“নাগাদের প্রধান সমস্ত! হচ্ছে 
তাদের ১২ হাজার রক্ষী বাহিনীর 
জন্য অস্ত্র সংগ্রহ । তারা জাপানীদের 
পরিত্যক্ত অন্ত, ব্রহ্মদেশের সীমাস্ত 
পথে আগত চোরাই অস্ত্র অথবা 
ভারতীয় সৈন্যদের কাছ থেকে ক্রীত 


+ 


[EEO COON NOUS I) 


অস্ত্র দিয়ে তাদের সৈন্তবাহিনীকে 
গড়ে তুলচ্ছ 1” 
ভারতীয় সৈশ্দ্দের হাতে পড়লে 


নাগাদের কি দুর্দশা হয় সংবাদদাতা- - " 


"তাঁর বিবরণ দিচ্ছেন, “ভার্তীয় 


মৈন্যগণ নাগাবন্দীদের কাশের গাদীতে 
বেঁধে জীবস্ত পুড়িয়ে মারছে ।, তাদের 
চোখ উপডিয়ে ফেলছে কিবা পায়ে 
দড়ি বেঁধে শুন্তে ঝুলিয়ে রাখছে। 
নাক মুখ দিয়ে রক্তত্রীবের পর বন্দীরা 
তিলে তিলে মৃত্যুবরণু করছে 1” 


এই সংবাদের ভিত্তিতে উক্ত. 


পত্রিকার যে সম্পাদকীয় মন্তব্য 
প্রকাশিত হয়েছে তার অনুবাদ আমি 
দর্পণের পাঠকদের উপহার, দিচ্ইি। 
“রিপোর্টার জোন্তান্ড ওয়াইজের বর্ধিত 
কাহিনী সমগ্র ব্রিটেনকে স্তম্ভিত করে 
ফেলবে । ভারতীয় সৈন্তবাহিনী , 
পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রি ভাবে নাগা 
জাতিকে ধ্বংস করছে রিপোরটর্‌ 


'ওয়াইজ সেই কাহিনী বিবৃত 
করেছেন । প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করতে 
ওয়াইজকে অনেক বাধাবিপত্তি 


অতিক্রম করতে এবং বিশেষ ঝুঁকি 
নিতে হয়েছে । কারণ ভারত সরকার 
নাগা ভূষিকে বিদেশী পর্্যবেক্ষকদের 
পক্ষে নিষিদ্ধ অঞ্চল ঘোষণা 
করেছেন। 


শষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়) 








কালা ছাদমীরা কি বিপদেই | ফেলে! 


' (দর্পণের প্রতিনিধি ) 


কি বিপদেই না পড়েছিলেন কলকাতার বৃটিশ ডেপুটি হাই কমিশনার 


মেজর জেনারেল ব্শিপ সাহেব। 


গিয়েছিলেন ঘানা 


স্বাধীনতা দিবস 


উপলক্ষ্যে এক সভায় বটিশ কাউন্সিলের স্থরম্য উদ্ভানে |, 

হঠাৎ আফ্রিকান ষ্টডেন্টদ এসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট 
প্রস্তাব করে বসলেন, আপনারা উঠে এক মিনিট চুপ করে 
দাড়ান নিয়াসাল্যাণ্ডে বৃটিশ সাআজ্যবাদীর গুলিতে নিহত 
আফ্রিকানদের আত্মার প্রতি সম্মান দেখানোর জন্যে । 

সভাস্থ সবাই একটু চমকিত হলেন। একে একে সবাই উঠে দরাভালেন, 
মায় পাকিস্তানের ডেপুটি হাই কমিশনার ও অন্ঠান্ত বিদেশী* রাষ্ট্রের 
প্রতিনিধিরা! এক! বিশপ সাহেব গুম্‌ হযে চেয়ারে বসে রইলেন । 


সভার আয়োজন করেছিল 


নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন । আফ্রিকান ই্ভেপ্টস্‌ এসোসিয়েশন | 


এরা তাঁর কাছে ভারতীয় সৈন্তের 
অত্যাচার ও বীভৎসতার কাহিনী 
বিবৃত কুরেছেন "****ক লি কা তা, 
রবিবার । 

নাগা পাহাড়ের ভৌগোলিক ও 
প্রাকৃতিক অবস্থানের একটা সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় দিয়ে সংবাদদাতা লিখছেন 
প্ভারত সরকার এই সর আদিম 
অধিবাসীদের বিরুদ্ধে ওঁপনিবেশিক 
সংগ্রাম আরম্ভ করেছেন। বাহিরাগত, 
বিশেষ 
নিকট নাগা ভূমি নিষিদ্ধ অঞ্চল | এর. 
কারণ নাগা সম্প্রদায় ইউরোপবাসীদের 
আন্তরিকভাবে পছন্দ করে। নাগা- 
ভূমিতে যা ঘটছে তা ভারত সুরকার, 


ও ভারতীয় সৈন্যদের পক্ষে কলঙ্ক . 


স্বরূপ । অথচ এই ভারতীয় নেতারাই 
হামেশা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী 
বিষোদগার ও অহিংসার বাণী প্রচার 
করে থাকেন! নাগা অর্থ হচ্ছে নগ্ন, 
এই নাগাভূমি ‘আজ নগ্ন শবভূমিতে 


' পরিণত হয়েছে! জুই বৎসরে 


করে ইউরোপবাসীদের 


অন্ুরোগ্ঠ করলেন । 


আর পাঁচটা সভা ষেমন হয়, এ সভার 
কাজও তেমনই চলছিল। দুজন 
শিক্ষাবিদ জ্ঞান দিলেন মুষ্টিমেয় 
আফ্রিকান ছাত্রদের, কি ভাবে তাদের 
স্বাধীনতা সংগ্রাম করা প্রয়োজন । 
স্বয়ং মেজর জেনারেল বিশপ বল্লেন 
ঘানা খুব সুন্দর জয়গা ১“ তিনি দুবছর 
সেখানে কাটিয়েছেন। কমনওয়েল্ধের 
প্রশস্তি করলেন খনার প্রধানমন্ত্রীর 
উক্তি উদ্ভৃত'করে। 


কৃষ্ককায়দের স্বাধীনতা 


হঠাৎ আফ্রিকান ষ্টডেণ্টস্‌ এসো- 
সিয়েশনের প্রেসিডেন্ট একটু অষ্যরকম 
সুর ধরলেন । তিনি আফ্রিকার কালা 
আদ্মীদের স্বাধীনত) সংগ্রামের স্বরূপ 
ওত! কাদের বিকদ্ধে তা বোঝাতে 
চাইলেন । প্রসঙ্গঃ” তিনি এসে 
গেলেন নিয়াসাল্যাণ্ডের (সাম্প্রতিক 
ঘটনায় এবং স্রেখানে নিহত কৃষ্ণ 
কায়দের স্মরণে সবাইকে দীড়াতে 
চাও 
সবই একটুঃতটস্থ হয়ে উঠলেন । 


তারা ষে*বুটিশ কাউন্সিলের মধ্যে বসে 
আছেন। যাই হোক চক্ষুলক্জা কাটিয়ে 
উঠতে লাগলো কয়েক মুহূতণ। সবাই 
দাড়িয়ে রইলেন চুপ করে। শুধু মেজর 
জেনারেল বিশপ বসে রইলেন চেয়ারে 
গ্যাট, হয়ে। কয়েক মিনিট পরেই 


। অবশ্য তিনি সভাশ্থান ত্যাগ করলেন। 


নিয়াসাল্যান্ডের সংগ্রাম 
নিয়াসাপ্যাণ্ডের ঘটনা আতুশ্মিক 
নয়। এ ধরণের ঘটনা যে আরও 
হবে ভবিষ্যতে অফ্রিকাব স্বাধীনতা 
সংগ্রামকে দাবিয়ে রাখার জন্তে তাতে 
সন্দেহ নেই। ঘানার স্বাধীনতা 


” আফ্রিকার অন্তান্ত অংশের লোককে 


সাহস জুগিয়েছে। তারা বুঝেছে 


মুষ্টিমেয় শ্বেতাগের শোষণ ও পোষণ" 


থেকে তাদের মুক্তি পেতেই হবে । 
তাই যখন. একটা সাধারণ সভা 
থেকে বেরিয়ে আসার সময় তাদের 
গুপর অযথা গুলি “চালালো বৃটশ 
শাসক র্যানটায়ার সহরে, তারা মাথ। 
উচু করে দীড়ালো | এখন বলা 
হচ্ছে যে" আফ্রিকানরা শ্বেতাজদের 
মেরে ফেলার জন্তে বড়যন্ত্র করছিল, 


. 


তাই বুটিশ সৈন্ক জঙ্গী বিমান পাঠাতে 
বাধ্য হয়েছে। এবারও দেখা যাচ্ছে, 


যে খবর আমরা পাচ্ছি, তা সামাঁজ্য- 


বাদীদের রঙে রাঙানো | - 


ষ্টোনহাউসের দুর্শা . 

যাই হোক, নিরাসাল্যাণ্ড, রোডে- 
সিয়া প্রভৃতি দেশে এক্সন কি অবস্থা 
চলেছে 'তা বোঝা যায় মিঃ* ষ্টোন- 
হাউসের অবস্থা দেখে । মিঃ ষ্টোন- 
হাউস বৃটিশ হাউস অব কমন্সের সভ্য { 


রোডেসিয়া থেকে বিতাড়িত হয়ে, 
পেখানে গিয়েও ' 


ফিরলেন দেশে । 
নিস্তার নেই। দেশের লোক তত 


স্ত্রীকে গ্পাসালো, তোমার স্বামীর, . 


আফ্রিকান-খেষা মতবাদের জন্ত প্রাণ 
দিতে 'হবে। বসলো তার বাড়ীতে 
পুলিশ পাহারা । 

“ডেম ক্রেষির পীঠস্থান" (1 | 
ইংলণ্ডেই মিঃ ষ্টোনহাউসের এ অবস্থা 
হলে আফ্রিকার অবস্থা ভয়াবহ আকার 
ধারণ করেছে অনায়াসেই বোঝা যায় । 
আলজিরিয়া থেকে আরম্ভ করে পর 
পর অনেকগুলো ঘটন৷ এইটাই প্রমাণ 
করছে যে মুষ্টিমেয় ঘ্বেতাঙ্দ যারা 
এতকাল আফ্রিকার অর্থ ও সম্পদ 
শোষণ করেছে, তারাই* এখন 
তাদের শোষণ বন্ধায় রাখার জন্যে 


* মরিয়া হয়ে উঠেছে। তারা নিজেরাই 


প্রাইভেট আমির পত্তন করে সাগ্রাজ্য- 
বাদীর শক্তিবৃদ্ধি করছে। তাদের 
অত্যাচার ইতিমধ্যেই। সকল সীমা 
লৱ্ঘন করেছে। অবশ্য এ সবই 
অশ্বেতাদের সভ্য করবার জন্য 


whiteman’s burden | 


১ 
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সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু__ 


ধাধা জেলার মরকারী 


হামগাতাল 
.. মুর্শিদাবাদ জেলার সরকারী 
হ্রন্পাতালগুলিতে তীব্র স্থানাভাব, 
চিকিৎসা ও ভত্তির ব্যাপারে 
চিকিৎসকের ফধ্যে দূলাদলি, এবং 


_ গ্রাম অঞ্চলের অন্ প্রস্তাবিত স্বাস্থ্য- 


“কেন্ত্রগুলির প্রতিষ্ঠা না করায় 
সমগ্র জেলার রোগীদের * চিকিৎসার 
অভাবে অশেষ দুৰ্গতি ভোগ আজ এক 
চরম সীমায়, . গিয়া পৌছিয়াছে,। 
বহরমপুরের বড় হাম্পাতালের জনৈক 
* চিকিৎসক আরো একটি অভিযোগ 
পেশ করিয়া বলেন, মশায় কিছুদিন 
পূর্বে বাথ বহরমপুর হাম্পাতাদ " 
পরিদর্শন করেছিলেন এবং হাম্পাতালে 
রোগী ভর্তির ব্যাপারে জনৈক 
ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসকের কারসাজি 
তিনি নিজেই হাতে নাতে ধরিয়া- 
ছিলেন কিন্ত মন্ত্রী মহোদয় কলিকাতায় 
ফিরিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত 


ধামাচাপা পড়িল । ভত্তির ব্যাপারে 


কারসাজির কথা জিজ্ঞাসা করাতে 
জনৈক চিকিৎসক বলেন যে জরুরী 
এবং মারাত্মক রোগীর স্থান হয় না 
অথচ নিশীথরাত্রে উহ্হা অপেক্ষা 
বহুগুণে কম মারাত্মক রোগী স্থান 
পায়। "হাম্পাতাঁপের ষ্টাফ নার্স ও 
(ভিজিটিং চিকিৎসকদের সীট ‘খালি 


* আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলেই বলেন, 
* প্লেয়িং বেডে সীট ত খালি আছে কিন্ত 


ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক আমাদের বলিয়া 
দিয়াছেন সীট, খালি নাই বলিতে"- 
বিভিন্ন চিকিত্পকের হাতে নির্দিষ্ট 


' সংখ্যক রোগী ভর্তি করিবার ক্ষমতা 


থাফিলে নো 'প্রকার অব্যবস্থা 
সংঘটিত হইবার সম্ভাবনাকে এড়াইতে 


. গিয়া আজকাল আইনগত সরকারী 


ভারপ্রাপ্ত ডি এম ও হাম্পাতালে 
Eee ভৰ্ত্তি করিবার অধিকারী 
হইয়াছেন ৮ ফলে অন্তান্ত টিকিৎসক- 


গণ রোগী ভর্ত্তি করিবার প্রাক্কালে 


রোগীদের নিকট ফী বাবদ যাহা 
পাইতেন্‌ তাহা এখন" ডি এম ওই 
পাইতেছেন। " 

বহরমপুর হাম্পাতালের মোট 
বেড সংখ্যা নাকি মাত্র ৯১৪টি। 
নিরুপায় হইয়া স্থানাভাবে বাহিরের 
বারান্দায় _ বেড়ের বন্দোবস্ত করিয়া 
মোটু ২৪০ জন রোগীকৈ রাখিবার 


ব্যবস্থা “করা হইয়াছে । বহু রোগীকে * 


নীচে মেজের উপর খালি অবস্থায় 
রাখা হয়_-বহরমপুরের মশার উপদ্রব" 
ত আঁছেই উপরস্ত শীতের 'কনকনানি 
ইহার সহিত মিলিয়া খালি মেঝেতে 
শায়িত, রোগীদের হুর্ভোগের অস্ত নাই। 
বহরমপুর হাম্পাতালে এত 'ভীড় 
কেন? পার্শ্ববর্তী বীরভূম 


রত 


জেলা, . 


বর্ধমান জেলা ও নদীয়া জেলার গ্রাম 
অঞ্চল হইতে রোগীরা ভীড় জমায় 
বেশী। মুশিদাবাদের গ্রাম অঞ্চলের 


রোগীদের বহরমপুর হাম্পাতালে ভীড় 


হইবার মূলে রহিয়াছে , পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের মুণিদাবাদের গ্রাম অঞ্চলের 
প্রতি উপেক্ষা । মুশিদাবাদের 
বহরমপুর হাস্পাতাল ছাড়া সরকার 
নিয়গ্রিত অন্তান্ঠি যে তিনটি হাম্পাতাল 


তিনটি মহকুমায় সদরে অবস্থিত গত 


দশ বৎসররে মধ্যে এগুলির কোন 
তি হয় নাই। 


কান্দি মহকুমা হাম্পাতালে বেড 
সংখ্যা মাত্র ৩৩টি, লালবাগে ২৫টি বেড 
জঙ্গীপুরে মাত্র ১০টি বেড! 
মহকুমা সহরের জনসংখ্যা ও রোগীর 
সংখ্যা অনুযায়ী এই অবস্থা একেবারে 
নৈরাশ্রজনক। এ হাম্পাতালগুলিতে 
ডাক্তার মাত্র একজন করিরা-_দনিক 
তাহাদের ছুই শতাধিক রোগী দেখিতে 
হয়। 


এবং 


গ্রাম , অঞ্চলের অবস্থা আরো 
ভীতিজনক !-এ ক্ষেত্রে কান্দিমহকুমার 
ভরতপুর থানার ' ছুরবস্থার কথা 
জানাইলেই অন্তান্য থানার ' চিত্র ফুটিয়া 
উঠিবে । 

ভরতপুর থানা অঞ্চলের গ্রামবাসী 
রোগীদের মহকুমা সহর কান্দি যাওয়া- 
আস! এক বিড়ম্বনার ব্যাপার। 


রেলযোগে সহর হাস্পাতালে যাওয়া 


বরং ভাল। বৎসরের ছুইমাস 


সালার ভরতপুর হইয়া কান্দি যাওয়া 
আসা অসম্ভব | কারণ সমগ্র থানায় 
রাস্তাঘাট পাকা নয়। বর্ষার সময় 
২৩টি নদীব বাঁন এবং বিনোদিয়া 
বিলের তাণ্ডব আজও এ অঞ্চলের 
অধিবাসীদের ছুর্য্যোগের মুখেই 
রাখিয়াছে! থানার 
প্রস্তাবিত স্বাস্থ্য কেন্দ্রের স্থান নির্ব্বাচন 
ও গ্রুয়োজনীষ অর্থ এবং জমি সংগ্রহ 
পূর্বতন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ অমূল্যধন 
মুখার্জির সমর হঃতে চুকিয়া আছে। 
সালার, তালিবপুর, কাগ্রাম, ঢে'য়া 
প্রত্যেক গ্রামেই প্রয়োজনীয় দের অর্থ 
ও জমি দেওয়া হইয়াছে । কিন্ত আজ 
পৰ্যন্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ স্থাপিত হয় নাই। 
সালার গ্রামও কর্তৃপক্ষের 
প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জমি 
ও অর্থ সংগ্রহ কল্পিল। প্রত্যেক 
গ্রামবাসীই আজ প্রস্তুত কিন্তু কর্তৃপক্ষ 
একেবারে অপ্রস্তুত । ভরতপুর থানায় 
আজ একটিও স্বাস্থ্য কেন্দ্র নাই । ' 
. শীভক্তিপদ ঘোষ 
তালিবপুর 
টি মুশিদাবাদ 


ভরতপুর 


সরকারী থেভাব গ্রমন্ধে 

নাট্যাচাধ্য শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার 
ভাছুড়ী মহাশয়ের ‘পদ্মভূষণ’ প্রত্যাখ্যান 
নিয়ে যে আলোচনাই হয়ে থাক্‌, আমি 
সে সম্বন্ধে কোন মন্তব্য না করে» 
অশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, 
এমনকি অনেক শিক্ষিত ভারত- 
বাসীরও মনের একট! খটকা, একটা 


গুরুতর অসুবিধা দূর করার উদ্দে্তে 


এক প্রস্তাব পেশ করতে চাই 


আমাদের মহামান্ত, সদাশয় গণতান্ত্রিক ' 


সরকার বাহাদুরের কাছে আপনার 
সুবিখ্যাত পত্রিকার মাধ্যমে । আশা 
করি এ বিষয়ে আপনার আম্থকুল্য 
লাভে বঞ্চিত হুব না। আপনিও 
নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে, 
“ভারতরতু” বাদে অন্ত তিনটি খেতাব 
যে কোনটা কার নীচে (ষেমন ধরুন, 
পদ্মবিভূষণ বা পৃল্মভূযণ, এমনকি 
পদ্মলীও_ এদের মধ্যে কি যে সুক্ষ 
পার্থক্য) তা আমরা বুঝতে অক্ষম । 
সুতরাং, যেহেতু ভাষার এই অতি হুঙ্ 

মারপ্যাচ আমরা বুঝি না, তাই 
খেতাবপ্তলে! এমন হওয়া উচিত যেন 


উচ্চারণেই ধরা যায় কোন্টা কার ' 


নীচে । মুল্যের ক্রমনিম্ন মানান্ুসারে == 
‘ভারতরতু' যে স্থানে আছে সেখানেই 
থাকুন, কেনন! অ্রিভুবনে রত্বের সর্ববশেষ্টত্ব 
সম্বন্ধে তো মতভেদ নেই। কিন্ত 
দ্বিতীয় স্থান পাবে “ভারতন্বর্ণ” | 

তারপর “ভারতরৌপ্য” । সবশেষে 
“ভারতলৌহ*, ন! ণভারততাঅ” ? 
এট' আপনারাই বিচার করুন। তবে 
আমার বিনীত মত, “ভারতলৌহ”ই 
সঙ্গত, যেহেতু বেশী পাওয়া যায় বলেই 


লৌহ অপেক্ষাকৃত অনেক কম মুল্যের 


ধাতু (অর্থনীতির নিয়মেই ), কিন্ত 
কাজে লাগে সোনা বা রূপোর চেয়ে 
অনেক চেয়ে বেশী, তাই বোধকরি 


সর্বনিকস্তরের খেতাবই সংখ্যায় 
অধিক । পু 

নমস্কারান্তে_ 

শ্রীধীরেশচন্ত্র মজুমদার 


হাজরা রোড, কলিকাতা 


ক্রিকেট মাঠে ঘব্যবস্থা 


আমি রবিবার (১৫-২-৫৯) 
বাঙলা বনাম রাজহান দলের ক্রিকেট 
খেল! ইডেন গার্ডেনে দেখিতে গিয়! 
প্রথমেই কতৃপক্ষের এক অদ্ভুত খেলা 
দেখিবার সুযোগ পাই। এই দিন 
মাঠে মাত্র একটি প্রবেশ দ্বারের ব্যবস্থা 
ছিল। ক্রীড়া অনুরাগী ব্যক্তির অভাব 
না থাকার জন্ত (বেলা একটার সময় 
এক বিরাট লাইন হুইয়া যায়। এই 
সময় একটি প্রবেশদ্বার দিয়া মাঠে 
প্রবেশ কুরা' প্রায় অসম্ভব হইয়া 


উঠায় কতৃপিক্ষ . প্রবেশমূল্য না 


লইয়া!" সকলকে প্রবেশ করাইবার 
ব্যবস্থা করৈন। প্রবেশমূদ্য নঠলইবার 
একমাত্র কারণ উচ্থা লইবুঠুর জন্য 


শংক্রবার, ১৩ই মাচ ১৯৫৯ 





তাহাদের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন কংণমের ঘন গোষণ ' 


করিতে হইবে। তাই প্রবেশমূল্য 
না লইবার জন্য উহাদের ধন্যবাদ দিবার 
প্রয়োজন আছে বলে যনে করিনা | 
প্রবেশমূল্য লইবঠর জন্য কোন উপযুক্ত 
ব্যবস্থ্য করা হয় নাই কেন এইটাই 
আমাদের জিজ্ঞান্ত,। কতৃপক্ষ যদি 
সদয় হইয়া প্রবেশমুল্য না লইয়! 
থাকেন ' তাহা হুইলে প্রবেশমূল্য 
কেন ধার্য করা হইয়াছিল। যে 
কতৃপক্ষের কাছে এই সামান্য কর্তাব্যের 
ক্রুটি দেখি--তীহাদের কাছে কিরূপে 
উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা কল্পনা করি। 
মাঠে আর একটা জিনিষ প্রায়ই 
দেখা যায়| মধ্যাহ্গ ভোজনের সময়, 
চা পানের সময় বা অন্ত কোন 
বিরতির সময় বন্ধ ব্যাক্তিকে মাঠের 
মধ্যে ঘুরিতে দেখা যায়। জানিনা 
উহাদের কি প্রয়োজন থাকে । তবে 
খুবই হ্যখের বিষয় এই যে পুলিশ না 
আসা 
বাহির হন না। এই সামান্তি ব্যাপার- 
গুলিও পুপিসের হস্তক্ষেপ ছাডা 
হইবার উপায় নাই। আর এটা 
খুবই দৃষ্টিকটুও লাগে। 
| ইতি 
শ্ীগ্হ্যৎকুমার ঘোষ 
জগাছা, হাওড়৷ 


পর্যন্ত উহার মাঠ হইতে 


নীতি ৃ 


কিছু দিন হুইল কোচবিহার 
জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমা কয়েক্টি 
চরথা কেন্দ্র স্থাপিত . হইয়াছে ৷ || 
কেন্দ্রের কাটুনীগণের মাঝে মাঝে' 
সরকারী গম সাহ্বায্য পাইয়া, সুতা 
কাটা শিক্ষা করিয়াছেন। কাটুনী- 
গণের _সাধ্যান্থুসারে স্থতা কাটার 
বিনিময়ে সামান্ততম পারিশ্রমিক বল! 
চলে। এই সমস্ত চরথা কেন্দ্র 
কোচবিহার চরথা কেন্দ্র হইতে -পরি- 
চালিত এবং সাহায্য প্রাপ্ত । 

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী 
মহোদয়ের জাতীয় কল্যাণ পরিষদের 
১০টি অদ্বর চরথা কোচবিহার চকু! 
কেন্দ্রের কর্মীর প্রচেষ্টায় এবং মহকুমা 
শাসকের সাহায্যে অন্দবানফুলব 
(হরির ধামে) একটি গৃহ নির্মাণ 
করিয়া ২০ জন শিক্ষার্ধিনীকে অধর 
চরখা পরিচালন শিক্ষাদান করা 
হইতেছে। শিক্ষা কেন্্রটির পরিচালন 
ভার কোচবিহার কংগ্রেস কমিটি 
গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু মজুরী দিয়া 
সুতা গ্রহণ করিতেছেন কোচবিহার 
চরথা কেন্ত্র। 

( শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় ) 











ভারত-বিরোধা প্রচার. 


(অয় পৃষ্ঠার পর ) 


“নেহরুর উদ্ধার ও বিজ্ঞ নেতৃত্বের 
ধুয়া অক্ষুপ্র রাখবার? জন্য তার নাগা 
সংগ্রামের কাহিনী গোপন রাখা 
প্রয়োজন। কিন্তু মিধ্যার ধুয়া আজ 
কেটে গেছে । ষে ব্যক্তি হিংসার 
নিন্দায় পঞ্চমুখ তিনি আজ নাগা 


পাহাড়ে নারী, পুরুষ, শিশু 
'নিধিশেষে সমগ্র অধিবাসীকে নিশ্চিহ্ন 
করতে সৈন্য ও বিমান ব্যবহার 


করছেন । 
, *ষে ব্যক্তি অস্ভের স্বাধীনতার 


প্রয়োজনের কথা প্রচার করে থাকেন 


আর সেই ব্যক্তির নিকটই.যখন কেহ 
স্বাধীনতার দাবী জানায় তখন তিনি 
তা বর্বরোচিতভাবে অস্বীকার করতে 
দ্বিধা করেন না। যে ব্যক্তি কৃষ্ণাঙ্গদের 
মৰ্য্যাদা ও স্বাধীনতার আস্ফালন করেন 
সেই ব্যক্তি, আবার কৃষ্তাদের গ্রাম 
জালিয়ে দিয়ে এবং তাদের মুখের 
গ্রাস ধ্বংস করতে বিচলিত হন না। 

«এই নগ্ন সত্য নেহরু ঢেকে 
রাখতে চাচ্ছেন। আজ সমগ্র 
পৃথিবী বুঝতে পেরেছে যে বিদেশে 
নীতি প্রচারে অভ্যন্ত এই ব্যক্তিটির 
কথায় কতটা আস্থা স্থাপন কর! যেতে 
পারে 1” 

ভোন্তান্ড ওয়াইজের প্রেরিত 
সংবাদের উপর আরও রং চড়িয়ে যদি 
আফ্রিকা ও ইউরোপের অন্ান্ত দেশে 
তা প্রচারিত হয়ে থাকে তবে আশ্চর্য্য 
হবার কিছু নেই। আফ্রিকা, এশিয়া 
প্রভৃতি ষে ট্রাকল দেশে ইংরাজের 


কাযেমী স্বার্থ রে সেই সব দেশ। 
সম্পর্কে ইংরাজ সাংবাদিক পরিবেধিত 
ভারতীয় পত্রিকাগুলিতে প্রকা শিশুঞ 
সংবাদগুলি যেমন মিথ্যায় পরিপূর্ণ 
তেমনি ইংরাজ সাংবাদিক পরিবেষিত 


_ বিদেশী পত্রিকাগুলিতে ভারত সম্পর্কে 


প্রচারিত সংবাদও আজগুবি 
কাহিনীতে পরিপূর্ণ পাকে! ফুলে 
বিদেশ সম্পর্কে ভারতীয়দের যে সব 
ভুল ধারণার সৃষ্টি হচ্ছে তেমনি ভারত 
সম্পর্কেও বিদেশীরা বিকৃত ধারণা 
পোষণ করছে। ॥ 

ইংরাজের প্রচারকার্য অনেক 
সময় যে কত সল্প পথ নিতে পারে 


-তাঁর প্রমাণ মেলে চুডিউক্‌ "অফ 


এডেনব্রার ভারত সফর সংক্রান্ত 
রর ৬০ 
সংবাদ ফিন্সে। বর্তমানে এ ফিল 
বিলাতের বিভিন্ন চিত্রগৃহে প্রদশিত 
হচ্ছে৷ 
ডিউক দিল্লীতে এলেন । আবার্দ- 
বৃুদ্ধবনিতা তাকে সাদর সম্ভাষণ 
জানালেন। তারপর কলিবশতা। 
দেখান হল হাওড়া বীজ । পরের 
দৃপ্যে ডিউক নেই। সে দৃশ্যে আছে 
অর্দ্ধ'উলঙ্গ শীর্ণকায় কুলির! লাইন কপ 
ফুটপাতে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। এর ঠিক 
পরের দৃপ্তেই ভিউককে দেখা গেল 
দুর্গাপুর ষ্টাল গ্যাণ্টে। ছবির সদ 
চলছে সংবাদ ভাষ্য। ভাবখানা এই 
যে এঁ সব গৃহহীন শীর্ণকায় ভারতীয় 
দের আন্ত ইংরাঁজ দুর্গাপুর ষ্টপ 
কারখানা, তৈরী করে দিচ্ছে এবং, 
সেটা দেখতে এসেছেন রং রাণীর 
চর শ্রীভিউক অফ এেডেনবরা 
La 


শুক্বার, ১৩ই মার্চ, ১৯৫৯ 





f 





চলতি ভাষা প্ৰসঙ্গে 


৮ কি ভাষায় সাহিত্য রচিত 

হবে-স্রাধু, না চলতি ভাষায় 
এ নিয়ে আজকাল বেশ একটা 
আলোড়ন ‘চলছে। সাধারণ- 
ভাঁৰে ঝোকটা পড়েছে চলতি 
ভাষার দিকেই । কারণ খ্যাত- 





ভাষাকে তাদের রচনার মাধ্যম 
করেছেন। এ. কোকটা| যদি 
বরাবর থেকে যায়, আর শক্তি 
শালী লেখকেরা সাধুভাবা 
বর্জন করে একেই যদি তাদের 
মনন ও সাহিত্য কর্মের বাহন 
. করে তোলেন, তবে চলতি 
- ভাষাই যে কালক্রমে সাহিত্যিক 
ভাব হয়ে দীড়াবে, এ বিষয়ে 
' কোন সন্দেহ নেই। 
| কিস্ত এ ঝৌক কতদিন টিকৃবে, 
সেটাই হচ্ছে প্রশ্ন। বঙ্গভারতীর 
ূ আরাধনা চলতি ভাষা ব্যবহারের 
চেষ্টা আজকের নয়। এ বিষয়ের 
পধিকৃত হচ্ছেন প্যারীচাদ মিত্র । 
" একশ বছর আগে প্যারীটাদ মিত্র 
টেকটাদ ঠাকুর ছন্সনামে ‘আলালের 
. ঘরের দুলাল’ নামক উপন্তাস-গ্রস্থে 
সহজবোধ্য চলতি ভাষা ব্যবহার 
, করলেন। তিনি রাধানাথ শিকদারের 
* সঙ্গে একত্রে ‘মানিক পত্রিকা’ নামে 
এক কাগজ প্রকাশ করেন। এর 
মুখবন্ধে বলা হয়েছিল, “যে ভাষা 
আমাদিগের সচরাচর কথাবাত৭ হয়, 
. তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা 
হইবেক” । 
আটপৌরে চলতি ভাষায়ও যে 
রসোদ্রেকে করা যায়, প্যারীঠাদের 
আগেকেউ কখনও কল্পনাও করতে 
পারেননি । তাঁর গন্তরীতির আদর্শ 
প্রত্যক্ষভাবে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, 
দীনবন্ধু মিত্র এবং কালীপ্রসন্ন সিংহকে 
প্রভাবিত করেছিল । প্যারীটাদের এ 
৷, বড় কম কৃতিত্বের কথা নয়। প্যারী- 
১, চাদ যখন সাধু ভাষায় রচনা করেছেন, 
তখনও সংস্কৃতবহুল কৃত্রিম শব্দ বর্জন 
তরে প্রয়োজন মত আরবী, পারসী, 


১, উর ও খাটি দেশী শব্দের মিশোল দিয়ে 
তাঁর বক্তব্যে বেগ সঞ্চার করেছেন। 


* কিন্তু প্যারীটাদের চেষ্টা পরীক্ষা- 
_/ নিরীক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেল। 
তিনি নিজেও তীর পরবর্তী রচনা- 
গুলিতে অধিক পরিমাণে সাধুভাষার 
দিকেই ঝুঁকে পড়লেন) তাকে 
অনুসরণ করে কালীপ্রসন্ন সিংহ 
প্ছতোম প্যাচার নক্মায়শ কলকাতা! 

_ আঞ্চলের পল্যাংগ ভাষাকে তার রচনার 
মাধ্যম করেন। এ. রচনার জার্ণা- 

ূ এলিিক মূল্য থাকলেও স্থায়ী সাহিত্যের 
*দরবারে এর স্থান খুব সন্থীর্ঘ। 
+লিধিচারে গন্য ব্যবহার করার ফলে 

/ এ রচনায় অনৌচিত্য দোষ ঘটেছে 
সাহিত্যে চলতি ভাষ! চালাবার 

প্রথম. পর্যায়ের এখানেই সমান্তি। 


7", ; 


ৃ 








অখ্যাত সব সাহিত্যিকই চলতি - 


স্ীসাহিভ্য-সমালোচক 


দ্বিতীয় পর্যায় কু হুল সবুজপত্রের 
যুগকে কেন্দ্র করে। ১৯১৪ সালে 
স্বনামধন্য সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর 
সম্পাদনায় “সবুজপত্র' নামে মাসিকপত্র 
প্রকাশিত হয় | প্যারীচাদ মিত্র এবং 
কালীপ্রসম্ন সিংহের প্রচেষ্টার কথা 
ছেড়ে দিলে এতদিন পর্যস্ত নাটক ছাডা 
চলতি, ভাষাকে সাহিত্াকর্মের বাহন- 
রূপে প্রয়োগ করার কথা কেউ চিন্তা 
করেননি । সবুজ্পত্র পর্ব থেকে এ 
বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ও নিরবচ্ছিন্ন 
প্রচেষ্টা সুরু হল। এই প্রচেষ্টায় 
যোগ দিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ । একথা 
বলাই বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের মত সাহিত্য 
মহারধীর লেখনী চলতি ভাষাকে তার 
সাহিত্য সাধনার অন্ততম বাহন না 
করলে গত্বের ক্ষেত্রে এ ভাষার দাবী 
স্বীকৃত হত কিনা সন্দেহ। সবুজপত্র 
প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে রবীন্দর- 
নাথ একমাত্র ‘চতৃরঙ্গ' ছাডা আর সব 
রচনায় চলতি ভাষাই ব্যবহার করে 
এসেছেন । এমন কি তীর সাহিত্যিক 
ও দার্শনিক প্রবন্ধগুলিও চলতি ভাষায় 
রচিত হয়। 


সুতরাং রবীন্দ্রনাথ যে ভাষাকে 
তার সারস্বত সাধনার অন্ভতম বাহন 


বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন, সে ভাষার 
উপযোগিতা অশ্বীকার করার সাধ্য 
কারুর নেই । কিন্তু একমাত্র সব্যসাটীই 
গাঁওীবে টক্কার দিতে পাঁ'রেন। 
মুক্তামালা রাজমহিষীর কঠেট শোভা 
পায়, বানরের গলায় নয়। বতর্মানে 
মুষ্টিমেয় প্রখ্যাত কয়েকজন সাহিত্যিক 


ভাড়া ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠা 


অগুনতি তথাকথিত লেখকদের হাতে 


চলতি ভাষার নামে যে স্বেচ্ছাচারিতা 


চলেছে তার ফলে বঙ্গভারতীর অকলঙ্ক 


শুভ্র মর্যাদা কলিমালিপ্ত হচ্ছে সন্দেহ 
নেই। এঁদের লেখা পড়ে মনে হয়, 
বাংলার গগ্ভরীতির কোন একটা 
বৈশিষ্ট্য, কোন স্বাতত্ত্রা নেই । বাংলা 
গগ্ঠরীতির যে অনর্তিলক্ষ্য ছন্দঃ প্রবাহ 
আছে, মনে হয়, তা এঁর! কেউই 
জানেন না। অথবা মাকিন মুলুকের 
আমদানী করা রীতি অন্থকরণের 


মোহে এর! বাঁংল। গপ্তরীতির বৈশিষ্ট্যকে 


যেন আমল দিতে চান না। শব্দ 
চয়নে কোন সতর্কতা নেই, বাগ গঠন” 


,ভঙ্গীর শ্বাতত্ত্র সম্বন্ধে কোন ধারণা 


নেইউ--এর! বাংলা ভাষাকে এবং 
বাকৃরচনা রীতিকে বেঁকিয়ে-চুরিয়ে 
দ্রমড়িয়ে, ক্রিয়াপদের শ্থান বদল করে 
এক অদ্ভূত ধরণের ফিরিঙ্গিষানা 
বাংলা ভাষায় চালু করেছেন। এর 


যদিও রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী 
প্রভৃতির স্তায় সাহিত্যরধীরা চলতি 


ভাষাকে সাহিত্যের উচ্চ সিংহাসনে 


স্থাপিত করেছেন, তবুও সত্যের 
খাতিরে একথা স্বীকার করতেই হবে 
যে, এ ভাষাকে বিশেষ করে উচ্চ- 
শ্রেণীর সাহিত্য রচনার মাধ্যম করা 


রীতিমত ছুঃসাধ্য। চলতি ভাষার * 


একটি প্রধান গুণ হচ্ছে তার সহজ- 
বোধ্যতা । এদিক দিয়ে তুলনা করে 
সন্দেহ নেই৷ মুখের কথা যেমন 
আমাদের অনুপ্রাণিত করে এমন আর 
কিছুই নয়। কিন্তু এখানে একটি 
বিষষ ন্মরণ রাখতে হবে। সহজ- 
বোধ্যতাইকি সাহিত্য রচনার একমাত্র 
প্রেরণা বলে স্বীকৃত হবে? সাহিত্যিকরা 
সাধু অথবা চলিত যে ভাষা ব্যবহা 
করুন না কেন, তাতে যদি তাদের 
আবেগের প্রকাশ পূর্ণতা 'লাভ করে, 
তবে তাই হবে সাহিত্য । চিন্তা 
কবতে হবে যে. খাঁটি চলতি ভাষা 
অর্থাৎ সংস্কৃত বঞ্জিত প্রাকৃত বা তত্তব, 
দেশী ও বিদেশাগত শবভাগ্তারের 


a আহারের পর 
দিনে দ'ৰার.. 


নিব 2 










পক্ষে সকল বিষয়ের উপযোগী শব্দের 
জোগান দেওয়া সম্ভব কিনা। আমার 
মনে হয়, হাট-মাট-ঘাঠের অনাড়ম্বর 
চলতি ভাষায়" রম্যরচন! বা হালকা 
প্রবন্ধ (যার মূল্য একমাত্র জার্ণা- 
লিষ্টিক ) .প্রভৃতি লেখা চলে, কিন্তু 
উচ্চ সাহিত্য রচনা কিছুতেই এর দ্বারা 
সম্ভব নয়। অবশ রবীন্দ্রনাথের কথা 
আলাদা । তিনি যেদিকে হাত 
বাডিয়েছেন তাই জয় করেছেন। 
কিন্ত সকলেই তো আর রবীন্দ্রনাথ 
নন| চলতি ভাষা ব্যবহারের একটা 
মস্ত সুযোগ আছে। এর জন্ঠকোন 
সারম্বত সাধনার প্রয়োজন নেই। 
শবচমন এবং বাক্য রচনার ক্ষেত্রেও 
সংযম-ও সতর্কতার প্রয়োজন নেই। 
রাস্তার চানাচুরওয়ালার ভাষা পাত্র- 
পাত্রীর মুখ দিয়ে বলালেই হল। 
এতেই তারা মনে করছেন যে, 
বস্তুনিষ্ঠ সাহিত্য রচনা করা হচ্ছে 
কিন্ত বস্তুনিষ্ঠতা যে কেবল ভাষার 
উপর নির্ভর করে না, এ বুদ্ধি তাদের 
কবে হবে? | 

অবশ্য এরকম প্রশ্ন উঠতে পারে 
যে, মানুষের পুরাতনের প্রতি মোহ 
স্বাভাবিক! এতদিনের অভ্যস্ত সাধু- 
ভাষাকে সাহিত্যের চতুঃসীমা থেকে 
বিদায় দিতে স্বতঃই মন সায় দেয় না। 









দু’ চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ্‌ মহা  * 
দ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন )সেবনে আপনার ' 

স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে! ভা 
দ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দি, কাসি 

শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক 


কিন্তু এই প্রশ্নকে এতটা-হালকী ভাবে 
বিচান্ব করা, যায় না। বাউল” 
ভাটিয়ালীর সুর আমাদের আনন্দ দেয় 
নিশ্চয়ই কিন্তু কান পর্যন্তই এক্স 
প্রবেশাধিকার" “মন মহারাঁজকে*- অস্ত 
করতে হলে চাই তানসেনী গ্রপদ । তাই 
সাহিত্যে ক্লাসিক্যাল গার গরয়োজন। 
তা না হলে প্ৰকৃত সাহিত্য মরিকেরা 
রস পাবেন না। এজন সংস্কৃত শব 
থেকে প্রচুর পরিমাণ ওজনে ভারী 
শব্দসম্পদ আহরণ করা দরকার 
অন্তথায় সাহিত্য দূর্বল হয়ে পড়বে । 
তার অন্রভেদী মর্যাদার সিংহাসন 
ভুলুন্ঠিত হবে। প্রকৃতপক্ষে যে 
কয়জন খ্যাতনামা সাহিত্যিক “চলতি 
ভাষার” সাহিত্য বৃচ্পা করছেন, তাঁর! 
কেউই সংস্কৃত শব্দসম্পদ বর্জন 
করেননি । তাদের চলতি ভাষা শুধু 
সাধু ক্রিয়াপদের জায়গায় কথ্যভাষার 
অনুসারে ক্রিয়াপদ ব্যবহারের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ। 

এ প্রবন্ধের উপসংহারে আমি 
বলতে চাই যে, ভবিষ্যতে বাংলা , 
সাহিত্য কোন ভাষায় রচিত হবে তা 
এখনই ধলা সম্ভব নয়। এই পৃথিবীও 
যেমন বিপুলা, কাঁলও তেমনি নিরবধি। 

( শেযাংশ ৬ পৃষ্ঠায়) 









৫) ফলপ্ৰদ ৷ মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা! ও হজমশক্তি বর্ধক ও 


বলকারক টনিক ৷ . দু'টি ওঁষধ একত্র সেবনে 
আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে 

উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নধলন্ধ ' 
স্বাস্থ্য ও কর্শ্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাঁকবে।' 





করে ব্রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্ত্র পর্যন্ত য়ে সব 


ফলে বিগ্ভাসাগর-বক্ষিমচন্্র থেকে সুরু 









অধ্যক্ষ ডাঃ যোচগশ চত্র ঘোষ, এম-এ, 
, এফ)সি,এষ, ( লণ্ডন ), 








প্রখ্যাত গন্ত লেখক বংলা গন্তরীতিকে 
বিশ্বের সাহিত্যের দরবারে প্রতিষ্ঠিত আচার্য্য, ৩৬, গোয়া লপা ড়া /রম,সিএস, (আমেরিকা ), ভাগলপুব 
করে গেছেন»তীদের সামগ্রিক সাধন! |. * * রোড, কলিকাতাঃ৩৭ ২১৬৮৮ কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্বব অধ্যাপক। 
e Cy 
বার্থ হবার উপক্রম তি I i . ‘ 


ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়র্বেদ-|[: 
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সাহিত্যের খবর (১১) 





« পাঞ্জাবী সাহিত্য 


“না কোই বৈরী নাহী বিগানা 
' গল সংগ হম্‌কো বন আই” 
.. [ শ্রীগুক গ্রন্থদাহেব জী ] 
এই পৃথ্রীতে কেউ আমাদের- 
শক্রু নয়, কেউ আমাদের পর নয়, 
স্ম্ীকলে আমাদের কাছে সমান, সকলে 
আমাদের পরম মিত্র । | 
স্বাধীনতা পাবার পরের দশ 
বছরের পাঞ্জাবী" সাহিত্য সমন্ধে 
আলোচনা করতে গেলে সর্বপ্রথম যে * 
নতুন স্থুটি ধরা পড়ে সেট হলে একটি 
সম্যক সমাজচেত্রী ও তীক্ষ শ্রেণী- 
সংঘাতের । আজ থেকে প্রায় এক 
শতাব্দী অগে পাঞ্জাবী সাহিত্যে যে 
নব চেতনার শুত্রপাত হয়েছিল, নতুন 
কড্নেকটি ধারার সংমিশ্রণে সেই ধারাটি 
আজ আরো গভিষ্ীল ; নবজাগরণের 


মধ্যযুয়ীর ভাবধারা ও রহস্তবাদের মূল 
স্থুরটির মধ্যে বাস্তববাদ আর প্রগতি- 
লতার যে একটি সুর মাথা তোলবার 
চেষ্টা করে আসছিল, গত দশ বছরে 
তার সুস্পষ্ট আর তীন্মম আত্মপ্রকাশ 
আমরা দেখতে পাই পাঞ্জাবী 
সাহিত্যে সাম্প্রদায়িক বিক্ষোভের 
বহিজাল! পাঁৱাবকে  বিধবংল ক 
গেলেও, পাঞ্জাবী সাহিত্যে ত একটি 
মতুন_ ধারার সংযোগ- সাধন করে 
গেছে। পাঞ্জাবী সাহিত্য আজ তাই 
আরে! প্রাণময়, আরো জীবনবর্মী | 


কাঁব্যলাহিত্য 

আধুনিক পাঞ্জাবী সাহিত্যে 
নব্যধারার ধারক ও বাহক হিসেবে 
লিলি 
, চলতি ভাষা প্রসঙ্গে 


(৫ম পৃষ্ঠার পর) 

ভিন সাহিত্য রচনার ষ্ট্যাণ্ঠুর্ড কি 
হবে ত! মহাকালই স্থির করবেন। 
চলতি ভাষা নিয়ে এ পর্য্যন্ত খে 

* পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে, তাঁতে sl 
যায়াযে, অক্ষম লৌযুকদের হাতে 
i এ ভাষা সাহিত্যের অগ্রগতির চর্চা 
হয দাড়িয়েছে । চলতি ভাষার 

' নামে নির্ধিচার অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ 
এ সাহিত্যের অন্ততম বিশিষ্ট্য। 
সাহিত্যের এ* ধরণের অবনতির 
প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আবার যদি প্রন 


লেখকের! সাধুভাষার আ্বাশরয় গ্রহণ 
করেন, শ্তাহলে তা আশ্চর্যের বিষয় 


ক 


ned 


হবে না। 4 ্ 
“সবশেষে বলি, প্রত্যেক সাধনায়ই 
অধিক্তরী ভেদ আছে। : সাহিত্য 
সাধনার ক্ষেত্রেও তাই। এজন্তই 
দেখতে পাই যে» এক শ্রেণীর লেখক 
শিব গড়তে গিয়ে বানর গড়ে 
তুলেছেন । এজ তাদের দোবাপেপ 

| _ করেও লাভ নেই। 


৮৮০ 


গুরুনেক সিং 

আমরা ভাই বীর পিং ( ১৮৭২-১৯৫৭) 
-কে দেখতে পাই সবার পুরোভাগে । 
পাঞ্জাবের সস্ত কবি তিনি । আধুনিক 
পাঞ্জাবী সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচন! 
করতে গেলে ভাই বীর সিংএর দান 
সশ্রন্ধ চিত্তে স্বীকাব করতেই হবে। 
আর ঠিক তেমনি ভাবে স্মরণীয় 
পাঞ্জাবী কাব্যসাহিত্যে ' বাস্তববাদের 
পুরোধা হিসাবে কবি পূরণ সিং 
{ ১৮৮১-১৯৩১ ) !- 

প্রগতিশীল ও আধুনিক কবিদের 
মধ্যে সর্বপ্রথম নাম করতে হয় শ্রীমতী 
অমৃতা-প্রীতমের ( ১৯১৯--)। তার 
কবিতা--বিশেষভাবে সাম্প্রদায়িক 
সংঘর্ষবিক্ষোভেব - পটভূমিকায় রচিত 
তীর কবিতা-_সুল্ম্ম মানবীয় অমুভূতি, 
লালিতা ও উপস্থাপনার দিক দিয়ে 
তুলনীয় বলা যায়। ১৯৫. সালে 
ভাই বীর সিংকে তীর “মোরে সাইয়া 
জীও” এবং ১৯৫৬ সালে অমৃতা 
প্লীতমকে  .ডাঁর কবিতা সংগ্রহ 
পতুনেহুডে'র জন্য সাহিত্য আকাদেমীর 
পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করা হয়। 

কবি মোহন ' সিং মাহির 
(১৯০৫--) অমৃতা প্রীতমের বহু 
আগে তাৰ কবিতা সংগ্রহ 
+সাওধে পত্তর* লিখে পাঞ্জাবী 
কাব্য জগতে স্ুপ্রতিষ্টিত হন ; এখনো 
তিনি সমানে লিখে চলেছেন । পাঞ্জাবী 
কাঁবাসাহিত্যে শুধু ' নতুন ভাবধারা 
প্রব্ত নেই নয, আজিকের নতুন নতুন 
গবেষণায়ও ইনি অসাধারণ কৃতিত্ব 
দেখিযেছেন। এ ছাড়াও পাঞ্জাবী 
কাবাকে আগতিশীলতার স্তরে তুলে 
নিয়ে যাওয়ার মূলে আছেন প্রীতম সিং 
সফীর (৯১৬), দর্শন সিং আওয়ার। 
(১৯০৬--), পিয়ারা সিং সহরাঈ 
(১৯১৫--), বলজিৎ তুলসী দেবিন্দর 
সত্যার্থী প্রমুখ কবিবৃন্দ। নতুনদের, 
মধ্যে নাম কর! যেতে পারে সস্তোঘ 
সিং ধীর, অজায়েব চিত্কার, গুরুচরণ 
রামপুরি, যশবস্ত সি আজাদ প্রভৃতির ; 
এদের লেখাব মধ্যে সাবলালতার 
পরিচয় পাওয়া যায়। 
'নাট্যসীহিত্য ৷ 

সাহিত্যের এই শাখাটি পাঞ্জাবী 
সাহিত্যে অপেক্ষাকৃত দুৰ্বল | অধ্যাপক 


ঈশ্বর চন্দ্র নন্দা (১৮৯১) কে 
নিঃসন্দেহে পাঞ্জাবী নাট্যসাহিত্যে 
নবীন ধারার জন্মদাতা বলা ষায়। 


তদানীন্তন গতান্ুগতিকতাকে পরিহার 
করে ইনি দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন 
সমস্তাকে কেন্দ্র করে নাটক রচনায় 


অগ্রসর হন এবং এ বিষয়ে অসাধারণ, 


কৃতিত্বের পরিচুর দেন। বতমানে,, 
পাঞ্জাবীতে পূর্ণ দৈর্ঘ্য নাটকের চেয়ে 
একাক্কিকার সংখ্যাই বেশী। প্রগতি- 
নীল নাট্যকার হিসেবে বলঙ্ঞস্ত গাগা 
| ১৯১৮) এবং মন্ত সিং সেখো 


| 


৫ 


প্রমুখের (১৯০৮) নাম সর্বাগ্রগণ্য। 
শাস্তি আন্দোলনের পটভূমিকায় লেখা 
বলওয়স্ত গার্গীর নাটক ্ুগ 
(পারাবত) এবং সেখোর “কাঁল- 
কার” ( শিল্পী) ছ'টি সার্থক স্থাষ্টি। 
এ ছাড়াও হরচরণ সিং, গুরদয়াল সিং 
খোস্লা, বলবীর সিং, গুরদয়াল সিং 
ফুল, শীল! ভাটিয়া, অমুক সিং ইত্যাদি 
পাঞ্জাবী নাট্যসাহিত্যে কয়েকটি উল্লেখ- 
যোগ্য নাম পার্জাবী কথাসাহিত্যের 
স্বনামধন্ত কথাশিল্পী গুরবক্স সিং এবং 
কতাঁর সিং ছুগগলও কিছু নাটক" 
লিখেছেন। " 


কৃথাসাহিত্য ॥ 


আধুনিক পাঞ্জাবী কথাসাহিত্যের 
পুরোধা হিসেবেও ভাই বীর সিং-এর 
অবদান নিঃসন্দেহে স্বরণীয় । একদিক 
দিয়ে দেখতে গেলে আধুনিক পাঞ্জাবী 
কথাসাহিত্যের স্ত্রপাতই করেন ভাই 
বীর সিং তার প্রথম উপন্তাস 
“সুন্দরী লিখে । 
'_ পাঞ্জাবী কথাসাহিত্যের, ছোটগল্প 
শাখাটি বিশেষ ভাবে সমৃদ্ধ. ছোট- 
গল্লে গুরবক্প লিং (১৮৯৫--), ডক্টর 
মোহন সিং দিওয়ানা (১৮৯১--), 
সর্ভাব সিং চগগল (১৯১৯--) সন্ত সিং 
সেখো (১৯৮৮) প্রমুখ লেখকের 
নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
এদের মধ্যে সব চেয়ে বিখ্যাত ও 
শক্তিশালী লেখক হলেন গুরবক্স সিং। 
পাঞ্জাবী কথাসাহিত্যে সমাজচেতনা 
ও শ্রেণীসৃংঘাত তীর রচনায় সর্বপ্রথম 
প্রত্যক্ষভাবে স্থানলাভ করে। কর্তার 
সিং ছুগগলের রচনায় প্রথমদিকে 
দেহবাদের প্রাধান্ত থাকলেও, - তার 
পরবর্তীকালের রচন! তা থেকে যুক্ত। 
এ ছাড়াও ছোটগল্পের ক্ষেত্রে সুজ্জান 
সিং, লোচন সিং বক্সী, নবতেজ সিং, 
‘লোচন সিং বক্সী, নবতেজ সিং, হরি 
সিং দিল্বর প্রমুখ লেখকদের নাম 
করা যেতে পারে । | 
পাঞ্জাবী উপন্তাস-সাহিত্যের ক্ষেত্রে 
নানক সিংএর (১৮৯৮--) নাম 
- সর্বাগ্রে উল্লেখখ্রেগ্য ।* গত তিরিশ 
বছর ধরে তিনি সমানে উপন্যাস লিখে 
চলেছেন। নানক ধর্সংকে প্রগতিবাদী 
লেখকাঁদের দলে যদিও ফেলা যায় না, 
তবে উপন্তাসের ক্ষেত্রে তিনি এখনো 
পাঞ্জাবের বহু-পঠিত লেখকণ গত 


সাম্প্রদায়িক বিক্ষোভের গটভূমিকায় 


লেখা কর্তার সিং দুগ গলের উপস্তাস 
“নহু তে মাসন*পাস্থাবী সাহিত্যে একটি 


- স্মরণীয় সৃষ্টি । নতুনদের মধ্যে আছেন 


যশোবস্ত সিং কম, নরিন্্রপাল সিং, 

স্করিন্দর সিং নরুলা, প্রমুখ লেখক । 

প্রবন্ধ সাহিত্য || 

১ পাঞ্জীকী দাহিত্যের এই শাখাটি 

অপেক্ষাকৃত হর্বল হলেও এর যঃ 
bd 


সম্বন্ধে নিরাশ হবার কারণ নেই। 
পাঞ্জাবী প্রবন্ধ সাহিত্যে পুরণ সিং, 
তেজা সিং ও গুরবক্স সিং-এর দান 
উলেখযোগ্য। গুৱবন্স সিং-এরঞপ্রবন্ধ 
সংগ্রহ “সাওয়ি তে পদ্ধরি জিন্দ গী” 
এবং অন্ান্ঠ প্রবন্ধ সংগ্রহ পাঞ্জাবী 
সাহিত্যে সার্থক সংযোজন । নরিন্্রপাল 
সিং, স্বর্গীয় হরিম্্র সিং রূপ, লাল 
সিং, কমল! অকালী প্রমুখ লেখকরা 
এই ক্ষেত্রে নতুন পথনির্দেশ করেছেন । 
লঘু প্রবন্ধ রচনায় নরিন্ত্রপাল সিং 
বর্তমানে অপ্রতিঘন্দী লেখক। 
অনুবাদ সাহিত্য ॥ 

সামগ্রিকভাবে পাঞ্জাবী অঙ্বাদ- 
সাহিত্যকে সমৃদ্ধ বলবার উপায় নেই। 
বেশীর ভাগ বইই ইংরাজী থেকে 
অনুদ্দিত। রবীন্দ্রনাথ, বষ্কিমচন্ত্র ও 
শরৎচন্দ্রের অনেক বইই পাঞ্জাবীতে 
অনুদিত হয়েছে ; তবে বেশীর ভাগ 
বইই মূল বাংলা থেকে অনুদিত না 
হবার দরুণ রসগ্রহণে স্বাভাবিকভাবেই 
বাধা পভে। প্রবোধকুমার সান্তালের 
“মহাপ্রস্থানের পথে” ও বিভূতিভূষণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের “আরণ্যক” সম্প্রতি 
পাঞ্জাবীতে অনুদিত হয়েছে। স্বাধী- 
নতা প্রাপ্তির পব ভারতের বিভিন্ন 
ভাষার সাহিত্য পাঞ্জাবীতে অনুবাদ 


_হেলিত। 


শুক্রবার, ১৩ই' পার্চ, ১৯৫১ 





করবার দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া . 
হচ্ছে। এ কাজে অগ্রণী হলেন সাহিত্য 
আকাদেমী। * 


শিশুসাহিত্য ॥ 
পাঞ্জাবী শিশুসাহিত্য চিরকাল অব- ১ 

শিশুপাঠ্য কয়েকটি মাসিক 
পত্রিকা! অবশ্ত পাপ্রাবীতে আছে ; তবে 
বাংলা শিশু পত্রিকার তুলনায় এদের 
মান নেহাথই নগপ্য। পাঞ্জাবীতে 
সত্যিকার শিশুপাঠ্য উপন্তান আজো 
লেখা হয়নি ; পাঞ্জাবী শিশু সাহিত্য 
আজো রূপকথা আর উপকথার মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ। তবে আশার কথা এই যে 
কয়েকজন লক্বপ্রত্তিষ্ঠ লেখক এদিকে 
দৃষ্টি দিয়েছেন এবং কিছু কিছু ভাল 
লেখাও লেখা হচ্ছে।, 


অন্যানিত ৷ 
' পাতিয়ালার “পাঞ্জাবী বিভাগ' এ 
পাঞ্জাবী সাহিত্যের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির ' 
জন্যে অনেক কিছু করেছেন ও 
করছেন। প্রতি বছর শ্রেষ্ঠ কবি ও 
লেখকদের পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা 
ছাডাও এই প্রতিষ্ঠান একটি “পাঞ্জাবী 
কেধি” সম্পাদনার ভারও গ্রহণ 
করেছে। পাঞ্জাব বিশ্বদ্বিস্তালয়ের দানও 
এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । (সমাপ্ত) 


ne 








আাহমদণুৰ চিনি কল নিয়ে 


বীরভূম জেলায় তুমুল ঘান্দোলন ' 


বিপুল অর্থ অপচয়েন্ন অভিযোগ 


আহন্মদপুর চিনির কল নিয়ে জেলায় তুমুল আন্দোলনের 





সষ্টি হয়েছে । আন্দোলনের ও জেলাবাঁসীর উৎকণ্ঠার যে 
বে কোনও কারণ নাই তা আমর! বল্তে পারি ন! । 

চিনি কল হয়ত শেষ পৰ্যন্ত হবে, কিন্তু এই উপলক্ষ্যে যে 
বন্ছটাকা অপচয় হয়েছে ও হচ্ছে, তা নিন্নোন্ধুত সংবাদগুলি 
হ’তে প্রমাণিত হবে। টাকার হিসাবগুলি মোটামুটিভাবে.মিল 


আফিস হ'তে সংগৃহীত ৷ 

প্রকৃত বাৎসরিক হিসাব আহম্মদ- 
পুর অফিসে নাকি থাকে না। অথচ 
ষে হিসাব, সাধারণের অজ্ঞাত থাকার 
কোনও কারণই থাকতে পারে না) 
ভারত সরকার) মিল কর্তৃপক্ষকে, 
বাস্তহারা বসতি তহবিল হতে ২১ লক্ষ 
টাকা দান ক’রেছেন, আর বাংল! 
সরকার ধার দিয়েছেন ১০ লক্ষ টাকা । 
এই ৩১ লক্ষ টাকা ছাড়া, মিল কতৃ- 
পক্ষ ১৩ লক্ষ টাকা শেয়ার বিক্রয় 
ক'রে পেয়োছন । এ ছাড়াও মিলের 
প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয়ের মূল্য মধ্যে 
প্রায় ১৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার জন্ত 
বাল! সরকার দায়ী-হয়ে এ পরিমাণ 
যন্ত্রপাতি বিদেশ হ'তে মিলকে ধারে 
দেবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন। 
মিলের অপর দিকের ১১২টি আবাস 
ঘর যা নির্দিতি দেখা যায়, ও যার জন্য 


. প্রায় ৬২ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে, 
তাও বাঙ্কল! সরকারের ডেভল্পমেণ্ট 


ডিপার্টমেন্ট করে দিয়েছেন । একুনে 


প্রায় ৪ মিল কতৃপক্ষ 


তারপর ঢালাবার কালীন "প্রয়োজনীয় 


পেয়েও, মিলটা দীড় করাতে পারলেন 
না। এ 
যন্ত্রপাতি অবশ্য সব এখনও এসে 
পৌছায় নাই, কিন্ত এলেও যে সে 
যন্ত্রপাতি ছাড়িয়ে ও তা বসিয়ে মিল 
চালু হবে সে সম্ভাবনা কোথায় ? 
অন্ততঃ এখনও ১৫ লক্ষ টাকার 
প্রয়োজন শুধু চালু মিল করতে। 


অর্থ, সেত পরের কথা | 


মাত্র ৩৩ লক্ষ টাকা মুল্যের 
মেসিনারী বসাতে ৬৬ লক্ষ টাকার 
বাবস্থা মিল কতৃর্পিক্ষর হাতে ছিল.! 
তবুও যন্ত্রপাতি বসাস সম্ভব হল না। 


মোটামুটি খরচের হিসাব যা” 
পাওয়া গেছে, তাতে দেখা যায়, | 
অর্ডার দেওয়া মেসিনারীর মূল্য বাবদ 
লাগবে ৩৩ লক্ষ টাকা, যার মোটা” ৰ 
অংশই মেটান হারেছে। ইনসিওরেম্স” 
চার্জ, কাষ্টম ডিউটা, পোষ্টার্ড * 


( শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) , * 


৮ 


৫ 


। 


শুক্রবার, ১৩ই ঘার্চ, ১৯৫৯ 


+ 


ধীরেন হ্ৌমিক 


॥ দর্পণ 


মুখ্যমন্ত্রীর লবণত্দ পরিকল্পন|৷ ও 


k সহরতলী :অঞ্চলের উন্নয়ন 


এ. কলিকাতা মহানগরীর উন্নয়ন 
সম্পর্কে গত কয়েকবসর ষাবৎ 
কলিকাতা কর্পোরেশন ও পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার খানিকটা চেষ্টা করিলেও 
মহানগরীর উন্নয়ন ব্যবস্থার আশামু- 
ষায়ী অগ্রগতি হয় নাই। পৌরসভা 
কর্তৃপক্ষের মধ্যে দল[দলি ও পরি- 
কল্পনার ব্যাপারে তাহাদের অনেকের 
নিষ্ঠার অভাব এবং পরিকল্পনা সম্পর্কে 
সুষ্ঠ ব্যবস্থার অভাবে মহানগরী 
কলিকাতা, বোম্বাই, মাপ্রাজ, দিল্লী 
জঁভূতি নগরীর পশ্চাতে পড়িয়া 
আছে। 
»/ কলিকাতা মহানগরী সুষ্ঠুভাবে 
“গড়িয়া ওঠে নাই--একদিকে বিশালকায় 
প্রাসাদ অপরদিকে পুতিগদ্ধময় ও 
আর্জনাময় বস্তী এই নগরীর বৈশিষ্ট্য । 
একদিকে বিলাসিতার চুড়ান্ত চোখ 
ঝলসানো অঞ্চল অপরদিকে দিনরুপুরে 
অমানিশার অন্ধকার এই মহানগরীতে 
+ ছলভ নহে। প্ইংরেজের আমলে 
চৌরঙ্গী ও পার্ক ট্রাট প্রভৃতি ইংরেজ 
ধনিক বণিক ও শাসক সম্প্রদায়ের 
অধ্যুষিত অঞ্চলের ব্যবস্থা ছিল এক 


গায় চাৱ লক্ষ 



































রে 


জলপাইগুড়ি জেলার অন্ততম চা 
। মালিক জনাব সৈয়ছর রহমান 
পরিবারবর্গসহ পাকিস্থানে পলায়ন 
করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া 
গিয়াছে । জনাব রহমান জলপাই- 
গুড়ির নবাব, কংগ্রেসী এম, এল, সি 


তাচ্নীয । 

সংবাদের বিধরণে প্রকাশ ভারত 
ত্যাগের প্রাক্কালে জনাব রহমান ও 
তাহার আত্মীয়বর্গ তাহাদের দিয়াবাডী 
চা বাগান, প্রাসাদোপম দুইটি বাড়ী, 
বছসংখ্যক ভাড়াটিয়া বাড়ী, বহু একর 
জোত জমি, আসামের দুইটি চা বাগান 
কলিকাতার পার্ক সার্কাস অঞ্চলে অব- 
স্থিত বিরাট বাড়ী প্রভৃতি প্রার চল্লিশ 
লক্ষ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়া সেই 
অর্থও পাকিস্থীনে পাঁচার করিযা লইয়! 
গিয়াছেন। তাহাদের সমগ্র সম্পত্তির 
মধ্যে চা বাগানের কিছু শেয়ার হস্তা- 
স্তরিত হয়.নাই। 

সংবাদে আরও প্রকাশ যে পলাতক 
বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে ভারত সরকারের 
ইস চার লক্ষ টাকা আমুকর পাওন! 


'জনাব মোশারফ হোসেনের বিশিষ্ট. 


রকম আর. ভারতীয়দের বসবাসের 
অঞ্চল ছিল অন্ত ধরণের । স্বাধীনতা 
প্রাপ্তির পর কলিকাতা মহানগরীকে 
সুপরিকল্পিত উপায়ে সুষ্ঠুভাবে গড়িয়া 
তোলা উচিত ছিল-_বিলম্বে হইলেও 
কলিকাতা কর্পোরেশনের উন্নয়ন 
বিভাগ অগ্রণী হুইয়াছে কিন্তু অগ্রগতি 
হইতেছে শব ক গতিতে । 

মহানগরীর" উন্নয়নের ব্যাপারে 
খানিকটা চেষ্টা চলিতেছে ঠিকই কিন্ত 
সেই অনুপাতে সহরতলী উপেক্ষিত। 
১৯৫১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী 
প্রতি একরে পশ্চিমবন্ধে ১১১ জন 
লোকের বাস, এর মধ্যে শতকরা 
১৭ জন সহরাঞ্চলে বাস করে, শতকরা 
৮৩ জন পল্লীতে বাস করে। পশ্চিম 
বঙ্গের প্রায় ₹ অংশ লোক 


কলিকাতা মহানগরীতে বাস করে।, 


এই প্রদেশের জনসংখ্যার বিরাট 
অংশের সহরমুখী পদক্ষেপ বড়ই 
দুশ্চিন্তার বিষয়। সালের 
আদম সুমারী অনুযায়ী কলিকাতার 
বসতি একর প্রতি ১৩৫ জন আর 
বর্তমানে হইবে ১৪০ জন । 


টাক। ত্রায়কর 


১৯৫১ 








| ফাকি দিয় চা মালিকদের 
গ্রাকিন্তান গলায়ন . 
বহু লক্ষ টাকা পাকিস্তানে পাচার 


থাকা সত্বেও জেলা আরকর দপ্তর 
নাকি তাহাদের পাসপোর্ট” সংগ্রহের 
জন্ত প্রয়োজনীয় আয়কর পরিশোধের 
সার্টিফিকেট  দিয়াছেন। কিন্ত 
অন্থসন্ধানে জানা গিয়াছে যে সৈয়ছুর 
রহমানের কাছে এক লক্ষ চব্বিশ 
হাজার দুই শত আটত্রিশ টাকা চব্বিশ 


* নয়া পয়সা! ; সৈয়তুর রহমান গং এর 
কাছে বিরানব্বই হাজার নয়শত চৌদ্দ . 


টাকা এবং পলাতক অপর ব্যক্তি 
ফজলুর রহমানের কাছে এক লক্ষ 
বাষট হাজার চাৎশত বাইশ টাকা 
পঁচিশ নয়া পয়সা মোট তিন লক্ষ 


উনআশি হাজার পাচ শত চুযাত্তর 


টাকা উন পঞ্চাশ নয়! পয়সা আয়কর 
পাওনা আছে । 2 
পলাতক সৈয়দুর রহমান কাঠাল- 
গুড়ি, আলিমাবাদ, নিউ আসাম, 
চুনিয়া সোডা ডায়না, সৈযদাবাদ 
প্রভৃতি চা বাগানের পরিচালক বোর্ড- 


| এর সদন্ত ৷ 


( আলিপুরদুয়ার হইতে প্রকাশিত 
সাপ্তাহিক পত্রিকা প্দাবী'র ১৫ই 
[| 
ফেব্রুয়ারী সংখ্যা ঠা উদ্ধৃত) 


জনম্বান্দ্যের দিকে কোন সম্ভ্রম না 
রাখিয়া কলিকাতার জনসংখ্যা 
ইতিপূর্কোই বহুগুণে বাড়িয়া গিয়াছে 


, এবং এই জনসংখ্যার বিপুল অংশ 


বস্তীতে বাম করে। মহানগরীর 
কোন কোন অংশে একর প্রতি ৩৫০ 
জন লোক বাস করে। অথচ 
কলিকাতার বাহিরেই অন্ত চিত্র দেখা 
যাইবে । কলিকাতার বাহিরে প্রায় 
শতকরা ৪০ ভাগ অঞ্চলের হয় আংশিক 
উন্নয়ন হইয়াছে অথবা মোটেই উন্নয়ন 
হয় নাই। 


কিয়দংশ, টালীগঞ্র, ট্যাংরা এরং 
টালীজনালার গশ্চিমাংশে বিরাট 
পতিত অব্যবহার্যয অঞ্চল পাওয়া 
যাইতেও পারে। এই ' সব অঞ্চলের 
বেশীর ভাগই বর্ষার সময়ে জলম্্ন 
থাকে-_-জলমপ্প থাকার কারণ, এই 
অঞ্চল শুধু নীচু বলিয়া নহে প্রকৃত 
কারণ হইল জল নিঙ্কাষণের তেমন ব্যবস্থা 
নাই। এখনও এই অঞ্চলের জন- 
বসতি খুবই কম। . এই অঞ্চল বর্ষার 
সময় কি রকম অস্বাস্থ্যকর হইয়া 
দাড়ায় তাহা কল্পনাতীত, অথচ এই 
অঞ্চল কলিকাতা কর্পোরেশনের 
অন্তর্গত । কলিকাতা সহরতলীর 
মিউনিসিপালিটির অবস্থা আরও 
শোচনীয়-_একর প্রতি সেখানে 
লোকসংখ্যা গড়পরতায় ২১ জন। 
ইহা অত্যন্ত ছুঃখের- বিষয় যে কলি- 
কাতা মহানগরীর কর্পোরেশন বা 
সহরতলীর মিউনিসিপালিটির এইসব 
অঞ্চলগুলির উন্নয়নের কোন সুষ্ঠ 
পরিকল্পনা নাই। (১) পরিকল্পনার 
দ্বার! এতদ অঞ্চলে ৯1১০ লক্ষ লোকের 
স্থান সঙ্কুলান হইত এবং ও অঞ্চলের 
বর্তমান অধিবাসীদের জন্ স্বাস্থ্যকর 


পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হইত।; 


এবং (২) তাহাতে মহানগরীর 
জনসংখ্যাকে বিকেন্ত্রীত করিয়া দেশের 
কল্যাণ সাধন করা সম্ভব হইত। 
(৩) ইহাতে স্বাস্থ্যেরও উন্নয়ন হইত। 


এই সব পরিকানাকে রপায্নিত 
বৃরিলে সমগ্র পশ্চিমবলেরই কল্যাণ 
হইবে, কারণ কুঁলিকাতার দিকে 
জনসংখ্যা অবিরাম গতিতে চলিতে 
থাকিলে সমগ্র দেশের অকল্যাণ 
হইবে! 
“কল্যাণী” বা “উত্তর লবণহুদদ পরি- 
কল্লায়” প্রচুর অর্থের অপব্যয় হইয়াছে 
বাঁ হইবে। যেঞ্চানে মামুষ বাস 
করিতেছে সেখানকার উন্নয়নের- 
পরিকল্পনা গ্রহণ না ক্রিয়া জনমানব 
শূন্ত অঞ্চলে ' কম্পিত খুমজ্জ রাজকন্যার 
জন্ত প্রাসাদ নির্মাণ করিবার প্রয়াস 
চলিতেছে। নূতন সহর নির্মাণের 
পূর্কেতষেখানে লোকজন আছে এবং 

+ . F 


কলিকাতা মহানগরীর . 
' উন্নয়নের জন্য কাশীপুর ও মানিকতলার- 


পশ্চিমবঙ্গ সকারের সাধের 


ক 





সহরের পরিবেশ আছে সেখানেই 
প্রচেষ্টা করা উচিত। . “কল্যাণীর” 


কথা আর এখন আলোচনা! করিয়া 


লাভ নাই। ৬ 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বহু 
বিঘোষিত “উত্তর লবণ হৃদ” সমন্ধে 


এখন আলোচনা করা যাউক । ২৪০০. 


একর অনুন্নত অঞ্চল লইয়া ইহা সুরু 
হইবে । সেখানে ১,৫০,০০০ লোকের 
স্বানসঙ্কুলানের চেষ্টা হইবে। জমির 
উদ্ধার সাধন , করিতে ৬৫ কোটি 
টাকার প্রয়োজন, রাস্তানির্মাণ, জল- 
সরবরাহ, পয়ঃপ্রণালী এবং আ্মালো 
* ইত্যাদি ব্যবস্থা করিতে আরও ৭'৫ 
কোটি টাকা লাগিবে | উন্নয়নের জন্ত 
সর্ব্বসাকুল্যে সাড়ে তের কোটি টাকার 
প্রয়োজন হইবে। গ্ৃহনির্ম্মাণ এবং 
অন্তান্ত আঙ্কুদঙ্গিক নাগরিক সুবিধা 
' দানের জন্য আরও সাড়ে চুয়াল্লিশ 
কোটি টাকা ব্যয় হইবে । মোট কথা 


বলিতে গেলে কেবল উন্নয়নের জন্তই . 


মাথা পিছু ৯০০ টাকা ও একর প্রতি 
৫৬,১৫০ টাকা খরচ পড়ে এবং সার্ক 
সাকুল্যে মোট, জনপ্রতি ব্যয় হইবে 
৩৮৬৬ টাকা এবং একর প্রতি খরচ 
পড়িবে ২৬১,০৬০ টাঁকা। অপর 
পক্ষে যদি আমরা বুহত্বর কলিকাতার 
ও কলিকাতার আশেপাশের সংলগ্ন 


মিউনিসিপালিটি সমন্ধে-বিচার করি 
তাহা হইলে নিশ্নলিখিত চিত্র দেখিতে 
পাই_(১) 

উল্লিখিত চিত্র হইতে ইহা 
স্পষ্টই তো বুঝা যাইতেছে ২৭,০২১ 
একরে ২,৩১,৩২৭' জন লোকসংখ্যা 
আছে এবং ১৯৫১ সালের আদম- 
স্ুমারী অঙুয়ায়ী গড়পরতায় ২২ জন 
হইবে। বর্তমান আদমসুমারী অন্ু- 
ষায়ী লোক বুদ্ধি ৫০% হইলেও প্রতি 
৪০ অনের বসতি হুইবে । একর প্রতি 
৭৫ জন সীমাবদ্ধ করিয়া দিলেও 





(১) 





টা ্ [| 
আন্ও 
দেওয়। সম্ভব হইবে ৷ 





৯,৪৫,৭৩৫ জনের ঝুাতি : 


এখন আমি সহরতলীর উন্নয়ন * 
বনাম উত্তর হ্রদ পরিকল্পনার তুলনা- এ 


মূলক চিত্র দেওয়ার চেষ্টা করিতেছি। 
তুলনামূলক বিচারে ঢ্রেখ! যাইবে যে 


নূতন জনমানবশুন্ত অঞ্চল *. উন্নয়নর 
পূর্কে যে সব অঞ্চলের মানুষ বিভিন্ন 
অসুবিধায় বিপর্য্যস্ত*-সেখানে তাহাদের 
গ্রয়েজিনান্থগ যোগ 
অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন । (২) 
টালীগঞ্জ জবরদখল কলোনীর 
ভন্ত- কলিকাতা * ,করর্গোরেশনের 
"পরিকল্পনা অনুযায়ী ধা একর 
জমির জন্ত ৪'৬ কোটি টাকা ব্যয় 
অর্থাৎ একর ডি নূতন 
নৃতন পরিকল্পনা গ্রহণ করিবার পূর্বে 
কলিকাতার শহরতলীর বিভিন্ন 
সহরের এবং কলিকাতা মহানগরীর 
সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রয়োজন । দিল্লী; 
বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি নগরীর 
পরিকল্পনা বিভাগ উল্লিখিত নগরী ও 
আশেপাশের অঞ্চলের দুরবস্থা দূর 
করিবার জন্য প্রথম অগ্রসর হইতেছে । 


সহর ছাড়া পল্লীরও ব্যাপক উন্নয়ন 
প্রয়োজন-- ভারতের জনসংখযাকে 


বিকেন্দ্রীত করিতে হইলে গ্রামগুলিতে 
আলো, 'রাস্তাঘাটের ও জনস্বাস্থ্যের 
উন্নয়ন প্রয়োজন--এবং ষে সব কারণে 


মান্থুয গ্রামে বসবাস করিতে চায় না 


সে অসুবিধাগুলি দূর করা প্রয়োজন ! 
গ্রামগ্ডুলিকে অন্ধকারে রাখিয়া ও 
সহরতলীকে অবজ্ঞা রাখিয়া, নুতন 
নূতন নগর পরিকল্পনা ও বৃহৎ অষ্টা- 
লিক! নিৰ্শ্মাণের প্রহসন ত্যাগ করা 
প্রয়োজন। . 


একর জমির অনসংখ্য»(১৯৫৬ সালের , একর প্রতি ' 








ক্রমিক স্থান 
নং পরিমাণ . আদম সুমারী) বনতি 
১ ব্রানগর ২৩৬৮ ৭৭,১২৬ ৩২: * 
২ দমদম ৫৬৮৩ ৮৭,৪৪৯ ১৬ 
৩  গার্ডেনরীচ ২১৮৮ ১,০৯,১৬০ ০ i ৫০ 
৮ সাউথ সুবার্বন ৭৮৭০ ১১০৪১০৫৫ ১৪ 
৫ টালীগঞ্জ ৪৭৬১: ১,৪৯,৮১৭ ৩১ 
৬ টাঁলীজ নালার - 
পশ্চিমে ৩২৮৬ ১,৬২,৬৮৫ * 8৬ 
৭ টেংরা ৮৪৫ 80,৩৫ . 88 
২৭০২১ একর ৭,৩১,১২৭ * গড়ে ২৭ জন 
চনে | 
(২) . 
ক্রমিক পরিকল্পনার উন্নয়নের জন মোট ‘একর জনপ্রতি 
নং গ্রাম "জুমি "সংখ্যা ব্যয় প্রতিব্যয় ব্যয় 
"১ , উত্তর লবণস্রক্নব ২৪০০ ১,৫০,০০০ ৫৮ ২:৪১ লক্ষ ৩৪৮০০ 
KE _ পরিকল্পনা ' ' একর কোটি টাক! 
২। সহরতলী ও কলিকাতার * ॥ 
সন্নিহিত ন্লীচু জমি উন্নয়ন ২৭,০২১ ৭,৩১,৩২৭ ১০৪ ৩৮,৪০০ * ১১০০ 
"কোটি টাক! 
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যা, সেতো বটেই গরুতে ঘাস 
খায় *এ. আধার নতুন কথা কি? 
গরুতে ঘাস্‌ খায়, কুমীর জলে থাকে, 
বেড়াল ম্যাও ম্যাও করে--এসব কথা 
সকলেই জানে। কিন্ত কথা কি 
জানেন? শুধু গরু কেন, আপনি 
আমিও ঘাস খাই) রীতিমত খাই। 
আহা চটবেন না দাদা, খান আপনি 
কোনো সন্দেহ নেই, তবে হয়তো 
সময় সময় টেক পান না কোথায় , 
খেলেন কতটা. খেলেন । 


কি ভাবছেম? আমাব মাথা 
“খারাপ হয়ে গেছে? না মশায়, দিব্যি 
গেলে বলছি, মাথা আমার দিব্যি 
ভালে।। বহাল তবিয়ৎ। তবু 
বলছি ঘাস খাই আমরা । ছণ্টাকার 
পাইলটের মতো রেগুলার সিস্টেমে । 


আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে 

আমার কথাটা বিশ্বাস করা তো দুরের 
কথা, অবিশ্বাস করতে গেলেও যেটুকু 
বিশ্বাসে শুনতে হয় কথাটা তাও 
শোনেন নি। তবু আমার অনুরোধ 
আমি একটু ভ্যাজারাম ভ্যাজারাম 
করছি, দয়া করে শুনুন আমার কথা 
-আর তারপর ঘাস খান কি না 

2 খান তাই ভেবে নাকানি চোবানি খান। 
*  পূৰ্বঘুঘুডালা সংস্কৃতি সংঘের 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখতে গিয়েছিলাম 
একদিন ।, পাড়ার একটি ছেলে 
পাচ _টোকার একটি আমস্ত্রণদিপি 
গছিয়ে দিয়েছিলো | কোথায়, কবে 
অনুষ্ঠানটি হয়েছিলো তা লিখে আর 
আযামিউজমেন্ট ট্যাক্স-বিভাগের 
আযাবিউজুমেন্ট সেক্রেটারীর নুবিধা 


গরু ঘাস খায়. 


করলুম না--আপনারা থিওরীটিক্যালী- 


ধরে রাখুন হয়েছিলো কোথাও একটা। -অতএব আর একটা 
অনুষ্ঠান একটা । কোলকাতায় উদ্বোধনী হোলো। মিধ্যে বললে 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কোথায় হয় বলার বলতে হয়-_ণক যে অসহা লাগছিল 
চেয়ে কোথায় না হয় সেট। বলাই কি বলবো ( আপনাদের মন না 
সুবিধে, কারণ দ্বিতীয় ক্ষেত্রে খুব অল্প রাখলে কি আর কষ্ট করে পড়বেন 
কথায় বলা যাবে জারগাগুলোর নাম । 

বাই, হোক্‌_ছ’টায় আরম্ভ একফাকে বললাম--“ও'কে - দিয়ে 
হওয়ার কথা যে অন্থ্চানের পাক্ষচুয়ালী উদ্বোধনী সংগীত গাওয়ালে কেন? 
ত আটটায় আরম্ভ হলো। সুরুতেই . পরে গাইলে তো অনেকগুলো 
সম্পাদক এক ঘণ্টা ধরে বিলম্বের হেতু আধুনিক গাইতে পারতেন | তোমা- 


বৰ্ণন! করলেন। তারপর ঘোষণা দের ফাংশান তাহলে পশ্চিম খুঘুডাঙ্গা 
করা হোলো £__উদ্বোধনী সংগীত : সংস্কৃতি সজ্যকে ঘোল খাইয়ে ছেড়ে 
চুপচাপ বোস’ । না আমাদের চুপ দিতে পারতো । 


করতে বলা হয় নি, গায়কের নাম ছেলেটি অপূর্ব দৃষ্টিতে তাকালো 


ওটা ৷ কিছুক্ষণ কেটে গেল কিন্ত আমার দিকে |  “ষে তোমারে 
পর্দা আর ওঠে না। মাইক এদিকে দেখিবার পায় অসীম ক্ষমায়' 
চালু হয়ে গেছে, ভেতরের কথোপকথন এইভাবে । বললো £_-“ঘাস খান 


পষ্ট শোনা যাচ্ছে।_ও সব গান নাকি আপনি? চুপচাপ বোসে'র 
আমি জানিনা, আধুনিক হলে গাইতে মামা “কাতুকুত দে’ আমাদের একশো 
পারি।” “সে কি মশাই, উদ্বোধনী টাকা টাদা দিয়েছেন এ কণ্ডিশানে। 
সংগীত আধুনিক হলে কি ভালো বসুন, বন্থন। ফাংশীন শুঙ্ন 1 
দেখায়? না হয় একট। রবীন্দ্রসংগীতই ঘাস থাই কি খাই নাঁ বুঝলুম 
গান ৷’ ‘ওসব গান কে শেখে মশাই? না। কিন্তু দুর স্বরণে আসে তাতে 
ফিল্ড আছে? হ্যা একবার কোরাসে মনে হয় 'আারো অনেকের মনেই 
গেয়েছিলাম বটে ‘দুর্গমগিরি কাস্তার সেদিন এ প্রশ্ন এসেছিলো, তাহলে 
মরু, ছুত্তর পারাবার' ওটা গাইতে তারা প্রত্যেকেই ঘাস খাঁন। 
পারি_তবে পাবলিকে কি নেবে? নি জিনের Act দির 
তাৰ চেয়ে একটা তাল-ফেরতা ধরি, SER রি ভিন পরি 


দেখুন আযাপীল তার কিরকম হয়।' মা-বাপ নেউ। যেখানে সেখানে 
অগত্যা । ্রীনউঠলো | সংস্কৃতির যাত৷ নাচ গান ইত্যাদি ঢুকিয়ে দেওয়া 
রাজা বংলাদেশে তাল-ফেরতা আধুনিক হয়। মা মরা ছেলের বিয়েতে ছেলের 


গান দিয়ে উদ্বোধন হোলো বাবা আর বাঁডীর চাকর রক 'এন 
অনুষ্ঠানের । তবে সৃত্যি বলতে কি রোলের সুরে নাচে? বলবো কি 
আপীল ছিল গানের । -স-সিটি দর্শক সাধারণ হেসে আকুল। সত্যি, 
নিবেদন এলো, আব একটা, আর ওদের হ্রস্ব-উ, দীর্ঘ-উর জ্ঞানটুকুও 

নেই । (আর যাই ধারণা করুন, 














সাম্প্রতিক এক ঘোষণায় প্রকাশ 
যে, টোকাই,সুরাতে জাপানের প্রথম 
পারমাণবিক 
নির্ধাচিত হইমুছে। সাইমন কার্ডস 
লিঃ-এর সহযোগিতায় বৃটেনের জি- 
ই-সি এ সম্পর্কে যে পরিক্রল্পনা পেশ 
করেন ভাহা জাপান এটমিক 


পাওয়ার কোম্পানী কর্তৃক অঙ্ুমোদিত -. 


হইয়াঁছে; এই পরিকল্পনার উপর 
ভিত্তি করিয়াই এক্ষণে চুক্তি সংক্রান্ত 
বিশদ আলোচনা সুরু হইবে। এ 
সম্পর্কে ব্যয়িত, হইবে আনুমানিক 
৩০১০ ০০১০ ০০ ডি 1 
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_ ব্রিটিশ ফা কতৃক 
জাপানেৰ গ্রথম গরমাণবিক 
| শক্তিকে নির্মাণ পৰিকল্পনা 


কেন্দ্র নির্মাণের জঙ্ত 


জি-ই-সি মূল যন্ত্রপাতি সরবরাহ” 
 ঈার্কে দায়ী হইলেও কতকগুলি 


কথাগুলো ব্যাজন্ততি বলে ধরবেন না, 
নিতান্ত ব্যাজার হয়েই বলছি) আর 
তার তুলনায় আমরা? ফিল আপ 
ত্যাগ দি ফিল দি ডিফারেম্দ। 

আপনাদের এ খ নে! ঘাসভক্ষণ 
সম্বন্ধে যেটুকু সন্দেহ আছে সেটুকু 
আর একটু পরে থাকবে না বলেই 
আশঙ্কা করি। 

।ফুলষ্টপ কে+ম্পা্সী র বডবাবু 


ষন্্পাতি* নির্মাণের দায়িত্ব হইবে শপ 7 কিচুকা 


জাপানের কয়েকটি বিশেষ বিশেষ 


আগে। তার এক পালাকে অফিসে 
ফার্মের । চাকরী করিয়ে দিযেছিলেন তিনি । 
শক্তি কেন্দ্রটি নিমিত হইলে এরকম সবাই-ই দেয়! নিন্মুকেরা 


বলে ‘শালা’ ভদ্রলোকের শ্কুল-ফইনাল, 
ম্যাট্রিক এবং এণ্টণাস তিনটেই দেওয়া 
ছিল। পাশ করেন নি- বুদ্ধিমান 
তো--এণ্টান্স পাশ করলে কি আর 
মডারেটেড রি-আযাকট্র কর্তৃক ম্যার্ট্রক বা স্কুল ফ্যইলাল দিতে 
চালিত হইবে । ** পারতেন? যাই*হোক্‌. অফিসেব 
কেন্দ্রটি নিৰ্মান করিতে প্রায় চার** সকলেই ও'র ওপর বেশ চটা ছিলেন 
বৎসর সময় লাগিবে এবং আশা করা কাঁরণ তিনি" নিজে কিছুই কাজ 
যার*১৯৬৩ সালের মাঝামাঝি তাহা করতেন ‘ন-_রিলে করে দিতেন 
শক্তি উৎপাদন কার্য আন্ত করিতে অন্তদের* শ্রাছে। কেউই করে 
পাবে । 'নাকো ফেঁঁনফাস, মারে নাকো টোস- 


| টা 


তাহার বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন 


পুরিমাণ হইবে ১৫০,০০০ কিলোওয়াট। 
কেন্দ্রটি একটি গ্যাস-কুল্ড গ্রাফাইট- 


আঁমার লেখা) । পরিচিত ছেলেটিকে . 


টাস' কারণ কানের সঙ্গে. মাথার 
সম্পর্কটা সকলেরই জানা । অসস্তোষের 
ধোয়া নিয়ে সকলেই দিন কাটাচ্ছিল 
এমন সময় একদিন শোনা গেল 
শালাবাবুর বসন্ত হয়েছে ভীষণ রক- 
মের। অন্তেরা হাঁফ ছেড়ে বাচলো। 
যদি নিতান্তই না টেঁসে যায় একট। 
কিছু সাংঘাতিক -হবেই। হয়তো 
চোখটার মাথা খাবেন কিম্বা হাতটা 


অসাড় হয়ে যাবে । তখন কি আর 
বড়বাবু চাকরীতে রাখতে পারবেন 
তার শালাকে? বডসাহেব মিঃ 


সেমিকোলন, ছোটসাহেব মিঃ কমা, 
এঁরা কি কিছুই বলবেন না? এই 
রকম জল্পন!-কল্পনা যখন চলছে তথন 
একদিন সকলকে হাফ-নিরাশ করে 


খবর এলো শালাদা ভালো হয়েঃগেছে। - 


তবে কানে একদম শুনতে পাচ্ছেন 
না! মুক্ত লয় বন্ধকাঁলা। কানে 
নাশুনতে পেলে চাকরী থাকার যে 
ছিরো-পয়েণ্ট সভাবন। তা সকলেই 
অনুমান করতে পারে । 

কিন্তু সকলের বাড়াভাঁতে মাছের 
মুডো দিযে (দিতে তো হচ্ছে না 
আমায় তাই ওটা ছাইয়ের বদলে 
ব্যবহার করলাম ) শালাবাবু অফিস 
আসতে সরু করলেন। সকলেরই 


চোখ লেডিকেনি হয়ে গেল। 
একজন সাহস করে ( অবশ্য পারমা” 


নেণ্ট হওয়ার পর ) বডবাবুকে সোজা 
জিগেস করে বসল-_স্তার উনিতো 
কানে একদম শুনতে পান না, কি 
করে কাজ করবেন ?' 


আহমদপুলন চিনিকল 


( ৬ুষ্ঠ পৃষ্ঠার পর ) 


রেলফেট বাবদ খরচ হ'ষেছে)৫ লক্ষ 
টাকা, ও মিল তৈয়ারী, মিল সাইটের 
প্রাপ্ত মিল বাড়ী কোঁয়াটার ইত্যাদিতে 
৩২ লক্ষ টাকা। যে ব্রিটিশ 
কোম্পানীটি যন্ত্রপাতি জোগান দিচ্ছেন) 
তাঁদের তরফের ইঞ্জিনিয়ারএর বেতন 
ও অফিস খরচ ইত্যাদিতে গেছে ২4 
লক্ষ টাকা । ৪৪ লক্ষ টাকা এইভাবে 
প্রায় সবই খরচ হ'য়েছে দেখা ষায়। 
বাকী ২২ লক্ষ টাকা অবশ্য বাঙলা 


সরকার নিজেব! খরচ করেছেন বা, 


দায়ী হ'য়ে আছেন। 
এত গেল একট। দিক | অপবদিকে 
অর্থাভাবে মিলের সাংগঠনিক কাজ 
একেবারে অচল ৷ প্রায় ৬ হাজার টাকা 
মাসিক.আহম্মদপুরের রক্ষণাবেক্ষণের 
খরচ, তার মধ্যে বিলাতী কোম্পানীর 
ইঞ্জিনিয়ারকে দিতে হয় প্রার ৪০০০২ । 
তার যোলমাসের কণ্টণক্টের ১২ মাস 
অতীত, বাকী ৪ মাসও বোধ হয় ও 
ভাবেই বসে বসে বেতন দিতে হয় । 
এখন বালা সরক$ব যে চিড়া 
ভিজিয়েছেন, i’ মাখতে এগিয়ে না 


“চিনি দিয়ে খুব করে ঘ্বাটুন। দুধটা 


ক 
শুক্রবার, ১৩ই মার্চ ১৯৫৯ 





বড়বাবু স্মিত হাসলেন, বললেন, . 
“জানো আমাদের একটা কম্গ্রে 
ডিপার্টমেপ্ট আছে?’ 

_হ্যা জানাবো না কেন ? পাব- 
লিকে যেখানে কম্প্েন জানাতে 
আসে।” 

_ “এ ডিপার্টমেন্ট-এ ওকেবদলী 
করে দিয়েছি--ও রও সুবিধে, 
পাবলিকেরও ৷; 


ঘাস খাওয়া ছাড়া সেই কর্মচারীর 
আর উপায় কি বলুন? কোনো 
উপারই নেই । আশা করছি কিছু- 
দিনের মধ্যেই রেডিওর এক আসরে 
আপনারা শুনবেন £- 

মল্লিকা মল্লিকা (গুপ্ত থেকে 
গুপ্তা হয়, মল্লিক থেকে মল্লিকা তো ?) 
আপনি জানতে চেয়েছেন কি করে 
ঘাসের পায়েস তৈরী করা হয়| প্রথমে 
ঘাসগুলিকে কুচি কুচি করে কেটে . 
ফেলুন । একটা বড় পাত্রে সের 
দেড়েক মত দুধ নিয়ে উন্ণুনে চড়িয়ে 
দিন। তারপর তাতে, আন্দাজ মত 



























মরে এলে একপো মত ঘাস.আস্তে 
আন্তে ছেড়ে দিন। নামাবার সময় 
অল্প পেন্ত' বাদাম কিসমিস দিয়ে 
দেবেন। অনেকে আগে ঘাসটা সেদ্ধ 
করে নেয় কিন্তু তাতে ঘাসে যে ' 
ভিটামিন জেড. আছে তা চলে যায় 
তাই সেদ্ধ না করাই ভালো স্বাস্থোর 
দিক থেকে । আমাদের হাতে আর 
একটু সময আছে তাই আর একবার 
বলে দি। প্রথমে ঘাসগুলিকে কুচি 
কুচি করে কেটে 1... -.... 








এলে, জনগণের পাতে তা বুঝি আর 
পড়ে ন।। তা ছাড়া সরকারী স্থত্রে 
দেওয়া ৫৩ লক্ষ টাকার এ ভাবে 
অপচয়ে তাদের দায়িত্বও কম নয়। 

সরকারী সাহায্য ছাড়া, মাত্র ২৫ 
লক্ষ টাকার শেয়ার বিক্রীতে মিলটি 
চলবার কথা ছিল। হয়ত ১২ পক্ষ 
টাকার শেয়ার বিক্রীর এখনও 
অবকাশ ছিল, কিন্তু যেখানে মিলের 
প্রস্তুতি শেষ হ'তেই ১৫ লক্ষ 
সেখীনে 
মিলের কাজ চালাতে যে আরও ঢের 
বেশী অর্থের প্রয়োজন, সে বিষযে 
সন্দেহ নাই। 


টাকা এখনও প্রয়োজন, 


আমাদের মনে হয়, ব্যর্থতার সঞ্চল 
কারণ সুস্পষ্ট ভাবে জনসাধারণের 
কাছে প্রকাশ করাই ছিল মিল 
কর্তৃপক্ষের উচিত। সরকারের অর্থও 
সাধারণের অর্থ, তা নিয়ে ছিনিমিনি 
খেলবার 
নাই । 
( বীঁরতুমের সাপ্তাহিক * বহার 
কথা”র ২৩শে ফেব্রুয়ারী সংখ্যা থৈ 
উদ্ধৃত ) 


কোনও ' অধিকার তাদের 


শুক্রবার, ১৩ই মার্চ ১৯৫৯ 





. গীয়কোয়াড়ের রক্ষাকব গোলাম গ্রামে 





ভারভীয় ক্রিকেট বোর্ডে 


(দর্পণের ক্রীড়া সমালোচক ) 


ধনকুবের বরদারাজের প্রভাবের বিষয় 


নিঃসল্দেহ হওয়া গিয়েছে ।'দাতাজশরাও গায়কোয়াঁড়ের অধিনায়ক নির্ব- 
চনে এই: প্রভাবের মে ইসারা ছিল তার ইণ্গিত আমি. গত ৬ই মার্চের 


+ 'দর্পণে” ধদয়েছিলাম 


1 ইত্যবসরে' বরদারাজ ইংলপ্ডগামশী দলের ম্যানেজার 


মনোনীত হওয়ায় তাঁর প্রভাবের দৃষ্টান্ত ইণ্গিত, ইন্সারার অস্পম্টতার 
উদ্ধে উঠে দিনের আলোর মতো পাঁরম্কার হয়ে দেখা দিয়েছে । এই প্রভাব 
বরদারাজের নামের জোৌলযকে অথবা তাঁর ' ধনভাম্ডারের আকর্ষশকে 
কেন্দ্র করে সষ্টি হয়েছে তা প্রকাশ্যে দানার উপায়.নেই। তবে চোখ, কান 
ও মন খোলা রাখলে' তা অনুমান' করা বোধহয় কান নয় 


বরদারাজের প্রভাব শুধু দাতা- 
জীরাও গায়কোয়াডের অধিনায়কের 

, গসন্লানিত পদপ্রাপ্তির পথ প্রশস্ত 
করেই ক্ষান্ত হয়নি, সে . প্রভাব 
বরদার জয়সিংহ ঘোরপাড়ের 
"  দল্ভূক্তিকয়ণের সহায়তা করেছে। 
বাক্তিজীবনে ঘোরপাডেও দাতান্রীরা- 
ওযের সমগোত্রীয় অর্থাৎ বরদারাজের 
পার্শ্বচর তথা প্রিয়ভাজন ৷ 

সাল থেকে সুরু করে গত পীঁচ- 
ছবছর টেষ্ট অথবা প্রতিনিধিমূলক 

",  অন্তান্ত খেলায় যোগ দেবার তিনি 
অপরিমিত সুযোগ পেয়েছিলেন কিন্ত 
কোনো! ক্ষেত্রেই তিনি চার দলভুক্তির 

দাবী সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। 


১৯৫৩ 


বরং বারে বারে বার্থ হয়ে ভারতীয় 


* দল থেকে ছাটাই হয়ে যাওয়ার অনেক 
নজীর স্থষ্টি করেছেন । ব্যর্থতা ও 
বিফলতার আডালে ঢাক! পড়া সত্বেও 
ঘোরপাডেকে ইংলপ্ড পাঠাতে মনস্থ 
করে অমরনাথ-দত্তরায়-রাম স্বামী 

চু প্রমুখ নির্বাচকেরা অকারণ অনুগ্রহ 
বর্ষণ করেছেন । | 
অকারণ অনুগ্রহ 
অকারণ অনুগ্রহ বর্ষণের ফলে 
দাতাজীরাও অধিনাছক নির্বাচিত 
হয়েছেন . এবং কমপক্ষে আরও 
তিনজনের ইংলণ্ড পরিক্রমার সুযোগ 
ঘটেছে। এই তিনজন হলেন 
হায়দরাবাদের গোলাম আমেদ ও 
জয়সিম! এবং মহারাষ্ট্রের নাদকারনি | 
দাতাজীরাওয়ের অধিনায়ক নির্বাচিত 
হওয়ার মতোই গোলাম আমেদ, 
জয়সিযা ও নাদকারনির দলভুক্ত 








- সাহিত্য শিল্প গংস্কতি সমাবেশ 


॥ ১ / দপণণের প্রতিনিধি ) 
সংস্কৃতির বহুবিস্তত শাখার 
সামগ্রিক উপস্থাপনার জন্য সহরের 
বিশিষ্ট কয়েকজন সংস্কৃতিমান 
নাগরিকের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী 
কমিটি ও ব্যাপ্ত অনুষ্ঠানস্থচী 
* নির্ধারণের উদ্ভোগ পর্ব সুরু হয়েছে। 
শুধু নৃত্যগীত ও নাট্যাহুষ্টানের 
£& আয়োজনই যে সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানের 
* একমাত্র কৃত্য নয় এই বিষয়ে উদ্ভোগীরা 
* 6শেষভাবে সচেতন । উল্লিখিত 
চীংস্থার যাবতীয় জ্ঞাতব্য কার্যালয় ৩এ 
উফ বিড়ন ১ স্কোয়ারে যোগাযোগ করলে 

জানা যেতে পারে 1 


“ 


চরের 


হওয়ার বিশেষ দাবী ছিলনা । তবু 
অগ্নগ্রহ বধিত হলো তীদেরই ওপর 
এবং অনুগ্রহ বর্ষণের বন্তায় ভিম্থ 
মানকড়, হরদিকাঁর, সেনপ্ত&, এমনকি 
রামচাদের যোগ্যতার দাবী ধুয়েমুছে 
গেল । 


রামচাদকে আমি কোনোদিনই 
বলে মনে 
করিনি আজও করিনা, কিন্তু তার 
মনোবলকে প্রশংসা করি ৷ রামচাদের 
ক্রীড়াপদ্ধতি ছিদ্রবিহীন না হুলেও 
তার মানসিক কাঠামোয় সাহসের 
অভাব নেই। সতর্ক না হতে 
পারলেও বেপরোয়া হয়ে উঠতে তার 
আপত্তি নেই। এমন একুজন নিঃশঙ্ক 
খেলোধষাড়ের দলে থাকার 
প্রয়োজনীয়তা ছিল, বিশেষতঃ যখন 
ইংলণ্ডের মাঠে ময়দানে উম্যান- 
টাইসন-স্টেধাম-লোডারের আক্রমণাত্মক 
ভঙ্গীর সামনে ভারতীয় দলকে বারে 
বারে দাডাতে হবে| 


গোলাম বনাম মানকড় 

ভিন্থু মানকড়ের ক্রীড়াশৈলীর 
ধার অবস্তই কিছুটা কমেছে, বয়সও 
তার বেড়েছে। তবুও খেলোয়াড় 
হিসেবে তার মুল্য গোলাম আমেদের 
চেয়ে বেশী। গোলাম শুধু বল করতে 
পারেন, মানকড় বোলিং ও ব্যাটিং, 
ছুই করতে পারেন। সবার উপর 
বয়সে বড় হয়েও মানকরড আজও 
গোলামের মতো “অথর্ব হয়ে 
পড়েননি । কিন্তু সন্তান হিসেবে 
গোলাম দলের বোঝা । সুতরাং 
মানকড়কে পাশ কাটিয়ে গোলামকে 
সমাদরে ‘ইংলণ্ড নিয়ে যাওয়ার 
অর্থ কি? 


অর্থ অবশ্যই আছে, গোপন রাখা 
হলেও গোলামের নির্বাচনের সত্যি 
কারের রহস্ত খুজে বার করাও শক্ত 
নয়। গোলাম আমেদ আসলে 
ইংলণ্ডে গিয়ে অধিনায়ক দাতাজী- 
রাওয়ের “রক্ষাকবচের' কাজ করবেন । 
অধিনায়ক ও সহ অধিনায়কের! 
থাকবেন সামনে আর আড়াল থেকে 
পরোক্ষ অধিনায়কের ভূমিকা নেবেন 
এই গোলাম আমেদ। গোলাম 
নির্বাচকমণ্ডলীর মস্তো প্রিরভাজন, 
তাদের খামধ্রেয়ালী গোলামীপনায় তার 
আপত্তি নেই খেতি ইণ্ডিজের 


নির্বাটকমণগ্ডলীর অনুগ্রহের বন্যায় 
দক্ষ খেলোয়াড়দের দাথী নিশ্চিহ 


বিপক্ষে পাঁচটি টেষ্টে তাকে অধিনায়ক 
মনোনীত করা হয়েছিল। কিন্তু তার 
দুর্বল ধাতটি ভারতের দর্শকেরা বড্ড 
ধরে ফেলছিলেন বলে তিনি নিজেই 
অধিনায়কের পদে ইস্তফা দিয়ে সরে 
পড়েছিলেন। ইংলগ্ডে গিয়ে ভারতীয় 
দর্শকদের সামনে ধরা পড়ার ভয় নেই, 
তাই তিনি দলে ফিরে আসার গোপন 
ষড়যন্ত্রে সম্মতি দিয়েছেন! ভিম্ 


মানকড়কে দিয়ে নির্বাচকেরা তাদের 


খামখেয়ালীর গোলামীপনা করাতে 
পারতেন না। তাই তিনি বাদ পড়ে 
রইলেন। সে কাজে পলি উমরি- 
গড়কেও পাওয়া যাবে না। সুতরাং 
দাতাজীর আড়ালে একজন সিনিয়ার 
খেলোয়াড়ের 'দরকার | গোলাম 
পারবেন সেই অভাব পূরণ করতে । 


বিপদ এড়াতে কৌশল 


মানকড় ও রামটাদদকে দলভুক্ত 
করায় [আর একটি মারাত্মক বিপদ 
ছিল। নির্বাচকমণ্ডলী বেশ চালাকী 
করেই সে বিপদ এড়িয়ে গিয়েছেন । 
মানকড় ও রামচীদ দলে থাকলে 
হয়তো টেষ্ট দলে স্বয়ং অধিনায়ক 
দাতাজীর জায়গায় টান' পড়ে যেতে 
পারতো। কারণ রায়, 
( অথবা আপ্তে ), মনজরেকার, উমরি- 
গড়, বোরদে, তামানে, গোলাম, গুণ্তে 
দেশাই এই হলেন নজন, বাকী ছুটি 
জায়গার জন্তে সেক্ষেত্রে দাবীদার 
থাকতেন অনেকে যথা গায়কোয়াড়, 
মানকড়, রাম্চাদ এবং সুরেন্্রনাথ 
অথবা কপাল সিং। এতগুলি 
খেলোয়াড়ের দাবীর আক্রমণ থেকে 
অধিনায়ক গায়কোয়াড়কে বাঁচিয়ে 
অক্ষত রাখা যেতো কিনা তা ঘোর 
সন্দেহের বিষয়। 


সুযোগে বঞ্চিত সেনগুপ্ত 
সেনগুপ্তের ওপর অবিচার করা 
হয়েছে৷ ঘোরপাড়ে ও নাদকারনিকে 
সামনে রেখে অসক্কোচে বলা যায় 
সেনগুপ্তকে সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখা 
হয়েছে। অনেক লব্বপ্রতিষ্ঠ থেলো- 
যাড়ের চেয়ে সেনগুপ্ত ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের 
বিপক্ষে ভাল খৈলেছিলেন। ওয়েষ্ট 
ইণ্ডিজের বিপক্ষে এবার মাত্র ষে 
তিনজন ‘সেঞ্চুরা’ করেছিলেন সেনগুপ্ত 


শ্রুতি 


কণ্ট/ষ্টর' 


ন! দিয়ে ভবিষ্যত সম্ভাবনাকে আজ 
অঙ্কুরেই নষ্ট করতে চাইছেন । প্রশ্ন 
উঠতে পারে, ষে তিনজন ওপেনিং 
ব্যাটসম্যানের মাঝে সেনগুপ্তের জায়গা 
কোথায়? উত্তরে বলবো যে প্রথম 


ভাড়া অন্ত উইকেটেও কি জায়গা 
খালি পাওয়া যেতো ন! ? আজ যদি 
নাও পাওয়া যায় অদুর ভবিষ্যতেও 
কি তা পাওয়া যাবে না? স্পষ্ট করে 


আরও প্রশ্ন যায ষে মনজরেকার এবং 


পঙ্কজ রায়ের ভবিষ্যতের হেয়ার ! কি 
খুবই দীর্ঘ? 


উপেক্ষিন্ত হয়দিকাঁর 
যে ভবিষ্যতের দোহাই পেডে 


নির্ধাচকমগ্ডলী হায়দরাবাদের জয়-* 


সিমাকে অনুশ্হীত করেছেন সেই 
ভবিষ্যতকে গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি 
বেশী করে দিয়েছেন সেনগুপ্ত এবং 
আমার বিবেচনায় সবচেয়ে বড প্রাতি- 
থেকে গিয়েছে বোম্বাইয়ের 
মনোহর হরদিকারের আচরণে । কিন্তু 
হরদিকার বাদ পডলেন, দলে ঢুকলেন 
জয়সিমা। ওয়েষ্ট ইন্ডিজের সফরকালে 
অনেক বড বড় খেলোয়াডের কীর্তি 
আমাদের নজরে পড়েছে, সে সব 
নজীরের তুলনায় ওই দলের বিপক্ষে 
অন্পখ্যাত হরদিকারের « ভূমিকা 
অবশ্যই ছোট নয়। তাছাড়া জয়সিমা 
প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট মাঠে 
আসার আগেই হৃরদিকার রণলি 
্রফির খেলায় একাই ২০৪ রাণ 
করেছিলেন এবং আমাদেরই চোখের 
সামনে এক ইনিংসে আটটি উইকেট 
পেয়েছিলেন মাত্র'৩৯ রাণের বিনিময়ে 


হায়দারাবাদ প্রীতি 

জয়সিমার ভাগ্য ভাল যে-ত্রিনি 
হায়দারাবাদের খেলোয়াড় । ,- হায়" 
দারাবাদ সম্পর্কে মালা অমরনাথের 
দুর্বলতা রয়েছে, যে অমরমাথ ক্রিকেট 
বোর্ডের শুধু বড পাণ্ডাই নন, লরি 
জয়ের অনুপস্থিতিতে , তিনজন সদন্ত 
বিশিষ্ট  নির্বাচিকমণ্ডলীর তিনিই 
চেয়ারম্যান এবং তীর একার হ 
ভোট ছুটি। অমরনাথ , তহবিল'এ 
হাঁজ।র হাজার টাকা দিয়ে হায়দরাবাদ 
অমরনাথ তথা * ক্রিকেট বোর্ডের 
মন পেয়েছিল 1 তার প্রমাণ বোর্ডের 
গোলামে আসক্তি; ঘাটতি" অঞ্চল 
হায়দারাবাদকে টেষ্ট অনুষ্ঠান কেন্দ্র 4 
রূপে মনোনীত করা এবং সবশেষে 
জযসিমাকে সফরকারী ভারতীয় দলে 
আমন্ত্রিত কর! হর্লিকার অথবা 
সেনগুপ্ত হায়দরাবাদের খেলোয়াড় 
হলে বোধহয় তাঁরা ভারতীয় দল 
থেকে বাদ পড়তেন না। 

ইংলণ্ড সফরে জয়ফিমা অথবা 
হুরুদিকরে ও সেনগুপ্ত ভাল খেলতে 
পারবেন বা পারতেন কিনা তা ছে 
লাভ কি? তার চেয়ে জেনে রাখা 
ভাল যে জয়সিমার বরাত স্ুপ্রসন্ন । 
এই বরাত গড়ে তুলতে হায়দরাবাদ 
এসোসিয়েশনের অথবা ব্যক্তি 
বিশেষের ধন ভাণ্ডার নিয়োজিত, 
হয়েছে কিনা তা কে বলতে পারে? 
জয়সিমা কি ধনীর দুলাল, না দাতাজী 
রাওয়ের মতে! কোনো ধনকুবেরের 
বিশ্বস্ত ও প্রিয় ভাজন ? 








কুরুচি ফেরির বিরুদ্ধে ' 


*...লকলেই ঘণ্টার পর রা 
দাড়াইয়া রহিয়াছে--স্কুল পালাইয়া-- 
বিশেষভাবে বোধ হয় তাহাদের প্রিয় 
নায়ক-নায়িকা দর্শনলাভেরর 
আশায়...» । (সংবাদপত্ৰ থেকে 
উদ্ধত )। 

কিন্তু এই স্কুলের ছাত্রসম্প্রদায়-- 
এরা যে ঘণ্টার পর ঘন্টা তীর্থের 
কাকের মত বিশেষ চিত্রগৃহের 


"সামনে গড়িয়ে থাকে প্রত্যহ, সে 


কি শুধু প্রিয় নায়ক নায়িক্] দর্শনের 
পিপাসায়, না, এঁ নায়ক নায়িকাদ্বয়ের 
অভিনয় নামক মোদক-বিশেষ 
সেবনেচ্ছায়। 

টিকেট বিক্রয় কাউণ্টারের সামনে 
থেকে চোখ ফিরিয়ে আন্গুন আপনি 
ফুটপাথের ধারে_ঠিক চিত্রগৃহটির 


ভাদেরই অন্যতম ও প্রথম, কিন্তু তবু লবীর সামনে । দেখতে পাবেন, যত 


তিনি একবারের্‌ বেশে টেষ্ট খেলার 
সুযোগ পাননি । টি তিনি একজন 


নাগরিক এ পথ দিয়ে যাতায়াত" 


করছে, প্রত্যেকের দৃষ্টিই ঠেকে যাচ্ছে 


ভাল ফিল্ডসম্যান; বয়সে কাঁচা এবং** লবীর ওপর টাঙ্গাঢনো বিরাট প্রচার 


তাজা। সফরকারী * কোনো দলের 
বিপক্ষে প্রথম সুযোগে কোনে৷ তরুণ 
সেঞ্চুরী করলে অন্ত দেশের নিবাচক- 
মণ্ডন্লী কৃতন্ঞচিত্তে তাকে ‘লুফে নিতেন | 
কিন্ত আমাদের নির্বাচকেরা'সে-স্থষোগ 


‘রের সামনে। 


** চিত্রটতে। কেউ বুঁঞ্চিত মুখ ফিরিষে 


নিচ্ছে ঘ্বণায়। কেউ-বা পকেটে 
হাত দিয়ে পয়সার পরিমাণ অনুভব 
ক’রে দাড়িয়ে পড়ছে টিকেট কাউন্টা- 
আর যে হৃর্তাগার 


পয়সা খরচ করবার সামর্থ' নেই, 
সে বেচারা তৃষ্ণা যেটায় শুধু * এ 
প্রচার চিত্রটির দিকে মুগ্ধ নয়নে « 
তাকিয়ে থেকেই । যান-আরোহী 
বাত্রীদের চোখকেও রেহাই - দিচ্ছে 
এ প্রটার চিত্রখানি। * 1 
মনে পড়ছে, কিছুদিন আগে 
অশ্লীল প্রচার চিত্রের বিরুদ্ধে একটি 
চাঞ্চল্য দেখ! দ্রিশ্রেছিল। কিন্তু সে 
সাময়িক চার্ধল্য ফলপ্রস্থ হয়নি । 
বহুদিনের দ্বাগী আসামী অশ্লীল 
বিজ্ঞাপন-চিত্র স্নানুউত্তেজক বাহারে. 
সঙ্জিত হয়ে নিংসঙ্কোচে আবার দেখা 
দিযেছে। সভাদেশের সুস্থ নাগক 
সম্প্রদায়ের তরফ “থেকে সমবেত 
আপত্তি ওঠা উঠিত। 'জানি না, কি 
কারণে “তারা নীরব ।" সরকারও 
উদাসীন । আর লিক্র্যা সেন্সর বোর্ড 
সম্পর্কে কিছু বলা তো নিশ্রয়োজুনই। 
জনপ্রিয় দিনেমাপত্রিকা যেগুলি * 
আছে--তারা অনুরূপ প্রচারপ্চিত্রেরই 


সক্রিয় হিতৈষী। 
অশ্লীলতা ' নেখানে মুষ্টিমেয় 


জন-বিশেষকে প্রভাবান্ধিত, করে, 


* সেখানে আপত্তি ওঠা অনাবশ্তক । 


সি 


Ld 


'শিলংএর টিটি চাঃ 


হৰিজন মদের মনে গমের মনে আতর 


ee কলকাতার ধারে 
কাছেও আসে না। জন্ভা 
সমিতি এখানে নেই বললেই 
চলে, শোভাষীত্রা ন’মাসে 

মাসেও দেখা বাসস নী সুতরাং 
পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধত্তি হাজা- 
মার'ত কথা ওঠেই না--আগে 
কথনো হয়েছে কি না জানতে 
হলে সহরের- 'পুরানে। বাসিন্দা- 
দের জিজ্ঞেস করতে হয়। 

গত ২৪শে ফ্লেক্রয়ারী তাই যখন 
অকস্মাৎ বিধান সভা ভবনের সামনে 
হরিজন মঙ্গছুরদের সঙ্গে পুলিশের 
সংঘর্ষ বাধলো' সমস্ত ব্যাপারটাই 
অভাবনীয়ভাবে ঘটে গেল। সর- 
কারের মান বীচাবার বৃথা চেষ্টায় 
প্রচার দপ্তর হঠাৎ তৎপর হয়ে উঠে 
প্রেলনোট মারফৎ জানালেন যে 
৫০্জন দ্বীলোক সহ প্রায় 
ধাঙ্রের মিছিল পুলিশ বেষ্টনী ভেঙ্গে 
হাঙ্গামা সৃষ্টি করে। 

পুলিশবাজারের ছ’ মাথায় দাড়িয়ে 
সবাই দেখেছে যে স্ত্রীলোক সহ 
৮. রি ৩০জন শিখ ধাঙ্গর শিলং 


২০০ 





(দপণণের প্রতিনিধি ) 


পুলিশকে পিটিয়ে নাস্তানাবুদ করেছে । 
পুলিশ ফায়ার ব্রিগেডের হোসপাইপ 
দিয়ে ধাজরদের ওপর জল চেলে 
“ফেলে তাদের কাবু করবার চেষ্টা 
করে কিন্তু ছু মিনিটের মধ্যেই সেই 
হোস হয়ে যায় ধাজরদের হাতিয়ার । 
শেষ পর্যন্ত কাছ্নে গ্যাস ছেড়ে 


 ধাঙ্জরদের ছত্রভঙ্গ কর! হয় বটে কিন্ত 


গ্যাস দেখেই সমগ্র পুলিশ বাহিনী 


" যে প্রচণ্ড তেজে বিধানসভা ভবনের 


দিকে পৃষ্ট প্রদর্শন করে, তা ষদি 


আপনারা দেখতেন ! 


দুদিন পরে বিধান সভায় এই 
ঘটনার ওপর মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিমলাপ্রসাদ 
চালিহা সাফাই গাইলেন-_তাও কম 
বিচিত্র নয়। ধার্গর শোভাযাত্রার 
নেতা নাকি মদের নেশায় চুর হয়ে 
ছিলেন এবং সে জন্যই যত গোলমাল | 
বেশ কথা £ ধরে নিলাম কোন মাতাল 
নেতার প্ররোচনায় শিখ ধাজরেরা 
সহরের প্রান্তিভঙ্গ করেছিল পুলিশের 
সঙ্গে মারপিট দাঙ্গা বাধিয়েছিল, কিন্ত 
আড়াই ভজন নরনারীর আক্রমণে 
সহব্রের পুলিশ বাহিনী পর্ু্দস্ত হলো, 


F সগ্মাদক মহাশয় সমীপেয়= 


( ৪র্থ পৃষ্ঠার পর ) 
ও হয়; অন্দরানফুলবাড়ী 
(হরির ধাম) কেন্দ্রে বিতরণের .জন্ত 
কিছু বস্তু আসিয়াছে কিন্তু কাটুনী- 


গণের প্রাপ্য ব্লনগুলি কংগ্রেসের . 


স্বজনগণের মধ্যে বিতরণ করা 
হইয়াছে । ইহাও প্রকাশ, বিতরণের 
১ জুন্ত গুঁড়া দুধ ও দিও নাকি কংগ্রেস 
আশ্রিতজনের মধ্যে “বিতরণের ব্যবস্থা 
করা হইঘ্রাছে। 

‘দরিদ্র কাটুনীগণ কুটির শিল্পের 
মাধমে দেশ উন্নয়নের ও স্বাবলম্বী 
হওয়ার যে প্রচেষ্টা গ্রহণ করিয়াছেন 
স্থানীয়, কংগ্রেসের স্থল্পান পোষণনীতি 
তাহাদিগকে উৎনাহহীন*করিবে এবং 
চরখা কেন্দ্রের উদ্দেন্ত ব্যর্থ হইয়য 
য়াইবে। এতদ্বারা দেশ উন্নয়নে 
কংগ্রেসের সহযোগিতার পরিবর্তে 
বিক্লোেধিতাই প্রকাশ পাইবে । 

জনৈকপ্প্রত্যক্ষদর্শী 


. ুফানগঞ্জ, . 
+ ( কোচবিহার 9 


গণগ্রথার, অভিনাগ 

একটি সত্য কথা ঘটন! বলছি। 
* প্রায় পাচ বছর আগে আমার এক 
আত্মীয়ার সঙ্গে জনৈক ডাক্তারের 
বিয়ের প্রস্তাব আসে, আত্মীয়াটির 
অভিভাবকদের এঁকট “জিদ” ছিল 


দেওয়া-থোয়ার ব্যাপারে তীরা যে" 


কার্পণ্য করবেন না এটা বেশ ভাল 
করেই পাব্রপক্ষকে বুঝিয়ে দিয়ে- 
ছিলেন । পাত্রের পিতা কন্তাপক্ষের 
আধিক সাচ্ুন্দযের কথা বিবেচনা 
করে খুব একট! উদারতার ভাণ করে 
বলেন ষে তীরাও কোন প্রকার দাবী 
দাওয়ার বিরোধী। আর মেয়ে 


যখন উচ্চ-শিক্ষিতা এবং চাকুরীর্জীবী, 


তখন সে তো:সংসারের “এ্যাসেট*। 


, এক 


. অবাধ্য হতে পারেন না। 


যে পণ "ছিসেবে নগদ টাক! তারা, 


উকে দেবেন নাসে যদি নামে- 
মাত্র ঘ্যুক টাকাও হয়। তবে অন্তান্ত ] 


রর 
রর . 


ছ'তরফ থেকেই বহুদিন ধরে কথা- 
বাত র পর অবশেষে পাকা তারিখ 
স্থির হ'ল। কন্াপক্ষ বিয়ের জোগাড়- 
স্তর করেন। হঠাৎ বিয়ের পনেরো 
দিন আগে পাত্রের পিতা কন্তাপক্ষকে 
জানান «যে অন্ততঃ পাচশত টাক! 
তাদের নগদ প্রয়োজন,,না হলে বিষে 
সম্ভব নয়। কন্তার অভিভাবঝকও 
তার কথার নড়চড় করবেন না--“না 
পয়সাও নয়-বিয়ে--হুক 
বা না হক।” পপিতৃভক্ত* ছেলেও 
শষ-পধ্যস্ত জানালেন যে তিনি বাপের 
সুতরাং 
শেষ মুহুর্তে বিয়ের প্রস্তাব ভেঙে 
গেল। কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে* যে আরও 
একটা মন ভেঙ্গে গ্রেল এ কথাটা কি 
পাত্র, কি পাত্রের পিতা কেউ একবার 
ভেবে দেখলেন না। 
ইতি , 
করুণা চে 
দত্বপুকুর 


রী 


_কাছুনে গ্যাস দেখে ছনতার সঙ্গে 
পুলিশও আযাবাউট টাৰ্ণ করে দৌড় 
মারলো_তাও কি এ একই 
কারণে? 

মূলভুবী প্রস্তাব বিধান সভায় 
আলোচিত হতে পারেনি কারণ 
স্পীকার প্রীদেবকাস্ত বরুয়া রায় 
দেন যে সমন্ত ঘটনাটাই মাসুলী 
আইন শৃঙ্খলা রক্ষা সংক্রান্ত ) সুতরাং 
খুব বেশী মাথা ঘামাবার মত কিছু 
নয়। এখন জনসাধারণের প্রশ্ন রয়ে 
গেল, শিলং সহরে ত মাতালের 
সংখ্যা কম নয়--এক মাতালের 
কার্ধকলাপেই যদি পুলিশ বাহিনী 
এরকম কাবু হয়ে পড়ে তাহলে যদি 
কথনো ছ তিন জন এক সঙ্গে ক্ষেপে 
ওঠে তখন সহরের কি হাল হবে? 

আরো কথা আছে। ২৮শে 
ফেব্রুয়ারী: বিধানসভায় কমিউনিষ্ট 
সদস্ভ শ্রগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য বলেন 
ষে যাকে নিয়ে এত গোলমাল হরিজন 
মজছুর সজ্ঘের সম্পাদক শ্রীরসময় 
ভট্রাচার্য_তিনি লিখিতভাবে 
জানিয়েছেন যে তার বিরুদ্ধে সরকারী 
অভিযোগ সর্বেব মিথ্যা, . তাকে 
গ্রেপ্তারের পরে কোন ভাক্তারের 
সামনে হাজির কর! হয় নি এব 


মাতাল সাব্যস্ত হওয়ার কথা ওঠেই (' 


না। 

লিখিত বিবৃতিটি স্পীকারের 
মারফৎ সরকারের কাছে পেশ কর! 
হয়। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচালিহা অবস্তা 
কমিউনিষ্ট সদস্তকে বাধা য়ে বলেন 
নেশাগ্রস্ত লোকের পক্ষে জানা সম্ভব 
নয় তিনি কি অবস্থায় ছিলেন বা 
কথন কোথায় তাকে কি উদ্দেশে 
নেওয়া হয়েছিল। বিধানসভায় 
হাসির রোল ওঠে কিন্ত সাধারণ 
লোকের সামনে আরো একটি প্রশ্ন 


জাগে £ এখন কার কথা বিশ্বাস করতে 


হবে? 

এত ঝামেলার মধ্যে বিধানসভার 
বাজেট অধিবেশনের আরস্ত খুব শুভ 
হয় নি। রাজ্যপাল শ্রফজ্জল আলি 
'ৰখন তার, অভিভাষণ প্রাঠ করছিলেন 
“দরজার ফাক দিয়েন কাছনে গ্যাস 
সন্ভাকক্ষে প্রবেশ করতে থাকে । 
চশমার জন্য হয়ত রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী 


এবং আরো, কয়েকজনের তেমন 
অসুবিধে হয় নি কিন্ত অধিকাংশ 


. সদাই ঘন ঘন চ্যেখের জল মুছতে 
ব্যস্ত হয়ে পড়েল-__বক্তুতা তাদের 


ভাল করে শোনা হয় নি। আর 
কোন বিধানসভায় এরকম কীাহনে 
গ্যাসের উঁপদ্ব কখনো হয়েছেঞ্কি 


না জানিনা । ৪ 


না তাহা স্থনিশ্চিত। 
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ধানের ভাগ নিয়ে অশান্তি 


শিলিগুড়ির তরাই অঞ্চল কৃষক 
ও জোঁতদারের মধ্য বিরোধ 


ধানের ভাগ লইয়া সম্প্রতি 


তরাইএর কিছু এলাকায় কৃষক ও . 


জোতদারদের বিরোধ দাঙ্গাহাঙ্গামা ও 
লুঠনের পর্যায়ে আসিয়া পৌছিয়াছে 
এবং ইহার ফলে তরাইএর সর্ব্বত্ 
একটা সন্ত্রাসের' ভাব স্থষ্টি হইয়াছে । 
কয়েকটি স্থানে কম[নিষ্ট পার্টি পরি- 
চালিত কৃষক সমিতির নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ 
ভাবে এবং জোরপূর্বক শত শত 
মন, ধান লুষ্টিত হইয়াছে এবং অনেক 
স্থানে ধান আটক করা হইয়াছে । 
পুলিশ পরে যাইয়া কৃষকদের বাড়ী 
হইতে লুন্ঠিত ধানের কিছু অংশ উদ্ধার 
করিয়াছে ইহাও সংবাদ পাওয়া 
গিয়াছে । এবং বহু কৃষককে এই 
সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। 

কৃষক সমিতির তরফ হইতেও 
বলা হইতেছে যে পুর্বে কতিপয় 
জোতদার কৃষকদের 
না, দিয়া কয়েক স্থানে সমস্ত ধান 
নিজেদের খামারে তুলিয়াছে। স্থানীয় 
কংগ্রেস নেতারা ইহাতে নেতৃত্ব 
করিতেছেন। 

বিরোধের মুল কাঁরপগুপি অনু 
সন্ধান করিলে দেখা যায় ষে সরকারে 
অপিত জমি ও কেনামী সন্দেহ বুক্ত 
জমির ফসল লইয়া এই বিরোধের 
সুত্রপাত। 


সরকার অপিত জমির ধানের 
ভাগ'লইয়! কৃষকর! যে দাবা উঠাইয়াছে 
তাহা সম্পূর্রপে সঙ্গত কারণ 
জোতদারর! এই সমস্ত জমির ধানের 
ভাগ কোনযুক্তিতেই দাবী করিতে 
পারে না। দ্বিতীয়তঃ বেনামী জমি 
সম্পর্কে ইহাই বলা যায় যে তরাইএ 
এই বেনামীর পরিমাণ কম নম্ব। 
বিপুল পরিমাণ জমি বেনামী যে 
করা হইয়াছে তাহা সর্বজন বিদিত । 
এবং ইহার ফলে সরকারে অপিত 
জমির পরিমাণ অত্যন্ত নগুত্ঠ হইয়াছে । 
সরকারের ক্রুটিপূর্ণ আইন, ও সেটেল- 
মেপ্ট, ভূমি সংস্কার দপ্তর প্রভৃতি 
বিভাগের আকাশচুম্বী ছর্নীতির জন্যই 
ইহা হইয়াছে । এই সমস্ত জমির 
ধানের ভাগ লহয়া যে বিরোধ 
হইতেছে'তাহার সমাধান দাঙ্গাহাঙ্গামা 
বা লুটতরাজের মাধ্যমে ষে হইবে 
ধান আটক 
রাখিয়া বা ধানের গোলায় শান্তিপূর্ণ 
উপায়ে সত্যাগ্রহ করিয়া বিরোধের 
নিস্পত্তি করার জন্ত সরকার ও সংশ্লিষ্ট 
জোতদারদের প্রয়োজনীয় কাগজ- 
পত্তর সহ অকুস্থলে উপস্থিতি বাধ্য 
বাধ্য করিতে হইবে! তবৈই সমস্তার 


সমাধান ঘটিবে। 


প্রাপ্য অংশ 


উপরোক্ত দুই শ্রেণী, জমির 
ধানের ভাগ লইয়া বিরোধের স্ুত্রপাত 
হয়, কিন্ত বর্তমানে ইহা বিস্তার 
লাভ করিয়া যাহাদের ছুই তিন 
পাচ দশ বিঘা জমি আছে তাহাদের 
উপরও আঘাত করিতেছে । এই 
শ্রেণীর জমির মালিকদের জোতদার 
বলা যায় না এবং অনেকে নিজের! 
সারা বৎসর এই সামান্ত জমির ফসল 
উৎপাদনের জন্য কৃষকদের সর্ব্তো- 





ভাবে সাহায্য করিয়া আসিতেছে 1৯ . 


আবার .এই অমির ফসলের উপরই 
তাহাদের জীবন ধারণের ব্যয় সম্পূর্ণ- 
রূপে নির্ভরশীল । এই সমস্ত জমির 
ধান আটক করা আযৌতভ্তিক, অসঙ্গত 
এবং ইহা জুলুমের পর্যায়েই পড়ে । 
কৃষক সমিতি বিচার বিবেচনা না 
করিয়া যেভাবে পাইকারী হারে 
জমির ধান আটক ও করার ভজন্ত 
আন্দোলন করিতেছে তাহাতে 
আন্দোলন সফলতা লাভ করিতে 
পারিবে না। বেনামী জমি ও 
সরকারে অপিত জমির ধানের ভাগ 
লইয়া যে কোন শান্তিপূর্ণ আন্দোলন 
বৃহত্তর জনসাধারণের সমর্থন লাভ 
করিবে, কিন্তু হিংসার মাধ্যমে সন্ত্রাস 
সৃষ্টি করিয়া আন্দোলন চালিত হইলে 
তাহা অচিরেই বাধ! প্রাপ্ত হইবে | 


বর্তমান হাঙ্গামা আরম্ভ হবার - 


পর তরাইএর গ্রামাঞ্চলে, সশস্ত্র 
পুলিশের পিকেট বসিয়াছে এবং 


ইহারাও নূতনভাবে আতঙ্ক হষ্টি 
করিয়াছে । স্টুহাও অভিযোগ পাওয়া 
গিয়াছে যে পুলিশ কোনরূপ বিচার 
বিবেচনা ন! করিয়! পাইকারী হারে 
যত্রতত্র গ্রেপ্তার করিতেছে। | 

কৃষক সমিতি ছাড়াও খভিবাড়ী 
থানার অন্তর্গত কয়েকটি এলাকার 
কৃষক পঞ্চায়েতের নেতৃত্বে সরকারে 
অপিত জমির ও বেনামী জমি 


ভাগ জোতদারদের ন! দেওয়ার জন্তু 


শান্তিপূর্ণ ভাবে আন্দোলন হইতেছে। 
মোটকথা বর্তমান 
অবসান দাঙ্গাহাক্রামা বা পুলিশের 
উৎপীড়নের দ্বার! ঘটবে না। ইহার 


অবসান ঘটাইতে হইলে সর- 


কারকে অগ্রণী হইতে হইবে এবং 
ধানের ভাগ যাহাতে 'কষকরা বা 
২1৪ বিঘা! জমির মালিকেরা ঠিক 
মত পায় তাহার জন্য আপোষের 


বিরোধের _ 


A 


+ 


মাধ্যমে ব্যবস্থ৷ গ্রহণ করিতে হুইবে! , 


(পশিবিগুড়ি হইতে প্রকাশিত্‌ 
পত্রিকার ২৪শে ' 


সাপ্তাহিক “সংঘর্ষ” 
ফেব্রুয়ারী সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত ) 
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কিন্তু শ্রীরায়ের উপর ডাঃ রায়ের 
হ অসীম । শ্রীরার তাকে যা 
লেছেন বেদবাকোর মত মুখ্যমন্ত্রী 
তাই আউন্ডে চলেছেন । 

শ্রীনেহর ভদ্রলোক এবং রাজ্জ- 
নীতিতেও পাকা হাত তাঁর। খোলা- 
খুলি সব কথা তিনি বলেছেন বলে 
মনে হচ্ছে না। এর সুযোগ ডাঃ 
ক রায় এবং পশ্চিম বঙ্গ কংগ্রেস নিচ্ছে। 
কারণ, জনসাধারণের মনে যদি 
“বদ্ধমূল ধারণা হয যে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারই এই “অযৌক্তিক” হস্তাস্ত- 
বরের জন্ত দায়ী তবে যেমন এই 
সরকারের তেমনি এই প্রদেশ 
কংগ্রেসের মুখে চুনকালী পড়বে ৷ 
ঝড়ের ভয় 
ও গ্রীনেহর পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনেক 
দূরে থাকেন এবং জনপ্রিয়তা তাঁর 
অসীম। ঝড় ঝাপটা তার উপর 
' পড়লে তার ছু'একমিন কিছু অসুবিধা 
হতে পারে, তবে আত্মরক্ষা তিনি 
করতে পারবেন। কিন্তু এই প্রচণ্ড 
ঝড যদি ডাঃ রায়ের সরকার এবং 





দর্পণ 





রেরুবাড়ী হস্তান্তর প্রস্তাবের দরে কে? 
( ১২শ পৃষ্ঠার পর ) . 


প্রদেশ কংগ্রেসের উপর পড়ে তবে. 


তাদের তচনচ হয়ে বাবার সম্ভাবনা । 
বিশেষ করে যখন কংগ্রেণীদের মধ্যেই 
অসস্তোষ ধূমায়িত হয়েছে । 


প্রদেশ কংগ্রেসের অনেকেই 
জানেন এবং গোপন 
আলোচনায় আগ্রহ সহকারে 


প্রদেশের দাবী ডুবিয়ে এ 
হিরো হয়েছিল। কিন্তু রায়ের 
চাকুরী সম্বন্ধে দুশ্চিন্তার কারণ 
নেই। ডাঃ রায় সার সহায়। 

সেদিন বিধান সভায় শ্রীুবোধ 
বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছেন যে 
চীফ. সেক্রেটারী তীর" ঘরে এমন 
যন্ত্র বসিরেছেন যার সাহাযো ইচ্ছা 
করলেইমন্ত্রীরা রাইটার্স বিল্ডিং থেকে 
টেলিফোনে যে সব কথা বলেন তা 
শুনবে পারেন । * 

যন্ত্র যদি একটা বসানোই হয়ে 
থাকে, তাতে কি? শ্রবায়ের সময় 
কোথায় থে আড়ি পেতে বসে 
থাকবেন? ক্রসওয়ার্ড আছ না? 


সস 





মি 





e 


€@ দর্পণের গল্থ-সমালোচনা বিভাগ ইতিমধ্যেই চিন্তাশীল পাঠ- 


নি্ভাৰ সচিত্ গাপাহিক সংবাদ সাময়িকী 


€ সান এক বৎসরের মধ্যে দর্পণের অসামান্য সাফল্য বাঙ্গলা 
সাময়িকপত্রের হীতহাসে অভূতপূর্ব । 
দর্পণের এই জনাপ্রয়তা.ও সাফল্যের মূলে রয়েছে তার এই 
বৈশিষ্টাগ্যীল-_ 
গুঁদপপি দলনিরপেক্ষ সংবাদপত্র । দর্পণ কোন পাঁজপাঁতির উপর 
নির্ভর করেনা। দর্পণ ব্যদ্ধিজীবী নিম্নতর শ্রেণীর স্বার্থের 
মুখপন্র। চিনির সার রং গলার ভরত জাতির 
জন্ম। 
[বাড দবা্থের পাবে পড়ে যেসব সাদ আনা প্রকাশিত 
হতে পারেনা অথচ যা প্রত্যেক 
অত্যাবশ্যক দর্পণ সেসব সংবাদ 'ননভাঁকভাবে প্রকাশ করে। 
দর্পণ গত এক বৎসরে যবানকার অন্তরাল থেকে যেসব গুরাত্ব" 
পূর্ণ সংবাদ প্রকাশ করেছে এবং যার ফলে বেপরোয়া দুস্কৃত- 
কারশরা দর্পশের বিরুদ্ধে 'বষোদ্গার করেছে তার থেকেই 
গণজশবনে দর্পণের অপাঁরহার্য ভামিকার দাবণ প্রাতান্ঠিত। 


 [চন্তাশীল পাঠকের সহায়ক হতে পারে এমন রাজনোতিক 
অর্থনৌতক, সাহত্য, শিল্প ও সঙ্গীত সম্পার্কত বিষয়ের 
উপর দর্পণ সময়োচিত প্রবন্ধ প্রকাশ করে। 


কের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। 


&শ্রেণ্ড চির সমালোচক শোঁভিক ননয়ামতভাবে দর্পণ চত 
সমালোচনা করে থাকেন। 


* কলকাতার প্রত্যেক সংবাদপন্র বিক্রয়ের ষ্টলে দর্পণ পাওয়া যায় 


দপণের চাঁদার হার 
বাঁ্ষক -- বারো টাকা 
ষান্মাঁসক-_ ছয় টাকা 
প্ৰৈমাঁসক -- তন টাকা 


কলকাতার গ্রাহকদের বাড়াঁতে কাগজ পেশছে দেওয়া হয়। 
এখন চাঁদাও পাঠাতে হবেনা, শুধু নীচের ফরমটি ভার্ত করে 
দর্পণ কার্যালয়ে পাঠিয়ে দিলেই আপনার দরজায় প্রত সপ্তাহে 
দর্পণ নিয়মিত পৌঁছ্‌বে। মাসান্তে মূল্য মাত্র এক টাকা 
আপনার দরজা- থেকেই দর্পণের লোক সংগ্রহ* করে আনবে। 
কাজেই দর্পণের গ্রাহক হওয়াতে আপনার বিন্দূমারও হাঙ্গামা 


. 
. 
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কাঁলকাতা--১৩ 


চিন্তাশীল নাগাঁরকের জানা! 


দ্পর্ণ 


(৯ম পৃষ্ঠার পর ) 


ব্যক্তিগত রুচি আদান প্রদানের 


ক্ষেত্রে আমাদের বলবার কিছু নেই। 
কলকাতায় নাইট ক্লাব আছে, বার 
আছে, চোৌরঙ্গীর ময়দান আছে, 
হোটেলের কেবিন আছে-_-সাধারণ 
মানুষের মনকে তারা তত ব্যাপক- 
ভাবে প্রভাবান্বিত করেনা, যত করে 
এই*ধরণের ছায়াছবি এবং বিশেষত 
তার বিজ্ঞাপন-চিত্র। অশ্লীলতার 
উৎকট প্রচার, যেখানে সর্বাধিক, 
সেখানে সুস্পষ্ট প্রতিবাদ করা অবস্ঠ 
কর্তব্য। 

রুচিবোধহীন দর্শকের কাছে 
স্ুকচি-কুরুচির প্রশ্ন তোল! বৃথা । 
তারা রাজপথে ধর্মীয় শোভাযাত্রায় 
নগ্ন সন্ধ্যাসী দেখে ক্ষিণ-হয়ে ওঠে, 
কিন্তু নির্লজ্জ অসভ্য ছায়াছবিকে তারা 
বয়কট করে না। 

অর্থলোভী প্রযোজকের প্রয়োজন 
অর্থের। তার! এই ধরণের দাবি 
তুলবেই এবং রাজধানী কলকাতার 
প্রকাশ্য রাস্তার সামনে নোংরা ছবি, 
টাঙাবে। রুচিহীন পরিচালকেরও 
উপায় নেই প্রয়োজকের নির্দেশ 
উপেক্ষা করার। অশিক্ষিত ও 
অমার্জিত অভিনেতা-অভিনেত্রী বিন্দু- 
মাত্র অসম্মতি জানাবে না, তাদেরই 
অশোভনভঙ্গী সম্বলিত প্রচারচিত্র 
প্রচারে ৷ সংবাদপত্রগুলি-__যা দের 
হাতে এসব দমন করার ক্ষমতা 
সর্বাধিক, তাবাও ( সম্ভবতঃ বিজ্ঞাপন 
না পাবার ভয়ে) এ ব্যাপারে নিক্রিয়। 

No artist is ever morbid, 
কিন্ত সাধারণ মানুষের morbidityকে 
খুঁচিয়ে জাগিয়ে তুলে যারা 
বেসাতিতে লিপ্--অবাক হই, কোন 
সাহসে তারা শিলী বলে পরিচয় 
দেয় এবং স্বাধীন দেশের নাগরিকরাই 
বা কোন বুদ্ধিতে দেয় তাদের শিল্পীর 
সম্মান। i 


ছাত্র-ছাত্রী এবং সরল-ঘৃদয়. 
মানুষের মনে এরা বিষময় প্রতিক্রিয়ার ' 


কথা ধারা চিন্তা করবেন তাঁরা নিশ্চয় 
আমার মতামতকে অগ্রাহ্ করবেন 
না! জানি না, একজনের প্রতিবাদের 


.ফল কতটুকু । গুবে বুঝতে পারি, 


একজনের গ্রতিব্বদের মধ্যে অনেক 


জনের শুভচেতনা আত্মপ্রকাশ করে। , 


ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির * বিনিময়ে 
সুবৃহৎ সামষ্টির স্বার্থ বিনষ্টির 
যে অপচেষ্টা তারই ব্রিত্বে আমার 
এই * প্ৰতিবাদ | আমার বিশ্বাস এই 
প্রতিবাদ করার স্কায়সঙ্গত অধিকার 
আমার আহে । Fa 
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মৃহাগুরুযের মাবিষাবে মহানগরী রোমাঞ্চিত 
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রিয় সঙ্গী মহামহোপাধ্যায় '' 
বিধুশেখর শান্তী বলেন-- 
দেখতে দেখতে আনন্দময় হয়ে গিয়েছিলাম। কত পয়সা 
লাগবে $£-_আবার দেখতে চাই 
কবিশেখর কালিদাস রায় বলেন__ 
যেমন বৈচিত্র্যময় তেমনি চিত্তাকর্ষক-_আর্টের দিক থেকে ছবিখানি 












অনবগ্ভ। সংলাপ, অভিনয়, গান খুবই সুন্দর হয়েছে । স্থবিখানি 
দেখে বড় আনন্দ পেলাম । কবি নরেন দেব 
বলেন 
$ লরিঢালনা 
ছবিখানি সঙ্গীতমুখর 
তখাহিতী বায় জায়... - ঠাকুরের শৈশব 
সঙ্গীত থেকে সমগ্র জীবন 
জাতি বাগী স্বনিপুণভাবে 
দেখানো হয়েছে 
টি এ হু | 
জুলি দেবী পরিবেশ-স্থষটি ও 
পরাভক্তির বিকাশ 
আমাদের মনকে 
ম্পশ করেছে। . 


বস্ত্র * বাণ৷ ও সুপ্ত আলোছয়া 
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ও প্সংবিধান * বিরোধী* আখা 


সে আলোচন . এখন সম্ভব নয়, 


এই 


জন- 


তবে লীনেহরু কি করে 
চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন, ত 
সাধারণের : জান! উচিত । 
রিপোর্টে কিছু কিছু নেপথ্য তথ্য 
পরিবেশন করা হচ্ছে । . 


এরায়। 
শ্রীরায় যে শুধু ভূতপূর্ব মন্ত্রী এবং 
বর্তমান কংগ্রেপী এম-পি শ্রীমতী 
রেণুকা রায়ের স্বামী তাই নয়, তিনি 
, ডাঃ বিধানচন্্র রায়ের অত্যন্ত স্নেহের 
পাত্র। ডাঃ রায়ের ইচ্ছানুসারে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার 
: বিচক্ষণ চীফ সেক্রেটারী শ্রীন্ুকুমার 
সেনকে হারিয়েছে ১:৫০এ | পশ্চিম: 
বঙ্গ ছাড়তে, বাধ্য হওয়ায় শ্রীসেন 
অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন 
নি।* ভারতের” নির্বাচনী কৃমিশনব 
হয়ে দেশ-বিদেশে যথেষ্ট নাম অর্জন 
করে তিনি এখন চাকুরী থেকে অবসর 
গ্রহণ করেছেন । 
শ্রীসেনকে সরিয়ে যে স্থান শুন্য 
করা হলো তা পুরণ করতে ডাঃ রায় 
স্বভাবতই শ্রীরায়কে এনেছিলেন। 
এতে শ্রীরায় রেভেনিউ বোর্ডের .মেম্বর 
প্রীএস্‌ ব্যানাপ্িকে ডিঙ্গিয়েছিলেন। 
১ শ্রীরায় অগ্ভাবিধি এই. পদে অধিষ্ঠিত 
আছেন। , বাল সরকারের দীর্ঘ 
» ইতিহাসে সম্ভবত এত দীর্ঘ দিন চীফ, 


. সুযোগ আর কেউ পান নি। 


ক্রুসওয়ার্ড 
শ্রীসত্যেন্্রনাথ রায়কে তার 


বড় নরম স্থানে আঘাত করেছিলেন 


কাজ 1ক করেন বলা মুস্কিল, তবে 
প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে কফি হাউসে বসে 
ক্রসওয়াড” পাজল সমাধানে তার 
অদম্য আগ্রহ । 


এই, 


কে? হিরো 'শ্রীনেহর্‌ নন; হিরো, 
হচ্ছেন পশ্চিম বঙ্গা সরকারের প্রধান 
১ (চাঁফ) সেক্রেটারশ শ্রীসত্যেম্্নাথ 


অত্যন্ত. 


ডি নি 
সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করবার 


কাজের পদ্ধতি সমন্ধে এক, বিবৃতিতে . 


গত বছর শ্রীসিখার্থ রায়। : 
তিন্রি বলেছিলেন, আমাদের 
"চীফ সেক্রেটারী সরকারী 


(দপণণের প্রতিনিধি) 


4 কৰাত কিনি হস্তান্তরের প্রস্তাব কাশিত হবার পর পশ্চিম- 
বঙ্গে প্রচণ্ড আলোড়ন স্ষ্টি হয়েছে | বিভিন্ন বামপন্থী দল তো এর বিরুদ্ধে 
আছেই; প্রদেশ কংগ্রেস সে দিন এই প্রস্তাবিত হস্তাস্তরকে “অযৌক্তিক” 


দিয়েছে । গত ডিসেম্বর মাসে 


বামপন্থীদের গীভাপীড়িতে বিধান সভা পাকিস্থানকে বেরুবাড়ী উপহার দেবার 
বিরুদ্ধে সর্বসম্মতিক্রমে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। 

নেহকু-মুন চুক্তির বেরুবাডী সাং্রান্তঁ অংশ সংবিধান বিরোধী কিনা 
অথবা জীন সরকার এক 'তরফাভার্বেই (পশ্চিম বঙ্গের বিধান সভার 
মত গ্রহণ না করে) বেরুবাড়ী পাকিস্তানকে উপহার দিতে পারে কিনা, 
কারণ এই বিষয়ে একটি ঘোকদ্দমা 
* হাইকোর্টের রায়ের অপেক্ষায় আছে । 


দিনের পর দিন শ্রীসত্যেন্্রনাথ 
রায়ের ঘরে ফাইল স্বপীকৃত হয়ে থাকে । 
ফাইল স্ত পীকৃত হোক, ষ্টেটসম্যানে 
প্রকাশিত ক্রসওয়া্ড প্রত্যহ সমাধান 
ন! করলে সম্ভবত তার নিদ্রার ধ্যাঘাত 
হয়। প্রায় প্রতি কাঙ্গেই তাঁর বালক- 
সুলভ চাপল্য আশেপাশে ' চাঞ্চল্য 
সৃষ্টি করে। পোষাকে তীর কখনও 
আড়ম্বর নেই। পায়ে স্তাণ্ডেল এবং 
একট সাধারণ ফুল প্যান্টের উপর 


' আরও সাধারণ একটি হাউয়াইয়ানেই 


তাঁকে দেখা যায় বেশীর ভাগ সময় ; 
হাতে বার্কলী ধা মেপোল বি 
টিন। 


“ছু'ইলে শাস্তি হিতে 

প্রীরায় কাজে অপটু এ কথা কে 
বলবে? একদা * তিনি কলকাতা 
কর্পোরেশনের এডমি নিস্ট্রেটর 
ছিলেন। বাস্তাঘাটে আজও তার 
পরিচয় পাওয়া যায়। ত্বার একচ্ছত্র 
রাজত্বে ডাঃ বায়ের অগাধ স্সেহ 
সত্বও--কলকাতার চেহাবা পাণ্টায় 
নি। কিন্তু তিনি চেষ্টার ক্রেটি করেন 
নি। তার আমলেই রাস্তায় রাস্তার 
ডাষ্টবিনগুলোর উপর ছাপ মেয়ে 
দেওয়া হয়-_-চুইও না, চুইলে 
শান্তি পাইবে । ধাঙ্গর-মেথরদের 
পোয়াবারো 1 এগুলো ছোয়া এবং 
পরিষ্কার করা তাদের কাজ। এত 
বড় সাবধানবাণীর পর তাঁরা এই 


শ্রীরায়ের রাজত্বেই এগুলো থেকে ' 


আরও বেশী দুরে থাকতে সুরু করে । 
শ্বতাবঙ্জাত চাপলা ও বালক হুলভ 
অগভীরতা নিয়েই গত বছর তিনি 
গিয়েছিলেন দিলী-ভারতের 
ব্বাজধানী। সেখানে তখন চলছিল 
ভারত-পাকিস্তান সমস্থা! নিয়ে শ্রুনেহরু 
ও মিঃ মুনের মধ্যে আলোচনা । 
ভারতের প্রতিটি সংশ্লিষ্ট রাজ্য 
_-পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও পাঞ্জাব এবং 
পাকিস্তানের দু'টি গ্রদেশ__পশ্চিমাংশ 


"ও পূর্বাংশ থেকে উচ্চপদ্থ অফিসাররা, 
' উপস্থিত ছিলেন চুদ্লীতে স্ব স্ব প্রধান-.. 


মন্ত্রীদের পরামর্শ দিতে । 
পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও পাপ্রাবের 


,. প্রত্যেকেরই সীমানা সমন্তা আছে 











A 


সান কতৃকি মডার্ণ ইন্ডিয়া প্রেস, | গন ক্ৰয় 





| না. সতান্তৰ গন্তাবের দরে । কে? 
: শ্রীনেহর কর্তৃক আসল ব্যাপার ফাস 


সংলগ্ন পাকিস্তানী প্রদেশের সঙ্গে ৷ 
পশ্চিমবঙ্গের সমস্তার চাইতে আসাম 


এবং পাঞ্জাবের সমস্তাই তীব্রতর 


অন্তত গোলাঁ-গুলি' আদান-প্রদানকে 
যদি প্রধান মাপকাঠি বলে ধরা হয় । 
অথচ, চুক্তিতে সীমানা “অদ্ল- 
বদলের” প্রস্তাব একমাত্র পশ্চিমবঙ্গের 
বেলাতেই হয়েছে । আমরা “ছিট- 
মহল" বিনিময় করে কিছু এলাকা 
হারাঁব। এখানে তবু বিনিময়ের কথা 
বোঝা যায়। কিন্তু বেরুবাড়ী তো 
পাকিস্তানের ছিটমহল নয়. 
স্বাধীনতার দিন থেকে বেক্ষবাড়ী 
ভারত এবং পশ্চিমবঙ্গের অংশ। 
বেকুবাড়ী পাকিস্তানকে উপহার দেয়া 
কেন হবে-? | 
আসাম ও পাঞ্জাব 
দেশবাসীর জানা উচিত যে পাঁক- 
স্থানের তরফে আসাম ও পাঞ্জাবের 
কিছ; কিছু এলাকা দাবী করা 
হয়েছিল। কিন্তু ও দুটি রাজ্যের 
দের এলাকা আমরা ছাড়ব না। যদি 
সহজ সীমানা নির্ধারণের 'জন্য 





কোনো স্থান হাড়তে হয়, তবে 


" সমপাঁরমাণ স্থান প্াাকস্ধানকে 


ছাড়তে হবে। এদের বেলায় তাই 
এলাকা সংক্রান্ত চ্ঠান্ত সম্ভব হয়নি৷ 
হয়েছে একমাত্র পশ্চিম বঙ্গের 
. বেলায় এবং আমরা অনেক এলাকা 
হারিয়েছি। আজকে চীফ সেক্রে- 
চারশ তাঁর দায়িত্ব 'এড়াবার জন্য 
সম্ভব-অসম্ভব যত কসরংই করুন 
না কেন, দেশবাসীর চোখে আর 
‘ধুলো দেয়া চলছে না। 


চুক্তির বিষয় প্রকাশিত হবার - 


পর বামপন্থীরা চেপে ধরলেন, ডাঃ 
রায়কে বিধান সভায় । 
ডাঃ রায় আমতা আমতা করে বললেন, 
বিষয়টি তো আমার পুরোপুরি জানা 


" নাই, সংশ্লিষ্ট অফিসারদের ভিল্ঞেস 
করে পরে জানালেন যে এই চুক্তির - 


বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের অফিসারদের পরামর্শ গ্রহণ 
করে নি। 

এই কথা নিশ্চয়ই চীফ সেক্রেটারী 
ডাঃ রায়কে বুঝিয়েছিলেন। পাকি- 
স্তানের অফিসাররা করাচী ধেকে 
এক বিবৃতি মারফৎ জানালেন যে, 
অফিসারদের পরামর্শ গ্রহণ করা 
হয়েছিল। ' প্রত্যুত্তরে পশ্চিমবঙ্গের 
অফিসারদের (অর্থাৎ চীফ সেক্রেটারীর 
তরফে ) জানান হয় যে, যে কামরায় 





The fate Iron and Steel Company Limited 





 প্রধানমন্ত্ীদ্ধধ আলোচনা চালচুচ্ছিলেন, 


প্রথম দিকে * 


শুক্রবার, ১৩ই মার্চ, ১৯৫১ 


অফিসারদের সেখানে প্রবেশাধিকার 
ছিল না, তারা বাইরে অপেক্ষ! 
করছিলেন । কি অপূর্ব যুক্তি । . 


শ্রীনেহরু কি বলেন? 
শ্রীনেহর; স্বয়ং এই য্যান্তি খণ্ডন 
করেছেন। তিনি সেদিন লোকন্ভবম্ন 
বকেছেন,। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
আঁফসারদের দিল্লীতে ডাকা হয়ে. 
ছল তাঁদের অন্ধকারে রাখবার জনয 
নয়, তাঁদের . সঙ্পো পরামর্শ করার 
জন্য। শ্রীনেহর; আশ্চর্য হয়েছেন 


দেখে যে আজ মাখ্যমল্মণ (ডাঃ রায়) | 








এখানে সহজ প্রশ্ন এই-_কে 
মিথ্যাবাদী--শ্রীনেহরু, ন! আমাদের ন 
চীফ সেক্রেটারী? উত্তর পাঠক ৭ 
নিজেই দিন। আমরা শুধু এইটুকু 
বলি, শ্রীনেহরুর এমন কোন তাগিদ 
ছিল না যে মিছি মিছি শ্রীরায়কে 
দিল্লীতে ডাকিয়ে নিয়ে তাকে কিছু 
মোটা ভ্রমণ ভাতা, পাইয়ে দেবেন। 
পশ্চিম বঙ্গের দীবীকে ডুবিয়ে এসে - * 
প্রধান মন্ত্রীকে দায়ী করার চেষ্টা 


বৃথা । 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


“পা পলি 


বম 3159 বব 
NE; SEE 








সম্পাদক ্রীব্রজেন্দ্নদ্র ভট্টাচার্য 
কলিকাতা--১৩ ইত নং দত বং এনং চিত্তরঞ্জন এঁভানউ, ফঁলকাতা--১৩, দর্পণ কার্যালয় হইতে প্রকাশিত তি 


-খব 


ক 
FY 


বাঙলা দেশের এই অধোগতির জন্য" ীয়ী কে? 


Ho 


শুক্রবার চি মার্চ, ১৯৫৯ 
২৫ নঃ পঃ 





অন্নণ্যে আগুন 


= দপ ণের সংবাদদাতা) 


বাঙ্গালী উদ্বাস্ত পুনর্বাসনের 
শষ ভরসাস্থল দণ্ডকারণ্য পরি- 
শ্রুরনা। চুরি, অনুগ্রহ বিতরণ 
3 অন্যান্য নানাবিধ দুর্নীতির 
ষ্পৃশ্রয়ে এই সমস্যা সমাধানের পথ 
চমশঃ দুর্গমতর হয়ে উঠেছে। 
শ্চাই বাঙ্গালী ডুবে যাওয়া মানুষের 
[ত দওকারণ্য পরিকল্পনাকে 
শ্বাকড়ে ধরে সঙ্কটের গভীরতা 
থকে উদ্ধার পেতে চেয়েছে। 
কন্ত দেশবাসী শুনে হতাশ হবেন 
₹ এই পরিকল্পনা রূপায়ণের 
য্লিত্ব 'প্রধানতঃ যে দুই ব্যক্তির 
ঃপর স্যস্ত তার! পরিকল্পনা পরি- 
[লন ক্ষেত্রকে ব্যক্তিগত 
কান্দলের লীলাভূমি ক 
লেছেন। 
একজন কেক্দ্রীয়, পুনর্বাসন 
জী ভ্রীমেহেরটাদ থান্সা আর 
কজন হচ্ছেন এফ্লেচার, দণ্ড- 
-ারপ্য পরিকল্পনার চীফ আযাড- 
জনিষ্ট্রেটিভ অফিসার । তাদের 
জধ্যে. বর্তমানে যে লম্পর্ক গড়ে 
জ্গঠেছে তা আদ! জার কীচ- 
‘লার সম্পর্ক, অর্থাৎ ভার! এখন 
আদায় কীচকলায়। উভয়ের 
স্প্যকবাকবি জন্প্রতি এমন এক 
রে উঠেছে যে, একজন 
র একজনকে বাগে পেলে 
ডেল না। এর ফলে দণ্ড 
রণ্য পরিকল্পনার কাজে এক 
চলাবস্থার সুষ্টি হতে চলেছে 
এল দর্পণ বিশ্বস্তসৃত্রে জানতে 
সশরেছে। 
একজনের জোর তিনি বিভাগীয় 
টা সর্বেসর্বা তার ধারণা তিনি 
জর ইচ্ছে তাই করতে পারেন! 
স্ত খাল্লাজীর সে ধারণা ব্যর্থ করে 
চন দণ্কারণ্য পরিকল্পনার কর্ণধার 
ফ্লেচার'। কিন্তু ফ্রেচার সাহেব 
স্পা সঙ্গে লড়বার মত ' কোমরের 
ণ ( শেষাংশ ৭য় পৃষ্ঠায় ) 





বিধান রায় বাঙ্ানীবে 
নে দিতে অক্ষম 


. et 


এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে বাঙ্গলাদেশে ডাঃ বধানচন্দ্র রায়ের মুখ্যমান্মত্বের 
দিন শেষ হয়ে আসছে। প্রকৃতপক্ষে, ১৯৫৯ সালের প্রথম ভাগে দাঁড়ুয়ে 
সেই শেষাঁদন বোধহয় স্পষ্ট গোণা যায়। এবং সেই অবসানের সূচনা হিসা- 


বেইএ্যাডামনন্ট্রেশনে ডাঃ রায়ের গলদ একাঁদকে যেমন স্পম্টতর হচ্ছে, 
অন্যাদকে তাঁর কনদ্রোল, তাঁর ধমক, পার্টি এবং মাল্পসভাকে আরও কুঁক্ষি- 


- গত করার চেষ্টা, আরও কেন্দ্রকরণ, আরও একনায়কত্ব--অবক্ষয়ের এই 


লক্ষণগ্যীল প্রকট হয়েছে। 

কিন্তু সংখ্যাগারষ্ঠ কংগ্রেস দলের অধিকাংশের অক্ষমতা এমন একটা 
অবস্থার সম্ট করেছে__ রাজনীতি এমন অবোধ, অস্বাবলম্বী বালকের 
ন্যায় বিধানবাবুর দরজায় কৃপাপ্রার্থী হয়ে আছে, সংবাদপত্র এত নীরব, 
জনমত অসন্তুষ্ট এবং এমন হতাশ যে, আশঙ্কা হয়, তাঁর মুখ্যমাল্িত্বের 
অবসান দেশের চরম দুর্ভাগ্যের মধ্য দিয়ে আসবে। 

এই জন্যই আমরা: বলেছিলাম, বাঙ্গালাদেশের রাজনপীতি প্রস্তুত হও। 
দুর্ভাগ্যকে এমনভাবে ডেকে এনোনা, তোমার দেশে লোকের অভাব নেই। 
দুইটি জিনিষ আজ দরকার-_ এই মুখ্মন্তপীটিকে চেনো, তাঁর একাঁট 
ফ্ান্তশশল পাঁরমাপ কর। এবং অন্যাদকে বাঙ্গালার সমস্ত শন্তি ও প্রাতভার 
সমন্বয়ের দ্বারা সকল পার্ট'র উর্দ্ধে "জাতীয় মান্মিসভার” পথ প্রস্তুত 


কর! 
/ 


ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ রায় সম্বন্ধে একটি জিনিষ আজ দরকার-__যুক্তি- 
সঙ্গতভাবে তাঁর পরিমাপ করা, তাঁর চরিত্রের, তীর ব্যক্তিত্বের, তার 
প্রশাসনিক দক্ষতার এবং সর্বোপরি তার নেতৃত্বের । 

সাম্প্রতিক কালে তাকে আশ্রয় ক'রে বহুবিধ অলৌকিক বিশ্বাসের 
জন্ম হয়েছে এবং বৃহৎ সংবাদপত্রগুলি প্রধানত এই কার্ষে সহায়তা 
করেছেন। বাঙ্গালদেশের বহুবিধ দুর্ভাগ্যের মধ্যে এইটি একটি। 
এই যে তাঁকে নিয়ে, পাহাড়পুরের দৈব চিকিৎসার ম্যায় অলৌকিক 
প্রচারকার্য দীর্ঘকাল চালানো হয়েছে, ald সবচেয়ে বড় ক্ষতি 
দুইদিক থেকে ঘটেছে। 

প্রথমত, ডাঃ. রায় একটি 
নৈরাশ্তের জন্ম দিয়েছেন। এক 


জহলাদ। অথবা বাজলাদেশের সর্ব- 
প্রকার সর্বনাশ সাধনের জন্ত তিনি 


রাজ্যেও ঘটে 


কথায় তিনি বাঙ্গালীর আত্মবিশ্বাস 
ও সক্ষম নেতৃত্বের গোড়ায় কুঠারাঘাত 
করেছেন। তাকে বড় করার 
খাতিরে গোটা জাতির সমস্ত 


প্রতিভাকে খর্ব করে বল! হয়েছে যে, 
তিনি না থাকলে বাঙ্গলাদেশে আর. 


কেউ থাকল না।. আমরা! এই 


নৈরাস্ঠকে আঘাত করতে চাই। 


দ্বিতীয়ত, যে সমস্ত ধিরোধী দল 
এই অলৌকিক প্রচারকার্ষের চাপে 
মাথা তুলতে পারেন নি তাদের সমস্ত 
ক্ষমতা ও রাজনৈতিক প্রচারকার্ধ 
প্রবাহিত হয়েছে যুক্তিবাদের বাইরে । 


কারণ, এদের বান্তব অভিজ্ঞতা" 


হয়েছিল যে, ডাঃ রায়ের ছোটোখাটো 
অক্ষমতার কথা বললে, অথবা তার 


যুক্তিবাদী কোনো সমালোচনা করলে 


সাধারণ লোক সে কথায় কর্ণপাত 
করবে না। কাজ্জেই একশ্রেণীর উগ্র 
সমালোচনা জর্চালাভ হিরেছে, যে 
সমালোচনায় ডাঃ রায়. জহলারদ ও 
বিভীষিকার স্থান নিরম়েছেন। 

আম্বরা বলি না যে, তিনি 


একজন বদ্ধপরিকর 21190 1 এবং 
একথাও বলিন! কিছু কিছু অশিক্ষিত 
কংগ্রেসী পারিষদেরা যেকথা বলেন, 
ডাঃ, রায়ই 'বাগলাদেশের একমাত্র 
ত্রাণকর্তী ৷ 


আমরা বলি “যে, "তিনি অক্ষম 
এযাভমিনস্ট্রেটর ; তিনি সুনীতি ও 
বিবেকের পল্লায়া করেন না) ) 
বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত, শ্রেণীকে নেতৃত্ব 
দিতে হলে যে উদার, প্রশন্ত 
চিন্তা ও ভাবাদর্শ প্রয়োজন, তার 
উপযুক্ত শিক্ষা বা প্রস্ততি তার 
নেই; তিনি উনবিংশ , শতাব্দীর 
একজন সাধারণ লিবারেল মাত্র 


এবং অধুনা শিল্পপতির স্বার্থের 
দ্বারা তিনি কবলিত ;, 


আমরা আরও বলি যে, . 
বিধানচন্দ্ৰ রায় নিজে ,এমন 

অনেক দুষ্কৃতি ও ছুর্নাতির আশ্রয় 

নিয়েছেন, যার দরুণ তীর পক্ষে 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় )' 





টি চিনিরিনের ঘয়ালে 
শীকারের অন্যায় রস 


বাঙ্গল৷ (দশে গণতন্ত্রের প্রহসন. 
(দর্পণের পরিষদীয় পর্যবেক্ষক ) | 
কংগ্রেস পালামেন্টারশী পার্টির একটি বৈঠকে রবিবার সিদ্ধান্ত 


করা হয় যে,ণ্তাঁরা 


অনাচ্থা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেবেন। 


অর্থাৎ স্পীকারকে কংগ্রেসের সমদ্ত ভোটশান্তর ম্বারা সমর্থন করা হবে।" 
'_ এই িদ্ধান্তটি সংবাদপন্রেও বলতে গেলে বেরোয়ান। কারণ 
পার্টির বৈঠক ডেকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের বোধকাঁর কোনো প্রয়ো্ীনই 
' ছিলনা। এবং সির্দ্ধান্তাঁট কংগ্রেসের ভিতরে-বা বাইরে ০ 


অস্মবিত নয়। 


কিন্তু যেভাবে এই পার্টির বৈঠক 
হয়েছে এবং যেভাবে ভোটদানের 
সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়েছে, গণতন্ত্রের 
এত বড় একটি প্রহসন সচরাচর এই 
না। ২০শে মার্চ 
বাঙ্গালাদেশের পালণমেপ্টারী ইতিহাসে 
বড় অক্ষরেই লিখিত হবে, কিন্তু 
এরতিহাসিকেরা বোধহয় গণতন্ত্রে 
প্রতি এই প্রকাণ্ড ঠান্টাটি আরও বড় 
অক্ষরে লিখবেন । 


ছানুছ্াত্রীদের 
সংক্রান্ত 








এবং শতকরা ৩০ পচুচ্টকর, 
খাদ্যের অভাবে জশীর্শ।" 


প্রসশ্তান 


(দর্পণের প্রতিনিধি ) 


পশ্চিম বলো স্কুলের ছাত্র প্রণয়ন এবং প্রাথমিক গু মাধ্য- 

ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ৬০ জন 'মিক বিদ্যালক্নগণীলকে 

কোন না কোন রোগে ভুগছে আওতায় আগ্ক্সন; বা 
ছাত্রছাদ্বগদের 


এই শোচনীয় রাড 
প্রীত দৃষ্টি আকর্ষণ করে রাজ্য লয় সংলগ্ন ক্লানক অথবা হাস- * 
বিষান সভার কয়েকজন বিরোধ পাতালে রোগের 
সদস্যের পক্ষ থেকে একটি ব্যবস্থা এবং (৪) ছাত্রছাত্রীদের 


টি 


বিবার বেলা ৩য় পার্টির এই 
জরুরী বৈঠক ডাক! হুল, নোটিশ 
সেদিন খবরের কাগজে সকাল বেলা” * 
ছাপ! ইয়েছিল। তার আগের দিন 
শনিবার বিধানসভার 'অধিবেশন ছিল 
না। সাদশ্তেরা সরকারের দ্বার] 
নিমন্ত্িত হয়ে ছুর্গীপুর কোক্‌ ও ভেনের 
উদ্বোধন দেখতে গিয়েছিলেন | শনি-' 
বার এ ছুটি ও প্রমোদভ্রমণ এবং. 
( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


উহার 


অন্তর 


* পরণক্ষা; (৩) ৰ, নক শি 


[চিকিৎসার 


২" 





' . উ্ীন্দেত্ছেল্কত জ্ভ'স্শিম্আল্ ! 


সম্প্রতি লগ্ুনের সানডে টাইমস্‌ 
পত্রিকায় পশ্চিম পাকিস্থানে মার্কিন 
সামরিক ঘাঁটির অবস্থিতি নির্দেশ করে 
এক .'চাঞ্চল্যকর মানচিত্র প্রকাশিত 
হয়েছে । ভারতে মাকিন রাষ্ট্রদূত 
পররাষ্ট্র মন্ত্রঃলয়ের নিকট প্রেরিত 
এক লিপি মারফত অবশ্ত পশ্চিম 


পাকিস্থানে মার্ষিন ক্ষেপণাস্ত্র বা 
"সামরিক ঘাঁটির অস্তিত্ব সরাসরি 
অস্বীকীর কর্টেছেন। 


কিন্ত সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তে 
এবং ভারতের অন্তান্ত স্থানে 
পাকিস্থানীদের সশস্ত্র আক্রমণ, সীমাস্ত 
এলাকায় পরিখা খনন ও সামরিক 
ঘাটি বসানো, ভারতীয় এলাক! হওয়া 
‘সত্বেও টুকেরগ্রাম পাক্‌ দখলে রাখ! 
প্রভৃতি ঘটনার দ্বারা পাক রাষ্ট্রের 
মদদগার হিসাবে মাকিন সামরিক 
সাহায্যের সম্ভাবনা হেসে উড়িয়ে 
- দেওয়া যায়না । কিছুদিন আগে যে 
পাক্‌ মাকিন দ্বিপাক্ষিক সামরিক চুক্তি- 
সম্পন্ন হয়েছে--ত এই সম্দেহকেই দৃঢ় 
করে। মার্চিন পররাষ্ট্র দপ্তর এ 
সম্বন্ধে নিদ্দি কোন কথা না বলে 
এড়িয়ে যাওয়ার কৌশল অবলম্বন 
করেছেন। | 
"i গত ১৬ই মার্চ লোকসভায় ভারত 
সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বাজেট 
সম্পর্কে আলোচনা সুরু হলে কয়েকজন 
সদস্ত ওঁ চুক্তি সম্পর্কে মাকিন.সরকার 
ভারত সরকারকে ষে আশ্বাস 


দিয়েছেন (অর্থাৎ উহ! ভারতের ; 


বিরুদ্ধে প্রয়োগ কর! হবে না) তাতে 
সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং উহার 
বিরুদ্ধে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট দৃঢ় 
প্রতিবাদ জআ্াপনের . জন্ত 
অনুরোধ জানান। | 
জানিনা প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহর [ক 
, নাতি অনুসরণ কাঁরবেন। সম্ভবতঃ 
তান ভার সেই পুরানো নীতি অর্থাৎ 
মাঁকন ফুক্তরাষ্ট্রের আশ্বাস কে 
বেদবাকচমনে করে এ সম্পর্কে আর 
থা থামানেন না। কিন্তু ভারত 
সরকার . "যদি এ ব্যাপ্লারে চুপচাপ 
থাকার নীতি অনুসরণ করেন, তাহলে 


ভাবে 


রাষ্ট্রনীতির দিক থেকে -ষে এক মস্ত. 


তুল করবেন তাতে সন্দেহ নেই। 
সানডে টাইমূসে ষে মানচিত্র প্রকাশিত 
হয়েছে তার যাথার্থয সম্পর্কে সংশয়ামিত 
হওয়ার কোন কাঁরণ আছে বলে মনে 
করি নাঁ। পাক্‌-মাকিন ঘিপাক্ষিক 
- চুক্তি যে ভারতের নিরাপত্তার পরিপন্থী 


 থাকে। 


এ'সম্পর্কে কারুর দ্বিমত নেই, এমন 


কি প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুও না। কিন্তু ূ 


তা সত্বেও প্রধানমন্ত্রী এ চুক্তির 
বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট 
জোরালো প্রতিবাদ জানাচ্ছেন না 
কেন, তা আমাদের বুদ্ধির বাইরে । 


*সীমান্ত এলাকায় হামলাগুলিতে 
য়াফিন অন্ত্রশস্র ব্যাপকভাবে ' ব্যবহার 
করা হচ্ছে। সাময়িক চুক্তির দ্বারা 
প্রাপ্ত অস্ত্রশস্ত্রই যে ভারতের বিরুদ্ধে 
প্রয়োগ করা হচ্ছে সে বিষয়ে সংশয়ের 
কোন 'কারণ নেই। পাকিস্থান 
পৈশাচিক উল্লাসে মার্কিন বুলেট 
ভারতের নাগরিকদের লক্ষ্য করে 
ছুড়ে নিশান! পাকা করছে, আর 
ভারত সরকার বা পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
আত্মগোপান করে আঁছেন। * 


উট পাখি মনে করে যে, বালির 
মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দিলেই শক্র আর 
তার সন্ধান পাবে না। পাকিস্থানী 
হামলা সম্পর্কে সরকারী মনোভাবও 
অনেকটা এই পর্যায়ের, অন্তথায় 
পাক্‌ সেনাবাহিনীর ভারতীয় এলাকা 
টুকেরগ্রামে ্বস্থিতি কি ভাবে 
সম্ভব হতে পারেন " 


আমাদের প্রধান মন্ত্রীর পররাষ্ট্র 
নীতি নাকি এমনই একটি আজব 
পদার্থ যার দিকে সারা ছুনিগ্রা চোখ 
ছানাবড়া* করে হা করে তাকিয়ে, 
কিন্ত প্রতিবেশী রাষ্ট্র 
পাকিস্থান ষে দিনের পর দিন ভারত 
রাষ্ট্রের সঙ্গে দুষমনা করে চলেছে, 
তা নিরাকরণ করা ভার পক্ষে সম্ভব 
হচ্ছে না। | 
খয়রাত করে পকিস্থানকে থামিয়ে 
রাখার চেষ্টাহ, প্রধান মক্্রী করে 
চলেছেন । এহ প্রসর্দে একটি 
সংস্কতু প্রবাদের উল্লেখ করতে চাই। 


বরং ভারতায় অঞ্চল 


এহ প্রঝাদে বল! হয়েছে বে, “ছু 
ভৃত্যশ্চোত্তর 
দায়কঃ গগপে ৮ গৃহে বাপো মৃত্যুরেব 


ভাব্যা, শঠং মন্র 


ন সংশয়ঃ ৷” পাকহ্থাণ শঠ মিত্রের, 
পেষ্যায়ে পড়ে, আগ তার সামরিক 


কায্যকলাপ উদ্তত ফণা সাপের ছোব- 


* লের সঙ্গে তুলন। কর যেতে পারে । 


be 
শিয়রের [নঝুটে ' ষখন পাপ ফণ্] 
উঁচিয়ে আছে তখন কি 
নিশ্চিন্তে নিদ্রা দিতে পারলে ? যদি 


1 তবে তার ‘ মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ ।* 


গৃহস্থ 


পপি ভি 


' পাটি ডিসিপ্রিনের আড়ালে ", 


তারপর রবিবারের ছুটি-_ একথা কর্ম- 
কর্তাদের কাছে জানাই ছিল যে, 
অধিকাংশ সদন্ত রবিবারের বিকেলের 
পার্টি বৈঠকে যোগ দিতে পারবেন 
না? | 

কার্যত মুষ্টিমেয় সদস্ত ছাড়া এই 
বৈঠকে অন্তেরা অনুপস্থিত ছিলেন। 
এ গেল প্রথম কথা । 

দ্বিতীয়ত, পার্টির সদস্তদের বলা 
হল যে, তোমরা শঙ্করদাসকে ভোট 
দিও। আর, সেদিন এসেম্বলিতে 
আসতে যেন দেরী করোনা । 

স্পীকারের বিরুদ্ধে শ্রীস্নধীর রায়- 
চৌধুরীর অভিযোগটি কি, সে বিষয়ে 
কোনো আলোচনাই উঠল না। শুধু 
তাই নয়, ডাঃ রায় আশ্বাস দিলেন 
ষে,-স্থগারমিলের আভ্যন্তর হিসাবপত্রে 
কোনো গোলমাল নেই, কিন্তু তার 
বেশী কোনো কথা প্রয়োজন হল না। 
সদস্তের জানতে চাইলেন না যে, 
সেই হিসাবগুলি কোথায়? তাতে 
আছে কি? এ 

'সুগারমিলের সৎ পরিচালনা বা 
অসৎ পরিচালনার প্রশ্ন ছাড়াও আরও 
গুরুতর ষে প্রশ্ন ছিল, না-নেতৃমণ্ডলী, 
না-সাধারণ-সদস্ত) কেউই সেই গুরুত্ব- 
পূর্ণ নীতির. প্রশ্নটি উত্থাপন করলেন 
না। 

(১) স্পীকার হাউসের বাইরে 
কোনো স্বার্থের 'সঙ্গে, , কোনো, 
উপার্জনের স্ুত্রের সঙ্গে, কোনো 


অনুগ্রহ বিতরণ বা গ্রহণের সজে : 


জড়িত থাকতে পারেন কি না? | 
(২) এবং ‘তাঁর পক্ষে" কোন 
কোম্পানীর ডিরেক্টার পদে থাকা 
এবং সেই কোম্পানীর হয়ে সরকারী 
খণের জন্ত তদ্বির কর! সমীচিন, 
অনুশাসন সন্মত এবং প্রর্থাসিদ্ধ 
কিনা । af 
, (2) এ বিষয়ে হাউস অব কমন্সে 
কি অনুশাসন বা প্রথা প্রচলিত. 
আছে? | 
(8) কংগ্রেস পালণমেপ্টারী 
পার্ট চিরকালের জন্ত , এই প্রথা 


স্থষ্টি করতে প্রস্তুত কিনা যে, স্পীকার 


যে কোন €কাম্পান্তীতে ডিরেক্টার 
থাকতে পারবেন। | 

এই চারটি, গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন 
বিধানসভার সংখ্যা গরিষ্ঠ দল, যারা 
গণতস্ত্রের প্রবর্তক* হওয়ার দাবী 
রাখেন, তীদেন্র নেতা কিংবা সদস্ত 
কেউ জিক্রাসাও করলেন না। 
ফতোয়া দেওয়া হলঃ “শঙ্করদাসকু 
ভোটো দিয়।” সদন্তের! মাথা নীচু 
ক'রে বাড়ি চলে' এলেন-_২০শে 
মার্চ সম্বন্ধে তাদের একমাত্র বিষয় 
মনে রাখতে হুবে £ আলোচনার পর 
ভোটের সময় লাল বোতাম টিপিবে। 


অথচ শুধু শঙ্করদাস ব্যানাজকে 
ভোট দেওয়া নয়, এই সন্ধে তারা 
চিরকালের জন্ত একটা সিদ্ধাস্তও 





( ১ম পৃষ্ঠার পরা) 

গ্রহণ করছেন £ স্পীকারকে অন্ুমত্তি 
দেওয়া হল এর্ডয়েক্টার ,পদে থাকার । 
অর্থাৎ ২০শে মার্চ এই নজীর স্থাপিত 
হল যে, অতঃপর স্পীকারেন্তা যে 
কোনো বহিঃস্বার্থের সঙ্গে এবং 
সরকারী অনুগ্রহের সঙ্গে যদৃচ্ছ 
নিজেদের জড়িত রাখতে পারবেন। 
তাতে বাধা দেওয়ার কোন প্রশ্নই 
উঠবেন! । | 

এতগুলি নীতির প্রশ্ন যে সভায় 
স্থির হল, পার্টির সেই সভার জন্ত 
উপযুক্ত নোটিশ থাকলনা, সদন্তেরা 
আলোচনার সুযোগ পেলেন না। 
এটা গণতন্ত্রের কোন্‌ জাতীয় প্রহসন | 
পার্টির সদস্তেরা ভিসিপ্রিন বা শৃঙ্খলার 
খাতিরে কতদূর যেতে পারেন? 
যেখানে একটি ভোট রাষ্ট্রের স্বার্থ 
এবং গণতন্ত্রের বৃহৎ স্বার্থকে চির- 
কালের জন্য আঘাত করছে, সেখানে 
পার্টি ভিসিপ্রিন কতখানি বড়? এ 
প্রশ্ন কংগ্রেস সদস্তদের মধ্যে একজনও 
দাড়িয়ে, উঠে জিজ্ঞাসা করলন|। 





( ১ম পৃষ্ঠার পর ) 

জোর কোথায় পেলেন? এ এক 
রহস্ত বটে | তবে দিল্লীর মদত না 
পেলে সরাসরি মন্ত্রীর নির্দেশ অমান্ত 
করার মত সাহস তিনি কোথা থেকে 
পান? 

তীর প্রতি দিল্লীর আম্ুকুল্য 
না থাকলে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 
বিলাসিতা করবার সমর্থনই বা কোথা 
থেকে জুটত? ফরাসগাওরেয় তিনি 
লক্ষ টাকা ব্যয়ে শতাতপ নিয়ন্ত্রিত 
ভ্রাম্যমান বাসগৃহ নির্মাণ করিয়েছেন । 
তাকে দোষ দ্িইনা। ঠাণ্ডামাথার 


. উদ্বান্তদের ছুঃখছর্দশার ভাগ নিতে 


হবে তো? কোরাপুটের সদর 
কার্যালয়ে তার জন্তে আর একটা 
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কারাভ্যান এতদিনে 
কেন! হয়ে গেছে নিশ্চয় । 

দর্পপ বিশ্বস্তহ্থত্রে জানতে 
পেরেছে ঃ খান্নাসাহেব তার একদা! 


পেয়ারের ফ্লেচার সাহেবকে তাড়াবার , 


জন্তে উঠে পড়ে লেগেছেন। দিল্লীতে 
তিনি এর জন্তে দরবার করেছেন। 
কিন্তু এই পর্যায়ে ফ্রেচার সাহেবকে 
বিদায় করে দেওয়া ধুক্তিসহ বলে 
শ্রনেহরু মেনে নিতে পারেন নি। 
আর তার বিরুদ্ধে তিনি তো এপর্যন্ত 
পশ্চিমবর্ধ সরকার, উড়িষ্যা সরকার 
বা অন্ত কোন সরকারের কাছ থেকে 
কোনরূপ অভিযোগ পান নি-- 
প্রীনেহরুর এই কথার পর খায়া 
সাহেব আর তেমন জোর করার 
সাহস পাননি । | 

ষে কারণেই হোক পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার এ ব্ববস্থায় খান্নাসাহেবকে 
তেমন আমল দেন নি। অবশ্য একটা 


পুনর্বাসনের ব্যাপারে একটু বেশী 


'সবকথা খুলে বলেন। মন্ত্রীদের 


এর পর নিয়োগ সম্পর্িত কর্তৃপক্ষকে 


শুক্রবার, ২০শে মার্চ, ১৯৫৯ ূ 
































জাতির পক্ষে এর চেয়ে বড় পরি 
কি হুতে পারে? রি 
তাছাড়া, সাধারণ মীচুযকে সম্ভবত 
একথা;-অস্তত এই একটি ক্ষেত্রে 
বুঝতে দেওয়া উচিত ছিল ষে, 
বিধানসভায় সব ভোটের ব্যাপারই 
হুকুম বা হুইপের দ্বারা 'আবদ্ধ নয় 
কোন কোন ভোটে বিবেক ও বিবে- 
চনার প্রশ্নও থাকে । এবং অনাস্থা 
প্রস্তাব বিতাকিত হওয়ার পর, সদন্তদের 
অবকাশ দেওয়া হয়েছিল, বিবেক 
ও বিবেচনার দ্বারা স্ব স্ব সিদ্ধান্তে 
পৌছবার জন্ত। যতই আনুষ্ঠানিক 
'হোক্‌, দেখানো উচিত ছিল * যে, 
বিধানবাবুর বক্ত তার পরেই সুড় সুড় 
করে সবাই ভোটার বে তুম 
টেপেনি। তাদের মন আন্দোলিত 
হয়েছিল, চিন্তা ও সংশয় এসেছিল 
এবং যে-ভোট ২০শে মার্চ দেওয়। 
হয়েছে, সেট! পার্টির ভোট নয়, 


বিবেক ও বিবেচনার ভোট। 
ড় 


কারণ এই তাতে সন্দেহ নেই যে, 
খান্নাসাহেব পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তদের 


উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। অর্থাৎ একটা 


ছ্যাক্রা গাড়ীকে তেজী ঘোড়ার 
সঙ্গে জুততে চেয়েছিলেন । 

পশ্চিম বঙ্গে আমল না পেয়ে 
তিনি ছুটলেন উড়িষ্যায়। উড়িয়া 
রিলিফ মন্ত্রী শ্রীমতী বসম্তমপ্তর 


দেবীর সঙ্গে দেখা করে তীর কাছে 


কথ! যে অমান্ত করে চলে সেরকম 
অফিষার দিয়ে কি কাজ চলে? 
খাম্‌সাহেব জিজ্ঞাসা করেন! ফ্রেচারের 
বিরুদ্ধে এমন কিছু একটা অভিযোগের 
বিষয় উত্থাপন করতে পারেন নাকি 
যার বলে তার বিরুদ্ধে একটা খর 
নোটা প্রস্তুত করা যায়? খান্না 
সাহেবের এই প্রস্তাবের প্রতিক্রিয় 
সন্ধে অবশু এখন পর্য্যন্ত কিছু জানা 
ষায় নি। 


এর আগের একটি ঘটন! £ 
একজন কর্মচারী নিয়োগের “বাঁপার 
নিয়ে। খান্না সাহেব অর্ডার দিলে 
অমুক ব্যক্তিকে অত তারিখ থৈকে 
অমুক পদে বহাল কর। | 

সে ব্যক্তি পরে একদিন খান্না 
সাহেবের সঙ্গে দেখ! করে 
কৈ ম্যার? আমার নিয়োগ পত্র তো 
পেলুম না এখনও? সে কি! খায়! 
সাহেব বিশ্বময় প্রকাশ করে বলেন। 


ডেকে পাঠান হুল । শীমিত্ৰল এসে 
জানালেন, এ ব্যাপারে তার কর 
বাকি আছে, চীফ -এড মিনিষ্ট্রেটিত 
অফিসারের মঞ্জুরী পাওয়া যায় নি । 

'খান্নাজী তেলেবেগুনে , জলে 
ওঠেন-মন্ত্রী কে ? আমি, না ফ্রেচার | 
আমি অর্ডার দিয়েছি, হুকুম তামিল 
করাই আপনার উচিত ছিল। বেরিয়ে 
যান, যান এখুনি বলছি আমার 
সন্মুখ থেকে । শ্রীমিত্রল বেরিয়ে 
ঘর থেকে ।' ঘরে আরও দুই. ব্যক্তি 
ছিলেন, তাঁর! তো অবাক ! 


চি 


শ্নরুবার, ২০শে মার্চ, ১৯৫১ 





লগঙুনের চিঠি 





ভারভীয় সংবাদপরগ্যীলতে বিদেশশী সংবাদের RE 
িদেশে, বিশেষ করে এশিয়া ও আফ্রিকায় নব আগ্রত দেশগলতে মে বিরূপ 
প্রতিক্রিয়ার লৃষ্ট করছে তার সদর প্রসারণ সম্ভাহ্য পাঁরণত দেশপ্রেমিক 
প্রত্যেকটি ভারতয়কেই চিন্তিত করে -তুলবে। আফ্রিকায় পরাধীন দেশখ্যলির 
সংগ্রাম জনসাধারণ নিতান্ভ নয়য়সঙ্গতভাবেই আশা করে যে তাদের সংগ্রামের 
ধথাযথ বিবরণ ভারতের সংবাদপ্রগ্যালতে প্রকাশিভ হবে এবং সদ্য পরবশ্‌- 
মত্ত ভারতখয় জনতা আফ্রিকার জ্যাষশীনতা সংগ্লাসকে অকুষ্ঠ সমর্থন আনাবে। 
কিন্তু ভারতীয় দংবাদশন্তগ্যাঁলতে যখন তারা অসম্পূর্ণ ও কোন কোন স্থলে 
দখকৃত সংবাদ দেখতে পায় তখন তারা স্বভাবতই বিচালত হয়ে পড়ে এবং 
" ননজেদের অজ্ঞাতসারেই ভারত বিরোধ” ছয়ে উঠে। 


ছঙ্ছ মাত্র মাসখানেক আগের কথা । 


আমি ঘানার একটি আইনের ছাত্রকে 
লগ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউন থেকে 
উত্তেজ্িতভাবে বের হয়ে আসতে 
দেখেছিলাম । তাকে ডেকে নিয়ে 
কফি হাউসে বসে তীর উত্তেজনার 
কারণ জিজ্ঞাসা কুরলে তিনি সেদিন 
» স্পষ্টই বলেছিলেন যে ইণ্ডিয়া হাউসে 
গিয়ে নিয়মিত ভারতীয় সংবাদপত্র 
পড়ে তীর এই ধারণা হয়েছে যে 
ভারতীয়গণ আফ্রিকার শ্বাধীনতা 
সংগ্রাম সম্পর্কে একেবারে উদাসীন । 
* এমন কি অনেক ক্ষেত্রে তারা 
নিশ্রোবিরোধী ৷ 

নিগ্রো অথবা এশিয়ার অন্ান্ত 
দেশের ছাত্রের ভারতীয় সংবাদপত্র 
প্রডে কেন ভারতবিরোধী হয়ে ওঠে 
তার কারণ খুঁজতে বেশীদূর যাবার 
দরকার পড়ে না । আমরা দুনিয়াকে 
এখনও ভারতীয় চোখে দেখি না, 
ইংরাজের চোখে দেখে থাকি। 
ভারতীয় সংবাদপত্রে প্ররাশিত 
বিদেশী সংবাদগুলির উৎস কোথায় 
তার পূর্ণ ব্যাখ্যার “পর ঘানার নিগ্রো 
ছাত্রটির ক্রোধের উপশম হযেছিল 








পুর্ণশক্তি উৎপাদনে 
বার্কমায়ারের ০০্ব্ভি২, 
ৃ এবং 
b পুর্ণরূপে অূর্য্যের তাপ ও বৃষ্টি 
হইতে রক্ষার্থে বার্কমায়ারের 
ভিিস্পভন 
একান্তই প্রয়োজনীয় ' 


৮ 


“া্কমায়ার দার 
লিমিটেড 


১ ৮ ছিস্ফেন্স হাস 
৪, -ভালহোসী কোলা 
+ কলিকাতা-) 


সত্য, কিন্ত সেই সাথে ভারতীয় 
হিসাবে যে আত্মলাঞ্চলা ভোগ 
' করেছিলাম তার জ্বালা এখন পর্যন্ত 
শেষ হয় নি। 


উপনিবেশগুলিতে সাস্রাজ্াবাদী 
শক্তিগুলি যে নারকীয় অতুচার 
চালাচ্ছে কিম্বা! এশিয়ার অন্যান্ত দেশে 
যে গ্রতিক্রিয়াঞল চক্রান্তজাল ফেলেছে 
তার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ব্রিটিশ সংবাদপত্রে 
প্রকাশ না হুধার কারণ সবাই বুঝতে 
পারে, কিন্তু ভারতীয় সংবাদপত্রে 
সেগুলি প্রকাশ না হবার কোন 
যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। 
গত কয়েক বৎসর যাবত 
সাইগ্রাদে যে কাগুকা-খানা হয়ে 
গেল তার কতটুকু বিবরণ ভারতীয় 
সংবাঁদপত্রগ্ুলতে প্রকাশিত হযেছে ? 
গন ১৭শৈ জািষারী সিপ্রিষট ডক্টর 
এসোসিয়েশন এক সাংবাণ্দক সম্মেলন 
ডেকে বালফিলেন যে ব্রিটিশ সৈন্যদল 
এগ্রোল্সর গ্রীক মেয়েদের একত্র করে 
তাদের পিঠের কাপড় লে চাবুক 
মেরেছে | , অভিযোগ সম্পর্কে তদান্তর 
জন্য তারা গবর্ণর ফুটকে এগ্রোসে 
আহ্বান করেছিলেন। ব্রিটিশ 
সংবাদপত্রগুলির সাপে ভারতীয় 
সংবাদপত্রগুলিও এ সম্পর্কে নীরব 
রইলেন কেন? সাইপ্রাসের গত 
কয়েকবৎমরের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের 
পুর্ণাঙ্গ বিবরণ সংগ্রছের কোন চেষ্টা 
ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির তরফ থেকে 
স্বভাবে কর! হল না কেন ? যদি 
কোন পসিপ্রিযট মুক্তিযোদ্ধা ভারতীয় 
সংবাদপত্রগুলির এ জাতীয় 
উদ্দাসীনন্তায় ভারতের উপর বাতশ্রন্ধ 
হয়ে পড়ে তবে তাকে দোষ দেওয়া 
চলে না । 
মিশর, জর্ডন, ইরাক প্রভৃতি 
আরব রাষ্্রগুলিতে যে আলোড়ন 
চলছে তার প্রত্/ক্ষ প্রতিক্রিয়া 
ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিতে হচ্ছে না 
ভারতাঁয় সাংবাদিকদের 
এঁদব ঘটনাবহুল অঞ্চলে পাঠিয়ে 
অবস্থার গুরুত্বের পরিমাপ কর! হচ্ছে 
স্বর্থ সংশ্লিষ্ট ইংরাজ্‌ 
সাংবাদিকদের প্রেরিত সাত হাত 
ঘোরা সংবাদ প্রকাশ করে ভারতীয় 


কেন? 


না কেন? 


/ 


স্বাধীন ভারতের সংবাদপত্রগুলি আজও 
ইতরাজের চোখে দুনিয়াকে দেখে 


সংবাদপত্ৰগুলি আরব জনসাধারণকে 
ভারতবিহ্েষী করে তুলছেন কেন? 
সংবাদ সাপ্তাহিক নিউ ষ্টেটুস্‌- 
ম্যানের এ১শে জাহুয়ারীর সংখ্যায় 
"অষ্ট্রেলিয়া টুডে” শীর্ষক প্রবন্ধে 
কিংসলে মার্টিন অষ্ট্রেলিয়ার আদিম 
অধিবাসীদের ছুঃখ ছৃর্দশা সম্পর্কে 
লিখেছেন "অস্ট্রেলিয়ার হতভাগ্য তৃতীয় 
সম্প্রদায় হচ্ছে আদিম অধিবাসী। 
তাদের সংখ্যা বর্তমানে এক লক্ষেরও 
কম। এদের ইতিহাস নিষ্ঠুরতার 
পরিপূর্ণ এবং বর্তমান অবস্থ। অত্যন্ত 


শোচনীয়। ' তাদের জীবনযাত্রা প্রাগ- . 


এঁতিহাসিক মানবের সঙ্গে তুলনীয়। 
শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীরা! এই সব আদিম 
অধিবাসীদের অনাবস্তক কীট পতলের 
মত, মনে করে। এদের অনেককে 
তারা আসেনিক বিষ মিশান ময়দা 
বা চিনি খেতে দিয়ে হত্যা করেছে ।* 


' একদিন ১৯৫৮ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর 


তারিথে দেওয়া একটি চিঠি কেনিয়া 
থেকে আমার কাছে আসে। তাতে 
লেখা ছিল প্রহারের ফলে রাজ- 
বন্দীদের মৃত্যু । আমি ওপনিবেশিক 
সচিবকে এ সম্পর্কে তদন্তের অনুরোধ 
জানিয়ে চিঠি দেই। তছুত্তরে 
ওপনিবেশিক সচিব আমাকে জানান 
যে কেনিয়ার গবর্ণরের কাছে রিপোর্ট 
চেয়ে পাঠান হয়েছে! ছয়দিন পর 
রিপোর্ট আসে । উক্ত রিপৌর্টে বলা 
হয়েছে যে শবব্যবচ্ছেদকারী ডাক্তারের 
মতে “Pulmonary infection” 
জনিত কারণে উল্লিখিত রাজবদ্দীর 
মৃত্যু হয়েছে। ময়না তদন্তের রায়ে 
বলা হুয়েছে ষে স্বাভাবিক কারণেই 
উক্ত রাজবন্দী মারা গিয়েছে। উক্ত 
রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে 
ওঁপনিবেশিক সচিব আমাকে জানান 
ষে প্রহারের ফলে রাজবন্দীর মৃত্যু 
হয়েছে বলে যে অভিযোগ কর! 
হয়েছে তা একেবারেই মিথ্যা ! 

“গত ১২ই নবেম্বর ওপনিবেশিক 
সচিধ মিঃ লেনক্প বয়েড অপর এক 
পত্রে ভূল সংশোধন করে আমাকে 
জানান যে “Pulmonary 


infection” জনিত কারণে রাজ. 


৩ 





ভারতীয় সম্প্রদায়ের নেতা কৃপাল লিং 
রাজমাতার প্রতি ভারতীয় সম্প্রদায়ের 
আমুগত্য প্রকাশ করেন। 

কেনিয়া থেকে সন্ঘ লগ্নে আগত 
জনৈক নিগ্রো যুবক প্রত্যক্ষদশ 
দাবী জানিয়ে আমাঞ্চে বলেন সেদিন 
রাস্তা খা খা করছিল।'" সরকারী 
স্কুলগুলির বালক-বালিকাদের নিয়ে 
রাস্তার শোভা বর্ধন করা হয়েছিল। 


বয়স্ক জনসাধারণ ছিল সাদা পোষাকের 
পুলিশ ও গুপ্তচর বিভাগের 
লোকজন }* 


স্ভাসাল্যাণ্ডে নিগ্রৌ নতি 
, বাদীদের উপর গুলী চলছে । সেণ্টাল 
আফ্রিকান ফেডারেশন প্রধানমন্ত্রী 
স্তার রায় ওলেনস্বীমার্টি রেসিয়াশ 
সোসাইটি গঠন * সম্পর্কে তানের, 
উদ্তমের ফিরিস্তি [প্রচার করছেন 1 
আফ্রিকান ষ্কাশন্তাল . ' কংগ্রেসের 
নেতৃবৃন্দ কিভাবে ইউরোপীয় ও এশিয়া- 
বাসীদের পাইকারী হারে হত্যার 
ষড়যন্ত্র করছিলেন সে কথা সাড়ঘরে 
প্রচারিত হচ্ছে। ব্রিটিশ ওঁপ- 
নিবেশিকসচিব মিঃ লেনকা বয়েড 
ডোর ওলেনস্বীকে সমর্থন জানিয়ে 
বতুতা দিচ্ছেন। ১১ মার্চ তারিখের 
ম্যাঞ্চে্টার গাভিয়ানে ডার্নিউ জি 


এশিয়| & আফ্রিকা মুক্তিকামী মানুষদের সংগ্রামের: 
সত্য কাহিনী এদেশের মংবাদগত্রে প্রকাশিত হয়না 
ইংরাজ সাংবাদিকদের কারসাজির ফলে: 


ভারত সম্বন্ধে ভ্রান্ত খারণার.সৃষ্টি 


কয়জন ভারতীয় এই ধরণের 
পৈশাচিক ঘটনার খবর রাখেন? 
ভারতের সংবাদপত্রের পাঠকদের 
মধ্যে এমন কেউ আছেন যিনি হলফ 
করে বলতে পারেন যে অস্ট্রেলিয়ার 
ওঁ বর্ধরোচিত কাহিনী ভারতীয় 
সংবাদপত্রে কোনদিন তিনি পাঠ 
করেছেন ? 

কেনিয়ায় নিগ্রো বন্দীদের উপর 
অত্যাচারের কাহিনী ভারতীয় সংবাদ- 
পত্রের পাঠকেরা কিছুটা হয়ত জানেন। 
দর্পণের পাঠকদের হয়ত মনে আছে 
যে নিগ্রো বন্দীদের একটি চুরি করে 


বাইরে পাঠান চিঠি এক সময় দর্পণে ' 


প্রকাশিত হয়েছিল এবং এ চিঠির 


বর্ণিত কাহিনী একেবারে মিথ্যা বলে. 


কেনিয়া ও ব্রিটিশ সরকারতয় ঘোষণা 
করেছি লেন। লেবার পার্টির 
চেয়ারম্যান বারবারা ক্যাসেল নিউ 


 ট্রেটসম্যানের ১৪৯ ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় 


লিখছেন “নিগ্রো রাজবন্দীদের দিয়ে 


ভোর করে বেগার খাটান হয় এবং “ 
খাটতে রাজী না হলে তাদের প্রহার ' 


করা হয়_-এই মর্মে কেনিয়া থেকে 
বহু পত্র প্রতিদিন আমার কাছে 
আল্লা। আর ও্পনিবেশিক- মন্ত্র 
প্রতিবারই *উন্মার সার্ধে এঁসব 
অভিযোগ অস্বীকার করে, থাকেন । 


বন্দীর মৃত্যু হয়েছে। তিনমাস পর 
অপর এক পত্রে তিনি আমাকে 
জানান ‘মিথ্যা সংবাদ দেবার জন্য 
দুখিত | গ্রহারের "ফলে রাজবন্দীর 
মৃত্যু হয়েছে। আসামীর বিরুদ্ধে 
ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে 1” ” 

শ্রীমতী বারবার! €ক্যাসেল ছুঃখ 
লিখেছেন “এম পির হম্তক্ষেপহীন 
এ ধরণের কত অভিযোগ কেনিয়ায় 
অবলুপ হয়েছে কে জানে 1?” 

শিক্ষিত নিগ্রো সমাজ আশা করে 
যে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিতে 
আফ্রিকার সঠিক সংবাদ প্রকাশিত 
হবে। কিন্তু তারা জানে না যে 
ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি বিদেশী 
সংবাদের জন্ত ইংরাজ সাংবাদিকদের 
উপর নির্ভরশীল । সুতরাং সঠিক 
ঘটনাবলীর আম্মপৃ্বিক বিবরণ তানা 
কোথায় পাবে ? 


কিছুদিন আগে ব্রিটিশ রাজমাতা” 


এলিজাবেথ কেনিয়া সফরে 
গিযেছিলেন। নিলো রাজনৈতিক- 
দলগুলি রাজমাতার সফর বর্জনের 
সিদ্ধান্ত করেন। রয়টারের সংবাদে 
প্রকাশ, রাজমাতা! কেনিয়ায় উপস্থিত 
হলে আকফ্রিকাবাসীরা রাজনৈতিক 
নেতাদের নির্দেশ অগ্রাহ [করে 
রাজমাতাকে সমঘর্ছনা I 


ক 


আনেসলে নামে জনৈক ব্যক্তি এক-- 


ক্ষুদ্র পত্রে লিখেছেন “রোডেশিয়া 


হোটেল নিয়ন্ত্রণের জন্তু কোন আইন 


“ নেই। হোটেলে নিগ্রোদের স্থান, 


দিলে স্বেতাঙ্গের! ' হোটেল ছাড়বে ৷” 
সুতরাং হোটেলে নিগ্রোদের . প্রবেশ ' 
নিষিধা। যদি ১* জন শ্বেতা 
রোডেশিয়ানকে জিজ্ঞাসা করা হয় 
যে নিগ্রোদের সাথে তারা একই 
বারে বসে মদ থাবে কিনা তবে" 
তাদের মধ্যে *অস্ততঃ ৭ জান ঘোরতর 
আপত্তি জানিয়ে বলবে যে নিগ্রোরা 
যদি এ ধরণের ছুঃসাহদ করে তবে 
জোর করে তাদের বার' করে দেওয়া 
হবে। অপর ৩ জন” এ প্রশ্নের 
কোন জবাব দেবে নাশ সি 
নিগ্রোগণ ভোটার শ্রেণীভুক্ত হতে 
পারে না। কারণ ভোটার হতে 
হলে যে আধিক সঙ্গতি ধাঁক! দরকার 
তা তাদের নেই। এমনকি সরকারী 
স্কুলের শিক্ষণকগণও মাসিক ১০ 
পাউণ্ড বা ১৫ পাউগ্ডের বেশী ধ্রাজগার 
করতে পারে না। ফেডারেল পার্ট 
সুম্পষ্ট ঘোষণা করেছেন বেশী সংখ্যক 
নিগ্রোর ভোটার শ্রেণীভুক্ত হবার 


* সম্ভাবনা দেখ! দিলে ভোটার হবার 


আধিক সঙ্গতির পরিমাণ আরও 
( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 
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' কৃষ্ণনগরের মৃতপ্রায় মৃতশিল্পের 


Eile 


ক 


শুক্রবার, ২০শে মার্চ, ১৯৫১ 





= ওপর নতুন আঘাত 
বার কতৃক বিক্রয়কৰ ধার্যের ফলে 
শিল্প বাঁচবে না, শিল্পী ন| খেতে গেয়ে মরবে 


* (দপণের প্রতিনিধি ) 


ক্বষ্চনগরের মৃৎশিমোর উপর সরক।র কতৃক বিক্রয়কর ধার্ধ্য সরকার থেকে বাজার সৃষ্টি কর! 
৮ হুয়েছে। 'সমন্া। কণ্ট'কত মৃৎশিল্পের শিল্পাগণ এক নতুন সমত্যায় 
" পতিত হয়েছেনু। এই বিক্রয়কর ধা করে তাদের জীবিকার 


উপর এক প্রচণ্ড আঘাত হান! হয়েছে। 


যদিও কৃষ্ণনগরের 


মৃহুশিল্প ইতিহাস-খ্যাত অতি প্রাচীন কুটিরশিল্প এবং বিশ্বের পর্বত্র 
সমাদৃত তবুও এই শিল্প আজ ম্বৃতপ্রায়। হস্তশিল্পঞাত অম্যান্য 
দ্রব্যের ন্যায় কৃষ্ণনগরের স্বৃৎশিল্পেরও সমস্তার অন্ত নেই তদুপরি 
সরকার কর্তৃক বিক্রয়কর ধার্যেযর ফলে অচিরেই কৃষ্ণনগর তথা 
বাংলার গৌরব সুনিপুণ ও লুক্ষম শিল্পকর্ম কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্প 
বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কোন অবস্থাতেই বোধহয়, 'আর রক্ষা করা মাঝে বিভিন্ন স্থানে মৃৎ্শিল্পের প্রদর্শনী 


যাবে না। 

কৃষ্ণনগর শহরের এক প্রান্তে 
জলঙ্গী ( খোঁড়ে) নদীর তীরে ঘূর্দী 
নামক স্থানে কৃষ্ণনগরের মৃৎ্শিল্পীগণ 


বংশ।মুক্রমে বান করে আসছেশ। 
এই . অঞ্চল ঘিরেই তাদের 
ঘর-বাড়ি ও মাটির পুতুলের 


দোকান। এই ছোট ছোট ঘরগুলিতে 


“ ছোট বহরে অল্প নুঘধনে পূর্ণ সময়ের 


জীবিকারূপে পরিবারের লোকজন 
বিয়েই হাতে মৃৎশিল্প দ্রব্য তৈরী হয়ে 
থাকে । শিল্পী-পরিবারের পুরুষামু- 
ক্রমে এই ধারা' চলে আসছে। পুত্র 
আশৈশব পিতার শিল্পকর্ম প্রত্যক্ষ 
করে আয়ত্ব করে ,কর্ম-কৌশল-_ 


-সএইভাবে প্রত্যেক মুৎশিল্পী তাদের 


বংশগত ধারার আর নৈপুণ্যের' 


টির হয়ে দক্ষ থেকে সুদক্ষ হয়ে 
৫ঠেন | 
৫  বতৰ্মানে কৃষ্ণনগরের মৃংশিল্লের 


' বিক্রয়ের বাজারে মন্দা চলছে। 


অল্পুদামের ক্রেতার সংখ্যাই অধিক । 
নুঙ্ষম শিল্পকর্মের দাম বেশির জঙ্তে 
ক্রেতার অভাঁব। ভাই, শিল্পীরা 
"অল্পদামের দ্রব্যই বেশি তৈরী করেন। 
অল্পদাঁমের "দ্রব্যে বেশি নিপুণতার 
প্রয়োজন হয় না। ফলে, কক্ষ 
শিল্পকর্ম হচ্ছে না এবং শিল্পের 
অবনতি ঘটছে'। 

তাছাড়া, সুক্ষ মৃৎশিল্প-দ্রব্য করতে 
দর্্তো প্রয়েঈ্জন এবং এর জন্তু 
সময়ও বেশি ব্যয় হয় কিন্তু সেই 
অন্ুযায়ম মূলা মেলে*না । * 

মৃৎশিল্পী-পরিবার নিদারুণ 
আধিক অনটনের মধ্যে দিয়ে দিন 
যাপন করছে। বহু পরিবারের 
যু ব কেঙ্রা অত্যন্ত বেদনাদায়ক 
পরিস্থিতির মধ্যে চৌন্দ-পুরুষের 
জীবিকা ছেড়ে অন্ত জীবিকার সন্ধানে 


ছুটছে ।. . 


'কৃষ্ণনগরের মৃত্শি্প আজ যখন *. 


বিলুপ্তির পথে এগিয়ে যাচ্ছে, সেই 
সময় সরকার উন্নয়নের ব্যবস্থা না করে 


ধার্য করেছেন বিক্রয়কর । পশ্চিমবঙ্গ 


থেকে অন্ত রাজ্যে মৃৎ্শিল্পজাতদ্রব্য 


চালান দেবার সময় কেন্সীয় 
আল্তঃরাজ্য বিক্রয়কর দিতে হবে। 
এই বিক্রনকর প্রধানতঃ শিল্পীদের 
মজুরির উপরেই পড়বে। কারণ, 
মৃৎ্শিল্পদ্রব্যের মূল্যের শতকরা ৭৫ 


হয়নি । ভারতের বাইরে , বাজার 
তৈরী করা অবিলম্বে প্রয়োজন । দুঃস্থ 
শিল্পীরা চরম আধিক অনটনে ও 
রোগে জর্জরিত হয়ে পড়ে আছেন। 
তাদের দিকে সরকার, একবারও দৃষ্টি 
দৃষ্টি দেন. না।' সরকারের বহু- 
বিজ্ঞাপিত ‘শিক্ষায়তন’ আজ পর্যন্ত 
প্রতিষ্ঠিত হয়নি । সরকার মাঝে 


করতে পারেন__কিস্ত তাও হয় না! 
এই শিল্পের উপর ভকুমেপ্টারী ফিল্ম 
( দলিল চিত্ৰ ) হতে পারে-_কিন্ত আজ 
পর্যন্ত হয়েছে বলে আমাদের জানা 
নেই। নিপুণ কারিগরদের পুরস্কার 
দিয়ে সরকার উৎসাহিত করতে 
পারেন-কিন্ত সে সব কার্জ করা 





, করেছেন। 


হয়নি। সবকার কি এই শিল্পের 
উন্নয়ন চান না? ্ 

এই নিদারুণ অর্থনৈতিক সংকট 
কালে, নতুন করে সরকার কৃষ্ণনগরের 
মৃৎ্শিল্পের উপর কেন্দ্রীয় বিক্রয়কর ধার্য 
শিল্পীদের মধ্যে নিদারুণ 
ভীতি ও নৈরাশ্ের সঞ্চার হয়েছে 
শিল্পীদের সকলের মুখেই এক বেদনা- 
দায়ক উক্তি: . শুধু মুৎশল্পই মার! 
যাবে না, তার সঙ্গে'সঙ্গে আমরাও না 
খেতে পেয়ে মারা যাবো । 

গত ২২শে ফেব্রুয়ারী কৃষ্ণনগরের 
ঘূর্ণাতে শ্রীপ্রগন্নাথ মজুমদার এম, এল, 
এ-র সভাপতিত্বে মুৎশিল্পীদের এক 
বিরাট সভা অস্থঠিত হয়। সভায় 
কেন্দ্রীয় বিক্রয়কর ধার্ষের তীব্র 
প্রতিবাদ জ্ঞাপন কর! হয। সভায় 
গৃহীত প্রস্তাব সম্পূর্ণ আকারে নিযে 
দেওয়া হলঃ: “কিষ্জনগরের মৃৎশিল্প 
সর্বজনবিদিত এবং একটি অতি উন্নত 
ধরণের পুরাতন শিল্প। -অথচ, এই 


শিল্পের উপর নির্ভরশীল কৃষ্ণনগরের 


শত শত পরিবার দেশের' দুরবস্থা- 


, জনিত অবস্থায় গতিত হইয়া অতি 


কষ্টে দিন যাপন করিতেছে । এবং 
এই বিশিষ্ট শিল্প বিনষ্ট হইবার উপক্রম 
হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বা 
কেন্দ্রীয় সরকার আল পর্যন্ত এই উন্নত 
ধরণের বিশিষ্ট মৃংশিল্পের বা মৃৎ- 





ভাগই মজুরির মূল্য, বাকী ২৫ ভাগ সম্পাদক মহাশয় সমীপেয় = 
স্কুল পাঠ্যপুস্তকে বানানের নৈরাজ্য 


অন্যান্ত খরচ বাবদ নেওয়া হয়ে 
থাকে। বিক্রয়কর প্রত্যক্ষভাবে 
শিল্পীদের দিতে "হবে। ডি 
মজুরির থেকেই বিক্রয়কর 
হবে। শিল্পীরা নিজেরাই মি 
বিক্রয় করে থাকেন, অস্ত কেউ বিক্রয় 
করেন না। 

অনুসন্ধানে জানা গেছে যে, এই 
বিক্রয়কর ধার্ষের ফলে বহু সংখ্যক 
মৃৎশিল্লীকে বেকার হতে হবে। 
কারণ খুব, গরীব মৃৎশিল্পীগণ নিজেরা 
দোকান সাজিয়ে বসতে পারেন না, 
তাঁরা কোন না কোন মৃংশিরের 


দোকানে অপেক্ষাকৃত বড মুংশিল্পীর 


অধীনে কাজ করেন এবং তাদের 
কাজের অন্তে মজুরি পাঁন। বিক্রয়কর 


ধার্যের ফলে কেউই পরিবারের বাইরের . 


লোক দিয়ে কানন করাবেন না কারণ 
যেহেতু মজুরির থেকেই বিক্রয়কর 
দিতে হবে। 
কাজ *করছেন--তীদের অনেককেই 
এই কারণে বেকার হতে হবে। 
অনুসন্ধানে জানা গেছে যে সরকার 
নাকি দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় 
কুঁঞুচনগরের মুংশিল্পের জন্ত এক লক্ষ 


* আশি হাজার টাকা বরাদ্দ করেছেন । 


কিন্ত ছঃখের সঙ্গে জানতে হয় যে 
কুষ্ণনগরের মূংশিল্পের অবস্থার বিন্দুমাত্র 


পথে চলেছে । 
আজ পৰ্যন্ত উপযুক্ত সমবায় 
সমিতি গঠিত হয়নি । দরিদ্র মৃৎ- 
এ আধিক সাহায্য বা খণ পান 
বিক্রয়ের উহ হয়নি । 


ধারা অন্ঠের দোকানে 


আমাদের হ্কুল শিক্ষা ব্যবস্থায় 
বানানের নৈরাজ্য চলেছে । বাঙ্গল৷ 


শব্দের বানান নিয়ে বুডোদেরও হিম- 


সিম খেতে হয়। অবস্থার .কিছু 
উন্নতির চেষ্টা কলকাতা বিশ্ববিষ্তালয় 
করেছিলেন ২১২৩ বছর পূর্বে। 
শব্দের নতুন ও সহজতর বানানের 
এক ফিরিস্তি তখন প্রকাশিত হয়। 


আজ , সাহিত্যে প্রায় সর্বতোভাবেই . 


এই নতুন বানান ব্যবহার করা হয়ে 
থাকে। 

কিন্ত স্কুল পাঠা পুস্তকে যার যা 
খুনী তাই চালাচ্ছেন-_কেউ পুরনো 
বানান, কেউ ব! নতুন! কগন কখন 
একই বইতে হুই পন্ধতিই কাজে 
লাগান হয়ে থাকে । 

এ অবস্থা সম্ভব ছুঁয়েছে তার কারণ 
কি বিশ্ববিস্তালযহ, কি মধ্যশিক্ষা 
পর্ষৎ অথবা কি 'মহামান্ত সরকার 
বাহাদুর-_-কেউ বাধ্যতামূলকভাবে স্থুল 
বা কলেজ পাঠ্য পুস্তকে কি বানান 
ব্যবহার করতে হবে তার নির্দেশ 
দেননি টী 

আমাদের দেশে যাঁর! ছাত্রপাঠ্য 


১ পুস্তক লেখেন ্টাদের বেশীর ভাগের 
উন্নতি হয়নি ধঁরঞ্চ ক্রম-অবনতির 


কথা না বলাই ভাল। এন্দের একমাত্র 
উদ্দেশ্য হলো কি করে অর্থ উপার্জন 
করা যায় অধিকাংশ পুস্তক লেখার 
বন্দোরত্ত করেন প্রকাশকরা-ুফর্ম 
প্রতি ১৬. টাকা হত্বে ২৫২ টাকা 
পর্যন্ত দি রাস্তার লোক,ধরে বইগুলো 


লি 


লিখিয়ে নেয়া হয়। কিন্তু টাইটেল 
পৃষ্ঠায় নাম থাকে এক বা একাধিক 
্বনামধন্ত বাক্তির । বৎসরাস্তে প্রক- 


_ শকরা তীদের পকেটে কিছু টাকা দেন 


এবং এই সব বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বহুক্ষেত্রে 
বইগুলোতে কি লেখা থাকে তা 
£দখবারও প্রয়োজ্জন বোধ করেন না। 

শিক্ষকরা অধিকতর হুশিয়ার হলে 
অবস্থার এত অবনতি হতো না। 
তাদের উপর নানাদিক থেকে চাপ 
আসে। উপরস্ত প্রলোডনও যে সময় 
সময় না দেখান হুয় তা নয়, তবে, 


শিক্ষকদের অস্ুবিধাও বিবেচনা করতে 


হবে। পাঠাপুস্তক নির্বাচনের ভম্ত 
তাদের হাতে প্রায় সময়ই থাকে না। 
বস্তাবন্দী বই প্রকাশকরা স্কুল কতৃপক্ষ 
এবং শিক্ষকদের হাতে পৌছে দেন 
একেবারে শেষ মৃহতে যখন এগুলো 
পড়বার সময় ও সুযোগের অভাব হয়ে 
পড়ে। 

দক্ষিণ কলকাতার এক স্কুলে পঞ্চম 
শ্রেণীর পাঠ্য কয়েকটি বই দেখলেই 
বোঝা যায় বানান নিযে কি ছেলেখেলা! 
চলছে এবং অযথা ছোট ছোট ছেলে- 
মেয়েদের কি হয়রানির মধ্যে "ফেলা 
হচ্ছে ! 

বাঙ্গালা পাঠ্য পুস্তকটির নাম 
সাহিত্য চষনিকা। এই বঈতে, এমন 
কি একই প্রবৃদ্ধে, বানানের উভয়বিধ 
নীতি, অন্থসরণ করা হয়েছে, যধা, 
পক্রিয়াকর্মের* এবং “দর্কাল* ( শরৎচন্দ্র 


শিল্পীদের রক্ষণাবেক্ষণের 
উপযুক্ত রক্ষাকবচ বা ব্যবস্থা অবলম্বন 
করেন নাই।  তছপরি এই সকল 
দরিদ্র শিল্পীদের উপর উপযু্পিগি 
কেন্দ্রীয় বিক্রয়কর আইনের নোটী 
জারী হওয়ায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে 
এ বিক্রয়কর আদায় করিয়া লওয়ায় 
শিল্পীদের মধ্যে দারুণ ভীতি ও 
নৈরাশ্ট্রের সঞ্চার হইয়াছে। এ সম্বন্ধে 


উল্লেখ থাকে যে কৃষ্ণনগরের মৃত্শিল্পীর ” 


সামগ্রী ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রদেশে 
সমাদৃত ও দাহিদাও রহিয়াছে । 


সুতরাং মুৎশিল্পীদিগকে তাহাদের 
শিল্পদ্রধ্য পশ্চিমবঙ্গের বাহিরেও 
পাঠাইতে হয়। কিন্তু মৃৎশিযোর 


মত কুটারজাত হস্তশিল্পের 
উপর কর ধার্য করিলে এই মুমূর্ 
শিল্পের" যেটুকু জীবনীশক্তি বাকী 
রহিয়াছে তাহাও নিঃশেষিত 


হইয়া যাইবে। সুতরাং মূৎংশিল্পীদের সর 


এই সাধারণ সভা প্রস্তাব করিতেছে 
যে জেল! কতৃপক্ষ, রাজ্য সরকার ও 
কেন্দ্রীয় সরকারকে এই গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়টি গোচরীভূত করিয়া প্রার্থনা 
করা হউক যেন অবিলধে এই 
মুমূর্ এঁতিহাসিক কৃষ্ণনগরের মৃৎ- 
শিল্পকে বাচাতে টুহাকে কেন্দ্রীয় 
বিক্রকর আইনের” আজ্ঞা হইতে , 
রেহাই দেওয়া হউক এবং যে সব 
মৃত্শিল্পীদের উপর কর ধার্য করা 
হইয়াছে বা নোটাশ দেওয়া হইয়াছে 
তাহা! অবিলম্ঘে রহিত কর! হউক !' 





চট্টোপাধ্যাষের পল্লীসমাজ থেকে গৃহীত_. 
প্রবন্ধ ); “দানকার্য* এবং “আশীর্ব্বাদ* 
( অক্ষয়চন্দ্র সরকারের প্রবন্ধ )। 


ব্যাকরণের নাম “অভিনব বাংল! 


ব্যাকরণ” । লেখিক! নিবেদনে 
বলছেন: “যুগ পরিবর্তনের সহিত 
ভাষার৪ পরিবর্তন ঘটে।” দেখ! 


যাচ্ছে, বানানের কোন পরিবর্তন 
ঘটুক লেখিকার তা ইচ্ছা নয়। অথচ 
“পরবর্তী” লিখতে তার এতটুকু বাঁধল 
না। “নং পৃষ্ঠায় পূর্বে পপূর্বেশ' হলো, 


কিন্ত ৮নং পৃষ্ঠায় পৃর্বেকে "পুর্ব 


হতে হবে। সমগ্র বইটিতে লেখিকা 
বানানের প্রতি এরূপ বেপরোয়া ভাব 
দেখিয়েছেন । তিনি বেপরোয়া হন, 
আমার আপত্তি কিছু নেই। আমার 
বলবার শুধু এই যে এরূপ বই ছাপা 


‘যদি একাশ্থই হয় তবে পরানো 


কাগজের দরে বিক্রি হওয়া উচিত, 
ছেলে মেয়েদের ঘাড়ে ভূত হয়ে 
চাপবার অধিকার আর নেই। .»হ 


এ ক্লাসেরই ইতিহাস, বিজ্ঞান 
এবং হিন্দী শিক্ষার বইতে আধুনিক 
বানান ব্যবহার করা হয়েছে অথচ 
ভূগোল এবং ইংরেজি অনুবাদ, অঙ্ক 

ও ইংরেজিত্ব্যাকরণের বইতে প্রাচীন 


বানান পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।, 


বানানের এই অরাজকতা থেকে 
কুলের ছেলেমেয়েদের কি রক্ষা 
করার "কোন উপায় নেই? শিক্ষা 
ব্যবস্থার ভার যাদের উপর তারা কি 


জন্য 
¢ 


1 


এই সাধারণ দায়িতটুকু পালন 
করবেন না? 
ইতি--১, 
চন্দ্রকাস্ত €ঘাষ _ 
কলিকাতা 


১০৩৫৪ পপ 








ূ রা 


- করতে পারে নি। 
* কেরাণা, ইন্ুলের শিক্ষয়িত্রী বা 
* হাসপাতালের নার্স সবাই একথা 


2 ২০শে মা ১৯৫৯ 





(দর্পণের পর্যবেক্ষক ) 


বদ লোক বাঙলার সমাজ জীবনে আগেও ছিল । শারীরিক 
শক্তি আর আধিক প্রতিপত্তি তাদের পেছনে মদদ যোগালে 
অপরাধীর! বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারে একথাও অজ্ঞান! নয় । 
কিন্তু, স্বাধীনতার পর--দশবছরের মধ্যে এই সব উপদ্রবী মানুষের 
চকু আমাদের সমাজ জীবনে যেভাবে স্থান আর প্রতিষ্ঠা করে 
নিয়েছে ত! সত্যিই চিন্তার কারণ । 


* কলকাতার বস্তী পল্লীর অস্থান্থ্য পরিবেশ বা শহরতলীর 
শিল্পাঞ্চলের বঞ্চিত মানুষের মধ্যেই এই সব অপরাধীদের 
আনাগোন। যদ্দি সীমিত থাকতো, তাহলেও আঁশ। করা! যেতে 
যে সমাজ জীবনে দুষ্ট ক্ষত নির্দিষ্ট কয়েকটি জায়গায় দীমাবন্ধ। 
উদ্বাস্ত কলোনি, ক্যাম্প, মফঃস্বল শহর এবং এমন কি গল্লীগ্রামেও 
এই সব দুৰৃত্ত, ঠগদের সংগঠিত শক্তি সাধারণ মানুষকে প্রগীড়িত 
করছে। মধ্যবিত্ত, শ্রমিক এবং কৃষক- সর্বস্তরের মানুষের মধ্যেই 
এই দূষিত সমীজর্বিরোধী সংগঠন ডালপালা! মেলে ছড়িয়ে পড়ছে। 


প্রথমেই কলকাতার কথা বলা 


", ষাক। প্ৰায় চল্লিশ লক্ষ মানুষের 


শহর কলকাতা । এখানে দশ লক্ষ 
মানুষ বসবাস করে ঘিঞ্জি, নোংরা 


“ বস্তীতে ৷ বাজালী মধ্যবিত্ত পরিবারদের 


একটা অংশ বস্তীতে গিয়ে বাস! 
বাধছে। নতুন করে বাড়িভাড়া 
নিতে গেলে একটু বড় সংসারের 
কেরাণীবাবুর পক্ষে বস্তী ছাড়া উপায় 
নেই। বসবাসের জন্তে, সাধারণ 
শালীনতা বজায় রাধার প্রয়োজনে 
যে জায়গা বা ঘরের প্রয়োজন, 
বন্তীতে প্রায় পরিবারের পক্ষেই তা' 
সংগ্রহ করা সম্ভব ময়। অবসর 
সময় কাটাবার না আছে উপায় 
আর না কোন রকম ওঠা-বসার 
জায়গা। তার উপর বেকার যুবকের 
ক্রমবদ্ধমান সংখ্যা । 

তথাকধিত বা ল্ল লী ভদ্রলোক 


* পাড়ার অবস্থাও প্রায় একই রকম। 


জীবন এবং জীবিকার সংগ্রাম প্রায় 
আদিম মান্যষের থাস্ আহরণের 
অবস্থায় গিয়ে পৌছেছে । একা 
স্বামী বা ভাইএর রোজগারে সংসার 
চলে না। স্ত্রী এবং ভগ্নী সকাল, 
সকাল ঘরের কাজ সেরে চাকরী 
, করতে বেরোন। নিছক আধিক 
প্রয়োজনে এবং অভাবের তাড়নায় 


মেয়েদের চাকরী করাকে সমাজ. 


সাকার করেছে, কিন্তু মর্ধ্যাদা দেয় 
নি। এমন কি কলকাতার অতি 
প্রগতিগর্বা শিক্ষিত বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত 


- সমাজ মেয়েদের স্বাধীনভাবে জীবিকা 


অর্জন করাকে স্বাভা বিকভাবে গ্রহণ 
অর্ফিসের মেয়ে 


একবাক্যে স্বীকার কর্বেন। গুণ্ডা 
নিরোধু আইনে ধরপাকড় হওয়াতে, 
উৎপাতের মাত! একটু কমেছে । 
* কিন্ত, এখনও স্কুল-কলেজের ছাত্রীদের 


'দেখতে পাওয়া ষায়। 


জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারা যায় 
যে পথ চলতে কি অসপ্মানই, না 
সইতে হর ৷. 

স্কুল, কলেজে পঠন-পাঠনের সময় 
অশিষ্ট উদ্ধত আচরণ আমাদের 
সবারই একরকমে গা সওয়া হয়ে 
গিয়েছে ৷ শিক্ষায়তনের মধ্যে শিক্ষক 
হুল্লোড়বাজ ছেলেদের হাতে লাঞ্চিত 
হচ্ছেন, তাকে সর্বজনসমক্ষে প্রহৃত 
হতেও বাঙ্গালী দর্শক নীরবে দেখেছে । 
কলকাতার রাস্তায় ষাঁড়ের লড়াই 
দেখে যে রকম আমোদ পায়, শিষ্যের 
হাতে গরুর নিপীড়ন দেখেও বোধ- 
করি সেরকম মজাই পেয়েছে। 
সিনেমা, ভেরাইট শো, গানের জলসা 
সর্বত্র এইরকম একটা অশাস্ত 
পরিবেশ | 

বড় শহরে ভীড় ঠেলে পথ চলতে 
গেলে ছোটখাটো ঘটনা ঘটবেই। 
আগে এরকম একটা অঘটন হলে, 
কয়েকটা কথার মধ্যে দিয়ে সে 
ব্যাপারের কিনারা হয়ে যেতো। 
ক্ষিপ্ত হয়ে বকাবকি করলেও, 
দশজনের সংযম আপনা থেকেই 
অবানের উপর লাগাম টেনে দিতো। 
আর আঙ্গ যে কোনও ব্যাপারে অতি 
ভীষণ বিস্ফোরণ হতে পারে। যত 
জঘন্য গালিগালাজই হোক না কেন, 
কোথাও থেকে তার বিরুদ্ধে ক্ষীপতম 
প্রতিবাদ উঠেন । মারপিট নিত্য 
নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে উঠেছে! 


অপরাধীদের সংগঠন 

' কলকাতার এই. জপস্ত কটাহে 
শশীকলার মতে৷ বাড়ছে অপরাধীদের 
চক্র । সার্বজনীন সরস্বতী, দুর্গা মায় 
কালীগুজা এদের না হলে হয় না। 
ক্লাবের মাতব্বরদের মধ্যেও এদের 
বস্তীর মুরুব্বি 
স্থানও এর? পেয়েছে,।, দেবের পুজা 
মানুষ ভয় আর ভক্তিতে করে। 
সমাজ জীবনে এ'দব পাপাচারীদের 


এ নি 





' পশ্চিম বাঙলার সমাজজীবনে 
অপরাধী গোষ্ঠার উৎপাত 


₹ ৰাজনৈতিক নেতাদের অঠরদগিভার গাছ ফল 


ইজ্জৎ দেয় মানুষ অন্ত হয়ে। 
অভিভাবক এবং শিক্ষকের শাসন- 
মুক্ত বাঙ্গালী, ছাত্রদের এক জংশ. 
অপরিণত বয়সে এইসব কুচক্রীদের 
থপ্নরে গিয়ে পড়ছে। ভবিষ্যৎ 
কর্মজীবনে এই যোগাযোগের যে কি 
ভয়াবহ পরিণতি' হবে__তার সম্বন্ধে 
কেউ চিন্তাভাবনা করার প্রয়োজন 
মনে করে না। 

সমাজবিরোধীদের কলকাতার 
উপরে এবং বাঙলার অন্তত্র বিকাশ 
এবং ব্যাপ্ডির অনুপ্রেরণা ও 
উৎসধার1 যুগিয়েছে রাজনৈতিক দল 
এবং সর্বজনশ্রদ্ধেয়। অক্রাস্তকর্মী 
বাঙ্গলার জননেতারা। জনহিতৈষী, 
পরোপকারী নেতাদের সঙ্গে অপরাধী 
গোষ্ঠীর গোপন যোগাযোগের বিবরণ 
আজও অকধিত। কারণ, এই পাপ 
পথে দক্ষিণ-বাম, তেরঙ্গালাল, সত্য 
অহিংসাশ্রয়ী এবং সর্বহারার মুক্তিদাতা 
সবাই সমানভাবে পা বাড়িয়েছেন। 
অবস্থাভেদে কেউ হয়তো বেশি বদ 
লোকের মদদ পেয়েছেন এই যা 
প্রভেদ। রাজনৈতিক জুয়াখেলায় 
অপরাধীদের ঘাড়ে চড়ে রেস করতে 
গিয়ে, আরোহীর কাধেই আঙ্গ 
সমাজবিরোধীরা জোর করে চড়ে 
বসেছে । এইসব ভণ্ড নেতাদের 
মুখোস জোর করে টেনে খুলতে. গেলে 


অনেক উপরে খুব জোর হাতে নাড়৷ 


দিতে হবে। 
অপরাধীদের গ্যামুইটি ফাণ্ড 
উপরতলার রাজনৈতিক নেতাদের 
আশীষ এবং করুণার বরদানে কিভাবে 
অপরাধীর! নিজেদের কাজ গুছিয়ে নেয় 
তা’ এই বিবরণ থেকে পরিষ্কার হবে। 
এই নাটিকাকে আরও বাপ্তব করতে 
পারলে নিশ্চয়ই ভাল হতো । 
ফৌজদারী ন্মামল্ঠর ভীতি এবং 
নিজের জীবনের প্রতি দুর্বলতার অন্তে 
লেখনীকে সেই বারতা প্রকাশে 


.নিরঘ্ত করতে হলৈ। | ঘটনার নায়ক 


অতি সাংঘাতিক ধরণের তরুণ 
বাজালী - গুণ । উত্তমপুরুষের 
জ্বানীতেই ঘটনা নিবেদন করি। 
“জেলে . পাঠিয়ে আমার বা 
আমাদের কেউ বদি শায়েস্ত। করতে 
পারবে বলে মনে' করে থাকে, তবে 
তার ভুল যত শিগগির ভালে ততই» 
ভাল। 
অতিথি হিসেবে জেলে কিছুদিন, 
আমার বিশ্রমের ব্যবস্থা হয়েছে) 
শামী পাচবছর আর্মি* যেখানেই 
ধা না কেন, প্রতি মাসে সাত 
মধ্যে আমার বাড়িতে 


তারিখের , 


বিনে খরচায় সরকারী. 


ছু'শো টাকা পৌছে যাবে। তাই 
বলছিলাম যে জেলে. থাকাতে আমার 
আমদানির কোনও ইতরবিশেষ হবে 
না।' - 
“অক্মাসের হাসি হাসছেন। 
মনে করছেন যে আমাকে কেউ 


ভোগা-ভাগা দিয়েছে। আমার 
উপরেও অন্তেরা রংবাজী 
করতে পারে। আমাদের ডাকাতি 


রাহাজানির টাকা তল্লীদার হুজম 
করে নিতে পারে। চোরের উপর 
'বাটপাড়ি করেও তো অনেকে* পার 
পেয়েছে) কিন্তু, এ টাকা অমা 
রয়েছে সর্বজনমান্ত কোনও নেতার 
কাছে, তার অতি অন্থগত 








শিশিষড়ির ভাই অঞ্চলে বংগ্রেমের 
_ সত শোভাযাঞ্র। & গত। 


২৬শে ফেব্রুয়ারী শিলিগুড়ি সহরে 
কংগ্রেসের নামে ও নেতৃত্বে এক 
অভুততপূর্ব্ব শোভাযাত্রা বাহির হয় এবং 
শোভাযাত্রার শেষে তিলক ময়দানে 
এক সভা হয়। শোভাধাত্রায় গান্ধী- 
টুপি পরিহিত কয়েকশত ব্যক্তি 
প্রত্যেকে বড় বড় লাঠি, ন! হয় সড়কী 
বা তীরধনুক বহন করিয়াছিল এবং 
শোভাযাত্রায় ও সভাষ বড বড় « 
অশোকচক্র লাঞ্চিত রাষ্ট্রীয় পতাকা 
ব্যবহার, করা হইয়াছিল। কংগ্রেস 
দলের নেতৃত্বে গান্ধীটুপি পরিয়া অস্ত্রে 


শব্সে স্জিত এই জাতীর উত্তেন্গিত 


শোভাষাত্রা ও সভা ও রাষ্ট্রীয় পতাকার 
এই জাতীয় অমর্ধযদার কথা বড় 
একটা দেখা বা শোনা যায় না। 
স্থানীয় এয, পি, মেনন, মিউনিসিপ্যাল 
চেয়ারম্যান ও তরাইএর বড় বড় 
জোতুদাররা এই শোভাযাত্রার পুরো- 
ভাগে ছিলেন। শোভাযাত্রায় যোগ- 
দানকারী ব্যক্তিদের গ্রামাঞ্চল হইতে 
জোতদাররা আনিয়াছিলেন । 


শোভাযাত্রার শেষে যে সভা হয় 


, তাহাতে সহরের নাগরিক ছিল না 


বলিলেই চলে! অবশ্য ওঁ সময় আব- 
হাওয়া কিছুটা প্রতিকূল হইয়াছিল। 

তরাই মঙ্গল সমিতি এইট শোভা- 
যাত্রা ও সভায় প্রধান অংশ লইয়া 
ছিলেন, যদিও এই সমিতি অরাজ- 
নৈতিক ও কংগ্রেমের সহিত সম্পর্কহীন 
একটি প্রতিষ্ঠান বখলিয়াই এত দিন 
বলা হইত। 

এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই প্রশ্ন আসে 
যে এই ধরণের উত্তেজিত শোভাষাত্রা. 
ও সভার আসল উদ্দেন্ত কি! তরাইএ 
জমির ধানের ভাগ লইয়া কৃষক ও 
জোতদারদের মধের বিরোধ হইতেছে 
“এবং কিছু এলাকায় হাঙ্গামা ও অশাস্তি 
দেখা দিয়াছে! এই জাতীয় শোভা- 


যাত্রা শক বর্তমানে বিরোধ মিটাইতে , 
বা হাঙ্গামা প্রশমিত করিতে মাহাষ্য ' 


করিবে না উহাকে আরও চীত্রতর 


৪ 


১ সুরক্ষিত। 


.ঘ্ঘটয়াছে? (শিলিগুড়ির “সাপ্তাহি 






































লোক মারফৎ। হ্যা, আপনি ক 
বলতে চাইছেন বুঝেছি গুগ্ডার সঙ্গে 
মিশে তিনিও. ঠগ হয়েছেন। 
ৃ্ধান্ুষ্ঠ তিনি যে দেখাবেন না তারই 
বা কি গ্যারার্টি? না, মাহযের 
জবানের উপর কোন্নওরকম এতবার 
আমাদের নেই। আর আমীদের 
সঙ্গে লিখিত-পড়িত দলিলপত্র কেউ 
করেও না বা তার কোনও দামও 
নেই । এ সব ‘মেনে নিয়েও কিন্ত 
আমি জোর করেই বলবো ষে 
আমাদের টাক! ইণ্ডিয়ান-আয়রনুএর 
শেয়ার থেকেও, শতগুণে বেশি 
কারণ, রাজনৈতিক দলের 
( শেষাংশ চে পৃষ্ঠায় ) 


করিয়া তুলিবে ? লাঠি সড়কি ঘুরা ইয়া 
পাণ্টা উত্তেজনার স্থষ্টি করিলে অশান্তি 
যে আধো বুদ্ধি পাইবে ইহা না 
বলিলেও চলে । শোভাযাত্রায় কম্যুনিষ্ট 
স্গামীর বিরুদ্ধে আগাগোড়া শ্লোগান 
দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু বড় বড় জোত- 
দারদের অবৈধ কার্যকলাপের বিরুদ্ধ 


একটি শ্লোগানও দেওয়া, হয় নাই 
ইহার দ্বারা যদি কেহ মনে করে যে 
কংগ্রেস খোলাখুলিভাবে জোতদারঢ্রের 
সমর্থন করিতেছে তাহা হইলে বোধহয় 
ভূল হইবে না। 

কৃষকদের মুল দাবীকে সমর্থন 
করিয়, কম্যুনিষ্ট পার্টি পরিচিত কৃষক 
"সমিতির বর্তমান . আন্দোলন হিংসা- 
মক রূপ 'পরিগ্রহ করিয়! ভ্রাস্তপথে 
চলিতেছে এবং এবং এই পথে চলি 
আন্দোলন সফল হুইবে না এবং 
কৃষকদেয় সমূহ ক্ষতি হইবে ইহা, 
আমন! গত সংখ্যায় বলিয়াছি। 


আন্দোলনের নামে কম্ুনি্টদের 
অরাজকতা সৃষ্টি যেরূপ কেহ সমর্থন 
করে না, সেক্প জোতদারদের 
শতাব্দীব্যাপী *শোষণ ও অত্ীচারও 
কেহ সমর্থন করে না ইহা 
কংগ্রেসের স্মরণ রাখা দরকার ।। 


ইহার পর সভায় ভাষণের কথা 
উল্লেখ কর! যাইতে পাঁরে। সভায় 
কোন কোন বক্তার ভাষণ অ 
উত্তেজনাপূর্ণ হইয়াছিণ। কেহ ‘ধা 
প্রয়োজন হইলে প্তরাইএ-রক্তগঙ্গ 
বহাইয়া দিব” এই মৰ্ম্মে হঙ্কারও 
দিয়াছেন। 


ছেন যে কংগ্রেস দলের আদর্শ ও 
নীতিতে কি তাহা হইলে, পরিবর্তন 


সংঘর্ষ, পত্রিকার ৩রা মার্চের সং 
হইতে উদ্ধৃত )। 





"' ভারতবর্ষের শহরাঞ্চলে কমিউনিষ্ট 
পার্টি সংগঠনের অধ্যমান কলিকাতা { 
এখামকার' জেলা পার্টর মোট সভ্য 
সংখ্যা ডিসেম্বর *৫৮এর শেষাশেষি 


হিল ৩৮৪২1 ' এর মধ্যে ৮৯ জনের প্রতিষ্ঠান রূপে যখন কাজ করার 


এ কলিকাতার কমিউনিষ্ট পাটি 


নিখিল মৈত্র : 
বর্তমান কলিকাতা পার্টি, সভ্যদের 
মধ্যে মাত্র ৩৭ জন *৩৯ সালে কমিউ- 
নিষ্ট পার্টির সভা ছিলেন। জনযুদ্ধের 
রাজনীতি নিয়ে পার্টি আইনী 


পার্ট সভ্যপদ তখনও পাকা করা ন্বুঘোগ পেলো '৪২ এর গোড়াতে 


হয়নি । 
এবং. কয়েকটি বিশেষ গোপন সেলে 
এই পার্টি লভ্যরা, সাংগঠনিক ভাগে 
বিভক্ত ৷ 
এবং কাজ করেন, কিন্ত প্রাদেশিক 
ফমিটির সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত যে 
সমস্ত পার্টি সভারাঁ রয়েছেন_এই 
তালিকাতে তাদের ধরা হয় নি। 
ভারতবর্ষের অন্ত কোনও শহরের 
মঙ্গে কলিকাতার “তুলনা সম্ভব নয়। 
কলিকাতা শুধু যে পশ্চিম বাঙ্গালার 
রাজধানী তাই নয়, এই মহানগরী 
সারা বাল্ললার রাজনৈতিক এবং 
সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্ত্র। কলিকাতা'র 
হ্বনজীবনে কমিউনিষ্ট প্রভাব এবং 
প্রতিপত্তি সারা পশ্চিম বাঙ্গলার 
মানুষকেও গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে । 
কমিউনিষ্ট ভাষ্যকার তাদের দল যে 
মহানগরীর বুকে শক্ত শেকড় গেডে 
বসেছে এ’ সমন্ধে দ্বিধাহীন ভাষায় 
বলেছেন ££" 
“মধ্যে কমিউনিষ্ট পার্টিকে সতাই 
কলিকাতার মানুষ নেতা হিসেবে 
স্বীকৃতি দিয়েছে 1" গত সাধাবণ 
নির্বাচনে এখানে আমরা ( কঃ পাঃ) 
ক্ষ ভোট পেয়েছি । অন্ঠান্ত বামূপন্থী- 
দের পাওয়া ভোটের. একটা বড় 
অংশকে এই সংখ্যার সঙ্গে যোগ 
দিতে হবে। কেননা সেগুলি কন্- 
নিট প্রার্টরই ভোট ৷” 
কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য পরিচিতি 
& কলিকাতা পার্টির মোট সভ্য 
সংখ্যার শতকরা ৯৩৩ জন পুরুষ, 
এবং ৬৭ জন'মহিলা। বিগত’ পাচ 
বছর আগে, পার্টি সভ্য সংখ্যার 
বঙ্গে মিলিয়ে দেখলে দেখী 
ৰায় যে মহিলা জাভ্য সংখ্যার 
অনুপাত কমছে। শ্রেণী বিন্তাসের 
সংখ্যা শতকরা ঃ শ্রমিক শ্রেণীর 
মভ্য ১*৭, কৃষক সম্প্রদায়ের ৬ এবং 
মধ্যবিত্ত সমাজের ৮৩৩1 আগেকার 
বিন্তাসের সঙ্গে মিলোলে দেখা 
যায় যে মজুর “পার্ট সভ্য সংখ্যা 
আনুপাতিক হিসেবে কমেছে শতকরা 
চারজন। মোট পার্টি সভ্যদের 
শতকরা! ১০২ জন ছাত্র, শিক্ষক 
পার্টি সভ্য শতকরা ৭*২, কর্মচারী 
( ব্যাঙ্ক, সওদাগরী, সরকারী প্রভৃতি ) 


৪৯ এবং বেকার পার্টি সভ্য ১০৭ : 


এছাড়া, ব্যবসায়ী পার্টি সভ্য সংখ্যা 
শতকরা .সাত। “বয়মের সংখ্যামু 


কপাতিক হিসাব হচ্ছে £ 
১০-২৫ বয়সের পার্টি সভ্য--৩১'৪% 
২৮৩৫ ১১:9০ » "8১৬% 
৩৬ ও তদুর্ধ ॥» * 5) 3s জপ 


'কলিকাতাতেই থাকেন 


"* ভাঙন-_-এই 


৭৫টি বিভিন্ন ব্রাঞ্চ কমিটি তখনও সারা কলিকাতায় পার্টি সভ্য 


ছিল ৯০ এর মতো । গত পাচৎছরে 
প্রায় ছু" হাজার নতুন পার্টি সভ্য 
কলিকাতা পার্টিতে এসেছে । যে 
সব পার্ট কর্মী চ্ছেলার ' নেতৃত্বে 
রষেছেন, তীরা প্রায় সবাই সারাক্ষণের 
পার্টি কর্মী এবং পার্টি ভাতাতে ভরণ 
পোষণ নির্বাহ করেন | | 

সভ্য সংখ্যা এবং শ্রেণী বিস্তাস 
বিশ্লেষণ করে কলিকাতা কমিউনিষ্ট 
পার্টি জেলা কমিটি মন্তব্য করেছেন 
৭.. আমাদের পার্টি বাডছে বটে, 
কিন্ত স্থপরিকমিত ও ,স্থসমঞ্জস- 
ভাবে নয়! পাঁচবচ্ধর আগে পঞ্চম 
সম্মেলনের রিপোর্টে দেখান হযেছিল 


যে পার্টি ক্রমেই বেশী বেশী মধ্যবিত্ত 


পাড়ায় কেন্দ্রীভূত . হয়ে পডছে। 
ট্রেড ইউনিয়নে কাজ করেন এমন 
কমরেডদের সংখ্যা নিতাস্তই নগণ্য । 
এই দোঁষগুপির কোনটিই গত 


'" গত কয়েক বছরের "কয়েক বদ্ধরে কমেনি, বরঞ্চ ধীর 


গতিতে হলেও, বেডেছে। তার 
উপর সর্ধনিয্ন 'বয়সেব সুভ্যদের অস্থুপাত 
. হ্রাস আরও : চিন্তার কারণ হয়ে 
দাড়িয়েছে i” 

আদর্শগত প্ৰশ্ন 


কলিকাতার কমিউনিষ্ট পার্টি 


* বিশেষভাবে মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে 


থেকে গড়ে উঠেছে, এবং পার্টির 
মধ্যে বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যাও প্রচুর । 
তাই, সোভিয়েট ইউনিয়ন কমিউনিষ্ট 
পার্টির বিংশ কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত 
এবং বিরাট ইস্পাতদূঢ়ি ব্যক্তিত্ব 
্টালিনের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য সারা 
চুনিয়ার কমিউনিষ্ট আন্দোলনকে 
ভীষণভাবে নাডা দেয়। সমাঙ্জতাস্ত্রিক 
ব্যবস্থায় ব্যকিম্বাধীনতা ও গণতন্ত্র 


এবং পার্টির মধ্যে বিরোধী মতবাদের . 


তৃম্মিকা-_এমনি বহু প্রশ্ন কলিকাতা 
পার্ট সংগঠনের মধ্যে উঠে। তারপর 
হালেরীর ঘটনা, সোভিয়েট পার্টির 
নেতৃত্বে অস্তরিরোধ এবং কয়েকজন 
প্রাচীন নেতার অপসারণ, মার্শাল 
টিটো এবং নিকিতা ক্রশ্চেডের 
মুর্লাকাৎ এবং বিতর্ক ; পোলাগ্ড ও 
পর্ব ইউরোপের কয়েকটি দেশের 
ঘটনা কলিকার্তার বুদ্ধিষ্তীবী পার্ট 
সভাদের মধ্যে বিরাট প্রতিক্রিয়ার 
টি করে। কংগ্রেসের বার্থতা, 


বাঙলার অকমিউনিষ্ট বামপন্থী দলের" 


বন্ধা” রাজনীতি এবং চারদিকের 
অনুস্থ পরিবেশে 
কলিস্থাতার কমিউনিষ্ট পার্টি গড়ে 
উঠেছে। পার্টির মান্স বাদী চিন্তাধারার 


দপণি 


বুনিয়াদ তাই বরাবরই শিথিল। 
বাইরের ঝাপটাতে অনেক পার্টি 


সভ্যই মার্ক্সীয় মুল স্থত্রের পুনঃ 

সমীক্ষণ এবং বিশ্লেষণের কথা 

তোলেন। ূ 
কলিকাতা কমিউনিষ্ট পার্টির 


বিগত ডিসেম্বর সম্মেলনে এই সব 
প্রশ্ন বিবেচিত হয়েছে এবং সিদ্ধান্ত 
যা গৃহীত হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত 
সার নীচে দেওয়া হচ্ছে। আলোচ্য 
বিষয় বিধিবদ্ধ করে, ' যতটা সম্ভব 
পার্টি প্রস্তাবের নিজস্ব ভাষাতে 
আলোচনা বর্ণনার চেষ্টা করেছি। 
তবে, সংক্ষেপ করার প্রয়োজনে 
আলোচনার ব্যাপ্তি সীমিত করতে 
হয়েছে। 


সোভিয়েট পার্টি এবং ষ্টালিন যুগ 
সোভিয়েট নেতৃত্ব নিজেরাই 
ষ্যালিনের ' এঁতিহাসিক ভূমিকার 


সামগ্রিক মুল্যায়ন করেছেন। তার 
মহত্ব, সমাজতান্ত্রিক গঠনে তীর 
অবদানকে উপযুক্ত মৰ্য্যাদা দিয়েছেন | 
সঙ্গে সঙ্গে তার দোষ ও কুফলও 


' দেখিয়েছেন ৷ সব মিলিয়ে ষ্ট্যালিনের 


অবদানই যে প্রধান সেকথা তর্কাতীত। 
একথাও সোভিয়েট পার্টি ন্রণ 


করিয়ে. দিয়েছেন যে, এক নিচ্ছিদ্র 


পুঁজিবাদী বেষ্টনীর মধ্যে, হিংঅ 
ফ্যাসিসদের ক্রমবর্ধমান শক্তির 
মুখোমুখি, পঞ্চম বাহিনীর অতিবান্তব 
বিপদের সামনে দীডিয়ে ষ্ট্যালিনকে . 
সমাজতন্ত্রবাদ গড়ার কাজে নেতৃত্ব 
করতে হয়েছিল | ষ্ট্যালিনের ভুল- 
ভ্রাস্তির এই বাস্তব পরিবেশ যদি 
আমরা মনে রাখি তাহলে আমরা 


সেই সব ভুলের দম্ভ দুঃখিত হব, 


কিন্তু তাতে সমাজতন্ত্র বা সোভিয়েট 


* ইউনিয়নের উপর কমিউনিষ্টদের আদ্থা 
-কোনওক্রমেই শিথিল হবে' 


না। 
সমাজতান্ত্রিক সমাজেও কিছু বিরোধ 
আছে এবং থাকবে । কিন্তু, সেগুলি 
গৌণ। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অগ্র- 
গতির নিয়মে সোভিয়েট কমিউনিষ্ট 
পার্টির সচেতন “প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই 
সেই সব বিরোধের মীমাংসা হবে। 
কলিকাতা পার্টি মন্মেলনের বয়ান 
থেকে হুবম্ উদ্ধত অংশ ম্পষ্ট করেই 
প্রমাণ করে দেয় যে বিংশ কংগ্রে- 
সের সোভিয়েট কমিউনিষ্ট পার্টির 
সমালোচনার গতি খুব অল্পদিনের 
মধ্যেই রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল । মৌলিক 
কোনও প্রশ্ন কলিকাতি! পার্টি সম্মেলনে 
কেউ তুলতে সাহস করে নি। তাই 
সমালোচনার কঠরোঁধ করে সেই 


“পুরাতন অভগ্গবাণী শোনান্যে হয়েছে! 


সারা বিশ্ব জুড়ে আজ এক্‌ জীবন-মরণ 
সংগ্রাম চছলে | * একটির নেতা 
মহান . শাস্তিকামী; গণতান্ত্রিক 
সোভিয়েট ল্রাশিয়া, আবু অপরটির 
পুরোভাগে রয়েছে, অতি দ্বণিত 


সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষক মাঞ্চিন 
সরকার । “ এই সংগ্রামের হ্থারজিত 
সাফল্য-ব্যর্থতার সঙ্গে প্রতিটি দেশের 
ভাগ্য ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। 


আর সেই সংগ্রামে হারজিত নির্ভর 


করছে শেষ পর্য্যন্ত সোভিয়েট ইউ- 
নিয়নের নেতৃত্বে শাস্তি, গণতঙ্গ ও 
ও সমাজতন্ত্রের শিবিরের সংহতি ও 
শক্তির ওপর। কোন শ্রমিক শ্রেণীর 


পার্টির, আজ উপায় নেই আজকের 
এই মুল সত্যকে অস্বীকার করে 
চলার। তাই কোন প্রকৃত কমিউ- 
নিষ্টের পক্ষে আল্র এমন কোন 
কাজ করা উচিত হবে না যাতে 
কোনও প্রকারে শান্তি, গণতন্ত্র ও 
সমাজতন্ত্রের এই একতা ক্ষুণ্ন হয় ”। 
এর পর কারুর পক্ষে কিছু বলাও 
শক্ত । 


শকুবার, ২০শে মার্চ, ১৯৫৯ 





হালেরীর ঘটনা এবং $ 
সোভিয়েট রাশিয়া 

হাঙ্গেরীর প্রাক্তন পার্টি নেতা 
এবং বাষট্রনায়করা অনেক ভূল করে- 
ছিল। কিন্তু, ভাঙ্লেরী প্রড্িবিপ্নবের' 
তা’ আমল কারণ নয়। “মুল কারণ 
ছিল প্রতি-বিপ্লবীদের মুপরিকল্িত 
ষড়ফন্ত্র। কোন ভুলের সংশোধন তারা 
করতে চায়নি । তারা চেয়েছিল 
পু'জিবাদী ব্যবস্থায় পুনপ্রতিষ্া, 
চেয়েছিল পুরাতন ফ্যাসিষ্টরাজ 
আবার কায়েম করতে। এই 
অবস্থায়, প্রতিবিপ্লব আবার দমন করে 
সমাজতন্ত্রকে বাচাবার জঙ্ক হাঙ্জেরীর 
জনতাকে ' সহাষ্য করতে এগিয়ে 


এসে সোভিয়েট ইউনিয়ন তাবু 


অন্তুর্জাতিক কর্তব্য পালন করেছিল (* 
কোথায় গেল বনু-বিঘোষিত পঞ্চশীল 


( শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 


সপ ক ৬৯ সপ 


দর্পণ 


নির্ভীক মচিত্র সাপ্তাহিক সংবাদ সাময়্কী 
€ মাত এক বৎসরের মধ্যে দপপণের অসামান্য সাফল্য বাঙ্গলা 
সামায়কপত্রের ইতিহাসে অভুতপূর্ব। . t 
দর্পণের এই জনপ্রিয়তা ও সাফল্যের মূলে রয়েছে তার এই 


* বৈশিষ্ট্যগ্ীল-_ 


€ দর্পণ দলানরপেক্ষ সংবাদপত্র। দর্পণ কোন প:ঁজপাঁতর উপর 
নির্ভর করেনা। দর্পশ বুদ্ধিজীবী নিম্নতর শ্রেণীর স্বার্থের 
মুখপন্র। চিন্তাশীল বাঙ্গালীর আত্মপ্রকাশের জন্যই দর্পপের 


জন্ম। 


বাম স্বার্থের পাকেচক্রে পড়ে বেসব সংবাদ অন্য প্রকাশিত 
হতে পারেনা অথচ যা প্রত্যেক চিন্তাশীল নাগারকের জানা 
অত্যাবশ্যক দর্পশ সেসব সংবাদ 'নভর্ঁকভাবে প্রকাশ করে! 

উ্দপণ গত এক বৎসরে ষবাঁনকার অল্তরাল থেকে যেসব গুরুত্ব" 
পূর্ণ সংবাদ প্রকাশ করেছে এবং যার ফলে বেপরোয়া দুজ্কৃত- 


কারাীরা . দর্পপের বিরূদ্ধে িষোদ্গার 


করেছে তার 


গণজাবনে দর্পণের অপাঁরহার্য ভূমিকার দাবী প্রাতষ্ঠিত। 


ক্ঈ চিন্তাশীল পাঠকের সহায়ক হতে পারে এমন রাজনোতিক, 
অর্থনোতিক, সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীত সম্পার্কত বিষয়ের 
উপর দর্পণ সময়োচিত প্রবন্ধ প্রকাশ করে। 

€@ দর্পণের থন্থ-সমালোচনা বিভাগ ইতিমধ্যেই চিন্তাশীল পাঠ- 
কের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। 


চা 





$ 


শুকুবার, হ০শৈে মার্চ ১৯৫১৯ 








শিক্ষাসাপেক্ষ। . আঁশাক্ষিতের 
+ খপর চাপানো*গপতন্্র ভয়ক্কর। যা 
" আমাদের দেশে হায়েছে। পরশুরাম 
ঘলেছেন, গণতন্ত্র মানে, 

গোঁভিগ্গবাম শাসনম?। কথাটা পরশ্ঢ 
ত্বামণ আপ্তবাক্য যে নয়, হাড়ে হাড়ে তা 
টের পাওয়া যাচ্ছে। স্বাধীনতাও অঙ্জন 
লাপেক্ষ। 
কংগ্রেস জিনিষটা অজ্জ্জন ক'রেছে, এটা 
কাকও উড়ল, তালও - পড়ল ন্যায়! অন- 
গৃ্জত জ্বাধনতা বস্তুটি জপর্ণ হচ্ছে 
না। তাতে ইন্দয়বৈকল্য দেখা দিয়েছে। 
এ [বিষয়ে পরশ্যরামের ডীত্ত জানা নেই। 
ভূত্তজ্ঞোগীরা ব্যবৃছেন মাউষ্ট-ব্যাটেন? 
5 প্রচণ্ড গুরুপাক। 
ভারতবর্ষ এই যুগল দুর্ভাগ্য নিয়ে 
"চলেছে! স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেওয়া 
যায় না। সে বিপদ কম নয়। 
আত্মসম্মানে লাগে। যারা চ'লে 
গিয়েছে তারা ফিরে আসবে না। 
কে বাচিতে চায় রে, কে বাচিতে চায়, 
রঙ্গলালের এই রুঙ্গাক্তি র'য়েছে। 
কিন্ত যারা পরাধীনতায় চল্লিশ বছর 
কাটালো এবং স্বাধীনতায় এগারো 
বছর তারা, সাহস দিলে অবস্তা বলবে, 

“ও ফিরে অধীনতা, - 
লও এ স্বরাজ ৷' 

* এগ্রিতে যে খুব একটা গণতান্ত্রিক 
পীড়া দেশে দেখ! দিয়েছে, তা নয়। 
আগে যেমনটি ছিল, প্রায় তেমনটিই 
আছে। যেটা হয়েছে সেটা টাকার 
এম্প্রবেশ। এবং নীতি চরিত্রের 
হাপ্রয়াপ । রীতিমত একটা বিপ্রব 
হয়ে গেছে বলা যায়। টাকার দাম 
গিয়েছে কমে, তেম়ি টাকাওলা 
মানুষের দাম গিয়েছে অসম্ভব বেড়ে। 
বিস্তা বৃথা, বুদ্ধি চরিত্র বৃথা । ১৯২৭- 
২৮য়ে বলতে শুনেছি. “বিত্তাবুদ্ধি কিছুই 
কিছু না, শুধু ভম্মে ঘি ঢালা'। এখন 
ওটা অকরশঃ সত্য হ'য়েছে। 

চোরেরা জেগেছে। গৃহস্থরা 
তলিয়ে গিরেছে। হাতীর!. ম'রে 
গিয়েছে, গাধার! হাতীশালার ঢুকেছে। 
টাক! আর মানুষের নয়; সম্বন্ধটা 
উণ্টে গিয়ে টাকার তুমি টাকার আমি 
হ'দে গিয়েছে। স্বাধীনতার আগেই 
টাকার এই নাদিরশাহী চাল দেখা 
দিয়েছিল } স্বাধীনতা হ'ল, টাকাও 
তেৰ তাউন পেল। 






































র্‌ 


ক্ষীপ' আশা ছিল-_কিন্তু শেষ করলে 


সার্ধদীনন ভোটাধিকার | সে এক 
সাংঘাতক ব্যাপার । দেশব্যাপী 
গোগৃহ নির্মিত হয়। ‘গোহিতায় 


গোভির্গবাম্‌ শাসনম হবে তো! 
তের, রক্ত এবং শ্বেতরক্ত পতাকা- 
শাভিত ভোট যুদ্ধবাহ ৷ গড্ডলিক! 
য পণে ঢুক্ছে, সে পথে বেরুচ্ছে না। 
উত্তে্রক পানাহার চাই; মন্ত এবং 

নন রাত্িবেলা পরিবেধষিত হয়। 
কালি” 'প্রাতে মহারণ! ভারতীয় 
সুত্ধবিমুখতা মায়াযুদ্ধে অতি নিপুণ। 


তবুও বিস্তা চরিত্র সততার, হয়তো: 


"* যা হচ্ছে এবং হবে 


সুধাংশু চৌধুরী 


চরকা খদ্দরের মাঞ্াযু্ধ ইংরেজ 
তাড়িয়েছে, রটনা! ভোটযুদ্ধে এম, 
এল, এ, এম্‌ পি তৈরি ক'রে ভারত- 
বাসী বোধহয় স্বৈরতন্তর, সামরিকতন্ন 
তাড়াচ্ছে। i 
মুখমন্ত্রে ভোট ভাগানো ভোট- 


ইংরেজ, শিয়েছে বলেই যুদ্ধের একটি প্রমোদলীলা।' শিক্ষিত 


পাচট ব্যক্তির পাঁচ ভোটকে অশিক্ষিত 
একশত ব্যক্তির একশত ভোট দিয়ে 
বনবাসে পাঠিয়ে এক নূতন কুরুক্ষেত্রের 
সুচনা হু'চ্ছে ভারতবর্ষে সেটা কারোর 
নজরে পড়ছে না। জাল ভোট আছে, 
প্রেত ভোট অছে। তেরঙ্গা ভোট 
লাল ভোট হয়, লাল ভোট তেরঙ্গা 
হয়, অজ্ঞতার কটাহে হূর্নাতির পাক 
দিয়ে চল্ছে এম্‌, এল্‌, এ, এম্‌ পি 
তৈরী। 

বিপ্ধাতে কিছু' হবে না, চরিত্রে 
কিছু হবে না, মনুষ্যত্বের কোনো দাবি 
কোনো অধিকার প্রয়োগ ক'রে এই 
গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ক্ষলাফলের 
অন্তথা করবার যো নেই। 
'_ প্রজাসমাজ্তম্রী দল “দমাজবাদ' 
কথাটার সর্বস্ব সংরক্ষণ করতে পারল 
না বলে আবাদী কংগ্রেসে 
ওটা ভেজাল হ'য়ে গাচ্ধীটুপির 
এক্তিয়ারে চলে গেল। 
দর্শকের চাহিদা মেটাতে গান ঢোকাতে 
হয় সিনেমায় । নইলে টিকিট 
কাউন্টারে লোক জমেনা। অতএবই 
সমাজবাদ আমদানী হ'ল। 

এতে যেমন সমাজবাদের তেমন 


সমাজবাদী দলের ভবিষাৎটি ৷ 
একেবারে ধুদ্মার মার্কা হয়ে 
গেল। একটা ্পর্শ দোষ 


আছে। কংগ্রেস ছুঁয়েছে, তার মানে, 
ওর পিছে পাকিস্তান লেগেছে নিশ্চয় । 
দেশোদ্বার করতে গিয়ে দেশ বিভাগ ! 
সমাজবাদেরও লেজামুড়া কাট! যাবে, 
যেমন ভারতবর্ষের গিয়েছে । নাক না 
থাক্‌ নরুণ থাকৃবেই। 

কংগ্রেসের হাতে সমাজধাদের যে 
ছাল হ'য়েছে, তাতে কংগ্রেসীদলের 
এসে যাবে না, কিন্তু ম'রেছে প্রজ্ঞা 
সমাজতন্ত্রী দল | বেচারীর! আর কিছু 
না করুক, সমাজবাদের ধনতান্ত্রিক 
সংস্করণ তো বানাচ্ছিল না। কংগ্রেসের 
কি এসে ষায়। সরকার থাকলে 
জী হুজুর, হা হুকুর থাকবে, কংগ্রেসের 
আনুগত্য কম্বে না। লেজামুড়া নাই 
থাক নমাজ্ঞবাদের, সমাজবাদের 
নাকের বদলে কংগ্রেস নরুণ পাক 
তবুও জী হুজুর হ্যা হুজুররা কংগ্রেসী 
সমাজবাদের জয়ধ্বনি দেবে। হোক 
তাতে গরীবের প্রাণ ও্টাগত, 
আরো বড়ো বড়ো টাকার থলেতে 
ঢুকুক বড়লোকদের প্রাণ । 

হায়রে সমাঙ্জবাদ! বুদ্ধ চৈতস্ত 
বাঙ্গালাদেশে্ . প্রচুর, নেড়ানেড়ি 
বানিয়েছিল ।' বড়োকে হেঁচকাটানে 
এক লহমার মধ্যমে পরিণত করতে 


এদেশের ভুড়ি নেই। 
তো সেদিনের খোকা! 
ধনিকবাদের পিছে পিছে ভাঁড়ামির 
নাম সমাজবাদ। বঞ্চিত শোধিতের 
* জীবনে জীবনে ষে আগুন অনির্বাণ, 
তাকে মাসি পিসির গান শোনানোর 
নাম স্মাজবাদ | ভাগ্যের কাছে 
ভিক্ষা যাজ্জার নাম সমাদবাদ। 
কংগ্রেসী স্বাধীনতা সংগ্রামের 
কারাবাস বিলাসের শারীরিক ভায্যের 
নাম সমাজবাদ। যতো চোর 
ছ'যাচোরকে পাদ্যধ্য নিবেদনের 
হীনস্বন্ততার নাম সমাজবাদ। 


কংগ্রেসী ভায্যের ঠেলায় সমাজ- 


সমাজবাদ 


বাদের দুর্দশা যতো বাড়ছে প্রজানমাজ- 


তস্ত্রী দলের প্রতি মান্গষের আমুগত্য 
ততে। কমছে। আধুনিক ভারতবর্ষে 
এ একটা বড়ো রকমের ট্রযাজেডি। 
এবং ততোই প্রঙ্জানমাজতগ্রী দলের 
নেতাদের কেন্দ্রতিগতা বাড়ছে । কেউ 
' করছেন সর্কোদয় ) কেউ ঠিক বিপরীত 
একো দয় ; ভূদানের সঙ্গে শ্বধ্যান 





মিলিয়ে সমাজবাদকে উ্দমূল মত্তি- 


ভ্রমের ব্যাপার করে তুলছেন কেউ, 


কেউ বা আবার আশ্রয় করছেন 
সমাজবাদনিহিত ‘বুদ্ধি কৈবল্যকে । 
নেতারা দিশ্চিদ্র হয়ে আছেন" আধ্যা- 
জ্বিকতার তিন নকল ভাবালুতায়, 
সমাজবাদ ঘর্তর হয়ে এদের যদি বিদ্ধ 
করত তবে কর্মলক্ষ্যের এক সুত্রে 
নেতারা গাথা হতে পারতেন । 

নীচের মহলের নেতাদের অবস্থ। 
আরো শোচনীয় । -সমাজবাদের 
শ্থৃতিগ্রন্থ বেরুলে তদমুযায়ী . আচার, 
ব্যবহার রপ্ত করা যেত। কংগ্রেসী 
আচার ব্যবহার চালালে প্রজার্সমাজ- 
তন্ত্রী টিকা নামাবলী ছাড়তে হয় 
অথচ সমাজবাদের স্তায়শান্ত্রের ভোজে 
থালায় ঢালা মাছের ঝোল নিয়ে 
বকের যে অবস্থা হয়েছিল তাদের 
সেই অবস্থা ৷ 

ষে ডামাভোলটা চ'লেছে, তাতে 
জিতছে ভারতবর্ষের অদৃষ্ট । অশিক্ষা, 
দিয়ে তৈরী এ অদ্বৃষ্ট। জঠরা্ি এবং 
কামাপ্দির আহুতি দিয়ে তৈরী এ 
অদৃষ্ট। তৈরী ঘুষ দুর্নীতি দুরাচরণের 
প্রচণ্ড পশ্বাচার দিয়ে। ভারতবর্ষে 
জিতবে সে রাজনীতির দল, যে 
ক্ষমতা দখলের জন্ত জঠরাগ্সির' এবং 
কামাগ্নির ইন্ধন যোগাতে পার্বে। 
জিতবে সে যে জাতির পশ্বাচারকে 


আরও হিংসায়, আরও লালসায় 


fs তয়ে দশাহী, এক-সি-এস (লণ্ডন), 
এম-সি-এস (দানেরিকা), “তাগলপুর 





উদ্ধ দ্ধ ক'রে ঘনিয়ে তুল্তে পার্বে। 
নীতিবুদ্ধিত্ৰলতার ' কৃষ্ণ অমীবন্তা। 
যে * বস্তে পার্বে ' মৃত মনুষ্যত্বের 
শবাসনে ; বীভৎস” বীরাচার দিয়ে 
ইন্দরিয়পরায়ণতার উৎকট প্রান্তে খে, 
রাজনৈতিক দল সত্যতার নবারুণ 
দীন্তিকে প্রত্যক্ষ করবার সাহস, রাখে, ১ 
লক্ষণ দেখে মনে হয়, ভারতবর্ষে 
সিদ্ধি হবে সে রাজনৈতিক দলের । 
অনচ্জিত স্বাধীনতা এবং অশিক্ষা- 
নির্ভর গণতন্ত্র অমোঘ গতিতে 
ভারতবর্ষকে সেইদিকে নিয়ে চলেছে। 
আপাত সফল কংগ্রেণী অহিংসার 
আড়ালে পৃথিবীর ইতিহাসের-স্বপ্যতম 
হিংসা যখন বৃহ রচনা কর্ছিল, 
কণুগ্রেসীরা তা দেখে নাই । এবং এই 
কংগ্রেসীরা যা দেখে না ভারতবর্ষে 
তা নাই, এই হচ্ছ যুক্তি, যার উপরে . 
ভারতীয় রাজনৈতিক যুদ্ধ প্রহসনের 
অহিংসাবাদকে খাড়া রাখা” হয়েছে । 
অনভ্জিত স্ব ধীনতা এবং অশিক্ষানির্ভর 
“গোছিতাঁয় গোভিগ্বাম্‌ শাসনম্‌” য়ের 
আড়াল দিয়ে ভারতবর্ষে ক্রমশঃই যে 
একনায়কতন্ত্রী শাসনের নাগপাশ 
রচিত হ'তে চ'লেছে, চিস্তা'ক যারা 
ইচ্ছার দাসত্বে নিযুক্ত করেননি, তারাই 
সেটা দেখতে পাচ্ছেন । * 











৮ | দন 
" অপরাধী গোষ্ঠীর উৎপাত 
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“আমর ভোট করতে গেলে নেতার কোনও অবস্থাতেই, সম্ভব নয়। নিজেই নষ্ট করে ফেললো। সে 


আমাদের প্রয়োজন, বিশেষ দরকার । 
“ আমরা" ছাড়া করপোরেশন, বিধান 
সভা এবং লোকসভার ভোটের 
লড়াই চলে না৷ পাড়ায় মাতব্বরি, 
স্কুল কমিটির মুরুব্বিয়ানা, হরতাল 
করতে ও ভাঙ্গতে সব কিছুরই জন্তে 
আমাদের ডাক পড়ে। তাই’ নেতা 
বদান্ততা করে আমাদের ডাকাতির 
টাকার 'তকদীর হুন নি, এমন কি 
কিছু কমিশনের লোভেও নন । তীর 
প্রয়োজন দল 'করা, আর আমাদের 
কাজ আপনাদের মতে অপরাধ কর।। 
"পারস্পরিক প্রয়োজনে একে অন্তের 
কাছে অপরিহাধ্য । আমাদের বন্ধন 
সম্পূর্ণ স্বেচ্ছামূলক, তাই ইম্পাতঢৃঢ় । 


“আপনি বড় সন্দেহপরায়ণ, বড় I 
তন্নীদারকেও যদি এথানে. 


সংশয়ী। 
আমার প্রতিবেশী করে__এই' তে৷ 
আপনার কথা? বাদ্রলার রাজ- 
নৈতিক রক্রমঞ্চে যে দলই রিং 


* মাষ্টারের ভূমিকা নেন না কেন, , 


তল্লীদারের জেলভুক্তি কোনওক্রমে 








কোনওদিন হয়তো অফিস টাইমে 
স্বচ্ছন্দে ট্রামে-বাসে চড়া “যাবে, কল- 
কাতার ফুটপাথে ভালভাবে হেঁটে 
চলা যাবে বা আমাদের নেতার] 
বিবৃতি বয়ান দেওয়া বন্ধ করে দেবেন 
--& সব অতি অসম্ভব সম্ভব হলেও 
হতে পারে, কিন্তু আমাদের তল্গীর 
উপর পুলিশ স্ব কিছু জেনেও 
কোনও মতেই, কিছুতেই হাত দিতে 
দিতে পারবে না। . 

“একবার একজন পুলিপ কর্মচারী 
আমাদের এক নবীন দোৌস্তকে 
পীড়াপীড়ি করতে আরম্ত করলে! 
ডাকাতির টাক! কোথায়, কার কাছে 
আছে তা জানার জন্তে। সে 
বেচারা সত্যিই আসল লোককে 
চিনত না। পুলিশ হাজতের হয়রানি 
বরদাস্ত না করতে পেরে, মে যার 
কাছ থেকে মাসোহার। পেতো ভার 
নাম বলে দিলো, উৎসাহী টিকটিকি 
সেই সুত্র ধরে আসল লোকের 
ঘখন হদিস পেলো, তখন কাগজপত্র 


 জনগাইঞ়ি জেলার মরবত্ 
তীৰ খাদ্য মন্ষটের আমন 


মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রহদনে পরিণত 


সরকার বিরোধী কোন 


পরিকা নয়, জেলা কংগ্রেসের 
সভাপতি প্ীরবীজীনাথ সিকদার 
+- মহাশয়ের স্বাপ্তাহ্ছক পত্রিক! 
'বাভণ, এক ইঞ্চি হুরফের 


”/ শিরে।নাম। দিয় সংবাদ প্রকাশ 


করিয়াছেন “চাউল নাই ।” 
৯ সত্যই এই জেলার প্রয়োজন 
সঙ্কুলানের জন্য চাউল বাজারে 
নাই। সরকারী নির্ধারিত দরে 
ধান চাউল পাওয়া যায় না। 
+ কুমার গ্রামহুয়ার থানার গ্রাম- 
' তঞ্চলগুলিতে * সাড়ে এগার 


? * টাকার ধান বিক্রয় হইতেছে, 


, দিনে নয় রাত্রির অন্ধকারে ৷ 
- দিনে ধান কিনিতে গেলে দেখা 
' যায় ধানু নাই। আলিপুরদুয়ার 


(নার দূর গ্রামাঞ্চলেও একই 
অবস্থা । সরকারী সংগ্রহ ও 
সরবরাহ ব্যবস্থার অপদার্থতা 
সারা জেলাকে এক ভয়াবহ 


পরিণতির দিকে ঠেলিয়। লইয়।, 


চক্রিয়াছে। 


স্মস্্রতিক সফর কালে আমা- 

দের সংবাদ সংগ্রাহকেরা দূর গ্রামাঞ্চলে 

ধান চাউলের 1্লিদারুপ ঘাটতি লক্ষ্য 
২- করিয়া আসিয়াছেম। চেংমারী হেমা- 
* ুড়ি বারবিশা, নারারথলি, পারো 
কাটা ছিপরাঃ সাওতালপুর চিকলি- 
গুড়ি, তুরকুশ, 'ব্রজ্রেকুঠি, বড়চৌকী, 


যশোডাঙ্গা, তালেখবরগুড়ি, পররপাড়, 
ঘরঘরিয়া, পাঁচকোলগুড়ি, সাত- 
কোদালী, বাইরীগুড়ী প্রভৃতি মৌজা- 
গুলিসহ বিরাট. এলাকায় পরিভ্রমণ 
কালে কয়েকটি ক্ষেত্রে রাত্রিকালে 
ধানের কেনাবেচা লক্ষ্য ' করিয়া 
জানিয়াছেন যে যেহেতু 
নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা বেদী দরে 
মজুত ধান বিক্রয় হইতেছে সেই হেতৃ 
রাত্রে বিক্রয় করা হইতেছে । গ্রামের 
গরীব সাধারণ বাধ্য হইয়া অতিরিক্ত 
খোরাকীর ধান সংগ্রহ 
করিতেছে । 

খাস্ক ব্যবস্থার অনিশ্চিয়তায় 
আতঙ্কগ্রস্ত জোতদার শ্রেণী নিজেদের 
আধিয়ারপপের প্রয়োজনীয় খেরাকী 
পর্যন্ত না রাখিয়া মহাক্দন ও মিল 
ওয়ালাদের কাছে সমস্ত ধান নিঃশেষে 
বিক্রয় করিয়া ফেলিতেছে। 

শুধু . গ্রামাঞ্চলেই নয় সহর 


বন্দরের দোকানগুলিতেও সরকার 


নির্ধারিত মূল্যে চাউল পাওয়া াইতে- 
ছেনা। সুরকারের ভ্াব্যমূজ্যের 


' দোকামগুলিতে নিব সরবরাহের, 
কথা চিন্তা কম্পিয়া এবং 


সেখানে 

মানুষকে যে হেনন্থা সহা করিতে হয় 

তাঁহার কথা ভাবিয়াই লোকে এখনও 

সেইসব দোকানের ঘারস্থ * হইতেছে 

না। ( আলিপুরদুয়ার হইতে প্রকাশিত 

বি দাবীর দই মার্চের সংখ্যা 
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ঞ 


হেলে ধরতে জানে, তারই তালাশ 
করতে গিয়েছিল । কিন্ত, গর্তের 
মধ্যে থেকে কাঁলকেউটে যখন ফণা 
বের করে ছোবল মারতে আসলো, 
তখন হেলের ওস্তাদ পন্নঘট মারবে 
এতে আর আশ্চর্য্য “হবার, কি 
আছে? *” 


 শহরতলীতে গুণ্ডা! সমাবেশ 


॥ মছুর এলাকায় মালিক-শ্রমিক 
বিরোধ এবং ইউনিয়ন ইউনিয়নে 
কলহ-কোদ্দলকে অবলম্বন করে 
অপরাধী জমাত দানা বেঁধেছে। 
রাজনীতিও শিল্পাঞ্চলে ইউনিয়নকে 
হাতিয়ার 'করে দীও-প্যাচ কসে। 
কল-কারখানার দারোয়ান, জবাবর্দার, 
সর্দার প্রভৃতি শ্রেণীর কর্মচারীদের 
মধ্যে নানী রকম জাাদরেল-জবর- 
দত্তের সন্ধান পাওয়া যায় । 

শ্রমিকদের নিষে ইউনিয়নের 
কায়দা-কসরৎও শহরতলীতে আর এক 
উৎপাত । ঝাগ্ডার নামে ডাগ্ু নিয়ে 
দ্রনিধার মজুরের একই জিন্দাবাদ 
রগহস্কার দিতে দিতে মজুরদের লড়াই 
প্রায় নিতনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে 
দাড়িয়েছে । কখনও শ্রমিকের লাশ, 
আবার *পকখনও অখমী মানুষ 
নেতাদের উত্তেজক উপদেশাবলীর 
মধুর পরিণামের ইঙ্গিত দেয় | এখন 
এই সব ভানপিটে, মারমুখো লোকের 
মদদ ছাড়া ইউনিয়ন করা . বা 
চালানো অসম্ভব । 


মফন্বেল শহর ও গ্রামাঞ্চল . 


বাঙ্গালার ছোট শহরে সামাজিক 
অনুশাসন আপনার অলিখিত নিয়মে 
অত্যন্ত কঠোরভাবে শাসন করেছে! 
তার মধ্যে অন্তায়, অযৌক্তিক অনেক 
কিছুই ছিল। তবুও, সামাজিক 
মূল্যবোধ এবং সমাজবিরোধীদের 
দমন-__ছুইই মধ্যবিত্ত জীবনে ছিল। 
বিস্তার মান ছিল। বিত্বের প্রাধান্ত 
স্বীকৃত হলেও, সমাজ্রশীর্ষে দরিদ্র 
শিক্ষক, সৎ আইনভীবী ' জমিদার 
বা বিত্তশালী ব্যবসায়ীর সঙ্গে সমান 
আসনে বসতেন। সমাজ্রবিরোধী 
ব্যক্তির সংখ্যা ছিল সামান্য এবং 
তাদের উৎপাত বিশেষ অঞ্চলে 
সীমাবদ্ধ ছ্িল। আজ, এই গোষ্ঠী 
বাংলার মফস্বল শহরেও ব্যাপকভাবে 
অশান্তি সুষটি করছে? 

গ্রামাঞ্চলের শাস্তিও ভেঙ্গে - 
পড়ছে । জলপাই হুডি, পশ্চিম দিনাজ- 
পুর, মালদহ, কোচবিহার, মুরশিদা- 
বাদ, চব্বিশ পরগণ। এবং বিশেষ 
কবে নদীয়ার সীমান্ত সংলগ্ন গ্রামে 
বিরাট এক 'চোরাই চালানী গোষ্ঠী 
গড়ে উঠেছে। কিছু আড়ৎদার 
এবং ব্যাপারীও তাদের সঙ্গে যোগ 
'দিয়েছে। ।পুলিশ এবং ল্যাগু কাষ্টমস্‌- 
এর সঙ্গেও তাদের যোগাযোগ 
আছে। নতুন এই চোরাকারবারী 
দলে যোগ দিয্লেছে গ্রামের পুরনো 


চোর ডাকাতরা । গ্রামের চুরি 
ডাকাতির পেছনে বরাবরই অর্থনৈতিক 
কারণটা বড় ছিল] কোনও বছর 


বস্তা বা জলান্ভাবধে অজন্মা হ'লে, 
গ্রামদেশে , অপরাধের মাত্রা বেড়ে 
যেতো । . এখন তার : সঙ্গে $ যোগ 
হয়েছে " কৃষকদের মধ্যে উত্তেজক 
রাজনৈতিক প্রচার! 


কলিকাতাৰ কমিট্রনিট পাটি 


(৬ষ্ট পৃষ্ঠার পর) 


আর বিদেশী রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ 
ব্যাপারে কোনও রকম হস্তক্ষেপ ন! 
করার নীতি । হাঙ্গেরীর জনতা বা 
তার মুষ্টিমেয় কোনও অংশত প্লৃতি- 
বিপ্লবই করতে চায়, তবে বিদেশী 


ফৌজ গিয়ে তাদের মদদ্‌ দেবে কেম? 


ভাবতবর্ষের বিল্পব 

স্বদেশের শোষিত জনতার মুক্তি 
পথের সন্ধান দিতে গিয়ে কলকাতার 
পার্ট সম্মেলন কয়েকটি "মৌলিক 
বিষয়ের অবতারণা করেছে। 

প্রোলেটেরিয়ান ভিক্টেটরশিপ বা 
শ্রমিক শ্রেণীর একাধিপত্য ছাড়া 
সমাজতন্ত্র আকাঁশকুস্থয মাত্র । এই 
একাধিপত্যে বিশ্বাসের অভাব পার্টির 


মধ্যেও, কোথাও কোথাও দেখা 


দিয়েছে।* তাই, পার্ট নেতৃত্ব কঠোর- 
“ভাষায় ক্ুদ্ধদ্বার সম্মেলন কক্ষে ঘোষণা 


করেছেন--০শ্রমিক শ্রেণীর একা - 
ধিপত্যের তাৎপর্য, প্রয়োজনীয়তা 
এবং উপযোগিতা সম্পর্কেও নানা প্রশ্ন 
দেশে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে ।--***. 
এই একাধিপত্যের প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা 
করা দরকার । বোঝান দরকার 
হাজার হাজার বছর ধরে, যেদিন 


থেকে মানব সমাজের শ্রেণীবিভাগ . 


শুরু হয়েছে, সেইদিন' থেকে সমস্ত 
রাষ্টরই কোন না কোন শ্রেণীর হাতে 
হাতিয়ার হিসাবে - ব্যবহৃত হয়েছে, 
অপরাপর শ্রেণীর ওপর তার আধিপত্য 
বজায় রাখার জন্য। আজকের 


বুর্জোয়া রাষ্ট্রের চেহারা যতই গিণ- 


তান্ত্রিক’ হোক না কেন, সেও প্রকৃত-, 


পক্ষে অপরাপর শ্রেণীর ওপর বুর্জোয়া 
একাধিপত্য, বজায় রাখবার হাতিয়ার 
ছাড়া : আর কিছুই নয়।...একমাত্র 
শ্রমিক শ্রেণীই রাষ্ট্রযস্ছকে ব্যবহার 
করেছে ক্রমে সমস্ত, শ্রেণী বিভাগের 
অবসান করে প্রকৃত স্কায় ও গণতন্ত্রের 


“প্রতিষ্ঠার জন্য 1” 


“শিষ্ট সাহিত্য বিতানের বই 
ছোটদের প্রিয় লেখক “ত্গমীক্মানভিগর লেখ! 


ঝুন ঝুন ঝুন মিষ্টি ছড়া ১২ 


তুতুল পুতুল ১২ 
পাতায় পাতায় ছবি। ছু'রঙে ছাপা 
॥ একমাত্র পরিবেশক ॥ 
ও5স্লাল্ভ. ০৩্রস, 
( শিশু সাহিত্য বিভাগ ) 


১১ প্রঙ্প চ্যাটার্জী লেন, 


কালকাতা-১২ 


" রাজনৈতিক শিক্ষা হয়--এই মার্স- 


অগ্রবাদ সংস্কারবাদীদের ধাপ্সাবাজী 


শতবার, ২০শে মাচ’, ১৯৫৯, 









































' শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্র উত্তরণের] 


সম্তাবনার কথা আলোচনা করতে 
গিয়ে পার্টি সম্মেলনের মূল রাজনৈতিক 
রিপোর্টের মুখবন্ধে বলা হয়েছে £ ৭ 
মাক্সবাদ-লেনিনবাদ আমাদের শেখায় 
যে শ্রেণীসংগ্রাম হচ্ছে ইতিহাসের 
চালিকা শক্তি। শাস্তিপূর্ণভাবে 
সমান্তস্ত্রে উত্তরণের সস্তাবনার কথ! 
বলার অর্থ এই নয় যেমার্সবাদীরা 
অতঃপর ক্রমশ ধাপে ধাপে পুঁজি- 
বাদকে অপল-বর্দল করে নিয়ে সমাজ-. 
তন্ত্র গড়ার বস্তাপচা নীতিতে খিশ্বাসী 
হয়ে উঠল, অথবা কেবল নির্বাচনের . 
মারফৎই বর্তমান রাষ্ট্রকে পালটে 
দেওয়া সম্ভব বলে বিশ্বাস করতে শুরু 
তিক্ত শ্রেণীসংগ্রাম ছাড়! 
বিপ্লব কখনও অগ্রসর হয় না, শ্রেণী 
সংগ্রামের .মধ্য দিয়েই জনলাধারণের,: 


করল । 


বাদী তব চিরদিনের মত আজও 
সত্য। কোনও বিশেষ . গবশ্থায় 
নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনসাধারণের 
চেতনার শক্তি প্রকাশ পেতে পারে, 
কিন্তু সেট চেতনা! বেড়ে উঠে মূলত, 
বিপ্লবী শ্রেণী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে । 

শ্রমিক শ্রেনীর একনায়ক দ্র 
সাহায্যে সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার 
আমুল পরিরর্ভূন করে তবেই সমাজ্জ- 
তন্ত্র গড়ে তোলা সম্ভব-_এ'কথা জোর 


দিয়ে কলিকাতা পার্টি সম্মেলন ঘোষণা 
করেছে। পাঁলামেপ্টারী পথে সমাজ- . 


ছাডা আর কিছুই নয়) 

বামপন্থী মিলন-মঞ্চের সহযোগীদের 
সম্পর্কে পার্টি সম্মেলন অতি সাবধানে 
মন্তব্য করে বলছে £ “সমস্বার্থে একা- 
বন্ধ কর্মোস্তোগের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন 
বামপন্থী দলের সহযোগিতা লাভের 
প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মতাদর্শ 
ও কার্যকলাপের সংযত সমালোচনা 
চালাইতে হইবে ।* 








২ 
I 


[| 


“এক লোভনায় পদ 


শুক্রবার, ২০শে মার্চ, ১৯৫৯ 





Ee দর্পণ 


অমরমাথ-দত্তরায়ের চক্রান্ত ফাস 
দলের সঙ্গে ইংলণ্ডে কোষাধ্যক্ষ 
' প্রেরণের আসল কারণ কি? 


(দর্পণের ক্রীড়া পর্যবেক্ষক) 


+ বামস্বামীকে ধন্যবাদ একটু দেরীতে হলেও তিনি ভারতীয় 
ক্রিকেট দলের নির্বাচনী প্রহসনকে খোলাখুলি ভাবে চিনিয়ে 
দিয়েছেন। নির্বাচন কমিটি থেকে পদত্যাগ করে তিনি যে'বিরৃতি. 
দিয়েছেন তাতেই গত মাসের নেপথ্য নির্বাচনী কার্ধযকলাপের' 
আসল চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ।. . 

নির্বচিকের ভেক ধরে দুর্নীতি আর স্বৈরাচারের প্রশ্রয় দিয়ে 
যার] ভারতীয় ক্রিকেটের নামে কাদা ছিটোবার চক্রান্ত করে- 
ছিলেন পদত্যাগপত্রে রামস্বামী তাদের মুখোস আল্গ! করে 
'দিয়েছেন। এ মুখোস £এমনিতেই আলগা হয়ে পড়েছিল জন- 
সাধারণের কাছে, রামস্বামী শুধু আবরণ মুক্তির lad আনুষ্ঠানিক 
ভাবে জুসম্পন্স করলেন। 


লোক আমরা আগেই চিনে ' 


রখেছি তবু যেন বামন্বামীব, বিবৃতি 
জানায় আর একটু সহায়তা 
|| তার বক্তব্যের ছু একটি 


ক্রি এই" প্রসঙ্গে স্বরণ করি।' 


লামন্বামী বলেছেন যে চেয়ারম্যান 
অমরনাথের কাষ্টিং ভোটের জোরে 
ওয়েষ্ট ইন্ডিজের সঙ্গে খেলার সময় 
গোলাম আমেদ ভারতের দলপতি 
নির্বাচিত হয়েছিলেন* (খুব স্বাভাবিক, 
*অম রনাথের গোলামগ্রীতি তথা 
হায়দরাবাদ প্রীতির কথা সর্বজন 
বিদিত। হায়দরাবাদ এসোঃ একদা 


" অমরনাথ তহবিলে মোটা টাকা, দান 


কুরে চৈয়ারম্যানকে কিনে রেখেছেন)। 
আধ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্বাচন পর্ব 
চুকে যেতো ওই “কান্তিং' ভোটেরই 
জোরে। প্রথম প্রথম রামস্থামীর 
সঙ্গে পরি জয় একমত হতেন কিন্ত 


এক সভায় চেয়ারম্যান অমরনাথের . 


সঙ্গে লরি জয়ের প্রায় হাতাহাতি বেঁধে 
যাওয়ার পর জয় আর নির্বাচন 
কমিটির সভায় যোগ দেন নি। 

জয় সরে যাওয়ার পর একজোটে- 
থাক! অমরনাথ আর দত্তরায়ের 
পক্ষে চুটিয়ে নির্বাচন সারার পথে 
আর বিশেষ অন্বিধে হয়নি কারণ 
তর্খন ধথেচ্ছাচারের বিরোধিত| করার 


“জুন্তে হারাধনের অবশিষ্ট ছেলেটির 


এক রামস্থামীই নিৰ্বাচক- 
পড়েছিলেন। হুজনের 


মতো 
মণ্ডলীতে 


* “বিপক্ষে একজনের বিরোধিতা শুধু 


সংখ্যার জোরেই কুকারে উড়িয়ে 
দেওয়া হয়েছে, এইটাই রামস্থামীর 
অভিযোগ । 

নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্ত আসন 
বোঝা যায় 
যে সেটি ছেড়ে আদতে রামন্বামীর 
যথেষ্ট মায়া হয়েছিল, তাই ছাড়তে 


*বিলঘ ঘটে গেল, নইলে অমরনাথ- 
= দত্তরায় সম্পর্কে তার দিব্য দৃষ্টি আসতে 


এতো দেরী হবার কথ! নয়। 


ন” ‘বিশেষতঃ যখন ওদের সঙ্গে একত্রে 


এর আগেও বামস্থামীকে নির্বাচক’ 


£কমিটিতে কাজ করতে হয়েছে। 


ক 


ভারতীয় ক্রিকেট জগতের অশান্ত 
চরিত্র লালা অমরনাথ যে দুবিনীত 
ও গোয়ার গোবিন্দ বিশেষ সেকথা 
লরি জয়ের সঙ্গে হাতাহাতি পাকাবার 
আগেই আমরা,জেনেছিলাম ৷. লাল! 
অমরনাথ কথাবাত'য় কোনদিন তা 
ঢেকে রাখার চেষ্টা করেননি, ১৯৩৬ 
সালে ভারতীয় দলের ইংলণ্ড সফর 
কালেও তার সে স্বভাব গোপন 
থাকেন । আর 'অমরনাথের 
আতাতের সঙ্গী দত্বরায়ের নেপথ্য 
ভূমিকাও ক্রীড়ামুরাগী মহলে অস্পষ্ট 
নয়। কলকাতার ফুটবল মাঠে 
পুপ্জীভূত জঞ্জালের মাঝে তিনি চার 
অঙ্কের বেতনভূক ফুটবল কর্মসচীব, 
খেলোয়াড় হিসেবে প্রতিষ্ঠা না থেকেও 
দৃত্তরায় ক্রিকেটের অন্ততমণনিধ্ণারক 
এবং ক্রিকেট ফুটবল আরও কয়েকটি 
খেলাধূলার নিয়ন্ত্রণ সংস্থায় তার 
কায়েমী আসন কিসের জোরে ব! 
কিসের গুণে? জোর বা গুণ সেই 
নেপথ্য রাজনীতির ও. দড়ি টানা- 


_টানির। দড়ির টানেই দত্তরায় আজ 


গাটছড়া বেঁধেছেন লালা অমরনাথের 
সঙ্গে। একজন বেপরোয়ার সঙ্গে 
এক চতুর রাজনীতিকের এই মিলন 
ভারতের ক্রীড়াক্ষেত্রে অবশ্য অভূত- 


পূর্ব ঘটনা নয়, অভূতপূর্ব হলো আর 


একজন নির্বাচকের পক্ষে প্রকান্তে 
সেই মিলনকে ধিক্কার জানানো । 


রামস্থামীর স্পষ্ট অভিযোগ এই 
এই যে 'অমরনাথ ও দত্তরার 
খেলোয়াড় নির্বাচনের সময় প্রায় 
সর্বক্ষেত্রেই দক্ষতা যোগ্যতার বিষয়কে 
আমল দেননি! অনেক অভিযোগের 
বোঝার মাঝখানে এই একটি 
অভিযোগই যে সবচেয়ে বড় এই 
কথাটি ধরতে পারলেই আমরা বুঝে 
উঠতে পারবো যে ইংলণ্ডগামা দলে 
কেন অধিকারী, মানকড়, রামটাদ, 
মেনগুপ্ড, হরদিকারের জায়গা হলো 
না আর কেনই ব! সে দলে সমাহত 
হলেন গোল্লাম আহমদ, জয়সিমা, 
নাদকারনি, ঘেরপাড়ে। এবং 


৪ 


অধিনায়ক সাঁজলেন' দাতাভীরাও 
গায়কোয়াড় । EL 

রামস্বামী অবশ্য শুধুমাত্র খেলো- 
য়াড নির্বাচনের প্রসঙ্গে কথা বলে 
চুপ করে গিয়েছেন কিন্তু তাঁর পরেও 
কিছু কথা - থেকে গিয়েছে--যেক্থা 
ভারতীয় দলের ইংলণ্ড পরিক্রমায় 


সম্ভাব্য ভূমিকার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে । . 


ভারতীয় দলের খেলোয়াড় নির্বাচন 
করার মতোই দলের ম্যা'নজার ও 
কোষাধ্যক্ষ মনোনয়নে পুরোপুরি 





অন্যদেশীয় দলের বিদেশ সফরের 
ইতিহাসে কোধাধ্যক্ষ ও সফরকালীন 
কর্মপরিষদের অন্তিষ্ঠ নেই । ভারতের 
ক্ষেত্রে সে নজীর স্থষ্টির, অর্থই হলো 
দলীয় বাক্ষনটতিকে সফরে জিইয়ে 
রাখার চেষ্টা । ইংলণ্ড সফরে - দলের 
রাজনৈতিক ফ্রণ্টট আগলাবার দায়িত্ব 
পেয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের 
ঝান্ধ কর্মচারী স্বয়ং শ্রীমমর ঘোষ | 
এই নির্বাচন চোখ রেখে করা হয়েছে 
বলতে হবে কারণ ক্রিকেট ধবার্ডে 


রাজনীতি চালাতে ও দীর্ঘদিন কর্ম- 


সচীবের লোভনীর পদ আকড়ে 
রাখতে শ্রীযুক্ত ঘোষের চুল পেকেছে, 
সুখনিদ্র। ব্যাহত হয়েছে বহুবার । 
সুতরাং ই'লণ্ডে ক্রিকেট রাজনীতি 
বজায় রাখতে ভার মতো আর কেই 
বা পারবেন! কোধাধ্যক্ষের মতো 
আর ছু একটি কর্মকর্তার পদ সৃষ্টি 





রাজনীতি ও গোপন চক্রান্তের আশ্রয় 
নেওয়া হয়েছে । যে চক্রান্তে পলি 
উমরিগড় অধিনায়কের পদ. থেকে 
বাতিল হয়ে গিয়েছেন সেই চক্রান্ত 
অব্যাহত রাখার সংকল্লেই এবার 
একজন কোষাধ্যক্ষ চলেছেন ইংলণ্ডে 
এবং“ সেখানে তাকে কেন্দ্র করে 
এক কর্ষপরিষদ গঠন করে সফর 
পরিচালনার মতলব আ্বাটা হয়েছে। 


করে রাজনীতিক ' নির্বাচক অমরনাথ 
আর দত্তরায়কে শনি সঙ্গে করে নিয়ে 
যেতে পারলে বোধহয় যোলকলা পূর্ণ 
হোতো। : 

. আমার অনুমান, যেমন সফরকাঁরী 
দলের আসল অধিনায়কত্ব করবেন 
গোলাম আমেদ দাতাজীরাওকে 
সামনে রেখে তেমনি বরদারাজ 


<, ৯ 





ফতেসিংকে সামনে রেখে বোর্ডের ' 
গোপনে ম্যানেজারের * 


কর্ষসচীবই 
ভূমিকাটি গ্রহণ করবেন। ফতেসিং 
ধনীর দুলাল, দলের প্রতিনিধিদের 
দেখাশুনা করা তাদের আরাম, বিরান 
চাহিদ! মেটানো, যাতায়[তের ব্যরস্থা 
করার ঝামেলা একজন রাজ! মহা * 
রাজার খাতে ন! সওয়াই' স্বাভাবিক | 
তিনি হুকুম চালাতে অভ্যন্ত। দাসদাসী, 
কর্মচারীদের . ব্যবস্থাপনায় ধার 
নিধিদ্ব জীবন পরিচালিত হয় তিনি 
বিভিন্ন পথ ও বিভিন্ন রুচির এতগুলি 
মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমস্তা, 
দলের সমস্তা ও সঞ্চরের . সমন্তা 
ষেটাতে সফল হবেন “এমন আশা 
দুরাশা । তাই ম্যানেজার বরদারজিকে 
মদত দেবার জন্তেই কোষাধ্যক্ষ 
সাজিয়ে আর একজনকে ভারত, 
থেকে পাঠাবার রি করা 
হয়েছে৷ 

খরচের কথা টি বরদারাজ 
ও অমর ঘোষ, ছুজনেই নিজের 
যাতায়াতের ব্যয় বহন করবেন কিন্তু 
তুলে ধরছি কর্মকতর্ঁদের নিজেদের 
খরচে বিদেশ সফরের বিসদ্বশ নজী- 
রর্টিকে ৷ 
এইভাবে দলের সঙ্গে যুক্ত থেকে 

( শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়) 





ভারতে অপরাধের খতিয়ান 


নৰহত্য। ৪ নাৰীহৰণে বোল্বাই অগ্রগামী ?. 
বিহাৰে চুৰি ডাকাতি সর্ব ধিক 


(দর্পণের প্রতিনিধি) 
নয়াদিল্লী, ই আর্ট হিসাব পাওয়া যায়। . স্বাধীনতা-উত্তর 


মানব সমাজে যেদিন থেকে ভারতে, বিশেষ করে দ্রুত “শিল্পায়নের 
বিধিনিষেধ ও সংস্কারের সৃষ্টি পথে অগ্রগামী ভারতে অ্থনৈতিক- 


ঠিক সেইদিন থেকেই অপরাধের ' সামাজিক রূপান্তরের তীব্র চাপ, 


জন্ম। সচ্যতার জটিলতা বৃদ্ধির, সাধারণ মানুষের উপর কিরূপ 
সঙ্গে সঙ্গে, বিশেষ করে শিল্প প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে তারও 
ও সাহিত্যের নব-যুগ সুরু, হবার একটা আভাষ এ থেকে সন্ধান করা' 
পর থেকে অপরাধের পরিমাণ যেতে পারে! 

বিপুল গতিতে বেড়ে চলেছে। অবস্থার উন্নতি 

আর ঘা দমন করবার জন্য সব রকম, অপরাধের হিসাব নিলে 
ক্রমেই পুলিশ ও* প্রশাসনিক মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, স্বাধানত৷ 
ব্যবস্থা বিপুলায়তন ও অ ধকতর লাভের পর থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত 
শক্তিশালী হয়ে উঠছে। কিন্তু ভারতে অপরাধের সংখ্যা বেড়েই 
তৎসস্বেও অপয়াধকে দমন করা চলেছিল । তারপর থেকে নিম্নগতি 
যায় নি। বরং অপরাধের রূপ হুর হয়েছে। 
বিচিত্র ও বিভিন্ন পথে অভাবিত সংখ্যা সর্বোচ্চ উঠেছিল ১৯৪৯ সালে 
কলাকৌশলে ক্রমশ:ই জটিলতর প্রায় € লক্ষ*৫৪ হাজারে, আর 
ও নির্মম হয়ে দেখ! দিয়েছে। সর্বনিয়ে নেমেছিল :৯৫৫ সালে প্রায় 
সব দেশেরই এক ইতিহাস । € লক্ষ ৩৫ হাজারে । ১৯৫৭ সালে 


ভারতও তার ব্যতিক্রম নয়। 


| ১ দণ্ডপীয় গপরাধের ' সংখ্যা ছিল, 
সম্প্রতি কেন্দ্রীয় শ্বরাষ্ দপ্তর ” ৫,৮১,৩৭১ । 
ভারতে অপরাধের তথ্য ও বিব্রণ * 
সেরা বোম্বাই 


দিয়ে যে পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন 
তাতে ডাকাতি নরহত্যা থেকে আরস্ত এই বৎসর নরহত্যা এবং ছেলে 
কৰে চুরি বাটপারী “পর্যন্ত সকল চুরি ও নারীহরণে বোম্বাই ছিল 
রকম, অপরঃধের . একটা নির্ভরযোগ্য সর্বাগ্রগামী। আজ বোম্বাই রবাপক্ষা 


F hh 


দণ্ডনীয় অপরাধের ”* 


«১৯৫৭ 
পুলিশে এজাহার দেওয়া হয়েছে এমন 


, ১২,২৫০ ও ৭৬টি । 


পচ 


পয়সাওয়ালা লোকদের, 


শিল্পত এবং পাশ্চাত্য শভ্যতার__ 


পশ্চাদ্ধাবী বলেই কি এমনটি ঘটছে? 
শুধু তাই নয়, বোম্বাইয়ে ঠ 

বিশ্বাসভঙ্গ ও সাধারণ চুরির সংখ্যাও 
ছিল সবচেয়ে বেশী একটা তুলনা- 
মূলক হিসাব দিলে বোঝার পক্ষে 
সহজ হুবে। যেখানে, পশ্চিমবঙ্গে 
১১৪টি ঠগবাজী ও ২৮,৬৭৩টি 
সাধারণ চুরি দায়ের করা হয়, 


বোম্বাইয়ে সেখানে দায়ের করা * 


হয়েছিল ২,১৬৭ট ঠগবাজী * ও 
৪৩,০৭৬ট সাধারণ চুরির অভিযোগ । * 


বিহারের দুরবস্থা 

অপরদিকে ডাকাতি, সি'দেল চুরি 
ও মুন্রাজালের ঘটনা সবচেয়ে এব্‌দী 
ঘটে বিহারে । সাধারণ দারিদ্র বৃ 


খান্তের জুভাবই ॥এর প্রধান কারণ *. 


বলে অন্্মান করা যেতে পারে। 
সালে বিহারে ১৮৬২টি 
ডাকাতির অভিযোগ দায়ের »হয়, 


১ 


bY 


সি'দেল চুরির অভিযোগ পাওয়া যায় * 


২৩,০১৩টি, আর মুদ্রা জালের সৃংবাদ 
আসে ১৪৬টি । পশ্চিমবঙ্গে এই সব 
ঘটনার হিসাব হল যথাক্রমে ৫১০, 


ক + 


শি 


( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 


১০ * 


দর্পণ 


শুক্রবার, ২০শে মার্চ, ১৯৫১ 





- ছ্াবাধবাণী বাকা কেনের ঘনুঠানন্্টী 


রবিবার ২২শে মার্চ থেকে শনিবার ২৮শে মার্চ পর্যন্ত 


* ৩০০ মিঃ (খে) শর্ট ওয়ে কখনও 
৩১:৪৮ মিঃ কখনও ৪ ১*৬১ মিঃ। 


সংবাদ (বাঙগর্লা)ঃ সকাল 
৭-৩০ ) দুপুর ১২-৪৫ ; রাত ৭-৩০; 
শ্থানীয় সংবাদ ৭-৪৫ । 


সংবাদ (ইংরেজি) ঃ সকাল 
৮(থ), দুপুর ১-৩০ (খ); সন্ধ্যা ৬ 
(খ); রাত ৯৭ 

‘ক’ ও খর’ তে যখন একই কাধ- 
ক্রম তখন তা মাত্র ক'তে উল্লিখিত 
হয়েছে। প্রত্যহ সকাল ৬-৩০এ 
মাঙ্গলিকী ৷- | 
কবিবার ২২শে মার্চ 

(ক) সকাল ৬-৫০ তিমিরবরপ-__ 
সরোদ ; ৭-১০ শ্তামাস্গীত ; ৭-৪৫ 
প্রতিমা মুখোপাধ্যায়_রধীন্্র সঙ্গীত ) 
৮ চিন্ময় লাহিড়ী--খেয়াল ; ৮-৩০ 
প্রতিমা মুখোপাধ্যায_আধুনিক 
ও গীত; ৮-৪৫ অরুণকৃষ্ণ ঘোষ-- 
পল্লীসঙ্গীত ; » সঙ্গীত শিক্ষার আসর ; 
৯-৩০ শিশুমহল-_ছোটদের ইশ্বরচন্ত্ 
কথিকা, বাজনা, এসরাজ, ভাকবাক্স । 
দুপুর ১২-১৫ কলিং অল চিলড্রেন ) 
১ জুগম সঙ্গীত) .১-১০ সুবীর সেন 
আধুনিক $3  ১-২০ ভজন; ১-৪০ 
অন্থরৌধের আসর | সন্ধ্যা 
গল্পদাহুর আসর ) ৬ বান্তবৃন্দ ; ৬-৫ 


৫-৩০ 


" স্থানীয় ঘোষণ! ; ৬১০ মন্ততুর মণ্ডলী ; 


পদ্লীমঙ্দল আসর? 
৭-৫৫ পল্লীগীতি; ৮ অরুণরুষঃ 
ঘোষ-রামপ্রসাদী ; ৮-১৫ উৎপলা 


২১৮৩৩ 


--সেন_জীধুনিক ) ৮-৩০ চিন্ময় লাহিড়ী 


৮ 


খেল) ৯-১৫ সবিনয় নিবেদন) 
৯১০ পাশ্চাত্য সঙ্গীত) ১* সংবাদ 
“ ধিচি্রা; ১০-১৫ চিন্ময় লাহিড়ী 
ও রাগপ্রধান ; ১০-৩০ রম্যগীতি। 
(খ) দুপুর ১ পাশ্চাত্য সঙ্গীত) 
সন্ধ্যা ৬-১০ পূৰ্ণচন্দ্ৰ দাস-_পল্লীগীতি ; 
৬১৫ রবীন্দ্রসঙ্গীত ; ৬-০০ যন্ত্রসজীত ; 


" - ছোটদের হা নাটক 








* আগামী ২৬শে bo শিশু-তীর্থ 
কিগারগার্টেন স্কুলের পুরস্কার বিতরণী 
. উপলক্ষে ইুউনিভাসিটি ইনষ্টিটিউট 
দ “ফুলটু" নামে 
কটি নতুন ধরণের বূপকথার নাটক! 
Je করা হবে | নাটিকাটি রচনা ও 
পরিচালনা করেছেন প্রীশৈঠুলন ' ঘোষ, 
করেছেন 
শ্রীবিমল মাস, আলো ক-সম্পাতের ভার .. 
নিন্মেছেন শ্রীতাপস সেন এবং সঙ্গীত 
প্রীরঞ্রিং 
একটি পাহাড়তলা৷ 
গ্রামের ছুটি বন্ধুর ছঃখ ও আনন্দের 
পটভূমিকায় রচিত এই নাটিকাটি যাতে 
ছোটদের অফুরস্ত আনন্দদানে সক্ষম. 
হয়, তার জন্তু সংগঠকেরা যথাসাধ্য 


হলে শিশুদের জন্ 


শিল্প ও মঞ্চ পরিকল্পনা 


পরিচালনা করেছেন 


গঙ্গোপাধ্যায় 1 


চেষ। করছেন। 


"মিডিয়াম, ওয়েভ ৪৪৭৮ মিঃ (ক); : 


 ধ-৪৫ 
* গোস্বাধী-_থেয়াল ( ভৈবব বানাব ); 


৭ শকাব্দ বৰ্ষারস্ত--বাংলা কথিকা, 
চারুচন্ত্র ভট্টাচার্য্য ; ৭-১৫ চিন্মধ 
লাহিড়ী--ঠুংরি ; ৭-৪৫ রবীন্দ্রসঙ্গীত ; 
৮ হিন্দী সুচী, ৮-৩০ দিল্লী থেকে 
যীলে ; ৮-৪৫ উৎপলা সেন--ভক্তি- 
মূলক গান; ভিমিরবরণ-- 
সরোদ ; ৯৪৫ র্বীন্দ্রসগীত) ১০ 
রাগপ্রধান ; ১০-১৫ আধুনিক; ১০-৩০ 
সরোদ। | 
সোমবার ২৩শে মার্চ 

(ক) সকাল ৬৫০ সেতার ; 
৭-১০ মন্দিরা ঘোষ--ভুক্তিমলক গান ; 
হিলগী শিক্ষা; ৮ । সুখের 


৩০ 


ছুপুর ১২-৩* রেকর্ড ; ১ সুগম সঙ্গীত ; 


১-১০ পূরবী চট্টোপা*্যায়--রবীন্ত্র-. 


সঙ্গীত ; ১-২০. শচীন দেব বর্মণ 
আধুনিক ও ডজন ; ১-৪০ মন্ধিলামছল ; 
২-৩০ বিষ্তার্থীদের জন্ক ;' সম্ধা' ৫-৩০ 
মন্দিরা ঘোষ-_আধুনিক ও ভজন ; 
€-৪৫ বিভূতি দত্ত__টগ্স। ; ৬ প্রতিমা 
দাসগুপ্ত- রবীন্দ্রসঙ্গীত ; ৬-১০ মঞ্জুর 
মণ্ডলী; ৬-৩০ পল্লীমঙ্গল আসর ) 
৮-০৫ সেতার ; ৮-৩০ সমরেশ রায় 
আধুনিক ; ৮-৪৫ সুপ্ৰভা সরকার 
গীত ও ভজন) ৯-১৫-প্রেস ইন 


বেজল-_ইং কণিকা) ৯-৩০ গীটার? 


৯-৪৫ আধুনিক ; ১০ সছেন্দু,গোস্বামী 
-খেয়াল (মালকোঁষ ); 
গীটার ; ১০-৪৫ 
রবীন্ুসজগীত | . K 

| (খ) সকাল ৭-৪৫ আধুনিক ; 
দুপুর ১ পাশ্চাহা সঙ্গীত) 
অজিত রায়-- আধুনিক ; ৬- ৫ বটুক 
নন্দী- গীটার ) ৬:৩০ কীর্তন ) ৬-৫৫ 
বাণী ; ৭ ভজন ; ৭-১৫ বাণিক্ঞবার্তা ; 
৭-৪৫ বিভূতি দত্ত _টপ্ল। ; " হিন্দী 


১০-৩০ 


৬-১০ 


' কৰিকা ; ৮-৩০ ঠুংরি 5 ৮-৪৫ দিলী 


থেকে রীলে ; ৯-৩০ পাশ্চাত্য সঙ্গীত ; 


১০ কীর্তন; সুপ্ৰভা সরকার 
আধুনিক | 
মজলবার ২৪শে মার্চ 


(ক) সকাল ৬:৫০ বিসমল্লা খান 
_সানাই ; ৭-২০ শ্যামাসল্লীত ) ৭-৪৫ 
হিন্দী শিক্ষা; ০ গীতিকা সেন-- 
খেয়াল ( টোডী ); ঘপুর ১১-৩০ 
হোলি; ১ কৃষ্ণ গজোপাধায়__ 
খেয়াল ; ১-৩০ ব্রজেন সেন-_কীর্তন » 
১-৪০ ঠুংরি ; 
আধুনিক ; সন্ধ্যা €-৩০ হরিদাস কর-_ 
কীর্তন ; ৬ হোরি) মজছুর- 
মণ্ডলী; _ পল্লীমঙ্গল ; ৮ ইং 

কপিক! ) ৮-১০ যুগসন্ধিক্গুণে ভ্চৈহন্ত 


১-৫৫ ভঙ্গন ; ২-১০ 


৬-১০ 


৩৬০৩৩ 


বান্লা কথিকা ) ৮-৩০ আবীর কুমকুম * 
৯-১৫ সাময়িকী ১৮ বীজ সঙ্গীত ; ৬-১৫ চিন্ময় চট্টো- 


সঙ্গীত রূপক 
৪-২৫ হোরি ) ১০ রশ্যগীতি ; ১*-১০ 
সানাই । 
(থে) ৭-৭৫ 
সঙ্গীত) 
সঙ্গীত ) বন্ধ্যা ৬-১০ প্রীতিকা মেন 


সমরেশ রায়, 


শৈলেন * দাস__ 
দুপুর ১ পাশ্চাত্য 


খেয়াল ( মারওয়া ) ৬-৩০ যন্ত্রসঙ্গীত ; 
৬-৪৫ স্ামাসলীত ; ৭ হারুণ-অল-রহীদ 
ইং কণিকা) ৭:১৫ বাণিচ্যবাৰ্তা ; 
৭-৪৫ সানাই ; ৮-৩০ নিউজ রীল ; 
৮-৪০ সমবেত কণ্ঠে; ৮-৪৫ বাণী 
ঘোষাল--আধুনিক ও গীত ; ৯৩০ 
- শৈলেন দাস--রবীন্্সঙ্গীত ; 
বাণী ঘোষাল] 


বুধবার ২০শে মার্চ 

(কা) সন্গাল ৬-₹* কলাণী রায় 
সেতার (রবী) ৭-১০ রবীন্ত্র- 
সঙ্গীত ; ৭-৪৫ হিন্দী শিল্ষা; ৮ 
সেতার ৷ হপর 5২-৩০ রাজেশ্বরী দত্ত 
__রবীন্্সঙ্গীত) 3 শ্তামাসঙ্গীত ) 
১-১০ মন সিংহ--আধুনিক ; ১-২০ 
শান্তরীয সঙ্গীত); ২ আব্বাসউন্দীন 
আহমেদ ; ২০১৫ বদ্ধদেব দাসপ্তপ্ত-_ 
সরোদ্‌ ; ২-৩০ বিজ্ঞার্থীদের জন্ত; 
সন্ধা €-৩০ গল্পদাভুর আসর ; ৬-১৪ 
মজগ€রমণ্ডলী ; ৬-৩০ পল্লীমঙ্গল ; .৮ 
সাহিত্য বাসর ; ৮-৩০ দিল্লী থেকে 
রীলে ; 2-১৫ বাঙলা কথিকা! ; ৯-২৫ 
রবীন্দ্রসঙ্গীত ; ৪-৩০ হৃদয়রঙ্স--বাঙ্গলা 
নাটক ) ১* কণঠসঙ্গীত। 

(খ) ৭-৪: শিবানী চট্টোপাধ্যায় 
হুংরী , €পুর ১ পাশ্চাত্য সঙ্গীত; 
সন্ধ্যা ৬-১০ নিসার হোসেন খান = 
কণ্ঠদঙ্গীত ; ৬-৩০ যন্ত্ৰসঙ্গীত ; ৬-৪৫ 
কীর্তন ; ৭ অপর্ণা সেনগুপ্ত_- আধুনিক 
ও ভজন) 


৯০৪৫ 


৭-১৫ বাপিজ্যবার্তা )-৭-৪৫ 
ফর দি ইউনিভারস্টিজ--ইং কথিকা; 
৮ আধুনিক 7৮৩০ ভজন) ৮-৪৫ 
কলাণী রায়-_সেতার ) 

মুখোপাধ্যায়_রাগপ্রধান ; 

রী কীতন ; 
অপর্ণা সেনগুপ্ত - রবীন্দ্রসঙ্গীত ৷ 


১০-১৫ 


ভন্রন ) ১০-৩১০ -১০-৪৫ 


বৃহস্পতিবার ২৬শে মার্চ 

(ক) সকাল ৬-৫০ বিসমিষ্লা 
খান--সানাই ; ৭-৪৫ হিন্দী শিক্ষা) 
৮ নাসির হোসেন খান--কণ্ঠ সঙ্গীত। 
দুপুর ১২-৩: আধুনিক ) ১ সুগম 
সঙ্গীত) পল্লাগীতি ; ১-২০ 
দ্বিজেন মুধোপীধ্যায়-রবান্্র সঙ্গীত ) 
আধুনিক; ২_-সেচার ; 
২-১৫ ভঞ্জন) ২-৯০ বিদ্যার্থীদের 
জন্ত ; সন্ধ্যা ৫-৩* সুবল দেঁ-সরোদ 
৬ আধুনিক ) 
৬-৩০- পল্লামল ; ৭-৫৫ সুরসভা ) 
৯-১৫ ইং খেপাধূল| পর্যালেচন। ) 
৯২৫ পল্লাগাতি ) ৯:৩০ গীঁতিনাট্য 
দিল্লী থেকে রালে I 

(খ) সকাল ৭-৪৫ আধুনিক ; 
দুপুর ১ পাশ্চাত্য গঙ্গাত ; সন্ধ্যা ৬১০ 


১:১০ 


১-৬০ 


পাধ্যায়--রাগপ্রধান ও ভঞ্জন ; 
৬-৩৪ যন্ত্র সঙ্গীত; ৭ ইং কথিকা; 
৭-১৫ কণিড্যবার্তা } ৭-৪€ মঞ্জু গুপ্ত 
_রযীন্তর *সঙ্গাত) ৮ হিন্দী কথিক!; 
৮-৩০ রেডিও নিউজ রীল ; ৮-৪* 


সিদ্ধেশ্বর . 


' উপলব্ধি করতে পারেন ন!। 


৬-১০ মঞ্জহুর মণ্ডলী) | 


প্রসার গীত-দিল্লী থেকে রীলে; 
ছায়াছবির গান; ৯৫০ 
অভুলপ্রাদের গান); ১০ সানাই) 
১০-৩০ কসঙ্গীত। 


শুক্রবার ২৭শে মার্চ 

(ক) সকাল ৬-৩৫ গান্ধীচর্চা 
ও প্রার্থনা ৬-৫৫ বিজয়কুমীর 
কিচলু- খেয়াল ; ৭-৪€ হিন্দী শিক্ষা; 


৯০৩০ 


৮মুস্তাক আলী খান--সেতার | ছুপুর 


১২-৩* সুধীরলাল চক্রধর্তী--আধুনিক; 
১ সুগম সঙ্গীত) ১-১০ গীতা রায় 
_ আধুনিক » ১২০ পন্বজ মল্লিক 
__রবীন্র সঙ্গীত) ১-৪০ মহলামহল ৷ 
সন্ধ্যা €-৩০ ইষ্টার উপলক্ষে অনুষ্ঠান ) 
৬ রবীন্জু সঙ্গীত) ৬+১০ মজছুর 
মণ্ডলী; ৬-৩*' পল্লীমঙ্গল ; ৭1-৪৫ 
আধারে আলোঁ_বাংলা নাটক") 
৯-১৫ বাংলার মঞ্চ পর্যালোচনা; 
৪-৩০ পাশ্চাত্য লঙ্গীত; ১০-৩০ 
সেতার । 

(খ) সকাল ৭-৪৫ আধুনিক ও 
গীত) টুপুর ১ পাশ্চাত্য সঙ্গীত; 
সন্ধ্যা ৬৮১০' আধুনিক )২৬-১৫ পরেশ 
মদুমদার-__কীত্ন ; শামা 


5-৩০ 


' সঙ্গীত ; * খেয়াল) ৭-১৫ বাণিজ্য- 


বাতা; ৭-৪৫ কৃষ্ণা দত্ত-কীত'ন; 
৮ প্রসাদ সেন--রবীন্দ্র সঙ্গীত ; ৮-৩০ 
দাদরা ও গীত) ৮-৪৫ সেতার) 
৯-৩০ খেয়াল ; ৯-৪৫ রাগপ্রধান ; 
১* রবীন্দ্র সঙ্গীত ; ১০-১৫ পুতুল 
চক্রবর্তী-__আধুনিক ও গীত। 


. কল্যাণপুর-_খেয়াল 


শনিবার ২৮শে মার্চ ৪ 


(ক) 
৫০ 


সকাল ৬-৩৫ 

নাজির হোসেন 

৭-১০ পূরবী মুখোপাধ্যায় 
প্রসাদের গান ও ভজন; ৭-৪৫ দেবু 
চট্টোপাধযায়_রাগপ্রধান ; ৮ গঙ্গা 
(জৌনপুরী); 
দুপুর ১২-৩০ দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত ; 
১ সুগম সঙ্গীত ; ১-১০ রবীজ্জ সঙ্গীত ; 
১-২০ ভক্তিগীতি , ১-৪০ অনুরোধের 
আসর ; সন্ধ্যা €-৩০ কে, সি, দে 
ধ্পদ ও ধামার (পুত্ধকল্যা৭)) ৬-১০ 
মজছুর মণ্ডলী ; ৬৩৭ পলীমঙগল 


আমর ) ৭-৫৫ পল্লীগীতি ; ৮ সানাই; 


৮-১৫ কে, সি, দে-রাগপ্রধান। 
৮-৩০ গৌরী দাস-_অতুলপ্রসাচুদের 


গান) ৮-৪৫--আধুনিক ; ৯-১£ 
বাঙ্গলার আলোচনা ; ৯-৩* অধ 
ভারতীয় কর্ষক্রম ৷ 


(খ) হপুর ১ পাশ্চাত্য সঙ্গীত; 
সন্ধ্যা ৬১* দেবু চট্টোপাধ্যার-_গীত 
৬-২৯ ভজন ; ৬-৩৪ হ্ামাসঙীত ; 
আধুনিক ) ৭-১৫ বাণিজাবাত ; ৭-8 
গঙ্গা কল্যাণপুর--ভজন ) ৮ পুর 
মুখোপাধ্যায়-রবীক্ীসঙ্গীত ) 
নিউজ রীল ; ৮-৪০ গীত) ৮-৪৫ 
সানাই ; ৯-৩০ পাশ্চাত্য সঙ্গীত; ১ 
হিন্দী অনুষ্ঠান) ১০-২০ সানাই; 
১০-৩* কে, সি, দে--কীর্তন; 
১৭-৪৫ রবীন্্রসলীত ।. 


৮-৩ 








অমৰণাথ-দৰৰায়ের চকাত 


( ৯ম পৃষ্ঠার পর ) 


বিদেশ সফর করার, নজীর ' 'ষেমন 
সংঘাতিক মারাত্মক । 


সাধারণ কর্মকতণদের চেয়ে এর! 
পয়সা নেওয়ার 


তেমনি 


আরও বিপজ্জনক । 
দায় থাকেন! বলে এর! ক্ষেত্র বিশেষে 
দলের স্বার্থ ও সুনাম রাখার দায়িত্বও 
১৯৪৮ 
সালে অলিমপিক ক্রীড়া . উপলক্ষ্যে 
পয়সাওয়ালা অনেক লোক ভারতীয় 
প্রতিনিধিদলের কর্ষকত1 "সেজে 
লণ্ডনে গিয়ে অনেক অপকীতি অনেক 
বেলেল্লাপনা! করেছিলেন । তাদের 
দৃষ্টান্তকে উপেক্ষা করা হলে আজ শুধু 
অতীতের শিক্ষাকেই অন্থীকার করা 
হবে। 

সবশেষে একটি প্রশ্ন তুলতে চাই 
যে ইংলণ্ড সফরে ভারতীয় দলের 
সতিকারের নায়ক হবেন কে? সর্ব- 
ক্ষেত্রেই সফরকারী দলে পয়ল! নম্বর 
প্রতিনিধির ভূমিকা নেন দলের 
ক্যাপ্টেন, সেইজন্তেই তাকে দলপতি 
বা অধিনায়ক বলা হয়। কিন্তু 
এক্ষেত্রে সেই ভূমিকা ক্রি দাতালী- 
রাওয়ের জন্তে নির্দিষ্ট “থাকবে, না 
ইচ্ছের হোক্‌ বা অনিচ্ছেয হোক 


নেতার নির্দিষ্ট আসনে বরদারাজ 
ফতেসিং প্রতিষ্ঠিত হবেন? ইংলণ্ডে 
ভারতীয় দলের অধিনায়ক ও 
ম্যানেজারের মধ্যে হয়তো মতান্তর 
ঘটবে না কিন্তু মতাত্তর ঘটলে কার 
মত প্রাধান্ত পাবে? অধিনায়ক 
দাতানীরাওয়ের, না ম্যানেজার ফতে- 
সিংয়ের? ফতেসিংয়ের লামনে 
দীড়িয়ে দাতাজীরাও অন্মত থাকলেও 
তা প্রকাশ করার সাহস নিশ্চয়ই 
পাবেন না কারণ একদিনের 
অধিনায়ক দাতাজীরাও যে ব্যক্তি 
জীবনে বরদারাজের নিত্যকার এ 


ডি সি বা পার্থচর । আশ্রিত, পোষ 
পার্থচরের পক্ষে তার মালিকের 
বিকুদ্ধাচরণ করা অথবা বিরুদ্ধ পথে 
চিন্তা করাও অভাবনীয়। তাৰ 
আসন্ন ইংলও সফরে কি.ঘটতে চলেছে 
তার আভাষ দিয়ে রাখলাম । সফরে 


শাক দিয়ে মাছ ঢাকার নীতি হয়তো 


, অনু্ত হবে কিন্ত সত্যকে 'মেভাথেও 


চাপা দেওয়া যাবে না। সত্য চির, 
দিনই সত্য, মিথ্যের চাখে, তা 
আড়ালে থেকে যাবার নয়। 


'শ্ক্রবার, ১৩ই মার্চ, ১৯৫৯ | 





চিত্র মমালোচনা 


* {১২শ পৃষ্ঠার পর) 
মনে পর্দায় প্রত্যক্ষ করা আর এক 
থা। ছবিতে দেখা যায় নগেনকে 
ভিষুক্ত করার সময় সরকারী উকিল 

ভার এব খগেনের সম্পর্কের বিবরণ 
দেবার সময় ফ্ল্যাশব্যাকে ঘটনাগুলো 
উপস্থাপিত করা হয়েছে, যে সব ঘটনা 
সরকারী উকিল বা জ্ঞানেন্্রনাথ 
কেউই দেখেননি | ফলে ফ্ল্যাশব্যাক 
শেষ হতে জ্ঞানেশ্রনাথের মনের ওপর 
প্রতিক্রিয়াটুকু মাত্রই দেখা যায়, কিন্ত 
নীতি নিয়ে তার নিজের সঙ্গে ঘন্দের 
 রূপটা আড়ালে থেকে সলায়! ফ্ল্যাশ- 
ব্যাকের আধিক্যও ( মোট চারবার ) 


. কাহিনীর গতিকে কিছুটা স্সথ করে 


টি; 


তুলেছে ] 


রী ক ক 

কয়েকটি বিসদৃশ ব্যাপারও চোখে 
পড়ে । সরকারী উকিলের সওয়াল 
গুনতে শুনতে, অন্ত কেউ নয়, স্বয়ং 
সেশন জজ অচৈতন্ত হয়ে পড়লেন 
অথচ তাঁর জম্তে আদালতের কারুর 
“মধ্যে এতটুকুও চাঞ্চল্য বা ভাবাস্তর 
দেখা গেল না, খগেনের মৃত্যুর দিন 
যে কারণে সেঞ্তার দাদা নগেনকে 


' একরকম জোর করে নিয়ে গিয়ে 


নৌকায় তুললে সেটা মুন বইখানি না 
পড়লে বোঝা যাবে না-_ছবিতে সেট! 


জনের চিঠি 
(ওয় পৃষ্ঠার পর) 


দেওয়া হবে। 








বাড়িয়ে অতীতে 


দুবার তা করা হয়েছে । 


বিলাতী অংবাদপত্রগুলিতে স্তাসা- 
' ল্যাও সম্পর্কে যে সকল সংবাদ 


কাস হচ্ছে তার মধ্যে উল্লেখ- 
যোগ্য হচ্ছে যে নিগ্রোরা ভারতীয়দের 


দোকানপাট লুণ্ঠন করছে। এ 
সংবাদ কতখানি সত্য এবং ভ্তাসা- 
ল্যাণ্ডের আক্রিকান কংগ্রেসের 
স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে স্থানীয় 
ভারতীয় সম্পদায় কি মনোভাব 
পোষণ করে তা ভারতবাসীদের 
জানা প্রয়োজন। আর এ সকল 
সংবাদ পরিবেষন করবার দায়িত্ব 
ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির। . 

আজ এ কথা কারও অজানা 
নেই যে স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্রিটিশ সাংবাদিক- 
গণ যেমন ভারতের কুৎসা বাইরে 
পরিবেষন করেন তেমনি বাইরের 
কুৎসা ও ভারতে পরিবেষন 
* কৃরেন। নিগ্রোদের বলা হয় ভারতের 
জনসাধারণ নিগ্রোবিরোধী এবং 
ভারতীয়দের বলা হয় যে নিপ্রোরা 
ভারতীয়বিরোধী। যতদিন পর্যস্ত 


"ভারতীয়, নিগ্রো, এশিয়া ও  ইউ- 


রোপের অন্তান্ত দেশের সাংবার্দিকগণ 
ইংরাজের মাধ্যম ছেড়ে দিয়ে প্রত্যক্ষ 
ভাবে দুনিয়ার ঘটনাবলী যাচাই 
করতে ন! পারবেন ততদিন পর্য্যন্ত 
ভূল বুঝাবুঝির শেষ হবে না। এ 


ব্যাপারে ভারতের সংবাদপত্রগুলির 


৮ 


i 


yj. E 


দায়িত্ব অপরিসীম ৷ 'যদি এখনও 
তাঁরা সতর্ক না হন তবে অনুর 
ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ এশিয়া ও 
“আফ্রিকার নেতৃত্ব হরোবে। আর 
এর অন্ত, দায়ী হবে ইংরাজ-প্রদত্ত 
সংবাদের উপর নির্ভরশীল ভারতীয় 
শসংবাদপত্রগুলি এবং প্রবাপী ভারতীয়- 
দের কাণ্ডন্তানহীন অদুরদর্শী কার্য্য- 
কলাপ £ 


দুর্বোধ্য ঘটনার প্রারস্তকাল বছর 
তিরিশ-পয়ত্রিশ আগের বলে মনে হয় 
এবং আসবাব ও সাজপোষাকের 
চেহারাঁতৈ সেটা ফোটাবার চেষ্টাও 
হয়েছে তবে একেবারে ক্রটিহীন নয় 
ওরই' মধ্যে এখনকার আমলের একটা 
টেলিফোন রিসিভার চোখে বড় 
লাগে। আলিক পারিপাট্য ফুটিয়ে 


তোলায় যথেষ্ট যত্ব নেওয়া হয়েছে এবং 


বিভিন্ন বিভাগের কলাকুশলীদের কাছ 
থেকে পরিচালক বেশ সহযোগিতাও 
লাভ করেছেন। চিত্রগ্রহণে অজয় 
মিত্র বিশেষভাবে প্রশংসিত হবেন 
নৌকাড়ুবির পর জলের নীচে নগেন 
ও খগেনের পরস্পরের বাচবা্ দৃষ্টির 
জন্--বাঙল! ছবিতে এ ধরণের তৃশ্ত 
এই প্রথম। অন্তান্ত দৃশ্তরচনার দিক 
থেকেও কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া ষায়। 


' শব্বগ্রহণ করেছেন শ্যাম হনদর ঘোষ । 


সঙ্গীত গ্রহণে সত্যেন চট্টোপাধ্যায়ের 
কাজ, ভাল। সঙ্গীত পরিচালনায় 
দীর্ঘদিন পর তিমিরবরণকে পাওয়া 
গেল। স্বল্প যন্ত্রের সাহায্যে টাইটেল 
থেকে ঘটনাবলীর পরিবেশন অনুযায়ী 
ভাব ফুটিয়ে তোলার চমৎকার মেজাজী 
শিল্পমনের পরিচয় পাওয়া যায়। 
দুখানি সুগীত রবীন্দ্রসঙ্গীত, প্রয়োগ 
চিত্রনির্মাতার রুচির পরিচয় দেয়। 


০ be) 


জ্ঞানেন্দ্রনাথরূপে উত্তমকুমার চেষ্টা 
করেছেন একটি ব্যক্তিত্বপূর্ণ চরিত্র 
ফুটিয়ে তুলতে এবং সেটা যুবক বয়সের 
মুন্নেফরূপে যতটা 'না হোক পরিণত 


বয়স্ক চিন্তাপ্রবণ জজরূপে 
মনোজ্ঞও হয়েছে। একটু ভিন্ন ধরণের 
চরিত্রে তাকে ভালই লাগবে। সুরমার 
চরিত্রে অক্ষদ্ধতী মুখোপাধ্যায়কে 
জ্রানেন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম আলাপের 
অংশে তার চাপল)টা যেন একটু বেশি 
মনে হয় এবং একটু চেষ্টাক্কৃত ভাবও 
ফুটে ওঠে । তবে একট! প্রাণোচ্ছল 
আমোদপ্রিয় 
মন্দ লাগেও না। 
স্ত্রীর্ূপে তার স্বল্পবাক গম্ভীর রূপটি 
তিনি ভাল ফুটিয়েছেন। সুমতির 
চরিত্রে দাতি রায় সুরমার সঙ্গে 
জ্রানেন্্নাথের ঘনিই্উতায় সন্দেহের 
আগুনে নিজেকে দগ্ধ করে অশাস্ত 
সৃষ্টি করে তোলার ব্যাপারটি অভিনয়ে 
ফুটিয়েছেন ভাল। সরাকরা উকিল- 
রূপে দেখা যায় ছবি বিশ্বাসকে ; 
ব্যক্তিত্বের জোরে এবং বাচনগুণে তিনি 
বেশ নাটকীয় পরিবেশ গড়ে.তোলেন। 
পাহাড়ী সান্তালকে দেখা! ধায় স্থরমার 
পিতারূপে । যাকে নিয়ে নগেন আর 
খগেনের ঘন্দ সেই বিধবা চাপার 
চরিত্রে বাণী হাজরা অল্পক্ষণের ভজন্ত 
হলেও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 
চন্দ্রাবতী দেকটুকে একবার মাত্র দেখা 
যায় সুরমার খায়ের চরিত্রে। 


মেয়ে হিসেবে 


জ্ঞানেন্রনাধথের 


বেশ, 


দর্পণ 


রিধান রায় 
(১ম পৃষ্ঠার পর) 
প্রশাসনিক দণ্তরকে কলুষমুক্ত 
. করা অসম্ভব ; 
বাজলা দেশে ওপনিবেশিক 
শিল্পোন্নয়ন ও নূতন, অর্থনীতি 
সর্বাগ্রে স্থাপিত হয়েছিল বলেই, 
বাঙ্গলাদেশের ওই অর্থনীতি, শিল্প 
এবং তার উপরে প্রতিষ্ঠিত 
মধ্যবিত্তের সামাজিক সংগঠন 
আল ভারতবর্ষের মধ্য সবণগ্রে 
অবক্ষয় ও পচনদশায় এসে 
পৌচেছে ৷ এর থেকে পরিত্রাণের 
ব্যবস্থা দূবে থাকুক, পরিত্রাণের 
উপায় চিস্তা করাও বিধানবাবুর 
পক্ষে অসম্ভব ৷ 
একথা সরলভাবে স্বীকার করাই 
ভাল যে, অধিগত বিদ্যার দ্বার! 
সমাজের এই অবস্থার সঙ্গে তিনি 
পরিচিত নন, এসব বিষয়ে তীর 
শিক্ষা সামান্ত | .সহজাত অভিজ্ঞতার 
দ্বারা পরিচিত হওয়াও অসম্ভব 
কারণ তিনি কোনো! কালেই বাঙ্গালী 
পাড়ার লোক নন। ফিরি, ইহুদী 
এবং পশ্চিমী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের 
সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতর নাড়ীর যোগ । 
- এই পৃষ্ঠভূমিকার জন্য, ' অথবা 





এই ফ্ানসিক পটভূমিকার' জন্য ডাঃ 


রায়ের পক্ষে অসম্ভব, চিন্তায় বা কার্যে, 
বাঙ্গলাদেশের অগ্ভকার সমস্তার 
মুখোমুখি দাড়ানো । তথাপি, কংগ্রেস 
পার্টির কতকগুলি পৌনঃপুনিক 
এ্যাক্সিডেপ্ট তাকে মুখ্যমন্ত্রীর 
আসনে এনেছিল। কিন্ত তারপরে, 
পার্টির সঙ্গে যে ঘনিষ্ট সহযোগ রক্ষা 
করলে অথবা মন্ত্রিসভায় যে কালেকৃটিভ 
মনোভাব দেখালে তিনি কতরুটাও বা 
দেশের সঙ্গে পরিচিত হতে পারতেন, 
সেই মনোভাব বা! সহযোগ তিনি 
দেখান নি। £ 

এইখানে তীর আন্মকেন্ত্রিক, 
অটোক্রাটিক চরিত্র গভর্ণমেণ্টের আরও 
সর্বনাশ সাধন করেছে । রাইটার্স 
বিল্ডিস এবং উপরের তলার গোটা 
প্রশাসনিক দপ্তরকে তিনি বুঝতে 
দেননি যে, বাক্গলাঘেশ একটি মন্ত্ি 
সভার দ্বারা চালিত হচ্ছে এবং 
মন্ত্রিসভ1 কংগ্রেস পালামেন্টারী পাটির 
নীতিনর্দেশ অনুযায়ী চলছেন। 
সেক্রেটারিয়েট *১১, ্ংসরে এই সত্য 
হৃদয়ঙ্গম করেছে যে, বানলাদেশে মন্ত্র 
একজনই আছেন. এবং তিনি 
বিধানচন্তর.রায়। " 


অথচ, মন্ত্রীদের মৌলিক চিন্তার ক্ষমতা 
এবং সচেষ্ট হওয়ার স্বাধীনতা তিনি 
খর্ব করেছেন বটে, কিন্ত যেষে 
মন্ত্রীর স্বপন পোবণের কিংবা” দুর্নীতির 
লোকজ আছে, তাদের কুপ্রবৃত্তি তিনি 


শাসন করেন নি।.কারণ, 
ডিক্টেটরদেরও যে-উচ্চাশা ও 
সততা থাকে, বিধানচন্দ্ৰ রায়ের তা 
ছিল না। কার্প তিনি ডিক্টেটর দেশ- 
প্রেম বশত নয়, আত্মকেন্দ্রিক 
দাত্তভিকতা “এবং ক্ষমতার লোভ বশত । 

সেক্রেটারিয়েটকে তিনি বুঝতে 
দিয়েছেন যে, ছুর্নীতির জন্তু তিনি 
কারো উপরে খড্যাহন্ত হবেন না। 
যদি কোনো অফিসার তাঁকে নিরঙ্কুশ 
বশ্ততার ভেট দিয়ে যান, ষদি তিনি 
বশংব্দ ছন ও আদেশ নির্বিচারে 
পালন করেন, তাহলেই রাইটাস 
বিল্ডিংসের বর্তমান দেবতা প্রসন্ন 


.থাঁকবেন। তাকে স্ুুনীতির ভেট 


দিতে হবে না৷ 

কয়েকদিন পূর্বে মাল্লসভায় 
একটা কথা উঠোছল £ 
সারটির দুনীশতর জন্য বাজারে 
বড় বদনাম, তাকে আবার অবসর- 


গ্রহণের পর পানাননয়োগ 
সঙ্গত হবে না! 
ম্‌খ্যমন্ত্ বললেন £ 


কথা রাখ, আমাদের 
অনেক ব্যাপার আছে। 
বেশ ঘাঁটাতে যেও না। 
যে- মুখ্যমন্ত্রীর এই অন্থশাসন হয়, 
তার দ্বারা সেক্রেটারিয়েটের কিংবা 
মন্ত্রিসভার সুনীতি সুরক্ষিত হবে, এমন 
আশা করা বুথা। অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী 
একটি সহাবস্থানের চুক্তি সম্পাদন 
করেছেন। তার মূলকথা হচ্ছে কেউ 
কারও দুর্নীতির অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত 
হয়ো না, তাহলে গভণমেণ্টের পতন 
ঘটবে। 


পার্টির সামনে তিনি রেখেছেন 

দুটি ভয় «একটি প্রলোভন £ 

১নং ভয় £ কংগ্রেসের মন্ত্রিসভা একটা 
জরুরী অবস্থায় প্রায় precipice 
এর ডগায় এসে রয়েছে। যদি 
সামান্তও আঘাত কর, তাহলেই 
পার্টি অতলে পড়বে। কম্যুনিষ্টরা 
প্রস্তুত হয়েই আছে, সেখান থেকে 
আর কংপ্রেদকে কোনোমতেই 
বাচানো যাবেনা । 


২নং ভয় £ ষদ্দি বিধানচন্দ্ৰ রায়কে 
আঘাত কর,' তাহলে কংগ্রেস 
মন্ত্রিসভা নির্বংশ হবে। কারণ 
তার পরে কংগ্রেসের আর 
কোনো বংশধরই নেই। 


১টি প্রলোভন মগ্ত্রিমগলীর 
সদস্তসংখ্যা ডেপুটি ও ষ্টেট 
মিনিষ্টার মিলিয়ে ৩২ জন। 
এই সংখ্যাই স্থির নয়, বাড়তেও 
পারে। এবং তোমারও চান্স 
আছে। দেখেছ তো যোগ্যতার 
দ্বারা মন্ত্রী হওয়া যায় না। 'বশ্ততার 
দ্বারা মন্ত্রী হতে পার। 
এই সর্বনাশের গ্রতিক্রিয়াগুলি 
রোধ করা যায়, তার বোধকরি একটিই 
রাস্তা আছে। পার্টির উর্ধে জাতীয় 
মন্ত্রিসভার জন্ত জনমতকে প্রস্তুত 
করতে হবে, কংগ্রেস পালণমেশ্টারী 
পার্টিকে এবং বিরোধী দলগুলিকে' 
একসঙ্গে তৈরী হতে হবে। গত 
সংখ্যায় আমরা কতকগুলি নাম 
তুলেছিলাম, শুধু দেখ্মনোর জন্ত যে, 


' »সন্ধান চাইলে পথের অভাব হয় না| 
বিকল্প অসম্ভব নয়্‌। 


প্রকৃতপক্ষে, 
বাঙ্গালাদেশে ষোগ্যতর মানুষ দিয়ে 
ছাঁদিনের জন্ত একটি ক্যাবিকেট তৈরী 
হতে পারে। কেন এ জিনিষ অসম্ভব 
হবে, হদি পার্টিগুলির দেশপ্রেম 
থাকে? 


ওসব 


। ১৯ 


(৯ম পৃষ্ঠার পরধু 
আঁবার সামগ্রিকভাবে হিসাব 
নিলে, দেখা! যাবে পূর্ববর্তী বৎসরের 


তুলনায় অপরাধের সংখ্যা পরচেয়ে . 


বেশী বেড়েছে এই বিহারেই-* বৃদ্ধির 


পরিমাণ প্রায় ৫৮৬৬টি। দাচ্গা- 


হাঙ্গামার দিকেও একমাত্র. পশ্চিম | 
(৩৯৮৮) পরেই বিহারের + 


বঙ্গের 
(৩৯১২) স্থান। , 


 পশ্চিমবজ ও’ কেরালার 


অধোগতি 
কেরালায় অপরাধের পরিমাণ 


আকস্মিকভাবে বেড়ে , গিয়েছে। 


* ১০৫৬ সালের তুলনায়. ১৯৫৭ সালে 
সামগ্রিকভাবে অপরাধের সংখ্যা 


এ অফ- বেড়েছে ৩৩৮৫ অর্থাৎ প্রায় ৩৮০৮ 


শত্বাংশ, এখানে নরহ্ত্যা বেড়েছে 
€৪"২ শতাংশ, সি'দেল চুরি ৫€"৮ 
শতাংশ, সাধারণ চুরি ৩১ শতাংশ 
এবং দাঙ্গাহাঙ্গামা ৮৩'৫ পতাংশ । 

ব্যাপক রাজনৈতিক বিরোধই 
'এর মুল কারণ। বিভিন্ন শ্রমিক 
সংগঠনের মারমুখী রূপও তার 
আনুসঙ্গিক কারণ। 

সংখ্যার দিক থেকে বিচার 
করতে গেলে একমাত্র দার্গাহাঙ্গামা 
ভাড়া অন্ত কোন ক্ষেত্রেই পশ্চিমবঙ্গ 
অপর সকল রাজ্যকে অতিক্রম করে 


যেতে পারেনি। কিন্ত আর এক 
দিক থেকে বিচার করলে আমাদের 
একটুখানি শঙ্কিত হবার”, কারণ 


আছে বৈকি । জেটি হল একলক্ষ - 


/ 


জন প্রতি ১টি অপরাধ--এই আস্ত- 
তিক মান অনুযায়ী নির্ধারিত 
অপরাধের আয়তন বা. ভল্যুম। 
পশ্চিমবঙ্গে অপরাধের আয়তন ছিল 
২৪১-৮--একমাত্র মধ্য 'প্রদেশের 
(২৪৪৭) পরে। এই হিসাব বিহারে 
ছিল ১৬১-৬; বোস্বাইয়ে ছিল ২২২৬, 
আর কেরালায় ছিল মাত্র ৮৯৩ 
এই যান অম্যায়ী পশ্চিমবঙ্গে ্্রাধারণ 
চুরির আয়তন ছিল নর্বাধিক১ 
(বিহার ছিল ৪৯'৪)। ছেলেচুরি ও 
নারীহরণে এর স্থান হুল তৃতীয় (২.৭) 


- আসায় (৩৫) ও রাজস্থান (৩০) | 


প্রাণ ও দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী । 
কিন্তু ভারতের প্রধান সহরগুলির 

মধ্যে সামগ্রিক অপরাধের আয়তন 

কলকাতার খুব কম-_মাত্র ২৩৪'৩। 


অথচ বোম্বাইয়ে এই হিসাব হল, 


৫৫৯৮, মাদ্রাজে &৫০৪'৭ এবং দিল্লীতে 
৫৫৮৪ | তর * 0: 
পশ্চিমধজের এই অধোগতি সুরু 
হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও পঞ্চাশের 
মন্স্তপের সময় থেকে। তারপর 
এসেছে উদ্ধান্তর প্রবল চাপ। অথচ 
এই রাজ্যে বেকার সমস্তা বেড়েছে 
ভয়াবহ রূপে, অন্নাতাব চট 
বছরের পর বছর ধরে» আর 


শিল্পকারখুনাও কালালীয় 'হাতৃ ছাড়। ১ 


হয়ে চলেছে। দেশব্যপী , উল্নযনের 

সুযোগ সুবিধাও সাধারণভাবে 
বাঙ্গালীর হাতে এসে - পড়েনি। 
এই বহুমুখী চাপে বাংলার নৈতিক 
মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গিয়েছে। -তাই মাথা 
পিছু অপরাধের পরিমাপ এমন বিরাট 
আকারে দেখা দিয়েছে। আমাদের 
নেতা, সমাজতত্ববিদ ও অর্থনীতিবিদ- 
দের আলা উদ্যোগী হয়ে এর 
"প্রতিকারের উপায় নির্দেশ করব্রার 
যম এসেছে! 
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দাদ দি স্টায়বান ও সত্যসন্ধ 
হোক, সবার "ওপরে আর এক. 
বিচারক আছেন যাকে যতই অস্বীকার 
করে চলা যাক না কেন, একদিন না 


_ একদিন তার সামনে, গিয়ে মুখোসুখি' 


[ 


দাড়াতেই হুয়। ধর্মের এই অমোঘ 
সত্যকে অবলম্বন করে তারাশঙ্কর 
বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত “বিচারক” 
অবলম্বনে তোলা প্রভাত প্রভাকসন্সের 
ছবিথানি একটি ভব্য চিত্ৰহুষ্টি্ূপে * 
উপস্থিত হয়েছে ।" .ছবিখানি.সাধারণ 
পর্যায়ের, নয়, বিভির দিকে বেশ 
কৃতিত্ববৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য, করা যায় যা 
পরিচালক প্রভাত মুখোপাধ্যান্ন এবং 
শিল্পী ও কলাকুশলীদের:ঘথেষ্ট গুণের 
পরিচায়ক ! 
জ্ঞানেন্দনাপকে নিয়ে। মঙ্কঃস্বল 
শহরে তৃতীয় মুন্সেফ হয়ে :যোগদান 
করেন এবং ক্রমে সেসন আদালতের 
বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত হন। 
মুদ্দেফ হয়ে প্রথম এ শহরে আসার 
পর বিচারপতি অরবিন্দ চট্টোপাধ্যা- 
য়ের পরিবারের সঙ্গে তার পরিচস্্ 
হয়। এছাড়া একটা আত্মীয়তার 
সুত্রও পাওয়া যায়। জানা, গেল 
ক্লানেন্দ্রের স্ত্রী সুমতি বিচারপতি 


_ অরবিনোর ভাগনী । অরবিন্দ ব্রাহ্ম 


মেয়ে .বিয়ে কব্রার জন্ত তার বাবা 
তা্‌কৈ অজ্যপুত্ৰ করেন 'এবং সেই 
থেকে অরবিন্দ তার বংশ থেকে 
আুলাদা। জ্ঞানেন্দ্ের সেঙ্গে আলাপ 
হবার পর একদিন অরবিন্দ ' কন্তা 
সুরমাকে * পাঠালেন উদর. সন্তীক 
নিযে অযুতে । সুমতি আসতে তাকে . 


টি 
দেখে .অবুটুবন্দ বিস্মিত হয়ে গেল--যে 


কথ! মনে করে অরবিন্দ মাঝে ' 


মাঝে আকুল হয়ে ওঠেন সুমতিকে 
ছ্টেখতে অবিকল তারই মত। আলাপ 
করে অরবিন্দ জানতেও পারলেন যে 


নুমতি তারই ভগিনী-কন্তা ) সুমতির 


কিন্তু সম্পর্কটা স্বীকার, করে নিতে 
সৃক্কেচ দেখা গেল। এরপর সুমতি 
মামার -পরিবারের সন্ধা, ঘনিউতাটা 
বিচক্ষে দেখলে জ্ঞানেন্রের সঙ্গে 
সুরমার মাখামাখি দেখে । ওদের 
মেলামেশাটা সুমতি সহজভাবে নিতে 
পারলে না। এই নিয়ে জ্ঞানেন্্র ও 
জুমতির” মধ্যে প্রায়ই সংঘর্ষ "ঘটতে 
লাদ । সুমতি এর জন্তে স্ুরমাকেও 


_্পমান করতে ছাড়ক্লোনা। “ব্যাপার ' 


চরমে চুপৌছল যেদিন জ্ঞানের ও 
সুরমা জুড়ি, হয়ে”টেনিস খেলায় 
বিজয়ী এবার * পর সুরমা এল পুরস্কারের 
কাপটা দিয়ে ষেতে। ছুঁড়ে ফেলে 
দিলে স্থমতি কাপটা। জানেন 
আসতে সুদতি একটা শেষ বোঝপড়া 
করতে চাইলে, বড় ক্রুর হয়ে (উঠেছিল 


সে। জানেই: বোঝাতে চাইলে ., 
স্থরমাকে সে বন্ধুর মতই'ভালবাসে, . '' 


তার , বেশী নয়। 


সুমতি বিশ্বাস 


কাহিনী বিচারক . 


একটা আধটা কথা'। 


করলে না সেকথা।. ক্ষেপে উঠল 
্থমতি। সুরমার ফটোগুলো নিয়ে 
আগুনে ফেলতে লাগল । প্রানেজ্রনাথ 


মদের বোতল নিয়ে বসলেন। ঘোর 


যথন কাটল, দেখলেন আগুনে . ঘর 
ছেয়ে গিয়েছে । হুমতি তখন 
ঘুমচ্ছে। জ্ঞানেন্্নাথ তাকে জাগিয়ে 
ঘর থেকে বের হবার চেষ্টা করলেন, 
কিন্তু আগুন চতুর্দিকে | বেরিয়ে 
আসতে হঠাৎ সুমতি , পড়ে গেল, 
খড়ের জলম্ত চালা ভেঙে পড়ল, 
জ্রানেন্দ্রনাথ নিজের* হাতটা সুমতির 
হাত থেকে ছাড়িয়ে বাইরে .এসে 
দাড়ালেন। 


গু + ik 
তারপর জ্ঞানেন্ত্রনাথ 'সুরমাকে 
বিযয় করেছেন। একদিন বিচারপতি 
হয়েছেন, কিন্তু আগের সে মানুষ আর 
নন জ্ঞানেন্দ্রনথ। অতি গম্ভীর 
মানুষ । আদালত .'আর বাড়ী। 
বাড়ীতে যতক্ষণ থাকেন মামলার রায় 
লিখে যান; সুরমা কাছে বসে থাকে। 
এমন' দ্বিনে 
একটা মামলা জ্ঞানেন্দ্রনাথের মনে 
এক গভীর আলোড়নের স্য্টি করলে। 
নগেন আর খগেন দুভাই। 'নগেন 


বালক বয়সে দুষ্ট প্রকৃতির ছিল। 


ছাগলের খোঁয়াড় থেকে ঘ্যগৃত্‌ চুরি জন্ত খগেন একদিন জিদ ধরল । বেশের মধ্যে সমাহিত হয়ে থাকার ( শেষাহশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 
5 * ৫ নে 5 ২০৩৩ ২৩৬১ ৩৬ কি র্‌ খা 
১ A নী: 
টি রি Fed ¢ 
এ Me 3 
3 = 7 
রর [0] 
3 এই “জোড়া হাতের” প্রতীকই নিশ্চিত নিরাপত্তার নিদর্শন-_কেন না, আপনার ৰ : 
(3 জীবন বীমার টাকা দেশের সর্বোচ্চ সংস্থা ভারত সরকারের হাতে সুরক্ষিত. oa 
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ক - ক'রে দেব, এ বিষয়ে আপনি সম্পূর্ণ আশ্বস্ত থাকতে পারেন। ' KE 
ৰ এই প্রতীকটি নিরাপত্তা ও প্রতিশ্রুতির চিন্ন। রে 
টি লাইক ইন্র্সিওরেল কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া পে 
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দপণ 


“বিচারক একটি সার্থক চিত্র চিত্ৰহুটি 


করে ফি করায় সিদ্ধহস্ত ছিল। ' 


একবার ধরা. পড়ায় তার বৈষ্ণব 
বাবা ছেলের মাথা কামিয়ে 
শান্রমত প্রায়শ্চিত্বের ব্যবস্থা করে। 

নগেন সেই রাতেই বাড়ি প্নেকে 
পালায় । বার বছর পর সন্যাসীর বেশে 
ফিরে আসে. বাপের তখন কঠিন, 
রোগ; .মরবার আগে সে নগেনের 
হাতে তার শিশুপুত্র. খগেনকে মান্ধুষ 
করার ভার দিয়ে যায়। নগেন প্রথমে 
সংসার .ধর্মে ফিরে আসতে আপত্তি 


করলেও শেষ পর্যন্ত পিতার কথাই ' 


মেনে নেয়! নগেন .খগেনকে মানুষ 
করে তোলে। ওদের জীবনের মধ্যে 
একদিন দেখা দেয় প্রতিবেশিনী 
বিধবা তরুণী চাপা । ছোট বরসে 
চাপা থগেনের খেলার সাথী ছিল। 
অল্প বয়সে তার বিবাহ হয়, কিন্ত 
কিছুদিনের মধ্যেই তার স্বামী মারা 


যায়। বিধবা চাপ! বড় হতে . ্বৈরিণী ' 


বলে অখ্যাতি রটে। টাপার টান 
ছিল খগেনের ওপর, নগেন তা দুপছন্দ' 
করতনা। চাপা বুঝলে ব্যাপারটা 
এবং সে নগেনকেই প্রলুব্ধ করলে তাকে 
বিয়েকরতে। ভায়ে ভায়ে বিরোধ 
বাধল। খগেন আলাদা! হতে 
চাইলে । একটা জমি ভাগ করার 


ওরা দুজনে নৌকায় চড়ল। খানিক 
দুর যেতে বান এল । ধাক্কায় নৌকা 
উলটে গেল, দুভাই জলে পড়ল। 
খগেন সাতার জানতনা, দাদার" 
সাহায্যের জন্তু আকুলিবিকুলি করতে 
. লাগল। নগেন কাছে আসতে 
খগেন তাকে জড়িয়ে ধরতে গেল, 
নগেন 'খগেনের গলা টিপে নিজেকে 
বাচিয়ে উঠে এল। সরকারী 
উকিলের বক্তব্য শুনতে শুনতে স্রানেন্জ- 
নাথ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। থগেনের 
হত্যার সঙ্গে সুমতির মৃত্যুর একটা যেন 
মিল রয়েছে__-বারবার তার মনে হতে 
থাকে তিনিও কি খগেনের মত নিজের 
গোপন. কামনা চরিতার্থ করবার জন্ 
সুমতির অসহায় হাত ছাড়িয়ে তাকে 
আগুনের মধ্যে ফেলে চলে আসেলনি ? 
মামলার*ঘটনার সঙ্গে তার. জীবনের. 
এই মিলটা তাঁকে যেন মুড়ে ফেলতে 
লাগল--জ্ঞানেন্দ্নাথ একবার অচৈতন্ত 
হয়ে পড়লেন ৷ বাড়ি ফিরে সুমতির' 
ছবির সামনে গিয়ে দাড়ালেন। সে 
মুহূর্তে সুরমার সংশ্রব.যেন তার,কাছে 
অসন্থ হয়ে উঠল ৷ কুষ্টা সুরমার কথায় 


যেন তার সন্বিৎ এল--নিজের দোষ . 


তিনি বুঝতে _পারলেন। নাস্তিক 
জ্ঞানেন্্রনাথ নিজের বিচারের ভার 
ভগবানের ওপর ম্তস্ত করে শাস্তি 
পেলেন । | 

চি 


* ক 


মূল কাহিনীটি ছবিতে প্রায় যথা- 
বথই আছে এবং ছবিখানি দেখতে 
দেখতে বেশ একটা ভাবঘন পরি- 





i AR Ys. রত ১ 


মুখোপাধ্যায় । কিন্ত ছবিখানি শেষ 


- ছবিতেও সেই পথই অনুসরণ করা 
, হয়েছে কিন্তু পড়ে একট! ঘটনার ছবি 


শুক্রবার, ১৩হ মাচ, ১৯৫২ 





একটা অভিজ্ঞতা অর্জনের সু্বোগ সৃষ্টি 
র' দেন পরিচালক ও 







হবার পর কি পাওয়া গেল সে 
একটা কোন নিশ্চিত ধারণা মনে 
গড়ে ওঠেনা। এর একটু! কারণ 
ছবিতে কাহিনীর ' পরিসমাপ্তিটা 
যেভাবে টান। হয়েছে তাতে এইটেই 
মনে হয় ষে, যেজানেজ্জনাথ সত্য ও 
স্তায়ের জন্য অপরাধীকে চরম শান্তি 
দিতে দ্বিধা করেন না তিনি নিজের 
অপরাধকে. মেনে নেবার মত সৎ হতে ' 
পারলেন না, এবং. শেষে “আমার 
বিচার তুমি কর তব করে", গানখানি 
উপস্থিত করে কাহিনীর দ্বন্ছটা' যেন 
শৃন্ঠে ভাসিয়ে দেওয়া হল। শেষটা 


"এমনভাবে টেনে নিয়ে যাওয়া' হয়েছে 


যেন কোনক্রমে পুর্ণচ্ছেদ টানার 
একটা ফাঁক খোঁজার চেষ্টা হচ্ছিল 1 
তা নাহলে জ্ঞানেন্দ্রনাথ আদালত 
থেকে ফিরে আসতেই 'অদাঁপতে 
অচৈতন্ত হয়ে পড়েছিলেন জানা 
শত্েও স্ত্রী সুরমাকে দিয়ে তার সেই 
অস্গস্থ পত্তিকে রুষ্ট বিতর্কের মধ্যে ' 
অবতারণার কথ! ভাবা যেতনা। 
গ্রন্থে 'জ্ঞানেন্রনাথের গমতীত *জীবন 


তাব অত্তত্বন্বেরে প্ররোচক 
মামলার ঘটনাবলী ফ্রাশব্যাকে 
প্রকাশ করা, হয়েছে। 


# 


মনের পর্দীয় কল্পন! করে নেওয়া এক, 
আর একটা ঘটন! ঘটবার দৃশ্য চোখের 








ইয় বর্ষ ১ম সংখ্যা 
শুক্রবার, ২৭শে মার্চ, ১৯৫৯ 


২৫ নঃ গঃ 


গু ব্যানার 


(দপণণের অংবাদদাত) 
“ব্রাবার উপরেও বাবা আছে।” 
এই সামান্ প্রবাদটি আমাদের 
প্রাক্তন অতিরিক্ত রিফিউজি 
রিহেবিলিটেশন কমিশনার এবং 
অধুন| রিহেবিলিটেশন কমিশনার 
শ্্ীশন্তু ব্যানার্জি ভুলে গিয়ে- 
ছিলেন। তা না হলে তিনি কি 
করে বিভাগীয় সমস্ত নিয়ম কানুন 
লঙ্ঘন করে এক ভদ্রমহিলাকে 
নূতন চাকুরী দিলেন তা আমর! 
*ভেবেই পাই ন|। 
এই ডিপার্টমেণ্ট সরকার 
এখন গুটিয়ে ফেলবার জন্য ব্যস্ত । 
সেই জন্যই বোধহয় কিছুদিন 
আগে এক নিয়ম জারী কর! হয় 
যে নূতন করে আর কাউকে 
চাকুরী দেওয়া হবে না.এবং সেই 
অনুযায়ী আযাকাউট্ট্যাপ্ট জেনারেল 
অফিসকে জানান হয় এই 
কথা। 
কিন্তু তা সত্বেও শ্রীশস্তু ব্যানাজ্জি 
শ্রীমতী গীতা দত্ত নামে এক ভদ্র- 
মহিলাকে চাকুরী দিলেন গেল নবেম্বর 
বা ডিসেম্বর মাসে। ভদ্রমহিল! নাকি 
শল্ভুবাবুর বাড়ীতে যে গৃহ শিক্ষক 
আছেন তারই এক আত্মীয়া। কিন্ত 
* (শৈষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


[বি কে সেনের 





' পদোন্নতি 
€দর্পণের পর্যবেক্ষক ) 
গত* মঙ্গলবার রাইটার্স 1বাল্ডংসে 
কাঁমশনার (বি, কে, সেন মুখ্যমন্ত্রী 
ডাঃ রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। 
ডাঃ রায় তাঁকে বলেছেন £ “তুমি তো ' 
আর এসোনা। তোমাকে 1দয়ে কাজ 
চালানো যাবেনা । আম তোমাকে অন্য 

দিচ্ছি।" দর্পণ বিশ্বস্তসতত্ে 
পেরেছে, ডাঃ রায় দুইটি পদ, 
ঘড়ণষ্ট গুরত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত উ“চ 
বেতনের পদ-- বি কে সেনকে প্র্তাৰ * 
হরেছেন। এবং অন্তত সেদিন ৰি কে 
শেন ডাঃ রায়ের কাছে সম্মতি 


জানিয়ে ঠোছেন। 








যর নির্বাচন ও অভল্য ঘোষ 


গ 


রাইটার্স বিন্ডিংসে গোম বৈঠক 


(দপণের পর্যবেক্ষক ) 


শুক্রবার দর্পশ পত্রিকা যখন প্রকাশিত হবে, তখন রাইটার্স বিল্ডিংসে 
মযখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় একটি গোপন বৈঠকে কয়েকজন কংগ্রেস কাউন্সিলরের 
সঙ্গে মিলিত হচ্ছেন_অভিশপ্ত করপোরেশনের এবছরের মেয়রের নাম 
এই বৈঠকেই স্থির হবে। 


বলা বাহুল্য যে, শ্রীঅতুল্য ঘোষ, যিনি প্ররুতপ্র্তাবে পৌর সভার 
মালিক এবং করপোরেশনের অভিনপ্ত দশার অন্তত ৮ আনা যাঁর কগীর্ত 
সেই ব্যক্তিও এই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন । এবং ডাঃ রায় যা করবেন, তা 
অতুল্য বাব্রই পরামর্শ অনযসারে হবে। 


গ্রীষ্ম আসার সঙ্গে সঙ্গে কল- করতে পারতেন তাহলে অপর দ্দিকে 


কাতায় যখন সেই পুরাতন পানীয়” কলকাতার নাগরিকদের আস্থা ও 
জলের সঙ্কট তীব্রতর হচ্ছে, রাস্তায় শুভেচ্ছা তাকে হারাতে হত। 
আবর্জনা পুনরায় গলিত গন্ধ তুলছে প্রকৃতপক্ষে কলকাতা পৌরসভায় 
এবং বস্তীতে দরিদ্র *নাগরিকেরা যেকোনো মেয়রের পক্ষে এই হচ্ছে 
কলেরার বাঁভৎস আক্রমণের জন্য দিন পয়লা নম্বর সঙ্কট । অতুল্যবাবুর 


গুণছে, সেই সময় রাইটার্স“ বিল্ডিং শুভেচ্ছা না পেলে মেয়রের সমস্ত চেষ্টা 


এবং কংগ্রেসভবনে অতুলাবাবু এবং আভ্যন্তর চক্রান্তের দ্বারা ব্যর্থ হবে। 
ডাঃ রায় পরামর্শরত--কিভাবে এবং যে বাক্তি তার আশীর্ক্কাদ 
কর্পোরেশনে তদের মুষ্টি শক্ত করে নিয়ে আসবেন, সে ব্যক্তিকে জন- 
রাখা যায়। কি করে কলহপরায়ণ সাধারণ এবং কম্মচার্যাপ্ধা আনুগত্য 
কগ্রেসদলের দ্বারা ইউ সি লি'র দেবেনা। 


রাঁজনোতক চাপ প্রতিহত করা যায় ৮ই এপ্রিল এই সঙ্কটের মধ্যে 


পোরসভার কংগ্রেশ্ব কাীল্সলারদের 


এবং অতুল্যবাবু তার ক্ষমতার খাটিটি বে L 
ক ডাকা হয়েছে। আজ, শক্রবার 


আগলে থাকতে পারেন। (এই ডাঃ রায়ের উপাস্থাততে অতুল্যবাব; 
খাটি ডাঃ বিধানচন্ত্র রায় তাকে ঘযে-নাম মঞ্জর করে দেবেন, সেই 


নাম ৮ই এপ্রিল কাউন্সিলরদের 
বৈঠকে পেশ করা হবে। এবং বলা 
বাহুল্য অতুল্যবাব;র “হাঁ হজ্‌রের" 
দল সেই নামই সমর্থন করবেন। 


উপহার দিয়ে রেখেছেন, তার নিজের 
মুখ্যমন্ত্রীর আসনের বিনিময়ে )। 
ডাঃ ত্রিগুণা সেন বহুলাংশে ভগ্ন- 


ঙ 
কিন্তু সঙ্কট এইখানে যে, 


মনোরথ হয়ে পৌরলভ1! থেকে এখন 
বিদায় নিচ্ছেন। তিনি যেকল আর পৌরসভার, ফ্রংগ্রেস কাউন- 
প্রতিশ্রুতি ও আশা নিয়ে কর্পোরেশনে মিলরের| একটি অভিন্নহৃদয় জোট 
প্রবেশ করেছিলেন, তার ১৫ আনা নন এবং অতুল/বাবুরর নিৰ্দ্দেশ সর্ব- 
কার্যে পরিণত কর! সন্তব হয় নি। বাদীসম্মত হবে নাশ দুইটি নাম 
কারণ, তিনি ঞঅতুলাবাবুর বিশ্বাস মেয়রের তালিকায় প্রায় * সমানে 


সমা কে দৌড়চ্ছে-_শ্রীবিজকুমার ৃ 
$ চর 
ব্যানাঙ্জী এবং শ্রীকেশব বসু! 


অর্জন করতে পাষ্রন নি। * যদি সেই 
অদৃশ্ঠ কর্তার বিশ্বাস তিনি অর্জন 


শ্রীকেশব বসকে পিছন থেকে 
শান্ত জেয্াচ্ছেন অতুল্যবাবর স্নেহ- 


তাঁর সততার উপরে 
স্বতন্ত্র ও ইউ-দি-সি সদসাদেরও 
কতক পরিমাণে আছ্থা গ্রাছে। 


এখন পর্যন্ত যতদূর জানা গেছে, 
অতুল্যবাঁবুর ইচ্ছা কেশববা বুদ্ধ মেয়র 
নির্বাচিত করা । 
তার নিজের লোক, তাঁর “কোটারির” 


কেননা, কেশববাধু 


অস্তর্গত। বিজয়বাবু সম্পর্কে অতুল্য- 
বাবুর সংশয়_লোকটি তার হাতের 
মুঠোর মধ্যে নন এবং অতুলাবাবুর 
বিরোধী গোষ্ঠীর তিনি অন্যতম, একথা 
ব্ছবিদিত। অতীতে নরেশ মুখার্জী 


এবং সতীশ ঘোষ মশার মেয়র 


থাকাকালীন শতুলা- 


কংগ্রেস 


বিজ্ঞয়বাবুর সঙ্গে 


বাবুর সংঘর্ষ, এখন ভঙপর্ব 


সভাপতির ভূলবার সময় আসেনি | 


তথাপি কংগ্রেসকে অত্যন্ত ধীরে, 


সুস্থির চিন্তার দ্বারা আগ্রাসর হতে 


হচ্ছে । কারণ অতুলাবাবু একথ! 


প্রায় নিশ্চিত জানেন যে পর পর * 


জিকে মেয়রের 
তিনি 


৬, ৪৩ 
এ আঘাত সারবে দহা করবেন ন!। 


*্ঞবং পৌরসভা মহলে একথা চাল, 
হয়ে গেছে যে, ইউ সি সি এক্ষেত্রে 
একটা মারাত্মক রাজনৈতিক চাল 
দেবে। ৮ই এপ্রিলের কাউন্সিলর 
বৈঠকে যদ্দ বিজয়বাব্‌র নাম প্রত্যা- 
খ্যাত হয় তাহলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 
ইউ সি সি তাঁর নাম মেয়রের পাঁদে 
প্রদ্তাব করবে! এবং সেক্ষেত্রে ৮ জন 


তিনবার বিজয় ব্যান 


পদ থেকে বঞ্চিত করা হলে 


নিতাম গালা ৩ শিব অঙ্গ 


স্বতন্ত্র সদস্য, {বিজয় বাবুর ঘাঁনষ্ঠ 
৪1৫ জন কংগ্রেস সদস্য ও ইউ সি 
সি'র সাম্মীলত শান্তর চদ্ৰারা 
অতুল্যবাৰ; প্রদ্তাবিত প্রার্থী কেশৰ 
পারে। 
বিজয়বাবুকে ডেপুটি মেয়রের পদ 
দিয়েও সন্ধষ্ট রাখা যাবে না, একথাও 


বিজয়বাবু স্পষ্ট করে দিয়েছেন। 
৮1 দা 


- 


তাছাড়া, ডেপুটি মেয়রের পদের” *নাঁ 


জন্য আর একজন খরিঙ্জার আছেন , 


শ্রীকে এল ঢনঢনিয়া, যিনি দুই-এক = * 


বৎসর পর মেয়রের পদ অধিকারের 
জন্য এখনই এ নিকটতম সোপানে 
আরোহণের জ্ষ্ঠ টুপ গ্রা ও অস্থির । 


তাকেও * জার অসন্তুষ্ট *করতে » 


রি 


চাম না। bs 


“একথা! আশ্চর্য মনে হতে শানে. 


যে, শ্রীঅতুলয ঘোষ এখনও কংগ্রেস 
কাউন্দিলার দলের সঞ্ভায় পৌরোহিত্য 
করেন এবং তার হুইপ অন্কুসারে এ 
দল পরিচঞ্চলিত হয়। কেননা, কংগ্রেস, 
কাউন্সিলার দলের নেতা হওয়ার কথা 
প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতর অর্থাৎ 
বত মানে শ্রধাদবেক্নাথ পাজার। 
কিন্তু এখনও যুক্ত 'পাজাকে অতুল)- 
বাবু সেই অধিকার ছেড়ে দেননি। 
তিনি এই কাউকেই 
ছাড়বেন না, কলকাতা 
পৌরসভা একেবারে ধ্বংস হয়, অথবা 
কংগ্রেসের ক্ষমতা সম্পূর্ণ হন্তচুত 
হয়। ৪ 

মাত্র ছুই* সপ্তাহ’ পূর্বে .করপো- 
রেশনে বাজেট আলোচনার” শেষ 
দিন যে কুৎসিত দৃশ্যের অবতারণ। করা 
করা হয়েছিল, কলকাতার প্রত্যেকটি 
শিক্ষিত নাগরিক তার -প্রতি ধিক্কার 
জানিয়ছে। ডাঃ ত্রিগুণা সেনের 
আসন্ন বিদায়ের স্মুখে কংগ্রেস 
কাউন্সিলরেরা কেন এই দুশ্তের 
অধতারণা করেছিলেন এবং কেনইবা 
অতুল্য ঘোষের অনুচরস্থানীয় সদস্তরা 

( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


অধিকার 
যতদিন না" 
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| চকত দিডিছেট পরীক্ষায় 
কলকাতার ছধত্দের একাংশ আবার 
_ উচ্ছৃখলতার বন্তায় নিজেদের সুনাম 
ভাসিয়ে দিল। যে সব ছাত্র এই 
কেলেঙ্কারীতে যৌগ দিয়েছিল তার! 

3 গোটা ছাত্র সমাজের মাথা হেট 


করেছে। এর নিন্দা করার মত 
সুখের বিধয় এই যে, ছাত্র 


সমিতিগুলি কৰাকে এই গুণ্ডামিল্প 
৷ নিন্দা করেছে ।' ছাত্রদের এটা বুঝে 
নিতে হবে যে, প্রশ্ন ও . উত্তরপত্র 
| ছিড়ে, টেরিল চেয়ার তছনছ করে, 
: ছাত্রীদের পরীক্ষা হলে ঢুকে তাদের 
উপর অন্তায় উপদ্রপ করে সমস্তার 
প্রতিকার হবে না। উচ্ছুংখলতার 
দ্বারা কখনও পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতির 
3 অরাজকতা! দূর হবে না। সে জন্য 
অন্ত অন্ত পদ্ধতি আছে । সে হচ্ছে সংযম 
F< স্বুদ্ধির পথ, হট্টগোল ও হুল্লোড়- 
* বাজির পথ নয়। ছাত্রও যদি প্রগ্ন- 
FE পত্রের কাঠিন্তের জন্যে শাস্তভাবে 
.. প্রতিবাদ জানিয়ে সাধ্যমত উত্তর 

লিখে খাতা জমা দিত, তাহলে 
নিশ্চয়ই বিশ্ববিগ্ভালয় কতৃ পক্ষ তাদের 
+ সমস্তাটা বিবেচনা করে দেখতেন 
-/- অবশ্য এখনও দেখবেন, সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এমন 
৮ কুংসিত আচরণের কি প্রয়োজন 
ছিল, তা আমরা বুঝতে অক্ষম। 

ছাত্র সমাজকে স্মরণ রাখতে 
রর দ্বারা' কখনও 


টা 
| 
] 


হবে যে, জবরুদ 


এ কোন মহৎ কাজ শিদ্ধ হয় না। এই 
বৌ, ছাত্রদের * একাংশ 


/#= ক 
ৃ অন্য শুভমুক্তি ! 
" জঙ্জীতবহুল শ্রেষ্ঠ ভক্তিমূলক ছবি 


নিজেদের 


| সাত Ene 


_ দর্পণ টু ॥ রূপালী 


২৮৫৭ ও ৮৪ ২।, ৫৪ ও »টায় |" 





আচরণে গোট! ছাত্র সফাজের সুনাম 
কলঙ্কিত করল, এতে লাভ হুল কি? 

কথ! প্রায়ই 
জাতির 
বর্তমানে তারা যে পরিচয় 


একটি গাপভরা 
শোন! যায়-_ছাত্ররা নাকি 
ভবিষ্যৎ ৷ 
জনসর্মীজে জাহির ।করেছে, তাতে 
জ’তির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশঙ্কার 
যথেষ্ট কারণ আছে । এই গহিত 
আচরণ কোন অভুহাতেই সমর্থন 
করা যায় না। 


ছাত্রদের আচরণের তীব্র নিন্দা 
করেও আমরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের 
উদ্দেশে কয়েকটি কথা বলতে চাই । 
আশাকরি (তারা এ বিষয়ে যথাযথ 
বিবেচনা করবেন। বিক্ষোভ প্রদর্শন- 
কারী ছাত্ররা অভিযোগ করেছে যে, 
কেমিষ্টা পত্রে কয়েকটি প্রশ্ন তাদের 
পাঠ্য তালিকার বাইরে থেকে দেওয়া 
হয়েছে। আমর! শুনেছি যে, কল- 
কাতার অনেক কলেজে প্রশ্নের 
অন্তভূ্তি বিষয় পড়ানোই হইনি। 
সে ক্ষেত্রে ছাত্র! প্রশ্নপত্র দেখে যদি 
ক্ষুক্ধ হয়ে ওঠে, তবে তাদের বিশেষ 
দোষ দেওয়া যায় কি? সম্প্রতি 
কয়েকবারই প্রশ্নপত্র বিভ্রাটের ফলে 
হয় পরীক্ষা! গ্রহণ পণ্ড হয়েছে, নয় তো 
একটা অবাঞ্ছিত অবস্থার সৃষ্টি 
হয়েছে। ছাত্ররা নার্জগ্ধুল হয়েছে, 
দুবার করে পরীক্ষা দিতে হয়েছে, 
অভিভাবকের টাকার শ্রাদ্ধ হয়েছে। 
বার বার এ ধরণের ঘটনা সত্বেও ধারা 
প্রশ্নপত্র রচনা : করেন, তারা কেন 
সচেতন হন না তা আমাদের বুদ্ধির 
অগম্য।” প্রশ্নপত্র অযথা কঠিন ও 
পাঠাবিষয়ের বহিভূতি করে ছাত্রদের 
উচ্ছল হওয়ার সুযোগ দেওয়া যে 
কতদূর সমীচিন তা বিশ্ববিদ্যালয় 
কতৃপক্ষ ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই বিবেচনা 
করে দেখবেন আশ! করি। 

আমাদের মনে হয় যে, বাইরের 
অধাপক দিয়ে প্রশ্নপত্র রচনা করার 
যে পদ্ধতি বত'মানে প্রচলিত আছে 
তা এখনই বাতিল করে দেওয়া 
প্রয়োজন । কারণ ছাত্রদের কলেজে 
কি পড়ান হয় সে সম্পর্কে এ সব 
অধ্যাপকের কোন সুষ্ঠ ধারণা নেই। 
কাজেই তারা হয়তো এমন প্রশ্ন করে 
বসলেন, যা কলেজে পড়ানোই হয়নি | 
এবারকার কেমিষ্টির দ্বিতীয় পত্রেও 
নাকি এ ধরণের ব্যাপারই ঘটেছে । 

ছাত্রদের অসদাচরণেয় জন্য আমরা 
দুঃখিত । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতে 
যাতে এ ধরণের ঘটনীর পুনরাবৃত্তি না 
ঘটে, তৎসপূুপেও বিশ্ববিগ্ালয় কত 
পক্ষের তৎপর হওয়া সমীচিন ' বলে 
,মনে করি। তারা যদি একান্ত 
জেদের বশবর্তী না হন্ত তাহলে প্রশ্ন- 


‘বিচ্যুতি তারা দূর করবেন। এই 
আশ! করা কি একান্তই ছুরাশা হবে? - 


১৭ই - মার্চ তারিখের ম্যাঞ্চেষ্টার 
গা্ডিয়ানে প্রকাশিত নিন্নলিখিত চিঠি 
থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। 
এটি লিখেছেন জনৈক ইংরাজ। 
সালে আমি উত্তর রোডে- 
শিয়ার পুলিশ বাহিনীতে যোগদান 
করি। ১৯৫২ সালের শেষের দিকে 
ছুটি কারণে আমি চাকুরীতে ইস্তাফা 
দেই। প্রথম কারণ হচ্ছে যে আমি 
বুঝতে পেরেছিলাম যে আফ্রিকায় 
পুলিশের চাকুরীর চেয়ে ভদ্রসন্মত 
জীবিকা অঞ্জনের অন্ত পন্থা 
আছে। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে যে 
শীপ্রই আমি বুঝে নিয়েছিলাম যে 
সেপ্টাাল আফ্রিকায় ছুই শ্রেণীর আইন 
আছে। একটি ইউরোপীয়ানদের 
জন্য এবং অপরটি নিগ্রোদের জন্য । 
শরীরের রং অনুযায়ী সেখানে বিচারের 
তারতম্য হয়ে থাকে । 


৪১৯৫০ 


“আমি চাকুরীতে বহাল থাকা- 
কালীন ১২ বছরের একটি নিগ্রো 
বালককে জনৈক ইউরোপীর়ানের 
বাগানের মাত্র ৩টি আম চুরি করবার 
অপরাধে আসামীর কাঠগড়ায় নিয়ে 
যেতে বাধ্য হয়েছিলাম । বালকটির 
জন্য বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা হয়েছিল । 
সেণ্টাল আফ্রিকায় কিশোর 
আসামীদের জন্য কোন প্রোবেশনারী 


সাভিস নেই। 


সভ্য বৃটিশ !!! 

‘আপনার পত্রিকার স্থান অল্প। 
কিন্ত আমি বহু ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী । 
সামান্য কারণে নিগ্রোদের মারপিট 
করবার (পুলিশ নয়) দৃশ্য দেখার 
দুর্ভাগ্য আমার হয়েছে । 

“এক সময় একটি মরচে 
পড়! লৌহ শলাক। দিয়ে জনৈক 
নিগ্রোর চোখ গেলে দেওয়া 
হুয়েছিল। তার বিরুদ্ধে অভি- 
যোগ ছিল গে সে নাকি জানাল। 
দিয়ে উকি মেরে মেয়েদের 
পোষাক পরিবর্তন করতে 
দেখেছিল।”-_আর এস গ্রী হার, 
২৭ পার্ক “ছিল রোড, লণ্ডন এন, 


ডব্রিউ--৩। 
ডাঃ হেষ্টিংস ফ্লামুজু বন্দ 


১৯৫৩ - সালের . ৩রা সেপ্টেম্বর 
দক্ষিণ রোডেশিয়া, উত্তর রোডেশিয়া 
ও ন্যাসাল্যাণ্ড নিয়ে সেপ্টএাল আফ্রি- 
কান ফেডারেশন গঠিত হয়। 
ফেডারেশনের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে থে 
ধাপে ধাপে কিগ্রোদের শিক্ষায় দীক্ষায় 
উন্নত করে তাদের ইংরাজ. ওঁপ- 
নিবেশিকদের সমান অধিকার অর্থাৎ 
আইন *সভাগুলিতে* সম _ সংখ্যক 
আসন দান করা! সমগ্র ফেডারে- 


শনের লোক সংখ্যার মধ্যে ২ লক্ষ 


২০ হাজার ২ শত জন হস্ত ইংরাজ, 
৬৬ লক্ষ ৩০ হাঙ্গার নিগ্রো এবং ২৬ 
হাজার ৪ শত হচ্ছে অন্তান্ত সম্প্রদায় 


8. - 


সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজের বর্বরতা , 


(১২৭ পৃষ্ঠার পর) 


ভুক্ত। এর “বধ্য স্তাসাল্যাণ্ডে 
ইংরাজ ওপনিবেশিকদের সংখ্যা হচ্ছে 
মাত্র ৫ হাজার ২ শত এবং নিগ্রোদের 
সংখ্যা হচ্ছে ২৪ লক্ষ ৭০ হাজার! 


অন্ঠান্তা *সম্প্রদারভূক্ত জনসংখ্যা 
হচ্ছে ৮ হাজার ৬ শত। সেপ্টাাল 
আফ্রিকান ফেডারেশনের প্রায় 


অৰ্দ্ধেক জমি এবং সমগ্র খনি অঞ্চল 
ইংরাজ ওপনিবেশিকদের করতলগত। 


নিগ্রোদের পক্ষে ভোটার হওয়া 
অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ভোটার 
হতে হলে যে পরিমাণ সম্পত্তি ও 
আয় থাকা প্রয়োজন তা সাধারণ 
নিগ্রো কল্পনায়ও আনতে পারে না। 
ভোটার তালিকায় নিগ্রোদের সামান্ত 
সংখ্যাবৃদ্ধি হলেই ভোটার হবার 
মাপকাঠি হিসাবে সম্পত্তি ও আয়ের 
পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া সেণ্টাল 
আফ্রিকান ফেডারেশনে একটা 
সাধারণ ব্যাপার । 

এই অবস্থার প্রতিকারের জন্ত 
ডাঃ বন্দার নেতৃত্বে গঠিত হয়েছে 
ন্রাসাল্যাণ্ড আফ্রিকান কংগ্রেস। 
তাদের দাবী হচ্ছে, সমগ্র ফেডারেশনে 
জাতি ধৰ্ম্ম ও বর্ণনিবিশেষে বয়স্কদের 
ভোটাধিকার ভিত্তিতে দায়িত্বশীল 
সরকার প্রতিষ্টা কিংবা ফেডারেশন 
থেকে বিচ্ছিন্ন স্াসাল্যাণ্ডে দায়িত্বশীল 
স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন । এই দাঁবীকে 
কেন্দ্র করেই আজ স্তাসাল্যাগুসহ 


সমগ্র ফেডারেশনে আগুন জলে 
উঠেছে । 

১৯০৬ সালে স্যাসাল্যাণ্ডে ডাঃ 
বন্দার জন্ম হয়। তার বাবা-মার 


দেওয়া ,নাম হচ্ছে কামুজু। খ্রীষ্টান 
ধৰ্ম্মে দীক্ষিত হবার পর মিশনারীগণ 
তার নামকরণ করেন জন হেষ্টিংস ৷ * 


মিশনারী স্কুলে কিছুদিন পড়াশুনা 
করবার পর ১২ বছরের ছেলে কামুজুর 
মনে অদম্য জ্ঞান পিপাসা জাগে। 
্াসাল্যাণ্ডে তার পড়াশুনার কোন 
ব্যবস্থা হবে না মনে করে বালক 
কামুজু নিঃসঙ্গ ও কপদ্দকহীন অবস্থার 
এক বৎসরে ১ হাজার মাইল বন 
জঙ্গল পথ অতিক্রম করে দক্ষিণ 
আফ্রিকায় উপস্থিত হন। সেখানে 
দিনে চাকুরী ও রাত্রে তিনি পড়াশুনা 
করতে থাকেন। এইভাবে ; প্রায় 
৭ বছর কেটে যায়। এক সময় একটি 
হাসপাতালে ঝাড়ুদ্ারের কাজ করবার 
সময় তার ডাক্তার *হবার বাসন! 
জাগে । কোনক্রমে ৫০ পাউণ্ড 
যোগাড় করে তিনি ১৯২৩ সালে 
আমেরিকায় পাড়ি দেন এবং মাত্র 
২ পাউণ্ড সম্বল নিয়ে নিউইয়র্কে 
উপস্থিত হন। ১৫ বংসর কঠোর 
পরিশ্রমের পর বন্দা চিকাগো বিশ্ব- 
বিদ্যালয় থেকে বি এ এবং মেচারে 
মেডিক্যা্জ কলেজ (নাসভা ইল, 
টেনেসি) থেকে ডাক্তারী পান 
করেন। 


শাক্রবার, ২৭শে মার্চ, ১৯৫৯ 


১৯৩৮ সালে তিনি আমেরিকা” 
পরিত্যাগ করে ইংলণ্ডের এডেনবরায় ls 
এনে উপস্থিত হন। ১৯৪১ সালে 
এম আর সি পি হবার পর তিনি 
ইংলণ্ডে ডাক্তারী ব্যবসা সুরু করেন। 
১৯৫৫ সাল পৰ্যন্ত তিনি লগুনের : 
কিলবার্গ অঞ্চলে ডাক্তারী ব্যবসা করে 
গেছেন। 

কিলবার্গে (থাকাকালীন আফ্রিকার 
রাজনীতির সাথে তার যোগাযোগ 
ঘটে। {ডাঃ বন্দার গৃহ আফ্রিকার 
রাজনীতিবিদদের তীর্থস্থান হয়ে 
উঠে। ঘানার বর্তমান পানী, 
নক্রুমা, জমো৷ কানিয়াতা প্রমুখ তং-" 
কালীন নিগ্রো নেতৃবৃন্দ হামেশাই তার” 
কিলবার্গের বাড়ীতে বৈঠক করতেন। 
ইংল্যাণ্ডের নিগ্রো মহলে তিনি “দি 
ডক’ বলে পরিচিত ছিলেন। 

ডাঃ বন্দার প্রেরণা ও অর্থান্ুকুল্যে 
স্তাসাল্যাণ্ড আফ্রিকান কংগ্রেদ গঠিত 
হয়ে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের স্ত্রপাত 
করে। 

১:৫৩ সালে স্যাসাল্যাণ্ডেকে যখন 
সেপ্টাল আফ্রিকান ফেডারেশনের 
অন্তভূক্ত কর! হয় তখন ডাঃ বন্দ 
তাতে প্রবল আপত্তি জানান। তার 
মতে গ্যাসাল্যাণ্ডে শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশিকঁ- 
দের শাসন মারফত ব্রিটিশ আধিপত্য 
বজায় রাখবার জন্যই সেপ্টাল,.. 
আফ্রিকান ফেডারেশন গঠিত হয়েছে। 
এই ব্যাপার নিয়ে ইংল্যাণ্ডের কতিপর্থ 
শ্রমিক দলছুক্ত নেতার সঙ্গে তার 
মতান্তর ঘটে। 

ইংল্যাণ্ডে বসে ইংরাজের সাথে 
তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে কোন ফললাভ 
হবে না--এ সম্পর্কে, নিঃসন্দেহ হয়ে 
ডাঃ বন্দ ১৯৫৫ সালে ঘানার গিয়ে 
চিকিৎসা ব্যবসা আরস্ত করেন। এই 
সময় থেকে আফ্রিকার সংগ্রামে তিনি 
সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে থাকেন।* : 

গত বৎসর ফেডারেল প্রধান. 
মন্ত্রী স্তার রয়ওয়েলনস্কী যখন ১৯৬০ 
সালের মধ্যে ফেডারেশনের, স্বাধীনতা 
দাবী করেন তখন ডাঃ বন্দ তাস" 


ল্যাণ্ডের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তিত হয়ে 
উঠেন, তিনি কংগ্রেসের নেতৃত্ব নিয়ে 
ঘানা থেকে ইংলণ্ডে চলে আসেন । 
কিন্ত * গ্যাসাল্যাণ্ডের ভবিষ্যৎ সম্পরকে! 
আশাপ্রদ কোন সম্ভাবনা দেখতে 
না পেয়ে তিনি সোজ৷ স্তাসাল্যাণ্ডে 
ফিরে যান। সেখানে তিনি* বলেন, 
“আমি বাইবেলের মোজেসের মত 
স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ফিরে এসেছি। 
" আপনারা মনে করবেন না যে আমি 
আমার এই ব্যাগে করে ন্যাসাল্যাণ্ডের 
স্বাধীনত! নিয়ে এসেছি । এর জন্য 
আমাদের সংগ্রাম করতে হবে ।” 
আজ ডাঃ হেষ্টিংস কমুজু ধরন্দা 
দক্ষিণ রোডেশিয়ার কারাগারে বন্দী 


* জীবন যাপন করছেন । সেখান ৫ 


তাকে কোথায় চালান দেওয়। হুঃ 
এবং তার কোন বিচার হবে 

সে প্রত্গ্নর জবাব সভ্য* জগত স্তার 
ওলেনস্থী ও ব্রিটিশ সরকারের নিকট 
পাবে কিনা তাকে জানে? ৫ 


৭ 
টি 
+ 
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'বঙ্গমাতার শ্বযোগ্য সন্তান ' 


} শ্ৰীপঞ্চানন ঘোষালের কীতিকাহিনী 
+". পঁদোন্নতিতে দেশবাসী উৎফুল্প ! 


সম্পাদক মহাশয়, 
একটি কথা জানা EE 
কালিদাস ঘোষাল মহাশয়টি কে? 
“তিনি অপরাধ-(বি)জ্রানী : পঞ্চানন 
ঘোঁধালের কে হন-_এই প্রশ্নটি দয়া 
করে আপনারা কি অনুসন্ধান 
করবেন ? 
ডাঃ পঞ্চানন ঘোষাল এনফোস 


মেন্ট ত্রাঞ্চের ডেপুটি কমিশনার 


হঠ্বেছেন, এতে অনেকেরই আনন্দের 
"অবধি নেই। বিশেষত আপনি ষদ্দি 
মারওয়াড়ী পটিতে এবং পার্কসার্কাসের 
“সন্দেহজনক এলাকায় অনুসন্ধান 
করেন, ডাঃ ঘোষালের পদোন্নতি 
বছ লোকের আনন্দের কারণ তো 
বটেই, বল ও ভরসার কারণ, এমন কি 
জীবিকার কারণও হয়েছে। অৃস্ততঃ 
সেখানকার লোকেরা তাই চিন্তা 
করছে। কাজেই *মাদরাপ গ্রামের 
কালিদাস ঘোষাল মহাশয়ের 
পরিচয়টিও জানা দরকার । তিনি 
কি পধ্গননবাবুর আত্মীয় ? অথবা 
পার্কপার্কাস এবং মাড়ওয়াড়ী পটির 
০1107 - travelletদের গ্ায় 
“আদরালের কোনে! বিশ্বস্ত সহযোগী ? 
আপনাদের সংবাদের প্রতিবাদে ইনি 
যে পত্র দিয়েছেন, সেই সম্পর্কে গোটা 
কয়েক প্রশ্ন আমি রাখছি, দেগুলির 
বোঝ বকলমে নয়, আশাকরি ডাঃ 
ঘাষাল স্বয়ং দয়। করে জানাবেন । 
পত্রটিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ 
'চ্ছেই “অল্প কয়েকজন বরেণ্য দাতা 
স্ম্্ই মন্দির দুইটি নির্মাণের জন্ত প্রচুর 
রর্থ দান করিয়াছেন” এই বরেণ্য 


দাতাদের নাম এবং তারা কত অর্থ 
দান করেছেন, সেটি জান! দরকার | 
ডাঃ পঞ্চানন ঘোষাল ১০ বিঘা! জমি দ্বান 
করেছেন, তাতে সুবৃহৎ দুইটি মন্দির 
ও উদ্যান নির্মিত হচ্ছে। মন্দির ও 
উদ্ভান নির্মাণের কাজে বরেণ্য দাতার! 
“প্রচুর অর্থ” সাহায্যের জন্তু এগিয়ে 
এসেছেন। এদের নাম কি সকৃতজ্ঞ 
চিত্তে পাঠকদের জামানো দরকার 
নয়? বিশেষত আজকালকার 
দাতা-দুরভিক্ষের দিনে এদের প্রচুর 
পাবলিসিটি হওয়া দরকার ৷ 

কে সেই ব্যক্তি, যিনি কলকাতায় 
নয়, বঙ্চি মচন্দ্রের বাসভবন কাঠালপাড়ায় 
নয়, শরৎচন্ত্রের স্থৃতিস্থল কোলাঘাট 
নয় বিশ্বভারতী ও শাস্তিনিকেতন নয়, 
পঞ্চানন ঘোষালের পুণ্য জন্মস্থানকে 
বিশ্ববিশ্ৰুত করার জন্ত উন্মুখ ? 


তিনি কি শ্রীরাম” গুপ্ত? 
নাম মুচিপাড়া থানার দলিল খাটলে 
রেলের মালচুরি সংক্রান্ত একটি 
অপরাধের এজাহারে পাওয়া যাচ্ছে? 
মুচিপাড়া থানার দলিলে দেখা যাচ্ছে 
পুলিশ শ্রীরাম গুপ্ত নামক এক ব্যক্তির 
হেফাজৎ থেকে “রেলের অপহৃত মাল 
উদ্ধার করে এনেছে এবং সেইসব 
মালের ট্রেডমার্ক ইত্যাদি দিয়ে অপরাধ 
এজাহারতুক্ত করছে । 

বেলা আড়াইটার সময় অপরাধটি 
পুলিশ আইনের “পার্ট এ” অনুসারে 
এজাহারভুক্ত করা হল । বেল! তিনটার 
সময় প্রথম এজাহার কেটে দিয়ে 
দ্বিতীয়বার আর একটি এজাহার 





শিশুমেধ যজ্ঞ! 


বীরভূম জেলার বিভিন্ন .স্থানে 
সভা কেন্দ্রে প্রাথমিক বিস্তালয়- 
[হের শেষ পরীক্ষা! গ্রহণ কাৰ্য্য গত 

1 ও €ই মার্চ অনুঠিত হইয়া গেল। 
সৎ পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতির বিরুদ্ধে দুইটি 
তগ্ব অভিযোগ উত্থাপন করা 
য়াছে বলিয়া প্রকাশ ৷ প্রথমতঃ 
ভু স্কুলের শিক্ষকগণ বলিতেছেন 
বীরভূম জেল! শিক্ষা পর্যৎ কর্তৃ- 
্্ষর নিকট হইতে পরীক্ষার দিন 
ধি পরীক্ষা সম্পর্কীয় জ্ঞাতব্য 
রগুলি এমন কি কোন্দিনে কি 
কয়র পরীক্ষা হইবে তাহা জানা 
নাই। বিগত ১০ বৎসর হইতে 
ধরণের. প্রশ্নপত্র রচিত হইত 

স্মাৎ তাহার নাকি আমুল পরি- 
"কর হইয়াছে এবং পুর্ববাহ্ছে এই 
“পরিবর্ধনের কোন ইঙ্গিত 


দেওয়া হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ প্রশ্নপত্র 
সম্বন্ধে একটি রহন্য জড়িত রহিয়াছে । 
"বীরভূম জেলা প্রাথমিক শেষ 
পরীক্ষা” আবার কয়েকটির শিরো- 
নামায় দেখা যায় “পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক 
শেষ পরীক্ষা 1” একই পরীক্ষার ছুই 
রকম নামকরণ সত্যই কৌতুহলের 
উদ্রেক করে। অনেকে আবার বাংলা 
ও ভূগোল-বিজ্ঞানের প্রশ্নপত্র অত্যন্ত 
দুরূহ হইয়াছে বলিয়া অভিমত দেন। 
সুকুমার মতি বালক বালিকাগণের 


ভাগ্য লইয়া এইরূপ ছিনিমিনি খেলা . 


পরীক্ষা-পরিচালক মণ্ডলীর কৃতিত্বের 
পরিচয় দেয় না। অনেকে আবার 
ইহাকে "শিশুমেধ যল্প” বলিয়া অভিহিত 
করেন। (বীরভূম জেলা কংগ্রেস 
কর্মী মুখপত্র ‘সেবা’ পত্রিকার ১০ই 
মার্চ সংখ্য হইতে উদ্ধূত }। 


যার 


লিপিবদ্ধ হল, যাতে অপরাধ আরও 
লঘু এবং মামলা আরও গুরুত্বহীন 
হয়। দ্বিতীয়বারের এজাহার “পার্টি 


বি” অনুসারে লিখিত হল। 


ভিজ্ঞান্ত এই যে, উপ- 
রোক্ত শ্রীরাম গুপ্ত “বরেণ্য 
দাতাদের” অন্যতম কিনা ? 
এবং আরও জিজ্ঞান্ত এই 
যে, ডাঃ ঘোষাল মুচিপাড়া 
খানায় স্বয়ং হাজির হয়ে 
প্রথম এজাহারটি কাটিয়ে 
দ্বিতীয় এজাহারদি তৈরী 
করিয়েছিলেন কিনা? এবং 
তৃতীয় জিজ্ঞাস্য 'এই €ষেঃ 
শ্রীরাম গুপ্তের নামে. জং 
গৃহীত দিমেণ্টের পারমিট 
এঁ মন্দির নির্মাণের কাজে 
গিয়েছিল কিনা ? 


ডাঃ ঘোষাল এই সব প্রশ্নে 
আশাকরি বিব্রত বোধ করবেন ন1। 
এগুলি তাকে অপদস্থ করার জন্ত 
জিজ্ঞাসা করছি না। তিনি মাদরালের 
প্কুসস্তান ।” কিন্তু কতিপয় দুষ্ট 
মাদরালবাপী যে .নসকল সন্দেহ 
ছড়াচ্ছে, . সেঞ্চলির অপন্োদন 
দরকার । তিনি যদি এই প্রশ্নগুলির 


জবাব দেন তাহলে তারও প্রভূত 


উপকার হবে, শ্রীরাম গুপ্তেরও । 

এবং সেই সঙ্গে ভাঃ ঘোষাল 
দয়া করে একথাও জানাবেন যে, 
তীর নিজের জমির উপরে যে বাড়ী 
বা মন্দির নিমিত হচ্ছে, তাতে শ্রীরাম 
গুপ্তের পারমিটে পাওয়া সিমেন্ট 
ব্যবহারের পুর্বে সরকারকে তিনি 
যথাসময়ে এই দান গ্রহণের কথা 
জানিয়ে রেখেছিলেন কিনা ? (শ্রীরাম 
গুপ্তের সঙ্গে সিমোর্টিত হওয়ার পুর্বে 
সরকারকে জানানো হয়েছিল? ) 
তাছাড়া, জানা দরকার ২ 

(১) মাদরাল্লা পল্লী্ম্ল সমিতি 

কবে রেজেছর হয়েছে? 

(২) সমিতির প্রথম ও শেষ 

নির্বাচন কবে হয়েছে? 

(৩) সমিতির হাতে আইনসঙ্গত 

দলিলের দ্বারা তিনি তার ভূসম্পত্তি 

হস্তাস্তর ক'রে দিয়েছেন কিন! 

এবং কবে দিয়েছেন? 

(৪) ভূমি হস্তান্তরের পূর্বেই 

মন্দির নির্মাণের জন্ক বরেণ্য 

দাতাদের কাছ থেকে দান সংগ্রহ 

করা হয়েছিল কি? , 

(৫) এই যে দান সংগ্রহ করা 

হল, সেজন্তে সরকারকে তিনি 

অঞ্লহিত রেখেছেন কি?. 


কোনো চিন্তা নেই, মাদরালমণি 
পঞ্চানন ঘোষাল এই প্রশ্ন কয়টির 
জবাব দিন, আমরাও পঞ্চমুখ হয়ে 
তীর স্ুকীত্তি গাুব। আমরা জানি 
তিনি কীত্তিমান লোক। পুলিশের 
কাজ করতে করতে ডক্টরেটের থীসিগ 
লিখে ফেলতৈ পারেন। সত্যেন 
মুখার্জীর ডান হাত হয়ে -থাকতে 
থাকতেই অন্ত হাতে সত্যেনবাবুর 
বিরোধীদের পদবন্দন! ক'রে আখেরের 


মন্িসভায় অগ্রিক্কুলিঙ্গ_ 





ব্যবস্থা গুছিয়ে . রাখতে. আনেন. 
এনফোসমেপ্টের চোর তি 
সঙ্গে ঝৌত্যন্দিরের দাতা! রেড 
ফেলেন । নানান নি 
অনায়াসে তিনি সুষ্ট করেন। তিনি 
অসীম কৃতি লোক, double-faced 
নন--2, man with five faces" ' 
যাকে সোজ! বাংলায় বলে পঞ্চানন। 
কানাইলাল বোস, 
বারুইপুর, ২৪পরগণা 





শ্াবিমলচনদ্র সিংহ 


শ্রীগেন্দনাথ দাশগুপ্ত - 
কৃষক ও জোতদারদের মংঘর্ষে 


গণচিমবন্গ মন্ত্িমত| নীরব বেন? 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


জলপাইগুডিই আপাতত এই 


. ভূমি সমস্ত৷ দ্বারা সবচেয়ে আক্রান্ত, কিন্তু 


মন্ত্রী শ্রীথগেন্দ্রনাথ দাশ মনে 
করেন যে, “জোতদারদের নাষ্য অধি- 
কার থেকে” বঞ্চিত করা অন্তায় 
হবে । | 

ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সিংহ মনে 
করেন, যে জমি ‘সরকার অধিকার 
ক'রে নিয়েছেন, সেই জমিতে চাষের 
জন্ত জোতদার যদি বর্গীদারকে বিছম 
ধান কিংবা লাঙ্গল দিয়েও থাকে, 
তথাপি ফসল জোতদারের ঘরে 
তোলার অধিকার তাঁদের নেই । এবং 
জেতিদারেরা আইনের বিচারে অর্দেক 
ধানের ভাগীদার হতে পারেন না । 

এই ছইটি মতবাদের মধ্যে যে 
সংঘর্ষ হয়েছে, তার ফলে বিমলবাবু 
নাকি বলেছেন যে, মন্ত্রীরা যদি এই 
ব্যপারে সুস্পষ্ট ও যুক্তিসম্মত নীতি 
স্থির জরতে ন! পারেন তাহলে, 
তিনি পদত্যাগ করবেন । 

বিমলবাবুর পদত্যাগ সম্বন্ধে চিস্তিত 
হওয়ার কোনো কারণ নেই-_সে 
ভ্রেনিষ বিপ্লব না আরা পর্যন্ত ঘটছে 
না কিন্ত কথাটা হচ্ছে যে, গোটা 
মন্ত্রিসভা এই একটি বৃহৎ এবুং 
সাংঘাতিকৎ্ব্যাপারে অনিশ্চিত অবস্থায় 


রয়েছেন । মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং মন্ত্রিসভায় 
1 


ষে অভিমত প্রকাশ করেছেন, তাও 


"ভূমিরাজস্ব মন্ত্রীর মতের সঙ্গে এক '. 


নয়। বরং তিনি অনেকট| খগেনবাবু 
এবং 'জলপাইগুড়ির জ্োতদারদেরই 
পক্ষে । কালীপদ মুখার্জীর কথা তো 
বলাই বাহল্য- কায়েমী স্বার্থ যেদিকে 
তিনিও সেইদিকেই । . } 
অর্থাৎ বাংলাদেশের গ্রাধ্্চলে 
যখন একটা দাকপ অস্তর্দাহ আরম্ভ 
হয়েছে, বছ পরিশ্রমের ফসল. নিয়ে . 
যখন কৃষককে দান্না ও রক্তপার্তের * * 
সন্মুখীন হতে হচ্ছে--তখন বাঙ্গালা- 
দেশের মুত্রিসভা নীরব । শুধু নীরব 
নয়, নিক্রিয়। এট এই অবস্থাটা 
তারাই ছুষ্টি করেছেন। ভূমিসংস্কার ” 
আইন এবং জমিদারী দখল আইনের 
দ্বারা তীরা একটি বৃহৎ পরিবর্তনে 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন  * 
তৎকালীন . ভূমিরাজস্বমন্ত্রীর ভাষায় 
বিপ্লব*। কিন্তু “বিপ্লবের” প্রথম ' 
ধাপ খেকেই জোতদার- ও ধনিক- 
শ্রেণীর আশ্রিত মন্ত্রীরা ত্বাৎকে 
উঠেছেন। এই দুইটি আইনের ধারায় 
ধারায় গ্রামে গ্রামে স্বার্থের যে সংঘাত 
উঠেছে, তার মাধীথানে গিয়ে কংগ্রেস টু 
এবং গভর্ণমেন্ট সুস্পষ্ট নীতি নিয়ে 
দাড়াতে সাহস করছে না। প্রত্যেকটি . 
সরকারী হকুমনামা অম্পষ্ট, হ্যর্থ- 


বোধক এবং পলাতক মনোবৃত্তর 
পরিচয় দিচ্ছে। ছুঃসাহপ নেই যে 
আোত্দারদের পক্ষে দাড়ান সাহস 
নেই ষে দার কৃষকের বন্ধু হন। 
অথচ স্বহস্তে ষে আইন” তৈরী 
করেছেন তার ধাক্কায় একপাশে 
সরতেই হবে। যেহেতু তারা সরষ্টন ' 
না, জনতা আইন তাদের নিজের 
হাতে নিতে যাচ্ছে এবং তার ষা 
অবশ্থস্তাবী ফল জলপাইগুড়ি, শিলি- 
গুড়ি, কোচবিহার গু মেদিনীপুরের 
গ্রামগুলিতে দাঙ্গা, লুঠন, পুলিশের 


ম্বৃত্যাচার, মামলা ও হাহাকার আরম্ভ 
হয়েছে । 












.বার বার, "সার বার! ' 


(দপণের প্রতিনিধি ) 


_ উড়িস্তার কংগ্রেসী মক্ত্িত্বে সংকট প্রায় লেগেই রয়েছে । গত 
সন রাজ্য বিধান সম্ভার শেষ দিকে উড়িষ্যার রাষ্ট্রনীতিক ঘনঘটা 


আরম্ভ হয়েছিল এবং মগ্রিত্ব-বিভ্রাট চরমে উঠেছিল। 


আর 


এবৎসর বাজেট অধিবেশনের প্রার গোড়ীতেই ফা্যাসাদ আর এক 
ডিগ্রী চড়ে একেবারে সীম! পার হয়েযাচ্ছিল। 


" বিধান সত্তা সুরু হল ১৮ই 


ফেব্রুয়ারী? রি প্রথম দিবসেই যখন 


_ রাজ্যপাল গম্ভীরভাবে বাজেট 


অধিবেশনের টদ্বোধনী ভাষণ দিতে 
-সভাগৃছে প্রবেশ করলেন, গৃহের প্রায় 
অৰ্দ্ধ সংখ্যক বিরোধী দলীয় আসন 
ছিল সবই খালি। বিরোধী দলভুক্ত 
সদস্তগণ এক জোটেই রাজ্যপালের 
ভাষণ বর্জন করে হুলের বাইরে 
ছিলেন। তাদের দলপতি পরে 
সংবাদপত্রে বিবৃতি যোগে জানান যে 


গত সাধারণ নির্বাচনে সংখ্যা লঘিষ্ঠ * 


* হয়েও ভিন্ন দলাদি থেকে নানাভাবে 

সদবস্ত ভাঙ্গিয়ে এনে কংগ্রেসী দলের 
মন্ত্রিত্ব গঠনে রাজ্যপাল সম্মত হয়ে- 
ছিলেন এবং দ্বিতীয়তঃ, গত বৎসর মে 
মাসে বহু বিপর্যয় ঘটনাযোগে কংগ্রেসী 
মগ্ত্রিগুল স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করার 
পরেও বিরোধীদলকে সরকার গঠনের 
সুযোগ দেওয়া হয়নি, বরং ইস্যফাপত্র 


, এ প্রত্যাহারের পর কংগ্রেসী মন্িত্ব পুনঃ 


প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সকল কারণে 
বিরোধীদলের মতে এই রাজ্যপাল 
তাদের আস্থা হারিয়েছেন এবং তাই 
তার এই বয়কট ৯৬, , 


- ৯ অতঃপর পাঁচদিন না যেতেই ২৩ 


তারিখে সকলের অলক্ষ্যে রাষ্ট্র পরি- 


“স্থিতি হিরপ আকার ধারণ করল। 


একটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ সরকার বিল 


, উত্থাপনের প্রস্তাব পেশ হওয়া মাত্রেই 


বিরোধীদল বেঁকে বসলেন | ৮টি অধিক 
ভোটে এই প্রস্তাব অগ্রাহ করে দিলেন 


(বিরোধী দল €১--কংগ্রেল ৪৩)। 
কংগ্রেস সরকার শোচনীয় ভাবে 
পরাজিত হয়ে গেল। এই পরাজয়কে 
ন্যাপ” (5082) বা আকস্মিক 
ভোটের ব্যাপার বলা হচ্ছে বটে। 
এ সম্পর্কে ইতিমধ্যে একাধিক 
প্রশাসনিক বাদবিচার হয়ে গেছে। 
এ সকল সত্বেও যে সবকারী দল 
মাত্র 8৫ ভ্রন সদস্তের সংখ্যা 
গরিষ্ঠতায় কোনোৌরকমে নিজেদের 
অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছেন--পদে 
পদে ভয়, কি হয়'কি হয়--তাদের 
পক্ষে সেদিন ২৭ জন সদস্যের 
অনুপস্থিতি কতদূর রাজনৈতিক 
বিবেকবুদ্ধির পরিচায়ক তা বোঝা 
প্রয়োজন! যে আইনটা সেদিন 
সরকার পক্ষ ওঠাবার প্রস্তাব করে- 


ছিলেন তার . বিষয়-বস্তু ছিল অতি 


গুরুত্বপূর্ণ । গত ডিসেম্বরে উড়িষ্যা 
হাইকোর্ট এক মামলায় কটক 
মিউনিসিপালিটরম্পীত নির্বীচন অবৈধ 
ঘোষণা করে মিউনিসিপার্ল বোর্ডের 
কার্-কারিতা বন্ধ কররি আদেশ দেন 
-এবং জানুয়ারী মাসে রাজ্যপাল এক 


জরুরী অভিন্তান্স জারী করে উক্ত 


ভাবে স্বোষিত অবৈধ ' নির্বাচনকে 
“বৈধ বা নিয়মান্থগ” করে দেন ও 
তদনুযায়ী সরকারী বিল (প্উড়িষ্যা 
মিউনিসিপ্যাল ইলেকৃসন ভেলিডেশন 
(বিল”—Orissa Municipal Ele- 
ction Validation Bill, 1959 ) 
আনয়নের ব্যবস্থা কর! হয়। উক্ত 








. বুধবারদিন বেলা ১১-৩০ মিঃ। 
কলকাতা থেকেঞ্বনগ্রাম গামী দ্বিতীয় 
গাড়ীথাল। এসে দাড়াল ঠাকুরনগর 
ষ্টেশনে | জনৈক কংগ্রেস এম, এল, এ 
গাড়ী থেকে নামলেন । রেলওয়ের 
পোর্টার দীড়িক্রে ছিল দে দৌড়ে 
গেল এবং টিকেট চাইল। ভদ্রলোক 
অপমানিত ভাবে টিকেটখানি দিলেন। 
বৃদ্ধ (চোখে সামান্ত কম দেখে) 
পোষ্টার জানতে চাইল টিকেটখানা 
ঠাকুরনগর ষ্টেশনের কিনা । (জানতে 
চাইবার আর* একটি কারণ ছিল 
টিকেটখানায় লাল কালির দাগ ছিল)। 
আসিতে স্বৃতাহুতি হ'ল। একে টিকেট 
চাওয়া তাতে আবার সন্দেহ? স্পর্ধা 


* 


ইনি নাকি জনসেবক! 


তে * কম নয়। তিনি ক্রোবায়িত 


নেত্রে খোষণ। করলেন যে পা ধরে 


ক্ষমা চাইতে হবে। বুদ্ধ ভয়ে পা' ধরে 
ক্ষমা চাইলেন। ষ্টেশন মাষ্টার ছুটে 


এলেন ৷ তিনিও এক প্রস্থ হাতজোড়, 


করলেন । তবে জল ঠাণ্ডা হল। 


* অদ্ভুত "নয় কি! টিকেট চাওয়া কি. 


অপরাধ? বা ভুলবশতঃ জিজ্ঞেস 
করাটা কিছু অপমানজনক? তিনি 
না হয়ে সাধারণ লোক হলে ভি 
পিতৃতুল্য বৃদ্ধক পা’ ধরে ক্ষন 
চাওয়াতো? এরাই নাকি জনতার 
প্রতিনিধি এবং দেশসেবক | ( বনগ্রাম 
থেকে প্রকাশিত 'পল্লীসমাজ'-এর 
১৫ই মার্চের সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত )। 





কর্তৃক রাজ্যগালের ভাষণ বর্জন 


অডিন্তান্স বের হওয়ার দিন থেকেই 
এখানকার সকল বিরোধী রাজনৈতিক 
পার্টি ইহাকে গণতগ্ত্র বিরোধী বলে 
ঘোর প্রতিবাদ ও নিন্দা করেন। এই 
প্রতিবাদ পরিস্থিতির মধ্যেই সেই 
আইনের খসড়া বিধানসভায় উত্থাপিত 
হলে, তা "সেখানেও অনুরূপ বাঁধা 
প্রাপ্ত হবে, বলা বাছ্‌ল্য এবং এই 
অবস্থায়ও শঙ্কাহীনভাবে সরকাব 
পক্ষীয় সদম্তেরা অনুপস্থিত থেকে 
নিজ পার্টির ও সরকারের দুর্যোগের 
কারণ হয়েছেন । ' 

"যা হোক, সেই একই দিন ২৩ 
তারিখ সন্ধ্যায় পূর্ব দিবসে অনুষ্ঠিত 
কটক জেলার জগৎসিংপুর উপ-নির্বাচনে 
বিপুল ভোটাধিক্যে কংগ্রেস দলের 
বিজয় সেদিন পূর্বাহ্নে বিধানসভায় 
পরাজরের গ্রীনি অনেকাংশে অপ- 
নোদনের সহায়ক হায়ছিল। মুখ্যমন্ত্রী 
ও বিরোধী দূলপতির মতামত এবং 
“আকণ্রিক ভোটে” পরাজয়ে শাসন- 
তান্ত্রিক সঙ্কট বা মন্ত্রিত্ব পদত্যাগের 
প্রশ্ন ওঠে না ইত্যাদি বহু বিষয় মধ্যরাত্র 
পর্যন্ত আলোচিত হয়ে এসেম্ব 
কংগ্রেস পার্টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। 

তারপর থেকে বিধানসভার 
দৈনন্দিন কাৰ্য চলেছে! ইতিমধ্যে 
“্ঝাড়খণ্ড" দলীয় নেতা শীজয়পাল 
সিংহ, এম, পি, ভুবনেশ্বর এসে তীর 
দলীয় € জন সমস্ত পূর্বাপর কংগ্রেসী 
সরকারের সমর্থন করে যাবেন আশ্বাস 
দিয়ে গেছেন । অপর পক্ষে, বিরোধী 
গণতন্ত্র পরিষদের অন্ভতম নেতা 
কালাহাওডীর মহারাজা শ্রীপ্রতাপ- 
কেশরী দেও, এম, পি এসে তার 


" দবলছুত্ত সদন্তদের উৎসাহ বর্ধন করে 


গেছেন । সম্প্রতি কটকে এক জন- 
সভায় কংগ্রেপী সরকার কি ভাবে 
দিনের পর দিন জনসমর্থন হারিয়ে 
ক্ষমতার আসন আকড়ে ধরে চলেছেন 
তার নিন্দা করেছেন গণতন্ত্র পরিষদের 
নেতৃবৃন্দ । 

বিধানপরেষদে পার্টি পরিস্থিতি 
এখন এইরূপ £_ 
কংগ্রেস-্ম্পীকার সহ নিজস্ব কং- 
প্রেসী সদন্ত ৬৮+ঝাডধ্তীয় ৫= ৭২ 


বিরোধী পক্ষ ঃ গণতন্ত্র পরিষদ ৪৬ 
পি-এস-পি- ১১ 
কম্যুনি্ই_ ৮ 
স্বাধীন 
সোস্তালিই- ১ 
রি = ৬৭ 
(২4৬৭) = ১৩৯ 
থালি_ 2 


পপ 


এসেমব্রির সর্বমোট সমস্ত সংখ্যা_-১৪০ 
ক্ষ মল 


# 
রাজনীতির আওতার ॥ বাইরে 
উড়িষ্যার শিক্ষাক্ষেত্রে এবার এক 


" সহিত 


সি 


ভয়ানক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে! উৎকল 
বিশ্ববিস্তালয়ের চলতি আই, এ এবং 
আই, এস্‌, সি পরীক্ষার যাকতীয় প্রশ্ন- 
পত্রাদি ফাঁস হয়ে গিয়ে সর্বত্র এক 
বিকট. সমন্তা ০সট্টি হয়েছে। দিন 
দশেক "পরীক্ষার পর বিশ্ববিদ্যালয় 
কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা ছুটি সম্পূর্ণ নাকচ 
করে দিয়েছেন এবং আগামী ১০ই 
এপ্রিল থেকে পুনরায় পরীক্ষা 
আরস্তের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন । উৎকল 
বিশ্ববিস্ভালয়ের প্রীরস্তাবধি 
বৎসরের মধ্যে এই প্রথম পরীক্ষার 
প্রশ্নপত্র বিভ্রাট ঘটল। বিশ্ববিদ্যালয় 
সিপ্তিকেট এই গুরুতর ব্যাপারের 
অনুসন্ধানের জন্ত এক তদস্ত কমিটি 
নিযুক্ত করেছেন। এই ব্যাপারে তিন 
হাজারের অধিক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী 
অপ্ৰত্যাশিতভাবে বিপদগ্রস্ত হয়েছে। 
বিশ্ববিস্তালয়েরও প্রায় ত্রিশ হাজার 
টাকার মত ক্ষতি সহ করতে হবে 
বলে অনুমিত হয়। 


১৬ 


ৃ ধু যব ৰ 
ভারতীয় রেডক্রশ সোসাইটির 
উডভিষ্যা শ্বাথার একাধিক জনকল্যাণ 
কার্ষে অর্থ সাহায্যের জন্য গত ৭ ও ৮ই 
মার্চ সন্ধ্যার কটক বারবাটি ষ্রেডিরামের 


জাতত শাসনত 


“প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রদের 
কোন কোন ইউরোপীয় 
অধ্যাপকের যে বিরোধ ঘটিয়াছে, তাহা 
লইঘ্া কোন কথা বলিতে সংকোচ 
বোধ করি। তার একটা কারণ 
ব্যাপারটা দেখিতে ভাল হয় নাই, 
শুনিতেও ভালো নয়। 

** “বিকৃতি ভিতরে জমিতে 
থাকিলে এক দিন সে আর আপনাকে 
ধরিয়া রাখিতে পারে না৷ লাল হইয়া 
শেষকালে ফাটিয়া পড়ে। তখনকার 
মতে! সেটা ঈদৃহয নয় । 

******ই তিমধ্যেই ছাত্রদের সম্বন্ধে 
শাসন কড়া করিবার জন্ত কোনো 
মিশনারী কলেজের কর্তা কতৃপক্ষের 
নিকট আবদার প্রকাশ করিয়াছেন। 
কথাটা গুনিতেও হঠাৎ সঙ্গত বোধ 
হয় । কারণ ছাত্রেরা অধ্যাপকদের 
অসম্মান করিলে সেটা যে কেবল 
অপরাধ হয় তাহা 
অস্বাভাবিক হইয়া উঠে। যেখান 
হইতে আমরা জ্ঞান পাই সেখানে 
আমাদের শ্রদ্ধা যাইবে, এটা মানব 
প্রকৃতির ধর্ম | তাহার উন্টো দেখিলে 
বাহিরের শাসনে এই বিকৃতির 
প্রতিকার করিতে হইবে, সেকথা 
সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্ত 
প্রতিকারের প্রণালা স্বর করিবার 
পূর্বে ভাবিয়া দেখা' চাই, স্বভাব 
ওপ্টায় কিসে । - 

“কাগজে দেখিতে পাই অনেকে 
এই বলিয়া আক্ষেপ করিতেছেন যে, 


“যে ভারতবর্ষে গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ ধর্ম- 


সম্বন্ধ সেখানে এমনতরো ঘটন। 
বিশেষভাবে , গাত ৯ শুধু গহিত 
একথা বলিয়া পার 'পাইবনা, চির- 


নহে, সেটা ' 


TTT ক কির, হা SE  ™ 


শুক্রবার, ২৭শে মার্চ, ১৯৫৯ 





প্রশস্ত অঙ্গনে এক বিরাট নৃত্যগীতা- 
হৃষ্ঠানের আয়োজন কর! হযচয়ছিল। 
বিবিধ প্রোগ্রামে যোগদানার্থ এসে- 
ছিলেন ভারতীয় চলচ্চিত্রের আট, 


জন বিশিষ্ট শিল্পী-কুমারী সুর্যকুমারী . 
(মাত্রাল্ ), মীনা কাপুরু, শীলা "৪. 
রেহানা কাশ্মীরি, তালাত মামুদ, 
জনী ওয়াকার (বোম্বাই ), শ্রীমতী 
অনুভা গুপ্তা ও ভারতী রায় ( কলি- 
কাতা। এদের বিবিধ নৃত্য সঙ্গীত 
ও হাগ্তরস পরিবেশনে বিরাট দর্শক- 
মণ্ডলীর মধ্যে সাড়া পড়ে যাঁয়। একে 
তো সিনেম! শিল্পীর দুর্বার আকর্ষণ, 
অপর দিকে রেডক্রশ কতা ও 
অনুষ্ঠানের উদ্ভোক্তা স্বয়ং রাজ্য- 
পাল মহোদয় কতৃক অনুষ্ঠানের 
উদ্বোধন--সব কিছুতে মিলে ষোগা- 
যোগ বেশ জমেছিল। ধনীমন্তুলে 
টিকিট বিক্রী ও দানে সর্বসাকুলো। 
প্রায়, পঞ্চানন হাজার টাকার মতো 
উঠেছে বলে জানা গেছে। 

উডিষ্যা রেডক্রশ সোসাইটি ছা 
সত্যিকার প্রশংসনীয় কাজে হাত 
দিয়েছেন--(১) কটকে পব্রাডব্যাঙ্ক* 
প্রতিষ্ঠা। ইহার বিজ্ডিং নির্মাণকার্য 
প্রায় শেষ হয়ে আসছে । (২) কটকে 
“শিশু হাসপাতাল" . স্থাপন । উভয় 
কার্যে আধিক সাহায্যের ব্যবস্থা জন 
সমর্থন পাচ্ছে। * 






























কালীন এই সংস্কার অস্থিমজ্জার মধ্যে 
থাকা সত্বেও ব্যবহারে তাহার 
বাতিক্রম ঘটিতেছে কেন এর একটা 
সত্য উত্তর বাহির করিতে হইবে । 

“বাংলাদেশের ছাত্রদের মনস্তত্ব 
যে বিধাতার একটি খাপছাড়া খেয়া 
একথা মানি না । বয় 
কলেজে.পড়ে সেটা একট! ব্রঃলন্ধির 
কাল।....-এই বয়ঃসন্ধর কা 
মাঝে মঝে এক একটা হা 
বাধাইয়া বসে। 
কয়েদি নিয়মের নড়চড় করিলে তাং 
কড়া শাসন করিতে কারও বাধে ন 


কেননা তাকে অপরাধা,বালয়াই দেব 
হয়, মানুষ বলিয়া নয়।.,., 
ছাত্রকে জেলের কয়োদ বা ফৌজে 
সিপাই বালয়া আমর। তো মহ 
ভাবতে পার না। আমরা জা 
তাহাদগকে মান্য কারয়া তু 
হহবে। মানুষের প্রক্কাত সুশ্প এ 
সঙ্জাব তন্তলালে বড়ে। |ব৮ত্র কার 
গড়া । এহ্জগ্তহ মানুষের মা 
ধারলে মাথায় যুগুর ম||পয়া সে 
সারানে৷ যায না, অপেক।দণ বাচাই 
প্রকাতর লাধ্য সাধন! কারয়। 
[চাকুৎ্লস। কাসতে হস | 
মতে বাধ ভূতকে মাংগয়। 
গগম লোহাগ হ্যাক |দগ1, 
কাসসা তাড়াতে চ%। 
বাধ বায়। এখং আল 
প্রায় প্লঞো। পানা তান 
কঙে। এ হইল আপডপ চ।কৎ 
যাগ খচক্ষণ তাগা ব্]াধটা 
স্বতয্র কারয়া দেখে না, [চাকৎ 
সময় তার, মানুষের সমস্ত ধাতট 
অখণ্ড কারয়া দেখে! ম 
একৃ।৩র জাচপতাকেও সুষ্ঠুভাবে 
মানয় লয় এবং [খশেষ কে 
ব্যাধকে শাসন করতে য়া 
মামুবকে [নকাশ কাগর। বরে 


কি 


-_র্খান্দ্রন।থ ঠা 


শক্রবার, ২৭শে মার্চ ১৯৫৯ 


| 
* দশ 


A ৬ (€ 





পশ্চিমবঙ্গ নারীদের মধ্যে বেকারত্ব 
ভারতীয় কর্মসংস্থান দণ্ুৱ-কতৃ ক বিশেষ দমীক্ষ| 


পশ্চিমবঙ্গে নারী চাকরিপ্রার্থীদের 
শতকরা! প্রায় ৯০ জনই কর্মনিয়োগের 
ব্যাপারে “কেরানীঃ, “শিক্ষিকা” বা 
= প্টাইপিস্ট' পদ পছন্দ ক'রে থাকেন। 
নারী চাকরীপ্রার্থীগণের শতকরা ৬২১ 
জন কেরানীর কার্য পছন্দ করলেও 
কেরানী হিসাবে পূর্ব-অভিজ্ঞতাসম্পন্ন 
নারীদের সংখ্যা শিক্ষাদনের অভিজ্ঞতা- 
সম্প্না নারীদের সংখ্যার একচতুর্থাংশ 
অপেক্ষাও নন ছিল। নারী কর্ম- 
কমুপ্রার্থীদের শতকরা প্রায় ৭০ থেকে 
১৮০ জনের বয়স ২৫ বৎসরের কম। 


৪০ বৎসরের অধিক-বয়ন্থা নারী. 


'কর্মপ্রার্থীদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প এবং 
৩০ বৎসরের অধিক-বয়ঙ্কা এঁরূপ 
নারীদের সংখ্যা শতকর! ১০ জনেরও 
কম। 

পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় কর্মসংস্থান 
স্যর সম্প্রতি নারীদের মধ্যে বেকার- 
সমস্তা সম্পর্কে ফে বিশেষ সমীক্ষা 

“চালান তার ফলে উপরিউক্ত কতিপয় 
প্রধান প্রধান তথ্য জান! যায়। এই 
উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে সংগৃহীত কর্ম- 
সংস্থান পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে উক্ত 
সমীক্ষা চালানো হয়। 


কলকাতার ৫নং কাউন্সিল “হাউস 
স্বাটে অবস্থিত কলিকাতা আঞ্চলিক 
 কর্মনিয়োগ সংস্থাকে কেন্দ্র হিসাবে 
নির্বাচিত করা হয়েছিল । কলিকাতায় 
মধ্যবিত্ত জনসাধারণের সর্বাধিক 
সমাবেশহেতু নিবন্ধভূক্ত নারীদের 
শতকরা ৮২ জন কলিকাতা 
এলাকাতেই নিবন্ধভুক্ত। সেইজন্য 
কলিকাতা কেন্দ্র থেকে সংগৃহীত তথ্য 
নারীদের মধ্যে বেকারত্ব পরিস্থিতির 
যথাৰ্থ প্রতিরূপ। 
এই রাজ্জো নারী কর্মপ্রার্ধীদের 
সংখ্যা মোটামুটিভাবে ৭৪,০০০-এখ 
কিছু অধিক ব'লে হিসাব করা 
হয়েছে । কর্মনিয়োগ “কেকের 
পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, 
রাঁজোর' কর্মনিয়োগ কেন্দ্রগুলির 
চলতি রেজিস্টারে (লাইভ রেজিস্টার) 
নিবন্ধভুক্ত নারীদের সংখ্যা বিগত পাঁচ 
বৎসরে শতকরা প্রায় ২০০' জন বুদ্ধি 
পেঁয়েছে। 
বেকার পুরুষদের তুলনায় নারী 
কর্মপ্তার্থীদের সংখ্যা অনেক কম 
হ'লেও নারীদের মধো বেকারসমস্তার 
তীব্রতা অল্প নয়। তাদের উপযুক্ত 
কর্মস্যোগের অভাব এবং অবাধগতির 
অভাধ, নারীদের কর্মনিষোগের বিরুদ্ধে 
বহুসংখাক মালিকদর সংস্কার, 
প্রারীদের দিক থেকে টচ্তোগের 
অভাব, কারখানার শর্তাধীনে কাজ 
করতে অনিচ্ছা ইত্যাদি কতিপয় 
টির ফলেই এরূপ ঘটেছে । 
এই, *সমস্তার বিশেষ *মম্বপাবনের 
ক নিবন্ধভুত্তা নারীদের. চ'্টি আয়- 


LY 


গোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়েছে, যথা__ 
(১ ৯৪ টাকা পর্যস্ত, (২) ১০০ টাকা 
থেকে ১৯০ টাকা, (৩) ২০০ টাকা 
থেকে ২৯৯ টাকা, (8) ৩০০ টাকা 
থেকে ৩৪৯ ‘টাকা, (৫) ৪০০ টাকা 
থেকে ৪৯৯ টাকা এবং (৬) £০০ 
টাকার বেশি । বয়ন, পরিবারন্থ 

খ্যা, দাম্পত্য অবস্থা, বেকারত্ব 
কাল, যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা, বাঞ্ছনীয় 
কর্ম, বাঞ্চনীয় শিক্ষণ ইত্যাদি অনুযায়ী 
তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করা হয়েছে । 
পর্যালোচনার ফলাফল সংক্ষেপে 
নিয়োক্তরূপ £' 

(ক) রেজিদ্রিকুত নারীদের 
শতকরা ৪৫ জন ১০০ টাকার নিয়ন 
আয়-গোষ্ঠীভুক্ত। বহু পরিবারে 
একজনের অধিক উপার্জনকারী 


' আছেন এবং উচ্চ আয়-গোর্ঠীভূক্ত 


পরিবারের ক্ষেত্রে যৌথ পরিবারের 
একাধিক সদস্তের সম্মিলিত আয় 
নিয়ে অধিক আয়-শ্রেণী নির্দিষ্ট 
হয়েছে । 

(খ) রেছ্িট্রিকত নারীদের 
শতকরা ৫০ জ্বনেত্ অধিকের 
অভিভাবকরূপে আছেন তাদের পিতা- 
মাতা অথবা ভাই । বহুসংখ্যক সধবা 


- নারীর স্বামীই তাদের অভিভাবক, 


সহায়হীনা নারীদের সংখ্য! অতি 
অল্প। 

(গ) যারা নাম রেজিস্ট্রি করেছেন 
তাঁদের মধ্যে উচ্চ আয়-শ্রেণীর শতকরা 
প্রায় ৭* থেকে ৮০ ভাগ অবিবাহিতা, 
আবার নিয় আয়-শ্রেণীর মধ্যে 
বিবাহিতা মহিলার সংখ্যা অধিকতর । 

(ঘ) ধারা কর্মসন্ধান করছেন 
তাদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৭০ থেকে 
৮০ ভাগই ২৫ বৎসরের কমবয়স্কা 

(৪) সত্তানবতী বিবাহিতা 
মহিলাদের সংখ্যা সম্তানবিহীনা 
মহিলাদের প্রায় দ্বিগুণ; আবার 
বিধবাদের ক্ষেত্রে ঠিক বিপরীত । 

(চ) নিম আয়-শ্রেণীর প্রতি 
নারীর সন্তান-সংখ্যা অধিক এবং 
পরিবারের আযবুদ্ধির সঙ্গে ও সংখ্যা 
হাস পেয়েছে | 

(ছ) পরিবাবের গড আম্মপাঁতিক 
সদস্ত-সংখ্যা ৬'৭ । 

(ভা সর্বোচ্চ আয়-শ্রেণী ব্যতীত, 
রেডিছ্রিকত নারীদের শতকরা ৪৫ 
থেকে €* জন ছু’ মাস থেকে ছু’ 
বৎসরকাল পর্যাস্ত বেকার ছিলেন ৷ 
সর্বোচ্চ আঘ-শ্রণীতে শতকরা ৫০ 
জন অনধিক ছ* মাসের অন্ত বেকার 
ছিলেন । 

(ঝী উচ্চ অধ্যয়নগত যোগাতা- 
সম্পন্ন রেক্ষিস্ট্ি কৃত নারীদের সংখ্যা 
উচ্চ আর-বিশিষ্ট শ্রেণীতে অধিকতর । 
বৃততি-শিক্ষণসম্পরনকর্মপ্রাহীদের সংখ্যা 
শতকরা ২৭ ভাঁগ। চারটি অথব! 


পাঁচটি বাণিজ্যে বৃত্তিশিক্ষণ সীমাবদ্ধ ৷ 
টাইপ-শিক্ষণপ্রাপ্ত প্রার্থীদের সংখ্যা 
সর্বাপেক্ষা অধিক । 

(এ) রেজিগ্রীকুত ব্যক্তিদের 
মধ্যে মাত্র শতকরা ২২৭ ভাগের 


কোন না কোনরূপ অভিজ্ঞতা আছে। 


ও ধাত্রীবিস্তার ক্ষেত্রেই অভিজ্ঞতা 
প্রধানত সীমাবদ্ধ । কেরানীর 
অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের সংখ্য! 
শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতাসম্পয় নারী- 
দের চারগুণ। 


ট). রেজিষ্টরিকৃত নারীদের - 


অধিকসংখ্যক কেরানীর কাৰ্য্যই পছন্দ 


কৃরেন। 

) রেজিট্ট্রিকঁত নারীদের এক- 
তৃতীয়াংশের কম কোন-না-কোন 
শিক্ষণ চান। 'ষ্টেনোগ্রাফি' ও 
গটাইপিষ্ট'-এর শিক্ষণ অধিক কাম্য ই 

সমস্তার তীব্রতা হাসের জন্ত 
সমীক্ষা রিপোর্ট মহিলাদের কর্ম- 
সংস্থানের নতুন নতুন পথ খুলে দেবার 
জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করতে পরামর্শ 
দিয়েছে। 

নিয়োক্ত ক্ষেত্ৰসমূহে নারীদের 
চাকরির সুযোগবৃদ্ধির যথেষ্ট সম্ভাবনা 
আছে: 

(১) সংগঠিত শিল্পসমূহে, যথা 
বিশ্কূট, সাবান, সুগন্ধী দ্রব্যাদি, 
ওঁষ্ধ, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম (বেতারযন্তর, 
পাখা, বাব, ইত্যাদি) রং ও বান্িস, 
দড়ি, কার্ডবোর্ডের বাক্স, দুগ্ধজাত 
দ্রব্যাদি ও মিষ্টান্ন, সেলাই-এর কল, 
মাটির দ্রব্যাদি, হোসিয়ারী দ্রব্যাদি, 
খেলনা প্রভৃতি প্রস্তত। পৃথক ও 
বিচ্ছিন্ন ধরণের কোন বিভাগ স্ষ্টি 


করা হ’লে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ঘরেব . 


নারীরাও কারখানার আবহাওয়ার 
মধ্যে কাজ করতে অসুবিধা বোধ 
করবেন না। 

(২) কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলিতে 
নারীদের নিয়োগের যথেষ্ট সুবিধা 
থাক। উচিত । নিয়োক্নু শিল্পগুলি 
তাঁদের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত £ দর্ভার 
কাজ, সুচীশিল্প, পশমের পোশাক 
বোনা ; জ্যাকারেরু কাজ, তার 
গুলি তৈরী, হাতে তৈরী ব্লক ছাপা, 
চামড়ার উপবু সুষম কাজ, ব্যবহারিক 
শিল্পকলা, ফল-সংরক্ষণ ও আচার 
প্রস্তুত, খেলন] তৈরী (কাদার পৃতৃল, 


নরম পুড়ল ইত্যাদি), রেশমগুটি 
পালন ও রেশমী ৬ স্ুতা জভানো, 
মোজা, ব্যাডমিপ্টনের শাটল-কক 


প্রভৃতি খেলাধূলার 'ব্যাদি, মাদুর, 
নারিকেল ছোবড়ার দ্রব্যাদি তেরী 
ইত্যাদি । , 

(৩) শিক্ষাঙ্ষেত্রে- বিশেষ ক'রে 
মিডল ও মাধ্যমিক পর্যায়ে প্লিক্ষিকা 
ৃ ক্রমবর্ধমান * সুযোগ 
আছে। " 


(৪) সমাজসেবা ঃ সমাজসেব! 


ইতিমধ্যেই সমাজকল্যাণের লক্ষ্য ' 


সমন্বিত একটি *বিক্তঞানে পরিণত 
হওয়ায় সমষ্টি-উন্নয়ন পরিকল্পনা, 
' জাতীয় সম্প্রসারণ কৃত্যক দেশের 
বিভিন্ন কল্যাণমূলক সংগঠন ও বৃহৎ 
শিল্প সংস্থাসমূহে বিশেষ শিক্ষপপ্রাপ্ত 
কর্মীদের চাহিদা যথেষ্ট বৃদ্ধি 
পেয়েছে। 

নারীদের কর্মনিয়োগের সম্ভাবনা 
বৃদ্ধি করতে হ'লে একটি প্রপ্ৰলীবন্ধ 
শিক্ষণ-কর্মস্কচি থাকা অত্যাবস্থাক । 
নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলিতে শিক্ষণের যথেষ্ট 


সুবিধ। আছে £ 

(১ টাইপিং, ষ্রেনো গ্রাফ, 
সেক্রেটারীশিপ. প্রভৃতি বিষয়ে বৃত্তিগত 
শিক্ষা। 


(২) স্বশ্নকালব্যাপী বাণিজ্যিক 
পাঠ্যক্ৰম £ কর্মপ্রার্থী নারীদের বিশেষ 


বিশেষ কানের জন্ত নি 
শিক্ষণ দিলে তাঁরা কর্বিধানাসমূহে” 
কয়েক প্রকার চাকরির উপযোগী 
হ'তে পারেন। যথাসম্ভব কারখানা 
এবং বত'মান শিক্ষণ-প্রতিষ্ঠানসমূহের- 
সহিত সংশ্লিষ্ট অংশ 'হিসারে এই- 


সকল পাঠ্যক্রম চালু কয়৷ যেতে" 


পারে । 

(৩) চিকিৎসাক্ষেত্রে শিক্ষণদান : 
পরিষেবিকা, ধাত্রী* আয়া, রোগীর 
তদদারককারিশী প্রভৃতির যথেষ্ট চাহিদা 
আছে। এই ক্ষেত্রে শিক্ষণের স্থযোগ- 
সুবিধা সম্প্রসারণ নিতান্তই বাঞ্ছনীয় । 

(৪) শিক্ষকদের "শিক্ষণ 2 দেশে 
শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে 
শিক্ষকের চাহিদ।,বাড়ুছে। 

(৫) কুটিরশিল্প ও হস্তশিল্প 
শিক্ষপদান। ++ * | 

* (৬) গ্রামসেবিকারূপে সমাজ- 
সেবার কাজে শিক্ষণ্দান। . * 








লোক গণনার প্রস্তুতি 


১৯৬১ সালে ভারতে আবার লোক- 
গণনা হবে আগামী লোক গণনার 
একটু বৈশিষ্ট্য আছে। শুধু মাত্র 
গণনাই এর উদ্দেশ্য নয়। প্রত্যেক 
পরিবারের: আধিক ও সামাজিক 
তথ্যাবলী সংগ্রহ করাও তার অন্ততম 
উদ্দেগ্য। এই জন্য আগে থেকেই এক 
প্রশ্নাবলী রচনা করা হয়েছে । আর 
এই সব কর্মী বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে 
বাড়ী বাড়ী, গিয়ে এক দিকে যেমন 
কাজের মহড়া দিন, অপর দিকে 
তেমনি তার! পরীক্ষা করে দেখছেন 
্রশ্নগুণি ঠিক আছে কিনা, তার উত্তর 
কেমন পাওয়া যাচ্ছে ইত্যাদি। 

- একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টি 
পরিষ্কার হবে। কাউকে “যদি প্রশ্ 
করা যায় আপনি বিবাহিত কিনা, 
আপনার প্রকৃত বয়স কত, জন্মস্থান 
কোথায় ইত্যাদি ভা হলে তিনি বিব্রত 
বোধ করেন কিনা, কিংবা ষদি 


, জিজ্ঞাসা করা যায়, আপনার কতটা 


জমি আছে, আপনার পরিবারের 
কজন বেকার, আপনার কোন ব্যবসা 
আছে কিনা তাঁ হলে তিনি সত্য কথা! 
প্রকাশ করেন কিনা। সাধারণ লোকে 
কিভাবে এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেন তা 
দেখে দরকার হলে প্রশ্নগুলির রবদল 
করা যেতে পারে কিংবা অন্ত ভাবেও 
এই তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। 
তারপর দেখতে হবে বিশেষ কোঁন 
দিক থেকে পল্লীর পরিচয় জানতে 
হলে তা সম্ভব হবে কিনা--যেমন 


পল্লীর কর্মসংস্থানের অবস্থা, পল্লীতে 
কত সংখ্যক পাকা ও কাচা বাড়ী, 


আছে, এখানে কি কি ভ্রিনিস উৎপন্ন 
হয় ইত্যাঁদি। 


.*॥ প্রশ্্গুলি খুব সহজ/হওয়া দরকার । 


ভাষাও 'হবে সকলের উপযোগী । 
কিন্ত তা হলেও ক্রেত্র বিশেষে নানা 
রকম অস্বিধা দেখা দেয়। অতি 
সাধারণ একটি প্রশ্ন নিয়ে দারুণ 
বিপদের সৃষ্টি রিনি পাঞ্জাবের একট 


গ্রামে । লোক গণনা-কর্মী এক 
চাষীকে প্রশ্ন করে--আপনার কি 
টচ্লাইট আছে? এ অঞ্চলে টচ'" 
লাইটকে বলে চোর-বাতি। কেবল- 
মাত্র চোরেরাই এ জিনিসটি সঙ্গে 
রাখে। কাজেই প্রশ্ন স্তনে চাষীটি 
তো রেগে আগুন--কী, এতো বড়ো 
কথা? তারপর গ্রামবাসীরা তাকে 
বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করে। ' 
আর এক স্থানে একদল লোক 


১৫, 


ধর্মের প্রশ্নে ঘোরতর আপত্তি জানার ।৯. 


তারা বলেন, আমাদের দেশ ধর্ম- 
নিরপেক্ষ সমাজতান্ত্রিক দেশ । কাজেই 
ধর্মের কথা লোক_ গণনায় কেন 
থাকবে ও * * 

* এই রকম কয়েকটি বায়ার 
অসুবিধা ছাড়া, এবারে একটা জিনিষ, 
লক্ষ্য করা গিয়েছেযে, জনসাধারণ 
খোলাখুলিভাবেই . প্রশ্নের উত্তর 
দিচ্ছেন। * কারণ তীর! 
পেরেছেন যে তাদের এই সব ব্যক্তি- 
গত তথ্য প্রকাশ করলে পরিণামে 
তাদেরই ভাল হবে! এই সব তথ্যাঁ 


বুঝতে * 


বলীর উপর ভিত্তি করেই আমাদের » 


উন্নয়ন পরিকল্পনা রচিত হবে। আর 
তা ছাড়া, এইভাধে যে তথ্য প্রকাশ , 
করা হবে তার ওপর ভিত্তি করে 
আয়কর, ভূমি- রাজস্ব ইত্যাদি আদায় 
করা হবে না। 

এই ভাবে পরীক্ষামূলক লোক- 
গণনায় বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কেক 
যেসব আপত্তি তুলবেন*বা যেভাবে 
উত্তর দেবেন তা দেখে: প্রশ্নগুলি 
রচনা করা যেতে পারো প্রয়োজন 
হলে পরিবার ঘর প্রভৃতি, কথার 
সংজ্ঞাও সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে 
দেওয়া হবে। . 

এইভাবে কাজ এগোতে থাকলে 
১৯৬১ সালের প্রথম দিকে *্ষখন 
প্রকৃত লোকগণনা আরম্ভ হবে 
তখন কাজ সহজে অস্থনন হবে। অল্প 
সময়ের মধ্যেই জানা যাবে দেশে স্ত্রী 
পুরুষের সংখ্যা কি রকম (বড়েছে, 
তাদের সামাজিক অবস্থা, আর্থিক 
* অবস্থা, স্বাস্থ্যের উন্নয়ন গত দশ 
বদর কতটা সম্ভব হয়েছে । 


bl ৬৪ 





. ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রে 
পাকিস্তান, চীন ও ব্ৰহ্ধদেশ_ 
" গণতান্ত্রিক, শাঁসনব্যবস্থার অবসান 
এবং সামরিক বা পার্টি ডিক্টেটরশিপ 
প্রচলিত হওয়ার পর-_এদেশেও 
গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ* সম্বন্ধে. চিন্তাশীল 
অনেকের মনে" সংশয় জাগা 


স্বাভাবিক ৷ প্রধানমন্ত্রী নেহরু কোন , 


সাম্প্রতিক সাংবাদিক সমাবেশে 
ভারতের গণতান্ত্রিক ট্র্যাডিশনের উল্লেখ 
করে আশী প্রকাশ করেছেন ছে 
ভবিষ্যতেও প্রদেশে, গণতান্ত্রিক 
* শাসনব্যবস্থা অব্যাহত ধাকবে। 
প্রধানমন্ত্রীর উক্তি আমাদের কিছুটা 
আশ্বস্ত কর্লেও আশংকা সম্পূর্ণ নিরসন 
করতে পারেনি কারণ যে গণতান্ত্রিক 
ট্যাডিশনের উল্লেখ তিনি করেছেন 
তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ 
রয়েছে। | 
, রাজতগ্র, সমাজতন্ত্র ও বৃটিশতন্ত 
শাসিত ভারতে গণতান্ত্রিক ট্যাডিশন 
কবে বা কিভাবে গড়ে উঠেছে এ 
প্রশ্ন মনে জাগা অন্থাভাবিক নয়। 
বৃটিশ যুগে বা তার পূর্ববর্তী যুগে 
দেশের শাসনব্যবস্থার সঙ্গে প্রজা বা 
জনসাধারণের কোন সংযোগ ছিল না। 
* , শাসকের স্বার্থ ও অভিপ্রায় অমুসারেই 
শ্রাসিত জনিসাধারণ চালিত হয়েছে। 
যে শায়নব্যবস্থায় সাধারণ নাগরিকের 


সৃষ্টি হতে পারে কিনা এবং .অগণ- 
তান্ত্রিকম্পরিবেশে গণনার ট্যাডিশন 
গছে_ ওঠা কিভাবে সম্ভব এ প্রশ্ন 
উত্থাপন অপ্রাসঙ্গিক হযে বলে মনে 

" হয়না ৷, অধিকন্ত, ভারতীয় জন- 
সংখ্যার অতি বৃহৎ অংশের ধর্মমতের 
ভিত্তি অবতারবাদ বা ব্যক্তিপৃজা যা 
"গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার পরিপন্থী । 
কোন বিতর্কের অবতারণা না "করেও 
বলা যায় যে ম্রপাতীত কাল ধরে 
অনুষ্ঠিত নান ধৰ্ম্মীয় কুসংস্কারের ফলে 
* সমাজব্যবস্থায়ও জাতিভেদ প্রথা 
ইত্যাদি হাজারো রকমের বিভেদ কৃতি 
হয়েছে এবং সমাজের বৃহত্তর অংশ 
অবহেলিত, উপেক্ষিত ও সামাজিক 
অনগ্রসরতার ফলে শোষিত হয়েছে। 
এমনুকি পারিবারিক গঠনও কর্তী- 
কিম্রিক হওয়ার দরুণ পরিবারের 
সকলের স্বতন্ত্য যথাযথ বিকাশ লাভ 
করতে পারে না ফলে সীমিত পারি- 
বারিক পরিধির মধ্যেও গণতান্ত্রিক 
পরিবেশ স্থ্ট হয় নি। সুতরাং 
ভারতের অতীত পারিবারিক, 
সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় ব্যবস্থার 
নিতান্ত অবিস্ৃত আলোচনা করেও 


একথ| বলা যায় খে বতমান ভারতে. 


গণতান্ত্রিক ্যাভিশনের অস্তিত্ব প্রমাণ- 
সাপেক্ষ ! 

গণতান্ত্রিক ট্রযাডিশনের অস্তিত্বে 
বিতর্কের অবকাশ থাকলেও নিংসন্দেছে 


Ld 
নে 


- “৭ ভারত 


পল চৌধুরী 
বলা যায় ষে দেশের ধর্তমান শাসন ও 
সমাজব্যবস্থা গণতন্ত্র প্রসাৱের অনুকূল 
নয়। জনসাধারণের কুপংস্কার, 
অশিক্ষা ও দারিদ্য, শাসনব্যবস্থায় 
অনাচার ও দন্র্নীতি এবং শাসকের 
ওদাসীন্ত ও অক্ষমতার যে প্রশস্ত পথ 
বেয়ে দূর ও অদূর অতীতে বিভিন্ন 
দেশে * ভিকৃটেটরশিপ, প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে, ভারতের বর্তমান অবস্থা' 
তার থেকে ভিন্ন নয়। | 

এগার বছরেও ভারতের গণ- 
তান্ত্রিক সরকার কোন মুল সমস্তার 
সমাধান করতে পারেননি । অবশ্য 
এত অল্প সমযে সম্পূর্ণ সমাধান সম্ভবও 
নয় কিন্ত সমাধানের চেষ্টা নিভূল পথে 
চলছে কিনা সন্দেহ | 

ইজরাইলের মত ক্ষুদ্র দেশে লক্ষ 
লক্ষ উত্বাস্তর অনুরূপ সময়ে পুনর্বাসন 
সম্ভব হলেও ভারতের বিশাল 
ভৌগোলিক পরিপির মধ্যে পূর্ববঙ্গের" 
কয়েক লক্ষ বাস্তহারার জন্তে যথাযথ 
স্থান সংকুলান এখনো সম্ভব হয়নি। 
বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের 


সমৃদ্ধির সঙ্গে নিভাপ্রয়োজনীয় 


সামগ্রীর মল্ল ক্রমাগত বেড়ে 
চলেছে | পরিকল্পনার স্তরুতে হাজার 
হাজার বেকারের যোগা কর্ম্মলাভের 
প্রতিশ্রতি থাকলেও পরিকল্পনার 
সারাতে দেখা যায় কর্ম্মহীনের সংখ্যা- 
বন্ধি। শিক্ষা সম্প্ডু্লণেধ“অরকারী 
ঘোষণার সঙ্গেই শোনা যায় বুতুক্ষ 
শিক্ষকদের করুণ আবেদন । 

এ সব সমস্যা কারো অজ্ঞাত নয় 
কিস্ত ভার সমাধানে শাসক ও জন- 
নেতাদের সচেতনতা সম্বন্ধে সন্দেহের 
কারণ ঘটেছে | প্যানে এবং অপ্তানে 
স্মযোগমত উপদেশ বিত্রণপই নেতারা 
নিজেদের দায়িত্ব সম্পাদন মনে করেন। 
তাঁচ্কাডা, বত'মানে শাসক ও শাসিতের 
মধো এক অনভিক্রাঘনীয় ধাবধান গড়ে 
উঠেছে এবং এই বাবধান সংকোচনের 
কোন প্রচেষ্টাট পরিলক্ষিত হচ্ছে না। 
জনপ্রিয় প্রীধানযন্ত্রীর আগমনে মহতী 
জনসভা নিরাপত্তা বাবস্থা সুদৃঢ় 
করার প্রয়োজনে সমাগতের মধ্যে 
সীমারেরী টানার জন্তে বাঁশের খরচ 
তাক্তারের অঙ্গে পৌছানো! কি দৃষ্টিকটু 
নয়? সাধারণের ভোটে নির্বাচিত 
গণতান্ত্রিক সরকারের কোন মন্ত্রী 
বিরাট পুলিশবাহিনী পরিবৃত হয়ে 
ভ্রমণের খা সমীচিলতা। কোথায়? ' 

প্রকথাী বলাও বোধহয় 
অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে বিশ্বের 
দরবারে সন বাহাবা পাবার লোভ 
আমাদের রাষ্ট্রনেতারা সন্ঘরণ করতে 
পারেন না। অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার 


সার্থক বূপাষণের জন্তে আমাদের? 


ভিক্ষাপান্র হাতে বিদেশের দ্বারে 
দাডাতে হয় কিন্তু বিদেশী অভ্যাগতের 


* আভ্যর্থনায় লক্ষ লক্ষ টাক! অসংকোচে 


পবান্ধিত হচ্ছে প্রতি বছর, অন্তঃসার- 
শুন্ত মর্যাদা বৃদ্ধির জন্তে বিদেশের 


৷ অস্ততঃ কিছু পরিমাণে। 


তস্ত্ঁ 


, দূতাবাসে স্ফীত সংখ্যার অর্থব্যয়ের 
যৌক্তিকতা কতটুকু এ প্রশ্নও উত্থাপন 
অস্বাভাবিক নয়। 

এগার বছরের স্বাধীন শাসন 
সাধারণ নাগরিকের মনে কোন 
উদ্দীপনা কোন দায়িত্ববোধ এবং 
সর্বোপরি দেশ ও জাতির প্রতি কোন 
মমত্ববোধ জাগাতে পারে নি। পৃল্জীভূত 
হতাশ। এবং আশাভজক্সনিত ওঁদাসীন্ত 
খাজ সর্বব্যাপী, ফলে সাধারণ নাগরিক 
ভাবতে শেখে নিয়ে রাষ্ট্রপরিচালনায় 
তারও দায়িত্ব রয়েছে । সাধারণের 
এই দায়িত্বজ্ানহীনতা দেশে গণ- 
_ তান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টির নিতান্ত পরি- 

.পস্থী, গণতন্ত্রের সংহতি ও বিকাশে 

শাসকদের ব্যর্থতা এইখানেই । 

দেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টির 
প্রয়াসে বিরোধীদলের ভূমিক! শাসক- 
দলের চেয়ে কম প্ররুত্বপূর্ণ নন্ন 
কিন্ত বিরোধী দলসমূহের বতর্মান 
পরিচালকবুন্দ এই গুরুদাযিত্ব সম্বন্ধে 
সচেতন কিনা সন্দেহ । ক্ষমতাসীন 
দলকে শ্ষমতাচ্যুত করার মানসে 
বিগত সাধারণ নির্ব্বাচনে বিভিন্ন 

“গণতান্ত্রিক” বিরোধীদলের সন্মিলিত 

সংস্থায় কোন দলবিশেসের অস্তিত্ব 

গণতন্ত্রের প্রাতি প্রত্যক্ষ বিদ্রুপ ছাড়া 
কিছুই নহে। শুধু বিরোধিতা নহে, 
দেশের সামগ্রিক প্রয়োজনে শাসক- 
দলের সঙ্গে সহযোগিতাও বে অবশ্ত 
কর্তব্য- একথা বিরোধীদলের অনেক 
নেতাকেই শ্মরণ করিয়ে, দেওয়ার 
প্রয়োজন হয়েছে । রাষ্ট্রক্ষমতা অধি- 
কারই যঙ্ষি কোন বিরোধীদলের 
একমাত্র কাযা হয় তবে নিঃসংশয়ে 
খলা চলে গণতন্ত্রের প্রয়োজনে সে 
দলের অস্তিত্ব অপরিহার্য নয় । 
গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার প্রচারে ও 


নীতির সমর্থন* করেন, তখন তার 
শীতিজ্ঞান সম্বন্ধে মনে প্রশ্ন জাগা 
স্বাভাবিক | ৭ 
প্রতিবেশী রাষ্টু পাকিস্তানে 
সরকারী ও বিরোধীদলের অযোগ্যতা 
ও সীমাীন নীজিজ্ঞানহীনতার প্রত্যক্ষ 
ফপ আবুবী ডিক্টেটরশিপ 1 গণতান্ত্রিক 
সরকার যা! করতে পারে নি, সামরিক 
শাসন পাকিস্তানে তা সম্ভব করেছে, 
অধস্ত 
প্রয়োজনীয় সামুগ্রির ক্রমবর্দ্ধমান 
মূল্যের উর্ঘমুখী ' গতি খর্ব করে 
* সাধারণের জীবনে* এনেছে অধিকতর 
, আর্থিক স্বচ্ছলতা, গণতান্ত্ৰিক অধিকার 
হরণ করে * সাধারণ নাগরিককে 
দিয়েছে উন্নততর জীরন মানের 
অঙ্গীকার"। তাই পাকিস্তানের সাধারণ 
মান্ষ সঙ্কমবিক শাসনের প্রশংসায় 
পঞ্চমুখ আর সে প্রশংসার ধ্বনি 
এসে আছড়ে পড়ছে ভারতের -বিক্ুন্ধ 
প্রান্তরে । 'এদেশেও « রাজনীতির 
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শংক্রবার, ২৭শে মার্চ, ১৯৫৯ 





' সংস্রব বঞ্জিত সাধারণ, মান্ুষ কোন 


অসতর্ক মুহূর্তে জবরদস্ত সামরিক 
শাসন কামনা করে, কারণ তাদের 
বিশ্বাস সামরিক বিভাগে, দুর্নীতি ও 
অক্ষমতা এমন সর্বব্যাপক নয়। 
নিঃসন্দেহে সাধারণের এই বিশ্বাস 
গণতান্ত্রিক ট্যাডিশন সঞ্জাত নয়, 
গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টির প্রতিকূল । 
এই বিশ্বাসের সংক্রমণ অবিলম্বে 
রোধ না হলে এদেশেও গণতন্ত্রের 
ভবিষ্যৎ তমসাচ্ছন্ন। অনগ্রসর দেশে 
গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে 
অর্থনৈতিক প্রগতি সম্ভব/কিনা এ নিয়ে 
শিক্ষিত মহলেও আলোচনা শোনা 
যায়। 


প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধি-.. 


কারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত দুই বিশাল 
জাতীয় *নির্ম্মাচন নিঃসন্দেহে দেশের 
শাসক ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের অস্তিত্বের 
উজ্জল ৃষ্টাত্ত। কিন্ত দুই নির্বাচনের 
বৈতরধী পার হয়েই গণতাস্ত্িক 
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] ৩ দপণ দলানিরপেক্ষ 
{, নির্ভর করেনা। 


সমালোচনা করে থাকেন। 


কলকাতার প্রত্যেক সংবাদপত্র ক্রয়ের স্টলে দর্পণ পাওয়া সায় । 


দর্পণের চাঁদার হার 

বাৰ্ষিক -- বারো টাকা 
ষান্মাসিক-- ছয় টাকা 
ব্রিমাসক -_ তিন টাকা 


সি সস ২৯ ৯ ৯ পপ পা পা পাপ সক Se ofr Se 


দর্পণ 


নির্ভীক চির সাপ্তাহিক মতবাদ মামঘিবী 


!€ মাত্র এক বৎসরের মধ্যে দর্পশের অসামান্য সাফল্য বাঙলা 


গণজশবনে দর্পপের অপাঁরহার্য 


ট্যাডিশনের র্শরাজ্যে পৌঁছে গেছি 
মনে করা হিমালয় প্রমাণ 





রাস্তি ছাড়া কিছুই নয়। বিশ্বের 
দূর ও অদূর অতীত ইতিহাসের 
শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে 


বতমান 2 
অবস্থার অবিস্তৃত আলোচনা করেও € 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে 
দেশে কোন গণতান্ত্রিক ট্র্যাডিশন 
অবর্তমান, এবং অনুক্ূপ কোন 
ট্রাডিশন গড়ে তোলার মত পরিবেশও : 
সৃষ্টি হচ্ছে না, বরং গণতন্ত্র বিরোধী 
গোষ্ঠীর শক্তিবৃদ্ধির ফলে অনুর 
ভবিষ্যতে গণতান্ত্রিক ভাবধারার 
সংকোচনের সম্ভাবনা অপ্রতুল নয়। 
সুতরাং দেশে গণতন্ত্রের অগ্রগতি 
অব্যাহত রাখতে হলে অস্তিত্বহীন 
ট্যাডিশনের দোহাই দিলে চলবে ফা, 
রাষ্ট্রীয় ও সমাজ ব্যবস্থাকে কলুযমুক্ত IY 
করে গণতন্ত্র প্রসারের 
পরিবেশ স্থষ্টি করতে He uel 


তার দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রী থেকে অপ্রধান ' 
নাগরিক প্রত্যেকেরই ৷ 





করেছে তার থেকেই 
ভূমিকার দাবণ প্রাতিম্ঠিত। 


® 
শ্রেষ্ঠ চিত্র সমালোচক শোঁভিক নিয়ামতভাবে দর্পণে চত! 
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৷ মাসান্তে মূল্য মানত এক টাকা! 
আপনার দরজা থেকেই দর্পণের লোক সংগ্রহ করে আনবে।| 
কাজেই দর্পণের গ্রাহক হওয়াতে আপনার বিন্দৃমারও হাঙ্গামা 
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জনসংখ্যা 


3 


₹ জনসংখ্যা নিযুনস্ত্রণ শুধু ভারতের 


$ নয়, সারা বিশ্বের পক্ষেই গুরুত্বপূর্ণ । 


ক 


এ 
4d 
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আমি অবশ্য একজন জীবতত্ববিদ 
হিসাবেই একথ!' বলছি। বহুকাল 
ধরেই আমি জন সংখ্যা বুদ্ধিকে 
বতমান যুগের একটা মূল সমস্তা 
বলে মনে করে আসছি । 

আজ সারা বিশ্বে জনসংখ্যা 
বৃদ্ধির জন্য সংকট দেখা দিয়েছে। 
প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই বিশ্বের 
জনসংখ্যা ধীরে ধীরে বেডে চলেছে। 
তবে মোট সংখ্যা ও বৃদ্ধির হার 
গন্ধ পঞ্চাশ বরে অত্যাধিক বেড়ে 
গিয়েছে । আজ বিশ্বের জনসংখ্যা 
,ছুশ পঞ্চাশ কোটির বেশী। গত 


| “বছর লোক সংখ্যা বেড়েছিল চার 


টিন 


কোটি সত্তর লক্ষ। এ বছর অন্তত 
পাচ কোটি লোক বাড়বে! 

জনসংখ্যা চক্ৰবৃদ্ধ হারে বেড়ে 
চলছে । বর্তমান শতাব্দীতে বৃদ্ধির'হার 
এক শতাংশে এসে দাড়িয়েছে এবং 
তা ক্রমাগত বেঙেঁই চলেছে । তবে 
'অমুয়ত দেশগুলিতে--যেখানে খাদ্বের 
, চাহিদা সবচেয়ে বেশী- সর্বাপেক্ষা 
ক্রুত গতিতে লোক সংখ্যা বাড়ছে। 
যা কিছু ঘটুক না কেন আরও ছু 
পুরুষে বিশ্বের জনপাখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি 
পাবে । আঙকাল বন্ধ লোকের 
জীবন্দমশাতেই সারা বিশ্বে লোক 
সংখ্যা ৫০০ কোটির বেশী হয়ে 
দাড়াবে । 


] 
’ 


বস্তুতঃ জনসংখ্যা প্রচণ্ড বোগ 
বেড়ে চলেছে। এই বুদ্ধির মূলে 
আছে মৃত্যু নিয়ন্ত্রর। বিজ্ঞানের 
সাহায্যে বহু লোককে ব্যাধির কবল 
থেকে রক্ষা করা গিয়েছে। কিন্ত 
জগ্মহার কমান সম্ভব হয়নি। 
মৃত্যুহার কমেছে, অথচ জন্মহার 
কমেনি । এ অবস্থার জনসংখ্যার 
(প্রচণ্ড বৃদ্ধি রোধে বিজ্ঞান কি করতে 


জনসংখ্যা সমস্তার সমাধান করতে 
' পারবে না। কেউ কেউ বলেন, কৃত্রিম 


_ খান্ত তৈরী করতে হবে। কেউ 


ূ 


] 


করা দরকার । 


বলেন, নৃতন পদ্ধতিতে চাষাবাদ 
আবার কারুর 
কারুর মাত নূতন ধরণের শহ্ক চাষ 
করতে হবে বা নৃতন অঞ্চল» মরু- 


ভূমি ও জঙ্গলে চাষাবাদ করে খাতের 


পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। এতে 


এাকিস্ত শুধু অপচয়ই হবে। কৃত্রিম 


খান্ত খুবই  অগ্রীতিকর। তাছাড়া 
লোক বৃদ্ধির হারের সঙ্গে পাল্লা 
‘দিয়ে তা দ্রুত তৈরী করাও সম্ভব 
নয়! গুধুমাত্র গাণিতিক কারণেই 
"এ ব্যবস্থা চিরকাল ধরে চলতে 
* পা না। যতদিন . জনসংখ্যা 
' সমন্তুকে আমরা মান্থষের নিজের 
এবিধ নিজেরই অভিযান বলে মনে 


করতে 


নিয়ন্ত্রণ কি অপরিহার্য ? 


" স্যার জুলিয়ান হাস্সলি 
করব ততদিন বিজ্ঞন এ সমস্তা 
সমাধানে কোন সাহায্ই করতে 
পারবে না। ভোগী মানুষ কোন- 
দিনই শ্রষ্টা মানুষকে হারাতে পারবে 
না। | 

অপরপক্ষে বিজ্ঞান আমাদের 
খুবই কাজে লাগতে পারে যদি 
আমরা জনসংখ্যার সমস্তাটিকে 
মানুষের পরিবেশ বিজ্ঞানের সমস্তা- 
রূপে বিচার করতে পারি। অর্থাৎ 
পারিপার্থিক অবস্থার সঙ্গে মানুষের 
সম্পর্ক পৃথিবীর স্বাভাখিক পরিবেশ 
আর মান্ষের নিজের চেষ্টায় গড়ে ওঠা 
সামাজিক পরিবেশ সম্বন্ধে যে বিজ্ঞান 
কৃষ্টি হয়েছে সেই দিক থেকে 
আমাদের বিবেচনা করতে হবে।, 
এদিক থেকে অবিলম্বে যদি কিছু 
করা 'না হয তাহলে মানুষই পৃথিবীর 
পক্ষে রাহ হয়ে-দাড়াবে। শুধু তাই 
নয়' নিজের ভবিষ্যতের পক্ষেই সে 
ক্ষতিকর হয়ে উঠবে। 

বিজ্ঞানে বলে আমাদের গৃহের 
সঙ্গে সঠিক সম্পর্ক গড়ে তোলাই 
সর্বাগ্রে দরকার । যাতে মানব 
জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে প্রতিটি 
মানুষ জীবনে সার্থকতা লাভ 
পারে তার ব্যবস্থা 
করতে হবে অর্থাৎ বলা 
যায় মামুষকে তার বিচরণ ক্ষেত্র, 
পৃথিবীর সঙ্গে মিলিত জীবন যাপনের 
কলা-কৌশল শিখতে হবে। পারি- 
পার্থিক সম্পদ অপচয় করা মানুষের 
কোন মতেই চলবে। বরং সব 
রকমের সম্পদ্--য! আমরা ভোগ করি 
বা উপভোগ করি--সর্বপ্রকারে 
সংরক্ষণ করতে হবে । 

আমরা ষেসব প্রকৃতিক সম্পদ 


বাবহার করি তা হল মাটি, বন, খনিজ |. 


দ্রব্য, জল, - জল-বিছ্যুৎ আর এমনি 
ধরণের অন্তান্ত জিনিল। অথবা 
উদ্ভিজ্জ এবং বন্ত ও গৃহপালিত 
প্রাণী ত আছেই। আর উপভোগের 
সম্পদ হল বন্ প্রাণ, প্রকৃতির সৌন্দর্য, 
নির্জনতা আর আমাদের দৈনন্দিন 


কল-কোলাহল মুখরিত জীবন থেকে 


অব্যাহতি পাবার মত সংস্থান 1 এ'সব 
দেখে স্বত্যই মনে হয় যে বিশ্বের 
সর্বাধিক লোকসংখ্যা স্থির করে নিতে 
হুবে। অন্তত উল্লেখযোগ্য কিছু 
করতে হলে হু হু করে জনসংখ্যা 
বাড়তে দেওয়া! কোন মতেই চলতে 
পারে না। | 
মানুষের সামাজিক পারিপার্থিকের 
কোন কিছুও ক্ষয় করা চলবে না। 
এটা দিন দিন স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, 
জনসংখ্যার একটা ন্যানতষ সীমা 


- ছাড়িয়ে গেলে প্রতি বর্গ মাইলে 


জনবসতি যত বেশী ঘন হবে তাতে 
মাথা পিছু স্বাধীনতা ও সুবিধার হারও 
ততটাই কর্মে বাবে। ‘আজ পাঁচ লক্ষ 
ও এক কোটি অধিবাসী অব্যুষিত 


. দর্পণ রর 


সহরগুলিতে তা প্রত্যক্ষ করা যেতে 
পারে। | | 

. জনসংখ্যা যদি খুব বেশী হয়, 
জনবসতি যদি খুব ঘন হয় তাহলে 
সংগঠনের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করতেই 
হবে, শৃঙ্খলার দিকে তীক্ষ নজর রাখতে 
হবে। এতে ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব 
হবে, গণতনের হানি ঘটবে । আর 
সারা বিশ্বের জনসংখ্যার বুদ্ধির দরুণ 
সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য হাস পাবে । আজ 
আমরা যে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য উপ- 
ভোগ করে থাকি তার বদলে সেদিন 
বিশ্ব জুড়ে একঘেয়ে নীরস জীবন 
ধারার প্রবর্তন হবে। সাধারণভাবে 
মানবিক মূল্য হবে নিম্নগামী। . তাই 
বলছি, বিজ্ঞানের দিক থেকে বিচার 
করলে লোক সংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধির 
ফলে মাহুযের দুঃখ ও হতাশাও বাড়তে 
থাঁকবে। এখন থেকে জনসংখ্যা 
বৃদ্ধির হার কমাতে না পারলে সারা 
বিশ্ব জুড়ে এই ছঃখ আর হতাশা দেখা 
দেবে। কিছু যদি- না করা হয় 
আমাদের পৌত্রের| বর্তমান জগতের 
তুলনায় অনেক বেশী ছুঃখ-কষ্ট-গ্রানি- 


আহারের পরব 


দিনে ছ'ৰার>+- 


পূর্ণ জগতে জীবন যাপন করতে বাধ্য 
হবে৷ | 

বিজ্ঞান ষে কৃতকগুলি অগুবিধা 
লাঘব করতে পারে লে বিষয়ে সন্দেহ 
নেই। বিজ্ঞানের সাহায্যে খান্ত 
উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব! শক্তির 
নৃতন উৎসের সন্ধান বিজ্ঞান দিতে 
পারে! লোনা জলকে পানীয় জলে 
ন্নপাস্তরিত করা যায়, রূপান্তরিত করা 
যায় দূরের মাটিকে জলসিঞ্চিত শ্যামল 
প্রান্তরে, জঙ্গল কেটে তা মানুষের 
বসবাসের £যোগ্য কের! চলে বন্ধ্যা 
জমিকে করা যায় উর্বর] । কিন্তু এ*ত 
সামান্ত মাত্র, সাময়িকভাবে এতে 
উপকার পাওয়া যেতে পারে । একে 
উপশমমূলক ব্যবস্থা বলা চলে । এতে 
মূল সমস্তার সমাধান হবে না। 
মোটকথা এখনই কিছু না করলে 
একদিন প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় 
তা ভোগ করার লোক অনেক বেন 
হয়ে যাবে। 

আধুনিক জগতের প্রধান অবদান 
মৃত্যুহার নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে" জন্ম নিয়ন্ত্রণের 
সামগ্রন্ত বিধান করতে হবে। ভারত 
ও জাপানের মত মহান দেশে ইতি- 
মধ্যে জনসংখ্যা, নিয়ন্ত্রণ বাবস্থা যে 
সরকারী নীতি হিসাবে [গৃহীত হয়েছে 
তা খুবই উৎসাহব্যঞ্তত। কিন্ত 







২৯ অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, 

[- ২আমুর্বেদশান্্ী, এফ,সি,এস, ( লণ্ডন ), 
“« % এম,সি,এস, 
? কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্বব অধ্যাপক।* 





এখানেও ফল ,বিশেষ সন্তোষজনক. 
হয় নি। «আরও অনেক নেশি কাজ, 
করতে হবে। 

একেবারে মূল থেকে কাজ চালান 
দরকার । 
নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা হয়ত বিজ্ঞান 
করতে পারে। এমন ধরণের বটিকা '. 
আবিষ্কৃত হতে পারে যা" খেলে গর্ভ- 
রোধ করা যাবে। এ বিষয়ে যথেষ্ট 
গবেষণা চলেছে। * বেশীর ভাগ 


. ক্ষেত্রেই বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এতে 


উৎসাহ দিচ্ছে। কিন্ত এ গবেষণা 
চলছে বিক্ষিগ্ুভাবে এবং প্রয়োজনের 
তুলনায় আদৌ পর্যাপ্ত নয়। ফলে 
কাজ খুব মন্থর গতিডেই হচ্ছে। 
আমরা মানুষের প্রজনন সম্বন্ধে 
আগের তুলনায় অনেক বেশী জ্ঞান 
লাভ করেছি। গর্ভরোধ করার. 


পদ্ধতিও আমাদের অজানা নেই। 


কিন্ত আরও অনেক কিছু করতে 
হবে। আমার মনে হয় পরমাণু, 
বোমা তৈরী করতে আমাদের যে 
খরচ ও মানসিক পরিশ্রম করতে 
হয়েছে তার এক দশমাংশ যা এক 
শতাংশ মানুষের প্রজনন সম্বন্ধে জান 
এবং তা নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধট উন্তা- 


( শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় )। 





দু’ চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহা- 
দ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন )সেবনে আপনার 
স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে! পুরাতন মহা- 
দ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সপ্দি, কাসি, . 
শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক’রতে অত্যধিক 
&ে ফল প্রদ । মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বদ্ধক-ও . 
| বলকারক টনিক । ছুঁটি ওঁষধ একত্র সেবনে 
আপনার দেহের ওজন ও*শ 
উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলক্ধ 
স্বাস্থ্য ও কর্্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে ।' 


ক্িপ্ববদ্ধি পাবে, মনে 








( আমেরিকা ), ভাগ্লপুর 





সস্তায় এবং সহজে জন্ম. 


we 





= 





৮: ছগুগামী, ক্রিকেট টীম নিয়ে 
“ চারদিকে খুবই, সমালোচনা হচ্ছে। 
সমাজের নানা স্তরই আজ অল্লবিস্তর 





ৰাজনীতি ও শ্ৰ্জন-পোষণ নীতি 
চলছে। কিছু সংখ্যক লোক যারা 
কোনদিন খেলাধূলা করেনি বা তার 
সাথে কোন দোগ ছিল না, তারাও 
আজ খেলাধূলার রাজনীতিতে এক 
, কজন বিশিষ্ট নেতা! শুধু তাই* 
নয়, তারা খেলাকৈ' তাঁদের ধনাগমের 
একটি উপায়ে পরিণত করেছে । 
খেলার উন্নতি বা ক্রীড়ামোদীদের সুথ 
সুবিধার জন্তে 'ভাদের বিদ্দুমান্র চিন্তা 
or রঃ 
“বাই হোক, ভারতীয় টীম প্রসঙ্গে 
আমি কয়েকটি কথা বলতে চাট, 
কয়েকটি “গোপন” তথ্যও দিতে চেষ্টা 
করব প্রথমেই ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের 
সফরকালীন কয়েকটি ঘটনা প্ররণ 
করা যাক্‌। গোলাম আমেদ ৫টা টেষ্টেই 
আঁরতের অধিনায়ক মনোনীত হলেন, 
কিন্ত অসুস্থতার অজুহাতে তিনি 
বম্বে টেষ্টে (১ম) খেললেন না। 
আসল ঘটনা গুর সাথে বোম্বাই 
স্গোর্ঠীর বনে না, উনি বরাবরই 
ৰদ্বেতে খেলতে আপত্তি করেছেন, ৷ 
কানপুর ও কলকাতার ( যথাক্রমে 
১3 ৩য়) টেষ্টে খেলার পর 
আকস্মিক ও অস্বাভাবিকভাবে উনি 
অবসর গ্রহণ করলেন । এর আসল 
কারণ কি? বোদ্বাইর খেলোয়াড়দের 
( উম্িগড়, রামঠাদ, তা তামীৈপ্ৰভৃপুতর ) 
ইচ্ছী ৯৯% খেলোয়াড়ই বন্ষের হোক . 
. এবং অধিনায়ক বঘেরই খেলোয়াড় 
হবেণ রামচাদ্ব প্রকাশ্যেই এ নিয়ে 
আন্দোলন শুরু করেন এবং একজন 
মুসলমান (গোলাম আমেদ) অধি- 
নারকের নেতৃত্বে খেলতে অুশিচ্ছা 
প্রকাশ করেন। কাঁনপুর টেষ্টে যার 
জন্য. তিনি ইচ্ছাকৃত অবহেলা দেখান । 
অবশ উত্জিগড় প্রভৃতি প্রকান্তে কিছু 
না করে হুস্মু গোপন ষড়যন্ত্রের আশ্রয় 
(নেন, এমন কি বিজয় মার্চেণ্টও এই 
ষড়যন্ত্রে একজন নেতা! মান্য 
হিসেবে গোলাম আমেদের তুলনা 
হয় না, সাম্পরদাস্মিকতার লেশমাত্রও 
তার র্বধ্য নেই তার শক্রও তার 
কুৎস! রটাতে পারবে 
না'। অধিনারকোরচিত দৃঢ়তা অবশ্য তীর 
মধ্যে অনুপুস্থিত । এ হেন লাকের 
বিরুদ্ধে কি কুৎসিত ষড়যন্ত্র! কাজেই 
, কলকাতা টেষ্টের পর তিনি আর 
* খেলবেনু না স্থির করলেন। মাদ্রাজ 
ও দিল্লীর ঘটনাও কম নাটকীয় নয়। 
মান্রাজে উত্রিগড় করযাপ্টেন হুলেন। 
তিনি যে খেলোয়াডকে 





র্নীতি্রস্ত । খেলাধুলার ব্যাপারেও 


চাইলেন 
তাকে পেলেন না। বোর্ড প্রেসিডেন্ট , 


 সগ্মাদক মহাশয় সমীপেয়_ 


ইংলগুগামী ভারতীয় ক্রীকেট দল 


কারী সদস্ত শ্রীরামস্থামী খোড়পাদেকে 
নেবার জন্ত উদ্রিগড়ের ওপর চাপ 
দিতে লাগলেন। ফলে উত্রিগড় 
অধিনায়কের পদ ছাড়লেন এবং 
মানকড় নির্বাচিত হলেন অধিনায়ক | 
মান্রাজে স্থির হয় রামটাদকে ৫ম 
টেষ্টে ( দিল্লীতে ) অধিনায়ক করা 
হবে? কিন্তু সে সময় রামচাদ 
মাদ্রাজে না থাকায় হঠাৎ অধিকারীকে 
নির্বাচন করা হল। রামচাদকে এ 
ব্যাপারে কিছু আগে থাকতে জানানো 
হয়নি বা খবরও দেওয়া হয়নি। 
আবার রামস্বামী উত্রিগড়ের বিরুদ্ধে 
ব্যবস্থা অবলদ্ধনের হুমকি দেন (যেহেতু 
ঘোরপারদেকে নেওয়া হয়নি)। 
এর মধ্যে বোম্বেতে ১ম টেষ্টের পর 
নির্বাচন কমিটির বোম্বাই গোষ্ঠীভুক্ত 
সদস্য শ্রীজয় পদত্যাগ করেন যদিও 
তিনি পদত্যাগ পত্র দেননি এবং 
কোন মিটিংএও আসেন নি। তার 
সাথে লালা অমরনাথের প্রায় 
মারামারির উপক্রম হয়! কিছুদিন 
আগে রামস্বামীও পদত্যাগ করেন, 
তার একটা প্রধান কারণ উমিগড়ের 
দলভুক্তি ও বিনাবিচারে থালাস। 
কাজেই এখন মাত্র ছুজন' নিয়ে 
নির্বাচন বোর্ড, লাল! অমরনাথ ও 
বিখ্যাত শ্রীদত্তরায়, বরোদার মহাঁ- 
রাজার বিশিষ্ট বন্ধু ! ৮৮৫৮৯ 
এর মধ্যে ভারতীয় দল গঠিত 
হল। কয়েকমাস আগে লালা অমর- 
নাথ যখন কলকাতায় আসেন, তখনই 
তিনি, প্রকাশ করেন ডি, কে, 
পীয়কোয়াড়ই, ভারতের ভাবী অধি- 
নায়ক ৷ ব্যক্তিগতভাবে ভাল খেলোয়াড় 
হলেই অধিনায়ক. হওয়া যায় না, তার 
জন্তু আরও*কয়েকটি গুণ থাকা দরকার 
থা প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব, সময়ে যথেষ্ট 
দৃঢ়তা অবলম্বন, খেলোয়াড়দের কাছে 
প্রিয় ও প্রভাবশালী এবং সর্বোপরি 
দলাদলির বাইরে । এসব গুপেরই 
অধিকারী গায়কোয়াড় । তিনি একজন: 
দর্শনীয় ব্যাটসম্যান এবং ভাপ 
ফিজ্ডার। আম্পায়ার সন্তোষ গাঙ্গুলী 
ও বহু "অভিজ্ঞ দর্শক দিল্লীতে ( €ম 
টেষ্টে) তার অর্ধশতাধিক বাণ সম্বন্ধে 
বলেন অপূর্ব এবং 
খেলোয়াড় জীবনে তার ব্যক্তিগত 
সাফল্য হয়ত খুব কম কিন্তু অধি- 
নায়কোচিত গুণ তীর মধ্যে যথেষ্ট 
আছে । তিনি বয়সেও তরুণ | 
অধিনায়কের পদের প্রসঙ্গে পঙ্কজ 
রায়, মন্জরেকার প্রভৃতিরও নাম মনে 


হয়। এর! নিঃসনেষ্টছ ভাল 
খেলোয়াড় । কহ দল পরিচালনার ॥ 
ক্ষমতা এদের নেই। প্রশ্ন ওঠে? 


কোন প্রবীণ ও অভিজ্ঞ খেলোয়াড়কে 
* কেন নির্বাচন কবা হল না $ এটা 


 প্রীপ্যাটেল জেস্থ প্যাটেলকে নেবার, ভুললে চলবে না যে এটা নবীনদের 


» ভ্দ্ভ আর নির্বাচন বোর্ডের পূদত্যাগ- 


ষ্ছ 


যুগ। ‘দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, ইংলগ্ডে 


অতুলনীয় । . 


বহু প্রবীণ, অভিজ্ঞ ও কুশলী 
খেলোয়াড় থাক! সত্বেও পিটার মের 
অধিনায়ক নির্বাচন, অস্ট্রেলিয়ার নিল- 
হার্ভে প্রভৃতিকে ডিল্লিয়ে ক্রেগ ও 
বিনোভের নির্বাচন, ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের 
আলেকজাপ্ডার প্রভৃতি । অস্ট্রেলিয়ায় 
ক্রেগের নির্বাচনের পর খুবই সমা- 
লোচনা হয়। কিন্ত দক্ষিণ আফ্রিকায় 
উনি যথেষ্ট সফল হন । রিচি বিনোভের 
বেলায়ও সেই কথা, আজ তিনি 
জগতের সেরা অধিনায়ক | শ্ররণ 
থাকতে পারে, গত বছর গায়কো- 
য়াড়ের নেতৃত্বে বরোদা দল দুর্ধর্ষ 
বোম্বাইকে হারিয়ে রন্জি ট্রফি লাভ 
করে। আবার প্রশ্ন উঠতে পারে 





উ্জিগড় বা রামটাঁদকে কেন মনোনীত 
কর! হল না। ওঁদের মনোনীত, 


করলে যে সেই দ্বীন দলাদলি ও 
চক্রান্তে মেতে উঠতেন। 
গায়কোর়াড়৬ বাদে দলে আর 


রইলেন ১৬ জন। এঁদের মধ্যে রায়, 
মন্জরেকার, উত্রিগড়, গুপ্তে, বোরদে 
প্রভৃতি ১১ জন সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই 
উঠেনা। বাকী ৫. জনের ভেতর 
নাদকার্ণী, ঘোরপাদে এবং অরবিন্দ 
আপ্তের নির্বাচন মোটেই ভাল বলা 
চলে না। এঁদের পরিবর্তে হার্দিকর, 
সেনগুপ্ত ও মিলখা সিংকে লেওয়া 
যেত।, অবশ্ত . শেষোক্ত ২ জন 
খেলোয়াড় সহ ৭ জন সেরা তরুণ 


খেলোয়াড়কে গোভার স্কুলে পাঠান 


হবে এবং এঁরা ভবিষ্যত দলে 
নিশ্চয়ই স্থান পাবেন। অনেকে 
বলছেন মানকড় এবং রামচাদকে বাদ 
দেওয়। খুবই অন্থায় হয়েছে। রামটাদ 


শুক্রবার, ২৭শে মার্চ ১৯৫৯ 





তার গঠিত আচরণের জন্যাই বাদ 
পড়েছেন আর তাছাড়া দলে তীর মত 
২৩ জন বোলার আছেন। তীর 
ব্যাটিং যদিও খুব নির্ভীক, কোন' যতেই 
নির্ভরযোগ্য নয় এবং বিজ্ঞানের ধাঁ, । 
দিয়েও যায় না। আগে যেরকম K 
ছঃসাহসিক ফিল্ডিং করতেন, আজকাল 
আর তা দেন না বা দিতে পারেন না। 
অভিজ্ঞ মহল বলেন, রামষ্টাদদের অভাব 
তরুণ জয়সীমা ভালভাবেই পূরণ 
করবেন। কারণ তিনি *একজন 
নির্ভাক এবং উপভোগ্য ব্যাটস্ম্যান 
এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে ব্যাট করেন । 
তিনি একজন ভীষণ ক্রুতগতিসম্পন্ন 
বোলার । মানকড়ের সঙ্দে বোর্ড 
খুবই অন্তায আচরণ করেছেন এবং 
তার ক্ষতিপূরণ করা উচিত । দেশ তাঁর | 
মত খেলোয়াড়ের কাছে যথেষ্ট কৃতত্র । " 
( শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়) Lo 


রর 


rt 








জনসংখ্য| নিয়ন্ত্রণ কি অপরিহার্য? 


বনের জন্ত ব্যয্ন করা হত তাহলে 
আমরা কমপক্ষে দ্রশবছরের মধ্যে 
এ সমস্তার সমাধান করতে পারতাম । 
সেটা অবস্ত হত সাময়িক সমাধান । 
তারপর জনসাধারণ যাতে এই জন্ম- 


. নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অনুসারে কাজ করতে 


তার ব্যবস্থা করার জন্ভ বিভিন্ন 
সরকারকে প্ররোচিত করতে হত। 
মানুষের পারিপার্থিক অবস্থার 
ব্যাপক উন্নয়ন না করলে লোকসংখ্যা 
বৃদ্ধির এই নিদারুণ সমস্তার দীর্ঘস্থায়ী 
সমাধান কোন দিনই স্তব হবে না। 
এই সমন্তা পর্যালোচনার উদ্গেস্তে 
বিজ্ঞানীদের নিয়োগ করার জন্য বহু 


নৃতন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। . 


এর অন্ত দরকার সমীক্ষার, দরকার 


পরিকল্পনা বোর্ডের উপদেষ্টা পরিষদের 
গবেষক সংস্থা এবং এই ধরণের বনু 
প্রতিষ্ঠান। এদেশে জীবতাত্বিক 
সমীক্ষা, উদ্তিদরতাত্বিক সমীক্ষা, 
'ভূতাত্বিক সমীক্ষা আছে। আমাদের 
ইংল্যাণ্ডে কৃষি গবেষণা পরিষদ ও 
চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ আছে। 
আমার মনে হয় মানুচ্ঘর পারিপাথিক 
সম্বন্ধে সমীক্ষা করা দরকার । জন- 
সংখ্যা বৃদ্ধি সমস্তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ 
ও এ বিষয়ে গবেষণা 'এবং গবেষণার 
ফল কাজে লাগাবার জন্ত জনসংখ্যা 
গবেষণা পরিষদ গঠন করতে হবে । 
বর্তমানে সাধারণত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় 
$ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব নিয়ে 


*থাকেন। জনসংখ্যার তি আলাদা, 


মন্ত্রণালয় থাকবে না কেন? কেন 

আলাদা মন্ত্রণালয় থাকবে না সমাজ 

উন্নযনের' জন্তু? আমার মনে হয় 

জনসংখ্যার সমস্তাটি এত জরুরী স্রন্তা 

সুধু বর্তমানে নয়, নিকট ভবিষ্যতেও 
ঠ 


(৭ম পৃষ্ঠার পর) 
যে এদিকে আরও বেশী দৃষ্টি দেওয়া 
প্রয়োজন। সারা বিশ্বকে এদিকে 
নজর দিতে হবে। রাষ্ট্র সংঘের 
উচিত এই জনসংখ্যার সমস্তা সমা- 
ধানের চেষ্টা করা-_-সর্বদেশে প্রযোজ্য 

একটা নীতি নির্ধারণ করা। 
আমার মনে হয় সব দেশেই 
বিশেষ করে তথাকথিত অনুন্নত 
দেশগুরিতে--যেখানে বেশীরভাগ 
লোকের পেটে অন্ন নেই, শিক্ষার 
সুযোগ নেই, উন্নয়নের উপায় নেই 
জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্ত বর্তমানের, 
তুলনার বেশী অর্থ ব্যয় করলে ফল 
খুবই ভাল হবে। গবেষণার জন্ত ব্যয় 
করুন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্তু জন- 
সাধ়ারণকে ' প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিবার 
জন্তু অর্থ ব্যয় করুন, বিনামূল্যে গর্ভ- 
রোধক ভ্রব্য বিতরণের ব্যবস্থা করুন, 
সারা দেশে শিক্ষা দেওয়ার আয়োজন 
করুন, পরিবার নিয়ন্ত্রণে উৎসাহ 
দেওয়ার জন্ত আধিক, ও সামাজিক 
পদ্ধতি উদ্ভাবন করুন-__জীবনের লক্ষ্য 

হোক গুণ, সংখ্যা বুদ্ধি নয়। 
জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করলে যে ফল 
ভাল হবে একথা বলার কারণ হুল 
এমুহ্র্ে জনমাধারণের জীবন ধারণের 
মান উন্নয়ন, শিক্ষার সুব্যবস্থা, চাকুরির 
স্থযোগ বৃদ্ধির জন্তু আমাদের সকল 
প্রচেষ্টা, আপনাদের প্রচেষ্টা, চীন- 
বাসীদের প্রচেষ্টা পুত্রকন্তার প্রবল 
বস্তায় ব্যর্থ হয়ে ষাচ্ছে। নবজাতকদের 
মুখে অন্ন জোগাতে হচ্ছে, তাদের 


' শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে। এই 


নূতন মুখগুলিতে অন্ন যোগাতে গিয়ে, 
তাদের শিক্ষা দিতে গিয়ে, তাদের 
চাকুরির ব্যবস্থা করতে গিয়ে আমাদের 
আরন্ধ কাজ অগ্রসর হতে পারছে 


ন]। জনসংখ্যা বৃদ্ধি যদি রোধ করা 
যেত তাহলে নূতন বিদ্যায় স্থাপনের * 
অন্ত আরও অর্থ ব্যয় করা যেত, নূতন 
বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি কেনা যেত, নূতন 
পদ্ধতিত চাষাবাদ কর! যেত-_ 
আজকের দিনে এগুলি ভীষণভাবে * 
দরকার । 

এ বিষায় আমি নৈরাশ্াবাদী হতে -" 
চাই না। আমি মনে করি যে, এই Es 


* নিদারুণ অস্থুবিধাগুলি দূর করার জন্ত 


সমস্ত দেশকে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে 
হবে। কারণ জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির 
অন্য এই সমস্তা আরও জটিল হয়ে 
উঠবে। আর এজন্ত বিজ্ঞানের 
প্রয়োগ করতে হবে। কারণ বিজ্ঞান 

ত আর যাছ নয়, বাস্তব সমস্ত! 
সমাধাদের উপায় মাত্র । আমার মনে 
হয় বিজ্ঞানকে ঠিকমত কাজে লাগান 
সম্ভব যদি তার পদ্ধতি প্রয়োগ করা 
হয়_যদি প্রয়োজনীয় গবেষণা ও . 
সমীক্ষার জন্ত অর্থ ও লোকবল নিয়োগ * 
করা যার। আর বিজ্ঞান বলতে আমি 
শুধু কারিগরি বিজ্ঞানের উল্লেখ করছি: 
না, শুধু ইঞ্জিনীয়ারিং বা এ ধরণের 
কোন কিছুকে আমি প্রাধান্ত দিচ্ছি 
না। জীববিজ্ঞান, ফলিত জীববিজ্ঞান 
বা কৃষি বিজ্ঞানের কথাও আমি বলছি নর 
না। আমি বলছি বিজ্ঞানের সর্ব 
ক্ষেত্রের কথা, বৈজ্ঞানিক মনোভাবের 
কথা আর বিশেষ করে জনসংখ্যা * 
বিষয়ে গবেষণা ও তা নিয়ন্ত্রণের জন্তু ' 
মানুষের পারিপাশ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে ও 
গবেষণা করার্‌ জন্ত সবার দৃষ্টি আকর্ষণ 


করছি। 
Es “এ 


+ 
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দপণ : 


.- ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী: : 
উন্নয়ন ও আধুনির্কাকরণের ব্যবস্থা 


=! ১৪৫৮-৫৯ সনে ভারতেয় তিনটি 


সশস্ত্র বাহিনাঁ-স্থল, নৌ, ও বিমান 
বাহিনীর অধিকতর উন্নয়ন ও 
আধুনিকীকরণ সম্ভব হইয়াছে। সম্প্রতি 
সংসদের উভয় সভায় প্রতিরক্ষা 
মন্ত্রণালয়ের যে কার্য বিবরণী পেশ 
করা হইয়াছে তাহাতে উহা প্রকাশ 
পায়। ~ 
কার্য্যবিবরণী হইতে জানা যার 
যে, এই বৎসর সেন! বাহিনীতে 


অস্ত্রশস্ত্র আমদানী কর! হইয়াছে এবং . 


সৈন্তদের মনোবল অক্ষুধ রাখার জন্ত 
উষ্গযুক্ত শিক্ষণ ব্যবস্থা অবলম্িত হয়। 


র্ তাহাদের বাধিক শিক্ষা পরিকল্পনারও 
৯ যথেষ্ট পরিবর্তন করা হয়। 


শা 


বণক্ষেত্রে ষাত্রাকালে শৈন্তদের 


হাতের অস্ত্শস্ত্রের উপর পুর্ণ আস্থা 
' থাকা আবশ্তক। একথা স্মরণ 

রাখিয়া! এবং দেশের পরিমিত সম্পদের 
পরিপ্রেক্ষিতে সৈম্তদের সময়ো- 

পযোগী অন্ত্রশন্ত্র, সরবরাহের চেষ্টা 
+ করা হয়। তাহা ছাড়া, যাহাতে 
- বিদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া না থাকিতে 
হয় সেজন্ত দেশেই নূতন নৃতন অস্ত্রশস্ত্র 
নির্মাণ সম্পকে গবেষণা চালান 
হইতেছে। 


'সৈম্তকে রাখা হইয়াছে । 


"সেনা বাহিনীর* অফিসারদের 
চাকুরীর সঙ্তাবলী পরিবর্তন করিয়া 
মেজরের পরিবর্তে লেফটেনান্ট-কর্ণেল 
পদ পর্যন্ত টাইম স্কেলে প্রমোশনের 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে । এক্ষণে কোনও 
অফিসার ২৪ বৎসর চাকুরীর পর 
বাধ্যতামূলক স্কেলে প্রমোশনের 
স্থযোগ পাইবেন। সঙ্গে সঙ্গে 
তাহাদের বিদায় গ্রহণের বয়সও 
৪৫ হইতে বাড়াইয়া ৪৮ বৎসর করা 
হইয়াছে। 
বিদেশে দায়িত্ব গ্রহণ 

আলোচ্য বৎসর লেবাসনে রাষ্ট্র 
সংঘের পর্যবেক্ষণ বাহিনীতে ভারতীয় 


- সশস্ত্র বাহিনীর ৭১ জন অফিসারকে 


পাঠান হয়। তাহার! কর্তব্য সম্পা- 
দনের পর স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া- 
ছেন, মিশর ও ইসরাইলের মধ্যে 
যুদ্ধবিরতি সীমা রেখা করার জন্ত 
এখনও একদল ভারতীয় সৈনিক 
সেখানে রাষ্ট্রসংঘের জরুরী বাহিনীর 
সহিত রহিয়াছে। জেনেভা চুক্তি 
অনুযায়ী বিভিন্ন দামিত্ব পালনের 
জন্ত ইন্দোচীনেরও এক দল ভারতীয় 
তবে 


এই সৎসর ভিয়েনাম ব্যতীত 





সুন্নসমা’র ঘসন্তোসন 


(দর্পণের প্রতিনিধি ) 
*7 গত ১৫ই মার্চ সন্ধ্যায় নং ম্যা্ডে- 
ভিলা গার্ডেন্সে কলকাতার অন্ততম 


রবীজ্ঞনলীত শিক্ষায়তন তরজমা 
কর্তৃক নৃত্য ও আবৃত্তি সহযোগে 
রবীন্দ্রনাথের বসম্তবিষরক ২০টি গান 
আমন্সিতমণ্ডলীর সন্মুখে পরিবেশিত 
হয়। বসস্ত হাওয়ার অনুকুল পরি- 
বেশে “নমো নমো, নমো নমে, নমো 
নমো. তুমি সুন্দরতম” গানের সঙ্গে 


' স্বৈত নৃত্যের দ্বারা অনুষ্ঠানের সুচনা 


> 


হয়। দ্রুত লয়ে গীত সন্মেলক গান 
পবরঝর ঝরঝর ঝরে রঙের ঝর্ণা 
শ্রেতুদের আনন্দ দিয়েছে । “তোমার 
বাস কোথা! বে পথিক” শিশুদের 
“সম্মেলক গান ও নৃত্য বেশ ভাল 


হয়েছে, বিশেষ করে .বোলের অংশ- 


_ টুকু বেশ ভাল উৎরেছে | এতে করে 


এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষণপদ্ধতির সযত্ব 
নিষ্ঠা দর্শকবুনদের প্রশংসা অর্জন 
করৈছে। একক সঙ্গীতে প্রীমুনীল 
রায়, ভ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাসের গান সুগীত । 
শ্রীমতী নীলিমা সেন গেয়েছেন 


* «আমার আপন গান।” একটি ভাল 


গান ভাল করে শোনানোর জনা 
শ্রীমতী সেনকে ধন্তবাদ। বসস্তের 


“' মুল স্ুরটির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রবান্তর- 
* বুচনা থেকে নির্বাচিত অংশ তার 


নঅনমুকরণীয় ভঙ্গীতে পাঠ করে 


এ শুনিয়েছেন শ্রীমতী সীমা দাশগুগ্ু । 


ইনি প্রতি শঠানেই তার পাঠের 


sd 


শর্ট 


"ছাত্রছাত্রীদের গাইতে শিক্ষা 


একট! নির্দিষ্ট মান রক্ষা করে 
থাকেন। নৃত্যাংশে শ্রীমতী শিখ! 
গুহ ও মন্দিরা সেন রায়ের ভূমিক! 
স্ব-অভিনীত। পলাশের একটি 
প্রস্ফুটিত শাখাকে পশ্চাৎপটে ব্যবহার 
করে রচিত মঞ্চসজ্জায় সুরুচির পরিচয় 
দেয়া হয়েছিল। শাস্তিনিকেতন 
সঙ্গীতভবনের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত শৈলজা- 
রঞ্জন মজুমদার অনুষ্টানে উপস্থিত 
থেকে এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা 
করে ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত 
করেছেন৷ 

সবচেয়ে আশামিত হয়েছি এই 
দেখে ষে, হার্মোনিঅম নামক কিস্তূত 
যন্ত্রটকে এর! সত্যই বর্জন করতে 
পেরেছেন। কলকাতার বৃহৎ সঙ্গীত 
বিস্তালয়গুলিতে তো বটেই, এমনকি 
আশ্রমিক সংঘের অনুষ্ঠানে পর্যন্ত এই 
যন্ত্রটির আধিপত্য দেখে অবাক 
হয়েছি । অবশ্য প্রতিষ্ঠান সুরু করার 
শুভ মুহূর্তে সকলেই আমাদের আশ্বাস 
দিয়ে থাকেন যে তানপুরার সঙ্গে 
দেয়া 
হবে। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘিত 
হতে যে কত অল্প সময় লাগে তা 
অভিজ্ঞ জন মাত্রেই অবগত আছেন ! 
আমরা আশা করব যে স্বরঙ্গমার 
শিক্ষকবৃন্দ , তাদের সংকল্পে অটল 
থাকবেন! *' 


অন্তান্ত সকল স্থানে তাহাদের 
সংখ্যা হ্রাস করা হইয়াছে কাম্বোডি- 
য়ায় তাহাদের সংখ্যা খুবই কম এবং 
১৯৫৮ সনের ২২শে ছুলাই তারিখে 
লাওস হইতে সকল ভারতীয় সৈন্ত 
প্রত্যাহার করা হইয়াছে! সব্বত্রই 


তাহারা, বিশেষ দক্ষতার সহিত কর্তব্য 


সম্পাদন করিয়া উচ্চ প্রশংসা লাভ 
করিয়াছে । 


নৌ বাহিনীর ভ্রমোদ্নতি 

এই বৎসর সবপ্রথম একজন 
ভারতীয় নৌ"বাহিনীর অধিনায়কের 
পদ গ্রহণ করেন। এতদিন পর্য্যন্ত 
বৃটিশ অফিসারেরাই এ পদ দখল 
করিয়াছিলেন । এই বৎসর 
হিনীর জন্ত ভারতেই কয়েকটি জাহাজ 
নিগিত হয় এবং কয়েকটি নূতন 
শিক্ষাক্রমও গৃহীত হয়। 

কোচিনে নৌবাহিনীর ফ্লীট 
রিকোয়েরমেণ্টস ইউনিটে এই বৎসর 
পাচট.ফায়ারফ্লাই বিমান যোগ দেয়। 


সুলুরে নৌ" বাহিনীর ভাম্পায়ার 
বিমানের চালকদের শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা কর! হইয়াছে। বিমানবাহী 


জাহাজের লড়াইয়ে বিমান স্কোয়া- 
ডনের জন্ত কয়েকটি সী-হুক জেট. 
ফাইটার বিমানও বিদেশ হইতে 
আনয়ন করা হইয়াছে । বিমান 
বাহিনীতে নৌ'বাছিনীর অন্ত শিক্ষা- 
রত বৈমানিকদের সংখ্যা বাড়ান 


হইয়াছে । ১৯৫৮ সনেও নৌ,বাহিনীর 


কয়েকজন শিক্ষানবীশকে উচ্চতর 
কারিগরী বিষ্তা শিক্ষার জন্ত যুক্তরাজ্যে 
পাঠান হয়। . অবশ্য ১৯৫৯ লন 
হইতে এজন্য আর কোনও শিক্ষা- 
নবীশকে বিদেশে পাঠাইবার প্রয়োজন 
হইবে না। 

পূর্ববর্তী কয় বৎসরের মত 
আলোচ্য বৎসরও ভারতীয়. নৌ- 
বাহিনীর যুদ্ধ-জাহাজগুলি এক কভাবে 
এবং কমনওয়েল্‌্থভুক্ত অন্ঠান্ত দেশের 
নৌ'বাহিনীর " সহিত মিলিতভাবে 
নিয়মিত মহড়া চালায়। এই বৎসর 
ভারতীয় বাহিনীর কয়েকুটি যুদ্ধ জাহাজ 
কয়েকটি বিদেশী *বন্দরও ঘুরিয়! 
আসিয়াছে । 


বিমান বাহিনীর অগ্রগতি 

ভারতীয় বিমানবাহিনীর অপারে- 
শনাল কম্যাণ্ড বর্তমানে একজন 
এয়ার ভাইস-মার্শালের নিয়ন্ত্রণে আনা 
হইয়াছে । মেনটেনাম্স কম্যাগ্ডারের 
প্রদত্ত গ্রুপ ক্যাপটেন হইতে উন্নীত 
করিয়া এয়ার * কমোডোর করা, 
হুইয়াছে। টু 


নৌবা- 


অন্জরশক্ত্রের কারখানায় উৎপাদন 

আলোচ্য বৎসর দেশের অস্ত্রশস্ত্র 
কারখানাগুলির উৎপাদন বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। ফলে প্রতিরক্ষা মন্তরণ'- 
লয়ের জন্তু দৈর্দেশিক মুদ্রা ব্যয়ও 
যথেষ্ট হাস প্াইয়াছে। | 

পশ্চিম জ্ঞার্মানীব একটি 
প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ভারতে 
৩ টনের ট্রাক উৎপাদনের বাবস্থা 
হইয়াছে। স্থির হইয়াছে যে, প্রথম 
বৎসরে ট্রাকের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির 
শতকরা ৩০ ভাগ ভারতে উৎপাদন 
হইবে এবং পঞ্চম বৎসরে উদ্ধার 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া শতকরা ৯ ভাগ 


।" 3 


৯ 





হইবে ্টর তৈয়ারীর ভরত 
জাপানের একটি প্রতিষ্ঠানের মহিতও 
অনুরূপ চুক্তি সম্পাদন করা.হইয়াছে |” 

এই বৎসর ভারতের অআন্রশ্্র 
কারখানাগুলিতে উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। তাহা ছাড়া, এ সবল 4 
কারথানায় ৩২ রকমেঘ্স নূতন নৃতন 
ব্য উৎপাদন সুরু হইয়াছে |" আরও " 
কয়েক প্রকার নৃতন নূতন অস্ত্র 
উৎপাদনের চেষ্টা চুলিয়াছে। ইতি- 
মধ্যেই সেনাবাহিনীর প্রয়োজনের 
প্রায় ০৫ শতাংশ এই সকল কার- 
থানার যারফতে সরবরাহ সম্ভব 


হইয়াছে । 





দশান্তনী পাখিদের দ্বারা 
(নাগ-সংক্রমণ - 

সোবিয়েৎ ও ভারতীয় বিজ্ঞানীদের. 
যুক্ত-গরবেষণাগার প্রস্তাব 


বিশেষ বিশেষ ধ্রতুতে এক দেশ 
হইতে অন্ত দেশে যখন পাখির দল 
প্রব্রজন করিয়া থাকে, তথন কোন 
কোন ক্ষেত্রে এই দেশান্তরী পাখির 
মারফতে এক দেশ হইতে অন্ত 
দেশে নানা রকম রোগবীজাণুর 
বিস্তৃতি ঘটে। এইসব রোগ কোন 
কোন ক্ষেত্রে মানুষকে আক্রান্ত 
করে, আবার অনেক ক্ষেত্রে জীবন্তস্ত 
জলজ প্রাণী ও কৃষি-উত্তিদের পক্ষে 
ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে। 
সোবিয়েৎ পক্ষীবিজ্ঞানীগণ কিছুদিন 
যাবৎ এ বিষয়ে গবেষণা চালাইতে- 
ছেন। 

সো বিটি. ভারতীয় পক্ষী- 
বিজ্ঞানীরা জানেন, শীতকালে উত্তর- 
কাজাকত্তানের এক জাতীয় 


“সোয়ালো* (দোয়েল-বাবুই জাতীয়). 


পাখি হিমালয় পর্বতমালার উপর 
দিয়া ভারত হইয়া সিংহল পর্যন্ত 
প্রব্রজন করে। অন্ত কয়েক জাতের 
পাখি, এমন কি, সাইবেরিয়া হইতে 
চীন ও ভারত হইয়া -ম্ুদুর অষ্ট্রেলিয়া 
পর্যস্ত উড়িয়া যায় । 


কিছুদিন পূর্বে কাজাকস্তানের 


রাজধানী আলমা-আতায় কাক্জাকন্ভান, 


পশ্চিম সাইবেরিয়া ও মধ্য-এশিয়ার 
সোবিয়েৎ প্রজাতন্ত্রগুলির পক্ষী- 


বিজ্ঞানীরা এক সন্মেলপনে সমবেত 
হইয়া এই বিষয়টি-_অর্থাৎ পাখিদের 
প্রব্রজন ও তৎসংশ্রিষ্ট এক দেশের 
রোগ অন্তদেশে সংক্রমণ-_-সম্পর্কে 
বিশেষভাবে আলোচনা 
পাখিদের এই গ্রব্রজন সম্পর্কিত পূর্ণ 
তথ্যাদি পাইবার জন্য এক আর্স্র্জাতিক 


করেন। 


পর্যবেক্ষণ, সংসদ" গঠনের উদ্োস্তে 
অন্তান্ত দেশের পক্ষীবিজ্ঞানীদদের 
নিকটে এক আমন্ত্রণ-পত্র পাঠাইবার 
প্রস্তাব এই সম্মেলনে গৃহীত হয়। 


সোবিয়েৎ দেশের নানা স্থান হইতে 


দেশাস্তরী পাখিদের ভ্রমণপথের 
মানচিত্রে ভারত, মধ্য-এশিয়া ও 
চীনের বিশেষ বিশেষ গুরুত্ব আছে 
বলিয়া সোবিয়েৎ পক্ষীবিজ্ঞানীরা 
বিশেষভাবে ভারতীয় ও চীনা বিজ্ঞানী- 


? দের সহযোগিতা কামনা করিয়া 


বিমান, বাহিনীতে নূতন নুতন *, ইহাদের পত্র দেন ।$ 


বিমান আনয়ন করা হইয়াছে এবং 
উহাদের প্রয়োজনে নূতন নূতন 
না নির্মাণ ও পুরাতন *রাণওয়ের 
সার? ক্র হইয়াছে! . 


. গত ১১ই মার্চ তারিখে বোষ্বাইয়ের 
ভাষ্টরাস রিসার্চ সেণ্টার-এর কতৃপক্ষ 
সোবিয়েং বিজানীদের এই পত্রের 
উত্তরে *সোৎপাহ সাড়া দিয়া কাজাক 


বিজ্ঞান পরিষদের নিকটে এক পত্র |. 









প্রেরণ করিয়াছেন। তাহারা 
জানাইয়াছেন, বিশেষ করিয়া পাঁথি- 
দের প্রত্রজনের সহিত সংশ্লিষ্ট রোগ 
সংক্রমণ সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহে 
তাহারা সর্বপ্রকারে সচেষ্ট থাকিবেন 
এবং প্রত্রজন সংক্রান্ত অন্তান্ত সাধারণ, 
তথ্যাদি সংগ্রহের ব্যাপারেও তাহার! 
দিল্লী, কলিকাত|, মাদ্রাজ ইত্যাদি 
স্থানের পক্ষী-পর্যবেক্ষণ সমিতি- 
গুলিকে সহযোগিতা করিতে অনুরোধ 
করিবেন। 


এ সম্পর্কে সুবিখ্যাত _ কাজাক sf 
একজন “তাস* প্রতিনিধিকে বলেন £ 
ভারতীয় পক্ষীবিজ্ঞানীদের এই সহ- 


যোগিতার প্রতিশ্রুতি পাইয়া আমর. , 
সবিশেষ আনন্দিত। 


পাখিদের 
প্রত্রজন সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ 
ও অমুশীলন-গবেষণার জন্ত আস্ত- 
জাতিক সহ একাস্তই অপরি- 
হার্য। »এই"ন্তর্জাতিক সহযোগিতার । 
ফুলে বিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ শাখার 
উন্নয়ন ঘটিবে এবং সব'দেশের প্রামী- 
জীবনের ও উদ্ভিদ জীবনের. কল্যাণ, 
সাধিত হইবে। 


পপুর্ণশিক্তিউৎ্পাদনে 
বার্কমায়ারের ০ল্থল্উিহ 
এবং " 
পৃর্ণরূপে সূর্যের তাপ ও বৃপ্তি 
হইতে রক্ষার্থে বার্কমায়ারের * 
ভ্জিঞ্পভন 


একান্তই প্রয়োজনীয় ্‌ 
৮২ 
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শুক্রবার, ২৭কশ মার্চ ১৯৫৯. 





সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু 


"(৮ম পৃষ্ঠার পর! 
তবে অভিজ্ঞ ক্রীড়ামোদী রর 
ধারণা মানকড়ের আর সেই 
নেই এবং ইংলণ্ডে তিনি কিছুই করতে 
) পারবেন না। * শুধু শুধু তাঁকে এই 
“সময় কই দিয়ে লাভ নেই। 
তার মত তরুণ খেলোয়াড় দলে 
রয়েছেন । এখন তিনি বিশ্রাম নিন, 
ভবিষ্যতে প্রয়োজনে তিনি নিশ্চয়ই 
দলকে সাহায্য করবেন আশা করা 
যায়।, অনেকে গোলাম আমেদের 
নির্বাচন সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছেন। এই 
গোলাম আরে যখন অস্ট্রেলিয়ার 
বিরুদ্ধে সাফল্য লাভ করেন, তখন 
_ আমরা তাকে" মাথায় তুলি কিন্ত 
ওয়েষ্ট ইত্ডিজের বিরুদ্ধে মাত্র ২টি 


ষায়। সবশেষে ম্যানেজার নির্বাচন 
সম্বন্ধে বলা যার টা মোটেই ভাল 
হয়নি ৷ প্রথমে লালা 'অমরনাথেরই 
* ম্যানেজার হবার কথা ছিল এবং 
তিনিই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত! কিন্ত 
তীর বিরুদ্ধবাদীরা নানা কৌশলে 
তাকে বাধা দিল এবং তাকে 
পাসপোর্ট দেয়া হবেনা বলে শাসাল। 
এর মধ্যে জনৈক এম, পি, (নাম 
নাঈবাণকরলাম ) জডিত। যাই হোক 
বর্দ্ারাজের ম্যানেজার . নির্বাচনে 
শ্রীএম, দত্বরায় এবং বোর্ডের ওপর 
তলার অনেকখানি হাত আছে! 
কাজেই দেখা যাচ্ছে ক্রিকেট বোর্ড 
এবং ৪ জন সদস্তই স্বার্থের খাতিরে 
পরস্পরের বিরুদ্ধে যেতে কম্ুর করেন 


টেষ্টে প্রতিকূল পরিবেশে ২, ৩টি নি। অবশ্য আজকে সব দেশের 


উইকেট গ্রাওয়ার দরুণ তাঁকে মাটিতে ক্রিকেটেই এরকম দলাদলি চলছে এবং 


নামাতেও কম্গুর করিনা | তার হয়ত 
স্মাগেকার মত তেজ আর নেই কিন্ত 
এখনও তার মত বোলার দেশে 
নেই। আর ইংলণ্ডে তার সাফল্য 
সম্বন্ধে ধারণা করা কি খুব অন্তায় 
হবে? আনেকে বলবেন তিনি এই 
“সেদিন অবসর নিলেন, আঙ্গ তীকে 
ডাকা হল কেন? এর জবাবে বলা 
যায় প্রত্যেক দেশের ক্রিকেট টীমেই 
প্রয়োজনে অবসরপ্রাপ্ত খেলোয়াড়কে 
ডাক! হয়েছে । যেমন, ইংলণ্ড একবার 
৬ ওয়াসক্রককে নিলেন, ওয়ে 
" ইণ্ডিত্র অবসর গ্রহণকারী গভার্ডকে 
ইংলণ্ডে ক্যাপ্টেন করে পাঠালেন, 
..কিছুর্দিন আগে অষ্ট্ৰেলিয়া 
লিগুওয়ালকে আবার টীমে নিল। 
অথচ মাত্র কয়েক মাস আগে তিনি 
আর না খেলার ইচ্ছা প্রকাশ 'করেন। 
এরকম , আরও বহু নদীর দেওয়া 
থিয়েটার ইউনিটের 
স্চ্ছকটিক' 
মহাকবি শূদ্রক রচিত. ভারতের 
[চীনতম নাটক মৃচ্ছকটিক মঞ্চ 
করবেন থিয়েটার ইউনিট আগামী 
২৮ূশে মার্চ সকাল দশটায়, নিউ 
৩ এস্পায়ার মঞ্চে। পৃথিবীর বহু দেশে 
ও বহু ভাষায় এই ভারতীয় ক্লাসিক 
অনুদিত ও অভিনীত “হলেও, বাঙলা 
মঞ্চে এর পূর্ণাঙ্গ অভিনয় প্রচেষ্টা 
পেশাদার বা, অ-পেশাদার কোন 
গোষ্ঠই এপর্যস্ত করেন নি। 
ঞ্র্যোতিরিক্ত্র ঠাকুর কৃত বঙ্গানুবাদ 
পরিচালনা করছেন শেখর চট্টোপাধ্যায়, 
, £ শিল্পনির্দেশনায় আছেন সলিল ভট্টাচার্য, 
আন্েকি সম্পাত করবেন তাপস সেন 
ও সঙ্গীত পরিচালন! করছেন ওস্তাদ 
র্‌ আত্রি আকবর খাঁর নুযোগ্য পুত্র 
আশীষকুমার। অভিনয়াংশে আছেন 
সাধনা রায়চৌধুরী, যোগমায়া বেদভ্র, 
দীপিকা ভট্টাচার্য, নীতা রায়, অহিন 
বন্দ্যোপাধ্যায়, নবেন্দু গুপ্ত, দীপ্রেন 
রায়, অরুণ'চক্রবর্তী, শান্ত ঘোষ এবং , 
আরও ত্রিশ জন শিল্পী। 





এটা প্রকট হয় কোন বিদেশ ভ্রমণের 
সময় । এই রাজনীতিতে কত 
খেলোয়াড়কে বাধ্য হয়ে অবসর নিতে 
হয়েছে অথবা সাঁমপ্্িকভাবে ক্রিকেট 
ছাড়তে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই, 
ইংলণ্ডে আআলেক বেডসারের এবং 
অষ্ট্রেলিয়া সিড. বার্পেসের অবসর 
গ্রহণ, ওয়েষ্ট ইত্তিজে ওরেলকে ডিঙিয়ে 
আলেকজাগডারের অধিনায়ক নির্বাচন 
এর কয়েকটি উদাহরণ মাত্র! যাই 
হোক্‌, ক্রিকেটের বা যে কোন খেলার 


উন্নতি করতে হলে এরকম অবস্থা 


কোন মতেই বরদাস্ত করা যায় না। 


খেলাধুলাকে সব রকম রাজনীতি 
এবং দলার্দলির নিয়ে যেতে 
হবে। 

সবশেষে আমার কয়েকটি 
নিবেদন, গবর্ণমেণ্ট ক্রিকেটের 
ভার নিন এবং সাভিসেদ্‌ 
তার পরিদ্বালনা করুন। বিভিন্ন 
কমিটিতে বিখ্যাত প্রবীণ খেলোয়াড়- 
দের নেওয়া হউক, আর কোন 


খেলোয়াড়কে যেন অন্নের চিন্তা না 
করতে হয়। সরকারই এর রাবস্থা 
করবেন । অবসরপ্রাপ্ত খেলোয়াড়দেরও 
যেন বাদ না দেওয়া হুয়। এই ব্যবস্থা 
লব রকম খেলাধুলার বেলায়ই খাটে । 
আমাদের বিভিন্ন টীম সুযোগ্য তরুণ 
খেলোয়াড়দের দ্বারাই যেন করা হয়।- 
যেক্ষেত্রে কোন খেলোয়াড়ের অভাব 
সেক্ষেত্রে কোন প্রবীণ ( এমনকি 
অবসরপ্রাপ্ত ) খেলোয়াড়কেও নেওয়া 
যেতে পারে। অধিনায়কের দায়িত্ব 
যথাসম্ভব তরুণের ওপরই রাখতে 
হবে। কোন বিদেশ ভ্রমণে যেন 
অযথা বেশী খেলোয়াড় এবং অযোগ্য 
খেলোয়াড় না নেয়া হয়, পয়সার জোরে 
অথব। অন্তের মাথায় কাঠাল ভেঙে 
যেন তথাকথিত কোন “অফিসিয়াল” 
না যার! l 


প্রত্যাশিত সাফল্য লাভ করবে না] 
ব্যক্তিগতভাবে কে কিরকম খেলবেন 
তাও বলা যায় না । দল তই, খারাপ 
হোক্‌ বা ভাল হোক এখন আর বেদী 


চি ৮-৩০ 


ইংলণ্ডে আঠ্বাদের দল হয়ত , ৮-৪৫ গায়ত্রী বস্থ-_-আধুনিক ; ৯১৫ 


বিরুদ্ধ সমালোচনা করে খেলোয়াড়দের 
মন ভেজে দিয়ে কোনই লাভ নেই। 
সব দেশেই, কোন ভ্রমণকারী টীম 
সবাইকে খুনী করতে পারেনা এবং 
কয়েকটি ওলটপাঁলট হয়ই । ভবিষ্যতের 
জন্য তোলা থাক সব তীব্র 
সমালোচনা । ভারতীয় দলের সাফল্য 
কামন! করে চিঠি শেষ করেছ্তি। 
ইতি 
কল্যাণকুমার ঘোষ 
রাজবিহারী এভেম্্য 
কলিকাতা 


গণগ্রথার অভিশাপ 

বিগত ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৯, 
দর্পণ সংখ্যায় প্রকাশিত অমিতা 
মুখোপাধ্যায়ের 'পপপ্রথার অভিশাঁপ' 
শীর্যক পত্রটি পড়ে অত্যন্ত আনন্দ 
পেলাম, তৎসহ আপনাদের মতামত 
সমাজে অপাংক্তের় ও অভ্যাচ!ৰিতা 
নারীদের মনে নিশ্চয়ই কিঞ্চিৎ আশার 
সঞ্চার করেছে । আমি দীর্ঘদিন 


ধরে সমানে অবুহেলিতা, অত্যাচারিতা 
ও পতিতা নারীদের বিষয় নিয়ে 
গবেষর্ণা করছি এবং এ নিয়ে বহু 
সমাজহিতৈষীর সাথে গভীরভাবে 
আলোচনা করেছি ও করছি। এ 
বিষয়ে কিছু কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্রতা 


- সঞ্চয় করেছি । 


এ পত্রে আমার গবেষণালন্ধ 
ভয়াবহ অভিজ্ঞতার সব কিছু বিবৃত 
করা সম্ভব নয়। শুধু পত্রলেখিকার 
পত্রকেই পুনরায় অবতারণা করে শেষ 
করব । পত্রলেখিকা লিখেছেন, 
“সমস্তাটা তুলে ধরার প্রাথমিক দায়িত্ব 
আমাদের অর্থাৎ মেয়েদের । তুক্ত- 
ভোগী মেয়েদেরই কাজের সহায়তায় 
এগিয়ে আসা উচিত বলে মনে করি 1) 
অদৃষ্টকে দোষারূপ করে নিশ্চেষ্ট হয়ে 
বসে থাকার দিন কি এখনো আছে ?” 

পত্রলেখিকার অভিমত সম্পূর্ণ 
সত্য। এর সঙ্গে আমি একটি কথা". 
শুধু যোগ করতে চাই। ইহা আমার 
গবেষণালন্ধ। দেশের আঁধিক ও 
সামাজিক বুনিয়াদ ষতদিন না নূতন 
ভাবে গড়ে ওঠে ততদিন এ বিষময় 


প্রথাটিও কোন না কোন প্রকারে 
বেচে থাকবে। জনসাধারণ এবং 
দেশছিতৈষীগণ যতই চেষ্টা বরুন না 
কেন, তাদের চেষ্টা তেমন ফল্রতী 
হবে বলে মনে হয় না। “অভিজাত 
এবং আধিক স্বচ্ছলতা সম্পন্ন পডর়ি- 
বারের যুবক-যুবতীর1 ষদ্দি এ বিষময় 
প্রথাকে বন্ধ করতে এগিয়ে আসেন 
তবে হয়ত কিছুটা সুরাহ! হতে পারে 
ইহা আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ৷ 
অবশ্ত আমি একজন দরিদ্র ঘরের - 
তরুণ। 

পরিশেষে এ পত্রের মাধ্যমে আমি 
বাংলা দেশের ধনী-দরিদ্র নিধিশেষে 
প্রতিটি শিক্ষিতা ও অশিক্ষিতা যুবতী- 
দের সবিনয় অনুরোধ জানাবো যে 
তারা যদি দৃঢ় অথচ মানবিক মনোভাব 
নিয়ে সমাজদেহ থেকে এ বিষ্তয় 
প্রধাটির উচ্ছেদ করতে এগিয়ে আসেন { 
তবে নিশ্চয়ই এ ব্যাধিটির উপশম 
হবে। নচেৎ আইন করে অথবা অন্ত খা 
কোন উপায়ে এ প্রথাটির উচ্ছেদ * 
আশা করা বাতুলতা মাত্র । ইতি_- 


শ্রীঅরুপবিকাশ দে » 
কলিকাঁতা-৩২ 





রবিবার ২৯শে মার্চ থেকে শনিবার: ৪ঠা এপ্রিল পর্যন্ত 


মিডিয়াম ওয়েভ ৪৪৭'৮ মিঃ (ক); 
৩০০ মিঃ (খ) শর্ট ওয়েভ কখনও 
৩১'৪৮ মিঃ কখনও ৪১৬১ মিঃ । 


সংবাদ (বাজল।)ঃ সকাল 
৭-৩০ ) দুপুর ১২-৪৫ ; রাত ৭-৩০; 
স্থানীয় সংবাদ ৭-৪৫ । 

সংবাদ (ইংরেজি )£ সকাল' 
৮ (খ), ভপুর ১-৩০ (খে); সন্ধ্যা ৬ 
(খ) ; রাত ৯1 


‘ক’ ও ‘খ’ তে যখন একই কার্য- 
ক্রম তখন তা মাত্র ‘ক’তে উল্লিখিত 
হয়েছে । প্রত্যহ সকাল ৬-৩০ এ 
মাঙ্গলিকী । 


রবিবার ২৯শে মার্চ 
(ক) সকাল ৬-৩৫ সঙ্গীতাঞ্জলি ; 
৬-৫০ সরোঁদ ; ৭-১০ সুনীল রায় 


, _7 রবীন্দ্রসঙ্গীত ; ৭-৪৫ প্রদীপ দাঁস- 


পূরবী মুখো- 
৮-৩০ রবীন্দ্র" 


গুপ্ত-_আধুনিক ; ৮ 
পাধ্যায়--খেয়াল ; 

সঙ্গীত; ৮-৪৫, সরোদ ; ৯ সঙ্গীত 
শিক্ষার আসর) ৯-৩৭ শিশুমহল ; 
দুপুর ১-১৫ কলিং অল চিলড্রেন; 
১ সুগম সঙ্গীত; ২-১০ আধুনিক ও 
ভজন ; ১-২০ বড়ে গোলাম আলি 
খান- খেয়াল ও চুরি ) ১-৪০ অনু 
রোধের আসর 1 সন্ধ্যা ৫-৩০ গল্প- 
দুর আসর ) ৬-১০ মঙ্গদুর মণ্ডলী ; 
৬-৩০ পল্লীমঙ্গল ; 4৫৫ প্রদীপ দ্বাস- 
গুপ্ত__রাগপ্রধান $ ৮-০৫ সরোদ, 
সুনীল রায়-_রবীল্সঙগীত ; 


সবিনয় নিবেদন ; 
সঙ্গীত ; ১০ সংবাদ বিচিত্রা ; 
গায়ত্রী ৰুম্-“ অতুলপ্ৰসাদের বদ 
১০-৩০ রম্যসীতি। র 


৯৮৩৩ 


পাশ্চাত্য 
১০-১৫ 


(খ) দুপুর ১ পাশ্চাত্যসঙ্গীত |: 
সন্ধ্য ৬-১০ গায়ত্রী সান্তাল--সেতার 
(বাহার ) ; ৬-৩০ ইষ্টার সান্ডে 
উপলক্ষে উল ৭ আধুনিক ও 
গীত ; ৭-১৫ সেতার $ ৭-৪৫ মোহিনী- 
মোহন মিশ্র_ক্রপদ ) ৮ হিন্দী কার্য 
সুচী ; ৮-৩০ খুপদ ও ধামার ; ৯৩০ 
ধামার ; ৯৪৫ সেতার (পাহাড়ী); 
১০ পূরবী মুখোপাধ্যায়-__খেয়াল ।, 


সোমবার ৩০শে মার্চ 

(ক) সকাল ৬-৩৫ সঙ্গীতাঞ্জলি ; 
৬-৫০ শোভা! ঘোঁষ”-সেতাঁর ; ' ৭-১০ 
তপতী দেবী-_রবীন্দ্রসঙ্গীত ; ৭-৪৫ 
হিন্দী শিক্ষা; ৯ সেতার । দুপুর 
১২-৩০ সুনীল ঘোষ-_রবীন্দ্রসঙগীভ ; 
১ সুগমসঙ্গীত ; ১-২০ গীত ও গজল ; 


"১-৪০ মহিলামহুল ; ২-৩০ বিদ্যার্থীদের 


জন্ত (ম মান) । সন্ধ্যা €-৩০ আতা 
হোসেন খান--থেয়াল; ৬ ছড়ার 
গান ; ৬-১০ মজুর মণ্ডলী ; ৬-৩০ 
পল্লীসঙ্গল ; ৮-০৫ রামকুমার চট্টো- 
পাধ্যায্ব_-কীৰ্তন ; ৮-১৫ অরুন্ধতী 
ঘোষ-রাগপ্রধান ও গীত; ৮-৩০ 
ভজন ; ৮-৪৫ নিৰ্মলা মিশ্র-_আধুনিক ; 
3-১৫ পাবলিক কর্পোরেশনস- ইং 
আলোচন! ; 2-৩০ সেতার ; ১০ শ্রামা- 
সঙ্গীত ; ১০-১৫ আধুনিক ও গীত; 
১০-৩০ খেয়াল । 

(খ) সকাল ৭-৪৫ তপতী দেবী 
--অতুলপ্রসাদের গান) হুপুর ১ 
পাশ্চাত্য সঙ্গীত ; সন্ধ্যা ৬-১০ দেবব্রত 
দত্ত আধুনিক )৬-২* নিৰ্মলা মিশ্র 
রাগপ্রধান) ৬-৩০ ভজন ; ৬-৪৫ 
যন্ত্রমদীত ; ৭ অরুন্ধতী ঘোষ-_রাগ- 
প্রধান ও গজল ; ৭-১৫ বাঁণিজ্যবার্তা ; 


$ঁ 


৮৯৩০ 


৭-৫৫ নজরুল গীতি; ৮-৩০ আতা 


হোসেন খান_-ফপদ ; ৮-৪৫ বান্ত- , 
বন্দ } 
মঙ্গলবার ৩১শে মার্চ 


2-৩০ পাশ্চাত্য সঙ্গীত 


(ক) সকাল ৬-৩৫ সঙ্গীতাঞ্জলি ; 
৬-৫০ শৈলেন্দৰ মুখোপাধ্যায়--খেয়াল ; 
৭-১০ বাণী দাসগুধু--কীর্তন ; ৭-৪৫ 
হিন্দী শিক্ষা; ৮ খেয়াল। দুপুর 
১২-৩০ আলপনা বন্দোপাধ্যায় 
আধুনিক) ১ সুগম সঙ্গীত; 
হিমাংগু বিশ্বাস--বীশী ; ১-২০ কমলা 
ঝরিয়া--কীত'ন ; ১-৪০ সঙ্গীতগোষ্ঠী ; 
২-৩০ বিদ্যার্থীদের জন্য (৬ঠ মান )। 
সন্ধ্যা ৫-৩০ অসীম বন্যোপাধ্যায় 


১-১০ 


বাণী; ৫-৪৫ মণিরাম--খেয়াল ; ৬ 
হরিমতি-_পল্লীগীতি ; ৬-১০ মজুর 
মণ্ডলী:; ৬-৩০ পল্লীমঙ্গল ; ৭-৫৫ 


এডোয়ার্ড ফিটজেরান্ডের জন্মবার্ষিকী 


--ইং কথিকা; ৮-৫০ অশোকতরু 
বন্দ্যোপাধায়-_রবীন্্রসঙগীত ) ৮-১৫, 


বাণী দাসগু-- আধুনিক ও গীত; 


বিমলাকান্ত রারচৌধুরী-_ 


সেতার; ৯-১৫ বিজ্ঞানবাত1) ৯-৩০ . 
পাশ্চাত্য সঙ্গীত; ১০ রম্যমীতি ; 
১০-৩০ আধুনিক ; ১০-৪৫ রবীন্দ্র- 
সঙ্গীত। i 


(খ) সকাল ৭-৪8৫ না 


দুপুর ১ পাশ্চাত্য সঙ্গীত; সন্ধ্যা ৬১-৯ 


অসীম বন্দ্যোপাধ্যা্--বশি; ৬৩০ 
কণ্ঠসঙ্গীত ; ৭ বিমলাকাস্ত রায়চৌধুরী 
সেতার ; ৭-১৫ বাণিজ্যবাত ; 
৭-৪৫ সেতার ; ৮-৩০ রেডিও নিউজ 
রীল, (হিন্দী); ৮-৪০ আধুনিক ; 
৮-৪৫ টগ্নী; ৯৩০ বাশ; ৯৪৫, 
কীতন ; ১০-৩০ খেয়াল। , 

( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) = 


শি 


শুক্রবার, ২৭শে মার্চ, ১৯৫৯ 





~ 


b ® 
বুধবার ১ল। এপ্রিল 
} « (ক) সকাল ৬-৩৫ সঙ্গীতাঞ্চলি ; 
+৬৫০ গৌরহর্ি কবিরাজ--এসরাজ ; 
৭-১০ প্রস্তোৎনারায়পঁ-রাগপ্রধান ও 
ভজ্জন; ৭-৪৫ হিন্দী ' শিক্ষা; 
৮ প্রস্যোৎ্নারায়ণ-_আধুনিক ; ৮-১৫ 
»গৌরহরি ক রি বা জ--এসরাজ 
(ভৈরবী)! ছপুর ১২-৩০ সত্য চৌধুরী 
ভক্তিমূলক ; ১ সুপ্ৰভা সরকার-_ 
আধুনিক 3 ১-৪০ সন্তোষ সেনগুপ্ত; 
২ আলাউদ্দিন খান--সরোদ ; ২-৩০ 
বিদ্যার্থীদের জন্ত। সন্ধ্যা 
গল্পদাদুর আসর ; ৬ বাস্তবুনদ $ ৬-০৫ 
স্থানীয় ঘোষণা ; ৬-১০ মজত্রমণ্ডলী ) 
৬৩০ পল্লীমঙ্গল আসর ; ৭-৫৫ রিপি 
*চৌধুরী-_রবীন্তরঙ্গীত ) ৮ সংস্কৃত ও 
সংস্কৃতি; ৮-৩০ দিল্লীর অনুরূপ ; 


৫-৩০ 





ভি! সনের সন্ত চৰু 2 


(১০ম পৃষ্ঠার পত্র ) 

ষন্রসজীত ; বাংলা 
কথিকা! ) 2-২৫ বাস্যবৃন্দ ) ৯-৩০ হিন্দী 
নাটক ; ১০ যস্ত্রসদীত ; ১০-১৫ 
প্রন্তোৎ্নারায়ণ--পল্লীগীতি ; 
সুগ্রীতি ঘ্যেষ-_আধুনিক ; ১০-৪৫ 


৮&০ ৯১৫ 


১০-৩০ 


"যন্ত্ৰসঙ্গীত ৷ 


(খ) সকাল ৭-৪৫ গোৌরহরি 
কবিরাজ-_এসরাজ্স। দুপুর ১ পাশ্চাত্য 
সঙ্গীতানুষ্ঠান । সন্ধ্যা ৮১০ অনুপম 
ঘটক--শ্যামাসঙ্গীত ; ৬-১৫ সুপ্রীতি 
ঘোষ--আধুনিক ও গীত; ৬-৩০ 
যন্্রসঙ্গীত ; ৬৪৫ শ্যামাসঙ্গীত ; ৭ 
মমতা পাল--খেয়াল ; ৭-১৫ বাণিজ্য 
বার্তা; ৭-৪৫ ক্ুগ্রীতি ঘোষ-_ 
রবীন্দ্রসঙ্গীত) ৮ যনতরঙ্গীত; ৮-৩০ 
মমতা পাল- খেয়াল ; ৯-৩০ পাশ্চাত্য 
সঙ্গীতানুষ্ঠান। 


( ১ম পৃষ্ঠার পর ) 


এতে অগ্রগণ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন, 
সেটা সহজ অনুমানের বিষয় । 
ঘটনাটি লক্ষঃ করবার মতে।। 
* নাগরিক স্থাচ্ছন্ব্যের জন্ত পৌরসভার 
সদস্তদের কোনো সৎ উদ্বেগ, কোনো 
গভীর নিষ্ঠাবোধ, কোনো আদর্শের 
বালাই নেই। কিন্তু মেয়র নির্বাচন 
যখন নিকটবর্তী হয়, তখন প্রতিবার 
এ দেখা যায়, কতকগুলি অদৃশ্ত হস্ত 
সক্রিয় হয়েছে | কারণে অকারণে 
উত্তেজনা ও প্রগলভতার «প্রশ্রয় চলছে 
এবং গোষ্ঠী রাজনীতি ও চক্রান্ত মাথা 
চাড়া দিচ্ছে। ং 
একথা নিঃসন্দেহ যে, আজকের 
*»২পীরসভায় কংগ্রেস .ও বিরোধীদলের 
মধ্যে যে শক্তির ভারসাম্য তৈরী 
হয়ে গেছে, তাতে সম্পূর্ণ একদলীয়, 
গোড়া কংগ্রেসের লোক কখনো 
সার্থক মেয়র হতে পারবেন না। 
প্রকৃতপক্ষে মেয়র যর্দি রাজনীতির 
এবং পার্টির শিলমোহর ছাড়িয়ে উর্ধে 
উঠতে না পারেন তাহলে তার পক্ষে 
বর্তমান পৌরসভায় কাজ করাই 
অসম্ভব। কলকাতার সৌভাগ্য 


হয়েছিল যে, সাধারণ নাগরিক এবং 


' বিরোধীদলের আস্থাভাজন ডাঃ 
ত্রিগুণা সেন কংগ্রেস প্রার্থী রূপে 
ম্য়ের হয়েছিলেন । এই ধরণের 
সমন্বয় সাধারণত সম্ভবপর নয়। 
তথাপি গত ছুই বৎসরে দেখা গেছে 
যে, তাকে বিপর্বস্ত, হতোস্তম এবং 
‘অপমানিত করার জন্ত অতুল্যবাবু 
চেষ্টার অবধি রাখেননি । তার মধ্যে 
সব চেয়ে বড় চেষ্টা বিকে সেনকে 

পপৌরসভার উপরে খড়ের মত 
ঝুলিয়ে রাখা । 

কংগ্রেসদলের একটা তুঁড়িতে বি 
«ক সেনকে অপসারিত করা যেত; 
কিন্ত এই দীর্ঘ ২ বৎসরের দোটানার 
মধ্যে একবারও অতুল্যবাবু সুষ্পষ্ট 
হুইপ দেন নি যে, “বি কে সেনের 
বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব সমর্থন কর ।” 
কেন দেন নি? কারণ, ডাঃ ত্রিগুপ! 
সেনকে অফলপ্রস্থ ও ব্যর্থ করার জন্ত 
অভুল্যবাবুর সুপরিকল্পিত চেষ্টা ছিল । 
এর প্রমাণ কলকাতার নাগরিকেরা 
পাবেন। নৃতন মেয়র নিবাচনের 
লগে সঙ্গে ( যদি সেই মেয়র অতুল্য- 

- {বাবুর হাতের লোক হন) বি কে 
সেনের কীট! চিরকালের জন্ক উপড়ে 

এ ফেলা হবে। 


ডাঃ ব্রিগ্ূণা সেনকে ব্যর্থ এবং 
জনসাধারণের চক্ষে হতমান করার 
উদ্দেশ্য দুইটি ছিল। প্রথমত, তিনি 
সার্থক হলে করপোরেশনে অতুল্যবাঁবুর 
মুঠো আলগা হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত 
এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, ডাঃ সেন 
যদি সার্থকতা লাভ করেন তাহলে 
ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের 
ভিতরে একটি গোষ্ঠী তাকে নেতারূপে 
অগ্রসর করে বর্তমান কংগ্রেসের 
নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে 
পারে। সেই গোষ্ঠীর নেতার অভাব 
ছিল। ডাঃ সেনকে তারা নেতৃত্বে 
নেবেন-_ একথাও প্রচারিত হয়েছিল । 
এবং ডাঃ সেনের: সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী 
শ্রীজওহরলাল নেহরু দিল্লীতে সাক্ষাৎ 
করেছেন। অতুল্যবাধু আদা জল 
খেয়ে লেগেছিলেন--বিষবৃক্ষ নির্মূল 
করতে হবে। " 
এরই সর্বশেষ আরও 
একটা প্রমাণ পাওয়। গেছে। 
ডাঃ ব্রিগুণা সেনকে কংগ্রেস 
ওয়াকিং কমিটিতে নেওয়ার 
কথ! হয়েছিল। শ্রীমতী 
ইন্দিরা গান্ধী ভার নাম 
প্রস্তাব করেছিলেন। 
অতুল্যবাবুর তরফ থেকে 
ডাঃ সেনের বিরুদ্ধে ১৪ দফা 
একটি অভিযোগ পাঠানো 
হয়, যার গোড়ার কথা 
তিনি বামপন্থীদের লোক। 
“হইনি বামপন্থীদের অস্থুচর,” 
শুধু এই এক জিগীরে অনেক 
হত্যাকাণ্ড কংগ্রেস দলের মধ্যে ঘটানো 
হয়েছে । কিন্তু এখানে লক্ষ্য করবার 
বিষয় যে, কিভাবে করপোরেশন 
পলিটিব্সের সঙ্গে গভীরভাবে অতুল্য- 
বাবুর ব্যক্তিগত পলিটিক্স জড়িত। 
পৌরসভায় কে সর্বজনমান্ত অথবা 
মজলসাধনে সক্ষম হবেন, সেটা বড় 


কথা নয়, বড়*কথা, কার দ্বারা 
অতুল্যবাবুর ক্ষমতা অক্ষুগ্র রাখা যাবে । 


1 
দর্পণ 


"_ আঁক্কাম্পন্বালীন্তর অন্জষ্টান্স্সভী : . " 


বৃহস্পতিবার ২রা এপ্রিল 

কে) সকাল ৬-৩৫ সঙ্গীতাঞ্জলি ; 
৬-৫০ অতুলগ্রসাদের গান ; ৭-০৫ 
রথীন চট্টোপা ধ্যায়__খেয়াল ( কুকুভ 


. ধিলাবল ) ; ৭-৪ হিন্দী শিক্ষা; ৮ 


র্থীন চট্টোপাধ্যায়_-ঠুংরি ; ৮-১৫ 
আধুনিক । দুপুর ১২-৩০ ছবি বন্দ্যো- 
পাধ্যায়_-কীত ন ; ১ সুগম সঙ্গীত ; 
১-১০. মঞ্জ, গুধ--অতুলপ্রসাদের 
গান? ১-২০ ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য 
আধুনিক ; ১-৪০ সঙ্গীতগোষ্ঠী; 
২-৩০ বিদ্যার্থীদের জন্ত। 
সন্ধ্যা ৫-৩০ শশাঙ্কমোহন সিংহ 
পল্লীগীতি ; ৫-৪৫ প্রীতি দাসওুপ_ 
ঠুংরি; ৬ চিত্ত রার__পল্লীগীতি; 
৬-০৫ স্থানীয় ঘোষণা; ৬-১০ মজদ্বর- 
মণ্ডলী; ৬-৩০ পল্লীমঙ্গল আসর) 
৭-৫৫ আরতি মুখোপাধ্যায় 


, আধুনিক) ৮ রধীন চট্টোপাধ্যায় 


খেয়াল (জয়ন্ত কল্যাণ) , ৮-৩০ 
নীলিমা চক্রবর্তী--আধুনিক ; ৮-৪৫ 
অনস্তদেব মুখোপাধ্যায়_ভজন ; 
৯-১৫ ফরেষ্ট আযাফেয়ার্স 2-২৫ অনীতা 
মজুমদার-_অতুলপ্রসাদের গান ; ৯-৩০ 
অখিল ভারতীয় কার্যক্রম ; ১০ নীলিমা 
চক্রবর্তী__রাগগ্রধান ; ১০-১৫ অনন্ত 


॥ দেব মুখোপাধ্যায়-_ আধুনিক ; ১০-৩০ 


আলি হোসেন ও ভার সহশিল্ীবৃন্দ__ 
সানাই (পুরিয়া কল্যাণ )। 

(খ) সকাল ৭-৪৫ কঠ$সঙ্গীত। 
দুপুর ১ পাশ্চাত্য সঙ্গীত | সন্ধ্যা ৬-১০ 
বাস্ধবুন্ন ; ৬-১৫ শশাঙ্কমোহন সিংহ 
-শ্ামাপলীত ; ৬৩০ যন্ত্রসঙ্গীত ; 
৭ প্রীতি দাসগুধ--টপ্না ; ৮ হিন্দী 
কথিকা ৮-৩০ রেডিও নিউজ ধুরীল ; 
৮-৪০ প্রসার গীত ; ৯-৩০ ছায়াছবির 
গান ; ৯৫* আলি হোসেন ও তার 
সহশিল্পীবৃন্দ-- সানাই ৷ 
শুক্রবার ৩রা এপ্রিল র 

(ক) সকাল ৬-৩৫ গান্ধী চর্চা ও 
প্রার্থনা ; ৬৫৫ প্রীতি পাল--সেতার 
(রামকেলি )) ৭-১৪ নীশরী লাহিড়ী 
-বাগিপ্রধান ও ভজন), ৭-৪৫ 
হিন্দী সাহিত্য পাঠ) 
৮ প্রীতি পাল--সেতার (ভৈরব )) 
৮-১৫ বাঁশরী লাহিড়ী--প্তামাসঙ্গীত ; 
দুপুর ১২-৩০ নীতা" সেন- আধুনিক ; 
১-সুগম সঙ্গীত ; ১-১০ পরেশ দেব-_ 
পল্লীগীতি ; ১-২৪ কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় 
_রবীন্ত্রসঙ্গীত ; ১-৪০ মহিলামহল ) 
২-৩০ বিস্তার্থাদের জন্ত । সন্ধ্যা ৫-৩০ 
বেচু দত্ব-_ভজন ; ৫-৪৫ নীলিমা সেন 
-রবীন্্রসদীত ; ৬ নিমাইটাদ বড়াল 
ভক্তিমূলক ; ৬৫ স্থানীয় ঘোষণ!) 
৬-১০ মজদুরমঞ্রলী ; ৬-৩০ পল্লী মঙ্গল 
আসর ; রাধারাণী ( বাংল 
নাটক) ৯১৫ বাংলা কথিকা, ২2-২ 
বিনতাঁ দ্বায়-_রবীন্দ্রসূদীত ; ৯৩৪* 
পাশ্চাত্য * সলীতানুষ্ঠান ; 
সুকুমার মিত্র--আধুনিক ; 
নুঁলিম! সেন--রবীন্দ্রপদীত ৷. 

" (খ) সকাল ৭-৪৫ *বেচু দত্ত 


৭-৫৫ 


১০-৩০ 


১০-৪৫ 


আধুনিক । দুপুর ১ পাশ্চাত্য সঙ্গীতা- 
| মন্ধ্য! ৬-১০ প্ৰীতি পাল 
সেতার ( মূলতানী ) ; ৮৩০ পল্লীগীতি; 
৬-৪৫ যন্ত্রসঙীত; ৭ কল্পনা মুখো- 
পাধ্যান্রভজন ; *ধ-১৫ বাণিজ্য 
বাত; ৭-৪৫ বেচু দত্ব-_ আধুনিক ; 
৮ নীলিমা সেন-_রবীক্সঙ্গীত ; ৮-৩০ 
সুকুমার মিত্র শ্তামাসলগীত; ৮-৪৫ 
কল্পনা সুখোপাধ্যায়--চুংরি ; ৯৩০ 
বীশরী লাহিড়ী__রাগপ্রধান ; সুকুমার 
মিত্র_কীত'ন ; ১০ কল্পনা মুখোপাধ্যায় 
খেয়াল ( বুদস্ত )। 


শনিবার ৪ঠা এপ্রিল 


€ক) সকাল ৬-৩৫ সঙ্গীতাঞ্জলি ; 
৬৫০ উষারঞ্জন মুখোপাধ্যায়_-খেয়াল 
(ললিত-পঞ্চম ); ৭-১৫ ' গায়ত্রী 
চট্টোপাধ্যায়__গীত ; ৭-৪৫ গায়ত্রী - 
চট্টোপাধ্যায়_-আধুনিক ; ৮ উষারঞ্জন 
মুখোপাধ্যায়--ঠুংরি ; ৮-১৫ গায়ত্রী 
চট্টোপাধ্যার--আধুনিক ও গত! 
দুপুর ১২-৩০ দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীত ; 
> সুগম সঙ্গীত; ১-১০ শৈল দেবী-_ 
রবীন্রসজীত ; '১-২০ প্রভাত ও নিশি 
(শাস্ত্রীয় সঙ্গীত; ১-৪০ অনুরোধের 
আসর । সন্ধ্যা €-৩০ বনানী ঘোষ-_ 
অতুলপ্রসাদের গান ; ৫-৪€ জটলেশ্বর 


} y 
৪ ১৬ 


সি 





মুখোপাধ্যার--আধুনিক ; ৬ কল্যাণ, 
সেনগুপ্ব--পল্লীগীতি ; ৬-০৫ স্থানীয় 
সংবাদ ; ৬৪১০ মজন্রমণ্ডলী ; ৬-৩০ ০ 
পল্লীমল্পল আসর ; ৭-৪৫ ' ফিরোজা 
বেগম--আধুনিক ; , ৮ উষারঞ্জন 
মুখোপাধ্যায়--খেয়াল (পুরিয়।); 
৮-৩০ বাধারাণী--কীর্ভন ; ৮-৪৫ . 
জটিলেশ্বর যুখোপাধ্যায়-_ আধুনিক”; 
৯-১৫ বাংল! কথিক! ) ৯-২৫ বাণ্ঠবৃন্দ ; . 
৯-৩০ অখিল ভারতীয় কার্যক্রম" . ". ' 


(খ) দুপুর ১ পাশ্চাত্য সঙ্গীতা- 
সুঠান ; সন্ধ্যা ৬-১০, শৌকত আলী 
খান-_সুরশৃার ; *৬৩০ ভজন) 
৬-৪৫ রবীন্দ্রসঙ্গীত ; *৭ শৌকত আলী 
৯০১৫ 
বাত?) 
বনানী ঘোষ-_ রবীন্দ্রসঙ্গীত ; ৮-৩০ 
রেডিও নিউজ রীল ১ ৮-৪০ বিশ্বনাথ 
শৌকত 

Bu 
পাশ্চাত্য সদদীতানুষ্ঠান ; 
( হিন্দীতে সাহিত্য বিষয়ক অনুষ্ঠান ); 
১০-২০ বনানী ঘোষ--রবীঞ্জ সঙ্গীত ; 
১০-৩০ জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় 
আধুনিক ; " ১০-৪৫ 'রাধারাণী-- 
কীর্তন ! 








ক্বীিসান শক্ত স্যানাক্জি 


(১ম পৃষ্ঠার*পর ) 


ধাদ সাধল এ, জি, বি, অফিস। 
ভদ্রমহিলার পে-বিল প্রতি মাসেই 
ফেরৎ পাঠিয়ে দিচ্ছে এই অফিস। 
ফল দীড়িয়েছে:এই যে চাকুরী করেও 
ভদ্রমহিলা পাচ্ছেন না। 
শস্তুবাবু এই ব্যাপারে বড়ই মুস্কিলে 
পড়েছেন । 

শলভৃবাবুর অনেক কীন্তিই আছে । 
ই প্রবন্ধে সব কিছু লেখা সম্ভবপর 
নয়। তবে , আমরা গোটা কয়েক 
পাঠকদের ধরছি। কেন্দ্রীয় 
পুনর্বাসন মন্ত্রী খান্না সাহেব কি চান 
আর না চান তা কিন্তু তিনি বেশ 
ভাল করেই আঁচ করতে টপারেন। 
এ বিষয়ে তার দক্ষতা অপরিসীম ৷. 


ধরুন না কেন একথা আজ আর 
অবিদিত নেই যে খাম, সাহেব চান 
যে পূর্ববঙ্গ রিফিউজিদের জন্য সরকারের 
টাকা কম খরচ হ’ক । শভুবাবুও তাই 
খার। সাহেবের মৰ্দ্দি বুঝে ডিপার্টমেন্টে 
সেই অনুযায়ী কাজ করেন! 

তাই যথন থান্না সাহেব সিদ্ধান্ত 
করলেন ষে-_পারম্যানেপ্ট লায়েবিলিটি 
ক্যাম্পে আর নূতন কোন রিফিউজি 
ভর্ত্তি করা হবেনা শল্তুবাবু তাতে 
কোন উচ্চবাচ্য করেন নি। বরঞ্চ 
তিনি এক ধাপ এগিয়ে গেলেন। 
যাতে এই জাতীয় লোকেরা ক্যাশ 
ডোল না পায় সে বিষয়ে তিনি তৎপর 
হয়ে উঠলেন। -যর্দিও নুরকারের 
সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাদের ক্যাশ ডোল 
বন্ধ হওয়ার কথা নয় তা সত্বেও সারা 
পশ্চিমবঙ্গের কয়েকশত এই জাতীয় 
পরিবারের ক্যাশ ডোল নানা অজুহাতে 
বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে । 

শত্তুবাবু ফাইলপত্র পড়ার ধার 
ধারেন বলে মনে হয় না। কিছুদিন 
আগে পুনর্বাসন দপ্তরের এক নিয়পন্দস্থ 
কর্মচারীর যক্মা হল। হাসপাতালে 
ভতির বন্দোবস্ত করার সুপারিশ করে 
শুবাবুর "কাছে পাঠান হ'ল ফাইল 
তার অনুমোদনের জন্য । তিনি ফেরৎ 


পাঠালেন ফাইল এই মন্তব্য করে যে 


* “সে যদি ডি, ভি, সির কর্মচারী হয় 


তা হলে ডি, ভি, সি কর্তৃপক্ষই তার 
চিকিংসার বন্দোবস্ত করবে ইত্যাদি* » 
ডিপাট মেন্টের লোকেরা হতভূম্ব এই' 


ভেবে ষে ডি, ভি, সি কোথেকে এল 
এই ব্যাপারে! - - 


শুধু কি তাই । শশ্তুবাবুর ধারণা 
তিনি একজন ইংরেজী বিশারদ । তাই 
ফাইলে এমন সব ভাষা ব্যবহার 
করেন যার মানে খুঁজে পাওয়! 
মুস্কিল । তার উপর আবার ব্যাকরগের 
ভুলে ভর্তি। তিনি ইংরেজী ভাল বা 
শুদ্ধ লিখুন বা না লিখুন ত! নিয়ে ' 
আমরা অন্ততপক্ষে মাথা ঘামাতে 
নারাজ কিন্তু এ আশা করা কি অন্যায় 
যে তিনি ষা লিখছেন তার যেম* 
একটা মানে হয়? আমাদের ধারণা 
তিনি হয়ত ইংরেজী বেশ ভালই 
জানেন; কেননা বিশ্ববিষ্তালয় থেকে 
ভালভাবেন্ধণ করেই তিনি শিক্ষকতা 
করেছেন কিছুদিন, কিন্তু” ফাইলে 
ভুল বা মানে লা হওয়ার কারণ হল 
তার আত্মস্তরিতা ৷ ভাবটা এই ‘আমি 
যাই লিখব তাই ইংরেজী, ৷ র্‌ 

আপনার! হয়ূত নাও জানতে 
পারেন য়ে রাইটার্স” বিন্ডিয়ে আসার 
আগে শল্তুবাবু বেশ কিছুদিন. ডিগ্রি 
ম্যাজিক্প্রটের কাজ করেছেন মুর্শিদাবাদ 
ও বর্ধমানে | সেখানেও তাঁর কান্তির 
চিহ্ন পাওয়া যায়। মুখিদাবাদে কেএনও 
এক গ্রামে তার এক প্রাক্তন ছাত্র, 
বাড়ী করার জন্তু ধার নিল ৫০০২। 
তিনি সেই ছেলেটিকে ₹০০২ ফেরৎ 
দিতে দিয়ে তাকে সহরের স্বীমে বাতী 
করার জন্য ৪০০০২ অনুমোদন 
করলেন ওঁ গ্রামেই বাড়ী করার 'জন্ 1 
মুশিদাবাদের রিহেবিলিটেশন অফি- 
সারের আপত্তি গ্রাহ করাস্হিলসা। 


বর্ধমানে থাকাঞ্কালীন বেশ 
কয়েক পরিবারকে তাদের প্রত্যেকের 
নামেই ১ সরকাশ্নী' লোন পাওয়ার 
বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন ।, 

তারপর দুর্নীতির অভিযোগে 
অভিযুক্ত বেশ জন কয়েক অফিসার- 
দের তিনি শুধু যে রেহাই দিয়ৈছেন, 
তাই নয় কয়েকজনের, আবার 
পদদোম্নতিও করিয়ে দিয়েছেন। এর 
ভিতর আছেন শ্রীসরকার, শ্রীরক্ষিত, 
এবং  শ্রীচ্ত্বুরী। ডিপার্টমেন্টের 
প্রসিভিং চলা কালীন যে দুই ভদ্রঃলাক 
প্রমোশন পান তারা হলেন শ্রসাহা 
ও শ্রীমুখাজ্জি। 
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যে সাধারণ সা পুলিস . ও সৈন্যদল 
নিবিচারে তাদের উপর গুলি চালাচ্ছে। গ্রামের পর গ্রাম 


আলিয়ে 'দিচ্ছে। কর্তৃপক্ষ ভাঁঃ হেষ্টিংস বন্দ! সহ শত শত দেশ- 


প্রেমিক ' নিগ্রোকে গ্রেপ্তার করে বিনাবিচারে আটক রাখছে। 
গ্রামাঞ্চলের * জনতাকে শায়েস্তা করবার জন্য বর্তমানে তার! 


সামরিক বিমান ব্যবহার করছে। 


সম্প্রতি ব্রিটিশ শ্রমিক এম পি মিঃ ফেনার ব্রকওয়ের নিকট 
* খানি কারাগারের আটক বন্দীদের তরফ.থেকে টয়লেট পেপারে 


লেখা একটি চোরাই চিঠি এসে পৌচেছে। বিনাবিচারে আটক . 


বন্দীদের উপর কি ধরণের বর্বরোচিত ব্যবহার করা হচ্ছে তার 
ভয়াবহ বিবরণ উক্ত পত্রে বর্ণিত হয়েছে । 


কঠোর সেন্দারশিপের 
লৌহজাল ভেদ করে হতাহতের 
"সঠিক বিবরণ আজ পর্যন্ত বাইরের 
জগতে এসে পৌছায় নি। সরকারী 
সংবাদে বলা হয়েছে যে ১৪ই মার্চ 
পর্য্যন্ত অর্ধশত নিগ্রো দেশপ্রেমিক 
পুলিশ ও সৈম্ত বাহিনীর গুলিতে 


ধারণ! 
বেশী। 

ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের মতে ডাঃ 
হেষ্টিংস বল্দার নেতৃত্বে স্তাসাল্যাণ্ 
কংগ্রেস বিটিশ ও এশীয় নাগরিকদের 
পাইকারী ভাবে হত্যা করবার গোপন 
ষড়যন্ত্র করেছিল । সেই যড়যন্ত্রের মূল 
উচ্ছেদ করবার জন্ত সেনট্রাল আফ্রি- 


হতাহতের সংখ্যা আরও 


সদ নিহত হয়েছে । এই সংখ্যার উপর 
- এখন আর কেউ বিশ্বাস স্থাপন করতে 
পারছে না। ওয়াকেফহাল মহলের 


পে 


কান ফেডারেশনের কতৃপিক্ষকে 


কঠোর ব্যবস্থা অক্তুুন করতে 








- জোরদার বাঘ ছাপ চা 
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হয়েছে। এই ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব সম্পর্কে 
ব্রিটিশ গবর্ণমেপ্ট নিংসন্দেহ | 

ব্রিটিশ শ্রমিকদল গবর্ণমেণ্টের 
এই কৈফিয়তে খুশী হুতে পারেন, 
নি। আরা এই ষড়যন্ত্রের প্রমাণ দাবী 
ক'রেছেন-। কিন্ত নিরাপত্তার খাতিরে 
গবর্ণমেষ্ট : এ সম্পর্কিত প্রমাণ 


" জনসমক্ষে হাজির করতে রাজী হন 


নি। শ্রমিকদলের বামপন্থী গ্রুপ 
ঘানা সম্পর্কে কমনওয়েলথ: দেশগুলির 
প্রতিক্রিয়ায় চিন্তিত হয়ে পড়েছে 
ধানার শত শত নরনারী আক্রায় 
ব্রিটিশ হাইকমিশনের সম্মুখে বিক্ষোভ 
প্রদর্শন করেছে । ঘানার যানবাহন 
মন্ত্রী মিঃ ক্রোবো এডুনি ঘোষণা 


করেছেন যে ঘানার কমনওয়েলথে 


অবস্থানের ওচিত্য সম্পর্কে পুনবিবেচ- 
নার সময় এসেছে । 


ভারত সরকারও নাকি অবস্থার - 


গুরুত্ব সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারকে 
সতর্ক করে গোপন চিঠি দিয়েছেন। 
মালয়, সিঙ্গাপুর ও নাইজেরিয়ায় 
প্রবল বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে বলে 
সংবাদ এসেছে । 


ডাঃ হেষ্টিংস বন্দার সহকর্ম্মী এবং 
ন্তাসাল্যাও আফ্রিকান কংগ্রেসের 
প্রচার সম্পাদক মিঃ ডব্লিউ কে চিউম 
গ্রেপ্তার এড়িয়ে সম্প্রতি লণ্ডনে এসে 
পৌচেছেন। তিনি এক বিবৃতিতে 
বলেছেন, “'স্তাসাল্যাপগ্ত কংগ্রেস বদি 
কোন ব্যাপক হত্যার ষড়যন্ত্র করত 
তবে সে কথা আমার অজানা থাকবার 
কথা নয়. ডাঃ বন্দাকে ধারা 
জানেন তারা এই আজগুবী কাহিনীতে 
বিশ্বাস করবেন না। বিশেষ করে 
সরকারী বিবৃতিতে ষড়যন্ত্রে তিনটি 
পর্যায়ের কথা বল! হয়েছে । তার 
মধ্যে দ্বিতীয় পৰ্য্যায় হল অরজকণার 
সৃষ্টি এবং তৃতীয় পর্য্যায় হচ্ছে ব্যাপক 
হত্যা। এ কথা *কোন্‌ নির্বোধ 
না বোঝে যে অরাজকতার স্ষ্টি হলেই 
সৈস্ভ আমদানী হবে এবং সামরিক 
শাসনের আওতায় কখনই 'ইংরাজ 
ও এশীয়দের ব্যাপক হত্যা সম্ভব 
নয়” 

লগুনস্থ কতিপঞ্ষ নিগ্রো নেতার 


সাথে চন্দ্রকেতুর সাক্ষাৎকার হলে . 
ভাজা ‘তাকে বলেন যে উপনিবেশ- 


“গুলিতে স্বাধীনতার আন্দোলন আসুক 
হলেই জাতীয়তাবাদী নেতাদের বিরুদ্ধে 


সম্পাদকু নীব্ৰজেন্দ্রচন্দ ভদ্রাচার্য* 


‘ নীতি । 


গোপন ষড়যন্ত্রের অভিসন্ধি আরোপ 
কর! ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টেন্স চিরাচরিত 
১৯৪২ সালে ভারতে আগষ্ট 
আন্দোলনের সময় তাদানীন্তন ব্রিটিশ 
গব্ণমেপ্ট মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধেও 


‘গোপন ষড়যন্ত্রের অভিযোগ নিয়ে 
সারা বিশ্বে প্রচার চালিয়েছিলেন। 


এই গোপন য্ড়ষন্ত্রের অভিযোগেই 
জমো কেনিয়াতার বিচার প্রহসন 


হয়েছিল। আর্চবিশপ্‌ মাকারিউসের 


বিরুদ্ধেও গোপন ষড়যন্ত্রের অভিযোগ 
ছিল। ডাঃ বন্দার - বিরুদ্ধেও গোপন 


ষড়যন্ত্রের অভিযোগ খুবই স্বাভাবিক ৷ . 


ব্রিটিশ সংবাদপত্রগুলির 
প্রতিক্রিয়া 

ডেইলি এক্সপ্রেসের মতে 
ষ্যাসাল্যাণ্ড কংগ্রেসের ষড়যন্ত্রের সংবাদ 
সম্পর্কে অবিশ্বাস করবার কোন 
কারণ নেই। ওপনিবেশিক মন্ত্র 


- মিঃ লেনক্স বয়েড যেভাবে ষড়যন্ত্রের কথা 


ফাঁস করেছেন যে তার উপর আর 
কথা বলা চলে না । নেকড়ে পাহাড়ের 
পাদমূলে ব্লুগাম গাছের নীচে গোপনে 
জমায়েত হয়ে নিগ্রো বিশ্বাসঘাতক দল 
কিভাবে শ্বেতাঙ্গ হত্যার ব্যাপক ষড়যন্ত্র 
ফেঁদেছিল তার চাঞ্চল্যর বিবরণ 
ডেইলি এক্সপ্রেসের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 
হয়েছে। 

এ ব্যাপারে ডেইলি এক্সপ্রেসকে 
হার মানিয়েছে ডেইলি মেইল। 
নেকড়ের ছাল পরিচিত নিগ্রো ওঝার 
দল (Witch ৭০০০৮5) উলজ 
রমণী সামনে রেখে কি ভাবে মন্ত্রপূত 
বারিসিঞ্চনে শ্বেতাঙ্গ হত্যার যড়যন্ত্ে 
দৈবিক বল সঞ্চার করছিল তার 
রোমাঞ্চকর বিবরণ ব্রিটিশ জন- 
সাধারপকে উপহার. দিয়েছেন ডেইলি 
মেইল । 


যথাসময়ে এই ষড়যন্ত্রের কাহিনী 


ফাঁস হওয়ায় হাফ ছেড়ে বেঁচেছেন . 


ডেইলি টেলিগ্রাফ । ডেইলি হেরান্ড, 


ম্যাঞ্চেষ্টার গাভিয়ান, নিউজ ক্রনিকল 
ও অবজারভার ফড়যন্ত্র সম্পর্কে 
প্রমাণের দাবী জানিয়েছেন। 


‘ধরি মাছ .না ছুই পানি’ নীতি 
অবলম্বন করেছেন. টাইমস,। 
গবর্ণমেণ্টের বাপাস্ত করে ছেড়েছেন 
ডেইলি ওয়ার্কার । 


EE ET fg 

- নিউ ষ্টেটসম্যান বলেছেন ₹ে 
২০শে ফেব্রুয়ারী থেকে ২৮শে ফেব্রুয়া 
পর্য্যন্ত ৮ দিন ন্তাসাল্যাণ্ডের উত্তরা্চল 
প্রকৃতপক্ষে নিগ্রো জনতার হাতে 
ছিল। তারা যদি ইচ্ছা করত তবে 
অনায়াসেই তারা ইংরাজ ও 
এশীয়দের পাইকারী ভাবে হত্য 
করতে পারত | কিন্ত সে সময় তার 
একটি ইত্রাজ্ বা এশিয়াবাপীর গায়ে 
হস্তক্ষেপ করে নি। জরুরী অবশ্থ 
ঘোষণার পূর্ব পর্যস্ত ( ৭ই মঞ্চ] 
সরকারী মতে ৪9৪জন নিগ্রে 
সৈন্যদের গুলিতে নিহত এবং ৭০জ 
আহত হয়েছে । জনসাধারণ ও 
সৈম্তদলের মধ্যে আহত হয়েছে 
৩১ জন। জরুরী অবস্থা ঘোষণার 
পর একটি সৈশ্তও আহত হয়নি 
সুতরাং হত্যার ষড়যন্ত্র কাদের ? 


বর্তমান অবস্থা, 

সরকারী স্ক্রে পাওয়া সংবাদ 
ভিন্ন অন্ত কোন সংবাদ প্রকাশ কিন্বা 
ফেডারেশনের বাইরে পাঠান নিষিদ্ধ । 
স্তাসাল্যাণ্ডের উত্তরাঞ্চলের জনসাধারণ 
এখনও প্রবলভাবে সৈম্ত বাহিনীকে 
বাধা দিচ্ছে। তারা বড় বড় গাছ ফেলে 
রাস্তাঘাট বন্ধ করে ফেলছে। সৈন্তদ্ল 
বেয়োনেটের আগায় গ্রামবানীকে জড় 
করে রাস্তাঘাট পরিষ্কার করছে। 
গ্রামের লোকেরা পুলিশ বা! সৈম্তর্দেক 
নিকট জিনিষপত্র বিক্রয় বন্ধ করে 
দিয়েছে। বাধ্য হয়ে পুলিশ ও 
সৈম্তদলকে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে 
বলপুর্বক প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র 
নিতে হচ্ছে। পলাতক কংগ্রেস 
নেতাদের বাড়ীঘর ও গ্রাম এখনও 
জলছে। সৈন্তরা গ্রামুদ্ধ লোক 
ঝাটিয়ে নিয়ে বেদম প্রহার দিয়ে কিছু 
ছেড়ে দিচ্ছে এবং অবশিষ্টদের বন্দী 
শিবিরে পাঠাচ্ছে। গ্রামে গ্রামে 
পাইকারী জরিমানা ধার্ধ্য হচ্ছে। 
সৈন্যদল গ্রামাঞ্চলের নিগ্রোদের 
শায়েস্তা করবার জগ্ত বিমান ব্যবহার 
করছে। গ্রামবাসীদের মধ্যে প্রচারিত 
সরকারী ইস্তাহারে মেয়েদেরঃ, লক্ষ্য 
করে বল! হয়েছে “তোমাদের স্বামীরা 
যখন জেলে পচবে তখন ভোমাদের 
কি গতি হবে? পাইকারী জরিমানা 
দিতে যখন সব পয়সা নিঃশেষ হব 


' তখন পরনের কাপড় কিনবার টাক! 


কোথায় পাবে? হাঙ্গামা বন্ধ করবার 
জন্ঠ পুরুষদের উপর চাপ.দাও !” 


বর্ণ সাম্যের নমুনা ! 
সেপ্টাল আফ্রিকান ফেডারেশনে 


বর্ণ সাম্য কিভাবে রক্ষিত হয়ে থাকে 
* (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


"সম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইন্ডিয়া টি EEE TT? কাঁলকাতা--১৩' 2 ই শা খাদ এন, ফাঁজকাতা-_১৩, দর্পণ কার্যালয়" হইতে প্রকাশিত 


পণ 
* সাস্তাঁহকু সংবাদ জামায়িকী £ 
২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা 


শুক্রবার, ওরা এীপ্রল, ৯৯৫৯ 
২৫ নঃ পঃ 


৮ই এপ্রিলের বৈঠকে যদি তার! 
বিজয় ব্যানার্জার নাম তাদের পক্ষ 

কে মেয়রের পদগ্রার্থীরূপে প্রস্তাব 
করেন এবং ইউ সি সি'র ৩৮টি 
ভোট যদি সংঘবদ্ধ 'থাকে, এর মধ্যে 
বদি চোরা-গোপ্া রাজনীতি কিছু 
না চলে তাহলে কংগ্রেস মনোনীত 
প্রার্থী কেশব বস্থুকে পরাজিত করা 
অসম্ভব নয়। 


শ্রীঘৃক্ত ব্যানার্জী সম্ভবত স্বাক্ষর 
দানের প্রস্তাবে সন্মত হবেন না। 
তার দুটো কারণ আছে £ সর্ভাধীনে 
মেয়র হওয়া তাঁর কাছে কতকটা 
অমর্ধাদাকর 
দ্বিতীয়ত, দুর্ভাগ্যবশত, শ্রীযুক্ত ব্যানার্জী 
দীর্ঘকাল বি কে সেনের সঙ্গে গভীর 
' মৈত্রী রক্ষা! করেছেন এখন 
এই মুহূর্তে স্বাক্ষর দান করাটা 
"কুত্তার" সামিল । 
& ইউপি সি'কে দক্ষতা সহকারে 
খ্এই বাধাটি অতিক্রম করতে হবে। 
এুষ্ট করলে মধ্যপথে কোনো একটা 
আপোষ নিশ্চয়ই সম্ভবপর । শ্রীযুক্ত 
ব্যানার্জী যদি কথা দেন" যে, তিনি 
নি কে সেনের বিরোধিতা করবেন 
(শেষাংশ *র পৃষ্ঠায় ) 


মনে হতে পারে। 


এবং 


(দর্পণের পর্যবেক্ষক ) 


হাওড়া ব্লীজের উপরে বৃহস্পতিবার সারাদিন এবং মধ্যরাত পর্যন্ত 
থে কাণ্ড অন্যাষ্ঠত হয়েছে, ট্রেড ইউনিয়ন কণীর্তর এতবড় অপব্যবহার 


কাঁলকাতায়ও কদাচিৎ দেখা গেছে। 


হাওড়া ব্রীজের উপর দিয়ে প্রায় ৪ লক্ষ লোক প্রাতাদন যাতায়াত 
করে, ১২টি বাসর;ট যাত্রী পাঁরবহন করে এবং প্রায় ২০ হাজার মোটর 
গাড়শকে এই একটি ব্রীজ প্রাতাদন পারাপার হয়। 

বৃহস্পাতিবার রাষ্ট্রীয় পাঁরবহনের ড্রাইভারেরা প্রায় ১২ ঘন্টা কল- 
কাতার এই পশ্চিম দ্বারপথাঁট ১৫০ খাঁন বাস দিয়ে অবরুদ্ধ করে 


রেখোঁছলেন। 


দুর এবং কাছের যাত্রী, ডেইলী 
প্যাসেঞ্জার ও অফিমফেরতা লোক 
অন্তত দুই থেকে আডাই লক্ষ 
লোককে একটি ধাতাকলে ফেলে দিয়ে 
রাষ্্রায় পরিবহণের কর্মচারীর! তাদের 
একটি দাবী আদার করতে চেয়ে- 
ছিলেন। দাবীটি 


ড্রাইভারের সঙ্গে একজন কনেষ্টবলের 


এই £ ৷ একজন 
যে বিবাদ হয়েছে তার বিচারের জন্ত 
একটি কমিশন বসাতে হবে। 

এই দাবীর সঙ্গে কর্মচারীদের 
বেতন ভাতা কিংরা অন্ঠান্ত সা্ভিস- 
রুলের কোন সম্পর্ক ছিল না। দাবীর 
সঙ্গে বৃহত্তর ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের 
কোনো প্রশ্নও জড়িত হয়নি । 

১২ ঘণ্টা যাবৎ ট্রেড ইউনিয়ন 
নিকৃষ্টতম অপব্যবহার 
পর, কি দাবী 

প্রথম 
কমিশন 


শক্তির এই 
এবং উচ্ছুঙ্খলতার 
আদায় হল? কতৃপক্ষ 
থেকেই বলেছিলেন বে, 
হবে না । ডিপাট মেণ্টাল এনকোয়ারি 
হবে যদি 
শান্তির বিধান "হয় তাহলে ড্রাইভারকে 
শান্তি দেওয়া হবে। 


ন! করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া 
) [ 


এবং * এনকোয়ারিতে 


চলবে 


“ভিকটমাইজ” : 


না। রাত্রি পৌনে ১২টার সময় 
যখন জনসাধারণের ভীড় সরে গেছে, 
উত্তেজন! প্রশমিত এবং পুলিশ তার 
সমস্ত সাজসরঞ্জাম নিয়ে তৈরী হয়েছে 
রাস্তা পরিষ্কার 
করে ফেলবে, তখন কর্মচারীর! এ 
তারা 
হলেন যে, কমিশন নয় ডিপাট “মেন্টাল 


যে, রাত্রির মধ্যেই 


শর্তেই সম্মত হলেন। সন্মত 


এনকোয়ারিই হবে।  এনকোয়ারির 
পর প্রয়োজন হঙ্ল ড্রাইভারও শাস্তি 
পাবেন। এবং * ভিকটিমাইজেশান 
না করার প্রতিশ্রুতিও চাই না। 
একটি শর্ত আদায় হুল, 
ডিপাটমেপ্টাল তদন্তের সময় ইউ- 
নিয়নের দুইজন প্রতিনিধি উপস্থিত 


তর্গন্তকারা 


কেবল 


থাকতে পারবেন | 
হিসেবে নয়, তদন্তে 
হিসেবেও নয় নিছক নীরব 


যোগদানকারী 
দশক- 


রূপে । 


অথাৎ এককথায় কি দাড়াল? 
বিভাগীয় তদস্তের সময় দুইজন প্রতি- 
নিধি নীরব দর্শকরূপে “থাকতে 
পারবেন, শুধু এই শর্তটুকু আদায়ের 
জন্য ১২ঘণটা , হাওড়ার ' প্রবেশপঞ্চ, 
আড়াইলক্ষ যাত্রীর .ষতায়াত পথ 


এবং ৩ হাজার মোটরের চলাচলের 
রাস্তা কয়েক শত পরিবহণ কর্মচারী 
অপরদিকে 
বহুলোক সারাদিনের ক্লান্তি ও 
উদ্বেগের পর রাত্রে বাড়িতে পৌছুতে 
পারল না। রোগীদের ঠানপাতালে 
আনা গেলনা। দুরের যাত্রার! ট্রেন 
হারালেন। কোটি কোটি টাকার 
বাণিজ্যের একটি মূল্যবান দিন নষ্ট 


অবরুদ্ধ করে রাখলেন। 


হল। 

অথচ ঘটনাটির উৎপত্তি নিতান্ত 
ব্যক্তিগত এবং এর বিস্তারের সময়েও 
দুইপক্ষের উস্কানী ছিল না। 
অর্থাৎ শাসন ও শঙ্খলার ভারপ্রাপ্ত 
কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ নীরব 
ছিলেন। তথাপি অপরপক্ষ ঘটনাটিকে 


একপক্ষ 


এবং শান্ত 
চি 
ক্রমেই বিস্তুততর এবং বিপর্যর়জনক 
করে তুলেছেন এবং শেষপর্যন্ত নগর 
ব্যাপী ধর্মঘট হয়েছিল। 


কয়েকটি জিনিষ নাগরিকদের লক্ষ্য 


আরম্ভ 


করতে হবে £ 

(১) ঘটনাটি সামান্ত এবং 
ব্যক্তিগত ৷ কার দোষ সেকথা বিচার* 
সাপেক্ষ। ড্রাইভার 
এবং একজন, কনেস্ট্রেলের মধ্য 
£টনার উৎপত্তি। 


মাত্র একজন 


** (২) এর প্রতিকারের জন্তু কি 
করা হল? আচমকা ধর্মঘট কিংবা 
নোটিশের 
চে 
সুপরিকল্পিত ভাবে, হাওড়! ব্রিজের 
মুখে ১৫০ খানি বাস এসে পিউ 
করিয়ে দিয়ে ব্রিজটিকে অবরোধ 
করা হল। 


বিনা ধর্মঘট শুধু নর, 





(৩) কর্মচারীর! 
গ্যারেজে বাস তুলে 
করতে পারতেন, তা করা 'হয়নি। 
এবং মধ্যরাত্রিতেএ, লক্ষ লক্ষ টাকা 
“এক-একটি ডঝ্লডেকার 
বৃল্যবান বাস রাস্তায় প্রহরাহীন 
অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে! 


দামের” 


(৪) স্বাভাবিক ভাবে ধর্মঘট 
করলে বদি সহজে প্রতিকার না হয়, 


সেই জন্তু পরিবহণ কমীর! “ঘেরা*এর ” 


পদ্ধতি প্রীবলম্বন করলেন ৭ এবং ঘেরাও 
করা হল কাকে ? পরিবহণের ডিরেক্টর 
জেনারেলকে অথবা পুলিশের (যাদের 
বিরুদ্ধে আক্রোশ) সদর দপ্তরকে 
নয়। আড়াই লক্ষ সাধারণ মানুষকে 
যাতে 
তাড়াতাড়ি কতৃপক্ষ নতি স্বীকার 
করতে বাধ্য হন। - 


তারা ঘেরাও করে রাখলেন। 


অপরদিকে লক্ষ্য করুন ? ক্টপেক্ষ 
ইচ্ছা করলে ব্যাপকভাবে ১৫০ খানি 
বাসের ড্রাইভারদের পথ অবরোধ 
করার জন্ট গ্রপ্থার করতে পারতেন । 
তা কর! হয়নি। রি 

পুলিশ এবং সামরিক শক্তির দ্বারা 
রাস্তা দিনের বেলায়ই, পরিষ্কার করা 
ষেত। কিন্তু তাতে দাঙ্গাহাঙ্গীমার 
ঝুকি ছিল, কর্মচারীরা হয়ত আরও 
উত্তেজিত হতেন, (ইইন্ত সেই পন্থাও 
নেওয়া হয়নি । a 


অর্থাৎ একদিকে গতকাল অস্তত 
যথেষ্ট » সংযম এবং ধৈর্যের পরিচয় 


(শেষাংশ ২যু পৃষ্ঠার ) 





.. এতটা 
যার “যা 
দিয়ে ধর্মঘট ঙ 


ee 


























1, চীচনর ফোঙ্লী বিক্রমের দাপটে 
সমগ্র, ত্রিবত* আজ কম্পমান। 
তিব্বতের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী লক্ষ্য 
করলে একে আর শুধু ‘খাম্পা বিদ্রোহী- 
দের ষড়যন্ত্রের ফল’ বলে লথু করা 
চলে না। বিদ্রোহের ব্যাপকতা 
গণসমর্থনে গড়ে ওঠা পরিকল্পনা ও 
প্রস্তুতির সাক্ষ্য বহন. করে। তাই 
“উপরতলার প্রতিক্রিয়াশীল লোকদের 
খিকাণকারখানা* বলে একে উড়িয়ে 
! _ দিলে বাস্তবকে স্বীকার করা হবে। 
গণসমর্থন না থাকলে বিদ্রোহের 
| এযনধার! “জাতীয় অভ্যুত্থানের রূপ 
পরিগ্রহের কথা কল্পনাও করা যায় 
না। ৃ | 

* বিভিন্ন সুত্রে যে সব সংবাদ 
পাওয়া যাচ্ছে তাতে প্রকাশ যে, 
তিব্বতী মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সদস্তাই 
তিব্বতের স্বাধীনতা ঘোষণার পক্ষে 
দেন। এরপর চীনা কতৃপক্ষ 
ন দালাই লামাকে ডেকে পাঠালেন 
খন এই আমন্ত্রণের পেছনে তাকে 
করবার একট! মতলব আছে 
তিববতী জনসাধারণের মনে যদি 
এরকম একটা আশঙ্কা জেগে থাকে 
তবে তা এমন অস্বাভাবিক কিছু নয়। 
| প্রসঙ্গে হাঙ্গারীর প্রধান মন্ত্র 
| ইমরে'মাজকে সোভিয়েৎ সেনা- 
বাহিনী কতৃক গ্রেপ্তার এবং পরে 
[ তাকে ফাসী দেওয়ার ঘটনা শ্ররণ 
করা যেতে পারে । 

বর্তমান চীন সরকার ক্ম্যুনিষ্ট 

| পরিচালিত্‌ সরকার | তরী জিয়ই 
লেনিনের মতামত ভ্রান্ত বলে মনে. 
করেন না। “জাতিসমূহের আত্ম- 
নিয়ন্ত্রণাধিক!র” শীর্ষক প্রবন্ধে লেনিন 
দ্বিধাহীন কণ্ঠে পৃথক পৃথক জাতির 
এমাত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করে 
নিয়েছেন। এজন্য রোজ! লুক্েমন্ার্সের 
সঙ্গে তার যে মতবিরোধ ঘটেছিল তার 


উল্লেখ করে তিনি কোথায় তার 


*( রোজা লুল্সেমবার্গের ) ভুল হচ্ছে তা 
দেখিয়ে দেন, ৯৬ 





j স্বীকার করেছেন। 


তিন 


এই প্রবন্ধে লেনিন বলেন: 
“To accuse the supporters 
of freedom of selfdetermina- 
tion, i, e,, freedom to secede, 
is as fooilsh and as hypocri- 
tical ¢ the 


of freedom of 


as accusing 


advocates 
divorce of wishing to destroy 
family ties. Repudiation of 
right to self determinition 
i, e., the right of nations 
to secede, is tantamount to 
depending the privileges 
of the dominating nation 
and police method 


administration as 


of 
against 
democratic methods.” 


এ ক্ষে 
nation” 


ত্রে “dominating 
হচ্ছে চীন। লেনিনের 
মতে তাহলে তীব্বতে গণতান্ত্রিক 
পদ্ধাতর বদলে পুলিশী (এক্ষেত্রে 
মিলিটারী ) শাসন পদ্ধতির প্রয়োগ 
করা হচ্ছে। চীনের দমনমূলক কার্য- 
কলাপ সমর্থন করার অর্থ ই জাতি- 
সমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার রক্ষা! 
করার যে মহান বাণী লেনিন ঘোষণা 
করেছিলেন, তার বিরোধিতা করা। 


শুধু বিরোধিতা নয়ু তির কবর 


খোড়া। 


এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য রাখতে হবে 
যে, লেনিন জাতিসমূহের “freedom 
to secede” অর্থাৎ এক জাতি ‘অন্ত 
জাতিকে কুক্ষিগত করলে তার কবল 
থেকে বেরিয়ে আসবার অধিকার 
তিব্বত চীনের 
অধিকারের নাগপাশ থেকে বেরিয়ে 
আনতে চায়। তার এই আকঙ্কাকে 
প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যা দিয়ে দাবিয়ে 
রাখবার চেষ্টা কোনভাবেই সমর্থন 
করা যায় ন1। যেমন সমর্থন করা 
যায় না স্তাসাল্যাণ্, আলজিরিয়া, 
কেনিয়া! ও ওপনিবেশিক আধিপতোর 
আওতাভুক্ত অন্তান্ত দেশগুলিকে 
মিলিটগরা বুটের তলায় নিষ্পেষ্ট করবার 
বর্বর প্রবুত্তিকে। 


চীনাসরকার আকাশ থেকে 
আগুনে বোমার আঘাতে তিব্বতের 
প্রাচীন সংস্কৃতি ও এঁতিহাবাহী মঠ- 
‘গুলিকে ধ্বংস করে “কুসংস্কারাচ্ছন্ন” 
তিব্বতীদের সভ্যতা শেখাতে চান। 
এ দাবী বিশ্ব-জনসমম্জে নিশ্চয়ই 


হাস্তকর এবং দাবী বলে পরিগণিত 
৬ 


হবে। * 
* আইনের চুলচেরা বিচারে নয়, 
মানবিক গ্টায়নীতির মর্ধাদারক্ষাঁর 
তর্দিগদে ভারতের জনসাধারণ আজ 
তিব্বতী জনগণের প্রতি সহামুভৃতি- 


শীল।  £ 


জনগাধাৰণের 
দুর্ভোগ 


( ১ পৃষ্ঠার শেষাংশ ) 


দেওয়া হয়েছে । অন্যদিকে উচ্ছুঙ্খল 
দায়িত্হীনতার চরম দেখানো 


হয়েছে। 


যদি কর্মচারীদের বেতন কিংবা 
চাকরীর বিষয় সংক্রান্ত অন্য (কোনো! 
প্রশ্নে এই সংঘশক্তি দেখানো হত, 
আমরা তার অর্থ বুঝতাম । সে 
সংঘশক্তির প্রশংসা বা জয়গানও করা 
যায়। কিন্তু একি ধরণের 83০৮ 
hysteria, যার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন 
হেমন্ত বন্গু এবং সুহৃদ মল্লিক 
চৌধুরী ? এই ২ জন এম এল এর 
লঙ্জ। কিংব| দায়িত্ব বোধ হলনা 
একবারও 1 হেমস্তবাবু শুধু রাষ্ট্রীয় 
পরিবহণের কর্মচারীদের নেতা নন। 
তার মনে রাখা উচিত ছিল যে, 
জনসাধারণ এবং কলকাতার নাগ- 
রিকদেরও তিনি প্রতিনিধি ৷ 

আসল কথা, নেতাদের ভাববার 
অবকাশ ছিল ন1। উত্তেজনা এবং 
কর্মীদের চাপ এদেরকে বশীভূত 
করেছিল এবং হিষ্টিরিয়ার নেতৃত্ব এ রা 


গ্রহণ করেছিলেন। 


আরও একটি ভাববার কথা 
আছে। রাষ্ট্রীয় পরিবহণের কর্মীরা 
সে কণা গভীরভাবে চিন্তা করবেন । 
আজ যদি সত্যসত্যই কোনে! ট্রেড 
ইউনিয়ন দাবী, অর্থাৎ বেতন ইত্যাদির 
প্রশ্নে ধর্মঘট আহ্বান কর! যায়, তার। 
একত্র সন্মিলিত হয়ে দাড়াতে পারেন ? 
সেখানে দেখি য়ায় মতদৈধ, দালালী 
ও অনৈক্য মাথা চাড়া দেয়। ধীরে 
সুস্থে বিবেচন। 
পথে নামতে হয় তাহলে বহু কর্মচারী 


ক'রে যদি কোন লড়াইর 


পেছপা হন । অনেকে তখন ছদ্মবেশী 


বিবেচনা বোধের কথা তোলেন, 
ভূয়া দায়িত্বজ্ঞানের প্রশ্ন তোলা হয়। 
কিন্তু যদি চিন্তাহ]ুন, দিগ্বিদিক জ্ঞান- 
হীন মুহূর্তের হিষ্টিরিয়ার "আহ্বান 
আমে তাহলে সংঘশক্তির অভাব হয় 
না। সংঘশক্তিকে যদি উচ্ছৃঙ্খলতার 
খোরাক দেওয়া যায় তাহলে সে মাথা 


চাড়! দিয়ে উঠে। দ্ৰুতি ট্রেড 


ইউনিয়ন আন্দোলনের আহ্বান দিলে | 


সে আফিম-খোরের স্বত আগ্রবাক্য 


বলে ঘুমোতে যোয়। 


স্যোগের সহ 


( ১ম পৃষ্ঠার পর ) 


এবং তাঁকে পদে 
পুনরায় বসতে দেওয়া হবে না_ 
তাহলে সেই মৌখিক প্রতিশ্রুতির 
উপর নির্ভর করেও হয়ত ইউ সি সি 
অগ্রসর হতে পারেন। অন্তত 
একশ্রেণীর ইউ সি সি সদন্ত এই 
ধারণা পোষণ করেন। বিজয় ব্যানার্জী 
নিশ্চয়ই কথার খেলাপ করবেন না। 


কিন্তু করপোরেশন রাজনশীতির 
যেকোনো পর্যবেক্ষক একথা সহ- 
জেই অনুমান কতে পারেন যে, 
অতুল্যবাব; মেয়র সম্বন্ধে কেশব 
বসকে নিয়ে অযথা ঝকি নিতে 
যাবেন না যতই কেশব বস; অথবা 
ঢলঢনিয়ার প্রতি তাঁর প্রণীত 
থাকুক। কেশব বস;র নাম প্রস্তাব 
করার সময় তাঁর নিবাণ্চন সান- 
শ্চিত করার জন্যও তানি ব্যবস্থা 
করবেন। 
সেই ব্যবস্থার তিনটি দিক আছে £ 
স্বতন্ত্র সদস্যদের কয়েকজনকে অস্তত 
পকেটস্থ করা হবে; দ্বিতীয়ত, বিজয় 
বাবুর দলভুক্ত হতে পারেন এমন ষে 
৪৫ জন কংগ্রেস . সস্ত আছেন 
তাদের প্রহরাধীন এবং শাঁদনে না 
হয়, প্রলোভনে বাধা হবে; এবং 
তৃতীয়ত, ইউ সি সির অন্তত ৩1৪টি 
ভোট কংগ্রেস সাবোটাজ করতে 
চাইবে। প্ররুতপক্ষে, এই ব্বস্থাগুলি 
না করে অতুল্যবাবু কেশব বস্থু সম্বন্ধে 
ঝুঁকি নেবেন না। কারণ, একবার 
কেশববাবুর নাম প্রস্তাবিত হওয়ার 
পর, অতুল্যবাবুর মর্যাদা এই যুদ্ধের 
সঙ্গে জড়িত হবে এবং তিনি সেই 
মর্যাদা নিশ্চয়ই বিপন্ন হতে দেবেন 
না। 


কমিশনারের 





































শুক্রবার, ওরা এপ্রল* ১৯৫৯ 





বিশেষত, অতুলাবাৰু এ সন্দেহ 
করছেন যে, কেশববাবুর 
বিরোধিতায় শ্রীবিজয় সিং নাহারও 
যোগ দিয়েছেন। এবং ডাঃ 
রায়ের বাসভবনে তার অন্ু- 
পশ্থিতিতে যে বৈঠক ডাকা হয়েছিল 
শ্রীযুক্ত নাহার নাকি তার 
উদ্যোক্তাদের অন্ঠিতম |  উদ্দেস্ঠ 
ছিল, বিজয় ব্যানার্জার অনুকূলে 
হাওয়। ঘোরানো । অতুল্যবাবু 
নিশ্চয়ই বিজয় ব্যানাজী এবং 
বিজয় নাহার উভয়কেই ““সমুচ্জি 
শিক্ষা” দেওয়ার বাবস্থা করবেন । 


কাজেই ইউ সি সি এই মুহূর্তে . 
একটা কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন । 
কলকাতার সচেতন নাগরিকের 
একথা ভুলবেনন! যে, ইউ সিসি'র 
হস্তে একটা সুবর্ণ সুযোগ এসেছিল । 
যদি তারা স্থযোগ গ্রহণে অপারগ 
হন, অর্থাৎ বিজয় বশিনার্জীকে ব্যবহার 
না করা হয়, অথবা করেও ভোটে 
পরাজিত হন তাহলে প্রমাণিত 
হবে যে, অতুলাবাবুর পলিটিক্সের সঙ্গে 
এরা এখনও পাল্লা দেওয়ার মতো 
উপযুক্ত হননি। অতুলাবাবু ভাঙ্গ। ঘর ৪ 
নিয়েও যে দৃঢ়তা দেখাতে পারেন 
এবং যেভাবে ক্ষমতা দখল ক'রে 
থাকতে পারেন, সেই কৌশল বা 
বুদ্ধির ভগ্মাংশও তাদের নেই । তাছাড়া 
ভোটে পরাজিত হলে একথা 
প্রমাণিত হবে যে, ইউ সি সি'র 
অভ্যন্তরে দলাদলি শুধু নয়, এমন 
পদার্থ আছেন ধার! সময়মত গোপনে 
অতুলাবাবুর অন্রচরবুত্ত গ্রহণেও 
প্রস্তত। : 





জীবাপুনাশক নিমতেল থেকে তৈরী, সুগন্ধি মার্গো সোপ 
(কোমলতম ত্বকের পক্ষেও আদর্শ সাবান। মার্গো সোপের 
প্রচুর নরম ফেনা রোমকুপের গভীরে প্রবেশ ক'রে 
ত্বকের সবরকম মালি দুর করে। প্রস্তুতির প্রত্যেক 
ধাপেই উৎকর্ষের জন্য বিশেষভাবে পরীক্ষিত এই সাবান 
ব্যবহারে আপনি সারাদিন অনেক বেশী পরিদ্ধার*ও 
প্রফুল্ল থাকবেল । 





পরিবারের 


্দদ ক্যালকাট। কেমিক্যাল কো্দানি লিমিটেড, কলিক।৩।-২৯ 


সকলেরই পিহ সাবান 


CMC.14 BEN, 





শুক্রবার, ওরা এপ্রিল, ১৯৫৯ 





মেয়ৰ নির্বাচন নিয়ে জনগাধাৰগেৰ মনে 
“কোন ৪ৎ্মৃক্য' নেই কেন? 
কংগ্রেস দলে পুতুল নাচে মহড়া 8 
ইভ সিসি দলের ঢাল ব্যর্থ 


(দর্পপণের পর্যবেক্ষক ) 


কোলকাতা কর্পোরেশনে আবার নতুন মেয়র নৈবাচন করার সময় 
এসে পড়েছে। খব সম্ভব এপ্রিল মাসের ৮ জারথ মেয়র এবং ডেপঢউ 
মেয়র নিবাচন হবে কর্পেরেশনের একটি বিশেষ অধিবেশনে 

এনিস্রে কোলকাতার জনসাধারণের মনে কোনও ওংসুক্য নেই। 
কোনও কালেই ধাকেনা। কর্পোরেশন সংক্রান্ত ১৯৫১ সালের যে আইন 
/ তাতে মেয়রকে নাকি বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়নি কর্পোরেশন মহলে 
« কোনও কোনও আঁভিজ্র লোকের এই মত! তবে জনসাধারণের ওদাসসন্য 
সেজন্য নয়। আমাদের দেশের জনসাধারণের উৎসাহ গড়ায় নয়, সমালো- 
চনায় এবং প্রাতবাদে। এ ব্যাপারেও ভার ব্যতিক্রম নেই। 

মতামত বান্ত করার ৰহু পল্থা আজ' দেশে আছে এবং ইচ্ছে থাকলে - 
কোনও সরকার সিদ্ধান্তকে জনমত প্রভাবান্বিত করতে পারেনা তা লম্ব। 
" কিন্তু সেপথে জনমত আমাদের দেশে সহজে যায় না। পাধারপতঃ যায় 
ত্বাজনৌতিক দলের পাল্লায় পড়ে। তাতেই মনে হয় যে আমাদের দেশের 
এই যে তথাকিন্ড গণতন্ঘ তার সার্থকতা সামান্যই। 


j 


যাক্‌ সে কথা । মেয়র নির্বাচন 
প্রতিবছরই হয়। কখন হয় তাও 
জনসাধারণের অজ্ঞাত নয়। অথচ 
এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হতে 
ৎ্যখন আর মাত্র কয়েকদিন বাকী 
তখনও রাম, স্যাম, যদু, মধু, বীর! 
আজকাল প্রায়ই কর্পোরেশনকে 
গালাগাল ন। করে জল গ্রহণ করেন 
[ তারাও নীরব হয়ে আছেন। কে 
মেয়র হলে ভাল হয় বা সে জাতীয় 
লোক কর্পোরেশনকে এখন আছে 
কিনা সে সম্পর্কে একটিও মতামত 
সংবাদপত্রের চিঠিপত্র বিভাগে বা 
অন্ত কোথাও নজয় পড়েনা । 


শগপতজ্পের প্রহসন 
খুৰ সম্ভব সাধারণ শোকের মনে 
একট! বদ্ধ ধারণ! হয়ে গেছে যে 








পৃর্ণশক্তি উৎপাদনে 
'বার্কমায়ারের নেবে "ভং 


এবং 
, পূৰ্ণরূপে সূর্য্যের ভাপ ও বৃষ্টি 
হইতে রক্ষার্থে বার্কমায়ারের 
জ্জিপল্ল 
- একাস্তই প্রয়োজনীয় 


বার্মা দ্য 


এ 


কলিকাতা-১ 


এবং 


এজাতীয় নির্বাচন শুধুমাত্র টানি 
বিবেচনার দ্বারাই হয়ে থাকে এবং 
কাউন্সিলারদের , দলাদলির পরিণাম 
কি হবে তা নিয়ে মাথা ঘামানো বৃথা । 
কিম্বা ধারা আর একটু ভিতরের 
ব্যাপার জানেন তারা হয়তো ভাবেন. 
এ তে! সরকারেরই সিদ্ধান্ত. অর্থাৎ 
মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় যা বলবেন তাই 
হবে। অবশ্ত কংগ্রেসের যখন এখনও 
কর্পোরেশনে সংখ্যাধিক্য আছে তখন 


' কংগ্রেস পার্টিরই এবিষয়ে ' সিদ্ধান্ত 


করার কথা) তবে কে না জানে 
পশ্চিমবাংলার ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর 
সবই ওই ডাঃ বলায়, কেন্দ্রে যেমন 
নেহেরু । সুতরাং এতে জনসাধারণের 


মত প্রকাশ করে কি হবে? 


কিম্বা হয়তো লোকে এসম্বন্ধে 
মতামত প্রকাশ করার মনোবৃত্তি 
এখনও তৈরী করতে পারেনি । 
বাপ দাদার আমল থেকে দেখে 
এসেছে যারা সরকার চালায়, 
কর্পোরেশন চালায় তাদের সঙ্গে জন- 
সাধারণের অনেক তফাৎ এবং 
জনসাধারণের উপর তারা নির্ভর 
করেনা । দেশ" স্বাধীন হবার পরে 
খবরের কাগজরা মন্ত্রীদের কথা খুব 
ফলাও করে ছাপায় £ দেশের লোকের 
হাতে ক্ষমতা এসেছে; সাধারণ 
নির্বাচন হয়েছে; দেশের লোক 
যাদের চার সরকার তারাই চালাষে। 

কিন্ত দেশের লোক আজও চায় 
কাদের? রাম যদি বলে আমায় 
ভোট দাও, আমি সৎলোক, শিক্ষিত 
জনসাধারণের সমস্তাগুলোই 
আগে সমাধান করবো, ওসব 
রাজনীতি বুঝিনা, দেশের লোক কি 
তাকে ভোট, দেবে ? না, হরিবাবু যখন 
গাড়ী করে এসে রূপোর বাটা থেকে 
গালে পান ঠেসে বলবে, তোমাদের 
সব ছুঃখকষ্টের সমাধান করবো, আমি 


অমুক ' পার্টিতে যোগদান করেছি 
দেশের সেবা করবো বলে_-তাকে 
দেবে ? না, বিষ্ণুবাবু যখন বলবেন যে 
তোমর! ত জানো অমুক পার্টিই 
তোমাদের হুঃখকষ্ট বোঝে, সবাইকে 
হটিয়ে দিয়ে এই ঝাণডাই তোমাদের 
এগিয়ে নিয়ে াবে--তাকে দেবে? 
এই সব ভেবেই তথাকথিত গণতন্ত্রের 
কথাট! এসে পড়েছিল. 

যাহোক্‌ জনধাধারণ যখন উদ্দাসীন 
তখন যে মাসীদের দরদ বেশী তাদের 
খবরটা একবার নিয়ে- দেখা যাক্‌। 
পৌরপ্রধানকে নিয়ে কি খেল! চলছে । 


ইউ. সি, দির চাল ব্যর্থ 
কাউন্সিলার যারা ভারাতো এবিষয় 
নিয়ে খুব মাথ। ঘামাচ্ছে বলাই বাহুল্য । 
তারা এত বেশী মাথা ঘামাচ্ছে ষে 
উদাসীন জনসাধারণের ভাগটুকু 
পুষিয়েও অনেক বেণী। ইউ, সি, সি 
অর্থাৎ বামপন্থীদের 
সংখ্যালঘিষ্ট, সুতরাং তাদের এব্যাপারে 
বিশেষ কিছু করার নেই, যদিও তারা 
একটা চাল চালবার চেষ্ট। করেছিল। 


এখন অবশ্ত সে চাল ব্যর্থ হয়েছে। 


বি, কে, সেন মহাশয়, ধিনি কর্পো- 
রেশনের কমিশনার হয়েও নন 
ষ্খন কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে. মামলা 
জিতলেন তখন বামপন্থীরা কংগ্রেস দল 
থেকে কয়েকজনকে টানবার চেষ্টা 
করলেন মেয়র নির্ব্বাচনের ব্যাপারে 
এই বলে যে তোমরাও তো আজকে 
বি, কে সেনকে চাওনা, আমরাও 


তাকে বরদাস্ত করতে পারিনা 1 


আমরা যাঁকে চাই তিনিও বি, কে, 
মেনকে সহ্ব করতে পারেন না। 
সুতরাং বি, কে, সেনকে যদি না 


চাও তাহলে আমাদের সঙ্গে হাত. 


মেলাও | মনে হচ্ছে সরকার বাম" 
পস্ীদের ঘু'টি কাচিয়ে দিয়েছে । এখন 
শোনা যাচ্ছে সরকার চেষ্টা করছে 
বি, কে সেন মহাশয়কে অন্ত কোথাও 
চাঁফরী দ্িতে। কর্পোরেশনেই. যদি 
সেন মহাশয় না আসেন তাহলে 
তাঁকে সহা করা ৮! করার প্রশ্ন ওঠে 
না। | 

এখন মেয়র সংক্রান্ত যত চক্রান্ত 
তা কগগ্রেস্টী কাউন্সিলারদের মধ্যেই 
চলছে। এবিষয়ে নিয়ম কংগ্রেস 
পার্টিতে খুব পরিক্ষার |. কংগ্রেস 
মিউনিসিপ্যাল এযাসোসিত্রশনৈর এক 
সভার নির্বাচনের মাসখানেক আগে 
মতামত জানানো হয়। তারপর যা 
কিছু ববনিকার অন্তরাণে | নির্বাচনের 


মিলিত দল: 


দিন বা ছ'একদিন আগে প্রত্যেক, 


কংগ্রেস কাউন্সিলার বন্ধথামে একটি 
নির্দেশ পান অধিনায়কের কাছ থেকে 
কাকে ভোট দিতে হবে। অধি- 
নায়রের মিনি অধিনায়ক, অর্থাৎ ডাঃ 
রায়, তিনিই . আসলে ঠিক করেন 
কে হবে কোলকাতার হবুচন্ত্র রাজা । 
এবং কাউন্সিলাররা জানেন ষে 
খ্বাদের নাম তারা করেছেন তীদেরই 
কাউকে যে ডাঃ রায়ের পছন্দ হবে 
তার কোনও স্থিরতা নেই।  * 

নির্বাচনের অনেক আগে থেকেই 
একট! জাল: বিস্তার সুরু, হয়! 
সুতরাং 
জানানোটাও অনেকখানি শিখিয়ে 
পড়িয়ে নেওয়া হয় | যারা নির্বাচনের 
কর্তা অনেকে আবার তাদের গুন- 
গুনিয়ে পরামর্শ দিয়ে চলেন | ভাতে 
অনেক সময় সম্মোহনের মতন কাজ 
হয়। এখন এই পুতুল খেলার 
দড়ির টানে কে কোথায় এসে 
দাড়ালো একটু দেখা যাক । 


‘আপনি আচরি ধর্ম 

যিনি এখনও মেয়র রয়েছেন, 
ডাঃ ত্রিগুপা সেন, . তিনি বোধহয় 
বার সামলাতে এত বেশ ব্যস্ত ছিলেন, 
থেয়াল করেন নি কে বা কার! 
তার ঘরে কখন আগুন লাগিয়েছে । 
কংগ্রেদ মহলে এখন এই কথাটাই 
বেশী বল! হচ্ছে যে ওকে দুবার 
কর! হয়েছে, ছু'বারের বেশী. কংশ্রেস 
মিউনিসিপদজ»: এ্যা সো সিয়ে শন 
কাউকেই মেয়রের গদীতে পাঠায়নি ৷ 


কাশন্িলারদের অভিমত 


সুতরাং "ভাল হোক্‌ মন্দ হোক্‌ পরি- 
বর্তন এবার করা দরকার । 
একজন ক্ষমতাশালী সভ্য -িনি 
কর্পোরেশনের একটি প্রতিপা 
কমিটির হর্তাকর্তা তিনি পান্ধীজির 
শিষ্য এবং ‘আপনি আচরি ধর্ম- 'পরে 
শিখাইৰে’ এ পন্থা তিনি ত যেনে 
চলবেনই। তিনি, বলছেন আমি 
আর হর্ত্বাকর্তা থাকবে! না। এই 
আমার শেষ কর্তৃত্ব। বেশীদিন 
থাকলে একটা vested interest 
হয়ে যায়। লোকে মনে করে আমি 
সবকিছু করতে পার্ি।, এটা ঠিক 
নয়। 
দর্শক কি জানেন এই ব্যক্তিটি কেন 
একথা বলে বেড়াচ্ছেন। কথাগুলো 
তার নিজের উপর আরোপ করছেন 
কিন্ত জানাতে চান ডাঃ সেনের 
উপরেও কথাগুলো প্রযোজ্য । অবস্ত 
এই স্বাৰ্থত্যাগী (?) ব্যক্তিটি পথা 
অঙ্কে কি করবেন তা জানলে দর্শক 
তাকে ভাল বুঝতেন | | 
যাহোক্‌ ত্রিগুণা সেনকে তৃতীয়বার 
সুযোগ না দেবার চেষ্টা খুব ব্যাপক 
এবং বলশালী । যার! দড়ি টানছেন 
এব্যাপারে তীরা' নাকি আজ ছু'বছর 
ধরে “কিল্‌ খেয়ে কিল্‌ হজম করে 
আসছেন ।” তার! বলেন ডাঃ সেন 
কর্পোরেশনের যত ময়লা স্ব 


অভিনয় জুমে উঠেছে |, 


:0011015 watch করার চেষ্টা 


করেছেন । ফলে কর্পোরেশন লোকের 
চোখে হেয় হয়েছে, হাস্তাম্পদ হয়েছে এ 
( শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়) * * 








"থিওরী অব ইর্যেগুলারিটি' 


*(দর্পণের, প্রতিনিধি ) 


তত্বাট নতুন | বৈজ্ঞানিক না 
সামাজিক এখনও নিরূপিত হয়নি । 
সংজ্ঞাও প্রায় অনির্দি্ট । তবে একটি 
প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক তব্বের সঙ্গে কিছু 
আক্ষরিক মিল রেখে ইংরেজীতে 
নামকরণ করা যেতে পারে “থিওরী 
অব ইর্যেগুলারিটিণ। এর ' আবিষর্তী 
পশ্চিমবঙ্গ মস্ত্রীমণ্ডলীর কয়েকজন 
“আইনষ্টাইন” । 

অনেকদিন থেকেই এই তত্বটির 
কথা হাওয়ায় ভাসছিল। তবে ঠিক 
আঁচ করা যাচ্চিলনা.। স্থথের কথা 
গত ১৮ই মার্চ রাজ্যবিধান সভায় 
খাস্যমন্ত্রী প্রফুল্প সেন সর্বপ্রথম এর 
উপর কিছু আলোকসম্পাত করেন। 
পাব্লিক এ্যাকাউণ্টল কমিটির রিপোর্টের 
আলোচনাকালে বিরোধী পক্ষ থেকে 
সরকারী অর্থ অপচয়ের অনেক 
অভিযোগ উত্থাপিত হয়। সেই সকল 
£অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে 


“সেন দ্যর্থহীন ভাষাত্ব ঘোষণা করেন 


করেন যে বুহৎ ব্যাপারের হিসাব-পত্রে 
কিছু ‘ইর্যেগুলারিটি’ থাকবেই । *তা 
বলে কৌরাপশ'ন ত নয়? 

তত্বটি যে চালু হয়ে গেছে তার 
প্রমাণ পাওয়া গেল গত ২৫শে 
মার্চ বিধান পরিষদে উপমন্ত্রী মায়া 


ব্যানাজ্জীর জোশভরা বক্ততায়। 
সেদিন শ্রীমতী অনিলা দেবী ৪ 
পরগণা জেলা স্কুল বোর্ডের টাকা 


পয়সার ছিসাব-পত্রে অনেক গরমিল . 


দেখিষ্কে শ্রীমতী বানাজ্জীর ( বোর্ডের 
প্রভাবশালী ঈদন্তা ) বিরুদ্ধে কয়েকটি 
অভিযোগ করেন। শ্রীমতী বানাচ্জ্দী 
সরোষে বলেন যে “্দপণ” জাতীর 


- কয়েকটি কাগজ,ঞ্ঠার বিরুদ্ধে নানা- 


+ 


প্রকার “সাপ” খবর ছাপছে। ২৪০ 


পরগণা. জেলা স্কুল বোর্ডের টাকা! 
পয়সার ব্যাপারে তীর বিরুদ্ধে যে সকল 
অভিযোগ করা হয়েছে হা, সম্পূর্ণ 
ভিত্তিহীন। তিনি নিজে ও উ 


কাজেম আলি মির্জার সঙ্গে অনেক. 


জেলায় পুলে স্থানীয় স্কুল বোর্ডগুলির 
সম্বন্ধে অঙ্লন্ধান করেছেন] এবং 


‘ইর্যেগুলারিটি' সর্বত্রই কিছু কিছু 


আছে। একে “কোরাপশান' কলা 
চলেনা । 
তন্বটি এখন মোটা মুট প্রতিঠিত। 


এর নৈতিক বি যাই হোক না 
কেন এর ব্যাপকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন 
»ঠেনা। কারণ, এরপর যতুবন্ধ 
দুর্নীতির অভিযোগই উঠুক না কেন 
সবই এই তব্বের চাদরে ছাপা দেওয়া 
ষাবে। 


1 





- ছর্পণ 


বাগরাকোট ছাড়া উত্তরবঙ্গে আরও 


1 


কয়লাখনি হলনা কেন?. 


 মুনাফাশিকারী মালিকের কারসাজিতে 
দেশ ও দশ ক্ষতিগ্রস্ত 


€দর্পণের সংবাদদাত।) 


উত্তরবঙ্গের একমাত্র কয়লাখনি: বাগরাকোট « কলিয়ারীর 
মালিকের কর্স্মচারীদল্গন কাহিনী দপণের ৬ই মার্চ সংখ্যায় ছাপা 
হয়েছে । কিন্তু এক পাতায়*দশ বছরের অপকান্তি আটানো 


যায় না। "বং বিস্তারিত ছাপার দরকারও থাকত না, ষদি ' 


বি 'একুই কাহিনী শিল্পমালিকানার্‌ খটে ঘটে বিরাজ 


. মুনাফালালসা এবং 
মি | 


মালিকানা মানে মুনাফাশিকার ৷ 


যৌনলালসার গতিবিধি একই 
মুনাফাশিকার 


খাকৃলেই-*ম-কারাদি :থাকৃবে। মেহনতি মানুষের চামড়া দিয়ে 
দুগডুশি বাজনো হবে | তা সরকার যতই কল্যাণত্রত কথা বলুন 
এবং সমাজতান্ত্রিক ধুপের ধে য়! ছড়ান। 


‘লাই’ দিলে অপকৰ্ম্ম বাঁড়বে। 
সুরু হ'য়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ থেকে । 
স্বাধীনত। সোহাগ! মিলিয়েছে তা'তে। 
"আরে পাহাড় জঙ্গলের আড়ালে 
মিলেছে শিল্পপতিত্ব করার সুযোগ । 


শিল্প-উপপত্থীরা আপনি জুটেছে। 
এবং ডুয়ার্স এ ব্যাপারে জগন্নাথ 
ক্ষেত্র। 


প্রথমেই” জিজ্ঞাসা, আরে! খনি 
হ’ল না কেন উত্তরবঙ্গে? কেন, 
. রাণীগঞ্জ, ঝরিয়ার মতে৷ কয়লাথনির 
বন্ধবচন হ’লন! ? কয়ল! কি 
হিমালয়ের কাঁকালে লুকিয়েছিল, কেবল 
বাগরাকোট কলিয়ারী হয়ে ফুঁড়ে 
বেরুতে? হিমালয় কোল কোম্পানী 
তথা, এ, কে, রায়ী প্রাইভেট 
লিমিলেটডএর কপাল ফাপাতে ? " 

কয়লা শুনি গুগ্ররিয়া গুপ্ররিয়া 
কহে, নহে, নহে, নহে । কিন্তু অন্ত 
' মালিকের অন্য কোম্পানীর কয়লা হয়ে 
তাকে উৎপন্ন হতে দ্য কে? 
বাগরাকোটু কলিয়ারীর ্র্যানেজিং 


ডিরেক্টরের .নিষেধ। উত্তরবঙ্গের 
কয়লাখনির রাজত্ব তার। খনিজ 
শিল্পসন্প্রসারণ হ'লে, সেটা হবে 


দেশের |. কিন্ত "দ্বিতীয় হস্তে দ্বিতীয় 
কয়লাখনি . সেলে মুনাফ। কমবে 
বাপরাকোট কলিয়ারীর ম্যানেজিং 
ডিরেক্টরেরণ “অতএব খনিজ শিল্প- 
' সম্জুনঞ্া হবেনা উত্তর বঙ্গে । 
এবং দশবছব ধ'রে সে সম্প্রসারণ রোধ 
ক'রে কাথা হ'য়েছে। কয়লার 
একচ্ছত্র সাস্ত্রাজ্য'থেকেছেঁ বাগরাকোট 
কলিয়ান্নীর, তথা হিমালয় কোল 
কোম্পানী, তথা, এস কে রায় 
প্রাইভেট লিমিটেড-এর ম্যানেজিং 
ডিব্রেক্টরের ৷ খনিক ব্যবস্থার রণনীতি 
এই । এবং রণে ও প্রেমে ধর্ম 
নাই, দেশ পাৰ, সমাজ নাই। 
নইলে আধডঙজর্নকয়লাখনির ইজারা- 
প্রার্থী ১৯৪৯ সাল থেকে অপেক্ষা 
ক'রে থাকবে কেন? সরকারী জবাব 
‘The matter is under consi- 


, deration, তথাপি অধৈর্য হলে, 


' ব্রিকেট 


‘The matter is still inde 
consideration, 

ভাবুন, কি সাংঘাতিক matter. 
এ matterকে in terms of 
bribe 20565170195 করা ছাড়া 


'গত্যন্তর থাকে? 


খনিপ্রতি. অন্ততঃ তিন চার শত 


মজুর এবং ব্রিশজন সর্দার, ওভার 


ম্যান, সুপারভাইজার, কেরানী কর্ম্ম- 
চারীর কাজ মিলত । এবং আধডজন 
খনির দরখাস্ত দশবছ? ধরে পচছে। 
অপরাধ কার তা অপরাধীদের অরণ্য 
থেকে কে খুঁজে বার করবে? কে 
শান্তি দেবে? হাজার হাজার মজুর 
শত শত কর্মচারীর জীবিকার পথ 
বন্ধ ক'রে রেখেছে যে বা যারা এই 


' ভয়ঙ্কর বেকার সমস্তাসম্ুল বজদেশে 
দেশছোহী সামাজপ্রোহী হিসাবে, 


তাদের বিচার প্রার্থনা ক'রে রাখা 


গেল, কিন্তু বিচ'রককে খুঁজে পাওয়া 


যাচ্ছে না! কলার মন্তবড , কেন্দ্র 
হ'তে পারত উত্তর বঙ্গ । বহু উদ্বান্ত 


পুনর্বাসন পেত বন্ধ বেকারের হাহাকার 


ঘুচত্ত। চার পাঁচটা খনি মিলে লাখ- 
খানেক টন গুঁডা কয়লা উৎপাদন 
করলে চাহিদা এবং বাজারের গরজে 
বানাবার 
কারখানা খোলা হত উত্তরবঙ্গে । 
তাতেও জীবিকার স্থযোগ মিলত 
বন্ধলোকের | এবং ব্রিকেট (Brique- 
€6) কয়লা চা শিল্পে ব্যবহার হয়ে 
চাষের উৎপাদন বায় মাতো, 
পারতো চা’ শিল্পকে সাম্প্রতিক এবং 


Briquette) 


* স্থায়ী সঙ্কট থেকে মুক্ত করতে । 


কিন্ত বাগরাঁকোটের কয়লাশেঠের 
শাঠ্যে তা" * হল না। শিল্পপ্রসার 


- পরিকল্পনায়, শোনা আছে, কয়লা 


উৎপাদন ৬ কোটি টন বাডাব্ব্ন 
সঙ্কর ভারত সরকারের ৷ মনে*হয় 
উত্তরবঙ্গের এই বিকট ব্যতিক্রম 
দিয়ে ভারতব্যাপী খনিশিল্পসম্প্রসারণের 
মূল নিয়মকে. ভালো করে শানানে! 
হচ্ছে। 


অথচ, দরকার হ’লে খনির 
ক 


"করেন নাঃ 
অন্তর্গত নন্‌ & সুতরাং পাল্টা জবাব ' 


ইজার! সুড়সুড়ি ক'রে কি কারে 
বার করে আনতে হয়, তার ঘুষঘুষ 
খেলা জানেন এই ম্যানেজিং ডিরেক্টর ! 
খনির ব্বৈত বানিয়ে মালিকানার 
অদ্বৈতৈ পৌচ্ধবার “লজিক” তাঁকে 
টানছিল। টাঁনবেই। হিমালয় 
কোল কোম্পানীর মালিক এস্‌ কে 
রায় প্রাইভেট লিমিটেড। মানে 
অংশীদার আজে মুনাফার। এবং 
কর্তৃত্বেও। অথচ নির্কুশ ক্ষমতা 
মাতাল করেছে ম্যানেজিং 
ডিরেক্টরকে । হুই নম্বর খনি নেই 
এলাকায় যে অপমানিত খঙ্গেরও 
“আনবাড়ি* যাবে করলা কিনতে । 








শুক্রবার, শুরা এপ্রিল, ১৯৫১ ' 
Kl La 





দাম দস্তর আচরণে ম্যানেজিং 
ডিব্ব্্টেরের উগ্রতা অপরিসীম কর্ম 


চী কন্ায় আছে, একে উদ্বাস্ত, - 


তায় দোসরা খঁনির দোসররা দুরে 
রানীগঞ্জ ঝরিয়ায়_ইউনিম্বন' গড়া 
হয়ে ওঠেন! | মজুরর। আসে উড়িঘ্যা 
থেকে বছর বছর, বর্ষা নামলে চ'লে 
যায়, দুর্ঘটনায় মৃত যাদের রেখে যায়, 
তাদের জন্ত জগন্নাথের কাছে পুজা 
দেয়, ইউনিয়নের কাছে মামলা 
দিতে শেখে নাই। এহেন ব্যবসার 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর কিনা লিমিটেড 
কোম্পানীর অংশীদারকে মুনাফা 


, খাওয়াবে? 


অতএব নিজের নামে খনি 
ইজারা আনো। ' মালিকানা 
এক ছোক, সত্তাধিকার এক হোক । 
নাটক এই ভাবেই তৃতীয়াঙ্কে এগোয় । 
ছুর্নীতি সহায়, সরকার নিক্রিয়, 
শ্রমিক কর্মচারী সংগঠিত হয়নি, তবুও 
অপনাধ জমা হয়ে হয়ে ভিতর থেকে 
শান্তিকে জাগিয়ে তোলে! আধডঙজন 


দরখাস্তকারীর ব্যর্থ অপেক্ষাকে ব্য 


করে ম্যানেজিং ডিরেক্টর তার নিজের 





নামে ‘রামতি’ কয়লাখনির ইজারা 
নামা আদায় করে নিয়ে চি 
সাল ১৯৫৬। ব্যয় হল ন্ব্বশ্ঠ 
কোম্পানীর টাকা, খাটতে লাগানো 
হল ,কোম্পানীর লোঁক, যন্ত্রপাতি 
যোগান দিল এস্‌ কে রায় প্র/ইভেট 
লিমিটেড কোম্পানী। ব্যাপারটা 
কতোখানি গঠিত অপরাধ কোম্পানীর. 
আইন ঘাটলে হদিশ মেলে। যে 
কোন কোম্পানীর গঠনতন্ত্রে এহেন 
আচরণের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা 
আছে। 

সরকার তো প্রতারিত হচ্ছি- 
লেনই | অবশ্ত সরকারের হুটো ভাগ। 
সরকারের যে ভাগে জনস্বার্থ ঠকে 
সেই ভাগ। যেখানে সরকার আম্ী- . 
তান্ত্রিক সেখানে জনস্বার্থ ছানি যে 
নেওয়া হয়! 

রামৃতি' খনির ইজারা অবঞ্ত * 
অস্থায়ী। এবং সে কয়লার দাম ছিল 
অনিনীত।' তার মানে সে কয়লা 
বিক্রী কর] যাবে না। বিক্রী করা 
অপরাধ । তবুও কয়ল! উঠে এল 

(শেযাংশ ৯শ পৃষ্ঠার ) 





ুতলন্কাত্তান্ল হেনন্মত্র নিৰ্বাচন 


এই কর্পোরেশনের মেয়র হয়ে তিনি 
খোলাখুলি ভাবে বলেছেন কর্পো- 
রেশনে corruption খুব বেশী। 
অথচ তাকে যখন এব্যাপারে সম্পূর্ণ 
ক্ষমতা দেওয়া হলো তখন তিনি 
গুচ্ছের কমিটি করলেন, আর কিছুই 
করতে পারলেন না। বামপন্থীদের 
সঙ্গে তার আঁতাত খুব বেশী একথা 
যখন কোনও কোনও ' কংগ্রেস 


-কাউদ্সিলার খুব গোপনে বলেন তথন 
' বোঝা যায় জালাট! কোথায়। 


এই ঘুপিপাকে পড়ে ডাঃ সেনের 
একজন বিশেষ পরামর্শদাতাও সম্প্রতি 
কংগ্রেসের একটি বিশেষ গোষ্ঠীর 
নিন্নাভাজন হয়েছেন। তিনি 


ইম্প্রভমেন্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান, এস্‌, 


তিনি অবস্ত রাজনীতি 
কংগ্রেস পার্টিরও 


কে,গুপু। 


দিতে ভয় পান না| বাজেট আলো- 
চনার সময় এর কিছু কিছু আভাষ 
পাওয়া গেছে । * 

যাহোক, ডাঃ সেন ভাল করুন 
মন্দ করুন নিজের দলে তিনি অনেক 
শক্রি করেছেন, একথা অস্বীকার 
তিনিও করেন না। 


বসু, না ব্যানাজ্জি? 

কিছুদিন আগে কংগ্রেস ভবনে 
মিউনিসিপ্যাল * এ্যাসোসিয়েশনের 
যে ঘরোয়া বৈঠক হয়েছিল তাতে 
মাত্র ছুটি নীম উঠেছিল মেয়র পদের 
জন্য৷. শ্ীবিজ্বয় ব্যানার্জি এবং 
শ্রীকেস্ত্রবচন্দ্র বসু, যিনি এখন ডেপুটি 
মেয়র ৮ ্ 

শরীব্যানার্ছি কর্গোরেশনের সঙ্গে 
অনেকদিন, সৃংশ্লিষ্ট। “বিল্ডিং কমিটির 


(এয পৃষ্ঠার পর ) 
কাজে সুনাম অৰ্জ্জন করেছেন। 
বিশেষভাবে ভবানীপুর উপনির্বাচন 
ভাঁকে লোকচক্ষুর সামনে এনেছে। 
উদ্দান্ত কণ্ঠে বক্তৃতা করেন কর্পো- 
রেশনের মিটিংয়ে, অবশ্য গলার জোর 
থাকলেও শোনা যায়না প্রায়ই 
দু'চারটে কথা ছাড়া, যেমন -.---511, 
this Corporation had the 
proud privilege of having 
Netaji Subhas Chandra as 
its executive officer---I1” তখন 
হয়তো আরও , চারজন তারশস্বরে 
চিৎকার করছেন আর সব মিলিয়ে 
একটা প্রচণ্ড হট্টগোল হচ্ছে ৷ কেশববাবু 
ডেপুটি মেয়র, একবার একে সম্বোধন 
করছেন, একবার ওকে ধমকাচ্ছেন, 
কিন্বা নৈর্বযাক্তিক মন্তব্য 
করছেন, তারপর চেয়ারে গা এলিয়ে 


দিয়ে বলছেন “তাহলে বলু-উ-উ-উন |” : 


ডাঃ সেন একবার দুঃখ করে বলে- 
ছিলেন, মেয়রের কোনও ক্ষমতা নেই, 
তিনি শুধু কর্পোরেশনের মিটিংয়ে 
সভাপতিত্ব করেন। কিন্তু কাধ্যতঃ 
দেখা যাচ্ছে ওই সভাপতিত্বটুকু করতে 
রীতিমত ক্ষমতার দরকার | কেশব- 
বাবু সম্প্রতি অনেক কর্পোরেশন 
মিটংয়েই সভাপতিত্ব করেছেন এবং 
দেখা গেছে এটা তাঁর ক্ষমতার 
বাইরে । বিজয়বাবু অবশ্য হাতে কলমে 
কিছু করেননি তবে কর্পোরেশন 
মিটিংয়ে, তাকে দেখে Don Quixote 
বলেই মনে হয়। অনেক সময় একটু 
যাত্রার ঢঙে কথা বলেন'। কর্পোরেশনে 


‘ Code of Conduct কাউন্সিলার- 


ছোলো। 


দের জন্তে তৈরী 


০ 


কাউন্সিলাররা বললেন সভ্য রর 
থাকবেন মিটিংয়ে । কিন্তু তার পরের” 
মিটিংয়েই বিপর্যয় হয়ে গেল। কোনও 


কোনও কংগ্রেস কাউদ্দিলার বলেন , 


এটাও 
করাচ্ছেন। 


মঞ্চের অভিনয়, রে 


যাক সে কথা। 


কংগ্রেঘভবনের মিটিয়ে আরও 
একজনের নাম উঠেছিল।,. তিনি 
নবনির্বাচিত অলভার্ম্যান শ্রীবিজষ 
সিং নাহার। অবশ্য সে নাম 
নাকি পরে তুলে নেওয়া হয়। কারণ 
বল! হয়েছিল নাহার মহাশয়ের নাম 
ক্ষুণ্ন হবে যদি তাকে নির্বাচিত না 
করে তার নাম নিয়ে ছেলেখেলা করা 
হয়। 


এ প্রসঙ্গে আর একজনের নাম 
খন তোল! হয় তখনও বলা হয়ে- 
ছিল নাকি খুব দরদ দিয়ে বল! হয় 
নি। সেটা অবপ্ত ডেপুটি মেয়র” 
পদের ব্যাপারে যখন শ্রীষোগীন্দ্রলাল 
সাহার' নাম তোলা হয়। ডেপুটি 
মেয়র পদের জন্তু আর ধাদের নাম hl 
তোলা হয় তারা শ্রীকিশোরীলাল 
ঢন্ডনিয়া, এখন প্রতিপত্বিশালী 
ফাইনান্প কমিটির চেয়ারম্যান ; 
জুঁবিজয় ব্যানাজি এখং আরও 
অনেকে | 


এখন বিলয় ব্যানাঞ্জিকে বাদ 
দিলে গোষ্টীটা খুব স্পষ্ট হয়ে দীড়াচ্ছে। 
কোলকাতা সহরের . উপর কতৃষ্থি 
করবেন কারা? বিজয়সিং নাহার; 
চন্ডনিয়া, যোগীন্‌ সা এবং হংস মধ্যে ৮ 
বক যথা কেশব বোস? দেখা 
যাচ্ছে এরফম একটা চেষ্টা -চলছে। 
নির্বাচনের . আর 


বেশাঁদিন নেই 
কোলকাতার লোক:কি বলে? be 


রি REG od tad aS 


শকবার, ওরা এপ্রিল, ১৯৫৯ 





পশ্চিম দিনানণুরের ানিযাগ মমবায় নি 


”" কয়েকজনের ব্যক্তিগত মন্গত্তিতে গরিগত 
কো-অপারেটিভ ইল্সপেক্টারের অডিট ন্নিপোর্টে 
দূৰ্নীতি ও হিসাবের গরমিল উদ্ঘাটিত 


(দপণণের প্রতিনিধি ) 


75 সম্প্রতি স্থানীয় " 
নজম; নচ্যানকেতনে কালিয়াগঞ্জ কো-অপারেটিভ, মালটিপারপাস 
সোসাইটি লিমিটেডের বার্ধক সাধারণ অধিবেশন অন7স্ঠিত হইয়া গেল ৷ 


অধিবেশনে সম্পাদকের বিবৃতি 
পাঠের পর শ্রীরামনারায়ণ ভদ্র মহাশয় 
অংশীদারদিগের পক্ষ হইতে নিম্নোক্ত 
'অডিট্‌ রিপোর্ট সম্পর্কে সম্পাদক ও 
৷ সভাপতি মহাশয়দিগকে প্রশ্ন করিলে 
' তাহারা সন্তোষজনক উত্তর না দিয়া 
 প্রশ্নগুলি এড়াইয়া যান । অবৈধভাবে 
| হট্টগোলের “ভিতরে একজন আগামী 





দরজা বন্ধ 
ধান কাটা ও মাড়াইয়ের পর্বশেষে 
মায়ুরাক্ষী কুষিসেচ_ পরিকল্পনা বহিভূতি 
অঞ্চল সমূহে, থান্ভাভাব প্রকট হ'তে 
স্তহয়েছে। কৃষি মজুরদের স্বল্প- 
আহরিত ধান নিঃশেষ প্রায়। তবুও 
' এ, আর, সি, পি সংস্থার “রেশন 
শপের” লাইসেম্সধারীগণকে, জাগাবার 

কোনও প্রেচেষ্টাই দেখছি না। 
জেলা সমাহৰ্তা রেশন দৌকান- 
গুলিকে আবশ্যকীয় চাউল দিতে 
: নির্দেশ দিয়েছেন, দুর্ভাগা জনসাধারণ 
পল্লীর “রেশন শপের* দরজা বন্ধ দেখে 





এ দোর সে দোর ঘুরে মরছে। এর, 


| কারণ কি? 

| স্বাভাবিক কারণ ত দুটিই হ'তে 

| পারে হয় “রেশন শপ” চালকদের 

| বৈরাগ্য নাহয় রেশন সংস্থার শৈথিল্য 
ও অবহেলা। প্রথমটি অবিশ্বীন্ত ৷ 
তার জন্য দরখাস্তকারীরও অভাব হয় 
ল্াই। তা ছাড়া রেশন সংস্থাও 
অভাবগ্রস্থ এলাকাগুলির “রেশন” 
দে[কানদারদের চাল নিয়ে যাবার 
নির্দেশ আঞ্জ পর্য্যন্ত দিয়েছেন বলেও 


যখন শোনা যায় নাই । 
যাহোক , দোকানদাররা নিজ 
কর্তব্যে অবহিত হোন্‌। তারা 


অবিলম্বে চাল আনবার জন্ত রেশন- 
[সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করুন 
। প্রায়োজনে' নূতন লোকের লাইসেন্স 
৷ পাবার কোনও বাধা নাই। আমরা 

[হসেন্দ ধারীদের কাছ হ'তে প্রকৃত 
অবস্থা-“জান্তে পারলে 'খুসী' হবে। 
(বারভূমের “সর্বহারাদের, কথাস্র ১৬ই 
মার্চ সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত) । 


ক 





। রেশন শপে'র 


সোসাইটির চেয়ারম্যান শ্রীশরৎচন্দ্র মজুমদার মহাশয় সভায় সভাপতিত্ব 
(করেন! কো-অপারেটিভ আইনাননসারে প্রাত বৎসরে সাধারণ সভা হইবার , 
কথা কিন্তু ১২ বৎসরে ৪টি সভা হইয়াছে । রুল ৩৯ (১) ধারান?সারে 
দুইমাসে অন্ততঃ একটি সভা হইবার কথা, দেই স্থলে এক বৎসরে ৪টি 
! সভা হইয়াছে। সভাখাতে এক বছরে খরচ দেখান হইয়াছে ৬৩২, টাকা। 


বৎসরের জন্য ১২ জন,ডিরেক্টররে নাম 
পেশ একরিয়া এবং অংশীদারদিগের 
প্রতিবাদে কর্ণপাত না করিয়া চেয়ার- 
ম্যানের যোগসাজসে পাস করাইয়া 
লন | 


»বাইলয়ের ৩৮ (২) (ডি) ও. 


২৩ (২) ধারা অমান্ত করিয়া, উক্ত 
জীভদ্রের প্রতিবাদ সত্বেও লীহিরন্ময় 
দাসকে ‘ডিরেক্টর করা হয় এবং 
বাজেটে সেন্ট্রাল 'কো-অ পা 
রেটিভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে 
১,৫০,০০০ লক্ষ টাকা, খ্রণ গ্রহণ 
পাশ করান হয়। একজন কেরাণীর 
রিপোর্টের উপর নির্ভর করিযা এবং 
অংশীদারদিগের অমতে ৫৭ জন 
সভ্যকে এলাকা পরিত্যাগকারী বলিয়া 
তাহাদের সন্যপদ বাতিল করা 
হইয়াছে কিন্তু শেয়ার ফরফিচার করা 
হয় নাই। _ 

কো-অপারেটিভ ইন্সপেক্টর 
মহোদয়ের অডিট রিপোর্টে” প্রকাশ 
ষেঃ 

(১) সমিতি ' গত ৪1১০/৫৬ 
তারিখে কুনোরে ০'৭২ একর জমি 
১,০২৫২ টাকায় খরিদ করেন কিন্ত 
ক্যাশ বহিতে উক্ত টাকার জমা-থরচ 
নাই এবং ক্যাশও ঠিক আছে। 

(২) কো-অপারেটিভ এন্টের 
৫৬ (২) (৩) ধারা ভঙ্গ করিষ! 
সমিতি বিভিন্ন রিজার্ভ ফাণ্ডের 
৩৮৫৮৩ টাকা বাবসায়ে নিয়োগ 
করিয়াছেন। প্রথম হইতেই সমিতি 
এই বিষয়ে বিশেষ অবহেলা প্রদর্শন 
করিয়। আসিতেছেন । 

(৩) সমিতির যে ধরণের ব্যবসা 
তাহাতে ফোনের কোন দরকার নাই। 
তথাপিও সমিতি ফোন লইয়াছেন 
এবং এই বাবদ ৪২২ টাকা খরচ 
দেখাইয়াছেন কিন্ত কোন ট্রাঙ্ককল 
বহি খুলেন নাই। 

(৪8) সমিতি আজ অনেক 
বৎসর হইতে ৪১২৮২--৮৬ ন, প, 
অমুগ্রহভাজবু বিডিম্ন ব্যক্তি ও 
প্রতিষ্ঠানের মিকট ফেলিয়া রাখিয়াছেন 
এবং আদায় করিবার বিশেষ চেষ্টা 
করেন নাই । 


পা Ld 


(৫) a তাত বস্ত্র 
বিক্রয় বিভাগে পর্বতপ্রমাণ দুর্নীতি 
দেখা. দিয়াছে । হাজার হাহ্দার 
টাকার কাপড ক্ররের মেমে।তে কোন 
স্বাক্ষর নাই এবং কলিকাতার মা তারা 
ষ্টোসকে অপ্রয়োজনীয় ভাবে আড়ত- 
দার খাড়া করিয়া সমিতির অর্থ 
গুপ্তত্বার দিয়া বাহির করিয়া 
লওয়া হইতেছে,| এক বৎসরে ২৭৯২ 
টাকা মুল্যে ৩৪ গজ কাপড ও ৬৯টি 
ধুতি, শাড়ী ও অন্তাঙ্ভ কাপড় কম 
পড়িয়াছে। 


৬। এক বহ্ঠার সমিতির, মডি- 
ফায়েড রেশন শপে ৪৩,২৫৯২ টাকার 
ব্যবসা করিয়া এক পয়সাও লাভ হয় 
নাই। ইহা কি পাগলেও বিশ্বাস 
করিবে? বৎসরে ১,০০,০০০ লক্ষ 
টাকার ব্যবসা করিয়া (যে ব্যবসায় 


কোন লোকসান হয় না) লাভ হয় : 


মাত্র ৩১০০২ টাকা 1 

৭1 আজ দীর্ঘ ১২ বৃৎসরের 
মধ্যে স্বেচ্ছাপূর্বক সমিতির কোনরূপ 
গৃহাদি নির্মাণ না করিয়া বৎসরে, 
হাজার হাজার টাকা ঘরভাডা চেয়ার- 
ম্যান মহাশয় গ্রহণ করিতেছেন? 
তাহাই কি জনসেবা? 
অপর পক্ষে হাট কালিঘা- 
গঞ্জে সমিতি ৩,৫৫৭ টাকায় জমি 
খরিদ করিয়া প্রতি বৎসর নিয়মিত 
ভাবে জমির ব্যবসায়ে ২৮২২ টাকা 
করিয়া লোকসান দিয়া আসিতেছেন । 

৯1 ১৯৪৫৮ তারিখে সমিতি 
ইট ভাটা করিবার জন্ত সরকারের 
নিকট হইতে ২৫,০০০ টাকা ধার 


৮। 





_শিলিংএল চিঠি 


সরকারী টাকায় নিজস্ব বাংলো! 


একটা নতুন কথা শোনা 
গেল সেদ্বিন।  গৌহাটিতে 
স্বল্লআয়ভোগী এক ভদ্রলোক 
আসাম সরকারের থেকে গৃহ- 


নিমাণ বাবদ নেওয়া খাণের' 


টাকা দিয়ে বাড়ী তৈরী করেন, 
বাড়ী ভাড়া দেন সরকারী ষ্টেট 
ট্রান্স পোর্টকে এবং বছর না 
ঘুরতেই নিজে বাস করবেন 
বলে বাড়ী ফেরৎ চাইছেন। 
বিরোধী দলের নেতা গ্রীহরেশ্বর 
গ্রোম্বাপী একটি প্রশ্ন 
মারফৎ প্রসঙ্গচি বিধান স্ভায় 
তোলেন। 

প্রশ্নটি শুনে প্রথমে একটু ভুলই 
করে ফেলেছিলাম ৷, ভাবতে আরম্ত 
করেছিলাম যে চোখের সামনে এত 
বড বড় কুই* কাতলা থাকতে 
জীগোস্বামী পুট’ মাছ ধরতে বঁড়শি 
ফেললেন কেন। আসামের ত 
রেওয়াজই এই, বাভী তৈরী করুন, 
সরকার টাকা ধার দেবে এবং বাড়ী 
শেষ হোক সরকার তখুনি বেশ 
চডা হারে ভাঙা 'নিয়ে নেবে । 
সুতরাং গোঁহাটির ছোট একখানা 
বাড়ীর কথা তুলার কি দরকার 
ছিল? আসামের এমনও মন্ত্রী আছেন 
যিনি সরকারের থেকে খঁণলন্ধ টাকায় 
বাড়ী তৈরী করে. সেই বাভী ভাড়া 
দেন সরকারের কাছে -একং নিজে 
থাঝেন সরকার কতৃক ভাড়া, নেওয়া 
অন্ত বাড়ীতে! তাই ভাল করে 
খোঁজ করে , দেখলাম যে 





নেন। সরকারকে ৭৫০২ টাকার 
মাটা খরিদ করিবার পরিকল্পনা দাখিল 
করিয়া সরকারের বিনান্িমতিতে 
৭৭৭৪২ "টাকার মাটী,খরিদের 'অভি- 
যোগে সরকার ৯০৯২ ট্রাকা সুদ. 
সমেত ২৫১৯০০২ টাকা ফেরৎ চাহিয়া" 
ছেন। বোর্ডের খেয়াল খুশী এবং 
সরকারী আদেশ মানত করিবার দায়ে 
সমিতি অযথা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন। 
উপরস্ত বোর্ড সমিতির বাৎসরিক 
বিবরণীতে সরকারকে দোষী সাব্যস্ত 
করিয়া নিজেদের গুড়তকর্মের ফল ॥ 
অরকারের ঘাড়ে চাশাইয়া দিয়া 
অংশীদারদিগের চক্ষে” ধুলা 171 
করিবার অসৎ পন্থা গ্রহণ করিয়াছে। 
(১০) আইনত যু পরিমাণ 
টাকা চেয়ারম্যান বা কেুষাধ্যক্ষের 
নিকট থাকা উচিত প্রায়শই তাহা 
হইতে অনেক বেশী টাকা তাহারা 
হাতে রাখেন। অডিট অফিসার 
মন্তব্য করেন যে একূপভাবে এক 
( শেষাংশ ওঠ পৃষ্ঠায় ) 











(দপণণের প্রতিনিধি ) 
প্রীগোশ্বামী প্রশ্ন করেছেন, অমুক ভার 
বাড়ীতে নিজে থাকবেন বলে ফেরৎ 
চাইছেন, ছেঁসদেওয়া হচ্ছে না? 


গৃহস্বামী এবং শ্রীগোত্বামী 
নিশ্চয়ই একটা কথা ভেবে দেখেন 
নি। সরকারকে বাডীটি ছেডে দিতে 
অনুরোধ কর! হয়েছে এবং সে কথা 
. পরে আবার ‘ছু’ তিন বার মনে 
করিয়ে দেওয়া হয়েছে । ঠিক কথা। 
কিন্তু ব্যাপারটা এমনি অসাধারণ যে 
সরকারী দপ্তরের লোকদের হয়ত 
বিশ্বাস হয় নি। তারা ত এত দিন 
উদ্টোটাই দেখে আসছেন। বাড়ী 
তৈরীর উদ্দেশ্যে খণ সংগ্রহের 
তোড়জোডের সময় পেকেই এখানে 
তথ্বির সুরু হয়ে যায় তৈরী করা শেষ 
হলে বাড়ী সরকারের কোন দপ্তরের 
কাছে ভাড়া দেওয়া যায়! এহেন 
রামরাজত্বে কেউ বাড়ী সরকারের 
থেকে ফেরৎ চাইবেন বিশ্বাস করা 
শক্ত হতেও পারে। 


শিলঙের ল-শমিয়র পাহাড়ে 
চড়লে দেখতে পাবেন আসাম 
সরকারের আমলা কুলতিলকের! 
বনচ্ছেদোৎসব করে নিজেদের জন্ত 
সুন্দর সুন্দর বাংলো বানিয়েছেন। 
সরকার জমি . বিলি, করেছে এবং 
4বাড়ী তৈরী করবার জন্তু মোটা টাকা 
*ঞ্লাণও দিয়েছে । , এবং এখন দেখ! 
যাচ্ছে দিনের পর দিন এঁ সব বাংলোর 
ওপর সরকারী দপ্তরের সাইন ঘোর্ড 
বেড়েই * চলেছে! এমনও হয়ত 
দেখতে পাবেন যে কোন সেক্রেটারী 
বদলী হবার সময় বাডীটি তাঁর 
দপ্তরের কাছেই ভাড়া গছিয়েছেন। 


একখানা, 


শ্ীবইজালের ছবির 





সুতরাং আসাম সরকার < গৃনিধণ 
পরিকল্পনা অনুযায়ী আমলাদের খণ 
দিয়ে নিজেই সে খণ শোধু ক্রছে 
এবং অফিসারের! মাঝের থেকে দিব্যি 
এক একটি বাংলোর সী a 
বসছেন। 
ক * 

উদর সীমান্ত রেলওন্মে ‘জোন! ' 
তৈরী হয়েছে এই'এক বছর হোল। 
পাগুতে সদর দপ্তর। অনেক ক্রিছু ' 
করেছেন এরি, মধ্যে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত 
রেল কতৃপক্ষ । “এই ধরুন না এক- 
থান! নিউজলেটার ছাপছেন তারা : 
পড়লেই বুখতে পারবেন তাদের 
কৃতিত্বের কথা। দ্বিতীয় খণ্ড দ্বিতীয় 
সংখ্য। সামনেই আছে এবং তাতে 
দেখতে পাচ্ছি প্রথম পৃষ্ঠায় ছবি * 
সাধারণতন্ত্র দিবসে 
জেনারেল ম্যানেজার শ্রী ডি-সি বইজাল' 
পতাকা! উত্তোলন করেছেন । পাতা 
উল্টে যান, যেখানে “চোখ পড়বে 
সেখানেই শ্রীবইজাল। দ্বিজীবনথ পৃষ্ঠায় 
তিনি গার্ড অব অনার পরিদর্শন 
করছেন, তৃতীয় পৃষ্ঠায় 'তিনি বক্ততা * 
করছেন, চতুর্থ পৃষ্ঠায় এক কমিটিতে 
ভাষণ দিচ্ছেন আর এক- উদ্বোধনী 
উৎসবে বক্তৃতা করছেন। 





ক্ষনে 
করবেন না আমি দিন্ুকের মুত এই 
সংখ্যাটি খুঁজে বের করেছি। যে কোন 
সংখ্যা খুলুন আপনি দেখবেন নিউজ- 
লেটারের নামে জেনারেল ম্যানেজার 





ছাপ দেওয়? 
নামাবলী কেমন, সরকারী টাকায় 
বিনা মুল্যে বিতরণ করা হচ্ছে। 


দর্পণ . শক্রবার, ওয়া এপ্রিল, ৯১৫৯ 


প্রতিকারের উপায় 











ডি 
না। মনে হয় এই তিনটি শ্রেণীর 


তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম মানের জন্য 
বাংল। সাহিত্যের ভাষা কি ধরণের সক 


কিশলয় প্রকাশ করেছে শিক্ষা 


7 ই্ুল প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকের 
পরিচয় দেবার জন্ত লিখিত আগেকার 
প্রবন্ধ ছুটির উপকরণ সংগৃহীত হয়ে- 
ছিল তিনটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্তালয়ের 
তৃতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ মানের পনরথাঁলা 
বই থেকে । বিস্তালয় তিনটির ছাত্র- 
ছাত্রীর মোট সংখ্যা চার হাজারের 
উপর | বই ক'খানা হাতের কাছে 
পাওয়া, চেষ্টা করে খুঁজে বের করা 


নয়। কাজেই এদের পশ্চিমবঙের*্ করে 


লে পাঠ্যপুস্তকের Yandom sample 
a 

বা অযভ্ুলন্ধ নমুনা, ব'লে ধরে নেওয়া 

অন্তায় হবে না। বইগুলোর যে সব 


ক্রটি দেখুনো হয়েছে তা প্রায়ই 


পশ্চিম দিনাজপুর 
( €ম পৃষ্ঠার পর ) 
পয়সাও একদিনের জন্তু কোন 
- কারণেই রাখা উচিত নয়। 
, (১১) অনেক সময় অনেকের 
কাছেন্টাক লইয়া রসিদ দেওয়া হয় 
না। ইহা গুরুত্তর অন্তায়। করলা 
বিক্রয়ের ১০* পাতার ক্যাশমেমো 
(৫৪১০১ নং হইতে €৪২০০ নং) 
* গিয়াছে বলা হয় কিন্তু থানায় 
সম্পর্কে কোন এজাহার দেওয়া 
হয় নাই। থানার দূরত্ব সোসাইটি 
হুইভেমান্্র ১০ মিনিটের পথ | তাহা 
ৰ ছাড় 'লোসাইটিতে ফোনও আছে। 
সুতরাং এই চুরির কাহিনী কি 
বিশ্বাসযোগ্য? a 
(১২) হিসাবপঞ্জের খাত্ধইত 








সম্পর্কে “অডিট , অফিসার মন্তব্য. 


করেন যে ব্যবসায় আইনাহুগ খাতা 
পত্র রাখা হয় না। যেভাবে থাতা- 
পত্র রাখা হয় তাহা ঠিক নহে। 
হিসাবপত্র অত্যন্ত নোংরা কাটাকুটি 
ও এক অঙ্কের উপরে আর এক অঙ্ক 
বসানো এবং খ্রইকূপ কাটাকাঁটিতে 
কোন স্বাক্ষর নাই। এইরূপ খাতা 
পত্রে দুর্নীতি ও অমততার পাপ 
ঢুকিবার রাস্তা সুগষ্ণ করিয়া দেওয়া. 
হয়। হিসাবপত্র সর্বদাই অসম্পূর্ণ 
থাকে ও দেরী করিয়া লেখা হয়। 
ইহাই সমিতির অর্থ অপচয় ও তহবিল 
তছরূপের পথ সুগম করিতে পারে । 
(১ বোর্ডের কোন সভায় 
সমিতির টাকা *পর়সা বা জিনিষপত্র 
মিলাইয়া দেখা হয় নাই,। যাহা 
প্রতি সভায়ই করা উচিত। * 
এইভাবে আজ ১২ বৎসরের 
একটু জন-প্রতিষ্ঠান করেকজনের 
* ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হুইতে 
চলিয়াছে। এইরূপ প্রতিষ্ঠান ই 


সাধারণ লোককে সমবায়ে আক্বুষ্ট না - 


করিয়া, সমবায়, হইতে দূরে ঠেলিয়া 
দিতেছে "এবং সমবায়ের প্রতি জন- 


সাধারণ শ্রদ্ধা হারাইতেছে । এবিষয়ে 
কতৃপক্ষের আশু দৃষ্টি নিক্ষেপ 
প্রয়োজন | " ,* 


ক্ষ 


* লাগিলেন 


বীতশ্রদ্ধ অভিভাবক 
তথ্যের ভুল, পুস্তক রচনার অবৈ- 
জ্ঞানিক পদ্ধতির কথা বলা হয়নি । 
সব চেয়ে বেশি আশ্চর্যের কথা এই 
যে, বই ক'খানার বেশ কয়েকটি 
মধ্যশিক্ষা পর্যৎ, শিক্ষা অধিকতর 
অথবা কর্পোরেশনের শিক্ষা উপ- 
সমিতির অচ্ছমোদিত | এতে বোঝা 
যায় এ রাজ্যে শিক্ষার কলকক্ভাগুলো 
পর্যস্ত ঘুণ ধরা] এর কুফল ভোগ 
থাকে মধ্যশ্রেণীর সাধারণ 
লোকেরা বেশি । বুদ্ধিজীবীর শিক্ষার 
ক্রটি তাকে . কর্মজীবনে পঙ্গু করে 
রাখে। হস্কুলের দুরবস্থা উচ্চশ্রেণীর 


লোকদের স্পর্শ করে না৷ ধনী, 


অভিজাত ও সরকারী উচ্চপদস্থ কর্ম- 
চারীদের ছেলেমেয়ের জন্তু কয়েকটি 
বিস্তালয়, নামে নয় বটে, কার্যত 
সংরক্ষিত আছে। সেখানে জন- 
সাধারণের প্রবেশ নিষেধ । এরূপ 
অবস্থায় প্রতিকারের উপায় খুঁজে বের 
কর! সহজ নয়। অর্থাভাব শিক্ষার 
অবনতির কারণ বলা হয়। অভি- 
ভাবক তার প্রয়োজনীয় ব্যয় সংক্ষেপ 
ক'রে পাঠ্যপুস্তক কিনে দিয়ে থাকেন ) 
এতে অর্থাভাবের প্রশ্ন ওঠে না। 
এখানকার কথা এই যে, অভি- 
ভাবকের অর্থে ভাল বই না কিনে 
মধ্যশিক্ষা। পর্যৎ প্রভৃতির অঙ্গুমোদনে 
এবং প্রধান শিক্ষ করের নির্বাচনে 
তুলে ভরা বই'কিনতে হয়। 

সেদিন ষষ্ঠঘানের একটি ছেলে 
বাংলা রচনার বই থেকে প্রবন্ধ মুখন্ছ 
ক'রে আসন্ন. পরীক্ষার জন্ত প্রস্তুত 
হচ্ছিল। শিক্ুকের পরামর্শে সে 
আশুতোষ ও রবীন্দ্রনাথের জীবনী 
পড়ছিল । কৌতৃহলবশে বইখান! 
হাতে নিয়ে দেখা গেল বইর নাম 
রচনা মুকুল, লেখক ‘পঞ্চাশৎ বর্ষকাল 
পবিত্র শিক্ষাকার্ধে ব্রতী “পশ্চিমব্গ 
শিক্ষাধিকতর্ণ: কতৃক পঞ্চম ও ষষ্ঠ 
শ্রেণীর জন্ত পাঠ্যরূপে নিদিষ্ট 1 বইতে 
কি আছে দেখুন--(১) রবীন্দ্রনাথ 
প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া পিতার 
প্রতিষ্ঠিত বোলপুর, শান্তিনিকেতনে 
অধিকতর শিক্ষালাভের জন্ত গমন 
করেন | তথায় পিতার নিকট হইতে 
নান! বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। 
পরিশেষে ইউরোপে গমন করিয়া নানা 
দেশ ভ্রমণ ও নান) বিষয়ে শিক্ষালাভ 


করেন । 
(২) "তিনি শেষ জীবনে বোল- 


পুরের শাস্তিধামে আশ্রয় লইলেন। 
এই স্থানে বাঙ্গালা ১৩৪৮ সনের 
২২শে শ্রাবণ এই পুরুষসিংহ মহা- 
প্রস্থান করিলেন রি 
(৩) রাজা 
নিষদ্বের একেশ্বর ধর্মমত প্রচার 
করিবার জন্ত নান! স্থানে ভ্রমণ করিতে 
তিব্বত ইউরোপ 
প্রতৃপ্তি নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া দেশে 
ফিরিয়া আসিলেন ৷ 


রামমোহন উপ- ' 


(৪) “আশুতোষ পৃথিবীর মধ্যে 
কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়কে সর্বশ্রেষ্ঠ 
করিবার কল্পনা বাস্তবে পরিণত 
করিয়াছিলেন ।” 

(€) ‘পঞ্চম বর্ষে কালীকাস্ত 
চক্রবর্তী নামক গুরুর নিকট 
বিস্তানাগরের পাঠ আরস্ত ৷ 

এবার ভাষার নমুনা দেখুন” 
রবীন্দ্রনাথের লেখনী হইতে চিত্তচমৎ- 
কারিণী কবিতা নিচস্থত হইয়াছে। 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন খন্দরবাসে শরীর 
মণ্ডিত করিলেন ৷ 

এরূপ “চিত্রচমৎকারিণী” ভাষা দু'শ 
পৃষ্ঠার বইর সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। 
‘কিশলয়’ পড়ে যারা এ ক্লাসে এসেছে 
রচনার বই পড়ে তাদের চিত্ত 
চমৎকৃত বা বিশ্রিত হবে বই কি! 

পঞ্চম মানের নয়-দশ বছরের 
বালক-বালিকার জন্ত পয়ার ছন্দে তিন 
পৃষ্ঠা অমরকোষের অনুবাদ দিয়ে 
লেখক তার উপকারিতা বর্ণনা 
করেছেন--‘এসব মুখস্থ রাখিলে 
অর্থপুস্তক বা অভিধান 
অনেক শব্দের অর্থ বাহির করিতে 
হয় না। নিয়ে অত্যাবশ্তকীয় ভাষায় 
সুপ্রচলিত কয়েকটি শব্দের প্রতিশবা 
সহজে মনে রাখিবার গস্ত যথসম্ভব 


পন্তাকারে প্রদত্ত হইল ।-- j 
্ত্ী__ভার্ধা দার কান্তা বধু রমণী | 


কামিনী । 

অর্ধা্গিনী সীমস্তিনী যোষিৎ 
ভামিনী ॥ 

‘ভাষায় স্থপ্রচলিত' এরূপ আরো 
তিগ্লান্টটি চরণ বইতে দেওয়া হয়েছে | 
এবার বলুন, কার জন্য ছুঃখ ছয় 
বেশি, লোন ও চক্রান্তের বলি শিশু, 
ন! তার অভিভাবকের জন্য? লেখক 
প্রতিখণ্ড বই দ্র'টাকায় বিক্রী ক’রে 
চার শ' টাকা নিয়ে সরে পড়েছেন । 
প্রধান শিক্ষকের মধ্যস্থতায় অভিভাবক 
তার কষ্টাজিত অর্থ দিয়ে বই 
কিনেছেন। এখন দেখছেন সে বই 
ছেলের কোন কাজে আসে না) 
নিজে যা জানেন তাতে ছেলেকে এ 
বই পড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ ব্যক্তিদের 
সম্বন্ধে ভুল কথা শেখাতেও পারেন 
না। বইর ভাষা ও পত্রের আদর্শ 
এযুগে অচল । প্রধান শিক্ষক ও 
পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকারের ধোঁকা 
পড়ে তার টাকা নষ্ট হুল। বেচারা 
ছাত্রতো ভুল কি শুদ্ধ বোঝে না কিন্ত 
“চিত্তচমৎকারিনী ভাষা” গলাধঃকরণ 
করতে পারছেনা এ অবস্থার 


$প্রতিকার কি ? e 


পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের ভার 
সরকার গ্রহণ করুন, এ প্রস্তাব 
করেছেন জর্পণের সম্পাদক 1 ইহা 
অতি উলুম, কথা। নবম ও দশম 
মানের ' ইংরেজি, বাংলা ও সংস্কৃত 
পাঠ্য নির্বাচন ও প্রকাশৈর দায়িত্ব 
গ্রহণ করেছেন মধ্যশিক্ষী পর্যৎ ; 





খা | 


অধিকার। মাঝখানে ষষ্ঠ, সপ্তম ও 
অষ্টম মানের ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কৃত 
লেখা ও প্রকাশের ভার রয়েছে 
অবিবেকী ব্যবসায়ীদের উপর। 
পাঠ্যক্রম শিক্ষা-অধিকত? নির্ধারণ 
করে দেন বটে, কিন্তু তার গণ্ডি লক্ঘন 
না করেও বইর ভিতরে অস্ভুত 'কথা 
ও অচল ভাষা ঢুকিয়ে দেওয়! হয়ে 
ধাকে। ষষ্ঠ মানেব একখানা সংকলন 
পুস্তকে বাঘের সঙ্গে কঙ্কাবতীর বিয়ে 
হয়ে গেল। বাংলা সাহিত্যে এর চেয়ে 


ভালো গল্প সঙ্কলক্লিতার চোখে 
পড়েনি । মধ্য শি ক্ষা-পর্যৎ তা 
অঙ্গমোদন করেছেন । পঞ্চম মান 


পর্যস্ত কিশলয় পড়ে ষষ্ঠ মানের বাংল! 
পড়া কঠিন ব্যাপার | কিশলয়ের 
ভাষার সহিত ষষ্ঠ মানের কোনো 
কোনে] বইর ভাষার সংগতি থাকে 





হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে কতৃপক্ষের 
কোনো স্পষ্ট আদর্শ নেই, 
ইংরেজির বেলাও সেই কথা। 
মধ্যশিক্ষা পর্যৎ জানিয়ে দিয়েছিলেন 
যে, শব্দ নিয়ন্ত্রিত ক'রে বই লিখতে 
হবে । Wes সাহেবের A General 
+ Service List of Words-র 
শব্দ ব্যবহার করবার উপদেশ দেওয়া 
হয়েছে। কিন্ত বিভিন্ন ক্লাসে বিভিন্ন 
লেখক বা সংরুলয়িতার বই পাঠ্য 
থাকায় ‘শব্দনিয়ন্রণ' অসম্ভব । এরূপ 
অবস্থায় মধ্যশিক্ষা পর্যৎ এ তিন 
শ্রেণীর পুস্তক প্রণয়ন বা সংকলনের 
ভার গ্রহণ করলে শুধু যে খাবাপ বই * 
পাঠ্য তালিকায় স্থান পাবে না তা নয়, 
ইংরাজী ও বাংলা. ভাষা শেখারও," 
সুবিধে হবে। 
( শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়) 


পপ 


হতে পারেনা অথচ যা প্রত্যেক চিন্তাশীল নাগাঁরকের জাননা 
অত্যাবশ্যক দর্পণ সৈসব সংবাদ নিভর্শকভাবে প্রকাশ করে। 


দর্পণ গত এক বৎসরে যবানিকার অন্তরাল থেকে যেসব গুরুত্ব 


পূর্ণ সংবাদ প্রকাশ করেছে এবং যার 
কারীরা দর্পণের বিরুদ্ধে বিষোম্গার 


ফলে বেপরোয়া দৃজ্কৃত- 
করেছে তার থেকেই 


গণজাীবনে দর্পণের অপরিহার্য ভূমিকার দাবা প্রতিষ্ঠিত । 


থর পি ত৩৫ 


কাজেই দর্পণের গ্রাহক হ' 
রে ওয়াতে 


আপনার বিন্দুমাত্র হাঙ্গামা 





১) 
শ্রুবার, ওরা এপ্রিল, ১৯১৫৯ 
রঙ 
পট. দ্বিতীয় 0 
| ২ iy 
A" | 


তৃতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা 


কান নীতির ভিত্তিতে গড়ে উঠবে, 


তা নিয়ে প্রাথমিক আলাপ-আলোচনা 
ইতিমধ্যে সুরু হুয়েছে। প্রথম ও 
তৃতীয় পরিকল্পনায় জাতীয় অর্থনীতির 
বভিন্ন খাতে ষে অভিজ্ঞতা লাভ করা 
[গিয়েছে তা এই আলাপ-আলোচনার 
মাধ্যমে পৰ্য্যালোচনা করা সম্ভব হবে। 
তৃতীয় পরিকল্পনা আরও ব্যাপকভাবে 
রিচ { করতে এ অভিজ্ঞতা আমাদের 
হাষ্য করবে । আমাদের রাষ্ট্রপতি 

তীয় পঞ্চ বাখিকী পরিকল্পনার মূল 
দহ্যগুলি ইতিমধ্যে বিবৃত করেছেন 


এর ফলে এই সকল উদ্দেশ্য সাধনের , 


জন্তু অনেক আগে থেকে প্রয়োজনীয় 
ব্যবস্থ। অবলম্বনে নিশ্চয় সুবিধ। হধে, 


তাহলেও আমাদের এ কথা সব 
সময়েই মনে রাখতে হবে ষে, দ্বিতীয় 
পরিকল্পনার আমর? যতটা নির্দিষ্ট 
লক্ষ্যে পৌছতে পারব তারই উপর 
তৃতীয় পরিকল্পনার অনেকখানি নির্ভর 
করবে । এদিক থেকে বিচার করলে 
দ্বিতীয় পঞ্চ রাধিকী পরিকল্পনার শেষ 
দ্রনছর খুবই গুরুত্বপূর্ণ । আমরা যদি 
এই দ্ু'বছরে আমাদের দেশীয় সম্পদ 
বৃদ্ধি করিতে পারি, পরিকল্পনার বিভিন্ন 
লক্ষ্যে যদি পৌছাতে পারি তবে আত্ম- 
সর সঙ্গে তৃতীয় পরিকল্পনা 

টায়ণে ব্রতী হওয়া আমাদের পক্ষে 
সম্ভব হবে। পরিকিমনা রচন! যে 
একটানা কাঞ্জ তা অবশ্যই “উপলব্ধি 
করতে হবে! কোন পর্যায়ে কাজে 
"ঢিলা দিলে ভবিষাৎ পরিকল্পনার উপর 
তার গুরুতর প্রতিক্রিয়া দেখা দেকে। 


রি 


উন্নয়নমূলক কাজ্জে বিনিয়োগ করার - 


' জন্ত সঞ্চয়ের হার বৃদ্ধির জন্ত অনবরত 
চেষ্টা চালাতে হুবে। প্রথম পরি- 
কল্পনার গোড়াতে সঞ্চয়ের হার ছিল 
'শতাংশ। দ্বিতীয় পরিকল্পনার 
মাঝামাঝি তা প্রা দশ শতাংশে 
ঝাড়ার্। * তৃতীয় পরিকল্পনায় সঞ্চয়ের 
হর চৌদ্দ শতাংশ করতে হবে। 
আগামী ছু বছরে আমাদের সঞ্চয়ের 
পরিমাণ বুদ্ধির জন্তু আমর! যদি প্রাণপণ 
চেষ্টা না করি তাহালে তৃতীয় পরি- 
কল্পনার গোড়ার দিকে সঞ্চয়ের হার 
হঠাৎ বেড়ে যাবে না 1 বিশেষতঃ অনুন্নত 
দেশগুলিতে সঞ্চযের হার ক্রমাগত 
বুদ্ধি করা খুবই কঠিন কাজ। এর 
ফন্ত লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর মনে সঞ্চয়ের 
' ভাব জাগান দরকার আর দরকার 
গমন একটি উপযুক্ত সংস্থা ঘা সহর ও 
লী অঞ্চলে সঞ্চয় বৃদ্ধির ভন চেষ্টা 
করবে । গণতাস্ত্িক পদ্ধতিতে পরিকল্পনা 
রুটনার অর্থই হল অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
বিভিন্ন পর্যায়ে জনসাধারণের পূর্ণ 
. সহযোগিতা ও . সক্ৰিয় অংশ গ্রহণ । 
বদি জনসাধারণ সত্য সত্য উপলব্ধি 
ফিরতে পারে যে. পরিকল্পনা তাদেরই 
জন্ভঃ তাদের 'চিরকালের কল্যাণের 
Mh. 


RS এ 


শ্রীমণ নারাধণ 

(পরিকল্পনা কমিশনের সদ্য ) 
জন্য তারাই এ পরিকল্পনা রচনঃ 
করেছে, বাস্তবে ' তাকে বুপায়িত 
করেছে তাহলে তাদের প্রয়োজনীয় 
গতিতে পরিচালনা করা সম্ভব হবে |] 
পরিকল্পনা রূপায়ণে জনসাধারণকে 
নিয়োগ করতে না পারলে সরকার 
যতই বিচক্ষণ.হোন না কেন এ উদ্দেশ্য 
সাধন করা তীরের পক্ষে কোনদিনই 
সম্ভব হবে না। 

দেশের উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা 
রচনা করতে গিয়ে আমাদের জন- 
সাধারণের স্থানীয় প্রতিষ্ঠানকে মুল 
কেন্দ্র করতে হুবে--পলী ঞ্চলেঅ তা 
হবে পঞ্চায়েং ও সমবায় এবং 
সহরাঞ্চলে মিউনিসিপ্যালিটি। 
আমাদের স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির 
ভিত্তি মাটির উপর দৃঢ় ভাবে গ্রথিত 
হলেই দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় 
চিরস্থায়ী স্বফল লাভ কর! সম্ভব হবে । 
সেজন্ত জনসাধারণের.এই মূল প্রতি- 
ষ্ানগুলিকে ঠিকমত গড়ে তোলার- জন্ত 
আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করা 
অত্যাবস্তাক। ভিত্তি দুর্বল , হলে 
গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিকল্পনা রচনা' 
করে সন্তোষজনক ফল পাওয়া খুবই 
কঠিন হবে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে 
পরিকল্পনা রচনা করতে হলে একটা 
কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা রচনা করলে 


‘চলবে না, স্থানীয় সমাজ যাতে 


নিজেদের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা রচনা 
করতে উদ্ভৌগী হয়, ম্বাবলম্বনের 
ভিত্তিতে এগিয়ে যেতে পারে তারই 
ব্যবস্থা করতে হবে। বর্তমান পরি- 
স্থিতিতে পরিকল্পনা রচনা করতে হলে 


যথেষ্ট কেন্দ্রীকরণ 'প্রয়োজন। কিন্তু 


বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কার্য্যস্রচী]| রূপা- 
যণের জন্য ক্ষমতার বিকেন্ত্রীকরণ 
অত্যাবশ্যক । জনসাধারণের শ্থানীয় 


প্রতিষ্ঠানকে নিজ দায়িত্ব ঠিকমত 


পালনে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে 
পারলেই তা সম্ভব হবে। 

বর্তমান হিসাব অনুসারে আগামী 
ছু'বছরে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগণ 
১৭৫৪ কোটি টাকা দিতে পারবেন 
বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু পরিকল্পনার 
মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৪৫০০ কোটি 
টাকায় পৌছোতে হলে আগামী ছু 
বন্ধরে খরচ করতে হবে ২০৩৪ কোটি 
টাক।। অর্থাৎ ঘাটতি থাকবে ২৮০ 
কোটি টাকা । কেন্দ্রীয় সরকারের 
ঘাটতির পরিমাণ ১৯৮ কোটি টাকা 
আর বাক্য সরকারের ৮২ কোটি 
টাকা। এই ঘাটতি মিটাতে হলে 


আরও কর ধার্য্য করতে হবে। জন- 


সাধারণের কাছ থেকে আরও বেশী : 


গণ নিতে হবে। তাছাড়া অন্ত কোন 
উপায় নেই। * 


কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার কর্তৃক 


' নৃতন কর ধার্য ছাভাও দেশে বিভিন্ন 


কর সংগ্রহের যে ব্যবস্থা আছে তাকে 
রঙ ্ 


দর্পণ 


রিকরনাকানের শেষ দু'বছর 


শক্তিশালী করা অত্যাবন্তক-। কর 
ফাকি সম্বন্ধে মত ভেদ ' থাকলেও 
এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, 
যথেষ্ট পরিমাণে কর ফাঁকি দেওয়া 
হয় । তাই আমাদের রাজস্ব বুদ্ধি 
করার জন্ত এই ফাঁকির পথগুলি বন্ধ 
করা অত্যাবশ্তক | অর্থ মন্ত্রণালয় 
কেন্দ্রীয় সরকারের প্রত্যক্ষ কর, ফাকি 
দেওযা সম্ভব কিনা সে বিষয়ে অমু- 
সন্ধানের ভন্ত ত্যাগী কমিটি গঠন 
করেছেন। আমরা আশা -করি 
এই কমিটি তাদের রিপোর্ট খুব তাডা- 


. তাড়ি পেশ করবেন যাতে আগামী 


ছবন্ছরে তাদের সুপারিশ অনুসারে 
কাজ করে আমরা সুফল পেতে পারি। 
রাজ্য সরকারগণও তাদের কর গ্রহণ 
ব্যবস্থা শক্তিশালী করার উদ্দেশ্তে 
অমুরপ কমিটি গঠন করলে ফল ভালই 
হবে। কর দাতাকে অনাবস্তক 
পীড়ন করা হবে না। কিন্তু কর 
ফাকি রোধের জন্য রাজ্য সরকার- 
গণকে কঠোরতর ব্যবস্থা অবলম্বন 
করতে হবে। বারা ঠিকমত কর 
দেন না তাদের কঠোরতর শান্তি 
দিতে হবে। | 

অতিরিক্ত কর ধাধ্য এবং কর 





গ্রহণ ব্যবস্থার *উন্নতি, করে রাজস্ব বুদ্ধি 
ছাডাও আগামী ছু বছরে পল্লী অঞ্চলে 
সংগঠনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের 
পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে৷ পঞ্চায়েত 
সমবায় এবং মিউনিসিপ্যালিটির মত 
স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলি জনসাধারণের 
সঞ্চষ সংগ্রহে এক বিশিষ্ট ভূমিকা 
গ্রহণ করতে পারে। তাছাডা পল্লী 
অঞ্চলে বীমা আদ্দোলন চাঁলীবার 
‘বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে । রাজস্থানের 
পল্লী অঞ্চলে বীমা করাব দিকে, যে 
আগ্রহ লক্ষ্য করা- গিয়েছে তাতে 
উৎসাহিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে? 
জনসাধারণের কাছে ঠিকমত আবেদন 
জানালে তাতে যে তারা সাড! দিবেন 
সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ । এ 


' গুরুত্বপূর্ণ কাজে বেসরকারী সংস্থান- 


গুলি এমন কি রাজনৈতিক দলগুলি- 
কেও একটি বিশিষ্ট ভূমিক! অবস্থাই 
গ্রহণ করতে হবে। সরকারী কার্য্য- 
পদ্ধতিও আরও সরল করতে হবে। 
যাতে দ্রুত কান্ত হয় সেদিকে দৃষ্টি 
দিতে হবে। | 
আমাদের কৃষি ও শিমোৎপাদন 
উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে পারলেই 
অতিরিক্ত কর ধার্যা এবংঠ:জনসাধা- 
রণের কাছ থেকে খণ গ্রহণের ফল 
ভাল হবে| আগামী ছু বছরে খান্তের 
দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্ত 
আমাদের দৃঢ়সক্বল্প হতে হবে। 
তৃতীয় পরিকল্পনার গোড়ার দিকে 
বিদেশ থেকে খাস্তশস্ত আমদানি 


টু | 
করতে ন! হয়। সৌভাগ্যবশর্তঃ এ 
বছর ফসল ভালই হয়েছে। প্রকৃতি 
দেবী যদি আমাদের প্রতি বিরূপ না 


হন তাহলে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষা-. . 


শেষি” থান্তে স্বয়ংস-্পূর্ণতা অর্জন 
আমাদের পক্ষে কঠিন হবে না। * 
এজন্ত সরকারী ও বেসরকারী 
পর্যায়ে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। 
বিশেষ করে ভাল বীজ, স্থানীয় সার, 
ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা, এবং উন্নত: 
পদ্ধতিতে চাষাবাদ করার দিকে 
বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। সমষ্টি উন্নয়ন 


“আন্দোলনে কৃষি উৎপাদন বুদ্ধিকে . 


অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে । আমাদের 

লক্ষ লক্ষ দেশবাশীকে যাঁটু "এ কাজে 

উদ্ব ঞ্ধ করা যায় তাহলে সস্তোষজ্রনক 

ফল নিশ্চয়ই পাওয়া যারেশ শিল্পোৎ- 

পাদন বৃদ্ধি বিশেষ করে ক্ষুদ্রায়তন, 

কুটির ও পল্লী শিল্পের উন্নয়নও 

অত্যাবশ্যক । আমরা যদি. আগামী ” 
ছু বছরে সারা দেশে সমুবায়ের 

ভিত্তিতে খামার আর ক্ষুত্্. কারখানা 

গড়ে তুলতে পারি তাহলে তৃতীয় 

পরিকল্পনা রচনা এবং তা সাফল্যের * 
সঙ্গে রপায়ণ করা আমাদের পক্ষে 

আদৌ কঠিন হবে না। 


আগামী ঢু বছর?তাই খুবই গুরুত্ব- 


'পুর্ণ। তৃতীয় পঞ্চবার্ধিকী পরিকল্পনা 
সম্বন্ধে চিন্তা করতে সুরু করেছি বলে " 


এ ছু বছরের দায়িত্ব পালনে অবহেলা 
কর! কোনমতেই চলবে না। 





** বিশেষজ্ঞগশ_ যেমন, 


*. দর্পন 


1 


শক্লবার, ৩রা এপ্রিল, ১৯৫৯ 





২ গত ২১শে মার্চ, বঙ্গ সংস্কৃতি 
সম্মেলনের ' মণ্ডপে রাংলা সাহিত্য 
আলোচনার এক অধিবেশন অনুষ্ঠিত 
হয়ে গিয়েছে । সুর্বসাধারপের উপস্থিতি 
সেখানে অবারিত ছিল। উপস্থিত 
শ্রোতা ধারা ছিলেন, তাঁরা সকলেই 
নির্বোধ’ সাহিত্য পাঠক কিনা বলতে 
পারি ন।, ত্ববেউৎসাহী সাহিত্যান্থরাগী 
শ্রোতা_এ কথা বললে বোধকরি 
অসত্য বলা হবে না। তারা 
সাহিত্যান্থরাগী! আধুনিক সাহিত্য 
এবং তার, গতিপথের একটা চিত্র 
সেঁদিন, 'সেই সভায় তারা দেখতে 
গিয়েছিলেন, ' কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় 
'নিতান্ত হতাশার মনস্তাপ নিয়েই 
সভাস্তে তাদের বাড়ী ফিরতে হয়েছে। 

সাহিত্য-বক্তাদের স্থল সাহিত্য- 
গন্ধহীন আলোচনা এবং সন্মেলনের 
কতরণদের বক্তা নির্বাচনের অক্ষমতা 
,সেদ্দিনকার সমস্ত শ্রোতার বুদ্ধিকে 
শুধুমাত্র আঘাতই করেনি, অপমানও 
করেছে। বিনয় ঘোষ, বিষ্ণু দে, 
গোপাল হালদার, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রমুখ মনন্বীগণ এ আলোচনা সভায় 
অনুপস্থিত ছিলেন। আধুনিক নাট্য- 
ডাঃ সাধন 
ভট্টাচার্য, পন্থজ দত্ত, শল্ত, মিত্র, তুলসী 


" লাহিড়ী প্রমুখ ধার! আছেন, তারাও ' 
ৰব এ অলোচন! সভার আহত হননি। 


‘আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল “গত 
পাঁচ বছরের বাংলা সাহিত্য*। কিন্ত 
বক্তাঁদের বক্তব্যে, “গত ও. বছরের" 
তে দুরের করা, “বাংলা সাহিত্য’ 
নামক পদার্থটিরও কোন যথার্থ সন্ধান 
পাওয়া যায়নি । সেদিনকার আলোচনা 
সভা এই কথাই, প্রমাণিত করেছে, 
প্রবন্ধ, গবেষণামূলক রচনা, নাটক 


সাহিত্যিক বনাম সাহিত্য-গাঠক 


সমর রায়, 


এবং সাংবাদিকধর্মী ' রচন! সাহিত্য 


নয় । 


* অবশ্য সমগ্র পূর্ববঙ্জকে বাদ দিয়ে 
একটি ক্ষুদ্র ভূখগ্ডকে আমরা যখন 
বাংল দেশ বলে মেনে নিতে পেরেছি, 
তখন একমাত্র গল্প-কবিতাকে নিয়েই 


এবং সাহিত্যের বাকি বিভাগগুলিকে . 


বাদ দিয়ে বাংলা সাহিত্য ব'লে মেনে 
নিতে বাধা আমাদেরঃকোথায়? 


সমকালীন সাহিত্যে স্ষ্টিধর্মী 
রচনার সাক্ষাৎ না$মিললেও সাহিত্যের 
প্রাণচাঞ্চল্য আজ অক্ষুণ্ন একথা অবস্ত- 
স্বীকার্য। নানা ধরণের রচনায় নান! 
চিন্তার স্রোত এসে আজ মিলেছে? 
সুবিস্তৃত চিন্তাধারা বাংলা সাহিত্যের 
ষে খাতে আজ, বয়ে চলেছে সে 
খাতটির নাম সংবাদপত্র । 

সংবাদ আজ সাহিত্য হতে 
পেরেছে সাহিত্যিকের সাংবাদিকতায় । 
সাহিত্য আলোচন! সভায়, অধুনা 
সবিশেষ উল্লেখযোগ্য এই সাহিত্য 
শাখা-বিশেষটির থাযোগ্য আলোচনা 


হওয়া উচিত ছিল। বিশেষতঃ, গত. 


পাঁচ বছরের বাংলা সাহিত্য যখন 
আলোচ্য বিষয় ছিল। 

আলোচনার নামে প্রথমেই যে 
বক্ত,তা পর্ব সুরু হলো তার সারমর্ম 
এই-_ আজকের সাহিত্য অধঃপতিত । 
এবং তার জন্ত দায়ী “নির্বোধ পাঠক 
সম্প্রদায় । 


প্রথম বক্তার অভিযোগ একটি 
জনপ্রিয় গ্রন্থকে কেন্দ্র করে উঠেছিল | 
এখানে জিজ্ঞাস্ত, এ একখানি গ্রস্থই 
কি একালের আলোচনার বিষয় হতে 
পারে? আর খুঁ গ্রন্থটির জনপ্রিয়তার 
মূলে কি কেবল “নির্বোধ পাটক 








বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার পাণ্ডুলিপি; 


" লেনিনগ্রাদ পাইলিক লাইব্রেরির 
ভাগারে সুরক্ষিত সংস্কৃত, হিন্দী ও 
অনতান্ত ভারতীয় ভাষার তিনশত 
প্রাচীন পাগুলিপির বিবরপনূলক 
তালিকা প্রণয়নের কাজে সোবিয়েৎ 
ভারত-তত্ববিদীর! হাত দিয়াছেন । 

প্রখ্যাত রুশ ভারত-তরবিদ্‌ ইভান 
মিনীয়েফের ( ১৮৪০-১৮৪০) ভারত 
ও ব্ৰহ্মদেশ সফরকালে তৎসংকলিত 
পুগুলিপিগুলির (পঞ্চদশ হইতে 
উনবিংশ শতক পৰ্যন্ত ) বিবরণ এই 
আরবী কাজের মুখ্য 'অংশ। এই 

সংগ্রহের মধ্যে আছে বঙ্গ ভাষা ও 
পালি ভাষায় তালপাঁতার উপরে লেখ! 
প্রায় €১ খানি ছল্রাপ্য মুলপাঠ। 
তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য পালি ভাষার 
ব্যাকরপ সম্পর্কে গবেষণামূলক নিবন্ধ 
সিংহলের স্থ'তিহাস সম্পর্কে প্রবন্ধ, 


ক 
॥ 


ভারতীয় বৌদ্ধদের টীকাভাষ্যসম্বলিত 
ধর্মগ্র্ণের অংশ বিশেষ প্রভৃতি । 
রুশ-ভারত সাংস্কৃতিক সম্পর্কের 
গবেষকরা সংস্কৃত ও হিন্দী পাওুলিপি- 
গুলি সম্পর্কে অত্যন্ত আগ্রহশীল। 
সোবিয়েৎ বিশেষজ্ঞদের অভিমতে এই 
সব পাগুলিপি ভারতীয় বণিকদের 
দ্বারা লিখিত হইয়াছিল রুশ ভাষায়। 


“এই ভারতীয় বণিকরা সপ্তদশ শতকের 


প্রথম ভাগ হইতে উনবিংশ শতকের 
কাছাকাছি পৰ্যন্ত প্রায়’ ২০০ বছর 
আম্মাথানে (ভলুগ! মোহনায়) বসবাস্‌ 
করেন। এই পাঙুলিপিগুলির একটা 
অংশ হইতেছে ভারতের সুপাচীন 
'পুরাণগুলির বন্ধ কাহিনী ও কিংবদস্তীর 
কাব্যরপ। বাকি পাগুলিপিগুলি 
দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির 
ভারতীয় রচনাবলীর উদ্ধৃত অংশ | 


আরো 


1 


সম্প্রদায়’? 'স্বার্থাধেষী প্রকাশন 
প্রতিষ্ঠানের সাহিত্যিক কত এবং 
সাহিত্য পত্রিকার বন্ধুপ্রেষিক 
সমালোঁচক-_তাঁদের দায়িত্ব তো 
বেশী। তারাই এক্ষেত্রে 
সর্বাধিক দায়ী। প্রকাশক ও সমা- 
লোচককে কটাক্ষে দায়ী করেছেন 
বক্তা । বক্তার কটুক্তিতে প্রাধান্ত 
পাওয়া উচিত ছিল প্রকাশক ও সমা- 
লোচকের। কিন্তু প্রতিবাদে অক্ষম 
পাঠক সম্প্রদায়কেই কেবল অশোভন 
তিরস্কার করা হয়েছে সেদিন । 


এই বক্তাকে আমরা বিদগ্ধ ও 
চিন্তাশীল বলে জ্রানি। কিন্তু 
সেদিনকার শ্রোতারা যদি তার 
সম্পর্কে এই ধারণা নিয়ে ফেরে যে," 
তাঁর বক্তব্যে যতখানি ছিল সমকালীন 
বাংল! সাহিত্য সম্বন্ধে পল্পবগ্রাহী জ্ঞান, 
ষতথানি ছিল বাঙালী পাঠক 
সম্প্রদায়কে নির্বোধ মনে করবার 
ছুঃসাহস, ঠিক ততখানিই ছিল 
উগ্র পঞ্ডিতিয়ানায় প্রচ্ছন্ন অহস্কার তবে 
কি তারা খুব অন্তায় করবে ? 

এই উন্নাসিক বক্তা আলোচনার 
সমস্ত ‘মুড’ নষ্ট করে দিয়েছেন সেদিন। 

তার পরে অন্ান্ত যারা বললেন, 
তাঁরা চিন্তাযোগ্য আলোচনা কেউই 
করেন নি! স্কুল-কলেজের ছাত্র- 
ছাত্রীরা মাষ্টার মহাশয়ের কাছে যে 
ধরণের ' আলোচনা শোনে-_উক্ত 
সভায় আলোচনাও অনেকটা সেই 
ঢঙেই চলেছিল। বক্তাদের ভাষণে 
কোন বক্তব্য ছিল না। তাদের 
উক্তির উৎস ছিল মন্তিষ্ক নয়, জিহ্বা! 

ছ-একজনর মুখে সাম্প্রতিক 
উল্লেখযোগ্য সাহিত্য-সৃষ্টি হিসাবে 


ইম্পাতের সাক্ষর” এবং “সাহেব বিবি. 


গোলামে'র নাম শোনা গেপ। কিন্তু 
সমকালীন সার্থক সাহিত্যকৃতি হিসেবে 
অভিনন্দনযোগ্য একখানি গ্রন্থের 
নাম সেদিনকার বক্তাদের আলোচনায় 
অন্ুচ্চারিত থেকে গিয়েছে। গ্রন্থখানি 


"অবশ্য গল্প-উপস্ভান নম্ব একখানি 


আত্মজীবনী । পরিমল গোস্বামীর 
শ্থৃতি চিত্রণ' ৷ যাঁই হোক, আলো- 
চন! সভায় যে জিনিষটি শ্রোতারা 
সেদিন খুবই উপভোগ করেছেন 
সে জিনিষটি হলো সভাপতি মহাশয়ের 
পরিহাস গ্গিগ্ধ উক্তিগুলি। এক একটি 
গুক্রুপাক বক্তৃতার পর সভাপতি 
মহাশয়ের সরস* মন্তব্যগুলি উনিশ 
শতকের মজলিশ সাহিত্যিক আব- 
হাওয়ার গন্ধ নিয়ে আসছিল । - 
একজনু সাধারণ শ্রোতার দৃষ্টিভঙ্গী 
নিয়ে সেদিনকার সাহিত্য সভার 


আলোচনা করলাম আমি। কারণ, 
আমি নিজে সাহিত্যিক নই। তাই 
এ রচনায় দোষক্রটি যদি কিছু “থেকে 
থাকে, তবে, তা অসাঁহত্যিক জনিত 
বলেই ক্ষমার্হ ৷ ; 


প্রতিকারের উপায় « 


(৬ পৃষ্ঠার পর) ' চি 


ঙ 

কিন্তু এ করেই নিষ্কৃতি নেই। 
এক ইস্কুলের পাঠ্যতালিকায় ইংরেজি 
বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্য ছাড়া অষ্টম 
মানের জন্ত আরো কুড়িথানা বইয়ের 
নাম রয়েছে । সধ্রম মানের এরূপ 
পুস্তকের সংখ্যা কুড়ির চেয়েও বেশি, 
ষ্ঠ মানে কুড়ি। এসব বইয়ের 
মধ্যে ইংরেজি, ,বাংলা ও সংস্কৃত 
ব্যাকরণ রচনা, অনুবাদ প্রভৃতির বইই 
বেশি। তাতে কি বস্তু থাকে তা 
রচনা-মুকুল থেকে দেখানো হয়েছে ৷. 
সরকার কি এসব বই প্রকাশের 
দায়িত্ব নেবেন? যদি নেন তাহলে 
অভিভ্ঞভাবকদের পয়সা বাচবে আর 
শিক্ষাও একটা পরিচ্ছন্ন ধারায় 


'স্থনি্দিষ্ট পথে চলবে। কিন্ত এতটা 


আশা ছুরাশা বলে মনে হয়। 


শিক্ষা অধিকার ও মধ্যশিক্ষ] 
পর্যৎ ষদি রাশ একটু শক্ত করে টেনে 
ধরেন গাহলে আশু ফল পাওয়া 
যেতে পারে৷ যাদের বইতে উল্লেখ- 
যোগ্য ভূল থাকবে তাদের "কুল 
ফাইনাল পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত 
করা হবে না, এরূপ নিয়ম থাক! 
দরকার'। পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের 
ভার একমাত্র প্রধান শিক্ষকের উপর 
না রেখে বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলীর 
হাতে দেওয়া উচিত । যিনি যে 
বিষয়ের প্রধান শিক্ষক তিনি সে 
বিষয়ের বই পরীক্ষা করে তার 
সুপারিশ প্রধান শিক্ষকের নিকট 
লিখিতভাবে দাখিল করবেন । সকল 
বিষয়ের স্থুপারিশ পাবার পর প্রধান 
শিক্ষক শিক্ষকদেব সভায় আলোচনা 
করে বই সমন্ধে শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করবেন । অঞ্জুরীপ্রাপ্ত ইস্কুলে 
অননুমোদিত বই পাঠা করতে পারবে 
না, শেষ নিয়মটি এখনো 
আছে কিন্ত তা মানা হয় না। 
পর্ধতের নির্ধারিত বইর বাইরে কোনো 
বই পাঠ্য কর! চলবে না। ষষ্ঠ মানের 
জন্ত পর্যৎ অতি সুন্দর সংস্কৃত পাঠা- 
ক্রম রচনা করেছেন । কয়েকটি 
শব ও ধাতুরূপ আছে পাঠ্যমালার 
পরিশিষ্টে। বইতে সে কয়টি শব্দ 
ও ধাতু ব্যবহার করে ছোটে! ছোটো 
বাক্য রচনা করা হযেছে । এরূপ 
সংস্কৃত পাঠে ছেলেদের আনন্দ হওয়া 
উচিত। ছোটো ছোটো বাক্য তারা 
প্রত্যহ ব্যবহার করতে পারে। 
কিন্তু পর্যতের এই নব প্রচেষ্টা 
বার্থ করে দিয়েছেন হেড 
স্যারেরা। তারা আবার সেই 
উপক্রমণিকা, অনুক্ৰমণিকা, Golden 
Book of Sanskrit Grammar 
প্রভৃতি পাঠ্য করে তাদের উপরই 
জোর দেন বেশি। পর্যৎ চেয়ে 
‘ছিলেন নতুন পথে চল্ত্বে কিন্তু ইস্কুল 


সেই সেকেলে খাত “ছেড়ে উঠতে 


পার্লে না। নীরস অর্থহীন শবারূপ 
ও ধাতুরূপ মুখস্থ ক'রে ক'রে ছেলেদের 


bd LY 


a 
বিরাগ জন্মে যায় সংস্কতের উপর 
আর অভিভাবকদের 'হয় অযথা 
অর্থব্যয় ! উপকৃত হন সে সব লেখক 
যারা পুরানো জিনিস নতুন নামে 
চালিয়ে অথোপার্জনের চেষ্টা করেন। 
পর্ষৎ পাঠ্যতালিকা পরীক্ষা করে 
নিয়মভঙ্গকারীদের দুওবিধান করতে 
পারেন । মাগ্‌গি ,ভাতা বন্ধ করে 
দেবার ক্ষমতা সরকারের হাতে 
রয়েছে । 

পর্বতের অনুমোদিত বই ভ্রমসংকুল 
ও আপত্তিকর হয় কেন? »ইর 
যারা বিচার করেন তারা J 
শিক্ষক | শিক্ষকের বই সম্বন্ধে 
বিচারক শিক্ষকের মনোবৃত্তি কিরূপ 
তার পরিচয় পাওয়া যাব একজন 
বই লেখক প্রধান শিক্ষকের বইর 
মুখবন্ধ থেকে । তিনি অনেক কিছু 
আজে-বাজে কথা বলার পর আসল 
কথাটি লিখেছেনঃ . “The fact, 


‘however, reftnains for the 


consideration of brother 
that this isa 
School Master's book.’ এই 
আবেদন জানিয়ে তিনি মুখবন্ধ শে 
করার ফলে তার সব দোষ চাপ 
পড়ে গেছে। তিনি অনুবাদ কর্তে 
গিয়ে পাঞ্জাবীকে বলেছেন আমাদের 
কাছে অন্ত প্রদেশ 
other lands ও-পাড়া adjoin 
ing neighbourhood. ka 
অমুবাদের মধ্যে এক্সপ অনেক কিছু 
ছড়িয়ে আছে। থাকলে কি হবে 
This is a School Master’: 
১০০, এই দাবীতে অভিভাবকে' 
পকেট থেকে সাড়ে তিন টাক 
নিয়ে তাকে দিতে হয়েছে । ভি 
শিক্ষক আন্দোলনের বড় সমর্থক 
পর্যতেরও সভ্য ছিলেন। এদেঃ 
মতে৷ বিচারকের হাতে পড়ে 
ভূগোলিক!, Beginner's Englis! 
Grammar প্রভৃতি বই উতরিং 
গিয়েছে। বহর গুণের জন্তু. * নয় 
“This is a School Master’ 
8০০, এই দাবীতে। হক্কল মাষ্টার 
দের, বিশেষ ক'রে যাদের নিজেদে 
বই আছে, তাদের পাঠ্য পুস্তকে 
বিচারক হতে দেওয়া উচিত নয় 


দেশে অধ্যাপক অথবা অন্ত যোগ 
লোকের অভাব নেই। 


২০শে ফেবয়ারীর দর্পণে শ্রীরবী। 
সেন পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে তদত্তের দাহ 
করেছেন । সরকারের এ বিষয়ে তদ 
করা উচিত এবং .তাহলে পুস্ত, 
রচনা, তার অঙ্ছমোদন ও স্কুলে পাং 
হওয়া সম্পর্কে অনেক রূহস্ত উদ্ঘাটি 
হবে। 


রবীনবাবুর অপর প্রস্তাবটি বিশে 
কার্যকরী হবে বলে মনে হয় 
যাদের অর্থে বিস্তালয় চলে, যাদে 
বিশেষ স্বার্থ স্কুলের ভাল-মন্দর সহি 
জড়িত তাদের সংঘবদ্ধ হয়ে”.ইস্কুলে 
অনাচার দূর করবার জন্ত শোভাযাও 
ক'রে না হোক্‌ পত্রিকায় ও প্লাটফরহ 

প্রতিবাদের ধ্বনি তুণ্ৃতে হবে। 
bY 
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প্রতিযোগিতায় বাংল। দলের 


বাঙালীর গৌৱৰ কোথায়? 
বাংলার 'স্থনাম কলক্কিত করছে 


(দর্পণের ক্রীড়া পর্যবেক্ষক ) 


ক বছর তিনেক পর বাংলা দল আবার জাতশগ্ন ফুটবল প্রতিযোগিতায় 
শীর্ষস্থান পেয্েছে। জাতীয় ফুটবল বা সম্তোষ স্মৃতি ট্রীফর খেলায় 
বাংলার ভূমিকা গোঁরবমণ্ডিত, কমপক্ষে নবার এই প্রতিযোগিতা জিতে 
দা হিসাবে বাংলা মে এতহ্য গড়ে তুলেছে.তা চ্মরণীয়। 

সর্বভারতের পুরোছাগে থেকে যাঁরা জাজ দূর্লভ সম্মান অর্জন 


প্রতিনিবিগোষ্ঠীর নৈপ্্‌ণ্য অকুষ্ঠ 


1 আভিনন্দনযোগ্য। দলের সাফল্যে বাংলার ফুটবল অনুরাগণীদের অনেকেই 
= খ্ুদণ কিন্তু তবৰ5ও কোথায় যেন একটা চাপা অস্বন্তির ভাব থেকে যাচ্ছে! 


₹ কোম্‌ ‘বাংলা’ জিতেছে এবার 
সন্তোষ উফি? জাতীয় *ফুটবল 
চ্যাম্পিয়ন বাংলা দলের গঠন বিস্তাসের 
দিকে খোলাঘৃষ্টি হানলেই “বাংলা'র 
মুল চেহারাটা ধরা পড়বে । ফাইনালে 
সেনাদলকে হারিয়ে যে বাংলাদল 
'সত্তোষ ট্রফি পেলো তার মূল শক্তি 
মুখাপেক্ষী হয়েছিল আটজন অবাঙালী 
- আর চারজন বাঙালী খেলোয়াড়ের । 
বাংলা দলেই আজ ' খাঁটি বাঙালীরা 
সংখ্যা লঘিষ্, অস্তিত্ব তাঁদের নাম- 
মাত্র। বাস্তব অবস্থা এই ৷ তাই 
উল্লাসের পাশাপাশি অস্বস্তিও দেখা, 
_ দিয়েছে অতি সঙ্গত কারণেই। 
ংলা দেশ সারা ভারতকে 
ফুটবলে দীক্ষা দিয়েছে । এই অঞ্চলের 
তরুণেরাই একদা দিকপাল খেলোয়াড় 
হিসেবে স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্ত 
| আজ অবস্থার পরিবর্তনে ফুটবলে 
পথিকৃৎ ও অগ্রবর্তী বাংলার সুনাম, 
সম্মান অক্ষুণ্ন রাখতে আমাদেরই হতে 
হচ্ছে পরমুখাপেক্ষী । অনৃষ্টের সকরুণ 
পরিহাস যে বাংলা দলেই বাঙালীরা 
আজ অপাংক্তেয়, অচ্ছুৎ! 
জাতীয় প্রতিষোগিতার আর এক 
+ নাম আস্তঃরাজা ক্রাডায়ুষ্টান। সেই 
অনুষ্ঠানে নিজের ভূমিকাকে সামলে 
রাখতে বাংলা হয়েছে সারা ভারতের 
,স্রণাপন । সারা ভারত বাংলাকে 
ট্রফি উপহার দিয়েছে সন্দেহ নেই 
৯ কিন্তু ' মর্যাদা দিতে পারেনি। 
# আইনের দিক থেকে এই দলকে 
৷ ‘বাংলা’ বলে অভিহিত করতে কোনো 
অসুবিধে নেই সত্যি কিন্ত নীতির দিক 
থেজ্ক দলটির গায়ে সর্বভারতীয় ছাপ 
পড়লে কেই বা আপত্তি তুলবে? 
কাপ, শীল্ড, মেডেল পাবার মোহে 
১ বাংলার ক্রীড়াঁজগতের মানসলোকে 
যে অধঃপতন ঘটে গিয়েছে অবাঙীলী- 
দের দাক্ষিণ্য ভিক্ষার নিদর্শনেই তার 
“স্পষ্ট প্রমাণ । অস্বীকার করার মতো 
, যুক্তি কই যে বলবো খেলাধুলার ক্ষেত্রে 
মনের দিক থেকে আজ আমরা নিন্স্ব, 
af দেউলীয়! নই? আন্তঃরাজ্য ফুটবলে 
সাফলেটর আড়াল দিয়েও মনের 
-সামগ্রিক শূন্ততা ভরিয়ে. তোলা যাবে 
না। এই বাংলা,দলের পক্ষে সন্তোষ 
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স্থৃতি ফি পাওয়ার নজীরে নিছকই 
এক পরিহাসের সৃষ্ট হয়েছে । . 
বাংলার ক্রীড়ামোদী জনসাধারণকে 
এই পরিহাস হজম করতে বাধ্য 
করিয়েছে আমাদেরই বড় আদরের 
ইষ্টবেঙ্ল আর মোহনবাগান দল । 
মহামেডান স্পোর্টিং অথবা রাল্পস্থানের 
ভূমিকাও সামান্ত নয় কিন্তু তাদের 
কথা বাদ দিলাম। কারণ মহামেভান 
স্পোর্টিং ও রাজস্থানের সঙ্গে কোনো- 
দিনই বাংলাদেশের নাভীর সম্পর্ক গড়ে 
ওঠেনি | নাড়ীর সম্পর্ক ছিল এবং 
আজও আছে ওই ইষ্টবেঙ্ল ও 


মোহনবাগানের সঙ্গে কিন্তু তারাই 
হেনেছে চরম আঘাত। 


কলকাতার ফুটবল লীগ অথবা 
শীল্ড জেতার একমাত্র সংকল্প ধর্মজ্ঞান 
করে ইষ্টবেজল ও মোহনবাগান 
বাংলার বাইরে থেকে নিত্য নিয়মিত 
খেলোয়াড় আনিয়ে নিজেদের দলের 
শক্তি বাডাতে চেয়েছে! তাতে 
দলগত শক্তি হয়তো বেড়েছে, লীগ- 
গীল্ড জয়ের পণ সুগম অবশ্যই হয়েছে 
কিন্তু অবিবেচনাপ্রস্থত এই নীতি 
অমুসরণের ফলে বাঙালী তরুণদের 
তথা বাংল! দেশের স্বার্থ রক্ষা করা 
সম্ভবপর হর়নি। 

ইষ্টবেজপ আর মোহনবাগানের 
চক্রান্তে গোপন অর্থ প্রাপ্তির চুক্তিতে 
বাইরে থেকে আসা অসংখ্য খেলোয়াড় 
খাটি বাঙালী খেলোয়াডদের আসর 
থেকে সরিয়ে দিয়েছেন ।' তাদের 
দোষ দিই না, খেলাকে ধারা পেশা 
হিসেবে নিয়েছেন তাদের পক্ষে অর্থ 
নিয়ে অন্ঠত্র খেলতে আসাই 
স্বাভাবিক । অপরাধী তারাই ধারা 
প্রকাশ্যে অপেশাদারী খেলাধূলার 
পৃষ্ঠপোষক সোল গোপনে পেশাদারী 
কারবারে ভাগীদার হয়ে কাপ মেডেল 
জিততে উদ্রান্তের মতো ছুটছেন । 

বাংলাদেশ চিরদিনই মোহনবাগান 


ইষ্টবেল্গলকে নিয়ে নাচানাচি করেছে, 


আজও করছে। কিন্ত ছঃখের কথা 
এই যে, এই, দুটি ক্রীড়াসংস্থা সাম্প্র- 
তিককালে *বাঙালী খেলোয়াড়দের 
স্বার্থ উপেক্ষায় সাধ্যমতো স্বকরণীয় 
সম্পাদন করতে দ্বিধা করেনি । 


৬ ঙ 


পি 
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. সেদলে . বাঙালী 


জনতার সমর্থন, জন্সাধারণের অঙ্গু- 
রাগের প্রতি কৃতজ্ঞত। প্রকাশের একক 
অভিনব দৃষ্টান্ত । কাপ মেভেলের 
বাস্থিক চাকচিক্যে এরা বাংলাদেশের 
জনসাধারণকে ভুলিয়ে রেখেছে, ক্ষুদ্র: 
স্বার্থের প্রলেপ ঝুলিয়েছে বৃহত্তর ক্ষত 
নিরাময়ের ভ্রান্ত চেষ্টায়। . 
ছটি বৃহৎ সংস্থার মধ্যে মোহন- 

বাগান তবুও বাপদে আছে কারণ 

থেলোয়াড়েরা 

থাকেন সংখ্যায় বেশী। কিন্তু ইষ্ট- 

বেঙ্গলের বাঙালীত্ব শুধু আজ নামেই 

পর্যবসিত হয়ে আছে, আসলে 


ইষ্টবেদল অ-বাঙালী, অথব! প্রায় 
‘উইদাউট বেঙ্গলী'ণ ve 
১৯১১ সালে কলকাতার মাঠে 
দুৰ্ধৰ্ষ 'গোরাদুলকে হারিয়ে একদল 
বাঙালী ফুটবল খেলার তথা জাতীয় 
ইতিহাসে নতুন অধ্যায় রচনা 
করেছিলেন। সে অধ্যায় শঅরদ্ধাপুত 
চিত্তে বাঙালী যুগে যুগে শ্ররণ করে 
আসছে। কিন্ত বেদনার কথা এই 


যে সেই বাঙালীদলের উত্তরপুরুষেরাঁই * 


আঁজ পূর্বস্থরীদের গৌরবময় ভূমিক্লা 
চিন্তায় ও কর্মে উপেক্ষা করতে 
চাইছেন । ১৯৫৮ সালে ইষ্টার্ণ রেলের 
বাঙালী খেলোয়াডেরা কলকাতার 
ফুটবল থেলার ইতিহাসে কৃতিত্বের 
অল্নান স্বাক্ষর এঁকেছেন তবুও সে 
দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা পেতে বাংলার 
জনপ্রিয় দল ইষ্টবেঙ্গল-মোহনবাগান 
অস্বীকৃত ! | 
মোহনবাগান-ইষ্টবেদল চিরদিনই 
আমাদের মাথায় থাকুক কিন্ত তাঁদের 
চিন্তারাজ্যে বিপ্লবের বীজ অস্কুরিত 
থাকা চাই । বাঙালীর নয়নের নিধি 








তারা, প্রাণচালা ভালবাসা, দিয়ে 
বাঙালী তাদের কাছ থেকে কি 
প্রত্যাশা করেছে ? শুধু কি কাপ, শীল্, 
মেডেল? না, নির্বোধ বালথিল্য খ্রেবগু 
অবোধ বয়স্ক দলসমর্থরদের গণ্ডীর 
বাইরে একটা বৃহত্তর*জগত আছে 
ষে জগতের সুস্থ, চিন্তাশীল বাসিন্দাদের 

প্রত্যাশা একটু স্বত্্র। তীন্তা চান, 

বাঙালী বাঁচবে, “বাংলার সুনাম, 

এতিহ বজায় থাকবে, বৃহত্তর স্বার্থ 
পাবে প্রাধান্ত, বাঙালীর ভালবাসার _ 
প্রতিদানে মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গল 
সত্যিকারের মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবে। 
বাঙালীর পাওয়া এইটুকু । এই 
প্রত্যাশা পুরণে অঙ্গীকারবদ্ধ না থেকে 
আর কতোদিন , মোহনবাগান . 
মোহনবাগান আর ইষ্টবেল্গল ইউবেমু 
হয়ে থাকবে? কাপ মেডেল . নয়, 
বাংলা ও বাঙালীর স্বার্থ ও নামই যে 


বড়, এই কথাটাই সুস্থ চিত্তে উপল্ভি 
করার আবেদন জানাচ্ছি। আমার 
আবেদন মোহনবাগান-ইষ্টবেললের 
শুভবুদ্ধির দরবারে, যোগ্য প্রশ্ন তাদের 
বিবেকের 'সামনে। ah 








ক্রিকেটের আত্মার অবমাননা . 
ইডেন উদ্যানে হামলা £ খেলার মাঠের 


উচ্ছ অলত| দমনে বিবিধ প্রস্তাব . :. 


( দৰ্পণের প্রতিনিধি ) 


ক্রিকেট একটি খেলার নাম কিন্তু যাঁকছ; শোভন, ভদ্ল“রাঁচ ও ন্যায়- 
সম্মত ক্রিকেট শব্দটি তারই প্রতীক তাই ক্রিকেট শব্দটি প্রায় আভিষাঁনক 
অঞ্চেই খেলার মাঠের গণ্ডখ-ছাড়িয়ে জাবনের' সর্বক্ষেত্রে বৃহত্তর অর্থে 
ব্যবহার করা হয়! ক্রিকেটের এই অর্থ সারা বিশ্বলোকে, মারা ক্রিকেট 
থেলেনা তাদের কাছেও স্বীকৃত হয়ে আছে। 

আমাদের দেশেও এর ব্যতিক্রম ঘচোন। আগে সংজ্থ, ভগ, চিন্তাশীল 
ব্যন্তিমাত্রেই ক্রিকেটের প্রাদ্য দিতে কখনো সক্কুচিত ছিলেন না, আজও 
কুষ্ঠিত নন। কিন্তু যারা অবোধ ও অস:দ্থ, উচ্ছঙ্খল ও বেপরোয়া 


তাদের কথা স্বতল্ত্। তারা জানেনা 


ক্রিকেটের আভিধানিক অর্থ, বোঝেনা 


এই ক্লীড়ানজ্ঠানের মূলগত এীতিহ্যের মহান রূপ ৷ তাই সেদিন কলকাতার 


স্যপ্রাচখন এঁতিহ্যমশ্ডিত ক্রিকেটমাঠ 
তাদের শিক্ষা ও রূচিবোষে বাষোন। 
খেলা চলছিল সি এ বি লীগে 
মোহনবাগান ও এলবার্টের মধ্যে। 
তৃতীয় দিনে খেলার অবস্থা এলবার্টের 
অনুকূলে চলতে দেখে দল-বীধা এই 
দর্শকরা প্রথষে আম্পীয়ারদের রক্ত 
দেখতে ছুটলো,. পর্বে খেলার পিচ 
বা উইকেট খুঁড়ে দিয়ে স্টাম্পগুলিকে 
লোপাট করে দিলল। দৃশ্ঠতঃ এরা 
ছিল মোহনবাগানের সমর্থক | সম- 
থিত দলের কল্পিত পরাক্তষ এডাঁবার 
জন্তে তারা চেষেছিল খেলাটিকে পণ্ড 
করে দিতে। তাদের অভীষ্ট 
সে যাত্রায় সিদ্ধ হয়েছিল। খেলা পণ্ড 
হলো, মোহনবাগানকেও হারতে হলো 
ন!। কিন্ত ওই একটি ঘটনার নলগীরে 
কলকাতার ক্রিকেটগ্দর্শক সম্প্রদায়ের 
গায়ে কলঙ্কের ষে দাগ পডেছে তা 
বোধহয় কেধনোদিন মোষ বাবে না। 
ক্রিকেট খেলার দীর্ঘ ইতিহাসে 
এমন অপ্রীতিকর ঘটনা বিরত । সব 
দেশেখ ক্রিকেট অহুরাগী “ক্রিকেটের 
আদশেঁ অদ্ধাশীল । ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের 
ক্রিকেট মাঠে দল-সমর্থকেরা কখনো 





ইডেন উদ্যানকে কলঘঘিত করতে ' 


কখনো ক্ষোভ ও অসন্তোষের নোংরা 
নজীর সৃষ্টি করলেও তারাও উচ্ছৃঙ্খলতার 
এতো বড দৃষ্টান্ত খাডা করতে পারেনি 
যেমন করেছে এবার এই কলকাতার 
দল-সমর্থকেরা। ভার! উচ্চৃজ্ঘলতার 
খাড়া চালিয়ে স্তায় নীতি, শালীনতাঁকে 
হত্যা করে ক্রিকেটের শবদেছ তুলে 
নিয়েছে নিজেদের কাধে । 

হত্যাকারী শববাহক কারা? 
চিনতে কষ্ট হয় না তাদের । ফুটবল 
মাঠে, হকিমাঠে বড় বড় দলের জিৎ 
দেখতে যারা নিত্য জমায়েৎ হয় এরা 
তারাই। অনেক ঘটনার নায়ক সেজে, 
এরা খেলার মাঠের শাস্তি ভেঙেছে, 
খেলাধূলার আদর্শ থেকে সরে 
দাড়িয়েছে । * এরা শুধু মাঠেরই নয়, 
ট সমাজেরও সমস্তা । খুঁকত্ত সেই সমস্তা 
সয়াধানের সত্যিকারের পথ খোজা 
হয়নি। তাতে দুর্জনরা প্রশ্রয় পেয়েছে 
বলেই ফুটবল আর হকির মাঠের 


হামলা জোয়ারের জলের মতো উপচে. 


পড়ে ক্রিকেট মাঠের আবহাওয়ীকে 
নষ্ট করে দিচ্ছে। 


সমস্ত৷ সমাধানের উপায়“ কি?” 
উপায় অনেক আছে কিন্ত সেগুলি * 
সংশিষ্ট মহলের মনঃপুত হবে কিনা 
সন্দেহ ৷ মাঠে গোলমাল বাধে বড় 

৬ + 
দলের খ্র্থি নিয়ে ৷ যারা গোলমাল. 
বাধায় তাদের ওপর "বড বড সংস্থার 
প্রভাব অসামান্ত। সেই প্রন্থাব 
"খাটিয়ে বড় বড় ক্লাব কতৃপক্ষ যদি 
নিয়মিত উচ্ছৃঙ্খল আচরণকে ধিক্কার 
জানান অথবা উচ্ছৃঙ্খল দর্শকদের 
আত্মশ্ুদ্ির প্রয়াসে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে 
উপষাচক হয়ে নিজেরাই হার স্বীকার 
করে নেন তাহলে ঝামেলা মেটে। 
হারজিতের চেয়ে উুচ্ছজ্বলতা দমনের 
কাজ বড় কিনা*সেকথাটা বড় বড় 
ক্লাবকে ভেবে দেখতে হবে। বড় যারা " 
বড় কাজ করার দায়িত্ব তাদেরই উপর 
এসে যায়। হেরে গিয়েও ষদি আদর্শ 
দৃষ্টান্ত খাডা করা যায়, গকিশ্বৎ করা 
যায় খেলোয়াড়জনিত মপ্োভাব,তাতেই 
বা ক্ষতি কি? আঞ্চলিক" ক্রীড়া সংস্থা 
এবং পুলিশ শক্ত হাতে এই হামলা 
বন্ধ করতে পারে। হট্টগোঁল আর 
বিশৃঙ্খলার রাজত্বে ভালমানুষীর 
পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে অহিংসা ও নিক্তিয় 
নীতি গ্রহণ করা কোনো কাজেই কথা 
নয় | তাতে দুর্জনেরা স্পর্ধা পার়। 
আঞ্চলিক ক্রীড়া সংগা ও পুলিশের এই 
বন্ধ্যা নীতি অনুসরণের, . ফলে 
উচ্ছ আলতা অনেকদিন ধরেই উস্কানি 
পেয়ে আসছে। 
(শেষাংশ"১০ম পৃষ্ঠায় ) 
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* বাত্বৃন্দ ;) ৬০০৫ স্থানীয় 





৯০. " * দপশু শুক্রবার, ৩রা এাপ্রল, ১৪৫৯ - 
রি রিং ৃ ইংরেজীতে খেলাধূলা পর্যা-- সেতার ; ৮ কীর্তন; ৮-৩৪ সমরেশ 
ত্রাকাশবা ণ $ (করের লোচনা ; 3-২৫ বাস্তবৃন্দ 3" ৪-৩৪ চৌঁধুরী--রবীন্ত্রসঙ্গীত ) ৮-8৫ পারুল 
পন কান পর অধিল ভারতীয় কাধজম। বিশ্বাস--আধুনিক ৯-০ পত্তপতি 

৪ " রবিবার হে এপ্রিল থেকে শনিবার ১১ই এপ্রিল পযন্ত €খ) সবল ৭-১০ তৃপ্তি মুখো- দ্বাস_-শেতার ; ৯7৪৫ দীপ্তি মল 


" মিডিয়াম ওয়েভ ৪৪৭৮ মিঃ কে); 
০৩০০ মিঃ (ধ) শর্ট ওয়েভ কখনও 
৩১৪৮ মিঃ কখনও ৪১-৬১ মিঃ । 

সংবাদ (বাজল।)$ সকাল 

-৩০ ) দুপুর ১২-৪৫ ; রাত ৭-৩০ 3 
স্থানীয় সংবাদ ৭-৪৫1 

সংবাদ (ইংরেজি) সকাল 

৮ (খ), দুপুর ১৩০ খে); সন্ধ্যা ৬ 
(খ) ) রাত ৯৭ 

‘ক’ ও খে’ তে যখন একই কাঁধ- 


ক্রম তথন তা মাত্র ক'তে উল্লিখিত ' 


হয়েছে । প্রত্যহ সকাল ৬-৩০ এ 
ম্ৰঙ্গলিকী । 
রবিবার ৫ই এপ্রিল 

(ক) সকাল ৬-৩৫ সঙ্গীতাঞ্জলি ; 
৬-৫০ এ, কানন--খেয়াল $; ৭-১০ 
গৌরী মিত্র--রবীন্দ্রসঙ্গীত ১' ৭-৪৫ 
গৌরী মিত্রব-কীর্তন , ৮ রাধিকা" 
মোহন মৈত্র-_সরোদ ; ৮-৩০ গৌরী 
, মিত্র আধুনিক ; ৮-৪৫ এ কাশন-- 
চুরি) ৯ সঙ্গীত শিক্ষার আসর ) 
উ-৩০ শিশুমহল। দুপুর ১২-১৫ কলিং 
অল চিলড্রেন; ১ সুগম সঙ্গীত; 
১-১০ রাজেশ্বরী দত্ত রবীন্দ্রসঙ্গীত ; 
৯-২০ ডি, ভি, পালুসকর--খেয়াল ও 
অঙগরোধের আসর । 
গল্পদাদুর আসর ; ৬ 
ঘোষণা) 
"$১০ মজতুরমণ্ডলী ১ ৬-৩০ পল্লীমঙ্গল 
৮ এ, কানন-_খেয়াল ; 
৮-৩০ বাণী লোধ--কীর্তন্‌) ৮-৪৫ 
তরুঞ বন্দ্যোপাধন্য়-_আধু!নক) ৯-১৫ 
" সবিনয়* নিবেদন ; ৯৩০ পাশ্চাত্য 
সঙ্গীতানুষ্ঠান ) "১০ সংবাদ বিচিত্রা 
(বাংল ) ; ১০-১০ থগেন দে ও 
ও নগেন দে; তরাখ 
বন্যোপাধ্যায়_রবীন্দ্রসঙ্গীত » ১০-৩০ 
রম্য*ীতি। ৯: 
১. (ধ) হপুর ১ পাশ্চাত্য" সঙ্গীতা- 
ুষ্ঠান। সন্ধ্যা ৬:১০ তারাপদ লাহিড়ী 


2-৪০ 
সন্ধ্যা ৫-৩০ 


১০০১৫ 


' -. পল্লীগীতি )..৬-১৫ উমা সিকদার 


1 


_আধুনিক ; ৬-৪০ শৈলেন দাস__ 


, সেতার ; ৬-৪৫ ত্রিপুরার জন্ত অনুষ্ঠান ; 


৭ রাধিকাঁমোহন মৈত্র--সরোদ ; 
৭-৪৫ তর্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় গত.) 


হিন্দী কথিক! ; ৮-৩ দিল্লীর অন্থরূপ ; 


৮-৫ উমা সিকদার-_-পল্লীগীতি ; 
3-৩০ রাধিকামোহন মৈত্র--সরোদ ; 
১০ বাণী লোধ_আধুনিক ) ১০-১৫ 
এ কানন-ঠুংরি। * 

সোমবার ৬ই এপ্রিল 

* (ক) সকাল ৬-৩৫ সঙ্গীতাঞ্জলি, 
১ ধীরেক্রচন্্র মিত্র--খেয়াল ; 
৭-১৪ বীথি দাস--আধুনিক ; ৭-৪৫ 
হিন্দী শিক্ষার আসর ; ৮ ধীরেন্দ্রন্ত্ 
মিত্র হরি ; ৮-১৪ বীধি দাস--পল্লী- 


৬-৫০ 


গীতি ।' "দুপুর ১২-৩০ অভ্রম ভগৎ 
ভজ্জন; ১ সুগম সঙ্গীত; ১-১০ 
নীলিম! বন্দ্যোপাধ্যায়--পল্লীপীতি ; 


১-২০ সুবীর সেন আধুনিক ; ১-৪০ 


১৩ 


মহিলামহল ; ২-৩০ বিদ্যার্থীদের জন্ঠ । 
সন্ধা ৫-৩০ গৌর গোসম্বামী_-বাশী) 
€-৪€ রাজেজ্জনারায়ণ বর্মণ__পল্লীং 
গীতি; ৬ প্রতিমা দাসগুপ্ত রবীন 
সঙ্গীত) ; ৬-০৫ স্থানীয় ঘোষণা ; ৬-১০ 
মজ্দু্মও্ডলী ; ৬-৩০ পল্লীমঙ্গল আসর ; 


3-৫৫ সাময়িক প্রসঙ্গ ; ৮-০৫ বিদ্ধুতি- 


ভূষণ চট্টোপাধ্যায়--সেতার ; ৮-৩০ 
সুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায়-_অ তু ল- 
প্রসাদের গান) ৮-৪৫ শেফালী 
চত্রুবর্তী-_রাগপ্রধান ও ভজন ) 2১৫ 
ইংরেজীতে আলোচনা ; ৯-৩০ ধীরেক্- 
চন্দ্র মিত্র_খেয়াল) ১০- শেফালী 
চক্রবর্তী--আধুনিক ; ১০-১৫ স্ুশীল- 
কুমার চট্টোপাধ্যায়-_রবীন্দ্রসঙগীত ) 
১০-৩০ গীত মালিকা (সঙ্গীত রূপক)। 

(খ) সকাল ৭-৪৫ বীথি দাস 
স্তামাসল্গীত। দুপুর ১ পাশ্চাত্য 
সঙ্গীত । সন্ধ্যা ৬-১৫ শেফালী চক্রবর্তী 
আধুনিক ও গীত; গৌর 
গোস্বামী--বীশী ; ৬-৪৫ ত্রিপুরার জন্ত 
অনুষ্ঠান; ৭ বিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়-_ 


৬-৩০ 


সেতার ; ৭-১৫ বাণিজ্যবাত ; ৭-৪৫ 
সুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায়--রবীন্দ্র- 
সঙ্গীত; ৮ হিন্দী কথিকা ; ৮-৩০ 
রাজেন্দ্রনারায়ণ বর্মণ--পর্লীগীতি; 
৮-৪৫ বাত্তযুন্দ ; ৭-৩০ পাশ্চাত্য 
সঙ্গীতানুষ্ঠান । , 

মঙ্গলবার ৭ই এপ্রিল 


(ক) সকাল ৬-৩৫ সঙ্গীতাঞ্জলি ; 


৬-৫০ শ্যাম দাস--বীশী ) ৭-১০ সমর ' 


গুপ্ত- রবীন্দ্রসঙ্গীত ; হিন্দী 
শিক্ষা; ছু সমর খুপ্ত--আধুনিক , 
৮-৫০ কমলা দাস- ঠুংরি। দুপুর 


৭-8৫ 


১২-৩০ পানীলাল ঘোষ--বাশী 3 ৯. 


সুগম সঙ্গীত; ১-১০ কৃষ্ণা গঙ্গোপাধ্যায় 
আধুনিক ১-২০ জ্ঞানেন্প্রপাদ 
গোম্থামী-_রাগপ্রধান ; ১-৪০ সঙ্গীত- 
গোষ্ঠী; বিস্তার্থীদের জন্ত। 
সন্ধ্যা ৫-৩০ অনাথনাথ বন্ু-_খেয়াল ; 
৬ রমা সাহা-:আধুনিক ; ;৬-০৫ স্থানীয় 
ঘোষণা ; ৬-১* মজছুর মণ্ডলী; ৬৩০ 
পল্লীমঙ্গল আসর । সিদ্ধেস্বর 
সুখোণাধ্যা়-_রাগপ্রধান ; ৮ কমল! 
দাস খেয়াল; ৮-৩০ সমর গুপ্ত 
রবীন্দ্রসজীত্‌ ; ৮-৪৫ আলপনা বন্য্যো- 
পাধ্যায়-_ আধুনিক ; ৯-১৫ বাংলায় 
খেলাধূলা পর্যালোচনা) ৯২৫ বাস্ছ- 
বুদ্দ; ৯-৩০ পাশ্চাত্য সঙ্গীতামুষ্ঠান ; 
রম্যগীতি ; বীরেশ্বর 
চক্রবর্জী--খেয়াল ; ১০-৪৫ আলপন! 
বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক । 

(খ) সকাল ৭-৪৫ কমলা দাস 
খেয়াল ৷ দুপুর ১ পাশ্চাত্য সঙ্গীতা 
সুষ্ঠান 1 সন্ধ্যা ৬-১০ বীরেশ্বর চকৰী 
-খেয়াল ; ৬৩০ হিমাংশু বিশ্বাস 
বাঁশী; ৬-৪৫ ত্রিপুরার জন্ত অমুষ্ঠান ; 
৭ আলপন| বন্দ্যোপাধ্যাস্ব-গীত ও 
ভঞ্জন ; ৭-১৫ বাণিজাবাত 1; 1৭-8৫ 


২-৩০ 


৬৫৫. 


১০-৩০ 


শ্যাম দাশ--বাশী , ৮ বীরেশ্বর চক্রবর্তী - 


f দাতার--বেহালা ; ২-৩ 


--পল্লীগীতি ; ৮-৩০ রেডিও নিউজ 
রীল (হিন্দী ), ৮-৪০ অবকাশরঞ্জন ; 
৮-৪৫ হিমাংশু বিশ্বাস--বীশী ; ৮-৫৫ 
বাগ্ধবুন্দ ; 2-৩০ স্যাম দাস--বীশী ; 
৪-৪৫ অনাথনাথ বস্ু_-ঠুংরি। 
বুধবার ৮ই এপ্রিল 
(ক) সকাল ৬-৩৫ সঙ্গীতাঞ্জলি ; 
শিশিরকণা ধর চৌধুরী 
বেহালা; অধিলবন্ধু ঘোষ 
-রাপপ্রধান ; ৭-৪৫ হিন্দী শিক্ষা; 
৮ শিশিরকণা ধরচৌধুরী--বেহালা ; 
দুপুর ১২:৩০ সুগ্রীতি . ঘোষ-_রবীন্ 
সঙ্গীত; ১ সুগম সঙ্গীত; 
শিবশঙ্কর শর্মা--সস্ধর ; ১-২০ পান্না- 
লাল ভট্টাচার্য প্তামাসদীত ; ১-৪০ 
উৎপলা সেন-_আধুনিক ২; ডি, কে, 


৬-৫ 


৭-১০ 


১-১০ 


জঙ্ত | সন্ধ্যা €-৩০ গল্পদাহ্র আসর ; 
৬ বান্তবৃন্দ ; ৬-০৫ স্থানীয় ঘোষণা; 
মজনুর মণ্ডলী; ৬-৩০ পল্লীমঙ্গলল 
আসর ; ৭-৫৫ পুতুল চক্ৰবৰ্তী 
রাগপ্রধান ; ৮ সাহিত্যবাসর ; ৮-৩০ 
দিল্লীর. অনুরূপ) ৮-৫০ অমৃতলাল 
রায়_বাঁশী) 2-১৫ বাংলা আলোচনা 
৯২৫ পুরবী* সরকার--আধুনিক ; 
৯-৩০ রাতারাতি (বাংলা নাটক); 
১০ যুঘিকা রায়--ভজন ; ১০-১৫ 
আখিলবন্ধু ঘোষ-_ আধুনিক ) 
শিশিরকপা ধর চৌধুরী--বেহালা। 
(খ) সকাল ৭-৪৫ অখিলবন্ধু 
ঘোষ_ আধুনিক ; দুপুর ১ পাশ্চাত্য 
সঙ্গীতানুষ্ঠান ; লন্ধ্যা ৭-১০ ব্যোম 
ব্যোম চতুবেদী ঞ্রুপদ; ৬৩. 
অমুতলাল রায়-বাশী; 
ত্রিপুরার জন্তু অনুষ্ঠান ; ৭ যুধিকা রায় 


১০-৩০ 


৬-৪৫ 


---আধুনিক ; ৭-১৫ ‘বাণিজ্য বাত), 


৭-৪৫ ইংরেজী কথিকা ; ৮ অমিয় 
অধিকারী--পীটার ; . ৮-৩০ ব্যোম 
ব্যোম চতুবেদী--খামার ; 
যৃথিক! রায়_পীত ; ৮-৫৫ পঞ্চানন 
ভট্টাচার্য আধুনিক । 


বৃহস্পতিবার ৯ই এপ্রিল 
(ক) পকাল ৬-৩৫ সর্গীতাঞ্জলি ; 
৬-৫০ অশোককুমার বন্য্যোপাধ্যার-_ 
সেতার ; ৭-৪৫ হিন্দী শিক্ষা; ৮ 
অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায্_সেতার । 
দুপুর ১১-৩০ আখতারি বাঈ-_-গজল ; 
১ সুগম সঙ্গীত; ১-১০ আব্বাস- 
উদ্দীন আহমেদ-_পল্লীগীতি ; ১-২০ 
সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়__আধুনিক ) 
সঙ্গীতগোষ্ঠি ; ২-৩০ বিদ্তার্থীমগুল। 
সন্ধ্যা €-৩০ মণীন্ দাস--পন্তীসঙ্গীত ; 
৫-৪6 উত্তর! *দ্েবী--কীর্তন ) ৬ 
সুপ্রীতি ঘোষ-_আধুনিক 3 
টা ঘোষণা ; *-১৭ মন্দের মণ্ডলী; 
০ পন্নীমঙ্গল,আসর ; ৭-৫৫ উমা 
EA গান) ৮ শচীনদাস 
( মতিলাল )_ খেয়াল ; ৮-৩০ গ্ছুচিত্রা 
মিত্র অতুলপ্রসাদের "গান ; ' ৮-৪৫ 
সতীনাথ মুখোপাধ্যায়--রাগপ্রধান ; 


৬৮০৫ 


- দাস 


০ বিদ্যার্থীদের 


৮৮৪৫ 


১7৪৬ 


পাধ্যায়--আধুনিক ; ৭-৪৫ তৃপ্তিমুখো- 
পাধ্যায়--রাগপ্রধান ও ভদ্জন। দুপুর 
১ পাশ্চাত্য সঙ্গীতানুষ্ঠান । সন্ধ্যা 
৬-১* রবীন মন্তুমদ্দার-_-আধুনিক ; 
৬-১৫ সুচিত্রা মিত্-রবীজ্জসঙ্গীত 3 
৬-৩৪ শৈলেন মুখোপাধ্যায়-_সেতার ) 


- ৬-৪৫ ত্রিপুরার জন্ত অনুষ্ঠান) ৭ 


সতীনাথ মুখোপাধ্যায় আধুনিক ও 
গীত ; 1-১৫ বাণিজ্যবাতাঁ) ৭-৪৫ 
উত্তরা দেবীঁকীর্তন ; ৮ হিন্দী 
কথিকা; ৮-৩০ রেডিও নিউজ রীল 
(ইংরেজি )) ৮-৪০ প্রসার গীত; 
৯-৩০ ছায়াছবির গান ; ৯-৫০ শচীন 
( মতিলাল )_ঠুংরি) ১৯ 
সতীনাথ সুখোপাধ্যায়_আধুনিক ! 
শুক্রবার ১০২ এপ্রিল 

(ক) সকাল ৬-৩৫ গান্ধীচৰ্চা ও 


প্রার্থনা) দীপ্তি মণ্ডল-- 
অতুলপ্রসাদের গান 3 ৭-১০ শ্তামা- 


৬-৫৫ 


, সঙ্গীত ; ৭-৫ হিন্দী সাহিত্য পাঠ) 


৮ উমা দে__খেয়াল | দুপুর ১২-৩* 
নীলিমা লাহিড়ী--ক$ঠসঙ্গীত ; ১ সুগম 
সঙ্গীত; দীপালি নাগ 
রাগপ্রধান ; ১-২০ শচীনদেব বর্মণ 
আধুনিক , ১-৪০ মহিলামহল। 
সন্ধ্যা ৫-৩০ ঈদ-উল-ফিতর ) ৬ বাস্ 
বৃন্দ ; £৬-০৫ স্থানীয় ঘোষণা) ৬-১০ 
মজছুরমণ্ডলী ; পল্লীমঙ্গল 
আসর ; ৭-৫৫ সপ্তপদী (বাংলা নাটক) 
৯-১৫ বাংলা কথিকা ) ৯-২৫ বাত্তবৃন্দ ; 
৯-৩০ পাশ্চাত্য ‘সঙ্গীতানুষ্ঠান ; ৯-৩০ 


১-১০ 


৬-৩০ 


উমা দে-_খেরাল ও ঠুংরি ) 
(খ) সকাল ৭-৪৫ দীণি মণ্ডল 
রবীন্দ্র সঙ্গীত) £পুর ১ পাশ্চাত্য ' 


সঙ্গীতানুষ্ঠান ; সন্ধ্যা ৬-১০ পণ্ডপতি 
দাস-_সেতার ) ৬-৩* সমরেশ চৌধুরী 
আধুনিক ) ৬-৪৫ ত্রিপুরার জন্ত 
অনুষ্ঠান) ৭ ইংরেজী কথিক! ; ৭-১০ 
অবকাশরঞ্জন ; ৭-৪৫ পশুপতি দাস-_ 


-_কীত'ন ; ১০ সমরেশ চৌধুরী 
রবীন্দ্রসঙ্গীত ; ১০১৫ পারুল 
বিশ্বাস--আধুনিক । 
শমিবার ১১ই এপ্রিল 

(ক) সকাল ৬-৩৫ সঙ্গীতাঞ্রলি;' 
৬-৫০ আরতি মিত্র--খেয়াল ) ৭-১০ 
বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়--রাপপ্রধান ; 
৭-৪৫ বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়--ভজন ) 
৮ আরতি মিত্র-ঠুংরি;) ৮-১৫ 
বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যার-_পদদীগীতি। 
দুপুর ১২-৩০ দক্ষিণ ভারতীয় সু) 
১ সুগম সঙ্গীত) ১-১০ দিজেনঁ 
চৌধুরী--র বীজ্জ সঙ্গী ত; ' 
রা ধা রা ণী--কীর্তন; ১-৪০, 
অম্ুরোধের আসর । সন্ধ্যা €-৩০ 
রবি লাহ!--সরোদ ; ৬ দীপক মৈত্র 
-_আধুনিক ; ৬-০৫ স্থানীয় ঘোষণা ; 
৬-১০ মজ্দুর মণ্ডলী ; ৬-৩০ পল্লীমঙ্গল 
আসর) ৭-৫৫ মীরা বন্যোপাধ্যায্ 
রাগপ্রধান ; ৮ রবি লাহা--সরোদ ;, 
৮-৩০ দেবব্রত বিশ্বাস-- রবীন্দ্র সঙ্গীত ; 
৮-৪৫ পূরবী দত্ত_ আধুনিক ; 2-১৫ 
বাংল! কথিকা ; ৯-২৫ বাত্তবুন্দ ; 
৯-৩০ অখিল ভারতীয় কার্যক্রম ৷ 


খে) দুপুর ১ পাশ্চাত্য সঙগীতানু* 
ষ্ঠান ; সন্ধ্যা ৬-১০ কালোবরণ দাস 
--আধুনিক ) ৬-১৫ 'কমলা ঝরিয়া 
-_কীর্তন ; ৬-৩০ রবীন্দ্রসঙ্গীত.) ২ 
৬৪৫ ত্রিপুরার জন্ত অনুষ্ঠান) ৭ 
পূরবী দত্ত-_ আধুনিক ও গীত ; ৭-১৫ 
বাণিজ্যবাত1) ৭-৪৫ আরতি মিত্র: 
খেয়াল; ৮ দেবব্রত বিশ্বাস--রবীন্দর 
সঙ্গীত ) ৮-৩০ চতুর্থ আকাশবাণী 
সাহিত্য সমারোহ ; ৯৩০ পাশ্চাত্য 
সঙ্গীতানুষ্ঠান; ১০ বশী (হিন্দী 
অনুষ্ঠান) ; ১০-২০ কমলা ঝরিয়।-_ 
গজল; ১০-৩০ দেবব্রত বিশ্বাম-- 
রবীন্দ্রসঙ্গীত ; ১০-৪৫ পুরবী দত্ত 
নজরুলগীতি। 


) 


১২০, 





ক্রিকেটের আত্মার অবমাননা .. 
(৯ম পৃষ্ঠার পর ) 


কিন্তু এসব প্রস্তাব রেখে বোধহয় 
শুধু অরণ্যেই রোদন করা হুবে। 
অতীত অভিজ্ঞতায় বড় বড় ক্লাব, 
আঞ্চলিক ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থা এবং 
মাঠের পুলিশদের আমর! যথেষ্ট চিনি, 
তাতে তাদের ভূমিকার আমুল 
পরিবর্তনের আশা কম। তাই হামল! 
বন্ধ করায় আমি আরও বিকল্প প্রস্তাব 
রাখছি । 

আমার প্রস্তাব উগ্র দল- 
সমর্থকদের আত্মশুদ্ধি না 
হওয়া পর্য্যন্ত কলকাতার 
ময়দানে প্রতিষোগিতামূলক খেলাধূলা 
বন্ধ থাকুক, কিছুদিন চলুক প্রীতি 
প্রতিষবন্বিতা।" আর নু! হয় সাধারণ 
দর্শক আসন শৃন্ত রেখেই প্রতিযোগিতা- 
বুলক খেলাধূলা চালু রাখা হোক। 


র্‌ * 


কেমন ভাবে খলা দেখতে হয় সে 
শিক্ষা না হওয়! পৰ্য্যন্ত দলসেমর্থকদের * 
দর্শক. আসনে উপস্থিত থাকার" 
অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হোক । 
আমার প্রস্তাবকে অভূতপূর্ব 


ঠেকতে পারে কিন্তু মাঠের সমস্তা 


সমাধানে কার্যকরী পথনির্দেশ }রয়েছে 
এই প্রস্তাবে । এড়িয়ে থেকে মাঠের / 
উচ্ছূঙ্ঘলতা, এতোদিনে . আমরা বন্ধ 
করতে পারিনি। আজ একটা কিছু 
করার তাগিদ এসেছে। একটা কিছু, 
করতে হবে উচ্ছ জ্বল দর্শকদের সামনে 
দরজা বন্ধ করেই রাখা হোক না 
তাতে হয়তো এক তরফ! ব্যবসা শধ 
মন্দা পরলে' হাজার হাজি মানুষ 
নিয়ে গড়ে ওঠা দর্শক Vie 
আত্মগুদ্ধি। পথ প্রশস্ত হবে নিশচরই। 


ক ১ ০8, 


৬ এাপ্রল, ১৯৫৯ 


দর্পণ 





তিব্বত 


রঃ (১২শ পৃষ্ঠার পর ) 
| “চীনা-তিববত চুক্তি স্বীকার করে এক 
ঘোষণা প্রচার করেন। . 
সুতরাং আইনের চুলচেরা বিচার 
করতে গেলে তিব্বতের ব্যাপার চীনের 
ঘরোদ্বা ব্যাপার বলে স্বীকার না করে 
উপায় নেই। বাস্তব আমাদের কাছে 
হুড বলে ঠেকলেও প্রধানমন্ত্রী শীনেহরুর 
পক্ষে তিব্বতের ব্যাপারকে চীনের 
ঘরোয়া ব্যাপার বলে বর্ণনা না করে 
উপায় নেই। তবে ভারতের জনগণের 
তিব্বতের এই আত্মনিয়্্রাধিকারের 
সংগ্রাম প্রতি পূর্ণ সমর্থন না থাকার 
একান কারণ নেই। তিব্বতের উপর 
! চীনের কর্তৃত্ব বাইরের হস্তক্ষেপ বলে 
না"করার কোন কারণ আছে 
কি? একটা ককুসংস্কারাচ্ছন্ন ও 
ধর্মান্ধ” জাতিকে সুসভ্য করবার 
অছিলায় তার উপর কতৃর্ঘ করবার 
মনোভাবকে সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব 
ছাড়া আর কি আখ্যা দেওয়া খায়? 
৫ প্রত্যেক দেশ ও জাঁতিকে স্বাধীন 
পরিবেশের মধ্যে, (সে জাতি যত 
পশ্চাদপদই হোক না কেন) আপন 
আপন সংস্কৃতি সংস্কার ও এঁতিহ 
নিয়ে বেচে থাকতে দেওয়ার অধি- 
বীরের স্বীকৃতিতে ভারত চির- 
বিশ্বাসী। ভারতের প্রধান মন্ত্র 
শ্রীনেহরূও একথা স্বীকার করে 
“বলেছেন, তিব্বতের সঙ্গে আমরা 
ষৈত্রী কামনা করি এবং চাই যে, 
নন! স্বাধীনভাবে উন্নতির পথে 
অগ্রসর হোক । 
চীনের সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্কে 
কোন ভাবে সামান্তরকম আঘাত 
লাগুক এ কেউ চায় না। তাই বলে 
চীনের পক্ষ থেকে যদি ভারতের 
সততার প্রতি স্পষ্ট কটাক্ষ করে কিছু 
প্রচার করা হয় তবে মৈত্রীর সম্পর্কে 
ঘুণ ধরার ভয়ে ভারত তথা 
শ্রীনেহরুকে কি চুপ করে বসে তা 
হজম করতে হবে? 
কালিম্পংকে তিব্বতের বিদ্রোহী-. 
দের ধড়যগ্র ও কার্যকলাপের ঘটি 
বলে পিকিং রেডিও থেকে যে ঘোষণা 
প্রচার কর! হয়েছে তার ইিত অতি 
স্পষ্ট । অতি মারাত্মক এ ইঙ্গিত। 
ও্বুরতের বিরুদ্ধে অপপ্রচার যদি 
উদ্দেশ্য না হবে তো ভারতে চীনা দূত 


মারফত ভারত সরকারকে এটা 
জানানো যেত এবং প্রহিগালের 
দাবী করা যেত। 


পা, 








] 









f 'রাম্তি? 


* হয়ে 


₹ উত্তর বঙ্গের কয়লাখনি : 


বাগরাকাট রেলস্টেশনে | ১৯৫৭ 
সালে এল ০০০ উন | বাগরাকোট 
কলিয়ারীর কয়লার হারে ওর দাম 
দেঁড়লাখ টাকা। সরকার কি পরি* 
মাণ ঠকৃতে সক্ষম এতে ধারণা হবে। 
৫০০০ টন কয়লা বিক্রী হয়ে গেল। 
কি করে হুল সে বড়ো রঙ্গ ] বিক্রী 
হল বাগরাকোট কলিয়ারীর কয়লা 
পরিচয়ে । কয়লা ল্যাংটা জিনিষ £ 
সুতরাং কোন্‌ খনির কি ক'রে চেনা 
যাবে। ১৯৫৭-৫৮র উৎপাদন মরগুষে 
'রাম্ভি' খনির কয়ল। ষ্টেশনে এসেছে 
টন। মনে রাখবেন দাম 
সরকার বেধে দেয় নাই, অতএব 
বিক্রয় নিষেধ | কিন্তু পাশে এনে 
যদি বাগরাকোট কলিয়ারীর কয়ল। 
রাখা যায় তখন ছুই কয়ল! মিলিয়ে 
এলোমেলো করে দিতে পারলেই লুটে 
পুটে খাওয়া যায়। ৯১০০ টন 
কয়লা, পাশে ২৯০০ টন 
বাগরাকোটের কয়লা। সরকার 
রিপোর্ট পেলেন, ১৯৫৮ সালের বৃষ্টির 


৯১০০ 


ঠেলায় 'রাম্তি' কয়লার ২২০০ টন " 


ভেসে গিয়েছে । তারপর রিপোর্ট 
পেলেন ষ্রেশনগ্থ বাগরাকোট কলিয়ারীর 
২৯০০ টন কয়লা/বেড়ে ৫৪০* টন 
হয়েছে। অতএব ইত্যাদি। অঞ্জন 
কর পায় এবং বলীক বুদ্ধি পায়। 
রয়্যালটি এবং আয্নকরের থাতে 
সরকার পান কাচকলা। professor 
Kaldorts Phallic Symbol 
দেখিয়ে ম্যানেজিং ভিরেইরের মুনাফার 
টাকা শিবালঙ্গের মতো ঠেলে উঠতে 
থাকে । 


বাগরাকোট কলিয়ারীর শ্রমিক 
কর্মচারী 'দাজ্দিলং কোল্‌ ফিল্ড 
ওয়ার্কার্স ষুনিয়ন গঠন করেছে 
১৯৫৮ সালের জুন মাসে। বাগরাকোট 
কলিয়ারী তথা হিমালয় কোল 
কোম্পানীর গণেশ উপ্টানোর ব্যবস্থা 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর করছেন, এটা 
বুঝতে খুব অসুবিধা হচ্ছিল না। 

'রামূত' খনির ইজারাস্বত্ব কার ? 
এস্‌. কে. রায় প্রাইভেট লিমিটেড- 
এর নন্ন। ম্যানেজিং ডিরেক্টরের 
নিজের । বারো বছর কয়লা দিয়ে 
দিয়ে বাগরাকোট কলিয়ারী বুড়ে! 
গিয়েছিল । উৎপাদন খরচ 


আপনার ক্নানাগানে 
আধুনিক .ক্লটিসম্মত . 
স্যানিটারি ফিটিংসেল জন্য 
আমাদের লিখুন 


বি, নটন এ& মন্জ লিমিটেড 


৯৯০ টিক্ফেল হাউস 
কলিকাতা-১ 


ফোন--২৩-৫১১ 






( ৪র্থপৃষ্ঠার পর ) 


ক্রমশঃ বাড়ছিল । তুলনার 'রামূতি' 
খনি টাটকা নবীনা। উৎপাদন খরচ 
তার কম। অতএব বৃদ্ধা বেশ্যা 
পরিত্যজ্যা। সরকার যখন “্রাম্তি? 
খনিকে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের আত্ম- 
শারিনী করে দিয়েছেন। এবং 
বাগরাকোট কলিয়ারীকে ছাড়বার 
একটা অজুহাতও সরকার মিলিয়ে 
দিলেন। কয়লা গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থা । এতোভাবে সরকারকে 
ঠকানো গিয়েছে যখন তখন কয়লা- 
গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দোহাই 
পেড়ে বাগরাকোট কলিয়ারীও কি বন্ধ 
করা যাবে না? ছাঁটাই লকৃআউট 
করবার মহাভ'াওতা মিল্বে। তারপর 
'রামতি' থাঁরবে, ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
থাকবেন। অহো! সেকি সুখ! 
ব্যাপারটা প্ল্যান মাফিক হচ্ছিল। 
কিন্তু বাদ সাধল ফুনিয়ন। দার্জিলিং 
কোলফিল্ড ওয়ার্ক যুনিয়ন। কিন্ত 
সরকারকে যিনি দমন করেছেন, তিনি 
সামান্ত একটা ঘুনিয়নকে ভাবেন? 
রয়্যালটি আয়করকে যিনি পরাভূত 


সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতি 
সমাবেশের উদ্ভোগে ২৮শে 
মার্চ শনিবার থেকে মহা- 
জাতি সদনে শিল্পী করুণ! 
সাহা, প্রকাণ কর্মকার ও 
সন করের ছবির একটি 
প্রদর্শনী সুরু হয়েছে। 
প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন 
প্রখ্যাত শিল্পী অমদা মুন্লী ৷ 
তিন জ্রন শিল্পী বিভিন্ন চং, মেজাজ 
ও অন্কনশৈলী নিয়ে এখানে উপস্থিত । 
একের সঙ্গে অপরের *কোন মিল 
নেই। শ্রীমতী করুণা সাহার ভ্রয়িংএর 
হাত অনেক পাকা,*কিস্ত কম্পোজি- 
শনের ক্ষেত্রে কোন ৃশ্তাতিরিক্ত ব্যঞ্জন! 
আনতে পারেন নি--অস্তৃতঃ বর্তমান 
প্রদর্শনী দেখে আমার 'তাই মনে 
হল। পোট্রেটে এক একটি 'মুড'কে 
ধরতে গিয়ে শ্রীমতী সাহা তবু কিছুটা 
সফলকাম করেছেন, কিন্ত সেই 
সঙ্গে যদি চরিত্রকে ফোটাতে 
পারতেন, তার দক্ষতা সম্পর্কে কোন 
ংশয়ের অবকটুণ থাকত না । ওয়াটার 
কালারে আশকাঁতার নি চিত্রগুণি 
উল্লেখষে।গ্য। * 


শ্রীপ্গুকাশ কর্মকারের কাশ্মীরে 
নিসর্গচিত্র অনেকঞ্জলি এখানে প্রদশিত 
হয়েছে । এর ঘধ্যে ১১ ও ১২নং 
ছবি ছাট আমার সবচেয়ে ভাল 


তিনি ঝুনিয়নকে 


করছে পারলেন, 
বিনাশ করতে পারবেন না। 

. হিসাবে ভুল হয়। মৃত্যু ভিতর 
থেকে জাগে। নিজের শক্তি শেষ 
পর্যন্ত নিজেকেই মানে না। ৩ঞজন 
কর্মচারী ছাটাই হয়েছে। বাকি, 
আছে মাত্র কয়েকজন। তাদেরও 


২জনকে আফিস তালাবন্ধ করে 
নিষ্কিয্» করে দেওয়া হয়েছে । ছ'টাই 
নোটিশ অব্য এখনো দেওয়া হয়নি । 
নিয়মিত এবং স্কীততর মুনাফা দিয়েছে 


'ষে কয়লাখনি' বছরের পর বছর এবং 


গত বছ্ধরও, সে খনি বন্ধ! মুনাফার 
লাখ লাখ টাকার উপরে বসে 
ম্যানেজি' ডিরেক্টর ফুনিয়কে মজা 
দেখাচ্ছেন । মাসের পর মাস কাটছে 
এবং অর্থাভাবে অয়াভাবে কর্মচারীর! 
সপরিবারে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের 
রাষ্ট্রের স্মন্থর প্রতিকার চেষ্টা লক্ষ্য 


করছেন । বাগরাকোটে যে মজাটা. 


জমে উঠেছে, তাতে এহেন মালিকানা 
মনে হয়, সবংশে মজবে। 


মাহি শিল্প মস্তি সমাবেশের উদ্যোগে । 
মহাজাতি সদনে চিত্রকণ| প্রদ্গণী ২. 


(দপণণের প্রতিনিধি ) 
লেগেছে--যদিও বলতে বাধ্য হচ্ছি-- 
অন্তান্ত কম্পোজিশনগুলো কি রঙের 


'ব্যবহ্থারে, কি বক্তব্যের দাবীতে নিসর্গ- 


চিত্রগুলির অনেক ওপরে ৷ উদাহরণ 
স্বরূপ, ১, ৭, ১৮, ১৯নং ছবিতে শীকর্ম- 
কার ফেসব রঙ ব্যবহার করেছেন, 
তাতে ছবির ব্যঞ্জনা সম্বন্ধে মনে একটা 
পরিষ্কার ধারণা আসে । 

প্রীসনৎ করের মধ্যে অন্থকরণের 
ঝোঁক খুঁধ বেশি, এবং একে কাটিয়ে 
উঠতে না পারলে ভার মধ্যে যে 
সম্ভাবনা আছে তা অন্কুরে বিনষ্ট হবে । 
রঙের বাবহারে তীর - অনবধানতা 
যত্রতত্র ছড়িয়ে রয়েছে। বিমূর্ত নার 
দিকে তাঁর প্রবণতা বেশি, কিন্ত 
যেখানে আত্মস্থ হয়েছেন, সেখানে 
তিনি অনেকাংশে সার্থক । 

‘এদের চিত্রকলার প্রদর্শনী 

আগামী ৫ই এপ্রিল, সোম- 

বার পর্যন্ত খোজ থাকবে । 
| সময়? সন্ধ্যা ৬টা থেকে 

+ ৮্টা। ot 


' সমাবেশের উদ্দেশ্য 


নবগঠিত সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতি 
সমাবেশ বিবিধ উদ্দেশ্য নিয়ে 
কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন । সেগুলি 
হচ্ছে_-কলকাতা ও পশ্চিম বন্দে 
অন্তান্ক স্থানে চিত্রপ্রদর্শনীর ও ব্যবস্থা 


অতি দ্রুতগতিতে ছবি তুলিতে সক্ষম | 
একটি অভিনব চলচ্চ্রি-ক্যাযের! ' 


নির্মাণ করিয়াছেন। এই ক্যামেরার 
সাহায্যে এক সেকেণ্ডের দশ কোট 
ভাগের এক ভাগ সময় “এক্সপোজার*” 
দিয়া নিখুঁত ছবি তোলা যায়। 
অর্থাৎ, চলচ্চিত্র গ্রহণকালে এই . 
ক্যামেরার সাহায্যে এত সেকেণ্ডে দশ 
কোটি “শট” ছবি তোলা যায়। 


এই ক্যামেরায় সাধারণ ফিল্মের 
বদলে ফটোগ্রাফিক প্লেট ব্যবহার 
করা হইয়া থাকে । “ছাঁব তোলার 
এই প্রচণ্ড গতিকে সম্ভব করিয়া! 
তোলা হইয়াছে কতকগুলি ঘুর্ণামান , 
আয়নার জটিল ব্যবস্থার দ্বারা একু 
“পয়েন্ট রাস্টার* নামক অনেকগুলি 
লেন্স লইয়া গঠিত একটি খম্্রবযবন্থার 
দ্বারা। এই পরাস্টারস্এর সাহায্যে / 
একটি প্লেটের উপরেই শত শত 
ছবি তোলা হয় এবং পরে আবার 
এই “রান্টার*-এর মারফতেই প্লেটের 
প্রত্যেকটি ছবিকে আলাদাভাবে 
একটি পর্দার উপরে প্রক্ষেপণ করিয়া 
সাধারণ ফিল্মের উপরে উহার ছবি . 
লওয়া হুয়। এইভাবে ফিল্ম তুলিয়া .₹4 
সাধারণ সিনেমা প্রজেরটীরের সাহা” * 
চিত্রটিকে পর্দার পায়ে দেখা চলে। 


N 


5.1 


PL 


করা) কলকাতায় একটি দোকান 
খোলা, যেখানে ছবি রাখা হবে 
বিক্রয়ের "রর ; প্রতি বছর কয়েকটি . 
চিত্রপ্রদর্শনী এবং চি্কলার ওপর 
আলোচনার ব্যবস্থা করা; ছয় মাস, 
অন্তর বাংলা ভাষায় প্রকাশিত নতৃম 
উল্লেখযোগ্য “বইয়ের তালিক। প্রণরন 
এবং তার পর আলোচনার বন্দোবস্ত 
র।) অন্তান্ত ভারতীয় ভাষায় বাংলা 
বইয়ের অঙ্ুবাদ এবং সাহিত্য সমা-' 
লোচনা গ্রন্থের সুলভ সংস্করণ প্রকাশ 
করা? “সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতি" নামে * 
বাংলা ভাষায় দ্বি-মাসিক পত্রিকা প্রকাশ 
করা) প্রতি বছর জানুয়ারী মাসে 
বাৎসরিক সম্মেলনের ব্যবস্থা “কম. 
যেখানে ভারতের সকল প্রদেশ. 


থেকে সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দল 


আসবেন, ভাবের আদনপ্রদান, হবে 


-পম্মেলনের প্রধান অন হিসেবে 
থাকবে সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক, পুস্তক * 
ও চিত্রকলার প্রদর্শনী। ' 
উল্লিখিত উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত 
করার জন্ত একটি শক্তিশালী কমিট 
গঠিত হয়েছে যার সভাপতি 
শ্রীজগদীশচন্ত্র সিংহ এবং যুগ্ম-সম্পাদক 
শ্রীঅরুণকুমার সরকার ও শ্রীমদন 
বন্যোপাধ্যায়। i রঃ ১ 
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৯ . বিধ্বংসী গোলাগুলীর মুখে প্রথম 


স্কুলিক্ষ চাঁপা পড়েছে বটে কিন্তু, 
নিৰ্বাপিত হয়নি । তিব্বতের" প্রকৃত 
অবস্থার সংবাদ বাইরে কতটুকুই বা 
জালে । বিভিন্ন সুত্রে যেসব সংবাদ 
এ পাওয়া যাচ্ছে ভার ভিত্তিতেই মতামত 
[৮ ক ছাড়া উপার নেই । | 
বিভিন্ন সুত্রে প্রাপ্ত সংবাদে 
তিব্বতের অবস্থা সম্পর্কে দানা যায় 
__ (১) বিদ্রোহ এখনও সম্পূর্ণ দমিত 
..১ স্বয্ননি। “তিব্বতের আয়তন প্রায় ৪ 
ই তার মধ্যে ৩* থেকে 
০ হাজার বর্গমাইল এলাকা এখনও 
রা রী রয়েছে ; (২) 
শিকিং সরকার কর্তৃক, স্থানীয় সরকার 
ভেঙ্গে দিয়ে প্রস্তুতি কমিটির হাতে 
ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। দালাই : 
লামার*অমুপন্থিতিতে পাঁফৌন লাঁমাকে 
| কমিটির ' নেতৃস্বভার অর্পণ করা 
| হয়েছে ; (৩) দালাই লামার অন্তর্ধান, 
ভিনি কোথায় আছেন সে সম্বন্ধে 
লঠিক সংবাদ কিছু পাওয়া যায় না। 
“এক সংবাদে প্রকাশ যে দাঁলাই লাম! 
ভর মন্ত্রিসভার চারজন সদস্তসহ 
খাম্পা বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণাধীন 
অঞ্চলের মধ্য দিয়ে অপ্রসর হচ্ছেন। 
“* তিনি পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে গুরু- 
তররূপে গ্বীড়িত হয়ে পড়েছেন বলেও 
* এক সংবাদে প্রকাশ। অবশ্ত চীন 


সরকার দাবী করেন, যে, খাম্পা 
বিদ্রোহীগণ " কর্তৃক দালাই” লামা, 
অপন্ধৰ্কহুয়েছেন। 


পিকিং সরকারের, বিবৃতি থেকে 
এটা পর্লিারভাবেই বোঝা যায় 
বিদ্রোহ কেবল * খাম্পাদৈর মধ্যেই 
মীমাবন্ধ ছিল না। লাসায় স্থানীয় * 
( তিব্বতীয়) সৈন্তদেরে মধ্যেও বিক্ষোভ 
চড়িয়ে পড়ে এবং তারাও বিদ্রোহীদের 
সঙ্গেণযোগ দেয়। স্থানীয় সরকারের 
অধিকাংশ নেতা চীনা কর্তৃত্ব অস্বীকার 
করেন । পিকিৎ সরকারের ঘোষণায় 
এ কথা স্বীকার” করে (২৮শে মার্চ ) 
বঙ্গা হর যে, দহ্যসণকে’ একত্রিত এবং 


সম্পাদক ' কুকি মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার, বনি সত রত দর গালত কলিকাতা--১৩, দর্পণ কার্যালয় হইতে প্রকাশিত 


a . 
. 
oF 


রিনা চীনের কতৃহ বিস্তর 


লাই লামাকে আটক করে রাখবার 
জন্তে : তিব্বতের স্থানীয় সরকারের . 
অধিকাংশ নেতা এবং সমাজের উচ্চ 
স্তরের লোকজন সাস্জ্যবাদীদের সঙ্গে 
ষড়যন্ত্র করে গত ১৯শে মার্চ রাত্রে 
লাসাস্থিত গণমুক্তি সেনার ঘাঁটির 
বিরুদ্ধে ব্যাপক আক্রমণ সুরু করবার 
জন্তে তিব্বতের স্থানীয় সেনাদল এবং 
বিদ্রোহীদের পরিচালিত করেছিল। 
৮***২২শে মার্চ চীনা সৈক্তদল লাসার 
বিদ্রোহীদের সম্পূর্ণ বিধ্বল্ত.করে। 


পিকিং সরকারের এই স্পষ্ট বিবৃতি 
থেকে এটা অগ্চমান করা শক্ত নয় 
' যে, তিব্বতের বিদ্রোহ শুধু খাম্পাদের 
বা কিছু সংখ্যক বড়্যন্্কারীর কার্ষ- 
কলাপ নয়। এর পিছনে যে দালাই 
লামা সরকারের সমর্থন ছিল এটাও 
অনুমান করা যায়। ইতিহাস যারা 
জানেন তাদের কাছে এটা 'খুব সহজ 


. বলেই ঠেকবে। 'চীনা সরকারের 


তিব্বতের উপর কিছু না কিছু কর্তৃত্ব 
বহুকাল থেকেই রয়েছে । 'ব্যাপকতর 
কতৃত্ব স্থাপনের স্পৃহাও মাঝে মাঝে 
প্রকট হয়ে উঠেছে । এবং ত্ব্বিতীয় 
সরকারের পক্ষ থেকে এ পর্যস্ত 
কয়েকবার চীনা 
রোধের জন্য চেষ্টা হয়েছে। তবে 


বতমানের এই প্রচেষ্টার মত এত 
ব্যাপক প্রচেষ্টা আর কোনদিন হয়নি 1” 


চ্চিবতের রীতিনীতি আচার 


আচরণের উপর অপরের হস্তক্ষেপ 


তিব্বতীয়রা কোন দিনই. সম্পূর্ণভাবে 


মেনে নিতে পারেনি,। এবং যখনই . 


সে রকম কোন আশঙ্কার কারণ 
ঘটেছে তখনই তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ 
ধূমারিত হয়ে উঠেছে। সংস্কার- 
বিরোধী খাইুপা উপজাতীয় লোকেরা 


কোনদিনই ' চীনা কতৃত্বের' সঙ্ক্রে ' 


আপোষ করেনি এবং এ কতৃত্বেন্ব 
অবসানের জস্ চেষ্টা করে এসেছে । 
* চীনা সরকার অবশ্ত বরাবরই 
তিব্বতকে “চীনের অংশ ‘বলে দাবী 





কতৃত্বের প্রসার - 


করে আসছে । ১৩ শতকে চীনের 
মঙ্গোলীয় সম্রাটের কাছ: থেকে 
তিব্বতের একজন মঠাধ্যক্ষ তিব্বতের 
উপর আধিপত্য করবার অধিকার 
লাভ করে। 
পর্যন্ত প্র. অধিকার অক্ধু্ণ থাকে । 
পঞ্চম লামার আধিপত্যকালে চীন 
ভিব্বতে প্রভাব বিস্তারের - চেষ্টায় 
উদ্যোগী হয়। মঙ্গোলীয় সম্রাট 
দালাই লামাকে শীলমোহর দেন এবং 
তার কাছেচুথেকে আম্গত্যের শপথ 
আদায় করেন। কিন্তু পঞ্চম দালাই 
লামার তিব্বতীয়দের উপর. কতৃত্বের 
দাপট যাত্রা ছাড়িয়ে যায় যে শেষ পর্যন্ত 
গৃহযুদ্ধের সুত্রপাত হয় এবং দালাই 


১৪ শতকের মাঝামাঝি ' 








তিব্বতে ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দেওয়ার কারণ কি? 
“কুং চু 9. ধর্মান্ধ জাতির তা বৰাৰ 


* পিকিং রেডিও থেকে ভারতের বিরুদ্ধে অপপ্রচার 


- (ঘ্বর্পণের পর্যবেক্ষক ) 


. তিব্বতে এক বিরাট অঞ্চল জুড়ে SOE REET 

আত্মপ্রকার্্ করেছে তা একটা আকল্মিক বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা 
বলে মনে করবার কোন কারণ নেই। এই বিদ্রোহের পেছনে 
একটা পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি যে ছিল ঘটমাক্রম দেখে এখন 
আর সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ কররার অবকাশ নেই। এই 
"(বন্োহের পেছনে ভিব্বভীয়দের সমর্থন না থাকলে এমনভাবে 
ব্যাপক অঞ্চলে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়তে :পারত না এবং চীনা 
সৈন্যদের বিদ্রোহের স্ফ,লিঙ্গ দমনে এতটা বেগ পেতে হত'ন।। 


লামা নিহত হন। 
১৬ বৎসর চাপা ছিল। ' 
সালে নূতন দালাই লামা মনোনীত 
হন। কিন্তু অল্পকাল পরেই তিনি 
চীনা কতৃপক্ষের কুনজরে পড়েন এবং 
তাকে নির্বাসিত করা হর । নির্বাসন 
কালে তিনি মারা যান। দালাই 
লামার মৃত্যু সংবাদে তিব্বতে' আবার 
গৃহযুদ্ধ দেখা দেয় এবং এই গৃহযুদ্ধ 


১৬৪৬ 


দমনে চীনা'সৈম্ত আমদানী করা হয়।' 


গৃহযুদ্ধ দমনের পর প্রকৃতপক্ষে চীনা ' 
কতৃত্ব তিব্বতে স্থাপিত হয় । . ১৭৫৭ 
সালে তিব্বত চীনের একটি প্রদেশে 
পরিণত হয়। এবং চীনের মনোনীত 
একজন দালাই লামাকে ক্ষমতায় 


'করেছে। 


আমৃত্যু লংবাদ- 


প্রতিষ্ঠিত করা হয়। তিব্বতের উপ 


চীনা কতৃত্ব প্রতিষ্ঠার এই হল আঁ 
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস । | | 

তিব্বতে চীনা কছত প্রতিঠি 
হলেও তির্বতীয়রা কিন্ত কোনোকি 
চীনকে তাঁদের দেশ বলে স্বীকা 
করে নিতে পারে নি এবং ৰহ সুষোধ 
এঁ কতৃত্বকে আঘাত করবার চে 
ৃ চীনও চেষ্টা করেছে 
তিব্বতকে চীনের পূর্ণ তাবে আনতে 
তিব্বতও ..পাঁরে .নি চীনা কর্তৃত্ব 
অবসান ঘটাতে এবং চীনও পারে 
তিব্বতের ক্ষমতাকে একেবারে চু 
করতে। 


১৯৫১ সালের মে মাসে ৪টী 


১ও তিব্বতীয় প্রতিনিধিগপের মহ 
আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একা 


চুক্তি সম্পাদিত হয়। সে চুতি 
অনুসারে তিব্বতের সীমাবদ্ধ আছ 
ত্বায়ত্ব শাসনাধিকার স্বীকৃত হয় এব 
তিব্বতের, প্রতিরক্ষা এবং পররারী 
ব্যাপার পিকিং সরকার শ্বহস্তে গ্রহ 
করেন। পরবর্তীকালে ভারত মরকা 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 



















সস জন 


কলিকাতা অফিস = 





চু কচ 


পি২১ বি. ও বালিগণ্ড -বোড, 


১ যেকেউ 


করাত পারবেন 


ধারা যয্পপাতির কাজ্জ জানেন, 
ছোট খাটো শিল্প- বাণিজো 
ধারা নিযুক্ত হতে চান" * 
তাদেব প্রতোককে আমবা 
আহ্বান করছি, এগিষে 
আস্মন সকলে দগুকাবপা 
'পরিকল্পনাকে কপায়িত 


ইণ্ডাট্রিয়াল কো-অপারেটিভ সোসাইটি লি: , 


অগদলপুর, মধা প্রদেশ 


কলিকাতা ৮৩৯, 
্ (* 


সপপাপািপীীপীপপ 





টি' 









* সাপ্তাহক ন্সংবাদ সামায়িকণী £ 
২য় বর্ষ ১১শ সংখ্যা 


শাক্রবার, ১০ই এপ্রল, ১৯৫৯ 


করে দেমা 
লুটেপুটে খাই 
(দর্পণের প্রতিনিধি ) 


চলতি বাঙ্গলায় একট! প্রবাদ 
আছে যে “এলোমেলে| করে 
দে মা লুটেপুটে খাই" 


প্রবাদটিকে কিভাবে সত্যে 
পরিণত করেছেন তার একটা! 
দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়। হল। 

এই আজব সহর কলকাতাতে 
একটি পশুক্লেশ নিবারণী প্রতিষ্ঠান 
ভ্লাছে ঠিক বহুবাজার প্ররীটের ওপরে । 
ইংরেজীতে এর নাম হচ্ছে Calcutta 


Society for the Prevention 


fof “Cruelty to : Animal 
সংক্ষেপে বলা হয়: S. P. C. 
ও প্রতিষ্ঠানটিকে সরকার 


বাৎসরিক প্রায় এক “লক্ষ টাকা 
সাহায্য দিয়ে থাকেন। 
প্রতিষ্ঠানটির জদ্মা হয় ইংরেজ 


আমলের ১৮৬১ সালে প্রায় ৪০ জন 
সদন্ত নিয়ে। তখনকার দিনে এইরকম 
প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল, কারণ 
সে সময় শহরে মোটর লপীর জায়গায় 
ছিল ঘোড়ার গাড়ী, মোষের গাড়ী 
এবং গরুর গাড়ী। এইসব গাড়ীগুলি 

পশুরা টানত, তাদের প্রতি 
রত! যাতে না হয় সেদিকে নজর 
খারও বিশেষ প্রয়োজন ছিল।. 

ধরছে, চালিত যানের অগ্রগতির 
জগে সঙ্গে পণ্ডচালিত যানের সংখ্যা 
মতে লাগল। ফলে এই 
রও প্রয়োজন কমে আসতে 
গল। কিন্তু তখনকার দিনের 
ইভ, ট্রাটের সাহেবরা, যাঁদের মণ্ডি 

পরামর্শ অঙ্তুণারে সরকারের কাজ 
রিচালিত হত তার! এক বিশেষ 
1রণে এটিকে বাঁচিয়ে রেখে দিলেন । 
কনন! তাদের পলিসি ছিল--ভাবন! 
, লাগে টাক! দেবে গৌরী সেন। 




















7 কারণটি এইবার খুলে বলি। 
ময়টা ছিল ১৯২৪ সাল কি ১৯২৫ 
শল, মিসেস ষ্ট্যানলি নামে এক 
জ মহিলার জীবন তরী তখন 
অজ্ঞাত কারণে এই " ভবনদীর 
টে ঘাটে ধাক্কা খেয়ে বেড়াচ্ছিল। 
ইভ টের সূছেবেরা এই 
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


+ পাস্টিসী Bee om রি 


অতুল্য ঘোষকে হটাও 


(দপ? গের পর্যবেক্ষক ) 
পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের উপরে ইন্দিরা গান্ধীর আমলে 
দিল্লী থেকে যে ছায়াপাত ঘটেছে, তাতে অতুল্যবাবুর ব্যক্তিগত 
রাজনৈতিক ভবিষ্যত কতখানি বিপন্ন হবে, সে কথ! এখনও 


বলতে পারিনা | 


জ্রদেশ কংতোসের বিগত নির্বাচনে বৈধতা ফিচার করার 
একটি ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়েছে, ্ খবর অনেকেরই 


অজ্ঞাত নয় (দ্র্পণে ছু সপ্তাহ পুর্বে লেখ! হয়েছিল )। আগানী 
এক সপ্তাহের মধ্যে এই ট্রাইব্যুনালের বৈঠক দিল্লীতে আরম্ভ 


৪৮4 


হুবে। 


তাছাড়। সর্বশেষ সংরাদ, এ আই সি সি’র সম্পাদক ভখ শুমলজী 


বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতায় পৌচেছেন। 


তিনি একটি 


প্রারম্ভিক সরেজমিন পর্যবেক্ষণ কার্য নিশ্চয়ই চালিয়ে যাবেন । 


এই দুইটি প্রকাশ্য খবরের 
মধ্যে তেমন চাঞ্চল্যকর 
কিছু নেই বটে, কিন্তু. এর 


অন্তরালে একটি বৃহৎ আলো- 


ডনের পটভুমিক। তে 
হচ্ছে এবং সে পটভুমিক৷ 
গোটা বাংলাদেশ ব্যাপী 
এটি হচ্ছে আসল খবর। 
এবং এঁ পটভুমিক! : যদি 
সম্পুর্ণ গড়ে উঠতে পারে, 
বাজলাদেশে দশ বৎসর 
একাদিক্রমে আধিপত্য 


করার পর ভ্রীঅতুলা ঘোষ 


সর্বপ্রথম শক্তিশালী 
চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবেন। 
আরও খোলস! ক'রে বল! 


দরকার। প্রদেশ কংগ্রেসের উপর 
অতুলাবাবুর দখল যাতে নষ্ট কর! যায় 
এবং প্রদ্দেশ কংগ্রেলের মধ্যে একটা 
মুক্ত আবহাওয়ার সঞ্চার করা যায়, 
সেই উদ্দেশ্যে দুইটি চেষ্টা অগ্রগর 
হচ্ছে । প্রথম চেষ্টাটি কমষ্টিটিউস্তানাল, 
দ্বিতীয়টি নির্বাচনী । প্রথম চেষ্টাটর 
জন্য ভূমিক! তৈরী হয় প্রায় একমাস 
পূর্বে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৬জন 
কংগ্রেসকর্মী ও এম এল এ এ আই 
সি সি'? কাছে এই মর্মে এক 


দরখাস্ত পাঠান যে, প্রদেশ কংগ্রেসের 
বিগত নির্বাচন (যাতে যাদবেন্্রনাথ 
পাজা মশাই বিনা প্রতি্বন্দিতায় 
সভাপতি নির্বাচিত হন). বৈধভাবে 
ভানুষ্টিত হয়নি এবং নির্বাচনটি বাতিল 
করা দরকার । এই আবেদন প্রাথমিক 
বিচারে এ আই সি সি'র কাছে যুক্তি- 
সঙ্গত মনে হয়েছিল এবং তার! 
অভিযোগ বিচার শ্ররারজন্ত 
শ্রীবলবস্তরাও মেহতা, শ্রীবি সিং এম-পি 
এবং শ্রীসতীশ চন্দ্র_এই তিন ব্যক্তির 
দ্বারা. একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করে 
দেন। ট্রাউবানাল 
হিসেবে একটি প্রশ্নাবলী তৈরী 
করেছেন এবং এ প্রশ্নাবলী লক্ষ্য 
করলে মনে হয় অন্তুত ৯ দফা প্রশ্নের 
মধ্যে ৩৪টি প্রশ্নে অতুল্যবাবূর বিপক্ষ 
দল তাদের অভিযোগ প্রমাণ করতে 
পারবেন। যদি তাই হয়, তাহলে 
বিগত নির্বাচন) অবৈধ ঘোষিত হবে। 
এবং সম্ভবত 'টিক্ুমাসের মধ্যেই এ 
আই সি সির সিদ্ধান্ত জানা যাবে'। 
অবৈধ ঘোষিত হওয়ার” পর 
শ্রীমতী ইনি গান্ধী নূতন নির্বাচনের 
নির্দেশ দিতে পারেন। অথবা 
আগামী নির্বাচন স্বাভাবিকভাবে 


হাতিয়ার, 


বিচার্য বিষয়" 









ইতিমধ্যে তিনি একটি এড হক কমিটি 
গঠন করে দিতে পারেন। 





এই “এড হক কমিটিটি এখন 
অতুল্যবাবুর বিপক্ষ দলের প্রধান 
দাবী। যদি তারা এইটি আদায় 
করতে পারেন, অতুল্যবাবুর সঙ্গে সঙ্গে 
যুদ্ধে তাদের. জয় প্রায় নিশ্চিত/হয়ে 
উঠবে ৷ শুধু তাই নয়, ঈম্ভবত পশ্চিম- 
বঙ্গের রাজনীতিতে দৃরপ্রসারী পরিবর্তন 
দেখ! দেবে। আনগ্বীকার্য যে, 
এখন$/প্রদেশ: কংগ্রেসের নির্বাচনী 
জিলাকংগ্রোস ও মণ্ডল 
কমিটিগুলি অতুল্যবাবুর কুক্ষিগত ৷ 
এবং সহজ ও সোজা নির্বাচনী 
প্রতিদবন্দিতায় তাঁকে হটানৌ কঠিন। 
কাজেই যদি. মাঝখানে নির্বাচনের 
পূর্বে একটি এড হক্‌ কমিটি পাওয়া 
যায় তাহলে নির্বাচনী প্রতিহন্দিতায় 
আতুল্যবাবুর সম্মুখীন হওয়া অনেক 
সহজ ব্যাপারে _দীড়াবে। কেন না, 
এড হুক কমিটির আমলে অতুলা- 
বাবুর দুর্গগুলি ভাঙ্গতে আরম্ভ করবে । 


শুধু তাও নয়, এই এড হক্‌ 
কমিটি গঠনের সময়, যদি আরদী 
গঠিত হওয়ার মত অবস্থা দেখা দেয় 
তাহলে এ আই সি সি স্বভাবতই 
কমিটি গঠন করতে চাইবেন জনপ্রিয় 
শদ্ধেয় এবং কতক পরিমাণে নিরপেক্ষ 
লোকেদের দ্বারা । তারা কে, সে 
ইঙ্গিত এখনই দেওয়া যায় না। 
কিন্ত সেই সব ব্যক্তির পুনরাগমনের 
পর স্বভাবতই কংগ্রেসের. চেহারার 
গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে। 
ঞাং রাজনীতিতে * একেবারেই 
নৃতন* ও মৌলিক স্ৰোত স্থাষ্টি হতে 
পারে। টু 


“এই কনষ্রিটিউশনাল চেষ্টার শেষ 
পরিণতি কি হবে তা এখনও 
অনিশ্চিত। কাজেই ইতিমধ্যে 
নির্বাচনী চেষ্টা, যাকে দ্বিতীয়, পদ্ধতি 


সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে হওয়ার ক, বলে উল্লেখ করেছি-_সেটা আরম্ভ 


* হয়েছে। সেন্টোর- 
রা 
তা রও, পর্বে, বদি 
প্রদেশ * কণ্গ্রসের . 


তাহলে অতুল্যবাবুর 


ন্দানাবার 
দাড়াবে । 


€ 







সঙ্গে আছেন প্রায় 


এবং কংগ্রেসকমীন তথাকথিত 


৮ 


হ'য়ে ছাটাই হয়ে শেফ 


বললে এখন আর সঠিক পরিচয় 
দেওয়া হয় না। 


আর একটি শক্তি ভ্রীঅশোক' 


সেনকে আশ্রয় ক'রে তৈরী & 


কিং 





নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তু 
ছইটি প্রধান বিরোধী- 
শক্তি তাকে চ্যালেঞ্জ | | 
জন্য. 
এবি “শক্তির | 
১৭ জন কংগ্রেস এম-এল-এ 


ঝাঝালো গ্রুপ ভেজে, bape: 


এই শক্ত একটি গোষ্ঠী তৈরী। 
হয়েছে, যাদের 'ঝাঝালে! গ্রপ ‘ 





রা 


হচ্ছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশোক '_/ 


কিন্তু তীর অর্থ [প্রতিপত্তি এবং 4 


প্রভার বিস্তৃত হচ্ছে। যে শক্তি 
গ্োষ্ঠীটি ডাকে আশ্রয় ক'রে 


তৈরী হচ্ছে, ভাদের পদ্ধতি" 


কতটা দৃঢ়. - এবং সংগঠন 
কতটা নির্ভরযোগ্য বল! যায় না 





চে 


কিন্ত আধিক ও অন্যবিধ বনী,” 


এদের কম নয়। 
এই দুইটি শক্তি বৰ্তমানে 
চেষ্টা করছেন যে, স্বতন্ত্রভাবে 


অতুল্যবিল্লল্লধী অভিযানে . 


অগ্রসর না হয়ে. আগামী. 
নির্বাচনের জন্য যাতে যুক্তভাবে 
প্রস্তুত হতে পারেন। গত" 
সপ্তাহে এই সংক্রান্ত চেষ্টায় 
অশোক সেন কলকাতায় ব্যাপৃত 
ছিলেন।, এবং একথা, আশ্চর্য 
শোনালেও সত্য যে, ভার 
চারপাশে এখন 

মিনিষ্টার ৩ জন, ২1১ নি 
কোনে। কোনো ভরি কংগ্রেসের- 
কর্তা, স্বয়ং বিজয় সিং নাহার 
এবং উত্তরবঙ্গের নদীয়ার ও ২৪ 
পরগণার লোকের! ভার পাশে 
সমবেত । 


প্রদেশ কংগ্রেসের  লদন্ত-মান” 
চিত্রটি এই রকম.ঃ দার্জিলিং" ৫ জন, 
সন্ত, জলপাইন্ড়ি ৯ জন, কুচবিহার 
*৭, পশ্চিম দিনাজপুর ১০, মালদহ ৯) 
বীরভূম ১২, বর্ধমান ২১, পুরুলিয়া ১১; 


বাকুড়া ১৩, হুগলী ১৬, হাওড়া ১৮, 


মুশিদাবাদ ১২১ নদীয়া ১৩, মেদিনী্ুর 
৩২, ২৪ পরগণা ৪২ এবং কলিকাতা 
২৬ জন। তাছাড়া, মাঁহলা ও শ্রমিক 
সংস্থ! ইত্যাদির প্রতিনিধি ২৫ জন. 

* এই চিত্রের মধ্যে উত্তরবঙ্গ অর্থাৎ 
প্রথমোল্লিখিত £টি জিলার ৪০টি 
ভোটের মধ্যে বিপক্ষ দল ২৮৩০টি 
ভোট সংগ্রহ করতে ,পারবে--এখন 

( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


১ 


দর্পণ 





০, রেল কতৃপক্ষের বিরুদ্ধে যাত্রী 
সাধারণের কোন একটা অভিযোগ 
থাকলেই লাইন্রে উপর শুয়ে পড়ে 
ট্রেন আটক কক্পা বা শিকল টেনে 





এক ব্যাধি হয়ে দীড়িয়েছে। এর 

ফলে কত হাজার হাজার অফিসষাত্রী 

সময়মত অফিস পৌছতে না পারার 

দরুণ কতৃপক্ষের বিরাগভাজন "হন, 

হৃত গুরুতর রোগীকে দ্রুত হাস- 

পাতালে ভা্তি করা, সম্ভব হয় (না, 

মহিলা ও শিশুকে অশেষ রতি 

ভোগ * করতে হয়--তা কি বিক্ষোভ- ' 
কারীর! কখনও চিন্তা করেন ? 

গত সোমবার ৬ই এপ্রিল ঠিক 

“এই ধরণের ঘটনা ঘটেছে হাওড়া- 

বর্ধমান লাইনে। সংঘাদে প্রকাশ 

১, যে, পূর্ব রেলপথের নূতন সময় 

তালিকায় হাওড়া থেকে বর্ধমান 

১ পৰ্যন্ত কয়েকটি ষ্টেশনে ট্রেনের 'ষটপ' 

দেওয়া হয়। প্রধানতঃ এরই 

প্রতিবাদে পাল্লা রোড ষ্টেশনে 

{ একটি’ আপ ট্রেন এবং মানকুণুতে 

_ ডাউন ট্রেন বিক্ষুব্ধ যাত্রীরা আটক 

করেন” ফলে মান'কুণ্ু থেকে 

ডাউন ট্রেন চলাচল প্রায় ৪॥০ ঘণ্টা 

৩ কল বন্ধ থাকে। এজন্ত প্রায় অর্ধ 

কষ যাত্রী সাধারণকে অশেষ দুর্গতি 

ভোগ করতে হয়। 

" ট্রেন আটক সমস্তার দুটি দিক 

আছে । এক* হচ্ছে এক শ্রেণীর 

- যাত্রী ‘অপরের স্থবিধা-অন্থািধার দিকে 

বিন্দুমাত্র লক্ষ্য রাখেন না। তাঁরা মনে 

রুরেন, ট্রেন আটক করলেই বুঝি সকল 

সমন্তার সমাধান হবে| আর এক 

দিকে যাত্রী সাধারণের স্তাষ্য.অভাব- 


d 


লী 





ট্রেন বার বার থামানো আজকাল ' 


অভিযোগের ব্যাপারে রেলকতৃ পক্ষের 
নির্লিপ্ত ওদাসীন্ত। রেলের সময়- 
তালিকা বদলানোর আগে তাদের 
সংশ্লিষ্ট এলাকার যাত্রীদের মতামত 
নেওরী অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু এক্ষেত্রে 


-জেখা যাচ্ছে যে, কয়েকটি ষ্টেশনে “ইপ' 


তুলে দেবার, সিদ্ধান্ত নেবার আগে 
রেলকতৃপিক্ষ ও এলাকার যাত্রী 
সাধারণের সুবিধা অসুবিধার বিষয় 
চিন্তা করেন নি। প্রকাশ ষে, 
এইচ বি ২৮ নামে ৯টি কামরাযুক্ত 
যে গা়ীটি ব্যাণ্ডেল থেকে আসত সে 


. গাড়ীটিকে উঠিয়ে দিয়ে তার বদলে 


৬টি কামরাসংযুক্ত অপর একটি গাড়ী 
চালু করা হয়েছে । এর ফলে যে সব 
কর্মী হিন্দ মোটরল্‌ এবং লিলুয়া 


কারখানায় কাজ করেন, তাদের 


অতাস্ত অসুবিধা ভোগ করতে হয়। 
অভিযোগে প্রকাশ, 'এ সম্বন্ধে রেল- 
কতৃপক্ষের নিকট তদ্বির করেও 
কোন ফল হয়নি। . 

একদিকে যাত্রীরা যদি মনে করেন 
যে, আইন নিজের হাতে তুলে নিলেই 
সব সমন্তার সমাধান হয়ে যাবে আর 


অপর দিকে রেলকতৃপঞ্ষ যদি তাদের" 
স্তাষা।দাবী দাওয়ার ব্যাপারে কর্ণপাত 


না করেন, তবে, ট্রেন-আটক সমস্তার 
কোনদিনই সুরাহা হবে বলে আমরা 
মনে করি না। আমরা আশা করি 
ভবিষ্যতে কতৃপক্ষ যাত্রীদের স্ভারসঙগত 
অভাব-অভিযোগ পূরণ করবেন। 
ষাত্রীরাও ট্রেন-আটক করার মত 
উচ্ছৃত্ঘল *পন্থার আশ্রয় লা নিয়ে যাতে 
নিধিঘ্রে ও * শান্তিপূর্ণভাবে তাদের 
অভাব-অভিযষোগ মেটে তার ব্যবস্থা 
করবেন । ক. 


বিদেশ থেকে খাগ্শস্ত 


খান আমদানি সম্পর্কে রিপোর্টে 
বলা হইয়াছে যে, 
সালে মোট ৩১ লক্ষ ৭৩ 
হাটার” টন থাগ্তশক্ত আমদানি 
করা হইয়াছে। উহার মুল্য ১২০ 
কোটি €৪ লক্ষ টাক" | ১৮৫৭ সালে 
৩৪ লক্ষ ৮২ হাজার* "টন খাশস্ত 
আমদানি করা হইয়াছিল এবং উহার ' 
মূল্য ছিল ১৬২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। 
, সাধারণত বিদন্ষে মূল্য পরিশোধ 
কিছ্বা বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া গম 
আমদানি করা হইয়াছে । ১৯৫১ 
সালে যুক্ঞরার্ট্র সহিত গম আমদানি 
সংক্রান্ত পি, এল, ৪৮০ চুক্তি ছাডাও 
5৯8৮ নালের জুন এবং সেপ্টেম্বর মাস 
আরও ছটি নূতন চুক্তি অনুষ্ঠিত 
হটয়াছে। * নৃতূন্ট চুক্তির প্রথমটিতে 


€ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার" মূল্য ৫ লক্ষ 
রা 


১৯৫৮ 


ব্যবস্থা হইয়াছে) 


৮০ হাজার টন গম, ১ লক্ষ টন সোন- 
ঘাম এবং ১ লক্ষ টন’ যব আমদানির 
পি এল 
চুক্তি অনুসারে ১৫,১৩: টন গম, 
_কলঘো পরিকল্পনা অনুযায়ী কানাডার 
১ লক্ষ ২৭ হাজার টন এবং অস্ট্রেলিয়ার 
৯৪৫৭ টন গম ভারতকে . সরবরাহ 
করা হইবে। তাহা ছাড়া কাঁনা'ডার 
সহিত বিলম্বে পরিশোধ চুক্তি অনুযায়ী 
€ লক্ষ ৪৩ হাজার টনপ্গম সরবরাহের 
ব্যবস্থা হইয়াছে | € বৎসর মেয়াদী 
ভারত-ব্রহ্ম চাউল চুক্তি অনয 
১৯৫৮ সালে ব্রঙ্ধদেশ হইতে ৩ 

লক্ষ ৮৪ হাজার টন এবং, ভিয়েখনাম 
হইতে ৬ হাজার টন চাউল আমদানি 
করা হইয়াছে । “কেন্দ্রীয় খান ও 
কৃষি মন্ত্রণালয়ে বাধিক রিপোর্ট ও 
হিসাবেঞ্দেওয়! হয়। 


৬৫ 


শতবার, ১০ই এপ্রিল, 8১৫১ 





এলোমেলো করে দে ম 


মহিলাটিকে ডেকে এনে এই 
প্রতিষ্ঠানটির সেক্রেটারী করে দিলেন 
যদিও তিনি ভেটেরিনারির "ও 
জানতেন না। সে কালের, সস্তা 
গণ্ডার দিনে অর্থাৎ চালের 
মণ ৬২ কি ৭) এর মাসিক 
মাইনে হল ৮০০২1 তাছাড়া মোটর 
গাড়ী ভাতা ২০০২ টাক!। থাকতেন 
আবার প্রতিষ্ঠানের বাড়ীরই একটি 
বেশ ভাল অংশে ভাড়া না দিয়ে। 
পরে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একটা নাম 
মাত্র কমিটি খাড়া করে তিনিই এক 
রকম হয়ে দাড়ালেন প্রতিষ্ঠানটির 
হর্ভা-কর্তা-বিধাতা। স্রকার থেক 
বাৎসরিক মোট! টাকা প্রতিষ্টানট্িকে 
বরাদ্দ করা হল এবং ক্লাইভ স্্বীটের 
সাহেবরাও তাদের অফিসের থরচায় 
মোটা মোটা চাদা দিতে লাগলেন 
প্রত্যেক বৎসরে 

১৯৪৭ সালে ইংরেজ যখন ভারত 
ছাড়ল মহিলাটি বুঝলেন তার প্রতি- 
পত্তি আর চলবেনা। সেই জন্ত 
নিজের দেশে পাড়ি দিলেন এবং 
যাওয়ার সময় প্রভিডেণ্ড ফণ্ড, 


গ্রাচুয়িটি বাবদ পাওনা কড়ায় গণ্ডায় . 


মিটিয়ে নিতে ভুললেন ন।। প্রতি- 
টানটির কাছ থেকে 
মোট ৩০১৮৯০]৩/০ | 

এখানে উদ্লেখ. করা প্রয়োজন যে 
১৯৪৭ সালের কয়েক বৎসর আগে 
এই মহিলাটি বিলাতে গিয়ে বেশ 
কিছুদিন সেখানে ছিলেন এবং সেখান 
থেকে একটি পদত্যাগ পত্র কাঁমটির 
কাছে .পাঠিয়েছিলেন। কমিটির 
সভ্যরা সেটি পেয়ে তার পদত্যাগপত্র 
গ্রহণ কর। হুল বলে তাকে জানিয়ে 
দিলেন। তিন বছর পরে হঠাৎ 
সেই মহিলা! কলিকাতায় ফিরে এলেন 
এবং আবার প্রতিষ্ঠানটির উপর 
অধিষ্ঠান হলেন। কমিটি জোর 
গলায় ঘোষণা করল এই কয়েক 
বছর তাকে ছুটি দেওয়া হয়েছিল । 

বর্তমান্থে এই প্রতিষ্ঠানটির কাজ 
কিছু নেই বললেই হয় এবং অনুর 
ভবিষ্যতে আরও থাকবেনা । এটা 
হচ্ছে মোটর গাড়ীর যুগ! ঘোড়ার 
গাড়ী আগেকার তুলনায় সহরে নেই 
বল্লেই হয়। গরুর গাড়ী ও মোষের 
গাড়ীর জায়গায় দ্রুত স্থান নিচ্ছে 
লরী। পশ্চিমের গোয়ালারা তাদের 
গরুগুলোকে যে ফুক লাগায় তা বন্ধ 
করা কাজে এঁই প্রতিষ্ঠানটকে যে 
লাগানো হৰে ‘তাঁও সম্ভব নয় কারণ 
সরকার খাটালগুলোকে হরিণঘাটায় 
সরিয়ে নেবেন ঠিক কুষ্টেছেন। 

অথচ কোনও কাঁজ না থাকা 
সত্বেও এই প্রতি্ঠানটিকে সরকার 
থেকে বাৎসরিক প্রায় ৪১ লক্ষ 
টাক! সাহায্য করা ইচ্ছা সেই 
ইংরেজ আমলের প্রথা অনুসরণ 
করে।, '.. 
০ .. 


দা করলেন ? 


(১ম পৃষ্ঠা পর ) 

এখন যিনি এখানকার সেক্রেটারী 
তিনি মাসিক মাইনে পান ৫০০২ । 
এ ছাড়া গাড়ীভাড়া ভাতা বাবদ মঞ্জুর 
হয়েছে ৫০২ টাকা, যদিও তীর গাড়ী 
নেই. এবং তিনি চলাফেরা করেন 
ট্রামে বাসে । মিসেস ট্র্যানলির মত 
ইনিও ভেটেরিনারির "ভ'ও জানেন না। 
ইনি একজন অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ সরকারী 
কর্মচারী । বর্তমানে এর একমাত্র 
যোগ্যতা হচ্ছে, যে, এই প্রতিষ্ঠানের 
কমিটির ষিনি চেয়ারম্যান উনি হচ্ছেন 
তার দেশের লোক । 

আমর! সরকারকে বলতে চাই ষে 
গরীব করদাতাদের টাকা এইভাবে 
অপচয় না করে প্রতিষ্ঠানটিকে 


টু 
. ৮ 


নিজেদের পণ্ড ধিভাগের আওতায় 
নিয়ে আম্থন এবং বাজে লোকগুলিকে 
সরিয়ে দিয়ে কাজের লোকগুলিকে 
বিভাগের কাজে লাগিয়ে দিন। 

তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করেন যে 
অবিলম্বে এই প্রতিষ্ঠানটিকে সরকারী 
আওতায় এনে এর পুনর্গঠন করা 
প্রয়োজন ৷ এ ছাড়া সরকারী অর্থের 
অপব্যয় বন্ধ করবার আর দ্বিতী্ পথ 
নেই। তা করতে গিয়ে কায়েমী 
স্বার্থসংশ্লি্ট ব্যক্িবিশেষদের _-্ঠায়ে 
হয়ত আচড় লাগবে কিন্ত সত্যি করে] 
পশ্তদের ক্লেশ নিবারণই যদি সরকারের্‌ 
উদ্দেশ্য হয় তবে "এ ছাড়া আর 
উপায় কি? 





বেড়াজালে অতুল্য ঘোষ 


* (১ম পৃষ্ঠার পর ) 


এই অনুমান করা কঠিন নয় । নীচের 
দিকে, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়ায় ২৫টি 


ভোটের এক তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ. লট 


ভোট বিপক্ষেরা পাবেনই । ফজলুর 
রহমান এবং জগন্নাথ মজুমদারের 
বিবাদ যদি মীমাংসা হয় তাহলে 
আরও কিছু বাড়তে পারে। গু 
'ুগণীও হ্যওড়ায় ৩৪টি ভোটের 


মধ্যে ৯টি কি ১০টি ভোট সম্বন্ধে 


বিপক্ষ দল সুনিশ্চিত। ২৪ পরগণার 
রাজনীতি এখন শ্ীঅশোক যেনকে 
আশ্রয় করেছে এবং ২৪ পরগণার ৪২টি 
ভোটের মধ্যে এমনও হতে পারে যে, 
শেষ পর্যন্ত অতুল্যবাবুর দল হয়ত 
এক তৃতীয়াংশ মাত্র পাবেন; অর্থাৎ 
১৪/১৫টি। যদি অবশ্য ইতিমধ্যে 
অশোক সেনের চেষ্টা কার্যকর হয় 
এবং "মায়া ব্যানার্জী ও হংসধ্বজ ধাড়া 
উভয়েই তার সহগামী হুন। কল- 
কাতায় ভোট আধাআধি ,ভাগ হয়ে 
যাবে, সুনিশ্চিত। এবং মধ্য কল- 
কাতায় আর বোধহয় বিজয় সিং নাহার 
অতুল্যবাবুর দলে পড়বেন না। 
অতুপ্যবাবুর শক্ত হাটি থাকবে 
মেদিনীপুর, যেখানে এই রাজকীতি 
এখনও প্রবেশ করেনি । তাছাড়া 
বর্ধমান--ধারা সব সময়ই “জেতার 
দলে” থাকবেন । বীকুড়ায় অতুল্যবাবু 
শেষ পর্যন্ত ১৩টির-মধ্যে যদি ৪টি ভোটও 
রাখতে পারেন যথেষ্ট মনে 'করব। 


মোটমাট আজ এমন একটী 
সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে যে, প্রদেশ 
কংগ্রেসের মানচিত্রের রঙ যদি 
আধাআধি বদলে নাও যায়, অভুল্য- 
বাবুর সংখ্যাগরিষ্ঠতা অত্যন্ত ক্ষীণ 
ংখ্যার উপরে এসে দ্বাড়াবে। এর 
মধ্যে বলা যায় না, কার দিকে আগামী 
ছমাস হাতিয়া অন্তকুলে বইবে। 
অতুল্যবাবুর চিরকাল বরাত ভাল। 
কিন্তু এবার ইন্দিরা গান্ধীর আমলে 
মনে হয় অনুকূল হাওয়া এবং ৪ অতুল্য- 


গোষ্ঠীকে demoralize করে দেওয়ার 
পক্ষে উপযুক্ত ছুই-একটি প্রতীকী 
ঘটন| যদি বিপক্ষদল হাতে পান 
তাহলে, এইবার সর্বপ্রথম গোড়া 
থেকে অতুল্যবাবুর ঘাটি ভাঙবে! 
ইতিপূর্বে উপর থেকে তাকে আঘাত 
করার চেষ্টা হয়েছে, কারণ নীচের 
দিকে কোন উপায় বা জোর ছিল 
না। এই প্রথম নীচের ভিৎ 
ধ্বসতে শুরু করেছে। দর্পঃ 
পাঠকেরা আগামী কয়েক সপ্তাহ 
অপেক্ষা করুন, আরও চমকপ্রদ 
সংবাদ প্রকাশিত হুবে। 





চিত্র সংবাদ 
“তাসের ঘর, ও এশকার'এর 
প্রযোজক গোবিন্দ বর্মণের পরবর্তী 
চিত্রনিবেদন জি, বি, প্রোডাকসন্সের 
হামির ছবি “ভিজে বেড়াল'-য়ের 
কাজ্জ নিউ থিয়েটার ই্,ভিওতে 
আরম্ভ হয়েছে। ছবির. *মহরৎ 
অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়ে গেছে আগে । 
চিত্তরগ্রন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত “ভজে 
বেড়াল’-এর পরিচালনায় রয়েছেন 
ইউ-সি! কানাই বদ্যোপাধশয় হুর 
সৃষ্টি করছেন। চিত্রগ্রহণ ও তন্বাবধা 
করবেন যথাক্রমে ভবতোষ ভট্টা 
ও কমল চট্টোপাধ্যায় । ১ 
এই কৌতুক চিত্রের চরিত্রচিত্র 
দেখা যাবে মলয়! সরকার, নবাগ 
অবনীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, . রাজলক্ষী 
(বড়) জহর রায়, বাণী গাঙ্গুলী 
নবদ্বীপ হালদার, অজিত চট্টোপাধ্যায় 
শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, হুরিধন, নৃপ 
চট্টোপাধ্যায়, মণি শ্রীমানী, বে 
সেঁনগুঞ; অলোককুমার, অমল ইঁ 
পাধায়, নীহার, জয়ন্ত, ব্রন্জেন বর্ম 
ম্বজল ঘোষ, জীবনকুমার, সুনই 
দিলীপ, অরূপ দু, কৌতুক স 
শিল্পী দাপেন মুখাজী গ্রভৃতিকে । 















, ১০ই এপ্রিল; ১৯৫৯ 





ক গীযুধবাবু সংক্রান্ত ঘটনাটির বিবরণ 
"হচ্ছেঃ 

পীযুষবাবু ১৯৪৯ সালে মনীজ্জ 
কলেঞ্জে পার্টটাইম অধ্যাপকরূপে 
যোগদান করেন। এ সময় তিনি 
সিটি কলেজেও পার্টটাইম অধ্যাপক 
ছিলেন। ১৯৫৪ সালে গীষৃধবাবুকে 
নিরাপত্তা অিন্তান্দের বলে গ্রেপ্তার 
করা হয়| ছয়মাসকাল তিনি জেলে 
থাকেন । জেল থেকে বেরিয়ে এলে 
& ছুই কলেজই তাঁকে কাজে নিতে 
৯ অস্বীকৃত হয়। সিটি কলেজে সুবিধে 
না হওয়ায় গীযুষবাধু মণীন্দ্র কলেজের 
তৎকালীন অধ্যক্ষের কাছে এক চরম- 
পত্র পাঠান.। তাতে তিনি বলেন যে 
যদি তাঁকে কলেজে যোগ দিতে দেওয়া 
না হয় তবে তিনি কলেজে অনশন 
ধর্মঘট করবেন। কলেঙ্গ কতৃপক্ষ 
অগ্রীতিকর অবস্থা এড়াবার জন্তে 
তাকে জানান যে যদি তিনি এই 
চরমপত্র প্রত্যাহার করতে রাজী হন 
তবে তাকে কাজে নেওয়া, হবে। 
পীুযুববু & পত্র প্রত্যাহার করেন 
এবং তাকে কাজে যোগ দিতে দেওয়া 
হয়। " 

১৯৫৪ সালে কলেজের বর্তমান 
অধ্যক্ষ ডাঃ অনিলচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
কাজে যোগ দেন। তাঁর সঙ্গে মনে 
হয় *গীযুষবাবুর সম্প্রীতির সম্পর্কই 
* ছিল! কারণ দেখা যাচ্ছে ষে 

“ কলেজের অন্তান্তদের মত অগ্রাহ 
“ করেই ডাঃ ব্যানার্জি গীযুষবাবুর 
সহোঁদর ভাইকে কলেজে অধ্যাপকের 
চাকুরী দেন । 

১৯৫৬ সালে পীষ্ষবাবু কলেজের 
শিক্ষক সমিতির সম্পাদক নির্বাচিত 
হন এবং গভদিং বডিতে শিক্ষক 
প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হুন! 
. " এ সালে বিশ্ববিষ্তালয় থেকে কলেজে 

এই মর্মে এক নির্দেশ আসে যে 

, কলেঙ্জের সকাল ও সান্ষ্যবিভাগের 

₹ জন্ত আলাদা ভাইস-প্রিদ্সিপ্যাল নিযুক্ত 

“ করতে হবে। প্রাতঃকাপীন বালিকা 

এ বিভাগের জন্ত শ্রীমতী হাসি চক্রবর্তাকে 
ঈদ) ভাইস প্রিন্সিপ্যাল করবার জনে 
॥_ পীষুষবাধু দাবী জানান। কিন্তু এ 
(৮ মহিলাকে কলেজ কতৃপক্ষ অযোগ্য 
বিবেচনা করেণ। তাদের মত এই 


ৰ 
সস 


a 
3 





হয়েছে- তার 
৪ | 


- .শিক্ষাজগতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটন! 


' শুঙথলাভের অভিযোগে অধ্যাশক পাত 
মহারাজ! মণান্ত্রচন্দ্র কলেজে গোলযোগ ' 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


গুর;তর শৃঙ্খলাভ্িজোর আভিযোগে মহারাজা মপীন্দুচন্দু কলেজের 

অধ্যাপক শ্রীপীযূষ দাশগপ্তকে পদচন্যত করা হয়েছে। শিক্ষকতা বৃত্তি 

এবং কলেজের মর্যাদাহানকর কার্যাবলণর ভাঁভযোগও অধ্যাপক দাশ- 

গুপ্তের বিরুদ্ধে আনা হয়েছে। এই ঘটনাটিকে আমরা একাঁট জন[ল্লেখযোগ্য 

বিচ্ছিন্ন ঘটনা হৈসেবে গ্রহণ করতে পারছিনে। 

যে বিশঞ্খলা এবং হট্রগোলের প্রসার দেখা যায় তারি পারিপ্রেক্ষিতে এই 
ঘটনাটি আমরা শিক্ষিত' জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে চাই। 

কলকাতা বিশ্বাঁবদ্যালয়ের গত সমাবর্তন উৎসবে প্রধান আতাঁথর 

! * ভাষণে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ চম্দ্ুভারকর বলেছিলেন 

“. যে শৃঙ্খলাহণন আচরণের জন্যে শুধুমাত্র ছা্রসমাজকে দায় করা চলে 
না, এ দায়িত্ব আরও 'উদ্ধতন মহলের উপরও সমভাবে প্রষোজ্য। 


সম্প্রতি শিক্ষার জগতে 


যে ইনি অধ্যাপনা এবং পরিচালন! 
কোন কাজেরই যোগ্য নন। পীযুষ- 
বাবু কলেজ কতৃপক্ষের এই মনোভাবে 
সন্তষ্ট হতে পারেননি । তিনি ১৯৫৭ 
সালের মার্চ মাসে কলেজ্জে যখন বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা 
চলতে থাকে তখন অনশন ধর্মঘট 
আরম্ত করেন। তিনি এবং তার 


'অনুসরপকারী ছাত্ররা অধ্যক্ষকে সারা- 


রাত্রি কলেজে আটক করে- রাখেন | 


“পরের দিন সকাল নটায় বিশ্ববিদ্তা- 


লয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নির্মলকুমার 
সিদ্ধান্ত কলেজে যান। পীযুষবাবু 


. দাবী করেন যে উপাঁচার্য যদি এই 


ব্যাপারটি মিটিয়ে ফেলবার দায়িত্ব নেন 
তবে তিনি অনশন ভঙ্গ করতে বাজী 
হতে পারেন৷ উপাচার্য এই প্রস্তাবে 
অন্বীকৃত হন, তিনি বলেন, (এটি 
সম্পূর্ণই কলেজের ব্যাপার, এতে তিনি 
হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। তবে 
কলেজ কতৃপক্ষ যদি তাঁর মতামত 
চান তবে তিনি তা দিতে প্রস্তুত 
আছেন। কলেজ কতৃপক্ষ উপা- 
চার্যের এই প্রস্তাবে রাজী হন। 
পীযুষবাবুও অনশন ভঙ্গ করেন। 
উপাচার্য অধ্যাপক নিশাকাস্ত সর- 
কারকে ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল করবার 
সুপারিশ করেন। কলেজ কতৃপক্ষ 
তা মেনে নিয়ে নিশাকান্তবাবুকে উক্ত 
কাজে নিযুক্ত করেন! এ ব্যাপারের 
উপর এগানেই ষবনিকাপাত হয়। . 

১৯৫৮ সালের আগষ্ট মাসে রসায়ণ 
বিভাগের অধ্যাপক গৌরাঙ্গ গান্গুলীর 
ব্যাপার নিয়ে পীযুযবাবু আবার 
কলেন্গ কতৃপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষে 
আসেন। (্রেন্থলে উল্লেখযোগ্য যে 
এই বছর 'পীষুষবাবু শিক্ষক সমিতির 
সম্পাদক নির্বাচনে এবং গভরিং বডিতে 
শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনেও হেরে 
যান। গৌরাঙ্গ গাঙ্গুলী আশুতোষ 
কলেজে কাজ পাওয়ায় মন্ত্র কলেজে 
পদত্যাগ করেন। কলেজ কতৃপিক্ষ 
তার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করে মাইনে- 
পত্র চুকিয়ে দেন। সেটা আগস্ট 
মাসের গোর্ঠীর কথা? কিন্তু হঠাৎ 
দেখা গেল কলেজে পোষ্টার পড়েছে 
যে গৌরাঙ্গবাবুকে বরখাস্ত করা 
পুনর্বহাল চাই। 


ক 


২১শে আগষ্ট তারিখে পীযুষবাবু 
অবস্থান ধর্মঘট আরম্ভ, করেন এবং 
আবার যথারীতি অনশন ধর্মঘটের 
হুমকী দেন। ২২শে তারিখে কলেজের 
শিক্ষক সমিতি এক প্রস্তাব গ্রহণ 
করেন যে কোন শিক্ষকের ধর্মঘট, 
অনশন ধর্মঘট, অবস্থান ধ্ম'ঘট ইত্যাদি 
কর! খুবই গছিত। তাদের কোন 
অভিষাগ থাকলে শিক্ষক সমিতি 
এবং -অন্তান্ত আইনানুগ সমিতির 
মারফৎ তার প্রতিকারের ব্যবস্থা 
করতে হবে। পীযৃষবাবু স্বয়ং এই 
প্রস্তাব সমর্থন করেন। কিন্তু পরের 
দিনই পীষুষবাবু অধ্যাপক অমল সিংহ 
রায়কে ষ্টাফরুমে অভদ্রোচিত ভাষার 
অপমান করেন। অন্তান্ত শিক্ষকরা! 
চেপে ধরায় পীযুষবাবু অধ্যক্ষ সিংহ 
রায়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এরং 
এই উপলক্ষে মিষ্টান্নাদি বিতরিত হয় 
২৭শে আগষ্ট তারিখে কলেজের 
গভণিং বডির এক সভা হর। 
রসায়ণের অধ্যাপক গৌরাম্গ গান্গুলী 





4 


আহারের পাল্লা 
দিনে দ'ৰার.. 


বৰ ডি 







বোড, 


0 
[3 কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চক্র] 
[7 ঘৌদ্য, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্কেদ-|[+. 
১/ আচার্য, ৩৩, গোম্ালপাড়া 
কলিকাতা-৩ 





পদত্যাগ-পত্র প্রত্যাহার করে পুনরায় 
তাকে কাজে যোগ দিতে প্রার্থনা 
করায় কর্তৃপক্ষ তাকে আবার কাজে 
যোগ দিতে অনুমতি দেন । গভরিং 
বডির ওঁ সভায় শিক্ষকদের অনশন 
ধর্মঘট ইত্যাদি ব্যাপার যাতে আর না 
ঘটে তৎসম্পর্কে আলোচনা হয়। 
গভর্দিং ঘভি পীযুষবাবু এবং 
আরও কয়েকজন অধ্যাপককে গভর্পিং 
বডির পরবর্তী কোন সভায়প্উপস্থিত 
হয়ে সকল অগ্রীতিকর ব্যাপার স্বাতে 
না ঘটে সে বিষয় আলোচনা করতে 
অন্থরোধ করেন । 

২৯শে আগষ্ট তারিখে পীযুষবাবুকে 
একথা জানানো হলে তিনি অত্যন্ত 
উত্তেজিত হয়ে বলেন যে গভর্ণিং বডির 
ওঁ প্রস্তাবে তাঁকে কটাক্ষ (সেন্সর) করা 
হয়েছে। প্রতিবাদে তিনি সঙ্গে সঙ্গে 
কলেজে ছাত্রদের দিয়ে ধর্ম করিয়ে 
দিলেন এবং তিনি স্বয়ং ষ্টাফরুমে 
টেবিলের উপর লম্বা! হয়ে শুয়ে ঘোষণা 
করলেন যে তিনি. অনশন আরম্ভ 
করেছেন। তখন বেলা দশটা । 
ছাত্ররাও দল বেঁধে গ্রিপ্সিপ্যালের 
বাড়ী গিয়ে প্রিন্সিপ্যালের উদ্দেস্তে 
অনেক কথাই বলে। এমন সময় 
পুলিশের বেতার গাড়ী এদিক দিয়ে 


অতিক্রম করে। ছাত্ররা প্রিশ্িপ্যাল 
পুলিশ ডেকেছেন এই ধ্বনি দিতে 
দিতে কলেজে ফিরে আসে । 








==] 






থু 






* ছু" চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচু মহাসিস্ি 
দ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন )সেবনে আপনার 
স্বাস্থ্যের দ্রুত 
দ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিলালী এবং সর্দি, কাসি, 
শ্বাস প্রভূতি রোগ নিঝুুরণ ক'রতে অত্যধিক 
পে) ফলপ্রদ ৷ মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বন্ধক ও 
 ধলকারক টনিক। দু'টি ওঁষধ এঁকত্র সেবনে 
আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে, 
উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলন্ক 
স্বাস্থ্য ও কর্শশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে | 














এর্দিকে অনেক সাধ্যুসাধনার পর 

বেল! তিনটে নাগাদ পীযুষবাবু পাঁচ * 
ঘণ্টা কাল স্থায়ী অনশন ভঙ্গ করতে. | 
রাজী হন। তিনি সবে লেবুর গু -{ 
এক চুমুক টেনেছেন *অমনি ছেলের! 
এসে জানায় যে, যেহেতু প্রিন্সিপাল, 
পুলিশ ডেকেছেন সেজন্তে তারাও? 
অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করছে। £পীযুষ- 
বাবুও সঙ্গে সঙ্গে সুরবতের গ্লাস ফেং 
দিয়ে শুয়ে পড়েন। অধ্যাপক ও 
ছাত্র গলাগলি করে শুয়ে 
ধর্মঘট আরম্ভ করলেন। যাহো 
পরদিন গভপিং “বডির ভাইস্‌- 
প্রৈসিডেণ্ট দেবেজ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
মশায় এসে ব্যাপারটি মিটিয়ে দেন। 


২রা অক্টোবর গরভ্দিং বডির মিটিং 
হয়। পীযুষবাবুকে এই ধরণের 





ভবিষ্যতে না করতে প্র দিতে 
বলা হয়। তিনি শিক্ষক সমিতির 
সভায় যে প্রস্তাব নিজে সমর্থন করেন ২ ; 
তার ব্যতিক্রম তিনিই কেন করছেন 
একথাও তাকে জিজ্রেল করা হয় 
তিনি কোনপ্রকাঁর প্রতিশ্রুতি দিতে, 
অন্বীকৃত হন। এবং পরের দিন এই 
সংক্রান্ত ব্যাপারে কথা কাটাক্রাটি 
হওয়ায় ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল নদ 
কুণুকে বাচ্ছেতাই £ ভাবে অসম্মান ]. 
করেন। ! 
( শেষাংশ নম পৃষ্ঠায় ) ১ 
| 
| 










কটি” ৪ 


উন্নতি হবে। পুরাতন মহা- 






গম, ঘা 


>) অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এট 
ত্মাযূর্কেদশাহী, এফ,সি,এস, ( লণ্ডন ), 
কুট এম,স,এস, 
৮ কলেজের রসায়ণ শান্রের ভু়পূর্যা অধ্যাপক। 


( আমেরিকা ), ভাগলপুব | 





বক ক. 


NOE | 















- পরাস্তাঘাট ও 


* বর্তমানে হতভাগ্য ভরতপুর থানা 


এঁ বাসীর দারুণ গ্রীষ্ম ও প্রখর রৌদ্রের 


হাত থেকে বাচার একমাত্র সম্বল 
পুষ্ধীরনুর জল চৈত্রমাস থেকেই হ'য়ে 
পড়েছে শুক্ষপ্রায়। ১ গৃহপালিত 
পশুদের মাঠের মধ্যে জল পানের এক- 
| চির্ভরযোগ্য স্থান পু্করণী__তাও 
মধ্যে শুকিয়ে কৃঠি। গত বৎসর 
বর্ষার জল এ অঞ্চলে পর্যযাপ্তপরমাণে 
হয়নি_ক্যানেল সহযোগে গ্রামের 
কাছাকাছি , পুফরিণী ভরাট করবার 
"সুযোগও তার! পায়নি কারণ গত 


1 বৎসর ক্যানেল কর্তৃপক্ষ ক্যানেল 


মাহ এক ফৌটাও জল দিতে 
পারেননি । পানী জলের ব্যবস্থা বহু 
গ্রামেই নাই। ডাঃ রায়ের মন্িত্বের 
পূর্কে সালার ও তালিবপুর গ্রামে ষে 
সব নকুপ বশান হয়েছিলঞেগুলি 
রি-সিংকিংএর অভাবে অকেজো । 
এ ব্যাপারে জনসাধারণের আবেদন 
নিবেদনের যেমন অস্ত নাই তেমনি 
সরকারের . প্রতিশ্রতিরও শেষ নাই! 
স্থানীয় সমাজ উন্নয়ন বিভাগ-যে সব 
নলকুপের ব্যবস্থা করছেন তাড়ে. সহজ 
সহ গরীব "চাষা, হাড়ি, “বাগাদি 


শ্ৰাউ্রির ক্ষমতায় কুলায় না। গত 


সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে বছ 
মঞ্জুৱিকৃত টিউ বওয়েলগনির্ব্বাচনের শেষে 
বেপাত্বা হ'য়ে যায়। প্রত্যেক 
বৎসরের স্তায় বসস্ত রোগ দেখা 
দিয়েছে। কিন্তু পানীয় জলের কোন 
সুব্যবস্থ্‌, আর কি? ঘটন! দুর্ঘটনায় 
নবপাস্তরিত না, হলে কলকাতার বড় 
বড় সংবাদপত্রে স্থান পায় না--সহরের 
্তায় ধর্মঘট ও আন্দোলন এুধানে হয়, 


না তাই বোধ হয় ভরতপুর থানার 
প্রতি দৃষ্টি নাই। 


দ্বিতীয় অবহেলিত বস্তু হল 
গ্রামেরপ্লাস্তাঘাট।' রাস্তাঘাট ব্যাপারে 
রাজ্যের -কত্তিপয়ন মন্ত্রিপ্রবর থেকে সুরু 
করে রাজ্য বিধানসভার সদস্ত, এমন 
কি রাস্তাধাটের ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার 
ও জেলা অধিকর্তা, মহকুমা শাসক * 
গত পাচ বৎসর ধরে তাদের সম্বল 
ফাঁকা ও মন. ( প্রতিশ্রুতি 
পুনরুক্তি করে যাচ্ছিলেন মাত্র । ডাঃ 


- 
ক 


মি০৫০৬০০৬,, 


১. “প্রাতিপ্রতি”, “আশ্বাস” ও «শদ্রই সুরত হবে”-- শুনতে গুনতে - 
জনসাধারণ জ্বাধীনতার পর এগ্যুর বৎসর কাটিয়ে দিলো. চৈত্রের 
খরতাপ এবং আগত বর্ষার কন্দ্মান্ত রাস্তার হাত থেকে রক্ষা পাবার 
জন্যে সমগ্র থানার ১৩টি ইউনিয়নবাসণ চাতক পক্ষণর ন্যায় সরকারণ 

উপর নির্ভর করে আজও দিন গৃপছ্ছে। পল্লশঅণ্চলের রাস্তাঘাট ও . 

জলের দুন্দশার কথা জানান মানেই হল ডাঃ রায়ের জনকল্যাশ- 
মুলক উন্নয়নের ভুরি ডু প্রতিশ্র্তির সম্পূর্ণ ব্যর্থতা জানিয়ে দেওয়া। 


, আকর্ষণে লোকে গ্রামে ফিরে এসে 


 মুখিদাবাদ জেলার ভরভগুব থানার পি 
গৰকাবের চৰম, অবহেদ| 


পানীয় জলের হুদার ফলে 


: জনসাথান্পণের প্রাণ ওঠাগত 


*( দৰ্পণের প্রতিনিধি ) 
২০২ টাকাঁ-। সমগ্র বাজারের মাত্র 
একটি প্রধান রাস্তার মেরামতের 
জন্য একবার প্রতিশ্রুতি পেয়ে মার্চেন্ট 
এসোসিয়েশন বাজারের প্রত্যেকের 
সহারতায় ও নিজেদের খরচে মাটি 
দেওয়ার কাজ সম্পন্ন করেন। কিন্ত 
বাকী কাজ আজও সরকার আরম্ভ 
করেন নি ফলে গত ছুইটি বর্ষায় 
সমস্ত মাটি ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে, 


রায় বার বার বনুবার সহরের কোথাও কোথাও রাস্তায় এমন গর্ত 


লোকদের গ্রামে বাস করার পরামর্শ 
দেন কিন্ত প্রশ্ন হ’লো কিবা কোন 


বাস করবে। ভরতপুর থানার 
বাসিন্দাদের যাতায়াতের রাস্তা নাই) 
পানীয় জল নাই, শিক্ষারদীক্ষার সুযোগ 
নাই, হাসপাতাল ত নাইই উপরস্ত 


ee থাকার মত রুজি রোজগারের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আপনার মন্তব্যের 
পথ নোই। জন্য ধন্ঠবাদ। এ বিষয়ে ছটো একটা 

সমগ্র রাজ্যের কোন অঞ্চলে কি কথা পাঠকসাধারণের সামনে 
হয়েছে না হয়েছে সেটা ভরতপুর রাখতে চাই। আশা করি, পত্রটি 
থানাবাসীর জানবার কথা নয়, খোদ প্রকাশ করবেন। বঙ্গ সংস্কৃতি 
ভারত্পুর থানায় যে উল্লেখষোগ্য সম্মেলনের একজন সাধারণ সভ্য 


ভদ্রলোক বনাম 
লোকমংস্কৃতি 


গত ১৩ ই মার্চ ১৯৬১ এর দর্পণের 


.কিছুই হয় নি সেটাই থানাবাসীর হিসাবে উদ্বোধনী দিবসে উপস্থিত 


বক্তব।। গত ১৯৫৭ সালে ভরতগুর ছিলাম । প্রীমশোক সেন ও 
সমাজ উন্নয়ন বিভাগের . এক ব্লক ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়ের বক্তৃতায় 
এডভাইসারির সভায় শোনা গিয়ে- হাততালি দিয়ে বাধা হৃতি করাকে 
ছিলো যে ধরকারের পল্লী অঞ্চলে সুরুচিসম্পন্ন ভদ্রলোকমাতেই নিন্দ 
বিছ্ুৎ সরবরাহ” পরিকল্পনা অন্থ্যায়ী করবেন। আশেপাশের বহুলোকেই 
প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন করার জন্য "্চাংড়া'দের রকম কাণ্ডের প্রতিবাদ 
ভরতপুর সমাজ উন্নয়ন বিভাগ তিন করেছেন, লক্ষ্য করেছি। কিন্তু মনে 
লক্ষেরও বেশী অর্থ মঞ্জুর করেছেন। হয় যে, অতো বড় সমাবেশে কিছু 
আজ দুই বৎসর কেটে গেল, পরি- বাজে লোক এসে পড়বে, এইটাই 
কল্পনার নাম গন্ধ নাই। হ্বাভাবিক এবং তারা নাচ গানের 

ভরতপুর থানার সালার বাজার পরিবর্তে দীর্ঘ বক্তৃতা অপছদ্দ 
একাধিক কারণে উল্লেখযোগ্য স্থান। করবে। অবশ্য বক্তার বলার কৌশল 
সালারের চতুদ্দিকে যে সব প্রধান এবং বিষয়বস্ত সেরকম থাকলে খুবই 
রাস্তাগুলি এসে যোগ হচ্ছে তার . আকর্ষণীয় যে হতে পারে, তার প্রমাণ 
মধ্যে সাঁপার-তালিবপুর রোড, সালার- পেয়েছি অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রধর্তার 
কাগ্রাম রোড, লালার-শিমুলিয়া মহাভারত আলোচনার সময়! পুরো 
রোড, সলালার-সোনারন্দি রোড-- একঘণ্ট। ধরে তার বক্তুতা শোনার 
এর কোনটিই যাতায়াতের উপ- পরও শ্রোতারা অনুরোধ জানিয়েছেন 
ষোগি নয়। প্রত্যেকটিই কাচা মেঠো তাকে আরো! বলতে। সুতরাং শুধু 
রাস্তা, বর্ষার সময় প্রত্যেকটিই অযোগ্য শ্রোতাদের দোষ দিলেই হবে ন।। 
হয়। খোদ সালারের বাজারের অনেক অনুষ্ঠানে দেখা যায় গায়ক 
ভিতরকার রাস্তা আরও নৈরাস্তনক | বা৷ বাদকেরা অতি দ্রীর্ঘ সময় নেন। 
অথচ এই সালার বাজ] থেকে তাদের মনে রাখা উচিত যে একই 
সরকারের বাৰিক চার লক্ষাধিক টাকা , দিনে নানা রকমের প্রোগ্রাম থাকে। 
আয়। সালাক্৮' মার্চেন্ট এসো-.॥নব কিছুরই কিছু কিছু পন্ধিয় লাভই 
সিয়েশন এই রাস্তাটির জন্ত গত যখন সবার তব একটা 
পীচ* বৎসর থরে অনেক কাঠখড় প্রোগ্রাম দীর্ঘ হলে পনেরো আনা 
পুড়িয়েছেন | ১৯৫৬ সাল থেঞ্চে আদ সদস্তকেই* শেষ পর্যন্ত না দেখে বানা 
অবধ্বি কিছু না হ’লেও আবেদন শুনে বাড়ীশ্ফরতে হয়। অসি 
নিবেদনের - জন্য ৪ দস্তা কাগজ অবধি তারা সবাই থাকতে পারেন না 
ও ডাকটিকেট খরচ করেছেন নানা কারণেই! . 


চারি « 
EE & 











হয়ে গিয়েছে যে গাড়ী ত দুরের কথা 
পদব্রজেও যেতে গেলে দুর্ঘটনা 
ঘটবার সম্ভাবনা । এই বিশেষ 
রাস্তাটির জন্ত শুধু সালার বাজারের 
অধিবাসীই দাবী করেন ন! পার্শ্ববর্তী 
সমস্ত গ্রামের দাবীও গিয়ে পৌঁছিয়েছে। 
মুশিদাবাদের মন্ত্রী শ্রীবিমলচন্ত্র সিংহ 
ও এই অঞ্চলের বিধানসভার সদস্ক 
বহুবার স্বচক্ষে বাজারের রাস্তা 
দেখেছেন, নিজেরাও জীপ ॥ নিযে 
কতবার বেকায়দায় পড়েছেন । এছাড়া 
মন্ত্রী আবন্দ,স স্বাত্বার দেখে গেছেন, 
জনসাধারণের তরফে আবেদনও 


পেয়েছেন, প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ব্যবস্থা ' 


করার জন্য । মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের 
সম্পাদকের ফাইলে দেখা যায় মন্ত্রী 
শ্ীগেন্্রনাথ দাশগুপ্ত, মন্ত্রী শ্ীপ্রকুল্প 
সেন, জেলা অধিকর্তা, মহকুমা শাসক 
পি ডব্লিউ ভি রোডসের এস, ডি, ও, 
এক্সিকিউটিভ ইঞ্রিনিয়ানন চীফ 


সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু 


আপনি বলেছেন শহরের মরুভূমি 
সদৃশ, সৌনর্যহীন পরিবেশে আসরের 
আয়োজন মৃণ্যহীন। কিন্তু সত্যই কি 
তাই? আমরা শহরবাঁসীরা কি 
গ্রামে গ্রামে ছুটবো বঙ্গসংস্কৃতির পরিচয় 
লাভের জন্তে? সেখানকার যা 
বিখ্যাত তাই দেখে বা শুনে তৃপ্ত 
হবো? উৎসব-পার্বণ তো বারোমাস- 


স্যাপী হয়ে থাকে__তাহলে বারোমাসই 


আমরা গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরে বেড়াবো। 


. শহরবাসী সবার কি অতো পয়সা! বা 


সময় আছে? থাকলেও কি গ্রামের 
খুব লাভ হবে তাতে? শহরবাসীর 
পৃষ্ঠপোষকতায় গ্রামের এই শিল্পীরা 
যদি বাচেন, তাদের যদি আমরা চিনি 
এবং সমাদর করি, সেইটাই কি সর্ধ- 
দিক দিয়ে বাঞ্চনীয় নয়? আপনিই 
বলেছেন--“এই ধরণের প্রদর্শনীর 
মধ্যেই লোকসংস্কতির প্রসার এবং এর 
প্রতি আপামর জন-সাঁধ্যরণের অনুরাগ 
সঞ্চার হওয়া সম্ভব। তাছাড়। 
আমাদের গ্রামীণ জীবনের হারিরে- 
যাওয়া দিনগুলোর পুনরাস্ব।দনের এই 
আয়োজনকে, লোকসঙ্গীত ও লোক- 
নৃত্যের সঙ্গে পালা-পার্বণের লুগ্তপ্রায় 
সত্তাকে আবার আমাদের সামনে 
হাজির করার এই মহতী প্রচেষ্টাকে 
অসার্থক বলি কী করে? 

নমস্কারাস্তে ইতি 

দিলীপনারায়ণ দে 


গগগ্রথার অভিশাগ 


আপনারা পণ-প্রথার বিরুদ্ধে যে 
আন্দোলন আরস্ত করেছেন সর্বাস্তঃ- 
করণে তার সাফল্য কামনা করি! 
এই প্রথার জন্তু বাংলাদেশের যে কত 
মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে নিদারুণ 
গ্লানির মধ্যে জীবন-যাপন করছে তার 
সীমা নেই। ভাবি আর*অবাক হই 
এই “প্রগতিশীল” বাংলাদেশে আজও 
পণ-প্রথা আছে এবং আজও এই 
জন্য কন্াদাক্গ্রন্ত অভিভাবকদের 


ইঞ্জিনিয়ার; এবং সরকারী দগ্তরথানার 
প্রত্যেকেই প্রতিশ্রুতির বন্তায় চিঠি- 
পত্রের প্লাধন বইয়ে দিয়েছেন । দ্বিতীয় 


পঞ্বাধিক পরিকল্পনায় রাস্তা ফোর্ট. 


ছিল তাও কলমের এক খোঁচা 
শেষ। এছাড়া সমগ্র থালায় বহু 
ইউনিয়ন আজও রাস্তার অভাবে 
বর্যায় ছয়মাস বিচ্ছিন্ন থাকে--। গত 
বস্তায় মুশিদাবাদের ভরতপুর থানা 
সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত ছিল কিন্ত হত- 
ভাগ্যদের জন্ত একটি রাস্তাও পাক! 
করা সম্ভব হয়নি । অবশ্য আদর্শ গ্রামের 
স্বপ্ন ডাঃ রায় আর দেখেন ন্য বোধ 
হয়। কিন্তু একদা পণ্ডিতজী 
সমভিব্যহারে ডাঃ 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার কি ছর্তি : 
হণু তা তারা জানতে চায়। আজ 


রায় যে অজন 


L 


গ্রামবানীর এবং ভরতপুর ধানার ০৫ 


স্থচিন্তিত অভিমত যে ভরতপুর আজও 
উপেক্ষিত এবং অবহেলিত। 








দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতে EEE 
মেয়েদের গৃহকোণে অলক্ষ্যে অশ্র- 
মোচন করতে হয়,_-নিজেদের 
জীবনকে বিকৃত করে ঈশ্বরের কাছে 
প্রার্থনা করতে হয় “আর জন্মে ষেন 
মেয়ে না হই।' এই প্রথার অস্তিত্বের 
জন্ঠ সর্বতোভাবে দায়ী আমাদের 
সমাজ | পণপ্রথার পেছনে গ্লানিময় 
জীবনযাপনে বাধ্য বাংলার মেয়ের! 
দিনরাত অভিশাপ দিচ্ছে সমাজকে 


__তাই বুঝি আমাদের সমাজ আর ত 


মুক্তির পথ খুঁজে পাচ্ছে না। 
| ইতি 
ইলা ভট্টাচার্য 
বালীগঞ্জ 


বিল ক্ার্কদের সরকারী 
কাদে অবহেলা 


তুফানগঞ্জ ল্যাগুরিফর্মপ অফিসের 
বিলক্লার্কের সরকারী কার্যের অব- 
হেলায় গরীব তহশীল্দারগণ তা”দের 
ভাষ্য বিলের টাকা অনেক বিলম্ে 
পাইয়! থাকেন, ফলে গরীব তহশীল- 


দারগণ অনেক সময় চরম দুর্দশার * 


সন্মুখীন হইয়া পড়েন। এই প্রকার 
সরকারী কার্যের অবহেলায় অনেক 
বিল পপ্র-অভিটে' গিয়াছে এবং 
যাইতেছে । কিছুদিন হইল, উক্ত 
বিলক্লার্ক একটি প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক 


পদে নিবুক্ত আছেন। এবং সর্বদাই. 


উক্ত কাৰ্য্যে লিপ্ত থাকায় সরকারী 


~~ 
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কাধ্যের এইরূপ অবহেলা দেখ! 
দিয়াছে । বিল ক্লার্কটর লরকারী 
কার্যে এইরূপ অবহেলা প্রকাশ ' 


পাইতে .. থাকিলে এবং লরকারী ১ 


কর্মচারী হইয়া অন্তকার্যে লিপ্ত 


থাকিলে গরীব তহশীলদারগণের ও, 


সাধারণ 
হইবে । 
ইতি--জনৈক প্ৰত্যক্ষদৰ্শী 
তুফানগঞ্জ * (কোচবিহার) 


লোকের দুঃখের কারণ 


পা 


শুক্রবার ১০ই এপ্রিল, ১৯৫৯ 
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, হল শিক্ষার অভ্ভাব ৷ 
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-” নিঃসঙ্গ করে থাকে। 


& 





ক্ষষি ও সমবায় ১)_ 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্য্যন্ত 
ভাবতের যাবতীয় সমস্তা সমাধানের 


' ক্ষেত্রে একটি প্রতিবন্ধককে সর্বদা 


হত এবং তা 
জনগণের মধ্যে 
শিক্ষা বিস্তার সর্বরোগ-হরা তাবিজ 
হিলাবে প্রচারিত হত। কিন্তু বত“ 
মানে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। 
সুমন্ত! সমাধানের প্রতিবন্ধক হিসাবে 
আজ যা প্রচারিত তা অশিক্ষা নয়, 
সমবায় সমিতির অভাব! একক 
প্রচেষ্ঠায় কোন কিছু করবার চেয়ে 
সকলের সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ 
সম্পন্ন করলে তার প্রভাব যে সুদূর 
প্রসারী হয়__সে বিষয়ে বিদ্দুমাত্র 
সন্দেহ নেই। ইংল্যাণ্ডে কৃষির উন্নতির 
মূলে রয়েছে ক্ষ ব্যাঙ্ক এবং পরবর্তী 
কালে বাণিজ্যিক' ব্যাঙ্কের অবদান। 
এই ব্যবস্থার ক্রাট সহজেই 
লক্ষ্যণীয় । গরীব চাষী অল্প জমির 
মালিক হওয়ায় ব্যাঙ্কের কাছ থেকে 
খণ-সংগ্রহ করতে গেলে অধিকাংশ 
সময় অসাফল্যই বরণ করে থাকে । 
স্বল্প আয়ের অধিকারী হওয়ায় সঞ্চয়ের 
দিকেও চাষীরা দৃষ্টি দিতে পারে না। 


এই ক্রটিগুলি সমবায় সমিতির 
সাহায্যে দূর করা সম্ভব। জামীন 


বড় করে দেখানো 


- স্বরূপ ব্ক্রিমযোগ্য সম্পদ রাখতে না 


পারলেও সমবায় সমিতির সাদশ্তেরা 
সমিতির নিকট থেকে খণ পেতে 
পারে। প্রতিষ্ঠানটিকে নিজেদের মনে 
করায় সামান্ত আয় সত্বেও সঞ্চয় বুধ 
করতে সাহায্য করে। এছাড়া আরও 
অনেক কাজ থাকে যা মিলিতভাবে 
সম্পন্ন করা খুবই নহল। এমন কি 
গ্রামের রাস্তাঘাট সুংস্কারঃ সেচ 
ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রভাত ব্যাপারে 
সহযোগিতা সমবায় সমিতির 
কল্যাণে কত সহজেই না সম্ভব | 
উৎপাদন দ্রব্যের মূল্য হ্রাস বা বৃদ্ধির 
সময়ে সমষ্ভিগতভাবে কার্য পন্থ। 
অন্ুদরণে লমবায়ের ভূমিকা অদ্থিতীয়। 
অর্থনৈতিক" উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 
সামাজিক সম্পর্কের অবসান মানুষকে 
ক। সমবায় ব্যবস্থা 
সহযোগিতার ভিত্তিকে ক্ষুণ্ন না করে 
* অর্থনৈতিক উন্নতির ধারাকে অব্যাহত 
রেখেই উন্নততর পরিবেশে সামাজিক 
ওঁক্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। 
এই সব কারণে সমবায়ের 

প্রয়োজনীয়তা অনস্থীকার্ধ্য। 
উৎপাদন ব্যবস্থা যতই জটিল 
হচ্ছে, অর্থনীতিতে সহযোগিতার 
প্রয়োজন ততই বেশী অনুভূত হচ্ছে। 
ব্যক্তির বিশিষ্ট ভূমিকা স্বীকার করেও 
+একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে অর্থ- 
) নীতিতে ব্যক্তির' ' শ্বতন্র ভূমিকার 
সুযোগ" বর্তমানে একেবারেই 
অনুপস্থিত) তাই ব্যক্তিস্বাঙস্্যবাদে 
বিশ্বাসী আমেরিকাতেও কৃষির ক্ষেত্রে 

চে ~~ 


নিরঞ্জন হালদার . 


সহযোগিতার ভিত্তি ক্রমেই প্রশস্ত 
হচ্ছে। আমাদের দেশেও 
সহযোগিতার সুফল সম্পর্কে কোন 
বিতর্কের অবকাশ নেই। বিগত 
শতাব্দীর শেষ দশকে তদানীন্তন 


ইংরেজ সরকারের দৃষ্টিও সমবায়ের - 


উপর পড়েছিল । পশ্চিম ইউরোপ, 
বিশেষ করে জার্মানীতে সমবায় 
আন্দোলনের সাফল্য এতবেশী 
অভিভূত করেছিল যে, মাদ্রাজ সরকার 
ফ্রেডেরিক নিকলসনকে জার্মানীতে 
প্রেরণ করেছিলেন সমবায়ের কর্ম- 
পদ্ধতি দেখে আসবার জঙ্ভ। 
সাল থেকেই সমবায়ের সুফল এবং 
প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সরকার এবং 
রাজনৈতিক নেতাদের মতৈক্য সত্বেও 
সমধায়-আন্দোলন আল্তও হূর্বল। 
শৈশব অবস্থায় বলা ঠিক নয় এই 
কারণে যে, সমবায়-আন্দোলনের 
অতীত অভিজ্ঞতা সমবায়-আন্দোলন 
শক্তিশালী হওয়ার পথে প্রধানতম 
প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করছে, ষে 
অসুবিধার সম্মুখীন কোন নূতন 
আন্দোলনকে হতে হয় না। অথচ 
এই ক্ষীণ, দুর্বল আন্দোলনের 
দেশের-সমস্ত সমন্তা সমাধানের ক্ষেত্রে 
সর্বরোগহর। প্রতিষেধক হিসাবে গণ্য 
হওয়ার কথা শুনলে বিশ্ময়ে হতবাক 
হতে হর। শুধু তত্বগতভাবে সমবার- 
পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার নয়, সমবায়- 
সমিতি গড়ে তুলবার জন্য সুযোগও 
কম দেওয়। হয় নি] ব্যক্তিগত 
প্রচেষ্টা অধিকাংশ সময় দক্ষ হলেও, 


১৮৯৭ 


প্রচুর ক্ষতিম্বীকার করেও সমবায়". 


সমিতিগুলির পৃষ্টপোষকতা করা 
হয়ে থাকে। গরীব চাষা 
বীজধানের অভাবে ফসল তৈরী 
করতে শা পারলেও, সরকারের কাছ 
থেকে আধিক সাহায্য পাবে না। 
সরকারী সাহায্যের জন্তে তাকে 
প্রতিদন্বিত করতে হয়, আধিক 
স্বাচ্ছন্যভোগী জমির উধ্ব তন সামা 
অতিক্রম করার জন্ত গঠিত কৃষি- 
সমবায়ের সঙ্গে। প্রথম এবং দ্বিতীয় 
পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনায় গ্রামাঞ্চলে 
এবং ছোট ও কুটির শিল্পের যাবতীয় 
সমস্ত) সমাধানের জন্তু একটিমাত্র 
দরজার সন্ধান দেওয়া হয়েছে ' এবং 
তা হল সমবায়। সমবায়ের সাহায্যে 
আমাদের অনেক লমস্তান্সই সমাধান 
সম্ভব। কিন্তু কোন্‌ কোন্‌ সমস্তার 
সমাধান সম্ভব, কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে 
একই ঢালাও দাওয়াই সমস্তার 


সমাধান ন! করে কতখানি জটিল 
করতে পারে, সমবায় বাবস্থার সুফল 


সকলের জানা সত্বেও এদেশে সমবায় 
আন্দোত্রন কেন আজও দূর্বল রয়ে 


যায়, পশ্চিম ইউরোপে যা অত উন্নত 
হয়েছে, আমাদের দেশে সরূকারী- 
৪ প্রচেষ্টা সত্বেও 'তা কেন শক্তিশালী 


এই : 


= সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থভাৰ কয়েকটি কা 


হতে পারে না, পশ্চিম ইউরোপের 
জনসাধারণের সঙ্গে আমাদের দেশের 
ব্যক্তিগত এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর 
পার্থক্য কোথায়--এ সব প্রশ্নের 
আলোচন! ভালভাবে আমাদের দেশে 
আজও হয়নি । সমবায়-আন্দোলনের 
ব্যর্থতার কারণ ষথার্থভাবে নিরূপণ না 
কনে সমবায়-আন্দোলনের সাহায্যে 
সমস্ত! সমাধানের চেষ্টা সমন্তার 
সমাধান নিকটতর না করে, নৃতন 
নূতন সমস্তার স্থষ্ট করবে যাঁকে 
একমাত্র রোগ সারাবার বদলে রোগী 
মেরে ফেলেই রোগের অবসান 
ঘটানোর সঙ্গে তুলনা কর! যেতে 
পারে। 
সমবায়-আন্দোলন দুর্বল কেন? 
সমবায়-আন্দোলন আক্ষও শক্তি- 
শালী না হওয়ার জন্তে যে সমস্ত কারণ 
দেখানো হয়ে থাকে, তা হল-_ 
অশিক্ষা, অজ্ঞানতা, গ্রামবাসীদের স্বল্প 
আয়, কর্মচারী ও গ্রামবাসীদের 
সততার অভাব, মিধ্যা-হিসাব-সংরক্ষণ, 
উপযুক্ত তত্বাবধানের অভাব, পার- 
ম্পরিক কলহ গ্রস্থতি। কারণগুলি 
কত মামুলি এবং সরল! মোগল 
আমলে ৪ সমবায়-আন্দোলন সাফল্য- 
মাত না হলে এই একই কারণগুলি 
দেখানে। যেত । স্বল্প আয়কে সঞ্চয়ের 
প্রতিবন্ধক হিসাবে সর্বদা গণ্য কর! 
হয়ে থাকে। স্বল্প আয় সঞ্চয়ের একটি 
প্র1তবন্ধক স্বাকার করে নিয়েও একথা 


, মনে রাখ! প্রয়োজন যে, আজকের 


প্রাগ্রসর দেশগুলিতে জনসাধারণের 
আয় একদ! স্বল্লই ছিল এবং উক্ত 
দেশগুলি স্বল্প আয় থেকেই.সঞ্চয় করে 
বর্তমানে অধিক আয়ভোগী দেশে 
পরিণত হয়েছে। স্বপ্ন আয় থেকে 
সঞ্চয় তখনই হতে পারে যখন সমাজে 
সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাবে । লোকে 


তাদের বর্তমান আয়ের পুরোটা ভোগ- 


দ্রব্য ব্যয় না কুরে অধাহারে থেকেও 
সঞ্চয় করবে যখন সঞ্চরের জন্তু যথেষ্ট 
মানসিক তাগিদ অনুভব করবে। 


সঞ্চয়ের কি * ভাবে ব্যবহার হচ্ছে, ' 


তার উপরেই সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি নির্ভর- 
শীল। সঞ্চয় করলে ভবিষ্যতে যদি 
সুফল লাভের, সম্ভাবনা থাকে. তবে 


বর্তমানে ক্ষতি স্বীকার করেও সঞ্চয় 


করতে অনেকেই রাজী হবে। সঞ্চয়ের 
অভাব সমবাক্৯সমিতিগুলির মূলধনের 
অভাবের ভ্কারণ নম্ব। অমবায়- 
সমিতিগুলির কার্যকলাপই মূলধনের 

করেছে । সমবাঁয়- 


অভাব) সৃষ্টি য় 
টি ও গ্রামবাসীদের 


সততার অভাব, অজ্ঞানতা ও অশিক্ষা, 

*মিথ্যা-হিসাব সংরক্ষণ, উপযুক্ত তত্বাব- 

ধনের অভাব ( শেষোকজী কারণ ছুটি 

অত্যন্ত * শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যেও 

অনুপস্থিত নয় |, ভারতবর্ষে ক্রমাগত 
নহি বর 


ব্যাঙ্ক ফেল পড়বান্ু পেছনে উক্ত কারণ 
ছ'টির ভূমিকা লঘু করে দেখা একে- 
বারেই 'অসম্ভব), পারস্পরিক কলহ 
প্রভৃতি গ্রামবাসীদের মধ্যে সহযোগিতা 
ও সঞ্চয়ের প্রবণতা সমূলে বিনষ্ট 
করতে সাহায্য করেছে। 
সমবায়-আন্দোলনে এই ক্রটিগুলি 
সংশোধনের জন্ত কর্মী ও কর্মচারীদের 
উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থার কথা বলা 
হয়ে থাকে) দ্বিতীয় পঞ্চবাধিক 
পরিকল্পনায় সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনাকে 
সফল করবার জনে গ্রাম-পধ্যায়ের 
কর্মী এবং শিক্ষকদেরও সমবান্স-পদ্ধতি 
সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার কথা বলা 
হয়েছে। কিন্ত এখানেও কি কোনও 


নূতন কথা বলা হয়েছে? ১৮৯৭ 


খৃষ্টাব্দে ফ্রেডরিক নিকলসন সমবায়. 


আন্দোলন সফল করবার জন্ত কি 
বলেছিলেন, তা উদ্ধত করা যেতে 
পারেঃ “আমাদের যা প্রয়োজন, 
তা হল একদল একনিষ্ঠ, উৎসাহী, 
দৃঢ়চেতা এবং ধৈর্যশীল মানুষের 
আবির্ভাব-যাঁরা স্বীয় ক্ষমতায়, 
কাগজেকলমে নয়, বাস্তবে 
সমস্তার সমাধান করবে। 
এরা সমাজের মঙ্গলের জন্য নিজেদের 
উৎসর্গ করবে। গ্রামে থেকে ছোট 
ছোট প্রতিষ্ঠান গঠন করবে। পর- 
বর্তীকালে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি 
ইউরোপের প্রতিষ্ঠানগুলির মত, 
অভাবনীয় উন্নতির উৎস হিসাবে কাজ 
করবে ।” নিকলগন উপযুক্ত কর্মীর 
কথা বলেছিলেন শুধুমাত্র কর্মীদের 
প্রয়োজ্গনে, না সামাজিক পরিবর্তনের 
জস্ত এই কর্মীরা বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ 
করবে বলে? এই প্রসঙ্গে সামাজিক 
ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনে ব্যক্তির 
ভূমিকা সম্পর্কে হ্টুরবাট” ফ্রান্ধেলের 
বক্তব্য (দি ইকনমিক ইমপ্যাষ্ট অন 
আগার ডেভেলপড সে!সাইটিজ ) 
শ্ররণীয়। সমস্ত সামাজিক ও অর্থ- 
নৈতিক পরিবর্তনের সুচনা ব্যক্তিগত 


প্রচেষ্টারই ফল। এনদেরই গ্রচেষ্ট। 
সমাজে নৃতনগোষ্ঠীর আবির্ভাবকে 
সম্ভব করে থাকে । পুরাতন অভ্যাস 


এবং সংস্কার পরিত্যাগ করে নূতন 
অভ্যাস এবং জীবনযাত্রা ও পরিবেশ 
সম্পর্কে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী অর্থনৈতিক 
অগ্রগতির জন্তে একান্ত প্রয়োজন । 
সমবায়-নীতি কার্যকারী করতে হলে 
সামাজিক দৃষ্টিভদীর যে পরিবর্তন 
প্রয়োজন এবং তার জন্তে যে কিছু 
করণীয় আছে, সরকারী প্রচেষ্টা দেখে 


একথা মনে হওয়া! একেবারেই 
অসম্ভব। নিকলসনের বক্তব্যের 
একটিমাত্র অর্থ কর? হয়েছে এবং. তা 
হল সমবায়ের জন্ত উপযুক্ত প্রি 
প্রস্তত করতে হবে। সমাজ - পরি; , 
বর্ধনে এই কর্মীদের ভূমিকা, “যর ' 
নিকলসনের চিন্তার মধ্যে সেদিন.. 
নাও থেকে থাকে, সমবায়-আন্দে|- ॥ 
লনকে সফল করতে হুলে BE 
আমাদের সেদিকে দৃষ্টি দেও 
প্রয়োজন আছে। সামা র্ট 
পরিবর্তনের প্রয়োজন ঠম্পর্কে কতৃপক্ষ 
সুচেতন না হলেও সমধায় আন্দোলন 
সফল করবার জন্তু অন্য একটি অবস্ত 
করণীয় কাজ এতদিন কর! হয় মি। 
সমবায়-আন্দেলেন সাফল্যের পথে 
প্রধান প্রধান প্রতিবন্ধকগুলির 
কর্মচারী ও গ্রামবাসীদের * 
অভাব, মিথ্যা-হিসাব সংরক্ষণ এক 
উপযুক্ত তথ্বাবধানের কথা বলা ন! 
থাকে। সমবায়-আন্দোলনে এই | 
ক্রটগুলি দুর করবার জন্যে প্রকৃতপক্ষে 
কিছুই কি করা হয়েছে? কী 
উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থার কথ। এব বং) 
সমবাযের সুফল সম্পর্কে আমবাসীকে : 
অবহিত করবার কথা বলা ইয়েছো?। ? 
নীতিকথার “সদা সত্য ক 
বলিবে, কদাচ মিথ্যা বলিবেনা” ূ 
প্রভৃতি উপদেশ যদি আমাদের কর্ম ও 
ভাবনা-চিন্তাকে একৈ বারে ই": 
প্রভাবান্বিত করতে না পেরে ঘঁকে, * 
তা হলে কর্মীদের শিক্ষার নার” 
কোন সুফল প্রসব করবার 'আশা 
ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। 


সমবায়ের ক্ষেত্রে একটি , 


অবশ্য” পালনায় সত , 


সমবায়-আন্দোলন সফল করবার 
জন্যে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ আর্থার 
লুইস ঘানার ক্ষেত্র অন্থসরণের জন্তু 
যে উপদেশ দিয়েছেন, এখানে তার 
উদ্ধতি অপ্রসার্গিক হবে না । ‘দেশের 
মধ্যে” একটি ভাল ক্কাষ-ধণ ব্যবস্থা 
প্রচলন করতে হুলে সার দেশ্রে, 
মধ্যে অজ্ল্র ছোট ছোট খণদান 
সমিতি গঠন করা প্রয়োজন। এই * 
খণদান সমিতিগুলি তখনই ভালভাবে 
কাঙ্জ করতে পারবে যখন মাধ্যমিক 
শিক্ষা-সম্পনকারী প্রচুর সংখ্যক ব্যক্তি 
গ্রামে বাস করবেন। খণদান সমিতি, 
গুলির খণপত্র এবং হিসার্ব দেখবার 
ভারই শুধু এদের হতে থাকবে না, 


/শেষাংশু ৮ম পৃষ্ঠায় ) 


আপনান্ন শ্নানাগারে 
আধুনিক ক্ষটিসম্মত 
_ স্যানিটারি ফিটিংসের জন্য 


আমাদের লিখুন 


জে,বি, নট এ& অন্য লিমিটেড 


৯৯০ ট্িস্ফেন্ন হাভিস 


কলিকাতা-১ 


ফোন--২৩-৫১০১ 
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৯০২ 

খত ১৪ই" ফেব্রুয়ারী “বিশ্বরূপা”র 
রর কর্তৃপক্ষ কয়েকটি নাট্যসংঘ এবং 
১ অভিনয় শিল্পীদের তাদের কৃতিত্বের 
. জন্তে পুরস্কৃত , করেন সার্টিফিকেট 
প্রদান করে। শুারপর “এম, জি, 
অর্থাৎ বিখ্যাত 
ও অভিনেতা! 


করে “ঠাকুর* রামকৃষ্ণ"! নাটকটি 
প্রাণী রাসমণি, পর্ব" নিয়ে অভিনীত 


ছয়েছে। 
বহু কধিতর্শকছু ঘটনা অবলম্বনে 


নাটাকীর"ও পরিচালকের নাম জানা 
ধায় নি। প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত 


নাটকটি সুচন| করা হয়েছে। অবস্ত. 


বিশ্বরূপা'় নাট্যোৎসব (8) 


অমিতাভ মৈত্র 
নামে একটি চলচ্চিত্র গ্রদপিত হয়। 
নাটকটি এ চলচ্চিত্রের গল্প থেকে 
গ্রহণ কর! হয়েছে । অথচ কৃতদ্ততা- 
স্বরূপ. মৃত লেখকের নাম প্রোগ্রামে 
প্রকাশ করা হয়নি 1! গল্পের গুণে 
প্রচুর « হাস্তরসের সৃষ্টি হয়েছে 
নাটকটিতে | নাটকের নিজস্ব রসের 
সঙ্গে আবহসঙগীতের সুসঙ্গতির জন্ত 
“মনু! অর্কেষ্ট* ধন্তবাদ পাবে। 
অভিনয়ে সর্বপ্রথম নাম করতে হয় 
সেজকর্ত। শস্করের ভূমিকায় শ্রীকেতকী 
দত্তের অভিনয়। তার পেটুক টাইপ 
চরিত্রের অভিনয় মনে রাখার মত 
হয়েছে. মেজ কর্তার ভূমিকায় 
সীমিত৷ চ্যাটার্জীর অভিব্যক্তি উল্লেখ- 


যোগ্য হয়েছে | ছোট কর্তার ভূমিকায় ' 


শ্রীগীত' দে তীর শিল্পী চরিত্রের স্নিগ্ধ 


| প্রত্যেকটি অভিনেতা-অভিনেত্রী যান্ধা- 
ভিনয় করে গেছেন । মঞ্চে উপস্থাপিত 
হলেও যাত্ৰাভিনয় . বলে নাট্যরস 
জমেনি। বরসপিপান্থ দর্শকবুন্দ হতাশ 
1 হয়েছেন সম্পূর্ণভাবে । কেবল ভক্ত 
4দর্ণকবুন্দ নাটকটি দেখে আনন্দ 
পেয়েছেন । রামকৃষ্চের ভূমিকায় 
গুরুদাস চরিত্রের সহজ সরল রূপটি 
ন! ফুটিয়ে এক বদ্ধ পাগলরূপে চরিত্র- 
চিত্তণ করেছেন। রামকৃষ্টের ভাগনে 
.ছদয়ের ভুমিকায় শ্রীনবনী মুখাৰ্জী 
~ চরিত্রের টাইপ রূপটি সুন্দরভাবে 
, ফুটিয়ে -তুলেছেন। অন্তান্ত ভূম্কা- 
অভিনয় চলনসৈ হয়েছে। 
বিখ্যাত অভিনেত্রী মলিনা দেবী 
রাসফণি চরিত্রের ব্যক্তিত্বকে নিজন্ব 
অভিনযু প্রতিভা দিয়ে মূর্ত করেছেন । 
দুটি ছোট* ভূমিকায় লীলাবর্তী তীর 
* অভিনয়ে নিষ্টায় পরিচয় দিয়েছেন। ' 
জন্যান্ত স্ত্রী ভূমিকাগুলির অভিনয় 
চলনলৈ হয়েছে। 
পরের সপ্তাহে অভিনয় হয় 
“আদর্শ সংসার” নাটক । নাটকটি 
॥ এক অভিনব উপ্লায়ে অভিনীত গুহযু। 
নাটকের সমস্ত 'চরিত্রগুলির অভিনয় 
"করেন অভিনেত্রীরা । অভিনেত্রীদের 
' নিজ্ৰস্ব সংগঠন “মহিলা শিল্পী সংঘের. 
সদস্তাসণ সেদিন আঁছিনয় করেন। 


রূপটি সুন্দর ভাবে তিনি ফুটিয়ে 
তুলেছেন। ভৃত্য মধুর চরিত্রের 
ূরববর্দীয় সংলাপ সহযোগে বুদ্ধিদীপ্ত 
ভূমিকাটি উল্লেখযোগ্য হয়েছে 
ভ্রীশেফাঁলী দের অভিনয়ে ৷ স্ত্রীচরিত্রে 
ন'বৌ-এর ভূমিকায় শ্রীইরা ঘোযালের 
অভিনয় চরিত্রোপযোগী হয়েছে । দাসী 
বাতাসীর চরিত্রে শ্রীসাত্বনা ব্যানার্জীর 
অভিনয়ে চরিত্রের সঠিক রূপ ফুটিছে। 
শ্রীমমত। ব্যানাজ্জীর বড় বৌ চলন-সৈ 
হয়েছে। কিন্তু ছোট বৌ-এর চরিত্র 


বার্থ হয়েছেন। তীর চলনে-বলনে 
সুরুচির পরিচয় নেই বলে চরিত্রের 
মৰ্য্যাদা রক্ষিত হয়নি । অন্তান্ত পুরুষ 
' এবং স্ত্রী চরিত্রগুলির অভিনয় চলন-সৈ 
হয়েছে। ॥ 
এর পরেব৯ সপ্তাহে বিখ্যাত 
নাটাকার শ্রীতুলশী লাহিভীর নাটক 
“লক্ষমীপ্রিয়ার সংসার অভিনীত হয়৷ 
«অচলায়তন” নামে ' এক :; নতুন 
সংগঠন নাটকটি অভিনয় করে। 
নাটকের গল্পটি এক নিয্ন মধ্যবিত্ত 
পরিবারকে কেন্দ্র করে। লক্মীপ্রিয়া 
অত্যান্ত রুগ্ন । শয্যায় শায্নিতা ৷ কথা 
বলার শক্তি নেই তার ।' স্বামী 


পরিচালন! করেন সু-অভিনেতা ইন্ত্রনাথ যুদ্ধের লময় ওভার টাইমে 
শ্রীপ্রেমাংগশু বসু । নাট্যরপ দেন অভ্যস্ত হওয়ার জন্তে মদ খাওয়া 
্রবীরেন' দাসগুপ্ত । অভ্যাস করেন। এখন বেকার। 


কয়েকবছর আগে “অর্ধাজিনীল [আয়ের বিশেষ সংস্থান নেই। অথচ 


* শিষ্ট য্রাহিত্য বিভানের বই 

'ছোটদের প্রিয় লেখক এটার লেখা 

ঝুন ঝুন ঝুন মিফি ছড়া ১২. 

-_ তুতুল পুতুল ১২ 
পাতায় পাতায় ছবি। দু'রঙে ছাপা .. 

॥ একমাত্র পরিবেশক ॥ | 
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ওুল্লাল ভজ _০প্ৰস 
(শিশু সাহিত্য বিভাগ ) * 

১১৫, প্রতাপ চ্যাটার্জী জেন, 

,ক।লকাীতা-১২ 


চিদ্রণে শ্রীবিতা ব্যানাজ্জাঁ সম্পূর্ণভাবে . 











দর্পন 





পান দোষ থেকে তিনি মুক্ত হতে 
পারছেন না। জীবনের হতাশা তীকে 
মানুষ হিসাবে ছোট করে তুলছে 
দিনের পর দিন। ইন্ত্রনাথের ব্ড' 
ছেলে বিশু অসৎ উপাষে অর্থ * 
উপার্জনের চেষ্টা করে। ছোট ছেলে 
ছোটকার লেখা-পড়া না কবে সেও 
দাদার পন্থা গ্রহণ করে। একমাত্র 
কন্তা বাণী সংসারের সমস্ত দাযিত্ব 
গ্রহণ করে অসহনীয় সংগ্রাম করে 
চলেছে। বন্তীর, প্রতিবেশী যুবক 
হরিসাধন ভালবাসে বাণীকে । তার 


- জীবন সংগ্রামে প্রেরণা দেয়। ভবিষ্যতে 


বাণীকে নিয়ে দাম্পত্য জীবন শুরু 
করার আশা তার। কিন্তু বুঝি সব 
আশাই নষ্ট হয়ে যায় দৈনন্দিন জীবন 
সংগ্রামের কঠিন চাপ। লক্ষমী- 
প্রিয়ার মৃত্যু হয় প্রথম দৃশ্তেই। 
তারপর ছোটকার মৃত্যু হয়, বিশু 
পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। তারপর 
ইন্জনাথ আত্মহত্যা করেন। এই 
সমস্ত ঘটনায় ট্রাজিক রূপটি অতিরিক্ত 
হয়ে কিছুটা মরবিড. হয়ে পড়েছে 
নাটক ৷ বিশুর অসৎ উপায় স্পষ্ট 
হয়নি নাটকে । শেষদৃপ্ মৃত লক্ষ্মী- 
প্রিয়া এবং মৃত ছোটকার আত্মার 
উপস্থিতি দেখ! যায় বটে, কিন্তু 
সংলাপ শ্রবণ করা দর্শকদের ' সম্ভব 
হয়নি । নাটকের রদবস্তু বিস্বিত 
হয়েছে শেষ দৃশ্তের অত্যধিক ট্রাজিক 
পরিস্থিতির মধ্যে দর্শকদের 
হাস্তধবনিতে। 

পুরুষ ও স্ত্রী চরিত্রগুলির অধিকাংশ 
অভিনয়-শিল্পীদের ভাল. অভিনয় 
শিক্ষা করার প্রয়োজন আছে। 
কেননা, তুলসীবাবুর মত নাট্যকারের 
নাটকে অভিনয় করার যোগ্যতা 
তাদের নেই। নাট্যকার এবং 
পরিচালক শ্রীতুলসী লাহিড়ী ধন্যবাদ 
পাবেন তার শারীরিক অসুস্থতা 
সন্বেও তার এই নাটকে অভিনয় ও 
পরিচালনা করার জন্তে | '.ইন্্রনাথের 
ভূমিকায় তুলসীবাবু অনবস্ত অভিনয়' 
করেছেন। চরিত্রের হতাশা 
এবং জীবনের ব্যর্থতার অভিব্যক্তি 
ভোলা যায় না। একটি প্রোটের 
ছোট ভূমিকায় স্বভাবসিদ্ধ অভিনয় 
করেছেন বিখ্যাত অভিনেতা শ্রীকালী 
সরকার । নাট্য আন্দোলনের প্রসিদ্ধ 
সংগঠক প্রীন্তধী প্রধানকে এক 


- গোয়েন্দার ভূমিকায় শেষ দৃশ্তে দেখা 


যায় অল্লক্ষণের অন্তে |, শ্রী চরিত্রে 
জীবানী ' দাসগুপ্তা  প্রতিবেশিনী 
ত্ারিণীর ছোট চরিত্রে যে অভিনয় 
রারেছেন তাতে তার শিল্প 


“পরিচয় পেয়ে প্রত্যেকে I 


জলৈকা মুসলমান রমর্মর ভূমিকায় 
প্রীবিভা . দৌলিক চরিত্রোপযোগী 
অভিনয় কঞ্বছেন। বাণীর - শান্ত 
ভূমিকায় লীশ্বেত! ব্যানাজ্জীর ' অভিনয় 


চলন-নৈ হয়েছে, : 


পরের সপ্তাহে “অভ্যাদয়’-এর 
“সংকেত” নাটকটির অভিনয় হয়। 
ন্যটকটি রচনা & পরিচালনা করেছেন 
শ্রীকিরণ মৈত্র। নাটকের গল্প একটি 
নারী চরিত্রের মনস্তত্ব নিয়ে। স্বপ্নার 
স্বামী বীরেশ সন্ন্যাস 
গিয়েছে ওর মেজভাই জ্ঞানেশকে 
জানিয়ে! অথচ বাডীতে অন্ত কেউ 
এটা প্রানে না। জ্ঞানেশের ভয় যে, 
খবরট। জানতে পারলে বাড়ীর বিপদ 
বেড়ে যাবে। ঘুমস্ত অবস্থায়, স্বপ্নার 
সৌন্দর্য্য বীরেশের সবচেয়ে ভাল 
লাগত। তাই স্বপ্ন সব সময় 
ঘুমিয়ে ওর শ্বামীকে একান্তভাবে 
পেতে চাইত । কোন রকমে ওর 
ঘুম ভেঙে গেলে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠত ও | 
বীরেশের এক ডাক্তার বন্ধুর চেষ্টায় 


₹জ্ঞানেশ প্রকৃত ঘটন। বিবৃত করার 


পর নাটকের যবনিকা নেমে আসে। ' 
এই ছোট ঘটনাকে একটি একান্ক 


নিয়ে চলে 


শুক্রবার, ১০ই এপ্রিল ৯১৫১ 





নাটকে পরিসমাপ্তি ঘটালে 
আরও ভাল৷ হতি। স্বপ্রার চরিত্রে 
শ্রীকল্যাণী দাশগুণ্টের অভিনব ' 
অভিনীত নাটকের রগকে জমিয়ে * 
রাখতে প্রচুব সাহায্য করেছে। 
অভিনয় প্রায় সকলের ভাল হয়েছে। 
টিমওয়ার্কের জন্তে পরিচালক শ্রীকিরণ 
মৈত্র ধন্ভবাদ পাবেন। পরবর্তী 
সপ্তাহে বিখ্যাত নাট্য সংঘ “লিটল 
থিয়েটার গ্র পণ অভিনয় করে। এই 
নাট্যসংঘের পুর্বঘোষণানুষায়ী নতুন 
নাটক “জল* করার কথা ছিল; 
কিন্তু সময়াভাবের জন্তে করা সম্ভব 
হয়নি তা’। সেই জন্তে “ছায়ানট” 
নাটক অভিনীত হয়। এর আল্গা 
সংঘের নিজস্ব নাট্যোৎসবে এই 


নাটক অভিনীত হওয়ার জন্তে বিখ্যাত 
সমালোচক শৌভিক ইতিপূর্বে" 
স্দর্পণে* নাটকটি সম্পর্কে আলোচনা 
করেছেন। তাই আবার আলোচন! 
করা বাহুল্য হবে মাত্র |. 


৯ nt 


দর্পণ .. | 
নিক সচিত্র সাপ্তাহিক মতবাদ সাময়িৰী 





গু দর্পণ দলনিরপেক্ষ সংবাদপর্। দন 
লিভার করেনা। মি কোনা ন উপর 


যার ফলে বেপরোয়া দচ্কৃত্- 
গণজাবনে দলের অপরিহার্য ভাঁমকার দারা 
উ চিন্তাশীল পাঠকের সহায়ক হতে র রাজনোতিক 
অর্থনৈতিক, সাহিত্য, শিল্প ও দাত কলাত 


১ 


উশ্রেম্ঠ চির সমালোচক শোঁভিক নিয়মিতভাবে দর্পণে চিন্র 
সমালোচনা করে থাকেন। ,, এ 


কলকাতার প্রত্যেক সংবাদপত্র বিয়ের স্টলে দপণণ পাওয়া যায়। 


দ্পণের চাঁদার হার 
বার্ষক . __ বারো টাকা | 
ষাল্মাসিক -- ছয় টাকা : | 
নৈমাঁসক -- তন টাকা এ ৮ 


চলকাতার গ্রাহকদের বাড়ীতে কাগজ পেশছে দেওয়া হয়। 
এখন চাঁদাও পাঠাতে j 
টন | সা শুধু নীচের ফরমটি ভার্ত করে 


নর ্ ও'হাঙ্গামা | 
লাস" 
ঠিকানা করত লি হি ভা ক: 57৬৬ ও কন কিভাক তাক ওত কা: $উ5 5৬ ৬.৪. 
৮ " | 
টাকাকাঁড ও. চিঠিপত্র" পাঠাইবার ঠিকানা ₹_.. | Sh 
সার্কুলেশন ম্যানেজার, দর্পণ 
৭, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ 













কুলমণি ও করুণার বিবরণ £ 
(১৮৫২) হানা ক্যাথেরীন 
ম্যালেন্স বিরচিত ৷ চিত্তরপ্তন 
বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত॥ 
জেনারেল প্রিপ্টা য়্যাণ্ড 
পারিশার্স প্রাইভেট লিনি- 
টেড। ১১৯, ধমভলা। ষ্ট্রাট £ 
খকলিকাতা-১৩ ॥ পাঁচ টাকা। 


,, অষ্টাদশ শতাবার প্রায় শেষ 
পর্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্যে হস্তলিখিত 
পু'ধির রাজত্ব চলে। ১৮৭৮ প্ীষ্টাব্দে 
বাঙ্গাল৷ মুদ্রণ যস্তের প্রচলন হয় এবং 
১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ 
প্রতিষ্ঠিত না হওয়৷ পর্যন্ত বাঙ্গাল! মুদ্রিত 
পুস্তকের (বাইবেলের অমুবাদ, কিছু 
আইনের বই) সখ্য৷ নিতাস্তই নগণ্য । 


শতাব্দীর প্রারস্ত পর্যন্ত বাংল! সাহিত্যের 
ইতিহাস পুথি ঘেঁটে তৈরী করা 
হয়েছে। এই ইতিহাসে গ্রস্থকারদের 
নামধাম, বংশ ও পিতৃ পরিচয় 
ইত্যাদি নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক স্থান 
পেয়েছে। উপকরণের অপ্রাচুর্য এবং 
প্রাপ্যতা এই বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। 
|কন্তু উনাবংশ শতাব্দী থেকে 
সাহিত্যের ইতিহাসের উপাদান 
যথেষ্ট পাওয়| যায়, যদিও এগুলি 
সংগ্রহ করে ইতিহাস রচনা ধৈর্য ও 
শ্রমসাধ্য কান্জ। ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজের প1ওতবুন্, রামমোহন রায়, 
তৎকালান সাময়িক পত্রার্দিঃ তত্ব- 
বোধিনীর লেখকবৃন্দ, বিস্তাসাগর 
মশায়, প্যারীচাদ, কালীপ্রসন্ন এবং 
বক্ষিমচন্্র-বাঙ্গালা গন্ভ সাহিত্যের 
'এই ধারা অত্যন্ত সুপরিজ্ঞাত। শুধু 
গণ্তের ধারাই নয় এই সময়ের মধ্যে 
অর্থাৎ এই ধারা অনুসরণ করেই 
বাক্ছাঝা। উপন্তাসেরও জন্ম হয়েছে। 
. উপন্তাসের জন্মলগ্ন প্রথম প্রবর্তনের 
কৃতিত্ব এতাবৎকাল প্যারীচাদ মিত্রেনই 
ছিল। কিন্তু অকস্মাৎ দেখতে 
= পাওয়া যাচ্ছে যে জনৈকা বিদেশিনীকেই 
_ এই গৌরব দিতে হয়। শুধু প্রথম 
প্রবত'নের কৃতিত্বই নয়, চরিত্র চিত্রণ, 
লগাজচিত্র, কাহিনী সবকিছু মিলে 
এই বিদেশিশীদ হাতেই বাদল 
উপস্তাসের প্রথম সার্থক রূপটি গড়ে 
* উঠেছিল। তাছাড়া বিস্তানাগরী ও 
টেকটাদী বামলাপত্তের মধ্যগা হিসেবে 
. এই উপস্তাসে ব্যবহৃত গল্প আমাদের 
» বিশ্ময়ের স্ষ্টি করে । 


, কিন্ত আমরা অধিকতর বিস্মিত 
) হই এই জন্কে যে বাঙ্গলা- সাহিত্যের 
ইতিহাঞ্সের পণ্ডিতদের নজর কিভাবে 
এই পুস্তককে এড়িয়ে গেল। 
* ধফুলমণি ও ককুপার বিবরণ” এ 
য়ু প্রত্যেকটি ভারতীয় ভাষায় 


তাই "দেখতে পাওয়া যায় উনবিংশ ' 


অনূদিত হয়েছিল। একি উপেক্ষা, 
‘না ধৈর্য ও শ্রমের অভাব? চিত্তরঞ্জন- 
বাবু এই অমূলা গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষা- 
মুরাগী জনসাধারণের সামনে তুলে ধরে 
তাদের এক মহৎ উপকার সাধন 
করেছেন। কিন্তু ছঃখের সঙ্গে লক্ষ্য 
করছি বিশ্ববিদ্যালয়ের পগ্ডিতবর্গের 
এই বইটির প্রতি উপেক্ষা । যেহেতু 
তাদের দলের বাইবে একজন এই 
কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন এজন্তে 
এঁকে একঘরে করে রাখতে হবে এই 
হল আদল কথা । অন্যথায় “ফুলমণি 
. ও করুণার বিবরণ” এম এ বাঙ্গালায় 
অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ হিসেবে এতদিনে 
নিবাচিত হয়ে ষেত। 

বাঙ্গালা সাহিত্যান্গরাগী ব্যক্তি 
মাত্রেরই এ গ্রন্থ পাঠ করা উচিত 
বলেই আমরা মনে করি । 

ত্রিপুরায় বাঙলা ভাষ! ও 
সাহিত্য ঃ মোহিত পুরকায়ন্থ।। 
ফার্ম কে, এল, মুখোপাধ্যায়। 
৬১, বাঞ্চারাম অক্তুর লেন, 
কলিকাতা-১২॥ পাঁচ টীকা 
মাত্র। 

হিনদুরাজ্জয ত্রিপুরার ইতিহাস বহু 
সুপ্রাচীন । রবীন্দ্রনাথ তার “রাজধি' 
উপন্তাসে এবং তারই নাট্যরূপ 
“বিসর্জন? নাটকে এই রাজ্যের রাজ- 
বংশকে অমর করে রেখে গিয়েছেন । 
এই রাজবংশের বাঙ্গল৷ 'স'হিত্যপ্রীতি 
সুবিদিত। 

ত্রিপুরার বিভিন্ন পার্বত্য জাতির 
মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রকমের ভাষ! 
গ্রচলিত। কিন্তু বহুদিন থেকেই 
এ-রাজ্যের প্রাজভাষা বাডলা। 
ত্রিপুরার প্রচলিত বাঙল। ভাষাকে 
তিন ভাগে ভাগ করা যায়--কথ্যভাষা, 
লেখ্যভাষা ও দূরবারী ভাষা ৷ শ্রীহট্ট, 
নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলার উপ- 
ভাষার সংমিশ্রণে এ অঞ্চলের কথ্য- 
ভাষার স্থষ্টি। কিন্ত ত্রিপুরার বিশিষ্ট 
সম্পদ তার দরবারী ভাষা । এই ভাষা 
ত্রিপুরায় সরকারী কাজে চিরকাল 
ব্যবহৃত হয়েছে । মুসলমান আমলে 
উত্তর ও' উত্তর-পূর্ব ভারতে যখন 
ফারলখর একাধিপত্য তখনে! বাল! 
ভাষা ত্রিপুরায় নিজ স্বাতয্্য বজায় 
রেখেছে। আবার ব্রিটিশ শাসনে 
ইংরেজী শিক্ষার প্রবল প্লাবনের মধ্যেও 
ত্রিপুরার রাঁজভাষা তার মর্যাদ। 
হারায়নি। বাঙলা দেশের পূর্ব 
প্রত্যন্তে অবস্থিত এই ক্ষুদ্র, বিচিত্র. 
অনগ্রসর পার্বত' রাজ্যে বাঙ্গল! ভাষা 
ও সাহিত্যের, যে প্রর্সার দেখা যায় 
বাস্তবিক তা বিস্ময়কর । বালা 
সাহিত্যের কয়েকখানিই ইতিহাস 
লিখিকু হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় 


সংক্ষিপ্ত আলোচনা 


জলা সাহিত্যের ইতিহাসের 
নৃতন উপাদান . 


এই যে এই ক্ষুদ্র রাজ্যে আমাদের 
সাহিত্যের যে দীপশিখাটি অনির্বাণ 
জ্বলছে তার প্রতি কারো দৃষ্টি এষাবৎ 
আকৃষ্ট হয়নি। মোহিত পুরকায়ন্থ 
মশায় কঠোর পরিশ্রম সহকারে 
ত্রিপুবায় বান্ধলা ভাষা ও সাহিত্য. 
সম্পর্কে প্রমাণিক এই গ্রন্থখানি রচনা 
করেছেন । গ্রন্থখানি প্রাচীন যুগ ও 
আধুনিক যুগ এই ছু ভাগে বিভক্ত । 
লেখকের সত্যনিষ্ঠা, প্রত্যেকটি 
বিষয়কে যাচাই করে নেওয়ার আগ্রহ 
প্রতি পৃষ্ঠায় পরিস্ফুট রয়েছে। 
আজকের সস্তায় কিস্তীমাৎ করার 
যুগে এই ধৈর্য ও অধ্যবসায় গভীর 
প্রশংসার দাবী রাখে। এই গ্রন্থ- 
খানিকে. শুধুমাত্র ত্রিপুরায় বাঙ্গলা 
সাহিত্য চর্চার ও ভাষার ইতিহাস 
রূপে দেখলে চলবে না। ইহা ত্রিপুরার 
প্রমাণ্য ইতিহাসও বটে। এই 
সপগ্রস্থের লেখকই শুধু নন, প্রকাশকও 
বাঙ্গালী সমাজের ধন্তবাদের পাত্র। 


সংস্কৃত শব্দশাস্ত্রের মূলকথা ঃ 
শৈলেজ্জনাথ দেনগুগ্ত ॥ ফার্ম 
কে, এল, মুখোপাধ্যায় ॥ পৃঃ 
১৫১, মুত পাঁচ টাকা ৷ 

মুখবচে ই লেখক জানিয়েছেন যে 
“বিষয়টি জু «ঠিন এবং লেখক ক্ষুদ্র ছু 
একটি প্রবন্ধ ব্যতীত বঙ্গতাষায় এযাবৎ 


কিছু লেখেন নাই_-এ জন্য প্রসাদ- 


গুণের অভাবে, আডষ্ট বলিয়া বোধ 
হইবে; আলোচনাও অনেক স্থলে 
অতিরিক্ত সংক্ষিপ্ত ৷* আমরাও 
লেখকের সঙ্গে একমত । তবু একথা 
স্বীকার্য যে, সংস্কৃত শব্দশান্ত্রের ক্রম- 
বিকাশের একটি অতিদংক্ষিধধ 
কাঠামো মালোচ্য বইয়ে লেখক 
আকতে পেৱেছেন। এবং এতে 
করে যারা এই বিষয়টু সম্বন্ধে অনু- 
সন্ধিৎস্থ হবেন তার্দোর অনুশীলনের 
জন্য একটা সুনির্দিষ্ট পাঠক্রমেরও 
নিৰ্দ্দেশ করেছেন | ব্যাক্করণ সম্পর্কিত 
পরিচ্ছেদগুলি বাছুল্যমাত্র, কারণ 
ব্যাকরণ কৌমুদীর পাঠক বিস্তৃততর 
আলোচনার সঙ্গে পরিচিত; আর 
ধিনি আদৌ পরিচিত নন তার এই 
থেকে লাভের 
সম্ভাবনা! স্বল্প ।. স্টেম তিন পরিচ্ছেদে 
স্কোটবাদ, অভিধা, লক্ষণা, ব্যঞ্জন! 
ইত্যাদি তত্বের আলোচনা এত সংক্ষিপ্ত 
যে, জিজ্ঞমু পাঠকের অতৃপ্তি 
স্বাভাবিক। "পইষতঃ 'আননাবরধনের 
ধ্বনিবাদ সম্প্রতি বাংলাদেশে অধিক- 
তর খুঁৎসুক্যের সৃষ্টি করার প্রেক্ষিতে 
এই সকল ততঙ্ত বিস্তততর আলোচনার 
অপেক্ষা বাখেঞ। আমরা আশা করব 


(শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় 


ও 


_ silts: ০৬. 





প্রথম বাণ টগাম _ 


ন্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 


"স্বর্গীয় প্রমথ চৌধুরী মহাশয় 
বাঙ্গালা ভাষায় গস্ভ সাহিত্যের 
প্রবর্তনের কথা আলোচন! প্রসঙ্গে 
তাহার স্বভাব-সিত্ব হত্রাকারে প্রদত্ত 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন ষে, 
"ইংরেজরা ভারতে আসিল, ॥॥hyme 
অর্থাৎ, অস্ত্যাঙ্ণুপ্রাসফুক্ত কাব্যের চর্চার 
স্থান 168501 অর্থাৎ, বিচার-মুলক 
চিন্তা দখল করিল এবং বাঙ্গালায় গদ্ 
সাহিত্যের উদ্ভব হইল ৷” বাস্তবিক 
পক্ষে আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলিতে 
মধ্যযুগে গন্ত সাহিত্যের তেমন প্রসার 
ছিল না। প্রাচীন গুজরাটাতে, মধ্য- 
যুগের অসমীয়া! ভাষায়, পাঞ্জাবী ভাষায় 
ও হিন্দীতে (ব্ৰঙ্গ ভাষায়), এবং 
পরবর্তী কালে মারাঠীতে কিছু কিছু 
গত্য রচনা পাওয়া! গেলেও, সাহিত্যের 
ক্ষেত্রে পদ্বেরই একচ্ছত্র সাম্রাজ্য প্রায় 
সর্বত্রই দেখা যায়। কেবল নিছক 
উপন্তাস বা রমন্তাস এবং মানুষের 
ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ, ভাপবাসা, 
প্রেম, বৈরাগা, ভক্তি, প্রভৃতি বিষয় 
কবিতার বা পদ্য সাহিত্যের একমাত্র 
উপজীব্য ছিল না_-অন্তান্ত সমস্ত 
গম্ভীর ও গভীর বিষয়ের আলোচনাও 
কাব্যের মধ্য দিয়াই হইত। দর্শন ও 
ধর্মতত্ব, চিকিৎসা ও জ্যোতিষ, জীবন- 
চরিত, প্রভৃতি বিষয়ে যাহা কিছু লেখা 
হইত সাধারণতঃ তাহা পদ্ভেই লেখ! 
হইত। এই ধারা সেদিন পর্যন্ত 
বাঙ্গালী ও অন্তান্ত ভারতীয় ভাষায় 
প্রচলিত ছিল, এই জন্তই বাঙ্গালা 
ভাষায় আমরা কা “মোক্তার 
সুহান” ও “হোমিওপ্যাথিক দর্পণ 
পাইতেছি। ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে 
ইউরোপের ও আধুনিক জগতের 
চিন্তাধারার সহিত সংস্পর্শে আসিয়া 
বাঙাল তথা ভারতবর্ষের ' মনের যে 
প্রসার ঘটিযাছিল, তাহার প্রকাশ এবং 
বিকাশের জন্য গপ্ভের প্রবর্তন ও বহুল 
প্রচলন অবস্তস্তাবী হইয়াছিল । ফলে 
১৮০০ খ্ৰীষ্টাব্দের পর হইতেই ভারত- 
বর্ষে গগ্ সাহিত্যের ধারা নূতন পথে 
প্রবাহিত হইল। 

ইহার পূর্বে বাঙ্গালা ভাষায় ষেটুকু 
গগ্ঠের প্রসার ছিল তাহা কেবল 
পত্রাদি এবং দলিল-দস্তাবেক্ত আশ্রয় 
করিয়াই ছিল । বিদেশী পোতুগীস 
পাত্রিদের চেষ্টায় খ্ৰীষ্টীয় সপ্চদশ, 
শতকের প্রারস্তে গন্ধে আলোচনা ও 
বিচারমূলক সাহিত্য রচনুর চেষ্টা হয। 
পানি মাঙ্ুএল-দা-আস্স্ুল্প সাও 
£বলচিত খীষ্টধর্ম বিষয়ক, প্রশ্নোত্বরমূলক 
বাঙ্গাল! গ্রন্থ “কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ” 
ঢাকার ভাওয়ালে স্থানীয় কথ্য 
বাঙ্গালায়* রচিত হইয়া রোমান 
পিপিতে পোতুগীস ভাষার বানান 
অন্থলারে লিখিত ও মুদ্রিত তা 


২৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে লিসবন নগরে 
প্রকাশিত হইয়াছিল । একই বইয়ের 
০০১ ৪৪০৪, চা 






























ভাষা বহু স্থানে কষ্ট হইলেও মোটা-) rl 
মুটি ভাবে সহজে বোধগম্য এবং* 
প্রাঞ্জল শৈলীরই বাঙ্গাল ছিল। 
ইহার পূর্বের লেখা পোতূরীস 
পান্রিদের ঘারা সংকলিত আর এ 
খানি অনুরূপ বাঙ্গাল! বই পা 
গিয়া ছে-এত্রাঙ্গণ-€রামানক্যাথলিক 
ভংবাদ 1” যদিও ইহার লেখক 
্ষ্টধমাস্তরিত ভূষণার “এক রাজকুমার , 
বলিয়া কথিত, তথ]পি ইহার ভাষা 
বিশেষরূপে আড়ষ্ট । বাঙ্গালা ভাযনায় 
গগ্যের প্রাচীনতম [নদর্শন যা এ 
পযন্ত পাওয়া গিয়াছে তাহ! হইতে 
কোচবিহারের রাজা নরনারা 
কতৃক 'আসামের অহোম রাজার 
নিকট প্রেরিত একখানি পর--ইহার 
সময় অন্ুমানিক খ্রীষ্টাব্দে ৷ 
ইহার পরে, বাঙ্গালায় লিখিত যে স 
পত্র ও দলিল আমর! পাইয়াছি সাধাৎ 
রণতঃ সেগুলির ভাষা সহজবোধ্য । 
আবগ্তকতার তাগিদ না থাকার: 
বাঙ্গালায় গন্ভ রচনার পদ্ধতি প্রসার 
লাভ করিতে পারে নাই--এ বিষয়ে 
বাঙ্গালা ভাষার কোন অক্ষমতা ছিল* 
না। নু 
১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে বিলাত হইতে 
আগত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জপ { 
কর্মচারাদের প্রাচীন ও আধুনিক | 
ভারতীয় ভাষ! ( সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ২ 
ব্ৰদভাষ, হিন্দুস্থানী অর্থাৎ, হিন্দী ও . 
উদ) এবং আরবী ও ফারসী ( 
শিখাইঝার জন্ত ফোর্ট উইলিয়াম 
কলেজ স্থাপিত হয়। ফোট উইলিয়াম” 
কলেজ কর্তৃপক্ষের চেষ্টায় বাঙ্গালা, 
হিন্দী ও উদ্ব তে নুতন ভাবে গল্প 
সাহিত্য রচনার সার্থক চেষ্টা দেখা! 
দেয়। একদিকে যেমন রামমোহন 
{শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়) . 
| এ, 


॥ 


4 


১৫৫০ 


পূৰ্ণশক্তি উৎপাদনে 
বার্কমায়ারের শোল্ডিৎ . 
এবং 
পুর্ণরূপে সূর্য্যের ভাপ ও বৃষ্টি 
হইতে রক্ষার্থে বার্কমায়ারের 
জিপল 
একান্তই প্রয়োজনীয় : 


ভিস্বেন্ন হাউস ্‌ | 

৪5 ডালহোঁলী ক্ষাজাল . 
কলিকাতা-১ "১৮২ এ 

টি am anaatnntnailild 















* রায় রর ১৪৭৪-7১৮৩৩ ), ভবানীচরণ 
[বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮ ) 


৭৬১-১৮৩৪ ) 


*সপ্রমুখ মনীষী ও লেখকগণ বাঙ্গালা 
অন্ত দিকে তেমনি উইলিয়াম কেরি 
& প্রমুখ খ্রীষ্টান 
|, রচনার মাধ্যমে খাঙ্গালা গন্তের উন্নতির 
; ভাৱ ধৰ্ম প্রচারের তাগিদেই গ্রন্থপ 
* ১৮১৮ সালে প্রধুম বাঙ্গালা সংবাদপত্র 
J প্যুমাচারদর্পণ” প্রকাশিত হইল। 
কুধেও এ "বিষয়ে সার্থক চেষ্টা আরম্ভ 
ল। দৈনন্দিন জীবনের সহিত 
তাল রাখিয়া সরল ও সহজবোধ্য 
বাঙ্গালা গপ্ত গড়িয়া উঠিবার পক্ষে 
াড়াইল। এক দিকে ইংরেজী হইতে 
যমন, তেমন অন্ত দিকে সংস্কৃত 
- আন্ত সাছিতের প্রসার ও শক্তি উভয়ই 
বৃদ্ধিপ্রাণ্ত হইতে লাগিল। ১৮৪০ 
* চেষ্টার ফলে বাঙ্গালার একটি কার্যকরী 
ও শক্তিশালী গণ্ভশৈলী স্থাপিত হইয়া 
আর 
| কল্যাপাধ্যায়কে বাঙ্গালায় প্রথম গঞ্চ 
স্টাইলিস্ট' অর্থাৎ, শক্তিশালী পদ্ধতির 


গস্ভ রচনার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, 
নরীগণও .মৌলিক ও অনুবাদ 
৯. করিলেন। কেরি সাহেবের উদ্তোগে 
তাহাকে কৃ.অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালীদের 
সংবাদপত্র একটি মুখ্য সাধন হইয়া 
হইত্েও অনুবাদের পথ ধরিয়া বাঙ্গালা 
সালের পূর্বেই এই সমস্ত সমবেত 
গেল৷ এই বিষয়ে ভবানীচরণ 
প্রবত'ক বলিতে পারা ষায়। 


খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকগণ বাইবেলের 
.অমুবানের মাধ্যমে যে বাঁল্গালা গণ্য 

* . ব্লচন| করিতন; কতকগুলি কারণে 
তাহা ‘বশেষরূপে আড়ষ্ট ও কৃত্রিমতা- 

! পুর্ণ হইয়াছিল। প্রধান দুইটি কারণ 
উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথম 
কারণ, বাঙ্গালা ভাষা "ও সংস্কৃতি 


বিষয়ে অক বিদেশী, মিঞ্জানরীদের 


বাঙ্গালা লিখিবার প্রয়াস ; এবং দ্বিতীয় 
৮+কারণ, বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি ন! 
বুঝিয়া বাইবেল ও খ্রীষ্টান ধর্মগ্রন্থের 
মুল অস্বালাল। ভার অন্ধ অনুকরণ । 

* ইহার ফলে যে কৃত্রিম এবং স্বচ্ছন্দ 
গতিবিহীন বাঙ্গাল! গন্ধ এক শ্রেণীর 
রীষ্টান বাঙ্গাল। সাহিত্যে প্রযুক্ত হইত, 

. গাহা “ুীঁষ্টানী বাঙ্গাল!” বলিয়া উপ- 
হসিত হইত*। বাঙ্গালা ভাষায় যেমন 
কৃত্রিমতাপূর্ত সংস্কতবহল গন্ধশৈলী 
ছিল, ইহা অনেকটা তাহটেই অনুরূপ | 
কিন্তু *সরল ও সাবলীল গগ্েরও 
অভাব ছিল না। মৃত্যুঞ্জয় বিস্তালঙ্কারের 
আঃ ১৭৬২-১৮১৯) রচনাবলীতে 
এইঞ্সরল পর্থতির উদাহরণ পাওয়া 
ষায়। কেরি সাহেবের “কথোপ- 
কথনেও* ইহার প্রয়োগ দেখা যায়; 
এবং  ভবানীচরণ বন্য্যোপাধ্যায়ের 
রচনাতেও ইহার সুষ্ঠু প্রয়োগ দেখি! 
উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ ছিল 
মোটামুটি বাঙ্গালা! ঢাপ্তের প্রস্তুতি এবং 

| : পূর্ণবিকাশের র্গ। ভবা নীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাহার অনুগামীদের 





(৭ম পৃষ্ঠার পর) 

পরে, প্রথম যুগের সাংবাদিকদের পরে, 
ও অন্ুবাদকদের পরে দেখা দিলেন 
ঈশ্বরচন্দ্র বিস্তাসাগর ( ১৮২০-১৮৯১ ) 
ও অক্ষয়কুমার দত্ত ( ১৮২০-১৮৮৬ )) 
ইহারা, ছিলেন পথিকৃৎ। ইহাদের 
নির্দিষ্ট পথে আরি্ভূতি হইলেন 
“আঁলালের ঘরের ছুলাল” রচয়িতা 
প্যারীচাদ মিত্র ( ১৮১৪-১৮৮৩ ), 
প্কুলীন কুলসর্বন্ব নাটকের” রচয়িতা 
রামনারায়ণ তর্করত্ব ( ১৮২২-১৮৮৬ ), 
প্ভদ্রার্জুন” নাটকের রচয়িতা 
তাঁরাচরণ শিকদার, “হুতোম প্যাচার* 
স্বনামধন্ত লেখক কালীপ্রসন্ন সিংহ 
( ১৮৪০-১৮৭০ ) এবং তাহার পরে 
একদিকে বঙ্কিমচন্দ্র ( ১৮৩৮-১৮৪৪ ) 
ও অন্ত দিকে মধুস্থদন ( 
১৮৭৩)। প্রস্তুতির যুগের শেষ ভাগে 
ধাহারা বাঙ্গালা ভাষায় গন্ভ সাহিত্যের 
সাধনা করিতেছিলেন তাহাদের মধ্যে 
কতকগুলি কৃতী সাধক নিঃসদেহ 
ভাবে অখ্যাত ও অজ্ঞাত লুপ্ত-নাম 
রহিয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে 
“ফুলমনি ও করুণার বিবরণ” রচয়িত্ী 
শ্রীমতী হানা ক্যাথেরীন ম্যলেন্স-এর 
নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ! 


১৮২৪- 


১৮৫২ সালে কলিকাতাঁর খ্রীষ্টান. 


ট্যাষ্ট আযাণ্ড বুক সোসাইটি কতৃক 
“ফুলমণি ও করুণার বিবরণ” প্রকাশিত 


হুইয়াছিল। এই ধরণের বই বাঙ্গালায় 
প্রথম) ইহার পূর্বে বাঙ্গালীর সমাজ 
লইয়! ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ 
দুই চারিজন লেখক কিছু কিছু 
লিখিয়াছিস্থলন | কিন্ত এভাবে বাঙ্গাল! 
দেশের *বিশেই কোন অংশে একটি 
নবগঠিত বিশিষ্ট সমাজের জীবন ও 
চিন্তা অবলম্বন করির৷ বই লিখিবার 
প্রয়াস দেখা যায় নাই। বইথানির 
ভাষা ভালই বলিতে হইবে । সাধু 
ভাষার ছ'চে ঢালা ইহার. আধার 


একশ’ বছর পূর্বেকার বাঙ্গালা । 
(যেমন, কলিকাতার বাঙ্গালায় 
“আসিলশ অর্থে “এল”-€লখিকা 


সাধুভাষান্থুমোদিত রূপ দিযাচ্ছেন 
“আইল” ১ তিনি কোথায় “আসিল” 
রূপ ব্যবহার করেন নাই, কারণ ইহা 
কলিকাতার কথ্য ভাষায় অজ্ঞাত 
ছিল)। শ্রীমতী ম্যালেস্‌ ছিলেন 
ইংরেজ মহিলা এবং কলিকাতায় তিনি 
জন্মগ্রহণ করেন ও দেহত্যাগ করেন। 
*তিনি খ্রীষ্টান মিশনারী সমাজের মেয়ে 
ছিলেন এবং তাহার কর্মক্ষেত্র এই 
সমাজের মধ্যেই মুখ্যতঃ নিবন্ধ ছিল। 
অনুমান করিতে পার। যায় যে, এদেশে, 


' জন্ম বলিয়া পাঘং শিশুকাল হইতে 


বাঙ্গালা ভাষার আবেষ্টনীর মধ্যে 
পালিত হুইয়াছিলেন বলিয়া বাঙ্গালা 
ভাষায় তাহার সহজাত* অধিকার 
ছিলি। পরে বাঙ্গাল! ভাষার অনুশীলন 
করিয়া তাহার ব্যবহার বিষয়ে 
যোগ্যতা অর্জন করেন। তিনি 
গতানুগতিক খ্রীষ্টান ধর্মমতে আস্থামীল 


সু. 4: 


প্রথম বাঙ্গলা উপন্যাস 


ছিলেন, 


মনোভাব 


এবং সাধারণ মিশনরী 


ঘার প্রণোদিত হইয়া 
যথাজ্ঞান সীমাবন্ধ ক্ষেত্রের মধ্যে 
এদেশের লোকদের : কল্যাণপ্রার্থা 
ছিলেন। তাহার এই সীমিত দৃষ্টি- 
ভঙ্গীর বিচারের স্থান ইহা নহে ; তবে 
এই দেশের অধিবাসীগণের সম্বন্ধে 
তাহার হিতৈষণা প্রশংসনীয় । তিনি 
বাঙ্গালায় এই যে উপাখ্যানটি 
লিখিয়াছেন সেটি প্রধানতঃ এদেশের 
অশিক্ষিত শ্রেণীর কতকগুলি খ্রীষ্ট- 
র্মাস্তরিত হিন্দু বাঙ্গালী পরিবারকে 
লইয়া স্জ্যমান একটি নৃতন সমাজকে 
আশয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। এই 
সমাজের স্ত্রী ও পুকষেরা মিশনরীদের 
আশ্রয়েই পালিত, রক্ষিত ও-আশ্রিত। 
এই সমাজের মেয়েরা সাহেবদের 
বাড়ী আয়ার কার্য করে এবং পুরুষের! 
বেহারা বা অন্ত ভৃত্য বা কণ্চৎ ধর্ম- 
প্রচারকের কার্য গ্রহণ করে। এক 
হিসাবে চতুর্দিকের হিন্দু ও মুসলমান 
পারিপার্থিক হইতে কাহিনীকে বিচ্ছিন্ন 
করিয়া দেখিবার আকাঙ্ষাও ছিল। 


তবে শ্রীমতী মালেন্স ভাষা ও অন্ত - 


কতকগুলি বিষয়ে অনাবশ্ক ভাবে 
বৈদেশিকতা আনিবার পক্ষে ছিলেন 
না। এবিষয়ে তীহার মনোভাব 
প্রশংসনীয় । বইখানির শেষে লেখিকা 
বাঙ্গালী খ্রীষ্টান সমাজের মেয়ে ও 
পুরুষের উপযোগী নামের তালিকা 
দিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশের খ্রীষ্টান 
সমাজ ধর্মান্তরিত হইলেও 
জাতীয়তাবোধ হইতে বিছাত হৃন নাই, 
এরূপ মনোভাব সে বিষরে সহাবতা 
করিয়াছে । 


শ্রীমতী মালেম্সের ভাষা সহজ, 
সরল ও সুখপাঠ্য । খ্রীষ্টান সমাজে 
ব্যবহৃত, খ্ৰীষ্টান মনোভাব, ধর্ম ও 
অনুষ্ঠান সম্বন্ধীয় কতকগুলি বিশেষ 
শব্দের ব্যবহার তাহার পুস্তকে 
অপরিহার্য হইয়াছে। এই পুস্তকের 
সম্পাদক শীচিত্তরঞ্জন বন্দোপাধ্যায় 
পরিশিষ্টে সেগুলির ব্যাখ্যা দিষাঁছেন। 
পূর্বেই বলিয়াছি যে, বাইবেল ও অন্ত 


“ধর্মগ্রন্থের অন্থবাদের ভাষা নিতাস্ত 


আডষ্ট ভাষার নিদর্শন হইয়া 
ধাডাইয়াছিল। শ্রীমতী মালেম্স মাঝে 
মাঝে বাইবেল শাস্ত্রের অনুবাদ উদ্ধার 
করিয়া দিয়াছেন । এই অনুবাদের 
ভাষা মূল উপাখ্যানে শ্রীমতী ম্যলেশেদর 
নিজের ভাষার তুলুনায় ভটিল ও ক্কচিৎ 
ছর্বোধ্য। কিন্ত যেখানে তিনি নিজের 
দেখা জিনিস “বর্ণনা করিয়াছেন 
সেখানে তাহার দরদ দিয়া দেখিবার 
ও বর্ণনা করিবার শর্রিচবশেষ ভাবে 
প্রশংসনীয় । 
খীষ্টান পরিধারের চিত্র অঙ্কনের প্রয়াস 
করিয়ক্ছন। তাহার এই চেঁষ্টাকে 
অক্ষম বা অসফল বলা চুলে না। এ 
সময়ে, অর্থৎ' এখন হইতে একশ" 


বছর আগে, এক শ্রেণীর ইংরেজ 
সি a SN. 


রে 


একটি আদর্শ 


মিশনরী এবং অন্ত লেখকদ্দিগের মধ্যে 
ভারতের জনগণ সম্বন্ধে একটি 
সহামুভৃতিশ্ীল ও উদার মনোভাবের 
অল্পস্বল্ল উদাহরণ পাওয়া যায়। 


মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতির ও. 


প্রবৃত্তির মধ্যে যে সততা ও সারল্য 
আছে, ইহারা সে বিষষ বিশেষ ভাবে 
স্পর্শকাতর ছিলেন | ইংরেজীতে এই 
ভাবের পরিপোধক দুই চারিটি 
উপাধ্যান ও অন্ত রচনা আছে। এই 
যুগের এবং ইহার পূর্ববর্তী কালের 
ইংরেজ ও অন্ত ইউরোপীয় চিত্রকারগণ 
ভারত্তবর্ষের দৃশ্তাবলীর ও এদেশের 
অধিবাসীদের জীবন লইয়া যে সব 
ছবি আাকিতেন সেগুলির মধ্যে 
ভারতবর্ষ ও ইহার জনগণের প্রতি 
তাহাদের সহামুভূতপূর্ণ দৃষ্টির প্রচুর 
পরিচয় পাওষা যায়। ছৃষ্টা্তশ্বরূপ 
বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা যায় শ্রীমতী 
বেলনস ( Mrs S: 0. 361209)-এর 
বাঙ্গালা দেশের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে' দুটি 
বইয়ের । ১৮৩১ সালে লণ্ডন হইতে 
এই মহিলা Manners in Ben8al 
নাম দিয়া কলিকাতার . জীবন সম্বন্ধে 
কতকগুলি লিথোগ্রাফ ছবি প্রকাশ 
করেন। তাহাতে কলিকাতার বাঙ্গালী 
এবং আযংলো-ইগডিয়ান এবং ইউরোপীয় 
জীবনের নানা দিক লইয়া বিশেষ 
চিত্তাকর্ষক ও সহাম্রতভূতিপূর্ণ পদ্ধতিতে 
তাহার অঙ্কিত কতকগুলি ছবি 
প্রকাশিত হইয়াছে । (এই বই ও 


ইহার ছবিগুলি সমন্ধে বহু বৎসর পূর্বে * 


বাঙ্গালী পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া 
“প্রবাসী” পত্রিকায় আমি একটি 
প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম )। ১৮৫২ সালে 
শ্রীমতী বেলনস আর একখানি বই 
প্রকাশ করেন, বইথানির নাম, 
“The Sundhya.” ইহাতে হিন্দু 
পুঙ্গা-অনুষ্ঠান* লইা বহু রভীন চিত্র 


শুক্রবার, ১০ই এপ্রল, ১৫৯ 


El টি নারি নি নিরিহ 


আছে। এই সহামুভূতিপূর্ণ বাঁতাবরণ 
আমরা শ্রীমতী ম্যলেন্সের মধোও 
দেখিতে পাই,_যদিও তাহার ধার্মিক 
চিন্তা ছিল অন্ধবিশ্বাসযুক্ত ভক্ত 
খ্ৰীষ্টানের এবং তাঁহার বিচার ও বিশ্বাস 
অনুসারে “দেবপুজ্গক” হিন্দুদের পক্ষে 
খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করাই আধ্যাত্মিক 
মুক্তির এবং জাগতিক উন্নতির 
একমাত্র পথ ছিল।. কতকগুলি গুণ 
সত্বেও বইথানি জনপ্রিয় হইতে পারে 
নাই তাহার কারণ মনে হয় ইহা ' 
কেবল খ্রীষ্টান সমাজের অশিক্ষিত 
একটি শ্রেণী লইয়া রচিত হইয়াছিল, 
সাধারণ বঙ্গবাসী সমাজের জন্য ইহাত 
কোন বাণী বা আবেদন ছিল না।, 


bh 





কিন্তু তাহা হইলেও আধুনিক বাঙ্গালা," 


সাহিত্যের ইতিহাসে 
করুণার বিবরণ*-এর উল্লেখযোগ্য স্থান 
আছে । বাক্রালা গদ্যের বিকাশেও 
এই বইয়ের দান আমাদের স্বীকার 
করিতে হয়। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বন্য্যো- 
পাধ্যায় মহাশয় এই বইয়ের গুণাবলী 
বিচার করিয়া উহগ্র পুনমু দ্রপ কার্ষে 
অগ্রসর হইয়াছেন। ইপ্হার এই ' 
উদ্যোগ প্রশংসনীয় । বাঙ্গালা ভাষার 
এক লক্ষণীয় পুস্তক তিনি যে ভাবে 
পুনরুদ্ধার করিলেন ভঙ্জন্ত তিনি বঙ্র- 
ভাষাপ্রেমী সকলেরই সাধুবাদ পাইবার ৫ 
যোগ্য । তিনি ইহার নূতন সংস্করণ 
যাহাতে সকলের পক্ষে সুপাঠ্য হয় 
তাহার জন্য ভূমিকা ও টাকা-টিপ্লনি 
সংযোঙ্গিত করিয়াছেন । আশা করি 
বাঙ্গালী পাঠক সমাজে এই পুরাতন 


' বইখানির আদর হইবে এবং বাঙ্গালা 


সাহিত্যের ইতিহাসে ইহা নিজের 


বিশিষ্ট আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। 


চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প।দিত 
“ফুলযণি ও করুণার বিবরণ” গ্রন্থের 
ভূমিকারূপে লিখিতণ। 








নংলান্ল আহতলেলালন 
( হম পৃষ্ঠার পর) 


সম্পাদক যাতে মিথা।-হিসাব-সংরক্ষণ 
করতে না পারেন, সেদিকেও সতর্ক 
দৃষ্টি রাখবে । প্রচুর সংখ্যক মাধ্যমিক 


“ শিক্ষা-সম্পন্ন ব্যক্তির অবর্তমানে স্থানীয় 


সকার ভেঙে পড়বার সম্ভাবনাই 
বেশী। এই শিক্ষিত ব্যক্তিরা স্থানীয় 
সরকারের সদস্য, কেরাণী, এবং সতর্ক 
প্রহরীর কাজ করবে। ( আফ্রিকা 
ডাইজেষ্ট জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী, 
১৯৫৯) কর্তৃপক্ষের উপদেশ এবং" 
নির্দেশে রয়, বিরোধিতা এবং সহ- 
যোগিতার দ্বারাই যে সমাজ-প্রগতি 
সম্ভব হয়, একথা আমর অন্ত প্রসঙ্গে 
মনে রাখলেও বাস্তব করমস্থচীর সঙ্গে 
আঙ্গও সমন্বয় করতে পারিনি । আমে- 
রিকায় বৃহৎ বুহৎ প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব 
ঘটলেও প্রতিরেধাত্মক ক্ষমতার 
(কাউণ্টার ভোলং পাওয়ার) অন্ত 
একচেটিয়া প্রভাব বিস্তারে অসামর্থ্যতার 
কারণ আমাদের অজানা নয়। একটি 
অনুন্নত দেশে সরকারী শায়নতদ্তরের 
নিক্রয়তা এবং অক্ষমতা দূর করবার 
অন্যই . শুধু প্রাতরোগ্ঠাত্মুক ক্ষমতা- 
সৃষ্টির প্রয়োজন নয়, আমলাতান্ত্রিক 
জড়তা যাতে সরকার শাস্নযন্ত্রকে 
পুরোপুরি নিয়ন্থণ করতে ন! পারে, 
সেদিকেও আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। 


আর্থার লুইস একদিকে যেমন তইপরত প্রয়োজন রয়েছে । 


ও দক্ষতার সঙ্গে কাজ চালাবার জন্তে 
গ্রামাঞ্চলে উপযুক্ত সংখ্যক কর্মীর 
সরবরাহের দিকে আমাদের দৃষ্টি 


“আকর্ষণ করেছেন, তেমনি “এঁদের 


কার্যকলাপ যাতে স্ুটুভাবে সম্প দিত 
হয়, উপযুক্ত কর্মী সৃষ্টি শুধু নয়, কর্মী 

দের সুষ্ঠভাবে কর্তব্য সম্পাদনের জন্য 

বিরোধিতার বাবস্থাও রাখতে হবে|, 
সমধায়-আন্দোলনকে সফল করতে 

হলে এই অবশ্য প্রয়োজনীয় দিকটি 

অবহেলা! করা চলবে না। 

কিন্ত সরকার : উপযুক্ত সংখ্যক 

শিক্ষিত কর্মী সরবরাহ করলে এবং 

গ্রামাঞ্চলে প্রাতরোধাত্মক ক্ষমতা 

সৃষ্টির ব্যাপারে তৎপর হলেই কি 

সমস্তার সমাধান নিকটতর হবে? 
অন্তান্ত সামাজিক পরিবর্তনের অভাবে 

উপরোক্ত প্রচেষ্টার সাফল্য সম্পর্কে 
যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে: 

এবং সামাজিক পরিবর্তনের অবর্তমানে, 

উপরোক্ত প্রচেষ্টা সত্য সত্য সম্ভব 

কিনা, সে বিষয়েও সন্দেহ রয়েছে? 
এই প্রসঙ্গে যেখানে আমাদের দেশে 

আন্দোলনের ধারা শক্তিশালী হতে 

পারেনি অথচ অন্তান্ত দেশে সমবায়- 

আন্দোলন কি কি. কারণে সাফল্য 
অঞ্জন করতে পারলঃ তা অনুসন্ধানের 
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,১০ই এপ্রিল, ১৯৫৯ : 





ফুটবল মঞুমের ' মুতে কলকাতায় বাইৰে 


থেকে খেলোয়াড় গানাৰ তোড়জোড় 
আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় স্থানীয় খোলোয়াড় 
উপেক্ষিত 8 বৃহ ক্লাবগুলির অপচেষ্টা 


(দর্পপের ক্রীড়া পর্যবেক্ষক ) 


কলকাতায়- ফুটবল মরশুম আসছে, সেই দজে আসছেন 
বাইরের অগুস্তি খেলোয়াড় । অন্তঃরাজ্য ছাড়পত্র সংগ্রহকারী 
ফুটবল খেলোয়াড়দের নামের যে তালিকা সম্প্রতি বেরিয়েছে 
তাতেই প্রকাশ যে কলকাতায় আগ্কননেচ্ছু বাইরের থেলোয়াড়- 
দের এবারের সংখ্য। অন্য বছরের অনুপাতে বেমী। 


আনাচ্ছেন ভীাদের 


, * তোড়জোড় করে ধারা এবার অগ্যরাজ্য থেকে খেলোয়াড় 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য মহামেডান স্পোর্টিং 


রাজস্থান, বি, এন, আর, মোহনবাগান ও ইঞ্টবেজল ক্লাব 


কতৃপক্ষের ভূমিকা । 


এদের পরিকল্পনা হলো 


বাইরের 


খেলোয়াড়দের সাহায্যে দলগত শক্তি বাড়িয়ে কলিকাভার 
ফুটবল লীগ ও আই এফ এ শীন্ড জয় করার চেষ্টা। 


এই চেষ্টা অথবা অপচেষ্টার 


_ সুত্রপাত হয়েছে বছুদিন। লীগ ও 


শীন্ড পাবার মোহে বড় বড় ক্লাব 


" .. কতৃপক্ষের বহিরাগতদের আমদানীর 


+ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ সংস্থার 


d 


ঝোঁক উত্তরোত্তর এমনই বৃদ্ধি পেয়েছে 
যে আজ বাংলা রাজ্য দলে বহিরা- 
গতদের সংখ্যাই বেশী, বাঙালীরা 
সেখানে সংখ্যালঘিষ্ঠ। 

কলকাতার ফুটবল ৃশ্কতঃ এক 
অপেশাদারী 'খেলাধূলার আয়োজন 
কিন্ত কাধ্যতঃ তা পেশাদারী ব্যবন্থ!। 
আইনে 

পেশাদারী প্রথা অনুসরণ নিষিদ্ধ কিন্ত 

বাস্তবে নিয়ন্ত্রণসংগ্থ অনুমোদিত 


বিশ দ্বাস্থয-নংস্থাৱ বি 
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা সামাজিক এবং 
প্রতিষেধক ওঁষধ, ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ 
এবং পারিপার্থিক পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে 
কয়েকটি দ্বাতকোত্বর শিক্ষা বৃত্তি 
দিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে । 
এই বৃত্তিপ্রাপ্তদের কার্যকরী শিক্ষা 
দেওয়া হইবে। 
বৃতবিপ্রার্থীদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে 
গ্রাছুয়েট হইতে হইবে। তাহাদের 








, নিজ নিজ বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা 


“ থাক। আবশ্যক । ভারতে এ সম্পর্কে 


- শিক্ষার যে সুযোগ রহিয়াছে যাহারা 


or 


উহ! সম্পূর্ণ করিয়াছেন তাহাদের 


- অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। 


সরকারী অফিস, স্বায়ত্বশাসন বা 
কেনরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানে 
নিযুক্ত ৫০. বৎসরের কম ব্যক্তিগণ 
বৃততিপ্রার্থী হইতে পারেন। যে সকল 


* শ্েচ্ছাসেবীকে ' শিক্ষা সমাপনাস্তে 


পুণরায় নিয়োগের আশ্বাস দেওয়া 
হইবে তাহারাই কেবলমাত্র আবেদন 


করিতে পারেন । 


~~ 
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রাজ্য সরকার মারফত আবেদন 
FET হুইযে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের 
এ সেক্রেটুরীর নিকট আবেদনের ফরম 
পাওয়া যাইবে। 

শুই এপ্রিল (১৯৫৮) পৰ্য্যন্ত 
দরখাস্ত গ্রহণ কনা হইবে। 


চি সন 


টি 


ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানগুলির নীতিতে 
পেশাদারী ব্যবস্থা স্বীকৃত ও অমুস্থত 
পেশাদারী ব্যবস্থা প্রশ্রয় পাচ্ছে একথ| 
প্রকাশ্তে কোনে ক্রীড়াসংস্থা স্বীকার 
করে না কিন্ত গোপনে তারাই যে 
পেশাদারী ব্যবস্থার ব্যবসা ফাদে তার 
সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই বাইরের 
খেলোয়াড় আমদানীর দৃষ্টান্ত । 
বড় বড় ক্লাবগুলিই এক্ষেত্রে 
সবচেয়ে বড় অপরাধী । তাদের 
তহবিলের জোর আছে. করকরে 
টাকার দুর্বার আকর্ষণে তারাই পরে 
অন্ত অঞ্চলের খেলোয়াড়দের এই 
অঞ্চলে টেনে আনতে । কলকাতার 
ফুটবল মাঠে অধুনা যে সমস্ত দুর্নীতির 
জঞ্জাল জমেছে তার অন্যতম হলে! 
বহিরাগত আমদানীর দুষ্কৃতি । এই 
ুষ্কতির নোংরামীতে আকঠ ডুবিয়ে 
বসে রয়েছে তারাই যারা পেয়েছে 
বাংলার জনসাধারণের , অবক্ত্রিম ও 
অকপণ সেহ ও অনুরাগ । অপরিমিত 
এই ন্লেহ জনপ্রিয় দলগুলির মনের 
অন্ধতা ঘোচাতে পারেনি, বরং তা 
বাড়িয়ে তুলেছে। যার ফলে ম্কীত-শির 
এইসব সংস্থা বাঙালীর স্বার্থ, বাংলার 
মর্যাদা রক্ষায় বিরোধী পক্ষের ভূমিকা 
নিতে কুঠিত নয়, ঘিধাগ্রস্থ নয় স্ভায়- 
নীতি বিসর্জনে চৌর্যাবৃত্তির প্রশ্রয়ে 
নিজেদের অপমান করতে । 
কলকাতার ফুটবল লীগ মূলতঃ 
এক স্থানীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা । 
স্থানীয় খেলোয়াড়দের সুযোগ, সুবিধা 
বিধানে, তাদের ক্রীড়ামানের উন্নয়ন 
পরিকল্পনায় এই প্রতিযোগিতার 
প্রবর্তন ঘটেছিল। কিন্ত সুযোগ 
সুবিধে আজ সঙ্কুচিত হয়ে উঠেছে, 
প্রতিযোগিতা পরিকল্পনার মূলে যে 
সৎচিস্তার বীজ ছিল তা অঙ্কুরে বিনষ্ট 
হয়ে গিয়েছে। গেঁয়ো যোগীর আজ 
ভিখ_ মেলে না। চক্রীর তির্য্যক দৃষ্টির 
সামনে বাইকের ছাপমার! খেলোয়াড়ে- 
রাই আজ "জাত খেলোয়াড় বনে 
গিয়েছেন ! 
ফুটবলের ধাত্রীগহ' বাংলা দেশ । 
রি . 


সেই দেশেই আজ সুস্থ ও শুভবুদ্ধি 
বিপন্ন হয়ে উঠেছে । বাংলার ফুটবলকে 
যারা গড়ে তুলতে পারতো, পারতো! 
যারা বাঙালীর সম্ভাবনাকে বিকশিত 
করতে, বিচারবুদ্ধি ও বিবেক তাদের 
বর্জন করেছে । বাঁলখিল্য আর 
নির্বোধদের হাততালিতে উৎসাহিত 
তারা, কাপ-মেডেলের রোশনাইতে 
তাদের দৃষ্টিত্রম ঘটেছে তাই নিত্যকার 
খ্যাতি ও শাশ্বত মর্ধ্যাদাকে তুলে 
সামান্ত মোহ ও অতি ক্ষুদ্র স্বার্থের 


" পেছনে ছুটেছে তারা জোট বেঁধে । 


কাপ, মেডেল, লীগ, শীন্ড 
মোহনবাগান, ইষ্টবেঙ্গন, মহামেডান 
স্পোর্টিং বহুবার পেয়েছে। কিন্ত 
কোনে! দলের কোনো কৃতিত্বই ১৯১১ 
সালে মোহনবাগানের শীন্ড পাবার 
কীর্তির সমপর্য্যাভুক্ত হতে পারেনি। 


' কারণ সে কীর্তি রাখতে -পেরেছিলেন 





একদল বাঙালী খেলোয়াড় । ১৯৫৮ 


সালে কলকাতার সিনিয়ার ফুটবল 
লীগ ধার! জয় করেছিলেন তীরাঁও 
ছিলেন সব খাঁটি, বাঙালী, তাঁদের 


সাফল্যও অনেক সংকর 
প্রতিযোগীর কৃতিত্কে ছাপিয়ে 
গিয়েছে । খালখিল্য ও নির্বোধ 


দর্শককুলের অভিযত যাই হোক্‌ না. 


কেন ইতিহাসের গৌরবমণ্ডিত জায়গা- 
জুড়ে রয়েছে বাঙ্গালীর সেই «এগারো! 
ও আটান্ন সালের সাফল্য। ক্যুরণ 
কারুর অন্থুগ্রহের প্রত্যাশী না থেকেই 


ছুটি বাঙালী দল এই দুবার শীষ্ড ও. 


লীগ জিতেছিল । 

ইতিহাসের সেই শিক্ষা বিফল 
হতে চলেছে দেখে বাংলার শুভাকাজ্জী 
এবং চিন্তাশীল ক্রীড়ান্থুরাগী মাত্রেই 
বেদনাহত ৷ বুদ্ধিভ্রমে, চিন্তার দৈস্তে 
ইতিহাসের শিক্ষাকে অস্বীকার করার 
থেসারৎ কেন আমাদের দিতে হবে? 
খোলা প্রশ্ন তাদের এইটুকুই। শিক্ষা 
দিয়ে অনুশীলন করিয়ে ইষ্টার্ণ রেল দল 
যা পেরেছে গত বছরে অন্ত দলগুলো 
তা পারবে না কেন? চেষ্টা ও নিষ্ঠা, 
আন্তরিকতা ও সাধনার জোরে বাংলার 
তরুপেরা এখনও পারেন বাঙালীর 
ফুটবলের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে__এই 
সত্যই আজ বাংলার বিপথগামী 
জনপ্রিয় ত্রীড়াসংস্থাগুণির মনের 





কাঠামোতে আলোকপাত . করুক। 
বোধহয় হারিয়ে যায়নি কিছুই, 
দক্ষতা ও সম্ভবনা, কোনো কিছুই 
নয়, শুধু চিত্তের সুস্থত! ও বলিঠতুর - 
এবং সাহসেরই যা “ঘাটতি দেখা 
দিয়েছে! ১১১ 

কলকাতায় বহিরাগত টব 
খেলোয়াড় আমদানী প্রসঙ্গে এই 
রাজ্যের ফুটবল নিয়ন্ত্রণ সংস্থার কাছে 
একটি দাবী আছে। দাবী বহিরাগত 
খেলোয়াড় আমদানী নিষিদ্ধকরণেনু 
আঞ্চলিক সংস্থা অঞ্চলের ও আঞ্চলিক 
অধিবাসীদের কল্যাণ্রামী প্রতিষ্ঠান 
হবে না কেন? আঞ্চলিক* ক্রীড়া- 
মুষ্ঠানের স্থলে অন্ত আঞ্চলিক 
প্রতিনিধিরা অংশীদাক্ষ হবেন কেন? 
আস্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেক্রে আজ যদি 
ভারতের পক্ষে সব অথবা বেশীরভাগ 
বিদেশী থেলোয়াড় থেলেন তাহলে 
দৃষ্টান্তকে যেমন অন্তায় ও অশোভন 
দেখায় তেমনি অসঙ্গত ও বেমানান 
ঠেকে আঞ্চলিক লীগ প্রতিযোগিতায় 
আঞ্চলিক দলের নামে সর্বভারতীয় 
ছাপমারা দলের যোগদানের দৃষ্টান্ত 
সুতরাং এই বেমানান নজীর নিষিদ্ধ 
হোক। অপেশাদারী থেলীধূলার 
প্রচলন আছে যেসব দেশে তাদের 
কোনো অংশেই এমন অশোভন রীতি- 
নীতি প্রশ্রয় পায় না। 


৪ 


মহারাজা মণাঞ্ত্রচন্দ্র কলেজে গোলযোগ + 


গভণিং বডি তখন পীধূযবাবুর 


' আচরণ সম্পর্কে তদন্ত করবার জন্তে 


একটি কমিটি গঠন করেন। এই 
কমিটির অন্ততম সমস্ত শলেন অধ্যাপক 
ব্রিপুরারি চক্রবর্তী । তদন্ত কমিটি 
সাক্ষ্যগ্রহণকালে পীযু বাবুকেও সামনে 
থাকতে অনুমতি দিলেন। পীযুষবাবু 
তার বিরুদ্ধে যে চার্জসীট আন! হয়েছে 
তার প্রত্যেকটি অভিযোগই অস্বীকার 
করেন | কিন্তু তদন্ত কমিটি প্রত্যেকটি 
অভিযোগই সত্য বলে প্রমাণ পেলেন । 
গীষুষবাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলির 
মধ্যে প্রধান হচ্ছে (১) বারে বারে 
অনশন ধর্মঘট এবং ধর্মঘটের হুমকি ) 
(২) সহকর্মীদের প্রতি’অভদ্র আচরণ ; 
(৩) প্রতিষ্ঠানের সন্মানহানিকর কাজ) 
(8) শিক্ষকতাবুত্তির অমর্যাদাস্চক 
আচরণ। 


ত্দস্তের ফলে পীযুষবাবুর বিরুদ্ধে 
অভিষোগগুলি সত্য বলে প্রমাণিত 
হলেও গভপিং বডি তাকে আরেকবার 


দ্মুযোগ দিতে প্রস্তত ছিলেন। তাঁকে 


বলা হয়েছিল খে ভবিষ্যতের অন্ত 
প্রতি্রতি দিলে *এই অপ্রীতিকর 
ব্যাপারের উপর যবনিকা টেনে দেওয়া 
হবে। কি এতে 
অস্বীকৃত হন। ঈলে গত ১৩ই মার্চ 
তারিখে তাকে পদচ্যুত করা স্তয়। 
হক. ক হই 
একথা স্বামরা বিশ্বাস করি যে 
ন্যায্য দাবী পূরণের ক্বন্ত শিক্ষকদের 


DAC আত 


(৩য় পৃষ্ঠার পর) 
আন্দোলন করবার পূর্ণ অধিকার 
আছে। কিন্তু সাধারণ শ্রমিকরা যে 


“পদ্ধতিতে আন্দোলন করে শিক্ষকরাও 


কি তাই অবলম্বন করবেন? মণীন্দ্ 
কলেজের শিক্ষকদের চাঁনক অভাব 
অভিযোগ আছে, সেখানকার 
কর্তৃপক্ষ সমালোচনার উধে নন কিন্ত 
শিক্ষকরা কি তাদের দাবী আদায়ের 


জন্ত কতৃপক্ষের বিরুক্জে ছাত্র 
লেলিয়ে দিতে পারেন? ছাত্রদের 
এ স্থলে আমরা 'দায়ী করতে 
পারছিনে। কারণ একথা সকলেই 
জানেন ভাবপ্রবণ ছাত্রদের কাছে 
শিক্ষক যদি তার বিরুদ্ধে অবিচার 
করা হয়েছে এরূপ আবেদন করেন 
তবে ছাত্ররা সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত হয়ে 
পড়ে। ধীরভাবে সব কিছু চিন্তা 
করবার শক্তি তথন তাদের থাকে 


না। পীষুষবাবু শিক্ষকদের স্তাষ্য দাবী 
আদায়ের সংগ্রামের চেয়েও ব্যক্তিগত 


জেদ চরিতার্থ করবার দ্রিকেই অধিক 
‘নজর দিয়েছেন বলে মনে হয়। 
“আর যদি ভ্তাষ্য দাবী আদায়ের 
কথাই আসে তবে তারও তো 
একটা রমতি আছে। ধর্মঘট, অনশন 
ধর্মঘট ইত্যাদি শিক্ষকদের করা 
উচিত কিনা সে ভিন্ন কথা। কিন্ত 
করতে হলেও তো একটা, নোটাশ 


-৯২ 
দেওষা, কতৃপপক্ষকে সময় দেওয়ার 
রীতি আছে। তানা করে রেজেই 
হাতে ষ্টাফ রুম থেকে বেরিয়ে ক্লাসে 
যাওয়ার পথে হঠাৎ মনে হল ষে, 
তাইতো প্রিক্দিপ্যাল লোকটা তো " 
ভাল নয়--অমনি রেজেষটি ফেলে দিয়ে 
টেবিলে চিৎ হয়ে শুয়ে ঘোষণ! কর! 
হলো--“আমরণু ' অনশন ধর্মঘট 
আরম্ভ করিলাম,» আর দলের 
ছাত্ররা *প্রি লি প্যাল * ও অন্তান্ত 
অধ্যাপকদের ঘেরাও করে মুখখিস্তি,, 
করতে আরম্ত করল, এট! কি ধরণের 
রাজনীতি ? রঃ রর 
অধ্যাপক ব্রিপুরারি চক্রবর্তীর মত , 
উদার ও স্তায়বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিও 
যাঁকে শিক্ষকতার অযোগ্য মনে করেন 
তিনি ষে কি ধরণের লোক তা সহজেই 
অনুমেয় । একথা সুলিশ্চিত যে 
পীযুষবাবু যদি কোন "রাজনৈতিক 
দলের সঙ্গে, সংশ্লিষ্ট থাকেন তবে 
তারাও তীর এধরণের কাজ, সমর্থন 
করবেন না। আর উত্তেজনার মুহূর্ত 
কেটে গেলে ছাত্ররাও তার পাশে 
দাড়াতে রাজী হবে না। শিক্ষক্ষদের 
নিজন্ব র্যজনৈতিক মতামত আছে 
এবং সেই মতে চলবাঁর পূর্ণ-অধিকার 
নিশ্চয়ই তাদের আছে। কিন্ত'কলেজে 
সেই রাজনীতি টেনে অনা সঙ্গত 
কিন। তা শিক্ষকত্বাই বিবেচনা করে 
দেখবেন। 8? 


* 
পরার 



















দ্রিডিয়াম ওয়েভ ৪৪৭'৮ মিঃ (ক); 
|? ৩১০ মিঃ" (খ)' শর্ট ওয়েভ কখনও 
৩১'৪৮ মিঃ কখনও ৪১৬১ মিঃ । 
" সংবাদ (বাঙ্গল|)£ সকাল 
-৩০ ; দুপুর ১২2৪৫ ) ; রাত ৭-৩০) 
রী "নংবাদ ৭-৪৫ | 
সংবাদ (ইংরেজি) সকাল 
টুথ), ছপুর ১৩০ (খে); সন্ধ্যা ৬ 
খ); রাত ১1 
‘ক’ ও ‘খ’ তে যখন একই কার্ধ- 
ক্রম তথন তা মাত্র “ক'তে উল্লিফিল্ত 
হয়েছে । প্রত্যহ সকাল ৬-৩০ এ 
মাঙগলিকী .। 
রবিবার ১২ই' এপ্রিল ০ 
(কা সকাল ৬৩৫ সঙ্গীতাঞ্জলি ; 
ফটিক চট্টোপাধ্যায়-_-সেতার 
দেঁশী)) ৬-১০ শেফালি মুখোপাধ্যায় 
-াগপ্রধান ও ভজন , ৭-৪৫ অমর 
পাল-__পল্লীগীতি ; ৮ মালবিকা কানন 
খেয়াল ( দেশকার ) ; ৮-৩০ শচীন 
গুণ্_রবীন্্রসঙ্গীত ; ৮-৪০ মাঁলবিকা! 
৫কানন__ঠুংরি ; ৯ সঙ্গীত শিক্ষার 
আসর ৯-৩* শিশুমহল। দুপুর 
১১-৩০ সমকালীন সাহিত্যের . পর্যা- 
"' লোচনা (দিল্লী থেকে পুনঃসম্প্রচার) , 
১২-৩০ বিচিত্রা; ১ স্থগম সঙ্গীত; 
* ১০১০ স্বররঙ্গ (সঙ্গীত নক্সা ); ১-৪০ 
-*অনুরোধের আসর । সন্ধ্যা 
গার আসর ; ৬ বাবর ; ৬-১০ 
মহুদমওডলী ; পল্লীমঙ্গল 
আসর ; ৭-৫৫ অনদাপ্রসাদ শীল-- 
পর্লাগীতি) ৮ মালবিকা কানন_- 
খেয়াল ( কামোদ )) ৮-৩০,. শচীন 
গুপ্ত রবীন্দ্রনাথের কৌতুবগীতি; 
৮-৪৫ * শেফালি মুখোপাধ্যায় 
* ' আধুনিক , ৯-১৫ সবিনয় নিবেদন; 
3-৬০ পাশ্চাত্য সঙ্গীতানুষ্টান ; ১০ 
সংবাদ বিচিত্রা ( বাংলা ) 
বাস্তববন্দ $ ১০-১৫ অমর পাল- শ্যাম! 
সঙ্গীত ; ১০-৩০ রম্যগীতি ৷ 
|. 


৫০ 


৫৩০ 


৬-৩০ 


১০-১০ 


ফ্ে লেখক, ভবিষ্যতে আরও. প্রাঞ্জল 
* ভাষায় তার বিষয়ের বিস্ত,ততর 
আলোচনা করবেন। অথবা, লেখকের 





নিজের কথায়, “কোনও বৈয়াকরণ 
কুদ্ধ ইইয়!” যদি বঙ্গভাষায় সংস্কৃত 
শবশান্ত্র সম্বন্ধ ভাল, একখানি গ্রন্থ 
প্রণয়ন করিয়া * তাহার, উপযুক্ত 
প্রত্যুত্তর দেন রী তাহলে বাংলা 
সাহিত্য এবং বাঙ্গীলী পাঠক সমভাবে 
লাঁতবান হবেন। এবং তার 
গ্রারন্তিক শর্ত হিসেবে ধরে নিতে 
চন পাঠক সংস্কৃত বা ব্যাকরণ 
কৌমুদির সঙ্গে অপরিচিত। স্বীকৃত 


সীমাবন্ধতা সত্বেও বইটি পাঠকের 


1 আগ্রহ সর্ধারে সমর্থ হবে বলে 
| আমাদের ধারণা / 
তি 


'ব্ৰহ্ম--রাগপ্রধান ) 


(খ) ছপুর ১ পাশ্চাত্য সঙ্গীতা- 
নুষ্ঠান। সন্ধ্যা ৫-৩০ এ, ভাগার-_ 
ফ্ুপদ ও ধামার ; ৮১১ ফটিক চট্টো- 
পাধ্যায়--সেতার ( পটদীপ ) ;; ৬-৩০ 
শচীন প্ত--আধুনিক ও গীত ; ৬-৪৫ 
ত্রিপুরার জন্তু অনুষ্ঠান ; ৭ এ, ডাগার 
--ফৰুপদ (শুদ্ধকল্যাণ ) ৭-৪৫ শেফালি 
মুখোপাধ্যায়-_-গীত ও গজল; "৮ 
হিন্দীতে আলোচনা ; ৮-৩০ ভারতীয় 
সাহিত্যে হাম্তারস (দিল্লী থেকে পুনঃ 
সম্প্রচার ); আকাশবাণী 
সাহিত্য সমারোহ উপলক্ষে বিচিত্র 
অনুষ্ঠান. 


সোমবার ১৩ই এপ্রিল 

(ক) সকাল ৬-৩৫ সঙ্গীতাঞ্জলি ; 
৬-৫০ প্রভাস চৌধুরী--বেহাল!, 
৭-১০ নিখিত চক্রবর্তী--রাগপ্রধান ও 
ভজন ; ৭-৪৫ হিন্দী শিক্ষা ; ৮ মাধবী 
৮-১৫ নিখিল 
চক্রবর্তী--পল্লীগীতি | দুপুর ১২-৩০ 
নলিনীকান্ত সরকার-_কৌতুকগীতি ; 
১ স্থগম সঙ্গীত ; ১-১০ শৈল দেবী-- 
রবীন্দ্রসঙ্গীত ) ১-২০ জগন্ময় মিত্র 
আধুনিক ; ১-৪* মহিলামহল ; ২-৩০ 
বিঢার্থীদের জন্ত (৫ম মান)। সন্ধ্যা 
৫-৩০ কানাইদাস বৈরাগী-_খেয়াল 
(পুরিয়া ধানেণ্ডরী); ৬ কল্যাণী 
মজুমদার--আধুনিক ; ৬-১০ মজদুর 
মণ্ডলী ; ৬-৩০ পল্লীমঞ্জল 'আসর ; 
৭-৫৫ সাময়িক প্রসঙ্গ; ৮-০৫ 
আহ্গুরবালা--গজল ; ৮-১০ সন্তোষ 
নি কৌ তু ক- 


রে ol ্ব--আধুনিক ; 3 
৮-৪৫ দবীর খান--বীণা ; ৯-১৫ 


ইংরেজীতে পুস্তক সমালোচন! 3 ৯৩৭ 
আকাশবাণী সাহিত্য সমারোহ 
উপলক্ষে বিচিত্রামুষ্ঠান ৷ 


পাও 





গ্রন্হ হ্মাল্লোচস্নলা 


(এম পৃষ্ঠার পর ) 


পত্রপত্রিকা 


কল্যাণী: মাঘ, ১৩৬৫ ॥ 
সম্পাদক 2 শঙ্কর সেনগুপ্ত 


' মুল্য £ একটাকা। 


সাহিত্যপত্রিকার পাঠক এখন 
ংখ্যায়, নগন্তভ | সাধারণের ঝোক 
সিনেমার রঙবেরঙের বাহারী পত্রিকার 
দিকে । সেইজন্ে সাহিত্যের কাগজ 
আর চলেনা । অধন্ুত হয়ে গুটিকয় 
কাগজ কোনরকমে বেঁচে আছে। 
সুতরাং গ্যার্টিক কাগজে সুমুদ্রিত 
মাঘ সংখ্যা “কল্যাণী হাতে আনতে 

| খুসি হুল বৈকি । ‘কল্যাণী’ 

হত্যের কাগজ বলেই অবশ্য খুসি 
হলাম | পত্রিকাটিতে নানা ধরণের 


লেখা রয়েছে-শ্ঘা বিভিন্ন শ্রেণীর! 


পাঠককে সন্তুষ্ট করতে .পারকে। 
লিখেছেন £ নীহাররঞ্জন রায়, নারায়ণ 
চৌধুরী, মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যপাধ্যায়, 
শ্রীপান্থ, মানবেন্ত্র “পাল, ‘কৃষ্ণ ধর, 
অস্ভিতরুঞ্ণ বসু, রণজিৎকুমার সেন, 
অমল হোম, কল্যাণী দত্ত, মিনতি 


গোস্বামী প্রভৃতি । 


" দর্পণ . 


্াকাধবাণী কলকাত| কেনের অনুষ্ঠানত 


"=". রবিবার ১২ই এপ্রিল থেকে শনিরার ১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত 


(খ) সকাল ৭-৪৫ নিখিল 
চক্রবর্তী-_-আধুনিক। দুপুর ১ পাশ্চাত্য 
সঙ্গীতানুষ্ঠান | সন্ধ্যা ৫-৩০ মাধবী 
ব্রত্ম--কীর্তন ) ৫-৪৫ সন্তোষ সেনগুপ্ত 
অতুল প্রসাদের গাল ; ৬-১০ সুশীল 
চট্টোপাধ্যায়--গান ; ২₹*১৫ আঙ্গুরবাল! 
-_-নজরুলগীতি ; ৬-৩০ সুরেন চক্রবর্তী 
ও তার সহশিল্পীবুন্দ_পল্লীগীতি; 
৬-৪৫ ত্রিপুরার জন্তু অনুষ্ঠান; ৭ 
সস্তোষ সেনগুপ্ত রবীন্দ্রনাথের 
কৌতুকগীতি ; ৭-৪৫ মহম্মদ দবীর 
থান_বীণা; ৮ হিন্দী কথিকা; 
৮-৩০ বেতার অনুষ্টানে কৌতুকরস 
(দিল্লী থেকে পুনংসন্প্রচার ) ; 2-৩০ 


পাশ্চাত্য সঙ্গীতানুষ্ঠান; ১০ রাগ- রবিবার সকাল । 

বিচিত্রা ৷ “আকাশবাণী কলকাতা | এখন-. » 

মঙ্গলবার ১৪ই এপ্রিল রক্ষে করুন| আর নয় | বুঝতে 
* পেরেছি, বলবেন “এখন সংগীত 


-(ক) সকাল ৬-৩৫ সঙ্গীতাঞ্জলি) 


-৫০ কীৰ্তন ; '৭-০৫ অমৃতলাল 
রায়--বীশী; ৭-১৫ অমল নাগ-_ 
রবীন্দ্র সঙ্গীত; ৭-৪৫ হিন্দী শিক্ষা) 


৮ খেয়াল। দুপুর ১২-৩০ রবীন্দ্রনাথের 


- হাসির গান--দেবব্রত বিশ্বাস ; ১ সুগম 


সঙ্গীত ; ১-১০ রমা দেবী--আধুনিক ) 
১-২০ ভজন) ১-৪০ সঙ্গীত গোষ্ঠী 
২-৪০ বিদ্যার্থীদের জন্ত (৬ষ্ঠ মান)] 
সন্ধ্যা ৫-৩০ অশোক ঘোষ-_সেতার 
(পৃরবী)) ৬. সমীরকুমার-_ আধুনিক ) 
৬-১০ মজহ্রমণ্ডলী ; ৬-৩০ পল্লীমঙ্গল 
আসর ; ৭-৫৫ ব্রজেন মেন- কীর্তন 
৮ বাংলা কথিক1) ৮-১০ বাস্যবুন; 
অমল নাগ রবীন্দ্রসঙ্গীত ; 
সুপ্ৰভা ' সরকার-- আধুনিক ; 
রাগপ্রধান) ৯-১৫ সাময়িকী ; 
হাণ্ডেলেরএর ২০০ তম মৃত্যু- 
বাধিকী স্বরণে অনুষ্ঠান; ১০ রম্যগীতি) 

১০-৩০ খেয়াল ও ঠুংরি | ' 

(খ) সকাল ৭-৪৫ আধুনিক । 
ছপুর ১ পাশ্চাত্য সঙ্গীতানুষ্ঠান । 
সন্ধ্যা ৬১০ নায়েব আলি-_পল্লীগীতি ; 
৬-১৫  সুপ্রভা সরকার--গীত) 
৬-৩০ যন্ত্রসজীত ; ৬৮-৪৫ ত্রিপুরার জন্ 
অনুষ্ঠান ; ৭ ওঁ হাণ্ডেলের ২০০ তম 
মৃত্যুবাখিকী উপলক্ষে ইংরাজী কথিকা 
৭-৪৫ অশোক ঘোষ সেতার (পুরিয়!) 
৮ পল্লীগীতি; ৮-৩০ রেডিও নিউজ 
রীল ; ৮-৪০ বাস্তবুন্দ ; ৮-৪৫ যন্ত্ৰসদীত 
৮-৫৫ অমল মুখোপাধ্যায়-_আধুনিক ; 
লড্ডন খঁ-সারেঙ্গী (মারু বেহাগ); 
৯৪৫ অমল লাগ- রবীন্্রসলীত। 
বুধবার ১৫ই এপ্রিল. 

(ক) সকাল $৮৮৩৫ সঙ্গীতাঞ্জলি; 
৬৫০ বেঞ্জামিন গোমেস-_সেতার 
(যোগীয়া)) *৭-১৫ আরাধনা বন্ো- 
পাধ্যায্ন--কীৰ্তন ) % ৫8৫ হিন্দী 
শিক্ষা) ৮ অজিতরুমার দান খেয়াল) 
৯১৫ আব্াধনা বন্দোপাধ্যায় ্লাগ- 
প্রধান ১২৩০ শ্যায়ল মিত্র. 
আধুনিক ; ১ সুগম সঙ্গীত; 

* | 


৮-১৫ 
৮-৩০ 
৮৮৪৫ 


৯৩০ 


১-১০ 


নলিনীকাস্ত সরকার--কোৌতুকগীতি ; 
১-২৫ উৎপল! সেন-_ভক্তিমূলক 
গান; ১-৪০ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় 
আধুনিক ; ২ রসুল! বাঈ- খেয়াল । 
সন্ধ্যা ৫-৩০ গল্পদাদুর আসর 3 ৬ বাস্ত- 
বৃন্দ ; ৬-১০ মজহ্রমণ্ডলী ; ৮৩০ পল্লী- 
মঙ্গল আসর; ৭-৫৫ জ্যোতিরিকরঙ্গাথ 
মৈত্ৰ-রবান্দ সঙ্গীত; ৮ সংস্কৃত ও 
সংস্কৃতি) ৮-৩০ অখিল ভারতীয় 
কার্যক্রম; ৯-১৫ বাংলায় ছায়াছবির 
আলোচনা ; ৯-২৫ নির্মলা মিশ্র 
আধুনিক ) ৯৩০ হিন্দী নাট্যাহুষ্ঠান ; 
১০ বর্ষবরণ; ১০-৪৫ সনৎকুমার 
সিংহ- আধুনিক । ~ 


শক্রেবার, '১০ই এপ্রিল, ১3৫১ 





সকাল ৭-৪৫ আতব্রাধনা 


থে) 
বনেশপাধ্যায়--শ্টামাসলীত। দুপুর ১ 
পাশ্চাত্য সঙ্গীতামুষ্ঠান | সন্ধ্যা ৬-১০ 
অজিতকুমার দাস--খেয়াল (মূলতানী) 
৬-৩০ কীতন; ৬-৪৫ ত্রিপুরার জন্ত- 
অনুষ্ঠান; ৭ সনৎকুমার সিংহ---্তামা 
সঙ্গীত; ৮ প্রতিমা মুখোপাধ্যায় 
আধুনিক ) ৮-৩০ প্রতিমা মুখোপাধ্যায় 
_ভিজন , ৮-৪৫ সনৎকুমার সিংহ-- 
হাসির গান (পল্লীগীতি); ৮-৫৫ ইরা 
নিগম--গীত ; ৯৩০ পাশ্চাত্য 
সঙ্গীতানুষ্ঠান; বেঞ্জামিন গোমেস-- 
সেতার (মালকোশ); ১০-৩০ প্রতিমা 
মুখোপাধ্যায়-গীত ) ১০-৪৫ বেঞ্জামিন 
গোমেস- সেতার ৷ 








নটা থেকে নটা তিরিশের শিক্ষা 


(দপণের সীত সমালোচক ) 


শিক্ষার আসর খারস্ত হচ্ছে। পরি- 
চালনা করছেন পক্কক্সকুমার মল্লিক” 
তাই ত’ বলছি রক্ষে করুন। 
রবিবারের সকাল, বোঝেন ত উঠতে 
একটু ‘বিলম্ব’ হয়। তারপর চাঁ-পর্ব 


' সমাধা করে খবরের কাগঙ্ছে চোখ 


রেখে মনটাকে যখন জানালা গলিয়ে 
এই টাকা-আনা-পাইএর জগতের 
ধর!-ছোয়ার বাইরে সরিয়ে দিতে 
চাই তখনই হঠাৎ শ্রীমল্লিকের 
কনিঃস্থত প্রচণ্ড একটি আওয়াজ 
(নাদ ?) মুদ্ুগরের মত এসে আঘাত 
করে। মোহ-ভঙ্গ হয়! উপলব্ধি 
করি দুনিয়াটা আসলে টাকা-আনা- 
পাই-এরই | এখানে মায়া-মমতা 
সহা মুভূতি বলে কিছু নেই। 
নেই বলেই বেতার কতৃপক্ষ 
শ্রীমল্লিককে মাসে মাসে কিছু মোটা 
টাকা পাইয়ে দেওয়ার আগ্রহে শ্রোতার 
শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহনক্ষমতা সম্পর্কে এত 
উদাসীন,_এত মমতাহীন হতে 
পারেন। 

শ্রীম্লিকের বিরুদ্ধে আমার কোন 
অভিষোগ নেই_আছে সামান্ত 
অনুষোগ। তিনি একসময় ভাল 
গাইতেন। দরাজ গলা--মন মাতান 
স্থর। এক যুগ আগেও মন্দ লাগত 
না। 

এখন তার বয়স হয়েছে। 
বয়সের প্রভাব লেগেছে সুরে (লাগাই 
ত স্বাভাবিক)। এখন তার কণ্ঠস্বর 
সুরেলা তা বলবনা, তবে “ছেড়ে” 
তা-ও বলবনা। কিছু যেন কর্কশ। 


:- কানৈ বড় লাগে। 


বলতে পারেন সুরে কি হয়। 
উনি শেখান ভালই । তবে, এ-ই 
যদি আপনাদের ধারণা, আমি আস্ততঃ 
একমত নই । প্রথমতঃ উনি যেসকল 
গানে নতুন “সুর সংযোগ” করেন 
সেখুলে! অনিবার্ধভাবে হুীন-বৈচিত্য, 


একঘেয়ে । 
তবে বৈশিষ্ট্য আছে। গানের 


মূল ভাবটির পরিচয় সুরে কখনও 


পাওয়া যাবেনা । বিশেষ করে তিনি 
যখন রবীন্দ্রসংগীত, শেখান বা গান 
তখন এটি বড় বেশী প্রকট। যেমন 
ধরুন এক রবিবার (২২শে মার্চ) 
সকালে শ্রীমল্লিক গেয়ে শোনান 
রবীন্দ্রনাথের প্যান্, আমি যাব 
বাণিজ্যেতে যাখ*। শ্রীমল্লিক গানটি 
এমনই টেনে টেনে গাইলেন মনে 
হচ্ছিল যেন কোন বিরহ-সঙ্গীত, 
গাইছেন। ফলে, ভাবের সহজ 
উচ্ছুলতা নষ্ট হয়ে গেছে | শ্রীমল্লিকের 
বেতার শিষ্যরা যদি তার সুরে সুর 
মেলান তবে রবীন্দ্রসঙ্গীতের হদিন 
যে ঘনিয়ে আসছে তাতে আর সন্দেহ 
নেই। 

তবে স্বীকার করব নির্ধারিত 
মিনিটগুলি কী করে অপচয় করতে 
হয় শ্রীমল্লিক তা বিলক্ষণ জানেন । 

প্রতি আসরেই তিনি অনেকটা 
সময় নেন চিঠিপত্রের উত্তর দেওয়ার 
জন্ত। গদগদ কণ্ঠে বলেন, “অমুক 
চন্দ্র অমুক...**.গৌহাটি। আপনি 
রবীন্দ্রনাথের যে গানটি লিখে 
পাঠিয়েছেন তাতে কয়েকটি ভুল 
আছে। আমি পড়ছি” ইত্যাদি বলেই 
তিনি পুরো গানটি একবার পড়ে 
গেলেন । তারপর, “বুঝতে পেরে- 
ছেন? আচ্ছা, আর একতার 
পড়ছি । ভুলগুলো দেখে নিন।” 


এভাবে বার ছুই গানটি পড়ে 
শোনাতেই কিছু সময় খরচ হয়ে যায়। 
রবীন্দ্রনাথের গানের ভুল সংশোধনের 
জন্য গীতবিতান আছে। এজন 
আসরের সময় নষ্ট করে কবির 
প্রতি কোন বিশেষ সম্মান দেখান 
হয় না। | * 


তারপর আরও কতগুলি চিঠির 
উত্তর দিতে দিতেই সময় প্রায় কাবার। 
অবশিষ্ট সামান্য কয়েক মিনিটে কোন 
নির্দিষ্ট গানের ছু এক কলির বেশী 
শেখান চলে না। 


কেন, শ্রীমল্লিক ছাড়া কি বেতারে 
গান শেখাবার মত উপযুক্ত আর 
কোন লোক পাওয়া যায়না ? তা যদি 
না যায় তবে এ আসনটি বন্ধ করে 
ছেলেমেয়েদের হৈ-চৈ-এর আসরটিকে 
আরও দীর্ঘ ফরে দিন। শ্রীমা্িকের 
নিরাকার “নাদব্র্গ”গ অপেক্ষা কচি. 
কের কলরোল বরং ভাল। 


| 0. 
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মেয়র পদে বিজয় ব্যানাজি £ অতুল্য ঘোষের কারসাজি ব্যথ 


(দর্পণের প্রতিনিধি ) - 


E ২ ব্যানাজি ও গ্রীকে, একথ! আজ অবিদিত নয় যে ডেপুটি মেয়রের জন্য দীড় করাতেন ডি লি এনা বাসি ero 
এল, ঢনঢন্সিয়।_যথাক্রমে মেয়র শ্রীচনঢনিয়াকে পছন্দ করেন না এমন তাহলে খুব সম্ভবতঃ ইউ, সি, সি, করেছিলেন যে ডাঃ অমিয় বস্তুকে তারা 
জন কয়েক লোক কংগ্রেস কাউন্সি- স্বতন্ত্র এবং গুটি কয়েক কংগ্রেদ ডেপুটি মেয়রের জন্য দাড় করাবেন। 
ও ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত 
হয়েছেন। আমরা শ্রীব্যানার্জিকে লারদের ভিতরে আছেন। যদি সভ্যদের সাহায্যে জীচনচনিয়াকে কাৎ কার অদৃশ্য হস্ত (চনচনিয়ার নয় বর্গ একটু অনুধাবন করলেই বুঝতে 
ক্রোতিনন্দন জানাই এবং আশ! ইউ» সি, মি. ডাঃ অমির বহুকে করতে পারতেন । ত?) ইউ পি, পি-র প্রভাবশালী পারবেন। / 

জ এ 


এ ক্রি যে প্রাক্তন মেয়র প্রীতিগুণ। ** 
{ 









এ 


প্ররোচিত করল তা আমাদের পাঠক- 














সেন দলের উর্দে। উঠে নির- 
পেক্ষতার ও নিদ্ভিকভার “যে Ma 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন তা la 
J তিনি রক্ষ। করতে পারবেন। 
| দর্পণের বিশেষ করে 
আনন্দিত হওয়ার কারণ হুল 


গা 


১০০ 


} যে দপণে গেল সপ্তাহে মেয়র. ৬ 

্ ৫ 1 12: 2 ৩ ১০৮ 
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বেরুবার পরই কংগ্রেসী রাজ- 11111 17 1 ভিড 
নীতি বিজয়বাবুর পক্ষে ঘুরতে ৃ দহ ৪৫ লি ৰ 15, 
থাকে । 
1 ‘কেন. না এই কাগজ এক রকম 
সর প্রায় অঙ্ক কষেই দেখিয়ে দিয়েছিল 
যে ইউ, সি, সির সমর্থন পেলে 
* *বিজয়বাবু স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে 
দীড়িয়েই মেয়র হয়ে যাবেন। 
গল সপ্তাহে দর্পণে খবর বেরোবার 
সখআগে কংগ্রেসী মহলে ( অতুল্যবাবুর 
চাপে) এটাই ঠিক হয়েছিল যে 
শ্রীকিশব বন্ধ মেয়র হবেন ।, 
* অতুল্যবাবু ঘোড়েল লোক। 
' কয়েকদিন আগে কংগ্রেস মিউনিসি- চত) : ই টং 
প্যাল পার্টির এক সদন্তের বাড়তে দুহু EE NO দের রি ৮২3 টি 
ধাওয়া দাওয়ার আয়োজন হয়। ৪ শান ৩2২50 


Lt সমৃদ্ধি পাত । 


কাউন্সিলরদের কথায় বুঝতে পারেন 
যে শ্রীকেশীব বন্গু ও শ্রীটনটনিয়াকে 
- পছন্দ করেন না এমন লোক পার্টিতে গত এক ;শতাব্দীরও ওপর ধরে ভারতীয় রেলপথ দেশের 
বেশ কয়েকজনই আছেন। সমৃদ্ধির পথকেই প্রশস্ততর করে চলেছে। রেলের প্রসারিত 
চা এমরান পা ইত, লৌহ-কঠিন পথ বেয়ে ব্যবসা বাণিজ্য ও সমৃদ্ধির সহত্রধার! 
প্রবাহিত হয়েছে । *এই রেলপথের কল্যাণেই সম্ভবপর হয়েছে 

শিল্পায়ন; তারই সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল কৃবির সমৃদ্ধি । 


সি, সি বিজয়বাবুর সঙ্গে দেখা করেন 

এবং বিজয়বাবুও স্থির সিদ্ধান্ত করেন 

মিনি SOE উরে মানুষের মুখের অন্ন, পরিবারের নিত্য ব্যবহারের জিনিষ, শিল্পের 
জন্য অপরিহার্য কীচামাল ও কয়লা এবং সমাজের অত্যাবশ্যক 

অন্যান্য অসংখ্য জিনিষ রেলকেই বহন করতে হয়। 


জন দাড়াবেন। 
অতুল্যবাবু দেখলেন বিপদ এবং | 
জাতির মূর্ত আকাক্ষা-__তাঁর বিভিন্ন বিরাট উন্নয়ন পরিকল্পনা 
-রেলের সহযোগিত। ভিন্ন শুধু কল্পনাতেই পর্যবসিত থাকত। 


মেয়র নিবাচনের৩৪ দি আগে তিনি 
রেলপথ হ’ল জাতির জীবনধারা __জাতীয় অর্থনীতির নিয়ামক। 


হুইপ জারী করলেন বিজয়বাবুর স্বপক্ষে . 
ভাত্বতীয় দ্বেলওয়ে 


ভোট দেওয়ার জন্য । 
- ইউ, সি, সি-র ভিতর যদি দলগত 

দশের সেবা ৪ দেশের গঠন কার্ধে 
১০৬ বরের গৌরবময় বর অধিকারী 


বিন্ডেদ না থাকত তাহলে এ রা ডেপুটি 
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মেয়রের ব্যাপারেও কংগ্রেসকে অর্থাৎ 
শ্ীঅতুল্য ঘোষকে আর এক চড় 
মারতে, পারতেন । কিন্তু দুঃখের * 
ঝিষয় ইউ, সি, সি-রা তা পারলেন: 
না। খে 
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শুক্রবার, ১৭ই এপ্রল, ১৯৫৯ 


২৫ নঃ পঃ 





(দপণণের সংবাদদাত।) 

সম্প্রতি গ্চশ্চমবঙ্গ সরকারের 
আদেশে নির্যাতিত রাজনৈতিক 
কর্মীদের ভাতা সংক্রান্ত সমস্ত 
বাধা নিষেধ তুলে দেয়৷ হয়েছে। 


নির্য্যাতিত কন্মীদের ভাতা 
পাওয়ার ব্যাপারে একটি প্রধান 
সর্ত ছিল যে তার! সক্রিয় রাজ- 
নীতিতে থাকতে পারবেন ন| "এবং 
কোন রাজনৈতিক দলের, বিশেষ 
করে কংগ্রেসের সদস্য হতে 
পারবেন না। সরকারী আদেশে 
সর্ভত তুলে দেওয়| হল। 

বর্তমান আদেশের পেছনে একটু 
গোলমেলে ইতিহাস আছে। 
খালের জুলাই মাসে এক ভদ্রমহিলা, 
বয়স আম্থমানিক ২৮, এই ভাতা 
নিতে আসেন। 

সরকারী দগ্ডরে তার পরিচয় পত্র 
চাওয়া হয়। এই বুষ্টতায় মহিল৷ রুষ্ট 
হলেন, চিৎকার করে বল্লেন, রাজ্যের 
সেরা সের! কংগ্রেলী নেতাবুন্দের তিনি 
স্ন্ুগ্রহভাজন, আর তা ছাড়া কোন 

এক মণ্ডল কংগ্রেসের তিনি নাকি 

সন্ত । 

সরকারী দপ্তরের কর্মচারীর 
অনুরোধে ভদ্রমহিলা কংগ্রেসের সাথে 
তার যোগাযোগের কথা লিখিত ভাবে 
জানালেন উপযুক্ত পরিচয় পত্রের 
"অভাবে । আইনানুযায়ী ভাতা তাকে 
দেওয়া গেল নাঁ। দপ্তর কর্মচারী 
সমস্ত ঘটন! পশ্চিমবঙ্গ সরকারে উপযুক্ত 
জায়গায় জানালেন, কেন ভাতা দেওয়া 
যায় নি। ভবিষ্যতে এই মহিলাকে 
* আর ভাত! দেওয়া হবে কিনা সে 
বিষয়ে আদেশ প্রার্থনা করা হল। 
রাজা সরকার নীরব, এক বৎসর কোন 
জবাবই এল না এ ব্যাপারে । 

হঠাৎ ১৯৫৮ সালের অক্টোবর 
, মাসে আদেশ এল যে রাজ্য সরকার 
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


১৯৫৭ 





গাঁটির রাজনৈতিক চিন্তাধার| কংগ্রেসের দ্্যারী- 


(দৰ্পণের পর্যবেক্ষক ) 


কমঠ্যানল্ট পার্টির গোপন বৈঠক এবং নিবাচন শেষ হয়েছে। 
প্রাতিদ্বন্দবীদের পরাচ্ত করে, কার্ধীনবাহক সমিতি এবং সম্পাদক" 
মণ্ডলী থেকে ভবানী সেন, সোমনাথ লাহিড়ী প্রম্‌খ শত্রপক্ষকে উৎখাত 
করে দিয়ে শ্রীয্‌ক্ত জ্যোতি বস; বিজয় গর্বের হাসি নিয়ে রুদ্ধকক্ষ সম্মে- 


লন থেকে বোঁরয়েছেন। 


হ্যা, একথা ঠিক যে, মধ্যবিত্ত ব্যাঁরস্টার নেতা শ্রীযুক্ত জ্যোতি 
বসকে গ্রামীন অর্থনশীত এবং গ্রামের মান ধের জন্যও শোকাশ্রবর্ষণ 
করতে হয়েছে । এবং জ্বীকার করতে হয়েছে যে, পার্টিকে গ্রামে নিয়ে 
যেতে হবে। তথাপি জ্যোতি বাবর গৌরব ম্লান হয়ান পার্টিতে যারা 
নেতা এবং গ্রামনশীতর প্রধান প্রবন্তা, অর্থাৎ বিশ্বনাথ মৃখাজ, বা্কিম 
মখাজঁ প্রমখকে [তানি বহিষ্কৃত রাখতে সমর্থ হয়েছেন। ভবানী সেন 


মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারেননি ৷ 


গ্রামের 195৩ বা ভূমিকা দৃঢ় 
করতে হবে, এ কথা নীতিনিদ্ধারক 
প্রস্তাবে বলা হয়েছে । বল! হয়েছে, 
এছাড়া কংগ্রেমকে পরাজিত করার 
উপায় নেই। কিন্তু জ্যোতিবাবুর 
অসামান্য দলীয় কৌশল ও দক্ষতার 
ফলে পার্টির কর্তৃত্ব পার্লামেপ্টারিয়ান, 
মধ্যপন্থী মডারেট কমুনিষ্ট হস্তঢযুত 
হয়নি । 

বল! হয়েছে, এইবার সাহস ও 
সংগ্রামের প্রতিজ্ঞ! নিয়ে গ্রামে যাওয়া 
হবে। কিন্তু নেতৃত্ব এখনও রাখা 
গেছে, সেইসব ব্যক্তিদের হাতে ধারা 
ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ রায়ের সঙ্গে আপোষ 
আলোচনা এবং এসেম্বলির বক্তু তা- 
বাজীতে বিশ্বাসী, ধারা সংগ্রাম থেকে 


শত হস্ত তফাতে থাকাই নিরাপদ 


বিবেচনা করেন । 

গ্রামের তরফের কর্মীদের সন্থষ্ 
করার জন্য হরেকুষণ কোঙারকে রাখা 
হয়েছে। ভবানী সেনের পরিবর্তে 
নিরঞ্জন, সেনকে নেওয়া হয়েছে, যে 
ব্যক্তির মাথায় ইট মারলে ইট 
দু'টুকরো ছুয়ে যায়।* সমর মুখার্জীকে 
রাখা হয়েছে, কিন্তু সোমনাথের জন্ত 
জায়গা করা সম্ভব হয়নি। কিন্ত 


চিন্তা করবেন না যে, এগুলি পার্টির 
অস্তত্ব ন্দের ফল-_জ্যোতিবাবু প্রমুখের 
ক্ষমতা স্পৃহা এবং ব্যক্তিগত জিঘাংসা । 
স্বাধীনতা বলেছেন যে, কমিটির 
নির্বাচন “সর্বসম্মতিক্রমে হয়েছে ।” 
অর্থাৎ সোমনাথ, ভবানী, বঙ্কিম__এ রা 
আত্মনির্বাসনে সম্মতি জানিয়েছেন। 
এসেম্বলিতে যখন দেখা যায়, 
কম্যুনিষ্ট পার্টির তৃতীয় শ্রেণীর বক্তারা 
সোমনাথ লাহিড়ীর' উপরে প্রাধান্ত 
পান, গণেশ ঘোষের মত ঘ্রিয়মান 
বৃহয়লা প্রকৃতির লোক হুইপ নির্বাচিত 
হন, বঙ্ষিমবাবুর পাতা থাকে না_ 
তখন কম্যুনিষ্ট পার্টির অস্তদ্ধ ন্ছ অস্ফুট 
মনে হয় নাঁ। কিন্তু এবৎসরের পার্টি 
সম্মেলনের পর দ্বন্দ যতটা পরিচ্ষুট 
হয়েছে;বোধহয় আর কখনো ততটা 
নয়। কিন্তু এই নিগৃহীত নেতাদেরও 
জ্যোতিবাবু একেন্তারে উপেক্ষা করতে 
পারেননি । স্বাধীনতা পত্রিকায়ঃ 
কার্ধনির্বা্নক 
মণ্ডলীর নাম্ডলি প্রকাশ করার পর, 
পার্টির সাধারণ | কর্মীদের, সাস্বনা ও 
চোখে ধুলো দেওয়ার' ন্ট পরিশেষে 
বল! হয়েছে যে, এরা একেবারে 
বাতিল হীনি (ম্যালেনকভকে যে 
$ 


সমিতি, ও সম্পাদক- 


ভাবে কারখানার ম্যানেজার এবং 
বুলগানিনকে দুর গ্রামে পাঠানো 
হয়েছে, সেইভাবেই ) ১*১ জন সন্ত 
সমন্বিত রাজা পরিষদে অন্যদের মধ্যে 
এরাও আছেন। , 

ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির পশ্চিম- 
বঙ্গ কমিটির পাঁচ দিন ব্যাপী সম্মেলন 
কলিকাতায় হয়ে গেল। বিভিন্ন জেল! 
থেকে ডেপিগেটরা এসে বহু আলো- 
চনা করলেন। রুদ্ধ কক্ষের কথাবার্তা 
জানবার কোন উপায়/নেই। তবে 
দুটো মূল কথ! বের্রিয় এল £ জনতার 
আন্দোলন আরও তীব্রতর করতে হবে, 
মহরের চেয়ে গ্রামের নিকে পার্টির 
রাজনৈতিক কাজ বাড়াতে হবে । 

মূল উদ্দেশ্য £ কংগ্রেসকে গদীচাত 
করা । ১৯৬২ সালে নির্বাচন । আর 
সেই নির্বাচনের প্রস্ততি এখন থেকে 
সুরু হল। তাই পার্টির এই প্রস্তাব 
রাজনীতির দিক থেকে তাৎপর্যাপূর্ণ। 
বিভিন্ন বক্তুতার আর পাটি সদস্তদের 
আলোচনার মধ্যে সুস্পষ্ট যে কমুনিষ্ট 
পার্টি বামপন্থী ক্র দিকে আগের 
মত আর ঝুঁকবে না। বাগনানে 
শোচনীয় পরাজয়ের পর পার্টি শিক্ষা 
গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছে। 


কংগ্রেসের পর সবচেয়ে শক্তিশালী 
দল হিসেবে কম্যানিষ্ট পার্টির কথাবার্তা 
আজ আর এড়িয়ে যাবার উপায় 
নেই। তবে বর্তমান' সম্মেলন থেকে 
পশ্চিম বাংলার জনসাধারণ গোটা 
কয়েক বস্তা! পচা শ্লগান ছাড়া আর 
কিছু পায় নি। সাংগঠনিক আর 
রাজনৈতিক দুর্বলতায় কংগ্রেস যদ্দি 


আজ পঙ্গু হয়ে থাকে, তবে রাজ্যের * 
কম্যনিষ্ট পার্টিও বিকল্প নেতৃত্ব দেওয়ার 


দাবী করতে পারে না। 


প্রস্তাবের A? বাদ রি ৃ 


সাংগঠনিক দিক থেকে কংগ্রেসের 


চেয়ে ভাল অবস্থা কম্যুনিষ্ট পার্টির আছে. 


বলে মনে হয় না। যদি অতুল্য ঘোষের ২ 
চক্রান্তের ফলে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস 
ডুবতে বসে থাকে তবে জ্যোতি ই ব্ 
মুজফফর আমেদ, প্রমোদ দাসগুণ্রের " 


গ্রপবাজীর ফলে কম্যুনিষ্ট পার্টির 


অবস্থা তার থেকে কিছু সুবিধার নয়। 
সম্মেলনে ১০১ জন মদন্ত নিয়ে 


‘একটি রাজ্যপরিষ্দ, ৯ জন সদস্যের 


সম্পাদকমণ্ডলী আর ২০ জন সনুন্তের | 
কাধ্যনির্বাহক কমিটি গঠিত হয়েছে 1 


শ্রীজো।তি বন্ধু রাজ্যপরিষদের সম্পাদক 


নিযুক্ত হয়েছেন। 


লক্ষ্য করার বিষয়, যে সম্পারক- এ 


মণ্ডলীর মধ্যে ভবানী সেন, সোমনাথ '' 
লাহিড়ী, 


বঙ্কিম মুখাজী, বিশ্বনাথ + 
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মুখাজী প্রভৃতি পার্টির বিশিষ্ট নেতারা : 
বাদ পড়েছেন? দর্পণে আমর! কয়েক : 
মাস আগে পার্টির মধ্যে ভবানী সেন, 


সোমনাথ লাহিড়ীর বিরুদ্ধে *দলীয় 
চক্রান্তের কথা বলেছিলাম । সেই 


খবরের পর সাধারণ “সঁভোপ্রা যখন : 


নেতাদের কাছে গিক্য়ছিলেন তখন 


তাদের বোঝান হয়েছিল যে দর্পণ 
নাকি ‘ইয়েলো * জীর্ণালিজম”* করে |: 


এ খবরের সত্যতা! নেই, নিষঁক পার্টির 


বিরুদ্ধে কুৎসা । তারা বলেছিলেন 
পার্টির মধ্যে  দলাদলি “যা 
ছিল সব অবসান *হচ্ছে, 


পাটি আবার সেই আগেকার মত এক _ 
সুরে বাধা এক "বিশুদ্ধ রাজনৈতিক: 


পরিবারে পরিণত হুচ্ছে। .'. 


সম্মেলনে বিভিন্ন কমিটি "গঠনে : 


নেতাদের এই উক্তির ধাগ্লাবাজী 
( শেষাংশ ২য়'পৃষ্ঠায় ) 


| 
| 
| 






























 শ্রীনেহর বলেন সোস্তালিজম, 
তী ইন্দিরা বলেন নয়, জয় 
[সের জয় 1 আগ্রায় সম্প্রতি এক 
বিরাট জনসভায় কংগ্রেস পসর্বাধি- 
কা’ শ্রীর্মতী ইন্দিরা গান্ধী ঘোষণা 
*করে বসলেন, “দ্রেশের প্রগতি তীর 
ক্ষ,” সৌ স্তাঁলিজম নয়*। 
,সে্টালিজম বলতে শ্রীমতী গান্ধী কি 
বেন, প্রগতি বলতেই বা কি 
বোঝেন জানি নু তবে “সোস্তালিজম' 
যে প্রগতি “নয় এ ইঙ্গিত তুর 
মন্তব্যেই পরিস্গুট ৷ 
::- আবাদী কংগ্রেসে শ্রীনেহর 
সর্বপ্রথম “সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ 
ব্যবস্থা প্রবর্তন কংগ্রেসের আদর্শরূপে 
ঘোষণা” .ক রে ন। পরবর্তীকালে 
ধ্কংগ্রেস ল্পষ্টভাষায় “সমাজবাদ'কে তার 
লক্ষ্য বলে ঘোষণা করে। এই লক্ষ্যে 
পৌছুবার দিকে নজর রেখেই নাগপুর 
ংগ্রেস ভূমিবণ্টনে সামঞ্জস্ত রক্ষা ও 
মমবায়ভিত্তিক কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তনের 
সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে । 

সাতকাগ্ড রামায়ণ শোনাবার পর 
সীতার পরিচয় ভ'ড়ানো'র চেষ্টা হলে 
লোকের মনে খটকা বাঁধা আশ্চর্য 
নয়। কংগ্রেসের ধ্যানধারণা সম্পর্কে 
*ল্লোকের মনে একটা বোধ দান৷ 
শবাধতে সুরু হয়েছে এই সময় কংগ্রেসের 
আদর্শবাদ সন্ধে উল্টোপাপ্টা কথা 
 ধলে-ধুরজালের স্থষ্টি করবার পিছনে 
কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা তা একমার্তব 
ক্ষংগ্রেস সভানেত্রীই বলতে পারেন। 
তবে এইরকম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মন্তব্য 
করবার সময় যে কোন কংগ্রেস 
নেতার “পক্ষে খুব সাবধান হয়ে 
* কথাবার্তা বলা" উচিত । কংগ্রেসের 
সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত 


2০সাস্যালিজন্ন নল্ল০ লতি? 


ব্যক্তির ক্ষেত্রে তোঁ বলাই বাহুল্য। 
কারণ এর প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী 
হওয়ার সম্ভারনা। 

ইহা সত্য যে, কংগ্রেদ তার নীতি 
ও আদর্শের মধ্যে যত উদারতা আনছে 
তার সমর্থক সংখ্যাও তত বাড়ছে। 
নির্বাচনে ভোট দিয়ে তারা কংগ্রেসকে 
ক্ষমতায় বসিয়েছে তাদের আদর্শবাঁদ 
ও *আশ্বাসের উপর ভরসা রেখে। 
আশ্বাস পূরণ হয়নি বেশীর ভাগ 
ক্ষেত্রেই। পরিকল্পনা হয়েছে একটির 
পর আর একটি। বেকাঁরীর 
অভিশাপ তাতে বেড়েছে বই কমেনি | 
অন্বস্ত্র সংস্থানের মৌলিক দাবীও 
এখন পর্যন্ত অনেকাংশে অপুর্ণ রয়ে 
গেছে । এইসব ও অন্তান্ত সমস্তা 
সমাধানের জন্যই সমাজবাদ। এই 
আদর্শবাদেরই ব্যাখ্যা দেশের লোক 
শুনে আসছে আজ কিছুকাল থেকে 
কংগ্রেসীদের মুখে | সুতরাং সমাজবাদ 
ও কংগ্রেসের আদর্শ সম্বন্ধে তাদের 
মনে একটা ধারণ! দানা বীধছিল। 
এখন হঠাৎ কংগ্রেস সভানেত্রীর মুখে 
প্রগতি'র কথা শুনে যদি কংগ্রেসের 
আদর্শবাদ সম্পর্কে তাদের মনে 
ভ্রান্তির সৃষ্টি হয় তবে তাদের 
দোষারোপ করা চলে না।' 

‘প্রগতি’ কথাটি আসলে কোন 
নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় সীমাবদ্ধ নয়। 
দেশভেদে এর তুাতৎপর্যভেদ। প্রগতি 
ভারতের ক্ষেত্রে যা, চীন, রুশিয়া, 
আমেরিকা বা বৃটেনের ক্ষেত্রে তা নয়। 
প্রগতির সঙ্গে আদর্শবাদের সম্পর্ক 
আছে সংঘাত নেই। কিন্তু কংগ্রেস 
সভানেত্রী সংঘাত হ্যষ্টি করে 
কংগ্রেসের অর ধোয়াটে করে 
তুলেছেন। 











ত্দস্ত করে দেখেছে “এখন” ধর তার 
সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যোগ নেই; 
অতএব ভাতা দেওয়া যেতে পারে । 
এই রকম ঘটনা আরও ঘটেছে। 
টি আর একটি ক্ষেত্রে অপর এক মহিলা 
ভাতা পাচ্ছিলেন নিজের শিক্ষার জন্য । 
১৯৫০ সালে, যখন তিনি এই ভাতা 
পেতে আরম্ভ করেন তখন তিনি ষষ্ঠ 
শ্রেণীর ছাত্রী বলে ঘোষণা করেন। 
১৯৫৯ সালেষ্উ তিনি এ একই শ্রেণীতে 
: পড়ছেন । * ভাতা পেয়েও পড়াশুন। 
বেশী'অগ্রপর হয় নি। নধ বৎসর ধরে 
তিনি এঁকই শ্রেণীতে পড়ছেন । হালে 
সুরকার একটি চিঠি পেয়েছেন যে এই 
মহিলা এক বিদ্যালয়ের জাল সার্টি- 
. ফিকেট দিয়ে এই ভাতা নিচ্ছেন। 
বিদ্যালয়ে তিনি পড়েন না। কংগ্রেসী 
কয়েকজন নেতার অনুগ্রহ লাভ করে 
তিনি "এখন বীরভূমে সরকারী চাকরী 
 করেন। এই মহিলার ভাতা বন্ধ কর! 
ইয়েছে। কিন্তু কোন অনুসন্ধানের 
ব্যবস্থা করা হয়নি 


চা 


নির্ধাতিক দেশকর্মী কারা ? | 
(১ম পৃষ্ঠার পর ) 


এই রকম ২০০০ তথাকথিত 
নির্যাতিত কর্মীরা মাসিক ভাতা 
পাচ্ছেন । অতীত নিধ্যাতনের কথা 
বলতে পারি না, অনেককে এই ভাতা 
পাওয়ার জন্য নেতাদের হাতে বর্তমানে 
বহু ন্বি্যাতন সহা করতে হচ্ছে। 

আশ্চর্যের ব্যাপার, সরকারী 
হিসাব পরীক্ষার বিরাট দপ্তর থাকা 
সত্বেও এই সমস্ত ভাতার হিসাব 
উপযুক্ত পরীক্ষার আওতার বাইরে 
রাখা হয়েছে । অনুমান করা যায় যে, 
এই সব ঝঞ্চাট এড়াবার চেষ্টা হয়েছে। 
ভয় ছিল, কোথাও বুঝি বা গণ্ডগোল 
"ধর! পড়ে যায়। কিন্তু ধর্মের ফল 
বাতাসে নড়ে। ধর! পড়ে গেল। 


তখন অঃর উপায়, রইল না। 
আইনের পরিবর্তনের দ্বার! বেআইনী, 
নিলজ্জ কাজগুলো নিয়মানুগ করে, 
দেওয়া হল । বর্তমান আইনে যে 
কোন কংগ্রেস কর্ম্মীকে সরকারী 
তহবিল থেকে মাহিনা দিয়ে দলের 
কাজ করিয়ে নেওয়া যাধে। মনে 
রাখা দরকার দেশের ও দশের মঙ্বল 
চিন্তায় পরিশ্রান্ত নেতাদের মনোরঞ্জন 


রাজনৈতিক কমীদের অন্যতম কর্তব্য । 


< 





সাধারণ সভ্যদের মনে সংশয় -এনে 
দিয়েছে তাদের প্রশ্ন ১৯৪৮-৫১ 
সালের রণদিভের বোমা রাজনীতির 
দোষ ত সকলের আর সেই দোষে নয় 
বছর বাদেও কি তাদের দায়িত্বশীল 
কাজে নেওয়া যায় না। তাদের 
সংশয় £ হয়ত বা এ বিপদ মোটেই 
রাজনৈতিক নয় সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত । 
আজ আর কাকাবাবুর দিন নেই, 
সোভিয়েট কমু নিষ্ট পার্টির বিংশতিতম 
কংগ্রেসের পর সাধারণ পার্টি সভ্যেরা 
বুঝতে আরম্ভ করেছে দেশপ্রেমের বড় 
বড় কথার পেছনে একদল ক্ষমতা- 
লোভী পেশাদার রাজনৈতিক 
নেতাঁদের কারসাজি । 

এবারের সম্মেলনে যদি গ্রামে 
যাওয়ার নীতি গৃহীত হয়ে থাকে তবে 
তার পেছনে কোন রাজনৈতিক 
এঁকান্তিকতা নেই এটা নিঃসন্দেহ ৷ 
রাজ্যের যে সমস্ত কম্যুনিষ্ট কৃষি সমস্তায় 
কিছু জানার চেষ্টা করেছেন তাদের 
মধ্যে কাউকেই সম্পাদকমগ্ডলী অথব! 
এমনকি কার্যকরী পরিষদের মধ্যে 
নেওয়া হয় নি। 

. শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় এই 
চক্রান্তের বিষয় সম্যক অবগত । তাই 
তাকে যখন পার্টির তরফ থেকে 
নেতৃত্বে আসার জন্য অনুরোধ জানান 
হল তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। 
তার বক্তব্য ঃ পার্টির নির্দেশ যাই 
হোক না কেন তিনি তার base 
মেদিনীপুর ছাড়বেন না। সেখানকার 
মাটি কামড়ে পড়ে থাকবেন। 
অর্থাৎ তিনি বুঝতে পেরেছেন 
কলিকাতায় এসে নেতাগিরি করা 
মানে এই চক্রান্তের জালে পা বাড়ান। 
তার চেয়ে তিনি যদি একটি জেলায় 
নিজের আওতায় কিছু. সমর্থক 
গোষ্ঠী স্ুষ্টি করতে পারেন তবে ষে 
কোন দলই পার্টির নেতৃত্বে আসুক 
না কেন তাকে আর বাদ দেওয়া 
যাবে না। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের 
দুরধর্শিতার প্রশংসা, না করে পারা 
যায় না। 

শ্ীসোমনুথ লাহিড়ীর অবস্থা 
কিন্ত শোচনীয় । ময়দানে পার্টির 
প্রকাণ্ত সম্মেলন দেখতে গিয়েছিলাম । 
দেখলাম মুখ শুকনো করে লাহিড়ী 
মহাশয় সভার শেষপ্রান্তে আশে 
পাশের অন্তান্ত কমরেডদের অজ্ঞাতে 
চুপি সারে বসে আছেন। মুখে 
ক্লান্তি আর গুদাসীন্তের ছাপ । দেখে 
মনে হয় ১৯৪০-৫০ সালের সেই 
লাহিড়ীর এ কেন ধ্বংসাবশেষ । 
সমস্ত চেহারার ব্লধ্যে এক হতাশার 
ভাব। ঘন্দবমূলক বস্তবাদের প্রতি 
বিশ্বাসের তীব্রতা স্থানীয়. পার্টির 
চক্রান্তের হতাশায়, বুর্বি বা কিছুটা 
সমাচ্ছন্ন। 

তিনি. পার্টিকে জানিয়েছেন, তীর 


পক্ষে এখন আর কানু করা বিভব 
নয়। কারণ £ IL অসুস্থতা । 
৯ ক ॥ 


টু নট দাদি নেতৃত্বে 


চিকিৎসা করার জন্য৷ 








( ১ম পৃষ্ঠার পর ) 


আছে। পার্টির তরফ থেকে বিধান- 
বাবুর কাছে যাওয়া হয়েছিল লাহিড়ী 
মহাশয়ের পাশপোর্টের তদ্বির করার 
জন্ত। তিনি মস্কো যাবেন চোখের 
তার চোখের 
স্নায়ুমণ্ডলী সব নাকি শুকিয়ে আসছে। 


বিধানবাবু অবাক হয়ে জানতে চেয়েছেন 
এ অসুস্থতার জন্য মস্কো যাবার কি 


প্রয়োজন গ্াকতে পারে । আমাদের 
দেশে ত চিকিৎসার যথেষ্ট বন্দোবস্ত 
আছে। পরে অবশ্য কেন্দ্রে দরবার 
করে পাশপোর্ট ও যাওয়ার অনুমতি 
আদায় কর! হয়েছে । 

পার্টির সাংগঠনিক দুর্বলতার 
পেছনে আছে দলের দেঁউলে রাঁজ- 
নীতি । পার্টি রাজনীতির সেই বিপ্লবী 
ধার আজ ভোতা হয়ে গেছে। ফলে 
আর নতুন নতুন সভ্য এসে দলের 
শক্তি বুদ্ধি হচ্ছে না। বৈদেশিক 
নীতিতে, . কৃষি সমস্তার সমাধানে, 
দেশের অর্থনৈতিক মান উন্নয়নে 
কম্যুনিষ্ট পার্টির নিজস্ব কোন মতবাদ 
নেই। তাঁর! ঘোষণা করেছেন যে 
কংগ্রেসী পরিকল্পনার উদ্দেগ্ঠ, লক্ষ্য 
ও পথকে মোটামুটি তারা সমর্থন 
করেন। কৃষি সমস্তার সমাধানে 
নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ভূমি 
সংস্কার সংক্রান্ত সমস্ত বিধি তারা 
যথেষ্ট প্রগতিশীল বলে মেনে 
নিয়েছেন। শেষে নাগপুরের কো- 
অপারেটিভ সংক্রান্ত প্রস্তাব নিয়ে 
তাঁরা হৈ হৈ আরম্ভ করেছেন । 
আমাদের কথ! হল কম্যুনিষ্ট পার্টি 
তাদের মার্কীয় বস্তবাদী জ্ঞান নিয়ে 
এই সমস্ত সমস্তার সমাধানের জন্য 
কেন নিজেরা নীতি ঠিক করতে 
পারেন না--সব ব্যাপারে কংগ্রেসী 
সমাধান ও পথের দিকে চেয়ে 


জ্যোতি রং চুর 


অবশ্য এ অসুস্থতা! কেবলমাত্র রাজ-- 
নৈতিক নয়। এর মধ্যে কিছু সততা 


ক ফী ৯. 7 Rn রী 





শুক্রবার, ১ আসর, ১৯৫৯ , 





| 


থাকেন। দেশের কৃষির সঙ্গ যোগং 
যোগ না থাকলে এ দেউলিয়াপনা ” 
না হয়ে উপায় নেই। ৰ ' 

জ্যোতিবাবু ময়দানের প্রকান্ত | 
সম্মেলনে বললেন £ বহু বড় বড় 
জ'দরেল ব্যক্তিরা কম্যুনিষ্ট বিরোধিতা 
করে অতলগর্ভে তলিয়ে গেছেন। 
কমুযুনিষ্ট পার্টির তাতে কোন ক্ষতি 
হয় নি। বরং উত্তরোত্তর তার -শ্রীবৃদ্ধি 
হয়েছে । আমরা এ উক্তির বিরোধিতা 
করিনা । তবে এই শ্রীবৃদ্ধির জন্ত 
জ্যোতিবাবুদের কোন বাহাদুরি নেই। 
সাত্রাজাবাদ-সাম্যবাদ বিরোধে এতিু 
হাসিক কারণে সাম্যবাদের অবন্ব। 
অনুকূল। আব আন্তর্জাতিক সাম্য- 
বাদের অগ্রগতির প্রভাব ভারতেওস 
আসতে বাধ্য । এই অগ্রগতি বারে 
বারে ব্যাহত হয়েছে ভারতের পঙ্থু 
নেতৃত্বের ফলে। 

জ্যোতিবাবু পার্টি-ছূর্ধলতার প্রসঙ্গে 
তথাকথিত আত্মসমালোচনার ভঙ্গিতে 
বলেছেন তারা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত, 
কিষাণ আর শ্রমিকের যে আন্দোলনের " 
জোয়ার তার নেতৃত্ব (তারা দিতে 
পারেননি, তার পরে গিয়ে এই 
আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, 
আন্দোলনের লেজ ধরে চলেছেন / 
রাজনীতির ভাষায় যাকে বলে 
tailisn. আমাদের কথা হল আর 
আগে বাড়ার দরকার নেই। যত- 
বারই পার্টি আগে বাড়তে গেছে 
ততবারই ভুল করেছে আর পরে 
আত্ম-সমালোচনার কীছুনী গেয়েছে। 
এর চেয়ে আন্দোলনের লেজ ধরে 
চলাই ভাল। আগামী নির্বাচনে না 
হোক হয়তো তার পরের বার ভারতে 
কম্যুনিষ্ট পার্টি ক্ষমতায় আসীন হবে। 
কিন্তু তখনও যদি নিবীর্ধ নেতৃত্বের 
পরিবতনি না হয় তবে সেটা হবে 
পরম দুর্ভাগ্যের বিষয় । 








বিদেশী প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় কর্মচারী 


১। 

ঠানে ৬৩৪৮ জন কর্মচারীর মধ্যে ৫০৪ 
জন (৭*৯ শতাংশ ) ছিলেন ভারতীয় । 
১৯৫৮ সালে ১২,৩৫৬ জন কর্মচারীর 
মধ্যে ভারতীয়দের সংখ্যা দাড়ায় ৬৭০৪ 
(৫৪৬ শতাংশ ) 
১৯৪৭ সালের পর হইতেই 
বিদেশী প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় কর্মচারীর 
হার উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাইতে থাকে 
এবং এই এগারো বৎসরে উহ ১৩ 
গুণ বাড়িয়াছে। 


২1 


৩। শক হাজার টাকা হইতে 


দেড় হাজার টাঁকা পর্যন্ত বেতনপ্রাপ্ত 
ভারতীয় কর্মচারীদের শতকর! হার 
১৯৫৭ সালের ৭৭ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া 
১৯৫৮ সালে ৮৪'২ হইয়াছে । ১৫০১ 


টাকা হইতে ৯২০০০ টকা, ২০০ ” 


টাকা হইতে ৩০০০ টাকা, ৩০০১ টাক। 
হইতে ৫০০০ টাকা এবং ৫০০১ টাকা 


১৯৫৭ সালে বিদেশী প্রতি- 


হইতে তহুর্ধ বেতন প্রাপ্ত ভারতীয় 
কর্মচারীদের শতকরা হার যথাক্রমে 
৫৪২ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৬২'২, ২৯'৪" 
হইতে ৩৬৫১ ১৩'৭ হইতে ১৬৪ এবং 
€'১ হইতে ৬ হইয়াছে। 

৪। এক হাজার টাকা এবং' 
তদধিক বেতন প্রাপ্ত ১২৩৫৬ জন . 
কর্মচারীকে মাসে ২ কোটি ৮৫ লুক্ষ 


টাকা দেওয়া হয়। উহার মধ্যে. 
ভারতীয়গণ ১ কোটি ৮ লক্ষ টাকা 
পাইয়া থাকেন। ২. ¢ 


ভারতন্থিত বিদেশী প্রতি- 
ষঠ্ঠানে কর্মরত ৫৬৫২ জন বিদেশী 
কর্মচারীর মধ্যে ৪৯২৭ জন (৮৭২ 4 
শতাংশ ) ব্রিটিশ, ২০০ জন (৩৫ 
শতাংশ ) আমেরিকান এবং বাকী সব 4. 
ইটালীয়, জার্মান, চীনা, অস্ট্রেলিয়ান, : 
সিংহলী, সুইস, ওলন্দাজ, দীপানী | 
ফরাসী ইত্যাদি। 


৫ | 


, ১৭ই এপল, ১৯৫১ 


কলকাতা থেকে ছুটি নিয়ে দিল্লী 
»বেড়াতে যাচ্ছি শুনে অনেকেই অবাক 
+ হয়েছিলেন » বেড়াতে যাবার জায়গা 
দিল্লী নয়, তার উপর আবার মার্চ 
মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ । গরম পড়ছে । 
মাস খানেক ধরে রাজধানীর রাজপথে 
ঘোরাঘুরি করে কিন্তু যথেষ্ট নতুন 
অভিজ্ততা আর .খোসখবর সংগ্রহ 
করেছি। 


তিববতী উপাখ্যান . 
ঘটনাচক্রে পয়লা এপ্রিল লোক- 
সভার বিতর্ক শুনতে গিয়েছিলাম । 
প্রশ্নোত্তর বা অন্ত কর্মসুচী ছিল 
একান্ত মামুলী ধরণের । হঠাৎ যে 
এদিন তিব্বতকে উপলক্ষ করে একট 
, বিস্ফোরণ ঘটবে তা’ কেউই অনুমান 
' করতে পারেন নি। সাংবাদিকদের 
জন্যে নি্গি্ আসনের অধিকাংশই 
খালি পড়ে ছিল। একমাত্র ‘পাবলিক 
গ্যালারিতে কিছু দর্শক উপস্থিত 
[ছলেন। লোকসভা সদন্তদের মধ্যেও 
গরহাজিনীদের সংখ্যাই ছিল 
. বেশি। bl 


প্রশ্নোত্বরের পর তিব্বতের ঘটন! 
নিয়ে মুলতুবী প্রস্তাব যখন উঠলো, 
তখনও উত্বাপ-উত্তেক্রনার আবহাওয়! 
ছিল না। চীনের এক সংবাদপত্রে 
' কালিম্পংকে তিব্বত বিদ্রোহের 
উৎসন্থল বলে অভিহিত করে খবর 
বেরিয়েছিল, আর দিল্লীর চীন! 
দূতাবাস সেই অভিযোগপূর্ণ প্রবন্ধের 
১ অনুলিপি বিভিন্ন ভারতীয় সংবাদপত্রে 
ue অন্তর পাঠিয়েছেন। ভারতের 
কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সেক্করে- 
টারিয়েট আবার এ অভিযোগের 
প্রতিধ্বনি করে এক বিবৃতি দিয়ে 
তিব্বত বিদ্রোহীদের মুণগডপাত 
করেছেন । এই ছিল মুলতুবী প্রস্তাবের 
বক্তব্য ,এবং এর আগে প্রধানমন্ত্রী 
নেহরু খুব স্পষ্ট করেই বলেছিলেন যে 
কালিম্পং থেকে তিব্বত বিদ্রোহ 
পরিচালনা. করা হয়েছে এ অভিযোগ 
অলীক এবং ভিত্তিহীন । 


* আচার্য্য কৃপালিনী অত্যন্ত পরিষ্কার 
ভাবে এই বিষয়ে তার মতামত প্রকাশ 
=করলেন। জোরালো ইংরাজী ভাষা, 
সুনিপুণ যুক্তির গীথুনী আর সবার 
কমিউনিষ্ট স্বাদেশিকতা৷ সম্বন্ধে 

“তীব্র ব্যদ্দ। ক্বপালিনীজীর বক্তৃতার 
মাঝখানেই কমিউনিষ্টরা সাতিশয় 
রুষ্ট হয়ে চেঁচামেচি আরম্ভ করলেন । 
কন্ত, বিচার-বিতর্কে ক্রোধান্ধ হলে 
সবথেকে মুক্কিলে পড়তে হয়। তাই 
অধ্যাপক্ক হীরেন মুখার্জীর মতো 
সুপটু তার্ফিকও সেদিন একাস্তভাবেই 


ব্যর্থ হলেন নিজেদের দলের বয়ান 


ভালভাবে পেশ করতে । বিতর্কে 
কিন্ত মাৎ করে দিলেন পন্থজী। 
শারীরিক. দুর্বলতা তীর 
৪ শৌপুনকে ঢেকে দিয়েছে, কিন্ত মুছে 
দিতে পারে নি। শান্ত, স্থিরভাবে 


* নিখিল মৈত্র 
তিনি সরকারের বক্তব্য তিব্বত 
সম্পর্কে নিবেদন করলেন | ইংরাজীর 


উপর বেশ ভাল দখল, আর 
একেবারে উত্তেজনাহীন এবং বিশেষণ 
বঞ্জিত কথা | অস্ত পরিবেশে বন্থ- 
দিন আগে ব্রিপুরীতে পদ্থজীর বক্তৃতা 
শুনেছিলাম! এখন যেন মনে 
হলো তিনি আরও স্বল্পভাষী হয়েছেন, 
এবং একেবারেই বাছল্য ব্জিত। 


এই বিতর্কের বিবরণ একটু 
বিস্তৃত করে দিলাম ইচ্ছে করেই। 
সেদিন এবং আজও তিব্বতের 
ব্যাপারে যে কমিউনিষ্টরা সবার থেকে 
আলাদা হয়ে গিয়েছে তাই পরিষ্কার 
করে বোঝাবার জন্তে। হাঙ্গেরীর 
ঘটন! আরও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সম্পূর্ণ 
স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন রাজ্য হাঙ্গেরীতে 
রাশিয়ার লালফৌজ রণদামামা বাজিয়ে 
ঢুকে পড়েছিল। তিব্বত ঠিক চীন 
দেশভুক্ত না হলেও, তার মুরুব্বী 
চীন পৃকে-চক্রে এরকম ব্যবস্থা 
তাকে মেনে নিতে হয়। তা. সত্বেও 
ভারতের সমস্ত দল, সমস্ত মানুষের 


সহানুভূতি তিব্বতের মানুষ আর. 


তাদের নেতা দালাই লামার উপর | 
একমাত্র কমিউনিষ্ট পার্টি চীনের 
হামলাকে অভিনন্দন জানিয়েছে, 
চীনের প্রচার যন্ত্রে খোরাক 
জগিয়েছে। 


হালেরীর ঘটনার পর কমিউনিষ্ট 
পার্টির মধ্যে যেরকম চাপা গুঞ্জন 
কোথাও কোথাও শোন! যাচ্ছিল, 
এবারও সেরকম অস্ফুট সমালোচনা 
অত্যন্ত সন্তর্পণে কোথাও কোথাও 
হচ্ছে। প্রথমতঃ তিব্বতের ব্যাপারে 
চীনেদের মুবারকবাত জানাতে 
বেসামাল হয়ে ওঠেন কমিউনিষ্ট পার্টির 
কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পি, সি, জোশী-_- 
বি, টি, রণদিভে চক্রন্বয়। অতীতেও 


শ্রীজোশী “জনযুদ্ধের যুগে” নেতাজী, . 


ফরওয়ার্ড/ব্রক, সি, এস, পি-দের পঞ্চম 
বাহিনী, . জাপানী অনুচর প্রভৃতি 


বলতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। সাম্প্রতিক ' 


সময়ে আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট 
আন্দোলনের সংহতি রক্ষার নামে 
তিনি লোভিয়েট ও চীনা কমিউনিষ্ট 
পার্টির প্রতিটি বিতর্কমূলক কাজ এবং 


কর্মপ্রণালীকে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে 


সমর্থন করেছেন। ক্রুশ্চেভের গোপন 
রিপোর্ট, হাঙ্গেরীর খটনা, যুগোল্লা- 
ভিয়ার সঙ্গে বিতর্ক এবং যুগো- 
শ্লাভিয়াকে সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছিষ্টভুক 
অমুচর বলে পরোয়ানা দান, পুরাতন 
সোভিয়েট পার্টির" নেতৃত্বচক্রকে পার্টি 
বিরোধী বলে অভিহিত করা-_প্রতিটি 
ব্যাপারেই জোশীজী হলেন সব থেকে 
উগ্র সমর্থক।' শ্রীরণদিভও একই 
মতের প্রতিধ্বনি করেন, যদিও জাতীয় 
কমিউনিষ্ট আন্দোলন নিয়ে তার 


মনঙ্গে জোল্লীজী বা কমরেড অজয় 


ঘোষের মর্তপার্থক্যের অস্ত নেই । 


- বিক্ষোভের ঝড় বইছে, তা? 


দিলীর খোসখবর : ' 


তিব্বতের ব্যাপারে শ্রীঅজয় ঘোষ 
মৌনভাব অবলম্বনের পক্ষপাতী । 
তিব্বত নিয়ে সারা দেশময় এখন যে 
. আজ 
অথবা কাল থেমে বাবে। তখন 
ভেবে চিন্তে একটা কিছু বলা যাবে 
এই হলো কমরেড ঘোষের কথা! 
কমরেড ভাঙ্গেও প্রথম দিকে একটু. 
হঠকারিতা করে ফেলেছিলেন । 
শোন! যাচ্ছে যে তিনি এখন আর 
চীনা হামলা এবং উপদ্রধী মাষ্টার 
তারা সিংএর গ্রেপ্তার-মুক্তি-আমরণ 
অনশন অঙ্কল্পকে ঠিক এক পর্যায়ে 
ফেলতে চাইছেন না। তবে, প্রাজ্ঞ- 
জনেরা জবানের উপর হামেশাই 
লাগাম লাগান এই বয়েদ অনুসরণ 


করে বোলচাল বন্ধ রেখেছেন । 


গুপ্তচর আতঙ্ক: 
কালিম্পংএর অধিবাসীদের 


. অনেকেই কমিউনিষ্ট বা অকমিউনিষ্ট- 


দের পক্ষে খবরী আদমীর কাজ করছে 
এ'কথা স্বয়ং নেহরুজীর কাছ থেকে 
শোনার পর, কতরকম খোসগন্সই না 


অলীক কল্পনা। 


এ সম্বন্ধে শোনা যাচ্ছে। সবই অবশ্ঠ 
মাঝখানে জোর 
গুলব উঠেছিল যে চীনারা দিল্লীর খুব 
উচু মহল থেকে দালাই লামার 
ভারতে আসার সঠিক এবং অতি 
গোপন সংবাদ সংগ্রহ করেছে। 
সবটাই অগ্গমান এবং আজগুবি । 
গল্প শুনছিলাম যে কোন চীন! দাঁতের 
ভাক্তার নাকি নানারকম লোকের 
সঙ্গে দেখা করতো! সবারই যে 
দাত সারানে! দরকার তাও ঠিক নয়। 
হঠাৎ ভোজবাজির মতো সেই ডাক্তার 
নাকি দাত তোলার নাভাশী এবং অন্ত 
যন্ত্রপাতি ফেলে রেখে চলে গিয়েছে। 
অন্ত যে কোনও রাজধানীর মতে 
দিল্লীতেও যে প্রুখবরাখবর নেবার চেষ্টা 
বিদেশীরা করে সে ব্যাপারে কারুরই 
কোনও সন্দেহ নেই, তবে এই খবর 
সংগ্রহ প্রতিযোগিতায় সোভিয়েট 
রাশিয়া, জনগণতান্ত্রিক চীন এবং 
অন্তান্ত কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র যে অন্তদের 
অনেকখানি পেছনে ফেলে রেখে 
এগিয়ে গিয়েছে এ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র 
সন্দেহ নেই। শুধু ভারতবর্ষেই নয়, 
আমেরিকা এবং ইউরোপের বিভিন 
দ্রেশেও এ’ সত্য প্রমাণিত হয়েছে 


বিভিন্ন চাঞ্চল্যকর কাহিনীর মধ্যে মিলোবার লোক নন। 


দিয়ে। 





কংগ্রেসী ঘলাদলি . ' . 
উপর তলায় সর্বভারতীয় কংগ্রেণী * 
নেতৃত্বের মধ্যে দলাদলি বেশ জোট 
এবং গোল পাকিয়েছে এ'কথা 
দিল্লীর ওয়াকিবহাল মহল সবাই 
স্বীকার করেন। কংগ্রেস সভানেত্রী 
পদে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নির্ধাচিত্তা * 
হবার পর সমন্তার সমাধান... হয়নি 
অনেকে বলছেন {যে ২ছ্ীলালবাহাছুর 
শান্্রীকেই কংগ্রেসের কর্ণধার হতে 
হবে। অপরপণ্ক্ষ পার্টি সংগঠক এবং ' 
শক্ত মানুষ হিসেবে শ্রী এস কে, 
পাতিলের নাম উঠেছে। তিনি স্মু্ছি 
পরিফার করে বলেছিলেন যে:তার্ক 
কংগ্রেস সভাপতি করতে গেলে তীর 
নর্ত, মেনে নিতে হবে। আর তীর 
প্রথম সর্ত ছিল যে কংগ্রেস সংগঠনের 
কাজে কেউ, এমন কি প্রধান মন্ত্রী 
নেহরুজীও তার উপরে রে গ্লোড়লি 
করতে পারবেন লা। তা'তে অবধ্য || 
মুস্কিলও ছিল। নেহরুদী যে সমাজ- 
তান্ত্রিক আদর্শকে আমাদের দেশের 
পটভূমিতে গণতান্ত্রিক ধারায় বূপায়ণের 
চেষ্টা করছেন, তার বহু বিষয়ের , "| 
সঙ্গেই পাতিলজী একমত নন। 
তার উপরে শ্রীপাতিল হা! তে হা! | 
ফলে, )' 
। শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায় * । 





সগ্মাদক মহাশয় সমীপেষু 


ye 


‘টেড ইউনিয়ন শক্তির নিকট অপবাবহা 


আপনার ওরা এপ্রিল সংখ্যা 
প্রর্পণে” প্রকাশিত “ট্রেড ইউনিয়ন 
শক্তির নিকৃষ্ট * অপব্যবহার ২ ব্যক্তি- 
গত কলহের ফলে ঢ্দনসাধারপের 
দুর্ভোগ” শিরোনামার প্রকাশিত 
রিপোর্টটি মনোযোগ সহকারে 
পড়িলাম। 

রিপোর্টট আস্তপান্ত পড়িয়াও 
বুঝিয়া উঠিতে পারি 'নাই যে, ইহা 
সত্যই পর্যবেক্ষকের রিপোর্ট অথবা 
সরকারী প্রেসনোটেরই নামান্তর | 


সে যাহাই হউক । রিপোর্টটিতে 

আরও দেখিলাম, আমার এবং 

আমার দ্ধ শ্রীস্দ মল্লিক *€চীধুরীর 

বিরুদ্ধে হীন গালিগালাজ পর্য্যন্ত করা 

হইয়াছে) এমনও বল্পাঁ হইয়াছে, “এই 

ছজন এম, এল, এর লজ্জা কিংবা 

দায়িত্ববোধ, হল না একবারও *! 

আপনার পর্যবেক্ষক একটু খোজ 

লইলেই জানিতে পারিতেন যে, 

আমরা দুইজন যখন হইতে ঘটনা 

স্থলে পৌছাইয়াছি তখন, হইতে শেষ 

পর্যন্ত পরিবহণ বিভাগের কর্তৃপক্ষের * 
সঙ্গে আলোচনা চালাইয়াছি ঘটনাটির 

আপোষ এবং আগু নিস্পত্তির জন্ত। 

সাংবাদিক নিরপেক্ষতা ও সততার দিক, 
হইতেও . এইরূপ রিপোর্ট এবং* 
ব্যক্তিগত কুৎসা প্রচারের পূর্বের 
আমার বা আমাদের ইউনিয়নের 

মতামত জানিয়া লওয়! উচিত ছিল 

নাকি? 


সি 
ক 


(প্রতিবাদ) | 
পরিশেষে আমি, বলিতে চাই যে, 
উক্ত রিপোর্টট আগাগোড়াই 


একতরফা, ভুল এবং বিভ্রাস্তিমূলক ৷ 


আমি তাই ইনার প্রতিবাদ করিতে 
চাই । ঢুঘটনা সম্পর্কে আমি যে বিবৃতি 
ইতিমধ্যে দিয়াছি তাহার একটি 
নকল অত্রসহ পাঠাই) ৷ 
আশাকরি, আর্দনি আমার চিঠি 
ও বিবৃতিটি আপনার পত্রিকায় 
আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করিয়া 
বাধিত করিবেন। ইতি__ 
ভবদীয় 
শ্রীহেমস্তকুমার বন 
সভাপতি, 
ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট এমপ্রয়ীজ 
| ইউনিয়ন 


ক ক ও 


২র! এপ্রিল হাওড়া ষ্টেশনের 
স্রেটবাস বন্ধ সম্পর্কিত ঘটনা সম্পর্কে 
ষ্টেটবাস এমপ্রয়ীজ ইউনিয়নের সভা- 
পতি শ্রীহ্মন্তকুমার বন্থ এম-এল-এ 
নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন ৷ 

বিবৃতিতে ইউনিয়নের পক্ষ হইতে 
বলা হয় যে, ইতিপূর্বে রাষ্ট্রীয় পরিবহণ 
কর্তৃপক্ষ বহুবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন 
যে, কর্মরত অবস্থায় কোন কর্মীর 


,উপর পুলিশের ভন্বফ হইতে কোন- 


রূপ জুলুম বা হস্তক্ষেপ করা হইবে 
না। কিন্ত সম্প্রতি দেখ! যাইতেছে 
যে, 


পুনরায় সুরু হইয়াছে। 


ক 


পুলিশী অত্যাচার পুরাদস্তর , 


সম্প্রতি জনৈক কর্মরত রি 
কণ্তাক্টরকে পুলিশ গাড়ীর ভিতর 
হইতে টানিয়া লইয়া যায় এবং এক ' 
তথাকথিত চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার 
করিয়। ৭ দিন যাবৎ থানা হাজতে 
আটকাইয়া রাথে। পুলিশ কিনব! 
পরিবহণ কর্তৃপক্ষ “এমনকি .তাহাকে- 
জামিনে খালাস করিতেও অস্বীকার * 
করেন। 


হাওড়া স্টেশনের ঘটনা এই দিক 
হইতে আরও লক্ষ্যধীয়। . কতৃপক্ষ 
ব্যবস্থা “করিয়াছেন, হাওড়া ষ্টেশনে এ 
ষ্টেটবাস গুমটা অফিসের সন্মখভাগে ' 
সরুরাস্তার ওপরেই প্রতিদিন দুপুর ' 
বেলায় কতকগুত্তি রুটের কয়েকশত 
গাড়ীর শিফট "বদলী করা হইবে 
ফলে প্রায়ই ওঁ রাস্তাটী বেশ কিছুক্ষণ 
বন্ধ হইয়া থাকে। অন্ত কোন সুষ্ঠ 
বন্ধোবত্ত করার জন্য বারবার অঙ্গরোধ 
জানাইয়াও কোন ফল হয় * নাই) 
পক্ষান্তরে এই কারণে পলিশ ও সাধা- 
রণ ড্রাইভার কণ্ডা্টরের মধ্যে প্রায়ই 
কোন না*কোন গোলমাল লাগিয়া 
থাকে৷ ফলে পুলিশ এদের বিরুদ্ধে 
কেস করিয়া প্রচুর জরিমানা আলু 
করে। গত. ২রা তারিখে এইভাবে এ 
রাস্তা আটক হইলে পুলিশ একজন 
ফ্রাইভারকে গাড়, সরাইতে বলে। পা 
ড্রাইভার বলে যে, গাড়ীগুলি যেভাবে 
রহিয়াছে তাহানে তাহাত্ব' পক্ষে 


(শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় ) 


bl 






এদেশী সংবাদপত্রের অভিমত 


. “ তিব্বতের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী 
সম্পর্কে বিভিত্ব সংবাদপত্রের সম্পাদ- 
"কয় সুস্তে য়ে সঘ মতামত প্রকাশিত 
হয়েছে ত/৫েকে তাৎপর্যপূর্ণ কিছু 
কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল । 
অস্কুতবাজাশ্ব পত্রিকা 

৩০শে মার্চের অমৃতবাদার 

পরও সম্পাদকীয় স্তস্তে লেখা হয় ঃ 
> তিব্বতের উপর চীনের আধিপত্যের 
যে কথা হামেশা শোনা যায় সেই 
আধিপত্য নিশ্চয় পিঁকিংকে এমন 
ক্ষমতা দেয় নাই যার বলে তিব্বতের 
্থানীয় সরকারকে গুটিয়ে ফেলে 
তিব্বতের জনগণের উপর স্বমনোনীত 
একটি “প্রস্তুতি কমিটি চাপিয়ে দেওয়া 
{যায়। যদি ্থায়ত্শাসন'-এর কোন 


অর্থ থাকে তাহলে তাদের সুপ্রাচীন ' 


' রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় 
(ব্যাপারে পরিবর্তনের গতি ও প্রক্কৃতি 
নির্ণয়ের স্বাধীনতা তিব্বতীদের থাকা 
(- উচিত। কিন্তু পিকিং চুক্তির সর্ত- 
জাত, অধিকারের অন্ত অর্থ করেছে 
এবং তিব্বতের ব্যাপারে তার অন্ত 
+ উদ্দেশ্য আছে। বিপ্লব সময়ের অপেক্ষা 
রাখে না। পৃথিবীর ছাঁদকে 'ঘমাজ- 
= জন্্রবাদ-এর জন্ত নিরাপদ করতে 
* হবে, সে হবে পিকিং মার্কা এবং 
অনতিবিলঘেই। সেই অবসঠস্তাবী 
বব সেই দুর্গম এলাকায় পিকিং-এর 
পক্ষে যতখানি: শক্তি নেওয়া সম্ভব 
ততখানি শক্তির সাহাষ্যে দমন করা 

- হল। 

চা » কা 

দর্লাই লামা রাজনীতির জটিলতায় 
" জড়িয়ে পড়লে ভারতের ষে ক্ষতি হতে 
পঠুরে সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ*করে ৭ই 
এপ্রিলের সম্পাদকীয় স্তম্ভে বলা হয় £ 
ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে দলই লামার 
পক্ষে ধর্মীয় নেতারূপে চলতে ফিরতে, 
১ অস্থবিধা হবে না। কিন্ত ধর্মের সঙ্গে 
'_ ব্রাজজনীতি জড়িয়ে পড়বার সম্ভাবনাকে 
* একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। 
আতঙ্কের স্থ্ট হত পারে এমন কিছু 
দলাই লামী নিজের থরে করবেন এ 
মনে করে এটা বলা হচ্ছে না। কিন্তু 
স্বার্থসংশ্লি্ট অশ্ব পক্ষ আছে যারা শুধু 
যৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আম্থগত্যের জন্ক 


নয়, যারা দলাই লামার এই বিদেশে 
নির্বাসনের ব্যাপারকে * রাজনৈতিক 
উদ্দেশ্ত সাধনের সুযোগ বলে গ্রহণ 
করবেন। একটি তাৎপর্যপূর্ণ সংবাদ 


' সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। ফর” 


মোজায় চীনা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে 
বর্মশিত্র আছে! তারা দলাই লামাকে 
শ্ন্ধা জানাবার জন্কে ভারতে আসার 


প্রস্তাব করেছেন। এই ধরণের বহু 


প্রকার জটিলতার উদ্ভব হতে পারে । 
এই সবের বিরুদ্ধে ভারুতকে আগে 
থেকেই সতর্ক ও সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকতে 
হছবে। 


ষ্টটসম্যান্‌ | 
৩১শে মার্চ ষ্টেটসম্যান পত্রিকার 
সম্পাদকীয় স্তম্ভে বলা হয়? এই 
ধরণের বিদ্রোহ পিকিং যা মনে করে 
অর্থাৎ উচ্চ স্তরের লোক এবং 
‘সাম্রাজ্যবাদী’ ও বিদেশী প্রতিক্রিয়া- 
শীল (সে যে কেউই হোক) ব্যক্তি 
বর্গের দ্বারা পরিকল্পিত-_এটা ঠিক 
নয়। এটা স্পষ্ট যে এর ব্যাপক ভিত্তি 
এবং জ্বনসমর্থন আছে। তিব্বতী 
জনসাধারণ যদি, যেরকম বল! হয়েছে, 
চীনকে সেরকম “আত্তরিক' ভাবে 


ষ্ঠ 


ভালবাসত' তাহলে লাসায় যে 
হিংসাত্মক কার্যাবলী সংঘটিত হয়েছে 


তার অর্থ খুঁজে পাওয়া ভার হত? 
সত্যি করে যি এ ধরণের কথার 
পিছসে কোন ভিত্তি থাকত তাহলে 
ইতিহাসে এইবারই সর্বপ্রথম 
তিব্বতীরা অবশ্যই এ অঞ্চলে সম্প্রীতির 
বন্তা বইয়ে দিত। পিকিং থেকে যে 


সব বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছে নিজের ' 


দেশের অরে তা যোগ্য বলে 
বিবেচিত হতে পারে, কিন্তু বিদেশে 
একটা ‘কেস’ খাড়া করার ব্যাপারে 
এঁসবের কোন সার্থকতা আছে এ 
যদি মনে করা “হয়ে থাকে তবে তা 
ছয় বাইরের মতামত সম্পর্কে অল্ঞত৷ 
অথবা স্বণা ও তাচ্ছিদ্যের বশতঃই 
করা হয়েছে ।-*** 

কালিম্পংকে “বিদ্রোহীদের কল- 


কাঠি নাড়বার কেন্দ্র” বলে যে কথার 


উল্লেখ করা হয়েছে তা অসত্য এবং 
অসম্প্রীতিস্থচক এবং শ্রীনেহরুর কাছ 
থেকে এর তীব্র "অস্বীকৃতি আসে, 


আপনার স্নানাগারে : 
স্যানিটারি ফিটিংসের জন্য 
আমাদের লিখুন 


জে, বি নট এও মধ লিমিটেড 


০ ভিক্ফ্েন্ন হাভস 


কলিকাত+-১ 
ফোন-_-২৩-৫ ১০১ 





অবশ্য আন্তর্জাতিক রাঁতিনীতি 
অনুযায়ী শালীনতাও অক্ষুপ্ণ থাকে। 
চীন যদি মনে করে থাকে তিব্বতের 
ব্যাপার ভারতীয় পার্লামেন্টে 
বিবেচনায় বাঁধা দেওয়া যাবে, চীনের 
সে মতামতও শ্রীনেহরু শুদ্ধ করে 
দিয়েছেন । 


যুগান্তর 

২২শে মার্চ খুগস্তর পত্রিকার 
সম্পাদকীয় স্তম্ভে লেখ! হয়? অত্যন্ত 
কুসংস্কারাচ্ছয়, ধর্মান্ধ গৌঁড়ামী ও 
নোংরামির কদর্যতা রহিয়াছে তিববতে 
--সেখানে আধুনিকতার প্রবেশ 
নিষিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে । নয়াচীনের 
কমুনিষ্ট শাসকগণও সেখানে সংস্কার 
ও আধুনিকতা প্রবর্তন করিতে গিয়া 
প্রবল বাধার সম্মুখীন হইতেছেন। 
এজন্য সংস্কার আন্দোলন সেখানে 
অত্যন্ত মন্দগতি ৷ বিশেষতঃ পিকিং 
গভর্ণমেণ্ট তিব্বতে “অটোনমি” 
স্বায়ত্বশাসন মানিয়া লইয়াছেন এবং 


* ধর্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিবার 


প্রতিশ্রতি দিয়াছেন। তথাপি 


-তিব্বতীয়দের মধ্যে ৰিরুদ্ধবাদীদের 


অভাব নাই। ইহা আদৌ অস্বাভাবিক 
নহে। কারণ, আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান 
এবং সভ্যতা হইতে যাহারা বহুদূরে 


-অজ্ঞাতবাস' করিতেছে, তাহারা যে 
কোন পরিবর্তনের নাম শুনিলেই ' 


ক্ষেপিয়া যাইবে । বিশেষতঃ বাহির 
হইতে উষ্কানি দেওয়ার মত গুপ্ত 
প্ররোচক ও দালাপদেরও কোন 
অভাব নাই। কিন্তু তিব্বতের এই 
বিদ্রোহের খবর কোন ন্ুখবর ন্ড-_ 
ইহা গৌঁড়ামীর, প্রাচীন অন্ধতার এবং 
ঘোরতর প্রতিক্রিয়াশীলতার উদ্ধত 
প্রকাশ মাত্র । এই অশুভ অবস্থার 


শীঘ্র অবসান বাঞ্চনীয়! 


৭ই এপ্রিলের যুগাস্তরে লেখা হয়ঃ 
বর্তমানে চীন-তিব্বত টুক্তিপত্রের 
আর মর্যাদা নাই। কারণ, বিদ্রোহী- 
রাই প্রথমে উহ! ভঙ্গ করিয়াছেন । 
অতএব ইহার অনিবার্য ফল যাহা 
আমরা দেখিতেছি, তাহা এই যে, 
লাসায় এক্ষণে এমন নূতন গভর্ণমেন্ট 
গঠিত হইবে, যে সরকার পুরাপুরি 
চীনের আস্থাভাজন এবং সহযোগিতা- 
কামী। এই সরকার চীনের বিরুদ্ধে 
এবং কমিউনিজমের বিরুদ্ধে লাসায় 
কোন গোপন বাসা তৈয়ার করিতে 
পারিবে না কিছ! বিশেষজ্ঞ সাহায্যের 
নাম করিয়া ইউরোপ বা আমেরিকার 
বনুদিগকে'ও ণ্ডাকিয়া আনিতে 
পারিবে না। সুতরাং দলাই লামার 
দেশ ত্যাগের দ্বারা শেষ পর্যন্ত তিববতে 


| চীনের আর্রিপত্যই পুরাপুরি প্রতিষ্ঠিত 


হইবার সম্তাবনা_-ষে পরিণাম 
তিব্বতের বাহিরেও অনেকে প্রতিরোধ 
করিতে চাহিয়াছিলেন। অর্থাৎ ইহার 


বারা শেষ পর্যন্ত কমিউনিজমের 
অনুকূল শক্তিই লাভবান হুইয়াছে।-- 

তথাপি ব্যাপারটা এত সহজে 
মিটিবে না। ভারতবর্ষে দলাই লামার 
অবস্থান রাজনৈতিক জটিলতা সষ্টি 
করিতে পারে কারণ, যিনি একা- 
ধারে রাজনীতি ও ধর্মনীতির প্রতিভূ, 
তিনি ধধর্মপ্রচারের" পূর্ণ স্বাধীনতা 
ভোগ করিলে উহ্থা যে রাজনৈতিক 
সীমানার মধ্যে গিয়া পড়িবে না, এমন 


ভারতবর্ষ হইতে দলাই লামা কোন 
রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ চালাইবেন 
না এবং রাষ্ট্রপ্রধান হিয়াবেও তিনি 
চলিধেন না, এমন প্রতিশ্রুতি পাওয়া 
যাইতেছে | কিন্ত বর্তমান ভারতবর্ষে 
এমন উৎসাহী লোকের অদ্াব নাই, 
যাহারা খোঁচাইয়া ঘা করিতে না 
চাহিবেন কিম্বা তিববত উপলক্ষে 
চীনের সহিত ঝগড়া না বাঁধাইবেন। 


আনন্দ বাজার পত্রিকা 


আনন্দবাজার পত্রিকায় ৩০শে, 


মার্চ সম্পাদকীয় স্তম্ভে লেখা হয়ঃ 
তিব্বতের বিদ্রোহ দমনের জন্য পিকিং 


বা. সরকীর যে সব উপায় অবলম্বন 


করিয়াছেন উহ1 মোটেই প্রগৃতিগীল 
উদার -মনোভাবাপন্ন নয়। এ কথা 
আমরা বন্ধুত্বপূর্ণভাবে ক্ষোভের সহিত 
বলিতে বাধ্য হুইতেছি। পিকিং 
সরকার কম্যনিষ্টপস্থী বলিয়া আমরা 
তাহাদের কার্যকলাপের প্রতি বিরাগ 
পোষণ করি না। মাঞ্চু সম্রাটের 
আমল হইতে বহুবার একই পদ্ধতিতে 
তিব্বতের উপর চীনের কতৃত্ব 
প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হুই়াছে ।**পবাহির 


হইতে কোন ভাল*িনিষও যদি কোন - 


দেশের উপর চাপাইয়া দেওয়া হয় তবে 
উহা অমঙ্গল ডাকিয়া আনে, অসস্তোষ 
সৃষ্টি করে, জাতীয় সত্তা ধ্বংস করে। 
অনতিকালপ পূর্ব পর্যন্ত বিদেশীর 
পরাধীন'আমর! তাহা জালি) প্রগতি- 
বাদীর! উহা জানেন, এমন কি কম্যু- 
নিষ্টপন্থীরাও বিদেশী আধিপত্যের 
বিরুদ্ধে জাতীয় (স্বাধিকার, প্রচেষ্টার 
নৈতিক যুক্তিযুক্ত! স্বীকার করিয়া 
ধাকেন। তিববত্তীয়র/ আধুনিক 
বিচারে অনুন্নত বলিয়া তাহাদের 
জাতীয় সত্তা কম্যুনিষ্ট চীন লোপ 


করিলে কোন দোষ হয় না--এরকম ' 


যুক্তি চূড়ান্ত প্রতারণা ও ভণ্ডামির 
নামান্তর । , 

তিব্বতের উপরে চীনের নিরস্কুশ 
কতৃত্ব প্রতিষ্ঠার বিরোধী হিসাবে 
দলাই লামা ভারতে আশ্রয় লইতে 
বাধ্য হইয়াছেন ।. সন্দেহ নাই, ইহার 
ফলে ভারতের জনমত চীনের প্রতি 
বিরূপ হইয়াছে, বন্ধত্বভাব ক্ষুণ 
হইতেছে। ভারতের সহামুভূতি 
সর্বাংশে দলাই লামা ও তিব্বত- 
বাসীদের প্রতি । ইহা চীন সরকারের 
নিশ্চয়ই মনংপুত হইবে না। ভারত- 
চীন মৈত্রীর বনিয়াদে বিরাট ফাটল 
সৃষ্টি করিয়াছে তিব্বতের উপর চীনের 


জবরদস্তি অপ্রিয় হইয্নেও সকলকেই 
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এই সত্যের সম্মুখীন হইতে 

ইহার একমাত্র প্রতিকার 
আত্মনিয়ন্ণাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং - 
দলাই লামাকে তাহার পুর্ণ রাষ্ট্রীয় 
ক্ষমতা! ও মর্যাদা ফিরাটয়া দেওয়া । 
পিকিং সরকার ভুল বুঝিলে, অধবী- 
অসন্তষ্ট হইলেও ভারতের পক্ষ হইতে” 
শ্রীনেহরূকে এই স্তায়সন্রৃত শান্তিপূর্ণ 
স্থায়ী সমাধানের দাবি উত্থাপন করিতে 
হইবে। এইরূপ সমাধান কার্যকর না 
হইলে ভারতের জনমত বিক্ষুব্ধ - 
থাকিবেই। উপরুস্ত যে তিনটি সমস্তার 
উল্লেখ শ্রীনেহরু করিয়াছেন-__দলাই 
লামার ভবিষ্যৎ, ভারত-চীন মৈত্রীর 
স্থায়িত্ব এবং ভারতের নিরাপত্তা, এই 
সবকটি মিলিয়া ফুলিয়া ফাপিয়া যে 
প্রবল সংকটের আব স্যর করিবে 
তাহা “ঠাণ্ডা যুে* জড়াইয়া পড়া 
অপেক্ষা কম মারাত্মক হইবে না। 


স্বাধীনতা ৰ 

২৪শে মার্চ সম্পাদকীয় স্তম্ভে 
লেখা হয়ঃ লোকসভায় ভারতের 
প্রধান মন্ত্রী তিব্বতকে চীনের 
তিব্বতীয় অঞ্চল বলিয়া ঘোষণ! 
করিয়া বলিষাঙ্ছেনি “( তিব্বতের) . 
পরিস্থিতির যাহাতে অবনতি ঘটে 
এমন. কিছুই আমরা করিব না। 
চীনের সহিত আমাদের মৈত্রী সম্বন্ধ 
বিস্তমান, ১৯৫৫ সালে যে চীন-ভারত 
চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় সে চুক্তিতে /” 
সর্বপ্রথম পঞ্চশীলের নীতি ঘোষিত 
হয়। অতএব চীনের অভ্যন্তরীণ 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার কোন , 
ইচ্ছা আমাদের নাই।” ভারত * 
সরকারের এই ঘোষণাকে অভিনন্দর্ন* 
জানাইয়া আমরা কালিম্পৃয়ের গুপ্ত- 
চরদের আডড! এবং বিশেষতঃ 
ণষ্টেটসম্যান্এর ভূমিকার প্রতি 
তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । 
প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুকে আমরা 
বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিতেছি 
কাশ্মীর ও নাগা অঞ্চলে “বিদেশ 
সাংবাদিকদের” বিপজ্জনক কার্ধ্য- 
কলাপের যে নমুনা তিনি পাইতেছেন 
সেই অভিজ্ঞতা হইতেই ষ্টেটসম্যানের 
মত কাগজের কার্যকলাপ ও যোগ” 
সাজসের তদস্তের ব্যবস্থা করুক ।* 

৪ঠা এপ্রিল: ২৩শে মার্চ, 
লোকসভায় বিবৃতিপ্রসঙ্গে প্রীনেহর 
তিব্বতের প্রশ্নে চীনের আভ্যন্তরীণ * 
ব্যাপারে না হস্তক্ষেপের নীতি ঘোষণ* _ 
করিয়া পঞ্চশীল ও বান্দুং নীতির : 
অনুযায়ী কাজই *করিয়াছিলেন। 
কিন্তু পরে যে কোন বিষয়ে আলোচনা 
করিবার স্বতঃসিদ্ধ সার্বভৌম 
অধিকারটি তিনি যে প্রশ্নে যে? 
পরিস্থিতিতে যেভাবে ঘোষণা করিলে 
তাহাতে প্রতিক্রিয়াপন্থীরা বিশেষত 
পি এস পি্‌ও জনসজ্বের নেতৃবৃন্দ ৯ 
বোধ হয় মনে করিলেন যে, পঞ্চশী ও 
বান্দুং ঘোষণার নীতি এবং -ভারত- 
চীন মৈত্রীর শপথ বুঝি তখন হইতে 

(শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠার) 
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সপ ্সপাউ 


পূর্ব বাঁণিনে নাট্যাভিনয় দেখতে 
" “গেলে সপ্তাহখানেক' ‘ধরে আয়োজন 
ক্ষরতে হয়, আর ফিল্ম দেখার প্রস্তুতিতে 
সাতমিনিট-ও বোধহয় লাগেনা । 
অনায়াস-লন্ধ টিকেট আর কোলকাতার 
তসবীর-মহল জাতীয় অর্ধশুন্য সিনেম। 
হল গোড়াতে-ই যেন আসম ফিল্মের 
ব্যর্থতার আভাস দেয়। সত্যি কথা 
বলতে কি, নাট্যাভিনয়ে গৌরবময় 
অবদানের পাশে পূর্ব জার্মানীর ফিল্ম 
শিল্প হীনপ্রভ। মন্তব্যটা অবস্ত 
সারা জার্মানী সম্পর্কে প্রযোজ্য । এ 
যুগের ফিল্স জগতে জার্মানী সার্থক 


সৃষ্টি নগণ্য । অথচ একসময় জার্মাণ ' 


» ফিল্মের সমাদর ছিল। 

এ, গোড়ার দিকে অন্ত দেশের 
ভুলনায় পেছিয়ে থাকলেও ১৯০৮ সাল 
থেকে জার্মাণ চলচ্চিত্রে নতুন ভাবধারা, 
নতুন রীতি নিয়ে কাজ সুরু হয়। 
তারপর . প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে 
হ্বাইমারী প্রজাতন্ত্রের আমলে এল 
জার্মাণ ফলের ব্বর্যুঠ। এর গোড়া- 

: পত্তনে জার্াপদের সাথে বিদেশীরাও 
হাত মিলিয়েছেন। আজ 'যেমন 
বোম্বাইএর ছাতছানিতে ভারতের অন্ত 
প্রদেশের কারিগর, পরিচালক ও 

ক অভিনেতার! সাড়া দিচ্ছেন তেমনি 
প্রথম .মহাযুদ্ধের আগে থেকেই 
জার্মাণ মার্কের চুম্বকী আকর্ষণে 
বালিনে স্ক্যাণ্ডিনেভীম় শিল্পী ও 

* কারিগরদের একটা গোটা কলোনী 


»গড়ে ওঠে। এদের সঙ্গে যোগ, 


“দিলেন অনেকে ধারা আগে রঙ্গমঞ্চকে 
" বেছে নিয়েছিলেন জীবিকার উপায় 
হিসাবে। এই 'প্রতিভাসমন্য়ে যুক্ত 
হল জার্মাণ “রাইখ'এর অর্থসাহাষ্য। 
কার্ণ চলচ্চিত্রের প্রচারক্ষমতায় 
জার্মাণ রাষ্ট্রনেতারা ততদিনে সুনিশ্চিত 
, হুয়েছেন। যুন্ধশেষে যুদ্ধবাদী প্রচারের 
প্রয়োজন ফুরোলো, কিন্তু ততদিনে 
জার্মাণ ফিল্ম দেশের রপ্তানীবাণিজ্যে 
' গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে। 
সরকারী সাহায্য তাই শেষ হল না। 
তার, ওপর জাতীয় জীবনের গ্লানি 
আর হতাশাকে কাটিয়ে উঠতে জার্মাণ 
স্থজনগ্রতিভার একটা বড় অংশ 
- চলচ্চিত্রকে বেছে ছিল শিল্পস্ষ্টির ক্ষেত্র 
'হিসাষে। জার্যাণ ফিল্মের স্বর্ণযুগের 
"এই হুল গুরু | 
এক দিক দিয়ে এ যুগটাকে 
বলা যায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার টবুগ ।' 
মহাযুদ্ধ বহুদিনের লযত্ব-লালিত বিশ্বাস 
শিথিলসূল করেছে। পরাজয়ের 
* পদচিহ্ন ধরে ' এসেছে মোহভঙ্গ ! 
সব দিকে নতুন জিনিষ নিয়ে 
নাড়াচাড়া চল্ছে। ফিল্ম-জগতেও তার 
* ছোয়াচ এসে লাগে) নানা ধরণের 
ফর্ম নিয়ে পরীক্ষা ও প্রচেষ্টার পালা. 
নুরু হয়। ফিল্সের কাহিনীতে দেখা 
সায় দেশের অবস্থার প্রতিফলন 
বহু ছবিতে নায়ক হুল যাকে 
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অরূপ দত্ত 
জার্মাশর! বলে] ‘গাইষ্টেন্‌ক্রাঙ্কে' অর্থাৎ 
বিকলমন! ৷ নায়কের “*মন-বিক্ৃতিকে 
অভিনবত্থের চরম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া 
হয়েছে, সে যুগের বিখ্যাত ফিল্স 
ঘাস কাবিনেট ডেস ডক্টর কালি- 
গারিতে যেখানে কাহিনীর শেষে 
দর্শকরা] বুঝবেন যে এতক্ষণ তারা 
যে রোমহর্ষক কাহিনী দেখছিলেন 
তা হল এক বিকৃতমন্তিষ্কের উদ্দাম 
অবাস্তব কল্পনা যার সঙ্গে আসল 
ঘটনার কোন সবন্ধ নেই। 

যুদ্ধোত্তর সমাজের ভেঙে-পড়া 
বনিয়াদ নিয়ে তোলা একধরণের 
বাস্তবধর্মী ফিল্ম এযুগে খুব আলোড়ন 
আনে যেগুলো! 'পথছবি' নামে বিখ্যাত 


, হয়েছে। 'পথছবি'তে পথের স্থান 


গুরুত্বপূর্ণ । পথেই তার প্রধান প্রধান 
ঘটনা ও দৃশ্তের অবতারণা । পথ 
বেকারদের কর্মস্থল, ভবঘুরের আস্তানা, 


বাপ-মা-মরা অপ্রাপ্তবযস্কের আশ্রয়, 


বারনারীর দেঁহবিক্রয়ের বাজার, আবার 


মাথ৷ তুলে দাড়।নো সাধারণ মান্থষের 


কৈফিয়ং তলবের ক্ষেত্রও বটে। 
শিথিলভিত্তি সমাজ ব্যবস্থার বাস্তবা- 
মুগ প্রতিফলন পথের চেয়ে নিথু ত- 
ভাবে আর কোথায় পড়বে? 


হ্বাইমারী স্বর্ণযুগের এই ছবিগুলো 
আজ দ্ৃশ্ত। মাঝে মাঝে কোন 
ফিন্স ক্লাবের দৌলতে উৎসুক দর্শকেরা 
সে যুগের কিছু কিছু ছবি উপভোগ 
করার সুষোগ পান । পশ্চিম বালিনের 
স্রাইএ উনিভাপিটেট, ফিল্সচক্রের 
সৌজন্তে এমন যে ক'টি ফিল্ম দেখার 
সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল তার 
মধ্যে “ডি স্টাসে' (পথ) এবং 'মুটার 
ক্রাউসেন্স ফা ইন্দ যক’ (ক্রাউসেন 
মা'র সৌভাগ্যলাভ )-এর নাম উল্লেখ- 


. ষোগ্য। প্রথমটি পথ-ছবির এক 


প্রকৃষ্ট নিদর্শন আর দ্বিতীয়টি ছঃখলীবী 
একটি পরিবারের চরম লাঞ্ছনা আর 


হুতাশাকে ছাপিয়ে এক উজ্জল 


প্রেমের আশ্চর্য কাহিনী । 


এ সব ফিল্মের পাশে সাম্প্রতিক 
পশ্চিম জার্মাণ ছবির জোলো ভাবালুতা 
আর পূর্ব জার্মাণ ছবির শ্লোগান সর্বশ্ব 
প্রচার দেখলে দুঃখ হয়। কোথায় 
গেলেন সেই সব শিল্পী? কোথায় 
তাদের এঁভিষৃ? জার্মাণ ফিল্ম 
শিল্পের ভাগ্যাকাশে শনিগ্রহ ছুটো ঃ 
হলিউড আর হিটলার । জার্মাণ ছবি 
যখন দিখ্বিজয়ে বেরিয়েছে প্রায় সেই 
সময় হলিউডে গড়ে উঠেছিল বিরাট 
বিরাট ফিল্মু কোম্পানী ঃ তাদের, 
পৃথিবীজোড়া বাজার, অঢেল টাকা, 
সুবিশাল &,ডিও_-অতএব তাদের 
আকর্ষণ ছুণিবার । বহু জার্মাণ শিল্পী 
(যধা পোলা নেগ্রি), কারিগর (যথা! 
কাল”ক্রয়ে্ড) এমন কি পরিচালক 
(থা লুষিচ্) দেশের, বদলে ডলার 
পেলেন। জাঁর্মাণ প্রতিভাকে নিয়ো- 


= 


দপ'ণ 





র ফিল্ম প্রসঙ্গে ' 


জিত করা হল মাকিন ফিন্সের শ্রীবৃদ্ধি 
সাধনে ! 4 

হলিউডের রূপেয়া ধীর্দের মন 
ভোলাতে পারেনি তাঁদের অনেকে বলি 
হলেন হিটলারের জাতিশুদ্ধি যন্তের 
যুপকান্ঠে । এতে জার্মাণদের ধমনীতে 
আর্যরক্তের শতকরা হার কতটা বেড়ে 
গেল সে তথ্যের একাস্ত অভাব কিন্তু 
হলিউডের কাছে মার খাওয়া ফিন্প 
শিল্প যে একেবারে মুখ থুবড়ে পড়লো 
তাতে কোন.সনোহ নাই। এর ওপর 
এল সেন্সরের চোখরাঙানী । ফিল্ু- 
শিল্পের শিল্পকে ধর্ষণ করে ফিন্মকে 
করা হুল 'কুসটুর.কাম্পফে'র অষ্যতম 
মারণাস্ত্র । 

,ছু'একটা ডক্যুমেন্টারী ছাড়া 
নাৎসী আমলের ছবিগুলো আজ 
দেখার উপায় নেই। একদিন এক 
ফিল্ম রসিককে প্রশ্ন করেছিলুম, 
“হিটলারী ছবিগুলো! কেমন, মশাই ?” 
উত্তরে তিনি একটা গল্প বললেন। 
নাৎসী শাসন তথন সবেমাত্র প্রতিষ্ঠিত 





অধ্যাপক । 


uu: বে 
এরম-ধি ( কলিঃ ৮ আযুর্েদ-আচার্ধ্য 8 ' 
*  ৩৬নং গোয়ালপাড়া রোড, ফলিকাতা”৩৭ 


| 


ক অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশচশ্া, ঘোষ, এম-এ, 
9: আযুবেৰ দশারী, এফ-টি-এস (লও), 
চিন এম-নি-এস (আযেরিফা), ভাগলপুরত, 
ফলেছের রসারসশাহের 





হয়েছে। প্রচীরসচিব গ্যেবেল্স্‌ 
একদিন দপ্তরের 'হোমরাচোমরাদের 
আহ্বান করে এক জালাময়ী ব্ভু তা 
দিলেন। বিষয় £ ৪ফিল্সের মাধ্যমে 
কেমন করে “আর্যদের ‘অনার্য নিধনে 
উৎধদ্ধ করা যায়। সকলে মন দিয়ে 
শুনলেন । মোট নিলেন। যথাযোগ্য 
হানে হাততালি পড়লো । হিসাব- 
মাফিক শ্লোগান উঠলো । তারপর 
গ্যেবেলস হাত নেড়ে ইশারা করতেই - 
সভার আলো নিভে গেল। আর 
রূপালী পর্দায় ফুটে উঠলো অর্ধ-এশীয়, 
অনার্য রুশ বলশেভিকর্দের নতুন 
কায়দায় তোলা খুদ্ধজাহাজ পোটেম- 
কিন' | ছবি দেখে যখন তার দপ্তরের 
হোমরাচোমরার] নিঙ্দা কি প্রশংসা 
ঠিক কোনটা করা উচিত ভেবে 
পাচ্ছে না, তখন খোড়াতে খোঁড়াতে 
গ্যেবেলস মঞ্চের ওপর উঠে আবেগ- 
কম্পিত কণ্ঠে কল্পেনঃ “বন্ধুগণ ! 
আপনাদের কাছ থেকে নাৎসী পার্টি 
এমনি ফিল্ম চায়! তৎক্ষণাৎ কর্ম- 
তৎপর নাৎসী ফিল্ম পরিচালকেরা ' 
কাজে লেগে. গেলেন! তিন মাস 
বাদে সমাদরে গ্যেবেলসের কাছে যে 
ফিল্ম নিয়ে আসা হল তা দেখে তিনি 





ধুণী হয়ে কর্মকতণদের পরেসফটো- 
গ্রাফারের চাকরী জুটিয়ে নিলেন | 
তারপরশ . 
ভদ্রলোক মুচকে হেসে বল্লেন, 
“শোনা যায় গ্যেবেলষ তারপর থেকে 
আর নাৎসী ফিল্ম দেখেননি? - ৯. ₹ 
হিটলারের বিশ্বজয়ের উন্মত্ত * 
অভিযান, মহাযুদ্ধ, পরাজয়, হুর. ' 
দেশ বিভাগ কৃতিত্বের বৃ জা 
ফিল্ম শিল্পকে সমূলে উৎপাটিত করতে 
সক্ষম হল। জার্মণ” চলচ্চিত্রকে ' 
আবার গোড়া থেকে সুরু করতেওল। 
যুদ্ধোত্তর যুগে পশ্চিম ও সহ 
জার্মাণীতে নতুন করে ফিল্ম তোপ" 
সুরু হয়েছে । প্রচলিত, সমাজ 
অঙ্গমায়ী পশ্চিম জার্মানীর ফিল্ম শিল্প 
ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার উপন্ন নির্ভরশীল । 
অন্যদিকে পূর্ব জার্মাধমীত ফিল্ম 
প্রযোজনা, বণ্টন, আমদানী রপ্তানী 
সব কিছু রাষ্ট্রের হাতে রাষ্ট্রের 
নীতি ও আদর্শকে এগিয়ে নিযে 
যাওয়ার কাজে সেখানে ফিল্মকে 
প্রত্যক্ষ ও পুরোপুরি ভাবে নিয়োগ 
করা হয়েছে। ১৯৫৪ সালে পূর্ব 
জার্যাধনীর সংস্কৃতি দণ্ডর (মিনিন্টেরিযুম 


( শেষাংশ অষ্ট পৃষ্ঠায় ) 





: পূৰ্ব জামী 


নার ফিল প্রসঙ্গে 


১ (৫ম পৃষ্ঠার পর ) 


ফ্যর ফুলটুর্) থেকে ঘোষণা করা হয় 
যে ওখানকার ফিন্ধ শিল্প আস্তঙ্গাতিক 
শান্তি ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে 
যথাযথ অংশ গ্রহণ করবে। ফিল্সের 
'মারুফৎ সমাজতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপনে 
সাহায্য" করবৈ ! পুব জার্মাণীর জন- 
| গণের নতুন্জীিন প্রতিফলিত করবে 
" পূর্বজার্মানীর নয়া, ফিল্ম । পূর্বজার্মাণীর 
ছবি (রেখে ধারণা হয় ওখানকার ফিল্স 
এ আদর্শের অনেক পেছনে পড়ে 
A | ১৯৪৬-১৪৫৭ এই কয় বছরে 
নে সবশুস্ ১২২টি ফিল্ম তোল। 
কর । এক মধ্যে প্রায় শতকুরা 
৪০ ভাগ ছবিতে সরাসরি নয়! সমাজ- 
তান্ত্রিক জীবনাদর্শ প্রচার করা 
হয়েছে । শতকরা 5€ ভাগের, রাজ- 
নীতির ঈ্লে কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নেই, 
আুষ্ঠান্তের মধ্যে আছে খঁতিহাসিক ও 
সামাজিক ফিন্দ । 
৩টি ফিল্ম দিয়ে ডেফা যাত্রা সুরু করে। 
১৯৫৭ সালে ডেফা প্রযোজিত ফিল্মের 
সংখ্যা দীড়ায় ২২। ফিল্মের বিষর- 
বৈচিত্র্যের পরিধি রূপকথা থেকে সুরু 
/ কুরে শ্রমিকের শ্রেণীসংগ্রাম পরত 


"এর মধ্যে স্থান পেয়েছে গ্রীসের রূপ- " 


কথা নিয়ে তোলা রঙীন ছবি “ডাস 
! সিদেণ্ডে ক্লিজেণ্ডে বয়েমচেন' (যে তরু 
গান গাব, বেজে ওঠে) আর ছোট্ট 
সাহসী দরজীর গল! । আছে যোহান 
.স্টউসের 'অপের! অবলম্বনে তোলা 
রী ছ ছবি ‘রাউশেণ্ডে মেলোডিয়েন' 
( মাতাল করা স্থর ) আর মোতৎ্সারটে'র 
অপেরার ফিন্সরূপ “ফিগারোর বিয়ে’ । 
" আছে মার্কিন নাট্যকার আর্থার 
মিলারের সপ্তদশ শতকের 
আমেরিকার পটভুমিকায় রচিত 


'সালেমের* ডাইনী’ যার চিত্রনাটঃ 


| লিখেছেন জী পল সার্র। 
১হাইনুরিষ মানের উপন্তাস ' ‘ডেয়ার 
উপ্টারটান, (প্রজা) অবলম্বনে তোলা 
ফিল্ম যা নাকি ঘরে' বাইরে রূপস্থষ্ট 
নৈপুণ্যে বিশেষ নাম করেছে । আবার 
, আছে জার্মাণ সাম্ৰাজ্যবাদী পনেতা 


{ আপষ্টি থেলমানের বৈপ্লবিক জীবনী 


* ভিত্তি করে তোলা ছবি! এ ছাড়া 
৷ আওগুষ্ট বেবেল ও হ্বিলহেন্স লিব- 
ক্লেখটের মেতৃত্বে কমিক . শ্রেণীর 
সংগ্রামের কাহিনী ডি উনসিগবারেন' 
(অপরাজেয়) | এরগুধুমাত্র প্রত্যক্ষ 
রাজনৈতিক প্রচারের উদ্দেশ্যে ষে সব 
ছবি তোল! জুক্েছে তাদের অনেকের 
প্রচার সর্বস্থতায়* স্থৃতিকালয়ে-ই রস- 
সষ্টির অপমৃত্যু ঘটেছে। একটা 
সুলক্ষণ বলতে. হবে যে ওদের চিত্র- 
সমালোচকরা! চলচ্চিত্রের দুরবস্থা সম্বন্ধে 
ক্রমেই অবহৃতি হচ্ছেন। এর প্রমাণ 
» মিলি পূর্ব জার্মাণীর চলচ্চিত্র সম্বন্ধীয় 
পত্রিক। ‘ওঁয়েচে ফিল্মকুন্ষ্ট'-এর পাতায় 
পাতায়? উদাহরণ স্বরূপ নেওয়া 
যেতে পারে ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত 
আপ্টন আক্্রমানের প্রবন্ধ “আমাদের 


চলচ্চিত্রে-সমাজবাদী বাস্তবতা, দোছুলয- 


১৯৪৬ সালে মাত্র . 


মানতা ও গৌঁড়ামী ৷* “প্রবন্ধের 


লেখক নেছাৎ যে সে লোক নন। 


সংস্কৃতি-মন্ত্ীদগ্তরের চলচ্চিত্র বিভাগের 
বড়কতণ হিসাবে তীর মতামতের 
যথেষ্ট মূল্য দেওয়। হয়। এ. হেন 
লোক|ুপরিদ্ধার ভাষায় বল্লেন “সমাজ- 
তন্ত্রের সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর সমন্তা 
আর সাফল্য নিয়ে প্রকৃত মহান ফিল্ম 
আজও রচিত হয়নি । 
আমাদৈর ফিল্মশিল্পে নবজাগরণ 
এসেছে, তবু ডেফা-গ্রযোজিত অধি- 
কাংশ ছবি এখন পর্যন্ত মাঝামাঝি 
স্তর ছাড়িয়ে উঠতে পারেনি***."তাই 
আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় কাজ 
হল শিল্পনৈপুপ্য ও আদর্শগত মান 
উচু করার জন্ত সংগ্রাম চালানো 1” 


পূর্বজার্ধানীর ফিন্সশিল্প , কলা- 
কৌশলগত উৎকর্ষের সবচেয়ে বেশী 





দর্পণ 





প্রমাণ দিয়েছে ডক্যুমেপ্টারী ছবিতে । 
বালিনে অনুষ্ঠিত বিশ্বযুব সম্মেলন পূর্ব 
বালিনের যুদ্ধবিধ্বস্ত অপেরা ভবনের 
পুনর্গঠনের কাহিনী ছাড়াও জার্মাণ 
জীবনের নানাদিক এসব ফিল্মের 
উপজীব্য হয়েছে, মায় ছুটিতে বেড়াবার 
কী কী জায়গা আছে তা! পর্যন্ত । 

কিন্ত হুধের স্বাদ ঘোলে মেটে 
না। তাই পূর্ব জার্মানীর সিনেমাহল- 
গুলিতে বিদেশী ফিল্ম দেখানো খুব 
সাধারণ ঘটনা । এদের মধ্যে একট! 
বড় অংশ হল “অধ্যাপক মামলক" 
“একচত্বারিংশৎ। ‘ওথেলেো’ প্রভৃতি 
সুপরিচিত সোভিয়েট ছবি'।. -এছাড়া 
অপরাধমূলক ছবির একধরণের 
সোভিয়েটা সংস্করণ দেখতে পাওয়া 
ষায়। অপরাধী এখানে যৌনবিকার- 


গ্রস্ত, নারীধর্ষণকারী ব্যাক্কলুঠনকারী, . 


বা -পিস্তলহস্ত, দূর্ধর্ষ দস্য নয়। 
অপরাধীকে দেখানো হয় শক্রভাবাপন্ন 
কোন বিদেশী রাষ্ট্রের অয্নপুষ্ট চর 






যাকে .সোভিয়েট ইউনিয়নে অন্তর্থাতী 
কার্যকলাপ সংগঠনের জঙ্ভে পাঠানো 
হয়েছে |! দেশপ্রেমী জনগণের 
সাহায্যে কী করে দেশরক্ষায় অতন্ত্ 
সোভিযেট প্রহরীরা অনেক বিপদ 
তুচ্ছ করে অবশেষে ওদের পযুদস্ত 
করল তা হুল এইসব ফিল্মের বিষয়” 
বস্ত। সোভিরেট ফিল্ম ছাঁড়া-ও 
আসে পোল্যাণ্ড ও চেকোশ্রোভাকিয়ার 
ছবি। আর আসে পশ্চিম জার্মানী ও 
অন্তান্ত পশ্চিমী দেশ থেকে সংখ্যায় 
এরা নেহাৎ কম নয়। ১৯৫৪ সালে 
ওদেশে মোট ৯১টি ছবি দেখানো হয় 
তারমধ্যে ভেফা-প্রযোছিত ছবি ছিল 
মাত্র ১২টি, ১২টি সোভিয়েট এবং 


১৯টি অন্তান্ত সমাজতান্ত্রিক দেশের 


ছবি। "বাকীগুলোর মধ্যে ১৬টি হল 
পশ্চিম জার্মানীর ছবি আর ২১টি 
এসেছিল অন্তান্ত পশ্চিমী দেশ 
(প্রধান, ফ্রান্ম ও ইংল্যাণ্ড ) থেকে । 
পশ্চিমী' দেশগুলো! থেকে বেশীর ভাগ 








A ৮ 
'শ্ক্বার, ১৭ই এপ্রিল, ১১৫১ ' 





আসে তথাকথিত ‘প্রগতিশীল’ ছুবি।. 
তবু অন্ততঃ একটি ক্ষেত্রে অৰ্পরাধমূলক 
ইংরাজী ফিল্ম (জ্যাক হকিন্স অভিনীত 
রোমাঞ্চকর ছায়াছবি “দি লং আর্ম' « 
বা দীর্ঘবাহ) দেখানোর নজির 
পেয়েছি । রর কও 
পূর্ব জার্যাণীর্‌ ' ফিল্ম শিল্পের 
ভবিষ্যত কী? আমরা আগেই, 
বলেছি ভেফা-প্রযোজিত ফিল্ের 
সংখ্যা মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে বেশ 
কয়েকগ্ডদ বেড়ে গেলেও দেশের 
চাহিদা মেটানোর পক্ষে তা যথেষ্ট- 
হয়নি । তবুও বলতে হবে ওদেশের 
ফিল্ের প্রধান সমন্তা হল তার গুণগত ” 
মান উন্নত করার। সৌভাগ্যের কথা 
এ প্রসঙ্গে পুর্ব জার্মানীর সাম্যবাদী 
মহল সচেতন, হয়েছেন। আর 
সৌভাগ্যের কথা পুর্ব জার্মাণীর হাতে 


রয়েছে সোভিয্ষেটি ইউনিয়নের 


সমাজবাদী ফিন্মহষ্টির বহুমূল্য এতিহী। 


'এই দুয়ের সন্মিলিত প্রভাবে ওদের 


চলচ্চিত্ৰ নতুন পথে জয়যাত্রা সুরু এ 
করবে এমন আশা বোধহয় খুব *** 
অসঙ্গত হবে না। 





ভারতবর্ষে 
ধততমা 
পরিবার 





- স্ব 
শক্রবার, ১৭ই এপ্রিল, ১৯৫৯ 





b কৃষি ও সমবায় (২) 


2 শিল্প-বিপ্নব একাধিক দেশে 
ঘটেছে । কৃষি-নির্ভর অর্থনীতি শিল্প- 
নির্ভর অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। 


কিন্ত সেই শিল্পোন্নত সমাজের রূপ 
_ কোথায়ও এর নয়। দেশভেদে এই 
সামাজিক বৈচিত্র্যের অন্ততম কারণ 
মানুষের স্বতন্ত্র-চিস্তাপদ্ধতি। সাহিত্য 
সমালোচনার সময় আমরা প্রতিটি 
দেশের স্বতন্ত্র মনের কথা ন্রণ 
রাখলেও, অর্থনীতি-আলোচন। প্রসঙ্গে 
আমরা এই সহজ সত্যটি বিশ্থৃত হই। 
ব্যক্তির মানসিক গঠন, সামাঙ্গিক 
> ধ্যান-ধারণা এবং তার নীতিবোধ 
৮২ প্রতিটি সমাজের প্রতিটি কাধকলাপকে 
£ নিয়ন্ত্রিত করে থাকে । অর্থনৈতিক 


নিরঞ্জন হালদার 
কার্যক্রম অনুসরণের ক্ষেত্রে তার 
ব্যতিক্রম আশা করলে সমাজ 
বিশ্লেষণের দিকৃদর্শন খুঁজে না পাওয়ার 
সম্ভবনাই বেশী | 


শিল্োক্নয়নের উপযোগী ' 
জি & লী হি ৪ 


সামান্গিক ধ্যান-ধারণা অনুযায়ীই 


বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ধরণের অর্থনৈতিক 


ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। অর্থনৈতিক 
কার্যক্রম যেমন সামাজিক. ধ্যান- 
ধারণাকে প্রভাবান্বিত করে থাকে 
তেমনি অর্থনৈতিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের 
ক্ষেত্রে সামাজিক ধ্যান-ধারণার প্রভাবও 
কম নয়! একই সময়ে ইংলণ্ড 


দপপি 


র্ঘনৈতিক  অর্ঘনৈতিব বাবলাগ নিন তি ভূমিক 


এবং স্পেন, শিল্পবিপ্পবের একটি 
বিশেষ স্তরে অবস্থান করলেও, 
ইংলগড শিল্প-বিপ্রবের সাফল্য এবং 
স্পেনের অনুন্নত দেশ হিসাবে রয়ে 
যাওয়ার“কারপ ওঁ দেশহুটির সামাজিক 
ধ্যান-ধারণার মধ্যেই নিহিত। ইংলণ্ডে 
শিল্পোরয়নের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন 
অর্থনৈতিক মতবাদ গ্রসারলাভ করায় 
মান্থুষের প্রচলিত বিশ্বাস, নীতিবোধ 
রীতিনীতি এবং অভ্যাসও পরিবর্তিত 
হতে থাকে । বাস্তযন্ত্র থাকলেই 
বাজিয়ে হওয়া যায়না, বাজিয়ে হওয়ার 
মত মনও চাঁই। সমাজে যখন কোন 
পরিবর্তন আসে, সামাজিক মন তার 
আগেই পরিবর্তিত হয়ে পরিবর্তনের 


ক্ষেত্র প্রস্তত করে। মুদ্রিমেয় কয়েক 
জলের কল্যাণে সর্বকালে সর্বদেশে 
প্রচলিত ধ্যান্ধারণা, অভ্যাস ও 
বিশ্বাসের পরিবর্তন সম্ভব ' হয়ে 
ধাকে। বখন ব্যক্তির মূল্যবোধ 


সামাজিক" সৃল্যবোধে ক্লপাস্তরিত হয় 


বা হতে থাকে, একমাত্র তখনই 
অভীপ্সিত পরিবর্তন আশা কর! 
যায়! ব্যক্তির মূল্যযোধকে সামাজিক 
মূল্যবোধে রূপাস্তরিত করা সহজ 
কথা নয়। এটা নির্ভর ক্র উক্ত 
ব্যক্তির. সমাজের উপর এবং সেই 
বিশেষ সমাজের বৈশিষ্ট্যের উপর কি 
ধরণের প্রভাব বিস্তার করিতে 
পাঁরছেন। সামাজিক পরিবেশ এবং 
ধ্যান-ধারণা যদি ব্যক্তির মনে অদ্ধ- 
বিশ্বাস এবং গোৌড়ামী বজায় রাখতে 
সাহায্য করে, অপরের কাছ থেকে 


কিছু গ্রহণ করা নিন্দনীয় বলে মনে 
করা হয়, তা হলে নূতন চিন্তাধারা 


সমাজের মধ্যে প্রবাহিত করে 





৬ 


ভারতীয় রেজপথ-_ 


কর্যাথলিকদের 





লমাজেনু মনকে নৃতনভাবে. ভাবতে 


অভ্যন্ত কর] ছুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। 
মধ্যযুগে ইউরোপ যখন ক্যাথলিক 
ধর্মের নাগপাশে আবদ্ধ ছিল্‌ তথন 
সমাজের নিকট যা বরমীয় ছিলঃ 
তা হুল “সাধারণ জীবনযাত্রা ও 'মহতুর 
চিন্তার সমন্বয়*। ' ব্যবসা-বাণিজ্য, 
টাকা ধার দেওয়া! ও নেওয়া প্রভৃতি 
অর্থনৈতিক. কাৰ্যকলাপ সমাজের 
চোখে নিন্দনীয় ছিল।. মার্টিব্‌ নুধার 
ক্যাথলিক গৌড়ামীর বিরুদ্ধে জেহাদ 
ঘোষণা করায় অঙ্ধ-বিশ্বাসের 
যুক্তি দিয়ে বিচার, করবার এ 
অনেকটা উম্মুক্ত হহয়। লুথা 
গৌড়ুশীর . বিরু 
বিদ্রোহ করলেও অর্থনৈর্তিক ie 
ক্রমের ক্ষেত্রে ক্যাথলিক দৃষ্টিভঙ্গীকে 
সমর্থন করেছিলেন । কিন্ত লুখার 
গৌঁড়ামীর বিরুদ্ধে যে আধাত হনে 
ছিলেন, তা জীবনের একটি ক্ষেত্রে 
সীমাবন্ত থাকবার কথা নয়, থাকেও 
নি। লুধার থেকে 'কলভিন--এই 
দময়ের "মধ্যে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীর 
পরিবত'ন কম হয় নি। 'অর্থনৈতিক 
কার্যকলাপ সমাজের চোখে আন্ত, 
নিন্দনীয় নয়। কলভিনের মতবাদ 









: ধিলাস-বাসনে দিনযাপনের বিরোধী, - 
কিন্তু সূলধন গঠনের 
গু টি EE BEE মণ অপরিহার্য নার জা bi 
ভ্রবাদি সরবরাহ করে। করলে স্বর্গে যাওয়া সহজ হবে দি 
® দৈনিক ২৫,০৬০ ওয়াগনে মাল বোঝাই করে। এই মাল | 


বোঝাই হয় সাধারণতঃ দিবাভাগে। সেই হিসাবে দেশের সে সঞ্চয় উৎপাদনের কাজে নিয়ে 


কোন না কোন স্থানে প্রতি ছুই সেকেণ্ড অস্তর একটি . 





থাকে। মধ্যযুগীয় বিশ্বাস এবং 1 
৬5 টা রর গৌড়ামী থেকে মুক্ত হয়ে মান্য - 
$$ ' ১৯৫৮ সালের মার্চ মাসে যে বছর শেষ হ’ল সেই বছরে এ i নুতন নূতন সমষ্তার'সন্মুখীন হল এ f 
বং 
TR ৩৪০১০৪৬ প্রতিটি আন্দোদন গো দী 5 
দে ২৫* যার যাতায়াতের দূরত্বেরও বেী। . ডামীকে 
পরিমষ্টগৃতভাবে কি বিরাট ক্ষমতার ছি টা সাঁধাত করায় নূতন চিন্তা গ্রহণ 


প্রতিদিন মোট ৫৬২,০০০ মাইল পথঅতিক্রম করে; অর্থাৎ 


করবার পথ উলুক্ত হল। সম্ভবতঃ 
চাদ ছাড়িয়ে আরও ৪৯১০০* মাইল পথ পাড়ি দিয়ে 


শা” নিয়ে পৃথিবীর সব নানারকম 
রী এই কারণেই লওন এবং আমষ্টার্ডম" 


শছে। আমাদের রামায়ণেও রয়েছে সেই 









আবার পৃথিবীতে ফিরে আসার যে দূরত্ব আমাদের মাল ও ১.২ 
ঘামের সৈম্চবাহিনীর জন্য মেতু রচনায় যে ? বাণিজ্য-কেন্দ্রে পরিণত হল। অর্থ- 
ধীর, পরিশ্রমী, ক্মব্ন্ত এই সুন্দর কাঠবিড়ালী যাজীগাড়ী প্রতিদিন দেই দুরতবকেই অভিজম ক্র চলেছে। +. তিক চিন্তার ক্ষেত্রে ইংলণ্ডে এবে প 
০8০০ ব্যাপক পরিবর্তন এসেছিল এখানে 
ল্যের গোপন মন্ত্র ছিল-_পরিকল্পনা ও সং তীয় জাতির সেবায় 
টায় প্রত্যেকের বিশ্বস্ততা, দায়িতজ্ঞান এবং ভাবত য় 'খভাওয়ে এ ভি হুল 
রব দাশর সেবায় ও দেশের সংগর্তলে উৎস্গিত অন্যায়, 5 
রী হারিয়ে গেছে আমাদের মন থেকে | ০৬ বৰ ক নুতনভাবে ভাবতে 
সাছে। - St HUE শিখিয়েছিল। রিকাডে1 এবং মিলের 
, প্রভাব হংলণ্ডের সমাজ-মানসকে ২ 
রলস্টেশনের কল-কোলাহলে এই দেশব্যাপী এমনভাবে পরিবন্তিত করেছিল 
সাধারণু কর্মীদের কথা কিন্ত চাপা পড়ে গিয়েছে। অর্থনৈতিক অগ্রগন্তিঃ সামাজিক রা 
কাণ্ডের বহিঃগপ্রকাশটাই শুধু আমাদের চোখে [প্ৰয়োজনে কম মজুরী ও বেশী মুনাফা 
এ আমরা মনে করি কর্তব্যসমাহিত কোন * সামাজিক ায়-নীতির অঙ্গ হিসাবে 
6: পরিগণিত হতে থাকে। 
[লম্যানকে, ইঞ্জিনের আগেয়ক্ষুধার ফলে 
পদ ফ্যাযারম্যানকে অথবা গাড়ীকে যথাসময়ে ইংলণ্ডে অমিকদের আর্থিক মুর এক 
উৎকন্ঠিভ কোন গার্ডকে ? টিকিট ঘরের রেখে (প্রকৃত মজুরী কম হওয়া 
আপনার টিকিটটি এগিয়ে দিল তাকে সত্বেও) রেশী মুনাফার প্রায় 
৮858, ' পুরোটাই সুপধন গঠনের কাঁজে 
গয়ার টানে অথবা রেলপথের কঠিন লোহাকে 
তা আপনার চোখে পড়ে না। দেশের রা রিনি 
শক প্রান্তে, দিনরাত্রি মাল ও মানুষ রর চু বন্ধনে সামাজিক 
থম,তাতে প্রাণ সঞ্চার করেছে রেলের দৃষ্িভলী অপরিবতিত থাকায় এ 
সমন্বয়, তাদের স্থশৃঙ্ঘলা এবং কঠোর " বেশী মুনাফার সজ্ুযোগ 
একই পরিবারভুক্ত এরা, ভারতবর্ষের bs থাকেনি। মজুরী বৃদ্ধি করতে 
দা নিশ্চযই ! দেশের হয়েছে এবং অর্থনৈতিক উন্নতির 
ke | * প্রয়োজনে নূতন মূলধনের বিমিয়োগ 
> সম্ভব হয়নি। স্পেন এবং ইংলণ্ড 
ae * সমুদ্রে পরস্পরের প্রতিদ্বন্বিত৷ এবং 
Ce | (শেষাংশ দম পৃষ্ঠায় ) 
রর টু ৃ eo LE 
. E : | a 
AE ৮ রং bd পল রিট AOE ES 
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বিজি বারা নিন মির দি 


নূতন নূতন দেশ আবিষ্কার ও অধিকার 
করা .. সত্বেও . অভিযানকারীর! 
ইংলণ্ডে যে সামাজিক প্রতিপত্তি 
লাভ করেছিলেন, যা ভিকটোরীয় 
যুগের সাহিত্যে প্রতিফলিত, ক্যাথলিক 
গৌড়ামীর জন্তে তা ম্পেনে সম্ভব 
ছিল লাশ রাজার সঙ্গে জমিদারদের 

পরে রাজার সঙ্গে চার্চ ও 
প্রন্থাদের যুদ্ধ ইংলণ্ডের গণ-মানসকে 

পরিবর্তনফুধী করেছে। ইংলগ্ডে 
ব্যক্কিগত উদ্তোগের সুযোগ এৱং 
সাফল্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে। 
ইউরোপের যে দেশগুলিতে রিফর্মে- 
শান ম্হান্দোলন সাফল্য অর্জন করে 
নি, সেই দেশগুলিতে গণতান্ত্রিক 
চিন্তাধারার প্রসার ঘটেনি, সামাজিক 
দৃষ্টিভলীরও পরিবর্তন হয়নি। 
স্থভাবত;ঃই ওঁ সমস্ত দেশে শিল্পো্য়ন 
অনেক পরে সুরু হয়েছে। 


অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সঙ্গে 
৮৮ সংস্কৃতির সম্পর্ক 
" লিল্লোয়ত সমাঞ্ডের রূপ কি হবে, 
৯. সে সম্পর্কে জাপানী অর্থনীতিবিদ 
ৃ 'তাকাশির বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য ৷ 
শিল্পোয়য়নের প্রাক্কালে স্ামনত্ততাস্ত্রিক 
সুমাজের প্রকৃতি অম্যায়ীই পরবর্তী 
“সমাজের * প্রকৃতি নির্ধারিত হুবে। 
কাশির বক্তর্য পুরোপুরি সত্য নয় 
এই কারণে যে, পররর্তীকালে বাইরের 
॥ প্রভাব উক্ত সমাজ বাবস্থাকে কি 
" পরিমাণে প্রভাবিত করতে পারবে, 
তার উপরেই পরবর্তী সমাজের বৈশিষ্ট্য 
নির্ভর করছে। এই প্রসঙ্গে দ্বিতীয় 
মহাযুত্বেকত্তর জাপানের বিরাট-পরিবর্তন 
* উল্লেখ করা যৈতে পারে। কিস্ত 
অুকাশির বক্তব্য মোটামুটি সত্য এই 
কারণে যে শিল্পোন্নয়নের প্রাক্কালে 
একটি জাতির নিজস্ব সংস্কৃতি অনুযায়ী 
উক্ত দেশের পরিবর্তন সাধিত হয়ে 
থাকে! সংস্কৃতির অর্থ অঙ্গন্ত নাচ- 
গান বা কবিতা নয়। এইগুলি 
সংস্কৃতির অঙ্গ বিশেষ । সংস্কৃতি হল 
জ্ঞান, বিশ্বাস, সাহিত্য ও শিল্পকলা, 
আইন, নীতিবোধ,* রাজনীতি এবং 
* সমাজের একজন হিসাবে ক্ষমতা ও 
অভ্যাসের সামগ্রিক কূপ । প্রত্যেকটি 
গোরষ্জী উত্তরাধিকারসুত্রে এগুলি লাভ 
করে থাকে। সংস্কৃতিই সমাজে ব্যক্তির 
মানসিক গঠনকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে । 
কোন সমাজের প্রতিরোধ যদি ব্যক্তি 
কেন্দ্রিক হয়, অঁপরের কার্যে সাহায্য 


৬ বশ 


করবা মনোভাব যদি অনুপস্থিত * 


থাকে, তা হলে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
“সহযোগিতার আশা ব্যর্থতায় পর্যবসিত 
হতে বাধ্য । মানুষ যখন বনে 
জদদলে বাস করত, তখন গোষ্ঠীকে 
বাদ দিয়ে ব্যক্তির চিন্তা একরূপ 
অসম্তরু ছিল। কিন্তু সভ্যতার বিবত'নে 
সামাজিক সম্পর্কেও পরিবর্ভন 


ঘটেছে। গোষ্ঠী চিন্তার বদলে বাক্তি 


, হয়েছে। 


( ৭ম পৃষ্ঠার পর ) , 
চিন্তা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। 
অবশ ব্যক্তিকেজ্জিক চিস্তা -ঈর্বত্র এক 
ধরণের প্রভাব বিস্তার করতে পারে 


নি। ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক 


সম্পদের পরিমাণ, শিল্প পদ্ধতি এবং 
অন্তান্ত আরও অনেক কারণের দ্বার! 
ব্যক্তির শঙে সামাজিক সম্পর্ক 
নির্ধারিত হয়ে থাকে। পশ্চিম 
ইউরোপে, বিশেষ করে স্কাপ্ডিনেভিয়ার 
দেশগুলিতে ইংলণ্ডের মত ব্যক্তি- 
স্বাতস্ত্ের প্রসার ঘটেনি। বিভিন্ন 
কারণে ইউরোপের ঝড়-ঝঞ্ধার সময়ে 
এই ছোট ছোট দেশগুলিতে 
জনসাধারণ সর্বদা পরম্পরের সঙ্গে 
সহযোগিতা করতে বাধ্য হত | ব্যক্তি- 
স্বাতজ্্যবাদের আবির্ভাব এই দেশ- 
গুলিতে সহযোগিতার সম্পর্ক ছিন্ন 
করতে পারেনি। সহযোগিতা 
স্কাণ্ডিনেভিয়ান সংস্কৃতির অন্যতম 
বৈশিষ্ট্য । শিল্পোম্নয়নের প্রাকালে এই 
দেশগুলির সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে বৈশিষ্ট্য 
দেখা যেত, আজও তা অনুপস্থিত নয়। 

একটি জাতির বিশেষ সংস্কৃতি 
সেই দেশে বিশেষ সমাঁজ-পঠনকে শুধু 
নিয়ন্্রণ করে না, উপযুক্ত সাংস্কৃতিক 
পরিবেশের অভাবে শিল্পোন়নয়নও 
সম্ভব হয় না। এই প্রসঙ্গে প্রায়ই 
একনায়কত্ব শাসনের কথা শোন! 
যায়। একনায়কত্ব ক্রুতহারে মূলধন 
গঠনের জন্থ ভোগ্যত্রব্যের সরবরাহ 
সীমিত করতে পারে, জোর করে 


সঞ্চয় করতে বাধ্য করতে পারে। - 


শিল্পোন্নয়নের প্রয়োজনে নূতন নূতন 
অভ্যাস ও লীতিবোধের দরকার হয়। 
সময়ামুব্তিতা, চুক্তিরক্ষার ব্যাপারে 
তৎপরতা, সততা৷ প্রভৃতি ‘প্ুণ অপরি- 
হার্য। স্বাভাবিক নিয়মে এই অভ্যাস- 
গুলি আয়ত্ত কর! সময়সাপেক্ষ । 
কিন্তু একনায়কত্ব জোর করে অল্প 
দিনের মধ্যে তা সম্ভব করতে পারে। 
তবে একনায়কত্ব শাসন প্রতিষ্ঠিত 
হলেই শিল্পোমন়ন সম্ভব হয় না। 
ফ্রান্ধোর স্পেন, আরব দেশগুলি এবং 
কিছুকাল পূর্বের লাতিন আমেরিকার 
দেশগুলিই তার প্রমাণ । মুলধনের 
অভাব না থাকা সত্বেও সৌদি আরব 
এখন মধ্যযুগের স্তরে অবস্থান করছে। 
সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী তো বটেই, দেশের 
নেতাদের দৃষ্টিভীরও কোন পরিবত'ন 
ঘটেনি । ফলে শিল্লোন্নয়নের প্রয়োজনে 


মানসিক তাগিদ সৌদি আরবে আন্মও 


অন্থুপস্থিত। একই কারণে ফ্রাঞ্ষোর 
শাসনে স্পেনেও শিল্লোন্নয়ন সম্ভব হয় 
নি। আবার ইংলণ্ড ও আমেরিকায় 
ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাতেই শিল্পোকনয়ন সম্ভব 
পক্ষান্তরে জাপান ও 
রাশিয়ায় রাষ্ট্রের প্রচেষ্টাতেই শিল্পো- 
য়ন ঘটেছে। জাপানের উগ্রজাতীয়তা- 


বাদ এবং সোভিয়েট রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় 


মতবাদ .শিল্পোম্নয়নের '্উপষোগ্ী 
স্বাংস্কতিক পরিবর্তন সম্ভব করেছে। 


অপরের কাছ থেকে কিছুই গ্রহণ 


প্রথম i এই দেশছুটিতে রাষ্ট্রের 
অপ্রতিহত ক্ষমতা এবং জনসাধারণের 
অন্ধআমুগত্যের মনোভাব সরকারী 
প্রচেষ্টাকে কম সাহায্য করেনি,। কিন্ত 


জনসাধারণ যেখানে একটু স্বাতন্ত্য- 


বাদী, সংস্কৃতির মধ্যে অন্ধআন্গগত্য 
অমুপশ্থিত, সেখানে - ভারী 
শিল্পের প্রতিষ্ঠা রাষ্ট্রীয় মতবাদের 
অঙ্গীভূত হলেও, রাষ্ট্রীয় মুল্যবোধে 
সামাজিক মূল্যবোধ রূপান্তরিত হতে 
পারে নি। পোলাও ও হাঙ্গেরীর ঘটন! 
তারই প্রমাণ। স্বভাবতই রাশিয়া এবং 
জাপানে বৈদেশিক মূলধনের অবর্তমানে 
যে হারে মূলধন গঠন হয়েছে, হালেরী 
এবং পোলাণ্ডে তা সম্ভব হয় নি। 
জাপান ও রাশিয়ায় শ্রমিক 
অসস্তোষকে স্তন করে দেওয়া সম্ভব 
হয়েছে অথচ পোলাও ও হালেরীর 
ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় নি। ভিন্ন 
প্রকৃতির সংস্কৃতিই তার কারণ । 


ভারতীয় সংস্কৃতিতে 


সহযোগিতার স্থান 


আগেই বলা হয়েছে যে,বিশেষ 
সাংস্কৃতিক পরিবেশেই শিল্পোন্নয়ন 
সম্ভব হয়ে থাকে । ভারতবর্ষে শিল্লো- 
নয়ন সুরু হয়েছে। সংস্কৃতি যখন 
অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণ করে, 
তখন ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ কেমন, 
আমাদের আভীগ্সিত সমবায় সমাজ 
গঠনের উপযোগী মনোভাবই বা 
বর্তমান সংস্কৃতির মধ্যে কি পরিমাণে 
উপস্থিত, ত! 'আলোচন! করবার 
প্রয়োজন রয়েছে। 

পূর্কোই উল্লেখ করা হয়েছে যে, 
সহযোগিতার মনোভাব সব সমাজের 
মধ্যে একই ভাবে নেই। সহযোগিতা 
যদি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কার্ষ- 
কলাপের অন্গীভূত না হয়, তা হলে 
ভবিষ্যৎ সমাঁজেও সহযোগিতার 
স্থান না থাকবার সম্ভাবনাই বেশী। 
স্কাণ্ডিনেভিয়ার দেশগুলিতে দৈনন্দিন 
জীবনে সহযোগিতার ভূমিক! 
অনস্বীকার্য । কিন্ত আমাদের নিজন্ব 
সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কি সে কথা খলা 


চলে? সহফোগিতার অর্থ তো শুধু 


কাজের আদান-প্রদান নয়, মনেরও 
আদান-প্রদান। সহযোগিতার ক্ষেত্রে 
মনকে গ্রহণ্লীল করতে হয়। অপরের 


- কাছ থেকে গ্রহণ করবার জন্ত মনকে 
"প্ৰস্তত করতে হয়। আবার সহ- 


ষোগিতার প্রয়োজনে কিছু কিছু 
স্বভাব ও ধারণা বর্জন করতে হয়। 
সহযোগিতার মোল সর্ত হোল ; মনের 
গ্রহণ-প্রবপতা। কিন্ত আমাদের 
দেশের সামাজিক মনকে কি গ্রহণশীল 
বলতে পারি? অন্ধ বিশ্বাস, গৌড়ামী 
কি আজও আমাদের সংস্কৃতির অন্ততম 
বৈশিষ্ট্য নয়? হিন্দু ও মুসলমান 
দীর্ঘদিন একনঙে.বাস করলেও একে * 


# 
15. 


করেনি। যেটুকু সাংস্কৃতিক বিনিময় 
হয়েছে, তা হয়েছে নিজেদের অজ্ঞাত- 
সারে মনের সহম্র সতর্ক, প্রহরী 
এড়িয়ে। ছুটি সমাজই একে অপরের 
দিকে পিছন ফিরে থেকেছে। শত 
শত বৎসরের অন্ধ-বিশ্বাস, গৌঁড়ামী, 
অপরের প্রতি ম্বণা আমর! 
উত্তরাধিকার সুত্রে লাভ করেছি। 
নিরনারায়ণ' মুখে বললেও আমাদের 
দৈনন্দিন জীবনে তার কোন স্থান নেই। 
রহিম শেখ, রামা কৈবতেণর বিপদে 
আমাদের যে কিছু করণীয় আছে, 
একথা আমর] আজও সামগ্রিকভাবে 
ভাবতে শিখিনি। অন্যান্তদেশে 
শিল্লোন্নয়ন জাতি, ধর্ম বা গোষ্ঠীর 
বিভেদ দূর করে বৃহত্তর স্বার্থের কথা 
ভাবতে শিথিয়েছিল | কিন্ত আমা- 
দের দেশের সম্ভবতঃ অতিরিক্ত 
রাজনৈতিক সচেতনার অন্ত জাতি, বর্ণ 
ও গোষ্ঠীর বিভেদ ভুলে যাওয়া দুরের 
কথা, সহত্র ফণা ভুলে বিষাক্ত সামা- 
জিক পরিমণ্ডলকে আরও বিষাক্ত 
করে তুলেছে। ধর্ম ও সম্প্রদায়ের 


৯৬ পাস ৯ 





‘দর্পণ 


€@ মাত্র এক বংদরের মধ্যে দর্পণের অসামান্য সাফল্য বাঙলা 
সাময়িকপন্ত্রের ইতিহাসে 


ইতিহাসে অভূতপূর্ব! 
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ভিত্তিতে যে বিচ্ছিন্নতা ভারতবর্ষে বিগত 
তিন হাজার বছরেরও বেশী সময় 
বিরাজ করছে, সেই বিচ্ছিন্তার দেওয়াল , 
আবার দুর হওয়ার আশা সফল 
হওয়ার কোন সম্ভাবনাই আপাততঃ 
দেখা যাচ্ছেনা । শিল্পোরযনের পূর্বে. 
যৌধ-পরিবার ব্যবস্থার কল্যাণে যেটুকু ২ 
সামাজিক সংহতি অবশিষ্ট ছিল, যৌথ- 
পরিবারের বিলুপ্তির সঙ্গে লে তারও 
অবসান হতে চলেছে। 


অন্ধ-বিশ্বাস এবং গৌড়ামী দুর 
করে মনকে গ্রহণশীল করলেই কি. 
সমতার সমাধান হবে ? অন্ধ-বিশ্বাস 
ও গৌডামী দুর করে কি গ্রহণ করব? 
ইংলগডের মত ব্যক্তিত্বাতত্ত্বাদ দিয়ে, 
কি আমাদের সংস্কৃতিকে পুষ্ট করব, ন! 
ব্যক্তির বিশিষ্ট ভূমিকা স্বীকার করে 
স্কাখিনেভিয়ার মত সহযোগিতা 
আমাদের সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য 
করে তুলব? আমাদের সংস্কৃতিকে 
পুষ্ট করতে না পারলে 
সমবায়ের আদর্শ ব্যর্থতায় পর্যবসিত. 
হতে বাধ্য। 


২৯১০৮ পপ উপ 


২৯৯৮ 


পর এই অনয ও সাফলোর মূলে রয়েছে তার এই 
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নির্ভর করেনা। দপণ ব্াদ্িজীবী নিম্নতর 


{ 
নি্ীক চিত মাণ্ডাহিক মংবাদ সাময়িকী | 
A 


শ্রেণীর স্বার্থের 


মূখপর। 'িন্তাশশল বাঙ্গালীর আত্মপ্রকাশের জন্যই দ্পণের 


Et 


হতে পারেনা অথচ যা প্রত্যেক চিন্তাশীল নাগাঁরকের জানা |, 

অত্যাবশ্যক দর্পশ সেসব সংবাদ নিভাী কভাবে প্রকাশ করে। 
উদ গত এক বৎসরে যবানকার অন্তরাল থেকে যেসব গর্ব 

পূর্ণ সংবাদ প্রকাশ করেছে এবং যার ফলে বেপরোয়া দুক্কত-] 


কারীরা দর্পণের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছে তার 
গণজশবনে দর্পশের অপারহার্য ভূমিকার দাবী প্রাতিষ্ঠিত। 


ই eh 


জি 


ও চিন্তাশীল পাঠকের সহায়ক হতে. পারে এমন রাজনৈতিক, 
অর্থনোতিক, সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গত সম্পাকতি বিষয়ের 
উপর দর্পণ সময়োচিত প্রবন্ধ প্রকাশ করে। ৃ 

গ দর্পণের গ্রন্থ-সমালোচনা বিভাগ ইতিমধ্যেই চিন্তাশীল 'পাঠ- 
কের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। 


শ্রেষ্ঠ চিত সমালোচক শৌভিক নিয়ামতভাবে দর্পণে চিত্র 


সমালোচনা করে থাকেন। 


কলকাতার প্রত্যেক সংবাদপত্র বিরুয়ের ছে দর্পণ পাওয়া যায়।! 


দর্পণের চাঁদার হার 
বার্ধক -_ বারো টাকা 
যান্মাসক--.ছয় টাকা ' 
নৈমাসক -_ তন টাকা 


~~ 


! 


পা 


কলকাতার গ্রাহকদের বাড়তে কাগজ -পেশীছে দেওয়া হয়। 
এখন চাঁদাও পাঠাতে হবেনা, 45254 
দর্পণ কার্যালয়ে পাঠিয়ে দিলেই আপনার দরজায় প্রাতি সগ 

দর্পণ নিয়ামত পেশছুবে মাসান্তে মূল্য মাত্র এক টা 
আপনার দরজা থেকেই দর্পণের লোক সংগ্রহ করে আনবে। 


- সার্কুলেশন 

( ১ নখএ " < 
চিত্তুরঞ্জ [ভোঁনউ 

| * কাঁলকাঁতা-১৩ ৯. 
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কাজেই দপের গ্রাহক হওয়াতে আপনার বিদ্দদমাও হাষ্গামা 
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একশ ছ বছর আগে”: 


(বিশেষ প্রতিনিধি লিখিত ) 


রেলপথের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যে কত নিবিড় সে 


সম্বন্ধে আমরা সব সময় সচেতন থাকিনা। আদিগন্ত বিস্তৃত 
মাঠের মধ্য দিয়ে যে ইম্পাতপথ সরল রেখায় শুয়ে আছে 
অথবা পাহাড়ের বুকের উপর সাপের মতো জড়িয়ে উঠে গিয়েছে 
তাঁকে আমাদের প্ররুতিরই অংশ বলে মনে হয়। যেন স্বষ্টির 


আদিম, প্রভাতে যেদিন সুনীল জলরাশি থেকে আমাদের এই ' 


বসুন্ধরা উ্থিত হয়েছিল সেদিনও ইস্পাতের এ রেখাগুলো 


পাহাড়ের উপর জকা ছিল। 
অথচ রেলপথের জন্ম মাত্র 
সেদিনের কথা । ১৮২৫ সালের 
আগে পৃথিবীর কেউ জানতো না ষে 
মাটির বুকে ছুটি সমান্তরাল লৌহরেখা! 
টেনে মানুষ একদিন সভ্যতার নতুন 
অধ্যায় সৃষ্টি করবে | ত্রুতগতির জন্ত 
ঘোড়াই তখন একমাত্র ভরসা । এবং 
দরিয়া থেকে আরম্ভ করে 
নেপোলিয়ন পর্যন্ত সকলেই ম্বপৃষ্ঠ 
বসেই সসাগরা পৃথিবী জয়ের স্বপ্ 
দেখেছেন । পারস্তের অশ্বারড় দুতদের 
সম্বন্ধে হেরোডটাস লিখেছিলেন, 
পৃথিবীর কোন শক্তিই ভ্রুতগতিতে 
এদের পরাজিত কল্পুতে পারবে না। 
সভ্যতার সেই আদিম যুগ থেকে 
অশ্বের যে একাধিপত্য চলেছিল তার 
অবসান হলো ১৮২৫ সালের সেপ্টেম্বর 
মাসে। ষ্টিভেনসন সাহেবের আবিষ্কৃত 
রেলইঞ্জিন ( Number 1 1০০০ 
2504) গ্রেটবৃটেনের স্টকটন-ডালি- 
টন রেলপথে যাত্রী পরিবহণ করে 
পৃথিবীতে বাষ্পযুগের সুচনা করে। 
বিলেতের আবিষ্কার বিলেতেই 
স্লীমাবন্ধ থাকলে কারও কিছু বলবার 
থাকতে! না। কিন্তু সে যুগের 
ইংরাজদের মধ্যে এমন কয়েকজন 
থামখেয়ালী লোক ছিলেন . ধারা 
ষ্টভেনসন 'সায়েবের এই আজব 
কলটি ভারতবর্ষে আনবার ইচ্ছে প্রকাশ 
করলেন। সে বুঝি ১৮৪৩ সালের 
কথা। বোম্বাই গতর্ণমেণ্টের চীফ- 
ইঞ্জিনীয়র জর্জ ক্লার্ক সরকারী কাজে 
ভান্দুপে গিয়েছিলেন । ক্লার্ক সাহেবের 
“হাতে কাজ কম ছিল বোধ হয়। 
পাস্ধীতে বসে ঝিমুচ্ছিলেন। হঠাৎ 
মাথায় নতুন আইডিয়া এসে হাজির 
হলো। বোম্বাই থেকে থানা পর্যন্ত 
২৪ মাইল' পথে রেলগাড়ি চালাতে 
পারলে কেমন হয়? 
"  ক্কার্ক লায়েব এফুগের বাঙালী 
ক্লার্কদের মতো গোবেচারী 
লোক ছিলেন না। ভয়ঙ্কর একরোথ। 
গোয়ার এ মানুষ । মাথায় 
যখন একটা বুদ্ধি এসেছে তখন তার 
একটা হেস্তনেন্ত করে ছাড়বেন। 
+  হলোও তাই কিছুদিনের মধ্যেই 
বিলেতে একটি নতুন কোম্পানী 
সমিতিবন্ধ হলো। তার নাম দি 
গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিননুলার রেলওয়ে । 
ষ্টিম ইঞ্জিনের আবিষ্কারক জর্জ ষ্টিভেনসন 
এটু কেম্পানীর অন্ততম ডিরেক্টর 
দে নিযুক্ত হলেন। তারপর ১৮৫০ 
সালের “৩১শে অক্টোবর তারিখে 


nn 
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গাইতি এবং কোদাল হাতে একদল 


লোককে বোম্বাই থেকে কল্যাণের . 


পথে যেতে দেখা গেল। বোম্বাই 
হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি 
জে, পি, উইলোবি সায়েবও সেই দলে 
ছিলেন। উইলোবি সায়েব এতোদিন 
জঞ্জিয়তী করে এসেছিলেন, কিন্তু 
এবার অনভ্যন্ত হাতে কোদাল দিয়ে 
এক চাঙুড় মাটি কাটলেন । ভারত- 
বর্ষের সমৃদ্ধির ইতিহাসে সে এক 
প্ররণীয় দিন. 

একদল মামুষের আড়াই বছরের 
অক্লান্ত পরিশ্রমে ২১ মাইল রেলপাতা 
একদিন শেষ হলো। বোষ্বাইয়ের 
টাইমস অফ ইণ্ডিয়া কাঁগজ লিখলেন, 
‘আগামী ১৬ই এপ্রিল, ১৯৫৩ সালে 
বোম্বাই থেকে থানা পর্য্যন্ত প্রথম 
রেলগাঁড়ী চলবে 1... magni- 
ficient three 
hundred feet long is tempo- 


platform 


rarily covered over for the 
comfort of passengers and 
decorated with flags and 


banners...‘The trains will be 
drawn by two or three 


engines:-.-- be 
required.” 


বেল! সাড়ে তিনটার সময় বোড়ি- 
বন্দর ষ্টেশন থেকে একটি সুসজ্জিত 
চোদ্দ-কামর! রেলগাড়ি থানার. পথে 
যাত্রা শুরু করলো । চারশো নিয়ন্ত্রিত 
অতিথির উল্লসিত চিৎকারে বোড়ি- 
বন্দরের আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে 
উঠলো। কেল্লা থেকে একুশবার 
তোপধ্বনি হলো। 

পৌনে পাঁচটার সময় ট্রেন এসে 
থানায় পৌঁছল । সেখানে তাবুর মধ্যে 
থানাপিনার এলাহি আয়োজন ছিল । 
মেজর সোয়ানসন মদের গেলাস 


may 


হাতে এই নবজাত শিশুর কল্যাণ 


কামনা করলেন । . থান! ষ্টেশনে রাত্রি 
যাপন করে পরের দিন সন্ধ্যায় চারশ 
জন ইংরেজ এবং ভারতীয় খন ক্লান্ত 
দেহে বোম্বাইতে ফিরে এলেন তৃথন 
ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক নতুন 
অধ্যায় শুরু হয়ে গিয়েছে । 


হাওড়! থেকে ছগলা Hl 

. বোষ্বাই সংবাদে যাঁরা পুলকিত 
হন, আমি তাদের দলে নই ৷ যদি 
শুনতাম আমাদেরই এই হাওড়া ষ্টেশন 
থেকে ভারতবর্ষের প্রথম রেলগাড়ী 
চলেছিল তাহলে আরও আনন্দিত 
হতাম । * 


ইতিহাসের পাতা উণ্টিয়ে দেখছি 
বাংলা দেশের কপাল অনেক আগে 
থেকেই পুড়তে শুরু করেছে। ইষ্ট 
ইত্তিয়া রেল কোম্পানীর প্রথম এজেণ্ট 
স্তর রোলাগু ষ্টিভেনসন ষা চেয়েছিলেন 
তা যদি করা সম্ভব হতে! তা হলে 
বোধাই-এর অনেক আগেই হাওড়াতে 
ট্রেন চলতো । রোলাও সায়েব ১৮৪৪ 
সালে লণ্ডনে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেল 
কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন। 
সালের শীতকালে কলকাতা থেকে 
দিল্লী পর্যন্ত পথ জরীপ করে, ডিরেক্টর- 
দের হুকুম নেবার জন্ত রোলাও 
সায়েব বিলেতে ফিরে গেলেন। 
কিন্ত লালস্ষিতে বস্তুটি ইতিমধ্যেই প্রচুর 
পরিমাণে ইংলণ্ডে পাওয়া যাচ্ছিল। 
তার উপর সন্ন্যাসী একজন নয়, 
অনেক, সুতরাং গাজন যে নষ্ট হবে 
তাতে আশ্চর্য কি? তিন বছর ধরে 
আলোচনার পর হুকুম পাওয়া গেল 
‘Experimental measure’ 
হিসেবে রাণীগঞ্জ“পর্যস্ত লাইন টানতে 
পারো। ষ্টিভেনসন এই সম্বন্ধে 
লিখেছেন, ‘Active operation 


have now, at the close of 


১৮৪৫ 


1850, scarcely commenced. 
‘The interval has been ' occu- 
016. with 
doubts, objections, and their 


discussions, 


solution and removal.’ 

কলকাতার রঙ্গমঞ্চে ইতিমধ্যেই 
কিছু ঠগের আবির্ভাব হয়েছে। তীর! 
এক নতুন কোম্পানী ফে'দে বসলেন। 
নাম সেপ্টাল বেজল রেল কোম্পানী ৷ 
পনেরো লক্ষ পাউগ্ডের শেয়ার বিক্রি 
করবেন তীরা। কলকাতা থেকে 
ভগবানগোলা পর্যন্ত লাইন পাতা 
হবে! কোম্পানীর কর্তার! টাউন 
হলে এক বিরাট পার্টি দিলেন। 
কাগজে কাগজে ফলাও করে রিপোর্ট” 
বার হলো-। এবং তারপর যা হয়ে 
থাকে তাই হলো, সমস্ত টাকা পকেটস্থ 
করে কর্মকতাঁরা কলকাতা থেকে 
অদৃশ্য হয়ে গেলেন। 

রোলাণ্ড ম্যাকডোনাুষ্ গ্টিভেনসন 
কিন্তু হতাশ হবার পাত্র নন। তিনি 
নীরবে কাজ. করে যাচ্ছেন] ১৮৫৩ 
সালের শেষ দিকে পাওয়া পর্যস্ত ৩৮ 
মাইল রেলপথ তৈরি হয়ে গেল। 
কিন্তু বিধি বাম ষে জাহাঞ্জ বিলেত 
থেকে ট্রেনের বগীর মডেল আনছিল, 
ডায়মণ্ডহারবারের * কাছে. সেটি 
ডুবে গেল ৷ নু. M. 8, Dekagree 
জাহাজে ইঞ্জিন আসছিল। পথ ভুল 
করে সে জাহাজ অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে 
হাজির হলো! এদিকে চন্দননগরের 
ফরাসীর! জমির মালিকানা নিয়ে 
গণুগোষ্গ পাঁফিয়ে বললেন । 


৮ 


|! 


ই-আই-আর-এর টিভেনসন 
সায়েব : তখনও আশা ছাড়েননি। 
চীফ, ইঞ্জিনীয়র জন হজসনকে ডেকে 
হুকুম দিলেন, 'হগিড়াতেই রেলের 
বোগী তৈরি করো । কলকাতার ছুটি 
কোম্পানী স্তবল্পসময়ের মধ্যেই কোচ, 
তৈরি করে দিলেন । অষ্ট্রেলিয়া! ঘুরে 
হারিয়ে যাওয়া ইপ্রিনও একাদিন 
কলকাতায় হাজির হলো। 

অবশেষে ১৮৫৪ সালের ১৫ই 
আগষ্ট ম্যাকভোনান্ড ভিভেনসনের স্বপ্প 
সম্ভব হলো। দিন হাওড়া থেকে 
হুগলী যাবার জন্ত তিন হাজার লোক 
আবেদন করেছিলেন | কিন্তু ট্রেনে 
অতো জায়গা না থাকায় মাত্র 
কয়েকশত লোককে নিমও্ণ (করা 
সম্ভব হয়েছিল। সকাল সাড়ে আটটায় 
হাওড়া ছেড়ে দশটা বেজে এক 
মিনিটে ভারা হুগলী পৌছলেন। 


গাড়ীতে ছুটি প্রথম শ্রেণী এবং তিনটে 
তৃতীয় শ্রেন্টীংত,কামরা ছিল। দক্ষিণ! ) 
প্রথম শ্রেণীতে তিন টাকা, তৃতীয় 
শ্রেণীর সাত আনা ( ১০৬ বছর পরে 
এখনকার দক্ষিণা সাড়ে এগারো 
আনা )। 

নানা কারণে সরকারী ভাবে, 
ই-আই-আর-এর উদ্বোধন " 
সালের ওরা ফেব্রুয়ারীর আগে সম্ভব 
হয় নি। কিন্তু সেখানেও বাধা। 
বর্ধমানে যাওয়ার গুন্ত একহজার 
অভ্যাগত নিমন্ত্ৰিত হয়েছিলেন । হিং 
বড়লাট পর্ড ডাপহোৌসী বধ মানেন 
যেতে পারলেন না! শা 
অসুস্থতার জন্ত তাকে "হাওড়া ষ্টেশন 
থেকেই. লাটভবনে ফিরে আসতে 
হয়েছিল। ই-আই-আর-এর জন্মলপ্নে 
কোনো অপ্তভ গ্রহ "কি উপস্থিত 
ছিলেন? কে জানে! শী 


১৪৫৫ 















দিল্লীর খোসখবর . 


( ওয় পৃষ্ঠার পর ) : 


গোলমাল নিশ্চয়ই বাঁধতে! 
পাতিলজীর স্বপক্ষে একথা বলতে 
হবে যে তিনি একদিনও জনস্তর-মস্তর 
রোডের সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির 
খাস দপ্তরে যান নি। নিজের ব্যাপারে 
যেমন তিনি অন্তর হস্তক্ষেপ বরদাস্ত 
করবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছিলেন, 


তবে 


তেমনি অঙ্কের কাজেও খবরদারি 


তিনি করেন না। 


নেহরুজীর রাজনৈতিক জীবনের 
সব থেকে, বড় ব্যর্থতা যে তিনি 
পরের সারিতে কাজ করার উপযুক্ত 
নেতা তৈরী করতে পারেন নি। আজ 
এ' রঢ় সত্য সবাই বুধেছেন। তাই 
উপরতলার কংগ্রেসী নেতাদের মধ্যে 
গুরু হয়েছে নেহরুজীর উত্তরাধিকারীর 
স্থান নিয়ে ঠেলাঠেলি। ক্ষমতার 
ঘন্ঘ এখনও পর্দার আড়ালে সঙ্গোপনে 
চলছে | সম্ভবতঃ নাটিকার শুরুয়াৎই 
হয়েছে, এখনও অনেক অঙ্ক অবশিষ্ট 
রয়েছে । তাই সংবাদের সঙ্গে কল্পনাও 
মিলে মিশে আছে । রী 

শোনা যায় যে নেহরুজীর পরে 
প্রধান হবার আশা রাখেন শ্রীগোধিন্ব- 
বল্লভ পন্থ, শ্রীমোবারজী দেশাই এবং 
শ্রীকৃষ্ণ মেনন । পন্থজীর সঙ্গে রয়েছেন 
বিহার-উত্তরগ্রদেশের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী 
উপমন্ত্রীরা। মোরারজী ভাইএর 
পেছনে বোদচই -প্রান্তিকেরা আর 
উক্ত মেনন এখনও শ্বয়স্, এবং 
নেহরুজীর আস্থাভাঞ্জন বন্ধু। পদ্থলীর 
ভার বেশি, তবে তার শারীরিক্‌ 
অসুস্থতা অনেকখানি অসুবিধার সৃষ্টি 
করেছে । কংগ্রেস নেতৃত্বের মঞ্চে 


বেশ একটা অংশ রয়েছেন ধারা 


নেহরুজীর সামাজিক সমতার আদর্শ 
বোধ একেবারেই স্বীকার করেন না। ৮- ০ 


তাদের 
সঠিকভাবে এখনও বলছেন না। 


সবাই নিজেদের বক্তব্য 

প্রয়োজন হলে উত্তর শদেশের চটে 
ভূতপূৰ্ব মন্ত্রী শ্রীচরণ সিং এর ES ! 

অন্ত অনেকেই গ্রহণ করবেন। _'" রা 
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নব গঠিত 


কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটিতে তান্ধা 
খুন’ হিসেবে বাংলা থেকে , স্থান 


পেয়েছেন শ্রীবীজেন সৈন। শোনা টি 


যায় যে শ্রীমতী গান্ধী স্বয়ং ড্ঁ 
ত্রিগুণা সেনকে ওয়াকিং কমিটিতে 
নেবার প্রস্তাব করেন। কিন্ত ডাঃ 

সেন কলফাতার মেয়র থাকাকালীন 

যে স্বাধীন চিন্তা এবং কর্মোতমের 
পরিচয় দিয়েছিলেন তারই বিভীষিকা | 
দেখিয়ে নাকি বাঙ্গালার কংগ্রেসী 
মুরুব্বীরা ডাঃ সেনের বদলে শ্রীবীজেশ * 
সেনকে নেওয়াতে বাধ্য করেছিলেন । 
শ্রীবীজেশ সেন অবশ্য বিগত ওয়াকিং 
কমিটি মিটিংয়ে একটিবারও “মুখ 
খোলেন নি। বাঙাল! কংগ্রেস বেরু- 
বাড়ী হস্তাস্তব্রের বিরুদ্ধে. প্রস্তাব গ্রহণ 
* করলো, কিন্ত শ্রবীজেশ সেন ওয়াকিং 
কমিটিতে সে বিষয়ের অবতারণা 
কেন করলেন না? উপরভলার 
কংগ্রেদী নেতার। বাঞ্জলাকে মোটামুট 
খরচের খাতায় লিখে রেখেছেন! 
তাই, বাঙলার ওয়ার্দেং কমিটি (মদর 
কি বললেন না বললেন তাতে কড় 
কেউ উৎসাহী নন। 






স্টিভ 
tb 





কাতার মাঠে একটি জ্বল নী _ 


_ উচ্ছঘলতার প্রতিবাদে মোহনবাগান ক্লাবের 
সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ ৃ 


চিন ডে TE 


_ আমাদের দেশে “সখেলোয়াড়দের, উৎপাতে যখন খেলাধুলার 


আদর্শের অপমৃত্যু ঘটেছে প্রতিনিয়তই তখন আদর্শকে বাঁচিয়ে - 


রাখার সৎ লংকল্ের একটি নতুন নজীর সৃষ্টি হয়েছে। লজীরটি 


কিন্তু আশাব্যঞ্জক। 





5. 


এই নজীরে একদিকে যেমন 


4 গুতবুদ্ধির-জন্স সুচিত (হয়েছে অন্য্রিকে তেমনি অখেলোয়াড়োচিত 
ধিক্কার জানানো হয়েছে অত্যন্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠে। 


নতুন “নজীর সুষ্ঠি করেছেন মোহনবাগান ক্লাবের কর্তৃপক্ষ। 
ভারতবর্ধের খেলাধুলার ইতিহাসে মোহনবাগান এক মস্তো নাম, 
অনেক কীতির প্রতিষ্ঠায় এই ক্রীড়। সংস্থার এঁতিহা গড়ে উঠেছে, 
নতুন নজীরের কীর্তি গড়ে-ওঠা সে এঁতিজ্ছের গৌরব বাড়িয়েছে, 
সেইসঙ্গে আদর্শ পথে চলার জন্য অন্য অন্য ক্রীড়ীসংস্থাকে 


»জান্সিয়েছে আহ্বান । 


আমাদের মনে থাকার কথা যে, 
কদিন আগে কলকাতার ক্রিকেট 
লীগের শেষ পর্যায়ে মোহনবাগান 
বনাম এলবার্টের এক গুরুত্বপূর্ণ খেলায় 
তথাকথিত ক্রিকেট অনুরাগীরা ইডেন 


_ উদ্ভানে তাণ্তবলীলা বীধিয়ে বসে- 


ছিল্র। খেলায় মোৌলবাগানের পরাজয় 
কল্পনা করে তারাপ্রমাঠের মধ্যে হামলা 

জুড়ে দেয় । খেলায় ব্যবহৃত ক্যাম্প- 
গুলি লোপাট করে, পিচ বা উইকেট 


৬ খুঁড়ে তারা সে যাত্রায় মোহনবাগাঁনকে 


মাদক মহাশয় সশীণেযু_ 


(ওয় পৃষ্ঠার পর) 


২৬ 


সারির ড্রাইভারটি 
ই ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ' 


il লাওয়ার জন্ত, গাড়ী হইতে নামিলে 


পুলিশ ক্ষিপ্ত হইয়া ড্রাইভারের ঘাড় 


| স্ট্থরিয়া প্রহার করিতে আরস্ত করে। 


এমন সময় ত্বারও ২জন রাইফেলের 
কুঁদা দিয়া আঘাত করিতে করিতে 
থানায় লইয়া যায়। স্বভাবতঃই 


- ইহাতে “ট্েটবাস শ্রমিক” কর্মচারীর 


. ষার পর নাই বিঙ্ষু্ধ হইয়া উঠেন । 


চেষ্টার পর, তাহারা 


সংক্ষেপে এই হইতেছে ঘটন!। 


. আমর! আশ্চর্যম্ষিত হইলাম যে কোন 


কোন সংবাদপত্রে - ঘটনা সম্পর্কে 
ঘিভ্রাস্তিসুলক সংধাদ প্রচারিত 
হইতেছে । 

আমরা ইউনিয়নের তরফ হইতে? 
সেই সু মীমাংসার চেষ্টা করি। 
পুলিশ * কত্তৃপিক্ষ ধৃত কর্মীকে 
ছাড়িয়া দিতে তথ! দোষী পুলিশকে. 
অনুসন্ধান সাপেক্ষ শাস্তি দিতে সম্মত 
হন। কিন্তু বাধার কৃষ্টি করেন 
রাষ্ট্রীয় পরিবহণ কর্তৃপক্ষ ছাড়িলেও 
তাহারা ক্ষমা করিতে প্রস্তুত নন। 
অবশেষে রাত্রি সাড়ে এগারোটার 
সময় আমাদের তরফ হইতে অনবরত 
এই ঘটনার 
নির্টলিখিত ভাবে নিষ্পত্তি করিতে 


শ্বীক্কত হন ঃ 


বাচাবার চেষ্টায় খেলাঁটিকেই পণ 
করে দিয়েছিল। 

এরপরে বাংলার ক্রিকেট এসো- 
সিয়েশনের . লীগ কমিটি পরিত্যক্ত 
এই খেলাটি পুনরমুষ্ঠানের;সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করে কিন্ত মোহনবাগান ক্লাব কতৃপক্ষ 
উচ্ববশ্খল দর্শকদের “দান হাত পেতে 
নিতে অস্বীকার করেছেন। তারা 
স্থির করেছেন যে পুনরহ্ুষ্ঠিত খেলায় 
মোহনবাগান যোগ তো দেবেই ন! 








তাহারা তখন এই মৰ্ম্মে প্রতিশ্রুতি 
দেন যে, অনুসন্ধান সাপেক্ষ কাহাকেও 


শাস্তি দেওয়া! হইবে না এবং অন্থ- 


সন্ধানের সময় আমাকে এবং অপর 
একজন কর্মচারীকে উপস্থিত থাকিতে 
দেওয়া হইবে ৷ 


- জনসাধারণের কষ্ট এবং ছাত্র 
ছাত্রীদের পরীক্ষার কথা চিন্তা করিয়া 
আমরা তখন কর্দচা্রীদের কাজে 
ফিরিয়া যাইবার নির্দেশ দেই। 
যানবাহন ব্যবস্থা আদৌ ব্যাহত 
হয়__তাহা আমাদের অভিপ্রেত নয়। 
তাই জনসাধারণের নিকট আমাদের 
আবেদন, শ্রমিক কর্ম্মচারীরা যাহাতে 
শান্তিতে এবং নিরাপদে জনপেবার 
কাজ চালাইরা যাইতে পারেন 
সেদিকে তাহার! লক্ষ্য রাখিবেন। 
যাহাতে হাওড়া ষ্টেশনে শিফট চেঞ্জের 
সুবন্দোবস্ত হয়, এই ঘটনার জন্ত 
কোন শ্রমিকের উপর কোন শাস্তি- 
মূলক ব্যেশ্থা না হেয় ও কর্ম্মরত 
অবস্থায় শ্রমিকদের কোনরূপ হয়ন্তাণি 
করা না হু'ঁর তাহার ভঙ্ট শ্রমিকদের 
সাথে সহযোগিতা ও সাহায্য 
“ করিবেন ৷ 


স্বাঃ শ্রীহেমস্তকুমার বনু এম-এল-এ 


উপরস্ত পরিত্যক্ত খেলায় এলবার্টকেই 
বিজয়ী বলে মেনে নেবে. 


মোহনবাগানের এই সিদ্বেন্ত উগ্র 
দলসমর্থকদের ইচ্ছায় বাদ সাধা হয়েছে । 
মোহনবাগানের স্বার্থ রক্ষায় আকুল 
হয়ে “মাসীর দরদ’ দেখাতে এগিয়ে 
আপতে গিয়ে, তারা সবচেয়ে বড় 
ধমক খেয়েছে মোহনবাগান ক্লাবের 
কাছ থেকেই। অন্ত পক্ষের ধমক 
তারা আমলে আনে না তাই আশা 
করা যায় যে মোহনবাগানের ধমক 
মোহনবাগান ' সমর্থকদের চিত্তের 
অঙ্ককার সরিয়ে দিতে হয়তো অনেকটা 
সফল হযে । 


কলকাতার ময়দান সম্পর্কে যারা 
ওয়াকেফহাল, এখানকা রন্ছুটবল, হকি 
ও ক্রিকেট খেলার আসরের দৈনন্দিন 
জীবনধারার সঙ্গে যাদের প্রত্যক্ষ 
পরিচয় আছে তীরা নিশ্চয়ই মোহন- 
বাগানের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তের মূল্য ও 
গুরুত্ব. উপলব্ধি করে আস্বস্ত বোধ 
করতে পারবেন। এমনি এক বলিষ্ট 
নীতি ও .আদর্শ মনোভাব গ্রহণের 
এতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা ছিল। 
খেলার মাঠের] মহান রূপ অবিকৃত 
রাখতে, খেলোয়াড় ও দর্শকদের চরিত্র 
গড়ে তুলতে অবন্তই এ নজীর 


সহায়তা করবে। 
: একটি লিখিত প্রতিশ্রুতি মারফৎ : 


সাম্প্রতিক কালে দর্শকদের 


উচ্ছৃত্খলতার গড্ডলিকা প্রবাহে গা 


ভাসিয়ে কলকাতার খেলার মাঠ এক 
অভিনব রূপ গ্রহণ করেছে। জনপ্রিয়, 
বড় বড় দলগুলির খেলা উপলক্ষে 


. সমর্থকদের .*বেলেল্লাপনায় ক্রীড়াতুমি 


প্রায়শই খণ্ড যুদ্ধভূমিতে রূপাস্তরিত 
হয়ে যায়। রেফারী--অম্পায়ার 
অথবা প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়েরা 
নিগৃহীত হন, কখনো সখনো খেলাই 
পরিত্যক্ত হয়ে যায়, মাঠের উচ্চুক্ঘলতার 
প্রভাবের ছিটেফোটা মাঠের সীমানা 
উপচে বৃহত্তর সমাজের গায়ে গিয়ে, 
লাগে। * 

মাঠের শাস্তিরক্ষকদের অযৌক্তিক 
“অহিংস' নীতি ও. ক্রীড়া প্রতি- 
যোগিতার ভীরু সংগঠকদের পলায়নী 
মনোৱৃত্তির হাওয়া বুঝে উচ্ছৃঙ্খল দর্শক- 
কুল দিনে দিনে উস্কানি পেয়ে 
আলছে। উচ্ষৃদ্বল দর্শকদের এই 
দাপাদাপি, মাতামাতি বন্ধের জন্তে 
সক্রিয়, কোনো পথ অন্থসরণ করা 
হয়নি এর গ্লাগে। 
মোহনবাগানের এই দৃষ্টাস্তকে 
উচ্ছবূলত] দমনে প্রথম সক্রিয় প্রচেষ্টা 
বল্লে বোধহয় ভুল করা হবে না। 

যাদের জন্তে করি চুরি তারাই 
যদি চোর বলতে সুরু করে তাহলে 


, | 


লেই হিসেবে 


RE 
শ্‌ক্বার, ১৭ই এপ্রিল, ১১৫৯ 





চোর্য্যবৃত্তির প্রেরণার উৎস শুকিয়ে 
যাওয়াই স্বাভাবিক । সামনেই ফুটবল 
মরগুম। ক্রিকেটেব অমুপাতে 
ফুটবলের উৎসাহ, উত্তেজনা আরও 
বেশী বলেই ফুটবল, মরগুমে দল 
সমর্থকদের সামনে উচ্ছৃখল হয়ে ওঠার 
আরও খোরাক জুটবে। সুতরাং 
ক্রিকেটের দৃষ্টাস্তটি সযদ্বে ফুটবলের 
ক্ষেত্রে অনুসরণ করা হলে হয়তো 


' কলকাতার ময়দানের অনেক ছুঃখ 


ঘুচে যেতে পারে। ' 


মাঠের সমস্ত সমাধানের সত্যি- 
কারের পথের সন্ধান আজ মোহন- 
বাগান পেয়েছেন | তাই বিশ্বাস করি 
যে, অদুরভবিষ্যতে দলসমর্থকরা যদি 
মোহনবাগানের স্বার্থ বাচাতে কাউকে 
নিগৃহীত করে অথবা মাঠের 
মধ্যে ঢুকে খেলা পণ্ড করে দিতে 
এগোয় তাহলে মোহনবাগান যেন 
এমনিতরো খেলোয়াড়োচিত মনোভাব 
দেখিয়ে উচ্ছৃখলতার প্রতিবাদ 
জানাবেন। প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে 
ফুটবল লীগ বা শীন্ড জয়ের সুযোগ 
হারাতে হলেও আদর্শ প্রতিষ্ঠার 
সুযোগ পাওয়া যাবে, যেমন পাওয়া 
গেল এবারের ক্রিকেট খেলা 
উপলক্ষ্যে। আদর্শের জন্তেই যুগে 
যুগে মানুষ বহু স্বার্থ এমনকি সর্বস্ব 
ত্যাগ করে আছে, এবং তা করেই 
মাচ্ষের সাধনাকে করছে জয়যুক্ত। 
সুতরাং আদর্শই বড়, বড়র পক্ষেও 
বড়। 

মোহনবাগানের এই নজীর দামনে 
রেখে আঞ্জ কলকাতার আর আর 


"কাণ্ড বাধিয়ে থাকে! 


জনপ্রিয় -তথা বুহৎ ক্রীড়াসংস্থাকে 
তাদের সম্ভাব্য ভূমিকার কথা ম্মর্* 


- করিয়ে দিচ্ছি। ইষ্টবে্জল, মহামেডাৰ 


স্পোটং প্রভৃতি দলের সমর্থকসং 
অনেক, তারাও ফুটবল মাঠে অনে 
তীর 
প্রতিহত করার সাধু সংকল্পে মোহন; 
বাগানের মতোই ই্টবেদল ও 
মহামেডান ম্পো্টং ক্লাবকেও অজ 
এগিয়ে আসতে হবে। শুধু আদম 
অঙ্ষু রাখার উদ্েপ্তেই যে তাদের 
এগিয়ে আমা দরকার তা নয়, বাস্তব 
সমস্তার সমাধানের সংকল্পেও ভ 
করা প্রয়োজনীয় । 


সমন্তা রয়েছে বলেই সমাধানের 
পথ খুঁজতে. হবে এবং না 
দায়িত্ব শুধু একজনের কাধে ও 
দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকার প্রয়ামৎ 
নিরর্থক? সকলের সন্মিলিত চেষ্ট 
ছাড়া সহজে এ সমস্তার সমার্ধাট 
হবে বলেও মনে হয় না। তাই 
ফুটবল মরগুমের প্রাক্কালে সুমন্ত 
পক্ষকে সুস্থ চিত্তে বাস্তব অবস্থায় 
পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি অনুধাবন কা 
প্রার্থনা জানাচ্ছি। 


বোধহয় এক*আধবছরের চেষ্টাতেই 
এতোদিনের এক সনস্তা মিটে যেজে 
পারে। কাপ, শীল্ড তো অনেৰ 
সংগৃহীত হয়েছে, অতঃপর এক 
আধবছরের খেসারৎ দিয়ে নতুন 
নামে, নতুন মধ্যাদার নিজেদে? 
পুনরুজ্জীবিত ও পুনংপ্রতিঠিত করার 
মহান অঙ্গীকার নেওয়া হোক্‌ না। 








ভিন্ৰতেত্ৰ শউনা : €. 
( ৪ৰ্থ পৃষ্ঠার পর ) 


পদদলিত করিয়াই চলিতে হইবে। 
পঞ্চশীল ও. বান্দুং ঘোষণা অমুসারে 
আমরা পরদেশে এবং বিশেষ করিয়া 
মিত্র চীনের আভন্তরীণ ব্যাপারে 
হস্তক্ষেপ না করিবার এবং সাম্রাজ্য- 
বাদ বিরোধী সংহতির নীতি ও 
কার্যক্রমটিকে আমাদের সার্বভৌম 
অধিকারেই অবপম্বন করিয়াছি 
অবলম্বন করিয়াছি আমাদের লার্ধ- 
ভোৌমত্ব ও স্বাধীনতা! সুরক্ষিত করিবার 
প্রয়োজনের তাগিদে তাহাও দেশ- 


বাসীকে ভূলাইয়া দিবার জন্ত মহা 
কলরব সরি ছইল। 


চীন তিব্বতকে তাহার অধীন 
রাজ্যপ্ূপে ব্যবহার করিতেছে । 
তিব্বতের স্বায়ত্বশাসন লুপ্ত করা 
হইয়াছে! আমরা জিজ্ঞাসা বা 
আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছি--অতঃপর 
চীন আরও ক্ষমতা প্রসারিত করিবার 
চেষ্টা করিবে ন৷ ত? তাহা আশঙ্কার 
.কৃথা সন্দেহ নাই | 

নয়াচীনের সংবাদ প্রচার প্রতিষ্ঠান 
গত ২৮শে মার্চ প্রচার করিয়াছে 

সামজ্যবাদী চিয়াং কাইশেকের 
পক্ষীয় লোকদ্দিগের ও প্রতিক্রিয়া- 
“শীল বৈদেশিকদিগের চেষ্টায় তিববতে 
চীনাদিপের বিরুদ্ধে ধর্বদ্রোহ হইয়াছে 


-- বিদ্রোহের পরিচালক দিগে 
কর্ম্মকেন্্র কালিষ্পং। . 
# # # 

(২) চীনের বিশ্বাস, ভারত 
হইতেই বিদ্রোহের স্বত্ত আকর্ষণ কর 
হইতেছে । 

এই অস্ত ভারতের প্রতি চীন কি 
ব্যবস্থা করিবে, তাহা কে বলিবে ? 

দিল্লীতে ভারত সরকারের পররাহ 
বিভাগের কোন মুখপত্র এই অভিযোগ 
অস্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্ত তিস্ি 
স্বীকার করিয়াছেন 

(১) তিব্বতের বছ লোক বর 
দিন হইতে কালিম্পং-এ বার্স করি 


- তেছে;,_গত তিন বা চারি বৎসরে 


বহ লোক তথায় আসিয়াছে। * 
(২) ভারত সরকার বার বাঃ 

তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন 

তাহার! যেন মিত্র রাষ্ট্র ভারতে থাকয় 


- কোন মিত্ৰ রাষ্ট্রের সমন্ধে বিরু* 


প্রচারকার্য পরিচালিত না করে। ছ' 
মাস পূর্কেও তাহাদিগকে কবা 
সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। 

কারণ ধ্যতীত কাজ হয় না। ঝি 
কারণে ভারত সরকার বার বার এই 
সকল লোককে সতর্ক কর! প্রয়োজন 
মনে করিয়াছেন, তাহা কি জানিছে 
কৌতুহল হয় লা? 

তিব্বতের ব্যাপারের প্রতিক্রিঞ 
ভারতে কিরূপ হইবে তাহা এখনগ্ 
বুঝিবার উপায় নাই--তবে ঈশপে, 
উপকথার মেষশিশু ও নেকড়ে থাঘে' 
গল্প অনেকেরই মনে পড়িবে Lo 


দর্পণ 


” লাপ্তাহক সংবাদ সাময়িকী £ 
ইয়, বর্ষ, ১৩শ সংখ্যা 


-| শক্ুবার, ২৪শে এপ্রিল, ১৯৫৯ 
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A দর্পণের প্রতিনিধি) 


কলিকাতার দৈনিক তাপমাত্রা 
খাড়ার সাথে সাথে অন্যান্ত বছরের 
-» মৃত এবারও কলেরার প্রাদুর্ভাব 
‘বেড়ে চলেছে । হয়ত দিন্কয়েকের 
মধ্যেই শোনা! যাবে কর্পোরেশনের 
আর্ত চীৎকার £ “টাকা নিন্‌; 
টাকা! না নেয়া মানে আপনার 
আত্মীয়জনকে বিপদ্রের মুখে ঠেলে 
দেয়া”। 
গতানুগতিক এই ব্যাপার চলে 
এসেছে এ কবছর, আর অবস্থা দেখে 
মনে হচ্ছে এবারও বুঝি তার ব্যতিক্রম 
হবেনা । কেন যে কর্পোরেশন আগে 
থেকে ভেবে চিন্তে ব্যবস্থাবলী প্রণয়ন 
করেন] বোঝা .ষায় না. যখন 
' কলকাতায় কলেরার প্রাহর্তাব একট! 
হ্বতঃসিঞ্। ব্যাপার। 
_ বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ও 
'ছ্ঈবীনতার ১২ বছর পরেও কলকাতায় 
কলের! কেন থাকবে সে প্রশ্ন ছেড়ে 
দিলেও কর্তৃপক্ষের গাফিলতির যেন 
আর শেষ নেই। গতবছরও ঠিক 
এরকম অবস্থাই ঘটেছিল। যখন 
দেখা গেল কর্পোরেশন অবস্থার আর 
প্রতিকার করতে পারছে না তখন 
জ্লরকার এগিয়ে এলো। , চলুলো ঘন 
বন রাইটাস” বিল্ডিং মিটিং। কথা 
৪৮৮৪,কিছু কাজ হলো। 
কিন্তু এবছরও যে সেরকম 
ক্রব্যবস্থ]! করার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়ত! 
শ্প্মাছে তা বুঝতেই কর্পোরেশন 
গাবে এত সময় যখন সহরের লোক 
য়ে ” উঠবে মহামারির ভয়ে 
তত্কগ্রস্ত । কর্পোরেশনের অধিকার 
BS খর্ব করতে চায় না। কিন্ত 
প্রানে সে অপারগ সেখানে কেন 
সময় থাকতে সরকারের সাথে 
দ্য সুঝে একসাথে কা করার 
BS নেবেনা তা ত’ সাধারণ মাহযের 
বায় ঢোকে না। . 
গতবছর সরকার শেষ অবধি 
| অঞ্চলে অনেকগুলো নলকূপ 
“নল করেছিল। শোন] যায় তার 
৯ নকগুলিই অকেজো হয়ে পড়ে 
পাছে । এগুলোকে সারানো ও 
( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 
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হুয়েছিল। 
গত সপ্তাহের শেষের দিকে কল- 
কাতা থেকে, যাঁদের কংগ্রেসের 


বীঝালো গ্রুপ, বলা হয় তাদের এবং 
অতুল্য ঘোঁষ গোষ্ঠী ছু তরফ থেকেই 
লোক হাজির হয়েছিল দিল্লীতে ট্রাই- 
বুনালের, সামনে। ট্রাইবুনাল নাকি 
তাঁর ন'দফা প্রশ্নের উত্তরের ওপর 
দু'পক্ষ থেকেই আরও বেশী কিছু 


“জানতে চেয়েছে । 
শোনা গেছে অতুল্য ঘোষের 
দলের পক্ষ - থেকে প্রশ্নের উত্তর 


' মুসাবিদা করেছিলেন বিখ্যাত ব্যবহার- 


বিদ শ্রীশক্করদাস বন্দোপাধ্যায়, যিনি 
আবার কংগ্রেস নির্বাচনের রিটানিং 
তাফিসারও । আর অপর পক্ষ কেন্দ্রীয় 
আইনমন্ত্রী প্রীঅশোক সেনের পরামর্শ 
লাভে ধন্ত হয়েছে । 


কলকাতায় যা খবর পাওয়া 
যাচ্ছে তাত মনে হয় যে এই ঝাঁঝালো 
গ্রুপ ও আশোক সেনের গোষ্ঠীর মধ্যে 
একটা বোঝাপড়া হয়ে গেছে এবার, 
যেটা ঠিক ঘঠে ওঠেনি কেন্দ্রীয় আইন- 
মন্ত্রীর বিগত কলকাতা সফরের সময়। 
দু'দল ঠিক করেছে একাচ্ছোঁট হয়ে 
আগামী কংগ্রেস নির্বাচনে কাজ 
করবে । 


এর মধ্যেই ছুটা ছোট খবর অতুল্য 


ঘোষ গোষ্ঠীকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছে। 


একটি হ'ল শ্রীমতী সুচেতা, কৃপালনীর 
আগামী মে মাসে বাংলা সফর, এবং 
দ্বিতীয়টি, যেট আরও গুরুত্বপূর্ণ, সেট 
হচ্ছে যে কংগ্রেস সভানেত্রী ইন্দিরা 
গান্ধী দিল্লীতে বসে প্রদেশ কংগ্রেস 
নেতৃবৃন্দের পরামর্শ না নিয়েই বাংলা- 
দেশের গ্রামীন এলাকায় জনসংযোগের 
কাজ করার জগত একদল কংশ্রেস 
কর্মীর তালিকা ঠিক করে ফেলেছেন । 
সুচেতা কূপালনী আসবেন ইন্দিরা 
গান্ধীর নির্দেশে । আর তার ভ্রমণ 
সুচী হয়ত তিনিই ঠিক করবেন। 


তিনি বিভিন্নস্থানে কংগ্রেস সংস্থার * 


কাঞ্জ দেখবেন! ঝাঝালো গ্রুপের 
কেউ কেউ মনে করেন যে তকে প্রায় 


গেল মভানেতীর নির্দেশে দুটো রুণালনী 
বাংল! সফরে ঘাসছেনঃ 8 অভনল্য গোঠীতে আত 


8 গ্পের তরফ থেকে ডাঃ প্রফুল ঘোষের সঙ্গে আলোচনা 


(দর্পণের পর্যবেক্ষক ) 


গাতব্ছরের পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন পর্ব নিয়ে 
কংগ্রেস হাইকমাগু, যে ট্রাইবুনাল গঠন করেছে, তার রায় বের 
হবার দিন শুর! মে অবধি পিছিয়ে গিয়েছে । ভাতে অবশ্যি 
শ্রীঅতুল্য ঘোষ গোষ্ঠীর উৎকুল্প হবার কারণ নেই। বরঞ্চ 
ইতিমধ্যে কয়েকটা ব্যাপার ষ্ঠাদের বেশ ভাবিয়ে ভুলেছে। 

ট্রাইবুনালের প্রধান শ্রীবলবন্ত রাও মেহতার পক্ষপাত দোষ 
আছে এ তার- শত্রুরাও বল্বে ন!। বরঞ্চ তার নামের সাথে 
ব্যবহার ও মনোভাবের যথেষ্ট সাদৃশ্ঠের পরিচয়ই লোকে এতদিন 
পেয়ে এসেছে । শোনা বায় তিনি অনেক বছর আগেই একবার 
পশ্চিমবঙ্গীয় কংগ্রেসের কার্ধ্যাবলী সম্বন্ধে একটু খোক্রখবর নিভে 
আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু "বিশেষ কারণে” তাকে নিরম্ত হ'তে 


প্‌ 


ন’ দশটা জেলা ঘুরিয়ে দেখানো 
সম্ভব হবে। 

কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীর বাংলার 
গ্রামে গ্রামে জনসংযোগ করার জন্ত 
কর্তার তালিকা দেখে অতুপ্য ঘোষ 
গোষ্ঠী আতঙ্কিত হয়েছে সন্দেহ নেই। 
শোনা যায় তারা এ তালিক! বিশ্লেষণ 
বরে দেখছে কে কে তাদের দলের 
পোক। আর কে কংগ্রেস সভা- 
নেত্রীকে এই নামের তালিকা দিল 


“তাও তাদের ভাবিয়ে তুলেছে বৈকি 


কারণ, ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে দিল্লীতে 
বসে অপরের সাহায্য না নিয়ে এই 


তাপিকা প্রণয়ন করা না কি অসম্ভব 


বলেই এর! ধরে নিয়েছে। 

- যাই হোক ব্যাপার বেশ জমে 
উঠছে। বাহতঃ, সম্প্রতি দিল্লীর 
প্রতিটি কাজই এই _ ঝাঁঝালো গ্রুপের 
শক্তি বাড়ীয়ে চলেছে। অতুল্য 
ঘোষের এবাপারে ক্ষোভের - যথেষ্ট 
কারণ থাকতে পারে বৈকি। তাই 
তিনি এই গ্রামীন কর্ম্মীর তালিকার 
ব্যাপারটা ডাঃ রায়ের নজরে এনে 
বলেছেনঃ এ কি অন্তায় কথা! 
প্রদেশ কংগ্রেমকে উপেক্ষা করে হাই- 
কম্যাণ্ড ভাল কাজ করছে না। 

শোন! যায় তিনি ডাঃ রায়কে 
এবাপারে ইন্দির। গান্ধ'র কাছে কড়া 
এক চিঠি দিতে রাজী করিয়েছেন। 
কিন্তু যে ডাঃ রায় অতুল ঘোষ ও 
প্রফুল্ল সেনকে কংগ্রেম ওয়াকিং 
কমিটির তক্তে বসাতে গিয়ে প্রিয়দাশিনীর 
কাছে এই সেদিনও নাজেহাল 
হয়েছেন তার পক্ষে এর পরেও 
“কড়া” চিঠি লেখা কি সম্ভব? 


এবং সম্ভব হলেও সে চিঠির গুরুত্ব 


কতখানি থাকবে? 

'এদিকে*১লা মে ভ্রারিখে দিল্লী 
রওন! হচ্ছেন ঝাঝালে! গ্রুপের ১০1১৫ 
জন লোক । এ দিন ট্রাটবুনাল অতুল্য 
ঘোষ দলের জবাক, শুনবেন ॥ শোনার 
পর ঝাঁঝালো গ্রুপের সাথে কথা 
বলবার দরকার অনুভূত হতে পারে 


এই ভেবে এই দলও যাচ্ছেন দি্টীষ্ঠে ।- 
|) * 


৪ঠা মে তারিখে তার! শ্রীমতী 
ইন্দিরা গান্ধীর সাথে দেখা করবেন। 
বোধহয় তাকে অবহিত করার জন্ত 
যে প্রাক্তন কংগ্রেপী নেতাদের সাধে 
( অধুনা পি, এস, পি দলে আছেন?) 
কি কথাবার্তা হয়েছে। 

এই গ্রুপের তরফ থেকে ডাঃ 
প্রফুল্র ঘোষের সাথে কংগ্রেসকে বিশুদ্বী- 
করণের ব্যাপারে কথাবার্তা হয়েছে। 
ডাঃ ঘোষ নাকি বেশ আনন্দিত 
হয়েছেন এই জেনে যে এতদিন পর 
কংগ্রেল হাইকম্যাও পশ্চিম বাংল! 
কংগ্রেস পুনর্গঠন করার ব্যাপারে 
ওঁৎসুক্য ' দেখাচ্ছেন 1 ডাঃ ঘোষকে 
নাকি বীঝালো গ্রপ এ্যাড হক 
কংগ্রেস কমিটির (যদি এটা স্থাপিত 
হয়) সভাপতি নির্বাচন করবেন বলে 
মনে মনে স্থির করেছেন। প্রীনুরেন্দ্র- 


মোহন ঘোষকেও নাকি এ্যাড হক. 


কমিটিতে স্থান 
ভাবছেন। ৃ 

ঝাঝালো প্র,প শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধীকে বোঝাবেন যে -একমাত্র 
এ্যাভ হক কমিটি স্থাপিত হলেই প্রাক্তন 
কংগ্রেসীদের-কংগ্রেমে যোগ দেওয়ার 
একটা স্থঘোগ স্থষ্টি হতে'পারে নতুবা 
তীন্দর পক্ষে ফিরে আসার সম্ভাবনা 
কোথায় ? 

প্রীমতুল্য ঘোষের দল যে দিল্লীতে 
হালে পানি পাচ্ছেন না তার প্রমাণ 
যথেষ্টট় আছে। শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধীর উপর তাঁরা ত,বেশ চটেই 
আছেন . বলে মনে হয়। কেননা 
আসাম*ষাওয়ার পথে শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধী কলকাতায় এলে শ্রীঅতুল্য 


দেওয়ার কথা 


আইন নেই. 


চাষ কণা 


(দর্পপের প্রতিনি ধ) 


সমবায় নিয়ে খুব হৈ চৈ 
পড়েছে। না পড়েও উপায়” 
নেই। কেননা স্বয়ং নেহরুজ্জী 
এই নিয়ে মাতামাতি সুরু 
করেছেন । কিন্তু কাধ্যক্ষেত্রে যে 
কি বাধা এসে উপস্থিত হয় তা 
হয়ত এরা জানেন না। 
সম্প্রতি এই সম্বন্ধে আঁমা- 
দের কাছে একটা খবর এসে 
পৌচেছে। জলপাইগুড়ি অঞ্চলে 
চ্যাংমারিতে বেশ কয়েক হাজার 
*জমি সমবায়ের ভিত্তিতে চাষ 
করবার জন্ক উঠে পড়ে লাগলেন 


একদল লোক । নিজেদের 
ভেতর একে টাকা তুললেন 





- প্রেসিডেণ্ট কে হবে? সেটা অবশ্য 










ঘোষ বা তার দলের a যাননি 
তার সাথে দেখ! করতৈ। এবং কাল 
(২৩শে এপ্রিল) যখন তিনি দমদম “দিয়ে 
দিল্লী ফিরে গেলেন তখনও কেউ দেখা. 
করতে যাননি তীর সঙ্গে । শ্রীমতী 
ইন্দিরা গান্ধী নিশ্চয়ই এ 
রাখৰছন। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে 
যে ডাঃ ঘোষ পি, এস! পি ছেড়ে 
যদি কংগ্রেসে আসতে ব্লাজী না হন 
তাহলে কংগ্রেসের এ্যাড হক কমিটির 







ঝাঝালো গ্রুপ এখনও ভেবে ঠিক 
করেননি । 

ঝাঝালো গ্রপ অবশ্য ভাবছেন, 
যদি ডাঃ ঘোষ আসতে রাজী নাও » 
হন তাহলেও কংগ্রেসের পুনর্গঠন হলে | 
পর আগামী নির্ব্বানের সময় ২ 
কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে নির্ধ্বাচনী * 
আতাতে পি, এস, পি-কে তাদের 
পেতে বোধ হয় অসুবিধা হবেনা। ঠা 
এবং এই মর্ম্মেও নাকি ডাঃ ঘোষের 
সাথে খানিকটা কথাবার্তা হয়েছে। 
পি, এস, পি-রও মনে হয় এই 
আতাত করতে কোন অসুবিধে ও হারল) 
কেননা এই দলের উনরতল 
নেতারা, যথা আচার্য্য ক্বপালনী শু, 
অশোক মেহতা চান যে পি, এস, পি, 
কমিউন্ষ্টদের সাথে কোন সম্পর্ক না. 
রাখে । এবংবাংল! দেশের এই দলের 
নীচের তলাকার কর্স্মীরাও বেশ 
কমিউনিষ্ট বিরোধী । এবং ওয়াঁকি- 
বহাল মহলের ধারণা যে, বাগনান 
কেন্দ্রের গত নির্বাচনে তারা চি 
বিরোধিতা করেছেন এদেরই চাপে 
পড়ে। - 


রি 


A 







ঢলবে না, 
আর স্বীম তৈরী করে র পাঠালেন 
সরকারের কৃষি বিভাগে, সমবায় 
প্রথায় চাষ করবেন বলে? 
রুষিবিভাগ কো-অপারেটিভ. 
সোসাইটির রেজিষ্্রারকে বলক্লেন 
যে এই সংস্থাটিকে রেডি্ট্ি 
করবার অন্ত * সমস্ত * ব্যবস্থা, 
অবলম্বন করতে ? ্ 
বেশ কিছুদিন পর রেজিষ্ট্রার 
সাহেব জানালেন যে ভূমি-সংস্কার 
আইনের ধারা 'অঙুযায়ী শুধু 
যারা কৃষক তারাই সমবায়ের 
ভিত্তিতে চাষ করবার অধিকারী! 
অন্তকেউ নয়। জমি পড়ে আছে 


* এবং চাষ হচ্ছেনা আজ-ছ্বছর ১ 
হ'ল, ক Ce 





গ্সাদকায় 


. ন্বিঞ্ািচ্তেক্রন্্ ন্বিলাম্প | 


ভারতের কেন্মীয় দপ্তরে পশ্চিম” 
বঙ্পের' হয়ে কথা বলার লোক নেই। 
মন্তর/টা আমাদের নয়। বিলাপটি 
বেরিয়েছে পশ্চিমবন্্ের মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং 
বিধানটন্দ্রেরখ্মুখ দিয়ে । 
টানা এক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সম্প্রতি 
ডাঃ রায় খেদ, করেছেন দিল্লীর 
দর্বারে, উচ্চ রাজকর্মচারীদের স্তরে 
পশ্চিমবঙ্গের শুভাকাঙ্বীদের সংখ্যা 
এতই বিরল যে, উন্নয়নমূলক কাজ- 
জন্ত, বাংলার কোলে ঝোল 


টান! দিনদিন অসম্ভব হয়ে উঠছে। 
এমন দিন গমাসাও বিচিত্র নয়, ষখন , 


বাংলার হয়ে তত্বির-তদারকের জন্য 
দিল্লীর মসনদে কাউকেই পওয়া 


স্বাবেনা ৷ 
রি চ্ডাঃ রায় তার জ্ঞান বুদ্ধি মত এর 


ছুটি কারণ দেখিয়েছেন।, এক, 
ভ্ারতজুড়ে প্রতি বদর যে আই, এ, 
এস পরীক্ষা হয়, বাঙ্গালীর ছেলে সে 


= বৈতরণী পার হতে পারে না। আর. 


ছুই, যারাও বা! টেনেটুনে কোনক্রমে 
পার হয়-€ বীর্তিমান সাঁতারু মিহির 
- সেন, শ্মতব্য) তারাও নাকি দিলী 
ছেড়ে বাংলা মায়ের কোলে ফিরে 
আসবার জন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। 
আর যেহেতু কাগ্রেপী সমাজ- 
০ তান্দ্িক ধা চটি আমলারাই বজার 
! রেখে পাকেন, (কারণ এই চে 
২৯৯াযলাইং দীর্ঘজীবী, মন্ীগণ দু'দিনের 
চড়িয়া মাত্র) কাজেই কলকাঠি সব 
'আমলান্দেরই হাতে । কোন রাজ্য 
কোন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হবে, কোথায় 
বন্দর বসবে তার সব কিছুরই পাকা 
খ্ড়া তৈরী করেন আমলারা এবং 
. মন্ত্রীর শুধু সই মারার গৌসাই। 
কাজেই ষে প্রান্তের আমলাগণ "দলে 
ভারী এবং পদে উচু বত মানে সেই 
প্রাস্তেরই পোরাবারে!। স্বাধান 
ভারতে শাসটুকু সেইসব প্রান্তই টেনে 


নিচ্ছে অন্তদের ভাগে পড়ছে শুধু 


হোাবড়া। 


. [ | 
ডাঃরাম়ের বিলাপও সেই কারণে । 


, তিনি অভিজ্ঞ মানুষ, দিল্লীতে এই বায় 
বছরে নানা কাজে তাকে বিস্তর 
.ছোটাহাটি করতে হয়েছে। মোল্লার 
দৌড় কতদুর সেটা তার চেয়ে আর 
কে বেশি জানে? তাই এই ছিয়াত্তর 
বছর বয়সে-তার মেজাজ্‌ তিক্ত বিরক্ত, 
কঠম্বরু ভু এবং বুলিতে বিলাপ। 
তবু ডাক্তারী বিগ্তাটা তার অস্থিতে 
মজ্জায়, তাই এমতাবস্থায়ও (বোধকরি 
ব! প্রতিকার ঘ্ভানসেই) অভ্যাসবশে 
এক্‌ প্রেস্ক্রিপশন্‌ বাতলিয়েছেন 
ওই প্রেসক্রিপশনে তিনি বলছেন, 


আজ যঙ্গমাতার 'রিকেটি সম্তানগণ' যাতে 


দ্বিল্লীর দপ্তরে “শ্রেষ্ঠ আসন» নিতে 
'পারে তার জন্ত পশ্চিমবঙ্গে তিনি 
আই, এ, এন পরীক্ষার্থীদের আন্ত 


অভিযোগ মিটবে না? 


বাজীমাৎ” জাতীয় নোটবই পশ্চিম 
বঙ্গের সরকারী ছাপাখানায় ছাপা 
হচ্ছে কিন! সে সংবাদ আমরা এখনও 
পাইনি। জানতে পারলে হবু আই, 
এ, এস-রা আশাঘিত হতে পারতেন। 

কিন্তু এ শুধু পরিহাসের কথাই 
নয়, ডাঃ রায়ের বক্তব্যের একটা 
গভীর দিকও আছে। বাঙালী 
সন্তানদের প্রতিভার অবনতি-উন্নতি 
কূম্পর্কে এই প্রসঙ্গে মৌলিক গবেষণা 
নানা মহলেই সুরু হয়েছে, সে পথে 
আমর! হাটছিনা। আমাদের বক্তব্য 
অন্ত ৷ 

আই, এ, এস কেডার তৈরীর 


উদ্েপ্তই হচ্ছে নিরপেক্ষ - প্রশাসক. 


সৃষ্টি । আমলাটি প্রান্তেরই হোন না 
কেন প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সঙ্ধীর্ণতা ত্যাগ 
করে দেশের সার্বিক উন্নতি ষাতে 
হয় সর্বতোঁভাবে সেই কাজ করাই 
তাঁর প্রধানতম কতব্য। ডাঃ রায়ের 
খেদোক্তিতে যে অভিযোগটি আছে 
সেটি অতি মারাত্মক! আই, 


এ, এস আমলারা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর 


পরিচয় দিতে পারছেন না, সেখানেও 
দলীয় স্থার্থবদ্ধি, সম্কীর্ণতম প্রান্তিক 
রাজনীতি প্রভাব বিস্তার করছে, 
স্তায়নীতি পদদলিত হচ্ছে! পঞ্চশীল- 
প্রবক্তা পন্তিতজীর নিজের ঘরেরই 
ছবি যদি এই হয় তাহলে সে ঘর 
তাসের ঘরের মতই একদিন ধুলিসাৎ 
হবে এমন আশঙ্কা অমূলক নয়। 
ভারতের অনেক প্রাস্তই আজ অনুন্নত, 
দিল্লীর দরবারে সেইসব প্রান্ত নিজের 
ছেলে পাঠাতে হয়ত সক্ষম. নয়, 
একমাত্র এই অপরাধেই কি সেইসব 
প্রান্ত অনুন্নত থাকবে ? তাদের অভাব 
এমন কি 
গোটা ভারত্তের সামগ্রিক কল্যাণের 
অন্ত সেইসব জায়গার শিল্প প্রতিষ্ঠা 
যদি একান্ত অপরিহার্য হয়েও পড়ে, 


তাহলেও যেহেতু তাদের কথা বলার, 


মত লোক নেই, একমাত্র সেই 
কারণেই এইসব দাবী উপেক্ষিত 
হবে ? এতে এক ভয়ঙ্কর অবস্থা | 
রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ' পালভর] 
বুলি ঝেড়ে সর্বভারতীর স্তরে নাকি এঁক্য 
সঞানের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু যেখানে 
ধক্য বজায় রাখা সবপেক্ষা অধিক 
প্রয়োজনীয়, যে এক্যের গুরুত্ব অপরি- 
সীম সেইখানে ষে ভেদবুদ্ধি এবং 
দলাদলি 'মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, 
অনৃষ্টের এই নিষ্ঠুর পরিহাস সম্পর্কে 
নেতৃবুন্দ কি সচেতন? তাঁরা কি 
প্রতিকার প্রয়াসী ? | 
সধভারতীয় কংপ্রেন হাইক- 
ম্যাণ্ডে ডাঃ রায়ের" প্রভাব এখনও 
অস্তমিত, হয়নি । তাই তার কর্ছে 
আমাদের অনুরোধ কোচিং, ক্লাশ 


একটি কোচিং ক্লাস খুপবেন। “সিওর ., খোলবার মন ভোলানো বাসনা 


সাক্সেষ্া বা 
হেডমাষ্টার* প্রণীত “কুড়িটি প্রশ্নেই 


 “এক্সপিরিয়ে্দিড, 


তাগ করে মূল ব্যাধি নিন্রামন্ন করবার 
(শেষাংশ ৫ম কলমে) 


রি পি [J সক = 
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শক্বার, ২৪শে ‘এপ্রিল, ১৯৫৯ 





বিলাতী মংবাদত্রের পরম্ণববিরোধী উক্তি 


গুলিতে , বলা. হয়েছিল “সাম্রাজ্যবাদী 
রাশিয়া "ও তার ক্রীড়ানক হাঙ্গেরীয় 
সরকারের বিরুদ্ধে হাঙ্গেরীয় সাধারণ 
নরনারী ষেভাঁবে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা 
করেছে তার গৌরবময় প্রেরণা 
দুনিয়ার মুক্তিকামী জনসাধারণকে 
চিরদিন উদ্বন্ধ করবে। রাশিযার 
স্বৈরাচারী নির্মম শকটচক্র শহীদ 


, রুক্তন্গাত হাঁঙ্গেরীর পিছল পথে এক- 


দিন ধ্বসে পড়বে ।, (এই পৰ্ষ্স্ত 
এসে ডেইলি টেলিগ্রাফ ও টাইমস 
থেমে পড়েছেন ডেইলি হেরাম্ড ও 
ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান এগিয়ে 
চলছেন--) আজ যদি সুয়েজ অভিযান 
না চলত তবে গ্রেটব্রি:টন হাজেরীর 
বিপ্লব নিয়ে দুনিয়াকে একট! নৈতিক 
নেতৃত্ব দিতে পারত 1 কিন্তু প্রধান 
মন্ত্রী ইডেনের হঠকারিতায় ইংরাজ সে 
সুযোগ হারিয়ে ফেলেছে । (টাইমস 
ও ডেইলি টেলিগ্রাফ আবার ডেইলি 
হেরান্ড ও ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানের 
সাথে যোগ দিয়ে বলেছেন ) বৃহত্তর 
পণুশক্তির সম্মুখে হাজেরীর শহীদদের 
আত্মদান বার্থ হবে লা। শ্বাধীন 
ছুনিয়া তাদের সশ্রদ্ধভাবে স্মরণ করবে 
»লাছিত হাঙ্গেরীয় জনসাধারণকে 
আত্তরিক সহান্তভৃতি জ্ঞানাবে। 

সাইপ্রাস-_উপরিউক্ত চারটি 
পত্ধিক! একযোগে মন্তব্য করছেন 
“আইনসম্মত উপায়ে গঠিত সরকারের 
বিরুদ্ধে আন্দোলন চাল(বার অনেক 
শাসনতাস্ত্রিক শাত্তিপূর্ণ পন্থা আছে। 
সেই পন্থা পরিত্যাগ করে গ্রীক 
সিপ্রিয়টগণ যখন অস্ত্রের সাহায্য 
নিয়েছেন তখন কঠোরভাবে তাদের 
দমন কব! ছাড়া অন্ত কোন পথ 
খোলা নেই। সংঘবদ্ধ দশ্তাতার 
সামনে কোন দায়িত্বশীল সরকার 
নতি স্বীকার: করতে, পারেন না। 
আমরা এমন কথা বলি না যে 
সাইপ্রাসের কোন সমস্ত নেই কিন্তু 
দস্থ্যতার দ্বারা কিম্বা ইউ এন ওর 
মাধ্যমে তার মীমাংসা হবে না। 
শুধুমাত্র শান্তিপূর্ণ, আবহাওয়ার মধ্যে 
আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে সমন্তার 
সমাধান সভুব। সেই সাথে তুকাঁ 
সংখ্যালঘুদের স্বার্থের কথাও বিবেচনা 
করতে হবে। গ্রীক সিপ্রিয়টদের 
এ কথা মনে রাখা উচিত যে সম্ববন্ধ 
দশ্তাতার দ্বার! তারা বিলাতের উদার- 
নৈতিক মতকে ক্রমশই কঠোর করে 
তুলছেন ।” . 

আলঙজ্ঞেরিয়_ উক্ত ০ চারটি 
পত্রিকা একযোগে ফরাসীদের উপদেশ 
দিয়ে বলছেন "আলজেরিয়ার রক্তক্ষয়ী 
দীর্ঘ সংগ্রামের দ্বার! স্থানীয় মুসলিম 
জনসাধারণ সন্দেহাতীতভাবে নিজেদের 
দাবীর গুরুত্ব প্রমাণ করেছেন। 
কারাগারে বিনা বিচারে আটক 
বন্দীট্ুদর, উপর অত্যাচারের যে 
কাহিনী নিয়ত প্রকাশিত হচ্ছে তাতে 


॥ 
i 


ভদ্রতার 


(১২শ পৃষ্ঠার প্র) 


এশিয়া ও আফ্রিকার জনসাধারণের 
মধ্যে পাশ্চাত্যঞ্রাষ্টগুলির উপর আস্থা 
ক্রমশই শিথিল হয়ে আসছে। 
এতদ্যতীত আলজেরিন্লার সমন্তা 


ফরাসীদের একক সমস্ত! নয়। স্তাটো, 


শক্তিবর্গের সাথে আলজেরিয়া সমস্তা 
ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত! আশ! করি 
দ্বিতীয় দিয়েন বুয়েন ফু সংঘটিত হবার 
আগেই ফরাদী সরকার সতর্ক 
হবেন 1৮ 

কেনিয়া-_উক্ত চারটি পত্রিকা 
কেনিয়ার মাউমাউ আন্দোলন সম্পর্কে 
লিখছেন “যে সব অপরিণামদর্শী 
নিগ্রো নেতা কেনিয়ার কিকিউ 
সম্প্রদায়কে ধ্বংসের পথে ঠেলে 
দিয়েছেন তারা কঠোর শাস্তি থেকে 
রেহাই পেতে পারেন না। 
সামাজ্যবাদ ব্রিটেন বহুদিন আগেই 
পরিত্যাগ করেছে। এখন যেটা 
আছে সেটা হচ্ছে শোষপহীন কমন- 
ওয়েল] অনগ্রসর জাতিকে 
স্বাধীনতার উপযুক্ত করে কমন- 
ওয়েলথের ভিতর তাদের- স্বাধীনতা 
দেওযাই হচ্ছে ব্রিটেনের সত্যিকারের 
নীতি। ব্রিটেনের এই নীতি সম্পর্কে 
যদি সন্দেহ থাকত তবে স্বাধীনতা 
লাভের পর নেহরুর ভারত কখনই 
কমনওয়েলথ এ থাকত না। কেনিযাঁর 
নিশ্রোদের কোন অভিযোগ নেই 
এমন কথা আমরা বলি না। কিন্তু 
গান্ধীর মত শাস্তিপর্ণ সলাগ্রতের পথ 
‘লা লিয়ে মাউমাটিগণ যেভাবে 
বর্ধারোচিত সশস্ত্র সংগ্রীমের পথ বেছে 
নিষেছেন তার পরিণাম তাদের 
ন্োোগ কবজ হবে। "স্কুল. কলেক, 
রেল টেলিগ্রাফ পড়তি অ'ধুনিক 
যন্তরবিষ্ঞানের দান টংরাজ্র য্রেভাবে 
আফ্রিকাতে আমদানী করছেন তাতে 
আফ্রিকার “অগ্রগতি অনিবার্য্য হয়ে 
উঠেছে। বিশৃম্থলার দ্বারা শুধুমাত্র 
সেই অগ্রগতি ব্যাহত হবে! 

এ কথা সত্য অনেক সময় 
কর্তৃপক্ষ অনান্শ্রক কঠোর হয়েছেন 
কিন্তু আধুনিক সভ্যতার আলোক 
বর্জিত নিরক্ষর আফ্রিকাঁধাসীরা 
আবেদনের চেয়ে দণ্ডের ভাষা তাডা- 


তাড়ি বুঝতে পারে ৷ তাই বলে দণ্ডের. 


অহেড়ক কঠোরতা কোনমতে সমর্থন 
করা চলে না?” 


তিববত-তিব্বতের ঘটনাবলী 
সম্পর্কে উক্ত চারটি পত্রিকা - সুযোগমত 
নিয়মিতভাবে বলে যাচ্ছেন “একটা 
জাতির ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাইরের থেকে 
জোর করে কিছু চাপিয়ে দিতে গেলে 
তাঁর পরিণাম যে কি ভয়াবহ হতে 
পারে হাজেরী তার প্রত্যক্ষ গ্রমাণ। 
তিব্বতের শ্বাধীনতাকামী জনতার 
সামনে আজ কমিউনিষ্ট চীনের 
মুখোন খসে পড়েছে। 
এশিয়া ও 'আফ্রিকার্‌* নিরপেক্ষ রাষ্ট্র 


পুরাতন " 


"মারাত্মক বিলাপের 


গুলি চীনের নগ্ন আজ প্রত্যক্ষ 
করতে পেরেছেন । পশুশক্তিতে < 
বলীয়ান চীন তিব্বতের স্বাধীনতাকামী : 
জনতার সশস্ত্র বিদ্রোহ ধ্বংশ করতে 
পারে, কিন্তু তাদের অন্তর জয়ে 
সমর্থ হবে না। চীনাদের জানা উচিত 
যে লাসাতেই বিদ্রোহের পরিসমাপ্তি 
হবে না। গেরিপা যুদ্ধের পক্ষে অনু 
কুল তিব্বতের মাটিতে বিদ্রোহের. 
আগুণ গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পডবে। 
চীনা পদ্ধতিতে স্থূল কলেজ রাস্তাথাট 
প্রভৃতি নির্মাণ করে কমিউনিষ্ট চীন 
যে ভাবে তিব্বতের মহান প্রাচীন 
সংস্কৃতির ধ্বংসের উপর তিব্বতীম্কদের 
মানসিক ক্রীতদাসত্থের বনিয়াদ গড়ে 


তুলতে চেয়েছিল আজ তা ব্যর্থতায়” 
পর্য)বসিত হয়েছে। রর 


নেহরু, যদি পার্খবর্তী শাস্তিকামী . 
তিব্বতের 'ধ্বংন বিনা প্রতিবাদে 


; স্বীকার করে নেন তবে স্বাধীন দুনিয়ার 


কাছে তার কোন কৈফিয়ত থাকবে 
না। এই নিরপেক্ষতাকে পৃথিবীর 
জনসাধারণ কালুরুষত। বলে ধিক্কার, 
দেবে” ২ 

এ সম্পর্কে কোন সাধারণ 
ইংরাজের সাথে খোলাখুলি আলোচন! 
বিপজ্জনক ব্যাপার। অসতর্ক মুহুর্তে 
এই নীতিকে "জুবিধাবাদ” আখ্যা 
দিলে তিনি, চটে গিয়ে বলবেন ষে 
ভারতীয়রা এটিকেট” জানে না। 
বিলাতের মাটিতে বসে হোষ্ট কার্টির 
সমালোচনা নিদারুণ অসভ্যতা ? 
আশে পাশে কোন ভারতীয় সাহেব 
থাকলে তিনি আড়ালে ডেকে চুপি 
চুপি বলবেন £ “মশাই, আপনাদের 
জ্বালায় এদেশে মুখ দেখান যাবে না। 
টাইমস, গাডিয়ান প্রভৃতি পত্রিকা বড় 
বড় পণ্ডিতের! পড়ে চুপ করে থাকেন। 


আর আপনার! তার ওপর কথ! 
বলছেন?” 
‘আপনি আপনার কাগজের 


বাণিলট! তার সামনে ধরে বলুন 
“এগুলি পড়ে দয়া করে একটা 
সামগ্রস্ত করে দিন ৷” ভারতীয় সাহেব 
তক্ষুণি বলবেন “কাগজ আমি পড়ি 
না, সময় নেই। আমার গার্ল ফ্রেগঞ 
অপেক্ষা করছে । এক্ষণি তাকে নিয়ে 
ওঁ পাবটা (পান্রিক বার) ঘুরে ডা গোর 
যেতে হবে। বাই বাই ৷” - 


সম্মা'কীয় 
(২য় কলমের পর ) 
জন্ত তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ ফিরুল 
ভার বিলাপের কারণ সমূহে 
উৎপাটন করুন। এখনও সমস 
আছে। " ॥ 
'- গ্রীক পুরাণে কাসাণ্ড1 এস 
রামায়ণে নিকষা বুড়ির আবিন্বরণ্জা 
কথা 
আমাদের মনে আছে! এ-ও ম. 
আছে, উভয় ক্ষেত্রেই এঁ বিলাপ এ 
মহা বিপর্যয়ের ইঙ্গিত বয়ে এনেছি 





~~ 


এখন" 


শারবার, ২৪শে এপ্রিল, ৯১৫৯ 


নি 





সরকারের পালভরা ঝি অন্তরালে 





য়া জেলার ভ্াহেরগুর কলোনীর চি হাজার 
- উদ্বাস্তু বিকার অভাবে অমশনের সন্মুখীন 


সমগ্র কলোনীতি বেদনাদায়ক পরিস্থিতি ঃ 
সরকারী “কর্মঢারীদের মধ্যে দ্রনীতি £ সমাজ 


জীবন করলু'ষত ও বিপর্যস্ত ঃ উদ্বান্তদের মনে হতাশা 


(দর্পপের প্রতিনিধি ) 


আজ থেকে প্রায় দশ বৎসর পুর্বে নদীয়া জেলার রাণীঘাট 
থানার বারনগর পৌরএলাকা! থেকে ছু'মাইল দুরব্তাঁ রেল- 
জাইনের পাশ্ববর্তী তাহেরপুর অঞ্চলের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে পুর্ব 
"থেকে আগত প্রায় চল্লিশ হাজার উদ্বাস্তকে সরকার আশ্রয় 
দেন। ক্রমে গড়ে ওঠে সেখানে তাহেরপুর কলোনী । ১৯৫১ 
সালে সরকার প্রতি পরিবার পিছু পাঁচকাঠা জমি দেন। সরকার 


প্রথম থেকেই ঘোষণ। করে 


আসছেন, এখানে উদ্বাম্তদের 


অর্থনৈতিক পুনর্বাদন করা হবে। এই অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের 
নামে প্রথম থেকেই বিরাট বিরাট পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু 
দুঃখের সঙ্গে জাতে হয়, সে পরিকল্পনা জলে আল্পনার 


“জামিল হয়েছে । দু 
| জান! গেছে যে, কলোনী প্রতিষ্ঠিত 
হবার সময় সরকারী পুনর্বসতি 
বিভাগ থেকে প্রতি পরিবার পিছু 
আরধিক খণ দেওয়া হয়। কিন্তু ধণের 
টাকা দু-তিন কিস্তিতে দেওয়ায় 
* উদ্বাস্তরা এ টাকায় কোনে! ব্যবসা 


করবার সুযোগ পায় 'নি। কিত্তির 
টাকা অল্প পরিমাণে পাওয়ায় সেই 
টাকা তাদের সংসার প্রতিপালনেই 
শেষ হয়ে গেছে। প্রথম থেকেই 
জীবিকার কোন, স্থনিদিষ্ট ব্যবস্থা ছিল 
না। তাই অনেকে ঘরের টিন চাল 








, আকাৰেৰ গল্লীতবনে বাংলার 
 কংগ্রেগী নেতাদেৰ গোগন বৈঠক 


গত ৪ঠা ও ৫ই এপ্রিল নদীয়। 
' জেলাতে পশ্চিম বাংলার বিধান 
সভার অধ্যক্ষ মাননীয় শ্রীশঙ্করদাস 
বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের পল্লী-ভবনে 
সারা বাংলার প্রতিটি জেলার কংগ্রেস 
সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এবং 
প্রদেশে কংগ্রেদ কার্য নির্কাহক 
সমিতির সদস্ভদের সম্মিলিত ছইদিন- 
ব্যাপী" এক গোপন বৈঠকে দেশের ও 
সংগঠনের নানাদিক লইয়া আলো- 
> চনা শেষ হয়। যদিও পূর্ব পরি- 
* "গল্পনানুবায়ী 
সপব্যাপী চলিবার কথা ছিল কিন্ত 
তাহার শেষ হুইদিনের মধ্যেই করিতে 
হয়। দৈনিক প্রায় তিন বার করিয়া 
নেতাদের বৈঠক হইত | বৈঠক 
বলিত পল্লী ভবনের সংলগ্ন আত্- 
কুঞ্জে। সুন্দর, সু ও শান্ত পরি- 
বেশের মধ্যেই শিবিরের প্রত্যহ 
আলোচনা চলিত । সংবাদে আরও 
প্রকাশ যে, কংগ্রেসের নাগপুর্ন 
প্রস্তাব, কলিকাতায় ষ্টেডিয়াম এবং 
সারা বাংলা দেশের প্রতিটি জেলার 
সৰ্বশেষ . রাজনৈতিক পরিস্থিতি লইয়া 
“নাকি “সালোচনা হয়।” আমাদের 
জেলার পরিস্থিতি বিস্তারিতভাবে বর্ণন! 


রা 
“ 


Ed 


এই বৈঠক তিনদিন , 


করেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি 
শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ সরকার। এই 
শিবিরে উল্লিখিত নেতার! ছাড়াও 
প্রদেশ কংগ্রেস নায়কদের আস্থা 
ভাজন কয়েকজন ব্যক্তি এই শিবিরে 
যোগদান করিবার জগ্ভ আমন্ত্রণ পত্র 
পাইয়া আলোচনা সভায় যোগদান 
করিবার সৌভাগ্য অজ্রন করিয়া- 
ছিলেন। নদীয়া জেলাতেই কংগ্রেস 
নেতাদের শিবির. হইল সাধারণ 
কংগ্রেস কর্মীদের কথা ত’ দুরে 
থাকুক নদীয়া জেলা হইতে নির্ব্বাচিত 
প্রদেশ কংগ্রেসের সদস্তদেরও এই 
শিবি'র যোগদান করিবার অধিকার 
মেপে নাই কিন্তু নদীয়া হইতে 
নির্বাচিত লোকসভা বিধানসভার ও 
পরিষদের সদস্তদের এই'অধিকারটুকু 
ছিল! কংগ্রেস সংগঠনীয় আলোচনা 
সভাতেও এইরূপ বৈষম্যমূলক 
আচরণ করা কর! হইল কেন 'তাহার 
জন্ত জেলার কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে 


বেশ অসস্তোঘের ভাব পরিলক্ষিত 
হইতেছে । গোপন বৈঠকে গৃহীত 
বিশেষ কোন সিদ্ধান্তের সংবাদ 


আমরা পাই নই সেজন্ত আমরা উৎস্থক ' 


পাঠকবর্গকে জ্যুনাইতে পারিলাম না। 
( ‘নদীয়ার কথ!’ থেকে উদ্ধৃত ) 


পর্যন্ত বিক্রয় করে সেই টাকায় 
জীবনরক্ষা করেছে'। 

‘গত ১৯৫৩ সালে কলোনীর 
অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়! সেই 
সময় কলোনীতে জলের নিদাবঝণ 
অভাব ছিল। সেই সময় “এ? ও «ই 
ব্লকের উদ্বান্তগণ প্রচণ্ড অভাবের 
তাড়নায় ঘরের টিন, সরকারের প্রদত্ত 
ভিটামাটি, পায়খানার প্যান ও পাইপ 
প্রভৃতি ব্যাপকভাবে বিক্রয় আরম্ভ 
করে। স্ত্রী-পুরুষ নিধিশেষে সকলেই 
বেকার থাকায় অন্ন-সংস্থানের কোনো 
পথই ছিল না। ১৯৫৩ সালের 
১৬ই মে তাহেরপুর কলোনীর উত্বাস্ত- 
গণ রুষ্ছলগরে নদীয়ার জেলা-ম্যাজি- 
ট্রেটের বাংলোর সম্মুখে অর্থনৈতিক 
পুনর্বাসনের দাবীতে অবস্থান ধর্মঘট 
আরম্ভ করে। পরিস্থিতি গুরুতর 
হলে কেন্ত্রীয় পুনর্বাসনমন্্রী শ্রীঅজিত- 
প্রসাদ জৈন ২২শে জুন অবস্থান 
বিক্ষোভকারী উত্বাস্ত প্রতিনিধিদলের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শ্রীজৈন তখন 
তাদের দাবী-দাওরা, বিশেষতঃ চাকুরীর 
সংস্থান করে অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের 
ব্যবস্থা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। 
তাতে ২৩শে জুন সন্ধা! সাতট। থেকে 
অবস্থান ধর্মঘট প্রত্াহত হয় এবং 
উদ্বাস্তগণ তাহেরপুরে ফিরে যায়! 

কিন্ত তারা রইল সেই তিমিরেই। 
পুনর্বাসনমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অম্যায়ী 
কাজ হল না। এই সময় সর্বপ্রকারের 
সামাজিক দুর্নীতিতে কলোনী দুষিত 
হয়ে ওটে। বিশেষত, কলোনীর 
সরকারী কর্মচারীদের পুর্ণীতির ফলে 
উদ্ান্তরা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে 
থাকে । 


বর্তমানেও অবস্থার পরিবর্তন হয় 
নি। সরকার বহুদিন থেকে বলে 
আসছেন যে কলোনীতে স্থতাকল্‌ 
প্রতিষ্টা করা হবে--ফলে কলোনীর 
এক বৃহৎ অংশের বেকারত্ব ুগবে। 
কিন্ত আজ পৰ্যন্ত 'সুতাকল প্রতিষ্ঠিত 
হয় নি। নামকরা অনেক ইঞ্জিনীয়ার 
কলোনীতে এসেছেনশ কল স্থাপনের 
জন্ত জমিও [নির্বাচন করা হয়েছে। 


বহুটাকা ব্যয় করে পুকুর খনন আরম্ভ 


হয়েছে_এখনও শেষ হয়. নি। 

বৈদ্যুতিক লাইনের কাজ. ঘটা! করে 

আরস্ত "হয়েছিল_ কিন্তু এখন বন্ধ 

হয়ে আছে। তোহেরপুরের অগণিত 
৫ 


শর 


বেকার উত্বাস্ত মিথ্যা সরকারী 
স্তোকবাক্যে'ভুলেছে।, একদা যাদের 
চোখে ছিল উজ্জল ‘ভবিষ্যতের এক 
বিরাট শিল্প-কারখানা চালাবার স্ব, 
এখন তারা, সেইসব দারিদ্র প্রপীড়িত 
উদ্বাস্তরা, জীবিকার অভাবে অনশনে 
অর্ধানশনে-দিন কাটাচ্ছে । সরকার 
তাদের রুজি-রোজগারের কোনে! 


. ব্যবস্থা করতে পারে নি! সরকার 


লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে (ঠিকাঁদার- 
দের লাভের অংক স্ফীত হয়েছ) 
তাহেরপুরের রাস্তাঘাট করিয়েছেন 
কিন্ত কী করে তাঁরা অর্থ উপার্জন 


করবে তার কোন বৈজ্ঞানিক বাস্তব 


চিন্তা করেন নি। শুধু তাই নয়, 
সরকারের বছু-ঘোষিত প্যাডিংহাস্থিং 
মিল্ক ইউনিট, হোসিয়ারী, ব্রীকফিল্ভ, 


ট্যান্সপোর্ট_ * প্রভৃতি 
বাস্তবে রূপ পায় নি। 

সরকার পক্ষ থেকে গালা 
রক্তৃতায় বার বার গ্রাতশ্রুতি দেওয়া 
হয়, কিন্তু হায়, সরকার কিছুই টে 
পারেন না। i 

যে মীমাংসাহীন বিশ্বাস “আর” 
ধৈর্য তাহেরপুরের অগণিত উদ্ধান্ধ 
মানুষের বুকে ছিল; আজ সে 
বিশ্বাস ও ধৈর্য কাচের বাসনেত মত 
ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে । কলোনীর 


পরিকল্পনাও 





৮ 


৮ 
বে 


সর্বত্র একট! বেদনাদায়ক হতাশা , 


চরম EY coum নট 
লাঞনায় তাহেরপুর কলোনার সমাজ- 


জীবন কলুষিত হয়েছে-নিদারুপ- 


সঞ্চারিত হয়েছে। 


ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে ভেঙে পড়ছে 
সমাঁজজীবন। 








গেটোয়। লোকদের প্রতি করুণী" 
বর্ষে ম্পীকাৰ শন্ধৱদাগ অকগণ ." 


- (দর্পণের প্রতিনিধি) 


is বাত ২৭শে ফেব্রুয়ারীর সংখ্যায় পশ্চিমব্্গ রাজোর ১ বন 


মুখামন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ রায়ের অপকাীতি প্রকাশের পাশে 
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মাননীয় অধ্যক্ষ শ্রীশঙ্করদাস বদ্দ্যো- 
পাদ্যায়েরও কিছু অপকীতি প্রকাশ করা হয়েছিল। আজ 
এখানে ভার আরও অপরীত্ির কথা দর্পণের পাঠক পাঠিকার 


কাছে উপস্থাপিত করছি। 
ইহা কী সত্য যে, 


(১) যদিও শঙ্করদাস উচ্চ কণ্ঠে 
বার বার ঘলেছেন, তিনি কংগ্রেসের 
রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ 
করেন না, কোন দলের তিনি নন, 
তবুও একথা অসত্য নয় যে তিনি 
একান্তভাবে কংগ্রেসের লোক ! তিনি 
শুধু কংগ্রেসের সভ্য নন, একল্সন 
সক্রিয সদস্য এবং কংগ্রেসের নির্বাচনের ' 
প্রধান রিটানিং অফিসার ! সম্প্রতি 
নদীয়া জেলায় তার পল্লীভবনে পশ্চিমবঙ্গ 
প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কর্মী শিবির ও 
কাধ্যনির্বাহক সমিতির সভা অনুষ্ঠিত 
হয়ে গেছে। এখনও কী তিনি 
বলবেন যে তিনি কংগ্রেসের লোক 
নন? 


(২) কৃষ্ণনগর সহরের বিশিষ্ট 
ব্যবসাদার শ্রীহাপদারের ( কণ্ঠুগ্রস 
সমর্থক ) নাম একসময় সরকারী নিয়ম 
লঙ্ঘন করার জন্য ঠিকাদারীর তালিকা 
থেকে নাকচ হয়ে যায়। তখন 
শস্করদাস আবার তাঁলিকাবদ্ধ করার 
অন্ত চেষ্টা করেন। 


বেঙ্গল ব্যাংকের টাকা ওভারডরাফট , 


হিসাবে এ ভদ্রলোকের নেওয়ার 
অভিযোগে কলকাতা ,হাইকো্টের 


লিকুইডেটর তাঁর বিরুদ্ধে মামল! 
ধরেন! তখন, শঙ্কুরদাস এই 
মাফলার তার পক্ষে তির 


করেছিলেন । আবার, পি, ডবলিউ, 
ভি'র বিরুচ্ধ এর ভদ্রলোক যখন মামল! 


আরম্ভ করলেন, তখন পি, ডবলিউ, - 
ডি'র ঠিকাদারীর তালিকা থেকে তার 







নাম নাকচ হয়ে যায়৷ 
শঙ্করদাস মন্ত্রী শ্রীখগেন দাশগুং 
সাহায্যে আবার তাঁর নাম তালিকা 
করলেন। 7 ” 
. ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে নদীয়া 
জেলার তেহট্ট কেন্দ্র থেকে জয়লাভের 
পর কৃষ্ণনগরের উক্ত ব্যবসায়ীর 
ব্যবস্থাস্থলে (পাত্রমার্কেটে ) * 
এবং বাডিতে ( যষ্টিতলায় ) 


এ দুই স্থানে তিনি উঠতেন, থাকতেন। 
সেই সময় , থেকেই তিনি উক্ত 
ব্যবসাদারের WBD 7314 মোটর 
গাড়ীতে চড়তেন এবং শোনা যায় 
মাঝে মাঝে তিনি এঁ গাড়িতে করেই 
বিধানসভায় যেতেন। এই ব্যাপার 
পরিষদীয় রীতি ব্রিচ্ধ। বিধানসভার 
অধ্যক্ষ হিসাবে তিনি অপরের গাড়িতে 
যত্রতত্র যেতে পারেন কি? 


(৩) কষ্ণচনগরের অনুর্প অপর 
এক ব্যবসাদার শ্রীমলিক্রও *তীর 
পেটোয়া। সরকারী *ঠিকাদারীর 
তালিকায় তার নামও ওয়েটিং লিষ্টের 
সথপারিশপুর্ণশ্ুকয়েকটি,লীমকে ভিডিয়ে 
স্থান পেয়েছে! শোনা * যায়, 
শঙ্করদাসের তদ্বিরে মন্ত্রী খগেন 


এবং ,. 


আড্ডা 
গাড়লেন শঙ্করদাস কৃষ্ণনপরে টস 


দাসগুপ্ত নাকি এ নাম তালিকা বন্ধ» 


করতে বাধ্য হয়েছেন। এই ক্ষাজ 

অত্যন্ত ভ্তারনীতি বিক্রদ্ধ হয়েছে 

এবিষয়েও কোন * সন্দেহ নেই। 

শন্করধাবু উক্ত ব্যবসাঁদারের WBD 

7779 মোটর গাড়িতে প্রায়ই চড়ে 
( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 





উপ 


| 


ih 


ওর শ্েলন. পর্যন্ত 
থিয়েটারের ব্যবসায় ফেঁদে যেন. তেন 
প্রকারেণ ছুপরূসা কামিয়ে নেওয়াই 
যাদের মুখ্য উদ্দেন্ত-_সেই সব মঞ্চ- 
* মালিকদের একজনের কাছ থেকে 


“ প্রচেষ্টায় আমরা-_ছোটখাট নাট্য- 

* ভর্দিরা--লত্যই গোড়ার দিকে বেশ 
খানিকট! বিগলিত হয়ে পড়েছিলাম । 
কিন্তু হর্ভাগ্ের বিষয়, আমাদের সেই 
ুগ্ধ-বিগলিত ভাবটি আর যেন টিকিয়ে 


টি 










: সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু__ 


- 


মাট্যাভ্মাদী জনসাধারণের অব- 
গতির জন্য আশ। করি আপনি আমার 


এই পত্তগানি অনুগ্রহ করে প্রকাশ 


করবেন!  * 


বিশ্বরপা কতৃপক্ষ নাট্য উন্নষনের ' 
, জন্তু উঠে পড়ে লেগেছেন। তীর! * 
নাট্য প্রতিযোগিতা করেছেন, 
নাষ্ট্যাৎসব-কর্ছেন, একাংক 
প্রস্তুতি 
চালিয়েছেন, শ্শু নাট্যশালা খুলেছেন 
এবং দিন ফয়েক আগে থুব বাহক 
সাহিত্য 
দিয়েছেন। | 


নাটক প্রতিযোগিতার 


করে একটা নাট্য 
ঘটিয়ে 


ঘটা 


এই রকম একটা মহৎ ও মঙগলকর 


য়াখা যাচ্ছে না--বিশ্বরূপা কতৃপক্ষের 


. নাট উন্নয়নের কথা ও কাজের*মধ্যে 


কমসীইন্্যেন একট! বিরোধ মাথা 


--্টাড়। দিয়ে উঠছে দেখতে পাচ্ছি। 
“একটি জলন্ত _ 


এই" বিরোধের 
উদ্বাহরণ দিচ্ছি। সকলেই একথা 
জানেন যে পেশাদার মঞ্চ-মালিকরা 
উদ্বীয়মান সৌখিন্‌ নাট্যগোষ্ঠীগুলিকে 


* নিজেশার প্রতিঘম্দী হিসেবে গণ্য 


করেন এবং সেইজন্য এসব দলগুলিকে 

জেদের মঞ্চে অনসাধারণের কাছে 
টিকিট বিক্রি করে "এবং কাগজে 
বিজ্ঞাপন দিয়ে অভিনয় করতে ভাড়া 
দেননা। আমর] ভেবেছিলাম--যে 


মঞ্চটমালিক” বাংলার নাট? উন্নয়নের 








কবি অজিত দত্তের 


* উপ্টোর॥ গুঁৱস্বার' লাভ 


১০০ 
নির্বাচনের ভার 


খ্যাতনামা কবি শ্রীমজিত দত্ত 
কবিকর্মে শেষ্টত্বের জন্য এই বৎসরের 
‘উল্টোরথ" পুরস্কার” লাভ করেছেন। 
বাংল! ক্কাব্য-সাহিত্যে ওঁৎকর্ষ 
আনয়নেরু উদ্দেষ্তে উণ্টোরথ পত্রিকার 
পক্ষ থেকে প্রতি বৎসগ্ন এই পুরস্কার 
প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 
পুরস্কারটির আনবিক মূল্য ৫০০২ টাকা! 
দেওয়া হয়েছিল 
বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও 
সাহিতিক প্রেমেন্্র মিত্রের -ওপর | 
প্রসঙ্গত; উল্লেখ করা যেতে পারে, 
গত নুৎ্দর এই পুরস্কারটি যুগ্ম ভাবে 
লাভ করেছিলেন কবি সুভাষ মুখো- 
পাধ্যায় এবং নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী । 


মহান্‌ ্রতে ব্রতী হয়েছেন--তিনি 
অন্ততঃ তীর মঞ্চ থেকে এই বেনিয়মটা 
তুলে দেবেন । কিন্তু * হায়, আসল 
জায়গায় যে সবাই সমান! জনসাধা- 
রণের কাছে টিকিট বিক্রী করে এবং 
প্রকাশ্ত বিজ্ঞাপন দিয়ে বিশ্বরূপায় 
আমরা আমাদের শুধু ছায়া” 
নাটুকখানি মঞ্চস্থ করতে চেয়েছিলাম । 
এমনকি আমরা ৪০০২ টাকা পর্যন্ত 
ড়া দিতে রাজি হয়েছিলাম | কিন্ত 
বিশ্বরূপা কর্তৃপক্ষ আমাদের জানিয়ে- 
ছেন যে বিজ্ঞাপন দিয়ে তারা 
আমাদের অনুষ্ঠান করতে দেবেন না। 
সৌখিন্‌ সম্প্রদায় সম্পর্কে সেই একই 
ভীত্তির ভূত তাহলে +নাট্য উন্নয়নকারী 
বিশ্বরূপার কাধেও ভর করে রয়েছে! 
নাট্যউন্নঘনের বিবিধ পরিকল্পনার সঙ্গে 
এই মনোবুত্তিটাকে খাপ খাওয়ানো 
যায় কি? | 
আরো গুরুতর ব্যাপার আছে। 
বিশ্বরূপা থিয়েটারের মালিকদের এক- 
জন- শ্ীরাঁসবিহ্ারী সরকার--একটি 
অত্যন্ত আপত্তিজনক উক্তি করে 
গিরীশ নাট্যোৎসবে অংশগ্রহণকারী 
সমস্ত নাট্যসংস্থাকে অত্যন্ত নগ্নভাবে 
অপমানিত করেছেন। বঙ্গ নাট্য 
সাহিত্য সম্মেলনের চতুর্থ অধিবেশনে 
( শনিবার, সন্ধ্যায়) 
“পেশাদার মঞ্চ ও সৌখিন নাট্য 
গোষ্ঠীর মধ্যে সংযোগ”-_এই বিষয়ের 
ওপর একটি আলোচনা হয়। আলো- 
চন] করেন শ্রীসোমেন্দ্রন্্র নন্দী । 
এই আলোচনার স্থাত্র ধরে “রউ-বেরঙ' 
নাটাগোর্ঠীর সভাপতি শ্রীপরেশ ধর 
বলেন যে পেশাদার মঞ্চের সঙ্গে 
সৌখিন্‌ নাট্য গোষ্ঠীর সম্পর্ক মোটেই 
মধুর নয় এবং,বিশ্বর্ূপা কতৃপক্ষ নাট্য 
উন্নয়নের আড়ম্বর সত্বেও যে আসল 
জায়গায় পিছ্ধিয়ে আছেন--অর্থাৎ 
বিজ্ঞাপন দিয়ে 'অমুষ্ঠান ' করলে 
সৌখিন সম্প্রদায়কে মঞ্চ ভাড়া দেন 
না একপা তিনি ক্ষোঙের সঙ্গে উল্লেখ 
করতে বাধ্য হচ্ছেন। 


২৮৩৫৯, 


জ্বীপরেশ ধরের কথায় ক্ষুব্ধ হয়ে 
রাসবিহারী' সরকার উত্তর দিতে 
গঠন । কিন্তু উত্তর দেবার নাম করে 
তিনি উত্তেজিতভাবে শুধু অবান্তর 
কথা বলে যান্_যথা রঙ-বেরঙ সম্প্র- 
দাপ়কে বিশ্বরপা মঞ্চে তিন দিন 
অভিনয় করতে দেওয়া হয়েছে 
গিরীশ নাট্য প্রতিযোগিতায় দুদিন 
এবং নাট্যোৎসবে একদিন ইত্যাদি | 


* আমরা তাকে প্রশ্ন করি তিনি কি 


অনুগ্রহ করে আমাদের তিন দিন 
অভিনয় করতে দিয়েক্কেন? আমরা! 
প্রতিযোগিতায়, নির্বাচিত হয়ে প্রথমু 
অভিনয় কয়ি, পুনবাভিনয়ের জন্য 
নির্বাচিত হয়ে দ্বিতীয় অভিনয় করি 
এবং গিরীশ নাট্যোৎসব কমিটির 
আমন্ত্রণে গিবীশ গ্রন্থাগারকে সাহায্য 


করার জন্তু তৃতীয় অভিনয় করি। 


মঞ্চ ভাড়া নিয়ে অভিনয় করার সঙ্গে 
এই সব উক্তির সম্পর্ক কোথায় 

' শ্ীরাসবিহারী সরকার তীর.বক্তব্য 
শেষ. করে ডাষাস থেকে নে.? এলে 
তার অবাস্তর উক্তির প্রতিবাদের জন্ত 
শ্রীপরেশ ধর সভাপতি শ্ররঅহীন্্ 
চৌধুরীর নিকট অস্থুমতি প্রার্থনা 
করেন। তখন রাসবিহারীবাবু 
আরো উত্তেজিত হয়ে সভাস্থলেই 
উচ্চকঠে গ্রীপরেশ ধরের সহিত 
বাদামুবাদে - প্রবৃত্ত হন্‌ এবং বলেন যে 


গিরীশ নাটো্যোৎসবে অভিনয়ের জন্য" 


বুউ-বেরঙ নাট্য গোষ্ঠীকে যে অর্থ 
দেওয়া হয়েছে সেটা সাহায্য (1) 
হিসেবে দেওয়া হযেছে । আমরা 
রাসবিহারীবাবুর এই হীন ও মিধ্যা- 
উক্তির তীব্র প্রতিবাদ জানাই। 
আমরা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিতে চাই 
যে আমরা কোনদিন সাহাষ্র প্রত্যাশী 
হয়ে বিশ্বরূপা কতৃপক্ষের কাছে আবে- 
দন জানাইনি--বরং তারাই গিনীশ 
গ্রন্থাগারের স্যহায্যার্থে যত কম খরচে 
পারি অভিনয় করার জন্ত অন্থরোধ 
জানিয়ে আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়ে- 
ছিলেন। নাট্যোৎসবে অংশগ্রহণ- 
কারী অন্যান্ত নাট্যগোষ্ঠীগুলিও ( বহু- 
রূপী,. লিটল থিয়েটার, বৈশাখী, 
অনুশীলন সম্প্রদায়, ওল্ড ক্লাব প্রভৃতি ) 
নামমাত্র অর্থ নিষে গিরীশ গ্রন্থাগারের 
সাহায্যের জন্তই. অভিনয় করতে 
সম্মতি জানিয়েছেন এবং নাট্য প্রতি- 
যোগিতা থেকে লব্ধ অর্থে যে গিরীশ 
ফাণ্ড তৈরি হয়েছে তার থেকেই 
সকলকে প্রয়োগ খরচ দেওয়া! হচ্ছে 
বলে শুনেছি! 'অতএব আমরা প্রশ্ন 
করি, এটা কি রাসবিহারীবাবুর 
দেওয়া অর্থ সাহায্য? গিরীশ ফাণ্ড 
কি রাসবিহারীবাবুর পকেটের টাকায় 


তৈরি হয়েছে? তা যদি ন! হয়ে” 
থাকে, তবে তিনি কোন.স্পর্ধায় অর্থ 
সাহায্যের .কণা তুললেন ? এই 


" অশোভন উক্তি করে উৎসবে যোগ- 


দানকারী সমস্ত নাট্যগোষ্ঠীগুলির 
মর্যাদায় তিনি আঘাত করেছেন। 
আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি 
রাসবিহারীবাবুর যদি সৎ সাহস 
থাকে তবে তিনি প্রকাস্ঠভাবে বিরতি 


দিযে জানান্‌ ষে গিরীশ নাট্যোৎসবে . 


,যোগদানকারী নাট্য দংস্থাগুলির 


অভিনয়ের বিনিময়ে যে অর্থ তাদের - 


দেওয়া হয়েছে বা হবে, সেটা বিশ্ব- 
রূপা কতৃপক্ষ ক্ষতৃকি প্রদত্ত অর্থ 
সাহায্য । তা ত্বদি না পারেন, তবে 
প্রকাস্তভাবে এই উদ্তি প্রত্যাহার 


করে তিমি ক্ষমা প্রার্থনা করুন। 


উৎসবে যাঁদের অভিনয় এখনও বাকী , 


আছে; . তাদের কাছে আমাদের 
অঙুরোধ--এই প্রশ্নে কৰালা না 


} 


হওয়া পর্যন্ত তারা যেন গির্নীশ 
নাট্যোৎসবে অংশ গ্রহণ ন! করেন। 
সলিল দত্ত, 


১ সম্পাদক, রঙ-বেরঙ, 
৭, ফকির চক্রবর্তী লেন, 
কলিকাতা-৬, 


'শলাহিত্যিক বনাম 

সাহিত্য-গাঁঠক' 
উপরোক্ত শিরোনামায় শ্রীসমর 
রায় লিখিত আলোচনা পড়ে যে ক’টা 
কথা মনে হ'ল জানাচ্ছি। এটা 
প্রতিবাদ নয়। লেখকের যে বক্তব্য- 
গুলো সম্পর্কে একমত হতে পারি নি 

শুধু সেইগুলোরই উল্লেখ করব । 

“গত পাচ বছরের তো দুরের 


কথা “বাংলা, সাহিত্য নামক পদার্থ- 
টিরও কোন যথার্থ সন্ধান পাওয়া 


যায় নিশ_-লেখকের এ অভিযোগের, 


উত্তরে বলতে হয় যে সেট! সম্ভবও 
ছিল না! সেটা সম্ভব হত যদি 
বক্তাদের মধ্যে সাহিত্যের বিষয়বিভাগ 
ক'রে দেয়া হত। তাতে এক এক 
বিভাগ নিয়ে বক্তারা নিঙেদের 
বক্তব্যটুকু সুষ্ঠভাবে তুলে ধরার 
সুযোগ পেতেন। সভাপতি মহাশয় 
ইঞ্জিতে যা ভাগ ক'রে দিয়ে হলেন 
সেটা বিষয় নয়--সময়। “উনিশ 
শতকের মজলিশী সাহিত্যিক 
আবহাওয়ার গন্ধ” তাতে ব্যহত হয়তো 
হয়নি কিন্তু পরবর্তী সমস্ত বক্তাদের 
আলোচনাই হ'য়ে পড়েছিল খণ্ডিত, 
চুর্ফাল। , দোষও দেয়া যায় ন।। 
পাচলাত মিনিটে গত পাঁচবছরে 
প্রকাশত বইগুলোর নামই ব'লে 
শেষ কর! যায় না-আলোচনার কথ! 
ছেড়েই দেয়৷ গেল। 

৫সুবিভ্ত চিন্তাধারা বাংলা সাহি- 
তোর যে খাতে আজ বয়ে চ'পেছে_ 
সে খাতটির নাম সংবাদপত্র ।” 
লেখক ' এ কথায় কী বোঝাতে 
চেয়েছেন বুঝলাম না। 

সাহিত্যিকরা সাংবাদিক হ'য়ে 
উঠেছেন সুতরাং সংবাদ সাহিত্য হ'য়ে 
উঠেছে এবং সংবাদপত্রই সাহত্যের 
সবচেয়ে বড় বাহন হয়ে উঠছে 
এইসব সম্ভাবনার মধ্যে যদি লেখক 


উল্লসিত হবার মত কারণ দেখে 


থাকেন তবে বল্তে হয় সেদিন 
শোকের দিন-উল্লাসের নয়। 
প্রেমেন্দ্র মিত্রের “বৃষ্টি এলো” প্রবন্ধটি 
বোধহয় আমার যুক্তি সমর্থন করবে। 

সংবাদ-সাহিত্য বলতে লেখক 
যদি জান [লিজম্‌কে বুঝিয়ে থাকেন 
তাহ'লে প্রমথ বিশীর একটি মত 
উদ্ধৃত করছি-_জার্নালিজমের বিশিষ্ট 
লক্ষণ সমাজ-চৈতহ্য 1***  রচন! 
সাহিত্যপদবাচ্য হইতে গেলে রচনাকে 
জীবনচৈতন্ত পর্যন্ত উন্নীত হইতে 
হইবে 1” এবং সেদিনের আলোচ্য 
বিষয় ছিল-_সাহিত্য । 

শিবনারায়ণ রায় সম্পর্কে লেখক 
অসঙ্গত মন্তব্য ক'রেছেন। বাংল! 
সাহিত্য সম্পর্কে “পল্লবগ্রাহী আন” 





শুক্রবার, ২৪শে এপ্রিল, ১৯৫৯ 


নিয়ে আর যাই করা ষাক “সাহিত্য- 





চিন্তার সুচিন্তিত প্রবন্ধগুড়ি 
পরিশীলিত বাংল! গগ্ভরীতিতে লেখা 
যায় না! তিনি উন্নাপিক নন। 


উন্নাসিকেরা এসব জমায়েতে হাজার ». 


নিমন্তণেও আসেন না। তিনি সেন 
যে কাঙ্জটি ক'রেছিলেন সেটি ত্বিধাহীন 
আত্মলমালোচনা এবং এই দুরহ' 
কর্তব্যটি জনপ্রিয়তা হারাবার ভয়ে 


অনেকেই, এড়িয়ে চলেন। অতঃপর 
'অবধৃতের আনাস্থষ্টির বিপুল 
চাহিদাকেই তিনি আক্রমণ 
করেছিলেন । লেখকের মতে 


“বক্তার কটুক্তেতে প্রাধান্ক পাওয়া 
উচিৎ ছিল প্রকাশক ও সমা- 
লোচকের 1” কিন্তু সমরবাবু একুবার 
খতিয়ে দেখুন তো উক্ত সন্রান্ত 
প্রকাশক প্রতিষ্ঠান ইতিপূর্বে অনের্কা 


| না 
লেখকেরই 'বই ছাপিয়েছেন, উক্ত , 


সমালোচকও জনাকয়েক লেখককে 
সার্টিফিকেট দিয়েছেন--সেই লেখা- 
গুলোর বিক্রি সংখা! কি তাতে 
বেড়েছে? অন্ততঃ অবধূতের তৃলনায়। 
সংস্করণের কারচুপি না ধরেও এ 
সত্যে এসে অনাধ্াসে পৌছোনো যায়, 
“যে বইয়ের কাটতি বাড়ার প্রতিষ্ঠিত 
প্রকাশকও নয় সমালোচকের 
সার্টিফিকেটও  নয়--পাঠকশ্রেণী। 
সুতরাং শিবনারায়ণবাবু যদি সেই 
বিশেষ রসে-রসিক পাঠকশ্রেমীর 
চিন্তার দৈন্যকে কটাক্ষ করেই থাকেন 
তাতে সাহিত্য সমালোচক হিসাবে 
তিনি কি অন্তায় করেছেন? তিনি 
“্উণ্টোরথ* “জলসার* মত তরল" 
রসের পত্রিকায় শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিকদের 
লেখার- প্রবণতাকে আক্রমণ করে-, 


ছেন। অনেক তথাকথিত সমা- 
( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) ॥ 


বীরভূমে চুরিডাকাতির 
সংখ্য। বৃদ্ধি 


গত করেকমাস হইতে বীরভূম 
জেলার সর্ধত্র চুরি ডাকাতির 
সংবাদ পাওয়া যাইতেছে । ডাকাতের, 
নানারূপ মারাত্মক আপ্নের অস্ত্র 
ব্যবহার করিতেছে । পুলিশ কর্ম্মচারী- 
গণ ২/৩টী চুরির কিনারা করিয়াছেন 
বলিয়া শুনা যাইতেছে । জেলার মধ্যে 








ক্রমশঃ অসৎ গ্রক্কতির লোকের সংখ্যা * 
বৰ্দ্ধিত হইতেছে। স্থানীয় অফিসারগণ ' . 
কেবলমাত্র গ্রামারক্ষীদল গঠন করিয়াই; 


তাহাদের দায়িত্ব শেষ করিতেছেন। 
গত কয়েক বৎসর হইতে বীরতুমে 
বৃষ্টির অভাবে ফসল ভাল 
হইতেছে না। কাজেই গ্রামবাসীদের 
মধ্যে সর্বত্রই অভাব পরিলক্ষিত, 
হইতেছে । এমতাবস্থায় যদি তাহার 


সর্বস্ব চুরি হইয়া যায় তাহা হইলে 


তাহাদের অবস্থা বড়ই শোচনীয় 
হইবে। হাওডা জেলার মত উক্ত 
জেলায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিশেষ 


দৃষ্টি দেওয়া উচিত ও পুলিশ কণ্ট-, 


চারীদের কর্ম্মতৎপরতার সম্বন্ধ সঙ্জাগ 
দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন 






০ 
, ২৪শে এপ্রিল, ১৯৫৯ 


এবারের বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে 
। (আধুনিক সঙ্গীতের ধারা” সম্বন্ধে 
রি চ্রিমুধীন দাশগ্ুধ মহাশয় যে আলো- 
_ চন করেছেন, তার প্রতিবাদ হওয়া 
} দরকার । কেননা একটা মন্ত সুযোগ 
পেয়ে কতকগুলো অর্থহীন অবাস্তর 
কথা তিনি বলেছেন এবং কার্য্যতঃ 
 উচ্চার্জ সঙ্গীতের বিরুদ্ধে অনাবগ্তক 
বিষোদগার করেছেন । 
সুধীনবাবুর বক্তব্য মোটামুটি 
এই ৮) আধুনিক গান একটি 
অপূর্ব্ব জিনিস। শুধু এর প্রতি 
অন্ধুবদ্বেষ বশেই এর নিন্দা করেন 
প্রাীনপন্থী, প্রগতিবিরোধী উচ্চাঙ্গ 
নসন্লীতওয়ালারা। এঁদের অর্থহীন 
৮ শুচিবাইএর জন্যই এরা খ্রণা ক্রেন 
আধুনিক গানকে । কিন্ত বিচার 
করলে, ভেবে দেখলে দেখা যাবে যে, 
রবীন্্র-সঙ্গীত, অতুলগ্রসাদ দ্বিজেন্্- 
লালের সঙ্গীত প্রভৃতি সবই আধু 
নিক সঙ্গীত। কিন্ত কি রবীন্দ্র- 
_ সঙ্গীতত্ররা, কি অন্তাৱন্তরা, পরবর্তীদের 
{ আধুনিক গানওয়ালাদের ) কোন 
পাত্তাই দিতে চান না, শুধু তারা 
আধুনিক বলেই। 

. (২) আধুনিক কোনটা নয়? 
আধুনিক কাব্য আধুনিক, দর্শন 
আধুনিক ইত্যাদি । এক কথায় বলা 

: যায়, আধুনিক কালে যা কিছু হয়ে 
১ থাকে তাই আধুনিক । 


(৩) আধুনিক সঙ্গীত এত বিরাট . 


এ3ধষে, এর কোন থৈ পাওয়া ষায় না, 
- সেজন্তে অতি সম্প্রতি যা হয়েছে তারই 


সাহায্যে দেখানো! যাবে বে, উচ্চাঙ্গ- ' 


" সঙ্গীত হোক, বিদেশী সঙ্গীত হোক-_ 


সব কিছু থেকেই আধুনিক গানের 


মালমশলা নেওয়া হয়। 

(৪) আধুনিক গাঁন বিদ্বেষী এক- 
জন বলেছেন যে, আধুনিক - গান 
মানেই উচ্ছ্ঘলতা। কিন্তু আধুনিক 

* গানের জনপ্রিয়তাই এই বিদ্বে- 
প্রণোদিত উক্তির একমাত্র উপযুক্ত 
প্রতুত্ডর। ছৃ্টাস্তস্বরূপ, গতবৎসর 
ভূপেন হজারিক। মহাশয় যখন 
তীর একটি বিখ্যাত পল্লীগীতি গাইতে 
. আরম্ভ করেন, তখন শ্রোতারা এর 
বদলে তার «সাগর সঙ্গমে” গানটি 
১৭ গাইতে তাকে বাধ্য করেন । এতেই 
বোঝা যায় আধুনিক গান কত 
জনপ্রিয়। কাজেই, যা লোকের প্রিয় 
তাই ভাল, এই বিচারেই আধুনিক 
গানও ভাল । সুতরাং “আধুনিক গান 
= মানেই উচ্ছ্ঘলতা” এটা অন্ধবিদেষ 
প্রণোদিত উক্তি ছাড়া আর কিছুই 
নয় । 


৮ (৫) নিধুবাবুর টগ্নীও তার 
জীবদ্দশায় তেমন আদর পায়নি, 
রবীন্ত্রদদীতও তাই। 


এইবার ুধীনবাবুর 'বক্তব্যগুলি 





“আধুনিক সঙ্গীতের ধারা ' 


ধীরেশচজ্জ মজুমদার 

(১) বক্তার অপূর্ব আবিদ্ধারে 
চমৎকৃত হতে হয়! রবীন্দ্রসঙ্গীত 
প্রভৃতিও যদি আধুনিক গানই হয়, 
তবে আর ক্ষোভের বিষয় কি, 
আলোচনাই বা কেন? এই উক্তির 
ফলে আধুনিক গান ঠিক কাকে বলে 
সে সঘন্ধেই একটা ধাঁধার সৃতি হল 
দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এর দ্বারা বক্তা 
তার প্রতিপাস্তি বিষয়টকেই ওলোট- 
পালট করে, ঘোলা করে ফেললেন 


নাকি? আসল কথাটা হচ্ছে, ও ' 


তথাকধিত আধুনিক্ক গানের কোনট! 


কি রবীন্দ্রসঙ্গীত বা উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের 


মত কালজয়ী বা সার্বজনীন আবেদন- 
যুক্ত হতে পেরেছে? তথাকথিত 
আধুনিক গান আজ যেটা গাওয়া হল, 
ছয়মাস পরেও কি'তা রবীন্দ্রসঙ্গীত বো 
উচ্চাঙ্গসঙগীতের মতই ভাল লাগে, 
লাগে কি চিরনুতন ? 

(২) এটা আরে! চমৎকার, 
আরো উদ্তুট আবিষ্কার! আধুনিক 
কালে যা-ই হয়ে থাকে তাই যদি 
আধুনিক হয়, তাহলে তো বলা যায়-_ 
সত্য, প্রেম, দয়া, মায়া, দেহ, মমতা, 


. হিংসা অহিংসাঁ-সবই আধুনিক । 


তবে তো! ভগবানও আধুনিক, কেননা 
যে দর্শন শান্্রকেও বলা হয়েছে 
আধুনিক তার আলোচ্য বিষয়ই 
তো ভগবান । এই বিচারেই তো 
বক্তা উচ্চাঙ্গসঙ্গীতকেও আধুনিক 
দলভুক্ত করতে পারতেন, যেহেতু 
উচ্চাঙ্গসঙ্গীতও আধুনিক কালেই 
হচ্ছে | 

(৩) এখানে বক্তার ্বক্তি 
অমুযায়ীই দেখা যাচ্ছে যে, আধুনিক 
গানের নিজশ্ব উৎস কিছুই নেই-_ 
হয় উচ্চাঙ্সঙ্গীত, নয় বিদেশী 
সঙ্গীতই তার সম্বল । তিনি নিজেই 
গানের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে 
উচ্চাদ্সঙ্গীতের উপর ভিত্তি করে যে 
সমস্ত গান গাওয়া হয়েছে, সেগুলোই 
বেশী জনপ্রিয় হয়েছে। কিন্ত চুল, 
হান্কা, বাজে বস্তাপচা বিদেশীসলগীতের 
নকল করে যে সমন্ত গান হয়, 
সেগুলো শুধু বাজে নয়, বিরক্তিকরও 
এবং আজকাল এগুলোর চলনই 
বেশী হচ্ছে। এগুলোর বিরুদ্ধেই 


আমাদের যত আপত্তি এবং বক্তা. 


যে আধুনিক গানবিদ্বেধীর কথা 
উল্লেখ করেছেন, তিনিও আধুনিক 
গান বলতে এগুলোকেই বুঝিয়েছেন, 
এবিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ । কিন্ত 
বিদেশী উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের উপর ভিত্তি 
করেও যদি গান হত, তবে আপত্তি 
হত না, কেননা পাশ্চাত্য মার্গনলীতও 
সুখশ্রাব্য। 

(8) যিনিই বলে থাকুন একথা, 
হয়ত এমনিতে বাড়াবাড়িই মনে হত, 
কিন্ত সেদিনকার আসরে উপস্থিত 
রসগ্রাহী খ্টচীরশীল শ্রোতাদের কাছে 


ওকথাটা খুবধ্মন্তায় বলে মনে হ য় । 





আধুনিক গানভক্ত একশ্রেণীর 
শ্রোতার মেদিনকার হাততালিই 
প্রমাণ করে দিয়েছে ওঁ উক্তির 
সারবত্তা। এ হাততালিওয়ালারা 
তাঁদের প্রিয় আধুনিক গানের"আলো- 
চনাতেই অধৈৰ্য্য হয়ে উঠল, কেননা 
তারা তো তাদের প্রিয় গাঁয়কদের 
গানই শুধু শুনতে ( ততোধিক তাদের 
স্বচক্ষে দেখতে) এসেছে, তারা 
জলসায় এসেছে-_ আলোচনায় নয়, 
তাই তাদের অব্যর্থ অস্ত্র হাততালি দিয়ে 
তা জানিয়ে দিল।. অবপ্ত সুধীনবাবুও 
তাদের চুপ করিয়েছেন; খুব জব 
করেছেন এই ভয় দেখিয়ে যে আলো- 
চনাঃনা শুনলে গান না গেয়েই তারা 


উঠে যাবেন। কিন্ত এটাই কি প্রমাণ ' 


করে না, আমর! কোথায় আছি, কুচি 
কতদূর বিকৃত হয়েছে, রুচিপ্রক্কৃতি 
কতদূর -বালসুলভ হয়েছে? কিন্ত 
উচ্ছজ্ঘখলত। কাকে বলে 1__নিয়মের 
বাইরে, শৃঙ্খলার বাইরে যাওয়া । এটা 


এব আকু 


” 
(> আচার্য, 


e ঠি ন 


বক্তা 


পল কেন্ত ডাঃ নরেশ চন্দ f 
N ঘোষ, এম-বি, কি-এস, আয়ুর্কেদ- (8 
৩৬, গোয়ালপা ড়া. 
* * রোড, কলিকাতা সম 


চপল, নিয়মের বাধন মানতে চার না, 


তারাই তো শৃঙ্খলা ভাঙ্গে--ছেলের 


-" দলই স্বভাবতঃ এবং সাধারণতঃ এটা 


করে থাকে । অথচ শুইরকম কাণ্ডই, 
এইরকম ছেলেমানুষীই করল 
হাততালি দিয়ে সেদিন সেই? আধুনিক 
গানভক্ত বয়স্ক শ্রোতারা 1 অসহিফ্ণুতাই বি 
উচ্ছ,ঙ্খলতাঁর মূল। যেহেতু হালকা 
জিনিষ ছাড়া, ছেলেভুলানো মোয়া 
ছাড়া গম্ভীর বিষয়ের আলোচনা 
শুনতে চায় না ওঁ বুড়ো খোকার দল, 
তাই অসহিফু হয়ে আলোচলাটাই*পপ্ড 


করতে চাইল 1 বলতে কি এবিষয়ে, 


ছেলেদের হার মানিয়েছে তারা। 
কি সাহিত্য, কি সঙ্গীত, কি ছায়াছবি 
সব কিছুতেই সারহীন, পদার্থহীন, 
শিল্পরসশন্ত একটি বিকৃতভাবের আম- 
দানী হচ্ছে যার ফলে লোকের মধ্যে 
গভীরতা দূর হয়ে একটা ভাসাভাসা 
ভাব দেখা দিয়েছে । আর এদেরই 
বাহবাটাকে মূলধন করে তাই ভেঙ্গে 
কাজে লাগানে। হচ্ছে । হচ্ছে হোক, 
কিন্ত ভার জন্তে রকম সারগর্ভ (?) 
দিয়ে তাকে “সত্যহীন” 
সত্যের উপর প্রতিষ্ঠা না করলেই 


সাধারণতঃ কার দ্বারা সম্ভব? যারা মানাত ভাল। . পঞ্চাশের মন্বস্তরে ভাতের ফেন, এমন ত. 
বয়স্ক বা স্বভাবতঃ গম্ভীর বা শিক্ষার যদিও ভূপেন হা জারি কা কিড়েনের ময়লাও লোকে খেয়েছে 
দরুণ গম্ভীর, তারাই স্বভাবতঃ নিয়ম মহা শ য়ে র গান সম্বন্ধে একথা ভাতের অভাবে ॥। কুচি বিকৃত বলেই 
মানতে পারে। কিন্ত যারা স্বভাবতঃ, মোটেই প্রযোজ্য নয়, তবু ( শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়) 
দু’ চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচূ মহা-' 
আহাল্রের পা ক্ষার (৬ বৎসরের পুরাতন )সেবনে আনার 
দিনে ছবার.. ও 
জরাক্ষারি্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং স্দ্দি, কাসি 
শ্বাস প্রভৃভি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক :" 


আক লে 


be অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চলত ঘোষ, এম-এ, 


আছে-গ্ষম্মিন দেশে বুক্ষঃ নান্তি 


৫৩] ফলে হী ছু ও হজমশভিবরক ও 
বলকারক টনিক । ছু'টি ওঁষধ একত্র সেবনে : 


আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে, 
উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলন্ধ 
স্বাস্থ্য ও কর্শ্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে ।' 


" /এম,সি,এস, 
কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্বা অধ্যাপক। 














































জনপ্রিয়তাই যদি “ভালত্বের, একমাত্র 
মাপকাঠি হয়, তবে অনেক জিনিসই ' 
উচ্চাঙ্গের বলৈ ধরে নিতে হয়) 
দৃষ্টান্তস্বরূপ--“দেখ_ চলি যা ছা রা রা” 
ধরণের গান কোন এক্‌ বিশেষ শ্রেণীর 
be সংখ্যক জনসাধারণের , খুবই 
ঃ- কুরুচিপূর্ণ শিল্পরযনহীন হিলসী 
রি বাজার “মাৎ” করছে, অনেক পু 
বাঙ্গালী তাই আগ্রহের সঙ্গেই 
দেখে) হদি 'হেচ্ছাচার ' করবার 
সুযোগ দেওয়! যায়, ‘তবে অধিকাংশ 
ছেলেই (যারা adolescent ) তাত. 
যোগ দেবে এবং গোল্লায় যাবে। তা 
বলে কি এখন, এ “ছারা রা” গান, ' 
ও সব বাজে হিন্দী ছবি "এবং 
দের 'স্বৈচ্ছাচার খুব উচ্চান্পের বলে ধরে 
নিতে হবে নাকি? এ কৈমন ধরা 
যুক্তি? আসলে, ভাল জিনিস পেলে 
খারাপ জিনিস কেউ নেয় না, কিন্ত 
ভাল যেখানে নেই, খারাপটাই তো 
সেখানে ভাল। সংস্কতে' পবা 


এড়পণ্ডোহপি ক্রমায়তে |” বাংলায়ও , 
আছে--“ষে দেশে সন্দেশ একেবারেই _ 
নেই, সেখানে বুট কলাইই সন্দেশ 1 


মে 


হি 
নু রি 
AF CES 






* এফ,সি,এল, ( লণ্ডন ), 
(আমেরিকা), ভাগলপুব 


































. সাম্প্রতিক কালে নাট্যজগত 
সম্পর্কিত তিনটি ঘটনা সম্পর্কে" 
. নাট্যানুরাগীদের কিছু ভাবার কারণ 
-. ত্বটেছৈ। Xe ; 
(১)" নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমারের 
সরকারীদ্খেত্বাব বর্জন এব তাঁর 
_ ওুঁতিহাসিক বিবৃতি ৷ 
(২) বিধান সভায় নাট্য জগৎ 


৩) ‘বিশ্বর পাস্র প্রাঙ্গণে 
অনুষ্ঠিত নাট্য সাহিত্য সম্মেলন ৷, 
উপক্রি-উত্ত তিনটি ঘটনাই 
পরস্পরের সঙ্গে বেশ জড়িয়ে আছে 
এবং যা আলোচনা করলেন নাট্য 
জগতের সামগ্রিক পরিস্থিতি এবং 
ক্বন্ী সম্পর্কে সচেতন করে তুলবে। 
নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার সরকারী 
খেতাব বর্জন করেছেন ক্ষেভের সঙ্গে 
সত্যি কথা। কিন্তু ক্ষোভ প্রকাশ 
* করতে গিয়ে নাট্য চর্চার প্রতি তার 
দরদ, নাট্য সমন্তা সম্পর্কে তীর 
_ সহানুভূতি এমন একটা সময়ে 
প্রকাশিত হয়ে পডল, যা' সকলের 
অন্তরের কথা এবং নাট্য আন্দোলনে 
তার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বলতে 
> লঙ্জা হয় যে, ধারা নাট্য আন্দোলনে ' 
»০*প্রগতির কথা বলেন সেই 
এ "শভূ মিঃ উৎপল দত্ত, তরুণ রায়, 
নিরসন (গণনাট্য সংঘ) প্রভৃতি 
৮- ধ্যুরধীরা এগিয়ে এলেন না এই 
' ১সব্যক্তিগত্ত ক্ষোভের .জালাকে সারা 
নাট্যজগতে সঞ্চারিত করে তুলতে 
যাঁতে নাট্যজগতের সার্বজনীন দাঁবী- 
গুলি মুখর হয়ে উঠতে পারে। 
: নাঁট্যাঙগাধ্য নিজের কথা বলেও 
* সকলের কথা "বলেছেন যা সকলকে 
বায় আর তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্বের - 
তেজন্থিতা প্রাতঃম্মরণীয়দের মত 
সরকারী পক্ষকে আতঙ্কিত করে 
তোলে। অথচ, আমরা আমাদের 
মৃতভেদে * বিভক্ত হয়ে * এঁক্যবদ্ধ 
সম্ভবনাকে বন্ধ্যা করে রেখেছি। 
দলগত সংস্কী্ণত। ও ডউন্নাসিকতা 
আমাদের প্রগতিতে বাঁধা দিচ্ছে। 
কেননা আমরা পাট্যানুরাগীরা যে 
* সমস্তা নিয়ে পীড়া অনুভব করি তার 
সমস্ত৷ সমারীনে যদি সক্রিয়, প্রবল ও 
এঁক্যবন্ধ হয়ে উঠি তাহলে আমাদের 
নিজেদের * উন্নতির সড়ককে মুক্ত 
করে দিতে পারব সহজেই | 
সরকার কি ভাবছেন? ভাব- 
ছেন“ গোড়া কেটে আঁগায় জল 
দেওয়ার কথা । প্রধান নাট্যসমন্তাগুলি 
মিটল না, অধচ নাট্য সংস্কৃতির 
পবশ্ববিস্ধালয় গড়ে তুলে খরচের শ্রাদ্ধ 
করে “আরও কিছু বেকার শিল্পী স্থ্টি 
করা হবে। প্রমোদকরের বোঝা 
চাপিয়ে নাট্য সংস্কৃতির সম্ভাবন! নেই। 


অমিতাভ মৈত্র 
কথা নয়। আর ১৮৭৬ সালের মঞ্চ 
সংক্রান্ত কুখ্যাত আইন বলবৎ রেখে 
দিয়ে নাটযকারেরা এদেশে স্বাধীন 
একথা বল! মিথ্যা। প্রমোদ *কর 
তুলে দিয়ে নাট্যসংঘকে স্বাধীনভাবে 
নাটকের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ 
দিতে, হবে। প্রকৃত নাট্যবিদ্দের 
নিয়ে গঠিত নতুন সেন্সর বোর্ড করবে 


* প্রসঙ্গে বিতর্ক এবং মুখ্য মন্ত্রীর বিবৃতি। *নাটক বিচার । আর ১৮৭৬ সালের 


কুখ্যাত আইন তুলে দিয়ে নাট্যকারদের 


প্রগতিশীল নাঁটক-রচনা করার প্রেরণা তোষ ভট্টাচার্য্য ১৮৫২ থেকে ১৯১৩ পর্যন্ত 
দিতে হবে। 
“সরকারী পক্ষ বিধান সভায় প্রত্যাখ্যান 


জনপ্রিয় দাবীগুলি 


করেছেন। কিন্তু সক্রিয় নাট্য 
আন্দোলন যদি মুখর হয়, তাহলে এই 
জনপ্রিয় দাবীগুলি অদূর ভবিষ্যতে 
সরকারী পক্ষ মেনে নিতে বাধ্য 
হবেন--এ আশা আমার আছে। 
“বিশ্বরূপা”য় অনুষ্ঠিত নাা- 
সাহিত্য সম্মেলনে এ জনপ্রিয় দাবী- , 
গুলি প্রস্তাব আকারে আসেনি । তার 
কারণ তথ্য সহ বিস্তৃত আলোচনায় 
বল৷ যাবে। প্রথমে সম্মেলনের 
বিবরণ দেওয়া যাক। নাট্/-সাহিত্য। 
সম্মেলন চলেছে ২৭, ২৮ এবং ২৯শে 
মার্চ পর্য্যন্ত এবং সম্মেলনে সাতটি 
অধিবেশন বসেছে। প্রথম অধি- 
বেশন হয় ২৭শে সকালবেলা । 
মঙ্গলাচরণ করেন শ্রীষতীজ্দ্রবিমল 
চৌধুরী । মুখ সভাপতি ছিলেন 
বিখ্যাত সাহিত্যিক তারাশঙ্কর 
বন্দ্যোপাধ্যায়। একটি পন্ন প্রস্ফুটিত 
করে প্রধান অতিথি মন্ত্রী শ্রীখগেন 
দাশগুপ্ত অধিবেশনের উদ্বোধন করেন । 
সম্মেলনে উপস্থিত সকলকে অভ্যর্থনা! 
জানিয়ে বক্তৃতা করেন “বিশ্বরূপাণ্র 
মালিক শ্রীক্নীপবিহারী সরকার । 
ডাঃ রমা চৌধুরী তার সুললিত ভাষায় 
এক মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। শ্রীনরেন 
দেব তার বক্তৃতায় নাটকের দেন্ত 
নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। অতীতের কথা 
তুলে তিনি নাটক মঞ্চস্থ করার 
অব্যবশ্থার কথা বলেন। তিনি 
অভিযোগ করেন যে, ভাল নাটক 
সাধারণ মঞ্চে অভিনীত হচ্ছে না বরং 


মঞ্চেনু বাইরে সৌখীনদের মধ্যে তা 


দেখা যাচ্ছে। Box 09০-এর কথা 
চিন্তা করে নাটক প্রয়োজনার কথায় 
তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন । তারপর 
শ্রীধতীন্্রবিমল চৌধুরী এবং শ্রীমীরা 
দত্তগুগ্ডার বক্তৃতা । নাট্যকার শ্রীজলধর 
চট্টোপাধ্যায় নাটকে ভারতীয় সভ্যতা 
ও কৃষ্টির কথা তুলে ধরতে অনুরোধ 
জানান। সাহিত্যিক গ্ৰীমণিলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীনরেন দেবের উপরি- 
উক্ত মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন। মূল * 
সভাপতি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় 


সম্মেলনের অধিকাংশ আসন শুন্ত দেখে 
পুলিশের-কাছে নাটক সেন্সর করার অনুপস্থিত ব্যক্তিদের প্রতি [ত্যুভিযোগ 
জন্তে'পাঠিয়ে গুদের বিজ্ঞ ভাবা কাজের করেন। 


নাটক সম্পর্কে ব্যাকরণ 


চি 


কি bf 


দর্পশ 


"বর্তমান. পরিস্থিতি ৪ নাট্য-গাহিত্ সম্মেলন 


রচনা করার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ 
করেন। পরিবর্তনশীল জগতে জীবনের 
বিচিত্ররূপ প্রকাশের স্বপক্ষে মত দেন । 
নাটকে চলচ্চিত্রের প্রভাবের কথা 
উল্লেখ করেন তিনি নাট্যকার 
শ্রীজলধর চট্রোপাধ্যায়-এর উপরিউক্ত 
মতামত পূর্ণ সমর্থন করেন । 

দ্বিতীয় তাধিবেশন ৎ৭শে অপরান্ছে 
বসে! সভাপতির আসন গ্রহণ করেন 
শ্রীবিবেকা নদ! মুখোপাধ্যায় । শ্রীআশু- 


বাংল! নাটকের ধারাবাহিক ইতিহাস 
বর্ণনা করেন। এরপর অধ্যাপক 
শ্ররক্ঘজিত ঘোষ ১৯১৪ থেকে ১৯৪৬ 
সাল পর্য্যন্ত বাংল! নাটকের "আলোচনা 
করেন। তারপর বিখ্যাত চিত্র 
পরিচালক শ্রীদেবকীকুমার বন্থ বলেন 
চিত্র-নাট্য সম্পর্কে। তিনি তার ভাষণে 
বলেন যে, ছবির প্রাণ সাহিত্য । 
চলচ্চিত্রের উৎস সাহিত্য । চিত্রনাট্য 
হচ্ছে সাহিত্যের এক বিশেষ আঙ্গিক । 
অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে ভবিষ্যৎ ও 
বর্তমানের জীবন শিল্পসস্তারে সমৃদ্ধ 
হয়ে চিত্র ও নাট্য সাহিত্যের 
মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয়ে উঠুক 
_তিনি এই কামনা করেন। 
নাট্যকার শ্রীদেব নারায়ণ গুপ্ত 
সাহিত্যের নাট্যরূপ নিয়ে আলোচন! 


করেন। তিনি ছোট ও বড় গল্পের বান স্বার্থের পাকেচক্রে পড়ে যেসব সংবাদ অন্য প্রকাশিত ] 
হতে পারেনা অথচ যা প্রত্যেক 


নাটকীয় সম্ভাবনার কথায় জোর দেন। 
গল্পের আয়তন বড় কথা নয়, 
নাটকীয়ত্ব হচ্ছে প্রধান কথা-_-এই 
মন্তব্য প্রকাশ করেন। দর্শক 
সাধারণের চাহিদার কথা উল্লেখ করে 
তিনি জনপ্রিয় উপন্্যসের নাট্যরূপের 
কথা বলেন। বিখ্যাত নাট্য পরিচালক 
ও সুরগিক শ্রীবীরে্রকুষ্ণ ভদ্র বেতার- 
নাট্যের ইতিহাস বর্ণনা করেন। 
বেতারে নাটক অভিনয় করার 
কয়েকটি প্রধান অসুবিধার কথা তিনি 
উল্লেখ করেন। তিনি মত প্রকাশ 
করেন যে, আজকের চলচ্চিত্র ও 
মঞ্চের প্রায় ৮* জন শিল্পী শতকরা 
হিসাবে বেতার থেকে এসেছেন । 
বেতার নাটোর সংজ্ঞা দান করে তিনি 
বলেন যে, বেতরে নাট্য হচ্ছে শব্দ, 
সংলাপ ও সঙ্গীতের উপাদানে গঠিত। 
নাটকের ভাল Experiment-এর 
জায়গা হচ্ছে বেতার । এখানে 
নৃত্যনাট্য ছাড়া সব' নাটক অভিনয় 
হতে পারে। সংলাপ-প্রধান নাটক 
সুখ্যাতি পায় সবচেয়ে বেশী। যেমন, 
সম্প্রতি প্রীশচীন সেনগুপ্তের “সবার 
উপরে মানুষ সত্য” প্রচুর খ্যাতি 


"লাভ করেছে। * তিনি পরিশেষে . 


মন্তব্য করেন যে, বেতার নাটক 
অভিনয়ে প্রচুর ফল পরোক্ষভাবে 
নাট্য আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছে। 
শ্রীকালীক্রিহ্ব সেনগুপ্ত মঞ্চ ও 
অভিনয় সম্পর্কে -বজেন। 


ue 





জটীবিবেকাননা মুখোপাধ্যায় তীর 
সভাপতির ভাষণে সম্মেলনের আলো- 
চনায় উচ্চ মানদণ্ড সম্পর্কে 
“বিশ্বরূপা”্র কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন 
জানান। সমাজের গতিশীলতার 
প্রভাব সম্পর্জে মন্তব্য করে আধুনিক 
নাটক ও চলচ্চিত্র প্রসঙ্গ আলোচনা 
করেন। বিংশ শতাব্দীর বিশেষ 
নাটকীয় পরিস্থিতি সংস্কার ও এরতিহৃকে 
পরিবর্তিত করছে। নতুন চিন্তা 
আঘাত দিচ্ছে। আধুনিক সমাজ 
থেকে প্রেরণা পেয়ে শিল্পী সমৃদ্ধ 
হবেন। স্থিতির মধ্যে দিয়ে ক্লাসিকের 
স্বাদ পাওয়া যাবে-বলে তিনি মন্তব্য 
প্রকাশ করেন। 
তৃতীয় অধিবেশন শুরু হয় ২৮শে 


[ 


সকাল বেলায় । সভাপতিত্ব করেন 
শ্রীচপলাকাস্ত ভট্টাচার্য্য ৷ অধ্যক্ষ 
প্রীপি, কে, গুহ বাংলা নাটকে 


শেক্সপীয়রের প্রভাব সম্বন্ধে বলেন। 
এরপর বিখ্যাত সাহিত্যিক 


৬ 
শুক্রবার, ২৪শে এপ্রিল, ১৯৫৯ 


প্রশৈলঙ্জান্দ মুখোপাধ্যায় বন্তৃত! 
করেন। তিনি বলেন" যে, সাহিত্যে 
হৃদয়চ্চাই আসল কথা মস্তিদ্ধের 
কারবার করা সাহিত্যের কথা নয় + 


আনন্দকে সংজ্ঞা দ্বার! নিরূপণ কর । 


যায় না। নাট্যসাহিত্য হচ্ছে হৃদয়ে 








সংহিতা । সাংবাদিক শরীদক্ষিণার্ঞুন '' 


বসু তার বজ্ত তায় বাংলা নাটকের 
শতবাধিকী পালনের প্রস্তাব করেন। 
তিনি মন্তব্য করেন যে, বিশ্বের নাট্য- 
সাহিত্যকে বাংলাভাষায় অনুদ্দিত করে 
প্রচার ও অভিনয়ের ব্যবস্থা করা 


1 


} 


উচিত। নাট্যকার শ্রীদিগিন বন্দ্যো- ' 


পাধ্যায় তাঁর বক্ধতায় 
আন্দোলনে “ভারতীয় গণনাট্য সংখ”- 
এর অবদানের কথা উল্লেখ করেন। 
আধুনিক নাট্যসাহিত্যের প্রসঙ্গে তিনি 
নাটকের আদর্শ নিয়ে আন্লোচনা 


করেন। সভাপতি শ্রচপলাকাস্তু 
ভট্টাচার্য বাংলা নাটকে সংস্কৃত 
(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়) - 


৯৬ 


দর্পণ 


দিক মির সাপ্তাহিক মতবাদ মামী 
ূ সামাঁয়কপত্রের ইতিহাসে অভ্ভুতপন্ব। 


দর্পণের এই জনাপ্রয়ত 
নন প্রয়তা 


ও সাফল্যের মূলে রয়েছে তার এই 


গু দপপি দলানরপেক্ষ সংবাদপন্ন। দর্পণ কোন পণাঁজপাঁতর উ 
বা্িজশবী নিম্নতর নর 


নির্ভার করেনা। দর্পপ বু 


শ্রেণীর স্বার্থের 


| মাখপন্র। চিন্তাশীল বাঙ্গালীর আত্মপ্রকাশের জন্যই দর্পণের 


অত্যাবশ্যক দর্পণ 


চিন্তাশীল পাঠকের 


চিন্তাশীল নাগারকের জানা 


সেসব সংবাদ নিভাঁকভাবে প্রকাশ করে! 
দ্'ণ গত এক বংসরে যবানিকার অন্তরাল থেকে যেসব গর্ব 


পূর্ণ সংবাদ প্রকাশ করেছে এবং যার ফলে বেপরোয়া 
কারীরা দর্পশের বির্দ্ধে বিষোদ্গার 


গণজটীবনে দ্পণের অপরিহার্য 


দঃজ্কৃত- 
ন করেছে তার থেকেই 
ভূমিরার গীবা প্রতিষ্ঠিত 


কর সহায়ক হতে পারে এমন রাজনোতিক, 
সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীত সম্পার্ক'ত বিষয়ের 
সময়োচিত প্রবন্ধ প্রকাশ করে। 


@দপণের থন্থসমালোচনা বিভাগ ইতিমধ্যেই চিন্তাশীল পাঠ- 
কের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। 





উশ্রেম্ঠ চি সমালোচক শোঁভিক নিয়ামতভাবে দর্পণে চিত 
'॥ সমালোচনা করে থাকেন। ‘ 
কলকাতার প্রত্যেক সংবাদপত্র বিক্রয়ের 
০ ইসি নিবি নন 
ূ বাৰ্ষিক -_ বারো টাকা: 
ষান্মাসিক-- ছয় টাকা 
মত 
কলকাতার গ্রাহকদের বাড় 
এখন চাঁদাও পাঠাতে হবেনা, নি ALT re) কে 
দর্পণ কার্যালয়ে দিলেই আপনার দরজায় প্রাত সপ্তাহে 
দর্পণ নিয়মিত পেশছুবে। মাসান্তে মূল্য মাৰ এক টাকা 
আপনার দরজা থেকেই দর্পণের লোক সংগ্রহ করে আনৰে। 
নি দর্পণের গ্রাহক হওয়াতে আপনার ‘বিন্দুমাত্র ও হাঙ্গামা 
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শৃত্রেবার, ২৪শে এপ্রিল, ১৯১৫১ 


মানুষের মুত্যু হয়। তারপর 
[৫  নিরবধিকাঁলের বিপুল তরঙ্গ তার স্বৃতির 
Ss অবশেষটুবুও মুছে নিয়ে যায় বেঁচে 
থাক। মান্গষের মন থেকে । বীচবার 
শক্তি মানুষের নেই। কিন্তু কোন 
কোন মানুষের জিল্পাস। আছে_কেন 
বাঁচবো? কোন অধিকারে বাচবে!? 
ষে মানুষ তার চিরদিনের এই জিজ্ঞাসায় 
উত্তর দিয়ে যেতে পারে--তার সেই 
উত্তর, অর্থাৎ বাঁচবার অস্বীকারটুকু 
যারা সধদ্বে লোকলোচনের সামনে 
তুলে ধরতে পারে, তারাই বাচিয়ে 
রেখে দেয় সেই কৃতী মানুষকে। 
খ্তাদেরকেই আমরা বলি, জীবন- 
চরিতকার | বলি, এঁতিহাসিক | 
কিন্ত অনেক সময় দেখ। যায়, 
" = দেশের পরিবেশ-বৈগুণ্যে এই শ্রেণীর 
মান্ষকেও লোকচক্ষু ও মানের 
অন্তরালে একান্ত নিঃশব্দেই চলে যেতে 
হয়। কেউ তাদের জন্তে হাহাকার 
করে না। কেউ লেখে না তাদের 
কথা। কীতিঘান মানুষকে ধারা 





'একটি মৃত্যু ও লেখক সমাজ 


বাচিয়ে রাখলেন--তীাঁদের কীতিগুলি 
গুধুই দূর ভবিষ্যতে কোন কোন 


গবেষকের সেবায় আত্মদ্রান করার 


জন্তে মুখ লুকিয়ে থাকে ন্তাশলাল 
লাইব্রেরী, বলীয় সাহিত্যপরিষদ কিংবা 
কোন সুপ্রাচীন গ্রন্থাগারের নোনাধর! 
আলমারীতে। সাহিত্যের দরবারে 
তার! অনধিকারী ৷ - সংবাদপত্রে তার! 
অনাহুত ৷ 

এই দলেরই একজনকে বাংল! 
দেশ সম্প্রতি হারালে! ৷. সংবাদপত্রের 


পাতায় পাঠকের চোখে না পড়বার. 


মতো ছোটো পরিষরে খবরটি 
বেরিয়েছিল । 

" বিগতযুগের একনিষ্ঠ সাহিত্য- 
এঁতিহাসিক  মন্থনাথ ঘোষের 
পরলোকগমন আজকের পাঠক 
পাঠিকায় মনে কোন রেখাপাত 


করেনি । না করারই কথা হয়তে।। 

কিন্ত আমার মনে যে রেখার 
স্পর্শটুকু অনুভব করছি, তার একটু 
আভামূ দিতে চেষ্টা করি এবার । এই 








‘আধুনিক সঙ্গীতের থারা' 


( ৫ম পৃষ্ঠার পর) 


ভাল জিনিষ সহসা চলে নাঁ। তবু প্রবর্তন করেন, তা যদি তাদের জীবদ্দশায় 


বলব যে, ভাল জিনিস পেতে আরম্ভ 
করলে লোকে কখনো খারাপটাকে 
আর ভাল বলরে না। এর প্রমীণ 
তো এ আসরেই পাওয়া গেছে 
সেদিন। সতীনাথবাবুর যত জনপ্রিয় 
গান, সবগুলোরই তে কাঠামো 
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের, এটা তো বক্তা 
নিজেই দেখিয়েছেন । এর দ্বারা 
নিজের প্রতিপান্ত বিষয় (অর্থাৎ 
বোধ হয় “আধুনিক গান সম্পূণ স্বত্ত, 
কিভুত কিমাকার একটি পদার্থ, এই 
বিষয় ). তো তিনি নিজেই খতম 
করলেন। অথবা তিনি যে কি 
. বললেন ' তা নিজেই জানেন না! 
যুক্তিবাদী শ্রোতাদের কাছে তার কথা 
আবোল তাবোল এবং হাস্তকরই মনে 
হয়েছে'তাই। এ আসরেই তথাকথিত 
আধুনিক গান ভক্তরাও অনেকে 
* অবাক হয়েই ভেবেছে--“ওঃ হরি | 
,* তা হলে এই ব্যাপার ? সবই উচ্চাঙ্গ 
“সঙ্গীতেরই নুর?” দেখা গেল, 
আধুনিক গান ভাল এবং জনপ্রিয় 
হতে গেলেই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সাহায্য 
চাইই। 

(৫) নিধুবাবুর টগ্পা বা রবীন্্র- 
সঙ্গীত সম্বন্ধে এই উক্তিটা যে এখানে 
কি করে আসতে পাঁরে, তা আমাদের 
বুদ্ধির অগম্য। কারণ আধুনিক 
গানের ক্ষেত্রে তো তার, উল্টোটাই 
ঘটেছে । আধুনিক গান তার জন্ম 
মুহূর্তে জনপ্রিয় হয়ে তারপরই 
বিস্থৃতির অললে তলিয়ে যাচ্ছে । নিধু- 
বাবু বা রবীন্দ্রনাথ নূতন গানের ধারা 

















তেমন প্রচার লাভ না করেই থাকে, 
তবে তেমন কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার 
নয়_একটু সময় নেবেই। নূতন 
কোন জিনিসের ব্যাপক প্রচারে একটু 
সময় লাগেই। কিন্তু এখানে বিবেচ্য 
বিষয় হচ্ছে-তথাকধিত আধুনিক 
গান নামক অপূর্ব বস্তুটি রবীন্দ্র- 


সঙ্গীতের মত কোন একজনের ঘারা ' 


আবিষ্কৃত হয়েছে কি? তা ষথন নয়, 
তখন আধুনিক গান নিজেই বোধহয় 
নিজের শষ্টা, বলা যেতে পারে 
স্বয়ন্তু'! তাহলে “আধুনিক গান” 
নামক ব্যক্তির মৃত্যুর পর আধুনিক 
গানের ব্যাপক প্রচার হওয়ার আশ! 
আছে নিধুবাবু বা রবীন্দ্রনাথের গানের 
মতই! আলোচকের নিজের কথা 
থেকেই এই রকম একটা উদ্ভট, 
হাস্তকর কথা বেরিয়ে আসে না কি? 
তবে হ্যা, বক্তার অজ্ঞাতসারেই একটা 
কঠোর সত্য বেরিয়ে পড়েছে যে, ষে 
ধরণের আধুনিক গানের জোর 
ওকালতী তিনি করেছেন, তাঁর মৃত্যু 
বোধহয় ঘনিয়েই এসেছে, কারণ 
উচ্চাঙ্গদঙ্গীতের আদর ক্রমশঃ যেমন 
বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে 
তথাকধিত আধুনিক গানকে তল্লিতল্লা 
গুটিয়ে চলে না যেতে হয়! এই 
গোপন ভীতিটাই কি তবে বক্তাকে 
এমন বেসামাল করে দিয়েছে হে তিনি 
এ তথাকথিত আধুনিক গানের 


বিরোধীদের * উপর মুনেগ ঝাল 


খেড়েছেন? 





দর্পণ 





রেখার পেছনে দেখতে পাচ্ছি, উনিশ 


শতকী বাঙালী রেণেসাসের বিরাট 


ছায়া। সেই ছায়ায় অতিম্পষ্ট দুটি 
মৃতি। হিন্দু পেক্ট্রিয়ট ওহুবেঙ্গলীয় 
জনক গিরীশ ঘোষ এবং সাহিত্যসাধক 


প্যারীঠাদ মিত্র । এই দু'জনের বংশের 
রক্ত ও মনীষার ধারা উত্বরকালে বহন 
করে চলেছিলেন স্বর্গীয় মন্মথনাথ। 
গিরীশ ঘোষ ' ছিলেন পিতামহ। 
প্যারীটাদ মিত্র ছিলেন খুল্লমাতামহ ! 
প্যারীচাদের ভ্রাতা কিশোরীঠাদ 
মিত্রের ( Teritorial Aristro- 
crasy of Bengal ও ঘ্বারকনাথ 
ঠাকুরের জীব ন চরিত প্রণেতা) 
দৌহিত্র ছিলেন তিনি। 

এই মম্মথনাথের ছাত্রজীবনের 
যে খসড়া পাওয়া গেছে, তাতে দেখতে 
পাই--তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে এণ্টন 
(১৯০০), এফ এ (১৯০২ ), সন্মানিক- 
গণিতসহ বি, এ, (১৯০৪) এবং পরের 
বছরে বিশুদ্ধ গণিতে এম, এ পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন। এছাড়া এফ, এ, 
পরীক্ষা সর্বশ্রেষ্ঠ বাংলা রচনার জর্ক 
কলকাতা বিশ্ববিদ্বালয়প্রদত্ত বন্ধিমচন্ত্ 
পদকও প্রাপ্ত হন তিনি। কৃতি ছাত্রের 
কর্মজীবনও' সম্মানজনক | ১৯০৬এ 
কণ্ট্োলোর জেনারেলের অফিসে 
তিনি উচ্চপদস্থ কর্মচারীন্পে 
নিযুক্ত হন। লগুনের রয়্যাল 
্যাটসিক্যাল সোসাইটি ও রয়্যাল 
ইকনমিক সোসাইটির ফেলো হন 
তিনি ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে । 

মন্মথনাথের ব্যক্তিগত অর্জনের 
এই ইতিহাসের ফাঁকে ফাকে তার 
দেশগত সাহিত্য-অবদানের যে পরিচয় 
আমরা পাই, তা বহু-স্ররণীয়। বাঙ্গালী 
মনীষীর ব্দীবনী রচনায় প্রথম পথিকৃৎ 
সম্ভবতঃ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। তার পথ 
দিয়ে যে সব স্বল্পসংখ্যক পথিক 
পদচারণা করেছেন, সেই বিশিষ্ট- 
তমদের মধ্যে মন্মথনাথ বিশেষ 
একজন। পিতৃ-মাতৃবংশের 
উত্তরাধিকা রীস্ত্রে প্রাপ্ত মেধা ও 
মনীষার সঙ্গে স্বীয় সাধনালন্ধ 
অভিজ্ঞতা, ও সাংবাদিকন্গুলভ কর্ম- 
প্রবণতার স্থনিবিড় সংযোগ উত্তরকালে 
মন্মধনাথকে উদ্ছদ্ধ করেছিল গিরীশ 


- ঘোষের প্রবন্ধ ও বতৃতাবলীর সংকলন 


ও কালীপ্রসন্ন সিংহ, জ্যোতিরিক্্রনাথ 
ঠাকুর, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রমুখদের জীবনী প্রণরন করতে । 
তার প্রথমোক্ত গ্রন্থে দিপাহীবিদ্রোহ 
ও নীলকর আন্দোলনের সমসাময়িক 
ভারতের এক নিত সুস্পষ্ট চিত্র 


পাওয়া যায়। জীবন্তচরিতগুলি তীর 


যেমন তথ্যসমৃদ্ধ, তেমনি এঁতিহাসিক 

নিপুণতা ও* ভাষার ,প্রযাদগুণে 

সাহিত্য-রসোততীর্ণ। বঙ্গীয় সাহিত্য 

পরিষদ প্রকাশিত “সাহিত্য সাধক- 

চরিতমাল? রচনার, ভিত্তিতে মন্মধ- 
*( শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়) 





নাটকের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা 
করেন। 

চতুর্থ অধিবেশন ২৮শে অপরাধে 
বসে। সভাপতিত্ব করেন নটন্ধ্য 
শ্রীজহীন্ত্র চৌধুরী। সাহিত্যিক 
শ্রুপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর বক্তৃতায় 
মঞ্চমালিকদের প্রতি তার ক্ষোভ 
প্রকাশ করে মন্তব্য করেন যে, 
বেশী রাত্রির অভিনয় শিল্পে-কুশশ্গতাঁর 
পক্ষে ক্ষতিকর। সাহিত্যিক 
শরীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রঙ্গালয়ের 
ধারা নিয়ে আলোচনা করেন। 
শ্রীসোমেন্ত্র নন্দী পেশাদার ও অপেশা- 
দার মঞ্চের সংযোগের কথা বলেন। 
অধিক সংখ্যক মঞ্চের দাবী পেশ করে 
তিনি পেশাদার মঞ্চে অপেশা- 
দারদের সুযোগ দিতে বলেন। 
অধ্যাপক শ্রীমুরারী সেনগুপ্ত বাচনিক 
অভিনয় সম্পর্কে বলেন । [তিনি মন্তব্য 
করেন যে, অভিনয় চর্চা করার জন্তে 


বিদ্যালয়ের প্রয়োজন বিশেষভাবে, 


তারপর শ্রীঅমর ঘোষ আলোক- 
সম্পাত সম্বন্ধে বলেন। সাংবাদিক 
রীকুষেন্ু ভৌমিক এবং প্রীকেশব 
মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন। সভভা- 
পতি শ্রীঅহীন্ত্র চৌধুরী বক্তার অভাব 
অনুভব করে সম্মেলনে ঘোষণা করেন 
যে, উপস্থিতদের মধ্যে ধারা সম্মেলনে 


. বন্জতা করতে রাজী আছেন তারা 


যেন তাদের নাম. প্রেরণ করেন। 


, নাট্যকার শ্রীপরেশ ধর তীর নাম 


পাঠিয়ে “বিশ্বরূপা”র কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে 
অভিযোগ পেশ করে স্বাধীনভাবে 
মঞ্চে অভিনয় করার দাবী প্রকাশ 
করেন। কবি শ্রীবসস্ত চট্টোপাধ্যায়, 
তার ভাষণ দান করেন। তারপর 
প্বিশ্বরূপাশ্র মালিক শ্রীরাসবিহারী 
সবকার শ্রীপরেশ ধরের উপরিউক্ত 
অভিযোগের জবাব দেন। তীর 
জবাবে সম্মেলনে অল্লক্ষণের জন্তে 
প্রচণ্ড বাক্‌-বিতণ্ড হয়। সভাপতির 
হস্তক্ষেপে বিতর্ক স্তব্ধ হয়। তারপর 
সভাপতি শ্রীঅহীন্্র চৌধুরী তীর 
ভাষণে বাংলা অভিনয় ধারা সম্বন্ধে 
আলোচনা করেন। 

পঞ্চম অধিবেশন শুরু হয় ৯৯শে 
সকালে | সন্মেলনে সভাপতিত্ব করেন 


‘বিখ্যাত নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়। 


নাট্য আন্দোলনের প্রসিদ্ধ সংগঠক 


_শ্রীঙ্ুধী প্রধান নবনাট্য আন্দোলনের . 


ইতিহাস বর্ণনা করেন। ধারা রিপু- 


দমনের জন্তে অভিনয় করেন তিনি, 


তাদের ধিরুবে মন্তব্য করেন। তিনি 
সকলকে ভারতের নাট্যশান্্র অধ্যরনের 
জন্তে অনুরোধ করেন। তিনি তার 
অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা বর্ণন] করে 
নাট্য আন্দোলনের প্রয়োজনে “বিশ্ব- 
রূপা”র কর্তৃপক্ষকে স্বার্থ ত্যাগ করার 


দাবী করেন! তিনি অপেশাদার 
নাট্যসংঘগুলির আত্ম-সমালোচনা 
করেন। চিত্র-পরিচালক শ্রীপ্রফুল্ 


নাটা- গাহিত্য মন্মেলন 


( ৬ষ্ট পৃষ্ঠার পর ) 


. কুরেন | 



















রায় সম্মেলনে প্রশ্ন করেন b> y 
মঞ্চের রূপ পরিবর্তন করা ৰ্বায় কি 
শীন্ুধীর, ব্যানার্জী নাটকে" সঙ্গীতের 
স্থান সম্পর্কে অ 1" 
তারপর শিশু ] 
সম্পর্কে আলোচন্যা কঁছ্ধন শ্রীঅখিল 
নিয়োগী, জীইন্দির দেবী একং জীঁব্মিল 
ঘোষ। শ্রনিশ্মলেন্দু তালুকদার উত্তর 
বঙ্গের কোন অঞ্চলের গ্রাম্য নাট্য 
আন্দোলনের সমস্ত! সূম্পর্কে 
সভাপতি শ্তীমর্ধাথ রায় জর্জ 
বার্ণাড-শ-এর উদ্ধৃতি দিয়ে প্রচারধর্মী 
নাটক সম্পর্কে আলোচনা করেন। "' 
নাট্য সাহিত্য * সম্মেলনের ষষ্ঠ 
অধিবেশন শুরু হয় ২৯শে মার্চের 
মধ্যানহে। অধিবেশনে." সভীর্পাতিহ 
করেন শ্রীহেমেন্ত্রপ্রসাদ ঘোষ। অধ্যাপক 
শ্রীপৃথ্বিশ নিয়োগী এবং অধ্যাপক , 
শ্রীরধীন রায় নাট্য সাহিত্য নিয়ে 
সাধারণ আলোচনা করেন। বিখ্যাত 
কথাসাহিত্যিক শ্রীমনোজ বসু বিদেশে 
নাট্যাভিনয় সম্পর্কে নিজের অভিজ্ঞৃতা 
বর্ণনা করেন। সাংবাদিক শ্রীসুধাশড 
বনু ইউরোপের ন্বাট্য আনোল 
সম্পর্কে সুদীর্ঘ আলোচনা করেন । 
সাংবাদিক শ্রীমনুজেন্জ ভঞ্জ নাট্য 
সমালোচনায় - সংবাদপত্রের দায়িত্ব » 
সম্পর্কে আলোচন! করেন€ সভাপতি f 
শ্রীহেমেন্্রপ্রসাদ ঘোষ তার সভাপতি 
ভাষণ দান করেন। * ১ 
তারপর এক মিনিট বিরতির পর { 
ডাঃ শশিভূষণ দাশগুগ্ড সভাপতিত্ব 
করেন সপ্তম অধিবেশনে । গীতিনাট্য 
ও নৃত্যনাট্য সম্পর্কে শ্রীসৌমোযক্ীনাথ 
ঠাকুর এক মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন। 
বিখ্যাত সাহিত্য সমালোচক কাজী 
আবদুল ওছুদ মন্তব্য করেন যে, রত 
সাহিত্য অন্ত সাহিত্যের চেয়ে অত্যন্ত 


'দীন। শ্রসচ্যুৎ দত্ত বাংলা নাটক 


শেক্সগীয়ুরর কাছে কত, খণী--সেই 
সম্পর্কে আলোচনা করেন। ভাঃ 
হেমেন দাশগুপ্ত নাট্য আন্দোলনের 


বিস্তৃতিতে আশা প্রকাশ করেন। 
তিনি কাজী আবদুল ওছুদের উপরি- 
উক্ত মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন। * 
নাট্যকার শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য তার 
ভাষণে নাট্য আন্দোলুনকার্টদের 
উদ্দেস্ত্ে ধৈর্য্য রক্ষা করচুর উপদেশ 
দেন। তিনি দর্শকদের মনস্তত্ব নিয়ে 
আলোচনা ফিরেন ।” ডাঃ 'শশিড্ষণ 
দাশগুপ্ত তীর সভাপতির ভাষণ দান 
করেন। তারপর সাংবাদিক এনিন়ল আআ 
চন্দ্ৰ ঘোষ সংবাদ ও “টক সম্পর্কে 
আলোচন! করেন । সর্বশেষে সম্মে- 
লনের মূল সভাপতি তারাশঙ্কর বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের ভাষণের পর সম্মেলন-সঁমাপ্ 


হয়। 
( আগামী সংখ্যায় সমাপ্য ) 


টি 3 Kl 


ল্পা্টৰ নারক লাইকর্গস 
প্রতিটি স্পাটণন 
টপপিত্বির, প্রথম কর্তব্য তাহাদের 
সন্তানদের, সুশিক্ষিত করিয়া তোলা । 
লাইকর্গস-এর এই - নির্দেশ ই 
সেদিনকার পরী স্পারার জয়পতাকা! 
ভুলিয়! ধরিয়াছিল।, শুধু স্পার 
ক্ষেেই * নয়, পৃথিবীর বিরাট 
ইতিহাসের পাতায় পাতায় দেখি 
তিটি সভ্যতার উত্থানের পশ্চাতে 
র্‌হি ক্ষাধ অনবচ্ছির অবদান । 
বস্তুতঃ সভ্যতার বিরাট ইমারৎ শিক্ষার 

_ সমন্বয় মাত্র । 
শিক্ষার এই*বিশেষ দিকটির দিকে 
নজর রাখিলে যে কোন জাতির জাতীয় 
জীন্ষর্প শিক্ষার সমন্তা ও শিক্ষার 
বিবিধ বাবস্থা একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
স্থান অধিকার করিস! থাকে । ইহাকে 
অন্বীকার করিবার .উপায় নাই। 
স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর আমাদের সমাজ- 
“জীবনে, রাষ্ট্রজীবনে এবং ব্যক্তিগত 
জীবনে” এই কারণেই শিক্ষা মুখ্য 
সমস্তা হইয়া দাড়াইয়াছে। এই শিক্ষা- 
="সমস্তার অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ দেখা 
দিয়াছে বেকার-সমস্তা শিল্প-সমস্ত! 
“বিবিধ ধিক সমস্তা ও বাণিজ্যিক 


r i Ns 
_ “সুমন্ত । “গুঁই বিবিধ সমস্তার সমাধাৰ- 


| কলে সবন্দোব করিতে হইলে প্রথম 
ও : প্রধান কর্তব্য রাজ্যব্যাপী একটি 
স্থপরিকল্লিত শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রণূয়ন 
এবং অবিলঘে সুবন্দোবন্ড | 


শক্রবার, ২৪শে এপ্রিল, ১৯৫১৯ 


্ম্ৰ 








সুখরঞ্রন দান্নগুপ্ত . 

বর্তমান আস্তর্জাতিকতার যুগে 
শিক্ষাকে কোন বিশেষ দেশের বা 
সম্প্রদায়ের সংস্কার অনুযাঁী গড়িয়া 
তুলিতে গেলে ক্ষতিরই সম্ভাবনা থাকে । 
সুতরাং শিক্ষা সমস্যা প্রসঙ্গে শিক্ষার 
উদ্ররিনৈতিক দিকটির কথা বাদ দিলে 
চলিবেন!। অবশ্য দেশ কাল এবং 
পরিস্থিতিকে  প্রাধান্ত দিতে হুইবে। 
আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা 
যে ধাচে গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাতে 
ভূতপূৰ্ব শাসক গোষ্ঠীর স্বার্থের প্রভাব 
এবং প্রতিক্রিয়ার উপস্থিতি যথেষ্ট 


পরিমাণেই। উনবিংশ শতাব্দীর 
ইতিহাস বাংলাদেশের তথা সমগ্র 
ভারতবর্ষের শিক্ষা-জগতে এক 


বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনিয়া দিয়াছিল। 
তাহার ফলে একদিকে যেমন - জড় 
সংস্কারের পথে কাট! পড়িল অন্তদিকে 
তেমনই অন্থকরণের নবরূপ শিক্ষা 


সংস্কারের নৃতন শিক্ষণ পায়ে বাধিল।, 


বর্তমান শিক্ষার এই সংস্কারমুক্তত! 
এবং নবসংস্কার একই সঙ্গে জন- 
মানসকে বিভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। 
এতদিন বাণিজ্যিক স্বার্থে ইংরেজ প্রত 
যে শিক্ষাকে জীবনের লোভনীয় বস্তু 
বলিয়া ধারণা করিতে শিখাইয়াছে 
আজ বাস্তবের পটভূমিতে তাহার 
ব্যর্থতা ও উপয্যবগিতার বিচার সমস্যা 
জাতীয় জীবনকে শঙ্কাকুল করিয়া 
তুদিয়াছে। 

রবীজ্রনাধ শিক্ষা প্রসল্লে 





একট মৃত্যু ৪ লেখক মানত 


( ৭ম পৃষ্ঠার পর ) 


নাথের নিরলস পরিশ্রম ও সাহিত্য- 
প্রতিভা নিয়োজিত ন! হলেঞ্মাজকের 
বাঙ্গালী সাহিত্যরসিক সমাজ একটি 
মহৎ লাভে বঞ্চিত থেকে যেতো। 
মানলী ও মর্মবাণী, সাহিত্য, আর্্যাবর্ত, 
, যমুনা, ভারতবর্ষ প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার 
পুরনো সংখ্যাগুলি হাতড়ালে মন্মথ- 
নাথের বহু সাহিত্যকীতির অক্ষত 
অবশেষ খুঁজে পাওয়া যাবে। সেগুলি 
নিয়ে আর্জ উপযুক্ত আলোচনা কর! 
উচিত ছিল লেখক সমাজের। 
স্থৃতিপুজা হওয়া উচিত ছিল স্ব বিগত 
এই পূর্বাচার্ধের ।+ কিন্তু তা হলো না। 
সভায়“ধভায় সভাপতি হুবার একনিষ্ঠ 
উদ্তম, কাগজে কাগজে উমেদান্সী 
স্পকরার প্রচণ্ড অধ্যবসায় এবং গোষ্ঠীবল 
ও অর্থবল না থাকলে হুজুগসর্বস্ব এই- 
দেশে সম্মান পাবার উপায় নেই। 
আজ মন্মধনাথের স্থৃতিসভা হলো 
না। 'ক্রাগজে কাগজে সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধ বা লেখকবিশেষের মন্মথনাথ 
সম্পর্কিত রচনা প্রকাশিত হলো না। 


|... টির রে SEL 


মৃত্যু-সংবাদটুকও তার যে ভাবে 
পরিবেশিত হলো-_তা কেবল গোবর- 
ভাঙ্গায় বাবাজী মহারাজের পত্ধী 
বগলামুন্দরী দেবী-জাতীয়দের অমুল্য 
তিরোধান সংবাদের চেয়ে বেশী মর্ধাদা 
নিয়ে নয়। 

এই ক্ষোভে মন আমার যখন 
বিষাদ ভারাক্রান্ত, তখন একখানি 


অদ্ভুত তাৎপর্যপূর্ণ কবিতা চোখে 


পড়লো বহু পুরনো একটি মাসিক 
পত্রিকার পাতায়। পারস্ত কবিতার 
বঙ্গাম্থবাদ। মন্মথনাথই বাংলায় তর্জমা 
করেছিলেন এটিকে ঃ 
*  জঙ্জিয়া হ'তে এল একজন 
, বেড়াতে মোদের সহরে | 
ইচ্ছা হইল হইবে স্রে কাজী, 
স্থবাদার নহে কোনমতে রাঁজী। , 
গর্দভ একটি ঘুষ দিয়া শেষে: '* 
মনোবাঞ্ধ! পুর্ণ কলে। 
, সুতরাং দেখ দাদা, 
না হইত কাজী, যদি ইহুলোকে 
না থাকিত কোন গাধা । 
. ( পঞ্চপুষ্প-$ শ্রাবণ, ১৩৩৭ ) 


বর্তান শিক্ষা-গ্ট ও তাহার প্রতিকার 


বলিয়াছেন যে আমরা জাতীয় জীবনে 
স্বাধীনতা অর্জনের জন্ত আগ্রহশীল, 
শিক্ষার স্বাধীনতার ভজন্ত আমাদের 
.কোন- আকাখাই দাই। কথাটি 
শ্ররণযোগ্য । একই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়া 
মহাত্মা গান্ধী তাহার বুনিয়াদী 
শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসঙ্গে ঘলিয়াছেন যে 
শিক্ষার স্বাধীনতা না দিলে, আত্মার 


' স্বাধীনতার বিকাশ হয় না। শিশু- 


শিক্ষার প্রসঙ্গে মহামতী কুশোও একই 


কথা বলিয়াছেন। তাহারই পথ- " 
. নির্দেশে শিক্ষাবিদ ফ্রয়েবেল এবং 


মাদাম মন্তেনারি শিশুকে স্বাধীন 
পারিপার্থিক শিক্ষাদানের নীতিকেই 
উৎকৃষ্ট বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন । 
শিক্ষার উৎকর্ষ ব| অপকর্ষ বিচার 
প্রসঙ্গে এই কথা বলা যায় যে, ব্যক্তি 
বিশেষের রুচি বা বুদ্ধি অনুযায়ী 


" অমুস্থত যে শিক্ষা একই সঙ্গে 


আত্মিক ও জাগতিক জীবনের চাহিদা 
মিটাইতে সক্ষম, সর্বাশে তাহাই 
উৎকৃষ্ট ৷, পাশ্চাত্য অনুকরণে যে শিক্ষা 
আমরা এতদিন পাইয়া আসিয়াছি 
তাহা জাগতিক জীবনের সকল 
চাহিদা মিটাইতে পারে না। আবার 
আত্মিক দিকটিকেও 


ওঠে নবব্যবস্থায় শিক্ষিত শিক্ষক 
লমান্দ। অতএব যখন সমগ্র দেশে 
শিক্ষা-ব্যবন্থার সমদ্র মন্থন চলিয়াছে 
তখন শ্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠিবে শিক্ষক 
সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া । আর ইছা 
অতি সত্য যে শিক্ষাব্যবস্থার পরি- 
বতনের প্রথম ভাগেই শিক্ষক 
সমাজকেণ্ড নবব্যবস্থায় ' শিক্ষিত 
করিয়া ভুলিতত হুইবে। কারণ 
পশ্চাতে মুখ ঘুরাইয়া রাখিয়া সম্মুখে 
পা-চালানো যায় না। 

সর্বশেষে স্বাধীন দেশের নাগরিক 
বলিয়া যখন আমরা বিশ্বজগতে 
পরিচিত তখন প্রতিটি স্বাধীন জাতির 
সহিত ভাবের আদান প্রদান করিবার 
জন্ত আমাদের এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে 
গড়িয়া তুলিতে হইবে | প্রাচ্য খষির 
সেই “আত্মানাং বিদ্ধি'-বা আত্মোপদ্ধির 
বাণীকে প্রতীচ্যের বিরাট জীবন- 


তৃষ্ণার সহিত, যুক্ত করিয়া আজ ' 


গড়িয়া তুলিতে হইবে এক উ.র 
শাশ্বত জীবন চর্যার পথ-নির্দেশক 
শিক্ষাব্যবস্থা । | 


মিউটী ঠেট 


পন্রপত্রিকা 
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আজকের দিনে আমাদের জীবন 
প্রধানত নগরকেন্দ্রি! আমরা « 
অনেকেই নগরে বাম করি ; নাগরিক 
ধ্যানধানণা আমাদের মনে এখনও 
ব্যাপন প্রভাব বিস্তার করতে না 
পারলেও ধারে ধীরে তা শিকড় 
গেড়ে বসছে । কিন্ত একথা 
অস্বীকার করা যায় না ষে, বাঙ্গালী 
সংস্কৃতির মধ্যে অনেকথানিই হচ্ছে 
পল্লীমানুষের দান। অথচ লোঁক- 
সংস্কৃতির সঠিক মুল্যায়ন আজও 
হয়নি, কত উপাদান আজও আবিষ্কা- 
রের অপেক্ষায় রয়েছে। 

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত 
ত্রৈমাসিক পত্র ‘Indian Folklor@ 
এই কাজে অগ্রসর হয়েছে । লোক- 
সাহিত্য ও লোকশিল্প সম্পকিত 
গবেষপামূলক প্রবন্ধ Indian , 
Folklore’ এ নিয়মিত প্রকাশিত 
বর্তমান সংখ্যায় লিয়েছেন £ দয়া 
পটবর্ধন জে, পি, গোভিলা, ভবানন্দ 
মুখোপাধ্যায়, সতাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 
শ্রীকূমার বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ 
ভট্টাচার্য, গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত, 
অণিমা দেবী প্রভৃতি । 


(মিড টা 


বোর্ডের অর্থের আয়: 


(সংবাদদাতা প্রেরিত ) 
বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারা গিয়াছে, যে সিউড়ী সহরে 


এ বর্তমানে যে ষ্টেট ইলেকটি, সিটি সাপ্লাই নামে ডিভিশানাজ 


করিয়াছে নিদারুণ ভাবে,। অতএব অফিস আছে উক্ত: প্রতিষ্ঠানের অর্থ নানাভাবে অপব্যয় ' 
বর্তমান সময়ে তাহার সংস্কার হইতেছে। বর্তমানে উক্ত অফিস সংক্রান্ত মোট : ৩২ জন £ 
কর্মচারী উক্ত অফিসে কাজ করেন, তাহার জন্য সহরের মধ্যস্থলে 
অত্যন্ত বেশী ভাড়ায় দুইটা বিরাট বাড়ী ভাড়া লওয়। হইয়াছে 
(একটি ডিভিশানাল ও অন্যটি কালেকশীন অফিস )। 


অত্যবগ্তক : 
বর্তমান সময়ে বিবিধ শিক্ষা 
সংস্কারের মূল উদ্দেগ্যৎজাতীয় প্রয়োজন 


ও সমৃদ্ধি সাধন এবং এই উদ্দেশ্যে 
শিক্ষাকে রতি ন! রাখিয়া 


“ বাস্তবান্থগ করিবার জন্তু বিশেষ ধরণের 


পরীক্ষামূলক চেষ্টা চলিয়াছে। 
তাহাদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী প্রদর্শিত 
বুনিয়াদী শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং সর্বস্তরে 
যান্রিক ও কারিগরী শিক্ষা-ব্যবস্থার 
কথা উদ্লেখক্টধাগ্য। কায়িক শ্রমকে 
মন্তিফের বুদ্ধির সঙ্গে যোগ করিয়া 
শিক্ষার অবাস্তবতার দোষ দুর করিবার 
চেষ্টাই বর্তমান সময়ে শিক্ষা সংস্কারের 
প্রথমতম উদ্দেস্তট। অপরপক্ষে জাতীয় 
সমৃদ্ধি বৃদ্ধির উদ্দেস্টে উচ্চন্তরের জাতীয় 
চাহিদার উপযোগী কারিগরী শিক্ষা, 
সামরিক শিক্ষা এবং গস্থাসনগ শিক্ষার 
কথাও উল্লেখযোধ্যু ৷ | 
এই শ্রসর্দে আর একটি বিশেষ 
বক্তব্য থাকিয়া যায়। শিক্ষা জগতের 
ছুইটি শাখা, একটি শিক্ষক, অপরটি 
শিক্ষার্থীকে, কেন্দ্র করিয়াই ? 
ওঠে, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়া 


ঙ + 


বর্তমান হিসাবে উক্ত ছুইটি বাড়ী- 
রই ভাড়া খুব বেশী। বড় বাড়ীটির 
ভাডা ১৫০২ টাক! ও ছোটটির ভাড়া 
৬৫২ টাকা, মোট দুইশত পনর টাকা ৷ 
উক্ত বাঁডী ভাড়া হইতে নিষ্কৃতি 
পাওয়ার জন্ত সরকার একলক্ষ টাকা 
১৯৫৮-৫৯ সালের আধিক বৎসরে 
মঞ্জুর করিয়াছিলেন, কিন্তু অফিসার- 
দের ‘কর্ম্মকুশলতায়’ উক্ত অফিস 
ভবন দুইটি নিৰ্ম্মাণ করা দূরে থাকুক, 


-টেগাঁর পর্যন্ত আহ্বান কর! হয় নাই । 


এবং উক্ত টাকা সরকারকে ফেরৎ 
পাঠাইতে হইয়াছে । 

কিছুদিন পূর্বে উক্ত ডিভিশানাল 
অফিস হইতে পাহারারত থাকাকালীন 
১ খানি নূতন জীপ গাড়ী চুরি গিয়াছে, 
এখনও পর্য্যন্ত তাহার কোন কিনারা 
হয় নাই, সরকার কর্তৃক কিছু ব্যবস্থা 
করা হইয়াছে বলিয়া শুন! যায় নাই! 
বীরভূম জেলার জনসাধারণের মঙ্গল 
হওয়া দূরের কথা তাহারা সকল সময়ে 
আবেদন নিবেদন করিয়াও কোন ফল 
পায় নাই | পূর্বে সমস্ত কিছু দেনা- 
পান! কলিকাতার বোর্ড অফিস 
হইতে চলিত, বর্তমানে শুনা যাইতেছে 
১৯৫৯ -সালের ১লা এপ্রিল হইতে 
সমস্ত সিউড়ী ভিভিশাঁনাল অফিস 


হইতে কাঁজ শুরু হইবে। তাহার 
নিদর্শনন্বরূপ প্রথমেই কিছু কর্মচারী 
বাড়াইবার অজুহাতে ৮৫২ টাকায় ছোট 
বাড়ীটি (১৫১৫ ১২ মাপের ৪ খানি ঘর) 


বাড়ীটি বদলাইয়া তাহার স্থলে ২০০২ 
ছুইশত টাকা ভাড়া ঠিক করিয়। একটা 
পুরাতন বাড়ীতে উক্ত অফিসটি - 
স্থানাস্তরিত হইতেছে । ষদিও বর্তমানে 
উক্ত বাড়ীটির স্তাষ্য ভাড়া ৮০২ আশী 
টাকা মাত্র । শুনা গিয়াছে "উক্ত 
বাড়টি জনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তির বাড়ী, 
ও ল্যাওড একুইজেশন অফিসার নাকি 
তাহার আত্মীয়, এবং ল্যাণ্ড একুই- 
জেশন অফিস হইতে নাকি উক্ত 
বাড়ীর ভাড়া ঠিক হইতেছে ।- 
এমতাবস্থায় সরকারকে ৪০ জন কর্ম 
চারীর জন্য ৩৫০২ টাকা অফিস ভাড়া 
দিতে হইতেছে। জেলার আর কোন 
স্থানে এত বেশী বাডী ভাড়া দিয়া অফিস 
চালানর কথা শুনিতে পাওয়া যায় না৷ 
অফিসারদের থামখেওয়ালীর জন্তু 
এইরূপভাবে অর্থের শ্রাদ্ধ করা এখানে” 
কেহই ভাল চোখে দেখিতেছে না। 
এইদিকে বোর্ডের ভর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ ও 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিশেষ দৃষ্টি 
দেওয়া প্রয়োজন বলিয়া অনেকে মনে 
করেন৷ আরও শুনা গিয়াছে যে, 
দুইজন অফিসার এইবূপভাবে অর্থের 
অপব্যয়ের প্রতিবাদে উক্ত প্রতিষ্ঠান 
ত্যাগ করিয়া অন্ত চলিয়া গিয়াছেন। € 


Ms 


এস 


Po) 


. সোজা ছিল না। 
বজদেশ সেই। ভা'তে যাদের কপাল 


শুক্রবার, ২৪শে এপ্রিল, ১৯৫৯ 





রঙ 


উত্তর বঙ্গ উহ বঙ্গ । বাচ্য বঙ্গ 
কলিকাতাকেন্দ্রিক। ঢাকা বরিশাল 
চাটগাঁ খুলনা নিয়ে এক বঙ্গদেশের 
অস্তিত্ব জানান দিচ্ছিল। কলিকাতার 
গ্রাস বাচিয়ে তাকে টিকিয়ে রাখা 
কপালক্রমে সে 


ভেঙ্গেছে, তারা পশ্চিবলের শিবির- 
বাস সাঙ্গ করে ঘ্ণন্দামান দণ্ডকারণ্য 
আশ্রয়ী হ'চ্ছেন। কলিকাতা হাম্‌ছে 
এবং দশনাস্তরবিলগ্ন উদ্বাস্তর দু'চা’র- 
দূশগণ্ডা মুগুতুণ্ড দেখা যাচ্ছে। ' | 


পূর্ববঙ্গ থেকে উত্তর বন্দে খার। ' 


» উৎক্ষিপ্ত হ’য়েছেন, তাদের উহ্ৃত৷! 


০, 
b 1 


. সম্বন্ধে কয়েকটি কথা লিপিবদ্ধ করছি। 
ভূগোলের দিকে তাকালে দেখ! যায়, 
.তের্ছাদেহ বঙ্গদেশ উটের মতো! গলা 
বাড়িয়েছে বিহার পাকিস্তানের মধ্য 
দিয়ে দার্জিলিং ডুয়াসে। দাঞ্জিনিংকে 
পাটিসেপ্টা কঃরেছে তুটানসিকিম 
নেপালরাঙ্গ্য। ভুয়াস্টা হয়েছে 


" খারোফ়ারী জায়গ। | হওয়ার কথাই । 


বিহারী মাড়োয়ারী গদি বসেছে। 
-ইংরেজীগদির গণেশ অবতার শুণ্ড 
দুলিয়ে চা" খাচ্ছেন বটে, কিন্তু 
বেশিদিন খেতে হধেনা। সাত্রাঙ্য 
গেলে বাণিজ্যও যায়। একচেটিয়া 





* উত্তর কলকাতায় বি 


৮ 


» 


১ পরমিকদের আন্দোলন 


উত্তর কলকাতার প্রায় ছয় হাজার 
বিড়ি শ্রমিক মজুরী বৃদ্ধি, ছাটাই 
ও অন্তান্ত দাবীর ভিত্তিতে আন্দোলন 
সুরু করেছেন। ৩১শে মার্চ তারিখে 


< তারা তাদের নিয়োগকারীদের নিকট 


৪ 


- কমিয়ে দিচ্ছেন। 


b 
্ 


= শ্রমিকদের 


+ 
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এক দাবীপত্র পেশ করেছেন। 
এই দাবীপত্ৰে বলা হয়েছে যে, 
প্রতি হাজারে ২৬৬ নয়া পয়সা 


- মন্ধুরী এবং প্রতি সপ্তাহে ছ দিন 


পুরো কাজ দিতে হুবে। ছাটাই 
লে-অফ প্রভৃতি বন্ধ করতে হবে+ 
নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্র, বিশেষতঃ 
*খান্ছদ্রব্যের দাম রোজই বেড়ে চলেছে, 
অথচ মালিকরা শ্রমিকদের বেতন 


£চুক্তিতে ঠিক হয়েছিল যে, প্রতি 
হাঞ্জারে ২৬৬ নয়৷ পয়সা মজুরি 
দেয়া হবে। কিন্তু বর্তমানে 
মালিকেরা ২০০ নয়া পরসা থেকে 
২:৫০ নয়৷ পয়স! পর্যন্ত মজুরি দিচ্ছেন | 
» শ্রর্মিকর! এর, প্রতিবাদ করলে 
মালিকগণ ছাটাই লে-অফ ( অর্থাৎ 
সপ্তাহে ২৩ দিন কাজ নেই অজুহাতে 
বসিয়ে' রাখতে সুরু 
করেছেন) প্রভৃতি ব্যবস্থা অবলম্বনের 
মাধ্যমে তাদের স্টায়সম্মত দাবীকে 
উপেক্ষা করছেন। তাই অন্ত কোন 
উপায় না দেখে শ্রমকরা আন্দোলনের 
পথে পা বাড়িয়েছেন। 


এর আগে ত্রিদণীয়, 


অবহেলিত ডুয়ার্স 


সুধাংশু চৌধুরী 
মানে এক শেঠের” ব্যবসা ।- বহু 
শেঠের শাঠ্য যেখানে সেথানে বিলাতী 
শেঠেরা পেরে ওঠেন না। 


ডূয়াস” মানেই চা বাগান। চা 
বাগান এবং কাঠগুদাম। দেড়হাজার 
বর্গমাইল এলাকা। র্যাডক্লিফ 
রোয়েদাদের বাঙ্গালার খুব সামান্ত 
অংশ নয়। পাহাড়তলীর দেশ। 
যমের রাজ্য কোথায় কে জানে? 
ভুটান: ছাড়িয়ে হিমালয়ের উপরে 
হ'লে, ডুয়া্ন ছিল নিশ্চিত দক্ষিণ 
দুয়ার! ম্যালেরিয়া কাপাজরের আপন 
ভুঁই। ভুল ক'রে বল৷ হত 
ভুটানদ্বার। এখন ভুটান কথাটা 
বাদ গিয়েছে, ইঙ্গৎল উচ্চারণবিকারে 
হয়েছে ডুয়াস। 

কবে “চানগগন হ'তে, পূর্ব 
পবনস্রোতে” চা'বীজ আসামডুয়াস” 
এসেছিল কে জানে? যারা থে'ল 
তাদের নেশা লাগলো, ,উৎপাদকের 
চোখেও নেশ। লাগলো মুনাফার ৷ 
বিদেশী, মুদ্র! সংগ্রহকারীর শীর্ষে চা" 
শিপ । পশ্চিমবর্জের রাজকোষের 
বেশ কয়েক কুঝ টাকা ফিবছর 
ডুয়াস” যোগাচ্ছে। অতএব ডুয়াস” 
ভুচ্ছার্থ প্রত্যয় গ্রহণ করবে কেন? 

তথাপি ভুয়ার্স পাত্তা পেল না। 
কলিকাতার হছুজুরে হাজিরা না 
দিলে ভূগোলে ঠাই মেলে, 
ই।তহাসে মেপেনা। আসল 
বাজপাপ (তনগাগের একভাগ হয়েও 
পাশ্চমবঙ্গের গুমের তার কলকাতা 
আছে। বান।লাদেশের সবটুকু 
গিয়েও যা? কলকাতা! থাকত, 
তা'হলেও আহ্লদী হাসি হাস্বার 
বাঙ্গালার অভাব হ'ত শা। নাক 
নেই, [কন্ত নণ তো রইল অতএব 
তাক্‌,ধনাধন্‌ বান্তিও বাজবে। 


চা' শ্রমিক আমদানী হয়। 
১৯৫৫ সাল পব্যস্তও হায়েছে। সে 
আমদানী বন্ধ রেখে উদ্বাস্তদের নিয়োগ 
করা যেত কাজে । রব উঠানো হ'ল, 
পার্বেনা, পার্বেনা। পার্বে কিনা, 
দেখা, হ'পনা। অপারগতা সার 


করে যারা স্বাধানতা পেয়েছে, পারা 
"না পারার জ্ঞান তাদের 


নখদর্পপণে। 
ফ্যাক্টরর কাজে যান্ত্রিকতার জ্ঞান 
লাগে। জন্মার্জিত সংস্কারে সে জ্ঞান 
আদবাসীর চেয়ে বাঙ্গালীর বেশি । 
পুনবাসিনের দাবিতে বাঙ্গালী যদি 
ডুয়াসে'র ১৫০ট। বাগিচা ফ্যাক্টরি জুড়ে 
বসে, মালিকস্বার্থ তাতে পি'দুরে মেঘ 
দেখতে পেল। অথচ ফ্যাক্টার অপেক্ষা 
কঠিনতর বাগিচার কাজে উদ্বাস্ত 
বাঙ্গালী নরনারা তাদের নিয়োগের 
যুক্তযুক্ততা প্রমাণ করেছে, কয়েকটি 
বাগানে। 

উদ্বাস্তকে, নারায়ণ বানিয়ে তাকে 
ব্যবহার করা হচ্ছে পুণ্যার্জন ও 
দলীয় প্রভাব অজ্জনের কাজে। 


হাতের -বীর্যাবান লাঙ্গলের 


তাকে ভিখারী বানিয়ে দাতা হয়েছেন 
পুনর্বাসন বিভাগ। সম্পর্কের. এই 
পৌরাণিকীকরণ হওয়ার ফলে সেখান 
থেকে দুর্নীতি ছড়িয়ে পডেছে, ঘটেছে 
মানবিক মর্ষ্যা দা হা নি, টেবিলে 
গড়িয়ে আস! স্বাধীনতা বিদ্ধ বিদ্ধ 
হয়েছে! 

অথচ ডুয়াসে“ছিল হাজার হাজার 
উদ্বাস্ত পুনর্বাসনের জমি জঙ্গল 
বাগিচাশিল্প | বাগানের খাজে খাজে 
খা খাঁ করছে অনাবাদী জমি, মরদের 
ঘায়ে 
ফসল ফলাতে ষে লচ্জা করবে ন। 
দ্রশবারোটা বাগান পেরিয়ে একেকটা 
হাটগঞ্জ। কেনাবেচার প্রতিশ্রুতি 





কংগ্রেস-সমর্যক সাপ্তাহিক 








রয়েছে কিন্তু বেসাতি নিয়ে দেহাতী 
লোক আসবে পিল পিল করে, তার! 
কই? শাক সবজি পাট সুপারি 
তামাক সরষে মুগ মশুরের টাঁনা- 
পোড়েনে হাটকেন্দ্রিক গ্রামীন, অর্থ- 
নীতি গড়ে উঠবে সে জন্য পূর্ব 
থেকে তাড়া খেরে মানুষ এল, কিন্তু 
সরকারী বাবস্থা নাক ডেকে ঘুমোপ। 


-ডুগ়্াসে রয়েছে জঙ্গলের ভাক। 
ও ডাক ভালো লাগত পুব বাঙ্গালার 
জোয়ান মরদর্দের। তিস্তা জ্লঢাক! 
তুরস! রায়ডাক অবশ্য পদ্মা মেধ 
আডিয়ালখা নয। তবুও নদীর 
আদিতে এবং নদীর অস্তে একই 
শক্তি; একটা ক্ষুব্ধ চঞ্চল, আরেকটা 
শাস্ত হির। 


তিস্তাকে দেখলে মন ভোলে, 
হাতের পায়ের পেশি নাচে, বুকের 


কাৰ স্বার্থে বায়ণাম়|-গৱিবন্নন| গুনবায় চানু হচ্চে 
_ জেলা কংগ্রেসের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে - ' 
সরকারের নুতন নির্দেশ দান | 


জনসাধারণের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার 8 পরিকণ্পনা ' | 





মধ্যে ছুরুঞ্ছুরু ডাক ওঠে । 
তিস্তারে চেনে! নাকি? 
বরফ গলানো পানীয়ের সাকি, 


"পায়ে পাথরের রি 
কিরাত শিবের সঙ্গিনী পারি! 
তিববতে আছে বরফের রাশ ধর! 
বামে দক্ষিণে প15/%ড দেয়াল'গ 
তবুও জলের খুখ্ুপাকের 


পিঙ্গল রপ্লারঢ়া 
তিস্তা চলেছে প্রস্তর করিস্গু ডু! 


এহেন নদীর পাড়ে সরকারী 
বনবিভাগ গ্রাম বানিয়েছে । শ্যুলর 
খুঁটির পিঠে চড়ে কাঠের” দররগুলে। 
সরি দিয়ে দাড়িয়ে আছে, ভুট্টা মকাই 
জনার ক্ষেত“ ঘের! হয়ৈ। উপরে 






চোখ চাইলে পাহাড়. ঠেকছে, চোখ 


". নামালে কাকচক্ষুজল পালা দিয়ে 


( শেষাংশ aR lies 
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-* * নাকচ করবার জন্যে কর্তৃপক্ষের নিকট গণ-দরখাস্ত £ ' 
পেশ করবার আয়োজন | 


চাকদাহ হইতে আমাদের 
পত্রিকার সংবাদদাতা জানাইয়াছেন 
যে পশ্চিম বাংল] সরকারের উদ্বাস্ত ও 
পুনর্বাসন বিভাগ পুনরায় চাকদহতে 
জনৈক স্বার্থান্বেষী ব্যক্তির মন-বাসনা 
পূরণের অন্য রাজ্য সরকারের সহিত 
সংশ্লিষ্ট প্রভাবশালী ব্যঞ্জিদের তদ্বিবে 
বায়ন'মা পরিকল্পনায় আবার কয়েক 
শত পরিবার উদ্বাস্তদের পুনর্বাসন " 
করিতে মনস্থ করিয়া রাজ্য ‘সরকার 
নাকি নূতন নির্দেশ দিয়াছেন ? হু 

এই প্রসঙ্গে বিশেষ .উল্লেখযোগ্য 
যে, আমাদের জেলায় বায়নামা- 
পরিকল্পনা উদ্বান্ত পুনর্বাসন ব্যবস্থা 
যাহাতে আর ভবিষ্যতে না কর! হয় 
তজ্জন্ত জেলা কংগ্রেদ কমিটর কার্য 
নির্বাহক সমিতিতে গত .বৎসর 
এবং কিছুদিন পূর্বেই চাকদহ 
কংগ্রেসকর্মী সম্মেলনে প্রস্তাব 
পাশ করিয়া কতৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করা হইয়াছিল। জেলার বিধান 
সভার সদস্তগণও বিভিন্ন সময়ে সংশ্লিষ্ট 
মন্ত্রী মহাশয়ের নিকট নদীয়া! জেলাতে 
বায়নামা-পরিকল্পনাযু উদ্বাস্ত পুনর্াসন 
চিরতরে বন্ধ করিবার জন্য দাবা 
জানাইয়াছিলেন। সংবাদে আরও 
লানা গিয়াছে যে, প্রাক্তন 
শ্রীমতী রেণুক্রা রায় এবং বর্তমান 
রাজ্যের উত্বাস্ত মন্ত্রী পরী প্রফুল্লচন্্ 
সেন মহাশয় নর্দীয়ায়* অদ্ম .এই 
পরি কল্নানুয়ায়ী উদ্থান্ত পু-র্ব্াসন 


হইবে না বলিয়া নদীয়ার কংগ্রেস 
[ 


মেতেই 
মন্ত্রী * 


কতৃপিক্ষকে জানাইয়াছিলেন। কিন্তু 
কাৰ্য্যত: দেখা যাইতেছে যে 
অভিযোগ ও দাবী পেশ করা 
হইতেছে বটে কিন্তু সরকারী কার্য 
যখন চালু হইতে থাকে তখন বাস্তব 
রূপটি হয় ঠিক তাহার উল্টো । কে 
এবং কাহার! এই স্কাধারণের স্বার্থের 
বিরোধী কাজ করিয়া থাকেন এবং 
ইহার জন্য মুখ্যতঃ দায়ী কে তাহা 
আজ নদীয়াবাপীমাত্রই সকলেরই 
জান] প্রয়োজন ! 


নদীয়ার বর্তমান উদ্বাস্তদের 
সুষ্ঠু পুনর্বাসন না হওয়া পর্যন্ত 
পুনরায় নূতন করিয়া উদ্বাস্ 


পুনর্বাসনের নামে নূতন উদ্বাস্ত 
আমদানী করিয়া সারা জেলায় নূতন 
সমস্তা ও অশান্তি সৃষ্টি করা “ছাড়া 
আর কোন উদ্দেশ্য কর্তৃপক্ষের আছে 
বলিয়া আমাদের মনে হইতেছে না। 
কিছুদিন পুর্বে রাজ্য সরকারের 
উদ্বান্ত দপ্তরের রাষ্্রমন্ত্রী শ্রীতরণকান্তি 
ঘোষ নদীয়াতে এই ব্যাপারে স্বয়ং 
তদন্তে আসিয়া তিনি একমত হইয়া, 
ছিলেন যে নদীয়াতে বায়নামা পরি- 
কল্পনায় উদ্বাস্তু পুনর্বাসন হওয়া কোন- 
বাঞ্ুনীয় নয়। তিনি 
দ্বিধাহীন কঠে জেলার কলংগ্রেস নেতা- 
দে'র সম্মুখে অভিমত প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন। দলমত নিিবশেষে সকলেরই 
অভিমত ‘যে, এঁ .উদ্দেগ্ধমূলক পরি- 
কল্পনাটি আমাদের জেলায় কয়্কে- 
জনের স্বার্থ পূরণের জন্তু চালু করিলে 


জেলায় সত্যই অযঙ্গযন ডাকিয়া আনা ' 


হইবে। আরও প্রকাশ যে চাকদহ 
সহরে এই সংবাদে সকল মহলেই 
হতশারভাব দেখা দিয়াছে এই কারণে 


ষে, জেল। কংগ্রেসের প্রস্তাব 


কংগ্রেস সরকারই যদি অগ্রাহ্ব ' 


পণ 


করেন তরে সাধারণের বাঁচার ' 


পথ কোথায়? চাকদহের সর্ব- 
শ্রেণীর নাগরিকদের মধ্যে ভয়ানক 
ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে এবং গণ 


দরখাস্ত * স্বাক্ষর করিয় কর্তৃপক্ষের 


নিকট পেশ করিবার জন্য আয়োজন 
চলিভেছে। শুনা যাইতেছে ঘে, 
এক শ্রেণীর কংগ্রেস কর্মীরাই নাকি 
ইহার বিরুদ্ধে *বতপক্ষের টনক 
নড়াইবার উদ্দেশ্যে এক বিরাট গণ-* 
আন্দোলন সুরু করিবার প্রস্তুতি 
চালাইতেছেন। উট তি, 
ইতিপূর্বে কলিকার্তীর দৈনিক 
সংবাদপত্র আনন্দবাজার” পত্রিকায় 
ষ্টাফ রিপোর্টণর চকদহে বায়নামা 
পরিকল্পনায় উত্স পুনর্বাসনের নামে 
তলায় তলায় কি চলিতেছে এবং ইহার 


পরিণাম কি তাহাও উল্লেখ করিয়া 


সরকারী কর্তৃপক্ষ ও সং্রি্ট' মনত 
মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন | 
কথা 
আর কাজে ঠিক তাহার “বিপরীত 
প্রকাশ পাইলে সরকারের জনপ্রিয়তা 
কি বুদ্ধি পাইবে ?. 


মুখে বেশ ভালো ভালো 








নী বাঁকা অজগরের মস্থপ 


গ্ৃতিতে। | 

বাঙ্গালা বাইরে নয় 
/জায়গাটা। - বাঁধনে বাঁধা যে 
গিটাতে % তা পট পট করে 


টেনে ছিড়ে আন্দামান দণ্ডকারণ্যে 
বাঙ্গালীকে চালান করে দেওয়া হল; 
৫কন, ডুয়াসে তাদের রাখলে কি হত ? 


দেও রক্ত ঝরে। সেরক্তপার্ত 


কি টাকা" দিলে বন্ধ হয়? বন্ধ হয় 
শিবিরবাদী দুরিদ্রনারায়ণ বানালে? 
উত্বরবদগ উহা বঙ্গ; বাঙ্গাল! 
এখানে অস্তরীণ বাস করছে। একদা 
বন্সা বন্দী শিবিরের খাঁচায় বাঙ্গালী 
মুবুক্ুঙ্চ পুরে রাখা হত। তেমনি 
রাখা হয়েছে মাটির নীচে খনি 
- সম্পদকে । এক কয়লাখনি ভূঘার্সে 
১৫ বছর ধরে কয়লা তুলছে! 
আকের জায়গায় পাচ হতে পারত। 
পঞ্চীকৃত হত উৎপাদন, সঙ্গে সঙ্গে 


জীবিকা! সংস্থান । সরকারী বিশেষজ্ঞ- - 


দের মত, ১ কোটি টন কয়লা আছে 
এ অঞ্চলে । বাগিচা অর্থনীতির 
ধাকচ্ছত্র আধিপত্য থেকে বেরিয়ে 
খনি অর্থনীতির আওতায় মানুষ হাফ 
, ছাড়তে পারত | এবং ঝরিয়া রাণী- 
গঞ্জের ছেটি শরিক হয়ে যদি ভুয়া 
“ইতোমধ্যে দাড়িয়ে যেত, তাতে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পাকাধানে মই 
দেওয়া নিশ্চয়ই হত না? 
কয়লা হাতের কাছে পেলে 
লাভবান হত চা-শিল্প । প্রতি বাগানে 
গড়পড়তা ৭০০ টন কয়লা লাগে। 


-রেললিঙ্ক। 


অবহেলিত ডুয়ার্স 


( নম পৃষ্ঠার পর ) 

কয়লা আসে রিয়া, রানীগঞ্জ থেকে । 
টন প্রতি অন্তত ৩০২ টাকা খরচা 
বাচত। দেড়শো চা-বাগানে বাচত 
৩১ লক্ষ ৫০ হাজার টাঁকা। সিংহল 
ইন্দোনেশিয়ার চায়ের সঙ্গে ভারতীয় 
চা মরি বাঁচি লড়াই করছে, সে 
অবস্থাত্ঘ ৩০ লক্ষ ৫০ হান্গার টাকা 
চট্টুটিখানি বাচোয়া নয়।- 
. ডুয়াস” চিরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ 
রাস্তা নিয়ে গেছল আসামে । আনাম 
থেকে ' ব্রহ্মদেশ হয়ে চীন পর্যযস্ত। 
দ্বিতীয় মহাবুদ্ধকে ধন্তবাদ। দেশ 
বিভাগের ঠেলায় তৈরি হয়েছে আাসাম 
আসামের সঙ্গে রেলপথে 
বাঙ্গালা দেশের পুরানো যোগাযোগ 
বাটোয়ারার কল্যাণে পাকিস্তানের 
এলাকায় গিয়েছে। কিন্তু গাড়ী এবং 
রেল চললেই, সভ্যতা ঢোকে ন]। 
বড়ো বড়ো 
রেলপথ বানানো হর, রাস্তাকেও 
সুড়দের এক মুখে চুকিয়ে আরেক 
মুখ দিয়ে বার করে আন৷! যায়। 
তাতে টানেল বা সুড়ঙ্গ সভ্য হয়ে 
ওঠে না। 

একদা ইংরেজের রেলগ্ীমার 
বাণিজ্য প্রশাসন যেত আগে আগে। 
পিছে যেত শিক্ষিত বাঙ্গালীর 


কালীবাড়ি ক্লাব থিয়েটার সাহিত্য 
মস্তপান-ধূমপানশ্নিবারণী আন্দোলন। 
ইন্ধল তো বটেই। 
কলেজ। গ্রেট ব্রিটেনের পিছে পিছে 
গ্রেটার বেঙ্গলও ভারত জয়ে বেরিয়ে 





বেতার সমালোচন৷ 


কয়েকটি অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে 


(দপণের সমালোচক ) ' 


কলিকাতার বেতার * কেন্দ্রের 
দৈনিক অনুষ্ঠানলিপি থেকে নিশ্চয়ই 
এমন কয়েকটি অনুষ্ঠান বেছে নেওয়া 
যায়--যেগুলে! শ্রোতাকে কিছু আনন্দ 
দেয়, মনে কিছু রেধ$পাত করে। 

কোন শুভ অনুষ্ঠানের পূর্বে সানাই 
বাজনা আমরা মজলস্থচক বলে গণ্য 
করি। বেতারে প্রতিদিন অনুষ্ঠানের 
গ্রারত্ি কিছুক্ষণের জন্ত “মাঙ্গলিক 
সানাই'এর প্রথা চালু রেখে কতৃপক্ষ 


বিচক্ষণতার্‌ পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু, 


লক্ষ্য" রাখা প্রয়োজন. সানাইকার 
নির্বাচজল। কারণ সানাইএর সুরে 
যে আমেজ আছে কেবল দক্ষ শিল্পীরই 
“(যেমন বিসমিল্লা ) তা আয়ত্তাধীন। 

*নংগীতাঞ্জলি” অনুষ্ঠানের 
প্রবর্তনও দুরদরশিতার পরিচায়ক। 
এই অনুষ্ঠানের “মাধ্যমে জনপ্রিয় ও 
বিখ্যাত, শিল্পীদের" ভজনগুপি প্রচারিত 
হও বাঞ্চনীয় । এ বিষয়েও একটু 
খেয়াল রাখ! দরকার ৷ যেহেতু সম্প্রতি 
ভজনের নামে এমন কতকগুলি 


রেকর্ড বাজারে বেরিয়েছে যাতে 
ভজনের অস্তণিছিত ভক্তিভাবের 
নামগন্ধও নেই।. 

৷ আর একটি সুপরিকল্পিত ও সুপরি- 
চালিত অনুষ্ঠান “বিস্তার্থারে জন্তু" | 
অমুষ্ঠুনটি-মাঝে মাঝে খুবই আকষরণীয় 
হয়-বিশেষ করে সাধারণ জ্ঞানের 
প্রশ্নোত্বরের আপরে। তবে “ছুপুর 
বেলা অনুষ্ঠিত এই আসরে ( ছেলে- 
মেয়েরা ষখন বিস্ঞালয়ে ) বিদ্যার্থারা 
কতটা উপকৃত হন সে সমন্ধে প্রশ্ন 


উঠতে পারে। 


এ'ছাড়া অন্তান্তর মধ্যে নিশ্চয়ই 
উল্লেখনীয় “শিশুমহল”, “গল্পদাহুর 
আমর” এবং “পল্লীমঙ্গল;ন্মাসর” ৷ এই 


আসরগুলি আকাশবাদী কলিকাতার* 


জনপ্রিয়তার অস্ততম কারপ। , 

, আরও কয়েকটি আসর আছে 
ধেমন-_“সাহিত্য-বাসর”, * *মজছুর- 
মণ্ডলী” “সংস্কৃত ও সংস্কৃতি” ইত্যাদি । 
কিন্ত এদের আবেদন সীমিত মহলে । 


এটি 


' অনুপাতে 
.খর্ববায়তন হয়েছেন | তাদের অনেক 


টানেলের মধ্য দিয়ে . 


"আচার অনুষ্ঠানে | 


সম্ভব" হলে ' 


_ রচনায় বাবহার করতে পারত। 


ছিল। বিশ্বজ্জয়ই বা না কেন? 
রবীন্দ্রনাথে সে জয়ের পরাকাঠা। 
চা-বাগানে বাগানে শিক্ষিত 
বাঁঙ্গালীর সেই পুরানো প্যাটার্ণমাফিক 
সভ্যতা বিকিরণের প্রয়াসগুলি ক্লাব 
থিয়েটার মঞ্চের দারভূতো রূপ 
নিয়েছে । ১৯৪৭য়ের ইংরেজের ভ।রত 
ত্যাগ ষে একটা Smaller Bengal- 
য়ের ভৃগুপতনে বাঙ্গালীকে নিক্ষেপ 
করে গিয়েছে এই সোজা শাদা সত্য 
কথাট। বাঙ্গালী বুঝছে না । ৭ কোটি 
বাঙ্গালী পৌনে তিন কোটি হয়েছে, 
প্রায় এক লাখ বর্গমাইল দাড়িয়েছে 
৩৩ হাজার বর্গমাইলে, . এবং এই 
বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথও 


কথা অর্থ হারিয়েছে, ঘাঙ্গালী জাতি 
সম্বন্ধে তাদের সামর্থ্য নির্ণয় ভুল বলে 
প্রমাণিত হয়েছে । 
মেরু ভর করে জীবনকে ঘুরিয়ে 
দিয়ে সাহিত্য সংস্কৃতির সেই উনিশ 
শতকীয় ধ্বনিময়তায় বাঙ্গালী ডুবে 
রয়েছে, বাধ! রয়েছে সেই পুরানো 
এ ব্যাপারে কল- 
কাতা, কি করছে ভালো করে জানা 
নেই । ভবে খেউড়, খিস্তি, আখড়াই 
হাফ-আখড়াই মৃত্তিতে . একদা এক 
বঙ্গ উনিশ শতকের মধ্যভাগে মঞ্চা- 
রোহণ করেছিল যে যে কারণ 
সমবায়ে, তারই. দোসর আরেক 
বঙ্গ যে তারই দোসর-কারণ সমবায়ে 
মঞ্চস্থ হয়ে রয়েছে তাতে সন্দেহ 
নেই। 

উপস্থকেন্জিক সাহিত্য সিনেমা 
রাজনীতির 'এখন জয়জয়কার 
কামাগ্সির ইন্ধন যোগাচ্ছে সকল 
কর্্ম। জঠরামিতে আহুতি জোটাতে 


"পারলেই বাকি থাকে কামাগ্মি, তাতে 


নীতি চরিত্র ধর্ম সতত! এবং জাতির 


- অস্তিত্ব পর্য্যস্ত ইন্ধন দেওয়া হচ্ছে_-সে 


অগ্নির জিম্দাবাদ। অন্ত সব শ্লোগান 


বাহ্‌ । 


ডুক্লাসঁকে কোনো কালচারের জন্য 
দায়ী করা মৃঢ়তা। যেখানে অভি- 
মুনাফা, সেখানে অতি-শোষণ। 
বিলাস, আলস্ত, ইন্জিয়পরায়ণতা এবং 
বৃভুক্ষা অতিক্রম এবং ব্যাভিচার মালিক 
এবং শ্রমিককে যুগান্তরের বল্র-আলি- 
জনে বাধে এবং সভ্যতার সঙ্কট ঘোষণা 
করে। ডুয়ার্সের চা-শিল্পে তাই হয়ে 
রয়েছে। বাগান প্রতি ১২০টি 
বাঙ্গালী কর্মচারীর মধ্যবিত্তীয় শিক্ষা- 
সংস্কার অস্তঃসারশৃন্তুতার মধ্যে তলিয়ে 
গিয়েছে । রর 

যদি সুপরিকল্পিত উহ্বাস্ত পুনর্বাসন 


হ'ত ডুয়াসে তবে, বাঙ্গালাদেশের - 


কয়েকছাজার বর্গমাইল এলাকা দেশ- 
বিভাগের ছুর্যোগকে বাঙ্গালীর শিক্ষা 
এবং সধৃদ্ধির পুনরুজ্জীবনের ইতিহাস 
* কিন্ত 
তা হ’লনা। 

$j [ 


শতবার, ই৪শে এপ্রল, ১১৫৯ 





ঘাদিুৱৰ্য়াৰ মহকুমা: 


দৰকাৰী ৮০০৬ মতা 


কনার তি গ্রহণ 


(সংবাদদাতা প্রেরিত ) 


আলিপুরছুয়ার মহকুমা সরকারী 
কর্মচারী যুক্ত কমিটির আহ্বানে সম্প্রতি 
স্থানীয় ম্যাক উলিয়ম হাইক্কুলে একট 
সাধারণ সভা হয়। সভায় জলপাইগুড়ি 
জিলা যুক্ত কমিটি আহ্বায়ক শ্রীরমা প্রসন্ন 
সান্তাল তাহার তথ্যমূলক, বক্তৃতায় 
১৯৫৬ সন হইতে সরকারী কর্মচারী 
আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি বাখ্য। 
প্রসঙ্গে বলেন, - বর্তমানে সরকারী 
কর্মচারীদের হ্থার্থের খ্যাতিরেই 
আন্দোনলকে নূতন পর্যায়ে যায 
করা হয়াছে। 


অথচ চাকুরির .- 


তিনি আরও বলেন, কেন্দ্রীয় 
কো-অর্ডিনেশন বিগত.৭।৮ই ফেব্রুয়ারী 
যে কর্মসুচী গ্রহণ করিয়াছে তাহাকে 
কো-অভিনেশনগতভাবে এবং বিভিন্ন 
সমিতির মাধ্যমে রূপায়িত করিতে 
হইবে৷ উক্ত কার্যক্রমকে জনসাধারণের 
সহযোগিতায় পত্রপত্রিকা সমালোচক- 
গণের সহযোগিতায় ও কর্মচারীদের 
প্রচেষ্টায় অবিলম্বে কার্যকরী করিবার 
জন্ত তীব্র চাপ হ্ৃষ্টি করিতে হইবে। 
সরকারের ঘোষিত নীতি ও কর্ম্মস্থচী 
কাৰ্য্য তথা সমাজতান্ত্রিক সমাজগঠনের 
আমাদের কর্ম্মসূচাকে রূপায়িত করায় 
ও দাবী সনদ সরকার কর্তৃক 
মানিয়া লইবার মাধ্যমে তরাম্িত 
হইবে। বুটাশ আমলের: দ্বণিত 
কন্ডাক্ট রুলস পরিবর্তন করা পুযুলশ 
রিপোর্টে বরখাস্ত করা প্রভৃতি 
অগণতান্ত্রিক কার্ষের বিরুদ্ধে ' সচেতন 
ভাবে আন্দোলন সংগঠিত করিতে 
হইবে । 


ইহার পর_কেন্দ্রীয় কো-অরডিনেশন ' 


কমিটির অন্ততম আহবাহক এ অমল 
গাস্ুলা বপেন যে, তিনি মনে করেন 
যে, তাহাদের গৃহত কর্মস্থচাকে 
আগামী কয়েক মাসের মধ্যে রূপায়ত 
করিয়া যদি তাহারা সমস্ত কর্মচারী- 
দের সমিতির সদস্ত শ্রেণীভুক্ত 


করিতে পারেন তরে দারীলনদ মানিয়া ” 
লইবার জন্ত একাস্তিকভাবে সরকারের 


উপর চাপ দেওয়া সম্ভব হইবে! এবং 


অবিলম্বে সরকার যাহাতে কুখ্যাত 
কনভাক্ট রুলম্‌ পরিবর্তন করেন, 
পুলিশ রিপোর্ট বা রাজ্যপার্লের 
আদেশে সমিতির বিশিষ্ট কর্মীদের 
বরখাস্ত করার নীতি পরিবর্তন করেন sl 
সেইমত আদ্দোলন তৈরী করিতে » ” 
হইবে। 

পঃ বঃ সরকারী কর্মচারী সমিতির - 
যুগ্ম সম্পাদক শ্রীরাজলেন ভট্টাচার্য্য 
বলেন যে, চতুর্থ শ্রেণীর বেতন বৃদ্ধির 
কথা চিন্তা করিয়া বেতন বাড়াইবার 
আন্দোলন পরিচালনা করিলে সরকার" 
এঁ কাজকে ধ্বংসাত্মক *আধ্যাত করা 
তাহার 'অবিবেচনার কথা আর নূতন 
করিয়া উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় 
না। ২৬জন কর্মচারীকে পুলিশ . 
রিপোর্টে বা বিনা কারণে বরখাস্ত 
করা সম্ভব হইয়াছে কিন্তু ২৬০ জনকে 
বরখাত্ত করা সম্ভব নয় এবং ২৬ 
জনকে বরখাস্ত করার পর তাহারা , 
বুঝিতে পারিয়াছেন যে সমিতি - 
হইতে বরখাস্ত কর্মচারীদের সংসার - 
পরিচালনার ভার গ্রহণ করায় * 
কার্যত বরখাস্ত নীতি পরাস্ত 
হইয়াছে । 

দীর্ঘ সময় আলোচনার পর ১৯৫৯- 


৬০ সালের ভজন্ত স্থানীয় মহকুমা ' 


* যুক্ত কমিটি নির্বাচিত হয়। বিভিন্ন 


থানায় ও সমিতিগতভাবে আন্দো- 
লনকে শক্তিশালী করিয়া গড়িবার * 
প্রতিজ্ঞ। নিয়া সভার কার্য শেষ হয়। 
শ্রীযুক্ত নীহারকাস্তি সরকার 'মইকুম। 
কমিটির: আহ্বায়ক এবং শ্রীযুক্ত সুশীল, 
মিত্র ম্হাশয় সহকারী আহ্বায়ক 
নির্বাচিত হন। Eo 


Ae 





শিল্ত সাহিত্য বিভানের বই 


ছোটদের প্রিয় লেখক তৌ শ্মাছির লেখা 


ঝুন ঝুন ঝুন মিষি ছড়া ১২. 


তুতুল পুতুল: ১৯ 
পাতায় পাতায় ছবি। ছু'রঙে ছাপা 
॥ একমাত্র পরিবেশক £ ' টি 
ওুল্লালভ২০৩্রসন 
€ শিশু সাহিত্য বিভাগ ) ্ 


এর, প্রতাদ চ্যাটার্জা লেন, 


ক/লকাতা-১২ 





শকবার, ২৪শে জীপ্রল, ১১৫৯ 


! থাকেন। 





. স্পীকারের করুণ! 
| (৩য় পৃষ্ঠার পর) 
অধ্যক্ষ হিসাবে একাজ 


ভিসি পারেন না। 


১ 
না 


(৪) শঙ্করদাসের ' স্বর্গীয় পিতা 


“উমাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে ,একটি 


~~ 
চি 


স্উচ্চ বিস্যালয় শঙ্করবাবুর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত 

হতে চলেছে। তাতে নদীয়া! জেলার 
বিশেষ বিশেষ জনকতক ব্যষসাকী 
কৃষ্ণনগরে ষ্টেট ব্যাংকে এ বিগ্তালয়ের 
ফাণ্ডে টাকা জমা দিচ্চেন। লোকাল 
. কন্ট্রিবিউশনের নামে সমগ্র জেলার 
ব্যবসাদারের কাছ থেকে ব্যাংকে টাকা 
জমা হবার পিছনে কী কোনো 
দুরভিসদ্ধি আছে? 

(8) শক্ষরবাবু নদীয়া 
বিভিন্ন অঞ্চলে মাঝে মাঝে 
দুঃস্থদের (?) মধ্যে খাভদ্রবা, জামা 
কাপড় শাড়ী ওষবপত্র ইত্যাদি 


জেলার 


বিনামূল্যে বিরতণ করে থাকেন। 


- শোন। যায়, সবক্ষেত্রেই তিনি নিজের 


El 


টাকায় এসব দিচ্ছেন)_-তা" জানালো 
হয়। কিন্তু এইগুলি নাকি সরকারী 
ত্রাণ বিভাগ থেকে পাওয়া? | 

(৬) নদীয়া জেলার তেহট্ট থানার 
আন্তরনগর ও মোধারকপুর মৌজার 
মৃগী জননেতা ভারকদাস . বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় যে উদ্বাস্তদের 
বসানে। হয়, সেই জমির ক্ষপিপুরণ 
বাবদ শঙ্ধরদাসের বিশেষ সেহভালন 
কুষ্ণনগরের 
কয়েকজনকে (উক্ত জমির মালিক) 
সরকারী চুক্তি লঙ্ঘন করে ক্ষতিপূরণ 
দেওয়া হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, 


তারকদাণের অনুরোধে জেলাশাসকের 
CE উক্ত জমির মালিকদের লিখিত 


চুক্তি ছিল যে জেলাশালক মৃল্য- 
নির্ধারণ করবেন। এর বাতিক্রম 


হয়েছে কেন? শোনা বায়, এখানেও 
নাকি শঙ্করদাসের অনৃপ্ত হস্তের কার- 
সাজি আছে। শক্করদার কৃষ্ণনগরে 
এলে মাঝে মাঝে উক্ত মজা! বিশ্বাসের 
বাড়িতে উঠে থাকেন। 





কুন্তকণের দিবা 
(১ম পৃষ্ঠার পর ) 
লোকের বিশুদ্ধ জল পাওয়ার ব্যবস্থা 


"করার দারিত্ব কার? তারপর বস্তীতে 
বস্তীতে যে পচা ডোবা পুকুরগুলো 


'_ আছে, যা নাকি সেখানকার লোকে- 


দের একমাত্র সম্বল সেগুলোকে 
বীত্রাণুমুক্ত রাখাই বা কার কর্তব্য? 
প্রতিবছর কলকাতাতে কলেরার 
মহামারি হয়। আর প্রতিবছর 
একটি বা ছুটি বিশেষজ্ঞ কমিটি জ্ঞানগর্ভ 
রিপোর্ট তৈরী করে। সেগুলোকে 
কার্যে রূপ দেয়ার দায়িত্বই বা কার? 
কলেরা নির্মূল হবে এ আশ! কর! 
হয়ত অনেক বেশী হবে। কিন্ত 
কলকাতার এত লক্ষ লোক কি 
* কলের! মরগুমে সামান্ততম স্বাস্থ্যসম্মত 


মজা বিশ্বাস প্রভৃতি . 


৮ 


- লোচকই এই সত্যটুকু স্বীকার করতে 


চান না। ওসব পত্রিকার নমোল্পথ 
করাটাকেই তারা সমঞ্জোচকের জাত 
যাওয়ার সামিল মনে করেন। এতে 
তাদের জাত হয়তো থাকছে কিন্তু 
সমালোচক হিসেবে পাঠকের প্রতি 
তাদের ষে নীতিগত কর্তব্য আছে 
সেটা পালন করা হচ্ছে না। তার 
জন্তে যা হচ্ছে তা তো দেখাই যাচ্ছে 
উক্ত 'পত্ৰিকাগুলোর বিক্রীসংখ্য! 
থেকে । বালিতে মুখ গুজে ঝড়কে 
এড়ানে! যায় না। বাংলাদেশের 
সৎসাহিত্য যদি কোনদিক থেকে 
আক্রান্ত হয় তবে সেটা ওঁ 'উপ্টোরথ*-. 
মার্কা পত্রিকাগুলোর দিক থেকেই 
হবে। তার লক্ষণও আজ খুব 
অস্পষ্ট নয়। 

“ইস্পাতের স্বাক্ষর’ ‘সাহেব বিবি 
গোলাম’ ছাড়াও আরো তিনটে 
সাহিত্যকীত্তির নাম শোন! গিয়েছিল । 
সমরেশ বসুর ‘গঙ্গা’ প্রমথ বিশীর 
“কেরী সাহেবের মুন্সী,” প্রফুল্ল রায়ের 
“পূর্ব-পার্কতী* পরিমল গোস্বামীর 
পশ্বৃতি-চিত্রণণ | নেহাৎই আত্মজীবনী 


"গোছের । ওটা সাহিত্য হয়ে উঠতে 


পারেনি। 


সেদিনের সাহিত্যসভা থেকে 
লেখক কেন.“হৃতাশার মনস্তাপ” নিয়ে 
ফিরলেন জানি ন৷। সভাপতির 
সাঙ্গনাসিক ছষ্কারের ভয়ে অনেক 
বক্তাই তাড়ান্থাড়ো ক'রে শেষ করে- 
ছেন। তবু আলোচনা ওর মধ্যেই 
অন্ততঃ হতাশ হবার মত খারাপ হয় 
নি। সুভাষ মুখোপাধ্যায় শ্রমজীবীদের 
মধ্যে অনেকের ব্যক্তিগত ডায়েরীতে 
যে সাহিত্যধর্ম্ম লক্ষ্য করেছেন তার 
কথা বলেছেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 
বাংল! সাহিত্যের সংকটকে বিচ্ছিন্ন 
ঘটন] বলে ভাবতে পারেন না। .তার 
মতে; এটা বিশ্বপাহিত্যেরই সঙ্কট । 
কথাটা চিন্তা করা মত। নারায়ণ 


চৌধুরী ব'লেছেন বর্তমান সাহিত্যের 
. লিখননৈপুণ্য চিন্তার দৈন্তকেই স্থচিত 


করে। আযু সয়ীদ আইয়ুব বলেছেন 
বাংল। ভাষা যতটা রসের ভাষা 
হ'য়ে উঠেছে 
ভাষা হয়ে উঠতে পারে নি। 
এমনকি প্রথম চৌধুরীর ভাষাকেও 
তিনি চিন্তার ভাষা বলতে 
পারেন না। পি, ফালে'। -ভাল। 
বাংলাতেও সাহিত্যের একটি দিগস্তের 
প্রতি ইঙ্গিত ক'রেছেন। আলবেয়ার 
কামু প্রসঙ্গে তিনি ধর্দের সঙ্গে 
সাহিত্যের সম্পর্কের কথা ব'লেছেন। 
ধর্ম বলতে ফালে! সাহেব ভগবানের 
পুঙ্গা বলেনশি | কামুর সাহিত্য- 
চিন্তার একটা ধর্ম্মদর্শনের প্রতি ইঙ্গিত 
ক'রেছেন। টিটি 

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে জীবনের 
সঙ্গে, ধর্শের নব মৃল্যায়নের তাগিদেই 


ব্যবস্থাও আশা করতে পারে না? 3 এই দিগন্তের সন্ধান নেয়া প্রয়োজন । 


ততটা চিন্তার ' 


দর্পণ 


(৪র্থ পৃষ্ঠার পর) , 
পরিশেষে “বঙ্গ সংস্কৃতি সন্মেল ন*- 
এর উদ্যোক্তাদের আত্তরিক ধন্যবাদ 
জানাই। নমস্কারাস্তে-_ 


ইতি 
অনিল ভৌমিক 


- ২৭, উমেশ_ব্যানাজী লেন, 
হাওড়া 


- শটা থেকে না 


প্দর্পন*-এর গত ১০ই এপ্রিলের 
সংখ্যায় কলকাতা বেতার কেন্দ্রের 
সঙ্গীত শিক্ষার আসর সমন্ধে সঙ্গীত 
সমালোচক মহাশয়ের মন্তব্যগুলি 


' সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য আছে। 


সমালোচক মহাশয় অভিযোগ 
করেছেন যে বেতার কতৃপক্ষ 
শ্রীপঙ্কদ 'মল্লিককে মাসে মাসে কিছু 
মোটা টাকা পাইয়ে দেওয়ার আগ্রহে 
শ্রোতাদের সম্পর্কে উদ্াসীন। তাঁকে 
সবিনয়ে ম্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে 
১৯৪৭ সালে যখন ' এই আসরটি 
পুনরুজ্জীবিত করা হয়, তখন তা 
অধিকাংশ শ্রোর্ভার মতামুসারেই 
(“বেতার জগৎ*-এর মাধ্যমে 
শ্রোতাদের ভোট নিয়ে) করা হয়ে- 
ছিল, বেতার কর্তৃপক্ষের খামখেয়াল 
চরিতার্থ করার জন্তে নয়। তিনি বোধ 
হয় একথাও জানেন না (কিংবা 
জেনেও না জানার ভান করেন) যে 
একবার যখন বেতার-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে , 
মত্তাস্তরের দরুণ শ্রুমল্লিক বেতারের 
সংস্রব ত্যাগ করেছিলেন, তথন সঙ্গীত 
শিক্ষার আসরের বিলোপে 
অসংখ্য শ্রোতার অবিরত পত্রাঘাতে 
'বেতার-কতৃপিক্ষ বিব্রত হয়ে উঠে- 
ছিলেন। বিকল্প বাবস্থা হিসাবে তীর! 
তখন যথাক্রমে প্রীশাত্তিদেব ঘোষ, 
শ্রিহ্মন্ত মুখোপাধ্যায়, শ্ীজগম্ময় মিত্রকে 
দিয়ে সঙ্গীত শিক্ষাদানের বন্দোবস্ত 
করেন। - কিন্তু এই ব্যবস্থা শ্রোতৃ- 
বিন্দের তেমন মনঃপুত না হওয়ায় 
অল্পদিন পরেই এই আসর পুনরায় 
বন্ধ করে দেওয়া হুয় এব" পক্চজবাবু 
বেতারে প্রত্যাবর্তন না করা অবধি 
এটি আর চালু কর! সম্ভব হয় নি। 
শ্রীমল্লিককে মোটা “টাকা পাইয়ে 
দেওয়ায় সমালোচক মহোদয়ের প্রবল 
আপত্তি! কিন্তু প্রশ্ন করতে পারি 
কী--তথাকধিত আধুনিক গানের যে 
সব শিল্পী বেতাঁরে, বোম্বাই মার্কা 
রক-এন-রোল শুনিয়ে মোটা টাকা 
পকেটস্থ'করছেন, দের বিরুদ্ধে তার 
লেখনী নীরব কেন? ণ 

প্রবীণভার দরুণ পঙ্থজবাবুর কণ্ঠ- 
স্বরের বে অবনতি ঘটেছে, একথা ' 
অনস্বীকার্য, কিন্ত পঙ্কজ্রবাবুর সুর- 
যোজনা “অনিবার্ধভাবে হীন-বৈচিত্রয, 


একঘেয়েশএই উক্তির জবাবে আমি * 


শুধু সমালোচক মহাশয়কে অনতিকাল 
পুর্ক্বের “রাইকমল* ও “মহাপ্রস্থানের 
পথে” কথাচিত্রে পক্কজবাঝুপ . সুর- 


সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু 


সংযোজিত *বহু-প্রশুংসিত পানগুলির 
কথা স্বৱণ করিয়ে দিচ্ছি! 

“যাই আমি যাবই” গানটির 
প্রসঙ্গে জানচতে চাই যে কয়েকজন 
শ্রোতা এঁ গানটি শেখাবার জন্য 
পঙ্ক বাবুকে অনুরোধ করায় তিনি 
তাদের সুবিধার জনই গানটি ধীরে 
ধীরে গেয়েছিলেন! গানটি যে 
ক্রুতলয়ের এবং সেইভাবেই সাধারণ 
আসরে গাওয়া উচিত, একথা “তিনি 
আগেই বলে দিয়েছিলেন । আর, 
সমালোচক মহাশয়ের বোধহয় ধারা 
যে “গীতবিতান” খুবই ন্বপনমুল্যের বই 
এবং প্রত্যেকের ঘরেই ' আছে, 
কাজেই রবান্দ্রনার্থের কোন গানই 
পড়ে দেওয়ার দরকার নেই। 

সঙ্গীত শিক্ষার আসর তুলে 
দেওয়ার পক্ষে. বিজ্ঞ সমালোচক 


মহোদয় খুবই ওকালতি করেছেন) ' 


কিন্ত তিনি বোধ হয় খবর . রাখেন না 
যে এই আসরের মাধ্যমে দ্বিজেন্্রলাল, 
রজনীকাস্ত ও কাজী নজরুলের অনেক 
অপ্রচণিত গান শিক্ষা দিয়ে পক্ষজবাবু 
একটা মহৎ কর্তব্য সম্পাদন করেছেন । 

পক্ষজবাবুর গান একসময় তার 


“মন্দ লাগত না*-_কাপণ্/-বিজ্বড়িত- 


এই প্রশংসাবাক্য শুধু সমালোচকের 
ন্লাবারি'রই পরিচয় দিয়েছে। কারণ, 
একধ! সবজ্জনবিদিত যে বিগত যুগে 
প্ষদবাঝ ছিলেন কলকাতা বেতারের 
অন্ততম শ্রেষ্ট শিল্পী, একজন চলনলই 
গায়ক মাত্র নন | *. 

পরিশেষে বলতে চাই ষে সমা- 


হিন্দ, _-ম্রাগনার 


সারাজীবনের বিশ্ব সতী . ' 


$ 


লোচনার প্রয়োজন “আছে, -কিও্ঠু তা 
ষেন তথার্নিঁর হয়। নিছক, 
য্যক্তিগত 'পছন্দ-অপছন্দস্থচক্‌ মন্তব্য 
উদগীরণে এই সমালোচনা . যেন 
কলঙ্কিত না হয়। 
নমস্কার জানবেন। ইভি-- 
বিনীত --ি 
প্রদীপকুমার সেন" ' 








০৩৮ শা নি 
, কলি তার্ঙ৩ এটি 





“অপুর সং 
সত্যজিৎ রায়ের “অপুর 


০০০০ 


আগামী ১লা মে শুক্রবার থেকে 
শহরের চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করছে ।? 
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 
‘অপুরাজিত' উপন্তাসের শেষাংশ 
অবলম্বনে গৃহীত এই ছবেতে ‘পথের 
পাচালী'র সেই ছোট্ট অপুকে দেখা 
যাবে একজন পরিপূর্ণ বুবকরূপে। 
‘অপুর সংসারে’ অনেকগুলি নতুন 
মুখ দেখা যাবে। এর মধ্যে রয়েল 
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শিল! ঠাকুর 
স্বপন মুখোপাধ্যায় এবং পাচ বছরের 
শিশু অলক চক্রবর্তী যথাক্রমে অপু, 
অপর্ণা, অপুর বন্ধ ফুলু ও অপুর 
ছেলে কাজলের ভূমিকায় । সঙ্গীতু 
' পরিচালনা করেছেন রবিশঙ্কর | কল- 
কাতায় মুক্তিলাভের এক সপ্তাহ পরে 
বোষ্ধাই ও দিল্লীতে ‘অপুর সংসার’ 
প্রদশিত হবে বলে এতে ইংরালীর্তে 
সাব-টাইটেল যোগ কর! হয়েছে। 
এবং ফরাসী ভাষায়ও সাব-টাইটেধ 


যোগ করা হবে, সেপেখর 'মাসেস 


ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শনের" 


A 


« 


জন্ত। ছবিখানি পরিবেশনের দায়িত্ব 


গ্রহণ করেছেন ছায়ারাপী। * 













হিন্দ সাইকেল বিশ্বস্ত সী; আপনার সার! জীবন এটি ছি ' 
আপনাকে কাক্ত দেবে--'কখনও মুস্কিলে ফেলবেন । | 
হিন্দ তৈরী হয় সবচেয়ে তাল উপাদান থেকে এবং 
এটির পেছনে থাকে কুশলী কন্মাদের নিষ্টা। 
সেইজন্যেই হিন্দ এত ভাল কাজ দিতে সক্ষম । 

ত 


N 
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চন্দ্ৰকেতু 


পপ তিব্বতের ব্যাপার রি জম্প্রতি পাতে বেশ উত্তেজন। 
চলছে। রক্ষণশীল, শ্রমিক, উদারন্তৈতিক প্রভৃতি রাজনৈতিক দল 
ও তাঁদের মুখপত্রগুজ একযোগে তিব্বতের ঘটনাকে হাঁজেরীর 
সাথে ভুলনা,করে নেহুরুকে অবিলম্বে হস্তক্ষেপের কিম্বা চীনকে 
জোর শাসানি দেবার পরামর্শ দ্রিচ্ছেন। যে সব খ্যাত ও অধ্যাত 
ভারতীয় নেত! এবং পত্রিকা চীনকে নন্দা করে বস্তুতা করছেন 
ব! সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখছেন ডীদের কথা রেডিও এবং সংবাদ- 
মারফৎ প্রচার করা হচ্ছে রি. ০ 


ঞকান কোন বিলাতি পত্রিকা এবং কমিউনিষ্ট প্রভাবিত হলে নেপাল ও 
রাজনৈতিক নেতা নেপালকে সিয়াটো " পাকিস্তান 'মারফৎ ছুদিক থেকে তার 
দলভুক্ত করে সেখানে শক্তিশালী উপর চাপ দেওয়া চলবে । 

* ব্রিটিশ ও মার্কিন সামরিক খ্বাটা কমিউনিষ্ট চীন এবং আভ্যন্তরীণ 
নির্মাণের প্রয়োজনীয়তার কথা জোর 
গলায় বলে বেড়াচ্ছেন । তাদের মতে 
নেপালকে পিয়াটো দলভুক্ত, করতে 
পারলে কিবা অন্তভাবে ব্রিটিশ ও 

{ু আমেরিকার প্রভাবে আনতে পারলে 
একাধারে যেমন কমিউনিষ্ট, চীনের 
সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে নিরপেক্ষ 

5 দুর্বল ভারতকে রক্ষা করা সম্ভব হবে 

LH অপরপুক্ষে ভারতবর্ষ কোন দিন ' 


করার ব্যাপারে নেপালের গুরুত্বের 
কথা এক শ্রেণীর ব্রিটিশ রাজনৈতিক 
নেতা বহুদিন থেকেই বলে আসছেন | 
নেপালের বিগত অন্তরিপ্নবের ,সময় 
রাণা দল যখন ভারতে আশ্রয়' গ্রহণ- 
কারী রাঙ্গা ত্রিভুবনের বালক পুত্রকে 
সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন তখন এই 
যুক্তি দিয়েই ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের 
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৬ প্রযোজনা চিজনাট ও পরিজ / 
জিও মায়ে রর As 





পিকে শর রর পা 


১লা মে থেকে দি ভারতী অরুণায়! 


কমিউনিজম থেকে ভারতকে রক্ষা . 


নকলে লে লনা দত ই পকা সদা 


পরামর্শদাতাগণ তদানীস্তন ব্রিটিশ 
পররাষ্ট্-সচিব বেভিনকে ওঁ বালক 
রাজাকে স্বীকার করে রাণাদের 
পক্ষাবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছিলেন । 

বিলাতী পত্রিকাগুলি তিব্বতে 
চীনের “সাম্রাজ্যবাদী” আক্রমণের 
সমালোচনার সময় ১৯০৪ সালে 
ব্রিটিশ সৈন্কের তিব্বত অভিযানের 
কথাটা সফত্বে চেপে যাচ্ছেন? বহ 
রক্ষণশীল শ্রমিক ও.উদারনৈতিক দল 
সমর্থক কর্মী এ অভিযানের কোন 
খবরই রাখেন না। শ্রমিকদলভৃক্ত 
লণ্ডন, বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক 
গ্রাজয়েটকে তিব্বতে ১৯০৪ সালের 
ব্রিটিশ অভিযানের কথা বলাতে তিনি 
আমার মুখের দিক্ষে চেষে বিজ্ঞের 


মত অবিশ্বাসের হাসি হ্েসেছিলেন | 
লণ্ডান বসবাসকারী বহু ভারলীয় : 


ক্ব্বিতের বাপারে চীনের সমা- 
লোচনায় উংরাঁজকে ও হার 
মানাচ্ছেন। কিন্তু এ সম্পর্ক নিষ্রো 
সমাঙ্ষের মলামত অতান্ত স্পষ্ট ও 
ক্রোরালো | কযষেকক্ন নিগ্রো নেতার 
মতামত চাওয়া হলে আবা *চন্ত্রকেতৃ'কে 
খোলাখুলি বলেন ন্টীনকে নিন্দা 
করধার আগে আমাদের জানা 
দরকার যে তিব্বত দখলের পরব 
আফ্রিকায ইংরাজের মত তারা 
তঠিববনকে চীনা ও ক্ব্বিতী অঞ্চলে 
ভাগ করেছেন কিনা । চীনারা ক্ব্বিতে 
এমন কোঁন হোটেল বা ক্লাব 
করেছেন কিনা যেখানে তি্ববশীর1 
প্রবেশ করতে পারে না? তিব্বতে 
এমন কোন ঘটনা ঘটেছে কিনা যে 
চীনা মহিলাদের বেশ-পরিবর্তনের 
সমব জ্ঞানাঁলা দিয়ে উকি মেরে দেখার 


প্রমাণহীন অভিযোগে কোন ভিব্বতীর 
‘চোখ । লৌহ-শলাকা 


দিয়ে গেলে 
দেওয়া হযেছে? কেনিষার কারাগারে 


. যেড্ডাবে বিন! বিচাঁবে আটক বম্দীদর 


পিটিযে মারা হচ্ছে ,ক্বিবতের কারা- 
গারে চীনারা তিব্বতীদের সেভাবে 


কি পিটিয়ে মারছে? কেনিযায় 


লক্ষাধিক নিগ্রোকে বিনা বিচারে . 


আটক রাখা হয়েছিল এবং শত শত 
নিগ্রোকে প্রকাশ্য রাস্তায় গাছের 
ভালে ফাসী দিয়ে৷ ঝুলিয়ে রাখা 
হয়েছিল। ষ্তাসাল্যাণ্ডে নিধিচারে 


গুলী চলছে। ডাঃ বন্দা সহ শত 
শত -দেশশ্রমিক বিনা বিচাঃর আটক 


বিভিন্ন দেশের সাম্প্রতিক ঘটনা সম্বন্ধে . 
এবিলাতের পত্রকাগুলির পরস্পরবিরোধী উক্তি 


'-... যে দেশে ইংরাজের উপনিবেণিক স্বার্থ নেই সেখানকার 
মুজিকামা জনগণের প্রতি দলে তারা আত্মহারা | 


রযষেছেন । কেনিয়া বা স্তাসালাপ্ডের 
নিগ্রা সম্প্রদাষ বাষ্টাফল নিযে কোন 
দিন ইংবাজের লিকদ্ধে প্রকান্ঠ 
বিদ্রোহ ঘোষণা করে নি। শুধুমার 
বা্রান্থের “যডযন্বেরহ অভিন্যাগেই 
তাদের উপর নির্মম আক্রমণ চালান 
কচ্ডে। তিব্বতের বিদ্রোহীগণ রাই" 
ফেল নিয়ে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা 
করেছেন। তবু ভ্বিবতীদের ভক্ত 
ইংরাক্গের শোক উথলির়ে উঠে, 
আর নিগ্রোদের বেলায় তারা নীবব 
নিন্ধম্প ও মমতাহীন। হরির 


bs ns 
শংক্রবার, ২৪শে গ্রাপ্রল,। ১৯৫৯ - 


রঃ | রা 


ইংরাজ এই সহজ প্রশ্নের জবাব না 


দেবে ততউদ্দিন তাদের ঞ্প্রচার-কার্ষে ' 


অথবা আস্তরিকতাম় নিগ্রো সমাজ 
কখনই আস্থ। স্থাপন করবে না।* * 


৮ 


যদি জাতীয় পত্রিকাগুলি দিনার 
নিয়ন্ত্রক হয়ে থাকে তবে কোন নীতির. 
ভিত্তিতে যে ব্রিটিশ 'আনমত নিয়ন্ত্রিত = 


হয় তা নির্ধারণ কর! বিদেশীর পঙ্ষৌঁ 
কষ্টসাধ্য ব্যাপার। গত কয়েক 
বৎসরের আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ 
কয়েকটি ঘটনা সম্পর্কে আমি সরকার- 
সমর্থক "টাই মা 


শ্রমিক-সমর্থক " 


“ডেইলি হেরাম্', রক্ষপশীল-সমর্থক + 


গডেইলি " টেলিগ্রাফ” এবং দল- 
নিরপেক্ষ উদারনৈতিক মত সমর্থক 
ম্যাঞ্চে্টার গার্ডিয়া'_-এই চারটি 
পরিকায তিচ্ন্নি সমযে ' প্রকাশিত 
সম্পাদকীয় মত্তব্য সংগ্রহ করেছি 


এবং সেগুলির দ্দাবার্থ দর্পণের 
পাঠকদের টপহার দিচ্ছি। 
হাজেরী-_-১৯৫৬ সালে হাঙ্গযীর 
গণ-অভ্যুখানের- সময় . উপরিউক্ত 
চারটি পত্রিকায় সম্পাদকীয় মন্তবা- 
( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 








পম সী 


ERE EMER 


আগামী ২৫শে বৈশাখ থেকে রবীন্দ্র 
মেলার উদ্যোগে মহাজাতি সদনে রবীন্দ্র 
জন্মোৎসব অন্নষ্টিত হবে। কাব্য- 
সাহিত্য সঙ্গীত নাটক নৃত্যনাট্য 
আবত্তি প্রভৃতির মাধামে রবীন্দ্র 
প্রতিভার মনোজ্ঞ এবং সর্বালীন 
পহ্চিয দেওযার জন্য রবীন্দ্র মেলার 
উদ্যোক্তারা সপ্ত'হল্যাপী একটি ব্যাপক 
অনষ্ঠানস্থাটী গ্রহণ করেছেন | অমু- 
ঠানক্্‌ সর্বাঙ্ীন সৃষ্ট করার জন্য 
তারাশক্ষর বন্দোপাঁধায়, উন্মাদ বাড, 
শ্রীবিশ্বলাথ ভট্টাচার্যাক যথাক্রমে 
সন্ডাপতি ও বগম সম্পাদক এবং 


প্রীশচীন সেনকে কোষাঁধাক্ষ নির্বাচিত ' 


করে একটি শক্তিশালী কার্যফঁরী 
সমিতি গঠিত হয়েছে । 

এ-বৎসর রবীন্দ্র মেলায় তিন 
প্রকারের সদ্য গ্রহণের সিদ্ধান্ত 
হযেছে £ (১) সাধারণ সদস্ত--ধাদের 
বাথ্িক চাঁদা সাত টাক! ; (২) বিশেষ 
সদস্য--যাদের 'বাখিক চাঙা পনেরো 
টাকা এবং (৩) সামণ্ষক সদস্ত-- 
যাদের বাধিক টা'দা পাঁচ টাক1। 
সাধারণ "এবং বিশেষ সদস্তদের 
ভোটাধিকার থাকবে এবং রবীক্ত্র 
মেলার অন্তান্ত অনুষ্ঠানগুলিতে যোগ- 
দানের সুবিধাও তীরা পাবেন। 
আগামী €ই মে, ৫৯ তারিখের মধ্যে 
মেলার কার্যালয় ৩এ বিডন স্কোষরি 
কলিকাতা-৬এ সকাল ৮টা থেকে 
১০টা এবং সন্ধ্যা ৭টা থেকে ১০টার 
মধ্যে সদস্তপূদ্র নূতনীকরণ এবং নৃতন 
সদস্ত হওয়া যাবে। 


এ-বৎসরের সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানে 
গীতবিতান, চক্ষিণী, ' বহুরূপী, লিটল 
থিয়েটার, উপ্তিযান প্রগ্রেসিভ ব্যালে 
গ্রপ, আনন্দ নিকেতন, ভারতীয় 


সংস্কৃতি পরিষদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি 
যোগদান কববেন। প্রখ্যাত সঙ্গীত- 


শিল্পীদের মধ্যে থাকবেন শান্তিদেব ঘোষ, 


রমেশ বন্দ্যোপাধায়, শুভ গুহঠাকুরতা, 

অশোকতরু বন্দোপাধ্যায়, দিলীপ- 
কুমার রায়, স্বনীল রায়, অরবিন্দ 

বিশ্বাস, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, বেলা 

ভট্টাচার্য, গীতা জেন, নীলিমা সেন. 

সুমিত্ৰা সেন, শ্রীপা সেন, আলপনা 

রায়, তপন গুহরায, সুশীল চট্টো- 

পাঁধ্যায়, সমর গুপ্ত, পূরবী দত্ত, পূরবী 

মুখোপাধ্যায়, কষলা বন্ধ, পূরবী 
সরকার, বনানী ঘোষ, প্রতিমা মুখার্জী, 

প্রসাদ সেন, মঞ্ু-গুপ্তা, হিমঙ্গ রায়- 

চৌধুরী এবং ডাঃ নীহাররঞ্জন বায, 

শ্ীপ্রভা ত মুখোপাধ্যায়, ডাঃ গোবিষ্দ- 
গোপাল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বক্তাঁগণ 
মনোজ্ঞ ভাষণ দেবেন । চার অধ্যায়, 
অচলায়তন, কাল মৃগয়া, অভিসার, 
চিত্রাঙ্গদা, তাসের দেশ প্রভৃতি নাটক 

ও নৃত্যনাটাগুলি অভিনীত হবে। 

আবুল কাসেম রহীমু্দিন, নির্মণকুমার, 

সত্য বন্দোপাধ্যায়, বসন্ত চৌধুরী 
প্রভৃতি আবৃত্তি করবেন এবং সলিল. 
মিত্র, স্থক্জিতনাথ ও রিদমের শিল্পীরা 

বিভিন্ন দিনের আগ্ুষ্ঠানে যোগদান 
করবেন আশা করা যায়। 
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( দৰ্পণের সংবাদদাতা) 


বর্ধমান জেলাকে দু ভাগে 
ভাগ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। 
শিল্পের ক্রমোন্সতির ও শাসন 
কার্ধে/র সুবিধের জন্য এই 
জেলার বিভাগ নাকি প্রয়োজন । 
/আসানসোল মহকুমা নিয়ে 
একটি আলাদ! জেল! করা হুবে। 
এই জেলার নানা রকম অফিস 
ও ঘর বাড়ী তৈরী করার জন্য 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে জমি 
দখলের কাজকর্মও নাকি শী 
শুরু হবে। | 

কাজকর্মের সুবিধের জন্যই 
কি এই জেল। বিভাগের প্রয়ো- 


এ 


কন, না অন্ত কোন অন্তনিক্িত . 


টা বা অন্ডিনন্ধি এর পিছনে 
ছে? 

কাজকর্ম বেড়ে থাকলে কেন যে 
অতিরিক্ত উচ্চপদস্থ ও অপরাপর 
কর্মচারী নিয়োগ করে তা সমাধান 
কনা! যায় না তা আমাদের বুদ্ধিতে 
আসে না। একজন অতিরিক্ত ডিষ্রী 
“ম্যাজিস্ট্রেট এবং একজন ডেপুটি পু!লশ 
ইনস্পেক্টর জেনারেল নিযুক্ত করে 
আসানসোলে রাখলেই আইন কাম্গুন 
ও নিয়ম শৃন্ঘলার ব্যাপারে শাসন 
কার্ডের অন্ৃবিধা দুর করা যায় বলেই 
আমাদের বিশ্বাস। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে পশ্চিমব্প 
সরুকারের যুক্তি আসানসোলকে পৃথক 
জেলা করবার ব্যাপারে ধোপে 
টিকছে না। এর পিছনে শিল্পপতিদের 
চক্রান্ত দেখতে পাচ্ছি এবং ডাঃ বিধান- 
চন্দ্র রায় তাদের ক্রীড়ানক হয়ে কাজ 
করছেন বলে আমাদের বিশ্বাস। 
আপনারা হয়ত অনেকেই জানেন 
কয়েক বছর আগে শিল্পপত্তিরা 
শিল্পাঞ্চলগুলির শন্ত পৃথক শাসন- 
ব্যবস্থা' অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের 
তত্বাবধানে আনার জন্ত বেশ উঠে 
পড়ে লেগেছিলেন, কিন্তু বামপন্থীদের 
আন্দোলনের হঙ্কারে তারা এ নিয়ে 
ডি অগ্রসর হতে পারেন না এবং 
কৃন্ত্রীয় সরকারও চুপচাপুই থেকে 

নি। সুতরাং আসানসোদ পৃথক 
কর! প্রস্তাব আবার সেই ষড়যন্ত্র 
শারস্ত হচ্ছে বলে আমাদের বিশ্বাস-। 

(পেষাংশনু পৃষ্ঠায় ) 











৪ ভান্নতেন 


প্রধান বিচারপতি নিজের অজান্তে জড়িত $ 
সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ব্যবসাকেন্দ্রে পরিণত, 


(দপপের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক ) 


রবীন্দ্-সংস্কৃতিকে উপলক্ষ্য করে কলকাতার একশ্রেণীর 
কুটিল রাজনোতিক স্বার্থ যেভাবে 'িষাল্ত নিঃশ্বাস ছড়াতে সুর 
করেছে তা সত্যই এক আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়য়েছে। রবীন্দ্ু- 
জন্মোধসবকে শিখণ্ডী খাড়া ক'রে তার- আড়ালে দলীয় রাজ- 
নণীতর দাঁও-প্যাঁচ বছরের পর বছর যেভাবে কষা হচ্ছে, আঁব- 
লম্বে সেটা যাঁদ বন্ধ করা না যায় তাহলে রবীন্দ্রনাথের মহান 


নামে যেপরিমাণ কালি লেপিত 


হবে ভবিষ্যং বাঙালীর পক্ষে 


তা মুছে ফেলা সহজসাধ্য হবে না। 
এ বছর রবীন্দ্র জন্ম দিবস পালন 'নয়ে এর মধ্যেই যে 
তাণ্ডব সুরু হয়ে গেছে তাকে কেলেঙ্কারী ছাড়া আর কিছ 


করা যায় না। 
প্রধানতম সম্মানভাজন ব্যান্ত, 


প্রধান 'বিচারপাতও নিজের 


অজ্ঞাতসারে এই কেলেঙ্কারীর মধ্যে জাঁড়য়ে পড়েছেন। 
এবারকার ব্রবশন্দ্র-তাণ্ডবের প্রধানতম হোতা হচ্ছে বাংলা 
দেশের কংগ্রেসের দুটি প্রধান চক্ু--অতুল্য-চন্ত এবং অশোক- 


চক্র । 
চরের প্রচ্ছন্ন প্রচারের বাহক 


পনাখল বঙ্গ রবাঁন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন” এখন অশোক- 


হয়ে উঠেছেন। হঠাৎ-গজানো 


“রবীন্দ্র মেলা” ক্রমশঃ হয়ে দাঁড়াচ্ছে অতুল্য-চক্রের জয়ঢাক। আমরা 
জান, “নাখল বঙ্গ ববীন্দ্র সাহত্য সম্মেলন’ মহাজাতি সদনে 
রবীন্দ্র-উৎসব অনুষ্ঠানের অনুমাতি আগে চেয়েও পাননি, কারণ 
অনঃমাতি দেওয়ার ভার যাঁদের হাতে তাঁদের কাছে অতুল্য-চরের্‌ 


_ওজনই ভারী । “রবীন্দ্র মেলা" প্রধান 'িচারপাতকে 'দিয়ে একটি 


অনুষ্ঠান করাতে চেয়েও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছেন, কারণ 
সেখানে অশোক-চক্ের খঃটির জোরই বেশী। এই শনষ্ঠুর 
চক্রাঘাতে রবীন্দ্র-সংস্কাঁতির রবান্দ্রনাথ এবং সংস্কৃতি উভয়েই 
সতশর অঙ্গচ্ছেদের মত খণ্ড খণ্ড হয়ে এখানে সেখানে ছিটকে 
পড়ছে। হায়, এই কর্তিত অংশ নতুন কোন পাঁঠস্থানের জন্ম 


দেবেনা। | 

এ বছর মহাজাতি সদনে সপ্তাহ- 
ব্যাপী রবীন্দ্র-জন্মোৎ্সব পালন করা 
নিয়ে উপরিউক্ত ছুই প্রতিষ্ঠানের 
প্রতিদ্বন্িতা সুরু হয়েছিল এবং যে 
প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতায় রয়েছেন 
অতুল-প্রফৃষ্ম চক্র তারাই সদনে অনুষ্ঠান 
করার অনুমতি পেয়েছেন | এর ফলে 
অপর প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তীরা__ধাদের 
পরামর্শ দাতা অশোক'সেন _ক্ষুব। 
এরা বলছেন, এই বছর. অর্থাৎ 
১৯৫৯ সালের ৬ই মে থেকে ১৬ই 
মে পর্যন্ত মহাজাতি সদনে রবীন্দ্র 
জয়ন্তী পালনের জঙ্ক গত বছর অর্থাৎ 
১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ 
সপ্তাহে তীরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
কাছে আবেদন করেছিলেন। এক 
মাস: পরে অর্থাৎ ১৯৫৯ সালের 
জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে রাজ- 
সরকারের শিক্ষা-বিভাগের জনৈক 
আ্যাসিষ্টান্ট সেক্রেটারী এক পত্রে 
প্রতিষ্ঠানকে বলেন মহাজাতি 
সদনে বোর্ড অর ট্রার্টি গঠিত হলে 
সেখানে আবেদন জানাতে । এই 
পত্রের উত্তরে কর্মকতশরা জানতে 
চান যে, আজকাল মহাজাতি সদনে 
প্রায়ই যে ক্লব অনুষ্ঠান হয় তার 
উগ্লোক্তার! কিণ্ঠাবে অন্মূতি পাচ্ছেন। 
শিক্ষা-বিভাগের আযাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারী 
মহোদয় এই পত্রের যথাযথ উত্তর 
না দিয়ে লেখেন, আপনাদের পত্র 
বোর্ড ঞ্শর ট্রাষ্টির নিকট পাঠানো 


হয়েছে তাদের বিবেচনার জন্য । 


বোর্ড অব ট্রাষ্টির বিভিন্ন সদন্তের 
মধ্যে কলকাতার প্রাক্তন মেয়র ডাঃ 
ত্রিগুণা সেন একজন । তার সঙ্গে 
মার্চ মাসের (১৯৫৯ সাল) তৃতীয় 


সপ্তাহে এ সম্পর্কে উক্ত প্রতিষ্ঠানের - 


জনৈক মুখপাত্রের কথাবাতশ হয়। 
ডাঃ সেন তাঁকে বলেন যে, কদিন 
আগে মহাজাতি সদনের ট্রার্টি বোর্ডের 
যে মিটিং হয়েছে তাতে মে মাসের 
কোন আ্যালট্মেণ্ট হয়নি। অথচ 
শোনা যায় “রবীন্দ্র মেলী'কে ১ই মে 
থেকে ১৩ই মে পর্যন্ত হলটি দেওয়া 
হয়ে গেছে। | 


এই ছুই প্র ভি ষ্ঠা £নিখিল 


বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সন্মেলন' এবং 
ববীন্্র মেলা" গোড়ায় এক ছিল, 
পরবর্তী কালে দুই, হয়েছে । তার 
মানে “রবীন্দ্র মেলা'র জন্ম হয়েছে 
মাত্র বছর ছুই আগে। এবং এখন 
ধারা উক্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্তোক্তা 
তারা নিখিল বঙ্গ* রবীন্দ্র সাহিত্য 
সম্মেলনেরই চাই ছিঙ্ষেন। 


সম্মেলনের এঁতিহ 

নিখিল 'বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য 
সম্মেলনের একটা এঁতিহা আছে এট! 
ঠিক । বাংল! দেশে যখন পঁচিশে 


বৈশাখের উৎসব ব্যাপক : বিস্তৃতি 
লাভ করেনি, সপ্তাহ কি অষ্টাহব্যাপী 
রবীন্দ্-জয়স্তীর ভুষুগ সুরু হয় নি তখন 
" এই নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য 
সম্মেলন, দ্বারকানাথ ঠাকুর 


" রবীন্দ্রনাথের নিজের বাড়ীতে আলো- 


চনা; সঙ্গীত ও নৃত্যনাটোর মাধ্যমে 
একাধিক দিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের পত্তন 
করেন। সেটা ১৯৪৮ সালের কথা। 
পরের বছর অর্থাৎ ১৯৪৯ সালে 
অসমাপ্ত মহাজাতি সদনে শুচিন্নিদ্ 
পরিবেশে বাধিক সম্মেলনের আয়োজন 
করররা হুয়। সেবার সদশ্ড ছিল 
নির্দিষ্ট সংখ্যক | অন্ুষ্ঠানকুচীতে নাটক 
ও নৃত্যনাট্য প্রাধান্ত বিস্তার করেনি ) 
আলোচনা, একক অর্দীত এবং 
রবীন্ত্র রচনা পাঠ ছিল মুখ্য অংশ | 
তখনকার সরগ্যরা এসব আগ্রহ 
সহকারে গুনতেন। সবশেষে একদিন 
কি দুদিন নাটক বা নৃত্যনাট্যের 
আয়োজন করা হত। সেদিনের নাটক 
বা নৃত্যনাট্যের মান ছিল অনেক উঁচু 
দরের | দক্ষিণী’ কিম্বা গত-বিতানের 
মত নামকরা প্রতিষ্ঠান তখন 
€প্রোভাকশান কস্ট! হিসেবে সেটা 
অর্থ হাতিয়ে নিয়ে অপটু শিল্পীদের 


দিয়ে একটা দায়সারা গোছের 
অনুষ্ঠান করতেন না। | 
হুজুগ্োর ঢেউ Ee 
কিন্তু দছুতিন বছরের মধ্যেই 
অবস্থা সম্পুর্ণ বদলে গেল। নিখিল 


বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলনের সদন্ত 
সংখ্যা বাড়তে লাগর্স। এবং তা 
বেড়ে এমন অবস্থায় এল, যখন আর 


,ওতেই চলে যাবে। 





নাদ করে উঠল। শাপমোচন-চিত্রালগ দ্‌] 
চণ্ডালিকা-শ্রামা-বসন্ত এবংসররবী- 


অচলায়তন-মুজধারা-হ্িসর্জন- শেষরক্ষ? 
প্রভৃতি একে একে অগুপে 
অভিনীত হয়ে গেল। কিমি? 


'ভাবনা নেই, রবীজ্নাথের কাহিল” 
আশ্রিত কবিতা আছে, গান আছে, 
ললিতলবললতা-চেহারার নাচের 
মাষ্টারের অভাব নেই আর কোন 
রকমে পা ছুটো ঠুকে হাত ছটেো৷ একটু 
এদিক এদিক করতে পারলেই ত নাচ 
হল, অতএব কবিতা, গান ও নাচ, 
এই তিনটেকে পাঞ্চ করে নাও, 
রবীন্তরনংধের 
নাটকগুলো সর একাধিকবার অভিনীত 
হয়ে গেছে বলে চিন্তা কি? গল্পগুচ্ছের 
অফুরস্ত ভাণ্ডার রয়েছে ন! ? ছোটগল্প ' 
বা উপন্তাসে নাটকের খোলস পরালেই 
ত দিব্যি চলে যায়। বিনা বাধায় 
রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে অক্ষম লেখকের 
লেখা-লেখা খেল! চলল। 


নিথিল বঙ্গ রবীজ্জ সাহিত্য 
সম্মেলনের অধোগতি ' 


এবং সবচেয়ে দুখের কথা এই 
যে, নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য" * 
সম্মেলনও এর প্রশ্রয় দিতে লাগলেন ।$% 
যেখানে এই প্রতিষ্ঠানের উচিত 
ছিল সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানের ব্যাপকতা 
দেখে নিজেদের অনুষ্ঠান তিন কিংবা 
চার নিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা, 
অনৃষ্ঠানস্থটী রবীন্দ্রসাহিত্যের আলোচনা 
রবান্দ্র-পরিচয়মূলক কথিকা, একক 
সঙ্গীত ইত্যাদির মধ্যে কেঁঙ্দীভুত , 
করা, নৃত্যনাট্য ও নাটকের সংখ্যা _ 
কমিয়ে দেওয়া, এবং সর্বোপরি অক্ষম 
'অথবা যথেষ্ট অন্ুশ্মীলনের দ্বার! উন্নত 


একতলার সতরঞ্চি-চাদরে ঠেসাঠেসি /নয় এমন- ব্যক্তি বা দলকে মঞ্চে 


করে লোক বিয়েও পারা গেল না। ! 


মন্মেলনের কর্মকর্তাদের ভাগ্য ভাল। 
ইতিমধ্যে মহাজাতি সদনের দোতালা 
শেষ হল। ব্যালকনিতে চেয়ার 
পেতে কিছু সদস্তকে বসার জায়গা 
দেওয়া গেল৷ এদিকে সম্মেলনের 
সমস্ত যত বাড়তে থাকে, অনুষ্ঠুনের 
মান তত কমতে থাকে । এবং 
নৃত্যনাট্য ও নাটক প্রাধান্ত পায় । 
কবিগুরুর আর্তনাদ 

নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য 
সম্মেলনে লোকের ভীড় দেখে অন্ত 
অনেকে সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানের , 
আয়োজনে . এগিয়ে আসেন এবং বহু 
নতুন নতুন প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। 
সব জায়গায় *অবস্ত নাটক ও নৃত্য- 
রাট্যই প্রাধান্ত পায়ু, যার ফলে 
পাড়ায় পাড়ায় অদ্ভুত 'সব নামধারী 
নাটুকে ও নাচিয়ে দল গড়ে উঠতে 
লাগল। এবং তারপর সুরু হল 
রবীন্্র-নিধন-যক্ত | রবীন্দ্রনাথের 
মৃত্যু আগেই হয়েছিল, অতঃপর প্রতি 
বছর তার জন্মোৎসবে তার বার 
বার মৃত্যু ঘটতে লাগল । অপটু কের 
বেস্থরে! গানে, নাচের নামে ডুন্দহীন 


অবতীর্ণ হবার সুযোগ না দেওয়া, 
সেখানে তারা এর সম্পূর্ণ বিপরীত 
_পথধরলেন। কবছরে সম্মেলনের 
“যে এঁতিহ্য গড়ে উঠেছিল তা ধুলোর 
গড়াগড়ি গেল। *যে প্রতিষ্ঠানের 
সামনে ছিল মহৎ আদর্শ, -যার , 
উদ্ভোক্তার ছিলেন সাহিত্যিবোধসম্পন্ন 
প্রকৃত সংস্কতিকর্মী, তার অধঃপতন 
ঘটল। “নিখিল বম রবীন্দ্র সাহিত্য 
সম্মেলন’ একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে পর্ধিণত 
না হয়ে হু্ুগসর্বদ্বতায় গা ভাসিয়ে 
দিল। বছরে একবুর অষ্টাহব্যাপী 
অনুষ্ঠান কর!” তার একমাত্র কতা 
হয়ে ধাড়াল। 


এইভাবেই হয়ত যাৎসরিক হৈ- = 
হলার মধ্যে দিকে : প্রতিষ্ঠান টিকে 
থাকত। কিন্ত উত্তোক্তাদের কয়েক- 
জনের মধ্যে রাজনৈচিক চেতনা ও 
ক্ষমতালিদ্দা প্রবল. হয়ে উঠল, কারো 
বা, মনে এম-এল-এ হবার বাসনা 
দেখা দিল। ভেতরে ভেতরে ভাঙ্গন 
সুরু হয়ে গেল। বিচ্ছেদ তখনও 
ঘটেনি, কারণ ভাবী এম-এল-এর রঃ 
চেলাচামুগ্ডার্দের প্রার্থিযোগের একটা 


এ. 





= শকেন্্রী় পুনর্বাসন মত্রী প্রােহের- 
ছাদ-খালা ভাষণ দেবার বেলায় যত 
-কেরদিতি ঘিয়ে থাকেন, পুনর্বাসন 
* দেবার তার অর্ধেকও যদি 
দেখাতে ন, তাহলে কবেই 
সব "থেকে বৃহৎ সমস্তা, 
পুছন্ত সমস্তার সমাধান হয়ে যেত। 
কিন্তু খারাজী বুঝে নিয়েছেন 
এদেশে কাজের চেয়ে কথার দড় 
হলেই আখের গুছোবার সম্ভাবনা 
বেশি। তাই উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের 
রাজনীতি থেকে উদ্বাস্ত হয়ে এসে 
কেবল বাট বলেই তিনি আজ 
ভারতের রাজনীতিতে পাকা আমন 
কমেম করে নিয়েছেন। দেখা যাচ্ছে, 
ভারত সরকার উদাত্ত পুনর্বাসনের 
খাতে এ পর্যন্ত যে পরিমাণ টাক! 
(আড়াই শে! কোটিরও উপর ) ব্যয় 
-করেছেন, তাতে একটি মাত্র উদ্ধাত্বরই 
মফল পুনর্বাসন হয়েছে। 
4“ এবং সেই ব্যক্তিটি জীমেহেরচাদ 
ধান্না স্বয়ং । আরএতেই (বোধকরি 
উদ্বাত্ত সমন্তা মিটে গেছে, তাই নিজ 
*কৃতিত্বে গদগদ হয়ে আত্মতুষ্ট এই 
দেবদূতটি লোকসভায় ফতোয়া দিয়ে- 
..ছেন, এবার উত্বাস্ত পুনর্বাসন দণ্তুর 
“২ গুটিয়ে ফেললেই হয় । অবস্তই, কারণ 
* কাজ যা গুছোবার, তাতো গুছোনোই 
হয়েছে, এবার খেলা ভেঙ্গে দিতে 
বাধা নেই. । 
কিন্তু খান্নাজীর দুর্ভাগ্য এই যে 


মংসারে দুষ্ট লোকের অভাব নেই।, 





এবং জগতের প্রতিটি, মহৎ কাজেই '.. 


তারা বগড়! দিয়ে বসে। খাল্লাজীর 
ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই লোকসভার 
কিছু সংখ্যক অর্বাচীন সদস্তের আর্তনাদ 
উঠেছে। এবং সব চাইতে আশ্চর্যের 
কথা? পাঞ্জাব প্রান্তের সেখানে. 
নাকি খারাভীর মেহেরবামীতে উদ্বান্ত 
সমন্তার কোন চিন্কই নেই--ক$ঠই 
সোচ্চারে বেজে উঠেছে। আর তাইতে' 
জানা গেছে £ পাঞ্জাবে উদ্বাস্ত সমন্তার 
"অনেক সমাধানই বাকী। 


অকম্মাৎ পাঞ্জাব যে এমন চীৎকার 
জুড়বে, থাল্নাজী বোধহয় তা ভেবে 
দেখেননি । এবে বাংলা দেশেরই 
হুবহু প্রতিধ্বনি | খান্নাজী বোধ করি 
জুলিয়াস সীজারি চং-এ মনে মনে 
বলেছেন £ একী পাঞ্জাব, শেষকালে 
তুমিও! 

রহস্ত থাক । পাঞ্জাবে যদি উদ্ধাস্ত 
সমস্যার সব সমাধান না হয়ে থাকে, 
বাংলা দেশের উ্াত্তরা যদি এখনও বিশ 
বাও জলে পড়ে থাকে, তবে খান্নাজী 
কোন যুক্তিতে তাঁর দপ্তরের পাততাড়ি 
গুটাতে চান পরিষ্কার করে বলবেন 
কি? 


আমাদের এই সমাজতান্ত্রিক 
ধাঁচের সমাজ ব্যবস্থার অপদার্থ 
মন্ত্রীদের কাজের জবাবদিহি নেবার 
কোন সুযোগ যে জনসাধারণের নেই! 
খারা সত্যিই ভাগ্যবান! * 








মাত্র এই ধরণের পত্রিকাতেই 
প্রকাশিত হয়। " তাই সত্যি-পাঠকের 
টান সাহিত্যপত্রিকার প্রতি? 
“সমকালীন” প্রতি মাস্কে নিয়মিত 
প্রকাশিত হয়। এটি বিশেষ 
ক্লৃতিত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নেই। 
শুধু নিয়মিত প্রকাশেই নয়, রচনার 
দিক দিয়েও 'সমফ্লীন' বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ ৷ 
* বর্তমান সংখ্যার লেখাগুলি উল্লেখ 
করলেই এ-উক্তির, যাথার্থ্য 
' বোঝা যাবে? প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক 
্রীয়িনয় ৫ঘাষ লিখেছেন “নবধুগের 
বাঙালী বৃদ্ধিঙ্গীবী' | সাহিত্যের সঙ্গে 
রাজনীতির সম্পর্ক নিয়ে অনেকেই 
আঙ্জকাল মাথা ্বামাচ্ছে্র । এবিষয়ে 
প্রচুর, তর্কের অবকাশ আছে। 
'সাহিত্য শ্রেণী সংগ্রামের হাতিয়ার” 
ঞ্ কমিউনি্টদের এই মতবাদ এবং 
‘সাহিত্যে রাজনীতির ছায়া পড়লেই 
তা কলুষিত হুল’ বলে. ধারা মনে 
করেন, এদের উভয়ের মতামতের 
একটা সমন্বয়বাদ্দী আলোচনা করেছেন 
গুভ্ুরাভী লেখক গুলাবদাস ব্রোকার 
তার 'সৃষ্টনীল 'সাহিত্য ও রাজনীতি’ 
প্রবন্ধে । ইউরোপীয় সাহিত্য আলোচ- 


* পৰ্জিক্ক৷ আল্লোভজন৷ 
(১০ম পৃষ্ঠার পর), 


নায় চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ 
সুনাম অর্জন করেছেন; তার “মধ্যযুগের 
ইউরোপীয় সাহিত্য সকলের ভাল 


লাগবে। কর্ণাটকী সঙ্গীত সম্বন্ধ 
আমর! একেবারে অন্ঞ। স্বামী 
প্রজ্ঞানাননের প"কর্ণাটকী সঙ্গীতের 


সংক্ষিপ্ত ইতিকথা’ সে অজ্ঞতা দূরী- 
করণে সাহায্য করবে। ব্রজেস্্রচ্্ 
ভট্টাচার্যের দাহিত্যে প্রতীকের 
প্রয়োগ' এবং মনোজিৎ বসুর “ব্যাকরণ 
ও রবীন্দ্রনাথ” রচন] ছুটিও উল্লেখনীয় । 
ছুটি কবিতা লিখেছেন অসীম 
সেনগুপ্ত ও গোবিন্দ ভট্টাচার্য । 
আলোচনা, লমাজসমন্তা, সংস্কৃতি 
প্রসঙ্গ, সমালোচনা, --এই নিয়মিত 
* বৈশিষ্ট্পূর্ণ বিভাগগুলি লিখেছেন 
মাধব রায়, নিরঞ্জন হালদার, সনৎ 
রায়চৌধুরী, * হীরেন বন্, সোমেন 
" বসু, গোপাল ভৌমিক ও নরেজ্রকুমারু 
মিত্র। সত্যক্লিৎ রায়ের প্রচ্ছদপট 
পত্রিকার শোষ্ঠব বুদ্ধি করেছছে। 
ধ্যার্টিক কাগজে সুমুদ্রিত এবং বন্ধিত 
কলেবরে প্রকাশিত এই বিশেষ 
সংখ্যাটির মূল্য যথারীতি আট আনা। 
সিদ্ধার্থ সেন 


' নিজ গ্রামে ফিরে গেলেন। 


* পণ 





_ মন্ত্রী মফর সংবাদ রর 


দেশের মধ্যে ধারা প্রধান ব্যক্তি, 
তাঁদের, কাছ থেকে. সাধারণ লোক 
অনেক কিছু শিখবার জিনিষ প্রত্যাশা! 
করে.। ভারা নিজেরা বদি উচ্চ শিক্ষা 
ও উচ্চ সম্মানের যোগ্যতা না দেখান, 
সাধারণ মানুষ হু-শিক্ষা পাবে কোথা 
থেকে? মন্ত্রী ও হোমরা চোমর! 
ব্যক্তিদের বড় বড় মটর গাড়ী, 
সপারিষদ ভ্রমণ ও ভোজনের পারি- 
পাট্য, গ্রামাঞ্চলে চাঞ্চল্য স্থা্ট করতে 
পারে কিন্তু মান্থুষের মনে মহৎ প্রভাব 
বিস্তার করতে হলে সংঘৃষটান্ত প্রয়োজন । 
সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের ডেভালাপমেন্ট 


বিভাগের মন্ত্রী শ্রীতরুণকাস্তি ঘোষ - 


রিলিফ বিভাগের উপমন্ত্রী প্রীযায়া 
ব্যানাঞ্জি সমভিব্যাহ্ারে বীরভূম সফরে 
এসেছিলেন। গত রবিবার তাদের 
কার্ধাক্রম ঠিক ছিলো সাহাপুরে। 
সেখানে মহামান্ত মন্ত্রীদের আগমন 
উপলক্ষে সভা আহ্বান করা হয়েছিল 
বেলা ২০ টায়। চতুষ্পার্থের গ্রাম- 
সমূহ থেকে দলে দলে মানুষ মন্ত্রী ও 
মহিলা মন্ত্রী দেখবার আগ্রহে 
সাহাপুর গ্রামে সমাগত হয়। বৈশাখ 
মাসের কাঠ-ফাটা রোদে মানুষগুলির 
অবস্থা সহজেই অনুমেয়! তথাপি 
তাদের মন্ত্রী দর্শন ও মন্ত্রীর ভাষণ 
শুনবার আগ্রহ এঁকাস্তিকতায় ভরপুর | 
সকলে মন্ত্রীর পথপানে চেয়ে আছে, 
মন্ত্রীর গাড়ীর দেখা নাই। ঘণ্টার 
পর ঘণ্টা কেটে গেল, তাদের দর্শন 
কই? গ্রামবাদী অধিকাংশই ম্বভাবতঃ 
নীরব, সহজে অসৌজন্য কিংবা 
অসহিষ্থতা প্রকাশ করে না। মন্ত্র 
দর্শনের সাঁধে জলাঞ্জলি দিয়ে অনেকে 
বেলা 
প্রায় ৫টায় মন্ত্রীরা দর্শন দিলেন। 
তারা এলেন সত্য, কিন্তু জন- 
সাধারণের সমক্ষে তাহাদের সময়ানু" 
বত্তিত সম্বন্ধে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করলেন এবং তাদের সৰ্বন্ধে যে 
ধারণা সৃষ্টি করলেন তা মোটেই 
প্রশংসনীয় নয়, দেশের পক্ষে হিত- 
করও নয়। 

ছুবরাজপ্রুর রামকৃষ্ণ আশ্রম মন্ত্রী- 
দের অভ্যর্থনার জন্ত এদিন ৩৫০ টায় 
যথা নির্দিঃ আরোজন করেছিলেন, 
মন্ত্রীদের আবির্ভাব্ব হলো, সন্ধ্যা ৭টায়। 
আশ্রমবাপী লোকজন, অভ্যাগত 
ব্যক্তিবর্গ, আশ্রম স্কুলের ছাত্রছাত্রীগণ 
মন্ত্রীদের সম্বন্ধে যথোপযুক্ত অভিমত 


পঠন করলেন। লোবা ইউনিয়নের 
ধোয়াপড়িয় গ্রামের রাস্তায় সামান্ত 


একটি , কালভার্ট উদ্বোধন মন্ত্রীদের 
যোগ্য কাজ হিসেবে নির্ধারিত হয়ে- 
ছিল। সময় নির্দিষ্ট ছিল বৈকাল 
৪০টা। মন্ত্রীরা এলেন রাত্রি 
৮টায়। মন্ত্রীদের সফর যারা ঠিক 
করেন 'তীাদের এবং মন্ত্রীদের নিজেদের 
সময়াচুতত্তিতা ও কর্তব/নিষ্ঠা সম্বন্ধে 
সেই অঞ্চলের সাধারণ *লোক 
অবিশ্মরণীয় অভিজ্ঞতা লাভ করলো । 


মন্ত্রীরা ষ্দি এইভাবে সফর করেন 
এবং উদ্ভোক্তার! যদি এই ধরণের 
ব্যবস্থা করেন, দেশবাসী নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠ 
বক্তিদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে । 


.। মাস কয়েক পুর্বে পশ্চিমবঙ্গ 
“কংশ্রেস কমিটির: সভাপতি মহাশয় 


এসেছিলেন বীরভূম সফরে | কুগুলা, 
ময়ুরেশ্বর, মল্লারপুর প্রভৃতি সকল স্থানে 
তিনিও ২৩ ঘণ্টা করে দেরীতে 
পৌছান। কংগ্রেস সভাপতি ও মন্তরী- 
গণ নিশ্চয়ই অত্যন্ত পদস্থ বস্তি। 
তাঁদের এই নমুনা। . সরকারী কর্শ- 
চারীরা অনেকে (সধাই নয়). এই 
একই ধরণের পরিচয় দেন। শোনা 
যায় ঢাকা সহরে জেনারেল আয়ুব 
খা সময় না মানার আন্ত সর্ষ্বোচ্চ 
পধ্যায়ের এক অফিসারকে রোদে 
প্যারেড করিয়ে ছেড়েছিলেন । কাজটা 
একটু বাড়াবাড়ি হপ্ও-_-কাজ 
কর্ম্মের দিক দিয়ে ফলগ্রহ্থ। গণতন্ত্র 


আদর্শ হিসেবে অনিন্বনীয় কিন্ত দেশ- 


গঠনের জন্ত শক্ত লোক দরকার! 
কু-শিক্ষা দিতে মন্ত্রীদের গ্রামে না 


আসাই ভাল।  ( সিউড়ী থেকে ' 


প্রকাশিত সাপ্তাহিক “মমুরাক্ষী*্র 
২৩শে তারিখের সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত )। 
ক ক 


Relief Rehabilitation মন্ত্রীর 
গুভাগমন হুল এই দুর্গত বীকুড়! 
জেলায়__আশা করে ছিলাম, তিনি 
জনসাধারণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে 
দেশের অবস্থার প্রকৃত ধারণা 
উপলব্ধি করবেন। সরকারা Report 
যে প্রায়ই ভুল ও misguiding এ 
ধারপা তার মত অভিজ্ঞ ব্যক্তির 
নিশ্চয় আছে। 

কিন্তু তার সময় কই? বাকুড়ায় 
তিনি ৪২ ঘণ্টা ছিলেন? এসেই 
তাঁথস্থান অমরকাননে উদবোধন 
করলেন বেসিক স্কুল, High Tea 
দিলেন নাক 18381) ব্যবসায়ী, 
ফিরে এসে মধ্যান্কে Hill House 
এ হল রাঞ্জোচিত সপারিষদ Lunch । 
এখানে গ্রহণ ' করলেন কুলুভ্যালি' 
ভ্রমণের প্রোগ্রাম! (যাও স্থানীয় 
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প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রতিবাদ-পত্র 


সবিনয় নিবেদন, | 
আপনাদের গত ১৭ই এপ্রিল ৫৯ 
তারিখের সংখ্যায় আমার সম্বন্ধে ষে 
সংবাদ ও আলোচনা বেরিয়েছে তা 
মৌটেই সত্য নয়। বাধ্য হয়ে তাই 
তার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। অল ইণ্ডিয়া 
রেডিও আমায় আদৌ কর্মচ্যুত করে 
নি, আমিও কোন বিক্ষোভ নিয়ে 
রেডিওর সংশ্রব ত্যাগ করি নি। 
আসল ব্যাপার সম্পূর্ণ বিপরীত। 
চুক্তি অনুসারে তিন বছর অল ইণ্ডিয়া 
রেডিও-র Producer, Spoken 
word হিসাবে কার্জ করার পর 
কতৃপক্ষ আমাকে সসম্মানে পরামর্শ- 


- শোনা যায়। নমঃ নমঃ করে প্রতি 
বাদের ভয়ে সভা ভেঙ্গে ছুটলেন 
মিমলাপাল দিকে । j 


.পত্রটি সম্পূর্ণ প্রকাশ করে সত্যের 


'ক্ুকরবার, ১লা সে, ১১৫১. 





স্ব 
পা 


























কংগ্রেস ইহাতে. আপত্য জানিয়েছিল. 
বলিয়া সংবাদ)! মধ্যাক্কে বিশ্রামের 
পর গৃহপালিত পপ্ুপক্ষী প্রদর্শনের 
অছিলার শুনছি ব্যবসায়ীর গেঁড়াকল 
পরিদর্শন, হুমুখে বলে চাষীরা এই 
দারুণ গরমে গরু বাছুর না পাঠানোর 
কাছাকাছি গরু বিক্রেতার সুদৃ্ত - 
পাভীগুলি কয়েক ঘণ্টার জন্তে প্রদর্শনী 
বেড়িয়ে গেল। থাক মে কথা। 
এখন ছুটলেন তিনি সঃ বঙ্গ কং- 
গ্রেসের কর্ণধারের পল্লীভবনে ( দ্রেউল . 
গড়!) রাত্রির জন্ক বিশ্রাম নিভে। 
পত রিলিফে সেখানে যাওয়ার রীস্তা 
মোট! টাকা ব্যয়ে ঝালান হয়েছে। 
প্রাতে শুনছি নাকি অনিচ্ছা সত্বেও 
ধাবমান হতে বাধ্য হয়েছিলেন কুলু” 
ভ্যালীর রম্য উপত্যকায়। বসত 
বিরল অঞ্চলেও আঞ্চলিক পাঠাগারের 
ঘারোদঘাটন উপলক্ষ করে তাঁকে 
নিয়ে যাওয়া হল--কারণ মন্ত্রীদের 
অকংগ্রসী অঞ্চল বলিয়া, সেখানে ভ্রমণ 
কখনও হয় নাই-_সচীবরাই সেখানে: 


ভ্রমণে তৃপ্ত ও তুষ্ট। উৎকলরাজ 
দিলেন “গশুভপদাপণে সাদর সম্ভাষণ” 
পরিতৃপ্ত হলেন আদিবাসী নৃত্য দর্শনে, 
High Tea বর পর বেরিয়ে গেলেন 
ছেন্দাপাথর ‘শহীদ বেদী*। মধ্যে 
হুল উচ্চ স্তরের ভুরি ভোজন ও 
বিশ্রামাস্তে ৪টা নাগাদ হাজির হলেন 
কেশিয়া জনসভায় বক্তুতা করতে। 
দূর ছাই--জনসাধারণ ' দেশের 
দুরবস্থা ও অর্থের অপব্যয়ের বিষয়, 
জানাবার চেষ্টা করবে জেনে 

থেকেই এক গাড়ী সশস্ত্র দি 
এক গাড়ী লাঠিয়াল পুলিশ নিয়ে, 
“মশা মারতে কামান দাগার” ব্যবস্থা 
করা ছিল--১৪৪ ধারাও জারী-. 
শ্রীউদয়ভান্থ ঘোষ গ্রেপ্তার হন বলেও 


জেলার শ্বপ্নাতীত অপব্যয়ে কুলাই 
থালটী তিনি দেখেছেন কি না সঠিক 
সংবাদ পাওয়া যায় নাই1 কাজেই 
তাহার মত বিচক্ষণ মন্ত্রী বাকুড়।, 
পরিভ্রমণ করতঃ কাঁ বিষয়ে লাভবান 
হলেন তাহা ঠিক বুঝ! গেল না। 
(বাকুড়া৷ থেকে প্রকাশিত এমডাভূম* 
এর ২৩শে এপ্রিলের মংখ্য! থেকে 
উদ্ধত) 


দাতা পদে নিয়োগ করেছেন । 
যিনি এ ব্যাপার সন্বন্ধে আপনাদের 
কাগজে লিখেছেন ছাপাবার পুর্বে 
তিনি আমার সঙ্গে একটু যোগাযোগ 
করলে আমার ও অল ইণ্ডিয়া রেডিওর 
পক্ষে অসম্বানজনক ও ক্ষতিকর 
এরকম সংবাদ নিশ্চয়ই বার হত 
না। 

আশা করি আমার গ্রতিবার্দ- 


এ 


পা 


# 
~~ 


মর্যাদা রক্ষা করবেন। 


বিনীত 
*  জ্ীপ্রেমেন্্র মিত্র 





Ld 


. শরকরবার, ১লা মে, ১৯৫৯. 





লা, নন SN 


রর সগ্জাদকের তাগিদে কল্সনামূলক বিবরণ 


অভ্রাংশু সেনগুপ্ত | 


' দৃচানয়ার অতগ্যলো বাঘা বাঘা রিপোর্টার কলকাতা দিল্লী করাচণ 
হংকং শঙ্গাপ্‌র টোকিয়ো প্যারস লণ্ডন থেকে এসে অমন নিচ্তেজ 
হয়ে পড়বে ভারতবর্ষের ছোট্ট সহর তেজপ্যরে -- নিজের চোখে না 
দেখলে বিশ্বাস করতাম না। দলাই লামার দৌলতে একটা নতুন কিছু 
দেখলাম বটে। ইংরেজ মাকণ ও পিছত ভারতী সাংবাদিক মিলে ' 
দেদার কাঠখড় পোড়ালেন দিন দশেক ধরে, তার ধোঁয়ার চোটে শষ 
"তেজপুর নয় বোধ হয় সারা পৃথিবশর লোকের চোখ দিয়েই জল 


১ বারলো কিন্তু দলাই লামার তিব্বত থেকে পলায়নের কাঁহ্‌নীর ওপর 
, ছারা আলোকসম্পাত করলেন আত লামান্যই। 


ভাগ্যস দলাই লামার 


তরফ থেকে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে এক বিবৃতি প্রচার করা হয় তেজ- 
পরে নইলে অত সব নামজাদা সাংবাদিকের ক হাল হোত কে জানে। 


in গুদের “The Story of the 
Wars)”-কে নির্ধাথ Tlie Confusion of the 


ছাড়তেন। 
*. এক মাকিন সাংবাদিককে 
দেখলাম এবং তাঁর সমন্ধে শুনলাম 
খ্যাতি আছে অত বেশী টাকা খরচ 
করে অত কম খবর যোগাড় করতে 
তাঁর জুড়ি আর নেই। অতিশয়োক্তি 
বলে কথাটার গুরুত্ব দিই নি 
তখন! পরে তার কাগজে পড়লাম 
যে তোয়াংএর অধিবাসীরা নরমুণ্ড- 
শিকারী নাগা এবং দলাই লামাকে 
বমডিলার এয়ার ফিল্ড থেকে এক 
ঈশৈলাবাসে নিয়ে যাওয়া হয় বিমান 
সযোগে। এই সমস্ত খবর সংগ্রহ 
করবার জন্ত বিখ্যাত *ইংরেজ ও 
মাকিন সাংবাদিকদের দল তেজপুর 
এসেছিলেন প্লেন চাটার করে। 


ছোট্ট শালনীবাড়ী এরোড্রোমে দিনের ' 


পর দিন দীড়িয়ে ছিল এয়ারওয়েজ 


ইঞ্ডিয়ার একটি ডাকোটা, ইণ্ডিয়ান 


এয়ারলাইন্সের একটি হেরণ, দ্বারভাঙ্গা 
এয়ারওয়েজের একটি বোনানজা 
এবং ইণ্ডিয়ান টি আসোসিয়েশনের 
একটি নেভিয়ন--চার চারটি ভাড়া 
করা বিষান। 


প্রথমে ত আর অতটা জানা. 
ছিল না. আসামের বাইরে কারো 


ষে Inuer Lineনানে গণ্ডী দিয়ে 
বরা নেফা বলে তিব্বত ও বর্মা 
বরাবর আসামের একটা অংশ 
আছে, সেখানে বিনা অনুমতিতে 
্বাধীন সাধারণতন্ত্রী ভারতের নাগ- 
রিকদেরও প্রবেশ নিষেধ । সুতরাং 
পুরো আঠারো দিন দলাই লামা 
সাঙ্গোপাঙ্গো সহ তিব্বত থেকে 
ভারতে প্রবেশ করে এগুতে থাকলেন 
কিন্ত দেশী বা বিদেশী কোন 
সাংবাদিকের সাধ্য ছিল না একটা 
প্রতাক্ষদর্শার বিবরণ লেখেন । 

একোন আইন অন্ধ্যায়ী এই গণ্ডী 
টনা হয়েছে প্রশ্ন করলে শোনা 
যায় আঠারো শ বারো না চৌদ্দ 


॥ত সালের এক কানন এখনো. 


pt . 
t Se 
coe" 


ই” রত কে 


“পৰ্যন্ত | 


Century (apart from the 
০৪০৮০ বানিয়ে 


বহাল আছে। সরকারী পাঞ্জা ছাড়া 
এই গণ্ডী পার হলে আনাম 
রাইফেলস্‌ গ্রেপ্তার কবে কোন আইনে 
তা কেউ বলতে পারে না। কেউ যদি 
কখনো - সুপ্রীম কোট” অবধি গিয়ে 
সমন্ত ব্যাপারটার মোকাবিলা করে 
তাহলে হয়ত জানা যাবে কত 
রকমের বেআইনী আইন দিয়ে 
লোকচক্ষুর আড়াল করে কাঁউল- 
মেটা কোম্পানীর একচেটিয়া মৌরুসী 
জমিদারী চলছে সমস্ত নেফা জুড়ে। 
নেফাতে প্রবেশের অনুমতি 
পাওয়া সোজা নয়, সাংবাদিকদের 
পক্ষে প্রায় অসম্ভব । তবে ধরুন 
নেফার আযাডভাইসরের স্ত্রী যদি 
সখের ফটোগ্রাফার আর প্রবন্ধ 
লেখিকা হন তার ওপর কি সর্ব- 
সাধারণের জন্তু তৈরী বিধি নিষেধ 
প্রযোজ্য হবে? মোটেই না। 
সারা বিশ্বের সাংবাদিকদের ঠেকিয়ে 
রাখা হোল Inner Line থেকেও 
কয়েক শ গজ দূরে কিন্তু মেটা গিয়ী 
ক্যামেরা ঝুলিয়ে গট্‌গটয়ে চলে 
গেলেন - দলাই লামাকে দেখতে 
নেফার দশ মাইল ভেতরে খেলং 
ভারত সরকারের তরফ 
থেকে সাংবাদিকদের সঙ্গে সংযোগ 
রক্ষাকারী, অফিসার গ্রীসমর সেন 
আই-সি-এসকে পরিষ্কার বলা 
হয়েছিল যে বিশেষ কোন পদমর্যাদার 
জোরে যদি কেউ ,নেফার ভেতরে 
প্রবেশ করেন এবং ভবিষ্যতে কোন 
পত্রিকার জন্তু প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ 
লেখেন সাংবাদিকেরা মার্জনা করবেন 
না। তর্থন শোনা গিয়েছিল সেরকম 
কেউ [155 Line পার হবেন 
না। আযডভাইসর-শ্ি্লী ত পার 
হলেন এবং এখন দেখতে হবে কি 
প্রবন্ধ তিনি কোথায় প্রকাশ করেন। 
আসল গুনঙ্গে ফিরে আস! যাক 1 
দলাই লামা কোথা দিয়ে ভারতে 


প্রবেশ করলেন এবং কোথা দিয়ে! 


এগিয়ে চললেন সরজমিনে তদন্ত | সুরে 
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করে লিখবার কোন উপায় ছিল না। 
ম্যাপ দেখে যে একটা আন্দাজ কর! 
যাবে তার সুযোগও কম কারণ 


দেশের সীমান্ত রক্ষায় প্রবল মাথা- । 


বাধার চোটে ভারত সরকার সারা 


আসামের ম্যাপই “Restricted* 
ফতোয়া দিয়ে বসে আছেন। এক 
ইঞ্চি--৩২ মাইল স্কেলের ম্যাপ ছাড়া 
আর. বিশদ কিছু কোথাও পাবার 
উপায় নেই। গত বছর লীমাস্তে 
পাকিস্তানী হামলার গুরুত্ব বোঝার 
চেষ্টায়. একটি বড় ম্যাপের জন্য 
সাংবাদিকের আসাম সরকারের 
দরজায় অনেক, কপাল কুটেও কিছু 
করতে পারেন নি। এবার দেখা 
গেল কলকাতার এক পত্রিকার 
প্রকাশিত ম্যাপে বমডিল! উঠে 
গেছে তিব্বত সীমান্তে আর তোয়াং 
এসেছে নীচে । বধের এক পত্রিকায় 





| 


বা ঞ 
করার উপক্রম করেছিলেন । কিন্তু 
পড়লেন QUERCUS 


feet 
জাতীয় নাম দেখে এবং উদ্ভিদ বিস্তা 
অতদুর পৌঁছালে! না বলে বাধ্য 
হয়েই রিপোর্টট তখন কাজে 
লাগাতে পারলেন না | কিন্তু পরে 
৷ ষখন শুনলেন QUERCUS মানে 
ওক’ তিনি প্রায় শোকে ভেলে 
পড়েন আর কি। অমন একটা 
চটকদার লেখ! পাঠাবার সুযোগটা 
এমনভাবে মাঠে মারা গেল। 

1 তোয়াংএর মঠে দলাই লামা 





যখন পৌঁছান অভ্যর্থনার জন্ট কি কি 
করা হয়েছিল কতকগুলো বাতি 
জ্বালা হয়েছিল আপনারা সবাই 
খবরের কাগজে পড়েছেন এবং সে 
{বই Dr. Verrier Elwinaর A 
Philosophy tor NEFA বইয়ের 
দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে তোলা । দলাই 
লামার খবরের খোজে যে কজন 
নাংবাদিক শিলঙে এসেছিলেন তাদের 





তোয়াং সরে গেছে কামেং ডিভি- 
শনেরই বাইরে, আরো পুবে স্থুবণ- 
সিরি ভিভিশনে। ভারতের বাইরের 
কাগজগুলো কি করছে কে জানে ! 


সাংবাদিকদের ' রোখও আছে 
বলতে হবে। হাজার বার বলা 
হয়েছে সরকারের তরফ থেকে যে 
বমভিলার আশ্রেপাশেও কোথাও কোন 
এয়ারষ্রিপ নেই এবং দলাই লামা 
ফুটহিলদ্‌- পর্যস্ত রাস্ত! ধরেই আসবেন 
কিন্তু কিছু দেশী ও বিদেশী সাংবাদিক 
তাকে বমভিলা থেকে বিমানে 
না উড়িয়ে . ছাড়বেন না। অবশ্ত 
রিপোর্টারদেরই বা পুরে? দোষ দিই 
কি করে? তাদের এডিটরের! "আরও 
খবর চাই” “আরও বর্ণাচ্য বিবরণ 


চাই” ইত্যাদি মর্মে দিনের মধ্যে: 


চৌদ্দব খানা করে টেলিগ্রাম 
ছাড়ছিলেন। ফলে শিলং গৌহাটি 
তেজপুর তিব্বত আর নেফা সম্বন্ধে 
যা কিছু বইপত্র ছিল সব বিক্রী হয়ে 
গেল এবং সেসব থেকে ঝেড়ে 
টুকে রিপোর্টারের! পাঠকদের বোঝাতে 
লাগলেন দলাই লামাৎ্যে রাস্তা! দিয়ে 
আসছিলেন তার ছুধারে কোন 
কোন রঙের ক কি ফুল ফুটেছিল। 
এক রিপোর্টার অন্ত সকলের, চোখ 
এড়িয়ে তোয়াং-বমডিলা অঞ্চলের 
গাছপালা! সম্বন্ধে 70:8159150 
vey ot India-র একখানা 
রিপোর্ট” হস্তগৃত করে বাজীমাৎ 
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একজন সাংবাদিক এলউইনু 
সাহেবের বই টুকে শেষ ক 
তার সম্পাদকের ক্ষুধা মেটাতে প 
নি এবং ছুটতে হয়েছিল বইয়ের স্ব 
দোকানে আরও কিছু পাওয়া “যায় 
কিনা! 

তবে গণ্ডী দিয়ে খের! নেফার- 
ভেতরে উকি দিয়ে দশৃহী লামাকে 
দেখবার চেষ্টায় কেণন কমু করেন 
নি ইল্স-মাকিণ না রি 
বিরুদ্ধে ঠাণ্ডা লড়াই-এন্র অতিবন্ত 
ফ্ৰণ্ট খুলে দিলেন দলাই লামা, তার" 
পূর্ণ সুযোগ ত নিতেই হবে । তেজ- 
পুরে পথে ঘাটে আর কোন কথ! 
ছিল না--কে কি করতে শারলে কত 
হাজার পাউণ্ড কত হাজার ডলার 
উপার্জন করতে পারে। নেফার 
জঙ্গলে দলাই লামার ফটো চাই, কে 
নাকি বলেছে পাঁচ হাজার ডলার 
দিয়ে কিনতে রাজী! লাস! থেকে 
দলাই লামার প্রামাণ্য পলায়ন কাহিনী . 
চাই, তার দাম এক হাজার পাউণ্ড ! 
পাইলট চাই যে ভারত সরকারের 
কড়া নিষেধ অমান্ত করে এক বিদেশী, 
সাংবাদিককে তোয়াং বমভিলার ওপৰু 
দিয়ে ঘুরিয়ে আনতে পারবে । কোন 


বি 


পা 


কথা কতটা সত্যি বলা মুস্কিল কিন্ত 


জলের মত টাকা ঢেলেছে বৃটেন‘ 
আর আমেরিকার সাংবাদিকের! ত 
সবাই দেখেছে। 

‘ বিখ্যাত বই. Seven Years 7 
in-Tibetaএর লেখক Heinrich- " 
Harrer-কে শুধু দলাই লামার 


সংবাদ সংগ্রহের জন্য নিয়োগ করে 
তেজপুর পাঠান ইংলণ্ডের এক পত্রিকা 


(লেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 
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. কমিউনিট পার্টির 
"আমল অনন্যা . 


০ এপ্রিল তারিখের দর্পণ'- 





__ শাগ্রর প্রথম, পাতায় কম্যুনিষ্ট পার্টির 


সম্মেলন পরবর্তী বিশ্লেষণ সম্পর্কে 
কয়েকটা কথা, বলতে চাই। ” 
এ্রাবর্থের শেষ” পর্যায়ে রাজনৈতিক 
দিক থেকে গৃহীত প্রস্তাবগুলি ও মূল- 
* নীতি সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা 
অপর্যাপ্ত এবং এগুলির পরম্পর- 
বিরোধিতাই যে রাজনৈতিক লৈন্তের 
প্রকাশ ওপ্তীক্ষতার অভাব তা বলিষ্ট- 
- ভাবে বিশ্লেষণ করলে দেশের জন- 
সাধারণের এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির 
সাধারণ সভ্যদের চোখ খুলে দিত। 
কিস্ত.তা ন৷ করে ব্যক্তিগতভাবে 
সোমনাথ লাহিড়ী ও ভবানী সেন 
প্রমুখের প্রতি কুস্তীরাশ্র বর্ষণ এবং 
জ্যোতি বন্থ প্রমুখের প্রতি ঈর্যাপ্রসথত 
বক্রোক্তিকে এ প্রবন্ধের লেখকের 
“রাজনৈতিক অপরিপককতার নিদর্শন 
গ্রেবং “র্পপ'কে খেলো করার প্রয়াস 
বললে হয় অত্যুক্তি হবে না। 
(আমার এই বক্তব্যের সমর্থনে ১০ম 
*নংখ্যা ও ১১শ সংখ্যায় তিব্বত 
সম্পর্কে প্রকাশিত দুইটি পরস্পর- 


= "বিরোধী প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য মনে - 


হয় ‘দর্পণ’ পত্রিকার নিজস্ব কোন 
" নীতি নেই; তাই আপাততৰবষ্টিতে 
এগুলি ছেলেমাঙ্গষর নামাস্তর ঘলে 
অভিহিত হতে পারে। 

পি, সি, জোশী, বি, টি রণদিভে 
ও বর্তমান কম্যুনিষ্ট নেতৃত্বকে রাজ- 
নৈতিক দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে 
'দেখা যায় যে প্রায় প্রত্যেক সময়ই 
" একটা বিশেষ স্তরে এসে এঁদের 
রাজনৈতিক অগ্রগতি ব্যাহত হতে 


থাকে। যেমন ২৯৪৬ সালের ২৯শে 
জুলাইএর' এঁতিহাসিক - সাধারণ 
ধর্মঘট, নৌধর্মঘট, তে-ভাগা ও 


তেলেঙ্গানা প্রভৃতি সময়ের কথা 
উল্লেখযোগ্য । ঠিক বর্তমানেও এদের 
রাঁজনৈতিক সমস্ত। বিরাট । কারণ 
কেরালায় সরকান্ন গ্রহণ ও চালনের 
, ফলে. পরিবর্তিত পটভূমিকায় নর্ব- 
ভারতীয়ভাবে বলিষ্ঠ সংগ্রামী বামপন্থী 
কর্মপন্থা গ্রহণ ও কার্যকরী করা তাদের 
পক্ষে সম্ভব নয়। আর তা করতে 
হলে কেরালাকে এই নীতি থেকে 


গড়তে পারছেন না। 


বাদ দির তা করতে হয়। এই 


অবস্থায় আর-এস-পি প্রমুখ অন্তান্তেরা 


তার সুযোগ নিয়ে ক্েরালায় উগ্র 
বামপন্থী বনে গিয়ে ভারতের একমাত্র 
বামপন্থী সরকারের জনপ্রিয় কার্ধ্য- 


ক্রম ব্যাহত করবে। অথচ একই 
- আদতে পারছেন না বলেই আমার 


সর্বভারতীর পাটির পক্ষে সমগ্র 
ভারুতের জন্ত বলিষ্ঠ ও সংগ্রামী 
বামপন্থী নীতি ও নেতৃত্ব এবং 


“কেরালার জন্য গঠনমূলক কার্যক্রম 


গ্রহণ করা সম্ভব নয়। 
মনে হয়, উপরের পরিপ্রেক্ষিতে 


" বিচার করলে দেখা যাবে যে এই 


কারণেই ভবানী সেন প্রমুখ কৃষক 
নেতারা গ্রামে গ্রামে জোরদী।ব সংগঠন 
কারণ সংগ্রামী 
রাজনৈতিক আন্দোলনের হাতিয়ার 
তীদের হাতে নাই অথচ রসদ 


(অভাব-অভিযোগ ) রয়েছে প্রচুর | 


যে কারণে সম্প্রতি কয়েকটা 
জায়গায় দেখা গেছে যে নেতৃত্ব ছাড়াই 
সাধারণ চাষীরা লালঝাওা নিয়ে 
আন্দোলনে নেমে পড়েছেন ! শ্রমিক 
চাষীদের মধ্যপন্থায় বিশ্বাসী করে 
( অভাব-অভিষোগ বাচিয়ে রেখে) 
কম্যুনিষ্ট নেতৃত্ব বজায় রাখা, সংগঠন 
গড়ে তোল৷ ও তারপর ভোটে জেতা 
গরুর গাড়ীতে চেপে উড়োজাহাজের 
পিছু ধাওয়া করারই সমান। এই 
কারণেই গত বাগনান উপনির্বাচনের 
সময় কম্যানষ্টদের কোন শক্তি সংগঠন 
ছিল না। 
সভাগুলি ধ্বংসাবশেষ থেকে গড়ে 
ওঠেনি! কর্মপন্থা বিহীন শ্রমিক 
সংগঠনগুলির সাইনবোর্ড আছে__ 
অথচ তাগদ নাই। কারণ কার্যক্রম 
কলকাতার রাজপথে শোভাযাত্রা করে 
বিধানসভার কাছে পুলিশের ঠেকায় 
ঠেকে থাকাতেই শেষ 1--তারপর 
কি? জ্যোতিবাবুর জবাব-_- এই 
ভাবেই এগিয়ে গিয়ে নির্বাচন 
মারফত পাণ্ট সরকার 
গঠন করব! কেরলায় যা 
হয়েছে! এই মোহের জন্তই সাধারণ 
সভ্যদের হাত তোল! সমর্থন বর্তমান 
নেতৃত্ব পাচ্ছেনা । অপরদিকে সম্পূর্ণ 


সংগ্রঃমী ও বলিষ্ঠ বামপন্থী কর্ম্মনীতি 


যা কৃষকশ্রমিক আন্দোলন ও সংগঠন 
গড়ার জলন্ত প্রয়োজন 


ও "*  *“আপনাদ্ স্নানাগানে 
রী আরুনিক ক্টিসম্মত 
স্যানিটারি ফিটিংসের জন্য 
আমাদের লিখুন | 


জেব, নন এ মা লিমিটেড 


০ ভিক্ফেন্ হাস . S 
কলিকাতা-১ 


ফোন--২৩ ৪৯৪০১ 


আজও অতীতের কৃষক 


তা আজ. 
সর্বভারত্তীয় নীতির দিক হতে পরম্পর- 





সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু 


বিরোধী বলেই লাহিভী-সেন এর 


সমর্থনে এগিয়ে আসতে পারছে না। 
আর এই কারণেই এঁরা অনেক বেশী 
দক্ষ ও বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ হওয়া 
সত্বেও পশ্চিমবঙ্গ কম্যুনিষ্ট রাজনীতির 
বহু আকাঙ্খিত *নেতৃত্বের পুরোভাগে 


ধারণা । 
সর্বশেষে বলি, কংগ্রেসে অতুল্য- 
বাবুর ভূযিকা ও কংগ্রেসের আভ্ন্ত- 
রীণ রাজনীতির সঙ্গে কমু[নিষ্ট পার্টির 
অভ্যন্তরীণ রাজনীতির কোন তুলনা হয় 
না।-_এটা একেবারে নাবালক সুলভ । 
কারণ ক্ষমত1 পাবার পর ব্যক্তিগত 
স্বার্থে আজ কংগ্রেস বিভক্তও দলাদলিতে 
‘মত্ত | লাইসেন্স, পারমিট, চাকুরি, ট্যাক্স 
ফাকি ও কন্ট্রাক্ট প্রত্যেকটি এক 
একটি আলোকন্তম্ভ । কিন্তু কমুুনিষ্ট 
পার্টির অভ্যন্তরে ক্ষমতা লাভের জঙ্ত 
নীতি নির্ধারণ ও নেতৃত্ব গ্রহণের 
প্রশ্নই আপাততঃ মুখ্য। ক্ষমতা পাবার 
পর কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যদি ২য় অতুল্য 
ঘোষের আবির্ভাব হয় তাহলে ক্ষমতা 
হারানর সাথে সাথে কংগ্রেসেও 
যে আরও লাহিড়ী-সেনের প্রকাশ 
হবেন! তা কে বলতে পারে ? ভবিষ্যৎ 
পারিপার্থিক রাজনৈতিক অবস্থাই 
কারো জন্ম দিতে পারে আবার 
কারো অপমৃত্যু ঘটাতে পারে। 
পরিশেষে, দর্পণের কাছ থেকে 
আমরা অনেক বলিষ্ঠ নীতি আশা 
করি। বালকম্থলভ চপলতার উগ্র 
প্রকাশ সাংবাদিকতার ইজ্জংকেই নীচু 
করে দেয় । একই পাত্রকাম্ম একই 
বিষয়ে রকম রকম প্রবন্ধ প্রকাশ করা 
সম্পর্কে হয়ত আরেকটুকু সতর্ক হওয়া 
প্রয়োজন! 'দর্পণ'এর নিজস্ব একটা 
নীতি ঠিক করে তার মাপকাঠিতে 
মেপে নিয়ে অগ্রসর হলে ভিৎ আরও 
জোরদার হবে বলেই আশা করি। ' 
“জনৈক পাঠক” 
কলিকাতা 


কমিউনি গাটির আরশি 


আপনার সপ্তোহিক কাগজে 
কমিউনিষ্ট পার্টির প্রাদেশিক সম্মে- 
লনের সংবাদ পড়লাম। কংগ্রেস ও 
অন্তান্ত বুর্জোয়া দলগুলির মত কমিউ- 
নিষ্ট পার্টির মধ্যেও আভ্যন্তরীণ কলহ 


শুরু হয়েছে । যদিও এটা অপ্রত্যাশিত - 


তবু এমন ঘটনাও ঘটছে। কেননা 
যে দর্শন এবং রাজনীতি আজকের 
উক্ত পার্টিকে. সম্পূর্ণভাবে একটা 
বুর্জোয়া এবং অসুৎ পথে নিয়ে যাচ্ছে 
. তাতেই গলদ আছে । এটা দেখতে 
পাওয়া যাচ্ছে যে, ভাববাদী দর্শনের 
যাঁরা প্রবক্তা তাদের সে কমিউনিষ্ট 
নেত দের সম্পর্ক বেশ ভাল। 
ঠাকুর ' অনুকূলচন্জের আশ্রমে গিয়ে 
শ্রীবন্িম মুখাজ্ছজীর সহানুভূতি রর্ষণ 
এবং বিনোবাজীর সঙ্গে বত বড় 
কমিউনিষ্ট নেতাদের নীতির ক্ষেত্রে 


আপোষ ক্রা--এই কথাই প্রমাণ 
করে। ১৯৩৪-৫৯ সালের মধ্যে এই 
২৫২৬ বছরে এখন. পর্বস্ত পার্টির 
অধিকাংশ - নেতা ও নেতৃস্থানীয় 
কর্মীরা শ্রমিবাঁ বা কৃষক শ্রেণীর সন্তান 
নন। এখনও শতকরা ৮০ জনেরও বেশী 
পার্টি সদস্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর । অথচ 
কমিউনিষ্ট পার্ট ঘোষিত মার্কস- 
বাদী তত্বে বলে যে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 
প্রতিনিধিরা কিছুতেই শ্রমিক বিপ্নবের 
মতবাদ মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেন 


না। বিখ্যাত চীনা কমিউনিষ্ট তাত্বিক 


লিউ-শাও-চি তার "আভ্যন্তরীণ পার্টি 
সংগ্রাম” পুন্তিকায় যা” বলেছেন তা’ 
এ ক্ষেত্রে স্বরণীয় । I 
“পার্টির মধ্যে এই বুর্জোয়৷ সমাজ থেকে 
অনবরত লোক -আসছেন এবং 
তাদের বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনযাত্রা 
প্রণালী, বদভ্যাস দ্বার| অবিরাম পার্টি 


নোংরা হচ্ছে। কাজেই পার্টির মধ্যে 
এই নোংরামীর বিরুদ্ধে অবিরাম 
লড়াই দরকার । তার উপায় হচ্ছে 


কমিউনিষ্টকে মার্কদবাদী-লেনিনবাদী 
শিক্ষায় রীতিমত শিক্ষিত হতে হবে। 
সেই জ্ঞানকে কাধ্যক্ষেত্রে প্রয়োগ 
এবং শ্রমিক শ্রেণীর প্রত্যক্ষ সংগ্রামে 
সক্রিয়ভাবে যোগ দেওয়ার দ্বারা 
নিজেদের পাকাপোক্তভাবে গড়ে 
তুলতে হবে 1” নিজেরা মার্কনবাদ 
শিক্ষা করা. দুরে + থাক্‌, 
অন্তের দ্বারা আয়োজিত: 
মার্কসবাদী .চক্রে' পর্য্যন্ত নেতারা 
কর্মীদের উৎসাহ দেন না যোগ দিতে । 
শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর মধ্যে কাজ 
করার প্রয়োজন শুধু পাচ বছর 
অন্তর নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার 
জন্তে। বিপ্লব করার জন্তে নয়। 
কিন্ত নিজেদের মার্কসবাদী বলে 
জাহির করা চাই। কেন না, রাজ- 
নীতিতেও পাবলিসিটির প্যাচের 
দরকার আছে। আজ কমিউনিষ্ট পার্টির 
সব কাজ সংস্কারমূলক। ভারত 
সরকারের ভূমিনীতি ও পর্চবাধিকী 
পরিকল্পনা সমর্থন এবং কেরালায় 
যা” ঘটছে তা’ সংস্কার ছাড়া কিছু 
নয়। এই সংস্কারের বিরুদ্ধে একটি 
উল্লেখযোগ্য উদ্ধৃতি দিচ্ছি। স্তালিন 
বলেছেন, “সংস্কারপন্থীর কাছে, 
সংস্কারটাই হ'ল লবকিছু। বিপ্লবী 
কাজকর্শটা নেহাৎ কথার কথা, 
লোকের চোখে ধুলো দেবার জিনিষ । 
এই কারণেই বুর্জোয়া*্রাজত্বে সংস্কার- 
পন্থী কৌশল অনুসরণ করার ফলে, 
সংস্কারটা নিশ্চিতভাষে এ রাজত্বকে 
আরও শক্তিশালী করার হাতিয়ারে 
রূপান্তরিত হয়, বিপ্রবকে বানচাল 
করার হাতিয়ারে পরিণত হয় 1” 
স্তালিন যে কাজের নিন্দা করেছেন 
সেই কাজের প্রশংসা করেছেন 
কারা? কেরালা সরকারকে দয়প্রকাশ 
নারায়ণ সার্টিফিকেট দিয়েছেন, 
বিনোবাজী দিয়েছেন আশীর্বাদ, 
ডাঃ রাজেন্্ুসাদ স্হৃ-অবন্থানের, 
চমৎকার দৃষ্টান্ত বলে উল্লেখ করেছেন ।' 


কিছুদিন আগে চীনা কমিউনিষ্টরা 


তিনি বলেছেন ' 


শুক্রবার, ৯লা মে, ১৯৫৯ 





যুগোশ্লাভ কমিউনিষ্ট নীতির বিরুদ্ধে 
যা’'যা’ বলেছিলেন তা’ হুবহু ভারতীয় 
কমিউনিষ্টদের নীতির সম্পর্কে বলা, 
যায়। প্রদেশিক * সম্মেলনে সেই 
নীতির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে মাত্র , 
কলহের মধ্যে দিয়ে। ভারতীয় 
কমিউনিষ্ট পার্টির নীতি বুজোয়া। 
তাই পার্টিটাও বুর্জোয়া। বুর্জোয়া 
নীতিতে গলদ আছে। শ্রীজ্যোতি 
বসকে দোষ দিয়ে লাভ কি? বহু 
নেতাই মার্কসবাদের শক্ত হয়ে বিপ্লবী * 


সম্ভাবনা ভারতবর্ষে নষ্ট করছেন 


সেইজন্তে, গলদ অন্তত্র। ইতি 
জনৈক মার্কসপন্থী 


রাণী কমিশনের অর্থের 
অগব্যবহার * 


সাধারণের অর্থ লইয়! গ্রযাণ্টস্‌ 
কমিশনের সাহায্যে বিভিন্ন শিক্ষা, 
প্রতিষ্ঠান কিরূপে' হ্বজন-পোষণ ও 
ছিনিমিনি খেলিতেছেন তাহার একটি + 
দৃষ্টান্ত দিতেছি। অবশ্য ইহার জন্য 
ণ্যাণ্টনদ্‌ কমিশনের অবিমৃ্যকারিত৷ 
বহুলাংশে দায়ী। 

কলিকাতার বৃহৎ কলেজের 
অধ্যক্ষরা যে অধিকাংশই অযোগ্য ও ' 
গভণিং বডির আজ্ঞাবহ ক্রীতদান 


মাত্র তাহ! দুই এক বৎসরের মধ্যে 


সর্বজনস্বীক্কত হইয়াছে । এই অবস্থায় 
বিপুল অর্থ বন্টনের ভার ইহাদের 
হাতে দেওয়া যে কত অযৌক্তিক 
তাহ। হয়ত গ্রযাণ্টন্‌ কমিশন বুঝিতে 
পারেন নাই। ফলে যাহা হইবার * 
তাহাই হইয়াছে। ঃ 
১৯৫৮ সালের মে মাসে একটি 
কলেজ ত্রিধা বিভক্ত হয় নথ 


বৃহৎ 
সাধারণ কলেঞ্জ, মহিলা কলেজ ও” 
বাণিজ্য কলেজ! অতএব ১৯৫৭ 


সালে উহার একজনই অধ্যক্ষ ছিলেন। 
অথচ গ্রযাণ্টস্‌ কমিশন্‌ যখন ১৯৫৭ 
সালের জন্তু বাড়তি টাক দিবার 
প্রস্তাব করিলেন তখন হিসাবের মধ্যে 
বর্তমান অধ্যক্ষের নাম পাঠান হইল। 
তিনি অবশ্ত তখন অধ্যক্ষ ছিলেন 
না, থাকিতে পারেন না৷ অর্থাৎ এক : 
ব্যক্তি ১৯৫৭ :সালে অধ্যক্ষ না হওয়া 
সত্বেও অধ্যক্ষের এক বৎসরের বেতন 
আত্মনাৎথ করিলেন । প্ৰসঙ্গক্ৰমে 
জানাই, গ্র্যাপ্টস্‌ কমিশনের হিসাবে 
অধ্যক্ষের বেতন.ছয়শত টাকা। আর্ 
কি দেশের লোক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ' 
অধ্যক্ষকে তঙ্কর বা গ্রন্থি-ছেদকরূপে, , 
দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছে? 

এঁ প্রতিষ্টানেই একাধিক বয়ুক্তি 
যুগপৎ উপাধ্যক্ষ ও প্রধান অধ্যাপকের 
বেতন গ্রহণ করিতেছেন। বলা বাহুল্য 


ইহারা সকলেই গভগিং বডির প্রেসি- 
ডেপ্টের বশংবদ ও মোসাহেব । ~ 


এ সমন্ধে সত্বর তাস্ত হওয়া 
প্রয়োজন ! 


এই ধরণের অধ্যাপকদের যদি 
ছাত্র-ছাত্রীরা সন্মান না করে তাহাদেব 
কি বিশেষ দোষ দেওয়া যায়? 
ভবদীয় র্‌ 
শোক চৌধুরী . ৫৮ 
২৭, চক্রবেড়ে লেন 
ফলিকাতা-২০ 
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£ 


'নাটা-সাহিত্য সম্মেলন (২) 


সম্মেলনের বার্তার 


Eo প্রস্তাব পাশ হয় মোট 


“নগীয়টি প্রস্তাবগুলি দশ মিনিটের 


মধ্যে পার্শ হয়ে যায়। প্রস্তাবগুলির 
বিবরণ নিয়ে দেওখবা গেল ঃ — 


=~ (১) উচ্চ মাধ্যমিক বিস্ঞালয়, 


কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য 
তালিকা পরিবর্তন করে নাট্য 
সাহিত্যকে ব্যূপকভাবে গ্রহণ করার 
জন্যে অঙম্গারাধ করা হয়। ৬ 

(২) নাঁট্যান্থবাগীদের বর্তমান 
নাট্যান্থরাগের *জন্তে সম্মেলন আনন্দ 
প্রকাশ করে। 

(৩) জাতীয় নাট্যশালা সম্পর্কে 
দাবী জানান হয়। 

(৪) নাট্য বিশ্ববিস্তালয় ্পর্কে 
দাবী জানান হয়। 

(৫) নাটক প্রকাশ ও প্রচারের 


' দাবী জানান হয়। 


(৫) নাট্য সাহিত্যের পরিভাষা, 
ভাষ্য - ও মুত্র রচনা সম্পর্কে 
“বিশ্বরূপা” র নাট্য উন্নয়ন পরিকল্পনা 
কমিটিকে ভার অর্পণ করা হয়। 


(৭) নাট্যকারদের royalty 
সম্পর্কে নাট্যসংঘগুলির কাছে আবেদন 
"জানান হয়। 


চা (৮ ছা নাট্যকার, শিল্পী ও 
" মঞ্চ কর্মীদের সাহায্য সম্পর্কে দাবী 


জানান হয়। 
১০) “সঙ্গীত, নৃত্য ও নাটক 
এ্যাকাডেমী” র সঙ্গে সংযোগ সম্পর্কে 
আবেদন জানান হয়। 

*(১০) বাংল! নাটকের শতবাধিকী 


সম্পর্কে” ব্যবস্থা করার 'জন্তে আবেদন 


জানান হয়। 

*(১১) ভারত সরকারের সংস্কৃতি 
মন্ত্রী দপ্তর “বিশ্বরপা* র পরিকল্পনা 
কমিটিকে ১ হাজার টাকা দন করার 
জন্তে-ধন্তবাদ জানান হয় 1 

- প্রস্তাবগুলি উল্লেখ করে নাট্য 


, সাহিত্য সম্মেলনের যে বিবরণ ওপরে. 
ডু 

৮) দেওয়া হ’ল, 

হওয়া স্বাভাঞ্চিক যে, সম্মেলন 


সেটা পড়ে মনে 
* পরিপূর্ণভাবে সার্থক হয়েছে। কিন্ত 
তা” বিবেচনা-সাপেক্ষ হবে নীচের 
আলোচনা পচ্ষে। সার্থক সম্মেলনের 
অর্থ, যদি, হয় ভাব-বিনিময়, তর্ক 
বিতর্ক এবং সঠিক সিদ্ধান্তে অগ্রসর 
হওয়া তাহলে বলতে হবে সেরকম 
সুযোগ বড় একুটা ছিলি না এই 
সন্মেলনে। কাশিমবাজার ভবনে 


কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত নাট্য সম্মে-, 
৮ শন ব্যর্থ হয়েছিল কিছুটা সত্যি, 


তবু *তা ছিল আস্তরিকতাপুর্ণ। 
তাতে আড়ম্বর ছিল না বটে, কিন্ত 
প্রচেষ্টা ছিল *সম্মিলিত প্রয়াসের 
নাট্য সমস্যা বোঝার দিকে ৷ তীব্র 
সমালেচিনার হাত থেকে “বিশ্বরূপার্র” 
কর্তৃপক্ষকে রক্ষা করার জন্যে স্বয়ং 
নটনুধ্য শ্রীঅহেন্ত্র চৌধুরী হস্তক্ষেপ 
করেন শশ্মেলনে। ." 






ভি 


করেন যে, এই সপ্বেলন বিতর্ক 
করার স্থান নয়। অর্থাৎ কতৃপক্ষের 
স্তুতি চাই। প্রত্যেক সম্মেলনে একটা 
প্রস্তুতের প্রয়োজন হম়। নীচ থেকে 
ওপর, পর্যন্ত সেই প্রস্তুতি গড়ে ওঠে 
গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে । তাতে প্রয়ো- 
জন হয় সকলের সহযোগিতার ৷ 
এখানে তা’ নেই । নাট্য প্রয়োজনায় 
যাঁদের দায়িত্ব, সেই নাট্যকার, অভি- 
নয়-শিল্পী, পরিচালক, সংগঠক এবং 
নাট্যবিদ্র! প্রস্তুতির প্রাথমিক স্তরে 


'সক্তিয়ভাবে;আসেন নি । আসেন নি 


বলাটা ভুল হবে, তদের ডাকা হয় 
নি। কেননা সম্মেলনের সব কাজ 
একজনের. নির্দেশে ও উদ্ভোগে 
হয়েছে । তিনি হচ্ছেন সরকার ভ্রাতৃ- 
ছয়ের অন্ততম শ্রীরাসবিহারী সরকার | 
অথচ প্রচার করা হয়েছে, উদ্যোগ 
গ্রহণের ব্যাপারে “বিশ্বরূপা” র নাট্য 
উন্নয়ন পরিকল্পনা কমিটির নাম। 
সম্মেলনে অধিকাংশ বক্তা এমনকি 


' প্রীবিধায়ক ভষ্টাচার্য্য পধ্যস্ত “বিশ্ব- 


রূপা*র কর্তৃপক্ষকে অর্থাৎ" রাসবিহারী- 


বাবুকে ধন্তবাদ জানিয়েছেন। সত্যটা 


এতই নগ্ন হয়ে দেখ! দিল যে, 
রাসবিহারীবাবু সম্মেলনে বাধ্য হলেন 
নিজের উদ্তোগ অস্বীকার করতে এবং 
বিনয় প্রকাশ কারে বলে গেলেন ষে, 
ধন্তবাদটা তীর প্রাপ্য নয়, ওটা উক্ত 
কমিটির প্রাপ্য। মনে পড়ছে 
«“সাজাহান” নাটকের সংলাপের কথা। 
ওরংজেব দারার মৃত্যুর দায়িত্বের কথা 
অস্বীকার করে বলেছিলেন “কাজীর 
বিচার” । “বিশ্বরূপাণর আভ্যন্তরীণ 
খবর যারা জানেন তারাই জানেন যে, 
উক্ত কমিটির কোন কার্য্যকরী ক্ষমতা 
নেই, কোন গঠনতন্ত্র: নেই, কমিটির 
সদস্তরা শুধু পরামর্শ দেন এবং রাস- 
বিহারীবাবু তাদের অতিথি জ্ঞানে 
আপ্যায়িত করেন। কমিটির সদস্ত 
সংখ্যা পূর্বে ছিল ৬৩*এবং এখন ৭০ । 
তাদের মধ্যে অল্প কয়েকজন প্রকৃত 
নাটযবিদ আছেন, ষীরা কাজের যোগ্য 
হয়েও রাসবিহারীবাবুর কাছে উপযুক্ত 
নন। তার! সংখ্যালঘু হয়েও অপ্রিয় 
সত্য প্রকাশে অভ্যস্ত 

সম্মেলনে অনুপাতের হিসাবে 
নিমন্ত্রিত বক্তা বেশী ছিল, নিমদ্রিত 
শ্রোতার চেয়ে । কেননা! প্রকৃত যারা 
সম্মেলনের প্রয়োজনে 9611009 হয়ে 
আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে পারেন 
তাদের ডাকা; হয়নি অথবা নিমন্ত্রণ 
করা হয়েছে শুধু formality রক্ষা 
করার ভজন্তে ৷, সম্মেলনের প্রথম! 
অধিবেশনে বিরাট প্রাঙ্গণ প্রায় শুতা 
দেখে রাসবিহারীবাবু ভাবলেন এষ, 
মেই পরিস্থিতিতে সম্মেলন বন্ধ হতে 
বাধ্য। তাই শ্রোতার সংখ্যা, বৃদ্ধি 
করার জন্যে আমন্ত্রণ জানান হ'ল জন- 
সাধারণকে । জনসাধারণের একজন 


bd 
| 


হয়ে শ্রীহ্বললিতমোহন গোস্বামী নামে 
এক ভদ্রলোক উপস্থিত হন এই 


' সম্মেলনে শ্রোতা হিসাবে। ইনি 


উত্তর কলিকাতার সৌধ্বীন নাট্যসংঘ- 
গুলির কাছে নাট্যবিদ্‌ হিসাবে সুপরি- 
চিত। যারা শ্রদ্ধা পোষণ করেন এর 
প্রতি তারা বার বার অনুরোধ 
করলেন ওঁকে কিছু বলার জন্তে । 
শেষে ভদ্রলোক রাজী হলেন বলার 
জন্তে। অথচ এর নাম রাসবিহারী- 
বাবু ঘোষণা করলেন না ধক্তা 
হিসাবে । একটি আরও ছোট ঘটনা! 
বলি। সম্মেলন প্রায় শেষ হয়ে 


এসেছে । সময় আর নেই। প্রস্তাব ' 


গুলি আলোচনা করা শুধু বাকী ছিল। 
ঠিক সেই সময় সম্মেলনে উপস্থিত 
হলেন রাসবিহরৌবাবুর পরম বন্ধু 
অমৃতবাজার পত্রিকার চিত্র ও মঞ্চ 
সম্পাদক শ্রীনির্শলকৃমার ঘোষ অর্থাৎ 
NN, 0. 3.। সঙ্গে সঙ্গে রাসবিহারীবাবু 
ঘোষণা করে দিলেন যে, উনি অর্থাৎ 
ওর পরম বন্ধু এবার বক্তুতা করবেন । 
আর প্রস্তাব পাশ হ'ল মাত্র ১০ 
মিনিটে | সভাপতি শুধু শোভাবর্ধনের 
জন্তে। আসল সভাপতি হলেন সেই 
উদ্ভোগী পুরুষ শ্রীরাসবিহারী সরকার । 

মুল সভাপতি তারাশঙ্করবাবু তার 
ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন ষে, 
এই সম্মেলনে শ্রীশচীন সেনগপ্তই 
উপযুক্ত ব্যক্তি সভাপতি হওয়ার ৷ 
তাঁর মন্তব্যের উত্তরে রাসবিহারীবাবু 
বলেছিলেন যে, উনি আনতে পারবেন 
না, ওঁকে দিল্লী যেতে হচ্ছে। অথচ 


দিল্লী উনি যান নি। ব্যাপারট। কি1. 


পূর্ব নির্ধারিত প্রধান অতিথি 
গ্রবিমলচন্ত্র সিংহ এলেন না কেন? 
পূর্ব নির্ধারিত বক্তা শ্রীউৎপল দত্ত 


এবং উক্ত কমিটির মাননীয়! সদস্তা ' 


শ্বীশোভা সেন কেন এলেন ন! 
তাও জান! যায় নি। তবে বিখ্যাত 
চিত্রপরিচালক শ্রীদেবকীকুমার বন্গ 
কিভাবে উপস্থিত . হয়েছিলেন 
সম্মেলনে তা তিনি প্রকান্তে সকলকে 
জানিয়ে গেছেন! অনেক দিন আগে 
অহীনবাবু এবং বিধায়কবাবু তাঁকে 
সম্মেলনে চিত্রনাট্য নিয়ে আলোচনা 
করতে অনুরোধ জানিয়ে ছিলেন। 
তারপর বনুর্দিন কেটে গেছে।. তিনি 
কিছুই জানিতে পারেন নি। হঠাৎ, 
এক ভদ্রলোকের কাছে তিনি জানিতে 
পারেন তাকে এখানে বক্তা করতে 
হবে। ' কিংকৰ্তব্যবিমূঢ় হয়ে তিনি 
সম্মেলনে এলেন বক্তৃতা করতে । 
অথচ উক্ত কমিটির ফুগ-সম্পাদক 
সরকার ভ্রাতৃদ্বয়ের অন্ততম শ্রীদক্ষিণে- 
শ্বর সরকার স্বাক্ষরিত এক আবেদন 
পত্রে ছো যাচ্ছে যে, সম্মেলনে ধারা 
নিমন্ত্রণ জানাচ্ছেন তাদের একজন 
হচ্ছেন শ্রুদদেবকীকুমার বস্থ। প্রচারের 
কুয়াসা সৃষ্টি করে সক্ষেলনের প্রস্তুতি 


এইভাবে করা হয়েছে । 






কতৃপক্ষের 
এমন মোহ প্রচার-মহিমায় যে, তারা 
চারটি বড় বড় দৈনিক সংবাদপত্রের 
চারজন সাংবাদিককে কৃতজ্ঞতার পাশে 
আবদ্ধ করেছেন তাদের প্রত্যেককে 
একটি করে মুল্যবান ঘড়ি উপহার 
দিয়ে।, 

মহারাজ! শ্রীসোমেন্্র নন্দী তার 
ভাষণে শেশাদার ও অপেশাদার নাট্য 
ব্যবস্থার মিলন কামনা করে কর্তৃ- 
প্রক্ষের কাছে আবেদন জানান যে, 
অপেশাদার গোষ্ঠীদের অধিকতর 
সুযোগ :দিতে। অথচ - নাট্যকার 
শ্রীপরেশ ধর তাঁর বক্ততায় সরাসরি 
অভিষৌগ করেন যে, কতৃপক্ষ তাঁর 
নাটক “শুধু ছায়া ৪০০২ টাকার 
বিনিময়ে পর্য্স্ত অভিনয় করতে দেন 
নি তীদের মঞ্চে । রাসবিহারীবাবু 
অভিযোগের জবাবে বলেছেন যে 
কোন পেশাদারী মঞ্চ প্রচারের সর্ব 
প্রকার সুযোগ নিয়ে অভিনয় করতে 


জন্ম। 


সমালোচনা করে থাকেন। 


' দর্পণ নিয়মিত পেশছুবে। 


নেই। 





উপর দর্পণ সময়োচিত প্রবন্ধ প্রকাশ করে। | 


গু দর্পণের গ্রন্থ-সমালোচনা বিভাগ হীতমধ্যেই চিন্তাশশল পাঠ-| 
কের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। | 


ঞশ্রে্ঠ চিত্র সমালোচক শোঁভিক নিয়ামতভাবে দর্পণে চিত্র 


কলকাতার প্রত্যেক সংবাদপন্র বক্ৰয়ের স্টলে দর্পণ পাওয়া যায় । 


কলকাতার গ্রাহকদের বাড়ীতে কাগজ পেশছে দেওয়া হয়। 
এখন চাঁদাও পাঠাতে হবেনা, শুধু নীচের.ফরমটি ভার্ত করে 
দর্পণ কার্যালয়ে পাঠিয়ে দিলেই আপনার দরজায় প্রাত সপ্তাহে 


কাজেই দর্পণের গ্রাহক হওয়াতে আপনার বিন্দমারও হাঙ্গামা 


2 


মাসান্তে মূল্য মাত্র এক টাকা 
আপনার দরজা থেকেই দর্পণের লোক সংগ্রহ করে আনবে। 


শুক্রবার, ১লা মে, ১৯৫৯ 



















































দিতে পারেন না। অর্থাৎ ৪০৯, ; 
টাকা মঞ্চভাঁড়া নিয়েও প্রচারের" 
ক্ষমতা ছেড়ে দিতে কতৃপক্ষ এ 
নন। শ্রীনুধী প্রধান কতৃপক্ষের 
নিকট স্বার্থ ত্যাগ করাৰু জন্তে দাবী = 
করেছেন। ইতিমধ্যে নাটকের" 
প্রতিযোগিতা নাট্যেৎসব প্রভৃতি করে 
কতৃপক্ষ অনেক স্বাৰ্থত্যাগ করেছেন। 
স্বাধীন অভিনয় চর্চার সুযোগ দিয়ে 
সহ-অবস্থান অর্থাৎ পাশাপাশি . 
পেশাদার ও অপেশাদার অভিনয় - 
করে বিপদ ডেকে এনে ব্যবসা পণ্ড 
করার প্রস্তাব--এটা রাসবিহারীবাবুর 
কাছে অসহ্য । সম্মেলনে বাকৃ-বিতগডার 
সময়ে রাসবিহারীবাবু এবং তাঁর 
বন্ধু শ্রীযামিনী মিত্রের (খন 
অনেক দিন পেশাদার মঞ্চের মালিক 
ছিলেন) ক্রোধাম্বিত মূর্ত যাঁরা ” 
প্রত্যক্ষ করেছেন তারা শঙ্কা বোধ, 
করেন যে অপেশাদার সংঘগুলির. 


( শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 


৯৯ ree a পা পে পাস INN Oe SPT 


দর্পণ 


নির্ভীক সচিত্র সাপ্তাহিক সংবাদ মাযয়িক 
€ সমান এক বৎসরের মধ্যে দর্পণের অসামান্য সাফল্য বাঙলা 


ইতিহাসে অভূতপূর্ব । 


| 
( 
! 
দর্পণের এই জনপ্রিয়তা ও সাফল্যের মূলে রয়েছে তার এই! 
বোৌশিষ্ট্যগাল | 


ক 


উ দপণ দলনিরপেক্ষ সংবাদপত্র। দর্পণ কোন পঃজিপাঁতর উপর 
নিভ'র করেনা। দর্পণ ব্রাদ্ধজীবী নিম্নতর শ্রেণীর স্বার্থের 
ম.খপর। চিন্তাশীল বাচ্গালীর আত্মপ্রকাশের জন্যই দর্পপের 


উবাভিনন স্বার্থের পাকেচক্রে পড়ে যেসব সংবাদ অন্য প্রকাশিত 
হতে পারেনা অথচ যা প্রত্যেক 
অত্যাবশ্যক দর্পণ সেসব সংবাদ নিভনকভাবে প্রকাশ করে। 

উদর্পণ গত এক বৎসরে যবাঁনকা'র অন্তরাল থেকে যেসব গর্ব 
পূর্ণ সংবাদ প্রকাশ করেছে এবং যার ফলে বেপরোয়া দ:স্কৃত- 
কারীরা দর্পপের বিরদ্ধে িষোদ্গার করেছে তার থেকেই 
গণজীবনে দর্পণের অপাঁরহার্য ভূঁমকার দাবা? প্রাতীষ্ঠত। 


নাগারকের জানা 


হকি তত তরকততককিকতিসজজরকককর কক কুরর ৪৮ উকজতকইকহজক উ৫কর 


০ আপ সা এ সা জা 
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শক্রবার, ১লা মে, ১৯৫৯ 





সপ মাথার উপর পড়ে! 
* বাড়ী নিয়ে, শুষ্ক 


পড়ো 


কবিতা লিখতে পারেন তিনিই খাঁটি 
কবি, এক কালে রবীন্দ্রনাথ তা 


অপ্রমাঁণ করেছিলেন । শুধু তাই নয়," 


" তাকে শিরোপাও দিয়েছিলেন রাজার 
হাত দিয়ে। কিন্তু রাজার মালায় মন 
ভরলেও পেট ভরে না,তাই আজকাল 


কবিরা কবিতায় আর অতটা নেশার : 


সামগ্রী খুঁজে ' পাচ্ছেন না,_ শুধু 
কবিতায় কেন তাবৎ 
 জগতেরই এখন নেশা ছুটেছে। বৈশ্ত 
পৃথিবীতে অন্ন আর উদরের সংগ্রামের 
তাড়নায় কবিরা গুধু ঘরই ছাড়েননি-- 
আগেকার মঞ্জিও ছেড়েছেন। 
: বৈষয়িক জগত, লোকায়ত সাহিত্য 
তাদের একরকম বাধ্য করেছে এই 
[মাটির পৃথিবীতে অন্ভাবের মুখোমুখি 
দাড়াতে । তাঁরাও প্রয়োজনের 


খাতিরে, যুগের সঙ্গে, আর পাঁচ 


“জীবিকার সঙ্গে তাল রেখে পা 
মিলিয়েছেন | তাঁদের নেশা তাই 
ক্রমশঃ রূপান্তরিত হয়েছে পেশায় । 


|. বৰ্তমান শতকে নিছক লিখে ও 
লেখা বেচে তাই অনেক সাহিত্য- 
জীবীই প্রাণ ধারণ করতে চান | 
এতদিন সাহিত্য ছিল পরভোজী 
উদ্ভিদ (ছিল নিছক অবসর বিনোদন 
“কিম্বা নেশা); সাহিত্যিকের অন্ত উপ- 
ভ্ীবিকাঁর ঘাড়ে চেপে প্রাণরস আহরণ 
কোরতে| তার থেকে | কিন্ত আজ 
সে যুগ গেছে__নিজের পায়ে সাহি- 
তাকে দাড় করানোর প্রয়োজনীয়তা 
বর্তমানে সবাই বুঝছেন। তাই দেখা 
যাচ্ছে পরমুখাপেক্ষী বা অন্ত জীবিকা- 
পেক্ষী সাহিত্য ক্রমশ আত্মনির্ভরশীল 
হচ্ছে। এটা অত্যন্ত . আনন্দেরই 
কথা । বিশ্বের অপর পিঠের লেখকরা 
যে লিখেই (অন্ত সম্মানীয় জীবিকা 
-ধ্যতিরেকে ) সম্মান, অর্থ, প্রতিপত্তি 
লব পেয়ে থাকেন তা কারো অজানা 
নয়। ,বার্ণাড শর মত নাট্যকার কিম্বা 
হেমিংওয়ের মত ওপন্তামিক সাহিত্য 
চর্চা করে যে বিপুল অর্থ ও সম্মান, 
প্রতিপত্তি লাভ করেছেন তাকে 
: আমাদের অর্থের প্রদর্শনী বা হুভুগ- 






অবিবেচকের কাজ হবে। 
্রক্কৃতিপক্ষে 'তাদের .প্রতিভারই 
ব্যবসায়িক ন্বীকৃতি। আসল কথাঃ 
সাহিত্যিকদের দাঁনতা দেখতে দেখতে 
আমাদের মনে এমন একটা ধারণা বদ্ধ- 
মূল হয়ে গেছে যে টাকার মাপকাঠিতে 
প্রতিভাকে আমাদের মাপতে ভাল 
* লাগে না। লেখাকে অর্থকরী উপ- 
জীবিকা হিসেবে ভাবতেও আমাদের 
কেমন যেন লাগে। সাহিত্যে ব্যবসা- 


হয়ে উঠি। এটা কিন্তু অস্বাভাবিক ৷ 
পশ্চিমের লোকেরা লেখকদের সন্মান 
KE: 


তত 


উদরে, - 
স্ত্রীর গঞ্জনা উপেক্ষা করে যিনি . 


সাহিত্য 


অঙ্কের ব্যাঙ্ক চেক পান আধিক 


দরারী গন্ধ পেলেই তাই আমরা ক্ষিপ্ত 


« সাহিত্য বনাম ব্যবস। 


উষাপ্রসম্ন মুখোপাধ্যায় 
প্রতিপত্তি বলতে অর্থকেই বোঝে, 
শুষ্ক চাটুকারিতা নন । এটাকে তারা 
অগৌরবেরও মনে করে না। রাশিয়ায় 
লেখকরা লিখে যে পরিমাপ দক্ষিণা 
পান তাতে তাদের সম্মানে কি জন- 


-পরিয়তায় বিন্দুমাত্র ঘাট.তি পড়ে না) 


তাদের অবস্থা দেখে কিমাশ্চ্য্যম্‌ 

লোকের চোখও টাটায় না--নিন্দায় 
জীবও চঞ্চল হয়ে ওঠে ন। 

অথচ আমরা এই আধিক 
শ্বীকৃতিকেই দ্বণা করি। অস্তত এত- 
দিন তাই করে এসেছি । "সম্প্রতি তাই 


.পেশা*হিসেবে সাহিত্য-বৃত্তির প্রচেষ্টা 


দেখে খুসী হয়ে উঠেছিলাম । “আরো 
একটি কারণ আমাকে আশাহ্বিত 
করেছিল।, রবীন্দ্রনাথ পত্র-পত্রিকায় 


' লিখে দক্ষিণা গ্রহণের- যে রীতি সর্ব- 


প্রথম এদেশে চালু করেছিলেন, তা 
পুনঃশ্রবপ্তিত হতে দেখে। অবস্তা 
এই রীতি প্রায়শঃ নামী লেখকদের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবু উল্লসিত 
হয়েছিলাম এই ভেবে যে এতদিনে 
ফাঁকা হাততালি, বাসী গাদা ফুলের 
মালা আর স্ততিগন্ধমী এক কলমী 
সমালোচনার অতিরিক্ত লেখকরা 
বোধহয় কিছু পেলেন। কিন্ত পরে 
দেখলাম সব মায়া। মায়া নয় সব 
মোহ। দর্শনীর মোহে লেখকরা, সব 
কিছু বেমালুম ভুলে বসে আছেন 'বা 
ভুলে যাচ্ছেন। ভুলে যাচ্ছেন যে 
সাহিত্য অর্থকরী, কিন্তু -বন্তর যান্ত্রিক 
ব্যবসা নয়। এই জাতীয়, লেখকর! 
সাধনাকেও দিব্যি সতীন করে দিয়ে- 
ছেন সম্প্রতি। কিন্ত ' এখানেই 
পশ্চিমের এবং আমাদের দেশের ' 
লেখকদের মধ্যে তফাৎ। পূর্বেই 
বলেছি, লেখাকে পেশা হিসেবে গহণ 
করা মোটেই ভুল 'নয়, তা ক্ষতি- 
করও নয়) কিন্তু পেশার মোহে 
মতিভ্রম ঘটলে তবেই বিপজ্জনক । 
আমরা অনেক সময় ভুলে যাই যে 
পেশাদারী লেখক আর লেখাকে পেশ 
কর! সাহিত্যিক একবস্ত নয়, এই 
ভুলই আমাদের কাল. হয়েছে। 
পাশ্চাত্যের লেখকেরা লিখে বড় 


পুরস্কার পান--এইটাকেই আমরা খুব 
বড় করে দেখি। তাই নিয়ে হাঁ 
হতাশ করি, প্রকশিকদের কত গালও 
পাড়ি। কিন্তু সেই লেখার পেছনে 
কত সাধনা, কত পরিশ্রম, কত সংযত 
আত্মনিযন্্রণর আছে তা”, একবারও 
ভেবে দেখি না। অথচ অক্সিজেন 
হাইড্রোজেন মিলিয়ে যেমন জল তেমনি 
এঁ গুপগুলি নিয়েই. . সাহিত্যিকের 
জন্ম! ও-খলি ছাড়া সাহিত্যিক 
বৃত্তির কোনও দামই .নেই। কিন্ত 
এমন মজা, এগুলি আমর! সর্বাগ্রে 
ভুলে বসে আছি; ব্ৰতুন স্বীকৃতি 
পাচ্ছেন দেখে, অনেক বাঙালী 
লেখকেরই মতিত্রম হয়েছে। অনেকে 


+ 


আদৌ 


এবিষয়ে সচেতন থেকেও অচেতন । 
অবস্ত- একথা বোল্তে এই: বোঝায় 
নাযে ওদেশে ভেজাল সাহিত্যি 

একেবারেই নেই_ আছে, দব দেশে 
যেমন থাকে তেমন আছে-_কিন্ত 
তাদের সাহিত্যের বাজারে কেউনকক্ছে 
দেয় না। কিন্তু আমরা দেই। 


আমাদের দেশে যাঁরা বস্তিতে বাস 
_ করেছেন, 


শ্মশানে মদ. খেয়েছেন, 
রাজপুত. মুন্ুকে দিল্লাগী করেছেন 
তাদের ' আমরা মাথায়, তুলে নাচি। 
অথচ, একবারও ভেবে দেখি নাষে 
এগুলি সত্যিই কোন লেখকের, খাঁটি 
গুণের অস্ত ভুক্ত কিনা । কিম্বা এগুলি 
কোন “কোয়ালিফিকেশন্‌; 
কিনা ।- অবস্ত খাটি লেখক যে নেই 
তা’ নয়। তারাও আছেন, এমন 
লেখকও- আছেন বারা. সমাজকে 
দেখেছেন, জীবনকে চিনেছেন তবেই 
প্রকাশ করেছেন। কিছু আগেই 
বলে রাখি চাখা,-চেনা, কিম্বা দেখা! 
এক জিনিষ আর তাকে আপন, করে 


বা * 


> রূপাক্িত করা ভিন্ন বস্তু৷ 


| আমাদের সাম্প্রতিক লেখকেরা (তার 


মধ্যে ২অনেক * নামীও আছেন) 
অনেক ক্ষেত্রেই তাই দেখা যায় 
অভিজ্ঞতাকে দিব্যি ০321০15৮ করে 
“ষাচ্ছেন। 
তত্জ্ঞান ভাদ্দিয়েও খাচ্ছেন, কিন্তু এর 
কোনটিই সাধনার, ফল করে তুল্‌তে 
. পারছেন না। থামারই বা অবকাশ 
কোথায়! বাজার উন্মুখ হয়ে আছে। 
পাঠক উৎকর্ণ, প্রকাশক সদাশয়; 
'কাল সুপ্ৰসন্ন, ধ্যান করবার সময়ই বা 
* কোথায় ! তাই অজীর্ণ উপকরণ উজাড় 
করে অসম্পূর্ণ দৃষ্টিতে রস-বস্তর, বিচার 
সেরে কোনক্রমে এর! সাহিত্য ব্যবসা 
বজায় রেখে চলেছেন। যাহোক 


একটা নতুন চমক দিতে পারলেই. 


হল। সেটা সাহিতের চরিত্রেই হোক 
আর পটভুমিতেইহোক। তাই কেউ 
ছুটেছেন শ্মশানে  মশানে, কেউ 
আদালতে, কেউ লঙ্ডনের' ইষ্ট" এণ্ডে 
আবার 
মরুভূমিতে , ছোটাছুটির অস্ত নেই। 


কিন্ত স্যার যা হচ্ছে-তা হয় অভিজ্ঞতার 


সাধনা করে তাকে নব' 


কিন্বা কখনে। উপলব্ধি বা. 


কেউ : তথাকথিত ছূর্গম. 











খতিয়ান, নযু জোপ্ডো রোমানদের বয়ান, 
নয় ছু ফ্রয়েডীয় ভবের বুজ ক্লকি। _ 
অভিযোগের ভাষাটা হয়তো 
একটু কঠোর হচ্ছে, কিন্তু উপায় নেই” €: 
_ সাহিত্য আর নিছক 'কল্পনা ১ 
বিলাস নয়, এখন লাভ লোকসানের 
কষ্টিপাথরেই তাকে বিচার কবরে. 
হবে। অথদও দিয়ে এই 7 ভেজাল ৃ 
আমরা আর কতদিন বরে তুলবে! 
সেইটাই এখন খড় প্রচ হয়ে 
দীড়িয়েছে। যা জলে উঠেই নিভে 


"যায়, মনে দাগ কাটেনা, যার পেছনে. 


সাধ আছে কিন্ত সাধনা নেই তেমন 


'সাহ্ত্যি মেকীর বাজারে ষে কতদিন 


চলবে এট! ভাবার দিন অস্তত আজ 
এসেছে। ' | ূ 

আজকাল লেখকরাও কথায় 
কথায় বলতে শুরু করেছেন--চেষ্টার 


ক্রুট কৈ, কিন্তু অভিজ্ততা,.." উপলব্ধি, 


সাধনা, এসব সঞ্চয় কোরবো কোথা 


থেকে? বিদেশী সাহিত্যের অনুরূপ - 
বিস্তৃত পদ্মভূমিই বাঁ পাব কোথায়? 
পশ্চিমের নায়ক-নাস্িকা' যেখানে 


"প্যারিসে জম্মায় রিভেরায় ডিনার খায়, 
( শেষাংশ ৭ম খৃষ্ঠায় চি “8 





id বা থেকে সব চেয়ে নিকটে 
বারো শ ছাত্রের ইস্কুলে গত জুলাই 
মাসে ষষ্ট মানে ভর্তি হয়েছিল নয় 
বছরের ছেলেটি। তার ছাত্র জীবনের 
প্রথম বর্ষ পূর্ণ হবে আসছে জুনে । 
গরমের বন্ধে কাটবে জুন, রুটিন তৈরি, 
বই কেনা প্রভৃতি অজুহাতে পার হয়ে 
যাবে মে মাস । সুতরাং এখনই তার 
এক বছরের পড়াশুনার একটা 
খতিয়ান খাড়া করতে অসুবিধা! নেই । 

সবার আগে মনে পড়ে অনধ্যাঁয়ের 
দিনগুলোর কথা। বছরে বাহান্নটি 
রবিবার বাদে স্কুল-কোডে নির্দিষ্ট ছুটির 
সংখ্যা পচা আর সম্পাদকের বিবে- 
চনাধীন ছুটি দশ দিন। এতে ইচ্ষুলে 
অনধ্যায়ের মোট দিন দীড়ায় ১৪৭। 
যাণ্রাযিক, বাধিক ও টেষ্ট পরীক্ষায় 
কেটে গেছে ত্রিশ দিন। বাধিক 
পরীক্ষা শেষ হয়েছে €ই মার্চ, তার 
পরদিন থেকে ১৯শে এপ্রিল পর্যন্ত 
একটানা বন্ধ চলছে পঁয়তালিশ দিন । 
এসব ছাড়া স্কুল ফাইনালের পরীক্ষার্থী 
বাছাই ও অন্তান্ত কারণে শিক্ষকদের 
সভার জন্ত নাম ডেকে ছুটি গেছে 
অন্তত সাত দিন। সব মিলিয়ে অন- 
ধ্যায়ের সর্বমোট হয় '২২৯। বাকি 
১৩৬ দিনে শনিবার ছিল কুড়ি। এই 
কুড়ি দিনে চল্লিশ ঘণ্ট। বা স্কুলের আট 
দিনের] পড়া কম হয়েছে । এ হিসাব 
অনুসারে এক বছরে ছেলেটি পাচ 
ধর্টার দিনের মাত্র ১২৮ দিন ইস্থুলে 
পড়েছে। ইস্কুলে যাবার আগে সে 
নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত ভাবে পড়াশুন 
করত এক বছরে কম পক্ষে ছয় ঘণ্টার 
তিন শর্দিন। 

শিক্ষকদের সভার জন্য নাম ডেকে 
ছুটি দেওয়ায় দুপুরে আট শ ছেলের 
মোট পড়ার ক্ষতি হয় আট শ দিন বা 
চার হাঁজার ঘণ্টা। শনিবার ছুটির 
পর সভা ডাকলে এক এক দিনের 
এই বিপুল ক্ষতি নিবারিত হতে 
পারত। 

অুন্ধ্যায়ের সাত মাসের বেশি 
সময় ছেলেদের হাতে হয়ে পড়ে বিরাট 
বোঁঝান্বরপ । এত সময় কাটাবে কি 
কারে তা তারা ভেবেই পায় না। পাড়া- 
য়ে ছাত্রদের ছুটি কাটে পরিবারের 
fe মাঠ ও বাগানের কাজে, 


মাছ ধ'রে ও সাতার কেটে, বনে-' 


বাদঃড়ে ঘুরে, ফুল ও ফল কুড়িয়ে, 
ঘুড়ি উড়িয়ে আর নানা বিচিত্র খেলার 
আনন্দে!" 
ইহ্কুল থেকে এক মাইলের মধ্যে না 


কলকাতায় আমাদের 


॥ ছেলেদের বল্তে শোন! যায়, ‘এত 


আছে খেলার মাঠ, না আছে সীতার ' 


কাটার জলাশয়। ছুটি কাটাবার অন্ত 
উপায় নেই কলে তারা গলির পথে 
খেলে ডাণ্ডা-গুলি, রকে রকে ওঠে 
খেলার গল্পের হল্লা, জল-খেলার সাধ 
সেটাতে হয় টিউব কলের ধারে, 
মেতে ওঠে তারা বারোয়ারী পূজায় 
আর যোগ দেয় সব রকম' মিছিলে। 


be 


৪ i bl 


he 
বীতশ্রদ্ধ অভিভাবক 


এসবে সময়ের ভার হালক! হলেও 


চুটি আর ভাল লাগে না! 

যে কাজ বার বার করা যায় 
তার দিকে নায়, কেন একটা 
প্রবণতা গড়ে ওঠে। ক্রমে উহা 
পরিণত হয় অভ্যাসে | ছেলেমেয়েরা 
প্রতি বছর ইন্কুলে থাকে যতদিন, 
বাইরে কাটায় তার দ্বিগুণ সময়। 
তাই অনিয়ম, অসংষম ও কর্মবিমুখতা 
তাদের চরিত্রে হয়ে পড়ে বদ্ধমূল । 
সুদীর্ঘ অবসর ও তার অসদ্ব্যবহার 
ছেলেমেয়েদের জীবনে বিশেষ প্রভাঘ 
বিস্তার ক'রে ধাঁকে। যে ছেলেটির 
কথা এখানে বলা হচ্ছে তার মধ্যে 
অনিয়ন্ত্রিত অবসরের প্রবল প্রতিক্রয়া 
লক্ষিত হয়। মনকে আর সংযত 
করে পুস্তকে নিবদ্ধ করতে পারছে 
নাসে; মহাভারত এখন আর তার 
অবসর বিনোদন করে না) মুকুটের 
ইন্্কুমার আর রাজর্ধির রঘূপতি ইলে 
ভর্তি হবার আগে তার মনের অনেক- 
খানি জুড়ে থাকৃত, এখন তারা 
স্থানচ্যুত হয়েছে, সে জায়গা পুরণ 
করেছে নতুন বন্ধু ও ইয়ারের দল। 
গণিতের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ 
কাটিস্ে রাস্তার ডাকে সে এখন সাড়া 
দেয় বেশি। 

এবার নেব পড়ার হিসাব। 
প্রথম বাংলা! সাহিত্যের কথা বল্বার 
আগে একটি খবর বলে নেব। 


' আমাদের ইন্ছুলটিতে ষষ্ঠ মানের দু'শ 


ছেলে সারা বছরে রবীন্দ্রনাথের লেখা 
এক লাইনও পড়েনি। মধ্যশিক্ষা 
পর্যতের অন্থমোদ্দিত সাহিত্য-পরিচয় 
নামক বইতে রবীন্দ্রনাথের ‘পুরাতন 
ভৃত্য, আছে বটে, কিন্তু বাংলা ভাষার 
শিক্ষক মশায় পুরাতন ভূত্/কে 
ডিঙিয়ে গিয়ে তার পরের কবিতা 
পড়িয়োছন। হ্যাম্লেটুকে বাদ দিয়ে 
হ্থাম্লেট নাটকের মতো রবীন্দ্র বর্জিত 
বাংল! সাহিত্যের পরিচয় লাভ করেছে 
ছেলেরা । বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ যে 


মিল্টনের দশায় এসে পৌছেছেন, এ. 


তারই একটি প্রমাণ। ‘মৎ 
more admired than read.’ 
তাঁর রচনাবলী বৈঠকথানায় সাজিয়ে, 
রেখে সংস্কৃতিমান্‌ বলে আত্মপরিচয় 
দিই আমরা) ঘটা করে বছর বছর 
জয়স্তী উৎসব পালন করি, তার 
প্রতিক্কতির পু্জ। করি নানা উপচারে 
আর তার তিরোভাবের তিথির সভায় 
বুক ভাসিয়ে দিই চোখের জলে। 
কিন্তু তার রচনা পড়বার ভার দিয়েছি 
ইউরোপীয়ানদের উপর । আমাদের 
মাষ্টার মশায় রবীন্দ্র-বিত্বেধী কিনা 
জানিনে, তবে তিনি যে তার "গঙ্গার 
শোভা' প্রবন্ধ ও পুরাতন ভৃত্য! 
কবিতা বাদ" দিয়েছেন তা ঠিক। 
এমনও হতে পারে যে অর্পনাপ্রসাদ 
সেনগুপ্ু, বিমলেন্দু সেনগুপ্ত, ভোলানাথ 


is 









চন! পড়াবাঁর 
পর রবীন্দ্রনাথের ‘গঙ্গার শোভা' 
পড়াবার তার সময়ই ছিল ন।। কারণ 


যাই হোক্‌ না কেন, ফল হয়েছে এই 


যে বাঙালী ছেলের! এক বছর বাংলা 
পড়ে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ কোথাও 
পায় নি। 

এক বছরে ছেলের! বাংলা বইর 
৩৫ পৃষ্ঠা গস্ত ও ১২ পৃষ্টা পস্ত পড়েছে । 
ইহ্কুলে বাংলা পড়ানো হয় কি উদ্দোস্তে 
তা ঠাহর করতে পার্ছিনে। ভাষা 
শিক্ষা যদি উদ্দেশ্য হয় পয়ত্রিশ পৃষ্টা পদ 
পড়ে কি সে উদ্দে্ট সিদ্ধ হয়? ছেলেরা 
শিথবেই বা কোন্‌ ভাষা ? ‘কলেজে 
প্রবিষ্ট হই়া', “ইতোপূর্বে, ‘অনতি- 
দূরবর্তী,’ “বিশিষ্টরূপ আগ্রহসহকারে', 
“ব দ-স স্তা ন,', ক্ষুদ্রাবয়বসম্পন্', 
“তন্দর্শনে রাত্রি জাগরণপূর্বক', 
দ্গেহান্থরোধে', পূর্ব, আজ্মা বহন 
করা’,  *আভ্ঞকারিতা',  কার্ষ- 
নির্বাহার্থে, “কার্যোদ্ধার', ‘উপনীত 
হইয়াছিলেন', ‘নূতন নৃতন আবিশ্রিয়া 
হইতে ' আরম্ভ হুইল’,_এসব কি 
ছেলেরা শিখবে? না শিখলে 
ছেলেদের সাম্নে উপস্থাপিত করা 
হ’ল_কেন ? পঁয়ত্শ পৃষ্ঠায় এ ধরণের 
ভাষাই তো বেশি । 

বাংলা সাহিত্যে রুচি জন্মানো কি 
বাংলা পাঠের উদ্দেশ্য ? সাহিত্যের 
সংজ্ঞা, নিয়ে পত্তিতদের মধ্যে বাক্‌- 
বিতগার অবধি নেই। আমরা 


সাধারণেরা সংজ্ঞা জানিনে বটে, কিন্তু ₹ 
সাহিত্য 


দেখলে চিন্তে পারি। 
জাপানের পথে রবীন্দ্রনাথ যে ঝড়ের 
বিবরণ দিয়েছেন তা সাহিত্য কিন্ত 
সেই ঝড়ের আবহ সংবাদ সাহিত্য 
নয়। 
তার আত্মন্তরিতা মিশ্রিত বৈচিত্র্যহীন 
নিত্য ঘটনার বিরক্তিকর বিবরণ মাত্র; 
রবীন্দ্রনাথের “জীবন-স্বত্বিতে তিনি 
বহু তুচ্ছ ঘটনাকেও সুমা-মণ্ডিত 
ক'রে শব্দের গীথুনি দিয়ে চিত্র-শিল্পীর 
মতো আমাদের চোখের সাম্‌নে তুলে 
ধরেছেন। অক্ষমের হাতে ভ্রমণ- 
বৃত্তান্ত হয়ে পড়ে ইতিহাস ও ভূগোল, 
কারে হাতে হয় তা সাহিত্য। 
ষষ্ঠমানের পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠার মধ্যে শরৎ- 
চন্দ্রের ইন্ত্রনাথের দুঃসাহসিক অভি- 
যানের চার পৃষ্ঠা ছাড় আর কোথাও 
সাহিত্যের সন্ধান পাই নি। ব্যাপক 
অর্থে গণিত বাদে আর সবই সাহিত্য । 
ইন্্রনাথের অভিযান বাদে যে একত্রিশ 
পৃষ্ঠা তাতে ইতিহাস, জীবনচরিত, 
দর্শন, বিজ্ঞান অর্থনীতি প্রভৃতি অনেক 
কিছু আছে, নেই শুধু সাহিত্য । “এসব 


' দাতভাঙ্গা শব্দ ও ঘোরালো ভাষায় 


রচিত প্রবন্ধ পড়ে কি সাহিত্যে রুচি 


নবীন সেনের “আমার জীবন’ ' 


লায় পাশ করতে পারব না। 
চ বাংলা সাহিত্যের কয়েকখান। 
প্রসিদ্ধ বই সে আনন্দের সহিত পড়ে 
শেষ করবার পর ইন্কুলে ঢুকেছিল। 
বারো পৃষ্ঠা পণ্ড পড়ে মনে হয় 
শিক্ষার চক্র পাক খেয়ে আবার পঞ্চাশ 
বছর আগের জিনিস সামনে * এনে 
ফেলেছে । মানকুমারী বন্থর ‘প্রার্থনা’ 
নিয়ে পদ্ভাংশের আরস্ত।' ‘যখন য 
প্রয়োজন তখনি দিতেছ তাই ।' এই 
এই চরণ দু'টি পড়ে আমাদের ছেলেটি 
বলেছিল, ‘আমার তো প্রয়োজন 
একখানা মোটর গাড়ির, কই ভগবান 
তো তা দেন না।' তারপর কৃত্তিবাস 
পার হয়ে ভারতচন্দ্রের “কৈলাস? 
যেখানে বাঘে হরিণ পালে, সিংহ 
পোষে হাতি, আর ইন্দুরে বিড়াল 
পোষে। এ বিজ্লানের যুগে ইস্কুলে 
না পড়েও ছেলের। একটু যুক্তিবাদী'হয়ে 
উঠেছে। তারা তৌ কৈলাসের বর্ণনা 
শুনে হেসেই কুটপাট। তারপর 
মধুসূদনের সেই, ‘না শাস্তি সংগ্রামে 
হেন ছুষ্টমতি চোরে, উচিৎ কি তব 
এ শয়ন" ছেলেটি বলে, একি পদ্ভ 
না গন্ভ? তার পরই হেমচন্দ্রে 
সেই "বলো না কাতর স্বরে'র দুই 
পৃষ্ঠা | ছেলেদের সংসারের মোহ 
জন্মিবার আগেই মুদগর প্রয়োগ কর! 
হয়েছে | “সহায় সম্পদ বল, সকলি 
ঘুচায় কাল, আয়ু যেন পন্মপত্রে নীর।' 
তাহলে আর থেটে খুটে লাভ কি। 
বটপাতা মাথায় দিয়ে কটা বছর 
কাটিয়ে দিলেই চলতে পারে। বাংলা 
ভাষার গুণু কীর্তন করতে করতে 
অতুলপ্রসাদ সেন ভুলেই গেছেন তিনি 
বলছেন কি, “তোমার চরণ-তীর্থে 





সাহিত্য বনাম ব্যরসাদারী : ' 


( €ম পৃষ্ঠার পর ) 


নিউইয়র্কে বিবাহ করে আর হলিউডে 
ছোটে হানিমুন কোরতে সেখানে কত 
বৈচিত্র্যের অবকাশ, আমরা সে সুযোগ 
পাবো কোথায়? এটাও ভাবনার 
কথা সন্দেহ নেই। আমাদের 
সাহিত্যেওকি আসামের নাগা 
মাদুরার দেবদাসী কিম্বা হিংলাজের 
পুরোহিত-কূল প্রবেশ করেনি? তবে 
২আলমুক্র হিমাচল বিস্তৃত ভারতে 
টচিত্র্যর দৈন্য আছে একথা কে 
মানবে? আসলে আগেই বলেছি, 
বর্তমানের পেশাদার লেখক গোষ্ঠীর 
যে পরিমাণ ইচ্ছা ও অভিজ্ঞতা আছে 
তদনরূপ উদ্তম, কর্মশক্তি পরিমিতি- 


বোধ বা সাধন! কোনটাই বিশেষ 
ধ্লীই। তারা অধিকাংশই শুরু করতে 


দেন কিন্ত থামতে চাইলেও থামতে 
ন না। তারা চান পাঠকদের 
কোন ॥ নেশায় ভুলিয়ে রাখতে ৷ 


লেখেন, যেন লেখেন পাঠকের পকেট 
আর মুখ চেয়ে । এক পাঁঠাকেই 





বাংলা কাব্যের সম্পদ ? [শক্ষা-পষত ষ্ঠ 
আজকের ছেলেদের কাছে পঞ্চাশ ' 
বছর আগের ভাব ও ভাষা তুলে.ধরে * 
বলছেন, এই দেখ বাংল। সাহিত্য { 
কেমন। হেম, নবীন, মধুহাদন, ১ 
ভারতচন্জ্র কাণীরাম ও কৃত্তিধাস, এরাই « 
বাংলার কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ট! 
আলোচ্য ইচ্ছুলে যে ইংরেজি - 
'বইখানা পাঠ্য: তা বেশ ভাল। এবং 
ছাত্রদের উপযোগী । বইর মোট পৃষ্ঠা 
সংখ্যা আশি কিন্ত তান্দ মধ্যে পড়ার 
বিষন্ধ আছে মাত্র ছেচল্লিশ পৃষ্ঠায় | 
ইন্ছুল এক বছরে হেচল্লিশ পৃষ্ঠার 
এগারো পৃষ্ঠা পড়ানো হুয়েছে। এই 
এগারো পৃষ্ঠায় নতুন শব আছে মাত্র 
১০৩। সমগ্র বইর নতুন শব্দ ৪০৫। 
এর মধ্যে ক্লাশে পড়ানো হল এক 
চতুর্ধাংশেরও কম ৷ মধ্যশিক্ষা পর্যতের 
পাঠক্রমের নির্দেশ এভাবে লঙ্ঘিত 
হয়ে থাকে বিনা কৈফিয়তে। এরূপ 
কম পড়া স্থল ফাইনালে বন্ধ 
' পরীক্ষার্থীর ইংরেজিতে” ফেল হবার 
অন্যতম কারণ। 
ষষ্ঠ মানের সংস্কৃত সাহিত্য বইর : 
পৃষ্ঠা সংখ্যা মাত্র পচিশ। পণ্ডিত, 
মশায় এক বছরে তার দশ পৃষ্ঠা 
পড়াতে সক্ষম হয়েছেন । মধ্যশিক্ষা 
পর্যতের অভিপ্রায় ছিল কাবু বুচুনার * * 
সংগে সংগে আরস্তকীয় ব্যাকরণ, 
শেখা। গণিতের গুপনের নামতার 
মত অপ্রয়োজনীয় শন্বরূপ ও ধাতুরূপ 
মুখস্থ ক'রে ছাত্রদের মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত, র 
করার বিরোধী তারা । এক্সস্ত সাহি- : 
ত্যের পরিশিষ্টে নর, মুনি, সাধু, লতা, 
নদী ও ফল শব্দের রূপ দেওয়া 
হয়েছে । তু, বদ্‌, গম দূ, পঠ, ্ 
(শেষা'শ ৮ম পৃষ্ঠায়) - রি 


ক ০ 





তাই বিভিন্ন স্থানে বলি দিতে তাদের 
দ্বিধা নেই। পশ্চিমে এটা অসম্ভব । ৭". 
সেখানে লেখকবৃত্তি একটা | 
উপজীবিকা ' বটে, কিন্তু নামী 
লেখকরা কেউই" ব্যবসাদার নন। ৬ ূ 
তারা সৃষ্টি সম্বন্ধে সর্বদাই সজাগ | 
সচেতন, সলজ্জ। সবচেয়ে বড় কথা 
তারা সংযমী ৷ বাটা রাসেল কিম্বা 
মম আর লিথছেন না অথবা খ্যাতির 
তু শীর্ষে উঠে প্যান্তেরনাক যে 
স্তন্ধ হয়ে পুনরায় ধ্যানের "অবকাশ 
খুঁজছেন এটা উাদের নিবৃ'দ্ধিতা এরকম 
"মনে করা আমাদেরই যোকাঁমীর 
পরিচায়ক | ব্যবসায়িক ও সাহিত্যিক 
খ্যাতির উর্দেও যে আত্মনিয়ন্ত্রণ্রে | 
প্রষ্োজনীয়তা এই কথাই তী'রা 


প্রমাণ করেছেন | আমাদের দেশেও 
আজ দরকার এই আত্মবিশ্লেষণ ৷ 
আত্মক্ষমতা সচেতন লেখকই দ্রেশের / 


১০ 


আত্মার লেখক দায়ে পড়েই টে ডি 


পারেন । এরাই পারেন লেখাকে 
পেশ! হিসাবে গ্রহণ করেও পেশাদারী 
হবার প্রলোভন ভুলতে । র্ 





5 


ক্রীড়, খাদ, হম্‌ ও লিখ, ধাতুর 


লটের "রূপ দেওয়া আছে পরিশিষ্টে। 


-. বইর. পাঠগপিতে এসব শব্দ ও ধাতুই 


ব্যবহার কলস 


b) 


ক 


* “মানের পাঠ্য। 
. এ বই-ই পঞ্চম, ষ্ঠ ও সপ্তম মানে 


$ 


( 





- পড়েনি। 


হয়েছে। সংস্কৃতে 
হাতেখড়ি দেবার, এর চেয়ে ভালো 
পদ্ধতির্তে লেখা "বই আর চোখে 
কিন্তু পর্যতের উদ্দেস্ত 
কানচাল ক'রে দিয়েছেন পণ্ডিত 
মশায়। সাহিত্যের পরিশিষ্ট তাঁর চোখ 
এড়িয়ে গেছে" তিনি উপক্রমপিকা 
থেকে গো .শব্দ পর্যন্ত রূপ মুখস্ত 
করিয়ে ছে'ন। সাহিত্যে ব্যবহৃত 
স্ত্রীলি্গ ও ক্লীবলিঙ্গ শব ও ধাতুরূপ 
ছেলেদের অজানা হয়ে গেছে" 
হিন্দীর রথ। না বল্লেই ভালো 
হত। আমাদের ইস্কুল দেশের 
রাষ্ট্রভাষা যেন বে-ওয়ারিশ এতিম । 
হিন্দী জানা যোগ্য শিক্ষক ইস্থুলে 
নেই। বাজারে ও রাস্তায় কুড়িয়ে 
পাওয়া হিন্দী নিয়ে যার যখন ইচ্ছে 
ক্লাস নেন্‌। ক্লাস নেওয়া অর্থ'এ 
কবিতাটা মুখস্থ কর্বে» একথা বলে 
দেওয়া মাত্র। বইর কবিতাগুলো 
বাঙালীর কাছে. অন্ভুত লাগে । বই 
কেনবার সময় দেখা গেল তা পঞ্চম 
দোকানদার বল্লে 


পড়ানো হয়। হিন্দী শিক্ষার অগ্রগতি 
দেখে মনে হয় বইখান! দশম মান 
পৰ্যস্ত টেনে নেওয়া যেতে.পারে। 
চারিটি ভাষা শেখার কথ। 
এখানেই শেষ ক'রে অন্তান্ত - বিষয়ের 
কথাঁ এখন বল্ব। পর্যতের পাঠ্য- 
ক্রমে তুঁগোলে এশিয়া ও ইউরোপ 
ঘষ্ঠমানের পাঠ্য ব'লে নির্ধারিত আছে।, 


' সইস্কুলৈ পড়ানো হয়েছে কেবলমাত্র 


‘এশিয়া! ইউরোর বিবরণ আন্ধার 
অন্ত ছেলেদের অপেক্ষা করতে হবে 
দশম. মান পর্যন্ত । এর আগে যার! 
ইস্কুল ছেড়ে যাবে তাদের” খবরের 
কাগজ খান! পড়তেও হবে অস্থবিধে। 
তিব্বতের অবস্থার সংগে যার তুলনা 
ৃক্রা হচ্ছে সেই *হাঙ্গারী কোথায়? 


১ রাউরকেল্লা্ যে সব বিদেশী 
এঞ্জিনীয়ার কাজ করছেন তাদের দেশ 
কোথায়? .ভিলাইতে সাহায্য 


করতেই বা. এনেছেন কোন্‌ দেশের 
লোক? আমর! যষ্ঠ'মানেই পৃথিবীর 
ইতিহাস পড়াচ্ছি, কিন্ত ভূগোল তার 
সংগে, সমানে পা ফেলে, চল্‌ছে না। 
এথেন্স, স্পার্টা, মেমিভ্ন ও রোম 
কোথাঁয়? আকিমিডিসের নিয়মটি 
পড়ানো হয়েছে বিজ্ঞানে । কিন্ত 
তীর, দেশ সিরাকুজের অবস্থান জানা 
বাকি রয়ে গেছে। ষষ্ঠ মানে পৃথিবীর 
ইতিহাস পাঠ্য ।, অশোক ও গুদের 
কথাই অপঠিত রয়ে গেছে। বিজ্ঞান 
বইর শৈষ একুশ পৃষ্ঠা পড়ানো হয়নি। 
যে পঞ্চাশ পৃষ্ঠা ছেলেরা পড়েছে তা 
সাহিত্যের মতো ব্যাখ্যা ক'রে 
পড়ানো হয়েছে; পঞ্চাশ বছর আগে 















( এম পৃষ্ঠার; পর ) 
বিজ্ঞানের অধ্যাপর্ক তার, বা হাতে 
তর্জনী দেখিয়ে বল্তেন, থরে নাও, 
এ একটি থার্মোমিটার! আঙলের 
দাগের মতো' কালো দাগ কাটা থাকে 


ধার্মোমিটারে।' লিট্‌মাস পেপার 
দেখাতেন, কিন্ত নষ্ট হবে বলে এসিডে 
ডোঁবাতেন না। এখনকার শিক্ষক 


আঁঙ্‌লটিও দেখান না। অক্সিজেনের 
অভাবে যে ঢাকা দেওয়া মোমবাতিটি 
নিভে যায়, এই সহজ পরীক্ষাটুকুও 
ইন্কুলে করা হয় নি। ছেলেদের 
উপদেশ দেওয়া হয়েছে বাসায় পরীক্ষা 
করে দেখতে । জীবের আবির্ভাব ও 
বিবর্তনবাদ এবং প্রাণীর বিশিষ্ট শ্রেণী 
পড়ানো হয়েছে কিন্ত ছেলেদের নিয়ে 
যাওয়া হয়নি চিড়িয়াখানা বা মিউ- 
জিয়মে।  আকিমিডিসের ষে সুত্র 
প্রত্যেক তরল পদার্থ এমন কি গ্যাসীয় 
পদার্থ সম্বন্ধে খাটে এবং “কি বেলুন 
ওড়ানয়, কি জাহাজ ভাসানয় আজ 
দুহাজার বছর ধরে ভার জয়বার্ত। 
ঘোষণ! করে চলছে” তা ক্লাসে মুখস্থ 
করানে। হয়েছে কিন্তু বিনা ব্যয়ে তার 
পরীক্ষা করে সুত্র প্রমাণ কর! হয়নি | 
বিজ্ঞান পড়াবার এ ভান আর কত 
কাল চলবে? 
আমাদের বক্তব্যের মূল কথা কয়টি 
সংক্ষেপে পুনরুল্লেখ করে এ প্রবন্ধ 
শেষ কর্ব। যে ইন্কুলের কথা বলা 
হ'ল সেখানে ছেলেরা এক বছরে চার 
মাসের কয়েক দিন বেশি পড়েছে 
আর প্রায় আট মাস পড়া হয়নি | 
না-পড়। দিনগুলোর বিপুল অবসর 
ছেলেদের কাছেও বিরক্তিকর ৷ 
কলকাতায় খেলাধূলার সুযোগ নেই 
বলে ছেলেরা * অবাঞ্ছনীয় উপায়ে 
অবকাশের দিন কাটাতে বাধ্য হয়। 
ব্যয়িত সময়ের তুলনায় পড়ার 
পরিমাণ অত্যন্ত অল্প। মধ্যশিক্ষা 
পর্যতের নির্ধারিত পাঠ্য প্রায় প্রতি 
বিষয়েই অসম্পূর্ণ রয়েছে । বাংলা গন্ 
ও পদ্ত মিলে মাত্র ৪৭ পৃষ্ঠা পড়া 
হয়েছে। বইর ভাবও নিতান্ত 
সেকেলে । ছেলের! ইংরেজী পড়েছে 
মাত্র এগার পৃষ্ঠা। এতে নতুন শব্দ 
আছে ১০৩। সহজ সংস্কৃত 
বইর দশ পৃষ্ঠা পড়তেই বছর 
কেটে গেল। হিন্দী যা পড়া হয় 
তা চোখে ধুলো দেওয়া বই আর 
কিছু নয়। ভুগোলের পাঠ্য ইউরোপ 
শ্রেফ বাদ দেওয়া হয়েছে। ইতি- 
হান ও বিজ্ঞান রয়ে গেছে অসমাপ্ত। 
সাহিত্যের ধরণে শব্দের ব্যাখ্যা 
ক'রে পড়ানো হয় বিজ্ঞান | সহজ- 
সাধ্য পরীক্ষা দ্বারাও আলোচা বিষয় 
প্রমাণের ব্যবস্থা নেই | 
যে ছেলেটির কথা নিয়ে 
বন্ধের অবতারণা সে একটু সযুধারণ 
ঝালক। বুদ্ধির পরীক্ষা (Intec 
gence Test) গ্রহণ করলে গে 
পড়বে বি শ্রেণীতে । 


রি 


সাধারণ ছেলের 


মাত টক 
বছর বয়সে ব 
বছর বয়সে ইন্কুলে পড়ার এক হিসাব 


এখানে দেওয়া যাচ্ছে। 


বাংলা-ছই বছরে বাড়িতে 
পড়েছিল, মুকুট, রাজধি, কথা ও 
কাহিনী, অবনীন্দ্রনাথের শকুস্তলা ও 
রাজকাহিনী, ছেলেদের রামায়ণ, 
মহাভরেত আর পথের পাচালী। 
এসব সে শুধু পড়েনি, অধ্যয়ন করে 
আনন্দ উপভোগ করত। অবসর 
কালে স্বেচ্ছায় তার কোনো কোনো 
বই পড়ে সে :চিন্তবিনোদন করে 


'থাকে। এসব বইর মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা 


৯০০। চকরুবাবুর বৈজ্ঞানিক 
আবিষ্কারের কাহিনী ছিল তার 
প্রিয় পুস্তক । ইন্কুলে এক বছরে সে 
বাংলা পড়েছে মাত্র ৪৭ পৃষ্ঠ।। সে 
সব পৃষ্ঠার বিষয়বস্ত ও ভাষা তাকে 
বাংলার প্রতি বিমুখ করে তুলেছে । 





নাট্য-সাহিত্য সম্মেলন 


স্বাধীন অভিনয়ের স্থযোগ “বিশ্বরূপা* 
মঞ্চে আর পাওয়া যাবে না। কাশিম- 
বাজার ভবনে অনুষ্ঠিত নাট্য সম্মেলনে 
রাসবিহারীবাবু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন 
যে, অন্ত মঞ্চমালিকের মত তিনি 
অপেশাদার নাট্যসংঘগুলির কাছে দ্বার 
বন্ধ রাখবেন না। তার মঞ্চ 
*বিশ্বরূপা* সকলের অন্তে উদ্ুক্ত রইল । 
পরে সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা নাট্য 
উন্নয়নের নমুনী ? বিধায়কবাবুর মতে- 
টিকিট বিক্রী করে যদি অপেশাদার 
সঙ্ঘ অভিনয় করে তাহলে তার 
চরিত্রের বদল ঘটে এবং পেশাদার হয়ে 
যেতে হয়। আমার মতে তবু একটা 
তফাৎ থাকেই । টাকা নিয়ে অভিনয় 
করেও নাটক, ও প্রযোজনার ক্ষেত্রে 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার চেষ্টা থাকে বলে 
সেটা মূলতঃ "এক্সপেরিমেন্টাল গপইশ 
রয়ে - যায়। আনল চরিত্র তার 
সেখানে । তাই ভাকে পেশাদার 


' মঞ্চের কটাক্ষ সহ করতে হয়। 


কেননা, পেশাদার মঞ্চের লক্ষ্য যতটা 
শিল্পের প্রতি না হোক, 
মনোরঞ্জন এবং Box office-এর 
প্রতি । সেইজন্ত প্রীনরেন দেব পেশাদার 
মঞ্চের Box 0fi€e-কে পরিহার করে 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ গ্রহণ করতে 
বলেছেন পেশাদার মঞ্চকে ৷ 

শিশু নাট্য আন্দোলনে অভিজ্ঞ 
তিনজন বক্তা সম্মেলনে , বস্তৃতা 
করেছেন । ' আজকের শিশুনাট্য 
আন্দোলনে যর সবচেয়ে বড় অবদান, 
যিনি নিয়মিতভাবে অভিনয় শিক্ষা 


দর্শকের ' 


চা আর উহাদের ১৪1):5- 
nentary Rader পাীচথখানায় 
৮০ পৃষ্ঠা] Gulliver's Journey, 
Rabinson Crusoe, ও Fairy 
18189 ক’ খানা সে অবসর পেলেই 
পড়ে। সারা- বছরে ইস্কুলে সে 
ইংরেজি পড়ল মাত্র ১১ পৃষ্ঠা। 
এই এগারে! পুষ্ঠার 'মধ্যে কোনো 
গল্প নেই। বাড়ির ছু'বছরে তার 
passive vocabularyTর সংখ্যা 
দাঁড়িয়েছিল ২,০০০ কিন্ত ইস্কুলের 
এক বছরে সেখানে হয়েছে মাত্র 
১০৩টি শব্ব। 

জোরের সহিত বলা যায় ইক্কুলে 
কম পড়ার কারণ ছাত্রদের অক্ষমতা 
নয়, বাঙালী ছেলেরা অক্ষম নয়। 
এ -অবশ্থার জন্য দ্বায়ী পড়াবার 
সেকেলে পদ্ধতি ও .ইস্কুলের 
অব্যবস্থা। এসবের কুফল ভোগ 
করে কিন্ত ছেলেরা । অপূর্ণ শিক্ষার 
জন্ত কর্মজীবনে প্রতি পদে পদে 
তাদের হোঁচট, খেয়ে চল্তে হয়। 
পড়ার পদ্ধতি বদল করে শিক্ষার 
গুণ ও পরিমাণ অনায়াসে ছু'তিন 
গুণ বাড়ানো যায়। 





(৬ পৃষ্ঠার পর) 
দিয়ে শিশু শিল্পীর সুপ্ত প্রতিভাকে 
জাগিয়ে তুলছেন নানা পরীক্ষা" 
নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে সেই শ্রীসমর 
চ্যাটাজ্জী এবং তার সংগঠন ০ 1, 
কে [সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানান 
হয়নি। শ্রীবিমল ঘোষ অর্থাৎ 
মৌমাছি তথ্য সহ বলেছেন যে, 
"মায়া-ময়ুর” শিশুনাট্য প্রযোজনায় 
দশহাজার' টাকা ব্যয় করা 
হয়েছে এবং আরও ব্যয় করতে 
কতৃপক্ষ কুষ্টিত নন। এই শিশুনাট্য 
প্রযোজনার ব্যাপারটা নাট্য উন্নয়ন 
পরিকল্পনার অন্তভ্ক্ত আছে। 
বিমলধাবু ভবিষ্যতে অভিনয় শিল্পী 
শিশু নাট্য প্রযোজনায় গড়ে উঠুক 
এটা চান না। শিশুদের ভেতর 
থেকে £দেশনেতা, উকিল-্ব্যারিষ্টার, 
কেরাণী সব হবে। শুধু অভিনয় 
শিল্পী শিশু নাট্যের ভেতর দিয়ে গড়ে 
উঠলে সর্বনাশ { এই রকম রক্ষণ- 
শীল ব্যক্তিদের হাতে শিশুনাট্য 
শেখার ভার অর্পন কর! হয়েছে নাট্য 
উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে । দ্রশ 
হাজার টাকার কথা তুললে কতৃপক্ষ 
বলবেন যে, ওটা আমাদের নিজন্ব 
টাকা । আর “গিরীশ ফাগু”-এর 


' একচেটিয়া অধিকার কি কতৃপক্ষের 


আছে? কেননা, গিরীশ নাটেযাৎসবে 
যোগদানে অক্ষমতা জানিয়ে “ষ্টার” 
এবং এবঙমহল*-এর কতৃপক্ষহ্ুয় 
কিছু টাকা এ. ফাণ্ডে দান করতে 
চেয়েছিলেন।* শোনা,৯গেছে তা' 
নিতে অস্বীকার করেছেন বিশ্বরপাস্র 
কতৃপিক্ষ। 


- একজন বিদেশী কৃষিবিদ আছেন কৃষি 


' কি মর্যাদা হানিকর?. 








হচ্ছে, চীন! পদ্ধতির খোঁজ খবর 


নেওয়া গুরু হয়েছে। কলকা তাঁঞ্ঞটে 
মাসিক ছ'হাজার টাকা বেতনে 


উপদেষ্টার পদে । ইম্পাত বিশেষজ্ঞ 
খাল বিশেষজ্ঞ, খনিজ তৈল বিশেষজ্ঞ 
প্রভৃতি বিদেশী বিশেষজ্ঞ ভারতের 
সর্বত্র রয়েছেন। শিক্ষা বাঙালীর 
জীবন-মরণ সমস্তা। শিক্ষার ফলন 
বাড়াবার জন্ভ বিদেশী বিশেষজ্ঞের | 
সাহায্য নেওয়া হয় নাকেন? তা. 
ট্রেনিং; 
কলেজের অধ্যক্ষ অর ছুই বিভাগ্নণ 
ও কলকাতার জন্ত মোট তিন জন 
পরিদর্শকের পদে বিদেশী শিক্ষাবিদ 
নিয়োগ করলে শিক্ষার বহুগুণ উন্নতি 
হওয়া নিশ্চিত। ট্রেনিং কলেজ 
পরিবর্তিত করা দরকার শিক্ষার 
গবেষণাগারে ; সেখানে এ দেশের 
পরিবেশে প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রণালী, 
সময় সংক্ষেপের উপায় প্রভৃতি উদ্‌- 
ভাবিত হবে আর পরিদর্শকগণ 
ইন্কুলে সে সব প্রবর্তনে সাহায্য 
করবেন। . 





সম্মেলনে প্রমোদকর : সম্পর্কে 
কোন প্রস্তাব রাখা হয়নি! কেননা, 
ওঁ ব্যাপারে রাসবিহারীবাবুর বিশ্বে 


'আপত্তিও আছে । সেটা জান! গিয়েছে 


কাশিমবাজার ভবনে অনুষ্ঠিত নাট্য ূ 
সম্মেলনে । সেখানে উনি একমাত্র. । 
ব্যক্তি যিনি মৃদু আপত্তি তুলেছিলেন । 
কিন্তু লাভ হয়নি কিছুই । এখানে 
তিনি সার্বভৌম অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তি 
যার নির্দেশে অস্ত প্রস্তাব পাশ হলেও 
প্রমোদকর সম্পর্কে কোন প্রস্তাব 
তোল! হয়নি। নাট্যাচার্্য,শিশিরকুমার 
সরকারী খেতাব বর্জন, করে ষে 
প্রতিহাসিক তেজস্বিতার পরিচয় 
দিলেন কিছুদিন আগে, সে সম্পর্কে 
সম্মেলন নীরব । কারণ রাসবিহারী- 
বাবুর এ ব্যাপারে কোন interest 
নেই। বিধান সভায় বিতর্ক কালে 
নাট্যজপৎ সম্পর্কে সরকারী ওদাসিভের 
প্রতিবাদে ক্ষোভ প্রকাশ করে কোম 
প্রস্তাব পাশ করা হয়দি। কোলন 
কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি দপ্তর 
থেকে একহাঙ্জার টাকা “বিশ্বরূপাশ্র 
দেওয়া হবে বলে জান গেছে। 
অন্তান্ত আরও নাট্য সমন্তা আছে যেটা 
রালবিহারীবাবুর কাছে সমস্ত নয় 
মোটেই ৷ এগারটি প্রস্তাব মাত্র দশ 
মিনিটে পাশ করাতে হয়েছে। প্রস্তাব 
সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করার 
প্রয়োজন নেই। হেতু পর প্রস্তাবগুলি 
মামুলী কারণে পাশ করাতে হর। 
অথচ, এই সম্মেলন করার প্রয়োজন 
ছিল আগামী নাট্য আন্দোলনকে 
গ্ররণা দেওয়ার জন্তু এবং শক্তি সঞ্চয় 
করার জন্তে। কাজে দেখা গেল - 
সম্মেলনের অ।দল উদ্দেস্ত এক অড়ম্বর- 
পূৰ্ণ প্রচার |" | 


bad 


, শংক্রবার, লা মে, ১৯৫৯ 


নননাধ্রে নামের যাড়াল বাতি 


চা সত ‘নিখিল, বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য 
-সন্মেলন' ৷ বাধিক অনুষ্ঠানের প্রস্তুতির 
সময় সদস্ভদের চাদ! বাবদ যে 
মোটা টাকা আদার হত তার একটা 
অংশ অনেকের হাতখরচ হিসেবে 

, বাবহৃত হত।  ইতিমধো উদ্যোক্তাদের 
- একাংশ হুজুগপ্রিয়তার তাগিদে বঙ্গ 
সংস্কৃতি সম্মেলন’ নামে অন্ত একটি 


প্রতিষ্ঠান গড়ে তুঁললেন। সকলের 
মধোই মে এই মনোভাব কার্যকর 
ছিল একথা বলা যায় না। কারণ 


এন মধো অন্তত জনকয়েক ছিলেন 
যার! সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রকৃত পিছু 
- করার জন্তে উক্ত প্রতিষ্ঠানে যোগ 
শ্$. দেন। কিন্তু এটা ঠিক, এর ফলে 
এনী সাহিত্য সম্মেলনের টদ্যোক্তাদের 
পারম্পরিক সহযোগিতার সেতুতে 
ভাঙ্গন স্পষ্ট হল। 
আত্মগ্রচারের সর্বনাশ! মোহ 
১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৫৫ সাল 
পর্যন্ত একাদিক্ৰমে সাত বছর নিখিল 
"বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলনের সম্পাদক 
ছিলেন সুহৃদ রুদ্র ও পরিমল চন্দ্র । 
দুজনেই এককালে সোশ্ঠালিষ্ট পার্টির 
সদন্তের খাতায় নাম লেখান। 
পরবর্তীকালে সুহৃদ রুদ্র অতুল্য- 
প্রফল্লচক্রের একাস্ত অঙ্গত ভক্ত হয়ে 
পড়েন, কারণ তখন উচ্চাশা তার 
মনে বাস! বেধেছে । পরিমল চন্দ্রও 
' অনেক ভিগবাজী খেয়ে এখন অশোক 
টেনের . বেসরকারী প্রচার-সচীব 
» বনেছেন। আপনি ষণ্দ নিখিল বঙ্গ 
রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলনের যে কোন 
একদিনের অনুষ্ঠান দেখতে মহাজাতি 
সদনে উপস্থিত হয়ে থাকেন, তাহলে 


সুহৃদ রুদ্রকে চিনতে আপনার 
অন্গুবিধা হবেনা । কার* ভাবী নেতা 
আত্মপ্রচারের সবটুকু সুবিধাই 
সেদিন অরুপণ হস্তে গ্রহণ 


করেছিলেন। শ্রীক্দ্র প্রতিদিন মাইক 
“ কামড়ে ডায়াস আকড়ে বসে 
থাকতেন। পরিমল চন্দ্রের মনেও যে 
ডায়াঞ্স* বসে সদশ্তদের নিজের শ্রীমুখ 
দেখাবার ঈপ্পা বলবৎ ছিল না 


৯-ললশ্্্্্ার্শশশর্্্টা্্সিি 





(১ম পৃষ্ঠার পর) 

একথা হলপ করে বলা যায় না। 
অন্তান্ত পাগারাও যে একেবারে 
নিষ্পাপ ছিলেন না পরবর্তীকালের 
ঘটনাবলীতে তা প্রমাণিত হয়েছে । 
ভাঙ্গনের রূপ 

ভেতরে ভেদরে ভাঙ্গন সুরু 
হয়েছিল, কিন্তু সেটা একেবারে 
স্পষ্ট নিলজ্জ রূপ নিল বঙ্গ-বিহার 
সংখুক্তির ব্যাপার নিয়ে ( ইতিমধ্যে 
সুন্ৃদ রুদ্রের চেষ্টায় কংগ্রেসের কিছু 
লোক কার্ধ-নির্বাহ্ক সমিতিতে স্থান 
পেয়েছিলেন )। কংগ্রেস-বিরোধীরা 
চাইলেন, বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির বিরুদ্ধে 
সম্মেলন প্রস্তাব গ্রহণ করুক, অপর- 
দিকে সুহৃদ রুদ্র ইত্যাদিরা তার 
বিরোধিতা করলেন। কার্যনির্বাহক 
সমিতির দু একটা মিটিংএ বাগবিতণ্ডা 
হবার পর বিবাদ চরমে উঠল। 
কংগ্রেস এবং কংগ্রেদ-বিরোধী উভয়েই 
চেষ্টা করলেন নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র 
সাহিত্য সম্মেলনে কন্দা করার। 
পঁচিশে বৈশাখ এসে গেল, তখনও 
দড়ি টানাটানি চলেছে । অবশেষে 
কংগ্রেস-বিরোধীরাই কৃতকার্য হলেন। 
তারা! সম্মেলনের অষ্টাহব্যাপী অন্ু- 
ষ্টান করলেন আষাঢ় মাসে দ্বারকানাথ 
ঠাকুর লেনের বাড়ীর উঠোনে। 
সেটা ১৯৫৬ সাল। পরের বছর 
আর একট নতুন প্রতিষ্ঠানের জন্ম 
ল; সেটি সম্পূর্ণরূপে কংগ্রেশী 
প্রতিষ্ঠান, নাম ‘রবীন্দ্র মেলী'। এর 
পাণ্ডা সুহৃদ রুদ্র ও সুকোমলকাস্তি 
ঘোষ, এবং নৈবেগ্কর ওপর সন্দেশের 
মত শোভা পেতে লাগলেন তারাশঙ্কর 
বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি । 

তারপরের বছর অর্থাৎ ১৯৫৮ 
মালে আবার কংগ্রেসবিরোধীদের 
মধ্যেই বিবাদ স্পষ্ট হয়ে উঠল। 
ইতিমধ্যে পরিমল চন্দ্র একটি অপকর্ম 
করে ফেললেন। তিনি নেতাজীর 
জন্মদিবসে শিশুদের দিয়ে এক মশাল 
শোভাযাত্রা শহরের জনাকীর্ণ পথে 
বার করেন পুলিশের বিনা অন্থু- 
মতিতেই । এবং তার দুর্ভাগ্য এই 


আজ্ঞা শবাভী সিদ্ধান্ত 
€ . ( ১ম পৃষ্ঠার পর ) 


অবাঙ্গালীর সংখ্যাধিকোর জন্ত 
এই. আসানসোলকে বিহারের সঙ্গে 
যোগ করার জন্ঠ কয়েকবহর আগেও 
কী ভীষণ চেষ্টাই না হয়েছিল 
*আসানসোল বিহারের প্রাপ্য এই 
নিয়ে বিহার সরকার ও অপরাপর 
হস্থ। রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের 
কাছে কি তদ্ধিরই ন! করেছিল। 

আশ্চর্য হয়ে যাই, আমাদের 
মন্ত্রীদের ব্যাপার দেখে। তাদের 
ভিতর কেউ নাকি যখন 'আসান- 


ষোলকে * পৃথক জেল! 'করা হুবে 
বলেননি হল সেই সন্ধে কোন 
উচ্চবাঁচাই রুরেন নং 


রও) 


আসানসোলকে নিয়ে পৃথক জেল! 
স্বষ্টি হলে বিধান সভায় এই অবাঙ্গালী 
অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে আর বাঙালী 
প্রতিনিধি আসতে পারবে না সে 
বিষয়ে আমরা নিশ্চিত। এবং এই 
সিদ্ধান্তের ফল, . হয় “আসানসোল 
বিহারের প্রাপ্য” এই দাবীই শক্তি- 
শালী হয়ে উঠবে আর না হয়ত 
কেন্ত্রীয় সরকারের কতৃ্ব আসান- 

সোলের উপর কায়েম হবে। 

আমর! ঞ্চাই সময়, থাকতে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকাঁরকে সাবধান করতে 
চাই, আর অনুরোধ করি যে এই 


“আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত থকে নিবৃত্ত হন। 


শিল্প 


যে, মশালের আগুনে কয়েকটি ছেলে 
গুড়ে যায়। . কারাবাস অবস্তস্তাবী 
জেনে শ্রীচজ্জ বাংলার সুসন্তান (1) 
অশোক সেনের পদতলে আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। অতঃপর গত সাধারণ 
নির্বাচনে বিধানসভার সোল্তালিষ্ট 
পার্টির প্রার্থী পরিমল চন্ত্রকে দেখ 
যায় অশোক সেনের নির্বাচনী 
প্রচারে । বঙ্গ-বিহার সংযুক্তি প্রস্তাবের 
অব্যবহিত পরে অন্থুষ্ঠিত উত্তর-পশ্চিম 
কেন্দ্রের উপনির্বাচনে * ( মেঘনাদ 
সাহার শুন্য আসনে ) বামপন্থী প্রার্থী 


মোহিত মৈত্রের জন্তে যে পরিমল ' 


চন্দ্র আগ পার্টি (জাল ?) ভোট 
সংগ্রহ করেছিলেন তাদের দেখা 
যায় ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে 
অশোক সেনের দলে। এবং 
স্বাভাবিকভাবেই শ্রীসেনের অর্থ পেয়ে 
পূর্বোক্ত ‘বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন’ ধন্ঠ 
হুল-_মার্কাস স্কোয়ারে সুযোগসন্ধানী 
ও পারমিট-শিকারীদের ভীড় বাড়তে 
লাগল। ১৯৫৮ সালে অর্থাৎ গত 
বছরে অমৃতবাজার গোষ্ঠীর প্রফুল্প- 
কান্তি ঘোষকে (সতো) সম্মেলনের 
অন্যতম সম্পাদক করে পরিমল চন্দ্র 
ষোল কল! পূর্ণ করলেন, প্রফুল্লকা স্তির 
সঙ্গে তিনি যুগ্ম সম্পাদক হুলেন। 
অদৃষ্টের পরিহাস 

এর ফলে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের 
আদি দলটি আবার ছন্নছাড়া হয়ে 
পড়ল। ছুএকজন নৈরাশ্তবাদী হয়ে 
এসবের সৎসর্গ ছেড়ে দিলেন। 
সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় পরিমল 
চন্দ্র এখন বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের 
সোল পপ্রোপাইটার। এবং এই 
সম্মেলল বর্তমানে একটি ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। 

কিন্তু এর মধ্যে বেশ কয়েকজন, 
ধারা আজ বিকৃতবুদ্ধির কবলে, প্রত্যা- 
বতন করলেন তাদের পুরাতন 
খাটি ৩এ বিডন স্কোয়ারে ( সুহৃদ 
রুদ্রের বাড়ী)। এবং তাদের, 
চিকিৎসায় অধমুত “রবীন্দ্র মেল!’ 
পুনজ্জীবন লাভ করল । ষ্তার। হলেন 
আরুণকুমার সরকার, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, 


মদন বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন - সেন, 
স্বদেশ দত্ত এবং আরো অনেকে । 
কার্যনির্বাহক সমিতিতে অতুল্যবাবুর 
মেহাম্পদ অনেকে স্থান পেল। 
অতুল্/-প্রফুল্প রইলেন অন্তরালে । 
একটি নতুন প্রতিষ্ঠানও গড়ে তুললেন 
এই গোষ্ঠী, যার নামকুরণ হল সাহিত্য 
অর্থাৎ 
রবীন্দ্রনাথের. নামের আড়ালে, সাহিত্য 
শিল্প সংস্কৃতির অন্তরালে রাজ্ট্রতির 


লীগাখেল৷ চলতে লাগল! 


সংস্কৃতি সমাবেশ। 


এমনই *পরিহাস যে, বার! রর গন- 

বিরোধী তারা আজ কংগ্রেস শিবিরে, 

অশোক সেন “প্রফুল্লকাত্তিকে এড়িয়ে 
\ 





হেমেজকুমার রায়ের কাহিনী অবলম্বনে চিত্ররূপায়িত 
কে জি প্রোডাকশনের পূর্ণাঙ্গ শিশুচিত্র “দেড়শে! খোকার “কাও-'র 
একটি দৃশ্ত । ছবিটি টান পিকচাসে'র পরিবেশনায় আজ মুক্তি লাভ করছে। _ 


ই টস তা 


অতুল্/-প্রফুল্পর কবলে। অথচ এ'র! 
--অরুণকুমার সরকার, বিশ্বনাথ 
ভট্টাচার্য, মদন বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন সেন 
সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কতকিছু 
করতে পারতেন; বীরেন সেনের মত 
কর্মী কচিৎ দেখা যার, আর সুহৃদ 
রুদ্রের মধ্যে যদি এম-এল-এ হওয়ার 
বাসনা না জাগত, যদি ন! 
লিপ্মা তার মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে 
উঠত, যদি না তিনি অতুল্/-গ্রফুল্লর 


ক্ষমতা! 


বশংবদে পরিণত হতেন, তবে তার 
দ্বারাও অনেক কিছু কুর৷ সম্ভব হত। 
পরিমল চন্দ্রেরও সংগঠক হিসেবে 


মূল) অনেক। কিন্তু হুঃখের কথা, 
ভ্রান্তবুদ্ধির প্ররোচনায় এরা সকলেই 
আজ দলাদলিতে মত্ত, যার ফলে 
স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক নেতা এদের 


স্বীয় কাজে ব্যবহার ঝুরছেন। 

এই জিনিষটা আরও প্রকট হয়ে 
উঠেছে মহাজাতি সদনে ‘নিখিল বঙ্গ 
রবান্দ্র সাহিত্য সম্মেলন’ অনুষ্ঠান করার 
জন্তে সরকারের কাছে আবেদন 
‘রবান্দ্র 


আগে জানানো সত্বেও 


মেলা'কে অনুমতি দেওয়ায় ৷ “রবীন্তর 
মেলার" পৃষ্ঠপোষক প্রফল্প সেন মহা- 
জাত সদনের চেয়ারম্যান । এঁনকখল 


বঙ্গ রবান্ত্র সাহত্য সম্মেলনে'র 
পেছনে আছে অশোক সেনের মদত 
আর বাংল। দেশে সকলেই জানেন, 
অশোক সেন অতুল/-প্রফল্প চক্রের 
বিরোধী, তার আতাত ঝাঝালো 
গ্রপের সঙ্গে। কংগ্রেস-নেতা যে 
সাংস্কতিক প্রাতষ্ঠন্ব্লে আড়ালে 
নিবাচনা প্রচারকার্য 
লান তার আরে গ্রন্মাণ আছে। 


মার্কাসষ্ট ফরোয়ার্ড ব্লক, 







নজেদের 


কুংগ্রেস এম, এল, 

রায় বি, কে, পাল পাকে 
রবান্র জন্মোৎ্সবের পেত এবং কে, 
ডি, রায় কুমারটুলি পার্কের মড়ল । 


EE 





শিলঙের চিঠি 


(৩য় পৃষ্ঠার পর ) 
শোনা যায় অন্ত সমস্ত খরচ বাছে 
পনেরো হাজার পাউণ্ড তীর 


পারিশ্রমিক ঠিক হয়েছিল। তার 
ওপরে তার সঙ্গে ছিলেন ওঁ একই 
পত্রিকার ছুজন জাত-সাংবাদিক। 


* 


Harrer সাহবকে দেখে আন্ত, “ 


সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে শড়েছিলেন-_ফিনি 


এককালে দলাই লামার বিশ্বস্ত 


অন্থচর আর উপদেষ্টা ছিলেন্_তীার ॥ 


ওপরে কি আর টেকা দেওয়া যাবে চর 
কলকাতার একটি বিখ্যাত কাগজের 


প্রতিনিধি অবশ্য তত ঘুবড়ান নি $b 


কারণ তিনি বুদ্ধি করে কালিন্পং 
থেকে একজন তিব্বতী দোভাষী 72 
সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়েছিলেন 
তেজপুর পর্যন্ত । এবং তেজপুর থেকে 
এই.জুটি গেলেন ফুটুহিলল স্‌। 

কিন্ত কে ষে কতদূর নিজের . 
কাগজকে খুনী করতে পেরেছেন 


বলা শক্ত। কমিউল্লষ্টস্কন বিদ্বেষী 


একটি পত্রিকা তাগাদা" 
পাঠাতে ৩ থাকে ন 
প্রতিনিধির কাছে যে লম্বা লম্বা খবপ 
দিয়ে পাঠকদের কাছে প্রমাণ করতে | 
হবে ষে দপাই লাম! চীনাদের অত্যা- 
চারে জর্জরিত হয়ে দেশত্যাগ, 
করেছেন জেনে আসামে তীর্থ 
সহানুভূতির ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। শেষ 

পর্যন্ত নাছোড় সম্পাদক টেলিগ্রাম 

করেন £ “Your despatches don’t 
show any local feelings for র 
Dalai." রিপোর্টার জবাব দেন 


“feelings * Unexist but. if 


পরপর 


» You want I can fabricate’? | 







SET - পর, 


তেজপুরে গার »* 
নে 


2. 


টার, সক রক রর 


nf 





হক সংবাদ সামায়কী ৫ 
- ইয় বৰ্ষ, ১৫শ সংখ্যা 


শুক্রবার, ৮ই মে, ১৯৫৯ 
২৫ নঃ পঃ 


নবীন 
প্রবীণের 
. দ্বন্দ 


( দর্গণের পর্যবেক্ষক ) 
পশ্চিমবঙ্গ প্ৰদেশ কংগ্রেসের 
গত নির্বাচন সম্বন্ধে যে ট্রাই- 
নাল নিয়োগ কর! হয়েছে, 
উজ ৭ই মে দিল্লীতে তার 
ঠক ও বিচারকার্ধ আর্ত 
চ্ছ। ট্রাইব্যুনাল বিচার করবেন 
শ্রীযুক্ত যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজাকে 
বজন্মতিক্রমে সভাপতি 
বাচনের পর, প্রদেশ কংগ্রেসের 
্যান্তা কর্মকর্তা নির্বাচন যেভাবে 
মুিত হয়েছিল, তা বৈধ 
না। মোট যে ৯টি প্রশ্নের 


ign এই বৈঠকটি 
পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী রাজনীতিতে 
কতখানি গুরুত্ব অর্জন করেছে, 
তা বোঝা যাবে এই কয়েকটি 
ঘটন! থেকে £ ডাঃ রায় ৭ই মে 
দিল্লীতে পৌছেছেন, শ্রীযুক্ত অতুল্য 
ঘোষ দিল্লীতে আগেই পৌচছছেন। 
এবং মে মাসের প্রথম সপ্তাহে 
প্রদেশ কংগ্রেসের কর্তারা শ্রীযুক্ত 
মোরারজী দেশাইকে পশ্চিমবঙ্গে 
এনে দুইদিন তাঁকে প্রফুল্ল-অতুল্য- 
বাবুর “মফ:স্বলের ঘাটি হুগলী 
ও আরামবাগ পরিদর্শন 
করিয়েছেন। মোরারজী এখন 
দিল্লীতে অতুল্যবাবু এবং ডাঃ 
বিধানচন্্র রায়ের প্রধানতম 
অবলম্বন | 
মারারজীকে এই সময় পশ্চিমবঙ্গে 
“হয়েছিল নিছক পরমহংসদেবের 
বা সারদ! মার পীঠস্থান দেখাবার 
নয়। মোরারজীর “তীর্ঘযাত্রার” 
ল উদ্দেশ্য ছিল, 


অতুল্যবাবুকে 
নকট! শক্তি দান করে যাওয়া 
অতুল্যবাবুর কাছ থেকে 


কট! তদ্বির গ্রহণ করা। কাজেই 
্যবাবু তার প্রধান অবলম্বনটিকে 
চুর ও প্রয়োগ করতে অনেকাংশে 
হয়েছেন, দিল্লীতে * তিনি 


APN: 





রে ক্রণকে কংগ্রেসের দলীয় স্বার্থে ব্যব্থারঃ : 
রাজ্যগালের হত্তন্ষেণে ল্য থোঠীতে গাত | 





প্রফুল সেনকে পুনরায় সভাপতি কনার জন্য ডাঃ রায়ের চেষ্টা . 


( দর্গণের অংবাদদাত| ) 
জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠান দলনির্বিশেষ আপামর জনসাধ/রণের 
সাহায্য ও সমর্থনের ভিত্তিতে চালান উচিত। দলগত স্বার্থে 
তাকে বাবহার কর! নীতির দিক থেকে দোষণীয় এবং 
অমার্জনীয় অপরাধ। সাময়িক ক্ষমতার জোরে সাধারণ নীতি- 
জ্ঞান ভুলে গিয়ে কোনও দল-বিশেষ যদি এরূপ অপচেষ্ট! 
করে, তাহলে জনসাধারণ ভার কৈকিয়ৎ দাবী করতে পারে। 
পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস ক্ষমতা! লাভের পর প্রদেশের রেড 
ক্রশকে তারই একটা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হিসাবে কুক্ষিগত করে। 
প্রতিষ্ঠানটির উপর আধিপত্য পাকাপাকি করে ফেলে খান্ মন্ত্র 
ও প্রদেশ কংগ্রেষের কর্ণধার প্রীঅতুল্য ঘোষের আভ্ঞাবাহী 
প্রীপ্রফুল্প সেনকে তার সভাপতি করে। জনসাধারণের ছুঃখকষ্ট 
লাঘব করার নামে রেড ক্রশের অর্থ-সামর্থয নিয়ে কংগ্রেস 
মন্ত্রী ও এম. এল. এ.-দের স্ব স্ব নির্বাচনী এলাকায় নিজেদেরকে 
শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা আজ আর নিছক অভিযোগ নয়। 


এ অভিযোগ যে নেহাতই মিথ্যা 
বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, প্রদেশের 
গভর্ণর শ্রীমতী পদ্াজ। নাইডু অন্ততঃ তা 
বিশ্বাস করেন। বিশ্বাস করেন বলেই 
শ্রীপ্রফুপ সেনকে সভাপতির গদি 
ছাড়তে হয়েছে। রেড ক্রশকে রাজ- 
নৈতিক গন্ধ-বিমুক্ত কর! নিয়ে. ডাঃ 
রায়ের সঙ্গে তিনি রীতিমত দ্বন্দ 


অবতীর্ণ হন । দ্বন্দে অবশ্য ডাঃ রায়ের 
পুরোপুরি জয় হওয়ার কথা। কিন্ত 
ডাঃ রায় আর সে ডাঃ রায় নেই। 
তাকে শেষ পর্য্যন্ত কন্তান্তুল্যা মেয়ের 
সঙ্গে আপোষ করতে হল। 

এবার যখর্ন, শ্রীসেনেঞ্ন সভা- 
পতিত্বের মেয়াদ, শেষ হয়ে আমে, 


তখন" শ্রীমতী নাইডু et: এগিয়ে 
গিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান 
বিচারপতিকে রেড করের সভাপতি 
হবার জন্যে অন্গরোধ করেন। প্রধান- 
পতি তাতে রাজী হন এবং তার 
সম্মতির কথা রেড ক্রশের সেক্রেটারীর 
মারফত  শ্রীসেন জানতে পারেন। 
শ্রীসেন 
পাঠান। 
সত্তর লক্ষ টাকার বাজেট 
শ্রীঘোষ দেখলেন মুস্কিল ; সত্তর 


শ্রীঅতুল্া ঘোষকে খবর 


লক্ষ টাকার ( রেড ক্রশের বাৎসরি 
বাজেট ) পর কতৃত্ব করার 
হাতছাড়া হয়ে ষাচ্ছে। শুধু তাই 


\ 


নয়? প্রতিষ্ঠানের টাকা নিয়ে 


অন্ভীতের দুন্ধর্ম সম্বন্ধে যে অভিযোগ 
জম! হয়েছে প্রধান বিচারপতি সভা- 


পতি হলে সেসব প্রমাণিত হওয়। 
অসম্ভব নয়। তিনি ডাঃ রায়কে 
সর্বনাশের কথা জানালেন। ডাঃ রায় 
দেখলেন একবার যদি তীর হাতছাড়া 
হয়ে যায়, তাহলে ভবিষ্যাতে প্রতিষ্ঠান- 
টিকে করায়ত্ত কর! কঠিন হবে। 


তিনি 
গভর্ণরের নিকট প্রস্তাব করলেন যে, 
প্রীসেনের আবার সভাপতি হওয়া 
উচিত। তাতে সুবিধা অনেক | মন্ত্রী 
হিসাবে রেড ক্রশের জন্য টাকা তোলা 
সহজ। গভর্ণর কিন্তু ডাঃ রায়ের 
প্রস্তাবে রাজী হলেন. না। তিনি 


বললেন তিনি হাইকোর্টের . প্রধান 
বিচারপতির নিকট সভাপতি হওয়ার 
প্রস্তাব করেছেন এবং তিনি তাতে 


রাজভবনে ছুটলেন। 


রাজী হয়েছেন । 


নীতিগত প্রশ্ন 

শ্রীসেনের পুনরায়” ,সভাপতি 
হওয়া সম্বন্ধে শ্রীমতী নাইডু নীতিগত 

তুললেন । রেড ক্রশের্ মত জন- 
কল্যান প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক দলের 
বাইরের লাক দিয়ে চালান উচিত 
এ গ্রেসের সুনামের জন্যও 
দরকার। একে নীতিগত প্রশ্ন, 


তারওপর রেড ক্রসের সভাপতি মনো- 
নয়নের চূড়ান্ত অধিকার-__-এ. ছরের ৭ 
চাপে ডাঃ রায় কোণঠাসা হয়ে 
পড়লেন। তিনি দুদিন সময় চেয়ে 
নিয়ে গঙর্ণরের কাছ থেকে বিছা 


নিয়ে এলেন। ফিরে গিয়ে শ্রীঞ্তুলা ৯ 


ঘোষকে বললেন সব কথা। 

অদলীয়, অথচ তাদের বিরুদ্ধ 
যেতে সাহসী নাও হতে পারেন এবং 
নীতির দিক দিয়ে গভর্ণরের কাছে 
গ্রহণীয় - হবেঃ এরূপ লোকের সন্ধান 
সন্ধান মিলেও গেল, 
শ্ীস্থরেশচন্ত্র রায়, কলিকাতার প্রাক্তন 
শেরিফ এবং কৃতী কী 
নাইডুকে বলা হল। তিনি রাজী 
হলেন। দেখলেন, তীর প্রকৃত উদ্দেস্ত 
সিদ্ধ হয়েছে, দিল্লীর দরবারে ক্ষয়িষ্ণু 
যারা প্রতাপ, তিনি ডাঃ রায়, দেখ- 
লেন শ্রীনেহেরুর প্রিয়ভাজনকে বেশী 
চটান বুদ্ধিমানের*ক্লাজ হবেনা । . 
' এই ব্যাপারে শ্রীমতী নাইডুর 
প্রকৃত উদ্দেশ্য নিয়ে কংগ্রেসী 
মহলে জল্পনা-কল্পনা এখনও 
চলছে। কারও কারও দৃঢ় বিশ্বাস 
গভর্ণর মনে করেন যে, ্রীঅতুল্য 

এবং তার দলীয় গুক্জির 
ঠ পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস 
ত বসেছে। 


গুরু হল। 


RR Fe শন 


শুক্রবার, ৮ই দে, ১৯৫৯ 











তিব্বত গ্নেকে ভাবত (১) 


ডু 


৫ 



























রাত তিনটে । ইংরেজী হিসেবে 
[৫৮ই এ্রপ্রিল, ১৯৫৯। 

ঘুম মাখা চোখে আমরা, অর্থাৎ 
পঞ্চাশজন সাংবাদিক উঠে বসেছি 
আসাম রাজ্য পরিবহণের দুটো বড় 
* বড় বাসে। সঙ্গে আছেন একজন 
আসাম পুলিশের অফিসার; আর 
প্রত্যেক বাসে চার জন করে বন্দুক- 
ধারী শাস্ত্রী সেপাই ( কারণটা 
পরে বলব)! ঠিক তিনটে বেজে 
কুড়ি মিনিটে বাসছুটো ঘুমন্ত তেজ- 
পুর&ক সচকিত করে ডাক বাংলোর 
গেট পেরিয়ে রাস্তায় পড়ল। 
সই মাঝরাত থেকে বৃষ্টি নেমেছে 
'মুষলধারে। তখনও থামেনি। 
হওয়া বেশ ঠাণ্ডা । শীত শীত 
করছে। বৃষ্টির ছাট গায়ে লাগছে। 
কিন্ত আত্মরক্ষার উপায় নেই। সর- 
কারী পরিবহণ করুণা করে বাসের 
জানালাগুলো অকেজো করে 
“রেখেছে। তাই ওয়াটারপ্রফটা টেনে 
বুষ্টির হাত থেকে বাচার চেষ্টা করতে 
হচ্ছে | 

হয়ত ব্যস্ত আছি বলেই ঘুমটা 

চোখ পেতে বসতে পারছে না। 
কিন্তু অন্তদিকে দেখতে পাচ্ছি 
_ ডেসমণ্ড ডোইগের ছোট চোখ আরও 
ছোট হয়ে এসেছে । ওর পাশে বসে 
তিব্বতীয় ইনটারপ্রেটার । ওদিকে 
ঠ্ুটারের মিষ্ট হাসি মধ্যে মধ্যে 
শোনা যাচ্ছে। থাস'বির হান্ধাণচুল 
ভিজে হাওয়ায় উড়ছে; কখনও 
মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। 
মেরিলিনের নরম কাধ থেকে চারটে 
ঝোলা আর ছু'তিনটে ক্যামের। অস্থির 
হয়ে ছুলছে। মেরিলিন বিরক্ত 
হচ্ছে। হাইনরিক হারার খাঁটি 


এসেছে। 


গণ্য করা যেতে পারে না। 
অর্থসাহাষ্য বন্ধ করে দেন। 


ও হয়নি | 





নমস্থ ব্যক্তি ! 


(দর্পণের সংবাদদীতা। ) | 
বাংলা দেশের অনেক লাইব্রেরীকেই আজকাল শিক্ষা-বিভাগ 
থেকে অর্থ সাহায্য কর! হয়ে থাকে । কিন্তু সেই অর্থ যে অনেক 
» ক্ষেত্রে লাইব্রেরীর উন্নতির জন্তে ব্যয় না করে কতৃপক্ষ আত্মসেবায় 
নিয়োগ করেন তার একটি দৃষ্টান্ত দর্পণের সংবাদদাতার গোচরে 


হাওড়ার একটি লাইব্রেরী ১৯৫৫ সাল থেকে বছরে দেড় হাজার 

টাকা সাহায্য পেয়ে আসছে । কিছুদিন আগে শিক্ষা-বিভাগ জানতে 
চাঁন, টাকাটা কি বাবদ খরচ হচ্ছে । এধং তার একট! হিসাব দিতে 

, বলেন। লাইব্রেরী-করৃপক্ষ পত্রোত্তরে জানান যে নশো টাকা 
তীরা সহ-সম্পারককে বেতন হিসেবে দিয়ে থাকেন, আর বাকী 
ছশো টাকা লাইব্রেরীর রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি বাবদ খরচ হয়। তখন 
{ শিক্ষা-বিভাগ থেকে বলা হয় যে, সহ-সম্পাদককে কখনও ষ্টাফ বলে 
এবং অবিলঘ্বে শিক্ষা-বিভাগ লাইব্রেরীর 
গত চার বছরে সহ-সম্পাদক মশায় 
থে টাকাটা আত্মন্মাৎ করেছেন তা অবশ তাকে ফেরৎ দিতে বলা 


এই সহ-সম্পাদক ভদ্রলোক ষ্টেট ব্যাঙ্কে উচ্চ পদে চাকরী করেন। 
ছুদিকণথেকে সরকারী তন গ্রহণ কি তাবে সম্ভব হল, তাই ভাবি! 


(ঘর্পণের প্রতিনিধি ) 


জার্মাণদের মত ধন্ধ হয়ে বসে আছো 
বেশী কণা বলছে না! বামচন্দ্রন 
বালিস নিয়ৈ এসেছে , সামনের সিটে 
বালিলটা রেখে মাথাটাকে আরাম 
দিচ্ছে । রামচন্দ্রনের গায়ে মাথা 
রেখে ঘুমোচ্ছে মাগাঁনা (সবাই 
ডাকত ব্রিগেডিয়ার বলে)। পুণ্য" 
প্রিয়, নীলকমল আর আমি বৃষ্টির 
ছাট থেকে আত্মরক্ষা করছি। বি- 
ভায়া গুম মেরে গেছে । 

বোধহয় ভাবছে, দুলাই লামার 
ছবি তুলতে না পারলে কি কাণ্ডই 
না হবে। 
পাঁচ হাজার টাকা ৷ . 

আমরা যাচ্ছি ফুটহিলস্-এ,-_ 
তেজপুর থেকে ৪৮ মাইল দুরে । 
নেফার নিষিদ্ধ এলাকা পেরিয়ে 
তিব্বতের দলাই লামা সেখানে এসে 
পৌছাবেন সাড়ে সাতটায় । 

বৃষ্টির জন্য ঠিক ঘড়ি ধরে সাড়ে 
সাতটায় তার পৌছান সম্ভব হল 
না। তবু খেলং থেকে তিনি খন 
এসে পৌছুলেন, তখন সাতটা বেজে 
চল্লিশ মিনিট । 

তিনি ফুটছিলদ্‌-এ যখন পৌঁছুলেন, 
তখন তাকে সাদর সম্বর্ধনা জানাবার 
জন্ত আসাম 
জোয়ান এবং সেখানকার বহু নারী 


ও শিশু রাস্তার ধারে দাড়িয়ে ছিল। 


তাদের বিচিত্র পোষাকে, আর 
পাহাড়ের কোলে ছড়িয়ে-পড়া সাদা 
সাদা মেঘের আবরণে সমগ্র পটভূমি 
অপরূপ মনে হচ্ছিল | 

এই বর্ণচ্ছটা দলাই লামাকেও 
স্পর্শ করেছিল। তিনি যখন নামলেন 
গাড়ী থেকে, তখন তার উন্নত 
ললাটে চিন্তার ছাপ অত্যন্ত সুস্পষ্ট । 


যে ছবির দাম উঠেছিল ' 


রাইফেলম্‌-এর বছ' 


















. দলাই লামাৰ গনায়নেৰ নেণথা কাহিনী 


কিন্ত নরনারী ও শিশুর আনন্দ 
উচ্ছাস যখন তাকে অভিনন্দন জানাল 
তাঁর মুখের রেখাও বদলে গেল । 
শাস্তির হাসিতে উজ্বল হয়ে উঠল তীর 
মুখমণ্ডল | তিনি বল্লেন তিব্বতীয় 
ভাষায়, “ভগবান বুদ্ধ আপনাদের মঙ্গল 
করুন| | 

ঠিক এমনি সময় মাথার উপর 
দিয়ে উড়ে গেল একবীক সাদ! 
পায়রা । আর দলাই লামার মুখের 


উপর নেমে এল এক ঝাঁক ক্যামেরার . 


দৃষ্টি ৷ 


তিব্বতের অশান্ত আবহাওয়া 


থেকে শাস্ত পরিবেশে নেমে এলেন 
দলাই লামা । একমাস আগে চীন। 
সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা . 


দেয়,তিব্বতে ৷' সেই বিদ্রোহ দমন 
করতে চীন সরকারকে ষে শক্তি 
প্রয়োগ করতে হয়েছে সেই শক্তিই 
বাধ্য করেছে দলাই লামাকে লাসা 
পরিত্যাগ করতে । নববুলিংকা 
প্রাসাদ ছেড়ে আসার পর দলাই 
লামাকে এই প্রথম দেখা গেল 


পৃথিবার সাংবাদিকর্দের সামনে |, 


আশ্রয়প্রারথী ধর্মসআাটের এই প্রথম 
সন্দ্শন। 

তিব্বতে একটা জনশ্রুতি ছিল। 
অয়োদশ দলাই লামা তিব্বতের 
সর্বশেষ ধমসআাট । ধর্মভীরু তিব্বত- 
বাসার। এই জনশ্রুতি উচ্চারণ করাও 
পাপ মনে করে। কিন্ত শোন! যায়, 
এই জনশ্রত ছড়িয়েছিল বহু বহু 
বছর আগের এক দৈববাণী থেকে । 

দৈববাণাতে বিশ্বাসী এরা । 
তাই দলাই লামার প্রাসাদে যার! 
দৈববাপী শোনান তাদের সম্মান ও 
আসন সুরক্ষিত । অনেকদিন আগে 
এমনি এক দৈববাণা শোনা গিয়ে 
ছিল। কিন্তু তিব্বতবাসীর। মনে- 
প্রাণে বিশ্বাস করত, এই ভবিষ্যৎবাণী 
[মধ্যা হবে। 


তাহ বতমান চতুদ্দশ দলাই 
লামার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তার! 
দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছিল শোনা 
কথার কোন ভিত্তি নেই। বিশ্বাস 
করেছিল নিতান্তই এটা শোনা কথা। 

তবু ছুটো ঘটর্নী ঘটে গেল 
বর্তমান চতুর্দশ দলাই লামার জীবনে। 
১৯৫০ সালের প্রথম ঘটন! কম্যুনিষ্ 
চীনের তীব্বত আক্রমণ । আর 
এমনি ছূর্য্যোগের মধ্যেই দলাই লাম! 
ধর্মসম্াটের সিংহাসনে * অধিষ্ঠিত 


হলেন । 
e 


দ্বিতীয় ঘটনা বত মান কালের । 
তিব্বত ছেড়ে আসতে হল । চৈনিক 


. সৈন্যের ব্যুহ ভেদ করে দাই হ্যা 


লামা, ভারতের শৈলাবাস মুসৌরী 
সহরে। 

যে কারণেই হোক, তিব্বত ছেড়ে 
আসতে হল দলাই লামাকে। 
কম্যুনিষ্ট শাসনের প্রতিবাদে তিব্বত- 
বাসী খাম্পাদের বিপ্রোহ. ঘোষণা 
করতে হল) এটা আন্তর্জাতিক 
রাজনীতিক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 


‘অবস্থা । 


এই পটভূমি যদি চোখের সামনে 
রাখা যায়, তাহলে বুঝতে কষ্ট হবে 
না, কেন আসামের ছোট এক সঁহর 
তেজপুরে দুনিয়ার দুর দূরাস্ত থেকে* 
সেরা সাংবাদিক, ফোটোগ্রাফার 
টেলিভিশন ক্যামেরাম্যান, রেডিও 
গ্রচারকরা ছুটে এসেছিলেন। 
দুনিয়ার মানচিত্রে তেজপুরের কোন 
অস্তিত্ব নেই। কিন্ত ছোট্ট দুটো 


সপ্তাহের মধ্যে তের্জপুর $বিশ্ববাসীর . 
কাছে সুপরিচিত" হয়ে গেল ৷ 
কেন? 

দুনিয়ার লোক শুনেছে রি 
লামা তিব্বত পরিত্যাগ করে ভারতের, 
সীমান্ত অতিক্রম ক'রে ভাঁরতভূমি 
নেফা অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছেন । 
বিশ্ববাসী জানতে চায়, গুনতে "চায়, রী 


| 


লাস! থেকে আত্মগোপন্থ করে 
দলাই লামার ভারত অভিমুখে যাত্রার 
চমকপ্রদ কাহিনী ৷ * স্বদেশ থেকে 
স্ব-ইচ্ছায় নির্বাসিত দলাই লামার 
ছবি দেখতে চায় সংবাদপত্রের প্রথম . 
পৃষ্ঠায়। . 

সেই কাহিনীর *টুকরোগুলো 
কুড়িয়ে নিতে হয়েছিল ,তেজপুরে 
যে সাংবাদিকরা ছ সপ্তাহ ধ'রে অধীর 

( শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় ) 








বিজয় সিং নাহারের 


বাহাদুরী! 


(দৰ্পপের প্রতিনিধি ) 


সাবাস্‌ শ্রীবিজয় সিং নাহার 
মহাশয়! আপনার কিন্তু বেশ 
মৌলিকত্ব আছে। সেদিন কর্পো- 


_রেশনের সভাতে আপনি “মে- 


দিবসে”র যে ব্যখ্যা দিয়েছেন তা 
অভূতপূর্ব । “মে-দিবসে”র 
প্রেরণা বিদেশীদের কাছ থেকে 
এসেছে, তাই মৃতের প্রতি 
সম্মানার্থে মেয়রের নেতৃত্বে যখন 
একদল কাউন্সিলার উঠে 
দাড়ালেন তখন আপনি ও আপনার 
ংগ্রেশী বন্ধুরা এক মিনিটের 
জন্য দাড়ালেন না। 
মহাশয়, আপনি রি জানেন ষে 
এই দিনটি আজ সর্বত্রই উদযাপিত 
হয়। আমাদের ভারত সরকারও 
এই দিনটিকে বছরের পর বছর 
“পেইড হলিডে" বলে স্বীকার করে 
নিয়েছেন । অর্থাৎ শ্রমিকেরা এই দিনে 
কাজ করলে অতিরিক্ত পারিশ্রমিক 
পেয়ে থাকে । 


আপনার জানারই বা কি 
দরকার । কেননা, না জেনে শুনেও 
ত আপনি কিছুদিন আগে প্রদেশ 
কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন এবং 
এখন কলকাতার একজন গণ্যমান্ত 
নাগরিক । তার উপর কংগ্রেসী ভোটা- 
ধিক্যের জোরে আপনি পৌরসভার 
অন্ডারম্যান। না জেনে শুনেই 
যদি এত সম্মান পাওয়া যায় তা হলে 
সময় নষ্ট করে পড়াশুনো করবার 

এত দরকারটাইঞ্বা কি? * 
অবশ্য আমরা অনুমান করি এবং 
দের নিশ্চিত ধারণা আমাদের 
সত্যি যে “মে-দিবসেস্র 


সদলবলে ভারতে চলে এলেন» পেছনে ,বিদেশীয় ভাবাবেগের 
ভারত সরকারের অতিথি রি ক নি বলেছেন তা বলতে 
রাজনৈতিক আশ্রয় নিলেন দলাই গির্ক নিশ্চয়ই আপনার মনে উকি" 


মেরেছিল রাশিয়া বা চীন দেশের . 
কথা। কেননা এরাই খুব জাক- টি 
জমক করে এই দিনটী পালন * 
করে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন ন! 
যে এই মে-দিবল উদযাপনের .. 
অনুপ্রেরণা পাওয়া যায় আমেরিকা 4 
থেকে--যে আমেরিকা আপনাদের * 
মতে “গণতন্ত্রের পীঠম্থান”। 
আপনার অবগতির জন্ত্জানাচ্ছিঃ 
যে ১৮৮৬ খৃষ্টানদের ১লা মে পৃথিবীর ২৯৪ 
শ্রমিক আন্দোলনের এক অবিস্মরণীয় সা 
দিন_ষেদিন দৈনিক আট |ঘণ্টা 
কাজের সময়ের দাবীতে হরতাল করে . 








শিকাগো সহরের * কে-মার্কেটের ১৫ 
শ্রমিকরা পুলিশের গুলিতে প্রাণ - 
দিয়েছিলেন। তারা সেদিন শুধু 


মাকিন দেশেরই শ্রমির্ধ আন্দোলনের 
পুরোধা হননি পৃথিবীর সমস্ত দেশেরই * 
শ্রমিক আন্দোলনে তারা এক বিরাট 
আদর্শ স্থাপন করে গেছেন । জন- 
সাধারণ তাই এই দিনটিকে স্মরণ, 

ন, আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি 
আর এঁক্যবন্ধ সংগ্রামৈর প্রতিজ্ঞ, 
নতুন করে গ্রহণ করেন। 


- বিজয়বাবু, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ' 
যে আপনি যদি এই দিনটির তাৎপর্ধ্য 
জানতেন তাহলে নিশ্চয়ই " আপনি 
সেদিন করপোরেশনে এঁরূপ* ব্যবহার 
করতেন না। . 

অবস্ত বলা যায় “না, কেনন! 
‘আপনার কংগ্রেণী মহলের বন্ধুর! 
বলেন যে কিছুদিন আগে পর্যন্ত | 
আপনি বেশ বিচক্ষণ বুদ্ধিমান ব্যক্তি { 
ছিলেন। হঠাৎ একটি হুর্ঘটনার 
পড়েন আপনি । অর্থাৎ কবে কোনদিন ' 


কী করে যেন আপনার সব বুদ্ধি 
এলোমেলো হয়ে গেল। আপ্রার 
কংগ্রেসী বন্ধুদের মহলে এটা বেশ 
চালু আছে। একটু খোঁজ করলেই 
জানতে পারবেন । 









গত ২৬শে এপ্রিল স্বাধীনতা 
পত্রিকা! শ্রীমিহির ভট্টাচার্য্য লিখিত 
এক" পত্র ফলাও করে প্রকাশ 
করেছেন! তাতে বলা হয়েছে যে 
কংগ্রেস ভবনের নোংরামি দেখতে 
দেখতে দর্পণের দৃষ্টি আবিল হয়ে 
গিয়েছে এবং তারই ফলে নাকি 


* জ্যোতি বসু, প্রমোদ দাসগুপ্ত আর 






মুক্ফফর *আহমেদের গ্রপবাঁজি 
আবিষ্কার করেছে। খ্রেরকম »কার্যয- 
কারণ স্লপর্ক আবিষ্কার করা সত্যিই 
বিরাট উদ্ভাবন শক্তির পরিচায়ক । 

পত্রের প্রারম্ভে দর্পণের নির- 
পেক্ষতাকে ভ্রকুটি করে বয়েদ দেওয়া 
হয়েছে যে আজকের সংগ্রাম হচ্ছে 
দারিদ্রের বিরুদ্ধে । সেখানে দর্পণ 
সাধারণ মানুষের পক্ষে, না ষার। 
সাধারণ মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে 
নেয় তাদের দিকে? এত বড় 
বৈপ্লবিক জিজ্ঞাসার সদুত্তর কমিউ- 
নিষ্ট পার্টি ছাড়া আর কারুর দেবার 
উপায় নেই। সুতরাং, সে ব্যর্থ 
প্রয়াস না করাই ভাল । 

আসল প্রশ্ন হচ্ছে যে কমিউনিষ্ট 
পার্টি সম্মেলন সম্পর্কে যে খবর 
বেরিয়েছিল তা সত্যি কি না। 
তাতে জনসাধারণের মনে আশা বা 
নিরাশার সঞ্চার হচ্ছে কিনা সে প্রশ্ন 


একবারেই অবাস্তর । £ 


> বাঙ্গপ৷। কমিউনিষ্ট পার্টিতে 
নেতৃত্বের দন্দ আজ থেকে নয় বহুদিন 
ধরে চলেছে। সমস্ত গোপনীয়তার 
সসাবরণ ভেদ করে এই রূঢ় এবং 
অপ্রিম্ন সত্য মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ 
করে। শ্রীপ্লেহাংশু আচাধ্যের পার্টি 
প্রকে বহিষ্কার এবং পরে তাঁকে 
সভ্যপদ দেওয়া, শ্রীভবনী সেন, 


; শ্রসোমনাথ লাহিড়ী এবং শ্রীইন্রজিৎ 


গুপ্ত প্রভৃতি পাটি নেতাদের নেতৃত্ব- 
মণ্ডল থেকে অপসারণ কা শ্রীজ্যোতি 


গোপনীয় 
ভু নয় । পার্টির বাইরে বনু 
লোক এএসব খবর রাখে। কোনও 
' কোনও সংবাদপত্রেও এই সব খবর 
বেরিয়েছিল । 

* বর্তমানে সারা বাঙলার কমিউ- 
পার্টি প্রধানতঃ ছুই উপদলীয় চক্রে 
বিভক্ত । একদিকে শ্রীজ্যোতি বসুর 
অনুগামী বর্তমান পার্টি নীতি “গণ- 
তাঁস্তিক ফ্রণ্টের সমর্থক । নির্বাচন" 
বৈতরণী পার হয়ে তীর! সমাজবাদ 
বা কমিউনিষ্ট পার্টির পরিচালনাধাঁনে 
জনগণতান্ত্িক' সরকার গঠন করার 
কথা ভাবন্ষেন। অন্কদিকে রয়েছেন 
স্ীভবানী সেন এবং শ্রবিশ্বনাঁথ 
মুখর সমর্থক জাতীয় ফ্রণ্ট ১সং- 
গঠনে বিশ্বাসীরা। দ্বিতীয় *চক্র 
পার্লামেন্টারী রাজনীতির চোরাবালি 


বন্থুর পার্টি সংগঠনের মধ্যে নেতৃত্ব. 
মঞ্চে আরোহণ ও অধিষ্ঠান_-এ 
সব একেবারে একান্ত 





সগ্সাদ্র মহাশয় সমীপেষু 


& মিনি গে লাদদি ৫ রণ গত্রিক। 


থেকে তফাৎ থাকতে চাইছেন। 
প্রথম গোষ্ঠী নেতৃত্বে সমাসীন এবং 
মধ্যবিত্ত রাজনীতি খেঁসা । তিতীয় 


চক্র দল-শীর্ষে স্থান প্রত্যাশী এবং 


কৃষক সমাজের মধ্যে পার্টিকে ব্যাপ্ত- 
বিস্তৃত করতে বন্ধপরিকর ৷ 

“দলের মধ্যে পদাধিকার নিয়ে 
গ্ঘন্দ সব মানুষকে এমনকি কমিউনিষ্ট 
পার্টি সভ্যকেও উত্তেজিত করে। 
সম্ভবতঃ সে রকম অস্বাভাবিক কোনও 
কারণে শ্রীভবানী সেন নিজের নাম 
কার্যকরী সমিতি বা সম্পাদক 
মণ্ডলীর নির্বাচন তালিকা থেকে 
প্রত্যাহার করেন । কেন্দ্রীয় কার্যকরী 








কেহনাহ লনাসাল্র পলাস্মনেন্র ০নগ্পন্থ্য ক্কাক্ছিলী 


আগ্রহ নিয়ে কাজ করেছেন তাঁদের । 
ভারত'সরকারের কঠিন মৌনতা ও 
নিরাপত্তার দুর্ভেন্য সরকারী বেড়াজাল 
ভেদ ক'রে সাংবাদিকদের, ক্যামেরা- 
মানদের কাছ ক'রতে হয়েছে। 
কুড়িয়ে নিতে হয়েছে নির্ভরযোগ্য 
প্রামাণ্য সংবাদ । 

সাংবাদিকদের তেজপুর কাহিনী 
অজ্ঞাত হ'লেও চমকপ্রদ । সাংবাদিক 
হিসেবে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা 
থেকেই বলব এই ছু'সপ্তাহের কথা। 

কিন্ত তার আগে বলা দরকার 
দলাই লামার আত্মনির্বাসনের কথা। 
সালের ডিসেম্বর মাসে 
দলাই লামাকে আর একবার লাসা 
পরিত্যাগ করে ভারতে আসার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হ'য়েছিল। 
তিনি সদলবলে গ্যায়ানসে পর্য্যন্ত 
এসেছিলেন তিব্বত-সিকিমের পথে। 
কিন্ত ইতিমধ্যে একটা রফা হয়। 
একে ১৭-দফা ১৯৫১ সাঁলের চুক্তি 
বলা হয় এবং এই চুক্তির ফলেই 
দলাই লামাকে শেষ পর্যন্ত আর 
ভারতে আসতে হয়নি | 

এই চুক্তিতে চীনের আধিপত্য 
স্বীকার করা হয়, এবং সেই সঙ্গে 
এই প্রতিশ্রতিও ছিল যে, তিব্বতের 
আভ্যন্তরীণ শাসনে বা তিব্বতীয়দের 
ধর্ম অনুষ্ঠান এবং ধর্মগত রীতিনীতির 
ব্যাপারে চীন হস্তক্ষেপ করবে না। 


, কিন্তু প্ৰকৃত পক্ষে দেখা গেল বে, 
তিব্বতীয়দের কোন স্বাধিকার নেই 


১৯৫০ 


এবং সব ব্যাপারেই চীন সরকার সম্পূর্ণ 


কর্তৃত্ব অব্যাহত রাখতে বদ্ধপরিকর । 
ফলে, অসস্তোষের হাওয়া বইতে 
সুরু করজী। ১৯৫৫, সালের শেষের 
দিকে খাম প্রদেশে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম 
দালা বেধে** ওঠে । ১৯৫৬ 
এই সংগ্রাম প্রতিরোধের 
গেল, বহু লামা নিহত হয়ে 
মমন্দির ধ্বংস হয়েছে। * 

* কিন্তু সংগ্রামের বীজ 











সমিতিব সভ্য হিসেবে তিনি কোন 
মিটংএ যোগ দিতে পারেন কি 
পারেন না তা একেবারেই অবাস্তর | 
যেকোনও কমিটির সভ্য না হলে 
সেখানে ভোটাধিকার থাকে না এও 
অজ্ঞাত নয়। এর আগের পশ্চিম 
বাংল! রাজ্য পার্টি সম্মেলনে ছুই চক্রের 
সঙ্ঘাত একই কৌশলগত প্রশ্নকে 
অবলম্বন করে দানা বেধে উঠেছিল। 
তখন অবশ্য একটা জোড়াতালি দিয়ে 
জ্যোতি বস্থ ভবানী সেন চক্রব্বয়ের 
মধ্যে সমঝোতা হয়। ভবানীবাবু 
ও তার সমর্থকেরা প্রাদেশিক কমিটি 
ও সম্পাদক মণ্ডলীতে যেতে রাজী 


টিতে করিনা 


শুক্রবার, ৮ই মে, ১১৫১ 





হন। এবার অমৃতসর অধিবেশনে 
পার্টি গঠনতন্ত্র পরিবতিত হওয়াতে 
নেতৃত্ব কমিটির নাম, *সংখ্যা সব 
বদলেছে । তবে, প্রাদেশিক পরিষদের 
উপর তলার ঠাপে যেতে শ্রীভবানী 
সেন সরাসরি অস্বীকার করেন। 
বর্তমান নেতার! শ্রীতবানী সেনকে 
নিতে নিশ্চয়ই চেয়েছিলেন। কিন্ত, 
ভবানীবাবু গত কমিটির তিক্ত 
অভিজ্ঞতার কথা মনে করে খুব 
সঙ্গতভাবেই নিজের অক্ষমতার কথা 
জানিয়েছেন । একই কারণে বিশ্বনাথ- 
বাবু রাজধানীর চটকদার রাজনীতি 
ছেড়ে তার কর্মকেন্দ্র মেদিনীপুর 
জেলার কৃষকদের মধ্যে ফিরে যাবার 
কথা বলেছেন। ঠিক এভাবে কৃষক 
আন্দোলন গডার কাজ শ্রীভূপেশ 
গুপ্ত, শ্রীজ্যোতি বস, শ্রীপ্রমোদ 








(ওয় পৃষ্ঠার পর ) 


না। বর্তমান বছরের প্রথম দিকে. 
সংগ্রামের হাওয়া বইতে লাগল। 
চীন সম্বন্ধে তিব্বতীয়দের বিদ্বেষ 
বিপ্লবের হাওয়া বইয়ে দিল! এই 
বিপ্লবের ইন্ধন জোগাল ধর্ম্মদিরের 
লামারা। ফলে আগুন ছড়াবার 
আবহাওয়া তৈরী হ'য়ে গেল। 


দলাই লামা কথা দিয়েছিলেন ১০ই 
মার্চ চীন “মুক্তি ফৌজের” শিবিরে 
এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগদান 
করবেন। কথাটা অজানা ছিল না 
কারো। তিব্বতবাসীরা তাই শঙ্কিত 
হ'য়ে উঠল। তাদের আশংকা ছিল, 
এ অনুষ্ঠানে যাওয়ার পর দলাই লামা 
লামাকে আর প্রসাদে ফিরতে দেওয়া 
হবে না। দলাই লামা ওঁ অনুষ্ঠানে 
যোগদান করেন এটা তিব্বতবাঁসীদের 
ইচ্ছা নয়। 


দেখা গেল এদিন হাজার হাজার 
তিব্বতীয় দলাই লামার গ্রীত্মকালের 
আবাস. নরবুলিংকা ঘেরাও ক'রে 
আছে। দলাই লামা যেতে পারলেন 
না। এই ঘেরাও চলতে লাগল দিবা 
রাত্রি। ১৭ই মার্চ তারিখেও তার! 
প্রাসাদ ঘেরাও করে বসেছিল। 
এমনি সময় দলাই লামা সকলের 
পরামর্শে স্থির করলেন তিনি লাসা 
ছেড়ে যাবেন । 

কারণ, এদিন চৈনিক ফৌলের 
কামানের মুখ থেকে ছিটকে দুটো 
মটর প্রাসাদের কাছে এক পুকুরে 
এসে পড়ল । দলাই লামার জীবন 
আশংকা মন্ত্রীপরিষদকে অশান্ত করে 
তুলল। দলাই লামা স্থির করলেন 


ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে আশ্রয়ের 


আবেদন পাঠাবেন। প্রস্তাব পাঠালেন। 

কিন্তু সমন্তা হ’ল চীন ফৌজের 
দৃষ্টি এড়িয়ে দলাই' লামা প্রাসাদ 
থেকে বেরোবেন কি ক'রে? কারণ» 
রি একটা অবস্থার মধ্যে দেখ। 


ঈদর্জচীদের "মুক্তিফৌজ” নরবুলিংকার 


পরস্ীর চারদিক ঘিরে * অবরোধ 


শ্রঅখিল গুপ্ত 
দাসগপ্ত বা শ্রীনেহাংশু আচাৰ্য্য কারুরই কলিকাতা কু. 
+ 
সৃষ্টি করেছে। যারা দৈববাণী শোনান কাহিনী। দলাই লামা ও তার 


তাঁদের স্ররপ করা হোল, জিজ্ঞাসা 
করা হ'ল, কোন পথে মুক্তি ? উত্তর 
এল, ভার.তের পথে। উপায়? 
তভিব্বতবাসী, বললেন তাঁর! । 

মুক্তির পথ ও পন্থা স্থির হয়ে 
গেল । নরবুলিংক! প্রসাদের চারদিকে 
যে জনতা দলাই লামার নিরাপত্তার 
জন্ত সর্বক্ষণ প্রহরারত্ত, তারাই মুক্তির 
পথ খুলে দ্িল। চীনের ফৌজ সতর্ক 
হ’লেও এটুকু ধারণা ছিল যে, যতক্ষণ 
এই জনতা নরবুণিংকার চারিদিক 
ঘিরে আছে ততক্ষণ দলাই লামা 
সম্বন্ধে তার নিশ্চিন্ত । , 


এই সুনিশ্চিত বিশ্বাসই মুক্তির পথ 
'সহজ করে দিল। পরিকল্পনা পাকা 
হোল। অত্যন্ত সংগোপনে স্থির 
হুল বাইরে অপেক্ষমান জনতার সঙ্গে 
এক হয়ে মিশে দলাই লাম! 
সদ্দলবলে লামা পরিত্যাগ করবেন। 
স্থির হোল প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে 
যাওয়ার ভার নেবে দলাই লামার 
দেহরক্ষীরা, যারা তার পাচক ও 
ভূত্য হিসেবে প্রাসাদে কাজ করে। 
আরও স্থির হোল, প্রাসাদের বাইরে 
দলাই লামার কোন সংবাদ ছড়ান হবে 
না। 

এই ব্যবস্থামত, কাজ সুরু হ'ল 
১৭ই মার্চ প্রকাশ্য দিবালোকে । 
প্রথমে বেরিয়ে এলেন দলাই লামার 
মন্ত্রী এবং কাশাগের সভ্যগণ। সাধারণ 
তিববতীয় বেশে পরিচারকদের সঙ্গে । 
মিশে গেলেন এঁরা বাইরের জনতার 
মধ্যে। সর্বশেষে এলেন দলাই লাম! । 
কিন্ত তাঁর চোখে তখন চিরপরিচিত 
চশমা নেই। মাথায় সাধারণ তিব্বতীয় 
চামড়ার টুপি। গায়ে মলিন 
তিব্বতীয্ন বেশ। তার সঙ্গে এল 
তার দেহরক্ষীরা এবং 'কুস্থম রেজি- 


মেপ্টের লোকেরাঁ-সব বাইরের 
জনতার মধ্যে ৷ গজ 
এর পরের ঘটনা শুধু দ্রুত পথচলার 


পক্ষের ন্ওেয়া সম্ভব *নয়। 
বড় বেশি শহুরে । 

কমিউনিষ্ট পার্টির আভ্যন্তরীন ] 
চিত্র সঠিকভাবে দর্পণে প্রতিফপি্ } 
হলে তাতে হতাশ! স্যরি হবে এমন 
আশঙ্কার কোনও ,কারণ নেই। 
গোপনীয়তার আবরণ দিয়ে সত্যকে 
ঢেকে রাখলেই আসল বিপদ সৃষ্ট 
হয়। অনাগত ভবিষ্যতে কোনওদিন 
হয়তো কমিউনিষ্ট পার্ট তার আলাপ- 
আলোচনা সর্বজনসমক্ষে করবে। , 
সংবাদপত্র স্তম্ভে "সে বিচারস্বিতর্কের 
বিবরণ দাংবাদিকর| প্রকাশিত করবেন 
সে অবস্থা যতদিন না স্বষ্টি হয়, 
দর্পণ তার সীমিত শক্তি নিয়ে নিশ্চয়ই 
চেষ্টা করবে পার্টির গোপন পরদা 
সরিয়ে সত্যকে উজ্বল দিবালোকে 
সর্বজন সমক্ষে প্রচার করতে । 


এরা 


| 
| 
| 






সঙ্গীরা যখন লাস! থেকে ছদ্দিনের 
পথ পার হয়ে গিয়েছেন, তখনও 
নরবুলিংকার বাইরে জনতা বসেছিল 
এবং তখনই খবর রটে গেল দলাই 
লামা নিবিপ্নে প্রাসাদ ছেড়ে চ'লে 
গেছেন। জনতা দলাই লামার 
জয়ধ্বনি দিয়ে ঘরে ফিরে গেল। 

লাসা ছেড়ে পমন্তা হ'ল কোন. 
পথে গেলে চীনের দৃষ্টির ' বাইরে = 
থাকা সম্ভব। তাই স্থির হ'ল, 
পরিচিত পথে ছেড়ে দুর্গম পথে 
যাত্রা করা। সেই দুর্গম পথ লা 
আগে ব্যবসায়ীরা ব্যবহার করত | 
এই তিব্বত-ভূটান পথ ধ'রে দলাই 
লাম অগ্রদর হ'লেন। 

ইয়র্কের চামড়ায় তৈরী নৌকোয় 
কাইচু ও সাংপো ( ব্ৰহ্মপুত্ৰ) নদী 
পার হু'লেন। তারপর ্থানীয় 
থাম্পাদের সাহায্যে লোকা, ইয়ারলং 
ও সোনা জং এলাকা পার হ'য়ে চুখাংমু 
এসে পৌছলেন। অবশেষে ভারত , 
সরকারের অস্থমতি নিয়ে কানজে 
মানের ভিতর দিয়ে নেফার কামেং 
ভিভিসনে পদার্পণ করলেন। , 


ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে 
দলাই লামা এক লিপি পাঠালেন 
তাতে তিনি লিখলেন, ভগবান বুদ্ধের 
অন্ুগ্রহেই তীর জীবন রক্ষা পেয়েছে খ' 
তিনি জানালেন নেহরুকে, কেমন ক’ 
চীনের “মুক্তি ফৌজ” বৌদ্ধ ধর্মকে 
পীড়ন করছে; ধ্বংস করার আয়োজন 
করেছে। তিনি ভগবান বুদ্ধের 
কাছে তিব্বতের জনসাধারণের মঙ্গল 
কামনা ক'রে আশা প্রকাশ করলেন 
যে, তিব্বতের পবিত্র মাটিতে সি 
বন্ধ হবে। 

এমনি অবস্থায় দলাই রি 
ভারতে এলেন, আশ্রয় নিলেন নেফ! 
অঞ্চলে । আন্তজাতিক সংবাদ জগতে 
এ-ঘটনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । তাই 
লোকসভার প্রধানমন্ত্রী নেহরুর 
ঘোষণার পরেই পৃথিবীর নানা স্থা 
থেকে সাংবাদিকরা ছুটে এ 
তেজপুরে | (ক্রমশঃ) 






(& 
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ধু গত ২১শে মার্চ এক বিদেশী 
১ নাটাসংঘ “he Dramatic Club 
of Calgutta” একটি ইংরাজী নাটক 
অভিনয় করে। নাটকটর নাম “The 
৪৮, Wall | রচনা করেছেন 
A. A, Mine: এবং পরিচালনা 
করেন Robert Skene | নাটকের 
গল্প" এক হত্যাকাণ্ড এবং তার 
তদন্তের পর আসামীদের গ্রেপ্তার 
গঠিত। Atfhur Ludgrove 
নামে এক ধনীর গৃহে নাটকের 
ঘটনা । গৃহটি 90996য-এর Heron 
Place-এ অকশ্থিত। £0002-এর 
বয়স ৬০ । ভদ্রলোক বিবাঁহ করেন 
নি। ওঁর অভিভাবকত্বে ৷ Susan 
Chnningham নামে একটি মেয়ে, 
ভাইপে। 17007 এবং Adams 
নামে এক তত নিয়ে ভদ্র 
লোকের সংসার ভদ্রলোক খুব 
অতিবিপরামণ কয়েকজন অতিথি 
নাটকে অংশ জুড়ে রয়েছে। তীদের 
ধর ধরণের চরিত্র । এই অতিথি- 
“দর মধ্যে ছু'জন" অন্তদের অজ্ঞাতে 
১:050:কে হত্যা করেন পুলিস । এসে 
করে যায়। কিন্তু হত্যার 

1করা ষায় না । 90590. এবং 
০০ গভীর রাত্রে আলোচনা শুর 


,.করে। ওরা দু'জন জানতে পারে 
কে অপরাধী । অপরাধী দু'জনের 
২৫ 5 গ্রেপ্তারের » পর নাটকের যবনিকা 


র মে আদে। একটি সেটে পাঁচটি 

হুদৃন্তে নাটকটি অভিনীত হয়েছে। 

সেটটি অত্যন্ত সনদ | দৃপ্ত পরিকল্পনা 

৬ এবং অভিনয়ে টিমওয়ার্কের অন্তে 
| 0৩ 555৩ ধন্তবাদ পাবেন ।, 


গত ৪ঠা এপ্রিল অভিনীত “হয় 

{ শছায়াবিহীন* নাটক । নাটকটি 
ধ্যাত সঁরাসী * নাট্যকার জঁ া-পল 
সার্তর-এর একটি নাটকের ভাবান্- 
দ। প্রোগ্রামে ক্কতজ্ঞতার্তরূপ তার 
মর উল্লেখ দেখা যায়নি । নাটকটি 
রচনা করেছেন শ্রীসোমেন্ত্রন্্র নন্দী । 
পরিচালনা করেছেন শ্রীযোড়শ- 
কুমার মজুমদার * এবং ধীরেন্দ্রনাথ 
[| নাটকটির ঘটনা ১৯৪২ সালের । 

সমগ্র নাটকে সর্বসমেত আঠার ঘণ্টার 
৯ পরিচয় । বিপ্লবীর! জেলে বন্দী। 


বন্দীদের নাম ফটিক, সুর্য, কনোরিয়া, 
মালতী এখং হিরণ্য। ফটিক এবং 
মালতী ভাই-বোন । মালতীর চেয়ে 
ফটকের বয়ন কর্ম । মঠাতী ভাইকে 
সাবা দেয়। কিন্তু ফটকের চিত্ত * 
অস্থির । অন্তান্ত বিপ্লবীরা কর্তব্য 
অটল । সৈন্তধ্যক্ষগণণ ডেকে পাঠান 
একের পর এক বিপ্লবীদের 
স্বীকারোক্তি করার জন্তে। কিন্ত 
ফল হয়না কিছুই। এদের নেতা 
* সৃতীন্‌, ছদ্মবেশে 'ধরা পড়ে । আবার 
পঞ্ে ছাড়! পায়। কেননা সৈস্তাধ্যক্ষ- 
গণ চিনতে পারেননি ওকে! সূর্য্য 
স্বীকার না করে জ্ননলা দিয়ে লাফিয়ে 


* 














ক 





শিবা নাট্যোঞজ 


“পেয়ে যায় ফটিক। 


এরা 





অমিতাভ মৈত্র 
আত্মহত্যা করে। হিরপোর ওপর 


অত্যাচার করা হয় রমা. 


অত্যাচারে কনোরিয়ার পা! ঙ 
যায়। মালতীর ওপর পাশবিক রা 
চার চালান সৈন্তাধ্যক্ষগণ । এতে ভয় 
সে ঠিক করে 
স্বীকার করবে সব। আর 
যতীনকে চিনতে পেরে ওকে হত্যা 
করার 'ঘোষণা করে ও। এই পরি- 
স্থিতির মধ্যে মালতী .নির্দেশ দেয় 
হিরণ্য এবং কনোরিয়াকে তার নিজের 
ছোট ভাই ফাঁটককে হত্যা করতে! 
ফতীনকে ভালবাসে মালভী। তবু 
যতীন ওদের নৃশংতসতায় চমকে 





" ওঠে। সৈম্ধ্যক্ষগণকে মিথ্যা 


স্বীকারোক্তি দিয়ে পলিয়ে যায় ওরা 
তিনজন । তবু ওদের মৃত্যু হয় সৈন্ত- 
ধ্ক্ষদের একজনের গুলির আঘাতে । 
ষতীন শুধু বেঁচে থাকে শত্রুপক্ষের 
অজ্ঞাতে । 

নাটকে নাটকীয় পরিস্থিতি আছে 
প্রচুর। অত্যাচারের দৃশ্তগুলি ভোলা 
যায় না। তবু কি উদ্দেন্ত এই নাট- 
কের? বিগ্পবীরা কেন ছায়াবিহীন 
হিরণ্যর মতে? তার পরিচয় নাটকে 
নেই। - মূল নাটকে ফরাসী নাট্যকার 
সার্তর্‌ যদি কোন বাণী অথবা জীবন- 
দর্শন প্রকাশ করে থাকেন, তা’ 
ভাবানুবাদে অন্থভব করা যায় নি। 
অন্ততম সৈম্তধ্যক্ষ কালাটাদের ভূমি- 
কায় শ্রযোড়নকুমার মজুমদার বর্বর 
এবং নৃশংস চরিত্র চিত্রণে উপযুক্ত 
অভিব্যাক্ত প্রকাশ করেছেন তার 
অভিনয়ে যা মনে রাখার মত। 
ফটিকের ভূমিকায় শ্রীদিলাপ রুদ্র সুন্দর 
অভিনয় করেছেন এবং তীর 
কণ্ঠস্বর * মিষ্টি লেগেছে। 
মালতীর তুমকায় শ্রীআরতি গুপ্ত 
চলনসৈ অভিনীত করেছেন। অন্তান্ত 
চরিত্রগুলি স্ুঅভিনীত হয়েছে । টিম 
ওয়ার্কের জন্তে পরিচালক ধন্তবাদ 
পাবেন। 


পরবর্তী সপ্তাহে ভারতীয় গণনাট্য 
সংঘের প্রান্তিক শাখা নিবেদন করে 
“থেলা ভাঙ্গার খেলা” নাটক । 
নাটকাঁট রচনা করেছেন শ্রীবীরু 
মুখোপাধ্যায় । পরিচালনা করেছেন 
প্ীজ্ঞানেশ মুখোপাধ্যার। নাটকের 
গল্প মধ্যবিত্ত পরিবারে ভাঙ্গনের চিত্র 
নিয়ে । একটি ফ্ল্যাট বাড়ী তিনটি 
দরজায় বিভক্ত । রা্গাদিদি, তার 
সন্তানেরা এবং তার ভাই বনমালীকে 
নিয়ে একটি সংসার । তান্ত্রিক 
ত্ৰিলোচন এবং তার কন্তা ললিতাকে 
নিয়ে অপর সংসার । সুপ্রকাশব 
একলা থাকেন'। পাঁচু নামে, এক 
গরুকে নিয়ে জীবিকা অর্জন ] 
শিচুর মা। দুলাল তার 
(ধাবা-মার সঙ্গে থাকে! 
|ানমেষ, শিপ্রা এবং তার 
নতুন এসেছে এই ফ্ল্যাট বাড়ীতে। 


খড় 





ব (0) 


সকাল থেকেই জল নিয়ে কলহ শুরু 
হয়ে যায়। চারিদিকে এক বন্ধ 
আবহাওয়া । অশান্তি বিরাজ করছে 


সব সময় । তবু তার মধ্যে বনমালী. 


সাহিত্য সাধনা করে। কেউ তাকে 
উৎসাহ, প্রেরণা না দিলেও নভুন 
এসে শিপ্রা তাকে তা’ দেয়। দুলাল 
রসের সঞ্চার করে বদ্ধ আবহাওয়াকে 
একটু সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করে। 


রাঙ্গাদিদির স্বামী চলে গেছেন স্ত্রী- : 


সন্তানদের ত্যাগ করে। আয়ের 
সংস্থান নেই বিশেষ । ধূপ বিক্রী 
করে, যা কিছু অর্থ অর্জুন করার চেষ্টা 
করেন বাঙ্গাদিদি। ভাই বনমালীর 
পা খঞ্জ। লোকে ক্ষেপায় ওকে 
খোঁড়া হাঁস বলে। তাই অর্থ 
উপার্জন করার সম্ভাবনা তার পক্ষে 
কম। তবু একটা মুদ্রীখানায় ও 
মাত্র কুড়ি টাকায় হিসাব-পত্র লেখার 
কাজ পাক । তান্ত্রিক ভ্রিলোচন লোক 
ঠকিয়ে অর্থ উপার্জন করেন। মদ 
খেয়ে বাড়ী ফেরেন! আর অন্তের 
প্রতি দোষ দেন চাপিয়ে । অনাচার- 
অত্যাচারের জীবন তার। এহেন 
চরিত্রের বাবাকে ললিতা সহ করে 
না। নিজে টেলিফোনে চাকরী নিয়ে 
জীবনে স্ব-প্রতিষ্ঠ হওয়ার প্রচেষ্টা 
তার। স্প্রকাশবাবু একটি সাপ্তাহিক 
কাগজের সম্পাদক । তার যৌবনে 
তিনি ছিলেন রাজনৈতিক: কম্মী। 
জীবনে প্রতিষ্ঠা ছিল ন! বলে তার 
যৌবনে প্রেমের প্রত্যাখ্যানও সহ করে 
নিতে হয় তাকে । 'এখন তিনি 
নিজেকে খানিক বুদ্ধ বলে ঘোষণা 
করেন । দুলাল ভালবাসে ললিতাকে ৷ 
ললিতা ওকে ছেলেবেলার বদ্ধ বলে 
ধরে নেয়। অনিমেষ এবং শিপ্রার 
মধ্যে স্বামীন্্ীর সম্পর্ক নয়। শিপ্রা 


এক নির্যাতিতা নারী । ওর স্বামী, 


শাশুড়ী, এবং ননদের কাছে লাঞ্ছিত 
হয়ে অনিমেষের সঙ্গে চলে এসেছে ও 
ওর শিশু সস্তানকে নিয়ে। এই ঘটন! 
স্ুপ্রকাশবাবুর কাছে বিবৃত হলেও 
অপর চরিব্রগুলির কাছে ওরা স্বামী 
সত্রী। পাচুর্ধ মা বলে যে, ওরা দু'জনে 
এক খাটে শোয় না। তাই ওদের 
সম্পর্ক শিথিল বলে ওদের ধারণা। 
তবু ওরা পরস্পরকে ভালবাসে । 
বাঙ্গাদিদি পরে জানতে পারেন যে, 
তার স্বামী আবার বিবাহ করেছেন । 


কেননা রাঙ্গাদিদি দেখেছেন আবার 


তার স্বামীকে সন্ত্রীক । বাদ-প্রতিবাদ 


করেও রাঙ্গাদিদি কিছুই করতে 
পারেন নি। রঢ্লাদিদির এই অসহায় 
অবস্থার সুযোগ নিয়ে তান্ত্রিক 
ত্ৰিলোচন মদ খাইয়ে ' রাঙ্গাদিদিকে 
অচৈতন্ত করে দেল। রাজাদিদি 
স্বামী ফিরে পাওয়ার আশায় প্রথম 
থেকেই ত্র বিশ্বাস করেছেন ফল 
হ'ল বিপরীত। তিনি হলেন তাঁনরিকের 
লালসার বস্ত। অঠৈতন্ত অবস্থায় 


'তাঁর ওপর তান্ত্রিক ভ্রিলোচনের 'পাশ- 
বিক অত্যাচার চলে । তারপর চৈতন্ত 
ফিরে পেয়ে রাদ্দাদির্দি আত্মহত্যা 
করেন । বেকাৰ জীবন যাপন করে 
দুলাল ৷. তাই বাবা-মার সঙ্গে ওর 
সম্পর্ক তিক্ত | . ও’ চলে যায় কাজের 
খোঁজে । কাজ পেয়েও অনুস্থ হয়ে 
ফিরে আসে ও। শেষ পর্য্স্ত বাবার 
সব কাজ দেখে ললিতা অসহ্‌ হয়ে 
দুলালের সঙ্গে চলে যায়। শিপ্রার 
সন্দেহ হয়েছে অনিমেষ ললিতাকে 
ভালবাসে । তাই নিয়ে ওদের মধ্যে 
তুল বোঝাবুঝি হয়। পরে শিপ্রার 
ভুল ভেঙে যায়। শিপ্রা দেখে 
অনিমেষের মধ্যে সত্যিকারের 
প্রেমিককে । জানা যায় যে, সুপ্রকাশ- 
বাবুর পুর্ব-প্রেমিকা শিপ্রার শাশুড়ী । 
শিপ্রা তার সস্তানকে পাঠিয়ে দেয় 
তার শাশুড়ীর কাছে স্প্রকাশবাবুর 


শুক্রবার, ৮ই সে, ১৯১৫৯ 


মারফৎ। 
চলে যায়। 
ঘটনাগুলি একের পর এক ' ঘটে 
যায় নাটকীয়ত্বকে অস্বীকার কুরে। 
নাটকের কোন ক্রমপর্িণতি নেই। 
ঘটনার পরস্পরের মধ্যে কোন বন্ধন 
নেই। মনে হ'ল যে নাট্যকার তার 
নাটক নিয়ে কিছুটা খেলা করেছেন 
এরকম বিচিত্র নাম দিয়ে। তাগ্ত্রিক 
ত্রিলোচন বলেন যে, ললিতা যখন 
দেড় বছর, তখন ওর ন! মরে বাশ। 
আর ললিতা বলে যে, ওর সাত বছর 
বয়সে ওর মাকে ও হারিয়েছে । 
কোন কথাটা সত্য ধরে নেওয়া যায় 
সেটা আমার জিক্রান্ত । রাঙ্গাদিদির 
সন্তানের কি সব সময় চুপ ক্র 
বাড়ীতে বসে থাকে? নাট্যকারের 
এত আপত্তি কিসের তাদের দর 
(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়) = 


তারপর শিপ্র! ও অনিমেষ 


| ৰ 
দর্পণ ৃ 
নির্ভীক সচিত্র সাাহিক সংবাদ সাময়িক | 


মাত্র এক বৎসরের মধ্যে দপপের অদামান্য সাফল্য বালা! 
ইতিহাসে অভূতপূ্্ব। : 
দর্পণের এই জনপ্রিয়তা ও সাফল্যের মুলে রয়েছে তার এই {| 


বৈশিল্ট্যগ্লি-_ 


উ দশ দলনিরপেক্ষ সংবাদপত্র । দপ কোন গরাজপাঁতর উপর 
নির্ভ'র করেনা । দর্পণ বাদ্ধজীবী নিম্নতর শ্রেণীর স্বার্থের 
মুখপন্র। চিন্তাশীল বাঙ্গালীর আত্মপ্রকাশের জন্যই দর্পপের 


জন্ম। 


উউবাঁভন স্বার্থের পাকেচক্রে পড়ে যেসব সংবাদ অন্যত্র প্রকাশিত 
হতে পারেনা অথচ যা প্রত্যেক চিন্তাশীল নাগাঁরকের 
অত্যাবশ্যক দর্পণ সেসব সংবাদ িভাঁকিভাবে প্রকাশ করে। 

উদর্পণ গত এক বৎসরে যবানকার অন্তরাল থেকে যেসব গুরুত্ব 
পূর্ণ সংবাদ প্রকাশ করেছে এবং যার ফলে বেপরোয়া দুচ্কৃত- 


কারীরা দর্পপের 


করেছে তার 


গ্রণজবনে দর্পপের অপ্পারহার্য ভূমিকার দাবী প্রতিষ্ঠিত 


গ চিন্তাশসল পাঠকের সহায়ক হতে পারে এমন রাজনোতিক, 
অর্থনোৌতক, সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীত সম্পার্কত বিষয়ের 





উপর দর্প'প সময়োচিত প্রবন্ধ প্রকাশ করে। 
@ দর্পণের গ্রন্থ-সমালোচনা বিভাগ ইতিমধ্যেই চিন্তাশীল পাঠ- 
কের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। 


কলকাতার প্রত্যেক সংবাদপত্র বিক্রয়ের স্টলে দর্পণ পাওয়চ যায়। 
দর্পণের চাঁদার হার 
বার্ষিক -_ বারো টাকা 
যান্মাঁসক-_ ছয় টাকা 


কলকাতার গ্রাহকদের বাড়তে কাগজ পেশছে দেওয়া হয় 


দর্পণ নিয়ামত পেণঁছুবে। মাসান্তে মূল্য মাত্র এক টাকা 
আপনার দরজা থেকেই দর্পণের লোক সংগ্রহ করে আনবে। 
কাজেই দর্পণের গ্রাহক হওয়াতে আপনার 'বন্দুমাত্রও হাঙ্গামা 


নেই। 


বৰৈমাঁসক __ তিন টাকা 
ৃ 
ৃ 


হতকতিতডক্িক তত 


+ secs ৬ক০৭০%রও৪৪৪৪ররওওগলত+ 








শুবার, ৮ই মে, ১১৫৯ 


মান ও গরতিকা- এবং নি দল 


| 


A 












“ীণতাস্কিক ' ব্যবস্থায় শাসন এবং 
প্রতিরক্ষা যর্ঁকে সম্পূর্ণভাবে দলগত 
রাজনীতির প্রভাবমুক্ত অবস্থায় 
রাখা প্রয়োজন। বিভিন্ন রাজনীতিক 
দল জনসাধারণের সমর্থনের উপর 
ভিত্তি করে দেশের সরকার গঠন 

বা বিরোধী দলের ভূমিক! 
গ্রহণ করে। গণতান্ত্রিক শাসন 
ব্যবস্থায় প্রশাসন এবং প্রতিরক্ষা 
বিভাগের উপর কর্তৃত্ব করেন ক্ষমতা- 
সীন রাজনৈতিক দলের মঙ্ত্রীমণ্ডলী । 
কিন্তু রাজনীতির আবর্তে দলীয় 


বাহিনীর মধ্যে রাজনৈতিক কলহু- 
কোন্দল কি মারাত্মক অবস্থা সৃষ্টি 
করতে পারে তার পরিচয় ইন্দে- 
নেশিয়া থেকে মিশর পর্য্যন্ত প্রতিটি 
দেশেই পাওয়া যায ৷, 
কমিউনিষ্ট পার্টি অবস্ত এই 
অবস্থাকে স্বীকার করে না। মাক্স- 
লেনিনবাদের মতে বুর্জোয়া প্রশাসন- 
প্রতিরক্ষা ষন্ত্রকে ভেলে চুরে চুরমার 
করে, নতুন সর্বহারা একনায়কত্বের 
রাষ্ট্র তৈরি কর! প্রয়োজন । দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের পর জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র 
ব্যবস্থা যে সমস্ত দেশে কায়েম 
'ইয়েছে, সেখানে এরকম কায়দায় 
কাজ হয়েছে । হেরফের ষেটুকু 
হয়েছে তা'তে মূল কর্মপ্রধালীর 
কোনও ' পরিবর্তন হয় নি। সশস্ত্র 
বাহিনী বা শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে 
পার্টি গড়ার কাজ কমিউনিষ্ট পার্টি 
দেশের মাটিতে বেশি করে আরম্ভ 
করেনি। কেরলে' এ সম্বন্ধে পরস্পর 
বিরোধী সংবাদ বেরিঘ্েছে। হয়তো 
বিরুদ্ধবাদীরা বাড়িয়েই বলছেন। 
তবুও কমিউনিষ্ট পাটি শ্রেণী সংগ্রামের 
হাতিয়ার হিসেবে, বা ভবিষ্যতে 
শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার 
জন্তে এবং তাকে সুসংগঠিত করার 
প্রয়োজনে শাসনষন্ত্র এবং 
সশঙ্্ * বাহিনীকে একান্তভাবে 
দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করবে। 
কমিউনিষ্ট মতাদর্শের দিক থেকে এ 
"ধু প্রয়োজণই নয়, অবস্তস্ভাবীও। 
* স্বাধীনতার পর প্রায় বারো বছর 
ধরে কংগ্রেস দল কেন্দ্রে নিরঙ্কুশ 
| শাস্নক্ষমতা চালিয়েছে, এবং অদূর 
ভবিন্যতে বর্তমান অবস্থার কোনও 
পরিবর্তনের মন্তাবনা নেই। দলগত 
রাজনীতির প্রয্বোজ্গনে সর্বভারতীয় 
শাসক গোষ্ঠীকে কেউ. যদি ব্যবহার 


. এর সংখ্যা অনেক বেশি। 
কান্ধনের বালাই এদের ব্যাপারে বড় 


নিখিল মৈত্ৰ 


স্বাধীনতার ঠিক আগে-_অন্তরর্তা- 
কালীন কেন্দ্রীয় সরকারের সময়ে । 
দিল্লীতে এ সময়ের নানা মজার 
গল্প আছে | দীস্তিক, কৌলিন্ত-গর্বা 
ভারতীয় সিভিলিয়ন অকম্মাৎ দেশী 
আদমীর তাবেদারির পরশ পেলেন । 
জাতির নেতা হিসেবে এ মহাপুকষদের 
কথা শুনেছিলেন, এবার একেবারে 
কাছের থেকে দেখতে পেলেন। 
প্রথম পরিচয়ের জড়তা অল্প কিছু- 
দিনের মধ্যেই কেটে গেলো । তার- 
পরই শুরু হলো একদিক থেকে 
মুরুবিব পাকড়াবার এবং অন্তদিক 
থেকে বাহন খোজার পালা। 
অমুক মন্ত্রীর পেটোয়া হলেন 
অমুক সিভিলিয়ন। আবার অন্ত 
কেউ হয়তো একেবারেই চক্ষুশূল 
হলেন। মন্ত্রীরা নানা আব্দার; 
সুপারিশ পাঠাতে আরম্ভ করলেন 
সেক্রেটারীদের কাছে । দল রাখতে 
গেলে বা রাজনৈতিক মোড়ল বনতে 
গেলে এরকম কিছু করা প্রয়োজন | 
আজ এক যুগ পরে, সেই বিষবৃক্ষ 
ফলে ফুলে সুশোভিত। নিজের 
কর্মক্ষমতা এবং পদোন্নতির স্বাভাবিক 
নিয়মে চাকরী জীবনে উন্নতি সম্ভব 
_-এ' কথা ভারত সরকারের কোনও 
নায়েব আমলা বিশ্বাস করে ন!। 
প্রত্যেকের প্রয়োদন ক্ষমতাসীন রাঁজ- 
নৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে 
যোগাযোগ ৷ সরকারী বাড়ী থেকে 
ভাল পোষ্টিং সব কিছুর জন্তে 
প্রয়োজন খুঁটির জোর। আই, সি, 
এস/এর যুগ শেষ হতে চলেছে। 
এ'রকম নায়েবী আমলা ছিল .না 
এবং হবেও না। আই, এ, এস- 
নিয়ম- 


বেশি নেই। রাজ্য থেকে ধারা 
রাজধানীতে যান, মুকব্বির জোর 
থাকলে তারা আর ফিরে যান না। 
দপ্তর থেকে দণ্তরাস্তরে বদলী হন, 
কিন্তু নয়া দিল্লীর শাসন-সৌকৎ ছেড়ে 
যেতে হয় না। 

দিল্লীতে দৃষদ্বতী-সরন্বতী বিধৌত 
আধ্যভূমি নিবাসীদের প্রভাব প্রচণ্ড 


তাই, ॥ উত্তর ' প্রদেশ থেকে যেমন? 


পারাভারতের সেরা সব উজীর 


আমদানী হচ্ছে তারই সঙ্গে{ হচ্ছে: 
আমলা-নায়েবের জোটবন্দী 17 রাজ- 


নীতির ছোয়াচ এই মহাজনদেরই 
সব থেকে বেশি লেগেছে। স্বরাষ্ট্র 
বা শিক্ষা দপ্তর অর্থই উত্তর প্রাম্তীক। 

পশ্চিম বাদলার রাজনীতিতে 


করে থাকে, তা হলে তার পরিপূর্ণ টুপ্রশাসনিক বিভাগকে ব্যবহার করা 


দায়িত্ব কংগ্রেসের । ইংরাজ মুনিব 


দেশী আমলাদের দিয়ে সাম্রাজ্য শাসন 
(করতো । কিন্তু, তাদের নিয়ে রাজ- 
পতি করতো না। উপরের' তলার 
ারতীয় *কর্ম্মচারীরা দেশী "মুনিবদের 


সিল দেশ বিভাগ এবং 
| ন. | uf 


সম্বন্ধে বহু অভিষোগ উঠেছে। এখানে, 
উপরতলার কর্মচারীরা 
মন্ত্রীদের পেছনে ছোটেন। আর, 
নিচের দিকে আমলা-পেয়াদীরা 
কিঞ্চিৎ কমিউনিষ্ট প্রীতিপন্ন । কংগ্রেস 
কোন্দলের যূপকা্ঠেও বহু অফিসার 


কংগ্রেণী ' 


বলি হুয়েছেন। জেলার! কংগ্রেদী 
মুরুব্বীদের বড় কাজ হয়েছে সরকারী 
কর্মচারীদের ধমকানো, বদলী করার 
হুমকী দেওয়া এবং মন্ত্রীদের কাছে 
নালিশ করে বিপাকে ফেলানে!। 
নদীয়ার এক ম্যাজিষ্ট্রেট বদলী নিয়ে 
ছুই কংগ্রেসী জাদরেলের মধ্যে 
বিরাট মল্লযুদ্ধ! সরকারী কোনও 
পরীক্ষা (লিখিত বা মৌখিক) 
সুচারুভাবে সম্পন্ন হবার উপায় 
নেই। রাজনৈতিক নেতারা প্রতিটি 
খুঁটিনাটি ব্যাপারে অত্যন্ত অগ্তায়ভাবে 
হস্তক্ষেপ করেন | দেশের সমবায় 
আন্দোলন গড়ার পথে সবথেকে বড় 
প্রতিবন্ধক বেকার দেশহিতব্রতীদের 
দৌরাত্ম্য । আইন-শৃঙ্খলা বিভাগ তার 
কঠোরতা হারিয়ে ফেলেছে । কারণ, 
রাজনৈতিক চক্রীদের ব্যুহ ভেদ করতে 
সরকারী কর্মচারীরা একা স্তভাবেই 


অসহায়। 

ইংরাজ আমলে ভাইসরয়ের পরই 
কমাগ্ডার চীফের স্থান ছিল। সমগ্র 
প্রতিরক্ষা বাহিনীর তিনিই ছিলেন 
সর্বাধিনায়ক স্বাধীনতার পরই এই 
অবস্থা একেবারে বদলে যায় । সেই 
সময়কার প্রতিরক্ষা দপ্তরের সেক্রেটারী 






সত 





‘এম, প্যাটেল খুব দক্ষতার সঙ্গে 
“প্রতিরক্ষা বিভাগকে সাধারণ 
রিক কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণে এবং 


| bs টলনাধীনে নিয়ে আসেন । তারপর 


কমাণ্ডার ট্টুফের পদ উঠিয়ে দিয়ে, 
সামরিক, নৌ এবং বিমান বিভাগের 
তিনঙগন স্বতন্ত্র অধিকার পদ স্থাষ্ট 
হয়েছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ক্ষমতা 
বেড়ে" গিয়েছে এবং বে-সামরিক 
নিয়ন্ত্রণের সুস্থ নিয়ম ধীরে ধীরে 
সশস্ত্র শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
গদক থেকে আমাদের গণতন্ত্রে 


বুনিয়াদ মজবুত-_ন্োরের সঙ্গে একথা 
বল! চলৈ। 


'ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ কোনও 
ঘটনার জন্যে নয়, কিন্তু দেশের 
বাইরে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে 
ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত বিরাট ভূখণ্ড জুডে 
আজ যে সামরিক বাহিনী রাষ্ট্রনায়কের 
ভূমিকা গ্রহণ করেছে ও করছে 
তা'তে শঙ্কিত হবার কারণ আছে। 
রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের কলহ, দুর্নীতি 
জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান অসস্তোষ 
এমন এক অস্বাভাবিক পরিবেশ 
সৃষ্টি করে যে সশস্ত্র বাহিনীর উপর 
তলার অফিসাররা ক্ষমতা দখলের 
কথা ভাবতে সুষোগ পায়! বাজ- 
নৈতিক দল, উপদল এবং চক্রের 


সঙ্গেও এই সময়ে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। 


আবার জোর করেই বলছি 






পাওয়ার ব্যবস্থা করাতে 


৯০ পপি 


যে ওঁরকম্ন ভয় এখন আমাদের 
একেবারেই নেই । রাজনীতি থেপ্ডে 
সশক্্ বাহিনী সহ যোজন দুরে 
আছে। কোনও রাজনৈতিক দলই 
এই সর্ষনাশা আগুন নিয়ে খেলতে 
চায় নি! ॥ 

সেই পটভূমিকায় যখন * সশস্ত্র 
বাহিনীর মধ্যে উপরতলায় ব্যা 
পদোন্নতি এবং সাধারণ নিয়ম বাতিল 
করে যখন অপেক্ষাকৃত “জুনিয়র? 
লোকেদের উপরে তোলার ব্যবস্থা 
হয়েছে, তখন আশঙ্কা জাগে । বিশেষ 
কৃতিত্ব এবং কর্মপটুতাব্ন জন্তে এক 
আধ্টা. বিশেষ পদোন্নতি সশস্ত্র 
বাহিনীতে হওয়া নিশ্চয়ই প্ৰয়োজন । 
বয়স বা অভিজ্ঞতার ওজন ছাড়াও 
বিশেষ প্রতিভার স্বীকৃতি বিশেষ নিয়মে ' 
কেউ 
আপত্তি করবে না। তবে, বেশি 
সংখ্যক উপরতলার অফিসারদের যদি 


অকস্মাৎ অযোগ্য বলে পরবর্তী উচ্চতর 
পদে উঠতে না ছেওয়া হয়, তাইলে 
অসস্তোষ সৃষ্টি হতে এ'সম্পর্কে 
সঠিক অনুসন্ধান প্রয়োজন! দিল্লীর 
রাজনৈতিক মহলে সশন্ত খাহিনীর 
উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা দরবার 'কয়ক 
এটা যেমন কেউ চায় সা, 
তেমনি' অবিচার যদি হয়ে থাকে 
তারও প্রতিকার প্রয়োজন। প্রতিরক্ষা 
মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ মেনন হঠাৎ এ রক 
ব্যবশ্থা কেন করলেন--তারও বিস্তৃত 'ৎ 


বিবরণ দেশবাসী দাবী করতে পারে। » 





দু’ চামচ মৃতসম্রীবনীর সঙ্গে চার চামচ্‌ মহা 

| দ্ৰাক্ষান্থিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন )সেবনে আপনার . 
স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। ৪৬৭ ই 

দ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সন্্দি, কাসি 

শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত অত্যধিক 

প্রদ ৷ মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বন্ধক ও * 

বলকারক টনিক । ছু'টি ওষধ একত্র সেবনে ॥ 


আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে+ মনে ' 


উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলন্ধ 
স্বাস্থ্য ও কর্মমশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে । 


অধ্যক্ষ ডট্‌ য়োগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, 


[| 





এফ,সি,এস, ( লণ্ডন ), 


Be " টা '{ আমেবিকা ) ভাগলপুব 
রত কলেজের র্সাষণ শাস্ত্রের ভৃতপূর্বব অধ্যাপক। 


so 
৫ 


} 


চি 





টকুবার, ৮ই মে, ১৯৫৯ ; 


৮ টন 


__ক্কষি ও সমবায় (৩) 


- * কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় 


বুদ্ধির জন্তে 
আমাদের চেষ্টার অস্ত নেই । প্রতিটি 
দেশকে এই সমস্তার সম্মুখীন হতে 
হয়েছে এবং হচ্ছে। ক্ুষি-উৎপাদনের 
জন্যে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের জম্ম 
হয়েছে, ভাও দেশভেদে বিভিন্ন 
কোথায়ও ব্যক্তিগত চাষ, কোথায়ও 
সরকারী যৌথ-খামার, কোথারও 
বে-সরকারী যৌধ-খামার, আবাব 
কোথায়ও ব্যক্তিগত কৃষি-ব্যবস্থা 


বজায় রেখেও উন্নত সমবায় ব্যবস্থার 


এঅন্তিত্ব দেখতে পাওয়া যষাবে। 


বিভিন্ন ধরণের প্রতিষ্ঠানের গুণাগুণ 
বিচার করে গ্রহণযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


সম্পর্কে সিন্ধান্ত নেওয়ার আগে কৃষি 


উৎপাদন 'কি কি কারণে বুদ্ধি পায় 
তা আলোচনা করবার প্রয়োজন 
রয়েছে । 

কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন 
সার, উন্নত সেচ ব্যবস্থা এবং উন্নত 
ধরণের বীজ । উপরোক্ত তিনটি 
পদ্ধতির প্রয়োগকে আমর] সাধারণতঃ 
উন্নত কৃষি-ব্যবস্থা হিসাবে অভিহিত 
করে থাকি। অবশ্য উন্নত কৃষি- 
ব্যবস্থা বলতে আরও অনেক জিনিষ 
বোঝার । যেমন এলোমেলোভাবে 


বীজ বুনবে, না লাইন দিয়ে বীজ, 


বুনবে অথবা কোন জমিতে এবং 
কেমনভাবে ধানের চারা জম্মাবে 


, ইত্যাদি , কৃষি-বিশেষজ্রদের মতে 


প্রচলিত সার, সেচ ব্যবস্থ। এবং 
ধানের পরিবর্তন করলেই কৃষি-উৎ- 
পান শতকর! ১০০ ভাগ বুদ্ধি পাবে। 


"কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ থাকলেই 


উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় না। 
কারণ কৃষক শুধুমাত্র নিজেদের 
ভোগের জন্যে উৎপাদন করে না। 
অন্তান্ত উৎপাদিত জিনিষের মত 
কৃষি-উৎপাদনের উপযুক্ত বাজারের 
প্রয়োজন ৷ যদি "চাষী ফসল বিক্রয় 
করে, উৎপাদন থরচ তুলতে না 
পারে, তা হলে সে পরের বৎসর 


৮ আগের মত জিনিষ স্ব-ইচ্ছায় উৎপাদন 


করবে না। আবার কোন বৎসক্ন 


7" অতিরিক্ত দাম পেলে পরের বৎসর 


অধিক লাভের আশায় সেই জিনিষ 
বেনী উৎপাদন করতে চাইবে । ফলে 
পরের বৎসর উৎপাদনের পরিমাণ 
এত বেশী বৃদ্ধি পাবে যে, কম দামে 
বিক্রী করেও প্রচুর দ্রব্য অবিক্রীত 


. থাকবে। স্বভাবতই তৃতীয় বৎসরে 


উক্ত দ্রব্যের উৎপাদন অসম্ভব রকম 
হাস পাবে এবং দাম বুদ্ধি পেয়ে 


চতুর্থ বৎসরে 'অধিক উৎপাদনের 


প্রেরণ! যোগাবে । এই কারণে কৃষি- 


৮ উৎপাদনের হার ঠিক রাখতে হলে 


রা 


৫. 





বা বুদ্ধি করতে হলে উৎপাদিত 
দ্রব্যের“ মূল্যস্তর ঠিক 'রাখতে হবে। 
সের স্থায়িত্বের জুন্তে পৃথিবীর 


পণ দেশ, Mh প্রকৃতির 


নিরপ্রন হালদার 
উপর নির্ভরশীল নয়। মূল্যস্তরের 
স্থায়িত্ব বজায় রাখবার জন্তে কোথায়ও 
সরকার একই দামে প্রতি বৎসর 
জিনিষ কিনে নেন । যেমন লাতিন 
আমেরিকার দেশগুলি, সুইডেন 
তুরস্ক, ব্রহ্মদেশ এবং ঘানা। সরকারী 
হস্ত এই দেশগুলির প্রতিটি ব্যাপার 
নিয়ন্ত্রণ করে না বলেই, উপরোক্ত 
দেশগুলির নাম করলাম। . আবার 
কোথায্নও বাজারের সাধারণ নিয়মেই 
দাম ওঠা নামা করে| তবে দাম 
বৃদ্ধি পেলে সরকার অথবা! সরকারী 
যাহায্য-প্রা্ত কোন প্রতিষ্ঠান পূর্বে 
মজুত রাখা দ্রব্যগুলি বিক্রয়ের জন্তে 
বাজারে নিয়ে আসে । ফলে দাম 
বেশী বৃদ্ধি পেতে পারে না। আবার 
দাম ষখন কমতে থাকে, তখন 
উক্ত প্রতিষ্ঠান বাজার থেকে জিনিষ 
কিনে মূল্য হাস করে থাকে। 
ব্যক্তিস্বাতক্ত্রের দেশ আমেরি কাতেও 
এই ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যাবে! 
আমেরিকার অভূতপূর্ব কৃষি-উন্নতির 
প্রধানতম কারণগুলির মধ্যে এটিও 
একটি! লাতিন আমেরিকার দেশ- 


গুলিতে একই দামে কৃষকদের কাছ ' 


থেকে জিনিষ ক্রয় করায় দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের পূর্বে চাষীর! আথিক দিক 
থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হত। কারণ কৃষি- 
জাত ভ্রব্যের আন্তর্জাতিক মূল্যস্তর 
অপেক্ষা সরকারী নির্ধারিত মূল্য 
অনেক কম ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক মূল্যস্তর 
অপেক্ষা সরকার-নিধারিত মুল্য 
বেশী হওর়ায় চাষীরা আথিক দিক 
থেকে লাভবান হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে 
তুরস্কের নাম করা যেতে পারে। 
তুরস্কে সরকার নির্দিষ্ট দামে চাষীদের 
বাড়তি সমস্ত দ্রব্য তো কিনবেনই, 
উপরস্ত সরকারী প্রতিষ্ঠান কতৃক 
দ্রব্য মজুত রাখা! এবং বাজারের দাম 
বৃদ্ধি পেলে বাজারে সরবরাহের 
পরিমাণ বুদ্ধি করবার ব্যবস্থা থাকায় 
কৃষি-উৎপাদ্দন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি 
পেয়েছে । মিশরেও 
মূল্যন্তরের স্থায়িত্ব বজায় রাখবার 
ব্যাপারে সরকারী প্রচেষ্টা লক্ষণীয়! 
মুল্যস্তরের স্থায়িত্ব বজায় রাখলে 
ক্কষিউৎপাদন শুধু বৃদ্ধি পাবে না, 
বিভিন্ন মরন্ুমে সূল্যত্তরের ওঠা-নামাও 
নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকবে। এই 
ব্যাপারেঃদক্ষিণ-কোরিয়ার সাম্প্রতিক 
ফল্য উল্লেখযোগ্য । আমাদের 
দেশে মূল্যস্তরের ওঠা-নামা বজায় 
রাখবার জন্তে অশোক মেহতা কমি- 


শনের সুপারিশ এই দৃষ্টিকোণ 


থেকেই দেখতে হবে। কৃষিজাত 
দ্রব্যের মৃল্যন্তরের স্থারিত্ব বজায় 
রাখবার ব্যবস্থা থাকার ঘিতীয় মহা- 
যুদ্ধের পরে ১৯৪৬ সাল থেকে 
১৯৫২ সালের পর্যন্ত লাতিন আমে- 


কৃষিদ্রব্যের ' 















রিকা তুরস্ক, মিশর এবং আফ্রিকার 
অনেকগুলি দেশে জাতীয় আয়ের 
বুদ্ধির হার অপেক্ষা কৃষকদের আয় 
বৃদ্ধির হার অনেক বেশী ছিল্‌। 
তবে অঞ্চলভেদে মৃল্যন্তরের পার্থক্য 
যাতে কৃষি-উৎপাদন ব্যাহত করতে 
পারে তার জন্তে উন্নত যানবাহন 
ব্যবস্থ। অপরিহার্য । 


উৎপাদন ব্যবস্থার কথ! আগেই 
বলা হয়েছে । চাষীর! মান্ধাতা 
আমলের প্রচলিত পদ্ধতিতে আজও 
চাষ করে। সামান্য ব্যয় এবং 
ব্যয়বুদ্ধি না করেও উন্নত. উৎপাদন 
প্রণালীর সাহায্যে যে কৃষি- 
উৎপাদন বুদ্ধি করা যায়, তা চাষীদের 
জানা প্রয়োজন । জাপানে মেইজী 
শাসনের অল্পদিনের মধ্যে কৃষি-উৎপা- 
দন বৃদ্ধির একটি কারণ সারা দেশে 
এ্রত্রিকালচারাল ষ্টেশনের’ প্রতিষ্ঠা 
একটি অঞ্চলে সরকারী তত্বাবধানে 
একটি ‘মডেল’ কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা 
করে উন্নত চাঁষ-বাস ব্যবস্থার সঙ্গে 
চাষীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া সম্ভব । 
আমাদের দেশেও এই ধরণের 
কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । আমে- 


. রিকা, স্কাণ্ডিনেভিয়ার দেশগুলি এবং 


সোভিয়েত রাশিয়া সমেত “আরও 
অনেক দেশে কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির 
জন্তে গবেষণাগারের ব্যবস্থা আছে। 
সোভিয়েত রাশিয়ায় কোন পদ্ধতিতে 
চাষ কর! হবে, তা সরকার ঠিক 
করে দেওয়ায় সমস্তা অনেক সরল 
হয়ে ষায়। কিন্ত আমেরিকায় চাষীরা 
গবেষণাগার থেকে বিশেষজ্ঞকে 
উন্নত প্রায় ক্ৃষি-উৎপাঁদন প্রণালী 
সম্পর্কে অবহিত করবার জন্তে নিয়ে 
আসে; এই ব্যবস্থা আমেরিকায় 
কৃষি-সম্প্রসারণ হিসাবে পরিচিত। 
এই ব্যবস্থার পরিধি আরও বৃদ্ধি 
করে আমাদের দেশে “জাতীয় 
সম্প্রলারণ” বিভাগ খোলা হয়েছে। 
হ্কাণ্ডিনেভিয়ার দেশগুলিতে সমবায় 
সমিতিগুলি গবেষপাগীরি থেকে 
বিশেষজ্ঞ ভাড়া করে নিয়ে আসে! 
কিন্তু আমাদের দেশে অবস্থা স্বতন্ত্র ৷ 
একে তে চাষীদে'র মন গ্রহণশীল 
নয়, সন্দ্ি, তার উপর সরকারী 
কষিক্ষেত্রে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা 
রয়েছে, সেই সমস্ত সুযোগ সুবিধা 
গ্রহণের সুযোগ তাদের ক্ষমতার 
বাইরে। স্বতরাং চাষীরা অন্ত 
পদ্ধতিতে উৎপাদন ' বুদ্ধি দেখতে 
পেলেও পরের, বৎসর উক্ত পদ্ধতি 
অনুকরণ করে না” সরকারী কৃষি- 
ক্ষেত্রে খবরের মা-বাপ না থাকার 
কথা তাদের সর্বদা সতর্ক-করে দেয়। 
ফলে পাশ্ববর্তী কোন চাষীর জমিতে 
উক্ত »পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদন হতে 
না দেখলে, চাষীরা উন্নত পদ্ধতির 
সুযোগ গ্রহণ করবে না। 


ম বং বিক্রয়ের সুযোগ উ 
পদ্ধতি অনেক সময়েই নিধশর 
থাকে | \ ব্যপারে চাঁষীর। 
আহার্ষের দিকেও দৃষ্টি দেয় 
কয়েক বৎসর পূর্বে ইকুয়েডরে পুষ্টিকর 
আহার্য হিসাবে সোয়াবীন চাষের, 
প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পরিবসিত হয় 
কারণ উক্ত সোয়াবীনের বাজার ছিল 
না বললেই চলে। অনেকটা , এই 
কারণেই উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে 
কৃষি উৎপাদন বুদ্ধি : পাবে জেনেও 
আরব দেশগুলিতে অর্থবান ব্যক্তিরা 
কৃষির উন্নতির জন্তে অর্থব্যয় করতে 
রাজী হন না। কারণ আধুনিক 
প্রথায় উৎপাদন করলেই উৎপাদন 
বুদ্ধি পাবে এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের 
উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে । কৃষি- 


উৎপাদনের ক্ষেত্রে তুরস্ক, মিশর এবং , 


ইজরাইলের সঙ্গে অন্তান্ত আরবদ্বেশের 
পার্থক্য প্রধানতঃ এই কারণেই । 

ভাল বীজ বপন করলে ফসলের 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত 
হওয়া সত্বেও চাষীর! প্রচলিত 
বীজ বপন করে থাকে! কারণ ফসলের 
পরিমাণ বৃদ্ধিই চাষীর একমাত্র চিন্তা 
নয়! অতিরিক্ত উৎপাদন কি কি 


গেল। উন্নতধরনের বীজ ব্যবহারের 
পথে কোন বাধা ছিল না। উৎপাদন 
পদ্ধতি পরিবত নেরও কোন প্রয়োজন 
দেখা দেয়নি। বেশী উৎপাদন 
হওয়া সত্বেও উন্নত ধরনের বীজ 
ব্যবহার না করবার কারণ উৎপাদন 
ব্যয় বুদ্ধি নয়, বড় আকারের শক্ত 
গমের উৎপাদন। গম আকারে এত 
বড় এবং শক্ত যে, পুরাতন গমপেষা 
যন্ত্রে বাড়ীর মেয়েরা নূতন গম আর 
ভাঙতে পারে না। নৃতন গমের 
রুটও বিশ্বাদ। সমস্তার এখানেই 
শেষ নয়া নূতন গমের বিচালীও* 
গরু-বাছুরে খেতে চায়না । ঘর 
ছাইবার জন্তেও উক্ত বিচালী কোন- 


( শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 





স্পা 


“বিশ্বরূপা'য় নাট্যোৎসব ' :- 


(৬ষঠ পৃষ্ঠার পর) 


দেওয়াতে । পাচুর মায়ের সঙ্গে 
তাস্ত্রিক ব্রিলোচনের কলহের পর 
পাচুর মৃত্যু হ'ল রহুত্তনকভাবে । 
রহস্তাটা জান। গেল না শেষ পর্য্যন্ত 
শেষ দৃশ্তে হঠাৎ বনমালীকে দিয়ে 
শিপ্রাকে সম্বোধন করিয়ে দেওয়া 
“বৌদিশ্র বদলে “শিপ্রা” 
বলে। এর কি প্রয়োজন ছিল? 
এইভাবে প্রচুর জ্রাট নাটকটিতে এমন 
কণ্টকিত যে, নাট্যকারকে *সংক্রাস্তির” 
নাট্যকার. বলে মনেই হয় না। 
বড় বড় কথা আছে নাটকে । কিন্ত 
কোন তত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি । নাটকে 
কোন জীবন দর্শনও নেই! পক্রাস্তিগ 
নাটকে ছিল এক Organic de- 
velopment | বর্তমান নাটকে 
আছে তার বদলে নাট্যবন্তর নৈরাজ্য | 
শেষ দৃশ্যে নৈরাজ্য দর্শকদের ধৈর্য্যকে 
নাড়া দিয়ে যায়। আবহ সঙ্গীতের 
মধ্যে কণ্ঠস্বর প্রবেশ করিয়ে তা" ব্যর্থ, 
করে দেওয়া হয়েছে। 
যাই হোক্‌, এই নাটুকের অভিনয় 
বেশ ম্মরণযোগ্য-হয়েছে। ত্রিলোচনের 
[ভূমিকায় শ্রীঅমর মুখোপাধ্যায় শঙ্তি- 
'ঘুন অভিনেতা না হয়ে তার 
টি শয়তানের অভিব্যক্তি 
যার, সুযোগ, ভালভাবে গ্রহ 
্ষরেষছন। ছুলালের রসিকের ুর্মি- 
কায় টাইপচরিভ্রাভিনেতা৷ প্রীস্থনাধ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মিষ্টি অভিনয় করেছেন। 


স্ূপ্রকাশবাবুর ভূমিকায় শ্রীল্পানেশ 
মুখোপাধ্যায় এবং অনিমেষের ভূঁমি- 
কায় শ্রীঅজিতনাথ, বদ্দোপাধ্যা্্‌ 


A 


“1 


9 


চরিব্রোপখোগী অভিনয় করেছেন। | 4 
কিন্তু বনমালীর চরিত্রে শ্রীনির্মল চাটটো- -' 


পাধ্যায় স্বাভাবিক না হয়ে বুড় আড় 
অভিনয়” করেছেন। হয়ত চ 
তিনি পছন্দ করেননি । স্ত্রী চরিত্র- 
গুলির মধ্য পাচুর মায়ের ভূমিকার 
জ্রীরেবা রায়চৌধুরী তাঁর অভিনয় 
প্রতিভার চমৎকার পরিচয় দিয়ে 
চরিত্রের সঙ্গে নিজেঞ্কক তিনি একাত্ম 
করেছেন। বাঙ্গাদিদির - সহা 
অত্তিব্যক্তি সুন্দরভাবে রূপাক্সিত করে- 
ছেন শ্রী কালিন্দী গ্েন। 
মিত্রা দেবীর ললিভা চলন-সৈ হয়েছে। 
শিপ্রার ভূমিকায় গ্রীশেফালী বন্দ্যো- 
পাধ্যায় তাপ অভিনয়ে * notion 
ঠিকভাবে ফুটুয়েছেন বটে, কিন্তু তার 
অভিনয় উচ্চীরণ দোঁষে দুষ্ট হয়েছে 
অযষথ৷। অত্যধিক জোর দিয়ে কথা 
বলার জন্তে অভিনয়ের যা’ কিছু ভাল 
অংশে তা’ তিনি নিজেই ব্যর্থ *করে 
দিয়েছেন। শিপ্া এক নির্যাতিতা 
নানী । অথচ বেশ ছুন্দরভাবে সেজে 
কথ! বলে চলেছে যেন কোন দুঃখ 
তার জীবনে আসেনি। 
সঙ্দিত 2288৪-0৮  শিপ্রার 
চরিতব্রোপষোগী হয়নি, এতে চরিত্রের 
স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়ছে 


লিপ স্টিক | 
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একটু কাত* হলেই জল গড়িয়ে 

পড়তে আরম্ভ করবে তার থেকে । 
তবে এ কাত হওয়াটাতেই যত 
কেরামতি: কথাটা হচ্ছিল সেদিন 
আধুনিক বাংলা কবিতা নিয়ে। 
আমার এক বন্ধু বলছিলেন, আধুনিক 
কবিরা ইচ্ছে করেই কবিতায় থটো- 
মটো. শব্দের যথেচ্ছ ব্যবহার করেন । 
বদ্ধবরের অভিযোগ কতটা সত্য, 
তাঁ গবেষণায় বিষয়। তবে, একথা 

র ' ঠিক, আধুনিক বাংলা কবিতার শব্দ- 
চাতুর্য্যের বৃহ ভেদ করে, তার অর্থ 

৯ উদঘাটন প্রচুর সময়-সাপেক্ষ এবং 
নিরর্থকও। নিরর্থক এই জন্তে বলছি 

[থে কবিতার শব্দগত অর্থের বিচার 
করতে গেলে তার রস অনেকখানি 
মাঠে মারা যায়। . 

5 ইচ্ছে ক্ররে কঠিন কঠিন শব্দের 

ব্যবহার আধুনিক কবিদের একচেটে 

"কারবার নয়। এদিক থেকে 
মধুহুদন দত্ত তাদের পথ প্রদর্শক। 
কোন কবিতায় ইন্ত্রধন্ু কথাটা লিখতে 

করি তাকে ভাবত হয়েছিল, ইন্দ্র 

আভিধানিক অর্থ আছে কি 

না। যখনি দেখলেন আছে, এবং 
ভা হচ্ছে 'শক্রধন্, তখনি তিনি সেই 
শব্দটা কাব্যে টুকিয়েছিলেন | গুরু- 
গম্ভীর শব্দের ব্যবহারে ৪ কবির 

£ কেরামতি আছে সন্দেহ নেই । এবং 

+ ভাতে পাঠকের লাভও কম নয়। 

ফি নতুন শব্দ শিখে পাঠকদের 

দশ! অনেকধীর্নে ঘুচে যায়। 
বর্ণ পরিচয়, প্রথম ভাগ পাঠ 
করেও হয় না। 

৯”. মধুকবির কাব্যে দুর্বোধ্য শব্দের 
সঙ্গে* পরিচিত হলেও, একথা 
আমাদের তুললে চলবে না যে, তিনিই 
বাংলায় সর্বপ্রথম ইংরেজ কবি 
মিলটনের অন্ুসর্গুণে অর্িত্রাক্ষর বা 

|. অমি্তীক্ষর (Blank Verse ) 
ছন্দের প্রবর্তন করেন" এই , ছন্দে 

৷ যে ধ্বনিসমঘিত তৎসম শব্দের যথেচ্ছ 

' ব্যবহার তা শুধু বাংলা কবিতায় 

' অস্ত্যমিল তুলে দিয়ে তাকে প্রাণবস্ত 
ও সুন্দর করে তুলবার জন্য । 
*সংস্কত* কাব্যে ঘেমন চরণের মধ্যে 
হুত্বদীর্ঘ স্বরের প্রয়োগ-বৈচিত্র্য ও 
যুক্তাক্ষর বনলতা দেখি, মধুস্থদন 


N 


যা সহজ, 


কবিতার মধ্যে কালের /ব্যবধান 

বছরের | মধুস্থদরন ৷ যেমন 
1 শব্দভাণ্ডারকে নতুন করে গড়ে 
তুলত্বে চেয়েছিলেন এবং তার ছন্তে 


তাকে যতো দুরহতাকে অতিক্রম 


করতে হয়েছিল, তেমনি অসাধ্য- 
সাধন আজকের কবিদের না করলেও 
চলতে পারে। কিন্ত ভাষা যেহেতু 
বেগবতী নদীর' মতো, সেইহেতু 
নিত্য নতুন পুরাতন ঠাট বদলাবেই। 
আর অবস্তস্তাবীরূপে সৃষ্টি হবে নতুন 


' শব্দভাওারের। নতুন বাগবৈদগ্ধের | 


তবু যদি প্রশ্ন থেকে যায়, কি 
দরকার মশায়, যা পড়তে অভিধান 
খুলতে হয় তা ন! পড়লেও চলবে । 

চলবে স্বীকার করি। কিন্তু ধরা 


* লিখবেন, তাদের চরিভার্থতা কিসে? 


লেখক লিখে থালাস_-এ নিয়ম 
আজ অচল । তাহলে কবিতা মেলা 
করে পাঠকদের আজ আর কবিতা 
গেলানোর চেষ্টা চলত না। 

পাঠকদের আনন্দ দানই যদি 
সাহিত্যের একমাত্র আদর্শ হয়, তবে 


লেখা যতো সহজবোধ্য হবে, ততই 
মজল। 


অবিষ্টি সহজ হলে, কবিদের 
বাহাদুরি কিসে £ অনেকেরই ধারণা 
তা জলো। যা আলো 
তাই অপাঠ্য। কিন্ত একথা ভুললে 
চলবে না যে, “সহজ কথা যায় না 
লেখা সহজে |” ধারা মনে করেন, 
সহজ লেখাই অপাঠা, তাদের 
কাছে সবিনয় নিবেদন করি, ভাষা 
সহজবোধ্যই হোক । কিন্তু ভঙ্গিটা 
ঘোরালো হলে ক্ষতি কী? 
উত্তর তিরিশে ষে সব কবিরা বাংলা 
কাব্যে আধুনিকতা এনেছিলেন, 
তাদের মধ্যে সুধীন দত্ত, অমিয় 
চক্ররর্তা, বিষ্ণু দে প্রভৃতিরা বড় বেশি 
নিজেদের দুর্বোধ্য কার রেখেছিলেন । 
জানিন!, রাখতে চেয়েছিলেন কিনা। 
বিশেষ করে, সুধীন দত্তের কবিতা 
পড়তে গিয়ে বারবার অভিধান 
খুলতে হয়। একথা আমি কখনও 
বলব না, স্ধীন দত্ত বাগ্‌ বৈদগ্ধ্যের- 
স্থযোগে পাঠকদের ঠকিয়েছেন। 
তার কবিতা যে সত্যিকারের কর্নিতা, 
তার সুষ্ঠুবিচার হয়ে গেছে অনেকদিন 
আগেই। | 
* কবিতা বুঝতে গেলে নাকি সহৃদয় 
হতে হয়। সহদয় কথাটা একটু, 
ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে. কাব্য পাঠ 


করতে করতে আরশির মত মনটা | 


যাদের, তাঁরা কাঁব্যের বর্ণিত বিষয়ে , 
তন্ময়, হয়ে পড়ে। {তারাই সদ 
লংকারিক অভিনবগ্তপ্রের (মিত 
এইটাই । আধুনিক বাংলা “কঞ্চিতার 
প্রি আমাদের আজম ষে স্বাভাবিক 





হা, তার মূলগত কারণ] বোধ- 
হয়, এই সহৃদয়তার অভাব | আবার 
বৈদগ্ষেরও ৷ বিদগ্ধ পাঠকের সংখ্যাও 
বড় বিরল। 

বিদগ্ধ কথাটার আজকাল খুব 
চল! কিন্তু ওকথাটার মানেটা কী? 
শ্রদ্ধেয় রাজশেখরবাবু তীর চলস্তিকায় 
বিদগ্ধ কৃথাটার অর্থ দিয়েছেন, “রসম্ঞ, 
রসিক, পণ্ডিত, বিদ্বান্‌, 'নিপুপ চতুর |” 
কবিতা পাঠকালে, আমাদের রসজ্ঞ, 
রসিক, পণ্ডিত ও বিদ্বান তো হতে 
হবেই, তা বাদে নিপুণ ও চতুর না 
হলেও পস্তানর সম্ভাবনা । কাব্য 
দিল্লিকা লাডড্‌ কিনা! 

কালিদাস তাঁর মেঘদৃত, কুমার 
সম্ভব কাব্যে পাঠকদের চুপিসারে 
নির্দেশ দিয়েছেন, বিদগ্ধ হতে। এসব 
ব্যাপারে, কবিরা স্বাধিকার প্রমত্ত । 

স্বয়ং রবীন্জনীথ বলেছেন, কবিতা 
প্জাছুবিষ্কের ব্যাপার 1” জাছুবিস্ধে 


, নয় তো কি? জাহু মন্ত্রে যেমন মানুষ 


মুগ্ধ হয়, তেমনি মানুষ মোহিত হয় 








 কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় 


কাজের নয়। এমন কি শীতকালে 
শরীর গরম করবার প্রয়োজনে 
জ্বালালেও আগুন ভাল হয় না। 
হুতরাং একথা সিদ্ধান্ত করা বোধ 
হয় অসঙ্গত হবে না যে, উৎপাদন 
বৃদ্ধির যে কোন প্রচেষ্টা গ্রহণযোগ্য 
নয়। উৎপাদন পদ্ধতির সামান্ত 
পরিবত নের ফলাফলের দিকেও নজর 
না দিলে সমন্তার গভীরতা এবং 
জটিলতা আরও বুদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা 
বেশী । বেশী উৎপাদনের জন্টে 
সরকারী প্রচেষ্ট। চাষীদের. আধিক 
ক্ষতির সামনে ঠেলে দেয় কিনা 
তাও ভেবে দেখতে হবে। 

উন্নত বীজ বাদে আব যে দুটি 
জিনিষের প্রয়োগে ফসলের পরিমাণ 
শতকরা ১০০ ভাগ বৃদ্ধি পেতে পারে 


বলে বলা হযেছে, তা হল সেচ-ব্যবস্থ! : 


এবং সারের সরবরাহ । জমির 
উর্বরতা বৃদ্ধির জন্যে এ ছুটি অপরিহার্ষ। 
উন্নত সেচ-ব্যবস্থা ন! থাকলে সারের 
প্রয়োগ সম্ভব নয়! কারণ জমিতে 
সার দিলেই বেশী জলের প্রয়োজন 
হবে! তবে জমিতে কি পরিমাণ 
সার লাগবে, ত। নির্ভর করছে, 
স্থানীয় আবহাওয়ার উপর। জমিতে 
জলের সরবরাহের পরিমাণও আব- 
হাওয়ার উপর নির্ভরশীল । জমিতে 
উর্বরতা বৃদ্ধির দ্ন্তে প্রচুর সংখ্যক 
কেমিক্যাল সার উৎপাদনের: কারখান! 
প্রতিষ্ঠার কথা বল! হয়েছে। কোন 
অঞ্চলে যন্দি প্রচুর পরিমাণে গাছপালা 
থাকে, ‘তবে আবহাওয়া খুব বেশী 
থারাপ হবে না এবং জমির উর্কারতা 





কাব্য পাঠে । জাছুবিদ্কে দেখে আমরা 
ওঁ বিস্তার কৌশল জানবার আগ্রহ 
প্রকাশ করিনে । কবিতার বৈলাতেও 
তাই। অলৌকিক আনন্দের ভারে 
পাঠকমন উচ্চুলিত। | 

তাহলে কি ল্যাঠা চুকেই গেল? 
অলংকারশান্্ তবে নদীর জলে 
ভাসিয়ে দেয়া হোক । 
- বলব, না। অলংকার শান্্র অলে 
ভাসিয়ে দিলে, তাতে কবিতার কিছু 
আসবে যাবে না। কারণ, কবিতার 
রস অলংকার শাস্ত্র দিতে পারে না। 
শুধু গঠন-কৌশল ছাড়া। 

রবীন্দ্রনাথ যেদিন শুনলেন, “চোদ্দ 
অক্ষরের হাচে কথা ঢাললে, সেটা 


জমে পছ্যে”। সেদিন তিনি ভাবতে ' 


বসলেন, কি করে চোদ্দ অক্ষরের 


ছাদে প্পদ্ম” ফোটান যায়। তারপর" 


একের পর এক যখন পদ্ম ফুটিয়ে 
গেছেন, তখন কোন্‌ অসতর্ক মুহূর্তে 
তার মন থেকে ছন্দের শাসন উবে 
গেছে। 

যদি প্রশ্ন ওঠে যে মধুস্থদন যখন 
সনেট লিখতে গেলেন, তখন তার মনে 
সনেট, স্থ্টির তাগিদটাই বড় ছিল 
কিনা । 


( এম পৃষ্ঠার পর ) 


শক্তির হাসও কম হাবে হতে বাধ্য। 
বিশ্ষে দ্রব্যের উৎপাদনও ভূমির ক্ষয় 
কিছুটা নিবারণ করতে সক্ষম। এ 
ছাড়া গাছপালা জনিত বিশেষ 'আব- 
হাওয়ার উপর বুষ্টিপাতও নির্ভরশীল ৷ 
স্বভাবতঃই বনজ সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের 
দিকে দৃষ্টি না দিয়ে শুধুমাত্র সার 
সরবরাহ এবং উন্নত সেচ-ব্যবস্থার 
দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে তুলনামূলক 
ভাবে উৎপাদন-ব্যয বৃদ্ধির সম্ভাবনাকে 
এড়িয়ে যাঁওষা অসম্ভব | বনজ সম্পদ 
রক্ষণাবেক্ষণের দিকে নজর না দিলে 
চাষীকে পুরোপুরি কারখানায় প্রস্তুত 


সারের দিকে নর দিতে হবে এবং 


দেশীয় সারের সরবরাহ একেবারে 
বন্ধ 'হয়ে যারে। এখানে, চব্বিশ 
পরগণার অন্তর্গত বাঁগদহ. উন্নয়ন 
পরিকল্পনার.কথা উল্লেখ করতে চাই। 
উক্ত অঞ্চলটি পূর্বে গাছপালাষ ভণ্তি 
ছিল। বাস্তহারা পুনর্বাসন -এবং 
উন্নততর রাস্তাঘাট নির্মাণের ফলে 
গাছপালা প্রায় নিঃশেষ করে ফেল! 
হয়েছে । "অর্থের আশায় সমস্ত পাছ- 
পালা কেটে কলকাতার চালান দেওয়া 
হয়েছে । ফলে এঁ অঞ্চলের আব- 
হাওয়া উত্তর প্রদেশের অঞ্চল বিশেষের 
সমপর্যায়ে পৌছেছে । আবহাওয়ার 
পরিবর্তনের ফলে স্বভাবতঃই বুষ্টিপাতের 
পরিবর্তন ঘটেছে এবং ভূমি ক্ষয়ের 
হার বৃদ্ধি না পাওয়ারও কথা নয়। 
কিন্তু এখানেই সমস্তার শেষ নয়। 
গাছপালার অবর্তমানে গ্রামের অনেক 
লোককেই বয়েলাতে রুনা করতে 
হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে কয়লা- 








নির্মাণের কথা চলছে, তখন দেশীয় 





ছিল। অস্বীকার করা যাবে না। 
কিন্ত তা যে নিটোল মুক্তাফল, তার, 
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সমস্ত সাহিত্যিক রচনাই রসো- 
ত্ীর্ণ। অতএব তা" নিঃসন্দেহেই 
ব্ঞজনাময়। এই ব্যপ্রনা কবিতার্ভে 
যতখানি গাস্তীর্যের দ্বারা উৎসারিত, 
ততখানি নয় গস্ভে। তাই জন্তেই 
শুনি, গদ্যে লেখা সহজ। গভের 
গদিতে সমাসীন সবাই হতে চায়। 
কিন্ত সেট! মানসিক বাঞ্চনা নয়। তা 
যদি না হত, তবে, “মা নিষাদ 
প্রতিষ্ঠা...» ইত্যাদি গন্তের ভূমিকায় 
চিন্কিত হত। 

এত ভঙ্গ বঙ্গ দেশ,' তবু রঙ্গে 
ভরা! আধুনিক, বাংলা সাহিত্যের 
দিকপালরা হাতেখড়ি নেন কবিতা ” 
লিখে এর কারণ আছে। 
প্রত্যেকেই এ জগতে কিছু না কিছু 
পরিমাণে অনুভূতিশীল,। অমুভুতি- 
শীলতা কাব্যে ফোটে ভাল । 

জল পড়ে, পাতা নড়ে। এ 
বাক্যটির মধ্যে কাব্য নেই। আছে 


( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 





















































ব্যবহারকারীদের সংখ্যা বুদ্ধি পেতে 
বাধ্য। ইতিমধ্যেই রান্নার জন্তে 
গোবর ব্যবহৃত হচ্ছে। পরে যখন 

কয়লার ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে, তখন 
গোবর রান্নার কাজেই ব্যবহৃত হবে, 
সারের অন্ত আর অবশিষ্ট থাকবে না। * 
সারের জন্ যখন নূতন নৃতন কারখানা 


সারের সরবরাহ অক্ষুণ্ন বাবুষ্ষির কথা 
মনে রাখিনা । দেশী সারের সরবরাহ, 
স্থানীয় আবহাওয়ার উপরই কেমি- 
ক্যাল সার এবং কৃষিক্ষেত্রে অতিরিক্ত 
জলসেচের প্রয়োজনীয়তা নির্ভর করে । 
কাষ-উৎপাদনের জন্তে যে সমস্ত 
কার্যক্রম অনুসরণের কথা বল! হল, 
যেমন, উন্নত বীজ, উন্নত সেচ-ব্যবস্থা 
সার সরবরাহ, মৃল্যন্তরের 'স্থাঘিত্ব, 
কষি-সম্প্রসারপ, উন্নততর যানবাহন 
ব্যবস্থা ( এই সঙ্গে স্বভাবতঃই উন্নততর 
স্বাস্থ্য ব্যবশ্থ!) প্রভৃতি, তার বাস্তব 
প্রয়োগ নির্ভর করছে, কৃষককে কি 
পরিমাণে খপ সরবরাহ করা হচ্ছে, 
তার উপর। ভাল বিক্রুয়-ব্যবস্থার 
সঙ্গে শস্ত মজুত রাখবার ব্যবস্থাও কম 
অরুরী নয়। আবার খধ সরবরাহের 
সঙ্গে ভূমি-ব্যবস্থার সম্পর্ক অস্বীকার 
করবার উপায় নেই থণের সর- 
বরাহ বৃদ্ধি না করে ভূমি সংস্কার করে 
ভূমিহীন চাষীকে জমির মালিক 
করপ্ল উৎপাদন-হার হ্রাস পাওয়ার 
সম্ভাবনাই বেশী। খপ সরবরাহ না 
করলে চাষী অধিক উৎপাদনের অন্ত 
কোন কার্বক্রুমই অহুসরণ করতে 
পারবে লা। 
রহ 
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শশা 


স্থভাবোক্তি অলংকারের দোলায় 


" ন্ববীন্দ্রনাথ ছুফলছিলেন । 


" কবিতা তৈরীর 


জীবনানন্দ দাশ বলেছেন, 
“সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কধি।” 
কথাটা খাটি। সেটা অপ্রিয় সত্য 
হলেও, অস্বীকার করব না। কবিতা 
লিখলেই কবি হওয়া যায় না। 
যদি কোন কার- 
খানা (?) থেকে থাকে তবে তা কবির 
মনোভুমি। সেটা তাঁর জন্মস্থান 
থেকে সত্য! কবি স্বয়ভু। কবি- 
গুরু রবীন্দ্রনাথ যদি আমৃত্যু চৌব 
খক্ষরের গোৌজামিলন নিয়েই 
থাকতেন, তবে কতখানি সফল 


টা 
হতেন, বলা চলে না। 


যার) কবিতা লেখেন, তীর! 


খৃ অনেকেই কবি নন | শব্দের চমক স্মষ্ি 


~~ 


করে তারা পাঠককে ঠকাতে. চান। 
কবিতা লিখতে গেলেই যদি দৃষ্টি যায়, 
শব্দ চাতুর্য স্থষ্টির দিকে, তবে তাঁদের 
কবিতা লেখা থেকে বিরন্ত থাকতে 
বলি। “মরা মরা” জপতে জপতে 
একদিন দস্যু রত্বাকর ভাররদ্বাকর 
বাঙ্গীকিতে পরিণত হয়েছিলেন । 
যদি আধুনিক কবিতা তীর দোহাই 
পাড়েন তবে বলার কিছ নেই। 

শব্দের চাতুর্ধ যদি ভাষাকে নবরূপ 
দেয়, তা অবস্ত গ্রহণযোগ্য । এবং 
কবিও ধন্ভবাদার্ছ । ধানসিড়ি নদী, 
পাখির নীড়ের মত চোখ, বেতের 
, ফলের মত ম্লান মুখ--এই সব শব্দ 
ঢোকাতে কবিরও চাই “সাহসবিস্তৃত 


" বক্ষপট।” 


" শিষ্-বিদ্যালয় মুকুল বীথির 


একথা বলার একমাত্র উদ্দেশ, 
ধারা কধিতা লেখেন, তারা তো 
কবিই, কিন্ত কবিতা লিখলেই যে 
কবি হওয়া যায় না, এইটুকু মনে 
করিয়ে দেবার জন্তে। একেই তো! 
আধুনিক বাংলা কবিতা পড়ে না 
লোকে । তার উপর যদি মরার 
উপর খাঁড়ার ঘার মতো কবিতায় 
শব্দের বিচিত্র বিচরণ দেখি, তবে 
তা উৎকণ্ঠা জাগায়ে বৈকি। তখন 
ভাবি, এই হলো বাংলা! কবিত!। 
আর,এই হলো তার আধুনিক রূপ । 





শিশু-বিভ্ভালয় “মুকুল বীথি'র 
ছাত্রছাত্রীর! সম্প্রতি রঙমহল বুঙগমঞ্চে 
গুচিন্দি পরিবেশে উক্ত প্রতিষ্ঠানের 
প্রতিষ্ঠা-দিবস পালন করে। পুরস্কার 
বিতরণ অন্ষ্ঠানও এদিন সম্পন্ন হয়। 
অভিভাবক শিক্ষাবিদ ও শিক্ষক 


+. শিক্ষিকাগণের সার! পরিপূর্ণ প্রেক্ষা- 


গৃহে অতিথিদের আহ্বান জানায় 
শিশুরা রবান্দ্রনাথের ‘আজ আমাদের 
আনন্দের দিন” গানটি গেয়ে। 


" তারপর পারিতোধিক বিতরণ করেন 


স্বপনবুড়ো । অতঃপর নাচ, গান 


ও আবৃত্তি এবং নস পকথা” 
টা বৃত্তি এ বশেষে 'রপকথ 


নাটকাভিনয়ের মাধ্যমে বিস্তালয়ের 
ছাত্রছাত্রীরা দর্শকদের মুগ্ধ করে। 
শিশুদের মধ্যে রঙীন বেলুন বিতরণ 
॥ কদর পর বারি সুপ্তি ঘটে। 


- ব্যঞ্জক, 


প্রবৃত্ত হয়ে তাকে বরণ করে নেওয়া; 
পরীর মৃত্যুর পর তার ঘরে খাবার 


নিয়ে এসে ঘরে গুছিয়ে দিয়ে 
প্রতিবেশী এক গৃহিপ্নীর সন্বপ্ত 
হৃদয়ের অভিব্যক্তি সরল 


মান্থুষের ম্বভাবজ অস্তরঙ্গতার এমনি 
কতকগুলি সুক্ম রেখার দৃশ্য ক্ষণিক 
মাত্রের জন্ত হলেও মনকে স্পর্শ 
করে যায়। অপুর বাসার সদর 
দরজার ধারের বুদ্ধটির চিঠির সুত্র ধরে 
অপুর সঙ্গে প্রেম-পত্রঠুনিয়ে রসিকতা, 
পাশা খেলায় রত প্রাইমারি ক্কুলের 
কতৃপক্ষ ; বাড়িওয়ালার ভাড়ার 
তাগাদার ভঙ্গী--হালক! দিকের পরি- 
কল্পনায় বৈচিত্র্যের আশ্বাদ এনে 
দেয়! পরিবেশ পরিকল্পনায় পরি- 
চালক তার বৈশিষ্ট্কে অক্ষুণ্ন 
রেখেছেন সবত্রটাপার রেল 
লাইনের ধারে চারতলায় তার ছাদের 
ঘর, ট্রেনের আসা যাওয়ার শব্দ ; 
হুইসেলের আওয়াজ ; ইঞ্জিনের আর 
উদ্নের ধোয়া) লাইনের ধারে 
টিনের চালায় কুলির বসতি, তাদেরই 
ছোট ছেলেটির লাইনের ওপর খেলা 
করা-_-্বল্পবিত্ত সংসারের রূপটা ভারি 
স্পষ্ট করে তোলে। প্রতীকী! উপকরণের 
সমাবেশে কোথাও জটিলতা হৃষ্তির 
প্রয়াস নেই। সুনিপুণ হাতে তুলির 
টানের মতো করে এক একটি দৃষ্তের 
রচনা । অতি সংযত ও স্বল্প ছোট 
ছোট ঘরোয়। চলতি কথা৷ গেঁথে 
গেঁথে চলচ্চত্রের সংলাপ রচনার একটা 
নিরিখ স্থষ্টি করে দিয়েছেন-__অর্থ- 
রসাশ্রিত এবং প্রয়োন 
মতে চ্ভাবময় । 


* রঙ * 


চিত্রনাট্যের প্রয়োজনে মূল 
কাহিনী থেকে বেছে বেছে 
অংশ গ্রহণ করা হয়েছে--এবং 
তার জন্ত ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে 
কিছু পরিবর্তন, কিছু পরিবর্ধন 
অবস্তন্তাখী । ছু'একট৷ জান্বগ! একটু 
বিসদ্বশ লাগে টাইটেলের আগেই 
অপুর হাতে তার কলেজের সার্ট- 
ফিকেটে যে তারিখ তা যেন “পথের 
পাঁচালী” ও “অপরাজিত”্র কালের 
সঙ্গে ধারাবাহিকতা রক্ষা করে না, 
অনেকটা এগিয়ে একালে এসে 
পড়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে “ইন্ক্লাব 
জিন্দাবাদ” ধ্বনি তুলে ধর্মঘচিদের 
মিছিল করে যাওয়ার দৃষ্যটুকুও একটু 
বেমানান' লাগে । বাড়িওয়ালার সঙ্গে 
ব্যমেশানো ওদ্ধত্যের সুরে কথা 
বলাটাও যেন অপুর প্রকৃতি বিরুদ্ধ, 
আর শেষাংশে নেহ মমতার স্পর্শ 
থেকে বঞ্চিত ও অবহেলিত পাঁচ 
বছরের শিশু কাজলকে মুখোস পরে 
বনবাদাড়ে দেখতে তার বাবার 
শৈশবের কথা "বেশ মনে করিয়ে 
দিলেও গুলতি দিয়ে পাখী মারাটা 
ওর প্রক্কাতিতেওঁ যেন খাপ খায় না 


অপর্ণার সন্তান বলে মনে করতে 
হয়। তবে সর্বাঙ্গ মিলিয়ে বলা যায় 
যে মূল কাহিনীর সঙ্গে মিল খোঁজার 
বিচার করতে বসলে একটা অপরূপ 
চুলচেরা সৌদর্ধমণ্তিত শিল্পস্থটির 
মহিমা উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত হতে 
হবে। “অপুর সংসার* বিভূতিভূষণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুল রচনা *অপরা- 
জিত"র পরিশিষ্টাংশের কিছু কিছু 
উপাদান নিয়ে গঠিত, কিন্তু ছবির 
পর্দায় এটি স্বতগ্র গৌরবে সমুজ্জল 
যেটা একাস্তভাবেই প্রযোজক- 
পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের নিজন্ 
সবষ্টিকৃতিত্ব। “পথের পাঁচালীশ্তে 


যে জীবনের আরম্ভ, “অপরাজিতশ্তে . 


তার দ্বিতীয় বিকাশ এবং তার পূর্ণতা 
লাভ “অপুর সংসার-”এ--তিনখানি 
ছবির প্রত্যেকটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ রেখেও 
একই জীব’নর চলার' একটা ধারা- 
বাহিক ইতিহাস রচনায় একক 
অভিনব কীর্তি, চলচ্চিত্রের স্বষ্টি থেকে 
এমন আর কোন “টি লজি* সৃষ্টি 
হয়েছে বলে জান। নেই ৷ 


+ ০ - সহ 


ছুএকটি ছাড়া প্রায় সব চরিত্রেই 
নৃতন শিল্পী এবং তাও পুরনো যার! 
আছেন তাদের ' প্রত্যেককেই, যত 
ক্ষুদ্র ও ক্ষণিকের ভূমিকাই হোক, 
নতুন বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। প্রধান 
চারিটি চরিত্র অপু, অপর্ণা, পুলু 
( প্রণথধের ডাকনাম) আর কাজল। 
নবাগত সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় 
সম্ভাবনাযুক্ত ভবিষ্যতের ছাপ দিতে 
পেরেছেন এই প্রথম অবতরণেই। 
বাইরের লোকের কাছে একটু 
অপ্রতিভ ভাব কিন্ত পরিচিতজনের 
কাছে অকপট ভাবটা চমৎকার 
ফুটেছে তার চরি্রচিত্রায়ণে। কেবল 
নাগপুরের অংশে প্রণবের সঙ্গে দেখ! 
হতে কাজল সম্পর্কে মনোভাবট! 
কাজল আছে বলে অপর্ণা না থাকায় 
কাজলের প্রতি অভিমানের অভি- 
ব্যক্তিটা একটু যেন. রূঢ় লাগে। 
কয়েকটিমাত্র দৃষ্তে অপর্ণূর আবির্ভাব 
কিন্তু ওরই মধ্যে এমন একটা ছাপ 
ধরিয়ে দেয় যে আকস্মিক ওর মৃত্যু 
সংবাদট! দর্শক মনকে বেদনায় আকুল 
করে তোলে। অপর্ণারূপে শমিলা 
ঠাকুর অনায়াসেই দর্শকহৃদয় জয় 
করে নেন। ফুলশব্যার রাত্রে সলজ্জ 
বধূর বেশে অপুর দারিজ্র্কে স্বীকার 
করে নেশা, কলকাতার বাসার 
এসে প্রকৃত অবস্থার সামনাসামনি 
এসে কান্নায় ভেঙে পড়ে পর মৃহূতেযই 
সামলে নেওয়া, ঘরকন্নার কাজে, 
অপুকে নিবিড় করে পাবার জন্ত 
তার আকুতি বড়ো মনোময়' অভি- 
ব্যক্তিতে ফুটে উঠেছে । ছোট্ট ছেলে 
কাজল মুখোস পরা অবস্থায় -খোপের 
আড়াল থেকে প্রথম আবির্ভাব 
থেকেই কাছে, টেনে নেয়। মরা 


ছলছল দৃষ্টি ; শ্বশ্রসত্বলিত অপুকে 
দেখে বাবা বলে মেনে নিতে অন্বী- 
কৃতি এবং শেষে তার বাবার কাছে 
নিয়ে যাবে শুনে নিজেকে ধরা 
দেওয়া--অলোক চক্রবর্তীকে দিয়ে 


বড়ো! সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা 
হয়েছে। পুলুর চরিত্রে *ম্বপন 
মুখোপাধ্যায়কেও ভাল লাগবে 


ছোট ছোট চরিত্রে, যেমন বাড়িওয়ালা 


রূপে ধীরেন ঘোষ, অপর্ণার মার, 


ভূমিকায় শেফালিকা (পুতুল ), প্রতি- 
বেলী গৃহিণীর চরিত্রে বেলারাণী 
প্রভৃতি সকলেই বেশ একটা ছাপ 
রেখে যান। অভিনয়ে আর আছেন 
পঞ্চানন ভট্টাচার্য, বেচু সিংহ, শাস্তি 
ভট্টাচার্য, ধীরেশ মজুমদার, অভিজিৎ 


চট্টোপাধ্যায়, গুপী বন্দ্যোপাধ্যায়, 
যোগেশ চট্টোপাধ্যায়, আশা দেবী 
প্রভৃতি । 

ক" ক * 


কলাকৌশলের বৈশিষ্ট্যের দিক 
থেকেও ছবিখানি সত্যজিৎ রায়ের 
পূর্ববর্তী ছবিগুলির চেয়েও উন্নত। 
'সুত্রত মিত্ৰ আলোকচিত্র গ্রহণে তার 
পূর্ব কৃতিত্বকে ছাপিয়ে গিয়েছেন। 


চট্টোপাধ্যায় বিশেষ কৃতিত্ব 
দেখিয়েছেন। দুর্গা ; সংলাপ 
গ্রহণও ভাল। রবিশঙ্করের স্াবহ" 
সনীত ছবির মেজাজরে বড়ে 
চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছে । স্বর যন্ত্রে 
সাহায্যে ভাবকে ঘথাষথ মূর্ত করে 
তুলেছেন তিনি। গান নেই বললেই হয় 
কেবল ফুলশয্যার রাতে মাঝির এক? 
খানি গান এবং কাঁজলকে অপু দেখতে 
আস্ারু্রম্র সেই গানটিরই আবছা 
রেশ তুলে পুনরাবৃত্তি চমৎকার একটা 
ভাবময় পরিবেশ গড়ে তোলে। 
বংণীচন্র গুপ্তের শিল্প নির্দেশনার 
কাজেও বৈশিষ্ট্যের ছাপ পাওয়া যায়। 
ছবিখানি সুসম্পাদিত যার জন্তে দুলাল 
দত প্রশংসা পাবেন || 


রাগ ঘর্ণগ্রবপ্রাপ্ 
_প্মাগর সঙ্গমে’ 


১৯৫৮ সনের শ্রেষ্ঠ ভারতীয় চিত্র 
হিসেবে সম্ভ রাষ্ট্রপতি স্বর্ণপদক 
প্রাপ্ত নাগর সঙগমেপ্র প্রতি চিত্রা খ 
মোদী জনসাধারণের বিশেষ কৌতুহল, পণ 

( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 
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চিন্ত সমালোচনা 






»হঠাৎ রী যে একঝলক 
রিম্ময়কৱ শিল্পগ্রতিভা ক বছর আগে 
সার! বিশ্বের চিত্ররসিক মহলে এক 
= আলোড়ন সৃষ্টি করে দিয়েছিল, সেই 
শপথের পাচালীষ্ৰ সষ্টা সত্যজিৎ 
বায় তার নবতম চিত্ররুতিত্ব “অপুর 
সংসারঃ-এ আলেখ্যিক শিল্প-চমৎ- 
কারিত্বের এক অস্থপম দৃষ্টান্ত উপ- 
স্থাপনে সক্ষম হয়েছেন |, পথের 
পাচালীশ্তে তিনি চিরবিভালে- ষে 
ধারার পরীক্ষায় অবতরণ করেছিলেন, 
«“অপরাজিতশ্ঠে তিনি আরো কয়েক 
ধাপ এগিয়ে যান এবং “ঘাপুর' 
সংসার"এ তিনি সেই ধারাটির পরি- 
পুইিতে আরো এগিয়ে গিয়েছেন 
কাব্যিক ছ ন্দো ময় চিত্রবিস্তাসের 
দিক থেকে যে মনোরম বৈচিত্র্য 
“অপুর সংলারশ-এ পাওয়া যায় 
. আমাদের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে তার 
সঙ্গে তুলনীয় দৃষ্টান্ত আর নেই৷ 
’ ক; % * 
বেকার অপুকে নিয়ে কাহিনীর 
[১৯ আরম্ভ । কলকাতার টালার রেল 
লাইনের ধারে একট! পুরনো বাড়ির 
ছাদের ঘর্টি' নিয়ে আছে। তাও 
NM তিন মার ভাড়া বাকী । ছেঁড়া পর্দা, 
১ ঘরের সর্বত্র অগোছালভাব পরিশ্ফুট । 
আলসেমি করে উপন্যাস লিখে আর 
বৃষ ধাজিত্রে সময় কাটায়। কিন্ত 
তাতেও বাধ! পড়ে-_বাড়িওয়ালার 
»বাকি ভাড়ার তাগাদ্বার মুখ বন্ধ করার 
জন্তেই বোধহয় দামী বইগুলো 
% ঝোঁলায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ে । চাকরি 


= *খাঁপির * বিজ্ঞাপুন দেখো! ছু এক 


প্রাইমারী 


+ ষ্ জায়গায় ধর্ণা দেয়। 





স্কুলের কতৃপক্ষ তাকে রে 
18628 তারা 
চায় য্যাটিক পাস শিক্ষক। একটা 
কেমিক্যাল ওয়ার্কসে গিয়ে দেখে 
শিশিত লেবেল মারার কাজ । সামান্ত 
মাইনে সে কাজও নিতে পারলেনা 
অপু ৷ বাসায় ফিরতে দেখা কলেজের 
বন্ধু গ্রণবের সঙ্গে । অপুর অবস্থা শুনে 
প্রণ ওকে একটা চাকরির আশ্বাস 
দিল। প্রণব এসেছিল অপুকে 


নিয়ে যেতে তার মামাতো বোন 


অপর্ণার বিয়ে উপলক্ষ্যে খুলনার 
গঞ্ানন্দকাটি গ্রামে | প্রণবকে 
সেখানে যেতে .হয়।, বিয়ের দিন। 
গড়ের বাস্তি সহকারে পালকিতে চড়ে 
বর এল। সবাই ছুটে এল বর 
দেখতে। বর কিন্ত পালকি থেকে 
নামতে চায় না, অমুনর বিনয় এবং 
অবশেষে তাকে বরে নামাতে হুঙ্কার 
ছেড়ে উঠলো ‘হুকৃক। বোলাও’ | বর- 
পক্ষ পাত্রের শরীর অসুস্থ বললেও 
বর যে পাগল সেটা আনতে কারুর 
বাকি রইলনা। অপর্ণার মা বেঁকে 
দাড়ালেন, ও-ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে 
দিলে তিনি আত্মহত্যা করবেন। 
অপর্ণার বাবা শশীনারায়ণ মেয়ে 
দোপড়া হয়ে যাবার ভয়ে শঙ্কিত হয়ে 
উঠলেন । প্রণব একটা উপায় ভাবলে ; 
জানতে পারলে রাত দশটায় একটা 
লগ্ন আছে "গ্রামের কজন বিশিষ্ট মানি 
লোককে নিয়ে অপুর কাছে উপস্থিত 
হয়ে অনুরোধ করলে দায় উদ্ধার করার 
ন্ন্তে। অপু প্রথমে অরাঁজী হয়, কিন্ত 
শেষ ' পর্যন্ত রাজী হয়। কনের 
বাড়িতেই ফুলশয্যা হয়-সেই রাতে 






AAALAAAAAAA 





অপু একথা অপর্ণাকে টা নিজের ' 
দরিদ্র অবস্থাটা ব্যক্ত করে। অপর্ণা 
জানায়, সে সেই দারিদ্র্য মেনে নিয়েই 
অপুর ঘর' করবে অপু অপর্ণাকে 
নিয়ে আসে কলকাতায় “তাঁর বাসায় । 
স্বল্পবিত্তের সংসার কিন্তু ওরই মধ্যে 
সুখের নীড় বেঁধে নিলে ওরা । একটি 
বছর পার হয়ে গেল । সস্তানসম্তভবা 
অপর্ণা বাপের বাড়ি যাবার আগে' 
বারবার করে বলে যায় পুজোর সময়' 
যাবার জন্তে! অপু তখন টাইপিষ্টের 
কাজ করে আর ফাঁকে ফাকে অপর্ণার 
চিঠি পড়ে। পড়ে পড়ে যেন শেষ 
হয় না। মাসে আটখানি চিঠি লেখার 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল অপু অপর্ণা চলে 
যাবার সময়, কিন্তু অপু দিয়েছে সাত- 
খানি চিঠি-_-অভিমান করে অপর্ণা 
তাই লিখেছে “আড়ি আড়ি।* অপুকে 
যাবার জন্তে লিখেছে, না এলেও 
“আড়ি, আড়ি।” সেই চিঠিই পড়তে 
পড়তে বাসায় এসে দেখে ছাদের 
কোণে গড়িয়ে অপর্ণার দাদা মুরারী। 
নিদারুণ ছঃসংবাদ-বয়ে এনেছে মুরারী 
-_একটি ছেলে প্রসব করে অপর্ণা 


.ব্যথাতুর স্বরে এইটুকুই কথা বলতে 


পারে মুরারী। অপুরও আর, কিছু 
শোনার দরকার করে না-_শিশুকাল 
থেকে একে ওকে দিদি, বাবা এবং 
মাকে হারানোর হুঃখটা সারা পৃথিবীর 
ওপর একটা প্রচণ্ড বিক্ষোভের রূপ নিয়ে 
অপুর মনে যেন জমাট বেঁধে উঠলো-_ 
জীবনের অবশিষ্ট আশা ও শ্বপ্ 
নিঃশেষে মিলিয়ে দেবার মত মর্মাস্তিক- 
ভাবে অসহনীয় এমন দুঃসংবাদ বয়ে 
এনেছে যে মুরারী সমস্ত আক্রোশটা 
গিয়ে পড়লো তারই ওপরে ৷ সংসারে 
সব প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় অপুর। 
ট্রেপের দিকে চেয়ে একবার আত্ম- 
হত্যার কথা ভাবে কিন্তু শেষে বন্ধু 
প্রণবকে চিঠি লিখে নিরুদ্ধেশের পথে 


বেরিয়ে পড়ে সে। এখানে সেখানে 
ঘুরে ঘুরে একদিন তার অমন সাধের 
উপন্তাস, তারই জীবন কাহিনীতে 
যার ভিত্তি, অপর্ণার মৃত্যুতে সেটা আর 
সম্পূর্ণ করার হেতু রইল না বলেই 
যেন তার প্রতিও আর কোন 
মমতা রইল না "অপুর । হাওয়ায় 
উড়িয়ে দিলে তার দীর্ঘ দিনের সেই 
স্বপ্ন। পাচ বছুয় কেটে গেল। 
বিলেত থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পার্শ করে 
প্রণব ' ফিরলে! ।'' অপুর খোজে এল 
গঙ্গানন্দকাটি। মামা শশিনারায়ণের 
কাছে গুনগে অপর্ণার মৃত্যু সংবাদ 
শোনা থেকে অপু আসেনি, এমনকি 
তার ছেলেকেও দেখে যায়নি ! ছেলে 


ভুরস্ত হয়েছে, শশিনারাসণ বুদ্ধ বয়সে 
আর তাঁর ঝামেলা পোয়াতে চান না। 
প্রণব ঠিকানা জোগাড় করে অপুর 





শতবার, ১লা মে, ১৯ 





খোজে বেরিয়ে' তাকে পেলে নাগ- 
পুরে । কয়লাথনিতে কি একটা 
কাজ করে। অনেক করে বললে 
প্রণব, অপু যেন তার ছেলে 
কাজলের ভার নেয়! কিন্তু অপু 
বোঝে না__কাজলের জন্তই যে 
অপর্ণা আজ নেই, তার কাছে এই 
সত্যটাই 'বড় হয়ে ওঠে। 


প্রণব 
ফিরে গেল। শেষ পর্যন্ত অপু 
একদিন গঙ্গানন্নকাটিতে এল। 


কাজলকে পেয়ে অপু নিজেকে তার 
বা বলে পরিচয় দিতে গেল। কিন্ত 
বাবা সম্পর্কে কাজলের যে ধারণা 
তার সঙ্গে হয়তো কোথাও অমিল 
দেখলে কাঁজল। অপুর সান্নিধ্য 
থেকে ছিটকে বেড়াতে লাগল। 
কাজল তার বাবাকে চিনলো না, 
অপুর আর থাকার প্রয়োজন কি? 
অপর্ণার গচ্ছিত গহনাগুলো কাজলের 
ভরণপোঁষণের জন্তু শ্বশুরের হাতে 
তুলে দিয়ে অপু বেরিয়ে পড়লো J 
খানিকটা গিয়ে পিছনের দিকে 
তাকাল একবার--দূরে দাড়িয়ে 
কাজল তার দিকে চেয়ে । 


আবার অপু কয়েক পা এগিয়ে 
পিছনে তাকায়, দেখে কাজলও 
আসছে পায়ে পায়ে এগিয়ে । অপু 
আবার তাকে কাছে ডাকল, 
কাজলের প্রশ্নের উত্তরে বলল সে 
তাকে তার বাবার কাছে নিয়ে যাবে। 
কাজল অপুর পরিচয় জানতে চাইলে, 
অপু বললে তার বন্ধ। একটা 
আশ্বাস যেন পেল কাজল তার 
বাধাকে দেখতে পাবার তাই এই 


“বন্ধুটির' কাধে চড়ে তার সঙ্গে যেতে 
আর দ্বিধা করলে না।- 


ন * # 

ছবির আরস্তেই বর্ষণমুখর সকাল ; 
ঘরের মধ্যে বিছানায় শায়িত অপু; 
ঘড়িতে এলণম বাজতেও অপুর যেন 
ওঠবার তাগিদ নেই 1 এ্রটুকুর মধ্যেই 


যেমন অপু চেনা হয়ে যায় তেমনি, ' 


পরবর্তী প্রতিটি চরিত্র, প্রতিটি দৃশ্ত 
সহজ এবং ছন্দোময় পদক্ষেপে দর্শকের 
মনে অস্তরলতার 'চমৎকার আমেজ 
নিয়ে উপস্থিত হতে থাকে। কোথাও 
কোন বাহুল্য নেই, অতি পরিমিত 
দৃশ্ঠরচনার সহায়তায় প্রতিটি ক্ষণকে 
এমন ভরিয়ে রেখে চলে যে অপলক 
পুলক দৃষ্টিতে এতটুকুও কোথাও ছেদ 
পড়েনা । ছবির ভাষায় এমন সহজ 
করে কাহিনী বুনে অতুল রূপবৈভবে 
ভরিয়ে তোলার ষে কৃতিত্ব পরিচালক 
সত্যজিৎ রায় প্রকাশ করেছেন তা 
সর্বাংশে অনন্ত শিল্পচেতনাপরিপুষ্ট 
প্রতিভার পরিচয় মেখে রয়েছে । 
কোন একটি বিশেষ অংশ সামনে 


| ন 
তাকে ডাকল, কাজল এল না। 


মভাজিৎ রায়ের 'অগুক সংগার' অগরণ মৌন জননামাধার শিট 


তুলে ধরবার নয়, চমৎকৃত হবার ' 
দৃশ্যে ছবিখানি ছেয়ে রয়েছে। 
কিছু দেখা যায় মনে হয় অনৃষ্টপূর্ব 
বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ মৌলিকত্বের ছাপ সর্বৎ 
অপু আর অপর্ণার সুখের এ 
কতক্ষণের জন্তেই বা (মাঝের হা 
দুই ফিট হবে মনে হয়), ধরতে গে 
যার আরম্ভ ফুলশয্যার রাতে | বি 
ওরই মধ্যে যে ভারি মিষ্টি দান” 
জীবনের যে ছবি একে দিয়ে 
পরিচালক তা ভোলবার নয়। যু 
শয্যার রাতে কথা বলার প্র 
হুযোগেই অপুর অকপটে নিজের ॥ 
অবস্থার কথা ব্যক্ত করা; অপ 
সব মেনে নিয়ে অপুর সঙ্গে সং: 
করার সম্মতি ; কলকাতায় আসার 
অপুর ঘরে ঢুকে দেন্তাবস্থার প্র 
সাক্ষাতে অপর্শীর কান্নায় ভেঙে « 
জানলার ছেঁড়া পর্দার ফাঁক দিয়ে ব 
দৃষ্টিতে এখানকার বাস্তবের দি 
তাকানো এবং পরক্ষণেই অপু « 
পড়তে নিজেকে সামলে নেও 
ভোরে ঘুম থেকে উঠে খাট থে 
নামতে গিয়ে তার স্বাচলের ২ 
অপুর কাপড়ের খাট বাঁধা ৫ 
আলতো একটা ঠোনা মেরে মু 
হেলে তৌলা-উহ্ন ধরাতে যাও 
শুয়ে শুয়েই অপুর বালিসের ' 
থেকে একট চুলের কাটা বের : 
দেখা, 'সিগারেট প্যাকেট খু 
অপর্ণার শাসনের ইঙ্গিত এক 
চিরকুটে লেখা £ “কথা দিতে 
খাবার পর একটি করে” দেখে ত 
প্যাকেট রেখে দেওয়া ; অপর্ণা উ 
আগুন দিয়ে কাপড়চোপড় নিয়ে ' 
ঘরে যাবে, অপু তাকে রুখে ( 
বলে ঝি আনার কথা; অপর্ণ! খর 
কথা তুলতে অপু আর একটা 
সানি, করবে শুনে তাকে নিবৃত্ত 
কারণ ফিরতে আরো রাত হলে ত 
একা কি নিয়ে থাকবে) অপু (ে 
বসলে অপর্ণা বসে হাতপাখ! f 
আবার অপর্ণা সেই পাতে বসতে 
তাকে বাতাস করে, এবং সর্ব 
অপর্ণার' বারবার করে অ 
আলতে বলে, চিঠি , লিখতে 
বাপের বাড়ি চলে যাওয়া 
কটি দৃস্তের সাহায্যে ধাপে : 
এগিয়ে দারিদ্র্য সত্বেও পরম্প 
অতি নিবিড়ভাবে পাওয়া দা' 
জীবনের একটা পরিপূর্ণ স 
নিবিষ্ট পুলকাম্ভৃতির, এক অতু 
অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়েছে, বি 
সৌকর্ষে। অপু গল্লানন্দকা 


বাড়িতে -যেতে প্রণবের মাম 
তাকে সাদর সম্ভাষণ ; অপর্ণাকে 
কলকাতার বাসায় আসতে ব 


(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 





সম্পাদক শ্রীন্রজেল্দ্চন্দ্র ভ্ঠীাচার্য 


সম্পাদক চিজ তি এনং ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কাঁলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত এবং এনং চিত্তরজন এভিনিউ, কাঁলকাতা-১৩, দন কাম, হইতে প্রকাশিত 
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সাপ্তাহিক সংবাদ সামায়িকী £ 
২য় বর্ষ, ১৬শ সংখ্যা 
শাক্রবার, ১৫ই মে, ১৯৫৯ 
২৫ নঃ পঃ 


এক 


দি জনৈক উচ্চপদস্থ আহ 


৯ 


সি এস.অফিলার দাজিলিং- 
এর ডেপুটী কমিশনারকে 
এই চিঠিখানি লেখেন। 


+ আমর! বিন। মন্তব্যে চিঠি- 


খানি প্রকাশ করলাম £ 


প্রিয় ব্যানাজী, 
এইমাসে আমার ভ্রমণের চূড়ান্ত 
তালিকা এইসজে পাঠালাম । 
আপনার ষ্টেশনওয়াগন এবং জীপ 
গাড়িটি জলপাইগুড়ি সাকিট হাউসে 
২০শে এপ্রিল সকালের মধ্যে 
অবশ্যই পাঠাবেন। ২১শে তারিখ 
আমর! গ্যাংটক যাব। কালিম্পংয়ের 
মহকুমা অফিসর টি, বি, সিংকে 
গ্যাংটকের পলিটিক্যাল অফিসর পন্থকে 
* আমার ভ্রমণের বিষয় জানাতে 
অনুরোধ করবেন! আমার সঙ্গে 
আমার স্ত্রী, ছোটছেলে এবং আমার 
পুত্রবধূ (হুষ্টটজারল্যাণ্ডের মেয়ে) 
থাকবে । আমরা গ্যাংটকেই দুপুরের 
খাওয়াটা সেরে নেব। অনুগ্রহ করে 
ঘুমের কেভেণ্টারস্‌ ডেয়ারির ম্যানে- 
জার মিঃ বী-কে খবর পাঠাবেন যে 
২২1৪ তারিখ বেল! বারোটা নাগাদ 
আমর! তার ডেয়ার ফার্মটি পরিদর্শন 
কোরব ঠিক করেছি। ২৪1৪ 
তারিখে খুব ভোরে উঠেই আমাদের 
টাইগার হিলে যাবার ইচ্ছা আছে। 
২৫।৪ তারিখে আমরা স্তাণ্ডাকৃপু ও 
ফালুট যাব ঠিক করেছি। শুনেছি, 
স্ঠার্তাকৃপু পৌছবার শেষের তিন 
মাইল পথ খুব সংকীর্ণ, যদিও এ 
রাস্তায় জীপ চলতে পারবে, তবু এ 
রাস্তাটা টাট্টুর পিঠে করে গেলে 
ভাল হয়। আপনি যদি আমাদের 
জন্য চারটি টাট্ট, পাঠান, তাহলে বড় 
আনন্দিত হব। যদি আমর! 
আমাদের সঙ্গে একজন ডাক্তারকে 
নিই, তাহলে অবশ্য আর একটি 
টার দরকার হবে। আমার মনে 
হয় স্তাওকৃপুতে এ দিন আমাদের 
রাত্রিবাম করতে হবে এবং দার্জিলিং 
থেকে আমাদের শুকনো খাবার 
পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে। 
আপনি অবশ্যই এ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় 
দি করবেন। আপনার 

( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 


EE 


85, 


মতযযম্্ী হেম নকরের 
চে ব্যর্থ 3 মধ্য দরের ( 


সভায় বিরোধী সদস্যরা পর্যন্ত হেমদা বলতে অজ্ঞান । 








(ঘর্পণের সংবাদদাতা ) 


পশ্চিম-বঙ্গের মৎস্যমন্ত্রী গুক্ষধারী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র নস্করের নাম কে না শুনেছেন? সমগ্র 
দেহাবয়বে এমন একটি আশ্চর্য অমায়িক ভাব ফুটিয়ে তোলবার ক্ষমতা তিনি রাখেন যাতে বিধান 


ংবাদপত্রের রিপোর্টার থেকে মুখ্যমন্ত্রী 


পর্যন্ত প্রায় শ দেড়েক ব্যক্তিকে তিনি প্রত্যহ পান বিতরণ করেন। কিন্তু পান দিয়ে বুঝি আর 
মাহ ঢেকে রাখা যায় না। মৎস্ত-মন্ত্রী আসলে যে একটি পাকা ঘুঘু, ন্যালাখ্যাপা ভাখটি যে তার 
ছদ্ম আবরণ মাত্র একথ| আজ আর অবিদিত নেই। 

গত ১২ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের মৎস্য দপ্তরটি হেমচন্দ্রের একচেটে অধিকারে রয়েছে । এবং 
এই এক যুগের মধ্যে মাছের দাম না কমে যাতে ক্রমশঃই বেড়ে যায় সে দিকে তিনি সর্বদা 
সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন।, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গে মৎস্যের চাষ বাড়ানো এবং দাম 


কমানোর জন্যে তিন কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। 


পরিকল্পনার চতুর্থ বসরেও এ টাকার 


এক কোটিও খরচ হয়নি। কোন অভিযোগ করলে তিনি হাত উল্টে বলেন, “কি. করব ভাই, 
সবই তো ডাঃ রায় করেন, আমরা মন্ত্রীরা হলুম গিয়ে কচ্ছপ। দশটায় রাইটার্স” বিজ্চিংয়ে 
আসতেই ডাঃ রায় আমাদের চিৎ করে রাখেন। ব্যস, আমাদের আর নড়বার চড়বার ক্ষমতা 
থাকে না। পাঁচটায় আবার উপুড় করে দেন আমরা! বাড়ী চলে যাই।” কিন্তু রামক্ষ-স্থুলভ কথামৃতে 


বাঙ্গালী আর ভুলতে রাজী নয়। 


কলিকাতায় মাছের বাজারে 
আগুন! মাছের যেদর চলছে সে 
অগ্নিমূলো মাছ কিনে খাওয়ার সঙ্গতি 
খুব কম লোকেরই আছে। সাধারণ 
মাছের দরও ২০ টাকা থেকে ৩|* 
টাকা পর্যন্ত সের। কাটা পোনা 
৪২1৪॥০ টাকা সের। মাছের 
সরবরাহ বাড়াবার কোন চেষ্টা নেই ; 
বরং সরবরাহ ক্রমশঃ কমেই চলেছে! 
অদূর ভবিষ্যতে মাত্র সরবরাহ বৃদ্ধির 
পথ হবে তেমন কোন লক্ষণ দেখা 
যাচ্ছে না। 

বাজারে মাছের সরবরাহ বুদ্ধির 
যে সব উপায় রয়েছে সে সব উপায় 
অবলম্বনের উগ্মোগ-আয়োজনও এ 
পর্যন্ত দেখা যায় নি। আমাদের বক্তব্য 


এই যে, পশ্চিম বঙ্গের মত্ত“ 


গ্রীহেমচন্দ্ নস্কর এর জন্য 
দায়ী। তার স্বার্থ নীতির ফলে মাছের 


তঃ 


৩. ৯ 
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বাজারের এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। 
তিনি একজন বাণ রাজনীতিক । 
‘হেমদা’ বলেই তিনি বন্ধুমহলে 
পরিচিত এবং পানদানে”সকলকে তুষ্ট 
রাখতে অতিমাত্রায় ব্যস্ত । 

অমায়িকতার আবরণে তীর 
কুটিল কল্পন! ঢাকা পড়েছে । মাছের 
বাজারে দর ওঠানামার সঙ্গে ধার 
বাক্তিগত স্বার্থ জড়িত সেরকম 
ব্যক্তিকে মন্ত্রীপদে বহাল রাখবার 
যৌক্তিকতাও খুঁজে পাওয়া যায় না। 
‘হেমা’ কি বোঝেন না যে মাছের 
বাজারে আগুন দিয়ে মৎস্তভোজী 
বাঙ্গালীর রোষবহ্নি থেকে নিস্তার 
পাওয়া যাবেনা । পান দিয়ে মান 
বাচানো চিরকাল সম্ভব নয়। 

বিধান সভায় পান বিতরণের 
মাধ্যমে বিরোধিতার ক রোধের 
চেষ্টার* সর্বদাই তা কে তৎপর 


দেখা যায়! কদাচিৎ কারও গলায় 


.রেম্থুরো বাজলে মৎস্তমন্ত্রী াক। সেজে 


বসেন। এমন ভাব দেখান যেন 
চেষ্টার তার কোন ক্রটি নেই এবং 
যত দোষ তিনি বাদে আর সকলের 
প্রাপ্য। বিধান সভায় এমন কথাও 
তাকে বলতে শোনা গিয়েছে--আমি 
কি করব? পয়সা দেবেন একটা 
আমি তো তাতে আর “অক্কুর 
সংবাদ’ শুনাতে পারিনা । এই 
কথাই তিনি বরাবর শুনিয়ে আসছেন ।* 
আর একবার এক বন্দুমহলে কচ্ছপের 


সঙ্গে নিজের ,তুলন। দিয়ে নিক্ষিয়তার 


অভিশাপ মস্তকে নিতেও তিনি 
নচ্জাবোধ করেন নি।** 

* একাদিক্ৰমে চল্লিশ বৎসরাধিক 
কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর» 
অন্ডারস্যার্ন, মেয়ররূপে রাজনীতি- 
ক্ষেত্রে বিপুল অভিজ্ঞতা অর্জন কঙ্ে, 


সু ৮ দা 
গম রহ ফাস, 


. টা 





৮ 
তিনি মন্ত্রিসভায় প্রবেশ করেন। 
হেষদার মত প্রবীণ ব্যক্তি মাছেগ্র , 
দপ্তর হাতে পেয়েই একেবারে চুপ 
মেরে গেলেন। রাজনীতি ধীর!" 
বোঝেন তারা এটাও বোঝেন যে, 
হেমদা দলে ভারী গোষ্ঠী রাখতৈ 
তাকে হাতে রাখা প্রয়োজন এবং 
দলীয় স্বার্থেই ডাঃ রায় তাকে খুশি 
রেখে চলবেন । ডাঃ রায়ও ভীকে 





খুশি করেছেন এবং হেমদাও,“দাসখণ 4 


লিখে দিয়েছেন--কফৌোনও অবস্থাতেই 
সহ ৫ 


তিনি তাঁকে বিব্রত করেন ৬না॥ | 


তাই মেঝেতে পিঠ দিয়ে কচ্ছপের 
মত হাত-পা ছোড়া ছাড়া 


yy: বা করবার আছে।  * 
তুসমন্ত্রী হিসোক্ষে তার গুদি 
পাকাপোক্ত ভিতের উপরই প্রতিষ্ঠিত _. 


তার আসন টলান মুস্কিল। কাজেই 
যা খুশি তিনি সেখান থেকে বলে: 
চলেছেন-_-এক খয়সায় অক্কুর সুংবার্ 
শোনান যায় না। 
চিত্র অন্তপ্রকার । 


ইদানিং বিভিন্ন মহলের চাপে 


পড়ে এ কমিটির এক বৈঠক ডাফতে 


বাধ্য হন। যেখানে বাঘের ভয় 
সেখানে রাত্রি হয়। বৈঠকের কাজ 
কিছুদূর অগ্রসর ই কয়েকজন 


অপেক্ষাকৃত তরুণ সন্ত হেমপশকে 
চেপে ধরেন। ' তারা মৎস দপ্তরের 
বিরুদ্ধে চূড়ান্ত নিক্কির়তার অভিযোগ 
উত্থাপন করে বসেন) তীর! “এই 
রকম মন্তব্য করেন বলে প্রকাশ, 
যে, মৎসমন্ত্রীর অর্থাভাঁবের যুক্তি সম্পূর্ণ 


ভিত্তিহীন । আসলে. তার দপ্তরের * 


আ/যাগ্যতা এবং তার নিজের সদিচ্ছীর 
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 


আসলে বাস্তব ! 








সঈগ্নাদকায় 


খান্বমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দর সেন আগে 
থেকে খবর দিয়ে, বড় বড় কাগজের 
ষ্টাফ রিল্ণোর্টার ও ফটোগ্রাফারকে 
নিয়ে: চালের গুদামে সফর করে 
 বেড়িরেছেন। সংবাদটি ফলাও করে 
সেসব কাগজে ছাপ। হয়েছে । সেন 
মহাশয়ের উদ্দেশ্য নিশ্চয় সিদ্ধ হয়েছে। 
তবে জনসাধারর্ণ প্রফুল্ল হয়েছেন 
কিন] ঈশ্বরই সেকথা বলতে পারেন। 
* কলকাতায় চাল নিয়ে যে 
কেলেঙ্কারী স্থুরু হয়েছে সেন মহাশয় 
বদি মনে করে থাকেসস্স্ম্ম্মাত্ 
চালিয়াতির* জোরেই তা! সমাধান 
করে দেবেন তাহলে তার বুদ্ধি সম্পর্কে 
আমাদের ঘোরতর সন্দেহে দেখা 
দেবে। 
| আমরা. যারা নিত্য চাল কিনে 
খাই, প্রতি গ্রাসে বুঝতে পারি কত 
কূাকর থাকে । সরকার যদি আর 
কিছু না করে বর্তমানে এক দক্ষ 
তদন্ত কমিশন নিয়োগ করে কল- 
কাতার নাগরিকদের দাতের অবস্থা 
সম্পর্কে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করেন 
তাহলেই আমাদের মন্তব্যের তাৎপর্য 
৩ বুঝতে -পারবেন। সমগ্র কলকাতা! 
৷! ‘তথ! পশ্চিমবঙ্গে আজ সম্ভবতঃ মাত্র 
একজন বাক্তিই গর্ব করে বলতে 
* পারেন, তীর দাতগাঁল অক্ষত আছে। 


তিনি স্বয়ং খাত্তমন্ত্রী। কারণ তিনি 
কখনই ভাত খান নাঁ। 
...,. খ্ান্বযন্তীর দত্তরাজির মর্যাদা 


‘এইভাবে অক্ষু্ আছে বলেই তার 
. পক্ষে হরদম অবিমিশ্র বোলচাল 
সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে 
৬ মধ্যেও, চালের অস্তিত্ব আছে বটে 
৩ তবে তাঁ। দিয়ে জনসাধারণের ক্ষুরিরত্তি 
ই হয় না| খান্তমন্ত্রী তার শ্বভাবসিদ্ধ 
এই বোলচাল কিঞ্চিৎ কমিয়ে যদি 
কীকরবিহ্থিন সিদ্ধী চাউল সরবরাহে 
কৃতিত্ব দেখাতে পারতেন * সাধারণ 
লোক তাতেই সন্থষ্ট থাকত V 

-" খান্বমন্ত্রী খোলাবাজারে চাল 
কিনতে জনসাধারণকে নিরুৎসাহ 
করতে চেয়েছেন, কেন ন! খোলা 

Ld 

}- একটি চিঠি 
চর.“ ( ১ম পৃষ্ঠার পর ) 
নান্জিরকে একটি বিল তৈরী 
করে রাখতে বলবেন যাতে 
আমি তা মিটিয়ে দিতে পারি। 


Ed 
আমার মনে হয স্তাগুক্পুতে আমাদের 








একটা মেথরেরও দরকার হবে। 
যদি রাস্তা 
মেক্সমতের কোন দরকার হয়, তাহলে 
অনুগ্রহ করে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জি- 
₹ নীয়রকে খবর জ্রেবেন। ২৪।৪ তারিখে 
সাকিট হাউসে আমাদের বিলিতি- 
খানার দরকার হবে। রা 

আপনার একান্ত 


। ধোলচালের কাকুরে মাটি। 


ভাল না থাকে, এবং - 


ুমূর্ক লোকের 
উপযুক্ত এক দোসর পাবেন । 


সু সন্রীত্ৰ চ্গাল 


বাজার দমন করার কর তীর নেই। 
এদিকে “মডিফায়েড রেশনে'র 
দোকানে মডিফায়েড চালের গু'তোয় 
সাধারণ লোকের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে 
উঠেছে। নিন্দুকেরা অবশ্য বলেন এটা 
নাকি খাণ্য মন্ত্রীর সুপরিকল্পিত ফন্দি। 
কলকাতার লোক ভোটের সময় 
কংগ্রেসকে বাদ্বনুষ্ঠ দেখিয়েছিল। 
কংগ্রেসী সরকার এবার কাকর দিয়ে 
তাদের বিযদাত ভেঙ্গেছেন | 
নিন্দুকদের কথায় বিচলিত হবার 
পাত্র সেন মহাশয় নন | কলকাতায় 
চালের দর যে বেড়েছে একখ! খাছ্যি- 
মন্ত্রীকে কেউ জানায়নি । রেশনের 
নামে যে চাল মেশানো কাকর বিক্রী 
হচ্চে খাগ্ছামন্ত্রী তাও বিশ্বাস করেন না] 
সরকারী খাগ্যনীতি বানচাল করার 
ব্যাপারে খাগ্াদপ্ররেরই এক শ্রেণীর 
পদস্থ কর্মচারী অসাধু ব্যবসায়ীদের 
সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন সে খবরও 
তিনি রাঁখেন না । কি করে রাখবেন? 


তাঁকে যে কেউ জানায় না। ,জন- * 


সাধারণ অবশ্য চেঁচামেচি করে, কিন্তু 
তার! ত নিন্দুক। দেশের ভূগোল 
সম্পর্কেও তাদের ভাল ধারণ! নেই। 
এই যে মোটা চালে, যেটা বর্তমানে 
সরকার সরবরাহ করেন, কাঁকর 
থাকে তার কারণটা এইসব মূর্খ্যের! 


শেফ অন্ঞতাবশতই জানতে পারে 


না। খাদ্ধমন্ত্ী সম্প্রতি সেটা জানিয়ে- 
ছেন। মধ্যপ্রদেশের ' মাটিই 

সেই মাটিতে যে 
ধান গাছ হয় তার ধানে 


কীকর থাকবেনা নাত কি চাল 


যুক্তি। যুক্তি 


স্তনে একটা গল্প মনে পড়ে গেল। 


থাকবে? আক্রাটা 
এক ভদ্রলোক একটি ঘর ভাড়া 
নিয়েিলেন। পঁচিশ টাকা ভাড়া । 
বর্ষাকালে দেখা গেল যে ঘরের চালে 
মস্ত ফুটো। 
পড়ে 


ঝপ ঝপ করে জল 
স্ষ্টি ভাসিয়ে দেয়। ভদ্র- 
লোক ক্িঠতে না পেরে বাঁডীগুলাকে 
গিয্রে চেপে ধরলেন, মশায়, জল 


পড়ে যে ভেসে গেল। একটা 
বিহিত করুন । বাড়ীগলা মহা খাপ্সা 
হয়ে জবাব দিয়েছিল: দিচ্ছেন ত 


পঁচিশ টাকা ভাড়া, ত ফুটো দিয়ে জল 


পড়বেনা ত কি দুধ পড়বে? অকাট্য 


যুক্তি । 

খাগ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ তিনি যেন 
অবিলম্বে এই বাড়ীওয়ালাটির সন্ধান 
করেন এবং খাগ্য দপ্তরে তার ডেপুটি 
করে একে নিয়োগ করেন। তালৈ 


মুখ বন্ধু করার 


মৎস্য মন্ত্রী 


( ১ম পৃষ্ঠার পর ) 
অভাবই ব্যর্থতার কারণ । হেমদার 
হাতে মৎসদণ্ডর আসার পর থেকে 
বাজারে ক্রমশঃ মাছের দর চড়তে 
থাকে । 
মাছের সরবরাহ হাস এবং দর 


বৃদ্ধির পীরিপ্রেক্ষিতে অবস্থার স্থায়ী 
প্রতিকারকল্পে দ্বিতীয় পাঁচসাল! পরি- 
কল্পনায় ৩ কোটি টাক! বরাদ্দ করা 
হয়। মতসমন্ত্রীর সাদ্চ্ছার উপর 
নির্ভর করেই এ অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা 
হয়। কিন্তু পরিকল্পনার চতুর্থ 
বৎসরেও এ টাকার ছুই তৃতীয়াংশেরও 
বেশী বায় না হয়ে পড়ে আছে। 
সুতরাং একপয়সায় অক্রুর সংবাদ 
শুনানোর ব্যাপারটা ধোপে টেকে 
না। অবশ্য ওঁ বরাদ্দ অর্থের কথা 
না জেনেই যদি এঁরূপ মন্তব্য করে 
থাকেন তাহলে বলতে হয় তিনি 
মন্ত্রীপদের অযোগ্য আর যদি জেনে 
বলে থাকেন তবে তাকে ন্যাকা’ 
ছাড়া আর কি আখ্যা দেওয়া যেতে 
পারে? 


রাজ্যের অভ্ন্তরের মত্ভ্য সম্পদ 


বুদ্ধি অথবা বাইরে থেকে মাছ 
আমদানী বুদ্ধির দ্বারা বাজ্ঞারে মাছের 
তানটন দূর করবার উপযোগী কোন 
সুষ্ঠ পরিকল্পনার ভিত্তিতে অগ্রসর 
হওয়ার কোন চেষ্টাই এ পর্যন্ত ,হয় 
নি। কলিকাতার আশপাশ ও 
স্পন্দরবন অঞ্চলের অসংখ্য মৎস্যাভেডির 
মালিক শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর এ দায়িত্ব 
পালনে নিশ্চেষ্ট থাকেন। কেন 
থাকেন সে কথা অনুমান করা এমন 
কিছু কঠিন নয়। আজ মাছের 
বাজারের শোচনীয় অবস্থার জন্য 


প্ৰধানতঃ তিনিই দায়ী । 
কলিকাতায় দৈনিক মাছের 
প্রয়োজন ৭1৮ হাজার মণ । সেখানে 


বর্তমানে ৩1৩০ মণের বেণী কলি- 
কাতার বাক্তারে আমদানী হচ্ছে না। 
সময় সময় এ আমদানীর পরিমাণ 
৪ হাচ্গার মণে ওঠে । পূর্ব পাকি- 
স্তান থেকে মাছের আমদানী কিছু 
কাল থেকে প্রায় একরকম বদ্ধ 
হওয়ার সামিল হয়েছে । দৈনিক 
২1১ শত মণের বেশী বর্তমানে পূর্ব 
পাকিস্তান ঠ্থকে আমদানী হয় না। 
উড়্িষ্যা থেকে মনের মত 
আমদানী ভয়। অন্যান্য রাজ্য থেকে 
সামান্য কিছু আফ্লাদানী হয়। এই 
আমদানী বাড়াবার কন্যা আত্তরিক- 
ভাবে কোন চেষ্টা হয় নাই! এই 
রাজোর অভান্তরে পুকুর খাল বিল 
প্রভৃতি আছে । সেগুলির সংস্কারসাধন 
করে মাছের চাষ ট্ন্নয়নের 


১০০০ 


কোন 
সুষ্ঠু পরিকল্পনাও রাজ্য সরকারের 
নেই। পল্চিমধজের ফিশারীগুলি 
সরকারী কর্তৃত্বাধীনে অ+নর-বাপারে 
যে আইন প্রণীত হয়েছে 
সে আইনে প্রদত্ত ক্ষমতার ব্যবহারও 
এখন ঠীর্যস্ সুরু হয় নি। 

স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থা হিসাবেণতন্যান্য 








রাজ্য থেকে মাছের আমদানী বৃদ্ধির 
উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকারের অবিলম্বে 
উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ 
দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা হিসাবে 'রাজ্যের 
অভ্যান্তরের মত্স্ সম্পদ বৃদ্ধি-ব্যাপারে, 
পাচসালা পরিকর্পীনা বাবদ বরাদ্দ অর্থে 


ই. ৯. . 5678 


শুক্রবার, ১৫ই মে, ১৯৫৯. 


বিশেষজ্ঞ মিটি গঠিত হয়েছিল । 
সে কমিটি যদি কিছু কাঁজ করে 
থাকে এবং সরকার যদি তা উপযুক্ত 
মনে করে থাকেন তবে সে কমিটির 
সংগৃহীত তথ্যাদি ও সুপারিশের 
ভিত্তিতে পরিকল্পনা গ্রহণ করে অগ্রসর- 


এবং আইনের বিধানগত সমস্ত ক্ষমতার হতে পারেন । শোনা যায় সে কমিটির 


সদ্ব্যবহার করবার জন্য উদ্যোগী হতে 
হস্ব। মৎস্ত সম্পদ উন্নয়নের উপায়াদি 
নির্ধারণের জন্য ইতিপূর্বে একটি 


পক্ষ থেকে কতগুলি সুপারিশ করা 
হয়েছিল কিন্তু সেগুলি ধামাচাপা, 
পডে আছে। 








'বা ্্নাথের নামের আড়ালে রাজনীদ্ধির লীলাখেলা! 


(প্রতিবাদ) 


দর্পণ সম্পাদক সমীপেষু 
সবিনয় নিবেদন | 

গত ১লা মে তারিখের দর্পণে 
নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিতা সম্মেলন 
সম্পর্কে আপনাদের রাজনৈতিক 
পর্যবেক্ষক লিখিত প্রবন্ধে আমাদের 
দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে । প্রীবন্ধাটির মধ্যে 
সম্মেলনের এঁতিহা এবং তাহার মান 
সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় আমরা 
গঠনমূলক ম নো ভাবের পরিচয় 
পাইয়াছি। ইহার জন্য আপনাদের 
ধন্যবাদ জানাইতেছি এবং স্বযোগ 
পাইলে এ সম্বন্ধে আমরা বিস্তারিত 
আলোচনা! করিতে পারি। 

কিন্তু, “নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য 
সম্মেলন অশোক-্চক্রের প্রচ্ছন্ন প্রচারের 
বাহন হইয়া উঠিয়াছে” আপনাদের 
পর্যবেক্ষক মহাশয়ের এই উক্তির 
তীব্র প্রতিবাদ করি। 
অশোক সেন মহাশয় সম্মেলনের অন্ত- 
তম সহ-সভাপতি, এই মাত্র । ইহার 
বেশী আর কোন সম্পর্ক তাহার 


সহিত আমাদের নাই । 
ইহা ছাড়া আরও একটি বিষয়ে 


আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই ৷ 
আপনাদের পর্যবেক্ষক মহাশয় 
লিখিয়াছেন, “সদন্তদের টাদা বাবদ যে 
মোটা অর্থ আদায় হত তার একটি 
অংশ কর্মীদের হাতখরচা হিসাবে 
ব্যবহৃত হত । “হত”-অর্থে তিনি কোন 
সময়কার কথা বলিতে চাহিয়াছেন 
জানি না, তবে ১৯৫৬ সাল হইতে 


হক্লোৌল্লন্নে 


আমরা 





নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলনের 
অর্থকরী ব্যাপার সম্পূর্ণরূপে আমাদের 
হাতে রহিয়াছে, ( ১৯৪* সাল হইতে 
১৯৫৬ পর্যন্ত এই কয় বৎসরের কোন 
খাতাপত্র আমাদের কাছে নাই। ওঁ 
সময়ে সম্মেলনের কার্যালয় ছিল ৩এ 
বিডন স্কোয়ারে, যেটি “রবীন্দ্র মেলা'র 
অন্যতম সম্পাদক শ্রীসুহৃদ রুদ্রের বাড়ী 
এবং ‘রবীন্দ্র মেলা'র বর্তমান কার্যালয় 1 
তখনকার অর্থকরী ব্যাপার আমাদের 
হাতে ছিল ন! এবং সেই সময়ের কোন 
খাতাপত্রও আমাদের দেওয়া হয় 
নাই।) এবং আমরা জোর গলায় 
বলিতে পারি যে, গত ’৫৬ সাল ’৫৯ 
সাল পর্যন্ত এই চার বৎসর “সদস্যদের 
টাদার” কোন “অংশ” ই কর্মীদের 
হাতখরচা হিসাবে ব্যবহৃত হয় নাই । 
সম্মেলনের অনুষ্ঠান আটদিনব্যাপী 
চন্সে এবং তাহার জন্য খরচ হয় 
৭৮ হাজার টাকা। সম্মেলনের 
প্রস্তুতি আরম্ভ হয় দুই মাস পূর্বে 
এবং বিভিন্ন শিল্পী, সাহিত্যিক, 
সংবাদপত্র, আমোদকর অ 
কর্পোরেশন এবং সম্মেলনের টুকিটাকি 
কাজের জন্য ও কর্মী'দর জন্য ৩1৪ শত 
টাক। খরচ হয় এবং তাহা আড়াই 


মাসে। ইহাকে যদি আপনার! 
«কর্মীদের হাতখরচা” মনে করেন 
তাহা হইলে অবশ্য বলিবার কিছু 
নাই। 
নমস্কারাস্তে_ 
সুনীলকুমার পাল. সম্পাদক, 
নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিতা সম্মেলন 


ভক্ভিলত্ত্ছে 1 ' 


সুন্দরবনের শ্বাপদসঙ্কুল পট-ভুমিকায় রোমাঞ্চকর 


রী (কপ) ই ও প্রাচী £ ইন্দিরা ( (অপ) 5 পন্বপ্তী 


বন, ¢ 5৫, ২-৪৫, ৫-8৫, ৮-৪৫ 


৩, ৬, a 


( ব্দ্পতী 


গল ১১০৩ জন্তান্) চিত্তে 





দান, নস 


কাপে 


দুর্গাপুর, ইস্পাত কারখানা নির্মাণে = 


গুরুতর ক্রাট 


বিলাতী কণ্ট, হর কেগ্ানার দায়িতৃহীলতা £ 
. ভারতীয় ইঞ্জিনিয়াররা নান্নব ছিলেন কেন? 


কুটি সংশোধিত না হনে মাৰা ক্ষতি তান! 


(দর্পণের প্রতিনিধি ) 


দুর্গাপুরে নির্ণীয়মান তৃতীয় ইস্পাত কারখানার নিমশণকার্ধ্যে 
গুরুতর ত্রুটি বিচ্যুতির খবর পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে দুর্গাপুর 
ইস্পাত কারখানার ব্লাষ্ট-ফার্নেস নির্মাণ সম্পর্কে একটি গুরুতর 
ক্রুটির অভিযোগ পাইয়। উক্ত কারখানার জেনারেল ম্যানেজার 
একটি প্রাথমিক তদন্ত করেন। এ তদন্তে অভিযোগের সত্যতা 
প্রমাণিত হয়। তারপর দিল্লী হইতে কেন্দ্রীর মন্ত্রী শরণ সিং 
ও মন্ত্রক সচিব শ্রীভূতালিঙগম, আই. সি, এস দুর্গাপুরে আসেন 
এনং এই ব্যাপারে আরও বিশদ তদন্তের আদেশ দেন। শোনা 
'ঘাইতেছে যে এই দ্বিতীয় তদন্তের শেষ হইয়াছে এবং ইহার 
পোর্ট জেনারেল ম্যানেজার দিল্লী পাঠাইয়! দিয়াছেন) 


দুর্গাপুর ইম্পাত কারখানার ব্রাষ্ট 
ফার্ণেসের ভিত্তির জন্ত ২২ হইতে 
২৩ ফুট পাইল নির্মাণের কথা। 
সেই স্থলে সিমেণ্টেশন প্যাটেল 
'কোম্পানী-_ধাহারা ইহার নির্মাণের 
কণ্ট_গাষ্ট পাইয়াছেন--মাত্র ১০হইতে 
১১ ফুট পাইল বসান। এই ক্রি 
থাকিয়া গেলে ব্লাষ্ট ফানেস তথা 








সমগ্র ইস্পাত কারখানাটির গুরুতর 
ক্ষতি সাধিত হইত । . 

এই ব্যাপার ষখন প্রথম জানা- 
জানি হয়, তথন জেনারেল ম্যানেজার 
প্রকে কে সেন, আই, সি, এস, 
দুর্গাপুর ষ্টীল প্রজেক্টের যে সকল 
ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ার হিন্দুস্থান ষ্টালের 
পক্ষ হইতে বাষ্ট নির্মাণ ব্যাপারে 


ন্লিপূরায় অমরপুর মহকৃমায় 


গত ১৯৫৭ ইং সালে অমরপুর 
মহকুমার তহণীলদার গুণী মিঞা 
চৌধুরী (বর্তমানে তেলিয়ামূড়ায় 
আছেন ) অনেক ব্যক্তির নামে নূতন 
করিয়া আড্ডার চেক ইস্থু করিয়া" 
ছিলেন। আড্ডার চেক একমাত্র 
ভারতীয় নাগরিকদের নামেই ইস্থ 
হইতে পারে। অত এব চেক প্রাপক- 
দের নাগরিকত্ব লইয়া প্রশ্ন উিত 
" হওয়া খুবই স্বাভাবিক ; বিশেষ করিয়! 
সীমান্ত অঞ্চলে হঠাৎ করিয়া এতগুলি 
আড্ডার চেক ইসস হওয়াতে অনেকে 
আপত্তি , তুলেন । বীজগঞ্জ থানা 
ইহার অনুসন্ধান চালায়। পরীক্ষা- 
দ্ুলকভাবে প্রথমে সামান্ত পাচ ছয়টি 
ক্ষেত্রে তদন্ত করা হয় এবং তদস্তের 
“রিপোর্ট মহকুমা হাকিমের নিকট 
১৯৫৯ ইং সালের মে মাসে উপস্থাপিত 
করাহয়। উক্ত তদন্তের রিপোর্টে 
সব *কয়টিকেই নাকি অভারতীয় বা 
পাক নাগরিক বলিয়৷ সন্দেহ কর! 
হইয়াছে। দীর্ঘ এক বৎসর অতীত 
< হুইতেছে, অন্ত পর্যন্ত অমরপুর এস, 
ডি, ও অফিস হইতে এ সম্পর্কে কোন 
ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই এবং গুণী 
. মিঞা সাহেব কর্তৃক প্রদত্ত অপরাপর 
( অসংখ্য ) আড্ডার চেক প্রাপকদের 
) স্াম্পর্কেও কোন তদস্তাদি হইতেছেন!। 


পাকিস্থানাদের পোয়াবানো 


অমরপুর ত্রিপুর! "রাজ্যের একটি 
ছোট মহকুম।। পাক সীমাস্তে 
অবস্থিত। লোক সংখ্যা প্রায় চল্লিশ 
হাজার! যাতায়াতের ব্যবস্থা বেশ 
দুর্গম | অধিবাসীদের শতকরা প্রায় 
পঞ্চাশ ভাগ মুসলমান । সরকারী 
অফিস দণ্তরের উচ্চতম এবং গুহতম 
পদগুলিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়েরই 
প্রাধান্ত | মহকুমা হাকিম এস, এম, 
আলী, ইলেকশন ক্লার্ক আলী আজ্জম 
মিঞা, একাউণ্টেণ্ট সামস্থ ভূঞা; 
নৃতন একজন পোচ্দার নিযুক্ত 
হইয়াছেন তিনিও 81 সম্প্র- 
দায়ের | 

বিগত এক বছর যাবত স্থানীয় 
পত্র পত্রিকাগুলিতে অমরপুরে অবিরাম 
পাকিস্তানীদের অনুপ্রবেশ ঘটিতেছে 
বলিয়া বিভিন্ন ধরণের সংবাদ প্রকাশ 
হইতেছে । ত্রিপুরা প্রশাসনের তরফ 
হইতে এ সকল সংবাদের একটিরও 
কোন প্রতিবাদ করা হয় নাই এবং 
অদ্য পর্যন্ত পাকিস্তানী অনুপ্রবেশ 
প্রতিরোধমূলক কোন ব্যবস্থাই 
অবলঘ্বিত হয় নাই। ফলে স্থানীয় 
হিন্দু, উদ্বাস্ত ও পাহাড়ীয়াদের মনোবল 
কমিয়া যাইতেছে । (আগরতলার 
প্রগতিবাদী সাপ্তাহিক পত্রিপুরা”র 
২০শে এপ্রিলের সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত )। 


রড 


যুক্ত ছিলেন তাহাদের লইয়া এক 
গোপন বৈঠকে মিলিত হুন। এই 
বৈঠকে শ্রীসেন ইঞ্জিনিয়ারদের বলেন 
যে, তীহারা সিষেণ্টেশন প্যাটেলের 
এই অপকর্ম সময়মত তাহার দৃষ্টি- 
গোঁচরে না আনিয়। দেশের প্রতি 
বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন। ভারতীয় 
ইঞ্জিনিয়ারগণ ইহার উত্তরে বলেন যে, 
তাহারা যদি এই সব ব্যাপার পূর্বে 
প্রকাশ করিয়া দিতেন, তাহা হইলে 
সিমেপ্টেশন প্যাটেল কোম্পানী 
তাহাদিগকে চাকুরী হইতে বিতাডিত 
করিতেন। চাকুরীর ভয়েই তাহারা 
নাকি বিশ্বাসাতকের কাজ করিতে 
বাধ্য হইয়াছেন । 

ইতিমধ্যে সংবাদ পাইয়া বিলাত 
হইতে সিমেপ্টেশন প্যাটেল কোম্পানীর 
বড় সাহেব দুর্গাপুর চুটিয়া আসেন 


এবং আসিয়াই টাকা দিয়া ব্যাপারটি 
চাপা দেওয়া যায় কিনা তাহার চেষ্টা 
করেন । 

কিন্ত তাহার প্রচেষ্টা সফল হয় 
না। 

অনুসন্ধান করিবার জন্য দিল্লী 
হইতে মন্ত্রী প্রীশরণ সিং এবং বিভাগীয় 
সেক্রেটারী দুর্গাপুরে আসেন এবং 
বিশদ তদন্তের আদেশ দেন! এই 
তদস্ত শেষ হইয়া তাহার রিপোর্ট 
দিল্লীতে পৌঁছিয়াছে বলিয়া শোনা 


যাইতেছে । 


ব্রাইট ফারনেসের এই ক্রটির জন্ত 
আরও এক কোটি টাকা অতিরিক্ত 
বায় হইবে এবং ইস্পাত উৎপাদনের 
কাজও পিচছাইয়া যাইবে বলিয়া 
স্থানীয় জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারী 
মন্তব্ট করেন । 

আরও প্রকাশ যে শুধু ব্লাষ্ট 
ফারনেস নহে, দুর্গাপুর ইস্পাত কার- 
খানা নির্মাণে অন্যান্য ,কতকগুলি 
গুরুতর ক্রটি সম্পর্কেও সিমেণ্টেশন 
প্যাটেল কোম্পানীর ইংরেজ বড় 
সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় এবং 
উক্ত বড় সাহেব নাকি পাচ-ছয় 
হাজারী -ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ারদের এই 
বলিয়া ধমকাইয়াছন যে এই ব্যাপারে 
ভারতে ব্রিটিশ প্রেষ্টিজ্জ অনেকখানি 
কমিয়া ষাইবে। তথ্যাভিল্প মহলের 


আশঙ্কা যে, সময়কালে এই সকল. 


ক্রুট সংশোধিত না হইলে দুর্গাপুর 
ইস্পাত কারখানার মারাত্মক ক্ষতি 
হবার সম্ভাবনা রহিয়াস্কে। ওঁ মহল 
মনে করেন যে, এই ইস্পতি 


কারখানার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা: 


করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত 
অনতিবিলম্বে একটি ব্যাপক প্রকাম্ত 
তদন্তের বাবস্থা করা। 


পুরুলিয়ার রিফিউজি ও রিহে- 
বিলিটেশন অফিসের অফিসার 
ইনচার্জ বর্তমানে এঁকজন নন-গেজে- 
টেড অফিসার-_জ্রুপরেশচন্ত্র রায়। 
শোনা যায়; কোন স্থানে চাকুরী 
করিতে করিতে কোন কারণে ইনি 
সাময়িকভাবে বরখাস্তও হইয়া 


ছিলেন । 


মাত্র কয়েকমাস হইল ইনি এই 
পদ অধিকার করিযাছেন, ইহার 
মধ্যেই ইহার দাপটে রিফিউজ্ির! 
ত্রাহি ত্রাহি ডাক সুরু করিয়াছেন 
রিফিউজিদের বিতরণের জন্ত টাকা, 
কম্বল, ধুতি সাড়ি প্রভৃতি পূর্বে অফিস 
হইতে উদবাস্থদের দেওয়া হইত। 
ইনি পদ অধিকার করিয়া তাহার 
বাসাবাটী হইতে উক্ত জিনিষগুলি 
বিতরণ করিবার ব্যবস্থা! করিয়াছেন ৷ 
যাহার বাড়ীতে ইনি ভাড়াটিয়া হিসাবে 
থাকেন তিনি একজন উদ্বান্ত_ 
ইতিপূর্বে সরকার হইতে কোন 
সাহায্য পান নাই! ভাড়াটিয়ার 
দৌলতে একমাসেই ৪০২ টাকা পাইয়া 
গিয়াছেন। অথচ এমন কয়েকজন 
উদ্বান্ত রহিয়াছেন যাহারা কয়েকদিন 
অফিসে ঘোরাঘুরি করিয়৷ এবং ট্রেন 
ও বাস ভাড়া খরচ করিয়া মাত্র 
১৫টি করিয়া টাঁকা পাইয়াছেন। 

রিফিউজি দরদী এই দ্যাফিসার 
উত্ধাস্তদের জ্বালায় অস্থির হইয়া নাকি 
মৌখিক নির্দেশ দিয়াছেন যে--তীহার 
অন্গমতি ব্যতিরেকে কোন উদ্বাস্ত 








উদ্বান্তদরর -শ্রাণকতা:: *: 


অফিসের মুধ্যে 
পারিবেন না। অথচ 
রিফিউ্রির বাড়ীতে ইহাকে বসিয়া 
খোসগল্প করিতে . দেখা যায্ন। 
রিফিউজিদের জন্ত 'পত্তি জমি 


(waste 121d) দেখিবার জন্ত ইহাকে. ' 


প্রায়ই মফঃস্বলে যাইতে হয়. 
তাহার বাবদে অবশ্য মাসে টি, এ, 
এড করেন ১০০।১৫০ 'টাকা। কোন 
“কোন স্থান ২৩ বার শ্বাইতেও হয়| 
এই রিফিউজি ও রিহেবিলিটেশন 
অফিসটি রাখিবার কি প্রয়োজন, 
জানি না। এই অফিস হইতে উদ্বাস্ত- 
দের অন্ত কুাশডে।ল হিসেবে মাসে 
প্রায় ১০০২, এবং টি, এ, গ্রযাণ্ট বাবদ 
৪০1৫০২ বিতরিত হয় মাত্র। অথচ 
অফিসের হাকিম, কেরাণী, পিয়নদের 
পিছনে মাসিক প্রায় ৮৫০/৪০০ টাকা 
খরচ হয়। ইহার উপর অফিসার 
মহোদয়ের টিং এ, খরচ । উদ্বাস্তদের 
নামে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসন 
কর্তৃপক্ষ বছরে কোটী কোটী টাকার 
হিসাব দেখান অথচ অধিকাংশ -টাক। 
যাহ! খরচ হয়-_তাহা উদ্ধাস্তরা পায় 
না। যাহারা উহা পায় তাহার! 


প্রবেশ করিতে , 
কয়েকটি " 


হইতেছে, সরকারের অনুগ্রহপুষ্ট এবং + 


তাবেদার শ্রেণী, পুরুলিয়ার রিফিউজি 


অফিস ইহার একটি উৎকৃষ্ট নমুনা। ৮, 


( পুরুলিয়ার সাণ্াহিক পত্রিক। 


তা ক 
*মুক্তিপ্র ২৭শে এপ্রিলের সংখ্যা , ' 


থেকে উদ্ধৃত)! 





ত্রিপূরার খাহসমস্থা 


চাউলের দাম বাড়িতেছে। সহরে 
চল্লিশ টাকা এবং মফঃস্বলের কোথাও 
কোথাও ৩০৩৫২ টাক! উঠিয়াছে। 
এই দর বৃদ্ধি নূতন নহে) প্রতি বছর 
এই সময়ে (এপ্রিল মে মাসে) 
চাউলের দাম বাড়ে এবং তাহা 
অক্টোবর পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। ব্রিপুরা- 
বাসীর ইহা গা সহ! হইয়া গিয়াছে । 
সরকার পক্ষও ত্রিপুরাকে স্থায়ী ঘাটতি 
অঞ্চল ঘোষণা করিয়া বসিয়া আছে। 
বাজেট বরান্দের সথচনাতেই ত্রিপুর! 
সরকার সাতাশ হাজার টন থাছ্ছের 
চাহিদা জানাইয়া সরকারী কর্তব্য বা 
দায়িত্ব পালন করিতেছে । বিগত 
পঞ্চাশ সাল হইতে আগামী যাট সাল 
পর্য্যন্ত থাস্ক সম্পর্কে ত্রিপুরা প্রশাসন 
ভদ্রলোকের-এক-কথা অক্ষরে অক্ষরে 
পালন করিয়াছে ; করিবেও। 

অনুসন্ধানে দেখা যায় পঞ্চ 
বাঁথিকীতে ত্রিপুরায় অধিক খাস্ 
ফলাইবার জন্য প্রায় এক কোটি 
টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। প্রথম পণ 


বারধিকীতে ত্রিপুরার কৃষি উন্নয়ন খাতে 


’ 
বরাদ্দ ছিল সাড়ে ষোল লাখ টাকা) '» 


দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বরাদ্দ হয়ম্ঞ্মাশী 
লাখ টাকা । প্রথম পঞ্চ বার্ধকী 
কবেই শেষ হইয়াছে, দ্বিতী্ পঞ্চ- 
বাধিকীস্ষ্ঃ তিন বছর পার হইল) 
ধরিয়া লও 


নিশ্চয়ই এই আট বছরে ত্রিপুরার 


কৃষিতে উল্লেখযোগ্য, নী হউক, যৎ- 
সামান্ত উন্নতি হইয়াছে । কিন্ত কই* £ 
সেই উন্নতি? ক্রমাগত আট বদ্ধর , 


উন্নয়ন বাবদ যে চেষ্টা চরিত্র হইয়াছে, 
বিশেষ করিয়া যে বিপুল অর্থ ন্যয় 
হইয়াছে, তাহার প্রতিদান কোথায়? 
ত্রিপুরার ঘাটতি চাকি বছর পূর্বে 


"যাহা ছিল বর্তমানে তারাই রহিয়াছে ; 
অথচ এই সময় মধ্যে লোক সংখ্যাও 


বাড়ে, নাই।) আগরতলা থেকে 
প্রকাশিত সংবাদ সাপ্তাহিক 
এত্রিপুরা”র ২৯শে এপ্রিলের সংখ্যা 


* থেকে উদ্ধত )। 


যায় ষে, সম্পূর্ণ প্বরান্দের 
অস্ততঃ অৰ্দ্ধেক অর্থ বায় হইয়াছে এবং - 


ত অত 


‘ 


| 


[ 


টা] থেকে নটা তিরিশের 
| শিন্ধা। 


গত ১০ই এপ্রিল ১৯৫৯ সালের 


" এদর্পণে' বেতার সঙ্গীত শিক্ষার আসর 


সম্পর্কে সঙ্গীত সমালোচকের মন্তব্য 
দেখলাম ৷ পড়ে মনে হল সমালোচনা 
রূঢ় ও নিষ্ককণ হয়েছে। অবশ্য 
আপনাদের সঙ্গীত সমালোচক নিশ্চয়ই 
একজন ভাল সঙ্গীতবেত্া | তাই যে 
সমস্ত সুক্ম দোষ ক্রাট তার কান এডায় 
“না তার দিকে আমাদের মত সাধারণ 
শ্রোতার হধতু মনোযোগ আকৃষ্ট হয় 
না। তবে প্রথম কথা” মটশ্রাখা 
দরকার এ আসরটি সঙ্গীত শিক্ষার্থীর 
জন্ত। ধীরা* সঙ্গীত উপভোগ করে 
আনন্দ পেতে চান_-বিশেষ করে 
তাদের জন্য "এ আসর নয়। তাই 
গানের লাইন পুনরাবৃত্তি করা, চিঠি- 
পত্রের উত্তরে ভ্রম সংশোধন করে 
দেওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে এরূপ 
শ্রোতাদের স্বভাবতই বিরক্তি উৎপাদন 
করতে পারে৷ 


দ্বিতীয়তঃ তিনি বলেছেন যে 


+$ মল্লিক মহাশয়ের কণ্ঠম্বর খারাপ হয়ে 


যাওয়ায় এখন কানে বড় লাগে । এ 


, **কথা হয়ত সত্যি যে যৌবনের উন্মাদনা 


ও তেজ তাঁর কণ্ঠে বর্তমানে ততটা 
. নেই। ক্লিস্ত যদি একথা বলা হয় যে 


* , তার গান বর্তমানে কর্ণগীড়ার উদ্রেক 


করে--রেডিও সেট বদ্ধ করে দিতে 
ইচ্ছা যায় তা মেনে নিতে আমরা 
রার্জা নই +. তার দরাজ পরুত-গম্ভীর 
“S০norous' কণ্ঠের এখনও যা 
অবশিষ্ট আছে তা বাংলাদেশে খুব 
বেশী আছে বলে মনে হয় না। বয়স 


খ ত অনেক শিল্পীরই হয়েছে--বিদেশের 
টু [| 
৮৮ * পল্‌ 'রবসন্‌ “থেকে আরম্ভ করে 


৮৬৪ 


আমার্কারি দেশের গোলামআলি খাঁ, 


‘0 





7 বিশেষ গুণসপগ হত 
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প্রস্তুতকারক 
দি ক্যালক্যাট! কেমিক্যাল কোং লিঃ 
কলিকাতা ২৯ 

০০43 BEN 


« গছ 
« 
ক # 


“সম্পাদক মহাশয় সমীট 





সা 


ওক্কারনাথ, কে, সি, দে, তারাপদ 
চক্রবর্তী, শচীন, দেববশ্র্শ_-পাকি- 
স্তানের আব্বাঁসউদ্দিন, এরা সকলেই 
বয়স্ক ব্যক্তি । পলোকগত গিরিজাশঙ্কর 
চক্রবর্তী মহাশয়ও পরিণত বয়সে 
বেতারে গান শিখিয়েছেন। তাইবলে 
কি এদের গলা এতদূর ‘deteriorate’ 
করেছে যে কেউ বর্তমানে তাদের 
গান শুনতে চাইছে না? হেমস্ত মুখা- 
জিরই বাকি কম বয়স হ'ল? তাই 
বলি, বয়স হলেই গলা এতদূর 
শ্যারাপ হয় না যে তারা গান শোনানর 
যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেন। তবে 
কণ্ঠ ত ধাতুনিল্সিত যন্ত্র নয় 
মনুষ্য শরীরেই অংশ । কাজেই শরীরের 
ভালমন্দর জন্তে অনেক সময় ক ঠিক 
চলে না। যে ব্যক্তিকে প্রতি সপ্তাহে 
হাজিরা দিতে হচ্ছে তার গান উপ- 
রোক্ত কারণে কোন কোন দিন 
খারাপ লাগা অস্বাভাবিক নয় ৷ 


পক্কজবাবু একজন লব্বপ্রতিষ্ঠ 
স্থগায়ক। দীর্ঘদিন ধরে তিনি সঙ্গীত 
সাধনা করে আসছেন। সুরকার 
হিসাবেও তার খ্যাতি সর্ধজ্ঞনবিদিত। 
তার সুরের একটি বিশিষ্ট নিজস্ব 
রীতি আছে। এই রীতিতে রবীন্ত্র- 
প্রভাব হ্বপরিদ্কট । উদ্দাহণ-স্বরূপ 
তার {সুর দেওয়া বাণীকুমার অধবা 
কবি শৈলেন রায় রচিত গানগুলোর 
কথা উল্লেখ করা যেতে পারে । এই 
গানগুলোর এক ন্সি্চউজ্জল শাস্ত- 
গম্ভীর কপ আছে। অবশ্ত যারা তার 
গানে আধুনিকতম হাক্কা চটকৃদ্বার 
“বৈচিত্রযপূর্ণ' সুর খুঁজতে যান তার! 
সম্ভবতঃ হতাশ হবেন। তবে হয়ত 
সমস্ত স্থুরই অত্যুৎকষ্ট হয় না| কিন্ত 
মোটের উপর বেশীর ভাগ গানই 
রসোত্তীণ . দিগ্ব-গম্ভীর ভাব-রসে 
সমৃদ্ধ । নিজস্ব সুর ছাড়াও তিনি 
. বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পীদের প্রদত্ত সুরের 
গানও শিখিয়ে থাকেন। অতুলপ্রসাদ 
নজরুল, জ্ঞান ঘোষ, সুরেশ চক্রবর্তী 
প্রভৃতি জনের প্রদত্ত সুরসঘ্ূলিত গানও 
বহু শিখিয়েছেন। 


তারপর রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে যে 
আশঙ্কা সমালোচক মহাশয় ব্যক্ত 
করেছেন__-তা অমুলক। একথা 
সর্ধর্জনম্বীকাধ্য যে রবীন্দ্রনাথের 
সুপাঁরবেশক হিসেবেই তার ভারত- 
জোড়া খ্যাতি, দুই যুগেরও উপর ধরে 
তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে আসছেন 
এবং একথা বললে হয়ত অত্যুক্তি 
হবে না যে রবীন্দ্র সঙ্গীতের এঁশ্ব্য্য 
সর্বজন পরিচিত করে তুলতে তার 
কণ্ঠও কম সাহায্য করেনি। বর্তমানেও 
তিনি যেভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন 
করে থাকেন ( যেমন, ধরুন, “আমি 
তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ্‌* 
এই গানটি ফে সম্প্রতি শেখালেন ), 
তাতে করে শ্রোতার! স্বীকার করষ্বন 
*ষে রবীন্দ্র-গীতি-গায়ক হিসেবে তার 
শক্তি বিশেষ হ্রাস হয় নি? * 


দপণ 


হি, 


তার শিক্ষাদান পদ্ধতিও যে 
ভাল, তা তাঁর দীর্ঘদিন বেতারে 
শিক্ষাদানই প্রমাণ করছে। বেশ 
মনগ্রাণ দিয়ে আস্তরিক ভাবেই তিনি 
শিক্ষা দেন। যে সময়টুকু শিক্ষা 
দেন তা ভালভাবেই দেন, তাতে 
ফাক নেই। তবে চিঠিপত্রের জন্য 
যে সময় নির্দিষ্ট আছে তা সম্ভবতঃ 
বেতার কর্তৃপক্ষের হাত। শিক্ষার্থীরা 
যাতে চিঠিপত্রের মাধ্যমে ব্যক্তিগত 
সান্িধ্য লাভ করে উৎসাহিত হতে 
পারেন, তার জন্ভই সম্ভবতঃ এব্যবন্থা | 
প্রয়োজন হলে সম্ভবতঃ এর অদল- 
বদল করা যেতে পারে। 


মোটের উপর একথা বলা চলে, 
যে কার্যের দায়িত্ব তাকে দেওয়া 
হয়েছে_তা তিনি ভালভাবেই 
পালন করছেন। বর্তমানে বাংলা- 
দেশে বাংলা গানের যে বপজ্জনক 
experiment চলছে--তাতে পঞ্কজ- 
বাবুর মত একজন একটি বিশিষ্ট 
ভাবধারার প্রারক ও বাহকের 
প্রয়োজন আছে-_যে ভাবধারা জন্ম- 
গ্রহণ করেছে রজনীকাস্ত-দ্বিজেন্দলাল- 
অতুলপ্রসাদ-ন জরুল-রবীন্তরনাথ 
প্রভৃতি বাংলার কবিকুলের কাব্য- 
গীতি থেকে। আমর! কামনা করি 
তিনি যেন আরও দীর্ঘদিন সঙ্গীতের 


মাধ্যমে জনগণের সেবা করতে 
পারেন । ভবদীয়-_ 

.- শ্ীঅমূল্যনাথ চক্রবর্তী 
কোচবিহার 


কলিকাতা বেভারের 
কয়েকটি অনুষ্ঠান মন্দ 


গত ২৪শে এপ্রিলের সংখ্যায় 
প্রদীপকুমার সেন বেতার কর্তৃপক্ষের 
কোলে ঝোল টেনেছেন, কিন্তু তিনি 
নিজেই স্বীকার করেছেন যে তার 
ঝোল জোলো। " 

তিনি বলেছেন যে, “প্রবীণতার 
জন্ত পক্কজবাবুর কগ্ম্বরের যে 
অবনতি ঘটেছে একথা অনম্থীকার্যয” ৷ 
প্রবীণ যখন হয়েছেন বিশ্রাম 
নিলে কি ভাল হয় না? অবশ্ত আমা- 
দের দেশ্খে শিল্পই হোন আর 
থেলোদ্াড়ই হোন (রাজনীতিবিদের 


কথা বাদই দিলাম) বদনাম না হওয়া, 


অবধি পদ ছাড়েন! । 

এ সম্বন্ধে বেতাঁরে কয়েকটি অমু- 
ষ্ঠান সম্বন্ধে কিছু বললে ঝোল ষে 
কতখানি বিস্বাদ তাও প্রমাণিত হবে । 


-১৷ হিন্দি শিক্ষার আঁসরঃ রোজ 
সকালে ওটা ক’বাড়িতে শোন! হয় 
কতৃপক্ষ খোজ রাখেন কি? বাঙ্গালী 
বলে কি বাংলা ভাষা আমাদের 
শিখবার প্রয়োজন নেইণ- যদি বেতার 
কতৃপক্ষ সপ্তাহে ৩ দিন বাংলা, ২ দিন 
হিন্দি, ১ দিন ইংরাজী করেন তবে 
ভাল গুয়।* 


কারণ পরিচাঁলকেরা 


২। বিষ্তার্থাদের আজরঃ 
দর্পর্ণের সমালোচকের সাথে একমত 
হয়ে বলতে পারি এই আসরটি সকাল 
৮-৩০ থেকে স্টা করা হোক। কারণ 


ছেলেদের ওর মধ্যে পড়া "য়ে যাবে 


তারপর তারা আসর শুনতে পারবে, 
আর সত্যিকারের খানিকটা কাজ 
হতে পারবে । 

৩] গ্রান্ধী চৰ্চ্চা £ এ একই পচা 
রেকর্ড আর কাহাতক ভাল লাগে? 
এখন রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ 
চ্চগা হোলে ক্ষতি কি? নতুনও হবে 
আর খারাপও নিশ্চয়ই হবে না। 
কতৃপক্ষ ভেবে দেখতে পারেন । 

৪ (ক) নাটকুঃ বাংলায় কি 
সত্যি নাট্যকারের অভাব ঘটেছে? 
একই নাটক ছুই নামে ২ দিন হাওয়ার 
মানে কি? 

(খ) বুধবার রাত্তিরের হিন্দি 
নাটক £ পাটনা কেন্দ্র থেকে ১৫ দিন 
অন্তর বাংলা নাটক প্রচারিত হয়ে 
থাকে কি? হয়ে থাকলে সংগতই 
হ'ত, কারণ, বাংলা নাটক, বাংলা 
চলচ্চিত্র ভারতের সম্মান রেখে চলেছে) 
ওটা বাংলাই থাকুক। আর পল্লী 
মংগলের নাটিকাটা সোমবারে নিয়ে 
এলে কিরূপ হয়? J 
অনুয়োধের গান £ গত 
কয়েক সপ্তাহ যে রেকর্ড বাজাচ্ছেন, 
সেগুলি কি শ্রোতাদের কানে ব্যথা 
দিচ্ছে ন7া। আশা পোসলে আর 
লতা মংগেশকার ত' রেগুলার 
হয়ে গেলেন । বেশ ত, তীদেয় গলায় 
বাংলা নতুন নতুন গান শোনান না। 
কতৃপক্ষ বলতে পারেন যে ওটা ত’ 
অনুরোধের আসর। নতুন রেকর্ড 
বাজিয়ে শোনান, কেউ আপত্তি করে 
কিনা দেখুন না। নতুনের উপর 
মোহ ত’ স্বাভাবিক ৷ 

অনুষ্ঠান পরিচালনা! 2 গত 
১২৪।৫৯ তারিখে একটা খেয়ালের 
রেকর্ড বাজতে বাজতে হঠাৎ 
বঞ্ধ হয়ে গেল (অবশ্য রেকর্ড 
থেকে ষে আওয়াজ বেরুচ্ছিল তা 
ধারা শুনেছেন তীরাই বলতে পারেন 
যে রেকর্ডটির অবস্থা কত খারাপ। 
তবে আমার কাছে এই পুরোনো 
রেকর্ডটা বাজান কর্তৃপক্ষের খাঁম- 
খেয়াল ছাড়া আর কিছুই মনে 
হয়নি) ৷ পরে কৈফিয়ত দেওয়া হ'ল 
যে “বৈদ্যুতিক গোলযোগ", আমর! 
রেডিওতে একটা খ্যাশ খ্যাশ 
আওয়াজ পেয়েছি (টেপ রেকর্ড ছিড়ে 
গেলে যে রকম হয়)। আর 
তারিখে একটা গান 
চলতে চলতে পরেরটার ( অগ্ি- 
পরীক্ষার ছাঁয়াচিত্রের ) এক লাইন 
শোলা গেল। তবে ওটা হাতের 
গোলযোগ কিনা বোঝা গেললা। 
এর কোন 
কৈফিয়ৎ (মানে সস্তা ধরণের 
ইংরাজীর অনুকরণে “দুঃখিত” ) 


বলবার প্রয়োজন মনে করেন নি। 
ইতি 
রতন ব্যানার্জা 
* ব্লঘরিয়! 


® 


৫ 


২৬1৪1৫৯ 


Ly 
শুক্রবার, ৯৫ই মে, ১৯৫৯ 


'মেবা মঞ্চে? রাজণীচি 

গত”৮২৭শে মার্চ শুরুরবার সন্ধ্যায় 
বালিকা শিক্ষ। সদনে (৮৭এ, বিবেকা- 
নন্দ রোড) সেবা সদেঘর বাদ্ষিক* 
সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেবা সঙ্গে 
অনুষ্ঠান উপলক্ষে একঠি স্মারক গ্রন্থ 
প্রকাশ করা হয়। এই স্থারক গ্রন্থে 
বিরুদ্ধে এবং সেবা * সঙ্বে কি, 
ভাবে দুর্নীতি চলছে পর্দার আড়ালের 
জনসাধারণ পৃষ্ঠপৌষক ও সদস্তগণকে 
অবগত করার জন্ত আমি এই পত্রটি 





‘লিখতে বাধ্য হলাম। 


১৯৪৭ সালের €ই জানুয়ারী সেবা 
সজ্বের (রিলিফ কমিটি) উদ্যোগে 
ভররিতীয় রেডক্রশ সোসাইটির বিনা 
মূল্যে দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্র খোলা হয় । 
আমাদের এই দুগ্ধ প্রতিষ্ঠান উদ্বোধন 
করেন ডাঃ বিমলেন্দু মুখাঞ্জি 
কিছুদিন সেবা সজ্বের কাজ 
ভালভাবে চলছিল, 
রুদ্রের সঙ্গে আমার মতবিরোধ হয়," 
কোন রাজনৈতিক কারণ বশত 
আমি সেবা সঙ্ঘ ত্যাগ করবার সঙ্কল্প 
করি। শ্রীরুদ্র মহাশয় জেনেশুনে 
লক্ষমীনারায়ণ দাসকে (সেবা সঙ্ঞের 
সাহায্য করেছেন সম্পাদক )--যে নাম 
সই করতে পারে না, সে কি না. 
স্মারক গ্রন্থে প্রবন্ধ লিখেছে, পশ্চিম- 
বঙ্গ সরকারের নূতন খাত্বনীতি বন্ধে 
জনসাধারণের জ্ঞাতব্য তথ্য প্রকাশ 
করেছে। সজ্ঘবের সদন্ভগণ, কার্ষ- 
করী সমিতির পৃষ্ঠপোষকগণ ও 
জনসাধারণ এই বিষয় একবার ভেবে 
দেখবেন! শ্রীরুদ্র মহাশয় সঙ্বের. 
্রন্থটিতে মিথ্যা প্রকাশ করে জন- 


কিন্ত শ্রীমুভুর ৮ 


সাধারণের কাছে ও কংগ্রেসমহলে আসুষ্ঠ 


প্রচার করেছেন। কেন করেছেন, 
না তিনি সঙ্ঘের অভ্যর্থনা সমিতির" 
সভাপতি, এবং আগামী ইলেকশনে 
সমর্থন পাবার জন্ত আত্মপ্রচারণা 
তাঁর দরকার । শ্রীশক্তুনাথ গঙ্গো- 
পাধ্যায় মহাশয় হঠাৎ উড়ে এসে জুড়ে 
বসলেন (কালচারাল সেক্রেটারী 
হয়ে)। শ্রীগজোপাধ্যায় হলেন 
শ্রীরুদ্রের দলের লোক । 

সজ্বের একটিও ঘর নেই? নাইট 
স্কুল বা লাইব্রেরী সম্বন্ধে স্মারকগ্রন্থে যা 
যা প্রকাশ করেছেন, যে সেবামূলক 
কার্যবিবরণী দেওয়া হয়েছে তা 
সবই অসত্য ৷ 


ীপ্রাণধন চট্টোপাধ্যায় (সহ সভা” 
পতি মহাশয় ম্মারকগ্রন্থে একজায়গায়: 
সেবা সজ্বের কার্যাবলী সম্বন্ধে 
লিখেছেনঃ ১৯৫৭ সালের ৫ই 
জানুয়ারী কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্র 
ভ্রীমশোক সেন মহাশয় এই 
দুগ্ধ বিতরণ কেন্দের ভিতিস্থাপন 
করেন। এই তথ্য লম্পূর্ণ ভিত্তিহীন | 


৮ 


ডাঃ বিমলেন্দু মুখার্জী উহার উদ্বোধন ' 


সন্ঘেয় প্রতিষ্ঠা 
শ্রলক্ষীনারায়ণ দাস 


করেন. সেবা 
করেছেন 


( সম্পাদক ) এই যুক্তি তিনি দেখিয়ে : 


ছেন, কিন্ত তিনি সত্যের অপলাপ 
'( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 


E 


hae. 


“ 


শূক্রবার, ১৫ই''মে, ১৯৫৯ 


দর্পণ ' 


৯ . 
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তিব্বত থেকে ভারত (২) 


্ 


# 


ভেণুরে মাংবাদিকদের ভীড় দাই লামার নিরাগন 


তেজপুরু সহরের একটু 'পরিচয় 
দেওয়া প্রয়োজন । পৃথিবীর কাছে 
তেজপুর কোন পরিচিত সহর 
নয়। আসামের ছোট এক দবং 
জেলার ছোট সদর । তবু ভারতের 
চা শিল্পের ক্ষেত্রে তেজপুর অপরিচিত 


* নয়। + 


দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র, উত্তরে হিমালয়। 
এর মধ্যে আছে শতাধিক চাঁ বাগান, 
লক্ষাধিক চা বাগানের শ্রমিক মেয়ে 
পুরুষ, আর এখানে সেখানে হাট 
পপ । আসাম রাইফেলদ্‌-এর খাটি 


* আছে দু'একটা, লোকরায়, ফুট- 


হিলস্এ। এই নিয়ে তেজপুরের 
পরিচয় 

তেজপুরের আরও একটা পরিচয় 
আছে। শোণিতপুর নামে । কোথা 
থেকে এসেছিল এই নাম, আর কেমন 
করেই মুছে গেল সে নাম, তা জানা 
নেই। তবে লোকে বলে, এর একটা 


প্রাচীন ইতিহাস আছে, এঁতিহ 


সখ 


তি 


, আছে। 


নিশ্চয়ই আছে। না হলে ছড়ান 
টুকরে। স্থৃতিচিন্ন দেখা যাঁবে কেন 


' তেন্দপুর বা শোণিতপুরের চারদিকে | 


বামনি পাহাড়ে এখনও দেখা যাবে 
প্রাচীন প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ। শোনা 
যায়, বাণরাজার এই প্রাসাদে তার 
“কন্তা উষাকে আটকে রাখ! হয়েছিল। 
* প্রাসাদের চারদিকে দিবানিশি জলন্ত 


আগুনের গোলক তবু এই 


'অগ্নিব্যহ ভেদ ক'রে উষার পাপিপ্রার্থ 
অনিরুদ্ধ এসেছিল, নিয়ে গিয়েছিল 
তার প্রণয়িনীকে | 
হয়। বহু লোকক্ষয়ের পর বাণরাজা 
পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়। 

শোনা কথার সত্যতা থাক বা 
না থাক, প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ মিথ্যা 
নয়। ইতিহাস যে আছে তার সাক্ষী 

"এ! অবস্তি, এই ভগ্াবশেষ বিলুপ্তির 
পথে । অনেকে বলে, এই ভগ্র- 
টুকরো খুঁজলে অনেক বাড়ির 
অন্দরও হয়ত দেখা যাবে। 

সেষাই হোক, তেজপুরের সমুষ্ি 
পা বাগানেরউপর নির্ভরশীল । হয়ত 
এই সমৃদ্ধির কিছুটা পরিচয় পাওয়া 


{ মায় এই ছোট সহরের পরিষ্কার পথে 


ঘাটে। ছোট ছোট একছাদে গড়া 
ঘরে বাড়িতে । তবু অবাক হ'তে হ'ল 
যখন" €ই প্রপ্রিল তেজপুরে পৌছে 
দেখলাম আমার মত আরও কয়েকজন 
বিদেশী, জনকয়েক বিদেশী সাংবাদিক 
- ডাক বাংলোর সামনের লনে বিছানা 
ফেলে ভাগ্যের খেলা পরীক্ষা 
করছেন। | 

+ ভাগ্যের খেলা বেশীদ্বর গড়ায়নি 
অবশ্য; কারণ, এদের ভার নিতে 
গিয়ে এলেন বিদেশী প্র্যান্টাসরা। 
/তেজপুর সহরের আশে পাশে চা 
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এর পরিণামে যুদ্ধ 


(র্ণণের প্রতিনিধি ) 


বাগানে এদের ঠাই জুটে গেল। এক 
দ্রন ত ঠাই নিলেন ব্যাপটিষ্ট মিশন 


হাসপাতালের ষ্টাফ . কোয়াট*সে।' 


তিনি গোয়া বিখ্যাত বনার, যিনি 
সত্যাগ্রহীদের মৃত দেহ বহন করে 
এনেছিলেন ভারতীয় এলাকায় । 

বনারকে পরদিন জিগ্যেস কর- 
লাম, দশেষপর্যান্ত হাসপাতালে? 
আশ্চর্য্য 1 - 

বনার হেসে বললেন, “কেন 
দেখ না আমার চোখ কেমন 
ঘোলাটে ; পায়ে কেমন ব্যথা বাধা 

এমনি ক'রে দেখা গেল নোয়েল 
বারবার, জন অসম্যান, রণ্ডা চার্চিল, 
মেরিলিজ দিলভাবস্টোন, থাসবি, 
পিটার জ্যাকসন, প্যাট কিলান, 
ব্রাডসার ইত্যাদি বিদেশী সাংবাদিক" 
দের জায়গা জুটে গেল প্ল্যাপ্টাস ক্লাবে, 
কিম্বা গীর্জায় ' কিম্বা হাসপাতালের 
ঘরে অথবা কোন চা বাগানে । কিন্ত 
ভারতীয় সাংবাদিকের1, সংখ্যায় কম 
হলেও, মাথা গুজলেন কোনমতে 
যেখানে বিছবানাটুকু ফেলা যায়। 

অবশ্য সমস্তা এতটা প্রবল হ’ত 
না যদি সরকারী সাহায্য কিছুটা 
পাওয়া ষেত। সরকার পক্ষের “কিছু 
জানিনা, কিছু বল্বনা* এমন অবস্থায় 
পৌছেছিল যে, একজন উচ্চপদস্থ 
কর্মচারী সন্ত্রস্ত হ'য়ে খলেছিলেন, 
“আপনারা আমার কাছে আসবেনা 
না, কারণ সব সময় আপনাদের উপর 
কড়া পুলিশের নজর রাখা হচ্ছে।” 

এর 'কথায় অবাক হইনি। 

সাংবাদিক হোটেল খুঁজে 


 বেভাচ্ছেন? , 


তেজপুয়ে যে-কটা হোটেল আছে, 
তা সবই আদর্শ হিন্দু হোটেলের মত ৷" 
বিদেশী যে ক'জন সেদিন এসেছিল, 
তারা তেজপুরের প্লাপ্টা্স ক্লাবে 
(স্টেশন ক্লাব নামে পরিচিত) এবং 


‘স্থানীয় মিশনে স্থান পেল। কিন্ত 


আমার আর আমাদের ফটোগ্রাফার 
বি-ভায়ার সমস্যার সমাধান হ’ল না। 
শেষ পর্য্যন্ত ঘুরতে ঘুরতে লোক্যাল 
বোর্ডের একটা বোরিং বাড়িতে ঠাই 
পাওয়া গেল ছোট একটা ঘরে । 

_ তখন জানা ছিল না যে,'সৌভাগ্য- 
ক্রমে ঠিক এমনি সময় নতুন একটা 
হোটেল খোঁল। হয়েছে । নাম দেওয়া 


হয়েছে প্যারাডাইস হোটেল । প্যারা- || 


ডাইস না হ'লেও তেজপুর সহরে 
এর চাইতে বেশী কিছু আশা করা 
অনুচিত। এটা আবিষ্কার করলেন 
আমাদের আর এক সাংবাদিক বন্ধু 
অঙ্গিভ দাস। এখানে উঠে এসে 
কিছুটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলা গেল। 
কিন্তু সমস্তাটা বোঝ! গেল ছু'তিন 
দিন বাদে, যখন খবর পাওয়া গেল 
দলাই লামা নির্ধারিত দিনের একদিন 


আগেই তাওয়াং থেকে বমডিলা 
রওয়ানা-হবেন্‌। 

নেফা অঞ্চল সম্বন্ধে বাইরের 
মানুষের. ধারণা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। 
বলতে বাধা নেই ভূগোল সবন্ধেও 
জ্ঞানের সীমা খুব প্রসারিত নয়। এই 
অনিশ্চিত ধারণার ফলেই দেখা গেল 
ঢ'তিন, দিনের মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে 
সাংবাদিক, ক্যামেরাম্যন নানা দেশ 
থেকে ছুটে এসে হুমড়ি খেয়ে 


পড়েছেন তেজগুরে । কিন্তু থাকবেন ' 


কোথায়? প্যারাভাইস ঠাসা হ'য়ে 
গেল। প্রাণ্টা্স ক্লাবে ভীড় জমে 
গেল। সাক্কিট হাউসের দরজা বন্ধ । 
ডাক বাংলোর ঠাই নেই । অবাক হ’তে 
হ’ল ফুটহিলস্‌-এ গিয়ে। ফুটহিলস্‌ 
তেঞ্জপুর থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল । 
এটাই আসাম সরকার আর নেফার 
শাসন সীমানা । এখানেই তথাকথিত 
নেফার “ইনার লাইন*। এই লাই- 






“ এম-শি-এস 
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্ 
নের সৃষ্টি বৃটিশ আমর্দে। তখন নেফা" ছবি নিচ্ছিল। হঠাৎ একজন সুর: » 


অঞ্চল নান[কারণে বিপজ্জনক ব'লে 
মনে কর! হ'ত। কাজেই বাইরে 
থেকে কেউ যাতে অসতর্ক হয়ে এই 
অঞ্চলে ঢুকে বিপদের সম্মুখীন না হয়, 
সেজন্য “ইনার লাইনের” স্ৃষ্টি। 
এখানে পরিষ্কার ভাষায় লেখা। 
থাকত এই লাইন পার হ'য়ে যাওয়া 
বিপজ্জনক | . 

বর্তমান কালে সে অবস্থার অনেক 
পরিবর্তন হয়েছে এবং স্বীকার করতে 
বাধা নেই যে, নেফা অঞ্চলে লাসন- 
পদ্ধতি সুপরিচালিত। কিন্ত বৃটিশ 
শাসনের ‘ইনার লাইন’ আজও অটুট 
রাখা হয়েছে। বলা হয়, রাজনৈতিক 
কারণে। 

নেফা অঞ্চলের কামেং ডিভি- 
সনের আদীবাসী. প্রধানতঃ আকা, 
মিনি ও ডাফলা এরা আজকাল প্রায়ই 
পাহাড় থেকে নেমে আসে সমতল- 
ভূমিতে এই ফুটহিলস্-এর চেকপোষ্ট 
দিয়ে। তাঁদের অবাধ গতি। 

আমরা! ষেদিন সেখানে গেলাম, 
সেদিনও এমনি কিছু ডাফল! বমডিল! 
থেকে নেমে এসেছে। তাদের সঙ্গে 
কথ! হচ্ছিল এবং বি-ভায়া তাদের 


কারী লোক এসে জানাল, অফিসার "' 
সাহেব তলব করেছেন। ৩ 

আমরা দুজনেই গেলাম” যেতেই 
তিনি বল্লেন, আপনাদের ক্যামেরার 
ভিতরে যে রোল ফিল্ম আছে, ত! ' 
দিয়ে যেতে হবে। প্রশ্ন করলাম, 
“কেন? তিনি বললে, “সীমান্তের ছবি 
নেওয়া নিষেধ । জিগ্যেস করলাম, 
“কার সীমান্ত? উত্তর হল, ‘অত 
জানিনা, ফিল্ম দিয়ে যেতে হবে? 
আমি বললাম, “কিছুতেই দেব না। 
ইচ্ছে হয় শ্যারেষ্ট করতে পারেন, 
যদিও আপনার সে এক্তিয়ার নেই? 
অফিসারটি বল্লেন, ‘কিন্তু ছবি নেওয়া 
নির্দ্ধেবি-ভায়া বলল, ‘ভাফলা- 
দেরও ? অফিসারকে সোজা বুঝিয়ে 
দেওয়া হ'ল ফিল্ম দেওয়া হবে না। 
নিরুপায় হ'য়ে অফিসার বল্লেন, ‘এই 
অঞ্চল ছেড়ে চলে যান। বললাম, 
তাও মানতে পারলাম না ।' 

এই হোল নেফ। শাসকের শাসন। 
অবশ্য অফিসারটি আর আমাদের 
বিরক্ত করেননি । পরে “শুনেছিলাম, 
সাধারণতঃ -এতটা বাড়বাড়ি করা 

( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 
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_. কৃষি-উৎপাদ্দন বৃদ্ধির জন্তে যে 
সমস্ত কার্যক্রম অঙ্ুসরণের কথা 
বলা হয়েছে; তাদের মধ্যে অধিক 
সার, উন্নততর সেচব্যবন্থা, ভাল বীজ 
সরবরাহ, শস্তমূল্যের স্থায়িত্ব অন্ততম | 
শস্তমূল্যের নিশ্চয়তী কিভাবে শশ্ত- 
উৎপাদনে সাহায্য করে থাকে; তুরস্ক, 
. দক্ষিণ কোরিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন 
আমেরিকার একাধিক দেশের 'অভি- 
জ্ঞতা তা চোখ বিয়ে 
দেয় । য্যোনে সরকার থেকে 
শ্তমূল্যের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না বা 


ঃ 


ও ধরণের কোন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব 


নেই, সেখানে চাষী শল্তের উপযুক্ত 
মূল্য পেতে পারে যদ্দি..চাষী ফসল 
উঠবার মরপ্তমে ফসল বিক্রয় না 
করে পরে বিক্রয় করতে পারে। 
ফসল ধরে রাখবার ক্ষমতা! নির্ভর । 
করে চাষীর আধিক ক্ষমতার উপর । 
যেহেতু অধিকাংশ চাষী ধনী নয়, 
সেই হেতু চাষীরা ফসলের মরশুমে 
₹ অন্ন দামে বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। 
এই সময়ে যদি চাষীকে বায়-নির্বাহের 
, "জন্তে প্রয়োজনীয় খণ সরবরাহ করা 
হয়, তা হলে চাষী একটি. আথিক 

ক্ষতির হাত থেকে রেহাই পেতে 
< *পারে! চাষী উপযুক্ত মূল্য পেলে 
* প্রাপ্ত অর্থের একটি অংশ উৎপাদন 
বৃদ্ধির ব্যাপারে নিয়োগ করতে পারে। 
» ফুমল খর রাখবার প্রয়োজনেই 
শুধু কফিখণ প্রয়োজন নয়, 
উৎপাদনের জন্তেও প্রয়োজন । দ্ভাল 

_বীজ, ভাল সার.কিনবার মত ক্ষমতা! 
চাষীদের থাকে না। ক্ৃফিখাণের 
* সরবরাহ চাষীকে এই*সমস্ত সুযোগ 
তি গ্রহণে সাহায্য করে থাকে 
এবং এই সমস্ত প্রয়োজনীয় 
জিনিষের অভাবে উৎপাদন যে ব্যাহত 
হয়--একথা উল্লেখ না করলেও 
চলে। উৎপাদনের কৃষিখপ 
"কৃষকের আধিক ক্ষমতার পরিপূরক । 
কৃষকের আধিক অবস্থা যদি ভাল 
হয়, তা হলে কৃষক খধণ না পেলেও 
উৎপাদন বৃদ্ধি “ঝরতে পারে৷ অবস্ত 
১ "উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে .অর্থব্যয় 
"করবে কিনা তা নির্ভর করে কৃষকের 
জীবনযাত্রা "পদ্ধতি ও দৃষ্টিভলীর 
উপর। .আঘের যে অংশ অধিক 
উৎপাদনের কাজে নিয়োগ করা 
যেত তা ভোগ দ্ৰব্যে ব্যয় করতে 
পারে' অথবা “আরও ড্রেমির মালিক 
হওয়ার জন্ত' "ব্যয় করতে পারে।, 
কম জমিকে ভালভাবে চাষ করলে 
আধিক দিক থেকে যে বেশী 
লাভবান হওঘ্া যায়, ভারতীয় চাষীর! 
তা আজও ভাবতে শেখে নি। 
ফলে বেশী জমির মালিক হওয়ার 


প্রচেষ্টা (যেখানে স্বনামে বেশী জমি, 


রাখা চলেনা সেখানে বেনামীুতে ) 


ণ ও ভুমি সংস্কার 


ভিত্তির উপর ড় করানো যেতে, 


নিরগুন হালদার" 


তাদের সমস্ত চিন্তাকে গ্রাস করে 
থাকে । " 


অধিক উৎপাদন ও করনীতি 
কৃষিউৎপাদন বৃদ্ধির দিক থেকে 
আমাদের দেশের বর্তমান ভূমি-রাজস্ব 
ব্যবস্থা একেবারেই অন্থপষোগী। 
বর্তুমান আইন উৎপাদন বৃদ্ধির 
ব্যাপারে কোন প্রেরণাই যোগায় না। 
ভূমি-আইনকে এমনভাবে পরিবর্তিত 
করতে হবে যাতে কৃষক। কম জমির 
মালিক হয়েও উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে 
তৎপর হয় । ভূর্মি রাজস্বকে আয়- 
করের মত প্রগতিশীল করে বৈজ্ঞানিক 


পারে। আয়করের মত সামান্ত জমির 
মালিককে ভূমি-রাজস্বের আওতা থেকে 
মুক্ত করে বেণী জমির মালিকের উপর 
অধিক হারে রাজস্ব বসানো উচিত। 
বতমানে যেভাবে বেনামীতে জমি 
রাখা হয়, কর ফাকি দেওয়ার অন্ত 
উক্ত পন্থার বহুল প্রসারও পরিবর্তিত 
পরিস্থিতিতে অসম্ভব নয়। কিন্ত, 
অধিক উৎপাদন যদি আমাদের উদ্দেশ্য 
হয়, তা হলে সরকারী করনীতিকে 


. আমাদের সেইভাবে ঢেলে সাজাতে 


হবে যার ফলে চাষীর! অকধিত জমির 
চাষ-আবাদে উৎসাহ পায়। জমির 
উন্নয়ন করলে অথবা নূতন আবাদী 
জমিকে, হয় পুরোপুরি নতুবা আংশিক 
ভাবে রাজন্ব থেকে রেহাই দিতে 
হবে। জমির উন্নয়নের জন্তে চাষীরা 
যাতে মূলধন বিনিয়োগ করে তার 
আস্তে রাজন্বের অংশ বিশেষ রেহাই 
দিয়ে কৃষককে অধিক মূলধন 
বিনিয়োগে প্রেরণা যোগাতে হবে। 
এই দিক থেকে বিচার করলে দেখা 
যাবে যে, আমাদের দেশে প্রায় প্রতিটি 
রাজ্যের সেচ-কর আইন কৃষি-উৎপারদন 
বৃদ্ধির ব্যাপারে প্রতিবন্ধক হিসাবে 
কাজ করছে । সেচ ব্যবস্থার সুযোগ 
গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে কর দিতে বাধ্য 
করায় চাষীরা সেচ-ব্যবস্থার সুযোগ 
গ্রহগ করতে আদবেই আগ্রহী হয় 
না। অথবা জুষোগ গ্রহণ করেই 
সক্ষকাব-বিরোধী আন্দোলনে সামিল 
হয । ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে 
সরকার-কুষক সহযোগিতার বদলে 
অসহযোগিতার সম্পর্ক স্থায়িত্ব লাভ 
করে। অবিলম্বে সরকারী-রাজস্ব বুদ্ধির 


'সঙ্ধীর্ণ নীতিকে বিসর্জন দিয়ে জাতীয় 


আয় বৃদ্ধি হারকে বেশী করবার দিকে .. 


দৃষ্টি দিতে সরকার আজও সক্ষম । 
লাতিন আমেরিকা, নিউজিল্যাণ্ড 
ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশগুলিতে ভূমি- 
রাজস্ব আইন কৃষির উন্নয়নে কিভাঁবে 
সাহায্য করেছে, এখানে তা সংক্ষেপে 
আলেচিনা করা সম্ভবতঃ অপ্রাসলিক 
হবে না। পানামাতে স্বকারিত জমির 


দর্পপ . 


L) 


উপর অধিক হারে কর বসানো হয়ে 
ধাকে ৷ অকধিত জমির উন্নয়নের 


জন্তে চুক্তিবদ্ধ জমির কমপক্ষে অর্ধাংশে 


দুই, তিন অপবা চার বৎসরের মধ্যে 


উৎপাদন সুরু না হলে সরকার জমি 


সম্পর্কীয় চুক্তি বাতিল বলে ঘোষণা 
করে থাকেন। বত্রাজিলেও 'কৃষি-উৎ- 
পাদনের ব্যাপারে জমির পুরোপুরি 
ব্যবহার না হলে অধিক হারে কর 
দিতে হুয়। কিন্ত ডেনমার্কের করনীতি 
আরও সুদূরপ্রসারী! ডেনমার্কে জমির 
উৎপাদনের উপর কর বসানো হয় 


"না ভালভাবে চাষ$করলে কি পরি- 


মাণ উৎপাদন হতে পারে, তাঁর উপর 
ভিত্তি করেই কর বসানো হয়। 
ভূমিরাজন্ব আইন এইভাবেই জমির 
পূর্ণ ব্যবহারে প্রেরণা জুগিয়ে থাকে? 
ভারতবর্ষে একমাত্র আসাদের ভূমি- 
রাজস্ব আইন অকথ্থিত জমিতে 
চাষ-আবাদ করবার উৎসাহ দিয়ে 
থাকে 1 নিউজিল্যাণ্ডে ১৯৫০ সালের 
সংশোধিত আইনে জমির উন্নয়নের 
জন্য যাবতীয় ব্যয়কে কর নির্ধারপ- 
যোগ্য আয় থেকে বাদ দেওয়ার 
ব্যবস্থা হয়েছে । উপরোক্ত দেশগুলির 
করনীতিই কৃষির অগ্রগতিকে বহু- 
লাংশে সম্ভব করেছে । আমাদের 
দেশেও কৃষক যদি জমিতে ভাল বীজ, 
সার এবং জল সেচের ব্যবস্থা করে, 
জমির ক্ষযরোধের জন্য উপযুক্ত পন্থা 
অবলম্বন করে, তাহলে সরকারী 
ব্যয় ' ব্যতিরেকেই উৎপাদন বৃদ্ধি 
পাবে। উৎপাদনের জন্তে উপরোক্ত 
প্রচেষ্টা এবং ব্যয়ের জন্তে সরকার 
যদি রাঁজশ্বের আংশিক রেহাই দেন, 
তা হলেও উৎপাদন বুদ্ধি যেতে বাধ্য। 


উৎপাদন ও ভূমি-বপ্টন 


- আমাদেশ দেশে দীর্ঘদিন ধরে 
জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন 


চলে আসছে! জমিদারদের অত্যাচার 


ও গ্রামাঞ্চলে আয়-বৈষম্য দুর করবার 
প্ররোজনে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ 
অপরিহার্য। কিন্ত জমিদারী প্রথার 
বিরুদ্ধে গ্রে যুক্তি সচরাঁচর ব্যবহার 
করা হয়, তা হল কৃষি-উৎপাদন 
বৃদ্ধির জন্তেই জমিদারী প্রথার 
অবসান প্রয়োজন |, এই যুক্তি পুরো- 
পুরি সত্য নয়, আংশিক সত্যমাত্র। 
জমিদারী প্রথার অবসানে জমির 
পুনর্বন্টন হলে গ্রামাঞ্চলে আধিক- 
সাম্য প্রতিষ্ঠার পথ সহজতর হয় এবং 
আধিক-বৈষম্যের অবলানৈ সামাজিক 
এক্যের ভিত্তি শক্তিশালী করবার 
পথও উন্মুক্ত হয়। কিন্তু একজন 
ভূস্বামীর কাছ থেকে জমি দিদ্ধে 


অজন ভূমিহীন চাষীর মধ্যে বিলি { 


করলে সামগ্রিকচ্ডাবে উৎপাদন হাস 
পেতে বাধ্য চাষী যেখানে অল্প 


জমির মালিক জমির পুনর্বন্টনের 
ফলে তার পক্ষে ভালভাবে চাষ করা 
সম্ভব। বেশী জমির অভাবে তাকে 
পূর্বে বসে থাকতে হত। লাঙল- 
'গরুকেও পুরোপুরি কাজে লাগানো 
যেতো না। আবার যে সব ভাগ- 
চাষীরা জমির অনিশ্চিত ভবিষ্যতের 
জন্তে জমির কোন উন্নয়ন করত ন! 
নূতন ব্যবস্থায় জমির মালিক হওয়ার 
পূর্বের অনিশ্চয়তা দূর হয়ে যায় 
এবং তখন নিজেদের সাধ্যমত জমির 
উন্নয়ন করতে পারে অথবা উন্নত 
প্রথায় চাষ-আবাদ করবার সুযোগ 
গ্রহণ করতে পারে। ভূমি সংস্কার 
আইনের সাহায্যে চাষীকে' জমির 
মালিক করলে এবং ভরমির পুনর্বন্টন 
করলে শ্বভাবতঃ এই কারণেই উৎ- 
পাদন বুদ্ধি হায় থাকে । আবার 
উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় চাষীদের. 


িষটাক চিত সাথ্ধাহিক সংবাদ সাময়িক | 
গু মাত্র এক বৎসরের মধ্যে দর্পপের অসামান্য সাফল্য 
দপ'ণের এই জনপ্রিয়তা ও সাফল্যের মুলে রয়েছে তার এই 


নির্ভর 
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ভাল বীজ, সার এবং সেচ-ব্যবস্থার 
সুষোগ গ্রহ্ণ করা সম্ভব হুয় এবং 
অনেক ক্ষেত্রে করেও থাকে? বার 
স্বাভাবিক ফল কৃষি-উৎপাদ্দন বুদ্ধি! 
কিন্তু সমস্তা দেখা দেয় জমি যখন 
ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে বণ্টন করা! 





EA এ 


হয়। গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিক ক্ষমতার” * 


মইয়ে এদের অবস্থান একেবারে 
নীচুতে। পূর্বে এরা জমিদার, জোত- 
দার, বা ধনী চাষীদের বাড়ীতে কাজ 


করে জীবিকা নির্বাহ করত। জমির 


বণ্টনের ফলে ' জীবিকা-নির্বাহের 


প্রচলিত অবলঘ্বন থেকে তারা বিচ্ছিন্ন . 


হয়ে পড়ে । অথচ সন্ভ-পাওয়া জমিতে 

চাষ-বাস করতে পারলেও আগামী 

মরণ্ুমের আগে ফসল পাওয়ার কোন 

সম্ভাবনাই থাকে । এক্ষেত্রে এদের 

আীবন-ধারণের জন্যই শ্বল্প সুদে কৃষি 
. (শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ) 


পাস 





€দপ্ণ দলনিরপেক্ষ সংবাদপন্র। দর্পণ পঃজিপাঁতির উ 
করেনা। দর্পণ বুদ্ধিজীবী নিলত শ্রেণীর এ 


মুখপত্র । চিন্তাশীল বাঙ্গালীর আত্মপ্রকাশের জন্যই দর্পশের | 


জল্ম। 


€&বাভন্ন স্বার্থের পাকেচক্রে পড়ে যেসব সংবাদ অনান্র প্রকাশিত 
হতে পারেনা অথচ যা প্রত্যেক চিন্তাশীল নাগারকের জানা 
অত্যাবশ্যক দর্পণ সেসব সংবাদ নিভরঁকভাবে প্রকাশ করে। 


6দপৰ্ণ গত এক বৎসরে যবানকার অন্তরাল থেকে যেসব গুরুত্ব" 
পূর্ণ সংবাদ প্রকাশ করেছে এবং যার ফলে বেপরোয়া 
বিরুদ্ধে 


দপপের 


গণজনীবনে দর্পণের অপারহার্য 


র করেছে তার থেকেই! 


€ চিন্তাশীল পাঠকের সহায়ক হতে পারে এমন রাজনৈতিক 
অর্থনৈতিক, সাহিত্য, শিল্প ভিসা সম্পীকতি বরের র 


উপর দশ সময়োচিত প্রবন্ধ প্রকাশ করে। | 


ভূমিকার দাবণ প্রাতষ্ঠিত। - ] 
{ 
{ 


কের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। 


সমালোচনা করে থাকেন। 


কলকাতার প্রত্যেক সংবাদপত্র বিক্রয়ের স্টলে দর্পণ পাওয়া যায়।|. 


দর্পণের চাঁদার 


ক ৩ 


= 


কলকাতার গ্রাহকদের বাড়াতে কাগজ পেশছে দেওয়া হয়। 


দর্পণ নিয়মিত পেশছবে। মাসান্তে মূল্য মাত্র এক টাকা 
আপনার, দরজা থেকেই দর্পণের লোক সংগ্রহ করে আনবে। 
দর্পণের গ্রাহক হওয়াতে আপনার 'বন্দূমান্রও হাঙ্গামা 
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এখন চাঁদাও পাঠাতে হবেনা, শুধু নীচের ফরমটি ভার্তি 
দপণ কার্যালয়ে পাঠিয়ে. দিলেই আপনার দরজায় প্রতি সন্তাহে 
কাজেই 
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কোনো ব্যক্তি বিশেষের মনুষ্যত্বকে 
যদি বিশ্বাস করি তরেই বলি যে, 
সেই ব্যক্তিটির পরে আমার শ্রদ্ধা 


' আছে--এবং তখনই তাকে আমার 


শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে পারি। গুরুদেবের 
প্রতি আমাদের শ্রন্ধা নিবেদন সত্য, 
শোভন ও সুন্দর হবে যদি আমরা 
“ভার মহা আদর্শগুলিকে মনে-প্রাণে 
বিশ্বাস করি। রবীন্দ্র জন্মতিধি 
পালনের এই যে বিশেষ আয়োজন 
আজকে হয়েছে তাতে করে আমর! 
তাঁর সেই সকল আদর্শগুলিকে বুঝে 
নেবার সুষোগ পাব। গুরুদেব 
আমাদের জন্তে বে অক্ষয় সম্পদ রেখে 
গেছেন তাকে যদি চিনে নিতে 
পারি, তাঁর আদর্শগুলিকে যদি মেনে 


নিয়ে নিজ নিজ জীবনে ফুটিয়ে তুলতে . 


পারি তবেই সার্থক হবে রবীন্দ্র জম্ম 
*তিৰি পালনের এই বিরাট অনুষ্ঠান 


* তবেই আমরা ধন্য হব । 


২. গুরুদেবের উচ্চ আদর্শ, নির্মল 
ভাবধারা এবং সতেজ ও অফুরস্ত 
হৃদয়াবেগ ফুটে রয়েছে তার বিবিধ 
। রচনাবলীর মধ্যে। এখানে বহু গুণী 
জান EEE রবীন্দ্র- 
'সাহিত্য-সিন্ধ মহন করে সমাগত 
ৃদ্ুগণকে অমৃত রস পরিবেশন 
কারবেন। 
কোনো পরিচয়ই আমার নেই সে 
কথা বলতে পারিনে। তার লেখ! 
পড়েছি এবং পড়ে মনে তৃপ্থির 
আনন্দ উপলন্ধিও করেছি। কিন্ত 
বিঘজ্জন লমাঙ্জে রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রসঙ্গ 
আলোচন! দ্বার! ব্যাখ্যা করতে পারি 
= এমন যোগ্যতা আমার নেই সে 
কথা আমাকে মানতেই হবে। 
খস্তরাং সে প্রয়াস আমার পক্ষে 
নিতান্তই বাতুলতা হবে এবং তাতে 
করে উপহাস্ততাই অর্জন করব। 


অতএব সে প্রচেষ্টা না করে রবীন্দ্র" 


॥ 


নাথের নিকট সান্নিধ্য-সুখ লাভের ' 


যে সৌভাগ্য আমার হয়েছিল সেই 
বিষয়ে ছ'টো কথা বলে আমার 
আজকের বক্তব্য শেষ করব এই 
মনে করেছি । 


কলকাতার কল-কোলাহলের 
বাইরে, খোলপুর য়েল ষ্টেশন থেকে 
প্রায় মাইল ছুই রাঙা মাটির পথ 
পেল্লিয়ে, ভুবন ডাঙ্গার গণ্ড গ্রামটি 
ছাড়িয়ে মহধি দেবেন্্রনাথের সাধনার 
ক্ষেত্র শান্তিনিকেতনে ব্ৰহ্মচর্যাশ্ৰম 
নাম দিয়ে একটি বিদ্যালয় 
রবান্্রনাথ সংস্থাপন করেছিলেন 
উনশি শ’ দুই কি তিন সালে। 
সে বিদ্যালযে দ্বাদশ বৎসরের 
বেশী বয়সের ছেলেদের ভূতি করা 
হতো না, কেন না বেশী বয়সের 
ছেলেদের মন গঠিত হয়ে শক্ত হয়ে 
বায় এবং ভাতে তখন অন্ত 
কোনো ছবি ফুটিয়ে তোলা যায় না। 
শাস্তিনিকেতনের উন্মুক্ত আকাশ, 


* মহম্মদ আলী পার্কে অনুষ্ঠিত 
নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলনের 
সদ বাষিক অধিবেশনে পঠিত । 
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রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গে ' 


শান্তিনিকেতনের দি 


নগুলি ' 


পি 
~ 
. 


ভারতের প্রধান “বচারপতি শ্রনুধীররঞ্জন দাশ 


খোলা মাঠের হাওয়া এবং নির্মল 
আলোক-রেখ দিগন্তবিস্তূত ধান 
ক্ষেতের শ্যামল প্লোভা এবং নিত্য 
পরিবর্তনশীল খতুসকলের বিচিত্র ছবি- 
গুপি শিশুমনের উপর প্রতিফলিত 
হয়ে উঠে তাদের কোমল হৃদয়বৃত্তি- 
গুলিকে প্রস্তুত করবে সত্যিকারের 
বিস্তাগ্রহণের জন্তে এবং সেই সঙ্গে 
শিশুদের অস্তর ক্ষেত্রকে অভিসিঞ্চিত- 
করে দেবে মহধিদেবের ধ্যান 
দিয়ে গড়া ধর্মজীবনের অনাবিল 
মন্দাকিনী ধারা যা শান্তিনিকেতন 
আশ্রমটিকে সরস নুন্দর ও সজীব 
করে রেখেছে এবং ভক্ত জীবনের 
মহান্‌ আদর্শের আওতায় বেড়ে উঠে 
শিশুরা জীবনে মাধুর্য ও ,চরিত্রে বল 
লাভ করবে-_এই ছিল রবীন্দ্রনাথের 
আশা ও আকাজ্ষ! | রবীন্দ্রনাথের 
এই আদর্শের 'প্রতি আমার পিতা 
আস্থাবান ছিলেন বলেই আজ 
থেকে পঞ্চানন বছর আগে তিনি 
আমাকে পাঠিয়ে দেন 
শান্তিনিকেতন ব্রঙ্গচর্মাশ্রমে! মায়ের 
কোল থেকে গিয়ে পড়লাম 
আশ্রম-জননীর কোলে বয়স 
যখন ছিল আমার দশ থেকে 
এগারোর মধ্যে! 


তখনকার দিনের শাস্তিনিকেনের 
চারিদিকে , ছিল উন্ুক্ত প্রান্তর । 
আশ্রম এলাকার দক্ষিণে ও পশ্চিমে 
ছিল সবুজ ধান ক্ষেত এবং উত্তরে ছিল 
লাল কাকরের খোয়াই ৷ ভুবন ডাঙ্গার 
গ্রাম ছাড়ানো রাঙা মাটির পথ বেয়ে 
এলে প্রথমেই দেখা যেতো “নীচু 
বাংলা যেখানে থাকতেন রবীন্দ্রনাথের 
অগ্রঙ্জ ত্বিজেন্দ্রনাথ । আর একটু 
এগিয়ে গেলেই পৌছুন যেতো 
“দেহলী'তে যেখানে গুরুদেব আগে 


বেশ কিছুদিন বাস করেছিলেন। 


উত্তর-পূর্ব কোণায় ছিল একটি পুকুর 
যাতে বর্ষাকালে ছাড়া জলই থাকত 
না। সেই পুকুরের পূর্ব পারটায় 
ছিল একটা উঁচু টিবি 
যার উপরে ছিল পুর্ব-মুখে এক 
উপাসনা বেদী। এ’ পুকুরের পশ্চিম 
পাশে ছিল নানা রকম রঙিন কাচের 
দেওয়ালওয়াল৷ মন্দির ও তার দক্ষিণে 
ছিল বড় দোতলা! বাড়ী। পশ্চিমে 
হাতিম তলায় ছিল মহযি'র সন্ধ্যা 
উপাসনার বেদী । দক্ষিণ-পশ্চিম 
কোণে টিনের চালা ঘরটি ছিল 
রান্না বাড়ী__থাওয়া দাওয়া হোতো! 
সেখানে । দক্ষিণ মুখে ছিল তিন 
কামরাওয়ালা নাতিবুহৎ একটি 
পাকাবাড়ী যেখানে ছিল ছোট্ট একটি 
গ্রন্থাগার এবং বিজ্ঞানাগার! তারই 
পাশে ছিল উত্তরে ও দক্ষিণে 
টানা বারান্দাওয়ালা গলির দোচাল! 
লম্বাটে একটি ঘর যেখানে আমরা 
গুটি পনেরো-কুড়ি বিদ্তার্থী বাস 
করতাম ও টুতাম। সেই ধরটতে 


"এবং শীতকালে পাঁচটা! বাজলে ৷ 


এখন কেউ আর বাস করে না। 
তাকে রেখে দেওয়া হয়েছে পুরোনো 
দিনের নিদর্শন হিসেবে “প্রাক কুটীর* 
নাম দিয়ে ।' এ ছাড়া আর দু একটি 
খড়ের চালাঘর ছাড়া তথন সেখানে 
আর কোনো! ঘরবাড়ী ছিল না। 
বড় দোতল। বাড়ীর দক্ষিণে শিউলি 
গাছের বীথি চলে গিয়েছে সামনের 
ফটক পর্যস্ত। তার উপর ছিল একটি 
মালতী ফুলের লতানে গাছ যায় 
নীচে বসত জগদানন্দবাবুর অঙ্কের 
ক্লাস। তারই পূর্বে ছিল আত্রকুঞ্জ 
যেখানে বছর বছর এখনো বসে 
বিশ্বভারতীর সমাবর্তন সভা | 
ঘরবাড়ী দুয়ারে তখন আশ্রমবাসীদের 
দৃশ্াট অবরুদ্ধ হোতো না৷ যে দিকেই 
চোখ ফিরাতাম, চোখ জুড়িয়ে যেত 
ভোরের বেলা চাইলে দেখতে 
পাওয়া যেত হুধোর্দয়ের সোনালী 
শোভা মাঠের ওপারের রেল লাইনের 
উঁচু টিবির উপরকার তাল গাছের 
ফাক দিয়ে। ছাতিম তলায় দীড়িয়ে 
দেখেছি পশ্চিম দিগন্তে  অস্তমান 
রক্তিম গোলকের গায়ে গৃহাভিমুখী 
রাখাল ও তার গরুগুলির চলস্ত কালো 
ছাক়্াছবি। অপূর্ব সে সকল দৃপ্ত 
মাননপটে একে দিয়ে গেছে 
আশ্রমজননীর সেহানত মুখচ্ছবি। 

তখনকার দিনের শাস্তিনিকেতনের 
কথা বহু লোক বহুবার বলেছেন 
_আমিও বলেছি। সে সব 
কথা আজকে আবার . বললে 
খানিকটা পুনরুক্তি হয়তো বা হবে। 
কিন্ত শান্তিনিকেতনে যা দেখেছি এবং 
যা পেয়েছি সে কথা বলে ত’ শেষ 
করা যায় না। গুরুদেবের জন্মতিথিতে 
সেই পুরানে! দিনের স্থৃতি শ্ররণ করে 
যে অপার আনন্দ পাই আপনাদের 
সকলের সঙ্গে তা ভাগ করে ভোগ 
করতে পারলে সে আনন্দ চরিতার্থ 
লাভ ‘করবে এ কথা বিশ্বাস করি। 
সুতরাং পুনরাবৃত্তি দোষ অগ্রাহ করে 
আপনাদের কাছে নিবেদন করছি 
আমার কিশোর বয়সের আশ্রমবাসের 
কাহিনী । 

আমাদের দিন সুরু হোতো কৃর্ষো- 
দয়ের পূর্বে, অতি প্রত্যুষে যতদুর 
মনে আছে গ্রীন্মকালে সাড়ে চারটেতে 
ঘুম 
থেকে উঠে বিছানাটি ঝেড়ে গুটিয়ে 
রাখতে রাখতে “লোকেশ চৈততন্ত- 
ময়াধিদেব' স্তোত্রচি উচ্চারণ করতাম 
আমরা প্রত্যেকে। এ স্তোত্রট 
শিখিয়েছিলেন পরম পুজনীয় ভূপেন 
সান্তাল মহাশয়। তিনি আমাদের 
একজন দ্বেহশীল মাষ্টুর মশায় ছিলেন। 
কেইবা লোকেশ এবং চৈতন্তময় অধি- 
বেতাঁরই ৰা" কি শ্বরূপ- সে সব কথা 
তখন আমাদের শিশু মনের ধারণার 
বাইরে ছিল। কিন্ত এটুকু বুঝেছিলাম 
যে সকাল বেলায় ঘুম ৫থকে উঠে 


ভগবানের নার্ম নিয়ে দিনের কাজে 
লাগতে হয়। ভগবান বলে কেউ 
যে একজন আছেন এবং তিনি যে 
প্রাতস্মরণীয় এটুকু বোধই তখন 
আমাদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। যে 
ধারণাটা মনের মধ্যে অস্পষ্টভাবে এসে 
পড়ল স্তোত্রটির নিত্য উচ্চারণের 
অভ্যাসে সেটা যে ভিতরে ভিতরে 
দানা বাধছিল তা” তখন উপলব্ধি না 
করলেও জীবনের এই সায়াহ বেলায় 
তা অনুভব করছি এ কথা বলবই । 


অন্ধকার থাকতে প্রাতঃকৃত্য সেরে 
পালা করে নিজেদের ঘরটি ঝাট দিতে 
হ'তো। তারপর কুয়োর ধারে-_-সে 
গ্রীন্মকালই হোক আর শীতকালই 
হোক-ঠাণ্ড জলে স্নান, সে ছিল 
এক ব্যাপার । ছোটদের মধ্যে যারা 
' নিজেরা ভাল করে স্নান করতে চাইত 
না তাদের ধরে ধরে স্নান করিয়ে দিতেন 
ভূপেনবাবু-খোস-পাঁচড়ার জন্তে দ্বণা 
কি অবহেলা তার ছিল না। স্নান 
সেরে পাট কাপড় পরে নিতে হোতো 
উপাসনায় বসবার আগে । একখানা 
করে পাট কাপড় আমাদের কাপড়- 
চোঁপড়ের তালিকার মধ্যে বরাদ্দ 
ছিল। কেউ পরত লাল, কেউবা 
নীল, সবুজ, বেগুনি কত না রকমারি 
রঙের । শুদ্ধ নাত দেহে পাট কাপড় 
পরলে মনে যে একটা শুচিতা সঞ্চার 
হয় বালক বয়সে তা সম্যক ভাবে 
না বুঝলেও মনটা *বেশ খুশীতে ভরে 
উঠত। নিজের কন্বলাখনে পছন্দ 
মত নির্জন জায়গায় পাচ-সাঁত মিনিটের 
জন্য বসতে হ্বোতো। উপাসনার 
তাৎপর্য কিছু জানা ছিল না। মনে 


মনে কি প্রার্থনা করতে হবে তাও. 


কেউ শিখিয়ে দেন নি মাঝে মাঝে 
যে দু'টো একটা কীকর কাঠ- 
বিড়ালীকে লক্ষ্য করে মারি নি 
তা-ও বলতে পারিনে, কিন্তু এই 
ক্ষণকালের জন্যে সমাহিত চিত্তে 
বসবার অভ্যাসটি যে পরবর্তী জীবনের 
কোনো কাজেই আমে নি তা- 
ইবা কি করে বলবো । উপাসনার 
শেষে উঠেই দেখতে পেতাম দেহলীর 
দিক থেকে গুরুদেব শান্ত পদক্ষেপে 
হেঁটে আসছেন। ঘড়ির কীট! 
ধরে ঠিক সময় মত তিনি আসতেন । 
মানস নেত্রে এখনো স্পষ্ট দেখতে 
পাই প্রাক কুটারের সামনে শাল 


বীধির ;লাল-কাকরের রাস্তা ধরে ' 


তিনি আসছেন আমাদের সঙ্গে 
সমবেত উপাসনা করবার জন্তে। 
আমরা লাইন করে দীড়াতাম ? 
আমাদের দিকে মুখ করে যুক্ত করে 
গুরুদেব প্রার্থনা করতেন--গ পিতা 
,নোহসি। আমরাও তাঁর সুরের 
সঙ্গে সুর মিলিয়ে স্তোত্রটি উচ্চারণ 
কর্পতাম। এখনো মনে পড়ে 
গুরুদ্বেবের ধ্যাননিবিষ্ট প্রশাস্ত মুখের 
উজ্জল" 'ছবি। সমবেত উপাসনা 
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সেরে আমরা একে একে তা 
প্রণাম করে নিতাম এবং তিৰি হাঁ. 
জোড় করে প্রতি নমস্কার জানিয়ে 
আশীর্বাদ করতেন'আমাদের সবাইকে € 
সে আশির্বাদ অক্ষয় সম্পদ হয়ে আজও 
জীবিত রয়েছে আমাদের জীবনে । , 
আশ্রম থেকে বাইরে না গিয়ে 
থাকলে একটি দিনও গুরুদেবকে এই 
সমবেত উপাসনার অনুপস্থিত দেখি 
নি। ৪ 

সমবেত উপাসনার পর পাট 
কাপড় ছেড়ে ধুতি কি পাজামা কি 
প্যান্ট এবং পাঞ্জাবী স্কি সার্টের 
উপর গৈরিক আলখাল্লা গায়ে 
দিয়ে জলযোগ মেরে পড়ার ক্লাশে 
যেতো । শীস্তিনিকেতন ব্রহ্গ- 
চ্যাশ্রম মামুলী বোডিং ইকুল ছিল 
না। এঁ রকম বোডিং 'ইস্কুলকে 
গুরুদেব মনে করতেন 'বারিক 
পাগলা গারদ, হাসপাতাল বা জেলেরই 
এক গোষ্ীভুক্ত ৷ তার ব্রহ্মচর্যাশ্রম 
যাতে বিন্ধা শিক্ষাদানের কল বা! 
কারখানায় পরিণত ন! হয় সেদিকে 
ছিল তার সর্বদা সজাগ দৃষ্টি । 
তপোবনের গুরুগৃহের যে ছবি' গুরুদেব 


কৃষি ও সমবায় 
(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর) bs 

খণের ব্যবস্থা করা দরকার হয়ে পড়েন 
পূর্বে এরা ভূমিহীন চাষী থাকাঁয় * 
লাঙ্গল গরু বীজের সমস্তা প্রবল হয়ে 
দেখা দেয়। গরীব চাষীর মত এরাও * 
বীজধান খেয়ে ফেলে। লাঙ্গল-গরু. . 
বীজ যে কিনতে পারে না, তাঁর পক্ষে 
জমির জন্তে কিছু ব্যয়ের কণা চিন্তা 
করাই সম্ভব নয়। সরকার থেকে 
সম্তাদামে বীজও ও সারের সরবরাহ 
অথবা জল-সেচের স্থবন্দোবস্ত করলেও 
গরীব চাষীদের পক্ষে এ সমস্ত সুযোগ * 
গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এই কারণেই (, 
জমির বন্টনের ফলে প্রকভাবে , 
কষি-উৎপাদন হ্রাস পেয়ে ইাকে। 
অনেক সময় “ভুমি-সংস্ার--ম্মাইন 
কাধ্যকুর্ীিরবার পর উৎপাদন-বৃদধির 
ষে lal সামনে তুলে ধর! 
হর, তা যে অসত্য সেস্কথা বলা. 
আমার উদ্দেশ্য নয়। কি আমাদের 
দেশে, কি রাশিয়া-চীনে উৎপাদন 
বৃদ্ধির পরিসংখ্যানেন্ত সময় নূতন করিত , 
জমির পরিসংখ্যান সচরাচর নেগথোহি 
রাখা হয়। আমাদের দেশেও একর* 
প্রতি উৎপাদন হ্রাস পেয়ে সামগ্রিক; 
ভাবে উৎপাদন বুদ্ধি পেয়েছিল । কিন্ত 
ত! সন্তব হয়েছিল কৃষিবোগা অনেক 
জমির চাষ-আবাদ হওয়ার জন্য | 

ভূমি বণ্টনের পরে উৎপাদন বৃদ্ধির 
প্রাথমিক গত" হোল কৃষিখণের 
সরবরাহ । ক্ুি-খণের সরবরাহ 
যত বৃদ্ধি পাবে, উত্পাদনের 
পরিমাপ ততই বৃদ্ধি পাবে। প্লাবন 
কৃষি-খাণের সদ্যবহার করলেই তা 
সম্ভব। কৃষি-খণেন্ট সঘ্যবহার শুধু 
চাষীদের উপর নির্ভর করে না, 
প্রয়োজনের সময় সরবরাহের উপরেও 
নির্ভর করে। * 
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A ₹ শাস্তিনিকেতনের দিনগুলি - 


(৭ম পৃষ্ঠুর পর) 


মানস চক্ষে দেখেছিলেন তারই অনুরূপে লিখতে হবে। বালক বয়সে শেখা 


পিতার সাধনক্ষত্র শোস্তিনিকেতনে 
তিনি "তার ব্রহ্মবিস্বালয় প্রতিষ্ঠা 
করেছিলেন । বন্ধ ঘরের দম-আটকান 
সংকীৰ্ণতা! বিস্তার্জনের অনুকূল নয় এই 
ছিল তীর বিশ্বীস। সুতরাং তখনকার 
দিনের শান্তিনিকেতবে ক্লাশ ঘরের কি 
টেবিল চেয়ারের বালাই ছিল ন!। 


কানমলা, হাটুগাড়া, নিজের কানধরে » 


দাড়িয়ে থাকার অপমানে আমাদের 
ভুগতে হোত অস! আশ্রমের এক 


একটি নির্জন স্থানে পল্পবিত উই 


নীচে মাষ্টার মশারকে ঘিরে নিজ নিজ 
কম্বলাসনে বটু ঝিন্তার্থী আমরা বসতাম 
বইখাতা নিয়ে । সেই ছিল আমাদের 
ক্লাশ} প্রত্যুষের নির্মল বাতাস 
আমাদের পদ্ধন্নাত-সিপ্ধ দেহকে 
সজাগ ও সতেজ করে দিত পরি- 
পুর্ণভাবে বিদ্তাগ্রহণের জন্ত ! 

ভগবত কৃপায় সৌভাগ্য আমার 
হয়েছিল গুরুদেবের কাছে পড়বার। 
সাহিত্যচর্চার শত কাদের মধ্যেও 


*(্তিনি সময় করে ছোট ছেলেদের 


পড়াবার ভারও নিতেন। তা ছাড়া 
নি ছোটদের জন্যে পাঠ্য পুস্তকও 
"বচন করতেন । ‘ইংরাজী সোপান 
বলে ছু' তিন খণ্ড তিনি নিজে 


প্খেছিলেন | তার নির্দেশ মত 


" পুজনীয় হরিবাবু ছাত্রদের জঙ্তে 


হকি নাম, 


| 


| বিরুদ্ধে 


লিখেছিলেন ‘সংস্কৃত প্রবেশ’ প্রথম 
ও বিভা এও । সে বইয়ের প্রতি 
অধ্যায়ের শেষে অমর কোষের এক 
একটি শ্লোক থাকত- চন্দ্র সুর্যের কি 
কোন কোন শবে ‘য’ 


“হিমাংশুশ্ত্ত্রমাশ্চন্র ইন্দুঃ কুমুদবাদ্ধবঃ 11 
এবং শর সুর্যাষমাদিত্য- ছাদশাতম- 
দিবাকরাঃ, এই বৃদ্ধ বয়সেও মনে 
আছে। ‘ইষত, কোষ শ্লোকটিকে 
যখন আয়ত্ত করতে পারা গেল তখন 
‘স’ ও'ষ’-এর মধ্যে আর কোন গোল 
হবার সন্টাষনাই রইল না। গুরুদেব 
আমাদের কখনো পড়াতেন ইংরাজী 
এবং কখনো বা বাংলা । 

গুরুদেধের আদর্শে অনুপ্রাণিত 
কয়েকটি শিক্ষক শান্তিনিকেতনে এসে- 
ছিলেন। আমার যাবার অব্যবহিত 
পুর্বে গুরুদদেবের পরম স্মেহভাজন 
সহকর্মী সতীশ রায় মশায়ের দেহাস্ত 
হয়েছিল। তাকে দেখবার সৌভাগ্য 
আমার হয়নি--তবে গুরুদেবের মুখে 
বহুবার সতীশবাবুর ভূয়সী প্রশংসা 
শুনেছি । কলকাতা কলেজের চাকরী 
ছেড়ে স্কুল মাষ্টারী করতে এসেছিলেন 
মোহিত সেন মশায়। 
বয়সে এসেছিলেন অজিত চক্রবর্তী 
মশায় | মোহিতবাবু ও অজিতবাবু 
সাহিত্যে এবং 'বিশেষ করে রবীন্দ্র- 
সাহিত্যে মশগুল হয়ে থাকতেন। তা 
ছাঁড়া দেখেছি আমার সময়ে জগদানদ্দ 
রায়, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধুশেখর 
শাস্ত্রী, নেপালচন্দ্র রায় ও কালীমোহন 
ঘোষ মশীয়দের | বাইরের যে কোন 
বিস্তায়তনে এঁর! আিক সমৃদ্ধি এবং 
প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারতেন সহজেই 
কিন্তু এরা সবাই সারা জীবনটা 
কাটিয়ে গেছেন শান্তিনিকেতন ও 
প্রীনিকেতনের সেবার গৌরবে, আধিক 





হাাণাভান কর্তৃপক্ষের উদাসীন 


্ বনুরঘাট সদর হাসপাতালের 
জনসাধারণের গ 


বর্তমানে কোন অভাবনীয়” সংবাদ 


নয় । 


নানা কারণে জনসাধারণ 
হাসপাতাল সম্পর্কে নৈরাস্তমূলক 
মনোভাব প্রকাশ কেরিতে বাধ্য হন । 
* সম্প্রতি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের 
*নিদারণ ওদাসীন্তের আর একটি 
প্ররিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহার ফলে 
এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে পূর্ব্বের ধারণা 
আরও বন্ধমূল হইলে কাহারও প্রতি 
দোষারোপ “করা চলে না! 
বালুরঘাট নিবাসী শরীঅমূল্যকুমার 
রায়ের পাঁচ বৎসর বয়স্ক কন্তা খেলার 
ছলে একটি তেতুরার বীজ নাকের 
ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিয়া আর, 
বান্কির করিতে পারেনা । সত্থন 
পরায় তাহার কন্যাকে লইয়। শনিবার 
দিন দুপুর বেল] হাসপাতালে যান। 
কিন্তু ‘আউটডোরে’ তাহার কন্তাকে 


" পরীক্ষা করিয়া 'বলা হয় যে, ভিতরে 


কোন কিছু নাই। কাজেই তাহাদের 


a 


কিছু করার পরই উঠে না। 
বাড়ী ফিরিয়া আসেন। কিন্ত টি 
ভিতরে তীব্র জালা অন্ভব করিতে 
থাকে । এবং বাসার সকলে আবার 
হাসপাতালে লইয়া যাইতে অনুরোধ 
করেন! 

পুনরায় তাহাকে হাসপাতালে 
লইয় গেলে, ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া 
বলেন যে, ভিতরে কিছু নাই। 
যদি কিছু থাকিয়া থাকে, অন্তান 
করিয়া অস্ত্রোপচার করিতে হইবে। 
তিনি তিন চার দিন পরে আসিবার 
নির্দেশ দেন | 

কিন্তু প্রয়োজন সময় মানেনা | 
‘তাই কন্ঠাটির অভিভাবক তাঁহাকে 
স্থানীয় একজন বিশিষ্ট চিকিৎসকের 
নিকট লইয়া ধান। তিনি খুব সহজেই 


নাকের ভিতব হুইতে বীজটি বাহির, 


করিয়া দেন ।* * 

(পশ্চিম দিনাজপুরের সংবাদ 
“সাপ্তাহিক “বার্তার ১৮ই এপ্রিলের 
সংখ্যা হইতে উদ্ধৃত) * * 


নেহাৎ যুবক . 


গেছেন হরিবাবু অক্লাস্তভাবে। 


দানি অগ্রাহ্হ করে. আমাদের 
ভাগ্যক্রমে পূজনীয় ক্ষিতিবাবু ও নন্দ- 
বায়ু আমাদের মধ্যে এখনো রয়েছেন । 
এইসব উৎসগিত-প্রাণ গুরুদের কথা 
স্মরণ করলে মন ভরে ওঠে কৃতজ্ঞতা- 


বোধে এবং তাঁদের দৃষ্টাস্তে স্পষ্টই বুঝতে , 


পারি সত্যিকারের গুরু কাকে বলে! 
গুরুদেবের ভাষায় বলি_এই সব 
শিক্ষকেরা বুঝেছিলেন যে তারা গুরুর 
আসনে বসেছেন । তারা জেনে- 
ছিলেন যে তাঁদের জীবনের দ্বারা ছাত্র- 
দের মধ্যে জীবন সঞ্চার করতে হবে, 
তাদের জ্ঞানের দ্বারা ছাত্রদের জ্ঞানের 
বাতি জ্বালাতে হবে এবং তাদের 
স্নেহের দ্বারা ছাত্রদের কল্যাণ সাধন 
করতে হবে। তীর! জীবিকার অঙ্ু- 
রোধে কিছু বেতন নিলেও তার চেয়ে 
অনেক বেশী দিয়ে আপন কত ব্যকে 
মহিমান্বিত করে গেছেন। তার! 
বিদ্যা বেচেন নি--বিস্তাদান করেছেন 
অকাতরে । তারা সম্পূর্ণভাবে নিজেদের 
দান করতে কৃপণত! করেন নি বলেই 
আমরাও সম্পূর্ণভাবে সে দান গ্রহণ 
করতে পেরেছি । মাষ্টার মশায়রা 
জ্ঞানের চর্চায় নিত্য নিযুক্ত ছিলেন 
বলেই আমরা ছাত্রেরা বিস্তাকে প্রত্যক্ষ 
দেখতে পেয়েছি । আজও মনে পড়ে 
দিনের কাজ শেষ করে, সন্ধ্যাক্ছিক 
সেরে লঠনটি জালিয়ে জানলার কাছে 
রেখে হরিবাবু তীর বাংল! অভিধানের 
জন্তে শব্দ সংগ্রহ করে পাখুলিপি 
লিখেছেন। সেই কাজের বিরাম 
ছিল না--শেষ ছিল না। মাসের 
পর মাস, বছরের পর বছর কেটেছে 
অভিধানের কাজে। গুকরুদেবের 
উৎসাহের উদ্দীপনায় কাজ করে 
সেই 
পরিশ্রমের পুরস্কার এবং সেই নিষ্ঠার 
মর্যাদা ও গৌরব তিনি নিজের জীবন্দ- 
শায়ই পেয়ে গেছেন তার. “বঙ্গীয় 
শবকোষাএর সর্বজন সম্মত 
প্রশংসায় । জগদানন্দবাবুর কাছে 
অন্ক শিখতে আয়াস লাগত না। 


বিজ্ঞানাগারে জগদানন্দবাবুর বিজ্ঞানের 
কথা এমন চিত্বকর্ষক ছিল যে দেখতে 
না দেখতে উ্ষশ ক্লাশ শেষ “হয়ে 
যেত। নেপালবাবু পড়াতেন ইংরাজী । 


ক্ষিতিবাবু ইতিহাস এবং শাস্ত্রী মশায় 
একটু বড় ছেল্গপদের পড়াতেন 
সংস্কত। কেউ কেউ আবার তার 
কাছে পালি পড়তে ষেত। যতদূর 
মনে পড়ে প্রমথ বিশী ছিলেন তার 
মধ্যে একজন । নন্দবাবু এলেন কলা 
ভবনে। সংগীত ভবন বোধহয় 
কিছুটা পরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । 
নগেন আইচ মশায় এসেছিলেন 
“ডুইং মাষ্টার হয়ে, পরে তিনি বাংলাও 
পড়াতেন ৷ নগেনবাবুর কাছে নদী 
কবিতাটি পড়ে আস্ঘোপাস্ত মুখস্ত 
হয়ে গিয়েছিল। আজকের এই 
পুণ্যদিনে সেই সকল গুরুদের উদ্ধেস্তে 
হৃদয়ের সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি। 
ইত (ক্রমশঃ ) 


8 পাট কপ 


১৫ই*মে, ১৯৫৯ 





প্হাম্বড়িয়া চন্কিয়া একা 
বচনে কে কারে মারিবে টেক্কা 
চলিছে পাল্লা দুনিয়া জোড়া । 
ধরম কাহিনী না শোনে চোরা ।” 
-_-অভাব-কবি অভিরাম দাস 
কিছুদিন ধরেই যাব যাব 
করছিলাম। একটি ছুটির দিনে 
গেলাম ভবডূতির বাড়ীতে । হুছ্‌- 
'বিক্রীর কথাসাহিত্যিক বাল্যবন্ধু 
ভবভূতি ভদ্র। জানালার ধারে 
ভবভূতির লিখবার টেবিল; লিখছে 
ভবভূতি। এ পাশে তক্তপোষের 
ওপর সতরঞ্চি বিছানো টেবিলের 
এক পাশে টেলিফোন । সামনে 
দেয়ালের গায়ে লম্বা-চওড়া চর্ট এক 


খানা, তাতে নান! রকমের ঘর কাঁটা। , 


কতকগুলে। ঘর ফাকা, বাকিগুলোতে 
কি.সব লেখা! ভবভূতির ভানধারে 
পাচ তাকওয়ালা একটা ষ্টীল র্যাক, 
তার প্রতত্যকটি তাকে একাধিক 
বক্পফাইল। একটির ওপর লেখা 
“দুরের হাওয়া”, একটির ওপর “নতুন 
কুয়াশা”, আরেকটির ওপর সঘিবিকার 
প্রেম” ইত্যাদি । 

খুলী হয়ে “বোসো।” বললে 
ভবভূৃতি। বস্লাম। ক্রিং ক্রিং করে 
টেলিফোন উঠল আওয়াজ কবে। 
রিসিভার কানে লাগিয়ে ভবভূতি 
বললে “হ্যালো । প্রকাশ-ভারতী ? 
নতুন কুয়াসার তিন নম্বর ফর্মার লেখা 
নিতে আজ লোক পাঠাবেন? 
কেন? এই তে। চার্টে দেখছি কাল 
ভোর সাড়ে স্টায় সময় দিয়েছি। 
মা না, তার আগে হবে না। কালই 
লোক পাঠাবেন” বলে রেখে 
দিলে ফোন! 

বললাম “কি লিখছ ওটা ?” 

“নীল সমুদ্রের পাঁচ নম্বর কিস্তি” 

“উপন্যাস ?” 

"হ্যা, সাপ্তাহিক প্রবাহিনীতে 
চলছে! বারোটার সময় ওদের লোক 
আসবে নিয়ে যেতে । আজই রাতের 
ভেতর ওদের এসংখ্যার ছাপা কমন্নিট 
করতে হবে | কালই কাগজ বাজারে 
বেরিয়ে যাবে কিনা ! পাঁচ পাতা লেখা 
হয়েছে, আর তিন পাতা লিখতে 
হবে” 

“তাহলে বরং তুমি লেখো।' 
আমি চলি। এখন সাড়ে এগারোটা 
আধ ঘণ্টার ভেতর তোমাকে তিন 
পাতা লিখে ফেলতে হবে ।” 

“বসো ভুমি । এ তিনপাতা গল্প 
করতে করতেই লেখা হয়ে যাবে! 
এ কিস্তিতে নায়িকাকে ভুল বুঝে 
নায়ক তাকে ছেড়ে পালাবার আগে 
একখানা চিঠি লিখে রেখে 'যাচ্ছে। 
সেই চিঠি দিয়েই এ কিস্তি শেষ। 
এ চিঠি নায়িকার হাতে পড়বে পরের 
কিস্তিতে ।” , 


আমার সঙ্গে কথ! কইতে কইতেই 
লিখে 
মুখ আর কলম চালানো রপ্ত হয়ে 
গেছে তার । 

দেয়ালে ঝুলানো চার্ট দেখে 
ভবভৃতি বললে “একটার সময় 
আসবে মাসিক গল্প-লহরীর লোক। 
ওতে আমার স্তানাটোরিয়াম’ উপন্যাস 
চলছে। এ কিস্তির আরে ছু পাতা 
বাকী। নীল-সমুদ্রের এই তিন 
পাতা সেরেই সঙ্গে সঙ্গে ওটা ধরতে 
হবে?” 

'আমার সঙ্গে কথা কইতে কইতে * 
নীল-সমুদ্রের কিস্তি লিখছে ভবভূতি « 
এমন সময় জয়ন্তী প্রকাশালয়ের 


রণ এ 


চলল ভবভৃতি।* একসলে *- 


লোক হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির, - 


হাতে এক ফর্ম! প্রুফ । বিনীতভাবে 


ভবভূতিকে নমস্কার করে বললে f 


“আজ্ঞে, কেলেঙ্কারি কাও!” J 


“কি কাণ্ড ?” 


“আজ্ঞে আপনার বিলি 
উপন্থাসের এই তেরো নম্বর ফর্ষা 
মেশিনে উঠেছে । ছাপা হতে 
যাচ্ছিল। মেশিন প্রুফ দেখে হঠাৎ 
আমাদের অধিকেবাবুর খেয়াল 
হলো বারো নম্বর ফর্মায়, যেটা 
পরশু ছাপা কমৃপ্লিট হয়ে গেছে, 
তাতে আপনার মান্ব চাটুয্যে গোফ 
দাড়ি কামিয়ে মুখ সাফ করে ফেলে- 


ছিল। কিন্তু তেরো! ফর্মায় রাতা- “ 


রাতি তার গোফ দাড়ি ফের গজিয়ে 
উঠেছে |” 


ভবভূতি বিচলিত হলে! না বিন্দু 
মাত্র। বললে “তাড়াহুড়োয় তেরোর 
ফর্মা লিখবার সময় বারো ফর্মার এ 
কামিয়ে ফেলার কথাটা একেবারে 
খেয়াল ছিল না। কিন্তু গোঁফ 
দাড়ি যে এখন নিতান্তই দরকার ৷” 


“আজ্ঞে বারোর ফর্মা বাইশশো 
ছাপা কম্প্রিট। কামানো তো এখন 
আর বাতিল করা চলবে না। 
তেরোর ফর্মার কায়দা করে কিছু 
মেরামত করে দিন আপনি 1” 

“গল্পের যে মোড় ঘুরিয়েছি ‘তাতে 
এখন কামানো মুখ তো চলবে 
না” বললে ভবভূতি। “নকল 
গৌফ দাড়ি লাগানো ছাড়া উপায় 
নেই । অবশ্ত এতে চোদ্দ নম্বর" 
ফর্মাতেও গল্পের মোড় আরেকটু 
ঘোরাতে হবে 1” বলে তেরোর ফর্ম 
নিয়ে, তাঁরি ওপর তাড়াতাড়ি অদল 
বদল করে দিয়ে দিলে ভবছূতি ৷ 

“চোদ্দর ফর্মা ম্যাটার কবে পাব 
আন্তে ? 

“আসছে মঙ্গলবার বিকেল 
চারটের পর 1” বলে দেয়ালে ঝুলানো 
চার্টের বুকে. একটা ঘরে তারিখ 
আর সময়টা লিখে রাখুলে ভবভৃতি। 

(শেষাংশ ১ম চি থা 


A রি 


রি 


i 








বকরেছে। 








ন, ১৫ই স্ব ১১৫৯ 


শু সমালোচন! 






: কবিতা ও আধুনিক কবি প্রসঙ্গে 


~L 


সভ্যতার কৈশোরেই মানুষ মুখে 
* মুখে ছড়া কেটে গান বেধে মনের 
আনন্দকে প্রকাশ করতে চেষ্টা 
ষে ভাষায় তার নিত্য 
প্রয়োজন মেটে তার অবধারিত ফলের 


প্রতি সে উদাঁপীন ছিলে! না তবু 


কাব্যের রূপটিকে তার আবিষ্কার 
করে নিতে হয়েছিল আনন্দকে 
উপভোগ করার জন্য । অথচ তখনও 
পর্যন্ত কাব্য জন্ম নেয়নি, কাব্যের 
রূপ নির্ধারণ ঘটেনি । কিন্ত যখন 
সেই ছড়া আর গান একটি 
স্পট পথ ধরে প্রবহমান ধারায় 


1“ এগিয়ে এসে সর্বজনীন রূপে নিজেকে 


প্রকাশ করতে চাইল দেখ! গেল 
* সৈ-ূপই মানবসংস্কৃতির আদি রূপ 
মান্য তার নাম দিল কাব্যে! 
তারপর কাব্য ও কাব্/সম্পর্চিত 
আলোচনার ধারা যুগে যুগে মানুষকে 
ভাবিত করেছে, এবং সে ভাবনার 
অনিবার্য ফলস্বরূপ কাব্যধারাও নিত্য 


| নতুন চেহারায় রূপান্তর গ্রহণ করে 


চলেছে । 


অনিল চক্রবর্তী 


পরবর্তীকালে, গন্ভসাহিত্যের 
জম্ম হলে! এবং আপন প্রাণাবেগে 
অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যেই সে 
তার নিজস্ব স্থানটিকে আয়ত্ত করে 
নিলো। কিন্ত দেখা গেল, তথাপি 
কাব্য ও কবিতা মরে যায়নি। সমস্ত 
কলকোঁলাহলকে ডিঙিয়ে মাহুষের 
দৈনন্দিন হাহাকারের মধ্যেও সে 
বেঁচে আছে, বেডে উঠেছে! কাব্য 


সাহিত্যের আদিরূপ বলেই যে তার 


মুত্যু নেই, তা নয়, কাব্য মানুষের 
ভালবাসার কথা, প্রাণের সত্যিকার 
প্রকাশ বলেই তার নিত্য নব- 
রূপাযণ | | 

কবিতা হৃদয়ের কথা বলে তাই 
হৃদয দিয়েই কেবল তাকে বোঝা 
যাবে একথা সত্য নয়। যেদিন 
এ অনুভূতিকে রসিককুল প্রথম 
অনুভব করতে পেরেছিল, সেদিনই 
কাব্য বিচারের সুরু, এবং আজও 
পর্যন্ত তার শেষ হয়নি। দেশ ও 
কালভেদে এ বিচারপদ্ধতি বদলেছে 
এবং সে সঙ্গে বদলেছে কবিতার 








 সমাজদ্রোহী নেতৃত্বের ফাঁদে__ 


আগরতলা £ বিগত ৭ই এপ্রিল 


| হইতে পুনর্বাসন অধিকারের সঙ্গুথে 
পুনরায় বর্ধিত হারে উদ্বাস্ত কৃষি খণ 


এ প্রাপ্তির দাবীতে যে অনশন ধর্মঘট 


সুরু হয়, গত ২১শে এপ্রিল রাত্রি 


১১টায় উহার অবসান ঘটিয়াছে। 


সত্যাগ্রহীগণ সরকার নির্ধারিত 
মীমাংসার পথেই সত্যাগ্রহ ভঙ্গ 
করিয়াছেন। ত্রিপুরার কৃষকগণ 
ত্রিপুরা প্রশাসনের কৃষি বিভাগ হইতে 
যে সুযোগ সুবিধা পাইয়া থাকে 
উদ্বাস্তগণ তাহাই পাইবে। উদ্বাস্তদের 
দাবী ছিল ত্রিপুরায় প্রবন্তিত 
(১৯৫৫ইং) পশ্চিমবঙ্গের হারে কৃষি 


, খপ বাবতে প্রত্যেক উদ্ধান্ত কৃষক- 


গণকে ২১৪৫০ টাক! কৃষিণ দেওয়া 
হউক। মধুবন এলাকার ১০৮টি 
উদ্ধাস্ত পরিবার ত্রিপুরা পুনর্বাসন 
দপ্তরের" পূর্বে প্রচলিত ( ১৪৫০ 
১৯৫৪ইং পর্যন্ত) ৯৭৫ টাকা কৃষি 
খণ পাইয়াছিল। তাহারা পরবর্তী 
*বন্ধিত হারে মোট ১৪৭৫ টাকা কৃষি 
* খবণের দাবীতে (বিশেষ করিয়া উদ্বাস্ত 
পুনর্ধামন দপ্তর হইতে আদায়ের 
দাবীতে) অনশন ধর্মঘট ঘোষণা করিয়া 
চরম পত্র প্রদান করিলে ত্রিপুরা 
প্রশাসন তাহাদিগকে প্রশাসনের কৃষি 


_ বিভাগ হইতে খৃণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি 


দিলে উদ্বাস্তগণ তাহা প্রত্যাখ্যান 
করেন। এবং এই ১০৮টি উদ্বাস্ত 
, পরিবারের প্রতিনিধিরূপে ও সমর্থনে 
মোট ১৯ জন অনশন ধর্ম্মঘট সুরু 


করে। ক্রমান্বয়ে সত্যাগ্রহীর সংখ্যা 
টি পাইতে থাকে । 
AN * 


সরকার সত্যাগ্রহ আরম্তের ৪ দিন 
পুর্ব যাহা বলিয়াছিলেন তাহা হইতে 
এক চুলও টলেন নাই। উদ্বাস্তগণ 
অপরিণামদর্শী এবং সমাঁজদ্রোহী 
নেতৃত্বে দীর্ঘ ১৫ দিবস উপবাস যাতনা 
ভোগ করিয়া পূর্বে যাহা সদস্তে 
প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন তাহাই 
নতজানু হইয়া অধনত মস্তকে মানিয়া 
লইয়াছেন। 

বর্তমানে উদ্বাস্তগণ তাহাদের 
দাবীর এক দশমাংশ আধিক সাহায্য 
পাইবে কি না সে সম্পর্কেও যথেষ্ট 
সন্দেহ রহিয়াছে । 

অনশন সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার সম্পর্কে 
ত্রিপুরা প্রশাসনের বক্তব্য £- 

গিত ৭ই এপ্রিল মধুবন এলাকার 
উত্বান্তগণ যে অনশন ব্রত আর্ত 
করিয়াছিলেন তাহারা তাহা ভঙ্গ 
করিয়াছেন । এক্ষণে ত্রিপুরা প্রশাসন 
পূর্ব ঘোষিত নীতি অনুযায়ী খণ 
পাওয়ার উপযুক্ত উ্বাস্তগণকে 
তাহাদের জমি চাষ করিবার জন্য 
প্রয়োজনীয় সাহায্য করিতে চাঁন! 
সংশ্লিষ্ট উদ্নাস্তগণ, রাজনৈতিক দল এবং 
জনসাধারণকে উদ্বান্তগণের কৃষি খণ 
লাভ অথবা_ কর্মসংস্থানের সাহায্য 
লাভের জন্ত আবেদন করিবার 
ব্যাপারে প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা 
করিতে অনুরোধ করা হইতেছে । 
এই সমস্ত দরখাস্ত যত শীঘ্র সম্ভব 
বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে কৃষি 
খণ ও কর্মসংস্থানের ব্যাপারে সাহায্য 
করা হইবে ৷ বিলম্বে দখান্ত প্রেরণ 
করিলে এইগুলি ফলপ্রস্থ নাও হইতে 
পারে । (ত্রিপুরার মাপ্তাহিক “সমাচার*- 
এর ২৬শে এপ্রিল সংখ্যা থেকে 


উদ্ধৃত ) ৷ 


রূপ ও ধর্ম । জি, কাল বলতে 
সময়ের ঠিক কোন অংশটুকুকে ধরা 
চলে, তা বিবেচনার বিষয় হলেও» 
মোটামুটি এটুকু বলা চলে যে কাব্য 
ও সাহিত্য আজ তার স্বকীয় দেশ 
ও কালকে অতিক্রম করেছে। 
প্রাচ্যের চিন্তাধারা যেমন পাশ্চাত্য 
ভাবিত তেমনি পাশ্চাত্যের চিন্তাকে 
অগ্রাহ করে আজ আর প্রাচ্যের 
সাহিত্যচিস্তা সম্পূর্ণ হতে পারে না। 
অতএব এখন যদি কেউ কবিতার 
ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন, 
তা হলে কেবলমাত্র তাঁকে একজন 
হদয়বেত্বা স্থরসিক পাঠক হলেই 
চলবে না, সেই সঙ্গে তাঁকে , বিদগ্ধ 
পণ্ডিতও হতে হবে। তার ওপর 
তিনি নিজে যদি একজন গুণবান 
কবি হন, তা হবে উপরি পাওনা । 


একথা বলার কারণ আছে । একজন- 


কবি হয়তো তার কাব্যের ব্যাখ্য। 
সহজ করে আমাদের বুঝিয়ে বলতে 
পারবেন, কিন্তু তিনি যে সামগ্রিক- 
ভাবে কাঁব্যধর্মকে বিশ্লেষণ করে 
সকলের সামনে তুলে ধরতে পারবেনই 
তার কোনো! স্থির নিশ্চয়তা নেই 
-কেন না সে ব্যাপারে কোনো 
বাধ্যবাধকতায় তিনি আবদ্ধ নন। 
তবুও অরুণ ভট্টাচার্যের “কবিতার ধর্ম ও 


বাংলা কবিতার খতৃরদল" গ্রন্থটি * পড়ে 


পাঠক সম্প্রদায় খুশি হবেন। খুশি 
হবেন এই ভেবে যে লেখক নিজে 
কবি বলেই কাব্য সম্বন্ধে অহেতুক 
উচ্ছাসে ভেসে যান নি, এবং প্রচুর 
যুক্তির সাহায্যে তিনি তীর বক্তব্যকে 
সকলের সামনে এনে হাজির 
করেছেন । সবচেয়ে আশার কথা 
আরও এই যে অরুণ ভট্টাচার্য এখানে 
একজন শুধু আধুনিককালের সমা- 
লোচকের মতোই কবিতা ও কবিতা 
সম্পকিত আলোচনাকে একটি ব্যাপক 
পরিধির মধ্যে বিচরণ করতে স্থযোঁগ 
দিয়েছেন। 


লেখক গ্রন্থটিকে ছুই ভাগে ভাগ 
করেছেন। প্রথম ভাগে "কবিতার 
ধর্ম ৷ কবিতার ধর্ম সম্বন্ধে শেষ কথা 
কেউ বল্তে পারেননি। বোধ হয়, 
এদিকে রবীন্দ্রনাথ ওদিকে এলিয়টও 
নয়। কিম্বা বল্তে* পারি, তার! 
তাঁদের বক্তব্য বলেছেন তাদেরই 
কালের পরিপ্রেক্ষিতে । কিন্তু ইতি- 
মধ্যে সময় অনেক এগিয়েছে । মাধু- 
নিকতার নূতন রূপের সঙ্গে সাহিত্য বা 
কবিতার ধর্সও একটি বিশেষ রূপ নিতে 


* কবিতার ধর্ম ও বাংল! 


কবিতার , ধাতুবদল £ অক্ণুণ 
ভট্টাচার্য। জিজ্ঞাসা, ৩৩ কলেজ 
রো, কলিকাতা-৯। মুল্য--৪২ 
টাকা। ৪ 


' কবিতা বিষয়ক প্রস্তাব’, 


55555 
চেষ্টা করছে। এ অবস্থায় কবিতার 
রূপ ও ধর্ম সম্বন্ধে নতুন করে চিন্তা 
করবার সময় অবশ্যই এসেছে ৷ লেখক 
তা মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন বলেই 
আজ আবার সেই একই প্রশ্ন তুলেছেন 
আর জবাব খুঁজেছেন নিজের মনের 
কাছে, নিজের বিস্যা ও বুদ্ধির কাছে। 
পাঠকমাত্রেইী আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য 
করবেন, কী অসীম নিষ্ঠা ও ধৈর্ষে 
অরুণ ভট্টাচার্য নানাদিক থেকে এ 
জিজ্ঞাসার একটি সুস্পষ্ট মীমাংসায় 
এসে পৌছতে চেষ্টা করেছেন । 

এমন কথা হয়তো জোর করে বলা 
চলবে না যে তিনি অবিসংবাদী 
মন্তব্য দিয়ে পরম জ্ঞানের পরিচয় 
দিতে পেরেছেন--সে দাবী হয়তো 
লেখকেরও নেই। তথাপি সংক্ষেপে 
অথচ সহজ করে তিনি মোটামুটি 
যে সমাধানে এনে দীড়িয়েছেন, 
পাঠকজন সে সমাধানে বিশ্বাস 
রাখতে পারুন আর নাই পাকুন, 
অস্তত তার চিস্তাস্থত্রকে শ্রদ্ধাপহকারে 
গ্রহণ করছে বাধ্য হবেন। মোট 
কথা “কবিতার ধর্ম কবিতা সম্পর্কে 
পাঠককে বিশেষ করে ভাঁবিত করবে। 
“কবিতা, 
গান ও কাব্যপাঠ' এবং ‘রেনেসাসের 
চেতনা, রোমার্টিক ধর্ম ও ধুক্তিনিষ্ঠ 
ভাববাদ’--বিশেষ করে এই তিনটি 
প্রবন্ধ সকলেরই একবার পড়ে দেখা 
উচিত। যুক্তির পারম্পর্ষে, সুবি্তন্ত 
চিন্তার প্রকাশে এবং অবধারিত 
মীমাংসার এই প্রবন্ধ তিনটি এমনি 
স্বয়ংসম্পূর্ণ যে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান পাঠক 


রং 


৯. 


ছাড়া কারো মনে “হয়তো ছঠাৎ 
"কোনে! প্রতিজিজ্ঞাসা জাগবেই, ন! 
প্রথম প্রবন্ধ এবং “কবিতার ধর্ম 


এ ছুটি রচ'পার প্রতি লেখক একটু " 


বেশী যদ নিয়েছেন তাতে কোনো 
সন্দেহ নেই | বিশেষ করে কবিতার 
ধর্মে তিনি যে ব্যাপক আলোচনায় 


ইচ্ছে করে জড়িয়ে পড়েছেন তাতে . 


শুধু যে বিগ্ভার পরিচয়ই বিশদভাবে 
পাওয়া যাচ্ছে তা নয়, পরস্ত তাঁর 
অসীম সাহসেরও সন্ধান মেলে। বলা 
বাহুল্য, এ ধরপ্রে লেখায় হাত 
দেওয়ার আগে ষে আত্মবিশ্বাসের 
প্রয়োজন, এ গ্রন্থ পাঠ করে পাঠকের 
সন্দেহ থাকবে না যে, লেখকের সে 
আত্মবিশ্বাস যথেষ্ট পরিমাঞ্জই আছে । 
জ্র্ছি যে, তার বিশেষ প্রমাণ 
গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্ব ‘বাংলা* কবিতার 
খাতুবদল” | কিম্বা বলা, চলে এখানে 
লেখক আরও বেশী সাহসের পরিচয় 
দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক 
মনে” তীর বক্তব্য কেবলমাত্র কাব্য- 
চিস্তাতেই আবদ্ধ থাকেনি-_বিষয়বস্ত, 
এমনিই যে বিস্তৃততর ক্ষেত্রে তার 
সম্প্রসারণ অব্্ঠম্তাবী, কিন্ত লেখক 
তাঁর আয়তের বাইরে গিয়েও দিক 
হারা হয়ে যাননি। 
বল্তে পারি তিনি এখানে আর 
একটু সংযত হতে পাঁরতেন। কিন্ত 


তার সাহসের আসল পরিচয় এখানে , 


নয়, সে-পরিচয় দিয়েছেন তিনি এ* 
অংশের পরবর্তী প্রবন্ধ কয়টিতে। 


জীবনানন্দ দাশের কলম চিরদিনের * 


(শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় ) 








(বেতার সমালোচনা 


মতুন সংযোজন বি 


(দর্পণের সমালোচক ) . 


সম্প্রতি বেতার-মস্ত্রী কেশকার 
মার্গসঙ্গীতের ক্ষেত্রে নতুন নতুন 
রচনার প্রয়োজনীতার উল্লেখ কথা 
করেছেন। এ সম্বন্ধে দ্বিমতের 
অবকাশ নেই যে হরিদাস স্বামী, 
মিঞা তানসেন, সদারং অদারং, 
আমীর খসরু, ওয়াজেদ আলী প্রমুখ 
পূর্বস্থরীগণ রচিত গীতি-সম্ভারে নতুন 
সংযোজন খুব বেণী হয়নি। তাই 
প্রায় মান্ধাতা আমলের গান আজও 
ওন্তাদেরা নানাভাবে থুরিয়ে-ফিব্রিয়ে 
গেয়ে থাকেন! রচনার ক্ষেত্রে 
এ দৈন্য, বলা বাহুল্য, মার্গসঙ্গীতের 
ভবিষ্যতের পক্ষে শুভচিঙ্ন নয়। ডাঃ 
কেশকারের সদিচ্ছায় কোন সন্দেই 
প্রকাশ না করে কলকাতা বেতার- 


কতৃপিক্ষকে সবিনয়ে একথাটি জানাতে , 


চাই যে বহশ্রুত বহুগীত গানের 
পুনরাবৃত্তি অথবা অন্ুরূতি বেতার- 
মারফৎ পরিবেশন শ্রোতাকে নতুনের 
আনন্দ থেকে বঞ্চিত, করে । গত 
১৮ এপ্রিল রবীন “বন্দোপাধ্যায় 


কয়েকখানি চালু “আধুনিক ও পত্র 


অঙুকর্ণে ,পটুত! প্রমাণ করেছেন।” 


_চিণ্নয় চট্টোপা: 


শচীন দেব বর্মণের "অন্ধ, ছিনু 
একার” ব্যর্থ অন্থকরণ করেছেন 
 যন্্রস্গীন্তোশ্বিশেষ 


দক্ষতা ও বীরেন্দ্রকিশোর রায়” 


আমরা বড়জোর * 


© সি 


চৌধুরাস্িদাচিৎ সুরে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ১. 


করতে সক্ষম হন। 
সকালে তার বীণা-বাদন শিল্পীর এই" 
দুর্বলতাই আর একবার শ্রোতাকে 
স্বরণ করিয়ে ক্ষিয়েছে। ২৮ 
এপ্রিল সকালে সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের 


“ভাটিয়ারে* বৈচিত্র্য ছিল। ছু-একবার ' 


সুর পড়ে যাওয়া সত্বেও স্বর-বি 

শিল্পী পারদশিতার পরিচয় দিয়েছেন । 
“বৈশাখী* সংগীত নল্লাটি (৩০শে 
এপ্রিল ) কয়েকজন কুশলী শিল্পীর 
গীত অবণের *ননঁষোগ বীয়েছে। কিন্ত 
অতিরিক্ত-তার্ন কতবর বেড়াজালে 





প্রতি রবিবার রাত্রে “সংরাদ 


বিচিত্রার”« পরিকল্পৰা প্ৰশংসনীয় । 
অনুষ্ঠানটি হয়ত বা আরও আকর্ষণীয় . 
ক্রার অবকাশ আছে। চত 





২৫শে এপ্রিল ১৯ 
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নুধীিনাথ দত্ত 
হয়তো কবিতা রচনা থেকে নিবৃত্ত 
হয়েছেন, সমর সেন সম্বন্ধেও হয়তো! 
বলা যায়, তিনি সন্ভ বিগত কালের 
রুবি। তথাপি এ তিনজন কবি 
এমন, কিছু পুরনো হরে যাননি যে 
তাঁদের কবিতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিক্ধ 


মতামত দেওয়া এখনই সম্ভব ।' 


অমিয় চক্রবর্তী, ঃ প্রেমেন্স মিত্র, 
বুদ্ধদেব বস্তু, বিষ্ণু দে, অজিত দত্ত 
ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য আজও লিখছেন 
এবং এমন প্রমাণ নেই যে তাদের 
ক্ষমতা স্তিম্তি হয়ে পড়েছে । সুতরাং 
এঁদের কাব্য *ও কাব্যাদঞ্ঞঞ্জুযুদ্ধেও 
একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত গড়ে তোলার 
যথার্থ সময আসেনি । তথাপি অরুণ 


ভট্টাচার্য আত্মুবিশ্বাদে ভর করে সেই. 


দুরহ কাজে ও হাত দিয়েছেন। অবস্তা 
আসল উদ্দেশ্টিকে মনে রাখলে 
পাঠকের মনে লেখক সম্বষ্ধে ভুল 
বোঝার অবকাশ থাকবে নী। এই 
ক জন কবির কবিতা ধারাকে 
আশ্রয় করে আধুনিক কবিতা কেমন 
করে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে, 
অন্তত বাংলা কবিতার অগ্রগমনের 
পক্ষে তাঁদের কবিতা কতটুকু দায়ী, 
লেখক তারই একটা হিসাব নিতে 
চেষ্টা করেছেন। এবং সে অন্ুসন্ধা- 


-*ী নের ফলে তাঁদের কাব্যবিচারও তাকে 


অনিবার্ভাবে করতে হয়েছে। 


রর বইটি জীবনানন্দ দাশের ম্বতিতে 


উৎসর্গাকৃত, এবং তার কবিতাকে 
কেন্দ্র করে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধ 


'আধুনিককালের 









এখানে স্থান পেয়েছে । জীবনানন্দ 
দাশের কবিতার প্রতি লেখকের 
অসীম প্রীতিরই পরিচয় এ ছুটি ঘটনা । 
সুতরাং পাঠক যদি আশা করেন 
অন্তত জীবনানন্দ সম্বন্ধে (লেখক নতুন 
চিন্তার দুষার খুলে দিতে পারবেন 
তা হলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। 


নতুন চিন্তা ষে নেই তা নয়, , 


পাঠকের মনের অপার কোৌত়হলকে 
যদি এ কয়টি প্রবন্ধ নিবৃত্ত করতে 
না পারে তবে বুঝতে হবে লেখক 


বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে জীবনানন্দের কবিতা ' 


মৃত গভীরভাবে অনুভব করেছেন, 
তত বুদ্ধি দিয়ে সে কবিতাকে 
বোঝানোর দায়িত্ব তিনি অনুভব 
করেন নি। এ-ও হতে পারে, 
এই অসাধারণ 
ক্ষমতাবান কবি তাঁর কবিতাকে 
যে রহমতের অন্তরালে ঢেকে রেখে 
গেছেন, তার ম্বন্ধপ উদ্ঘাটন করতে 
সময় লাগবে আরও অনেক। 
জীবনানন্দের কবিতার মুগ্ধ পাঠকের 
পক্ষে এ বিশ্বাস বোধ হয় একেবারে 
অহেতুক নয়। ও যদি হয় 
তথাপি অরুণ ভট্টাচার্যকে এই পর্যস্ত 
ধন্যবাদ দিতে ভবে যে, তিনি 
জীবনানন্দকে নিজের মত করে 
বুঝেছেন এবং তাঁর সেই স্বাধীন 
চিন্তাকে সাহসের সঙ্গে পরিবেশন 
করতে চেষ্টা করেছেন। এ প্রসঙ্গে 
একটি কথা বল্লে বোধ হয় অন্তায় 
হবে না যে অন্তান্ত কবিদের সম্বন্ধে 
আরও একটু বিস্তৃত আলোচন! 
করলে লেখক তাঁর মূল উদ্দেশ্তটিকে 
স্পষ্টতর করতে পারতেন । 





্যুরীয় অধিবাসীদের দাবী উপেক্ষা 


* কুরিয়াঁ ঈশ্চিমবন্দ সরকার চাকুরীর 


সর্ধক্ষেত্রেই কলিকাতার সদর দপ্তর 
হইতে লোক নিযুক্ত করিয়া শুল্ক 


৮ _ক্নগুলি পূর্ণ করিতেছেন-_এ সম্বন্ধে 





, অভিজ্ঞত| সম্পন্ন জনৈক 
, মারনস্প্উক্তপদের নি 


»৯বহুবারআলে|চনা করা হইয়াছে। 


দিন" পূর্বে পুরুলিয়ার 
ডিপার্টমেন্টে একটি য়্যাকাউ- 


্টেণ্টেরর, পদ খালি হয়। উক্ত 
অফিসের কাৰ্য্যে ১১৯৯৬ বৎসরের 


প্রার্থী 
হন । তিনি য়্যাকাউণ্টেণ্টশিপ 
পরীক্ষায় পাশ করিয়াছেন। তাহার 
দাবী উপেক্ষা করিয়া খাস কলিকাতা 
দপ্তর, হইতে একঞ্জন স্বল্প অভিজ্ঞ 


* ব্যক্তিকে উক্ত পদে নিযুক্ত করিয়া 


পারনি হইয়াছে 

ডিষ্ট্ট ইচ্দপেন্টর অব ক্ষুল্সের 
অফিসে কয়েকটি পদের জন্ত প্রার্থী- 
দের দরখাস্ত আহ্বান করা হয় গত 
৫৮ সালের মানেন, প্রকাশ যে 
উক্ত পদের জন্ত ৪০০৭৫০০ দরখাস্ত 
পড়িয়াছে. এবং১গ্রার্থাদের মধ্যে 
কয়েকজন অফিত্সর ক অভিজ্ঞ 
পুরাতন কর্স্মচারীও রহিয়াছেন উক্ত 
দরথাস্তকারীদিগকে সাক্ষাৎকারের 
জন্ত আজ পধ্যস্তও ডাকা হয় নাই। 







ইহার পরিবর্তে গত ফেব্রুয়ারী মাসে 


কল্পিকাতার দপ্তর হইতে একজন 





ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া উক্ত অফিসে 
পাঠান হইয়াছে। 

পুরুলিয়ার সর্দর হাসপাতালের 
ঝাঁডুদার মেথর পর্য্যস্তও কলিকাতা 
হইতে পাঠান হয় সদর হাসপাতালের 
জন্ত | গত মার্চ মাসের শেষ দিকে 
কলিকাতা হইতে ছুইজন নিয়বেতনের 
কর্মচারী সদর * হাসপাতালে পাঠান 
হইয়াছিল। কয়েকদিন চাকুরী করিয়া 
দুইদিনের চুটী লইয়া তাহারা স্বস্থানে 


পদ . প্রশ্থান করিয়াছে আর হয়ত ফিরিয়া 


আসিবে না। 


ইহার পর এপ্রিল মাসের ১৭ই 
তারিখে হাসপাতালের নোটিশ বোর্ডে 
কয়েকজন পরিচারক, ঝাড়,দার 
(পুরুষ ও স্ত্রী লোক) নিয়োগের 
জন্তু» দরখাস্ত আহ্বান করিয়। একটি 
বিজ্ঞাপন টাঙ্গান হয়। ১৮ই এপ্রিল 
দ্রথান্তকারীরা উপস্থিত হইলে 
তাহাদের জানান হয় যে--লোক 
লওয়া হুইবে না। হয়ত এই সামান্ত 
পদের জন্যও কলিকাতা হইতে লোক 
আমদানী করিতে মনস্থ করিতেছেন 


“স্বাস্থ্য বিভাগ । 


এ, আর, \ সি, পি, অফিসে 


-ছুইজন টাইপিষ্টের প্রয়োজন হইয়াছে । 


স্থানীয় লোক নিয়োগ*না করিয়া 
কলিকাতা হইতে আমদানী করিবার 
ব্যবস্থা হইতেছে বলিয়া জানা গেল। 


{ পুরুলিয়ার সাপ্তাহিক পঞ্জিকা 
বিন ২৭শে এপ্রিলের সংখ্যা 
থেকে উদ্ধৃত )' রঃ 


র্‌ ৪ 
কি 


বুদ্ধদেব বন্থুর কবিতা সম্বন্ধে এ 


পর্যন্ত কম আলোঁচনা হয়নি, এবং 


প্রায়ই দেখা গেছে, যেহেতু 
তিনি প্রৃতিষ্ঠাবান লেখক, সেহেতু 
অধিকাংশক্ষেত্রে তাকে মাত্রাতিরিক্ত 
স্থান দেওয়া হয়েছে। বুদ্ধদেব বঙ্গ 
শুধু কবি নন, তিনি কথাসাহিত্যিকও 
প্রাবন্ধিও। সে তুলনায় কবি 
হিসেবে কতথানি দান তিনি এ পর্যন্ত 
করেছেন তার ক্ষতিয়ান নিতে এসে 
অনেকেই ভুল করে সমগ্রভাবে তাঁর 
সাহিত্য রচনার হিসাব নিয়েছেন । 
তাতে কৰি বুদ্ধদেব বস্তুর সঠিক 
বিচার হয়েছে বলে মনে করা যায় 
না। অরুশ ভট্টাচার্য সে ভূল করেন 
নি এবং বোধ হয় তিনিই প্রথম, 
যিনি বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ' সম্পর্কে 
সাহস করে একটি স্থির মন্তব্য দিতে 
পেরেছেন, প্রতিবাদের ভীতিকে 
অগ্রাহ্থ করেও । কিন্তু তথাপি বলবো 
কবি হিসেবে বুদ্ধদেব নিজে যে 
স্বানই পান না কেন, বাংলা কাব্য 
সাহিত্যের ইতিহাসে তার দান সে 
তুলনায় আরও বেলী এই জন্ত যে 
আধুনিক কাব্য-আন্দোলনের পুরোধা 
হয়ে বহুকাল বালোদেশের রুসিক- 
কুলকে আশ্বাস দিয়েছেন, তরুণতর 
কবিদের তাদের যোগ্য স্থান খুঁজে 
নেয়ার স্থযোগ দিয়েছেন। বাংলা - 
কবিতার অগ্রগমনের পথে বুদ্ধদেব 
বসুর সাধনার এ দিকর্টিই বোধ হয় 
বিশেষভাবে ন্রণীয়। লেখক এ 
সম্বন্ধে আলোচনা করেন নি) এ 
গ্রন্থের পাঠকরা দেখে খুশী হবেন যে 
অরুণ ভট্টাচার্য বাংলা কাব্যধারায় 
অজিত দত্ত ও সঞ্জয ভট্টাচার্ধকে নতুন 
ভাবে বুঝতে চেষ্টা করেছেন। এ 
বিষয়ে তীর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য, 
কিন্ত তিনি বিশদ আলোচনায় হাত 
দেননি, কেবল ইঙ্গিতটুকুই আমাদের 
সম্বল । ভবিষ্যৎকালের সমালোচনা 
এ ইঙ্গিতটুকুকেই কাজে লাগাতে 
পারবেন বলে আশা করি । 

বাংলা কবিতার খ্রতৃবদলের 
ব্যাপারে অরুণ মিত্র, সুভাষ মুখো- 
পাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্যের দান তো 
কম নয়। বংর বলা যায় কাব্য 
ধারায় তারা এক-একটি বিশ্ময়কর 
বাঁক । এবং আমার বিশ্বাস আধুনিক 
বাংলা কবিতার সামগ্রিক চেহারাঁটিকে 
জানতে হলে এ কজ্জন কবিকেও 
তুলনামূলক বিচারে চিনে নেওয়া 
একাস্তভাবেই প্রযোজন। লেখক 
কেন তাদের কবিতা সম্পর্কে নীরব 
রইলেন বোঝা গেলো না । 

আধুনিক বাংলা কবিতার পাঠকের 
অস্ত নেই, নিত্য নতুন পরীক্ষার ভেতর 
দিয়ে এগিশ্বে চলেছেন তরুণ কবিরা । 
অথচ একের প্রতি অন্তের সহানুভূতি 
হৃদয়গত না হলে কাব্যধারা সহজ 
গতিতে এগিয়ে, চলতে পারে না। 
কবি ও রসিকের মধ্যে এ-সহৃদয় 
যোগাযোগ ঘটানোর দায়িত্ব সমা- 
লোচকের |. অথচ বলতে বাধা নেই, 
আধুনিক বাংলা কবিতা যতদৃব পথ 
এগিয়ে এসেছে, সে অনুযায়ী কাব্যা- 
লোচনা এগোয় নি! সুতরাং 
কবিতা ও শুধু কবিতা! সম্পর্কে একটি 

পরিপূর্ণ আলোচনা গ্রন্থরচনায় যিনি 
হাত দিতে সাইস পান, তিনি সর্ব 
শ্রেণীর পাঠকের কাছেই ধন্ঠবাদ 
পাওয়ার যোগ্য । অরুণ ভট্টাচার্য 
অধুনা রালের সমালোচকদের কাছে 
একটি দুঃসাহসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করেছেন।, 








বহুবচন 


(৮ম পৃষ্ঠার পর) 


লোকটা চলে গেল। যাবুর আগে 
বলে গেল “বাকী ছ ফর্মার ম্যাটার 
হগ্ত। ছুয়েকের ভেতর যেন পেয়ে 
যাই আত্ঞে। ও মাসের পয়লা 
তারিখে অভিসার লগ বাজারে ছেড়ে 
দিতে চাইছেন কর্তা 1” 

ভবভূতিকে শুধালাম “একটু 
একটু করে লেখা ছাড়ছ আর 


, ছাপা হচ্ছে উপন্যাস ?* 


«নইলে বাজার ধরবো কি করে? 
গোটা উপন্তাস লেখা হয়ে গেলে 
তারপর ছাপা ধরলে তারিখ পিছিয়ে 
যাবে ষে।* বললে ভবভূতি ৷ “পাচ 
জায়গায় আমার পাঁচটা উপন্যাস 
পাঁচ প্রেসে এক সঙ্গে ছাপা হাচ্ছ। 
সবগুলোর আনদ্ধেক টাকা আগাম 
নিয়ে নিয়েছি, বাকী আদ্ধেক নেবো 
শেষে কিন্ত "দেবার সঙ্গে সঙ্গেই, 
ভান হাত বাহাত। দেখছো না 
ওঁ বকৃস্‌ ফাইলগুলে। £ দূরের হাওয়া, 
নতুন কুয়াসা, মালবিকার প্রেম, 
তারপর.......৪ 

“নমস্কার ভবভৃতিবাবু 1 

চেয়ে দেখি এক অচেনা 
ভদ্রলোক । ভবভূতি ইসারায় বস্তে 
বললে তাকে । তিনি বসলেন। 
বসে বললেন , “আমাকে বোধহয় 
আপনি চিনতে পারেন নি ?” 

“ঠিক ধরেছেন আপনি 1৮ 

«আপনার সেই সম্বর্ধনা সভায় 
আলাপ .হয়েছিল, গেল মাসে। 
বলেচ্ছিলেন একখানা উপস্তাস দেবেন । 
অগ্রগতি পাবলিশার্স * 

গ্হ্যা, মনে পড়েছে। 
উপন্তাস তো?” বললে ভবভূতি। 
সঙ্গে সলে লেখা চলেছে ডান হাতে। 

“আজ্ঞে হ্যা। বিয়েতে উপহার 
দেওয়ার মতো। মানে শেষ 
পর্যন্ত নায়ক নায়িকার বিয়েটা দিয়ে 
অবিস্তি তার আগে বেশ 


প্রেমের 


দেবেশ। 


বললাম “এত লেখার ভেতরেও * 


ওকে একমাসের ভেতর একটা 


গোটা নতুন উপন্তাস কি করে দেবে 
ভবভূতি ?* A Sf 
' পঅভিসার উপন্তাসটাকে উলটে - 
সাজিয়ে একটা নতুন নাম দিয়ে ' 
দেবো। অভিসারের নায়িকা" বড়- 
লোকের মেয়ে নায়ক গরীব, নতুন 
উপন্তাসে নায়ক হবে বড়লোকের 
ছেলে, , নাধ্বিকা গরীবের মেয়ে।" 
আমি কতগুলো ফরমুলা বানিয়ে 
নিয়েছি, এ ফরমুলা মাফিক ঝপাঝপ 
উপন্তাস লিখে গেলেই হলো। 
লিখে যাওয়া, লিখে যাওয়া, শুধু 
বেপরোয়া লিখে যাওয়া । তোমাক্কে 
বলতে বাধা নেই, সাহিত্যিক প্রতিভা * 
উতিভা আজকাল কিছু নয় | র্‌ 
বারোটার সময় প্রবাহিনীর লোক ' 
এসে নীল সমুদ্রের পাচ নম্বর কিন্তি- 
নিয়ে গেল। “ন্তানাটোরিয়াম* 
এর নয়া কিস্তির বাকী দু পাতা 
লিখতে শুরু করলো ভবভূতি। 
“আনন্দময়ী মা আসছেন মাস 
তিনেক বাদে ৷” লিখতে লিখতে “ 
বললে ভবভূতি। “এখন পর্যন্ত 
উনচ্লিশ থানা কাগজ থেকে পুজো 
সংখ্যার জন্তে লেখার তাগিদ এসেছে, 


ছোটগল্প বড় গল্প মিলিয়ে ৷” 
পির্বনাশ। এত লিখবে কি 
করে ভবভূতি ?” 


“একেবারে রুটিন মাফিক । কোন্‌ 
লেখা কবে কখন লিখব তার 
তারিখ ঘণ্টা হিসেব করে রাখি 11 
এ বাঁধা সময়ের ভেতর যা লেখ! ' 
হবে তাই । এ না করলে মরি 
পোষাবে কেন, আর কটা কাগজেই 


বা এ না হলে লেখা সম্ভব হবে?” 
আমি বললাম “এ ভাবে সাহিত্য 
কৃষ্টি হয় ভবভূতি ?” 
ভবভূতি বললে “দাহিত্যস্থষ্টি হয় 
কিনা জানি নে, কিন্তু এনা করলে 


একটু খেলিয়ে নেবেন, দশ ফর্মার নেক লেখা যায় না৷” 


ভেতৃরে যতটা খেলানো চলে *। 
“টাকা এনেছেন? হাজার টাকা! 
আগাম দিতে হবে বলেছিলাম ।” 
“আটশো টাকা এনেছি ।” 
পুরে হাজার করে নিয়ে আস- 
বেন। তারপর কথা হবে। নমস্কার ৷ 
আজকে আমি একটু ব্যস্ত! না না, 
আটশে! আজকে দিয়ে যাবার দরকার 
নেই। এক দিনেই পুরো করে 
দিয়ে যাবেন। এক মাসের ভেতর 
ম্যাটার পুরো করে দেবো । দশ 
ফর্মার ব্যাপার কিছুই নয়। নমস্কার ৷” 
টাকা যোগাড় করে কাল পরস্ত 
আবার আসবেন বলে গেলেন অগ্র- 
গতি পাবলিশাস। | 


“কিন্ত এ সব লেখা কি টিকৃবে 
ভবভূতি ?” 

“তা টিকবে কিনা জানি নে, 
কিন্ত তার আগে আমার তে টেকা” 
দরকার?” বললে ভবভৃতি। “কথা 
বেচে খাই, জুতরাং অনেক কথা না 
বেচলে আমার চলবে কেন ?” 

“কিন্ত এই সব গোজামিল 
থোড়-বড়ি-খাড়া আর খাড়া-বড়ি- 
থোড় দিনের পর দিন পাঠক পাঠি- 
কারা কতদিন সহ করবে ভবভুতি ? 


“অনেকদিন ) যতদিন সহ করবে 
তার ভেতরই আমি গুছিয়ে নিতে 
পারব। তাছাড়া, আমাদের লাধারণ 
পাঠক পাঠিকার। সেই দ্বিতীয় ভাগের ' 
গোপাল বড় সুবোধ বালক, যাহ! 
পায়, তাকা থায়।” কী 


kd 


দ্বার, ১৫ই মে, ১৯৫৯ 








গঞ্সাদক মহাশয় সমীপেষ_ -. " 


ছেন। আন্তরিক পরিশ্রমের 
রা আমি এই প্রতিষ্ঠান চালনা 
চর গু প্রতিষ্ঠা করি। 


_ জীধীরেন সেন সেব| সঙ্বের পৃষ্ঠ- 
[]বক ও অভ্যর্থনা সমিতির প্রাণের, 
ছু, তিনি পর্দার আড়াল থেকে কল- 
টি নাড়াছেন। পূর্বে ছিলেন 
'মপন্থী, R, 5. P. এখন হয়েছেন 
হগ্রেসপন্থী। তিনি এখন সেবা 
"ঘের সর্বেসর্বা। এমন কি, শ্রীন্হা? 
দ্র মহাশয় তার কথায় ওঠেন বসেন । 


শরীমুকুন্দ সমাদ্দার__সেবা সংঘের 
'ভাপতি (২০নং মণ্ডল কংগ্রেস 
মিটিরও তিনি সভাপতি ) তিনি 
=গ্রেল মহলে কিছু দেখাবার জন্ত 
ছাপ বুঝে কোপ মেবেছেন। 


আমার অভিযোগ হয়ত পুরাতন । 
ষথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বনের 
স্ত আমি সরকার উর্দ্ধতন কতৃপক্ষের 
সা আকর্ষণ করিতেছি । 
শ্রীঅমল হালদার 


প্রাক্তন সমঃ সম্পাদক, সেবা সংঘ 
১৮১বি, বিবেকানন্দ রোড, কলিঃ-৬ 


বাকুড়ার কাদার বামন 
শিল্পের সমস্য 


কিছুদিন পূর্বে আপনার পত্রিকার 
ধ্যমে বাঁকুড়া কাসার বাসন শিল্পের 
ব্বস্থার কথা সরকারের গোচরীভূত 
রেছিপাম। তাতে ফল যদিও বিশেষ 
কচু হয় নাই, তা হলেও এটা যে 
রকারের দৃষ্টিতে এসেছে তা বেশ 
ঝা যায়! এখন উক্ত, .কুটিরশিল্পের 
পর যেভাবে বিক্রয়কর নেওয়া হচ্ছে 
শী সম্বন্ধে হ্বচার কথা বল্ব। প্রথমতঃ 
1ই শিল্পটি সম্পূর্ণ কুটির শিল্প । এতে 
কান ভারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা 
মন না। দরিদ্র শিল্পীরা পল্লী অঞ্চলে 
“রে ঘসে টুক্টাক্‌ ২1৪টা যন্ত্রপাতির 
হাযোই এইসব বাসন উৎপন্ন করে 
হরের মহাজনদের নিকট বানী 
মজুরী) ও কীচামালের বিনিময়ে 
দল করে থাকে । শিল্পীদের এমন 
রতি নাই যে এককালীন বেশী করে 
ীল উৎপন্ন করে প্রদেশের বাহিরে 
Iলান দেয়। ফলে মহাজনদের 
হাষ্য এতে অপরিহার্য্য দেখা যাচ্ছে। 
হাজনরা উক্ত উৎপন্ন মাল বাংলার 
শহরে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, আসাম, 
শড়িষ্যা, নেপাল প্রভৃতি অঞ্চলে সামান্ত 
না ফা র বিনিময়ে রপ্তানি করে 


( ৪র্থ পৃষ্ঠার পর ) 


কাটুভি সিকিও নয়। ফলে এই যে 
লেন-দেন হয় তার অধিকাংশ ব্যাঙ্ক 


* মাধ্যমেই হয়ে থাকে! এখন এই 


লেন-দেনে মহাজনের] যা লাভ করেন 
তা মন প্রতি ২] ৩২ টাকার বেশী 
নয় । আর সরকারকে বিক্রয়কর দিতে 
হয় মন প্রতি প্রাপ্দশিক বিক্রয়কর 
১৫২ টাকা,কেন্ত্রীয় বিক্রয়কর ৩২ টাকা 
মোট ১৮২ টাকা যা+ সত্যিই খুব গায়ে 
লাগে। বাহিরের ব্যাপারীরাও চোখে 
দেখে এই বিক্রয়কর দিতে গররাজি । 
প্রকে মালের দর তার উপর এই 
বিক্রয়কর ! ফল হচ্ছে প্রদেশের বাহিরে 
মালের চাহিদা দিন দিন কমে যাচ্ছে। 
বিক্রয়করের হারও অন্ভান্ঠ প্রদেশ থেকে 
অনেক বেশী পড়ে। এখন মহাজন- 
দের বক্তব্য হচ্ছে যে নরকার বাসনের 
উপর থেকে এই প্রত্যক্ষ বিক্রয়কর তুলে 
নিয়ে কাচা মালের আমদানী স্থলেই 
কাচা মালের উপর এই বিক্রয়কর 
যাতে ধার্য করেন! এতে সরকারের 
আয়ের কোন ক্ষতি হবে না ( মজুরীর 
উপর বিক্রয়কর আস্ছিল সেটুকুই 
কেবল বাদ যাচ্ছে) অন্ত 
দিকে বিক্রয়কর সুষ্ঠু ভাবেই 
আদায় হয়ে যাবে আর পরোক্ষ- 
ভাবে ইহা দিতেও কারো গায়ে লাগবে 
না| চাহিদাও প্রদেশের বাহিরে 
ঠিকভাবেই থেকে যাবে । এই শিল্পে 
নিযুক্ত কারিগরেরা৪ কাজ পাবে। 
কাকুডার বাসন ব্যবসায়ী এ বিষয়ে 
উদ্যোগী হয়ে পঃ বঃ সরকারের, নিকট 
বহু আবেদন নিবেদন করে কোন ফল 
না পেয়ে ২৩শে এপ্রিল থেকে চার 
দিনের জন্য জেল! ব্যাপী ধর্মঘট করে । 
সরকারের যাতে কোন- ক্ষতি না হয় 


অথচ মৃতপ্রায় একটি কুটির শিল্প, যাতে 
হাজার হাঙ্জার লোকের জীবিকার 
সংস্থান হচ্ছেঃ তা বাচতে পারে 
সরকারের এটা দেখা কর্তব্য নয়? 
আশা করি সরকার বিষয়টি ' ভেবে 
দেখবেন? ইতি 


বিনীঁঁ _ 
শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী 
নৃতনগঞ্জ, বাবুড়া 


তফানপী মর্বার্ঘগাধক 
বিদ্যালয়ে গণ্ডগোল 


তুফানগঞ্জ সর্ধার্থসাধক , একাদশ 
বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পরীক্ষার ফলা- 





শকেন। প্রদেশ মধ্যে এমালের ফল প্রকাশের ব্যাপারে ছাত্র-ছাত্রীদের 
- আপনার শ্নানাগান্ে 
আধুনিক ক্ষচিসম্মত 
স্যানিটারি ফিটিংসের জন্য 

আমাদের লিখুন 
জে,বি, নটন এণ্ড মশা লিমিটেড 

০ ভিক্ফেন্ন হাস 
, কলিকাভা-১ 


* ফোন-+২৩৫১০১ ৪ 





মধ্যে এক অসস্তোষ তীব্রভাবে দেখা 
দেয়। পরে ইহা অভিভাবক মণ্ডলীর 
মধ্যেও বিস্তার লাভ করে। বিস্তা- 


লয়ের কতিপয় শিক্ষকের অসদাচরণ 


সম্পর্ক্িত ব্যাপার লইয়াই এই 
অসন্তোষের উদ্ভব হয়। ঘটনায় 
প্রকাশ .যে, কতিপয় শিক্ষক নাকি 
দুর্নীতির আশ্রয় লইয়াছেন। ঘটনা 
সত্য হইলে ইহা দুঃখের বিষয় 
নিঃসন্দেহ । 

এ সম্পর্কে বিষ্ভালয়ের প্রধান 
শিক্ষক শ্রীযুক্ত বস্তুর নিকট ছাত্র ও 
অভিভাবকগণ. কতিপয় শিক্ষকের 
বিরুদ্ধে অভিষোগ উত্থাপন করিলে 
না কি তিনি ইন্ছার যথোচিত প্রতিকার 


করিবেন বলিয়া মত প্রকাশ করেন।' 


শুধু শিক্ষকদের সম্পর্কে লিখিতে 
গেলে ভুল করা হইবে । এই সঙ্গে 
ছাত্রদের আচরণ সম্বন্ধেও কয়েকটি 
কথা লেখা প্রয়োজন | আশা করি, 
তাহারা এই বিষয়ে যথাযথভাবে চিন্তা 
করিয়া ভবিষ্যৎ সমাজ জীবনে পদক্ষেপ 
করিবে। নতুবা গোটা ছাত্র সমাজের 
সুনাম কলঙ্কিত হইবে | 

গত ৮ই এপ্রিল সহরের বিভিন্ন- 
স্থানে লাল কালিতে বড় বড় অক্ষরে 
লেখা কতকগুলি পোষ্টার দেখা যায়। 
তাহাতে দেখা গেল, কুৎসিত ভাষায় 
কয়েকজন শিক্ষকের নাম উল্লেখ করা 
হইয়াছে। জানিনা পোষ্টারগুলি কে 
বা কাহারা দিয়াছে । তবে যদি এই 
গঠিত আচরণ ছাত্ররাই করিয়া থাকে, 
তবে তাহা কোন মতেই সমর্থন কর! 
যায় না। ছাত্র সমাজের এই অসদা- 
চরণ যদি জনসমাজে পরিব্যাপ্ত হয়, 
তাহা হইলে জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 
যথেষ্ট৷ আশঙ্কার কারণ উদ্ভব 
হইবে। এবং ছাত্রদের কুৎসিত 
আচরণ গোটা ছাত্র সমাজের 
সুনামকে কলঙ্কিত করিবে। 


উশৃজ্খলতার দ্বারা কখনও পরীক্ষা 
গ্রহণ পদ্ধতির অন্তায় ছুর্নাতিগুলি দূর 
করা যায় না। সেজন্য অন্ত পথ আছে 
এবং তা সংযম ও স্ুবুদ্ধির পথ, হট্র- 
গোল ও হুল্লোডবাজির পথ নয়। 
ছাত্ররাই জাতির মেরুদণ্ড, কাজেই ছাত্র 
সমাজকে আজ শ্ররণ রাখিতে হইবে 
যে. জবরদন্তির দ্বারা কখনও কোন 


মহৎ কাজ করা যায় নাঁ। চাই সংযম 


ও নিষ্ঠা। ছাত্রদের এইরূপ অসদা- 


চরণের জন্ত আমর! ছুঃখিত। কিন্তু 
সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতে যাতে শিক্ষকদের 


এধরণের অসৎ ঘটনার পুনরাবৃত্তি না 


ঘটে, তৎসম্পার্ক বিস্তালয়ের প্রধান 


শিক্ষক তথা বিষ্ভালয় কর্তৃপক্ষের . 


তৎপর হওয়া* সমীচিন বলিয়া মনে 
করিতেছি। ইতি-. , 


জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী 
তুফানগল্জ, কোচবিহার, 





₹ তিক্ত থেকে ভারত E 


( ৫ম পৃষ্ঠার পর) এ 


হয় না। কিন্ত এদের উপর তখন 
কড়া হুকুম ছিল দলাই লামার নিরা- 
পত্তার জন্য কড়া পাহারা চাই । 
- অথচ দলাহঁ লামা তখন সবে 
তাওয়াং থেকে বমডিলার দিকে যাত্রা 
সুরু করেছেন। 

তাওয়াং এবং সেই সঙ্গে নেফার 
কামেং ডিভিশনের কিছুটা পরিচয় 
দেওয়া প্রয়োজন ৷ দলাই লামা যখন্ত 
চুথাংমু দিয়ে ভারততূমিতে পদার্পণ 


_ করেন, তখনও তার নিরাপত্তার জন্ত 


তার সঙ্গে সশস্ত্র দেহরক্ষী ছিল। এর। 
তাওয়া এসে অস্ত্র পরিহার করে। 


তাওয়াংএর বৌদ্ধ মন্দির ইতিহাস- 
প্রসিদ্ধ । এই বৌদ্ধমন্দির বু প্রাচীন 
এবং সরকারী নথিপত্র থেকে দেখা 
যায় যে, এখানকার প্রধান লাম! 
নিয়োগ করা হত তিব্বতের লামা 
সম্প্রদায় থেকে ৷ এই মন্দিরের লামা- 
রাও তিব্বতীয় এবং বিংশ শতাব্দীর 
প্রারম্তেও এখান থেকে কামেং ডিভি- 
সনের কিছু অঞ্চলে কর আদায় করা 
হ'ত। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল বুটিশ আমলে 
যখন প্রথম জরীপ 'কর! হয়, তথন 
বুটিশ সার্ভে দলকে বহু বাধা ও ধিপদের 
সম্মুখীন হতে হয়েছিল । এমনকি 
কয়েকবার আদিবাসীদের গোপন 
আক্রমণের সম্মুখীন হ'ত হয়েছিল । 
শেষ পধ্যন্ত যখন ম্যাকমোহন 
লাইন টানা হ'ল এবং তা তখনকার 


ভারত সরকার ও তিব্বত সরকারের , 


প্রতিনিধিদের বৈঠকে "স্বীকৃত হল 
তখন থেকেই এ-অঞ্চলে নেফা 
শাসনের সুরু। তখন অবশ্য এর 
কর আদায় আইনতঃ বন্ধ হয়) কিন্ত 
অর্থ “উপহার বন্ধ হয় অনেক পরে 1 


(এখানে বলা উচিত যে, চীন 
সরকার ম্যাকমোহন লাইন প্রকাশ্য- 


ভাবে এখনও সনম্পর্ণন্পে স্বীকার . 


করেন না। এবং অনেকের ধারণা, 


ভবিষ্যতে হয়ত এ বিষয়ে জটিলতাঁরও : 


সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়। ) 

এই তাওয়াং-এ দলাই লাঁমা যে 
পথে এলেন. তা বহু পুরাতন ভারত- 
তিব্বত ব্যবসায়ের পথ ব’ল পরিচিত। 
কিন্তু এ-পথ যেমন দুর্গম তেমনি 
*বিপদসন্ুল ছিল। প্রধান বিপদ 
আসত গুপ্ত আক্রমণে । , আজকাল 
আর সে শর্ধিনদ” নেই, যদিও পথ 
অত্যন্ত ছর্গম ৷ তাই দলাই লামা! যখন 
তাওয়াং মন্দিরে এসে উপস্থিত হলেন, 
তখন সমস্তা হ’ল মন্দিরে পাহারা 
বসান ঠিক হবে কিনা । ভারত সর- 
কার নির্দেশ দিলেন, দলাই লাম! 
ওখানকার আমি কম্যাণ্ডারের ক্যাম্পে 
থাকবেন। সেই নির্দেশ অনুসারে 
ক্যাম্পেই তার স্থান করে দেওয়া 
হ'ল। 

এবং দলাই লামার নিরাপত্তার 
কথা চিন্তা করেই'তার বমডিলা] যাত্রার 
দিনও এগিয়ে দেওয়া হ’ল। 

বমভিলার পথে সবচাইতে 
ছুর্গম স্থান সে-লা গিরিবর্ত্মের কাছে। 
তের চোদ্দ হাজার ফুট উচু এই 
পাহাড অঞ্চল তুষারাবৃত। তাছাড়া 
পথও অত্যন্ত অনিশ্চিত। তবে, 
সরকারী রিপোর্টে দেখা যায় এখানে 
রডোডেণ্ড' ন আর স্বচ্ছ সরোবর"অপূর্ব 
রং-এর জাল বিছিয়ে রাখে। 

সৌভাগ্যের কথা, * 
দ্রুতগতিতে দলাই লামা সে-লা 


পেরিয়ে নিয়াকডুং এবং “সখান 
থেকে ডিরংজং এসে পৌছোন। 


(ক্রমশঃ } 


ক 
mn) 





কলকাতা বেতারে হিন্দীর রাজত্ব +৯ 


(১২শ পৃষ্ঠার পর) 


তার কোন ইচ্ছাই রেডিও কতৃপক্ষের 


নেই। 
গৌহাটি কংগ্রেসে হিন্দীওয়ালারা 


অন্তান্তদের চাপে পড়ে স্বীকার 


" করেছিলেন যে, প্রত্যেক প্রদেশে 


তার নিজস্ব ভাঁষাঁকেই প্রধান ভাষা 
বলে গণ্য করা হবে এবং সরকারী 
বেসরকারী যাবতীয় কাজ ওঁ ভাষ্য 
হবে। অথচ, কলকাতা সমেত 
অহিন্দীভাষী প্রদেশগুলোর প্রতি কেন্স 
থেকে সপ্তাহে পাচ দিন হিন্দী শিক্ষা 
দেয়া হয়। এই সব প্রদেশে অন্তান্ত 
ভাষাভাষী যে সব, লোক আছে-__ 
যেমন বাংলায় হিন্দীভাষী--তাদেরকে 
বাংলাভাষা শিক্ষা দেবার কোন বন্দো- 
বসন্ত আজ অবধি রেডিও কতৃপক্ষ 
করেন নি এবং ‘জনমতের জোর চাপ 
না * পড়লে কববেনও না। 

ক্‌লকাতা রেডিও থেকে আধুনিক 

ংলা* গান বলে যা চালান হচ্ছে 
তা আরেক লঙ্জাকর ব্যাপার । এই 
সব গানে ভাষার প্রাধান্ত বথেষ্ট। 


00৮৯ 


আধুনিক “বাংলা গানের শতকরা * 
নববুইটি ইশ প্রেমের--যেমন "ভার! - 
তেমনি গাইবার ভঙ্গী। বিশ-পঁচিশ ১ 


তি, 


বছর পূর্বে এ ধরণের গান বিশেষ ৮ 


বশেষ এলাকা ছাড়া চলত না। 


রেডিও কতৃপক্ষ আজ এ সব গান , 
সম্মানের আসনে বসিয়েছেন এবং * 


ভদ্র ঘরের ছেলেমেয়েদের দিয়ে তা" 
অতুলপ্রসীদ 


গাইয়ে নিচ্ছেন। 
রবীন্দ্রনাথ ও নজরুর্দের দেশে কি 
হতাশ প্রেমকে ভিত্তি হে ছাড়া 
গান লেখা বদ্ধ হয়ে গেছে ! 


ডাঃ কেশকার একদা ছায়াচিত্রের 
গানের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা 
করেছিলেন । নিজস্ব নষ্ট ডিওতে 
পৃহীত বলে কধিত 






বোম্বাইতে তেরা হিন্দী ছাক্- 

ছবির এরোটিক গানের চাইতে 
কোনো অংশে উচ্চস্তরের নয়, বরং 
নিকৃষ্ট স্তরের । যারা এখনে! সুস্থ 
বুদ্ধি বিসর্জন দেন নি, . তাদের পক্ষে 
কল্কাতার রেডিও আপদ বিশে 
হয়ে ‘দেখা দিয়েছে 
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ঢা বীর কেনে দির ভ্রমবধ্ীন রাজ 


বম্যগাতির নামে বোঙ্বাই-মার্কা গান পরিবেশন £ ভজন গজল 
না উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে বাংলা ভাষা ব্যবহার করা হয় সা কেন? 


(দর্পপের পর্যবেক্ষক) 


হিন্দীওয়ালারা জারা দেশের উপর হিন্দী চাপাবার চক্রান্তে 
যে সব প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করছেন তাঁর মধ্যে রেডিও'অগ্যতম। 


. 


. কিছুদিন পুর্বে লোক সভায় বেতার ও তথ্য বিভাগের আলোচনার 


সময় ডাঃ কেশকার যা বলেছেন তাতে ভার প্রমাণ মেলে। 
' সকল কেজ্জ্েই-এমন কি দক্ষিণ ভারতেও কিছু না কিছু 
হিন্দী প্রোগ্রাম থাকে.। কিন্তু কলকাতার উপর যে পরিমাণ 


হিন্দী ণ্চাঁপান হচ্ছে এবং যে হারে .হিন্দীর আধিপত্য বাড়ছে 
“ভার তুলনা নেই “আহশ্চর্য্যের কথা এই যে, যে বাঙলা দেশ 


তার*ভাষা ও'কৃষ্টি নিয়ে বড়াই করে সেই বাঙ্গাল! দেশ তার 
দেশের, রেডিও কেন্দ্রে এই ক্রমবর্ধমান হিন্দীর 'আধিপত্য 


‘সম্বন্ধে একেবারে নিবিকার। এখান থেকে. বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ন! 
উঠলে, হয়ত কিছুদিনের মধ্যে কলকাতা কেন্দ্রকে বাঙ্গালা - 


দেশের কেন্দ্র বলে চেনাই যাবে ন1। 


নানা কারসাজি করে এবং বিভিন্ন 


করে বলছিলেন, রেডিও , মারফৎ 
প্রাদেশিক ভাষাগুলোকে যথাসাধ্য 
উৎসাহ "দেয়া হচ্ছে। তার প্রমাণ 
স্বরূপ তিনি জানিয়েছেন যে, এখন 


' সম্পূর্ণ প্রোগ্রামের শতকরা মাত্র € 


ভাগাসময়'ইংরেজির জন্ত বায় হয়। 
অর্থাৎ, কোন ভাষাকে কত 

সময় দেয়া হল, ডাঃ কেশকারের 

ক্রিব্য অনুসারে তার থেকে আচ 


করা যায় কোন ভাষার উপর কিরূপ 


দেয়া হয়েছে। তাছাড়া ভজন, চুরি . 


খেয়াল ইত্যাদির নাম করে প্রভূত 
সময় দেয়া হয়। 

কলকাতা কেন্দ্রের কর্ণধারের নাম 
প্রপি, সি, চ্যাটার্জি । নামে বাঙ্গালী, 
কিন্ত তিনি বাঙ্গালা ভাষায় সম্পূর্ণ 


অন্র। বাঙলার ক্ক্টি ও ওঁতিহের 


সঙ্গেও তাঁর পরিচয় নেই এঁর 
আম্লে হিন্দীর দৌরাধ্য ক্রমেই 





দিক 


বাড়ছে । দোষ যে সম্পূর্ণই তাঁর তা. 
উপরে ডাঃ কেশকার আছেন, ' 


নয়ন! 
আছেন আরও"বড় বড় হিন্দী চাই। 


তাঁদের হুকুম তাঁকে El করতেই 


হবে। 

প্রোগ্রামকে বিশ্লেষণ করে দেখা 
গেছে যে কলকাতা কেন্দ্রের 
প্রোগ্রামের এক-চতুর্থাংশের অধিক 
ব্যয় হয় হিন্দী প্রোগ্রামের জন্তু । 


.অনেকে বলতে পারেন ভজন, গজল 
বা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে হিন্দী ভাষা 
ব্যবহার করা হয় বটে, কিন্তু এখানে . 


ভাষা প্রধান নয়, সুরই মুখ্য। 
তবু প্রশ্ন 


বাজলা ভাষাকে আমরা ভারতের 


কোন চেষ্টাই হচ্ছে না কেন এই সব 
গানের জন্তও বাঙ্গলা ভাষা ব্যবহার 
করবার ? | 

গানের রাজ্রদ্বে রেডিওর প্রভাব 
যখন এত বাড়েনি তখন কিন্তু নানা 
থেকে প্রয়োজনীয় চেষ্টা 
হয়েছিল । গানের রাজত্বে বিদেশী 


গ্রামাফোন কোম্পানীর, প্রতিষ্ঠা যখন ' 


ছিল সর্বাধিক তখন অনেক .এক্স- 


ধেকে যায়।. 


পেরিমেন্ট চলেছিল ; উদ্দাহরণ স্ববপ,, 


গল্ভলের, কথা ধরা যায়। কাজী 
নজরুল তো তখন প্রমাণ করে ডিলেন, 


বার্জলা ভাষ' গজলের জন্তু অপাঙক্তেয় 
নয় আজব কেন বাজে উজর তোলা 


, হচ্ছে, ?, 


আসল কথা হচ্ছে যে রেডিও- 
কতৃপক্ষের ইচ্ছার অভাব । দন্ত 
বাল্গলা ভাষার নয়। এ সব গানে 


'যে বাজলা ভাষা ব্যবহৃত হয় না, 


এমন কি কোন এক্সপেরিমেপ্টও 
হয় না তার পেছনে হিন্দীওয়ালাদের 
সুচিন্তিত চক্রান্ত আছে । 

' অনেকে বলে থাকেন, বাংলা 
দেশে বহু হিন্দীভাষী লোক বাস 


কি, বাংলাদেশে কি অনেক ওড়িয়া 


বসবাস করেন না, তাদের জন্ত কোন. 


প্রোগ্রাম তবে নেই কেন? এমন কি, 
কিছুদিন পূর্বে পর্যন্ত ওড়িয়া ভাষায় 
প্রোগ্রামের জন্য কলকাতা কেন্দ্রে 
কিছু সময় ব্যয় করা হতো। আজ 
তা বন্ধ হয়েছে কেন? 

এই বাংলা দেশই জন্মভূমি অথচ 


বাংলা মাতৃভাষা নয়, যেমন নেপালী 


দেয়া হয় না। 





'এবং ং সাওতালী--তীদের ভজন্ত এ 
বারেই কোন প্রোগ্রাম নেই বে 
হিন্দীভাষীরা তো উত্তর ভার 
হিন্দীভাষী গ্রদেশগুলোর প্রো 
শুনতে পারেন; তার জন্তু i 
থেকে সময় না দিলেও চল 


নেপালী ও সাওতালীদের ৰে 
সে কথা কি খাটে? 


বাঙ্গালী একমাত্র বাঙ্গালা দে 
দেখা ষায় এমন নয়। বি 
উত্তর প্রদেশ, এবং অন্ভান্ত ৫ 
ভাষী অঞ্চলে অনেক বাঙ্গালী 
করেন। এই সব শ্থানের_€ 
এলাহাবাদ, লক্ষ ও নাপ্পপু 
রেডিও কেন্দ্রে কোন বাঙ্গলা প্রো 
এমন কি, পাট, 
বাংলা প্রোগ্রামের জন্য মাছে 
ঘণ্টাও ব্যয় হয় কিনা সন্দেহ । 

গৌহাটি কেন্দ্রে কখনও ক' 
১৫২০ মিনিট বাংলা গানের 
ব্যয় করা হয়। কটকে ২ 
প্রোগ্রাম একেবারেই নেই। 


| উপায়ে ও নামে এই হিন্দী চাপান গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে । - কলকাতা কেন্দ্রে শ্রেষ্ঠ ভাষা বলে মনে করে থাকি, করেন। কলকাতার রেডিওতে তাই কলকাতায় অসমীয়া বা ওড়িয়া ভ 
ূ হয়েছে এবং হচ্ছে। সেদিন হিন্দী শিক্ষা এবং হিন্দীওয়ালাদের অন্তান্ত ভাষাভাবীরাও এর শ্রেষ্ঠত্ব হিন্দী প্রোগ্রাম অপরিহার্য হয়ে কোন প্রোগ্রামই থাকে না। « 
বোম্বাইতে ডাঃ কেশকার "খুব গর্ব -জন্ত বিশেষ সময় আলাদা করে স্বীকার করেন। অথচ রেডিওতে পড়েছে | জিজ্ঞেস করতে পাবি ও তিনটি প্রদেশের ভাষা, স 


ও আচারগত সাদৃশ্য কত গন্ধ 
অধ্যয়ন না করলেও, একে অঃ 
ভাষা সহজেই বুঝতে, প 
গানের ওঁতিহে বিশেষ কোন প 
নেই। তিনটি প্রদেশের রে 
কেন্ত্রের অপরিসীম সুযোগ « 
একে অপর থেকে নিয়ে 
প্রোগ্রামে বৈচিত্র্য স্তি কর 


( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 





মী ক্র = 


সুবিধা! হারে যাতায়াত টিকিট 


নিযুলিখিত ষেশনগুলি থেকে বরাবর শ্রীনগর পর্যন্ত ১ম, ২য় ও ওহ 

শেণীর জন্য রেল ও মোটর পথ এবং রেল ও বিষান পের 

সংযুক্ত টিকিট এখন সুবিধা হারে পাওয়া যাবে, 

আসানসোল ৬ ভাগলপুর * কটক ৬ ধানবাছ ৬ 

হা টন we পিক ও বির e Cle 

টাটা নগর * ওয়ালটেয়ার 

রেল ও বিমান পথের সংযুক্ত টিকিট $ ১মও ওয় শ্রেণীর জন্য 

একবাবের ভাড়ার ১৩ গুণ এবং তৃতীয় শ্রেণীর অন্য ১২ গুণ এব, রী 

ভার ওপর পাঠানকোট- শ্রীনগর বিমান পথের জন্য আরও ৯০ 

, টাকা লাগবে ।:, সহি 

ছেলেমেয়েদের জন্য এই বিমান পথের ভাড়া হিসেবে ৪৫২ টাকা 

নেওয়া হবে,, আর ৩ বছরের বা) তার কষ বয়স্কদের জন্য 

., দিতে হবে ৯২ টাকা করে। | 

রেল ও মোটর পথের পপি SS 

- জনা একবারের ভাড়ার ১২ গুণ এবং শেণীর জন্য ১২ গুণ এবং 
পাঠানকোট শ্রীনগর টু 


তার ওপর বিমান পথের জন্য আরও ২৭২ টাকা 
" লাগবে) ৩ বছরের যেশী অথচ ১২ বহবেব কষ বয়স্ক 
১১ কিন্তু ' 5 





ছেলেযেয়েদেব 
.  ভাড়াই, অর্থাৎ ২৭২ টাকা । বিডি | 


অপর TEESE ৪ রজত uh Dole gla ০5০০2০৯০৪৩৪ তত তত্র H 





তে অক্টোবৰ পযন্ত এই টিকিট পাওয়া ৩ কালীর প্রবেশের না এখন চে 

















আর কোন ছাড়পত্রের প্রয়োজন হযে সা 
৪ "৩ এই চিকিটের সয়া ৩ নাল ও সিটি বুকিং অফিসে / এজেলীতে এই 
| টিকিট পাওয়া যাবে 
| ৪ . ৩ শুধুমাত্র ফেবার পথে যাত্রা বিরতি কবা ও বুকিং অফিস এবং সংশিষ্ট টেশনগুনিতে 
| ৯ : বত চলবে-যাওয়াব পথে নয় এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে 
সি. এ পু ক 
bn Ce, -সম্পাদক--শ্ৰীৱজেন্দুচন্দ্ৰ ভট্টাচার্য. 1 


দির কম ইন শে ৭নং ওয়েলিংটন ঠেকায়ার, কলিকাতা-*১৩' হইতে মাত এবং ৭নং টিত্তরজন এভিনিউ, করিত ৯০, দর্পণ কারার হইতে প্রকাশিত 


\ 


MUU নয়, 
গুধান মন্ত্রীর কান সাঙ্গাল রে? 


বাঙ্গনার রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা 





দর্পণ 


সাপ্তাহিক সংবাদ সাময়িকী £ 
২য় বর্ষ, ১৭শ সংখ্যা 
শুক্রবার, ২২শে মে, ১৯৯৫৯ 
২৫ নঃ পঃ 


আর... 


কংগ্রেমী 
৩৫৩ 


[1 
( দৰ্পণের পর্যবেক্ষক ) 


বিডন স্কোয়ারে ২২শে মে 
থেকে পশ্চিমবঙ্গ রাজনৈতিক 
সম্মেলন নামে প্রদেশ কংগ্রেসের 
যে অধিবেশন আরম্ত হচ্ছে, 
তাকে কেন্দ্র করে এখানকার 
২গ্রেসী রাজনীতিতে একটা বৃহৎ 
আালোডন স্ুপ্টি হয়েছে। 

জ্রীযুক্তা ইন্দিরা গান্ধী ও 


্ীয্তা স্থচেতা কৃপালনী 
আসছেন এই সম্মেলনে । এবং 
একথা অবিদিত নয় যে, অতুল্য 
বিরোধী গোষ্টার সঙ্গে প্রীযুক্তা 
গান্ধী ও কৃপালনীর সংযোগ 
গভীর (গত সংখ্যা দর্পণেও 
এই প্রসঙ্গে সংবাদ ছিল )। 

কাজেই উভযপক্ষে তুমুল সাজ 
সাজ রব আরম্ত হায়ছে। স্বয়ং 
অতুল্যবাবু প্রায় ভীগ্ঘের শরশব্যায় 
রয়েছেন; এত হানবল, এত বুহ- 
বেষ্টিত অবস্থ। ইতিপূর্বে তাঁর কখনো 
হয়নি * 

সংবাদ এবং গুজব পাখায় ভর 
করে রাজনীতি ক্ষেত্রে উড়ে বেড়াচ্ছে। 
[নতুল্যবিরোধা গোষ্ঠী নাকি ডাঃ 
গুরুফুল্পচন্ত্র ঘোষকে রাজী করিয়েছেন 
বে, অতুল্াবাবুকে হঠাতে পারলে 
ডাঃ ঘোষ কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তন 
করধেন। এই গোষ্ঠীর চেষ্টায়,পশ্চিম- 
বঙ্গের আরও বহু নেতৃস্থানীয় বাক্তি 
যারা প্রতাক্ষভাবে কংগ্রেসের সঙ্গে 
জডিত নন, অথচ বাঙ্গলাদেশে যশস্বী 
ও কৃতী ব্যক্তি. তীর! সমবেত ইচ্ছেন। 
স্রীঘুক্ত! গান্ধীর সঙ্গে এদের একটি 
সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করানে! হবে। 
এবং এর! বোঝাতে চাইছেন যে, 
ন এবং তার দল অপস্থত 

( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ১ 


ক 


> Y নং 1 


স্মীককার নির্লাচনে পুনরায় সঙ্কট 3 একমাত্র 
প্রার্থী হাওড়ার (ফৌজদারী আদালতের উকিল. 
নানাদিক থেকে বিখ্যাত ৫) ব্যক্তি বক্কিম কর 


( দর্পপণের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক ) 


বিধানচন্দ্র রায় দিল্লশ থেকে ফিরলেন এবং ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই 
যাঁর ডাক পড়ল, তিনি শ্রীযান্ত শঙ্করদাস ব্যানাজশী। 

একদিন কথা হল, দ্বিতীয় দিন খাদ্যমন্ত্রী, যিনি শঙ্করদাসের 
আাভন্নহদয় বন্ধ; তিনিও সঙ্গে থাকলেন। রাইটার্স বিল্ডিংসে ম্‌খামন্ত্রীর 


সঙ্গে আরও 1নভূত কথা হল। 


তৃতীয়াদিন শঙ্করদাস বন্দ্যোপধ্যায়ের পদত্যাগপত্র সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত হল £ ব্যবহারজশীবীর জশীবিকায় তিনি প্রত্যাবর্তন করছেন,... 
জার কোনো কারণ নেই। কিন্তু রাজনৈতিক মহলে জল্পনা প্রশামত 
হল না, অনেকেই জিজ্ঞাসা করলেন-_কেন, হঠাৎ কেন? 


আসলে এই প্রশ্নের উত্তর 
শঙ্করদাস ব্যানার্জীর পক্ষে প্রকাশ 
কর! সম্ভব ছিল না__তিনি স্বেচ্ছায় 
পদত্যাগ করেননি । দর্পণ নির্ভরযোগ্য 
সূত্র থেকে জানতে পেরেছে, তার 
পদত্যাগের নির্দেশ এসেছে দিল্লী 
থেকে৷ মুখ্যমন্ত্রী এই অপ্রীতিকর 
নির্দেশ বহন করে এনেছেন । আনতে 


তিনি বাধ্য হয়েছেন 


এই জিনিষটা পছন্দ করছেন না। 
এই 11501170201 এমন ভাষায় 
প্রকাশিত হয়োছিল, যার দরুণ 
সখোমন্তীর পক্ষে টলবাহানা 
করা কিংবা কালক্ষেপের কোনো 
চেষ্ঠা করাই সম্ভবপর হয়ান। 


ফলে অনিচ্ছা স্বত্বেও ডাঃ রায় 
এবং প্রফল্পচন্ত্র সেনকে বিদায় দিতে 
হয়েছে তাঁদের পরম আম্মার পাদ 
শ্ৰীযুক শঙ্করদোস বন্দোপাধ্যায়কে | 
এবং পুনরায়' স্পীকার নির্বাচনের 


সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হয়েছে 


কিন্ত এর পিছনে আরও একটি 


গৃঢ় প্রশ্ন আঁছে। শঙ্করদাস সম্বন্ধে 
প্রধানমন্ত্রীর কান পাঁতলা করল কে? 
কলকাতা থেকে দিল্লীতে রিপ্রে- 


জেণ্টেশান পৌঁছল কি কবে ? দর্পণের 
সংবাদের স্থাত্র বলছেন যে, এই 
রিপ্রেজেণ্টেশান গেছে রাজাপালের 
মারফৎ। বিধানসভায় অনাস্থা প্রস্তাব 
আলোচিত হওয়ার পরই এখানকার 
রাজনৈতিক আবহাওয়া এবং 
ত্রীধূক্ত ব্যানার্জীর সঙ্গে কংগ্রেসের 
উচ্চ কর্তৃপক্ষ মহলে গুঢ়তর সম্পর্ক, 
প্রদেশ কংগ্রেসের নিটাণিং *অফিলার- 


‘লাভ কর! । 


রূপে তাঁর বিরুদ্ধে যেসকল অন্ভি- 
যোগ উত্থাপিত হচ্ছে_-ইত্যাদি 
বিষয়ে রাজ্যপাল শ্রীষুক্তা পদ্জা 
নাইডু ভারত সরকারকে অবহিত 
করেছিলেন । 

কিন্তু শ্রীযুক্ত ব্যানার্জীর মনে 
স্বাভাবিক সন্দেহ যে, ব্যাপারটা 
্রীযুক্তা নাইডুর দ্বারা ঘটেনি। ঘটেছে 
প্রধানত কেন্দ্রের আইনমন্ত্রী 
শ্রীঅশৌক সেনের মারফৎ। তিনিই 
নাকি প্রধানমন্ত্রীর কান পাতল 
করেছেন-_অস্তত শ্রীযুক্ত ব্যানার্জাঁর 
সেইরূপ ধারণ! । 

সে যাই হোক, পশ্চিমবঙ্গের রাজ- 
নীতিতে ঘটনাটি গুরুত্বপূর্ণ__প্রধান- 
মন্ত্রীর নির্দেশে এখানকার স্পীকারের 
পদচাতি ঘটাতে হচ্ছে, যেটা ভদ্রভাবে 
করার জন্য তাঁকে পদত্যাগপত্র পেশ 
করার স্মষোগ দেওয়া হল । তাছাড়! 
এই ঘটনা আরও একটি সমস্তাকে তুলে 
ধরেছে-_স্পীকারের সম্বন্ধে পশ্চিম” 
বঙ্গের কংগ্রেস নেতাদের মনোভাব 
এবং স্পীকারকে অবলম্বন ক'রে এই 
রাজ্যে যে নজীর সৃষ্টি হচ্ছে 

(প্ৰাক্তন) স্পীকার শঙ্করদাস 
ব্যানার্জীর ব্যক্তিগত সমস্তার দিক 
বাদ দিলেও পশ্চিমন্যুঙ্গ স্পীকারের 
সমন্তাটা নতন নয়। ডাঃ বিধান- 
চন্দ্র রায়ের আমলে শ্রীযুক্ত ব্যানার্জী 
সহ এই বিয়ে ৩ বার স্পীকার পরি- 
বর্তন ঘটেছে এবং তার মুখ্য কারণ 
স্পীকারের পদ এই ৩ বাক্তির 
কারুরই অভিলযিত ছিল না। 
তাদের লক্ষ্য ছিল মঞ্জিসভায় যাওয়া 
এবং ডাঃ রায়ের কাছে থেকে সেই 
মহাপুরুষের "পদবন্দনার সুযোগ 
ফলে বিধানসভায় এক- 
বার অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে 
স্পীকারের বিরুদ্ধে।  শৈলকুদ্মার 

[ 


মুখার্জীর আমলে দুইবার অনাস্থার 
হুমকী দেওয়া হয়েছে এবং স্পীকার 
প্রায় ক্ষমাভিক্ষা করেছেন। সভায় 
এপর্যন্ত বহুবার বিরোধী সদস্তেরা 
সুম্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, স্পীকার 
হ্টায়নীতির আদর্শ থেকে বিচাত 
হয়েছেন। এই ধরণের অভিযোগের 
ইঙ্গিতমাত্রেই অতীতে মুগ্লিম লীগ 
আমলে স্পীকারেরা আসন থেকে 
সরে দীড়িয়েছেন। তাস্তত স্যার 
আজিজুল হকের আমলে এই ধরণের 
একটি অভিযোগের জন্য তৎকালীন 
বিরোধী নেতা ৬শরৎচন্জ্র বস্থুকে 
ক্ষমাভিক্ষা করিতে হয়েছিল। কিন্তু 
আসনের সেই মর্যাদা, নিরপেক্ষতা! 
ও স্বাধীনতা ডাঃ রায় রাখতে দেননি। 
প্রেস গ্যালারী থেকে কতবার শোন! 
গেছে--শৈলবাবুর আমলে-_ডাঃ রায় 
ধমক দিয়ে স্পীকারকে বলছেন £ 
“বনিয়ে দাওনা । আর বলতে দিচ্ছ 
কেন ?” অথবা, “না, ন! এই পয়েপ্ট 
অব অডার এলাউ করে না।” বলা 
বাহল্য এই ধরণের উক্তির পর 
স্পীকারের মর্যাদা থাকবার কথা 
নয়__-এট! প্রকাশ্য সত্য হয়ে দাড়িয়েছে 
যে, যে কোন মন্ত্রীর স্টায়, স্পীকারও 
ডাঃ রায়ের বশংবদ পৃত্বলী। 

অবশ্য এই অবস্থার দরুণ 
কেবলমাত্র ডাঃ রায় নন সর্বভারতীয় 
কংগ্রেম নেতৃত্ব বহুলাংশে দায়ী। 
কংগ্রেস পার্টির সঙ্গে স্পীকারদের 
সংযোগ রক্ষার প্রশ্নে ১৯৫১ সালের 
নির্বাচনের সময় বহু আলোচনা 
হয়েছে। হাউস অব কমন্সের 
স্পীকার যেমন কোনে! পার্টির মনে]- 
নীত প্রার্থীূপে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী 
হনন1, তেমনি এখানেও একটি নজীর 
এবং প্রথা! স্থির কথা হয়েছিল। 
যুক্ত জালান এই প্রথ! স্থষ্টির জন্থা 
তান্তরোধ জানিয়েছিলেন এবং বিরোধী 
দলগুলি তাকে বিন! প্রতিদ্বন্িতায় 
নির্বাচিত হওয়ার ন্থষোগ দিতেও 
প্রস্তুত ছিলেন। নতুবা স্পীকারের 
রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা বঙ্গায় 
রাধা অসম্ভব প্রস্তাব। কিন্তু 
তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ * 'আইনসভার 


স্পীকার শ্রীবুক্ত জালানের এই প্রস্তাব / 


স্বয়ং শ্রীঘৃক্ত নেহরু নাকচ করে 
দিয়েছিলেন। তারপর থেকে 


- কর্মচারীরাও তার পররেটস্থ। কাজেই S 
এই ১৯৮৭ স্বাধীনতা বা 1 







রি 
স্পীকা্জরস্্রীজে পাটির সংযোগ 
বিচ্ছিন্ন হওয়া! দুরে থাকুক» ক্রমশঃ 
বদ্ধিত হুয়েছে। শ্রীযুক্ত নেহরু মূলত 
এই মারাত্মক কাণ্ডটি ঘটিয়েছেন। 
দিল্লীর লোকসভায় এবং 
লোকসভা ও সেক্রেটারিয়েটের মধ্যে 
অথবা মন্ত্রিসভা ও স্পীকারের মধ্যে 
একটা সুস্থ কন্ভেন্শান্‌ দাড় করানো 
গিয়েছে, যার দরুণ স্পীকারের 
আমনের মর্ধ্যাদা (নিয়মের বাধা না 
থাকা সত্বেও) অবনমিত হয়নি । 
কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ তো কন্ভেনশানের 
রাজত্ব নয়, এখানে তে! ব্যক্তিত্বের 
‘বা মর্যাদার কোনে! স্থান নেই। 
নিয়মের প্রতিবন্ধক যখন নেই, এখানে * &. 
যথেচ্ছাচারেরও কোনো বাধা নেই । 
দ্বিতীয়ত, স্পীকারের সেক্রেটারিয়েটের * . 
প্রশ্নেও একটি সহযোগী পত্রিকায় * 
ইতিমধোই লেখা হয়েছে যে, সেখানেও 


স্বাধীনতার কোনে। স্থান 1 
স্পীকারের সেক্রেটারিয়েট 1 
রাইটার্স বিল্ডিংসের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের 
পদানত । . বিধানচন্দ্ৰ রায় তার 


আরও অন্তান্ত অভ্যস্ত প্রক্রিয়ার দ্বার? > 
এসেম্বলির অফিসারদের তার স্টাতের 
পোষা পায়রা বানিয়ে রেখ্ুছেন। 
স্পীকার তো আছেনই, স্পীক 


নিরপেক্ধন্ভু তো! থাকার ঝুথু! বয় । 
স্পীকার -স্স্ষ" ঠা 
হবেন? সেই প্রশ্ন, ওয়া" ১. 
কেবহাল মহল বলছেন," ॥ 
দাজিলিঙে ঠিক হবে। » 
প্রার্থীর তালিকায় জালান * 
প্রবেশ করবেন না, মন্ত্রিত্ব * : 
বদিও ক্ষমতাহ্টন, তবু * 
এঁ্টেই ভাঁর মনঃপুত। 
বিমলচন্দ্র সিংহ ওর্দিকে পা 
বাড়াবেন MD 
কেরিয়ার শেষ হয়ে যাবে। 
একমাত্র প্রার্থী ধঞ্চিম' কর, 
* হাওড়ার ফ্টেজর্দারী আদ 
৪ কাল, নোংর! 
যাবতীয় রাজু- 
তির সঙ্গে জড়িত এবং 
নানাদিক থেকে , বিখ্যাত (1) 
ব্যক্তি। এরপর তিনি দ্ধ 
“ স্পীকার হন ' তাহলেই 
'“বোলকল৷ পুর্ণ হয়। 


টি 
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তিব্বত খেকে ভারত (৩) 


JF 
»প্াণ্টাস ক্লাবের একটা ঘটনা 
উল্লেখযোগ্য ।, 
সন্ধযের মুখে সবাইকে পাওয়া 
যেত ওখানে ।  পুণ্যপ্রিয়কে দেখা 
যেত বিলিয়ার্ড টেবিলে । পাইপমুখে 
মন্তানার গোৌফজোডা তীক্ষ হয়ে 
উঠত। কনরির গোল চোখে রক্তের 
"ছটা লাগত ৷ রাগা চার্চিলকে পাওয়া 
যেত লাউগ্রে। হ্যারার কিম্বা নেয়েল 
বারবারের সঙ্গে ৷ 
সেদিন সকলের চোখেমুখে 
কিছুটা উত্তেজনা দেখা গেল । পুণ্যপ্রিয় 


সূক্লারের আসর সাজাচ্ছিল) কিন্তু 


খেলা আরম্ত করা গেল না। কনরি 
: তখন চীৎকার করতে সুরু করছে 

॥ “আমরা বৈদেশিক প্রেস কিছুতেই 
বরদাস্ত করব না। ভারতীয় প্রেস 
সহ্য করতে পারে ; কারণ, সরকারের 
তীাবেদার | কিন্ত আমরা করব লা 1? 


প্রতিবাদ করতে হ'ল। বোঝাতে ' 


হল, ভারতীয় প্রেস conformist 


নয়।' বলতে হল, ভারতীয় প্রেস 
“বিদ্বেষ ছড়ায় না। যেমন তোমরা 


কর। কনরি করে। 





rene ee thm 


(দর্পণের প্রতিনিধি ) 

কথাটা উঠেছিন্ত, সরকারী 
মনোভাব নিয়ে। আর কতদিন 
ছুনিয়ার প্রেসকে উপেক্ষা করবে 
ভারত সরকার, এটাই প্রশ্ন । এ-প্রশ্লে 


মতানৈক্য নেই। বলা হল, ভারতীয় 


বা অ-ভারতীয় বলে কোন সমন্ত। 
নেই। সংবাদপত্ৰকে সুষোগ দিতে হবে, 
স্বাধীনতা দিতে হবে । সংবাদ সংগ্রহ 
করতে। দলাই লামার আগমন 
উপলক্ষে সংবাদ*যা আছে, সরকারী 
তথ্য যা পাওয়া যাবে, তা দিতে হবে 
সবাইকে । 

ঝগড়ার কথাটা চাপা পড়ে গেল। 
স্থির হল প্রধান মন্ত্রীর কাছে সরা- 
সরি প্রস্তাব পাঠান হবে। যে-সব 
প্রতিনিধি, প্রায় পঞ্চাশ যাটজন, 
তেক্পুরে তখন উপস্থিত তার! তার 
পাঠাল একযোগে ৷ নেহরুর কাঙ্ছে। 

কিন্তু মুলপ্রশ্ন সহজে চাপা দেওয়া 
সম্ভব নয়। বিদেশী সাংবাদিকদের 
মধ্যে অসন্তোষের কারণ খুঁজতে হলে 
মনে রাখতে হবে ঠাণ্ডা! লড়াইয়ের 
কথা। এরা ঠাণ্ডা লড়াইয়ের হাতি- 


য়ার। এদের মানসিক পটভূমি ঠাণ্ডা 





fl “দলাই লামার চিঠি: 


লড়াই । ভারত, ও ভারতীয় বিদ্বেষ । 
এরা তাই ভুলে যায়, অনেকদিন 
আগেই এরা নিজেদের বিকিয়ে 
দিয়েছে বিদ্বেষের কাছে। 

একদিকে এই পটভূমি । অন্ত- 
দিকে ভারত সরকারের যুক্তহীন 
অসহযোগ । এই ছুইয়ের মাঝখানে 
ভারতীয় সাংবাদিক | ঘন্টা এখানে | 

তবু দেখা গেল প্রধান মন্ত্রী নেহরু 
সাংবাদিকদের আবেদনে সাড়। দিলেন 
খুসীমনে | তিনি ফাইলে লিখলেন 
“সাংবাদিকদের যতদুর সম্ভব সুযোগ 
দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি ॥* 
এ-থেকে অস্ততঃ এটুকু বুঝা যায় যে, 
অবস্থাটা বেশী জটিল করে তুলেছিলেন 
বারোক্র্যাটরা ধারা/সরকারী দপ্তর- 
খানায় বসে দাতে দাত ঘষে বলেন 
‘Press is a nuisance’ 

তেজপুরে এক বড় ব্যুরোক্র্যাটকে 
জিগ্যেস করেছিলাম, . দলাই লামার 
সিকিউরিটি বা নিরাপত্তার চাপটা 
সাংবাদিকদের উপর এত বেশী দেওয়া 
হচ্ছে কেন? তিনি হেসে বলে- 
ছিলেন, ছ'একজন ত থাকতেও 


মিসির তত 


৯ 


বহুত SSS 


পারেন সাংবাদিকদের মধ্যে যিনি 


- হয়ত পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয়। 


আমিও হেসে বলেছিলাম, হ্যা, যাঁরা 
নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করছেন তারাও 
প্রত্যেকেই নির্ভরযোগ্য নন ? 
বুরোক্র্যাট গস্ভীরহ'য়ে গিয়ে- 
ছিলেন। , 
আমার এটাই বেশী মনে হ'য়েছে 
তেজপুরে । বিদেশী সাংবাদিকদের 
মনে যে ভারত বিদ্বেষের বীজ 
ছড়িয়েছিল এবং ভারতীয় সাংবাদিক- 
দের মনে যে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল 
তার জন্য প্রধানতঃ এই '*ঝান্ু 
ব্যুরোজ্যাটরাই দারী। ভারতে 
সরকারকে বিপন্ন করতে এদের জুড়ী 
নেই ৷- | 
তাই কিছুটা স্বন্তি বোধ করা 
গেল যখন দেখা গেল দিল্লী থেকে 
খোলা মন নিয়েই নেহরুর নির্দেশে 
তেজপুরে ছুটে এলেন পররাষ্ট্র 
মন্ত্রণালয়ের সমর সেন। তিনি ঝামু 
আই, সি, এস। দেশে বিদেশে 
বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। 
সাংবাদিকদের সঙ্গে সহজভাবে মিশতে 
তার এতটুকু অসুবিধা হ'ল না। 
-কিন্তু অসুবিধা নয়, বাধা পেলেন 
স্থানীয় আসাম সরকারের উচ্চপদস্থ 
কর্মচারীদের কাছ থেকে | প্রথম দিনেই 
টের পাওয়া গেল, বাজালী অফি- 


মানবদেহের পক্ষে সুস্থ রক্ত সঞ্চালন যতখানি প্রয়োজনীয়, শিল্প ও বাণিজ্যের পক্ষে ঠিক 
ততথানি প্রয্নোজনীন্দ পরিবহণ ব্যবস্থা । ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গত এক শতাব্দীর 
ইতিহাঁসই তার সার্থক নিদর্শন | রেলে লৌহ-কঠিন পথ বেয়েই স্দ্থির ধারা প্রবাহিত ॥ 
পূর্ব রেলওয়েব কলাপেই সম্ভব হয়েছে বার্ণপুরের ইস্পাত, কলকাতার রা এবং রাণীগঞ্জ-) 
ঝৰিয়ার কয়ুল্শিল্পের পত্তন ও সমৃন্ধি। 
পূর্ব য়েলওয়েকে বাদ দিয়ে কেউ কি কল্পনা করতে পারত টার TO হয 
বর্তমানেব এই বিরাট ইম্পাত কেন্দ্র ও কোকচুল্লী? কিংবা শোক-প্রবাহী ছূর্যদ ছামোদকের 
বিছ্বুৎ-উৎপাঁদনের ও লক্ষ লক্ষ একর জমিতে জল-সেচনের এই রল্যাপময় ভূমিকা? সর. 
ও বেসবকারী উদ্ভমে গাঙ্গের অবকাহিকায় এতো শিল্প-দযৃস্থিও কি সম্ভব হতে।? 
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সারের খবরদারিতে এরা সি সে i, 
ইতিমধ্যে একট। উল্লেখযোগ্য এ 


রর 


ঘটন। সপ্টবার্দিকমহলে আলোড়ন 
সৃষ্টি করে গেল। 

কোন কোন দেশী বিদেশী লাং- 
বাদিক শিলং থেকে. গোপন সং- 
বাদে মুড়ি কুড়িয়ে এনেছিলেন | 


তখনও নেফার সঙ্গে শিলং-এব্‌ যোগান 


যোগ অত্যন্ত প্রত্যক্ষ । তাই নেফার 


খবর প্রথম ছড়ায় শিলং সহরে |” 


এই শিলং সহরেই একজন সাংবাদিক 
কিছু সংবাদ কুড়োলেন দলাই লামার 
চিঠির সম্মন্ধে ৷ 

সে-নুড়ি তীরা শিলং থেকে 
ছড়ালেন না। কারণ, তাঁদেরই এক- 
জন তেজপুরু সহরে প্রকান্তে বলতে 
লাগলেন, বাঘ! বাঘা রিপোর্টারদের 
এক হাত দেখে নেব। যথাসময়ে 
এবং ষথাকালে। অর্থাৎ তেজপুর 
থেকে ছাড়বেন সে কুড়িয়ে আনা 
সংবাদ এবং তা দিয়ে তাক লাগিয়ে 
দেবেন সবাইকে । 

কিন্তু তাক লাগাবার অবসর তাঁর! 
পেলেন না। হঠাৎ একদিন 
প্লান্ট ক্লাবে একটা চাপা উত্তজন। 
লক্ষ্য করা গেল। খোজ নিয়ে 
জানা. গেল দলাই লামার চিঠির কথা 
ছ'একজন নয়, কয়েকজনই জেনে 

( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 
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"  দেউলিয়! মনের দলিল . 


| 
এবং হাডি-ফকনারের বইয়ের শুধু 
* সিনেমা না দেখে একবার যেন পাতা 

. উল্টে দেখেন। তাহলে দেখতে 

পাঁবের- “হান্ডিফকনারের মহিমা'র 

চেয়ে তারাশক্করের মহিমা কোন 
*অংরশে কম নয়। 

এবার ব্যবসাম্মী-সাহিত্যিক 

*. গজেন্রকুমার মিত্রের লেখা বড় বিস্ময় 
লাঁগের কথা উল্লেখ করা যাক । ঘড় 
বিশ্বয্ন ত লাগবেই, আমাদেরও লাগে । 
গরুকে ফুঁ! দিলে সে বেশী দুধ 
দেয়। কিন্ত এক সমস স্বাস্ভাবিক 
নিয়মে ফু'ফ। দিলেও আর দুধ বেরোয় 
না! গ্ুবাবু, ওস্তাদ গোয়ালা। বিশী 
মহাশয়ের কাছ থেকে প্রতিমাসে 
একখানি করে বই বের করছেন। 
গ্ভুবাধু তার রচনা আরম্ভ করেছেন, 
“যে কোন দিন বিকেপ বেলায় আপনি 
যদি শ্তামাচরণ দে ট্রাটের বিশেষ 
একটি বইয়ের দোকানে উকি মারেন 
ত দেখতে পাবেন..." । আচ্ছ! গঙ্ভু- 
বাবু, নিজের দোকানের নামটি বলতে 
এত লঙ্জা কেনা তবে গজেক্্র- 
কুমারকে ধন্তবাদ, তিনি অন্ততঃ 
সংক্ষেপে বিশী মশায়ের জীবনীটি 
» “পাঠককে উপহার দিয়েছেন । 

, এযুগের সব্যসাচী সাহিত্যিক: 
*সন্তোষকুমার ঘোষের লেখার কথা 
উল্লেখ না করলে এই সমালোচনা 
* একেবারেই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। 
' আন্স্ছ্বা্জারের সম্পাদকীয় থেকে 


টিং গার করে” সোন৷ রূপার বাজারদর 


পর্যন্ত নব কিছুই সম্ভোষবাবুকে লিখতে 
হয়। সেই, সঙ্গে আছে. আ্যাড- 
, ধ্রিনিষ্ট্রেটভ ফাংশান ৷ তদুপরি প্রতি 
"মাসে এক ডজন গল্প লিখতে ও আধ 
* ৯ডজন ৪ উপন্তামের ধারাবাহিকতা 


৫ বজা রাখতে হয়। ভক্তজনকে লমৃত 


বচন শোনাতে হয়, এদিকে সেদিকে 
এ. 


(তম পৃষ্ঠার পর ) 


নানাকারণে ছুটোছুটিও করতে হয়। 
এ সমস্ত দায় ঠিটিয়েও তিনি প্রেমেন্দর 
মিত্রের গায়ে কালি ছিটিয়েছেন | কিন্ত 
সস্তোষবাবু বড ক্র্যান্ছ। গোড়াতেই 
তিনি বলেছেন, “লিখলাম, কাটলাম, 
কাগজে হিজিবিজি আকলাম, 
কপালে হাত রেখে বসেও রইলাম 
থানিক্ষণ-....-কিস্ত কিছুই বেরোল 
না। “কি করে বেরোবে? সন্তোষ- 
বাবুর মাথাটি কি মাদ্রাজী আখ যে 
যত পেশা যাবে ততই রস বেরোবে? 
সন্তোষবাবু স্বীকার করেছেন, “এত 
বকলাম, কিন্তু বলে উঠতে পারিনি 
কোন গুণে প্রেমেন্্র মিত্র বিশিষ্ট 
লেখক 1” পরিশিষ্টে তিনি একটি 
ব্যক্তিগত কথাপ্বলেছেন, “প্রেমেন্দর মিত্র 
আমাকে কবি হতে দেননি; কিন্ত 
প্রেমেন্দর মিত্র আমাকে গল্প-লেখক 
করেছেন 1 

সত্যি নাকি? 

ল্রীমান গৌরকিশোর ঘোষের 
কথাও বলতে হয়। “রাণুর মেজকা” 
শীর্ষক রম্যরচনায় তিনি প্রভূত 
উদ্ধৃতির বেডাজালে বিভূতিভূষণ 
মুখোপাধ্যায়কে বাধতে চেয়েছেন। 
পরম আহলাদের সঙ্গে তিনি আমাদের 
জানিয়েছেন যে, কৃতদার হলেও ' 
রাণুর মত ভাইঝির উপদেশ পেলে 
তিনি আর একবার ছাদলাতলায় 
যেতে পারেন। শ্রীমান গৌরের 
রচনাটি পড়ে মনে হল তিনি সম্প্রতি 
বাৎসল্যরসে হাবুডুবু খাচ্ছেন । «দেশ' 
পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় শ্ীমান গৌরকে 
“গিরিবালার খোকা’কে নিয়ে যেভাবে 
হাবুডুবু খাঁতি, দেখছি তারপরে 
প্রমানের রাণুর মেজ্জকাকাকে নিয়ে 
টানাটানি না করলেই কি চলত না? 

আচ্ছা, নীরেন চক্রবর্তী কবে 
আবার কথাসাহিত্যিক হলেন? 








ক্রুম্লি ও :হলহ্ন্বান্ন 


(৬ পৃষ্ঠার পর ) 


খান বা পাট বপন করবার সময় 
 জাইন-দিয়ে বপন করবার যন্ত্র যদি 
-১সমবায়-সমিতি “পেকে কেনা যায়, 
. তাহ'লে নাম মাত্র ভাড়ায় চাষীরা গর 
যন্ত্র ব্যবহার করতে পারবে। 
মূলাস্তরের+ ওঠা-নামার সঙ্গে 
উৎপাদন: হাস-ৃদ্ধির সম্পর্কের কথা 
আগেই মলা হয়েছে । যে বৎসর 
কোন জিনিষের দাম অত্যন্ত বেড়ে 
যায়, পক্ষের খংসর “যাতে সবাই 
অন্তান্ত দ্রব্যের উৎপাদন বন্ধ করে, 
উক্ত দ্রব্যের উৎপাদন যথাসাধ্য 
বুদ্ধির চেষ্টা না করে, তার জন্ত 
পরিকল্পনার ‘প্রয়োজন । আবার 
- ভবিষ্যৎ বাজারের দিকে লক্ষ রেখে 


সরকারী কর্মচারীর ষাহায্যে উৎপাদন . 
পরিকল্পনার কোন সুফললাভ সম্ভব 
নয় । এব্যাপারে গ্রামবাসীদের , 
সক্রিগ্ন সহযোগিতার সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম 
সমবায় সমিতি । গ্রামাঞ্চলে রাস্তা- 


নির্মাণের ব্যাপারেও  লমবায়ের 
প্রয়োজনীয়তা কম নয়। সমবায়ের 
মারফৎ যে রাস্তা তৈয়ারী হবে, 


কোন চাষীর অনুরদৃশিতায় তা বিনষ্ট 
হওয়ার সম্ভাবনা কম! সেই রকম 
ককষিক্ষেত্র থেকে পোকা দূর করা, 
জমির-ক্ষয় নিবারণের জন্য সুপরি- 
কল্লিতভাকে গাছপালা এবং বৃক্ষরোপণ 
প্রভৃতি প্রচেষ্টা গ্রামবাসীদের সমবেত 
প্রচেষ্টা ছাড়া, সম্ভব নয়। একমাত্র 


[ক 


দর্পণ ূ 


কথা ছিল ত নবীন কথাসাহিত্য করা 
প্রবীণদের শ্রীচরণে জ্বল ঢালবেন। 
চক্রবর্তীবাধু সেই দলে কি করে 
ঢুকলেন ? জীবনানন্দ দাসের রোমান্টিক 
দষ্টিচ্জী আর শরবিন্দু বন্য্যোপাধ্যা- 
ঘের দৃষ্টিভলীর মধ্যে যে বিশেষ কোন 
পার্থক্য নেই এই অপূর্ব তত্বটি তিনি 
আমাদের পরিবেশন করেছেন। 
“রোমান্স অতীতচারী' এই ধরণের 
কোন একটা উক্তি চক্রবর্তাবাবু হয়ত 
কাথাও পড়ে থাকবেন, আর অমনি 
জীবনানন্দ ও শরবিন্ুকে তিনি এক 
দড়িতে রেঁধে ফেলেছেন । সেই সঙ্গে 
নিক্ষেকে বাদ দিলেন কেন? বাংলা 
কবিতার ধ্বজাটিকে আননাবাজারের 
ছাদে 'ভিনিই ত'উডটীয়মান রেখেছেন 
রেখেছেন | সবচেয়ে ভাল হত 
চক্রবর্তাবাব যদি সন্তোষ ঘোষের 
জটবনীটি লিখতেন । তাহলে এযুগের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ খিস্তি-লেখকের বন্ৃবিচিত্র 


ভ্রীবনকাহ্বিনীর কোন কোন দিক... 
- ধিগলিত ভাব আনিয়া মহিলাদের 


হাতে একখানি করিয়া বেল ফুলের 


উদবাটিত হতে পারত । 

নরেন্ত্রলাথ মিত্র মশায় তার 
প্রথম উপন্তাসের একখানি কপি 
মানিক বন্দোপাধ্যায়কে দিয়েছিলেন। 
কিন্ত মানিক সেটি পডেননি | নরেন- 
বাব তাতে দুঃখিত হয়েডিলেন, আরও 
এইক্প্তে যে মানিক সেটি না পড়েই 
বলেভিলেন, প্পডেন্ি*। ওই ঘটনা- 


- টিকে পটভূমিতে রেখে নরেনবাবু 


মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিচার 
কারছেন 1! মানিক হরততীর বট না 
পড়াতে নরেনবাবু কেন দুঃখিত 
হযেডিলেন তা বুঝতে পারলাম না! 
নরেনবাবু' তার সাহ্নিতিক বন্ধুদের 
স্বরচিত যেসব বই উপহার দিয়ে 
থাকেন তারা কি সেসব বই পড়েন ? 
শুধু নরেনবাবুর কেন, হাল আমলের 
কোন কথাসাহিন্িকই কি অন্ত 
কারোর বই পডেন? মিডিযিজি 
(কন পড়বেন, সেই সমযটুকুতে একটি 
গল্প ফাদলে হেসেখেলে গোটা 
তিরিশেক টাকা পকেটে সাসবে। 
পভে মরুক গাধা পাঠকগুলো। 

বন্ধদেব বস্তুর সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে 
বিমল কবের রচনাটি সতাই চিস্তা- 
শ্ীলতার পরিচয় বহন করছে । 
মনোৱবিস্কারর আবিফারে ইংরেন্তী 
সাহিত্যে যে শ্রেণীর উপন্যাস জন্ম 
নিযেচ্চিল বৃদ্ধদেবের উপন্তাসে সেই 
আত্মকেন্্রিকা স্বম্পষ্ট | বৈচিত্রাহীন 
বুদ্ধদোবের উপন্তাসকে বিমল কর 
অত্যন্ত সার্থকতার সঙ্গে বিশ্লেষণ 
করেন্েন। প্রবন্ধের সুকতে োট- 
গল্পের কায়দাট না দেখালে বিমল 
করের এই লেখাটিকে একটি উৎকৃষ্ট 
মননশীল রচনা বলতে কোন আপত্তি 
ছিল না। 


7 * * 
LL) 


আগামী বছরের ‘দেশ’ পত্রিকার 
সাহিত্য সংখ্যায় নাকি প্রবীণ 


বিশেষ বিশেষ দ্রব্য উৎপাদনের * সমবায় সমিতি নামমাত্র ব্যয়ে: এই সাহিত্যিকরা নবীন সাহিত্যিকদের পিঠে 
ছাযবৃদ্ধিরও ‘প্রয়োজন । কোন সর-* এই সমস্ত পরিকল্পনা কার্যকরী 


' কারী ফতোয়া জারী করে *'বা 


করতে প্রারে। 8s. | 


৫ রর 
পপি সি 


হাত বুশোবেন! খুব ভাল কথা! 
তাহলেই পা রম্পরি ক."*-কার্যট 
নুসঙ্গন হয়। 


আলাপ হ্টয়াছিল। 





তবু রঙ্গ ভরা. 











( ভষ্ত পৃষ্ঠার পর ) 


মালাবদল প্রেটাও খুব জমাট ছিল 
স্তার। কতগুপ্তি অস্দুট স্বগতোক্তি 
করিতে করিতে ক্যাবল! অদৃশ্য হইল । 

সেদিন বৈকাঁলে মহোৎসব দেখিতে 
গেলাম ৷ ক্যাবলা তখন ছিল না। 
প্যাণ্ডেলের সম্মুখে দেখি পাইচারি 
করিতেছেন সমগ্র কলিকাতায় 
সমাজসেবা আন্দোলনের যিনি থৃত্বিক, 
তাহার একান্ত সহকারী । ইনি একা- 
ধারে সাংবাদিক, সমাজসেবী ও 
রাঁজনীতিজ্ঞ-_ত্রিকালজ্র খযি। গত 
ইলেকশনে উনি ভোটের অন্ত আমার 
বাড়ি আসিয়ান্ছিলেন। সেই শ্বব্রে 
ভাবিয়াছিলাম 
চিনিতে পারিবেন, কিন্তু উনি চিনিতে 
পারিলেন না। দেখিলাম 
সম্বর্ধনায় তিনি বড় ব্যস্ত আছেন। এক 
একজন মহিলা আসিতেছেন আর 


তিনি গরম দ্বধে পীউরুটি ফেলিলে . 


অবস্থা হয় মুখখানিতে সেই রকম 


মালা অর্পণ করিতেছেন | 

যাহা হউক ভিতরে প্রবেশ 
করিলাম । ফরাস পাতা রহিয়াছে । 
পাঁঢুকা পুরাপটিকে কোলের কাছে 
রাখিয়া তাহার এক কোপে বসিয়া 
পডিলাম। অনুষ্ঠান সুরু হইবে লেখা 
চিল সন্ধা চটায়। সপ্টা বাক্তিয়া 
গেল, মাক খোলার আওয়াঙ্স 
পাইলাম, কিন্তু অগুষ্ঠান শুক হইল না। 
নেপথ্য হইতে কর্মকর্তাদের জনাস্তিক 
বিশ্রস্তালাপ ভাসিয়া আসিল । তাঁচার 
পর সুরু হুইল গ্রামোফোন রেকর্ডে 
সেতার ও সানাই । সাড়ে ছয়টা 
নাগাদ ড্রপ উঠিল। কর্মকর্তাদের 
মধ্য হইতে একজন আসিয়া নিতান্ত 
দুঃখের সহিত দেরী হওষার জন্য 
ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন | তাহার পর 
বলিলেন আজ যে রবীন্দ্রল্ত পণ্ডিতের 
ভাষণ দেওয়ার কথা ফিল, তিনি 
ঠিক সময়মতই অস্থশ্ব হইয়া পড়িযা- 
চিল, সুতরাং বক্তৃতার পরিবর্তে 
গান শুরু হইবে ৷ সমবেত ভদ্রমহোদয় 
ও মহিলাগণ খুব আশ্বস্ত হইলেন 
বলিয়া মনে হইল । এইবার প্যাণ্ডেল 
ও মঞ্চটর দিকে ভাল করিয়া 
তাকাইলাম। মাটির কলসিতে কতক- 
গুলি বাসি রজ্রনীগন্ধার ঝাভ 
রহিয়াছে। বিরাট ষ্টেজটি। দিকের 
সুদৃশ্য পর্দা কুলিতেছে ! কিন্তু কোথাও 
রবীন্দ্রনাথের একখানি ছবি দেখিতে 
পাইলাম না! ভাবিলাম, হয়ত 
নতুন ফ্যাসান হইয়াছে, ছবি রাখা 
চলিটব না। যাহা হউক গান শুর 
হইল। গীয়িজা গুনিলাম বেতার- 
শিল্পী! গতবিতানখানি হাৰ্মৌনিয়ামের 
উপর রাখিয়া নানা রঙে, নানা চঙে 
গাওয়া শেষ করিয়া তধলচির দিকে 
ফিরিয়া একটু ফিক করিয়া হাসিলেন। 


মহিলা | 


ওদিক দুলিতেছিলেন। 


হাততালির ঢেউ -উঠিল। এবার! 
আবৃভি। আর্তি খিনি করিতেছেন 
তিনি বাংলা চিত্রজ্ঞগতের একজন 
নামকরা তারকা ৷ শুনিলাম কোন 
এক বাংলা ছবিতে ভ্যাবলার ভূমিকা 
অভিনয় করিয়া একদা প্রচুর নাম 
কিনিয়াছিলেন। সঞ্চয়িতাথানি 
ধরিয়া এনটি কবিতা প্রাণপণ জোরে 
গড় গড় করিয়া পড়িয়া গেপেন। 
ইহার পর শুরু হুলনৃত্য। নেপথ্য 
সঙ্গীতে অংশগ্রহণকারীদিগকে একটি 
রীতিমত জনতা বলিয়া মনে হইল। 
নৃত্য শুরু হইল । লাল-নীল কত 
রঙের আলো পড়িতে লাগিল। অর 
বিচিত্র বেশে, বিচিত্র ঢঙে নৃত্যের 
সেকি কেরামতি! কাহারও সহিত: 
কাহারও মিলিতেছে না। যে যেমন 
খুশী তেমন হাত-পা ছুঁড়িতেছে 
একজন নতক ভাবের ঘোরে চুলুচুলু 
নয়নে ঘড়ির পেওুপামের মত্ত এদিক 
দর্শকেরা! 
হাততালি দিয়া, সিটি মারিয়া উঠিল । 
নৃত্য শেষ হইলেই ড্রপ পড়িল! 
উঠিল আবার এক ঘণ্টা পরে। 
এবার বিসর্জন নাটক। সেটিং ও 
আলোক সম্পাত সত্যই অপুর্ব । 
পিছনে কনসার্ট হইতেছে। রাজা 
গোবিনামাপণিক্য আসিলেন। পাঠান 
সেনানায়কের মত একমুখ দাড়ি। 
মীরকাসিমের মত পোষাক। রঘুপতি 
মুদুমুছ বীরত্ব প্রকাশ করিতেছেন +ই 
সংলাপে কমা ফুল্ষ্টপের বালাই নাই 1» 
মাঝে মাঝে শুলরোগীর মত চীৎকার 
করিয়া উঠিতেচ্কেন। পিছনে বাজনা 


বাস্তিয়া চলিয়াছে। আর সহ্য 
করা যায় না। এইবার পালাইতে 
হইল। 


বাস-রাস্তায় আসিয়া বাসের 


জন্য অপেক্ষা করিতেছি । মাইকে * 


রঘুপতির চীৎকার ভাসিয়া 
আসিতেছে। ফুটপাথের উপর 
মাইকের সামনে কতকগুলি “লোক 
ভাইয়া তামাসা দেখিতেছে। একছি ' 
হিন্দুস্থানী কুলিজাতীয় ব্যক্তি আমার 
পাশে আসিয়া" দীড়াইল ।, অনেক-৬ 
ক্ষণ আলোকোজল প্যাণ্ডেল দেখিয়া 


ও,ভিতরকার চীৎকার শুনিয়া কিছু 


অমুধাবন করিতে না পারিয়া আমাকে 
জিজ্ঞাসা করিল--বাবুজি ইসমে কেয়া . 
হোতা হায়? আমি দ্বিরুক্তি ন! করিয়া - 
রাষ্ট্রভাষায় উত্তর দিলাম--রবীন্দ্র- 
নাথ নাম করকে এক বাঙালী থা] 
উসকা শ্রাদ্ধ হোতা হায় উসমে ৷ 
হিনুস্থানীটি কি বুঝিল কে জানে, 
খুব খুশ/হইয়! চলিয়া গেল। ৰ 


ক্ষ 
L 
চে 





সাড়ে দশটা কি এগারটার সময় 
সকালের ক্লাশ শেষ হলে মন্তাহ 
ভোজনের পালা আসত।, তখনকার 
দিনে ছেলেদের জন্যে নিরামিশ 
আহারের ব্যবস্থা ডিল। নীচু বাংলায় 
(স্ৈহময়ী হেমলতা দেবী যাকে 
বলতাম “বডমাঃ তীর কাছে গিয়ে 
মাঝে মাঝে পরমার পিঠে দিয়ে 
মুখ ফিরিয়ে আনা যোতো । তিনি 
এখন পূবীতে এক বিধবাশ্রমে কাজ 
করছেন--তীর শ্বেত ভোলকার নয়। 
নয় । গুরুদেব মাঝে মাঝ আমাদের 
সঙ্গে বসে খেতেন। তাঁর নির্ি'ষ্ট 
* কোঁন জাষগা চিল না। একদিন 
এখানে আরেক দিন ওখানে বসতেন । 
আমরা উন্মুখ হয়ে থাকতাম, হায় 
যদি আঁচ্গকে আমার পাশে বসেন । 
আগে আমাদের প্রত্যেকের একটি 
মাঝারি থালা. একটি বাটি এবং 
একটি গ্লাস নিয়ে যেতে হতো। 
“আহারান্তে নিঙ্গেদের থালা বাটি, 
"যাস মেনে তুলে রাখতে হোতো । 
খাওয়া শেষ হলে পালা করে অতিথি 
সেবায় লাগতাম। দিবানিদ্রার 
রেওয়াজ ডিল ন।। যে যার নিজের 
তক্তপোষে গুটিয়ে তোলা বিছানায় 
ঠেসান দিয়ে বিকেলের ক্লাশের পড়া 
দেখে নিতাম। বিকেলে আবার 
“ঘণ্টা ছুই-আড়াই ক্লাশ বসত গাছ 
তলায়। বর্ষার দিনে কালো মেঘে 
অন্বর মেছুর হয়ে যখন মুষল ধারে 
বৃষ্টি আরস্ত হতো তখন পাততাড়ি 
গুটিয়ে মাষ্টার মশায়দের সঙ্গে ভিজতে 


বের হওয়া ছিল এক ব্যাপার । 
খোয়াই বেয়ে গান গেয়ে গিয়ে 
পড়তাম কোপাই নদীর জলে। 


"তারপর ভাসতে ভাসতে ওয়া হতে! 
&্ত্ষণ না বৃষ্টি থামে । তারপর 
ভিজে কাপড়ে আশ্রমে ফিরে এসে 
আদার চা মনে হোতো পরম স্ুস্বাহু 
অমুত। 
ক্লাশ শেষ হলে জলযোগ সেরে 
ছুটতাম সকলে খেলার মাঠে । কল- 
কাতার মোহনবাগান ক্লাবের ব্যাক 
খেলোয়াড় গোৌরদার হাতেখড়ি 
হয়েছিল এ' শাস্তিনিকে তনের খেলার 
মাঠে, পরে যার নামকরণ হয়েছে 
“গৌরপ্রান্থণ' । কোনো কোনে! 
ছেলেরা বাগান করতে লেগে 
যেতো কেউবা রোপণ করত 
অরহর ডাল--কেউবা করত [চনে 
বাদামের টাষ। আমাদের প্রত্যেকের 
একটি করে কাঠের কাজের 
= হা]তয়ারের বাজ |ছশ। একটি 
'ক্পাপানা কাঠের [মন্ত্রীকে রাখা হয়ে 
ছিল। তার কাছে আমরা ইতোগের 
কাজ খানকঢা |শখোছলাম। আমরা 
নিজেদের ভে্ক সেল্ফ আপনা 
নিজেদের হাতুড়, বাঢালি, আর 
করাত |দয়ে একরকম চপনসহ তোর 
করে নিতে পারতাম । শেহ জাপান! 
ভদ্রলোকাটর উৎসাহের অস্ত ছল 
না। তখন করুশ-জাপানের ঘোর 
যুদ্ধ চলেছে। দান্সবাবু ছড়া বাধলেন 
_চিা পান কারয়' ছুটিল জাপান 
ভশেয়ার পরে ক্ষয়: এবং 


টে কি তা গেছ ভুলে। 
যে ত" টেলিগ্রাফ, নামক ফাগজে 
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শান্তিনিকেতনের দিনগুলি ($) 


, ভারতের প্রধান বিচারপতি শ্রীসুধীরঞ্রন দাশ 


খবর এলে! যে কশিয়ার বন্টিক 
ফিট, এাডমিরাল্‌ টোগোর নৌ' 
যুদ্ধে কেরামন্রি ঠেলায় প্রশান্ত 
মহাসাগরেয় গভীর গর্ভে তলিয়ে গেছে 
সে দিন এ জাপানী মানুষটি যেন 
ক্ষেপে গিয়েছিলেন স্বতঃ উৎসারিত 
অদম্য উৎসাহে । তীর নেতৃত্বে 
আমরা বোলপুর শহরটি ঘুরে এলাম 
দীমুবাবুর রচিত গান গেয়ে জয় জষ 
জয় হে ভগবার্ন।” এই জাপানী 
মিন্তি্টি আমাদের জুজুৎস্ও শ্খাতেন । 
সে কত না কায়দা এবং কত না প্যাচ 
গৌরদার সা এঁটে ওঠা ষেতনা কিছু- 
তেই ৷ সেই জাপানী মিল্পিটি একবার 
দুটো নৌকো বানাবার আয়োজন করে 
বসলেন। তাঁর নির্দেশমত কাঠগুলি 
আমরা ধরতাম--তিনি তাকে চেঁছে 
চুলে করাত, দিযে প্রমাণ সই করে 
কেটে নৌকোতে লাগাতেন ! শেষে 
নৌকো ছুটি তৈরী হোলো । আমরা 
মনে মনে গর্ব অন্তভব করলাম যেন 
আমরাই কাজ্জটা হাসিল করে দিলাম ৷ 
একটি নৌকার নাম তোলো “সোনার- 
তরী-_অপরটিকে বলা হোলো__ 
“চিত্রা” । *ছুটিকে ভুবনভাঙ্গার তাল 
দীঘিতে ছাড়া হোলে! । সেইথাঁনে 
চুটি-ছাটার দিনে নৌকো বিহার ছিল 
পরম আকর্ষণের বাপার। বঙ্কিমবাবু 
মাঝে একবার স্থির করলেন ষে 
ছেলেদের চামড়া শোধনের কাজ 
শেখাতে হুবে। বড় আলাম গোলা 
হোলো ফিটুকিরী আর কি সব 
মসল!। কত যে হেলে সাপ মারা 
পড়ল রইল না তার লেখা জোকা। 
খেলার পর হাত পা ধুয়ে সন্ধ্যা 
উপাসনা সেরে আমাদের দিনের কাজ 
শেষ হোতো। সন্ধ্যার পর পড়াশুনার 
চাপ ছিল না। তখন হোতো ছাত্র 
বিনোদনের পলো। যাদের কণ্ঠে সুর 
ছিল তারা যেতো গানের ক্লাসে। 
গান শেখান হোতো তানপুরা ও 
এমাজের সঙ্গে -- হারমোনিয়ামের 
চল ছিল না। কোন দিন গান 
শেখাঁতেন অজিতবাবু কোনদিন ব। 
দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৷ দীনুবাবু ছিলেন 
রবীন্ত্র-সঙ্গীকের ভাণ্ডারী । 'নৈবেদ্ক'র 
গানগুলি সকলে মিলে গাইতাম 


‘আমার এ ঘরে আপনার করে 


গৃহদীপ খানি জ্বালো ছে’ কিংবা 
যদি এ আমার হৃদয়-দুয়ার বন্ধ রহে 
গো কতু, দ্বার ভেঙ্গে তুমি এসো 
মোর প্রাণে ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু ৷' 
বং আরে! কত কি। গীতাঞ্জলির 
গানগুলি তথনে। বের হয়নি ছাপা 
হয়ে--যেমন যেমন লেখা হচ্ছিল 
আমরা একেবারে টাটকা টাটকা 
শিখে নিতাম দীম্থুবাবুর কাছ থেকে । 
সে সব গানগুলির তুলনা নেই। 
আর দীমুবাবুর লে যে কি গলা এবং 
তাতে যে ছিল কি দরদ নে গান 
ধারা শোনেননি তাদের কি করে তা 
বোঝাব? মাঝে মাঝে গুরুদেব 
বসতেন আসরঞ্জমিয়ে | এক একদিন 
হোতো খেলা যাকে ইংরেজিতে বলে 


সেক্গ ট্রেনিং। এই দেখ এক ফুট 
রুল এতটা লম্বা। আচ্ছা, বলত 
এই টেবিলের লম্বা দিকটার মাপ 
কত হবে? খুব খানিকটা সে দিকে 
চেয়ে মনে মনে, একটা আ্বাচ করে 
কেউ বললে তিন ফুট সাত ইঞ্চি, 
কেউ বলল চার ফুট--এই রকম 
যা প্রাণ চায় সবাই একটা কিছু 
বললে । তারগর মাপা হলো টেবিলের 
সেই দিকটা ফুট রুল দিয়ে-_জানা 
গেল কার আন্দান্ত সবাষের চেয়ে 


ভাল। এক একদিন এক একজন 


মাষ্টার মশায় গল্প বলতেন। 
জ্গদাননবাবুর গল্প শোনবার জন্যে 
আমর! উন্বুখ হযে থাকতাম । 


প্রকাণ্ড একটা গোলার মধ্যে ছুই 
বন্ধু বহু বছরের খাবার জল ও অন্তান্ত 
রসদ দিয়ে ঢুকে পডল। - তারপর 
সেই গোলাটিকে একটি অতিকায় 
কামান দিয়ে মাস গুরতের দিকে লক্ষ্য 
করে দাগ! হলো। ছুটে চলল সে 
গোলা কত গ্রহের গা ঘেঁষে, কত 


নক্ষত্র মণ্ডলীর পাশ দিয়ে বিরাম-, 


বিহীন গতিবেগে । গোঁলাটির গায়ে 
চোট্ট ঘুলঘুলি জানালা খুলে বন্ধু ছটি 
উকি মেরে চেখে নিত কোন্‌ কোন্‌ 
গ্রহ উপগ্রহ ও নক্ষত্র তাদের সঙ্গে 
পাল্লা দিয়ে ছুটে চল্েছে। সেকি 
উদ্ধাপাত__চোখ যায় তাদের ঝলসে! 
এখন শুনছি সেই গল্প নাকি সত্যি 
হবে। হোক আর নাই হোক সেই 
বন্ধুরা কি কি দেখছে শুনে শুনে 
আমরাও শিখে গ্লোম কত গ্রহ 
উপগ্রহ ও নক্ষত্রের নাম-ধাম ইতিহাস। 
গুরুদেবের অনুরাগী বন্ধু ভ্রিপুরাধি- 
পতির দেওয়া টেলিক্সোপে চার্ট দেখে 
সেই সব গ্রহ-নক্ষত্র খুঁজে বার 
করা এক মহা আনন্দের ব্যাপার 
ছিল। সেই সব গ্রহ-নক্ষত্রের গল্প- 
গুলি যা জগদানন্দবাবু আমাদের 
বলতেন সেগুলি পরে ছাপা হয়ে 
বেরল '“গ্রহ-নক্ষত্' নাম নিয়ে। 
কট-পতঙ্গ এবং পোকা মাকড়ের 
কত কাহিনী শুনেছি জগদানন্দবাবুর 
মুখে_কেমন তাদের বাস-গৃহের 
ছাদ, কি তারা খায়, কি কাজ তার! 
করে। স্ুধাকাস্তদা উজাড় করে 
ফেললেন ধারে কাছে যত উইয়ের 
টিবি ছিল তার মাঝখান দিয়ে 
সেক্সন্‌ কেটে কেটে। গুটিপোক। 
পোষাও তার আরেক বাতিক হয়ে 
ধ্াড়িয়েছিল। শরৎকুমার রায় 
মশায়ের মহারাষ্ট্র এবং শিখ গুরুদের 
এরতিহাসিক গল্পগুলিও পুস্তকাকারে 
বের হয়েছিল। মাঝে মাঝে গল্প 
বলতেন গুরুদেব নিজে। গুরুদেব 
খুব: মনোরমভাবে , গল্প বলতেন । 
ল্পষ্ট মনে আছে লাইব্রেরী ঘরে 
মাটিতে বসেগুরুদেব পড়ে শোনালেন 
সম্ভ লেখা একটি ছোট গল্প, যেটি 
পরে গল্পগুচ্ছে গুপগ্তধন' নাম দিয়ে 
বেরিয়েছিল । আমরা সব্ঘই সেদিন 
মুধ হয় এক মনে শুনলাম সেই 
কাহিনী। একটু একটু গা ছম হুম 


শত 


বোধহয় হয়েছিল। মনে আছে সে 
রাত্রিতে বহুক্ষণ মানসচক্ষে জেগে 
ছিল সেই জটাজুটধারী সম্যাসীর 
চেহারা এবং মনের গোপন অলি- 
গুলিতে গুন্‌ “ন্‌ করে ঘুরে বেড়াতে 
লাগল সেই চিরকুটে লেখা রহস্তময় 

কথাগুলির মূর্চ্ঘনা__ 
পায়ে ধরে সাধা বা নাহি দেয় রাধা । 

শেষে দিল রা পাগল ছাড় পা। 
তেঁতুল বটের কোলে, ik 
দক্ষিণে যাও চলে । 
ঈশান কোণে ঈমানী 
কহে দিলাম নিশানী ৷ 
কখন যে তারপর ঘুমিয়ে পড়লাম 
কেজানে। 

মাঝে মাঝে *মভিনয় হোতো। 
প্রথমে হান্ত-কৌতৃক কি ব্য্গ- 
কৌতুকের এক একটি গল্প অভিনীত 
হোতো--বিনি পয়সার ভোজ এবং 
আরো কত কি। তারপর মুকুট’ ও 
ধকৌঠাকুবাণীর ভাট, | তখন সন্ত 
লেখা “শারদোৎসব'এব মহড। 
গেল। 


লেগে 
আমরা হলাম ছেলের দল । 
গুরুদেব এবং দীম্চবাধু অংশ গ্রহণ 
করেছিলেন ! গুকদেব নিজে আমাদের 
অভিনয় শেখাতেন অতি যত্ব করে। 
খুবই চিত্তাকর্ষক তযেচিল সে অভিনয়। 
কলকাতা থেকে বহু আশ্রম বদ 
এসেছিলেন সে অভিনর দেখতে । 
খেলাধুলো ছেডে হিসেব লিখে তার 
বাপের খণ শোধ দিচ্ছিল লক্ষেশ্বর 
বলে যে ছোট ছেলেটি তার ভূমিকায় 
বন্ধুর তপনমোহন চট্টোপাধায় যে 
অভিনয় খঁৎকর্ষ দেখিয়েছিলেন তার 
তুলনা হয় না। তারপর হ’লো 
“অচলায়তন' তারপর এল ‘রাজ!’ । 
একবার .“মালিনীও হয়েছিল । 
মাষ্টার মশায়রা করলেন প্রায়শ্চিত্ত | 
‘বিসর্জন’ হয়েছে বহুবার । এখনো! 
কানে বাজে অয়সিংহের ভূমিকায় 
মনোরঞ্জনদার  বেদনাপুত কে 
আবৃত্ডি-- ; 
“দেখ এচয়ে গোমতীর শীর্ণ জলরেখা 
জ্যোতনালোকে পুলকিত,_-কলধবনি 
তার 
এক কথ! শতবার করিছে প্রকাশ ) 
আকাশেতে অর্ধচন্ত্র পাণ্ডু মুখচ্ছবি 
শ্রাস্তি ক্ষীণ-_বহু রাত্রি জাগরণে খেন 
পড়েছে চাদের চোখে আধেক পঞ্ীব 
ঘুমন্ডারে। সুন্দর জগৎ। হা অর্পণ! 
এমন রাত্রির মাঝে দেবী নাই। থাক 


যতদুর মনে পড়ে ‘ডাকঘর’ এবং 
‘ফাল্গুনী’ লেখা হয়েছিল আমি চলে 
আসবার পর । গুরুদেব এই যেসব, 
নাটক লিখতেন সাহিত্যের দিক দিয়ে 
তার স্থান খুবই উঁচুতে L কিন্তু সেই 
লেখার সঙ্গে এ-ও ছিল তীর অভিপ্রায় 
যে অভিনয়ে ও গানে, ছেলেদের চিত্ত 
বিদোদন হবে ও তাদের মনে 
বিকাশও হবে। . ছেলেদের -জন্তে, 
কতখানি ‘তিনি চিন্তা করতেন তার 
লনা। সেই সময়ে শান্তি- 


নকেতনে অভিনয় মঞ্চ বলে কিছু 
চর 


ছিল না} গোট কতক তক্তপোষ 
জুড়ে একটু উচু জায়গা করেন ও) 
হতো পটের বালাই ছিল* না। 
গাছের“পাতা, এবং আমাদের নানা 
রঙের পাট কাপড়ে চমৎকার সুরুচি 
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সংগতভা"ব ট্রে 'সাজন হোতো। * 
হঠাৎ একবার কার মাথায় ঢুকল - 


যে একটা যবনিকা পট. হলে হয়ত 


মানাবে ৷ মুকুল দের ছবি আকার . 


খ্যাতি ছিল। তিনি লেগে. গেলেন 


| 


? 
চা * 


নদ্রবাবুর বিশ্ববিখাত নটরাজের » 


তাণ্ডব নৃত্যের পবিকল্পনার নকল 
করতে । সবাই ঘুমে গেলে মুকুল 
দের কাজ আরম্ভ হোতো-কেন না 
ছেলে কি মাষ্টার মশায়দের তাগে 
থেকে দেখান হবে না। শেষে ' 
অভিনয়ের দিন এ * দর্শকেরা 
সবাই লমাগত। কলকাতা 
থেকেও অনেকে  এর্সেঁছিলেন। 
আন্তে আস্তে সে যবন্ষিকা নামিয়ে 
পাদপ্রদীপ জালান হোলো। 


“দর্শকের! মুগ্ধ হয়ে সাধুবাদ করলেন } 


গুকদের খুব খুশী হয়ে' জিজ্ঞাসা 
করলেন_কে এটি করেছে। 
বাস্তবিকই সন্দর হয়েছিল সেই পটের 
আলেখ্য । তাকে বলা হোল-__ 
মুকুল দের নাম। পরের দিনই বোধ 
হয় মুকুলের বাবার কাছে চিঠি গেল 
যে লেখাপড়ার চেয়ে শ্রীমান ছবি 
আকায় বেশী প্রতিষ্ঠা লাভ করবেন। 
অচিরে সাব্যস্ত হোল যে মুকুলকে 
অবনীন্দ্রনাথের কাছে পাঠান হবে * 
ছবি আকা শিখতে । সেই থেকে 
মুকুল দে ছবিরই চর্চা করছেন এবং * 
আমাদের দেশের নাম করা একজন * 
চিত্ৰশিল্পী বলে খ্যাতি অর্জন করেছেন । 


প্রতি বুধবার মন্দিরে উপা্সন! এ 


হ'তো। নির্দিষ্ট সময়ের মিনির 
পাচেক আগে থেকে গুরুগেমনদিরের 
প্রবেশের দরজায় যে একটি ঘণ্টা 
ছিল সেটিকে অনেকক্ষণ ধরে 


খ্উ 


রশ 


" ৰাজ্ঞাতেন সকলকে উপ্যাসনায় শাহ্বান “4, 


hb) 
করবার জন্যে। আমর! লাইন করে ) 


একে একে গিয়ে মন্দিরের শ্ুত্র 
শীতল মার্বেলের মেঝের উপংর 
বসত “জোড়াসন কেটে যুক্ত করে 


“তানপুরা &৪ এসকাজের সঙ্গে গান 


দিয়ে উপাসনা আরম্ভ হ'ত ৷ কোন- 
দিন হোত পুরানো এবং কথনে]" 
বা হোত রবীন্দ্রনাথের সন্ত 

(শেষাংশ ১০ পৃষ্ঠায় ) 





রচিত 


Va 
রবীন্দপ্রশঙ্গ_ , 


( ৪ৰ্থ পৃষ্ঠার গর )' 

তবে বিশ্বকবি ঠাকুরের উদার 
অন্তরে ষে সাধারণ মানুষের প্রতি 
শ্রদ্ধা ও প্রীনতুপছিল***এব্রং. তাদের 
সঙ্গে যোগ স্থাপনের প্রবল বামুন! 
ছিল এবিষয়ে বিপিনচন্দ্র নিঃসন্দেহ 
ছিলেন, “রবীন্দ্রনাথের উদার অন্তরে 
এইরূপ যোগাযোগ স্থাপনের বর্পধতী 
আকাঙ্ক্ষার উদয় হওয়া স্বাভাবিক । 
 **মান্থুষ বলিয়াই" মানুষকে শ্রদ্ধা 


ও গ্রীতিভরে প্রাণে. টানিয়া লইবার , 


‘দন্ত একটা লালসা ধর্মপ্রাণ রবান্দ্র- 
নাথের চিত্তকে যে সময় সময় আকুল 
করিয়া তুলিয়াছে, ইহাও সত্য । - ৮ 


| be 
চা 


"{ ব্রঙ্মসঙ্গীত। গানের পর গুকদেব 
সুললিত মরে ময় রর করতেন-_ 
৮১ ‘যো দেবো ইগ্নে" যো ই পু 
এক এক বুধবারে এক 2 মন্ত 
"ভরি ব্যাখ্যান করতেন ও উপদেশ 
" দেন ।* বন্ধুবর প্রস্তোংকুমার সেন” 
"তপ্ত সংক্ষেপে যে নোট, করে নিতেন 
পরে গুরুদেব সংশোধন করে দিলে 
সেগুলি শাষ্টিনিকে তন পর্যায়ে 
প্রকাশিত হতো । পরিশেষে আবার 
» ব্রহ্মসঙীত গেয়ে মন্দিরের উপাসনা 
শেষ হতো গুরুদেবের অন্থপ স্থিতিতে 
ক্ষিতিবাবু উপাসনা করুন | কবীর 
নানক, ক্লাদু, মীরাবাঈ এবং আরো 
কত সাধুসজ্জনদের ভত্ববাপী তিনি 
শোনাতেন এবং কি সুন্দর ও প্রাঞ্জল 





৮. 


ব্যাখা তিনি দিতেন । বেদ, উপ- 


নিষদের মন্ত্রগুলি আবৃত্তি করা হ’তো 
আশ্রমের সকল মঙ্গল অনুষ্ঠানে পরম 
শ্রদ্ধার সঙ্গে বিশুদ্ধ উচ্চারণে ও 
ক্রুতিমধুর স্বরে । সেসব মন্ত্রের মানে 
বোঝবার বয়স আমাদের তখনও 

হয় নি-__ এখনো যে বুঝি পূর্ণভাবে 

* তাও বলতে পারিনে। কিন্তু সেই 
*. বালক ও কিশোর বয়সে শুনে গুনে 
যে মন্ত্রগুলি মুখত্ত হয়ে গিয়েছিল 

* জীবনের এই সায়াহ্ৃ 
এখনো তা ছুলিনি। মন্দিরের মধ্যে 

* ফুলের সুবাস, ধুপের পবিত্র গন্ধ, 

১, এবেদ-উপনিষদের মন্গুির বিশুদ্ধ 
* গাম্ভীৰ্য এবং ব্রচ্ষসঙ্গীতের আনন্দ 
- হিল্লোলিত ঝঙ্ষকার এক সঙ্গে 

. *" মিলিত হযে একটি অপূৰ্ব স্বৰ্গলোক 
সৃষ্টি 'কবতো আমাদের অপরিণত 
মনের মুয৪ এবং তা যে. আমাদের 
স্বস্তরের গভীরতার মধো নীরবে, 
গোপনে কাঙ্জ করে 
হয'নিঠএকটু৫- একথা জোর করে 
খলচ্তে পারি । | 
সেকালের শাত্তিনিকেতনের জীবন- 
যাত্রা! প্রণালী, সরল, স্ূন্দর,ও সরস 
ছিল] বাহিরের 
“আমাদের সাক্ষাৎ পরিচর্দী হ'তো। 


বেলায় . 


গককুভির৯ "নত, 


*কলরোদন নদীর কূল কুলে ৷ 


গেছে, ব্যর্থ, 


“বর্যামঙগল। শারদোৎসব ও বসস্তোৎসবে . 


আশ্রমবাসী এবং ব্দেশাদাগত বন্ধুগণ 

< যোগ দিতেন |& ভিন্ন ভিন্ন খতুর 
বিচিত্র স্বরূপ প্রকাশ লক্ষ্য করেছি 
সেই ছোট বয়সেও । নিদা 'তপন 
তোপদষ্ট ২ ধরিত্রীর বুকে দেখেছি 
বৈশাখের ক্ি। উত্তপ্ত বাতাস 
হুপুরবেলায় কেঁপে কেঁপে. ছুটে যেত 
উন্মুক্ত প্রান্তর ও খোয়াই-এর উপর 
দিয়ে। দিন শেষে ঈশান কোণে 


দেশে। 





( ৯ম পৃষ্ঠার পর) 


বৃষ্টি চলে আসতো যেন হেঁটে হেঁটে 
ধান ক্ষেতের উপর দিয়ে ভিজে মাটির 
গন্ধ বহন করে ৷ বর্ষার দিনে দেখেছি 
‘জল ছুটে যায় এঁকে বেঁকে মাঠের 
পরে'। তারপর সে জল গড়িয়ে 
পড়তো খোয়াই-এর মধ্যে এবং পরে 
বহু ধারা এক হয়ে মিশে ছোট নদীর 
মত হয়ে গিয়ে পড়তো কোপাই 
নদীতে | ,অচিরে বান এসে পড়তো 
এবং কান পেতে শুনেছি ‘উছলি উঠে 
বর্ষার 
জোলে| হাওয়ার সাঙ্গ গেসে আসা 
কেষা ফুলের গান্ধ মাতিয়ে দিত 
আমাদের তরুণ হৃদযগুলিকে | 


ধরণীর গগনের মিলনের চন্দে 
Kl 
বাদল বাতাস মাতে মালতীর গন্ধে’ 


এ শুধু গুকদেবের কাব্যেই যে 
পড়েছি তা নয়_ প্রত্াক্ষ করেছি এ 
দৃশ্য শান্তিনিকেতন আশ্রমবাসের 
সময়ে। দেখেছি পুঞ্জীভূত আষাঢ়ের 
কালো মেঘের বুক চেরা বিদ্বাতের 


রুদ্রমূত্তি এবং পরক্ষণেই শুনেছি “বাদল 


মেঘে মাদল বাজে গুরু "গরু গুরু গুরু 


বিতাৎ ও অশনি- 
পাত উদ্ভয়ে মিল যুগপৎ ভয় 
এবং বিশ্রয় স্ঙ্ন করেছে 
আমাদের শিশুচিত্বে। শ্রাবণেয় 
ঘন্ঘটায় আমার অজানিতে “নয়নে 
আমার সজল মেঘের নীল অঞ্জন 
লেগেছে’ এবং চোখ জুডিযে গেছে 
বাইরের দিকে, চেয়ে । তারপর গহন 
মেঘমায়ায় বিজ্রন বনছ্ধায়ায় তীর 


গগন মাঝে ।, 


আলসে অবলুষ$ঠন সারা করে 
প্রকৃতি দেবী মুখের অবগুঠন 
খুলে জেগে উঠেছেন তখনো 


তার “নয়নপাতে সক্ল মেঘের কাজল 
বুলান’ একেবারে মুছে যায় নি, 
কিন্ত দেখতে দেখতে শরতের “শিশির 
সিক্ত বায়ে" বিজড়িত আলো ছ্বাষে 
মৃদু মর্মর গানে মর্মের বাণী’ বলা সুরু 
হয়ে যেতো। শরৎকালের ধোঁত 
সুনীল আকাশ শাস্তিদিকেতনে যেমন 
দেখছি তেমনটি দেখিনি আর €কোন 
ছুটির দিনে রৌদ্র ছায়ার 
লুকোচুরি” খেলা দেখেছি ধানের 
ক্ষেতের উপর সারা দিনমান। ভেবে 
ভেবে অস্ত পাইনি মাথার উপরে ‘নীল 
আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের 
ভেলা" । সেই সব খণ্ড মেঘগুলির 
দ্ধায়া পড়তো তাল পুকুরের স্বচ্ছ 
সুনীল জেলে । বিকেল বেল! ভাপিয়ে 
দিতাম আমাদের কাগজের নৌকো 


কালবৈশাহীরি “পুর সদ মেঘ হঠাৎ আর মনে মনে ভাবতাম ‘এ মেঘ 


দেখ! দিয়েই যখন মুষল ধারায় 
এসে পড়ত আনন্দ গর্জনে, আচমকা 
ঝাপটে চিরপিপাসিত ধরিক্রীর বুকে 
তখন বোঝা যেত এ আসে 
& এ অতি. ভৈরব হরযে কাকে 
বলে। সুন্পষ্ট দেখেছি 


|] দুরে রুলের 'শালের বনে থেকে থেকে: 


ঝড় দোলা দেয় হেঁকে হেরে, 
তারপর বনানীটিকে ঝাপসা করে 


ক ক 


‘আনন্দের সাগর থেকে", 


* আর তরণী আমার কে যাবে কাহার 


আগে ॥ তাল পুকুরের চিত্রা নৌকোর 
পরে দাঁড় ধরে বসলে ভবে না গান 
জমত-- . 

এসেছে আজ বান Fr 
দীড় ধরে আল্প বসরে জবাই 


র্‌ জলা 


হা ও 


 শান্তিনিকেতনের দিনগুলি 


< 


‘অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ 
মধুর হাওয়া’ যে কি তা পলকে 
প্রত্যক্ষ করা যায় শরৎকালে শাস্ত- 


নিকেতনের মুক্ত আকাশের নীচে 
দাডালে। বসন্তের বাহার দেখেছি 
শান্তিনিকেতনের আশ্রমে |  থিরথর' 
কম্পিত মর্মর মুখরিত নব 
পুলকিত | ঘসম্তকে আমর। আহ্বান 
করেছি উন্মুক্ত গলায় গান গেয়ে। 


পল্লব 


, পলাশের রংয়ে তখন “ফাগুন লেগেছে 


বনে বনে, ডালে ডালে, ফুলে ফুলে 
পাতায় পাতায় রে আডালে আড়ালে 
মনে মনে।, কত বিহঙ্গের 
কাকলিতে মুখরিত হয়ে উঠতো 
আশ্রমটি! 

এইট রকম পরিবেশের মধ্যে 
বেড়ে উঠবাঁর সৌভাগ্য আমার হুযে- 
ছিল। খালি পায়ে ধরণীর স্পর্শ 
পেতাম, ধুতি কি পাক্তামার উপর 
পবতাম গেরুয়া রঙের আলখাল্ল। এবং 
হাতে নিতাম মাথা বরাবর লাঠি। 
জিলাম, “আনলে বিছ্বল- 
“কান পেতে 


কল- 


আমরা 
অকারণে চঞ্চল’ যারা 
শোনে, গগনে গগনে নীরবের কানা- 
কানি [Yd গুরুদেষের ভাষায় বলি, 
আমাদের হৃদয় তখন নবীন ছিল, 
কৌতুহল ডিল সজীব এবং সময় 
ইন্দিয-শক্তি ছিল সতেজ । সেই 
সময মেঘ ও রোঁদ্রের লীলাভূমি 
অবারিত আকাশের তলে আমরা 
খেলা করেছি--ভূমার আলিঙ্গন 
থেকে আমরা বঞ্চিত তনি। সিগ্ধ 
নির্মল প্রাত£কালে হার্যদ্য আমাদের 
প্রতোক দিনকে জ্োঁতির্মষ অঙ্গুলির 
দ্বারা উদঘাটিত করেছে এবং ৃর্যাস্ত- 
দীপ্ত সৌমা গল্ভীর সায়া আমাদের 
দিবাবসানকে নক্ষত্র খচিত ভান্ধ- 
কারের মধ্যে নিঃশ্কে নিমীলিত 
করে দিষেছে | তরুলতা শাখা পল্লবিত 


নাট্যশালায় ছয় আন্কর চয় খতৃর 


নানা রসে বিচিত্র গীতি নাট্যাতিনয় 
আমাদের চোখেব সামনে ঘটেছে 
আমরা গাছের তলার দিয়ে দেখেছি 
নব বর্ষা প্রথম যৌবরাজ্যে অভিষিত 
রাজপুত্রের যত তার পুগ্র পুঞ্জ সঙ্তল 
নিবিড় মেঘ নিয়ে আনন্দ গর্জনে 


চির প্রত্যাশী বনভূমির উপর আসন্ন“ 


বর্ষণের ছাড়! ঘনিয়ে তুলেছে এবং 
শরতে অনপূর্ণী'ধরিত্রীর বক্ষে শিশিরে 
সিঞ্চিত, বাতাসে চঞ্চল, নানা বর্ণে 
বিচিত্র। দিগস্তু ব্যাপৃত সফলতার 
অপধ্যপ্ত বিস্তার স্বচক্ষে দেখে আমরা 
ধন্য গহয়েছি । শ্ান্তিনিকেতনের 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে,” মুক্ত 
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মাঠের 


খেলায়, অধ্যঘনে, অভিনয়ে ও গানে 


আকাশের তলায়, খোল! 


মাষ্টারমশায়ের ভালবাসায় এবং 
'গুকদেবের সেহময দৃষ্টির নীচে বেড়ে 
উঠবার সুযোগ আমাদের হয়েছিল 
নিত্য সামিপ্য আমর! 
লাভ করেছিলাম । 
এবং বাতাস, আলো 
আমাদের শরীরকে ব্রঙ্গচর্য পালনে 
স্বাস্থ্যবান, মনকে অস্মকূল এবং হৃদয়কে 


প্রশস্ত করেছে নিভৃতে, নিংশকে 
এবং আমাদের অক্ষানিতে। সেই 


ভিত্তির ' উপরেই গড়ে উঠেছে 


গ্রেবং তার 
আশ্রমের আকাশ 


এবং জল 


আমাদের সারা জীবন | গুরুদেবের 
পুণ্য. জম্ম তিথি সেই অপরিমেয় 
খণ স্বীকারের দিন । 


যে চোট বীন্টি গুরুদেব রোপণ 
করেছিলেন ভা অঞ্ুরিত হযে উঠে- 
ডিল ব্রহ্মবিত্যালয রূপে, যার কথা 
এতক্ষণ ধরে বললাম। কিন্তু সেই- 


খানেই তার পর্যবসান হয়নি। সে 


পল্লবিত বিশাল শাল্মলী তরুর মত 
বেড়ে উঠতে লাগল 1] ১৩২৮ সালের 
এই পৌষে “বিশ্বভারতী” রূপ পরিগ্রহ 
করে দীডাল। দেখতে দেখতে 
কলাভবন, শিক্ষান্তবন, সংগীত ভবন, 
বিত্যান্তবন, চীলাভবন, বিনয় ভবন 
ইত্যাদি নানা শাখা-প্রশাখা 
হলো | নানা দিক দেশাস্ত থেকে 
কর্মী ও মনীষী ব্যক্তিরা আসতে 


শাস্তিনিকেতান- "ত্র 


বের 


লাগলেন 
বিশ্ব বাত্যক নীডম্‌ ৷’  গুকদেবের 
বা. পী 


বিশ্বমঘ | 
অপরূপ বিকাশ একটা 


এ প্রতিষ্ঠান পরগাঁভার 


ছ্ছ ডি যে পড়লো 


বিশ্ব ডাৱ তীর এই 
আকশ্রিক 


ঘটনা নয । 
যন অন্য ডালে ঝুলে নেই । এ জক্মা্ড 
সেই বীক্গ থেকে যা গুরুণ্দব রোপণ 
করেছিলেন প্রা আটাম্ন বচর আগে। 
এর শিকড চলে গিয়েছে শাস্তিনিকে- 
ভন আশ্রমের অন্তর ক্ষেত্রের মাঝ- 
খানে | দুঈটি মহাপরুষের সাধনার 
প্রাপরস একে পুষ্টি দিয়েছে এবং এর 


মধ্যে প্রাণের গতিবেগ সঞ্চার 
করেছে । 
রবীন্দ্রনাথ তার দেশবাসীদের 


জন্তে রেখে গেছেন তার সাহিতা ও 
চিত্রকলা স্থহি এবং দেশাত্মবোধ । 


তার অন্যতম অবদান শাস্তিনিকেতন 
ও বিশ্বভারতী । দেশবাসী তার 


এই দান মাথা পেতে গ্রহণ করেছেন। 
এবং আমাদের দেশের একটি বিশিষ্ট 
বিশ্ববিদ্যালয় বলে একে তার! সন্মান 
দিয়েছেন । আজকের সম্মেলনের 
মর্মগত উদ্দেস্ত হ’লো রবীন্্নাথের 
মহান্‌ আদর্শের 'পরে আমাদের শ্রদ্ধা 
নিবেদন। | 


বিষয়ে অবহিত 


আগামী ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্ম 
শতবাধিকী পালন করবার আয়োজন 
এই পৌষ শাস্তি- 
নিকেতনে বিশ্বভারতীর শ্রদ্ধেয় আচার্য 
পণ্ডিত | 


হচ্ছে। গেল 
জগ্হরুলাল নেহরু মশায় 
রবীন্দ্র সদনের শিলান্তাস কর্ষ করে 
গিয়েছেন। উদ্গেস্ট “ছিল যে শত- 
বাধিকীর আগেই রবীন্দ্র সদন নির্মিত 
হবে এবং তার প্রশস্ত হলে গুরুদেষের' 
আ্বাকা ছবি--তার ১ হাকের লেখা 
পাঙুলিপি ইত্যাদি সংরক্ষিত হবে। 
পণ্ডিতজী ._ জনসাধারণের ডা 
আবেদন জানিয়েছেন অর্থ সাহায্যের 
জন্য | কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহ হয়েছে। 
কিন্তু কাজটি হাতে নেবার মত মোটা 
অঙ্ক এখনো ন। আসার দরুণ কণ্ঙটি 
আরম্ভ করা হয় নি। এ অতি 


আকঙ্ষেপের কথা! আজকের" 


a 


দিনে আপনাদের সকলকে এ 
হোতে অনুরোধ 
করছি। 


আজকের এই শুভদিনে আপনা- 
দের সকলের সঙ্গে একত্রে সম্মিলিত 
হয়ে গুরুদেবের পুণ্য স্থতির প্রতি 
অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করে পরম 
তৃপ্তি লাভ করলাম। রবীন্দ্রনাথের 
সর্বতোমুখী প্রতিভার আলোচনার 
জন্তে এই সম্মেলনের আরে! কয়টি 
অধিবেশন হবে। সে সব অধিবেশনের 
সাফল্য কামনা করি। রবীন্দ্রনাথেক্ 
অযরবাণী যা তিনি রেখে গেত 
তার কত না কবিতায়, বর্ণ 
মৃতি” পরিগ্রহ” 
করুক আমাদের সকলের জীবনে- 
তার মহান কীর্তি এবং শেষ অবদান 
বিশ্বভারতী আরে। ব্যাপকভাবে বিশাল 
শাখা- 
প্রশাখ! বিস্তার করে স্বশীতল ছায়া 


গল্পে ও গানে তা 


শালুণী তরুর ষ্যায় আরো 


অভয় আশ্রয় দিক মর্মাহত 
বিশ্ববাসীদের । 
কালিমা মুছে যাক মানুষের 
থেকে প্রেম ও মৈত্রী জেগে*উঠুক 

সবলের মনে--বিশ্ব একনীড হোক । 

অজ্ঞান অন্ধকার রাত্রি প্রভাত হয়ে চির 
দিবসের সূর্যোদয় হোক । গুরুদেবের জজ 
পুণাস্মৃতির উদ্দেশে হাথ. 
লুটায়ে প্রণতি জানিয়ে তারই 
আমার 


এবং 
হিংসা দ্বেষের মলিন 
অন্তর 


সকল 


কথা দিয়ে শেষ করি 
বক্তব্য-_ 


'অবসান হোলো রাতি। 

নিবাইরা ফেলো কালিম। মলিন 
ঘরের কোণের বাতি । 

নিখিলের আলো পূর্ব আকাশে 
জলিল পুণ্য দিনে 

এক পথে যারা চলিবে, তাহারা 
সকলেরে নিক চিনে, ।' খা 


[সপ্ত ] 


শুক্রবার, ২২শে মে, ১৯৫৯ 


দ্পর্ণ 





পন্থ ..সমালোচন৷ 


্ সত্যমিথ্যাঃ গৌরাঙ্গ 
[ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থজ্দগৎ, 
৬বন্কিম চাটুজ্যে রুট, 

, , কলিকাতা--১২ ৷ দুই টাকা। 
নতুন লেখকের বই, বিশেষ করে 

* মাসিক কি সাপ্তাহিক পত্রিকায় 
' ইতিপূর্বে প্রকাশিত তীর ছু একটি 
গল্প যদি ভাল লেগে থাকে, হাতে 
এলে আমি আগ্রহের সঙ্গে পড়ে 
< থাকি। আর সেই . পড়া সার্থক 
হয়, যখন দেখি নবাগত লেখকের 
মধ্যে প্রতিজ্রতির স্বাক্ষর বর্তমান ৷ 
আলোচ্য গ্রন্থের লেখক গরীগৌরাজ্ 
বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মন্ধে সে-উক্তি প্রযোজ্য 
নয, কারণ মোটামুটি সুখপাঠ্য 
এক ধরণের ভাষ! তিনি আয়ত্ত 
"পরছেন বটে, কিন্তু তার রচনা অন্ত 
নিক থেকে নিতান্তই দুর্বল ৷ চিরা- 
চরিত ফরমুলায় ফেলা কাহিনী, এবং 
*চরি্রগুলোর মধ্যেও বন্ু-পঠিত প্রেমের 


গল্পের নায়ক নায়িকার আদল 
আবিষ্কার করা দুরূহ কাজ নয়। 
্রিকোণ-প্রেমের গল্প। লেখক 


সিনেমার দিকে একচোথ রেখে এটি 
“ লিখেছেন কি ন! জানি না, তবে 


সেত্যমিথ্যার কাহিনী চলচ্চিত্রায়ির্ত 


হলে তা যে মেয়েদের মন ভোলাতে 
পারবে এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ । 
গল্পের নায়িকা অনুশীল৷ পয়সা- 
ওরালা বপের একমাত্র মেয়ে। 
সে ভালবাসে তার কলেজের বন্ধ 
বরাসবকে । তার বাবা উমেশবাবু 


মেয়েকে সবরক্মের স্বাধীনতা দিলেও . 


্ট্নাসবের প্রতি তার অমুরাগকে 
বরদাস্ত করিতে পারেন নি। তিনি 





লবণ বিল 
(৩য় পৃষ্ঠার পর ) 


হস্তক্ষেপ করতে উদ্যত হয়েছেন । 
সরকারের বরং এই এলাঁকা উন্নয়নের 
ব্যবস্থা করে কৃষি এবং মাছের চাষ 
যাতে 'আরও বাড়ানে। যায় তার 
ব্যবস্থা কবা উচিত। 

প্রকাশ স্থানীয় মণ্ডল কংগ্রেসের 
পক্ষ 'ধৈকে ২৪ পরগণার স্থানীয় 
এম, এল, এ শ্রীঅতুল্য রায়ের উপর 
“বিষয়টি কংগ্রেস পাপণমেন্টারী 
দলের সভায় উঠিয়ে স্থানীয় স্বার্থ 
'মংশ্িষ্ট মহলের বক্তব্য পেশ করার 
জন্ত চাপ দেওয়া হচ্ছে) স্থানীয় 
কোন কোন কংগ্রেস নেতা মনে 
করেন, শ্রীরায় যদি কংগ্রেস দলের 
সভায় 'এ বিষয়ে কিছু করতে অপারগ 
হন তবে এর প্রতিবাদে তার 
কংগ্রেল দল থেকে পদত্যাগ করা 
উচিত। কংগ্রেনকে যদি আগামী 
নির্বাচনে এ এলাকা থেকে জয়ী হতে 
হয় তবে লবণ বিল পরিকল্পনা রদ 
করতেই হবে বলে তাদের দৃঢ় ধারণা। 
ডন উক্ত নির্বাচনে বংগ্রেনকে 
পরাজযু্সেরণ করতে হবে? 





মেয়েকে সাবধান করে দিয়েছেন। 
কিন্তু তাঁতে কোন ফল হয়নি। 
মারা যাবার আগে উমেশবাবু এক 
উইল করে গেলেন যার মোদ্দা 
কথাটা হুল এই £ “যদি একুশ বছর 
পূর্ণ হবার আগেই অমুশীল! বাসব 
ছাড়া অন্ত যে কোন ছেলেকে 
বিয়ে না করে তাহলে সম্পত্তির ওপর 


'আর কোন অধিকার থাকবে না 


ওর 15 
অনুশীলা কি করবে ঠিক করতে 
পারেনি । বাঁসবের সঙ্গে মেলামেশা 


সে যথারীতি চালিয়ে যাচ্ছে। 
এদিকে তার একুশ বছর পুর্ণ হতে 
আর বেশী দেরী নেই । 


অন্থুশীলার পিতৃবদ্ধ রজনীকান্ত 
একথা তাকে বার বার স্বরণ করিয়ে 
দেন। তাঁর মনে অবশ্য একটা 
মতলব আছে। তিনি চান সুপাত্রের 
নাম করে যে কোন একটা ছেলের 
হাতে অমুশীলাকে তুলে দিয়ে ছলে 
বলে কৌশলে তার সম্পত্তিটা হস্তগত 
করতে । একটা লম্পট মাতাঁলকে 
তিনি যোগাড়ও করেছিলেন | 

কিন্ত ইতিমধ্যে , অঙুশীলা এক 
কাণ্ড করে বসল। একদিন সকালে 
খবরের কাগজ থেকে বাসব তাকে 
একটা চাঞ্চল্যকর খবর পডে শোনাল। 


খবরটি আর কিছুই নয়, এক 
গৃহশিক্ষক কর্তৃক তার ছাত্রীকে 
হত্যার ঘটনা। এই গৃহশিক্ষক 


অনুশীলার সহপাঠী ইন্দ্রনাথ ৷ ইন্দ্রনাথ 
হঠাৎ সেই সময়ে অন্কুশীলারা ষে 
পার্বত্য সহরে থাকে সেখানে হাজির 
হল. ইন্দ্রনাথ যখন অঙমুশীলাকে 
জানাল যে, তারই ছাত্রী খুন হয়েছে 
এবং সে খুন না করলেও তাকে 
পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে, 
তখন অন্শীলার মাথায় একটা 
মতলব খেলে গেল। ইন্না যে 
খুনী নয় একথা সে বিশ্বাস করল ন। 
সে চাইল, ইন্দ্রনাথকে বিয়ে করে 
উইলের নির্দেশ বার্থ করে দিতে 
বিয়েতে ইন্্রনাথ রাজী হল এবং 
পরদিনই কলকাতায় তাদের বিয়ে 
হয়ে গেল। এ খবর কিন্তু বাঁসব 
জানল না। দিন সাতেক পরে 
পুলিশে খবর দিয়ে অনুশীলা নিজেই 
ইন্্রনাথকে ধরিয়ে দিল। 


দিন কয়েকের মধ্যেই প্রমাণ 
হয়ে গেল, ইন্ত্রনাথ আসল খুনী নয়] 
সে জেল ,থেকে ফিরে 'এল। 
অন্ুশীলা তখন পাটি নিয়ে খুব ব্যন্ত। 
ইন্দ্রনাথ এল ম্বামিত্বের দাবী নিয়ে । 
অনুশীলা তাকে ফিরিয়ে দিল । 


কিন্তু ফিরিয়ে দিলেও সেই ইন্দর- 
নাথের কাছেই অন্ধশীলাকে আবার 
যেতে হল্প। কারণ রজনীবাবুর হাত 
থেকে অব্যাহতি পাবার জন্তে সে 


যখন তাকে বললে তার বিয়ে গেছে 


এবং তার স্বায়ীর নাম ইন্দ্রনাথ রায় 


, কলেজে রাজনীতি করত। 


তখন বাসব সেকথা স্তনে ফেলে 


এবং যথারীতি সে অন্কুশীলার সঙ্গে 
সম্পর্ক ছেদ করে বিলেত চলে যায়। 

* ইন্্নাথ একটা কোপিয়ারীতে 
চাকরি করে। সেখানে অমুশীলা 
হঠাৎ একদিন হাজির হল এবং 
অনেক টানাঁপোডেনের মধ্যে *দিয়ে 


শেষ পর্যন্ত তাদের মিলন হল। 


মাঝে একবার সেই কোলিয়ারীতে 
পাগলা সাহেব'রূপে ব্যসবের দেখা 
মিলছিল, কিন্তু উপন্তাসের ॥appy- 
endএর পথে সে কোঁন বাধাই 
সৃষ্টি করতে পারেনি; বরং তার 
চক্রান্তের ফলে অন্শীলা ও ইন্দ্রনাথের 
মনের সেতুবন্ধন ত্বরাপ্িত হয়েছিল | 


উপরে বর্ণিত কাহিনীর প্রায় 
প্রতিটি ঘটনাই কার্যকাঁরণ সম্পক- 
শন্ত । চরিত্রগুলির আচরপও তাই। 
পুস্তকের যত্রতত্র অপরিণত মনের 
ছাপ বর্তমান। কয়েক পাতা পড়ার 
পর একথা বেশ বোঝা যায় যে, 
অমুলীলা ও বাসব পরস্পরকে ভাল- 
বাসে। কিন্তু তাঁদের মিলনের পথে 
বাধা উমেশবাবুর উইল । এক্ষেত্রে 
এটাই স্বাভাবিক যে, অনুশীলা পিতার 
সম্পত্তির আশা ত্যাগ করে বাসবকে 


"বিয়ে করবে, বিশেষ করে বাসবের 


যখন অর্থের অভাব নেই। পরি- 


বে সে যে আচবণ সুরু করল ' 


তা বাংলা চলচ্চিত্রের নায়িকার পক্ষেই 
মানার ভাল। বাসব ও ইন্্রনাথ 
বাংলা চলচ্চিত্রের একঘেয়ে চরিত্র। 
বাসব বার্থ প্রেমিক, গল্পের শেষাংশে 
ভিলেনরূপে অবতীর্ণ। ইন্তরনাথ 
গরীব নায়ক, যে লেখাপড়া না করে 
পরি- 
শেষে অবশ্য তার বামন হয়ে টাদকে 
পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। 

একটা লম্পট মাতালের হাতে 
অনুশীলাকে তুলে দিয়ে রজনীবাবুর 
তার সম্পত্তি হস্তগত করার চেষ্টা, 
সন্ভ কারামুক্ত হন্দ্রনারথেবু অমুশীলার 
গৃহে আগমন এবং প্রত্যাগমন, 
অন্ুশীলার-যে বিয়ে হয়ে গেছে এবং 
ভার স্বামীর নাম ইঞ্জনাথ রায় একথা 
রজনীবাবুকে বলার সময় বাসবের 
হঠাৎ শুনে ফেলা, আর তারপর 
অন্ুশীলার কোন কথায় কর্ণপাত না 
করা, অনুশীলার সেই ঘুরেফিরে 
ইন্দ্রনাথের কাছে উপস্থিতি এবং 
বিলেত-ফেরত বাসবের “পাগলা 
সাহেব'রূপে ' আগমন--এসবই চিরা- 
চরিত ঘটনা এবং লেখকের দেউলিয়া 
মমেৰ্‌ পরিচয় বহন করছে। 


_ হ্ীরেন বনু 


কলকাতয় সাহিত্য-শিক্ষা-সংস্কৃতি 
সমাবেশের উদ্যোগে বিগত $৯শে 
ও ২০শে মে মহাজাতি সদন মঞ্চে 
বিহারের আর্টস এণ্ড আর্টিস্টস সম্প্রদায় 
কতৃক ভরত নাট্যম্‌ ও মণিপুরী 
নৃত্যের এক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে 
গেছে। এই নৃতাটি পরিচালন! 
করেন শ্রীজি, বালকৃষ্ণান ও রাধাকাস্ত 
সিংহ, সংগীত পরিচালনায় ছিলেন 
শ্রীপান্নালাল দাস ৷ 

ক.‘ল কাতা সহরে নিত্য- 
নৈমিত্তিক অসংখ্য নৃত্য প্রদর্শনীর 
কোন অভাব নেই। তবু সুদ্বর 
পাটনা থেকে আগত নৃত্যশ্মীদের 
এ দলটি অন্তত অভিনব কোন শিল্প- 
কৌশল প্রদর্শন করতে পারবেন এই 
আশা নিয়েই দর্শকবৃন্দ দুদিন ধরে 
প্রেক্ষাগৃহ পূৰ্ণ রেখেছিলেন, কিন্ত 
এদের কিঞ্চিৎ হতাশ হতে হয়েছে। 
বিহারের এই শিল্পীগোর্ঠীদের কাছ 
থেকে আমরা যেটুকু আশা করে- 
ছিলাম তার খুব কমই পেয়েছি । 
নৃত্যায়ষ্ঠানের অঙ্গীভূত ছিল ভরত- 
নাট্যম, মানভঙ্জন, পুষ্পবটিকা, মণি- 
পুরী নৃত্য, কর্ণাটকী সঁঙ্গীত, বেহালা 
ও সবশেষে মদন ভস্ম নৃত্যনাট্য ৷ 
বিশেষ করে পুষ্পবটক! নৃত্য- 
নাটাটি দেখে কলকাতার যে কোন 
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- মাহি শিল্প তি রর 
উদ্যোগে নৃত্যানুন্টান | 


টি৬২১০ কী 
শিল্পীদের অংশগ্রহণ 


(দর্পণের প্রতিনিধি ) 


পা পি 


নাচের স্কুলের শিক্ষার্থীদের সচরাচর 
প্রদর্ণিত নৃতাপরিকল্পন। থেকে তাদের 
পার্থক্য বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হোলনা । 
নেপধ্য থেকে যিনি মাইক্রোফোন" 
নৃত্যের বিবরণী ঘোষুণ* করছিলেন 
তার উচ্চারণের অন্পষ্টতা ও কঠ- 
স্বরের দৈন্ত এস্জাতীয় * অনুষ্ঠানে 
সমাজনীয়। একমাত্র “একটি ছুটি 
জায়গা ছাড়া 'মালোক সম্পাতে প্রসিদ্ধ 
আলোক শিল্পী তাপস সেনও বিশেষ 
সুবিধে করে উঠতে পারেননি । 
অব্য শেষের নৃতটি (মদনভ্ম) 
খুব উপভোগ্য হয়েছে। কুমারসস্তবের 
একটি অমর অধ্যায়কে নৃত্যের তালে 
তালে যে রূপদান করা হয়েছে 
তা পরিবেশন-নৈপুণ্যে বড় সুন্দর 
হয়ে উঠেছে । বিশেষ কংর ধ্যানমৌন 
হিমাচলের অভ্রভেদী চুড়ার ফাকে 
জবাকুস্ুম হুর্যের ধীর পদশ্বতাঁর 
তপোমন্ত্র মহাদেবের 
চন্্ৰমার সুর্যের আলোয় বিচ্ছুরণ'এক 


সার্থক পৌরাণিক পরিবেশ টিতে - 


সহায়তা করেছে। তবে শিট” * 
বাছাইয়ের পূর্বে, তাদের মঞ্চোপযোগী -: 
চেহারার প্রতি একটু, সতর্ক দুটি 


সর 


জটাজালের * 
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দেওয়া উচিত ছিল বলে মনে বা" 


বিহারের লোক নৃত্যও 
অঙ্গীভূত হওয়া উচিত ছিল 


প্রচেষ্টার 





(৭ম পৃষ্ঠার পর ) 


ফেলেছেন এবং তা নিয়ে তারা খবর 


' পাঠাবার তোড়জোড় করছেন। 


এই তোড়জোড়ের ফলে শেষপর্যস্ত 
দেখা গেল কমবেশী কিছু কিছু সংবাদ 
অনেকেই সেদিন পাঠিয়েছেন। এই 
সংবাদেই দলাই লামার লাসা পরি- 
ত্যাগের কিছু রহস্ত উদবাট্রত 
হ’য়েছিল। এই চিঠিতেই প্রথম 
জান! গেল তিব্বতে চীনের তথাকথিত 
মুক্তিফৌঞ্জের অত্যাচারের কাহিনী। 
কলকাতা, বোম্বাই, গৌহাটি, লণ্ডন 
সহরের বাছা বাছা কয়েকটি কাগজে 
একই দিনে একই সঙ্গে এবং একই 
সময়ে ( লণ্ডনে অবস্ঠি ঘণ্টা কয়েক 
পরে ) এই খবর বেরোয়! 

কে কতটা ফলাও করেছে সে-টা. 
বড় প্রশ্ন নয় । প্রশ্ন এই যে, তেজপুরে 
থে এবং শিলং ন! “গিয়েও বাঘা 
বাঘা সাংবাদিকরা একেবারে ব্য 


হননি fs তারা নিরর্থক “চোখের জল 


| 
Ld 


এটা ও কিভাবে সম্ভব হয়েছিল 
তা বড় কথা নয়। বড় কথা সাং 


বাদিকরা ব্যাক্তিগতভাবে তাদের 


কর্তব্য পালন করেছেন । ধারা তিব্বতীয় 
ভাষাভাষী নিয়ে গ্ৰুরেছেন 
কুড়িয়েছেন টুকরো কথার কাহিনী। 


বারা সোজাপথে হেঁটেছেন 
পেয়েছেন আরো বেশী । * 
তা পেয়েছিলেন ধলেই, দেশে 


বিদেশে অসত্যর চাইছত সত্যই 
ছাড়িয়েছে বেশী! তিব্বত থেকে 
দলাই লামার" কাহিনী 


* তাই নিপীড়নের সাক্ষী হয়ে আছেশ 
তাই তেজপুরে এসে, অপ্রত্যা- 


সিতভাবেই দলাইলামাই এলে 
বললেন তিব্বতে ধর্মনিপীড়নের কথা । 
বললেন, তিনি স্বেচ্ছায় লাসা ছেড়ে 
ভারতে এসেছেন । কারও উহাতে 
"নয় । 


(সমা)4 
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* বর্তমানে 


"No. C 4047 


এ: 
“ ধীর চিঠি চিঠি 





শত ১৫ই মার্চের তারিখ দম্বলিত তি ক্র 
Eo ‘প্রচার পত্র আমার হাতে আসে। ভাতে .বল! হয় 


ক গত ওরা মার্চ স্যাস| হ্রদের উপকূলে নকাভায় নিগ্রোদের' 


‘এক জ্ন্গসদভ| আভহুত হয়েছিল । সভার উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় 


"শ্লেন্ভাছের মুক্তি এবং স্বাধীনতার দাবী সন্বলিত প্রস্তাব গ্রহণ। 


দূর দুর্ান্ত থেকে হাজার হাজার . নিগ্রো নর নারী সেদিন 


সভায় সমবেত হুয়। 


সভা আরম্ভ হবার অবাহুতি পরেই 


একদল লশস্্র ব্রিটিশ সৈন্য সভাস্থল বেষ্টন করে ফেলে। জেলা 
“কমিশনার অবিলন্ে জনতাকে ছুত্রম্ত হবার আদেশ দেন। 
নিরস্ত্র জন্মত! ছত্রভজ হতে অস্বীকার করে সভাস্থলে বসে পড়ে । 
কিছুক্ষণ পর মেসিনগান থেকে তাদের উপর চারদিক থেকে 


গুলী বর্ণ সুরু হয়। 
লভাস্থলে লুটিয়ে পড়ে 
. «এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের সংবাদ 


সমগ্র স্তাসাল্যাণ্ডে ছড়িয়ে পড়খার 


সঙ্গে আন্দোলন গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে 
পড়ে। গ্রামবাসীরা সৈম্তদের কাছে 


কোন কিছু বিক্রয় করতে অস্বীকার , 


করতে থাকে । তারা বড় বড় গাছ 
কেটে র্রাস্তাঘাট বন্ধ করে ফেলে। 
গুলীবর্ষণ, বেগার খাটান, পাইকারী 
জরিমানা, গ্রাম জালিয়ে দেওয়া, 
মেয়েদের ধর্ষণ, পাইকারী হারে 
গ্রেপ্তার, প্রহার ও জিনিষপত্র লুণ্ঠন 
স্তাসাল্যাণ্ডে সৈন্যদের 
নৈমিত্তিক, ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে। 


* প্রাাযবাসীদের প্রতিরোধ আন্দোলন ' 
টি অটুট রয়েছে ।” 


পর 


বিলাতের কোন সংবাদপত্রে উক্ত 


* ঘটনার বিষয় প্রকাশিত হয়নি। 
, স্টিক মে 'ক্রিটিশ পালণমেন্টে এক 
‘প্ৰ পার্নমেণ্টারী আগার 


সেক্রেটারি অফ কলোনিয়াল অফিস 
মিঃ জে আমেরী বলেন যে গত ওরা মে 
“গ্তাসা হুদের উপকূলে নকাতায় এক 
বৈআইঙ্গী জনসমাবেশ হয়। জেলা 
কর্মিশনার জনতার সম্মুখে দাঙ্গা 
আইনের সারমন্্ব পাঠ করে জনতাকে 
ছত্রভঙ্গ হতে আদেশ দেন 

ছত্রভঙ্গ হতে অন্বীকার করলে 
-উপর ষ্টেনগানের গুলী গঁধিত হয়। 
- ফলে ঘটনাম্থলে ২০ জন নিহত হয়! 


+ 
'তঁথন গুলী বর্ষণ না করলে অধিকতর 


রক্তপাত হওয়া সম্ভাবনা ছিল। 


® 
ক।লকাতা-১২ 


জনতা 


শিষ্ট সাহিত্য বিভানের বই 
। ছোটদের প্রিয় লেখক *৫হ্মীহ্মান্ভিগর লেখা 
১ বুন ঝুন ঝুন মিষ্টি ছড়া 
তুল পুতুল 

"“** পাতায় পাতায় ছবি। 
রর ॥ একমাত্র পরিবেশক ৷ 


ল্লাল ডি. প্ৰেস 
টি € শিশু সাহিত্য বিভাগ ) 
১১৫, প্রতাপ চ্যাটার্জী লেন, 


শত শত নর নারীর প্রাণন্ধীন দেহু 


স্বোল। ক্যাম্প 
কেনিয়ার বিনা বিচারে 
আটক বন্দীদের বেগার খাটান, 
অনশনে রাখা,. প্রহার ও 
হত্যার অভিযোগ পরান কিছু 
নতুন ব্যাপার নয়। বহুদিন 
থেকেই তাদের উপর অত্যা- 


চারের অভিযোগ বিভিন্ন সূত্রে. 


বাইরে আসছিল। কিন্তু ব্রিটিশ 
সরকার প্রত্যেক অভিযোগই 
অস্বীকার করে আসছিলেন । 
নিশো মহল থেকে ' বারবার 


জেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বন্দী. 


হত্যার অভিযোগ করা হয়। 
প্রতিকার দুরের কথা, অভি- 
যোগকারীদের সোজা কারা- 
গারে পাঠিয়ে কর্তৃপক্ষ ভাদের 
কর্তব্য শেষ করেন। 

নিগ্রো মহলের ধারণা কেনিয়ার 
কারাগারে আজ পর্য্যন্ত কয়েক শত 
বিনাবিচারে আটক বন্দীকে পিটিয়ে 
মারা হয়েছে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের 
ধারণা ষে নিগ্রোরা সত্য কথা বলে 
না। কারণ ন্ভ্যতার যে পধ্যায়ে 
পৌছিলে সত্যকথা বলার অভ্যাস 
জন্মে নিগ্রো সম্প্রদায় নে, পর্যায়ে 
পৌছায় নি। . 


কিছুদিন আগে বিলাতী সংবাদ- 
পত্রগুলিতে এই মৰ্ম্মে এক সংবাদ 
প্রকাশিত হয় ষে কেনিয়ার হোলা 
ক্যাম্পে বিষাক্ত জল পান করবার ফলে 
১১জন রাঁজবন্দীর মুত্যু হয়েছে। 


~ 


গম 
দু'রঙে ছাপা 













ক্র আদান চারের কাহিনী 


কিন্তু আফ্রিকার নিগ্রোমহল এই 
যুক্তিতে খুশী হতে পারেন নি। তারা 
বারবার ঘটনা সম্পর্কে তদন্তের দাবী 
করতে থাকেন। ব্রিটিশ পালামে্টে 
এক প্রশ্নের উত্তরে ওঁপনিবেশিক 
সচিব বলেন ষে, প্রহারের ফলে না, 
বিষাক্ত জল পানের ফলে রাজবন্দী- 
দের মৃত্যু হয়েছে ! 

অন্তান্ত হত্যার অভিযোগের মত, 
এঁ হত্যার অভিযোগও হয়ত চাপা 








সিসি 


পড়ে যেত ! কিন্তু গণ্ডগোল রীধালেন 
হোলা ক্যাম্পের জনৈক প্রাক্তন কর্ম 
চারী। তিনি সব কথা একদিন 
ফাঁস করে দিলেন এবং সমগ্র“আফ্রিকা 
রাগে ও দ্বণায় ফেটে পড়ল । ফলে 
তদন্তের হুকুম গুহল। শব ব্যবচ্ছেদ 
ও অক্সান্ত সাক্ষ্য প্রমাণাদিতে 
নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হলো যে ১১জন 
বিনা বিচারে আটক বন্দীকে নির্দয় 
ভাবে প্রহার করে হত্যা করা 
হয়েছে । অনেকের হাড ভেজে 
চৌচির হয়ে গিয়েছে। 

ইতিপূর্বে এভাবে কত রাজ” 
বন্দীকে হোলা ও. অন্তান্ত ক্যাল্পৈ 
হত্যা করা হযেছে সে সম্পর্কে তদস্তের 


EE ad 5 
শুক্রবার, ২২শে সে, ১৯৫৯ 


পস্প্পপপপপপপপপাাাারর 


ন্ট আফ্রিকার এক প্রান্ত থেকে 
অন্ত প্রান্ত 'পর্যান্ত দাবী উঠেছে। 
কিন্তু ' ব্ৰিটিশ গবর্ণমেপ্ট বলছেন 
"কেনিয়ার রারাসংস্থারের প্রয়োজন_ 
আছে, কিন্তু অতিরঞ্জিত অভিযোগের { 
তদন্তের প্রযোজন নেই” 

আজ “হোলা* একথাঁটি নিপ্রো 
সম্প্রদায়ের নিকট খ্ণা ও পরবশ 
মুক্তির সঙ্কল্পের দৃঢ়তার প্রতীক হযে 
উঠেছে। আস্তিকায় এবং বিলাতের 
রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন নিগ্রো 
যুবকগণ রান্তাধাটে বন্ধুটি সহ, 
প্হোলা* বলে পরস্পরকে অভিবাদন 


করছে। 








একটি সমবায় সমিতির সৌভাগ্য 
দক ঢা নাৰায়ণ বায় এম, এল, এ £ - 
- মভাগতি ভদীয় শত চট 


শঙ্করদাস বদ্যোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে 
উদ্বোধন করেন ডাঃ ঘিধানচন্দ্র রায় 


(দ্বর্পণের সংবাদদাতা ) 


সম্প্রতি কলেজস্টণত মাকেটে একটি কো-অপরেটিভ সোসাইটি 
প্রাতীম্ঠিত হয়েছে। পঃ বঙ্গ বিষানসভ্মর্‌ সধ্য কাঁলকাতাস্থ বিদ্যাসাগর 
নিবাণ্চিন কেন্দ্রের চর্মকারেরা এই সোসাইটির সদস্য। বিধানসভার জনৈক 


সদস্য এই সোসাইটির সম্পাদক ও তাঁর পত্রী সোসাইটির সভাপতি৷... 


সোসাইটির সদস্যদের দেয় চাঁদা যথেষ্ট পাঁরমাশে সংগৃহশত না হওয়ায় 
উত্ত সদস্য তাঁর জীবন-বামাপত ইত্যাদি বন্ধক রেখে আইন অনুসারে এ 
নয়ন পাঁরমাণ টাকাটির ব্যবস্থা করেন। কো-অপরেটিভ সোসাইটি সম,- 
হের রেজিস্র্রীরের আপত্তি সত্বেও ডাঃ বিযানচন্দ্র রায়ের কৃপায় সোসাইটি 
আইনান্ম্টদত হয়ে যায়। ডাঃ রায় ষ্বয়ং সোসাইটির; উদ্বোধন করেন। 
এবং বিধান সভার ষ্পদকায় শংকরদাদ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুষ্ঠানে পৌরো- 


িত্য করেন। 


এই সংবাদে বিশ্রিত হওয়ার কিছু 
নেই 1 পশ্চিমবঙ্গে এট ধরণের ঘটনা 
'অহরহই ঘটছে। কিন্তু বিশ্মযের 
কারণ এই যে, উপরিউক্ত সোসাইটির 
সম্পাদক হচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গ বিধান- 
সভার কমিউনিষ্ট দলের সদ্বন্ত ডাঃ 
নারাযণচন্দ্র রায়। এবং তার স্ত্রী 
যা আশা য়ায় সোসাইটির 
সভাপতি ৷ 

গত সাধারণ নির্বাচনে, বিদ্তাসাগর 
কেন্দ্রে যে সম্মানের লড়াই হয়েছিল, 
তাতে কংগ্রেন শোচনীষভাবে হেরে 


যাষ, ৷ বলাই বাহুল্য আগামী নির্বাচনেও 
. এই কেন্দ্রটি ৬টি বিখ্যাত যুদ্ধক্ষেত্রে 


পরিণত হবে? তার প্রস্ততি এখন 
থেকেই চলছে । এই কেন্দ্রে দশ- 
হাজারেও অধিক,চর্মকার বাস কবে) 
এদের যে-পক্ষ জালে ফেলতে পারবেন 

তাঁদের জয়লাভগপ্রাষ সুনিশ্চিত | 
ডাঃ নারায়চন্দ্র রায় এই অঞ্চলের 
Veo চিকিৎসক । তীদ্ আস্তরিকভ! 
বং পরোপকাঁর করবার মনোভাব 





স্থপরিজ্রাত। তিনি ষে উদ্দেশ্তে 
চর্মকারদের জন্তু এই কো-অপরেটিভ্ভ 
সোসাইটি গঠন কবেছেন, তা 
নিঃসন্দেহে সাধু উদ্দেশ্যে! কিন্ত 
উদ্দেশ্য সাধু হলেই চলেনা, তা কার্য্য- 
করী করবার পস্থাটি৪ সঙ্গেহের অতীত 
হওযা উচিত-__ একথা আশা কবি 
' ডাঃ নাবায়ণ রাষও অস্বীকার করবেন 
না। অন্তথায বস্তা, অনাবুষ্টি ইত্যাদি 
উপলক্ষ্যে বিশেষ বিশেষ স্থানে 
কংগ্রেপী মন্ত্রীরা যখন চাল-কম্বল 
ওঁষধাদি মুক্তহত্তে বিতবণ, কবেন, 
ভাতে নিন্দা করবার তো কিছু থাকে 
না। ডাঃ নারায়ণ রায় তার নির্বাচন- 
কেন্দ্রে বিশেষ এক শ্রেণীর লোকের 
জন্য ( যাদের ভোটের উপর নির্বা- 
চলের সাফল্য নির্ভর .করছে ) কো- 
অপরেটিন্ড সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত করে- 
ছেন। তাতে কিছু যায় আসে না। 
কিন্তু এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করতে 
হলে যে সক্ল নিয়ম কাম্থন মানতে 


হয়, যখন দেখ! যায়, পোসাইটি- 


.করেছেন। 


সমুহের রেজি ষ্ট্রারে র প্রবল 
আপত্তি সত্বেও সেগুলিকে উপেক্ষা 
করা হয়েছে, তখন মহৎ উদেশ্যও 
নষ্ট হয়ে যায়। তদুপরি যখন দেখা 
যায়, ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ রায় এবং 
শঙ্ধকরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় একটি সামা 
সোসাইটি প্রতিষ্ঠা উৎসবে যোগদান 
করছেন, তখনও সন্দেহ করার কিছু 
থাকবে না, জনসাধারণ বোধ হয় 
এতটা মহৎ এখনও হতে পারেন নি। 
স্বামী সম্পাদক ; স্ত্রী সভাপতি এটাও 
বোধ হয় খুব দৃষ্টি-সুখকর নয়। 
আমরা তো জানি ( অবশ্য নুতন কোন 
নিয়ম হয়েছে কি-না বলতে পারিনা) 
সোসাইটির সদদস্ত ভিন্ন অপর কেউ 
সোসাইটির কর্মকর্তা নির্বাচিত হতে 
পারেন না। ডাঃ নারায়ণ রাধ্ গং 
তার পত্নী নিশ্চয়ই এই সর্ভ পুরণ 
কিন্তু চর্মকারদের 
সোসাইটিতে তাদের সদন্ত -" হওয়া 
একটু কেমন কেমন লাগছে নানি 
বিবেচনা করে দেখুন কোন কংগ্রেসী 
এম, এল, এ যখন এই ধরণের আল্প 
করেন তখন বায়ুমণ্ল কি রকম 
প্রকম্পিত হয়, বিধানসভায় কি রকম 
প্রচণ্ড গর্জন ধ্বনি শোন! যায়। 
জানা গেল বিদ্তাসাগর কোন্দ্রেকং- 
গ্রেসীরাও এ ব্যাপারে বিশেষ তৎপর 
হয়েছেন এবং সরকারের দৃষ্টি তারা 
নাকি এদিকে আকৃষ্ট করবার চেষ্টায় 


আছেন | 





৫ সম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইন্ডিয়া প্রেস, ৭নং ওয়োলংটন ট্কায়ার 
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২য় বর্ষ, ১৮শ সংখ্যা 
শুক্রবার, ২৯শে মে, ১৯৫৯ 
২৫ নঃ পঃ 






* (দছপণের অংবাদদাত। ) 


চাকুরী খোয়াবার ভয়ে কে-ই বা 
স্ভীত নয়? সামান্য কেরাণী থেকে 
মন্ত্রী, পদস্থ কংগ্রেপী নেতা অথবা 
১ দলের কৃপাধন্য বা সুচতুর ব্যবসায়ী 
সকলেরই চাকুরীর ভয়। তবে একশ 
টাকার কেরাণীর তুলনায় মন্ত্রীমেয়র, 
ভূতপুর্ব মেয়র প্রভৃতির ভয়ই বেশী। 
কংগ্রেসের অনুগ্রহে এক স্ব স্ব বিচরণ 
* ক্ষেত্রে তীর 'অমিত প্রভাব-প্রতিপত্তির 
আধিকারী। সে অনুগ্রহ বিতরণে 
যাতে কখনও. ছেদ না, পড়ে সে- 
চিন্তায় এর! সর্বক্ষণ ব্যস্ত। গত 
শনিবার-(২৩শে মে) দমদম বিমান- 
খ্বাটিতে কংগ্রেস সভানেত্রীকে সম্বন্ধন! 
জ্ঞাপন কালে এই মর. “প্রাঙ্ঃস্মরণীয়” 
* ব্যক্তিদের চ'কুরী রাখার আগ্রহ নগ্ন- 
_ ভাবে একাশ পেয়েছে। 
৮২ বিমানখানি অবতরণ করা মাত্র 
খ কয়েকজন নামী ব্যক্তি মহাসমস্তায় 
পড়ে গেলেন । কে আগে প্রিয়দশিনী 
ইন্দিরাকে মালাভূষিতা করবেন। 
“আমি, আমি, আমি,” মেয়র 
বলছেন, আঁমি। রাজ্য কংগ্রেসের 
সভাপতি বলছেন আমি। অতুল/- 
স্গেহ ধন্য বীজেশ সেন বলছেন, আমি । 
ভূতপূৰ্ব মেয়র নরেশ মুখার্জীও 
বলছেন, আমি। 
অকশ্মাৎ সকলের : “আমিত্বকে 
ছাপিয়ে একটি দৃপ্ত কণ্ঠস্বর শোনা 
গেল, “অহং”। কথা বলছেন 
পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক সম্মেলনের 
অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীচপলা- 
“কান্ত ভট্টাচার্য্য । অভ্যস্ত নাটকীয় 
ভঙ্গীতে কণ্ঠস্বর যতটা সম্ভব টেনে 
E টেনে .চপলাবাবু বলছেন, “অভ্যর্থন| 
সমিতির সভাপতি হিসেবে মাল্যদানের 
অগ্রাধিকার আমার । আমার পরে 


প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির । তারপর 
অন্যান্যের 1” একেবারে বৈদিক 
নির্দেশ । এর উপর কণা নেই। 


চপলাবাবু, পাঞ্জামশাই, বীজেশ সেন 

চলে গেলেন বিমানের কাছে । অদূরে 
লাইন করে দীড়িয়ে রইলেন অন্যান্য 
সকলে । শ্রীমত্রী গান্ধী ও শ্রীমতী 
ক্কুপালনী নামলেন । বৈদিক নির্দেশ 
ক অগযায়ী মাল/ভুষিতা হলেন। পরে 
যাংশ ২য় পৃষ্ঠাগ্:) 





ইন্দিরা গাঙ্কীর কাছে 
কলকাতার বিশিষ্ট 
নাগারকদের অত্ল্য 

বিরোধা অভিযোগ । 


দের সাহায্যে দাগ! বাঁধিয়ে 
বিগক্ষ ছলে ভাঙ্গন ধরানোর ঘ 


(দরপণের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক ) 








মোট ১৩ জনের গুরুতরভাবে প্রহৃত ও আহত হওয়ার বন্দোবস্ত ক'রে এবং ২ জনকে 
আর জি কর হাসপাতালে মুযুর্যু' অবস্থায় পাঠিয়ে ্রীযুক্ত অতুল্য ঘোষ ভার বিরোধী দলকে শেষ 
আঘাত করেছেন। এই কয়দিন যে তুমুল রাজনীতি ও অন্তদ্ব দ্দের ভিতর দিয়ে বিডন ক্কোয়ারে 
প্রদেশ রাজনৈ তিক সম্মেলন অগ্রসর হয়েছে, তার সামান্যই নির্ভরযোগ্য সংবাদ দৈনিক পত্রিকা- 
গুলি প্রকাশ করবার সাহস পেয়েছে। . . 

নেপথ্যে রাজনীতির যে প্রবল হোত, প্রবাহিত হয়েছে_(১) অতুল্যবাবুর সঙ্গে গত ৯ 
বৎসরের মধ্যে এই যে সর্বপ্রথম, প্রকাশ্যে অতুল্যবিরোধী গোষ্ঠীর একট! জয়পরাজয়ের যুদ্ধ ঘটে 


ঘটে গেল; 


(২) অতুল্যবাবু কতখানি হীনবল ; এবং (৩) শ্রীযুক্ত ইন্দিরা গান্ধী ও ্রীযুক্তা 


সুচেতা কপালনী কি অভিমত সংগ্ৰহ করে গেলেন__এই সমস্ত অন্তরালবর্তী সংবাদ প্রকাশিত 


হয়নি ৷ 

কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, 
যেগুলি প্রকাশ্য সংবাদ, এষনকি 
তারও অবিমিশ্র সত্য বিবরণ দৈনিক 
সংবাদপত্রে স্থান পায়নি । সংবাদ- 
পত্র একথা লেখেন নি যে, 

৪ বিডন স্থোয়ারে প্রহারের 
আয়োজন সম্পূর্ণই একতরফা হয়ে- 
ছিল 'আতুলাবাবুর পৃষ্ঠ- 
পোষিত গুগ্ডার দল অন্তরশস্ত্রে 
সজ্জিত হয়ে প্রতিপক্ষকে যেভাবে 
নির্মম প্রহার করেছে এবং 
যেভাবে ২ ব্যক্তিকে মুমূর্য অবস্থায় 
পৌছে দিয়েছে, দীর্ঘকালের মধ্যে 
পশ্চিমবঙ্গের কোনো রাজনৈতিক 
সম্মেলনে সে ধরণের জঘন্য গুণ্ডামী 
আত্মপ্রকাশ করে নি। 

৪ আরও প্রকাশিত হয়নি 
যে পুলিশমন্ত্রী কালীপদ মুখার্জী 
এই সম্মেলন ' উপলক্ষে শোভা- 
যাত্রারসময় এবং বিডন স্কোয়ারে 
তীর পূলিশমন্ত্িত্বের অপব্যবহার 
করতে উচ্ভাত হয়েছিলেন-__লাঁল- 
বাজার, টত্তর কলিকাতার ডেপুটি 
কমিশনার ও ২৪ পরগণাঁর 
এস-পিকে তিনি সরাসরি নির্দেশ 
ও ডিবেক্টিভ পাঠিয়েছেন এবং 
পুলিশকে কংগ্রেসের অন্তবর্ন্বের 
মধো জুড়ানোর জন্ত চেষ্টা 
ভয়েছে। *.. 


এবং 


৪ একথাও প্রকাশিত হয় 
নি যে. সম্মেলনের অন্তরালে, 
অতুল্যবাবুর 'অনিচ্চা-এবং ক্রমাগত 
বাধা দান উপেক্ষা ক’রে শ্রীযুক্ত! 
ইন্দিরা গান্ধী, অত্ুলাবিরোধী 
গোষ্ঠীর দ্বার! আয়োজিত আর 
একটি বৈঠকে বাসন্তী দেবীর 
বাড়িতে যোগদান করেছিলেন । 
এবং সেখানে কলকাতার বিশিষ্ট 
বহু নাগরিক প্রায় প্রকাশ্য 
এসে অতৃলা গোষ্ঠীর. বিরুদ্ধে যে 


‘অভিযোগ . পেশ. করেছেন, 
তাতুলবাবুর জীবনে এত বড় 

. °. 
৮জোৱালো অভিযোগ কখনো 


প্রকাশিত হয় নি। সেই কোর 
অভিযোগের ফর্দের জয্য নয়, 
অভিযোগকারীদের নামের জন্যা। 
যথেষ্ট সংযম সত্বেও সেই বৈঠকে 
্ীবুক্ত। গান্ধী অতুলাবাবুদের 
নেতৃত্ব সম্বন্ধে যে সকল পরোক্ষ 
মন্তবা করেছেন, প্রদেশ কংগ্রেসের 
নেতৃত্বের সংস্কার সম্বন্ধে তিনি 
যে কয়েকটি মাত্র উক্তি করেছেন, 
তাই যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ । এই 
বৈঠকের * পূর্ণ বিবরণ এবং 
যোগদানকারীদের নামের তরলিকা 
দৈনিক পত্িকায় প্রকাশিত হয 
নি। রঃ 5 ° 

& একথাও সংবাদপত্রে 








প্রকাশিত হয়নি যে, এই 
উপলক্ষে অতুল্যবাবু এবং তাঁর 
বিরোধীদলও কলকাতায় কি 
পরিমাণ গুণ্ডা ও উঠতি গুণ্ডার 
প্রশ্রয় দিয়েছিলেন । কংগ্রেসের 
শোভাযাত্রায় কলকাতা! পুলিশের 
রাফ লিষ্টে নাম পাওয়া যায়, 
এমন লোকের সংখ্য' কত ছিল। 
বিডন 'স্কায়ারে দাঙ্গা হাঙ্গামার 
দিন কত লাঠি, কত গুণ্ডা 
সমবেত রাখা হয়েছিল, কখন 
হুইসল বাজার সঙ্গে সঙ্গে তথা- 
কথিত সেবাদলের ছেলের! সভার 
মধ্য থেকে তাদের প্রতিপক্ষদলের 
লোকদের বেছে বের করে 
এনে প্রহার আরম্ভ করনবে-_ 
সে সকল সংবাদ নিশ্চয়ই স্পেশাল 
ব্রাঞ্চ পুলিশের শ্রীভৃপেন 
মজুমদারের কাছে টাইপ করা 
রিপোর্ট হিসেবে রয়েছে । সংবাদ- 
পত্রে প্রকাশিত হয়নি। 
আরও একটি খবর একমাত্র 
ষ্টেটসম্যান পৃত্রিকায়ঃ * আংশিক 
প্রকাশিত হয়েছে__বঙ্গীয় প্রাদেশিক 
জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের 


মতো কতকগুলি আপষ্টার্ট অবি 









প্রা 


কারীকে কিভাবে ট্রেড ইউনিয়ন ধ' 


নেতারূপে তৈরী করতে চাইছেন 


_ঘে সমস্ত সংবাদ, জীযুক্তা সথচেতা, 


কুপালনীর কাছে সবিস্তারে উপস্থিত £ 
কর] হয়েছে। 


এই অপ্রকাশিত সাদি 
অতুল/বাবুর নেতৃত্বের মূল চরিত 


ও শক্তি উদঘাটিত করে দ্র 
গুণ্ডা ও গুগ্ডামী,* পুলিশ- 


সরকারী ক্ষমতা এবং দের 
ক্রয়যোগ্য বিবেকের সাহায্যে 


তিনি এখনও কিভাবে ত্র 
ক্ষমতার আসন আকড়ে থাকতে 
" চাইছেন। এবং অপরদিকে 


বাঙ্গলাদেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত উ, 
কিভাবে তার * 


ও বুদ্ধিজীবীর! 


বিরুদ্ধে সংগঠিত হচ্ছেন) 


রানী এবং রাজনৈতিক শান্তির 


ভয় গ্রথাকা সত্বেও কিছু কিছু ' 
নবীন ও আদর্শবান কনক { 


কিভাবে তার বিরুদ্ধে রকাঙ্থো { 


‘ 
















ঝর 


অবতীর্ণ হচ্ছেন এবং তাঁকে অপ- (সে 


L 
সারণের চেষ্টা শেষ 


কতখানি রক্তাক্ত রাস্তা নিতে 


পারে তার ইঙ্গিতও এই/পন্মেলর 


উপলক্ষে প্রকাশিত রয়েছে । 
অবশ্য £একথা ঠিক যে, অতুল্য- 
বাবুর বিরুদ্ধে ধারা গোষ্ঠীবন্ধ তার! 


প্রত্যেকেই প্রগতিশীল ুষ্টিভঙ্গীর 
নবীন কংগ্রেসীর্দ শক্তি * নই” এদের 


* সঙ্গে কিছু কিছু হতাশ বাক্তি, জুই ; 
একজন পেশাদার চক্রান্তবাজ এবং. | 
কয়েকজন দ্রুত উন্নতিকামী ট্চ্চা- 


ভিলাষী রাজনৈতিক ' ব্যক্তি 
দিয়েছেন । 


যোগ 
প্রকৃতপক্রে বিরোধীদের ' 


সঙ্গে অতুলাবাবুর বিরোধ । এবং/ কোন একটি সংজ্ঞায় আবৰ করা 


অতুল্যবাবু কিভাবে প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেসী 
ইন্টঞ্য়িন নেতাদের ক্রমশঃ 


ক'রে দিয়ে নেপাল রায়ের , 


“যায় না এবং কোন একটি আহেটেও 
ফেলা যায় না। ১3 


( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


পর: J 






A 
| 
I 
J 


৮ 


} 





লিত, বিভিন হওয়ায় 









ৰোগ দিতে স্বীকার 
ছা ২ পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী 
রাই নী সম্মেলন আহ্বান করে- 
নান 'বরধিয়সী শ্রমিক নেতা, যিনি 
বন কংগ্রেসের সেবা করে 
ছেন, সেই ডঃ মৈত্রেয়ী বন্থু এই 
র্কে সংবাদপত্রে যে বিবৃতি দিয়ে 
ন, শ্রমিক আন্দোলন নিয়ে রাজ- 
তি করার প্তশ্]চনীয় পরিণাম তাতে 
স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে)” 

এতদিঈ দলীয় স্বার্থে শ্রমিকদের 
য়ে টানাটানি নিবদ্ধ ছিল বিভিন্ন 
জনৈতিক পার্টির মধ্যে। ভারতে 
জ তি. নিরপেক্ষ ট্রেড ইউনিয়ন 
ন্টোলন যার ফলে কোনদিনই আর 
উঠতে পারল না, যার ফলে 
মিক সংহতি গড়ে উঠল না, যার 
রণাম ফল ঃ ভারতীয় শ্রমিক আজ 
ক্রহীন, হাতা এবং গঙ্গু। 

গত কয়েক বৎসরে ভারত সরকার 
মক স্বার্থ বিরোধী অনেক আইন 
টার পর একটা প্রণয়ন করেছেন, 
ক ক্ষেত্রে শ্রমিকদের অধিকার 
নেকাংশে খর্ব করেছেন অথচ 
রতীয় শ্রমিক বিভিন্ন দলে উপদলে 


টা মাসে। এসময়ে 
পি-এনইট-ইউ-সির বাৎসরিক 


্মলনে যে মারামারি হয় 
রপর& নে লা ল বাবু নিজেকে 
ধারণ সম্পাদক বলে ঘোষণা করে 
তুন বি-পি-এন-টি-ইউ-পির কার্যকরী 


তির” সভ্যদের নাম ২ঘোষণ। 

করেন । কিন্তু এ এ ইল 
আই-এন-টি-ইউ-সি 
নেপা বাবুর “কমিটি*্র নাম পৌছয় 
| শ্রমতী মৈতেয়ী বঙ্গ ও কালী- 
পূর্বেও যেমন এখনও তেমন, 
-এন-টি ইউ-সির উপর মোড়ল 
রছেনী নেপালবাবুর ব্যর্থ চেষ্টায় 
য তি ও বোছুবাবুর সম্পূর্ণ 
মর্থন ছিপ, তাতে সন্দেহ নেই । 


অবধি 







জি সন্মেলনের 






গেছে। | 





এ গাব করে টিতে হচ্ছে ই কিলি- 





পাঁরেনি। রাজনৈতিক গুলির শক্তি- 
সামর্থের সাক্ষাৎ প্রমাণ হিসাবে 
শ্রমিকদিগকে ব্যবহার কপ্ায় অনেক 
ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলির প্রেষ্টিজ 
বেড়েছে, কিন্তু স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়েছে 
শ্রমিকদের ৷ ট্রেডের ভিত্তিতে ট্রেড 
ইউনিয়ন গড়ে তোলার দিকে মন না 
দিয়ে, রাজনৈতিক দলের ভিত্তিতে 
একাধিক ট্রেড ইউনিয়ন একই ট্রেডে 
গঁড়ে ওঠায় শ্রমিক শ্রমিকের প্রতিদ্বন্বী 
হয়ে উঠেছে। 

আজ পৰ্যন্ত ভারতের ট্রেড ইউ- 
নিয়ন আন্দোলন যে ভগ্রজান্থু তা এই 
কারণে । এতদিন তবু বিভিন্ন রাজ- 





' নৈতিক দলের মধ্যেই শ্রমিকদের নিয়ে 


টানাহেঁচড়া চলছিল । এবার পশ্চিম 
বঙ্গ কংগ্রেস নেতৃত্বের কল্যাণে কাকের 
মাংস কাকে ছেঁড়ার বীভৎস এক 
উদ্দাহরণও পাওয়া গেল। খাওয়া- 
খাঁওয়িটা দল থেকে একেবারে 
উপদলীয় সংকীর্ণতার স্তরে নেমে 
এসেছে। 

অবস্থাটা শ্রমিকের পক্ষে, বলিষ্ঠ 
ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষে, সুস্থ রাজ- 
নীতির পক্ষে, সর্বোপরি ভারতের 
সামগ্রিক স্বার্থের পক্ষে ভয়াবহ | 

কিন্তু সতর্ক করব কাকে? 




























তৃত্ব নিয়ে লড়াই 


(১২ পৃষ্ঠার পর ) 


বি-পি-এন-টি-ইউ-নসির নেতাদের 
স্বদলে আনতে না পেরে অতুল্যবাবু 
সহায়তায় কংগ্রেণী 
শ্রমিক আন্দোলনে ভেদ স্থ্টির যে 
প্রচেষ্টা বহুদিন*্যাবত করে আসছেন, 
শ্রীমতী গান্ধী ও শ্রীমতী রুপালনী 


তা 


নেপালবাবুর 


এবার স্বচক্ষে দেখে গেলেন । 
অমনিতেই তার! অতুল্যবাবুর উপর 
বিশেষ সন্তুষ্ট নন এবং তাদের মনো- 
ভাবের সম্পূর্ণ সুযোগ শ্রীমশোক সেন 
দিল্লীতে বসে নিয়ে থাকেন। 
অশোকবাবুর সুবিধা বহু গুণে বৃদ্ধি 
পলে। 


এবার 


ভবিষ্যতে কি হবে বলা 
শক্ত, তবে আপাতত অশোক বাবু 
বি-পি-এন-টি-ইউ-সির সঙ্গে কোনো- 
প্রকারে সংঘর্ষে আসতে শুধু 
অনিচ্ছুক তাই নন, কগগ্রেমী শ্রমিক 
, নেতাদের তিনি সর্বপ্রকার সাহায্য 
করবার আশ্বাসও দিয়ে থাকেন। 

শিক্ষা, 


এবারের গ্রহণ করে 


_অতুল্যবাবু হয়ত ,ভৰিশ্যষ্ে আর 


কানা জিমিক আন্দোলনে, রি 


করেননি ।- এবং বিডন স্কোয়ারে 
দাঙ্গা ঘটানোটা সেই সুযোগ গ্রহণেরই 
কোশল দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গেই চারদিক থেকে অতুলা- 
বাবুর প্রচারযন্ত্রগুলি কার্ধরত হয়__-তার 
মধ্যে সংবাদপত্র আছে। দাঙ্গার 
সমস্ত দোষ চাপানো হয় বিরোধী 
দের উপরে । নিন্দা, ধিক্কার, 
ডিসিপ্লিনারি গ্র্যাকশানের শাসানি 
ইত্যাদি বর্ধিত হতে থাকে এবং ওঁ 
মিশ্র সংগঠনের মধ্যে এক-এক শ্রেণীর 
উপরে এগুলির এক-একরকম 
প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। যারা বিবেক- 
সম্পন্ন ও রাজনীতিতে নবাগত তারা 
নিন্দা ও ধিক্কারে কাবু হয়ে পড়েন; 
ধারা উন্নতিকামী ৩; স্কুযোগসন্ধানী 
তারা ভয়ে পশ্চাদপসরণ 
থাকেন। সম্মেলন শেষ হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সমাজ সেবা সমিতি 
থেকে কয়েকটি পদত্যাগ ঘটে। 
বিরোধীদের মধ্যে ভাঙ্গন ধরাঁনোর 
প্রক্রিয়ায় অতুল্যবাবু প্রাথমিক সাফল্য 
লাভ: করেন, কলকাতা ব্যাপী একটা 


করতে 


ত্রাসের ভাব স্থষ্টি করা হয়, কংগ্রেস 


ভবন থেকে বিজয়োল্লাসের চিৎকার 
উত্থিত হয়ে সংবাদপত্রে প্রতিফলিত 
হতে থাকে, অপর দিকে অতুল্যবাবুর 
যে দিক থেকে মাটি সরছে, যেখানে 
তিনি নিদারুণ মার খেয়েছেন সংবাদ- 
পত্র সন্তৰ্পণে সেই স্থানগুলি আবৃত 
করে রাখে। 


কিন্তু অতুল্যবাবু নির্বোধ 
কিংবা রাজনীতি সম্বন্ধে অজ্ঞ 
নন। তিনি বুঝেছেন যে, চাক! 
ঘুরতে আরন্ত হয়েছে, ক্রমে 
আরও জোরে ঘুরবে এবং ভার 


আসন টলায়মান। তিনি 
জানেন যে, রাজনৈতিক 
সম্মেলনটা উভয়পক্ষেরই 


প্রকাশ্য রণাড়ব্বর মাত্র। আসল 
ভাগ্য নির্দারিত হবে ১৫ই 
জুন ভুবনেশ্বরে । সেখানে 
বলবন্ত রাও মেহতার ট্রাইবু- 
নালের সম্মুখে অতুল্যবাবুকে 
বিরোধীদের সঙ্গে আপোষ 
করতে হবে, নতুবা প্রদেশ 

ংগ্রেসের ক্ণর্ষকরী সমিতির 
বিগত নির্বাচন বাতিল হওয়ার 


সম্ভাবনা! আছে। এ সস্ভা- 
বনারই প্রাক্কালে বিন 
স্কোয়ারের সম্মেলনে অতুল্যবাবু 


এবং ভার প্রতিপক্ষ, ইন্দিরা 
গান্ধী ও তৎসহ দিল্লীর নেতৃ- 
বর্গকে দেখাঁতে চাইছিলেন-_ 
কার শক্তি বেশী। 









দিল্লীর, সম্মুখে নদা _অভুলা- তনি এ 


এর বিপরীতটাই সত্য? অভুল্যবাবুকে 





সংগঠনের সুযোগ নিতে ই 





না সরালে কংগ্রেসের আন্পপুলারিটি, 
ক্রমশঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে কংগ্রেসের 
পশ্চাদপসরণ, ক্রমশঃ প্রগতিশীল 
যুধশ্রেণীতে কম্যুনিষ্টদের ঘাঁটি দখল, 
ক্রমশঃ কলকাতার হস্তান্তর আজ 
না হোক আগামী কাল, পশ্চিমবঙ্গে 
কমুানিষ্ট আধিপত্য স্থনিশ্চিত করে 
দেবে। এই দুইটি প্রশ্নের মীযাংসাই 
দিল্লীর নেতৃবর্গের প্রধান সমস্ত । 


কাজেই রাজনৈতিক কৌশল 
হিসাবে অতুল্য-বিরোধীদের একটা 
অংশ চেয়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধীকে 
দেখিয়ে দিতে যে, বুদ্ধিজীবী, মধ্যবিত্ত 
ও শিক্ষিত শ্রেণীর একটা বুহৎ অংশ 
তাদের সঙ্গে আছেন। এবং অভ্ুল্য- 
বাবুকে অপসারিত করে দিলে 
গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেস তো তার নামের 
গুণে এবং ইতিহাসের গুণেই চলছে, 
সহরাঞ্চলে এই বুদ্ধিজীবী ও স্ঠায়- 
পরায়ণ ব্যক্তিদের নেতৃত্বের দ্বারা 
চলবে_-কোন অস্গবিধার কারণ নেই। 
কম্যুনিষ্টদের শক্ত হাতে, দীর্ঘ কালের 
জন্য প্রতিরোধ করা যাবে। প্রকৃত- 
পক্ষে কংগ্রেস বাংলাদেশের চিন্তা 
ও মনন ক্ষেত্রেও হয়ত পঙ্জিটিভ 
নেতৃত্ব দিতে পারবে। বাসস্তী দেবীর 
বাড়িতে বৈঠকে সেই আয়োজন 
করা হয়েছিল। অতুল্যবাবু জানতে 
পেরেই এর বিরোধিতা আরম্ভ 
করলেন, প্রোগ্রাম ভরিয়ে দিয়ে 
ইন্দিরার জন্য কোন স্বাধীন সময় 
অবশিষ্ট রাখা তিনি অসম্ভব করে 
করে দিলেন! তারপর যদিবা 
বৈঠকের সময় দেওয়া হল, প্যাচ 
কষে এমন স্থান তিনি নির্বাচন 
করলেন, যেখানে অধিকাংশ সাক্ষাৎ- 
কারীরা যেতে রাজী হবেন না। কিন্ত 
ইন্দিরা এসব বাধা ও প্যাচ কাটিয়ে 
বাসস্তী দেবীর বাড়িতে গেলেন, 
যেখানে বাংলাদেশের যে কোন দল 
উপদল, যে কোন নেতা শ্রদ্ধাবনত 
হয়ে যেতে প্রস্তত। অতুল্যবাবুর 
প্রথম প্যাচ নিরর্থক হল। তিনি 
প্রমাদ গণলেন । 

কারণ তিনি জানেন যে, এই 


impression যদি ইন্দিরার মনে 


থেকে যায় তাহলে ভূবনেশ্বরে হয়ত 
বর্তমান কার্যকরী সমিতি বাতিল 
করে দিতেও ইন্দিরা দ্বিধা করবেন না। 
ইন্দির। হয়ত বিকল্প নেতৃত্বের আভাষ 
নিয়ে দিল্লীতে ফিরে যাবেন। 
কাজেই অতুল্যবাবু দ্বিতীয় প্যাচ 
কষলেন, যে কোন উপায়ে একটা 
গোলযোগ ও দাঙ্গা বাঁধানো যায় 
কিনা । যদি যায়, তাহলে প্রতি- 


পক্ষের রি ভাঙ্গন সির এবং 






কাগজ পরোক্ষ ইন্সি 
থাকবে যে, এটা অতুল্য 
বনাম অশোক কোন্দোল। আসল 
গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও সওয়াল এবং 
রাজনীতির পটভূমিটি এখানকার 


































মানুষের তো বটেই, দিল্লীর চোখ 
থেকেও হয়ত সরিয়ে দেওয়া যাবে 








দাশরথি রায় 


( ১১শ পৃষ্ঠার পর) 
দু'একজন ৷ দাশুরায়ের ছেলে ছিল 
না। মাত্র একটি কন্তা ও পত্নী 
প্রসন্নময়ীকে রেখে বিদায় নিক্ঞপ- 
ছিলেন। তার মৃত্যুর পরও কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা তিনকড়ি রায় কিছুদিন পীচালীর 
দল রেখেছিলেন। প্রস্তাব করন 
দাণুরায়ের স্মৃতিরক্ষার্থে। সবাই: 
একবার সলঙ্জ দৃষ্টিতে আপনার, 
দিকে চাইবে । চোখের কোণ বেয়ে 
তাদের নেমে আসবে ফৌটা-ফৌট! 
অশ্রুধারা। বেদনাকাতর মুখ তুলে 
বলবে £ কোন উপায় নেই মশাই । 
ধারা শিক্ষিত, ভদ্র সকলেই গ্রাম 
ছেড়ে চলে যাচ্ছেন,__-কারণ সকলেই 
তারা চাকরীজীবী। বিদেশ ছাড়া ' 
উপায় নেই। গ্রাম থেকে বারা 
যাচ্ছেন, তাদের গ্রামের সঙ্গে সম্বন্ধ 
থাকছে না প্রায় কারও । অবশ্য এর 
মূলেও আছে নানান্‌ কারণ। এরই 
ফলে সমস্ত উন্নতির থেকে. পিছিয়ে 
পড়ছে হাজার হাজার গ্রাম। 

বিদায়ের ক্ষণে স্বর্গগত মহাক 
প্রতি প্রণাম জানিয়ে যখন আপ 
গ্রাম ছেড়ে চলে আসতে যাবেন 
তখন নিশ্চয়ই আপনার মনটা স্থৃতির 
পথ বেয়ে হাজির হবে অতীতের 
এক বিস্বৃতপ্রায় প্রকোষ্ঠে।, 
আপনার মন চাইবে, হারিয়ে যাওয়া 
এক প্রিয় জিনিষকে উদ্ধার করতে, :. 
মনের রঙে রাঙিয়ে পুনঃপ্রতিঠিত : 
করতে। কিন্তু বোধ করি হবে না. 
*কিছুই। ফিরে আমতে হবে তাই 












একরাশ বেদনার স্মৃতিকে বুকে 

নিয়ে। রি 
চাকরী হরইনল . 
(৯ম পৃষ্ঠার পর) 


পরিচিতা হলেন একে একে সারিবদ্ধ 
গণ্যমান্তদের সঙ্গে। আবার পরিচয় 




























নিয়েই মাত্রাতিরিক্ত _ অরাশীন, 
উৎসাহ । চপলবাবু বললেন, ইনি 
হচ্ছেন--। মুখের কথা কেড়ে 










বীজেশ সেন বললেন-_মেয়র : 
ব্যানাজী। এইভাবে পরিচিত হন 
একে একে শেরিফ, জি : 














গুহরায়, ভূতপুর্ব 
মুখাজী। 
নামকি এই ক 





গেলেন । তিনি শুধু পরিচি 
ভূতপুব” স্পীকার রূপে। না 
রয়ে গেল। as 

























দা ক্রবার, ২৯শে মে, ১৯৫৯ 


+ Aer bh 





লণ্ডলেনন চিঠি 


বিলাত ঘাবার সাম্প্রদায়িক দাগ 
বেত টার হাতে জনৈক নিযে যুবক নিত 


বিলাতে আবার সাম্প্রদায়িক দা! সুরু হয়েছে। কেলসো 
বেঞ্জামিন কোচে_ন নামে ৩২ বৎসর বয়স্ক একটি নিগ্রে। যুবক 


শ্বেতান্গ গুণ্ডাদের ছুরিকাঘাতে নিহত হুয়েছে। 


তার অপরাধ, 


সে পুলিশ ও শ্বেতাঙ্গ গুগ্ডাদের হুশিয়ারী অগ্রাহ্য করে রাত্রি 
১১টার পর ভাঙ্গা পায়ের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে শিয়েছিল। 
বিলাতের কৃষ্ণাজদের.এই স্পর্ধার খেসারত তার জীবন দিয়ে দ্বিতে 


হয়েছে। 


, কেলসোর মৃত্যু সংবাদ বিলাতের সর্বত্র “ছড়িয়ে পড়বার সঙ্গে 
সেজে সমগ্র কৃষ্ণাঙ্গ সমাজ চঞ্চল হয়ে ওঠে। গ্রেট ব্রিটেনের 
আস্রিক৷ সমিতি এক জরুরী বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী ম্যাকমিলানকে' 


* এক খোল। চিঠি দেবার প্রস্তাব গ্রহণ করে। 


খোল। চিঠিতে 


স্পষ্টই বলা হবে ষে পুলিশের উপর কৃষ্ণাঙ্গ সমাজের কোন আস্থা 
নৈই। প্রধান মন্ত্রী যেন ভর নীরবতা! ভঙ্গ করে স্পষ্ট ভাষায় 
ঘোষণা করেন যে গ্রেট ব্রিটেনে জাতি ধর্ম ও বর্ণনিবিশেষে 
প্রত্যেক নাগরিকের সমান অধিকার রয়েছে। 

অপর এক প্রস্তাবে বিলাতে কৃষ্ণাঙ্গ সমাজের ধনপ্রাণ রক্ষার 
ব্যাপারে কমনওয়েলথ মন্ত্রীগণকে হস্তক্ষেপের অনুরোধ জানান 
'হয়েছে। প্রস্তাবের অনুলিপি নেহরু ও নক্রুমার নিকট প্রেরিত 


হুয়েছে। 
ফ্যাসিস্তদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র 
অভিবানের সম্কল্প 
লেবার' পার্টি থেকে বহিষ্কৃত 
্রটস্তী পন্থী সোশালিষ্ট লীগ এক 
প্রস্তাবে বলেছেন যে তার! বিলাতের 
কুখ্যাত অঞ্চলগুলিতে ফ্যাসিস্ত দলন 
অভিযান সুরু করবেন। পুলিশের 
রর্ডপর তাদের কোন আস্থা নেই। 
প্রয়োজন হলে তীরা কৃষ্ণ 
বিরোধীদের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ 
হবেন। 
এই প্রস্তাবের সারমর্ম প্রকাশিত 
হবার সঙ্গে সঙ্গে লণ্ডনে বিভিন্ন মহলে 
বিরাট আঁলোড়নের 'স্থষ্টি হয়েছে! 
রক্ষণশীল দলের মুখপত্র ডেইলি 
টেলিগ্রা্" এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে 
' বলেছেন যে পুলিশের বিরুদ্ধে তৎ- 
- পরতার অভাবের অভিযোগ করা 
হয়েছে সত্য, কিন্ত তাই বলে কৃষ্চাঙ্গ- 
দের বিতাড়ন ও রক্ষার ব্যাপার নিয়ে 
চুই দল শ্েতাঙ্গ প্রকাশ্য সংঘর্ষে লিপ্ত 
“হবে তা কখনই বরদাস্ত করা চলে 
না। মাঞ্েষ্টার গাডিয়ান সম্পাদকীয় 
“মন্তব্যে বলেছেন যে আইন ও শৃঙ্খল! 
রক্ষার দায়িত্ব পুলিশের | কোন 
বেসরকারী সশগ্র দল এ দায়িত্ব 
রক্ষমুর ভার স্বহস্তে তুলে নিয়ে রাস্তার 
আসবে ইংরাজ তা কোন দিনই 
, সহ করবে না। 
লণ্ডনের কৃষ্ণাঙ্গ { অঞ্চলখুলিতে 
কিছুদিন যাবত উত্তেজন1 চলছিল। 
শ্বেতাঙ্গ গুগ্ডারা প্রকাশ্যভাবে তাদের 
ছমকি দিয়ে বেড়াচ্ছিল যে রাত্রি 
৪ ১০টার পর 'কুষ্ণাদ্দদের ঘরের বাইরে 
যাওয়া নিষিদ্ধ। প্রহরারত পুলিশও 
কারণে এবং অকারণে ৪ 


অকথ্য গালাগালি করে প্রায়ই হ'শি- 
য়ারী করে থাকে, “রাত্রে কৃষ্ণাজরা 
বাইরে আসতে পারবে না.।” কর্তৃ- 
পক্ষের কাছে নালিশ করা নিরর্থক ৷ 
পুলিশের মুখের"উপর তার কথার 
গ্রাতিধাদ করলে কপালে জোটে হাজত- 
বাস ও প্রহার । লণ্ডনে বহু কৃষ্ণাজের 
কপালে এ ধরণের দুর্ভোগ ঘটেছে । . 

অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে 
কৃষ্ণা সম্প্রদায় ইতিমধ্যে সংঘবদ্ধ 
হচ্ছিল। কারণ কোন কৃষ্ণাঙ্গ রাস্তায় 
প্রহৃত হলে পুলিশ কিন্বা শ্বেতাঙ্গ 
পথচারীগণ তার সাহায্যে ছুটে আসবে 
না। কৃষ্ণাঙ্গ মেয়ের। লাঞ্ছিত হলে 
তার কোন প্রতিকার হবে না। 
শ্বেতা ও কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে হাতাহাতি 
হ’লে পুলিশ নিঃসদ্দেহে কৃফ্ণালকে 
গ্রেপ্তার করে চালান দেবে । ইতি- 
পূর্বে পুলিশের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ 
করেও কোন প্রতিকার পাওয়৷ যায় 
নি! ফলে পৃথক নির্বাচন ও চাকুরীর 
ক্ষেত্রে কৃষ্ণাঙ্গদের অন্য বিশেষ ব্যবস্থার 
দাবী কৃষ্ণা সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমেই 
দানা বেঁধে উঠছিল। পুলিশ ও 
শ্বেতা গুণ্ডাদের হুশিয়ারী অগ্রাহ 
করে কষ্ণান্গেরা রাত্রে লগুনের রাস্তায় 
অন্তান্ত শ্বেতাজের মতই চলাফেরা 
করছিল। তবে কোন সময়ই রাত্রে 
ভারা ঠিক বের হয় না। এদিক 
ওদিক ছড়িয়ে সংঘবদ্ধভাবেই তার! 
রাত্রে রাস্তায় বের’হয়ে থাকে । 


প্রথম বলি রি 


কেলসো! বেঞ্জামিন কোচে_ন 


জাতিতে নিগ্রো। জ্যামেইকার এটটি- 


ওয়ার তার ঘঢ়ৌ ৷ লণ্ডন্ সে ছতোরের 


কাজ করত। জুন মাসে অলিভিয়া 


এলিংটন নামে জনৈক নিগ্রো মেয়ের, 


সঙ্গে তার বিয়ে হবার কথা ছিল! 
ঘটনার দিন ছুপুরে কারখানায় কাজ 
করবার সময় কেলসোর পা মচকে 
যায়। রাত্রে অসহা বেদনা হওয়ায় 
সে হাসপাতালের উদ্দেশ্যে (বেরিয়ে 
পড়ে। সঙ্গে অন্ত কেউ ছিল ন|। 
ব্যাণ্ডেজবাধা অবস্থায় রাত্রি সাড়ে 
বারোটার সময় কেলসো হাসপাতাল 
থেকে নর্থ কেনসিংটনের বেভিংটন 
রোড ধরে বাড়ী ফিরছিল. রাস্তার 
মোড়ে পাঁচ সাতজন শ্বেতাঙ্গ তাকে 
ঘেরাও জিজ্ঞাসা করে যে তাদের 
ছশিয়ারী অগ্রাহ করে সে কোন 
সাহসে রাস্তায় বের হয়েছে। 
উত্তরের অপেক্ষা না করেই তারা 
কেলসোর উপর - ঝাপিয়ে পড়ে 
মারপিট সুরু করে দেয়। কেলসো 
মরিয়া হয়ে প্রতি-আক্রমণ করে। 
এই সময় একজন শ্বেতা তার বুকে 
একটি ছুরিকা আমূল বসিয়ে দেয়। 
কেলসো মাটিতে পড়ে যায় । শ্বেতাঙ্গেরা 
অট্রহান্ত করে ওঠে। তারপর সে 
হাতে ভর করে দীড়াবার চেষ্টা 
করে। তখন অপর একজন শ্বেতাঙ্গ 
তাঁকে লাধি মেরে আবার মাটিতে 
ফেলে দিয়ে সদলে স্থানত্যাগ করে। 
কোন শ্বেতাঙ্গ বা পুলিশ কেলসোর 
সাহায্যে তখন ছুটে আসে নি। খবর 
পেয়ে কৃষ্ণাদ্দেরো সদলে ঘটনাস্থলে 
উপস্থিত হয়। যুমূর্ু কেলসোকে 
তারা একটি মোটরে তুলে কেনসিং- 
টনের সেপ্ট চালস হাসপাতালে 
নিয়ে যায়! কয়েক ঘণ্ট। পর সেখানে 
তার মৃত্যু হয় ৷ 
কৃষ্ণা মহলে প্রতিক্রিয়া 
কেনিয়ায় হোলা ক্যাম্পের বিনা 
বিচারে আটক ১১জন নিগ্রোধন্দীকে 
পিটিয়ে মারা ও ষ্কাসাল্যাণ্ডের নকাতায় 
নিরস্ত্র নিগ্রোদের উপর বৃটিশ সৈন্- 
দলের- বেপরোয়া গুলী বর্ষণের সংবাদে 
লণ্ডনের কৃষ্ণাঙ্গ মহলে সম্প্রতি 
উত্তেজনা চলছিল। তারপর শ্বেতা 
গুণ্ডা ও পুলিশের হয়রানে তাদের 
ধৈর্যাচৃতি ঘটাচ্ছিল | প্রতিকারহীন 
অন্ায়ের বিরুদ্ধে তারা ইতিমধ্যেই 
সংঘবন্ধ হচ্ছিল! এ সময কেলসোর 
হত্যাকাণ্ড তাদের মধ্যে একটা বিরাট 
আলোড়নের সৃষ্ট কন্ধরছে। তাদের 
ধারণা উর্ধতন ' চাপ না. পড়লে 


হত্যাকারীর "দল কোনদিনই ধরা 


পড়বেনা ৷ কারা কৃষ্ণাঙ্গদের শালাচ্ছে, 
কষ্ণাবিরোধী প্রচারপত্র ছড়াচ্ছে 
তা পুলিশের অজানা নেই? . অনেক 


পুলিশ  প্রকাশ্তভাবেই  শ্বেতা্- 
গুগ্ডাদলকে সাহায্য করছে। তাদের 
বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে কৃষ্ণাজদের 
কপালে - উল্টো. - হুয়রানি ভুটছে। 
বিলাতে আবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা 
সুরু হবার সম্ভাবনার কথা অনেক 
আগেই বিভিন্ন মহল থেকে পুলিশকে 
বলা হয়েছিল। কিন্ত কোন প্রতি- 
কারের ব্যবস্থা করা হয় নি। 

জনৈক কৃষ্ণাঙ্গ প্রতিনিধিৎআমাকে 
বলেন, “কৃষ্ণাঙ্গদের দেশে যদি 
এভাবে একজন শ্বেতালকে খুন করা 
হত তবে কতগুলি কৃষ্ণঙের জীবন 
দিয়ে তার খেসারত দিতে হত ঠি 
ভারতের জালিওয়ালানাবাগ, সাই- 
প্রাসের ' ফামাগুস্তা ও আফ্রিকার 
কেনিয়া তার এ্ঁতিহাসিক উত্তর 
হিসাবে রক্তের অক্ষরে লেখা 
রয়েছে |” 


, ব্রিটিশ রাজনৈতিক মহলে 


প্রতিক্রিয়। 

বিলাতে আবার সাম্প্রদায়িক 
হা্গাম! সুরু হওয়ায় ব্রিটিশ রাজ- 
নৈতিক মহল চিন্তিত হয়ে পড়েছে । 
তাদের ধারণা, আক্রায় বিগত 
আফ্রিকা সম্মেলনের ' অভাবনীয় 
সাফল্যের মূল কারণ হচ্ছে বিলাতে 
গত বছরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গ।। কি 
রক্ষণশীল, কি শ্রমিক কোন দলই 
দাঙ্গার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যাবস্থা 
অবলম্বনের পরামর্শ দিতে সাহস 
করছে না। কারণ তা করতে গেলে 
আগামী নির্বাচনে অস্থবিধায় পড়তে 
হবে। সুতরাং উভয় দলের প্রথম 
শ্রেণীর নেতারা নীরব থাকছেন এবং 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর নেতার! 
দাঙ্গার নিন্দা করে বিবুতি দিয়ে 
তাদের কর্তব্য শেষ করছেন। 
পুলিশের বিরুদ্ধে এত গুরুতর অভি- 
যোগ থাকা সত্বেও আজ পর্য্যন্ত কোন 
ব্রিটিশ নেতা ব্যাপারটা সম্পর্কে 
তদন্তের কোন প্রয়োজন বোধ করেন 


" যথাসময়ে 
' দেওয়া সত্বেও পুলিশ খেতাদ গুণ্ডাদের' 


নি। ব্ৰিটিশ জনসাধারণের ত 
বলা হাটি থেকে কা বিভা? 


অভিযান প্রমর্থন করেন! তচঝ. 
মারামারি করে সার! ছনিয়া জানিয়ে 
ব্যাপারটা কর! তাদের রুচিতে বাধে 
তাদের মতে আইন, করে বিলাতে-* ৮৫ 
কৃষ্ণাঙ্গ আগমন বন্ধ করে, দিলেই ॥ 
ল্যাঠা চুকে যায়। ১৩) 
পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ. 
কেলসোর হত্যাকাণ্ডে লনের bs 
পুলিশ মহলে চাঞ্চল্য সৃতি" হয়েছো" ' 
ইতিপূর্কে পুলিশের বিরুদ্ধে যে সব 
অভিযোগ করা হয়েছে তদস্ত হলে তা 
প্রমাণ করা মোটেই কষ্টসাধ্য হবে না। 
বিভিন্নভাবে হুশিয়ারী 


শায়েস্তা করবার কোন চেষ্টা করে 
নি। বরঞ্চ *বছু পুলিশ তাদের সঙ্গে 
সুর মিলিয়ে বলেছে “রাতে কৃষ্ণাঙ্গদের 
রাস্তার বের হওয়া নিষিদ্ধ” পুলিশের 
চোখের সামনে বহু ক্ুফ্ণাঙ্গ নরনারী 
শ্বেতাঙ্গদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছে । 
কিন্তু পুলিশ কোন দিনই তাদের 
সাহায্য করতে আসে নি। বরঞ্চ 
কৃষ্ণাঙ্গর। প্রতি-আক্রমণ & করতে 
গেলেই পুলিশ সক্রিয় হয়ে কষ্ণাদের 
উপরই হামলা করেছে। 

কৃষ্ণাজদের ধারণা, পুলিশ ও 
কতিপয় ব্রিটিশ রাজনৈতিক নেতার 
আস্কার! না পেলে শ্বেতাঙ্গ গুণ্ডার দল 
এতখানি দুঃসাহস দেখাতে স 
করত না তবে এই হত্যাকাণ্ডের পর 
কৃষ্ণাঙ্গ, অঞ্চলটিতে পুলিশ প্রহরা 
বুদ্ধি কর] হয়েছে । সরকারী ইস্তাহারে 
বলা হয়েছে ষে হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে, 
তদন্ত চলছে। পুলিশের ধারণ৷ টি 
হত্যাকাণ্ডটা মোটেই সাম্প্রদায়িক & 
উত্তেজনার ফল নয়, ওটা নিছক * 
হত্যাকাণ্ডসহ ডাকাতি ৷ ব্যাণ্ডেজ' 
বাধা অবস্থায় হাসপাতাল ৫ 
ইাটাপথে বাড়ী ফিরছে এমন একটি 
গরীব নিগ্রো কি কুরে ডার্চাত ১" 








দলের লক্ষ্যবন্ত হতে পারে তা 
বুদ্ধিতে বোঝা মুস্কিল । * াঙ্গ- 
দের বাইরে আসা নিষিদ্ধ কিছুদিন 


যাবত পুলিশের সমর্থনসহ শ্বেতা .. 
সুগাদের যে হুশিয়ারী চলছিল তার, রি 
সঙ্গে এই হত্যাকাণ্ডের সম্পর্ক? রয়েছে 


কিনা সে প্রশ্নের জবাব (ইত { 
পুলিশকে অবশ্যই দিতে হবে। a 








এ 


শর "মহারাজ হবুচন্্র গত হইয়াছেন। 
“মী, গর্চন্দই এখন রাজ্যপাটের 
--মান্ভিক |. একাদশ বর্ষ ধরিয়া গবুচন্দ 
্ঁ নিধিবাদে মন্ত্রিত্ব করিয়া আসিতেছেন, 
4 আর এক বৎসর পরেই তাহার তাঁঅ- 
জয়ন্তী হইবে । তাহার তোড়জোড় 
এখন হইতে চলিতেছে । গবুচ্্ 
গ্যানিংকমিশনের মেঘ্বর হইতে 
পারেন নাঁই*কিস্ত অঁহার মগজে 
ঠাসা অভিনব সব প্ল্যান রাজধানীর 
নিকট কোন লবণ বিল ছেঁচিলে নাকি 
দৈনিক যত মণ কই মাছ ধরা পড়িবে 

তাহা বেচিলে হুট্টমালাঁবাসীর মহ্শ্ 
সংকট দূরীভূত হইবে ইহা তিনি 
হিসাব করিয়া বাহির করিয়াছেন । 
আবার জঙ্গল কাটিয়া কয়েক লক্ষ টাক! 

খরচ কবিয়া তিনি শহর বানাইয়াছেন, 
উদ্দেশ্ত এইখানে একটি নৃতন বিশ্ব- 
বিস্তাসয় স্থাপিত হইবে, তাহাতে 
লা সিসটেমে ঘাসের চাষ শিক্ষা 
দেওয়া হইবে। ঘাসে যে সর্বাপেক্ষা 
অধিক পুষ্টি ইহা তিনি ডাক্তারি 
, গ্রমাণসহ জনতার ( ডেমোক্রেসিতে 
* জনসাধারণ বলেনা, বলে জনতা) 






, বেতার সমালোচনা 


এস্বর গুপ্ত 


| 








_.." জ্ন্মা হ্বল্লীন্কেস্প 


নিকট হাজির করিয়াছেন। এক 
কথায় মন্ত্রী গবুচন্দ্রের মগজ যেন 
মন্ত্রীর কারখানায় তৈরী, প্রজ্ঞার 
তাহার আবিষ্কারের ভয়ে সদাত্রস্ত ৷ 
এহেন গবুচন্দ্রের মগজে একদা 
একটি নূতন প্ল্যান গজাইল । গণসংযোগ 
করিতে হইবে, ডেমোক্রেসি রাখিতে 
গেলে জনতার সহিত মিশিয়া যাইতে 
হইবে । তাহার খাস কামরায় 
বিভাগীয় মন্ত্রীদের ডাক পড়িল। একে 
একে সব মন্ত্রী কালিপুজার রাত্রের 
বিশেষ জস্তুটির মত কাপিতে কাপিতে 
আসিয়া হাজির হইলেন। তাঁহারা 
সদাই সন্ত্রস্ত যে কখন চাকরি যায়| 
একে একে অথান্ত মন্ত্রী, পণশ্রম মন্ত্রী 
স্বাস্থ্য মন্ত্রী, তস্কর মন্ত্রী (আরক্ষ বিভাগ), 
জেল মন্ত্রী, গভীর জলের মস্ত মন্ত্রী, 
সংস্কৃতি মন্ত্রী, গাঁজা মন্ত্রী সকলে আসিয়া! 
হাজির “হইলেন । গবুচন্ত্র তাহাদের 
প্রতি বাংল] ছবির নায়িকার মত 
পয়তাল্লিশ ডিগ্রী এ্যাংগেলের একটি 
সরোষ, দৃষ্টি হানিয়া বলিলেন 
তোমারা ওয়ার্থলেস। এ বিষয়ে মন্ত্র 
মহাশয়গণের নিজেদের সন্দেহের অব- 








দপণ 


কাশ ছিব না! তাহারা ফিকৃফিক্‌ 
করিয়া হাসিতে লাগিলেন। গবুচন্্র 
আবার বলিলেন--কে কি রকম 
কাজ করিতেছ তাহা বলতো দেখি'** 
গ্রজাহিতার্থে তোমরা কে কি*কি 
করিয়াছ ? 

অখাস্ত মন্ত্রী বলিলেন, প্রভূ, 
নিরন্ধ দেশবাসীর কষ্ট দেখিয়া আমি 
ভাত খাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছি) ভাত 
অতি অসার পদার্থ ইহা আপনি বলিয়া 
দিয়াছেন। তাই অপুষ্টি ও ব্যাধি 
হইতে দেশবাসীকে বীচাইবার জন্ত 
বাজারে চাউলের দাম চড়াইয়। দিয়াছি, 
সপ্তাহে একদিন আইন করিয়া ভাত 
খাওয়া বন্ধ করিয়াছি। আর অন্ত 
বাঙালী দ্টীত থাকিতে দাতের মর্যাদা 
বোঝেনা তাই বাধা হইয়া চাউলে 
কাকর মিশাইতে হইয়াছে, ইহাতে 
দাতের একরকম" চমৎকার ব্যায়াম 
হইতেছে । আমাদের মধ্যে একজন 


ডিস আছেন তিনি নিশ্চয়ই 


ব্যাপারটা বুঝিতেছেন | 
কীতনমন্ত্রী বলিলেন-_ প্রভূ, দেশের 
উন্নয়ন হইলেই হইবে না, সর্বাগ্রে 
আত্মোক্নয়ন চাই। স্পিরিচ্যুয়াল উন্নতি 
হইতেছে না বলিয়া দেশের এত 
দর্দশা, তাই আমি ম্পিরিচ্যুয়াল উন্ন- 
তির দিকেই সর্বাগ্রে জোর দিয়াছি। 
হরৈনর্ণমহি কেবধলম্। তাই 
কীর্ভনের দল গড়িয়া আমি কেবল নাম 
প্রচার করিয়া বেড়াইতেছি। জনতা 
অনেকটা মধুর রসে মজিয়াছে। 
সংস্কৃতিমন্ত্রী বলিলেন-_হট্টমালার 





০ 


আমরা মাদকদ্রব্য বর্জন করাইব 
ভাবিতেছি। 

এইরূপে গভীর জলের মৎস্তমন্ত্রী, 
তক্কর মন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী সকলেই একে 
একে নিজ নিজ'দধরের কাজের ফদ 
দাখিল করিপ্নেন। শুনিয়া গবুচন্্ 
বড় খুশী ৷ কিন্তু পরক্ষণেই গবুচন্্ 
গম্ভীর হইয়া উঠিলেন। মন্ত্রগণের 
মুখ শুকাইল। গবুচন্্র বলিলেন 
মাস কনট্যাক্টের কতদূর কি 
হইতেছে? মাস্‌ কনট্যা্ট কথাটি 
মন্ত্রীমহোদয়গণ অনেকবার শুনিয়াছেন, 
কিন্ত ইহার অর্থাট কি তাহা! তাহারা 
অবগত নহেন'। অথচ গবুচন্দের সম্মুখে 
নিজেদের অক্ষমতাও জ্ঞাপন করা 
যায়না । তাঁহারা দাভাইয়া দাড়াইয়া 
পরম্পর পরস্পরের পিঠ চুলকাইতে 
লাগিলেন। গবুচন্দ্র বলিলেন, গদ ভের 
মত দীড়াইয়া থাকিতে লজ্জা 
করিতেছে না? যাও,. এই কয়মাস 


দর্পণ 


নিক সচিত্র সাপ্তাহিক মংবাদ মাময়িক 


মাত্র এক বৎসরের মধ্যে দপণণের অসামান্য সাফল্য বাঙালা 


পামায়কপত্রের ইতিহাসে 


দলের এই জনপ্রিয়তা ও সাফল্যের মলে রয়েছে তার এই 


শি 


9 দর্পণ দলানিরপেক্ষ সংবাদপত্র । দর্পণ কোন পুঁজি 
নির্ভর করেনা। দর্পণ ব্যাদ্ধজীবী নিম্নতর এ 


€ বিভিন স্বার্থের পাকেচক্রে পড়ে যেসব সংবাদ অন্যত্র প্রকাশিত! 


৮) 


শুক্রবার, ২৯শে মে, ১৯৫৯ 





আপন আপন নির্বাচনকেন্দ্রে চলিয়! 
যাও। 'জনতার সহিত মিশিয়! যাও ৷ 
আমি একটি চার্ট করিরাছ্ি কে কোন, 
জিলায় থাকিবে-- | “ত 
তখন অখান্ধমন্ত্রী বলিলেন--প্রভু 
একটা কথা ছিল, নির্ভয়ে বলিব কিং? , 
গবুচন্দ্র বলিলেন--ধেশী আদিখ্যেতা 
করিও না। যা বলিবার শীঘ্রই 
বল। আমার আবার আজ শ্রেষ্ঠ 
হনুমন্ত সিংকে চিকিৎসা করিতে 
যাইবার কথা আছে। বেচারা 
অনেকদিন ধরিয়া সর্দিজরে ভুগিতেছে।, 
অথা্ভমন্ত্রী বলিলেন-_ প্রভূ আমাকে 
আরামপুরে পাঠাইবেন না। অন্ত 
কোথাও পাঠান ।' আরামপুরের সব 
ব্যারাম আরাম হইয়া গিয়াছে । 
গবুচন্দ্র বলিলেন-_-বেশ, তুমি 
মহাপ্রভুপুরে গমন রুর। কর্মী, 
ইহা শুনিয়া হতাশ হইলেন, মহাপ্রভু- 
( শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়) -৫- 








হব৷ 


i সংস্কৃতি সম্মন্ধে আমি দু ভলুম বই {} হতে পারেনা অথচ যা প্রত্যেক চিন্তাশীল নাগাঁরকের জানা 

ই জট সেই গতানুগতিক বাহির করিয়াছি! ছাপা ঝরঝরে ৷ |} অত্যাবশ্যক দর্পণ সেসব সংবাদ নিভ্'কভাবে প্রকাশ করে। 
দাম মাত্র তিন টাকা। আমার দৃঢ় (1 দপ‘্প গত এক বংসরে যবানিকার অল্তরাল থেকে যেসব গুরুত্ব 
(দর্পণের সমালোচক ) বিশ্বাস আমার বই পড়িয়া আত্মবিস্থৃত {| পণ সংবাদ প্রকাশ করেছে এবং যার ফলে বেপরোয়া. দুচ্কৃত- 


'কারীরা দর্পণের বিরুদ্ধে বিষোচ্গার করেছে তার থেকেই 


ব্যাপার নয়। বাঙ্গালী জাতি যথেষ্ট লাভবান হইবে। _গণজীবনে দার্পণের অপাঁরহার্য ভূমিকার দাবপ প্রাতষ্টিত। 


পরিবেশনে ' বেতার করা খুব ' সহজ 


mn 


৮ a ” আমি রবীন্দ্র জয়ন্তী 

* কদুপক্ষ গভাম্ুগতিকতার পথ পরিহার পসাক্রন্তি্র লেখক, পরিচালকঃ ইহা ছাড়া ও চিন্তাশশল পাঠকের সহায়ক হতে পারে এমন রাজনৈঁ 

পিসের এধা বরে পারলে: যাজক এ টি নিশ্চয়ই ইত্যাদিতে নিয়মিত সভাপতিত্ব করিয়া (| ' অর্থনৈতিক, সাহত্য, শিল্প ও সঙ্গীত সম্পাকতি বিষয়ের 
১খুনীই হতাম। দু'একটি অনুষ্ঠান প্রশংসার দাবী করতে পারেন। থাকি। উপর দর্পণ সময়োচিত প্রবন্ধ প্রকাশ করে। ৃ 


জেলমন্ত্রী বলিলেন_-আমি সরলা 
নারী, প্রভু পাশে আছেন বলিয়া 
তবু ভরসা পাই। মন্ত্রীমহোঁদযগণের 
মধ্যে অনেকে কখনো জেল দেখেন 


+* সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করলেও ২২শে যে পরিবেশিত “হসপিটাল' 
গত ৪ই মে ( ২৫শে বৈশাখ ) রবীন্দ্র নাটক বিষয়-বৈচিত্র্য এবং কয়েকটি 
“নাধের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পপ-জমুঠান প্রধান চরিত্রের নিখুঁত অভিনয়ের 
সম্বন্ধে একথ। বলতে বাধ্য যে" জন্ত উল্লেখযোগ্য | | 


777 
: 
: 
| 
ৃ 


কতৃপক্ষ সেই গতাঙ্গতিকতার CE . নাই তাহা হইলে বুঝিতে | কলকাতার প্রত্যেক সংবাদপত্র বিক্রয়ের লে দর্পণ পাওয়া যায়। 
*{ (নিরাপদ পথই গ্রহণ করেছেন। বেতার অন্কুষ্ঠানের অংশ পারিতেন আগে কি ছিল আর [| দর্পণের চাঁদার হার 
' _ তারপর অনুষ্ঠানে হারা অংশগ্রহণ গ্রহীতাদের সন্মানমূলা দেওয়ার এখন কি হইয়াছে। জেল আর বাৰ্ষিক -- বারো টাকা রি 
4? করেছেন, বিশেষ করে আবৃত্তিতে, ব্যাপাবে বৈষম্য অনেকদিন থেকে ্বশুরালয়ে এখন আর সত্যই কোন টা _ ছয় টাকা 
সরা কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট মহলে একটি বিশেষ অশান্তির তফাৎ নাই*। সেইজন্তই তে! এত _ তিন টাকা 


আন্দোলন আর সতাগ্রহ বাড়িয়া 
চলিতেছে! চুরি-চামারি রাহাজানি 
বাড়িবার ইহাই* কারণ। সকলেই 
জেলে আসিতে চায়। প্রভূ ইহাতে 


একই, কিন্তু তার কবিতার প্রতি কাল্ণ হয়েছিল। কর্তৃপক্ষের 
» শোতাকে আর্ট করতে পারেন নি! সাম্প্রতিক কয়েকটি সিদ্ধান্তে সে অশাস্তি 
মনে হয়. এসকল অনুষ্টানে অংশ বহুলাংশে দুর হবে বলে আশা করা 
গ্রহীতা নির্বাচনে মোহ-মুক্তি প্রয়োজন যায়। জানা গেছে, কতৃপক্ষ যে 


শ্রোতার স্বার্থেই । কটি সিদ্ধান্ত করেছেন তার মধ্যে বুঝিবেন আমার কাজ কত ম্ম,থলি দর্পণের গ্রাহক হওয়াতে আপনার বন্দৃমারও হাঙ্গাসা 
পৃ সখি ৩৪ বিভিন্ন আসরে প্রচারিত কধিকার চলিতেছে। এ টি, 
অবশ্যই আনন্দের সঙ্গে স্বীকার , বক্তাদের সম্মানমূল্যের নিম্নতম হারে গীজামন্ত্রী বলিলেন, প্রভু, গাঁজার ' ভীতি রাবি 
করব ষে আমার পূর্ব অভিযোগ, বৈষম্য না রাখা এবং নাট্য ও চাষ খুব বাড়িয়। চলিয়াছে ৷ আগে ঠিকান] কত, EH 27৮7৯8:8551557555158558826:585855:5158-528 


আমাদের উৎপন্ন গাজা শুধু লেখক- 
দেরই সরবরাহ করিতে হইত। 
সম্প্রতি মন্ত্রীমহোদয়গণর ভিতর কিছু 


“স্অস্তরতঃ নাট্য-পরিবেশন ব্যাপারে সঙ্গীত শিল্পীদের সম্মানমূল্য . বদ্ধ 
সব্বীংখে প্রযোজ্য নয়। প্রথমেই উল্লেখযোগ্য । সঙ্গে সঙ্গে এ-ও 
| উল্লেখ করতে হয় গত ১৫ই মে-র, সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে নাট্য-শিল্পী- 


= “সংক্রান্তি” নাটকের | একটি মোটা- ঘ দের অবস্তাই নির্দিষ্ট সময়ে রিহাঁৎল কিছু চাহিদা বাড়িয়াছে। এদিকে ৫ টপ 
. মুটি মামুলী ধাঁচের কাঁহিনীকে বলিষ্ঠ, দিতে হবে। বলাবাহুল্য, এ খুবই আবার প্র্যানিং-কমিশনের সদস্তদের ৭, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ 
নন দেওয়া এবং অভিনর- সঙ্গতসিদ্ধান্ত যদি বেতুর এনাট্যের নিকটু হইতে মোটা অর্ডার কাঁলকাত়া--১৩ 








আসিতেছে । এইজন্য জনসাধারণকে 
ও কী { , 


[ 
bed ক - রি 
. বির সি 


রা নৈপুণ্যে দ্বারা তাকে আকর্ষণীয় উৎকর্ষ বৃদ্ধি করতে হয়। 


৷ শক্রবার, ২৯শে মে, ১৯৫৯ 


_. করি নজরুল ও উত্তরকাল, 


কবি নজরুল অবশেষে তার 
জীবনের পঁইযষ্টিটি বর্ষশমুখর রাত্রিকে 
অতিক্রম করলেন ।' তাঁর উদাত্ত কণ্ঠ 
নীরব হয়ে গেছে, সে প্রায় এক যুগ 
২. হতে চদল। যে রাষ্ট্রনৈতিক পট- 
ভূমিকার : মাঝে তাঁর কবি-আত্মা 
লালিতা_ষে যুগ-চেতনার ললিত বাণী 
তার কণ্ঠে ধ্বনিত সে পটভূমিকার 
:*. আজ পরিবর্তন ঘটেছে । অবসান 
হয়েছে সে যুগের। সুতরাং প্রলয়ের 
কবি নজরুলের বঞ্চা-শেষের প্রশাস্তির 
মাঝে স্থান কতটুকু এ প্রশ্ন উত্থাপিত 
হওয়া আজ মোটেই আশ্চর্য নয়। 
* নজরুল বর্তমানের কবি, ভবিষ্যতের 
= নবি হওয়ার সুখস্বপ্প তার মনে 
কখনই বাসাবাধেনি। নিরবধিকাল 
"১ ও বিপুল! পৃথ্বীর মাঝে সমানধর্মার 
, হৃদয়ে অমরত্ব লাভ করবার ক্ষীণ 
ইচ্ছাও তীর মনে জাগেনি। ভাবাবেগ 
ও উচ্ছাস বঙ্জিত সুনিয়স্ত্রিত কাব্য- 
কলাবিধি, ক্লাসিক পরিমার্জনা ও 
সচেষ্ট আভিধানিক শব্ৰৈষণা সমা- 
লোচকের দৃষ্টিতে যা শ্রেষ্ট কাব্যাদর্শ 
হিসাবে স্বীকৃত নজরুলের কাব্যজগৎ 
থেকে তা ছিল অনেক দূরে । নজরুল 
হয়ত কিছুটা ভাবতারল্যের কবি। 
“অশান্তির অন্তরে যেথা শাস্তি সুমহান' 
নজরুল তার সন্ধান পাননি । তীর 


কাব্যের emotion recollected in . 


tranquility হয়নি । একথা তিনি 
* অস্বীকার করেননি । বরং সোচ্চারে 
স্বীকার করেছেনঃ 

A “« বন্ধু গো আর বলিতে পারিনা 
| বড় বিষজ্ঞালা এই বুকে, 
দেখিয়! শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়েছি তাই 
যাহ! আসে কই মুখে; 
রক্ত ঝরাতে পারিনাতো একা 

_. তাই লিখে যাই এ রক্ত লেখা 
বড় কথা বড় ভাব আসেনাঁক' মাথায় 
বন্ধু বড় দুখে 

অমর কাব্য তোমরা লিখিও বন্ধু 
যাহারা আছ সুখে |” 
কিন্ত আঙ্গিকের ক্ষীণ শৈথিল্য 
কিতবা! কলাবিধির সামান্ততম ত্রুটি, 
সৎকাব্যের দুর্বার প্রাণাবেগকে সংহত 
শ্শ করতে পারে না। সাহিত্যে অমরতা 


, নির্ভর করে কবির সমগ্র জীবনদৃষ্টির 
“উপর । কবির তীব্র সমাজ- 
সচেতন, মাটি ও মানুষের প্রতি 
ভর অকৃত্রিম দরদ আর সর্বজনের 
প্রতি তীর ' সীমাহীন ভালবাসা 
কবির সর্বখর্বতারে দহন করে তাকে 
কালাতীত বিশ্বমনের প্রেক্ষাপটে 
সমাসীন করায়। বাংলার শাক্ত 
" নদাবলীতে আদ্দিকের শৈথিল্য আছে। 
মধ্যযুগের বহু মঙ্গলকাব্যের মাঝে 
আছে কলাবিধির, দৈন্ত, কিন্ত তা 

সে কাব্য কালজয়ী, উত্তর- 
সালে কষ্টিপাথরে তাঁদের সার্থক 


# 


“ 
ধা - 


পার্থকুমার চট্টোপাধ্যায় 


মূল্যায়ন ঘটেছে |. এর কারণ আর 
কিছুই নয়, কবিজ সর্বজয়ী আত্ত- 
রিকতা--তার অঙ্ুভূতির সার্ধ-' 
জনীনতা। কবি নজরুল তার এই বুক- 
ভরা ভালবাসা দিয়েই জর্ধযুগের 
মানুষকে জয় করেছেন | তার কবিতার 
প্রতিটি ছত্রে মানবাত্বার প্রতি 
যে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাবোধ--তা তাকে সর্ব 
মানবের শ্রদ্বের করে তুলেছে। 
নঞ্জরূলের মনোদপর্ণ মে ঘমুক্ত 
আকাশের মতই স্বচ্ছ। তাতে 
অন্পষ্টতার কুহেলি নেই, আছে গহজ 
তম্ময়তার সুর! নজরুলের কবি মনন 
কোন বর্ণালী “ইজমে'র রঙে রঙীন 
ছিলনা-_তা ছিল আপনার প্রাণের 
রঙেই রঙীন। তাই তার ‘বিদ্রোহী’ 


কবিতাটির মধ্যে বিদ্রোহের যে রূপ 


মূর্ত হয়ে উঠেছে তাতে আর যাই 
থাক কোন বিশেষ রাজনৈতিক 
মতবাদের ছকে বাঁধা আফ্ছিক 
হিসাবের দ্বারা তীর বিদ্রোহ নিয়ন্ত্রিত 
হয়নি । | 

“মহা বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত 

আমি সেইদিন হব শাস্ত 

যাবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল 

আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না। 

অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ 

ভীম রণভূমে রহিবে না ।” 

এই উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোলই 

কবি নজরুলকে মহাবিদ্রোহী করে 
তুলেছে । এই উৎগীড়িতের শ্রেণী- 
ভেদ নেই! তার বিদ্রোহেরও মত 
ও পথ নিয়ে কোন দ্বিধাঘন্থ নেই। 
নজরুল সর্বকালের সকল উৎপীড়িত 
মানুষের প্রতিনিধি কণ্ঠ। 


যেথার মিথ্যা ভগ্তামী 


করব সেথায় বিদ্রোহ 
ধামা ধরা জামা ধর! 


মরণ ভীতু চুপ রহ। 


- তাই কালের ‘বিশেষ গণ্ডীতে তিনি 


আবদ্ধ নন। তিনি কালাতীত। 
নজরুল সাম্যবাদী কবি--অথচ 
তাঁর এই সাম্যবাদ কোন বিশেষ 
শ্ৰেণীভূক্ত সাম্যবাদ নয়। অর্থনৈতিক 
সাম্যের চেয়ে সামাজিক সাম্যের 
প্রতি নজরুল অধিকতর দৃষ্টি 
দিয়েছেন। ষে সাম্যের উৎস উনিশ 
শতকের নব মানবতাবাদ--বিশ 
শতকের আকাশে বাতাসে যাঁকে 
পরিব্যাপ্ত করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ । 
শুদ্রকে অশূদ্রঃ মেথরকে বন্ধু বলবার 
মত উদারতা তার কাব্যেই সর্বপ্রথম 
সচেতনতা লাভ করেছিল। যুগ- 
প্রগতির সেই মহান ধারাকেই এগিয়ে 
নিয়ে গেছেন কাজি নজরুল ইসলাম । 
জাতির পাতি শুধু নয়, জাতির 
বচ্জাতিটাও বড় করে'তার চোখে 
পড়েছে । একথা ভুললে চলবে না, 
মানবতাবোধের যে ক্ষুদ্র তৃণাস্কুর একদা 
উনিশ শতকের সমাজ, সংস্কারকবৃন্দ 


রোপণ করেছ্িলেন-__বঙ্কিমচন্ত্র পর্যন্ত 
যে কথাটি বহু ইঙ্গিতে, ভঙ্গিতে 
জাতিকে শুনিয়ে গিয়েছেন নজরুল 
সেই কর্থাই . সোচ্চারে ঘোষণা 
করেছেন । বাংলা কাব্যে এর আগে 
এত জোরে কেউ কথা বলেন নি। 


"আমি জানি আমার কণ্ঠের এই 
প্রলয় হুংকার একা আমার নয়, সে ষে 
নিখিল আর্ত উৎগীড়িত আত্মার যন্ত্রণা 
চীৎকার 1”. 

তাই নজরুলের কণ ধর্মের নামে 
মানবাত্মার চরমতম অপমানে বেদনাঘন 
সুতীব্র রোষবহ্নিতে প্রোজ্জল £ 
“কোথা চেঙ্গিস গজনী মামুদ, 
| কোথায় কালাপাহাড়, 
ভেঙে ফেল এ ভজনালয়ের 

বত তাল! দেওয়া হার । 
খোদার ঘরে কে কপাট লাগায় 
কে দেয় সেখানে তালা ? 
সব দ্বার এর খোলা রবে 
চালা হাতুড়ি শাবল চালা] 











বাংলা কাব্যে এত সুস্পষ্ট, এড 
সচেতন, এত বলিষ্ঠ ক নিঃসন্দেহে 
সুহ্র্ভ। 

নজরুলের * এই অস্থিরতা এই 
চাঞ্চল্য তীর ব্ল্যক্তি জীবনকে এতটুকুও 
প্রভাবাদ্িত করেনি ৷ নঞ্জক্ুল জীবনে 
অশেষ ছুথেকে সাদরে বরণ করেছেন। 
নিপীড়নের লৌহ নিগড়ে স্বেচ্ছায় 
নিজেকে আবদ্ধ করেছেন, কিন্তু তা 
তার কবিকৃতিকে বিন্দুমাত্র বিচলিত 
করতে সক্ষম হয়নি! ক্ষুধার রাজ্যে 
পৃথিবী ক্ষণমূহূতের জন্তও তার কাছে 
গগ্ভময় বলে মনে হয়ানি। * বরং 
“জাহান্নমের আগুনে* বসে তিনি 
পুষ্পের হাসি হেসেছেন। তার বসস্ত 
খান্তের সারিতে প্রতীক্ষায় কাটলেও 
দারিত্র্য তাকে মহান করেছেন, বৃষ্টের 
সন্মান এনে দিয়েছে । এখানেই 
নজরুলের কবিধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব । এখানেই 
তিনি কালজয়ী ৷ 

আপন কবিকৃতির সকরুণ নিন্দা- 
বাদে নজরুল বেদনার সঙ্গে বলে- 
ছিলেন: 
“পরোয়া করিনা, বীচি বা না বাচি 

যুগের হুজুগ কেটে গেলে। 







মাথার ওপরে জ্বলিছেন 


রক্ত লেখায় তাঁদের সর্বনাশ 
‘যুগের হুজুগ” আজ হয়ত কে 
গেছে। কিন্তু নজরুলের কাব্য 
সমান জনপ্রিয়তার ,উচ্ছ, শি 
উত্তরকালের কঠিপাঁথরে তীর 
ধর্মের মুল্যায়ন সুনিপুণ ভাবেই 
গেছে। কারণ তিনি একটি বিশেষ 
যুগে অবতীর্ণ হয়েও সর্বযুগের , সর্ব- 
কালের সর্ব মানবের মৌল সমস্তাটিকে 
তুলে ধন্রছিলেনা বিশেষ মতবাদের 
গণ্ডতী পেরিয়ে একটি সার্বজনীন 
আবেদন তাঁর কবিতার প্রতিটি 
ছত্রে ফুটে উঠেছিল। যে উদার 
বিকারবিহ্বীন জীবনবোধ যে শ্বচ্ছ 
কাব্যদৃষ্টি কোন , কবিকে অমরতার 
আসনে বসাতে সক্ষম হয় কবি নজরুল 
নিঃসন্দেহে তার অধিকারী ছিলেন । 
তাই শুধুমাত্র গতকাল বা আজ নয় 
অনাগত উত্তরকালও কবি নজরুলের 


জন্ত তার বরণমালা গেথে রেখেছে। 








ট্টোংসবের শেষের দিকে ছুটি 
ক অভিনীত হয় ১৮ই এবং 


খ এক বিশেষ অনুষ্ঠানের 
নকরে অভিনীত হয় একটি 
নাটক ৷" J 
১৮ই এপ্রিল রবীন্রনাথের প্্ত্রীর 
ছোটগল্প অবলঘনে নাটক 
পরিবেশন করে “গ্রপ থিয়েটার” । 
নাট্যর্প দিয়েছেন শ্রীগীতা বন্দ্যো- 
পাধ্যায় এবং পন্রিচুলনা করেন চিত্র- 
পরিচালক শ্রীখত্বিক থইক। ' রবীন্্- 
নাথের এই দ্বোট গল্পটি গল্পগ্ুচ্ছ এনে 
মাত্র বারোট পৃষ্ঠান্ সমাপ্ত, হয়েছে। 
স্ত্রী মৃণাল তার জীবনের কয়েকটি 
ঘটনা উল্লেখ করে তার স্বামীকে 
এক পত্র দেয় । এই ঘটনাগুলি এত 
সামান্ত যে, তাকে একটি সম্পূর্ণ 
নাটক হিসাবে গড়ে তোলা এক" 
অসম্ভব ব্যাপার ৷ রবীক্দনাথ এতে 
নামমাত্র উল্লেখ করে যেখানে চরিত্রের 

পরিচয় দেননি সেখানে দেখা! 
নাটকের মধ্যে চরিব্রগুলিতে 
উপযুক্ত সংলাপ জুড়ে দিয়ে এবং 
চরিত্রোপষোগী অভিনয়ের সাহায্যে 
শোঁভাময় পরিবেশ গড়ে 
চেষ্টা হয়েছে সুন্দর মঞ্চ- 








*২হিসাবে, দর্শকদের কাছে 


"গ্ৰহ হয়ে ওঠেনি । কেননা, 
ঠিকভাবে বিকশিত হয়নি 
নাটকে । চ গল্পের যা"" কিছু 


"নাটকীয় সম্ভাবনা আছে তাকে নিংড়ে 
ন্ও্য়ো হয়ছে নিঃসন্দেহে । মৃণালের 
জীবনে তার বড় জায়ের বোন বিন্দুর 
"স্ববির্ভাব বর্ণনা করা হয়েছে গল্পে 
“***আমার সংসারের পাকা 
বন্দোবস্তের মাঝখানে ছোট একটু- 


খানি জীবনের কণা কোথাও থেকে 


উড়ে এসে পড়ল) তার পর থেকে 

* "ফাটল শুরু হ'ল.” মৃণালের জীবনের 
- "এই ফাটল'এত বড় নয় যে, তাতেই: 
&' একটা নাটক জন্ধে উঠতে পারে। 
তে থর এই বিশেষ গল্পকে 

দেওয়ার ব্যাপারে উৎদাহ 


hs যায়না । , প্রচুর নাটকীয় ' 


সম্ভাবনা-যুক্ত, ছোটগল্প গ্রহণে শুধু 
নাটক গড়ে তোলার ব্যাপারে উৎসাহ 
দেওয়। যায়। অভিনয়, পপ, 
'আলোক-সম্পুুপুলেক্ছ সব কাজে 
প্রচুর পরিশ্রম করেও গল্প বাছাই 
করার দোষে নাটককে জমিয়ে তোলা 
খায়নি । অভিনয় ধারা করোছন তার! 
কেউই অভিনয্বের খ্যাতি পূর্বে পাননি 1 
অথচ কয়েকটি চরিত্রের, অভিনয়ে 
প্রতিভার স্পষ্ট ছাপ' বোঝা যায়! 
কণ্ঠস্বর প্রক্ষেপে যে দোষ প্রায় 





মাইকের সাহায্য নিয়ে৷ 


‘বিশবর্থা'য় নাট্যোৎ 


গে "এপ্রিল । এছাড়া খরা মে 


ছিল তা কিছুটা কেটে; করার জন্তে সকলে - প্রচেষ্টা" শুরু 








পরবর্তী সপ্তাহে অভিনীত হয় 
রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত নাঁটক “রক্ত- 
করবী*্। নাটকটি পয়িবেশন* করে 
“বহুরূপী সম্পদায়! প্রযোজনার 
ক্ষেত্রে পূর্ব সুনাম অন্ুপ্ন রেখে 
সেদিনও এই অপূর্ব নাটকটির 
অভিনয় হয়। সেদিন এত দর্শকের' 
সমাগম হয়ু যে, অনেকের পক্ষে আসন 
গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি । কর্তৃপক্ষের 
অভ্যর্থনার স্বল্প আয়োজন ' ব্যর্থ 
হয়ে যায়। অভিনয় শুরু হওয়ার 
পূর্ব পধ্যস্ত গোলমাল চলতে থাকে । 
অভিনয় আরম্ভ হওয়ার পর প্রেক্ষাগৃহ 
নিস্তব্ধ হয়ে যাষ আশ্চ্য্যভাবে। 
এতেই বোঝা যায় বহুরূপী” 
সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য এবং প্রযোজনার 
গুপ। 

কতৃপিক্ষের বিশেষ আয়োজিত 
একটি সংস্কৃত নাটক অভিনীত, হয় 
পরেব সপ্যাহে। প্রীল ঠাকুর হরি- 
দসের' পুণ্য জীবনী অবলম্বনে “মহা- 
হয়। রচনা করেছেন ডাঃ. যতীন্দর- 


বিমল চৌধুরী এবং পরিচালনা করেন 


ডাঃ. রমা চৌধুরী 1 অভিনয়ের পূর্বে 
একটি সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়৷ সংস্কৃত 
এবং বাংল! ভাষায় কয়েকটি ভক্তি- 
মুলক গান পরিবেশন করেন সর্বশ্ী 
পদ্গজ মল্লিক, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় 
বিমলভূষণ এবং  গৌরীকেদার 
ভট্টাচাধ্য। তারপর উক্ত নাটকের 
অভিনয় শুরু হয়। প্রোগ্রামে উল্লেখ 
দেখা যায় যে, নাটকটি সাতটি অঙ্কে 
এবং সর্বসমেত একুশটি দৃত্তে বিভক্ত । 
কিন্তু সময় সংক্ষেপ করবার জন্তে 
তা” কয়েকটি নির্বাচিত দৃত্তে দেখান 
হয়। সেই জন্তে, নাটকের পরিপূর্ণ 
রস থেকে দর্শকেরা" বঞ্চিত হয়েছেন । 
নির্বাচিত দৃশ্ঠগুলিতে ঠাকুর হরি- 
দাসের মহৎ জীবনের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন 
ঘটনা সম্পর্কে জানা ত্বায়। অল্প, 
কয়েকজন ব্যক্তিকে দিয়ে বহু চরিত্রের 
রূপদান করার জন্তে বার বার ake- 
UP পরিধর্তন করতে হয়েছে) এ 
ব্যাপার পুরুষ চরিত্রগুলিতে বিশেষ 
বেমানান না হলেও ' স্ত্রী চরিত্রগুলির 
শমভিন্যয় বেশ অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে" 
সাধারণ দর্শকের পক্ষে সংস্কৃত ভাষণ 
বোঝার জন্তে বেশ কষ্ট হয়েছে। 
উপস্থিত মুষ্টিমেয় পণ্ডিত ব্যক্তিগণ 
মাত্র ভাষার অস্তরায় কাটিয়ে ওঠেন। 
অবশ্য নাটক বেশীক্ষণ না হওয়ার 
জন্তে দর্শকদের ধৈর্য থাকে ॥ 
নাট্যকার ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী 
দর্শকদের ধৈর্য্য রক্ষার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
দেখে আনন্দ লাভ করে" অভিনয়ের 
শেষে বক্তৃতা দেন । তিনি তার ভাষণে * 
স্বাশা প্রকাশ করে বলেন এক 
ত সংস্কৃত ভাষাকে জনপ্রি় 


ও ৪ 


শি 


করচুবন। 





সব (৬). . 


পৰিশ্বরূপা”র অনুষ্ঠিত: গিরীশ 
নাট্যোত্সবে চারটি একাঙ্ক সহ একুশটি 
নাটকের অভিনয় হয় সর্বসমেত। 


_ এর মধ্যে কমপক্ষে পাঁচটি নাটক এই 


উৎসবে অভিনয় হওয়ার অযোগ্য বলা 
বায় । কেন না, উর্ধপক্ষে ১৭২ ৭২ 
এবং «২ টাকা দৈনিক দৰ্শনী দিয়ে, 
বিশেষ করে কোন নাট্যোৎসবে কোন 
দর্শকই এমন নাটকের অভিনয় দেখতে 
চাইবেন না ষা production 
হিসাবে অত্যন্ত নীচু শুরের। অথচ, 
কর্তৃপক্ষ এতটুকু প্রয়োজন বোধ করেন 
নি যে, প্রত্যেকটি নাটকের পুর্ব- 
প্রদর্শনী বিচারকমণ্ডলীকে দেখিয়ে 
উৎসবের উপযুক্ত কি না তা’ যাচাই , 
করিয়ে নেওয়রি। আশা কর! 
গিয়েছিল যে, কর্তৃপক্ষের প্রগতিশীল 
উদার মনোভাব আছে যাতে ব্যবস্থা 
সব দিক দিয়ে ভাল হয়ে উৎসবকে 
উৎসব বলে মনে হাব। সুষ্ঠু পরি- 
কল্পনার প্রয়োগে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে 
উৎসবের আয়োজন করলে দর্শক সমা- 
গমে সমস্ত আয়োজন পূর্ণ হয়ে উৎসব 
প্রকৃতপক্ষে সাফল্যমণ্ডিত হতে পারত । 
কিন্তু তা’ হয়নি। দেখা গেল যে, 
উৎসব আয়োজনে শুধু গিরিশচন্দ্র 
প্রতিক্কতিতে পুষ্পস্তবক ' দেওয়ার 
ব্যাপার ছাড়া না্ট্যসংঘগুলির কাছে 
কোন সহযোগিতা কর্তৃপক্ষ আহ্বান 
করেন নি। কর্তৃপক্ষের নিজস্ব প্রযো- 
জনায় “ক্ষুধা” নাটকের অভিনয় কি 
ভাবে উৎসবের প্রথম দিনে হয়েছিল 
তা' অষ্ত আলোচনায় বলা হয়েছে। 
এই একটি ব্যাপারে প্রমাণ হয়ে গেছে 
'ষে, কর্তৃপক্ষের আয়োজন ব্যক্তিগত 
খেয়াল চরিতার্থ করার জন্তে শুধু, 
serious হওয়ার কোন ইচ্ছা নেই। 
এমন কি দর্শকদের মধ্যে ' প্রোগ্রাম 
বিলি করা, দর্শকদের ঠিকভাবে 
আসন সংগ্রহে সহযোগিতা করা, এ 
সমস্ত ছোট ব্যাপারেও দেখা গেছে 
প্রতিদিন উৎসবে নৈরাজ্য। ১৮ই 


এপ্রিল যেদিন “স্বরীর পত্র” নাটকের 


অভিনয় হয়, সেদিন দেখা গেল যে. 
দর্শকরা অনেকক্ষণ!অপেক্ষা করছেন । 
বহুক্ষণ বাদে *আন্য কাজে নিযুক্ত কর্ম- 
চারীরা এসে দর্শকদের কোনরকমে 
তার্দের আসন সংগ্রহ করার জন্টে 
প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশের অহ্থমতি দেন । 
“স্ত্রীর পত্র” নাটকটির অভিনয় সুরু হতে 
তিরিশ মিনিট দেরী হয় সুব্যবস্থার 
অভাবে । সমালোচক এবং দর্শকরা 


অভিযোগ করেছেন অত্যন্ত সঙ্গত- 


ভাবে যে, গিরীশচন্দ্রের নাম করে 
উৎসব হয়েছে, অথচ তাঁর নাটক 
অভিনয় করার কোন ব্যবস্থা উৎসবে 
রাখা হয়নি। তবে কি, গুর নাম 
প্রচার করার উদ্দেশে রাখা হয়েছে? 
এইভাবে নানা অসঙ্গতিতে উৎসব 
কণ্টকিত হয়ে আছে ।' নাট্য উন্নয়ন 

ত হু! 

( শেষাংশ এম পৃষ্ঠায়) , 





1" " শুক্রবার, ২৯শে গে; ১৯৫৯ 


বহুবচন . 


*অ-ক-ব 





“তুমি কেমন করে গান করো হে গুণি; 
আমি অবাক হয়ে শুনি, কেবল শুনি 1 4 
--জনৈক বিখ্যাত কবি। h 
“Hvery ass‘likes to hear himself bray.” 
— Proverb. 
“আছেন গায়ক বনু-ধধাহাদের গান 
কর্ণে লাগে প্রীঢাকের বান্ধির সমান; 
থামিলে পরম’ মিষ্ট, না থামিলে জ্বালা, 
মনে লয় “কেন বিধি না করিল, কালা? : 
তবু, না শুনিলে পাছে মনে পান ব্যথা, 
' শুনি প্রাণপণে আহা না করি অন্থ!। 
যুগের প্রতীক যন্ত্র মাইক্রোফোন নাম, . 
বহু যশার্থীর করে পূর্ণ মনস্কাম; 
জোর নাই ফুস্ফুসে, ক ফিসৃফিস্‌, রি ki 
না পায় সুরের পাতা লয়ের হদিস, 


এহেন অনেক শিল্পী তবু নানা ছাদে 

মাইকের কানে কানে নাকীকান! কাদে, 

সেই কান্না 'গান নামে সোনার বাংলায় 

ফাংশানে, বেতারে আর রেকর্ডে বিকায়। 

কুক্ষণে হইল মাইক্রোফোন আবিষ্কার | 

অভিরাম ভনে আর কান্দে বার বার ॥* 

_-অভাধকবি অভিরাঁম দাস 
রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন “একটী বাবুর অপরাধই বেশী । ফলে আরাম 

গাঁয়কের নহে তো গান, গাঁহিতে হবে কেদারায় দেহ এলিয়ে আরাম 
দুইজনে ; গাহিবে একজন ছাড়িয়া করতে করতে তন্দ্রা এসেছিল । 
গলা, আরেকজন গাবে মনে৷" সহসা শুনলাম পাশের ঘরে বামা 
আমার বিশ্বাস আজকালকার কণ্ঠের বিনিয়ে বিনিয়ে নাকী সুরে 
অনেক গাইয়েই--বিশেষ করে রবীন্্র- বিলাপ। কণ্ঠস্বর অতি মৃদু, উচ্চারণ 
সংগীত এবং “আধুনিক” গাইয়েরা, অশ্ফুট, সুতরাং Rr রা 5 
স্ত্রী ও পুংকবিগুরুর এ লেখা বোধগম্য হলো না। মাঝে মা; : 
পড়েছেন। পড়ে ওঁ মনে মনে চা 


গাওয়ার কথাটা তাদের মনে গেঁথে 
গেছে; তাই তীরা যে ভাবে গান 


তাকে এক রকম মনে মনে গাওয়াই ' 


বলা চলে, মাইক ছাড়া তাঁদের গান 
শুনতে পাওয়া প্রায় অসম্ভব ৷ 

, মাইকের দৌলতে গাইয়ের সংখ্যা 
অনেক বেড়েছে, কারণ আজকাল 
কোনোমতে মিন্মিনিয়ে গুনগুন 
করতে পারলেই গাইয়ে হওয়া যায়, 
বলিষ্ঠ কঠ- সাধনার কোন দরকার 
নেই | আমরা ঘোড়া দেখে খোঁড়া 
হয়েছি । একগুন আওয়াজকে 
মাইক্রোফোন যন্ত্র যখন দশ, বিশ, 
পঞ্চাশ গুন করে দিতে পারে, তখন 
কি কাজ গলা বেচারাকে অনর্থক 
খাটিয়ে? আমর! মিন্‌ মিন্‌ করে 
গুনগুনাতে শিখছি, কবিগুরু যে 
বলেছেন “গাহিবে ছাড়িয়া গলা”, 


এ একজন হতে শিখছি না। 


কিছুদিন আগে চন্দনপুর বেড়াতে 
গিয়েছিলাম । জায়গাটার আসল 
নাম অবশ্য আলাদা, বললেই অনেকে 
চিনে ফেলবেন বলে নকল নাম 
বললাম। অতিথি হয়েছিলাম নিতাঁই- 


এক আধখানা শব্দের পাঠোদ্ধার করা ' 
গেল তাতে সন্দেহ হলো বিলাঁপ- 
কারিণী অথবা তার কোনো প্রিয় 
অকালে মারা গেছেন. তাই সমাধিতে 
ঈপ, বাতি ইত্যাদি দেবার কথা 
হচ্ছে। কিছুক্ষণ বাদে অস্ফুট করুণ 
বিলাপ ধীরে ধীরে থেমে গেল। 
বিলাপকারিণী পরে অন্ত ঘরে চলে 
গেলেন। .. নি'তা ই বা বু এলেন। 
ভাবলাম কোনো শোকটোকের 
ব্যাপার, আমার একেবারে উদাসীন 
থাকাটা উচিত নয়, খারাপ দেখাবে । 
“পাশের ঘরে কাউকে কি কাঁদতে 
শুনলাম নিতাইবাবু ??, শুধালেম 
নিতাইবাবুকে । 
নিভাইবাবু বল্লেন “নাতো+। 


পটলা আধুনিক রম্যগীতি গাহিছিল।. 


আজ ফাংশনে গাইবে ৷” শুনেছিলাম 
. পট্লার আজকাল বেশ নামডাক 
হয়েছে। পট্লা (নিতাইবাবুর 
ভাইপো। 

মাইক্রোফোন যিনি আবিষ্কার 
করেছিলেন তিনি আজ আর বেঁচে 
নেই, এ আমাদের ছুজনেরি . 
সৌভাগ্য। তা না হলে তার এবং 


বাবুর (এ নামটাও নৃকল )। | আমার ছজনেরই অকাল মৃত্যুর 
দুপুর বেলা আহারের বৈচিত্র্য সম্ভাবনা ছিল। 

এবং পরিমাণ কিঞ্চিৎ বেশী হয়েছিল অবশ্য, আমার অকাল মৃত্যুর 

এজন্ত আমার চাইতে সপুত্ঠীক নিতাই- 


(শ্রেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়), । 
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‘দেশ’ পত্রিকার সাহিত্য সংখ্যা 


বানী বখ-মাহিভিদের ঢেটনিয়| মনৰ একটি দলিল (২) 


' নিজেদের শিল্পমাধ্যম সম্পর্কে এ 
[গর দায়িত্বশীল ওপন্তাসিকদের অল্প- 
বিস্তর পরিমাণে চিন্তা করতেই হয়) 
স্বভাবতই সেই চিন্তায় অগ্রণীদের 
এীতিহ্য একটি প্রধান স্থান অধিকার 
করে। ভাঙ্জিনিয়৷ উল্ফ. কৃত গল্ম্‌- 
ওয়ার্দি-বেনেট প্রমুখ লেখকদের 
ল্মালোচনায় এই শিল্পমাধ্যমের নতুন 
সমস্তার দিকটিই উদবাটিত। ব্যক্তি- 
গত অভিজ্ঞতার আধারে বিধৃত হলেও 
হেনরি জেম্সের ফ্লবেয়ার সম্পকিত 
রচনাটি নিতাস্ত ব্যক্তিগত উচ্ছাসে 
পর্যবসিত হয়নি, ফ্ুবেয়ারের ব্যর্থতা 
গ্ুস্গ ও প্রকরণে গরমিল তিনি 
গভীরভাবেই আলো চনা করেন, 
"অথচ তার এই মননশীল রচনাটি 
একেবারে আবেগ বঙ্জিত নয় । 
" দেশ সাহিত্য সংখ্যার বিজ্ঞাপনে 
যখন জানান হয়েছিল, প্রবীণ 


সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে নবীনদের 


রচনাই হবে এর প্রধান আকর্ষণ, 
তখন সাধারণ জিজ্ঞাস পাঠক 
হিসেবে আমরা আশাঘিত না হয়ে 
পারিনি । নবীনদের জীবন-সত্য 
অন্বেষণে পূর্বস্থরীদের ভূমিকা কতখানি, 
কী প্রশ্নের যন্ত্রণায় তারা অন্থজ 
লেখকদের আলোড়িত করেছেন, 
চেতনায় বিস্তার এনেছেন, জানব 
ভেবেছিলাম । অনুজদের বিনীত 
জিক্তাসায়ই, তাদের শিল্পসমন্তার হুত্রেই 
বাঙলা উপন্তাসের একটি মুল্যবান 
শঘঘধ্যায় সার্থকভাবে পরীক্ষিত এবং 
বিচারিত হবে, সাধারণ একাডেমিক 
আলোচনার তুলনায় এই রচনাগুলো 
আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে লেখকদের 
মননে হদয়-সংবেগ্ধতায়-_এই প্রত্যাশ! 
নিশ্চয়ই খুব অন্তায় হয় নি। 
কিন্ত এবারের দেশ সাহিত্য 
সংখ্যার লেখকের! আমাদের সম্পূর্ণ- 
ভাবেই হতাশ করেছেন। প্রায় 
অধিকাংশই "গল্প হলেও সত্যি’ জাতীয় 
«রচনা; সিনে মা পত্রপত্রিকাগুলোর 
তারকা-পরিচিতি শ্রেণীর লেখা- 
গুলার সঙ্গে মেজাজে রুচিতে বিশেষ 
কোনও” পার্থক্য নেই। বাংলা 
যঘাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান 
যে কোনও পাঠক এই সংখ্যায় 
. এআধুনিক কথাসাহিত্যিকদের দেউলিয়া 
মনের একটি চমৎকার মিছিল দেখতে 
বন£ পাতার পর পাতার শুধু 
প্রগল্ভ ভঙ্গিতে ভক্তিনিবেদন, 
নিছক ব্যক্তিগত তাৎপর্যহীন উচ্ছ্বাস, 
, অসংলগ্ন, দারিত্বহীন এবং কোনও 
- কোনও ক্ষেত্রে পরস্পরবিনোধী উক্তি ৷ 
কোন প্রবীণ লেখক মামলাবাঁজিতে 
বেশ পটু ছিলেন, ,কে বেশ ঝাল 
এবং বাটি বাটি মাংস খেতে পারেন, 
{রেন্ডেরাধ অন্ত লেখকদের সঙ্গে 
নিজের নাম উচ্চারিত হতে শুনে এক 
? আধুনিক লেখক রোমাঞ্চিত' হলেন, 


একালের আর একজন লেখক এক 
ডাকবাংলোয় কিভাবে এক প্রেতিনীর 
সুলুক-সন্ধান পেলে ন--ইত্যাদি 
অনেক উপাদেয় তথ্যই পরিবেশিত । 
একদিক থেকে আমাদের দেশের 
এই সব লেখকের! সৌভাগ্যবান 
সন্দেহ নেই, সৎ শিল্পীর জীবন- 
জিজ্ঞাসার যন্ত্রণার বোঝা তাদের 
বইতে হয় না, তাঁরা বেশ স্বথী, 
আত্মতৃপ্ত। | 

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের তারাশঙ্কর 
বন্যোপাধ্যায় সম্পর্কিত রচনাটিতে 
আছে শুধু অর্থহীন বাঁগাঁডম্বর | 
লেখক অসতর্ক, অসংলগ্ন, পরস্পর- 
বিরোধী কথার মালাই সাজিয়ে গিয়ে- 
ছেন| আমাদের দেশের লেখকেরা 
নিজেদের বক্তব্য সম্বন্ধে যে কতটা 
দায়িত্বহীন হতে পারেন এই রচনাটিই 
তার প্রমাণ ৷ 

নারায়ণবাবু প্রথমেই মহৎ উপ- 
স্তাসের স্বরূপ সম্বন্ধে একটি সুত্র উপ- 
স্থাপিত করেছেনঃ. পৃথিবীর মধ্যে 
আর এক পৃথিবী, জীবনের ভেতর 
আর এক জীবন, স্বয়ংসম্পূর্ণ সামাজ্য, 
পৃথিবীর সমুদ্রে ব্যক্তিত্বের প্রবাল বল- 
ফলিত একটি লেগুন নির্মাণেই উপন্তাসের 
সত্যকারের মহত্ব ; যেমন টলষ্টয়ের 
জগৎ, রবীন্দ্রনাথের জগৎ, হার্ডি- 
ফকৃনরের জগৎ। তারাশঙ্কর এই 
দলের। শ্রষ্টা হিসেবে তারাশঙ্কর 
অমিত শক্তিমান, কিন্তু এই শক্তি তার 
উপন্যাস বা ছোট গল্প রচনার শিল্পগত 
সাফল্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তার 
সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব “নিজস্ব একটি 
পরিপূর্ণ জগৎ” সৃষ্টিতে । 

লেখক এই শিল্পমাধ্যমের সমস্তা 
সরলীকরণের মোহে বোঝার চেষ্টা 
করেন না। মহৎ শিল্পের নিরিখ এই 
নিজস্ব পরিপূর্ণ জগতের তাৎপর্য অথবা 
হাঁডি-ফক্‌নরের মহিমার (যা তারা- 
শঙ্করের নেই এবং তার মধ্যে আশা 
করাও অন্তায় !) অর্থ ব্যাখ্যায় তীর 
আগ্রহ নেই, এলোমেলোভাবেই 
টলষ্টয়-রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে হাডি- 
ফন্কৃনরের নাম তার মনে আসে। 

সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যক্তিগত জগৎ-- 
ব্যক্তিত্বের লেগুন কোনও মহৎ ওপ- 
স্তাসিকেরই সত্যকারের অন্বিষ্ট নয়। 
কোনও উপন্টাসের জগচ্চিত্রকে যদি 
মনে হয় একাস্তভাবে ওপন্তাসিকেরই 
নিজস্ব সম্পত্তি, ব্যক্তিগত পক্ষপাতে 
রঞ্জিত, তবে নিঃসন্দেহে শিল্পবিচারেই 
তা 'ব্যর্থ সৃষ্ট । একটি ‘পরিপূর্ণ 
সাম্রাজ্য” গঠনের প্রেরণায় নয়, শিল্প- 
সাষ্টর তাগিদেই মহৎ ওুঁপন্তাসিক 
জীবনবোধের সমগ্রতায় দেশকালের 
পটবিধৃত জটিল জীবনকে আয়ত্ব করার 
চেষ্টা করেন, নিছক ব্যক্তিগত রুচির 
টানে মাঝে মাঝে অস্থির হলেও তিনি 
লক্ষ্যরষ্ট হন না, পৃথিবীর মধো আর 


একটি আত্মকেন্জ্রিক পৃথিবী নয়, বাস্তব 
প্রত্যক্ষ জীবনই তীর অন্বেষণের 
বিষয়! অবশ্যই এই অন্বেষপের পদ্ধতি 
সকলের এক' নয়। জীবনের গভীর 
তাৎপর্য কেউ খুঁজে পান জীবনের 
বিশাল ব্যাপ্তিতে, কেউ বা জীবন" 
সন্ধানী ধ্যানেরই শুদ্ধিতে মননে 
জীবনের প্রতীকী রূপে ৷ ওপন্তাসিকের 
শিল্পী সত্তার যথার্থ স্বকীয়তা এখানেই, 
কোনও স্বেচ্ছাবিহারের জগতে নয়) 
প্রসঙ্গত প্রস্তের স্থৃতি-আলেখ্য স্বরণীয়। 
তীর ব্যক্তিগত মনন-নির্ভর উপন্তাস 
সতর্ক পাঠককে নিশ্চয়ই বিভ্রাস্ত করে 
না, তিনি বোঝেন £ লেখকের শিল্পী- 
সুলভ নৈব্যক্তিকতায়ই ফরাসী 
সমাজের অবক্ষয়ের যন্ত্রণা এ নানা 
দ্বন্দের টানাপোড়েনে চলিফ্ণু মননের 
আধারেই অপূর্ব রূপ লাভ করেছে । 

সেই কারণেই নারায়ণবাবু ষখন 
বলেন, অষ্টা তাঁরাশক্করের শিল্পগত 
সাফল্য অপেক্ষাও সবচেয়ে বড়ো 
কৃতিত্ব নিজস্ব একটি জগৎ স্থটিতে 
তখন এই বিচিত্র মন্তব্যে আমাদের 
বিশ্মিতই হতে হয়। যে সাহিত্য- 
বিচারে তারাশঙ্করের শিল্পগত সাফল্য 
থেকে এই, 'পরিপূর্ণতাটিকে এত 
সহজেই বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া যায়, 
ছটির মধ্যে কোন যোগ অনুভুত 
হয় না, তাতে অনেক বিভ্রান্তি 
দেখা দেওয়াই স্বাভাবিক । লেখক 
পরেও জানান, তারাশক্করের অধ্যাত্ম- 
চেতনার জগতে তারই মত কেউ 
হয়ত শাস্তি ও সাস্বনা খুঁজে পান, 
কেউ বা হয়ত মনের আশ্রয় 
পান না, ফকুনরের জগতে 
ক'জনই বা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করবেন । 
ওটা ব্যক্তি এবং মানসিকতার ওপরে 
নির্ভরশীল | সাহিত্যক্ষেত্রটা যদি 
নিতাস্ত ব্যক্তিগত রুচি-মেজালেরই 
হয়, তাহলে আর বিচারের মূল্যায়নের 
প্রয়োজন কি? কিন্তু মজা হচ্ছে 
এই, স্বরাজ্যে স্বরাটত্বেই তারাশক্করের 
আসল মহিমা, হিউম্যানিজমের সঙ্গে 
আবস্তিক্যবুদ্ধির মিলনেই তীর ভাব- 
লোকের সম্পূর্ণতা, এই নিজস্ব জগতের 
সুত্রেই মহান অষ্টাদেশ্র সঙ্গে 
তার আদ্বীরতা, এ সমস্ত আপ্তবাক্য 
উচ্চারণ করেও লেখক সম্পূর্ণ স্বস্তি 
পান না, তারাশঙ্কর *টলস্টয়ের মত 
কেন প্রফেট হতে পারলেন না, সেই 
আক্ষেপেও তিনি কিছুটা ব্যাকুল 

এই অস্বচ্ছ অগভীর মানসিকতার 
জের এখানেই মেটেনি। নারায়ণ- 
বাবুর মতে তারাশক্করের “চৈতাঁলি 
ঘুণি'র 'নীহারিকায় যার সুত্রপাত, 
“বিচারকের নিশ্চিত বক্তব্যে, 
আস্তিক্যবোধেন্তার পরিপূর্ণ প্রকাশ 
নতুন ও পুরনোর দ্বন্দ, রাজনৈতিক 
সমস্তা আর জান্তব জীবনের উন্মস্ততা 
সব কিছুই একটি পরম সমাধানের 


মধ্যে আশ্রয় পায়। তারাশক্করের 
সাহিত্য-সাধনা সমস্ত ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ 
অনিশ্চয়তা “অতিক্রান্ত হয়ে এই 
রহস্তময় অধ্যাত্চেতনার তটে 
উত্তরণ | উত্তরণই যদি হয়, পরম 
সমাধানে জীবনের সব কিছু যদি 
আশ্রয় পায়, তবে লেখকের ও 
আক্ষেপ কেন? পঞ্চগ্রাম, গণদেপতা 
হবাস্থলীবাকের উপকথার জী বন- 
জিজ্ঞাসা আর তারাশঙ্করের হাল 
আমলের অধ্যাত্ম ভাবালুতা কি একটি 
ছেদহীন বিকাশের ধারার মধ্যেই 
পড়ে? | 
“নারী ও নাগিনী’ গল্পেই লেখকের 
প্রথম তারাশঙ্কর আবিফার£ এই 
গল্পটি তারাশঙ্করের সাহিত্য সম্বন্ধে 
একটি মৌলিক সত্য প্রকাশ করে 
-এই উগ্র আদিম জীবন মত্য। 
তারাশঙ্করের শক্তির লীলা এখানেই 
সব থেকে স্বচ্ছন্দ, এবং এখানেই 
ফকৃনরের সঙ্গে তার আত্মিক সংযোগ 
অশ্ুভব করতেই হবে । এই আদিম- 
তায়ই তারাশঙ্করের শক্তির লীলা 
সব থেকে স্বচ্ছন্দ? তাহলে উপস্াস 
ছোটগল্প রচনায় তার শক্তি ‘সম্পূর্ণ 
সীমাবদ্ধ নয়”, তাঁর ‘আসল মহিমা”, 
‘সব চেয়ে বড়ো কৃতিত্ব অধ্যাত্ম- 
চেতনার পরিপূর্ণ জগতে, যেখানে 
তিনি শাস্তি ও সাস্বনা লাভ করেছেন 
--এই উক্তিগুলো তিনি উচ্চারণ 
করেন কোন হিসেবে? “জাস্তব 
জীবনের নৈরাজ্য চর্চার ভেতরেও 
তার ক্লান্ত উদ্ভ্রান্ত মন বার বার 
কোনো নিশ্চিন্ত শাস্ত--কোনে! ধ্রুব’ 
সাতবার মধ্যে আশ্রয় খুঁজেছে।” 
-কিস্ত কেন?, এই চর্চায় তার 
শক্তির লীলা সব থেকে স্বচ্ছন্দ হলেও 
কোন অসঙ্গতি ছন্দের যন্ত্রণায় তাঁকে 
ক্লান্ত উদ্ভ্রান্ত হতে হয়? ফকৃনরের 
সঙ্গে ‘আত্মিক’ তুলনাটাও কম 


আশ্চর্যজনক নয়, যে সমালোচক * 


তারাশস্করের বীরভূম অঞ্চলের গ্রামীণ, 
লৌকিক জীবনযাত্রার এঁতিস্বায়ী 
প্যাটার্ণে ফকৃনরের উপষ্াসে চিত্রিত 
দক্ষিণ আমেরিকার সমাজবন্ধনশুন্য 
অপ্ররুতিষ্থ, উৎকেন্জিক জীবনের 
আত্মার সাদৃণ্ঠ খুঁজে পান, তীর বুদ্ধি- 
কল্পনার দৌড়ে স্তস্তিতই হতে হয়। 
এই লেখকের দায়িত্বহীন সাহিত্য 
বিচার-পদ্ধতির আরও কয়েকটি 
নমুনা নিই। তীর মতে,যে করব 
সাস্তনার জগতে তারাশঙ্কর স্বরাট, 
সেটা নয়, তাঁর সাহিত্যের প্রধান 
আকর্ষণ নাটকীয়তা, বিল £ “তারাশঙ্কর 
জীবনের গুঢ় গোপন রহুহ্ত যতখানি 
আবিষ্কার করেন, তার চাইতেও 
বেশী আবিষ্কার ফেরেন তার 


নাটকে । * * বুদ্ধি এবং! দাৰ্শ-- ॥ ব্যক্তিগত খেয়ালে শরির অপচয়ের 


নিকতার শাস্ত বিস্তৃতির চেয়ে বডের , 
হয়ে ওঠে উগ্র স্বায়বিক উত্তেজনা ৷” 


0 যা 


কা থা ৬ 


‘বিধরগা’য় নাট্যোৎসব / 






এমন কি, আরোগ্য- 
তত্ব নয়, জীবনমশাই ও 
ডাক্তারের সম্পর্কের নাট্যরসই প্র 






সবথেকে উপভোগ্য নাট্যরসের পরে ' 
সম্পর্কবিহীন জীবনের "দু গোপন 
রহস্ত সন্ধান, তারাশঙ্করের 5 
মাহিমার নিদান’ জীবনদর্শলটা লেকি + 
না হলেও অত্যন্ত জোলো, উগ্র 
স্নায়বিক উত্তেজনার খোরাকটাই ভার 
সাহিত্যের সারবস্তধ তাহলে ফল- 
শ্রুতির বিচারে ক্রাইম-ধি.লার জাতীয় 


* রচনার সঙ্গে তারাশঙ্করের উপন্তাসের , 


পার্থক্য কোথায়? বেশির ভাগ 
পাঠককেই অররাশস্কর *সৌনা ফেলে 
আঁচলে গেরো বাধাতে বাধ্য করেন? 
নারায়ণবাবু এবিষয়ে চিন্তিত নন, 
তিনি সানন্দেই বলেন--গ্রঁই সায়খিক 
উত্তেজনা জাগানোও সাধারণ গুণ 
নয়-_জীবনের নাটকীয় মুহুত গুলিকে 
উদঘাটন এবং তাদের উজ্বল বিস্তাসও 
অসাধারণ শক্তিমত্তারই অভিব্যক্তি । 
বক্তব্যের কোনও পরোয়া না রেখেই 
এই নাটক যখন-তখন আসে, 
পাঠককে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আবার, 
তারাশঙ্কর এই নাটকীয়তা ন 
করতে পারেননি বলে তিনি ক্ষোভও 
প্রকাশ করেছেন। অবিশ্তি নারায়প- 
বাবু বলতে পারেন-তার আলোচনায় , 
ছুটি পদ্ধতির ধারা পাশাপাশি প্রবাহিত 
-__একটি সাহিত্যিক, অপরটি মেটা- , 
ফিজিকাল্‌, তাই তাঁর পক্ষেই এক , 
নিঃশ্বাসে বলা সম্ভব--তারাশঙ্করে 
আসল মহিমা মেটাফিজিকৃদ্‌-এ, কিন্ত 
আকর্ষণ নাটকে, স্নায়বিক উত্তেজনর্্ি। 
লেখকের পরবর্তী মস্তব্যগুলোর্ও 
কম অভিনব নয় £ 
নাটকীয়তাকে আম্মকুল্য করেছে 
অপূর্ব ডিটেল্স্‌ এবং পারিপার্থিক . 


" (শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়) € 





পা 


কা 


( জঠ পৃষ্ঠার পর ) 
পরিকল্পনা কমিটির নাম দিয়ে যে 
কাজের ফিরিস্তি কর্তৃপক্ষ রেখেছেন »_+.*' 
তাতে কেউই আপত্তি করবেন ন! এবং 
করার কোন কারণও নেই। কিন্ত 
প্রয়োগ পৰ্বতিতে ধা" গলদ 
কাজের সুফল হচ্ছে না বিশেষণ 
কাজ করার সময় অযথা অর্থবায়ের ১. 
কথা ভাবলে বিশ্ময়বোৌধ হয়. নাট্য 
আন্দোলনের বিস্তৃতির প্রয়োজনে এই 
অর্থব্যয় সামান্ত নয়, বরং প্রচুর ৷ 
প্রচুর অর্থ, একটুস্ুহী এবং বিরাট 
বিচারকমণ্ডলী প্রভৃতি" সহযোগে বহু 
"স্থারী কাজ করা যায়, আগামী 
নাট] আন্দোলনকে বেশ ভাল করে. 
পোষকতা করা যায়। অঞ্চচ, 
“বিশরপা”র সরকার ভ্রাতৃতয়ের 














কেটা বেশী প্রকট । 
(সমী 

















bs রচনার ক্ষমতা । * * কখনো! 
পাঠকের কাছে মূল ঘটনাটির 
চাইতে -্রঙ্থচরিত্র ও পার্শ্বৰটনাগ্ুলিই 
নিশি আকর্ষণীয় বলে মনে হয়। 
হ প্রধান - কাহিনীর বক্তব্য যেমনই 
চমকপ্রদ হয়ে ওঠে ৷ তারাশস্করের 
সাহিত্যিক সফলতার এও একটি 
বড় কারণ” মূল কাহিনী বা 
, বক্তব্য ছাড়াই উপন্তাসের অংশবিশেষ 
চমকপ্রদ বৈচিত্রে সাহিত্যিক 
সফলতার নয় বাজার স্থাফল্যের কারণ 
হতে পারে৷ তবে বর্তমান বাংল! 
দেশের একজন কথাসাহিত্যিকের 
পক্ষে এছটিকে গুলিয়ে ফেলাই 
স্বাভাবিক । তারাশক্করের কাছে 
একালের সাহিত্যিকদের শিক্ষণীয় 
অনেক কিছু আছে, তার সম্পর্কেই 
এমন একটি অস্ঞঃসারশুন্ত রচনা 
প্রকাশিত হতে পারে, এটাই 
আমাদের আক্ষেপের কারণ । 

আমাদের দেশের কবি-সাহিত্যি- 

রা যে কত নির্বাধে তুলনা দিতে 
পারেন, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর শরদিন্দু 
বন্যোপাধ্যায়ের প্রশভ্তিতে তার 
, উদাহরণ মেলে £ শরবিদ্দু বন্যো- 
পাধ্যায় তাঁর এতিহাঁসিক পটভূমিকায় 
, রচিত গন্পগুলিতে অতীতের আত্মার 
“সঙ্গে বতর্মানের আত্মার যোগহত্র- 
খুঁজেছেন। ঠিক তাঁরই মত 
জীবনানন্দ দাশ (“একটু অন্তপথে 
বদি) এই যোগসুব্রটিকে খুঁজে 





( এম পৃষ্ঠার পর) 


দের মত তাঁনও বিচার-বিশ্লেষণে 
বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করার দায় 
অনুভব করেন নি। 

অচিস্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে নিয়ে 
সমরেশ বসু (বেদে) প্রায় 
একটি পরম-পুরুষ জাতীয় 
রচনাই ফেঁদেছেন। কল্লোলযুগের 
চরিত্র সম্পর্কে লেখকের কি ধারণা, 
অচিস্তকুমারেরা তাদের বিদ্রোহে" 


* জীবনকে কতখানি সন্ধান করেছিলেন, 


কেন তারা ব্যর্থ হলেন, বাংলা উপন্যা- 
সের এ্তিহ্যে তাদের প্রভাব কতটুকু 
সমরেশবাবুর রচনায় আধুনিককালের 
শিল্পজিজ্ঞামার পটে এই সমস্ত চিন্তা- 
ভাবনার সাক্ষাৎ পাব ভেবেছিলাম । 
কিন্তু সে দিকটা সম্পূর্ণভাবেই বঞ্জিত। 
এই প্রবন্ধটিও চিস্তাহীন অতিকথনের 
প্রগল্ভতায় ভারাক্রান্ত । বেদের 
প্রকাশের পর রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা 
লেখক বলেন__ 


লেখেন নি-_ত্যাওড ইট ইজ রিট্‌ন্‌ 
ফর দি ভাল্গার, গ্ভাট ইজ টু সে, 
ইন্‌ প্রোজ-_রবীজ্রনাথ কেন লেখেন 
নি? যেহেতু তার দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী, 
আলোকচ্ছটা তখন দুরের হলেও 
তিনি দেখতে পেয়েছিলেন । রেনে- 
সাসের মানুষ বৌকাচ্চিওর গদ্যে 
এবং “তথাকধিত ইতর জনসাধারণের 
জন্ত' লেখার, তাৎপর্য অনুধাবনের 
দিকে লেখক যদি একটু যত্্বান 
হতেন, তাহলে অবান্তর অর্থহীনভাবে 
এই প্রসঙ্গ টেনে আনার কোনও 


আশয়গরহণ, আর আধুনিক ভীবনযষন্্রণার প্রয়োজন তার হত না। 


প্রতিক্রিয়ায় অতীতের সৌন্দর্যের কিন্ত এহে! বাহ্‌। 


‘এই শতকের 


এবিশ্দ্ধজু্ন স্থিভিলাভের প্রয়াস কি ত্রিশ দশকের মুর্তিমান বিদ্রোহে'র 
' করে সমধর্মী হয় জানি না। অন্তান্ত- প্রতীক বেদে, সমন্ধে সমরেশবাবু 





ব্ছবচন 


(৬ষ্ট পৃষ্ঠার শেষাংশ ) 
খানিকটা রয়ে গেছে। এ যুগ হচ্ছে পরের সুখ-সুবিধা- 
অত্যাচারে কমে আসছে আয়ু। স্বাচ্ছন্দ্য ইত্যাদির কথা অভদ্রভাবে 


আমার অজ্জৃহদয় বন্ধ অভাব- 
‘কবি অভিরাম দাস মাইক্রোফোনকে 
৮ ষ্ যুগের প্রতীক বলে অভিহিত 
করেছেন ।" এ বিষয়ে আমি তার 
সঙ্গে প্রায় সকমত।, এ যুগ হচ্ছে 
নিজের নি্িকগুণকে একশোগুণ বলে 
চালাবার চেষ্টার যুগ-_মাইক্রোফোনের 
মাধ্যমে স্বর ব্জনিনাদে 


পুরিণত। মাইক্রোফোন যেন উদার . 


কণ্ঠে ডেকে বলছে, এসো এসো কে 
" কোধায় আছ আমার কানে মৃদু 
ফিস্‌ফিস্‌ করো, মিনমিনিয়ে চাপা- 
. গলায় নাকীকান্া কাদ, আমি চি 
ফিদ্ফিস্‌ আর নাকীকান্গাকে 

* বলে, গান বলে হাজারো 

ছ দেব। 





ভূলে থাকার যুগ, তাই পাড়ার 
ভদ্র শাস্তিপ্রিয়দের জ্বালাতন করে 
সময়ে অসময়ে পাড়ায় *পাড়ায় মাই- 
ক্রোফোনের অভদ্র অশাস্ত ব্যবহার | 
বিভিন্ন স্থৃতি উৎসব, পুলো, বিবাহ, 
অম্নপ্রাশন, জলসা, ফাংশন, হাঁপ- 
খাতা, স্বধীনতা দিবস--..-.বারো 
মাসে মাইক্রোফোন ব্যবহারের অস্তত 
বারো ডর্জন উপলক্ষ্য বা অন্ভুহাত 
ছড়িয়ে আছে, আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে 
ব্যবহারটা পরিণত হচ্ছে অপব্যবহারে | 
শাস্তিপ্রিয় কান তখন দূরে বহু 
চলে যেতে চায় যেখানে 'মাই 
* ফোনের উৎপাত এখনো পৌছাতে 
পারে নি; কিন্তু হায়, সব কিনর 
ye সে ধরণের পলায়ন তর সম্ভব 
হয়না! $ 


| এ 


ভক্তিবিগলিত ভঙ্গীতে দ্দানান £ 
“কপালে ওর তৃতীয় নয়ন। ছেঁড়া 
জামাটা ওর জামা নয়, খোলা 
জটারই ” প্রতীক 1” কল্পোলযুগীয় 
নৈরাজ্যের প্রতিভূ লেখকের কাছে 
অবতার হয়ে দীড়িয়েছে। “বেদে 
যেখানেই যায় সেখানেই ওর 
নায়িক' 1” বাঙলা উপস্তাসের নায়ক 
সম্বন্ধে লেখক খাঁটি কথাটাই তুলে 
ধরেছেন। কার্য-কারণ সম্পর্কের 
সুত্র ছাড়াই এই বেদেদের নায়িকা 
জোটে, পাঠকেরাও অক্ষম রুগ্ন ইচ্ছা 
পূরণের আনন্দ পান! কাজেই 
বেদের বিচারের প্রয়োজন কি? 
পরমপুরুষ-লেখকের মন রক্ষা 
সমরেশ বন্র প্রধান উদ্দেশ্য হলেও 
তিনি কিছুটা পরিমাণে চিন্তার ভান 
করেছেন। লেখক বলে ন--শুধু 
নারীর নিয়ত সান্নিধ্য নিয়ে কাজ হবে 
না, ঠিক হয়ে ঠিক জ্রিনিষটি দেখতে 
হবেঃ “কী লিখেছি সেটা বড় কথা 
নয়, কেন লিখেছি সেটাই বড় 
কথা” সমরেশবাবু ভুলে গিয়েছেন, 
যথার্থ শিল্পীর গভীর চেতনায় কেন 
লেখা ও কী লেখার পার্থক্য নেই, 
‘কেন’র স্ুত্রেই, জীবনের তাৎপর্য 
অন্বেষপের টানেই বিষয়বস্তু শিল্পরূপের 
সংহতি পায়। উপন্তাসে বক্তব্য 
রূপময়তাই প্রতিষ্ঠা পায়, রূপও 
বক্তব্যে তাৎপর্যপূর্ণ, হয়ে ওঠে, ছুটি 
অভিন্ন, অচ্ছেস্ত। লেখকের এই 
উক্তিটিতে তাই অবাক হতে হয়। 
“কেনার জন্তই__“লেখককে তবে শিল্পী 
হতে হয়। শিল্পীকে হতে হয় 
দার্শনিক 1 দার্শনিক হতে হয় 
কথাটির অর্থ না হয় ধোঝা গেল, 
জীবনের অর্থচেতনা প্রথম স্তরে অস্পষ্ট 
অস্ফুট থাকে! কিন্ত লেখককে শিল্পী 
হতে হবে কথাটির মানে কি? 
লেখক . এবং শিল্পীর অর্থ আলাদা! ? 
সমরেশবাবু যেমন তার ব্যাখ্যা করেন 
নি, তেমনি অচিন্ত্যকুমারের জীবন- 
প্রশ্ন কি ছিল, সেই প্রশ্নের পটে 
জীবনকে তিনি কিভাবে তার দ্বন্দ্ব 
সংঘর্ষে আয়ত্ত করার চেষ্টা করেছেন, 
সে সম্বম্ধেও তিনি নির্বাক । অবশেষে 
লেখক এই সিদ্ধান্তে পৌছোন ঃ 
অচিস্ত্যকুমার আশ্চর্য রূপকার, কিন্ত 
শিল্পীর দার্শনিকতাও হয়েছে “পরম- 
পুরুষ’ এবং পরমাপ্রকৃতি'তে। 
অর্থাৎ এই রচনাগুলোয়ই অচিস্ত্য- 
কুমারের শিল্প সাধনার পূর্ণতা । 
পরমপুরুষ বা পরমাপ্রকৃতির চতুর 
ঠুনকো অধ্যাত্ম ভাবালুতা কোন 
জাতীয় শিল্পীর দার্শনিকতা ? অথচ 
সমরেশবাবু বলেন--বেদে যে নতুন 
অভ্যুয়-এর স্বপ্প দেখেছিল, সেটা 
ষে এই দার্শনিকতা তা বলা যাবেন] । 
আবার একটু আগেই তিনি জানিয়ে 


'রাখেন_ অচিস্ত্কুমার সব সময়ই 


সরবঃ শিল্পীজীবনের এই পরীক্ষায় 


বাবু প্রথম 


রী 


শহক্রবার, ২৯শে মে, ১৯৫. 





বাদী বথা-মাহিতবদের দেয়া মনের এটি দি 


তিনি কখনও হিঢ্ুত হন নি! যতই 
অক্ষম অস্ত:্রারশৃপ্ত হোক, ক্রমাগত 
রচনা প্রকাশ করে যাওয়াই কি 
শিল্পীজীবনের পরীক্ষায় সাফল্যের 


- উদ্বাহরণ। 


সম্ভোষকুমার ঘোষের “সোনার 
হরিণ’ ( প্রেমেন্দ্র মিত্র) সম্বন্ধে কিছু 
বলা আমরা প্রয়োজন মনে করি 
না! মুখবন্ধে সম্তোষবাবু জানিয়েছেন 
-তিনি অনেক লিখলেন, কাটলেন, 
কাগজে হিজিবিজি আঁকলেন, কিন্ত 
গোড়াপত্তনের পক্ষে মানানসই কথাটি 
কিছুতেই তাঁকে ধরা দিল না। 
লেখক বাগ বাহুল্য বর্জন করে পুনশ্চ 
অংশটির (যেখানে তিনি একটি 
মুল্যবান সংবাদ দিয়েছেন, প্রেমে 
মিত্র তাকে কবির পরিবর্তে গল্ললেখক 


করেছেন 1) সঙ্গে এই কাটাকুটি . 


এবং হিজিবিজি আঁকাগ্ুলোর একটি 
প্রতিলিপি যদি ছাপিয়ে দিতেন, 
তাহলেই বাঁঙলাদেশের সাধারণ 
পাঠকের! তীর এত পরিশ্রমের নমুনায় 
ধন্য হত। 

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় নৰে 
লিখতে গিয়ে গল্লাকারে দু'একটি ঘটনা 
এবং কিছুটা দুঃখ প্রকাশ করা ছাঁডা 
নরেন্্রনাথ মিত্রের ভাববার বলার 
কি আর কিছুই ছিল না? আুরা, 
নারী, যশ বা অর্থ, পরিবার-প্রীতি 
বা সমাজের অবহেলার "জন্য শিল্পের 
সাধনায় বিচ্যুতি-এ বিষয়ে বেশী 
ভাঁযালুতা ; প্রকাশ না করে মাণিক- 
বাবুর নৈরাজ্যের বিশৃঙ্খল মানস- 
পরিমণ্ডলটি লেখক বিশ্লেষণ "করলে 
পারতেন । ক্ষমতা সত্বেও মাণিক- 
থেকেই ' লক্ষ্যহীন, 
অনিশ্চিত, কোনও প্রত্যয়ই তার 
দায়িত্রহীন উৎকেন্জ্রিক মননে শিকড 
গাডতে পারেনি__মার্ণিকবাবুর উপন্তাস- 
গুলোর মধ্যেই তার ব্যর্থতার কারণ 
খোজা যেত । 

'বিচারবোধহীন এই রম্যরচনার 
গড্ভলিকা! প্রবাহে বুদ্ধদেব-সম্পকিত 
বিমল করের প্রবন্ধটিই আমাদের 
কিছুটা আশ্বস্ত করে। উপন্যাস 
সম্বন্ধে একজন লেখক যে চিন্তা 
করেন, শুধুমাত্র প্রতিষ্ঠার আত্মতৃপ্তিতে 
বিচার-বিল্লেষণকে একেবারে বর্জনীয় 
ভাবেন না, তার পরিচয় পেয়ে যে 
কোনও সৎ পাঠকই লেখককে সাধু 
বাদ দেবেন । 

সাধারণ পাঠক হিসেবেই 'বিমল- 
বাবুর রচনাটি সম্বন্ধে আমাদের কিছু 
বক্তব্য আছে। বুদ্ধদেবের নিষ্ঠা এবং 
সাহিত্য প্রেম অবশ্ই স্বীকার্য, কিন্ত 
তার ব্যর্থতা যতটা দ্বিধাহীনভাবে 
আলোচনা করা উচিত ছিল লেখক 


তা করেন নি! টলস্টমু-বালজাক 
সদালের 'উপন্তাসের, জীবনের ব্যাহি 


' এই শতখগ্ডিত যুগে প্রায় অসম্ভব, 


উপন্তাসের ধর্ম অবশ্তই পা f 
জটিল চৈতন্তল্োতে লেখকের 
পড়বে। বুদ্ধদেব , এই মননধম 
উপন্তাসে পাঠ নিতে চেষ্টা করে: 
ছিলেন বটে, কিন্তু সেটা * তাঁর আত্ম 
সর্বস্ব রুচিবিলাসী মানসিকতায় কখনই 
সার্থক হয়নি। “নবজীবনে'র নতুনঃ 
চৈতন্ত সঞ্চারে তিনি কখনও কোনও 
গভীর চেষ্টা করেন নি, এ যুগের 
অস্তিত্বের সমস্তা তাঁর চেতনাকে 
আলোড়িত করে না, তাই তিনি 
তার তিথিভোরে শুধু বৈচিত্রযবিলট্ুসর 
জন্তই প্রসঙ্গের প্রয়োজন ছাড়াই 
হাশ্তকরভাবে জয়েসীয় ভঙ্গী আমদান্ট' 
করেন। তার কারণ, জয়েসের 
বিশিষ্ট ভদ্দীর উৎসকে তিনি বোঝেন 
না, তীর স্বভাবই তার বিরোধী। 
অসংলগ্ন, শতথাবিক্ষিপ্ত এ যুগের 
জীবনের যন্ত্রণা জয়েসের রীতিতে 
কোথাও কোথাও যে আশ্চর্য তীক্ষ বূপ্‌ 
পেয়েছে, তার কারণ খুঁজতে হবে 
লেখকের এওঁ. জীবনের বোধে, 
উপলদ্ধিতে। বিমলবাবু বলেছেন, 
“বুদ্ধদেব উপষ্টাসের নব্যরীতি গ্রহণ 
করেছিলেন, নব্যন্তায় গ্রহণ করেন 
নি, তিনি অঙ্গে আধুনিক হুলেন, 
আত্মায় নয় কিন্ত নব্যায়ের সঙ্গে 
নব্যরীতির সম্পর্ক অচ্ছেপ্ত, তাই বুদ 
দেব তাঁর উপন্তাসে নিছক ব্যক্তিগত 
পছন্দ মাফিক রুচির সৌন্দর্যবিলাসের 
যেরকম কৃত্রিম ,জীবন নির্মাণ করেন, 
আপাত-চমক, পরিচ্ছন্নতা সত্বেও 
তার ভঙ্গীও সেইরকমই নিল্রাণ, 
ব্যর্থ । আত্মায় যিনি আধুনিক হতে, 
পারেন না, অঙ্গেও -ষথার্থ আধুনিক 
হওয়া তার পক্ষে অসম্ভব । | 


? 


, এ সংখ্যার সব থেকে উপভোগ্য 
রচনা গজেন্দ্রকুমার মিত্রের “বড় বিশ্রয় 
লাগে’ প্রমথনাথ বিশী )। প্রকাশক- 


সাহিত্যিক গজেন্দ্রকুমার মিত্র এবং 

জোগানদার সাহিত্যক প্রমথনাথ 

বিশী--এই মণিকাঞ্চন যোগ ঘটিয়ে 
দেবার জন্য দেশের সম্পাদক আমাদের 

ধন্যবাদার্হ । আদালতের আমলাকে 

ঘুষ দিয়ে মামলা পিছিয়ে দেওয়া, 

ধাপ্পাবাজিতে মামলা বাতিল করা, 

নিজের দেনাপাওনা সম্বন্ধে হুশিয়ার - 
থাকা-একজন থাঁটা জীবনীকারের * 
সতশা ও সারল্য নিয়েই গজেক্দ্রবাবু 

প্রমর্ধনাথ সম্বন্ধে 'এই সমস্ত মুল্যবান . 
তথ্য পরিবেশন করেছেন; ফলে 

প্রমথনাথ বিশীর মত লেখকরা! যে 

কিসের , তাড়নায় লেখেন আমাদের, 
বুঝতে কিছুমাত্র অস্গবিধে হয় না। 


tl 


রিড ] 


শুক্রবার, ২৯শে নে, ১৯৫৯ 


নাট্য ও চিত্র সমালোচনা 


*এ বর্তমান, পরেদাক্ত পঙ্গু সমাজ 
ব্যবস্থা আর দুর্নীতির গ্লানিময় পরি- 
বেশের মধ্যে বসে” যারা “নির্মল 
আকাশের প্রান্তটুকু দেখতে চেয়েছে, 
গুনতে আর শোনাতে চেয়েছে সেই 
আশার বামী” তাদেরই একজনের 

' কাহিনী নিয়ে “এক মুঠো আকাশ” । 
রঙমহলের নবপ্রচেষ্টা ধনঞ্জয় বৈরাগীর 
(তরুণ রায়) উপন্তাস অবলম্বনে 
তার নিজের দ্বারাই গঠিত নাটক। 
নাটকখানির পরিচালনা ও প্রধান 
চরিত্রেও তিনিই । কাহিনীর নায়ক 

| কেষ্টর মত ছিল যার আছে তার 

. কাছ থেকে যেভাবেই হোক নাও। 

“কিন্ত পথ যা ধরেছিল তাতেই 
দলের সব গেল বিগড়ে। কেউ 
পকেট মাৱে, কেউ স্কুলের ছেলেদের 
বই চুরি করে বিক্রী করে। কেষ্টর 
নিজের জন বলতে তার দাদা আর 
ভাইঝি শামা । সুশ্রী নয় বলে 
তার বাবার কাছে গামা ছিল 
' অনাদৃতা। তাই নিয়ে দাদার সঙ্গে 
কেষ্টর বনিবনা নেই, কিন্তু শ্যামার 
প্রতি তার মমতার অস্ত নেই । কেষ্টর 
বাড়ির সামনেই অনস্ত কেবিন, 
সেখানেই দলের লোকের আড্ডা! 
ওখানে মন্দা আসে, তার দুঃখ 
নন্দিতা নামে একটি মেয়েকে সে 
ভালবাসে এবং নন্িতাও তাকে চায় 
কিন্তু নন্দিতার বাবা মাঝে প্রতি- 
বন্ধক হয়ে রয়েছে। পল্লীর এক 
 কালোবাজারি ধনী রঘু ব্যানার্জীর 
সখ হলো নির্বাচনে দ্বীড়াবার ; কে্টর 
দল ভোটের জন্ত খেটে তাকে দীড় 
করিয়ে দেবে বললে। রঘু ব্যানার্জী 
টাকা ছড়াতে লাগলো। এরই 
মধ্যে গৌরী নামে এক উদাত্ত মেয়ে 
তার মরণাপনন ভায়ের চিকিৎসার 
জন্ত রাস্তায় বের হতে বাধ্য হয় 
ভিক্ষার দ্বারা ওষুধের খপ্চ জোগাড় 
করতে। কেষ্ট তাকে সাহায্য করতে 
যায় কিন্তু ওষুধ পৌছবার সঙ্গেই 
ছেলেটির মৃত্যু হয়। অসহায় গৌরীকে 
কেষ্ট সাহায্য করতে থাকে কিন্ত 
তাই নিয়ে সেই পল্লীর লোকের! 
ক্ষ্যাপা হয়ে উঠতে গৌরীকে £নিয়ে 
কেষ্ট বেহালায় একটা বাসা ভাড়া 
চরে রাখে । গৌরী কেষ্টর সহ্ৃদয়তায় 
মুধ্ধ হল, কৃতজ্র হল, কেষ্ট ঠিক 
করুলে তাদের নিজেদের বাড়ি ভাগ 
স্প্হলে গৌরীকে বিয়ে করে সেখানে 

গয়ে থাকবে। কেষ্টর এক সহকারী 
ঠামল, চুরি জোচ্চুরি করে রেভায়, 
জাকে মামার আশ্রয়ে। স্কুলে না 
বাওয়ার রিপোর্ট মামার কাছে 
যতে শ্যামলকে গৃহত্যাগী হতে হয়, 
কষ্ট তাকে বেহালায় গৌরীর 
বাছে রেখে দেয়। মাঝে ভাইঝি 
স্পা বিয়ে হল এক পাঁড়াগীয়ে 
জ্বরে সর ছেলের বাপ পাত্রের 


:  গ্ণতিমূলক নাট 
শোৌভিক 


সঙ্গে। গৌরী ইতিমধ্যে একবার 
থিয়েটার করে নাম করে ) কাগজের 
সমালোচক প্রভাতের মারফৎ 
চিত্রপ্রযোজক বি নো দের সঙ্গে 
আলাপ হয়। গ্রৌরী বিনোদের 
অনুরত্গ হয়ে পড়ে, সিনেমার লাম 
জাক আর পয়সার আকর্ষণে এমন 
তলিয়ে যায় যে কেষ্টকে পর্যন্ত অবজ্ঞ] 
করতে, তার সঙ্গে মিধ্যাচরণ করতে 
গৌরীর বাধল না। এদিকে শ্যামল 
ঢুকেছিল গুণ্ডার সর্দার কালীর 
দলে, যাদের কাজ ছিল কোন ছুতোয় 
একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে হরতাল 
বাধিয়ে দোকান লুট করা। বিজয়া 
দশমীর দিন শ্যামল নেশ। করে 
আসায় কেষ্ট তাকে মেরে তাড়িয়ে 
দেয়। এর পর কেষ্ট .চলে যায় 
কদিনের জন্য কিশোরপুরে শ্যামার 
শ্বশুরবাড়িতে তাকে দেখতে । গৌরী- 
দের প্রতিবেশিনী চিন্তু ঠেকে-শেখা 
মেয়ে_-ছবিতে চাম্প দেবার নামে 
আর চলচ্চিত্রের জাক শুনিয়ে 
এশ্বর্ষের প্রলোভন দেখিয়ে অসহায়া 
মেয়েদের বাড়ির ভেতর থেকে বের 
করে তারপর কি অবস্থায় নামিয়ে 
দেওয়া হয় তা সে জানে, তাই 
গৌরীকে সে সাবধান করতে চেয়ে- 
ছিল। গৌরী শোনেনি । কিশোর- 
পুর থেকে ফিরতে কেষ্ট গৌরীর 
মন বুঝল, তাকে সে তাডয়ে দিলে। 
এদিকে শ্যামল এক গহনার দোকানে 
ডাকাতি করা গহনায় ভি বাক্স 
কালী সর্দারের কথামত নিয়ে পালিয়ে 
এল বেহালায় কেষ্টর বাড়িতে । 
পুলিশ এল পিছনে ধাওয়া করে। 
শ্তামলকেই ধরতে চায় তারা, কিন্ত 
কেষ্ট নিজেকে ডাকাতির জন্য অপরাধী 
বলে জানিয়ে ধরা দিলে, কারণ 
স্তামলের এই অধঃপতনের জন্তে সে 
নিজেকেই দায়ী মনে করলে । কেন্টর 
মনের আসল ব্যাটা বুঝলে শুধু 
চিচু । 
+ কঃ রী 

পেশাদার মঞ্চে ষে ধরণের নাটক 
দেখা যায় “এক মুঠো আকাশ” তার 
মধ্যে একটু নতুনত্বের স্বাদ অবশুই 


এনে দেয়, কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও 


লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যে “রূপোলি 
টাদ"এর নাট্যকার ও পরিচালককে 
পেশাদার মঞ্চের চলতি ধারার 
থানিকটা অপরিহার্যরপেই গ্রহণ 
করতে হয়েছে! নাটকথানি দেখতে 
দেখতে মাঝে মাঝে তাই পেশাদার 
মঞ্চের ধারা আর বর্তমান প্রগতিমূলক 
নাট্য প্রচেষ্ট1 ধারার মধ্যে কোনরকমে 
মানিয়ে চলার এক একটা ছাপ 
সামনে এসে পড়ে! এবং এটা 
বেশী করে চোখে লাগে অভিনয়ের 
দিকটায়। প্রেশাদার মঞ্চের ‘চেঁচিয়ে’ 
অভিনয়ট! কেমন যেন বেতালা হয়ে 


পড়ে। পাঁচটি সেটে দশটি দৃশ্তে তিন 
অঙ্কের নাটকখানিতে বিশেষ প্রশংসার 
দিক হচ্ছে আঙ্গিক পরিবেশ এবং 
দৃশ্তসঙ্জা- আধুনিক ধারার ছাপটা 
বেশ মনে ধরিয়ে দেয়। দৃশ্যের 
পরিচালনা ভাল, তরুণ রায় কৃতিত্ব 
দেখিয়েছেন | নাটকের ঘটনা সাজানো 
হয়োছ কেষ্ট, শ্তামা, গৌরী, মন্ুদা- 
নন্দিতা আর চিমুর কাহিনীকে ধিরে । 
এর মধ্যে নায়ক কেষ্টর সঙ্গে সম্পর্ক 
নেই শুধু যন্থুদা-নন্দিতার প্রণয়ের 
ব্যাপারটা, যে প্রসঙ্গটা নেহাৎ ফালতু 
যনে হয়। কেষ্টর সাঙ্গোপাজোর আড্ডা" 
স্থল অনস্ত কেবিনের পরিকল্পনাটি 
বেশ--বর্তমান সমাজধ্যবন্থায় বিক্ষুব্ধ 
ও বিপথগামীদের পানা রকমের 
লোকেরই আড্ডা বা ‘মিলনস্থল’ যেমন 
হয়, কিন্ত ওরই সামনের রাস্তায় 
দাড়িয়ে খোলাখুলিভাবে কে্টর দলের 
শান। কাণ্ডের সব যেন থাপ খায় ন! । 
শ্তামলের লজেন্দ বিক্রীর গান, বোম্বাই 
ছবির কমিক চরিত্রের নাচের ভঙ্গীতে 
(লোকে যদিও আমোদ পায়), এ 
ধরণের উপাদান এ নাটকের সঙ্গে 
তাল রাখার মতো নয়; কিংবা 
নন্দিতার বিরহে অনস্ত কেবিনের 
সামনে বসে মন্থুদার গান। শেষ 
দৃপ্তে কেষ্টর আত্মত্যাগ, নিজের ঘাড়ে 


দোষ চাপিয়ে পুলিসে ধরা দিয়ে ' 


শ্তামলকে বীচানে! ব্যাপারটার মধ্যে 
একটু বেশী তাডাছড়োর ভাব আছে 
যার ফলে অমন ঘটনাটারচুছাপটা মনে 
ভালভাবে ধরতে পারে না। 
Ll) Ld * 

অভিনয়ে তরুণ রায়ের নিজস্ব 
একটা ধারা আছে এবং এখানে 
কেষ্টর চরিত্রটিতে স্বচ্ছন্দ অভিনয়ের 
একটা বৈশিষ্ট্য প্রকাশে তিনি সফল 
হয়েছেন। দীপান্বিতা রায় (ব্যক্তিগত 
জীবনে নাট্যকার-পরিচালক-নায়ক 
তরুণ রায়ের স্ত্রী কৃষ্ণা রায়) এই 
প্রথম পেশাদার মঞ্চে অবতরণ 
করলেও গৌরীর চরিত্রে বাস্তবান্ুগ 
ধারার অভিনয়যোগা কৃতিত্বের পরিচয় 
দিয়েছেন । আবেগপ্রবণ চরিত্রচিত্রণে 
কেতকীর তুল্য অভিনেত্রী মঞ্চে কমই 
আছে_ ছোট হলেও চিন্থুর চরিত্রে 
তার সে পরিচয় ষথেষ্টই পাওয়া যায়! 
অসৎ উপায়ে টাকা রোজগার করে 
অর্থ, যশ ও ক্ষমতালাভের প্রচেষ্টায় 
উন্মাদ মূর্থ রঘু ব্যানার্জীর চরিত্রে 
জহর রায় তার নিক্ষের বৈশিষ্ট্য 
আমোদ দেন। হাক্ষা রস পরিবেশনে 
অনস্ত কেবিনের মর্দলক আশুদার 
চরিত্রে হরিধন মুখোপাধ্যায়ও একটা 
হাসির তোড় ইয়ে প্রেক্ষাগৃহে হুল্লোড় 
সৃষ্টি করেন। নাটক রিহাসর্ণলের 
একটি দৃশ্তে অজিত চট্টোপাধ্যায়ও 
তার নাম রাখেন! শ্যামলের লঙছুজন্দ 
নিয়ে গাঙ্কনর সঙ্গে তালে তালে লাফ- 





ঝাঁপ নবাগত পিক্লু নিয়োগীকে কৌতুকা" 


ভিনেতারূপে পরিচিত করিয়ে দিলেও 
বোন্বাই ছবির ঢঙের তার ওঁ নাচ 
এ নাটকে কেমন যেন বেমানান। 
মন্দার চরিত্রে রবীন মজুমদারের 
অভিনয়ে আস্তরিকতার একটা অভাব 
চোখে পড়ে। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, 
নবকুমার, বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়, 
শুর! দাস, শীলা পাল, কবিতা 
রায় প্রভৃতির ছোট ছোট চরিত্রে 
অভিনয় চলনটৈ ৷ 

গ্রাক্ততিক শোভামবন্ব, 

'ছানজজল” 

*্মহাপ্রস্থানের  পথেশ্র শষ্টা 
পরিচালক কার্তিক চট্টোপাধ্যায় 
সেই থেকে “সাহেব বিবি গোলাম,” 
“চোর, “নীলাচলে মহাপ্রভু,” 
“চন্দ্রনাথ” প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের 
বিষয়বস্তু নিয়ে (অনেক রকমে চিন্রা- 
মোদীদের মনোরঞ্জনের ) চেষ্টা করে 
এলেও প্রাকৃতিক শোভার পটভূমিতে 
বৈচিত্রপূর্ণ চরিত্রের সমাবেশে বাস্তবের 
মোহময় রূপ ফুটিয়ে তোলার তার 
আর একটি কৃতিত্ব দেখাবার আশাটা 
কোনদিনই লোপ পেয়ে যায়নি। 
চিত্রা্লী পিকচাসের নবতম 
চিত্রোপহার “জলজ ল্গল" তোলা 
আরম্ভ হওয়া থেকেই তাই চিত্রা- 
মোদিদের মনে বেশ একটা কৌতুহল 
সৃষ্টি করে তুলতে সক্ষম হয়। কাহিনী 
হিসেবে এর যোগ্যতা যতো নয়, 
মনোজ বস্তুর এই রচনাটির প্রধান 
আকর্ষণ এর পরিব্টে, যা বাঙলা 
ছবির ক্ষেত্রে চমৎকার একটা বৈচিত্র্য 


নিয়ে আসার মতো উপাদানসমৃদ্ধ। 
সুন্দরবন অঞ্চলের সাগর আর 
জঙ্গলৈর পটভূমিতে একটা নতুন 





' সম্পাদকের বিবৃতি ' / 


পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী 
সমিতির পক্ষে শ্রীবীরেন কর জানা- . 
চ্ছেন যে, ৩৮ বৎসরের “স্বীকৃত” 
পঃ বঃ মিনিষ্টিরিয়েল অফিসার্স এসো- 
সিয়েশনের উপর থেকে বিগত ৪ঠা..মে 
পঃ বঃ সরকার “স্বীকৃতি” প্রত্যাহার 
করায় গত ২৪1৫1৫৯ বেলা ১টা হইতে 
রাত্রি ৯]০টা পর্য্যন্ত পশ্চিম বাংলার 
১৬টি জ্রিলার প্রতিনিধিবৃন্দের (সকলেই 
কেন্দ্রীয় কমিটির সন্ত ) এক জরুরী 
অধিবেশন চলে | সারারণ সম্পাদক 
হতে বর্তমান বৎসর পর্যস্ত 
কর্মচারীগণের আন্দোলনের ধারা, 
সরকারের দৃষ্টিতে “৫৮ দফা দাবী 
সনদের” অবস্থা, আন্দোলনে অংশ- 
গ্রহণকারী বিশিষ্ট কর্মীদের বিনা 
কারণে, পুলিশ রিপোর্টে বা রাজ্য- 
পঙইলের আদেশে বরখাস্ত হওয়া 


১৯৫৫ 


আশা পর্ধিচালক কার্তিক চট্টো 


* শান্তিপূৰ্ণ ও 













ধরণের ছবি দেখবার অনেক 


এবারে পূরণ করতে পারবেন 
আশ্বাসে মন ভরে উঠেছিল! 
খানি দেখা গেল, কিন্ত দেখে এইমাং 
আনন্দ পাওয়া গেল থৈ পরি. 
বৈচিত্রের দিক থেকে কৃ 
চট্টোপাধ্যায় মেঘ আর দিগ 
সাগর নিয়ে পটভূমি হিসেতৈ-নদর্শন 
কতকগুলি দৃশ্য পরিবেশন করেছেন । 
বেশ চমৎকৃত হবাঁর মতো দৃশ্ত-কিস্ত 
কাহিনীর বিন্যাস সুত্রে এমন অসঙ্গতি 
ও বাঙলা ছবির ক্ষেত্রে কতকগুলি 
ছুলক্ষণ দেখা গেল এ-ছবিখানিতে, 
যাতে এমল মনে করা অযৌক্তিক 
হবেনা যে কাতিক চট্টোপাধ্যায় 
বোষাইয়ে হিন্দী ছবি তোলায় যে 
হাত দিয়েছেন এটাঁ যেন তারই 
প্রস্তুতি । 
রক কট ক 
কাহিনীর আরম্ভ বনবিবিতলায় 
এক মেলার দৃশ্যে বেখানে কুস্তিবীর 
কেতুচরণ প্রতিহন্থীকে পরাজিত করে 
পিতলের কলসী উপহার পায়। 
উপহার নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে 
মতিরাম সাধুর মেয়ে এ) 
ছল করে কেতুর সঙ্গে আলাপ 
করে । কেতুর সেই থেকে মন পড়লো 
এলোকেশীর ওপর | কোন কাজে. 
আর মন বসেন! )নিক্কর্মা ভাগনেকে 
মামা-মাঁসীর কাছ থেকে গগ্রনা খেতে: 
হয়। একদিন সইতে না 
কেতু যোগ দিল জঙ্গল সাফ ক 
আবাদ করার কাজে। 
মধুসুদন রায়ের অভিপ্রায় লং 
নোনা জল বাধ দি প্লিখে 
জমি থেকে আগাছা সাফ করে 
( শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়) ০ 







{ 


জাল 


অধিকারের প্রতিবন্ধক নয়? যদি, 
প্রতিবন্ধক হয় তবে পশ্চিম বাংলা 
সরকারী কর্মচারী সমিতির আন্দোলন 
নিশ্চয়ই জনসাধারণের সমর্থন হারাবে 
না! সুতরাং সরকারের এই/হবদয়হী 
ব্যবহার আমাদের দাবী দাওয়া 
স্বীকারের বিলম্ব * ঘটালেও অর 
ভবিষ্যতে জনসাধারণের স্বার্থে এক্স -- 
দেশের সমুদ্ধি ও উন্নয়নের স্বার্থে 
আমাদের দাবী স্বীকৃতি পাবে । কেননা 
দেশের সাধারণ মানুষের উন্নতি হলে 
সরকারী কর্মচারীগণ নিশ্চই অন্ুখী 


হবে না। বন দাবী 
দাওয়াও অপুর্ণ”থাকবে নী সুতরাং 
সংবিধানগতভাধে 
আন্দোলন পরিচালন! করে যেতে _- 


হবে। কর্মচারীগণকে গণস্বাক্ষর মাধমে 
“সরকারী স্বীকৃতি প্রত্যাহারের” 





প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে" মুল বক্তব্য প্রতিবাদ করতে হরে, মুখ্যমন্ত্রীর 


পেশ্ঠকরার পর অতি সাধারণ ভাবেই 
প্রশ্ন উঠে ষে ১৯৪৯ সনের ৪৭৫1এফ 
সাকুলার গু বর্তমানে চালু-লাভিস 


সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করতে 1 
চব, জনসাধারণের সহিত বব 
দিকে আরও বেশী সহানুভূতিশীল 


কণা রুলস্‌ কি সংবিধান গত *হবে। 


( 


০ 













ব্যবস্থা করা যাতে বহু 
পদোকের অন্নের সংস্থান হতে পারে। 
মসপকরি লিন এদিকে সব 
না করে, আর ওদিকে তার 
. এণোকেশীর ওপর ৷ ছুল'ভ 
লোকেশীকৈ এটা সেটা উপহার 
দেয় আর শহরে নিয়ে যাবার 
প্রলোভন দেখায় 1" কেতুরও মনে 
এলোকেশী। দুর্লভ কেতুকে দিয়ে 
এলোকেশীকে দেবার জন্ত জিলিপী 


পাঠায় । কেচু খুনী হয়ে নিয়ে যায়, 


কিন্তু দেবার সময় ছুল'ভের কথ! 
বলতে ভূলে যায়। প্রায়ই যেমন 
আসে, দুল একদিন এসে জিলিপীর 
ব্যাপারটা জানলো । কেতুর ওপর 
রেগে বেরিয়ে যাবার মুখে দুর্লভ 
পড়লো মতিবাম সাধুর সামনে এবং 
অপদস্থ হলো। দুলভ এর শোধ 
নিলে মতিরাম সাধুকে চুরির অপরাধে 
ধরিয়ে দিয়ে? মতিরাম অবশ্য 
বাইরে তারাভক্ত সাধু, কিন্ত ভেতরে 
চোরাই মালের কারবারি। তারা- 

বেদীর নীচে থেকে চোরাই 
গহনা বের হল- জমিদার মধুস্থদন 
রায়ের পরিবারের গহনা । কিন্ত 





টা ও চিত মমানোচন 


(নম পৃষ্ঠার পর ) ৪ 


- মধুসুদন এলোকেশীর অসহায় মুখের 
দিকে চেয়ে মতিরামকে বাঁচাবার 
চেষ্টা করলেন, কিন্তু পুলিস শুনলে 
না, মতিরাঁমকে ধরে নিয়ে পেল। 
মধুক্দন এলোকেশীকে তার বাড়িতে 
আশ্রয় দেবেন বললেন। কেতু 
এলোকেশীকে নিয়ে শহরে যাবার 
প্রস্তাব, করলে, এলোকেশী রাজী 
হলে! ইতিমধ্যে ছলভ জমিদারীর 
প্লিবে নানা গরমিল করে- চুরির 
দায়ে বেকায়দায় পড়েছে_তারও 
পালানো দরকার । এক ফাকে সে 
জমিদার লোক সুবিধের নয় বুঝিয়ে 
তাড়াছছড়ো করে এলোকেশীকে নিয়ে 


সরে পড়লো । কেতু এসে এলোকেশীকে 


না পেয়ে খুঁজলে এখানে ওখানে, 
কিন্ত কোথায় এলোকেশী। ভাঙা 
মনকে কেতু ক্ষেতের কাজে ডুবিয়ে 
দেয়! ক্ষেতে শম্ত ভরে ওঠে। 
খুশী হয়ে জমিদার আবাদ প্রসারিত 
করাবার উদ্দেশ্যে আরো মজুরের 
খোজে পাঠান কেতুকে। নৌকায় 
ঘুরতে ঘুরতে কেতু উপস্থিত হয় 
সার্জাল ষ্টেশনে-_ছুলভ সেখানকার 
ঘেরিবাবু। ছুলছ্ডের লোক কেতৃকে 





কলকাতা শহরে নিতানৈমিভিক 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অভাব নেই। 
কিন্ত এসব অনুষ্ঠান অধিকাংশই 
বয়স্কদের জন্য । সম্পূর্ণ ছোটদের নিয়ে 
ছোটদের জন্য পরিবেশিত কোন 
7. অনুষ্ঠান ইদানীং ছু'একটি স্থানে 
= অনুষ্ঠিত হলেও তার সংখ্যা এত সীমিত 
(যে তা ধতব্যের মধ্যেই পড়ে না। 
ঠিক এই রকম পরিস্থিতিতে নিউ 
এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে লেকপল্লী মণিমেলীর 
সভ্যসভ্যাবৃন্দ কতৃক সুকুর্মার রায়ের 
-য-ব-র-ল নাটিকাটি সাফল্যের সঙ্গ 
ভিনীত হতে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত 
হুলাম | মাত্র আট থেকে দশ বারো 
খবরের বয়সের ছেলেমেয়েরা যারা আর 










উপযুক্ত শিক্ষা পেলে অভিনয় নৈপুণ্যে 
যে কোন পেশাদার দলকে চ্যালেঞ্জ 
করতে পারে, লেকপল্লী মণিমেলার 
সাম্প্রতিক * অনুষ্ঠান দেখে আমার এই 
ধারণাই হয়ে রায়ের 
হ-য-ব-রর্দ বাংলা ও সাহিত্যের 
প্রকটি অমর সষ্ট গ্রন্থটি নাটক নয় 
অথচ নাটকীয় উপাদান এতে আছে 
প্রচুর । আর আছে মজাদার সব 
মংলাপ--আট থেকে আশী বছর 
বয়সের দর্শকদের যা সমান আহন্দ 
দেয়। লেকপল্লী মণিমেলার 

এই নাটকাটি এর অ 
বৃহ সংস্কৃতি সম্মেলন ও কলকাতা 


=দৰ্মজন ছেলেমেয়ের মতই সাধারণ), 





একটি সার্থক প্রচেষ্টী 
লেকপল্লী মণিমেলার হ-য-ব-র-ল 


(দপণপের প্রতিনিধি) * 


বিশ্ববিদ্যালয়ের শরতবাধিকী উৎসব 
প্রভৃতি অনুষ্ঠানে একাধিকবার অভিনয় 
করেছেন। এই বৎসর অভিনয় 


অনুষ্ঠানের অলীভূত হয়েছে পাশ্চাত্য 


. স্থুরে গাওয়া কতগুলি সমবেত সংগীত 


আর সুকুমার রায়ের একটি বিখ্যাত 
কবিতার সংগীত'রূপ (“এই দুনিয়ায় 
সকল ভাল’ )। সংগীতগুলি বেশ ভাল 
লাগল! কিন্ত নেপথ্য থেকে যে 
*মেয়েট বিবরণী দান করেছিলেন, তীর 
কণ্ঠের অস্পষ্টতাঁর জন্য অনেক কথা 
বোঝা যায় না। তেমনি হয়েছে 
অভিনয়ের বেলা নেপথ্য থেকে বারা 
সংলাপ বলছিলেন তাদের অধিকাংশ 
সংলাপই বোঝা যায়নি । কিন্ত 
ছেঁটিদের অভিনয় অপুর্ব মনে হয়েছে। 
সমস্ত সংলাপ বলা হয়েছে 
নেপথ্য থেকে, তার সঙ্গে সামঞ্জস্ত 
রেখে যেভাবে তার! তাদের অভিব্যক্তি 
প্রকীশ-করে পেছে' তা নিঃসন্দেহে 
কৃতিত্বের দাবী রাখে । বিশেষ করে 
মিম্ুর ভূমিকায় লেখা বন্দ্যোপাধ্যায় 
" ও ছিজ-বিজ-বিজের ভূমিকায় চন্দন 
মুখার্জীর অভিনয় সবচেয়ে ভাল 


লাগল। আবহসংগীন্তও পরিবেশ 
স্তিতে অনেকখানি সাহায্য করেছে। 
তাপস সেনের আলোক সম্পাত 


মধ্যে ছোট ছেলেমেয়ের সংখ্যা অত্যন্ত 
কম বলে মনে হোল; অথচ “তারাই 
আনন? পেত সব চেয়ে বেশী? 


* উল্লেখযোগ্য । প্রেক্ষাগৃছের দর্শকদের 
দু 


৫ 


রে 





বন্দী করে বেঁধে রাখলে । রাতে 
পাহারাদাররা ঘুমি রে পড়লে 
এলোকেশী বন্ধনমুক্ত করে দেয়। 
তারপর থেকে কেতু ঘুকিয়ে আসে 
এলোকেশীর সঙ্গে দেখা করতে । 
এলোকেশীকে নিয়ে যেতে চায়, 
কিন্তু এলোকেশী ভয় পায়, বলে 
দুল ভের বন্দুক আছে। তবুও কেতু 
আসে। একদিন দুর্লভ মা-মর1 তার 
শিপু পুত্রটিকে এলোকেশীর কাছে 
এনে দেয়! ঘাটে বসে এলোকেশী 
কেতুর সঙ্গে গল্প করতে থাকে, 
ছেলেটা এদিকে ওদিকে বেড়িয়ে 
খেলতে থাকে । কেতু চলে যাবার 


' পর এলোকেশী ঘাটের সিড়ি দিয়ে 


উঠে থোকাকে আর পায় না। 


রাতে সুরায় মত্ত হয়ে ফিরে এসে 


দুর্লভ ছেলে হারানোর কথা শুনে 
ক্ষেপে যায় এবং সকালে এর 
বিহিত করবে বলে শাসিয়ে 
এলোকেশীকে ঘরে বন্ধ করে রেখে 
দেয়। মাঝ বাতে এলোকেশী 
মেঝের তক্তা সরিয়ে ছুটতে থাকে 
বনবিবিতলার উদ্দেশ্যে । এদিকে ছল 
সেদিন মধুস্থদন রায়ের আশাকে 
ভাসিয়ে দেবার জন্য লোনাজল 
ঢোকার বাঁধটা তার লোক দিয়ে 
ভেঙ্গে ক্ষেতে জল ঢুকিয়ে দিলে। 
জমিদারের কাছে খবর গেল। 
এলোকেশী সেখানে পৌঁছে কেতুর 


দেখা পেলে এবং কেতৃর ঘরে ' 


গিয়ে দুল ভের ছেলেকেও পেলে। 
কেতু দুর্লভের কুকীতির প্রতিশোধ 
নেবার জন্য এল । দূর্লভ তখন হাতে 
'বন্দুক নিয়ে তার বাড়ির সামনে 
ঝোপে ঝাড়ে ঘুরে বেডাচ্ছে। কেতু 
একসময় ছুরি নিয়ে আক্রমণ করলে । 
ছুজনের ধত্তাধস্তিতে বন্দুক ছিটকে 


পড়লো । দুর্লভ সরে দীড়াতেই নজরে 


পড়লো তার ছেলেকে--তাকে কোলে 
তুলে আদর করতে লাগল | কেতু 
দেখতে লাগল | ঘাটে নৌকা বাঁধ! 
ছিল, ছুল'ভকে কেতু সেই নৌকায় 
ছেলেকে নিয়ে পালিয়ে যেতে দিলে । 
তারপর আর কি-_এতদিনে কেতুর 
মনের সাধ মিটলো এলোকেশীকে 
পেয়ে | 

কু চি *% 
মূল কাহিনী পরিবর্তিত হয়েছে, 
চিত্রনাট্যের * প্রয়োজনে তা হয়ও। 
কিন্ত বিশ্িত হতে হলো দেখে যে 
বিমল মিত্রের মতো একজন সাহিত্যিক 
চিত্রনাট্য রচনায় থাক! সত্বেও অসঙ্গ- 
তিতে ভরা একটা নীরেস আখ্যানবস্ত 
কি করে গড়ে দ্ুউঠলো! কাহিনীর 
বিস্তাসে মৌলিক চিন্তার কোথাও 
কোন নিদর্শন নেই--অতি শোভাময় 
প্রাকৃতিক পরিবেশের সমাবেশে রূপটাই 
শুধু ফুটেছে, কিন্তু গুণের দিকটায় 
বড় কমতি! কোন একটা পরিস্থিতি 
গোছীলো অবস্থায় উপস্থাপিত নয়। 
ঝুপঝাপ করে ঘটনাগুলো এনে এনে 
ফেলা-_সেটা প্রথমেই কেতু আর 
এলোকেশীর আলাপেও যেমন, 

গু শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 

ঙ 


| 


শুক্রবার, ২৯শে মে, ১৯৫৯ 


তবু রঙ্গ ভরা ' 


৫ ৪রথ পৃষ্ঠার পর ) 


পুরে প্রেমধর্ম প্রচারের খুব সুবিধা 
হুইবে মনে কর্র্ি্না তিনি অনেকদিন 
হইতেই সেখানে যাওয়ার বাসনা 


গবুচজ্ছকে জানাইয়াছেন । হায় 
অকৃতজ্ঞ রাম! দড়ি ধরার প্রয়োজন 
কি ৮তামার জন্মের মত ফুরাইয়া 
গিয়াছে । ৮ 


গবুচন্ত্র সংস্কৃতির ব্যান্ত্রকে 
বলিলেন--তুমি অনেকদিন জমিদারী 
পরিদর্শন করিতে পার নাই বলিতে- 
ছিলে। তোমার উপর মুকমথদাবাদ 
জেলার ভার অর্পণ করা হইল। 

এইরূপে সমস্ত মন্ত্রীকে এক এক 
জেলার ভার অর্পণ করা!হুইল | অপ- 
মন্ত্রীদের ডাকিয়া গবুচন্দ্র ধলিলেন-_ 
যেখানে দেবতা সেখানেই যেমন 
অপদেবতা, তেমনি যেখানে মন্ত্র 
সেখানেই অপমন্ত্রী। তোমরা! দাদাদের 
অঙ্গুগমন কর। মস্তবড় রসিকতা 
হইয়াছে মনে করিয়া অপমন্ত্রীরা খ্যাক 
খ্যাক করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। এমন 
সময় কে একজন পিছন হইতে বলিয়া 
উঠিল, প্রভু আপনি কোন জেলার ভার 
লইবেন? রাগে গবুচজ্রের লিভার 
জ্বলিয়া উঠিল। 'তাহার মুখের উপর 
কথা। কিন্তু দিনকাল বড় থারাপ । 
চাপিয়া যাইয়া বলিলেন-_আমি*রাঁজ- 
ধানীর ভার লইব ঠিক করিয়াছি । 
সর্বাপেক্ষা পরিশ্রমের কাজ। এই 
বৃদ্ধ বয়সে পারিয়! ওঠা দুষ্কর । কিন্তু 
কি করিব, জনতার স্বার্থ সর্বাগ্রে। 
এক বৎসর পরে তোমাদের নিকট 
হইতে রিপোর্ট লইব, তোমরা কে 
কি কি করিয়াছ। 

ইহার পর সাজ সাজ 
পড়িয়া গেল। শত শত জীপ 
প্রস্তুত হুইল। “হট্টমালায় 
পেট্রেলের দাম চড়িয়া গেল। সংবাদ- 
পত্রের রিপোর্টার :আর ফটোগ্রাফার- 
দের শ্রান-খাওয়ার সময় নাই। 
মাইক্রোফান, আদর্ণলি, পি, এ, তে 
হ্মালার গ্রামগুলি ভর্তি হুইয়া 
গেল । জনসেবার অন্ত আসিল 
প্যাকেট বোঝাই গুড়া দুধ। মন্ত্রীরা 
সেই সকল ' ছুগ্তকেন্ত্রগুমি উদ্বোধন 
করিলেন, মহিনরিটিকে সন্তুষ্ট করিবার 
জন্য তাহাদের সংখ্যালঘুর গৃহে 
রামপক্ষীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে 
হইল । 

একবৎসন পরে গবুচন্ত্রের খাশ- 
কামরায় সকলে হাজির হইলেন । 
একবৎসরের মধ্যে সকলেই একটু 
না একটু ফুলিয়াছেন | সংস্কতিমন্ত্রীকে 
অনেকটা সিংহের মাতুলের মত 
দেখাইতেছে। তাঁহারা পরস্পর 
পরম্পরের কুশলসংবাদ ও অভিজ্ঞতার 
কাহিনী শুনিয়া শুনিয়া নিজের সহিত 
তুলনা করিতে লাগিলেন | মন্ত্রীদের 
সেক্রেটারীদের হাতে এক 
একটি স্ষীতকায় এ্যাটাচি' ব্যাগ । 
তাহা সংবাদপত্রের কাটিং, ফটোগ্রাফ 


প 


ও জনতার অভিনন্দনপত্রে ঠাসা । 
যথাসময় গবুচন্দ্র আসিলেন । বলিলেন, 
তোমাদের কাজের 
একজন করিয়। বর্ণনা কর। মন্ত্রীগণ 
একে একে আপন আপন কাজের 
কথা বলিয়া গেলেন । সকলের কথা 
শেষ হইয়া গেলে দেখা গেল উদবাস্ত 
বিভাগীয় অপমন্্রী শ্রীমতী যোগমায়া 


i) 
ৰ 


রিপোর্ট এক ** 


রঙ 


লখোদর! এককোণে চুপ করিয়া ' 
বসিয়া আছেন। গবুচন্ত্র তাহাকে 
দেখিয়া সন্সেহে *বলিলেন- আর্ষে, 


তোমার মুখ মলিন কেন? তোমার 
জন্ব,ঘীপের খবর কি বল? 
যোগমায়া দেবী ধীরে ধীরে উঠিয়ঃ 
বোম্বে ছবির নায়িকার 
দাড়াইলেন ৷ তাহার পর সিল্কের 


পোজে , 


আচলের খুঁটটি লজেন্সের মত চুষিতে + 


চুষিতে বলিলেন--প্রভু আপনি তো. 
জানেন আমি একবৎসর সারাক্ষণই 
আপনার সাথে রাজধানীতে ছিলাম ) 
জন্মু্ীপে যাইতে পারি নাই। গবুচন্তর 
বিস্ময়ের ভাণ করিয়া বলিলেন 
কেন বলতো? আধে, 
এবংবিধ আচরণের কারণ কি? 
যোগমায়া দেবী বলিলেন__প্রভু, 
আপনি জনতার সেবা করিতে 
বলিয়াছেন, আপনি এই দ্বিকোটি 
হট্টমালাবাপীর সার্বভৌম প্রতিনিধি। 
আপনি তাহাদের প্রধানমন্ত্রী! আপ- 
নাকে সেবা করার অর্থই এই 
ত্বিকোটি দেশবাসীকে সেবা করা 
নয় কি? আমি তাই জন্ব্বীপে না 


গিয়া সর্বদাই আপনার পাশে পাশে, 
এখন প্রভু আপনার ' 


থাকিয়াছি। 
যাহা! অভিরুচি হয় তাহা করুন| 
মন্ত্রীদের মধ্য হইতে গুঞ্জন 
উঠিল । ব্যাপারটা-_“আহা" এমন 
সহজবস্তটি আমাদের মাথায় আসিল 
না৷ কেহ জনাস্তিকে বলিলেন__ 
ছড়ি ঠিক লাইন চিনিয়াছে ! হবুচন্্র 
ধমক মারিলেন--অর্ডার অর্ডার | 


গবুচন্দর বলিলেন £ হিড়িম্বা, 
তোমার কাজে বড় খুশী হইয়াছি। 


কি বর চাও বল***... I 


যোগমায়া বলিলেন, প্রস্থ কোন 
ফলাকাজ্কা করিয়া আমি কার্জ করি 
নাই। তবে আপনি বর দিতে 
চাহিতেছেন, প্রত্যাখ্যান করিলে 
আপনার অপমান হয়। আমার 
সামান্তই যজ্ঞ! আছে প্রভূ । বস্তার 
সাহায্য লইয়া কতিপয় ছুবৃত্ত আনল 
নামে পঞ্চাশ হাজার টাকা আত্মসাৎ 


তোমার . 


করার অভিযোগ আনিয়াছে। ইহা 


এত মিথ্যা যে প্রতিবার্দেরও অযোগ্য । 


আপনি শুধু ব্যাপারটি এ কু 


দেখিবেন । 
গবুচন্ত্র বলিলেন, মাত্র এই বর, 
আর কিছু নয়? ' | 
ষোগমায়! সাহস পাইয়া সলছ 
কণ্ঠে বলিলেন, প্রভু আমার ভাইট- 
বেকার ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ওটি 


একটি গতি করুন। অন্তত খা: 
কয়েক শিশু ট্যাক্সির পারমিটও যদি-_ 

হবুচুন্র হাসিয়৷* বলিলেন- 
তথাত্ত। , os: bd 


শুক্রবার, হয মে, ১৯৫৯ 





"দাশৰথি, ৰায় 


৷ চিরপ্রবহমান কালের কবলে সব 
কিছু হারিয়ে যায় একদিন। থাকে 
»গশুশু স্থতিটুকু | ম্মরণের প্রয়োজনে 
হাত বাড়াতে হয় স্থৃতির মণিকোঠায় । 
যে মন স্মবণের অনাবিল আনন্দে 
ওঠে ভরে, অব্যক্তবেদনার নিদারুণ 
কষাঘাতে সেই মনই আবার মুক্তির 
পথ খোজে । তবু সবকিছুর সঙ্গে 
সামপ্রস্ত রেখে এগিয়ে চলতে হয় 
জীবনেরন্যান্রাপথে । আনন্দের চেয়ে 
দুঃখ পেলাম বেশী সেদিন, যেদিন 
গেলাম মহাকবি দাশুরায়ের জন্মভূমি 
. দেখতে । দেখতে গিয়ে পেলাম 
ন) কিছুই ) শুধু একটা ছোট্ট ফলকের 
মধ্যে তীর স্থৃতিকে জিইয়ে রাখার 
চেষ্টা চলছে । নেই কিছুই, মাত্র 
পড়ে আছে মাটি; যে মাটির ওপর 
দিয়ে বয়ে গেছে কত পাতা-ঝরা 
স্রীতের শিরশিরে হাওয়া, ফুটি ফাটা 
গ্রীঘ্মের তিক্ত ঝালাশ, আর সব 
কিছুকে ধুয়ে মুছে দিয়ে, সব স্থৃতিকে 
শতাব্দীর গহ্বরে ঠেলে দিয়ে চলে 
গেছে কান্না ভেঙ্ঞা বর্ষার রিনি-রিনি 
'ঝিনি-ঝিনি ধারা! অতীতের কোন 
চিহ্ন সেখানে না পাওয়া ষেতে পারে 
কিন্তু দেখতে পাওয়া যাবে সেই 
স্থানটি, যেখানে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন 
, বাঙ্গালীর প্রথম সমাঞ্জ সচেতন কবি 
'দ্বাশুরায়। জাতির সংস্কৃতির ইতিহাসে 








ভারতের বিরদ্ধে কমা প্রচার 


(১২শ পৃষ্টার পর ) 
করউনয়পুরের মহারাজার অন্থুমতি 
‘নিয়ে বাইরে থেকে তার প্রাসাদের 
[ছবি নেওয়! হয়েছে। কিন্ত তিনি 
হয়ত জানেন না যে, বালিনে ইন- 
ডোর শুটিংএ কি কাণ্ড ঘটেছে। 

কিছুদিন আগে ‘Der 
| Artz Von Stalingrad” 
নামে একটি ফিল্মে 
কুশিয়ায় জার্নাণ বন্দী- 
শিবিরের ছবি দেখানো! 
১. হয়েছিল। ভাতে দু'একটি 
ছোটখাটো ঘটনা ছাড়! 
রুশিয়ার বিরুদ্ধে অপপ্রচার 
প্রায় কিছুই ছিল না। কিন্ত 
« মস্কো সরকার আর বনের 
রুশ দূত ছবিখানির বিরুদ্ধে 
তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে- 
ছেন। 
অথচ .ভারতের বিরুদ্ধে 
Fritz Lang বে কুৎসা 
রটাচ্ছেন ভারতীয় দুভাবাস 
থেকে তার বিরুদ্ধে কোন 
ক্ষীণ প্রতিবাদও ধ্বনিত 
হচ্ছে না। আমাদের দূত 
সাহেব তায়েবজী কি নেশার 
ঘোরে আচ্ছন্ন? তাই 
ঈ ভারতমাতার আকুল 
ক্রদ্দনেও ভার ভাবান্তর 
ঘটছে ন।? 


ff 


he 





অনম্তদ্দেব ভট্টাচার্ 


তার 'দান কতখানি তা স্পষ্টই বোঝা 
যাবে সাহিত্য সম্রাট বন্ধিমচন্দ্রের 
কথায়, “যিনি বাংলা ভাষায় সম্যক- 


কূপে বুংপন্ন হইতে, বাসনা করেন, 


তিনি বত্বপুর্বক আত্বপান্ত দাশুরায়ের 
পাঁচালী পাঠ করুন|” যদিও সকলেই 
তাঁর কথা ভুলতে বসেছেন, সচেষ্ট 
হয়েছেন সেই মহাকবিকে হৃদয় থেকে 
চির নির্বাসন দিতে, তবুও হে সহৃদয় 
পাঠক, আমার অনুরোধ যদি কোন 
দিন সুযোগ পান, সেই স্থযোগের 
সদ্যবহার করুন তার জন্মভূমিতে 


গিয়ে। জানি পাবেন না কিছুই ৷. 


তবু তাঁর জন্মস্থানের উপর আপনার 
শ্রদ্ধার এবং প্রীতির একটু ছোয়াচ 
দিয়ে আঙ্গন, একট! নমস্কার জানিয়ে 
আন্ন তাঁর উদ্দেশ্বো। নূতন করে 
গড়ে তুলুন এমন স্থৃতি যা প্রীতির 
পথ বেয়ে ধীরে ধীরে জীবন্ত করে 
তুলবে সেই শতাব্দী পরপারের 
বিশ্বৃতির ইতিহাসকে । 


ছোট্ট করে বলি তীর জীবন 
কথা। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে, বঙ্গীয় ১২১০ 
সালে জম্মেছিলেন তিনি বদ্ধমান 
জেলার কাটোয়া মহকুমার বান্দমুড়। 
গ্রামে ৷ তার পিতা ছিলেন ৮দেবীপ্রসাদ 
রায়। জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং রাটীয় 
ব্ৰাহ্মণ । কাটোয়া-ব্যাণ্ডেল লাইনের 
মধ্যবর্তী ষ্টেশন পাটুলীর সন্নিকটস্থ 
“পীলা* নামক গ্রামে দাশুরায় শৈশব 
থেকেই মাড়ুলাপয়ে অবস্থান করেন । 
এবং পীলাতে অবস্থান কালেই তিনি 
সামান্য ইংরাজী ও বাংলা শিক্ষা 
করেন। অবশেষে মাতুলের চেষ্টার 
নীলকুঠীর এক কার্যে নিযুক্ত 
হন | পীলা'তে অকাবাজী নামী 
একটি ইতরজাতীয্া সুন্দরী স্রীলোক 
বাস করত। নৃত্য-গীতাদির ব্যবসা! 
তার জীবিকা নির্বাহে সাহায্য 
করত। এদিকে দাশুরায়ের ও 
বাল্যকাল থেকে সঙ্গীত বিস্তার যথেষ্ট 
আগ্রহ ছিল। এওঁ অকাবাঈএর প্রতি 
দাশুরায় প্রণয়াসক্ত , হুন। তিনি 
অকাবাউঈ-এর জন্য বিভিন্ন গীত, 
ছড়া প্রভৃতি রচনা করে দিতেন। 
তার সঙ্গীতের কৃতিত্ব দূর-দুরাস্তে 
ছড়িয়ে পড়ে। এই খ্যাতির জন্ত 
হিংসায় উন্মত্ত হয় বিরুদ্ধ কবির দল । 
একদা কোন প্রতিদ্বন্বী কবির 
দলের কাছ থেকে কটু কথা শুনে 
প্রতিল্পাপূর্বক কবির দল ত্যাগ 
করেন । লাঞ্ছিত, অপমানিত ও 
তিরস্কৃত হয়ে তিতীক্ষায় তিনি 
অকাবাঈ-এর সংশ্রবও ত্যাগ করেন 
এবং নিজেই একটি পাঁচালী-দল 
গঠন করেন। এই পাঁচালীর দল 
থেকেই তিনি শেষ পধ্যস্ত জীবিকা- 
নির্বাহ করেন ও খ্যাতির শীর্ষে 
ওঠেন । দাশুরায় বিভিন্ন পাল! 
রচনা করেছেন, স্থপতি করেছেন 
বহু গভীর অর্থযুকত গীথা-ছড়া ও 


& টার ভুমি বাদুড়! 


“পাচালীগান* এখনও যা বহু কবির 
দলের পীচাঁলীতে সাদরে গৃহীত হয়। 
তীর মৃত্যু হয় ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে, বঙ্গীয় 
১২৬৩ সালে । | 
আপনি যদি ইচ্ছে করেন তীর 
জন্মস্থান দেখতে চলে আসুন . কাঁটো- 
য়ায় । কাটোয়ার দক্ষিণে প্রায় 
‘ছয় মাইল দূরে বান্দমুডা গ্রামে তীর 
জন্মভূমি । কাটোয়ার রেলওয়ে 
ক্রসিংএর গেটটা ছেড়ে একটু গিয়ে 
যে মেটেল সরান রাস্তাটা পাবেন, 
সেই পথেই পা দেবেন নিশ্চিন্তে | 
সন্দেহ জাগলে নিঃসন্দেহে মানুষকে 
জিন্তাসা করুন বান্দমুডার পথের 
কথা। কথাটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও 
বলে রাখি ওঁ পথেই পাওয়া যাবে 
সেকালের কংগ্রেসী নেতা বৈকুঠ্ঠনাথ 
সেনের জন্মভূমি "আলমপুর', মহা- 
ভারতকার কাশীরাম দাসের জন্মভূমি 
সিঙ্গি এবং ' কবিশেখর কালিদাস 
রায়ের জন্মস্থান করুই। কাটোয়া 
থেকে বান্দমুড়া যেতে যে যে গ্রাম 
আপনি পাবেন তা, পাঁচঘড়া, 
খাজুরডিছি, বিজ্য়নগর। 
বিজয়নগরের পরেই পর্চাননতলা। 
গ্রাম নয় তবে গঞ্জ যতন। পঞ্চানন- 
তলায় জিজ্ঞাসা করুন বান্দমুড়ার 
কথা। ওখান থেকে মাত্র মাইল 
দু'এক এর পথ। পঞ্চাননতলাকে 
ডাইনে ফেলে, বামে রেখে বনগ্রাম, 


এগিয়ে আস্থুন আপনি । ঠিক পৌছে বেমানান এবং ভঙ্গীও। সংলাপের ভাষাও 


যাবেন বান্বমুড়া। মাঝারি ধরণের 
গ্রাম। চায়ীর সংখ্যাই অধিক! 


পথের দুপাশে একচালা আর মাটির ' 


দ্বোতলা ৷ গ্রাম্য কথায় মাঠ-কোঠা। 
আপনি এক জন বিদেশী এলেন 
বান্দসুড়াতে ; ছোট ছোট ছেলে- 
মেয়েরা আপনার দিকে ডাগর চোখ 
তুলে চাইবে বারে-বারে। গ্রামের 
পথ দিয়ে চলে যাওয়া বধু এক হাত 
ঘোমটা টেনে দূরে সরে যাবে আপনার 
কাছ থেকে । সরে গেলেও, ঘোমটার 
ফাক দিয়ে আপনার দিকে চাইবে 
বারে-বারে । আবার মুখ নাঁমিয়ে 
নেবে লঙ্জায়। গ্রামের মোড়ল- 
মাতব্বর কিম্বা অন্ত কেউ হয়তো 
আপনাকে আগিয়ে বলতে পারে ঃ 
মশায়ের নিবাস? ভয় পাবেন না 
একটুও ৷ এগিয়ে যাবেন নিশ্চিন্তে | 
আলাপ করবেন তাঁদের সঙ্গে । 
দেখবেন কত সরল আর উদার! 
উদ্দেশ্তটা একটু ঘুণাক্ষরে জানিয়ে 
দিলে আপনার অসুবিধা হবে না 
কিছুই। তারপর কোন এক মুহূর্তে 
উপস্থিত হবেন দাশুরায়ের জন্মস্থানটিতে। 
আশপাশের লোকের; হয়তো এসে 
সাহায্য করবে আপনার লক্ষ্য পথে। 
তার সম্বন্ধে "কিছু জানতে চাইলে 
আবছাভাবে তুলে ধরবে এক অস্পষ্ট 
শ্বৃতিত বান্মুড়ার রায় বংশের 
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়), ৪ 





মতিরাম সাধুর পুলিসে ধর! পড়াতেও 
তেমনি, আবার এলোকেশীর দুল ভের 
সঙ্গে পালাবার পর নিখোজ হবে 
থাকাতেও, তেমনি । এলোকেশী 
ছলনাময়ী হলেও কেতুর প্রতি তার 
সত্যিকারের প্রেম ছিল, ছাড়াছাড়ি 
হবার পর সার্ডালের ঘাটে কেতু 
ধরা, পড়ার আগে পর্যন্ত তার 
মানসিক সংঘাতের কোন নিদর্শনই 
নেই। সবচেয়ে অসঙ্গত লাগে বাধ 
ভাঙ্গার মতো এমন একটা সাংঘাতিক 
ঘটনার পর তাঁর কোন ব্যবস্থার 
ব্যাপার নেই, কেতুর এলোকেশীকে 
লাভ করাটাই একমাত্র লক্ষ্য! আর 
কারুর দেখাও নেই এদের ব্রিসীমানায়। 
অত্যন্ত অসঙ্গত কাহিনীর পরিণতি । 
কেতু নৌকায় সার্জাল ষ্টেশনে এসে 
পৌছবার আগে হঠাৎ ঝোপের 
আড়ালে আড়ালে বোম্বাই ছবির ঢঙে 
স্বচ্ছ ওডন পড়ে এলোকে শীর গাঁন_ 
এর অর্থ বোঝা যায় না। বাংল! 
ছবির রুচিকে নিন্দিত করে তোলে 
ভিল্সে কাপড়ে কেতুর সঙ্গে নৌক! 
বিহার করতে করতে এলোকেশীর 
বুক দুলিয়ে ছুলিয়ে (এবং ক্রোজ- 
আপে) গান | এমন দৃশ্ব থাকবে আশা 
করা যায়নি | কলসী নিয়ে জল ভরার 
নামে এলোকেশীকে উদ্দেশ করে তার 
সখীদের রূপক কাহিনীর . মতো 
গানও সুপরিকল্পিত নয়,-জল- 
জঙ্গলের ওঁ পরিবেশে ওদের সাজ 


স্থান বা পাত্রোপযোগী নয় । একদিকে 
প্রাকৃতিক ব্প--শোভাময় এবং 
রোমাঞ্চকর পটভূমি, আর তার সঙ্গে 
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কাহিনী, চরিত্রাবলী, তাদের ভা 
সাজপোশাক একটা গু 


ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে । 
ক্র কক শিশির পল 
ছবিখানির যা কিছু মান রেখে- 
ছেন এর রুলাকশলীবৃন্দ ! "ছু 
মুখোপাধ্যায়ের আলেকচিত্রঁ গ্রহণ, 
(ছএক ক্ষেত্রে স্টুডিওতে বহিদৃপ্ত 
তোলায একটু সমতা রক্ষা ছাড়া ) 
অত্যন্ত উচ্চশ্রেণীর হয়েছে । গানগুপির 
প্রয়োগ যথোপযুক্ত নয়, তবে সুরে ও 
গাওয়ায খুবই ভাল লাগুবার মতো 
এবং আবহসুঙ্গীত পরিবেশনেও সঙ্গীত 
পরিচালক রবীন চট্টোপাধ্যায়ের কাজ 
বিশেষভাবেই প্রশংসনীয় । *সঙ্গীতাংশ 
গ্রহণ, শব্দপূর্ণযোজন! ও শব্দের বিশেষ 
প্রযোগে সত্যেন চট্টোপাধ্যায়ের কাজ 
চমৎকার । শিল্পনির্দেশনায় সত্যেন 
রায়চৌধুরীর কাজও ভাল ।'সমগ্রভাবে 
কলাকৌশলের কৃতিত্ব . ভারতীয় 
চলচ্চিত্রের মর্যাদা বাড়াবার মতো । 
অভিনয় ক্ষেত্রে নায়ক কেতু এবং 
নায়িকা এলোকেশীর চরিত্রে যথা" 
ক্রমে অসীমকুমার ও মঞ্জুলা বন্ট্যো- 
পাধ্যায় ছুজনেরই আড়ষ্ট অভিব্যক্তি । 
ছুলভের চরিত্রে প্রেমাশড ব 
চেহারাটা ছাড়া, অভিনয় কিছু প্রশংসা 
পাবার মতো। একটা মিষ্টি জুড়ি 
উমেশ আর পদ্মর চরিত্রে সুখেন 
আর সন্ধ্যা রায়কে ভাল লাগবে। 
কেতুর, হাঁফানির দমকে অনর্গল, ২ 
কাশিতে ফেটে পড়া, মামা আর 
তিরিক্ষী মেজাজের মামীর চরিত্রে” 
যথাক্রমে জহর রাঁজলক্ষ্রীকে হাসাবার* 
জন্তেই রাখা হয়েছে এবং 
তাদের ওপর ন্তন্ত দায়িত্ব পালন 
করেন। সাধু বেশী ছুবৃতু ম 
চরিত্রটি হাসির না হওয়াই উচিত ' 
ছিল, কিন্তু তুলসী চক্রবর্তী "ধর্যকায় 
হাসতে হয়। 
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(দপণের পর্যবেক্ষক) 


কৃইগ্রেলীদের প্রীদেশিক সম্মেলন উপলক্ষে যে প্রমিক জন্ে- 
চান হয়ে গেল্‌ ভ্ীঅতুল্য ঘোষ তার আহ্বায়ক হিসাবে শ্রীনেপাল 
রায়কে কেন বেছে নিলেন ? প্রশ্নটি নান! স্থান থেকে উঠেছে। 


ঘর্পণের পাঠক জেনে নিতে পারেন যে শ্রীমতী ইন্দির গান্ধী এবং 
* শ্রীমতী সুচেত! কৃপালনীও ঘরোয়া বৈঠকে অতুল্যবাবুকে প্রশ্নটি 


করেছিলেন, 


অতুল্যবাবুর অবশ্য অন্য পথ ছিল না। পশ্চিম বলের 
কংগ্রেসে তার বিরুদ্ধে চতুর্দিকে শক্তি মাথ! চাড়া দিয়ে উঠছে। 
দ্বক্ষিণ কলকাতা জেলা কংগ্রেসে ভার প্রতিপত্তি কমেছে। 
মধ্য কলকাতা জেলা কংগ্রেসের মোড়ল শ্রীব্জিয় সিং নাহারের 


জলে ভার মনোমালিন্য ' দেখ! 


দিয়েছে এবং এঁ কংগ্রেসের 


লম্পাদক মধুসুদ্বনবাবুর সঙ্গে অতুল্যবাবুর বিবেক-রক্ষক বোছুবাবুর 
আদায়-কীচকলায় সম্পর্ক । বড়বাজার জেল! কংগ্রেস কোনো! 
দিনই অভুল্যবাবুর মোসাহেবী করে নি; অর্থের জোরে সেই 


বরং অতুল্যবাবুকে নাচিয়ে নেয় । 
শ্রীসুন্ধদ রুদ্র ও শ্রীকেশব বঙ্গ 


মারফৎ অতুলাবাবু তবু 


কলকাতা জেল! কংগ্রেস ক পকেটে রেখেছেন। 
কিন্ত এই উত্তর কলকাতায়ই তো পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের প্রধান 
লড়াই শুরু হয়েছিল । এখানেই অশোক পেন তার সমাঞ্জ 
সেবা সমিতির সহায়তায় প্রাদেশিক কংগ্রেস" কমিটির প্রতি- 








ল্লীঅশোক সেন তীর প্রতিপত্তি 
* আর শুধুমাত্র উত্তর কলকাতায় সীমা 
রাখতে চান না। ক্রমে ক্রমে 


* সমাজসেবা * সমিতি দ্বারা প্রভাব 
বিকার করে আসছেন। প্রদেশ 
কংগ্রেসে এখন প্রধান লড়াই হচ্ছে 
ডাঃ রায়ের উত্তরাধিকারী স্ছাষ্টি করা৷ 
এই লড়াইয়ে পরস্পর মারমুখো হয়ে 
সাড়িস্ট্রেছন *শ্রীঅতুল্য ঘোষ. ও 
ভীমশোক সেন। অশোকবাবু এখনও 

$& জেলাগুলোতে  প্রভীব বিস্তারের 
বিশেষ চেষ্টা! সুক্ষ করেন নি। কিন্ত 
* অতুল্যবাবু এবং বোছুবাবু ভালভাবেই 


) 


সমগ্র প্রদেশ কংগ্রেলও নিয়ন্্রণ 
করবেন । 
কলকাতায় প্রভাব বজায় রাখার 
দই অতুল্যবাধুঞই সহরে প্রাদেশিক 
সম্মেলন আহ্বান করেন। এক 
-মাত্র উত্তর কলকাতা ছাড়া আরি 
কোথাও অ সশ্মেলন করার সম্ভাবনাই 
ছিল না? উত্তর কলকাতায় একমাত্র 






কংগ্রেসী* এম, এল, এ হচ্ছেন 
শ্রীনেপাল রায় । বহুদিন যাবত 
নেপালবাধূ্প ম্মতুল সহায়তায় 


স্কংগ্রেসী শ্রমিক আন্দোলনে নেতা, 


)হার চেষ্টা আছেন। অন্তদিকে 
অতুল্যবাবুও 'শীনেপাল রায়ের সহায়- 
তায় শ্রমিক ' আন্দোলনে প্রবেশের 
* চেষ্টায় আছেন।- 





. 
~~ 


জানেন, কলকাতা ধার ভ্লাতে তিনি 


সা এডাল চড় করিয়েছে 


অতুল্যবাবু অবশ্য নেপাল রায়ের 
উপর ভরসা বিশেষ রাখেন না। 
কিন্তু তিনি অনন্তোপায্ন । বি-পি-এন- 
টি-ইউ-সির শ্রীমতী মৈত্রেী বস্ু ও 
প্রীকালী মুখার্সিকে কিছুতেই বশে 
আনতে পারছেন না । তারা অতূল্য- 
বাবুর হয়ে তাদের শ্রমিক সংস্কাকে 
কিছুতেই অশোক সেনের বিরুদ্ধে 
প্রয়োগ করতে রাজি নন | তারা কংগ্রেসী 
দলাদলি কগগ্রেসী শ্রমক আন্দোলনে 
প্রবেশের থো রত র বিরোধী | 

এদিকে কগগ্রেসী স্বেচ্ছাসেবক 
প্রতিষ্ঠান সেবাদলেও অতুপ্যবাবুর 
সঙ্গীন অবস্থা। সেবাদলের নায়ক 
অজিত ভট্টাচার্য প্রদেশ কংগ্রেসের 
ভূতপূৰ্ব সম্পাদক শ্রীবিশ্বনাথ মুখো- 
পাধ্যায়ের লোক | 'অতুল্যবাবু বিশ্বনাথ- 


বাবুকে সরিয়েছেন। অজ্িতবাবুও . 
আর অতুলাবাবুর হয়ে ময়দানে নামতে 
এক পায়ে দীডান না। 


* অজিতবাবুর অসহযোগের কি ফল 

তা এবার সম্মেলনেই দেখা গেছে। 
শিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যা ছিল 
নিতান্ত নগণ্য । অধিকাংশই ছিল 
হাফ প্যান্ট, হাফ সার্ট ও সাদা টুপী 
পরা ক্ষুলের নিম্ন শ্রেণীর কচি কচি 
ছেলের দল, এদের মধ্যে উত্তর 
কলকাতার ছেলে ছিল খুবই কম! 
বেশীর ভাগই এসেছিল কলকাতার 
ত্বন্তান্তা অঞ্চল.ও আশেপাশের এলাকা 
থেকে। ২০ | 


বহুদিন থেকে গুজব চলছিল 
প্রাদেশিক সম্মেলন উপলক্ষে রক্তা- 
রক্তি হবে। এ অঞ্চলে যারা রক্তা- 
রক্তি করতে উৎসাহী, সমাজসেবা 
সমিতির কল্যাণে তাদের বেশীর 
ভাগ শ্রীঅশোক সেনের সমর্থক 
হয়ে পড়েছে। বাদবাকী কিছু তবু 
যা প্রীনেপাল রায়ের. কথায় ওঠে 
বসে। বি-পি-এন-টি-ইউ-সি যদি 
অতুল্যবাবুকে সমর্থন করত তবে এই 
প্রতিষ্ঠান থেকেই সম্মেলনের জন্ত 
যথেষ্ট সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক হয়ত 
পাওয়া যেত। কিন্তু তা খন হুল 


না, অন্ভুল্যবাবুকে নিরুপায় হয়ে 


নেপালবাবুর শরণাপন্ন হতে হুল। 

 নেপালবাবু চেষ্টার ক্রটি 
করেন নি। নান। উপায়ে তিনি 
লোক সংগ্রহ করেছেন। 
কোনো কোনো কংগ্রেসী বলেন 


রেস নেতৃত্ব মিয়ে ঘা ঘোষ & ঘশোক সেনের লাই 


ধিপি-এন-টিইউ-সির নেতৃবর্শ কতৃক পশ্চিম বঙ্গ রাজনৈতিক 
'_ সম্মেলনের শ্রমিক সমাবেশ বর্জনের কারণ কি ? 


যে, যে সব মহিলার সমাবেশ 
হয়েছিল কংগ্রেস সম্ভানেত্রীকে 
নিয়ে দমদম থেকে শোভাষাত্রা 
করবার জন্যে তাদের কিছু 
এসেছিল রামবাগান থেকে! 


এই সম্মেলনকে “সাফল্যমণ্ডিত” 
করতে নেপাজবাবুর দান 
স্বীকার করতেই হবে। 


কিন্তু সমগ্রভাবে দেখলে, নেপাঁল- 
বাবুকে আহ্বায়ক নিযুক্ত করার ফল 
অতুল্যবাবুর পক্ষে মোটেই সুবিধা- 
জনক হয়নি। বি-পি-এন-টি-ইউ-সি 
বেঁকে বসেছিল এবং সম্মেলনের 
সঙ্গে কোন সহযোগিতা করে নি, 
এমনকি খোলাখুলি শ্রমিক সম্মেলন 
বয়কট করেছিল। বি-পি-এন-টিএন- 
সির কোন নেতা সম্মেলনে উপস্থিত 
ছিলেন না, এমন কি কাগ্রেসী শ্রমিক 
সাঁব-কমিটির শ্রীনির্মল সেনও নয় । 


শুক্রবার, ২২শে মে, ১৯৫৯ 





বি-পি-এন-টি-ইউ-সি থেকে আই 
এন-এন-টি-ইউ-দি এবং এ, আই, সি, 
সির নিকটও দরবার করা হয়েছিল” 
সম্মেলনের পুর্বদিন রাত্রে অবস্থা প্রায় 
সংকটে পৌছয়। শ্রীমতী কৃপালনী 
শ্রমিক সম্মেলনো উপস্থিত থাকবেন 
কি থাকবেন না, এই নিয়ে সন্দেহ 
দেখা দেয়। শেষ অবধি ব্রফা হয় 
এই বলে যে, সম্মেলনে বি-পি-এন-টি: 
ইউ-সির বিরুদ্ধে কোনো "কথা বলা 
হবে না এবং স্বয়ং শ্রীম্তুল্য ঘোষ 
প্রায় নাকে’খৎ দেওয়া বক্ত তা মারফৎ 
বি-পি-এন-টি-ইউ-সিকে শক্তিশালী 
করবার প্রয়োজনীয়তার কথা বলকেন। 


তিনি তাই করেছেন। = 
এখন অতুল্যবাবু নিশ্চয়ই বুঝতে- 
পেরেছেন নেপালবাবুকে আশ্রয় 


হিসেবে গ্রহণ করার ফল তাঁর 
পক্ষে মারাত্মক হয়েছে। নেপালবাবু 
বি-পি-এন-টি-ইউ-সি থেকে আই- 
এন-টি-ইউ-সির সহমতে বহিষ্কৃত হয়ে- 
ছেন। নেপালবাবুর মর্যাদা আই-এন- 
টি-ইউ-সির নিকট সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হয় 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


শি 





₹গচ্চিম জার্মানীতে ভারতের বিরদ্ধে বৃত্যা চার 
' চলচ্চিত্রের মাধ্যমে ভারতীয় জীবন 
বিকৃতভাবে পরিবেশন { 


ভারতবর্ষের লোকের ধারণা, 


( দৰ্পণের সংবাদদ্বাতা ) 
তাদের দেশ ও সংক্কৃতি সম্পর্কে 


জামা্পদের মনে গভশর শ্রম্ধা আছে। ভারতশয় সংস্কৃতি নিয়ে জামাপীতে 
যথেষ্ট গবেষণা হয়েছে, এ কাহিলী অনেকের মুখে ম?খে ফেরে। প্রকৃত- 
পক্ষে এদেশের লোক চেনে ভারতের তিনজন মান;ঘকে, মহাত্মা গান্ধঈ, মহা- 
নায়ক নেহরু আর মহামান্য আগা খাঁকে। তাদের কাছে আর সকলে 


প্রিমিটিভ। 


সম্প্রতি 
indische Grabmatl” 


“Der Tiger Von 22501212722” 
নামে দুটি ফিল্ম তুলে জামা্ণ প্রযোজক 


এবং “Das 


Fritz Lang ভারতের বিরদ্ধে অপপ্রচারে নেমেছেন। তরি সঞ্গো আছেন 


আমেরিকার মেয়ে Debra Pagd। 


এই ঘটনায় একথা প্রমাণিত হল যে ক্যাথারন মেয়োর উত্তরাধি- 
কারী আজও ইউরোপ আমোরকায় ছাড়য়ে রয়েছে এবং ভারত ও ছন্দ; 
সংস্কৃতির বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারে তাদের ক্লান্তি নেই। 


“Der Tiger Von Eschna- 
pur” (The tiger from Esch- 
napur) এবং “Das indische 
Grabmal® (The  Iudian 
memorial tomb) ফিল্মস ছুটি 
১৯৩৪ সালে একবার দেখান হ্য়ে- 
ছিল। তখন নায়িকা ছিলেন জার্মাণ 
মেয়ে 148 08191 আমেরিকান 
Debra Pagd-কে নায়িকা করে 
নতুন ভাবে ফিন্ত্র ছুটি তোল! হয়েছে । 

ছবিতে দেখান হয়েছে, ভারত- 
বর্ষের দেবমন্দিরে উলঙ্গ নর্তকীর। 
নাচে। জার্মানীতে সম্পূর্ণ উলঙ্গ ছবি 


সম্পাদক- শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য 


প্রদর্শন নিষিদ্ধ, তাই একটা ছবিতে 
Debra Pagd-এর গাষে তিনটে 
লজ্জাবরণী জুড়ে দেওয়া হয়েছে । 
আর একটি ছবিতে তিনি একেবারেই 
উলক্গ-_গায়ে কোন কাপড় নেই। 
বিশেষ বিশেষ স্থানে কতকগুলো ঝুমুর 
ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে । নাচের ফাকে 
ঝুমুরগুলো সরিয়ে তিনি তার নগ্ন 
সৌন্দর্য প্রকট করে তুলছেন। এবং 
তার পেছনে কালো রং গায়ে মেখে 
সাদা বামুন ঠাকুররা বসে তা 
উপভোগ করছেন ও মালা জপছেন। 
Debra Pagd এখানে দেবীমুতির 


ই 
হাতের ওপর বসেই নাচছেন। পা 
দুটোকে তিন হাত ফাক করে 
জঘন্ভ রকমভাবে উরু ও বুক দুলিয়ে 
মাঝে মাঝে ব্যালে নাচের মত 
এক একটা পা আকাশের দিকে 


তুলে নিজের উলঙ্গত্বকে আরও বেশি 


জাহির করছেন। বলা হয়েছে এই- 
ভাবে নাকি হিন্দু মন্দিরে দেবাচ্চনা 
হয়। মাঝে মাঝে বিষ্ণু ও শিব 
সম্বন্ধে কটাক্ষও করা হয়েছে। 
ভারতের অঙ্গে কালিম। লেপন্র 
ভজন্ত Fritz Lang তার ইবিতে 
নর্মার জঞ্জাল জড়ো করেছেন। 
এই রদীন ছবি হুটো৷ তুলতে খরচু 
হয়েছে ৫০ লক্ষ টাকা। Rope- 
Trick আর সস্তা ম্যাজিক দে 
গিয়ে নরহৃত্যা ঘটিয়ে টিটি 
নাম দিয়েছেন হিন্দু ফকিরের 
“যোগাসন* (ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইউ- 


রোপের বাজারে যত বই পাওয়া 
যায় তার অধিকাংশই এই ধরণের 
অপগ্রচারে ভর্তি )। 
ফিল্ম ছুটির আউটডোর Sh 
কিছু কিছু ভারতবর্ষে তোল! হয়েছে। 
( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 
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দর্পণ 


সাপ্তাহিক দংবান্র সামায়কণ £ 

"১ ইস বর্ষ” ১৯শ সংখ্যা . 

শুক্রবার, ৫ই জুন, ১৯৫৯ 
২৫ নঃ পঃ 


চার লক্ষ 


অর 
৷ (দপণের সংবাদদাতা ) 

১২ হাজার টাকায় চার্টার 
হর! একটি বিমানে পশ্চিমবঙ্গের 
মন্রিমণ্ডলী শৈলশিখর দাজি- 
লঙে যাত্রা করেছেন, মা 

দকাল ৭টার সময়। 


ই লা ট্রেনে i ক 


সেক্রেটারীও রো os 
ক্ষেত্রে), একান্ত সচিব এবং 
কারো কারো সঙ্গে ভাগ্যবান 
পরিবারবর্গও গিয়েছেন। 
টেলিফোন এবং তার বিভাগ 
রাইটার” বিহ্ডিসের সঙ্গে বিশেষ 
করঃুযোগ স্থাপন করেছেন । বিমানে 
ফাইল যাতায়াত করবে। উপরস্ত 
মন্ত্রী শ্রীবিমলচন্্র সিংহ বিরোধীপক্ষের 
সদস্তদেরও কতকটা খুনী করার জন্য 
একটি সিলেক্ট কমিটির বৈঠক সেখানে 
বসাচ্ছেন। কম্যুনিষ্ট, পি এস পি, 
ফরওয়ার্ড ব্লক কারোরই আর থেদের 
কারণ নেই । 
ব্যয় কত হবে? সে উত্তরটি 
গোপন ! তবে নির্ভরযোগ্য অর্থ- 
দপ্তরের এক ব্যক্তি বলছেন, রাহা- 
খরচ সহ ব্যয় মোট চার লক্ষ টাকার 
. কম হবেনা এর মধ্যে অবশ্য 
সিলেক্ট "কমিটির ব্যয় পড়েনা, সেটা 
| আলাদা । তার জন্যও হাজার কয়েক 
টাকা তে লাগবেই । 
উদ্দেশ্ব? সেও অত্যন্ত সাধু! 
| পাহাডীয়াদের সঙ্গে সমতলীয়াদের 
৫ সৌহার্দ্য স্থাপন । দাঞ্জিলিঙ বহুকাল 
| 
1 





যাবৎ, সেই ইংরেজ যাওয়ার পর থেকে 
। অবহেলিত ছিল, এখন এই উপলক্ষে 
দ্রাঞ্জিলিঙ সহরে লোকসমাগম, অর্থ- 
* ব্যয়, স্যুরিষ্টদের উচ্ছলতা বইতে 
থাকবে। পাহাড়ীদের উপার্জন তো 
বাড়বেই, তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের শ্রীষ্ম- 
কালীন রাজধানীর গৌরব লাভ করবে 
দার্জিলিউ । কোনে! কোনো সংবাদপত্র 
আরও তাৎপর্যাপূর্ণ গবেষণ। প্রকাশ 
করেছেন--তিব্বতের অস্তরিদ্রোছ 
'স্টএবং চীন-ভারত সম্পর্কের বর্তমান 
পরিস্থিতি, দাক্জিলিঙেরে উপর 


( প্রেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 





্ধিরেধনীমংমা সে দীবাদী লোচন ্ 


সন্ত্রাসবাদী নাজনীতিকের ভূমিকায় অতুল্য ঘোষ ৪ পুনরায় -. 
সবুর নরম করে বিরোধী গোষ্ঠীর সঙ্গে আপোষের চেষ্টা .. ্ 


গিমবজ্জ কংগ্রেমের ঘাম গটগৰিবৰ্ত যক হবে 
₹ ভুবনেখরে অনুষ্টিত ট্রাইব্যুনালের বোয়েদাদের পর 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


শ্রীযুক্ত বি এম বিড়না! সঙ্গে কেন? আমরা জিজ্ঞাসা ইউনি HEL 
আভ্যন্তর গোলযোগ ও অন্তবিদ্রোহ, মিটমাট করার জন্য শ্রীযুক্ত অশোক সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করতে যান, ভার সঙ্গে বি এম বিড়ল! থাকেন কেন? কংগ্রেসের ভিভরের ব্যাপারে তিনিই 
বিচারক, তিনিই সাজিশী ? এবং তিনিই কি উভয়ের কর্ণধার ? 
মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী শ্রীঅশোক সেনের গৃহে পশ্চিমবলের কংগ্রেসী-কত? 


৷ শ্রীঅভুল্য ঘোষ পদাপণ করেছিলেন। আলোচ্য বিষয় ছিল, কি উপায়ে কংগ্রেসের উপদলীয় 


সংঘাত মেটানো বায়। সঙ্গে ছিলেন কংগ্রেসের কর্ণধার শ্রী বি এম বিড়লা ( হায়, বজদেশ ! )। 
তাছাড়া আরও একটি আলোচনার ঝ্োত প্রবাহিত হয়েছে, সেটা রাইটার্স বিল্ডিংসে-_ 
ডাঃ রায়, অশৌক সেন, পশ্চিমবঙ্গ সমীজ্ঞ সেব। সমিতির যুগ্ম সম্পাদক এবং কংগ্রেসের প্রাক্তন 
সম্পাদক বিজয় সিং নাহার ছিলেন সেই আলোচনায়। ছুই দিন এই নিভৃত আলোচনা অনুষ্ঠিত 
হয়, প্রথম দিন শুধু ডাঃ রায় এবং অশোক সেন ।. দ্বিতীয় দিন উপরোক্ত সকলেই ছিলেন 
এবং আলোচনা প্রায় ২ ঘণ্ট। স্থায়ী হয়েছিল। 


এইসব আলোচনায় ফল কি 
হয়েছিল জানা যায়নি । অস্তত একটা 


.কথা নিশ্চিত যে উপদলীয় সংঘাতের 


মীমাংসা ঘটেনি এবং ঘটা সম্ভব নয় 
দ্বিতীয়ত, যা ভাবা গিয়েছিল, ডাঃ 
বিধানচন্দ্ৰ রায় তীর পুরাতন পদ্ধতিতে 


১ সিংহনাদ করবেন এবং অশোক 


যেনকে ভুলুষ্টিত হয়ে ক্ষমাভিক্ষা করতে 
হবে ( কংগ্রেসভবনে সেই রকম 


* আলোচনাই শোনা যাচ্ছিল) তেমন 


কিছু হয়নি । বরং উপ্টোটা ঘটেছে। 
বৃদ্ধ পিতামহের ঘ্যায় ভাঃ রায় একটা 
শোঁকবিমূঢ়, হতাশ, মর্মাহতের চেহারা 
করেছিলেন । অশোক সেনকে তিনি 
রাণীক্ষেত থেকে ফিরে এসে সথেদে 
বললেনঃ আমার জ্রীবন্দশায় ই 
কংগ্রেসটা টুকরো-টুকরো হয়ে ষাবে ? 

তারপর ষযে-আলোচিনা আরস্ত 
হুল সেটা কংগ্রেসকে সংশোধন বা 
পুনরুজ্জদীবনের কথা নয়! ডাঃ রায় 
অশোক সেনকে বললেন, তুমি দিল্লীর 
মন্ত্রী আছ, পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপারে 
তুমি হাত দাও কেন? অশোক সেন 
কি জবাব দিয়েছিলেন, তা আমাদের 
জানা নেই। ডাঃ রায় এই অঙ্থু- 
যৌগের পর প্রস্তাব'করলেন, তোমরা 


কি কি পদ চাও বল, আমি কংগ্রেস 


রি-অর্গানাইজ করে দিচ্ছি। 

ডাঃ রায় আরও বললেন, জানি 
তোমাদের কাজ আছে, তোমরা কাজ 
করছ, কংগ্রেসে যদি তোমাঁদেরও 
জায়গা না হয়, সে তো বড় আশ্চর্য 
কথ] না, না, এ জিনিষ চলতে 
পারে না! আমি এখনই অতুল্যকে 
বলছি । আর তোমরাও এদিকে 
মিটমাট করে নাও ]. 

অর্থাৎ এক কথায়, বি এম বিড়লা 


সমবিব্যহাঁরে অভুল্যবাবু এবং ওদিকে 
রাইটার্স বিন্ডিংসে ডাঃ রায় উভয়েই 
আপোষ' এবং ভাগ বীটোয়ারার 
প্রস্তাব তুলেছিলেন। এবং কঠিন ও 
রূঢ় মনোভাবের পরিবর্তে ডাঃ রায় 
ও অতুল্য ঘোষ, ছজনেই আশ্চৰ্য 
একট পিঠে-হাত-বুলানো নীতি 
অনুসরণ করলের্ন। অতুল্যবাবু নিজে 
অনিমন্ত্রিত হয়ে অশোক সেনের সঙ্গে 
বাড়িতে গিয়ে দেখা করবেন, এও 
তো একটা অভাবনীয় ঘটনা। 


বলা বাছ ল্য, বিডন 
স্কোয়ারে প্রহার এবং হাই- 
কোর্টে দুইটি মামলার পর 
এই নীতিটা অভাবনীয় 
ছিল! বিশেষত, গত 
কয়েক দিন কংগ্রেস ভবনের 
আবহাওয়া সরগরম ছিল 
এই গুজ্রবে খে, বিরোধী 
উপদলকে একেবারে ঠাণ্ডা! 
ক’রে দেওয়া হয়েছে। এবং 
অভু্যবাবু দিল্লী*' নেতৃ- 
বৃন্দকে গুণ্ডামীর বিষয়ে 
সম্পূৰ্ণ অবহিত ক’রে দিয়ে- 
ছেন। ইন্দিরা মন বিরূপ 
হয়ে গেছে। অশোক ফেন 
প্রায় প্যুঠদবস্ত, ডাঃ রায়ের 
হুমকির পর সব আবার 
যে-কে-সেই হয়ে যাবে। 


সন্ত্রাসমূলক-রাজনীতি 

ইতিমধ্যে অতুল্যবঃনুর সন্ত্রাসমূলক 
রাজনীতি আরম্ভ হয়েছিল। তিনি 
পশ্চিমবঙ্গ সমাজ সেবা সমিতির সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট সমস্ত কংগ্রেস কমীদের 
ওয়াদিং পাঠাচ্ছিলেন। একে একে 
সেবা! সমিতি থেকে পদত্যাগ স্কারস্ত 
হয়েছিল 


অশোক সেনের দল ছাড়া দ্বিতীয় 
বিরোধী গোষ্ঠী--প্রতাপ চন্দ্র, অবনী 
বস্ু, জাহাদীর কবীর, কামদাকিস্কর 
মুখার্জী, ভাস্কর মিত্র--এ দেরকে 
স্বতন্তভাবে অন্যপ্রকারের ভীতি 
প্রদর্শন আরম্ভ হয়েছিল। ওয়াকিং 
কমিটিতে নালিশ, ভিসিপ্লিনারী 
এ্যাকশানের হুমকি | এমন কি তার 
চেয়েও কোন কোন জঘন্য উপায়-_ 
পুলিশ ও গোয়েন্দা লেলিয়ে দেওয়ার 
চেষ্টা । 


পুলিশমন্ত্রী- শ্রীকালীপদ মুখার্জী 
গুণ্ডামীর ব্যাপারে “সিক্রেট পুলিশ 
ফাইল” তৈরী করাচ্ছিলেন, যাতে 
&ঁ বিরোধী গোষ্ঠীর অস্তত কয়েকটিকে 
ভবিষ্যতে জালে জড়ানো যায় । 


অশোক সেনের উপদলের বিরুদ্ধে 


আরও একটি শায়েন্তামূলক পন্থা 
নেওয়া 


করা হবে। এবং অশোকবাবুর 
সেবা সমিতি ষে সমস্ত লোকের কান্ছ 
থেকে অর্থ সাহায্য লাভ করেন, 
তাদের হুমকী দেওয়া,, ইত্যাদি 
সন্ত্রাসের বিভিন্ন অল্প ! 


আবার ডিগবাজী কেন? 

এই সম্ত্াসমূলক রাজনীতিট! বরং 
সহজবোধ্য__অতুল্যবাবুর চিরাচরিত 
হাতিয়ার । কিন্তু হঠাৎ তার পরিবর্তে 
পুনরায় পিঠে-হাত-বুলানো নীতি 
আঁরস্ত হল, কেন? বর্তমান মুহুর্তে 
এই একটা রহস্ত সা হয়েছে । 

" স্বভাবতই বাঞ্জনৈতিক* 


পর্যবেক্ষকেরা বলছেন বে, 
. এতস্বীসত্েও দিল্লীর প্রতিঃ 


bY 
০ এ 


ৃ হয়েছিল। রেভ ক্রসের 
সাহায্য এর! যা পান এবং কতকটা 
সরকারী সাহায্যও, সেটা এবার বন্ধ - 


গান্ধীর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সৌহার্দ্য" 


| ছেন? ডাঃ রায় ও অভুল্যবাবু, 


ক্রিয়া অতুল্যবাবুর পক্ষে 
শুভ হয়নি। ডাঃ পরায় 
রাণীক্ষেত থেকে * আসার 
পর, অথবা সেখানে থাক- 
তেই দিল্লীর সেই প্রতি- 
ক্রিয়ার কিছু কিছু Subs- 
tantial আছাষ পেয়েছেন, 
যার দরুণ ভাঁকে এই নরম 
নীতি গ্রহণ করতে হুয়েছে। 


প্রকান্ড গোলযোগ যখন প্রধান 
হয়ে, উঠেছিল, তখন স্বভাবতই 
সাধারণ লোক এবং নংবাদপত্রগুলিও 
দুইটি নেপথ্যের ব্যাপার উপেক্ষা স্‌ 
করেছেন! পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কং- > 
গ্রেসের আসল পটপরিবর্ত'ন যদি কিছু * ৪ 
ঘটে, সেটা আরম্ভ হবে ১৬ই জুন > 
ভুবনেখরে বলবস্ত রাও . মেহতার a 
সভাপতিত্বে অঙ্নঠঠিত ইরাইব্যুনালের ৃ 
রোয়েদাদের পর। এবং ইতিমধ্যে 
দিল্লীতে ইন্দিরা গান্ধী যদিও কংগ্রেস * 
সম্মেলনে হাল্গামা ও গোল: গর 
নিন্দা করে বিবৃতি দিয়েছেন, অন্ত 
দিকে এ বিৰৃতিতেই তিনি ইঙ্দিতও ) 
করেছেন যে, সংস্কারকামীর! বলবন্ত 
রাও মেহতার কমিটি থেকে যথেষ্ট ' 
সহায়তালাভ* করবেন। ইঙ্দিতটি 
তাৎপর্যপূর্ণ । না? 
সি 






ও 





দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর কাছে 
তিনি পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস ও গভর্ণমেপ্ট 
সম্বন্ধে কি রিপোর্ট পচ্যাচ্ছেন। 
রিপোর্ট তিনি পাঠাচ্ছেন, সেটা 
জানা কথা৷ "এর্ণ গরীম্া- ইন্দিরা 


ও গভীর সখ্যতার সম্পর্ক যেখানে 
রয়েছে, তিনি ইন্দিরাকে কি সংবাদ 


বাজালাদেশে যার তার হাতে $ 
মাঁধা কাটেন, তাদেরকে নরম গাইচত 
হে কেন? ডু] 


ওনম্পন্কান্দ্রী ন্বিঙ্গান্দ্রেন্্র নুন 


১৯ 


এ, , কংগ্রেসী দর্শন সত্য ও গ্তায়ের 
' উপর প্রতিষ্ঠিত এবং কংগ্রেস সরকার 
₹ "গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, এমন কথা আমরা 
.  বহুবাল্_ শুনেছি এও শুনেছি 
~ ' ভীনেহর দুর্নীতির এক নম্বর ছুশমন। 
রর “কিন্ত ওগুলো যে নিছক শোনা কথা 
7) তা-আরেকবার প্রমাণিত হল। ছুজন 
আই-সি-এস--্রী প্যাটেল এবং শ্রী 
কামাথের বিচার সম্পর্কে ভারত 





. জীবনবীমা কর্পোরেশন ও. মুন 
কেলেস্কারীর সঙ্গে এই ছুজন বা 
আই-সি-এস অক্ষিসারের নাম 
ওতোপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। 
বোঘাই হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচার- 
পতি (“বৰ্তমানে আমেরিকার 
ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ) শ্রীচাগলা যখন এই 
কেলেস্কারী সম্পর্কে গ্রকান্ঠ তদন্ত করেন 
তখন তিনি স্পষ্ট ভাষায় শ্রীপ্যাটেলকে 
অভিযুক্ত করেন। তদানীস্তন অর্থমন্ত্রী 
শ্রীকষ্চমাচারীকে, যদিও তিনি এই 
কেলেঙ্কারীর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত 
ছিলেন না, পদত্যাগ করতে হয়। 

সভায়, সত্য ও গণতন্ত্রের পণ্ডিত 

অধতারকে তখনও শোঁকাশ্র বর্ষণ 

করতে দেখা গিয়েছিল । শ্রীচাগলার 

=  বিচারপদ্ধতি সম্পর্কে তখন যেসব 

মস্তব্য এই পণ্ডিত করেছিলেন তাতে 

$. ভারতের মত দেশের প্রধানমন্ত্রী 

4. * বলেই তিনি বেঁচে গিয়েছেন । সাধারণ 

লোক হলে বিচার অবমাননার দায়ে 

ভাকে অভিযুক্ত করা হত এবং 

"> প্রকৃত গণতান্ত্রিক দেশ হলে জনমতের 

চাপে.তাঁকে গদী ছাড়তেঃহত। কিন্ত 
ভারতে বুঝি সবই হয়! 


০ ' 


* কলকাতার এই দৃষ্টিপাত নাকি কুট- 

* নৈতিক কারণে প্রয়োজনীয়। 
পাহাড়ীদের সঙ্গে ও যোগাযোগ" 
ও সম্ভাব কি পরিমাণ বাড়বে, তার 
৬. -. দৃষ্টান্ত অবশ্য . কয়েক বৎসর পূর্বে 
“-“শাঅস্ত্রিসভা যখন আর একবার দার্জিলিঙ 
গিয়েছিলেন, * তখন প্রত্যক্ষভাবে 
বপাহয়া গিয়েছিল। আপষ্টার্ট টুরি্- 
/ দের উৎপাতে নিরীহ পাহাড়ীরা রাস্তা 
থেকে ত্ফাতে থাকত। পুলিশের 
আধিক্য, সিকিউরিটির সাজসরপ্জাম, 
উজ্জল উদ্ধত গাড়ার.চমকানি, ওএঁশ্ব্য 
ও পদগর্ধিত আড়ম্বর পাহাড়ীদের 
ভাল করে হুদ ৃরিয়ে দিয়েছিল 
যে, ইংরেজ গেছে বটে, কিন্ত সাহেব 


AN 


যায় নি। ্‌ 
কাল! ও বাদামী সাহেবের! ভাল 
ইল্ল্রেশান রেখে এসেছিলেন। সেই 


ক্ষত শুকোবার পূর্বেই, ৪ লক্ষাধিক 
"টাকা ব্যয়ে অর একটি ক্ষত সুর , 
ব্যবস্থা হয়েছে। সে ভাল কথ 
তাঙ্ছান়। কলকাতার তদ্বির, তোষ 


£ * 


Ld 
ধু 
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তবুও শ্রুকষ্ণমাচারীর পদত্যাগের 
ফলে, স্বর্ণত মৌলানা আজাদের দৃঢ় 
মনোভাবের অ্যই যা সম্ভব হয়েছিল, 
.কংখ্রে সরকারের মর্মাদা এবং সুনাম 


কিছুটা বেড়েছিল। এবার প্রীপ্যাটেল ৮ 910108এর তুলনা করেছেন.-। 


ও শ্রীকামাথের প্রতি দরদ দেখানর 
ফলে বিবেকবান ব্যক্তিমাত্রের কাছেই 
সে মর্যাদা ধূলায় লুটিয়েছে । 
, ভ্রীচাগলার রায়ের পর সুগ্রীম 
কোর্টের বিচারপতি প্রভিভিয়ান বস্থুর 


নেতৃত্বে জীবনবীমা কর্পোরেশনের , 


কেলেঙ্কারীর সহিত জ্রডিত সরকারী 
অফিসার ছজন এবং কর্পোরেশনের 
ম্যানেজার শ্রীবৈদ্তনাথনের ক্রিয়া- 
কলাপ ' সম্পর্কে তদন্ত সুরু হয়। 
্ীবস্থ-কমিশনের 'রায়েও শ্রীপ্যাটেল, 
প্রীকামাথ এবং শ্রীবৈস্নাথন 
অব্যাহতি পান নি। 

বিচার বিভাগের কোন রায়ই 
ভারত সরকারের মনঃপুত না হওয়ায় 


খাস আমলাদের নিয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় 


পাবলিক সার্ভিস কমিশনের হাতে এই 
কেসটি অর্পণ করা হুয়। এবং সরকার 
সঙ্গে সঙ্গে প্রাধিত ফল পেয়ে যান। 
পাবলিক সান্িস কমিশন প্রীপ্যাটেলকে 
সদম্মানে অব্যাহতি দেন, শ্রীকামাথকে 
মৃতু তিরস্কার করেন এবং প্রীবৈদ্ত- 
নাথনের ছূর্ভাগ্াত আই সি এস না 
হওয়ায় তার স্বন্ধে সব দোষ অর্পণ 
করা হয়। 


এই ঘটনায় একটি জিনিষ প্রমাণিত 
হয়েছে, ভারতীয় গণতন্ত্রে আই সি এস 
আমলারা মন্ত্রীদের চেয়েও শক্তিমান, 
সম্ভবত গ্রভুও | 








।চার লক্ষ টাকা অপব্যয় 


(১ম পৃষ্ঠার পর ) i 


প্রার্থী ও আবেদন, টেলিফোন ও 
রাইটার্স বিহ্ডিসের যন্ত্রণা থেকে 
রাজব্যয়ে কয়েকদিনের চুটি তো হল। 
তবে, মন্ত্রীরা অনেক টাকা ধ্যয় করে 
দাঞ্জিলিঙে একটা [0০] আনবেন, 
কথাট। আংশিক সত্য । দারঞ্জিলিঙ্ের 
বাজারে তেজীত বাইতিমধ্যেই এসেছে, 
হোটেলে জায়গা, বাজারে খাবার 
নেই। কিন্ত মন্ত্রীদের খরচে নয়, মন্ত্রীরা 
নিজের পকেট থেকে কদাচিৎ ব্যয় 
করে থাকেন । সরকারের ৪ লক্ষ টাকা, 
আর বাকি ৪81৫ লক্ষ টাকা নিশ্চয়ই 
মন্ত্রীদের ধারা আতিথ্য দান করবেন-_ 
জলপাইগুড়ি ও দাজিলিঙের চা-বাগান 


* মালিক ও ধনিক শ্রেণীর পকেট পেকে 


খসবে। ০০০ সত্যই আসবে। 
এবং চা-বাগান মালিকরু। যেমন ৪1৫ 
লক্ষ টাকা পকেট থেকে খগাবেনব, 
তেমনি মন্ত্রীদের পকেটে ভরবার 
জ্যোগও তো পাচ্ছেন না। পক 
খালি থাকবে না। ও 







হপশ 


রণক্ষেত্রে পরিণত 
"(অয পৃষ্ঠার পর ) 
হবেই । কি ষেন একটা রুদ্ধ আবেগে 
শ্রীমতী মুখার্জি হাঁপাতে থাকেন। 
শ্রীরপক্তিৎ মজুমদার এবার বলতে 
সুরু করেন 2 “গ্রীসান্কাল যে ০0116০- 
tive 9100115এর সঙ্গে ০০-০চভ8- 





কেউ কেউ তাজ্জব বনে গেল এবং 
শ্রী শল নিজেই রণজিত্বাবুর পেছন 
থেকে চেঁচিয়ে বললেন যে, collective 
farmingএর কথা তিনি উচ্চারণও 
করেননি, তুলনা দূরে থাক । রণক্ডিৎ- 
বাবু নিজের ভুলটা বুঝতে পেরে শুধরে, 
নিতে চাইলেন, কিন্তু ইতিমধ্যেই 
সভার পেছন থেরে চিৎকার সুরু 


হয়ে গেছে, “বসে পড়ুন | বসে পড়ুন 1”. 


বার] আগে হাততালি দিয়েছিলেন 
তারাই হাত নেড়ে বলতে লাগলেন । 

সভাপতির এতে কিঞ্চিৎ ধৈর্ষচুতি 
হতে দেখা গেল। উঠে দাড়িয়ে 
মাইকটা নিজের সামনে টেনে নিয়ে 
তিনি বললেন, এ সভা “ব্যক্তিগত 
ঝগভার জায়গা নয়,” একটা বিষয় 
আলোচন! হচ্ছে, কাঁরো যদি বলবার 
থাকে সে এগিয়ে এসে বলতে পারে । 
কাকম্ত পরিবেদনা। চিৎকার সমানে 
চলতে লাগলো । ছু" তিনবার 
ছুইসল্‌ বাজার আওয়াজও শোনা 
গেল । এতে সভার আবহাওয়াটা 
বেশ খারাপ হয়ে উঠেছে দেখা গেল। 
সভাপতি আবার উঠে দ্রাড়ালেন, 
বললেন, “বাংল! দেশে যখনই আসি 
তখনই এইসব গণ্ডগোল হবে। 
এরকম ব্যবহার যদি চলতে থাকে ধারা 
ডেলিগেট নন তাঁরা সভার বাইরে 
চাল যান ৷" 

ব্যস্‌ তারপর এককোণে একটা 
হুটোপুটির শব্দ' হতেই সেদিকের সব 
শ্রোতারা উঠে গড়ালেন। তাদের 
দৃষ্টি তখন আর ?95এর দিকে নেই। 
তখন হি'চড়ে তোলা বাশের খুঁটির 
সঙ্গে লাঠির ঠোকাঠুকি চলছে 
প্যাণ্ডেলের ছাউনির ঠিক বাইরেই 
বিভন স্কোয়ারের কর্দমাস্ত মাঠে । 
ধারা সভার পেছনদিকে ছিলেন তারা 
খুব ভালভাবেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন 
এ সংগ্রাম । আশা করি তারা 


" কংগ্রেসের যে অঙুসন্ধান কমিটি হয়েছে 


তার কাছে তাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা 
করবেন | * Di৪৪এর উপরে যারা 
দাড়িয়েছিলেন তারাও দেখেছেন । 
19185এর সামনে থেকে দেখার কিছু 
অসুবিধা হচ্ছিল, তবে লাঠি এবং বাশ 
দ্রুতগতিতে উঠছে এবং পড়ছে এটা 
সহজেই দেখা যাচ্ছিল। বাইরে তখন 
বৃষ্টি হচ্ছে অল্প অল্প । ঘাত গ্রতিঘাতের 
কেন্ত্র আন্তে আস্তে দক্ষিণ-পূর্ব গেটের 
দিকে এগিয়ে গেল। তারপর দেখা 
গেল করুগেট চিনের ঘেরা দরমার 
উপর দাড়িয়ে বাইরে চললো ইট 
পাটুকেল ছোডা ৷ কে একটি চেয়ারও 
ছুঁড়েছিল। টিনে লেগে সেটা পড়ে 
গেল। বাইরে থেকে দমাঁদম ঢিল 
পড়তে লাগুলো কিছুক্ষণের জন্তে টিনের 


উপর । গেটের কাছে মারপিটটাও 
চললো কিছুক্ষণ ৷ সভার কাজ কিন্তু 
ঠিক চলছে। 

যখন একটু ঠাণ্ডা হোলো আব- 
হাওয়াটা, ভীড়ের ভেতর থেকে একটি 
অল্প বকের ছেলেকে দু'জন রেড 
ক্রশের লোক ধরাধরি করে নিয়ে 
গেল। 
রক্তে ভাসছে । 

সেবাদলের ভলট্টিয়াররা তখনও 
লাঠি হাতে দৌডোদৌড়ি করছে। 
তাদের উপর ইতিমধ্যেই আদেশ হয়ে 
গেছে £ একেবারে মুখ খুলবে না। 
কিন্তু তারা ছাড়া অনেকেই মুখ খুলে 
ফেললেন। একজন নেতা জাতীয় 
ব্যক্তি বললেন “ছোরাছুরি বেরিয়ে 
পড়েছিল। এক থলে হাত বোমাও 


মজুত ছিল। অবশ্য" সেগুলো পরে : 


কেড়ে নেওয়া হয়! , আয়োজনের 


ছেলেটির মুখ জামা প্যান্ট, 
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কোনও ক্রটি ছিল না, তবে সভা 
bad element! একবার হাতছ 
হয়ে পড়লে তখন তাদের cont 
করা শক্ত । তাই আর ৫ 
এপোতে দেওয়া হোলো না ।” i 
সঙ্গে যুদ্ধটা হোলে! এ প্রশ্নের উৎ 
আর একজন নেতা বললেন ls. 
বাগবাজারের দল, আবার কার 
ওরা ছাড়! আর কে করবে? র্‌ 
অমুক, মশায় হাতে করে মাঃ 
করেছি । কেউটে সাপ পুষেছিলাম 
“অমুক” বোধহয় ছুরি বার করে 
তাই তাকে তিনি ওই আঁ 
দিলেন । 

এরপর সভা অবশ্য নিধিদ্ে সমা 
হয়। কিন্ত রক্তপাত যে হোধে 
সেদিন ভার আসল কারপগুলি অহ 


সন্ধান না করে কিছু আত্মাস্্সন্ধা 
করলে কি ভাল হয়না ?' = 











সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু / 


পপ 


* (অয় পৃষ্ঠার পর ) 


লেই বোঝা যাবে, অসস্তোষ মৃত্যু-ছুচ্ছ- 
করা উত্তাপ সুষ্টি না করলে এ বিদ্রোহ 
হতে পারত না। এবং মৃত্যু-তুচ্ছ 
করানো অত্যাচার ব্যতীত এ অসন্তোষ 
সৃষ্টি করা যায় না। এই ভাবে 
তিব্বতের বরফচাকা অরণ্যানীর 
মধ্যে একটি ক্ষুদ্র জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ 
প্রয়াস জমানো রক্তের লালকমল হযে 
ফুটে রইল। , 

কথা হু'চ্ছে ভারতবর্ষের করণীয় 
কি? ভারতীয় কমুনিষ্ট পার্টি লামা- 
শাহীর এবং চীনা গণতন্ত্রের অভ্যুদয় 
জ্ঞাপক ফতোয়া দিয়েছে । কালিম্পং 
শহরে সাআজ্যবাদী ভারতী ( পাঁকি- 
স্তনী বাংলা 1) গুপ্তচর তিববতে চীনা 
সরকারের উচ্ছেদের জন্ত কি ক'রেছে 
না করেছে, মনে হয় ভারতীয় 
কম্যুনিষ্ট পার্টি তার গবেষণা চালাচ্ছে! 

তাদের কথা স্বতন্র। যারা খাটি 
ভারতীয়, এবং সর্বাত্মক ক্ষমতাসম্পন্ন 
একনায়কতনত্ী রাষ্ট্রের হুকুমদারী নাগ- 
রিকতার যাদের আস্থা নেই, শ্রদ্ধা 
নেই, যারা পুর্ণতম ব্যক্তিস্বাধীনতার 
পালণমেপ্টারী গণ তন্ত্রের মারফৎ 
ভারতবর্ষকে একটি সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রে 
পরিণত কর্তে চায় এমসি কোটি 
কোটি ভারতবাসী কি তিব্বতের 
ট্র্যাজেডি দেখে নিক্ষিয়ু থাকবে? 

তাদের আতঙ্ক ও সহান্তভূতি 
স্বভাবতঃই ছুমুখো গতি নেবে। এবং 
ভারতরাষ্ট্রকে আরও অধিক গণ- 
তান্ত্রিক শক্তিতে শক্তিমান করাবার 


গতি । ছুই, তিব্বতের সঙ্গে ভারত- ' 


বর্ষের ধর্ম ও সংস্কৃতির হাজার বছরের 
নিবিড় যোগাযোগ থেকে উৎপন্ন 
সৌহাৰ্দ্যকে তিব্বভীদের সাহায্যার্থে 
ব্যবহার । ভারতবর্ষের গণতন্ত্র যদি 
এতোটা আনুষ্ঠানিক এবং শ্লোগান 
সর্বস্ব না হ'য়ে শ্রমিক মালিকের 
সহযোগিতা মারফৎ শিল্পে শিল্পে এবং 
সমবায় কৃষি মারফত খামারে খামারে 
আরও সাচ্চা এবং আস্তরিক হয়ে 
উঠতে পারত, ষদি ধর্ষবৈষম্যের 
প্রচপ্ততায় ভারতবর্ষের গণতন্ত্র 
বিস্ফোরক ত্তপের উপর বুসে না থাকত, 


যদি কংগ্রেস সরকার ছুর্নীতির আস্কা 
দিয়ে অপদার্থদের ব্যবহারের জন্তু প 
এবং অর্থ না দিত তবে, মনে ই 
তিববতের এই ট্র্যাঙ্জেডিকে মাথা 
নিয়ে ভারতবর্ষ এমন কিংকর্তব্যবিসূ 
থাকত না। 

সামরিক শক্তির বিকল্প নিক্কি 
জনগণের তামসিক আত্মশক্তি নয় 


. সামরিক শক্তির বিকল্প কোটি মানুষে 


জীবন তুচ্ছ করা আদর্শাহুরক্তি 
তা সদা সক্রিয়, এবং ক্রটপূর্ণ চা 
ষানিক গণতাস্ত্রকে স্থানচ্যুত কবে 
তা প্রতিটি সাধারণ নাগরিকে; 
সহযোগিতায় খাটি গণতন্ত্রকে গ্রাম 
পঞ্চায়েতের স্তর থেকে পিরামিডে: 
আকারে গ'ড়ে তৃন্ছে। এনি সক্রিং 
কোটি ভারতবাসীর গণতন্রনিষ্ঠা ফি 
থাকত, ভারতরাষ্ট্র তিব্বতের ব্যাপাঠ 
অবন্ধ্য পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণে বাধ্য হ’ত' 
এবং কম্যুনিষ্ট চীনা সরকারের এব 
ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টির উক্তি « 
আচরণ অনেক সন্্রমপূর্ণ ও সংযত 
হ'তে বাধা হ’ত। 

ভারত-তিববত ধর্ম সংস্কৃতির চুক্তির 
দাবিতে তিব্বতের ব্যাপারে ভারতের 
শোক প্রকাশের যে অধিকার রয়েছে 
এ অবস্থায় তার সুপ্রচুর প্রয়োগ 
ভারতবর্ষের পক্ষে খুব মর্য্যাদাজনক 
হবে কি? ঘটেছে রাষ্িক স্বাতস্তরের 
হানি, প্রবলতর সামরিক শক্তির কাছে 
নিরন্ত্প্রা় বিজোহীদের পরাজয় 
ঘটেছে! এবং সামরিক বলশাসিত 
আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে চুর্তিপত্রের 
পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটলেও কেউ টু শব্দও 
করবে না, যদি ন! কেউ কাউকে মাত 
ক'রে দেওযার সুযোগ পায় । 

এ অবস্থায় ভারত ও তিব্বতের 
মধ্যে ধর্ম ও সংস্কৃতির লুপ্ত পথের 
পুনরুদ্ধার গবেষণা দ্বারা যারা রাজ- 
নৈতিক উত্তেজনা! প্রশমিত করতে 
চাইছেন, তারা জীবন্ত , সমস্তার 
সমাধানের জন্ত মুতের রাজ্যে স্বেচ্ছা- 
আটক হ'তে ষাচ্ছেন। 

তিব্বতের ট্র্যাজেডি ভারতবর্ষের 
গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাকে শোধন ক'রে 
যদি তাকে খুব তাডাতাড়ি শক্তিশালী 
কারে না তোলে, তবে হিমালয়ের 
শিখর থেকে নেমে আসা কমুযুনিষ্ট 
মতবাদকে ঠেকানো দুষ্কর হবে। 

তি-- 
স্ধাণ্ড চৌধুরী : 
কলিকাতা-৩৩ 
রঃ 


ত, | ne 
. 


ক্রবার, ৫ই জুন, ১৯৫৯ 


গান পরিষদের জন ৪ বংঘ্রেমের ময়ে 


(দর্পণের প্রতিনিধি ) 


“বিদায় করেছ যারে নয়ন জলে 
এখন ফিরাবে ভারে কিসের ছলে” | 
" সে ফিরেছে অবশ্য । কিন্তু দরিয়ার কতটা জল ঘোলা! : 
করে, কত বর্ষের হয়রানির, কী দুদ পরিস্থিতির, তামমী 


রজনীর অবসানে ! 


উড়িষ্যার রাষ্ট্রনৈতিক পট পরিবর্তন হয়ে গেল। অনেকটা 
অভুতপূৰ্ব, অভাবনীয় ব্যাপার। কালে কী না হয়! বহু 
বর্ষের জয়ধ্বজাধারী কংগ্রেস হাত মিলালে! জেদিনের, মাত্র 
দশ বছরের পার্ট, বিরোধী পক্ষের শ্রেষ্ঠ "গণতন্ত্র পরিষদের 


সলে। গড়ে উঠল মিলিত মন্তরিমণ্ডল। 


নিঃসন্দেহে এ শুভ 


প্রচেষ্টা। কল্যাণকামীর আশা। অনগ্রসর উড়িস্তা। ছুই দলের 
মিলিত নেতৃত্বে প্রগতির পথে এগিয়ে বাক। | 
আজকের পরিস্থিতির মূল কথা৷ বুঝতে হলে কিছুদূর 


পেছনে দৃষ্টি দিতে হবে। 
অবতারণী। 
গণতন্ত্র পরিষদের অভ্যুদ্রয়ের কথা। 
বছ বৎসর যাবৎ উড়িষ্যার দেশীয় 
সামস্তবাদ্বী রাজ্যনমূছে রাজা-মহা- 
রাজার! প্রবল প্রতাঁপে ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত ছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী 
ব্রিটিশের ছত্রছায়াতলে এ দের প্রভাব 
প্রতিপত্তি বেশ বেড়ে চলছিল। 
কোনও কোনও ষ্টেটে নিরীহ প্রজাদের 
উপর দৌরাত্্য এতদূর ব্যাপক হয়ে- 
ছিল যে উড়িষ্যার কংগ্রেস ' নেতৃবৃন্দ 
দেশীয় রাজ্যগুলির উড়িষ্যা প্রদেশ 
ভূক্তির আন্দোলন সুরু করেছিলেন 
্ erger movement) | কয়েকটি 
ষ্টেটে প্রজা আন্দোলন, গুরুত্বপূর্ণ 
আকার ধারণ করেছিল। মুখ্যমন্ত্রী 
ভাঃ মহুতাব উৎকল কংগ্রেসের পক্ষে 
কেবিনেট মিশন ও ভারত সরকারের 
সমীপে দেশীয় রাজ্যগুলির বিলোপ 
সাধন ও প্রদেশতুক্তি সম্পর্কিত এক 
মেমোরেগ্ডাম পেশ ' করেছিলেন। 
ভাতে দেখানো হয়েছিল “মোগলবন্দী” 
অর্থাৎ ব্রিটিশ শামিত উড়্ষ্যা ও ওড়িয়া 
জাতির উন্নয়ন এবং মাঝখানে ' অনুন্নত 
অঞ্চল, বাদ. রেখে উত্তর-পূর্ব-দক্ষিণ 
উড়িম্থার, বহু উন্নতিসূলক পরিকল্পনা 
কার্ধে পরিণত করা সম্ভব নয়। 
কংগ্রেসের তরফ, থেকে নানারকম 
তদন্ত কমিটি ও আন্দোলনের সঙ্গে 
ভাঙ্গে সামস্তবাদী উড়িষ্যার ও ছত্রিশ- 
গড়ের (মধ্য প্রঃ) নৃপতিরা সংঘবদ্ধ 
ভাবে এক ইষ্টার্ণ ্েটুদ ইউনিয়ন 
সংগঠনের উদ্ভোগ্রে করেন। ব্রিটিশ 
প্রভুর ভারত ছাড়ার অনতিপূর্বে ও 
পরে কোনো কোনো এষ্রেটে* লোক 
দেখানো! গণতাঞ্জ্রিক শাসনতন্ত্র গঠনের 
চেষ্টাও হয়। রাজারা ভেবেছিলেন 
একটা “ইউনিয়ন” গড়ে তুলে 
ডেমোক্রেটিক . পর্দার আড়ালে তদের 
সার্বভৌমত্ব টিকিয়ে রাখবেন। কিন্ত 
বিধাতা বাদ সাধলেন। বালেশ্বর 
| ্কজলার অদূরে নীলগিরি রাজ্যে গৌল- 
যোগ ও-"শাস্তিভদ ঘটনাঁদি এবং 
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ভাই উপরোক্ত কবিতাছত্রের 


রাজার অপারগতা হেতু ভারত 
সরকারের নির্দেশে উড়িস্যা সরকার 
(১৪.১১.৪৭ ইং) নীলগিরি ষ্টেট 
কতৃ'ত্ভার গ্রহণ করেন। পরে পরে 
আরো] ২1১টি রাজ্যে গোলযোগ নষ্ট 
হয়৷ ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা 
লাভ ঘটেছে। ইউনিয়ন, গভর্ণমেপ্ট 
*ই্টার্ণ ্েট্‌স্‌ ইউনিয়ন” গঠন অঙ্গু- 
মোদন করলেন না। ‘লৌহ মানব 


সর্দার প্যাটেল ষ্টেট্‌স্‌ ভিপার্টমেণ্টের ' 


সুযোগ্য সেক্রেটারী মিঃ ভি. পি. মেনন 
সহ ১৩-১৪ই ডিসেম্বর কটক এসে 
দেশীয় রাজানাজড়া সকলকে এক 
সম্মেলনে আছত করে তাদের রাজ্য 
সকলগুলিই তৎকালীন, উড়িষ্যা 
প্রদেশের সঙ্গে মিশ্রপের ঘোষণা করে 
গেলেন । সে অপুর্ব চাঞ্চল্যকর 
ঘটনা । ১৪ই ভিসেম্বর, ১৯৪৭, বৃহত্তর 
উড়িস্যা স্বষ্ট--তথা ভারতের ইতিহাসে 
আরব এক নব যুগের ' সুচনা হয়। 
পরেই ১৯৪৮ সনে সর্দার প্যাটেলের 
নেতৃত্বে ক্রমে ক্রমে ভারতের অরশিষ্ট 
সমস্ত দেশীয় রাজ্যের বিলোপ সাধন 


।করে পূর্ণাঙ্গ ভারতবর্ষ রূপায়িত হয়। 


বলা বাহুল্য, এর সুচনা উড়িষ্যাতেই 
হয়েছিল 1 ' | 
উড়িস্তার বিলোপপ্রাপ্ত রাজ্যের 
সামন্তবাদী রাজা মহারাজানা কেউ 
কেউ, রইলেন বিক্ষুক্ধ হয়ে। ইঠ্টার্ণ 
ষ্টেট্‌স্‌ ইউনিয়নের স্বপ্ন ভেলে গেল। 
কিন্তু তাদের কয়েকজন দম্বার পাত্র 
নন। তাদের অভিযোগ বিভিন্ন- 
রূপে ধুমায়িত হতে লাগল তদানীস্তন 
কংগ্রেসী উড়িষ্যা সরকারের বিরুদ্ধে । 
তার! ঘোষণা করলেন গণতান্ত্রিক 
শাসনের নামে পূর্তি রাজ্য এলাকার 
কংগ্রেস সরকার কতৃক ব্যাপক 
অত্যাচার, গুলিগোলা বর্ষণ, লোক- 


স্বাধীনতা হরণ ইত্যাদি চল্‌ছে। এরই 


প্রতিবাদ ও প্রতিকারের আন্দোলন 
উচ্ছস্তে ১৯৪চু সনের ৮্ই অক্টোবর 
তারিখে পাটনা ও কাদাহাওী 


A মিলিত মন্তিমত| গঠনের কাহিনী 


রা 
কল প্রজা-পরিষদ' নামে এক রাজ- 
নৈতিক দল সংগঠিত হল। এই 
প্রতিষ্ঠান বছর হুয়েক এই প্রোগ্রামে 
কাজ করার পর স্বাধীন ভারতের 
নতুন ( কনৃষ্টিটিউসন) সংবিধান 
ঘোষিত হওয়ার -সঙ্গে সঙ্গে দেশের 
নতুন গণতান্ত্রিক পরিস্থিতি হেতু ১৯৫০ 


সনের ৭ই জানুয়ারী “কোশোলোৎকল, 


প্রজা-পরিষদ” নতুন নাম গ্রহণ করে 
“গণতন্ত্র পরিষদে” রূপাস্তরিত হয়! 
এরই আগে- পরে সুরু হয়ে গেছিল 
কংগ্রেস ও গণতন্ত্র পরিষদের নেতৃত্বের, 
মধ্যে নীতিগত ও কার্ধগত বিরোধ । 
রাজ্যবিধান সভার বাহিরে, ভিতরে, 
সাধারণ সভায়, সংবাদপত্রে বাদানুবাদ, 
কত ইস্তাহার, বিবুতির হিড়িক। 
তিক্ত আবহাওয়া, কী দুর্যোগের দিনই 
না গেছে কয়েক বৎসর ! কিন্ত সকল 


সত্বেও, রাঁজা-রাজড়ার দল স্ব স্ব স্থানীয় 
বিশ্বস্ত কর্মীদলকে নিয়ে এত ব্যাপক 


সংগঠন গড়ে তুললেন যে প্রথম ও , 


দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে প্রাক্তন রাজ্য 


, এলাকায় জি. পির' *জয়জয়কার | 


এর প্রথম কুরণ__রাজারা সপার্ধদ 
জনসাধারণের দরজায় ছুটে গেলেন 
“রাজা দেবাংশ সম্ভৃত"-_বহু যুগের 
সংস্কার ও আহশ্ুগত্যের ভাবে প্রজা 
সাধারণ অভিভূত হয়ে 
দ্বিতীয়তঃ, ১৯৪৮ সনে দেশীয় রাজ্য 
সমূহের মিশ্রণের পরে সেই সকল স্থান 
কংগ্রেসের সংগঠন কাজ দূরের কথা, 
কংগ্রেস সরকারও সেই সকল অনুন্নত 
এলাকায় উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন কাজ 
বা গণসংযোগের দিকেও তেমন কিছু 
করেন নি। এরই অবশঠস্তাবী ফল 
গণতন্ত্র পরিষদের অপূর্ব জনপ্রিয়তা ও , 
সাফল্য। , 

১৯৫২ সনের সাধারণ নির্বাচনে 
গণতন্ত্র পরিষদ ১৪০ সদস্তযুক্ত, বিধান 
সভায় দখল করলে ৩১ খানি আসন ; 
১৯৫৭ সনের দ্বিতীয় সাঃ । নির্বাচনে 
আরো বৃদ্ধি হয়ে ৫১ জন । প্রাক্তন 
রাজ্যাঞ্চলে ১৯৫২ সনের নির্বাচনে 
কংগ্রেস ১৬খানি সিট পেয়েছিল, 
১৯৫৭ সনে মাত্রণ ৬খানি। প্রমাণ 


গেল। ' 


* এস. পি কোনো নির্বাচনী সুবিধা! * 









হয়ে গেল পূর্বতন রাজ্য এলাকায় ' * 
“জিপি” প্রভুদ্থ শুধু যে সশ্পূর্ণ-প্রায রা! 
হয়ে গেছে তা নয়, তারা উড়িষয্যার 
পূর্বতন জেলায়ও ক্রমশ প্রভাব বিস্তারে 
লেগেছেন। ১৯৫৭ সনের নির্বাচনে ' 
“জি-পি" সন্বলপুর জেলার মেট ১২টি 
সিটের মধ্যে ৯» খানি এবং দক্ষিণ 
ওড়িষার কৌরাপুট জেলার : ১৩ট্র 
৬টি দখল করে নিল। আরো লক্ষ্য 
করবার মতো যে প্রাক্তন রাজ্য- 
এলাকায় বামপন্থী দল'( এক মযুরভঞ্জে ( 
কিছু ব্যতীত) কম্যনিষ্ট বা পি. 


করতে পারেনি। *জি-পি”র বিজয় 
অভিযানের ভুপিনায় কংগ্রেস প্রভাব 
অপেক্ষাকৃত শোচনীয়ভাবে খর্ব হতে 
চলেছিল। পুরানো! ,৬টি, জেলায়, যা 
কংগ্রেসী সাফল্য-_তাও উপরোক্ত 
' হুই জেলায় জি-পি ক্যাম্পের আওতায় 
অনেকদূর এগিয়ে (গছে।, মোটা- 
মুটি উপকূলীয় (০০৪৪৪! ) ৪,জেলা 
কটক, পুরী, বালেশ্বর ও গঞ্জামে যা 
কিছু কংগ্রেসী প্রভাব ও জনপ্রিয়তা । 
তাঁও কম্যুনিষ্ট ও পি-এস্‌-পির সঙ্গে 
কঠোর প্রতিযোগিতায় । কংগ্রেস . 

( শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়) শ 











পশ্চিমবঙ্গ রাজনৈতিক সম্মেলন, 
রণক্ষেত্রে পরিণত রঃ 


) 


(দর্পণের প্রতিমিবি) 


পশ্চিমবঙ্গ রাজনৈতিক সম্মেলন সুরু হবার আগে থেকে 
ওয়াকিছাল মহলে একটি আশঙ্কা ছিল যে কংগ্রেসের ভিতর যে 
অস্তদ্বন্ব এতদিন ধরে যে ধুমায়িভ হচ্ছিল সম্মেলনের সময় তার 


একটা প্রকট বহিঃপ্রকাশ হুবে। : 


সম্মেলনের সময় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের অনুপস্থিতি সে আশঙ্কাকে 
আরও দৃঢ়তর করে এবং কংগ্রেসের অধিনায়িকা শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধী দমদম 'খেকে কোলকাতায় যখন শোভাযাত্রা কয়ে এলেন 
তখনই পোষ্টার আর জিগিরের বহর দেখে মনে হয়েছিল ব্যাপার 


খুব সুবিধেজ্নক নয়। 

প্রথম দিনের অধিঘেশনে বিশেষ 
কিছু হয়নি, শুধু শ্রীমতী গান্ধী যখন 
বক্তৃতা দ্বিতে উঠলেন তখন হঠাৎ 
প্যাণ্ডেলের বিছ্যাৎশক্তি রহিত হোলে! 
এবং তিনি যতক্ষণ ছিলেন ভালভাবে 
বিহ্যংকে ফিরে পাওয়া যায়নি। 


ততক্ষণ তিনি নিজে, উপস্থিত 


নেতৃকুর এবং সভ্যমওলীর গরমে খুব 
কষ্ট হয়েছিল। হয়তো ওই কারণে 
শ্রীমতী গান্ধী তাড়াতাড়ি: সভামণ্ডপ 
ত্যাগ করেন। অনেকে প্রশ্ন করেছিল 
“এ কি Sabotage 1° 

দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনও ভাল- 
ভাবেই সুরু হয়েছিল যুব এবং মহিলা 
সম্মেলনের পর। শুধু অধিবেশন 
আরম্ভ হবার কয়েক মিনিট আগে 


পেছনের দিকের একটি collapsible . 


৪৭ মনে হোলো অতি উৎসুক 
অভ্যাগতের দলের চাপে হেলে 
পড়লো । তারপর খুলে গেল ৪এবং 
ছড়ছুড় করে কিছু লোক ঢুকে পড়লো 


ভিতরে । কোলকাতার সভাসমিতিতে 
এ দৃপ্ত প্রায় স্বাভাবিক ৷ . 
ডুকে তারা বেশ শাস্তভাবেই 
পেছনে দাড়িয়ে সভার গভীর আলো- 
চনায় মনোনিবেশ করলো বলে মনে 
হোলো। কিছুক্ষণ পরেই কিন্তু সভার 
চেহারা অন্যরকম হয়ে গেছে, সেটা 
অবশ্য ওই অভ্যাগতদের . সংক্রান্ত 
কোনও ব্যাপারে নয়। শ্রীনলিনাক্ষ 
সান্তাল সভাপতি (চপলাবাবুর ব্যাকরণ 


ভুল হয় না) শ্রীমতী স্থচেতা কপালনীকে তিনি একটু দমে যাওয়াতে সভাপতি 


নিয়স্বরে দু'চারটে/ প্রশ্ন 'করে কোমর 
বাধছেন দেখা গেল এবং তারপরই * 
তিনি ধক্তারূপে আবিভূ্ত হয়ে এমন 
ইদিত করলেনু যে কংশ্োসের গ্রাম 
সমবায় নিয়ে মাতামাতি আর কিছুই 


নয়, স্বজন পোষণের *একটা নতুন 


ফ্দি। ‘ 

সদ্স্তদের মধ্যে অনেকেই থ মেরে 
গেলেন, লর বক্তব্যে নয় তার 
tactics | গত রাত্রে বিষয় নির্বা- , 


টু শাটল 

চনী সভায় সম্মেলনের প্রস্তাবগুলি b 
নিয়ে আলোচনা হয়েছে । শ্রীসান্তাল 
সে সময় টুশব্দটি করেন নি। এখানে 
তিনি তো প্রস্তাবটি সমর্থন*করতেই 
উঠেছিলেন বলে মনে হয়েছিল 4 

প্রীসান্তাল যখন তীর হঠাৎ 
'আবিষ্ষারটি ব্যাখ্যা করে চলেছেন তখন 
কিছু সদন্ত এবং সভাপতিও বেশ চঞ্চল 
হয়ে ওঠেন। ছৃ"চারজন শ্রীসান্তালকে * 


“ বাধা দিতেচেষ্টা করেন সাধারণ সভ্য- 


দের মধ্য থেকে । একজন উঠে 

দাড়িয়ে বলেন “আপনি কি বলছেন. 

ঠিক বুঝতে পারছি না।” শ্রীসান্তাল £ . 
“সেট! নিশ্চয়ই আমুরী বলার কোনও . 
ক্রুটির জন্ত, আপনার মন্তিক্ষের দোষ 
নয়” এসময় সভার পেছন থেকে 
সজোরে হাততালি পড়ে । জীসান্তালের 
বক্তৃতার মাঝে মাঝে আরও কয়েক- 
বার পড়েছে। যিনি প্রশ্ন করেছিলেন 


2 


তাকে বলেন বাতেন ন। যার 
* যেমন বুদ্ধি সে তেমনি বোঝে ।” » » 
এবার শ্রীমতী পূরবী মুখার্জি 
সান্যাল মশাইকে খুব ছেড়ে কুথা 
বললেন না প্রস্তাব "সমর্থন করতে 
নলিনাক্ষবাবু কিসব আজেবাজে 
বলেছেন? মানুষের মধ্যে 
ারাপ ভাল আছেই.কিস্ত কংগ্রেসের ' 
সমুবায়ের উদ্দেশ্যে মহৎ এবং তা সফল, 
( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 


Ch 

















দর্পণ 


জি ঘটনাকে বের বরে কলকাতায় 


(দর্পণের প্রতিনিধি ) 


তিব্বতকে কেন্দ্র করে গত সপ্তাহে কোলকাতায় ছুটি 


বিরাট স্বস্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। একটি হয়েছে মহাজ্ঞাতি 
, অদনে যার নেতৃত্ব করেছে পি, এস, পি, অপরটি অনুষ্ঠিত হয়েছে 
ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিট্ুট হলে, যার 


যার নেতৃত্ব করেছে এস,ইউ,জি 


ও কথ্যুনিষ্ট পার্ট । উভয় সম্মেলনে বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক. 
নেতৃবৃন্দ ছাড়াও বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা উপস্থিত ছিলেন । | 
উত্তর সম্মেলনেই প্রচুর জন- *নেওয়া। এদের সুদূরপ্রসারী উদ্দে 


সমাগম হয়েছিল, বিশেষ করে 


জন্য কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও সদস্ত 
ফি থাকা সত্বেও যে জনসমাগম 
ঘটেছিল তা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য । 
‘তিববতে চীনা ফৌজের অত্যাচারের’ 
অথবা "চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে 
নেহরু সরকারের হস্তক্ষেপের’ উত্তয় 
সম্মেলন থেকেই প্রয়োজনীয় প্রতিবাদ 
হয়। আমর! কোনরূপ মস্বব্য 
৭ ব্যতিরেকেই উভয় সম্মেলনে প্রদত্ত 
Pe * নেতৃবৃদ্দের কিছু কিছু প্রয়োজনীয় 
মন্তব্য উদ্ধৃত করে দিলাম । 
তিব্বতের বেদনাদায়ক 
“ঘটনাবলী . 
“তিববতে আজ যা ঘটছে নীতি 
বা দোহাই দিয়ে কোন 
*  ডারতবালীর পক্ষেই সে সমন্ধে নীরব 
॥* ধাঁকা সম্ভব নয়। একটি দেশ যে 
আজ, স্থনিয়স্িত বিনাশ সাধনের 
* “বিপুল ক্ষমতা অর্জন করেছে সেই 
দেশটি অন্ত আর একটি দেশ, যে 
দেশকে তারা৷ পশ্চাদ্পদ ও প্রগতিশীল 
বল মনে করে, সেই দেশকে 'বুলেট ও 
বোমা দ্বার! প্রগতিশীল ও বৈজ্ঞানিক 
করে গড়ে তুলবার দায়িত্ব ও নৈতিক 
অধিকারে নিজেকে অধিকারী বলে 
মনে করতে পারে-_একথা- ভাবতেও 
বেদনা বোধ হয়। এ সেই পুরানো, 
“শ্বেতা্দের বোঝা'র কথা যার পিঠ 
ভাঙ্গা চাপ এক. সময় চীনগীঁহ সমগ্র 
সমগ্র অশ্বেতাঙ্গ জাতি ভোগ করেছে। 
এ বোঝা বহনকারীদের বর্ণ যাই 
হোক না কেন বিষয়টির স্বরূপ তাতে 
এ্রকই থাকে” * 


+ (নিঃ ভাঃ তিব্বত সম্মেলন প্রসঙ্গে . 





( 8: অতুলচন্দ্ৰ গুপ্ত ) 
ভারতের বিরুদ্ধে যুক্তিহীন . ' 
।. আক্রমণ 
“ভরতের বিরত (চীনের ) এই । 
অভদ্র এবং ফুক্তি্ধীন স্থাক্মণের অথ 
কি, যাকে প্রধানমন্ত্রী সত্যের সঙ্গে 
ম্পরবশূ্ত বলে বর্ণনা করেছেন। এর 
আগু উদ্দেশ্য এই হতে পারে যে 
ভারত সরকার দলাই লামা ও তার 
অন্নুচরবর্গ এবং অন্তান্ত তিব্বতীদের 
& যারা দেলত্যাগ করতে বাধ্য 
4 তাদের' যে রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়ে- 


- অথবা চাপ দিয়ে প্রত্যাহার .করিয়ে' 





. কার সমগ্র পরিস্থিতি বিবেচনা করিলে, 


' সম্পর্কে খানিকটা অম্মান আমরা 


'থেকে। সেগুলি ভারত সরকারের 
বার ধার প্রতিবাদ সত্বেও কোন 
পরিবর্তন করা হুয়নি। মানচিত্র- 
গুলিতে আমাদের হিমালয়ের প্রতি- 
বেনী নাষ্ট্রগুলির অঞ্চলসমূহ ছাড়াও 
উত্তরপ্রদেশ ও নেফার কিয়দংশ 
চীনের অস্তভু ক্র বলে দেখান হয়েছে ।, 
(তিব্বত সম্মেলন প্রসঙ্গে আচাৰ্য 
'কৃপালনী ) 


কার আত্মনিয়নত্রণ ? 

“তিব্বতকে কোনক্রমেই একটি 
স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বলা যায় না 
তিব্বত এত পশ্চাদপদ এবং সেখান 


তিব্বত একটি জাতির পর্যায়ে “আসিয়া 
পৌছাইয়াছে এই কথা বলা যায় 
না।- সুতরাং উহার আত্ম-নিয়ন্ত্রণের 
অধিকারের কথা উঠে না। তিব্বতের 
বিদ্রোহ মুষ্টিমেয় ভূম্যধিকারী ও ধর্মীয় 
গুরুদের দারা জনসাধারণের দাসত্ব 
কায়েম করার উদ্দেশ্তে সমাজতন্ত্রের 
বিরুদ্ধে চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই 
নহে ।* 

( ক্মরেড-শিবদাস ঘোষ--সারা বাংলা 


ইতিহাসের দাবী 


“মনুষ্যত্ব এবং জাতীয় স্বাধীনতার 
মৌলিক দাবীর দৃষ্টিতে তিব্বতের উপর 


চীনের সার্বভৌমত্ব যথার্থ এ্রতিহাসিক . 


সত্যের ভিত্তির উপর প্রতিষিত নয়। 
সমগ্র ভারতবাসী নিশ্চয়ই 'প্রধানমন্ত্র 
নেহেরুর . সুরে সুর মিলিয়ে বলবে 
যে' অতীতে তিব্বতের উপর 


চীনের কি সার্বভৌমত্ব ছিল-না-ছিল, 
তা অবাস্তব; আজকের পৃথিবীতে 
যে কণ্ঠস্বরকে আমরা শ্রদ্ধা জানাব 
সেটা হচ্ছে এই যে £তিব্বত তিব্বত- 
বাসীদের জন্ত। আর কারুর গোলাম 


সে নয়! ' এই আদৰ্শই এতদিন 


"স্বাধীন ভারতবর্ষের "আদর্শ হিসাবে 


পুজিত, হয়ে 'এসেছে। যখন তার এক 
বন্ধুজ্জাতি তার দুয়ার প্রান্তে এসে, 


সাম্রাজ্যবাদের “কবলে পড়ে হ্শা- ও. 
৯ হতাশায় দিন কাটাচ্ছে তখন ভারত- 


ছেন সেটিকে ভীতি প্রদর্শন করে বাসী তার সে আদর্শ যেন না.ভোলে। 
, (্রিতিহাদিক রমেশচন্দর সু্ভুমদার ). 


~ 


₹ রাজনৈতিক সন্মেগন 


বিস্মৃত সত্য 
“যাহারা তিব্বতের দরদী সাজিয়া 
আন্দোলন করিতেছেন তাহার! বাস্তব 
ঘটনাকে বিকৃত করিতেছেন। চীন 
তিব্বতের প্রতি অনেক সহিষ্ণুতা 
দেখাইয়াছে।” 
( সমর মুখার্জী এম-এল-এ ) 
বিপ্পবের স্ৃত্যু নেই 
তিব্বত কি চিরদিনের তরে 
তিব্বতীদের হাতছাড়া হইয়। গিয়াছে ? 
কখনই নয়। তিব্বতীদের মৃত্যু 
হইতে পারে না, কারণ মানবাত্মার, 








মৃত্যু নেই । কম্যুনিজম কখনই সাফল্য 
লাভ করিতে পারিবে না, কারণ 
মানুষকে চিরদিন দাস রাখু! যায় না? 
অত্যাচার চিরদিনই চলে নাই, 


সীজার ও জান্রেরা বার বার আসিয়াছে, 


চলিধা গিয়াছে, কিন্ত মানুষের অস্তরের 
দুর্বার আকাজ্ষাকে কখনই দাবাইয়া 
রাখা যায় নাই | তিব্বতের ক্ষেত্রেও 
তাহা চইবে না ।» 

নিরিহ নারায়ণ ) 


“সত্য, স্তায়বিচার ও মনুষ্যত্ব 
নামে আমরা আপনাদের সহামুভূতি 
এবং সমর্থন প্রার্থনা করিতেছি। 
অত্যাচার এবং নিপীড়নের 'বিরুদ্ধে 
হতভাগ্য তিব্বতবানীগণের সংগ্রামে 
আপনারা আমাদের সহায় হউন 1” 

( The voice of Lasha বুলেটিন ) 





সগ্মাদক মহাশয় সমীপেষু 


ভারত ও তিব্বত. 


নির্দেশ দেয়, তখন ভূটান চীন ' 


চীন-তিব্বত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় 
১৯৫১ সালে। তাতে ৭টি দফ! 
আছে। প্রথম দফায় বল৷ "য়েছে, 


তিব্বতের আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন অক্ষু্ - 
থাকবে, এবং চীনের কম্যুনিষ্ট সরকার 


তিব্বতের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এবং 
আভ্যন্তরীণ শাসনে হস্তক্ষেপ করবে 
না। আরেকটি দফায় তিব্বতে চীনা 
কম্যনিষ্ট সরকারের হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ 
ক'রে বলা হয়েছে তিব্বতের সরকার 
স্বেচ্ছায় প্রয়োজনমত শাসন সংস্কার 
প্রবর্তিত করতে পারবেন । 

তিব্বতের উপর চীন কম্যুনিষ্ট 
সরকারের সার্বভৌম কর্তৃত্বের (?) 
উৎস এই ১৯৫১ সালের চীন-তিব্বত 


“চুক্তি । 


কিন্তু সে চুক্তিকে ছিন্নপত্রের সয় - 
চীনা কম্যুনিষ্ট সরকার ব্যবহার ক’রেছে 


তার প্রমণি তিব্বতের বিদ্রোহ | ." 
" অবশ্য কম্যুনি্ট অভিধানের মতে 


বিদ্রোহ অপেক্ষা অনেক কম মর্যাদার ! 
শব্দ এ ব্যাপারে প্রযোজ্য । চীনা. 
কম্যুনিই সরকার তা? দমন করেছে । 
হান্গেরী অপেক্ষা সময় একটু বেশী 
লেগেছে । ঠা’ লাগুক তাতেও 
গৌঁফের চাডা কম্বে না'। ফলে, 
স্বয়ং দলাই লামা এবং হাজার হাজার 
তিব্বতী ভারতবর্ষে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে 
এসেছে এবং আশ্রয় পেয়েছে । 

এহেন চুক্তি অপেক্ষা গুরুতর চুক্তি 
একদ! নেপাল ভূটান এবং সিকিম 
রাজ্য চীনা 
কারেছিল। ১৮৭৯ সালে চীনের' 
সার্বভৌমত্ব মেনে, নেপাল চীনের সঙ্গে 
চুক্তিবদ্ধ হ্য়। ভুটানের রাজা তো 
সার্বভৌম চীনের শীলঃমাহরাফ্িত 
আনুতরাপ্র নিয়ে তবে সিংহাসনে 
আরোহণ কর্তেন। ১৮৬৭ সালে 
যখন ভ্রিটিশরাজ ভুটান সরকারকে 


তার রাজ্যে কতকগুলি রাস্ভা নির্্কাণের 


সরকারের সঙ্গে 


সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করে, এবং 


চীন সরকার ভুটান সরকারের হ'য়ে 


ব্রিটিশ রাজের সে নির্দেশ প্রত্যাহার 
করিয়ে নেয়। 

কিন্ত আজ নেপাল বা ভুটান ' 
রাজ্যের উপর যদি সেদিনের ুক্রি-. 
পত্রে স্বীকৃত চীন সরকারের সার্ধ- 
ভৌমত্ব () বাতিল হ'য়ে গিয়ে থাকে, 
তবে কেন ১৯৫১. সালের. চীন- 
তিব্বত চুক্তির দফাগুলির অন্তর কম 
সাক্ষ্য থাকা সত্বেও, মনে করা হবে 
তিব্বতের উপর- চীনা কম্যুনিষ্ট 
সরকারের সার্বভৌম কর্তৃত্ব ্য়েছে__ 


এবং কেন এ ১৯৫১ সালের চীন- 


' তিব্বত চক্তিই ' বাতিল ঘণ্লে গণ্য 


হুবে না? 

কারণ দেখানো হবে 'বোধ হয় 
১৯৫৪ 
এই চুক্তি দ্বারা ভারত চীনের সঙ্গে ' 
ূর্ব-সম্পাদিত 'চুক্তিগুলির ' সর্ত 
প্রত্যাহার ক'রে নের, এবং তিব্বতের 


* এলাকায় ভারতরাষ্ট্রের যে সব পান্থ- 


শালা ও বিশ্রামশাল! ছিল, সেগুলি' 
চীনা সরকারের হস্তে অর্পণ করে। 
এই চুক্তিপত্রের একটি মারাত্মক ' 
ইষ্ট এই যে. এতে যথনই তিব্বতের 
উ্লেখ করা হয়েছে, সেখানেই বলা 
হয়েছে তিব্বত চীন] সরকারের অধীন 
একটি রাজ্য । এবং শুধু এই-ই নয়. 
চীনরাজ্যের সঙ্গে ভাবতরাজ্যের 
সীমানা নিৰ্ণীত না থাকায়, এই চুক্তির 
পর থেকে চীনা সরকার অন্তায়ভাবে 
এই ক্রুটির সুযোগ গ্রহণ ক'রেছে। 
বোধহয় বাদদুং আদর্শে অনুপ্রাণিত 


কারের বন্ধুত্ব কামনার অত্যধিক 
আগ্রহে তিব্বত ব্যাপারে এবং নিজ 
রাজ্যের সীমানা ব্যাপারে, এতোখানি 
উদার হয়েছিলেন । 


সালের-চীন ভারত ' চুক্তি"; 


. ভারতে অজানা ধলেই তিব্ুতের 
ট্যাজেডি ভারতবর্ষের চিত্ত এবং চিন্তা 





















শংকবার, সির জুন, ১১৫৯ 





গিয়াছে সেই. দিকে জনসাধারণের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেতেছে। তিব্বতের 
উপর চীনা গণরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব 
স্বীকার করিয়া লইয়াও তিব্বত সম্পর্কে 
নেহরুর যে মনোভাব প্রকাশিত 
হইয়াছে এবং দলাই লামা ও অন্তান্ত 
বিদ্রোহী শরণাধীদের আশ্রয়দানের 
মধ্যে যে নীতি প্রতিফলিত হইতেছে 


তাহার দ্বারা প্রত্যক্ষ না হইলেও 
পরোক্ষে যে চীনের আভ্যন্তরীণ 
ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ ..করা . ১১ 
বামাস্তর 

(প্রস্তাব, সারা বাংলা ভি 


এবং চীনা কম্যুনিষ্ট সরকার সে 
উদারতার প্রতিদানে ভারতবর্ষকে ' 
পুরোপুরি পাইয়ে দিচ্ছে এখন | 

কালিস্পং থেকে কমুনিষ্ট চীনা 
সরকারের বিরুদ্ধে তিব্রতীদের বিদ্রোহ 
পাকানো এবং পরিচালিত হয়েছেঃ 
চীনা সরকার্রে কাছ থেকে ভারত- 
বর্ষের এক নম্বর পাওনা । ভারতবর্ষ 
রাজ্যবিস্তারের অভিসন্ধি নিয়ে চীন, 
কম্যুনিষ্ইট সরকারের 


হই নব্বর, পাঁওনার পিঠে; 
dialectical reasoning ‘চাপিয়ে - 
তিন নম্বর পাওনাটি বানানো হয়েছে, 
সেটি এই যে, ভারত একটি সামাজ্য- 
বাদী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। চার, 
পাচ, ছয় নধর ইত্যাদির উল্লেখ 
নিষ্লোরোজন। গালাগালির. লবজে 
গ্রাম্য কারকুণদের হার মানায় যখন - 
dialectical method এ জিনিষটা ‘ 
তৈরি হয়ে থাকে । 

একনায়কতঙ্তের হুকুমবরদারী চিন্তা * 


মধিত করেছে। এবং মানবিক ট্র্যাজেডি, 
সিল 
করেছে ভারতের মনে। +) 
লঙ্ঘিত হবে, কম্যুনিষ্ট দীক্ষা fe 
দেওয়ার অন্ত অজুহাত তৈরি হবে, 
এবং হবে শাস্তির নামে, স্বাধীনতার 
নামে, তারপর যখন কামান, ' বন্দুক, 
ট্যাঞ্চ, এরোগ্লেন বোতাম টিপলেই 
রণস্থলে মোতায়েন কর! য্যবে, তখন 
প্রতিক্রিয়াশীল এবং সাম্রাজ্যবাদী 
চরকে পাওয়া যাবে, যাদেরকে অধ- 
লম্বন ক'রে কমুযুনিষ্ট দখল বিস্তৃত হ'তে 
পারে। | 
কয়েক লক্ষ তিব্বতী এবং যাটকোটি 
চীনার পারস্পরিক শক্তি তুলনা কর-”ঠ 
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


নং 


শুক্রবার, ৫ই জুন, ১১৫১ 


দর্পণ 





কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকত৷ 


শিক্ষ। বিভাগ জাহানামের পথে 


 কতৃগন্ধ ৪ অধ্যাণক উভয়েই এর জনা দায়ী 


১৯৫০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্তা- 


লয়ে সাংবাদিকতা ডিপ্লোমা কোর্স 


আরম্ভ হয়। ভারতের প্রথম সংবাদ- 
« পত্র প্রকাশের স্থান কোলকাতা 
তথা বাংলায় বিশ্ববিস্তালয়ের মারফৎ 
উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে প্রকৃত সাংবাদিক 
তৈরী করে দেশে সাংবাদিকতার 
মান উচু করার প্রচেষ্টা বহুদিনের 
এবং বহুজনের । ১৯৫৭ সালের 
= ২৮শে এপ্রিল সিপ্ডিকেট কতৃক 
‘নিযুক্ত করা হয় কোলকাতা বিশ্ব 
*বিষ্তালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের 
প্রথম ষ্ট্যাপ্তিং. কমিটি । ওঁ বছরেই 
- এই "সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী 
ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় উদ্বোধন করেন 
এই বিভাগের | 
কত আশা, কত আনন্দ। স্বপ্ন 
চলেছে সার্থক হতে। স্বপ্ন? হ্যা 
* স্বপ্র বৈকি, আমরা 'পাব উপযুক্ত 
শিক্ষা ধিওরিটিক্যাল ও প্র্যাকটিক্যালে, 
. আমরাই চালাবে একটি দৈনিক 
' সান্ধ্য পত্রিকা যার পিছনে থাকবে 
অভিজ্ঞ সাংবাদিকদের প্রেরণা ও 
সহায়তা । এমন একটা লাইব্রেরী 
হবে যেখানে আমর! পাবো বিভিন্ন 
দেশের সাংবাদিকতার বই, রেফারেন্স 
বই ইত্যাদি, আমাদেরই নিয়মিত চর্চার 
 জন্তে একটি ঘরে থাকবে অতীত ও 
. বতমানের “সংবাদপত্র প্রভৃতি, 
“সেমিনার লেকচারের' ব্যবস্থা করে 
সকল সাংবাদিক ও গুণী ব্যক্তিদের 
কাছে পেয়ে তাঁদের কাছ থেকে 
জ্ঞান অর্জন করবো, ছাত্ররা নিজেরাই 
নিউজ এজেন্সী খুলবো। সাংবাদি- 
কতার ক্ষেত্রে ছুঃসাহছমিকতার পরিচয় 
দেবে আমাদের বাংলার ছাত্ররা, 
দেখিয়ে দেবে সকলকে বাঙ্গালী 
এখনও মরেনি। কেনই ব! তারা 
পারবে না, তাদের সঙ্গে আছেন, 
উপদেষ্টা ও অধ্যাপকরূপে বাংলার 
শ্রেষ্ঠ সাংবাদিকবুন | কিন্তু হায়, আজ 
. ১৯৫৯ সালেও তাদের স্বপ্ন সার্থকরূপ 
নিতে পারলো না। কোলকাতা বিশ্ব- 
বিগ্ভালয়ের সাংবাদিকতা পড়ানো 
যে আজ নেহাতই ফাক! ব্যাপার 
তা সকলেই জানতে পেরেছেন । 
যার! অনেক আশা নিয়ে 'ষ্টাণ্ডিং 
কমিট' নিযুক্ত করেছিলেন তারা 
আজ বুঝছেন কি গড়তে গিয়ে কি 
হলঃ আর যাঁদের উপর দেওয়া হল 
ভার তাঁরা করলেন কতটা বিশ্বাস- 
ঘাতকতা। আজ 'কলকাতা বিশ্ব- 
বিস্তালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের 
"॥ অপমৃত্যু ঘটছে একথা আমি কেন 


2 


(সাংবাদিকতা শিক্ষার্থী) 


লয়ের কতাব্যক্তিরা সমস্ত জেনে 
শুনেও পুরোপুরি নিলিপ্ত । বিভাগটিকে 
রক্ষা করার কোনই চেষ্টা মেই। 
বরং অপমৃত্যুকে ত্বরাস্বিত, করবার 
জন্টে কতৃপক্ষ স্বজন পোষণ গুরু 
করেছেন । . 

পড়ানোর নাম করে চলেছে ফাঁকি 
দেওয়ার পালা! কি কতৃপক্ষ, কি 
অধ্যাপক ' সকলেই আজ ফাঁকি 
দেওয়ায় বাস্ত। কতৃপক্ষের মধ্যে 
আজ একজনেরই হাতে চলে গেছে 
সকল ক্ষমতা এবং তিনি কিভাবে 
সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন 
তা লক্ষণীয়। অধ্যাপক মণ্ডলীতে 
আছেন বিখ্যাত সাংবাদিকগণ-- 
ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ জেন, হেমেন্্রপ্রসাদ 
ঘোষ, বিধুতৃষণ সেনগুপ্ত, মোহিত 
‘মৈত্র, সুধাংপ্ত বস্তু, কেদারনাথ চট্টো- 
পাধ্যায়, মাখন সেন ও দক্ষিণারঞ্জন 
বসু । ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ সেন পড়ান 
সংবিধান ও প্রেস আইন। ছাত্র 
ছাত্রীরা ডক্টর ধীরেন সেনের ক্লাসে 
খুবই আগ্রহাঘিত। হেমেন্দ্রপ্রসাদ 
ঘোষ সম্পূর্ণ সময়ের জন্তে নিয়মিত 
ক্লাস নেন না, তার পড়ানো সেতো 
কেবল পুরানো ছবি বা পেপার 
কাটিং দেখানো আর মাঝে মধ্যে 
কিছুটা নোট বা ডিকটেশন দেওয়া 
--এই হুল তার সাংবাদিকতার 
ইতিহাস পড়ানো । উচ্চারণের জড়তা 
আর কানে কম শুনতে পাওয়ার জন্তে 
বিধুভূযণ সেনগুপ্তের ‘মেকিং অফ 
এ. জার্পাল” পড়ানোয় বিশেষ 
অসুবিধায় পড়তে হয়। বেশী খাটার 
মত মানসিক অবস্থা তার আছে 
বলে মনে হর না এবং বোধহয় 
তিনি পছন্দও করেন না। সাং- 
বাদিকতা সম্পর্কে বিধুভূষণ সেনগুপ্তের 
একটা বই আছে; ছাত্ররা প্রথমেই 
এী বইটির কথা শুনতে পায় এবং 
জানতে পারে এটাই নাকি যথেষ্ট 
সুতরাং তীর ক্লাস না করলেও চলে । 
মোহিত মৈত্র বিধুভূষ্ণ সেনগুপ্তর 
পেপারের প্র্যাকটিক্যাল পড়ান। তীর 
চেষ্টা আছে। দক্ষিণা বন্গও কিছুটা 
প্র্যাকটিক্যাল পড়াধার জন্তে ফাষ্ট 
ইয়ারে আসেন। তবে বিশেষ কিছু 


পড়ান না, বলেন সেকেণ্ড ইয়ারে চল ' 


সেখানে সব শিখিয়ে দেব । এই গেল 
ফাষ্ট ইয়ারে পড়ানোর কথা । 
সেকেণ্ড ইয়ার! সেতো এক ঘর 
থেকে আর এক ঘরে হেঁটে চলে 
যাওয়ার ব্যাপার । এহেন সেকেগু 
ইয়ারে সুধাংশু বসু সোসিও-পলসিটিক্যাল 


আউট । 


" ব্যক্তিগত অভিজ্রতা যথেষ্ট, 


তবে যেদিন উপস্থিত থাকেন সেদিন 
সিরিয়াস। কেদারনাথ চট্টো- 
পাধ্যায়ের ক্লাসে স্থাত্রছাত্রীরা বেশ 
কিছুটা উৎসাহী । তিনি পড়ান এডিটিং 
অফ মানথলিজ .গ্যাণ্ড পিরিওডি- 
ক্যালস--গড়ান তিনি ভালই এবং 
বিষয়টি তার ভালভাবেই জানা আছে। 
তবে কেদারবাবুর পড়ানো নির্ভর 
করে মুভের উপর। ভাল মুভে না 
থাকলে ভিকটেশন দেওয়ার বেশী 
আর কিছুই করেন না। মোহিত 
মৈত্র পড়ান এডভারটাইসিং এণ্ড লে 
যোছিত মৈত্রের চেষ্টা 
আছে এবং তিনি নিয়মিত ক্লাস নেন। 
তবে ষে বিষয়টি তিনি পড়ান লেবিষয়ে 
তার অভিজ্ঞতা নিয়ে স্বভাবতই 
মনে প্রশ্ন জাগে । মাখন সেনের 


শারীরিক অসুস্থতার অন্তে 
ভাল শিক্ষক হতে পারলেন 


দক্ষিণারপ্রন 'বসু নির্জলা ডিক্টেশন 
দেওয়ার বেশী কিছু করেন না। 
কাগজে কলমে ভাল কো দেখে 
অনেক ছাত্র ছাত্রী এই বিভাগে ভ্তি 
হয় বৈকি, কিন্তু শ্ুমে ক্রমে স্বন্নপটি 
চিনতে পেরে ধীরে ধীরে সরে পড়ে৷ 
গত বছর কেরালা থেকে একটি ছাত্র 
এসেছিল ' কলকাতায় ' সাংবাদিকতা 
পড়তে, শেষ পর্যস্ত বেচারা আক্ষেপ 
করে বলে গেছে“ What a great 
blunder I have committed.” 
সেসনের শুরুতে থাকে প্রায় ৭০1৮০ 
জন ছাত্রছাত্রী । পরীক্ষা দেয়, মাত্র 
১৫৷২০ জন। শুধু যে শিক্ষকদের 
অযোগ্যতা তাই নয়, অষ্যান্ত ব্যাপারগু 
অন্থবিধার শেষ নেই। শিক্ষার্থীরা 
ব্যবহার করতে পারে এমন একটা 
লাইব্রেরী নেই। লাইব্রেরী নামে যা 
আছে তা চপলা ভট্টাচার্য্যের খাস 
দপ্তর, আলমারিতে তালা মারা 
করেকথানি বই- ছাত্রছাত্রীরা যে 
গুলির মুখ দেখে কাচের মধ্যে দিয়ে 
সুতরাং শিক্ষার্থীদের ভরসা! করতে হয় 
ঢি. 5. I. ৪-এর উপর। সাংবা- 


'দিকতা বিভাগের ছাত্রছাত্রীর! ছাড়াও 


U.S. I. ৪.এর লাইব্রেরীর সদস্ত 
আছেন, তারাও বই নেন। ফলে 


রেফারেশ্ন বই-এর অন্ত উৎসাহী 
ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ 
পড়তে হয়। 


অসুবিধায় 





* বাধ্যতামূলক প্র্যাকৃটিক্যাল ্রেনি- 


"এর যে নিয়ষটি আছে তা চরম ফাকি, 


পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার সময় 
এাকটিক্যাল টেনিংএর একটি সার্টি- 
ফিকেটিও দাখিল করতে হয়__কিস্ত 
পাইকারী হারে সে সার্টিফিকেট 
বিতরণের ব্যবস্থাও আছে। কোনও 
সংবাদপত্র পিক্ষানবীশ নিতে 
উৎসাহী নয়। বিভাগীয় কতৃ পক্ষ 
তেমন কোন ব্যবস্থাও করেন 'না। 


ঢা 


একমাত্র দক্ষিণারগ্রন বস্থ ছু-একজন র্‌ 


বিশেষ বিশেষ ছাত্রছাত্রীকে কিছু কাজ 
শেখার সুযোগ দেন। 

সাংবাদিকতা বিভাগের সবচেয়ে 
মজার ব্যাপার পরীক্ষাটা। পরীক্ষায় 
ছাত্রছাত্রীদের খুব বেশ্বী উৎসাহ থাকে 
না, কেননা ততদিনেস্্তার। জেনে যায় 
যে এ ডিপ্লোমার তেমন কোন মূল্য 
নেই, চাকরীর বাজাৰে এ ডিপ্লোমা 
বিশেষ কোন কাজে লাগবে না। তবু 
পরীক্ষা দেওয়ার পর কিছু কিছু ছাত্র- 
ছাত্রী সাধারণ ভাবেই একটু উৎসাহী 
হয়ে পড়ে এবং সে সময়েই চলে পক্ষ" 
পাতিত্বের চরম । মৌখিক পরীক্ষা 
ছাড়া লিখিত পরীক্ষাতেও পক্ষ- 
পাতিত্বের চরম হয়! মোটামুটিভাবে 
শিক্ষকরাই পরীক্ষক ৷ 
শিক্ষক পরিষ্কার বলেছেন--নাইন্থ, 

(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়) 





৪ দু’ চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহা- 


সস 3 দ্রাক্ষারি্ট (৬ বৎসরের তা টা 
রর স্বাস্থ্যের দ্রুত হবে। জজ 
দিনে ছার ** | খা পুরান মহা 


বৰ এ 









a বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক i 
৫৫) ফলপ্ৰদ ৷ মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বক ও 
| বলকারক টনিক । দু'টি ওঁষধ একত্র সেবনে 
আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে' 

উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলন্ক , 
স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে ।" 





অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চর ঘোষ, এম-এ, 





একজন: 










৮ ১ এম-বি, বি-এস,, আমুর্বেদ-| ০ 
ft আচাৰ্য্য, ৩৬, গোঃয়া ল পা ড়া 





"-)আৰুৰ্কেদুশাঘী/, এফ,সি,এস, এ লণ্ডন ), ১ 

/ এম,সি,এস, £ ( আমেবিক! ), ভাগলপুব ৯ 
ভিভেলপমেন্ট পড়ান । নিয়মিত উপস্থিত রোড, কলিকাতা-৩+ কের্জের বুর্ায়ণ শান্তর ভুতপূরবব অধ্যাপক। 

হওয়া সুধাংশু বস্তুর পক্ষে অসম্ভব । ০:৮১ নত ইস, সু | 


৬ 
a রঙ || 5 
bd ন 
® 


অধিকাংশ লোকেই বলছেন।, 
"ক, বিভাগীয় কতৃপক্ষ এবং - বিশ্ববিস্তা- 
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বাস্তুলা সাহিত্যের অনেকক্ষেত্ 
পাঠকদের দ্বার! সম্বর্ধিত হয়নি, নাটক 


কাদের মধ্যে অন্ততম। অথচ 


র ক্রেতা যদি পাঠক হয়, 
Bh Gh মনোরঞ্জন করা ধদি লেখকের 
কর্তব্য হয়, শিল্প-স্ুষ্টির প্রবৃদ্ধি 
জ্ঞানানুসন্ধান ইত্যাদি যদি লেখকের 
দ্বায়িত্ব হয় তবে, পাঠকের মুখ চেয়ে 
সবসময় পাঠকের সব চাহিদা মেটান 
বোধ হয় লেখকের কর্ম না) অধিক 
“কি, কোন রীতিও নয়। কিন্তু সত্যি 
কথা বলতে কি চাহিদাও সরবরাহের 
নীতি অনুসরণ করে লেখককে 
কখনও "ক খন ও বাজার-চাহিদার 
উপকরণ সরবরাহ করতে হয় । হয়তো! 
এই প্রতিষ্ঠা" ক্ষণস্থায়ী, কিন্ত সাময়িক 
সাহিত্য ও সংবাদ হিসেবে দৈনিক 


সংবাদপত্রের চাহিদা তাই বলে কি. 


কোন' অংশে কম? কোন মন্তব্য 
না করে এইটুকু বলা যায় যে, 
সাধারণ মানুষের মনের গতি-প্রক্কৃতির 
প্রতিচ্ছবি এই-ই ৷ 


গল্প-উপন্তাসের একটা স্বভাব- 


চাহিদা পত্র-পত্রিকা ও প্রকাশকের ' 


ক্ষেত্রে যেমন আছে প্রবন্ধ, নাটক 


, কবিতার চাহিদ! এদের কাছে তেমন 


করে আছে কিনা সে সম্বন্ধে 


. সন্দেহের অবকাশ আজও দেখতে 


“পাওয়া যায়। উক্ত তিনটি বিষয়- 
‘বস্তুতে আছে চিন্তা করবার অবকাশ 
বা.প্ররোচনা। ফলে এই বিষয়ে 
আঁন্ভু কম পাঠক ও লেখক অনিবার্ধ্য 
কারণে অবস্থান করছে । 

শুধুমাত্র নাটকের কথাই তুলছি। 
নাটক পাঠকের কাছে অভিযোগ গুনি 
নাটক ঠিক তেমন করে লেখক 
পাঠকের মাঝে একাত্মতা! গড়ে তুলতে 
পারে না যেমন করে গল্প বা উপন্তাসে 
পাঠক তার লেখকের কাছাকাছি 
সরে যেতে পারে'।, নাটকের ঘটনা, 
বক্তব্য ও বিষয়বস্তর সন্মিলন ঘটে 
শুধুমাত্র সংলাপে ) অন্তদিস্রে গল্প-উপ- 
ন্যাসে আছে ৬গুলো ছাড়াও লেখকের 
ব্যাখ্যা । নাটকের অবয়ব তাই কিয়ৎ 
অংশ সংযোজনের অপেক্ষা রাখে! 
যে বক্তব্য ও “টুনা সংলাপে রইল 
পরিণতিতে যাওয়ার , মাঝখানের 


ফাকটুকু ভরাট করতে হয় পাঠককে 


সমপরিমাণ কাল্পনিক ও চিন্তাশীল 
সচেতন মন দিয়ে । নাটকের ঘটনা 
ও বক্তব্যণ্তাই মু্তির কাঠামো মাত্র 
কিন্ত গল্প, উপন্তান লেখকগণ খড়ের 
কাঠামো "গল়্ে+কা দাকগাটি দিয়ে মূর্তির 
ত্তাকার করে, রঙের 'প্রলেপ পর্যন্ত 
দিয়ে সম্পূর্ণ করে দেন । যা স্বভাবত 


সবন্নচিন্তা ও অনধিক কষ্ট স্বীরুতিতে 


পাঠকের বোধগম্য। কিন্তু নাটকের 
বুই ধক্তব্যের কাঠামো । মঞ্চ 
আলোকসম্পাত ইত্যাদির ক 


দর্পশ 


t 
‘ 


Lal 





' মাধব রায় 

নাটকের পাঠক হিসাবে নাট্য 
সাহিত্যের এই দুর্বলতা বা অভাবকে 
কি উপন্যাসের মত লেখকের প্রবল 
সত্তা দিয়ে ভবিয়ে না দিয়ে যতটুকু 
দরকার সেই পরিমাণ লেখক সত্তার 
আভরণে সাজান যায় না? জানি 
নাটকের একটা আলিক আছে-_ 
যেটা কোনমতেই গল্প-উপন্তাসের মত 
সরাপরি প্রকাশ নয়, পাঠকের 
কল্পনার অবকাশ থাকে এবং তার 
কল্পনাশক্তি একটু প্রবল ধাঁচের 
হওয়া চাই। তথাপি যে পরিচয়ে 
নাটক হয় অর্থাৎ উপন্তাসের অবারিত 
'কল্পনার রীতিপদ্ধতি বাদ দিয়ে পাঠ- 
কের অনিচ্ছাকৃত কল্পনাশক্তি সীমাবদ্ধ 
প্রয়োগে সাহায্য করতে পারে তেমন 
করে নাটক লেখা ও পাঠকের 
চাহিদা! বাড়ান যায় কিনা একথটা 
নাট্যকাঁরদের ভাবতে হবে। 
নাটকের অবারিত কল্পনা, বলতে 
নাটকের পাঠক হিসাবে যে কথা 
আমার. মনে হয় সে হচ্ছে আমাদের 
নাটক নাট্যসাহিত্য হোয়ে গড়ে 
ওঠে 'না। প্রবেশ’, প্রস্থান্‌ 
শ্থগতোক্তির' ব্রাকেট ছাড়া এর 
মাঝখানের ফাকটুকু নাটক পাঠকের 
কল্পনাকে পীড়া দেয়। এইজন্য 


অস্ততঃ কিছুদিনের জন্তে হলেও বাংলা, 


নাটকে মনের খেলা সংলাপে সীমাবদ্ধ 
রেখে বাকাঁটুকু নাট্যকার যদি ভাষায় 
প্রকাশ করে ,দেন তবে কি হয় 
একবার দেখা প্রয়োজন। অবশ 
একথা বোধহয় নাটকের পাঠকের! 
জানেন যে গল্প-উপন্ভাসে 
লেখকের উপস্থিতির অবকাশে অনেক 
না-দেখা, না-ছোয়া, অপ্রত্যক্ষ কিন্ত 
'অনুভূতি-প্রবণতা যেমন কাজ করে 
নাটকে তার ব্যবহার সংলাপাংশে 
সীমাবন্ধ রেখে দর্শকের মনকে প্রস্তুত 
করতে হয়। এটা পারিপার্থিকের 
সঙ্গে আপন মনের সংঘাত বা হন্দ। 
 উপন্তাসে এই অস্তরাত্মার প্রকাশ মনে 
ও ভাষায় ছুভাবেই রূপ নিতে পারে। 
আমাদের দেশে নাটকের পাঠক 
কম, কবিতাও তেমনি, প্রবন্ধেরও 
তাই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে 
আমাদের দেশে পাঠকরা ভাবতে ভুলে 
গেন্ছছ | তারাও ভাবে, কিন্ত লেখকরা 
তাদের মত সাবলীল করে ভাবে না 
কেন এই প্রশ্ন তুললে বোধহয় কোন 
ভুল হবে না। নাটক, কবিতা পড়তে 
এক সময় আমারও ভাল লাগতো না। 
এবং ভাল লাগতো না বোধ হয় 
* নাট্যকার খা কবির সমতুল চিন্তায় 
নিজের মানসিক গঠন সম্ভব হয়নি 
বলেই। সত্যিই আমাদের মানলিক 
গঠন এর জন্তে যতটা দায়ী তার'চেয্রে 
লেখকদের হস্হান্ুভূতিহীনতাও খুব 
*কম দায়ী নয়। লেখকদের র্কপ্র্লান 


ছু দিয়ে, গড়ে অভিনেতা-অভিনেত্রীরী* কর্তব্য ছল স্পষ্ট করে বক্তব্য 


অভিনয়ে ষথার্থ রঙের প্রলেপ পড়ে J 


পরিবেশন করা এবং সানরণত তার 


নাটকের পাঠক : 


উপরই পাঠককে আকর্ষণ করবার 
ক্ষমতা নির্ভর করে। 

নাটক এক চরম বাস্তব শিল্পকলা । 
নাটকই বোধ হয় একমাত্র শিল্প যার 
প্রয়োগ-কলা ও সার্থক রপায়ণ 
বাস্তবেরই উপকরণ সহযোগে ঘটে। 
তাব-সে যেমনই হোক না কেন, 
গল্প-উপন্তাসে তার বিস্তৃতি ঘটে। 
জানালার ফাক দিয়ে একফালি 
আকাশ পথে সে কল্পনার রথ দূর হতে 
দূরাস্তরে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে 
ভাবে, ভাষায় ও অনুভূতির উর্ণনাভে । 
কিন্তু নাটক আরস্ত হয় যেখানে অর্থাৎ 
নির্দিষ্ট দৃশ্য, তার বাইরে সে সরে 
যেতে পারে না। তার গতিপ্ররুতি 
তাই স্থির, অথচ সচল । 

কিন্তু নাটক পড়তে তথাপি 
পাঠকের ভাল 'লাগে না, কারণ পাত্র- 
পাত্রীর নামের পাশে একটা দড়ি 


টেনে যে বক্তধ্য তাদের মুখ দিয়ে 


বলান হয় তার মধ্যে ন। আছে মনের 
সঙ্গে ভাষার ষোগাষোগ, না আছে 
ভাব-ভাষায় ব্যাখ্যাকারী তৃতীয় 
ব্যক্তির উপস্থিতি । তাই নাটকের 
পাত্র-পাত্রী পাঠকের ঘরোয়া জনতা 
নয় বলেই পাঠকের মনে কি একটা 
অতৃপ্তি, অম্পশের অভাব থেকে 
ষায়। 
পাঠকের কল্পনাশক্তির শ্রয়োগে যে 
রস স্যমামণ্ডিত হওয়া উচিত ছিল 
তেমন করে তার মনে দাগ কাটে না! 
অধিকাংশ বাঙলা নাটকে একটা 
জম-জমাট ঘটনা অবলম্বন, পাত্র- 
পাত্রীর' ব্যবহারের কার্ষকারণ . সন্বন্ধ- 
বিহীন, ভাড়চরিত্র অঙ্কন ইত্যাদি 
প্রচেষ্টার প্রয়াস দেখা যায়। 
দর্শকদের কাছে হয়তো এর একটা 


সাময়িক আবেদন আছে, কিন্তু 


সেটাই নাটকের সব নয়। নাটকে 
চরিত্র বিশ্লেষণ, চরিত্রে চরিত্রে সংঘাত, 
চরিত্রের মনোস্তত্ব ইত্যাদির যদি সুস্থ 
পরিবেশন হয় তবে কেন নাটক পাঠে 


' পাঠকের আগ্রহ থাকবে না? এবং 


চরিত্রান্থগ রীতি*পদ্ধতির বিশেষত্ব যদি 
নাটক নিদের্শনায় লিপিবদ্ধ কর! যায় 
তবে পাত্র-পাত্রীর সংলাপ ও গতি 
নিয়ন্ত্রণের ফাকটুকুউপাঠকের বুঝতে 
কষ্ট হবে না। পাঠক মঞ্চের দরজায় 
না গিয়েও নাটক পাঠের সময় নিজের 
কল্পিত আবেষ্টনী গড়ে তুলতে সক্ষম 
হবৈ বলেই মনে হুয়। ' 


" হুগো নাটকের পাঠক ও দর্শক, 


সন্ধে বলেছেন, এদের প্রকারভেদ 
তিন শ্রেণীর । সাধারণ দর্শক-_ নাটকের 
ভাবরস চরিত্রের প্রতি তাদের দৃষ্টি 
নাই! ঘটনারপ্পর ঘটনা, ক্রিয়ার পর 
ক্রিয়া দেখলে এরা সন্তষ্ট হয়। দ্বিতীয় 
শ্রেণীর সমর্থকরা অনেকটা নারী- 
প্রকৃতির বা কোমল গ্রাণ। এরা 


প্রেম, অতিরপ্রন, ভাড়ামি ও ভাবের | 
উচ্ছ্াঞ্ বেশী পছন্দ করে। সর্বশেষ | 


} 
[ 


এমত অবস্থায় একমাত্র 


নাটক-_ 


‘ las 
শ্‌ক্রবার, ৫ই জুন, ১৯৫৯ 





দর্শকরা চিন্তাশীল । এঁরা মনস্তাত্বিক 
জটিলতা, দার্শনিক গভীরতার সন্ধান 
করে। একদল অন্তদলের সমর্থনে 
তাই সহজভাবে পরাদ্ষুখ | *কিস্তু এই 
তিনের পরিমিত সংমিশ্রণ জনবরেপ্য 
নাটক হিসাক্স্বীকৃতি পেতে পারে । 

- নাটক মঞ্চস্থ করা আজও পথ্স্ত 
আমাদের দেশে বহু সমস্তাজর্জরিত | 
এবং যদিও বা মঞ্চস্থ হোল তবু 
পরিচালক নাটকের টেম্পো হয়তো 
যথাযথ পরিবেশন করতে পারলেন 
না, যেমন করে একজ্জন পাঠকের 
পরিকল্পনায় সেটা স্থান পেয়েছিল | 
এর বাস্তব অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই ষে 
একই নাটক বিভিন্ন সংগঠনের 
পরিচালক বিভিন্ন দিকে জোর, ইঞ্জিত 


ও আবেদনে নাড়া দেন। এই 
সব ক্ষেত্রে কে সত্য ও সঠিক তেমন 
বিচারক বোধহয় আজও পর্যস্ত শিল্পের 
ক্ষেত্রে আসেন নি। .আমি জানি, 


এই বাংলাদেশের একজন অভিনেত্রী? 








" ভেদবুদ্ধি। নিরপেক্ষ 


একজন বিখ্যাত নাট্যকারকে তীর 
নাটকের' দ্বিতীয় সংস্করণে যে বক্তব্য 
বলেছিলেন নাট্যকার নিজেও সেটা 
পরে বিনা প্রতিবাদে যেনে নিয়ে-* 
ছিলেন! নাটক যৌধশিল্প। তাই i 
এখানে '" প্রত্যেককে প্রত্যেকের" 
কাছে সময়বিশেষে শিখতে হয়। 
এটা কোন লঙ্জার কথ! নয়। ke 


উপরিউক্ত আলোচনা, থেকে 
এই দিদ্ধান্তে পৌঁছান ,সম্ভব যে 
নাটক রচনা গল্প-উপন্তাস রচনা থেকে 
ভিন্নমুখী আঙ্গিক হলেও অনায়াসেই 
তাঁর শুধুমাত্র পাঠক গড়ে তোলাও- 
অসম্ভব নয়। এর মানে এই নয় 
যে নাটক্‌ মঞ্চস্থ না করে শুধু পড়াই' 
হচ্ছে তার চারিত্রিক গুণ। কখনই 
নয়। বাস্তব প্রয়োগেই নাটকের 
চরম সার্থকতা । কিন্তু অধুনা 
আমাদের রাষ্ট্রীয় অসহযোগিতা, দলীয় 
নাট্যগোর্ঠীর 
অভাব ও মঞ্চের *প্রতিকূল অবঙ্থা 
দেখেই নাটক পড়ায় উৎসাহ 
প্রদর্শনের জন্তে এই প্রবন্ধের অব- 
তারণা । 


-/ 
নর 


দর্পণ 


নিক মির মাধ্াহিক স্বাদ মামযিক 
€ মাত্র এক বৎসরের মধ্যে দর্পপের অসামান্য সাফল্য বাঞ্গলা |' 


| ইতিহাসে অভূতপঢব।.. 
দপণের এই জনপ্রিয়তা ও সাফল্যের মূলে রয়েছে তার এই 


উদপর্ণ ননদ 
নিভর 


সংবাদপত্র । দ্পশ কোন প:াজ 
করেনা। দপপ বুদ্ধিজীবী নিম্নতর রা 


. শ্রেণীর, স্বার্থের 


'মনখপন্র। চিন্তাশীল বাঙ্গালীর আত্মপ্রকাশের জন্যই দপণণের 


জল্ম। 


দুচ্কৃত-{ 
কারীরা দর্পপের বিরুদ্ধে বিষোস্গার করেছে তার থেকেই 
গণজীবনে দর্পণের অপারিহার্য ভূমিকার দাবী প্রাতস্ঠিত। ূ 


চিন্তাশীল পাঠকের সহায়ক হতে পারে এমন রাজনোতিক 
অর্থনৈতিক, সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীত সম্পর্কিত বিষয়ের | 
উপর দর্পণ সময়োটিত প্রবন্ধ প্রকাশ করে। 

উ দর্পণের গ্রন্থ-সমালোচনা বিভাগ ইতিমধ্যেই চিন্তাশশল পাঠ- 
কের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। 


উশ্রেন্ঠ চিত সমালোচক শোঁভিক নিয়ামতভাবে দর্পণে চিন্র 


* সমালোচনা করে থাকেন। 


} 


' কলকাতার প্রত্যেক সংবাদপত্র ক্রয়ের স্টলে দর্পণ পাওয়া যায় । 


দর্পণের চাঁদার হার ঃ 
বার্ধক -- বারো টাকা 
ষান্মাসক-_ ছয় টাকা 
ব্রিমাসক - তিন টাকা 


দর্পণ কার্যালয়ে পাঠিয়ে 
নাম" ৬৩৩৩৪ ১০৯৪৪ %৭০০*তৎ 
ঠিকানা চে এন ৪০০-৩ 
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পটকা 


জঞ্শুরুবার, ৫ই জুন 


‘ 
জুন, ১৯৫৯ 





কষি ও সমবায় (৬) 


BS, 


” ব্যক্তিগত বা পারিবারিকভাবে 
চাষ করে সমবায় সমিতির (যে 
সমিতিগুলিকে সেবা-সমিতি আখ্যা 
দেওয়া হচ্ছে) সুযোগ গ্রহণ করা 
ছাড়া আরও দু'টি বিকল্প আছে। 
একটি সমবায়'চাষ, যেখানে জমিতে 
ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে কিস্ত 
চাষ-বাস হয় সমষ্টিগতভাবে ; উৎ- 
পাদনের পরে নিজেদের মধ্যে ফসল 
ভাগ বাটোয়ারা করে নেওয়া হয়। 
অপর বিকল্প হুল “কালেকটিভ ফার্ম 
বা সরকারী ক্ৃষি-খামার | এখানে 
ব্যক্তিগত মালিকানার কোন স্থান 
নেই। সরকার সমস্ত জমির মালিক । 
দ্বযকেরা চাষ করবে এবং শ্রম 
অনুযায়ী ফসলের অংশ পাবেন 
অবশ্য কি হারে পারিশ্রমিক পাবে, 
উৎপাদনের কত অংশ সরকারকে 
দিতে হবে-_সমস্তই সরকার থেকে 
নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়? 


কষি-উৎপাদন বৃদ্ধির জন্তে বত'মান 
রা পদ্ধতির পরিবর্তন অবশ্যই 
কিন্তু সমস্তা দেখা দেয় 
কি তিনটি পদ্ধতির কোন 
একটিকে গ্রহণ করবার 
প্রতিটি পদ্ধতির ভাল এবং মন্দ উভয় 
দিক রয়েছে । কিন্ত এই ভাল-মন্দ 
বিচার করতে হবে একটি নির্দিষ্ট 
মীপকাঠিতে। অবশ্ত এই মাপকাঠি 
করা সহজ কথা নয়, সর্বঙ্গন 

স্বীকৃত মাপকাঠি তো সস্তবই নয়। 
তবে অধিকাংশ ব্যক্তির নিকট 
গ্রহণযোগ্য হবে এমন কয়েকটি সত 
উল্লেখ -করা৷ যেতে পারে। সর্বপ্রধান 
সর্ত হবে উৎপাদন বৃদ্ধি! কিন্তু এই 
উৎপাদন বুদ্ধি কেমনভাবে হবে, 
উৎপাদন পদ্ধতির পথ*কিনপ ব্যয়- 
বহুল, সামাঞ্জিক মূল্যও.বা কতখানি__ 
এ সব' প্রশ্নও অবহেলার যোগ্য নয়। 
জার্মাণীতে হিটলার ভয়ঙ্কর রকম 
ুদ্রাক্ধীতির হাত থেকে দেশকে মুক্ত 
করে প্রতিটি জার্খাণের কর্ম-সংস্থানের 
ব্যবস্কা* করেছিলেন। কিন্ত্ত 
হিটলার যে পদ্ধতিতে জার্মাণীতে 
প্পূর্ণ কর্মস্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন 
দে' পদ্ধতি অনেকেরই সমর্থন অর্জন 
ধকরতে পারে নি। সুতরাং উৎপাদন 
কিভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, এ প্রশ্নও বিচার 
করতে হবে। সমাজে অর্থনৈতিক 
সংগষ্ঠনের পুনধিন্তাসের ফলে ব্যক্তির 
সঙ্গে ব্যক্তির এবং ব্যক্তির সঙ্গে 
॥ রাষ্ট্রের সম্পর্ক কেমন দবীড়াবে,*আগে 
থাকতে তা বিবেচনা করা দরকার । 
আমরা গণতন্ত্র এবং জনকল্যাণকর 
"রাষ্ট্র আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছি। 
অধিক উৎপাদনের নিমিত্ত গৃহীত 
পছৃতি বিবেচনা করবার সময় ব্যক্তিকে 
যাতে সামাজিক স্বার্থের নামে রাষ্ট্রের 


ইকুম পালনকারী যন্ত্রে প্রিণত না 


* 


বেলায় |" 


নিরঞ্জন হাল্ড্রার 

হতে হয়, সেদিকেও সতর্ক থাকতে 
হবে। নূতন ব্যবস্থায় ব্যক্তির 
স্বাভাবিক বিকাশ এবং স্বেচ্ছা- 
প্রণোদিত কাজের সুযোগ এবং 
সামাজিক-এঁক্য প্রতিষ্ঠার দাবীর মধ্যে 
সামগ্রন্ত সৃষ্টি করতে হবে। উপ- 
রোক্ত কথাগুলি মনে রেখেই অর্থ- 
নৈতিক সংগঠনের পুনধিন্তাসের কথা 
ভাবতে হবে! 

কো-অপারেটিভ ফার্ম বা যৌথ 
চাষ বা সযবায়-চাষের পক্ষে সর্ব 
প্রধান যুক্তি হল যে, উক্ত ব্যবস্থায় 
কৃষি-উৎপাদন সবচেয়ে বেশী বুদ্ধি 
পায়। কারণ, সমবায় চাষ-ব্যবস্থাক্স 
ছোট ছোট জমিকে একত্র, করা 
হয়। জমি আয়তনে বড হুলে ট্রাকট্র 
বা যন্ত্রের সাহায্যে চাষ-বাদ করা 
সম্ভব। জমির আয়তন বড হওয়ায় 
উন্নত "উৎপাদন পদ্ধতির সুযোগও 
গ্রহণ করা সম্ভব হযে থাকে | জমি 
বিভিন্ন খণ্ডে অনেক জায়গাষ ছডান 
না থাকায়, কৃষকের সময়ও বাঁচবে। 
আবার পৃথক পৃথকভাবে জমি চাষ- 
করবার সময় কৃষককে উৎপাদন 
বুদ্ধির নিমিত্ত যাবতীয় বায় পৃথকভাবে 
করতে হয়, একসঙ্গে চাষ করলে 
শুধু ব্যয় সংকোচ হবে না, মূলধনী 
বায়ও কমে যাবে । যেমন পৃথক 
ভাবে চাঁষেব বেলা লাঙ্গল-গরুকে 
পুরোপুরি কাজে লাগান সম্ভব নয়। 
এক সঙ্গে চাষ করলে আগের 
তুলনায় কম গরু-লাঙল দরকার হনব | 
আবার শ্রম-বিভাগও সম্ভব ভাবে! 
চাঁধীদের নূতন উৎপাঁদন পদ্ধতি 
গ্রহণ করানো সময়-সাপেক্ষ-ব্যাপার ! 
কিন্তু সমবায়-কষি বাবস্থা অনেক 
কম সময়ে কৃষি ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভব । সমবায় 
কৃষিতে খণ, ক্রয়-বিক্রয প্রভৃতি 
সুবিধা অনেক | খপসরবরাহ প্রতিষ্ঠান 
ব! সরকারকে কম সংখ্যক খপ 
গ্রহীতার সঙ্গে কার্জ কারবার করতে 


হয় বলে একদিকে যেমন ব্যয-সংকোচ 


হয়, তেমনি অপরদিকে জটিলতাও 
হাস পায়। এই স্ুবিধাটিকে বৃহৎ 
প্রতিষ্ঠানের সুবিধা হিসাবে ধরা 
যেতে পারে ৷ সমবায়-চাষ বা সরকারী 
কৃষি খামারের একটি বড সুবিধা 
হল যে, উক্ত ব্যবস্থা ছটিতে অত্যন্ত 
কম লোকের সাহাঁষ্যে চাষ-বাঁস কর: 
সম্ভব | ফলে কৃষিক্ষেত্র থেকে 
একটি বিরাট জনসংখ্যাকে অর্থনীতির 
অন্ত বিভাগে স্থানাস্তরিত করা 
সম্ভব! 

জমি একত্র করলে যস্ত্রের সাহায্যে 
চাষ করা সম্ভব? কিন্তু শুধুমাত্র 
যন্ত্রের সাহায্যে চাষ করলে কৃষি- 
উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে কেন? যন্ত্রের 


সাহায্যে চাষ’ করলে অনেক সময় 





কৃষি-টংগাদন ৪ সগবায়-চায 


জমির উর্করতাশক্তি কমে যায় এবং 
এই কারণে বিশেষজ্ঞদ্রের মতে, 
আমাদের দেশের অধিকাংশ জমি 


“যন্ত্রের সাহায্যে চাষ করা উচিতও নয়। 


একমাত্র পার্বত্য এবং তরাইঅঞ্চল 
যন্ত্রের সাহায্যে চাষ করবার দরকার 
হুতে পারে। কিন্ত সমবায়-চাষের 
প্রবর্তন না করেও তো যয্নের 
সাহায্যে চাষ করা সম্ভব। সমবায় 
সমিতি থেকে যন্ত্র কিনলে চাষীরা 
প্রয়োজন মত সমবায় সমিতি থেকে 
ভাড়া নিতে পারে । আবার যন্ত্রে 
সাহায্যে চাষ করলে গরু মহিষের 
প্রয়োজন হাস পেতে বাধ্য | গরু- 
মহিসের সংখ্যা হাস পেলে ছুধ- 
মাংস প্রভৃতি প্রোটিন জাতীয় 
থাঁবারের পরিমাণ আরও কমে যাবে 
এবং চাষীরা বিনা মূল্যে গোবর 
থেকে যে সার পাচ্ছিল তা থেকেও 
বঞ্চিত হবে। এ অবস্থায় উৎপাদন 
বুদ্ধি না পেয়ে বরং হ্াসই পাবে। 
এই সঙ্গে ট্রাকটর ক্রয়জনিত মুলধনী- 
ব্যয় গরীব দেশের পক্ষে কি পরিমাণে 
করা সম্ভব তাও ভেবে দেখতে 
হবে। উক্ত যূলধনকে অন্য কাজে 
লাগালে *উৎপা দন আরও বুদ্ধি 
পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। 


অনেকে, 'অবশ্ত জমিতে উন্নত 
উৎপাদন পদ্ধতি প্রয়োগের জন্যে 
ছোট ছোট জমিগুলিকে সমবায়ের 
আওতাষ আনবার পক্ষপাতী। 
ষ্টালিন, মাও, ইমরে নজ থেকে 
সুরু করে আমাদের দেশের অশোক 
মেহতা পর্যন্ত উপরোক্ত ' যুক্তির 
অবতারণা! করেছেন | অশোক মেহতার 
সাম্প্রতিক একটা প্রবন্ধে দেখানো 
হয়েছে ষে, উত্তর প্রদেশের শতকরা 
৫৬ জন কৃষকের জমির পরিমাণ 
ছুই থেকে পাঁচ একরের মধ্যে। 
কেরালার শতকরা «৬ জন চাষীর 
জমির পরিমাণ এক একরেরও 
কম ; শতকরা ২১ জনের এক থেকে 
আডাই একরের মধ্যে এবং শতকরা 
১১৩ জনের ২ থেকে ৫৪ একরের 
মধো। কৃষক অল্প জমির মালিক 
হওযায় উন্নত কৃষি-পদ্ধতির অনেক 
সুযোগই নিতে পারে ন। এই দিক 
থেকে অল্পল্ুমির মালিক উৎপাদন 
বৃদ্ধির পথে প্রতিবন্ধক স্থ্টি করে 
থাকে। কিন্তু জমিগুলি একত্র 
করলেই কি সমস্তার সুরাহা হচ্ছে? 
জমিগুলি একত্র করা সত্বেও জমির 
জনপ্রতি মালিকানা একই থাকবে 
এবং উৎপাদন যতই বৃদ্ধি পাক না 
কেন, তা তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহের 
পক্ষে যথেষ্ট হবে না। এমতাবস্থায় 
যা করণীয়, তা হ'ল জমি থেকে 
বাড়তি চাষীকে সরিয়ে নেওয়া । 

( শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়) * 
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বন্ধ বচন 


. অ-কৃ-ব 





“The proffeser’s exceeding goodness made me glad: 


at the 690. 


“T went to the collage cantine and ate a cup of নি 

“Other students clapped and were louding Shame 
Shame etc. One of the clerks I asked where my routine. 
The clerk said to me ‘the routine was hanged on the 


“The first day of my won at college ‘was very 
interogative. Because I*was a village boy when I joint 


the college.” 


“Past is sweetable for us.” 
“When 1 enter to the college building at the time 


" my puls is very seriously go on. But when T come to 


know that college is a place of education there gather 
many educated person who help us to go the higher 
education. At once my mind On to a cheertl stage 
smill com to my face and eyes.” 

“No man shall have high ambition in life, I think, 
As a student I was not less one and I cherished to be 
great. But now every hope of life is going to be 
ruin and I think I drink it life to the lees. I will see 
to the last step of preparedness.” 


( আই-এ পয়ীক্ষািদের ইংরেজিপরীক্ষার খাতা থেকে হুবহু উদ্ধৃত । 


ইংরেজ চলে গেছে (), ইংরেজি 
রয়ে গেছে । অনেকে কোমর বেঁধে 
বল্ছেন ইংরেজিও যাক । “ইংরেজি 
হুটাও'-ওয়ালাদের বাড়াবাঁডি অনেক 


ক্ষেত্রে হাম্তকরতার সীমানা 
হাতড়াচ্ছে ৷ 
তা যাই হোক, আমাদের 


বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমিক এবং স্নাতক 
(কলা) পরীক্ষায় ইংরেজি আবস্তিক-_- 
তিনখানা প্রশ্নপত্রের অবাক লিখে 
মোটের .ওপর পাশ “নম্বর রাখতে 
অর্থাৎ শতকরা ত্রিশ নম্বর রাখতে 
হবে। ইংরেজির এখনো এই 
আবশ্তটিকতা কারো .কারো (অথবা 
অনেকের) মনঃপীডার কারণ । এর! 
দাবী করেন ইংরেজিকে এ্রচ্ছিক 
ভাবে রাখা হোক, আবশ্তিক বা, 
বাধ্যতামূলক ভাবে নখ । 

কেউ কেউ ভাবেন ইংরেজকে 
ভারত ছাড়িয়ে এখন যদি ইংরেজিকেও 
ভারত ছাড়াতে না পারি, এখনো 
যদি’ ইংরেজি-গ্রীতি দেখাই, তাহলে 
সেটা হবে দাস মনোরুত্তির পরিচায়ক | 
ইংরেজী হচ্ছে বিদেশী ভাষা, বিশেষ 
করে তাদের ভাঁষ। যারা এতদিন 
ধরে আমাদের পেষণ এবং শোষণ 
করে গেল। 
বরদাস্ত করব? চিঃ! 111 

‘এ রুলঙ্ক অপিতে মাথায় 

ইচ্ছা কি হে তব, ইচ্ছাময়? 

বিদেশী চিকিৎসা (বিশেষ করে 


'আযালোপ্যাথ ও সার্জারি), বিদেশী 


যানবাহন, বিদেশী প্রসাধন, বিদেশী 
আমোদ প্রমোদ, বিদেশী নানাধরণের 
বিলাস ও আরামের উপকরণ, বিদেশী 
বেতার, বিদেশী অনেক বাজে 


জিনিষের আমরা পরমানন্দে সমাদর 
তাদের বর্জীন করবার এনির্চেটে মাথা ঘা মা বার প্রয়োজন 
যত আক্রোশ * নেই; ইংরেজিতে তুলে 


করে চলেছি, 
কথা * উঠছে না 
ইংরেজি ভাষা আর সাহিত্যের ওপর, , 
ইংরেজের যা সরা সম্পদ ? 


সেই ভাষাকে এখনও | 


এই অজুহাতে, 


আমার জনৈক বন্ধু আই-এ 
পরীক্ষার অন্যতম ইংরেজি পরীক্ষক | 
মহাপ্রভু যেমন আচণ্ডালে প্রেম 
বিলোতেন উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের উদার 
নির্দেশ অনুযায়ী তেমি দরাজ হস্তে 


নম্বর বিলিয়ে বন্ধুবর বহু অপাষ্ঠকে * 


পাশনঘ্বর খয়রাত করেছেন। যে 


সব খাতার লেখকুগণ এভাবে পাশ ' 
ক্রেছেন তাদের ইংরেজীর কিছু: 
কিছু কিছু নমুনা' তদের পরীক্ষার » 


খাতা থেকে ওপরে সংকলন ক 
দেওয়া হল।? 


বন্ধুবর কোন একটি কলেজে 
ইংরেজির অধ্যাপক । ছাত্রদের সম্বন্ধে 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে তিনি যা" 
বুঝতে পেরেছেন .ত! হচ্ছে এই যে 
প্রতি বছর যে, সব হাজার হাজার 
পরীক্ষার্থী পাশ মার্কা নিয়ে বেরচ্ছে 
তাদের শতকরা অন্ততঃ আশী ভাগ 


প্রকৃতপক্ষে পাশ করছে না) তাদের , 
“পাশ করান হচ্ছে। 


এবং অসংখ্য 
ছাত্রের মনে" এই ধারণা জন্মে গেছে 
যে তাদের যত গরজ পাশ করবার, 
বর্তৃপক্ষেরও অন্তত ততখানিই গরজ 
তাদের পাশ করাবার ৯ এটা আরও 
বিশেষ করে ইংরেজির বেলায়। 
ছাত্রমহলে সংস্কৃত যেমন অসমার্ৃত 
হয়ে আসছে সংস্কৃত ‘মৃত ভাষা’ (?) 
বর্তমান . ছাত্রমহল 
(বোধকরি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ 
ইংরেজি-হটাওওয়ালাদের লঙ্কাকাণ্ডে 
অমুপ্রাণিত "বা সংশৃয়গ্রুস্ত হয়ে) 
ইংরেজি সম্পর্কে তেমনি মনোভাব 





[ 
4. 


LL 


‘অবলম্বন করছে, ইংরেজী মুমূর্যু ভাষা" 


( এদেশে ) এই অজুহাতে ৷ ইংরেজি 
থাকবে না, অন্ততঃ তার গুরুত্ব অদ্তি 
সামান্তই থাকবে, সুতরাং ইংরেজী 


ভুলে 
রি পরিমাণ করলেও “Seven 


* ( শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়) 
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" মৃত অশোক , মেহতা 


পান ৪ মামা 


নিজের পরিচিত পরিবেশের প্রতি 


, কৃষকের আকর্ষণ কম নয়। কিন্ত 


অন্ত কোথাও বিকল্প কর্ম-সংশ্থান 

হলে চাষী অনাহারের মধ্যে 

পর দিন নিশ্চয়ই জমি আঁকড়ে 
থাকবে না। জোর করে চাষীকে 
জমি থেকে উৎখাত না করলেও চাষী 
ষে স্বেচ্ছায় জমি ছেড়ে বিকল্প কর্মে 
যোগদান করে, সুইডেনের অভিজ্ঞতাই 


তা প্রমাণ করে। গ্রাম থেকে ও 


"জমি থেকে লোকে অন্ত বিকল্প 


কর্মে লাগান করতে পারে। 
ব্যক্তিগত চাষ অঙ্ষুপ্ন”রেখে সমবায় 
সমিতির প্রসার খাটলে কিছু লোকের 
কর্ম সংস্থান হুতে পারে। ইজরাইলে 
এই ধরণের সমবায় অঞ্চলে শতকরা 
২০ জনকে ' কৃষি ভিন্ন অন্ত কর্মে 
নিযুক্ত . থাকতে -দেখা যায়। 
তারা হলেন ক্কুল-শিক্ষক, ডাক্তার, 
কেরাণী এবং বিভিন্ন ধরণের ব্যবসায়ী ৷ 
এদেশেও সমবায়-সমিতির প্রসার 
ঘটলে গ্রামাঞ্চলে কিছু লোকের এ 
ধরণের কর্ম সংস্থান হবে। গ্রামের 
চাষীরা অবশ্য ' & ধরণের কাজের 
উপযুক্ত হবে না। সুতরাং সমবায় 
চাষের দ্বারা জনপ্রতি কম জমির 
মালিকানা-জনিত সমস্তার কোন 
সমাধান করা যাবে না। অল্প-জ্রমির 
মালিকানার যে চিত্র আরও অনেকের 
উপস্থিত 
করেছেন, জমিদারী প্রথার উচ্ছেদের 
শর জমির পুনর্বটনের- ফলে সেই 
চিত্র অনেকটা পরিবর্তিত হতে বাধ্য । 
এ ছাড়া! কৃষিযোগ্য পতিত জমিও 
রয়েছে । প্রায় সবদেশে প্রথমে 
* এই ধরণের জমিতেই সমবায়-চাষের 
প্রবর্তন করা হয়। আমাদের 
দেশেও সেই চেষ্টা চলেছে । নিউ- 
জিল্যাণ্ড এবং 'লাতিন আমেরিকার 
দেশগুলির মত ভুমি-রাজন্ব . আইনকে 


, কৃষিযোগ্য : পতিত জমি উদ্ধারের 


উপযোগী করে চেলে সাজালে এবং 
উক্ত কৃষিযোগ্য জমিগুঁলি চাষীদের 
মধ্যে বন্টন করলে জনপ্রতি জমির 
পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। কৃষিযোগ্য 
পতিত জমিতে সমবায় চাষের প্রবর্তন 
করে সরকার “* যে পরিমাপ সাহায্য 
করেন, ব্যক্তিগত মালিকানা অক্ধুগ্ 
' থাকলে সাধারণতঃ সেই পরিমাণ 
সাহায্য দেওয়া হয় না। ‘ 
ক্রধিষোগ্য পতিত জমি এবং অল্প 
পরিমাণ জমির মালিকদের জমিতে 


সমবায়-চাষের, প্রব্ত* ন করলে 
উৎপাদন “বুদ্ধি “পেয়ে থাকে। 
“* কারণ অন্ন জমির মালিকেরা 


* আধিক কারণে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্তে 
কোন ব্যয়ই করতে পারে না। ভাল 
বীজ, সার, জপসেচ, উন্নত পদ্ধতিতে 
চাষ প্রভৃতির সুযোগ গ্রহণ করা সম্ভব 
নয়। উপরস্ত ফসলের উ ম্ঁ 
চোখে দেখতে পায় না, ক কাঁরপ দ্রাবন- 
ধারণের প্রয়োজনে ফসল বপন কু্- 


থাকে, 


(৭ম পৃষ্ঠার পর) 
দামে মহাজনের কাছে বিক্রী করে 


দিতে হয় | { 
গরম দেশগুলিতে বীজ নষ্ট 


হওয়ার সমস্তাও অবহেলা করা চলে 
না। চাষী আহার্ষের প্রয়োজনে যদি 
না খেয়ে ফেলে বা অর্থের প্রয়োজনে 
যদি না বিক্রয় করে, তা হলেও বীজ 
যে পরের বৎসর ব্যবহার করতে 
পাৰবে, এমন কোন কথ! নেই। 
পোঁকায় কেটে দেওয়! ছাড়া, গরমে 


*নষ্ট হওয়াও অসম্ভব ব্যাপার নয়। 


যদি যাবতীয় প্রয়োজনীয় বীঞ্জকে 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এক জায়গার 
রাখা যায়, তা হলে বীজ বিনষ্ট হবে 
না,, আবার বীজকে ভালভাবে 
রাখবার জন্তে খরচও বম পড়বে। 
সমবায়-চাষের প্রবর্তন না করেও 
সেবা-সমবায়ের মা র ফৎ গ্রামের 
যাবতীয় বীজকে এক যায়গায় ভাল- 
ভাবে রাখা সম্ভব। উভয়ক্ষেত্রে 
গ্রামের বা অঞ্চলের জদ্ত বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিতে একটি গুদাম ঘর তৈরী 
করতে হবে । 

, সমবায়-চাষের প্রবর্তন হলে 
চাষীর! বুহৎ প্রতিষ্ঠানের মত 
ব্যবসায়ী-স্থবিধাগুলি ভোগ করতে 
পারে। এটা অনেকট।, বৃহৎ 
শিল্প ক্ষুদ্র শিল্লর তুলনামূলক সুবিধার 
মত্‌_। ধান সরবরাহ, ক্রয়-বিক্রয়, 
সেচ, কৃষি-সম্প্রসারপজনিত সুযোগ, 
গবেষণা প্রভৃতির | 
প্রতিষ্ঠানের 'পক্ষে গ্রহণ করা সহজ 
হয়ে থাকে ৷' প্রায়ই দেখা যায় যে, 
সমবায়-পত্ধতিতে চাষ করলে উৎপাদন 
বৃদ্ধি পায় । সমবায়-পদ্ধতিতে চাষ 
করলে যে সমস্ত সুযোগ বা রাষ্ট্রের 
ঢালাও সাহায্য পাওয়া যায়, অন্ত 
ক্ষেত্রে তা সাধারণতঃ পাওয়া যায় না। 
বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সুবিধাগুলি ছোট 
প্রতিষ্ঠানের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব 
হলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। অল্প 
জমির মালিক হওয়ায় চাষীর আর্ধিক 
অবস্থা সাধারণতঃ অতাস্ত খারাপ 
লাঙল-গরু, বীজ, সার, 
জলসেচ, এমন কি জীবনধারপের 
প্রয়োজনে খণ সরবরাহের ব্যবস্থা 
না থাকার, কৃষক ভালভাবে চাষ 
করতেই পারে না। সরকারী 
কৃষি-ক্ষেত্র বা যৌথ-চাষের প্রবর্তন 


' হলে, কৃষক উপরোক্ত অস্ুবিধাগুলি 


থেকে মুক্ত হতে পারবে! যেষে 
কারণে কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, 
পরিবর্তিত অবস্থায় সেই সমস্ত সুযোগ 
গ্রহণ কর] চাষীর পক্ষে সম্ভব নয়। 
মাঝারী চাষী ব। 
নিজেদের আয় থেকে অধিক 
উৎপাদনের জন্তে ব্যয় করতে পারে | 
সরকারী কৃষি-ক্ষেত্রের বা সমবায়- 
চাষের স্থযোগ-স্থবিধাগুলি গ্রহণ প্র! 

তাদের পর্ক্ষে অসম্ভব নয় ,এই 
» স্থুষোগ-সুবিধাগুলি গ্রহণের ক্ীষোগ 
* থাকলেই উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। এটা 


বার আগেই মহাজনের ম্মরণাপন্ন ছতে * তত্বগত সম্ভাবনা "মাত্র নুয়, বাস্তব 


হয় এবং ফসল মাঠে 9 অন্ন , 


অভিজ্ঞতা । এই অভিজ্ঞতার আলোকে 


- Opportunities 


সুযোগ বৃহৎ 


ধনী চাষীর! - 


দপশ 





হালেরিয়ান পালশমেণ্টে বক্তৃতা 
প্রসঙ্গে ইমরে নজ ১৯৫৭ সালের 
জানুয়ারী মাসে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন 
যে, খুব বেশী জমির মালিক না হলেও 
চাষীর পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণ, উৎপাদন 
বুদ্ধি করা সম্ভব । (The ' farming 
of peasants 
with medium holdings, the 
Government programme, ৪3 
well as the resolution deal- 
ing with the development of 
agriculture, . afford great 
possibilities for increasing 
production.) সমবায়-চাষ ব্যবস্থায় 
যে পরিমাণ সাহায্য সরকার থেকে 
দেওয়া হয়, তা,থেকে' চাষীদের বঞ্চিত 
না করলে ষে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে 
থাকে, স্বয়ং ষ্যালিন সাহেবও ১৯২৮ 
সালের জুন মাসে স্বীকার করেছিলেন।' 
(Independent peasant farm- 
ing still enjoy: plenty of 
possibilitles of developmecnt, 
only we must help it to 
utilise these possibilities.) 
রাশিয়া, চীন থেকে সুরু করে সর্বত্রই 
সমবায়-চাষ প্রবর্তনের ফলে উৎপাদন 
বৃদ্ধি পেয়ে থাকে সাধারণতঃ ছুটি 
কারণের জন্ত :_প্রথমৃতঃ অধিক 
উৎপাদনের ভ্তস্ত প্রয়োজনীয় সুযোগ 
সুবিধা এবং দ্বিতীয়তঃ, কৃষিষোগ্য 
পতিত জমির চাষ-আবাদ হওয়ার 
জন্য । ৃ 
জাপানের কৃষি-ব্যবস্থা পারিবারিক 
ভিত্তিতে হয়ে থাকে! জাপানী চাষীর 
জমির পরিমাণ সাধারণতঃ ছুই থেকে 
তিন একরের মধ্যে। এসব সত্বেও 
একর প্রতি উৎপাদন এশিয়ার মধ্যে 
সবচেয়ে বেশী । ব্যক্তিগত চাষ, 'অল্ 
পরিমাণ জমি যদি কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির 
পথে অন্তরায় হত, তা হলে জাপানের 
গড় উৎপাদন তো অত্যন্ত কম হত। 
জমি মানুষের মত স্পর্শকাতর নয় যে, 
কে চাষ করছে, তার উপর উৎপাদন 
নির্ভর করবে। জাপানের কৃষি-উন্নতির 
মুলে রয়েছে সার, ভাল বীজ, উন্নত 


সেচ ব্যবস্থা, কৃষি সম্প্রসারণ, একাধিক . 


ফসল উৎপাদন বীজ্জাপুনাশিক দ্রব্যের 
প্রয়োগ প্রভৃতি । সমবায় প্রথায় 
চাষ ন। হওয়া সত্বেও জাপানের চাষীরা 
এই সমস্ত সুযোগ লাভ করে থাকে । 
অবশ্ত সমবায় সমিতি না থাকায় ক্রয়- 
বিক্রয় ব্যস্থা এবং মূল্যস্তর নির্ধারণের 
ব্যাপারে কৃষক কোন প্রভাবই বিস্তার, 
করতে পারে না! একরপ্রতি উৎ- 
পাদন বেশী * করেও জাপানী-চাষী 
আজও গরীব । হুলাণ্ড, ডেনমার্ক 
প্রভৃতি স্কাণ্ডিনেভিয়ান দেশগুলিতেও 
পারিবারিক ভিত্তিতে চাষ হয়ে থাকে । 
কিস্ত.সেখানে অত্যন্ত উন্নত সেব- 
সমবায়ের কল্যাণে উৎপাদনের জন্তে 
প্রয়োজনীয় সুযোপ-সুবিধাগুলি থেকে 
চাষীরা বঞ্চিত হয় না। স্মৃতরাং 
সমবায়ের ভিত্তিতে চাষ না করেও 
সমবায় সমিতির মারফৎ বীজ, সার, 
বীজাণুনাশক দ্রব্য ও খুণের সরবরাহ, 
কৃষি সম্প্রসারণ, “ইনটেনসিভ’ চাষ 
এবং উৎপাদিত ফসলের উপযুক্ত 
বাজারের নিশ্চয়তা প্রদান করলে 
কৃযি-উৎপাদন বুদ্ধি পেতে বাধ্য এবং 
পেয়েও থাকে | 


সত্যিই নাকি তাই হয়েছে । 
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নিক 


তা 


| ( €ম পৃষ্ঠার পর ) 
পেপারটা এখন বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করেন (প্রায় ৫০০০টাকা1) চপড়া! 


করেছে। এ বছরের পরীক্ষার ফলের 
কথাই ধরুন! কোনও একজন 
পরীক্ষারধিনী কোনও একটি পেপারে 
নাকি কিছু অন্তুত নম্বর পাবে কারগ 
সে এওঁ পেপারের পরীক্ষকের পাতানো 
নাতনী একথা সকলেই পরীক্ষার আগে 
ধরে রেখেছিলেন । শোনা গেল কার্য 
আরও 
শোনা যাচ্ছে কোনও একজন ছাত্র 
মৌখিক পরীক্ষায় একজন পরীক্ষকের 
কাছে কম নম্বর পেয়েছে কেননা 
পরীক্ষক সন্দেহ করেন' পরীক্ষার্থী 
এমন একটি পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
যার সঙ্গে তাঁর ( পরীক্ষকের ) খুব 
বেশী মিত্ৰতা নেই। কোন এক 
পরীক্ষক নাকি একজন অবাঙ্গালী 
পরীক্ষার্ধিনী সম্পর্কে আক্ষেপ করে 


- বলেছেন, ওতো আন্সারই করতে 


পারেনি; পারবেই বাকি করে, 
আমার কাছে তো একবারও 
আসেনি। অর্থাৎ শিক্ষকের সঙ্গে 
বিশেষভাবে সাক্ষাৎ না করলে কেউই 
উত্তরের টে ক নি ক টি জানতে 
পারে না। 

বিভাগটির এইভাবে অপমৃত্যুর 
জন্যে দায়ী সম্পাদক চপলাকাস্ত 
ভট্টাচার্য্য । ভাল কাজ কবার ইচ্ছে 


বা ক্ষমতা চপল! ভট্টাচার্যের নেই ' 


বলেই মনে হয় এবং কেউ ভাল কাজ 
করতে চাইলেও তিনি তাতে বাধা 
দিতে বদ্ধপরিকর । ছাত্রচাত্রীর! 
এ্যালোসিয়েশন করে নিজেদের উন্নতির 
কথা চিন্তা করলে তিনি তাতে বাধা 
দেবেন, আবার নিজেও কোন উন্নতি 
করবেন না। বিশ্ববিস্তালয় কতৃপক্ষ 
প্রতি বছর সাংবাদিকতা বিভাগের 
উন্নয়নের অন্তে যে টাকাটা বরাদ্ধ 


ভট্টাচার্য্য খরচা না করে তার 
সবটাই ফেরৎ পাঠিয়ে দেন । অর্থাৎ 
উন্নয়নের কোন প্রক্বোজন নেই 
ব্যক্তি উন্নয়নে কিন্তু চপল ভট্টাচার্য 
পটু_নিজের এক বিশেষ অঙ্গত 
“ল্রাতুষ্পুত্রকে' তিনি কেরাণী করে 
ঢুকিয়ে দিয়েছেন । অনেকেই মনে 
করেন পদটা বাড়তি । বেচারাকে 
দিয়ে চপল! ভষ্টাচাধ্য মাঝে মাঝে 
বাড়ীর বাজারটা আসটা করিয়ে নেন 
ড্রাইভারের অভাবে চপল ভট্টাচার্যের 
মেয়েদেরও তাকেই কলেজে পৌছে 
দিয়ে আসতে হয়। * 

কিন্ত এতেও আপত্তি ছিল নারি 
চপল! ভট্টাচার্য্য বিভাগ উন্নতির 
সামান্ত চেষ্টাও করতেন। বিভাগটি 


৮৭ 


দিন দিন রসাতলে যাচ্ছে, তবুও 
শ্রী্টাচার্যের ভ্রুক্ষেপ নেই। | 
. ভারতের অন্ান্ত কয়েকটি বিশ্ব- 
বিদ্ভালয়ের সংবাদিকতার ছাত্র- 


ছাত্রীরা (নাগপুর ওসমানিয়া প্রভৃতি ) 
যেভাবে দিন দিন উন্নতি করে চলেছে 
তা আমাদের লঙ্জ! দেয় । ওসমানিয়ার 
ছাত্রছাত্রীরা কত সুযোগ সুবিধা 
পায়। তাদের নিজেদের সংবাদপত্র 
আছে, সেখানে প্রত্যেকে হাতে 


কলমে কাজ শেখে ও পয়সাও আয় 


করে| ভ্রমণের ব্যবস্থা আছে, সঙ্গে 
বান অধ্যাপকরাও। শিক্ষার্থীদের 
চাকরীর অন্তেও চেষ্টা করেন সেখান- 
কার কতৃ পিক্ষ। A 

আর আমাদের কোলকাতা বিশ্ব- 
বিস্তালয়ের সাংবাদিকতা বিভাঞ 
অপমৃত্যু হতে চলেছে। এখনও 


বিশ্ববিদ্যালয়ের কতৃপক্ষ এ খিবগ্রে 
নীরব থাকবেন £ 





বহুবচন 


(এম পৃষ্ঠার পর ) 


murders forgiven”— সাত খুন 
মাপ! এমনকি অনেককে তাদের 
হাপ্ভকর রকম তুল ইংরেজির অন্তে 
লজ্জার চাইতে বরং গর্বই বোধ 
করতে, দেখেছি ; “ইংরেজি ভালো 
করে শেখার মত হীন দাস মনোবৃত্তি 


আমাদের  নেই"_এই তাদের 
মনোভাব ৷ 
আমার মনে হয় ইংরেজি সম্পর্কে 


আমাদের একটি ইংরেজি উক্তি মনে 
রাখা উচিত হ “Whatever is 


‘worth doing is worth doing 


আ€l1,” অর্থাৎ কোন কাজ বদি 
করতেই হয় তো সেটা ভাল করে 
করব, আর তা না হলে একদম 
করব না। ইংরেজি যদি শিখি তো 
যত্ন করে বথাসম্ভব নিভূলিভাবে 
শিখব, তা না হলে ইংরেজি শিখবার 
দিকে পা-ই বাড়াব না। ইংরেজি 
শেখা শেখা খেলা খেলব না, 


ছাত্রদের ঠিক এইরকম মনোভাব 
হওয়া উচিত শিক্ষা-কর্তৃপক্ষেরও 
উচিত ইংরেজি শেয্লানো শেখানো 


খেলার তামাসা না করে, ইংরেজি 
যদ্দি শেখাতেই হয় তো ভালভাবে 
শেখানো । একদিকে ইংরেজি 
বাধ্যতামূলক রেখে অন্তদিকে “Seven, 
murders forgiven” নীতিত্তে 
দরাজ হস্তে “টুল বেঞ্চি* পাশ করিয়ে 
দেবার ব্যবস্থা হাস্তকন্ধ নয়, 


ক্ৰন্দনকর ও 
এর ইংরেছি ধচ্ছিক ও ছিরে 


পাছন্দিক থাক! 
বা পছন্দ সে ইংরেজি নেবে, কিন্ত 
স্বেচ্ছায় স্ব-পছদ্দেো যে ইংরেজি নেধে। 
যথোচিত ভালরকম ইংরেজি শিখে 
(এবং পরীক্ষার থাতায় লিখে) পাশ 
করবার দায়িত্ব তার) শিক্ষা- 
কতৃপক্ষের: দায়িত্ব নয় ইংরেজি 
পরীক্ষার খাতাত্র তার “Seven 
murders forgive” করে তাকে, 
পাশ করানো | যাদের ইংরেজি 
লেখার নমুনা সংকলন করে পেটে 
খিল ধরানো রলগরসের (110%715:9) 
এন্সাইক্লোপিডিয়া প্রকাশ করা যায়,” 
উদার ছন্দে পরমাননে তাদেরি 
বছরের পর বছরু হাজারে হাজাঙগে 
পাশ মার্কা দিয়ে বাজারে ছাড়া 
পা কমেডিও বটে, গিলে 
বটে। ২. 
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এই সালাচলা 


এরা পর 


থেকে বাংলার সমাজজীবনে পরি- 


বর্তনের ঢেউ লেগেছে। এই 
পরিবর্তন এসেছে প্রথমে মন্বস্তর, 
তারপর দাঙ্গা, সবশেষে দেশবিভাগের 


ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়। তার ফলে' যে, 


'ভাঙনের সৃষ্টি হয়েছে তারই মুখোমুখি 
দাড়িয়ে আজ আমাদের ' নাভিশ্বাস 
উঠছে। এই অবস্থায়” সমাজের 
প্রেক্ষাপট বদলে .গেছে। যে সমাজ 
ছিল স্থিতিশীল প্রচণ্ড আঘাতে তার 
ভিত্তিমূলই নড়ে উঠেছে। নীতির 
কলাই নেই--নীতিহীনতাই 'ষেন 
আমুযের চারিত্র। ধর্মের নামে অধর্মের 


লীলা, পাপের পক্ককুণ্ডে অবগাহন, 


সমাজকে বৃদধানু্ঠ দেখানর জগ্পা_ 
এসব আজকের দিনে এত প্রবলভাবে 
দেখা দিয়েছে যে, স্থিতর্ধী ব্যক্তিমাত্রেই 
চিন্তাবিত। 

ইংরেজের লক্ষ্য ছিল, এদেশে 
সামস্ততাঞ্জিক কাঠামো বজায় রেখে 
শোষণ চালিয়ে যাওয়া | এইজন্যে 
সে ভারতের অর্থনৈতিক প্রগতিকে 
রুদ্ধ করে রেখেছিল, যার ফলে 
সমাজও স্থিতিশীল হুয়ে পড়েছিল । 
কিন্তু এদেশের-- স্বাভাবিক. অগ্রগতি 
ব্যাহত হওয়া সত্বেও ইংরেজের 
সংস্পর্শে এসে এদেশে একটা বর্ণস্কর 


সভ্যতার হৃষ্টি হয়েছে। পুরোনো 
ধ আর আস্থা নেই, অথচ 
রে 


বেশ প্রয়োজন তার একান্তই 
অসন্তাঁব। ফলে বিশৃঙ্খল! অবস্তস্তাবী। 

, ইংরেজ চলে যাবার পর সমাজ- 

মানসের এই বিশৃঙ্খলা. আরও প্রকট 
হয়ে দেখা দিয়েছে। : ভারত স্বাধীন 
হবার পর ক্রুত শিল্পায়নের চেষ্টা পরি- 
লক্ষিত হচ্ছে বটে, কিন্তু দেশের অর্থ- 
নৈতিক _ কাঠামোয় এখনও সামস্ত- 
তান্ত্রিক প্রভাব স্পষ্টতই রয়ে, গেছে। 
সমাজমানসও. শিল্পায়নের সম্পূর্ণ 
অন্গকৃল নয়। আমরা নগরবাসী হলেও 
"্মামাদের-ম্সাচার-আচরণ পল্লীমানুষের, 
অস্তরের' টান গ্রামের প্রতি এবং 
খুজা-পার্বণ কৃষি-নির্ভর গ্রামীণ 
সভ্যতার এঁতিহপুষ্ট। 
5 বতমান সমাজের উৎকেন্দ্রিকতার 
উৎসও এইখানে । 
সমন্তার উৎস ও তার স্বরূপ সন্ধে 
জ্রীঅচিস্তেশ ঘোষ তার “একালের 
দচোখেশ '* গ্রন্থে যে আলোচন। 
করেছেন ত! বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণের 
অপেক্ষা রাখে। ..' 

*গ্রস্থটকে ছভাগে ভাগ করা হয়েছে ং 
হলীকিক ও অআলৌকিক। আমাদের 
{একালের চোখে £ অচিন্ত্যেশ 
“ঘোষ ॥ মিত্রালয়। ১২, বঙ্কিম 
হাঁটুজ্যে ট্রীট, কলিকাতৃ-১২॥ 
তিন টাকা। KE 


ঘাংলার সমাজ- 


KM 


সমাজে Bs যেসব উঠতি দেখা 
দিয়েছে সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ 
থেকে অচিন্ত্যেশবাবু সেগুলির যথার্থ 
কারণ অনুসন্ধান করেছেন পৌঁকিত 
অংশের প্রীবন্ধগুলিতে, আর 
অলৌকিক অংশের রচনাগুলিতে তিনি 
আমাদের ধর্মীয় উৎসবের তাৎপর্য 
ব্যাখ্যা করেছেন-_সে ব্যাখ্যাও অবশ্তই 
সমাজবিজ্ঞানের ৷ | 

এযুগে আমাদের তে ষে 
উৎকেন্সিকার রা মরা জু চলেছে, 
সে বিষয়ে সচেতন শুলেও' আমরা 
শুধু সমালোচনা করেই দায়মুক্তির 
স্বস্তিখাস ফেলি, এর কার্যকারণ সম্পর্ক 
নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না। 


০ 


আমাদের মধ্যে এ বিষয়ে অঙ্- । 


সন্ধিৎসাও যেমন অনুপস্থিত, তেমনি 
বৈজ্ঞানিক ঢৃট্টিভর্জিও আমাদের 
অনায়ত্ব। ফলে এক শ্রেণীর লোকের 
মধ্যে অতীতাশ্রয়ী মনোভাব বিশেষ- 
ভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। এরা 
অতীতের প্রশংসায় মুক্তকচ্ছ। এদের 
মতে, বর্তমান যখন রেদাভ্ তখন 
‘তপোবনের যুগে’ ফিরে যাওয়াই শ্রেয় । 
এই মনোভাবকে অচিস্ক্যেশবাবু তীত্র- 
ভাবে ত্বাক্রমণ করেছেন। তিনি 
বলেছেনঃ বর্তমানের দিকে. পিঠ 
ফিরিয়ে অতীতকে নিয়ে, নাচানাচি 
করলে আমরা আদর্শ সমাজ গঠনের 
পথে এগোতে পারব না। অতীতের 
থেকে আমরা প্রাণরস আহরণ করব 
বটে, কিন্ত আমাদের ধ্যান-ধারণা 


সম্পর্ক নিয়ে অনেকে ই. আজকাল 
ভাবতে সুরু করেছেন। একদিকে 
সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী রাষ্ট্রে ব্যক্তির স্বাধীনতা 
সঙ্কুচিত, অন্তদিকে ধ্নতান্ত্রিক সভ্যতায় 
লালিত ব্যক্তিসর্বস্বতা নানা উপসর্গের 
জন্ম দিয়েছে। এ নিয়ে রাজনীতিক- 
দের মধ্যে বাদ-প্রতিবাদের অস্ত 


নেই। শ্বভাবতই অুচিস্তোশবারু রাজ- . 


নৈতিক বিতণ্ডার মধ্যে প্রবেশ না 
করে ব্যাপারটি সম্পূর্ণ সমাজতাত্বিক 
দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার, কঁরেছেন। 


' মানুষের ব্যকিম্ত্তা ও সমাজসত্তার মধ্যে 


কি কোন মৌলিক বিরোধ বর্তমান ? 


ফ্রয়েডের মতে ব্যক্তির স্বাভাবিক বৃত্তি সংস্কৃতি,০্রবীন্ জয়স্তী,* “প্রাদেশিকতা” 


সামাজিক বিধিনিষেধ মানতে রাজী 
নয় এবং তা সামগ্রিকভাবে সমাজ- 
সংগঠনেরই প্রতিকূল । অচিন্ত্যেশবাবু 
ফ্য়েডের এই মতকে খণ্ডন করে 
বলেছে ন--"তাছাড়৷ ব্যক্তি ও 
সমাজের বৈপরীত্য কল্পনা করতে 
গেলে আগে ধরে নিতে হয় তাদের 
অস্তিত্ব পৃথক | কিন্তু তা নয়। 
ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে যেমন 
সমাজের কোন প্রশ্ন ওঠে না, তেমনি 
সমাজ-বহিভূ্তি **মান্থযেরও* মমুয্য- 


জীবন অসম্ভব ।” উদাহরণ স্বরূপ 


বাংলার, সমাজসমস্যা ্‌ 


তিনি কয়েকটি শিশুর কাহিনী উল্লেখ 


করেছেন। জন্মের পর থেকেই এর! . 


মান্গষের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত, যার ফলে 
মন্ুষ্যজীবন নিয়ে জন্মগ্রহণ করা সত্বেও 
এরা মনুষ্যত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছে। 
পৃ M. Newbomb, Edward 
909৫: প্রমুখ পাশ্চাত্য সমাজবিজ্ঞানী- 
দের উদ্ধৃতির সাহায্যে অচিত্ত্যেশবাবু 
ফয়েডীয় মতবাদ খণ্ডন করে বলেছেন, 
“...সমাজের বাইরে মানুষের মমুষ্য- 


জীবন অসম্ভব । সংস্কৃতির মাধ্যমেই 


সমাজে মানুষ ‘মামুয’ হয়ে গড়ে ওঠে ২ 
সংস্কৃতির অধিকারেই পাশবোত্ীর্ণ 
জগতে মানুষের স্থান 1” এবং এই 
সংস্কৃতি বলতে তিনি বুঝিয়েছেন 
"মানুষের সামাজিক উত্তরাধিকার” 
অর্থাৎ সমাজবন্ধ মানুষ যুগে যুগে যে 


জ্ঞান আহরণ করেছে এবং যা সুটি' 


করেছে তার সমষ্ট । ূ 
একথা অনস্বীকার্য যে, মাচষ 


'সমাজবদ্ধ না হলে সভ্যতার এই 


বিশ্রয়কর অগ্রগতি সম্ভব হত না। 
কিন্তু তবু কি বলা যায় মানুষের 
ব্যক্তিসত্বা ও সমাজসত্তার মধ্যে কোন 
বিরোধ একেবারেই নেই? তাহলে 
দেশে বিদেশে . সমাজবিরোধী ; কার্য- 
কলাপের এত ছড়াছড়ি কেন? 
অচিন্ত্যেশবাবু হয়ত যুগের দোহাই 
দেবেন। কিন্তু কোন যুগেই, কি 
মানুষের স্বভাব 'সম্পর্ণ নির্দোষ ছিল 
আসলে মানুষ যতই সভ্য হুক, 
বিজ্ঞানের সাহায্যে পাধিব স্ষ্টি- 
সম্পদর্কে যতই কাজে লাগাক না 
কেন, মানুষের স্বভাবের মধ্যে কোথায় 
যেন একটা আদিমতা রয়ে গেছে-_ 
যী সুযোগ পেলেই প্রকাশমান হুর । 
এবং একথা প্রমাণ করা শক্ত নয়, 
পৃথিবীর কোথাও রাষ্ট্রনৈতিক কি অন্ত 
যে কোন কারণে যখনই বিশৃঙ্খল! 
দেখা দিয়েছে অমনি সমাজবিরোধী 
কার্যকলাপের . বন্তা বয়ে' গেছে । 
এদিক থেকে বিচার করলে 
অচিস্তোশবাবুর আলোচনা স্পষ্টতই 
একদেশদর্শী মনে হবে। * 

তবে “একায়বর্তী পরিবার প্রথা” 
“সমাজে তরুণের ভূমিকা,” “সনাতনী 
সমাজ,” “করণিক প্রসঙ্গে,” “মাইক 


প্রভৃতি প্রবন্ধে অচিন্তোশবীবু বাংলার 
সমাজমানসের যে বিশ্লেষণ করেছেন 
তাতে যুগসঙন্কটের রূপটি যথাযথভাবে 
ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের নামে 
বাংলাদেশে আজকাল হ্জুগের ঢেউ 
বয়ে যায়, পত্রপত্রিকায় একবাক্যে 
সকলেই যার নিন্দা করে থাকেন, 
কিন্তু এর পেছনে কি কারণ বর্তমান 
সে সম্পর্কে কেউই মাথা ঘামান 
না। অচিস্ত্যেশবাবু বিশ্লেষণী, মুন 
নিয়ে তার কারণগুলি অনুসন্ধান করে 
আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। 


“অলৌকিক” পর্যায়ের প্রবন্ধগুলি 
যদিও মূলত গবেষণামূলক তাহলেও 
লেখকের পর্যবেক্ষণ-শক্তির স্বাক্ষর 
অস্পষ্ট নয় । আমাদের ধর্মীয় উৎসব- 
গুলি যে সামাজিক প্রয়োজনের 
থাতিরেই 'সৃষ্ট হয়েছিল এবং সমাজ- 
বদলের সঙ্গে সঙ্গে তার রূপাস্তর 
ঘটেছে তা তিনি বিস্তৃতভাবে আলোঁ- 
চনা করেছেন। এবং আমাদের 
ধর্মীয় উৎসবে যে বিরুতি দেখা 
যাচ্ছে তার কারণগুলিও তিনি 
দেখিয়েছেন। এ 

একটা কথা না বলে. পারছি না, 
আর একথাটি বাংলাদেশের অনেক 
লেখক সম্পর্কেই প্রযোজ্য । অচিস্ত্যেশ- 
বাবু তার লেখাকে অনেক ্থানে 
অকারণে উদ্ভৃতি-ভারাক্রান্ত ' করে 


ন।, কথায় কথায় “অথরিটি 


কোট” না করে পরিশেষে একটি 


গ্রস্থপঞ্জী জুড়ে দিলেই, আমার মনে 
হয় সবদিক রক্ষা পেত। এতে 
একদিকে যেমন - জিজ্ঞান্থু পাঠক 
উপকৃত হতেন, অন্তদিকে তেমনি 
পদে পদে হৌচট খাবার ভয় থাকত 
না। এবং তাতেই কি যথেষ্টভাষে , 
বোঝ! ষেতনা যে লেখকের বক্তব্য 
একেবারে ভূ'ইফেড়ে নয়? উদ্ধৃতির 
ঠেলায় সাধারণ পাঠক যদি গ্রন্থটির 
প্রতি অনীহ হন, তাহলে দোষটা 
কার? অবশ্য অচিস্ত্যেশবাবু যদি 
বলেন তাঁর লেখা সাধারণ পাঠকের 
জন্তে নয় তবে আমার বলার কিছু 
নেই। কিন্ত সিরিয়াস পাঠক বা 
: (শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


,.. উত্তর কলিকাতার খ্যাতনামা কংগ্রেস নেতা শীমুহৃদ রুদ্র পশ্চিমবঙ্গ , 
রাজনৈতিক সম্মেলনে বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃষ্টি করার জন্ত পুলিশ কর্তৃক 


অভিযুক্ত হইয়াছেন । 


রুদ্র তোমার আসল মূরতি উঠেছে এবার ফুটিয়া 


২ কি 


' দালাই লামার পিছনে ভারত সরকার মাসিক ছুই লক্ষ টাকা 
খরচ করিতেছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। 


মালাই খরচ? 


পাঞ্চেন লামা চীন হইতে বিপুল অভিজ্ঞত| অর্জন করিয়া! সম্প্রতি. 
তিব্বতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন'_সংবাদ 1 


চীন হইতে পাচ, হইয়া আসিয়াছেন নিশ্চয়ই। 


হাবড়ায় প্রদত্ত সাম্প্রতিক এক ভাষণে শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী 
তিব্বত সম্পর্কে চীনের আসল শ্বরূপটি চিনিয়া লইরার জন্য জন- 


সাধারণকে অন্তুরোধ করিয়াছেন। 


বন্ধু চি(শী)না ভীষণ দায়! 


\ 


কম্যুনিষ্ট পাঁটির দেখাদেখি সোস্তালিষ্ট ইউনিটি সেপ্টারও চীনের 
সহিত সুর খিলাইয়া তিব্বত সম্পর্কে চীনা নীতির বিরুদ্ধবাদীদের " 


“সম্প্রসারণবাদী আখ্যা’ দিয়াছেন । 


দেখা যাইতেছে ‘সম্প্রসারণবাদী’ অভিযোগটি, ক্রমশ সম্্রধারণ। - 


লাভ করিতেছে । 


উড়িস্ায় কংগ্রেগ দল গণতন্ত্র পরিষদের সহিত কোয়ালিশ্ন ম্িভা 


গঠন করিয়াছে । ,. | 
কংহেস-গণতজ জিন্দাবাদ | 


EE Es রা SETAE 
মুখপত্র ‘প্রাভদা’ কাগজের সম্পাদক নিযুক্ত করিয়াছেন। 


হইয়াছিল। 


. মার্কিন রি রা পরিক্রমার দুইটি 


জুশ্চেভ-দামাতা যে ষোগ্য-পাত্র' তাহা পূর্বেই প্রমাণিত 


চে 
পু 
রঙ bd ত. 


বো 


পাঠাইয়াছিলেন এবং বানর ছুইটি মহাকাশ পরিক্রমা করিয়া অবশেষে 
সুস্থ শরীরে প্রত্যাবত'ন করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে । 
, বানরের এ সাফল্যের সংবাদে নর, ও বা-নর উভয়েই নিশ্চয় 


রত করিবেন! 


[J ক 


/ জজ 


যার সংবাদ £ এ সপ্তাহে মানে মাঝে আকাশে ৫মধ দেখা * 


এনা 


এবং হানে স্থানে বজ্রপাত 


মহ পাণ সবিশেষ সস্তাবনা 


/ 
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= . জীবাদুনাশক দিমতেল থেকে তৈরী, মগন্ধি সারদা মোগ 
* কোমদতম ত্বকের পক্ষেও আদর্শ াঁধান। মার্গো সোপের 


* বৎসরের পর বৎসর! 


SO 


উড়িষ্ার চিঠি | 


চললো একদিকে. দলগত দৌর্বল্য ও 
ক্ষ্-সংহতি অপর দিকে শাসনগত 
শলালক্ষিতা, গাফিলতি ছুনীতি ইত্যাদির 
অভিযোগের কলঙ্ক-পসর! মাথায় বয়ে 
উন্নয়ন কার্ধা- 
দিতে প্লথগতি, বাধাবিদ্ব, উৎসাহের 
ও অগ্রগতির অভাব । সরকারী নেতৃত্ব 
অধিকাংশ সময় দলীয় আত্মরক্ষার্থে 
বিব্রত ও প্রাপাস্ত । 

গত দু'বছর থেকেই দেখা গেছে 
বিধান সভার* প্রতি এ্অধিবেশনেই 
সরকারী ,কংগ্রেসী দলের নামমাত্র 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা হেতু ম্বাতত্ত্র রক্ষা ও 
মস্ত্রিগুলের অস্তিত্ব বজায় রাখা দায় 
হয়ে উঠেছে । একাধিকবার বিরোধী- 
দলের সঙ্গে ভোটযুদ্ধে কংগ্রেস সরকার 
বিপর্যস্ত । একাধিকবার মাত্র ছুই 
ভোটে, একবার মাত্র এক ভোটে 
জিতেছেন । গত বৎসর এপ্রিল মাসে 
বাজেট অধিবেশন কালে কংগ্রেস ও 


' গ্ণতগ্রদলের সন্ত টানাটানির সংঘর্ষ 
. শেষ পর্যন্ত মন্তপান কেন্দ্রে হাতাহাতি 


খম, পুলিশী হস্তক্ষেপ, গ্রেপ্তারে 
পর্যন্ত পর্যবসিত হয়ে সমগ্র দেশে 


চাঞ্চল্য হৃট্টি করে তুলেছিল । এরই 


সঙ্গে জনৈক উপমন্ত্রী বরখাস্ত 
হয়েছিলেন । এ সকলের জের- 
স্বরূপ কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড পর্যন্ত নড়ে 
উঠেছিলেন । অতঃপর ডাঃ মহৃতাবের 


টমন্ত্িিগুলের ইস্তাফা দান, গণত্ত 
১ * পরিষদ পিএস, পি-র চক্তিবদ্ধত!' ও 


অন্তান্ত বিরোধী সদস্তগণ মিলে বিকল্প 
স্্রিগুল গঠনের বিফল চেষ্টা এবং 
প্রিশেষে ডাঃ মহুতাবের ইন্তাফা 
প্রত্যাহার প্রভৃতি ঘটনাবলী উড়িষ্যায় 
অসাধারণ রাষ্ট্রনৈতিক আবর্ত কৃষ্টি 
করেছিল! 

তারপরেও অবস্থার উন্নতি হয়নি। 


(ও পৃষ্ঠার পর ) 
এবারকার (১৯৫৯) বাঞ্জেট অধিবেশন 
কালে গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী উড়িয্যা! 


মিউনিসিপ্যাল ইলেকশন ভেলিডেশন | 
আইনের উত্থাপন প্রস্তাবের বিরোধিতা ' 


করে’ বিরোধী দল ৮ ভোটাধিক্যে 
(৪৩-৫১) সরকারী কগগ্রেসী দলকে 
পরাক্িত করেন। এটাকে “ন্যাপ” 
ভোটে পরাজয় বলে 
ধাবস্থায় মস্ত্রিগুলের পরাজয় বলে' 
ঘোষিত না হলেও রাজনৈতিক আব- 
হাওয়া সর্বসাধারণে পরিষ্কার হয়ে 
গেছিল । সুতরাং আর নয়। কংগ্রেস 
সরকার নেতৃত্বের শুভবুদ্ধির উদয় হল । 
অবশ্ঠ, মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব 
তার দলীয় দুরবস্থার দরুণ অনেক পূর্ব 
থেকেই বিরোধী পক্ষীয় শেষ্ট দলের 
সহযোগিতায় উন্নয়ন কার্যে অগ্রসর, 
হওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন, একাধিক- 


বার অনুরূপ আবেদনও করেছিলেন। ' 


কিন্ত সত্যিকার বোঝাপড়ার সুযোগ 
হয় নি। ৩০শে মার্চ তারিখে 
বাজেট সম্পর্কিত মোট খরচ-সংক্রান্ত 
(“এপ্রপিয়েশন বিল”) আইন প্রস্তাবনা 
উপলক্ষ্য করে ডাঃ মহতাব সোজ্জা- 


সুজি আবেদন করলেন যে উড়িষ্যার . 


মতো অনগ্রসর রাজ্যে ক্রমবর্ধমান 
অনিশ্চিত রাজনৈতিক অবস্থা দূরীকরণ 
না হলে, এই রাজ্যের সর্ববিধ কল্যাপ 
ও উন্নয়ন কার্ধাদি কখনো সম্ভব হবে 
না এবং এজুন্ত বিরোধী দল ও 
কংগ্রেসের সহযোগ একাস্ত আবশ্তক । 
তিনি সোজান্ুজি বলে গেলেন যে 
বিরোধী দলের নায়ক গণতন্ত্র পরিষদ- 
নেতা (মহারাজা আর, এন্‌ সিংহ-দেও) 
রাজ্যে ব্যাপক অংশে প্রভাবশীল । 
তাহার সহযোগ .হলে পরিকল্পিত 
মিলিত জাতীয় অগ্রগামী কাজ সহজে 
হতে পারে। প্রীসিংহ-দেও তার 











শ্ধাপেই উৎকর্ষের জন্তু বিশেষভাবে পরীক্ষিত এই সাবান 
ব্যবহারে আপনি সারাদিন অনেক বেলী পরিক্ষার ও 


পাফুল্ন ধাকবেন । 


মারো মাপ 
* পরিধাবের সকলেরই প্রিয় সাবান 
বিরহ কেমিক্যান কোম্পানি লিমিটেড, কলিকাতা-২৯ ॥ 


০1৭ BEN, °°‘ 
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প্রশাসনিক 


‘সুযোগ নিলেন। 


জবাবভাষণে আ শা হুর প ভাবের 
নির্দেশ দিলেন। তারপর চল্ল 
উত্তয় ‘নেতার ব্যক্তিগত আলো- 
চনা ও নিষ্পত্তি এবং তাহাই 
ক্রমে ক্রমে গ্রপতন্ত্-পরিষদ ও কংগ্রেস 
পার্টির বিভিন্ন স্তরে' অনুমোদিত হয়ে 
গৃহীত ছল। উডভিয্যায় কংগ্রেস- 
গণতন্ত্র মিলিত সরকার প্রবর্তনের 
পথ প্রশস্ত হয়ে গেল। ডাঃ মহ তাব 
পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে, দিলেন 


- উড়িস্তার বর্তমান পরিস্থিতিতে কংগ্রেস 


জি-পির এ রকম মিলন ব্যতীত রাষ্ট্র 
নৈতিক বা সামাজিক, বিশেষত উন্নয়ন- 
মূলক কোনে! পরিকল্পনা-কার্য সাফল্য 
লাভ করতে পারে না। কংগ্রেস 
দেশের স্বাধীনতা এনে দিয়েছে । এই 
স্বাধীনতা ও গণতগ্ সুষ্ঠভাবে রক্ষার্থে 
কংগ্রেসকে প্রয়োজন বোধে কিছু 
ত্যাগ ও অন্তমতের সঙ্গে মিশ্রণের 
জন্ড বোঝাপড়া করে” এগিয়ে ষেতে 


Mabatab’s Note to the 
if the 


‘Dr. 
P.C.C. members—". 
G.P. accepts the Congress 
policy and programme... The 
G.P. is a local party, while 
the Congress is a powerful all 
India party. If the Congress 
fails to compete with the G.P. 
while working 
the Congress progress pro- 
gramme, then I think, the 
Orissa Congress does not de- 
serve to exist. As far as IJ 
judge, Orissa Congress will 
be strengthened and its in- 
fluence will extend to all parts 
of Orissa, if it accepts the 
offer of the G.P. to work the 
Congress policy and pro- 
gramme.... All Congressmen 
must realise the role of the 
Congress after attainment of 
Independence. Congress not 
only brought about independ- 
ence, but it also gave demo- 
cracy to the country. It is 
therefore incumbant on the 
Congress to see that democracy 
functions successfully. If 


necessary, the Congress may . 


make a, little sacrifice and 
climb. down to make demo- 
cracy successful...” 


b যদিও উভয় দল-নায়ক উচ্চৈস্তরে 
যাবতীয় ধিষয়ে এক মতাবলতী 
হয়েছেন তথাপি কংগ্রেসের দিক 
থেকে মিলিত সরকার গঠনের প্রস্তা- 
বনায়, স্বভাবতই গণতন্ত্র দল অধিকতর 


হুইদলের সমসংখ্যক মন্ত্রী নিযুক্তির 
(মুখ্যমন্ত্রীকে বাদ দিয়ে ) চুক্তি স্বীকৃত 
হয়েছে। তাই তিনজ্জনীয় কেবিনেটে 
জি-পি ও কংগ্রেস প্রত্যেক পক্ষের 
এক একজন,» মুখ্যমন্ত্রী সহ নতুন 
মগ্্রিগুল গঠিত হল। 

আজ শুধু মনে হয়,”*বারে! বৎসর 
পূর্বে দেশীয় রাজ্যগুলির মিশ্রণের পর 
রাজা মহারাজাদের সঙ্গে সম্প্রীতি 
স্থাপনু করে, ব্যক্ীনৈতিক বা শাসনগত 
ব্যাপারে একযোগে মিলিতভাঢুব কাজ 


together. 


' মিলিত মন্্রিমগুলে 





bi $ ed 


শুক্রবার, ৫ই জুন, ১৯৫৯ 





করার উপযোগী দুরদৃষ্টির যদি উদয় 
হত, তবে আজ এইভাবে দলগত ও 
শাসনগত বিপর্যয়ের বছল ৰাধা এবং 
পরাজয়ের শক্কাকুল দুর্গত অবস্থায় 
কংগ্রেসের গঞ্চতন্ত্র পরিষদের সহিত 
এইভাবে ঢুক্তিবন্ধ হওয়ার প্রয়োজ্জন 
হতো না! তখন সংবিধান অনুযায়ী 
রাজ্য-মিশ্রণ হলেও দলগত পার্থক্য 
ভেদভাব বদ্ধমূল হয়ে চলেছিল। এই 
বিরোধ-বিড়ম্বনা কতদূর ক্ষতির কারণ 
হয়েছিল তারই আভাষ এই কাহিনীর 
প্রস্তাবে বর্ণিত হয়েছে । 

ভবিষৎ কালের গর্ভে। উড়িষ্যা 
নব হৃর্যোদয়ের সিংহত্বার পথে এগিয়ে 
চল্ল, না গহন অরণ্যপথে অনিশ্চিত 
গন্তব্যে ছুট্‌ল-_কে বল্বে? 

গণতন্ত্র পরিষদের অন্ততম নেতা 


'কালাহান্তির মহারাজা প্রতাপ 


কেশরী দেও এম্‌, পি, সেদিন রাজ- 
ভবনে মিলিত মন্ত্রিমগুলীর আনুষ্ঠানিক 
শপথ গ্রহণের পরক্ষণেই সাংবাদিকদের 
নিকট এক বিবৃতি দিয়ে বলেছিলেন 
“__আজ থেকে উড়িষ্যা কংগ্রেসী 


কতৃত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে স্বস্তির 
নিঃশ্বাস ছাডল ! আশা করি কংগ্রেসী 
প্রভাব চিরদিনের জন্ঠে মুছে গেল] 
আমি এই রাজভবনে পূর্বে একবার i 
মাত্র এসেছিলাম যেদিন আমাদের 
দেশীয় রাজ্য বিলোপের [সিদ্ধান্ত গৃহীত ' 
হয়। আজ এসেছি ছ্িতীয়বার। আজ 
একই রাজভবনে উড়িষ্যাত্র কংগ্রেস” 


' শাসন বিলুপ্ত হতে চল্ল ।* 


কালাহাগ্ডির মহারাজা পরদিনই 


(২৩শে মে) গণতন্ত্র পরিষদের 
সব সন্মতিক্ৰমে নূতন সভাপতি 
নির্বাচিত হলেন । তারপর পরিষদের 


এক সম্বর্ধনা সভায় বলেছেন__আগামী 
নিবর্ণচনে জি-পি বিধান সভায় শুধু যে 


, সংখ্যাগরিষ্ট আসন ( অর্থাৎ ৭১টি) 


পেয়ে যাবে তা নয়, তারপর যাতে তাল্সা 


১০১ সদস্তের পরম জয়লাভ করতে, 
পারেন সেভাবে সংগঠন চালিয়ে যেতে 
হবে| এর পরেও কংগ্রেল সতর্ক হয়ে" 
ঘর সামলিয়ে নেবে কি? 


একদা জয় কীত্তি-বাহী কংগ্রেস, 
“কি ছিলে, কিহুলে, কী হতে 
চলিলে ![* ; 








রাজভবনে ভূত 


।  (দ্রর্পপের সংবাদদাত!) 


খুব অদ্ভুত ব্যাপার নয়কি ? তেঁতুল 
ও শ্তাওড়া গাছ এতদিন তৃতেদের 
আদি নিবাস বলে জান্তাম।: একটু, 
সাত্বিক ধরণের বহ্মদত্যিরা তো বেল 


গাছই বেণী পছন্দ করেন, এবং বেশ . 


একটু উচ্চ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বুর্জোয়া 
তৃতেরা পোড়ো বাড়ি পেলে আর 
কোথাও যেতে চানন! | অব্য অনেক 
আমলাতাপ্ত্িক গ্যারিষ্রোক্রযাটিক ভূত 
সরষের মধ্যে 'থাকাই বেশী পছন্দ 
করেন। 
১৬৪ একটু আশ্চর্য- 
জনক! . < 

কিন্তু বিশ্বাস করুন আর নাই 


করুন গত, ২১শে মে তারিখে রাজ- 
ভবনে প্রহরারত কনেষ্টবল শ্রীসস্তোষ- 
কুমার কুণ্ডু রাত ৪টা ১৫ মিনিটের শুভ 
ব্ৰাহ্ম মুহূর্তে র অভ্যন্তরে একটি 
ভূতের দর্শন লাভ করেন। এ সময় 
শ্রীকৃণ তিনতলার লিফট ভিউটিতে 
ছিলেন - * 
কিন্ত ভূতটি খুব ভদ্র ভূত ছিলনা 
এবং রাজভবনের কম্মেটিক-পর! 
আমলাদের মত খুব সঙ্ছিতও ছিল 
না। তারা ভূতটিকে দেখলে নিশ্চয়ই 
বলতেন ‘মাগো কী অসভ্য? কারণ 
তার আকার ছিল যেমন বিরাট 
তেমনি তার দেহও অদ্ভুত দশাশই। 


আর তার গাঁ দিয়ে চিত্রতারকাদের, 


প্রিয় সেপ্ট্রে গন্ধের পরিবর্তে ভীষণ 
ছুৃন্ধি বার হচ্ছিল। ভূতটির হাতে ছিল 
বড় বড় নখওয়ালা থাবা । সেই থাবা 
'বার করে সে রূপকথার* রাক্ষসের মত 
ইাউ-মাউ-খীউ করে এগিয়ে আসতে 
লাগল কনেষ্টবলটিকে ধরার জন্ত। কিন্ত 
রাজভবনের কনেষ্টবলটি খুব কতব্য- 
পরায়ণ--সে বলে উঠল হুকুমদার ! 
কিন্ত তুতটি ফ্রেণ্ড উত্তর দেওয়ার 


৯ 


কিন্ত রাজভবনের মধ্যে ' 


পরিবর্তে ' আন্তে আস্তে এগিয়ে 
আসতে লাগল তাকে ধরবার জন্য। 
কনেষ্টবলটি তীব্র আত'নাদ করে 
উঠল। . নীচের ডিউটিতে যে ছিল 
সে চীৎকায় শুনে ওপরে উঠে দেখে 
কেউ কোথাও নেই, কনেষ্টবলটি 
সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে আছে। 

পুলিশ-হাসপাতালে ওর জ্ঞান 
ছয় ঘণ্টা পরে। জ্ঞান হওয়ার পর 
সে যা বললে তার মর্মার্থ এই ২ ভূতটি 
ছ'হাত* দিয়ে তাকে এমনভাবে 
দেওয়ালের সঙ্গে চেপে ধরেছিল যে 
তার সারা দেহ অবশ হয়ে গিয়েছিল। 
তারপর তার আর কিছু মনে নেই। 

তিন বছর আগে একজন কনেষ্ট- 
বল নাকি ওখানে রিভালবার দিয়ে 
আত্মহত্যা করে মার। যায়। তার, 
বিদোহী আত্মা ভুত হয়ে মাঝে মাঝে. 
রাজভবনে পায়চারী করে বেড়ায় ' 
এমন একট। গুজব রাজভবনের কর্ম- 
চারীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে । 
কর্মচারীরা নাকি মাঝে মাঝে 
অনেক কিছু ভৌতিক কাণ্ড দেখতে” 
পান। যেমন, কে ষেন দৌড়ে যাচ্ছে 
ভারি বুট পরে। কখনও কখনও বা. 
একটা ভৌতিক কান্নার আওয়াজ 
বাতাসে ভেসে আমে। একজন 
গ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোককেও নৰকি 
ভূতটি দর্শন দিয়েছিল । 

রাজ্যপাল এবং রাজভবনের - 
কর্মচারীরা মিলে ৮গয়্াধামে গিয়ে ' 
যদি রাজকীয়ভাবে একটা পিণ্ডদানেরং 
ব্যবস্থা করেন, তাহলে হুয়ত ভূঁত-' 
সমম্তার একটা স্বরাহ! হতে পারে | « 
তবে অনেকে সন্দেহ করছেন ওটি 
আদপে ভূত নয় পেড্রী। ‘যদি 
হয় অবিলম্বে তার জন্ত একটা কুলীন 
ভূতের ব্যবস্থা করা দরকার। 


নস “ 
শুক্রবার, ৫ই জন, ১৯৫৯ 


বাংলা সংস্কৃতির যে সঙ্কটকাল 
* ‘চলেছে তার সাক্ষাৎ পরিচয় পশ্চিম” 
বঙ্গের প্রাণকেন্দ্র কলকাতার সাংস্ক- 
তিক কার্ধকলাঁপের দিকে একটু নজর 
করলেই আপনি পেয়ে যাবেন! 
সাম্প্রতিক কালে সংস্কৃতি সম্মেলনের 


A 


নামে বিভিন্ন শ্রেণী স্বার্থ, বিশিষ্ট দল আজ 


» কার্ধসিদ্ধির মাধ্যম হিসাবেই সংস্কৃতি 
নামক ভাবরূপাঁটির আস্শ্রান্ধে নেমে- 
ছেন। এবং বারোয়ারীর মত 
কলকাতার মাঠে, পৌড়ো জায়গায় 
নিজেদেব বিরত রুটির প্ুতিলাভের 
ছ্দেশে *নাচাগানা”র আসর করে 

এ থাকেন। এইসব দলগুলির মধ্যে 
_ কেউ একদিন, কেউ তিনদিন, কেউ 
"সাতদিন, কেউ বা পক্ষকাল ব্যাপী 
_ অমুষ্ঠানের আয়োজন করেন। বেশী 
দিন হলে সন্মেলকরা পার্কেই “মাচা” 
বাধেন! কারণ পার্কে মাচা বাধলে 
বহুলোককে জায়গা দেওয়! যাবে এবং 
টিকিটের দাম কম রাখা যাবে আর 
তাহলেই বাঙালী মধ্যবিত্ত ( চিরকালই 

" শিল্পরসিক) বর্তমান আধিক সঙ্কটে 
জীবন যাপন করা৷ সত্বেও নিশ্চয় 
আসবেন! তাই উদ্তোক্তারা স্বল্প- 


শাল 


সৰকাৰী কর্মচারী 
( ১২শ পৃষ্ঠার পর) 

হত কেবলমাত্র প্রকান্ড 
সম্মেলনে যোগদান ,করেছিলেন। 
াবীদাওয়া সংক্রান্ত যা কিছু প্রস্তাব 
/তা প্রতিনিধিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। 
বিগত ৩৭ বছর ধরে সম্মেলনে বিশিষ্ট 
ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানান হয়ে 
আসছে । ব্রিটিশ আমলে শ্রদ্ধেয় 
বিপিনচন্ত্র পাল একদা এ সম্মেলনের 
সভাপতিত্ব করেছিলেন, কিন্ত বৃটিশ 
গভর্ণমেন্ট সে অজুহাতে সমিতির ওপর 
শৃঙ্খলাভংগের অভিযোগ আনতে 
সাহস পাননি | সবচেয়ে মজার কথা 
, হোল সরকারী কর্মচারীদের অন্ান্ত 
সংগঠন এ পর্যন্ত বহু মন্ত্রী ও কংগ্রেস 


নেতাদের এবং বিরোধী নেতাদের . 


নিয়ে সম্মেলন করেছেন, কিন্তু তাদের 
বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন কর! 
হয়নি। সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি 


A রাজনৈতিক একথার সমিতি দৃঢ় 


প্রতিবাদ করে'ন। ভারতীয় 


সংবিধানের মৌলিক অধিকারের - 
পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রস্তাবগুলি গৃহীত 


হয়েছে। 
, যাই হোক তাদের বক্তব্যকে 
চীফ সেক্রেটারি নক্জাৎ করে দিয়েছেন 


ও সমিতির অনুমোদন বাতিল করে 


, দিয়েছেন। 
সরকারের এই দাযিত্বজ্ঞানহীন ও 
গণতান্ত্রিক ব্যবহারের প্রতিবাদে 


পঃ বঙ্গের সরকারী কর্মচারীর! সঙ্ববদ্ধ 
শখার প্রয়োজনীয়তা উ পলন্ধি 


করছেন। 


জি 





মূল্যে টিকিট করাই স্থির করেন এবং 
পাচ টাকায় পক্ষকাল কিম্বা সাতদিন 
ব্যাপী “নাচাগানা* ও প্রখ্যাত শিল্পী- 
সাহিত্যকদের বক্ততাবলী শোনাবেন 
বলে কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন 
দেন। 

আর একটি কথ! যা আগে বলতে 


ভুলে গিয়েছিলাম তা হল তরী টিকিটের 


কথাটা। টিকিট তারা বলেন না, 
বলেন “সদশ্ত টাদা”__-“সদম্ত হউন” 
এটভাবে বিজ্ঞাপন করেন। সদস্ত 
চাদা বা সদস্ত হউন বলার পেছনে 
দ্বিবিধ উদ্দেশ্য আছে। প্রথম হল, 
গ্রমোদকর মাপ, দ্বিতীয়টি হল, মধ্য- 
বিত্ত শিক্ষিত ভদ্র মনে একটু সুডম্ুডি 
দেওয়া। ব্যাপারটা আর একটু 
খোলস! করেই বলি! অনেক শিক্ষিত 
বাঙালী আছেন যাঁরা কথায় কথায় 
নিজেদের জাহির করে থাকেন; 
যেমন ধরুন, কেউ বলেন, “অমুক 
বিখ্যাত লোকের সঙ্গে আমার বিশেষ 
ঘনিষ্ঠতা আছে” ' কিম্বা “আমি অমুক 
প্রতিষ্ঠানের সদস্য হে” ইত্যাদি বলার 
নেশা বাঙালী মধ্যবিত্তের আছে। 
আর সেই বলার নেশাটি কাজে 
লাগাবার জন্যে সম্মেলনে সদস্ত 
শব্দের প্রচলন করেছেন । 

সদস্ত শব্দের কোন মর্ধাদাই 
সন্মেলকগণ রক্ষা করেন না। কারণ 
বন্ধরে ম'ত্র একবারই তীর! সম্মেলনের 
আয়োজন কার থারেন। সারা 
বছরে সংস্কৃতি বিষয়ক কোন কাজ 
করা দূরে থাক, যে ঠিকানায় সদস্ত 
করা হয়, অর্থাৎ সম্মেলনের দপ্তর 
সেটিও সম্মেলন শেষে উঠে যায়। 
সদন্তগণের ( যদিও সন্মেলকরা তাদের 
টিকিট খরিদ্দারই মনে করেন 
অপ্রকান্তে) মধ্যে যদ্নি কেউ সদদস্ত- 
পদের দায়িত্ব বোধে উৎসাহী হয়ে 
সাংস্কৃতিক কাজকর্ম কিছু করতে 
আসেন তিনি বিফল মনোরথ হয়েই 
ফিরে যান । কিছু করাটা তাঁকে মনে 
মনেই পোষণ করতে হয় । 

মোট কথা, এইসব সম্মেলনের 
পেছনে কোন আদর্শ বা স্থায়ী 
উদ্দেশ্যের ভিত্তি থাকে না। প্রথম 
অবস্থায় যদি বা কিছু সংখ্যক 
সাংস্কৃতিক কর্মীর উৎসাহে সাংস্কৃতিক 


আন্দোলনের কোন স্থায়ী পরিকল্পনা. 


গ্রহণ করা হয় ব! পৃস্তিকা মারফৎ 
প্রচার করা! হয়, তাও শিকেয় তুলে 
টাইরা হুল্লোড় করে আদর্শ বা 
পরিকল্পনা বানের জলে ভাসিয়ে 
দেন। দ্বিতীয় কি ' তৃতীয় বছরে 
সত্যিকারের সাংস্কৃতিক কর্মীরা এক- 
রকম বাধ্য হয়েই চুপচাপ সরে 
পড়েন। 

একটি নিছক হৈ হৈ দলের পত্তন 
করাই টাইদের উদ্দেশ্য । পাড়ার কিছু 
বেকার ছেলেঙগ্ছ্রে কিছু কিছু পদ- 
মর্ধাদা দিয়ে টাই মহাশয়গণ তাদের 


দর্পণ 


স্পা HDS 
সুদূরপ্রসারী একটি বিশেষ উদেশ্য 


সাধনের ক্ষেত্র হিসাবেই সম্মেলনটিকে 
চালু রাখেন! এই বিশেষ উদ্দেশ্য 
হলো £ (১) নিছক নির্বাচন প্রস্তুতি 
(২) অর্থ রোজগারের একটা উপায়। 

এ সম্পর্কে পরে বলছি। তার 
আগে মাচা-বীধা সংস্কৃতি সম্মেলন- 
গুলো আমাদের দেশের সাংস্কৃতিক 
জীবনকে কিভাবে বিকৃত করছে তা 
বলা দরকার। বঙ্গ সংস্কৃতি সম্পর্কে 
যে সব বাঙ্গালীর বিন্দুমাত্র জ্ঞানগম্যি 
আছে বা বা লীয়ানাকে বারা আজও 
রক্ষা করতে চাঁন তাঁরা একবাক্যে 
স্বীকার করবেন ষে বর্তমান কল- 
কাতার সংস্কৃতি সম্মেলনগুলো বাঙালী- 
য়ানা বঙ্ছিত। 

প্রথম ধর! যাক সঙ্গীতের কথা। 
বাংলার সঙ্গীতকে নিয়ে যে বেলেল্লাপনা 
সুরু হয়েছে তা সত্যিকারের সঙ্গীত 
রসিক মাত্রেই নজর করে থাকবেন। 
আধুনিক সঙ্গীত বা লাইট মিউজিক 
নামে গানের যে খিচুড়ি কম্পোজ 
হচ্ছে তার মধ্যে আর যাই থাক 
বার্ডালীয়ানা নেই।. কিছু কিছু 
পাশ্চাত্য দেশীয় সস্তা স্থুরে বাংলা 
বাণীর মাধ্যমে অপটু অসংলগ্ন বিস্তাসে 
(নকারজনক ভূমি আর. আমিঃ 
মার্কা) এই সব গানগুলো গাওয়া 
হয়ে থাকে । আর যে সমস্ত গাষক 
গায়িকা এইসব গানগুলো গেয়ে 
থাকেন তাদের দিয়ে সংস্কৃতি সম্মেল- 
নের উদ্তোক্তারা রবীন্দ্রনাথ ও 
অতুল প্রসাদের গান বা' বাংলার 
ধতিহ্‌ সম্পন্ন সঙ্গীতগুলো 
গাওয়াঁন তীদের মাচা-বাঁধ! সম্মেলনে 
মোটা রকম পারিশ্রমিক দিয়ে । 
এই সব গায়ক বা . গায়িকাদের 
না আছে রলবোধ না দরদ, যার 
ফলে ওঁ সব সার্থক সঙ্গীতগুলোর 
শ্রাদ্ধ সার্থক ভাবেই সম্পন্ন হয়) 

সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের জম্মোৎসবকে 
উপলক্ষ্য করে কলকাতা সহরে রবীন্দ্র" 
নাঁথের গান, নৃত্যনাটা, নাটক ইত্যাদি 
পাঁডায় পাঁডায় মাচা-বেঁধে গীত এবং 
অভিনীত হল। কিন্তু গুটিকয়েক 
শিল্পীর গান ছাড়া ‘পপুলার’ গায়ক 
গায়িকারা ( পেশাদারী উড়িয়া পূজা- 
রীর গনেশ পূজার মতই) অপটু 
কঠে দরদবিহীনভাবে গানগুলো গেয়ে 
গেলেন যাঁর ফলে রবী্্রস্গীতের 
মাধুর্য এবং প্রাণটিকে উপস্থিত 
শ্রোতারা যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে 
পারলেন না। শিল্পী*যদি টাঁকাটাই 
বড় করে দেখেন উদ্যোক্তার! 'যদি 
বাজার দেখেন, আর শ্রোতা যদি 
ফ্যাশানী সদম্তের ' মৌজে থাকেন 
তাহলে শুধু রবীন্দ্রসঙ্গীত কেন, কালে 
বাঙ্গালীর জীবন এবং তাবৎ সঙ্গীতে 
বিকৃতিটাই প্রকট হয়ে উঠবে। রবীন্ত্র- 
নৃত্যনাট্যের পরিবেশনও তন্্রপ। 
রখীন্দর-সংস্কৃতির্‌, শুনেছি একটা অছি 
আছে, তারাও কি সম্মেলকদের মত 
কোন বিশেষ উপেশ্টে এই সব 
তথাকথিত প্রচারপ্রিয় শিল্পীদের 
ছাড়পত্র দেন। যদি বিচার কঁরে 
দি তেন তবু মন্দের ভাল হত। 


' সুরের ভেজাল * মিশিয়ে 


' করণের চেষ্টা চলছে। 


কিছু লোক করে থাচ্ছেন। লোক- 
সঙ্গীতের সঙ্গে আধুনিক পাশ্চাত্য 
বাংলার 
লোকসুরের মাথা চিবোচ্ছেন এবং 
সম্মেলকদের দৌলতে এই সব 
জাত-চিটিংবাজরা বাজারে প্রতিষ্ঠা 
পাচ্ছেন। বাংলা লোকসংস্কৃতির 
প্রকৃত সেবীকে বিপথে টানার 
এবং লো কসঙ্গীতের বিরুত্তি- 
এসবের 
জন্ত দায়ী প্রধানতঃ কলক্ষাতার 
তথাকথিত সম্মেলনগুলি। 

পার্কে বা মাঠে মাচা বেধে 
নিজেদের বিকৃতি রুচির চরিতার্থ 
শহুরে হুমায়েসী বা প্রচারপ্রিয় 
তথাক্ষধিত শিল্পীদের দিয়ে নক্কার- 
জনক নাচ (কলকাতার নাচের স্কুল- 
গুলো বন্ধ করা উচিত, কারণ এসব 
স্কুলের শিক্ষক বা শিক্ষিকাদের আগে 
বিভিন্ন ধারার নৃত্যগুলি শেখা দরকার) 
এবং গান ইত্যাদির সঙ্গে বাংলার 
গ্রামাঞ্চলের সরল শিল্পীদের অঙ্তায়- 
ভাবে একই আসরে উপস্থিত করে 
শুধু তাদের অপমানই করেন না, 
পরস্ত ভিথারীর প্রতি শহুরে বাঙ্গালী 
বাবু যেমন অবহেলা দেখান তারাও 
তেমনি ব্যবহার করেন । আর দর্শক 
বা শ্রোতারা শহুরে শিল্পীদের পাশে 
এইসব . গ্রাম্য শিল্পীদের শিল্পকর্ম 
একঘেয়ে ভেবেই হাততালি দিয়ে 
গ্রাম্য শিল্পীদের অপমান , করে 
থাকেন। এর পুনরাবৃত্তি বহুবার 
ঘটেছে । 

কলকাতার সংস্কৃতি সম্মেলনগুলির 
বিভিন্ন দিনের অনুষঠানস্চীতে প্রথম 
অনুষ্ঠান ছিসাবে বিশিষ্ট সংস্কৃতিবিদ, 
শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, সমালোচক 
ইত্যাদির আলোচনা থাকে। এইসব 
চিন্তাশীল ব্যক্তির! সাধারণতঃ সম্বমেলন- 
গুলিতে নৈবেন্বের ওপর সন্দেশের 
মত শোভিত হন। আপাতদৃষ্টিতে 
মনে হবে, আহা এতো দিব্যি জ্ঞানগর্ভ 
বিষয়মণ্ডিত আলোচনা শোনার স্বর্ণ 
সুযোগ, কিন্তু কার্ধতঃ দেখা যায় 
বক্তারা যেহেতু বিনা পারিশ্রমিকে 
আলোচন! করে থাকেন সেই হেতু 
এদের বরাতে সময় বরাদ্দ হয় মাত্র 
পনের কি কুড়ি মিনিট ৷ অথচ একথা 
কে না জানে যে কোন চিন্তাশীল 
ব্যক্তি দীর্ঘদিনের সাধনায় যেটুকু জ্ঞান 
লাভ করেছেন তার ছিটেফৌটাও 
বলতে গেলে কম করেও আধ ঘণ্ট! 
সময় দরকার ৷ কিন্তু সম্মেলনের চাই 
মহাশয়গণ ঘড়ি ধরে বসে থাকেন । 
তাদের বরাদ্ধ করে দেওয়া সময় 
অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘন 
ঘন বক্তাকে বিরক্ত করে স্লিপ দিতে 
থাকেন £ মশায়, এবার শেষ করুন 
নইলে শ্রোতারা হাততালি দিয়ে 
উঠবে। এবং হয়ত ব! সম্মেলকদের 
চেগাচাসুণ্ডারা হাততালি সুরু করে 
দেয়। 


সম্মেলনের 
করে বলেন ঃ এব্]ুর শ্রীমতী অমুকের 


= সি 


| ডি 

বক্তা ভদ্রলোক বাইরে উঠে 
এলেন। তাঁর জন্য কোন বিশেষ 
ব্যবস্থা নেই। সুতরাং হেলাফেলার 
মধ্যেই তাঁকে বাড়ী ফিরতে হয়। 
অথচ রেকর্ড রেডিও বা সিনেমার 
পপুলার’ কোন শিল্পীকে , নিয়ে 
সম্মেলকগণ যে হৈ চৈ নুরু করেন 
তাতে উক্ত শিল্পীরই হয়তো লঙ্জা 
পাবার কারণ ঘটে,। শিল্পীটির দক্ষিণা, 
ফেরার গাড়ী ইত্যাদি জোগাড়ে 
উদ্ভোক্তাদের মধ্যে রীতিমত ব্যস্ততা 
সুরু হয়ে যায়। তিনি যদি মহিলা 
এবং তার *ওপর সুন্দরী হন তাহলে 
আর রক্ষে নেই। খাতিরের বেলায় 
তীর প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠবে । 


(৯ম পৃষ্ঠার পর ) 
-অমাজবিজ্ঞানের ছাত্র ত পাশ্চাত্য 
সমাজবিজ্ঞানীদের গ্রস্থগুলিই পাঠ 
করবেন, বাংলা আলোচনায় তার! 
কি খুব কৌতুহলী ? 
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10:5-এর জান্ুয়ারী--মার্চ সংখ্যাটি 
আমাদের. হস্তগত হয়েছে৷ অন্তান্ত 
বারের মত এবারের সংখ্যাটিও চিন্তা 
শীল ব্যক্তিদের গবেষণামূলক প্রবন্ধে 
সমৃদ্ধ। এর মধ্যে কয়েকটি আলোচনা 
বেশ কৌতৃহলোদ্দীপক । ব্রজভূমির 
লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে ডাঃ নত্যেন্দ্রের 


আলোচনাটি নিঃসন্দেহে এই সংখ্যার, 
* সবচেয়ে মুল্যবান প্রবন্ধ। হিন্দু 


সমাজে বন্ধ্ী স্্রীলোকের যে কি অবস্থা 
হয়, বিভিন্ন পুরাণ, ধর্মগ্রন্থে তাদের 
সম্পর্কে যে উক্তি কর! হয়েছে তা 
বিবৃত করেছেন তারভ্তেশ্বর প্রসাদ । 
এই সঙ্গে তিনি কয়েকটি লোরুসঙ্গীত 
উদ্ধার করেছেন যার ছত্রে ছত্রে বন্ধা 
স্রীলোকের ছুঃখের কাহিনী বিত 
হয়েছে। আন্দামানের রত'নান 
সংস্কৃতি সমদ্ধে পরমানন্দ প্রামাণিকের 
প্রবন্ধটি অনেকের কৌতুহল জাগ্রত 
করবে। উড়িষ্যার ঢলোকসংস্কৃতি ও 
মারাঠী লোকসাহিত্য সম্বন্ধে লিখেছেন _ 


‘যথাক্রমে ভগবান সিং হুর্যবঞ্চি এবই * 


অঞ্জিতকুমার দত্ত। 

‘Indian Folklore-এর বত" 
মান সংখ্যাটিতে গুরাও, কাদার প্রতৃতি 
*আ নিয়েও কয়েকটি 


বক্তা ভদ্রলোক হুকচকিয়ে ! আলোচনা স্থান পেয়েছে । 
গিয়ে "দি ঘেমে যান ভাহলে| 
মশায় ঘোষণা" এই" শ্রেনীর পত্রিকায় যার 


*গুটি কয়েক ছবিও এতে রয়েছে 


প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকাৰ্য । 
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বে নট রৃষাদ-বিরেী দলের ঘা 


 স্েতাঙ্গ গুণ দমনে পুলিলের সিক্রিয়তার কারণ কি? 


চজ্দকেতু, 
বিলাতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। 
রাস্তাখাটের প্র;ুচীরপত্রে আর একটি কৃষ্ণাঙববিরোধী দলের 
আবির্ভাবের সংবাদ ঘোষণা! করা হয়েতছ। এই দলটি হচ্ছে 
‘ক্ল, ক্লাক্স কল্যান’ (রাও Kluk Klan) ব্রিটিশ ফ্যাসিস্ত, শ্বেতা- 
ধিকার রক্ষী ও ক্ল, ক্লযাব্স ক্ল্যান বর্তমানে' একযোগে কৃষ্ঠাজ- 
বিরোধী গুভিান চাল্লাচ্ছে। পুঁলিসের নির্লিপ্ততা এবং রক্ষণশীল: 
শ্রমিক দলের প্রথম শ্রেণীর নেতাদের মৌনব্রত ব্যাপারটাকে 


আরও ঘোরাল করে ভুলেছে। 
ওয়েষ্ট হীশুজ ফেডারেশনের 
ডেপুটি প্রাইম মিনিষ্টার ডাঃ কার্প দা 
কোরবাইনিরে (Dr. Carl la Cor- 
binierৎ) সম্প্রতি লগ্নে এসেছেন | 
তিনি এক বিবৃতিতে বলেন, শ্বেতা 
বিরোধিতার অভিযোগে কেনিয়াম্ম 
মাউ মাউদের নৃশংসভাবে দমন করা 
হয়েছে। কিন্ত বিলাতের ক্ষ্ণালি- 
বিরোধীদের এভাবে দমন করা 
হচ্ছে না কেন? বিলাতের জনসাধার- 
পের মধ্যে কষ্তাঙ্গবিদ্বেষ ব্যাপকভাবে 
ছড়িয়ে *রয়েছে। ব্রিটিশ ফ্যাসিস্ত 
ও ক ক্লাক্স কল্যান দল তার বাস্তবরূপ 
. দিচ্ছে মাত্র। যদি অধিলব্ে উপযুক্ত 
' ব্যবস্থা অবলম্বন না করা হয় তবে 


অবস্থার গুরুতর অবনতি ঘটবে। 
সি 


কেলসোর হত্যাকাণ্ডের উল্লেখ 
করে তিনি বলেন, কালে! রং নিয়ে 
জন্মগ্রহণ করবার অপরাধে কেলসো 
নিহত হয়েছে। পুলিশ এই হত্যা 
কাণ্ডকে ‘নরহত্যাসহ ডাকাতি’ বলে 
যতই প্রচার করুক না কেন ক্ৃষ্ণাঙ্গ- 
সমাজ সে কথা বিশ্বাস করবে না। 
কেলসোর হত্যাকাণ্ড এবং বিলাতে 
ব্যাপক কৃষ্ণাঙ্গবিদ্বেষের সংবাদে ওয়েষ্ট 
ইন্ডিজের সমগ্র জনসাধারণ ও সরকার 
সমভাবে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে । 

কৃষ্ণাঙ্গ পুলিশবাহিনী কিংবা 
আত্মরক্ষী দল গঠনের প্রস্তাবের 
বিরোধিতা করে তিনি বলেন, 
“সস্ত্রাসবাদীদের দমনের দায়িত্ব ব্রিটিশ 
গভর্ণমেণ্টের | তীদের হাতে সৈন্ত- 





—— 





' (দর্পপের সংবাদদাত। ) 


* জনসাধারণের দরদী ভারত . 
সরকার দেশের লোকের টাক! 

নিয়ে কি ভাবে যে ছিনিমিনি 
খেলছেন তার একটি উজ্জল 
দৃষ্টান্ত আমাদের হাতে এসেছে। 
ভারত সরকারের ডাক এবং তার 
বিভাগের যে কয়টি কারখানা সারা 
ভারতে আছে, তার মধ্যে একটি 
অবস্থিত কলকাতার 'আলিপুর 
অঞ্চলে। এই কারখানায় একটি 
ফাইল আজ অ্দ্ভলক দিন হলে! খোলা 
হয়েছে। ফাইলের মধ্যে একখানা 
চিঠি আছে যার নম্বর হচ্ছে 
13659/W-29110, dated 20-2-56" 
from the A. 0. গু" 5. S,W, 
Alipore to the M. W. Alipore, 
copy te the G. M.,P.&T., 
Workshops, Calcntta and 


oon . 
বলা হয়েছে যে এই 


পো বভাগের কোন' পদস্থ কর্মচারী গত " 


মহাযুদ্ধের সময় তীর মার নামে এক 
ত্ৌট কারখানা খুলেছিলেন এবং 
নিজের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির সুযোগ 
নিয়ে এই কারখানার জন্তে সিডর * 
বিভাগের হা কাজ যোগাড় করে- 


ছিলেন। যুদ্ধের সময় অতিরিক্ত 
কাজ বাড়ার জন্তে এই বিভাগের 
অনেক কাজ বাইরে করান হত। 
সেই সময় লোহার নিয়ন্ত্রিত মূল্য ছিল 


সাত টাকা হন্দর এবং সমস্ত কার”. 
খানাতেই কাজ করিয়ে সরকারের এই" 
*বিভাগ এই দামই দিতেন। রিস্ত 


কর্মচারীর এই বেনামী কারখানাটিকে 
সরকার লোহার দর দিয়েছিলেন প্রতি 
হনটার ৬০০ টাকা । ঘটনাটি ভারত 
সরকারের স্পেশাল পুলিশ এষ্টাব্রিস- 
মেন্ট বিভাগ তদস্তও করেছিলেন এবং 
সরকারকে এই কর্মচারীটির বিরুদ্ধে 
ব্যবন্দা অবলম্বনের জন্তু পরামর্শ 
দিয়েছিলেন। এই পুকুর চুরিটি ধরা 
পড়েছে গত ১৯৫৬ সালে, কিন্ত কোন 
এক অজ্ঞাত কারণে ডাক ও তার 
বিভাগ এ ব্যাপারে একবারে চুপচাপ 
রয্নেছে। ইতিমধ্যে এই দক্ষ 
কর্ম্মচারীটি ‘এ’ ক্লাশ অফিসারের পদে 
বহাল হয়েছেন । বুদ্ধ, চৈতন্ত, রামকৃষ্ণ 
প্রভৃতির দেশে আজ আর সাধু 
লোকদের কোন কদর নেই, আছ 
অসাধুদের * রই ঘটনাটি তার এক 
॥উজ্জল দৃষ্টাস্ত ৷ : 








সম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইশ্ডিয়া প্রেম, ৭নং ওয়োলংটন টেঁকায়ার, কালিকাতা-১৩ 'হইতে মাদ্রুত এবং ৭নং চিত্তরঞ্জন এীভাঁনউ, কল্তিফাতা--১৩, দর্পণ কার্যালয় . হইতে প্রকাশিত 


বাহিনী, নৌবহর ও বিমান ধাহিনী 


সব কিছুই আছে। প্রয়োজন হলে” 


ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ত্গুলিকে কাজে 
লাগাবেন না কেন ?* 


পুলিশের উপর অনাস্থ। 
কেনসোর হত্যাকারী দল এখন 
পৰ্য্যন্ত (২৫শে মে) ধরা পড়ে নি। 
কৃষ্ণাঙ্গ সমাজের ধারণা যে হত্যাকারী 
দল যথন শ্বেতাঙ্গ তথন তাদের ধর! 


, পড়বার, কোন সম্ভাবনা নেই। গত 


এক বৎসরকাল পুলিশের কার্যকলাপ 
দেখে কৃষ্ণাদদের মধ্যে এ ধারণা 
বদ্ধমূল হয়ে উঠেছে যে পুলিশের 
সক্রিয় সমর্থনে বিপাতে ক্ৃষ্ণা্গবিরোধী 
প্রচার কার্য চলছে! কোন কোন 
ব্রিটিশ সংবাদপত্র আমতা আমতা 
করে মন্তব্য করেছেন যে পুলিশের 
বিরুদ্ধে এ ধরণের অভিযোগ একান্তই 
বাড়াবাড়ি । তথাপি অভিষোগটা 
যখন ক্রমাগত চলছে তখন একটা 
তদাস্তর ব্যবস্থা করলে মন্দ হয় না! 

সম্প্রতি লণ্ডনে আফ্রিকা সমিতির 
উদ্ভোগে গ্রেট ব্রিটেনের ৪০টি বিভিন্ন 
ধরণের কৃষ্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি- 
দের এক সম্মেলন হয়ে গিয়েছে। 
উক্ত সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবে 
বলা হয়েছে যে ব্রিটিশ পুলিশের 
উপর কৃষ্ণাঙ্গ সমাজের" কোন আস্থা 
নেই। কেলসোকে হত্যা 'করার 
একমাত্র কারণ হচ্ছে যে তার গায়ের 
রং কাল ছিল। ' | 

কেলসো! কোচে_নের শব নিয়ে 
বিরাট শোকষাত্রাসহ.কবরের ব্যবস্থার 
জন্য উক্ত সম্মেলনে আর 
কমিটি গঠিত হয়েছে। বিলাতের 
কৃষ্ণাঙ্গবিঘেযের প্রথম বলি কেলসোর 
কবরের উপর একটি সুদৃশ্য বেদী 
নির্মাণের জন্তু কমিটির পক্ষ থেকে 
অর্থ সংগ্রহ কর! হচ্ছে। 


কৃষ্ণা ভ্বাত্মরন্ষী দল 
বিলাতের রাস্তায় শ্বেতাল্ প্রনৃত 
হলে পুলিশ কিন্া শ্বেতাঙ্গ জনসাধারণ 
কুষণলের রক্ষায় কখনো এগিয়ে 
আসবে না। বরঞ্চ যদি কোন কৃষ্ণা 
আক্রান্ত হয়ে প্রতি আক্রমণের 


ছুঃসাহস দেখায় তবে পুলিশ নিঃসন্দেছে' 


কৃষ্ণাঙ্গকে গ্রেপ্ার করে চালান দেবে। 
গত একবৎসর যাবত এ ধরণের 
বহু ঘটনা লণ্ডনে ঘটেছে । পুলিশের 
উপর আস্থাহীনি কৃষ্জ্সমাজ আত্ম- 
রক্ষা সমিতি গঠন করে স্বেচ্ছা- 
সেবক সংগ্রহ সুরু করেছে । আত্ম 
রক্ষীদলের জনৈক প্রতিনিধি আমাকে 


একটি 


বলেন, *শ্বেতাঙগপুলিশের উপর 
আমাদের বিন্দুযাত্র আস্থা নেই। 
কৃষ্ণাঙ্গসদমাজ ষদি আত্মরক্ষার জন্ত 
সঙ্ববদ্ধ হতে না পারেন তবে 
বিলাতের মাটিতে তারা টিকে থাকতে 
পারিবেন না। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের 
কাছে আমাদের প্রধান দাবী হচ্ছে 
যে কৃষ্ণাঙ্গদের ধন প্রাণ মান ও 
মর্যাদা রক্ষার অন্ত অবিলম্থে কৃষ্ণাল 
পুলিশ বাহিনী গঠন করতে হবে। 
গভর্ণমেপ্ট যদি এ প্রস্তাবে রাজী না 
হন তবে কৃষ্ণাঙ্গ সমাজ সংখ্যালঘুদের 
জন্ত রক্ষাকবচের ব্যবস্থাসহ পৃথক 
নির্বাচনের দাবীতে আন্দোলন আরম্ভ 
করবে। কৃষ্ণ পুলিশ বাহিনী গঠনের 
দাবী নিয়ে আফ্রিকা সমিতির 
একটি প্রতিনিধি দল ব্রিটিশ পররাষ্ট্র 
সচিবের সাক্ষাতপ্রার্থী হয়েছেন।» 

ব্রিটিশ শ্রমিক দল থেকে বহিষ্কৃত 
্টস্কীপন্থী সোসালিষ্ট লেবারলীগ কৃষ্ণা 
অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে বিশেষভাবে 


সক্রিয় হয়ে, উছ্ছে। তায়া নাটিংহিল 
অঞ্চলে একটি ব্রাঞ্চ আফিস স্থাপনের 
চেষ্টা করছে । এই দলটি কৃষ্ণা- 
বিরোধী দলকে শায়েস্তা করবার জন্ত 
সশস্ত্র অভিযান চালাবার সঙ্করের 
কথা ঘোষণা করায় সম্প্রতি লণ্ডনে 
বিশেষ আলোড়নের, সৃষ্টি হঁয়েছে। 

এ ছাড়া আর একটি বামপন্থী দল 
ফ্যাসিষ্ট আক্রমণ থেকে কৃষ্ণাঙ্গদের 
রক্ষার জন্ত দৃঢ় সঙ্কল্প ঘোষণা করেছে । 


. এই দলটি হচ্ছে ব্রিটিশ কমিউনিষ্ট 
. পার্টি । গত ২৫শে মে সোমবার ব্রিটিশ 


কমিউনিষ্ট , পার্টির মুখপত্র ‘ডেইলী 
ওয়ার্কার'এর সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলা 
হয়েছে প্বুগাণ্ড বা স্তাসাল্যান্ডে 
আফ্কিকানদের উপর জুলুম ও জবরদস্তি 
যদি দোষের না হয় তবে নটিংহিচল, 
সেটা দোষের কারণ কেন হবে? 
লেনাস্ক বয়েড ও টোরি গবর্ণমেন্ট 
উপনিবেশগুলিতে যা করেছেন তা. 
থেকেই লণ্ডনের রাস্তায় ফ্যাসিই ও 
কুষ্তা্ল-বিদ্বেষীরা তাদের কাজের 
প্রেরণা পাচ্ছে ।. আফ্রিকার নিগ্রোদের 
পিটান যদি অপরাধজনক কাঁজ না 
হয় তবে গ্রেট ব্রিটনে ‘সেট! কেন 
হবে? বস্ততপক্ষে কেনিয়া সাইপ্রাস 
হ্তাসাল্যাণ্ড ও -বুগাণ্ডা লগুনের 
নটিংহিলের পরধিকুৎ। 'উপনিবেশ- 
গুলিতে যে বর্ণবিদ্বেষ চালু রয়েছে 
সেটিই বর্তমানে গ্রেট ব্রিটেনে 
সংক্রামিত হয়েছে ।” 





শি সৰকাৰী করার: 


সমিতি ৪ সৰকাৰ বাহাদুর. 


(দপণের টন 


পশ্চিমবঙ্গের ১ লক্ষ ২৫ 
হাজ্জার সরকারী কর্মচারীদের 
সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক কয়েকটি 
ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্রমশঃ 
তিক্ত হয়ে উঠছে। এবং এই 


তিক্ততা যে কোন মুহুর্তে প্রবল- 


বিক্ষোভের আকার ধারণ করে 
শাসনযন্ত্রকে বিকল করে দিতে 
পারে-বদি সময় থাকতে 
সরকার এ বিষয়ে সতর্ক না হন । 

সরকার গত ৪ঠা জুন অবশেষে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতির 
উপর চরম আঘাত হেনেছেন। তারা 
কয়েকটি হাস্তকর রকমের তুচ্ছ অজু- 
হাতে পশ্চিমবঙ্গের সরকারী কর্মচারী- 
দের বৃহত্তম সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারী কর্মচারী সমিতির উপর 
সরকারী অনুমতি প্রত্যাহার করেছেন। 
অনুমতি প্রত্যাহারের যে কারণগুলি 
পঃ বঙ্গ সরকারের চীফ সেক্রেটারি 


সমিতিকে জানিয়েছেন সেগুলি হচ্ছে 


মোটামুটি এই £ (ক) সরকারী 
কর্মচারী নন এরূপ ব্যক্তিদের সমিতির 
কর্মকর্ডা ' নির্বাচন) (খ) প্রকাষ্য 
স্থানে সভা ও শোভাযাত্রা সংগঠিত 





লি |" 


J 


3 (গ) সরকারের মতে সম্মেলনে 
রে প্রস্তাব রাজনৈতিক ; (ঘ) 
সরকারী কর্মচারী নন, যিনি বিধান- 
সভার সদস্ত এমন একজনকে সম্মেলনে 
প্রতিনিধি ক] । 

গত ২৯শে মে তারিখে মেট্রোপোল 
হোটেলে অনুঠিত পাংবাদিকটুসম্মেলনে 
পঃ বঙ্গ সরকারী কর্মচারী সমিতির 
সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিকদের 
জানান যে, সমিতির পক্ষ থেকে 
সরকার , কতৃক আনীত অড্লিযাগ- 
গুলির সন্তোষজনক উত্তর দেওয়ার 
চেষ্টা কর] হয়। তারা জানান হে 
সমিতির ধাধিক সম্মেলনে যোগ, 
দেওয়ার জন্তু তাঁরা ভারতের রাষ্ট্রপি 
থেকে শুরু করে পঃ বঙ্গ মঞ্জ্রিসভা; 
বিভিন্ন সদস্কদের আমন্ত্রণ জানান 
কিন্তু তার] নানা কাজে আসতে 
পারেননি এবং তাদের মধ্যে অনেবে 
সম্মেলনের সাফল্য কামনা! করে বাঁ 
পাঠান। তাদের মধ্যে একথা কেউ! 
জানান নি যে সরকারী কর্মচারী ন: 
এমন ব্যক্তিদের শঙ্মেলনে যোগদান 
আইনগত বাধা আছে। এছাড় 

( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 





. 


দাদ দা নর 


' সাপ্তাহক সংবাদ সামায়কী £ 
২য় বর্ষ, ২০শ সংখ্যা 





শুক্রবার, ১২ই জন, ১৯৫৯ 
২৫ নঃ পঃ 


ইইউ কিছ বি ৯৩ OA ORE ad 


দর্পণ 


হিং ররর রাজ 


কন্ধীয় কারের তি ৰষ্কার ৫% 1০০৫পএএর আআশন্ধ। ? গোয়েছা নে র বিণোর্ট রি 


মত ত্তে খান্তদ্তরের 
ভার গ্রহণের সন্তাবন। 


চিনির রী 


পশ্চিম বঙ্গে মব্বন্তরের কালো ছায়া 


॥ গত দুই সপ্তাহের মধ্যে পশ্চিবঙ্গের খান্ত সঙ্কটে ৪টি নৃতন এবং 

পশ্চিমবঙ্গের গোয়েন্দা দপ্তর তাদের সার্ভে রিপোর্টে বলেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গে আগামী কয়েক সপ্তাহের 
মধ্যে আইন ও শৃঙ্খল! রক্ষায় দারুণ বিপর্যয় দেখ! দিতে পারে। 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় গত মঙ্গলবার, ৯ই জুনের বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য পরিস্থিতির যে আলোচন! 
হয়েছে, তাতে কেন্দ্রীয় সরকার শুধু গভীর উদ্বেগ 'নয় রীতিমত বিরক্তি ' প্রকাশ করেছেন। স্বয়ং 


চি 


(দপণের পর্যবেক্ষক ) 


খান্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের ভৎসনাপত্র বা সেন্সর শীঘ্রই পাবেন। 


পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান মুহূর্তে ৯২ লক্ষ লোকের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিদিনের খাদ্য সরবরাহ 
করছেন। তারপরও এই ঘাটতি এবং বিপর্যয় কেন দেখ। দেয়, সে বিষয়ে অনুসন্ধান কর! এবং কেন্দ্রীয় 
সরকারকে রিপোর্ট পেশ করার জন্য ভারতের খাগ্ভ-দগ্তরের অধিকর্ত। শ্রীবি, বি, ঘোষকে কলকাতায় 


পাঠানো হচ্ছে। 


ডাঃ রায় এবং শ্রীযুক্ত প্রফুর্চন্দ্: সেন দাজিলিঙও থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দুইটি 
পত্র প্রেরণ করেছেন, তাতে আসন্স গভীর সঙ্কটের কথ! বল। হয়েছে। রাজ্যসরকার আরও শক্ত কন্ট্রোল 


প্রবর্তনের জন্য দাবী জানিয়েছেন ॥ 


মত 


জ্ঞন্তদিকে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস 

পালামেণ্টারী পার্টির ভিতরে যে 

* বিরোধ ধূমায়িত হচ্ছিল, খাগ্ছের 

সঙ্কট এক ধাক্কায় সেই বিরোধকে 

একট! গুরুত্বপুর্ণ ডেভলপমেপ্টের 

দিকে এগিয়ে দিয়েছে। পার্টির 

অন্ততঃ ২৫ জন সদস্য খাছ্ছামন্ত্রার 

পদত্যাগের জন্ত স্বাক্ষরিত স্মারক- 

} লিপি পেশ করবেন বলে মনে 
হয়। 





কিন্তু সবচেয়ে বড় সঙ্কট এবং 
উদ্বেগের লক্ষণ আসছে অন্তদ্িক 
থেকে । এনফোস'ণ্টে ব্রাঞ্চ তার 
৫০০ লোকের. ফোর্স নিয়ে এই 
সমস্তার সম্মুখে দাড়াতে পারছেনা। 
সাধারণ পুলিশ বিভাগের সাহায্য 
চাওয়া হয়নি। কিন্তু ক্রমবদ্ধমান 
থাগ্ সমস্তার*তীব্রতা.আইন ও শৃঙ্খলা 
রক্ষার সমস্তার উপর এসে আঘাত 
করছে। গোয়েন্ব দপ্তর মলেঞ্করেন 


ঙ 
নি 


যে, কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ঘটনার 
গতিবেগ “যদি প্রশমিত না হয়, অথবা 
অন্যদিকে ঘোরানো না যায়, বিস্তুত 
ও ব্যাপকভাবে খাদ্য লুট ও হাঙ্গামার 
সূত্রপাত ঘটতে পারে। 

অবধ্য পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রধান 
পুলিশ-কর্তা দর্পণের প্রতিনিধিকে 
সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, কলকাতায় 
এবং পশ্চিমবঙ্গের মফঃম্বল অঞ্চলে 
মোট পুলিশ বাহিনীর সংখ্যা প্রায় 
অর্ধলক্ষ । সীমান্ত অঞ্চলে ব্যাপৃত 
বাহিনীকে বাদ দিলে এবং জাতীয় 
রক্ষী বাহিনীকে অপর দিক থেকে 
অস্তভু ক্ত করে নিলে যে সংখ্যা দীড়ায় 
যে কোনো পরিস্থিতির পক্ষে তা 
যথেষ্ট। 


কিন্ত তিনি এবিষয়ে দৃঢ়মত যে, 


রাজ্যের আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার 


ব্যবস্থাকে এমন কোনো চূড়ান্ত 
অবস্থার সম্মুখীন হতে ক্কলাই অন্তায় 
এবং প্রশাসনিক ঠিদিক থেকে 
বিপজ্জনক। “এখন অবস্থা সম্পূর্ণ 
আয়ত্তাধীন রয়েছে”্এবং গভর্ণমেণ্টকে 
যদি কিছু করতে হয় তবে এই মুহূর্তেই 
করা ভাল। পশ্চিমবঙ্গে একটিও 
£০০৭ 2101 "যেন না হয়--তীর মতে 
গভরণমেণ্টের লক্ষ্য হওয়া উচিত এই । 

এর জন্য তিনি মনে, করেন, 
এনফোসণ্টে ও গ্যার্টিকরাপশন 
দপ্তরের -মুখাপেক্ষিতা] পরিত্যাগ 
ক'রে সরাষ্ণরি জিলার এস-পি*দের 
উপর ভার দেওয়া উচিত। এবং 
অবিলম্বে সুস্পষ্ট : এবং নিশ্চিত 


1: 


সাংঘাতিক পরিস্থিতি দেখ! দিয়েছে £ 


ই কাজির রর 


directive এস-পি'দের পাঠানো 
দরকার । কলকাতায় এবং মফঃস্বলে 
গোট। পুলিশ বাহিনীকে যদি এই 
মুহূর্তে মূলা নিরন্ত্রণের আদেশ বলবৎ 
রাখার কাজে নিযুক্ত করা যায়, 
তাহলে সমস্তার এখনই গতিরোধ 
কর! সম্ভব। এবং নিশ্চিত যে, এই 
যদি হয় তাহলে ১৯৪৩ সালের ন্যায় 
কোনো সঙ্কট, অথবা বৃহৎ কোনো 
law and orderএর সমন্া দেখা - 
দেবে ন।। 

ক্রমশঃ ধূমায়মান «এই পটভূমিকার 
সম্মুখে শ্রীবি, £বি ঘোষ কলকাতায় যে 
তদন্তের জন্য আসছেন, রাজ্যসরকার 


ও ব্যক্তিগতভাবে খাদ্যমন্ত্রীর পক্ষে. ৯২ লক্ষ লোকের খাস্য কেন্দ্রীয় 


সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রিসভ! দীর্ঘকাল যাবৎ পশ্চিমবঙ্গের 
food handling সম্বন্ধে উত্যক্ত 
এবং সন্দিহান । যদি এই সন্দেহ 
প্রীযুক্ত' ঘোষের রিপোর্টের দ্বার! দৃঢ়মূল 
হয়ঃ খাদ্মন্ত্রী শ্রীযুক্ত সেনের -রাজ- 


নৈতিক কেরিয়ারে একটা প্রধান * কাছে একটি পত্র এবং তারবার্তী 


বিপর্যয় দেখা দেবে। 
কেন্দ্রীয় সরকার ইতিপূর্বে 


ইঙ্গিত করেছেন যে, শ্রীযুক্ত সেনের 
পরিবর্তে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় খা্দপ্তরের 
ভার নেন, তীর! এই চান। ডাঃ রায় 
কিছুকাল পূর্বে পরোক্ষে একথা* 
বলেও ছিলেন যে, “প্রফুল্লই শুধু 
গালাগালি খ্টখবে কেন,*ফুড একবার 


আমি নিয়ে দেখতে চাই ৷” 
ট দাৰ্জিলিঙ থেকে, প্রত্যাবন্তনের 


. £ পর ডাঃ রায়ের পরবর্তী কর্মস্থগীর 
মধ্যে আশ! কর! হচ্ছে যে, রিনি 


করেন তাহলে বাকিটুকু শেষ্‌ হবে। 1 
চা 


রি & উস, 


এ 







মন্ত্রিসভার পোর্টফোলিওর কিছু 

রদবদল করবেন এবং খাগ্য তার 
হাতে যাবে । অবশ্য এই রদ 
বদল বাইরের রাজনৈতিক আৰ 
হাওয়ার উপরে কতকটা 4 


নির্ভরশীল । 


কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে 
প্রায় নিশ্চিত এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় 
এই অভিমতই ব্যক্ত হয়েছে যে, 
পশ্চিমবন্ধের সমস্তা খাদ্য ঘাটতি নয়। 
কারণ, প্রতি মাসে ( জানুয়ারী পর ) 
কেন্দ্রীয় সরকার ৮২ হাজার টন চাউল 
ও গম রাজ্য সরকারকে সরবরাহ 
করে আসছেন এবং এখন প্রতিদিন 


সরকার স্করবরাহ করছেন। অর্থাৎ 
পশ্চিমবঙ্গের এক তৃতীয়াংশকে আহার্য 
দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। 


কংগ্রেস কর্মীদের যে অংশটি. 
সম্প্রতি অতুল্যবাবুর কিক্দ্ধে কংগ্রেসের 
অভ্যন্তরে আন্দোলন তীব্রতর করে 
-তুলছিলেন, তাদের উদ্বোগে খাদ্যমন্ত্রীর 


পাঠানো হয়েছে। * তারা অবিলম্বে 
পারি বৈঠক চেয়েছেন । এই বৈঠকের: 
পূর্বেই খাগ্ঠমন্ত্রীর পদত্যাগু দাবী করে : 
একটি স্থারকলিপি তৈরী করা হচ্ছে। 
এবং খাগ্মন্ত্রীর পদত্যাগ আসন্ন কিনা, : 
সেটা নির্ভর” করছে বহুলাংশে ও 
গা স্বাক্ষরের সঃ 
উপরে । পদত্যাগ যদি নাও হয 
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে খাগ্চা-: 
মন্ত্রী যে সেম্সর বা তিরস্কার পার্ট্ছিন, ' 
তাতেই তার রাজনৈতিক মর্ধাদা : 
অদ্ধভগ্র হয়ে পড়েছে । ডাঃ রায় যদি 
এঁর পর  পোট ফোলিও পূুনর্বণ্টন 


কের ভিত্তিতেই গণতন্ত্রের বনিয়াদ 
ৃ রে। রাষ্ট্র তার দায়িত্ব 
করবেন এবং জনসাধারণ 
কতব্যবোধে সচেতন 

বেন। একেই বলে গণতন্ত্র । 
এর জন্ত সর্বাগ্রে চাই প্রতিষ্ঠিত 
কারের ওপর. জনসাধারণের 
চল আস্থা। জনসাধারণ যদি 
দেবু সামান্য মাত্র অভি- 
সরকার বিচলিত 
ঠছেন *এ্রবং অভিযোগের কারণ 
সন্ধান কুরে প্রতিকার বিধানে 
শক্তি তৎপর হয়ে . উঠছেন 
ই সেই সরকারের প্রতি জন- 
ণর্‌ আস্থা থাকে, শ্রদ্ধাও 

| 

কথাট! মনে পড়ল, পশ্চিমবঙ্গের 
মন্ত্রী ‘আরামের গান্ধ?' শরীপ্রফুল্- 
মনের সাম্প্রতিক এক উক্তি 
 খাগ্ঠমন্ত্রী তার স্বভাবসিদ্ধ 
অক্ষমতার ফলে পশ্চিম বঙ্গের খা 
রিস্থিতি জটিল করে তুলেছেন এবং 
লে পানি না পেয়ে জনসাধারণের 
নিজের ব্যর্থতার বোঝা-চাঁপিয়ে 
আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন । 
' খাদ্য-সঙ্কট এত তীব্র হল 
? না, জনসাধারণ সহযোগিতা 
ন বলে। যদি সত্যিই তাই 


হয়ে, 


হয়ে থাকে তৰে তার ছি 


মারাত্মক, বিশেষ করে ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত কংগ্রেস সরকারের পক্ষে, 
একথা বোঝবার মত বুদ্ধি গ্রীসেনের 
ঘটে সা'মান্তমাত্র থাকলেও একথা 
তিনি বড় গলা করে জাহির করতেন 
না) শ্রীসেন এক গণতান্ত্রিক 
সরকারেরই মন্ত্রী বলে দাবী করে 
থাকেন। সরকারের নীতির প্রতি জন- 
সাধারণের অসহযোগ যে সেই 
*্নরকারের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন । 
শ্রীসেন প্রকারান্তরে এই কথাই 
ঘোষণা করেছেন, জনসাধারণের আস্থা 
পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেপী সরকারের 
প্রতি নেই। 

এই স্বীকৃতির পর শ্রীসেন এবং 
তার সরকার কি করবেন? গণতন্ত্রের 
মর্যাদা রাখতে পদত্যাগ করবেন কি? 
অথবা বিধান মণ্ডলীতে মেজরিটি 
আছে, মাত্র এই দক্তটুকু সম্বল করে 
ভোটের জোরে গদি আকড়ে বসে 
থাকবেন? 


আমরা জানি শ্রীসেন এবং তাঁর 
সরকার শেষোক্ত পথই বেছে নেবেন। 
তবুও আমর! এই প্রসঙ্গের অবতারণা 
করলাম কেন? করলাম এইটাই 
দেখাতে আজ ধারা ভারতে গণ- 
তন্ত্রের ধ্বজা কাধে ক্ষমতায়, আসীন 
হয়েছেন গণতন্ত্রের বক্ষে নিধিচারে 
ছুরিকাঘাত করছেন তারাই | 


শুধুমাত্র ক্ষমতা দখলের পদ্ধতিটায় 


চিত্র সমালোচন৷ 


(১১শ পৃষ্ঠার পর) 


নিয়ে "না ভাবলে ডবিট 

ধ্ৰং উপভোগও করা যায়। 
পরিচালনায় সুধীর মুখোপাধ্যায় 
কমাত্র কৃতিত্ব দেখিয়েছেন এই যে, 
বিটির গতি অত্যন্ত 
বে “শেষাংশে  নাষ্ট্য-কৌতুহল 
পস্থিত, কারণ পরিণতি আচ 
রতে অঙ্থবিধা হয় ন!। দৃশ্ঠ 
রিকল্পনায় করান শিল্পকর্মের ছাপ 
1 ব্যঞ্জনা জরে পড়ল না। 
_সাদাসিধেভাবে পরিচালক" 
বলে গেছেন এবং সেটাও” 

ই প্রশংসার যোগ্য। £ 
_ অভিনয়াংশে সকলেই নিজের 
য় যথাযথভাবে পালন করে 
রস শশীব্যবুর ভূমিকায় রূপদান 
রে ছবি বিশ্বাস আর একবার প্রমাণ 
লন যে, তাঁর তুল্য অভিনেতা 
দেশে মলা ভার । শশীবাবুর স্ত্রীর 


মকায় চন্দা বতীর অভিনয়ে 
সহায়, ভাঁবটি বেশ সুন্দরভাবে 


টে উঠেন্ছে। চেহারা" ,ও 
ষ্ঠ প্র চৌধুরী নিতান্ত একটা 


সাবলীল । * বস্গু, সাবিত্রী 


ন 


হান্কা চরিত্রে অভিনয় করেছেন বলেই 
বোধহয় তাকে ব্যর্থতার বোঝা বহন 
করতে হয়নি। সুমিত্রারূপে অরুন্ধতী 
মুখোপাধ্যায়কে ভাল লাগে। জীবেন 
চট্টোপাধ্যায়, অন্নুপ- 
কুমার স্ব শ্ব ভূমিকায় নৈপুণ্যে পরিচয় 
দিয়েছেন । 
মাহুত বন্ধুরে 

বি, পি, ফিল্মসের বাংলা ছবি 
‘মাহুত বন্ধুরে আজ কলকাতায় ও 
শহ্রতলীতে মুক্তিলাভ করছে। 
আসামের পটভূমিকায় গৃহীত এই 
ছবিটির কাহিনী রচনা করেছেন 
অলোকেশ বড়ুয়া । সঙ্গীত পরিচালনা £ 
ভূপেন হাজারিকা। বিভিন্ন ভূমিকায় 
রূপদান করেছেন নবাগতা তৃষ্ণা, 
দিলীপ রায়, মানসী সোম, প্রভাত 
" মুখার্জী, জহর রায়, প্রকৃতিশ বড়ুয়া 
অরূপ বড়ুয়া, বিষ্ণু রাঁভা প্রভৃতি । 
অজয় মিত্রের আলোকচিত্র গ্রহণে 
আশ! করা যায় ছবিটিতে আসার 
* প্রাকৃতিক “পরিবেশ সার্থকন্ভাবে 
উপছাপিত হবে। 


সচেতন হয়। 


ভেবে দেখবার | টি 


সরকারের কোন নীতি সরি জন- 


সাধারণের, এমন কি জণসাধারণের 
একাংশেরও মনঃপুত ন! হয় গণতান্ত্রিক 


রাষ্ট্রে জনসাধারণের অধিকার আছে 


সে নীতি পরিবত'ন করার। প্রথমে 
আবেদন নিবেদন, নির্বাচিত, প্রতি- 
নিধিগণের মারফৎ সরকারের নিকট 
নালিশ জানানো এবং এতেও যদি 
অভিযোগের প্রতিকার না হয় 
সবশেষে আসে আন্দোলনের পালা । 
সরকার যদি গণতান্ত্রিক রোধে উদ্ধদ্ধ 
থাকেন তাহলে বাতাসে সামান্ত 
নাড়া লাগলেই তাদের টনক নড়ে 
ওঠে! কালবিলম্ব না করে জন- 
সাধারণকে নির্বোধ এবং; শত্রু ভেবে 
দূরে ঠেলে না দিয়ে তাদের আস্থা 
অর্জন করেন এবং কোথায় তাদের 
ব্যথা সেটি সত্বর আবিষ্কার করে 
উপশমের চেষ্ট। দেখেন। ফলে জন- 
সাধারণের সেই সরকারের উপরই 
যে আস্থা বুদ্ধি পায় তা নয় নিজেদের 
দায়িত্ব সম্পর্কেও তারা * অধিকতর 
অনর্থক দোষারোপের 
পথ পরিত্যাগ করে সঙ্কট কি করে 
অতিক্রম করা যায় তার জন্য বুদ্ধি 
ও বিবেচনাকে নিয়োগ করতে চেষ্টা 
করে। সম্ভবত একেই দায়িত্ব- 
শীলতা বলে। 


এখন দেখ। যাক খান্ধসঙ্কট উত্তীর্ণ 
হবার জন্ত জনসাধারণের সহযোগিতা 
পেতে শ্রীসেন কি কাজ করেছেন। 
(১) খাগ্ভের মূল্য যখন বৃদ্ধি পেতে 
সুরু করে, জনসাধারণের ছুদশ! 
বাড়তে থাকে, জনসাধারণের মনোঁ- 
ভাব সংবাদপত্রে ফলাও করে ছাপা 
হতে থাকে তখন খাপ্মমন্ত্রী রাইটার্স 
বিল্ডিংসের রম্ণীয় কক্ষে বসে পরম 
উপেক্ষা ভরে অযুতবাণী বিতরণ 
করেন, দেশের যে এই অবস্থা সে 
সম্পর্কে কেউ ত তার কাছে অভিযোগ 
করছে না। অথচ আমরা জানি 
বিভিন্ন স্থানের এম, এল, এ-র 
(তার মধ্যে অনেক কংগ্রেলী- এম, 
এল, এও ছিলেন) তাঁর কাছে 
অভিযোগ * করেছেন । সংবাদপত্রে 
এই অভিযোগ দিনের পর দিন 
প্রকাশিত হয়েছে । (২) অবশেষে 
সরকারী যন্ত্রের চরম অকৃতকার্ধতায় 
বাজার থেকে চাল ষখন উধাও হতে 
থাকে তখন শ্রীসেন কী করেছেন? 
তিনি মাত্র একটি উপদেশ বিতরণ 
করেছেনঃ বাঙ্গালী ভাত খায়, তাই 
চালের এই সঙ্কট । বাঙ্গালী যদি 
গম খেত তাহলে চাল খরচ 
হত ছুনা, সঙ্কটেরও স্থষ্টি হত না। 
পরিস্কার অঙ্কের কথা ৭ কিন্তু অঙ্ক 
দয খাতার পাতা ভরানে। 


বায়, 


জনসাধারণকে তিনি হয়ত এই প্রায় বিবেচনা চি লব 


বাণীই দান ঞ্ষরতেন £ বাঙ্গালী গম 


খায়, তাই গমের অভাব। এই 
লজিকেই আর একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া 
যায়, লোকে খাপ্য গ্রহণ করে, তাই 
খান্তের অভাব । 

মুস্কিল এই, সব স্বভাব বদলানো 
‘মাছ খাওয়া 


যাঁয় না । ভাত খাওয়া, 


যেমন বাঙ্গালীর স্বভাব, বাঁচালতা 
করা যেমন খান্তমন্ত্রীর স্বভাব । এগুলি 
মেনে নিয়েই আমাদের চলতে হবে। 
কাজেই এ সবের সঙ্গে কলহ বৃথা । 
এবার পুর্ব কথায় আসি। জন- 
সাধারণ যদি অভিযোগ করে প্রতিকার 
না পাঁয় তাহলে তাঁর সামনে মাত্র 
ছুটি উপায় আছেঃ (১) 
ধীরে আত্মবিলোপ করে 


ধীরে 
ফেলা, 
নতুবা (২) উন্মত্ত ক্রোধে 


হয়ে সংহার মুর্তি ধারণ করা। 


আমাদের দেশের জনসাধারণ স্বভাবতই 


যেখানে আর 


কাছে এই সব চিহ্ন অত 

জনক । i রঃ 
শ্রীসেনের দল আজ অ ছল 

সমগ্র দেশকে 

যেভাবে তারা উত্যক্ত, উৎক্ষিপ্ত ক | 


একদিন থাকবেন না। 
দিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের কার্ধাবল 
দ্বারা জনসাধারণের মনকে যেভাবে 
তুলছেন তার পরিণাম 


ফল ভোগ করবে ভবিষ্যৎ বংশধর-. 


বিষিয়ে 


গণ) যে গণতন্ত্র একদিন শ্রীসেনের 
দলকে ক্ষমতায় বদিয়েছিল তারা 
এমন পরিবেশ স্বষ্টি করে গেলেন 
গণতম্ের 
বীজ থেকে গাছ হবে না, ফুল-ফল 


তে 


কখনও 


ধরবে না। ৃ 

গণতন্ত্রের ইতিহাসে এইসব কবর-. 
খনকদের নাম অক্ষয় কালিতে 
উৎকীর্ণ থাকবে সে বিষয়ে কোন 


সন্দেহ নেই । 





Man-Hours 


with 


Man-Cooler 


As thermometer rises, 
heat inside factories 
multiplies with furnace, 
foundries, noisy machines 
and busy workmen. 
Workers fatigue sooner 
and efficiency per mane 
hour decreases. The 
easiest and the most 
economical way to 
stop this decline in 
efficiency is to install 
Calcutta Man-cooler 
Fans in your factory 
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দর্পণ 


কংগ্রেসে নূতন রক্ত আমদানী 


| e 
বিডন স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত 
পর্জনৈতিক ,সম্মেলনে কংগ্রেস 
সভানেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী 
কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা হ্রাসের 
কথা খোষণা করেছেন। 
প্রকাশিত সংবাদ এবং কলি- 
কাত! অবস্থানকালে বিভিন্ন 
ব্যক্তির সঙ্গে শ্রীমতী গান্ধীর 
সাক্ষাৎকার থেকে এই সিদ্ধান্ত 
করতে হয় যে, কংগ্রেসের দ্রেত 
জনপ্রিয়তা হ্রাসের জন্য তিসি 
কংগ্রেসে নৃতন রক্তের আমদানী 
কল্পতে চান। শুধু পতনের 
করাত থেকে রক্ষা নয়, নিজের 
অস্তিত্ব রক্ষার জন্যেও নৃতন 
ক্ক্তের প্রয়োজন সর্বজনত্বীকৃত। 
বিকাশের কথা ন! হয় বাদই 
দেওয়। গেল। 
কিন্তু সংগঠনের মধ্যে নুতন 
রক্তের আমদানী বলতে নূতন নূতন 
ব্যক্তি কর্তৃক দল ভারী করা বোঝায় 
না। ব্যক্তির পরিবর্তন ন! করেও 
কোন সংগঠনের মধ্যে নূতন রক্ত 
আমদানী কয়া সম্ভব । ব্যক্তি পরি- 
বর্তনের জন্য অস্বস্তিবোধ ন! করে নূতন 
চিন্তার সহজ প্রবাহের সুযোগ দিলে 
নামের দিক থেকে ব্যক্তি এক 
থাকলেও, তার ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন 
ঘটে থাকে এবং সেই পদ্ধতি নূতন 
রক্ত প্রবাহের সাম্লি। কিন্তু এই 
আকাঙ্ক্ষিত বিষয়ের দিকে কংগ্রেস 
নভানেত্রী দৃষ্টি পড়ে নি। 
কলিকাতায় বিভিন্ন ব্যক্তির সলে 


(দৰ্পণ্ররে পর্যবেক্ষক ) 


সাক্ষাতের অর্থ এই হতে পারে যে, 
বাইরে থেকে লোক আমদানী করেই 
কংগ্রেসে নূতন রক্ত সঞ্চালনে শ্রীমতী 
গান্ধী বিশ্বাসী! বয়সে বৃদ্ধ অথবা, 
প্রৌঢ়, মনের দিক থেকে গতান্থগতিক 
অথবা সেকেলে ব্যক্তিদের কংগ্রেসে 
আনয়ন করে সংগঠনের মধ্যে নৃতন 
রক্ত সঞ্চালন কি ভাবে সম্ভব শ্রীমতী 
গান্ধী জানেন। নূতন রক্ত 
ইঞ্জেকসান করবার আগে পুরাতন 
রক্তের গুণাগুণের দিকেও দৃষ্টি দেওয়া 
প্রয়োজন! ছুটি রক্তের মধ্যে সামঞ্জস্ত 
স্ষ্টি করতে না পারলে রোগী 
আরোগ্য হওয়ার স্বপ্ন শুধু ব্যর্থতায় 
পর্যবসিত হয় না, উক্ত পরিস্থিতির 
স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে রোগীর 
মৃত্যুও ঘটে থাকে । বাইরে থেকে 
লোক এনে সংগঠনকে শক্তিশালী 
করতে হলে সংগঠনকে তার উপযোগী 
করা প্রয়োজন । 

কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্ত 
অন্য দলের নেতাদের কংগ্রেসে 
আনলে বা আনবার চেষ্টা করলে 
সংগঠনের মধ্যে গ্রুপবাজী বৃদ্ধি পেয়ে 
দলাদলির লীলাভূমিতে পরিণত হবে। 
বর্তমান দলার্দলি আরও তীব্র আকার 
ধারণ করে সংগঠনকে সমূলে বিনষ্ট 
করবে। একথার অর্থ এই নয় যে, 
আমরা কংগ্রেশে নূতন নুতন 
ব্যক্তির যোগদানের বিপক্ষে । 
বাইরের লোক সংগঠনের মধ্যে প্রবেশ 
করলে আভ্যন্তরীণ বিরোধ বৃদ্ধি পেতে 
পারে এই আশঙ্কায় দরজা বন্ধ 








বারোশ্ো! মণ চালের ভোজবাজা 


মুণিদাবাদ জেলার অন্তর্গত 
বাধপুকুরের ভুলি বাগণিনী, ওরঘা 
দাসী, টাপাপাড়ার তুলি দাসী আরো 
একশো কয়েকজন যাহার! কখনও দিন 
- মজুরী কখনও ভিক্ষা করিয়া উদরাম্নের 
সংগ্থান করে এবং মাঝে মাঝে কোনও 
ব্যবস্থা, করিতে ব্যর্থ হইয়া অবশেষে 
অর্ধীশন-অনশনে দিন*কাটাইতে বাধ্য 
কুয় তাহারা সেদিন, অর্থাৎ ২৫শে থেকে 
২৭শে মে নিশ্চয়ই কোন পম্বমস্তেরঃ 
(মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিল, তাহা না 
- হইলে অকস্মাৎ বিনা পারিশ্রমিকে এক 
টাকা হইতে পাঁচসিকা হারে থয়রাঁতি 
সাহায্য মিলিয়া যাইবে কেন? এক 
পয়সা সাহায্যও কোনদিনই ধাহাদের 
হাত দিয়া সহজে গলে নাই তাহার! 
অকস্মাৎ মুক্তকচ্ছ,হুইয়া দান করিতেই 
বা গেলেন কেন? 
এই বিস্ময়ের ঘোর লইয়াই ভুলি- 
তুলি, গরম্বরা ফিরিয়া আপিয়াছিল। 
£তবে কি সত্যই “রামরাজত্ব* আসিয়া 
গিয়াছে? সকলের হাতেই একখণ্ড 
চিন দ[তাবাবুরা দান করিয়া এক- 
[ও চিটও কাটিয়া দিয়া খত্ব করিয়া 
CTA! 


রাখিয়া দিবার নির্দেশ দিয়াছেন। 
ভবিষ্যতে প্রয়োজনে লাগিতে পারে। 
কেবলমাত্র তুলি ভুলি ওরম্বারাই নহে, 
গছ বিত্তাদ, মনিরাম, ফুলুবালা, লক্ষ্মী, 
তনিরাম, পরিতোষ, জনার্দিন বিত্তাল, 
সুর্যভূষণ বীরবংশ এর! সকলেই এক 
টাকা পাচসিকা হারে বিন! পারিশ্র- 
মিকেই সাহায্য পাইয়াছে। তবে 
তাহারা কোন “চিরকুট” পায় নাই, 
রেশনকার্ড দেখাইয়া এই দান গ্রহণ 
করিয়াছে । দাতাবাবুরা রেশনকার্ডে 
কি সব লিখিয়া দিয়াছেন, লেখাপড়ার 
দৌড় ধাহাদের টিপ-ছাপ পর্যস্তই 
সীমাবন্ত, তাহাদের পক্ষে রেশন কার্ডের 
ঝআকিবুঁকির রহস্ত উদ্ধার সম্ভব নহে । 
তবে এইটুকুই সেদিন বুঝিতে পারিয়া- 
ছিল যে, ভবিষ্যতে সাহাষ্য পাইতে 
গেলে রেশন কার্ডের প্রয়োজন 
হইবে। 

কিন্ত বিস্মিত বিহ্বল সাহায্য 
প্রাপ্তদের মধ্যে চাপা আলোচনা যখন 
চারিদিকে গুপ্রনের আলোড়ন সৃষ্টি 
করিল, তখন হ্দখা গেল,এই দানের 

(শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় ) 


করে রাখলে সংগঠন দেশের যাবতীয় 
সমস্তা সমাধানের ক্ষেত্রে প্রীতি- 
বন্ধকতা সৃষ্টি করবে। আভ্যন্তরীণ 
বিরোধ ষদি ব্যক্তি-কেন্দ্রিক ন! হয়, 
যদি সে-বিরোধ চিন্তার বিরোধে 
পরিণত হয় তবে তা নিশ্চয়ই 
কাম্য। সহযোগিতা এবং 
বিরোধিতার মধ্য দিয়েই সমাজ- 
প্রগতি সম্ভব হয়ে থাকে এবং এই 
পদ্ধতির বাস্তব প্রয়োগই ব্যক্তি ও 
সংগঠনের ক্ষেত্রে মানসিক জড়তার 
অবসান ঘটিয়ে থাকে । বাইরে থেকে 
কংগ্রেসে নৃতন লোক টানবার আগে 
দেখতে হবে, কংগ্রেসের মধ্যে এই 
চিন্তার-বিরোধিতার সুযোগ আছে কিনা 
কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান গণতান্ত্রিক হলেও 
কাধ্যক্ষেত্রে অনে কট! কমিউনিষ্ট 
সংগঠনের মত। বিদেশের ফতোয়া 
এবং মতবাদের গৌড়ামী থেকে কংগ্রেগ 
মুক্ত হলেও ব্যক্তির একাধিপত্য 
থেকে মুক্ত নয়। এ, আই, সি, সি. 
থেকে সুরু করে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস 
কমিটি সম্পর্কে এই এককথা প্রযোজ্য । 
বাইরে থেকে লোক আমদানী একরে 
কংগ্রেস সভানেত্রী যদি শ্রীঅতুল্য ঘোষের 
আধিপত্য ক্ষুধ করতে চান, ত। হলে 
তার উদ্দেশ্য কিছুটা সফল হতে 
পারে। কিন্তু শ্রীঅতুল্য ঘোষের 
আধিপতা ক্ষুধ করাই একমাত্র উদ্দেশ্ত 
হওয়া উচিত নয়। শ্রীঅতুল্য ঘোষের 
প্রভাব থেকে মুক্ত করে সংগঠনের 
জনপ্রিয়ত্য হাস রোধ এবং সংগঠনের 
মধ্যে প্রাণ-সঞ্চার যদি উদ্দেশ্য হয়, 
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর অভীপ্সিত 
পদ্থায় তা সম্ভব হবে না। ব্যন্তি- 
বিশেষের একাধিপত্য ষে সমস্ত রাজ্যে 
অমুপৃস্থিত সেই উত্তর প্রদেশ, 
পাঞ্জাব, উড়িষ্যা,অন্ধ, এবং কিছুকাল 
আগের কেরালার কংগ্রেস সংগঠনের 
দিকে দৃষ্টি দিলেই তা স্পষ্ট হবে। 
নৃতন রক্তের আমদানী করে 
কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যে প্রাণ-সঞ্চার 
করতে হলে কংগ্রেস সংগঠনকে তার 
আগেই ঢেলে সাজতে হবে। পণ্ডিত 
নেহেরুর ছত্রছায়ায় কংগ্রেস নিজের 
অস্তিত্ব বজায় রাখলেও স্বাধীন চিন্তার 
প্রবাহের সুযোগ যেমন কংগ্রেসের 
মধ্যে আজও স্থষ্টি হয়নি, তেমনি 
সাধারণ সৎ কর্মীদের ব্যক্তিত্বের 
বিকাশের সুযোগ কংগ্রেসে কোনদিন 
মিলরে কিনা, সে সম্পর্কেও আজও 
সন্দেহের অবসান ঘটেনি। কর্মী ও 
সভ্যর্দের মতামতের কাছে নেতৃত্বের 
যে কোন দায়িত্ব আছে, নেতৃত্বের তুল 
সংশোধনের কোন ক্ষমতা কর্মী ও 
সভ্যদের থাকতে পারে, কংগ্রেস 
সংগঠনের দিকে দৃষ্টি দিলে তা কখনও 
মনে হবে না] সৈম্ঠ বাহিনীতে 
নেতৃত্বের গুরুত্ব কম নয়, কিন্তু এই 
গুরুত্ব প্রদানের ফলে সাধার{ সৈচ্র! 
যদি নিগৃহীত হয়, সেই বাহিনীর 


ত্বারা আর যাই সম্ভব যুদ্ধ সম্ভব নয়। 
কংগ্রেস নেতৃত্বকে আজ এই সহজ 
অথচ নিদারুণ সত্যের সম্মুখীন হতে 
হবে। নিজেদের সৃষ্ট স্বতত্্র জগতে 
আত্মতৃপ্তি বোধ এবং সমস্ত অব্যবশ্থ) 
এবং অক্ষমূতার দায়িত্ব বিরোধী দল 
এবং জনসাধারণের উপর চাপিয়ে 
নিজেদের ফোষ-ক্ষালনের মনোভাব 
পরিত্যাগ অবশ্যই করতে হবে। 
অনেকের শান্তরন্ত হয়ে জন্মগ্রহণ 
করার কাহিনীর মত নেতৃত্বের 
সবজাস্তা মনোভাবও এই মধ্য-বিংশ 
শতাব্দীর গণমানসে কোন প্রভাব 
বিস্তারে অক্ষম । দেশের সমস্তা 
সমাধানের পথে সত্য সত্যই তৎপর না 
হলে কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা হাম রোধ 
করা যাবে না। নিজের ইচ্ছার কথা 
প্রকাশ করাই যথেষ্ঠ নয়, দেশের 
সমস্তার একৃতি এবং সমাধানের পথ 
অজানা থাকলে প্রচেষ্টা যতই 
ওঁকান্তিক হোক না কেন, সে প্রচেষ্টা 
বিফলতা বরণ করতে বাধ্য। সমস্তা 
সমাধানের প্রকৃত পথ তখনই খুঁজে 


ক bd ৩ 


পাওয়া সম্ভব যখন নেতৃত্ব সবজাস্তা 
স্্ণাভাব ‘পরিত্যাগ করে দেশের '. 
সামান্যতম ব্যক্তিরপুকাছ থেকেও কিছু 
ন! কিছু শিক্ষণীয় বিবয়ঃখুঁজে পাবেন। 
বিগত এ, আই, সি, সি, অধিবেশনে 
নেতৃত্বকে শিক্ষা দেওয়ার সে প্রস্তার 
ডাঃ হরেক্কষ্জ মৃহতাব , করেছিলেন, 
এ প্রসঙ্গে তা উল্লেখ করা প্রয়োজন । 
কংগ্রেস সভানেত্রী বাইরে থেকে 
লোক আধদানী করে সর্বরোগ-হরা 
তাবিজের মত চমকপ্রদ ফল লাভের 
ইচ্ছা পরিত্যাগ করে যদি কংগ্রেস 
সংগঠনের আভ্যন্তরীণ গলদ দূর- 
করতে সচেষ্ট হন, একমাত্র,তা হলেই 
কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা হাস রোধ করা 
সম্ভব। যে সমস্ত সাধাবুণ কর্মী 
একদিন দব কিছু ছেড়ে কংগ্রেসে 
যোগদান করেছিলেন, সংগঠনের মধ্যে 


তাদের ব্যক্তি হিসাবে স্বীকৃতি না 
দিলে এবং মস্তিষ্কের আহার্য সরবরাহ 
না করলে বাইরে থেকে নূতন রক্ত 
আমদানী করলেও কংগ্রেস সংগঠন 
দেশের কাছে সম্পদ না হয়ে ভারী 
বোঝা হয়ে থাকবে। 








(ঠট বাঘ ৪ জনমাধার? 


(দপণণের প্রতিনিধি ) 


গত (সোমবার একট। 


ধারা বিন! বাক্যব্যয়ে পাচ পয়সার " 


মজার ঘটনা ঘটেছে। টিকিট কাটেন--সকলকেই থানার 


সকালবেলা অফিসের যেসব 
বাবুর! শিয়ালদ। থেকে ৩৬ 
নং বাসে উঠেছেন অফিস 
যাবেন বলে হঠাৎ তারা 
দেখেন গাঁড়ীগুলো। ভাল- 
হোঁজী না গিয়ে বৌবাজার 
থানার মধ্যে প্রবেশ করছে। 
ব্যাপার আর কিছুই নয়, গত 


কম্পাউণ্ডে ঢুকতে হয়। থানার 
অফিসার বলেন, “কি ব্যাপার, মারা- 
মারি করেছেন? করেন নি? তাহলে 
আমার কিছু করার নেই।' অগত্যা 
যাত্রীদের বাস বোঝাই করে অফিস 
পড়ায় পৌছে দেওয়া হয়। যাত্রীরাংস্থির 
করেন তাদের স্বাক্ষরযুদ্ধ একটি 
আবেদনপত্র সহ পাঁচ জন প্রতিনিধি* 
রাষ্ট্রীয় পরিবহণ কতৃপক্ষের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করবেন। আবেদনপত্র অবশ্ঠ 


ছু মাস ধরে শিয়ালদা, থেকে ডাল- = আগেও একটি পাঠানো হয়েছিল, 


হৌসী যাতায়াতের ভাড়া 
যাত্রীসাধারণের ও কণ্ডাকটারদের 


মধ্যে গণ্ডগোল চলছিল, এটা তারই , 


পরিণতি । ৩৬নং রুট ব্যক্তিগত 
মালিকানার অধীন থাকাকালে 
শিয়ালদা থেকে ভালহোৌসীর ভাড়া 
ছিল একআনা। এ কুটটি রাষ্ট্রীয় 
পরিবহণ গ্রহণ করার পর তাঁরা 
ভাড়া দাবী করেন পাঁচ পয়সা । 


কিন্ত তার কোন জবাব 
যায়নি । 

যাত্রীরা বলছেন যে, ৩৬নং ছাড়া 
অন্ত যে-বেশন বাসে শিয়ালদা থেকে 
ডালহোসী যাতায়াতের ভাড়া এক 
আনা। কেবল ৩৬নং কটের ভাড়া 
পাচ পয়সা হবে কেন 

কেউ কেউ সক্হ করছেন, 
রাষ্্রীয় পরিবহণ কতৃপক্ষের আসল 


পাওয়! 


স্বভাবতই খাত্রীসাধারণ বর্ধিত হারৈ উদ্দেশ্য সবগুলো বাসের ভাড়াই পাচ 


ভাড়া দিতে অস্বীকার করেন। এই 
নিয়ে প্রতিদিনই গোলমাল চলতে 
থাকে। কোন কোন যাত্রী অবশ্ত 
ঝঞ্ধাট এড়াবার জন্য পাচ পয়সা 
ভাড়া দিয়ে দেন। অনেকে চার 


পয়স]! করা! একটা রুটে সেটা 
চালু তে “পারলে অন্তগুলোতেও 
আস্তে আস্তে ভাড়া! বাড়ানো যাবে । 

ভাড়াবৃদ্ধির কথা কোন দৈনিক 
সংবাদপত্রে গ্রীকাশিত ছুহয়লি [অথবা 


পয়সার বেশী ভাড়া দিতে রাজী হন * রাষ্ট্রীয় পরিবহণ কতৃপক্ষের দার 


না এবং স্থযোগসন্ধানী কেউ কেউ 
নিখরচায় ষাঅয়াতের বন্দোবস্ত করে 
নেলে। 

", গৃত সোমবার অর্থাঞ্চ দই জুন 
কর্তৃপক্ষ কর্মচারীদের ঢালাও নির্দেশ 
দেন, ষারী বোঝাই গাড়ীগুলো থ 
ঢুকিয়ে দেওয়ার জন্ত। ফলে ধার! 
ভাড়া নিয়ে গোলমাল করেন এবং 


সম্বলিত কোন লিফলেটও বাসগুলোতে 
লটকে দেওয়া হয়নি । মাঝে একট 
স্বাগুবিল গোছের প্রচার করা হয়েছিল, 


,কিন্তপকারা প্রচার করছেন, বোঝা -- 


যায়নি, কারণ সেটি ছিল স্থাক্ষর- 

ব্ছীন। এইভাবে গোপনে গোপনে 

ভাড়া বাড়ানোর কারণ কি? 
( শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় ) 











তরু বর্গ ভরা 


এঈশ্বর গুপ্ত 





সিঙ্ধবাদের প্রথম অকাশ যাত্রা 


সপ্তম বার সমুদ্রযাত্রার পর সিন্ধ-' 
বাদ এইবার স্থির করিল সমুদ্রযাত্রায় 
আর তেমন থি_ল নাই--হাওয়াই 
জাহাজে না চড়িলে জীবনই বৃথা । 
যেই ভাবা সেই *কাজ। বোগদাদে 
ফরেন এক্সচেঞ্জের বিশেষ কড়াকড়ি 
রাই। কাজেই পাশপোর্ট পাইতে 
কোন অন্থুবিধা হইল না। জয্ব দ্বীপ 
ভ্রমণের উপর বই লিখিয়া সিদ্ধবাদ 
নাট্যশালার ও সিনেমা কোম্পানীর 
নিকট হুইতে মোটা টাক! পাইয়াছিল। 
সে স্থির "করিল জন্বুদ্বীপটা 
সে এইবার দেখিয়া আসিবে। 
একদিন একটি ডাকোটা বিমানে 
সিদ্ধবাঁদ জন্ুদ্বীপের উদ্গেম্তে চড়িয়া 
বসিল। প্রথম দিন গেল, দ্বিতীয় 
দিনের দিন এক অতিকায় শকুনের 
সহিত যথারীতি বিমানটির ধাক। 
লাগিল। প্রপেলার চুরমার হইয়া 
গেল। সিন্ধবাদ প্রস্তুত হইয়াই 
ছিল, ‘জয় ম!’ বলিয়া একটি প্যারাসুট 
লইয়া লাফাইয়া পড়িল । তারপর 
১ সিন্ধবাদ অজ্ঞান হইয়া গেল। জ্ঞান 


হইতেই সিদ্ধবাদ রি সে একটি 
পাথরে মাথা রাধিয়। শুইয়া আছে। 


স্থানটি বেশ মনোরম। চারিদিকে 
পাহাড় আর পাহাড। তাহার মাঝে 
সুন্দর সুন্দর বাড়ী।. আঁবহাঁওয়াঁটা : 


বেশ ঠাণ্ডা । সিম্ধবাদ গরম দেশের 
দাহ্য, তাহার একটু শীত শীত 
করতে লাগিল। সিঙ্ষবাদ আন্তে 
আস্তে উঠিয়া হাটিতে আরম্ত “করিল। 
রাস্তা দিয়া শত শত জীপ চপিতেছে। 
আর রঙ-বেরঙের পোষাক পরিয়া 
বিচিত্র বর্ণের মাম্ুয চলিয়াছে | 
কিছুদুর গিয়া সিন্ধবাদ দেখিল লোক- 
জন সব উর্দশ্বাসে পলাইতেছে। তবে 
এ লোকগুলি আগের মত রউ-চঙে 
পোষাক পরিহিত নয়। তাহাদের পরণে 
ছিন্ন ও ময়লা বেশভূষা । নাক চেগ্টা, 
ছোট ছোট চোখ । তাহাদের পিছনে 
পিছনে লাঙল পাগড়ী পরিহিত একদল 
ব্যক্তি হাতে এক একটি নাতি-বৃহৎ 
যষ্টি লইয়া মৃদু মৃদু বীরত্ব প্রকাশ 
করিতে রিতে চুটিতেছে। সিদ্ধবাদ 
ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া তাড়াতাড়ি একটি 





- ক্লান্তিকর _ ক্লান্তির 


(দর্পণের সমালোচক) 


অখিল ভারতীয় নাট্যানুষ্ঠানের 
মারফত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের 
নুট্যধারার সঙ্গে “পরিচিত হওয়ার 
সুযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু সে পরিচয় 


ধ্বনি-মাধুর্ষেই বিলিতী গীটার ধীরে 
ধীরে আসরে জায়গা করে নিয়েছে । 
কিন্তু অনাদূত আমাদের এই পুরাতন 
সুরেল| যন্ত্রটি, যাতে জটিল রাগ- 


মাঝে মাঝে ক্লাস্তিকর অন্ততঃ ১লা জুন রাগিণী থেকে সহজ গান পর্যন্ত 
মারাঠী নাট্যকার এস, কে, কোলহাত- অনায়াসে একু নিখুঁতভাবে রূপ 


কর রচিত “মতি বিকার” নাটকের 
যে বঙ্গানুবাদ প্রযোজিত হয়েছে তা 
শ্রোতাকে আনন্দ দেয়নি। বিধবা 
বিবাহ এবং অসম বিবাহে পরিণাম 
নিয়ে লেখা এই নাটকটির রচনা যেমন 
দুর্বল তেমনই দুর্বল এর অভিনয়াংশ | 
চেষ্টাকৃত অভিনয় মনে কখনও দাগ 
কাঁটেনা। ৬ 

সহজ ও সাবলীল অভিনয়ের জন্ঘ, 


উপভোগ্য হয়েছিল গত ৫ই জুন . 


প্রচারিত শচীন" মেনগুপ্তের “প্রলয়” 
নাটক। / 
+ bd hd 
যুদ্ধোত্তর যুগে একদল হঠাৎ-শিল্পী 
বিলিতী জ্রে ভোাই করা এক ধরণের 


ন আধুনিক গান বলে চালিয়ে * 


প্পযাচ্ছেন। অখিলবন্ধু ঘোষও যে 
এদের দলে নাম লেখাবেন, তা 
ভাবিনি। গত ২রা জুন তার 
-- আধুনিক গানে, প্রতিভার অপব্যরহা- 
রের নমুনা পেয়ে দুঃখিত হয়েছি। * 
ক » # 
বেতার যন্ত্রংগীতের 
এসাজ প্রায় অপাংজেয়। 


আমুরে 
কেবল 


দেওয়া যাঁয়। তাই বহুদিন 
(অথবা বহুকাল?) পরে ৪ঠা জুন 


এসাজ বাজনা শুনে পুলকিত হয়েছি । 


শিল্পী রাধারাণী কুণুকু (বেতার জগতে 
নামটি উহা) ছর্গী রাগের বাঁজনায় 


,কুশলী শিল্পীর প্রতিশ্রুতি ছিল। মনে 


হয়, বেতার কতৃপক্ষ গীটারের জন্ত 
নির্দিষ্ট সময়ের কিছু এত্ীজের জন্য 
বরাদ্দ করলে এই মৃতপ্রায় য্ুটির 
পুর্্জীবন সম্ভব। এবং তা’ 
সংগীতের পক্ষে লাভজনকই হবে। 


কাজী নজরুল রচিত গান ও 
কবিতাকে ভিত্তি করে গত ২৫শে মে 
যে সংগীত ব্বপকথাটি প্রচারিত হয়েছে 
তা'র গীতাংশ সুগীত হলেও নুত্রধরে 
আবৃত্তিতে নজরুল কবিতার অস্তর্পিহিত 
বলিষ্ঠতা রক্ষা করতে পারেন নি। 


রেখা সেন ২৮শে মে সেতারে ৰুট 


ভৈরব বাজ্ি্কে একজন সম্ভাবনা পুর্ণ 


শিল্পীর সন্ধান দিয়েছেন ৷ ৪ঠা জুন 
তীনাথ মুখোপাধ্যায় তার আধুনিক 


নিশ্চয়ই ৪ যা 


ফুরেছেন। 


দর্পণ 


পাথরের আড়ালে আত্মগোপন করিল । 


কিছু ক্ষণ পরে সিন্ধবাদ আবার বাহির ভদ্রলোকটির 


হইয়া হাঁটিতে লাগিল । এইবার 
রাস্তঘাট প্রায় নির্জন, শুধু একটি লোক 
এক কুঁড়ি কমলালেবু লইয়া কোথায় 
যাইতেছে । সিন্ধবাঁদ লোকটিকে 
জিজ্ঞাসা করিল-_বড়দা, এই স্থানটির 
নামকি? 

লোকটি বলিন--তোঁমার বাড়ি 
কি উজবেরিস্তানে, বাপু: 
হ্বানটির নাম জান না? ইহার নাম 
দাকুচিনিং। 


সিন্ধবাদ জিজ্ঞাসা করিল লোক- . 


গুলিকে সে অমন করিয়! পলাইতে 
দেখিয়াছে কেন? 

উত্তরে লোকটি বলিল- হুট্র- 
মালার প্রধান মন্ত্রী গবুচন্্র ও তীহার 
দলবল প্রতি বৎসরই গ্রীষ্মকালে দার" 
চিনিংতে হাওয়া খাইতে আসেন। 
এবারও আসিয়াছেন। পনের দিন 
ধরিয়া তাহার দরবার বসিবে। আজ 
তীহারা সিংহপটতে॥ মেঘ-ওঠা দেখিতে 
যাইতেছেন। রাস্তার ধারে যাহাতে 
এই অসভ্য পাহাড়ীগুপা কিছুতেই 
বিরক্ত করিতে না পারে, তাই কিছু 
সংখ্যক শ্াস্তিসেনা নিয়োগ কর! 
হইয়াছে । 

লোকটি চলিয়া গেল | সিম্ধাবাদ 
দেখিল কতকগুলি সুন্দর সুন্দর 
মোটরের সারি আসিতেছে । মোটর- 


গুলির শেষে আরও কয়েকটি জীপ 
গাড়ি। 


সিন্ধবাদ এইবার খোঁজ করিতে 
করিতে কয়েকটি হোটেলে যাইয়া 
উপস্থিত হইল। কোন হোঁটেলেই 
সিট নাই, সিটের ভাড়া ডবল করা 
হইয়াছে । তাও স্থান নাই। সিন্ধবাদ 


"বলিল, সব সিট মন্ত্রীরা! দখল করিয়া- 


ছেন বুঝি? হোটেলওয়ালা বলিল, 
মন্ত্রীরা তো! শ্রেঠীদের গৃহে আতিথ্য 
গ্রহণ করিয়াছেন । আমলারা সব 
আসিয়াছেন হোটেলে, তাঁহাদের 
আর্দালিদেরই স্থান দিতে পারিনা 
তো আপনাকে 

আর"একটি হোঁটেলওয়ালা বলিল, 
কয়েকটি সিট, অপজিসন লীভারদের 
জন্য আলাদা করিয়া রাখা হইয়াছে । 
পরশু হইতে দণ্ডায়মান-সমিতির সভা 
বসিবে। তবে তাহারা শ্রেঠীদের 
বাড়িতেও থুকিতে পারেন। আপনি 
ক'দিন পরে খোঁজ করিবেন। 

অবশেষে আর্দালিদের একটি 
হোটেলে সিম্ধবাদ্দের আশ্রয় মিলিল। 
তবে একটি সর্তে। ভোর চারটার 
সময় রোজ বিমানে রাজধানীর লেখক- 
অট্টালিকা হইতে ফাইল আসিবে। 
কোন সরকারী আর্দালির পক্ষে এ 
সময় ঘুম হইতে উঠা সম্ভবপর নয়। 
সিন্ধবাদকে তাহাদের পোষাক পরিয়া 
ফাইলগুলি আনিয়া দিতে হইবে। 
সিদ্ববাদ রাজি হইয়া গেল। 

কয়েকদিন পরে একটি আর্দালি 
বলিপ*_সিধুঃ চল তোমাকে নন্দনকানন 
দেখাইয়া লইয়া আসি। কাননে 
রোজই + স্দ্যার সময় প্রভুর! মিলিত 
ছন। ° 


এই 


সন্ধ্যার সময় সিন্ধবাদ আর্দালি 
সাধে শন্মুনকাননে 
উপস্থিত হইল ৷ নন্দনকানন্ট বটে ৷ 
রঙ-বেরঙের পোশাক-পর! মেয়ে 
পুরুষ হাতধরাধরি করিয়া চলিতেছে। 
সিন্ধবাদ আর চক্ষু ফিরাইতে পারিল 
না। আর্ালিটি ধমক দিয়া উঠিল-_ 
সিধুঃ অসভ্যের মত তাকাইয়া থাকিও 
না। কিছুক্ষণ যাইবার পর এক- 
জায়গায় আসিয়া আদর্ণলিটি বলিল 
ওই দেখ আমাদের বড কতণ, 
আরাম কেদারায় বসিয়া আছেন। 
গতকাল উহার জন্মদিন, গিয়াছে। 
মন মেজাজ তাই খারাঁপ। 

সিন্দবাদ প্রশ্ন করিল--মন 
খারাপ কেন? ' 


আদলি বলিল--আর বল কেন) 
প্রতিবৎ্সর জন্মদিনে শ্রেষ্টারা উহাকে 
একলক্ষ করিয়া টাকার তোড়া দেন। 
কিন্তু আগে হইতেই কণ্টাক্ট থাকে, 
যে ইলেকসন ফাণ্ডে টাকাটা দান 
করিতে হইবে । তাই উনি রাগ 
করিয়া বলিয়াছিলেন ষে তোমরা কেহ 
আর আমার জন্মদিন করিও নী 
টাকাও দিতে হইবে না। উহার 
কথাটিকে সত্য মনে করিয়া এ বৎসর 
হইতে উৎসব বন্ধ করিয়া দিয়াছে। 
বে-আ-কুফ আর আমাকে বলে? 

সিন্ধবাদ কি বলতে যাইতেছিল । 
তাহাকে বাঁধা দিয়া আদণলিটি বলিয়া 
উঠিল _-ওই দেখ মন্ত্রীরা আসিতেছেন | 
ওই দেখ -উনি অথাস্ত মন্ত্রী, তাহার 
পিছনে তন্কর মন্ত্রী, তাঁহার পিছনে 
সংস্কৃতি মন্ত্রী, গভীর জলের মৎস 
মন্ত্রী, কারামন্ত্রী, তাহার পিছনে যিনি 
দেমাকী-ব্যাগ হস্তে সাক্ষাৎ চিত্র- 
তারকাদের পোজে দ্রাড়াইয়া আছেন 
তিনি হলেন যোগমায়! লম্বোদর, উনি 
এক জ্রিপদ মন্ত্রী। আর সকলের 
পিছনে দীড়াইয়া ধাহারা গোঁ-অপ- 
হারকদের মত মিটি মিটি হাসিতেছেন 
তাহারা অপমন্ত্রী। সিন্ধবারদ একটি 
ঝোপের আড়ালে আসিয়া দাঁড়াইয়া 
সব লক্ষ্য করিতে লাগিল। প্রধান- 
মন্ত্রী গবুচন্ত্র একে একে সকল মন্ত্র 
ও . মন্ত্রিনীদিগকে আলিঙ্গন দান 
করিলেন । জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমর! 
কে কিরকম আছ বল? আহার 
বাসস্থানের কোন অন্থুবিধা নাই 
তো? 

অখান্ত মন্ত্রী বলিলেন--না প্রত, 
আমি থাকিতে সেটি হইবার জো 
নাই। রাজধানী হইতে প্লেনে করিয়া 


রমণীর কমনীয়তা 


& 
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মন্ত্রীমহোমযুগণের জন্ত সরু চাউল 
আনিয়াছি। আর শ্্রেন্ীগণ খুবই 
অতিথিপরায়ণ। প্রায় সব ঘরগুলি - 
আমাদের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছেন | € 
- তস্কর মন্ত্রী বলিলেন, প্রভু, আপনার 
বধূমাতা আবার মস্ত না হইলেং* 
ইঞ্চি কয়েক হাসিয়া “তিনি বাকি 
পদটি পূরণ করিয়। দিলেন। . ₹ 
মৎস্ত মন্ত্রী এতক্ষণ একগোছ 
পান মুখে দিয়া ঝিমাইতেছিলেন । 
তস্কর মন্ত্রীর কথা শুনিয়া খ'যাক করিয়া 
উঠিলেন_-নালিশ করিলেই হইল; 
গতকাল এক প্লেন মৎস্ত আসিয়াছে । 
পিক. করিয়া তিনি পানের পিক 
ফেলিলেন। পিকটি গিয়া পড়িল 
লম্বোদরার' দেমাকী-ব্যাগের উপর। 
সঙ্গে সঙ্গে একটা শ্দারুণ বিশৃঙ্খলর 
সাষ্ট হইল। শুধু চেঁচামেচির শব্দ ৷ 
গবুচন্জ ধমক মারিলেন--অর্ডারী 
অর্ডার । নি 
গবুচন্দ্র বলিলেন--শোন, দারণ- 
গ্রীন্মে তোমাদের রাজধানীতে* 
থাকিতে কষ্ট হয় বলিয়া আমি 
চারলক্ষ টাকা খরচ করিয়া এই 
দারুচিনিংয়ে অস্থায়ী রাজধানী স্থাপন 
করিয়াছি। তোমাদের কোন অস্- 
বিধা রাখি নাই। গোলমাল করিও 
না। অপোঁজিশন লীডারদেরও এখানে 
আনিয়া সুখবন্ধ করিয়াছি । যে কদিন 
থাক, শান্তিপূর্ণভাবে ফুর্তি করিয়া 
লও। রাজধানীতে ফিরিলেই তো সেই 
চেঁচামেচি, মিছিল আর ডেপুটেশন । 
তোমরা পাহাডিয়াদের লইয়া মাঝে 
মাঝে মাঝে মিটিং কর। পাহাড়িয়া- 
দের সহিত মিশিয়া যাও। ” 


অথাস্ত মন্ত্রী বলিলেন-- 
একটি নিবেদন আছে । রাজধানীর 
লোক থেপিয়া টাটা কোম্পানীর 
ফানেস হইয়া আছে। আপনার 
নি্দেশমত সাফ জবাব দিয়] 
আসিয়াছি ইকে আর চাউল নাই। 
এখন পনের দিন পরে কি করিয়া 
লজ্জায় মুখ দেখাই ? 

গবুচন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন__ 
জজ্দা-ঘ্বণা-ভয়্ এসব এখনও আছে 
নাকি। 

অখাস্থমন্তরী আঁংয়ের মত লাফাইয়া 
গবুচন্রের পদতল স্পর্শ করিয়া বলিলেন 
না প্রভু, সবই আপনার চরণে ' 
সমর্পণ করিয়াছি ৷ 

গবুছন্্র বলিলেন--আর* বেশী 
গাত জাপাইও না। এইবার এক- 
খানি গান হউক। কই হে নন্ত 
একখানা কড়া দেখিয়া কেতন ধর। 

সিদ্ধবাদ ও আদর্ণলিটি বলিল, 
প্রভু এইবার মধুর রসে মজিবেন1১-. 
চল কাটিয়া পড়া যাক । 


গু সৌন্দর্য্য বর্ধনে 


আমাদের স্লো; পাউডার ও স্থগন্ধী তৈল 
অদ্বিতীয় 
সমস্ত ষ্টেশনারি দোকানে পাওয়। যায় 


তপতী পারফিউমারী ওয়ার্কস 


৬০১ পাখালদাস আডিড রোড 
কলিকাতা--২৭ ৪. 
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দপণ ২. হয = 
কিছুদিন আগে অর্থমন্ত্রী 
মোরারজী দেশাই গীপ্রফুল 


মমবায়-নীতি প্রসঙ্গে. . 


Ed 


. 


হায়রে অদৃষ্ট ঘুরে ফিরে রর এ 
নামটাই শুধু বদল। আমাদের সমাজের ভিত্তিই ভ ছিল এই। 


এধন বাকে “কো-অপারেটিভ” বলা হচ্ছে আগে তারই নাম 


ছিল «একান্সবন্রী পরিবার ৷” 
নিশ্চিন্ত মনে । 


ভখন মানুষ মরতে পারত 


জানত 'পরবস্থী যারা বেঁচে রইল তারা 


সংসারকে ঠিক চালিয়ে নেবে। কারও অভাবে কারও দিন 
অচল হবে না। এমনি কতকগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ সংসার নিয়ে 


এক একটা আনন্দময় পল্লী গড়ে উঠত। 


গ্রামের লোকর। 


নজেদের মধ্যে একটা অনাবিল স্নেহ, প্রেম, ভালবাসার 
বন্ধনে আবদ্ধ ছিল--কারও গায়ে সামান্য আঘাত লাগলে 
সবাই নিবিড় ব্যথা পেত, তারা মনে করত ও-আঘাত তাদের 
সবায়ের। মানুষকে মানুষ ভলবাসত। একের গৌরবে অপর 
সকলে গৌরবাস্বিত হত, একের অপমানে অপর সকলে অপ- 
স্বানিত বোধ করত। এত অবিশ্বাস, এত মিথ্যা, এত প্রবঞ্ন। 
সমাজে এমন করে দানা বেঁধে ওঠেনি । 


তারপর এল ইংরাজ। ছড়িয়ে 
পড়ল সমাজে তার শিক্ষা আর 
সংস্কৃতি, প্রাচ্য পাশ্চাত্যের চমক- 
প্রদ ঠুনকো শিক্ষা আর সংস্কৃতি গ্রহণে 
ব্যস্ত হল। গোগ্রাসে ভালমন্দ সবই 
গিলল। তারশর সমাজে ভাঙ্গন 
ধরল। সমাজ ব্যাধিগ্রস্ত হ'ল । 
এ রোগ সারল না। এই ছুষ্ট ব্যাধি 
এমনই সংক্রামক ও সর্বব্যাপী ষে 


যাদের আদর্শ ছিলেন মহাত্মাজী 


তারাও আজ সে আদর্শ ভুলে তার 
মধ্যে আত্মনিমজ্জিত। ইংর' "শব 
সাম্যনীতিতে অবিড়ক্ঞ একান্নবস্তী 
পরিবারগুলি আর যৌথ স্বার্থে সংগঠিত 
গ্রামগুলি ভেঙ্গে গেল। সকলে নিজের 
নিজের স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত । কেননা 
ইংরাজের শিক্ষা নিজের ঘরটাকেই 

ভাল করে গড়ে তোল! । তাই 
সবাই আপন আপন পৃথক গণ্ডী স্পট 
করে নিজেদের ভাল করে গড়ে 
তুলতে গিয়ে নিজেদের সংসার আর 
গ্রাম থেকে বিচ্ছিগ্ন হয়ে পড়লেন। 
কলিকাত! মহানগরীর সমৃদ্ধি বাড়ল, 
নগরী হলেন প্রাসাদময়ী, চিরবৈচিত্র্য- 
দাক্জিনী, আর গ্রামগুলো গেল অধঃ- 
পাতে! এই সত্য কেউ তলিয়ে 
দেখেনি--কবি এই সত্য নিয়ে কবিতা 


" লিখে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ আসন পেয়েছেন 


৮. 


রা 


কিন্ত মানুষ এ সত্য উপলব্ধি করেনি । 
এই মুহামিলনের সাগরতীরে সবাই 


মিলেছে, মেলেনি শুধু ধনী দরিদ্রের 
এ সঙ্গে। আইন করে মাদকদ্রব্য সেবন, 


নিষিদ্ধ করা হয়েছে, হয়নি ভোগ 
লালস। চরিতার্থের অদম্য আকাঙ্াকে। 
ডাক্তার রোগীকে উপদেশ দেন এক- 
ভাবে চলতে আর নিজের বেলায় 
অুষ্ঠরকমের ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। 
দেশকে নূতন করে গড়ে তুলতে 
হ'লে কর্ম্মীর দরকার। কংগ্রেস 
বলছেন কর্মী রেই। হ্যা, সত্যকথা, 
কংগ্রেসের ফারা সভ্য তারা গ্রামে 
গিয়ে সংগঠনের কাজ করতে চান না । 
কিন্তু কংগ্রেসের সভ্য ছাড়াও ত অন্ত 
লোক দেশে বাস করে। তাদের 
এসব গড়ে তুলবার জন্ত ভার দিতে 


"দোষ কি আছে? কৰ্ম্মী আহ্বান 
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করা হোক এবং গ্রামে গ্রামে এদের, 
পাঠিয়ে দিয়ে গ্রামের লোকদের সম- 
বায় নীতিতে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা 
হোক। যে অর্থ এখন খরচ করা 
হচ্ছে সেইগুলিই এই সব সেচ্ছা- 
সেবকদের হাত দিয়ে খরচ হোক। 
নিশ্চয়ই গ্রাম সংগঠন সম্ভব হবে। 
এখন যে ভাবে শিক্ষা প্রচার করা 


করা হচ্ছে সেভাবে শিক্ষা প্রচারের 


ব্যবস্থা না করে শিক্ষা এমনভাবে 
প্রচার করা হক যাকে শিক্ষা ও গ্রাম 
সংগঠন কাৰ্য্য একত্রে সম্ভব করা যায়। 
গ্রামের শিক্ষাকেন্ত্রে কি করে গ্রামকে 
উন্নত করা যায়, কি ভাবে নিজেদের 
ভিতর প্রেম, প্রীতি, ভালবাসার বন্ধন 
সুদৃঢ় করে একতাবদ্ধ হয়ে বাস করা যায় 
এসব শেখান চলুক | নতুবা বর্তমান 
প্রথায় কোন কাঁজ হবে না, যেমন 
র্যাশানের দোকানে গেলে চালে প্রতি 
সেরে এক মুঠো কাকর দিয়ে পাওনা 
চুকিয়ে দেয় তাতে মানুষের উপকারের 
বদলে অপকারই হয়। থানায় চুরির 
রিপোর্ট কে” গেলে দারোগাবাবু 
তিন ঘণ্ট। বসিয়ে রাখেন এবং তারপর 
যদি বা ক্যাপস্টেন সিগারেটের টান 
হাতে করে বিরক্তিভরে উপস্থিত হন 
তবু নালিশের সম্পূর্ণ বিবরণ লেখেন 
না বা লিখলেও তার তদন্তে অসম্ভব 
দেরী হয়। বিচারকের! যে বিচার 
করেন তা ব্যয়-সাপেক্ষ। ভাল 
উকীল মোক্তার তদ্বির তাগাদা ন! 
করলে বিচারে সুফল পাওয়া যায় না। 
বিচাঁরকরাও সব সময় পক্ষপাতদুর্টির 
উচ্চে নন। এ সবের বিরুদ্ধে'নালিশ 
করলে হয় সে নালিশের প্রতি 
কেউ দৃষ্টিপাত করে না, না হয়ষে 
নালিশ করে তাকে এমন হয়রাণি 
করা হয় যাতে কেউ যেন আর 
জীবনে নালিশ করতে না ছোটে। 

এই আমাদের দেশ। দেখবার 
কেউ নেই শোনবারও কেউ নেই। 
নিশ্নস্তরে যদি গ্রামবাসীর মধ্যে একতা 
স্ষ্টি করে তাদের জীবনযাত্রা 
প্রণালীতে উন্নতি সাধন করে গ্রামকে 
উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়া যায় 
তার প্রচেষ্ট কর! অবিল্ষে প্রয়োজন । 


এখানে দলাদলি বা পক্ষপাতিত্ব 
করলে সবই ভেস্তে যাবে। ইংরাজ 
আমলেও কাগজে কলমে অনেক 
গ্রামোন্নয়ন 'পূরিকল্পনা লিপিবদ্ধ ছিল, 
কিন্তু গ্রামকে গড়ে তোলা যায়নি পরি- 
চালকের অনবধানতায় । তখন এমন সব 
লোককে মোটা বেতন দিয়ে গ্রামের 
কাজে নিয়োগ কর! হত যারা গ্রামকে 
স্বণা করে ও গ্রামবাসীর সান্নিধ্যে 
আসতে চায় না, শুধু বড় বড় রিপোর্ট 


,ফলাঁও করে লিখেই নিজ কার্ধ্য হাসিল 


করতে পারে । উঙ্েন্ত ত আর গ্রাম 
সংগঠন নয়, উন্দেষ্ঠ মনকে তআখি- 
ঠারা | জানি না কংগ্রেস এই 
উদ্গেন্ত নিয়েই গ্রামে সমবায় প্রথায় 
কার্য পরিচালনার উদ্যোগ করেছিলেন 
কিনা? ইচ্ছা ষদি সাধু হয় তবে 
গ্রামকর্ম্মীদের নিকট থেকে আবেদন 
পত্র আহ্বান করা হোক। এদের 
মধ্যে মারা গ্রামের কাজের উপযোগী 
তার! বেছে নিয়ে প্রত্যেক থানায় 
শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে সংগঠন 
কার্ষ্য অভিজ্ঞ যে সব নেতা আছেন, 
যেমন আচার্য্য কৃপালনী, তীর পদ্দী 
শ্রীমতী কৃপালিলী, ডাঃ প্রঙ্কল্প ঘোষ, 
জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রভৃতি স্থষোগ্য 
ও দেশবাসীর শ্রদ্ধার পাত্র ব্যক্তিবর্গের 
তত্বাবধানে একবৎসরকাল কঠোর 
শিক্ষার ব্যবস্থা ক'রে দলে দলে 
কাৰ্য্য পরিচালনার জন্ত 
গ্রামে তা দের পাঠানো হোক । 
কৰ্ম্মী নির্বাচনে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শিক্ষাই ষেন নির্ব্বাচনের মান বলে 
ধরে নেওয়া না হয়। চরিত্র, স্বাস্থ্য, 


- সাধারণ বুদ্ধি এই সবের প্রতি দৃষ্টি 


রেখেই কর্ম্মী নির্বাচন করতে হবে 
গ্রামে বাস করতে অভ্যস্ত নয় এমন 
কর্মী একটি গ্রামের কার্যে নিয়োগ 
না করাই ভাল। গ্রামে কি ভাবে 
কাজ চালাতে হবে সে বিষয়ে 
নেতারা একটা মোটামুটি তালিকা 
প্রস্তুত করে দেবেন। এই সব কর্ম্মী- 
দের গ্রামোন্নয়ের কাজে থানা পুলিশ, 
মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি সকলেই 
সর্ধতোভাবে সাহায্য করবেন। 
গ্রামের কার্য পরিচালনায় সরকারী 
কর্মচারীরা উপদেশ দেরেন, সাহায্য 
করবেন। কিন্তু কখনও হম্তপেক্ষ 
করবার চেষ্টা করবেন না, যতক্ষণ 


' পর্যন্ত না! শাস্তিভন্ন ঘা আইন ভঙ্গের 


সম্ভবনা দেখা দেয়। হস্তক্ষেপ, 
করলেও যেন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের 
বিনামুমতিতে গ্রাম কর্মীদের কার্য্যে 
হস্তপেক্ষ করা না হয়। প্রত্যেক 
বছর এই সব গ্রাম কর্ম্মীরা নিজেদের 
এলাকায় কি কাজ করেছে তার 
প্রকৃত বিশ্বরণ মহকুমা ম্যাজিষ্টরেটকে 
দাখিল করবে। তিনি সেইগুলি 
ভালভাবে পরীক্ষা করে নিজের মন্তব্য 
সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়কে জানিয়ে 
দেবেন । 4 


সেনের সঙ্গে আরামবাগ পরিদর্শন 
করে এলেন! প্রঙ্কুম্র বাবু 
আরামবাগকে বু কেশ্র র ক্ত দিয়ে 
ভালবাসেন। বিদেশী সরকার 
এতদঞ্চলে প্রফুললবাবুর প্রতিপত্তি 
হ্রাস করার উদ্দেশ্যে তার উপর অকথ্য 
অন্তায় অত্যাচার করেছিল। আরাম- 
বাগ মহকুমার আবালবুদ্ধবণিতা 
প্রফুল্রবাবুকে আপন জন মনে করে 
কারণ এতদঞ্চলে তার ত্যাগ ও কর্ম- 
ক্ষমতার খ্যাতি আছে। প্রফুল্ল্রাবু 
আরামবাগের উদ্ভতির জন্য অনেক 
অথব্য় করেছেন এবং 
করেছেন যে অর্থব্যয় করলে আর 
সেই অর্থ ভালভাবে খরচ করলে 
অনেক কিছুই করা সম্ভব। পশ্চিম 


বঙ্গে মন্ত্রী হয়েই তিনি আরামবাগের 


ফতগুলি ভীষণ অভাব অভিযোগ 
ছিল সবগুলিই প্রায় দূর করেছেন। 
ডাঃ রায় কল্যাণী গড়েছেন, প্রফুল্পবাবু 
আরামবাগ গড়েছেন । সবই. প্রশ্ব্্ 
আর ভোগ সুখের কেন্দ্র, 
কিন্ত রসদ যেখান থেকে 
আসবে সে "জায়গা সব নষ্ট হতে 
ঘসেছে। এমন "কোন নেতা কি 
নেই যিনি এগিয়ে এসে বলতে পারেন 
তিনি প্রাম গড়ে তুলেছেন । যেখানেই 
সংগঠনের কাজ হচ্ছে সেটাই প্রায় 
সহর হযে গড়ে উঠছে, গ্রাম আর 
থাকছে না। এ ব্যবস্থা জনকল্যাণকর 
নয়! সহর গড়ার ভার এখন সহর- 
বাসীরা নিজেরাই নেবে] নেতারা 
ছোট্ট ছোট্ট গ্রামগুপিকে সুখের নীড় 
করে গড়ে তুলুন । এখানেই তাদের 
কার্যক্ষমতা প্রমাণ হবে । ৩৩ জন মন্ত্রী 
যদি প্রত্যেকে ৫-খানি করে আঁদর্শ- 
পল্লী গড়ে তোলার ভার নেন তবে 
ত ১৬৫০ থানা গ্রাম তর তর করে 
গড়ে উঠবে । মন্ত্রীর! বলবেন তাঁদের 
অনেক কাজ। এসব দিকে তাদের 
নজর দেওয়া সম্ভব” নয়। অনেক 
কাঁজ, অনেক কাজই শুনে আসছি, 
কাজ ত কিছুই হচ্ছে না। কেবল 
কোলাহল আর অশান্তি! 


শুনেছি শ্রীযুক্তা ইন্দিরা গান্ধী 
তার বাবার মতই খুব জবরদস্ত । বেশ 
ত তিনিই মন্ত্রীদের দিয়ে অন্ততঃ 
প্রত্যেক প্রদেশে ১৫০০।২০০০ খাঁন! 
আদর্শ সমবায় পল্লী গড়ে দিন না। 


এককভাবে কেউ কোন দায়িত্ব হয়ত 


নিতে চাইবেন না, কারণ ওতে যে ধর! 
পড়ে যেতে হয়। কাজ না করলে 
কৈফিয়ৎ দিতে হয়| তারপর কাজ না 
হ'লে পরের ঘাড়ে দোষ চাপান যায় 
না। কাজ ন! করে বক্তৃতা দিয়েই যদি 
স্থনাম আর অর্থ উভয়ই আসে তবে, 
আর কাক্র.কে করে] ইচ্ছা করলে 
কংগ্রেস সভানেত্রী অনায়াসেই কাজের 
কণ্টিপাথরে ফেলে কে ।কাজের 
লাক আর কে কাজের লোক নয় 
তব বেশ যাচাই নিতে পারেন! 
অপদার্থ অকৰ্মণ্য লোকের আঁ 

দেশের্‌ নেতৃত্ব আজ কলঙ্কিডু ৷ 

|] . 


সপ্রমাণ * 


নতৃন* ভারতবর্ষের দুঃখের কি কারণ 
ছিল। 

কাজের পথে আর এক ঘোর 
বানা হচ্ছে * কংগ্রেসের আত্মগোষ্ঠ 
প্রতিপালন প্রচেষ্টা । কংগ্রেসী না 
হলে দেশপ্রেমিক হয় না এই যেন 
কংগ্রেসের ধারণা । এও এক নৃতন | 
ধরণের জাতিভেদ প্রথ।। দেশবাঁসী- 
যাকে ভালবাসে সে যেই হোক না 
তাকেই দেশের সংগঠনের কাঁজ 
করবার সুযোগ দিতে হবে কংগ্রেস 
কি বলতে চান কংগ্রেসী হলেই সে 
সর্ব দোষ মুক্ত আর কাগ্রেপী না 
হলে - মানুষ মানুষ নয়।' এই 
মনোভাব স্বষ্টি হবে বলেই হয়ত * 
মহাত্মাজী দেশ স্বাধীন, শুনার পর 
কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ভেঙ্গে দিতে 
চেয়েছিলেন । এও এক ছুরস্ত জাতি- 
ভেদ প্রথা, এর বিরুদ্ধেও অভিযানের 
প্রয়োজন ৷ 

পরিশেষে আমার নিবেদন যে 
যাঁর। বিরুদ্ধ দলে দীড়িয়ে কংগ্রেসের 
প্রতিটি কার্ষের নিন্দা করেন তীরাও 
প্রত্যেকে কয়েকখানি করে গ্রামের 
ভার নিয়ে সেখানে সমবায় প্রণালীতে 
কাৰ্য্য কবে দেখিয়ে দিন যে ইচ্ছা 
করলে তারা সংগঠনের কাজও করতে 
পারেন। বক্তৃতা শুনে শুনে কান যে 
ঝাপাপালা হ'ল। ওকাঁজটা প্রতি- 
রক্ষা মন্ত্রী শ্রীকুষ্ণ মেননই সব 
চাইতে দক্ষতার সঙ্গে করতে * 


পারেন৷ ওটার সবটাই তাকে ছেড়ে 
যেখানে টা 


দেওয়াই ভাল। কেনন৷ 
চাল তলোয়ার*অচল সেখানে কথার" 
বুকনী দিয়ে দেশরক্ষা চলুক | এই 
ফাকে আর ধারা আছেন গ্রাম- 
গুলোকে বাঁচান, যাতে দেশের লোক 
দুটো মোটা ভাত আর মোটা কাপড়ের 
সন্ধান করুতে পারে । দেশ ধে চোর 
বদমাইসের অত্যাচারে অস্থির হয়ে 
উঠেছে। . এর প্রতিরোধ ত আর 
বক্তৃতা দিয়ে কর! যাঁবে না। এর 
প্রতিরোধ করতে গেলে গ্রামবাসীকে 
একতা বন্ধ করতে হবে। বাংলার 
এম, এল, এ, এম, এল, সি-রা এ 


* বিষয়ে কি একটু নজর দেবেন, না 


দেশবাসী সেই "সম্ভবামি যুগে যুগে” 
বাণীর উপর* পরম বিশ্বাসে উৎকণায় 
দিন কাটাবে? বাঙ্গালীর এই দুদ্দিনে 
করবার মত কি কিছুই ই নেই ? 


সাংস্কতিক সম্মেলন 


গত ঠা জুন-থেকে ৬ই জুন 
পক ৩২নং সাদার্ন এভিম্যুতে 
বেঙ্গল ইউনাইটেড ক্লাবে উদ্যোগে 
তিন দিন ব্যাপী সাংস্কৃতিক সম্মেলন 
অস্থৃঠিত হয়েছে। সম্মেলনের বি 
দিনে কলকাতার জনপ্রিয় নৃত্য ৩৯ 
গীত শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করেন। hi 

শেষ দিন উচ্চাংগ সংগীতের 
আসরের বিশেষ * আকর্ষণ ছিল- 
রবিশঙ্করের সেতার বাজনা এবং | 
'রোশনকুমারীর কথক নৃত্য। * 








. -সাহিত্যচক্র : 


৪ সি 


টক সাহিত্য জিনিষটা! মনের ব্যাপার । 


আমার মা ভাল লাগল, তা অপরকে 


* ভাল লাগানোর চেষ্টা আমার নিশি- 


_দিন। এটা জাগতিক নিয়ম । একটা 
ভাল কবিতা বা গল্প পড়া গেল। 
বেশ্র আনন্দও পেলাম! কিন্ত সে 
আনন্দের রস সকলের সংগে সমান 
ভাবে ভাগ করে পান না করতে 
পারলে, স্বস্তি ধমলেন|। মনটা তাই 
উদখুস করে । এই উসখুস করার 
হাত থেকে রেহাই পাবার অন্তেই 
সাহিত্যচক্রের' অলিখিত চক্রান্ত ৷ 


সকালের খবরের হ্লাগজের পাতা 


ওলটালে, আমাদের প্রায়ই চোখে. 


পড়বে,  সাহিত্যসভা, সাংস্কৃতিক 
অনুষ্ঠানের [স্ুচীপত্র । ওতে নাক 
শিটকালে চলবে না| বলতে হবে 
শুভ লক্ষণ ৷ 


শুনতে পাই, আজকাল বাঙ্গালীরা 
আর আগের মতন সাহিত্যচর্চার 
ধার ধারে না। একথা ষে কতখানি 
ভিত্তিহীন তা সকালের খবরের 


1 কাগজ খ'ঁটলেই প্রতীয়মান হবে। 


মানুষের এক : সঙ্গে চলাফেরা! 
আলাপ আলোচনার স্পৃহা আঁদিম- 
কাল থেকেই । মানুষকে সমাজবন্ধ 


“জীব বলা হয়। তার কারণ এ 
একত্রীভূত হুবার বাদনা। অনেকে 
বলবেন, মামুষের গোষ্ঠীবন্ধ জীবন 


“যাপন করার পেছনে রয়েছে আত্ম- . 
প্রচারণার অদৃষ্থ ইংগিত। যদি তাই . 


থেক থাকে, তবে দোষ দেখিন]। 


* কারণ প্রত্যেক গোষ্ঠীতে, প্রত্যেক 


* নয়} অবিষ্যি দাহিত্যচক্রে অনেক 


চক্রে মানুষের প্রতিভা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্া- 
বোধের যাচাই হয়ে থাকে৷ আর. 
হয় বলেই গোঠী/! চক্র প্রচারমূলক 
হয়ে পড়বেই। ৪. এ 

মানুষ চক্র বা গোষ্ঠী গঠন করে 
কখন? যখন দেখে, সে' অসহায় । 
এই অসহায়ত্বের কারণ একাধিক । 
সমাজে প্রধানাধিপত্য, সমমগিতার 
অভাব, ঈর্যাবোধ হঁত্যাদি । 


সাহিতাচক্কের সর্ভ্য হচ্ছে 
সাহিত্যিক এবং সাহিত্যান্থরাগী 
পাঠককুল। সাহিত্যিক ও সাহিত্য 
পাঠক যত ক্ঞগ্জবে ততই মঙ্গল। 
দেশ তাহলে রাজনৈতিক দলের 
কবল থেকে রক্ষা পাবে। এবং 
সাহিত্যচক্রের আদর্শ হবে নির্দদীয়। 


যদি কেউ বলেন, -সাহির্জাক্র 
গড়ে ওঠা $ মানে বাক্গালী-জীবনের 
কর্মবিমুখতাকে ধামাচাপা দেয়া এবং 
কর্মহীন এজীবন্চ *থেকে* অব্যাহতি 
পাওয়া তাহলে ও' বলার নেই 
শ্পক্িচু | তবে একথা ঠিক কর্মবিমুখ 
বাঙ্গালী এবং কর্মহীন বাঙ্গালী শুধু শুধু 
সাহিত্যচক্ত গড়ে না। কারণ বাংল 
হচ্ছে ইনটেলেকচুয়ালদের (দেশ। ভবাই 
ইনটেলেক্টকে বাঙ্গালী হারাতে রাজী 


এগ 


‘ 


জগল্নাথ ঘোষ 
বেকার বাঙ্গালীর প্রানর্ভাব লক্ষিত 
হয়! কিন্তু তার.জন্ত সাহিত্যচক্র দোষ 
করল কী? যার! বেকার, তার! যদি 
দিনের অধিকাংশ *সময় একটু 


সাহিত্য চর্চা নিয়ে কাটার, তবে - 


সে যে মানসিক ক্লীবতা থেকে 
রেহাই পাবে এতে আর সন্দেহ কী। 
এ জগতে আমর! যাই কিছু করতে 
যাই ন! কেন, তার ভেতর স্বার্থ- 
পরতার ইঙ্গিত থাকবেই । আর তাই 
«যদি আত্মপ্রচার নাই হুর, তবে অনেক 
সমস্তার সমাধান হবে । জগতে মানুষ" 
সৃষ্টির আদিম কাল থেকে আজ পর্যন্ত 
আমরা যত আদর্শের "চাষ করেছি 
সবই প্রচারের জন্য এবং অন্তকে 
নিজের মতামুবর্তী করার অন্ত, তাতে 
দ্বিমত নেই । তবে সাহিত্যচক্রের 
বিরুদ্ধেই শুধু বিদ্রোছ কেন? 


একটা ভাল কবিতা বা গল্প 
যদি কেউ লিখে লুকিয়ে রাখেন, 
তার গতি যে কী হবে, সেটা সহজ 
অনুমেয় । কিন্তু সেগুলো"ষদি কাউকে 
পড়ে শোনাবার ‘ চেষ্টা করা যায়, 
তবেই তার সার্থকতা। এ আমরা 
জানি। অতএব সাহিত্যচক্রের চক্রান্ত 
যদি প্রচারমূলক হয় তবে তা অন্তায় 
জুলুম নয়। শুধু লক্ষ রাখতে হবে 
সেই প্রচার যে অপপ্রচারে পরিণত 
না হুয়। | 

আত্মগ্রচার কে নাচায়? জগ- 
তের বড় বড় সাহিত্যিকরা অনায়াসে 
আত্মপ্রচারণার* আশ্রয় নিতেন। 
এবিষয়ে বার্ণভ শ, সারভানটিজ, লরেন্স 
ষ্টার্ণ, আঁরন্ড বেনেট প্রভৃতিরা উজ্জল 
দৃষ্টান্ত । বার্ণাড শ তাঁর সাহিত্যিক 
জীবনের প্রথম দিকে লোক সমাজে 
খ্যাত হবার জন্তে নিজেই .বইয়ের 
দোকানে যেতেন ৷ জিগ্যেস করতেন, 
বার্ণাড শর অমুক বই . আছে? 
দোকানী মনে করত, বার্ণাড শ 
তাহলে বন্ুপঠিত। 

ডনকুইকজোট লিখে সারভানটিজ 
দেখেছিলেন, তার বই সমাদৃত হচ্ছে 
লোকসমারজে। তাই তিনি ডনকুইক- 
সম্বন্ধে একটা হ্বাগুবিল গোছের ছেপে 
বিলি করেছিলেন! 


সাহিত্যচক্রের প্রধানতম কাজ 


= ইচ্ছে যে সমস্ত দেখক স্বল্পখ্যাত বা 


অখ্যাত, তারা নামকরা! সাহিত্যিকের 
সান্নিধ্যে এসে স্বনাম ধন্য হবার সফল 
প্রয়াস পান। যেমন সবুজ পত্রের 
আড্ডা ৷ রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীকে 
কেন্দ্র করে যে গোষ্ঠী বা চক্র 


গড়ে উঠে ছিল তার উদ্দেশ্য যে 


সম্পূর্ণ সার্থক হয়েছিল, তাতে সংশয় 
নেই। কল্লোল, কালিকলম বা 
রসচক্রও এ প্রসঙ্গে উল্লেখের দাবী 
রাখে! | ১ 

অর্থাৎ  প্রঁত্যক “সাহিত্যচক্ুই 
bi সাহিত্যিক তৈরির কার- 


ক 


[|] 
খু ‘ 


" থাবড়ানির চেষ্টা সর্বত্র । 





খানা । 
স্রিত হলে ক্ষতি আছে। প্রধান 
ক্ষতি হচ্ছে, সাহিত্য কোণঠাসা 
হয়ে পড়বে । তাই দেখা গেছে আজ 
পর্যন্ত যত সাহিত্যচক্র গড়ে উঠেছে, 
তার সবই বেসরকারী । বেসরকারী 
বলেই, সাহিত্য স্বধর্্ থেকে বিচ্যুত 
হয়নি । | 


- সাহিত্যচক্রের ভংগী পালটেছে 
সর্বত্র। । আগের সেই চণ্ডীমণ্ডপ নেই । 
সেই তাকিয়া ঠেসান দেবার রীতিও 
অস্তঁত। তার "স্থান দখল করেছে 
কফি হাউস, রেস্তোপ্না, ক্লাব ইত্যাদি! 
চা, কফি, আর সিগারেটের ধোঁয়ায় 
সাহিত্যের আলোচনা এখন জম- 
জমাট । 


তাই বলে আজকের সাহিত্যচক্রের 
প্রতি নাস্কাকুঞ্চন অর্থহীন । কারণ 
রূপান্তর সব জিনিসেরই আছে। 
চলতি বাসের মধ্যে রবীন্দ্র জয়ন্তী 
চলতে পারে, সাহিত্যচক্র রূপাস্তরিত 
হবে না? 


সাহিত্যচক্রের এই যে রূপন্তাযন, 
এতে করে একটা জিনিষ দেখা যাচ্ছে 


আগে সাহিত্যচক্র বসত রাজার খাস 
কামরায় | সেখানে সাধারণের 


প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ! কিন্ত সেই ' 


বিধান আজ  নেই। আজকের 
আলোচনায় হরিপদ 
রাণী এবং আকবর বাদশার সমান 


কদর ।' 


সাহিত্যের 


প্রমথ চৌধুরা বলেছিলেন, বাংলা 
সাহিত্যে দিন দিন স্বল্প সংখ্যক 


প্রতিভাশালী লেখকদের চাইতে 
বহ সংখ্যক অন্ন প্রতিভাশালী 
লেখকদের প্রভাব দেখা দেবে। 
সাহিত্যচক্রই তার প্রধান অস্ত্র! 


সাহিত্যচক্রের সেই ভিমোক্রেটক _ 


আইডিয়াকে অভিননান জানাই । 
কিন্তু তবু একটা কথা। এখন 

আমাদের দেশে সত্যিকারের সাহিত্য- 

চক্রের বড় অভাব। রবীন্দ্রনাথের" 


. কাল আর না থাকলেও প্রভাব 


আছে। সেই সবুজ পত্রের আড্ডা, 


সেই রসচত্র, কল্পে(লের উচ্ছলত! 


নেই। রবিবাসক্ও স্তিমিত প্রদীপ । - 


এখন সাহিত্যের রাজারে পিট- 
সাহিত্য- 
চক্রও তাই রোগগ্রন্ত, পংগু। 


সাহিত্য চক্রকে পুনপ্রতিষ্ঠিত ন! 
করতে না পারলে, বাংল! সাহিত্য 


ঘরকুনো হয়ে পর্ঠীবে। সেই অবস্ত- 
স্তাবী দুর্ভোগের হাত থেকে নিস্তার 
পেতে গেলে আমাদের আগে থেকেই 
সজাগ হতে হবে। 


৪” 


এ কারখানা সরকার নিয়- 


! / 
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“তুমি উদ্তম । তাই বলিয়া আমি অধম হইব না কেন ?* 


*শব্য নব 


‘ “Dost thou think there shall no more cakes and ale 


Because thou art virtuous 191 Toby Belch (revised) 


"বন্ধু ধনপতির, একদা কয়েকজন 
পকেটমারের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপ 
আলোচনার সুযোগ হয়েছিল । তাতে 
তাদের জীবন-দর্শন সম্বন্ধে সে যে 
অন্ত টি লাভ করেছিল তা তার 
স্বৃতির চোখে আজও জল্জল্‌ করছে। 
পকেটমার ফতে আলির বিশ্বাস ছিল 


(এখনো আছে) পকেটের স্থষ্টিই 


হয়েছে মারিত হবার জন্তে ; জীবন- 
বীমার দালালের যেমন ধারণা বীমা 
করবার জন্তেই জীবন। আমি তার 
এ ধারণার বিপক্ষে বহু যুক্তির অব- 
তারণা করেও তাঁকে একচুল টলাতে 
পারিনি | | 

পকেটমার জুলফিকার থা সাহেব 
বলতেন “আপনা দিল্‌ সাফ রখনা,' 
ওঁর ছুদ্রেকো পাকিট সাফ. কর্না ।” 
এই ছিল তার জীবনের পরম আদর্শ) 
এবং এই আদর্শের দিকে নজর রেখেই 


তিনি জীবনের শেষ পর্যান্ত চিত্ত নির্মল 


রেখে অনেকের পকেট সাফ করে 
গেছেন। আরেকজন পাক! পকেট- 
মার ছিলেন ফকিরটাদ | ( বৈষ্ণব 
কাব্য-ভ্রগতে বড়, চণ্ডীদাস আর ছোটু 


‘চণ্ডীদাসের মত পঁকেটমার-জ্রগতে 


ছোট আর বড, দু'জন ফকিরটাদ 
ছিলেন; আমি বড ফকিরচাদের 
কথা বল্ছি।) তিনি যা ব্লৃতেন-, 


‘(তা খোলাখুলি না বলাই 


ভালো) ভা যে কত 'অভ্রান্ত তার 
প্রমাণ প্রতি সপ্তাহে সংবাদপত্রে এবং 
অন্তত্র পাওয়া যাবে৷ কিন্তু এসব 
অবান্তর কথা। এবারে আসল 
কথায় আসা ষাক। 


“নিজেকে জানো” এই বাণী দান . 


করে সক্রেটিস আজও বিখ্যাত 
রয়েছেন) আমাদের “আত্মানং 
বিদ্ধি” কথাটার মাঁনেও তাই । অর্থাৎ 
সক্রেটিস এবং আমাদের কোনো 
সংস্কতভাষী দার্শনিক একই কথা 
বলেছেন। কে আগে বলেছেন জানি 
না, কিন্তু কথাটা অসংখ্য লোকের 
মনে লেগেছে; এই অসংখ্যের! 
বুঝেছেন নিজের দিকে নজর দেওয়াটাই 
জীবনে সবচেয়ে বড কথা । 


আমরা সক্রেটিসের চাইতে একটু 
বেশী এগিয়েছি। “আত্মানং বিদ্ধি” 
বলেই আমরা থেমে থাকি নি, আরো 
বলেছি “আত্মানং সতত রক্ষে২্। 
হিন্দীতে বলেছি “পহুলে আত্মা, পিছে 
পরমাত্মা” | (হিন্দীতে ‘আত্মা'র 
উচ্চারণ হবে “আত্মা 1) আর 
বাংলায় বলেছি “আপনি বাচলে 
বাপের নাম” (আপনি মানে, হে' 


টি ® 
Cd 


পাঠক বা পাঠিকা, “আপনি নন, 
আপনি মানে ‘নিজে’ |) 


“কপালকুগুলা*-র নায়ক নবকুমার 
অনেক বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিজে 
পরের জন্য - কাষ্ঠাহরণে গিয়েছিল, 
এবং বিপন্নও হয়েছিল (তা নইলে 
উপন্তাস হত কি করে?)। যাঁদের 
জন্ত নবকুমার কাষ্টাহরণে গিয়েচ্কিল 
তারা জোয়ার আসবার সঙ্গে ‘সঙ্গেই 
নৌকো ভাসিয়ে ভেগে গিয়েছিলেন, 
নবকুমারকে সেই জঙ্গল জায়গার” 
একা ফেলে যেতে তাদের বাধে নি। 
তাঁদের চেতন 'মন ভেবেছিল" 
“আত্মানং সতত রক্ষেৎ ৷” আর 
অবচেতন মন ভেবেছিল “নবকুমার 
উত্তম, তাই বলিয়া আমরা অধম হইব 
না কেন?” 

পরের জন্ত কাষ্ঠাহরণে গেলে কি 
হয় খাষি বন্ধিম নবকুমারের কাহিনীতে 
তারই আভাস দিয়েছেন। ( অবশ্য 
সব নবকুমারের ভাগ্যেই যে কপাল- 
কুওলা জুটবে ত! নয়) তবু ছুনিয়ায় 
এক জাতের মানুষ আছে-_ 
নবকুমাপ তাদেরই প্রতীক বা 
প্রতিনূ-যার! পরের জন্তু কাষ্ঠাইরণে, 
যাবেই। এই পরেরা ষদি বার বার 
নৌকো নিয়ে ভেসে যায়, তবু আবার" 
যাবে। নিজের জন্তে কাষ্ঠাহরণে 
এদের কোনো গরজ নেই। ছুরা- 
যোগ্য এদের পরোপকার বাতিকের 
ব্যাধি। | 

পরের উপকার করতে যাবার 
বিপদ এই যে যার উপকার করব 
তিনি আমার ওপর ভয়ানক চটে 
থাকবেন। তার উপকার করে 
আমি তার ক্ষতি করেছি, অপমান 
করেছি, এই ক্ষতি, এই অপমানের 
শোধ তিনি সুযোগ পেলেই শুদে- 
আসলে তুলে নেবার চেষ্টা কর্বেন। 
সেই জন্তেই জনৈক ভদ্রলোক তার খুব 
কুখ্যাতি করে বেড়াচ্ছেন শুনে 
বিস্তাসাগর মশাই বলেছিলেন “সে 
কি? আমি তো তার কোনো 
উপকার করিনি ।» 

অথচ নবকুমার জাতের লোকেরা 
পরের উপকার না করে পারেন না 
ওটা তাদের গাঁজা বা আফিমের মতো 
নাছোড়বান্দা নেশা ৷ 

এই নবকুমার মার্কা মানুষদের 
ভেতর আবার এমন উগ্র ধরণের 
পরোপকারীও আছেন ধারা উপকার 
করে তার বদলে উপকার আশ! 
(বা ইচ্ছ!) তো করেনই না, বরং « 


( শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ) 


SE 
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. কবিত। ও সমাজের 


, বলাম কবিতা লিখলে মনে করা 
“ হয় কেবল রামই কবিতা লিখেছে। 
এতে রামকে যতটা নয়, ততটা 
বাহাদুরি দেওয়া হয়" বটে, 
কিন্ত সেট পরিমাণে কবিতার 
সামাজিক মূল্য ক'মে যাওয়ার ভয় 
থাকে। আমি যেহেতু রাঁমকে কবিতা 
লিখতে কোনে! সহায়তা করি নাই, 
/ সেহেতু রামের কবিতার পর আমার 
দাবি দীড়াবে কি ক'রে? রামের 
কবিতা কেবল রামেরই কবিতা 
শ্তামের নয়, যদুর নয়) মধুর নয় 
সমাজের হাজারে] রাম শ্রাম কারোর 
নয়ু। 
কবিতা-লিখিয়ে রামদের অত্যাদর 
দিতে গিয়ে রামদের দ্বারা লিখিত 
ঘ্রবিতার হতাদর করা আমাদের দেশে 
একটা নিয়মে দীড়িয়ে গিয়েছে । 
রবীন্দ্রনাথ একদা হঠাৎ যখন পুজ্যপাদ 
হয়ে উঠলেন, তখন থেকেই তীর 
কবিতার প্রতি - অনাদর বাড়তে 
বাড়তে এখন তো চরমে পৌছেছে । 
এখন রবীন্দ্রনাথ একটা জবরজর্গ 
ব্যাপার হয়ে রয়েছেন, তার কবিতার! 
মিলিয়ে গেছে। 
যে কোনে! জিনিষের উৎপাদন 
যখনই অন্ত সাহায্য নিরপেক্ষ তখনই 
তার সামাজিক মূল্য নির্ণয়ে অস্থবিধা। 
মূল্য নিরূপণ হবে কোন্‌ মাপকাঠিতে ? 
অতএব হয়, তা’ অতি মূল্যবান্‌, নয়, 
তার কোনে! মূল্য নেই। গোলমালে 
পড়ে অনেকে তাকে অমূল্য বল্তে 
ক্ধ্য হন। 


আমাদের দেশের কবিতা অমূল্য 
হওয়ার দিকে কৌকে | কায়ণ বেশির 
ভাগ লোক মনে করে ও-ব্যাপারে 
তাদের-দায় দায়িত্ব সাহায্য সহ- 
যোগিতা নেই, ছিল না। 

এবং সমাজ এতো নরম মাথা 
ওয়াল! হয়েছে ষে কবিতা রচনা 


ব্যাপারে কবির সহযোগিতা করছে, 


এমন কল্পনা করলে সমাজপতিরা 
ভাগা উচিয়ে আসবেন। 
কবিতার মূল্য দিতে হলে কবিতা 
যে কব্রি, একার রচনা নয়, কবি 
এবং কবি-বন্ধ, অথবা কবি এবং 
কুবি-প্রণয়িনীর ব্যক্তিগত বা স্বগত 
একটি কাণ্ড নয়, একথাটা প্রমাণ 
কর! দরকার। পারলে অর্থাৎ 
কবিতাকে তার সত্যিকারের মুল্যে 
প্রতিষ্ঠিত করতে হ’লে, কবিতা! রচনার 
বিন্ুভূমিতে ষে সমগ্র সমাজের বুন্তভূমি 
গুটিয়ে এসেছিল, এটা চোখে আঙ্গুল 
দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া দরকার । 
কুস্তির হারজিৎ টিকিট ক'রে গিয়ে 
দেখে আস! যায়। উপযুক্ত রাসায়নিক 
অনুপাতে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন 
মেশাতে পারলে জল হবে, বেল 
হটধনা,_চোখ এবং জিভ সাক্ষী 
দেবে। কিন্ত কি করে গতীতি হবে 
কবিতা লিখবার আয়োজনে সমগ্র 
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ন্থিধাংশু চৌধুরী 
সমাজকে ডাকা হয়েছিল, এবং 
সাড়াও মিলেছিল। & 


কাচামাল সরবরাহ হচ্ছে পল্লী- 
অঞ্চল থেকে; ফ্যাক্টরী বসেছে, হাজার 
শ্রমিক খাটছে--তৈরি হচ্ছে পাঁকা- 
, মাল, বহু বাজারের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় 
দরের উঠতি পড়তি হচ্ছে। শিল্পপতি 
মুনাফা লুটছেন, ধনতান্ত্রিক সমাজের 
লবজে বলছেন, উৎপাদক তিনিই 
স্বয়ং । কিন্তু অন্য মত আছে । মুনাফা! 
লোটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠেছে, 
প্রতিবাদ উঠেছে উৎপাদন ক্রিয়ার 
কতৃত্বে এ ক বচন উত্তমপুরুষ 
প্রয়োগের বিরুদ্ধে। একটি 
কারথানাকে কেন্দ্র করে মুলধনের 
একক মালিকানার কতৃত্ব ও প্রয়োগ 
ব্যবস্থার আমন্ুকুল্যে, প্রত্যক্ষ হাজার 
শ্রমিক, এবং অস্তরালশ্থিত আরো 
অধিক সংখ্যক শ্রমিকের শ্রম, 
সামাজিক ধনে রূপার্তরিত হচ্ছে। 
অর্থনৈতিক এক ব্যবস্থা বলছে, 
মালিকানা মুলধন বিনিয়োগ কর্তীর, 
অর্থাৎ উৎপাদক একটি ব্যক্তি । অন্ত- 
ব্যবস্থা বলছে, মালিকানা সমাজের 
অর্থাৎ উৎপাদক কোনো একবচন 
উত্তমপুরুষ নয়, বহুবচনাত্মক প্রথম- 
পুকষ। 
কাব্যরচনায় একবচনাস্ত উত্তম- 
পুকষের প্রাধান্য কারখানায় মাল 
উৎপাদনে শিল্পপতির প্রাধান্তের 
মতোই যতোটা সত্য, ততোটা মিথ্যা ৷ 
এম্নিতর যুগপৎ সত্যমিধ্যার 
ব্যাপারে কবির একক কৃতিত্বের 
দিকটা বরাবর দেখা হয়েছে বলেই, 
কবিকে তুলে ধরা হয়েছে অতুচ্চে, 
এবং সেটা সামলাতে শ্রম কাচামাল 
সরবরাহ ক'রেছে যারা, তারা নিশ্চিহ্‌ 
হয়ে গিয়েছে । - এর পরিণাম কি 
হয় তার দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ । আমরা 
তো অনুমান ক'রে রেখেছিলাম, 
বিদেশ কি করে আগেই জেনে 
ব'লে ফেলেছে, রবীন্দ্রনাথ বড়ো। 
বড়োকে নিয়ে অতঃপর যা করতে 
হয় তা' ভারতবর্ষ যতোটা জানে 
অতোটা কেউ জানে না। এবং 
প্রতিশোধমূলক শ্রদ্ধা দিয়ে ঘেরা 
হয়েছে রবীন্দ্রনাথকে । অথচ তার 
কবিতার সমধর্মিতা সহধমিতা কলমের 
আগায় বার করবে! হেন লোক 
খুজে পাওয়া যাচ্ছে না। 
কারখানার মালিক কোটিপতি 
হয়, কিন্তু শ্রমিকের মজুরি যে-কে 
সেই। বলদে ঘাস বিচালি চিবোয় 
এবং চিনি বহন করে৷ কেন শ্রমিক 
মালিকের কোটিপতি হওয়ার উৎসবে 
ষোগ দেবে? ভাষায় আত্মপ্রকাশের 
সমানাধিকারের নিরিখে বিচার করলে 
সাধারণের আত্মপ্রকাশের অধিকার- 
হীনতার উপরেই কি রবীন্দ্রনাথের 
মাত্মপ্রকাশের আকাশহোয়া অধিকার 
গ’ড়ে ওঠে নাই 


দায়িত্ব 


কবিতায় সমাজের সহযোগিতা 
কি করে হয়, তা' দেখা দরকার । 
কবিতার কাঁচামাল ভাষা । উচ্চতম 
শিক্ষিত ব্যক্তি থেকে মৃড়তম ব্যক্তিটি 


পর্য্যন্ত, তার নিজ নিজ জীবনকে 


যথাসম্ভব ভাষায় প্রতিফলিত করছে । 
বিজ্ঞান দর্শনের উচ্চতম চিন্তা 
আবিষ্কার, এবং জান্তব জীবনযাত্রার 
আদিমতম খুঁটিনাটি ভাণ্ডারজ্গাত হচ্ছে 
ভাষায় । সব ক্রিয়া, সর চেষ্টা, লব 
সম্পর্ক, আশা, অমুভূতি, সব উপলব্ধি 
ভাষা হয়ে ফুটছে, এবং ভাষা হয়ে 
ফুটবে বলে মনন আবেগের কটাহে 
পাক, খাচ্ছে । 

মানুষের সঙ্গে মানুষের স্থূল 
যোগাযোগ সীমবন্ধ হবেই। এক 
ব্যক্তি কোটি ব্যক্তির সঙ্গে প্রত্যক্ষ 
যোগে আসতে পারে না । সমগ্র মা" 
জের নরনারী বালকবৃদ্ধের সঙ্গে পৃথক 
পৃথক পরিচয় এবং সম্পর্ক স্থাপন 
করার কায়মনোবাক্য সম্বলিত মানুষের 
দেখা পাওয়া দুষ্কর । কিন্ত ভাষা 
আছে, যেখানে সমগ্র জাতির কর্ম 
চিন্তা মনন অনুভূতিকে এক ঠাঁই 
পাওয়া যাঁয়। 


সমগ্র সমাজের পরিচয়প্রয়াসীকে 
ভাষার মাধ্যম নিতে হবে। সহ- 
যোগিতায় একজনও বাদ পড়ে নাই 
বলে এখানে ষে উৎপাদন, সেখানে 
এক ব্যতীত দ্বিতীয় ব্যক্তির উপস্থিত 
থাকতে বাধা । সহযোগিতার চরমে 
এলে সেটা অসহযোগিতার স্তায় 
প্রতিভাত হবে। সমাজের সঙ্গে পূর্ণ 
সহযোগিতা আয়ত্তে এসে গেলে, 
তখন একটি উচ্চন্তরের একাকিত্ব 
দেখা:দেয়। চক্ররেখা আরম্তে আর 
শেষে এক হয়ে মিলে যায়! 

কবি শিল্পীর একাকিত্ব এই 
ধরণের এবং তা তার উৎপাদনের 
মাধ্যম হারা নিয়ন্ত্রিত । জীবনের স্থুল 
রূপকে সে নেয়নি, চেতনার ধ্বনিময় 
রূপকে সে নিয়েছে । দৃশ্তবন্তকে 
ধরবার জন্তু সে নিল রং আর রেখা 
তাঁর অন্ত কোন উপার্দানকে মাধ্যমী- 
ভূত করল না। উৎপাদনের কীচামাল 
হিসাবে গ্রহণের স্বক্ষতা যত বেশী 
ততো বেশী ব্যাপক তার আবেদন, 
স্থল জৈবিক নাম রূপ প্রকৃতি 
কামনার ততো ব্রেশী গভীরে 
প্রবেশ করেস্থষ্টিরঅধিকার। 
দেহজঙ্গিকে মাধ্যম ক'রে শিল্প রচনা 
হ'য়েছে নৃত্যের-মরণ ছাড়ানে! 
জীবনের গতিরূপ তাতে ধরা পড়ল 


দেশ কাল ছাডিয়ে। 
কিন্ত এখানে আলোচ্য কবিতা! 
মাধ্যম যার ভাষা । খাঁওয়ার কথা, 


পরার কথা, বাজারের কথা, হাজারো 

রকম খুটিনাটি কথা, কথা বটে, কিন্ত 

দরকারী কথা, নয়। কথার মধ্যে 

চিত্তবৃত্তির দুটো ভাগ, মনন ভাগ 

এবং আবেগ ভাগ উভয়ই! গ্রপ্তি- 
[ 


ফলিত্‌ | কিন্তু মননে তীক্ষ, আবেগে 
উজ্জ্বল কটা কথা একেক দিনে মানুষ 
ব্যবহার করে? কটা কথা দিয়ে 
একেকটা মানুষ রোজ্জ তার পরিচয়কে 
স্বচ্ছ উজ্বল ক'রে ধরতে সক্ষম? 
অধিকাংশ কথা” অভ্যাসের কথা, 
জৈবিক প্রয়োজনের তাগিদের দাসত্ব 
মলিন কথা] পৌনঃপুনিক ব্যবহারে 
সে তার মর্যাদা হারিয়েছে, সে যাস্ত্রিক 
শব্দমাতে পর্যবসিত হয়েছে । একথা- 
গুলি নিয়ে নিত্য মানুষ মুখোমুখি 
হচ্ছে জৈবিক জীবনের । একথাঞ্চলি 
আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন ইত্যাদি 
জ্ঞাপক-_যে অংশে মানুষ বিশবপরকুতির" 
মুখোমুখি হন্দমিলন সম্পর্কে দাড়ানো, 
একথাগুলি সে অংশের কিছু 
বলে না। পু 
একটি নব আবিক্কিয়া । আবিক্ষিয়া 
প্ৰণালীবদ্ধ হ’ল, যন্ত্ররূপ পেল, এবং 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সে আবিষ্রিয়! 
সামাজিক ধনোৎপাদনের সহায়ক 
হ’ল । অভাব আরো কিছুট! দূর হ'ল, 
কিংবা বিলাস-বাসনার ইন্ধন বৃদ্ধি হ'ল 
এটাই বড়ো কথা নয়। কথা এই 


যে, মানুষ প্রকৃতির রহস্ত-ভেদে আরও 


কিছুটা এগোল। বাড়তি জ্ঞান, 
অনুরূপ ক্রিয়ার যোজনা করল 
সমাজে, অনুপূ রক ভাবাবেগ 
সঞ্চারিত করল সমাজ-জীবনে। 


রূপান্তর ঘট্‌ল প্রকৃতির, রূপান্তরিত - 


হ’ল সমাজ-জ্রীবন, মনন আবেগের 


_সক্রিয়তার আরেক ধাপ আরোহণে। 


মনন-আবেগের নিত্য সক্রিয় 
রূপান্তর শক্তি প্রয়োগ ক'রে যেখানে 


সমাজ প্রকৃতিকে বদলাচ্ছে, ঘটাচ্ছে 


মানুষের রূপান্তর, ভাষার মাধ্যমে 
কবির ক্রপসন্ধান সেখানে । অন্তর 
নয়। অনঙ্কত্ হ'লে সে সন্ধান ভ্রান্ত 
হ'তে বাধ্য । এবং পাছে ভ্রান্ত হয় 
সেজস্ভ সমাজের বিজ্ঞান সাধনা 
কবির রুপসন্ধানের দিক্‌ নির্ণয় 
করছে । ” 

যেমন, আজি এ প্রভাতে রবির 
কর ইত্যাদি কবিতা । কৃর্মকিরণ 
বরফ গলিয়ে ঝর্ণা বানায়, নদী বহায়, 
নগর গ্রাম দেশদেশাস্তরের মধ্য দিয়ে 
দীর্ঘ যাত্রা শেষে নদী সমুদ্রে গিয়ে 
পড়ে। সমান্তরালে বন্দী চেতনার 
বরফ গল্ল, আলে! ও কাকলির স্বাগত 
শুনে চেতনা ঝর্ণা পথে বেরুল-_-দুর 
হ'তে যেন শুনি মহাসাগরের গান' ৮৬ 
ইংরেজীশিক্ষার সর্য্যলোক উনিশ- 
শতকের শিক্ষিত বাঙ্গালীর চেতনা- 


তুষার গলিয়ে 'ঘাত-প্রতিঘাত সহ 
গতিধারার বাঁকে বাঁকে যে নব নব 
সম্পর্কের স্বপ্ন দেখিয়েছিল, সে 


সম্পর্কের ধ্বনিপ্রতিফলন এই কবিতা । 

শিক্ষিত বাঙ্গালী সেদিন এবং 
তাঁর পরেও অনেকদিন, নিজের 
স্বর্ূপের ধ্বনি-প্রতিবিত্ব দেখেছে 


এই ধকবিতার়ঃ দেখেছে নিজেকে, নিজ . 


সমাজের মনন আবেগ সমগ্র 
রূপটিঝে 1 # 

কবিরা রূপকার। এমনভাবে বলা 
হয়, যেন স্বরণকীর ' কর্ম্মকারের এক 


i 


"পাড়ার লোক তিনি ৷ কারণ, কিস্বের 
রূপ, সে ,রূপকে ধরবার কায়দা 


প্রণালী কি, না জেনেই, প্রায় গালা- . ' 


গালির মতো ক'রেই ওঁ গালভরা 
শব্দটার প্রয়োগ । ০০ 

মান্য জন্মাচ্ছে তারপর হন্ব ব 
দীর্ঘ, সোজা বা বাকা পথ..দিয়ে 


চলে, মর্চে। কোটি কোটি মুহুর্তের . 


রূপতরদদ তুলছে সে। যতোগুলি 
মুহূর্ত ততোগুলি তার রূপ। যতো 
বিভিন্ন কোণ থেকে দেখবে, ততো 
তার বৈচিন্য। মৃত্যুর" পরেও তার 
জীবনের রূপের ব্যঞ্জনা.থেকে যাচ্ছে । 
আগামী জীবনের তোরণে মৃত্যু থেকে 
ঘুরে গিয়ে সে রূপের বীচিভ্গ তুল্‌ছে। 
পঞ্চেন্্িয় অভিভূত ক'রে দেওয়া এই 
রূপের অফুরস্ত জৌলুষের সাক্ষী হয়ে 
রূপরচনায় হাত দিতে গেল কোথায়ও 
এই প্রচণ্ড রূপগতিবেগকে থামাতে 
হবে। প্রয়োগ কর্তে হবে মৃত্যুকে ) 
এবং প্রয়োগ কর্‌'তে হবে' জীবনের 
গতিশীলতার সবচেয়ে মৌলিক, সব 
চেয়ে অব্যর্থ শক্তিকে | এবং একই 
কালে রাষ্ট্রসমাজ দেশকালের পরিচয়- 
চিহ্গুলি দিয়ে রূপরচনার মানুষ 
প্রকৃতিকে চিহ্নিত কর্তে হবে। 
আদি কবি বাল্সিকীর কথ! যনে 
পড়ে। তার কবিত্বলাভের রূপক 
কাহিনীতে এর সব লক্ষণগুলি 
অব্যর্থ হ'য়ে ফুটেছিল। বারাত্তরে এ, 
আলোচনা। b 





বহুবচন 

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর ) 2 

পাল্টা অপক্কৃত না হলে মনঃক্ষুঃ হন। 
এঁদের ভেতর (ফ্রয়েডীয় ভাষায়) 
একটা উপ্র রকমের শহীদ-কম্‌গেকৃদ 

কাজ করছে। *্গ্রবং এই শহীদ- * 
কমপ্লেকলের পেছনে গভীর দোকান- 
দারী হিসেধী মনোবৃত্ধি প্রচ্ছয্ন রয়েছে । 
উপকারের বিনিময়ে কৃতজ্ঞতা পেলে 
যে উপকারে আর ক্ৃতজ্রতায় অনেকটা! 
কাটাকাটি হয়ে গেল ডেবিট্‌-ক্রেভিটের 


লেজার খাতায় ; কিন্তু কৃত উপকারের ' 


বিনিময়ে কতঙ্গুতা পেলে পুণ্যের ব্যাঙ্ক- 
ব্যালান্দ্‌ টি হল। 

অবশ্য সব নবকুমারই যে ঠিক 
এই “রকম .তা নয়। এমনও নব- 
কুমার আছেন ধার! উপহার না করে 
পারেন না, কিন্ত তার বিনিময়ে 
স্কুপকার না পেলে অথুশী হনন! | 
সেই" সতীর্থদের ' প্রতি আমার 


“পরামণটুলক অন্থরোধ, তীর৷ কারও 


উপকার করলে এমনভাবে প্ষরবেন 
যেন 
“গ্রহণ করিশ্ছ* যর্ত খাসী ভরত 


* করিছ আমায় |” ২ পথ 
খর 


উপকৃতরা যেন মনে করতে পারেন 
তারাই মহাজন, উপকর্তারাই 
দেনদার । 


* বারা পরোকারের * জন্যে এত ' 
ঝামেলা সইতে নারাজ তাদের প্রতি 
মার বিনীত নিবেদন? পরের 
উপঝীরের জন্তে মাথা ন। ঘামিয়ে 


আখের দেখুন ! 





~~ 


গ্রন্থ সমালোঢলা_ 











"নব নট ঘান্দোলন ৪ একান্ক নাটক: 


ক 


'ইংরাজীতে একটি বছল প্রচারিত 
প্রবাদ, আছে, যেকোন জাতিকে 


. জীনতে পারা যায় একমাত্র তার 


রঙ্গমঞ্চের মাধ্যমে । একথা সত্য যে 
রঙ্গমঞ্চের পাদগ্রদীপের সন্গুথেই স্বচ্ছ" 
দর্পণের মত 'একুটি জাতির আশা 
আঁকাথা, তার সুখ-দুঃখ, তার কৃষ্টি - 
এঁতিহ এক নিমেষের মধ্যে প্রতিভাত 
হয়ে ওঠে । রর্জমঞ্চে রাতের পর রাত 
অভিনীত *বিচিত্রধর্মী বিভিন্ন নাট্যান- 
ঠানের আবেদন কখনও ছুঃসহ দুঃখে 
দর্শক-হাদয়কে উদ্বেলিত করে, কখনও 
দুকলহ কর্তক্ের পথে করে অঙ্গুলি 
নির্দেশ । হাসিতে, অশ্রুতে, অনু- 
তৃতিতে, বেদনায় দর্শক হয়ে যে 
ভাবমোক্ষণ Cather8i5 সুরু "হয় 
একটি প্রগাঢ় প্রশান্তির মধ্যে অবশেষে 
ঘটে তার সমাহিতি। অলৌ- 
কিক আনন্দের ভারে দর্শক-চিত্ত 
পরিপূর্ণতার অমৃতকে খুঁজে পায়। 
তাই সভ্য দেশে ও সমাজে যুগ যুগ 
ধরে নাট্য-প্রচেষ্টা একাধারে বিপুল 
সন্মান ও জনপ্রিয়তা অর্জন, করে 


আসছে। 


নব উৎ্দ্ধ জাতীয়তাবাদ, ও 
দেশের সর্বাত্মক জাতীয় আন্দোলনকে 


»*. কেন্দ্ৰ করে একদা বাংলাদেশের নাট্য 





আন্দোলন বিশেষ পরিপুষ্টি ও প্রসার, 


*, লাভ করেছিল। পৌরাণিক সংস্কৃত 


নাটকের প্রথাবন্ধ সংস্কারকে পরিত্যাগ 
করে বাংলা নাটক সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য 
নাট্যাদর্শ ও মণ্ডন-কলাকে ধীরে ধীরে 
আঁত্মীকরণ করে, শিয়েছে'। দেশের 


নামাজিক অবস্থা ও প্রচলিত দেশা- 


চারের দৈম্বদশীর প্রতি এতদিন 
নাট্যকারের! দর্শককে অঙ্গুলি নির্দেশ 
করেছেন। কিন্ত পাদপ্রদীপের 
সন্মুখে দেশের অবজ্ঞাত সাধারণ 


* মানুষ এসে ভীড় করেছে আরও ' 


অনেক পরে । সাহিত্যে ষে realism 
বাস্তববাদ অনেকদিন, গেই তার 
আসন করে নিতে “সক্ষম হয়েছিল, 


নাটকের ক্ষেত্রে তারই ছুঃসাহসিক 


পরীক্ষা-নিরীক্ষা! নিয়ে শুরু হয়েছিল 


বাংলাদেশের নব নাট্য আন্দোলন | - 


্বাধীনোত্বর দেশের মাটিতে রই 
আন্দোলনের 'বিকাশ ও পরিপুষ্টি এ 
সাধারণ রঙ্গমঞ্চ, আ্যাপকর্াট্যোৎ- 
সব ৩ নাট্যপ্রতিষোগিতার মাধ্যমে 
বাংলাদেশের নব নাট্য আন্দোলন 
এক *গৌরখময় অধ্যায়ে এসে আজ 


০ পরিপনীত  হয়েছে। এইরূপ বিদ্তিন 


সাংস্কৃতিক অনুপ্রেরণার ফলে বাংলা” 


দেশের তরুণ নাট্যকারদের হাত্ডে ষে 


বহু মৌলিক নাট্যনট্রির কাজ ইতিমধ্যে 


- গুরু হয়ে গেছে, সে সকল ৰাট্য সৃষ্টি 


নিঃসন্দেহে বাংলা নাট্য সাহিত্যের: 
ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন 
পুর্ণা বাংলা নাটকের, এই 


পার্থকুমার চট্টোপাধ্যায় 
প্রগতির যুগে বাংলা ভাষায় একা্ক 
নাট্যস্থষ্টিও থেমে থাকেনি । গিরিশ 
নাট্য প্রতিযোগিতা, থিয়েটার সেপ্টারের 
একাক্ব নাটক প্রতিযোগিতা, ‘আজকের 


নাটক উৎসেব”' বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে 


একাঙ্ক নাটক প্রতিষোগিতাকে 
অঙ্গীন্ৃত করা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্তা- 
লয় ও ইউনিভারসিটি ইনষ্টিট্যুট 
কর্তৃক বাধিক আস্তঃকলেজ একাঙ্ক 
নাটক প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান 
ইত্যাদির অনুপ্রেরণায় তরুণ বাঙ্গালী 
নাট্যকারের হাতে বছ একাঙ্কিকা 
জন্ম নিয়েছে। পুর্বে প্রহসন ব্যতীত. 


অন্য কোন সিরিয়াস একাস্ক নাটক . 


অভিনয়ের কল্পনাও কেউ করতে 
পারতেন না। নাট্যকার মন্মধ রায় 
অবশ্য এদিক থেকে কিছুটা অগ্রসর 
হয়েছিলেন, কিন্তু মন্মর্থ রায়ের 
একাঞ্চিকায় নব নাট্য আন্দোলনের 


যুগপ্রগতির ধারাটি আশ্চর্য জন ক' 


ভাবে অন্থপস্থিত বললেও অত্যুক্তি 

হবেনা । পরবতীকালের তরুণ নাট্য- 

কারেরা তীঁকে সম্পূর্ণ করেছেন.। 
একাঙ্ক নাটক ও পূর্ণাজ নাটকের 


মাঝে যে তফাৎ-সে তফাৎ। হুল উপস্তাস 


আর ছোট গল্পের তফাৎ একটি সমগ্রকে 
নিয়ে অথবা সমগ্রের মধ্যে প্রধান- 
তমকে নিয়ে কা করে, অপরটি 
আংশিকের মাঝে সমগ্রতাকে প্রকাশ 
করে। জীবনের .একটি অখণ্ড 
অংশকে নিয়ে অথবা সমগ্র জীবনকে 
কেন্দ্র করেই . গড়ে ওঠে পূর্ণাঙ্গ 
নাটক । থেকে 
catastrophy পর্যন্ত ধাপে ধাপে 
তার ক্রমপরিণতি. নাট্যগতির মাধ্যমে 
রূপায়িত হয়ে ওঠে । কিন্ত একাঙ্কিকা 
মান্থুষের সমগ্র জীবনের মাঝে একটি 
বিশেষ ক্ষণমূহ্ৃতকে প্রকাশ করে 
তোর্পে। মানুষের জীবনটাই নাটক । 
দৈনন্দিন তুচ্ছতম জীবনের মাঝেও 
যে নাটকীয় মুহূত গুলি লুকিয়ে রয়েছে 
নাট্যকার তাকেই প্রকাশ করে 
তোলেন | বেশীর ভাগ সময়ে একটি 
মাত্র দৃপ্তের মধ্যে সমস্ত ' ঘটনাকে 
কেন্দ্রীভূত করায় নাটকের মধ্যে 
শ্থান কাল ও গতির কাকে 
মেনে নাটকীয় পূসকে তীব্র করে 
তোলা যেতে পারে। ইউরোপীয় 
নাট্যকারেরা দেখিয়েছেন যে 
একটি মাত্র দৃশ্তের মাঝে, একাক্ক 
নাটকে কিভাবে €স0০330০ থেকে 
08890:015 পর্যস্ত সমস্ত সুরগুলি 
দেখান সম্ভব! এ ছাড়া অভিনেয়তার 
দিক থেকে একা্ক নাটকের আর 


exposition 


একটি মস্ত স্ুবিধা--এতে অল্প সময়ে ' 


অঙ্পব্যয়েরু মধ্যে দর্শককে আনন্দ 
দেওয়া যায়। অথচ" নাটকে বাধন 
খুব বলিষ্ট হলৈ এই একটি ' দৃশ্তের 
মধ্যেই অভিনেতা. তাদের দক্ষতার 


| 
\ 


. বাসিন্দাকে কেন্দ্র করে। 
‘সমাজের দৈনন্দিন জীবন ধারার সঙ্গে 
নাট্যকার ষে বিশেয় সুপরিচিত তা তীর 


. বাছল্য। 


. পরিচয় EE ওদেশে তাই 
একাঙ্ক নাটকের এত বেশী সমাদর ' 


এবং অত্যন্ত আশার কথা, বাংলা- 
ভাষাতেও বর্তমানে তরুণ নাট্য 
কারদের হাতে একাঞ্ক নাট্যস্থাির 
একটি প্রশংসনীয় প্রবণতা হাল 
আমলে দেখা যাচ্ছে। এবং একক 
বা যুক্তভাবে একান্ক নাটকের বহু 


সঙ্কলন এ পৰ্যন্ত বাজারে প্রকাশিত 
হয়েছে । ? 
সাম্প্রতিক কালে প্রকাশিত বন্ধ 


একাঙ্ক নাটকের মাঝে তরুণ নট ও 
নাট্যকার গিরিশঙ্করের “শেষ সংলাপ'* 
একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন । ‘এক- 
চিলতে’ ‘টান’, ‘আশ্বাস’, “শিখা”, 
‘রোশনাই’, ‘শহ্বীদস্থতি, ও “শেষ 
সংলাপ এই সাতটি নাটিকা এই 
সঙ্কলনটিতে গ্রথিত হয়েছে। এর মধ্যে 
প্রথম তিনটি নাটিকা ও ‘রোশনাই!’ 
নিয়মধ্যবিত্ত জীবনের পটভূমিকায় 
রচিত । অবশ্য "একচিলতে' নাটিকাটি 
গড়ে উঠছে কুটপাথের তিনজন 
নিম্নবিত্ত 


নাটিকাগুলি পড়লেই প্রতিভাত হবে । 


নাট্যকার যে দৃষ্টি নিয়ে এ সমাজকে . 


দেখেছেন তা সহান্থভৃতিশীল কবি- 


দৃষ্টি । তীর এ জীবনদৃষ্টির মাঝে 


আর যাই থাক কোন ফাক এবং 
ফাকি যে নেই, একথা বলাই 
সবচেয়ে আনন্দের কথা 
লেখকের বলিষ্ট. আশাবাদী দৃটি। 
গিরিশক্কর বাঙালী: নিম্নবিত্ব 
সম্প্রদায়ের অতি তুচ্ছতম. হীনতম 
জীবনের মাঝেও মোমান্স খুঁজে 
পেয়েছেন (টোন, 'রোশনাই' ইত্যাদি 
নাটিকাগুলিতে তীর ১ এ জীবনদৃষ্টির 
পরিচয় মেলে। অবধ্য 'রোঁশনাই” 
নাটিকাটিতে নরেশের ওয়েলিংটনের 
মোড়ে গলায় হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে 
গান গেয়ে দশ টাকা £রোজগার করে 
আসার ঘটনাটি কেমন অবাস্তব বলে 


মনে হয়। 
ছবিতে দেখা এ ধরণের হান্তকর 
প্রচেষ্টা ‘বোধ হয় নাট্যকারের অন্ন- 


প্রেরণা জুগিয়েছে, ৷ অবস্তা 
পরিস্থিতির সঙ্গে ঘটনাটি ' চমৎকার 
ম্যাচ করে গেছে ৷, ‘আশ্বাস’ নাটিকা- 


টিতেও এরকম অসঙ্গতি চোখে পড়ে। 
উপন্তাসের পাখুলিপিকে ম্বামীর 
প্রেমপত্র বলে ভূল করাটা কষ্ট- 
কল্পনার পরিচায়ক বলে মনে হয়,। 
শিখা” নাটিকাটিতে ঘটনার খুব বেশী 
চমৎকারিত্ব না থাকলেও একটি 
স্বাধীনচেতা মেয়ের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে 
তার নিকটতম আত্মীয়দের সংঘর্ষটা 
বেশ জমে উঠেছে। -সংলাপের মাঝে 


গাণ। ক 
LA টু 


ছু একটি বাংলা। 


টা 
শুক্রবার, ১২ই জুন, ১৯৫১ 


Eg 


মাঝে নেপথ্যে টমের গলার আরজ 


নাটকীয় পরিবেশটিকে গুরুগস্তীর 
করে তুলতে সহায়তা করেছে। 
শহীদস্থৃতি' পাল বংশের ওীতহাসিক 
পটভূমিকায় লেখা একটি ঈপকথ্মী 
নাটিকা। স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের 
রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থা এবং সেই সঙ্গে 
রাষ্ট্প্রধানের কার্যকলাপ অতি সুকৌ-. 

শলে এঁতিহাসিক পটভূমিকায় আরোপ 
করা হয়েছে৷ বাংলা ভাষায় এ 


ধরণের আর একটি' সুন্দর নাটক!” 


পড়েছিলাম একাঙ্ক নাটক সঙ্কলনে, 
সেটি আগন্তক রচিত ‘শতাব্দীর স্বপন’ | 
হিংলাম্মোত্ত বর্তমান বিশ্বের্-অবস্থা 
ওঁ নাটকে কুষাণ সঞাট কণিষের 
রাজত্বের একটি কাহিনীর উপর 
আরোপিত হুয়েছে। গিরিশঙ্করের 
শহীদ স্বতিতে চরিত্র ও ঘটনাগত 
সংঘর্ষের অবকাশ অবস্ত খুবই কম 
তবু নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও ভারতবর্ষের 
প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে এই নাটকের 
মহীপাল ও বজ্ধসেন এই ছুটি চরিত্রের 
প্রত্যক্ষ মিল থাকায়ঠতা দর্শক-হৃদয়ে 
আগ্রহের স্থষ্ট করবে। 


দর্পণ 


মংকলনটির নামকরণ যে 
নাটিকাটির 'নামে কর! হয়েছে তাতে 


- একটিমাত্র চরিত্র । একটি হতাশ 


প্রেমিকের উন্মত্ত আচরণ ও অবশেষে : 
তার টি দিয়ে নাটিকাটির » 
সমাণ্ি। উপযুক্ত অভিনেতার ছাঁতে রী 
পড়লে চরিত্রটিতে কৃতিত্ব প্রদর্শনের 
যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, কিন্ত স্থানে. 
স্থানে অতি-নাটকীয় হয়ে যাওয়ার” 
একটা বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে; 
তা বাদে এই সুদীর্ঘ শেষ সংলাপের 
ভিতরও কাহিনীটি দর্শকচিত্তে ‘ধুব 
বেশী স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। 

সবশেষে বলতে হয় নাট্যকারের 
সংলাপ সৃষ্টির কথা। নাট্যকার | 
নিজে একজন অভিনেতা, তিনি 
বোঝেন নাটকের পক্ষে অভিনেতা" 
দের আঙ্গিক ও বাচ্যিক অভিব্যক্তি ' 
প্রকাশই সার্ঘকতার সোপান । এদিক 
থেকে তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন। 
অভিনেয়তার দিক থেকে তার নাটকে 
কোন ক্রটি নেই । এবং তার সংলাপ 
অত্যন্ত বলিষ্ট এবং নাটকীয় তাখর 
পূর্থ। * 





৯ Seat ors পি ৯৮৯১৯ 


চা 





নিক মিত্র সাপ্তাহিক মতবাদ সামরিক 


গ মাত্র এক বংসরের মধ্যে দর্পপের অসামান্য সাফল্য 
বাজালা 
ইতিহাসে 


অভুভপনর্ব। 
ই নাতা ও সাফলোর মে রয়েছে তার এই 


দর্পণ দলানরপেক্ষ সং 
Tee ERNE TT 
মখপর। চিন্তাশীল বাজ্গালর আত্মপ্রকাশের জন্যই দর্পণের 


জল্ম। 


বানর স্বার্থের পাকেচক্রে পন সব সংবাদ অন্য প্রকাশিত 
হতে পারেনা, অথচ যা প্রত্যেক চিন্তাশীল নাগাঁরকের জানা 
অত্যাবশ্যক দর্পণ সেসব সংবাদ নিভর্কভাবে প্রকাশ করে। , 
জিদ গত এক বংসরে যবনিকারঅনতরাল থেকে যেসব গার 
পূণ সংবাদ প্রকাশ করেছে এরং যার ফলে বেপরোয়া দুজ্কৃতক& 
কারীরা' দর্পপের “বিরদ্ধে বিষোগ্গার হে 
গণজীবনে দর্পণের অপরিহার্য ভূমিকার দাব? প্রাতষ্ঠিত। 
@ চিন্তাশীল পাঠকের সহায়ক হতে পারে 'এমন রাজনৈতিক, 
অর্থনৈতিক, সাহত্য, শিল্প. ও সঙ্গীত সম্পাকতি বিষয়ের 
উপর দর্পণ সময়োচিত প্রবন্ধ প্রকাশ করে। | 
উদপপের এন্থ-সমালোচনা বিভাগ ইতিমধ্যেই চিন্তাশীল পাঠ- 
-. কের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। 


ন্রেষ্ঠ চিত্র সমালোচক শোঁভিক নিয়মিতভাবে দর্পণে চিত্ত 


সমালোচনা করে থাকেন। 


কলকাতার প্রত্যেক সংবাদপত্র বিক্রয়ের স্টলে দর্পণ পাওয়া যায়। | 


দর্পণের চাঁদার হার 
বার্ধক -_ বারো টাকা 
ান্মাসিক-- ছয় টাকা 
ন্িমাসক -- তিন টাকা 


- কলকাতার গ্রাহকদের বাড়ীতে কাগজ পেশছে দেওয়া হয়। 
এখন চাঁদাও পাঠাতে হবেনা, শুধ নীচের ফরমটি ভাত করে! 
দর্পণ কার্যালয়ে পাঠিয়ে দিলেই 
দর্পণ নিয়মিত পেণঁছুবে। মাসান্তে মূল্য মাত্র এক. টাক 
আপনার দরজা থেকেই দর্পণের.লোক সংগ্রহ করে আনবে 'ী 
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নৈই। . 
নাস" বা বাবারা রানা ২০০০ 
ঠিকানা ০১৩৭৩ ৬০০৮৮১৪০০ ৪৪৪৩০৭৪৪৯৪৪ কর রর জজ রদ | 
টাকাকাঁড় ও চাঠপন্র পাঠাইবার ঠিকানা £-- 
ম্যানেজার, দর্পণ 
৭, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ € 
কিকাতা--১৩ 

















শ্রেণীর স্বার্থের 


করেছে তার থেকেই! 


আপনার দরজায় প্রত সপ্তাহে | 


শাক্রবার, ১২ই জুন, ১৯৫৯ 


কৃষি ও সমবায় (৭).. 





দর্পণ 


,. বাসা, আমলা ৫ উৎপাদন 


৬ দেশে সমবায়-চাষের 
শ্ক্ষ পণ্ডিত নেহরু অস্ভূত যুক্তি 
প্রদর্শন করেছেন। সমবায় বা যুক্ত- 
ভাবে চাষ করবার প্রথা প্রবর্তন না 
করলে দেশে জমিদারী প্রথা, আবার 
ফিরে আসবে । ষে প্রথা আইন করে 
ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র তুলে দেওয়া 
হয়েছে, সেই প্রথা আবার কেমন 
করে ফিরে আসবে একমাত্র পণ্ডিত 
নেহরুই বলতে পারেন ] সমবায়- 
চান্ের প্রবর্তন ন! হলে জমিদারদের 
প্রাধান্ত ষে ভিন্ন পথে আবার ফিরে 
আসবে, পরিকল্পনা কমিশনের 


পার্টের দিকে নজর দেওয়ার সময় 


পেলে পণ্ডিত নেছরু আর তা বলতে 
পারতেন না। জমিদারী প্রথ! উচ্ছেদ 
করে জমির পুনর্বন্টনের জন্তে জোত- 
অমির সর্বোচ্চ সীম! বেঁধে দেওয়ার 
প্রশ্নও আইনে স্বীকৃতি পেয়েছে । কিন্ত 
যৌথ-চাঁষ বা সমবায় চাষের বেলায় 
কোন সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে না দিয়ে 
ঢালাও সুযোগ-সুবিধা হয়েছে । ফলে 
জমিদারেরা সরকারকে জমি না দিয়ে 
যৌথ-কুষিক্ষেত্র হিসাবে জমি রেজেট্ী 
করেছে। পরিকল্পনা কমিশন কিছু 
কাল আগে -২২টি সমবায় 'কষি- 
প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অনুসন্ধান করে- 
ছিলেন । অনুসন্ধানের পর দেখা যায় 
ধেঁ, সরকারী আইনকে ফাঁকি দেওয়ার 


ই অধিকাংশ সমবায় কৃষি প্রতিষ্ঠান 


গঠিত হয়েছে এবং কেউই নিজেরা 
চাঁষাস করেন না, কিষাণ নিয়োগ 
করেই চাষবাসের কাজ চালান হয়। 
সমবায়-চাষ প্রবর্তিত হলে জমিদারদের 
এই প্রাধান্ত শুধুমাত্র আমাদের দেশেই 
দেখতে পাওয়া যাবে না, আইন 
করে যে সমস্ত দেশে উক্ত ব্যবস্থা 


প্রবতিত হয়েছে, প্রায় সবদেশেই 
সেগুলি দেখতে পাওয়া যায়। এই ' 


প্রসঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার নাম 
প্রথমেই করতে হয়। সোভিয়েত 
রাশিয়ায় সমবায়-চাষের প্রবর্তন হলে 


অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানগুলির নেতৃত্ব যে" 


প্রাক্তন জমিদারদের হাতে চলে 

ীয়েছিল, 
পাঠকের কাছে তা অজ্ঞাত নয়। 

বতরাং পণ্ডিত সাহেবের ভীতি সমবায়- 
চাষ প্রবর্তিত হলে দুর হবে না। বরং 

চাষীকে জমির মালিক করে জমির 

সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দিলেই উক্ত 

সম্ভাবনাকে অঙ্কুরেই বিনাশ করা 

সম্ভব ! অনেকে প্রস্তাব করতে 

পারেন যে, যারা-চাঁধ করে না, তাদের 

সমবায়ের মধ্যে রাখা চলে না। সমবায় 

* কৃষি * প্রতিষ্ঠানের সভ্য « একমাত্র 
করাই হবে। এ প্রস্তাব নিঃসন্দেহে 


অভিনন্দনযোগ্য । কিন্তু এই ধরণের 
জে পক্ষে বেশী দিন টিকে 
1 অসম্ভব । ভারতবর্ষের মধ্যে 
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অর্থনীতির উৎসাহী 


নিরগুন হালদার 
বোখাই প্রদেশে সমবায়-ব্যবস্থা সর্বা- 


পেক্ষা উন্নত। কিন্তু যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে 


বাইরের লোক নেই, সেই সমস্ত 
প্রতিষ্ঠানকে আধিক ক্ষতির সম্মুখীন 
হতে হয়। অধ্যাপক কার্ডে প্রমুখ 
ব্যক্তিরা যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 
বিশেষভাবে জড়িত, একমাত্র সেই 
প্রতিষ্ঠানগুলি আঁধিক ক্ষতির হাত 
থেকে নিজেদের রক্ষা “করে থাকে 
( সমবায়-চাষ সম্পর্কে পুণা সেমিনারের 
আলোচ্য দ্রষ্টব্য )। কিন্তু সর্বত্রই এই 
নিঃ্বার্থপর ব্যক্তিদের সাহাষ্য এবং 
সহযোগিত্য পাওয়! সম্ভব নয়! 
সমবায়-চাষের প্রবর্তন হলে যে 
সমস্তা প্রধান হয়ে দেখ। দেয়, তা 
হল বণ্টনের সমস্তা। কোন ভিত্তিতে 
বণ্টন হবে--জমির. মালিকানার 
ভিত্তিতে, না কাজের ভিত্তিতে ? জমির 
মালিকানার ভিত্তিতে হলে কাজের 
উৎসাহ কমে যাবে । কারণ সেক্ষেত্রে 
যাদের অল্প জমি ছিল, তারা পরের 
জমিতে কাজ করতে চাইবে না। 
কাজের ভিত্তিতে বণ্টন হলেও 


অসুবিধা দূর হয় না। অন্থপস্থিতির | 


সংখা! বর্তমান ক্ষেত্রেও কম হবে ন|| 
দিন বা ঘণ্টা হিসাবে কাজের "জন্তু 
ফসলের অংশ স্থিরীকৃত হলে দারুণ 
বৃষ্টি বা প্রথর রোঁদ্রের মধ্যে কাজ 
করতে অনেকেই রাজী হবে না। 
ফলে উৎপাদন কমতে বাঁধ্য। কল- 
কারখানায়. অতি অল্প যায়গায় কাজ 
করতে হয় এবং সেজন্ত তদারকি 
খরচ কম পড়ে। আবার কোন 
শ্রমিক ঠিকমত কাজ করছে কি না 
তাও সহজে. ধরা যায়। কিন্তু কৃষি- 
ক্ষেত্রে তদারকি খরচ একে তো 
বেশী পড়বে, তার উপর প্রত্যেকটি 
চাষী কেমন কাজ করছে, তা 
অন্থুসন্ধান করবার ব্যবস্থা করলে 
খরচ আরও বুদ্ধি পাবে। অবশ 


যেখানে সরকারী. জমিতে বা তৃদান 


আন্দোলনে গৃহীত জমিতে সমবায়- 
চাষ প্রবর্তিত] হবে, সেখানে জমির 
মালিকানার ভিত্তিতে বণ্টনের সমস্তা 
ধাকবে না। কিন্তু চাষীদের-নিজেদের 
জমি একত্র করে সমবায়-চাঁষের 
প্রবর্তন হলে ছুটি ভিত্তিতেই বণ্টন 
করতে হবে। এবং সেক্ষেত্রে সমস্তার 
জটিলতা অনেক বেশী বৃদ্ধি পাবে। 
সমবায় কৃষিক্ষেত্রে বণ্টনের খরচ 
একদিকে যেমন বুদ্ধি পাবে, কাজে 


উৎসাহ তেমনি হাস পাবে | সমবায়" - 


চাষের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের সদন্তেরা 
মোটামুটি দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যায়। 
যারা প্রতিষ্ঠানের পরিচালন! হিসাব- 
নিকাশ তদারকি করে এবং আর 
যারা মাঠে কাঁজ করে.৷ আইনের 
দিক থেকে প্রতিটি সদম্তের সমান 
অধিকার ধাঁক্ষলেও, * কার্ক্ষেত্রে 


সকলের সমান অধিকার থাকে না। 


' শিক্ষা বা খুঁটির জোরে গ্রথমোক্ত 


কাজের. জন্ত যারা নিযুক্ত হয়, তারাই 
প্রধানতঃ প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা 
করে। এবং এরা একটি আমলা- 
তান্ত্রিক শ্রেণী গড়ে তোলে। এই 
আমলাতান্ত্রিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার 
সুযোগ যে শুধুমাত্র আমাদের দেশে 
আছে, তা নয়, সোভিয়েত, পোলাও, 
হাঙ্গেরী, যুগোশ্লাভিয়া, চীন প্রতিটি 
দেশেই তা দেখতে পাওয়া যাবে। এই 
সমস্ত দেশগুলিতে পার্ট সম্মেলনের 
রিপোর্ট এবং বিভিন্ন সময়ের সরকারী 


, বিবৃতিতে কৃষকদের দুরবস্থার ' জন্ 


আমলাতগ্রকে দায়ী করতে দেখা 
যায়। সোভিয়েত রাশিয়ায় প্রথম 
থেকে কি ধরণের আমলাতান্ত্রিক 
আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, ষ্টালিনের 
রিপোর্টগুলিতে তার কিছু কিছু নমুনা 
দেখতে পাওয়া ষাবে। প্রতিটি পার্টি 


সম্মেপনেই আমলাতান্ত্রিক আধিপত্য 
নষ্ট করবার প্রতিশ্রতি দেওয়া 
হয়েছে। উনবিংশতিতম সম্মেলনে 
ম্যালেনকভের রিগৌর্টেও বেশী 
উৎপাদন-ব্যয়ের জন্ত আমলাতন্ত্রকেই 
দায়ী করা হয়েছে। চীন দেশে। 
কমিউন প্রতিষ্ঠার পূর্বে সমবায় 
প্রতিষ্ঠানসমূহের £আমলাতত্ত্রের সঙ্গে 
পার্টি আমলাতন্ত্রেরে বিরোধ কৃষি 
উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার 
সৃষ্টি করছিল। ' < 

এই আমলাতান্ত্রিক আধিপত্য, 
বণ্টন-ব্যবস্থয় অমুস্থত নীতিতে কৃষক- 
দের অসস্তোষ, অতিরিক্ত তদারকি 
খরচের জন্তে সমবায়-কৃষিতে উৎপাদন 


সাধারণতঃ কম হয়ে ধাকে। কৃষি 


উৎপাদন বুদ্ধির যাবতীয় স্ষোগ 


i ৯ 


পরিমাণ আরও হ্রাস পেয়ে থাকে। , 
পারিবারিক ভিত্তিতে চাষ, সমবায় 





এধং সরকারী ক্যিক্ষেত্রে উৎপাদন এ. 


সম্পর্কে পরিসংখ্যান সহজে পাওয়া, . 


যায় না। তবে মাঝে মাঝে কমিউনিষ্ট ' 
দেশগুলিতে সম্মেলন বা অন্ত" কোন: 


চর 


বিশেষ সময়ে যে সমস্ত রিপোর্ট: 


বা পরিসংখ্যান পাওয়া যায়, আমাদের 
তার উপরেই নির্ভর করতে হয়।4 
সোভিয়েত রাশিয়ায় - কৃষিব্যবসথা 
পুরোপুরি সরকারী মালিকানায় 
আনবার আগেকার পরিসংখ্যানে 


দেখা যায় যে, রাশিয়ার /টধি-উৎপাদন * 


১৯২৪-২৫ সালে শতকরা ৮৭.৩ 
ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯২৭-২৮ 


সালে ১১১.৮ ভাগে পৌছায় এই 


সুবিধা সমবায় কৃষি প্রতিষ্ঠানগুলি সময়ে সরকারী বাণ্সরকার 


গ্রহণ করলেও, ব্যক্তিগত চাষ-ব্যবস্থার 
চেয়ে উৎপাদনের পরিমাণ সাধারণতঃ 
কম হয়ে থাকে। অবশ্য ব্যক্তিগত 
চাষ যে দেশে কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির 
সুযোগ গ্রহণ করতে পারে, সেই দেশ- 
গুলি সম্পর্কেই উক্ত বক্তব্য প্রযোজ্য । 
সমবায়-কৃষির বদলে সরকারী 
কৃষিক্ষেত্র প্ৰতিষ্ঠিত হলে উৎপাদনের 


বধু অধ্যন্র শ্রীযোপেশচম্্র ঘোষ, এম-এ, 


tb: 
চি? নিস 
2 আহা দশাধ্বী, লি (বন), ; 
) 


20609073 এৰ-সি-এস (আমেরিকা 


t 


ww 


নিয়ন্ত্রিত কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদনের 
পরিমাণ ১৪২৩-২৪ সালে শতকরা 
১১.১ ভাগ থেকে ১৯২৬-২৭ সালে 
হাস পেয়ে শতকরা ৯.৯ ভাগে 


‘দাড়ায়, কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানার 


ক্ষেত্রে কষি-উৎপাদন ওঁ সময়ে শতকর! 
৮৮.২ থেকে ৮৯.৩ ভাগ বুদ্ধি পায় । 
( শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় ) 


নব 








| -উপরোক্কি পরিসংখ্যান বিবেচনা করবার 
সময় এ সময়ে সমবায়-কৃষি-গ্রতি- 
ষ্ানের সংখ্যাবুদ্ধি, সরকারী ক্কবিক্ষেত্রে 





. এবং ব্যক্তিগত মালিকানার ক্ষেত্রে 
' শপাঙল, গরু, বীজ, এবং অন্তান্ত 


" ' প্রয়োজনীয় কুষিখণের অভাবের 


কথা মনে রাখতে হবে! পোঁলাণ্ডের 
- ক্কষি-অর্থনীতির একটি তুলনামূলক 
ছবিও আমার সামনে রয়েছে । 
সমবায়-কাঁষি ম্েচ্ছাধীন* করবার নীতি 
ঘোষণাকালে ( পোলিশ কমিউনিষ্ট 
পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট বক্তৃতা, 
১০শে অক্টোবর, ৫৬) গোমূলকা যে 
পরিসংখ্যান পরিবেশন করেন, তাতে 
দেখা যায় যে, ব্যক্তিগত চাষের 
ক্ষেত্রে ফসল থেকে একর প্রতি 
আয় যেখানে ৬২১.১ জো-তি, 
সেখানে অমবায় এবং সরকারী 
কৃষিক্ষেত্রে আয় যথাক্রমে ৫১৭.৩ 
জো-তি এবং ৩০৩.৭ জো-তি। সমবায় 
এবং সরকারী কৃষিক্ষেত্রে সরকারী 
ব্যয় বেশী হওয়া সত্বেও, উৎপাদনের 
পরিমাণ অত্যন্ত কম, স্বভাবতঃই 
, উৎপাদন ব্যয়ও বেশী। উক্ত ধারার 
ব্যতিক্রম হিসাবে অনেকে ইজরাইলের 
* উদ্দাহরণ দেখিয়ে থাকেন । টুইজরাইলে 
£ * * ব্যক্তিগত চাষ অক্ষুণ রেখে সমবায় 
সেবা প্রতিষ্ঠান যুক্ত অঞ্চলকে 
* ‘মোশাভ’ বলে এবং সমবায়-কৃষি 
অঞ্চলকে ‘কিবুংস’ বলে ।' প্রতিটি 
‘কিকুসে'র আয়তন প্রায় ১৫০০ 





. ফেট বাস 


(ওয় পৃষ্ঠার পর ) 
স্বভাবতই অনেকে 'মনে করছেন, 
সংবাদপত্রে বিবৃতি মারফৎ সেটা 
করতে গেলে রাষ্ট্রীয় পরিবহণ কর্তৃ- 
পক্ষকে ষে বিরোধিতার সম্মুখীন হতে 
"হবে তার ফলে ভাড়ীবৃদ্ধি সম্ভব 


নাও হতে পারে। থচ 
গোপনতার ফলেই গশ্গালটা আরও 
বেশী করে দেখা দিয়েছে । 


, এই প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলতে 
চাই।““দশ বঁচুরের বেশী হয়ে গেল 
কলকাতায় ই্রেটবাস চলতে সুরু 


7 প্রয়োজনীয় সরকারী সাহায্য প্রাপ্তি 


এই 


( ৯ম পৃষ্ঠার পর ) 
একর। অন্তান্ত দেশে সরকারী 
কিষিক্ষেত্র যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা 
পেয়ে থাকে, ইজরাইলে কিবুংসও 
তা পেয়ে থাকে। বাইরে থেকে 
আগত ইহুদীদের কিবুংসে পুনর্বাসন 
দেওয়া হয়, অবশ্য তারা মোশাভের 
অন্তভূক্তও হতে পারে। অন্তান্ত 
দেশের সমবায় কৃষিক্ষেত্র অপেক্ষা 


ইজরাইলের কিকুসে উৎপাদন বেশী 


হওয়ার কারা ধোক়াতারে কিবুৎসে 
জনপ্রতি মুলধন বিনিয়োগের হার 
অত্যন্ত বেশী। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল 
থেকে ইহুদীরা সাহায্য প্রেরণ করায় 
সরকারী ব্যয়ের জন্ত স্থানীয় অধি- 
বাসীদের বেশী কর দিতে হয় না। 
কিবুংসে ভোগ দ্রব্যে ব্যয় সংকোচ 
করতে হয় বলে, অজিত আয়ের 
একটি বড় অংশ উৎপাদন বুদ্ধির 
কাজে লাগান হয়। আবার বিদেশ 
থেকে ইহুদীরা ইজরাইলে নূতন কিছু 
করবার স্বপ্ন এবং প্রতিজ্ঞ! নিয়ে 
আসে বলে, ব্যক্তিগত স্বার্থ কিবুৎসে 
বড় হয়ে দেখা দেয় না। মোশাভের 
সঙ্গে কিবুৎসের প্রতিযোগিতার জন্তে 
কিবুৎসে আমলাতন্ত্র “গড়ে উঠবার 
সুযোগ তেমন নেই । কিন্তু এসব 
সত্বেও বতমানে কিবুখসের বেলী 


"সুযোগ ছেড়ে দিয়ে অনেকেই মোশাভে 


যোগদান করছে। 

কমিউনিষ্ট-দেশের পরিসংখ্যান- 
গুলিতে সরকারী বা যৌথ কৃষিক্ষত্রে 
উৎপাদন কম হওয়া সত্বেও উক্ত 
ব্যবস্থা বজায় রাখবার কারণ অন্তত্র 
খুঁজতে হবে (এবিষয়ে পরে আলোচনা 
করা হবে)। উৎপাদন কম হওয়া 
ছাড়াও, সরকারী বা যৌথ কৃষি ব্যবস্থা 
চাষীরা খুনী মনে গ্রহণ করে না। 


জোর-জবরদন্তির মারফৎ উক্ত 


ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে হয়। 
যেখানে শাসনযস্ত্র দমনমূলক 
নীতির নির্মম প্রয়োগে তেমন দক্ষ 
নয়, সেখানে উক্ত ব্যবস্থা বজায় রাখা 
অসম্ভব | ১৯৫৬ সালে পোলাগডের 
বিক্ষোভ এবং হাঙ্গেরী বিপ্লব সম্ভব 
হয়েছিল এই দেশ ছুটিতে শাসনযন্ত 
চীন এবং রাশিয়ার মত নিষ্ঠ রতার 


করেছে এবং শহর কলকাতার দিক থেকে তেমন।দক্ষ ছিল না বলে। 


৩, ৩এ, ৩বি" ছাড়া আর সবর্ডীলি 
রুটের রাষঠীয়ত্্রকরণ “অসম্পূর্ণ / কিন্ত 
ছুঃখের ঘিষয়, রাষ্ট্রীয় পরিবহণ কর্তৃ- 
পক্ষের থামখেয়ালীর জন্ত গত দশ 
বছরে গ্রাত্রীসাধারণের ছুর্ভোগ বাড়তে 


সর্প কতৃপক্ষের অব্যবস্থার ফলে যাত্রী- 
সুুধারণের সঙ্গে কণ্ডা্টর ও ড্রাইভার 
দের বচসা. একটা নিয়মিত ঘটনায় 
_ পরিণত হরেছে এবং তাদের মম্পর্কে। 
: ক্রমশঃ থে তিক্ততার স্থষটি হচ্ছে” তা' 
সুস্থ ,সমাজজীরনের পরিপন্থী । রায় 
পরিবহণ কতৃপক্ষকে আমরা এ বিষিয়ে 
অবহিত হতে অহুরোধ করি। 


$ 


£ 


অবশ্ত এই দেশ ছুটির জাতীয় বৈশিষ্ট্যও 
মনে রাখতে হবে । এই দেশ ছুটিতে 
কষকুদের অসস্তোষ সমবায় এবং 
সরকারী কৃধি-ব্যবস্থার হূর্বলতাকে 
প্রকাশ করতে বাধ্য করেছিল, দমন 


= = বুার্তত সন্ধসীমা পার হতে চলেছে ।* নীতির প্রয়োগ না হলে এবং সরকার 


থেকে সরকারী বা সমবায় কষি- 
ব্যবস্থা থেকে কৃষকৃদের বেরিয়ে 
আসবার সুযোগ দিলে যদি কৃষকেরা 
দলে দলে খেতে আসে, তা হুক এ 
সিদ্ধান্ত কর! ' হয়ত অসংগত 
, একমাত্র সরকারী আধিক সাহায্য 
বং জবরদস্তির লাই উত্ত ব্যবস্থা 


গ্বজায় রাখ! সম্ভব ॥ $ ইজরাইলের 





কৃষি ও সমবায় 


বত'মান কিবুংস ছাড়া যুগোশ্লাভিয়ার 
অভিজ্ঞতাও আমাদের এই সিদ্ধান্ত 
করতে সাহাষ্য করে! ১৯৪৫ সালের্‌ 
ভূমি সংস্কার আইন দ্বার! যুগোক্লাভিয়ার 
অনেক জ্রমি গরীব এবং ভূমিহীন 
চাষীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এক 
চতুর্থাংশ বনের জন্ত সংরক্ষিত থাঁকে। 
বাকী এক) চতুর্থাংশ সমবায় এবং 
সরকারী কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার জন্তে 
রাখা হয়। সরকার থেকে সমবায় 
প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রচুর স্থযোগ স্থবিধা 
দেওয়া হত এবং ১৯৫১ সালে সমবায় 
প্রতিষ্ঠানের সত্য সংখ্যা অভূতপূর্বরকম 
বুদ্ধি পায়। ১৯৫১ সালে সরকারী 
দাক্ষিণ্য প্রত্যাহার করলে সমবায় কৃষি 
গ্রতিষ্ঠানগুপিকে পরিবর্তিত অবস্থার 
সঙ্গে থাপ খাইয়ে নিতে হয়। সরকারী 
সাহায্য বন্ধ হয় এবং খোলা বাজারে 
প্রতিযোগিতার . ফলে সমবায় 
প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। 
১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে যুগোল্লাভ 
সরকার সমবায়ে থাকা কি পরিত্যাগ 
করা কৃষকের ইচ্ছাধীন ঘোষণা করায় 
অধিকাংশ চাষী সমবায় পরিত্যাগ 
করে। এদের মধ্যে অবশ্থাপন্ন 
চাষীদের সংখ্যাই বেশী। সরকারী 
যে সমস্ত সমবায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, 
সেগুলি অবশ্ত রয়ে যায়। কারণ এ 
প্ৰতিষ্ঠানগুলি পরিত্যাগ করতে হলে 
জমিও ছাড়তে হত। আর অল্প 
জমির মালিক চাষীর! সমবায়ে রয়ে 
যায়। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানে জমির 
পরিমাণ এত কম হয়ে যায় যায় যে, 
চাষ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে । 
ফলে দুমাস যেতে না যেতেই মে মাসে 
নূতন আইন দ্বারা জনপ্রতি সর্বোচ্য 
জোতজমির পরিমাণ ১০ হের 
(বিশেষ ক্ষেত্রে ১৫ হেক্টর) বেঁধে 
দেওয়া হয়। যারা সমবায় পরিত্যাগ 
করবে, তারা ১০ হেষ্টরের বেশী জমি 
সমবায় থেকে নিতে পারবে না। 
তা সত্বেও যুগোশ্লোভিয়ায় ব্যক্তিগত 
চাষ প্রসার লাভ করে। সরকারী জমির 
ক্ষেত্রে এবং গরীব চাষীরদের মধ্যে 
সমধায়-চাষ ব্যবস্থা আজও কিছু কিছু 
দেখতে পাওয়া যাবে। ম্বভাবতঃই 
এদের আয় কম এবং তা দিয়ে 
জীবনধারণ সম্ভব নয়। তাই বাকী 
সময়ে চাষীরা যাতে কাজ করতে 
পারে তার জন্তে আঞ্চলিকভাবে 'ছোট 
ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
সমবায়-চাষ, বা সরকারী কৃষি- 
ক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ কম-।, 
কিন্ত একথার অর্থ এই নয় যে, উক্ত 
ব্যবস্থায় একেবারেই উৎপাদন বৃদ্ধি 
সম্ভব ,নয়। সমবায় বা সরকারী 
কৃষিক্ষেত্রে সাধারণতঃস্যস্ত্রের প্রয়োগ 
হয়ে, থাকে | কৃষি-উৎপাদন কেন 
বুদ্ধি পায় তা আমরা আগেই আলো- 
চনা করেছি। 'পরিবর্তত অবস্থায় ' 
চার্য করলে বা যন্ত্রের প্রয়োগ হলে 


' লোককে সরে যেতে a 


"প্রয়োজন হুয়। 


চি ০০২ এ 


স্বাভাবিকভাবেই জমি থেকে কিছু 
অনেক 
সময় গ্রাম থেকে লোক হ সহরে 
আনবার প্রয়োজনেও সমবায় প্রবর্তনের 
যেমন রাশিয়ায় ' 
হয়েছিল । ফলে কম লোকের দ্বারা 
অনেক বেশী জমির চাষ হয়। সমবায় 
কৃষিব্যবস্থায় জনপ্রতি কৃষি- 
উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে থাকে । কিন্তু 
একর প্রতি নয়। লোক সংখ্যা কম 


নখ iy 


| শুক্রবার, ১২ই জুন, ১৯৫২ 


হওয়ায়' ‘রাশিয়া এবঞ*্চ আমে 
উভয়কেই কৃষিক্ষেত্রে ' ব্যাপক 
যন্ত্রের প্রয়োগ করতে হয়ে? 
রাশিয়ায় সরকারী সাহাষ্য অং 
বেশী হওয়া সত্বেও আমেরিব 
একক প্রতি উৎপাদন রাশিয়া অর্গে 
অনেক বেশী । আবার হল্যাও ডেন 
ঘোড়ার দ্বারা চাষ হওয়া সত্বেও 
দেশগুলিতে একর প্রতি উৎপ 
আমেরিকা অপেক্ষা অনেক আবে 
বেশী । রাশিয়া থেকে তো বটেই। 








বারোশো মণ চালের ভোজবাজী 
৪... , (অয় পৃষ্ঠার পর ) 


পেছনে মহৎ কোনও পারমার্থিক উদ্দেশ্য 
নাই। যাহা আছে তাহাকে "গুরুতর 
গূঢ় অভিসন্ধি" বলা যাইতে পারে। 
কান্দী মহকুমার কান্দী মিউনিসি- 
প্যালিটির এলাকাধীন জনসাধারণের 
নিকট নিয়ন্ত্রিত দরে বিক্রয়ের জন্ত যে 
বারোশত মণ চাউল ডিলার মারফত 
সরবরাহ করা হয় তাহা অশিক্ষিত 
এরং দরিদ্র জনসাধারপর নামে রসিদে 
এবং রেশনকার্ডে মিথ্যা বিক্রয় 
দেখাইয়া কয়েকশত মণ চাউল চুরি 
এবং পাচার করা হইয়াছে | অন্থমান 
করা৷ যাইতেছে যে এই চুরি এবং 
পাচার সরকারী “সেল অর্ডার” আসি- 
বার পূর্বেই হইয়াছে এবং বিক্রয়ের 
নির্দেশ আসিবামাত্র সাহায্যের ভেল্কী 
দেখাইয়া অশিক্ষিত দরিদ্র দিনমজুর- 
দের মধ্যে এই চাউল বিক্রয় করা 
হইয়াছে বলিয়া মিধ্যা হিসাব রাখি- 
ম্নাছে। যে ভুলি বাগদিনী, তুলী দাসী 
ওরঘা দাসীর এক সঙ্গে ছুই সের 
যিনি সর্বতোভাবে সাহাষ্য করিয়াছেন 
তিনি মহকুমার কান্দী মিউনিসি- 
প্যালিটির একজন স্বনামধন্ত ডিলার । 
কান্দী মিউনিসিপ্যাল এলাকার জন্য 
কার্ডপিছু ২০৪০ নয়া পয়সা মণদরে 
এক মণ করিয়া চাউল বিক্রয়ের জঙ্ত 
মোট বারোশত মণ চাউল মহকুমা 
খান্ধ নিয়ামক অফিস হইতে সরকারী- 
ভাবে ডিলারকে প্রদান করা হয়। এই 
সংবাদ যখন কান্দীর অধিবাসীরা 
জানিতে পারিল তখন বারোশত মণের 
ফণাটুকু আর অবশিষ্ট নাই। 
কান্দীর বিখ্যাত চাউল ব্যবস্যয়ীব 
সাধুতাতে উদ্দেশ্য প্রণোদিত 
কোনও 'গাফিলতি' আছে কিন! 


এই সম্পর্কে অনেকেই নিঃসনে 
হইতে পারেন নাই কারণ চা 
বরাদ্দ এবং কার্ডপিছু একমণ চাং 
বিক্রয়ের নির্দেশ জনসাধারণকে জজ 
করাইবার কোন ব্যবস্থাই ছিল ন 
কার্ড পিছু একমণ চাউল তিক্ত 
নির্দেশ পরোক্ষভাবে আড়তদার 
অন্তায় মুনাফালাভের , যে স্থফে 
আনিয়া দিয়াছে, সেই নির্দেশ উচে 
প্রপোর্দিত কিনা এই বিষয়ে না 
প্রশ্নের সদুত্তর স্থানীয় সরকা 
কর্তাদের নিকট হইতেও পাও 
যায় নাই| স্থানীয় আর-এস- 
নেতা শ্রীপলটু ঘোষ স্থানীয় এস- 

বি-ডি-ও কনট্রোলার এনফোরস 
মেন্ট অফিসারের সহিত এই বিষ 
আলোচনা করেন, তাহারা সকবে 
ঘটনার গুরুত্ব স্বীকার করিয়া ওতে 
ব্যবস্থা করিয়াছেন। কয়েকজ 
ডিলারের খাঁতাপত্র আটক ক 
হইয়াছে এবং একজন পদস্থ কর্মচার 
উপর বিভাগীয় তদস্তের আদে 
দেওয়া হইয়াছে। 

জীপলটু ঘোষ ঘটনা সম্পর্কে তা 
যোগে খান্কমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্প সেন মহ 
শয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন । 

ইতিমধ্যে কান্দী মহকুমার সব 
বিক্ষোভের মনোভাব লক্ষ করি 
ডিলারদের মধ্যে কেহ কেহ অকস্ম 
রেশনের চাউলের সহিত প্রচ 
পরিমাণে খুদ মিশাইয়া কার্ডপ্রা 
আধমণ করিয়া বিক্রয় সুরু করেন 
প্রকাশ যে এই বিক্রয়ে সরকা: 
অন্থমোদনলাভের কোনও বিদ্ধ ঘা 

(মুশিদাবাদের সাপ্তাহি 

“জনমত” থেকে উদ্ধৃত ) 











মিষ্ট সাহিত্য বিভানের বই 


ছোটদের প্রিয় লেখক “চমৌ'মাছি?্র লেখা 


ঝুন ঝুন ঝুন মিষি ছড়া ১৯ 


তুতুল পুতুল 


পাতায় পাতায় ছবি । 
॥ একমাত্ৰ পরিবেশক ! 


গল্লালন ভ লেস 


শি সাহিত্য বিভাগ ) 
১১এ, প্রতাপ চ্যাটার্জী লেন, 


কাঙ্ুকাতা-১২ 


~ 
দু'রঙে ছাপা - 













ফোর এ্যাগ, হাতে করে তার 
পছনে পেছনে*ছুটতে থাকে | রেখা 
একটা বাস-্টপে এসে দীড়াতে 
সাদী তার কখছে :পৌঁছায়, বলে, 
কি, চিনতে পারছেন না? রেখা 
বলে, “আপনাকে আমি চিনিন! । 
ঠাৎ সোনী পকেট হাতড়ায়, এমন 
ডাব করে যেন কি ফেলে এসেছে 
এবং ব্যাগটি রেখার হাতে দিয়ে বলে 
দাড়ান আসছি।' রেখা ব্যাগটি 
ঠাতে নিয়ে বিব্রতভাবে দাড়িয়ে তাতে 
শাগানো সোনীর নাম ও ঠিকানাটা 
ড়তে থাকে । সোনী কিছুদূর 
গয়ে একটা ট্যাক্স তে উঠে বসে, 
নজের আস্তানায় চলে যায় । সেখানে 
ত্ব ছুই বন্ধু (একজন তবলচী ) 
পুস্থিত। তাদের কাছে ঘটনাটি 
ববৃত করে সোনী বলে, “দেখ না 
কমন মোজা হবে।' এবং তারপর 
ন ধরে--ষে ছিল মনে মনে তার 
ঙ্গে পথে দেখা হল-ইত্যাদি (গান 
াইবার সময় কিন্তু তার ভাঙা বাংলা 
দ্ধ উচ্চারণে রূপান্তরিত হয়)। 
ন চলছে, এমন সময় ব্যাগহস্তে 
রখা দোরগোড়ায় হাজির 
মতে ও কড়া নাড়ে । সোনী এসে 
কে ভেতরে যেতে অন্তুরোধ করে। 
রখা ভেতরে যায়। সোনী ওর 
ড়ীর ঠিকানা জানতে চায়। রেখা 
পথমে আমতা আমতা করে শেষ 
র্যন্ত একটা ভুল ঠিকান! দিয়ে 
ব্রিয়ে আসে ওখান থেকে | সোনী 

ঠিকানায় গিয়ে বোকা বনে 


য় । অতঃপর আবার তাদের দেখা 


গান 


( 
) তখন থেকে সুরু হয় 


অনুরাগ অর্থাৎ মন দেওয়া-নেওয়ার 
পালা । 2 

এদিকে চাকরী থেকে অবমর 
গ্রহণের পর বাড়ীতে বসে শশীবাবুর 
দিনগুলো যেন আর কাটতে চায় 
শা! কথায় কথায় সকলকে শোনান 
“মাস গেলে শশী মুখুজ্যে আর এত" 
গুলো টাকা ঘরে আনবে ন!।' 
টুথপেষ্ট সাবান ইত্যাদি অপব্যয়ের 
কথ! একদিন বৌমাকে ( বড় ছেলে 
পরেশের স্ত্রী স্ুমিত্রা) শুনিয়ে দেন, 
বলেন, “তোমাদের যদি রোজগার 
করতে হত ত বুঝতে ৷’ 

একদিন পিয়ন একটি চিঠি দিয়ে 
যায়। শশীবাবু কার চিঠি না দেখেই 
সেটা খুলে ফেলেন এবং দেখেন ওটা 
তার বৌমার ইণ্টারভিউএর চিঠি। 
তিনি : চেঁচামেচি করে বাড়ী 
মাথায় করে তোলেন। তার বাড়ীর 
বউ চাকরী করতে যাবে এতে তার 
ঘোরতর আপত্তি। কিন্তু কোন 
আপত্তিই টিকল না। সুমিত্রা ইণ্টার- 


ভিউ দিয়ে এল এবং তারপর নিয়মিত 


অফিস যেতে সুরু করল। 


সোনীর সঙ্গে রেখার প্রেম 
যখন বেশ ঘনীভূত তখন একদিন 
রেখার মামা তাদের বাড়ীতে 
উপস্থিত। মামা অবিবাহিত। দুপুরে 
তিনি বাড়ী খাকেন না, তার ঘর 
চাবি দেওয়া থাকে । রেখা 
মামার ঘরের একটা 
ডুপ্লিকেট চাবি তার কাছ থেকে আদায় 
করল, বলল, কলেজে তার ছু ঘণ্টা 
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অন্তান্ত চিত্রগৃহে 
নি . 


খোকন 


অফ থাকে, তখন সে এ ঘরে পড়া- 
শুনো করবে। পড়াশুনোটা ছল, 
কারণ সেখানে সোনী নিয়মিত 
আসত। একদিন সীতেশ উপস্থিত । 
তখন ওরা একটা ডুয়েট গান গাই- 
ছিল যার প্রতি পদের অস্তে ‘ভয় কি’ 
কথাট! আবৃত্তি করছিল। সীতেশকে 
দেখে ওদের গান থেমে গেল। 
সীতেশ যাতে ওদের কথা বাড়ীতে 
বলে না দেয় সেজন্ত রেখা বলল, 
তুইও চাঁবিটা ইউজ করতে পারিস" 
(সীতেশ ও বেলার সম্পর্ক রেখা 
জানত )। 


পরদিন মামা হঠাৎ দুপুরে তার 
ডেরায় ফিরে এলেন এবং সীতেশ- 


বেলা হাতে"নাতে ধরা পড়ল। কিন্তু 
মামা খুব মাইডিয়ার লোক। তিনি 
কোন উশ্বা প্রক!শ না করে 


বেলার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন এবং 
“কি বাজে সিগারেট খাস" বলে 
সীতেশকে একটা ভাল সিগারেট 
অফার করলেন। - এই সময় “মে 
আই কাম ইন' বলে সোনী ঘরে 
ঢুকল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রেখাও। 
মামার মুখ হাসিতে উজ্জল 
হয়ে উঠল, বোঝা গেল ছুটি জোড়ার 
মিলনের পথ তিনিই পরিষ্কার 
করে দেবেন। 


পরেশ এদিকে আফিম থেকে 
ট্রান্সফারের ব্যাবস্থা করে রাচী চলে 
গেল। শশীবাবু আবার একচোট 
রাগ দেখালেন এবং পরেশ কিছু নতুন 
যুগের বাণী শোনাল। শশীবাবু সব 
দোষ স্ত্রীর ঘাড়ে চাপালেন এবং 
রেখাকে বাড়ীর বার হওয়া বন্ধ করে 
দিলে, বললেন, “ওর বিয়ের ব্যবস্থা 
করছি'। উপায়াস্তর না দেখে রেখা 
বৌদিকে সব কথা বলল, মাও 
শ্ুনলেন। শশীবাবুও শুনলেন, কিন্তু 
তার মন গলল না। এদিকে বাবার 
অমতে সীতেশ বোম্বাইয়ে সাউণ্ড 
ইঞ্জিনিয়ারিং শিখতে গেল। রেখা 
বিহনে -সোনী পাগল হবার যোগাড়। 


‘একদিন সে শশীবাবুর সঙ্গে দেখা 


করে গেল, কিন্ত আসল সমস্তার 
সমাধান হল না। . 


পরেশ রাচীতে বাড়ী ঠিক করে 
স্থমিত্রাকে নিয়ে চলে গেল। সঙ্গে 
গেল রেখা । শশীবাবু এতে আরও 
ক্রুদ্ধ হলেন, স্ত্রীকে বললেন, “তুমিও 
তোমার দাদার সঙ্গে কোথাও চলে 
বাও। আমি একলাই এ বাড়ীতে 
স্ত্রী বললেন, «আমি 
কাশীবাপী হব’। দাদাটি কিন্ত 
তিনখানা রাচীর টিকিট, কেটে ভগ্নী 
ও ভগ্মীপতিকে নিয়ে কাশী যাবার 
নাম করে রাখ এক্সপ্রেসে উঠে 
বসলেন। একই ট্রেনে সোনী, ও 
তার বন্ধবান্ধবও রাচী চলেছে। 
ট্রেনে যেতে যেতে শ্ীবাডু নরেন 





তাদের গন্তব্যস্থল রাচী। এবং রাচী 
পৌছেই তিনি দেখলেন সেটা বিয়ে 
বাড়ী। তারপর পরেশ যখন বলল 
রেখার বিয়ে তখন তিনি একেবারে 
ক্ষেপে গেলেন। শালার নাম ধরে 
টেচিয়ে তিনি এক একটা ঘরে যান 
আর বেরিয়ে আসেন। অবশেষে 
তিনি সোনীর ঘরে ঢুকলেন। সোনী 
তাঁকে শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়ের লেখা 
একট! কবিতার বই উপহার দিল 
যার নাম “শেষ ফুল'। নিজের লেখ! 
ছাপার অক্ষরে দেখে শশীবাবু 
একেবারে গলে গেলেন ( বলতে 
ভুলে গিয়েছিলাম তার এক কলেজের 
বন্ধু বহুকাল পরে হঠাৎ হাজির হয়ে 
সময় কাটানোর জন্টে তীকে কবিতা 
লেখার পরামর্শ দিয়েছিলেন কারণ 
বন্ধুটি এভাবে কবিতা লিখে বৃদ্ধ বয়সে 
একটা কবিতার বই ছাপিয়েছিলেন। 
বল! বাহুল্য শশীবাবু তার. পরামর্শ 
গ্রহণ করেছিলেন )। সুতরাং শুভ- 
কাজে আর কোন বাধা রইল না। 
সীতেশ ও বেলাও সেখানে উপস্থিত 
ছিল। তাদেরও মালাবদল হল। 


ক + ক 


গোড়া থেকেই পরিচালক ছবি-» স্ঞ্ছ্ণ্ট তার মেজাজ সপ্ডমে চড়ে গেল। 


খানিতে এমন হান্ধা পরিবেশ গড়ে 
তুলেছেন যে মনে হয় হাসির ছবি 
দেখতে এসেছি । সোনীর ট্রেনে 
ওঠা, তার সঙ্গে রেখার আকম্মিক 
ভাবে তিন তিন বার দেখা হওয়া, 
সোনীর আচার-আচরণ, তার গান 
গাওয়া, সংলাপ উচ্চারণ, সীতেশ 
বেলার প্রেম-কাহিনী, মাম! মুকুন্দর 
দিলদ্লার-মার্কা ক থাবার্তা__সবই 
তায় [র সুরে বাধা। ।এর পাশা- 
শী, বুর উ্রাজিডী মনে 
কোন আবেদন স্থ্ট্টি করতে পারে 


না. পুক্ঞকন্তা ও পুর অবাধ্যতায় 


* বি, পি, ফিল্মসের বাংলা ছবি ‘ মাহুত বন্ধুরে'র একটি দৃশ্যে মানসী 
সোম ও স্বৰ্গত প্রমথেশ বড়ুয়ার কনিষ্ঠ পুত্র অরূপ বড়,়া। 


ছবিটি আজ মুক্তিলাভ করছে। 
শশী 





শশীবাবু যখন রাগ করেন তখন : 
হাসি পায়। গৃহস্বামীর সঙ্গে অন্তাপ্ত না. 
দের সঙ্ঘাতকে নৃতন-পুরাতনের ঘন্ব | 
বলে মনে হয় না। আধুনিকতা 
মানে কি ্বেচ্ছাচারিতা ? তা যদি হয়, _' 
তাহলে কোন্‌ অভিভাবক (পুরাতনের , 
প্রতিনিধি ) এটা বরদাস্ত করবেন। -* "রব 
পরেশ যে হঠাৎ কেন অফিস থেকে ০ 
রাচীতে বদলীর ব্যবস্থা করে সুমিত্রাকে 

নিয়ে চলে গেল, তার কারণ বোঝা! 

গেল না। তাকে ত স্বার্থপর বলে 

মনে হয়নি -যে, *বলা যাবে আলাদা 

হয়ে সে নিশোর, নিয়ে সুখে 
কালাতিপাত ৫ করতে চায়। তবে 2 
কি তাই-ধোনের বিয়েটা সুসম্পর 
করার জন্যই তার রাচী গমন? 

তাহলে ত তাকে খুব. উদার বলতে 









ক 


হবে। এমন দাদা পাওয়া নিংসন্দেহে 
সৌভাগ্যের কথা । 
“শশীবাবুক্ঠ| সংসার ছবির 


সমাপ্তিও ঘটেছে অস্ভুতভাবে। ট্রেনের 
সঙ্গে মোটরের রেস দেখিয়ে নিয়ে 
বাওয়। হল বিয়েবাড়ীতে। সানী ] 
বাজছে। সানাইয়ের জুরে শশীবাবুর 
নিল্লের বিয়ের স্বর্তিমিনে পড়ল না। : 


এ 


৬ . , এ 
কিন্ত ১৪ হাতে “শেষ কুল' 
কাব্যগ্রন্থ দেখার সঙ্গে সঙ্গেই আগুনে: 
যেন জল পড়ল। এখন কর্ী হচ্ছে, 


শশীবাবু যদি . কবিতা না লিখতেন 
তাহলে সমস্তার' *সমধিান হপ্, কি এ 
ভাবে? সস 

আনলো “শশীবাবুর সংসার * | 
একথানি নিতান্তই হানা ছবি-* 
সিরিয়াস হবার চেষ্টা যেটুকু পরিলক্ষিত 
হুয় তাঁ ভাণ ছাড়া" সীর কিছু নয়: ' 
এবং বুদ্ধিকে উহ রাখলে, কার্যকারণ Ee 


( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 
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সু ২০ ও 
“১ একথা ভেবে আমার অবাক 
এ: লগে যে, সত্যজিৎ রায় বিশ্বজিৎ 
হয়েও এদেশী ছবির চলতি ধারাকে 
৪৮-. তেমন প্রভাবিত করতে পারলেন 
চি.৯না কেন? হিন্দী ছবির কথা না 
/* হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু বাংলা 
+ ছবি আজও কেন অবান্তবতার জগতে 
৮ . ঘুরপাক খে 
8. মার্ক! প্রেম/ তুমি আর. আমি'র 
৷ ডুয়েট গীন,* সারা ১ ছবিতে একটা 
‘কি হবে কি হবে’ ভাব বজায় 
রেখে “সবশেষে মিলন-মধুর দৃশ্যের 
অবতারণা এসবই এখনও বাংলা 
চলচ্চিত্রের পরিচয়-চিহ্ন। | 
ff গ্রেম পিকচাসে র “শশীবাবুর সংসার’ 
২. দেখে এসে কথাগুলো নতুন করে 
মনে হল। আশাপুর্ণ! দেবীর কাহিনী 
অবলম্বনে গৃহীত এই ছবিতে সম্ভাবনা 
যথেষ্ট ছিল, কিন্তু পরিচালক সুধীর 
| মুখোপাধ্যায় সপ্তায় ৷ কিন্তিমাতের 
॥ . চেষ্টায় মনোনিবেশ করার ফলে এটি 
| সাধারণ পর্যায়ের বাংলা ছবির দল 
1} ভারী করল মাত্র । নতুনের সঙ্গে 
1. পুরাতনের ছন্দ এবং শেষ পর্যন্ত 
1 নতুনের কাছে পুরাতনের নতি স্বীকার 
_এই বিয়য়বস্তকে চিত্রনাট্যে এমন 
, ভাবে বিন্যস্ত কর! হয়েছে যে, চাকরী 
থেকে অবসরপ্রাপ্ত এক খিটখিটে 
বদরাগী বুড়োর সঙ্গে তার পুত্র-কন্তা 
















* সম্পাদক কক মডার্ণ শি প্রেস, ৭নং উ্নৌলংন স্কোয়ার, 
* 30 


মরছে? সস্তা সিনেমা- ৪ 


/ও পুত্রবধূর কলহটাই বড় করে 
চোখে পড়ে । এবং খাঁই কলহের 
স্বরূপ নির্ণয়ের পেছনে সমাজচেতনা 
যতখানি না কার্যকর তার চেয়ে'ঢের 
বেশি সক্রিয় রো মা ন্স মুখী মন। 
বিভিন্ন চরিত্রের মুখ দিয়ে মাঝে মাঝে 
ফ্রোখ গালভর। কথা বলানো হয়েছে 


দর্পণের নাট্য ও চিত্র সমালোচক 
“শৌভিকে'র অসুস্থতা হেতু 
“সৌরসেন' কিছুদিনের জন্য এই 
দায়িত্ব গ্রহণ 
রোগমুক্ত হয়ে 
শৌভিক পুনরায় তাঁর লেখা 
সুরু করবেন । 


বিভাগটির 


করেছেন। 





সম্পাদক, দর্পণ 

০০29 
সেগুলো মনে কোন দাগ কাটেনা 
কারণ কাহিনীর সঙ্গে এইসব উক্তির 
নেই, চরিত্রগুলির 
আচার-আচরণের সঙ্গে তা ওতো- 
প্রোতভাবে জড়িত নয়। প্রগতির 
কথা যার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হচ্ছে 
তাঁর জীবনচর্যার মধ্যে যদি এর 
ছিটেফোটাও না থাকে তাহলে 
সমস্তটাই ফাকি বলে মনে হয় না 
কি? 


তেমন সামঞ্জন্ত 


Ed চে bd 


রেখা ও তার ছোড়দ! সীতেশ 


bd 


টিক 
৮ 


জজ 


722৬ ১ 


এই ঝকঝকে, মনোরম ও আরামদায়ক বৈদ্যুতিক মাল্টিপল্‌ গাড়ীগুলি 
আপনাদের সুবিধার জন্যই প্রবর্তিত হয়েছে । 
চামড়ার ঝোলানো হাতল, পাখা, বাল্ব ইত্যাদি যাতে জনসাধারণের 
শত্রুরা চুরি বা ইচ্ছাকৃতভাবে ধ্বংস করতে না পারে তা আপনাদেরই 
দেখতে হবে । এইসব মূল্যবান জাতীয় সম্পত্তি রক্ষায় আপনার! 
নিশ্চয়ই আমাদের সাহায্য করবেন। 


জাতীয় দম্পতি রক্ষায় প্ৰয়োজন আপনাদের সতর্ক দৃষ্টি 


এর গদিআটা আসন, 


সংগার' সাধাৰণ পর্যায়ের ছবি. 


ঘখন তাদের মাসীমার বাড়ী থেকে 
ফিরছিল তখন ট্রেনে সোনী দত্ত 


নামে একটি পাঞ্জাবী ছেলে তাঁদের : 


কামরায় ওঠে। তখন মাঝরাত্তির, 
শীতকাল। অন্ত সব যাত্রীই দরজা 
বন্ধ করে কামরার মধ্যে ঘুমুচ্ছে 
অথবা ডেগে আছে। ষ্টেশনে যখন 
ট্রেন থামল, সোনী মুটের মাথায় 
জিনিষপত্র নিয়ে একে একে সব 
কামরার দরজায় ধাক্কা দিকে লাগল, 
কিন্ত কোন দরজাই খোলে না। 
এদিকে ট্রেন ছাঁড়বার ঘণ্টা পড়ে 
গেছে। শেষ পর্যন্ত সে রেখাদের 
কামরার সামনে এসে যথারীতি 
দরজায় ঘা দিতে থাকে। কিন্ত 
কেউ দরজা খুলে দেয় না। ধাক্কা- 
ধারিতে সেটা আপনিই খুলে যায়। 
সোনী মালপত্র নিয়ে ভেতরে ঢুকে 
পড়ে। রেখ! ‘ছোড়! ছোড়দা' বলে 
ডাকাডাকি করে। কিন্তু কম্বল-মুড়ি- 
দেওয়া! ছোড়দা বিশেষ কোন সাড়াশব্দ 
দেয় না। রেখা বিছানায় উঠে বসেছে 
এবং মালপত্র বাঙ্কের ওপর তুলে 
দিয়ে সোনী রেখার বিছানার ধারে 
বসে পড়ে, তারপর  একট!;বিলিতী 
যন্ত্র নিয়ে টুং ট্রাং করতে থাকে। 
অনেক ডাকাডাকির পর ছোড়দা 
অর্থাৎ সীতেশ উঠে বসে এবং কম্বলটা 
ভাল করে গায়ে জড়িয়ে বলে,“এইসময় 


ঙ 


সম্পাদক- শ্রীন্রজেন্দ্রন্দ্র ভট্টাচার্য 
কলিকাতা_-১৩ হইতে মদাদ্রুত এবং ৭নং চিত্তরঞ্জন এীভানিউ, 
eo." ~ ১ 


একটু চা হলে বেশ হয়*। 

সঙ্গে চা ছিল (থাকতেই হবে)। সে 
কাপে ঢেলে সীতেশকে দিল। রেখা 
ইসারায় তাকে চা খে বারণ 
করছিল । সোনী লেট 

পেয়ে এক কাপ চা রেখার মুখের 
কাছে এগিয়ে নিয়ে : ঠাট্টা করে 
বলতে লাগল, ‘ওষুধ মেশান আছে 
খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পোড়বেন , হামি 
সোব লিয়ে ভেগে পোড়বো! ৷’ সীতেশ 
চা পান করে শুয়ে পড়ল এবং 


কম্বল ঘুমুতে লাগল | রেখা জেগে 
বসে রইল। সোনী হ্যা হা। করে 
গান গাইতে লাগল। 


পরদিন হাওয়া ষ্টেশনে নেমে 
বাইরে এসে রেখা ও সীতেশ টাকার 
জন্য অপেক্ষা করতে থাকে । একট। 
ট্যাক্সি দাড় করিয়ে সীতেশ যখন 
বিছানাপত্র তুলতে যাবে সেই সময় 
হঠাৎ! কোথেকে সোনী এসে সেই 
ট্যাক্সিটাতে উঠে বসে ড্রাইভারকে 
চালাতে নিদেশ দেয়। রেখা 
গতরাত্রিতেই সোনীর ওপর যথেষ্ট 
চটেছিল, এর পর-তার রাগ আরও 


বাড়ল। যাহোক আরেকটা ট্যাকি 
ডেকে সীতেশ ও রেখা - বাড়ী 
পৌছায়। 


বাড়ীতে তখন মা, দাদ! ও বৌদির 
মধ্যে সিরিয়াস আলোচনা চলছে। 
গৃহস্বামী শশীবাবু চাকরী থেকে 
অবসর নিয়েছেন_-তীর প্রভিডেন্ট 
ফাণ্ডের টাকাটা কিভাবে খরচ করা 
হবে তাই নিয়ে আলোচনা। কিন্তু 
প্রত্যেকের মত আলাদা । সীতেশ 
ও রেখাও তাতে যোগ দিল এবং 











রী 


এ 


দেখতে - 


ফালিকাতান-১৩, দর্পণ কার্যালয় হইতে 
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তারাও ছুটি ভিন্ন মত প্রকাশ করল 


সেই সময়ে অকস্মাৎ শশীবাবু 
প্রবেশ। তিনি প্রর্িডৈণ্ট ফাণ্ডে 
টাকা দিয়ে একটা জমি কেনা স্টি 
করেছেন একথা বলতে, সন্তাষ্ট-এবে 
একে সেখান থেকে সরে পড়ল! 
থাকল শুধু রেখা এবং ,সকলে; 
ওভাবে চলে যাওয়া কারণ সেঃ 
তার বাবাকে বলল। 

রেখা একদিন এক রোস্তোরণাে 
বসে তার বন্ধ বেলাকে ( সীতেশেঃ 
প্রণয়িনী ) সোনীর কথা বলছিল 
তার অভদ্রতার কথা, স্পর্ধা; 
কথা, অকম্মাৎ দেখা গেং 
সোনীও তার বন্ধুকে ঠিক সেই সম 
একই রেস্তোরাঁয় 'বসে রেখা-প্রসঃ 
বিবৃত করছে। এবং তথুনি সোন 
রেখাকে [দেখতে পায়__আরে ৫ 
ত সেই মেয়ে। সোনী ও তা 
বন্ধু উঠে দীড়ায়, রেখা ও বেগ 
গট গট করে বেরিয়ে যায়। সোনি 
ও তার বন্ধু ওদের পশ্চাদ্ধাবন করে 
ওর! একটা ট্রামে উঠে পড়ে, ট্রাঃ 


চলতে সুরু করে। সোনী লাফিত 
সেকেণ্ড ক্লাসে উঠতে যায় 
বন্ধু নিষেধ করে। 


এরপর আবার তাদের দেখ 
হয়। দুজনে একই বইয়ের দোকাতে 
দাড়িয়ে বই দেখছিল। রেখা যখ 
একটা বই তোলবার জন্য হাত বাড়া 
ঠিক সেই সময় সোনীও এ বহা 
স্পর্শ করে। অমনি চার চো 
মিলন হয়। রেখা ঘুরে দাড়ি 
হাটতে সুরু করে। সোনী একট 

( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 











প্রকাশিত 


৮. 


|) 
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(দর্পণের প্রতিনিধি ) 
[* শ্ুলপ্তাহাধিককাল পশ্চিম- 
*)রজের খাদ্যপরিস্থিতি সম্বন্ধে ডাঃ 
' বায়, খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্পচন্দ্র সেন 
| এবং (একদিন) মন্ত্রিসভার 
সঙ্গেও আলোচনার পর কেন্দ্রীয় 
খাদ্যদপ্তরের ঃঅধিকতা শ্রীবি 
বি ঘোষ “গভীর অসস্তোষ নিয়ে” 
| দিল্লী প্রত্যাবর্তন করছেন। 
-_ রাজ্য সরকারের খাদ্যদগ্তর 
সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ঘোষ কলকাতায় 
র অন্তরন্স মহলে এই 
অসম্তোষওউনল্পা প্রকাশ 


















নির্ভরযোগ্য সূত্র 

জানতে পেরেছেন 
্ীযুক্ত ঘোষের এই তদন্তের 
ফল রাজ্যসরকারের পক্ষে 
অত্যন্ত অস্বস্তিকর হবে। 
তিনি রাজ্যসরকারের প্রতি- 
নিধিদের কাছেও এই 
অন্তিমত প্রকাশ করে 
গেছেন যে খাগ্ভপরিস্থিতির 
পরিচালনায় প্রচুর বিভ্রাট 
ঘটানো হয়েছে। 

যুক্ত ঘোষ বলেছেন যে, সঙ্কট 







ও বণ্টনের, ব্যবস্থা সম্বন্ধে কোন 


কতখানি. গভীর এরং খাদ্য সংগ্রহ 


বংগ্রেসের অভ্যন্তরে 






ক 







নু বিক্ষোত 


রঙ 


মেন 





অনা ঘোষের বিদ্ধ আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি 


( দর্গণের পর্যবেক্ষক ) 
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ঘনায়মান খান্ভাসঙ্কটের পটভূমিকায় কংগ্রেস পালা মেন্টারী পার্টর একটি জরুরী বৈঠক 
সোমবার আহ্বান করতে ডাঃ রায় বাধ্য হয়েছেন। ইতিপূর্বে মুখ্যমন্ত্রীকে পার্টির কিছু , 
সংখ্যক জদস্ত এই বৈঠক আহ্বানের জন্য তাগিদ দিয়েছিলেন এবং গত কয়েকদিন এই 
বৈঠকের জন্য দুই পক্ষেব মধ্যে একটা প্রবল টানা হ্যাচড়া চলছিল । 
এই পটভূমির অন্যদিকে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটছে, যা ইতিপূর্বে বাঙ্গলা- 
দেশের রাজধানীতে কখনো ঘটেছে কিনা ন্দেহ। ২৪ পরগণা জেলা কংগ্রেসের কার্যকরী 
সমিতির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে, রাজপুরে গত বৃহস্পতিবার । ২৪ পরগ্ণণ! জেল! কংগ্রেস 
খান্ঠমন্ত্রীর কর্মনীতির তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং পরোক্ষে তীর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রকাশ ও 


ভার পদত্যাগ দাবী করা হয়েছে । 


খাগ্তনীতির ব্যাপারে কংগ্রেসের আরও কয়েকটি শাখ! রীতিমত বিক্ষু। এবং তাঁদের 


এই বিক্ষোফ প্রকাশ্যে প্রদর্শন কর! হচ্ছে। 


কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যে 


গ্রহণ করছে। 


বাকুড়া জেলা কংগ্রেস, জলপাই- 
গুড়ি জেল! কংগ্রেস এবং ২৪ পরগণা 
জেল! কংগ্রেস প্রায় সম্পূর্ণভাবে এবং 
নদীয়া, মালদহ, দিনাজপুর ও মুশিদা- 
বাদ অধিকভাবে এই আন্দোলনের 
সঙ্গে ক্রমশঃ যুক্ত হচ্ছে--এর একটি 
বাহু গভরমেণ্টে শ্রীযুক্ত শঁফুল্পচন্দর 
সেনের বিরুদ্ধে এবং অন্ত বাহুটি 
কংগ্রেস ভবনে অতুল্যবাবুর বিরুদ্ধে। 

আন্দোলনের যে বাছটি অতুল্য- 
বাবুর বিরুদ্ধে, তার সঙ্গে কংগ্রেসের 
বিরোধী দলগুলির স্বভাবতই কোন 
সংযোগ নেই, কিন্তু কংগ্রেসবহিভূ্ত 
জনসাধারণেরও প্রবল সহীন্মভৃতি 
এর সংগে যুক্ত । 

কিন্তু যে বাহুটি খাগ্নীতির বিরুদ্ধে 
তোল! হয়েছে, স্বভাবতই তার চার- 
পাশে বিরোধীদলগুলির আন্দোলনের 
গ্রাভাবও এসে যুক্ত হচ্ছে, তদুপরি 
গণবিক্ষোভ | প্রথমত, ছুর্টিক্ষ গ্রতি- 
রোধ কমিটি প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক 





দিয়েছেন । এবং একথা এখন প্রায় 
সর্ববিদিত . যে, কম্যুনিষ্ট পার্টি 
কেরালায় যদি বিপদাপন্ন, থাকে 


তাহলে তার প্রতিশোধ পশ্চিমবঙ্গে 


নেওয়া হবে এবং আইন ও শৃঙ্খল! 
পশ্চিমবঙ্গে রক্ষা করা কঠিন হতে 
পারে। দ্বিতীয়ত, পি-এস-পির পক্ষ 
থেকে ডাঃ গ্রফু্নচন্্র ঘোষ বুধবার 
এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন 
যে, খাগ্ঠদপ্তর পরিচালনার ভার 
কেন্দ্রীয় সবকারের হাতে দেওয়া 
হউক ৷ তাঁরা এই দাবীর ভিত্তিতে 
পূর্থকভাবে আন্দোলন পরিচালনা 
করবেন। তাছাড়া এবং তৃতীয়ত, 
পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি সংবাদপত্র 
প্রকাশ্যে খাগ্ঠনীতির সমালোচনা, 
্্রযুক্ত সেনের কর্ষনীতির উপরে 


আক্রমণ, দুর্ভিক্ষের ছবি ও 
বিররণী সংগ্রহে অবতীর্ণ হয়েছেন । 


এই সবগুলি ঘটনা, কংগ্রেস পাল!- 


শুধু তাই নয়, এই বিক্ষোভের সঙ্গে প্রদেশ 
আন্দোলন চলছিল, তা যুক্ত হয়ে একট! মিশ্র এবং প্রসারিত আকারে 


মেন্টারী পার্টির যে সকল সমস্ত 
খাগ্ঠনীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভের জন্য 
তৈরী হচ্ছেন, তাদেরকে চারদিক 
থেকে সাহাযা করছে। 

তাদেরকে আরও সাহায্য করছে, 
কেন্দীয় সরকারের মনোভাব এবং 
শ্রীযুক্ত বি বি. ঘোষের সাম্প্রতিক 
কলকাতা সফর (সে সংবাদ পাশের 
কলমেই স্বতন্থ ছাপ হয়েছে )। 

যতদূর জানা গেছে, কংগ্রেস 
পালমেন্টারী পার্টির এই সদস্তের! 


একটি স্মারকলিপি প্রস্তুত করছেন। 


তাছাড়া, পার্টির বৈঠকে খাস্মন্ত্রীকে 


যাতে তথ্যের ভিত্তিতে সমালোচনার 
সন্মুখীন করা যায়, সেজন্য তীর 
খাগ্যমন্্ীর গত কয়েক মাসের বিবুতির 
অন্তপ্ধিরোধ বা Contradiction- 


গুলি তুলে ধরবেন । 





পশ্চিমবজ মন্ত্রিসভায় 


আত্মানুসম্ধানের পা 





". পশ্চিমবঙ্গে ঘাটতির 


ল। সুরু হয়েছে। খাপ্তনী 












দিয়েছিলেন ৭ লক্ষ টন। 

(২) এ সময় ভিসি জে 
ও বাজারে প্রকিউও 
যা চাল সংগ্রহ 
অর্জেকও সংগ্রহ করছে 
পারেন নি। আর সংগ 
করা জন্তব নয়। 

(৩) তিনি, বলেছিলে 
ঘাটতির মাস&ঁলিতে মূ 
বৃদ্ধি ঘটতে দেওয়া ₹ 
এখন তিনি স্বীকার করেছেন 
যে, গড়পড়তা মূল্য প্রায় 
মণকর। ১০২ প্টাক। 
পেয়েছে। ্ 


























দেবেন। এখন দেখা 
যে, মফ:স্থলে চাহা 
অর্দ্ধেকও সর্বত্র জ 
হয়নি। মফ:স্থলের 



























বাকুড়ার সদস্তেরা 
অভিজ্ঞতা থেকে দেখ 
বে, ভীদের এলাকায় 





২৭শে জুলাই বিধান সভার অিটে 
আরস্ত হবে। কংগ্রেস পার্লামেণ্টা 
পার্টির বিক্ষাভ . তখন বিধানসত 

(বাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 








তির, মুল্য নিয়ন্ত্রণ 


আদেশের এই যে ব্যর্থত। এর জন্য দারী কে? খা্তমন্ত্রী নিজেই দায়ী, ন। মুখ্যন্ সং 
 ' বিধানচন্দ্র রায়, অথব। তিনিও নন, ভার ওপর খান্ত তদন্ত কমিটির রিপোর্টের যে চাপ এসেছিল 


তাই, কিছা। বিরোধী পক্ষ_বার। এর যুলে-পরোক্ষ দায়িত্ব “কার ওপর এসে) পড়ছে? 


ee 


| পুাকগপুঙ্থ অথবা নিখুত চিত্ৰ রাজ্য 
সি সরকারের কাছে থেকে তিনি পাননি । 
রাজ্যসরকার সেই চিত্র বা বিবরণ 
দিতে অসমর্থ হয়েছেন | 

শ্রীযুক্ত ঘোষ বলেছেন যে, রাজ্য 
সরকার এই চিত্র দিতে পারেন না, 
অথবা “সমস্ত. অবস্থা সম্বন্ধে তারা 
নিজেরা অবহিত নন, একথা চিন্তা 
করাও কঠিন । অথচ এর একমাত্র 
* বিকল্প হচ্ছে যে, তীর! সমস্ত বিবরণ 
প্রকাশ কর চান, না। ছুইটি 
সম্ভাবনাই মারাধীর্ক । ্‌ 

কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে গ্রীযুক্ত 
ঘোষ কি রিপোর্ট পেশ করবেন, 
সে সম্বন্ধে দর্পণের প্রতিনিধি সম্পূর্ণ 
 একট। ধারণায় পৌছুতে পারেন নি। 
{শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) | 



























ভেলা জ্ুুক্চা 
| িবিখৈর, আকাশে বাতাসে ক তাদের ধীতারার ভূমিকা নিতে 


[| শুধু আক্লোশ। বাড়ীতে, গ্ীরতেন, তারা আজ নীচ, স্বার্থপর, 
গর, কর্মক্ষেত্রে, পথেঘাটে বর্তমানে কুটিল, কাপুরুষ । বিগ্তালয়ের শিক্ষক 
 কস্হুলভ বস্তুটির সঙ্গে আমাদের নিত্য থেকে শুরু করে রাজনৈতিক নেতা 


"চ্টীরিচয় ঘটে, সেটি আক্রোশ । এক 

মুসহা যন্ত্রণায় এই জেনারেশন্টা 

হচ্ছে।/ নিষ্ফল আক্রোশে 

) জলে পুড়ে মরছে এই যুগ । আমাদের 

»ভবিধাৎ যেন ঠিঞ্রানাহীন, আর বর্তমান 
এক তথ্য খো 


বলাই বাহুল্য, পরিটবশটি আদৌ 
সুস্থ নয়। আমরা এধুগের এই 
যন্ত্রণার ছবি পুবে বা পশ্চিমে 
কোথাও তো অসহা দেখছি না। 
২. বাইরের কথা থাক। ঘরের কথায় 
. আসি। 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে যারা 
যৌবনে পদার্পণ করেছেন স্বাধীনতা- 
উত্তর ভারতে যাঁরা সাবালক হয়ে 
উঠেছেন তাদের অনুভূতি অত্যন্ত 
স্পর্শকাতর। প্রবৃত্তি মারমুখী। 
সমাজতান্বিকের এটা গবেষণার 
বিষয়। জীবনের রস কি কারণে 
শুকিয়ে এল, অর্থ শুন্তমানে নেমে 
"(গেল ? চিন্তাশীল গবেষকরাই সে কথা 
স্থ্ীবলতে পারেন । 


পর্যন্ত সকলকেই তারা দেখছে এক 
শূনযগর্ভ, ফাঁপা মানুষ । একান্তে আজ 
কেউ থাকতে চায় না। সঙ্গোপনে 
নিজের মুখোমুখী হয়ে দাড়াতে প্রবল 
আতঙ্ক বোধ করে, আত্মচিস্তায় পায়ের 
নিচে মাটির দিশা পাওয়া যায় না। 
আমর! সবাই নিশ্ছিদ্র তমসায় আরুত। 
মহাশুন্তে প্রবল বেগে ঘুরপাক খাচ্ছি। 
মহাবেগে তলিয়ে যাচ্ছি, কত অতলে 
তাও জানি না। তাই এক! থাকতে 
ভয় পাই, চিন্তা করতে ভয় পাই। 
তাই ভিড়ের মধ্যে মিশে থাকি, দঙ্গল 
গড়তে ভালবাসি, হুল্লোড়ে মেতে 
থাকি। ব্যক্তিসত্তাকে বিলিয়ে দিয়েছি 
সামষ্টিক সত্তার মধ্যে। স্থার্টি করেছি 
আকারহীন, অবয়বহীন এক মহা- 
পিণ্ড। এই পিণ্ডের অস্বচ্ছ একটা 
















অবয়ব আছে, দেহ নেই, স্বর আছে, 
কণ্ঠ নেই, চোখ আছে, দৃষ্টি নেই, 
গতি আছে, প্রচণ্ড বেগ আছে, গন্তব্য 
আমরা দেখছি এই বুকভরা জালা 
জাতি বাচতে পারে না। অথচ 
৯ এমন হবার কথা নয়। শতাব্দীর 
তি সংগ্রামে বহু জীবনের মূল্যে আমরা 
h 

[: 

{ 


নেই; তাই এরা শুধু মিছিল করে, 
তাই প্রচণ্ড আক্ৰোশে ফেটে পড়ে, 


তাই নিরস্তর প্রচণ্ড শক্তিতে যেখানে 
যে ৰ স্বাধীনতা অর্জন করেছি, আশা সেখানে গুতো মারে । 


এই আমাদের আজকের চেহারা । 








করে তোলার আমর! শঙ্কিত হয়েছি এই কারণে 
জৌোগাবে। কিন্ত সে 
হুয়েছে। রর 
বার্থ হয়েছে “সব ক্ষেত্রেই। 
ব্যবহারিক জীবন এবং চিন্তা অন্তঃসার- 
শূন্যতায় পর্যবসিত হয়েছে । যে শিক্ষা 
আমরা গ্রহণ করছি ত| একদিকে 
. যেমন জীবিক1 অর্জনে সাহায্য করছে 
না, তেমনি জীবনকে ৮ উজ 
. মহত্তর কোনো বোধে উদ্গীপ্তও 
করতে পারছে ন।। গে!টা সমাজের 
পিল দৈন্যে বাকি 
মি ওপর -পাঞরর মৃত মুক্ত করে যদি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা করা 
চেপে বসে অছে। যে সংখ্যালঘু" ফেব, মাত্র তাহলেই এই চরম বিপর্যয় 
ূ ভাগ্যবানেরা বে ঘোচাতে ৫ রোধ করা সম্ভব হোত। কিন্ত 
| ছেন, - তারাও ব্পহীঘ, স্বাচহীন, বতন্মান পরিপ্রেক্ষিতে সে আশা 
টির কিয়া হজের সব স্থদুরপরাহত বলেই মনে হয়। 


সাধ ঘুচিয়ে কলুর বলদে পরিণত 
হয়েছেন) স্কোপঞ্চলিতু . অর্থে মাস প্রমিথিউস স্বর্গ থেকে একদিন আলো 
। সংসার চালানোর প্রচ্ছন্ন ,টুরি করে এনেছিলৈন মানুষকে পথ 
পারিবারিক সম্পর্কে ঘুণ ধরিয়ে দেখাবার জন্ত। সে আলো বুঝি 
আলেয়ায় পরিণত হয়ছে । তাই 


দিয়েছে। জাবনের যে ক্ষেত্রেই 

পাত করি ন) কেন, চাই বিড়ম্বন! | 
দৃষ্টিপাত ক ' মানুষ তার আপন ঠিকানার দিবে 
*বুকভরা আশা [নিয়ে রওনা 


শুধু হিড়ব্বনা , ্ 
প্রখর ল গর 
বরকল পৃথ হারিয়ে গোস্টক ধাধায় ঘুরে 
যুগে 


” কিশোর, 
এইটেই হোল চরম | 


"এই চেহারা যে কোন নায়কতন্ত্রে 
প্রতিষ্ঠার পক্ষে পরম সহায়ক | গণতন্ত্র 
যে রাজ্যে স্থজ্সিতবীর্য এক প্রবৃদ্ধ 
পিতামহ সেখানে কবন্ধ নায়কতন্ত্রের 
প্রতিষ্ঠ। অবস্তস্তাবী | দুঃখ এই, গণ- 
তন্ত্রের জীবন রক্ষার ভার আজ যাদের 
হাতে তারাও এই পিণ্ডাকার কবন্ধেরই 
একটি অংশ মাত্র। 

ব্যক্তিমান্যকে ওই পিণ্ড থেকে 







যাদের কাছে পরম কাম্য, আজ ব্েড়াচ্ছে। এই শের, 
পাবলিক লাইফে কি দৃষ্টান্ত দেখে? 





খাদ্য সংকটের তীব্রতা বৃদ্ধি 
সন্নকাননা খাদ্যনীতির ব্যর্থতা 8 জেলা কংগ্রেসের 
আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ 


শাদ্যাক্ভাশ্বে অনাহ্ছান্রে স্ব স্যুত্র সংলালে 


সার! দেশের ন্যায় এই জেলাতেও 
বত'মানে চাউলের সংকট মন্বন্তরের 
দ্রুত আগমনকে ত্বরান্বিত করিতেছে । 
কলিকাতার সমস্ত দৈনিক পত্রিকা ও 
অন্তান্ত জেলার সাপ্তাহিক পত্রিকা- 
গুলিতে প্রতিনিয়ত দেশের ও বিভিন্ন 
জেলার মর্মস্কদ অবস্থার চিত্র প্রকাশিত 
হইয়াছে। অবস্থা দিন দিনই আরও 
অবনতির দিকে যাইতেছে । এই 
জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে এ পর্যন্ত 
অনাহারে তিনজনের মৃত্যু সংবাদ 
প্রকাশিত হইয়াছে | সর্বত্র ক্ষুধা- 
কাতর মানুষের হাহাকার ধ্বনিত 
হইতেছে । কলিকাতার একটি সংবাদ 
পত্রে জঠর জালায় সন্তান বিক্রয়ের 
মর্মান্তিক ২*বাদও প্রকাশিত হইয়াছে। 
এ কথাও সত্য যে; অনেকে ভাবিতে- 
ছেন যে, বর্ধা সমাগমে এই সংকট 
এবং হাহাকার আরও বৃদ্ধি পাইবে । 

এই জেলার অন্নকষ্টপীড়িত অরঞ্চল- 
গুলির মধ্যে যেসব এলাকা ময়ুরাক্ষী 
খালের দ্বারা উপকৃত হয় নাই, সে সব 
দুর্গত অঞ্চলগুলির মধ্যে খয়রাশোল, 
রাজনগর, ছুবরাজপুর এবং মহম্মদ 
বাজার থানা প্রধান। প্রায় ২॥ লক্ষ 
জনসংখ্যা অধ্যুষিত এই চারিটি 
থানাকে ফসলের জন্য সম্পূর্ণভাবে 
প্রকৃতির করুণার উপর নির্ভর করিয়! 
থাকিতে হয়। একান্তভাবে গাছপাল! 
বিরল এই বিস্তীর্ণ এলাকায় জলসেচের 
কোন ব্যবস্থা নাই । 

ওঁ কয়েকটি অঞ্চল ছাড়া কুণ্ডলা, 
উলকুণ্ডা, ষাটপলসা, ন্লহাটি, মুরাই 
এবং মিউড়ী থানার কিয়দংশ অজন্মা- 
জনিত অন্লাভাবের সম্মুখীন হইয়াছে । 
প্রায় দশ লক্ষাধিক লোকের মধ্যে 
বর্তমানে সমগ্র জেলার ৪ লক্ষ 
লোককে আংশিক রেশন ব্যবস্থার 
আওতায় আনা হইয়াছে। 
সরকারী মহলের প্লারণা, অভাব যেরূপ 
তীব্র তাহাতে আর ছুই এক মাসের 
মধ্যে এই সংখ্যা ৬ লক্ষে দীড়াইবে । 

বীরভূম জেলার ৬৫টী চাউলের 
কল আছে। সরকারের নির্দেশ 
অনুযায়ী মিলের শতকরা ১৫ ভাগ 
উৎপাদন লেভী’ মারফতে সংগ্রহ কর! 


জেলার 


হয়। বীরভূমের সংগৃহীত এক ছটাক : 


চাউলও বীরভূমবাসীরা পায় না। 
বাকী পঁচাত্তর ভাগ চাউল সরকারী 
নৈপুণ্েই মিলমালিকগণ বাড়তি দরে 
বিক্রীর সুযোগ পাইয়া! অন্তত লইয়া 


‘গিয়াছে! এই অবস্থার জন্যই বীরভূম 
জেলায় আজ হাহাকার তীব্র হইয়া 
উঠিয়াছে। 
রেশন দোকানগুলিতে উড়িষ্যা ও মধ্য- 
প্রদেশের দুর্গন্ধযুক্ত চাউল সরবরাহ 
করা হইতেছে। স্থানীয় জনসাধারণ 


ফলে বীরভূম জেলার 


এই চাউল খাইতে অভ্যস্ত নহে। 
অসস্তোষ 
পুঞ্জীভূত হইয়! উঠিয়াছে। সারা জেলায় 
কিছু সংখাক মডিফায়েড রেশনিংয়ের 


এজন্য তাহাদের মধ্যে 


দোকান হইতেও এই চাউল সরবরাহ 
কর! হইলে তাহা খাওয়ার অম্ভুপযুক্ত 
হওয়ায় সর্ধাত্র চাউলের জন্য হাহাকার 
উঠিয়াছে। শুধু তাহাই নহে অবস্থা 
আজ এমনই হইয়া উঠিয়াছে যে, 
গ্রামে গ্রামে অনাহার আর অর্দাহার 
সুরু হুইয়াছে। বীরভূমের সহরে ও 
গ্রামে গ্রামে ক্ষুধা-কাতর কংকালসার 
মান্তষের কাতর আর্তনাদ আজ উদ্বৃত্ত 
জেলা এই বীরভূমেও মনম্তরে কালো 
চায়া ফেলিয়। দ্রুত অথচ দুঢপদে 
এতদিনে পশ্চিম- 
বঙ্গের খাগ্থমন্ত্রী চাউলের বাজার নিয়ন্ত্রণে 


অগ্রসর হইতেছে ; 
সরকারী বার্থতার কথা স্বীকার 
করিরাঁজেন | 

সরকারী নিয়ন্ত্রণ বাবস্যার প্রথম 
দিকে 
“বীরভূম-বাতণ” পত্রিকায় প্রকাশ করা 
হইয়াছিল । 


এমনই দ্রাডাইয়াছে যে, জেলার বিভিন্ন 


এই অবস্থার আশংকা 


কিন্তু আজ , অবস্থা 


স্থান হইতে এ পর্ধান্ত তিনজনের 
অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ পর্য্যন্ত 
প্রকাশিত হইয়াছে। 


বীরভূম জেলা কংগ্রেস কার্য্যকরী 
সমিতি এক প্রস্তাবে অবিলম্বে এই 


রমণীর কমনীয়তা 


অবস্থার অবসানের জন্য খাদ্য সমস্ত 
সমাধানের দাবীতে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম’ 
সুরু করার জন্যও প্রদেশ কংগ্রেসের 
অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন। সত্যই 
জেলা কংগ্রেস আন্দোলনে নাঙ্কিবে 
কিনা তাহা বলা না গেলেও অবস্থা যে 
কতদূর ভয়াবহ হইয়াছে ইহাতে তাহা 
স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। | 


সরকারী নিয়ন্ত্রণের ধাতাকলে পড়িয়া 
জেলার ক্ষুদ্র চাষী এবং জমির মালিক 
যাহার! প্রয়োজনের তাগিদে তাহার! 
তাহাদের শেষ সম্বল পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত 
মূল্যে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছে। 
কিন্ত জেলার বড় চাষী বা জোতদার- 
গণ যেমন হাজার হাজার মণ ধাঁন 
গোলাজাত করিয়! 
রাখিয়াছে। আজিকার এই ছুঃসময়েও 


এই ছুঃসময়েও 


এই মজুত ধানে সরকারী হাত পড়িতে 
আর দেখা 
বাইতেছে না-_লোভী মজুতদার ও 


দেখ! যাইতেছে না। 


বড় ব্যবসায়ীদের সংযত করার কোস্ট 
কার্ধ্যকরী প্রচেষ্টা। স্থতরাং শুধু 
বুভক্ষ মানুষকে অথাস্ত কুখাস্ 
খাওয়াইয়া বা অহেতুক উপদেশ 
বিতরণ করিয়া আঁজকার খাগ্য সমন্তার 


সমাধানের চেষ্টাও নিছক প্রহসন 


মাত্র। তাই সার! বাংলা দুর্ভিক্ষ 
প্রতিরোধ কমিটির নেতৃত্বে জেলার 
বামপন্থী দলগুলিও এই দুর্ভিক্ষ 


‘ 


প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রস্তুতি সুরু 


করিয়াছেন। তাহারা আগামী ১৫ই 
জুন সারা জেলাব্যাপী “প্রতিবাদ 


দিবদ' ও ১৭ই জুন হরতাল পালনের ,, 
আহ্বান জানাইয়াছেন। 


( “বীরভূম-বার্তা' থেকে উদ্ধত ) by 


ও সৌন্দৰ্য্য ব্দ্ধীনে 


আমাদের স্গো, পাউডার ও সুগন্ধী তৈল 
অদ্বিতীয় 


সমস্ত ষ্টেশনারি দোকানে পাওয়া! খাশ্ব 


তপতী পারফিউমারী ওয়ার্কস 


৬০, রাখালদাস.আডিড রোড, “চেতলা 











এ 


কপাল আবার পুড়তে বসেছে। 









































" হাহাকার পড়ে গেঁছে। 


মন্বস্তরের “স্পষ্ট পদধ্বনির পট- 
ভূমিকায় কলকাতায় ‘গত চার দিন, 
ধরে (সোমবার পর্যন্ত ) উঁচু পর্যায়ের 
বৈঠক চলেছে । বৈঠকে কেন্দ্রীয় 
সরকারের প্রতিনিধি স্বপ্ূপ ভারত 
সরকারের থাস্ত দপ্তরের সেক্রেটারী 
শ্রীবি বি ঘোষ উপস্থিত। বৈঠকে 
যোগদাঁনকারী সরকারী প্রতিনিধির! 
সাংবাদিকদের কাছে মুখ না খুললেও 
এ পৰ্যন্ত সংবাদপত্রে এ আলোচনা 
সম্পর্কে যে বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে 
তাতে এটা দিনের আলোকের মত 
শট যে, রাজ্য সরকারের থান্তনীতি 
চালন ব্যবস্তার ওপর কেন্দ্রীয় 
সরকারের বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। 
পশ্চিমবঙ্গের প্রয়োজন অনুযায়ী গত 
জানুয়ারী মাস থেকে কেন্দ্রীয় সরকার 
মাসে মাসে ৭৫ হাজার টন রাজ্য 
সরকারকে সরবরাহ করা সত্বেও মূল্য 


গুরুলিয়ায় উন্নয়ণ 
অবহেলা 


বিহার আমল হইতে ডেভলাপমেণ্ট 
ডিপার্টমেন্টের কাজ এপ্রিল মাসের 
২,৩ স্তারিখ হইতে আরম্ভ হইত । 
এবং কৃপ খনন ও স্কুল বিল্ডিং 
অভৃতির সমন্ত কাজ জুন মাসের 
মধ্যেই শেষ হইয়া যাইত। বর্ষার 
ক মাস বন্ধ থাকিত। পুনরায় 
সেপ্টেম্বর স্মর্স হইতে ৬ মাস পুরা 
কাজ চলিত। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ 
সরষ্ধারের আমলে নৃতন কাজ এপ্রিল 
মাস হইতে হওয়া দূরের কথা পুরাতন 
অর্ধ সমাপ্ত কাজগুলিও বন্ধ হইয়া 
গিয়াছে। লে্েমর/পমাসে 
আরম্ভ হইবে কিনা সন্দেহ। কি 
করিয়৷ পুরুলিয়া জেলাতে ডেভলাপ- 
মেপ্ট হইবে চিন্তার বিষয়! বহু 
অফিস হইয়াছে, কাগজে কলমে 
Ll কাজ কিছুই হত নাই ৷ 


a 
1 


কাৰ্য’ 


(দর্পণের পর্যবেক্ষক ) 


' কথায় আছে “খর পোড়া গরু আকাশে সি'ছুরে মেঘ 
দেখলে ভয় পায়”। সন্ধ্যার পটভূমিকায় সিছুরে মেঘ ভাবুক . 
«মনে যতই কবিত্বের উদ্রেক করুক না কেন, গরু ভাবে তার 


সরকারী মূল্য নিয়ন্ত্রণের মাকাল ফলটির বাইরের বাহার 
দেখেও একদল সন্দেহবাতিক লোকের মনে সংশয় জেগেছিল 
“ যে, এ নেহাতই মাকাল ফল- লোকের ভোজে লাগবে না। 
তখন সরকারী কতণরা বিশেষত: খাভ মন্ত্রী ীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন 
সন্দেহ বাতিকদের সংশয় অষ্টহাস্তে উড়িয়ে দিয়েছিলেন । 
বলেছিলেন £ কুঃ*কিন্থ্য হবেনা» সরকার মুল্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ 
কড়াকড়ি চালু করবেন, একচুল নড়বেন না। . 
₹* কিন্ত শেষ পর্যন্ত সন্দেহ বাতিকদের সংশয়ই সত্যে পরিণত 
হুল। সরকারী মুল্য নিয়ন্ত্রণ আদেশকে বৃদ্ধানষ্ঠ দেখিয়ে জোত- 
জার আর মন্কুতদারের! চাউল নানা জায়গায় পাচার করেছে।, 
ফলে চাউল আর খোলা বাজারে আসছে না। সারা বাংলায় 


নিয়ন্ত্রণ নীতি ব্যর্থ হল কেন, এ 
সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট কৈফিয়ৎ 
তলব করেছেন। 


এর উত্তর একটিই হতে পারে। , 


তা হচ্ছে এই, রাজ্য সরকার বড় বড় 


উৎপাদক, যেমন জোতদার কলওয়ালা . 


এদের বদমায়েসি বন্ধ করতে পারেন 
নি। এরা সরকারের মূল্য নিয়ন্ত্রণ 
নীতির ফাঁকে অবাধে চাউল পশ্চিম 
বাংলার বাইরে পাকিস্থানে বা বিহারে 
পাচার করেছে । চাউল মজুত করে 
এখানে ওখানে লুকিয়ে রেখেছে। 
এদিকে সংবাদপত্রে কষাথাতের পর 
কষাঘাতের ফলে উত্যক্ত হয়ে খাপ্ত- 
মন্ত্রী এনফোসমেণ্ট বিভাগের চেলা- 
চামুণ্ডাদের বাঙ্জারের উপর লেলিয়ে 
দিলেন। এর! দিনের পর দিন 


মহোৎসাহে, চুনোপুটি দোকানদার ' 


আর বৈঠকখানা বাজারের এক 
আধসের চাউল বিক্রেতা মেয়েদের 
শিকার করতে লাগল । কিন্তু রুই- 
কাতলারা জালের বাইরেই রয়ে 
গেল--একটাও ধরা পড়ল না। 


বেসামাল খাস্তমন্ত্রী "ছাইফেলতে 


ভাঙ্গা কুলো” জনসাধারণের ওপর, 


দিয়ে তার মনের আক্রোশ মেটাচ্ছেন | 
তিনি ত্তারস্বরে ঘোষণা , করেছেন , 
জনসাধারণ “দেশপ্রেমিক” নয়--তার! 
মূলা নিয়ন্ত্রণ আদেশ কার্যকরী 
করার অন্য সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা 
করেননি। এই অভিযোগের নির্গীলি- 
তার্থ দাড়ায় যে, ক্রেতার! সরকারের 
স্তাষ্য মুল্যের দোকানগুলির উপর 
নির্ভর না করে চাউলের জন্ত খোল! 
বাজারের দ্বারস্থ হয়েছে। এজন্ত 
বর্তমান অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। 
খান্তমন্ত্রী কি খবর রাখেন যে, 
সহরের অনেক গ্ভাষ্য মুল্যের প্লাকানে 
সমন্নমত চাউল পাওয়া ফাঁয় না? 
গৃহস্থের “ভাড়ারে যখন মা ভবানী” 
$ . 


'সমা 


<, পশ্চিমবঙ্গ হাহাকার 


এবং অতিথি ছয়ায়ে হাজির তখন 
তার পক্ষে বাজারের দিকে হস্তে 
হয়ে ছোটা ছাড়া আর উপায় 
কি? কেউ সাধ করে ২৮৩০২ 
টাকা মণ দরে চাউল কিনতে যায় না, 
নিতাস্ত' বাধ্য হয়েই যায় । সরকারী 
ব্যর্থ নীতির অসহায় স্পীকার এই 
হতভাগ্যদের লক্ষ্য করে খাস্বমন্ত্রী তার 
তীব্র বিদ্রপ বর্ষণ করেছেন, £ এরা 
দেশপ্রেমিক নয় । খাস্ঘমন্ত্রীকে প্রশ্ন 
করতে ইচ্ছ। করে, দেশপ্রেমিকতা 
কি তার এবং তাঁর সরকারের 
একচেটিয়া? ' 
সরকারের কতর্ণরা. খান্তনীতি 
নের জন্ভ কয়েকদিন সহর 
সরগরম এবং সাংবাদিকদের হয়রাণ 
করে পর পর কয়েকদিন বৈঠক 





করলেন। এদিকে সহর ও পল্লী 
অঞ্চলে চাউলের দর ক্রমাগত লাফিয়ে 
লাফিয়ে বেড়ে চলেছে । ইতিমধ্যেই 
পশ্চিম বলের তিনটি জেলা ছাড়া 
সরকার অন্তান্য জেলায় পল্লী অঞ্চলের 
আংশিক রেশনের দোকানে চাউল 
সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছেন । রব 
ফলে এঁ সব অঞ্চলে নিয়ন্ত্রকের মধ্যে 
হাহাকার পড়ে গেছে । কোন কোন 
অঞ্চলে চাউল লুটেরও সংবাদ পাওয়া 
যাচ্ছে। . এই ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে 
পশ্চিমবঙ্গ তথা কেন্দ্রীয় সরকারকে 
অত্যন্ত সতর্কভাবে থাস্তনীতি নির্ধারণ 
করতে হবে। 
বাধতে হবে যাতে “বন্ধ আট,নি 
ফস্কা গেরোরশ মত ব্যবস্থার ফাঁক 
দিয়ে নীতি ব্যর্থ না হয়ে যায়। 

সরকার কি সিদ্ধান্ত করবেন 
জানি না। তবে আমাদের মনে হয় 
খান্ত সমস্তা সমাধানের জন্ত নিয়লিখিত 
কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন আশুকতণব্য ঃ 
১। কলকাতা । ও শিল্পাঞ্চলকে খাওয়া- 








‘পীড়িত অঞ্চলগুলিঙে ব্যাপক টেষ্ট 
এমনভাবে আটবাট 





বার‘ভার কেন্দ্রীয় সরকারকে পুরো- 
পুরি নিতে হবে। অর্থাৎ এই 
এলাকাকে বিধিবদ্ধ রে্ন বাবহার 
অন্তভূক্ত করতে হবে; ২। 
লঞ্চলে উৎপাদিত চাউল যাতে রা 

বাইরে না চলে যায় সেদিকে কুড়া_ 
দৃষ্টি রাখতে হবে; ৩। “জোতদার 
মজুতদার প্রভৃর্তি মুনাফাশিকার 

কঠোর হাতে দমন করতে হবে 
এত প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট আইরিন 
বাদে করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, আ 
কঠোর করা দরকার ; ৪1 অন্ন 







রিলিফ , খয়রাতী স্মুহায্য, খাল্পনা 
কৃষি ও অন্তান্ত খণ প্রভৃতি ভ্রাণ-* 
মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করর্তেহবে । 


মনে হয় যে, মোটামুটিভাবে এই 
কয়েকটি ব্যবস্থা কার্যকরী করতে 
পারলে খাগ্ঠব্যবস্থা অনেকটা সহজ 
হয়ে আসবে। 


সরকার যেন মনে 
রাখেন? বুভুক্ষরা কোন আইন 
মানে না। 


ডাঃ রায়ের খেলনার সাধ 
চিত্ত রায়ের আহ্লাদ 


এবারে ডাঃ রায়ের আর 
একটি সাধ মিটল। কয়েক- 
বছর আগে তিনি জাপান 
যান। সেখানে তিনি অনেক 
কিছু দে খেন ও শেখেন। 
দেশে ফেরেন এক ঝুড়ি স্বপ্ন 
নিয়ে । বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 
খেলন। নির্মাণ ভার মধ্যে 
একটি। এতদিনে তাঁর সে 
স্বপ্ন সার্থক হল। তাই 
(১৪ই জুন) তার 
মানসী “কল্যাঁণীতে” নূতন 
খেলনা কারখানাটির 
দ্বারোদঘাটন কালে ভাক্তার- 
বাবুর সে কী আনন্দ । যাঁক্‌, 
পোড়ো উপনগরী.“কল্যাণীর 
শিল্পায়ণের পথে এক পা 
এগোন গেল।” তারপর 
কারখানাটি পরিচালিত হবে 
সমবায় ভিত্তিতে |, “সমবায় 
ছাড়া সমাজ চলে না, দেশ 
, বাঁচতে পারে না”, ডাঃ রায় 
শোনালেন*সবাইকে। 
ছা ছাড়া, খেলনার মাঁরফৎ 
কঙ্যাণীর জে বিশ্বের 
যোগাযোগ স্থাপিত হবে 
এ-ও কী কম আনন্দের 
কথা? 
মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গে আরও 
একজন আহ্লাদ ফেঁটে পড়ছিলন ! 


তিনি পশ্চিমরঙ্গের সমবায় উপমন্ত্রী 
শ্রীচিত্ত রায়। চিন্তবাবুর খুসীর সঙ্গত 


কারণ আছে । কারণ তিনিই প্ররুত- 
পক্ষে এই খেলল সমবায়ের উদ্ভাবক । 
‘9 


(দৰ্প৪ণর সংবাদদাতা ) 


কারখানাটির যিনি আসল পরিচালক 
তিনি চিত্তবাবুর পুত্র শ্রীদীপক্কর রায়। 
দীপঙ্করবাবু জাপানে কয়েকমাস 
কাটিয়ে দেশে ফিরেছেন খেলনা 
তৈরীর অভিজ্ঞতা নিয়ে আর চিত্ত- 
বাবুর জন্ত একটি জাপানী বৌমা 
নিয়ে? ইনিও নাকি খেলনা তৈরীর 
কাজে অভিজ্ঞা এবং শীঘ্রই কারখানায় 
উপদেষ্টার কাঁজে লেগে যাবেন। 


চিন্তবাবুর আর এক ছেলে জটুটিপু রায় ' 


এবং জনৈক জ্ঞাতি ভাই প্রতিষ্ঠানের 
অন্ততম ছুই ডিরেক্টর |, 

কিছুদিনের মধ্যে জাপান থেকে 
আরও ছজন পুতুল বিশেষজ্র আসবেন 
কাজ শেখাবার জন্ত । 
বলে ওর! দীপঙ্কর বাবুর সমম্ধী 
(আমরা অবশ্য প্রমাণ না পাওয়া 
পর্যন্ত এ ধরণের গুজব বিশ্বাস করি 
না)। 

কিন্ত এহ বাহ ৷  কারখানাটির 
আসল মালিক কে? কল্যাণী খেলনা 
কো-অপারেটিভ সোসাইটি, ন! পশ্চিম- 
বঙ্গ সরকার ? “আরে রাম, রাম,” 
চিত্তবাবু প্রায় কানে হাত দিয়েই 
“আমরা মশাই টাকাপয়সা 
দেওয়ার ব্যাপারে নেই। 


বলেন, 


কেবল 


"কিছু টাকা (প্রায় লক্ষাধিক ) খরচ 


করে গুদের জমি আর ,কারখানাটি 
কুরে দিয়েছি শুর! 'টাকাট আন্তে 

শোধ করে | আন, 
যন্ত্র্পাতি কেনার কিছু আগাম 
দিয়েছি। আত্ে দেখি কী রকম 


বাজে লোকে * 


সঙ 
চলে তারপর তো অর্থ হানি 
কথা ।” জনৈক সাদাসিধে সাংবাদিক ৮ 
বন্ধু বেরসিকের মত জানতে চান 
দীপক্করবাবু. কত মাইনে পাষেনা + 
এ ধরণের একটি প্রশ্ন চিত্তবাবু নিশ্চই... 
আশ! করেন নি'। একটু থতমত 
নঃ৪এখন তো মাইনের 





তবে সেদিন আয়োজনের বহর 
দেখে অনেকের সন্দেহ হয়েছে এটি, 
আদলে একটি বে-নামী সরকারী 
প্রতিষ্ঠান। নন হলে পশ্চিমবঙ্গের 
খাস্তমন্ত্রী প্রফুল্প সেনই বা কেন অংশী- 
দারদের' পক্ষ থেকে উপস্থিত 
মান্তদের স্বাগত জানাবেন, মুখমন্ত্রীই 


বাণকেন কালীপদ মুখী, অনাথবন্ধু 
এবং বহু ৫ আমলা 
হান্তেক্কারখানাটি চালু করতে 


যাবেন এবং কলকাতা থে সাহ্বা 
দিকদের নিয়ে একটি বে-সরকারী 
প্রতিষ্ঠানের প্রচারের "ভজন্ত 


" দত্তরেরই বা এত উৎসাহ কেনী ও 


সরকারী উদ্ভোগে সমবায় হলে কারও 
আপত্তি কথা ন্মু। হোক না 
তাতে চিত্তবাবুর (কিছু পারিবারিক . 
কল্যাণ। কিন্ত 
বন্পলে ক্ষতি কি? 


















দ্বারুচিনিং রে মন্ত্রিগুলী 
পম্ধাহান্তে রাজধানীতে নামিয়া 
পআসিলেন। আদর্দলীটি সিন্ধবাদকে 
বলিল, “সিধু চল আমাদের রাজধানী 
দেখিয়া আরবে । আদ শলীটির 
সহিত সিদ্ধবাদ' চট্টমালার রাজধানীতে 
ত আঁ ত হুইল ৷ মন্ত্রিমগুলী 
প্লেনে আগেই চলিয়া আসিয়া- 
ছেন। আশিবার দিন দারুচিনিংয়ের 
1... ময়দান, একটি বিদায়সভা হুইল । 
প্রধান মন্ত্রী গবুচন্ত্র সমবেত জনতাকে 
উদ্দেশ্ত করিয়া বলিলেন, বন্ধুগণ 
তোমাদের জন্ত প্রাণ বড় কীাদে। 
তাই তোমাদের মাঝে না আসিয়া 
থাকিতে পারি না। আবার আমরা 
আসিব। তবে বৎসরের 'অগ্ঠ সমন 
বড় কাজের চাপ থাকে। গ্রীষ্ম" 
কালটাত্ম ঝামেলা! একটু কম। তাই 
আবার আগামী বৎসর এই সময় 
আসিবার চেষ্টা করিব । আজ বিদায়। 
( এইখানটায় গবুচন্জের চক্ষু ছল ছল 
করিয়া উঠিল। তিনি রুমাল বাহির 
করিয়া চক্ষু মুছিলেন। হট্রমাদা 
“নিস রিভু'এর ফটোগ্রাফার ঠিক 
4 এই মুহুর্তে গবুচন্দ্রের একখানি ক্লোজ-. 
*'আপ শীট লইলেন।) অখাগ্মম্ত্র 
তাহার বক্তৃতায়গ্রবলিলেন, তোমাদের 
অৃতিথেয়তার কথা কিছুতেই ভুলিতে 
= = শপীঁরিব না| একটি নয়া পয়সাও 


জীন 
বোর্ডের 


গত কিছু দিন হইতে চলিল, 
সিউড়ী ষ্টেট ইলেকটি_সিটি বোর্ড 
অফিস, তাহাদের চাহিদামত পেট্রোল 
সরবরাহ করিবার জন্য পেট্রোল . 
ব্যবসায়ীকে পেট্রোলেরপ্রদ্ব নিম দন 
জানাইবার এক রর আহ্বান 
করিয়াছিলেন। উক্ত টেণ্ডারগুলি 


নিষ্ৃ25০দেনে ভুটনি হয় ও জনৈক 


ব্যবসায়ীর দর প্সর্ক নিয় হয়। কিন্ত 









জনৈক উচ্চ a প্রিথানে 

হইতে বদলী 

সমস্ত টেগ্ারগুলি শা 

নৃতনভাবে টেগারের ৯ জন্ত রা 

করা হইয়াছে । স্থানীয় এইরূপ 

একটি অফিসে বড় কর্তাদের, খাম- 
অনুষধায়ী কাৰ্য্য চলিতেছে, 


শিরা কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা 
আছে কিনা জানি না। গত কয়েক- 


ক্ষিন পূর্বে '১৭৫২ টাকার একটা 

বাড়ী নীয় উচ্চপদস্থ 

" ছুই জন অফি মধ্যে বাদাবিতণ্ড|., 

ূ হ্য়! অর্থের অপব্যয় 

"কৃত হবে তাহা ভগবাটাই 
জানেন । 


‘বলে? ইহাদের ” 
“কা, বর্ডার প্লিপ বি 





আমাদের টাযাক'হইতে খসাইতেত্বহয় 
নাই। তোমাদের এই দেশগ্রীতি 
দীর্ঘজীবী হউক । 

যাহা হউক মন্ত্রী, পাত্র, মিত্র 
ও উ'চুদরের অমাত্যরা প্লেনে “যাত্রা 
করিলেন। মাঝারি গোজের অমাত্য 


* দৌবারিক, প্রতিহারি, ও আদর্ঠলিরা 


ট্রেণে করিয়া আসিলেন। 

ট্রেপটি যে ষ্টেশনে দীড়াইতেছিল 
সেই ষ্টেশনেই জ্রমিয়া ষাইতেছিল। 
কামরার সকলে বলাবলি করিতে 
লাগিল এক ঘণ্টা লেট। সিন্ধবাদ 
শুনিল সকলে বলিতেছে তৰু নাঁঁকি 
আজ কম লেট আছে। যাহারা 
ট্রেণপথে যাতায়াত করেন তাঁহাদের 
ঘড়ি ছু'ঘন্টা ফাষ্ট করা থাকে। 
একটি ষ্টেশনে ট্রেণ আসিতেই প্লাট- 
ফর্মে খুব হৈ-চৈ শোনা গেল। 
সকলের সহিত জানালা দিয় মুখ 
ঘাড়াইয়া সিদ্ধবাদ দেখিল কতগুলি 
লোক ড্রাইভারকে ধরিয়া বেদম 
পিটাইতেছে ৷ আদর্ণলীটি বলিল, ও 
কিছু না সামান্ত ব্যাপার। ওই 
লোকগুলি ডেলি প্যাসেপ্রার । ট্রেণ 
লেট হইলে উহ্বারা মাঝে মাঝে ড্রাই- 
ভারকে ধরিয়া পিটাইয়া থাকে। 
প্রহারের ফলে ড্রাইভারটির সংজ্ঞালোপ 
হইবার উপক্রম হইয়াছিল। তাহার 


" সুস্থ হইতে আরও ছুঘণ্ট। লাগিল | 


শৃগালদহ ষ্টেশনে ট্রেণ থামিলে 
উহার] বাহিরে আসিল | সিন্ধবাদ 
দেখিল সারা স্টেশনের বাহিরের 
প্লাটফর্মটিতে অসংখ্য পরিবার ডেকের 
হজযাত্রীদের মত সংসার পাতিয়াছে। 
তবে তাহাদের ' অবস্থা যে শোচনীয় 
তাহ! একবার লক্ষ্য করিলেই দেখা 
যায়) সিন্ধবাদ জিজ্ঞাসা করিল-_- 
বড়া, আদর্ণলীটিকে সে বড়দা 
বলিয়া সম্বোধন করিতে শুরু 
করিয়াছে) ইহারা কার! ? আদর্ণলীটি 
বলিল--উহারা কারা এই কথাই 
তো বলা মুমকিল। উহ্াদেরও মাঝে 
মাঝে এ বিষয়ে সন্দেহ জাগে। 
তাই মাঝে মাঝে উহারা শ্লোগান 

এত ওঠে-আমরা কারা? তবে 
BEL কোন সংজ্ঞা এখনও 
নিরুপিত হয় নাই। কেন্সীয় পুননি- 
ব্বাসন দপ্তরের অমাত্যগণ এ বিষয়ে 


গবেষণা করিতেছেন। ফলাফল 
শীঘ্রই জানা যাইবে । 
সিহ্ধববারদ বলিল-_-শুনিয়াছিলাম 


তোমাদের দেশে রিফিউজি বলিয়া 
একপ্রকার জীব আছে। উহার! 
কি সেই রিফিউজি? 1 
আদরালীউ একহাত জিহ্বা! রং 
করিয়া বলিল-$কোন শ্তালক গ্ীকথা 
ছ রিফিউজি 
নাই। 
{৷ jy 


সিন্ধবাদ। তবে রিফিউজিরা 
কোথায় $ | 

আদরণলী। তাহারা হয় পুন- 
নির্বাসন দপ্তরে চাকরী করিতেছে 
নয় সরকারী লোন লইয়া উপ- 
নগরীতে দালান তুলিয়াছে। তাহাদের 
সকলেরই ভোট আছে। এই সব 
ব্যক্তিদের কোন ভোট নাই। 

আদরশালীটির সঙ্গে বিছবানাপত্রসহ 
কিছু মোট ছিল। সিন্দবাদ বলিল 


একটি ট্যাক্সি করিলে হয় না? 
আদলীটি মিটিমিটি হাসিয়া বলিল-_ 


নুতন লোক, তাই সহরের হালচাল 
কিছুই জান না। একটি ট্যাক্সি সংগ্রহ 


' করিতে পারিলে তোমাকে পাচ টাকা 


পুরস্কার দিব। সিদ্ধবাদ বাহিরে 
আসিয়া দেখিল অনেক ট্যাক্সি 
যাইতেছে। সে চীৎকার করিয়া ঢ’ 
একটিকে ডাকিল কিন্তু কেহই উত্তর 
দিল না। কিছু কিছু ট্যাব্সির দেখিল 
লাল কাপড় দিয়া মিটারটা বাধা 
রহিয়াছে। অনেক হাকডাকের পর 
একটি ট্যাক্সি থামিল। ড্রাইভার 
জিজ্ঞাসা করিল কোথায় যাইতে 
হইবে? সিন্ধবাদ গশ্তধ্যন্থলের নাম 
বলিতেই ড্রাইভার বলিল আর কিছুক্ষণ 
পরেই তাহার গাড়ির খারাপ হুইয়া 
যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, সুতরাং-- 
এই বলিয়া ট্টার্ট লইয়া ট্যান্সিটি 
চোখের নিমেষে মিলাইয়া গেল । 
সিন্ধবাদ আদর্শলীটিকে জিজ্ঞাসা 
করিল-_ইহার কারণ কি? 
. আদালী বলিল-ইহাই রীতি। 
নিকটের কোন যাত্রীকে ইহারা 
লইবে না ঠিক করিয়াছে . ' 
' সিন্ধবাদ। তা তোমাদের শাস্তি- 
সেনারা এ বিষয়ে কিছু বলে না? 
আদালী। তাহারা কোন অশাস্তি 


করতে চায় না। এই যে শিশু . 


ট্যাক্সিগুলোকে দেখিতেছ, উহাদের 
চালক কিংবা “মালিক, সকলেই 
প্রভুদ্ের আত্মীয় কিংবা বন্ধুবান্ধব 
সুতরাং উহাদের চটাইলেই অশান্তি । 
ষাহা হউক একটি রিক্সায় করিয়া 
উহার! বাড়ি আসিয়া পৌছিল; 
আর্দীলীটি বলিল, কাল সকাল হইতেই 
ডিউটি। দেশে হৃণ্িক্ষ লাগিরাছে। 
আজ হইতেই প্রভুদের উচ্চপর্যায়ের 
বৈঠক শুরু হইয়াছে । আর একটু দূর 
আমিতেই সিন্ধবাদ দেখিল একটি 
সিনেমাগৃহের সম্মুখে অসম্ভব ভীড়। 
সন্মুখে একঝাঁক কটাক্ষময়ী নারীর 
ছবি; দ্রঞ্জির পিছনে বেশী পরসা 
ব্যয় করা হয় নাই! তলায় লেখা 
“খুল্‌ যা সিম্‌ সিম্‌, তাহার নীচে ছোষ্ট 
করিয়া লেখা “কেবলমাত্র প্রাপ্ত 
বয়স্কদের জন্ত' । দর্শকদের অধি- 
কাংশই হাফপ্যাণ্ট পরিছিত। বগলে 
বইখাতা। অধরযুগল তাশ্ুল-চর্চিত। 
হাতে জলন্ত *সিগারেট । কাহারও 
কাহারও গায়ে বহুবর্ণ রঞ্জিত হাওয়াইন 
শার্ট। পরণে ফুলপ্যান্ট তাহার 
একটি পা গোটানো। সিনেমা হলের 
দারোয়ান মাঝে মাঝে একটি ছড়ি 


'লইঙ্ঠা *তাহাদের পিটাইতেছে। 








শতবার, ১৯শৈ জন, ১৯৫১ | 


মধ্যে প্রবেশ করিল । বাড়ির সম্মুখে 
নামিয়া,াদ্লীটি রিন্সও্য়ালার সহিত 
নয়া পয়সা লইয়া কিছুক্ষণ রাষ্ট্র 
ভাষায় ঝগড়া করিল। তাহার পর, 
রিক্সা বিদায় লইলে, একপালপহীপিয়া 4 
বলিল--আমরা মাঝে মাঝে ট্রাম- 
বাসের কণার, রিক্সাওয়ালা, 
ইত্যাদির সঙ্গে ইচ্ছা” করিয়া ঝগড়া 
করিয়া থাকি । কেন জান ইহাত্তে 
রাষ্ট্রভাষাটা বলার একটু প্র্যাকটিস 
হইয়া থাকে। আফিসে আঁফিসে 
রাষ্পতির নিদেশ আসিয়াছে 
“রাষ্ট্রভাষা জলদি শিখ লো।' আমরা, 
তাই অভিনব পদ্ধতি বাহির 
করিয়াছি । 
সিদ্ধবাদ যত শুনিতেছিল ততই 
মুগ্ধ হইতেছিল। আদর্ণলীটি বলিল 
“কি ভাবিতেছ ? 
সিদ্ধবাদ। যে দেশের আদর্শলীর!1 
এত বুদ্ধিমান, না-জানি আদ“লীদের 
প্রভুরা তাহা হইলে কি? 
আদর্ণলী। আরে ধ্যেখ! আমাঁ- 
দের প্রভুদের যাহ! কিছু বুদ্ধি, সব 
"আমাদের নিকট হইতে ধার করা। 
প্রভুরা বিপদ্রে পড়িলে, গোপনে 
আমাদের কাছে ছুটিয়া আসেন। 
আমরাই বুদ্ধি বাৎলাইয়া দিই। 
আমাদের মহামন্রী নন্দলাল তো 
কেবল বক্তৃতা করিয়াই খালাস.। 
তাহাকে আসল পরামর্শ কে দেয় 
জান? তাহার খাস আলী বীরা। 
চল আজ বিশ্রাম করা যাউক। 












সিষ্ধবাদ বলি ল__তোঁ মাদের 
দেশে ছুণ্তিক্কু লাগিয়াছে, তাহা 
সিনেমা হলগুলি দেখিয়া তো মনে 
হয় না। 

আদলী বলিল__-আমরা সবকিছু 
ভুলিতে পারি, কিন্তু সংস্কৃতি ভুলি 
কি করিয়া? আর মানুষ কি কেবল 
পাউরুটি খাইয়া বাচিয়া থাকিতে 
পারে ? তাহার মনের খোরাক চাই। 

সিন্ধবাদ বলিল--বড়দা, তুমি 
এতকথা শিখিলে কোথা হইতে? 

আদর্ণলীটি এইবার হে-হে করিয়া 
হাসিয়া উঠিল। বলিল মামি ধাহার 
আলী, তিনি সংস্কৃতির উপর 
বই লিখিয়া ‘সংস্কৃতির ব্যান 
উপাধি পাইয়াছেন। যখন কেহ 
থাকেনা, তখন মাঝে মাঝে প্রভু 
আমাকে সংস্কৃতির পরিচয় বুঝাইতে 
গুরু করেন । আমাদের লেখক- 
অষ্টালিকা এক অপূর্ব জায়গা সিধু। 
আমার ভাগ্নে রামকানাই, তাহার 
লেখাপড়া হইল না দেখিয়া তাহাকে 
আশিয়া অপপ্রচার বিভাগের 
নাড়গোপালবাবুর খাশ আর্দাদী 
করিয়া দিয়াছিলাম। নাড়ুগোপাল- 
বাবুর ‘কথাবার্তা? শুনিয়া শুনিয়! 
রামকামাই এখন পরম বিজ্ঞ হুইয়া 
উঠিয়াছে। সে এখন ছা (সা):ইত্যের 
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মন্ত সমঝদার । কাল তৌমাকে লইয়া শহর 
রিক্সা আসিয়া একটি গলির [খাইতে বাহির হইব । 
ননমঞ্চের ‘রাজা ও রাণী এ 
(দপ? গণের সমালোচক ) 


এটি ওঁদের প্রথম নাট্য প্রচেষ্টা । 
দক্ষিণ কলকাতায় স্থায়ী একটি নাট্য 
সম্প্রদায় গড়ে তোলবার ইচ্ছে ওদের 
অনেক দিনের | এতদিনে সে ইচ্ছা 
পূর্ণ হোল। 

রোজা ও রাণী’ একটি মোহ- 
গ্রস্ত প্রেমতৃষ্ণার ট্র্যাজেডি । 

সমগ্র জীবন ধরে রবীন্দ্রনাথ তীর্‌ 
প্রেমের যে আদর্শটিকে নানা ছন্দে 
গানে রচনায় তুলে ধরেছেন, “রাজা 
ও রাণী” নাটকে রবীন্দ্রনাথের সেই 
প্রেমভাবনার সামগ্রিক আদর্শটিই মূর্ত 
হয়ে উঠেছে ৷ এ নাটকে ঘন্দই মুখ্য । 
একটি সত্তার সঙ্গে অপর সত্তার 
ত্ন্দ। জীবধর্মের সঙ্গে মনোধর্মের দ্বন্দ, 
প্রেমের সঙ্গে প্রতাপের । 


প্রাণপণ: চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তীর 
কণ্ঠস্বরের অমিষ্টতার জন্ত তাঁর সে 
প্রচেষ্টা মূলতঃ বার্থ হয়েছে। 
দেবদভের ভূমিকায় তপন সেন চপন- 
সই। কুমারসেনের ভূমিকায় ‘নাট্য 
পরিচালক সমীরণ দত্ত সবচেয়ে 
ব্যর্থ অভিনেতা । শৌর্ধ ও বীর্ষের 
প্রতীক কুমারসেনের পরিবতে একটি 


নয়ের মধ্যে দেখলাম। 
হাটের লোকজনের ভুমিকায় 
সুঅভিনয় হয়েছে। স্ত্রী চরিত্রের 
মধ্যে রানী স্ুমিত্রার ভূমিকায় কৃষ্ণ 
রায় শুরু থেকে শেষ পর্যস্ত একই 
পর্যায়ে অভিনয় করে গিয়েছেন 
তবে শেষ অংশের চেয়ে প্র 
অংশের অভিনয় অধিকতর উল্লেখ- 
যোগ্য হয়েছে। রেবতীর ভূমিকা 
কালিন্দী সেন চরিত্রান্থগ অভি 
করেছেন। ইলার ভূমিকায় স্থমিতা 
দাশগুপ্তা মনে কোনও রেখা 
করেননা। গীত লা থাক 


কোনরূপ নাট্যপরিবেশ সৃষ্টি 
পারেনি । আলোকসম্পাত নিয়শুরের 
দৃশ্য পরিকল্পনা প্রশংসার দাবী রাখে 
পরবর্তী অভিনয়ে ওঁদের সব দোষ 
ত্রুটি সংশোধিত হবে এই 
রাখি। 


এ নাটকের নায়ক রাজা 
বিক্রমদেব প্রথম পর্বে কামুক মোহগ্রস্ত 
ব্যক্তিত্বহীন পুরুষ, দ্বিতীয় পধ্যায়ে 
তিনি বধাধ-ভাঙা জোয়ারের জলের 
মত উদ্দাম, প্রতিহিংসার প্রবল 
অস্নিতে দহমান। শেষ অংশে দুর্বার 
প্রেমে ভার মোহমুক্তি | রাজা চরিত্রের 
এই ত্রিধার: পরিবর্তনের রূপটি অনিল 
গুহ ৬ই জুন তারিখে মহারাষ্ট্র নিবাস 
হলে ওঁদের প্রথম অভিনয় রজনীতে 
ঠিক যথাষপ্ন ভাবে উপ্ম্াপিত করবার 


. 
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শরুবার, ১৯শে জুন, ১৯৫৯ 
৫ রর 


bea li 
ক “ই চৌ-এন-লাইয়ের 
১ কাছ থেকে সর্বরোগহর চীন-দাওয়াই 
পাবার কিছুকুল আগেকার কথা। 
শেষের কবিতার দেশ শিলং পাহাড়ে 
“আছি তখন ৷ সংবাদপত্রের একটা 
সংক্ষিপ্ত খবরে চোখ আটকে গেল £ 
“নেহেরুর পর কে? জয়প্রকাশ 
নারায়ণ? নেহেরুজী তখন অবসর 
: গ্রহণের কথা ভাবছেন এমন সময়কার 
কথা আর কি। ' জয়প্রকাশ নারায়ণ 
অবশ্য এই গুরত্বপূর্ণ প্রশ্নীটকে মাছি 
তাড়ানোর ভঙ্গীতে সাংবাদিকদের 
| কাছ থেকে উড়িয়ে দিবার চেষ্টা 
| করৈছিলেন। 
খবরটা পড়েই কি জানি কেন 
ক্মামার মনে হঠাৎ প্রশ্ন জেগেছিল 
1/বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচক্্র 
,তারাশক্করের পরে কে ? প্রশ্নটা মনের 
মধ্যে ক্রমাগত ঘুরপাক খেতে লাগল । 
অনেক নাম, অনেক সুখ মনের মধ্যে 
আসা-যাওয়া করতে লাগল। শৃহ্য- 
দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইরাম হাতে-ধরা 
কাগজখানার দিকে। আমার 
ভাবনায় ছাওয়া মুখখানা ফুতুদির 
৷ নজর এড়াল না।. হেসে জিন্তাস! 
করলেন £ ‘কি, ভাবনায় পড়েছ 
বুঝি?’ আমার মনের ভাবনার কথ! 
শুনেই বললেনঃ ‘ওঃ এই? বেশ 
- তো আজ দুপুরে মেয়েদের আড্ডায় 
নিয়ে যাব--সেখানেই সব ফয়শালা 
হয়ে যাবে 
| “মেয়েদের আড্ড। ?” আমি একটু 
অবাক হই। ৃ 
হা, এতে অবাক হবার কি, 
আছে? বাংলা দেশের বাইরে 
এমনি * সব- সহরে খাওয়। দ্যওয়ার 
পর মেয়েদের আড্ডাটা বেশ 
ভালভাবেই জমে, আর সেখানে এ 
ভব-সংসারের এমন কোন সমস্ত 
নেই যা আহ্োচনা-সমালোচনাক্ 
একেবারে জলবৎ তরলং না হয়ে 
যায়! শিলংরের নানা দ্রষ্টব্য বস্তুর 
মত বাঙালী মেয়েদের আড্ডাট। না 
দেখালে শিলংএ আনাই মিথ্যে 1 
নে ভারী উৎসাহ ও উৎসুক বোধ 
করলাম। বাঙালী মেয়েদের তাড্ডাটা 
' এদেখবার জন্তে পুলিশবাজার থেকে 
লাবাণে প্রবেশ,করে একটু এগোতেই 
, চোখে পড়ল টিলার ওপর ছবির মত 
চমৎকার একখানা বাড়ী। সামনের 
দিকে একটুকরা বারান্দা । সেখানে 
প্লাড়ালেই শিলংয়ের অনেকথানি অংশ 
চোখে পড়ে ৷ বাড়ীখানা কার জিজ্ঞাসা 
করতেই ফুতুদি বললেন £ “আরে ওটা 
সুপারেনটেণ্ড- 


গিন্সি : অধুনা টারী-গিন্পি বীণা 











মিত্তিরের বাড়ী । বাঙালী মেয়েদের 


আড্ডা জমে তো ওখানেই | টিপার 
উপর সেই ছবির মত বাড়ীখানায় 
পৌঁছেই ফৃতুদি ডাক দিলেন: কেই 

[গো বীণা মিত্ির_-ভবলদি এসে । 
দেখ, কাকে এনেছি !' 


KE 


দাও! 
এথেকে স্নামিও বাদ, গেলাম না।' 





শ্বৌরী বন্থ 
উৎসুক হাঁসিভরা সুন্দর চেহারা, 
পানে-রাঙানে! লাল রেট, কৌতুক- 
উজ্জ্বল চোখ, বেঁটে-থাটো মানুষটি 
দরজা! খুলে এগিয়ে এলেন | 

‘এই তোমাদের একজন নতুন 
মেম্বর গো !' 

'‘আস্ুন’ বলে সেই মিষ্টি চেহারার 
মানুষটি সন্েহে আমার হাত ধরে 
ঘরের ভিতর নিয়ে গেলেন। তাঁরপর 
একে একে আলাপ হল ব্যান্বে-খাজাঞ্চী 
গিনি পপ্ট্‌দির সঙ্গে, সার্ভেয়ার-গিন্নি 
দিল্লীর ইলা চাটুষ্যের সঙ্গে, ইঞ্জিনিয়ার- 
গিন্নি গৌরী সেনগুপ্ত এবং অনেক 
সভ্যার সঙ্গে। এখানে সকলকেই 
পদবী অথব1 স্বামী-দেবতার কর্ম্ম- 
স্থলের পদ ধরে ডাকার ব্যবস্থা । স্বামী- 
দেবতাদের মধ্যে ছোট-বড় সরকারী 
বেসরকারী কাজে যে তফাৎ থাকুক 
না কেন-_মেয়েদের আড্ডায় তাদের 
গিন্নিদের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। 
শরৎচন্দ্র বলেছিলেন যে উনিশ আর 
উনষাট বছরের মেয়েদের মধ্যে কোন 
তফাৎ নেই-_-এখানে এসেই তা 
অমুভব করলাম। মনে পড়ল 
প্রাবন্ধিক চন্দ্রশেখর নৃথোপাধ্যায়ের 
স্মরণীয় উক্তি: “এখানে আসিলে 
সকলেই সমান হয়।” 


শিলংয়ে মেয়েদের আড্ডাট। বেশ 
জমজমাট ও প্রাণ-মুখর | সবচেয়ে 
ভাল লাগল পল্টুদিকে : নেতাজীর 
ঝান্পি বাহিনীর জি-ও-সির উপযুক্ত, 
লম্বাচওড়া জঙ্গী চেহারা । চেহারার 
মত মনটাও বেশ বড়। স্পষ্টব্যক্তা, 
সরল, সুল্সমন ও বিচারের অধিকারী । 
পঞ্চাশোর্ধ বয়ন হলেও নবীনের 
মত উৎসাহী ! ইনিই মেয়েদের এই 
আড্ডার সঙ্ভানেত্রী। আর সম্পার্দিকা 
নিশ্চয়ই বীণা মিদ্তির-যদিচ তার! 
বলেছিলেন তারা : সবাই . এখানে 
পদাতিক- শ্রেণীহীন সমাজের 
বাস্ন্দা। | 

প্রাথমিক আলাপের পর ফুতুদি 
ফস করে বলে বসলেন £ ‘শিলং 
পাহাড়ে এসেও ইনি সকাল থেকে 
মনভার করে বসে আছেন।' - 

কেন? কেন? অসংখ্য উৎসুক 
প্রাণের ব্যগ্র ব্যাকুল জিজ্ঞাসা । ইলা 
চাটুষ্যে মন্তব্য করলেন ঃ “এখানের 


মেঘভার দেখেই কি আপনার 
মনভার !' 
সংবাদপত্রের সংবাদের শিনোনামা 


থেকে অন্তরের শিরোপীড়া যে কারণে 
সুরু হয়েছিল কুষ্টিত হেসে সে কথাই 
নিবেদন করলাম । 

‘বীণা মিত্তির, আজকে তাহলে 
গৌরী বস্তুর এই সমস্তাটা, নিয়েই 
আলোচনা করা যাক'-_পণ্ট্দির 
জঙ্গী কণ্ঠস্বর! ‘দাও একটা পান 
সুরু হল সকলের পানাহার । 


সবাই বেশ জমিয়ে ঘন হয়ে বসলেন । 


দর্পণ 


সৈয়েদের আড্ডায় ' 


‘রবীন্ত্রনাথ-শরৎচন্ত্র-তারাশঙ্করের 
পরে কে বাংলা সাহিত্যের সিংহাসনে 
বসবেন? এই তো আপনার মনের 
ভাবনা? আমার মনে হয় শুর্দের 
অধিকারী কেউ নেই আর হতেও 
কেউ পারবেন না।" 

“এক কথায় রায় দেওয়া হয়ে 
গেল যে পণ্টদি--আর তাহলে 
‘তোমার আসন শুন্ত আজি হে বীর 
পূর্ণ কর’ বলে কাকে আমরা আহ্বান 
জানাব ?' দিল্লীবাসিনী 'ইল৷ চাটুয্যে 
মন্তব্য করলেন। 

“কাউকেই নয়--অমন উচ্চস্তরে 
ওঠবার শক্তি কি সবারই থাকে__ 
আধ্যাত্মিক জগতের মত সাহিত্য 
জগতেও তো শক্তির অধিকারী 
হতে হয়। সবাই কি ভগবানের 
দর্শন পায়, না সবাই পরমহংস 
শ্রীরামরুঞ্চ হতে "পারে, না হতে 
রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্্র-তা রা শঙ্করে র 
সাহিত্য সৃষ্টির অধিকারী ?' 

আমি সাম্প্রতিক কালের নামকর! 
‘বেষ্ট-সেলার? সাহিত্যিকের নাম 
করতেই গৌরী সেনগুপ্ত সশব্দে হেসে 
উঠলেন £ ‘ওঃ ওঁর ' কথা বলছেন? 
ওঁর লেখা পড়লেই আমার একটা 
কবিতার কথা মনে পড়ে ষায়।ঃ 


" আযহার স্তর 


দিনে ঈ'ৰার.. 


রাড, কলিকাতা-১৭ 


‘কার কবিতা-_-রবীন্দ্রনাথের ?” 
ঘরের কোণ থেকে কে একজন 
অজ্ঞান! করলেন ! 


“না, রাধারাণী। দেবীর সেই 
পরিচিত কবিতাটি ‘তুমি কোন দেশের 
মেয়ে ? আধুনিক বঙ্গললনাদের বদ 
শিনীস্থূলভ বৈশড়্ষা, অঙ্গসঙ্জা আর" 
কবরী রচনা দেখে তিনি ঠাট্টা করে 
লিখেছিলেন । আপনি বীর নাম 
করলেন তার লেখা বইয়ের নারী 
চরিত্রগুলি এমনি অচেনা বিদেশিনী 
মেয়ে বলে আমার মনে হয়।' ৬ 


“আরে ওযে হল বদ-হুজমের 
জের! _জর্দী কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে 
আর-বাকী রইল না যে এট! 
পণ্ট,দির গলা । “বিদেশী সাহিত্য 
ঘেঁটে এরা নায়িকাদের নিয়ে আসেন, 
স্কার্ট ছাড়িয়ে কোন রকমে শাড়ী 
পরান, তাতে লঙ্জা নিবারণ হয় না। 
পাঠকদের কথ! বলতে পারিনে তবে 
আমাদের মত পাঠিকার্দের লঙ্জায় 
আর অপমানে মাথা নীচু হয়ে 
আসে ৷ বুঝতে পারি উপন্তাসের 
নায়িকারা সবই কাল্পনিক চরিত্র, কিন্ত 
চরিব্রগুলি নারী বলেই প্রতিবাদটা 
বেশী করে হওয়া দরকার। ওই 
সাহিত্যিক ভদ্রলোকের ছ'হাজার 
পাতাওয়ালা বইয়ে এবং অন্ত একটি 
বইয়ের -এমনি একটি পুরুষ চরিত্র 
আছে, যে তার কাকীমার অধরস্ুধা 















* দিতে হবে? অনেক ণ পরে ধীণা, 


-. ছু" চামচ মৃতসম্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ্‌ মহা- 
দ্বাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন )সেবনে আপনার 
স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মহা- 
দ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দি, কাসি, * 
শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক’রতে অত্যধিক 
প্রদ। মৃতসন্জীবনী ক্ষুধা ও ভ্রহুমশক্তি বর্ধক ও 
বলকারক টনিক 1-ছু্র-উযধ একত্র সেবনে 
আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বুদ্ধি পাবে, মনে - * 
উৎসাহ ও উদ্দীপনার 
স্বাস্থ্য ও কর্শ্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট কবে 


J এম,সি,এস, J 
কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভৃতপূর্বর অধ্যাপক। 












পান করবার পর অসহ্‌ অস্থিরতার! 
ম্যে বহু অধর এবং বহু পানী 
পান” করেও শাস্তি পেল না!” জেক ০. 
এই কাকিমাকে তার স্বামীর এক. 
ছাত্রের সঙ্গে ঘরছাড়া করলেন 
সেই কাকীমার কোল আলো! "করে 
জন্মাল তিনটি চিগুসস্তাম। রে 
কি সাহিত্যে প্রগতিবাদের্‌ কষর্ণ 
* ‘জীবনে কি এমন ঘটনা.ঘটে ন? 
আমি তথাকথিত “বে্ট-সেলারার্কেট 
সমর্থন করবার চেষ্টা করি। 


জীবনে যা ফ্টে তাই 
মানুষের মনের পটে} একে দিতে 


মিত্তির কথা বললের্ন॥ "কথা নয় 
যেন ধমক দিয়ে উঠলেন । তীর 
হাসিভরা মুখখানা কেমন যেন প্রচণ্ড 
প্রতিবাদের আভায় উদ্ভাসিত, কৌতুক- 
উজ্বল চোখ ছুটির তারায় রোষের 
ভৎসনার বহ্নিরেখ।। খানিক আমার 
দিকে স্থির চোখে চেয়ে বীণা মিত্তির 
মন্তব্য করলেন: ‘আপনি হয়তো 
বলবেন এরা জীবন থেকে 
পলাতক নন । ভাববাদী শৃন্তবিহারী 
নূন বলেই এ দের বড় গর্ক। সাহিত্যে 
বাস্তববাদ এমনি একটা গালভরা 
নামের আড়ালে এরা নিজেদের 
যাবতীয় অপকৰ্ম্ম আর অনাস্থ্টিকে 
বাচিয়ে রাখার ব্যর্থ, চেষ্টা করছেন ।. 


( শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 


(বে এবং নবলন্ধ 





(আমেরিকা ),৮ভাগলপুৰ 
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হর ৫ ‘তবলা বাজায় পীঠা, 
। ৯০ ২  & & 
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পছ 
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ক) 


হবুদ্ধীপের পাঠা ' 
হবুখীপ* এই সেই দিন মাত্র 

স্বাধীন হয়েছে । সেদিন মানে বছর 

' তেরো 'আগে, কিন্তু একটা গোটা 
দ্বীপের পক্ষে তেরো বছরদ্রকিছুই নয় । 

আর এই মাত্র তেরো ' বছরের 

ভেতর হবুদীপ পর পর দুটা ছ'শালা 
পরিকল্পনা পার "হয়ে তিন নম্বরে 
পদার্পণ করেছে । একটি শিশুরাষ্ট্রে 
পক্ষে এ সাফল্য বিশ্বয়কর। বিশ্বের 
বিভিন্ন রাষ্ট্র মুগ্ধ হয়ে ' উচ্ছুসিত 
প্রশংসাও পাঠিয়েছে; সেগুলোকে 
একত্র করে একটি সচিত্র যড়-বাধিকী 
পরিকল্পনা অভিনন্দন গ্রন্থ সম্প্রতি 
প্রকাশিত হয়েছে হবুদ্বীপের বাসর 
প্রকাশন বিভাগ থেকে। এক খণ্ড 
হাতে পড়েছিল, পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম । 

মুগ্ধ হয়েই হ্বুীপে ফিরে গিয়েছিলাম 

পাঠা খেতে। হবুদ্বীপ গাঠার জন্তে 

'- াবিধ্যাত। এবং পূর্বোক্ত অভিনন্দন- 
৷ গ্রন্থে হবুদীপের অন্তান্ত শ্র্যের সঙ্গে 
পাঠা-এঁখব্য্যেও সচিত্র বিবরণে 
ছল । 
হবুত্বীপে আমি বার,্ছতলাম 
তিনি মধ্যবিত্বদের ভেতর মোটমুটি 
বেশ অবস্থপন্নই বলা যায় । আঙ্কাল 

‘বন্ধু শব্দটি ষে*উদ্ার এবং ব্যাপক 
অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে সে অর্থে 
তিনি আমার বন্ধু। ভদ্রলোক যাকে 


IN : 
"আমগাছ তল] এ, গাধা গায় গান), 


পাপা ৩ 


তাল মান ।” 
খোকার দণ্ড 
(মৃত পরিবর্তিত) 


“বুলে আছে পাঁঠা মুখ্ুবিহীন, ছাড়ানো গায়ের ছাল, 
হুক্‌ থেকে সারে' সারে, 
‘কসাই দোকানে; বাজারের এক ধারে । 
নীচে জমে আছে হেখার হোথায় 
বে-ধড় মুখ, কে জানে কোথায় 
সবুজ ঘাসের স্বপন তাহাপ্রা শেষ দেখেছিল চোখে ! 
| রর জানি কাদিছে কত যে ছাগল এই পাঠাদের শোকে !* 


পাগ লা গারদের কবিতা 

আমার বন্ধুত্বপূর্ণ ইঙ্গিতে কাণ্ডারী 
মশাই একটু ভরসা পেলেন । প্রথম 
উত্তেজনার ' ঝোকটা খানিকটা 
সাম্লে নিয়ে দ্বিতীয় উত্তেজনা শুরু 
হবার আগেই তিনি বল্লেন “আ- 
আ-আ-আগুন লেগেছে গাঁঠার 
বাজারে |” | 

“বলেন কি? কবে?” 
. “তিন নম্বর পরিকল্পনা যবে থেকে 
শুরু হয়েছে | বছর প্রায় ঘুরে এলো» 

“কি দর এখন? 

*প্রতিসের আস্ত আট ' রূপালী, 
কেটে দশ রূপালী । এর কম কোন 
বালারে পাবেন না আপনি ।* ' 

হবুবীপের এক রূপালী আমাদের 
এক টাকা আড়াই নয়া. পয়সার 
কাচ্ছাকাছি | আমি বল্লাম "বলেন 
কি? বাড 

“আস্থন 1", রলে আমাকে টেনে 
নিয়ে গেলেন বাজারে ' কাণ্ডারী 
মশাই। বাড়ীর পাশেই বাজার । 
দেখলাম বাজারের পাঠা বিভাগে 
কিল্বিল্‌ বর্ছে পাঠা-লোলুপ আবাল- 


বৃদ্ধ নরনারী, কিন্তু দোকানগুলো সেই 


তুলনায় প্রায় পাঁঠাহীন । চাছিদা পর্ব্ত- 
প্রমাণ সরবরাহ সর্ষপপ্রমাধ। তার 
ওপর বিবাহে অনিমন্ত্রিত পাঠাখোর- 
দের পক্ষে আজকের 'দিনটা বড় 
অশুভ, হবুধীপময় আজ শ্ুভবিবাহের 


| বলে বেশ “মাই ডিয়ার, ক, ঠিক তারিখ পাঠাওয়ালাদের পোয়া 

তাই। আহ্লাদে খানা হয়েই নেরো, খঙ্গেরদের সঙ্গে তারা সহজে 
“তিনি অভ্যর্থনা করলেন আমাকে, কথাই' কইছে না। 
কিনুউ৬সাধখালা হয়ে গেলেন কিছুক্ষণ চেষ্টার পর জানা গেল 
যেইমাত্র শুনলেন, আমার হব্ধীপে পাঠার আজকের সের দর আস্ত 
আস্বার প্রধার্ন উদ্দে্ত ক'টা দিন সাড়ে নয় রূপালী, কেটে লাড়ে 


, প্রাণভরে পাঠা ঞ্ষেয়ে যাওয়া ৷ 
ভদ্রলোকের মুখ পাওুর, হয়ে উঠলি, 
ম্বেদ-কম্প-দ্রুতনিশ্বাস প্রভৃতি ানা- 
প্নকম অন্বপ্তির লক্ষণ ক্রতবেগে দেখা 
দিতে লাগল। আমার আশংকা 
হলো চ্ার্িলঘে' কিছু একটা বিহিত 

শে বক্প। {আবহাক, নইলে বদ্ধবিচ্ছেদ 
ঘটবার সম্ভাবনা । ভদ্রলোকের ছুটি 
কীঞ্চ ধরে বন্ধুত্বপূর্ণ ঝাঁকুনি দিয়ে 
বল্লাম “কি হলো আনার কাণ্ডারী 





মশাই?" (ভল্লোকের পবী 
কাণ্ডারী’, “ধ্পিতার কাছ থেকে 
" উত্তরাধিকার হুত্রেপাওয়া)। « 


রো ' রূপালী । 

কাণ্ডারী মশাই আমার মুখের 
দিকে তাকিয়ে বল্লেন “কি- 
বলেছিলাম আপনাকে ?* ' কথাটা 
একজন পাঁঠাওয়ালার কানে গেল। 
সে একটু. মহাজনী হাসি হেসে 
‘বললে “এইতেই ইয়ে করছেন, ফুল- 


শয্যের দিন যে সাড়ে দশ সাড়ে: 


বারে হয়ে যাবে ।” * 
সমবেত বিরক্তি-বচন স্তনে বোঝা 

গেল পাঠা-খ ভেতর 

জন যাটেক হিত; প্র 

প্রত্যেকেই বিবাহ-স 


$ 


® 


' উজবুগ ছেলেকে 


একটা ' 


বিশেষণ সহ একটী মাত্র লোকের 
নাম করহ্েন--গদাই লক্কর। 
কাণ্ডারী মশাইকে প্রশ্ন কর্লাম 
“এই গদাই লক্করটী কে বলুন তো, 
যার কম-সে-কম জন যাটেক বোন 
বিবাহিতা 1 
“আমাদের পীঠা-মন্ত্রী* | বললেন 


কাণ্ডারী মশাই, “আমাদের 


আদি ও অকৃত্রিম পাঠামন্তৰী। 
আমাদের মন্ত্রিসভায় যেদিন থেকে 
পাঠা দপ্তর খোলা হলো, সেইদিন 
থেকেই তার পাঠামদ্রিত্ব এই বারো 
বছর পেরিয়ে তেরোতে পড়ল। 
পাঠার বাজারদর এক টাকা থেকে 
এই ক’ বছরে কোথায় উঠেছে 
দেখলেন তো নিজের চোখে) আর 
আপনি বলছেন কিনা প্রাণভরে পাঠা 
খেয়ে যাবেন ।* 

বললাম, “লঙ্কর মশাই তাহলে 
দেখা যাচ্ছে আ্যাঙ্গিনেও কিছুই করে 
উঠতে পারেন নি।» 

কাণ্ডারী মশাই বললেন “পারেন 
নি মানে? : পাচখানা বাড়ী, দুখান 
গাড়ী, তিন জামাই, চার চারটে 
মোটা মাইনের 
সরকারী চাক্‌রী-_” 

“আমি 
ব্যাপারে” 
, “পাঠাই তো গদাই লক্করকে মানুষ 
বানালে মশাই । আমি তো ওকে বলি 
পাঠায় তৈরি মান্তুয ।” বল্লেন কাণ্ডারী 
মশাই। “এ পাঠামেড, ম্যান ।* 

“বাজারে পাঠার যে এত কম্তি 
যার জন্তে দামের বাড়তি--এ নিয়ে 


আপনারা কি আপনাদের মাননীয় ' 


পাঠা-মন্ত্রীর কাছে কখনো কোনো! 

আবেদন জানিয়েছেন? ডেপুটেশন, 

অর্থাৎ প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন ?” 
"পাঠিয়ে পাঠিয়ে হন্দ হয়ে গেছি।” 


বললেন কাণ্ডারী মশাই। «কোনো 


ফায়দা নেই তাতে |» 

কিছুক্ষণের ভেতর ' দেখলাম 
বাজারে 'সামাঙ্ত যে পাঠা- এসেছিল 
ওঁ আগুন দরেই, সব সাবাড় হয়ে 
গেল। আর অনেক মর্মাহত খদ্দের 
পাঠাবিহীন ঝুলি নিয়ে পাঠামন্ত্রীর 
সঙ্গে তাঁদের বৈবাহিক . হৃত্রের 


সম্পর্কটা খালিয়ে নিতে নিতে ঠুঁফিরে 


গেলেন। 
সেদিন *.বিনা 
রকমে নমোনম করে ভোজন সেরে 


চলে গেলাম হবৃধীপের রাষ্ট্রীয় মহা- || 


করণে, অর্থাৎ সরুকারী দণ্তরথানায়। 
হবুত্বীপের সাধারণের মুখে ঝাল না 


খেয়ে খোদ কর্তাদের মুখ থেকে | 


সব ব্যাপারগুলো জেনে নেওয়াই 
ভালো। . 
মকাকরণের বিরাট অক্টালিকার 


প্রধান প্রবেশ-দবারের সামে দাড়িয়ে. 
এক ভদ্রলোকর্কেঁ শুধালাম “এ মহা- | 
করণে মন্ত্রীরা কোথায় বসেন বলতে | 


পারেন ?” 
ভদ্রলোক - বললেন 
আপনি বুঝি এদেশে নতুন ?” 


ি 
৪. 


বল্ছিলুম পাঁঠার 


পাঠায় কোনো | 


শ্বসেন? | 


t 


প্রথম ।* | / 
“কোন্‌ মন্ত্রীকে চান 
বললাম মুখ্যমন্ত্রী» | 
ভদ্রলোক বোধকরি: কাঁনে একটু 
খাটি। : বললেন “মুখ্য মন্ত্রী? তাহলে 
ঠক বাছতে "গা উজাড় হয়ে যাবে 
মশাই ।” | 
বললাম “পাঠামন্ত্রীকেই আমার 
আসল দরকার ।* 
₹ভজ্্রলোক বললেন “তাই বলুন । 
আমাদের গদাই লঙ্করকে আপনার 
দরকার । এই দিকের সি'ড়ি বেয়ে 
সোজা তেতলায় চলে যান, পাঠা- 
দপ্তর পাবেন ঠিক ডান দিকে । 
' উঠে গেলাম তেতলায়। বিরাট 
তেতলার আধখানা জুড়ে পাঠাদপ্তর। 
দপ্তরের প্রবেশ, পথের সামনে একজন 
বেয়ারা বসে বসে ডিটেকটিভ. উপস্াস ' 
পড়ছিল, আর বাকী কয়েকটি বেয়ারা 





দর্পণ 


সমালোচনা করে থাকেন। 


কলকাতার প্রত্যেক সংবাদপত্র 
দপণের চাঁদার হার 


০১০১০০০২০১০৯০১০২০১০১০৯০২০৯০৯৩০৯৩ 
দু পিপি টা 


ও সাফল্যের মূলে রয়েছে তার এই 


বাঙ্গালীর আত্মপ্রকাশের জন্যই দপপের 


বিভাগ ইতিমধ্যেই চিন্তাশশল পাঠ-| 


করতে সক্ষম হয়েছে। 
শ্রেষ্ট চিত্র সমালোচক শোঁভিক নিয়মিতভাবে দর্পণে চিন 


বিক্রয়ের স্টলে দর্পণ পাওয়া যায়। 


শুক্রবার, ১১টশ রর জন, ১১ ৫: 


করছিল 

জাগ্রত বেয়ারাটিকে বললাম 
“বড়দা, পাঁঠামন্ত্রীর সঙ্গে একটু” 
দেখ! হতে পারে?” ~~ টি 

বেয়ারা উপস্ভাসখানা চোখ থেকে 
নামিয়ে বললে “আধধণ্টী হন্যে 
এসেছেন। এতক্ষণ কি আর উনি 
জেগে আছেন? উঠবেন . সেই 
বিকালে ।” 

“কেন? শরীর অসুস্থ ?” 

“শরীর অসুস্থ হতে যাবে কেন? 
রোজগার এই দস্তর। এসে ছুচারটে " 
কাগজ সই করবার থাকলে সই করে, 
কোনদিন বা না করেই ঘুমিয়ে পড়েন, 
আর বিকেলে উঠে চা-টা খেয়ে 
চলে যান। আপনি দেখা করতে 


চান তো! বাইরে বন্থন। অঞ্চল 
একটু ঘুমিয়ে নিন। তারপর বিকেলে 
( শেষাংশ ৭স পৃষ্ঠায় ) 8 
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এ 
করবার, ৯৯শে জন, ১৯৫৯ 


গ্রন্থ সমালোঢনা 


.. বাধ উ 


2 i 
॥ আর কতদূর? | 
আর খুব*বেশী দূর নয়। এই 
বৃব্বাজার থেকে পুরানো সড়ক 
ধরে তিন ক্রোশ দক্ষিণে চলে গেলেই 
মধুকুপি নামে সেই গাঁ, যে গাঁয়ে 
দাস ঘরামির একটি ঘর আছে এবং 
ঘরণীও আছে 1.7 

দাস ্বরামির এই ঘর আর 
ঘরণীকে কেন্দ্র করেই সুবোধ ঘোষের 
'শতকিয়া’* বাংলা সাহিত্যে যে মুষ্টি- 
মেয় উপন্তান বিচিত্র মানুষ বিচিত্রতর . 
প্রকৃতি-পরিবেশের দিকদর্শন সন্ধান 
নিয়ে এসেছে সুবোধবাঁবুর ,এই 
উপন্তাস তাদেরই অন্যতম ৷ প্রশংসনীয় 
ক্কৃতিত্বে আলোচ্য গ্রন্থে অভিনব জীবন- 
(বোধেরও পরিচয় দিয়েছেন লেখক ৷ 
এক হিসাবে শতকিয়। গ্রামীণ 
উপজাতি জনগণের “জীবন ষাত্রারই 
বিশ্বস্ত ধারাপাত। 

ইতিপূর্বে উপজাতি অধ্যুষিত 
সাওতাল পরগণার মাটি আর মানুষ 
নিয়ে বেশ কৈয়েকটি ছোট গল্প এ 
,উপন্তাস রচিত হয়েছেঃ উপজাতি- 
জীবনের প্রেক্ষিতে উপন্যাস রচনা 
তাই নতুন প্রেরণা-প্রন্থতত নয় 
কখনোই । তথাপি ভিন্নতর জীবন- 
রসের আর অভিজ্ঞতার আস্বাদ 
নিয়েই সাহিত্য জগতে প্রবেশ 
_ করেছে সুবোধবাবুর “শতকিয়া, | বিষয়- 
ট্রচিত্র্যে ও পরিবেশের অভিনবত্বের 
"এই জাতীয় উপন্তাসের ধারায়, 
শুশতকিয়াই” হয়ত মনে হয় তাই 
অগ্রাধিকার পাবে! সাঁওতাল পর- 
গণার আদিম অরণ্য, তার আদিম- 
তর উপজাতি গোষ্ঠী শতকিয়ার 
অনেকথানি জুড়ে আছে। মধুকুপি 
গা, হারাণগঞ্জের উপনিবেশ কিনা 
কয়লাখনির শ্রমিক বস্তী “শতকিয়ার' 
বিস্তৃত পটভূমি; এই প্রেক্ষাপটেই 
বর্মোহময় মানব জীবনের ছবি 
* এঁকেছেন সুবোধ যোষ। 
 শশত্তকিয়া'র মৌল বৈশিষ্ট্য সুবোধ 
ঘোষের জীবনানুভূতি। জীবনের 
অনাবিষ্ৃপ্ত ও অনালোচিত সমস্তা 
“দশনই তাঁর অহিষ্ট। প্লটের অভি- 
স্পধত্বের দিকে তার সতর্ক-সজাগ 
দুষ্টিও তাঁর ‘শতকিয়ায়' প্রকাশমান । 

ব চরিত্রের জটিল গ্রন্থি মোচনের 
জন্ে নারী-হৃদয়ের নানা এষপা-বাসনার 
প্রকোষ্ঠেও দৃষ্টিপাত করেছেন তিনি। 
নারী-চরিত্রের দুজ্ঞের্ত| সর্বজন- 
বিদিত। তার যৌন-চেতনাও 
ততোধিক অপরিজ্ঞাত। স্থবোধ ঘোষ 
অপূর্ব হঙদশি- . নলী-দয়ের 
সেই গোপনতম ভি অন্ধকারতম 


৯ শতকিয়া £ সুবোধ ঘোষ ৷ 
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট 
লিমিটেড, কলিকাতা ৯? 
আট টাকা। 











' করতে চেয়েছেন 





উষাপ্রসম্ন মুখোপাধ্যায় 
গহানে আলোকপাত কৰছেন আলোচ্য 
গ্রন্থে ৷ 

নারীত্ব ও মাতৃত্বের দ্বন্থ চিরাচরিত 
হয়েও কতখানি অজেয় হতে পারে 
স্বকীয় ভঙ্গিতে, তাই আলোচনা 
' সুবোধবধাবু ; 
মুরলীর চরিত্র ও কার্যকলাপ সে 
সমন্তাই ধীরে ধীরে পাঠক সমক্ষে 
উন্মোচিত করেছে । স্থানে স্থানে 


সম্ভাব্যতার সীমা লঙ্ঘন করলেও 


এই কার্যকলাপ আস্ান্ত পাঠকের 
কৌতুহল ও সহান্থভৃতি জাগিয়ে 
রাখে । কিন্ত মুরলীর চেয়ে আরও 
মর্মস্পর্শী হয়েছে বিরল রেখায় 


"আঁকা দাশুর চরিত্রটি। দাশুর জীবন- 


ট্রাজেডিই “শতকিয়ার স্থায়ী রসের 
মূল উৎস । এবং সে রস অবিমিশ্র 
কারুণ্য। 

মধুকুপি গায়ের এই কৃষাণ দাশ 
ঘরামির জীবনে তার ঘরণী মুরলীর 
প্রেম ও বিশ্বাসের স্থান ছিল অনেক- 
খানি। সেই বিশ্বাসের ও আস্থার ভিত্তি 
মূলে যেদিন ফাটল ধরলো সেই বিশেষ 


গন্য নুন জীবনবোৎ 


প্রয়োজনের খাতিরেই; খানিকটা 


মুরলীর প্রয়োজনেও বটে। রিচার্ড 
সরকার ব্যক্তি হিসাবে যতখানি সত্য 
সভ্য, সুসংস্কৃত জীবনের প্রতীক 
হিসাবেও ঠিক ততথানি তার মূল্য । 


" মুরলীর আত্মপ্রেমী জীবনে সে সুখের, 


স্বস্তির, খানিকটা নিষ্কৃতির ইসারা 
নিয়েই উদয় হয়েছে। কিস্ত বোধহয় 
তার কাছ থেকেই চরম আঘাত 
পেয়েছে মুরলী ৷ দাস ও পলুসের যে 
পৌরুষের দৃস্তকে সে আঘাতের পর 
আঘাত দিয়ে এতদিন অপমান করে 
এসেছিল, ভার অবচেতন মনে তারই 
প্রতি ছিল প্রচ্ছন্ন পক্ষপাত। নিবীর্বতার 
অক্ষমতায় রিচার্ড সরকার তাকে সেই 
চরম আঘাতই দিয়েছে। অচেতন 
মনে যৌন-চেতনা ও নিবদ্ধ মাতৃত্বের 
যে বিক্রিয়া (৪০৮০০) মুরলীর মনে 


_ এতদিন পুপ্জীভূত হয়েছিল সেই মাতৃত্ব 


থেকে চিরকালের মত তাকে বঞ্চিত 


মুহূর্তেই 'শতকিয়শর আরম্ভ। জেল ' 


ফেরত দাশু মুরলীকে ফিরে পেয়েছিল 
বটে কিন্তু 'ফিয়ে পেয়ে সে তৃপ্তি 
পায়নি। সিষ্টার দিদির অনুগৃহীতা 
নারী সেদিন স্বামী ব্যতিরেকেই 
বাঁচতে শিখেছে! তার হৃদয়ের 
উচ্ছাস, প্রেমের উৎসও সেদিন শুকিয়ে 
গিয়েছিল | মুরলীর কাছ থেকে এই 
আঘাত দপ্তর জীবনের শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত 
স্থায়ী হল্য়ছিল। কিন্তু দাপ্তর চেয়েও 
মুরলীর বেদন! বোধহয় আরও বেনী । 
নারীর স্ব-দেহ সচেতনার “লিউরোসিসে' 
সে যে আচরণ করেছে তার সূলেও 
আছে কিয়দংশে এই বেদনার জ্বালা। 
মুরলীর প্রেম-চেতনাকে যে মুহূর্তে 
দাশ্ড সন্দেহ করেছে সেই সমধ 
থেকেই এর উৎপত্তি। দাশুকে 
ছেড়ে মুরলী যে শিকারী পলুস 
হালদারকে বেছে নিয়েছিল তার 
মূলেও দাশুর এই সন্দেহ অনেকখানি 
কাজ করেছে। শ্বৈরিণী মুরলী 


বোধহয় জীবনে একজনকেই ভাল- 


ধেসেছিল। দাশুর সরল, উদ্দাম 
পৌরুষ-নিষ্ঠ প্রেমকে অবহেলা 
করলেও ভুলে, যাবার সাধ্য ছিল না 
তার। দ্বাশুর সস্তানকে তাই সে 
প্রেমের, স্বৃতির মতই সবত্বে স্থায়ী 
করতে চেয়েছে। কিন্তু পনুস 
হালদারও পুরুষ, মুরলীর সম্তান-গ্রীতি 
ও নাপিসিজম'কে সে তাই ভাল চোখে 
দেখতে ,পারেনি। আপন সন্তানের 
জনক হুতে সে চেয়েছে, অপরের 
সম্তানের নয়; মুরলীর বাধা তাকেও 
সন্দেহ-প্রবণ করে দিয়েছে শেষ 
পর্যন্ত । শেষ পর্যায়ে রিচার্ড সরকার 
এসেছে অন্কেটা উপুন্তাসের. 


উনি ষখন উঠে চা-টা খাবেন সেই 


' সময়. দেখা করিয়ে দেবো ।” 


“অতক্ষণ বসে থাকা তো আমার 
পক্ষে সম্ভব হবে না বড়দা1।” বললাম 
আমি] বেয়ারাটি তখন আমাকে 
একটু নিভৃতে ডেকে নিয়ে দগেল। 
ওর সঙ্গে গোপনে রফা হল। 
গোপনে কিছু ‘ছাডলাম’। বেয়ারাটি 
পাঠামন্ত্রীর ঘরে ঢুকে গেল। কিছুক্ষণ 
পর বেরিয়ে এসে বলল “ভেতরে 
চলে যান ৷” 

* ভেতরে চলে গেলাম ৷ দেখলাম 
কফুপা রবারের বিছানায় শুয়ে আছেন 
হবুত্বীপের ফাপা-রবারী চেহারার 
পাঠা মন্ত্রী। বিছা নার পাশেই 
একখানা আরাম কেদারায় বস্লাম 
তাঁরই ইজিতে। 

চারধারে দেয়ালের গায়ে নানা- 
রকম ছবি, নক্সা. চার্ট, মানচিত্র 
ইত্যাদি। সমস্তই পাঁঠা-সংকরান্ত | 
একখান! র্যাকে পাঠা সম্বন্ধে নান! 
রকম রং বেরং-এর গ্রন্থ সাজানো 
রয়েছে। 

দপ্রাণকেক্টো-মানে আমার 
বেয়ারা বললে আপনি বাইরে থেকে 
হবুদ্ধীপ এসেছেন পাঁঠা সম্বন্ধে জানতে! 
তা ভাল করেছেন। প্রায় তের বছর 


তো পাঠা নিয়েই কাটিয়ে দিলাম । 


' বাকী জীবনটাও--” 


আমি বশ্লাম,“কিস্তুং হবুত্বীপের 
লোক আপনার উপর ক্ষেপে উঠেছে 
পাঠার দাম হু হু করে চড়েই চলেছে 
বলে।” 

”এ হচ্ছে দেশে শিক্ষার ব্যাপক 
অভাবের লক্ষণ ৷" বললেন পাঠামন্ত্ী ( 


করে মুরুলীর জীবন-্ট্রাজেডিকে 
গভীরই করে দিয়েছে রিচার্ড সরকার ৷ 
মুরলীর মত বিচিত্র ও পুঙ্ান্ুপুঙ্ 
চিত্রিত চরিত্র বর্তমান বাঙলা সাহিত্যে 


তাই যথেষ্ট ছুলভ বল! চলে। মনস্তত/ চরিব্রগুলি এই বিশ্বাসে পালিত 


আশ্রিত উপন্তাস সাহিত্যে “শতকিয়া'ও 
তাই একাটি মূল্যবান সংযোজন। 
নারীর অবাধ প্রেম, অতৃপ্ত মাতৃত্ব" 
চেতনা, অজ্ঞেয় প্রেমৈষণা, প্রিয়- 
নিপীড়নের (81800) আদিম ইচ্ছ। 
ইত্যাদি মনস্তত্বের জটিল গ্রবণতাগুলি 
ইতিপূর্বে স্থবোধবাবুর কোন 


উপস্তাসেই বোধহয় এত সুস্পষ্টভাবে 


অঙ্কিত হয়নি । নারীর স্থিতিত্থাপক 


মন ও যৌবন-চেতন! সম্পর্কে বলিষ্ঠ তার 


বিকৃতি হিসাবেও “শতকিয়া'র মূলা 
তাই অপরিসীম । মুরলীর জীবন- 
দিগন্তে অপর যে দু'জন নারী আপন 
ব্যক্তিত্বে চিহিত-দেই সকালী ও 
রিচার্ড সরকারের মৃতাপদ্বীর স্থানও 
এই উপন্যাসে অনেকখানি। 
তাদের একজন দিয়েছে জীবনকে 
ভালবেসে, অঙ্গারিত করবার অমোঘ 
ইঙ্গিত, অপরজন দিয়েছেন সহল- 
শীলতার অগ্রিপরীক্ষা। “শতকিয়ারঃ 





প্ৰ শন 
(৬্ঠ পৃষ্ঠার পর) 
"সরবরাহের চাইতে চাহিদা যদি 
ই হু করে বেড়ে যেতে থাকে 
তাহলে দাম আগুন হবেই, অর্থ" 
নীতির এই সাধারণ নিয়মটা লোকে 
বুঝছে না শিক্ষার অভাবে । কিন্ত 
সে তো হলো গিয়ে শিক্ষাঁদগুরের 


'ব্যাপার | 


একটু থেমে আমার কানে কানে 
বলার মত গল! খাট করে বললেন 
“বলতে নেই, কিন্ত এর ওপর আর 
এক দণ্ডরের কিস্তিও এসে পড়ছে 


আমার দপ্তরের ঘাড়ে 1" 


“কি রকম?” 
“কাউকে বলবেন না যেন, 
পরিবার-নিয়ঙ্জণ দপ্তরের কথা বলছি। 
ও দপ্তর হহাতে ছপায়ে ডাইনে 
বায়ে আগে পেছনে খরচা করে 
চলেছে ৷ কিন্তু ফায়দাটা কি হচ্ছে? 
পাঠাখোরদের সংখ্যা ছু হু করে 
বেড়ে চলছে, আর পরিবার নিয়ন্ত্রণ 
করছে পাঠারা। তাহলেই বুঝুন ৷” 
“অর্থাৎ সংখ্যাবৃদ্ধির পাল্লায় 
পীঠার! পাঠাখোরদের সংগে পেরে 
উঠছে না। অনেক পিছনে পড়ে 
পড়ে যাচ্ছে ?” Y 
“ঠিক ধরেছেন। হবুদ্বীপের পাঠা- 
খোরদের সংখ্যা আজ আপনি 
আদ্ধেক করে দিন, কালই আমি 
পাঠার দর কোথায় মামিত্ষে দেবো 
দেখেধুনেবেন আপনি ৷" 
জনসংখ্যা তো) আবার চট্ট 
করে দেওয়া ভিজ 
প্তাহলে পাঠার গর্রিই বা আমি 
চট করে নামাবো 


উন অভিনব ; 
৫ ভুলেই, যে, ৮ 













একথা অনেক পুরুষই মরে ক্রেন 
ধবাবুর “শতকিয়া'র প্রধান পুরুষ 


তি প্র্ছর অথচ .. | 


হয়েছে। ৫ 
NN PR 

তীব্র এই সং 

952) প্রত্যেক পুরুষের টরি 


সুপ্ত দেখা গেছে; নারী 


লেখককেই এই অন্ভূতি নিয়ে 
বিব্রত হতে দেখা সঃ স্ুবোধবাবু 
*তকিয়াুতও উপরোত্তী সমস্তার 
অবতারণা করেছেন । তীর উপন্তাসে 
নায়কই শুধু এই কমপ্লেক্সে আক্রান্ত তা 
নয়, উপনায়কগপ ও শঅঁন্যান্ত পার্শ- 
চরিত্রগুলিও অল্পবিস্তর এর দ্বার। চালিত 
হয়েছে । দাঁত, পলুস হালদার, 
রিচার্ড সরকার সকলেই ' জীবনের 
আনন্দ উত্তেজনার চরম মুহূর্তে সন্দেহ 
করেছে মুরলীকে এবং কমপ্লেক্সের 
তাড়নাতেই দাশু ও পলুম শেষ পর্যস্ত 
( শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 


} 


আর মগের মুলুক নয়। তাঁছাড়া 
পীঠা-মন্ী হয়েছি বলেই কিছু আর 
ম্যাজিশিয়ান হয়ে বসি নি। দেশের, 
লোক প্রাণের আনন্দে সংখ্যা বৃদ্ধি, 
করে পাঠার দূর বাড়াবে আর দুষবে 
আমার পাঠাদপ্তরকে, এতো কাজে 
কথা নয়। তোমরা প্রাণের আনন্দ 
কমাও, আমি পাঠার দাম কমাচ্ছি।” 
ভেবে দেখলাম অতি সত্য কথা , 
বলছেন পাঁঠামন্ত্রী । রললাম “অতি 
সত্য কথা বলেছেন আপনি 1 
পাঠামন্ত্রী খুশী” হয়ে বললেন, 
“একদিন আমাদের রাষ্ট্রীয় পাঠ।- 
গবেষণা বেন্দ্রটা দেখে আসবেন। 
চার জন পাঠা-বিশেষজ্ঞ আনা হয়েছে 
আরো ছুজন 


গা ও 
স্ছেন। বিষ্টি তাদের সঙ্গে 


আমাদের দেশী পাঁঠাবিশেষজ্ররাও 
কাজ কর্ছেন। উন্নত 
পদ্ধতিতে পাঠার চাষের ফলে 
ভিজ, ভেতর ' 


টু: 
যাবে ষ্েধিবেন ।* 


“্যঢ়ি'স্বা আসে ? 
, “তাহলে তারপর চার নম্বর পরি- 
কল্পনা তো আছেই” বলে পাশ 


ফিরে শুয়ে ঘুমিয়ে ঈড়লেন*হ 

পাঠা-ন্ত্রী। বিকেলের আগে আর ৭৬, 
উঠবেন বলে মনে হলো না! যখন 
বেরিয়ে এলাম ঘুমন্ত পীঠা-মন্ত্রীর কাছ * 
থেকে নীরবে বিদায় নিয়ে, তাবু __ 
নাঁকের, ডাকে তখন অসীমের সুর 
বাজছে। হাট-বাজারী গালির দারুণ 
রাহ এমন চাদকেও হার্নে। একথা 


করে? এতো [ভেবে জ্বামার হুটা চোখ হয়ে উঠল । 


1 
















be করেন। 


A 


fmm 


কিন্ত বু কি উদর আর 
নিল্লাদৱত্ সে 25 চিন্তা ছাড়া 
নেতার আরো অনেক 
আছে? কুন্থমে কীট আর 


চাদে কলঙ্ক দেখতেই যেন এঁদের 
1] দেশ* বিভাগের ফলে বাংলা 


দেশের উপর ষে ঝড় বয়ে 
যাং ৰা লেখার কোনখানে 
“কি তার এ ছায়া আছে? 


এরা দ্রেখেনীখিন উদ্বান্ত মেয়েদের 
নিঃশব্দে আত্মবলি দিঙ্ত, দেখেন নি 
সংসারেব্র সামগ্রিক উন্নতির জন্তে 
মেয়েদের হুনসিমুখে নিজেদের বিলিয়ে 
দিতে দেখেন নি নিজেদের ব্যক্তিগত 
সুখ, আনন্দ, তৃপ্তি ও স্বার্থ তুচ্ছ 
করতে |. এর! শুধু দেখেছেন নিয় 
মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের সামান্ত কট! 
টাকার জন্তে সামান্ত এতটুকু সুবিধা 
পাবার লোভে অচেনা - অজানার 
কাছে দেহদান করতে__'জীবনে 
বাস্তবতা বোধ’ এমনি 'নামের 
আড়ালে 'জীবন থেকে পলাতক নন' 
বীর লেখকেরা এই দেহদানের 
লালসা-আবিল ছবি রিপু-উত্তেদ্ক 
ভাবে ভাষায় ভঙ্গীতে ইনিয়ে বিনিয়ে 
লিখে ‘বেষ্ট-শেলার’ হৃতে শুধু নিজে- 
দের সহায়ত! দিয়েছেন? 

“আরে ওরা যে আসলে 
ব্যবসায়ী! মাছ-মাংস, আলু-পটলের 
মত এরাও সাহিত্য নিয়ে ব্যবসা 
পণ্টদি ' ঝাঝিয়ে উঠে 
বললেন £ ‘সাহিত্য শব্দের অর্থই 
ওঁদের মগজে, চোকে লা, সমাজের 


* মদ, দেশের হিত তো গুদের লক্ষ্য 


Pd 


নয়_গুরা, টু পাইস' ক্ররন্তে চান 
আর দে জ তেই : স্ত্রীলোককে 
মা হিসেবে বোন হিসেবে। আকেন 
না_আকেন রমণী হিসেবে! তাই 


* এঁদের নায়িকারা রমণে পটু, বেশবাসে 


বেহায়া ও বেয়াক্র, আচার-আচরণ 
উদ্ধত ও প্রগলভ, রা > 
লজ্জাহীনা । এমনি মেয়ে-চরিত্রের 
মুখে এইসর তথাকথিত “বেষ্ট-সেলাররা 

সংলাপ জুড়ে দেন তা 
বলতে নগরকিস্থারাও লচ্জু পায়।' 


‘আমি ম! বলেই এই ধরণের 
অপন্থষ্টির 


১২৬ রি 
না। অপরিণত ব ছেড়ে মৈয়েদের 


মনে .এই ধরণের বিকার বিকৃতি 
আনে। স্বীকার করি ছেলেমেয়েদের 
সবকিছু জান দরকার আর তারা 

জানবেও। কিন্তু অপরিণত বয়সী 


4 
ছেলেমেয়েদের কাছে প্রাণ ও 'জন্ম- 


৩ জীবনের রহস্তলোকের দ্বার এমনি 
" কুখনিত ভাবে উন্মোচন করে দিতে 
"হবে যা তাদের শরীর ও মনের 
ক্ষতি করে? Rt 

৮ ইলা চাটুষ্যে বক্তব্যটাকে আরো 
জোরদার করে বললঃ “তরশসূমাজে 

সামনে কোন আদর্শ নেই, টা 


: ,শিলর্ডে মেয়েদের 


১ ১২০০৪ 


-স্ব__-া ৪৮ 


( €ম পৃষ্ঠার পর ) 
ু্ঠী উজ্জল ৃষ্টাত্ত--আছে কেবল 
্মসৎ সাহিত্যের উত্তেজকু কাহিনী । 
আর সেইজন্তেই আজকে সমাজের 
সকল স্তরে মানসিক বিকলতার 
বিকৃতির ও অস্তিরচিত্ততা প্রকাশ 
পাচ্ছে। বাইরের আস্তাকুড়ের জঞ্জাল 
সাহিত্যের সাদা পোষাক পরে ঘরের 
মধোঁ ঢুকে তরুণ-তরুণীদের মানসিক 


ও দৈহিক গঠনের সুন্দর ও সুষ্ঠ 
' ভিদটাকে ভেঙ্গে একেবারে তচর্নচ 


'দিচ্ছে। চারদিকেই তাই এই ঘর- 
ভঙ্গার গান, এই নীতিহীনতা, 
আদৰ্শভষ্ঠতা, কুত্তা ও অস্থিরতা । 
হত্যাকারী একজন মানুষকে হত্যা 
করে আর এই তথাকধিত “বেষ্ট- 
সেলার'রা হত্যা করছে এদেশের 
হাজারো তরুণ প্রাণকে--আর এদেরই 
আপনি বসাতে চান রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্্র- 
তারাশক্করের পাশে ?' 

বীণা - মিত্বিরই যেন মোক্ষম 
আঘাত হানলেন £ সিন কথা- 








মুরলীকে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে । 
তথাকধিত মান-অভিমান বা যৌন- 
অতৃপ্তি এক্ষেত্রে তাই যে পরিমাণ 
কর্ষকরী তার থেকে ঢের বেশী এই 
ঈর্যাজনিত "সন্দেহ । দাশ সন্দেহ 


, করেছে মুরলীর যৌবনকে, তার 
বেখাপ বিলাসিতাকে, তার নারীত্বের 


ও 'ঘরণীত্বের অভিমানকে ; মুরলীর 
কাছ থেকে নিরন্তর নানা 'অভিঘাতও 
তার দারিদ্রা-জী কারাগার-নিগৃহীত 
মনের এই সন্দেহের আগুনে ইন্ধন 
ভুগিয়েছে। * এমনকি শেষ মুহুর্তে 
পিতৃত্বের দাবীও সে বিশ্বৃত হয়েছে। 
পলুস হালদারের জীবনে কিন্ত এ 


সমন্তা এসেছে অগস্তভাবে ; সুরলীকে ' 


সে. পেতে চেয়েছিল সর্বাঙ্গীণভাবে; 
তার ঘরণী রূপই শুধু নয়, তার 
সত্তানের মাতা রূপে । কিন্তু মুরগীর 
“প্রাক্-ধৈবাহিক মাতৃত্ব তার মনে 
বিরূপ প্রতিক্রিয়ারই সৃষ্টি করেছে। 
অপরের সন্তানের জনক হতে সে 
চায় নি। মুরলীর হৃদয়ের গোপনতম, 
দুর্বলতাটি চিনতেও ভুল করেছে পলুন 
হালদার ৷ তার ঘর ভাঙার সংকেতের 
'স্কোভনা এই সন্দেহ থেকেই। 
এরপর মুরলীর জীবনে স্বাভাবিক 
কারণেই রিচার্ড সরকার তার 
ব্যক্তিত্বের ছায়া ফেলেছে ।'এবং মুরলী 


ও দাশুর সন্তানকে অনাথ আশ্রম ' 


প্রেরণের মুহূর্তে" উভয়ের নিচ্ছে 
আরও আসন্ন ও অনিষ্ঠ’ হয়ে 
পড়েছে। . রিচার্ড সষ্তীচারকে 


বেছে নিয়েওখ্তুণ্চি পায়নি মুরলী ) 
রিচার্ড সরকা্ুরর অতৃপ্তিও ব্যঞ্জিত 
হয়েছে উপন্তার্্কে উ্নীসংহারে | এই 


, নির্ধীরিত নয়," 


শিল্পীরা--আপনাদের এ সব 4বেষ্ট- 
সেলার” লেখকরা তো মৌমাছি নন, 
মাধুকরী 'বৃত্তি তো গুদের নেই__ ওঁরা 
মাছি তাই ব্যক্তি আর সমাঁজ-জীবনের 
বীভৎস পন্কিলতার দিকেই ওদের 
ঝোৌক। আধুনিকতা আর .প্রগতিবাদ 
বলতে এ বা বুঝেছেন কেবল দেহবাদ 
উদর আর নিম়োদর | এরা দ্বিজোত্তম 
নন | .জাতে এর! বেনু, জানেন 
ব্যবসা করতে এবং তা জমিয়ে করতে 
গিয়ে পবিভ্রতা,,সংযম, স্স্থৃতা সৌন্দ্য্য 
বিকিয়ে দিতে এদের এতটুকু বাধে 
না। শ্রীরামরুষ্ণের কথায় এদের মন 
নাতিমূলে--তাই তারই চারিদিকে 
চোখে ঠুপি-পড়া কলুর বলদের মত 
এমের জীবন পরিক্রমণ। এঁদের কাছ 
থেকে এর চেয়ে বেশী আর কি আশা 
কবা যাবে? এদের] দ্বারা কোন 
মহোত্তম সাধনার সূত্রপাত হবে? 
সৃষ্টি করবে 
কালজয়ী সাহিত্য ? 


এর! কোন দেশজয়ী ' 


গুন] সাহ্ছিত্যে. নতুন জ্গীশ্বনহশোল 


ঘোষ, রায়, দাশ সর্কত্রাদের ঝাণ্ডা 
আমি উচু করে তুলে ধরবাঁর চেষ্টা 
করে বলিঃ জানেন এদের জন- 
প্রিয়তা আজ সবচেয়ে বেশী । | 

‘জনপ্রিয়তা ? বই বেশী বিক্রী 
হয় তো? জঙ্গী পল্টুদি অদ্ভুতভাবে 
হো হো করে হেসে উঠলেন। তার 
হাসির, দমকে আমি যেন কেমন 
মিইয়ে গেলাম। হঠাৎ হাসি থামিয়ে 
ভারী গলায় তিনি বললেন £ ‘জন- 
প্রিয়তার্র কষ্টিপাথরে কি শ্রেষ্ঠত্বের 
বিচার হয়? আর বই বেশী বিক্রী 
_-আগেই তো বাপা মিত্তির সে কথা 
বলেছে: ওরা জাত বেনে, জমিয়ে 
ব্যবসা করতেই 'জানে। অর্থের 
লোভে ও জীবিকার জন্তে ওরা শুধু 
নীচে নামতেই জানে। মানুষের 
আদিম প্রবৃত্তির মুলে ইন্ধন যোগা- 
'নকেই এরা সেরা কাজ বলে মনে 


করে। এদের একটি চোখ থাকে 


সিনেমার আর একটি চোখ থাকে 


পাঠক-পাঠিকার টাকের দিকে | 





( ৭ম পৃষ্ঠার পর) 


দ্বিমুখী সন্দেহ ও তদজনিত 151110- 


81020206108 “শিতকিয়া'র মূল 


, প্রতিপাগ্ত। এই disillusionmentর 


আলোকেই প্রধান পুরুষ চরিত্রগুলি 
জীবন্তচুহয়ে উঠেছে । দাশুর অর্ধ সভ্য, 
আবেগে বেগবান, স্ত্রীর প্রতি একনিষ্ঠ 
অথচ সন্দেহে স্বাভাবিক জীবন পলুস 
হাঁলদারের, জীবন থেকে এক হিসাবে 
সম্পূর্ণ ভিন্ন হলেও উভয়ের মধ্যে মৌল 
সারৃহ্ আবিষ্কার কর) তাই একাস্ত 
দুঃসাধ্য নয়। পৌরুষের অহস্কারই 
উভয়কে শেষ পর্যন্ত বাধ্য করেছে 
মুরলীকে ত্যাগ করতে। এবং তার 
মূলেই নিহিত আছে উভয়ের 
ট্রাজেডি ; এমনকি ইমপোটেপ্ট রিচার্ড 


সরকারও এই ছন্প-পৌরুষের অভিনয়ে . 


শেষ পর্যন্ত মুরলীকে ক্লান্ত করেছে; 
কিন্ত প্রধান পুরুষ চরিত্রগুলির ইচ্ছা- 
শক্তি তথাপি ‘শতকিয়ায়' বিশেষ 
কার্ধকক্ট নয়) তাদের ইচ্ছাশক্তির 
তবন্দে “শতকিয়ার' ঘটনা প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত 
'হয়নি-_হয়েছে মুরলীর 
প্রচেষ্টা বলছি এই জন্তে ষে মুরলীর 
কার্কলাপও ঠিক মুরলীর স্বেচ্ছা- 
নানা পারিপার্লিক 
ঘটনাই বরং তাকে তা করতে বাধ্য 
করেছে মুরলীর মত অদ্ভুত অথচ 
স্বাভাবিক মনম্তত্ব-সঙ্গত চরিত্র বাঙলা 
সাহিত্যে যে সত্যই দুলভ তা এর 
আগে বর্লেছি; পুনরুক্তি ব্যতিরেকে 
বল! চলে এই মুরুলীই ‘শতকিয়ার' 
প্রাণকেন্দ্র । এক হিসাবে, প্রধান 
আকর্ষণ | 

মুরলী ও প্রধান পুরুষ চরিক্রগুলি 
ছাড়াও আর যে চবিভ্রগুলি স্থ্টিতে 


প্রচেষ্টায়! 


সুবোধ বাবু মানব-চরিত্রাভিজ্রতার 
প্রাজ্ঞ পরিচয় দিয়েছেন তাদের মধ্যে 
গুপী লোহার, সকালী, দুখন সিংহ, 
সিষ্টার দিদি, জটা রাখাল ' বিশেষ 
উল্লেখ্য শ্বৈরিণী ও ল্রষ্ট নারীর 
প্রতীক. হিসাবে পণ্টনী দিদি, ফুলকি 
মাসী, তেতরি ঘাসিনের অবতারণা 
সংক্ষিপ্ত হলেও সজীব । কিন্তু সব- 
চেয়ে সার্থক হয়েছে বোধহয় একটি 
মন্ষ্যেতর চরিত্র । কালা রাণী 
নামধেয় যে বাঘিনী এই উপস্তাসের 
প্রথমাংশ জুড়ে আছে তার কথাই 
বলছি! , কালা রাণী উপগ্ভাসের 
প্রথমাংশে দাশু ও মুরলীর জীবনের 
সাময়িক সেতুবন্ধনের কাজই শুধু 
করেনি, প্রাণ দিয়ে পলুস ও মুরলীর 
মিলনকে ত্বরাম্বিতও করে দিয়েছে; 
বাংলা সাহিত্যে মহেশ, কালাপায়েত 
কিম্বা আদরিনীর পাশে কালা রাণীর 
স্থানও তাই সুনির্দিষ্ট । 

'শতকিয়ার অপর আর একটি 
আকর্ষণ তার সাবলীল বর্ণনা-ভঙ্গি। 
সুবোধবাবুর লেখা প্রসাদগুণের 
কথা .সর্বজনবিদিত।  “শতকিয়ারঃ 
সেই প্রসাদগুণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 
প্রতীকী ব্যঞ্জন | description-(ক 
নিছক বর্ণনার স্তরে না রেখে তাকে 
reflection-এর উপাদান হিসাবেই 
ব্যবহার করেছেন ক্ুবোধবাবু। 
উপন্তাসের প্রথমদিকে দাশুর ব্যবহারে 
ক্ষিপ্ত মুরলীর কথোপকথনে নাটকীয় 
ষে কয়েকটি উপকাহিনীর 
(013০) অবতারণা আছে উপ- 
ন্যাসে পরবর্তী অধ্যায়ে তার ক্রমশঃ 
উন্মোচন উপন্তাষ্টের পরিণতিকেই 


৮ 


আঙ্ঞায় সাহিত্যিক ভট্চার্ধ্য, মিত্তির,ঃ চাটুয্যে, 


এদের নেই। 





"তা, নয়; ক্রুট আছে। 


"চরিত্রটি সজীব হুলেও মনে 


রা xc 
|) 


শ্‌ক্বার, ১৯শে জুন, ১৯৫৯ 





















শিল্পস্থষ্ট, সাহিত্যস্থষ্টির ‘তৃতীয় নয়ন’ 
এরা সাহিত্যের জন 
সাহিত্য (আর্টস ফর আর্টন্‌ সেক) 
করে না যেমন করেছিলেন-সবীন্দরনা 
শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর | 'এদের রচনা 
দেহাশ্রয়ী বলেই আজকের বাংঘ্বায় 
সমৃয্যত্বের কোন শীধনা নেই? 
পল্টুদি থেমে হঠাৎ আমার মুঞ্চে 
দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন 
তারপর চুপি চুপি বলার মত ফিস 
ফিস করে বললেনঃ “জানেন, রাত্রে 
লক্ষবার জপ করে ঠাকুর আর ব্ববীন্দ্র- 
নাথকে স্বরণ করে বলি ঃ তোমাদের 
'শাধনার ও সিদ্ধির উত্তরাধিকার নিয়ে 
কার -আবির্ভাব হবে এই মর! 
বাংলায়? কবে আসধে তোমাদের 
সত্যকার উত্তরসাধক? কনে? 


প্রাণের কাতর কান্নায় পলটুদি 
যেন ভেঙ্গে পড়লেন ইলা চাটুষ্যে 

গলায় আকুল হয়ে গাইল ঃ 

‘তোমার আসন শৃন্ত আজি 

হে'বীর পূর্ণ কর ।' 

আমি হতবাক হয়ে বসে রইলাম । 


তীব্রতর করে তুলেছে। এছাড়া 
প্রাকৃতিক দৃশ্ত বর্ণনাতেও স্থবোধবাধু 
রোমান্সের আবহাওয়। স্বাষ্ট করতে 
সক্ষম হয়েছেন । সংযত ও সংকেত” 
তির্যক ভাষণে সুবোধবাবু বহু কঠোর 
ও অশ্লীল ঘটনাকেই যে সাহিত্য 
পদ্দবাচ্য করে' তুলতে পেরেছেন তাঁও" 
এই ভাষা-ভঙ্দীর গুণে । এককথাস্টিশ 
‘শতকিয়ায়' ভাষার বৈচিত্র্য পাঠক 
মাত্ৰকেই মুগ্ধ না কুরে পারবে না। 


তথাপি “শতকিয়া' যে ক্রুট-বর্জিত 
প্রধানত ষেটি 
উল্লেখ না করে পারছিনা তা হচ্ছে 
একঘেয়েমি । দাসুর ট্রাজেডি শেষাংশে 
বিশেষ মর্মস্পর্শী হলেও উপন্তাসের 
মাধামাঝি ঘটনাপ্রবাহ কেমন যেন 
ঝিমিয়ে পড়েছে । পলুস হালদারের 
চরিত্রটি স্থানে স্থানে যে অসস্ভাব্যতার 
সীমানায় এসে দাড়িয়েছে তাও এই, 
একঘেয়েমী দূর করার সচেতম 
প্রচেষ্টার ফলেই ঘটেছে। গুপি 
লোহারও একটি . অপ্রয়োজনীয় চরিত্র 
ঘটনাকে চরমপ্রদ করবার অন্তই 
লেখক ওটি স্থষ্টি করেছেন । মুরলীর” 
চরিত্রটিও স্থানে স্থানে কিঞ্চিত অস্পষ্ট, 
বিশেষত প্রথমাংশে। 
টাইপ’ হিসাবে গ্রাম্য চৌকিদারের 


উপস্তাসের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় 
ছিল না। অকারণ বিস্তৃতির জন্তে 
এই জাতীয় চরিত্রগুলিই বহুলাংশে ' 
দায়ী । অপ্রয়োজনীয় ঘটনা শঁমাবেশ 
এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় । লেখক 
কাছিনীকে কিছুটা জটিল করার জন্তে 
বহ অ ও অবতারণ। 
করেছেন দেধা ধায়। সর্বশেষে কিছু 
কিছু শালীনতা-বঞ্জিত বর্ণনা লেখকের 

সোহসের পরিচয় দিয়েছে। এটা: 
অতীব ছুঃখের কথ! ; স্থবোধবাবু যদি 
এ বিষয়ে একটু সতর্ক হতেন তবে 
শতকিয়! সর্ধাক্ষনুন্দর হয়ে উঠতে 
পারত্। | 











তা 1 
নার, ১৯শে জন, ১১৫৯ 





কলকাতার ক তি সম্মেলনের স্বরূপ 


৮ দেখা যাচ্ছে কলকাতার মাচা-বীধ। 
সংস্কৃতি লন্মেলনগুলির কোনটার 
ঘধ্েই দেশজ সংস্কৃতি সম্পর্কিত 
গবেষণা ব! মূল্যায়নের কোন স্থায়ী 
উদ্দেশ্য বা পরিকল্পনা নেই। নিছক 
'নাচগানা'র হৈ-হল্লোড়ে কিছু অর্থ 


- রোজগার এবং বেকার যুবশক্রির : 


কিছু অংশকে ( অল্পবিস্তর দাঙাপ্রিয়.) 
হাতে রাথার উদ্দেশ্য নিয়ে যখন 
এইসব সন্মেপনগুলি জনসাধারণকে 
"ঠকাচ্ছে তখন সহরের গণ্যমান্য শিল্পী 
স্কহিত্যিক এবং শিক্ষাত্রতীদের উচিত 
এই সব সন্মেপনের সঙ্গে যোগ না 
রাখা ৷ 

যদি রাখতে চান সেট! যেন 
ছক রুজি রোজগার হিসেবেই 
রাখেন। তবু অন্তত একটা সাত্বনা 
থাকবে আমাদের মনে যে, শিক্ষিত 
চিন্তাশীল ব্যক্তিরা কেবল করুজি 
রোজগারের খাতিরেই ওঁ সব “নাচ- 
গানা'র মণ্ডপে বক্তৃত৷ দিচ্ছেন । দ্বিতীয় 
কথা, এসব সম্মেলনগুলি যখন গাইয়ে 
“বাজিয়ে বা নাচিয়েকে পারিশ্রমিক 
বাবদ যথেষ্ট অর্থ দেন তখন রক্ধৃতার 


জন্তেই ব। কেন পারিশ্রমিক দেবেন না। 
বক্তাদের উচিত পারিশ্রমিক . দাবী 
করা । বক্তৃতার অন্ত পারিশ্রমি চাওয়ার 
মধ্যে কোন লজ্জা থাকা উচিত নয়। 
সাহিত্যিক যখন তার সাহিত্য স্থির 
জন্তু, অধাপক যখন তীর অধ্যাপনার 
জন্ত প্রকাশক বা স্কুল অথবা কলেজ 


কতৃপক্ষের কাজ থেকে পারিশ্রমিক . 


বাবদ অর্থ নিতে পারেন তখন তারা 
সাধনা ও অধ্যবসায় হারা ল্ধ জান 
বিতরণের আর একটি ক্ষেত্রে কেন 
পারিশ্রমিক দাবী করবেন না? 
তাঁদের সম্মানের 'জন্তই বিশেষ করে 
তা দাবী করা উচিত। টাকা দাও 
বক্তূতা করতে যাব, নয়ত যাব না 
এ ধমণের দৃ ঢ় মনোভাব যদি বক্তাদের 
মধ্যে আসে তবেই এওঁ সব সম্মেলন- 
ওয়ালাদের স্বর়াপ সাধারণের কাছে 
ধর! পড়বে। মাচওয়ালারা নিছক 
নাড়মুণ্ডি হিসেবে বক্তার্দের ব্যবহার 
করতে পারবে না বা প্রচারের উদ্দেশে 
সাধারণ্যে বিঝ্রাপন করতে পারবে না 
যে, অমুক সাহিত্যিক অধ্যাপক অথবা 
চিন্তাবিদ আমাদের সঙ্গে আছেন। 





কনগর সদৰ হাসপাতালে 
‘চৰম অন্য 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


" » কতৃপক্ষের চরম ওঁদাসীন্তের 
ফলে কৃষ্ণনগর সরকারী সদর 
হাসপাতালে বনু অসহায় দরিদ্র 
রোগীকে অকালে মৃত্যুবরণ' 
করতে হচ্ছে। এই হাস- 
পাভালের বিরুদ্ধে বছবিধ 
গুরুতর অভিযোগ পৃুঞ্জীভূত 
{ হয়ে আছে। দশ.বৎসর পুর্বে 
এই সদর হাসপাতালে যে সব 
অব্যবস্থ! ছিল আজও তা পুরো- 
মাত্রায় বতণমান, এমন কি তা 
অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। 
কতৃপিগক্ষর আচরণে মনে হয় 
এখানে দরিদ্র রোগীদের স্থান 
'নেই। 

রোগীদের প্রতি অনেক ক্ষেত্রেই 
রম অবহেলা দেখানো হয়। রোগী 
অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকে ডাক্তার বা 
নাসের পাত্তা পাওয়া যায় না। সুস্থ 
হয়ে, -ডিসচার্জের জন্য প্রতীক্ষমান 
এইরূপ এক রোগীর প্রতি অবহেলার 
ফলে গত ২রা জুন তার মৃত্যু ঘটেছে। 
নবি শেখ নামে, এই ব্লন্নীটি ১লা মে 
শৌচাগারে যাবার "পথে পড়ে অজ্ঞান 
হয়ে যায়। সেই ওয়ার্ডে তখন কোন 
নার্স বা ডাক্তার না থাকার ফলে 
'রোগীটি প্রায় এক ঘণ্টা সেই অবস্থাতে 
রা থাকে এবং তার মাথায়. আঘাত 
লাগার ফলে ক্ষতস্থান দিয়ে; অবিরাম 


রক্ত পড়তে থাকে । সেই ওয়ার্ডেরই 
অন্ত এক রোগী আহতের কাতর স্বর 
শুনে চীৎকার করে একজন ডাক্তার 


ও নার্সকে ডেকে "আনার পর মুমূর্য 


রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়। কিন্ত 
তখন আর কোন, উপায় নেই। 
পরদিন নবি শেখ মারা যায়। অনেক- 
ক্ষেত্রেই রোগীকে বেড দেওয়া হয় না 
কিম্বা বেড দিলেও চিকিৎসার তেমন 
ব্যবস্থা কর! হয়না । রোগী দেখে 
প্রেসক্রিপশান লেখা হয়, কিন্তু ওষুধ 
সরবরাহ করা হয় না? রোগীকে 
বেড দিলেও আরোগ্য লাভ করবার 
আগেই ভিসচার্জ করার ঘটনাও 
অনেকবার ঘটেছে। ডাক্তার ও 
নাদের ওদাসীন্তের ফলে কৃষ্ণনগর 
নৃতন বাজারের বিশিষ্ট মৃংশিল্পী মণীন্দ্র- 
কুমার পালের মৃত্যু হয়। 

এ ছাড়া মৃত রোগীকে সময়মত 
হাসপাতালের বেড থেকে অপসারিত 
না করার অভিযোগও আছে। গত 
৮11৫৯ তারিখে সদর হাসপাতালে 
৬৯নং বেডে বিবেচনা সরকারের মৃত্যু 


হয়। তীর মৃতদেহ তিন দিন পরে 
১১৫।৫৯ তারিখে অপসারিত করা 
হয়। অসহায় দরিদ্র নরনারী ও শিশুর 
হিতাৰ্থে কৃষ্ণনগর সদর হাসপাতালের 
এইসব অব্যবস্থা অবিলম্বে দুরীভূত 
হওয়! প্রয়োজন! আমরা এ বিষয়ে 
সরকারের দৃষ্টিংআকর্যণ কৰি 





দ্পণ 





আজ সত্যি সত্যিই দেখা যাচ্ছে, 
বঙখাল বাংলা, দেশের শিক্ষিত জন- 
সাধাংণের বেশ একটা ভারী অংশ 
দেশের সংস্কতি-সম্পদ্দ সম্পর্কে সঠিক 
আন লাভে উৎসুক । তাই চিন্তাশীল 
বক্তাদের শ্রেফ চীট করে কতকগুলো 
বাজে বদ উদ্গেশ্তধারী টাই সহর 
কলকাতার বুকে কালচারের ধ্বজাধারী 
সেজে পাচ পাবলিককে ঠকাচ্ছে! 
শিক্ষিত জনসাধারণ বক্তাদের নাম 
বা বিষয়াবলী ‘দেখেই তথাকথিত 
মাচান্বাধা সম্মেলনের .'সদ্ল্ত চাদ!’ 
দিয়ে টিকিট কাটেন। সেজন্তে দেখা 
যায় যেখানে সন্মেলকগণ বক্তাকে 
সময় দিচ্ছেন না.বা বলিয়ে দিয়ে 
অপমানিত করছেন সেখানে একদল 
রুচিশীল দর্শক প্রতিবাদ করছেন। 
কিন্ত সম্মেলনের টাইদের পোষা 
চ্যাংড়ার! এঁ প্রতিবাদীদের কঠরোধ 
করার জন্তু খণ্ডযুদ্ধের অবতারণা 
করেন। এই ধরণের ব্যাপার দীর্ঘ 
দিন স্থায়ী মাচা-বাধা সম্মেলনে ঘটে 
গেচে ৷ তাই দেখা যায় ভদ্র সদস্তর! 
(ধার্দের উপরিউক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে ) 
দ্বিতীয় বার আর সদন্ত থাকেন না। 
চিন্তাবিদরা যদি এ বিষয়ে সচেতন 
হন তাহলে দেশজ সংস্কৃতি সম্পকে 
ধাদের সত্যিক্যরের উৎসাহ আছে 
তারা অন্ততঃ চিটিংবাজদের হাত থেকে 
বাঁচবেন, আর কলকাতার সংস্কৃতির 


' বাঁজার নিয়ে কংগ্রেসী পাণ্ডাদের 


‘ ব্যক্তিগত ক্ষমতা দেশানোর যে রাজ- 
নৈতিক লীলারঙ্গ চলছে তার শিখণ্ডী 
হিসেবে সত্যিকারের সাহিত্য-শিল্প- 
সংস্কৃতি-সেবীরা ব্যবহৃত হবেন না! 

আজকাল যেসব সংস্কৃতি সম্মেলন 
কলকাতা সহরে বড় আকারে অনুষ্টিত 
হয়ে থাকে তার সঘ কটার পেছনে 
বাংলা কংগ্রেসের বর্তমান টাইদের 
মদত আছে। সেখানে সংস্কৃতির 
আড়ালে রীতিমত রাজনীতির জুয়ো- 
খেলা; চলছে। শিল্প-সংস্কৃতিক্ষেত্রে দলাদলি 
গালাগালি, মারামারিতে এঁ কংগ্রেসীদের 
অনৃষ্থ হস্ত সক্রিয়। এর ফলে তারা 
কিছু উৎসাহী চিন্তাশীল সংস্কৃতিসেবী- 
দের অপমৃত্যু ঘটাচ্ছেন। কংগ্রেসী 
উপদলীয় নেতারা, আগামী নির্বাচনের 
প্রস্তুতি এবং প্রচারকার্ধ্যের :উদ্দেশ্তে 
কিছু গুপ্তা-মেজাজী বেকার যুবক 
পোষ্যদের জন্তেই এইসব সাতদিন 
পনেরোদিন ব্যাপী মাচা-বাঁধা সন্মেলন- 
গুলির প্রাথমিক প্রস্তুতির মুখে অর্থ দেন 
এবং গোড়াকার (ধারা প্রথমে আইডিয়া 
দেন) রুচিশীল সংস্কৃতিসেবীদ্রের আদর্শ- 
উদ্দেশ্যে সমর্থন জানিয়ে সম্মেলনটিকে 
ঠিকমত চালু করে নেন, তারপর তথ৷- 
কথিত সাধারণ সদস্তদের ( নিজের 


লোক ) সভায় জিলিপীর প্যাচে বসব 


অধিকারীদের কুপোকাৎ করে বা তারা 
সম্মেলনের আদর্শবিচ্যুতি দেখে 
নিজেরা সরে গেলে কংগ্রেসী উপদলীয় 
চাঁইর! নিজেদের রাজনৈতিক" অপর্রর্ষ 


দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রীঅশোককুমার 





. আসিতেছেন। প্রকাশ, বহু কৃষক পরিবার সময় মত ফসল 










উত্তর কলকাতা কংগ্রেস কমিটি 
দক শ্রীনুহদ কুত্র যুগ 
হিসেবে ব্রিখীন্ত্র মেল, 
সঙ্গে সর্ত ji 

কংগ্রেসী লেবার লীভার, সিমেন্ট (গঙ্গা 
মাটি মেশানো? বড়লোক 


সুরু করে দেন! এর ফলে আমরা 
দেখি ‘বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে’ সভাপতি- 
রূপে প্রথমদিনের অধিবেশনে ভাষণ 


সেন, যুগ্ম-সম্পাদক হিসেবে উক্ত 
সম্মেলনে বিরাজ করছেন বাগ-, 
বাজারের পাণ্ডা শরীপ্রকুল্লকাস্তি ঘোষ নেপাল রায় রবীন্দ্র ডু 
( অস্ৃতবাজার-বুগাস্তর মালিক গোষ্ঠীর সম্পাদক, শোভাবাজারের ভাঁগ্যকুলুর 
সতোবাবু), “রবীন্দ্র মেলা” উদ্বোধন শরীক, ডি, রায় রাজনৈতিক কুল 
করছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডাঃ কেশকার, পাবার উদ্দেশ্য নিয়েই রবীন্দ্র সম্মেলং 
মন্ত্রী গোপাল রেডী বক্তৃতা করছেন, সভাপতি তথা সম্পাদ্টু হয়েছেন। 
অতুল্যচক্রের দারা পরিবেষ্টিত হয়ে, হায় রবীন্দ্রনাথ ! [হায় বজদেখ |. 


ু্ষানগঞ্জে ককদের দু 
রক ডেভলাপমেন্ট অফিসের সরকারী 
কর্মচারীদের দুর্নীতি ও অবহেলা 


(দপণণের প্রতিনিধি) 
বিশ্বস্তসুত্রে জান! গেল, তুফান গশ্ ব্লক ডেশুলাপমেন্ট 
অফিসের কতিপয় নিন্সতম সরকারী কর্মচারী দুর্ণীতির আশ্রয় 
লইয়া জনসাধারণের সহিত অশিষ্ট ব্যবহার করিয়া 





১১ 


উৎপাদনের নিমিত্ত 4৪ 1০০5. ও হালের গরু ক্রয়ের জঙ্য 
০. চ.1০এএ এর দরখাস্ত দাখিল করেন। সংবাদে জানা গেল 
উক্ত অফিসের নিন্পতম সরকারী কর্মচারীদের স্বেচ্ছাচারিতা 
ও অব্যবস্থায় লোন কেসগুলি দীর্ঘ দিন হইতে অফিসে পড়িয়া 
আছে। লোন মঞ্জুরীর ব্যাপারে আজও কিছু করা হয় 
নাই। সময় মত কৃষকদের খণ সরবরাহ করা না! হইলে 
কষকরা ধ্বংস মুখে, পতিত হইবে নিঃসন্দোহ। 
ইহাও জানা যায় যে, ব্লক পূর্বে ব্লক ডেভলাপম্ণ্টে অফ... 
ডেভলাপমেণ্ট অফিসের কতিপত নিয়- জনৈক . কেরাণী গ্রাম সেবকের সহিত 
তম সরকারী কর্মচারীর সৌন্তস্ভহীন সহযোগিতায় মঞ্ুরীকৃত ৮০টি নল- 
আচরণ, যথেচ্ছ ব্যবহার, লোন মঞ্জুরীর কুণথ্রে প্রতিটি নলকুপের অন্ত গ্রাম- ্ 
ব্যাপারে বে-আইনীভাবে অর্থোশার্জন সেবককে কিছু টাকা কমিশন দেওয়ার 
ও পক্ষপাতিত্বমূলক মনোভাব সাধারণ চুক্তিতে আবদ্ধ হন। গ্রামসেবকরা 
কৃষক পরিবারদের আজ হতাশায় নাকি এইরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া | 
পর্যবসিত করিয়া তুলিয়াছে। কৃষকরা পরে নলকূপ ও নলকুপের আবশ্যকীয় * 
সময় মত খপের টাকা পাবার নিমিত্ত খুজনিষগুলি উক্ত কেরাণী বাবুর ' 
উপর্যপরি অফিসে ঘোরাফেরার্ত্রাতার দো হইতে লইতে বাধ্য 
করিয়াও লোন মঞ্জুরীর ব্যাপারে করান। ইহাতে দেখা যায়, প্রতিটি 
কিছুই করিতে পারিতেছে না।শুধু নলকূপ ও নলকুপের আবহা বনি 
তিরস্কৃত ও লাঞ্চিত হইয়া শুফ হৃদয়ে গুলি কইতে _পক্ষগণের ১৫২ টাকা 
বাড়ী ফিরিতেছে। ঈহইতে ২০ টাকা বেশী লাগিয়াছে। 
খবরে প্রকাশ যে, গত ২৮৫ ইং বাদে প্রকার উক্ত অফিসের 
তারিখে জনৈক মুহুরী কতিপয় খণ জনৈক টকরাণী ও কো-অপারেটি 
প্রার্থী কৃষকের বেদনাযুক্ত অন্রোধে- ইন্সপেক্টর জীপ গাড়ী চালান শিক্ষার 
ব্লক ডেভলাপমেন্ট অফিলে গেলে জন্য উক্ত অফিজের ০০. 
কো-অপারেটিভ ইন্সপেক্টর ও কতিপয় জীপ গাড়ীথানি লইয়া পয 
কেরানী বাবু নাঁকি গণতন্ত্র বিরোধী নিজ ইচ্ছামত ব্যবহার 
আচরণ প্রকাশ* করেন এবং ইহাও সরকারী কর্মচারীদের এই প্রকাক্চ 
বলেন যে, খণ-প্রার্থী কৃষকদের হর্নীতি ও ক্রেচ্ছাচারের অভিমোগ্র-. 
সহিভ আপনাদের কিসে. প্রবেশ “পাওয়া যাইতেছে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ 
করার কোন অগিলার নাই। কতৃপক্ষ তথ্য পশ্চ্মিব ৭ 
আরোও জানা যায় যে, , কিছুদিন { সরকারের সুদৃঢ় হস্তক্ষেপ গায়ন | 





করেন। 


ER 


জেল! 


















হয়। 


be 


দ্পশ 





সিউদ্ীতে শ্রমিক সমাবেশ 
রদ বন মাতাবের যোগদান ৪ ঘরকারের 
ঘমালোচনা় হু হয়ে মতা ত্যাগ 


(দর্পণের সংবাদদাতা) | 


* সিউভরীর জোণাতোড় পাড়ায় সম্প্রতি আর, এস, পি, নেতাদের 
উদ্যোগে বীরভূম জেলা মোটর শ্রমিকদের বাধিক প্রথম অধিবেশন 
শ্রমিক নেতা নিখিলচন্দ দাঁস সভাপতিত্ব 
সি, জেনারেল সেক্রেটারী যতীন চক্রবর্তী 


উক্ত 
কঢরন ্‌ টি, ইউ, 
** এম, এল, এ, মিহিরলাল চাটাণ্জি রম, এল, এ, (প্রজাসোশালিফ্ট) 


খনি মন্দদুরু নেতা শ্রীবি, ডি, সিংহ প্রভৃতি বামপন্থী নেতাগণের ' 
সঙ্গে শ্রমমন্ত্রী. আকন সাত্তার, প্রধান অধিতি হিসাবে উপস্থিত 


ছিলেন। 
কমরেড* নিখিল দাস সভার 


' উদ্বোধন" করেন ও শ্রমিকদের স্বার্থে 


যাহাতে কোন ব্যাঘাত না ঘটে 


তাহার জন্ত মালিকদের প্রতি নানা 


রকম অভিযোগসহ শ্রমিক আইন 
পালন করেন নাং্বলিয়৷ দাবী জানান । 
এই সঘদ্ধে সরকারকেও নানারপ 
দোষারোপ দিয়! বিভিন্ন বিষয়ে আলো- 


ft ॥ চন! করেন। লেবার কমিশন কর্তৃক 


যে সমস্ত বেতন নির্ধারিত হইয়াছে, 
তাহ! মালিকরা দেননা, চুক্তি নাম৷ 


{ সহি করার পরও তাহার কোন 


মর্যাদা দিলেন না ইত্যাদি বক্তৃতা 
দেন। 


খনি মজছুর নেতা বি, ডি, সিংহ 


তাহার ভাষণে বলেন ১৯৫১ সাল হইতে 


১৯৫৮ সাল পর্যন্ত সরকার কোন 
ব্যবস্থাই করেন ন! শ্রমিকদের জন্য ৷ 
তাহাদের একতা বন্ধ. হইয়া কাজ 
করিবার অন্ত তিনি আহ্বান জাপান । 

কমরেড বতীন চক্রবর্তী এখনও 
মালিকরা শ্রমিকদের সঙ্গে ক্রীতদাসের 














সমাজ-সেবার ঠ্াঁলে সাহি 


কথা লেখেন! 


সমাজ-কল্যাণে নিবেদিত বাঙ্গালী মেয়েদের মাসিকপত্র 


সবার অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়ে 
আগামী আবাচ়ে 
ত্ৰয়োদশ বর্ষে পদাপণ করছে । 
১০ বাংলা মাসের ১৫ই নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে 
এ. পত্িৰয় ক্জ্বলমাত্ৰ মেয়েরাই মেয়েদের 
উপন্তা 
সু ফু deg মেয়েদের জানবার 
বোঝবার- ও স্রীভোগ করবার নানা বিভাগ । 
বৈশাখ . থেকে ধারাবাহিক ভাবে- সুরু হয়েছে 
শাস্তিনিকেতন'এর অশ্রুত অলিখিত বিচিত্র কাহিনী 
* * স্বনামধন্ত। সুধামযী মুখোপাধ্যায়ের ' : 
A ণাস্সডিনিহ্েন্কন্ন লাসিন্নীল্ন কণা? 
প্রতি সংখ্যা £ আট আনা + আজই গ্রাহিকা হোন * বাধিক চাদ! ৬০ 
KL সৰ্ব্বত্ৰ এজেণ্ট চাই' হী... 
j প্রকাশক £ 8 
৫৪-বি, আমহা্ট ছ্ীট, 


মত ব্যবহার করেন বলিয়া অভিদোগ ' 


ক,রে ন। তিনি মোটর-শিল্লের 


মালিকদের জানান যে তাহারা যেন, 


সর্বদা! মনে রাখেন শ্রমিকরা! শিল্পের 
সমান অংশীদার । বর্তমান সরকার 
যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন: তাহ 
সফল করিতে হইলে শ্রমিকদের 
মর্যাদা দিতে হুইবে ও সমান অধিকার 
দিতে হবে! 

প্রজা-সোশালিষ্ট নেতা মিহিরলাল 
চণটার্জি আশ্চর্য হয়ে যান এই 
বাষপন্থী নেতাদের সভাতে শ্রমমন্ত্রী 


সাহেবের উপস্থিতিতে । এবং সরকার 
বদি প্রতি স্থানে এইরূপ বামপন্থী 


নেতাদের সহিত সর্ব বিষয়ে সঙ্গে 
থাকেন, তাহাহইলে অনেক কাজের 
সমাধান হইবে ! তিনি বলেন শ্রমিকদের 


সর্ক আগে চাঁউলের:ব্যবস্থা করা দর-. 


কার। বীরভূম জেল্গার শ্রমিকরা মোটেই 
চাউল পাইতেছে না, এ সম্বন্ধে শ্রম- 
মন্ত্রী কিছু ব্যবস্থা, করিবেন কিনা 
তাহাকে অন্থরোধ জানান। সর্ব 


বিষয়ে যাহাতে মোটর-শ্রমিকরা 


কবিতা প্রভৃতির 


জনসাধারণের সহিত সহযোগিতা 
করে তাহার জন্ত অনুরোধ জানান ৷ 
প্রধান অতিথি তাহার ভাষণে 
বলেন, স্বাধীন ভারতে শ্রমিক কল্যাণের 
জন্তু যে আইন হুইয়াছে, সেইগুলি 
কার্যকরী করিবার দায়িত্ব আমার | 
যদি স্থানীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারী শ্রমিক- 
দের সহিত সহযোগিতা না করে, 
তাহাহইলে প্রদেশ হইতে আরও 


উচ্চপদস্থ কর্মচারী পাঠাইয়া 
দের এইরূপ খামথেয়ালীর/ ব্যবস্থা 
করিতে হইবে । মাপিকগীণ থে 
পূর্বের মত অহিত ব্যবহার না করেন 
এই আমার অনুরোধ । সংঘের কাজ 
ধর্্মখ্ট না করা, তাহাতে শিল্পের 
অনেক ব্যাঘাত ঘটে। শ্রমিকদের, 
কষ্টোপার্জিত অর্থ মদ বা জুয়াতে নষ্ট 
না হয় তাহার ভন্ত শ্রমমন্ত্রী শ্রমিকদের 
অনুরোধ জানান । পে 

_ আুশিদাবাদ, নদীয়া, বর্ধমান প্রভৃতি 
স্থান . হইতে বিভিন্ন শ্রমিকনেতা 
উপস্থিত ছিলেন | মুশিদাবাদ শ্রমিক 
ইউনিয়নের সেক্রেটারী বক্তৃতায় বলেন, 
কংগ্রেস গভরমে্ট বা মন্ত্রীরা মুখে 
একরূপ বলেন ও কার্ষের সময় মালিক 
পক্ষ লইয়া শ্রমিকদের নানাভাবে 
হয়রানি করেন। এইরূপভাবে 








_ঘালিণুর দুয়ারে সৰকাৰী" কগচাৰীদেৰ 
ED ৪ শোতাযাত্র 


ষ্ঠ 


গাত ৫৬৫৯ (ভারিখে 
আলিপুরছুয়ার মহকুমার 
দরকারী কর্মচারী সমিতি 


সমুহ্ছের এক সাধারণ দভ। 


স্থানীয় গোবিন্দ জুনিয়ার 
হাই স্কুলে অনুষ্ঠিত. হয় । 
সভায় শ্রীনীরোদকান্তি মিত্র 
মহাশয় W. B. M. O. Assn এব 


স্বীকৃতি সবকার কতৃক প্রত্যাহার 


প্রসঙ্গে বলেন যে, দীর্ঘ ৩৮ বছর 
ধরিয়া €ষ সমিতির স্বীকৃতি স্বীকার 


করিয়া লওয়া হইয়াছিল তাহা প্রত্যাহার 


করায় সদস্ত সাধারণের মধ্যে বিক্ষোভের 
সঞ্চার হইয়াছে ! সরকার যদি অবিলম্বে 
উক্ত আদেশ প্রত্যাহার না করেন 
তবে প্রশাসন যন্ত্রে গভীর দুর্যোগ 
ডাকিয়া আনিবে ও জাতীর উন্নতির 


, পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর পরিস্থিতির 


উদ্ভব হইবে । 

' ছাটাই নীতির তীব্র নিন্দ! করিয়া 
তিনি বলেন যে নানা অন্ধুহাতে মাঝে 
মাঝেই বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীদের 
ছাঁটাই করিয়া জাতীয় সম্প্রসারণের 
যুগে সরকারী নীতির মর্যাদা সরকার 
বার বার পদদলিত করিতেছেন! 
ইহা যেমন জাতীয় উন্নতির পরিপন্থী 
সেইরূপ ছুষ্থ »কর্মীদের আধিক ও 
নৈতিক উন্নতির পরিপন্থী ৷ 


শ্ীনীহারকাস্তি সরকার সভায়, 


এই মর্মে আশা প্রকাশ করেন যে 
রাষ্ট্রীয় পরিরহপ দণ্তরের এবং উদ্বাস্ত 


' ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তরের কর্মচারীদের ' 
উপর হইতে বরখান্তের আদেশ 


প্রত্যাহার কপ্নিয়া সরকার নিশ্চয়ই 
দুঃস্থ কর্মচারীদের পুনর্বহাল করিবেন । 


পশ্চিমবঙ্গ মিনিষ্টিরিয়েল অফিসার্স 


এসোসিয়েশনের স্বীকৃতি প্রত্যাহারের 
যে সিদ্ধান্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রহণ 
e ক ৯ 


a জাপা পা? পাপ পাপ পর 


ক-" সরকার বিরোধী বক্তৃতা দেওয়ার জন্য 


স্থানীয় কংগ্রেসকর্মীরা 





শঃকরুধার, ১১শে জুন, ১১৫৯ | 





শ্রমমন্ত্রী . আবদুস সাত্তার সভাস্থল 
ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। তিনি 
যদিও কংগ্রেস পার্টির মন্ত্রী তবু তিনি,* 


কোন কংগ্রেস কর্মীর সহিত দেখ 
করেন নাই বা দেখা করিবার দরকার 
বোধ করেন নাই। -এই সংবাদে" 
বিশেষভাবে * 
উত্তেজিত হন ও এইরূপ ব্যবহারে 
সকলেই অসন্তুষ্ট হন। কোন কংগ্রেস 
মন্ত্রী জেলাতে আসার পর কংগ্রেস 
কর্মীদের. সহিত মিলিত না হওয়া এই " 
প্রথম্‌। জানিনা তিনি কোন দল 
লইয়া মন্ত্রিত্ব করেন বা কাহাদের 


অনুগ্রহে তাহার আসন আজও 


বজায় আছে। রি 
| 








(দর্পণের প্রতিনিধি ) k 


করিয়াছেন উক্ত সভায় এক প্রস্তাবে 
তাহা প্রত্যাহারের দাবী জানানো 
হয়। অন্ত একটি প্রস্তাবে বলা হয়, 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারীদের 
এই সম্মিলিত সমাবেশ কর্মচারীদের 
ব্যাপারে সরকারী অন্থস্থত* নীতিতে 
গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছে । 
সুদীৰ্ঘকাল কর্মচারীদের নিরলস 
প্রচেষ্টার ফলে বিগত অক্টোবর মাসে 
দাবী সনদের জবাবে যে সরকারী 
মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে তাহা শুধু 
কর্মচারীদের স্বার্থেই নহে পরস্ত 
সমগ্র জাতির স্বার্থের পরিপন্থী বলিয়া 
এই সভা মনে করে। স্বাধীনতা 
লাভের পর .দেশে যে সামগ্রিক 
উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে 
এবং সেই পরিকল্পনা সমূহের কথা সর- 
কারী মহল হইতে প্রায়শই প্রচার কর! 
হইয়া! ধাকে। সেই পরিকল্পনাগুলিকে 
সাফল্য মণ্ডিত করিয়া তুলিবার পথে 
সরকারী কর্মচারীদের এই হতাশা 
এবং বিক্ষোভ বিরাট বাধার স্থষ্ট 
‘করিবে। কর্মচারীদের চাকুরীর 
স্থায়িত্বে, আথিক অনটন দুরের এবং 
মৌলিক অধিকার রক্ষার প্রশ্নে সরকার 
কোথাও মুল সমস্তাকে এড়াইর! 
যাওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন কোথাও বা 
কোনরূপ কারণ ছাভাই স্ভায়সঙ্গত 
দাবী পূরণ করিতে অস্বীকার 
করিয়াছেন । যে সামান্ত দুই একটি 
দাবী সম্বন্ধে সুবিচারের আশ্বাস দেওয়া 
হইয়াছে তাহাও কাৰ্য্যে পরিণত করিতে 
অধথা বিলম্ব করিয়া কর্মচারীদের 
আরও হতাশাগ্রস্ত করার অপচেষ্টা 
করা হইতেছে। ইহ! ছাড়া উদ্বান্ত 
ত্রাণ দপ্তরে কর্মরত কর্মচারীদের 
উদ্বত্ত ঘোষণা করিয়া বন বিভাগে 


বিভাগীয় পরীক্ষার অজুহাতে কর্মচারী 


bd ৪ 


~ 


দের ছাটাই করা হইতেছে। সরকারের 
এই অসঙ্গত মনোভাব ও কার্ধ্য- 
কলাপ জাতীয় পরিকল্পননাকে বাস্তবে 
রূপায়িত করিতে কতখানি সাহায্য 
করিবে তাহা সরকারকে ভাবিয়া 
দেখিতে এই সভা অস্থরোধ করিতেছে। 
কর্মচারীদের ৫৮ দফা সধলিত দাবী 
সনদের সরকারী জবাবের প্রত্যুত্তর 
মুখ্যমন্ত্রী সকাশে পেশ করা সত্বেও : 
অস্তাবধি তাহার কোন জবাব পাঞ্া | 
যায় নাই। কর্মচারীদের দাবীদাওয়ারু, 
প্রতি ক্রমবর্ধমান নীরবতা be 


ওদাসীন্ত সরকারী প্রশাসন যন্ত্রে যে 
বিষময় প্রতিক্রিয়া তৃপ্তি করিতেছে 
সেই সম্বন্ধে সরকারকে অবহিত 
হইতে এই সভা পুনর্বার অনুরোধ 
করিতেছে এবং কর্মচারীদের অত্যন্ত 
ভায়সত দাধীগুলি মানিয়া লইয়া 
শাসন-বঙ্তে সুস্থ পরিবেশ স্ষ্টি করিতে 
অগ্রণী হইয়া দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে, 
আহ্বান জানাইতেছে। ২ 

সভান্তে এক সুন্দর সুসজ্জিত 
বিক্ষোভ মিছিল, বাহির হয় এবং 
পে কমিশন নিয়োগ : কর, ছাঁটাই" 
করা চলবে না, চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম- 
চারীদের অন্ঠান্ত কর্মচারীদের তা 
সমান সুযোগ সুবিধা দিতে, হবে, 
সমিতির স্বীকৃতি বাতিল করা চুদবে 
না, ২৫২ অতিরিক্ত দ্রমূল্য ভাতা 
দিতে হবে, অস্থায়ী কর্মচারীদের 
স্থায়ী কর ইত্যৃষ্টি-ধ্বনি সহকারে 
সহরের প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণ করে।, 
উত্তর বঙ্গের বিখ্যাত “কালজানী ব্রীজে 
উক্ত দিনের কর্বকচী অন্যারী bs 
ঘোষণা -করা হয়। 


. 
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শিকরবার,। ১৯শে জন, ১১৫৯ 


নির্বোধ, 
তলস্তয় বলেছেন, ‘Always 
mad and think aloud.’ তার 
এই উক্তি নিশ্চয়ই সৎ-পাঠকদের প্রতি 
প্রযুক্ত । আমরা সংশপাঠক বলবো 
তাকেই, যে স্ব-নির্বাচিত গ্রন্থগুলি পাঠ 
করে তার চিস্তা, মন এবং জীবনকে 
পরিশীলিত করে তুলতে পাঁরে 
দেশের সাময়িক, অবস্থাবৈগুণ্য 
এই সৎপাঠকের  সত্তটুকু 
বুঝি আজ চলে যেতে বসেছে। 
তাঁর নামের সামনে থেকে সৎ-শব্দটি 
সরে যাচ্ছে আজ । 
পাঠককে তৈরী করে লেখক । 
এরং সেই সঙ্গে নবীনতর লেখককে ও । 
আজ কিন্তু লেখকদের তৈরী হবার 
ওহে লেখা পড়বার প্রয়োজন নেই। 
চারা স্বয়ভু ৷ যারা লিখতে পারে 
তারাই শুধু আজকের লেখক নয়, 
যারা কাগজের ওপর আ্বাকিবুঁকি টেনে 
হিজিবিজি এঁকে গালে হাত দিয়ে 
বসে ভাবে, “বাংলা সাহিত্যকে ধন্ত 
করলুম'_-তারাও লেখক । গোষঠী- 
মুখপত্রের ঘোষণা মতে যুগাস্তকারী 
লেখক তার!। প্রবাদ আছে, “নাচের 
পুতুল হয় কি মানুষ তুলে. উচু ক'রে? 
কিন্তু গোষ্ঠী মাহাত্ম্য. আজ এই 
PuPPet-এর দলই মাঁধা উচু করে 
দাড়িয়েছে মানুষক ডোবাবার জন্য | 
কিছুদিন আগে মোহাস্ত শ্রেণীর 
এক ধর্মজীবীকে লেখক হিসাবে 


টি, 


" কংগ্রেস পার্টি 


( ১ম পৃষ্ঠার পর) 
বিরোধীদলের বিক্ষোভের সঙ্গে যুক্ত 
হয়ে স্বভাবতই একটা প্রবল চাপ 
ন্ত্রিমভার উপরে আসবে। ডাঃ রায় 
দই চাপ কিভাবে প্রশমিত করবেন 
পা যায় ন!। 

তবে, এটা বোঝা যাচ্ছে বে, 
নি পার্টির আভ্যন্তরীণ বিরোধীদের 
পিঠে-হাঁত-বুলানো নীংতি র দ্বারা 
প্রশমিত করার পন্থা নিয়েছেন। তার 
প্রথম লক্ষণ হচ্ছে শ্রীঅমশোক সেনের 
দুজে বুঝাপড়ায় আসার চেষ্টা । এবং 
লতে মামলা মিটিয়ে ফেলানোর 


নত তদ্বির ( বছবাবুর বিরুদ্ধে যে 
মিলা এখন চলছে) ৷ 
দ্বিতীয় লক্ষণ হচ্ছে, তিনি 


পু "বৈঠক আহ্বানে রাজী 
হয়েছেন । হয়ত এঁ বৈঠকে তিনি 
কানো কমিটি বা সাবকমিটি গঠনের 
প্রস্তাবও করতে, পার্লেন। এবং 
1দল্তদের কতকটা! তুষ্ট- করার পদ্ধতি 
[নওয়া হবে। | 

শেষ লক্ষণট এখনও জল্পনার 
খঁষয়। ২০শে জুনের পর অবস্থা 
পর্যবেক্ষণ ক'রে ডাঃ রায় বামপন্থী 
সতাদের সঙ্গে একটি বৈঠকে বসবেন 
[লে মনে হয়। 


{ 
Ll) 





সমর রায় 
আবিষ্কার করলেন একজন সর্বজন 
শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক এবং সেই লেখকের 
রচনার ওপর সার্টিফিকেট লিখে 
দিলেন অন্ত এক প্রধান সমালোচক । 
কাগজে কাগজে তাঁর লেখা নিয়ে 
প্রশংসার উচ্ছাস চললো কিছুদিন । 
এর ফলে যখন তৈরী হলো তার 
পাঠক এবং বিজ্ঞাপনের ঘনঘটায় খুব 
বেশী কাটতি হলো তার বইএর, 


তখন সমালোচকের মুখ ফুটে বেরুল, . 


বাংলাদেশের পাঠক নির্বোধ । 
গুটিকতক খেয়ালী টাকাওয়ালা 
লোক টাকা নিয়ে কি করবে ঠিক 
করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত বের ক'রে 
বদলে সিনেমা পত্রিকা । পত্রিকায় 
অশ্লীল ছবি ও অভিনেত্রীদের স্নায়ু- 
উত্তেজক খবর পরিবেশনে তারা 
পাঠকের আদিম-প্রবৃত্তির সেবা 
করতে তৎপর হলো এবং টাকা 


দিয়ে মন জয় করলে তৃতীয় রিপুর 


বশীভূত গল্পলেখকদের। পুজা 
সংখ্যার বড় বড় হরফে সেই বিখ্যাত 
লেখকদের নামের বাহারে টাঙ্গানো 
বিজ্ঞাপন মন জয় করলে সেই সঙ্গে 
একশ্রেণীর লেখকেরও | 

কাঠগড়ায় আসামী হল পাঠক । 
“নির্বোধ পাঠক | পাঠকের মনে পড়ে 
যায় বিপিন পালের কথা । এই ভদ্র- 
লোক একদিন পেটের ক্ষিধে ভোলবার 
জন্তে লেখা নিয়ে বসতেন | পাঠকের 
হাসি পায় যখন সে ভাবে, এই 
আজগুবি গল্পের কথা, তুললেই আজ- 
কের বাবুদের মুখে ভগবান বুদ্ধের 


'কৃপাবৰ্ষী মুছমন্দ হাসি ফুটে উঠবে। 


পাঠক জানে, তার চাহিদ। 
মেটাবার জন্য কোন লেখকেরই 
আজ মাথা ব্যথা নেই। কিন্ত এও তো 
আজ সে চোখের ওপর দেখছে, 
এমন ধরণের পত্রিকাকে সমাদর 
করতে তার এতটুকু কু্ঠা নেই 
যার পণ্য নয় ক্ষমতা-নিঃশেষ খ্যাত 
লেখকের নিশ্রাণ রচনা, যার প্রচ্ছদ- 
পট :019£5 করেনা অভিনেত্রীর 
বে-আক্র দেহভঙীর | শুধুমাত্র স্তায়নিষ্ঠ 
সাংবাদিক মনোভাব আর বলিষ্ঠ 
লিপিকুশলতা নিয়ে এবং পাঠকের 
চোখ নয়, মন ছুঁয়েই যার সাহিত্য- 
তীর্থ পরিক্রমা! “নির্বোধ পাঠকের 
কাছে এ ধরণের পত্রিকাকেও বরণায় 
দেখা যাচ্ছে! 

রবীন্দ্রজয়ন্তী বছর বছর আসে 
যায়। নাচ-গান, হল্লা-গুল্পা নিয়ে 
যাদের দিন গুলজার, তারা এই 
নয়া জীয়নকাঠিকে পেয়ে বেঁচে গেছে। 
নিমতলা শ্বশানঘাটে “একটা টিবি 
আছে, যাকে আমরা বলি রবীন্দ্র- 
সমাধি--সেই জায়গাটা নিয়ে প্রত্যহ 
যে মজলিন বসে, সে মজলিসের 
সঙ্গে এই রবীন্দ্-জয়স্তীর সমাবেশ- 
গুলির মিল 'হয়ন্ভ খুঁজে পাশুয়া যাবে 
দুর-ভবিষ্যতে | কিন্ত আজ? 


দর্পন 


র জবানবন্দী 


রবীন্দ্র-জয়স্তী হয় বছরের পর 
বছর। যে সব সাহিত্যিক দর্শককে 
ঘুম পাড়াবার জন্তে লিখে আনেন 
রবীন্দ্র-প্রশন্তি-- সন্দেহ হয়, 
রবীন্দ্রনাথের সমস্ত লেখাগুলি 
ভাল ক'রে পড়েছেন কিনা। 


বাংলা সাহিত্যে গ্রাম্য চিত্র অন্কনের 
যিনি পথিকৃৎ চিত্রী, যার “ফুলজানি' 
রবীন্দ্রনাথকে একটি সুপ্রসিদ্ধ সমালো- 
চনা লিখতে অনুপ্রাণিত করেছিল 
এবং তার ছিন্নপত্রের প্রথমাংশটুকু 
যাঁর কাছে লেখা-_-সেই বিশ্বত লেখক 
শ্রীশচন্ত্র মজুমদারের জন্ম শতবাধিকীতে 
(১৯৫৮) তার সম্পর্কে একটি লেখাও 
লিখলেন ন! সাহিত্যিকরা। দোষ 


তাদের নয়! অত খবর রাখার 
অবসর কোণায় তাদের? দোষ 
পাঠকের, ‘নির্বোধ’ পাঠকের । 


তাই একটি বিখ্যাত সংবাদপত্রের 
“মহাভারত' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে' 
( ২৪-৫-৫৯ ) যখন মে পড়ে... 
কাহারো কাজই একনিষ্ঠ শ্রমের নিদর্শন 
হিসাবে পণ্ডিত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ 
মহাশয়ের কীর্তির সহিত তুলনীয় নয়। 
কালীপ্রসন্ন সিংহের-“মহাভারত 
কেবলমাত্র বঙ্গাম্ববাদ এবং তাহাও 
বহু পণ্ডিতের সহযোগিতায় নিষ্পন্ন" 
তখন সে বিমুঢ় না হয়ে পারে না। 
কারণ সে জানে, যে, ত্রিশ বছর পরিশ্রম 
করে সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় সানুবাদ 
মহাভারত সম্পাদনা করলেন, 
কালীপ্রসন্নের আয়ুক্কালই মাত্র নেই 
ত্রিশ বছর ( ১৮৪০-৭০ )। এই ত্রিশ 
বছরের মধ্যে তিনি শুধু মহাভারতই 
সম্পাদনা করেন নি, তার সাহিত্য- 
সাধনার ইতিহাসে দেখা যায় 
তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন 
ই তি হা স-প্র সি দ্ধ 'বিষ্যোৎ-সাহিনী 
সভা'র। নাট্য আন্দোলনের 
পুরোধা হিসেবে তিনি করেছেন 
যিস্োৎ্সাহিনী রঙ্গমঞ্চের উদ্বোধন 
এবং একাধিক নাট্য রচনা । বিবিধ 
প্রগতিমূলক আন্দোলনের অন্যতম 
পরিচালক কালীপ্রসন্ন একাদিক্রমে 
চারটি সাময়িক পত্রিক! “সম্পাদনা 
করে গেছেন। “বিবিধার্থ সংগ্রহের 
মাধ্যমে বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের 
প্রথম সুচনা করেন রাঁজেন্দ্রলাল মিত্র 
এবং তার প্রধান সহযোগী এই 
কলীপ্রসন্ন। বাংলা সাহিত্যে সর্ব- 
প্রথম চলিত ভাষা প্রয়োগের অভিনব 
দুঃসাহসী প্রচেষ্টা (‘হুতোম প্যাচার 
নক্সা”) এবং গৈরিশীছন্দের প্রবর্তন 
এই কালীপ্রসন্নেরই * অবিশ্মরণীয় 
কীতি_আতন্ুফাল বার মাত্র 
ত্রিশ বছরের, মধ্যেই ফুরিয়ে গিয়ে" 
ছিল। 


আজকের ছভুগে-সাহিত্যের বাজারে 
পণ্ডিতপ্রবর সিত্বাস্তবাগ্ীশ 'মহাশ্ময় 
যুগ-মহিমা* বিস্বৃত হয়ে যে যুগোত্তর 





কীন্তি রাখলেন, তার সমাদর 
কালের পাঠক সমাজই করবে। কিন্ত 
যুগোপযোগী সম্পাদকীয় প্রবন্ধাটির 
গতি হবে কি? কালীপ্রসম্নের 

এই বেসামাল অপবিচারকে মেনে 
নেবে কি ‘নির্বোধ’ পাঠক? কালী- 
প্রসন্নের প্রথম খণ্ড মহাভারতের 
প্রকাশকাল ১৮৫৮ | সেই মহাভারতের 
সার্থক শতবাধ্িকী উদ্যাপন ক্রলেন 
সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়) তাকে 
প্রণাম । | ° 








৯ 


তদন্তের ফল 
(১ম পৃষ্ঠার পর ) 

তবে, আলোচনার পর, দর্পণের 
প্রতিনিধি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, 
কেন্দ্রীয় সরকারের ' কাছে তিনি 
পশ্চিমবঙ্গের খাস্যদপ্তরের উপর আরও 
তীক্ষ নজর এবং স্থপারভিশান রাখার 
প্রস্তাব করেছেন। গত কর়মাস 
যাবৎ রাজ্য সরকারকে. যে খান্ত 
সরবরাহ করা হয়েছে--প্রতিদিন 
৯ংলক্ষ লোকের জন্ত যে খাস্ 
রাজ্যসরকারকে হিসেব ক'রে দেওয়া 
হয়, শ্রীযুক্ত গ্রফুল্নচন্ত্র সেন সেই 
খাষ্য বিতরণের ব্যাপারে সন্তোষজনক 
কোন জবাব দিতে পারেন নি। 
শ্রীযুক্ত ঘোষ কেক্জ্ীয় সরকারের কাছে 
প্রস্তাব করছেন যে, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে 
কিভাবে ,খাস্ত বিতরণ করা হয়, 
তার উপরে কেন্দ্রীয় এজেন্সী থেকে 
স্বতগ্রভাবে নজর বা স্্পারভিশানের 
ব্যবস্থা রাখতে হবে। 


রাজ্যসরকার লেভীতে কম চাউল 
আদায় এবং প্রোকিওরমেণ্টের 


" স্বপ্নতা সম্বন্ধেও কোন সহৃত্তর দিতে 


পারেন নি। শ্রীযুক্ত ঘোষ এই 
বিষয়টিও কেন্দ্রীয় খাদ্বমন্ত্রী এবং 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার দৃষ্টিতে আনবেন। 
প্রকৃতপক্ষে থাগ্যসংগ্রহ-_লেভী এবং 
এবং প্রোকিওরমেণ্ট আশঙ্কাতীত 
খারাপ হওয়ায় সঙ্কট আরও ঘনীভূত 
হয়েছে এবং মুনাফাবাজের] চাউলের 
বাজার নিজেদের করাত করে 
নিতে পেরেছে । শ্রীযুক্ত ঘোষ এই 
অভিমতও কেন্দ্রীয় সরকারকে 
জানাবেন বলে আমরা নির্ভরযোগ্য 
সুত্র থেকে জানতে পেরেছি। 


শ্বাতিলন্ষ 


মাজ ছুই 
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পত্র 
কল্যাণী £ দ্বিতীয় বর্ষ, বৈশাখ ৷" লৈ 
সম্পাদক £ শঙ্কর সেনগুপ্ত | ৩, ব্রিটিশ রর 
ইণ্ডিয়ান টি, ” লিক স-=খেকে 1 
প্রকাশিত ৷ এক টাকা ১ 
‘কল্যাণী'র বর্তমান সংখ্যাটি” 
আমাদের হাতে এসেছে। 
লেখকদের কয়েকটিঘপ্রবন্ধ, কবি 
গল্প ও ফিচারে এইট্রাংখ্যাটি সমুদ্ধ। 
প্রাহা বিশ্ববিদ্তালুরের অধ্যাপক 
ডাঃ ডুসান ছূভেটাইখেঁর ‘রবীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর’ রচনাটি সকলের কৌতুহল 
ও সাহিত্য সম্পর্কে একজন বিদেশীর 
ধ্যান-ধারণার পরিচয় এ প্রবন্ধে পাওয়া 
যাবে-_যদিও তার সব মত'আমাদেনর 
স্বীকৃতি লাভে সমর্থ হবে না। 
ধর্মঠাকুরের ইতিহাস সম্বন্ধে লিখেছেন 
ডাঃ সুকুমার সেন। বাংলা গীতিনাট্য 
নিয়ে আলোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ 
রায়। 
‘কল্যাণীতে ফিচার শ্রেণীর , 
অনেকগুলি লেখা সন্নিবেশিত হয়েছে ২ 
এবং আশা করা যায় এগুলি পাঠক- ৫ « 
দের যথেষ্ট আনন্দ দেবে । “আজগুবি /ষ ৰ 
সাহিত্য" পুরোনো কলকাতার কাহিনী’ ye 
‘সাংবাদিকের ডায়েরী” ‘অবিস্বরণীয় 
চরিত্র ‘ভালমান্বষ' প্রভৃতি ফিচার | 
পর্যায়ের খেলাগুলি লিখেছেন যথাক্রমে 
সমীর ঘোষাল, শ্রীপান্থ, শিবদাস 
বন্দোপাধ্যায়, চণ্ডী লাহিড়ী, সুভাষ = 
স্মীজগার ৮ একসঙ্গে, এতগুলো 


বিভিন্ন ধরণের ফিচার আর কোন 
পত্রিকায় দেখেছি বলে মনে পড়ে 
না। 

'কল্যাণী'র এই সংখ্যায় কবিতা * 
থছেন দরক্কুণারঞ্জন বসু, শাস্তশীল 
শ, কৃষ্ণ ধ্বজ, গোপাল ভৌমিক, 

মিনতি নাথ ।- অজয় দাঁশগুপ্ডের 
মুখ’ গল্পটি আমাদের ভাল লাগল 
লেখকের মধ্যে প্রতিশ্রু র 
বত” গ্রন্থ সমালোচনা বিভাগে 
টি সম্প্রতি-প্রকাশিত গ্রন্থের সমা- 
করেছেন ণ চৌধুরী । 
নী করেছেন নু চে 
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পি এ ভীভূপেন 


সাধুবাদ জানিয়েও 





একেবারেই খুসী করতে 
সত্তি বলতে কি, যে 
J | ছবিখানি দেখতে 
শগির্লেছিলাম তাঁর কণামাত্রও পূরণ 
হয়নি । একী স্পষ্টভাবে জানাতে 
চাই এই কারণে ষে বাংলা দেশের 
দৈনিকপর্রিকার সমালোচকেরা এক- 
বাক্যে ছবিটিকে, সার্টিফিকেট দিতে 
গিয়ে যে ধরণের প্রশংসা-উক্তি 
করেছেন তাতে দর্শক সাধারণের মনে 
ভ্রান্ত ধারণার হ্যষ্টি হতে পারে 
স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, দৈনিক 
পত্রিকার সমালোচকদের মনোভাব 
বুঝতে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম । সত্যজিৎ 
রায়ের ছবি সম্পর্কে এঁরা যেসব বাছা 
বাছা বাক্যবাণ নিক্ষেপ করেন 
সেগুলো! সব চতুর্থ শ্রেণীর ছবির ক্ষেত্রে 
উহ থাকে কেন? সত্যজিৎ রায়ের 
ছবি সমালোচনার উর্দ্ধে নয় একথা 
মেনে নিয়েও খলা যায়, এদেশে এক- 
৯১ মাত্র তিনিই যথেষ্ট অন্থুশীলিত মন 
১৯৯ নিয়ে উন্নত ধরণের চলচ্চিত্র নির্মাণে, 
* ব্রতী হয়েছেন এবং এর জন্যে তিনি 
"কোন কিছুর সঙ্গে কম্প্রোমাইজ করতে 
রাজী নন। আশ্চর্য এই, একথাটা 
-* “ দৈনিক পত্রিকার, কোন সমালোচক 
বলেন না, উল্টে তাঁরা সত্যজিৎ রায়কে 
ধরাশায়ী করে চতুর্থ শ্রেণীর ছবি 
= সম্পর্কে এমন উচ্ছুসিত হয়ে ওঠেন, 
, যাতে দর্শক সাধারণের স্বতই-পর্ণা 
হয় যে, সত্যজিৎ রায় আর হেঁজীপেজী 
ষে'কোন পরিচালকের মধ্যে কোনই 
তফাৎ নেই। সমালোচকদের এই 
ভূমিকা বাংলা চলচ্চিত্রের অগ্রগতির 
পক্ষে নিঃসন্দেহে ক্ষতিকর ৷ 
গতাম্থগতিকতার ধারা 

করে বাংলা ছবির £ক্ষেত্রে বৈ 

আনার যে চেষ্টা সম্প্রতি লক্ষ্য করা. 


সত বন্ধুরে ছবিখানি তারই 
পরিচয় বহন*করছে। কিন্তু কাহিনীর 
দুর্বলতা, বিভ্তাসে কল্পনাকুশলতার : 
'অভাব, দৃশ্ eo শিল্পবে 
অন্থুপস্থিতি 
অন্তরায় হয়ে ধন 
' আসামের প্রাকৃতিক সৌনর্যও bs 
আকর্ষণ স্থষ্টি করতে পারে না। মনে 
ুর্মাসামের বিশেষ একটি অঞ্চলের , 

৮ ওপর সরকারী, ডকুমেন্টারী 
দেখছি, যা নিতান্তই বিরক্তির উদ্রেক 
* করে 1 

৮ ০ | পপ bd চে ক 

রি ভুটানের পর্বতমালা থেকে উৎপন্ন 

। হয়েছে চম্পানদী। তার স্বচ্ছ জলধারা 
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মাহুত বন্ধু: মহৎ প্রচেষ্টার বার্থ গৱিতি 


উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিম আসামের বুক 


দিয়ে বয়ে চলেছে। চম্পানদীর তীরে 
ঘন সবুজ অরণ্যের বহির্ভাগে “বিডো' 
উপজাতিদের এক গ্রাম। এই 
গ্রামকে কেন্দ্র করেই “মাহুত বন্ধুরে'র . 
কাহিনী শুরু হয়েছে । এই গ্রামের 


*ছুই প্রণযী-যুগল--নওয়ালী আর 


রূপনাথ, দেবসী আর কাস্তেশ। 
নওয়ালী আর দেবসী ছুই বান্ধবী ৷ 
চম্পানদীর জলে দীড়িয়ে তারা বন্ধুত্বের 
শপথ নিয়েছে। গ্রামের আর সকল 
মেয়ের সঙ্গে হেসে খেলে, চম্পানদীর 
জলে সীতার কেটে তাঁদের দিন চলে 
যায়! মাঝে মাঝে ছুই বাদ্ধবীতে 
সুখদুখের কথা হয়] নওয়ালী 
বলে, সে ভালবাদে বূপনাথকে । 
আর দেবসী বলে তার প্রণয়ী 
কাস্তেশের কথ1। দেবসী গ্রামের 


- গাঁওবুরহ! বা সর্দারের মেয়ে। কিন্তু, 


আপন মেয়ে নয়, পাঁলিতকন্তা ৷ ওর 
বাবা ছিল বিহার প্রদেশের লোক। 
সর্দারের বন্ধু। একদিন হাতি ধরতে 
গিয়ে হাতীর পায়ের তলায় পড়ে ওর 
বাবা মারা ষায়। মারা যাবার সময় 
শিশু কন্তাটির ভার নিতে . অনুরোধ 
করে যায় সর্দারকে । 

সেই থেকে দেব্সী সর্দারের কাছে 
মানু ষ।, তরুণ মাছত ' কান্তেশ 
দেবসীকে বলে তাকে নিয়ে ঘর বাধার 
কথা । দেবসী বলে “আমি যে 


বিদ্বেশী”। - সে 'জানাঁয়, তার তো রূপ 


নেই। কিন্ত কান্তেশ তো দেবসীর 
বাইরেটাকে চায়নি। সে চেয়েছে 
ওর হদঘটাকে । বূপদাথ আর 
নওয়ালীর কিয়ের পথে বিশেষ কোন 
প্রতিবন্ধক নেই। শুধু বিয়ের খরচ 
মেটাবার জন্ত রপনাথকৈ একটা হাতি 
ধরে দিতে হবে। মহা খুসীতে মেতে 
ওঠে রূপনাথ ৷ 


ঠিক এই সময় শহর থেকে আসে 
কণ্টাষ্টর সন্দীপ রায়। জঙ্গলে তার 
কাঠের গোল! । সন্দীপ একদিন দেখে 
দেবসীকে। মুগ্ধ হয় ওর বন্য সৌনদর্যে। 
ছলে ছুতায় ও প্রায়ই আসতে থাকে 
দেবসীর বাঁড়ীতে। সর্দারের সঙ্গে 
আলাপ জমিয়ে নেয়। কিন্তু কান্তেশ* 
সন্দীপের সঙ্গে দেবসীর মেলামেশা 
পছন্দ করে না| সে সতর্ক করে দেয় 
দেবসীকে ৷ দেবসী এর মধ্যে অন্তায় 
কিছু দেখে -না। সে সরল মনে 
, সন্দীপের সঙ্গে মেশে ৷ সন্দীপ তাকে 
পৌছে দেয় কখনও | কখনও ভুলিয়ে 
. নিজের বাংলোয় নিয়ে এসে রেডিও 
শোনায়! রাগে ও অভিমানে ফুলতে 
শ | 
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ঘটে যায়। হাতি ধরতে গিয়ে রপনাধ 
হাতীর পায়ের তলায় পিষে মারা 
যায় । নওয়ালী সেজেগুজে অপেক্ষা 
করছে তার প্রিয়তমের জন্ত। কিন্ত 
মাছতের দল জঙ্গল থেকে ফিরে আসে 


ওর মৃতদেহ নিয়ে। ছিন্নলতার মত 


মাটিতে আছড়ে পড়ে নওয়ালী। 
কাস্তেশ ওকে সাম্বনা দেয়। যে 
হাতীটা রূপনাথকে মেরেছে, তাঁকে 
সে ধরে এনে দেবেই। 

দেবসী ও কাস্তেশের সম্পর্কটা খুব 


তিক্ত হয়ে ওঠে। কাস্তেশ ভূল বোঝে 


দেবসীকে । একদিন মেলায় যায় 


, দেবসী। সন্দীপও আসে সে মেলায় । 


দেধসী একটা রুমাল দর করছে 
দেখে, পুরো দৌকানটাই কিনে দিতে 
চায় ওকে । দেবসী প্রত্যাখ্যান 
করে। কিন্তু হঠাৎ দেখতে পায় 
কাস্তেশকে ৷ ওকে দেখিয়ে দেখিয়ে 
সন্দীপের কাছে সরে আসে । সন্দীপকে 
এবার নিজে থেকে অনুরোধ করে | 
সন্দীপ ওকে কিনে দেয় রুমাল ও 
রকমারি খেলনা ওর পছন্দ মত। 
কাস্তেশ সবই লক্ষ্য করে। 


সেদিন রাতে সর্দার কাস্তেশের 


, কাজে প্রস্তাব করে দেবসীরে বিয়ে 


করার কথ।। কান্তেশ বলে দেবসীর 


ইজ্জত নেই। তার মত মেয়েকে সে 


বিয়ে করতে পারবে না। সে সর্দারকে 
বলে সন্দীপের কাছ থেকে মেলায় 
দেবসীর উপহার নেওয়ার কথা। 
সর্দার ক্রুদ্ধ হয়ে তখন দেবসীকে 
নির্দয়ভাবে প্রহার করে। নিদারুণ 
ক্ষোভে, জ্বালায় আর অভিমানে ভেঙে 
পড়ে দেবসী। সে ঠিক করে শহুরে 
বাবু সন্দীপের সঙ্গে সে পাঁলিয়ে যাবে । 
এবং কাপড়-চোপড় নিয়ে তখনি, 
বেরিয়ে পড়ে৷ কান্তেশ শ্রামে নেই। 
সে হাঁতী ধরতে গেছে দলবল নিয়ে। 
সে রাতে সন্দীপ জীপে করে শহরে 
ফিরে যাচ্ছে। পথের মাঝে জীপ 
থামিয়ে উঠে পড়ে দেবসী ৷ 

জী ছুটতে থাকে । কিন্ত পথের 
মাঝে একটা নদী পারাপারের পুল 
বন্ধ থাকায় বাধ্য হয়ে. ওদের আশ্রয় 
নিতে হয়* এক সরাইখালায়। 
সন্দীপকে বাইরে ঠেলে দিয়ে ঘরের 
দরজা বন্ধ করে দেয় দেবসী। তার 
ভয় হয়। ভীষণ ভয়। যদি সন্দীপ 
জোর করে ঘরে ঢুকে পড়ে | মনে 
পড়ে তার গ্রামের কথা । অনুতাপ 
হয় তার হঠকারিতা করে চলে 
আসার জন্। দেবসীর ছ চোখ বেয়ে 
জল নামে। & 

এদিকে সর্দার খুঁজে ফিরছে 
দেবসীকে ৷ কান্তেশ ফিরে এসেছে 





শুক্রবার, ১৯শে জুন, ১৯৫৯ 





হাতী ধরে। কান্তেশ এসই শুনল 
সব ঘটনা । সে ধেরিয়ে পড়ে দেবসীর 
খোজে। 


তখন সবে ভোর হয়েছে। সরাই- 
খানার কাছে কান্তেশ আনে ওদের 
খুঁজতে খুঁজতে ৷ কান্তেশকে দেখে 


দেবসী ছুটে যায় ওর কাছে । সন্দীপ - 


বাধা দিতে চেষ্টা করে পারে না! 


* ক ক 


আগেই বলেছি কাহিনী দুৰ্বল 
এবং ছবিটির ব্যর্থতার অনেকখানি 
দায়িত্বই কাহিনীকারের । কাহিনী 
‘লিখেছেন স্বগত প্রমধেশচন্দ্র বড়ুয়ার 
ভোষ্ঠপুত্ৰ অলোকেশ বড়ুয়া চিত্রনাট্য 
ও সংলাঁপও তারই । প্রতিভা যে 
উত্তরাধিকার হ্যত্রে লাভ করা যায় না, 
অলোকেশ বড়,য়ার ব্যর্থতায় সেকথা 
আর একবার প্রমাণিত হল। 


্টাইলের জোরেই একটা দুর্বল 
গল্প সার্থক শিল্পরপ পেতে পারে। 
ম্পইতই  সে-ক্ষমতা শ্রীতূপেন 
হাজারিকার অধিগত নয়৷ “মাছত 
বন্ধুরে’ ছবির যত্রতত্র নম্র করলেই 
এর আঙ্গিকগত হুর্বলতা চোখে পড়ে। 
এবং এ-থেকে কেউ যদি মনে করেন 
যে, শ্রীহাজারিকা অনধিকার-চর্চা 
করেছেন তবে তীকে বিশেষ দোষ 
দেওয়া যায় না। অথচ যে ক্ষেত্রে 
শ্রহাজারিক! অধিকারী, সেই সঙ্গীতের 
দিকটা তীর প্রতিভার স্পর্শে উজ্জল, 


যার ফলে “মাহত বন্ধুরে’ দেখতে দেখতে 


মন-উদ্দাসকরা সুরে কান ভরে যায়। 
এবং প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরুবার পরও 
সেই সুরের বেশ গুনগুন করতে 
থাকে। প্রকৃতপক্ষে, চলচ্চিত্র দৃশ্তশিল্প 
হলেও এবং আলোচ্য ছবিখানির 
পটভূমি আসামের প্রান্তিক সৌন্দ্ষে 
মণ্ডিত হলেও কান যতখানি পরিতৃপ্ত 
হয় চোখ তার একাংশও তৃপ্তি 
পায় না। 

প্রথম থেকে ছবির গতি নিতান্ত 
মন্থর । টাইটেলের আগে সুদীর্ঘ ধারা- 
বিবরণী গোড়াতেই মনকে বিমুখ 
করে তোলে । কাহিনীর পটভূমি- 
পরিচিতি হিসেবে এটিকে যুক্ত করা 
হয়েছে বটে, কিন্ত সামান্ত কয়েকটি 
দৃশ্যে ও ছুচার কথায় কাহিনীর সুত্র 


ধরিয়ে দিলে জিনিষটা অনেক শোভ 
হত, কারণ তারপর ত বেশ কয়ে 
হাজার ফিট. ফিল্ম রয়েছে_যা 
মাধ্যমে বি্তাস-কৌশলে অনেক বিধ 
দেখানো যাবে, চরিত্রগুলির আচা 
আচরণ ও সংলাপের, সাহায্যে 'ল 
বক্তব্য: হাজির করা যাঁবে। ধার 
বিবরণীতে যে ওঁচিত্যবোধোঁ আভা 
পরিলক্ষিত হয়, তা আরও করে; 
ক্ষেত্রেই বিষ্যমান। ছবির বিন্তা। 


- টিলেঢালা ভাব এত বেশী পরিস্মু 


যে মাঝে মাঝে ক্লান্তি লাগে! অব 
শেষাংশে ছবিটি কিছু গতিসম্ 
হয়েছে । . 

কাহিনী ও চিত্রনাট্যকার এব 
পরিচালক-_এদের ব্যর্থতার সা 
যু ক্র হয়েছে অভিনয়-শিল্পী্দ 
অপটুতা । অযোগ্য পরিচালকে 
হাতে পড়ে এদের অক্ষমতা, বে" 
প্রকট হয়ে পড়েছে । দেবসীর ভূমি 
নবাগতা তৃষ্ণা দর্শকচিত্তে কোন রেখ 
পাত করতেই সক্ষম হন নি 
বয়সের দিক থেকেও কান্তেশে 
প্রশয়িনী রূপে তাকে মালায়নি 
কান্তেশের ভূমিকায় দিলীপ ( ‘দীলিপ 
নয়) রায়ও কিছুটা আড়ষ্ট ও অভি 
ব্যক্তিহীন ৷ সন্দীপের ভূমিকায় প্রভা 
মুখার্জীকে মানিয়েছে ভাল, কি 
অতিরিক্ত স্মার্ট হতে গিয়ে তি 
ডুবিয়েছেন, এবং অভিনয়ে চেষ্টার 
প্রয়াস বড় দৃষ্টিকটু লাগে। রূপনাথে 
ভূমিকায় স্বর্গীয় প্রমধেশ বড়ুয়া 
পুত্র অরূপ বড়ুয়ার, অভিনয়ে পি 
প্রতিভার কোঁনি স্থাক্ষরই পাও 
যায় না।. অবশ্য তার সুযোগ 
খুব বেশী ছিল না। জালউ 
ভূমিকায় প্ররুতিশ বড়ুয়াও অভিব্য 


হীন ও আড়ষ্ট । নওয়ালীর ভূমিক! 


মানসী সোম তবু কিছুটা কৃতিত্ব 
পরিচয় দিয়েছেন । মেলার মাচা 
বিক্রেতারপে একটুখানির জন্য জহ 
রাহকে দেখা যায় এবং এতে ত 
স্থভাবসিদ্ধ অভিনয়-নৈপুণ্যের স্বাক্ষ 


- বতমান। 


অজয় মিত্রের চিত্রগ্রহণ খু 
আশাপ্রদ।, জ্যোৎস্নালোকিত এক 
রাত্রির দৃশ্য নিঃসন্দেহে কৃতিত্বের দা 
করবে । শব্ধ গ্রহণে অবনী চ্যাটাৎ 
বাণী দত্ত ও সত্যেন চ্যাটার্জী অনে 
স্থানেই সমতা রক্ষা করতে পারেননি 
নিকৃষ্ট শব্গ্রহণের জন্ত অনেক সংলা 
বোঝা কষ্টকর । ৮ 
















তুতুল পুতুল 


ক।লকাতা-১২ 


পাতায় পাতায় ছবি। 


১১, প্রতাপ চ্যাটার্জী লেন, 


শিষ্ট দাহি্য বিভানের বই টি 


ছোটদের প্রিয় লেখক “চনৌনাছ্ছি?্র লেখা 


ঝুন ঝুন ঝুন মিস্টি ছড়া ১২ 


ছু'রঙে ছাপা 








, সম্পাদক--শ্ৰীৱজেন্দুচন্দ ভট্টাচাৰ্য“ 
কাঁলকাতা-১৩ হইতে মদত এবং এনং heat রি ফাঁলিকাতা_১৩, দর্পণ বর্ষা 


হইতে প্রকাশিত - 





২য় বর্ষ, ২২শ সংখ্যা 


শুরুবার, ২৬শে জুন, ১৯৫৯ 
২৫ নঃ পঃ 


টেও ৱিলিফের 
 টাক। ভচছরূগ 


(দপণের অংবাদদাতা৷ ) 


শশশ্চিম বাংলার খাগ্যাববস্থা! গেল 
বৃছরের তুলনায় এবার আরও 
আরও খারাপ । কিন্তু টেষ্ট রিলিফ 
মারফৎ সরকার এবার ২ কোটি 
টাকার বেশী খরচ করতে পারেননি । 
অথচ গতবার খরচা হয়েছিল ৯ কোটি 
টাকা। পশ্চিম বাংল| মরকারের 
আরও বেশী টাকা খরচা করার 
অনিচ্ছা এবার ছিল না; কিন্তু বাদ 
সাধলেন কেন্দ্রীয় সরকার । 
,. টেষ্ট রিলিফের ব্যাপারে টাকা 
তছরূপ হয় এ অভিযোগ অনেক দিন 
থেকেই শোন! যাচ্ছে। গেল বছর 
ত ্টেটসম্যান কাগজে মালদহ 
জেলাতে কি পরিমাণ টাকা তছরপ 
হয়েছে তার একটা হিসেবও 
বেরিয়েছিল। 

= কেন্দ্রীয় সরকার এ বছর টেষ্ট 
| রিলিফের কাজে টাকা দিয়ে সাহায্য 
/$রতে রাজী হননি তার কারণ কি 
এই যে সতিকারের লোকদের 
উপকারে না এসে বেশীর ভাগ 
টাকাটাই অন্ত পকেটে হয়ে যায়? 








দাও 


জনগাধারণের বিরুদ্ধে বি 
যায $ পাটির বৈঠকে 


ভ্রজেনদ্রচন্্র ভট্রাচার্য 


॥ সম্পাদক, দর্পণ ॥ 


ধান রায় & এফুল্ল সেনের 
1951 দিয়ে কাজ হাসিল ' 


পশ্চিমবঙ্গের আয়রণম্যান বিধানচন্দ্ৰ রায় কয়েকটা চাউলের ব্যবসায়ী ও আড়ৎদারের 
সন্মুখে প্রশ্লিপাত হয়ে পড়েছেন এবং ১ল। জানুয়ারীর মুল্যনিয়ন্ত্রণ আদেশ প্রত্যাহার ক'রে 
গভর্ণমেণ্টকে নাকে খৎ দিতে হচ্ছে-_-এই দৃশ্য নিশ্চয়ই আমাদের পক্ষে সুখকর ন্তয়। 

আমর! ব্ধানচন্দ্র রায়ের সমালোচক হতে পারি, পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট জন্ধন্ধে আমাদের 
শ্রদ্ধার অন্ভাৰ থাকতে পারে, কিন্তু গোট! দেশের গভর্ণমেণ্ট যখন মুষ্টিমেয় মুনাফাশিকারীর 
কিংব। মজুতদারের কাছে আত্মসমপণ করে, তখন কোন প্রগ্থতিশীল লোকের পক্ষেই সেই 
বেদনা ও অপমান এড়ানে। সম্ভব নয়। 

কারণ, ব্যক্তি হিসাবে বিধানচন্্র রায়ের যা-ই মুল্য ব! মর্ধাদ| থাক. এবং গ্ান্ধীবাদের 
যেমন ভাষ্যই তিনি করুন বা ন! করুন, আমাদের কথ! হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৩ কোটি 
নরনারীর আস্থ। ও মর্ধাদ। এবং গভর্ণমেণ্টের সমস্ত ক্ষমতার তিনি প্রতিভু। ভার হস্তে এই 
মূল্যবাণ জম্পত্তিগুলি রাখ! হয়েছে । তিনি ব্যক্তিগতভাবে কোন আড়ৎদারের কাছে প্রণিপাত 
হোন্‌, তাতে আমাদের বেদনার প্রশ্ন নেই, বরং সেই ০০১৩৭ কর্দমাক্ত চেহার। পরিষ্কার 
হয়ে যাওয়াই ভাল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী গত সোমবার, ব্যক্তি হিসাবে নয়, সমগ্র গভর্ণমেণ্টসহ, 


জনসাধারণের সমস্ত ক্ষমতার প্রতিভূরূপেই মুনাফাবাজ আড়ৎদারদের কাছে ভুলুষ্ঠিত হয়েছেন। 


ডাঃ রায়ের দুঃনাহন এত বড় যে, 
এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে তিনি 
॥ বিধানসভার সম্মতি গ্রহণ করা 


নিয়ন্ত্রণাদেশ একটি আইনের. অঙ্গ 
এবং বিধানসভার স্ষ্ট জিনিষ 
৷: কেবলমাত্র মন্ত্রিসভার অর্ডার বা 
হুকুমনাম! নয় । 

তিনি এই সিদ্ধান্ত খাছ উপদেষ্টা 
: বোর্ডের কাছে আলোচনা করেননি 
১ .এবং এমনকি, কংগ্রেস. কর্মীদেরও 
জানানো! প্রয়োজন বোধ করেননি । 

কংগ্রেস পার্লানেণ্টারী পার্টির যে 
৷ বৈঠক আহ্বান করা হয়েছিল, সেটা 
একটা প্রহসন তো বটেই, বরং 
বাল যার--একট! বৃহৎ রাজনৈতিক 
প্রবঞ্চনা। কারণ, এটা লক্ষ্য 
করবার বিষ্কম যে, এ বৈঠকে 









{ *প্রয়োজন মনে করেননি, যদিও মূল্য 


দীর্ঘকালের মধ্যে পশ্চিমবজে জনসাধারণকে এত বড় অপমানের সন্মুখীন আর কেউ করেনি। 


ডাঃ রায় প্রথমে সদস্যদের বলেন 
যে, তারা এখনও খাদ্য সম্বন্ধে 
কোনো! নীতি বা নীতির পরিবর্তন 
স্থির করেননি । যা কিছু স্থির হবে 
এই বৈঠকে । অতঃপর, শ্রীশঙ্কর- 
দাস বন্দ্যোপাধ্যায় * নিয়ন্ত্রণাদেশ 
প্রত্যাহারের প্রস্তাবটি সাধারণ সমস্ত 
হিসাবে উত্থাপন করেন এবং ডাঃ 
রায় ভার দেখান যে, তারই প্রস্তাব 
অনুসারে বৈঠকে নিয়ান্ত্রণার্দেশ 
প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত করা হ'ল। 

অথচ কার্যত, পরে দেখা গেল 
যে কয়েক মিনিট *বাদেই তিনি 
যখন প্রেস কনফারেন্সে গেলেন, 
তখন তাঁর হাতে ছাপানো দীর্ঘ 
বিরৃতি তৈরী। তাছাড়া, ' তিনি 
প্রশ্নের উত্তরে বললেন যে, এই 
সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় সরকারের ৪সঙ্গে 


ad 
দীর্ঘ আলোচনার পর স্থির কর! 
হয়েছে। অর্থাৎ তৈরী করা সিদ্ধান্তটি 
তিনি পার্টিতে জানানি। 

ডাঃ রায় জনসাধারণকে বহুবার 


মিথ্যা আশ্বাস বা প্রতিশ্রুতির দ্বার 


প্রবঞ্চিত করেছেন, একথা অজানা 
নয়। কিন্তু নিজের পার্টির লোকদের 
তিনি এইভাবে প্রবঞ্চিত করবেন 
এবং পার্টি বৈঠকে একটি নির্জল! 
মিথ্য। পরিবেশন করা হবে, এটা 


কোন সভ্য গভর্ণমেপ্ট সম্বন্ধে কল্পনা * 


করা যায় না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে 
এই কার্য ঘঞ্টটছে এবং" এক শ্রেণীর 
দঁলালের দল এই সিদ্ধান্তকে 
অভিনন্দিত করেছে। / * 

১৯৫৯ সালের ৮১লা জান্ুয়ারী 
থান্য মূল্য নিয়তর্ণাদেগ বলবৎ করা 


হয়েছিল) তখন ফদল কাটার ৭ 
[| 
Ly 


এবং গভর্ণমেণ্ট সারা বছরের জন্ত 





মাস ৩ মাস পর, সাধারণ চাৰী, 
বর্গাদার ও ছোট গৃহস্থেরা তানের 
ফসল বাজারে বিক্রীর জন্য ব্যন্ডঠ**৫ 
সেই সময় একদিকে গভর্ণমেণ্ট 
বলেছেন যে, এবার “আশাতীত ভাল 
শস্ত” হয়েছে, চাউলের দর ' বৃদ্ধি 
পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই, (বরং 
প্রচ্ছর ইঙ্গিত আছে ষে, চাউলের 
দর অস্বাভাবিক কমে যেতে পারে) | 


| 


1 


মূল্য নিগ্রন্ত্রণ করে *দিচ্ছেন। এই 
আশ্বাম ও প্রত্ক্রুতিগুলি ছোট 
গৃহস্থের সমস্ত শস্তের সঞ্চয় বাজারে 
এনে নামাল, পাইকার ও ব্যবসাদারের! 
নিয়ন্ত্রিত মূল্যে সেই সঞ্চয় কিনবাপ্স 
স্থযোগ প্রাভ করল। পাচ মাস 
পুরোদমে এ্টু সুযোগ পাইকারদের 
দেওয়া হল। পাঁচ মাস পর, 
গৃহস্থের ঘরে চাউলের 
ভাণ্ডার শূন্য হয়েছে; রে 
কিনিতে যেতে হচ্ছে, এই সময় গভর্ণ- 
মেণ্ট নিয়ন্ত্রণাদেশ প্রত্যাহার করে 
ন্যয় যে কোনো, /উচ্চমূল্য ও অতি- 
মুনাফুকে বৈর্ধ অথবা আইনসঙ্গত 
বলে ঘোষণা করলেন । 
অর্থাৎ চাষী যখন বিক্ৰেত! 
ছিল এবুং * স্বোতদূর ও 
ব্যবসায়ীরা ছিল ক্রেতা, 
তখন প্রফুল্ল সেনের নিয়ন্ত্রণ 
দেশ বলবৎ ছিল। 
জুন' মাসে যখন চাষীরা 
ক্রেতা হল এক্‌ জোতদারের! 
*ও ব্যবসায়ীর! বিক্রেতা, তখন " 
প্রফুল্ল সেন নিয়ন্ত্রণাদেশ 
* প্রত্যাহার করে নিলেন । | 
* (শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) { 
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, . আর্দালিটি সিন্ধবাদকে বলিয়াছিল 
তাহার আজ সকাল হইতে ডিউটি। 
সংস্কৃতি মন্ত্রীর স্বশুরবাড়ী কয়েক ঝুড়ি 
“গম পৌছাইয়া দিতে হইবে । কোন 
সেবক প্রভুর সেবার জন্ত এগুলি 
পাঠাইয়াছেন।' কাজ সারিয়া সে 
লেখ ক-অট্টান্টিকায় বাইবে। 
সিন্ধবাদকৈ যাবার সুময় সে নিদেশ 
দিয়া গেল দুপুরের দিকে অষ্টালিকার 
নং বুকৈ সংস্কৃতি দপ্তরে তাহার 
খোজ করিষ্টে। 

দুপুর বেলায় সিন্ধবাদ লেখক- 
অট্রালিকার সন্মুখে গিয়া হাজির 
হইল। বিরাট অট্রালিকা। ছাদের 
উপর পত পত করিয়া হট্ট মালার 
জাতীয় পতাকা উড়িতেছে। প্রবেশ 
দ্বারের সন্মুখে টুলের উপর বসিয়া 
জনকয়েক শানস্তিসেনা চক্ষু মুদিয়া 
একটি ক্ষুদ্র কলিকায় করিয়া প্রচুর 
ধূম পান ও উগীরণ করিতেছে। 
সিন্ধবাদ সুড়,ং করিয়৷ ভিতরে ঢুকিয়া 
পড়িল। কাঠের সিড়ি দিয়া সিন্ধবাদ 
উপরে উঠিতেই অবাক হইয়া গেল। 
কি বিরাট অট্রালিক1। ইহার কোথায় 
সংস্কৃতি দপ্তর তাহা সে কি করিয়া 
খুজিয়া বাহির করিবে ভাবিয়া পাইল 
সিন্ধবাদ দেখিল প্রতি ঘরের 
উপর উদ্দিপরা 
আদরীপিরা এক একটি নোট বই 
বাহির করিয়া উড পেন্সিল দিয়া কি 


| ৮১৯ উদ ক ১০০ বিটি SS 
এক বহুল প্রচারিত কাহিনীর চিত্ররূপ 


প্রত্যহ £ ১-৪৫, ৫-১৫, 





2.৯. ধাধা এ 





হিসাব করিতেছে । উহাদের কেহ 
কেহ কাচের গ্লাসে করিয়া চা লইয়! 
ছুটোছুটি করিতেছে । সিন্ধবাদ উহাদের 
একজনকে জিজ্ঞাসা করিল, দাছু 
(হট্টখালার অধিবাসীরা অপরিচিত 


ব্যক্তিকে ‘দাদু’ বলে) সংস্কৃতি দপ্যরটি 


কোন দিকে ? উত্তরে লোকটি ঈষৎ 
আঙ্গুল নাড়িয়া একটি দিকের নির্দেশ 
করিল। 

সিন্ধবাদ তদন্ুযায়ী সম্মুখের 
একটি হলঘরে ঢুকিয়া৷ পড়িল। হুল- 
ঘরটি বিরাট । বৈদ্যুতিক আলো! 
জলিতেছে । চারিদিকে স্পাকার 
ফাইল। সিন্ধবাদ দেখিল. হলের 


অধিকাংশ ব্যক্তিই এক একটি টেবিল 
লইয়া খুব নিমগ্ন চিত্তে তাস 
খেলিতেছেন। মাঝে মাঝে চীৎকার 
করিয়া কল দিয়া উঠিতেছেন। 
আদর্ণলিরা কাচের গ্রাসে করিয়া 
অনবরত চা লইয়া আনিতেছে। 
কতিপয় বুদ্ধ গোছের ব্যক্তি একান্ত 
নিরিরিলি চেয়ারে বসিয়া ঝিমাইতে- 
ছেন। সিদ্ধবাদ ঘরে চুকিয়া তাস 
খেলোয়াড়দের মধ্যে একজনকে 
জিজ্ঞাসা করিল-_দাছু, সংস্কৃতি দপ্তরটি 
কোথায় বলিতে পারেন? 
লোকটি শুলরোগীর মত চীৎকার 
করিয়া উঠিল__+নে! ট্রামন্‌' ৷ ভয়ের 
চোটে সিন্ধবাদের প্রীহা কথক নৃত্য 
করিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি 


EES 
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8.৭ RET ও 'উ নক 
পনি 
কাটিয়া পড়িয়া কে]ণের একজন জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। সিন্ধ- 
পক্ুগ্ুন্ফ ব্যক্তির নিকট হাজির হইল। বাদকে দেখিতে পাইয়া সাদর 
সিন্ধবাদ মোলায়েম গলায় ভদ্রলোক- আহ্বান জানাইল। 
টিকে সংস্কৃতি দপ্তরের কথা জিজ্ঞাস! সিন্ধবাদ দেখিল এই স্থানটি বেশ 
করিল। ভদ্রলোক চক্ষু মুদ্দিয়া মনোরম। চারিদিক বেশ ঠাগডা। 
ঝিমাইতেছিলেন । চক্ষুমোদা! অবস্থা-. আর্দালিটিকে * ইহা কারণ জিজ্ঞাসা 
তেই বলিলেন__“আপনার ফাইল করিতেই অর্দালিটি বলিল-_-এই 
এখনও আসে নাই। মাস কয়েক স্থানটিতে প্রভুরা থাকেন। পাছে 


পরে আসিবেন। সিন্ধবাদ ইহার 
অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিল না। 
সে ভ্যাবাচ্যাক্য মারিয়া দীড়াইয়া 
রহিল। ভদ্রলোক এবার চক্ষু 
খুলিলেন। বলিলেন_-বলিলাম তো 
মশায়, মাস ছয়েকের পূর্বে কিছু 
হইবে না। দেখিতেছেন না কি 
রকম কাজের চাপ! তাহার পর 
আপন মনে বলিলেন-_-এক নয়া 
পয়সা -ছাড়িবার মুরোদ নাই, লাট- 
সাহেব সব! ভদ্রলোক আবার চক্ষু 
মুদিলেন। সিন্ধবাদের মনে হইল 
ভদ্রলোক সমাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন । 
এ চক্ষু আর সহজে খুলিবে না। 
তবু সিন্ধবাদ একবার শেষ চেষ্টা 
করিল-_বলিল, “ফাইল-টাইল কি 
বলিতেছেন স্যার । আমি 
জানিতে চাই সংস্কৃতি দপ্তরটি কোন 
দিকে?’ ভদ্রলোক ছক্ষুমোদা অবস্থা- 
তেই বলিলেন-__“তাহা বলিবেন তো!’ 
বলিয়া একটি দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ 
করিলেন। 

সিন্ধবাদ সেই নির্দেশ মত আর 
একটি হলে আসিয়া উপস্থিত হইল। 
এই হুলটিতে যাহার! বসিয়া আছে 
তাহার! অধিকাংশই মহিল!। টেবিলে 
এক একটি করিয়া টাইপরাইটার যন্ত্র । 
মহিলারা আবার অধিকাংশই তরুণী। 
অধরে রক্তরাগ | নয়নে কাজলের সুক্ষ্ম 
রেখা । পরণে বনুবর্ণ রঞ্জিত শাড়ী। 
বক্ষাঞ্চল গ্রীষ্মে আ্োতম্বিনীর মতই 
শীর্ণ। সিন্ধবাদ দেখিল মহিলাদের 
অনেকে সোয়েটায় বুনিতেছেন। 
কেহ কেহ উপন্তাস পাঠে গভীর 
ভাবে মনো নিবিষ্টা। সিন্ধবাদের 
যদিও মৃতু মৃদু লজ্জা করিতেছিল, 
তবুও সে তাহাদের "একজনকে 
ংস্কৃতি দপ্তরের সন্ধানটি না জিজ্ঞাস! 
করিয়া পারিল. না। মহিলাটি 
সিদ্ধঝাদের গলা শুনিয়া হাতের 
বোনার কাঠি দুইটা রাখিয়া দিলেন। 
তাহার *পর দেমাকী-ব্যাগ হইতে 
একটি পাউডারের পাফ তুলিয়া 
কয়েক সেকেণ্ড মুখে বুলাইলেন। 
তাহার পর সিন্ধবাদের দিকে ফিরিয়! 
বলিলেন-_কি চাই বলুন? সিন্ধবাদ 
সংস্কৃতি দপ্তরের কথ! জিজ্ঞাস! 
করিতেই মহিলাটি বলিলেন_-ওঃ 
সে আরও দূরে, এটি গো-দগুর» 
তাহার পরে পাইবেন দ্বৃত দপ্তর, 
সংখ্যালঘু দপ্তর, আর একটু ওই 
দিকে জন্মনিয়ন্ত্রণ দপ্তর, তাহার 
পার্থেই সংস্কৃতি দণ্তর। প্রায় এক 
ঘণ্টা কাটা ঘুড়ির মত অন্ুকূল- 
প্রতিকূল হাওয়ায় ভাসিতে ভাসিতে 
সিন্ধবাদ, সংস্কৃতি দপ্তরে আসিয়া 
হাজির হইল। আর্দালিটি (সিন্ধবাদের 


তাঁহাদের মাথা গরম হইয়া যায় 
সেইজন্ঠ স্থানটিকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত 
করা হইয়াছে । ঘণ্টায় ঘণ্টার 
প্রভূদের উৎকৃষ্ট এক নম্বর পাঞ্জাবী 
লস্তি সরবরাহ কর! হয়। দৈনিক 
লস্তি সরবরাহের জন্য বিখ্যাত লম্তি 
প্রস্তুতকারক হুকমত সিংকে টেগার 
দেওয়া হইয়াছে । বর্তমানে দৈনিক 
পাচশত গ্যালন করিয়া লন্তি 
সরবরাহের প্রয়োজন হয়। অবশ্য 
ইহাতেও অনেক সময় কিছু হয় না। 
খুব জোরদার কোন প্রবলেম পড়িলে 
প্রভুদের মাথার টেম্পারেচার প্রায় ১১৪ 
ডিগ্রী সেট্টিগ্রেডে উঠিয়া যায়। তখন 
আমরা পাঁজাকোলা করিয়া তাহাকে 
লইয়া বরফের চৌবাচ্চা হইতে স্গান 
করাইয়া! আনি। সিন্ধবাদ জিজ্ঞাসা 
করিল £ ‘এরপ প্রায়ই হয় না-কি ? 
আর্দালী। আকছার। খাগ্যসমস্তা 


লইয়া এই কয়দিন তো প্রভূদের 
টেম্পারেচার খুব হাই যাইতেছে । 


প্রায় অনবরত চান করাইয়া! আনিতে 
হইতেছে। কিছুক্ষণ পরে আর্দালিটি 
সিন্ধবাদকে বলিল--চল। একবার 
রামকানাইর সহিত দেখা করিয়া 
আমি। আধঘণ্টা পরে খাগ্য সমস্তার 
উপর দ্বাদশতম উচ্চ পর্যারের বৈঠক 
বসিবে। এগার দিন ধরিয়া আলো- 
চল! করিয়াও কোন সিদ্ধান্তে আস! 
সম্ভব হয় নাই। আজ একটা 
হেস্ত-নেম্ত হুইবেই। তোমাকে সে 
বৈঠক দেখাইব। | 
আদর্ণলিটির ভাগ্নে রামকানাই অপ- 
প্রচার বিভাগের নাড়গোপালবাবুর 
আদর্দলি। অপপ্রচার বিভাগে 
যাইবার পথে সিন্ধবাদ লক্ষ্য করিল 
এক বুদ্ধ ভদ্রলোক হঠাৎ আদ লিটিকে 
দেখিয়া ভূত দেখার মত. আতকিয়া 
উঠিলেন। পরে সুড়,ৎ করিয়া! সরিয়া 
পড়িবার মতলব করিতে লাগিলেন। 
আদর্ণালিটি চেঁচাইয়া উঠিল-_মকরাক্ষ- 
বাবু রোজ পলাইয়া বেড়ান, আজ 
ঠিক ধরিয়াছি। এইবার মকরাক্ষ- 
বাবু নামক লোকটি দৌড়াইবার 
উপক্রম করিলেন । আদর্ণালিটি টেঁচাইয়। 
উঠিল, পাকড়ো পাকড়ো। এক শাস্তি- 
সেনা টুলে বসিয়া ঝিমাইতেছিল, 
মে ভড়াক করিয়া লাফ দিয়া উঠিয়া 
মকরাক্ষবাবুকে ধরিয়া আনিল। 
আদণালিটি পকেট হইতে একটি নোট- 
বুক (এই জাতীয় নোকবুক সিন্ধবাদ 
লেখক অট্টালিকার সকল আদর্গালির 
হাতে দেখিয়াছে) বাহির করিয়া! 
বলিল, বারো টাক! সাড়ে তোরে! 
নয়াপয়সা আপনার নিকট পাওনা । 
ছয় মাস হইয়া গেল। রোজই 
পলাইয়া* বেড়ানণ মকরাক্ষবাবু 


ন, ১৯৫১, 


মুখখান! কাচ মাচু করিয়া বির: 
সামনের মাসে মাইনে পেলেই_। 
আদরণলিটি শুনিল ন1| মকরাক্ষ7, 
বাবুর পকেট হাতড়াইয়া সাড়ে চ্যুর' 


নার, ২৪৭ অন 





আন। পয়সা ও তিনটি বিড়ি পাও 
গেল। আদর্ণলিটি সেগুলি টাযাকে 
গুজিয়া বলিল, আগামী মাসে খন 
দিলে জামা ও কাপড়টি সীজ করিব 
মনে থাকে যেন। সিন্ধবাদ বলিল, 
ব্যাপার কিছুই বুঝিলাম না। 
তোমাদের সকলের হাতে নোট বই 
দেখিতেছি, ওগুলি কি? 


আর্ডালি। আমাদের সকলের নিকট 
হইতে আমলারা প্রতি মাসের শেষে 
টাকা ধার করিয়া থাকেন। উহা 
তাহার হিসাব। সুদ হইতে বেশ 
টু পাইস আসে। অবশ্য আমাগওদর 
ইউনিয়নকে এজন্য কিছু দিতে হয়। 

যথাসময়ে খাগ্ভাসমস্তা সম্পর্ক 
মন্ত্রিমগুলীর অধিবেশন বসিল। সক, 
মন্ত্রী ও প্রধান অমাত্যরা উ 
হইয়াছেন। মন্ত্রীদের মাথায় ৰ 
করিয়৷। প্রাক লাগানেো। তাহাদের 
টেম্পারেচর কত তাহা মিটারে 
উঠিতেছে। দু'জন উচু দরের অমাত 
তাহা লিখিয়া লইতেছেন। চারিজন 
চিকিৎসক বসিয়া আছেন। পিছনেঃ 
এক দরজা দিয়! সিন্ধবাদ ও আদ লি 
ঘরে উপস্থিত হইল । দুই গ্লাস ল্তি 
খাইয়া অখাদ্য মন্ত্রী বলিলেন, অনেক 
গবেষণা করিয়া আমরা দেশের খাদ্ধ' 
সমস্তার মূল কারণ আবিষ্কার করিতে 
সক্ষম হইয়াছি। দেশের খাদ্ধ 
সমন্তার জন্য দায়ী ইদুর। তখন 
সকলে এক বাক্যে বিস্মিত হয় 
বলিল, ইদুর ? অখান্ধমন্ত্রী আর এই 
গ্লাস লন্তি খাইলেন। বলিলেন- 
হ্যা ইদুর, আমাদের হট্পালা: 
লক্ষ ধেড়ে ও ১৪৩ লঙ্গ 
নেংটি ইণুর রহিয়াছে। এই ইঁ 
যাহ! খায়-_মান্থুষও তাহা খায় 
অতএব অবিলম্বে যদি দেশে বিড়ালে:' 
চাষ না করা যায়। তাহা হইবে 
সমস্তা মিটিবে না। কৃষিমন্ত্রী তড়। 
করিয়া লাফাইয়! উঠিলেন, বলিলেন 
না আমার মনে হয়, দেশের খাছ 
সমস্তার জন্য দায়ী ফড়িং। তাহা 
কারণ-_। অথাদ্থ মন্ত্রী চীৎক্]ুর করি: 
উঠিলেন। বলিলেন__না ইদুর । 


কৃষিমন্ত্রী। কখনই নয় ফড়িং । - 

ক্ৰমশঃ মৃদু গুঞ্জন উঠিল। গুঞ্জ 
ক্ৰমশঃ. কোলাহলে পরিণত হু 
সিন্ধবাদ দেখিল মিটারে ক্রম 
ংখ্যা উপরের দিকে উঠিতেছে 
সঙ্গে সঙ্গে ঢং ঢং করিয়া! একটি* ঘণ 
বাজিয়া উঠিল। হট্টগোলের ম৷ 
হইতে দুইজন আর্দালি তাড়াতার্ 
চুটিয়া আসিয়া কৃষিমত্তরী ও অখাদ 
মন্ত্রীকে পাঁজাকোল! করিয়া বাহিং 
লইয়া গেল। আর্দালিটি সিন্ধবাদ 
বলিল-_উহ্াদের বরফের চৌবাঃ 
হইতে চান করিয়া আনা হইবে 
আজিকার মত অধিবেশন শেষ 
চল এইবার একটু বেড়াইয়। আল” 


১৫'৫ 


৮ইডশেজনৈ, ১১৫১. 


রক্তকরবী পড়ে ওর কথাগুলি 
খুব ভালো লেগেছিল । নন্দিনীর 
তথা, ধক্ষরাঁজের কথা, অধ্যাপক, 
*তত্ববাগীশ, ধুরাণবাগীশের কথা। 
বাজনার ঝিলিক্‌ লাগছিল কথাগুলিতে, 
সুরের ওড়না ছুল্ছিল কথাগুলির 
আকাশে । 

একটা ভালোবাসার ব্যাপার 
| রয়েছে ভাতে সন্দেহ ছিল না। 
' সবাইকে মেরে ফেলে রূপকথার দৈত্য 
.ঘুম ভাঙগিয়েছে রাজকন্যার ৷ তারপর ? 
কেমন একটা মায় এসে লাগল 
দৈত্যের চোখে । রাঁজকন্তাকে মারতে 
হত উঠল না। আবার তাকে ঘুম 
পাড়িয়ে রাখল। রেখে গেল অন্ত 
অঁজা জনপদ ছারখার করতে | ফিরে 
এসে আবার রাজকন্তার মুখ ভাঙ্গাচ্ছে 

























সমুদ্গ,র তেরনদী তেপান্তরী মাঠ 
পেরিয়ে রাজকুমার এসে হাজির হয়। 
তার পরের ঘটনা অতি সংক্ষিপ্ত ! 
দৈত্যজরী কুমারের গলায় রাজকন্ঠ। 
বরমাল্য দেয়। মুতরাজ্য বেচে ওঠে। 
গল্পের নটেগাছটি মুড়োয়। 
দৈত্য কেন রাজকন্ভাকে 
মার্ল না? কেন রাজকন্তার মুখে 
চোখে দেখল প্রাণের দুরন্ত লীলা 
এবং দেখামাত্রই সেই প্রাণঘাতী যাহ 
প্রয়োগ 'কর্লন1, যা দিয়ে রাজ্যের 
সমস্ত নরনারীকে সে পাষাণ বানিয়ে 
ক্রেখছে। কেন রাজকন্যার এলো 
কালোচুলের রাশিতে দৈত্য দেখকে 
“পেল তারই মৃত্যুর নিস্তদ্ধ ঝর্ণা-_ 
যে ঝরণায় মুখ ঢেকে ঘুমোবার ইচ্ছা 
ক্লান্ত দেহ মনে বহন করে সে রাজ- 
কুমারের আগমনের প্রতীক্ষায় রইল? 
উত্তর নেই। রূপকথার ঠাকুর- 
মাকে এ প্রশ্ন করা হয়নি । নাতিরা 
তথন রাজকুমারের ঘোড়ার থখুরের 
টগবগানি শুনছে! গল্পের মধ্যে 
রুদ্ধনিঃশ্বাস অপেক্ষা ৷ বিধাতার স্তায়- 
বিচারকে ছুটে আসতেই হবে। 
সমুদ্র পথ করে দেবে তাকে, নদী 
ঠেকাবে না, তেপাস্তরী মাঠের ফণা 
নুয়ে পঙ্কবে তার পদতলে । 
এবং প্রাণঘাতী মানবীর বল সেই 
সমে রাজকন্তাকে দেখেছে এবং দ্বিধা 
করেছে, সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত শক্তি 
ভিতরে দীর্ণ হয়ে জীর্ণ হয়ে 
নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছে । নিজের 
হাতে সেই মৃহূর্তেই পরাজয় হয়ে 
গেছে দৈত্যের ! ও 
রূপকথ! রচয়িত্রী ঠাকুরমার এই 
গল্পটি সমস্ত গল্পের অস্তঃসার | শিশুর। 
শোনে ছেলেবেলায় । বুড়োরা শোনে 
গোধূলি, বেলায়। অবস্তা তখন 
{ এ গল্পের রকমফের হয়। যেমন 
রক্তকরবীতে হয়েছে । রূপকধ। তথন 
শ্দিপককথায় পরিণত হয়। ঠাকুরমার 
,বৃ্দলে তখন গল্প বলেন মহাকবি, 
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জুধাংশু চৌধুরী 


মহাশিয়ঃ। দেখা যায় উৎয়ে মোটা- 
মুট বেশ একটা মিল আছে। এত্বং 
অমিলেরও অবধি নেই ! 

যে মারে তাকে মার খেতে হয়। 
একযুগ লেগে যেতে পারে, সেই পাণ্টা 
মার তার উপর এসে পড়তে । কিন্ত 
যুগবুগাস্তরের মার খেয়েও প্রাণ 


কখনো মরে না, এবং প্রাণকে মারবাঁর : 


ষড়যন্ত্র ড়যন্ত্রকারীকে বিনাশ করবেই। 
এযুগের সোনাতোলার '. নেশা 
একটা উচ্ছৃঙ্খল দানবীয়তাই সুটি 
, করেনি, সে রাষ্ট্রকে দখল করেছে। 
বিজ্ঞান ও যম ত্রধিষ্তাকে নাকে দড়ি 
লাগিয়ে নিয়োজিত করেছে। 
সংগঠনকে নিচ্ছিদ্র করে গড়ে তুলেছে । 
বুদ্ধি অভিজ্ঞতা এবং তথ্য বিস্তার 
তৈলনিষেকে. সোনাতোঁলার কাজ- 
টিকে এমন মস্য করে এমন মমত্ব- 
হীন করে তুলেছে যে তাকে বারম্বার 
নমোনমো করতেই হবে। তার 
নিষ্ঠুরত! নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত 
থেকে সোনাতোলাঁর কাজে নিয়োজিত 
শ্রমিকদের শোষণ করছে এবং পাছে 
শোষিত ক্ষতগুলি থেকে প্রতিকার 
চেতনা নিসৃত হয় সেজন্য অচেল 
ব্যবস্থা করে দিয়েছে মদের এবং 
হরিনামের, যেন দেহে মনে প্রলেপ 
লাগানোর বিরাম না ঘটে। 


এযুগের কারখানার উপরে রূপক- 
রচনার শিল্পরপ্রনরশ্মি পড়লেই যক্ষ- 
পুরীর দৃশ্ঠ উদবাটিত হবে। উঠেছে 
প্রাকার, চন্দ্রহর্য আড়াল হয়েছে, 
সমস্ত কারখানাটা লোভের এবং 
অনাধস্তককে বর্জনের আগ্রহে মাটির 
নীচে সৌধিয়ে গিয়েছে । 

রূপকথার থেকেও তেমনি 
বান্তবকে খসে গলে বেরিয়ে যেতে 
হবে। কিন্তু রূপকথায় যে কারণে 
যাচ্ছে, রূপককথায় সে কারণে যাচ্ছে 
না। শিশু-শ্রোতার অপরিচয় 
জীবনের বাস্তবকে স্বাগত করতে 
শেখেনি বলেই ঠাকুরমা ভূগোল 
ইতিহাস বঙ্জিত রাজ্যে কাহিনী 
ফাদেন। রাজ্যে সবাই পাষাণ হল। 
এর মধ্যে ব্যক্তির সুখ-দুঃখের কথা 
অবান্তর! রূপকথার চেতনা-উষায় 
ব্যক্তি জন্মাবার অবকাশ পায়নি। 
রয়েছে কেবল তিন--দৈত্য, রাজকন্তা 
এবং রাজকুমার । | 

কিন্ত ক্সূপ ক ক থা র আড়াল 
ভূয়োদর্শিতার আড়াল। দর্শনের 
শেষ প্রান্তে ব্যক্তিক সুখদুঃখ চেতনা 
বেদনা আর ধরে রাখা যাচ্ছে না। 
অনেক দেখে দেখে চোখ ক্রাস্ত 
হয়েছে। একটি সরল খু দৃষ্টির জন্য 
জেগেছে আকৃতি । একটি প্রান্তিক 
আবেগ পশ্চিম গগনে গোধূলি রচনা 
/করেছে, এমি অবস্থায় রূপক হ্যা হয়। 

বক্ষরাজপুরীর মান্ুষগুলি চলছে, 
বলছে, হুঃখ পাচ্ছে,ফেপে উঠছে, কিন্ত 
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. শরভতকরবীর মর্বকথা : 





তবু তার! বাস্তব হয়ে ওঠার অধিকার 
থেকে বঞ্চিত! ব্ূপককথার শিল্প- 
শাসন তাদের মানতে হবে! কেবল 
তাদেরই নয়, মানতে হবে ষক্ষরাজকে, 
মানতে হবে নন্দিনীকে। কিশোর 
রঞ্জন কারোর সাধ্য নেই রূপকের 
শিল্পবিধি ভঙ্গ করে। 

সকালবেলার আলো-আাধারিতে 
যেটা রূপকথা, সন্ধ্যাবেলার আলো- 
আাধারিতে সেটাই রূপককথা হয়ে 
দেখা দেয়। কেবল. আলো-খ্বাধারের 
সামান্তঠ ভূমিক! বদল। সকাঁল- 
বেলায় আঁধার লোপ পেতে পেতে 
তবুও রয়েছে, তফাৎ এই । 

রবীন্দ্রনাথ রক্তকরবীর নাটারূপক- 
কথা কোন কালের মঞ্চে স্থাপন 
করেছেন, জিজ্ঞাসা করলে বলতেই 
হবে, একালের ম.ঞ্চে। কিন্তু 
একালকে নিত্যকালের দিকে সরিয়ে 
নেওয়ার রূপক শিল্পনির্দেশ তিনি 
মেনেছেন। তাতে বাস্তবতার কঠিন 
কোণগুলি মোলায়েম হয়__-তাঁ তে 
একাল সেকাল মিলে শিল্পগত নিত্য- 
কালীনতার নিকট-সান্িধ্য লাভ 
করবার সহায়তা হয়। 





আরেকটা কথ! বলা দরকার । 

রামায়ণে, বৈষুবকাব্যে রক্তকরবীর 
রূুপকবীজ বপন করা. আছে । রূপ- 
কথায় আছে, সে কথা আগেই বলা 
হয়েছে। কিন্ত তবুও রবীন্দ্রনাথের 
পক্ষে “রক্তকরবী' রচনা সম্ভব হতনা, 
যদি না আবাল্য একটি গীত সিদ্ধি 
রবীন্দ্রনাথের আয়ত্ত থাকত। 


রূপকটি তীর কাছে ধরা দিয়েছিল 
গীতকথায়। গীতবাহিত হয়ে যক্ষরাজ 
নন্দিনী রঞ্জনের সংঘাতটি তার কাছে 
এসেছে। একবার বৈষ্ণব কবিদের 
কাছে রাধা, বাশীর সুর এবং বঁশী- 
বাদক হয়ে এই রূপকটি ধরা 
দিয়েছিল। 
বংশীরব বজ্জাঘাত ' 
পড়ে গেল অকন্বাৎ 
সমভূমি করিল আমায়, 
এ রাধার ক্রন্দন | 
নন্দিনীর করকম্ধণাঘাতে যক্ষরাজের 
ুর্ছুয়ার অমনি সমভূমি হ’চ্ছে ব'লে 
যক্ষরাজ্জ একই ভাষায় কেঁদে 
উঠেছেন । 
এবং রাধায় না ছিল কি? 
গুরুগৌরর সিংহদ্বার 
ধৈর্যযশালা হেমাগার 
ধর্মের কবাট ছিল তায় 
যক্ষরাজকে রাধার.সঙ্গে তুলনা করলে 











বাস্তববাদীদের হাতে লাঞ্ছিত হওয়ার 
ভয় আছে। রক্তকরবীতে যাঁর! 
ধনিকব্যবস্থার সঙ্কট দেখেছেন, 'এবং 
নন্দিনীতে রঞ্জনেতে বিপ্লবের রক্ত- 
পতাকা প্রত্যক্ষ করেছেন, তীর! 
আমাকে ক্ষমা করবেন না। ব্ূপকের 
উপর একালের ধুর্ণনযন্তর চালালে 
একালের সামনে  রাষ্ট্রজর্থসমাজ 
বিপ্লবের বীজগণিত বেরিয়ে আসবে 
রক্তকরবী থেকে । কিন্তু রক্তকরবীর 
পাপড়ি পিষে সে বীরত্ব ষক্ষরাজের 
চেলাদের মানাবে? কবির তা’ 





অন্বীপ্সিত নয়--দ্ধপকশিল্পের তো ' 


নয়ই। একথা মনে' রাখতে হবে 
যে, কালের শাসন, মানা যুগাস্তকারী 
উপন্তাস বা নাটক ‘ররক্তকরধী' নয়। 

বৈষ্ণব গীতকথার ওপরে 
একালের সমাজজীবনের কৃটস্থ সঙ্কট- 
টিকে চড়িয়ে দিয়ে “দি তাকে 
ভডায়ালোগ' ও চরিত্রের মাধ্যমে 
মঞ্চরূপ দেওয়া হয়, তবে যা হয়, 
তাই রক্তকরধী। 

রূপকথায় দৈত্য মরে, রাজকুমার 
জয়ী হয়। রক্তকরবীতে রঞ্জন নেই, 
মঞ্চে এসেছে তার মৃতদেহ । অথচ 
রূপকথা ও রস্তকবরীর ফলশ্রুতিতে 


' বিশেষ তফাৎ নেই। বৈষ্ণব কবিতার 


( শেষাংশ ৯ম পৃষ্ঠায়) 








সান্গ্রভিন্ক স্বাৎুলা! কুল্বিত। 


না হয় তবে তারা উৎরে যাবেন। 
কিন্ত তারা বড়ো বেশি মনে করেন, 
আধুনিকতা মানেই আত্মস্তরিতা। 
সাম্প্রতিক কবিতায় এই রাজব্যাধি 
আজ” দুষ্ট ব্রণের মতন বেদনাদায়ক | 
আধুনিকতম কবিরা অতি-আধুনিক 
সাজবার মোহে পড়ে দিশাহারা! 
তারা মনে করেন দুটো একটা জটিল 
শব্দ্তাস, পংক্তির যথেচ্ছ ভাঙচুর, 
আযাবন্ট্রাকশনের মারাজাল এইগুপিই 
তাদের অতি-আধুনিক সাজবার 
উপকরণ । কিন্ত তারা কি জানেন 
না যে ডোবার জল স্বচ্ছ হলেও 
অগভীর ৷ 

শুধু প্রেম নয়, প্ররুতি-প্রেমও 
আধুনিক কবিতার পটগ্রেক্ষা। 
একথা ঠিক; প্রকৃতি চিরকালই 
কবিতার রসদ ভুগি়েছে ।' কিন্ত 
তরুণ কবিরা যে প্রকৃতিকে ভাল- 
বাসেন, তাও প্রত্যক্ষভাবে নয়। 
“মনসা বারাণসীম্‌ গচ্ছ”-এর মতন। 
তাই স্বকীয়তা না থাকার জন্ত 
পরকীয়তা । দোহাই পাড়া হয় 
জীবনানন্দের । জীবনান্দীয় ঢং আজ- 
কের,কবিদের উপর প্রকট । “বাংলার 
রূপ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি 
পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাইনা আর-_» 
জীবনানন্দের সঃ প্রকাশিত "রূপসী 
বাংলা”য় এই পংক্তিটি পড়ার পর 
সবার মন একটু ম্লান হয়ে আসে। 
তার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ জীবনানন্দীয় 


(৬ পৃষ্ঠার শেষাংশ ) 
চঙে কবিতা লেখা এবং তার অন্ত 
প্রকৃতিকে ঘনিই করে তোলা। 
সৌমিত্রশংকর দাশগুপ্ত বা রমন 
মল্লিকের কবিতার প্রকৃতিপ্রেম 
দ্ভীষণ খাপছাড়া লাপে। তবে 
সৌমিত্রশংকর যে শাস্তরসের কবি 
তার পরিচয় পাই তাঁর সোহিনী- 
কাব্যের কবি পরিচিতিতে। কিন্ত 


* তবু বলব, জীবনানন্দ বা কুমুদরঞ্জন 


মদ্লিকের মত সেই" সাধনা, সেই 
আত্মপ্রত্যর কোথায়? এই ব্যর্থ অনু- 
করণের শেষ কবে হবে ? 

আধুনিক কবিদের প্রতি সবচেয়ে 
বড় অভিযোগ ষদি আনা যায় তবে 
সেটা তাদের স্বকীয়তার দীনর্তা। 
তাদের মননে দক্ষতার বীজ ছড়ান 
আছে-তীর্দের কবিতা পড়লেই 


যেটা বোঝা যাবে। তাদের সবই 
আছে__নেই নিজের মত করে নিজের 
কথা বলার প্রয়াস | " 


আমার আনীত অভিযোগে আধু- 
নিক কবিদের রুষ্ট হবার' কারণ নেই। 
যেহেতু আজকের কবিরা আগামী- 
কালের উত্তরাধিকারী, সেই হেতু 
তাদের কাছে কবিতাপাঠকদের দাবী 

অনেক । 
বিগতষুগের প্রতিষ্ঠিত কবিদের 
কর্মবত! অনুপ্রেরণা যোগাবে তাতে 
দোষ নেই। দোষ হচ্ছে, অনুপ্রেরণা 
পেতে গিয়ে নিজেরাই না অনুপ্রেরিত 
হয়ে যান! নিজের কথা নিজের 
Bs I 


আধুনিক কবিদের দুঃসাধ্য মনে হচ্ছে। 
তাঁদের বয়সের তারুণ্য, চিত্তার নখী- 
নতা কি এখনো লেখনীর সচ্ছলত! 
আনতে পারবে না। বাংলা কবিতার 
ভবিষ্যতের জমিপ্রস্তত। শুধু 





/ ১ ৮ 
ভংগিতে বলার সাহস সঞ্চয় করা" 


নিপুণতার সংগে বীজ ছড়ানর অপেক্ষা ।” 


সাম্প্রতিক কবিদের দায়িত্ব অনেক । 
বাংলা কাব্যে এই রকম নৈরাহ্ের 
দিন ছিল। এই কল্লোলোত্তর যুগেও । 
কল্লোল কালিকলম গোষ্ঠী বাংলা 
কাব্যে আন্দোলন স্থষ্ট করার মুহুর্তে, 


' ঠিক নিজেদের 'ওজন বুঝে উঠতে 


পারেননি।” পশ্চিমের চিন্তাভাবনায় 
আচ্ছন্ন কল্লোলের কবিমন ধ্যান-ভাল! 
মহাদেবের মতন বিস্মিত চোখে 
বলেছিলেন £ “অঙ্গে আমার আঞ্বেন। 
অঙ্গীকার ?* ( ঘোড়সোয়ার £ 'চোরা- 
ধালি ঃ বিষ্ণু দে)। 
যে আত্মঘচেতনতায় কবিবর মধু 
কুন স্তুপেছিলেন £ “যা ফিরি অজ্ঞান 
তুই যারে ফিরে ঘরে” সেই আত্ম- 
সচেতনতার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে 
আজকেও | * মুনে* হয় আজকের 
, কবিরা যদি আরও একটু নিজেদের 
শক্তিমত্তায় আস্থাবান হন, তবে মহৎ 
কবিতা সৃষ্টির দিন সুদূরপরাহত নয় |, 
তবু সবশৈষে বলি, সাম্প্রতিক 
কবিত ষেমন আশাম্মিত করে, তেমনি 
*নিরশ করতেও ছাড়ে না! 


অত্যুচ্চ এর্ষের মাঝে মানুষ হয়ে 
নৈরাস্ডের কৃষ্ণ পতাকা কেন উড়াব? 


( 





৷ 
। 


“তোমায় গান শোনাবো, 


= = অনেক গান (এবং বাজনা) 
গুনে কন্তি কাঁ্সএর মতই মনে, 
' হয়? “শ্রুত সঙ্গীত মধুর; কিন্তু অশ্রুত 
সঙ্গীত মধুরতর 1” আমার বিশ্বাস 
এ ধরনের (কোন গাঁন (বা বাজনা) 
শুনেই কবি এ কথাটা তার বিখ্যাত 
কবিতায় ঢুকিয়েছিলেন। আমাদের 
গান অন্তের কানে যেমন শোনায় 
তেমনি যদি আমরাও শুন্তে পেতাম 
তাহলে অনেকেই ন্ানের ঘর ছাড়া 
অন্ত কোথাও গাইতাম না। এমনকি 
বহু বাথরুম-গায়কও বোধহয় বাথরুম 
। সঙ্গীত পরিত্যাগ করতেন । 


| শ্রোতাদের কান লক্ষ্য করে, 
আমাদের বেতারে যে সব গান গাওয়া 
' হয় তাদের বেশীর ভাগই সবচেয়ে 
বেশী মিঠে শোনায় যখন বেতার- 
যন্ত্র বন্ধ রাখি। কীট্‌দ্‌-এর দুরদৃষ্টি 
* * পবিস্বয়কর | ৮ 
প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য উচ্চাঙ্গ 
সঙ্গীতে প্রধান প্রভেদ হচ্ছে আমাদের 
গান:বাজ্বনা' বৈঠকী, অর্থাৎ বসে 
<_ বসে। ওদের হচ্ছে দীড়িয়ে দীড়িয়ে 
অর্থাৎ বৈঠকী নয়, দণ্ডকী। ওদের 
উচ্চ-সংগীতের গায়িকা মেরিয়ান 
প্ত্যাগ্ডারসন আর এভেলিন প্রাইস 
ক্লাড়িরে দাড়িয়ে গান শুনিয়ে মুগ্ধ 
করে গেছেন। . বেহালা শুনেছি 
বিখ্যাত ইহুদী মেম্হীনের আর 
আর আইজাক ট্টার্পের। দুজনই 
আশ্চর্য--ছুজনেই দীড়িয়ে বেহালা 
, বাজন! শুনিয়েছেন। ও আমাদের 
. গাইয়েরা তো বসে গান করেনই, 
সামাদের বাদ ক-্ধার্দিকারাও ধসে 
বসেই বাজান 
ামাদের সুঙ্গীতের আসরে তাই 
আঠারো মাসে বছর, আর ওদের 


# 









বু 
' তুতুল পুতুল 


ও9স্লাভ ভি. ০৩ 
( শিশু সাহিত্য বিভ্ভাগ ) 


” ক।লকাতা-১২ 


Vibrates in the mémory.” 


শিষ্ত সাহিত্য বিভানের বই 


# 
ছোটদের প্রিয় লেখক “সৌ 'মাচ্ছি?র লেখা 


ঝুন ঝুন মিটি ছড়া 


পাতায় পাতায় ছবি। ছু'রঙে ছাপা 
॥ একমাত্র পরিবেশক ॥ এ - 


১১এ, প্রতাপ চ্যাটার্জী "লেন, 





« Music when soft voices die 


— Shelley 


. ‘* Heard melodies arc sweet, but those unheard 
| are swecter.”— Keats. 

তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখো, 
ওগো ঘুম-ভাঙ্গানিয়! !” 


* বিশু (রক্তকরবী), 
ঠিক কাটায় কাটায় বারো মাসে। 
আমাদের সঙ্গীত সম্মেলন সন্ধ্যাবেলা 
শুরু হবার কথা হলে শুরু হয় 
মাঝ রাতের কাছাকাছি, আর সারা 


“হয় পরদিন ভোরবেলা । এবং গাইয়ে 


বাজিয়েরা কে কখন বসবেন আর 
কখন উঠবেন তা ছাপা প্রোগ্রাম 
দেখেও সঠিক জানবার উপায় নেই। 
এদের অনেকেই সময় মতো 
থামতেও জানেন না। তাছাড়া দিবিব 
আরামে বসে কালোয়াতি শুরু করেন 
বলে থামবার তাপিদও বোধ করেন 
না, যা করতেন দুপায়ের ওপর 
দাঁড়িয়ে গাইতে বা বাজাতে হলে। 
অথচ এই শহরের পাশ্চাত্য উচ্চাঙ্গ 
সঙ্গীতের অনুষ্ঠান শুনেছি। নির্দিষ্ট 
তিন ঘণ্টার ভেতর সম্মেলনের গান 
বাজনা সব শেষ। গভীর রাতে 
বা শেষ রাতে শ্রান্ত দেহে ক্লান্ত 
মনে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে গান বাজনা 
শুনতে হয় না। 

জনৈক বন্ধু বলেন আমাদের 
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত প্রশাস্ত। ওদের 
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত অশাস্ত। . আমাদের 
উচু সঙ্গীত তাড়াছড়োর জিনিষ না, 
এতে রাগের প্রাণরূপটী কুক্ুমকলির 
মতই 'ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে 
ওঠার মতো ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে, 
শ্রোতার! বসে "বসে রসিয়ে রসিয়ে 
তার রস আস্বাদন করেন, ঘড়ির 
কাটার দিকে তাকালেই রদভল হয়। 


ওদের উচ্চাঙ্গতম সঙ্গীতের এক: একটি 


“কম্পোজিশন' বা রচনা পনেরো কুড়ি 
মিক্দিটের ভেতর পাওয়া বা বাজানো 
হয়ে যায়, অনেকক্ষেত্রে অতটা সময়ও 
লাগে না। কিন্তু আমাদের 
একাধিক গাইয়ে আছেন যাঁরা এক 


~~ ৃ 
~~ 





৷ অভিনিবেশ সহকারে শুনলে উপলব্ধি 


নয়। শ্রেষ্ঠ শিল্পীর পরিবেষণ করা 


দপণ ভা 0100 টি 





একটি রাগ বাড়া ভুবন আড়াই পাশ্চাত্য উচ্চাঙ্গ সংগীত মরমী . 
ঘণ্টা ধরে গাইতে পারেন ( আমি 


একবার এক ঘণ্টা পর্যন্ত একটা 
রাগের আলাপ শুনে ভয়ানক রাগ 
করে প্রাণের দায়ে উর্দধখ্বায়ে' পালিয়ে 
ছিলাম )। মি 
অবশ্য এও ঠিক যে আমাদের 
সংগীতের রূপ রস কাঠামো ইত্যাদি : 
সবই গভীরভাবে বৈঠকী, দৃণ্ডায়মানতা 
তার সঙ্গে কেমন যেন বেমানান! 
(আমাদের জাতীয় সঙ্গীত দীড়িয়ে 
দাড়িয়ে গাওয়া হয়, এবং শ্রোভারাও 


: দাড়িয়ে দীড়িয়ে শোনেন বটে, কিন্ত 


আমাদের জাতীয় সঙ্গীত গাইবার 
রেওয়াজের পেছনে আমার মনে হয় 
বিজাতীয় প্রেরণা রয়েছে। বিজাতীয় 
শাসনের পূর্বে আমাদের ‘জাতীয়’ 
সঙ্গীত বা স্কাশান্তাল আ্যান্থেম কিছু 
ছিল কি?)। 


হ্যা, কি বলছিলাম? দখ্ডায়- 


মানতা আমাদের উচ্চ-সংগীতের সঙ্গে | 


বেমানান। তারাপদ চক্রবর্তী বা 
গোলাম আলি খা সংগীত সম্মেলনে 
দাড়িয়ে দ্রীড়িয়ে খেয়াল পাইছেন; । 
দীড়িয়ে দাড়িয়ে সেতার বাজাচ্ছেন 
রবিশংকর, নিখিল বীডুজ্যে, বেলায়েৎ ; 
অথবা দীড়িরে দীড়িয়ে. স্বরোদ 
বাঙ্গাচ্ছেন রাধিকা মৈত্র, আলি 
আকবর, গ্রাম পাঙ্গুলি, তিমিরবরণ_ 
এ দৃপ্ত কল্পনা করাও শক্ত । আমরা 
যদি বা কল্পনা করতে পারি, এঁদের: 
পক্ষে ওভাবে গাওয়া বা বাজানো! 
তার চাইতে আরে! বেশী শক্ত হবে, 
এবং গাইরেদের চাইতে বাজিয়েদেরই 
অসুবিধা! হবে বেশী, কারণ আমাদের 
দেশের সংগীত যন্ত্রগথলো বসে বাজাবার 
জন্তেই বিশেষভাবে পরিকল্পিত, 
দ্বীড়িয়ে বাজাবার উপযোগী নয় । 

কিন্তু ‘ওদের’ উচ্চাঙ্গ সংগীত 
«আমাদের উচ্চাঙ্দ সংগীতের তুলনায় 
অগভীর ঘা খেলো, এ কথা বললে 
আমরা অগভীর খেলোস্বেরই পরিচয় 
দেবো । এবিষয়ে একজন বিখ্যাত 


সেতার-ঘার্দকের সঙ্গে একটু আলো- | 


চনা করেছিলাম । তিনি' বলেন ও 


ধরণের তুলনা করাটাই উচিত নয়, { 
কারণ প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য সংগীত | 


ছুটো আলাদা ‘জগৎ, দুটোই বিরাট 


এবং মহান, কোন্টা বড় কোন্টা | 
ছোট এ তর্ক অবান্তর এবং অশোভন । 


সেদিন গ্রামোফোন 


ব্যাকরণ .না জেনেও তার বাজনা 
অসামান্ত ভালো লাগছিল, 
-্বর্গীক্তা" এবং গনভীরতা'-র অভাব 
ছিল না! বেহাল] এবং পিক়্ানোতে 
মোৎসাৎ; শোপী, বেঠোফেন''প্রস্তৃতি 
সুরকারদের রটিত সংগীত শ্রদ্ধা এবং 


করা যাবে ষে উচ্চ-সংগীত্ের জগতে 
০পাশ্চাঁত্য* মানে" খেলো বা অগভীর 


-স্ 


শ্রোতাকে অতীন্দ্রি লোকে নিয়ে 
যেতে পারে, এবং প্রায়ই নিয়ে 
থাকে । অবস্ত তার রস উপভোগ 
করতে হলে ধৈর্য্য, অভিনিবেশ এবং 
শ্রদ্ধা সহকান্তে কিছুদিন শোনা 
দরকার । এবং আমাদের সংগীত যে 
মাপকাঠি দিয়ে বিচার করি, পাশ্চাত্য 


সংগীতকে সেই মাপকাঠি দিয়ে বিচার 


কর! অনেকটা দাড়িপাললা দিয়ে দূরত্ব 


ওজন করা অথবা ফুটবল দিয়ে ওজন 


মাপার মত হবে। 

সংগ্ীতকে আমর! universal 
language’ বা বিশ্বলনীন ভাষা 
বলি বটে । কিন্তু তার. মানে এই 
নয় যে এক দেশের ভালো সংগীত 
অঙ্ক দেশের কানেও তেমনি, অথবা 
সহজে ভালো লাগবে । শ্বর্গায় সুর- 
যাদুকর আবদুল করিম খা সাহেবের 


পপ পা 





ভা 
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অপূর্ব খেয়াল এবং ঠুংরি “গান 
গ্রামোফোন রেকর্ডে ইউন্মেপীয় কানে 
শুনিয়ে দেখেছি । কানের মালিক 
ভদ্রলোক “ সৌখীন বেহালাবাদক “ 
(বল! বাহুন্য পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে.) 
সুতরাং সঙ্গীত ব্যাপারে তাকে 
আনাড়ি বলা চলে না। করিম, 
খাঁর ঠুংরি গান তার আদৌ ভালে] 
লাগে নি, এবং খেয়াল গানের হলক 
তান শুনে মনে হয়েছে “০ wild 
, Cats quarrelling in a ditch» 
_ছট ছরস্ত মার্জারের ঝগড়ার ' 
"আওয়াজ! পাশ্চাত্য ক্রপদী গানের 
ভৃতপূর্বব সম্রাট এন্রিকো৷ ক্যারি- 
উসো'র সেরা গানের রেকর্ডও 
পাশ্চাত্য সংগীত অনভ্যন্ত কানে 
অনেকটা ওঁ ধরণেরই মনে হধে। * 


LAAT 
সপ পপ সা SNe লা পা OY 


দর্পণ 


€ মান্র এক বৎসরের মধ্যে দর্পণের অসামান্য সাফল্য বাঙলা 
অভূতপ্‌ৰ। . 


নির্ভীক সচিত্র সাপ্তাহিক মংবাদ মামঘিক 


দপ্‌ণের এই জনপ্রিয়তা ও সাফল্যের মূলে রয়েছে তার এই | 


গুঁদপণপ দলানিরপেক্ষ সংবাদপর্। দর্পণ কোন প:জিপাঁতির উপর 


নির্ভর করেনা। দর্পণ ব্যাদ্ধজীবখ নিম্নতর শ্রেণীর স্বার্থের 
বাঙ্গালীর 


রেকর্ডে ( 
শুনছিলাম বিখমত ফ্রিজ ক্রেইস্‌- 
লারের বেহালা । পাশ্চাত্য সংগীতের [| 


£ 
ওতে 





চিন্তাশীল নাগরিকের জানা | 
অত্যাবশ্যক দর্পণ সেসব সংবাদ নিভর্সকভাবে প্রকাশ করে। | 
উদ গত এক.বংসরে যবানিকার অন্তরাল থেকে যেসব গুরুত্ব 


পুর্ণ সংবাদ প্রকাশ করেছে এবং যার ফলে বেপরোয়া দুষ্কৃত 
কারীরা দর্পণের বিরদ্ধে টি 


৮5855 ৃ 
চিন্তাশীল পাঠকের সহায়ক হতে পারে এমন রাজনৈতিক | 
অর্থনৈতিক, সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গত সম্পার্কত 'বষয়ের 
উপর দর্পণ সময়োচিত প্রবন্ধ প্রকাশ করে। - ৃ 


গুদর্পণের গ্রন্থ-সমালোচনা বিভাগ ইতিমধ্যেই চিন্তাশপল পাঠ-| 
কের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। 


না নিজে নি হার। 
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০৯০৯৬ পাও এ সি পসরা 
৬০: 
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বিভূতিভূষণ, ন 


. সেদিন দুপুরে সবাই মিলে 


কে ততবার ভাগনী 


পড়তে পড়তে ক্ষুদিরাম ভট্চাষের 


ছলে গোপালের দুখে দিব্যি মজে. 


গ্েছদুম। “কিন্ত অবিমিশ্র সুখ 
মানুষের খাতে সয় না। তাই-- 
দু পাতা উল্টে ‘বামা’ গল্পে এসেই 
থমকে গেলুম । আরে এ গল্প যে 
আগের দিনই পড়েচি ব্যাপার কী! 
কে সত্যি লেখক -আর কে নকল- 
নবীশ--বিভূতিভূষণ, বা প্র না বি? 

পুরোনো বন্ধু আসতেই সব তাঁকে 
খুলে বলতে তিনি বিজ্ঞের হাসি 


হেরুস বল্লেন--“দেখ, বিভূত্বাবু গল্প 


উপন্তাস মিলিয়ে খুব কম করেও 
খন চল্লিশেক বই লিখেচেন। নিন্দুকে 
ও বাঙলা দেশেও কেউ কোন 
দিন তার মৌলিকত্বে খুঁৎ ধরতে 
নি। তাঁর, ‘পথের পাঁচালী, 
পাঁচশো বছর পরেও মান্য পড়বে । 
এমন লেখক কিসের দুঃখে অন্তের 
লেখা নকল করতে যাবেন গরম- 
কাল--মাধার দোষ দেখা দিয়েচে 
রাচি যাও |” ১ 
কুচো-কাচাদের সামনে. খামক! 
পাগল বল্লে কারই বা সহ হয়। 
পাড়ার লাইব্রেরী থেকে আনা 
প্র না বির “মহামতি রাম ফাস্ড়ে' 
বইটা তখন টেবিলের ওপর জলজ্যান্ত 


বিরাজ করছিল ভাগ্যিস তাই বই. 


ছটো খুলে মিলিয়ে মিলিয়ে বন্ধুকে 
.ফ্েখাতে লাগলুম। আপনাদের অন্ত 
[্বীমথ চৌধুরীর ভাষায় মাছ বাদ দিয়ে 
সকাটাটুকুন ধরে দিচ্ছি ' 


বিভুতিভূষণের গল্পে ঃ 
নায়ক-_গরাব ব্রাহ্মণ, ওষুধ -বেচা 
টাক! নিয়ে পথ চলতে চলতে সন্ধ্যা 
বেলা অজান! গায়ে তালঘদীধির ধারে 
এক জোয়ান মানুষের সাক্ষাৎ পেলেন। 
লোকটি ত্রাহ্মণকে তাদের চণ্ডীমণ্পে 
থাকতে দিলে। ব্রাহ্মণ রাথছেন 
. এমন সময় বাড়ীর একটি বৌ এসে 
চুপিচুপি বল্লে--"ঠাকুর মশাই পালান, 
এরা ফীস্সড়ে ।”- ত্রাহ্মণ বিপন্ন হয়ে 
বীচবার উপায় জানতে চাইলে ঘোৌটি 
বলে গেল--'্সামি ছেলের মা। 
"| ভিটেয় আর. ব্রহ্মহত্যে হ'তে দেব 
না। আপনি আমার শ্বশুরকে বলবেন 
ঠয আপনি আমার বাপের বাড়ীর 
গুরুবংশ। তা হোলে রক্ষে পাবেন। 
ভয় পাবেন না--সব শুনে নিন! 
আমি এ বাড়ীর সেজ'বৌ। আমার 
নাম বামা। দিদির নাম ক্ষান্তমণি। 
'আমার বাপের নাম হরিদাস । বাপেক 
বাড়ী কুস্থমপুর। আমরা জাতে 
বারুই-.." ইত্যদি ইত্যাদি । বৌটির 
* শিক্ষামত ব্ৰাহ্মণ যথারীতি অভিনয় 
করলেন। স্বান্থুড়ে কর্তা সদলবলে 
এসে মেজ্*বোয়ের বাপের গুরু ভেবে 
ব্রাহ্মণের গড় করলে ।, 
ডো 


I J 


ক). 


৯ 


 প্র-না-বিদ্ব গল্পে ঃ 


* প্লামলোচনের পণ্তিতবাপ ছেলের 
সঙ্গে চলেছে প্রণামীর 
টাকা নিয়ে! পথে তারা দিনের 
ধেলাতেই এক গৃহস্থবাড়ীতে অতিথি 
হোল। ছেলে সানে গেছে, বাপ 
রাধছে এমন 'সময় বাড়ীর। ভেতর 


থেকে একটি বৌ এসে বল্লে--“ঠাকুর 
মশাই এরা ফীল্ড়ে | . এদের কাণ্ড-, 


কারখানা আমার স্বামী পছন্দ করেন 


" না, তাই বলে যাচ্ছি আপনার বাচবার 
একমাত্র উপায় আমার পরামর্শ মত. 


চলা। সব শুনে নিন। ছেলেকেও 
শিখিয়ে দেবেন" এই বলে বৌটি 
ব্রাহ্মণকে সব শিখিয়ে পড়িয়ে দিলে । 

খাওয়া দাওয়ার পর রামলোচনের 
ধাপ কর্ভাকে বল্পে-“এ গাঁয়ে টুনি 
বলে একটি মেয়ের কোন বাড়ীতে 
বিয়ে হু'য়েছে জানেন ? তা্টুবাপের 
নাম রামজয় বীডুষ্যে।*আমি তাদের 
গুরুবংশ |” 

কত? বল্পে--পরামজয় বীডুষ্যে যে 
আমার বেয়াই আর টুনি ত আমারই 
ছোট বৌ।” তারপর বাড়ীর সবাই 
ঘটা করে এসে রামলোচনের বাপকে 
প্রণাম করলে। টুনি এসে বাপের 
বাড়ীর বাড়ীঘর মায় গরুছাগলের 


খোঁজ নিতে লাগল আর ব্রাহ্মণ বলে . 
' যেতে লাগলেন। 


অস্তোপাস্ত শোনার পর বন্ধু 
মুক্ুবিবর মত বল্লেন--"হু ইনি ' মেজ 
বৌ আর উনি ছোট বৌ, এরা বারুই 
ভাকাত আর ওরা বামুন ডাকত এই 
যা তফাৎ। তাওদের বয়ে কত 
বল দিকিনি? বামা বড়,. না টুনি 


বড় £” রর 
বই ঘেটে দেখা গেল বিভূতি- 
"বাবুর বই বেরিয়েছে চোদ্দ পনের 


বছর আগে, বাঙলা ১৩৫১ সালে। 
প্রা-না-বির বইতে প্রকাশক মিত্র ও 
ঘোষ কোন, তারিখ ছাপান নি। 
পাঁচ বছর থেকে পনের কেন পঁচিশ 
বছর আগেও ছাপা হতে পারে। 
আমার ভাইপো নস্তে ওদের 
লাইব্রেরীর ছাপ দেখে বন্থে বইট! 
১৯৫৩ সালে বেরিয়েচে, কেন না 
নামজান্দ। সাহিত্যিকের গল্প উপন্তান 
রেরুলেই ওরা নাকি তিন মাসের মধ্যে 
কিনে ফেলে। 

বন্ধু বল্পেন_-“মিত্র ও ঘোষ বদি 
প্রমাণ করতে পারেন ষে প্র না বির 
বই বিভূতিবাবুরও আগে ছাপ! 
তাহলে আলাদা কথা । লইলে 


প্র না বির ভাষাতেই বলতে ইচ্ছে: 


করছে_-তোমার রাম ফাসুড়েয় 


'লেখক একটি “ফাসিরাম দাস 1” 


আমি বহুম-_“দেখ বিভূতিবাবু 
লেখক হিসেবে বড় হলে হবে” কী? 
বেঁচে থাকতে ত বাপু পুরস্কার টুরস্কার 
পাননি। লোকৈ তাকে 'তালেবর 


| প্রনাবি? : 


₹ মনিষ্যি বা দিগগজ ক্রিটিক কিছুই 


বলত ন1। সভা উজ্জ্বল যাকে বলে 
তা উনি আদবে ছিলেন না। স্বতরাং 
ওঁকে বিয়ে নেচে বা শুর ধামা ধরে 
এখনও বেড়ালে আখেরে তোমাকেই 
পস্তাতে হবে” 
ব্যাপারটা.যখন খযাকষুর গড়িয়েচে 
তখন বাড়ীর ভেতর, থেকে . বাটিতে 
করে চা আর মুড়ি চিড়ে ভাজা পাঠিয়ে 
দিলে। মুচসুচে চিড়ে ভাজা খেতে খেতে 
আমার মেজাজ খুব শরীফ হয়ে গেল, 


ভাবতে ভাবতে বন্ধুম-__-“আচ্ছা এমনও 
ত হতে পারে যে ওটা বাঙলা দেশের 


ফীঙ্গড়ে ডাকাতদের নিয়ে সেকেলে 


' একটা চালু গল্প । বিভূতিবাবু ষেখেন 


থেকে শুনেছিলেন, প্র না বিও তাদের 
বাড়ী গেছলেন। তাই ছটো গল্প 
এমন অবিকল এক হয়েচে ৷” 

বন্ধু বল্লেন--"গল্প বোঝ না," মেল! 
ফ্যাচ ফ্যাচ কোর না। কাঠামো 
চালুই হোক ' আর যাই হোক “বামা’ 
বিভূতিযাবুর নিজস্ব ধরণে একটি' 





তোমার মনে পড়ে? 


পাশ 


চে 


ছোট্ট মিষ্টি গল্প। সন্ধ্যের অন্ধকারে 
সামান্ত কটি টাকা হাতে ওঁ গরীব 
ক্যানভাসার। বামুনকে নির্জন তাল- 
পুকুরের, পাড়ে দিব্যি দেখা যাচ্ছে। 
বামা গরীব ঘরে বারুইদের মেয়ে! 
ব্রাহ্মণকে ভক্তি করে তার কচি ছেলের 
মা, ওর ধর্মভয় খুবই স্বাভাবিক ৷ 
এরকম মানুষের দয়া মাঁয়া বা স্েহ- 
মমতার ছবি আঁকতে বিভূতিবাবুর রুচি 
ছিল। হলা পেকের কথা মনে নেই’? 
ওঁর ইছামতী উপন্তাসে তিলু কেমন 


ডাকাতকে কাঠাল খাওয়াচ্চে ভূলে 


গেছ? প্র না বির এই নবতম অবন্ানটি 
খুব উৎরেচে বলৈ ত মনে হয় না। ব্যঙ্গ, 
রচনার মধ্যে এটা যেন কেমনতর 
বেমানান । তাছাড়া বিভৃতিবাবুর 
ব্যবহার কর! ‘চালু’ গল্পটা তিনি বাদ 
দিলেই অল্পবুদ্ধি পাঠকেরা বেশী খুশী 
হোত। কী জানো এসব খেল-টেল তার 
বেশ আসে । আনন্দবাজার না কোন 
কাগজে প্র না বির সে লেখাটির কথা 
‘একদা এক 
বাঘের গলায় হাড় কুিয়াছিল'-_এর 
থেকে কী করে ডক্টরেট থিসিস লেখা 
যার তা কেমন সাড়যরে বাৎলে 
দিচ্ছেন। খুব হাততালি পেলে হবে 


* 8 
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কী--ধিসিসের ফরমূলা কিন্তু “তার 
নিজস্ব নয়! ইন্দ্রনাথের পপঞ্চানন্দ 
পড়েছ তুমি মুবটা? দেখো ভাতে এক্‌ 
যায়গায়, ইন্দ্রনাথ বলে যাচ্চেন-- 
“হিমালয়ের গুহায় বসিয়া একটি লোক 
তপস্তা করিতেছে?_-এর থেকে কী 
করে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ কাঁদা যায় তার 
বিধরণ। হিমালয়, আঠারো পুরাণ, 
ইংরেজী সাহিত্য, ম্যাক্সমূলার, 
থিয়েটার, গিরীশ ঘোষ, গুহাতত্ব 
আত্মতত্ব সব জড়িয়ে এক অপূর্ব বন্ত! 


4 


এছাড়া প্র না বির পুরোনো লেখা ' 


আমি আর থাকতে না পেরে 
বলে উঠনুম-_“দেখো কেঁচো খুঁড়তে 
খুঁড়তে সাপ বের করাটা “বাহাছুরি 
না বোকামি তা শলীগগিরই তুমি টের 
পাবে। আর কী নতুন. আঁবিফারই 
করেছে মরি মরি] বঁছর দেড়েক 
আগে বড়দিনের বন্ধের স্ময় সুরেন 
নিয়োগী মশায়ের ‘সংহতি’ কাগজে 
অমলেন্দু, মিত্তির ওঁ ইন্দ্রসাথ আর 
প্র না বি নিয়েই লিখেছিলেন। তবে 
তিনি তরুণ সাহিত্যিক, তাছাড়া 
অত্যন্ত ডদ্র'তাই তোমার মত চাষাড়ে 

(শেষাংশ ৬ পৃষ্ঠায়) & 





৩০. 





_ সাম্প্রতিক 


কাব্যের আলোচনা কোন নির্দিষ্ট 
কালের সীমায় আবদ্ধ নয়। আধুনিক 
কবিতা বলতে আজকের কবিতা 
বোঝায় না। বাংলা সাহিত্যের 
ইতিহাস ঘাটলে আমরা দেখতে পাব 
সেখানে আধুনিকতা প্রবেশ করেছে 
একশ বছরেরও আগে। তাই 
আধুনিক কবিতা না বলে, বলাহ্ুগেল, 
সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা । অর্থাৎ 


সম্প্রতি যে সমস্ত' কবিতা প্রকাশিত 


হুচ্ছে। 

কব্ভ্তা বন্ধে বুঝি কী? এই- 
টুকুই বুঝি যে কবি টার লৌকিক 
অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অলৌকিক 
আনন্দের সন্ধান দেন। পুত্রশোৌকে 
বাস্তবের মাও কাদেন, সাহিত্যের 
মা-ও। উভয়ের কান্নার হেতু এক। 
কিন্ত আবেদন বিভিন্ন। বাস্তবের 
মা যখন পুত্ৰশোকে কেঁদে আকুল হুন, 
তখন তার জন্য আমরা সমবেদন! 
অনুভব করি । এই অনুভূতি প্রত্যক্ষ । 
কিন্তু সাহিত্যের মায়ের কারা 
অপ্রত্যক্ষ ৷ এই অপ্রত্যক্ষতা ভরাট 
করে তোলা হয় ছন্দ ভাব ভাষা 
ইত্যাদি ছলা কলার মাধ্যমে । 

আসল কথা কবিতা জিনিসটা 
ফোটোগ্রাফক নয়। নয় বলেই, 
সাহিত্যের মায়ের কান্নায় আমরাও 
কেঁদে আকুল হই। এই আকুলতা 


আনন্দের উদ্ভাবনে । আর আমরা 


তো জানি যে যার বুকে অলৌকিক 
আনুন্দের ভার, তার বেদনা অপার । 


জগন্সাথ ঘোষ 
কিন্তু একটা সায় আজ বড় প্রকট। 
বাংলা কবিতার বাজারে দেখা যাচ্ছে 
নাকি সংকট। আজকাল নাকি 
বাংলা দেশের লোকের! কবিতার 
দিকে ততটা নজর দেয়না । কথাটা 
কতথানি সত্য বলতে পারব না। 
তবে এটুকু বলা যায় ষে, আজকের 
বাঙ্গালী কিছু পরিমাণে কবিতা 
বিমুখ । 

অবিষ্তি এই কবিতা বিমুখতা 
*শুধু খণ্ডিত বাংলাদেশেই নয়, পৃথিবীর 
অন্তান্ত স্থানেও । এমন কী ইংলগ্ডেও। 
শোন! যায় সেক্সপীয়রের সমাদর আজ 
স্বদেশের চাইতে বিদেশেই বেশী । 

এই যে কবিতার প্রতি অনীহা 
এর মূলগত কারণ কবিতার বৃক্তব্য 
বিষয়ের সঙ্গে জীবনের বাস্তবের কোন 
অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ না থাকা। অথচ 
কাব্য হচ্ছে সম্ভদয় হৃদয়-সংবাদী। 
এক মনের সঙ্গে বছুমনের কম্মুনিকে- 
শন। ত না হলে কবিতা সার্থকই 
হবে না। 

কবিতার জম্ম বিস্ময় আনন্দ ও 
যন্ত্রণা থেকে । এরাই যখন বাগ- 
সম্পুক্ত হয় তখন কবিতা-কলির 
-প্রপ্ফুটন ॥ যে বিল্বয় বেদনা ও 
আনন্দ কবিকে আলোড়িত করে 
তোলে, সেই আলোড়নের দোলা 
'জগতের মানুষের মনে বহিয়ে 
দেয়াই কবির একমাত্র কর্ম। হাও- 
য়ার্ড ফাষ্ট তার Literature and 
Reality গহে বলেছেনঃ In 





বিভূতিভূষণ, না প্র-না-বি? 


(তম পৃষ্ঠার পর) 
. ভাষায় মানী ব্যক্তির ব্যাখ্যান! করেন 


নি। সবিনয়ে "মোলায়েম ভাষায় 
ব্যাপারটি নিবেদন করেছিতেন। 
আমরাও একটু আধটু খোঁজ রাখি 
মশাই 1» - 


বন্ধু বল্লেন_"আরে তামার মত 


চুনোপুঁট খোঁজ রাখলেই বা কী, না' 


রাখলেই বা কী? রুই-কাৎলারা 
রাখেন কী? বিশ্ববিষ্ভালয়ে যারা 
ইন্্র্নীথ পড়ান স্টারা কী বলেন ?” 
এইবার বন্ধুর এক বগগাপনায় গা 
জলে গেল আমার, ঢেঁচিয়ে উঠলুম_ 
“ভালো জাল! ত’! তাঁরা আবার,কী 
বলবেন? ' বাঙলা সাহিত্যে এসব 
হামেশাই হচ্চে। এতে, মানহানির 
কিছু নেই। প্রভাব পড়বে না ছায়া 
পড়বে না শ্অন্ত' শ্েখকের। সব 
স্বীকার করতে হবে বোকার মত? 
সাহিত্যজগৎ কী আদালত নাকি? 
নিজেরা দু কলম লিখতে পার না, 
গুণী মান্থুষের পেছনে লাগতেই শিখেছ 


দেখছি বুঝ ঠেলাটা যদি" পড় 


) 


কমলাকান্তের পাল্লায়। আমাদের 
প্রনানি হচ্ছেন একাধারে বিশ্ব- 


বিস্তালয়ে-র অধ্যাপক, পরীক্ষক, বক্তা, 
কবি, নাট্যকার, গল্পলেখক, ওঁপ- 
হ্তাসিক, প্রাবন্ধিক, সমালোচক এবং 
সাংবাদিক ৷ রাজনীতিতে নামলে... 
স্পষ্টবক্তা হলেও বন্ধু মাষ্টার মানুষ। 
আমার দরশাবতার স্তোত্র শুনতে 
শুনৃতে হঠাৎ তিনি কেমন চুপসে 
গেলেন। তারপর “সর্বনাশে সমুৎপন্ধে 
অর্ধ ত্যজতি পণ্ডিতঃ, কথাটা সত্যি 
প্রমাণ করেই যেন আধখাওয়া মুড়ি- 
চিড়ে বাটি নামিয়ে রেখে কাছাখোলা 
অবস্থাতেই বেরিয়ে গেলেন। 
পুরোনো বন্ধুকে এভাবে কড়কে 
দেওয়া উচিত কাজ হয়ত হোল না 
‘কিন্ত কীষে করি ছাই। একদিকে 
গরীব বদ্ধ, অন্ত দিকে দেশমান্ত 
. অভিজ্ঞাত সাহিত্যিক । থেকে থেকে 
* পরশুরামের সেই গানটা গাইচি-- 
আহ! শ্রীরাধিকে চন্দ্রাবলী 
কারে রেখে কারে ফেলি। 
এই উভয় সঙ্কটে একটু সাহায্য 
* করবেন আমায়? বলে দিন না 
কে সত্যি-লেখক, বিভূতিভূষণ, না 
প্রনাবি? 


বাংল! কবিতা 


প্রাচ্য 


দন . 


order to exist as art in the 
whole sense, the writer’s 
product must form a bridge 
of communication between 
himself and his reader. 
তাই নিজেকে নিয়ে কবিতা হয়। 
জীবনে জীবন যোগ করা চাই। 
তা না হলে হবে সৌখিন মজহুরি | 
এবং সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি। 
কিন্ত তা ভাল নয়। 

সাম্প্রতিক কবিতা কেন -ভাল 
লাগে না, তার কারণ উপরে বলা 


হয়েছে। কিন্তু কবিতা নাঁহওয়ার 


যে সমস্তা, সেট! সামাজিক সমস্তারই 
প্রতিধ্বনি । আগ্রকালণ্ধারা কবিতা 
লিখাশ্‌ন, তারা যন্ত্রণা-কাতর মধ্যবিত্ত 
বাঙ্গালী। এই যে যন্ত্রা-কাতরতা! 
এ নিয়ে কবিতা হচ্ছে অজশ্র। 
বাংলা কাব্য আজ সর্বব্রগামী হতে 
চলার মুখে । তাহলেও মানুষ 
কবিতার স্বাদ পাচ্ছে বা কেন? 


. আজকের দিনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, 


এইটাই । দৌষটা সম্পূর্ণ যদি পাঠক- 
দের উপর চাপিয়ে দেওয়া যায়, তবে 
সমস্যার সমাধান হবে না। আবার 
ষদি পাঠককুল বলে ওঠেন, কবিরা 
কবিতা লেখার নামে ঢং করছেন,তবে 
তাও হবে একপেশে দোষারোপ । 
মোটকথা দোষ কারোর নয়। দোষ 
হচ্ছে আধুনিকতম বাংলা কবিতায় 
পালাবদলের । আজ বাংলা কবিতায় 
ষে আধুনিকতার আমেজ তার সঙ্গে 
আমর! পরিচিত হুচ্ছিনা বা ততখানি 
আধুনিক () পাঠকরা হুতে পাচ্ছে না । 

অতি আধুনিক-বাংলা কবিতার 
মধ্যে খুব ভালো বা খুব খারাপ কবিতা 
নেই, যা আছে তা মন্দ নয় গোছের । 


NSU 
আমাদের সৌভাগ্য আমরা 
রবীন্দ্রনাথকে পেয়েছিলাম | আমরা 
তাই বিরাট শ্রশ্বর্যের অধিকারী । 


-এ জানা কথা যে রশ্বর্যবানরা খুব নীচে 


নামতে পারে না। কবিতার উপকরণ 
আমার বু । এবং ভাষা ছন্দ ও 
বিস্তাস কৌশল আমাদের ভালরকমের 
আয়ত্তে । তবু আশ্চর্য্য, বাংলা কবিতা 
আমরা লিখতে পারছি না । একমাত্র 
কারণ বোধহয় আমাদের ভাগারের 
আধুনিক বাংলা কবিতা 
যারাই পড়েন তারাই লক্ষ্য করে 
থাকেন যে, আজকাল যে সকল 
কবিতা লেখা হচ্ছে তার গঠন-কৌশল, 
ছন্দ-চাতুর্য, শব্দগঠন প্রণালী অতি 
আশ্চর্য রকমের। . তবু সৎকবিতা 
নাহবার কারণ সাম্প্রভিক কবিদের 
বড় বেশি সন্গিষ্ঠতা। এ বুঝি খারাপ 
কিছু লিখে সব নষ্ট করে বসলাম। 
এই দোষ, আমাদের কবিদের 
সবায়েরই । এমন দিন ছিল, যখন 
রবীন্দ্রনাথকে স্বীকার করে নিজস্ব 


ভংগিতে কবিতা লেখা হত। এতে 
করে রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথই ছিলেন, 
বা আছেন, আর বাংলা কবিতার 
নতুন দিক খুলে গেছে। কিন্ত 


আজকের যুগে সুস্থ প্রতিযোগিতার, 


নিভাস্ত অভাবু। আধুনিক কবিদের 
ভেতর তেমন সৎ চেষ্টা বড়ো দেখিনা! 
তাদের সবাই প্রায় লক্ধপ্রতিষ্ঠদের 
অনর্থক অঙ্গুকরণে আত্মসমাহিত । এই 
আত্মসমাহিতি বাংলা কাব্যের সংকট 
এনে দিয়েছে । | 

একথা ঠিক রবীন্দ্রনাথ একজনই 
এবং জীবনানন্দ দ্বিতীয় রহিত। তাদের 
অনুকরণ করতে গিয়ে আমরা 
নিজস্বতা বা মৌলিকতা হাতছাড়া 
করব কেন ? রবীন্দ্রনাথ কি জীবনানন্দ 
কি বুদ্ধদেব রন্থ--এদের ধ্যানধারণা 
জামাদের সহায় হোক। কিন্ত 
পাথেয়টাও যদি তাঁদের কাছ থেকে 
ধার করে বসি, তবে তাতে নিজের 
কিছু না থাকাই প্রকাশ হয়ে 
পড়বে । একথা ভাববার দিন আজ 
এসেছে । 

দেখা যাচ্ছে বাঙালী কবিদের মনে 
আজ আত্মপ্রত্যয়ের দৈস্ভ। শুধু 
বাঙালী কবিদের কেন, বিশ্বের 
কবিদেরও। এটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
অভিশাপ। আজ পৃথিবীর কেউই 
একটা সুস্থ .জীবনবোধের চিন্তা 
করতে পারছে না। দুর্ভিক্ষ, বেকারত্ব 
উদ্বাস্ত সমস্ডা, মহামারী প্রভৃতি 


"থেকেই মানুষ আহ ক্লীব হয়ে পড়ছে। 


কবিরাও এই সামাজিক ও অর্থ- 
নৈতিক অবক্ষয় থেকে দূরে থাকবেন 
কীকরে। তীরের কোশ্চেনিং 
মাইণ্ডের পরিচয়ও পাওয়া যাচ্ছে 
না। ওয়ুর্ভনওয়র্থ বলেছেন,“ Poetry 
takes its origin from emotion 
recollected in tranquility” 
সেই ট্রেন্কুইলিটি কোথায়? 
, তবু যদি একটা ভাল কবিতার 
দেখা পাই, তবে উৎফুল্প হই। কিন্ত 
সে উৎফুল্পতা তো ক্ষণন্থায়ী। সেষে 
অন্ুবিষ্বের মতে! অধুমুখেই সম্ভঃপাতী । 
আমি নৈরাস্তবাদী নই। মানুষ 
ছুঃখ না পেলে. অভিজ্ঞতার কষ্টিপাঁথয়ে 
মাথা না খুঁড়লে কবিতা লিখতেই 
পারে না। তাই আজ যারা কবিতা 
লিখছেন, তাঁরা ভালো কবিতা 
লিখলেও বৈশিষ্ট্যের দাবী করতে 
পারেন না। তাদের কাছ থেকে ভালো 
কবিতা নয় বিশিষ্ট কবিতা আশা করা 
কি দুরাশ! | 
_ আজকের বাঙালী কবিরা বয়সে 
নবীন । তাদের নতুন মনে ষে 
কবিতার ভাবনা তাও নবীনতায় 
মত্ডিত। তবে কেন তার ফসল 
সোনার হবে না? তারা সাফল্যের 
দিকে দৃষ্টি দিয়ে আস্তরিকতাকে 
হারাতে বসেছেন। তাই তাঁদের কবিতা 
বৈচ্যিত্রহীন পশরা সাজিয়েছে। 
কিভাবে কবিতা হয় তা তীরা জানেন । 
কিন্ত দুঃখের বিষয় ভিন্ন রকমের 
কবিতা লেখায় তাঁরা ব্যর্থকাম। 


ল্নন্যাত, বলদ জা, ১০০০ 








একথার প্রমাণ গত একবছরের 
প্রকাশিত কবিতা ৷ সেই সব কবিতার 
একমান্্র উপজীব্য প্রেম। তাও 
ব্্থিতায় পর্যবসিত। এই প্রেমের. 
ব্যর্ঘতাবোধ থেকে যে মানসিক - 
চঞ্চলতা, যে চিত্ববিক্ষেপ, তাই অতি - 
নিপুপতার সংগে অতি নিষ্ঠার সংগ 
রূপায়িত হয়েছে -আধুনিক বাংল! 
কবিতায় ৷ | রা 
আধুনিক বাঙাঁলার কাছে প্রেম 
করা শ্রেফ ভ্াকামি) যেখানে রুটির 
যোগাড়েই দিন শেষ হয়ে যায়, 
সেখানে “গৃহ বেষ্টনে বসি, কখন, 
প্রিয়ার কণ্ঠ বেড়িয়া হেরি পূর্ণিমা 
শশী।* আমাদের “বিলাসবিবশ 
মর্মের যতে! 'স্বপ্নের-তরে ভাই সময় যে 
হায় নাই)” সময় নেই বলেই প্রেমে 
আসক্ত হওয়া ঘোড়ারোগ সত্যি। 
কিন্তু প্রেমের জন্ত যে আর্তি হাহাকার 
তা চি্স্তন। আজকের কবিরা বোধ» 
হয় সেই চিরস্তনতাকে অস্বীকার করে 
নিজেদের ম্বভাব-বিমুখ করবেন ন।। 
প্রেমের কবিতা লেখায় হাত পাকান 
কিছুটা কঠিন। কারণ প্রেমে পড়ার 
অভিজ্ঞতা অনেকেরই হয় না। তবে 
যেহেতু কবিতা কক্সনালতা, সেই 
হেতু সে অভিজ্ঞতা মন থেকেই 
আসে। বা আনতে হয়। কিন্ত 
আধুনিকতম কবিতা পড়লে মনে “ 
হবে বা হবার মতো অবস্থা হবে ষে 
কবি নিশ্চিত কামজরে ভুগছেন । 
যেমন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের__ 
“তোমাকে দিয়েছি আমার 
প্রাণের বর্ষাখডতু 
এখন আমার বুকজুড়ে শুধু রৌদ্র 
. দহ. 
কখনো কি আর সাগরে মরুতে (1 
বাধব সেতু 
মেঘ যবনিকা ছিড়ে ফেলে তুমি 
ছুঁয়ে যাবে মন ?” 
(বিচ্ছেদ )' 
অথবা রমেম্দ্র মল্লিকের--- 
চেনামুখ চিনে নিতে সমুদ্রের তল 
ছুই তবু রাত্রদিনে 
খুঁজে ফেরা স্বর শুনি শরীরে গভীর 
স্তরে পাচ্ছিনে 'পাচ্ছিনে ॥ 
(আদিম অতৃপ্তি) 
উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। 
উপরের পংক্তির মতন, আরোশ্সনেক 
সুন্দর পংক্তি তুলে ধরা ষাবে। সেপথে 
না গিয়ে এইটুকুই বলব, সুনীল গো. 
পাধ্যায়, “একা এবং কয়েকজনে* 
এমন কী নতুন কথা বললেন। তীর, 
যে যৌধন-যন্ত্রপা বা বেদনার জলা 
তা আমর! -মোহিতললি, বুদ্ধদেব বনু, 
অজিত দত্ত প্রচুর পাই । এবং বাংলা 
কবিতার আদিমতম কাল থেকে আজ 
পর্যন্ত যত প্রেমের ববিতা লেখা হয়েছে: 
তার চেয়ে বৈশিষ্ট্যের দাবী স্থনীলবাবু 
করতে পারেন না। তবে সুনীল গলো- 
পাধ্যায় ব। প্রণব মুখোপাধ্যায় এদের . 
কবিতায় যে আস্তরিকতা যে সততা 
দেখি তা ষদ্দি বাৰ্থ অনুকরণে পর্যবসিত 
(-শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ) 


্ প্র 


শকবার,। ২৬শে জঃন, ১৯৫৯... 


দর্পণ, 


৩ 





পশ্চিমবঙ্গে নতুন 


২৩/ 


ধাচের সমবায় 


5'এতে ভূমিহীন চাষীর কোন উণকার হবে না? 
"দা Fi মির ঘি 


| ৯৯৮ ন্রাণকতাদ ভূমিকায় সমবায় 
উপমন্ত্রী ঃ বর্ণাদারের স্বার্থ উপেক্ষা 


( দর্পণের পর্যবেক্ষক ) 


অনেক ঢাক ঢোল পিটিয়ে কংগ্রেসের নাগপুর প্রস্তাব 
কার্যকরী করতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার হে সমবায় সমিতির 


স্বর্গরাজ্য (?) 


রচনা করতে চলেছেন, তার প্রকৃভির কথা 


ভেবে অনেকেই আঁকে উঠছেন। 

-॥ শোনা গেল সরকার প্রায় ঠিক করে ফেলেছেন যে যেসব 
যুগ্ম খামার (Joint চা ) হতে যাচ্ছে তার ভিত্তি হবে 
* জোতদার ও বর্গাদারের সহযোগিত|। তার কারণ জোতদারদের 
ভেতর এ ব্যাপারে যথেষ্ট উদ্ভোগ দেখা যাচ্ছে। - 


ঠিক এমন কিছু একটা যে হবে, 


খু অবশ্য অনেকেই আগে থেকে 


বুঝতে পারছিলেন। একদিকে ডাঃ 
রায় বিধান সভায় ও অন্তান্য বক্তৃতায় 
মোটামুটি একই অর্থ নৈতিক অবস্থার 
লোকেদের মধ্যে সহযোগিতার 


“ ভিত্তিতে সমবায় সমিতি গড়ে তোলার 
কথা প্রচার করছিলেন, 


অন্ঠদিকে 
তারই পেছনে ষড়যন্ত্র চলছিল কিভাবে 
জোতদারদের জমিদারী উচ্ছেদের 
পর পুনর্বাসন কর] যায় । 

অবশ্য উদ্বাস্ত এদের কেউই হয় 
নি। আইনের ফাক দিয়ে বেনামা 


* জমি বিলি করে এখন তারাই হাজার 
-এহাজার বিঘার মালিক রয়ে গেছে। 


A 


A 


= তাহলেও গ্রামের যে নেতৃত্ব থেকে 
'* অনেকাংশে তাদের সরে আসতে 


হয়েছে এতদিন, সেই পদেই তারা 
ফিরে যেতে চাইছে। আর আমাদের 
বদান্ত সরকার তাদের বাধিত করতে 
চলেছেশ। 

এই কিছুদিন আপে শোনা 
গিয়েছিল যে ডাঃ রায়ের মন্ত্রিসভার 
মধ্যেই এই ব্যাপার নিয়ে আলোড়ন 


সুরু হয়েছে এবং এক ক্যাবিনেট 
মিটিংএ কয়েকজন মন্ত্রী মহোদয়-_- 
বারা বা যাঁদের আত্মীয়কুল হাজার 
হাজার বিঘে জমির মালিক হয়েও 
আইনের চোখে রায়ত সেজে বসে 
আছেন--প্রকাশ্তেই বলে ফেলে- 
ছিলেন ঃ “তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ 
কি?” 

প্রবাদ আছে বড় গলায় সাহস 
করে ডাঃ রায়ের সামনে আন্তি পেশ 
করতে পারলে--তা সে যত খারাপই 
হোক না কেন-মুখ্যমন্ত্রীর মন গলে। 
আর তাছাড়া আরও একটা কারণ 
আছে। গত কয়েক বছরের রাজ- 
নৈতিক ইতিহাস পৰ্য্যালোচনা করলে 
দেখা যাবে যে কংগ্রেস তার কার্ধ্যা- 
বলী ও নীতির জন্ত যত বেশী সাধারণ 
মানব থেকে সরে যাচ্ছে, তত ভোটের 
ব্যাপারে তার এই সব জোতদার 
প্রভৃতির মুখাপেক্ষিতা বাড়ছে। 
এরাই তাদের জনবল ও অর্থবল দিয়ে 
কংগ্রেসকে গ্রামাঞ্চলে টিকিয়ে রাখছে। 
আর এদেরই অনেকে সাম্প্রতিক 
পঞ্চায়েত নির্বাচনে হেরে গিয়ে 





'নকতকরবী'র মর্সকথা 


(এম পৃষ্ঠার পর ) 


সঙ্গেস্বরঞ্চ রক্তকরবীর সাদৃশ্ত আরও 
বেশি। রাধার গুরুগৌরব সিংহদ্বার 
ভেঙ্গে তাকে ঘরছাড়া করল যে 


' বংশীধ্বনি, সেই বংশীধ্বনি অনুসরণ 
' ক'রে গিয়ে রাধা দেখলেন, “বীশীটি 


তার গেছে ফেলে’ কিন্ত বংশীবাদক 


নেই। 
* “আমার মরা হি অভিশাপ 
আমার লেগেছে ।” সেই মরা যৌবন 


, রঞ্জন! রাজকুমারের বিজয়ী মুক্তিতে 


সে দেখা দেয় শিশুদের কাছে। 
দেশের প্ররুত বিপ্লব উৎসবেও যৌবন 
মরে মরেই আরো শক্তিশালী হয়ে 
তার শক্রকে মারে । তা’ ছাড়াও 


1 কথা আছে। 


যক্ষরাজ রূপকথার দৈত্য নয়। 


As ও 
" এত বল, এত বুদ্ধি,.' এত মনীষ!, 


এতে! সংগঠন-প্রতিভা, সভ্যতার 
আবহমান কালের এতো বড়ো প্রচণ্ড 
প্রবাহ মুনাফালোভে যদি মুহামান 
হয়ে পড়ে, সেজন্য তার নিঃশেষ 
বিনষ্টি নয়, প্রয়োজন তার রূপান্তর ৷ 
‘আমি ভেঙ্গেছি এর ধ্বজা, তুমি 
ছেড়ো এর কেতন, আমার হাতে 
হাত রাখে নন্দিন, প্রলয় পথে আমার 


দীপশিথা 1” যুগান্তরের আলোকে 
সেই রূপান্তরের বজ্কবাণী এতে ঘোষিত 
হচ্ছে 


মাটি খুশি, মানুষ খুশি চন্য 
খতু বৎসর জীবনযৃত্যু খুশি, সেই 
খুশির দান নেওয়ার অঞ্জলি পাতা 


রয়েছে *রক্তকরবী'র আগ্তস্ত ব্যেপে, 


«পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে” 
এই গানে 


সরকারের কাছে আঞ্জি পাঠিয়েছে £ 


“আমরা সেবা করতে প্রস্তত। 
আমাদের সেবা যে কোনও উপায়ে 
গ্রহণ করে বাধিত করুন ৷” 

এই পরিপ্রেক্ষিতে নূতন যে 
ব্যবস্থা হতে চলেছে, অর্থাৎ যে সেবা 


: সমবায় ও যুগ্ম খামার গড়ে তোলার 


চেষ্টা হচ্ছে, তাতে যে জোতদাররাই 
প্রাধান্ত পাবে তা আমাদের ভূমি 
রাজন্বমন্্রী শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ মহাশয়ই 
দেখিয়েছেন অতি সুন্দরভাবে | 

অর্থাৎ, সমবায় খণ সমিতিগুলো 
যে কারণে এতদিন জনসাধারণের 
কোনও উপকারে না লেগে বিশেষ 
বিশেষ গোষ্ঠীর হাতিয়ার হয়ে পড়েছে, 
সেই কারণেই সরকারের এই নূতন 
প্রচেষ্টা এক নূত্তন অবস্থা সৃষ্টি করতে 
চলেছে-যার প্রকৃতি আমাদের 
যথেষ্ট চেনা। অবশ্য এর বিস্তার 
হবে অনেক দূর ও গভীর ৷ 

সমবায় বিভাগের উপমন্ত্রী ত 
সোজাস্থজি বলেই ফেললেন সেদিন যে 
জোতদারর] যুগ্ম খামারে বিশেষ 
উৎসাহী | তার কারণ, তারা বুঝেছে 
যে এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে যদি 
বর্গাদারদের একবার বাঁধা যায় তবে 
কমু[নিষ্টদের মত অন্ত কোনও. তৃতীয় 
শক্তি তাদের ও বর্গাদারদের মধ্যে 
বিভেদ স্ুষ্টি করতে পারবে না। 


'বর্গাদারদের তিনি অন্ত ভরসা দিলেন। 
তিনি জানালেন যে, আইন পাণ্টে 


বর্গাদাররা যাতে কোনও অবস্থাতেই 
ফলনের ৫০ শতাংশ থেকে বঞ্চিত 
না হয় তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ব্যন্‌, 
আর ভাবনা কি? 


অথচ বিমলবাবু প্রধানমন্ত্রীর কাছে 
যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন তাতে পরিষ্কার 
ভাবে দেখিয়েছেন যে উপরোক্ত 
অবস্থার মধ্যে একজন বর্গাদার বা 
ভূমিহীন চাষীর , বাৎসরিক আয় 
মোটেই বাড়ছে না। তিনি.হিসেব 
করেছেন, যখন একজন জোতদার 
পাবে বছরে ২,০০০ টাকার উপর 
তখন একজন ভূমিহীন চাষী পাবে 
মোটে ৪১৭ টাকা । এই. হয়ত নব্য 
সমাজবাদী ধাঁচের নমুনা । এতে 
জোতদারের উপকার হলেও, কৃষির 
বর্গাদার বা ভূমিহীন কৃষকের কোনও 
উপকার হতে পারে না। 

সমবার উপমন্ত্রী কিন্ত ডাঃ রায়ের 
আশীর্বাদ পেয়ে গেছেন । তীর মতে 
বিমলবাবুর সরকারের 'হাত্বে উদ্ত্ত 


জমি নিম্নে আইনাগ্থ্‌সারে কালেটিভ 
ফার্ম গড়ে তোলার স্বপ্ন অসার । 
কারণ, উদ্ধত্ত জমি চারিদিকে 
ছড়ানো । এবং তিনি বললেন “আমরা 
ত জানি জোতদার বা জমিদাররা 
কি' ধরণের জমি সরকারের হাতে 
তুলে দিয্সেছেন। ওতে চাষ করা 
সহজসাধ্য নয় 1" একজন জোত- 
দারই তার মধ্য দিয়ে কথা বলছিল 
কিনা বোঝা গেল না । 

যাই হোক, সরকার এখন এই 
নুতন ধাঁচে সমবায় গড়ে তোলার 
উপযোগী করে আইন কৌধথায় 
কোথায় বদলানো দরকার তারক 
তদ্বিরে লেগেছেন। যে কমিটি হয়েছে 
এর জন্তে তারও সভাপতি সমবায় 
উপমন্ত্রী। তীর প্রধান লক্ষ্য মনে 
হল বিমলবাবুর ভূমি সংস্কার আইন, 
যেখানে কালেক্টভ ফার্মের কথা বলা 
হয়েছে জমির স্বত্ব ছেড়ে দেয়ার 
ভিত্তিতে! অবশ্য এতে তার বিশেষ 
দোষ নেই। তিনি ত কংগ্রেস হাই- 


কমাণ্ডের রায়ই মেনে চলছেন? - 
অর্থাৎ জমির স্বত্বে হাত দেওয়া 
হবে না। ¢ 

আর এই সমবায় টং না সেদিন 
আত্মীয় বান্ধবদের বীচাবার জন্তে 
জনৈক উচ্চ পদস্থ সরকারী অফিসারের 
বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন। 
অফিসারেরও দোষ ছিল বৈকি । 
কেন তিনি না জেনে শুনে কোন 
জোতদারের ঘরে চাল বা ধান আছে 
ত! খুঁজতে গিয়েছিলেন? দুঃখ হয় 
ভেবে যে তিনি জানতেন না সরকারী 
নির্দেশেরও একটা বিশেষ দিক 
আছে। তা সকলের প্রতি এবং 
সব সময় প্রযোজ্য ,নয় ৷ সেদিন এই 
উপমন্ত্রী সফুল হয়েছিলেন তীর 
প্রিয়জনদের বাচাতে আর এ অফিসার 
ও অন্ঠান্ত অনেককে এসেই জেণ৷ 
থেকেই বিদায় করত অবস্থা 
দেখে মনে হচ্ছে সমবায় গঠনের 
ব্যাপারেও তিনি তীর আত্মীয় বন্ধুদের 
নিরাশ করবেন না। 





প্রহথসমালোচন। 


অকলে প্রাচীন, অন্তর আধুণিক 


পার্থকুমার চট্টোপাধ্যায় 


রবীন্দ্রোত্তর বাংলাকাব্যধারায় 
পুরোপুরি রবীন্দ্র অনুগামী শেষ কবি 
কুমুদ রঞ্জন ও কালিদাস রায়। 
‘রবীন্দ্রোত্তর' কথাটি কালের পরিমাপ 
নয়--কলার পরিমাপ । কারণ এক- 
দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ নিজেই 
'রবীন্দ্রোত্তর" | তীর কাব্যে খতুবদল 
“কাল ও কলার' সার্থক সমীকরণে 
চরিতার্থতা লাভ করেছে। চিত্রা" 
চৈতালি, এমন কি পুরবী-মহুয়ার 
কবির সঙ্গে আরোগ্য কিংবা শেষ 


লেখার কবির তফাৎ অনেক-_কি . 


আজিকে কি জীবনদৃষ্টিতে। এক 
কথায় আমার বক্তব্য, “আধুনিক বাংল! 
কবিতা” বলে যে বস্তুটির সঙ্গে আমর! 
আধুন। পরিচিত তার জন্ম এই 
রবীন্দ্রোত্তর ' রবীন্দ্রনাথেরই মনন- 
ভূমিতে । 

তারপর যুগের হাওয়া তাকে 
পরিপুষ্ট করেছে-__তাকে পরিব্যপ্ত 
করেছে। যুদ্ধোত্তর মানুষের মর্ষের যে 
বিক্ষিপ্তি, যে জীবনজিজ্ঞাসা, যে যুগ- 
যন্ত্রণা তা অনিবার্ধভাবে সে কাব্যধারার 
পালাবদল ঘটিয়েছে । বিহারীলাল 
থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ. পর্যন্ত 
বাংলাকাব্যের যে একটি সরলরেখা 
এতদিন খপরিবর্তিতভাবে চিহ্নিত 
হয়ে এসেছিল সুপরিণত প্রাজ্ঞ রবীন্দ্র- 
নাথেই তা প্রথম বাক নিয়েছিল, 
বাংলাকাব্যের সে এঁতিহাসিক 
বিবর্তনের মুখে সংরক্ষণপন্থীদের প্রবল 
প্রতিবাদ মুখরিত ছয়ে উঠেছিল 
* চতুদিকে,, আরও পরবর্তীকালের 
আধুনিক কবিদের প্রতি পাঠকু 
সাধারণের নীরব অসহযোগিত! বেশ 
উল্লেখযোগ্য প্রাবল্য” লাভ করেছিল, 
কিন্তু ধোপে টেকেনি । আজ বাংলা- 


hb) 


কাব্যের বর্তমান ধারার একট সুনির্দিষ্ট 
মান সুষ্পষ্টরূপেই নিরণীত হয়ে গেছে। 

আধুনিক বাংলাকাব্যের এই 
যুগোপযোগী কূপ ও রেখার মাঝে যি 
এমন কোন কাব্যগ্রস্থ চোখে পল্ড, 
যার মধ্যে বাংলাকাব্যের এই এঁতি- 
হাসিক বিবর্তনকে অস্বীকার করা 
হয়েছে, এবং সেই সঙ্গে সে কাব্যের ৃ 
রচ্িতা যদি কোন তরুণী কবি হুন 
তাহলে কিছুটা বিশ্বময় লাগে বৈকী। 
শ্রীউষা দত্তের সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থ 
“সজনে পাতা' আমাদের চোখে সে 
বিস্ময়ের অঞ্জন কিছুট! লাগিয়েছে ।* 
তবে এ বিশ্য়ের' মাঝে কোনরকম 
আক্ষেপই থাকত না, যদি ‘সজনে 
পাতার’ কবি তার কবিতাগুলি আরও 
একটু বলিষ্ঠ করে তুলতেন, যদি'আরও 
একটু সুকৌশল এবং সতর্ক পরি- 
মার্জনা থেকে যদি কবিতাগুলি বঞ্চিত 
না হোত। 

সিজনে পাতা'য় তিন জন পূর্বস্থুরী 
কবির প্রভাব বেশু সুস্পষ্ট । কজন 


. স্বয়ং রবীন্্রনাথ । অপর দু'জন সত্যোন্র- 


নাথ ও নজরল । গ্রন্থটির নামেই 
প্রকাশ অতি সাধারণ বস্তু এবং 
বিষয়ুই গ্রন্থটর উপজীব্য। লেখিকা 
কোন" মহৎ স্যষ্টির দাবী করেন নি। 
ভূমিকাতেই বলেছেন 
” সজনে »পা্তারমত যাহার 
হালক! পরিচয়. 
ঝরুক খস্ুক শব্দ নাহি হয়” 
তবে প্রশংসনীয় লেখিকার জীবন- 
( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 


* "সজনে পাঁতা : উষা দত্ত ॥ 
প্রকাশকঃ কথ! সাহিত্য মন্দির 
৫৪ বি আমহাস্ট স্ত্রী, কক্সিকাতা-৯। 
দাম দেড় টাকা! 


ঠা" 


খেলাধুলা 


বাংলা 'ভাষ! নিজ দেশে পরদেশী 


দর্পণ 


কলকাতা! বেভাৰ কেন্দ্র থেকে খেলাধুলার 
থারা-বিবৰী বাংলায় প্রচাৰিত হয় না কেন? 


(ঘর্পণের প্রতিনিধি ) 


নামে আকাশবাণী কাজের বেলায় 41] India Radio— 
কলকাতার খেলার মাঠে আঞ্চলিক,বেহার কেন্দ্রের আসদ 
পরিচয় এইটাই । এই পরিচয় জানতে বেতার কেক্দ্রের লুকানো 
কোনো নীতি বা নেপথ্য ফাইলের সন্ধানে ফিরতে হবে না, 
বেতার কতৃপক্ষ বেশ খোলাখুলি ভাবেই সুনির্দিষ্ট ও 


সুপরিকল্পিত 


নীতিটি শ্রোতাদের সামনে ধরে রেখেছেন। 


খেলার ধারারিব্রণী শোনার উদ্দেশ্যে রেডিও সেটের সামনে 
কান পা্তলেই কৃ পক্ষের স্বরূপটা প্রকাশ হয়ে যায়। 


আঞ্চলিক অধিবাসীদের অধিকারের মর্ধ্যাদা দেওয়া, 
আঞ্চলিক ভাবার পৃষ্ঠপোষকতা করা নাকি বেতার কতৃপক্ষের 
আদর্শ ও উদ্দেশ্য, অন্ততঃ খাস বেতার-মন্ত্রী নিজে বছুবার সশব্দে 
এমন সাধু সংকল্প ব্যক্ত করেছেন কিন্তু সে সংকল্পের জঙ্জে 
কলকাতা বেতার কেন্দ্র অনুহ্থত নীতির সামঞ্জন্ত যে কোথায় 
দে .কথাট। একবার ভেবে দেখ! দরকার । 


কলকাতার খেলাধুলার বিবরণী 
দেবার ব্যবস্থা বহুদিনের পুরানে! 
আয়োজন। ইংরাজ আমলে এই 
ব্যবস্থা চালু হয়ে আজও একই চালে 
অব্যাহত রয়েছে ।/ টেষ্ট ক্রিকেট, 
রণজি ট্রফির খেলা, বড় বড় টেনিস 
ম্যাচ, হকি ও ফুটবল খেলার ধারা 
বিররণী দেওয়ার নিয়মিত ব্যবস্থা 
বৈতার কতৃপক্ষ করে থাকেন মূলতঃ 
ইংরেজীতে ! ক্রিকেট, টেনিস, হকি 


+ ইত্যাদির ধারাবিবরণী ইংরেজী ছাড়া 


* আঞ্চলিক ভাষা অর্থাৎ 


৮" অন্ত ভাষায় কখনো! দেওয়া হয়নি, 


ফুটবলের ধারাবিবরণী গত" ছু বছরে 
মাত্র কয়েকবার দেঁওমা হয়েছে 
বাংলার. 
মাধ্যমে । তবে,এবারে একদিনের 
জন্তেও বাংলায় ধারাবিববণীর 
আয়োজন কর! হয়নি, ষদিও কমপক্ষে 
বেতারে দু দিন শ্রোতাদের শুনতে 


ধূলার বিবরণ ও সমালোচন! সম্বলিত 
সংবাদ ও প্রবন্ধ পত্র-পত্রিকায় 
নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে, মাতৃভাষার 
সাহায্যেই বাঙালী ক্রীড়াছ্রাগীর! 
খেলাধূলার আলোচনা : করছেন ও 
খেলার খুঁটিনাটি বিষয় বুঝছেন, 
বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে খেলা- 
ধূলার কোন বিষয়েই বোঝাবুঝিতে 
তাদের অস্থবিধে হচ্ছে না, তবুও 
বেতার কতৃপক্ষ নিবিকার। জানিন] 
কলকাতা বেতারকেন্দ্রে কজন বাঙালী 
আছেন এবং তাঁরা খেলাধূলার 
আলোচনা করতে অথবা খেলাধুলা 
বুঝতে যে-ভাষায় ধারাবিবরণীর ব্যবস্থা 
করা হয় অর্থাৎ সেই ইংরেজীর আশ্রয় 
নেন কিনা। বোধহয় না, সম্ভবতঃ 
তাদের ইরেক্দীপন| ঠাটে ও. বাহিক 
প্রকাশে । তাই আঞ্চলিক ভাষায় 
খেলার ধারাবিবরণীর ব্যবস্থা করতে 


হয়েছে স্থানীয় লীগ ফুটবল খেলার /তার! লজ্জা পান। ' 


ধারাবিবরণী। 

কলকাতা বেতার কেন্দ্রের 
অনুষ্ঠানম্চী ধারা তৈরী করেন এবং 
পরিচালনা করেন তারা হয়তো ভাবেন 
যে লাভাষায় খেলাধুলার ধারা- 
বিবরণী দেওয়া “সম্ভব নয়। বাংলা 


কি আর একটা ভাষা ! বাংলায়" খেলা- 


মরকারের পরাজয়, 
( অয় পৃষ্ঠার পর), “ 
ফসল না ওঠা পর্যন্ত ছ মাস পশ্চিম 


' বলের লক্ষুলক্ষু ক্রেতাকে. চোরাকার- 


*থাকবেনই । : 


 বারীদের মুনাফার থলি আরও মোটা 


করে তুলতে হবে। সরকার তার 
পথ প্রশপ্ত করে দিয়েছেন। খাস" 
মন্ত্রীর পদত্যাগের কথাটা 'আর ন। 


, তোলাই ভাল । ক্লুদ্ধণ মাথায় আকাশ 


ভেঙে পড়ুক ঘা পায়ের নীচে মাটি 
সরে যাক ভিনি গদি আকড়ে ধরে 


কিন্ত এ-আই-আর অফিসারদের 
লঙ্জার কথা থাক্‌, কলকাতা বেতার 


. কেন্দ্রের চিন্তায় ও কর্মে বাংলা ও 


বাঙালীর ন্যাধ্য অধিকার ও দাবী 
উপেক্ষিত থাকবে কেন? প্রশ্ন 
এইটাই। বাঙালী বাংল! 
অভ্যস্ত, মাতৃভাষা তাদের যে কোন 
বিষয়, খেলাধুলা তো বটেই, সমস্ত 
বিষয়ই বোঝার পথ প্রশস্ত করে 
দেয়। বাঙালীর দাবী, তাই বাংলা- 
ভাষায় খেলাধূলার ধারাবিবরণীর 
ব্যবস্থা । বাঙালী বাংলা দেশের 


বাইরে থেকে সে দাবী উত্থাপন 


করেনি, করেছে স্বগৃহে বসে অতি 
সঙ্গত কারণেই । এই দাবী উপেক্ষিত 
থাকবে কেন? কলকাতা বেতার 
কেন্দ্র কাদের মুখ চেয়ে, মূলতঃ যাদের 
উদ্দেস্তে কলকাতা বেতার কেন্ত 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাদের উপেক্ষা- 
কন্বায় এমন ভাবে কোমর. বেঁধে 


£ 


শুনতে 


এগিয়েছেন ? তারা কারা; সংখ্যাতেই 
বা তারা কতজন ?. ১. 

বেতার কতৃপক্ষ জেনেও না 
জানতে পারেন কিন্ত আমর! জানি 
বলেই বলতে দ্বিধ! করিন! যে বাংলা- 
দেশে খেলাধুলার ধারাবিধরণীর 
শ্রোতা যার! তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ হলো 
অল্পবয়সী কিশোর ও তরুণ, বিদেশী 
অন্ত ভাষার খুঁটিনাটি মারপ্যাচ 
সহজভাবে অন্থধাবন করা কীচাবয়সী 
শ্রোতাদের পক্ষে শক্ত । বাংলায় 
খেলার ধারাবিবরণীই তাই সবচেয়ে 
জনপ্রিয় অন্থুষ্ঠান! গত ছুবছরে বাংলার 
ফুটবলের ধারাবিবরণী যে কবার মাত্র 
প্রচারিত হয়েছে তাতেই সেকথা স্পষ্ট 
করে বোঝ! গিয়েছে, রেডিও সেটের 
সামনে জমায়েৎ জনতার কলরব 
দেখে! এ দৃশ্য বেতার কতৃপক্ষের 
চোখে না পড়ার কথা নয়; কিন্ত 
ওই যে বলেছি আগে যে, জেনেও 
ধারা জানতে চাননা তাঁরা দেখেও 
দেখতে পাননা। 


জেনে না জানা অথবা দেখেও 
শা দেখার ভান ধারা করেন তাদের 
দৃষ্টিহীন, নির্বোধ মনে করার 
কারণ নেই। আসলে তাঁরা অতি 
চতুর । ইংরেজ চলে যাবার সময় 
যেকটি দিশী সাহেবকে আমাদের 
উপহার দিয়ে গিয়েছে ওঁরা হলেন 
সেই গোষঠীভূক্ত। গুদের/ইিংরেজী- 
পণার খেসারত দিতে গিয়েই বাঙালী 


শ্রোতাদের আজ বাধ্য হয়ে স্বাধিকার ' 


ভুলতে হচ্ছে। বাংলা ভাষা ও 
বাঙালীপনা সম্পর্কে খাস বাংলার 
রাজধানীর বেতারকেন্দত্রে তাই এতো 
উন্নাপিকতা। খেলাধুলার ধারা- 
বিবরণীতে আঞ্চলিক ভাষাকে জায়গা 
দিয়ে তাকে জাতে তুলতে এবং সেই 
সঙ্গে বাঙালী ভাষ্যকারদের জাত দিতে 
তাদের মস্ত দ্দাপত্তি। 

শেষের আপত্তির লক্ষণটা ও 
অস্পষ্ট নেই।, গত ছুবছরে 
লক্ষ্য করেছি যে বাংলায় খেলার 
ধারাবিবরণী দেওয়ার সময় একই 
আয়োজনে ছজন করে ভাষ্যকারকে 
মাইকের সামনে রাখা! হয়। বাংলার 
বেলায় ছুজন, ইংরেজীর বেলায় 
একজন | ভাবখানা এই যে বাংলায় 
ধারা খেলার 'ধ্রাবিরণী দেঁন তাদের 
একার পক্ষে কাজ্জ চালানো সম্ভব 
নয়, সেটা সম্ভবপর ইংরেজী ভাষ্যকাঁর- 
দের। "পক্ষে । ইংরেজীর অনেক 
গুণের মতো ইংরেজী ভাব্যকারদের 
অশেষ, গুণববলীও কতৃপক্ষের নজরে 


পড়েছে। তাই ইংরেজীপনার মোহ- 
গ্রস্ত কলকাতা! বেতার কেন্দ্র ইংরেজী 
ভাষ্যকারদের মর্যাদা দিতে গদগদ ৷ 
এই অবস্থায় বেচারী বাংলা 


শুক্রবার, ২৬শে জুন, ১১৫৯ 





বাঙালীর মর্ধ্যাদ! প্রতিষ্ঠার পথ প্রশন্ত 
হবেঃ অন্যথায় নয়। এই মধ্যাদূর 
প্রশ্নটাই বড়। ইংরাজী ভাষায় 
আপি নেই, কিন্তু আপত্তি আছে 


আর বাঙালী ভাষ্যকারেরা বাংল বাংলাকে হেয় করে রেখে ইংরাজীকে 


দেশেতে ই* প্রায় অঙ্গুং! এই 
দৃষ্টান্ত অতর্কিতে সৃষ্টি হয়েছে বলে 
মনে করার কারণ নেই, এই নজীর 
খাড়া করা হয়েছে এক সুনির্দিষ্ট ও 
স্পরিকদ্পিত নীতির অংশ হিসাবে। 
ক্রিকেট, টেনিস, হকির কথা না হুয় 
ছেড়েই দিলাম আই এফ এ শীন্ডের 
ফাইনালের মতো বড় খেলার ধারা” 
বিবরণী এখনও একদিনও বাংলাতে 
দেওয়া হুয়নি। আঞ্চলিক ছুটি দল 
সে অনুষ্ঠানে প্ৰতিদ্বন্দিতা করলেও নয়। 
শীন্ত ফাইনাল বা অনুরূপ বড় খেলার 
ধারাবিবরণী বাংলায় না দেওয়ার 
ব্যবস্থা যেমন বাংলাকে ছোট করে 
রাখার চেষ্টা, তেমনি ছোট করার 
চেষ্টা ছজন বাঙালী ভাষ্যকারের 
মাধ্যমে একটি ফুটবল খেলার ধারা- 
বিবরণী দেওয়ানো । 

এসবই হুচিস্তিত চক্রান্তের 
পরিণতি । আর বাঙালী ও বাংলা 


ভাষার বিপক্ষে এই চক্রান্ত চলছে “ 


বাংলা দেশেরই বুকের ওপর বসে। 
জনসাধারণ এই চক্রান্ত ও কলকাতা 
বেতার কেন্দ্রের আসল চেহারাটা 
ধরতে পারলেই বোধহয় বাংলা ও 


বড় করে দেখানোর চেষ্টায় 
আমাদের জীবনে ইংরাজী ভাষাৰ 
আসন অনেক উঁচুতে সন্দেহ নেই 
কিন্ত তাকে মাতৃভাষার ওপরে তুলতে 
যাবো কেন? তাছাড়া আরও একট 
কথা রয়েছে। ইংরাজী আন্তর্জাতিক 


ভাষা, কিন্তু কলকাতায় যেসব খেলার 


ধারাবিবরপীর ব্যবস্থা হয় তার 
সবগুলিই তো আর আন্তর্জাতিক 
ক্রীড়ান্ুষ্তান নয়। নিছক আঞ্চলিক 
অনুষ্ঠান, যে অনুষ্ঠানের শ্রোতারাও 


‘আঞ্চলিক অধিবাসী, ধারাবিবরণীতে 


আন্তর্জাতিক ভাষাকে [ঠাই দি 
অনুষ্ঠানের রূপান্তর ঘটানোর চেষ্ট 
হয় কেন? ইংরাজী ভাষায় ধারা- 
ধিবরণীর ব্যবস্থা চালু থাকুক অথবা 
নাই থাকুক, বাংলায় ধারাবিবরণীর 
ব্যবস্থা চাই। বাঙালী ও বাংলার 
প্রাপ্য আগে মিটিয়ে কতৃপক্ষ 
অধ্যাপকের চাহিদা মেটান, কলকাত 
বেতার কেন্দ্রের কাছে বাংলাদেশের 
এইটেই স্পষ্ট দাবী। এবং এই দাবী 
উত্থাপিত হলো মূলতঃ মর্যাদার 


প্রশ্নেই । 





ভনগঞনেল্ ভো 
(ওয় পৃষ্ঠার পর ) 


কেনিয়ায় ব্রিটিশ ' কনসেনট্রেশন 
ক্যাম্পগুলিতে এ ধরণের মৃত্যু ও 
পীড়িত হবার সংবাদ এমন কিছু নতুন 
নয়। ইতিপূর্বেও এধরণের ব্যাপার 
বহু ঘটেছে । কিন্তু এবার গোলমাল 


বাধিয়ে ফেলেছিলেন কনসেনট্রেশন ' 


ক্যাম্পগুলির কয়েকজন প্রাক্তন 
কর্মচারী। তার! বন্দীদের উপর 
অত্যাচারের ধারাবাহিক কাহিনী 
প্রকাশ করে দেন। এতত্যতীত 
কনসেনট্রেশন ক্যাম্প থেকে পাচার 
করা ছু একটি চিঠিও ( একটি দর্পণ 
প্রকাশিত হয়েছিল) বিভিন্ন সংবাদ- 
পত্রে প্রকাশিত হয়। আর ব্যাপারটি 
নিয়ে সমগ্র আফ্রিকায় একটা বিরাট 
আন্দোলন গড়ে উঠে। ফলে ব্রিটিশ 


: গবর্ণমেন্টকে একটা তদন্তের ব্যবস্থা 


করতে হয়। 

তদন্তের ফলে নিঃসনোহে 
সরকারীভাবে প্রমাণিত হয় যে হোলা 
ক্যাম্পের এঁ দিনের ১১ জন বন্দী 
প্রহারের ফলে মারা গিরেছে। 

কেনিয়ায় ব্রিটিশ কনসেনট্রেশন 
ক্যাম্পগুলিতে বন্দীদের শায়েস্তা 
করবার জন্য যাকে পাঠান হয়েছিল 
তিনি হচ্ছেন মিঃ জে বি টি কাউয়াল। 
উর্ধতন কতৃপক্ষের সন্মতি অনুসারে 


বন্দীদের শায়েস্তা করবার জঙ্ঠ তিনি 
যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিলেন 
সেটি কাউয়ান পরিকল্পনা নামে প্রসিদ্ধ 
লাভ করেছে। 

কাউয়ান পরিকল্পনার যুপকান্ঠে 
ইতিপূর্বে বহু নিগ্রো বন্দীর বলিদান 
নীরবে সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু জানা- 
জানি হয়ে গিয়েছে হোল! ক্যাম্পের 
শেষ ঘটনাটি। 

ইতিপূর্বে কেনিয়ার ব্রিটিশ কননেন- 
ট্রেশন ক্যাম্পগুলিতে যে সকল বন্দীর 
মৃত্যু হয়েছে তাদের সম্পর্কে তদন্তের 
দাবী ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট সনাসরি 
অস্বীকার করেছেন। 
কাউয়ান পরিকল্পনাকে নাংসী 
জার্মানীর কনসেনট্রেশন ক্যাম্পগুলির 
সঙ্গে তুলনা করেছেন। 

সুতরাং মিঃ কাউয়ানের মত ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যের এমন একটি স্বপনুৱ্লে 
সম্মানিত না করলে ব্রিটিশ জাতীয়- 
তাকে নিঃসন্দেহে খাটে! করা হত। 

মিঃ কাউয়ান নিজেও আত্মমচেতন | 


তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গৌরবময় 
অভিজ্ঞান নিগ্রো রক্ত রঞ্জিত হস্তে 
রাণীর দেওয়া খেতাব গ্রহণ করে আজ 
বিটিশ আভিজাত্যের অন্দর মহলে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন'। 


অনেকে 


৯৮ 





সঙ এবং সুদক্ষ অফিসার- 
দের পেছনে লাগবার ব্যাপারে 
"মেদিনীপুর জেলার কীথি 
মহকুম। এক নূতন রেকর্ড সৃষ্টি 
করতে চলেছে। পর পর দুজন 
মহকুমা অফিসারকে এখান 
থেকে সরে যেতে হয়েছে 
কংঞ্েদী  হোমর!-চোমরাদের 
চাপে । অভিযোগ, ভার! নাকি 
এখানকাৰ জনকয়েক কংগ্ৰেস 
কন্ীদের পেছনে লেগেছিলেন। 

কিছুদিন আগে রাইটার্স“ বিজ্ডিংস 
থেকে সমস্ত কর্মচারীদের 
কাছে মজুত চাল কোথায় কি ভাবে 
আছে তার একটা হিসেব নেওয়ার 
জন্য নির্দেশ দেওয়! হুয়। শ্রীমুরশেদ 


জেলা 


নামে এক আই, এ, এস অফিসার 





তৎপরতার সহিত প্রায়*জন ছয়েক 
কংগ্রেসীদের বাড়ী খে করে প্রচুর 
পরিমাণ মজুত চালের সন্ধান পান। 
তিন জনের নাম আমাদের কাছে 
এসে পৌচেছে। তাঁরা হলেন শ্রীচাক 
মহাস্তি, শ্রীসতীশ জানা, আর 
* মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস সভাপতি 
শ্রীরাসবিহারী পাল। মহান্তী মহাশয় 
হলেন ডেপুটি মিনিষ্টার, আর জান! 
মহাশয় হলেন ডেপুটি মিনিষ্টার 
শ্রীচিত্ত রায়ের ভায়র| ভাই। 
প্যাডি ও রাইস্‌ কন্ট্রোলের 
মণের 
বেশী চাল মজুত রাখে তা হলে 


ধারানুযায়ী কেউ যদি ৩০০ 


তাকে লাইসেন্স নিতে হয়। কেনন! 
আইনত ধরে নেওয়া হয় যে সে চাল 


রেখেছে বিক্রী করার জন্তু | 












নেই তরুণটির। 


এই রেলপথেই প্রতি বছর প্রায় ১৫০ লোক প্রাণ হারান বা কোন না কোন রকমের 


রেল লাইন ধরে চলা এই তরণটির কাছে মোটেই কিছু নয় । এইটেই হয়তো তায় সোজা 
রাস্তা । কিন্তু এভাবে যে টেনে কাটা পড়ার আশংকা রয়েছে তার কোন খেয়ালই * 
অথচ পথ সংক্ষেপ করতে গিস্সে রেল লাইন ধরে চলার সময় 


25 fh) 


( দর্পণের অংবাদদাত। ) 
যে ছয় জনের বাড়ীতে হানা 


দিয়ে চাল পাওয়া গেল তাদের 
কারুরই লাইসেন্স ছিল না ।__স্ুতরাং 
বেআইনী কাজের জন্য মুরশেদ 
সাহেব দায়ী করলেন এই সব 
ভদ্রলোককে, . আর যান কোথায় 
তিনি । 

মুরশেদ সাহেবের বিরুদ্ধে অভিযোগ 


করা হল নানা কারণে খোঁদ রাইটার্স” 
বিন্ডিংসে বড় কর্তাদের কাছে। ভয় 
দেখান হু'ল যে যদি এই অফিসারের 
বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন 
না করা হয় তা হলে এই ভদ্র- 
লোকেরা কংগ্রেস ছেড়ে দেবেন। 
তারা বললেন তাঁদের বাড়ীতে যে 
চাল মজুত পাওয়া গেছে তা হল 
তাদের নিজেদের প্রয়োজনের জন্য 


>= 
Be 
57 





সম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইবশ্ডয়া প্রেস, এনং ওয়োলংটন স্কোয়ার, কাঁলকাতা_-১৩ হইতে মুদ্রিত এবং এনং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, ফালকাতা_ 


r 


| 





সৎ অফিসারকে ঠাণ্ডা না করলে কংগ্রেস ছেড়ে দেবার হুমকি 
কংগ্রেণী টাইদের বেত্মইণী কাজ ধৰাৰ অপৰাধে আই-এ 


এবং তাদের স্বজনের মজুত চাল। 
কেননা এদের নিজেদের গোল! 
নেই চাল রাখবার। কেউ কেউ 
বললেন লাইসেন্সের জন্য কর্তৃপক্ষের 
কাছে দরখাস্ত করেছেন কিন্তু এখনও 
তাপাননি। এসমস্ত কোন বাখ্যাই 
নাকি মুরশেদ সাহেব মানতে রাজী 


হুননি। 

এ সমস্ত কথার সত্যাসত্য যাচাই 
করা হল না। এই ভদ্রলোকদের 
সমস্ত অভিযোগ রেহাই 
দেওয়া হল, আর মুরশেদ সাহেবকে 


থেকে 


বদপী করে দেওয়া হল কাথি থেকে 
ঝাড়গ্রাম মহকুমাতে । 

কংগ্রেসী পুরুষের! এতেও সন্ত 
হননি। 
মুরশেদকে মেদনীপুর জেলা থেকেই 


তাদের বর্তমান দাবী হল যে 


FHSAA, ৩০ অন্শ।, ৯১৬৯ 


“অসার নাস্তানাবুদ: 


সরিয়ে নিতে হবে ।*মুরশেদ সাহে 
বের উপর এত রাগের কারণ হল ষে 
দীঘাতে টেষ্ট রিলিফের কাজের 
হিসেব-নিকেশ নেওয়ার. সময় তিনি 
এক প্ৰতিপত্তিশালী 
কংগ্রেপী ভদ্রলোককে বিব্রত করেন ।* 


নাকি আর 


কিছু জায়গায় কম লোক খাটিয়ে 
বেশী লোকের নামে খরচ দেখারার 
চুরিটা ধরে ফেলেছিলেন মুরশেদ 
সাহেব ' 
মুরশেদ সাহেবের আগে আর 
একজন আই, এ, এস অফিসারর্কেঁও 
বিদায় নিতে হয়েছিল। ep 
শ্রীব্যানা্জি। 
লোক বলে তাঁকেও নাকি কংগ্রেসী 


পুরুষের! 
নি। 


কড়া ও সাধু 


সহ করতে পারেন 





রেল লাইন ধরে 


চলাফেনা 





রা 


১৩, দর্পণ কার্যালয় . হইতে প্রকাশিত _. 





২য় বর্ষ, ২৩শ সংখ্যা 
শঢক্বার, ওরা জুলাই, ১৯৫৯ 


২৫ নঃ পঃ 


৩ 


বিধান রায় 


(দর্গণের প্রতিনিধি ) 


কেরালা ৪ 


টি 


( দর্পণের অংবাদদাত।) 


গত সপ্তাহে কলকাতা নগরীতে পদার্পণ করেছিলেন 
ক্রোড়পতিদের মন্ত্রী জী এস, কে, পাতিল। নগরীতে তার 
শুভাগমন উপলক্ষে উচ্চ বাবসায়ী মহলে কি পরিমাণ তৎপরতা 
ও তদ্বিরের সৃষ্টি হয়েছিল, তার একটি বিসদৃশ দৃশ্য দমদম 


বিমানঘ'টিতেই দেখা গেছে । 


গত সপ্তাহে কেন্দ্রীয় যানবাহন মন্দ শ্রীপাতিল ও শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমালীর 
দমদম বিমান বন্দরে অবতরণের পর সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে এক প্রচণ্ড 
দূরতণ্ডা হয়ে গেল ৷ িতপ্ডার কারণ দই মন্ত্রীর অভ্যর্থনার দষ্টিকুট বৈষম্য 


শ্্ীপাঁতিলের অসার খবর পেয়ে বিমানবন্দরে 


গেল। যানবাহন বিভাগের বড় বড় 


এ ছেন মন্ত্র লম্বর্ধনার জন্য। 


ও তান বর্তমান অবস্থায় কেরা- 


নন। 
পালামেন্টারী বোর্ড কেরালার 
পাঁরাস্থাত আলোচনার জন্য কয়েকাঁট 


একজন। 


কেরালায় শান্তি পুনঃস্থাপনের জন্য 
বোর্ড সাধারণ নির্বাচনের পরামর্শ 
দিয়েছেন এবং কার্ধতঃ কংগ্রেস সমেত 
কম্যুনিষ্ট বিরোধীদের আন্দোলন 
* চাপিয়ে যেতে সম্মতি দিয়েছেন। 
' কম্মুনিষ্টরা অন্তান্ত কয়েকটি প্রদেশে 
প্রেম সরকারের পতনের জন্য 
১ আন্দোলন চালাতে পারে, এ আশঙ্কা 
কংগ্রেস নেতাদের ছিল। 
বিরোধীরা যে সব প্রদেশে 
শক্তিশালী সে সব প্রদেশে কংগ্রেস 
মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া! 
আলোচনা করার জন্তু রাজ্যের মুখ্য- 
মন্ত্রীদের আমন্ত্রণ জানান হয়েছে। 
স্বভাবতই, ডাঃ রায়ের সেখানে 
উপস্থিত হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন 
ছিল, কারণ পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীরা 
বিশেষ করে কমু[নিষ্টরা__খুবই শক্তি- 
শালী। কলকাতা পশ্চিমবঙ্গের 
মর্মস্থল। এখানে কম্যুনিষ্টদের শক্তি 
কংগ্রেসের শক্তির চাইতে অনেক 
_ বেণী। প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পর 
$ এই5শক্তি ক্রমাগত [বেড়ে চলেছে। 
* অবস্থা | এমন দাড়িয়েছে যে এখন 
কম্যুনিষ্টদের ডাকে রাইটাস বিল্ডিংএও 
সম্পূর্ণ সার্থক হরতাল হয়। 
চু ১৯৪৮-৫১র কথ! মনে করুন। 
কম্যুনিষ্টদের শক্তি তখন অনেক কম 
ছিল। যুদ্ধের সময় তারা যে বদনাম 
কিনেছিলেন তার জের তখনও 
চলছে। কিন্তু সেই সময়েও তার! 
কলকাতার জীবন অচল করে দিতে 
পারতেন এবং হামেশাই তা করতেন। 
আজকের অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের 
( শেষাংশ-২য় পৃষ্ঠায় ) 


কানাঘুষা চলতে লাগল সরকারী 
কর্মচারীদের মধ্যে কেমন করে 
মারোয়াড়ী ব্যবসায়ীদের গাড়ী বিমান 
বন্দরের সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ 
করে। কিন্তু কারুরই সাহস হল ন! 
প্রকাশে এই ব্যাপার উত্থাপন করার। 
যথাসময়ে মন্ত্রীদের নিয়ে দিল্লীর বিমান 
এসে পৌছল | বিমানের সিড়ি দিয়ে 
নামার সঙ্গে সঙ্গে মারোয়াড়ীরা 
শ্রীপাতিলকে ঘিরে ফেললেন । ফিস- 
ফাস করে কি সব কথাবার্তা হল। 
তারপর অপেক্ষমান একটি বড় গাড়ীর 
মধ্যে মন্ত্রীকে তুলে নিয়ে-_পকেটস্থ 
ক'রে মাড়োয়ারীদের গাড়ী চকিতে 
অদৃশ্য হ'ল। বিভাগীয় সরকারী 
অফিসারের! হতাশ হলেন । অপেক্ষা 
করেও তার! মন্ত্রীর সঙ্গে মুহূর্তমাত্র 





ঘণিক্ষিত নেতৃত্ব ঃ 


বাঙ্গালার জোষ্ঠ নট এবং পণ্ডিত 
শিশিরকুমার ভাছুড়ীর মৃত্যুতে কোনো 
আকন্মিকত ছিল না। পরিণত 
বয়সে এবং দীর্ঘ, অপ্রতিদবন্দী শিল্পকীণ্ডি 
পিছনে রেখে তিনি বিদায় নিয়েছেন। 
প্রায় ৫০ বৎসর, অর্থাৎ অর্ধশতাব্দী- 
কালের অভিনয় জীবনে তাকে কখনো 
দ্বিতীয় স্থান গ্রহণ করতে হয়নি__শেষ 
অভিনয় রজনীতেও তিনি ভারতীয় 
রঙ্গমঞ্চে অদ্বিতীয় অভিনেতার স্থানই 
অনায়াসে দখল করে রেখেছিলেন । 
শিল্পী জীবনের এতবড় মহৎ মৃত্যু 


সচরাচর ঘটে না। কাজেই আমরা » 


তার মৃত্যুতে আন্ুষ্ঠানিক শোকপ্রকাশ 
অনাবশ্যক মনে করি । 


বরং এই উপলক্ষ্যে 
আবশ্যক £ বাঙ্গাল! দেশের 
গীভর্ণমেন্ট এবং রাজনৈতিক 
নেতৃবৃন্দের জন্য শোক প্রকাশ 
কর।। কেননা, শিশিরবাবুর 
জীবনে যেট। চরম দুর্ভাগ্য 
হয়ে দেখ। দিয়েছিল, শিক্ষিত 


তাকে নিতে এসেছেন 
মোটরগাড়ী 


সাক্ষাতের স্থযোগ পেলেন না হয়ত 
বা জরুরী পরামর্শের প্রয়োজন ছিল 
তাঁদের বিভাগ পরিচালনা ব্যাপারে ৷ 
তাদের মধ্যে অনেকেই বললেন কলি- 
কাতায় মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করা অসম্ভব, 
কেন না সর্বদাই তিনি ব্যবসায়ীদের 
সভাসমিতি আর লাঞ্চ ডিনারে যোগ 
দেওয়ায় ব্যস্ত থাকেন। 

কলিকাতা টেলিফোনের বড় 
সাহেব শ্রীউমাশঙ্কর উদ্যমী লোক। 
শ্রীপাতিলকে নিয়ে গাড়ী যখন 
উর্ধশ্বাসে ছুটতে আরস্ত করেছে তখন 
তিনি পড়ি-কি-মরি ভাবে গাড়ীর 
পাশে পাশে চলেছেন। হাপাতে 
হাঁপাতে ভদ্রলোকের জিব বেরিয়ে 
আসছে; কিন্তু জোর করে হাসির 
টুকরো ঠোটের কোণে রাখা দরকার । 












শ্রীউমাশঙ্কর বোধহয় কিছু বলতে 
চাইছিলেন, কিন্তু মন্ত্রী মহাশয় তখন 
গদগদ হয়ে দুপাশে ছুজন স্থুলবপু 
ব্যবসায়ীর সঙ্গে আলাপে ব্যন্ত। 
লক্ষ্য করলেন না উদ্যমী অফিসারের 
তীর সঙ্গে দেখা করার আগ্রহ । * 


শ্রীপাতিলের সঙ্গে দেখা করতে 
এসেছিলেন বিভিন্ন সরকারী বিভাগের 
বড় সাহেবরা। সকলেই হতাশ 
হলেন । 

এদিকে শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমালী মহাশয় 
অপরিচিতের মত ফ্যালফ্যাল করে 
মারোয়াড়ী কাগুকারখান! দেখতে 
দেখতে এগিয়ে চললেন । তাঁর দিকে 
কারুরই চোখ নেই । দূরে সংরক্ষিত 
এলাকার সীমান্তে লোহার বেড়ার 
ধারে কিছুঃশীর্ণ স্কুল-শিক্ষক সরু সরু 
মাল! নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন শিক্ষা- 
মন্ত্রীকে আপ্যায়িত করার: জন্ত। 
মারোয়াড়ীদের গাড়ী চলে যাচ্ছে দেখে 
তারাও চেষ্টা করেছিলেন সংরক্ষিত 
এলাকায় ঢোকার জন্য। কিন্তু গেটের 
সামনে রাইফেলধারী কনষ্টেবলদের 
তাড়া খেয়ে আর সাহস করেন নি। 

স্কুল-শিক্ষকেরা সরকারী অফিসার- 
দের মত কিন্তু ব্যথিত হলেন না, কারণ 
এরকম ব্যবহারে তারা অভ্যন্ত। 
সরকারী কর্মচারীদের দেমাকে 
লেগেছিল। তার! চেঁচামেচি সুরু 
করে দিলেন । স্বাভাবিকভাবে, ঘটনা 








নলাম্সক্কেল্র সহ্য ও 
শিশিত্র ভ্ভাচুত্ভী 


বাঙ্গালীর ‘জীবনে সেই 
দুর্ভাগ্য প্রত্যেকের প্রতি- 
দিনকার সঙ্গী । দুর্ভাগ্যটা 
এক কথায় এই £ বাঙ্গালা- 
দেশ বতমান মুভুতে এক 
শ্রেণীর অশিক্ষিত নেতৃত্বের 
দ্বার! পরিচালিত হচ্ছে। 


কথাটা! কঠোর হতে পারে, কিন্ত 
এই অপ্রিয় সত্য ছাপার অক্ষরে 


লিখিত হওয়া প্রয়োজন । দ্বিতীয় 
দশক অর্থাৎ ১৯৩০ সাল পর্যন্ত 
বাঙ্গালা দেশ শিক্ষা, সংস্কৃতি ও 


ভাবনার - ক্ষেত্রে যে উচ্চস্তর বা 
ষ্যা গু রে পৌচেছিল, এখনকার 
রাজনৈতিক নেতা কিংবা শরকারী 
কর্ণধারদের মধ্যে বোধকরি একজ্ধনও 
সেই স্তরের লোক নেই। পার্লা- 
নেণ্টারী পার্টি কিংখা মন্ত্রিসভা, ধারা 
কার্যত এই রাজ্যের ভাগ্যকর্ত।, তারা 
ওঁ দ্বিতীয় দশকের তুলনায় ব্রুগুণ 


নিয়স্তরের লোক-_শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে 


( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 





ঘটে যাবার পর সরকারী আইন- 
কানগুনের কথা উঠল। | 

পুলিশ অফিসারকে প্রশ্ন করায় 
তিনি বললেন ওপর থেকে তাঁকে 


বলা আছে যে শ্রীপাতিলকে V.I.P. 


সম্বর্ধনা দেবার জন্য । তাই তিনি 
মারোয়াড়ীদের গাড়ী আটকান নি। ; 
কাছেই ছিলেন এরোড্রোম 


অফিসার শ্রীলিমাই । আইনের যথাযথ 


উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বললেন শ্রীপাতিল, 

আইনানুযায়ী V.I.P. হতে পারেন 
না, অতএব তাকে নেবার জন্য কোন 

বেসরকারী গাড়ীর সংরক্ষিতঃএলাকায়: 
প্রবেশ সম্পূর্ণ আইনবিরুদ্ধ । আইমের : 
চোখে কেবলমাত্র ভারতের রাষ্ট্রপতি 
ও প্রধানমন্ত্রী অথবা কোন “বিদেশী 
রাষ্ট্রের রা্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী 
V.1.P; আর সমস্ত মন্ত্রী উ রী 
সাধারণ নাগরিকের মত ব্যবহার, 
পাওয়ার অধিকারী । গা 


পুলিশ অফিসার আইনের 
শুনে বললেন £**আজকে এসব ক 
তোলার দরকার কি? বছরের পর 
বছর V.I.P. Room খুলে দেওয়া 
হয় সামান্যতম রাজ্য উপমন্ত্রী এলে: 
এরোড্রোম অফিসারের 
সামনেই ঘর খোলা ইয়। কো 
তার আপত্তি শোনা যায় নি।” 

শ্রীলিমাই অথবা অপরাপর 
সরকারী কর্মচারীরা, এইব্যা 
আর বেণী তর্কাতকি বিবেচনার 
বলে মনে করলেন না। কে জানে 
মন্ত্রীর কানে এসব কথা উঠলে হয় 
1 ফলভোগ করতে হবে। আহনগ্ 
ই আছে। তার প্রয়ো 
গোলমাল দেখলে চেপে যাওয়] 
বৃদ্ধিমালের প্রাঃ এ-কথা রি 
গণতন্ত্রের কর্মচারীর! নে 
বুঝেছেন। মারোয়াড়ীদের 
তাদের সম্মানে যদি আঘাত, লে 
থাকে তবে সেই সমস্ত অফিসার 


* বিরুদ্ধে অনভিষ্টতার দেব এনে এ নু 


করা উচিত । খর 
( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) ১ 





এ ২৬শে জঙ্গী ১৯৫৯... 
স্লনর চিঠি 





. বেলার স্ান্দোননে ব্রিটিশ মংবাদগত্র এবং 
* ৰাজনৈতিক মহলে গতিকিয় 


সম্প্রতি বিলাতে কেরালা নিয়ে বেশ আলোচন! চলছে। 
গণ্ডগোল আরম্ভ হবার আগে ব্রিটিশ সংবাদপত্ৰগুলি ও রাজ- 
নৈতিক মহল কেরালার কমিউনিষ্ট বিরোধী যুক্ত ফ্রণ্টকে 
আস্তরিকভাবে আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন | তাদের যুক্তি ছিল, 
, কেরাল। ভারতীয় গণতন্ত্রের নির্মল আকাশে কলন্বশ্বূপ ; 
, ওখানে কমিউনিষ্ট গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হবার দরুণ বিদেশে 
ভারতের সুনাম নষ্ট হয়েছে এবং তার জন্য পাশ্চান্ত্য রাষ্ট্রগুলির 
নিকট শ্রীনেহর আশানুরূপ অর্থ সাহায্য পাচ্ছেন না । সম্প্রতি 
তিব্বতে কমিউনিষ্ট হাজামার দরুণ চীন বিরোধী প্রতিক্রিয়ার 
প্রসার এবং কেরালায় কমিউনিষ্ট উচ্ছেদ আন্দোলনের প্রস্ততি 
ভারতের নষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধারের সহায়ক হয়ে উঠেছে। 
গণতন্ত্রে অবিশ্বাসী কমিউনিষ্ট কেরালাকে ভারতীয় সংবিধান 
অনুযায়ী প্রেসিডেন্টের শাসনাধীনে আনলেই চুকে যায়। 


আন্দোলনের রক্তাক্ত অধ্যায় সুরু 
1র সঙ্গে সঙ্গে বিলাতী সংবাদপত্র 
ও রাজনৈতিক মহলের সুর বদলে 
গেছে। তার এখন বলতে আরম্ভ 
করেছেন যে সহিংস আন্দোলনের 
দারা যদি সংবিধান সম্মত কেরলার 
কমিউনিষ্ট গবর্ণমেপ্টকে উচ্ছেদ করা 
“হয় তবে কমিউনিষ্টরাও অন্তান্ত 
প্রদেশে সহিংশ আন্দোলন আরম্ত 
করবে। এই অবস্থায় কঠোরভাবে 
কমিউনিষ্ট আন্দোলন দমনের নৈতিক 
অধিকার কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক 
কংগ্রেস গবর্ণমেন্টের থাকবে না। 
* বিশেষ করে কেরালার বাইরে 
' ভারতের জনসাধারণ কেরালার 
রোমান ক্যাথলিক, কংগ্রেস, প্রজা" 
CAG, নায়ার ও মুসলিম লীগের 
যুক্ত ফ্রণ্টকে সুনজরে দেখছে না। 
সুতরাং আগামী নির্বাচন পর্যন্ত 
কেরালার ব্যাপারে অপেক্ষা করাই 
যুক্তিযুক্ত । 
বত মান সঙ্কটে কেরালার কমিউ- 
নিষ্ট গভর্ণমেণ্টের সমর্থনে বিলাতের 
সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক মহলের 
, এ ধরণের মত পরিবর্তনের বাহিক 
' একটা গণতান্ত্রিক কারণ প্রদর্শন করা 
হলেও এর অন্ত নিহিত তাৎপর্য সুদুর- 
প্রসারী। গ্রেট ব্রিটেনের বাইরে 
ব্রিটিশ সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক মহল 
৭ গণতন্ত্র কোন ধার ধারে না। মাত্র 
ও কয়েকদিন আগে গণতন্ত্রের উগ্র 
' সমর্থক ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান পাকি- 
/ স্তানের জেনারেল আয়ুব খানকে 
প্রশংসা করে দীর্ঘ সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধ লিখেছেন। 
* ভক্ষণণীল দলের সমর্থক জনৈক 
বৈষয়িক ইংরাজ ভদ্রলোকের সঙ্গে 
. চন্ত্রকেতুর রাজনৈতিক আলোচনার 
সময় উক্ত ভদ্রলোক কেরালা সম্পর্কে 
। তীর মনোভাব যেভাবে ব্যক্ত করেছেন 
তা থেকেই বিলাতের শ্রমিক ও রক্ষপ- 
+ শীল দলের কেরালা সম্পর্কিত পরি- 
বর্তিত মনোভাবের প্রকৃত কারণ খুঁজে 
=~ পাওয়! যাবে । | 


উক্ত ভদ্রলোক বলছিলেন যে 
কংগ্রেস গভর্ণমেপ্ট যদি পাকিস্তানের 
মত কমিউনিষ্ট পার্টিকে বেআইনী 
ঘোষণ! করে কমিউনিষ্ট সমর্থকদের 
অনির্দিষ্টকালের জন্ত কারাগারে আটক 
রাখতে পারেন তবেই অগণতান্ত্রিক 
উপায়ে কেরালার কমিউনিষ্ট গভর্ণ- 
মেণ্টকে উচ্ছেদ করা যুক্তিযুক্ত হবে। 
তা না হলে শুধুমাত্র কেরালার গভর্ণ- 
মেণ্টকে গায়ের জোরে উচ্ছেদ করতে 
গেলে অনর্থ সৃষ্টি হবে। তখন 
নৈতিক বলে বলীয়ান কমিউনিষ্ট পাটি 
সারা ভারতে কংগ্রেস গভর্শমেপ্ট 


“উচ্ছেদের জস্ত গণতান্ত্রিক সহিংস 


আন্দোলন স্বরু করবে। তাদের 
শ্লোগান হবে “কেরালায় ব্রিটিশ 
বাগিচাগুলির মুনাফাখোর শ্বেতাঙ্গ 
মালিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য কংগ্রেস 
অগণতান্ত্রিক উপায়ে কমিউনিষ্ট গভর্ণ- 
মেপ্টকে উচ্ছেদ করেছে।” ভারতে 
ব্রিটিশ শাসনের ক্ষতস্থানটা আবার 
নতুন করে খুঁচিয়ে জনসাধারণের 
সামনে তুলে ধরা হবে। আফ্রিকায় 
কতকগুলি সাশ্রতিক শোচনীয় ঘটনা 
ও বিলাতে ব্রিটিশ ফ্যাসিষ্টদের কৃষ্ণাঙ্গ 


বিরোধী কাধ্যকলাপ ভারতে ব্রিটিশ ' 


বিরোধী আন্দোলনের ইন্ধন জোগাবে। 
পরিণামে ভারতীয় জনসাধারণের চীন 
ও রাশিয়া বিরোধী মনোভাব ব্রিটিশ 
বিরোধী মনোভাবে পরিণত হবে। 
সুতরাং সেদিন ভারতের গণতান্ত্রিক 
কাঠামো পুড়িয়ে যে আগুনের খেলা 
সুরু হবে তাতে কংগ্রেস ও ইংরাজ 
ছুই পুড়ে মরবে । 

ভারতের বাজারে এখনও ইংরাজের 
কোটী কোটা টাকা ছড়িয়ে রয়েছে। 
ইংরাজ কখনই ভারতের বাজার 
ছেড়ে দিতে পারে না। যে অবস্থ! 
সৃষ্টি হলে সে বাজার নষ্ট হবে কোন 
বিচক্ষণ ইংরাজই সে অবস্থা সৃষ্টির 
অনুকুল পরিবেশ স্থপ্টি সমর্থন করতে 
পারে না। ভারতের বৈষয়িক উন্নতি 
ও ইংরেজের ব্যবসা_এই দ্বিবিধি 
স্বার্থের জন্যই ভারতের আভ্যন্তরীণ 


শৃঙ্খলা ও শাস্তি প্রয়োজন । কেরালার 
কমিউনিষ্ট গভর্ণমেন্ট যখন হুমকীতে 
গঁদী না ছেড়ে রুথে দাড়িয়েছে তখন 
আর খীর্টাখাটি না করাই ভাল । আর 
যদি হস্তক্ষেপ করতেই হয় তবে 
অর্ধপথে থেমে যাওয়া নিদারুণ হঠ- 
কারিভার কাজ হবে! 

আমার ধারণা ভদ্রলোক ব্রিটিশ 
ব্যবসায়ী মহলের মনের কথাটি অত্যন্ত 
স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। আর 
ব্রিটিশ ব্যবসায়ী মহলের মনের ' কথাই 
- হচ্ছে ব্রিটিশ সংবাদপত্র ও রাজনৈতিক 
মহলের মনের কথ1। গণতান্ত্রিক 
মহিমা কীতর্ন বান্িক লোকদেখান 
আড়ম্বর মাত্র । 


গুধুচরদের তীর্ঘফেত্র? 


কিছুদিন আগে শ্রীনেহর লোক- 
সভায় কর্মীলম্পংকে আন্তজ্শীতক 
গৃপ্তচরদের তণ্ক্ষেন্র বলে আঁভাহত 
করোছিলেন। শ্রীনেহরুর এই উন্তি যে 
কতখাঁন সত্য তার প্রমাণ পাওয়া 
যাবে মঃ জর্জ এন পেটারসন নামে 
জনৈক ব্রিটিশ মোঁডক্যাল িশনারীর 
বরণ থেকে । মিঃ পেটারসন “আপ 
এন্ড ডাউন এীশয়া” নামে সম্প্রাত 
একখানা বই -প্রকাশ করেছেন। 
দতবহ্বতে প্রথম চীনা কাঁমউানষ্ট 
সৈন্যদলের অন্মপ্রবেশের সময় 'তাঁন 
কাঁজম্পং থেকে িভাবে দালাই 
লামার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে গ্প্তভাবে 
আমোরকায় পাঁড় দিতে সাহায্য 
করোছলেন তার বিবরণ এ পন্স্ত- 
কের একাট অধ্যায়ে সাম্নীবস্ট 
হয়েছে। 
তিব্বত কমিউনিষ্ট চীনের প্রভাবা- 
ধীনে চলে যাবার পর দালাই লামার 
জ্যেষ্ঠ “ত্রাতার মিঃ তাকটসের 
রিমপোচে (Taktser Rimpoche) 
পালিয়ে কালিম্পংএ আসেন। ' ব্রিটিশ 
মেডিক্যাল মিশনারী মিঃ পেটারসনও 
সে সময় ঘটনাচক্রে চীন পরিত্যাগ 
করে কালিম্পংএ বাসা বাধেন। 
মিঃ পেটারসন লিখছেন যে 
দালাই লামার জ্যেষ্ঠ, ভ্রাতা তিব্বতের 
পূর্বাঞ্চলের একট! বড় মঠের মহাস্ত 
ছিলেন। সেখানে চীনা কমিউনিষ্ট 
নৈশ্ুদূল তাকে গ্রেপ্তার করে খাস 
চীনে পাঠিয়ে দেয়। কিছুদিন তাকে 
রাজনৈতিক তালিম, দেবার' পর চীনা 
কতৃপক্ষ তাকে বলেন যে তিব্বতে 
চীনা পরিকল্পনা ' কার্যকরী করার 


ব্যাপারে তিনি যদি সহযোগিতা না * 


করেন তবে তাকে ছুনিয়া থেকে 


তার কি ঘটেছে! . আর যদি সহ- 
যোগিতা করেন তবে ক্ষমতা, ধন, 
সম্পত্তি সবই তিনি পাবেন। 

চীনা কতৃপক্ষ বলেন যে শীঘ্রই 
একটি চীনা কূটনৈতিক প্রতিনিধিদল 
লামায় যাবেন। লামায় তাঁকে উক্ত 
প্রতিনিধিদলের মুখপাত্র হিসাবে কাজ 


অনুচবর্গসহ ভারত সীমান্তে. পলায়ন 
করেন। 

চীনারা একথা জানতে পেরে 
তৎক্ষণাৎ মিঃ তীঁকটসের রিমপৌঁচেকে ' 
“শেষ করবার আদেশ দেয়। মিঃ 
রিমপোচে গা ঢাকা দিয়ে যথাসময়ে 
কালিম্পংএ এসে তীর মা ও ভগিনীর 


করতে হবে? তিনি যদি তীর ভ্রাতা' সলে মিলিত হন । 


দালাই লামাকে কমিউনিষ্ট চীনের 
নিকট নতি শ্বীকারে রাজী করাতে 
পারেন তবে যথাসময়ে চীন কতৃপক্ষ 
দালাই লামাকে গদীচ্যুত করে মিঃ 
তাকটসের রিমপোচেকে ( দালাই 
লামার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) তিব্বতের 
প্রেসিডেণ্ট বলে ঘোষণা করবেন। 
প্রাণের ভয়ে মিঃ রিমপৌচে 
চীনা প্রস্তাবে সম্মত হুন এবং চীন! 
প্রতিনিধিদলের সঙ্গে লাসা যাত্রা 
করেন। ইতিমধ্যে তিনি ,একটি 
বিশ্বস্ত ভূত্যকে গোপনে লাসা পাঠিয়ে 
অবস্থা সম্পর্কে দালাই লামাকে সতর্ক 
করে দ্রেন। কিন্ত লাসার কতৃপক্ষ 
ভৃত্যের কথায় আস্থা স্থাপন করেন 
না। অতঃপর চীনা 'প্রতিনিধিদলের 
সঙ্গে লাসায় পৌছিয়ে মিঃ তাঁকটসের 


রিমপোচে দালাই লামাকে গোপনে ' 


চীনা পরিকল্পনার কথা বলেন । তার 
কথায় বিশ্বাস করে দালাই লাম! 


কালিম্পংএ দালাই লামার ভগিনী 

ও তার স্বামীর সঙ্গে মিঃ পেটার” = 
সনের বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ 

ও মাফিন কতৃপক্ষ মহলের সঙ্গেও 
তার সম্প্রীতি ছিল। স্থতরাং আমে- 
রিকায় পাড়ি দেবার ব্যাপারে 'মিঃ 
* রিমপোচে তার সাহায্যপ্রার্থী হক 
অনেক ভাবনা-চিন্তাক্ পর তিনি সম্মত 
হন। কথা হয়, মিঃ 9 
তৎক্ষণাৎ সোজা কলিকাতা! 

যাবেন। সঙ্গে কোন রা পটারা 4 
থাকবে না। তাহলে কেউ কোন 
কিছু সন্দেহ করবার সুযোগ পাবে না) 
কলিকাতায় গিয়ে সব ব্যবস্থা করে 
কালিম্পংএ উভয়ের পরিচিত এক বন্ধুর 
নিকট একটি সাঙ্কেতিক তার করবেন। 

এ তার পেয়ে মিঃ রিমপোঁচে কলি- 
কাতায় চলে যাবেন । সেখানে অবস্থা 
অনুযায়ী ব্যবস্থা করা হবে। 

(শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় ) 





' বিন্ডিংএৱ চেহাৰ। 


, (ঘর্পপের সংবাদদাতা ) 


গত সপ্তাহের সাধারণ ধর্মঘট ও হরতালের সময়ে পশ্চিমবঞ্গ সরকারের 
যে চেহারা প্রকট হয়েছে তাতে দেশবাসীর আতশ্কিত হবার কারণ আছে ॥ 
ক্ষিপ্ত গ্রামবাসী পেছনে ধাওয়া করলে চোরের প্রাণপণ পালাবার চেষ্টা জ্বাঁভা- 


দিক; ক্ষিপ্ত জনতার আক্রমণের সামনে মান্দ্রসভা এবং কংগ্রেস গোপন 


থ১জেছে, এতে বিচিত্র কিছ; নেই। ' 
কিন্তু সেই পোঁরাণিক জ্টীল 


গদ) 


ফ্রেমের একি অবস্থা ।.চাঁফ সেক্রেটারী 


সমেত বড় বড় অফিসাররা পলাতক হলেন কেন? কলকাতায় সাধারণ ধর্মঘট 
ও হরতাল নতুন কিছু নয়; পুর্বে বহুবার তা ঘটেছে। কিন্তু এবার রাইটার্স” 
শবছ্ডংএর যে চেহারা দেখা গেছে, এমন আর কখনো যায় নি! ৮।১০ বছৰ 
ডাঃ রায় ও চীফ সেক্রেটারণ শ্রীসতোন রায় মিলে জেনারেল এড্‌মিনিস্ট্রেশনকে 


সম্পূর্ণ ঝরবরে করেছেন। 

ধর্মঘটের দিন বিকেল বেল! পুলিশ 
মন্ত্রী ফিরিন্ডি দিচ্ছিলেন রিপোর্টারদের 
কোন কারখানায় কত লাক কাজ 
করেছে। জনৈক রিপোর্টার তাকে 
প্রশ্ন করেন, ধর্মঘট ও হরতাল সফল 
হয় নি, এই কি আপনার অভিমত? 

কালীপদবাবু একগাল হেসে 
বললেন, আমরা তে! প্রভোকেশশ 
না দেবার জন্ত বাস বন্ধ রেখেছি। 
সঙ্গে সঙ্গে ট্রামও না চালাবার সিদ্ধাস্ত 
হয়। যানবাহন না থাকলেই তো 
সহর হরতালের চেহারা! গ্রহণ করে। 


আসলে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাড়া” 


জনসাধারণের সমর্থন ছিল না এর 

প্রতি। 
প্রশ্ন_যা বন্ধ রাখা হয়েছে ভা 

নিয়ে কথা বলে লাভ নেই । আপনি 


বিল্ডিং ঞ নিউ সেক্রেটারিয়েটেই 
হরতাল সর্বাপেক্ষা সাফল্যলাভ 
করেছে? 

" উত্তর--হেঁ হেঁ, গাড়ী-ঘোড়া চলে 
নি কিনা, তাই কর্ষম্ননীরা জীসতে 
"পারেনি । কিন্ত আমি, দেখছ না 
সেই সকালে দপ্তরে এসেছি, আবার 
বিকেলে এসেছি । মাঝে মাঝে সহর 
টহল | 

বাবু অন্তান্ত মন্ত্রীদের জন্ত 
পুলিশী গাড়ীর বন্দোবস্ত করেছিলেন, 
কিন্তু আড় জন মন্ত্রী, আখা মন্ত্রী ও 
উপমন্ত্রীর মধ্যে ৫1৬ জন এসেছিলেন 
তাদের দপ্তরে সকালের দিকে, কিন্তু 
কিয়ৎক্ষণ খোসগল্প করে গৃহিনীজ্দর * 


আশ্রয় শ্রেয় নি প্রত্যা- 
ব্তা'ন করেন। নিয়ে এত 


সরিয়ে দেওয়। হবে। পৃথিবীর লোক কি স্বীকার করেন যে, যে সব অফিস তোলপাড় সেই প্রফুল্ল সেন অকুতদার ; 


কোনদিন জানতেও পারবে না যে 
ক 
চর 


বন্ধ করা হয় নি তার মধ্যে রাইটাস 
রি $ 


চি 


< (শেষাংশ ৪র্ঘ পৃষ্ঠায়) 


| ) 


| 





 সগ্মাদক মহাশয় সমীপেষু 


'কলকাত| বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিক নি বিভাগ 


গত ৫ই জুন আপনার “দর্পণ” চাকুরী করেননা | তারাও চেষ্টায় থাকেন _পোষাকপরিচ্ছদ, কারণে অকারণে 


পত্রিকায় “কলকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের 
সাংবাদিকতা শিক্ষা বিভাগ জাহান্নামের 
পথে ঃ কতৃপক্ষ ও অধ্যাপক উভয়েই 

এর জন্ত দায়ী” বিশেষভাবে আমার 
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। লেখক কর্ৃ- 
পক্ষ ও অধ্যাপকদেরই দায়ী করেছেন। 
এ সম্বন্ধে আমি কোন রকম আলো- 
চনা না করে ছাত্রদের দায়িত্ব সম্বন্ধে 
কিছু বলতে চাই! আমার আলোচনা 
হয়ত নিভুল ঘা হতে পারে, 
সেক্ষেত্রে কেউ যদি, আমার ক্রটি 
দেখিয়ে দেন তো খুসী হব! 


ছাত্রীরা যখন ভর্তি হলেন, 


১ তখন সবার মনেই ‘আমি একজন ' 


সাংবাদিক হব'---এ ধারণা ছিল ন1। 
তবে হলেন কেন? অনেকে ভর্তি 
হলেন এম, এতে সুযোগ পেলেন না 
আবার চাঁকুরীও করেন না বলে। 
স্কুলের পরে যেমন কলেজ আর 
তারপর মুনিভার্সিটি। কিন্তু বি, এ পাশ 
করার পরে যাঁরা আরও পড়াশুনে! 
করতে চাঁন তার! সবাই সুযোগ পান 
না এম, এ, পড়ার। তাই কেউ 
যান ‘ল’ পড়তে, কেউ বা “দাংবাদি- 
কতা'। চাকুরী , করেও অনেকে 
পড়াশুনো করেন। সাংবাদিকতার 
ক্ষেত্রে কিন্তু এটা প্রায়ই যুনিভা্িটিতে 
পড়ার মোহ ছাড়া আর কিছু নয়। ধার! 


এবং পেয়ে গেলে অনেকেই ছেড়ে 
দিতে বাধ্য হন। হয়ত «কোলকাতার 
বাইরে যেতে হয় নয়তো সময় পান না, 
আর না হ'লে চাকুরীর নিশ্চয়তায় এই 
অনিশ্চিতের মধ্যে নিজেকে জড়াতে 
চান না। কলেজ জীবন শেষ হবার 
সঙ্গে সঙ্গে, বিশেষ করে ছাত্রীদের 
বাইরের জগৎ থেকে যোগাযোগশূন্ত 
* হয়ে পড়তে হয় । যার! সেটা মেনে, 
নিতে চান না, তাদের অনেকেও 
যুনিভাসিটির যে কোন ডিপার্টমেন্টে 
ঢুকে পড়েন। এছাড়া পূর্বোক্ত দৃষ্টি- 
ভঙ্গিগুলো তো আছেই। 

এ ভাবে দেখা যাচ্ছে গোড়াতেই 
গলদ । আমি ব্যক্তিগতভাবে কয়েক- 
জনকে জিজ্ঞাসা করে জেনেছি £সত্যি- 
কারের কোন বিশেষ উদ্দেস্ত নিয়ে 
তীর! সাংবাদিকতার ক্লাশে আসেন 
নি। যেমন-ম্যাটিক পাশ করার 
পরে অধিকাংশ ছেলেই আই, এস, সি 
পড়তে চায়, আর তাদের মধ্যে 
অনেকেই শেষ পর্যন্ত বি, এ বা বি, 
কম পাশ করে বেরোয়। 

ক্লাশ ত আরম্ভ: হ'ল। 
অমজমাট ক্লান। অনেকের, কাছেই 
এই প্রথম কো-এডুকৌণন । তাই 
একটু অন্বস্তি বোধ করেন। আর 
তার প্রকাশ হচ্ছে বেশ ঝকৃঝকে 





| হল<ঞনেন্র চতি 


A এক সপ্তাহ পর কলিকাত! থেকে 
(তিনি তার করেন এবং মিঃ 
“রিমপোচে একজন বিশ্বাসী ভূত্যমহ 
কলিকাতায় চলে আসেন। মাফিন 
দূতাবাস, কনসোলেট ও এম্সার লাইন 


কতৃপক্ষ সরকারী কেতাদস্তর সংক্ষেপ . 


করে মিঃ রিমপোচের আমেরিকা যাত্র৷ 


পাকাপাকি করে ফেলেশ। 
কমিউনিষ্ট গুপচর দন্ধু তাদের 
সন্ধান পায়! এই , সময় চ্যাং চুং 
উইনের নেতৃত্বে একটি চীনা কূটনৈতিক 
উপদেষ্টা প্রতিনিধিদল লানার পথে 
কলিকাতা আসলেন । ভারত . চীনা 


রাষ্ট্রদূত উক্ত প্রতিনিধিদলের সঙ্গে . 


সাক্ষাৎ করবার জ্রন্ত কলিকাতায় 
উপস্থিত হুন! কলিকাতাস্থ চীনা 
কনসোলেট অফিসে যাবার এজন্য 
মিঃ র্িমপোঁচেকে রহ 
জানান হয়, এবং মিঃ রিমপোচে 
সে আমন্ত্্চঃপ্রত্যাথ্যাদ করেন। 

পরে তাঁকে বলা ‘হয়, ষে তিনি যদি 
চীনা কনমোলেট আফিসে না রান 
* তকে চীনা রাষ্ট্রদুত স্বয়ং তার 
হোটেলে আসবেন । অতঃপর 
” রিমপোচে কনসোলেট 
অফিসে যেতে সম্মত হন। 


গোপন" 
€ ব্যবস্থ। হয়ঃ তিনি চীনা কনসোলেট , 


(ওয় পৃষ্ঠার পর) 


অফিসে গিয়ে কথাবার্তা বলবেন 
এবং নির্দিষ্ট সময়ে উঠে এসে মিঃ 
পেটারসনের কাছে টেলিফোন 
করবেন। টেলিফোন না করলে 
বুঝতে হবে যে তাকে তার ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে আটক রাখা হয়েছে । তখন 
অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা করতে হবে ৷ 

যথাসময়ে তিনি পেটারলনকে 
টেলিফোন করেন। চীনা রাষ্ট্রদূত 
তাকে বলেন যে তিনি যদি অবিলম্বে 
ভারত ত্যাগ করেন তবে তার সমস্ত 
অপরাধ ক্ষমা করা ষাবে। তিনি 
ইচ্ছা করলে চীনে গিয়ে বিশ্রাম ও 
চিকীৎসার ব্যবস্থা করতে পারেন । 
মিঃ রিমপোচে চীন! রাষ্ট্রদূতের প্রস্তাবে 
সম্মত হন । 

এই ঘটনার পাচ ঘণ্টা পর মিঃ 
তাকটসের রিমপোচে একজন ভৃত্যসহ 
তিব্বতের বদলে প্যান আমেরিকান 
বিমানযোগে আমেরিকা যাত্রা করেন। 
* চীনা রাষ্ট্রদূত দিল্লী ফিরে যান । 
চ্যাং চুং উইন পরিচালিত চীন! 
উপদেষ্টা প্রতিনিধি দল নাসার পথে 
কালিম্পং এসে উশস্থিত হন। ঠিক 
এই সময় সংবাদ প্রকাশিত হয় যে 
দালাই লামার ভ্রাতা নিউ ইয়র্কে 
পৌছেছেন। 


বেশ 


হৈচৈ, টীকা-টিপ্পনী, আর আজেবাজে 
অর্থহীন গ্রগলভতা । অথচ দ্বীড়িয়ে 
কিছু বলার মত সাধারণ সাহসটুকুও 
অনেকেরই নেই। তাঁরা ভুলে যান 
যে কলেজজীষনের প্রথমদ্িকের 
সেই সব ছেলেমানুষীর দিন আজ 
আর নেই, থাকা উচিতও নয়। 
ভারা যুনিভাঞ্সিটির ছাত্রছাত্রী_-যেন 
কেবল করিডর বা ক্যান্টিনে হৈচৈ 
করার জন্যই । অধ্যাপকদের কথায় 
কান না দেয়া এবং বিশেষ বিশেষ 
অধ্যাপকের দোষ ত্রুটি নিয়ে উপহাস 
করা ষেন সত্যিই একটা বিরাট 
বাহাছুরী। অধ্যাপক পড়িয়ে যান 
কিন্তু অমুসন্ধিৎসা প্রায় কারুর মধ্যেই 
নেই। ছাত্ররা যে একট] বিশেষ 
বিষয়ে বিশেষত্ব অর্জন করতে এসে- 


, ছেন এটা তাদের দেখে মনে করার 


উপায় নেই। ক্লাশ ফাকি দেবার. 
অভ্যেসট! এখনো অনেকেরই রয়েছে। 
ছাত্রীরা অনেকে উগ্র আধুনিক 
সাজে সঙ্জিত--বোঝা ‘যায় না তারা 
পড়াশুনো করতে এসেছেন না কোন 
আধুনিক সমাজের উৎসবে এসেছেন । 
আটায় সাংবাদিকতা বিভাগের ক্লাশ 
শেষ হয়, অথচ এরই দোহাই দিয়ে 
তারা অনেকে রাত ১০টায় বাড়ী 
ফেরেন 

ছাত্রদের যেসব অভাব অভিযোগ 
সেগুলো তাঁরা কতখানি গুরুত্ব নিয়ে 


কতৃপক্ষের সামনে উপস্থিত করেছেন? 


কতৃপক্ষের অনেক কিছুই করা 
উচিত। কিন্তু তার! যদি না করেন 
তাহলে প্রয়োজন যখন আমাদের, 
আমাদেরই করিয়ে নিতে হবে। 
তৃতখানি উৎসাহ কজনার মধ্যে 
আছে “ই ভেপ্টস্‌ এযালোসিয়েশন”ও 
আছে। কিন্তু ৮কয়েকমাস আগে 
সাংবাদিকতা বিভাগের যে পুনগিলন 
হয়ে গেল তাতে তার কর্মক্ষমতার 
পরিচয় মিলবে । 

আর একট! ব্যাপার লক্ষ্য করেছি। 
যখনই কোন. অভাব অভিযোগের 
কথ! উঠেছে তখনই গুনেছি--আরে 
বাবা, অমুকটু! চপলাবাবুর কাছে; 
তিনি ভীষণ রাগ করবেন। কেন? 
তারা কি অন্তায় বা অবৈধ সুযোগ 
সুবিধা চাইছেন না ব্যক্তিগত সাহায্য 
চাইছেন যে এতটা কু্ঠা, এতটা ভয়? 
দেবার ক্রটি থাকতে পারে কিন্ত নেবারও 
তো ইচ্ছা করে থাকা চাই, উৎসাহ 
থাকা চাই । এই- বিভাগের মাধ্যমে 
যদি কিছু না হয় তবে তার উপরেও 
তো কতৃপক্ষ আছেন। কিন্তু থেকে 
কি হবে--বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কাছে 


প্ৰারা দাবী জানাতে পারেন না 


উর্ধতন কতৃপক্ষের কাছে অভিযোগ 
উপস্থাপিত করার কথা তারা! ভাববেন 
কি করে। কে যায় অত বঝামেল! 





হয়া তই ইলাহ, ১১৫, 





করতে । যুনিভাগিটিতে আসছি 
যাচ্ছি, হৈ চৈ হচ্ছে, আর কি চাই। 
আর তাছাড়া পিছনে. ষা-ই বলিনা 
কেন অৰ্যাপকদের সামনে কিছু বলা 


যায়? শাস্ত সহজভাবে, উর 


খুসী রেখে, বেশী পড়াগুনো না ক! 
ভালোভাবে পাশ করে যাব এক 
থেকে কাম্য আর কি থাকতে পারে? 


অধ্যাপককে খাটাতে হলে নিজে-' 


কেও খাটাতে হয়। সেটা কে করবে? 
কোন অধ্যাপকের পড়ানোর রীতি 
যদি ভাল না লাগে বা শিক্ষার অনুকূল 
বলে মনে ন! হয় তবে মেটা সেই 
অধ্যাপকের সঙ্গে আলোচনা করা 
হয় না কেন? এতো স্কুল নয় ষে 
মাষ্টার ধরে মার লাগিয়ে দেবে। 


কিন্ত কেউ কোন কথা বলেছেন কি, . 


মুখবুজে নিধিচারে মেনে নেয়া ছাড়া? 
তবে শুধু দোষ দিয়ে কি হবে? 
অধ্যাপক ‘বুঝেছে|। কিনা' জিজ্ঞেস 
করায় শুধু মৌনতা ভঙ্গ করার জন্যই 
“যেন বলা হয় ‘ইয়েল স্তার'। আবার 
যখন জিজ্ঞেস ক রে ন--এনি 
কোশ্চেন 1 তখন সত্যিকারের 


কতগুলো প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় 
অধ্যাপককে ? . 

তাই দোষ কতৃপক্ষের যতই 
হী দোহাই দিয়ে ছাত্ররঃ 
যদি নিজেদের সাফাই গাইতে চা 
তাহলে সেটা তাদেরই 'স্বার্থের পরিপন্থী 
হবে। আজ দিকে দিকে নানা 
নতুন আর একটা সমস্তা শুধু চোখের 
সামনে তুলে ধরায় কোন কৃজিহ্‌ 
নেই) তাঁর সত্যিকারের সমাধানের 
চেষ্টাই একাস্ত প্রয়োজন । 

কতৃপক্ষের দিক থেকে ক্রি 
আছে ৷ আগে নিজেদের ক্রেটিগুলোং 
দূর করার পরে যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে . 
আস্তরিকভাবে নিজেদের প্রয়োজনীয় 
জিনিষ যেমন করে হোক পেতে চেষ্টা 
করি তাহলে সফলতা না৷ এসেই 
পারেন না। . প্রয়োজনটা যখন 
ছাত্রদেরই উদ্ষোগ-পর্বের ভাব্নও 
তাঁদের উপরই । 

কিন্ত তার জগ্ত চাই ধৈর্য, উৎসাহ, 
আর আন্তরিকতা । সাংবাদিকতা 
বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা নিশ্চয়ই ন 







করবেন--তাদের এই প্রয়োজনীয় 
গুণগুলো আছে। | 
--জনৈক, শিক্ষার্থী কলিকাতা 


০ 





রাইটার্স বিজ্ডিএর চেহারা 
(ওয় পৃষ্ঠার পর) 


তিনিও স্বড়স্ুড় করে ঘরে 
ফিরেছিলেন। ডাঃ রায় একদিনের 
জন্য দিল্লী প্রস্থান করেছিলেন। 
এঁদের কতিপয় একান্ত সচীব এসে- 
ছিলেন। তীরাও রাইটার্স বিল্ডিং 
আর কালক্ষেপণ করেন নি। ৯ 

কালীপদবাবুকে প্রশ্ন করা 
হয়েছিল, কর্মচারীদের কি পূর্বাহ্ন 
নির্দেশ দেয়া হয়েছিল দপ্তরে উপস্থিত 
হবারহজিন্ত চেষ্টা করতে। 

উত্তর--না, প্রয়োজন বোধ করি 
নি! 

কয়েক হাজার লোক রাইটার্স 
বিল্ডিং ও নিউ সেক্রেটারিয়েটে কাজ 
করে। সর্বমোট ২৫ জনও উপস্থিত 
ছিল কিন! সন্দেহ । কর্মচারীদের জন্য 
লিখিত নিয়ম আছে যে রাইটার্স 
বিল্ডিংকে কেন্দ্র করে তিন মাইলের 
মধ্যে বদি তাদের বাসম্থান থাকে 
তবে তাদেরকে উপস্থিত হুতেই 
হবে। কিন্তু নিম্নস্তরের কর্মচারীর! 
উপস্থিত হবেন কেন, এই হরতালের 
ব্যাপারে তাদের সহানুভূতি কোন 
দিকে আচ করা কঠিন নয়। 

উপরস্ত, হোমরা-চৌমরা অফি- 
সাররাই যখন পলাতক, তখন 
নিম্নন্তরের কর্মচারীদের কথ! না 
তোলাই ভাল। স্বরাষ্ট্র সচীব শ্রীএম, 
এম, বসুর দেখা সেদিন পাওয়া 
যায়নি-। কেবিনেট সেক্রেটারী 
প্রচ্যাটার্জি দেখা দিয়েই পালিয়েছেন । 
আর চীফ সেক্রেটারী? একবার তুল 
করে দপ্তরে পদার্পণ করেই নিখোজ 
হয়েছেন , সম্ভবত এমন দিনেও 
ক্রসওয়ার্ড পাজলের আকর্ষণ কাটান 
সম্ভব হরনি । এই চীফ সেক্রেটারীর 
উপরই এভমিনিষ্ট্রেশনের মুখ্য দায়িত্ব 
ন্রত্ত আছে! 


. চীফ সেক্রেটারীর কামরায় ঢুকলে ' 
অবাক হতে হয় ভূপীক্ৃত ফাইল , 
দেখে। হরতালের দিনেও তার কিছু 
কমতি ছিল বলে মনে করবার কারণ 
নেই। , অধঃস্তন অফিসার ও কর্ম- 
চারীদের সামনে উদাহরণ সৃষ্টি 
করতেও তো এই সঙ্কটের দিনে 
সারাদিন দগুরে থাকা উচিত ছিল। . 
অনেক ফাইল তিনি ০1627 করতে , 
পারতেন। ব্রিটিশ আমলে. তাই”, 
হতো, শুধু চীফ সেক্রেটারী নয় বড়-« 
বড় অফিসার সব সারাক্ষণ আফিসে 
কাজ করে যেতেন! চীফ সেক্রেটারী 
এবার যে দৃষ্টান্ত রাখলেন তাতে 
বোঝা যায়, নিয্নন্তরের কর্মচারীদের 
মধ্যে নিম্বমান্থবত্তিতা নেই ' বলে 
আক্ষেপ করে লাভ নেই।, বড় বড় 
অফিসারদের মধ্যে নিয়মানুবতিতা 
কি পরিমাণে আছে তার এঅনুসন্ধান 
হওয়] দরকার। অনুপস্থিত বা 
উপস্থিত হয়েই পলাতক গেজেটেড 
অফিসারদের শান্তি বিধান না হলে, 
এই এডমিনিষ্টেশনের অধঃপতন €কউ 
রুখতে পারবে না। 

খন দিন একমাত্র পুলিশ ডিপার্ট- 
ছাড়া সরকারের অস্তিত্বই ছিল না। 
সেদিন পুলিশ অফিসারগণ এবং 
সমগ্র পুলিশ বাহিনী যে পরিশ্রম 
করেছেন, অন্ান্ত ডিপার্টমেন্টের 
অফিসাররা তার থেকে. শিক্ষা গ্রহণ, 
করবেন বলে মনে হয় না। 


চীফ সেক্রেটারী সত্যেন রায় 
শীঘ্রই অবসর গ্রহণ করবেন। ডাঃ 
রায়ের মেয়াদও বড় জোর আগামী 
নির্বাচন পযস্ত। তারা চূড়ান্তভাবে 
অধঃপতিত একটি এভামমিষ্টেশন 
তাদের উত্তরাধিকারীদের জন্ত রেখে 
যাচ্ছেন। ধার! ডাঃ রায়কে আয়রণ- 
ম্যান মনে করে উৎফুল্ল হন তাদের 
চিন্তা করা প্রয়োজন: হয়ে পড়েছে । 


ft 


‘ বক্তব্য যথেষ্ট দীর্ঘ ছিলে, 


. আধুনিক সঙ্গীত প্রসঙ্গে . 


_ আধুনিক সংগীত পর 
[লোচনা করতে গিয়ে. এধারকার 
বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের অধিবেশনে 
স্বামি যে বক্তব্যু রাখি তার বিরুদ্ধে 
ক্রীবীরেশচন্্র মজুমদার মহাশয়ের 


"একটি প্রতিবাঁদপুর্ণ প্রবন্ধ বেশ কিছু 
দিন আগে দর্পপএ প্রকাশিত 
হয়েছিলো । 


নিছক প্রতিবাদের প্রয়োজনে 
"কি না জানি না বীরেশবাবু তার 


" প্রবন্ধের সুরুতে পাঁচটি অনুচ্ছেদে 


আমার বক্তব্যের সারমর্ম হিসাবে 
যা তুলে ধরেছেন, তা আর যাই 
হোক, আমার সেদিনকার আলোচনার 
মূল কথা ছিলো! না। পরবর্তীকালে 
তাকেই আক্রমণের লক্ষ্য স্থির করে 
ক্রমিক পর্য্যায়ে যে স্থূল কটাক্ষপূর্ণ 
ইমভ্তব্যগুলির দ্বার] তিনি তীর প্রবন্ধের 
কলেবর বুদ্ধি করেছেন, স্বাভাবিক 
ভাবেই সেগুলো অবান্তর ও 
অপ্রয়োজনীয় হ'য়ে পড়তো, যদি 
তিনি আমার বক্তব্যের সার মর্ম 
ষথাধথভাবে গ্রহণ. করতেন। অবস্ত 


, এ ক্রুটির জন্ত তাকে সম্পূর্ণভাবে দায়ী 


প্রথমতঃ 
সুতরাং 
স্বতিশক্তির উপর নির্ভরশীল সমালো- 
চনায় এ ক্রটি আনবাধ্য, দ্বিতীয়তঃ 
শ্রোতৃমগলীর ধৈর্য্যচুযুতি ঘটায় লিখিত 
বক্তব্যের অনেক অংশ পাঠের সময় 
বাদ দিয়ে আলোচনা সংক্ষেপ করতে 


করা যায় না) কারণ 


~ হয়েছিলো, যার ফলে" হয়তে। কোথাও 


|  এবারাধারিকতা ব্যাহত হয়ে থাকবে। 


১ ধীরেশবাধু এবং 'দর্পণ-এর পাঠক 
পাঠিকার অবগাতর জন্ত সেদিনকার 
বক্তব্যে মুলকথাগুাল খুব সংক্ষেপে 
জানাচ্ছি। 

(১) এ পযন্ত সুষ্ট আধুনক গানের 
সংখ্যা যে কত তার সঠিক শৃহসাব 
জানা যায় না। কেননা এদের শা 
আছে কোন সুসংবদ্ধ তালকা, ন! 


$ আছে কোন হিসাব সংরক্ষণ ব্যবস্থ।। 


তাই সব [জান্যটা এমন ছড়িয়ে 
আছে যে, এতে৷ কম সময়ে এক 
করা সম্ভব নয়। তাছাড়া, সঙ্গাত- 
লষ্টযুদের অনেকে আজ আর লাবত 
নেই, অনেকে আতমাত্রায় বত 
রয়েছেন অথচ এদের গুরুত্বপুর্ণ 


এ অব্দানেন্ন উল্লেখ ব্যাতরেকে আধুনক 
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& 


আলোচনা 
ক 


গানের ধাগা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। 
তাই “আধুনক সংগাতের ধার!’ নয়, 
শুধু আধুনক গান সম্পর্কে কিছু 
আজ করবো এখং 
লাহ্প্রতককালে সুর-অষ্ঠারা কতো 
বাচত্র সুর নিয়ে অনুশীলন করছেন 


তারই কয়েকটি নিদশন 
পরিবেশন করবো । 

(২) মংগাত শিল্পের আধুনিক 
ধারার পথপ্রদ্শক হলেন 
হলেন র বা নর নাথ, অতুলপগ্রপাদ, 


দ্বিজেন্দ্রণাল প্রমুখ অমিত প্রাতভাধর 


এখানে 


সুধীন দাশগুপ্ত 
মনীষীগণ। আজকের সুরঅষ্টারা 


ঞ দের পদদার্ধ অনুসরণ করে চলেছেন। 
রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাঁদণ্বা দিজেন্র- 


লালের সংগীতের প্রচার, প্রসার ও. 


সংরক্ষণের জন্ত আছে বিশেষ বিশেষ 
Institute এবং এঁদের রচনার 
বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ ক'রে বিশেষজ্ঞর! 
নিয়মিত আলোচনায় ব্যাপৃত রয়েছেন। 
পক্ষান্তরে আধুনিক গানের না আছে 
‘কোন Record Libraty, না আছে 
Record কোন 
ব্যবস্থা এবং সংগীত-সমালোচকরাও 
রবীন্্র-পরবর্তী যুগের সৃষ্টি সম্পর্কে 


Keeyingএর 


সম্পূর্ণ নীরব । 
(৩) আধুনিক মানে খারাপ 
কিছু নয়। আজকের দিনে যা 


কিছু স্থষ্টি হচ্ছে সেটাই আধুনিক । 
এই বিচারে আধুনিক সাহিতা, 
আধুনিক দর্শন ও আধুনিক চিত্র- 
শিল্পের মতই অধুনা ষে গান বাষে 
সুর সৃষ্টি হচ্ছে তা আধুনিক গান বা 
সুর । এখানে ধীরেশবাবুকে সবিনয়ে 
জানাচ্ছি যে, উচ্চার্দ সঙ্গীতকেও 
অবশ্তই আধুনিক পর্যায়ে ফেলতাম, 
যদি আজ তার আবিষ্কার হতো। 
কিন্তু আজ যা হচ্ছে তা উচ্চাঙ্গ 
সংগীতের অনুশীলন মাত্র । . 

(৪) আধুনিক কোন হৃষ্টিই 
সমসাময়িককালে প্রতিষ্ঠা পায় নি, 
পেয়েছ পরবর্তী দিনে । রবীন্দ্রনাথ, 
অতুলপ্রসাদ বা নি ধু বা বু_কারে! 
স্থষ্টিরই বথাযোগ্য মুল্যায়ন সম্ভব হয়নি 
তদানীস্তনকালে । আধুনিক গানের 
ক্ষেত্রেও যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা বর্তমানে 
চলছে তা আজ নিরুত্তাপ ওঁদ্বাসিন্ত 
লাভ করলেও, ভবিষ্যতের সংগীত- 
বিদ তাকে প্রাপ্য মধ্যাদার আসণে 
প্রতিষ্ঠা করবে আশা আছে। 
ধীরেশবাবু আমার এই বক্তব্য ভুল 
বুঝে তার 'দক্ষাদারা আক্রমণের পঞ্চম 
বা শেষ দফায় বাছা বাছা কটুক্তি 
প্রয়োগ ক'রে ‘প্রতিবাদের দায়িত্ব 
পালন করলেন ভেবে আত্মপ্রসাদ 
লাভ করেছেন। আসলে, এখানে 
আমি ব্যাপক প্রচার বা জনপ্রিয়তার 
কথা বলিনি, আমি বলছি শিল্পগত 
মান নির্ধারণের কথা, বলছি অনুস্থত 
ভূমিকার স্বাকৃতির কথা৷ ‘আধুনিক 
গান নিজেই নিজের শঅষ্টা, শব 
ধীরেশবাবুর এ তত্ব অভিনব এবং 
অশ্রুতপুব হলেও গ্রহণ করতে পারছি 
না বলে ঢুখিত! আমি আগেও 
বলেছি, রবাশ্রনাথ প্রমুখ মহান 
অষ্টারা৷ আধুনিক গানের প্রথপ্রদর্শক। 
সুরকে কথাশ্রয়া ক'রে সংগীতশিল্লের 
যে নূতন সর্বজনবোধ্য আঙ্গিক 
তারা সৃষ্টি করলেন, পরবর্তী দিনের 
'ুরুলষ্টারা , তাকেই প্র্্যমণ্ডিত 
করতে চেষ্ট। করেছেন। আধুনিক 
সংগীতের ইতিহাস রচিত হলে রখীন্দ- 
যুগের পরে সংযোজিত হবে 


রবীন্দোত্তর যুগের স্থষ্টির ' অধ্যায়, 
যেখানে ধীরেশবাবুর বিবেচনায় যারা 


প্রকাশ করতে যে সুর, যে ছন্দ 
প্রয়োজন তাই প্রয়োগ করতে হবে ; 
সেখানে কোন বাধা-নিষেধ থাকবে 
না। এই ভাবেই আধুনিক গানে 
ঘটেছে দেশী-বিদেশী উচ্চাংগ, লঘু ও 
লোক সংগীতের সুরের সংমিশ্রণ । 


বয়স সেই সব সৃষ্টির কথা আলোচিত পরবর্তীকালে শিল্পীকণ্ঠে পরিবেশিত 


হবে| বীরেশবাবুর আর একটি 
মন্তব্যের জবাবে জানাচ্ছি যে। রবীন্স- 
সংগীতের মত পরবর্তী দিনের 
সংগীতকেও অমর করে রাখার জন্য 
যদি কোন সুপরিকল্পিত উদ্ভোগ গৃহীত 
হয় তবে কিছু গান নিশ্চয়ই ক্ষণ- 
স্থায়িত্বের গণ্ডী অতিক্রম করবে-_ 
এ দৃঢ় প্রত্যয় আমার আছে। 

(৫) অনস্বীকাৰ্য্য যে, রবীন্দ্রো- 
স্তর যুগে অনেক ভাল গান, ভাল সুর 
সৃষ্টি হয়েছে । বিশেষ করে পরীক্ষার 
তো শেষ নেই। ভাবলে, আধুনিক- 
কালের সব সুর স্থষ্টিই যে সার্থক 
হয়েছে--এমন কৃথা বলি না। তবে 
কিছু তো হয়েছেই) তা যদি.না হতো, 
আধুনিক গান সম্পর্কে আলোচনারও 
অবকাশ থাকতো না বা আধুনিক 
গান এতো জনপ্রিয়তাও লাভ 
করতো না। এই প্রসংগে, আধুনিক 
সংগীতের জনপ্রিয়তার দৃষ্টান্ত হিসাবে 
উল্লেখ করেছি বঙ্গ সংস্কৃতি সন্মে- 
লনের বিগত অধিবেশনে ' লোক- 
সংগীত পরিবেশন করতে এসে জন- 
সাধারণের চাপে বাধ্য হয়ে শ্রীভুপেন 
ছাজারিকার ‘সাগর সংগমে' পান 
গাওয়ার ঘটনাটি। কী করে এতো 
জনপ্রিয় হয়ে উঠলো এ বিশেষ 
গানটি? উত্তর হলো-_সার্থক সৃষ্টি 
বলে। আর সার্থক স্্টি নয় বলেই, 
প্রতিদিন যতো গান, যতো সুর সৃষ্টি 
হচ্ছে তারা সবাই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে 
না। 
বিপুল সংখ্যক জনসাধারণের (1) 
কাছে খুব প্রিয়_ধীরেশবাবুর ‘জন- 
প্রিয় কথার এই সংজ্ঞা মেনে নিতে 
পারছি ন! এবং কথাটা সেই অথে 
আমি ব্যবহারও করিনি । “সর্বস্তরের 
সর্বাধিক সংখ্যক নর-নারীর কাছে 


প্রিয়’ - জনপ্রিয়তার এই সর্বজনসম্মত ' 


সংজ্ঞাই আমি গ্রহণযোগ্য মনে করি। 
তদন্থ্যায়ী জনপ্রিয়তার নজীর হিসাবে 
আমি ‘সাগর সংগমে’ গানটির উল্লেখ 
করেছি,*দেখ. চলি যা” ধরণের কৌন 
গান উদ্ধৃত করিনি। অথচ ধীরেশ- 
বাবু আমাকে “দেখ,চলি যা'র সমর্থক 
ঠাওরালেন কি করে, জানি না। 
এ যেন, ধারেশ্বাবু তীর নিজের 
মুখটা দিয়ে অন্তের মুখ আড়াল 
করে দাড়িয়ে প্রমাণ করতে চাইছেন 
লোকটার মুখ কী কুৎসিত। ' অপর 
পক্ষকে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রয়ো" 
জনে তার বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করাটা 
সমালোচকের রুচিবোধের পরিচায়ক 
নয় এবং সমাথলাচনা হিসাবেও 


যার-পর-নাই নিম্নাংগের ! ” 


(৬) আধুনিক গানের মূল 
বৈশিষ্ট্য হলো সুর ও ভাষার সমন্বয়ী 
ভাবটা প্রকাশ করা। যথার্থ ভাবটিকে 


৮ 
ডি 










“কোন এক বিশেষ শ্রেণীর, 


বিভিন্ন সংগীতের মাধ্যমে আধুনিক 
গানে উচ্চাগ সংগীত, লোকসংগীত 
ও পাশ্চীত্য সংগীতের প্রভাব দেখাতে 


গিয়ে আমি এমন কোন উক্তি করেছি, 


বলে তো মনে পড়ছে না যে, উচ্চাংগ 
সংগীতের উপর ভিত্তি করে ষে সমস্ত 
গান গাওয়া হয়েছে, সেগুলোই বৈণী 
জনপ্রিয় হয়েছে। দেখা গেছে, 
পাশ্চাত্য ও লোক সংগীতের সুর 
অবলম্বনে রচিত অনেক "গানই 
অনুরূপ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। 
(৭) আধুনিক গানের আত্ম- 
প্রকাশ পারিপার্থিক অবস্থা-নিরপেক্ষ 


5 
কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় বা তার ** 
জনপ্রিয়তা লাভও কোন আকস্মিক 
দৈব-ছুর্ঘটন! নয়। জীবিকা সংস্থানের 
প্রয়োজনে মুম্থষের কর্মব্যস্তুতা যতই. 
বেড়ে যেতে লাগলো, মহাকাঁব্যের 
রস গ্রহণের অবসরও তার ততই কষে 
যেতে থাকলো৷। এমনি ভাবে এক- 
দিন মহাকাব্যের যুগ শেষ হয়ে গেলো, 
সুচনা হলো ছোট গল্প-কবিতার। 
তেমনি মার্গসংগীতের তান, লয়, ঘান 
বিস্তারের জন্ত যে দীর্ঘ সময় প্রয়োজন” 
আমাদের জীবনে তার অভাব ঘটায়» 
অল্প সময় ব্যয় করে আনন্দ উপভোগের 
তাগিদ মেটাতে জন্ম হলো আধুনিক 
সংগীতের | 

(৮) আলোচনার শেষ বড়া 
ছিলো__সংগীড়ের আবেদন সর্দীহত্যের 
চেয়ে অনেক বেশী ব্যাপক ও মর্ম- 
ম্পর্শী। সাহিত্যের 


নী 
(শেষাংশ ষ্ঠ 





সমালোচনা করে থাকেন। 


তিতির তঞ৩৬৬৬৬৪৬৯৩০৫ 


দর্পণ 


নিক সচিত্র সাপ্তাহিক সংবাদ সাময়িক 


€সান্র এক বৎসরের মধ্যে দর্পণের অসামান্য সাফল্য বাঙ্গলা 


অত্যাবশ্যক দর্পণ সেসব সংবাদ নিভর্টকভাবে প্রকাশ করে। ' 
দপ্ণ গত এক বংসরে যবাঁনকার অন্তরাল থেকে যেসব গর্ব" 


পূর্ণ সংবাদ প্রক্মশ করেছে এবং পরোয়া 
কারীরা দর্পশের বিরুদ্ধে রি তি 
গণজীবনে দর্পণের 'অপরিহার্য ভূমিকার দাবী প্রতিষ্ঠিত। 


উশ্রেম্ঠ চিত সমালোচক শোঁভিক নিয়ামতভাবে দর্পণে চিত্র 


কলকাতার প্রত্যেক সংবাদপত্র বিক্রয়ের জ্টলে দর্পণ পাওয়া যায়। 


দর্পণ নিয়ামত পেশছুরে। মাসান্তে মূল্য মার এক টাকা 
আপনার দরজা থেকেই দর্পণের লোক সংগ্রহ করে আনবো। 













জতচগ শর. 
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(শেষ পর্ব) | 


হইতে সিন্ধ- 
বাদকে লইয়া আদর্ণলিটি বাহিরে 


লেখক-অষ্টালিকা 


“আঁমিল। কিছুক্ষণ পরে তাহারা 
একটি বাস স্টপেজের নিকট আসিয়া 
দাড়াইল। আ্দর্ণালিটি বলিল-_ 
আমাদের বাস সার্ভিস সরকারের খুব 
গর্বের বস্ত। সারা পথিবীতে এমন 
ুর্দর বাস তুমি খুঁজিয়া পাইবে না। 
লেখকস্পক্ীিকায আমাদের একটি 
বাস দপ্তর আছে। “একজন মন্ত্র 
তাহা ণ করেন। পূর্বে 

& শ্শ্রগুস্ফ। একশ্রেণীর ব্যক্তিরা 
বাস চালাইত। .তাহাদের হাত হইতে 
স্বয়ং হট্রমালা সরকার বাস বিভাগ 
গ্রহণ করিয়াছেন। জনসাধারণের 
অধিক আরাম সাধনই সরকারের 
লক্ষ্য। তাই এ দপ্তর হইতে কোন 
লাভ রাখা হয় না, বরং বহু টাকা 
লোকসান দিতে হয়। 

সিদ্ধবাদের মন হট্রমালার সর” 
কারের উপর শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল। 
অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও কোন 
বাস আসিল না। স্টপেজে অপেক্ষা" 
মান যাত্রীরা চিনাবাদাম, কাঁটাফল 
খাইয়া সময় কাটাইতে লাগিল। 
কেহ কেহ জুতাপালিশওয়ালার নিকট 
হইতে জুতা পালিশ করিয়া দত 
লাগিল । 


আধঘন্টা পরে একসলে ছুইটা 
স আসিয়া উপস্থিত হইল ৷ সিন্ধবাদ 
দেখিল বাস আসিতে দেখিয়! ষাত্রীরা' 
(যুকলে কেহ মালকোচা কষিতেছে, 
কেহ আস্তিন গুটাইতেছে, কেহ 
ফুল প্যাণ্ট গুটাইয়া'হাঁফ প্যাণ্ট করি- 
তেছে। আর্দালিটিও মাথার পাগড়ি 
খুলিয়া কোমরে জড়াইয়া লইয়াছে। 
খাস ধামিতেই বিরাট চীৎকার ও 
হুড়োহুড়ি শুরু হইল। বাসের ক্ষুদ্র 
দরজ| দিয়! একদল লোক গ্রমাগত 
নীচে নামিতে চেষ্টা করিতেছে, আর 
নীচের যাত্রীরা সজোরে দরজ! লক্ষ্য 
করিয়া বাঁপাইয়া পড়িয়াছে। বাসের 
দরজার'"ব্দনুখে করের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ 
শুরু হইয়া গেল। কে আগে উঠিতে 
পারে। আদণালিটি সিদ্ধবাদের একটি 
হাত ধরিয! “জয় মা’ বলিয়া দরজার 
দিকে বীপাইয়া পড়িল। 
কায়কের মধ্যে সিন্ধবাদ সে 
[সের ভিতর উঠিয়া পড়িয়াছে। 
FF" সম্মুখে * খাঁকি* "পোষাক 
রিহিত কাধে চামড়ার ব্যাগযুক্ত 
একটি লোক দীড়াইয়া ছিল, তাহার 
হাতে এএক লোহার ডাণ্ডা। সে 
বাসের ছাদে তাহা দিয়া কয়েকবার 
সজোরে আঘাত করিব অস্ফুট ভাষায়" 
চাকার করিয়া কি বলিয়া. উঠিল । 


তখনও দরজার নিকট সমানে যুদ্ধ 
চলিয়াছে। অনেক লোক নীচে 
দাড়াইয়া আছে। কিন্তু বাস 'ছাড়িয়া 
দিল। বলা বাহুল্য সিঙ্কবাদ বসিবার 
জায়গা পায় নাই । একটি রড ধরিয়া 
ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মত বহু ব্যক্তির সহিত 
(লেও ঝুলিতে লাগিল। আদর্ণলিট 
তাহার কানে কানে বলিল-- 
দেখিয়াছ, আমাদের জাতীয় জীবনে 
কিরূপ প্রাণচাঞ্চল্য, নেতারা বলেন, 
আমরা হট্টমালাবাসীরা জীবন সংগ্রামে 
পিছাইয়৷ পড়িতেছি, কিন্ত শ্তালকেরা 
যদি কোনদিন বামে চড়িত তাহা 
হইলে দেখিতে পাইত আমরা সংগ্রাম 
বিমুখ নই। 

সিন্ধবাদ লক্ষ্য করিল বাসে 
যাহারা উঠিয়াছে, তাহারা সকলেই 
মনে মনে গর্ব অনুভব করিতেছে, 
কিন্ত এক পাশে কতগুলি সিটের 
লোককে বড়ই বিমর্ষ দেখাইতেছে। 
তাহারা গে-অপহারকদের মত ভীত 
দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকাইতেছে। 
বার বার জিহ্ব। বাহির করিয়া অধরের 
ঘাম চাটিতেছে। এমন সময় (সেই 
খাকী পোশাক পরিহিত ব্যক্তিটি 
চীৎকার করিয়া উঠিল__লেডিস- 
লেভিস। সঙ্গে সঙ্গে সে লোকগুলির 
মুখ শুকাইয়া আমসির মত 8 
গেল। 

সিন্ধবাদেরও মৃদু মৃতু ভয় করিতে 
লাগিল । তাহার।মনে হইল লেডিস 
বোধহয় . হষ্টমালার কোন দৈত্য 


' কিংবা বিরাট জানোয়ার হইবে। 


তাহার মনে পড়িল বহুদিন আগে 
জাহাজডুবি হইয়। ঝাঁটাং দ্বীপে 
উপস্থিত হুইয়াছিল। একদিন এক 
ঝাটাংবাসীর গৃহে সে অতিথি হইয়া 
খাইতে বসিয়াছে, এমন সময় এক 
বিরাট চীৎকার উঠিল--হুপাং হুপাং'। 
অমনি সকলে খাওয়া ফেলিয়া 
প্রত্যেকে প্রত্যেকের বাড়ির নিকটস্থ 
গাছের মগডালে আশ্রয় লইল। 
সিন্ধবাদও তাহাদের সহিত গাছে 
উঠিয়াছিল | সে দেখিল, অবিলম্বে 
এক অতিকায় প্রাণী (অনেকটা 
মানুষের মত দেখিতে) হাউ-মাউ- 
খাউ করিয়া ছুটিরা আসিতেছে । 


তাহার ভীষণ মুস্তি দেখিয়া একজন বৃদ্ধ ' 
ঝাটাংবাসী ঠক্‌ ঠক্‌ করিয়া কীপিতে 


কাপিতে পড়িয়া গেল। হুপাং নামক 
"প্রপণীটি তাহাকে তুলিয়া লইয়া চিনা- 
বাদামের মত একটু একটু করিয়া 
খাইতে খাইতে আস্ত হইল + 


কিন্তু এইবার সেরূপ কোন ' 


বিপদের সম্তাবল দেখা গেলন।। 
সিন্ধবাদ শুধু লক্ষ্য করিল একটি দশ 


টি 


চি 


 উড়িতেছে। 


পারার. ১১৮৯2 


বারো বৎসরের মেয়ে (হাতে কতগুলি 
বই) ভীড় ঠেলিয়া ভিতরে আসিতেছে । 


‘অমনি এঁকটি সিট *হইতে দুইজন 


বিশুফবদন হষ্টমালাবাসী উঠিয়া পড়ি- 
লেন। বাকী লোকগুলি যেন স্বস্তির 
নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাচিল । 

মিনিট পনের পরে তাহার! বাস 
হইতে নামিল ৷ সিন্ধবাদ তাড়াতাড়িতে 
তাহার জামাটি ইস্ত্রি না, করিয়াই 
পিয়া আসিয়াছিল। বাস হইতে 
নামিয়া দেখিল-_জামাটা বেশ কড়া 
ইন্তি হইয়। গিয়াছে । হট্টমালার সর- 
কারী পরিবহণ বিভাগের উন্নতি 
কামনা না করিয়া সে পারিল না) 

কিছুক্ষণ হাটিতে হাটিতে তাহারা 
একটি বিরাট. ময়দানের সন্মুখে 
আসিয়া উপস্থিত হইল | ময়দানে 
একটি মিটিঙের আয়োজন হইতেছে । 
কতগুলি বিচিত্র রঙের পতাকা 
কিছু কিছু লোক 
আনাগোনা করিতেছে । তবে নাকি 


নেতারা আসিয়া এখনও পৌঁছান 
নাই। তাই সভা আরম্ভ - হইতে 


পারিতেছে না। একটি লাল সানুতে 
বড় বড় করিয়া হট্টমালাই হরফে 
কি লেখা আছে। আদরালিটি 
বলিল__আজ নিখিল হট্টমাল! ছুভিক্ষ 


তারিণী সমিতির বাধিক, সভা , 


আছে। 


সিদ্ধবাদ বলিল--সে আবার, 


কি? 

আলি বুঝাইয়া বলিল--হ্ট- 
মালার বিরোধীদলের! হুন্ভিক্ষ তারিণী 
সমিতি. নামে একটি সমিতি গঠন 
করিয়াছেন |. উহারা বৎসরে একবার 
করিয়া ময়দানে সভা করেন ও 
একদিন হরতাল করেন। 


সিন্ধবাদ বলিল--ইহাতে কি ভাবে 
জনসাধারণ উপকৃত হয় তাহা একটু 
বুধাইয়া বল। 

আদাঁলি। ইহার ফলে শহরের 
জনসাধারণ অবগত হইতে পারেন 
যে দেশে ছুণ্ডিক্ষ লাগিয়াছে। 
সম্পাদকের! ইহা লইয়া সম্পাদকীয় 
লিখিতে পারেন । | 

এমন সময় আর একটি আঁ্দলি 
তাহাদের সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল। 
সিন্ধবাদের বন্ধু আদণলিটি সিন্ধবাদকে 
ধলিল--দাড়াও;, এই লোকটি আমা- 
দের ছিরু, বিরোধীদলের নেতার 
আদলি। উচ্ছাকে জিজ্ঞাসা করিয়া 
আসি, কবে হরতাল হুইবে। 
আদণলিটি ছিরুর কাছে গিয়া একথা 
জিজ্ঞাসা করিতেই ছিরু বলিল--দিন 
কিছুতেই স্থির করা যাইতেছেনা। 
কেনউল প্রদেশে সাম্প্রদায়িক গুগ্ডারা 


প্রভৃদ্দের পার্টিকে উৎখাত করিবার 


জন্ত উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে, তাহার 
উপর তিহুব্বতকে কেন্দ্র করিয়া 
সম্প্রদারপবাদীরাও , বিশেষ তৎপর 


হুইয়া উঠিয়াছে। এই সকল ব্যাপার. 


লইয়া আমাদের. শ্থেচ্ছাসেবকেরা 
বিশেষ ব্যস্ত আছে। তবে পূর্বে 
মঙ্গলবার হরতালের দিন ধার্ষ 


হইয়াছিল, কিন্তু নিখিল হটমাল 


. পরামাণিক সমিতি ইহাতে প্রভুদের 


কাছে আপত্তি পেশ করিয়াছেন। 
মঙ্গলবার হরতাল হইলে পরামাণিক- 
দের একবেলা রোজ নষ্ট হইবে! 
তাই তাহার পরিবর্তে” বৃহম্পতিবার, 
হরতাল কর$র কথাবার্তা চলিতেছে । 
কারণ বৃহস্পতিবার তাহাদের দোকান 
এমনিই বন্ধ থাকে । পরামাপিকেরা 
প্রভূছের পার্টির সবচেয়ে বড় সমর্থক 
তাই তাহাদের কথাই রাখিতে হইবে 
বোধহয় ৷ 

কিয়ৎক্ষণের মধোই কতগুলি সুমৃণ্ত 
মোটর আসিয়া থামিল ৷ মোটর হইতে 
নামিয়া বিরোধীদলের নেতারা ধীরে 
ধীরে বক্তৃতামঞ্চের দিকে অগ্রসর 
হইলেন। মাইকে নানারূপ শ্লোগান 
শোনা যাইতে লাগিল। 

আদালি বলিল, চল এই স্থান 
ত্যাগ করি, তোমাকে কট্টমালার 
কয়েকজন খ্যাতনাম! সাহিত্যিক 
দেঁখাইয়৷ আনি। 

শিদ্ধবাদ ভাবিল, বোধ হয় 
আদলিটি তাহাকে সাহিত্যিকদের 
কোন সভায় বা কোন সংঘে লইয়া 
ষাইবে। কিন্ত সে তাহাকে লইয়া 
কিছুদুরে কয়েকটি বইয়েই দোকানের 
সন্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। 
স্থানটি একটি বিরাট সিনেমাহুলের 
সন্মুখে বড় মোটর রাস্তার উপরে । 
দোকানগুলিতে বিভিন্ন ইংরাজী বই 
সাজানো রহিয়াছে। সিম্ধবাদ দেখিল 
তাহার লেখা হু'একটি বইও দোকানে 
রহিয়াছে। 

আদলিটি বলিল আর টি 
পরেই তুমি কয়েকজন সাহিত্যিককে 


এখানে দেখিতে পাইবে এই স্থান 
হষ্টমালার সাহিত্যিকদের স্বর্গ । পুজা 
নিকটে আদিতেছে। শাম্রদীয় সংখ্যার 
জন্য মোটা রকম যোগান দিতে 
হইবে 1 তাই লেখকরা এইখানে 


আসিবেনই | 
মিনিট কয়েক পরেই আদ'লি ' 
সিন্ধবাদকে বলিল-_দেখ, দেখ, ॥ 


সিন্ধবাদ দেখিল ফুলপ্যাণ্ট ও বুশসার্ট 
পরা একজন কৃষ্ণবৰ্ণ ব্যক্তি রেডক্রসখ 
আকা একটি মোটর গাড়ি হইতে 
নামিলেন। আদর্ণলি বলিল-_ইনি 
হষ্টমালার বিখ্যাত্ত ডিটেকটিভ গল্প 
লেখক । ‘ধূমকেতু’ নাটক লিখিয়া’ 
ইনি বিশ্ববরেণ্য হইয়াছেন । ভদ্র- ' 
লোককে দেখিয়া দোকানী সাদর 
সম্ভাষণ জানাইল--আইয়ে ডাগদার 
সাব ; হাপনার লিয়ে নয়া অনেক 
কেতাব' আনিয়েছি। কিছুক্ষণ পত্র 
গো্টাদশেক বই লইয়া ভদ্রলোক 
মোটরে উঠিলেন। এমনি করিয়া, 
ছ'চার ব্যক্তি আসিয়া বই লইয়! গেল! 
সকলেই দোকানীর চেনা । নিয়মিত 
খরিদ্দার । এক ব্যক্তি আসিয়া সিংহ 
শিকারের উপর একসেট বই লইয়া 
গেলেন। দোকানী তাহাকে; খুব 
খাতির করিয়া সেলাম ঠুকিল.। 

. আর্দানি বলিল-_-ইনি একজন , 
সাহিত্যিক রাজ। শিকার কাহিনী 
লিখিয়া থাকেন। গতবার শৃগাল ' 
শিকারের উপর লিখিয়াছেন। এইবার 
দেখিতেছি সিংহ শিকারের উপর 


লিখিবেন। 
আদরালিটিকে অনেকক্ষণ 


দ্রাড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া দোকানী 
( শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 





আধুনিক সঙ্গীত প্রসঙ্গে 


(€ম পৃষ্ঠার পর ) 


শিক্ষিত সমাজের কাছে, সংগীতের 
আবেদন ' সার্বজনীন । তাই দেখি, 


‘ জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সেই 


রক্তক্ষরা দিনগুলোতে সাহিত্য, কাব্য, 
দর্শন সচেতন করেছে কিছু চিন্তাশীল 
নরনারীকে, আর দেশাত্মবোধক গান 
সংগ্রামের প্রেরণা জুগিয়েছে সকল 
সকল শ্রেণীর মানুষকে । 

মোটামুটিভাবে এই ছিলো আমার 
সেদিনকার বক্তব্যের মূল বিষয়গুলি । 
বিস্মিত হচ্ছি, ধীরেশবাবু এর মধ্যে 
কোথায় আবিষ্কার করলেন যে, আমি 
উচ্চাংগ- সংগীতের বিরুদ্ধে বিষোদগার 
করেছি।, মহান সংগীত সাধকদের 
বহু বর্ষব্যাপী অক্লাস্ত পরিশ্রম ও 
সাধনার ফলে সমৃদ্ধ মার্গসংগীত 
আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির এক 
মূল্যবান সম্পদ। তার প্রতি অশ্রদ্ধা- 
সুচক কোন উক্তি করার মত ধৃষ্টতা 
আমার নেই। আরও বিস্মিত হচ্ছি 
ধীরেশবাবু কেমন করে নিঃসন্দেহ 
হলেন যে, যে আধুনিক গান বিদ্বেষী 
কথ! আমি উল্লেখ করেছি, তিনি 
আধুনিক গান বলতে চটুল, হাক্কা, 
বাজে বস্তাপচী বিদেশী সংগীতের নকল 


করে ষে সলস্ত গান হয়. সেগুলোকেই 
বুঝিয়েছেন । আমার বক্তব্যে কিন্ত 


ধীরেশবাবুকে নিঃসন্দেহ করার মত 
কোন উপকরণ ছিলো না। যাই 
হোক ীরেশবাবুর ব্যাখ্যাটি বদি 
অন্রান্ত বলে স্বীকার করেও নিই, তবু 
প্রশ্ন থেকে বায়-_কোন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন 
ব্যক্তি আধুনিক গান বলতে কুরুচিপুর্ণ 
বিদেশী সংগীতের অনুকরণে রচিত 
নক্কারজনক গানগুলোকেই শুধু 
বোঝাবেন কেন ? জল বলতে যদি 
কেউ নর্দমার বদ্ধ, নোংরা! জলটুফুই 
বোঝেন, তবে স্বাভাবিকভাবেই 
মানুষটি সম্পর্কে নান! সন্দেহ জাগে । 
প্রকৃতপক্ষে, আমি তাদের কথা উল্লেখ 
করেছি, ' ধারা, অতীতের প্রতি ' 
মাত্রাধিক মোহের বশবর্তী হয়ে 
আধুনিক সব কিছুর প্রতি অবজ্ঞা 


, প্রদর্শন করে থাকেন, বা্দের বিচার- 


বিবেচন! অন্ধ গৌঁড়ামীর দ্বারা আচ্ছন্ন 
বলা বাহুল্য, এই শ্রেণীর ব্যক্তিই * 
আধুনিক গানকে দর্বাংশে উচ্ছৃত্খলতা 
বলে অভিহিত করে থাকেন । আমি 
এদের নিন্দা করেছি। . 
প্রত্যেকটি মন্তব্যের প্রতুত্তর দিতে 
গিয়ে লেখা আর অনর্থক দীর্ঘ করতে 
চাই না। আশা করি, সেদিনকার 
বক্তব্যের উপরলিখিত বিষয়স্চীর 
ভিত্তিতে ধীরেশবাবু নিজেই তার 
মন্তব্যগুলি পুনধিবেচনা করবেন 


LU 


সপ রা Lad 


ক্রষি ও সমবায় (৮) 





} উদ্নভ সমবায় সেবা-সমিতির 
উপস্থিতিতে ব্যক্তিগত চাষ অক্ষুণ্ন 
াথলে যেখানে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় 
মথচ উৎপাদন ব্যয় কম থাকে, 
খালে সমবার-চাষ প্রবর্তন করলে 
লী উৎপাদন খরচ সত্বেও উৎপাদন 
হয়। আবার যুগোশ্লাভিয়া, 
মালাণ্ড এবং ইসরাইলের কিব্ুৎ্স 
খ আঙল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, 
জবরদস্তি ছাড়া সমবায়-চাষ 
কু রাখা সাধারণতঃ সম্ভব ' 
স্বভাবতই আমাদের মনে 
উদয় হওয়া স্বাভাবিক যে, 






















গ্রসর দেশগুলিও একদা গরীব 
সছুল। কিন্তু উক্ত দেশগুলি দীর্ঘদিন 
{রে অর্থ নৈতিক উন্নয়ন পদ্ধতির মধ্য 
দূয়ে অতিবাহিত করার ফলে বর্তমান 
'্সবন্থায় পৌছেচে। - অর্থনৈতিক 
শয়য়নের ফলে স্বভাবতঃই উক্ত দেশ- 
এলিতে গড়প্রতি আয় অনেক বেশী । 
শই বেলী আয়ের জন্ত সঞ্চয়ের 
রিমাণও বেশী। এই কারণে অন্্নত 
দশুগুলি অপেক্ষা শিল্পোন্ত, দেশ- 
শলিতে বিনিয়োগের পরিমাণ বুদ্ধি 
চাব । মজুরদের কর্মদক্ষতাও সেই 
রে বুদ্ধি পেয়ে জাতীয় আয় বৃদ্ধি 
শরবে। জনপ্রতি আয়ের স্বল্পতার 
দা আঁুননত দেশের পক্ষে বিনিয়োগের 
র এবং পরিমাণ কম হতে বাধ্য! 
হুল জাতীয় আয়ের বৃদ্ধিও অনেক 
ম হয়ে থাকে । “উন্নত এবং অনুন্নত 
£শগুলির মধ্যে এই আয়-বৈষম্য 
॥ যুগের অন্যতম সমন্তা । অনুন্নত 
£শৃগুলিতে জাতীয় আয়ের দ্রুত বৃদ্ধি 
॥ হলে এই বৈষম্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 


খণাশ্ি। 


চাষের অন্তনিহিত কারণ 


নিরঞ্জন হালদার 
পাবে । আবার অন্ুনত দেশগুলি 
উন্নত দেশগুলির সংস্পর্শে আসবার 
ফলে অদুন্নত দেশের জনসাধারণ 
অবিলম্বেই উন্নত জীবনযাত্রার মানের 
স্থযোগ গ্রহণে অতিবেশী আগ্রহী হয়। 
এই উন্নত জীবনযাত্রার মানে অভ্যন্ত 
হওয়ার প্রচেষ্টা কিন্ত মূলধন গঠনের 
ক্ষেত্রে একটি বড় প্রতিবন্ধক । কারণ 
আয়ের পুরো অংশটাই তখন ভোগ- 
দ্রব্যে ব্যক়্িত হবে। উপরোক্ত ছুটি 
কারণ ছাড়া দ্রুত শিল্লোম্নয়নের দ্বারা 
অতি অল্প দিনের মধ্যে বতর্মান 
পৃথিবীতে প্রথম শ্রেণীর শক্তি হিসাবে 
পরিগণিত হওয়ার আকাঙ্ষাও কম 
কার্যকরী নয়। 


মূলধন সংগ্রহে অসুবিধা 

দ্রুত শিল্পোম়য়নের প্রয়োজনে 
অধিক বিনিয়োগ অত্যন্ত জরুরী 
হলেও, সেই অমুপাতে মূলধন সংগ্রহ 
করা সহজ ব্যাপার নয়। ইংলণ্ড 
হলাপ্ডের কাছ থেকে খণ সংগ্রহ 
ভিন্ন, উপনিবেশগুলিকে শোষণ 
এবং দাস-ব্যবসা থেকে মূলধন সংগ্রহ 
করেছিল । আমেরিকা বাইরের কোন 
দশকে শোষণ না করেই শিল্পোন্নয়ন 
চি পেরেছিল'| নূতন বসতিস্থাপন, 


ক্রেতাদের রপ্তানীশ্ুক্ক প্রভৃতির কল্যাণে 
বেশীদাম দিয়েই জিনিষ কিনতে হত। 
আমেরিকার শিল্লোননয়নের প্রয়োজনে 
আমেরিকার জনসাঁধারপকে অন্তান্ত 
দেশের তুলনায় অনেক কম মূল্য 
দিতে হুয়েছে। পরের দিকে যে 
সমস্ত দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের 
দিকে অগ্রসর হয়েছে, তাদের পক্ষে 
বাইরের দেশগুলিকে শোষণ করা 
সর্বদা সম্ভব হয়নি । একাধিক কারণে 
আবার খণও সংগ্রহ করতে পারে 
নি। এই সমস্ত কারণে পরবর্তীকালে 
উন্নয়নে আগ্রহী দেশগুপিকে অভ্যন্তরীণ 
সম্পদ শোষণের দিকে দৃষ্টি দিতে 
হয়েছে) শিল্পে অনগ্রসর থাকায় 
প্রথম পর্যায়ে স্বভাবতঃই শ্রমিক-শোষণ 
প্রয়োজনীয় মূলধনের অতি সামাম্ত 
অংশ সরবরাহ করেছে। কাজেই 
প্রয়োজনীয় মূলধনের জন্য দৃষ্টি দিতে 
হয়েছে অগণিত কৃষক কুলের দিকে । 
প্রাথমিক পর্যায়ে ক্কোন দেশের 
শিল্লোননয়নের হার কেমন হবে 
বর্তমান যুগে তা সাধারণতঃ নির্ভর 
করে কৃষকদের আয়ের কত অংশ 
মুলধন হিসাবে বিনিয়োগ করা যায়, 
তার উপর |, অবশ্ত যে সমস্ত দেশে 
বিদেশী মূলধনের সরবরাহ বন্ধ হবে 
না, সেই সমস্ত দেশের কৃষকদের 
তুলনায় অনেক কম ত্যাগ করলেও 
চলবে । | 


এখন সমস্তডা হচ্ছে, কৃষকদের 


কাছ-থেকে কিভাবে আয় সংগৃহীত 
হবে। জাপানে বেশী পরিমাণ কৃষি- 
করের মারফৎ অর্থনীতিতে সঞ্চয়ের 
পরিমাণ বুদ্ধি করা হয়েছিল৷ জাপান 
বাইরের জগত থেকে দীর্ঘদিন পৃথক 
থাকায় প্রচলিতংসংস্কার ও কৃষকদের 
'অনোবৃত্তির জন্তে জাপানী কৃষকদের 
অধিক বোঝা বহন করতে বাধ্য 


" করা*সম্ভব হয়েছিল। ৫ স্ত বর্তমান 


পৃথিবীতে জনজাগরণের যুগে কৃষককে 
আর ওঁ ধরণের ত্যাগ স্বী কারে 
রাজী করানো সম্ভব নয়। মানুষ 
যথন অবিচার সম্পর্কে সচেতন হয়, 
“অবিচার মুখ বুজে' সহ করতে 
স্বভাবতঃই রাজী হয় না। 


মুলধন-গঠন ও কৃষি আয় 
আগেই বলা হয়েছে যে, ক্রুত 
শিল্পোননয়ন করতে হলে মুলধন 
বিনিয়োগের পরিমাণ বেশী হওয়া 
প্রয়োজন এবং শিল্পে অনগ্রসর 
হওয়ায় অর্থনীতির কৃষি-বিভাগ থেকে 
মূলধনের প্রায় পুরে অংশ সংগৃহীত 
হওয়া প্রয়োজন । মূলধন গঠন 





আহারের পার 


দিনে ছ'বার.. 
নিৰ ৰত = 


রোড, 





সাধারণতঃ ছুটি পর্যায়ে ঘটে থাকে। 
প্রথমতঃ, ভোগন্ুব্যের ব্যবহার সীমিত 
রেখে কৃষকদের অধিক সঞ্চয়ে বাধ্য 
করতে হয় এবং দ্বিতীয়তঃ সেই 
সঞ্চয়রে উৎপাদনের কাজে লাগাতে 
হবে। এখানে সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে 
ছুটি প্রতিবন্ধকের উল্লেখ করা যেতে 
পারে। এক, ্বল্ল আয়; ছুই, আয় 
বৃদ্ধির চেয়েও জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধির 


-আকাঙ্মা। এই ছুটি কারণে সঞ্চয় 


কম হয়ে ধাকে। অথচ উন্নয়নের 
গতি দ্রুত করতে হলে সঞ্চয়ের পরিমাণ 
বৃদ্ধি প্রকাস্তই প্রয়োজন] গ্ভোগ- 
ভ্রব্যের সরবরাহ কমিয়ে দিলে, 
মূল্যবৃদ্ধির মারফৎ 'কৃষকদের কম 
ভোগদ্রব্য গ্রহপ করতে বাধ্য করা 
সম্ভব। কিন্ত এ ব্যবস্থা ক্রটিমুক্ত নয়। 
ভোগত্রব্যে, ব্যয় করতে' না পারলে 
কৃষকের হাতে যদি আয় জম! হয়, 


' তা হলে কাজের উৎসাহ কমে যাবে, 


আবার যদি কৃষিজাত দ্রব্যের কম 
উৎপাদন হয় এবং কৃষকের যদি, 
বিক্রয় করবার মত তেমন কিছু না 
থাকে, তা হলে জিনিষপত্রের দাম 


বাড়িয়ে বেশী মূলধন সংগ্রহ করা 
সম্ভব হবে না। এ ব্যবস্থায় মুলধন 
গঠনের একমাত্র পথ হুল চাষীদের 
আয়ের একটি অংশ নিয়ে নেওয়া। 
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৯ অধ্যক্ষ ডাঃ 
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সরকার কর বৃদ্ধি করে কৃষকের 
একদিকে যেমন ভোঁগন্রব্যে বেশী 
ব্যয় বন্ধ * করতে পারেন, . তেমনি 
সেটা সরকারী তহবিলে ও জমা 
করতে পারেন। অধ্যাপক মরিস 
ডব এ ব্যবস্থার ছুটি ত্রুটির কথ! 
উল্লেখ করেছেন । প্রথমতঃ কর ফাঁকি 
দেওয়ার সম্ভাবনা ; দ্বিতীয়তঃ অধিক 
করের বোঝা রাজনৈতিক জটলতারু 


হাতি করতে পারে । এই সঙ্গে 
আর একটি কারণ যোগ 
করা যেতে পারে। অনেক বেশী 


লোকের কাছ থেকে কর সংগ্রহ 
করতে হলে কর আদায়ের জন্ত ব্যয় 
অনেক বেশী হবে |, অনিচ্ছুক কৃষক- 
দের উপর করের বোঝা “চাপালে 
এবং তা আদায়ের অন্ত সরকার বন্ধ” 
পরিকর হলে, কি 
কয়েক বৎসর আগে থধান-সীজ' উপ- 
লক্ষ্যে স্বত-্ফুর্ত কৃষক আন্দোলনই তা 
সাক্ষ্য দেবে। শুধু আমাদের দেশে নয়, 
অন্তান্য দেশেও কৃষকের। সরকারী 
নীতির বিরুদ্ধে এ ধরণের প্রতিবাদ 
করে এসেছে। ধিপ্লবোত্তর রাশিয়া 
এবং নয়াচীনে এর ভুরি ভুরি উদাহরণ 
মিপবে। 
( শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 





- ছু" চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ, মহা- 
দ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন )সেবনে আপনার 
স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি 
দ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দি, কাসি, 
শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ করতে অত্যধিক * 
প্রদ । মৃতসপ্রীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বঞ্ক ও 
বলকারক টনিক। ছুটি ওষধ একত্র সেবনে 
আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে 
উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলক, 
স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে। 


হবে! পুরাতন মহা- 





যোগেশ চন্দ ঘোষ, এুম-এ, 
১» এফ)সি,এস, ( লশ্ুষ্ ), 
( আমেরিকা ), ভাগলপুর 





কলের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্বব অধ্যাপক ॥ 
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“ My need is greater than thine’ ” 


লি 


5 Silip Plidney 


“ (আমি) আমার নামটি ' হাম্‌-বড়া প্রেসে 
সোনার আখরে ছাপব 1” 


--৮ রজনীকাস্ত 


“আত্মগ্রীতি, আত্মপ্রেম ইত্যাদি মানব, জাতির বছ দিনের অভ্যাস! 
ছ চারজন যে ব্যতিক্রম দেখা যায়, তাঁরা সত্যি সত্যি ব্যতিক্রম কিনা সে 
বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ আছে ।”--ভবভূতি ভদ্র * 


সম্প্রতি হব.স্এর লেখা পড়ছিলাম | 
ইনি ট-খেলোয়াড়. হুবস্‌ নন, 


৯ হাটি সতেরো শতাব্দীর একজন 
ইংরেজ দার্শনিক লেখক ।' ইনি 


লিখেছেন আ.মরা একেবারে 
নির্ভেজাল স্বার্থ প র জীব, যা কিছু 
করি সবই নিজের জন্তে। আমরা যে 
মহামুভবতা দেখাই তার পেছনে 
থাকে বিনিময়ে কিছু লাভ করবার 
" মতলব, .সে লাভটা আর কিছু না 
হোক ছাম্বড়ামি-বোধও হাতে পারে। 
অর্থাৎ মহৎ বলে নাম কিন্বার লোভ ৷ 
এবং অন্তের দুঃখ দেখে যে দুঃখ পাই 
তা হচ্ছে নিজের অমুরূপ দুঃখ কল্পনা 
করে | পরছুঃখকাতরতাকে বিশ্লেষণ 
" করলে দেখা যাবে ওটা আসলে নিজ- 
" ছুখকতরতারই ছন্মূপ মাত্র। এই 
হলো হব স্এর বক্তব্য । 


বিনয় মাত্রা ছাড়িরে উঠবার 


C উপক্রম করলে আমরা তাকে বলি 
বৈষ্ণব বিনয়। বৈষ্ণব কবির! বিনয়ী 


] 
| 
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এ লিখে গেছেন। 
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& 
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কিনা সে প্রশ্ন অবাস্তর, কিন্তু ভাবী- 
কাল পাছে তাদের নাম ভূলে যায় 


সেই ভয়ে প্রত্যেক কবিতার শেষে - 


ভপিতায় তারা নিজেদের নাম ছুড়ে 
দিয়েছেন, যেমনঃ ৬ 
“কহে চণ্ডীদান আপন স্বভ্জাব 
ছাড়িতে না পারে চোরা |” 
শু আঁত্মভোলা সাধক কবি রামগ্রসাদও 
ee 
তাঁর প্রত্যেক গানের শেষে কায়দা 


করে আসত্মনামটি যোগ করে রেখে 
যেতে ভোলেনি, 8 ‘গৌড়জন যাহে 
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি ।' 
মহাভারতের ৮ক দাম এবং 
রামায়ণের শক্বত্তিবাসও ও ব্যাপারই 


করে গেঙ্ছন, তই” আমরা আজও , 


তাদের মনে না রেখে পারিন্তি। 
এদের রচনা পড়ে আমাদের ভালো 


* লাগবে বা আমরা উপকৃত হবো, . 


গুদের, কাছে এটা বড় কথা ছিল"না। 
বড় কথা ছিল যে তাদের রচন্মুর 
মাধ্যমে তার! আমাদের স্থৃতিতে বেঁচে 
ধাক্কবেন। সেই আনন্দই, তারা 


bd 


সিনেমায়, রঙ্গমঞ্চে বা সাহিত্যে 
যে পরের দুঃখের ছবি দেখে আমরা 
কাঢি সেটাও আসলে ছুঃখে নয়, 
এক বিশেষ রকমের আনলে । পরের 
দুঃখে কীদবার মত বিরাট দিল্‌ আমার 
আছে, এইটে ভেবে আমরা আত্ম- 
প্রসাদ বোধ 
আগে একবার একটি বাণীচিত্রে একটি 
করুণ দৃপ্ত দেখেছিলাম | হুবহু মনে 
নেই, ঝাপসা মনে আছে এক বড়- 
লোকের বাড়ীতে কি একটা উপলক্ষ্যে 
বড়লোক অতিথির! ফেলে ছড়িয়ে 


খানাপিনা করছেন, আর তাদের . 


ভুক্তাবশিষ্ট খাম্ভদ্রব্যের বিচিত্র মিশ্রণ 
পথের ডাষ্টবিনের পাশে বসে কাড়া- 
কাড়ি করে খাচ্ছে কতকগুলো গরীব 
হতভাগ্য! এ দৃষ্য দেখে কয়েকজন 


'অবস্থাপর মহিলা সহাম্থভূতিতে কেঁদে 


ভাসালেন। ভাবলাম হাজার হোক 
মায়ের জাত তো! ছবি শেষের 
পরে তাদের দেখলাম বিরাট গাড়ীতে 
উঠতে। সেটা প্রাইভেট কার, 
ট্যাকৃষী নয় |, একটি কংকাল চেহারার 
ভিখারী এই রাণীমা'দের কাছে একটা! 
পয়সা ভিক্ষা চাইতেই মায়েরা পয়সার 
বদলে যে ভাষায় ধমক দিয়ে গাড়ীতে 


ষ্টার্ট দ্রিয়ে চলে গেলেন তাতে মনে, 


হলো চোখের জল যা ছিল তা তীরা 
নিঃশেষে ঝরিয়ে এসেছেন সিনেমা 
হলের ভেতরেই | এদের ক্রন্দন- 
বিলাস মেটাবার জন্তে ছুনিয়ায় কিছু 
ডাষ্টবিন থেকে কুড়িয়ে খাওয়া 
হতভাগ্য থাক দরকার । তেমনি 
পাঁপীদের যত দরকার ভ্রাণকর্তাকে, 
ত্রাণকর্তারা তার চাইতে বেশী ব্যস্ত 
পাপীদের জন্তে, কারণ পাপীরা না 


থাকলে তার! 
বেকার হয়ে বসে থাকৃতে হবে যে। 


তরাবেন 


এ ধরণের আরো অনেক “কথা! 
বল্ব ভেবেছিলাম, 
অনেকে মনঃক্ষুণ্ন হতে পারেন ভেবে 


কিন্তু বললে 


মত পরিবর্তন করলাম |. 


£ 


করি অনেকদিন 


কাকে? ' 





, ক্রুম্বি 


সরকারী খামারের সুবিধা 
অক্ঞম্র চাষীর ঘরে ফসল থাকলে 
যে জটিলতার সৃষ্টি হয়, তার সমাধান 
হুতে পারে যদি চাষীরা, পৃথক পৃথক 
চাষ না করে কম জায়গায় চাষ করে। 
প্রতিটি চাষীর কাছ থেকে কর বা 
ফসল সংগ্রহ করতে যে অসুবিধায় 
পড়তে ' হয়, এখানে অস্থবিধা সে 
তুলনায় অনেক কম। লোক বা 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মোকাবিলা করতে 
হয় বলে আদায় করবার খরচও 
কম পড়ে। এই ব্যবস্থায় প্রতিটি 
চাষীকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয় এবং 
প্রতিটি চাষীকে একই অর্থনৈতিক 
পর্য্যায়ে দাড় করানো যায়। যৌথ- 
চাষের অবর্তমানে ব্যক্তি বা পরিবার- 
ভিত্তিক ব্যবস্থার চাষীদের আধিক 
অবস্থা ভাল থাকবারই 'সম্ভাবনা। 
এই অবন্থাপন্ন চাষী যে কোন 
সরকারের পক্ষে বিপদস্বরূপ | এদের 
অন্থপশ্থিতি একদিকে যেমন সর- 
কারের পরিকল্পিত নীতি বূপায়ণের 
ক্ষেত্রে প্রতিরন্ধক দূর করে, তেমনি 
অপরদিকে সমস্ত রাজনৈতিক 
বিরোধিতার অবসান ঘটিয়ে শ্বৈরাচারী- 
‘শাসনের পথ সুগম করে। অবশ্য 
যৌথ-চাষের ক্ষেত্রে জমির মালিকানা 
চাষীদের থাঁ ক লে নানারকম চাপ 
দিয়েই চাষীদের বাধ্য করতে হয়। 


সরকারীনীতির সাফল্যের প্রথম 
সর্ত দক্ষ শীসনষন্্র 

জমির মালিকানা সরকারের 
হাতে থাকাই যথেষ্ট নয়। চাষীদের 
হাতে জমির মলিকান। থাকলে লানা 
রকম চাপ দিয়েও সর্বদা মূলধন 
গঠনের হার বেশী করা সম্ভব হয় না। 
এই ব্যবস্থায় কৃষক বেশী পরিশ্রম 
করেও শিল্পোন্নয়নের প্রয়োজনে 
অনাহার বরণ করতে বাধ্য হয়। 
এ অবস্থার সম্মুখীন হলে কৃষকের! 
গ্রাম ছেড়ে'সহরে পালিয়ে যায় নতুবা 
কম উৎপাদন করে। অবশ্য আরও 
একটি বিকল্প আছে, যা পোলাও 
যুগোশ্লাভিয়া ও হাঙ্গেরীতে ঘটেছে । 
চাষীরা সরকারী নীতির পরিবর্তন 
করতে বাধ্য করেছে। সরকারী 
খামার *প্রতিষ্ঠা হ'লে চাষীরা যে 
কম উৎপাদন করে, তার প্রমাণ 
সমবায় বা সরকারী খামারে বেশী 
সুযোগ-সুবিধা সত্বেও কম উৎপাদন | 
চাষীদের গ্রাম ছেড়ে যাওয়া, 
উৎপাদন কম করবার প্রবণতা বন্ধ 
করা নির্ভর করে শাসনযন্ত্রের দক্ষতার 
উপর । গ্রাম থেকে অঙ্কত্র যাওয়া 
বন্ধ করবার জন্যে তিরিশ দশকে 
সোবিয়েত রাশিয়ায় ব্যাপক পাশপোর্ট 
প্রথা প্রবর্তন করা হয়েছিল। এক 
গ্রাম থেকে আর*এক গ্রাম যেতে 
হলে পাশপোর্টের দরকার হুত। 
কাজে গাফিলতি এবং সরকারী 
আদেশ অমান্তের জন্তে বাধ্যতামূলক 


- 


[ 
b 


“(এম পৃষ্ঠার পর ) 
দাসশিবিরে শ্রমিকের সংখ্যা প্রচুর 
পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। পরিবারের 
একজন . অপরাধ করলে গোটা 
পরিবারকে অঁপরাঁধী করবার নিয়ম 
এ সময়েই প্রবর্তিত হয়। ইজরাইলে, 
কিব্যুংসে মূলধন গঠনের খুব: বেশী 
ব্যবস্থা না থাকা সত্বেও চাষীরা 
ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে চাষ 
করবার জন্তে মোশাভ অঞ্চলে গিয়ে 
থাকে । 

সরকারী খামারে অধিক" মূলধন 
গঠন তখনই সম্ভব যখন সরকারী 
শাসনযন্ত্র অত্যন্ত দক্ষ । অঞ্চল ছেড়ে 


যাওয়াই শুধু বন্ধ করা না, কম কাজ: 


করবার প্রবণতাকেও নির্মমভাবে দমন 
করবার দরকার হয়। যে দেশে এই 


ধরণের দক্ষ শাসনযস্ত্র নেই, সেদেশে, 


অধিক মুলধন গঠন এবং একনায়কত্ব 


" প্রতিষ্ঠার আশা হালপেরীর মত ধুলিসাৎ 


হয়ে যেতে বাধ্য। 


সরকারী খামার ও সমবায়-চাৰ 


সমবায়-চাষ ব্যবস্থায় “জমির 
মালিকানা থাকে চাষীদের .হাতে। 
স্বভাব তঃ ই সমবায়-চাষের সঙ্গে 
সরকারী কৃষি খামারের যে কোন 
সম্পর্ক নেই, একথা ' অনেকেই বলে 
থাকেন। কম উত্পাদন হুওয় 
সত্বেও সমবায় বা যৌথ-চাষ বর 
প্রতিষ্ঠার কারণ হল সরকারী কি 
থামার প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী 
সমবায় কৃষি ব্যবস্থা । সমস্ত কমিউ- 





তনু মস ভগ্ন 
(ভুষ্ঠ পৃষ্ঠার পর) 


বলিল--কি দারদা, তোমার সাহেধের 
স্পেশাল কেতাব চাইতো? একটু 
রাত্রিতে আসিও। আরও ছ'একজন 
সাহেবের অর্ডার আছে! তাহাদের 
আর্পিরাও আসিবে । হাওয়াই দ্বীপ 
“হইতে এইবার ক'খানি কড়া মাল 
আসিয়াছে। - 

আদ লি বলিল--চল ফেরা যাক । 

ছুইজনে আবার ময়দানের দিকে 
আসিল। তখনও বর্তৃতা চলিতেছে। 
উহারা সে স্থানটি পার হইয়া একটি 
টিন-ঘেরা খেলার মাঠের নিকট 
উপস্থিত হুইল। সিন্ধবাদ শুনিল 
হট্টমালার ফুটবল লীগের একটি কড় 
গোজের খেলা হইতেছে! ভিতরে 


' দর্শকের! তুমুল শব্দে চেঁচাইতেছে | 


বহু ব্যক্তি বাহিরে দীড়াইয়া টিনের 
ফাক-ফোকর দিয়া দেখিতে, চেষ্টা 
করিতেছে । 

হঠাৎ একটি বিরাট কোলাহলের 
শব শোনা গেল। মাঠের ভিতর 
হইতে বোমা ফাটিবার মত আওয়াল 
হইল। তুমুল হৈ হৈ কাণ্ড । লোক 
অনেকে চুটিয়া বাহির হইয়া, আসিতে 
লাগিল। সিন্ধবাদ 


ধাপ. 


ভাবাচাকা মারিয়া 





ক হলহ্বম্বাজ্স 


নিষ্ট দেশগুল্পিতে সরকারী কৃষি খামার 
প্রতিষ্ঠা এইভাবেই হয়ে থাকে। * 
প্রথমে সরকারী খামারের পাশাপাশি 
সমবায় কৃষি-ব্যবস্থা বজায় রেখে 
সরকারী খাঁমারগুলিকে, বেশী সুযো 
সুবিধা দেওয়া হয়। চাঁয়ীকে সর- 
কারী খামারে যোগদান করতে 
ভাবে প্রলুন্ধ করা হয়! এই প্রস 
ষ্টালিনের নির্দেশ স্রত্য। ট্টান্তি 
আইন করে সমবায় কৃষিবব্যবস্থা 
উচ্ছেদ করতে বলেন নি। সমবব 
সেবা-সম্তিগুলি সরকারী 
থাকায় সমবায় প্ৰতিষ্ঠানগুলি] 
কঠিন কঠিন সর্ত আরোপ 
এুলিকে সরকারী খাম 
করবার নির্দেশ দিয়েছি 
সেবাসমিতিগুলি সরকীর 
নয় বা সরকারী দলের দর! 
নয়সেখানে ষ্টা লিন 
পস্থায় চাষীদের 
বাধ্য করা অবস্ত কঠ 

উপরের আনু 
সিদ্ধান্ত করা যেঃ 
কৃষি খামার 
হল সমব 
প্রয্নোজু 
ক 



































“ কি করিবে ভাবিয়া 
হঠাৎ দেখিল একটি 
ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া ত 
ধরিয়াছে। সিদ্ধবাদ দারুণ 
পড়িল । পাশে তাকাইয়া দেখিল৷ 
আদলিটি নাই। শাস্তিসেন! বলিল 
তুম্‌ এক উঠতি গুপ্তা হায়। থানামে৷ 
চল। সিন্ধবাদ হাত ছাড়াইয়া লইডে 
চেষ্টা করিল, কিন্ত ইহাতে শাত্তিসেন' 
রাগিয়া গিয়া তাহার মাধায় হাতের 
বৃহৎ "শাস্তিদওটি দিয়া সজোরে 
আঘাত করিল। সিন্ধবাদ এই 
আঘাতে অজ্ঞান হইয়া গেল। 

জ্ঞান হইতেই সিদ্ধবাদ দেখে ৫» 
তাহার বোগদাদের বাড়িতে পালকে" 
উপর শুইয়া আছে। কিছুক্ষণ পণ 
স্ত্রী আসিয়া তাহাকে বলিল-_ঘুমে 
ঘোরে কি সব টেঁচাইতেছিলে 
হিন্রবাদ অনেকক্ষণ ধরিয়া ডাকাডা 
করিতেছে, তাহাকে ড্রইংরুমে বসাই; 
রাখিয়াছি। কি বলিব বল] সিঙ্ক 
বাদ বলিল-_বল, আমার শরীর & 
খারাপ, আজ কাহারও সহিত ভব 
করিতে পারিব না - 


চে 


পরুবার, ওরা জুলাই, ১৯৫৯ 








পথ সমালোচনা 





সম্পার্দক-বন্ধু যখন সমালোচনার 
ঠজন্ত উপন্তাসখননা * পাঠিয়ে দিলেন, 


তখন আমার মনে একটু সংকোচ. 


হিল।' হাল আমলে যে সব উপন্তাস 
প্রকাশিত হচ্ছে, যারা “বেষ্ট সেলারে'র 
বাণিজ্যিক কৌলীম্ঘ লাভ করছে, 
তাদের সঙ্গে ঝাঁদের কিছুকিঞ্চিৎ পরি- 
"চয় আছে, তাঁরা জানেন ষে সাম্প্রতিক 
' বাংলা উপস্তাসক্ষেত্রে একটা মন্দা 
চলেছে। এ মন্দ৷ পরিমাণগত নয়, 
গুণগত । বীভৎস কাহিনী, নির্লজ্জ 
কঢুমবৃত্তির প্রকাশ, ফ্রয়েডীয় : অপ- 
ব্যাখ্যা সাইকোলজির নামে যথেচ্ছা- 
চারিতাঁ, নতুন প্লট গড়বার . লোভে 
জাদিবাসী, বস্তিবাসী, পল্লীবাসীদের 
নিয়ে অবাস্তব চরিত্রচিত্রণ_.এই-_সঘ 
‘দিয়ে চিন্তা করবার অক্ষমতা, দুর্বল 
শিল্পনীতি এবং সর্বোপরি আধিক 
লোভকে ঢেকে, রাখবার চেষ্টা করা 
হচ্ছে! সুতরাং নতুন আর একখান! 
উপন্তাস সমালোচনার জন্ত হাতে এলে 
উল্লসিত হবার কারণ থাকে না। 
কিন্ত উপস্তাসটি পড়বার আগে 


যে দ্বিধা ও সংকোচ ছিল, পড়তে , 


আরম্ভ করবার পর তার কিছুমাত্র 
অবশিষ্ট রইল ন! পঁচিশ ত্রিশপাতা 
পড়বার পরই আপনি বুঝতে পারবেন 
যে গ্রজ্ঞাপারমিতা একটি উল্লেখযোগ্য 
ব্যতিক্রম । আর দশখান! উপন্যাসের 
মৃত এ উপষ্ভাস নয়, এর লেখকের 
'গতানুগতিকের বাইরে অন্ত এক 
কাজ করে বাংল! উপন্তাসের 
সবচেয়ে বড় ত্রুটি যে ভাবালুতা--যে 
সম্তা সের্টমেপ্টালিটি কাহিনী থেকে 
আরম্ভ করে প্রকাশ ভঙ্গিকে পর্যন্ত 
হাডমাসহীন জবজঘে করে দেয়_ 
তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত অজিতকষ্দের 
'প্রজ্ঞাপারমিতা” | কিন্ত পপ্রজ্ঞাপার- 
মতা, নীরস বাস্তবধর্মী উপন্যাস নয়। 
রং এর মুলে একটি রোমার্টিক কবি 
কল্পনাই রসসিঞ্চন করছে, কিন্ত 
ধুটিনাটি অবলোকনের ক্ষমতা, মিথ্যা 
ভণ্ডামির উপর ব্যঙ্গ, একটি সহজ 
বচারী হিউমার উপন্তাখানাকে এক 

ঈদুসিক কাঠিন্য দিয়েছে 
“ এ উপস্কাসের কাহিনী বিশ্লেষণ 
রী সম্ভব নয়, কেননা এর ভেতর 
[গাগোড়া নির্দিই একটি ঘটনার 
ক্িমবিকাঁশ নেই । এর কেন্দ্রে আছে 
একটি মেয়ে প্রজ্ঞাপারমিতা | আছে 
ললে. ঠিক বলা হল না। কারণ 
প্রজ্ঞাপারমিত। ইহ জপতে আর নেই, 
কিন্ত না থেকেই সে বেশী করে ছড়িয়ে 
মাছে সর্বত্র। যারা তাকে চিনত, 
প্র সঙ্গে একে একে পরিচিত 


নিকাতা ॥ ছয় টাকা 


hs 





' একটি অভিনব উপন্যাস 


. . নির্মল চট্টোপাধ্যায় ' 

হতে লাগল ধনপতি (যে এ উপন্তাসের 
কথক), সেই এক একজনের 
কাহিনীর মধ্য দিয়ে টুকরো টুকরো 


' করে পাই প্রজ্ঞাপারমিতাকে। সেই 


খণ্ড খণ্ড চিত্র একত্রিত হয়ে এক 
সম্পূর্ণ মহিমাময়ী নারী মূর্তি 

হয়ে ওঠে। এই যে টুকরো টুকরো 
কাহিনী--ৎ০i৪০de, এদের আপাত- 


“দৃষ্টিতে অসংলগ্ন বলে মনে হতে পারে, 


সুতরাং ঘটনার পর ঘটনা অতিক্রম 
করে পরিণতিতে পৌছবার জন্ঠ 


উ্ধস্বীসে পড়ে ফেলবার মৃত উপন্তাস 


প্রক্পাপরামিত!| নয়।' একে পড়তে 
হবে ধীরে ধীরে, সযত্নে, প্রতিটি 
বৈচিত্র্য ও রস আদ্বাদন করতে 
কল্পতে। এবং মন সজাগ রাখলে 
দেখা যাবে ষে বিভিন্ন কাহিনীর মণি 
একটি স্থত্রে বিদ্ধ হয়ে'আছে। সে 
সুত্র আর কেউ-নয়- প্রজ্রাপারমিতা। 


'অনাধপিগুদ .রায়চৌধুরীর কন্তা 
গ্রাস্তাপারমিতা। সৌন্দর্যে সে 
অতুলনীয়া। কিন্তু দৈহিক সৌন্দর্যের 
চেয়েও বড়. হচ্ছে তার অস্তরের 
আলো। কি এক মহিমা লুকানো 
ছিল এই রহস্তময়ী মেয়েটির , মধ্যে, 
যে তার কাছাকাছি এসেছে, সেই 
বিস্মিত, চমকিত হয়েছে, শুধু বিস্মিত 


নয়, র্লপাস্তরিতও হয়ে গেছে অনেকে | . 


যৌবনে পদার্পণ করেই প্রজ্ঞাপারমিতা 
মারা যায়। এই মর্মান্তিক ঘটনা 
আগেই ঘটে গেছে, উপগ্ভাস আরম্ভ 
হওয়ার পর আমরা শুধু প্রজ্ঞা- 
পারমিতার অদৃশ্য উপস্থিতির 
প্রভাবটা লক্ষ্য করতে পারি। 
লিনেমার ডাইরেক্টার ভিনায়ক ভারমা, 


স্টেশন মাস্টার ব্রৈেলোক্য তপাদার, 


লক্ষপতি ভূ চৌধুরী, সম্গ্যাসী 
কার, শৰরী--অনেকের মত এরাও 
প্রজ্তাপারমিতার সান্নিধ্যে এসে ধীরে 
ধীরে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। , এই 
সমস্ত উপন্তাস জুড়ে এই বিচিত্র 
পরিবর্তনের ইতিহাস । . শর্বরী রায়ের 
ভাষায়--সত্যিই পরশমণি ছিল 
প্রল্ঞা।...অনেক লোহা সোনা হয়ে 
গেছে তার সেই অনায়াস যাহ্‌র 
পরশে 1 

উপন্তাসখানা পড়তে পড়তে 
চোখের সামনে দিয়ে যেন চরিত্রের 
মিছিল চলে যায়। কত বিচিত্র 
পেশার কত বিচিত্র মানুয। এক 


পাশে দীড়িয়ে ধনপতি তার ক্যামেরার ' 


ক্লোজ-আপে সবাইকে ধরছে। ধরা 
পড়ছে তাদের ভালোমন্দ/ কোন 
চরিত্রই সাদা বা কালো নয়। সবাই 


সাদায় কালোয় মেশানো ধুসর । যে' 


বীমার দালাল অসন্তলান বাড়রী-মকেল 
পাকড়াতে মিথ্যে কথ! বলা, তোষা- 


মোদ করা, অন্তায় সুযোগের আশ্রয় ' 


নেওয়া কোনটাতেই দ্বিধা করে না, 


সেই অস্লীন বাড়রীই তার এক 
পুরানো বীমার মকেল, যক্ষারোগগ্রন্ 
মহেশ মুস্তফী. ও তার স্ত্রীকে সাহায্য 
করবার জন্ত ' সর্বস্ব উজার করে 
ঢেলে দেয়।- প্রজ্ঞাপারমিতার পিতা 
অনাথবাবু দৃঢ় চরিত্রের ' লোক। 
বাইরের শত আঘাতেও তিনি ভেজে 
পড়েন না। কিন্তু তিনি হৃদয়হীন 
নন] ন্সেহ, প্রেম, আবেগ উচ্ছবাসকে 
তিনি চেপে রাখেন হৃদয়ের গভীরে 


এবং সেই জন্য তীর স্েহ, প্রেম, , 
আবেগ আরো সত্য হয়ে ওঠে। . 


কিন্তু এই অনাথবাবুই ! অসংকোচে 
কারবার করেন গুড় মেশানো মধুর 


এবং দৈব যাহুলির। লোকের ধর্ম- 
বিশ্বাসকে শোষণ করে ফেঁপে ওঠে, 


তার ব্যবসা। এরকম আরো উদাহরণ 
নেওয়া যেতে পারে। বাস্তব জগতে 





মানুষের চরিত্রে আলো অন্ধকারের 
যে অনস্বীকার্য অসংগতি দেখা যায় 


 উপন্তাসে তাকেই স্থাপন করেছেন 


লেখক ৷, ee 

বর্তমানে যে জাতীয় সেট্টিমেণ্টাল 
প্রেমের গল্পের এত কদর চলছে__ 
অজিতকষ্ণ ইচ্ছে করলে অতি সহজে 
সেরকম কয়েক ডজন গল্প লিখে 
দিতে পারেন । এই বইয়েই একাধিক 
প্রেমের উপাখ্যান রয়েছে যেগুলো 


একটু ফেনিয়ে ফীপিয়ে গোটা উপন্যাসে. 


রূপান্তরিত করা যার । 


পূর্বেই হিউমারের কথাটা একবার* 


উল্লেখ করেছি। রঙ্গ ব্যঙ্গ, রসিকতা 
অজিতরুষ্ণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । এই 
সচেতন রসবোধ তাঁকে কোথায়ও 
আবেগে উচ্ছবসিত বা মুহমান হতে 
দেয়না, চরম রোমান্টিক কল্পনাকেও 
বাস্তবের সঙ্গে যুক্ত করে রাখে। 
কিন্ত মাঝে মাঝে 'রঙ্গপ্রিয়তা স্বকীয় ' 
ক্ষেত্র থেকে বিচ্যুত হয়ে খেলো 
পান বা শব্দ নিয়ে খেলা করবার 
প্রয়াসে পর্যবসিত হয়েছে। যেমন 


'প্রাতরাশ খাবার , বেলায় মোটেই 
আজ রাশ» টানেন নি’, “মমতার 
(একটি মেয়ের নাম) ওপর হারালেন 
মমতা । এই জাতীয় ‘পান’ হালকা 
লেখার জন্তই রেখে দিলে ভাল হত। 
বক্তব্য সহজ পথ ছেড়ে ‘সাহিত্যিক’ 
হতে গিয়ে কেমন ঘোরালো উপমার 
আশ্রয় নেয় তার একটি উদ্দাহ্রপ, 
তার মনের চৌবাচ্ছায় সাতার 
কাটছে ' মতলবের পুঁটিমাছ।' 
'সাহিত্যিক' ভাষা, বাবহারের ফলে 
একজনের বক্তব্য কি রকম কৃত্রিম 
শোনায় তার একটি নমুনা__সংঘমৃত্রা 
দেবী তার মেয়ের (প্রজ্ঞাপারমিতার ) 
বর্ণনা দিচ্ছেন_তারপর দিবে দিনে 


বেড়ে উঠতে লাগল সেই শিগু-কন্তা, 
রূপের শতদল উঠতে লা শিত 


কিন্ত ভ্রটিগুলি নিতান্তই বাহ। 
লেখক যে কোন সময় এগুলো! ঝেড়ে 
ফেলতে পারবেন । 

একটি অভিনব উপস্ঞান উপহার 
দেওয়ার জন্ত লেখককে আমরা 
অভিনন্দন জানাই 1 








কলকাতায় হরতাল 


কেন যেন মনে হয়েছে গত ২৫. 


তারিখের সাধারণ ধর্মঘটটি একটি 
প্রহসন ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। 


আমাদের দেশ স্বাধীনতার এগার 


বছর পরে কতখানি অগ্রগতি লাভ 
করতে সক্ষম হয়েছে এ নিয়ে হস্ত 
মতদৈধতা আছে, কিন্তু সাধারণ 
ধর্মঘটের ক্ষেত্রে অন্তান্ত দেশের চেয়ে 
আমাদের দেশ যে অনেকখানি এগিয়ে 
গেছে এ, বিষয়ে কোন মতত্বৈধতার 
অবকাশ নেই। এ যুগটা নাকি 
শুধু আক্রোশ, আর বিক্ষোভের যুগ । 
আর এই বিক্ষোভ প্রদর্শনের চুড়ান্ত 
হাতিয়ার হুল সাধারণ ধর্মঘট । ধর্মের 
নামে অনেক ভণ্ডামি আমাদের দেশে 
হয়ে আসছে, ধর্মঘটের নামে ততোধিক 
সতকারজনক এক শ্রেণীর, রাজনৈতিক 
ভণ্ডামি আমরা অসহায় ভাবে নীরবে 
প্রত্যক্ষ করছি। 

২৫শে তারিখের ধর্মঘটের 
উদ্ভোক্তারা ছিলেন কমুযনিষ্ট পার্টি ও 


কমেকটি বামপন্থী দল । ইশ্বর যেমন . 


আমাদের সম্মুখে বহরূপে আছেন, 
এরাও তেমনি বহুরূপে ব্ছভাবে জন- 
তার উপকার করবার ভম্ত আমাদের 
সন্মুখে আবিভূর্তি হয়েছেন । এবার 
এরা এসেছেন." দুণ্তিক্ষ প্রতিরোধ 
কমিটি” নাম নিয়ে) ভব্যমূল্যবৃদ্ধির 
প্রতিবাদে, এরাই হরতাল করবার 
বাৎসরিক উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে 
থাকেন জনতাকে ্এবারও 
জানিয়েছেন । 

সকাল থেকেই এবার এদের 
কর্মীরা হরতাল সফলতার দিকে তীক্ষু 
লক্ষ্য রেখেছিলেন । রোজ, সকাল 
থেকে _যীদের ডিউটি থাকত পাড়ার 


. (দর্পণের প্রতিনিধি ) 


রোয়াকে কিংবা রেষ্ট রেণ্টে আজ 
তারা চৌমাথার মোড়ে এসে দাড়িয়ে 
ছিলেন | ট্রামশ্রমিকদের এক ট্রেড 
ইউনিয়ন কিছুদিন আগে কাগজে 
বিবৃতি দিয়েছিলেন যে তাঁর! হরতালে 


মশায়। আপনাকে খাওয়াতে গিয়ে 
কি শেষে আমি মারা পড়ব? 
কোখেকে আধলা ইট বোঁড়ে দেবে 
তার ঠিক নেই। 
'আপিসের কেরাণী বাবুদের দিনটি 


যোগ দেবেন না, শেষ মুহূর্তে তারা সিদ্ধান্ত খুব খুশীতে কেটেছিল। একদিন 


প্রত্যাহার করেছিলেন । সরকারী 
বাস বার করবার মত সাহস পশ্চিম 
বঙ্গের এই ক্লীব সরকারের ছিলনা 
(মজুতদার গোঠীর কাছে চরম 
পরাজয়ে যে সরকারের খাত্তমন্ত্র 
এবং মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ না করে 
গদী আঁকড়ে পড়ে থাকেন, তার 
উপযুক্ত সংজ্ঞা নিদ্ধারণ আমার সাধ্যা- 
তীত), শুধু হু’ একট! উটুরে। 
প্রাইভেট কার মাঝে মাঝে বেরিয়ে 
পড়েছিল | স্বেচ্ছাসেবকেরা সেগুলির 
টিউব থেকে পাম্প খুলে দিতে বিন্দু 
মাত্র দেরী করেন নি। পাড়ার 
রেস্টুরেপ্টের ঝাঁপ বাইরে থেকে বন্ধ 


' ছিল। রেস্টরেণ্টের মালিকেরা হর- 


তালের স্বেচ্ছাসেবকের সঙ্গে 'অসহ- 
যোগিতা করেন নি। তারা প্রয়োজন. 
মত চা আর মাখনমাখানো টোস্ট 
পিছনের দরজা থেকে সরবরাহ করে 
স্বেচ্ছাসেবকদের চাঙ্গা করে রেখে 
ছিলেন । | 
আরও একটু বেলায় রাজপথ- 
গুলি ময়দানে পরিণত হয়েছিল 
ইটের গোলপোষ্ট আর উইকেট করে 
অনেক বেলা পর্যন্ত চলেছির্প, ফুটবল 
আরপক্রকেট ম্যাচ। গতকাল একটি 
হোটেলে বসে শুনেছিলাম, «একজন 
মাসিক খদ্দেরকে হোটেলওয়ালা 
বলছেন কাল আপনি কোথার 
খাবেন তা আমি কি করে জানব 


ঙ 
|) 


ছুটি মারা গেল। এটা কি কম লাভ? ' 
বিকেল বেল! : পান চিবোতে 
চিবোতে গিনীকে সঙ্গে নিয়ে তারা 
সিনেমায় গিয়েছিলেন। হরতাল 


উপলক্ষ্যে উত্তর কলকাতার চিত্রগৃহ- 


গুলিতে যে জনসমাগম "ঘটেছিল তা 
অভুতপূর্য। এইদ্িন একটি বাংলা 
ছবির শুভ মুক্তির দিন ছিল, আর ' 
একটি ছবি রজত জয়ন্তী সপ্তাহে ' 
পদার্পণ করেছিল। তাছাড়া সেদিন 
ছিল রঙ্গমঞ্চেক্জ সাপ্তাহিক প্রচর্শনী । 
বিকেল পাচটার পর জনসমাগমের 


চোটে কর্ণওয়ালিশ ছাট দিয়ে হাঁটা 


দুষ্কর হয়ে উঠেছিল। অনেকে 
বলবেন ধারা সিনেমায় এন তারা” 
উচ্চ, মধ্যবিত্ত পরিবারের লোক। 
ঘরে থান্তের অভাব তীদের নেই। 
কিন্ত আরও কয়েকটি অনভিজাঁত 


চিত্রগৃহে হবে জনসমাগম লক্ষ্য করলাম 
তার ক কখনই সচ্ছল 


_ পরিবার থেকে. আগত বলে বোধ 


হল না। সন্ধ্যা ছটা "পর্যস্ত হরতাল 
হব্বার কথা ছিল- কিন্তু বিকেল 
চারটের; বেশী অনেক চেষ্টা করেও 
হরতাপের তাল বজায় রাখা সম্ভব 
হয়নি।, , 

* হাওড়া থেকে হরতাঁগ সংক্রান্ত 
যে একটি সংবাদ পাওয়া গিয়েছে 
তা বিশেষ আশাপ্রদ। জনৈক 
“4 শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় ) 











সে 





শুক্রবার, ওরা জুলাই, ১৯৫৯ 





(দর্পণের সমালোচক ) 


eC রা 58 
আমাদের মনকে নাড়া দিয়েছে যে আমরা কোন যুগে বাস করাছি ? একই প্রশ্ন 


মনের সামনে এসে দাঁড়য়েছে বারেবারে, বছরের পর বছর। 
[ 


খেলাধুলার, মহান আদর্শ ধ্যলিসাৎ হচ্ছে দলসদর্থ'ক, দর্শক, এমনকি 
খেলোয়াড়দের আচরণেও, মাঠের শান্তি বিদিত হচ্ছে, নিরপরাষ ক্রাড়াবিদরা 
। যে যযগের চারত্র এই সে কোন বর্বর যুগ? কিসের আশায় 
আঁকড়ে ধরে রয়েছি, কেই বা এই যুগের যন্ত্রণা থেকে 
আমাদের ম্ঢাস্তর পথ তৈরণী করে দেবে ? 


হচ্ছেন 
& এই যগকে 


মনেরই নয়, এ জিজ্ঞাসা বৃহত্তর 
সমাজের, সমগ্র জাতির । সমাজ- 


্রশ্নকে এড়িয়ে চলছেন বটে কিন্ত 
তাতে আমাদের সামাজিক ও জাতীয় 
ক্ষতির বোঝ। এতটুকু হান্ধা হচ্ছে 
না। বরং সে বোঝার ভার বেড়েই 
চলেছে উত্তরোত্তর । ভাববার কথা 
এই যে খেলাধূলার মূলে মহান 
আদর্শের বীজ অঙ্কুরিত থাকা সত্বেও 
কলকাতার ফুটবল মাঠে সে আদর্শ 
বাস্তবে রূপায়িত হয় না কেন? 

'_ কলকাতার ফুটবল মাঠের পরিবেশ 
নিতান্তই অসুস্থ এবং দল-সমর্থকদের 
উৎপাতে অভিশাপগ্রন্ত । তাদের কাছে 
হারজিতের প্রশ্নটাই বড়, ভাল খেলা 


ফরওয়ার্ড বলক' এম, এপ, এ, একটি 
কারখানার কর্তা ৷ কর্তীমশাই আবার 
দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির একজন 
বড় চাই । হরতাল করার জন্য বক্তৃতা 
করে এসেছেন গলা ফুটিয়ে । কিন্ত 
তার কারথানায় হরতাল হতে 
দেননি । শ্রমিকদের কাজে ফোগদানে 
বাধ্য করেছেন। খবর পেয়েই 


. ধমানিই এটি সঙ্গোপাজোর। সেখানে 


হাজি । তারা বলেন--এ কেমন 


বেরিয়ে এসে বলেন, যে ধার! হক 
আমি বুঝব। আমার কারখানা । 
_ আপনারা কেটে পড়ুন 

আর একটি কারখানার কথা 
জানি। কঃতরমিশীয়*বললেন মজুরদের, 
হরতাল করতে চাও, করণ 
বেশ তো । কিন্ত, রবিবারে এর বদলে 
* কাজ করে যেতে হবে। শ্রমিকের! 
মহা খুশী। হরতাল তে! করা হল। 
ছাত্র, শ্রমিক,ঞঅফিসর, কেরাণী এমন 





Ed কি মগ্ত্রমগুলী, হরতালে সবাই মজা 


লুটেছেন। কিন্তু ফাকে পড়েছে 
তারা--যারা দিন আনে দিন খায় I 


সেবক ও দেশনেতারা আজ এই ' 


ধারা মশায়? এম, এল, এ. মশায়. 


সমধিত দল জিততে না পারলে তারা 
উর্ধখ্বাসে ছোটে রেফারী ও বিপক্ষের 
খেলোয়াড়দের মাথা নিতে। সময় 
সময় সমধিত দলের কর্মকত'দের 


গায়েও পড়ে আচড়। ছোট খাটে 


হামলা যেন লেগেই আছে । কিন্ত 


রক্তক্ষরণ ও অশ্রাব্য কট,ক্রিবর্ষণের 


পর পুলিশ আসে, ঘোড়সওয়ার আসে 
এবং সেই সঙ্গে অবস্থা আসে আয়ত্তে। 
এই রক্তারক্তি ও কটুক্তির মাঝেই 
হাজারো কিশোর তরুণের জীবনের 
প্রায় প্রতিটি অপরাহ্ন অতিবাহিত 
হুচ্ছে। জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় 
করে একদিন তারাই উত্তরকালকে 
সে সঞ্চয় উপহার দেবে। এমনি 
করেই আমাদের ভবিষ্যৎ গড়ে উঠছে, 








(৯ম পৃষ্ঠার পর ) 


সন্ধ্যার সময় জুতো পালিশ করে 
যে ছেলেটি সে বলছিল £ আজ 
সকালে খাওয়া হয়নি বাবু । সারা- 
দিন ছ' আনা আয় হয়েছে৷ 

থাদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে আন্দোলন 
হক! হওয়া উচিত। সুস্থ সবল 
জনমত গড়ে উঠুক খাদ্মন্ত্রীর বিরুদ্ধে 


' কিন্তু হাম্তকর হরতালের কোন অর্থ 


আছে কি? দুভিক্ষ প্রতিরোধ 
কমিটির এটি জেনে রাখা উচিত 
খান্ত মনুমেণ্টের নীচে বা অবোধ 
মল্লিক স্কোয়ারে ফলে না! সরকারের 
বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হচ্ছে 
সেই সঙ্গে সামান্ত এতটুকু বিক্ষোভ 
কেন প্রদর্শিত হচ্ছে না মজুতদারের 
বিরুদ্ধে? গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে গিয়ে 
কেন এতটুকু সহযোগিতা কর! হচ্ছে 
না চাষীদের সঙ্গে, যাতে . তার! 


বৈজ্ঞানিক প্রথায় অধিক খাদ্য ফলাতে' 


সক্ষম হয়. যাতে ,তারা রাতে পুরে 
মহাজন আর জোতদারদের কবল 
থেকে ? * নচেৎ এ নেতিবাচক রাজ- 
নৈতিক বিক্ষোভ প্রদর্শনের ফলে 
ব্যালট বাষ্প ভর্তি হলেও জনসাধারণের 


* উদর ভর্তি হবে না! 


® 
‘ 


' কলকাতার খেলার মাঠে রতি তে 


বিভিন্ন পক্ষের নিক্ষিয়তায় অবস্থার 
 ক্রমাবনতি ৪ শান্তিরক্ষায় পুলিশের হ্যর্থতা 


উঠবেও। গড়ে ওঠা এই ভবিষ্যতের 
চিহ্ন হয়তো প্রত্যক্ষ নয় কিন্তু এর 
পরিণাম দূরদৃষ্টিসম্প্ন মানুষের কাছে 


অত্যন্ত ম্পষ্ট। সেই সর্বনাশ! 
ভবিষ্যতকে প্রতিহত করার সচেতনতা 
ও সক্রিয়তা কই ? 


যে নিক্ষিয়তা ও তথাকধিত 
অচেতনার অভিশাপে কলকাতার 
ফুটবল মাঠের বর্তমান হাল হয়েছে তা 


অনেকপক্ষেরই দোষে । কোনো পক্ষ ভয়ে 
এ জিজ্ঞাসা শুধু একা আমার বা খেলাধূলার আদর্শ মূল্যহীন মুখ খুলতে বা আড্ডা তুলতে চাইছে না। 


কেউ বা নিজের মতলব হাসিল করতে 


'নিক্ষিয় থেকে পরোক্ষে উচ্ছৃঙ্খলতার , 


পৃষ্ঠপোষকতা করছে। কলকাতার 
ফুটবলের নিয়ন্ত্রণ সংস্থা, এখানকার 
বড় বড় তথা জনপ্রিয় ক্লাব এবং 
আমাদের অতি তৎপর ও সুদক্ষ 
পুলিশবাহিনীর মাঠের ভূমিকার্টি 
অন্থধাবন করলেই কোন কোন পক্ষ 


শঙ্কিত ও নিক্ষিয় থেকে পরোক্ষে 


উচ্ছৃঙ্ঘলভার প্রশ্রয় দিয়ে আসছে 


সে কথাটা যাচাই হয়ে যাবে। 


ফুটবলের ব্যবস্থা করেছে যে সংস্থা 
সেই আই এফ এর উচ্চুত্ঘলতা দমনে 
মাথাব্যথ! নেই। প্রতিযোগী কোন 
দলের সদশ্তরা ইট ছুঁড়লেও আই 
এফ এর মুখে রা ফোটে না । ফুটবলের 
আয়োজনের মাধ্যমে নিঞ্সের তহবিলট! 
কিঞ্চিৎ ফুলিয়ে নেওয়াই হোল এই 
সংস্থার একমাত্র উদ্দেন্ত। সাংগঠনিক 
অব্যবন্থায় এই সংস্থার তলায় রয়েছে 
ফুটো তাই জোর দিয়ে কিছু বলার 
ক্ষমতাও তার নেই, সর্বদাই সে 
শঙ্কিত, আতঙ্কিত। 

বড় বড় ক্লাব যারা জনসমধিত 
তারাও জনতার বিরুদ্ধে কিছু বলে 
না, কারণ জনতার সমর্থন তাদের 
পরম মূলধন । রেফারী ও বিপক্ষের 
খেলোয়াড়দের ওপর অন্তায় প্রভাব 
বিস্তারে জনতার উচ্ছৃত্খলতা তাদের 
নিত্যই *সহায়তা করে আসছে। 
নিজেদের স্বার্থই তাদের একমাত্র 
বাঞ্ছিত, তাতে বৃহত্তর স্বার্থ উপেক্ষিত 
থাকলেই বা ক্ষতি কি] উচ্ছৃত্খলতাঁর 


ভূত এইসব বড় বড় ক্লাবেরই পরোক্ষ 


সৃষ্টি, যদিও সে ভূত কখনো সখনো 
তাদেরই ঘাড়ে চেপে বসে। জনপ্রিয় 
ক্লাবগুলি যদি উচ্ছৃঙ্খল" জনতাকে 
তিরস্কার করে অথবা তাদের উৎপাত 
সয়ে কিছুটা, স্বার্থত্যাগ করে আদর্শ 
নজীর রাখতে সচেষ্ট হয় তাহলে ফুটবল 


মাঠের উৎপাত বন্ধ হয় অচিরে। 


বিগ্রত ক্রিকেট মরগুমে মোহনবাগান 
ক্লাব অবশ্ত একদিনের জন্তে একটি 
আদর্শ, নজীর সাষ্টি করেছিল কিন্ত 


ফুটবলের ক্ষেত্রে পারেনি | পারেনি 
অন্ত কোনো জনপ্রিয় ক্লাবও সে 
ৃষ্টাস্ত রাখতে ৷ যদিও ফুটবলের 
ক্ষেত্রে সে পথ অনুসরণের ' প্রয়ো- 
 জনীয়তা দেখা দেয় প্রায় প্রতিদিনই । 
কদিন আগে * ইষ্টাৰ্ণ রেলের, সঙ্গে 


মোহনবাগানের একাধিক খেলোয়াড় . 


মাঠের ' মধ্যে অশোভন আচরণ 
করেছেন এবং তাদেরই সমর্থকেরা 
দর্শক .আসন থেকে ইট বোতল ছুঁড়ে 
রেলের একজন খেলোয়াড়ের মাথাও 
ফাটিয়ে দিয়েছে । কিন্ত এতো কাণ্ডের 
পরও মোহনবাগান ক্লাব নির্বাক 
নিঙ্ষিয়। 

উচ্ছৃ্খলতার ভূত ভাড়ানোর 
প্রধান দায়িত্ব যাঁদের ওপর ফুটবল- 
মাঠে তাদের ভূমিকা অভিনব ও 
রহস্তময়। কলকাতার পুলিশ বাহিনীর 
এক বিরাট অংশ সেজেগুজে 
লাঠিহাতে নিতাই মাঠে হাজিরা 
দেয়, কিন্ত তারাও পারে না উচ্ষৃত্খলতা 
দমন করতে । পারে না, বোধহয় 
চায় না বলেই। কোনো এক ছক্তে্ 
প্রভাবে পুলিশবাহিনী ফুটবল মাঠে 
গিয়ে যেন অহিংসাব্রত উদযাপন 
করতে থাকে। দিন কয়েক নাগে 
পুলিশ বেষ্টনীরই মাঝে থাকা একজন 
খেলোয়াড়কে এক উচ্ছৃঘখল দর্শক 
মারাত্মক ভাবে আঘাত করেছে। 
ওইদিনেই অর্থাৎ ইষ্টবেসল বনাম 
স্পোর্টিং ইউনিয়নের খেলার দিনে 
পুলিশবাহিনীর বিচিত্র ব্যবহারের আর 
একটি দৃষ্টান্ত আমাদের লক্ষ করতে 
হয়েছে । খেলার মধ্যে হামলা করা 
এবং ইট ছড়ার অপরাধে এক 
উগ্ৰপন্থী দর্শককে সেদিন , পুলিশ 


গ্রেপ্তার করে। কিন্তু খেলা শেষ 
হওয়ার সর্গে 'সঙ্গেই হামলাকারী 
ছাভা পেয়ে বায়। কলকাতা পুলিশের 


' অনেক জাদরেল ও চেনা অফিসার + 


সেদিন ঘটনাশ্থলে উপস্থিত ছিলেন এ 
এবং সম্ভবতঃ তাদের কারুরই নির্দেশে 
অপরাধী ব্যক্তিটির মুক্তির পথ প্রশস্ত 
হয়ে থাকবে। * 
অপরাধের দৃষ্টান্ত স্বচক্ষে দেখে” * 
এবং স্বহস্তে অপরাধীকে পাকড়াও 
করে যে পুলিশ পরমুহ্তে তাকে 
ছেড়ে দেয় সেই পুলিশবাহিনীর 
ওপরই কলকাতার ময়দানের শাস্তি- ? 
শৃঙ্খলা রক্ষার ভার রয়েছে! জানি না 
অহিংস পুলিশের এমন শুঁদার্য্যের 
সুযোগে কতজন অপরাধী এমনিভাবে 
মুক্তি পেয়েছে এবং মুক্তি পেয়ে 
আবার মাঠের কিনারে এসে ইট 
ছুঁড়তে কোমর বেঁধেছে। নিয়ন্ত্রণ 
সংস্থা ও জনপ্রিয় ক্লাবগুলির অস্তিত্ব 
ও পুলিশী ঠাট সম্পূর্ণ বলার রয়েছেন 
তবুও মাঠে ইট পড়ার ও রা 
কাণ্ড বীধানোর বিরাম নেই। তাই 
বলছিলাম যে, কলকাতার Ea 
মাঠে বর্বর যুগ অতকিতে সৃষ্টি 
হয়নি, এক গোছানে! পরিকল্পনার 
সার্থক পরিণতিতেই আজ এই, 
অবস্থা। সবচেয়ে চিন্তার কথা এই 
যে ময়দানের শোচনীয় অবস্থাটিকে ' 
সামলে রাখার.জন্তে যারা উচ্ছৃত্খলতার 
আশ্রয় নেয় তার! ছাড়া আরও 
কয়েক পক্ষ অতি চতুরের ভূমিকা 
নিয়েছে, কেউ 'নেপধো কেউ বা. 
খুব. . খোলাখুলি ভাবেই । তাদের 
ভূমিকা আরও ভয়ঙ্ধর, ছ একজন 
উচ্ছল ও ছু চার টুকরো ভাঙা” 
ইটের চেয়েও । £ 


কোচবিহারের তুফানগঞ্জ মহকুমায় খাঘাসঙ্কট 


(দপণের প্রতিনিধি ) 


তৃফানগঞ্জ মহকুমায় ও মহকুমার 
বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে ধান চাউলের মূল্য 
উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে '১৩২। 
১৪২ টাকা ও ২৬২। ২৭২ টাকা মণ 
হইয়াছে! প্রয়োজনীয় অন্তান্ত খাত্ত- 
দ্রব্যাদির মূল্যও অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়া! 
সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার 
বাহিরে গিয়া পৌছিয়াছে। হঠাৎ 
এইরূপ মূল্যবৃদ্ধিতে সাধারণ দিন- 
মজুর ও নিয় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়গুলি 
আজ দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে। 
জান! যায়, অভাবের তাড়নায় সাধারণ 
কৃষকরা স্বম্মূল্যে ধান চাউল বিক্রয় 
করিয়া আজ আবার অতিরিক্ত মুল্যে 
সেই ধান চাউল ক্রয় করিতে বাধ্য 
হইতেছে এই মুগ্যবৃদ্ধি সরকারী 
মৃল্যনিয়স্ত্রণকে , ব্যর্থতায় 
করিয়া তুলিয়াছে। 

মহকুমার সর্বত্রই আজ হতাশার 
ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে । বিশেষ- 
করে সাধারণ দিনমজুর কৃষকরা ও 
নিয় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়গুলি আজ 
শঙ্কাকুল হইয়া পড়িয়াছে। স্থানীয় 
সরকারী কর্মচারীদের ওদাসিন্তে 
আজও জি, আর, ও টি, আর এর 


পর্যবসিত 


কোন ব্যবস্থা! গ্রহণ করা হয় নাই। 
উপরস্ধ দেখা যায়, সপকারী কর্মচারী- 
দের ট্যাক্স, লোন আদায়ের তাগিদ 
ও 'পার্টিফিকেট ইসুর তোড়জোড় 
সকলের মনেই সন্ত্রাসের কারণ হইয়া 
দাড়াইয়াছে। জনসাধারণের কর্ম- 
সংস্থানের ও আয়, উপার্জনের কোন 
অবলম্বন নাই ।” ফলে দিনে দিনে 
বেকারের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হইয়া জাতীয় সমাজ জীবনে এক 
ভয়াবহ রূপ ধারণ করিতেছে! আর্জ 
বেকার ও ছুংঙ্থদের জীবন-মানরক্ষ]ুর 
জন্ত সর্বাগ্রে প্রয়োজন গ্রামে গ্রামে 
কুটিরশিল্প স্থাপন করিয়া তাহার 
মাধ্যমে এই দুর্গত নরনারীর দুঃখ- 
মোচনের পরিকল্পন। গ্রহণ করা। 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার যাহাতে উক্ত পরি- 
কল্পনা গ্রহণ করিবার বিষয় বিবেচন। 
করেন এবং এই সমস্ত, ব্যবস্থার 
ক্রুতগতিতে বিপন্ন ও" ক্ষুধা মানুষের 
দুঃখ দুর করিতে সময় মত প্রযুক্ত হয়, 
সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষ তর 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অবহিত হইতে 
অনুরোধ করি, নতুবা অনর্থ ই দেখ 
দিবে। 


= 


i 


শুরুবার, ওরা জুলাই, ১৯৫৯ 





নিরপেক্ষ দৃফিকোণ থেকে কেন্পালা 


কেরালা! সৰকাৰ & পণ-অভযাথান' 


কেরালায় কম্যুনিষ্ট সরকার 

র কিছু দিন পরে সেখানে 
পুলিশের গুলি চালনা ও নরহত্যা 
সত্বেও দেবীকুলমের নির্বাচনে 
কম্যুনিষ্টরা বেশ কয়েক হাজার ভোটে 
জয়লাভ করে। এটা কি ভাবে সম্ভব 
তুল? সম্ভব হল: এই জন্যে যে, 

দকেরালার কমুযুনিষ্ট সরকার, যে কোন 
কারণেই হক, সংবিধানের পুর্ণ মর্যাদা 
দিয়েও কোন্‌ তরফের শ্বার্থে'র 
দিকে নজর রেখেছেন তা স্পষ্ট বোঝা 
“গেছে তীর্দের কর্ষাবলীর মাধ্যমে, 
*এবং মাত্র দু-তিন বছর ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত হয়ে তারা যে ব্যাপক কর্ম- 
হাত দিয়েছেন তার ফলেই 
৫... নিকট কেরালা সরকার 
শহীপ্রিয়তা লাভ করে যাচ্ছে! এত 
অল্প সময়ের মধ্যে সব হয়ত তাদের 
সক্ষে বাস্তবে রূপারিত করা সম্ভব 
হয়নি, কিন্ত নিমোক্ত তালিকার মধ্যে 
অনেকগুলিই তারা কাজে পরিণত 
করেছেন £ ০ 
। ক কুলার ছাত্রদের রাজ্য পরি- 
ঘহণ বিভাগের বাসে যাতায়াত ও 
শাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা) 
মামলা শ বিচার ত্বরান্বিত 
হর; 

৬ গরীবদের মামলা পরিচালনায় 
হায্য দেওয়া; 

১,৪ সরকারী জমি বণ্টন ও নূতন 
ব্রি আইন চালু করা; 

£৪ রাজ্যের ছোট ছোট শিল্পকে 
সারকেল দড়ি, মৎস্ত চাষ, গাড়ীর 
যাটারী, লোহার স্নু-নাট-বণ্ট, সাবান 
॥ তাত বন্ত্র ইত্যাদি) ব্যাপকতম 
ত্সাহ ও সাহাধ্য দাশ; 

ও ছাত্রদের খেলাধূলার মান 
ুয়ণ ও ভারতের অন্কতম ষ্টেডিয়াম 
বাণ) 

৪ রাজ্য শাসন, পরিচালনায় 
মত্ত স্তরেই ঘুষ ও দুর্নীতি সমূলে 
২পাটিত কর! ; 





(১ম পৃষ্ঠার পর) 

রে আর এই সমস্ত অফিসারদের 
পাতিলের সঙ্গে দেখা হয়নি। 
পাঁতিল উঠেছিলেন বিখ্যাত 
বসাম্মী শ্রী এস, পি, জৈনের বাড়ী। 
হরে ব্যবসায়ীদের সম্ধনার ফাঁকে 
পাতিলের তাঁদের সঙ্গে ব্যক্তিগত 
[লাপ আলোচনার প্রয়োজন 
লগ তাই আর বিভাগীয় 'কর্মচারী- 
“র সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হয়নি । 

আর দরকারই বা কি? 
প্ৌজনবোধে এক একজনকে ডেকে 
ঠাৰববন দিল্লীতে । তাতে অফিদার- 
রও যাতায়াতের খরচ মারফৎ 
শয়ন হয়ে যায়। সবায়েরই ক্ছি 
ওয়ার চিন্তায় গ্রীপাতিল ব্যস্ত ৷ 


৫ g 


(দর্পণের পর্যবেক্ষক) 

গ বিচার চলাকালীন অবস্থায় 
ছাটাই কর্চারীকে বেতন থেকে 
সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত না করা ; 

জমিদার ও চা-বাগিচার 
মালিকদের ডিক্টেটরী ক্ষমতা! সঙ্কুচিত 
করা; 

৪ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষি- 
ধাপের ব্যবস্থা করা? 

৪ খাণভার জর্জরিত কৃষকদের 
ওপর আমলাদের অত্যাচার বন্ধ করা; 


৪ থান্তাভাব থাকা সত্বেও 
চালের দাম আয়ত্তাধীন রাখা; 

® ধর্মের নামে রোমান 
ক্যাথলিকদের বিস্তালয়রূপী ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠান বন্ধ কর! । 

কম্যুনিষ্টদের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত 
করার পথে কেরালাই তাদের এক 
মাত্র ভিৎ এটা তারা জানে। সারা 
ভারতের শাসনগার হাতে এলে তার 
রূপ কি হবে, কি কার্যক্রম কম্যুনিষ্ট 
পার্টি গ্রহণ করবে বিশ্লেষণ করা এখনই 
সম্ভব নয়। কিন্তু এটা ঠিক যে, 
যে সুযোগ তারা পেয়েছে (জাতীয়তা- 
বাদী নেতাদের ছেলেমামুষির 
জন্ত) তার পূর্ণ স্যবহার করে 
কম্যুনিষ্ট সাফল্যের সংক্রামক বীজ 
বা বিষ ভারতের প্রতিটি রাজ্যের 
জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে তারা 
বৃহত্তর সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, 
যা আমাদের দেশের প্রতিক্রিয়াণীল 
শক্তিসমূহ যথা, পাত্রীকুল, ধৰ্ম্মযাজক- 
গণ ছোট বড় জমিদার শ্রেণী, চা- 
বাগান মালিক, বিস্তালয়ন্ূপী ব্যবসার 
মালিক শ্রেণী, কুটার শিল্প নিয়ন্ত্রণ- 
কারী দালাল শ্রেণী, ' সুদখোর ও 
আমল! শ্রেণী খুব ভাল ভাবেই 
উপলব্ধি করেছে৷ সেই জন্তই এই 
প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে সম্মুখ সমরে কংগ্রেস, প্রজা- 
সমাজতন্ত্রী, সোশালিষ্ট, মুসলিম লীগ 
ও কেরালা বিমোচন দঘকে (?) 
তাদের মুখপাত্র হিসাবে নির্বাচিত 
করেছে ও সংগ্রাম পর্িচালনের 
দায়িত্ব দিয়েছে। 

আর-এস-পি প্রমুখ তথাকথিত 
ছোট ছোট বামপন্থী দলগুলি 
নিজেদের আরও বেশী চালাক বলে 
মনে করে এবং সেইজন্য কম্যুন্টিরা 
প্রচ্ছন্ন জাতীয়তাবাদ আর তারা সৎ 
ও ্রীকাস্তিক “মার্কসিষ্ট * বলে 
নিজেদের জাহির করে কমুনিষ্ট 
বিরোধী কুৎসা প্রচারের মধ্য দিয়ে 
শক্তিশালী হবার স্বপ্ন দেখে যাচ্ছে । 

এদের প্রতি জন-সমর্থন কতটা 
তা এরা নিজেরা জানে এবং 


সেইজন্তে সর্ট-কাট রাস্তা খুঁজে বার 
করেছে। 


এদের একমাত্র প্রচার 
হল যে, কম্যুনিষ্ট্রা সংবিধ্যনের 
আওতায় শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীকে 


ধোকা দিয়ে মার্কসিজমের প্রতি চরম 
রিশ্বাসঘাতকতা করে চলেছে। মার্কসি- 
জমের গোটাকতক অভিধানগত ঝুলি 
আউড়ে এরা রাজনীতির বাজার মাত 
করতে চায়! কিন্ত এরা কি মার্কসি- 
জমের মূল কথা, ধেমন পারিপাস্থিক 
অবস্থা, শিল্লোন্নয়ন ও শ্রেণী সচেতনা 
ইত্যাদিকে বাদ দিয়েই বুর্লোয়া 
সমাজে রাতারাতি সাম্যবাদ নিয়ে 
আসতে চায়। এটা রাজনৈতিক 
পরিপক্তার অভাব, না সজ্ঞানে 
বামপন্থী বিভেদনীতিকে শক্তিশালী 
করে বিশ্বাসঘাতকতা করার চেষ্টা? 


কেরালায় কংগ্রেসীদের রাজনৈতিক 
দৈন্য ‘প্রত্যক্ষ সংগ্রাম’ বা “সরকার 
ছাড়' সংগ্রামের মাধ্যমে আরও 
বীভৎস রূপে প্রকাশ পেয়েছে। 
কংগ্রেসের মনোভাব এই, সমাজতন্ত্র 
চাই, তবে গান্ধীবাদসম্মত ; গণতন্ত্র 
চালু রাখ, তবে ' শাসনতন্ত্র সম্মত) 
পঞ্চবাধিকী বড় বড় পরিকল্পন! কর, 
তবে ধপভারে নিজ দেশকে বিদেশী- 
দের কাছে বন্ধক দিয়ে ; নীতিশীল 
সরকার চালাও, তবে ছুর্নীতিপরায়ণ 
হয়ে ; সর্বপ্রকার ‘প্রয়োজনে ট্রাইবু- 


নাল বসাও, তবে রায় মেনোনা 
ইত্যাদি । এর কারণ কি? বৃটিশ 
বিরোধী প্রাক-স্বাধীনতা যুগের 


আন্দোলনের সময় থেকেই ভারতের - 


আলোকপ্রাণ্ত জনসমাজই প্রধানতঃ 
কংগ্রেস নেতৃত্বের শীর্ষস্থানে ছিলেন। 
এরা প্রধানতঃ জোতদার, জমিদার, 
চালকল মালিক, বুদ্ধিজীবী এবং 
দেশী পুঁজিপতি। নীচের তলার 
সাধারণ জনসাধারণকে এই জন্ত 
আমরা কংগ্রেস নেতৃত্বে দেখতে 
পাই না। আবার অনেকের মতে 
এই কারণেই ভারতে বুটিশের রাজ- 
নীতির প্যাচ কষার সুবিধা হয়। 


জআ্জ্ত ত্বকে চ্ঞলজ্ছে 


এমন মর্মস্পর্শী একখানি চিত্র যার কাহিনী, বিস্তাস, অভিনয় গভীর হৃদয়াবেগে 
» মানুষের সমগ্র সহাহুভূতিকে তন্ময় ক'রে তোলে 


বোটা fas প্রেত 


“ ফেলেছে 


মুসলিম সমাজকে অনগ্রসর করে 
রাখার স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবেই 
দেখা যায় যে তারাও উপরতলার 
কংগ্রেস নেতৃত্বের ওপর আস্থা হারিয়ে 
জনাব জিয়া সেই 
সুযোগের পুরোপুরি সত্যবহার করেন্‌ 
এবং মুসলিম সমাজের ওপরতলাকে 
নিয়ে মুসলীম লীগের অভ্যন্তরে 
সংগঠিত করে আন্দোলন আর্ত করেন 
যার ফলশ্রুতি দেশ বিভাগ ও পাঁকি- 
স্থান রাষ্ট্রের স্ষ্টি। পুঁজিপতিদের 
ছুই অংশকে ্রক্যবদ্ধ রাখা স্বাভাবিক- 
ভাবেই স্বার্থ সংঘাতের ভজন্ত 
কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব হয় না! বরং 
প্রকারাস্তরে দেশ বিভাগের মাধ্যমে 
দুই বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী পুঁজিপতিদের 
মধ্যে স্বার্থের ভাগ বাটোয়ারার সুযোগ 
দিয়ে কংগ্রেস-নেতৃত জনসাধারণের 
প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে। 


অথচ অন্তপথে গেলে অর্থাৎ জন- - 


সাধারণকে নেতৃত্বে এনে প্রগতিশীল 
( বামপন্থী ) সংগ্রামের পথ ধরলে 


আজ দেশ বিভাগ হত না। তবে' 


স্বার্থাম্বেষী পুজিপতিকুলাশ্রিত কংগ্রেস 
নেতৃত্ব বেকার হয়ে পড়তেন। খুব 
বেশী হলে হয়ত শ্রীনেহেরু চেকোঁ- 
শ্লাভিয়ার প্রেসিডেণ্ট বেনেসএর মত 
একটা আসন লাভ করতেন। কিন্ত 
টাটা-বিড়ালা-গোয়েস্কা - ঝুনঝুনওয়ালা 
প্রভৃতির কি হত? এদের শ্রেণীর- 
স্বার্থেই বাঁমপন্থী সংগ্রামকে পরিহার 
করে বৃটিশ সাত্রাজ্যবাদীদের কৃপায় 
আধখানা দেশের শাসন ক্ষমতা 
দখল করেছে কংগ্রেস যার ফলে জন- 
সাধারণের নিজের রাজ কায়েম করার 
স্বপ্ন চর্ণবিচুর্ণ হয়েছে । চরম বিশ্বাস- 
ঘাতকতা যে কংহোেস নেতার! 
করেছেন তারা শাসনতঙ্, গান্ধীবাদা 
সমাজতন্ত্র ও সহ-অবস্থান ইত্যাদির 
নামে আর কতকাল টাটা-বিড়লার 
শরেণীন্বার্থ বজায় রাখতে পারবেন ? 


উপরিউক্ত পরিপ্রেক্ষিতে বিচার ও 
বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে যে 


(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 





চিত্র সমালোচনা : 
(১২শ পৃষ্ঠার পর) 
সিলাভিয়া ও ভিক্টরের ভূমিকায় 
যথাক্রমে টিনা বারবেরা ও মাঃ শঙ্করের 
অভিনয় তবু কিছুটা প্রশংসনীয়। 
গীতালী সজ্ঘের ম্যানেজাররূপে অমর 
মল্লিক চলনসই | নিউ থিয়েটাসেরে _ 
ভানু বন্যোপাধ্যায়কে এক ছোট 
চরিত্রে কিছুক্ষণের জন্য দেখা যায়। 


ঈশানী রায় নৃত্যশিল্পী, তাই 
কয়েকটি নৃত্যানুষ্ঠান দেখানো হয়েছে, 
থ্যার মধ্যে ‘আমার এ রিক্ত ডালি 
গানের সঙ্গে নৃত্য উল্লেখয্ুগ্য । 
আরো ছুটি গান আছে, তাদের রচনা 
বা সুরে কোন বৈশিষ্ট্য টি 
গেল না। ‘আমি ভোরের মল্লিকা’ 
গানটি ঈশানী ভোরবেলা! “মেহনত? 
করার পর গাইতে সুরু করে। 
'মেহছনভে'র শেষে লোকে ত খানিক 
বিশ্রাম নেয় জানি, কিন্তু ঈশানী 
যেভাবে সারা বাড়ীময় ঘুরে ফিরে 
গান গাইতে থাকে এবং তার 
সঙ্গে নেপথ্যে যন্ত্র্গীতে সহযোগিতা 
সুরু হয় তাতে অবাক লাগে। বাংল! 
ছবিতে এভাবে গান গাওয়া ও বাজনা 
বাজানো কবে শেষ হবে? , 


ভ্রান্তি'র মুক্তি 

রাজকুমারী চিত্রমন্দিরের দ্বিতীয় 
নিবেদন ‘ভান্তি’ আজ থেকে বস্ুতী, 
বীণা, লোটাস, সুরশ্রী, আলোছায়া 
ও সহরতলীর অন্তান্ত চিত্রগৃহে- 
মুক্তিলাভ করছে। এক প্রবীণ 
মনোবিজ্ঞানীর ভ্রান্তি বৈজ্ঞানিক তথ্য 
সম্বলিত একটি কাহিনীকে কেন্দ্র করে 
চিত্রটি গড়ে উঠেছে। এতে অভিনয় 
করেছেন ছবি বিশ্বাস, বাসবী নন্দী, 
নির্মলকুমার, পাহাড়ী সান্টাল, ভাষ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ছাঁয়া দেবী, তপতী 
ঘোষ প্রভৃতি । পরিচালনা ও স্মরা- 
রোপে আছেন যথাক্রমে প্রফুল 


. চক্রবর্তী ও শ্তামল মিত্র 
গু 
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দর্পণ 


_“পুগধযু বোধের ভাবে ঘন 


দুর্ভাগ্য সুশীল মজুমদারের, দীর্ঘ- 


৩ কাপ চলচ্চিত্ৰ পরিচালনার কাজে 


ব্যাপৃত থেকেও তিনি পরিমিতিবোধ 
“আয়ত্ত করতে পারলেন না, সন্ত 
মুক্তিপ্রাপ্ত ‘পুষ্পধন্ু’ ছবি দেখতে গিয়ে 
যার অভাব পদে পদে অনুভব করতে 
হুয়। আলোচ্য ছবির চিত্রনাট্য রচিত ৬ 
হয়েছে প্রবোধকুমার সান্তালের 
‘পুষ্পধমু' উপন্তাস অন্রলম্বনে ৷ চিত্র” 
নাট্যকার মূল কাহিনীর কিছু কিছু 
করেছেন বটে, কিন্তু অনেক 
ঘটনা বাদ দেওয়ার সুযোগ ছিল এবং 
যা বাদ দিলে একঘেয়েমির হাত থেকে 
আমরা রেহাই পেতাম। কিন্ত 
পরিচালক সুশীল মজুমদারের একথা 
মনে হয়নি, কারণ দর্শক-মনে সুড়সুড়ি 
দেওয়ার চেষ্টাতেই তীর সমগ্র মন 
নিবিষ্ট ছিল। শিল্পহুষ্টির তাগিদ 
তিনি কোন কালে অনুভব করেছেন 
কিনা জানিনা, তথে বর্তমান ছবিটি 
সম্পূর্ণরূপে শিল্পগুণধর্জিত। 
প্রবোধকুমার সান্তালের লেখার 
সঙ্গে পরিচিত ব্যন্তিমাত্রেই জানেন 
যে, তীর সমস্ত উপন্তাসেরই নায়ক 
নায়িকা এক এবং অদ্বিতীয় । “প্রিয় 


.বান্ধবীণর সেই বোহেমিয়ান নায়ক ও ' 
* ভাগ্যবিড়ঘিত নায়িকাকেই আমরা 


বিভিন্ন উপন্তাসে বিভিন্ন পটভূমিতে 
দেখতে পাঁই। এরা চিরবিরহী-- 


কোন্‌ ক্ষেত্রেই এদের মিলন হয়না । 
‘পুষ্পধমু’ এর ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু 


গ্রবোধ সান্তালের লেখার ছূর্বলতা- 
গুলো এখানে পুরোমাত্রায় বর্তমান 
থাকলেও  *ঈশানীর জীবনদ্বম্দকে 
চলচ্চিত্রে সার্থকভাবে রূপ দেবার যথেষ্ট 
সম্ভাবনা ছিল। পরিচালক সুশীল 
মভুমদার-_যিনি বক্স, অফিসের দিকে 
পরিপূর্ণ দৃষ্টি রেখে চিরকাল ছবি 
তুলেছেন--সে সস্তাবুনাকে আমল 
দেননি । পরিবর্তে তিনি গ্রবোধ 
সান্তালের ছুর্বপতাগুলোকে কাজে 
লাগাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন । 

দেখে প্রথমে মনে হয় গোবেচারা, 
ক্যাবলা। কিন্ত অবিলম্বে সে তুল 
ভালে । তখন মনে হয় ভ্রিভুবনে 
তাদের মত স্মার্ট আর কেউ নেই, 
তারা কথা বলে না যেন তৃবড়ী 
ছোটে, তাদের সর্লাপ যেন জামা- 
কাপড় পরে *্চুলু আঁচড়ে মুখ দিয়ে 
বেরোয় (কেদার বীড়ুজ্যের খপ 
স্বীকার করছি) এই জিনিষটি 
সুশীল মজুমদার পুরোপুরি বজায় 
রাখার চেষ্টা করেছেন এবং সংলাপে 
চমক দিক্চে গিয়ে তারে অত্যন্ত 
স্থূল করে ফেলেছেন ৷ জোতির্যয় রায় 


. এক সময় কাটা কাটা তীক্ষ সংলাপ 


দিয়ে নি ডি প্রয়াস 


পেয়েছিলেন এবং তার প্রথম প্রচেষ্টা 


সার্থক হয়েছিল। কিন্ত এঁ একবারই ]. 
পরবর্তীকালে আমরা বুঝেছি যে 


চলচ্চিত্রের সংলাপ ব্যঞ্রনাগুণসম্প্ন 
এবং 
প্রয়োজন, বিশেষ করে আজ যখন 
চলচ্চিত্রে বাস্তবতাকে স্বীকার করে 
নেওয়া স্ুচ্ছে। রর 

পু্গধমূ'র কাহিনীর স্বত্রপাত 
মিহিজামে.৷ নাচিয়ে দল গীতালী 
সঙ্বের মেয়েরা সেখানে নাচের মহড়া 
দিয়ে বাইরে এসে যখন ছহুড়োছড়ি 
করছিল, সেই সময়, তার বৌদি, 


,ভাইপো-ভাইঝি ও পৌঁটলাসহ 


শাত্তমুর প্রবেশ'। তাদের সঙ্গে এবং 
গীতালী সঙ্ঘের পরিচালিকা প্রখ্যাত 
নৃত্যশিল্পী ঈশানী রায়ের সঙ্গে শাস্তমুর 
পরিচয় হয়। শাস্তহ্ণ চাকরী-বাকরী 
কিছু করেনা, কবিতা লেখে বাঁশী 
ছবি তোলে আর' পরের 
উপকার করে বেড়ায় । সংসারে 
আপন বলতে কেউ নেই অর্থাৎ 
যাকে বলে পুরোপুরি বোহেমিয়ান। 
অবিলম্বে তার সঙ্গে ঈশানীর অন্ত- 
রঙ্গতা জন্মে গেল এবং সে দীতালী 
সক্বে যোর্গ দিল। ওপর থেকে 
ঈশানীর জীবনটা শাস্ত, নিস্তরল্প ৷ 
কিন্তু তার 'ষে একটা অতীত আছে, 
যা নিতাত্তই মর্মান্তিক, এ খবর কেউ 
রাখত না। এমন কি, শাস্তসুকেও 
ঈশানী বলেনি। 
শান্তনু একদিন তাদের একান্নবর্তী 
গৃহ থেকে বিতাড়িত হুল। বিতাড়নে 
সে যত না দুঃখ পেল, জ্োঠতুতো 
ভাইপোর সঁজে বিচ্ছেদে তার চেয়ে 
ঢের বেশী মনে আঘাত. লাগল। 
ঈশানী তার এই ছুঃখ বুঝতে পেরে 
এক মিশনারী মহিলা সিলভিয়া ও 
তীর সম্তান ভিক্টরের সঙ্গে পরিচয় 
তার করিয়ে দিল। শান্তনু ভিন্টরকে 
আপন করে নেয়। এই সময় দিল্লী 
থেকে নৃত্যপ্রদর্শনের ছন্ত গীতালী 
সঙ্ঘের ডাক পড়ে। ভিক্টরকে ছেড়ে 
শাস্তমু সেখানে যেতে চায় না। 
অতএব উশানী সিলজিয়ার অনুমতি 
নিয়ে ভিক্টরকেও তাদের সঙ্গে নেয়! 
দিল্লীতে ভিক্টরকে নিয়ে বেড়াতে 
বেড়াতে শাস্তম্থর পরিচয় হয় সরকারী 


অফিসার অরুণ দত্ত চৌধুরী ও তার' 


স্ত্রীর সঙ্গে। তারা ঈশানীর,. নাচ 


দেখতে আসেন এবং শান্তম্থ তাদের 


গ্রীপরুমে এনে ঈশানীর সঙ্গে পরিচয় 
করিয়ে দেয়) 


সেই রাত্রেই শাস্তম্ুর হঠাৎ ঘুম | 


স্বাভাবিক হওয়া একান্ত 


মাথা রেখে। না কাছে 
ব্যাপারটা রহস্তজনক লাগে। রহস্ত 
ভেজে দেয় জশানী-_-তার বিড়ম্বিত 
জীবনের কাহিনী শাস্তনুকে বলে। 


' শাস্তম্ম অবাক হুয়ে শোনে যে, অরুণ 


দত্ত চোধুরী উশানীর স্বামী এবং 
ভিক্টর তার ছেলে | 
* ছবির সমাপ্তিতে অরুণ দত্ত 
চৌধুরী উশানীকে ডিভোর্স 
করেন এবং ঈশানী ভিক্টরকে 
সন্তানের মর্যাদা দ্রেয়। কিন্ত ঈশানী 
ও শ্রান্তন্থ পরস্পরকে ভালবাসলেও 
তাঁদের মিলন হয় না। ঈশানী 
সিলভিয়ারকে বলে, ‘আমি যে মাঃ 
এবং শাস্তস্কে বলে . তুমিই ত 
শিখিয়েছ, প্রেম শুধু কাছেই টানে 
না, প্রয়োজনে দূরেও ঠেলে দেয় !' 
‘পুষ্পধমু’, প্রথম শ্রেণীর কোন গল্প 
নয় এবং 
যায় না যে, এর যথার্থ চিত্রন্প স্বল্প 


একথা স্বীকার করা 


পরিসরে দেওয়া অসম্ভব ব্যাপার ৷ 
ছবির দৈর্ঘ অনেক কমান যেত' এবং 
তাহলেই কাহিনীর যেটুকু আবেদন 


১তা সোজাসুজি দর্শকের হৃদতনত্রীকে 


নাড়া দিতে পারত ।& কিন্তু দুর্ভাগ্য 
আমাদের, প্রবীণ অভিজ্ঞ পরিচালক 
সে পথে যাননি । 

প্রথম . থেকেই একটা হান্ধা 
পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে--যা অনেক 


ক্ষেত্রেই চটুলতার সীমায় পৌচেছে। 


এটা বাংলা চলচ্চিত্রের সেই চিরাচরিত 
রীতি । ভানু বন্যোপাধ্যায়কে নামান 
হয়েছে ঈশানীর চাকরের ভূমিকায় । 
এবং তাঁকে দিয়ে পরিচালক দর্শকদের 
কাতুকুতু দেবার চেষ্টা করেছেন। 
কিন্ত তার অনৃষ্ট এমনই, ছবির 
শেষের দিকে সিরিয়াস মুহূর্তে প্রকৃত 
হাস্ভকর পরিবেশের সি হয়েছে । 
ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় যখন একটি করুণ 


দৃশ্তে অভিনয় করছেন, তাঁর চোখ 


দিয়ে জল গড়াচ্ছে, তখন ভাচ্ছবাবুর 
ভাড়ামোয় অভ্যস্ত . দর্শক হেসে 
লুটোপুটি খায় । 


উত্তমকুমারের ভাবপেশহীন মুখে, 


প্রবোধ সান্তালের নায়কের তীক্ষু 


LON 


' শুক্রবার, ৩র( জুলাই, ১৯৫৯ 


প্র 


সংলাপ কেমন হেন বেমানান লাগে। 
তাঁর নাড়গোপাল মার্কা চেহারায় 
শান্তমুর বোহেমিয়ান ম্বভাবটা, 
ফোটেনি ৷ এবং অভিনয়ে উত্তম- ঢ 
কুমার মনে তেমন দাগ কাটতে 
পারেন না। তার চলন-ধলন হাধ-ভাব 
একান্ত পরিচিত | কেন মুহূর্তেও মঞ্চে, 
হয় না যে তিনি উত্তমকুমার ছাড়া 
আর কেউ। তাকে ক্যামেরায় 
বিশেষ বিশেষ কোণ থেকে দেখাবার 
চষ্টাটা বড় দৃষ্টিকটু লাগে । 

অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়কে ঈশানীর 
চরিত্রে মানালেও তার অভিনয়ে, 
নিস্পৃহ ভাব প্রকট অর্থাৎ চরিত্রটির 
সঙ্গে তিনি ওতোপ্রোতোভাবে মিশে 
যেতে পারেননি, যার ফলে ঈশানীর 
ব্যথা-বেদনা, মানসিক দিধা-ছন্ব তার 
অভিনয়ে মূর্ত হয়ে ওঠেনি। 


 অধস্ত অরুত্ধতী মুখোপাধ্যায়ের বার্থ- 


তার জন্ত পরিচালক সুশীল মজুমদার: 
কম দায়ী নন। চবিত্রের প্রবেশ 
ও প্রস্থান অনবরত দেখানোর 
দর্শকমন কখনও একাগ্র হতে পারে 
না। 


(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 








কারও কি কিছু. লাভ হস্ম এত ? Yh 


নানা ধরনের লোক নান ফারণে ট্রেনে ভ্রমণ করেন। জরুরী প্রয়োজন ছাড়া, অথবা, শুধুমাত্র 
বিক্ষোভ প্রকাশের জন্ত কেউ ঘদি পথের মাবখানে হঠাৎ হন থামিয়ে দেয়, তাতে যাত্রীদের 


যে ক্ষতি হয়, তা’ অপূরণীয়! 


সকলেই ভাঁড়াভাড়ি গন্ব্যস্থলে পৌছতে চাদ, কিন্ত, ট্রেনের গভিরোধ ক'রে তো আর তা? 


সম্ভব নয়। অকারণে ট্রেন থামালে কারও কিছুই লাভ হয় না। 





কিংবা, সাংঘাতিক অসুস্থ কোন 
রোগীকে অবিলম্বে হাসপাতালে 
স্থানান্তরের অন্ত হয়ত ট্রেনে করে 
নিয়ে যাওয়া হচ্ছে | আীবন ও 


ভেজে গৈল কামার আওয়াজ শুনে। ইং 


কাঁদছে ঈশানী, ভিক্টরের বিছানায় : 





চা 
ক 


সম্পাদক ক ইনি শেল, যান চার ০০০০০০০০০০৪ ১ ভার হইতে প্রকাশিত 


ধরুদ, প্রথম চাকরীর আঁবেদনের 
উত্তয়ে কৌন তরুণকে সাক্ষাৎকারের 
জনন ভাকা হয়েছে; এখন, তেন 
বদি কোথাও হঠাৎ আটকে পড়ে 
তিনি নিশ্চই ঠিক সময়ে পৌছতে 
পাঁরবেন না, ফলে, চাকরীর এই 
- সছঁযোগটি তাকে হারাতে হবে । 








মুল্যবান বছর তো নঃ হ'ভেই 
পারে, জীবনটাই হস্ত তার ' 
মাট যারে ৫০ 
















সর উর 


সি 


শ্যক্রবার, ৯০ই জুলাই, ১৯৫৯ 


২৫ নঃ পঃ 





* (দৰ্পণের সংবাদদাত!) 


খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনের অপরাধের জন্য শাস্তি গ্রহণ করতে হয়েছে মন্ত্রী ডাঃ আহমেদকে । 
তিনি কুষি-দপ্তর পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন এবং টার স্থলে নূতন মন্ত্রী পদে উন্নীত 


হয়েছেন ভ্রীতরুণকান্তি ঘোষ। 


ডাঃ আহমেদের ভাগ্যবিপর্যয় এবং তরুণবাবুর ভ্ভাগ্যোন্নতি ছুটিরই কারণ এক৷ রাজ- 
নাতির অন্তরালবন্তী ঘটনাটি এই : প্রফুল্লচন্দ্র সেনের খাদ্ভদপ্তর পরিচালনায় অসন্তোষ প্রকাশ 
করে প্রধানমন্ত্রী নেহরু একটা পত্র লিখেছিলেন। সেই পত্রের নির্দেশ পালন করতে হলে 
প্রফুল্ল সেনকে পদচ্যুত করতে হয়। 

অতঃপর পত্রী বি বি ঘোষের রিপোর্ট দিল্লীতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার দৃষ্টিগোচর হয়েছে এবং 
সেখানে পশ্চিমবঙ্গের খান্ত দপ্তর এবং স্বয়ং প্রফুল্লবাবু এ রিপোর্টের ফলে আরও কোণঠাস। 
হয়ে পড়েছেন। প্রকৃতপক্ষে বিগত কিছুকালের মধ্যে খান্ত নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে 
৩বার ডাঃ রায়কে তত্বির করতে যেতে হয়েছে, কিন্তু খান্ভমন্ত্রী দিল্লীতে মুখ দেখাবার সাহস 


পাননি । 
সর্বশেষ বি বি ঘোষের রিপোর্ট 
এ এবং মুলানিয়ন্ত্রণাদেশ প্রত্যাহারের 
পর, প্রফুলবাবুকে অপসারণ করা 
ছাড়া আর কোনে গ্যায়সঙ্গত গতাস্তর 
থাকছিল না। অথচ প্রকুল্লধাধু এবং 
তার মারফত প্রদেশ কংগ্রেসের 
ক্ষমতাবান অংশের যে সমর্থন ও 
প্রভাব ডাঃ রায়ের উপরে রয়েছে, 
ডাঃ রায় একদিনে তা ছেদন করতে 

পারেন না। 
প্রকৃতপক্ষে প্রফুল্পবাবুকে 
জরানে হলে পশ্চিমবঙ্গের 


রাজনীতির নক্স! ও এলা ইন- 


___ মেন্ট সম্পুৰ্ণ পালটে বাবে এবং 


পরিষদীয় ও প্রদেশ কংগ্রেসী 


গিয়ে পৌছুবে। সেই ধাক্কা . 


দেওয়ার মতে। সৎসাহস বুদ্ধ 
বিধানবাবুর ছিল ন|। 
এর একমাত্র উপায়াস্তর পাওয়া গেল, 
ডাঃ রায় হঠাৎ একট! কন্ষ্রাকৃটিভ বা 
ংগঠনমুলক দৃট্টিভঙ্গীর ছদ্মবেশ 
নিলেন। তীর ভাবখানা এই যে, 
ধান চাউলের উৎপাদন বাড়ালেই 
সমস্তার আসল প্রতিকার হবে, নচেৎ 
সমস্তা মিটবে ন1। কাজেই আমরা 
আবার পুর্োস্তমে “অধিক ফসল 
ফলাও” ব্রতে অবতীর্ঘ-হব। খুব 
দীর্ঘমেয়াদী সংগঠনী দৃষ্টিভঙ্গী সন্দেহ 
নেই। প্রফুল্ল সেনের ব্যর্থতার 


কঞ্খাটা চাপা, পড়ে গেল - 


বত'মান অন্ত্রসভ। ও নেতৃত্বের  কুবিদগুরের অকর্মণ্যতার 


ভিত্তিমূল পর্যন্ত ভার ধাক্কা 


তলায়। পরোক্ষে বল! হল 


যে কৃষি দপ্তর "কাজ করছে 
ন! বলেই খাগ্ভদগ্ডরে এত 
বিপর্ধয়। ডাঃ আহমেদ 
নিক্রিয়, সেইজন্য বেচারা! 
প্রফুল্ল কাঠগড়ায় । 

খানের ফলন এবং ঘাটতির 
পরিমাণ প্রায় একই প্রকার 
হুওয়। সত্বেও (১৯৫৯ সালেও 
প্রায় তাই আছে) খান্ভের 
সঙ্কটের কেন কম বেশী হয়, 
কেন এবগসর খাগ্ভাভাৰ 
তীব্রতর এবং প্রায় ছুতিক্ষা- 
বস্থার জামিল, কেনই ব! 
খাদ্যমন্ত্রী চাউল ব্যবসায়ীদের 
ধমকে এত নরম, কেন জর- 


,কারের শাসনবিভার্গ কতক- 


গুলি সমাজবিরোধীর কাছে 


মাথা নত করে দিল_-এইসব 
প্রশ্ন ডাঃ রায় চাপ! দেওয়ার 
ব্যবস্থ| করলেন। সমস্ত 
দৃষ্টি তিনি ঘুরিয়ে নিলেন 
খাদ্য থেকে কুবির দিকে । 
বললেন, মুস্কিল আসান 
হচ্ছে কৃষি মন্ত্রীর পরিবর্তন 
ঘটানো (উদ্োর  পিণ্ডি 


বুদোর ঘাড়ে_এই প্রচলনের 


একেবারে যথার্থতম 
প্রয়োগ )। 


কাজেই বিষয় মনে ডাঃ আহমেদ 
কৃষি ছেড়ে চলে গেলেন সমাজে-__, 
কৃষি দণ্ডর থেকে সমাজ উন্নয়ন 
দপ্তরে । তরুণবাবু রাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন 
হাবড়ার অস্থিক1 চক্রবর্তীর রাজনৈতিক 
কেরিয়ার খতম করার পর থেকেই 
তার পদোন্নতি প্রাপ্য 'হয়েছিল। 
এইবার এতদিনে সেই সুযোগ পাওয়া 
গেল। তরুণবাবুরমন্ত্রিত্ব প্রাপ্তিতে 


আমাদের কোনো আপত্তি নেই-_. 


৩৪ বৎসর বয়ে তিনি মন্ত্রী 
হয়েছেন, এটা তাঁর সৌভাগোর 
কথা হয়ত এবং নূতন মন্ত্রীকে আমুরা 
অভিনন্দিত করছি।' হয়ত “বয়সের 
তারুণ্যের জন্তু” ( তার নিজেরই ভাষা ) 
এবং যেহেতু তিনি উচ্চাভিলান্ী ও 
উন্নতিপ্রিয় সেইজন্য আশা করা যায় 
কৃষি দপ্তরে তিনি স্বভাবতই সার্থকতা 
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ও উন্নতির সন্ধান করবেন। এটুকু 
“এনলাইটেও সেলফ ইণ্টারেষ্ট* বু) 
সৎ স্বার্থবুদ্ধি যদি থাকে তাহলেও: 
দেশের কতকটা' উন্নতি সম্ভব। 
তরুণবাবু সম্বন্ধে আমর! এইটুকু আশা 
করতে পারি। F 
কিন্তু প্রশ্নটা তরুণকাস্তি ( 
উন্নতিযোগ নয়। আসল প্রশ্ন হচ্ছে, 
এই উন্তিটি ঘটানো! হয়েছে অত্যন্ত 
বিসদৃশ ভাবে। প্রথমত, পূর্বেই বলেছি 
সংবুদ্ধি থেকে এই দপ্তর পুনবিশ্যাস 
ঘটানো হয়নি, আসল উদ্দেশ্য প্রফুল্ল 
সেনকে বীাচানো 1০০০ থড 


দ্বিতীয়ত, ডাঃ আহমেদকে যখন. 
বিদায় করা হয়, তখন এই সিদ্ধান্ত: 
ডাঃ রায় তার সঙ্গে আলোচনা পর্য 
কঞ্ৱননি ৷ তাকে সামান্ত কনফিডেন্দেও 
নেওয়া হন্তনে । তিনি প্রথম সংবাদ 
জানতে পারেন জনৈক রিপোর্টারের, 
মুখে । ৮7৮৮4 
তৃতীয়ত, তরুণবাবুর যেমন উন্নতি 

. প্রাপ্য ছিল, একথা বলাই বাহুল্য, 
সমবয়সী এবং সমান উৎসাহী শ্রীমতী 
পুরবী মুখার্জীর বঞ্চিত হওয়৷ গ্রায়* 

* সঙ্গত হয়নি । ) | 
চতুর্থত, এই অভদ্রতার কোন 

* প্রয়োজন ছিলনা যে, শ্রীমতী মুখার্জী 
* কিংবা শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু রায়কে এট 
( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) $ 
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য় বর্ষ ২৪শ সংখ্যা. দপণি "৩ 
র্‌ লগডনের চিঠি চিঠি কমনওয়েলথে অবস্থানের অধিকার একরাতে কেলসো কোচে_ন নামে 
৮ তি আছে কিনা সেই প্রশ্ন উত্থাপনের সময় এক কালো প্রজা ব্যাণ্ডেদ বাধা 

. আফ্রিকায় ব্ৰিটিশ 'বন্দীশিবিরগুলি : আজ এস্ছে। অবস্থায় হাসপাতাল থেকে হাটাপথে 
মাত্র কয়েক দিন আগে লগ্তনৈর খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসছিল। একদল 


৯. 


জঙ্গন, ৫ই জুলাই: বিগত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর 
" জার্মানীর বেললেন কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে বন্দীদের 
পাইকারী হারে নির্ধ্যাতন ও হুত্যার পরাধে অপরাধী 


নাৎসী অফিসারদের বিচারের 


সময় লর্ড জোইট নস্তব্য 


করেছিলেন, "আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না যে এই . 
“পৈশাচিক ঘটনাবলীর কথা জ্বার্মানীর জনসাধারণ জানত 


না। 


তারা এই ধরণের ঘটনাবলী সংঘটিত হবার সুযোগ 


দিয়ে সারা জার্মান জাতির উপর দ্ুুরপনেয় কলঙ্ক আরোপ 


নাৎসী আদর্শে পরিচালিত 


সুতরাং গণতান্ত্রিক বৃটেন দক্ষিণ 
আফ্রিকার পুলিশ, সৈম্ত ও বিমান 
বাহিনীকে আধুনিক অন্রশন্ত্ে 
সজ্জিত করবার ভার নিয়েছে। 
ইতিমধ্যে ছুটি স্কোয়াড়ন দক্ষিণ 
আফ্রিকাকে ডেলিভারি দেওয়া 


. হয়েছে । আশ্চর্য্যের বিষয়, মানবতার 


পূজারী ব্রিটিশ জাতি, রাজনৈতিকমহল 


ট্যাফেলগার স্কোয়ারে শত শত নিগ্রো 
কে ধ্বানিত . হয়েছিল_-আমাদের 
বন্ধু ভারত। কিন্তু ভারত তাদের 
বন্ধুত্বের দাবী কতথানি স্বীকার করে 
নিয়েছে? ভারতের, জনতা, প্রাজ- 
নৈতিক মহল ও সংবাদপত্ৰগুলি আজ$ 
কি আফ্রিকার নিপ্রোদের মৌলিক 
অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে এবং 
কনসেনট্রেনসন ক্যাম্পগুলিতে অনু- 
ঠিত পৈশাচিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
বস্রকণ্ঠে গর্জন করে উঠেছে? 


চালাক কে? 


ধূর্ত স্বেতা্গ ভাকাত মনে করল যে 
এত রাতে যখন লোকটা হাস- 
পাতাল থেকে গাড়ীতে না এসে 
হেঁটে আসছে তখন মে বড়লোক 
লা হয়ে যায় না। সুতরাং ওকে 
খুন করে পকেট সাবাড় করতে 
হবে। লোকটা খুন হলো। রাজ্যের 
পুলিশ এসে, ডাফাতদের খ্বজ্জাখু জি 
সুরু করল।, আর ডাকাত দল 
পুলিশের নাকের ভর” সামনে , 
ঘোরাঘুরি করতে লাগল। পুলিশ 
বলল “আমাদের সঙ্গে চালাকি! 


রি করেছে।” ৃ ও সংবাদপত্রগুলি মৃদু প্রতিবাদ পর্য্যন্ত হব ভাবছ, তোমাদের ধরে ফ্কাসীতে 
"- . সমগ্র ব্রিটিশ জাতি সেদিন লর্ড বেশ স্থফল পেয়েছেন। হোলা করছে না। বিলীতে একটি নিগ্রো ঝুলিয়ে আমাদের মনিবদের নির্বাচন 
+ ' পরিবারের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব পণ্ড করব? সেটি করছি না.!্তোমা- 


শর 


£ উত্তেজনায় তখন তার নৈতিক চেতনা এমনি পরিহাস যে পরাজিত নাৎসী 
অবলুণ্ধ । নাৎসীদের বজ্র শাসনে মংবাদ- জার্শানীর ‘বেলসন' অফিসারদের ন! য়া ] 
পত্রের কণ্ঠ অবরুদ্ধ । এই অস্বাভাবিক কপালে ডুটেছে প্রাণদণ্ড আর বিজয়ী স্কাস পুরোপুরি ঢালু হও ন 
অবস্থার মধ্যে কনসেনট্রেশন ক্যাম্প- "গণতান্ত্রিক ব্রিটেনের কেনিয়া. ভান্য Yd 


জোইটের মন্তব্য সমর্থন করে মানবতার 
নামে আর্ত চীৎকার করে উঠেছিল। 
ব্ৰিটিশ রাজনৈতিক মহল এবং সংবাদ- 
পত্রগুলি এ পৈশাচিক ঘটনাবলী নিয়ে 
সেদিন যে আলোড়নের স্বষ্টি করেছিল 
তার জের এখনও শেষ হয় নি। 
আজও কোন জার্মানকে লগুনের 
রাস্তায় দেখা গেলে কোন. কোন 
উৎসাহী ইংরাজ তাকে ম্থবোগমত 
বেলসেন ক্যাম্পের কথা শুনিয়ে দেয় । 


বন্ততপক্ষে নাৎসী জার্মানীতে 
তখন বাকম্বাধীনতা ছিল না! 


1 জার্মানী তখন জীবন মরণ সংগ্রামে 


এলিপ্ড ৷ যুদ্ধের উন্মাদনায় ও ধ্বংসের 


গুলিতে সংঘটিত হুত্যালীলার সংবাদ 
জনসাধারণের নিকট না পৌঁছান খুবই 
স্বাভাবিক । কিন্তু ব্রিটিশ জাতি ও 


' ভূষিত করা 


ক্যাম্পে তার ধোলাই ব্যবস্থায় মাত্র 
একদিনে ১১জন নিহত ও বহুসংখ্যক 
সাংধাতিকভাবে আহত হয়েছে৷ 
অথচ ওঁ ধোলাই ব্যবস্থা গত কয়েক 
বৎসর যাবত নিয়মিত চালিয়ে যাওয়! 
হচ্ছিল এবং তাতে কতজন মারা 
গিয়েছে তার ছিসাব চাওয়া ত দূরের 
কথা মিঃ কাওয়ানকে রাজকীয় সম্মানে 
হয়েছে। কেনিয়া 
সরকার এক সরকারী ইস্তাহারে 
বলেছিলেন যে দুষিত জল খেয়ে 
বন্দীরা মারা গিয়েছে। আর ব্রিটিশ 
সরকারও কেনিয়া সরকারের কথার 
প্রতিধ্বনি করেছিলেন। ভাগ্যের 


ক্যাম্পের নায়কদের কপালে জুটেছে 
রাজ সন্মান ও ব্রিটিশ জাতির নৈতিক- 
মান উন্নয়নের গণতান্ত্রিক অধিকার । 


- কিছুদিন আগে  প্ৰীনেহরু এক 
বিবৃতিতে বলেছিলেন যে পাকিস্তানে 
সামরিক শাসন প্রবর্তনের পর কমন- 
ওয়েলথে তার অবস্থানের অধিকারের 
কথা পুনধিবেচনা করতে হধে। কারণ 
গণতান্ত্রিক শাসনে আস্থাশীল মনো- 
ভাবের উপর কমনওয়েলথ গড়ে 
উঠেছে। কিন্তু যে ব্রিটিশ আফ্রিকায় 
গণতান্ত্রিক নীতি দলিত করে ফ্যাসিস্ত 
কায়দায় নতুন ঘেলসন ক্যাম্প তৈরী 
করেছে এবং ফ্যাসিষ্ত দক্ষিণ 
আফ্রিকাকে অন্তর যোগাচ্ছে তার 





হয়েছিল । আমার বন্ডুটির মেয়ে 
আমাকে “আন্কল ইণ্ডিয়া’ বলে 
ডাকত। মেয়েটি সম্প্রতি 
আমাকে একটি চিঠিতে একটা 
গল্প বলে আমাকে প্রশ্ন করেছে 
« সব চাইতে চালাক কে?” 
আমি নিয়ে গল্পটির অনুবাদ 
দর্পণের পাঠকদের উপহার দিচ্ছি ঃ 
ইংলিশ চ্যানেলের পারে একটি শ্বেত 
রাজ্য আছে। রাজ্যটির সব গ্রজাই 
সাদ! কেবল দুই লক্ষ কালো। 





(টে ইনমিএবেশ্ধ ৪ গণ্চিমব সৰকাৰ 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


দের ফাদে পা দিচ্ছি লা 1” 

সব শুনে রাজ্যের মন্ত্রী তাজ্জব 
বনে গেলে । তিনি বললেন-_ 
"আমাদের পুলিশ চালাক, কিন্তু 
এত চালাক তা ত জানা ছিল. না। 
সুতরাং এ হেন পুলিশের হাতে 
আমরা নিবিমে প্রজাদের ধনপ্রাণ 
রক্ষার ভার দিয়ে পুর্ব প্রান্তের লাল 
রাজ্যের প্রজাদের অধিকার রক্ষায় 
মনোনিবেশ করতে পারি ।” 

( শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় ) 





মজুরের! টাকা দিয়েও স্ববিধালাভে বঞ্চিত 


[d 


পশ্চিম বাংলা সরকার স্টেট ইনসিওরেন্স জ্কীম চাল; করার ব্যাপারে 
দু বছর ছয়ে আছে। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে আরও পেছোতে হবে। অবশ্য 
অন্যান্য প্রদেশে শষ; আমাদের তুলনাম্ন অগ্রসরই হয়ে ঘায় নি, নিদ্দিষ্ট দিন 


টাকা দিয়ে বত'মান হাসপাতাল- 
গুলিকে সম্প্রসারণ করা হ'ক। চলল 


আজ ব্রিটিশ শাসিত কেনিয়া ও 
স্তাসাল্যাণ্ডে যে বর্ধরতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে 


বিচারমণ্ডলী সেট! কোন দিনই বিশ্বাস 
করতে পারে নি। তাই তার! জার্মান 


- জাতিকে ক্ষমা করে নি। দক্ষিণ আফ্রিকাতেও তার পুনরাবৃত্তি এই নিয়ে সলাপরামর্শ দেড় বছরের 
কিন্তু আজ যুদ্ধের উন্মত্ততায়ক্ত চলছে। গত ১৮শে এপ্রিল দক্ষিণ জনা ভর দজ রে ছা হরেন Rn উপর ৷ তারপর যখন ঠিক হল 'ষে 


ব্রিটে্ছনর সুস্থ মন্তিফ্ষের পরিকল্পনা- 


, প্ৰস্থত আফ্রিকার কনসেনট্রেশন ক্যাম্প 


গুলিতে কি ঘটছে? সেখানে গত 


২৯ বৎলর ধরে নিগ্রো। বন্দীদের পাই- 


” 


কারী হারে নির্য্যাতন ও হত্যা কি 


৪ চলছে না? কেনিয়ার কনসেনট্রেশন 


ক]াম্পগুলিতে অহ্টিত পৈশাচিক 
অত্যাচারের কাহিনী ব্রিটিশ জন- 
সাধারণ ও সংবাদপত্রগুালর অজান৷ 
ছিল না। হোলা- ক্যাম্পে ১১জন 


" বন্দীর হতা! হাতে নাতে ধরা পড়বার 


bed 


পরও ব্রিটিশ জনসাধারণ ও সংবাদ- 
পত্রগুলি কেনিয়ার কনসেনট্রেশন 
ক্যাম্পগুলিত্ে প্রত্যেকটি বন্দীর উপর 
নির্ধ্যাতন ও প্রত্যেকটি হত্যার তদস্তের 
দাবী কেন করছেন না1. কেনিয়ার 


িনসেনট্রেশন ক্যাম্পগুলির সুপারিন- 


টেনডেণ্ট মিঃ কাওয়ান স্পষ্টভাবে 
+ স্বীকার করেছেন যে অন্তান্ত ক্যাম্পে 
“ধোলাই বাবা" প্রবর্তন করে তিনি 


অস্বাভাবিক ঘটন। নয়। 


সাক্ষ্যে বলেছে যে বন্দীদের প্রহার 
কর। দক্ষিণ আফ্রিকার নিত্য- 
নৈমিত্তিক ঘটনা । মারের ফলে 
বন্দীদের মৃত্যুও সেখানে এমন কোন 
কেনিয়ার 
কনসেনট্রেশন ক্যাম্পগুলির মত 


পুলিশের প্রহারে নিহত বন্দীদের - 


শব কোন দিনই আত্মীয় স্বজনের 
হাতে দেওয়া হয় না। সেখানেও 
“ছুষিত জল খেয়ে মরেছে” এই ধরণের 
মৃত্যুর একটা কারণ সব সময়ই 
দেখান হয়ে থাকে। 

দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার জানে 


যে৩০ লক্ষ শ্বেতাঙ্রের আধিপত্য ১. 


কোটা কৃষ্ণার্জের উপর অটুট রাখতে 
হলে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সঙ্জিত 
শ্বেতাঙ্গ পুলিশ, সৈন্য ও বিমানবাহিনী 
আবন্তক। তা না হলে এক কোটী 
কষ্ণাঙের রক্তাক্ত বিপ্লবে একদিন 
৩০ লক্ষ শ্রেতান্গ শুন্তে উবে যাবে। 


১৯৫৭-১৯৫৮ সালের ভিতর বাংল! 
দেশের শিল্পাঞ্চলগুলিতে স্বীমটি চালু 
করার কথা ছিল। কিন্তু সেই যে 
১৯৫৫ সালে কলিকাতা ও হাওড়াতে 
প্রথম স্বীম চালু হল তারপর আর 
এাগায়নি | 

১ কোটি টাকা নাকি দ্বিতীয় 
পঞ্চবাখিকী পরিকল্পনায় খরচ করার 
কথা ছিল এ ব্যাপারে। গেল 
ছু'বছরে নির্ধারিত টাক! খরচ হয়নি 
তাই টাকা ফেরত দিতে হয়েছে বাংলা 
সরকারকে । & 


আরও একটা ব্যাপার দাড়িয়েছে * 


এই যে, বড় বড় ছুই শিল্পপ্রতি্ঠানের 
মালিকেরা এ ব্যাপারে, আর টাক! 
জমা দিতে অস্বীকার করেছেন। 
গেল ডিসেম্বর মাস থেকে টাকা বন্ধ 
হয়ে গেছে। জানিনা অন্ত” মালি- 
কেরা এদের পদাঙ্ক অনুসরণ 
করবেন কিনা। টাকা জমা না 


দেওয়ার কারণ এই যে স্বীম পুরোপুরি 
চালু না হওয়ার দরুণ মজুরের। কোন 
সুযোগ স্থবিধেই পাচ্ছে না। 

আর মন্ভুরদের কাছ থেকে অভি- 
যোগ আসছে যে তাদের নিজ মাইনে 
থেকে কনটিবিউশন দেওয়া সত্বেও 
মেডিক্যাল রিলিফ তারা পাচ্ছে না। 

এই স্বীম চালু করার ব্যাপারে 
মুখ্যতঃ লেবার ও মেডিক্যাল এবং 
হেলথ ভিপার্টমেপ্ট দায়ী ৷ হাসপাতাল 
সম্প্রসারণ "করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ 
দায়িত্বই হল মেডিক্যাল ডিপার্ট- 
মেন্টের। 3 

এই মেডিক্যাল ডিপার্টমেণ্টের 


ডিরেক্টর লেঃ জেনারেল চত্রবর্তী 
সাহেব প্রথম থেকেই আপত্তি 
তুললেন যে মজুরদের জন্চ পৃথক 
হাসপাতাল করা হবে না, বরঞ্চ এ 


কাজ বিশেষ এগোলনা। 
লঞ্চ 
ষ্টেট-ইনসিওরেন্স “চালু করার 


ব্যাপারে উপদেশ দেওয়ার অন্ত যে 


বোর্ড আছে গত নভেম্বর মাসে তারা 
এক, কমিটি বসালেন। এই কমিটি 
হাসপাতীল,তৈরী করার জন্ত জায়গ! 
খুঁজে বার করলেন । তাদের রিপোর্ট 
বোর্ডের সভাতে গ্রহণ করাও হ'ল । 
অপরাপর মেম্বারদের ভিতর আমাদের 
লেঃ জেনারেল চক্রবর্তী সাহ্েবও 
উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু ৫৬ মাস 
কেটে গেছে এখনও হাসপাতাল 
তৈরী করার কাজ আরস্ত চয় নি। 


যতদুর জানা যায় যায়গ! জমি নেওয়ার ' 


'ব্যাপারে জেলা কর্তৃপক্ষকে বলা 


হয়েছে নোটিশ. ইত্যাদি জারী করার 


জন্ত । সেও প্রায় এক মাস হয়ে গেল 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) - 


8... 








সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু 


২৬শে জুনের 


- সম্পাদকীয়টি পড়ে বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ 


পপ 


| 


করতে চাইছেন যে নির্বাচনের ছারা 


হলাম। সম্পাদকীয়প্রবন্ধে যে মতা- 
মতণ্ব্যক্ত হয়েছে তাতে এর ব্যাপক 
পাঠকসাধারণের বিভ্রান্ত হকার আশঙ্কা 
প্রচুর == সেইজন্তাই সম্পাদকীয়টির 
মৌলিক ক্রুটি সবিনয়ে দেখিয়ে দেবার 
‘প্রয়োজন ত্স্কুভব না করে পারছিনা । 
রচনাটিতে কেরালার কম্যুনিষ্ট 
সরকার সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে 
প্রধানতঃ ছুটি বিষয়ের উপরে জোর 
দেওয়া হয়েছে । প্রথমতঃ কেরালার 
কমুনি্.সরকার ছর্নীতিক্িষ্ট নয় এবং 
তাঁদের সততা এতই অকলম্ক যে 
দেশী বিদেশী তীক্ষ সমালোচকদের 
ছিত্রান্বেধী দৃষ্টির আলোতেও নাকি 
এর প্রশাসন ব্যবস্থার কোন গলদ 
চোখে পড়েনি । সম্পাদক মহাশয়ের 
--পরকার হাতে পেলে তারা 

( কম্যুনিষ্টর। ) দুনীতি মুক্ত প্রশাসনিক 
ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারেন একথা 
তার! প্রমাণ করতে আরম্ত করেছেন 
কেরালা রাজ্যে ৷” দ্বিতীয়তঃ মাক্সের 
বৈপ্লবিক মতবাদকে প্রমাণ করার 
উদ্দেস্তেই নাকি কম্যুনিষ্টরা কেরালার 
শাসন্ক্ষমতার অধিষ্ঠিত আছেন। 
শ্রদ্ধেয্ সম্পাদকের মতে--“কমুনিষ্টরা 
কেরালা সরকারের ভার নিয়ে 
অবশ্যই মার্ক্সীয় নীতির মুলকথা প্রমাণ 


বা তথাকথিত শান্তিপূৰ্ণ পথে সামা- 
জিক কাঠামোর গুণগত পরিবর্তন 
সম্ভব নয়--ইতিহাসে তার কোন 
নজীর নেই ।* 

সম্পাদক মহাশয়ের প্রথম 
বক্তব্যের সম্পর্কে সবিনয়ে জানাতে 
চাই কেরালার সাধারণ মান্য এবং 
ভারতের অষ্যান্ত প্রদেশের সচেতন 
মানুষের মধ্যে, কেরালার- কম্যুনিষ্ট 
সরকটুরের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় হুর্নীতির 
ব্যাপকতা প্রষ্টান্ত প্রদেশের কংগ্রেস 


শাসিত সরকারের দুর্নীতি থেকে কম ' 


নয়_এই ধারণ! বদ্ধমূল হয়েছে । এ 
ধারণা গড়ে উঠবার পিছলে অবশ্য 
অনেক আশাভঙের বেদনা ওগ্বাত্তব 
অভিজ্ঞতার প্রভাব রয়েছে ্ প্রথমে 
চাল কেলেঙ্কারীর , ঘটনাটির কথাই 
ধরা যাক। চঁমকপ্রদ' কোনো নূতন 
তথা পরিবেশন করবার আগ্রহ নেই 
কেরালা সরকার ষে তদন্ত কমিশন 


নিযুক্ত করেছিলেন (জনসাধারণের 
চাপে পড়ে অবশ্য )তার রায়ে যে তথ্য 
প্রকাশিত হয়েছে তারই পুনর 
করছি! ; 

কেরালা খাস্যশম্ের দিক থেকে 
একটি ঘাটতি এলাকা, যে কোনো 
বিবেচক সরকারেরই দায়িত্ব গ্রয়োজন- 
বোধে অন্তান্ত উত্ৃত্ত প্রদেশ থেকে 
খান্চশস্ত আমদানী করা। কেরালা 
সরকারও মন্ত্িত্বে অধিষ্ঠিত - হবার 
কিছুদিন পর থেকেই অন্ধ থেকে চাল 
কেনার আয়োজন করছিলেন । অন্ধ 
এবং কেরালার বিভিন্ন চাল ব্যবসায়ীরা 
এই চাল কেনার কণ্টান্টের জন্ত 
সরকারের কাছে আবেদন করেন। 
কিন্তু কম্যুনিই সরকার তাদের 
কাউকেই কণ্ট্যাট দিলেন না। 
অজুহাত দেখালেন যে, ষে দামে তীর! 
চাল দিতে চাইছেন তা খুব বেশী। 
ইতিমধ্যে যবনিকার আড়ালে একটা 
ঘটনা ঘটে গেল। দিদ্ী থেকে 
কম্যুনিষ্ট নেতা গোপালন মন্ত্রিসভার 
কাছে একটা তার করলেন যার ফলে 
ব্যবসায়ীরা যে দামে চাল দিতে চেয়ে- 
ছিলেন তার থেকেও বেশী দামে 
মাদ্রাজের এক অখ্যাত ভূঁইফোড়- 
কোম্পানীকে কণ্টাট দেওরা হ'ল, 
যদিও সে কোম্পানী ইতিপূর্কে কোন- 
দিন চালের ব্যব্স1 করেছে বলে জানা 
যায়নি। চুক্তি অনুযায়ী টাকা মিটিয়ে 
দেবার দীর্ঘ ৩ মাস পরে নির্দিষ্ট সময় 
অতিক্রান্ত হলে সেই কোম্পানী ৫০০০ 
টন চাল সরবরাহ করলেন। বেশী 
দাম দেবার ফলে সরকারের সোয়ালক্ষ 
টাকার মত ক্ষতি হলো। 
আশ্চর্ষ্যের বিষয় শুই অক্ষম দায়িত্বহীন 
চুক্তিভলের (Breach of Contract) 
অপরাধে অপরাধী কোম্পানীকে 
আবার এক লক্ষ টন চাল সরবরাহের 
কণ্টাক্ট দেওয়া ছলে । এর ফলে ষে 
আরও কত লক্ষ টাক! ক্ষতি হল, 
তদস্ত কমিশনের আওতার বাইরে 
বসে তার পরিমাণ জান। যায়নি । 

চাল কেলেস্কারীর ঘটনা ছাডাঁও 
জলপথ যানবাহন জাতীয়করণ এবং 
সরকারী বাস কিনঘার ব্যাপারে 
দুর্নীতির পঞ্ে কেরালা সরকারের 
আকণ্ঠ নিমজ্জনের কথা আমাদের “মন 
থেকে আজও মুছে যায়নি । শ্রীশঙ্করী 
পিল্লে নামে এক প্রভাবশালী ভদ্রলোক 
বিগত নির্বাচনের সময় কম্যুনিষ্ট দলকে 
“যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন )__কমুযুিষ্ট 
সরকারের কৃতজ্ঞতাবোধ এত গভীর 
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§ A SWISS QUALITY WATCH. 


কিন্তু পরম! 


যে জলপথ যানবাহন জাতীয়করণ করা 
হলে শীপিল্পে তার ডিরেক্টর বোর্ডে . 
স্থান পেলেন এবং তাঁর কতকগুলি 
অচল ও অকেজো মটরলঞ্চের জন্ত 
দু লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হলো । 
আর একটি ঘটনা । একবার কতক-. 
গুলি লেল্যাণ্ড বাস কিনবার প্রয়োজন 
হয়। বাসগুলির গ্রত্যেকটির উপযুক্ত 
মূল্য ৮০ হাজার টাকা হলেও কোনো 
এক অজ্ঞাত করেণে ৪০ হাজার টাকা 
ক'রে বেশী দিয়ে বাসগুলি কেনা হয়| 
অজ্ঞাত কারণটি অবশ্ত শেষ পর্য্যন্ত 
আর অজ্ঞাত থাকেনি । বিশ্বস্তন্থত্রে ' 
জান! গেছে যে কেরালাহসরকারের 
চীফ সেক্রেটারীর ভাই এবং কম্যুনিষ্ট 
পার্টির কাজে সে টাকার সদগতি 
হয়েছে। 

এতো গেল এক হ্যরের ছুর্নাতি। 
আর এক স্তরের দুর্নীতিতে রীতিমত 
আভিজাত্যের ছোয়া লেগেছে। 
কেরালা সরকারের আইনমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ 
আয়ারের সম্পর্কে কেরালার অন্ত 
বামপন্থী দলগুলে! স্পষ্ট অভিযোগ 
এনেছিলেন যে অমির মালিকানায় 
উৰ্দ্ধদীমা বেঁধে দেওয়ার ব্যবস্থার. কথা 
আগে থেকে জানার সুযোগ নিয়ে 
প্রীমায়ার তাঁর ভূসম্পত্তি একটা 
চ্যারিটেবল ই্রাষ্টের আওতায় হস্তাস্তরিত 
করেছেন । মালাবারে তরি আত্মীয় 
দের সঙ্গে আগে থেকে তিনি বন্দোবস্ত 
করে ফেলেছিলেন যাতে বেশীর ভাগ 
তৃসম্পত্তি ভূমিদখল আইনের আওতায় 
না আসে। এই সরকারেরই পূর্ত- 
বিভাগীয় মন্ত্রী সম্পর্কে একটি 
আদালতের রায়ে বল! হয়েছে যে মন্ত্রী 
মিধ্য সাক্ষ্য দিয়েছেন । 

জনসাধারণের অর্থের অপব্যয়ের 
অভিযোগ থেকেও কেরালার মন্ত্রিসভা 
মুক্ত নন। শিক্ষাবিভাগে যেখানে 
একজন ডিরেক্টর -ছিলেন সেখানে 
এখন ৬জন ডিরেক্টর নিযুক্ত হয়েছেন । 
. সম্পাদক মহাশয়কে এই সব 
ঘটনার উল্লেখ ক'রে সবিনয়ে বলতে 
চাই যে জনসাধারণের শ্রমের মূল্যে 


অজিত অর্থ দলীয় ও ব্যক্তিগত স্বার্থে 


অপব্যয় করার নাম যদি দুনী তিমুক্ততা 
হয় তা'হলে আমি*সম্পাদক মহাশয়ের 
সাথে একমত যে কেরালা কমুনিষ্ট 
সরকারের নির্মল ও শুভ্র চরিত্রে 
হুর্নীতির ছোয়া লাগে নি। 

সম্পাদকীয় প্রবন্ধের দ্বিতীয় মন্তবা 
নিঃসন্দেহে ভ্রমাত্মক। শান্তিপূর্ণ 
উপায়ে পার্লামেপ্টারী পদ্ধতিতে সমাজ 


কাঠামোর গুপগত পরিবর্তন করে 


সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যে সম্ভব নয়_. 


এট যে মার্কসের মূলনীতি, মার্কস-"' 


বাদের যে কোনো সৎ ছাত্রই সেটা, 
জানেন এবং ভারতের কমুযনিষ্ট পার্টিও 
একদা* সেকথায় বিশ্বাস করতেন। 
কিন্ত ১১৫* সালের পর “থেকে 
পরিবর্তিত অবস্থার নাম ক'রে কম্যনি্ 
পার্টি যে নীতি গ্রহণ করে আসছেন 


তারই পরিপূর্ণ কপ পেলো *১৯৫৮ 
সালের অমুতসুর কংগ্রেসের গৃহীত 
নীতি । সেখানে বলা হলে! £ ভারতের - 
কম্মুনিষ্ট পার্টি শান্তিপূর্ণ উপায়ে পুর্ণ 
গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র অর্জনের চেষ্টা 
করবে । পার্টি মনে করে শক্তিশালী 
গণ-আন্দোলন গড়ে তুলে,[ুপালামেন্টে 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন ক'রে এবং তার 
পিছনে গণ-সমর্থন সংগ্রহ ক'রে 
শ্রমজীবী শ্রেণী এবং তাদের মিত্র! 
প্রতিক্রিয়ার শক্তিসমূন্থের প্রতিরোধকে - 
পরাস্ত করতে পারে এবং পালণমেপ্ট- 
কেও অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় 
ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তন সাধনের 
জন্ত জনসাধারণের ইপ্সিত হাতিয়ারে 
পরিণত করার নিশ্চয়তা এনে দিতে 
পারে। 

সুতরাং অমুতসর কংগ্রেসে যে 
নীতি গৃহীত হয়েছে তা থেকে এটা 
খুবই স্পষ্ট যে কম্যুনিষ্ট পার্টি মার্ক্সীয় 
সমাজতন্ত্রের পথ পরিত্যাগ ক'রে 
পাপণমেন্টারী পথে বা ভেটের 
মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নীতি 
গ্রহণ করেছে । মে পথ ভাল কি মন্দ 
এ আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক ৷ 
কিন্ত একথা অন্বীকার করার উপায় 
নেই যে কম্যুনিষ্ট পার্ট পালণমেপ্টারী 
পথে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নীতি গ্রহণ 
করেছে এবং সেই কারণেই তারা 


গণপার্টি গঠনের উদ্দেন্তে পার্টির গঠন- 


তন্্, সদন্তপদ প্রভৃতি সম্পৰ্কত নীতি 
উপরোক্ত মূলনীতির ভিত্তিতে 
সংশোধিত করেছে। কিন্তু এখানে 
মনে রাখা দরকার কেরালোর 
পাপামেপ্টারী সাফল্যের জন্তই তারা 
এই নীতি গ্রহণ করে নি। কারণ 
কেরালাঁয় ষে পরীক্ষা চলেছে তাতে যে 
আজ পৰ্যন্ত কোনো সাফল্যই দেখা 
যায়নি তা একমাত্র অন্ধ কম্যুনিষ্ট পার্টি 
পন্থী ছাড়া আর সকলেই স্বীকার 
করধেন। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে 
অগ্রসর হওয়া তো দূরের কথা এমনকি 
বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার চার 
দেয়ালের মধ্যেও যেটুকু সংস্কার সম্ভব 
তাও তারা করতে অক্ষম হয়েছে। 
যাই হোক, কম্যুনিষ্ট পার্টির শাস্তিপূর্ণ 
উপায়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নীতি 
গ্রহণের সুত্রপাত হয় ১৯৫০৷৫১ সালে। 
কম্যুনিষ্ট পার্টির কাধ্যকলাপ সম্পর্কে 
হারা অবহিত তারা সকলেই জানেন 
যে রণদিভে যুগের খামপন্থী হঠকারী 
আন্দোলনের পরই তাদের নীতিতে 
দক্ষিণপন্থী মনোভাব দেখা! দেয়। 
মাহুর! এবং পালধাট কংগ্রেসে তা 
আরও দক্ষিপদিকে অগ্রসর হয়। 
অমৃতসর কংগ্রেসে বিপ্লবী সমাজবাদের 
সবটুকু বিসর্জন দিয়ে এই নৃতন নীতি 
গৃহীত হয়) অবশ্য একথা সত্য যে 
এই নীতি গ্রহণের পশ্চাতে ১২টি 
দেশের কমু[নিষ্ট পার্টির মস্কো বৈঠকের 
সিদ্ধান্ত খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করে- 
ছিলো । সুতরাং কম্যুনিষ্ট পার্টি যে 
মার্কায় নীতির সৃূলকথা ( অর্থাৎ নির্বা- 
চনের দ্বারা বা তথাকধিত শান্তিপূর্ণ 
উপায়ে সামাজিক কাঠামোর গুণগত 


শুকবার, ১০ই জুলাই, ১৯৫৯ 





পরিবর্তন করা সম্ভব নয়) প্রমাণ 
করার জন্তু কেরালায় সরকারের ভার 
নিয়েছে একথা মোটেও সত্য নয়। 
শান্তিপূর্ণ উপায়ে মতবাঁদ প্রমাণ বা * 
প্রচার করার বিন্দুমাত্র আগ্রহ বা ইচ্ছা , 
তাদের নেই। পার্লামেন্টারী পথে 
সমান্গতন্ত্রে পৌছ্ছান সম্ভব নয় একথা 
প্রমাণ করার কোন উন্দেস্ত তো 
তাদের বেইই, বরং এর বিপরীত 
ভর্থ্ি প্রমাণ করার উদ্দেস্তেই তার! ” 
গদীতে আসীন হয়েছেন--যদিও 
আজকের কেরালার সাধারণ মানুষের 
মনে বিক্ষোভ এবং মোহভঙ্গের বেদনা 
তাঁদের নে ভ্রান্ত বিশ্বাসকে মিথ্যা 
প্রমাণ করে মার্কসের খঁতিহাশিক 
পিদ্ধান্তটির মধ্যাদা অঙ্ষু্ন রেখেছে । 
আশ! করি বাস্তব ঘটনার ৮ 
আলোয় বিচার করে সম্পাদক মহাশয় 
তার মতামতের ক্রটী স্বীকার করার 4 
মত উদারতার পরিচয় দেবেন। 
নমস্কারান্তে 
সজল রারচৌধুরী 
কলিকাতা-১৫ , 


কেরালা সরকার ৪ 
গণ-অন্ৃথান 


গত ওরা ভুলাইয়ের দর্পণে 
“দর্পণের পর্যবেক্ষক’ লিখিত “কেরাল! 
সরকার ও গণ-অভ্যুখান’ পড়লাম। 
কেরালার বর্তমান আন্দোলন সম্পর্কে 
কলিকাতার পার্টি মুখপত্র নয় এমন , 
দৈনিকগুলিতে প্রতিদিন যে সমস্ত 
সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে, তা থেকেই ৯ 
কেরালার আন্দোলন সম্পর্কে সঠিক 
ধারণা করা সম্ভব । সুতরাং কেরালার 
আন্দোলন সম্পর্কে তথ্য পরিবেশনের 
লোভ সংবরণ করে পর্যবেক্ষকের 
কয়েকটি মন্তব্যেই আমি আমার 
বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখব। 


পর্যবেক্ষক প্রথমেই বলেছেন, 
কেরালা সরকার জনসাধারণের দিকট . 
ক্রমেই জনপ্রিয়তা লাভ করছে। 
এই জনপ্রিয়তার নজীর হিসাবে 
তিনি দেবী-কুলমের উপনির্বাচনের 
কথা উল্লেখ করেছেন। নির্বাচনে 
জয়লাভ সব সময়েই অনেকগুলি 
কারণের উপর নির্ভর করে। সিদ্ধার্থ 
রায়ের পদত্যাগের পর কংগ্রেস . 
বাকুড়া উপনির্বাচনে বিপুলভাবে 
জয়লাভ করে। কিন্ত তার,অর্থ কি bs 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্বনীতির 
জনপ্রিয়তা ? কংগ্রেস পরপর ছুটি 
সাধারণ নির্বাচনে শুধু জয়লাভ নয়, 
দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে ভোটের 
পরিমাণও কংগ্রেসের পক্ষে বেশী 
পড়েছিল। কিন্তু এ থেকে এ সিদ্ধা 
কর! কি সমীচিন হবে যে, পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার সর্বক্ষেত্রে এত সাফল্য অর্জন 
করেছেন যে, জনসাধারণ খুসী হয়ে 
কংগ্রেনকে ' বেশী, ভোট দিয়েছে? 
নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংগঠনের গুরুত্ব 
সর্বাপেক্ষা ব্রেশী ৷ বীকুডায় বিরোধী 
দলগুলি তেমন সংগঠন - গড়ে তুলতে 

( শেষাংশ ১১ম পৃষ্ঠায় ) 


| |b 
শরুবার, ১০ই জুলাই, ১১৫৯ 


ক পাপ (= 








ূ রা ৪ Ee নাট্যাচার্য ্রণে " 


4 বি. টি. রোডের থার দিয়ে যেতে . 
১, যেতে একটি মলিন হতগ্রী বাড়ীর 
- দিকে কতবার* অবাক হয়ে তাকিয়ে 
> থেকেছি। পুরানো মলিন বাড়ীথানির 
be সমস্ত শী মুচ্ধে গিয়েছে--কিন্তু আশ্চর্য 
মনে হয়েছে' সেই বাড়ীর মধ্যে অদ্ভুত 
‘আলো জ্বলতে দেখে। সেই আলোর 
ক্ষ দ্যুতির দিকে ধতবার তাকিয়েছি, 
, ভতযারই মনে হয়েছে, এর বুঝি 
নির্বাণ নেই। মনে মনে কামনা 
' করেছি-_-এ আলো কোন্‌ দিনও যেন 
নানেভে। এই. আলোই সহসা আজ 
ৃ নিভে গেল। 
! ‘বিশ শতকের প্রথম দিকে বাংলা 
এ নাট্যশালায় বর 
প্র এসেছে, একটি. যুগ-অবসানের সমস্ত 
[চি বখন স্থম্পষ্ট_ঠিক সেই 
শি নতুন ‘limelight 
আলোয় বাংলা দেশ তার ' রদমঞ্চকে 
নতুন ক'রে চিনে নিয়েছিল। সেই 
limelight-ই দপ্‌ ক'রে a 
গেল আজ । বাংলা 
' প্রোজ্জল দিতীয় যুগের পেছনে পেছনে 
ছায়ার মতে৷ নাট্যাচার্য চলে গেলেন 
' আজ। রাম, আলমগীর, রঘুধীর, 
চাণক্য, কর্ণ, দিগম্বর, জীবানন 
মাইকেল-এঁরা সবাই হয় তে৷ 
ইতিহাসের পাতা মুখ লুকিয়ে 
চোখের জল ফেলছেন। নাট্যাচার্ষের 
& উদাত্ত কণের মধ্যে থেকে এঁরা কেউ 
'আর কথা বলবেন না । এঁদের জীবনের 
£ সখ-হঃখ, হাসি-অশ্রু কোন দর্শককেই 
77755 
নট্যাচার্ধ শিশিরকুমার ভাহুড়ীর 
উঃ পনের মৃত্যু! এমন মৃত্যু 
' কার না কাম্য ?, জীবনে যশ, প্রতিষ্ঠা, 
অর্থলাভের মোহে কোন সহজ 
| 





কৌশলের রাস্তা তিনি খুঁজলেন না 
একদিনও! ভগ্ডাদির সকল পর্যারকে 
মনে প্রাণে স্বপা করে গেলেন. তিনি 
'  সারাজীবন। মুখের কথার সঙ্গে, 
কাজের মিল রাখতে এবং অপ্রিয় 
সত্যভাষণ (সময়ে সময়ে যা অত্যন্ত 
রূঢ় হতো ) প্রকাশে তিনি কুষ্টিত হননি 
কোন দিনও। এই ছিল তীর জীবন- 
= তপস্তায় বিরল-দৃষ্ট উপকরণ, চরিত্রের 


পা 


* মেরুদণ্ড ।' 


৮১ রাষ্ট্রীয় খেতাব প্রত্যাখ্যানের পর ' 


, কোন একটি মাসিক সাহিত্য-পন্র তার 
| স্বভাবস্লভ ভাষায় নাট্যাচার্ধের 
, আদর্শের অপব্যাখ্যা করেছিল। একজন 
সুবিখ্যাত 98659 লেখক বত 
বনহুলের লেখা চিঠি মারফণ দৈনিক 
পত্রিকায় তার প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন । 
যথার্থ উত্তর দিয়ে গেলেন নাট্যাচার্ 
নিন মৃত্যুর পর কোন রকম 
রাজকীয় শোভাযাত্রা তাকে ' নিয়ে 
" হয় নি! বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে মাল্যভূষিত 
 (করাবার জন্ত তার দেহ নিয়ে সাংবাদিক 
‘ও অনুরাগ্মীদের টড 7 


শত মিত্র নাট্যাচার্ষের অভিনয়-প্র 


. অত্যাচারের কাহিনী যতো পৌঁছতে | 


অত্যাচারে একদিন তার এতোদিনের 


কলকাতার রাজপথও পরিভ্রমণ করা , 
হয়নি। তাঁর শেষক্বতাঁও সূরা: হয়নি 
নিমতলা' কিংবা কেওড়াতলার মতো 


‘বিরাট শ্মশানে । এই নাকি ছিল 


তার শেষ ইচ্ছা। একান্ত নিঃশব্দে ' 
a se ও করিবে 
ভেঙ্গে দিয়েছিল কাশীপুর শ্মশান 
ঘাটে। মনে পড়ছে, বাংলা নাট্য- 
শালার এমনি শ্রশান-নৈঃশব ভেঙে . 
দিয়েছিলেন একদা নাট্যাচার্য শিশির- 
কুমার ভাতুড়ী। তাঁর অভিনয় 
আজকের নাট্যরসিক সমাজ আর: 
দেখতে পাবে না। মঞ্চাভিনেতা 

চিরন্তন ট্া্েতী--“মেহপট সঙ্গে নট. 
সকলি হারায় ।” স্বয়ং নাট্যাচার্যও 
এই ট্রাজেডীর হাত থেকে বাঁচতে 
পারলেন না। রাহি 

ছুধর্ধ প্রতিভাধর শি 'রকুমা 

কন মাহা? বা, হতো? তার 
প্রত্যক্ষ ব্যাখ্যা কোনদিনও খুঁজে 
পাবে না আগামী দিনের নাঁট্যরসিক 


'সমাজ। কেন আজকের 


শ্রদ্ধায় নতশির-_তা তারা বুঝতে | 
পারবে না। শ্রেষ্ঠ উত্তরস্থরী 


বিশ্লেষণ করে লিখেছেন 2 ০৮০ 
শিশিরকুমারের আর একটি অভিনয়ের 
একটি দৃশ্য, গরচণ্ডতায় ও ূ 
অতুলনীয় । সে হলো রঘুবীর নাটকে 
যখন রথুবীর রঘুয়াতে . পরিণত হয়। 
“গল্পটা একটু বলা দরকার" এক 
রাজ্যের ব্রাহ্মণ, দেওয়ান একটি ভীল 
শিশুকে পুত্রের মতো দেহে পালন | 
করেন। এবং তাকে ব্রাহ্মণের শাস্ত্র, | 
আন্মপের ক্ষমাধর্ণে দীক্ষিত কোরে | 
তোলেন। তারপর দেশের নবাবকে | 
ইত তা উজ রহ হো 
সিংহাসন অধিকার, করে! এবং এই | 
দেওয়ান সৃত নবাবের মেয়ে ও নিজের | 
সন্তানাদি নিয়ে বনের মধ্যে পালিয়ে 


থাকে ততোই দেওয়ানের আপন 
সন্তান রাগে .ও প্রতিহিংসায় উত্তপ্ত 
হোয়ে উঠতে থাকে । কিন্তু পালিত 
জা টা তর বা 
উপদেশ দের আমপ্য ধর্ষের আদর্শে 
চোকে, এবং নবাবের এক চরম 


ক্ষমা ও অহিংসার ভিত্তি ভেঙে পড়ে। 
অন্ধকারে এক প্রাস্তরের মধ্যে 


রঘুবীরের, নিজের পালক পিতার*সঙ্গে | 


দেখা হয়। ক্ষমা চেয়ে নিয়ে-বলে ষে 
্রা্সপের আদর্শ আমার জন্যে নয়, 
আমি জাতিতে ভীল, আমার শিরায় 


ভীলের রক্ত, যে ভীল সিংহের lS 
, লড়াই কোরে বীচে। আমার রক্ত |. 


ক্ষমার কথা কয় না, হিংসার কথা 





কয়। আমার মন্ত্র সংহার, সংসার । 
আর আমি রঘথুবীর নই, আমি রঘুয়া 
মামি ভীল। ূ 
'এই দৃপ্তের অভিনয়ে অনেক 
অতুলনীয় গুণের সঙ্গে একটি জিনিষ 
শিশিরকুমার অসামান্ত ক্ষমতায় প্রকাশ 
কোরেছেন। সে হলো, প্রায় হাস্তকর 


ভঙ্গী দিয়ে একটি প্রচণ্ড কবিতা রচনা 


রা পদ্ধতি। একজন পঞ্চাশ 
বছরের, লোককে মল পরে. কথার 
তালে তালে মঞ্চের ওপর প্রায় নাচতে 
দেখলাম, ‘সংহার, সংহার, ব'লে ছুই 
পা তুলে লাফাতে দেখলাম। “এর 
প্রবল 'ভীষণতায় আমার মনে 
হোয়েছিল যে আমি য'রে গেছি.। 
আমার জীবনে বিরাট শিল্প ৰে কৰার 


আমাকে মুহুমান কোরে দিয়েছে এটি 


তার মধ্যে একটি । . *** এই সংকটকে 
শিশিরকুমার প্রথম থেকে গড়ে 
তোলেন রঘুবীরের শাস্তি দিয়ে, কষ্ট 
মেনে নেওয়া শাস্তি দিয়ে, মিলিত 
সহজ শাস্তি দিয়ে, বিদ্ু্ধ অশান্ত মনকে 


শ্রয-সি-এস 


হা নি নে) ্‌ 
॥ এক-সি-এস (লণ্ডন), ' 
আয়ুবেৰ (আমেরিকা ভাগনপুর | 


চেপে জোর কোরে শাস্তির কথা 
বলবার চেষ্টা দিয়ে, নিজের কথায় 


ঝোড়ো সমুদ্রের মতো যখন রুবীয় . 


উত্তাল এবং উদ্দাম হোয়ে ওঠে, আমরা 
আতঙ্কে ঢন্ধ হোয়ে যাই, আমার 
নিজের কথা ভেবে, মানব নীতি 
কি--এই প্রশ্নের কথা ভেবে।* 
এই চিরম্ররণীক 
সাক্ষাৎ পাবার কোন উপায় রইল না 
আর আপারী দিনের নাট্য নিকরের; 
তারা উপলব্ধি করতে পারতে না 
58585 
তুমি শুধু নট নহ, তুমি কবি 
চিত্তে তব ধ্যানীর মহিমা !' 
.. নিরনারায়পের শেষ' দৃষ্টি মনে 
পড়ছে। রণস্থলে কর্ণের ভূমিকায় 
জীবন পর্বের সামনে. শেষ যবনিকা 
So PLA LE Sls 
দর্শক রেলের ওপর যেন মদমত্ত কর্ণের 
‘মৃত্যু দেখছে। কৃষ্ণ এসেছেন কর্ণের 
সঙ্গে শেষ দেখা, করতে। তিনি 
বলছেন £ ্‌ 
« অভিমানী কর্ণের মরণ 
দেখিতে, ফেলিতে, চক্ষুজল-_ 


), 


শিল্পমনীষার * 


আসি নাই ভাত্ঞ! পৃথিবীর দৈ 
দেখে বনরিতেছে জাখি। আজি 
দাতাকর্ণ চলে যায় নিব করে 
তারে” 


চির অভিমানী শিল্পীর 

সামনে দীড়িয়েও এই কথাই মনে 

হচ্ছিল আমার । 
এদেশে অনেক বড় মানুষের সৃত্ু 


পভ প্রত্যেকটি মৃত্যুতে 


শ্মশানে গিয়েছি। কেঁদেছি। ২ 
মালা পরিয়ে শোকসভা করেছি । 
বলেছি--আমরা কে | 
না তোমাকে ৷ চিরদিন তোমার্জ 
ত কে বীচিয়ে রেখে দেবো 1৫ 


. কিন্তু চিতার ধোয়ার সঙ্গে সঙ্গে ' 


: আমাদের উচ্ছাস মিলিয়ে গেছে 


তাদের আকা তুলেছি “* নাটযা১ 
চার্ধকে আমরা কতদিন মনে দ্বাখতে 
জানি না। একুদিশ হয়তো,' 
রা কিন্ত একজন অতি 
সাধারণ নগণ্য মানুষ আমি যতদিন 
রঃ 1, ততদিন ৭3০০৫ by 
Mr. ০:99-এর ছোট 
মতো সকলের কাছে গর্ব করে বলতে 
নাটকের দর্শক ছিলাম 
আমি! তীর শিল্পীজীবনের শেষ 
চিহ্নটি অল্প যে-কজনের মনে গাথা 
রইল, তাদের*মধ্যে আমিও ভাগ্যবান 
একজন । 





. নদ বগি মুনের বার চুমিক ৪ দা মনট 


চা বাগান সম্বন্ধে ৯৪শে জুন 
হিন্দুস্থান ষ্ট্যাপার্ড কাগজে জনৈক 
ভদ্রলোক তার নিজের অভিজ্ঞতা 
লিখেছেন । চা কর্মচারী এবং চা 
শ্রমিকদের সম্পর্ক বেশ ফারাক্‌ 
ঠেকেছে লেখকের । মনে হয়েছে 
“কর্মচারী যুনিয়ন একটি কৃত্রিম বস্তু । 
র বাৰিক সাধারণ সভার অব্যবহিত 
আগে ১ পিছেও যুনিয়ন বিষয়ক 
আলোচনা সভ্যদের মনে ঠাঁই পার 
বাঁ। প্রফিট রবীন্দ্র জন্মট্রিবব পালন 
অনুষ্ঠানে লেখক উপস্থিত ছিলেন। 
ভার ভালে! লাগেনি, বরঞ্চ বিভৃষ্ণা 
ঠেকেছে । কৃষ্টি বা সংস্কৃতির পার- 


লৌকিক কৃত্য কার ভালো লাগে? . 


লেখাটি হিন্দুস্থান ষ্ট্যাপ্ার্ডে বেরিয়েছে 
এটি শুভ লক্ষণ । ডুয়ার্স অথবা চা 
এলাকা জাতে উঠছে, মনে হচ্ছে। 


চা এলাকায়’ স্বদেশী আন্দোলন 
ছিল না। হিমালয়ের পাদদেশে বলে 
ও এলাকায় উত্তাপ কম। এবং 
স্বদেশী উত্তাপ ন! স্থষ্টি ছলে ছাপার 
অক্ষর অত্যন্ত কৃপণ হয়! দার্জিলিংয়ের 
নাম পত্রিকায় উঠত লাট . সাহেবের 
। প্রীন্মাবাস হিসাবে । একবার লেবং 
মাঠে লাট সাহেবকে লক্ষ্য করে বোমা 
ছোঁড়া হয়েছিল। দাঞজিপিংকে নিয়ে 
করেকুদিন খবরের কাগজ মেতেছিল। 
জলপাইগুড়ির চা-কর সাহেবেরা 
বাখিক সাধারণ সভা করলে ফলাও 
২ করে তাঁর বিবরণ বেরুতঃ্েটদ্ম্যানে । 
কুচবিহার তথন দেশীয় রাজ্য, বন্গ- 
দেশের ভূগোলে থাকৃলেও প্রশাসনের 
বহিভূর্ত। এই তিন জেলা নিয়ে 
পশ্চিমবঙ্গের চা এলাকা । তিন শতের 
উপর চা বাগান । * তিন লক্ষের উপর 
শ্রমিক। তিন শত পঁয়যষ্ট দিনের 
সূর্য্যোদয় সবর্য্যান্ত পেরিয়ে বন্তরের পর 
বছর এই চা এলাকার জীবনযাত্রা 
নিশ্চয়ই অব্যাহত ছিল)-কিস্ত 
বাঙ্গাল। দেশের খবরের কণ$ঠগজ তা 
দেখতে যায়নি_কেবল মাঝে মাঝে 
লাটসাহেব এবং চা-কর সাছেবরা 
পত্রিকা-মঞ্চে হাজিরা দিতেন । 
এরক্ধন শ্বপ্রেশী আন্দোলন নামক 
পদাথটি নেই। রাজনীতি 
অর্থনীতিতে হুজুগ বদলি হযেছে 
১৯৪৭ সাল থেকেই, অতএব ছুজুগে 
লোকেরা ট্রেড যুনিয়ন বান্মুতে 
আরম্ভ করে। চা এলাকায় অন্তথ! 
হয় না। সুতরাং ও এলাকার প্রচার- 
যোগ্যতা বৃদ্ধি পচা ।" জারও কারণ 
ছিল। পূর্ববঙ্গের ঝকমকে' জেলা- 
গুলির তুলনায় দার্জিলিং কুচবিহার 
“জলপ্মইগুলি ছিল অতিশয় ম্বান। 
দেশ বিভাগের ফলে সে জেলাগুলি 
গেল--এবং দীঞ্জিলিং কুচবিহার 
জলপাইগুড়ির কপাল ফিরল। 
: বাস্তত্যাগীরা,। চা এলাকার শাস্ত 


নিরুপত্রব জীবনে ' বিক্ষোভ এল |, 


॥ 


থেকে, 


এল" 


~~ 


এপ্স 


| 





rt সুধাংশু চৌধুরী 


স্কুল হতে লাগল, পুনর্বাসনের বাবস্থা 
নিয়ে গোল বাঁধল ৷ এহি নানু কারণে 
চা এলাকা যে নেপথ্যে থাকবে না, তা 
জানাঁন দিচ্ছিল অনেকদিন থেকে । 
তবুও এদেশের সব ব্যবস্থা কলিকাতা- 
কেন্দ্রিক, সব: লেখাপড়া ব্যবসা- 
বাণিজ্য প্রচার পাত্রকা কলিকাতা-' 
কেন্দ্রিক বলেই, চা এলাকার শুরুত্ত 
তবুও ভালো করে উপলব্ধ হয়নি ; 
এবং সেই ২০৩০ বছর আগের চা 
মালিকদের বয়ান সহ বিশেষ 
ক্রোড়পত্র বার করেই কলিকাতার 
সংবাদপত্র আজো তার কতব্য সমাধা 
করে। | 
আমি ডুয়াসে” বাস করেছি। 
দেখেছি পাহাড়, জঙ্গল তিস্তা, তুরষা, 
জলঢাকা, রাইডাক আদিমকালকে 
আঁকড়ে ধরে থাকলেও সে মুঠো 
বারম্বার শিথিল হয়ে যাচ্ছে! স্কুল 
গড়লে ছাত্র হয়, শিক্ষিত যুবক দেখা 
দেয়, পুরানো কালের সঙ্গে সম- 
সাময়িকের সংঘর্ষ বাধে। সে সংঘর্ষ 
ঘরে, ঘরে, সভায় ক্লাবে, ট্রেড ফুনিয়নে 
রাজনীতিতে ছড়িয়ে পড়ে । ভুম়াসেঁ, 
চা এলাকা জুড়েও তার অন্তথা হয়নি | 
কিন্তু দুর্ভাগ্য, সংঘর্ষগুলিকে মননের 
স্তরে তুলে নেওয়া হয় নি। তা 
করবার যোগ্যতা, সামর্থ্য যেমন দুর্লভ 


হয়েছে তেমনি ধনিকতন্ত্র এবং বস্তু- 


বাদের মিলিত চেষ্টায় অর্থসর্ধরন্ব তার 
গর্ভমাবটি মান্থষের কর্ম্ম চেষ্টা চিন্তা 
চরিত্রকে দখল করে বসেছে । ফলে। ট্রেড 
যুনিয়ন আন্দোলন নাম দিয়ে শ্রমিক 
কর্মচারীর মধ্যে যে জিনিষটিকে চালু 
করে দেওয়া হ"য়েছে, সেটি আসলে 
একটি অর্থলোলুপতার সংঘবন্ত রূপ 
এবং তা*আবার রাজনৈতিক অভিসদ্ধি- 
পরায়ণতা দ্বার! অর্জ্ররিত । “সার্বজনীন 
ভোটাধিকার দিয়ে শ্রমিককে যেই 
পাংক্তেয় কর! হল অমনি সে অধি- 
কারকে দলের স্বার্থে প্রয়োগ করবার 
গরজকে আর ঠেকিয়ে রাখা 
গেলনা । গরজটিকে ঢাকা চাপা দিতে 
হবে শ্রমিককশ্যাণ কামনা দ্বারা। 
অতএব ট্রেড যুনিয়ন। বলা, বাহুল্য 


ট্রেড নিয়ন রাজনৈতিক দলের 


রকমফের হ'য়ে কাজ করবে। এবং 
কোন রাজনৈতিক দলেরই পরহাজ্ির। 


" হ’লে চল্বে 1 মাঝে মাঝে দল 


ছাপিয়ে ব্যক্তিমনেতৃত্ব ঠেলা দিয়ে ওঠে। 
ট্রেড যুনিয়নকে ব্যক্তি-ফরমাস্‌ মতো 
গড়ে উঠতে হয় । 

* চা এলাকায় এর পরিণতি শুভ 
হচ্ছে না । শিক্ষা বঞ্চিত চা এলাকা । 
ইংরাজ-আমলের '্বদেশী আন্দোলনের 
গায়ে আর না হোক বঙ্কিম, রবীন্দ্র 
অরবিন্দ, সুভাযবের ওঁতিহ মার্কা ছিল--- 
গীতে কবিতায় ভাবে খ্যঞ্জনায় জীবনের 
নিতাস্ত স্থুল স্বার্থের উর্ধবিহারী একটা 
প্রভা স্বদেশী আন্দোলনে বর্তমান 


ছিল চা এলাকায় স্বদেশী আন্দোলন 
ঠাই পায় নি। দাৰ্জিলিং, জলপাইগুড়ি 
কুচবিহারের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী 
হখ্যায় সামান্ত, গুরুত্বেও সামান্ ৷ 
চা এলাকায় তাঁদের অনুপ্রবেশ ঘটতে 
পারেনি । তা ছাড়া পাহাড়ী, সীও- 
তালী শ্রমিকদের ভাষা ও কোৌম 
রীতিনীতির বাধা কাটিয়ে তাদের মধ্যে 
প্রবিষ্ট হওয়াও দুঃসাধ্য ছিল। সুতরাং 
১৯৪৭ সালেও চা এলাকার 
চেতনতার মান ছিল, ১৮৪৭ কিংবা 
১৭৪৬এর মতো । 

সুতরাংএর উপরে ট্রেড যুনিয়ন 
আন্দোলন রাজনৈতিক গরজে যখন 
চেপে বসে, তখন কি অবস্থাটি হয় 


তা সহজেই অনুমেয় । এবং রাজ" | 


নৈতিক পরজে যারা শ্রমিকের ভোট 
কায়দ৷ করবে বলে ঠিক করেছে, 


তারা অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই চা 


এলাকার শিক্ষিত কর্মচারীদের সংস্রব 
এড়াবে। থিওরীর অভাব হয়না! 
শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্ৰেণী বিপ্লবী শ্রেণী 
নয়। শ্রমিক মজুর বিপ্রবী। 
অতএব এদের সঙ্গে ওদের মেশালে 
বিপ্লব ব্যর্থ হবে। এসব প্রচারণা 
ধারা করেছেন চা এলাকায় তাদের 
বিরুদ্ধে শ্রমিকরা এঁ যুক্তি দিয়ে তাদের 
ট্রেড যুনিয়ন থেকে সরিয়ে দেবে, 
এমন দিন শীত্ই আস্ছে। 


শ্রমিক ও কর্মচারীকে ফারাক | 
রাখা চা এপাঁকার ট্রেড যুনিয়ন 


আন্দোলনের বীকা বুদ্ধি এবং 
অভিসন্ধিপরায়ণতার একটি প্রমাণ । 
এ ব্যাপারে কর্ম্মচারীদেরও প্রচুর 
করণীয় ছিল। তিন লক্ষ শ্রমিকের 
তুলনায় মাত্র তিন হাজার কর্মচারী । 
শতকরা একজন | তারা অধিকাংশ 
বাঙ্গালী ঃ কিন্তু বাঙালীত্বের নিতাস্ত 
সামান্ত লক্ষণগুলি ছাঁড়া তাদের মধ্যে 
বিশেষ আর কিছু নেই। বাঙ্গালা 


দেশের চা-শিল্প এলাকার অর্থনৈতিক | 


কামিন্‌ ভাগ বঙ্গাবে, এও যদি সইতে 
হয়, তবে ধিক্‌ এ স্বাধীনতায়, এয্ি- 
তরো মনোভাব তাদের । ধনিক-ত্ত্রের 
যে পর্য্যায়ে যে পরিমাণে মুনাফা বাড়ে, 
সে পরিমাণে বুদ্ধি কমে, সে পর্যায়ে 
তারা আছেন। এবং শ্রমিকদের না 
“পারুণ কর্মচারীদের ঠেকাতে তারা 
জানেন। বেকার দেশটাকে হাজির 
করে দিয়ে চাকুরে ' একটাকে - শাসিয়ে 
দেওয়ার সুবিধা গর্ভমেণ্ট করে দিচ্ছে । 
তা ছাড়া এঁ ম্যালেরিয়া কালাজরের 
দেশে বিশ ত্রিশ বছর আগে শিক্ষিত 
» মধ্যবিত্ত সমাজের গুণধরর! যাবেন 
কোন্‌ হঃথে। অতএব বিন! ডিগ্রী 
কর্ম্মচারীকে সরিয়ে বি, এ পাশ 











দূর্পণের এই জনপ্রিয়তা 
বৈশিষ্টাগুলি- . 


কারণরা দর্পপের 


রাজনৈতিক, যে কোন আন্দোলনের 1 


সহজ নেতৃত্ব তাদের হাতে থাকা | 


উচিত ছিল। এজন প্রয়োগ করার 


মতো শিক্ষা এবং চরিত্র তাদের কাছে ৃ 
প্রত্যাশিত ছিল! গণতান্ত্রিক সমাজ- || 
বাদের পথে পদক্ষেপ জন্ত শিল্পে | 
শিল্পে শ্রমিক কর্ল্মচাত্রীর যে এক্যবদ্ধ 


উড যুনিয়ন আন্দোলন প্রয়োজন, 
তাকে গড়ে তোলার দায়িত্ব নেতৃত্ব 


এই তিন হাজার কর্ণচারী গ্রহণ 
করতে পারত । তাতে ট্রেড যুনিয়ন | 


আন্দোলন থেকে বহিঃগ্রভাব দুর 
হতে পারত, রাজনৈতিক বিভাজ্যতা 


থেকে মুক্তি পেন্ট ট্রেড য়ুনিয়ন। | 
"কিন্ত সে সুমতি এবং সাহস চা- 


কর্মচারীর নেই। তাঁদের দোষ দিলে 
লাভ নেই চাঁমালিকরা টাকা-ওলা 
লোক । ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে, যে 


মুনাফা ক্মাচ্ছেন তাঁরা তাতে কুলি- } 


৯৮৩৪৫৯৪৬৪৬৪ ০৪৪০৬৬৪৪ 
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দশটাঁকে সে চেয়ারে বসিতয় দেবেন, 
কর্ম্মচারীর কানে মালিকের এ 

আস্ফালন শুন্যগর্ভ ঠেকে না। 
এইসব কারণে কর্চারীর যুনিয়ন 
একটি অলীক বস্তু হয়ে রয়েছে । 
কুর্ম্মের পিঠে লোম জদ্দে না, শশকের 
শিং বেরোয় না, তেম্নি কর্মচারী 
যুনিয়ন, সকৰ্মক হতে "পারে না? 
কিন্তু শ্রমিক ইউনিয়নও কি সকর্ম্মক ? 
সব ফুনিয়নের খাঁটি সভ্য সংখ্যা 
যোগ দিলে পঞ্চাশ হাজার হবে না 
মানে শতকরা! ১৫জন শ্রমিক . টেড 
যুনিয়নের সভ্য নয়। ভুলিয়ে ভালিয়ে 
লোভ দেখিয়ে, ভয় দেখিয়ে ঘুষ 
দিয়ে কচিৎ ঘুষি দিয়ে ঘেরাঁও'র 
সময়ে এবং ভোটের সময়ে ওদের, 
পেলেই হল। চাদা না দিক্‌, কাজ. 
না করুক, হাড়িয়া খেয়ে খুনোখুনি 
( শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 





সস পাপা পাস 


নির্ভীক সচিত্র মাণ্তাহিক সংবাদ মামি 
উ মাত্র এক বৎসরের মধ্যে দর্পপের অসামান্য সাফল্য বাঙলা 
ইতিহাসে অদ্ভুতপর্ব। 
ও সাফল্যের মূলে রয়েছে তার এই 


{বিভিন স্বার্থের পাকেচক্রে পড়ে বসব সংবাদ অন্যত্র প্রকাঁশত 
হতে পারেনা অথচ যা প্রত্যেক চিন্তাশীল নাগাঁরকের জানা 
অত্যাবশ্যক দর্পণ সেসব সংবাদ 'নভর্শকভাবে প্রকাশ করে। 

উউদপণ গত এক বৎসরে যবাঁনকার অন্তরাল থেকে যেসব গুরুত্ব 
পূর্ণ সংবাদ প্রকাশ করেছে এবং যার ফলে বেপরোয়া দুক্কৃত- 





ত 


bd 
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যাচ্ছে অহরহ । প্রগতির জোয়ার 
“আজ বয়ে চলেছে গাঙ্গেয় শুচিতায়। 
ঘরে ঘরে যেন তার আশ্রয়। হৃদয়ে 
হৃদয়ে তার উপলব্ধি 
রি শীতের কুয়াস্মু দূর করে এসেছিল 
বসস্ত। বসস্তের মাধুরী মহিমায় 
চলল কবি হাটি করেছেন কত লা 
কাব্যের, কিন্ত ছোট ছোট পাহাড় 
ঘেরা বসস্তরাজের রাজধানী এ 
উত্তরপ্রদেশে যেন এর আকর্ষণ 
নেই এডটুকু। মহুয়া বনের মধুর 
হাওয়া, কাশফুলের অগোছালো নৃত্য 
সত্যি যেন খুলে দিতে চায় মানুষের 
মনেরই আর একটি দরজা, হয়ত 
বা sad music of hamaityর 
করুণ সুরকে চেলে নিতে চায় 
মানবতার অপরূপ আবেদনে। কিন্ত 
অভাব কেবল ‘সমঝদারের'। তাই 


J ছিলাম যে প্রকৃতির অফুরান 
দ আছে এদের পরে--কিস্ত 
যেন কি। এদেশে বসস্ত আছে 


কিন্ত কোকিল নেই ! 
যাক বলছিলাম পরিবর্তনের কথা । 
স্বসস্তের অপরূপ পরিবেশকে বর্জন করে 
শ্শুকৃকাটা ?'নু'এর আহ্বানই এখানে 
'বশী। মায়ের গেহকে এড়িয়ে যেন 
এলতে চায় এরা ডেকে-আনা রূদ্রের 
রক্ত মুর্তিকে নিয়ে। তাই গ্রীষ্মের 
ভকফাট! রোদ আর 'লু'এর - তাওব 
=দেরর মনে যেন আনন্দ জোগায় 
ভর্ব নৃত্যের ৷ বসস্তুপঞ্চমী বাঙ্গালীর 
কন্ধ বৈশাখী পুণিম! উত্তর প্রদেশের । 
আও সবকিছুর মাঝেই আজ যেন 
জ্জথা যাচ্ছে একটা পরিবর্তনের 


আভাস, হয়ত এটাই একদিন এগিয়ে 


জ্াস্বে প্রগতি হয়ে। 

নুষ আজ যেন কি চায়! 
শ্্বন যাত্রায় ধরেছে ভাঙ্গন ! 
সুধু সাধারণ মানুষ কেন, 
[জধানীর অলিতে গলিতেও আজ 
“কি দিয়ে উঠছে চাওয়া পাওয়ার 
শশা আকাত্া। কংগ্রেসী রাজ্যের 
স্পিণ্ড এ উত্তরপ্রদেশ | এ দেশের 
বর্থনের হিন্মৎং নিয়েই পগ্ডিতজী 
শ্থা শ্রীসম্পূর্ণানন্দ দাপট দেখিয়েছেন 
উজারতবর্ষকে | *'পাঁচমিশালী তত্বকথার 
নচালে , পঞ্চবাধিক পরিকল্পনার 
| কেটে ম্যাঞ্জিক দেখিয়েছেন 
শবাপীকে। কিন্তু আজ বিধান 
স্্গার বিরোধী আসনের দিকে চাইলে 
খব বায় কোথায় ভেসে চলেছেন 
জী তথা সম্পূর্ণানন্দ্জী। শুধু 
ই নয় কংগ্রেসীদের আত্মঘাতী 


সাধারণ 
কোথায় 


»--মতার লড়াই আজ প্রকাস্তে ঘোষণা 


বৃছে সরকারের দেউলেপনা । "শ্যাম 
কুল’ ছুই রাখার নীতিতে আজ 
গ্ক হয়ে উঠেছেন শ্রীসম্পূর্ণীনল্া । 


নিজের চালেই ফেঁসে গেছেন 
জ জুয়াড়ী চন্দরভান গুপ্তা। মাত্র 


দিন আগেও চন্দ্রভানের পাশার 
দূ অন্ত হয়ে উঠেছিল মন্ত্রিসভা । 
নকখানি এগিয়েছিলেনও তিনি। 


উত্তরপ্রদেশ থেকে 


শোনা যায় তারই চালে ধরা পড়ে 
বিশিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় নাকি পর্ত্যাগ- 
পত্র নিয়েও এগিয়েছিলেন। জলের 
টাক! খালে দিতে নারাজ ছিলেন 
মন্ত্রিজী-খাল কেটে কুমীর আনার 
প্রয়োজন বোধ করেননি তিনি, তাই 
প্দত্যাগকেই, বরণ, করে নিতে 
চাইলেন, কিন্তু---.:.| মুখ্যমন্ত্রীর ব্যস্ত 
হয়ে দিল্লী যাত্রা, দিল্লী থেকে.ফিরে 
এসে অনেকটা আশ্বস্তবোধ, নেহরুজীর 
মাতৃতূমিতে পদক্ষেপ সব মিলে যেন 
একটা জগাখিটুরী হয়ে উঠলো 
কংগ্রেস মহলের অবস্থা। মন্ত্রী 
মহোদয় (?) বেচে গেলেন। প্রশ্ন 
উঠেছে আজ, শ্রীচন্ত্রভানের কি চাই? 


গদী না প্রতিশোধ ?. 
নেহরুজী . এলেন মীমাংসার 
আশায়। উত্তরপ্রদেশের কংগ্রেসকে 


গড়ে তোলার অশেষ দায়িত্ব নিয়ে 


“নেছেকুজী- একদিন করেছিলেন 


অক্লান্ত শ্রম। ধনে জনে সর্ধদিক 
থেকেই একে এগিয়ে নেবার জন্তে 
নেহেরম্জী তার রাজনৈতিক জীবনকে 
বিলিয়ে দিয়েছিলেন এ্রর্দেরই মধ্যে । 
আশ্চর্য্য, কংগ্রেসের আত্মঘাতী লড়াই 
এদের এতদূর নীচে নিয়ে গেছে যে 
এরা নেহে্রুজ্জীর ডাকে সাড়া দিতে 
চাননি। বাংলার কংগ্রেস যেদিন 
মর্যাদা খোয়াতে শুরু করেছিল সেদিন 
সেখানেও আরম্ভ হয়েছিল পূর্ব ও 
পশ্চিমের লড়াই। আজ উত্তর- 
প্রদেশেও যেন নেহ্রেজী এট! উপলদ্ধি 
করেছেন ভালভাবে। তাই লাখনৌতে 
পা দিয়েই 'পণ্ডিতজী ডাকলেন 
কংগ্রেসীদের কেউ সেখানে সাড়া 
দেননি । নেহেকুজী ঘোষণা করলেন 
“উত্তর প্রদেশ কংপ্রেসের প্রতি 
আমার আকর্ষণ একমাত্র মাতৃভূমি 
বলে। এ প্রদেশের কংগ্রেসের উন্নতির 
জন্ত আমার চেষ্টা উপেক্ষণীয় নয়। 
তাই আপোষ মীমাংসার জন্ভই আমি 
এসেছি ।” আশ্চৰ্য্য, একমাত্র সরকারী 
কর্তার! ছাড়া কেউ যাননি নেহেকুজীর 
কাছে! শেষ পর্য্যন্ত দাস্তিক 
নেহ্রেকেও বলতে হয়েছে যে যদি 
কেউ চান তবে নির্জনে রাত্রে শোবার 
ঘরে একা একা দেখ করতে পারেন 
ভার সঙ্গে। মামাংসা কিছুই হুল 
নাঃ তবে খালের টাক! জলের মত 
ধিনি ঘরে তুলেছিলেন সেই মন্ত্র 
মহোদয়কে জলের মত ঢালতে হলন! 
সেই -টাকা থালে। তিনি বেঁচে 


গেলেন। 
মন্ত্রিত্ব বজায় রইল বৈকি ঠাটে 


বাটে? কিন্ত ঝগড়া মিটলো কোথায়? 
অন্ধকার যেন আরো ঘনিয়ে এলে! । 
পণ্ডীতজীর পর এলেন নব রাষ্ট্রপতি 
স্থকন্তা ইন্দিরা। মীমাংসার * চেষ্টা 
হয়েছে যথেষ্ট । চন্দ্রভান গুপ্তাও দমে 
গেছেন, এটাও সুত্য, কিন্তু ব্রিষবুক্ষের 
ফল যেন একটা একটা করে ঝরতে 


শি 


দপণপ 


লাগলো--শ্রীচরণ সিং আর শ্রীমালগু 
রায়ের পদত্যপ যেন আরো ঘনিয়ে 
নিয়ে এলো বিরোধকে, ঘোষণ! 


, করলেন তারা যে প্রীসম্পর্ণীনন্দের 


নেতৃত্ব মানতে রাজী নন ছুজনেই। 


- গ্রীঙ্গের প্রচণ্ড তাপে জর্জরিত. 


উত্তরপ্রদেশের রাজধানী আজ পরি- 
বন্তিত হয়েছে নৈনীতালে। নৈনী- 
তালের প্রাকৃতিক পরিবেশ সৌন্দর্য্য 
বিভূষিত হলেও রাজনৈতিক গরম 
হাওয়া যেন বিষ ছড়িয়ে দিয়েছে 
সেখানে । আগামী প্রদেশ কংগ্রেসের 
সভা হচ্ছে নৈনীতে। প্রদেশ 


' কংগ্রেসের সভায় যোগ দেবার আশ! 
আছে নেহ্রুজীরও-হয়ত মীমাংসার ' 


চেষ্টা নিয়েই আসছেন নেহেরুজী, কিন্ত 
মুস্কিল দেখা দিয়েছে এবারেও । 
মন্ত্রিসভার সভ্য বাড়ানোর বিরোধী 
ছিলেন সম্পূর্ণানন্দ ; কিন্তু হঠাৎ পাঁচ- 
জন উপমন্ত্রী নিষোগ করে নেওয়ায় 
আজ এ প্রশ্নই হয়েছে সবার মনে 
কেন এ দরদ? এরাই বা কারা? 
চন্দ্রভানের কারসাজি নয় ত? ইন্দিরার 
প্রভাবেই হোক বা যে কারণেই হোঁক. 
আজ এটা প্রকাশ হরে গেছে যে 
চন্ত্রতান 
কিস্তিমাৎ করেছেন সম্পূর্ণানন্দ । আজ 
চন্দ্রভানজী নাকি সম্পূর্ণানন্দের নেতৃত্বে 
থাকতেও রাজী । ' তাই ছেড়ে যাওয়া 
সদস্ত চরণ সিং আর আলগু রায়ের 
সবল হস্ত যাতে কোন ক্ষতিই করতে 
না পারে সে জন্তেই কি মুখ্যমন্ত্রীকে 
ফুসলিয়ে দল বাড়িয়ে নিলেন চন্দ্রভানজী 
যেভাবেই হোক সম্পূর্ণানদ্দের জয়, 


জয়। হ্ন্ুমানজীর পরেই হয়ত আজ 
উত্তরপ্রদেশে তিনি, অন্ততঃ কংগ্রেসী 
মহলে। 


প্রদেশ কংগ্রেষের সভায় শ্রীচরণ 
সিং ষাবেননা, কিন্ত শ্রীআলগ রায় 
ষাচ্ছেন। যাবার আগে তিনি ঘোষণা 
করেছেন ষে শ্রীসম্পূর্ণীনন্দকে তিনি 
মানতে রাজী নন। তাই একমাত্র 
ভরসা নেহেরুজ। মুখ্যমন্ত্রীর চালে 
পরাস্ত হয়ে যদিবা চন্দ্রভানজী আশ্রয় 
নিতে চাইতেন তারই কাছে, তবুও 
কংগ্রেদী মহবে আজ যে আত্মঘাতী 
ক্ষমতার লড়াই * শুরু হয়েছে তাতে 
কোথায় গিয়ে এর মীমাংসা হবে 
জানিনা, নেহেরুজী কি বলেন ? 


চু t ক 
এখানকার ছোট ছোট সহরের 
কংগ্রেদীণাও আঙ্জ চায় না যে 


বাইরের কোন শক্তি ( কংগ্রেসের 
বড়দার।) এসে হাত বাড়ায় স্থানীয় 
সমন্তায়। এরকম চিন্তার একট! 
প্রকাশ হালেই দেখেছি ব্মগ্রা তথা 
ফিরোজাবাদ নগরপালকেরংনির্ববাচনে। 
ফিরোজাবাদে (আগ্রা) কংগ্রেসের 
অধ্যক্ষ শ্রীচতৃভূ্জ শর্শঃ ও মহামন্ত্রী 
জগনপ্রসাদ মিলে নগরপালক নির্বা" 
চনে অধ্যক্ষ পদের জন্ত কংগ্রেস পক্ষ 
থেকে ঘোষগ্রা করলেন জ্রীবালবিহারী- 


গুপ্তার পাশার চালে 


~ 


\ 


x 


লাল শর্দার নাম। কিন্তু চন্্রভান- 


পন্থীরা এতে শ্চটে উঠলেন । তাদের, 
ধারণা লালা টোডরমল অধিক জন- 


প্রিয়। অতএব যেন তেন প্রকারে 
কংগ্রেস সমর্থন চাই লালাজীর পক্ষে । 
লড়াই শুরু হ’ল ছুদলে । শেষ পর্যন্ত 
কংগ্রেস পার্লামেন্টারী সভার জন]ব 
মুজাফর আমেদ এলেন ফিরোজবাদে 
এবং পূর্বোক্ত প্রার্থীদের ত্যাগপত্র 
নিয়ে লালাজীকে করে গেলেন 
সমর্থন । বাইরে থেকে unopposed 
নির্বাচন দেখবার জন্তে ছলে বলে 
কৌশলে স্বতগ্্প্রার্থী রাধাবল্পভ 
শরাফকেও 1000158৬ করান হ'ল। 
স্থানীয় কংগ্রেসীদের অপোষকামী 
সহজপন্থীরা. নিজেদের ইজ্জত জনসাধা- 
রণের কাছে রাখবার জন্তেই বাইরের 
হস্তক্ষেপ মেনে নিয়ে লালাজীকে 
সমর্থন করে নিজেদের মনোনীত 
প্রার্থীকে সণ করিয়েছেন । 
কিন্ত তাদের ধারণা যে এতে ভিতরের 
স্াযুযু্ধ আরো! বেড়ে গেছে । অতএব 
সাধারণ, ব্যাপারে যদি বাইরের 
হস্তক্ষেপ না হয় তবেই সহজভাবে সব 
সমাধানের চেষ্টা চলতে পারে। 


রাজনৈতিক মৃন্েমান 


মাত্র কদিনের মধ্যে তিন তিনটে 
সর্ব্ভারতীই রাজনৈতিক সম্মেলন 
হয়ে গেল এ প্রদেশে । , সৌভাগ্য- 
বশতঃ তিনটেতেই যাওয়ার সুযোগ 
পেয়েছিলাম । হিন্দু মহাসভা, জন- 
স্ব আর সমাজবাদী ( লোহিয়া ) 
তিনটি দলই তাদের সর্বভারতীয় 
সন্মেপনের জায়গা বেছে নিয়েছিলেন 
কাশীতে। হিন্দু মহামভার বর্তমাল 
অবস্থার এটা সহজেই বোঝা যায়”ষে 
একমাত্র কাশীই তাদের উপযুক্ত 
স্থান। 

হিন্ব মহসভা রাজনৈতিক দাবায়, 
কংগ্রেসের কাছে হেরে গেছে অনেক- 
দিন। যতটুকু বা ছিল জনসজ্বের 
জন্ম লগ্নেই যেন তাও হয়েছে খতম । 
তাই হিন্দু মহাসভার সম্মেলনে এসেই 
ভাবতে হ'ল ৮শ্যামাপ্রসাদ-সাভার- 
কারের প্রতিষ্ঠিত শক্তি আজ 
আধুনিকতার চালে হার মেনে যেন 
অন্তঃসারশৃন্ত হয়ে দীড়িয়ে আছে। 
ভবিষ্যতহীন কতকগুলে] গেরুয়াধারী 
ও কাশীর কট। পাণ্ডাকে একত্র করে 
শোভাষাত্রা কর! ছাড়া একটা রাজ- 
Resolution নিতে পারলেন না 
তার! । বেরুবাড়ীর মত সমস্তা, 
উদ্বান্ত-সমন্তায় জর্জরিত এ দেশের 
কোনটাই যেন তাদের চোখে পড়েনি, 
শুধু বিশ্বনাথের পুরনো মন্দিরের উদ্ধা- 
রের সংকল্প গ্রহণ ছাড়া। এঁতিহাসিক 
তত্ব আলোচনা করে বিভিন্ন বক্তা 
(গ্রীদেশপাণ্ডে ও রামসিং সহ ) সপ্তায় 
কিস্তিমাৎ করতে চেয়েছেন, কিন্ত 
জনসাধারণ পেন্িকে কান দেয়নি, 


০ 


৭ 





কারণ এর অনেকটাই হয়ত ছিল. 


বাস্তব সত্যের বাইরে ৷ 

বেরুবাড়ী সমস্তাকে যদি উত্তর- 
প্রদেশবাসীর সামনে কেউ রেখে 
থাকে তবে তার দাবী এক মাত্র 
জানসভ্ঘই করতে পারে। খুদে 
সম্মেলন তিব্বতে চীনের আক্রমণকে 
তীব্রভাবে আক্রমণ করেছে সত্য, 
সেইসঙ্গে ইসরাইলের স্বীকৃতি 
দেওয়ার জন্তু পণ্ডিতজীকে অনুরোধ 
করেছে বৈকি। কিন্তু 
এসমস্তাই যেন দের আ 
মধ্যে বিশেষভাবে স্থান পেয়েছিল । 
বেরুবাড়ী সমুস্তা” পাকিস্তানের 
সীমান্তে গুলিচালনা ও তারত সর- 


কারের নিক্ষিঘতাকে এরা ,আক্রমণ ' 


করেছেন তীব্রভাবে । পার্লামেন্টের 
সমস্ত শ্রীটলবিহারী বাঁজপেয়ীর 
বক্তৃতায় বেরুবাড়ী সমন্তাই গুরুত্ব 
পেয়েছিল সর্বাধিক । যাহোক এদের 
সম্মেলনে গিয়ে এটা । উপলদ্ধি করেছি 
যে রাজনৈতিক 14003 €৪]] এরা 
জানেননা, আর শৃঙ্খলাবোধ এদের 
'অসীম। দেশের ভাল হয়ত করতে 
চান, কিন্তু পথ ঠিক,কিনা সেট! বিচাৰ্য্য 
জনসাধারণের । 


সবচেয়ে নিরাশ হয়েছি 
লোহিয়াজীর সম্মেলনে গিয়ে। চন্দেইলী 


নির্ববাচনের বিজয়ে গর্বিত লোহিয়া , 


কিভাবে নিজেকে প্রকাশ করবেন 


তাই যেন ভেবে পাচ্ছিলেন না. 


567891999 রাজনৈতিক আলোচনা 
একটা দলকে কতদুর নীচে নিয়ে 
যেতে পারে লোহিয়াজীর সম্মেলন 
তার উদাহরণ । নেহেকুজীর সস্তা] 
সমালোচনা আর হিন্দী ভাষার 
ওকালতী ছাড়া এদের আলোচনার 
মৌলিক বিষয় কিছুঈট ছিল না। অবস্তা 
সবকিছুরই 0001; আছে, কিন্ত 
গভীরতা অভাব দেখা গেছে প্রতি 
ক্ষেত্রেই। 
হিন্দী ভাষা সম্পর্কে একজন বিশিষ্ট 
লোহিয়াপন্থীকে জিজ্ঞেন করেছিলাম, 
আপনারা হিন্ ভাষা প্রচলনের জন্ত 
যে আগ্রহ দেখাচ্ছেন তাতে একজন 
বাঙ্গালী হিসাবে সে ভাষা *মেনে 
নিতে আমার কোন আপত্তি নেই। 
কিন্ত ইংরাজী পত্রিকা পোড়ালে আর 
ইংরেজী সাইনবোর্ড পোড়ালেই সে 
ভাষা বলবৎ বা প্রচলিত হবে? 
ভদ্রলোক সগর্ধে উত্তর দিলেন-_ 
আপকো জ্লালুম হোনা চাইয়ে কি 


( , 
রী 


A 


। 


মহাত্মা গান্ধী একরোজ বিদেশী. 


সামাম বর্জন .করনেকে' লিয়ে মান- 
চেষ্টার কা কাপড়া* আউরশবর্দেশকে 
তামাম সামাম ত্যাগ করনেকে লিয়ে 
কহা থা। 

কিন্ত রাজনৈতিক আন্দোলন 
আর ভাষাগত আন্দোলন, যার সঙ্গে 
জড়িয়ে মাছে একটা বৃহৎ দেশের 
এতিহশীল সংস্কৃতি, কি এক ? 

কিউ এক লেহি? গান্ধীজী 


‘যেইসে 9৪0০ দিয়ে থে দেশবাসীকে . 


(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 


নি 





উত্তরপ্রদেশ থেকে 


একসাথ করপেকে লিয়ে--হামলোগ- 
লেভি উচ্ছি পথ লিয়া। ইসমে ফরেক 
কাহা হায়? 

-_দেখুন, ভাষাকে জোর করে 
চাপানো যাঁয়না। আর রাজনৈতিক 
৪5069 এখানে বুদ্ধিজীবীদের 
ভোলাতে পারবে ,না। এর জন্তে 
)চাই অন্ুশীলন। হিন্দীভাষাকে 

৬ চাই ভাষাকে 
৮ সমৃদ্ধিশালী করা। সেজ্তে বিভিন্ন, * 
ভাষুর মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দিতে 
হবে_-শব্ চয়ন করে হিন্দী ভাষায় 
তাকে'মিশিয়ে দিতে হবে। তবেই এর 
প্রতি দেশবাসীর আকর্ষণ বাড়বে। 

বাঙ্গালী বাবু আপ গলত idea 
লেকে চল রাহ!! যো ভাষা ষেতনা 
ষায়দা আদমী ব্যবহার করেংগে উহি 
ভাষা ওতনাই বলশালী হোগা । 

--আপনার সঙ্গে ঠিক মতে মিলছে 
না। আমার মনে হয় ছিন্দী প্রচার করতে 
গিয়ে আজ সরকারী ও বেসরকারী 
উভয় তরফ থেকেই যদি সচেষ্ট হয়ে 
কতকগুলে! [179060601 তৈরী করা 
যায় এবং তার মাধ্যমে যদি বিশ্বের 
সের! সাহিত্যগুলোকে হিন্দী ভাষায় 
অনুরাদ করা যায়, যদি তার মধ্যে 
শব চয়ন করে হিন্দীর সঙ্গে মিলিয়ে 
নেওয়া যায় তবেই হিন্দীভাষীদের 





(৭ম পৃষ্ঠার পর) 

আর অন্তভাযাঁ, বিশেষ করে ইংরেজী 
পডার আগ্রহ থাকবে না। ভাষার 
প্রচারও এতে হবে, লঙ্গে সঙ্গে 
সাহিত্যও হবে সমৃদ্ধিশালী, যেমনি 
হয়েছে বাংলাভাষা ব। সাহিত্য 
রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের ও 
ভাষার উন্নতিকল্পে গবেষণাই চলেছিল, 
আজও চলছে। কিন্ত অনুবাদ 
সাহিত্যের প্রাচুর্য একজন ইংরেজী বা 
ফরাসী না জানা বাঙ্গালীকেও 
সাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগ করে 
দিয়েছে । 

আমার যুক্তির জোর ছিল কিনা 
জানিনা, কিন্তু ভদ্রলোক গা বাচিয়ে 
দুরে চলে গেলেন। লোহিয়াজীর 


সম্মেলনে প্রয়াগ বিশ্ববিষ্তালয়ের ইংরেজী . 
সাহিত্যের অধ্যাপক ও হিন্দী-সাহিত্যের 


বিশেষ পত্তিত প্রীরঘুবংশকেও হিন্দীর 
স্বপক্ষে ওকালভী করতে শুনলাম, 
কিন্তু কারে! বক্তৃতায় এমন কথা বা 
318863001 শুনিনি । বিশেষ করে 
হিন্দীর স্বপক্ষে বলতে এঁরা যে উগ্রমত 
প্রচার করছেন তাতে সস্তায় কিন্তিমাৎ 
হচ্ছে বটে, কিন্তু ভবিষ্যতের কোন 
লক্্মীছাড়া ভারতবর্ষেরই না জানি 
আহ্বান করছেন এরা | প্রাদেশিকতা, 
সাম্প্রদায়িকতার বীজও যে রয়েছে 
এর মাঝে। তবে একটা কথা, 


(৬ পৃষ্ঠার পর ) 


{ করুক, ছাটাই হোক, বরখাস্ত হোক, 
কিন্তু যখন ঝাণ্ডা পুঁতে ‘নাড়া’ 
লাগানো যাবে প্রতিতম্দী ঝাণ্ডার তল! ' 

শৃ্ঠ করে যেন, আমার ঝাণ্ডার তলা 

ভরে ওঠে। থলে-শূন্ঠ যুনিয়নগুলি, 
পকেটশৃন্ঠ কর্মী, কাজেই এ লাইনে 
এলে চরিত্র বিক্রী ক'রে শুন্তোদর পূর্ণ 
করতে হয়, ব্যক্তির মাথাকে বিকিয়ে 

না দিলে, হাত-খরচাঁর মাথট জোটে 

না, গণতান্ত্রিক নির্ধাচষ্টের নীলামে 
মাথাকেনার ডাকাডাকি পোষায় না! 

এর ভিতরের ফাঁকিটা গণতান্ত্রিক 
সমুজবাদকে যতোটা! আধাত করছে, 
ততটা বিপরীত ক্যাম্পের সাফল্য 
দ্বরাশ্িত করছে। ঈশ্বরাম্থগত্য, 
যালিকামুগত্য, মজ্জাগত ক্রীতদাস্য 
শিক্ষা দিয়ে সচ্ছলতা দিয়ে ব্যক্তির 
মৰ্য্যাদ বাড়িয়ে তার স্বাধীনতার 
অনুশীলন হ'তে পারে, এমনতরো 
প্রতিষ্ঠান বানিয়ে, দুর করতে হয়। 

, অন্ধ ভক্তি,” নির্বোধ মালিক-গ্রীতি 
দারিত্র-আসক্তি ভেঙ্গে দিলে সঙ্গে সঙ্গে 
দায়িত্ব নিতে হবে গণতান্ত্রিক বিকল্প- 
গুলি যুগিয়ে দেওয়ার। সেটা না 
পারলে, নতুন, ক'রে ভক্তির, পাত্র 


হবে ভিক্টেটর, নির্বোধ প্রীতির পাত্র” 


হবে পার্টি, এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের 
দাওয়াই হবে তথাকধিত সর্বহারা 
* ডিক্টেটরশিপ। . 


' খেলা খেলছে । 


চা এলাকায় গণতান্ত্রিক সমাজ- 
বাদী' শক্তিগুলি এক অতি বিপজ্জনক 
ঈশ্বর অজ্ঞানতা ক্ষমা 
করেন হয়তো, কিন্তু ইতিহাস করে 
না। ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক সমাজ- 
বাদকে কংগ্রেস পনিহাসের বিষয় 
ক'রে তুলেছে, _কিন্তু গ্রজাসমাজতন্তরী 
দলও তাতে কম দ্কক্কার : যোজনা 
করেননি । বৈঠকী থিওরীগত বর্ষার 
এলাকা থেকে বাস্তবক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক 
সমাজবাদকে নামাতে গেলে যে চরিত্র 
যে সততা, যেক্রব নিষ্ঠা দরকার, 
তার ভয়ঙ্কর অভাবের সুযোগ নিয়ে 
এদেশে একনায়কতন্ত্রী ডিক্টটরী রাজ- 
নীতি ক্রমশঃ প্রবল হ'চ্ছে। 
সাধুতা, স্বচ্ছলতার অভাব--এবং 
উপনিখেশরূপে শাসিত দেশের মানুষ- 
দের যা হয়। 

চা এলাকার সোজাস্থজি ৬ 
ভারতবর্ষের পার্বত্য সীমানা জুড়ে 
পঞ্চশীল নীতিকে মাড়িয়ে একনায়ক- 


তন্ত্রী ডিরেক্টরশিপের জঙ্গী পদক্ষেপ ' 


ধ্বনিত হচ্ছে। চা এলাকায় হয়তো 
অনুর ভবিষ্যতে গণতান্ত্রিক সমাজু- 
বাদের সঙ্গে টোটালিটারিয়ানিজম'- 
এর সংঘর্ষ বাধবে। কিন্ত চা এলাকার 
ট্রেড যুনিয়নের কাগুকারখানা দেখে 
মনে হয়, বিন! সংঘর্ষেই গ্রণতাস্ত্রিক 
সমাজবাদী শক্তিকে হঠে যেতে হবে। 
ঙ রা এ 


শিক্ষা, " 


হিন্দীর স্বপক্ষে, নব্য তর্লপদের অর্থাৎ 
ইংরেজী Competition যারা 
শুন্ের দরজা পার হওয়ার যোগ্যতাও 
রাখেনা তাদের মাঝে উন্মাদনা 
'জাগলেও প্রাচীন বা মধ্যবয়ক্ষদের 
মধ্যে এর সাড়া নেই মোটেই । এর 


কারণ উত্তরপ্রদেশে হিন্দী বা সংস্কৃত ' 


কোনটাই ছিলনা আগে Compu!- 
৪৫2, নবাব বাদশার দেশে “উর্দুর” 
আদরই ছিল বেশী। তাই তৎকালীন 
প্রায় সবাই যতটুকু উর্দু জানে তার 
একাংশও জানেন! হিন্দী। মুসল- 
মানদের ত কথাই নেই! তাই হিন্দী 
প্রচার" আন্দোলনে যতটুকু উন্মাদনা 
এসেছে তার চেয়ে নেহাৎ কম নয় 
সমালোচনা । 

যাক একটা সমাজবাদী . দলের 
সন্্েপনে যা আশা করা যায় 
লোহিয়াজীর সমাজবাদী দল তার 
এতটুকু দিতে পারেনি । পরস্ত 
নিজেদের অস্তঃসারশৃন্ঠতাই প্রকাশ 
করেছে বারে*বারে। লোহিয়া-দলের 
ভাঙ্গনটাও দেখা গেল এবার। 


" অন্ধের শ্রীরাছু, মাদ্রাজের এন্টনী 


পিল্লাই, আসামের বিপিনপাল দাস 
আর বাংলার জ্যোতিষ জোয়ারদার 
কেউই যোগ দেননি 'এ সম্মেলনে । 


কেরল মমন্যা গু প্রতিরোধ 
আন্দোলদ 


সম্প্রতি কেরল সরকারের পদত্যাগ 


দাবী করে কংগ্রেস, পি, এস, পি ও . 


সমাজবাদী; দল জনমতের আহবানে 
বেশ সোরগোল পাকাচ্ছে। কিন্তু 
অন্তদিকে কমিউনিষ্টরাঁও বসে নেই। 


গত নির্বাচনের পর থেকে কনিউনিষ্টর! 


যে ভাবে বেড়ে চলছে এ প্রদেশে 
তাতে ভবিষ্যতে কি হবে বলা যায় না। 
তবে সম্প্রতি কেরল সরকারের বিরুদ্ধে 
কংগ্রেণীদের আন্দোলনকে হীন চত্রান্ত 
জাল প্রতিপন্ন করার জন্তে প্রদেশের 
প্রতি শহরে শহরে,যে ভাবে প্রতিরোধ 
কামী আন্দোলন গড়ে তুলছে 
কমিউনিষ্টরা তা ভাববার বিষয় 
বৈকি । বিশেষ করে জনমত সংগ্রহ 
করধার জন্তে প্রতিদিন*ষেভাবে সভা- 
সমিতি করে যাচ্ছে কমিউনিষ্টরা তাতে 
আগামী নির্বাচনের প্রতি দৃষ্টি রেখে 
কংগ্রেসীদের হয়ত চোখ খুলে যাবে, 
হয়ত বুঝবেন তার! বে উত্তরপ্রদেশ 
আর “সে উত্তরপ্রদেশ নেই, যার 
জোরে ভারত শাসন করা যাবে। 
কমিউনিষ্টদের আন্দোলনই শুধু 
নয়, কেরলে কংগ্রেসের আন্দোলনকে 
সমালোচনা করে অনেক বুদ্ধিজীবীর 
কাছ থেকেও শুনেছি যে এটা 
কংগ্রেসের strategic blunder! 
তাদের মতে কমিউনিষ্ট সরকারের 


পতন. ঘটানোর অর্থ চীনের অস্ত- . 


বিপ্লবের মতই ভারতবর্ষে রক্তপাতের 
পথ খুলে, দেওয়া। গণতন্ত্রের কলঙ্ক 
এই কংগ্রেসের হাত থেকে আজ 


সি পা 


‘ভারতকে রক্ষা করতে ভগবান ছাডা 
কেউ পারবেন না। শ্রীমতী ইন্দিরার 
কেরল সম্বন্ধীয় সাম্প্রতিক বক্ৃতাবলী 
এখানকার বুদ্ধিজীবীদের কাছে 
কংগ্রেসের রাজনৈতিক . দেউলে- 
বৃত্তিকেই প্রকাশ করেছে। 


বহিবি্ধাগীয় বীমাবমীদের 


আন্দোলন 

জীবনবীনা কর্পোরেশনের উর্দ্ধতন 
অফিসারগণ বহিবিভাগীয় বীমাকর্স্বীদের 
সঙ্গে যে খামখেয়ালী নীতির অবতারণা 
করেছেন তার প্রতিবাদে সেন্ট্ল 
জোনের প্রায় এক হাজার বহিধিভাগীয় 
বীমাকর্ম্মী (ফিল্ড অফিসার ) প্রতি- 
রোধকামী আন্দোলন শুরু করছেন 
আগামী ২০শে জুন থেকে! বীমা 
রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ার ছু বছরের মধ্যেও 
বীমা কর্পোরেশন এই সমস্ত কর্মী 
ধারা বীমার কাজ বৃদ্ধি করে চলছেন, 
প্রিমিয়াম জোগাড় করে পঞ্চবাবিকী 
পরিকল্পনা ও বীমা কর্পোরেশনের 
ভিত্তি সুদৃঢ় করে তুলছেন, তাদের 
চাকুরীর স্থায়িত্ব তথা ন্যুনতম দাবীর 
মীমাংপাতে কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ 
এগিয়ে আসছেন না। গত ছু বছরের 
মধ্যে বীমা কর্মীরা, বহু আবেদন 
নিবেদন করেছেন, বীমা কর্পোরেশনের 
চেয়ারম্যান থেকে প্রধানমন্ত্রী নেহেরু 
পর্য্যন্ত ভারা পৌচেছেন। কিস্ত আজ 
পর্যন্ত তাঁদের প্রতি কোন ব্যবস্থাই 
অবলদ্বিত হয়নি । দুঃখের বিষয় 
দু ছ বার প্রধানমন্ত্রী তথা ফিন্যান্স 
ডিপার্টমেন্ট আশ্বাস দিয়েছেন তাদের, 
সহামভূতিস্থচক বিচার দ্বারা যুগ 
কমিটি বসিয়ে চাকুরীর সর তৈরী 
করার প্রশ্ন উত্থাপন করে প্রস্তাব দিয়ে 
ছিলেন চেয়ারম্যান স্বয়ং । কিন্ত 
কাধ্যতঃ সরকার পক্ষ এককদমও বাড়ান 
নিঃপরস্ত নানা নির্যাতনের মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ 
এ শিল্পের productive forcefের 
চাকুরী জীবন বিপর্যস্ত করে তুলেছেন: 
এরা! প্রতি বৎসরই নভেম্বর- 
ডিসেম্বর মাসে (যে সময় বীমার কাজ 
বেশী হয়) কর্মীদের ডেকে আশ্বাস 


দেওয়া হয়, কিন্তু বংসর শেষ হয়ে 
গেলে সব চুপ। 


সম্প্রতি কর্মীদের ইউনিয়নের সর্ক- 
ভারতীয় সভাপতি শ্রীগিরিজাশরণ 
ভৈসের পদচ্যুতি প্রত্যাহার, রোনাসের 
দাবী, নিয়মিত বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি 
ও চাকুরীর স্থায়ী সর্ভ নিয়ন্ত্রণের 
দাবীতেই এঁরা আন্দোলন শুরু 
করছেন। | 


আমের বাজার 

আমের বাজারে টান পড়েছে 
এবার । ভারতবর্ষের সবচেয়ে সের! 
আম আমদানী তথা উৎপয্নের জায়গা 
উত্তরপ্রদেশ, কিন্ত এ বছরে এখানে 
দেখ! দিয়েছে আমের দুণ্ভিক্ষ। 
আম নেই*বাজারে। অবশ্য উৎপন্নই 
হয়েছেকুঁম; যাও বা হয়েছে তাও বড় 
বড় বেনিয়াদের বাণিজ্যপ্রীতিতেই চলে 
গেছে বাইরে । কাঁচা মালের ব্যবসায় 
আমের মাধ্যমে এখানকার সাধারণ 


শুক্রবার, ১০ই জুলাই, ১৯৫৯ 





লোকে ছু পয়দা আমদানী করে থাকে 
প্রতি বৎসর । কিন্তু এবারে আর 
যেন তা সম্ভব হ'ল না। 

কাশীর ল্যাংড়া ত আগেই সাগর সব 
পাড়ি দিতে শুরু করেছিল। কাজেই .« 
এতদঞ্চলের লোকও কানীর ল্যাংড়ার 
স্বাদ যে আস্তে আনন্ত ভূলে যাকে. 
এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তার 
প্রমান অবস্ত পাচ্ছি এবারেও । উত্তর 
প্রদেশ, এমনকি কাশীতেও কাশীর 
ল্যাংড়া দেখতে পাচ্ছি না, আশ্চধ্য . 
এটাই | . J 
বাদল এমেছে 

এক পশলা বৃষ্টিও হয়ে গেল। 
অকাশের ফাকে ফাকে আজ দেখা 
যাচ্ছে কালো মেঘের ঘনঘটা । মেঘে 
মেঘে শুরু হয়েছে সঙ্বর্ধ। বিষ্্যৎ 
চমকাচ্ছে। মাটির মানুষ চমকে উঠছে, 
গরু ভেড়া আর পক্ষীকুল। বিদ্যৎকে 
যেন তাদের বড় ভয়। 

বর্ষার মাতাল হাওয়া ' 
রাঙিয়ে তুলতে পারলনা জঁ 
সৌরভ । গমের ক্ষেতের আল্পথে 
যেন জাগিয়ে তুলতে পারেনি সবুজ 
প্রাণের হিল্লোল । প্রাণখোল! হাঁসি 
আজ ভুলে গেছে মানুষ, প্রক্কৃতি। 
শুধু বেঁচে থাকার আব্দারেই টিকে 
আছে তারা দেবতার দুয়ারে মাথা 
খুঁটে। 

তবুও আছে, আছে “তাজ? 
প্রেমের স্বৃতি। অনিন্যসৌন্দর্যের 
অধিকারী “তাজমহল” ভালবাসার 
মর্যাদায় আজও দাড়িয়ে আছে মহত্বের 
সাক্ষী হয়ে, যেন ঘোষণা করছে করুণ ৯ 
সুরে “ভালবাসতে পারাই ভালবাসার 
শ্রেষ্ঠ পুরস্কার’ । ৰ * 

বর্ষার মৃদুল হাওয়ায়, যমুনার ক 
কল ধ্বনির মাঝে পূর্ণিমা টাদকে 
সাক্ষী রেখে প্রেমের এ স্তব্ধ সাক্ষী 
যেন গেয়ে চলছে জীবনের জয়গান । 
লক্ষ তাপাঁর বুক ফাটা আর্তনাদের 
মাঝেও ডাক দিয়ে যাচ্ছে মানবতার 
সংগীত ৷ মনে হয় ‘তাজমহল’ 'ষেন 
সত্যি জীবনের সাক্ষী, দিশারী হয়ে 
বলে যাচ্ছে “06811 is spirit, 
the essence of which 15 
love”. 





চাউল উধাও 


সম্প্রতি রায়গঞ্জে খোলা বাজার” 
হইতে চাউল অনৃশ্ত হইয়! যাওয়ার 
ফলে জনসাধারণ অস্বাভাবিক হূর্গতির' 
সম্মুখীন হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া 
গিয়াছে। 


সংবাদে বল! হইয়াছে যে, চাউ- 
লের মূল্য সরকার নির্ধারিত সুল্য- 


১ স্তর অতিক্রম করিয়া জনসাবারণের 


ক্রয় ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া যাই- 
তেছে। অন্ত দিকে ন্তাষ্যমূল্যেন 
দোকানগুলিতে প্রয়োজন অনুযায়ী 
চাউলের ব্যবস্থা আছে বলিয়া প্রমাৎ 
পাওয়া যাইতেছে ন! ৷ 

সংবাদে আরও জানানো হইয়াছে 
যে, রায়গঞ্জের গ্রামাঞ্চলে ইতিমধ্যেই 
অর্ছাহার,অনাহাত শুরু হইয়া গিয়াছে 
(পঃ দিনাজপুরের “বাতর্বর ১৩৯ 
জুনের সংখ্যা থেকে উদ্বত)। ৮ 
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দর্পণ 


: আই এফ এর অব্যবস্থায় হানেৱীর ফুটবল 
কোচ অর্জ ভার্থার কলকাত। মফৰ ব্যর্থ 


রাজকুমারী ্রীড়াশিক্ষণ কমিটির টিন্তাবিহীন 
পরিকল্পনা ঃ লক্ষ লক্ষ টাকার অপচয় 


(দপপের ক্রীড়। পর্যবেক্ষক ) 


শাক দ্বিয়ে কি মাছ ঢাকা যায়? যার না। অব্যবস্থার 
অভিশাপকেও তেমনি লোক দেখানো কিছু করার ব্যবস্থার 
চাপা দিয়ে রাখ! যায় না। এলোমেলো করে রাখা অনেক 
দিনের স্বভাব। আজ অন্যকে দিয়ে কিছু করিয়ে নেবার চেষ্টা 
করলেও নিজেদের স্বভাবগুণে তা যথারীতি এলোমেলোই 


য়ে যায় । 


+ রাজকুমারী ক্রীড়া শিক্ষণ কমিটি আই এফ একে দুমাসের 
জন্যে হাঙ্গেরীয় ফুটবল কোঁচ জর্জ ভার্গাকে ধার দ্বিয়েছিলেন। 
জর্জ ভার্গ। কলকাত| শহরে পুরে! ছুটি মাস কাটিয়ে বিদায় 
নেবার সময় প্রকাশ্যে যে মন্তব্য করেছেন তা থেকেই জান! 
নিয়েছে যে গত দুমাসে কাজ কিছুই হয়নি । হয়নি আই এফ 
এ জর্জ ভার্গাকে দিয়ে কিছু করিয়ে নিতে পারেন নি এবং 


চাননি বলেই । 

কাজ হয়নি ব্যরস্থাপনার ও 
পরিকল্পনার অভাবে। জজ ভার্গা 
এসেছিলেন খেলা শেখাতে আর 
্যবস্থাপনা ও প্রারম্ভিক পরিকল্পন! 
'চনার দায়িত্ব ছিল আই. এফ এর 
পর | খেলা শেখাতে জর্জ ভার্গা 
তুই £ছিলেন, কিন্তু আই এফ এ 
টন প্ৰস্তত ছিলেন না,সেকথাটা এই 
খদেশী ক্রীড়া বিশেষজ্ঞ আই এফ এর 
খের ওপরই বলে গিয়েছেন । 
ভার্গীর কথাতেই বলি “কলকাতায় 
টবলের বাবস্থাপনায় অনেক দোষ 
যেছে। বড় বড় খেলা, লীগ বা 
ঘমুরূপ প্রতিযোগিতা . পরিচালনায় 
'থেষ্ট উদ্ভম রয়েছে । কিন্ত খেলার 
(নোগ্নয়নে এতটুকু উদ্ভম নেই। 
'লকাতার ফুটবলেই .সংগঠনিক 
গট বিচ্যুতি সবচেয়ে বেশী দেখা যায় 
দ্ও এই শহরেই ফুটবল সম্পর্কে 
ৎসাহ বেনী । সারা ভারতের বাছাই 
খলোয়াড়েরা কলকাতার মাঠে 
[লেন কিন্তু এখানকার মান রীতিমত 
মুত ৷" 

" আই এফ এ সম্পর্কে জর্জ ভার্গার 
র্ভিক্ততা মাত্র দুমাসের তবু তারমধ্যে 
লা দেশের ফুটবল নিয়ন্ত্রণ সংস্থার 
1সল চেহারাটা বুঝে নিতে তার 
কানে অসুবিধে হয়নি। সে 
শভিন্ততা তার এমনই তিক্ত যে 
দেশের পেশাদার কোচ হয়েও 
প্রিয় সত্যটা জানাতে তার দ্বিধা 
গেনি। আই এফ এর ব্যবহার 
হং অনুন্ূত নীতির ছুএকটি 
[স্তের সমালোচনায় তিনি খোলা- 
প্রভাবেই একাধিক নজীরের উল্লেখ 
রেছেন। 

আমর! জানি যে আই এফ এর 
বর চালক গোষ্ঠী তিন বছরের জন্তে 
গ প্রতিযোগিতায় শুঠানামার 


ব্যবস্থা রহিত করেছেন! এই ব্যবস্থায় 
বাংলাদেশের নিজন্ব খেলার মান যে 
নেমে যেতে বাধ্য একথা এখানকার 
চিন্তাণীল ক্রীড়াবিদ মাত্রেই উচ্চারণ 
করেছিলেন । তাদের অভিমতের 
কথা শার্গ। জানতেন না, তবুও তিনি 
তাঁদের কণ্ঠে ক মিলিয়ে লীগে ওঠা" 
নামা বন্ধের "ব্যবস্থাকে ধিক্কার জানিয়ে 
গিয়েছেন । ভার্গা অনেক কথা বলে 
গিয়েছেন, অনেক কথা বুঝেও বলতে 
পারেন নি। সঘকিছুর আলোচনা 
এখানে নিশ্রয়োজন। কারণ আই 
এফ একে আমরা জর্জ ভার্গীর চেয়ে 
ভাল করে চিনি। কিন্তু আমাদের 
চেনা জানা বড় কথা নয়, বড় কথা 
হলো একজন বিদেশীর পক্ষে মাত্র 
কয়েক দিনের মধ্যে ভারতের এক 


. বৃহৎ ক্রীড়া সংস্থাকে এমনভাবে চিনে 


রাখা। আমরা কেমলভাবে চলি, 
কেমনভাষে আমাদের খেলাধূলার 
ব্যবস্থা করা হয় সে সম্পর্কে ষে ধারণা 
বিদেশী কোচ জর্জ ভার্গী নিয়ে গেলেন 
তা আমাদেরই লঙ্জার পরিচয়। 
বিদেশীর সামনে আই এফ এ.এই 
লজ্জাজনক পরিচয় রাখতে পেরেছে 
বোধহয় তার নিজের লজ্জার কোনো 
বালাই নেই বলেই । ' 

হালেরীয় কোচ জর্জ ভার্গা কল- 
কাতার এসেছিলেন এখানকার 
ফুটবলের ভরা মরগুমে। ছেলেরা 
তখন সাধারণ ক্লাবের পক্ষে কল- 
কাতার ময়দানে এবং অস্ত্র খেলছে! 
তাই সাধারণ শিক্ষার্থীরা _ভার্গা 
পরিচালিত শিক্ষাকেন্ত্রে যো' দেয় 
নি। স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের 
শেখানোর জন্তে ঠাকে পাঠানো হলে 
সেখানেও ছাত্র শিক্ষার্থীরা সংখ্যায় 
কমতি পড়ে যায়। যারা এসেছিল 
তারা নামমাত্র কজন! আই এফ 


এর সঙ্গে স্কুল বা কলেজের কোনো 
ম্পর্ক নেই, তবুও আই এফ এ স্কুল 
কলেজের ' ক্রীড়া-পরিচালক গোষ্ঠীর 
হাতে শিক্ষণ ব্যবস্থার ভার না দিয়ে 
নিজেরাই জর্জ ভার্গীকে সামনে রেখে 
হ্ুল-কলেজের ছাত্রদের শেখানোর 
ব্যবস্থা করেছিলেন। তাতে সুফল 
ফলেনি, সত্যিকারের ছাত্র জোগাড় 
করা আই এফ এর পক্ষে সম্ভধ হয়নি। 


আদার ব্যাপারী হয়ে আই এফ এ 


জাহাজের খোজ করতে চেরেছিলেন 
ছু একটি আড়কাঠির মধ্যস্থৃতায়। 


নিজেরা ফোপর দালালী না করে 
আই এফ এ যদি সমগ্র শিক্ষণ ব্যবস্থার 
ভারটা স্কুল ও কলেজ ক্রীড়া সংস্থার 
হাতে তুলে দিতেন তাহলে হয়তো! 
আরও কজন শিক্ষার্থী পাওয়া যেতো 
কিন্ত তাতেও আশানুরূপ সংখ্যক 
শিক্ষার্থীর সন্ধান পাওয়া যেতো না। 
কারণ স্কুল কলেজ সে সময়ে বন্ধ 
থাকে। ~ 

শিক্ষায়তন ' বন্ধের জন্ত ছাত্র 
সংগ্রহে এবং ফুটবলের ভরা মরশুমের 
জন্তে সাধারণ খেলোয়াড় সংগ্রহে 
দময়টা আদৌ অনুকূল ছিল না। যে 
সময়ে শিক্ষার্থী জোগাড করা সম্ভব 
হবে না, বেছে বেছে ঠিক সেই সময়- 
টীতেই জর্জ ভার্গাকে কলকাতায় কেন 
আনানো হলো ? 


আসেলে এই শিক্ষণ পরিকল্পনার 
ওপর আই এফ এ কোনো গুরুত্ব 
দিতে পারেন নি, গুরুত্ব দেওয়া 
প্রয়োজন বলে মনে করেন নি এবং 
এ সম্পর্কে পূর্বাহ্থে কোনো চিন্তাও 
করেন নি। তাই লোক-দেখানো 
শিক্ষণ ' ব্যবস্থা চালু করে চিস্তাবিহীন 
পরিকল্পনার ব্যর্থতার মাঝে শেষ পর্য্স্ত 
নিক্েই বেসামাল হয়ে পড়েছেন। 
জর্জ ভার্গা ছঃখ করে বলে গিয়েছেন 
যে তীর শিক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে তীর 
সঙ্গে আই এফ এর শিক্ষণ কমিটি 
কোনো আলোচনা করেন নি, এমন কি 
আর আই এফএর পরিচালক গোষ্ঠীর 
কোন সদদহ্য একদিনের জন্তে 
শিক্ষাভূমিতে গিয়ে অবস্থাটা স্বচক্ষে 
দেখার তাগিদ পর্য্যন্ত অহুত্ধব 
করেন নি। বাংলাদেশে ফুটবলের 
দণ্ডমুপ্ডের যাঁরা কতা, ফুটঘলের 
মানোয়য়নে ও শিক্ষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে 
তাদের আগ্রহের ও ব্যবস্থাপনার নমুনা 
যখন এই তখন জর্জ ভার্গার কলকাতা 


( শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় ) 


~ 
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বহুবচন 


অ-কৃ-ব 





“Let great ones each . 
Like a colossus stride 
In deep humility 


Or pompous pride. 
I do nof want 

With the greats to vi 
Tis enough’ for me 

That I am I.” 


“Talents differ ;. all is well and wisely put ; 
46 I cannot carry forests on my back, 


ৰ 


রি ও 
7 


Neither can you crack a nut,” 
—Emerson (“The Mountain and the Squirred”) 


কয়েক ঙ্গন কবির কবিতা 
পড়ছিলাম। কবিতাগুলোর একটিও 
বিখ্যাত নয়, কবিদের একজনও 
বিখ্যাত নন, কিন্তু অনেক বিখ্যাত 
কবির অনেক বিখ্যাত কবিতার 
চাইতে এই অবিখ্যাত কবিতাগুলো 
বেশী ভালে! লাগছিল আমার ৷ 

এমন একাধিক নগণ্য কৰি 
ছিলেন, আছেন এবং হবেন ধাদের 
কবি-প্রতিভার দৌড় একটি কি ছুটি 
সার্থক রসোত্বীণ কবিতা পর্য্যন্ত 
কিন্ত সেই অপরাধে তাঁদের সেই একটি 
ছুটি কবিতাই বা সাহিত্য-গুদামের 
তলায় চিরদিনের জন্ঠ তলিয়ে থাকৃবে 
কেন? 

ষে কোনো কবি যত 'সাধারণই 
হোন না কেন, তাকে তুচ্ছ বল্তে 
আমার মন রাজী হয় না। প্রত্যেকেই 


‘অনন্ত ( অথবা অনন্তা ), প্রত্যেকের 


মধ্যেই এমন বিশেষ কিছু আছে য! 
দুনিয়ায় আর কারো মধ্যে নেই। 
সামান্ কবি পীতাম্বর তলাপাত্র চাদ 
বা উর্বশী ( অথবা অন্ত যে কোনে! 
বিষয়) সম্বন্ধে তাঁর কবিতা লিখি লিখি 
করেও অলিখিত রেখে হঠাৎ মারা 
গেলে সেই অলিখিত কবিতাটি যুগ যুগ 
ধরে অনস্ত শূন্যে হাহাকার করে 
ফির্বে, আদি কবি বাল্মীকি বা কবি- 
গুরু রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও সেটি রচনা 
করা সম্ভব হবে না। 


একবার দূর্ধর্ষ ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ - 


সাহেবের সঙ্গে জনপ্রিয় গায়ক কুন্দন- 
লাল সায়গলের প্রতিযোগিতামূলক 
তুলনা করছিলেন কয়েকজন ফৈয়াজি- 
ভক্ত এবং কয়েকজন সায়গলভক্ত। 
কে বড়? যাকে মধ্যস্থ মানা হল 
তিনি বললেন ফৈয়ানদ্দ ফৈয়াজ এবং 


সায়গল সায়গল ; ফৈয়াজের অবদান 


"যেমন সায়গল দিতে পারেন না, তেন্নি 


সায়গলের অবদানও ফৈয়াজ দিতে 
পারেন না। _ 

ইমারমনের কবিতায় কাঠ- 
বিড়ালীকে পাহাড় বললে “আমার 
ভূলনায় তুই কত তুচ্ছ। দ্বাখ. কত 
বড় জঙ্গলকে আমি পিঠের ওপর 
অনায়াসে বহন করি। তুই পারিস?” 

কাঠবিড়াশী বল্লে “পারি না। 
কিন্তু দেখ আমি কুটু করে এই বাদাম 
ভেঙে ফেল্লাম। তুমি পারো? 
পারো না।” সুতরাং সে পাহাড় নয়, 
কাঠবিড়ালী, এজন্তে কাঠবিড়ালীর 
মনে কোনো দুঃখ নেই। 

তাই যিনি যত সামান্ত পদাতিকই 
হোন না কেন, রধী আর মহারথীদের 
সঙ্গে তুলনা, করে কখনো তার মন 
খারাপ করা বুদ্ধির কাজ নয়। একজন 
অতি সাধারণ সাহিত্যিকও যদি অকালে 
মার! যান, তাহলে যুধিটিরের চাইতে 
চের বেশী সত্যবাদী (“ইতি গজ*-র 
চালাকিটুকুও যার কাছে হারাম ) 
সাংধাদিক-সম্পাদকও নিঃ সং কো চে 
লিখতে পারেন “ইহার মৃছ্যুতে বাংলার 
সাহিত্য জগতের অপুরণীয় ক্ষতি 
হইল ।” এতটুকু ভুল হবে না তাতে । 


কারণ ৮ তিনি যা লিখতেন (যদি বেচে 
থাকৃতেন ) তা দুনিয়ায় অন্ত কারও 
পক্ষে লেখা সম্ভব নয় । 


সেই জন্তেই বিধাতা যর্দি এসে” 
বলেন “ওহে, তুমি এই অতিসাধারণ, 
অখ্যাত, তুচ্ছ লেখক ন! থেকে বিশ্ব- 
বিখ্যাত অমুক লেখক হবে? বলে! 
তো এখখুনি করে দিই ৮ আমি 
বল্বো “দা বিধাত৷। আমি যে 
আমি এই আমার ভালেো। আমি 
আমি ছাড়া আর কেউ হতে চাই না। 
ধন্তর্বাদ 1” 
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* মন্ত্রীবাও আসিয়া 


সি 


গ্লান্লুচত্ক্র জস্পক্ভী 


হট্টমালার মুখ্যমন্ত্রী মহামহিম 
গবুচন্ত্রের ৭৮তম জন্মজয়ন্তী সম্প্রতি 
গ্র হ্টমাল! ব্যাপী মহা সমারোহে 
উদযাপিত হইয়াছে। এ সম্পর্কে 
ঘৌঁড়দেশীয় পাঠকবর্ণের অবগতির 
জন্ত ইট্টমালার বিভিন সংবাদপত্র হইতে 
প্রস্বোজনীয় বিবরণ ও অভিমতসমূহ 
উদ্ধৃত করা হইল। --টশ্বর গুপ্ত 
ক ক 
সকাল হইতেই গবুচন্ত্রের বাসগৃহে 
জনতার আনাগোনার বিরাম ছিল 
না! কত লোক আসিতেছে । দুয়ারে 
শান্তি সেনারা শাস্তির অস্ত্র লইয়া 
আজও প্রহরায় রহিয়াছে। কিন্ত 
তাহারা আজ ফাকিস্থানের আক্রমণে 
হুউ্টমাল৷ সরকারের মতই অসহায় 
হইয়! নীড়াইয়। দীড়াইয়া ঝিমাইতেছে। 
ভিতরে গেলাম। হুলঘর ভর্তি 
হইয়া গিয়াছে । দেখি মন্ত্রীরা আগেই 
আসিয়া গিয়াছেন। আমাকে দেখিয়া 
তস্কর মন্ত্রী আগাইয়া আসিয়া একটা 
সিগারেট অফার করিলেন। অন্তান্ত 
আমার সহিত 
আলাপ করিতে লাগিলেন। 
কিছুক্ষণ পরে গবুচন্্র নামিয়া 
আসিলেন। একটি খদ্দরের ধুতি আর 
হাফ হাতা শার্ট মাত্র গায়ে। কি 
অনাড়ম্বর বেশভূষা। মনে হুইল 
সর্বত্যাপী শংকর একটি বাঘজাল 
পরিয়া হাজির হইয়াছেন । হে 
হটমালাবাসী, তোমাদের সাজ 
নাইলন :শিফন আর কর্ড না হুইলে 


চলেনা, কিন্তু দেখ দীনছুনিয়ার যিনি 


মালিক তিনি দীনবেশেই নিজের 
মহিমাকে প্রকাশ করিতেছেন। 
গবুচন্দ্ের মুখে সেই ধীরিচিত পৌনে 
দু’ ইঞ্চি হাসি। হায় হট্টমালাবাসী 


লগুনের চিঠি 

*€ ওয় পৃষ্ঠার পর ) 
রাজ্যের প্রজার! শুনেও অবাক । 
তারা ,বলল-_““আমাদের মন্ত্রী চালাক, 
কিন্ত এত চালাক তাত আমাদের 
জানা ছিল না। একে * কিভাবে 
পুরস্কৃত করা যায় 2" * 

তারা ছুটল বৃদ্ধ পিতামহের কাছে 
পরামর্শ ‘নিতে ।* পিতামহ বিচক্ষণ 
লোক। তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সয় 
জাতিকে নিদারুণ সঙ্ছট থেকে উদ্ধার 
করেছেন । 

পিতামন্কু সব শুনে একটু মুচকি 
হাসলেন। তারপর চুরুটে , একটা 
টান দিয়ে বললেন--“আগামী নির্বা- 
চনে একেই ছোট দিয়ে আবার 








মন্ত্রী করতে হবে ৷ i 
পরামর্শ শুনে সবাই তখন বলল-_ 
তাই হবে। * 


বলত ‘এদের মধ্যে সব হত 
চালাক ক? 


আজ এক কিলোমিটার হাসিতেও 
কাপণ্য করে। গবুচন্দ্র ভীড়ের মধ্যে 
হইতে আগাইয়া আমার নিকট 
আসিয়া দীড়াইলেন। মনে হুইল 
আমি যেন হিমালয়ের পাদদেশে 
দড়াইয়া আছি। তিনি আমার পিঠটা 
ছুইবার চাপড়াইয়া বলিলেন, কেমন 
আছ? হায় সে সুশীতল করস্পর্শের 
কথ কখনও ভুলি না । 

হল ভরিয়া 
গিয়াছে! বিভিন প্রতিষ্ঠানের তরফ 
হইতে গবৃচন্দ্রঙ্ছে মাল্যভূযিত কর! 
হুইতেছে। নিখিল হট্টমালা কৃষ্ণ- 
বাজার সমিতির অবৈতনিক চেয়ার- 
ম্যান শ্রীযুক্ত হম্থমান রাম বাটপারিয়া 


গবুচন্্রকে স্বাগত জানাইতে গিয়া 


ভাবাবেগে অশ্রবোধ করিতে পারিলেন 
না। ধাষ্পরুদ্ব কঠে তিনি বলিলেন 
যে তাঁহার বলার কিছুই নাই। 
কষ্ণবাজারীদের স্বার্থরক্ষার জন্ত তিনি 
ষে প্রীণপাত করিয়াছেন তাহার 
প্রতি দা ন দেওয়া কৃষ্ণবাজারীদের 


সাধ্যাতীত। তবে তাহারা দেশ ও ২ 


জাতীয় নেতার প্রতি আস্তরিক 
কর্তব্য পালনের জন্তই ঘুঘুবাজার 
চৌমাথার মোড়ে তাহার একটি 
পূর্ণাবয়ব ব্রোঞ্জ মুর্তি শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত 
করিবেন (সকলের করতালি )। 
(হ্টমালার একটি যাট হাজারী 
দৈনিক পত্রিকার ষ্টাফ রিপোর্টার 
প্রদত্ত সংবাদ হইতে উদ্ধৃত ) 
ধা ও ক ক 

ee" আজ আমাদের স্বীকার 
করিতে লজ্জা নাই যে গবুচন্ত্রের পিছনে 
আমরা অনেক লাগিয়াছি। গবুচন্্রকে 
এত গাপিগাল করিয়াছি যে পুরানো 
ফাইলগুলি পড়িতে আমাদের নিজেদের 
লজ্জা লাগে। কিন্তু তবু গবুচন্্র 
অভিমান করিয়া তাহার মন্ত্রিত্ব ত্যাগ 
ফরেন নাই। যথার্থ কর্মীপুরুষের 
লক্ষণ ইহাই বটে। অপরে কি 
বলিল লা বলিল তাহার প্রতি ভ্রুক্ষেপ 
মাত্র না করিয়া! যিনি নিজের কাজে 
অচঞ্চল থাকেন গীতায়' ভগবান 
তাহাকেই স্থিতপ্রল্ত পুরুষ বলিয়াছেন । 
হবুচন্দ্র নিঃসদ্দেছে স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ । 
তবে তাহাকে আমাদের যে গালাগাল 
দিতে হইয়াছে তাহ! আস্তরিক নহে । 
দুষ্ট লোকেরা বলিতে পারেন 
কাগজের সাকুলেশন বাড়াইবার জঙ্ক 
আমরা তাহা করিয়াছি। 'কিন্ত 
গবুচন্ত্র জ্গানিরা রাখুন আমর! তীহার 
দোষক্রটি সংশোধনের মহৎ উদ্দেশে 
অনুপ্রাণিত হুইয়াই এই অপ্রিয় কাজ 


* করিয়াছি। যাক জন্মদিনে হট্টালার 


এই মহান লোহমালিবকে { না, বোধ 
হয় ঠিক বলা হইল না, লৌহও 
তো উত্তাপ দিলে গল্ন্লা যায়, 
‘প্রস্তর মানব’ বা! “ফাসল মানব’ 


উদ্ধৃত ) 


বলিলে কথাটি ঠিক হুইবে ) আমরা 
সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাইতেছি। ( হট্ট- 
মালার একটি প্রগতিশীল দৈনিক 
পত্রিকার সম্পাদকীয় শ্বস্ভ হইতে 
উদ্ধৃত )। | 
পু চি ক 

আর একদিনের কথ! মনে 
পড়িতেছে | হাওয়াই জাহাজে চড়িয়া 
গবুচন্দ্ের ইলেকশন টুরের বক্তৃতা 
কভার করিতে কোথায় যেন যাইতে 
ছিলাম । সেদিন খুব ক্ষুধা পাইয়া 
ছিল। এমন সময় দেখি গবুচন্্র 
আমার দিকেই আসিতেছেন। 
আমাকে দেখিয়া বলিলেন £ এই যে 
ক্ষুধা পাইয়াছে বুঝি? আমি অবাক 
হইয়া গেলাম। গবুচ্ত্র কি করিয়া 
আমার অন্তরের কথা জানিলেন ! 
চক্ষুলজ্জার খাতিরে ফিক করিয়া 
হ,সয়া বলিলাম, না-না। উনিও 
হাঁসিলেন । বলিলেন: লজ্জা কি? 
এই দেখ আমার এতখানি বয়স 
হইযাছে, জীবনে কোনদিন লজ্জা 
করিতে শিখি নাই। তারপর 
আমাদের সকলকে ডাকিয়া তীহার 
নিজের টিফিন কেরিয়র হইতে রাম- 
পক্ষীর আগ্যা, পাউরুটি ও পক্ক কদলী 
বাছির করিয়া সকলকে প্রচুর "ভুরি - 
ভোজ করাইলেন। 

(বিখ্যাত দৈনিক ‘ফুসমস্তরে‘র 
জনৈক ষ্টাফ রিপোর্টার লিখিত 
“অস্তর্যামী গবুচল্' নামক প্রবন্ধ হইতে 


# ঝা চি 


সমবেত বন্ধুগণ, 

আজ আমাদের প্রিয় নেতার 
জন্মদিনে আমরা মিলিত হইয়াছি। 
আপনারা জানেন আমরা প্রতিবংসরই 
আমাদের নেতাকে এক লক্ষ করিয়া 
টাকার তোডা উপহার দিই। ইহা 
আমাদের গ্রীতি ও শ্রদ্ধার দান । কিন্তু 
আপনারা তো জানেন. যে আমাদের 
নেতা সর্ধত্যাপী। তাহার ছেলে 
পড়াইবার খরচ জাগে না, মেয়ের 
বিবাহ দিবার হাক্জামা নাই । আমাদের 
মত নিত্য নূতন গিন্লির বায়লাক্কা নাই । 
তিনি ওতটাকা কি করিবেন? তাই 
এ টাকা তাহার ইচ্ছানুসারে আমাদের 
পার্টির বিভিন্ন দপ্তরে ভাগ করিয়া 
দেওয়া হইরে। আর একটি কথা 


বলিয়া রাখি । গত বৎসর আমরা এই 


টাক! হইতে “সমাঁজচোষক সমিতি'কে 
একটা মোটা শেয়ার দিয়াছিলাম । 
কিন্তু আর নয়। উহারা বড় বাড 
ঘাডিয়াছে | আমাদের বিগত মহা-? 
সম্মেলনে উহাদের সংহিস উৎপাতের 
কথা আর্পনারা নিশ্চয়ই অবগত 
আছেন । উহাদের জন্তই আমাদের 
প্রিয়তম সছকে কয়েকদিন হাজত 
বাস করিতে হইয়াছে। গত বৎসর 


উহার! আমাদের নেতাকে পৃথক 


যন জানাইয়াছিল ; এই বৎসরও 
উহ্হারা আবার আসিয়াঙ্ছিল। কিন্ত 
আমি গবুবাবুকে "এমন সতর্ক করিয়া 
দিয়াছি যে উহারা আর কোন 
পাত্তাই পাইতেছে না । (হট্রমালা 





প্রদেশ কঙ্গ রসিক পার্টি কতৃক 
আয়োজিত, গবুচন্ত্র সম্বর্ধনা সভায় 


হ্টমালার অতুলনীয় কঙ্গরসিক নেতার : 
ভাষনের কিয়দংশ ) 
বঙ্গ * ক 


যতদিন বাচিব ততদিনই মুখ্যমন্ত্রী 
থাকিব। ভগবান আমাকে হট্টমালা- 
বাসীগণের  ত্রাণার্থেই ধরাধামে 
পাঠাইয়াছেন | . তাহার আদেশ 
অমান্ত করিতে পারি না ।.' আপনার! 
আমার একটি ষ্ট্যাচু করিবেন 
বলিতেছেন; আত্মগ্রচার 'আমি 
মোটই চাই না। কিন্তু আপনারা 
যখন বলিতেছেন, তখন আপনাদের 
কথা অমান্য করিলে অন্যায় হইবে । 
তবে মুক্তি যদি করিতেই হয় তাহা 
হইলে তাহা অনাবৃত রাখিবেন না। 
পক্ষীরা বিষ্ঠা ত্যাগ করিয়া বড় ময়লা 


বীরভূম 


শক্রবার, ১০ই জুলাই, ১৯৫৯ 





করিয়া ফেলে। মাথার উপর দয় 
করিয়া একটা আচ্ছাদন দিবেন পূ 
(গৰ্চুন্তের বক্তৃতা হইতে ), 
রঙ + * ৩ 
গবুচন্দ্রের একটি মর্মরমৃ্তি স্থাপনের 
প্রস্তাব হইয়াছে শুনিয়া বড় আনন্দিত 
হইলাম ৷ হট্টমালাবাসী আত্মবিস্থৃত 
জাতি বলিয়া যে অপবাদ ছিল তাহা 
এতদিনে "বোধ হয় ঘুচিল] . তবে 
ঘুঘুবাজারের মোড়ে মুতিটি স্থাপিত 
হইবে জানিয়া বড় দুঃখিত হইলাম ৷ 
শহরের মধ্যখানে . ময়দানের নিকট 
মৃতিট স্থাপিত হুইলে যথোপযুক্ত 
হুইবে । আশা করি এ বিষয়ে 
আপনার সুচিত্তিত সম্পাদকীয় মন্তব্য 
প্রকাশিত হুইবে ৷ 
(জনৈক পত্রলেখকের সংবাদরী 
প্রকাশিত একটি পত্রের উদ্ধৃতি € 


বার্তা 





(দৰ্প ণের তুম বা 


সংবাদে প্রকাশ যে, গত কয়েক- 
দিন পূর্বে বীরভূম জেলার ইলাম- 
বাজার থানার অন্তর্গত মঙ্গলডিহি 
ইউনিয়নের মধ্যে ধান্সা গ্রামের 
শ্রীখোরসেদ মণ্ডল নামক এক ব্যক্তি 
নিকটবর্তী পাঁডুই গ্রামের সেটেলমেন্ট 
অফিস হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় 
ধানসা গ্রামের সন্সিকট একটী জমিতে 
দিনে ছুপুর ধেলার কয়েকজন ব্যক্তি- 


 কৃকি বল্পম ও ছোরার আঘাতে 


নিহত হয়। ব্যক্তিগত আক্ৰোশে 
নাকি এই হুত্যাকা্ড সংঘটিত হয়। 


মৃত ব্যক্তিকে দিউরী হাসপাতালে 


পোষ্টমর্টেম করিবার জন্ত আনা হইয়া- 
ছিল। পুলিশ কর্তৃপক্ষ এই খুন সম্বন্ধে 
তদন্ত চালাইতেছেন। 

এইরূপ ঘটনা বর্তমান কতৃপক্ষের 
অবহেলায় ঘটিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। 
এই খুনের পর জ্রেলাবাসীর মনে যথেষ্ট 
আতঙ্থ সৃষ্টি হইয়াছে । ক্রমশঃ পুলিশ 
কর্তৃপক্ষ ও জেলা কর্তৃপক্ষের উপর 
দেশবাসী তথা জেলাবাসী আস্থা 


হারাইতে বসিয়াছে । রঃ 


দেখা যাইতেছে, খুচরা 


< * ক হব 

এক সংবাদে প্রকাশ পশ্চিমব»” 
সরকার চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ আদেশ 
প্রত্যাহার করার পরই অনেক খুচরজ 
দোকানে চাউল বেচাকেনা করিজ্ে 
আহ 
পর্য্যন্ত 1৬০ এগার আনা সের দলে 


বিক্রয় হইতেছে, ধান্তের মূল্য ১৮. 


আঠার টাকায় উঠিয়াছে কিছুক্ষণ 
পরেই ১৯২ টাকা হইবে কিন! বু 
যায় না। মিল-মালিকগণও জেলা 
বিভিন্ন ইউনিয়নের কতকগুলি বং 
চাষীর যেন একটা “মওকা” পাড় 
গিয়াছে। রাপস্তাতে নিরস্ত্রণকাস্ 
চাল বাহিত কোন গাড়ীই দেঞ্চ 
যাইতে ছিল না। বর্তমানে প্রত 
গাড়ী ঘণ্টার মধ্যে 8৫ খানি দে 


যাইতেছে, এতদিন উক্ত" চালা 
কাহার ঘরে ও কোথায় রক্ষিত ছিলার 
উদেশ্য সত্যই প্রশংনীয়। ॥ 





০শ্ণলাএুভল। ৯. 
(লম পৃষ্ঠার পর ) 


সফর ব্যর্থ হওয়াই একান্ত স্বভাবিক । 
ভারত সরকারের দেওয়া লক্ষ লক্ষ 

টাকা এইবারে রাজকুমারী ক্রীড়া 

শিক্ষণ কমিটির হাত দিয়ে জলে ফেলে 


দেওয়া হচ্ছে! গত চার বছরে তো 


কম পক্ষে ১৬.৭৬ লক্ষ টাক! রাজ- 
কুমারী, কমিটি নষ্ট করেছেন। কিন্ত 
প্রশ্ন এই যে আর কতোদিন গরীব 
ভারতের টাক! এমনভাবে নষ্ট করা 
হবে? * আরও কাঁতো লক্ষ টাকা 
নষ্ট করা হবে এইসব লোক-দেখানে! 
কাজে? আই এফ এ তে! একটি 


নয়, দেশ জুড়ে অসংখ্য আই এফ এ 


রয়েছে। তাদের উপর নির্ভর 
থাকতে হলে সুদিন ফিরবে না স্ 
ভবিষ্যতেও । ভারত সরকারে 

শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আমাদের জিজ্ঞাস 
এই যে, ক্ষেত্র অপ্রস্তুত জেনেও ত 
উপর বীজ ছড়ানোর হাস্তকর চে- 
কেন? শিক্ষার্থী পাওয়া যায় না যং 

তখন পয়সা ফোল শিক্ষক নিযুক্ত কৃ 

কেন.? কাজের জন্তে অর্থ মঞ্থুর ক 

হয় না; কাউকে কিছু পাইয়ে ্ধজ্ 
জন্ঠে ?. অথবা কিছু করার নাম ক 

কিছু না করছি নে রুধাটি ভাল ক- 
বুঝিয়ে দেবার জন্ত ?. 


শুক্রবার, ১০ই জুলাই, ১৯৫৯ 





রর 
পারেননি বলেই পরাজয় বরণ 
জুরতে বাধ্য হয়েছিলেন। কেরালার 
কংগ্রেস সংগঠন এত দুর্বল ছিল যে, 
চু টিংসর আগে কেরালায় একটিও 
মণ্ডল কমিটি ছিল না। কংগ্রেসের 
ছুর্বল সংগঠন এবং আভ্যন্তরীণ বিরোধ 
যে দ্নেবীকুপ্ম উপনির্বাচনে কংগ্রেসের 
পরাজয়ের "প্রধান কারণ, পর্যবেক্ষক এ 
সংবাদটি সত্যিই জানেন না, না ইচ্ছে 


করেই নীরব থেকেছেন জানতে 


কৌতুহল হয়। 

দ্বিতীয়তঃ, পর্যবেক্ষক দেশ 
দবভাগের সমস্ত দায়িত্ব কংগ্রেসের 
শাড়ে চাঁপিয়েছেন। ভারতবর্ষে 
সন্তনবাদী আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা 
প্টুন্দোলনের যে ধারা চলে আসছিল, 
চ্-বিভাগ ,কি তার স্বাভাবিক 
পরিণতি নয়। দেশ-বিভাগেরর বীজ 
শ্ডালভাঁবে বপন ' করা হয়েছিল 
খলাফৎ আন্দোলনের মারফৎ | ধর্মের 
গন্য ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলনে 
প্রপুক্ধ করার ফলেই মুসলমান 
ধ্ান্দ্রদাক্সিকতাবাদ মাথা তুলে দাড়াতে 
প্রক্ষম হয়েছিল। কিন্তু প্রগতিশীল 
বামপন্থী) সংগ্রামের ‘পথ ধরলেই 
ক দেশ-বিভাগ রোধ কর! যেত? 


টট ইনমিওরেখ 
53 (৩য় পৃষ্ঠার পর) 
- এখানে বলে রাখা দরকার 
এ ষ্টেট ইনসিওরেন্স স্ীমের জন্য 
ব চাইতে বেশী টাকা আদায় হয় 
মংলায় মজুরের কাছে থেকে। 
প্রথচ এই টাকা এদের বিশেষ কোন 
পকারেই আসছেনা ৷ অন্ত প্রদেশে 
খন মন্জুরের পরিবারবর্গকে মেডি- 
ঢাল ' সুযোগ সুবিধে দেওয়! 
চ্ছ সেখানে বাংলাতে কেবল ছুটি 
শ্লাঞ্চল ছাড়া অন্ত শিল্পাঞ্চলে শুধু 
ছরদেরও এ সুযোগ পৌছে দেওয়া 
হচ্ছে না। এর চেয়ে লঙ্জার কারণ 
ধর কি থাকতে পারে? এর অন্ত 
+ মুখ্যতঃ (বোর্ড দায়ী হয়ে থাকেন 
হচ্ছে, আমাদের পশ্চিমবাংলার 
মন্ত্রী গ্রীতিভাজন ভদ্রলোক 
€ জেনারেল চক্রবর্তীর কৃপায় । 
ঘনয়ীর মতই এই ভদ্রলোক 
একপ্রনা-বিলানী ! নানারকম পরি- 
“না তার মাথায় গজ গজ করছে। 
গড অনুমোদ্দিত পরিকল্পনা রূপান্তরিত 
রর ব্যাপারে ভদ্রলোকের কর্মদক্ষতা 
হ্ধ অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ 
র'থাকেন। 
যা হোক, আমাদের আশার কথা 
যে, গত বুধবারের সম্মেলনে 
রায় পৃথক হাসপাতালের কথাই 
ছেন এবং তার কাজ শীঘ্রই 
স্তহবে। এও শোনা গেল যে, 
মী ভিপেম্বরের মধ্যেই _ ষ্টেট 
লওরেন্সের স্কীম হুগলী ও ২৪ 
ধণার চালু হবে! . 








“নিষ্কৃতি পেতেন ) 


( ৪র্থ পৃষ্ঠার পর ) 
পধবেক্ষকের মতে, অন্ত পণে গেলে 
অর্থাৎ জনসাধারণকে মেতৃত্বে এনে 
প্রগতিশীল (বামপন্থী) সংগ্রামের পথ 


ধরলে আজ দেশ বিভাগ হত না।* 


আমি জানি না, বামপন্থী সংগ্রাম 
বলতে পর্যবেক্ষক কোন দলগুলির 
সংগ্রাম বোঝেন । ভারতবর্ষে বর্তমানে 
প্রধানতম বিরোধীদল হল কমিউনিষ্ট 
পার্টি। দেশ-বিভাগ বা পাকিস্তান 
সৃষ্টির জন্তে তাদের দায়িত্ব কি কম? 


* পাকিস্তানের জন্ঠে কমিউনিষ্ট পার্টি কি 


আন্দোলন করে নি। তারা কি পাকি- 
স্তানের দাঁধীকে সাম্প্রদায়িক দাবী 
নয়-_স্বাধীনতার দাবী, মুসলীম লীগ 
সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান নয়--জনগণের 
প্রতিষ্ঠান এই সমস্ত কথা বলে দেশ- 
বিভাগের জন্তে আন্দোলন করে নি? 
যোশী আমলে ডাঃ গঙ্গাধর অধিকারীর 
বইগুলি যদি দর্পণের পর্যবেক্ষক দয়া 
পড়তেন, তবে অনেক ভুল সংবাদ 
পরিষেশনের হাভি থেকে পাঠকেরা 
স্থতরাং বামপন্থী 
সংগ্রামের পথ ধরলে দেশ বিভাগের 
হাত এড়ানো যেত, একথা কি ঠিক? 
জার্মানী, কোরিয়া এবং ভিয়েতনামে 
তো কংগ্রেস ছিল না। ভিয়েতনাম 
বিভাগ ডাঃ হো চি মিনের ধিনা 
সম্মতিতে কি সম্ভব হত? আবার 
জার্মানী ‘এবং কোরিয়াকে বিভক্ত 
করবার সময় সেই দেশের জন- 
সাধারণের মতামত গ্রহণের প্রয়ো- 
জনীয়তা তো কোন সাম্রাজ্যবাদ 
গোষ্ঠী অনুভব করেন নি? কোরিয়া 
এবং জার্মানী বিভাগের জঙ্তে জার্মান 
বা কোরিয়ার কোন দল রাজী হয়নি । 
ইন্-মাঞ্চিণ এবং রুশ সাম্রাজ্যবাদ 
নিজেদের স্বার্থেই এই দেশ ছুটিকে 
বিভক্ত করেছিল। পর্যবেক্ষক 
চেকোপ্লোভাকিয়ার উদাহরণ না দিলে 
কোরিয়া এবং জার্মীনী ধিভাগের কথা 
উঠত না। সুতরাং দেশ বিভাগের 
জন্ত শুধুমাত্র কংগ্রেস বা ইন্গ-মার্কিণ 
সাআজ্যবাদকে দায়ী করে লাভ নেই। 
কমিউনিষ্ট' পার্টির দায়িত্বও কম নয়, 
যদিও তারা ক্ষমতার ধারে কাছেও 
ছিল না। তাদের নীতিই মুসলীম 
সাম্প্রদায়িকতাকে জনপ্রিয় হতে 
সাহায্য করেছিল। 


আবার দেশ-বিভাগ না হলেই 


সব সমস্তার সমাধান হত, একথা - 
পর্যবেক্ষককে কে বললে? যেখানে 
আগে সাম্প্রদায়িকতা ছিল না, দেশ 


স্বাধীন হওয়ার পর ইন্দোনেশিয়ায় 
সাংপ্রদায়িকতা কিভাবে মাথা চাড়া 
দিয়ে উঠেছে, তা তো কারও অজানা 
নয়। ইন্দোনেশিয়া গৃহযুদ্ধের সম্মুখীন 
হয়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ব্রহ্ম- 
দেশকে কারেনদের বিরুদ্ধে সংগ্রামেই 
সমস্ত শক্তি বায় করতে হুচ্ছে। 
তরুণ'ঘানাকে অশান্তির সঙ্গে, সিংহলে 
তামিল ভাষাভাষীদের সঙ্গে সিংহলী- 


মহাশয় সমী 


পারত, : 


দের সংগ্রাম কি চোখে আঙ্গুল দিয়ে 
দেখিয়ে দেয় না যে, দেশ বিভাগ না 
হলে আমাদের দেশ অর্থ নৈতিক 
উন্নয়নের কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে 
পারত না। ভারতীয় রাজনীতির 
ধার! যেভাবে চলে আসছিল, তাতে 
দেশ বিভাগ না হলে মুসলীম লীগের 
সঙ্গে বিরোধের জন্ত কংগ্রেদকে সব 
সময়ে ব্যস্ত থাকতে হত ( কমিউনিষ্ট 
পার্টি তো মুসলীম লীগের পক্ষে 
থাকত)। দেশ বিভাগ সত্বেও 
পশ্চিম জার্মানী বাস্তহারা সমস্তার 
সমাধান করে জীবনযাত্রার মানের 
দিক থেকে ইউরোপে প্রথম স্থান 
অধিকার করেছে, ভারতবর্ষের 
বর্তমান ছূর্গতিয* জন্যে দায়ী 
কংগ্রেদী শাসনযগ্ত্র, দেশ বিভাগ নয়। 
শ্লোগান চিন্তার স্থান অধিকার না 
করলে, পর্যবেক্ষক দর্পণের পাতায় 


শ্লোগান আউড়ে যেতে পারতেন না। 


‘চেকোগ্লোভিয়ার’ ডক্টর বেনেস 
সম্পর্কেও দর্পণের পর্যবেক্ষকের ধারণা 
ঠিক নয়। ডক্টর বেনেস এবং 
মাঁসারিক কমিউনিষ্টদের গণতন্ত্র রক্ষার 
প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে কমিউনিষ্ট 
দের দিকে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত 
করেছিলেন । কমিউনিষ্ট পার্টি বিশ্বাস- 
ঘাতকতা করে সমস্ত সংগঠনকে বিনষ্ট 
করতে সচেষ্ট হলেও বেনেস বিরোধী- 
দের কমিউনিষ্টুদের বিরুদ্ধে আন্দোলন 
করতে নিষেধ করেছিলেন। ফলে 
শেষ পর্যন্ত নিঃসঙ্গ বেনেসকে “স্বীকৃতি'র 
সুযোগ থেকে কমিউনিষ্টদের বঞ্চিত 
করবার জন্তু আত্মহত্যা করতে 
হয়েছিল। পণ্ডিত নেহরু যদি, 
কেরালার সম্স্ত বিরোধী আন্দোলনকে 
বন্ধ করতে পারতেন বা করতেন, তা 
হলে তিনি ভারতবর্ষে বেনেসের 
ভূমিকা গ্রহণ করতে পারতেন । পণ্ডিত 
নেহরু সেই সুযোগ ভারতীয় কমিউনিষ্ট 
পার্টি .অধব! পর্যবেক্ষককে দেননি । 

সবচেয়ে মজার ব্যাপার পর্যবেক্ষক 
কেরালার একের পর এক নরহত্যার 
জন্ত কোন নিন্দা করেন নি। পার্টি 
স্বার্থের কাছে জীবনের দাম কিছু নয়। 
দর্পণের . পর্যবেক্ষক্রে কাছেও কি 


তাই? 
নমস্কারান্তে-_-জর্টনক পাঠক 


নিশির স্তাট্ী ও 
সংস্কৃতি কী 


শিশিরকুমার প্রসঙ্গে আপনাদের 
"অশিক্ষিত নেতৃত্ব" শীর্ষক আলোচনার 
মূল বক্তব্য সমর্থনষোগ্য ‘হু লে ও 
আলোচনার পরিপূরক হিসাবে আমার 
কিছু বলার আছে। বাংলা দেশের 
বুদ্ধিজীবী মহলে অগ্রসরতার দাবী 
উপেক্ষিত হওয়ার জন্তে গভীর হতাশা 
সৃষ্টি হয়েছে নিশ্চয়ই এবং তা ছিল, 
অনেক বেশী 'শিশিরকুমারের কাছে। 
কিন্ত সেইজন্তে দায়ী কে? লেখক 


লিখেছেন”******সেই প্রত্যন্ত বাসীদের 
দ্বারা বাংল! দেশের অগ্রসরতম অংশ 
পরিচালিত ও শাসিত হচ্ছেন।» 
অথচ, আমরা জানি আসলে ৫ বছর 
অস্তর অত্যন্ত নিরীহ এই মামুযগুলির 
ভোট দেওয়া ছাড়া কিছু করার নেই 
এবং করার থাকে না কিছুই । এটা 
ভেবে দেখা দরকার | একটু তলিয়ে 
দেখলে আমরা দেখতে পাধ যে, 
বাংলা দেশের শাসন তথা হতাশার 
মূল দায়িত্ব একদল রাজনৈতিক 
ক্ষমতালোভীদের, যাঁরা টাকা আর 
মিথ্যা যশের জোরে নৈরাজ্যকে স্থায়ী 
করে তুলছেন । এই হ্ষমতালোভীরা 
প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলেই আছেন | 
ক্ষোভে, দুঃখে, প্রতিদিনের অবক্তার 
মধ্যে শিশিরকুমাপ প্রতিবাদ করেছেন 
এদের বিরুদ্ধে । 

রাজনৈতিক মহলের দিকে অঙ্গুলি 
নির্দেশ করে যে মন্তব্যগুলি 
লেখক করেছেন তার প্রতিটি শব্দকে 
অন্তরের সঙ্গে অভিনন্দন জানাবেন 
প্রত্যেকটি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সৎ মানুষ৷ 
লেখক যা উল্লেখ করেন নি তা হচ্ছে 
শিক্ষা ও সংস্কৃতির চর্চা, বিশেষ করে 
না্্যচর্চায় ধারা হাত পাকিয়েছেন 
তাদের কথা। শিশিরকুমার এদের 
কাছে কি কিছুই প্রত্যাশা করেন নি? 
অথচ, এরাও শিশিরকুমারকে অবজ্ঞা 
করেছেন। তাঁর এঁতিহাসিক বিবৃতি, 
যার মধ্যে তিনি সরকারী খেতাব 
প্রত্যাখ্যান করে সমস্ত নাট্যানুরাগীদের 
স্বপক্ষে জাতীয় নাট্যশালা! সম্পর্কে 
এবং নাট্য আন্দোলনের বর্তমান 
গ্রতিবন্ধকগুলি দূর করার জঙ্তে যে 
দাবী জানিয়েছিলেন তাতে প্রত্যাশা 
ছিল দু'পক্ষের কাছে। যেমন, 
রাজনৈতিক পক্ষ -সে দাবী মেটাবে, 
তেমন সে দাবীকে আরও জোরদার 
করে তোলার জন্তে সকলে তার কণ্ঠে 
কণ্ঠ মেলাবে। কিন্তু তার এ্রতিহাসিক 
বিবৃতি প্রকাশের পর কি হ'ল? 
আজকের নাট্যরথীরা, যথা শ্রীশভভূ মিত্র, 
শ্রীউৎপল দত্ত, শ্রীতরুণ রায় প্রভৃতি 
কোন সাড়া দেওয়া প্রয়োজন বোধ 
করেন নি। তাদের উচিত ছিল 
এঁক্যবন্ধ প্রচেষ্টায় দাবী মেটাবার 
ব্যাপারে সরকার পক্ষকে বাধ্য করা। 
শিশিরকুমার নেতৃত্ব দিতেন সকলকে | 
বরং দেখা যাচ্ছে, নিজেদের সঙ্ধীর্ণ 
স্বার্থের গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে তীর! 
আজ চাতক পাখীর মত চেয়ে আছেন 
সরকারী সাহায্যের আশায়। সেই 
সরকারী সাহাধ্য হবে “অশিক্ষিত 
নেতৃতে্র করুণা ভিক্ষা! | 

ধরা যাক্‌, “বিশ্বরূপা” কর্তৃপক্ষের 
কথা৷ তার! নাট্য সংস্কৃতির সবচেয়ে 


বড় ধ্বজা ধরে নয়েছেন। "তারা 


প্রচুর * আড়ম্বর সহযোগে “নাট্য 
সাহিত্য সম্মেলন” করেছিলেন অজন 
অর্থব্যয়ে কিছুদিন আগে। সেই 
সম্মেলনে প্রয়োজন ছিল সরকারী 
স্ভতির। তাই' শিশিরকুমারের নাম 
উচ্চারণ করা হননি সেইখানে । 
সম্মেলনের পক্ষ থেকে কোন প্রস্তাব 





আজ্ঞ পেকে 


ছুর্ম প্রেমের কাব্যময় মাধুর্য্যমণ্িত 
সংবেদনশীল মর্মস্পর্শী জবননাট্য ! 


১৯১ 





রচিত হয়নি "তাঁর সরকারী খেতাব 
বর্জন করার ব্যাপারে তাঁকে অভিনন্দন 
জামিয়ে । হঠাৎ দেখা গেল ষে, 
“বিশ্বরূপাশ্র মালিক সরকার ভ্রাতৃঘযর 
শিশিরকুমারের মৃত্যুর পর শোকে 
বিগলি্ত হয়ে পড়েছেন। তারা 
তাদের নিয়োজিত পরিকল্পনা কমিটি 
নামে একটি ঘোষণায় বলেছেন যে, 
তারা শিশিরকুমারের স্থৃতির উদ্দেন্তে 
স্তম্ভ রচনা করে দেবেন । এটা রচিত 
হোক সকলেই চাইবেন। স্তর 


“এই মওকায় “বিশ্বরূপা” র কিছু 


প্রচার করা যাবে । * তারপর অগ্নছ 
নানা দিকে শোঁক প্রস্তাব, সভা, 
এবং শোক প্রকাশের সব কিছু * 
ধ্যবস্থা। আত্মপ্রচারের এমন স্থযোগ 
ছাড়া যায় কি? 

শিশিরকুমার তার নিজের 
যুগ স্ুষ্টি করেছেন নাট্য প্রতিভার 
উজ্জল আলোকে । তার মৃত্যুর পর 
স্বাভাবিকভাবে সেই যুগের অবসান 
হয়েছে নিঃসন্দেহে ৷ অথচ, বহুদিন আগে 
থেকে নানা মহলে শোনা গেছে যে, 
শিশির-যুগের অবসান হয়েছে বহু 
পূর্ব্বে। যুগকে অতিক্রম করে কারুর 
মতে, রিয়ালিতিক আবার অস্তমত 
হচ্ছে নিও-রিয়ালিষ্টিক ' যুগের সুরু 
হয়েছে । নবনাট্য আন্দোলনের ধারাকে 
কেউ অহ্বীকার করবেন না। কিন্ত 
তা যে শিশির-যুগেরই একটা নঝ- 
প্রচেষ্টা সেটা মেনে নিতেই হবে। 
কোন অভিনয়-শিল্পী তাঁকে ছাড়িকে ' 
যেতে পারেন নি এবং তার প্রভাবে 
আচ্ছন্ন হয়ে আছেন সবাই এখনও: 
পর্যন্ত । সেইজন্ভ শুধু কৃতজ্ঞ হয়ে: 
থাকার জন্যেও আজ সব দল ও মতের, 
নাট্যাুরাগীর। এঁক্যব্ধ হয়ে শিশির- 
কুমারের শেষ অভিলাষ ও দাবী যা 
তিনি তার এঁতিহাসিক বিবৃতিতে 
জানিয়ে গেছেন আমাদের তাকে 
কার্ধ্যকরী করে তুলতে হবে। এটা 
সমগ্র বুদ্ধিজীবী মহলের দাক্গিত্ব। 


শিশিরকুমারের শোকের উচ্ছাসের 
মধ্যে এই দায়িত্বের কথা আমাদের 
রণ করতে হবে। « অশিক্ষিত 


নেতৃত্বকে (সচেতন করার জন্তে 


শিশিরকুমারের তেজশ্বিতা যেন 
আমাদের প্রেরর্ণট যোগায় । ইতি-- 
অমিতাভ মৈত্র 

এবি, বিডন ষ্ট্ৰীট 

কলিকাতা--৬ 
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এবং শহরতলীর অন্ত্য চিত্রগৃহে 


গা 


/ 


স্‌ 1 


Regd- দর্পণ 


টি) ব্যবসায়ীদের কারুমাজিতে কলকাতার 
বাজাৰে চিনির, দৰ বৃদ্ধি 


_সন্মকান্ী আইনের হা ০গাটন্বান্স 
- স্ুুনাকাম্পিক্কান্ীকেন্ত্ ০স্পান্সান্বাতলা 
(দর্গণের প্রতিনিধি ) 


কলকাতার চিনির বাজারে আবার আগুন লেগেছে । মনে 
-হুচ্ছে এপুভোর কাছাকাছি সময়, যখন বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে 
: আনন্দের আয়োজন চলবে, তখন ওঁ আসন অগ্ান্য বছরের 
মতই ভয়াবছ ছুয়ে উঠবে। | 
ভারতের “চিনি-শিল্প খানিকটা দেশবাসীর পয়সায় গড়ে 
উঠেছে এটা এই সেদিনও ছিল “প্রোটেক্টেত ইনডাট্ট্রা'। 
অর্থাৎ বিদেশী চিনি সস্তা হলেও তার ওপর ট্যাক্স চাপিয়ে দেশী. 
চিনির দামের জমান করা হতো, যাতে দেন শিল্প না মারা 
যায়। 
সেই শিল্প যখন নিজের পায়ে দাড়ালো তধন দেখা খেল 
যে ভা বাজারের বা সরকারের ওপর এমন প্রভাব বিস্তার করতে 
সক্ষম যে ্যাব্য মুল্যের অনেক বেশী দামেও ভার তৈরী চিনি 
বিক্রি করতে পারছে। তাই প্রতি বছর পুজোর বাজারে চিনির- 
কল ও ব্যবসায়ীর! একটা দীও মারার চেষ্টা করেন। 
এবারকার ঘটনাবলী অন্তান্ত বছর সংখ্যা কলকাতাতে চার পাঁচ জনের 
থেকে খানিকটা বিভিন্ন। শোনা বেশী নয়-_বাড়িয়ে চললো চিনির 
যাচ্ছে গত বছরের তুলনায় চিনির দর। .পশ্চিম বাংলার চিনি চলে গেল 
উৎপাদন এবছর ১ লক্ষ টন কম। মাদ্রাজে বা অন্ত কোথাও, কারণ 
অবন্ত গত ষছরের কিছু উত্ত্ব চিনি সেখানে মুনাফার সম্ভাবনা আরও 
" এবছর বাজারে ছাড়া হয়েছে । আরও বেশী! ফলে আর একটু দাম 
* কিন্ত পোল বাধলো অন্ত ধরণের । বাড়লে! | . 
তথাকথিত ছ্ুপ্রাপ্যতার ধুয়া ভূলে চিনির দূর এখন সের প্রতি 
একদল চিনির কলওলা ও তাদেরই, নিয়পক্ষে ১ টাকা ২ আনার এসে j 
৫ নিজেদের লোক দিয়ে গড়া বা ঠেকেছে।' সরকার ' কলওয়ালাদের করবেন তা জানা গেল না। সম্প্রতি 
তাবেদার ব্যবসারী প্রতিষ্ঠান--যাদের বলেছেন ৩৮ টাকা মণ দরে“চিনি “যু চিনি সরকার বাজারে ছেড়েছেন 
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বিক্রি করতে। কিন্তু তারা তা করে 
৮ টাকা মুনাফা চাইছে, অবশ্য কাগজে 
কলমে তার কোন হদিশ পাওয়া যায় 
না। সরকার যা দর বেঁধে দিয়েছেন 
তাঁতে মণ প্রতি চিনি ৪০ টাঁকা বা 
“সের প্রতি ১ টাকার বেশী দাম পেতে 
পারে না। 

অবস্থাটা কিন্তু, চিনির, দেশ 
উত্তরপ্রদেশ - ও পাঞ্জাবে আরও 
ভয়াবহ হয়ে উঠলো। কেন্দ্রীয় সরকার 
ঠিক করলেন ষ্টেট ট্রেডিং - প্রবর্তন 
করবেন) অর্থাৎ কলের সব চিনি 
লাইসেম্স-প্রাপ্ড ব্যবসায়ীদের মারফৎ 
ন্তাষ্য দামে বিক্রি করবেন। কিন্ত 
মে নীতি কাধ্যে পরিণত করার জোর 
কৈ? কেন্দ্রীয় সরকার কি উত্তরপ্রদেশ 
,ও বিহারের চিনির কল-মালিকদের 
শাসিয়ে কংগ্রেসের ভবিষ্যত নষ্ট 


হুর্বলতা | 
ছ'মাস হয়ে গেল, কেন্দ্রীয় সরকার 
কিভাবে তার নীতি কার্যকরী 


























El) YS 
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না। মণ প্রতি তারা ৬ টাকা থেকে 


করতে পারেন? তাই দেখা দিল 





টাকা লাগবে। 


না একবাবের ভাড়ার উট এবং 
তার ওপর পাঠান্কোট-শ্রীনগর বিমান 

৩ বছরের বেশী অথচ ১২ বছবেৰ কম বয়স্ক 

* ছেলেমেয়েদের ট্রেনেব জ্বন্য অর্ধেক ভাড়া দিতে হবে ; কিন্ত id 
মোটর পথেব ভাড়া হিসাবে তাদেব জন্য দিতে হবে 
ভাডাই, ই 


লাগবে । 


০০ 





তার অস্ত্রতঃ ৫০ 'শতাংশ আবার রয়ে 
গেছে কলওয়ালাদের হাতে! - আর 
তারা সেই চিনি বিক্রি করতে নারাজ 
দি না তদের অতিরিক্ত ' মুনাফা 
দেয়া হয়! | 
এদিকে চিনি ব্যবসায়ীদের লাই- 
সেন্সের ব্যাপারেও অনেক কারচুপি 


ঘটে গেছে।.. এ চার পাচট ব্যবসায়ী ' 


প্রতিষ্ঠান, যারা এতদিন ব্যবসা 


চালাচ্ছিল বিভিন্ন নামে, আয়কর ফাঁকি 


দেবার উদ্দেপ্তে, তার! এঁ বিভিন্ন নামেই 
লাইসেন্স বের করে নিয়েছে। ফলে 
চিনি আগের মতই এদের হাতে 
কোণঠাসা হয়ে থারুছে। 

কিন্ত সব চাইতে ভয়ের কারণ 
হয়েছে একদল লোহা ও কাপড়ের 
ব্যবসায়ী, যারা চিনির মিষ্টায়ে আকৃষ্ট 


হয়ে এ ব্যবসায়ে ঢুকে পড়েছে ।- 


এরা সেই শ্রেণীর ব্যবসায়ী, যেখানেই 


কণ্টেল আছে সেখানেই যাদের দেখা , 


যায়| এদের উদ্গেস্ত মুনাফাশিকার। 
কেন্দ্রীয়, সরকারের এ ব্যাপারে 
নির্দেশ অত্যন্ত ভাসা ভাসা । অবশ 
লাইসেন্স ফর্ম্মে একটা জায়গায় 
ব্যবসায়ীদের দিতে হয় তাদের 
গত তিনবছরের চিনি . ব্যবসায়ের 
খতিয়ান। কিন্ত কলকাতার চিনির 
বাজারে ঘুরলে কে না গুজব শুনেছে 
যে ৫০০২ টাকা খরচা করলে যে 
কেউ অনায়াসে .চিনি ব্যবসায়ীর 
লাইসেন্স 
শুনেছে ডাঃ রায়ের জন্মদিনে টাকার 
তোড়া দেয়ার ব্যাপারে কানাঘুসা । 


৯ ৩১শ অক্টোবৰ পৰ্যন্ত এই টকিট পাওয়া কায বেলে হন এখন * 


পথে নয় 





পেতে পারে। কেনা 


১ম ও হয় শ্রেণীর 
৪৪৮ ১২ গণ এবং 
পথের জন্য আরও ২৭ টাকা 


শক্রবার, ১০ই জুলাই, -১৯৫৯ 


ক্যান্নকাটা থিয়েটার 

ক্যালকাটা থিয়েটার শী 
উধিজন ভট্টাচার্যের নূতন নাটক 
‘গোল্রান্তর’ মঞ্চস্থ করবেন। বর্তমানে 
নাটকটির জোর মহল! চলছে। নাটয- 
কার ভট্টাচার্য নাটকের একটি বি 
ভূমিকায় রূপদান ক্রেন ৷ নাট্যকণ 
এবং অভিনেতা হিসাবে শ্রীভট্টাচার্ষের 
নুতন পরিচয় দেওয়া স্ননাবস্তক 
বাংল! দেশের রসিক সমাজ নিশ্চয়ই 
“নবারের কথা আজও ভোলেননি । 
সত্যি.কথা বলতে গেলে রাংলাদেছে 
আজ যে নবনাট্য আন্দোলন চলছে 
নিবামনকে বলা চুলে তার পুরোধা 
তার নূতন নাটকেও শ্রীভট্টাচার্ধ নৃতন 
দৃষ্টিকোণের অবতারণা করছেন বলে 
জাঁন। গেল। আমরা আশা করব ষে 
‘গোৱাত্তর" 'বাংলা দেশের নাট 


আন্দোলনকে পরিপুষ্ট করবে। 


অপেশাদার নাট্য গোষ্ঠী হি 

ক্যালকাটা থিয়েটায়ের নাট্যাভিন 
একটা নির্দিষ্ট মান আছে। . সে 
মান তারা বর্তমান নাটকেও বজা 
রাখতে সমর্থ হবেন বলে আমরা আশ 
করি'। এঁদের পরিবেশিত “নীল 
‘নাগিনীকন্ত', “মরা চাদ ইত্যা 
নাটক এক কালে বাংল! দেশে 
নাট্যামোদী 'রসিক সমাজকে পরিপু 
তৃপ্তি দিতে সমর্থ হয়েছিল। বিশে 
ভাবে উল্লেখযোগ্য যে, গ্রতিভাম: 
অভিনেত্রী প্রভা দেবীর শেষে 
দিকের অভিনয়গুলি এই গোষ্ঠ 
উদ্ভোগেই পরিবেশিত হয়। আম 
এই গোষ্ঠীর উদ্ভোগের সাফল্য কাম» 
করছি) - 





লগন্রেন্ - 


স্ববিধা হারে যাতায়াত টিকিট 


নিমুলিখিত ষ্টেশনগুলি থেকে ববাবর শ্রীনগর পৰ্যন্ত ১ম, হয় ও ৩য় 
শ্ৰেণীৰ জনা বেল ও মোটর পথ এবং রেল ও 
সংযুক্ত টিকিট "এখন সুবিধা হারে পাওয়া বাবে £- 

আসানসোল 9 ভাগলপুর * কটক ৬ ধানবাদ ও 
হাওড়া ও পানা পদ * রীচি রোড * রামপুর * শিয়া 
টাটা নগর * ওয়ালটেয়ার | 


সংযুক্ত 
একবাবেৰ ভাড়ার ১$ গুপ এবং তৃতীয় শ্রেণীর জন্য গুণ এবং 
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আব কোন ছাড়পত্রের প্রযোজন হবে ঝা 


€ সিটি বুকিং অফিসে) একজেনসীতে এই 
টিকিট 


পাওয়া হাবে 


প্রথে যাত্রা বিবতি কবা ঞ বুকিং অফিস এবং সংশিষ্ট টটেশনগুলিতে 
এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে 
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। এটি ূ 
লাষ্টাহক সংবাদ দামায়কশ £ 
ইয় বর্ষ ২৫শ সংখ্যা 


শুক্রবার, ১৭ই জুলাই, ১৯১৫৯ 
২৫ নঃ পঃ 


পিএ 


মংবাধ 


(ঘর্পণের প্রতিনিধি) 


“সম্তানগদের নরম-গরম 
উপায়ে কিভাবে পালন করতে 
“হবে তাই নিয়ে শোনা গেল 

'হ্থাওড়া কংগ্রেসী পৌঁর- 
“পিতাশদের মধ্যে যথেষ্ট কোন্দল 
ঘটে গেছে। ব্যাপারটা শেষ 
অবধি এতদুর গড়িয়েছিল যে 
সেটা পৌর কংগ্রেস পার্টিতে 
"গিয়েও নিজেদের মধ্যে মন 
কষাকষি কমানে। সম্ভব হয় নি। 

হাওড়ার ব্যাপারটা কিছু আশ্চর্য্য 
নয়। অন্তান্তক অনেক জ্ঞারগায়ই 
এরকমটা হতে পারে বা হয়েছেও। 


তফাৎটা শুধু এই যে, হাওড়ার 


ব্যাপারটা সর্ধসমক্ষে ঘটেছে এবং 
এ দর্শকদের তাক লাগিয়ে দিয়েছে । 
এর কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখা যায় 
নিয়ন্ত্রিত ভোটাধিকার এবং তার 
স্স্তরালবর্থী রাজনৈতিক চত্রান্তই 
মূলত এর জন্তে দারী। জনসংখ্যা 
' যাই হোক ন! কেন, কোনও পৌর 
নির্ববাচন এলাকারই সাধারণতঃ তিন 
হাজারের বেশী ভোটার থাকে না। 
এর বেশী ঘে হতে পারে না, 
তা নয়। কিন্ত-নানা কারণে দেখা 
যায় হয়ে ওঠে ন! বা উঠতে দেয়া 
'হয়না। আরও দেখা যায় যে, 
পৌর প্রতিষ্ঠানে ভোটের ব্যাপারে 
স্থানীয় লোক থেকে পৌরসভার 
লাইস্চেস প্রাপ্ত ছোট ছোট দোকান- 
দার বা ব্যবসায়ীদের উপর প্রার্থীদের 
জোর বেশী। 


_ তার কারণ একটাই। সাধারণ 
 ন্নাগরিকের চেয়ে লাইসেন্স প্রাপ্তদের 
“হাতে রাখা কিংবা তাদের উপর 
জোর 
ঝুারণ তাদের ভয় থাকে কি জানি 
যদি ভাতে মরতে হয়। আইন- 
সভার নির্বাচন যদি প্রাপ্তবয়স্কদের 
" ভোটে হতে, পারে তবে পৌরসভার 
নির্বাচনই বা কেন নেই ভিত্তিতে 
হতে পারে না ভা বোঝা যায় 
. না। 
গত নির্বাচনে হাওড়া 
পৌরসভায় কিছু কিচু নৃতন 
৮. লোক ঢুকেছেন- কংগ্রেসী 
( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


গণ্চিমবদে সার কেলেঙ্কারী 8 বিতরণের কলঙ্কজনক 
ব্যবস্থা $ কৃি-দণডুরের গেক্েটারীর কী 


গণ্িমবন্গ সৰকাৰকে প্রয়োজণীয় গাৰ বৰাদ কৰতে 
কেন্দ্রীয় সৰকাৰ অঙ্বীৰৃত £ বিতৰণেৰ জন্য গদৰ মার 


bd 


এ’ য়ালেশ কোম্পানী কতৃক মান্ান্ধে চালান, 


(দৰ্পণের প্রতিনিধি) 


কৃষি দপ্তর ও খাভ-উত্পাদন দপ্তর সৃষ্টির সময় মুধ্যমন্ত্রী ভাঃ রায় প্রচার করেছিলেন যে, 
এখন কৃষি দণুরে ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হবে এবং ফসল বৃদ্ধির আন্দোলন বাড়ানে! 
হবে। | 

কিন্তু এই দপ্তরের পরিচালক সেক্রেটারী যিনি আছেন, বিখ্যাত শ্রীসি, কে রায়--ভার 
ফার্টিলাইজার কেজেঙ্কারীর বিষয়ে ডা: রায় একবারও খবর নিয়েছিলেন? শ’ ওয়ালেষ্‌ 
কোম্পানীর মারফৎ এই বিখ্যাত সেক্রেটা'রীটি পশ্চিমবঙ্গে সার বিতরণের যে কলম্কজনক 
ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন, তার সমস্ত তথ্য প্রকাশিত এবং তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে 
থান্ উৎপাদন বৃদ্ধির সস্তাবন! সামান্যই আছে। 

সেক্রেটারী সি কে রায়ের পুত্র শ’ ওয়ালেস কোম্পানীর একজন বড় কর্তা এবং সেই সুবাদে 
শ’ ওয়ালেস বাঙ্জালাদেশে সার বিতরণের সোল্‌ এজেণ্ট। এই সোল এজেন্সি সম্বন্ধে কেলেস্কারী 
এতদুর পৌছেচে যে, কেন্দ্রীয় কৃষি দণ্ডর পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্টকে প্রয়োজনীয় পরিমাণ সার বরাদ্দ 
করতেও অস্বীকৃত হয়েছেন। কেন্দ্রীয় কৃষি দপ্তর থেকে পশ্চিমবঙ্গের চাহিদার মাত্র ৮ ভাগের 
৫ ভাগ বরাদ্দ করা হয়েছে। এবং বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবী করাতে কেন্দ্রীয় সরকার পাণ্টা অভিযোগ 


খাটানো অনেক সুবিধে |. 


করেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গকে সার দিয়ে কোন লাভ নেই। 


শ’ ওয়ালেস কোম্পানী মান্রাজে চালান করে দেন। 


দরিদ্র কৃষকদের জন্য বরাদ্দ সার শ’ ওয়ালেস কোম্পানী থেকে চা-বাগানের মালিকদের 
কাছে পাচার করে দেওয়া হয়-_-এই অভিযোগও দায়িত্বশীল মহল থেকে তোলা হয়েছে । 


এই সব গুরুতর অভিযোগ 
সত্বেও শ্রীসি কে রায় ভার পদ 


ও ক্ষমতা অব্যাহত রাখতে 


পেরেছেন, তার একটা প্রধান 
কারণ, ভিনি শ্রীএস এন রায়, 
চীফ সেক্রেটারী মহোদয়ের 
স্নেহভাজন এবং তার ক্রিব- 
অন্তৰ্গত৷ সি কে রায়ের বিদ্ভাৎ- 
গতি উঞ্মতি_১১: বৎসরের 
চেয়েও কম সময়ে তিনি এস 


ডি ও থেকে সেক্রেটারীর পদ্দে 
উন্নীত হয়েছেন । 

কৃষি দপ্তরের সার কেলেক্কারীই 
সি কে রায়ের প্রথম কলঙ্কের অলঙ্কার 
নয়। আরও উৎকৃষ্ট ভূষণ তিনি 
ইততিপূর্বেই ধারণ করেছেন রোড 
ট্রান্সপোর্ট অথরিটিতে যখন তিনি 
ছিলেন, বেবী ট্যাক্সির পারমিট 
বিতরণে একটা বিরাট হূর্নীতির জাল 
তার চারদিকে ছিল। দায়িত্বশীল 
সংবাদপত্রে এ ছর্নীতির অভিযোগ 
কয়েকবারই প্রকাশিত হয়েছে এবং 
বিধান সভায় তার দেওয়া ট্যাক্সির 
পারমিটের তালিক! নিয়ে নাম ধরে 
ধরে দেখানো - হয়েছে, কোন্‌ কোন 
ঘটনাগুলিতে তীর নিজেরশ্স্বার্থ জড়িত 
ছিল এবং কোন্‌ গুলিতে তিনি বড় 
কর্তাদের খুশী করার জন্ত অন্তায় ও 
ছুর্নীতির আশ্রয় নিয়ৈছিলেন। 


ট্যাক্সির ব্যাপারে সি কে রায় সমদ্ধে 
তীব্র অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পেশ 
করেছিলেন । ৮ 

বল! বাহুল্য এতে কোন 
সুফল হয়নি, কারণ এসি 
কে রায় চীফ সেক্রেটারীর 
নেহাবরণে রয়েছেন। এই 
উদ্ধত, ক্ষমতাপ্রিক্স লোক- 
টির প্রশাসনিক নীতিজ্ঞান 
এমন যে, দিল্লীতে কেন্দ্রীয় 
সরকারের এক টি সম্মেলনে 
তিনি প্রকাশ্য বক্তৃতায় 
রাজ্যসরকারের অন্য দপ্তর 
সম্বন্ধে অশোভনভাবে আক্র- 
মপাত্মাক সমালোচন! করে 
এসেছেন। উন্নয়ন দপ্তরের 
বিরুদ্ধে : (এবং . শ্রীহিরগ্ময় 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও) 
তিনি দিল্লীতে এঁ সম্মেলনে 
অভিযোগ করেন বে, উন্নয়ন 
দপ্তরে কোন কাজ. হয়ন। 
এবং এ দপ্তরকে অর্থ বরাদ্দ 
কর! আর টাকা জলে ফেল 


একই কথা। প্রকাশ্যে তিনি 


উন্নয়ন দগ্ডরের অর্থ বরাদ্দের 
বিরোধিতা করেন। 
তীর সেই অশোভন' বন্ধুতা বা 


তৎকালীন মন্ত্রী শ্ীশক্করপ্রসাদ মিত্রও বমালোচনার একটি প্রতিলিপি উন্নয়ন 


প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, এখানকার সার 


দপ্তরের কাছে এসেছিল । কার্যত, 
সি কে রায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়কেই 
দিল্লীতে সমালোচনা করে এসে- 


ছিলেন। কারণ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী 


ডাঃ রায় স্বয়ং । শ্রীহিরণুয় বন্দ্েপাধ্যায় 
এঁ প্রতিলিপি নিয়ে চীফ সেক্রেটারীর 
কাছে পেশ করেছিলেন। কিন্তু 
পুনরায়, বলাই বাহুল্য, জি কে রায় 
এতবড় একটা প্রসাশনিক শৃত্খল। 
ভঙ্গ কর! সত্বেও ভার সামান্য 
শাস্তির ব্যবন্থা হয়নি। (মুখ্য- 
মণী এই ঘটনাটির পূর্ণ বিবরণ ইচ্ছে 
করলেই সংগ্রহ করতে পারেন। ) 
উন্নয়ন দপ্তরের অধীনে প্রত্যেক 
সমাজউন্নয়ন ব্লকে একটি করে আদর্শ 
বীজ উৎপাদন কেন্দ্র বা খামার তৈরী 
করার পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকার 
পাঠিয়েছিলেন এবং গোটা ভারতবর্ষে 
সেটি অনুদরণ করা হচ্ছে, যাতে খাস্- 
উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়। এই সি, 
কে, রায়ের প্রতিকূলতা ও অনবধানতার 
ভজন্ত পশ্চিমবঙ্গে বীজ খামারগুলির 
প্রতিষ্ঠার কাজ পুরো দেড় বছর শুধু 
কাগজে কলমেই থেকে গেল। সি* 
কে রায় তার সম্পত্তিতে উন্নয়ন 
দপ্তরের হস্তক্রেপ পছন্দ করছিলেন 


*না। কাজেই প্রায় ৯০টি বীজ খামার, 


যার থেকে এতদিনে বীজ উৎপাদন * 
আরম্ভ হয়ে যেত--সেগুলি মাত্র এই 
বছর বহু চেষ্টা, ঝগড়াঝাটি ও কড়া 
সমালোচনার পর অতি কষ্টে কার্যকর 
হয়েছে। ৫ 


ডাঃ রায় নূতন মন্ত্রীর দারা নূতন 
দপ্তরে উৎসাহ সঞ্চারের চেষ্টা করছেন, 
কিন্তু ঠাকে আমরা জানিয়ে রাখছি যে, 
এই যতদিন ব্যক্তিটর গায়ে হাত ন! 
পড়ছে ততদিন কৃষি দপ্তরের ক্ষতস্থান- 
গুলির কোনো চিকিৎসা হবে না। L 
ভদ্রলোকের সম্প্রতি দুর্ভাগ্য 
ঘটেছে যে, ভুটতরুণকাস্তি ঘোষ 
তীর দপ্তরেমস্ত্রী হয়ে এসেছেন। 
ইতিপূর্বে উন্নয়ন দপ্তরের সঙ্গে 
যখন তিনি টক্কর খেলছিলেন, 
তখন প্রকৃতপক্ষে হিরগ্য়বাবু 
বটেই, শ্রীযুক্ত ঘোষের সঙ্গেও 
তিনি অসমর্থণীয় আচরণ 
করেছেন। কাজেই এখন রায় 
মহাশয়ের খানিকটা বেকায়দ! 
অবস্থা হয়েছে । ফলে তিনি এখন 
নিম্নতন কর্মচারীদের ভীতি প্রদর্শন 
এবং একশ্রেণীর একনায়কীর 
দ্বার! তার ক্ষমতা ও ঘর সামলাতে 
ব্যস্ত হয়েছেন 
ইতিপূর্বে ই রুষি দপ্তরের 
ডিরেকটারকে তিনি টু'টি 
টিপে প্রায় ঠুটো জগন্নাথের 
দশা করে দিয়েছিলেন 
ভারত সরকারের পুনঃ পুনঃ 
নিদেশ ও গৃহীত নীতি অস্ু- 
সারে প্রত্যেক রাজ্যে কৃষি 
ডিরেক্টরেটগুলিকে আরও 
প্রশস্ত, ক্ষ মতা শালী করা 
এবং সেক্রেটারিয়েট থেকে 
লনের ব্যাপারে বছলাংশে 
স্বাধীনতা দেওয়ার কথা। 
সিকে রায় ক্ষমতা হস্তচ্যুত 
হুবে ভয়ে ভারত সর- 
কারের এঁ সুপারিশ কার্যকর 
করেন নি। যে কৃষি 
ভিরেকটরের উপরে এতবড় 
আন্দোলনের দায়িত্ব ভীঁর 
৫০১২ টাঁকার মঞ্জুরী 
ঘটানোরও ক্ষমতা নেই ৷ 
স্বকে রায়ের ডিক্টেটরী সম্প্রতি 


আরও প্রবল হৃয়েছে ( বোধকরি নূতন 
মন্ত্রীর ভয়ে সাবধ্যুনতার পদ্ধতি )- 
তিনি একটি হুকুমন্যমা প্রকাশ করে 
ডিরেক্টটরেট ও সেক্রেটারিয়েটের সমস্ত 


কর্মচারীদের সতর্ক করে দিয়েছেন য়েঃ 
তার অজ্ঞাতে এবং, তাঁর বিনা অন্ন 
মতিতে কেউ কোনো খবর দেওয়া, 
কোনো প্রস্তাব করা বা মন্ত্রীর নিকট 
কোনো তথা পেশ করার সাহস যেন , 
না.দেখান | 


ধু 





সত্ৰক্ষাত্রী নিন্মন্জুণ 
জ্বলা 


স্ব ্ত শাসন 


. কলকাতা পৌরসভার উপর. 


নিরন্কুশ সরকারী নিয়ন্ত্রণ চাঁপাবার 
জন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে অগিন্াম্দ 
জারী করেছেন, পৌরসভা একবাক্যে 
তীর প্রতিবাদ করেছেন। মেয়র 
হুমকি দিয়েছেন, সরকার ১৫ দিনের 
মধ্যে অন্িন্াম্সটি প্রত্যহার না করলে, 
[তিনি স্বয়ং সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
অবতীর্ণ হবেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত 
অভিন্যাম্পটি প্রত্যাহার না হচ্ছে, 
ততক্ষণ তিনি ক্ষান্ত হবেন না। 
_. বৰ্তমান কংগ্রেসী মেয়র শ্রীবিজয়- 
কুমার বন্য্যোপাধ্যায়ের এই আত্ম- 
মর্যাদাবোধসম্পন্ন ঘোষণায় অনেকে 
হয়ত ভন কুইকসটি গন্ধ পেয়েছেন, 
কিন্ত তার মনোভাবের সঙ্গে সৎ এবং 
বিবেকবান ব্যক্তি মাত্রেই যে একমত 
হবেন, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ 
নেই। 

কংগ্রেী সরকার গণতন্ত্রের বুলি 
কপচান সত্বেও, জীবনের প্রতিক্ষেত্রে 
গোচরে এবং অগোচরে যেভাবে 
নিয়ন্ত্রণের জাল বিস্তার করে চলেছেন, 
তাতে তাদের এই সর্বগ্রাসী বিস্তার 
কোথায় গিয়ে যে ঠেকবে, গণতন্ত্রকামী 
ব্যক্তিমাত্রেরই তা একটা গভীর 
হশ্চিন্তার বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে । 

সব থেকে আমাদের কাছে 
ছর্বোধ্য ঠেকেছে ডঃ রাষের মন্ত্রিসভার 
আচরপ। পৌরসভার মেয়র, ডেঃ 
মেয়র কংগ্রেসী, কংগ্রেস সেখানে 


নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল! তবুও 
পৌরসভা- সংক্রান্ত এতবড় একটি 
সিদ্ধান্ত নেবার আগে কংগ্রেসী মন্ত্রি- 
মর্ভী কংগ্রেস মিউনিসিপ্যাল এসো- 
সিয়েশনের সঙ্গে, এই বিষয়টি নিয়ে 
একবার আলোচনা করার গ্রয়োজনও 
বোধ করেন নি। ক্ষমতা যে 
ওদ্ধত্যকে কী পরিমাণ বর্ধিত করে, 
এটি তার জাজ্ছল্যমান উদাহরণ । 
ডাঃ রায়ের এই মনোভাব আদৌ 
গণতগ্রসম্মত নয়, বরং ষোল আনা 
ডিক্লেটারী। তাই এই গণতান্ত্রিক 
ভিক্টেটার মেয়রকে ধমকাতেও 
বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ করেন না। - 
পৌরসভায় কংগ্রেস দলই প্রস্তাব 
এনেছেন ১৫ দিনের মধ্যে সরকারকে 
এই অভিন্যান্স প্রত্যাহার করতে হবে। 
সরকার বলছেন, তা অসস্ভব। 
ব্যাপারটা এখন মর্ধাদার লড়াইয়ে 
দাড়িয়ে গেছে । এবং পরিণাম 
দেখবার জন্ত সবাই কৌতুহলী হয়ে 
রয়েছেন । পৌরসভার ' কংগ্রেসী 
দলকে দুর্বল করবার জন্য ইতিমধ্যেই 
চেষ্টা সুরু হয়েছে । মঙ্গলবার কংগ্রেস 
ভবনের রুদ্ধদ্বার কক্ষে ডঃ রায় এবং 
অস্থান্ত বাবু-কংগ্রেসী পৌরপিতাদের 
সৎ সাহস প্রকাশের অন্ত যথেষ্ট 
তিরস্কার করেছেন। এবং তারপরে 
একটা ফাঁকা স্তো ক দিয়েছেন, 
অন্ডিন্তাম্সটি আইনে পরিণত করবার 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠার ) 








'সগ্মাদক মহাশয় সমীপেমুঁ, 
(১০ম পৃষ্ঠার পর) 


করছে। কম্যুনিষ্ট মুখপত্র “নিজ এলে’ 
এই সব পত্রিকার মন্তব্য ফলাও করে 
ছাপা হচ্ছে। অথচ এটির কেরালা 
সরকারের উচ্ছেদের যৌক্তিকতা 
প্রচারে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ অংশ 
গ্রহণ করার দরকার. ছিল। এই 
রহস্তের কিনারা করতে হলে বোধহয় 


কেরালা সরকারের অপর কার্য্যাবলীর 


দিকে নজর দিতে হয়। 

দর্পণ প্রতিনিধি, প্রশ্ন তুলেছেন, 
“কেরালা সরকার কোন তরফের স্বার্থ 
রক্ষা করছেন?” সঢ়্যা* আমিও, 
সেই প্রশ্নের প্রত্ধিবনি করে বলতে 
চাই--মালিকের, না শ্রমিকের? বিড়লা 
ব্রাদাসের সঙ্গে কমুনিষ্ট পার্টির চুক্তি 
কার স্বার্থে ? পুঁজিপতি বিড়লার স্বার্থে, 
নাঁ কেরালার শ্রমিকদের স্বার্থে? 


' চন্দনখোপ বা মুন্লারে' বাগিচা শ্রমিক- 


দের উপর নির্বিচারে যে গুলি চালিষে- 
ছিল--তা কার স্বার্থে? দেশী-বিদেশী 
বাগিচা মাঁলিস্কদের স্বার্থে, না বাগিচা 
শ্রমিকের স্বার্থে ? কমুনিষ্ট সরকারে 


নীতির বিরুদ্ধে কম্যুনিই এম, এল, এ 


ক 


ও ট্রেড ইউনিয়ন নেত্বা সুগথন ও 
কম্যুনিষ্ট এম, এল, এ, রোজাম্মা 
পুন্ননকে অনশন ধর্মঘট করতে হয়েছে। 
“অন্ধ চাউল, কেলেম্কারী* ঘটনার 
বিচার বিভাগীয় তদন্তের রায়ের উপর 
হস্তক্ষেপ কি গণতন্ত্র-বিরোধী নয়? 
আমার মনে হয় কেরালা সরকারের 
প্রশংসনীয় কাজের সাথে সাথে এই 
প্রশ্ননকল আলোচনা করলেই বোধহয় 
কেরালা সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণ 
পাওয়া যাবে । - 
কেরালা বামপন্থী সরকারের 
কাছে আমাদের আশা অনেক । বিভিন্ন 
পক্ষকে নিন্দাবাদ করে নয়, সকল 


“পক্ষের কার্ষের ও বক্তব্যের বিশ্লেষণের 


মধ্যে দিয়েই কেরালা সম্পর্কে একটা 
পরিষ্কার চিত্র দর্পণের কাছে আশা. 
করেছিলাম! সেই আশা হতাশায় 
পরিণত হয়েছে বলে দর্পণের 
সম্পাদকের কাছে এই চিঠি লেখা । 
নমুক্কার জানবেন । | 


* বঞ্চিত । 


কৃষি ও খাদ্য 


উঠিয়াছে। কেহ এমন কথা বলিবে 
না যে “সরকারের নিকট অমুক কাজে 


, আমি শ্রবিচার পাইয়াছি”। 


মানুষ সব কিছু কষ্ট সহা করিতে 
পারে কিন্ত খান্তাভাব সহ করিতে 


পারে না। ভরা পেটে মানুষ স্বল্পবাস 


পরিধান করিয়া গাছ তলায় আনন্দে 
কাটাইতে পারে কিন্ত খালি পেটে 
প্রাসাদে বাস করা সহম্ম বুশ্চিকের 


দংশন তৃল্য যাতনা । 


সরকার বড় বড় পরিকল্পন! 
করিয়াছে-_বিজলী ট্রেণ চালাইয়াছে, 
কিন্তু ক্ষুধার অন্ন জোগাইতে অক্ষম 
হওয়ায় সরকারের এই সকল পরি- 


' কল্পনার সার্থকতা ভারতের জন- 


সাধারণ খুঁজিয়া পাইতেছে না। 

হাজার ছাঁজার কোটা টাক! ঘরে 
বাইরে খ্ণ করিয়া সরকার দরিদ্র 
জন-সাধারণের কাধে ধণের বোঝ। 
চাপাইতেছে- কিন্তু ভারতের মানুষের 
কষ্ট লাঘবের কোনকিছু করিতে পারে 
নাই। বেকার সমন্তা, অন্ন সমন্তা, 
বস্ত্র সমস্যা, গৃহ সমস্তা শিক্ষা সমস্তা 
প্রভৃতি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের 
প্রতিটি সমস্তা দিন দিন জটিল হইতে 
জটিলতর হইতেছে । 

ভারতের অর্থনীতিতে কৃষি একটা 
বৃহৎ অংশ 'জুডিয়া বসিয়া আঁছে। 
শতকবা ৭০ এন এই কৃষির উপর _ 
নির্ভরশীল, কিন্তু সরকার এই কৃষিকে 
যতটা সম্ভব উপেক্ষা করিযাছে। যে 
কোন রাজ্যের বাজেট পৰ্য্যালোচনা 
করিলে দেখা যাইবে কৃষি অপেক্ষা 
পুলিশ বাজেট অন্ততঃ চতৃপগু্ণ। সধ 
চেযে অপদার্থ ব্যক্তির উপর কৃষি 
দপ্তরের ভার। সরকার কৃষি থণ, 
বীজ, সার প্রভৃতি দিয়া থাকে কিন্ত 
কোনটাই সময়ে পৌছায় না। যাহা 
পৌছায় তাহাও কংগ্রেসের পেটোয়া 
লোকের কাছে বা বড় বড চাঁষীর' 
কাছে। হাজার হাঁজার ছোট ছোট 
ছোট কৃষিজীবী এই. সুযোগ হইতে 
চাষীর গরুকে খাওয়াইবার 
খইল প্রভৃতি সংগ্রহ করিবার পয়সা 
নাই, ( নিজেদের অন্ন সংস্থান করিয়া 
উদ্ধত্ত থাকিলে তো) ফলে 
গরুর ও শক্তি লাঙ্গল বা গাড়ী 
টানিবার মত নাই, এমন কি চাষীরা 
ক্রমশঃ ভাল গরু বিক্রয় করিয়া স্থাস্থ্য- 
হীন, শক্তিহীন গরু কিনিয়া (কারণ 
উদ্ধ ত্ত দামে অন্ত খরচ চালাইবার 
জন্ভ) কো ন রূপে চাষের কাজ 
করিতেছে। গাভী আছে কিন্ত 
থাস্ভাভাবে দুধ দেয় না। থাস্ত দুরের 
কথা ভাল পানীয়. জলও তিনমাস 
হইতে চার মাস জোটে 'না (মানুষের 
জোটে না তো গরুর!) কৃষি এবং 
কৃষকের উপর সরকারের এই দারুণ 
অবহেলার জন্য ফসল ফলিতেছে না। 
এ ছার্তী সরকার আজ পর্যন্ত ভূমি- 
ব্যবস্থা কি প্রকারের হইবে সে বিষয়েও 


- এশিয়া 


(গয় পৃষ্ঠার পর ) 
মাথা ঠিক করিতে পারিল না 
কতখানি জমি মালিকের থাকিবে, 
তে-ভাগা বা ছ ভাগা চালু হইবে এ 
বিষয়ে কার্যকরী কিছুই আজ পর্য্যন্ত 
করা হয় নাই। উদ্ধত জমি কাহাদের 
হাতে যাইবে তাহাও আজ পর্যস্ত স্থির 


হইল না। এই জমি ব্যবস্থা লইয়া . 


সরকার দীর্ঘদিন ধরিয়া ছেলেখেলা 
করিতেছে । ফলে জমির মালিকরাও 
চাষের উপর আস্থা রাখিতে পারিতেছে 
না। এর উপর আবার কো-অপা- 
রেটিভ ফার্মের ধুয়া উঠিয়াছে--এই 
ফার্ম কি প্রকারের, হইবে জমির 
মালিকদের ইহাতে ভূমিকাই বাকি 
হইবে তাহা আজ পর্যন্ত স্থির হইল 
না রাশিয়া ১৯২১ সালে ভূমি 


'রাষ্্রীয়করণে এমন ঠেকা থাইল যে সে 


সিদ্ধান্ত পরিহার, করিতে হইল, তার- 
পর জমির মালিককে সন্তষ্ট করিবার 
জন্ত কিছু সর্ভ ছাড়িতে বাধ্য হইল। 
রাশিয়া যান্ত্রিক পদ্ধতিতে এবং কো- 
অপারেটিভ প্রভৃতি করিয়া এবং 
চাষীদের গুঁতা মারিয়া আজ পর্য্য্ত 
কৃষি উৎপাদন এমন পর্যায়ে আনিতে 
পারে নাই যে ২০ কোটি লোককে 
খাওয়াইযা খুব বেশী উত্ত্ব থাকে । 
অথচ রাশিয়ায় জমির পরিমাণ অর্ধেক 
এবং ইউরোপ ব্যাপিয়া । 
পোঁলাও, যুগোশ্লাভিয়া কো অপারেটিভ 
ফার্মে ব্যর্থ হইঘা আবার সাবেকি 
ব্যবস্থা বজায় রাখিতে বাধ্য হইয়াছে । 
কে বলিতে পারে ভারতে এই কো- 
অপারেটিভ "ব্যবস্থা সার্থক হইবে? 
কো-অপারেটিভ ব্যবস্থা চালু করিয়া 
আবার নূতন সংকটের সৃষ্টি হইবে না 
তাই বা কে বলিতে পারে? ইতিপূর্বে 
ভারতে যতগুলি কো-অপারেটিভ ফামিং 
হইয়াছে সবগুলি লোকসান দিয়াছে । 
পাঞ্জাবে বিঘায় ২০২ টাকার ফসল 
ফলিয়াছে। 

শ্রীনেহেক বিলিতি কিছু ব্যবস্থা 
দেখিলে উর্ধবা হইয়া নৃত্য করেন। 
দেশী ঢংএ কথ) বলেন, বিলিতি 
কায়দায় চলেন, sentiment-এর 
তুবড়ি চুটাইয়া বক্তৃতা করেন। শুধু 


চিত্র সমালোচনা 
(১২শ পৃষ্ঠার পর) 


বসুর মতই অর্থের কাছে বিবেককে, 
শিল্পবোধকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দেবেন, 
হয়ত সেদিন সুদূর নয়৷ 

আরও একজন গুণী বাঙালী 
বোম্বাই গিয়ে সেখানকার চলতি 
ধারায় গাঁ ভাসিয়ে দিয়েছেন । তিনি 
শচীনদেব বর্ষশ। শ্রীবর্মণ 'সুঙ্গাতা’র 
সঙ্গীত পরিচালক | তার সুর শুনে 
মনে হল না যে, ইনিই সেই শচীনদেব 
ধার রাগপ্রধান ও পল্লীসঙ্গীতের সুরে 
একদা বাংলার আকাশ বাতাস মুখরিত 
হয়েছিল, আজকালকার দ্যক্কারল্সনক 
“আধুনিক বাংলা গান আুরৈশ্বর্যে যার 


ধারে কাছে ঘেঁযতে পারে না।, 


শ্থুজাতা'র নেপধ্য সঙ্গীত পরিবেশ 
সৃষ্টি করতে একেবারেই সমর্থ হয়নি । 


শুক্রবার, ৩রা জুলাই, ১৯৫৯ 





ৰু 

স্ৰী 
কথায় যে চি'ডা ভেজে না তাহা বার- 
বার প্রমাণ পাইয়াও‘লীনেছেরু বার্কশ 


"সংযম করা প্রয়োজন বোধ করেন না i 


এই তো গেল কৃষি ও ভূমি 
ব্যবস্থার প্রতি অবহেলা, যাহার ফলে 
রুষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে না। 
তদুপরি খাপ্ত বণ্টন লইয়া সরকার 
এমন ছিনিমিনি গুরু করিয়াছে যাহার ' 
ফলে খাদ্য থাকিলেও মানুষ খাইতে 
পাইতেছে না। বাংলাদেশে মুসলিম 
লীগ ক্ষমতায় আসীন হইয়া কণ্টে।- 
লের বণ্টন সাহায্যে মুসলিম লীগ 
দলকে প্রতিপত্তিশালী করিতে চেষ্টা 
করিয়াছিল অর্থাৎ মুসলিম লীগের 
অন্ুগৃহীত ব্যক্তিরাই কণ্টোলের 
কারবার করিয়া মুসলিম লীগ দলকে 
সর্ববিধ সাহায্য করিত। বর্তম 
কংগ্রেসও ঠিক মুসলিম লীগের পহ্থা 
অস্থসরণ করিতেছে । কংগ্রেসের 
অনুগ্রহভাজন ব্যক্তিরাই আজ থাচা 
প্রভৃতি সর্ববিধ কণ্টেল ব্যবস্থা 
করিতেছে । কংগ্রেস দল তাহাদের 
অনুগৃহীত ব্যক্তিদের কণ্টোলের 
সাহাষ্যে ব্যবসা করিবার সুযোগ 
করিয়া দিয়া কংগ্রেসকে শক্তিশালী 
করিবার অপ প্রয়াস করিয়া দেশকে 
জাহান্নামে দিতে বসিযাঁছে | এ বিষয়ে 
যদি কোন নিরপেক্ষ তদন্ত কর! যায় 
তবে দেখা যাইবে যে খাদ্য বা». 
কণ্ট্]োলের বাজারে কংগ্রেসের গোপন ' 
হস্ত'কাঁজ করিতেছে । অতএব আশ. 
যে দেশে দুর্নীতি, খান্তাভাব বা অন্ান্ঠ+ 
অবিচারে জনসাধারণ তুগিতেছে 
তাহার জন্য একমাত্র দায়ী কংগ্রেস, 
প্রতিষ্ঠান । আমাদের এই সমা- 
লোচনার সত্য মিথ্যা যাচাই করিতে 
খুব বেশী নথিপত্র খবাটিতে হইবে না, 
একটু চোখ মেলিয়া চাহিলেই দেখা 
যাইবে কংগ্রেসের লোক এবং 

ংগ্রেসের অনুগৃহীতে ব্যক্তিরা এই " 
দুদিনেও কেমন বহাল তবিয়তে আছে 
এবং দিন দিন কেমন তাহাদের শরীবৃদ্ধি 
হইতেছে ।( আসানসোলের সাধ্রাহিক 


“জি টি, রোড” থেকে উদ্ধৃত) . = 
গানের স্বর এত চুল ও সস্তা এবং 


গতানুগতিক যে কাহিনীর মুল সুরের: 


সঙ্গে মোটেই খাপ থায়নি। 

অভিনয়াংশে নৃতনের কৃতিত্বই ' 
সমধিক উল্লেখ্য । তাকে চেহারায় 
যেমন মানিয়েছে তেমনি প্রাণ চেল 
তিনি অভিনয় করেছেন। অনেক 
সময় নির্বাক থেকেও তার অস্তর- 
বেদনা তিনি অদ্ভুতভাবে ফুটিয়েছেন | - 
চারুর ভূমিকায় সুলোচনাও 
প্রশংসা পাবেন । অধীর রূপে স্থনীল 
দত্ত তার চরিত্রে কোন ব্যক্তিত্ব 
আরোপ করতে পারেন নি। উপ- 
স্াসের রমা চরিত্রটিকে চলচ্চিত্রে : 
আমুল পালটে দেওয়। হয়েছে। তবে 
শশীকলার প্রানবস্ত অভিনয়ের জন্তে। 
খারাপ লাগে না। শিশু সুজাতার 
ভূমিকাটি সুঅভিনীত ৷" 


| গণিম বাংলাকে 1 


ut’ 


শৃক্বার, ১৪ই জুলাই, ১৯৫৯ 





অবিভক্ত বাংলার আয়তন 
ছিল যেমন বিশাল তেমনই 
প্রাকৃতিক জম্পদে পরিপুর্ণ। 
সোনার বাংল! নিয়ে আমাদের 
কাব্য-কবিতায় এককালে যে 
উচ্ছাস প্রকাশ করা হয়েছে 


, তাকে বাড়াবাড়ি বলে উড়িয়ে 


} পাওয়া যাবে" না। 


দেওয়া যায় ন!। এককালে 
এদেশে যে সব মনীষী জচ্মে- 
ছিলেন-ষ্ঠাদের কৃতিত্বে বাংলার 
মুখ উজ্জল হুয়েছিল। আজ 
সমস্ত দেশ খুঁজে বেড়াজেও 
তাদের সিকির সিকি প্রতিভা ও 


১মহত্বের সাক্ষাৎ কোন খ্যাত-, 


"নাম! ব্যক্তির মধ্যেও খুঁজে 
দেশের 
বর্তমান দুর্দিনে বারা নেতৃত্ব 
দিতে পারতেন ভারা আজ 


ক্ষমতালোভী কুটচক্রীদের ঘড় 


যন্ত্রে কোণঠাসা । পশ্চিমবাংল! 


" ভ্রাস্তপথে চলেছে, অবিলম্বে 


বি 


- 


শক্ত হাতে পরিচালিত না হলে 
জাতির জীবনে অন্ধকার নেমে 
আঁদবে। 


পশ্চিম বাংলার আয়তন প্রায় 
৩০৮০০ বর্গ মাইল এবং ইহার জন- 
সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি অর্থাৎ প্রতি বর্গ 
মাইলে প্রায় ৯৭৫ জন বাস করেন। 
জন সংখ্যার ঘনত্বের দিক দিয়ে 
ভারতে পশ্চিম বাংলার স্থান কেরালার 


সুনীতিভুষণ‘দাশ 

পরেই । পশ্চিম বাংলায় যদিও শতকরা 
২৫ মন শিক্ষিত তবুও এখানকার 
৩ কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় ১ কোটি 
৪০ লক্ষ মাহ্ুয কৃষির উপর নির্ভর 
করেন। ১৪৪৭ সালে পশ্চিমবাংলার 
আবাদী জমির আয়তন ছিল ১৭২০০ 
বর্গ মাইল, আজ তা ২৯৮০০ বর্গ 
মাইলে দাড়িয়েছে, কিন্তু এই কয় 
বৎসরে আমাদের প্রধান প্রধান কৃষি- 
জাত দ্রব্যের কো নটা র ই ফলন 
বাড়েনি । 


পশ্চিম বাংলার ৩ কোটি মানুষের 
মধ্যে প্রায় ৬০ লক্ষ মানুষ বৃহত্তর 
কলকাতায় বাস করেন। পশ্চিম 
বাংলার গ্রামগুলির তুলনায় সহরের 
জনসংখ্যা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বেড়ে 
চলেছে। ফলে গ্রামগুলির অবস্থা 
আজ বড়ই শোচনীয়, স্বাধীনতা 
পাওয়ার পর জনসাধারণের সুবিধার 
জন্ত নূতন একটাও সহর স্থষ্ট হ'ল না। 
এখনও কলকাতাই- পশ্চিম বাংলার 
একমাত্র বড় সহর। নিয়ন বাংলার 
কয়েকটা জেলায় জন সংখ্যার চাপ 
একটু বেশী কিন্তু সে তুলনায় উত্তর 
বাংলায় প্রায় সব ক্েলাতেই জন 
সংখ্যার চাপ খুব কম। এর কারণ 


পশ্চিম বাংলার রাজধানী কলকাতার 
সঙ্গে এদের যোগাযোগের . কোন 
ুবন্দোবন্তা নেই ; “ফারাক্কা ব্যারাজ” 


'আজও পরিকল্পনাভুক্ত হল না। শিল্প 


আর জনবসতির একটা গভীর সম্পর্ক 








ই 


কৃষি ও খাদ্য 


ভারতবর্ষ, বিশেষ করিয়া পশ্চিম 
বল ১৯৪৩ সাল হইতে দারুণ খাস্ত 
সংকটের মধ্যে কাটাইতেছে। গত 
১৬ বৎসর ধনিয়া যদি একটা জাতিকে 
খাস্তাভাবেন্স সহিত লড়িতে হয় তবে 


লে জাতির অস্তিত্ব এতদিন মুছিয়া 


যাওয়া উচিত ছিল, কিন্ত মুছিয়! যায় 
নাই এই জন্ত যে মানুষের জীবনী- 
শক্তিত যেমন লব কিছু বিষয়ের সহিত 


. (রোগের) সংগ্রাম করিবার শক্তি 


রা 
এ 





গড়িয়া উঠে তেমনি ভারতের মানুষেরও 
অনাহারে ব| অর্ধাহারে বাচিয়া ওঠার 
শক্তি গড়িয়! উঠিয়াছে। ১৯৪৩ সালের 
ছুভিক্ষ মন্ুয্য-সৃষ্ট ছিল কারণ থাস্ক 
মজুত থাকা সত্বেও যুদ্ধের প্রয়োজনে 
বেতুক্ষ মানুষকে থাগ্ দেওয়া হয় নাই। 
কিন্তু ১৯৪৭ সালের পর হইতে অথাৎ 
স্বাধীনতা লাভের পর হইতে খাস্তা- 
ভাবের কারণ স্বতন্ত্র । অর্থাৎ উৎপাদন 
কমই ইহার একমাত্র কারণ। যে 
কোন সরকার ক্ষমতায় আসান হইয়া 
কিছু পারুক বা না পারুক অন্ততঃ 
তিনটি বিষয়ে মানুষের কষ্ট লাঘবের 
প্রতিশ্রযত [দয়া থাকেন-"এক থানত, 
ছুই পারধেয়, তিন বাসস্কান। আমাদের 
সরকারও স্বাধীনতা লাভের সজে সে 
বহু প্রতিশ্রুতির মধ্যে উক্ত প্রতিশ্রুতি 
নকল দিয়াছিলেন | বিশেষ করিয়া 


খান্ত সম্বন্ধে যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার 
মত বিবেচনা করা! হইবে বলিয়া 
জ্রীনেহের বারংবার এই প্রতিশ্রুতি 
দিয়াছিলেন। কিন্ত মর্মান্তিক দুঃখের 
বিষয় নেহেরু সরকার আজ পর্য্যন্ত 
বুভুক্ষু জনসাধারণের মুখে পর্যপ্ত 
পরিমাণ দুরের কথ! বাচিয়া থাকার 
মত থান্ভক জোগাইতে ব্যর্থ কাম 
হইয়াছেন। দীর্ঘ বার বৎসর ধরিয়া 
একই সংকটের পুনরাবৃত্তি হইলে অন্ত 
দেশের সরকার হয় সেই সংকটের 
সমাধান করিতেন নতুবা পদত্যাগ 
করিয়া নিজেদের অক্ষমতার লজ্জা 
ঢাকিতেন। কিন্তু নেহেরু সরকারের 
নিকট আমরা ততখানি আশা করি 
না। ভারতের মানুষের একজন 
লোকও যতদিন বাচিয়া পাকিবে 
ততদিন নেহেরু সরকার ক্ষমতার 
আনন ছাড়িবে না । বর্তমান ররকারের 
লজ্জা, খ্বণা বলিয়া কোন বস্তু নাই। 
বারংবার প্রতিজ্ঞাসত্বেও দুনীতি দুর 
করিতে পারেন তো নাই-ই বরং 
ছুর্নীতি এখন নীতির পর্ধ্যায়ে দীড়া- 
ইয়াছে। ভারতের প্রতিটি মাম্ণু য 
যাহারই লর্কারের স্থিত কোন না 
কোন বিষয়ে যোগাযোগের প্রয়োজন 
হইয়াছে তাহারই জীবন অতিষ্ঠ হইয়া 
( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 





ডে ভোলার গথে বাধা কোথায়? 


আছে--কলকারখানা থাকলে সহর 
বড় হয় না! কলকাকার আশে 
পাশে ছুএকটী জেলা ছাড়া 
তার কোথাও কলকারখানা নেই, 
তার ফলে জনসংখ্যার চাপ ক্রমগতই 
কলকাতার দিকে ধাবিত হচ্ছে আর 
সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার নাগরিক জীবন 
ক্রমশঃই দুঃসহ হচ্ছে। 


সমগ্র পশ্চিম বাংলাকে উন্নত ও 
সুন্দর পরিকল্পনার আওতায় আনার 
সব রকমের প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক 
সুবিধা এখানে আছে । পশ্চিম বাংলার 
একদিকে গিরিরাজ হিমালয় আর 
একদিকে মহাসমুদ্র, এর মাঝে প্রচুর 
নদী-উপত্যকা অবস্থিত 1 এইগুলিই হল 
পরিকল্পনার আদল কাচা মাল যা খুব 
কম প্রদেশে আছে | সংবাদপত্রে প্রায়ই 
প্রচার কর! হয় যে আমর! “সোনার 
বাংলা” রচনা করছি, কিস্ত আসলে 
এ শুধু কল্পনা মাত্রঃতা ষদি না হত তবে 
প্রতিবছর কেন শত শত গ্রামবাসীকে 
কলকাতার রাজপথে ভিক্ষুকের 'দলে 
দেখা যায়? কোন প্রাকৃতিক সম্পদই 
আমরা মানুষের কাজে লাগাচ্ছি না] 
পশ্চিম বাংলার একমাত্র নামকরা 
শৈলাবাস দাৰ্জিলিং আজ "যাতায়াতের 
অস্থবিধার জপন্ত পোড়ো সহরে পরিণত 
হতে চলেছে । দার্টিজিলিং আজ ধনীর 
সহর, সমগ্র পশ্চিম বাঙজালায় আজ 
স্বল্পবিত্তদের ছুটি উপভোগ্ন বা স্বাস্থ্য 
ফেরাবার নিমিত্ত একটাও সহর নেই। 
পশ্চিম বাংলার পাদদেশে মহাসমুদ্র। 
এখানে জমি পুনরুদ্ধার করো বসবাস্থ্যা- 
বাদ এবং আরো অনেক কিছু করার 
ছিল। কিন্ত আজও তা হুল না। 
সুন্দরবন অঞ্চল কলকাতার এত কাছে 
থেকে আজও সেই অনুম্নত অঞ্চলের 
পর্যায়ভুক্ত । এ প্রদেশে প্রতি বছর 
বহু অর্থ ব্যয় করে গঙ্গা-লাগরের 
মেলা হয়, কিন্তু সাগরের কাছাকাছি 
স্থায়ী স্বাস্থ্যকর সহর করার কোন 
আয়াস নেই । এখানে হয়ত গভীর 
সমুদ্রে মৎস ধরার কেন্দ্র খোলা যেত 
আর হয়ত নারিকেল ও এঁ সংক্রান্ত 
শিল্পেরও সম্ভাবনা যথেষ্ট ছিল, কিন্ত 
সেদিকে নজর ন! দিয়ে আজ আমরা 
লবণ হুদ পুনরুদ্ধারের জন্ত দু সল্প! 
আমাদের খেয়াল খুশি চরিতার্থের 
জন্য উৎকৃষ্ট কৃষিজমি নষ্ট করতে 
দ্বিধাবোধ করছি না। 


পশ্চিম বাংলার প্রায় অধে কেরও 
বেশী মান্য কৃষি-জমির উপর নির্ভর 
করেন এবং এখানে ক্বযি-জমিও প্রচুর 
আছে, কিন্তু এ প্রদেশে খাগ্তাভাব 
আজও গেল না। ছুিক্ষ এখানে 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে নিয়েছে। 
পশ্চিম বাংলায় ৫২৫০ বর্গ মাইল 
ছোট বড় অরণ্য আছে অথচ 
বিদেচশর মত একটিও অরণ্যশিল্প 
এখানে গড়ে উঠল না। চা ও পাট- 


করতলগত। এ সবগুলির মধ্যে. 
দেশকে উন্নত করবার প্রচুর সম্ভাবনা 
ছিল। দূরদর্শী পরিকল্পনার অভাবে 
আজ আমাদের সব থেকেও কিছুই 
নেই! 

পরিকল্পনার প্রধান বিষয়বস্তু হল 
ভূমি এবং এই ভূমির গুণাগুণ 
অনুসারে প্রতি ইঞ্চির সদ্ব্যবহার করা 
দরকার যাতে পতিত জমি বলে 
কিছুই পড়ে না থাকে । ক্য়ি, অরণ্য 
ও সহরের নিমিত্ত স্থান বহু অন্থঃ 
সন্ধানের পর ঠিক করা উচিত। কৃষি 
ও অরণ্যজাত দ্রব্য জাতীয় সম্পদ এবং 
বিশেষ করে আমাদের মত কৃষি- 
প্রধান দেশে এগুলি জাতীয় পরি- 
কল্পনার প্রধান অঙ্গ হওয়া দরকার ৷ 
ভূমির গুণাগুণ অনুসারে বিস্তীর্ণ কৃষি- 
ভূমির মাঝে মাঝে অরণ্য করা 
দরকার । নিকৃষ্ট জমিগুলিতে অরণ্য 
সৃষ্ট করা হবে, এগুলি বিস্তীর্ণ কৃষি- 
ভূমিকে ছায়া দান করবে। তাছাড়া 
এই অরণ্যগুলি বৃষ্টিপাত বাড়াবে ও 
ভূমিক্ষয় প্রতিরোধ করবে। এই 
অরণ্যগুণির কাছাকাছি অরণ্যশিল্প 
গঠনের সুযোগ দেবে। এইরূপ 
পরিকল্পনার দ্বারা কৃষকের! বারমাস 
কাজ পেতে পারেন। আমোদ- 
প্রমোদের জন্য কয়েকটি অরণ্যকে 
উদ্ভিদ ও বন্তলস্তর উগ্ভানে পরিণত 
করা প্রয়োজন । 





থাস্তা ভাব ঘুচাতে হলে কৃষিকার্ধের 
যেমন উন্নতি দরকার সেইরূপ সুষ্ঠ 


জীবন যাপনের জন্ত নূতন নূতন পরি- 


কল্পিত সহর আর শিল্পাঞ্চল দরকার । 
শিল্প আর সহর অম্বাঙ্গীভাবে জড়িত। 
একটিকে ছেড়ে অপরটিকে চিন্তা করা 
যায় না। শিল্প আর সহর এক অঞ্চলে 
সীমাবদ্ধ থাকা ঠিক নয়। এগুলো 


প্রাকৃতিক সম্পদ ও যাতায়াতের - 


সুবিধামত সমগ্র প্রদেশ জুড়ে ছড়িয়ে» 
ধাকবে। কলকাতার মত একটা খড় 
সহর থাকলে সে প্রদেশকে আমর! 
বড় বলব না, (যেমন কবিগুরুর. যায় ' 
“সমস্ত শরীরকে বঞ্চিত করিয়া কে 

মুখে রক্ত সঞ্চয় করিলে তাহাকে 
স্বাস্থাবানের লক্ষণ বলা যায় না”) 
প্রদ্রোশর উন্নতির জন্য চাই সমগ্র 
অঞ্চলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
উন্নতি, কেবল একটি অঞ্চলের উন্নতি 
সমগ্র দেশের উন্নতির ইঙ্গিত করে না। 
অনেক কিছু যা আমাদের আয়ত্তে 
ও সামর্থ্যের বাইরে ভাই নিয়ে আমর! 
মাতামাতি করছি এবং তার ফলে 
প্রতি পদক্ষেপে অর্থ নৈতিক বিপর্যয়ে 
পড়ছি। আমাদের মিটার 
দৌড়োবার সামর্থ্য নেই, কিন্তু সমগ্র 
পশ্চিম বাংলার পরিকল্পনার বহর 
দেখে মনে হয় আজ আমর! “ম্যারথন 
রেসেশ যোগ দিয়েছি। এর ফলে 

( শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় ) 
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অমার্জনীয় অপরাধ: ' 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 
মৃত্যুর পরেও বাংলার নট-সম্রাট অধিষ্ঠিত ছিলেন। শ্রীভাদুড়ী 
শিশির ভাচুড়ীর প্রতি উপযুক্ত সম্মান শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন” মধ্য- 


দেখান প্রয়োজন বোধ করেন নি 
আমাদের এই হতভাগ্য রাজ্যের 
হতগাগা সরকার । যখন সমগ্র 
কলকাকার শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত মানুষ 
এক আকন্মিক আঘাতে মুহ্মান, 
কাপুর শ্শানঘাট যখন শোক- 
বিহ্বল, জনসাধারণের মাল্যার্ধে প্রায় 
পুষ্পাবৃত তখনও পরিতাপের বিষয়, 
মাননীয় রাজ্যপাল এবং মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ 
রায়ের পক্ষ থেকে হুটি মালা নায়কের, 


উদ্গেশ্তে নিধেদিত হয়ে নিজেদের - 


ধন্ত করার স্থুযোগ পেল না। হয়ত 
চিন্তা করলে এই ওদাসীন্তের হেতু 
খুঁজে পাওয়া যায়। 

কিন্ত সেদিন ভারত সর- 
কারের ফিল্সা ডিন্ভিসনের 
কলকাতাদ্দিত দণপ্তরটি যে 
উপেক্ষা প্রদর্শন করেছে-ত? 
ক্ষমার অযোগ্য । আমি নিশ্চিত- 
ভাবে জানি এই দণুরটি সেদিনের 
সেই বিরাট ঘটনাটিকে ভাদের 


নিউপ্ রীল ক্যামেরায় চিরস্থায়ী 


করার কোন চেই্ট। করেন নি। 
ফলে, সারাভারতের মানুষ 
কূপালী পর্দায় কখনও দেখবেন 
না পরুলোকগত নায়ক” 
বাংলার সমাজ তথা সাংস্কৃতিক 


রাত্রে। পরদিন অনেক বেলায় 
বিরাট শোভাযাত্রা করে ভার 
শব নিয়ে যাওয়া হয় কাশীপুর 
শ্মশান ঘাটে । এই দীর্ঘ সময়ের 
মধ্যে কোন ছবি তোলার কোন 
অবকাশ& পাননি নিউজ রীল 
ক্যামেরাম্যান । একথা বলতে 
বাধ্য হচ্ছি যে ভারত সরকারের 
এই. মোটা মাইনের কর্মচারীটি 
আপন কত'ব্যে অবহেল! ক্ষরে 
শুধু শ্রাভাদুড়ীর প্রতি অসম্মান 
দেখাননি, সমস্ত বাংলাদেশের 
প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের বৃষ্ত। 
দেখিয়েছেন। এর জকাবদিহ্ছি 
চাই। ২ 

প্রসঙ্গত: জানাই যে কলকাতা 
বিশ্ববিদ্বালয়েরু "ভূতপূর্ব উপাচার্য 
শ্রীজ্তানচন্দ্র ঘোষের শবযাত্রার কোন 
ছবি এই দণ্ডরটি তুলে রাখেন নি) 
কারণ শ্রীঘোষের পরিচয় অল্ঞাত ছিল 
এই নিউজ রীল ক্যামেরাম্যানের | 
+" এই দপ্তরটির* “কর্মনিষ্ঠা এবং 
যোগ্যতা” সব্বন্ধে যদি আরও কিছু 
সংবাদ চান তাহলে এনে রাখুন যে 
আসামের সাম্প্রতিক ভয়াবহ বস্তা, 
সম্পর্কে এদের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে মাত্র 
কয়েকদিন আগে 'ষখন করালী বস্তা 


শিল্প আজও গুটিকতক বিত্তবানের জীবনে কোন মর্যাদার স্তরে প্রস্থানোগ্ভতা। 


৮1 


পিসি ++ আস Na Anta ০ 
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ভি ক্ষক্কাল্জাঁহ---....-.1 


'খোদ্‌ আয়ুব খানের ফৌজীমহলের 
আক্র ভেদ করে মাঝে মাঝে যে 


ৃ গরমাগরম জবর অবর খবর 


“আমাদের দিল আর আখকে কুচ- 

[ওয়াজ করিয়ে ছাড়ে তাঁর মধ্যে 
একটি ছোট্ট “নয়ে পৈসে’ মার্কা খবর 
[বোধ হুয় অনেকে লক্ষ করেছেন যে 

হাঁনশ্বাহ নিজাম উল্যুলক আয়ুব- 
খান বাহাহুর ভিক্ষারৃত্তির ওপরে 
এবার ট্যাকৃসো ধরেছেন। পৃথিবীতে 
এ পর্যন্ত যত রকম £৪10এর ফিকির 
আবিষ্কার হয়েছে তার মধ্যে এমন 
কোন ৪৭iদই নেই যার আগে বা 
পরে 119]. কথাটা না আছে। লঙ্জা- 
স্বপা-ভয় এ তিনটি পরিত্যাগ না করলে 
যেমন মহাপুরুষ কিম্বা মন্ত্রী হওয়া 
যায়না, তেমনি তের দায়িত্ব ন 
নিলে কোনমতে 83716: হওয়া 
যায় না। কিন্তু পৃথিবীতে এ পৰ্যন্ত 
একটা মাত্রই বনেদী এবং সুপ্রাচীন 
লাভজনক ব্যবসা ছিল যার জন্তু সিকি 
পয়সা ক্যাপিটাল এবং এক ছটাঁকও 
Ti5kএর দায়িত্ব বহন করতে হতনা । 
(অবশ্য সেই সব- অর্থনীতিবিদ্দের 
সঙ্গে আমি তক্কো করে ঝামেলা 
বাধাতে চাইনে ধার! ভিক্ষুকের জিক্ষা- 
পাব্রটিকেই ‘ক্যাপিটাল’ বলে অভিহিত 
করে থাকেন )। আয়ুব খান বাহাদুর 
এই একমাত্র অবাধ, লাভজনক ও 
বিশ্বের সুপ্রাচীন ব্যবসার মূলে 
অবশেষে কুঠারাঘাত করেছেন। এতে 
করে তামাম পাকিস্তানের ভিথিরি 


|) 
গণ্চিম বাংল 
( অয় পৃষ্ঠার পরধী 
কোন পরিকল্পনা আজও সফল হুল না, 


আর খণের বোঝাও আমাদের ঘাড়ে 
দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে । 





তাই আঁজ সমগ্র প্রদেশের জঙ্ত 
বড় বড় নগরবিদ আর ইঞ্জিনীয়ারদের 
নিয়ে নতুন করে অর্থনৈতিক ও সামা- 
জিক তৃ্টিভর্দীতে একটা “মাষ্টার প্ল্যান” 
করা দরকার । এই পরিকল্পন মত, 
ভবিষ্যতের কর্মপদ্ধতি /এখুঁনি ঠিক 
করা দরকার, নচেৎ, আজ্কের এই 
ভুলের জন্ত পশ্চিম বাংলাকে হয়ত 
চিরকালের জন্ত আক্ষেপ করতে হবে। 
পরিশেষে একটা কথা বলা দরকার 
যে, যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্যস্থলে ন! 
'বসালে দেশের * সামগ্রিক উন্নতি 
কখনই হবে না। পঞ্চবাধিকী পরি-* 


* কল্পনার নামে আজ আমরা ধে মহান 


প্রচেষ্টার আঁ্দীজন করেছি তাতে" 
যোগ্য ও নিঃস্বার্থ ব্যক্তিদের বদি স্থানঃ 
না দেওয়া হয় তবে আজ আমরা যে 
তিমিরে আছি কালও সেই তিমিরেই 
থাকব। | 


সমাজ জেহাদ ঘোষণা করবেন কি-না 


তা বলতে পারি না। তবে পাকি- 
স্তানের মত জঙ্গীতন্ত্রে এধরণের ঘটনা 
না ঘটে যদি আমাদের. এই গণতান্ত্রিক 
*৪ প্রজ্রাতাপ্তরিক ভারত যুক্তরাষ্ট্রে 
এরকম একটা অন্তায় হস্তক্ষেপের 
সম্ভাবনা দেখা দিত তো তলপ করে 
বলতে পারি ভারতবর্ষের ভিখিরি- 
সমাজ এ অন্তায় এক মুহৃতও সন 
করত না। তারা দলে দলে নিশ্চয় 
কোন একদিন বিকেল পাঁচটায় বিরাট 
শোভাষাত্রা করে ময়দান বা পার্কে 
রঙচঙে ঝাণ্ডার নীচে সমবেত" হত 
এবং বিভিন্ন কালেরির সামনে 
প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করবার প্রস্তাব 
গ্রহণ করে তবে বাড়ি ফিরত। 


[ “ু গু 


পাবলিক সার্ভিন কমিশনের 
পরীক্ষায় যদি অদূর ভবিষ্যতে কোন 
প্রশ্ন আসে, বে পৃথিবীর মধ্যে সব 
চেয়ে পুরনো পেশা কি? তাহলে 
আমি জবাব দেব “ভিক্ষা'।- সেই 
প্রাগৈতিহাসিক যুগে, আমে রি কা 
এই সেদিন যাদের রকেটে করে চাদ 


‘থেকে এ্রডুকেশন্যাল ট্যুর করিয়ে 


আনল, সবে তাদের ৪/9£০ থেকে 
মানুষ যখন হাটি হাটি পাপা করে 
বেড়াতে শিখছে, তখনকার কথাই 
ধরুন শী । কল্পনার ফোকাস মেরে 
দেখতে পাচ্ছি একদল বোকা-সোকা 
গোছের লোক দিব্যি পাথরের অস্তর- 
স্তর দিয়ে, নানা রকম কায়দা ফিকির 
করে শিকার করে খান্ত নিয়ে বাড়ি 
ফিরছে আর একদল লোক দিব্যি 
তাদের খাওয়া-দাওয়ার সময় গুটি 
গুটি হাজির হয়ে কীচুমাচু মুখ করে 
সেই খাবারের শেয়ার ,বগলদাবা 
করে নিয়ে তবে বাড়ি ফিরছে । আর 
সভ্যতা ষখন পাঁচবছরের খোকার 
মত বেশ ডগমগ হয়ে উঠেছে, 


তখনকার কথাই ধরুন। .“ভিঙ্ষা+ 


তখন তো একটা নোবল প্রফেশন ! 
মুনি-ধষি জাতীয় সমাজের প্রচুর 
মাস্তান লোকদের গ্রফেসন ছিল 
এই “ভিক্ষা” এই সব মুনি-খধির! 
আবার অনেকে ছিলেন বিশ্ব 
নিরামিসাষী কংগ্রেসের সদনত । 
ফলমূল সংগ্রহ করতে তারা মাঝে 
মাঝে তপোবন ছেড়ে অনেক সময় 
গেরস্তর বাড়ি পূর্যন্ত ধাওয়া করতেন। 
তখন পাত্ব-অর্ঘ্য সেই সঙ্গে ষোড়শো- 


পচারে পুজো দিয়ে তবে গেরস্তর 


নিষ্কৃতি। সব “সময় তাদের চোখে 
হাজার .ভোশ্টেজের ইলেকটিক 
কান্ট, কি জানি কখন ভস্ম করে 
ফেলেন] এই সব 'দূর্বাসা'দের হাত 
থেকে গেরস্তদের অনেক দুর বাসা 
বাধলেও নিষ্কৃতি নেই। কারণ এদের 
গতি সর্বত্র । হু 


দর্পণ 





ভিক্ষা? শুধু মহান পেশা নয় বা. 


মহাস্ত জাতীয় লোকদেরই একমাত্র 
পেশা নয়। “ভিক্ষা” আমাদের দেশে 
অতি গৌরব্জনক পেশা এবং আবাল- 
বৃদ্ধ-বণিতারাও এতে অংশ গ্রহণ 
করতে পারেন আমাদের আর 
কীই বা আছে বলুন শুধু আত্মমর্াদা 
ছাড়া? তাই কোন কিছু শপথ নিতে 
হলে আমরা বলি-_'জান্ যায় সেওভি 
আচ্ছা । ভিক্ষে করে খাব! প্রেষ্টিজের 
ডি, সি, কারেপ্টে হাত ঠেকলেই 
আমরা শক্‌ খেয়ে লাফিয়ে উঠে বলি ঃ 
এর চেয়ে ভিক্ষে করে খাওয়া ভাল 
মা বী। 
প্যারীচরণ সরকার মশায় বলে 
গেছেন Horse is a noble 
animal. কিন্তু Horse এর noble 
হওয়ার মত কি Horse Power 
আছে তা তিনি বলেন নি। আমি 
বলেছি Begging is noble 
Profession. কিন্ত কেন তা 
105]e টু দি পয়েপ্ট বলে যাব। 
অবধান করুন । 
ক চে গু 
ভিক্ষা noblemanদের Profe- 
৪801 এবং সেই জন্তই তা! 301৩, 
(ভঙ্গলোকের আ'স্তাকুড়ও ধোপ- 
দুরস্ত ভঙ্গর প্যাটার্ণের, সবাই তাই 
বলে, অবশ্ত কর্পোরেশন তা স্বীকার 
করে কি না'জানি না। ) 

পুরাণের দেব দেবীর দিকে এক- 
বার তাকাঁন। দেবতার হেড অফ 
দি ডিপার্টমেন্ট কে? দেবাদিদেষ 
মহাদেব। তিনি তো সর্বত্যাণী 
শংকর। সর্বন্ব-তো ছোট কলকের 
মুখে ফুঁকে দিয়েছেন একমাত্র এওঁ 


ভিক্ষাপাত্তরটি ছাড়া। 'শেষকালে. 


এসে হাত পাঁতলেন নিজের স্ত্রীর 
কাছ্ধে। একেবারে বনেদী ভিখারী 
না হলে 09135 আর যেখান 
থেকেই হক অস্তত home থেকে 
begin করা মহা হুজ্জতি ব্যাপার । 
তারপর লর্ড বুদ্ধ| ভঙ্গরলোক মহাঁ- 
প্রয়াণের সময় শিষ্যদের আর কিছু 
দিয়ে যেতে পারলেন না কয়েক ভলুম 
বাণী আর ভিক্ষাপাত্রটি ছাড়া । রাজার 
ছেলে দেখলেন রাজাগিরির ব্যবসায় 
প্রফিট খুব থেঁলী বটে, কিন্তু পেল্লায় 
রিষ্ক। তাই এসব হুজ্জোতির চেয়ে 
একদিন একটা ভিক্ষাপাত্বর নিয়ে 
বাড়ি থেকে কেটে পড়লেন । দেখলেন 
এর মত. শাস্তিদায়ক ব্যবসা আর 
হতে পারে না। ধ্যানে অনেক সময় 
চাইতেও হয় না, বসলে আপনিই 
লোকে এসে সামনে পাঁয়েস ভতি 
পাত্র রেখে যায়। 
তারপর এলেন মহাত্মা গান্ধী? 
“তার ‘এম’ এবং এলেম আরও ব্ড। 
ভিক্ষে করে ইংরেজের কাছ থেকে 
খোদ শ্বরাজটাই বাগিয়ে বসলেন। 
কানের কাছে অনবরত ঝালাপালা 
করার ফলে ইঃরেজ বাহাছুর মণিব্যাগ 
থেকে “স্বাধীনতার ফুটো পয়সা 
আমাদের সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। 
খুশীতে আমাদের দিল্‌ একেবারে 
গড়ের মাঠ । আমাদের কংগরসী 


নেতারা গায়ে খন্দরের চোগা চাপকান 
গায়ে দিয়ে গৌফ চুমরিয়ে স্বাধীনতা 
দিবসে মঞ্চের *ওপর উঠে মাইকের 
সামনে বুক ঠুকে দীড়ালেন । 

ভিক্ষার মহিমাঁকে জগৎ সভায় 
প্রচার করছেন গান্ধীজীর শিষ্য 
বিনোবাজী। ‘লড়কে লেঙ্ষে' করে 
তো তেললনায় রক্তারক্তি কাঁও বেঁধে 
গেল মশায় । কিন্তু বিনোব! এলেন, 
মিহি সুরে জমি ভিক্ষে চাইলেন । 
লজ্জা চেপে রাখা ছৃস্তর হয়ে উঠল। 
জমি দিতে এখন আর লোকে পথ 
পায় না। 

গ্রামের দিকে যানা যাঁরা 
প্রফেশমন্তল ভিথিরি নন. তীরাও 
দেখবেন নানা মত্তকার ভিক্ষে করে 
নিচ্ছেন । মানসিক করেছি মশায়, 
একমাস ভিক্ষে করে মা! সর্বমঙ্গলার 
পুজো দেব।' ব্যস্‌ এই কথা বলেই 
আপনার দিকে এমন ভাবে তারা 
তাকাবেন যেন তারা কুস্তীপাক নরক 
থেকে আপনাকে উদ্ধার করবার জ্ত 
দয়া করে আপনার বাড়িতে পদার্পণ 
করে আপনাকে কৃতাৰ্থ করেছেন । 

ছু'মাসের কচি বাচ্চার মত একটা 
সি'ছর লেপা শেতল মূর্তি ( সেটি 
আঁদৌ কি সৃন্তি তা একমাত্র আশুতোষ 
মিউজিয়মের কতৃপক্ষ বোধহয় বলতে 
পারেন )' কোলে করে একদল 
লোককে গেরস্তর 
পাঁড়তে প্রায়ই শোনা যায়--“কই 
গো মা শেতলার চাল পয়সা দিন | 
যেন মা শেতলার কাছে রীতিমত 
আপনি চাল পয়সা ধারেন। তা 
তামাদি হবার উপক্রম হয়েছে! 

. আর চোত মাস ভোর দোলের 
সময় মহাদেবের এই চেলাদের আপনি 
গ্রামে গ্রামে দেখবেন । গেরিমাটিতে 
ছোপান কাপড় আর সুতোর উত্তুরী 
পরে, কাধে একট! পেল্লায় ধামা নিয়ে 
এর] বাড়ি বাঁড়ি চলেছে । এরা মহা- 
দেবের সাক্ষাৎ চেলা, কাজেই আপনার 


গিন্পীর সেই বহু উচ্চারিত স্বর--এখন 


হাত জোড়া, অন্ত জায়গার দেখ' 
এখানে এক্কেবারেই ফ্ল্যাশ মেরে যাবে। 
চার অধ্যায়ের অতীন এলাকে কাব্যি 
করে বলেছিল :. “সেদিন চৈত্র মাস 
তোমার চোখে দেখেছিলে আমার 
সর্বনাশ ৷৷ এ কথা তখন বলতে 
ইচ্ছে করবে. আপনারও । এরা 
হেঁজিপেজি ভিখিরি নন। এদের 
একটা প্রেষ্টিজ আছে। 
# - ক # 

ভিক্ষা ছাড়া আধুনিক সভ্যতা 
অচল । মানব সমাজও অচল | তবে 
সে সব ভিক্ষার ফর্ম আলাদা। 
ভিক্ষা কথাটি আন-পালমেণ্টারি। 


ওর মধ্যে হীনতার ছাপ রয়েছে।, 


তাই তার নানা নাম। কখনও তার 
নাম দান "কখনও তার নাম 
টাদা। ভিক্ষায় হয়ত আপত্তি হতে 
পারে কি দাতার কি গ্রহীতার | 
কিন্ত দান কিংবা চাদায় আপত্তি নেই। 

উত্তর বঙ্গে বস্তা হয়েছে । গলায় 
হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে কালোয়াতি 
গাইতে গাইতে যখন এক বিরাট 


হাঙরের মত হুঁ 


বাডিভে হাক 


শুক্রবার, ৯৭ই জুলাই, ১৯৫১ 





মিছিল আপনার বাড়ির দরজার 
সামনে এসে মার্ক টাইম করতে শুরু 


করবে তখন ইচ্ছের হক, অনিচ্ছায় * 


হক, আপনার সম্মুখে প্রসারিত 
কাঠের বাক্সটির 
করে আপনাকে, 
খেন্ডে আসছে বলে মনে হবে) 
মধ্যে আপনাকে একটি সুগোল মুদ্রা 
ফেলতেই হবে। কিংবা কোন ছুশ্ডিক্ষ 
প্রগীড়িত অঞ্চলের ব্যক্তিদের সাহায্যের 
জন্য শহরের কোন রঙ্গমঞ্চে যে 
অভিনয় অনুষ্ঠান হবার মহান 
আয়োজন হয়েছে, তার একটি 
টিকিট কিনে সেই জনতাঁকে উদ্ধার 
করবার উদাত্ত আহ্বান জানাবেন 
যখন এক সুবেশ! তন্বী শ্যামা, 
শিখরিদশনা মহিলা তখন তাকে 
ফেরায় কার সাধ্য ? ন্মা হাসপাতাল, 
পতাকা দিবস, পরমপুরুষ শ্রীশ্রী ১*৮ ২ 
অমুক বাবাজী আদিষ্ট কোন মঠ 
প্রতিষ্ঠা, কন্ঠ দায় গ্রস্ত ভদ্রলোক, 
পিতৃদায়গ্রস্থ নাবালক, অমুক মিশন 
ইত্যাদি অসংখ্য প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের 
কাছ থেকে দান করবার উদাত্ত আছর 


এবং অচ্ছে্ত অনুরোধ প্রতিনিয়ত 


আসছে এবং আসবেও। 

এ ছাড়াও- আছে বারোয়ারি 
পুজো আর ক্লাবের চাদা। সবাই 
মহাদেবের মত হাত পেতে দাড়িয়ে 
আছেন। এ'রা কেউই জাত-ভিথারী 
নন। এদের সংখ্যা যেমন বিরাট 
এবং এদের ওপর ট্যাক্স বসান তো 
দুরে থাকুক এদের প্রদত্ত সমস্ত 
ভিক্ষা “আয়করমুক্ত '। রি 


(যার ছিদ্রটি* 


-প 


ক * ক 
একদিক থেকে দেখতে গেলে 
প্রতিটি মানুষই ভিথিরি। এক 
সময় না এক সময় হাত পাততেই 
হয়। তা সে মাসের শেষে 
গহনা খুলে দেবার জন্তে 
নিজের স্ত্রীর কাছেই হক্‌ বা মাস 
পয়লায় “অবিশ্তিই' দিয়ে দেবার সর্তে 
আপিসের দারোয়ানের;কাজেই হক। 
অবশ্ত অনেকে অর্থের চেয়ে পরমার্থের 
কাঙাল। কনট্রান্টরের! যেমন টেণ্ডারের 
ভিখিরি, উকিলের! মকেলের, ভাস্তার- 
বাবুরা রোগীর, পত্রিকার মালিক 
বিজ্ঞাপনের, তেমনি কেউ বা একটু 


ক্পাদৃষ্টির ভিথিরি, কেউ বা একটু 


বঙ্কিম কটাক্ষের ৷ 


I~ 


w 


a“ 


তবে মনে হয় যত বকমের ভিক্ষা ১ 


আছে, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা হল 
গিয়ে আপনার--প্রেম-ভিক্ষা'! সব, 
রকম ভিক্ষাই নিঃসঙ্কোচে চাওয়া যায় 
কিন্ত এই একটি জায়গায় গিয়েই কি 


স্রেফ গুবলেট বেধে যায়। দিব্য ? 


ল্যাজে গোবরে খেলাচ্ছেন, পর্দা ঢাক! 
কেবিনে বসে ছ্জনে কবরেজি 
কাটলেট ওড়াচ্ছেন প্রায়ই, ময়দানে 
গিয়ে চিনেবাদামওয়ালাকে হামেশাই 
বড়লোক করে দিচ্ছেন, দু'জনের 


পলকে না দেখা হলে বুকের ভেতর ৮. 


হাস্কিং মেশিনে ধান ভানতে শুরু 

করে, বাংলায় চিরদিনই কম নম্বর 

পেয়ে এলেও ছু' চুরখানা বাংল ৷ 
( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


শবকরবার, ১৭ই. জুলাই, ১৯৫৯" 








তিরপদ 'দফিকোণ থেকে কেন্ালা (২) 


০ 


'শ্রেণী-স্বার্থ ও শ্রেণী-সংধাতের 
যান গতিবেগের অত্যন্ত সাধারণ 
“বিশ্লেষণ করলেই দেখা যায় আজকের 

কংগ্রেস কি, কাদের এবং কেন এ রূপ 
নিয়েছে । 
'প্রজা-সমাজতন্ত্রীদের রূপ কুহেলিকাময় 


হয়ে রয়েছে । 


পি-এস-পির জন্ম কংগ্রেসের জঠর 
থেকে৷ কংগ্রেসের অভ্যন্তরে পুঁজি- 
বাদীদের যে অংশকে বর্তমান নেতৃত্ব 
খুসী করতে পারেন নি, যাদের 
কংগ্রেসের ভিতরে থেকে রাষ্্ীয় 
,হঞ্ষমতার গর্দিতে বসা সম্ভব হয়নি 
“মাছ তারাই স্বার্থসিদ্ধির জন্য 
নিজেদের বামপন্থী বলে জাহির করে 
সারা ভারতের বামপন্থী আন্দোলনকে 
বিভেদমূলক কৌশলেয় সাহায্যে 
পিছন দিক থেকে'টেনে রাখতে ব্যস্ত । 


কারণ এরা ত বিক্ষুব্ধ পুঁজিবাদীদের . 


শ্রেণীগত স্বার্থের দিক থেকে কোন 
বামপন্থী দলকে '্ষমতায় আসতে 
দিতে পারে ন! । বর্তমান কংগ্রেসের 
উপরতলার নেতৃবর্ণ ধারা আজ 
সরকারী গদ্দীতে আসীন তাদের 
কপালাভে বঞ্চিত পুঁজিপতিরা ও 
তাদের আশ্রিত প্রতিক্রিয়াশীল চক্র 
১ কোথায় যাবে | এদের সংগঠিত করা 
হোল প্রজাসমাজতন্ত্রী মহলে । বর্তমান 
কংগ্রেসের কর্মসুচী ও লক্ষ্যের সঙ্গে 
প্রদের মূলগত কোন তফাৎ নেই । 


কিন্ত তা সত্বেও পুঁজিবাদীদের . 


নিজেদের মধ্যে স্বাথ সংঘাতের এঁতি- 
হাসিক প্রয়োজনেই স্থাষ্টি হল এই 
দলের-_ঠিক অতীতের রাজনৈতিক 
পটভূমিকায় যে ভাবে মুসলীম লীগের 
জন্ম হয়। এই কারণেই আমরা 
দেখি যে, কেরালার বর্তমান সরকার 
ষে সমস্ত প্রগতিশীল সংস্কারমূলক 
কর্ম্মপদ্ধতি চালু করার চেষ্টা করেছেন 
তার প্রায় প্রতিটির বিরুদ্ধতা করেছে 
।প-ঞ্-পি ও কংগ্রেস/_য্দিও 
ব্রিবান্ছুর-কোচিনের প্রাক্তন সরকার 
হিসাবে উভয় দলই ভোটদাতার্দের 
একই কর্ণনথচীর প্রতিশ্রুতিরূপ ধাপ্পী 
দিয়েছিলেন এবং অত্যন্ত স্বাভাবিক 
শ্রণীগ্ত স্বার্থের জন্তেই ত! কাজে 
* পরিণত করা থেকে বিরত ছিলেন। 


- কেরাল! ছাড়া আরও ব্যাপক 
দৃষ্টি নিয়ে দেখলেই বোঝা! যায় এদের 


স্বূপ। কংগ্রেস আজ ক্ষমতার 
গদীতে "রয়েছে । সে কারণে 
শ্রীনেহের, কেন্দ্রীয় সরকার এবং 


কংগ্রেস দল ঘা বলেন এবং যা করেন 
তা ভবিষ্যতের জন্তও বিচার কোরে । 
কারণ ভবিষ্যৎকে তারা বর্তমানের কৃত- 
কর্মের জন্য হারাতে পারেন ন1। কিন্ত 
-পি-এস-পির সে বালাই নেই। তাই 
তারা আজ আরও উগ্র দক্ষিণপন্থী । 
অথচ স্বার্থের জন্য বর্তমান কংগ্রেস 


কিন্ত জনসাধারণের কাছে 


নেতৃত্বের বিরোধিতার সুযোগে জন- 
সাধারণের কাছে এঁকাস্তিক বামপন্থী 
বনে চরম বিভ্রান্তির হ্ষ্টি মারফৎ 
প্রগতিশীল শাসনক্ষমতার জন্মক্ষণ 
ক্রমাগত পশ্চাৎগামী করে তুলছে । 


তিব্বতের ঘটনাবলী ও তৎপরবর্তী 
আন্দোলন, কেরালার বিগত নির্ব্বাচনে 
পরাজয় ও তৎপরবর্তী আন্দোলন, 
উড়িষ্যায় জমিদারশ্রেণীর প্রতি প্রত্যক্ষ 
সমর্থন এবং পশ্চিমবঙ্গে খান্ত আন্দো- 
লন ও সাধারণ ধর্মঘটের বিরোধিতা 
ইত্যাদি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় 
যে আন্তর্জাতিক কারণে এবং দেশীয় 
কংগ্রেস বিরোধী মনোভাবের জন্য 
কংগ্রেস নেতৃত্ব খোলাখুলিভাবে ষে- 
সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলতাকে সমর্থন 
করতে অক্ষম সে সমস্ত ব্যাপারে 
আরও উগ্র নেতৃত্বের দ্াত্রিত্ব বহন করে 
থাকে গ্রজা-সমাজতন্ত্রীরা। ্যশ্মিন 
দেশে ষদাঁচার” এদের রাজনৈতিক 
ভূমিকা । কেরালা, উড়িষ্য, বিহার, 
পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন রাজ্যে ভিন্ন 
ভিন্ন নীতি অনুযায়ী গ্রজা-সমাজতন্ত্রীরা 
কাজ করেন। আর পালরশমেণ্টে 
বিশ্রীভাবে নেতায় নেতায় ঝগড়া 
করে দেশবাসীকে চমৎক্কৃত করেল । 
সভ্যদের মধ্যে এই প্রশ্ন জাগতে 
পারে বলে তারা পার্টি হিসাবে সুদৃঢ় 
সংগঠন তৈরী করতে ভরসা পাননা। 
কারণ পার্টি সংগঠন টিলে থাকলে 
নেতৃত্বও আয়ুগ্রান হয় 


বিভিন্ন শ্রমিক ইউনিয়নের মাধ্যমে 
ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির মূল শক্তি 
ও সমর্থনের উৎস হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণা । 
আর এই শ্রমিক শ্রেণীর , প্রধান 
কর্মস্থল শহর বা শহরের আশে 
পাশের বিভিন্ন কল কারখানাসমৃহ। 
আজ এই জন্তেই কম্যুনিষ্ট পার্টি 
গ্রামে গ্রামে কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক 
সংগঠন তৈরী করতে পারছে না। 
কমু[নিষ্টদ্বের এই দুর্বলতা ভারতের 
সর্বত্রই এবং তাদের বিরোধী পক্ষও 
এই সম্পর্কে সজাগ । কম্যুনিষ্ট নেতৃত্বে 
আজও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রভাব 
অত্যন্ত বেশী। তা না হলে 
কেরালা সম্পর্কে, পশ্চিমবঙ্গের খান্ত 
আন্দোলন সম্পর্কে বা বিকল্প বামপন্থী 
সরকার গঠন সম্পর্কে, বোম্বাইতে 
ভাষা-ভিত্তিক রাজ্য গঠন আন্দোলন 
সম্পর্কে তারা আরও বলিষ্ঠ ও তীক্ষ 
কার্যক্রম নিতে দ্বিধা করত না। 


ফ্রান্স, ইতালী এবং কেরালার. 


(পর্বশেষ) নির্বান-পরবর্তী ঘটনা- 
সমূহের পরেও “পালমেন্টারী ডেমো- 
ক্রেসী'র মোহ থেকে মুক্ত হওয়া উচিত 
ছিল। যদি ধরে নেওয়া বায় কম্যুনিষ্ট 
দলের নেতৃত্বের কোন মোহ নেই, 
কেবলমাত্র জনসাধারণের মোহমুক্তির 
জন্যই অস্তবর্থাকালের সাময়িক রাজ- 


। কমিউনিষ্ট পাটির দুর্বলত। 


নৈতিক চাল তাহলে প্রশ্ন জাগে 
জনসাধারণের মধ্যে র্যাপক সংগঠন 
মারফৎ সেই শিক্ষা প্রচার কোথায়? 
যে পি-এস-পি কেরালা সরকার 
গঠনের সময় থেকে সক্রিয়ভাবে 


বিরোধিতা করেছে, যে পি-এস-পি' 


পশ্চিমবঙ্গের বিভ্িয় আন্দোলন ও 
শ্রমিক সংগঠন দ্বিধাবিভক্ত করেছে, 
যে পি-এস-পি বিভিন্ন নির্বাচনে 
ত্রি-মুখী লড়াই মারফত প্রতিক্রিয়াকে 
জয়যুক্ত করতে সাহয্যে করেছে কথায় 
কথায় তাঁদের সঙ্গে মিতালী করার 
দুর্বলতা কম্যুনিষ্টদের জাগে কেন? 
এটা কি মধ্যবিতর্দের মতন নিজেদের 
আত্মবিশ্বাসের অভাব নয়? 


আগামীকালের কোন খ্ঁতিহাসিক 
যদি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেন যে 
কেবলমাত্র মধ্যবিত্তম্বলভ আত্মনির্ভর- 
তার অভাবেই কমুনিষ্টরা প্রতিক্রিয়া- 
শীল শক্তিসমূহের সঙ্গে মিতালী 
মারফৎ জনসাধারণের কংগ্রেস বিরোধী 
বামপন্থী সরকার গঠনের সমস্ত 
আকাঙ্া ধুলিসাৎ করেছে তাহলে 


২৫শে জুন সরকারী থাস্তনীতির 
প্রত্তিবাদে প্রজা-সমাজত্ুন্ত্রীদের বিরো- 
ধিতা সত্বেও সফল সর্ধাত্মক হরতাল 
হয়। কিন্ত তারপর এই সরকার 
বিরোধী মনোভাবকে সংগঠিত করে, 
কোনরূপ আন্দোলন করা হলোনা । 
এর কারণ কি? কয়েকমাস পুর্বে জমি 
থেকে ফসল তোলার ব্যাপারে কৃষকরা 
নিজেরাই যে আন্দোলনের সুরু 
করে তাকে আরও ব্যাপক করা 
হল না। এর কারণ কি? বেতন- 
বৃদ্ধির প্রতিরোধে ছাত্ররা যে আন্দোলন 
সুরু করে তাও উল্লেখযোগ্য ব্যাপকতা 
লাভ করেনি । এর কারণ কি? মৃত- 
প্রায় কৃষক সভাগুলিকে বা দশবৎসর 
পূর্বের বলিষ্ঠ ছাত্র আন্দোলনকে 
পুনরুজ্জীবিত করা হবে কবে? 
কম্যুনিষ্ট নেতৃত্ব মধ্যবিত্তন্থল্ভ এই 
ঢিলেমির কি জবাব দেবে? আজ 
একথা তাদের বোঝা উচিত যে জন- 
সাধারণ কংগ্রেস সরকারের বিরোধী 
হয়ে উঠছেন ক্রমশঃ আর সেই 
কারণেই বিগত নির্বাচনে কম্যুনিষ্ট 
পার্টি ও তার সমধিত ভন্তান্ত দল 
কিছুটা সাফল্য অৰ্জ্জন করেছে৷ এতে 
তাদের আত্মসত্ত্টির হেতু কিছু নেই 
বরং ঝগনাঁন উপনির্বাচন থেকে আর 
কেরালার ঘটনাবলী থেকে শিক্ষা- 


তারা কি কোন সহুত্তর দিতে পারবে? লাভ করে তারা আরও সক্রিয় 


| আহারের পাল 
দিনে ছবার 


নৰ থক 








রে 


নানি 


é 


কার্যক্রম গ্রহণ" করবে বলেই .জন- ' 


সাধারণ আশা করেছিলেন। 
কেরালাতে সরকার হাতে পেয়েও 
কমানিষ্টদের এই ছ-মনা ভাব 
কাটেনি বলেই প্রতিক্রিয়া বিরোধী 
কার্যক্রম গ্রহণ করেও বলিষ্টভাবে 
জনসাধারণের কাছে -যেতে পারেনি 
নচেৎ ধর্মের ওপর জনসাধারণের 
যে অজ্ঞান অন্ধতা রয়েছে স্তা কাটিয়ে 
নিজেদের ওপর বিশ্বাসে পরিণত করতে 
তাদের বিশেষ বেগ পেতে হত না। 
*অপরদিকে সমস্ত রকমের প্রতিক্রিয়া 
শীল শ্রেণীস্বার্থকে রাতারাতি শক্রভাবা- 
পন্প করে “শাসনতন্থ সন্মত" সরকার 
চালানর মত কুটনীতিহীন বুদ্ধিমত্তার 
এই পরিচয় মধ্যবিত্ত প্রভাবাধীন 
নেতৃত্বের পক্ষেই সম্ভব। কেরালার 
শিক্ষাবিল, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সংশোধিত 
ও অম্থমোদিত হবার পর কিম্বা 
শিক্ষাবিল বিরোধী সক্রিয় আন্দোলনের 
প্রথম দিনের (থানা আক্রমণ 
অনুষ্ঠান ) পর কেরালা সরকার সমস্ত 
বিরোধী শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করে 
“শিক্ষাবিল গ্রহণ বা বর্ধন”এর উপর 
যদি ভোট নিতেন তাহলে আজ 
তাঁদের এই সঙ্কটের সম্মুখীন হতে 
হত না, বরং সমগ্র কেরালাবাসীর 
শ্রদ্ধাবনত বিবেকের সম্মুখে গ্রতিক্রিয়া- 

( শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় ) 





দু’ চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহাঁ- 
দ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন )সেবনে আপনার 

স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মহা-' 
দ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দি, কাসি, 

শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক’রতে অত্যধিক 
ফলপ্রদ ৷ মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্ধক ও 

বলকাঁরক টনিক । ছু'টি ওঁষধ একত্র সেবনে 
আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে 

উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলক 
স্বাস্থ্য ও কর্শ্মশক্তি'দীর্ঘকাল অটুট থাকবে । 






তি অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্র ঘোষ, এম-এ, 
NS ঘোষ, এম-বি, বি-এস, le এর্ধ,সি,এস, (“কুন ), 
/১/ আচার্য্য, ৩৬, গোয়ালপাড়া এম;সি,এস,, ( আমেরিকা ), ভাগলপুব 
* ৃ রোড, কলিকাতা-৩৭ * কলেজের রসীয়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্বব অধ্যাপক। 
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ভাবের রাজনৈতিক ঘা & এনা 


“ভারতীয় রাজনৈতিক গগন ক্রমে 
ঘনান্ধকারে ঢাকিয়া যাইতেছে । আজ 


- হীহা কেবল উপলব্ধির বস্তু নয়। 


কেরল রাজ্যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে 
অধিঠিত কমিউনিষ্ট সরকারকে কেন্দ 
করিয়া যে ধুত্রদাল ক্রমে ধুমায়িত 
হইয়া উঠিতেছে সেই পরিস্থিতিকে 


কেন্দ্র করিয়া রাজনৈতিক সমালোচক-* 


ৃন্দের অনেকেই বলিতেছেন ফে, 
ভারতে একনায়কতঞ্রণ কিন্বা সামরিক 

প্রচলন হুওয়ার কোনো আশা 
নাই! আবার অনেকে সে ভয়ও 
কিঞ্চিৎ পরিমাণে করিতেছেন । 
কথা গণতন্ত্রের প্রতি আস্থাই গ্রবল। 
কিন্তু তবু বর্তমানের রাজনৈতিক পরি- 
স্থিতি এতোই দ্রুত ধাবমান যে কাগজ 


পত্রে সীমাবদ্ধ গণতান্ত্রিক নীতির উপর 
নির্ভর করিয়া কিছু অন্থমান কিনা . 


কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নেয়া শক্ত। 

শক্ত এই জন্তে যে, অসামরিক 
জীবন ছাড়াও প্রত্যেক দেশেই 
ুশৃশ্খল সামরিক বাহিনী বর্তমান। 
এবং এই সামরিক জীবনের প্রতি 
ভামাভোলে ব্যস্ত রাজনৈতিক ধুরন্ধর- 
দের দৃষ্টি রাখা সম্ভব হইয়া উঠে না 
এই জন্ত যে, তাহার! স্ব-স্ব কেন্দ্র" 
বিন্দুতে অবস্থান করিয়া! রাজনৈতিক 
আত্মদাতী খেলায় মন্ত। এবং সেই 
মত্ততাকে ভিত্তি করিয়াই সমগ্র দেশে 
অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা ও 
বর্বরতা দেখা দেয় (বর্তমান ভারতে 
ইহার স্ুচন! হইতেছে বলিয়া মনে 
হয়)। ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই 


কোনে ক্ষমতা লোলুপ রাজনৈতিক 


কস্যুনিষ্ট পাটির দুর্বলতা 


( ৫ম পৃষ্ঠার পর ) 


পীল শক্তি, গু হয়ে ১ 
মনে হয় । 

বলিষ্ঠ রাজনীতির ক্ষেত্রে এই 
মামুলি কুটনীতির প্রয্মাগে কোন খাটি 
শ্রমিক কৃ নেতৃত্ব কখনও পরানুখ 
হয় না। বরং ভারতীয় ্র্যাভিশন 
অনুযায়ী প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের চাপে 
উত্তেজনায় যদি কেউ সরকারের 
বিরুদ্ধে গিয়ে প্রাণ হারায় চ্াহলে 
শহীদ হিসাবে তার একা স্বীকৃতি 
থেকে যায় এবং জনু্্ধারণের কোমল 
মনোবৃত্তিতে ধৃভাবসুলীভ দুর্ফালতা 
জাগ্রত হুর । এটা আরও ব্যাপক. * 
রূপ নেয় যদি এর সঙ্গে. কোন ধর্ম্মাঙ্স- 
রাঁপ যুক্ত, করে. দেওয়া যায় এই, 


কারণেই আজ কেরালার জনসাধারণ 


ছুটি সমশক্তিশালী শিবিরে বিভক্ত হয়ে * 
গেছে বলে বোঝা যায়। কংগ্রেসঃ 
পি-এস-পিত্শএননএস-এস, মুসলিম 


* জীগ, খৃষ্টান মিশনারীগণ ও আর-এয়- 


পি ইত্যাদি আজ-সমগ্থার্থে 1) ‘একই 
হুত্রে বাধা? পড়েছে। 


মোট, 


উষারগ্ুন ভট্টাচার্য 


কিম্বা সামরিক ব্যক্তি-*একক কিন্বা 
গোষ্ঠীগত ভাবে--জলজীবনের 
সহায়তায় কিন্বা একক ভাবে জন- 
জীবনের দুর্দশার অন্ভুহাতে সামরিক 
বাহিনীর সাহায্যে শাসন ক্ষমতায় 
অধিষ্ঠিত হয়। 'অবস্ত সে ধুমায়িত 
অসন্তোষ কেবল মাত্র এককভাবে 


-অসামরিক জীবনেই শুধু নয় সামরিক 


জীবনেও যদি থাকে (অবশ্ত ইহ! 
থাকা বাঞ্ছনীয় এই জন্ভে যে সাধারণ 
সৈনিকরাও নিষ্পেষিত সমাজ হুইতে 
আগত) তাহা হইলে তথাকথিত 


বিপ্লব খটানে। সহজতর হইয়া উঠে। 


ভারতীয় সামরিক জীধনে অর্থাৎ 
সামরিক “বাহিনীর মৌলিক ভিত্তি যে 
সাধারণ দৈনিক তাদের জীবনে এই 
অসন্তোষ বর্তমান 1 . | 

বর্তমান কেরল সরকারকে কেন 
করিয়া রাজনীতির এই আত্মঘাতী 
পন্থ সামরিক জীবনে ফি ভাবে প্রতি- 
বিদ্বিত হইতেছে তাহারই কয়েকটি 
দিকে গণতন্ত্রে আস্থাবান মানুষের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করা এই প্রষন্ধের 
মৌলিক উদ্েশ্য। 

ভারতের প্রধান মন্ত্রী-_গণতন্তর ও 
প্রগতির প্রতীক রূপে বিশ্বের দরবারে 
পরিচিত) কিন্ত বর্তমানে তাহার 
রাজনৈতিক অনুরদর্ণিতা স্তধ কেরলকে 
কেন্দ্র করিয়া, নয়, তিব্বতের ক্ষেত্রেও 
পরিশ্ুট হইয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। তাঁহার -জীবনদর্শন বর্তমানে 
ঘিধাজড়িত ও কুয়াশাচ্ছনন হইয়া 
উঠিয়াছে। পণ্ডিতজীর নবরূপাস্তরে 
গণতাধ্রিক ও 28 চেতন! 








এই প্রসঙ্গে মনে হয়, কেরালার 
সরকার হয়ত কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরুকার, 
হাইকমাণ্ড আর প্রীনেহেরুর শাসনতন্ত্রের 
মৰ্য্যাদা দেবার জস্ত প্রাদেশিক নেতা- 


* দের নির্দেশ দেবেন ভেবেছিলেন 


কিম্বা ভেবেছিলেন তা না, দিলে 
সারাভারত তথা সারা ছুনিয়ায় তাঁদের 
তথাকথিত গণতান্ত্রিকতার মুখোস . 
খুলে যাবে এবং এই একটি, কারণে 


প্রথমোক্ত সরকার অকুষ্ঠ 'জনসমর্থন - 


লাভ-করবেন। কিন্তু যেখানে গীর্জার 
ঘণ্টা বাজিয়ে আন্দোলন ( ধর্মযুদ্ধ ? ) 
১ করতে হয় অর্থাৎ পূর্ণমাত্রায় সাম্প্র- 
দায়িকতার আশ্রয় নিতে হয় সেখানে 
নির্বাচিত সরফারের পিছলে জনসমর্থন 
অল্পদিনের অন্তও নষ্ট হবার ভানভা- 
রয়েছে ।- 
ধর্মান্ধতাই এর কারণ এবং স্থানীয় 
ও* কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব পূর্ণরূপে 
সেই সুযোগের ভ্রুত সঘান্রহার করতে 
চান। - 


এদেশীয় জনসাধারণের 


( কংগ্রেসের এত, কোণঠাসা - 
হইয়া যাইতেছে । কংগ্রেস দল আজ 
খণ্ডিত, ছিন্ন-বিচ্ছি্ন। প্রতিক্রিয়াশীল 
চক্র দত্ত বিকশিত করিয়া জনসমক্ষে 
বাছির হইয়া আসিয়াছে। ইহার 
প্রতিক্রিয়া স্বরূপ গণতান্ত্রিক চেতনা 
ধ্বংসের পথে আগাইয়া চলিয়াছে এবং 
একনায়কতস্ত্র-খেঁষা মতবাদ ক্রমে ক্রমে 
কেন্দ্রীভূত হুইতেছে। এই শতচ্ছিন্ন 
ব্যবস্থায় পড়িয়া কুলহার! মাহুযের মত 
সাধারণ জনজীবন বিভ্রান্ত হইয়! চুটিয়া 
কোনো সু সিদ্ধান্তে পৌছতে 
পারিতেছে না,যে, কোন পথ ধরিলে 
এক সুখী জীবনের, অবতারণা! হইতে 
পারে কিন্বা সাধারণ ভাবে বাচিয়া 
থাকার স্বীকৃতি পাইতে পারে। 
সাধারণ জনচিত্ত আজ তাই ব্যাকুল । 
এই ব্যাকুলতা হইতে ইহা নিঃ- 
সন্দেহে অনুমান কর! যায় যে, ভারতের 
বাজনৈতিক মঞ্চে রাজনৈতিক ধুরদ্ধর- 
দের কোনে বিজ্ঞণ্ি না দিরাই 
অতক্ষিতে পট পরিবর্তিত হইতে 
পারে। এষ আশঙ্কা অমূলক নয়। 
ভারতের ভৌগোলিক সীমারেখা যত 
বড় হউক না কেন, জনজীবন যতই 
গণতাম্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন হউক না 
তাহার সামরিক বাহিনীও তদ্রুপ 
বৃহৎ । রর 
ভারতের সামরিক বাছিনীও 


অস্তান্ত দেশের মত তিন বাহিনীতে 


খণ্ডিত । ' যথা স্থল, নৌ ও বিমান 
বাহিনী । , এবং প্রত্যেক বাহিনীর 
শ্ব-স্ব সর্বময় কর্ত! আছেন । কিন্তু মূল 
সামরিক ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হস্তে। 


. (বর্তমানে প্রধান-মন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির, 


মৌলিক রাজনৈতিক মতদ্দৈধতা 


' সংবাদপত্রে প্রকাশিত হুইয়াঙ্তে ) এবং 


রাষ্্রপতিসহ প্রত্যেক সামরিক ব্যক্তির 
রাজনীতি বহিভূর্তি থাকার কথা। 
অন্ততঃ সামরিক আইনে এবং 


সংবিধানে এই নিয়ম লিপিবদ্ধ || 


হঠয়াচে | যদিও ইহা আ'ইনে র 


কথা-_বাস্তবে এই সব ক্ষমতাশীল. 


বাক্তি যন্তের মত নির্জীব, থাকিয়া 
রাজনৈতিক দ্বন্দ অবতীর্ণ হইবেন কি 


না, কিম্বা এই আত্মঘাতী দ্বন্দের উত্তাপ { 


সেখানে প্রবাহিত হবে কিনা জোর 
করিয়া কিছুই বলা যায় না । অবশ্য 
বিশ্বের বহুদেশে (মিশর হইতে 
পাঁকিস্বান দষ্টব্য ) এমনই ঘটিতে দেখা 


গিয়াছে | জনজীবনের সঙ্গে সামরিক | 


জীবনের কোনে! নিকট সম্বন্ধ রাখার 
রি পড়ে না। বাহির হইতে 
সামরিক : জীবনের অভ্যন্তরে ' কি 
ঘটিতেছে অনুমান করা শক্ত । কারণ 
সামরিক জীবনে গোপনতাই” কর্মের 
প্রধান ও মৌলিক অঙ্গ! 


ভারতীয় সামরিক “বাহিনীতে | 


অনুরূপ ভাবে (হাইকমাও্ড) একটি 


পদক্ষেপের চেষ্টা করা হইয়াছিল ৃ 
স্বাধীনতা গ্রীপ্তির পরবর্তী সময়ে! পু 


অবশ্য তাহা সফল হয় নাই। উপরস্ত 
তাহা ধামাচাপা দিয়া সেই চেষ্টার 
সর্বময় কর্তাটিকে অপসারণ কিন্বা 
বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণ করাইমা 
অস্ত একটি প্রশাসনিক উচ্চপদে নিযুক্ত 
করিয়া "( ির্বাসন-তুল্য ) বি-দে শে 
পাঠানে! হইয়াছিল 1 - . 
,কে বা কাহার! এর হোতা 
পাঠক মনে এই জিজ্ঞাসা নিশ্চয়ই 
জাগিবে। কিন্তু এ সম্পর্কে নির্বাক 
থাকাই সমীচিন।...কা র ণ- ০০৩2 
"৪০15 কখনো প্রমাণের অপেক্ষা 
রাখে না এবং অনেক সমহই তাহা 
প্রমাপাতীত। “কানা মনে মনে 
জানার* মত ইহার উল্লেখ না করিয়া 


- শরুবার, ১৭ই জুলাই, ১৯৫৯ 





করা উচিত যে, সামরিক জী 


মৌলিক ভিত্তিতে (সাধারণ সৈনিক 
নাবিক-বৈমানিক) এক গাঢ় অসন্তোষ 
বর্তমান! সৈনিক জীবনও 'অসামরিক 
জীবনের মত ছুই শ্রেণীতে থক্ডিভূ- 
তাই অনামরিক জীবনে থে প্র 





"বহুরূপী রাজনৈতিক ধুরন্ধররা 


চিকার আলো জালিয়া সাধারণ, 
মানুষকে বিভ্রান্ত করে, (যেমন এখন 
ঘটিতেছে ) ঠিক তেমনি সৈনিক- 
জীবনের অসন্তোষের অনুভূতিকে কেন্ডর 
করিয়া আইপের কঠোরতা এবং 
সামান্ততম সুবিধা দিয়া সাধারণ 
সৈনিক-জীবনকে আকর্ষণ করা খুব 


সহজ । অত্যাচারিত জীবন মুক্তির 
আশায় সামান্ততেই তো মাতিয়া উঠে। 
হিটলার হইতে আযুব খা পতন 

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ) 


পারিলাম না এই জন্য যে, ভারতের 
রাজনৈতিক ঘন্ব এক মস্৷ কণ্টকা কীর্ণ 


পথে ধাধিত। 


_ এখানে আরেকটি কথা পরিষ্কার | 

টং বর 

ৃ দর্পণ 

নিকি সচিত্র মাণ্ডাহিক মংবাদ মায়িক 





লা সাল ধা 
দপণের ee 

এ ও সাফল্যের 
: বৈশিষ্ট না মূলে রয়েছে তার এই 


ৃ 1 
oon i HE (সব সংবাদ অন্যর প্রকাশিত 
ৃ হতে. পারেনা অথচ যা প্রত্যেক চিন্তাশীল নাগাঁরকের জনা ৪ 
€ শাক দশ. সেসব সংবাদ নিভাঁকিভাবে প্রকাশ করে।- 
° দর্পণ গত এক বংসরে যবানিকার অন্তরাল, থেকে যেসব গর্ব 
পূর্ণ সংবাদ প্রকাশ করেছে এবং যার ফলে বেপরোয়া দ;ষ্কৃত-{ 
| কারাঁরা কারণরা দর্পপের বিরুদ্ধে বযোল্গার 'করেছে তার থেকেই 
6 লা দাগের তাগারহাষ দুিকার দর! পরতে তত! 
Uo SUL AE Ys Mics GES fea রাজনৈতিক, 
সাহত্য, শিল্প ও সঙ্গীত সম্পীক্ত বিষয়ের 

৮ 

উপর দর্পশ সময়োচিত প্রবন্ধ প্রকাশ করে। ' ৃ 
মাল ভাবে লিনালি 
শ্রেষ্ঠ চিত সমালোচক শৌিক নিয়মিতভাবে দর্পণে চির! 
সমালোচনা করে থাকেন। 

কলকাতার প্রত্যেক সংবাদপন বিয়ের ছলে দর পাওয়া যায়] 
দর্পণের চাঁদার হার . ৮ 


বার্ধক = বারো টাকা 
‘মাল্মাসক -- ছয় টাকা 
্িমাঁসক -_ তিন টাকা 






? 
| 
{ 
[ক 
| এখন চাঁদাও পাঠাতে হবেনা, শুধঃ নীচের ফরমটি ভা্ত করে 
{ দর্পণ কার্যালয়ে পাঠিয়ে দিলেই আপনার দরজায় প্রত সম্তাহো' পর 
| দর্পণ নিয়ামত পেশছুবে। মাসান্তে মূল্য মার এক টাকা পর 
} আপনার দরজা থেকেই দর্পণের লোক সংগ্রহ 'করে আনবে 
পরা হি আযহার রত হালায় 
1 
ৃ 
ৃ 
ৃ 
ৃ 
{ 
{ 





নাম. ০০০৮০০০১৮০০০৭ 
ঠিকানা!" eee ees ere এ eee eee 
টাকাকাঁড় ও চাণ্ডপত পাঠাই বার কানা 8৮ 
,সার্কুলেশন ম্যানেজার, দর্পণ 
৭, চত্তর্ান এভেনিউ t 
কাঁলকাতা-১৩ | 


F< 


খর 


+ 


, দেখা যায়। 


শক্ুবার, ৯৭ই জুলাই, ১১৫৯ 
3 কমি ও সমবায় (৯) 








" কলেকটিভ ফার্ম ও কমিউনিষ্ট দেশ 


কালেকটভ ফার্ম বা সরকারী 
খামারের সঙ্গে যৌথ-চাঁষ বা সমবায়- 
চাষের-পার্থক্যের কথা আগেই বলা 
হয়েছে। সমবায়-চাষের ক্ষেত্রে 
ব্যক্তিগত মালিকানা থাকায় বণ্টনের 
ক্ষেত্রে যে অসুবিধা দেখা দেয়, 
সরকারী-খামার সেই অসুবিধা থেকে 
মুক্ত। সরকারী খামারে ষ্টালিনের 
ভাষায় ব্যাপক ভাবে “কণা লেবার’ 
নিয়োগের ব্যবস্থা থাকায় শুধুমাত্র 
শ্রমের ভিত্তিতে উৎপাদনের বণ্টন 
সম্তব। আবার পৌলাগ্ডের পরি- 
সসংখ্যান চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে 
দেয় যে, সমবায়-কষি-খামার অপেক্ষা! 
সরকারী-খামারে উৎপাদন অনেক 
কম হয়ে থাকে । কিন্ত তা সত্বেও 
‘প্রতিটি কমিউনিষ্ট দেশকে সরকারী 
কুষি-খামার প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত আগ্রহী 
কষি-খামার প্রতিষ্ঠা 
হলে যে মূলধন গঠনের সুবিধা হয় 
এবং সমস্ত বিরোধিতাকে শমুলে বিনষ্ট 
করে একটি গোষ্ঠীর স্বৈরাচারী শাসন 
অক্ষুণ্ণ রাখ! যায়, একথা আগেই বলা 
হয়েছে। কিন্তু এই উদ্দেশ্য দুটির 
প্রথমটি কদাচিৎ বল! হলেও দ্বিতীয়টি 
একেবারেই অস্বীকার করা হর। 


, মরিস ডব সম্ভবতঃ ব্যতিক্রম । 


উপরোক্ত ছুটি কারণ ভিন্ন 


+ "কমিউনিষ্ট দেশগুলিতে কালেকটিভ 
" ফার্ম প্রতিষ্ঠার আরও অনেকগুলি 


কারণ আছে, যা মোটেই অগ্রান্থ করা 
চলে না। 


ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসান 
তত্্গতভাবে কমিউনিষ্ট দেশ- 
গুলিতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির কোন স্থান 
নেই। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসানে 
মান্য একদিকে যেমন আধিক 


_ অনিশ্চয়তা থেকে মুক্ত হবে, তেমনি 


অন্তদিকে প্রতিটি মানুষের স্বাভাবিক 
বিকাশের সমস্ত প্রতিবন্ধকের অবসান 
হবে দলে প্রায় প্রতিটি সমাজতন্ত্রীই 
একদ] বিশ্বাস করতেন । কিন্তু বাস্তব 
অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে যে, ব্যক্তিগত 
এসম্পত্তির অবসান হলেই সমাজতন্ত্র 


" প্রতিষ্ঠা হয় না। এমন কি, সমাজ- 


রথ 


এ অত্র সম্ভাবনাকে আরও দুরে সরিয়ে 


দেয়। কিন্তু কমিউনিষ্টদের মতে 
ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসানের অর্থ, 
সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা । এই কারণে তারা 
শিল্পে যেমন ব্যক্তিগত মালিকানার 


অবসান কুরতে চায়, তেমনি কৃষি- 


বিভাগেও ব্যক্ষি-মালিকানার উচ্ছেদ 
কাম্য মনে করে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার 
প্রথম পদক্ষেপে কিন্ত জমির মালিকানা 


* সরকারের হাতে এনে চাষীদের পৃথক- 


ভাবে চাষ করবার সুবিধা দেওয়া 


শশ্ব যেতে পারে । কিন্তু তা হল মরিস ভব 


যে অন্থবিধাগুলির' উল্লেখ করেছেন, 


, তার অবসান হবে না। এই কারণে 


‘ 


নিরঞ্জন হালদার 
ব্যক্তিগত মালিকানার অবসানই যথেষ্ট 
নয়, চাষীদের সরকারী-খামারে নিয়ে 
আপা প্রয়োজন । 


ভারী শিল্পের প্রতিষ্ঠা 

মার্কস শিল্পোন্ত দেশগুলিতে 
উৎপাদন পদ্ধতির স্বাভাবিক বিকাশের 
জন্ত সমাজতক্ত্রের প্রতিষ্ঠা অবশ্রস্তাবী 
বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন | কিন্ত 
মার্কসের সমস্ত ভবিষ্য্ধাণী মিথ্যা 
প্রমাণিত করে যে দেশগুলিতে 
কমিউনিষ্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হল, সেই 
দেশগুলি মোটেই শিল্পোযত নয়। 
অনগ্রসর এই দেশগুলিতে প্রতিটি 
কমিউনিষ্ট সরকারকে যে সমস্তার 
সন্মুখীন হতে হয়েছে, তা হল শিল্পো- 
নয়নের সমন্তা। কিন্ত শিল্পোয়য়ন 
কোন পদ্ধতি অনুসরণ করবে ? দেশে 
প্রয়োজনীয় কাঁচামাল অনুযায়ী শিল্প 
গড়ে উঠবে, ন! জনসাধারণের প্রয়োজন 
অনুযায়ী শিল্প প্রতিষ্ঠিত হবে? 
কমিউনিষ্ট নেতার! এই সমস্ত প্রশ্নের 
সম্মুখীন হওয়ার কোন প্রয়োজন বোধ 
করেন না। তাদের -মতে, ভারী 
শিল্পের প্রতিষ্ঠা ভিন্ন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা 
সম্ভব নয়। প্রায় প্রতিটি কমিউনিষ্ট 
দেশে ভারী শিল্পের প্রতি গুরুত্ব 
দেওয়ায় কী অবস্থার সবষ্ট হয়ে থাকে, 


ইমরে নজের ‘অন, কমিউনিজম, গ্রন্থে. 


তা ভালভাবেই বর্ণিত হয়েছে। এই 
ভারী শিল্পের প্রতিষ্ঠার জন্তে জনপ্রতি 
মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ শুধু বৃদ্ধি 
করতে হবে না, মোট বিনিয়োগের 
পরিমাণও বৃদ্ধি করতে হবে। সুতরাং 
ভারী শিল্পের প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব 
প্রদান করলে আয়ের একটি বড় অংশ 
ভোগন্রব্যে ব্যয় না করে বিনিয়োগ 
করতে হবে। ভারী শিল্পের মূলধন 
সংগ্রহ ভিন্ন আরও একটি প্রয়োজনে 
জনসাধারণের আয়ের একটি বড় অংশ 
সঞ্চয় করতে বাধ্য করা প্রয়োজন । 
ভারী শিল্পে মূলধন বিনিয়োগ বেশী 
হওয়ায় ভোগদ্রব্য উৎপাদনের জন্ত 
বিনিয়োগ করা সম্ভব হবে না অথচ 
ভারী শিল্পে কর্মচারী নিয়োগের ফলে 
জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়ে থাকে । 
একদিকে এই বর্ধিত আয় অপরদিকে 
ভোগদ্রব্যের ক্রমাগত সঙ্কোচন মুদ্রা- 
স্কীতির ব্যাপকতা বৃদ্ধি করে থাকে । 
এই কারণেও জনসাধারণের কাছ 
থেকে আয়ের একট বড় অংশ সর- 
কারী তহবিলে জম] হওয়া প্রয়োজন। 


কৃষি থেকে মুলধন সংগ্রহ 
শিল্পোন্নয়ন তথা ভারী শিল্পের 
প্রয়োজনে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন! 
কিন্ত মূলধন আসবে কোথা থেকে? 
শিল্পে অনগ্রসর হওয়ায় স্বভাবতঃই 
গ্রামাঞ্চল থেকেই মূলধন 'সংগ্রহ করতে 
হবে। আর তা ছাড়া, শ্রমিকশ্রেণীর 
একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শিল্লো- 


এশিয়াতে সবচেয়ে বেশী। 


ন্নয়নের প্রয়োজনে শ্রমিকদের ত্যাগ 
স্বীকারের প্রশ্নই উঠতে পারে না। 
কারণ তা হলে তো “শিল্পের এক- 
নারকত্ব” প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। 
সহরের চারিপাশের কলোনী (কৃষি) 


' থেকে বাডতি- নূল্য সংগ্রহ করে, 


শিল্লোন্নয়নে বিনিয়োগ করতে হবে। 
১৯২৫ সালে রাশিয়ায় প্রেয়ব্রাঙ্জেনস্কির 
এই ধীসিস গৃহীত না হলেও কয়েক 
বৎসর পরেই এই নীতিকে বাস্তবে 
রূপ দেওয়া ভয়। প্রেযব্রাজেনস্কির 
বক্তব্য মাও লে তুং অত্যন্ত স্পষ্ট 
ভাষায় ব্যক্ত করেছেনঃ “বাইরে 
বিক্রয়ের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ 
ফসল এবং শিল্পের কাঁচামাল 
( বর্তমানে ) আমাদের দেশে খুব কমই 
সংগ্রহীত হয়ে থাকে । অথচ প্রতি 
বৎসর ওঁ ভ্রব্যগুলির চাহিদা ক্রমাগতই 
বুদ্ধি পাচ্ছে ।»**...পরবর্তী তিনটি 
পঞ্চবা্ধিক পরিকল্পনার দ্বারা যদি 
আমরা কৃষিক্ষেত্রে সমবায় সমস্তার 


. সমাধান করতে ন! পারি, আমরা যদি 


ছোট ছোট জমিতে জীবজন্ত চালিত 
উৎপাদন পদ্ধতির ক্রুত পরিবর্তন 
করে ষন্ত্রপাতি চালিত বড বড় 
খামারের প্রতিষ্ঠা করতে না পারি, 
তা হলে আমর! শিল্পের কীচামাল 
এবং ফসলের বিক্রষোগ্য পরিমাণ 
আশানুরূপ বুদ্ধি করতে পারব না, 
জমিতে উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে না 1” 
এখানে ছুটি যুক্তি দেখানো হয়েছে, 
প্রথমতঃ উৎপাদন বুদ্ধি, দ্বিতীয়তঃ মূল- 
ধন সংগ্রহ । আবার উৎপাদন বৃদ্ধির 
জন্তে মাও সে তুং কতৃক বড় বড 


খামার প্রতিষ্ঠার যুক্তি ধোপে টেকে 


না। কারণ ছোট ছোট জমিতে ব্যক্তি 
মালিকানা রেখে চাষ হওয়া! সত্বেও 
জাপানে একর প্রতি উৎপাদন 
আবার 
ঘড় বড় খামারের প্রতিষ্ঠা সত্বেও 
রাশিয়া এবং আমেরিকার একর প্রতি 
উৎপাদন ছোট খেতের* দেশ হলাওড 
এবং ডেনমার্ক অপেক্ষা অনেক কম। 
মাও-সে-তুং এবং অন্ঠান্ত কমিউনিষ্ট 
নেতারা এই ব্যাপারে অত্যন্ত অন্ত 
একথা মনে করবার কোন কারণ 
নেই। যদি তর্কের খাতিরে মাও-সে- 
তুংয়ের অজ্ঞতা স্বীকার করে নেওয়াও 
হয়, তা হলেও কিন্ত মূলধন-গঠনের 
সমস্তা থেকে যায়। কৃষকদের আয় 
বৃদ্ধি হলেই যে কর সংগ্রহ বৃদ্ধি পাবে 
এমন কোন কথা নেই । এই প্রসঙ্গে 
মরিস ভবের রক্তব্য পুনরায় স্পরণ করা 
যেতে পারে। অতিরিক্ত কর বসালে 
কর ফাঁকি দেওয়ার সম্ভাবনার সঙ্গে 
রাজনৈতিক জটিলতার কথা মনে 
রাখতে হবে। একমাত্র কায্পেকটিভ 
ফার্মে কষকর্দের'জড়ো করতে পারলেই 
অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক দিক 


থেকে জনসাধারণ অসহায় হয়ে পড়ায়, 
অতিরিক্ত হারে *মূলধন-গঠন সম্ভব 
হতে পারে। অবশ্ত এক্ষেত্রে দক্ষ 
শাসনযস্ত্রের কথাও মনে রাখতে হবে, 
এই প্রসঙ্গে একথাও উল্লেখ "করা 
প্রয়োজন যে, কৃষকর্দের নিকট থেকে 
কুষিজাত দ্রব্য সংগ্রহ করে বিদেশে 
বিক্রয় করেই অনেক সময় বৈদেশিক 
মুত্র! সংগ্রহ করতে হয়। উৎপাদন 
কম হওয়া সত্বেও বাইরে কৃর্ঘিজাত 
ফসল তখনই বিক্রয় করা সম্ভব, যখনু 


‘রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দিক 


দিয়ে কৃষকদের সমস্ত প্রতিরোধ ক্ষমতা 
বিনষ্ট করা সম্ভব। উৎপাদন এবং 
সংগ্রহের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ ভাল 
না থাকলে দেশের লোককে অনাহারে 
রেখে খাস্শত্ত রপ্তানী করা সম্ভব নয়! 


যান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োগ 


সমধায় এবং সরকারী কৃষি- 
খামারের সমর্থনে ১৯২৯ সালে ষ্টালিন 


যে যুক্তি সরবরাহ করেছিলেন, তা হল 


“আধুনিক উৎপাঁদন-পদ্ধতির ভিত্তিতে 
কষিকে পুনর্গঠিত করতে হলে ছোট 
ছোট জোতের চাষীদের একটি ঘড় 
খামারে জড়ো করতে হবে।” কারণ 
একমাত্র তখনই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং 
আধুনিক পদ্ধতিকে সুষ্ঠভাবে কাজে 
লাগান সম্ভধ। 

ছুটি কারণে ট্রাকটর প্রভৃতির 
সাহায্যে চাষ-বাস করা প্রয়োজন 
ছিল। প্রথমতঃ শিল্পের জন্তে চাষীকে 
গ্রাম থেকে সহরে* নিয়ে আসা 
একাস্তই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল, 
ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্রবের পূর্বেই “এন- 
ক্লোজার” আন্দোলনের কল্যাণে চাষীরা 
আগে থাকতেই সহরে এসে ভীড় 
করেছিল। কিন্তু রাশিয়া বা জাপানের 
চেহারা "ছিল অন্তরকম। তাই গ্রাম 
থেকে চাষীকে জোর করেই কার- 
থানার কাজের জন্ত নিয়ে আসতে 
হত! জনবহুলতার জন্তে জাপানের 
কষি-বিভাগে যন্ত্রের প্রয়োগ না কেও 
মজনুর সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছিল! 
জাপানী কৃষকদের মধ্যে কোন রাজ- 
নৈতিক চেতনা না থাকায় আশে- 
পাশের অঞ্চল থেকে শহরের কার- 
থানার জন্ত মজুর সংগ্রহ বেশী, 
অন্থবিধার স্থট্টি করেনি। কিন্ত 
রাশিয়া একে তো জনবিরূল দেশ) 
তার উপর কৃষকের! ছিল রাজনৈতিক 
সচেতন । রুশ বিপ্লবের সময় সরকারী 
ফতোয়ার পরোয়া না করেই তারা 
নিজেদের মধ্যে জমি ভাগ করে 
নিয়েছিল। রাজনৈতিক দিক থেকে 
কৃষকের! আবার ছিল বলশেভিক-* 
বিরোধী | সুতরাং কৃষিক্ষেত্রে যান্ত্রিক 
পদ্ধতির প্রন্মোগ ঘটলে অনেক কম 


‘লোকের দ্বারা অনেক বেশী জমি চাষ 
করা সম্ভব এবং তখন অনেক লোকই? 


বাড়তি হয়ে দেখা দেবে। গ্রামাঞ্চলের 
এই বাডতি জনসংখ্যাকে সহরে নিয়ে 
গিয়ে শ্রমিকে পরিণত করা কতই না 
সহজ । কম লোকের সাহায্যে জমি 
ভালভাবে চাষ করায় যে উৎপাদন 


৫ 





বৃদ্ধি পেয়ে থাকে, তা অনেক সময় 
একর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি না হলেও 
নিশ্চিতভাবে জনপ্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি 
করে থাকে | 

কৃষি থেকে লোক অপসারণ ভিন্ন 
আরও একটি কারণে কৃর্ষিক্ষেত্রে 
যাপ্্রিক পদ্ধতির প্রয়োগ অত্যন্ত 
প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিয়েছিল! 


পূর্বেই বলা হয়েছে যে, কমিউনিষ্ট 0 
দেশগুলিতে ভারী শিল্পের প্রতি অতি- 


রিক্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়। লৌহ এবং 
ইস্পাত শিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতি, ঘটলে 
স্বাভাবিকভাঙবই তার বাজারের 
প্রধান হয়ে দেখ! দেয়। 


স্ভো 

জন্য বিনিয়োগের পরিমাণ শুল্তের 
কোঠায় থাকায় ভোগদ্রব্য উৎপাদনের 
যন্ত্রপাতি প্রস্ততেরও কোন- প্রয়োজন 
থাকে না এবং প্রয়োজন থাকলেও 


প্রস্তুত সস্তবর্থনয়। স্বদেশে তাই 
ভারী শিল্পের বাজারের জন্য কৃষির 
দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। প্রচুর সংখ্যক 
বড় বড় থামার প্রতিষ্ঠা করতে 
পারলে ভারী শিল্পে অতিরিক্ত উৎপাদন 
বেশ কিছুকালের জন্ত তেমন জটিলতা 
সি করতে পারে না । সরকারী 
কষি-খামার-প্রতিষ্ঠার এই কারণটি 
মোটেই অবহেলা করা চলে না। 

কমিউনিষ্ট সরকার গঠিত হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গেই ট্রাক্টর প্রভৃতির উৎপাদন 
সম্ভব না হওয়ায় বড় বড় খামার 
ধীরে সুস্থে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই 
প্রসঙ্গে ১৯৫৫ সালের ৩১শে জুলাই 
পর্টে-সম্পাদকদের সম্মেলনে মাও সে 
তুংয়ের প্রৃষি-সমবায় সম্পর্কীয় প্রশ্নগ 
নামক রিপোর্টটি উল্লেখ করা যেতে 
পারে। রাতারাতি সরকারী খামার 
প্রতিষ্ঠা করলে যে পরিমাণ যন্ত্রপাতি 
প্রয়োছ্ন হবে, ভারী শিল্পের বিকাশ 
ভিন্ন তা সম্ভব নয়'। ' এই কারণে 
মাও-সে-তুং অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে 
সরকারী কষি-খামার প্রতিষ্ঠা না করতে 
অনুরোধ করেছিপেন। 

( জ্ণযাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়) 








একনায়তন্ত্ 

( ৬ পৃষ্ঠার পরু) LN 
বিভিন্ন দেশে অনুরূপ কৌশলে শাসন- 
রঙ্জু করায়ত্ত হইয়াছে। 

ভারতীয় সামরিক বাহিনীতে এবং 

আমদের শাসক-দলের (কংগ্রেস ) 
অভ্যন্তরে ক্ব্তালেলুণী ব্যক্তি বা 
উপদল ( নেইরু মেনন ও রাষ্ট্রপতির 
মৌলিক “মতব্ধৈত৷ * উল্লেখযোগ্য) 
সামরিক উচ্চপদস্থের, সঙ্গে ঘন-ঘন 
হৃদয় পরিবর্তন ঘটাইতেছে। এই 
হৃদয় পরিবর্তনের গতি কোথায়, 


ভারতের গণতান্ত্রিক’ গণজীবনের আজ ' 


বিশদ ভাবে ভাবিয়া দেখিবার সময় 
আসিয়াছে । 

* এই রাজনৈতিক খূর্টার্থত দেখিয়া 
শঙ্কা জাগে। আমরা 
কোথায়, কোন্‌ পথে, একনায়কত্ব, 
[মরিক শাসন, না গণতন্ত্রে. 


চলিয়াছি' 







[| 








স্বীকৃতি’ প্রত্যাহারের প্রতিবাদে নদীয়া জেলার 
দৰকাৰী কমচাৰীদেৰ গত্ঘবন্ধ আন্দোলনের প্রস্ততি 
' সাংবাদিক বৈঠকে সরকারের হৃদয়হীন 


৯. 


* (দ্র্পণের প্রতিনিধি) 


'॥- "আমরা শুধু দু'বেল| পেট, ভরে খেতে চেয়েছি, বেঁচে 
থাকবার মত বেতন চেয়েছি-আমর! রাজনীভি বুঝি না 
সরকারের সঙ্গে আমাদের কোন শক্রুতাও নেই_ শুধু আমর! 
মান্য মাইন বাড়াবার কথা সরকারকে বারবার বলছি_ 
সংবিধান প্রদত্ত গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকার আমর! পেয়েছি 
সরকারের কাছ থেকে--সথচ সরকার আমাদের প্রতি হৃদয়হীন 
ব্যবহার করেছেন।” --গত ২৭শে জুন নদীয়া! জেল! সরকারী 


কমচারী ' সমিতির সম্পাদক 


সাংবাদিক বৈঠকে গভীর বেদনাপুর্ণ আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে & ্‌ 


কথাগুলি বলেন। 

এই বৈঠকে নদীয়া জেলা সরকারী 
কর্মচারী সমিতির নেতৃস্থানীয় কর্মী- 
বুদও উপস্থিত ছিলেন। তারা 
সকলেই গভীর দুঃখের সঙ্গে অশ্রু 
সজল কণ্ঠে বললেনঃআমরা 
আন্দোলন করতে যাবে! কেন? 
সরুকার আমাদের আন্দোলন করতে 
বাধ্য করালেন। 

তাদের সঙ্গে আলোচনায় জানা 
গল, সুদীর্ঘ ৩৮ বৎসর পর পশ্চিমবলগ 
সরকার তাদের সমিতির অনুমোদন 
€(£5009£01005.) প্রত্যাহার করে 
নিয়েছেন। এই প্রত্যাহার সম্পূর্ণ 
বে-আইনী, অন্ঠায় এবং অযৌক্তিক । 
ভারতীয় সংবিধান প্রদত্ত গণতান্ত্রিক 
মৌলিক অধিকারগুলিকে . সরকার 
পদদলিত করেছেন। 


সমাজতান্ত্রিক আদস্কে অনুপ্রাণিত 
পরিকল্পন! 
গ্রহণ করেছেন এবং এই সব পরি- 
কল্লুনার কি রূপায়ণ সরকারী 
কর্মচারীদের উপর নির্ভর করে। আজ 
যখন সরকারের সঙ্গে সরকারী কর্ম- 
চারীদের সহযোগিতা নিতাস্তভাবেই 


সরকার জনাহিতকর বহু 


শ্রীকরুণাময় চক্রবর্তী এক 


প্রয়োজন--তখন সরকার সরকারী 
কর্মচারী সমিতির স্বীকৃতি প্রত্যাহার 
“করে নিয়ে নিজের পায়ে নিজে 
.কুঠারাঘাত করলেন | এতে সরকারের 
প্রশাসনিক ' যন্ত্র বিকল হয়ে যাবার 
সম্ভাবনা আছে এবং সরকারের সমস্ত 


পরিকল্পনাই জলে আলপনার মত - 
হবে। একে তো সরকারী কর্মচারীরা 


নিয়ষেতনভোগী, তাঁদের বেঁচে থাকবার 
মত উপযুক্ত বেতন দেওয়া হয় না, 
তছুপরি, তাদের সুদীর্ঘ ৩৮ বৎসরের 
সংগঠনের উপর সরকার এই আঘাত 
হেনে তাদের ধূমায়িত অসস্তোষে ও 
বিক্ষোভে অগ্নি-সংযোগ করলেন । সর- 
কার একটা ছুর্ঘোগ ডেকে আনছেন। 
এদের মিলিত শক্তিকে সরকার 
রুখতে পারবেন না। বেশ স্পষ্ট 
উপলব্ধি করলাম £ গর্ভীর আত্মবিশ্বাসে 
তীব্র ভরাতৃত্ববোধে উদ্ব দ্ধ হয়ে নদীয়া! 
জেলার সমস্ত সরকারী কর্মচারী 
বলিষ্ঠ সংগঠনে একতাবদ্ধ' হচ্ছেন। 
মনে এঁদের দুর্জয় সাহস, অনমনীর 
মনোভাব, অটল প্রতিজ্ঞা, যে কোন 
রকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে এর! 








ৰি 
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* পাতায় পাতায় ছবি। 
॥ একমাত্র পরিৱেশক'॥' * 
. ওেল্লাললভ_ ডেল ' 


১১৫ প্রতাপ চ্যাটার্জলেন, 


বিভানের 
‘ছোটদের প্রিয় লেখক “ঢেসী'মাছিিগ্র লেখ! 
ঝুন ঝুন ঝুন মিষ্টি ছড়া . ১২ 


১৯ ৃ 
দু'রঙে ছাপা 





আচরণের তথ্য প্রকাশ 


প্রস্তুত; জয় এরা করবেন-ই। ষে 
সমন্ত ছাবীর ভিত্তিতে তাঁরা আন্দোলন 
করছেন সেগুলি হোল £ (১) বরখাস্ত 
কর্মচারীদের পুনর্বহাল করতে হবে) 
(২) সরকারী কর্মচারী সমিতির স্বীকৃতি 
হরণের আদেশ বাতিল করতে হবে 
(৩) শতকরা ২৫২ টাকা অন্তর্বভী- 
কালীন ভাতা মঞ্জুর করতে হবে 
(৪) সর্বস্তরের সরকারী কর্মচারীদের 
সন্তা দরে খাস্যোপযোগী চাউল দেবার 
ব্যবস্থা করতে হবে (৫) বিকল্প চাকুরী 
না দিয়ে ছাটাই করা" চলবে না (৪) 
বর্তমান অবস্থার সঙ্গে সামনঞ্জস্তপূর্ণ 
কণ্ডা্ট'রুল প্রণয়ন করতে হবে। ইতি- 
পূর্বে কর্মচারী সমিতি সরকারের কাছে 
€৮দফা দাবী দিয়েছিলেন, কিন্তু সর- 


কার কয়েকটি দাবী সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি . 


দেওয়া সত্বেও আজ পর্যস্ত প্রতিশ্রুতি 
পালন করেন নি | ~ 

সরকারের ' ছাটাইনীতির তীব্র 
নিন্দা করে একজন মুখপাত্র বলেন 
ষে ইহা সর্বতোভাবে জাতীয় উন্নতির 
পরিপন্থী | বর্তমানে নদীয়া জেলায় 
প্রায় এক সহমআাধিক সরকারী কর্ম- 


-চারী আছেন--এ'দের মধ্যে শতকরা 


৭৫% জনের বেশী অন্দায়ী। এইসব 
অস্থায়ী কর্মচারীদের অনেকেরই 
চাকুরী ১৫1১৬ বছর হয়ে গেছে, অথচ 
এতদিনেও তারা স্থায়ী হন নি। 
উদাহরণ দিয়ে একজন মুখপাত্র 
বললেন, নদীয়া জেলার RRR 
Departmentaর L DC সুবোধ 
চক্রবর্তী সম্প্রতি বয়ঃলীমা উত্তীর্ণ 
হওয়ায় চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ 
করেছেন--কিস্ত বিস্মিত হতে হয় যে 
তিনি ১৬ বছরের বেশি চাকরী করে 
অস্থায়ী অবস্থায় অবসর গ্রহণ 
করলেন। * এতদিন ধরে উদয়াস্ত 
হাডভাঙা খাটুনি থেটে নিরাশার ঘন 
অন্ধকার ভবিষ্যৎ নিয়ে কেরাগী 
জীবনের অবর্পীন ঘটালেন। বুদ্ধ 
বয়স্ক নিক্ুপান় এই কেরাণীর ভবিষ্যত 
সরকার দেখলেন না। সম্প্রতি 
5. A. 0289এর আদিতঅরনাথ 
রায় ও 0০11506919র তোঁজি 
আফিসের উমাপ্রসা্ট। শেঠ--এই 
দুজন অস্থায়ী [,D(এর উপর 
অবসর গ্রহণের notice দেওয়া 
হয়েছে। এরা প্রায়" ১৬ বছর ধরে 
চাকরী করছেন। কেন এ'র। তিল 
তিল করে নিজেকে নিঃশেষ করে 
দিয়েছেন ? অন্ধকার ভবিব্যত পাবার 
ভজন্ত? সরকারের এই ধরণের কাজ 
সম্পূর্ণ মানবতা-বিরোধী, * বেদনা- 
দায়ক এবং হৃদয়হীন ! 


শুক্রবার, ৯৭ই জুলাই, ১৯৫১ 





কৃষি ও 


nh 


সমবায় 


(৭ম পৃষ্ঠার পর ) 


প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী থাপ 

যান্ত্রিক মসুবিধার জন্তে সরকারী 
কৃষি-খামার প্রথমেই প্রতিষ্ঠা করা 
সম্ভব না হলেও, কৃষি খামার প্রভি- 
ষ্টার এটাই একমাত্র কারণ নয়) 
প্রতিটি কমিউনিষ্ট দেশে কৃষি-সংস্তার 
সম্পর্কে একই নীতি অনুসরণ করতে 
দেখা যায়। 

কৃষি-সংস্কারের প্রথম পর্যায় হল 
চাষীদের নিকট জমি বিলি করা। 
কৃষকেরা জমির জন্তে ক্ষুধার্ত থাকায় 
কমিউনিষ্টরা কখনও তাদের সরকারী 
খামার প্রতিষ্ঠার কথা বলে না। 
কৃষকদের সমর্থন লাভের জন্ত সমস্ত 
অকমিউনি্উ দেশে কমিউনিষ্টরা 
চাষীকে জমির মালিক করবার জন্যে 
আন্দোলন করে থাকে এবং কমিউনিষ্ট 
সরকার প্রতিষ্ঠার পর প্রথম কাজ 
হয় চাষীদের মধ্যে জমি বিতরণ 
করা। এইভাবেটুকষকদের অকুঠ 
সমর্থন লাভ করার নিজেদের রাজ- 
নৈতিক ক্ষমতাকে গুছিয়ে নেওয়ার 
সহযোগ পায় | এখানে ধনতাগ্রিক 


দেশগুলির সঙ্গে কমিউনিষ্ট দেশগুলির 


একটি উল্লেখযোগা পার্থক্য উল্লেখ 


করতে বাধ্য করে, তেমমি অপরদিকে * 
সেবা-সমবায়গুলি সরকারী প্রতিষ্ঠাণ, 
হওয়ায় বিভিন্ন ধরণের চাপ দেওয়াও : 
সম্ভব । ষ্টালিন সরকারী কৃষি-গ্রাযার " 
প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সেবা-সমবায়গুপিকে 
এইভাবে কাজে লাগানোকে একটি 
উল্লেখযোগ্য কলা-কৌশল হিসাবে ' 
অভিহিত করেছিলেন । 

সরকারী খামারের প্রতিষ্ঠা হলে 
উৎপাদন বুদ্ধি না পেয়ে হাস পেয়ে 
থাকে ৷ চাষীদেরও জবরদক্তির সাহাফে 
উৎপাদের কাজে আটকে রাখা হয়। 
রুশ দেশে জনসংখ্যা কম হওয়ায় কৃষি 
থেকে একটি জনসংখ্যাকে শিল্পের জঙ্কে- 
গ্রাম ছাড়তে বাধ্য করায় জন প্রতি 
উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্ত চীনে * 
জনবহুলতার জন্যে কৃষিক্ষেত্রে লোকা 
অপসারণের সুযোগও বেশী ছিল না) 
ফলে স্রকারী কৃষি-খামার প্রতিঠিত 
হওয়া সত্বেও ১৯৫৬ সালে উৎপাদনের " 
পরিমাপ এক থাকে | রাশিয়ার - 
অভিজ্ঞতা চীনকে ধীরে ধীরে অগ্রসর 
হওয়ার অনুপ্ররণা দেওয়ায় এবং 
চীনের সংগঠন তৎকালীন রাশিয়ার 


করা প্রয়োজন । ধনতান্তিক দেশগুলিতে পীর্টি-সংগঠন অপেক্ষা অনেক দক্ষ 


অর্থনৈতিক ক্ষমতার সাহায্যে রাঁজ- 
নৈতিক, প্রভাব বুদ্ধির চেষ্টা হয়ে 
থাকে | কিন্ত কমিউনিষ্ট দেশগুলিতে 
রাজনৈতিক ক্ষমতার সাহায্যে অর্থ- 
নীতিকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। 'অজত 
চাষীর মধ্যে জমি বণ্টন হওয়ার পরে 


কৃষির উন্নতি হলে চাষীদের অর্থনৈতিক 
"অবস্থা ভাল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী । 


এই ধরণের অবস্থাপয় চাষী যে কোন 
স্বৈরাচারী সরকারের পক্ষে বিপজ্জনক । 
চাষীদের রাজনৈতিক সমর্থনলাভের 
পরে কমিউনিষ্ট সরকারের প্রথম 
কাজ হয় বিপক্ষ দলগুলিকে বিভিন্ন 
অজুহাতে নিশ্চিহ্ন করা। 

কৃষি সংস্কারের দ্বিতীয় পর্যায় হল 
চাষীদের ব্যক্তিগত মালিকানার পাশেই 
ছোট ছোট জমির চাষীদের জগ্ত 
সমবায় গঠন করা। সমবায় প্রতিষ্ঠান- 
গুলিকে চালাওভাঁবে বিভিন্ন ধরণের 
সাহায্য দেওয়া হয়। এই পর্যায়ের 1 


হওয়ায় সরকারী কষি-খামার প্রতিষ্ঠিত 
হলে উৎপাদনের পরিমাণ একই ” 
থাকে । কিন্ত জনসংখ্যার জন্টে চীনে « 
জন প্রতি উৎপাদন কমে যায়! অথচ রি 
সরকারী কৃষি-খামার প্রতিষ্ঠার অন্ততম 
যুক্তি, ছিল উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ । 
ফলে চীন সরকার অন্ঠান্ত কমিউনিষ্ট 
দেশের পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন । এবং 
তা হল কমিউন প্রতিষ্ঠা । কমিউন 
প্রতিষ্ঠার দ্বারা এই সর্বপ্রথম একটি 
দেশের সমস্ত জনসাধারণের . প্রতিটি 
মুহূর্ত সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব 
হয়েছে। | 
কমিউনিষ্ট দেশগুলিতে ক ফি- 
সংস্কারের বিভিন্ন পর্যায়গুলি উল্লেখ 
করা হল এই কারণে যে, সমবায় ফু. 
খামার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা শেষ পৰ্যন্ত একটি 


শেষের দিকে সরকারী জমিতে সরকারী দেশকে কোথায় নিয়ে যেতে বাধ্য কথ 


কৃষি-খামার প্রতিষ্ঠা কর! হয়। এই 
পর্যায়ে আরিক চাপ ভিন্ন সমবায় বা 
সরকারী খামারে যোগদানের জঙ্ট 


বাইরে থেকে চাপ দেওয়া হয় নি 


তৃতীয়, পর্যায়ে সরকারী খামার 
প্রতিষ্ঠার জন্তে ব্যাপক ভাবে প্রচার 
করা হয় এবং চাপ দেওয়া হয়। 
সরকারীনীতির বিরোধীদের দেশদ্রোহী 
সাম্রাজ্যবাদের গুপ্তচর প্রভৃতি আখ্যায় 
ভূষিত করে বিচারের নামে হত্যা করা 
হয়। একদিক থেকে “এই ধরণের 
নিরাপত্তার অভ্তাব যেমন সরকারী 
কৃষি-খামারে কৃষকদের যোগদান 


তা দেখাবার জন্তে। একটি গোষ্ঠীর 
হাতে রাষ্ট্রের অপ্রতিহত ক্ষ মত্ত 
কেন্দ্রীভূত থাকায় এবং সেই অনুযায়ী 
শুধু শাসনযন্ত্র নয়, পার্টিবস্ও অত্যন্ত 
সংগঠিত এবং দক্ষ হওয়ায় যা সম্ভব, 
কোন একটির অবতর্মানে কৃুষি-. 
সংস্কারের কমিউনিষ্ট ধারা অব্যাহত 
থাকতে পারে ন!। পোলাও, হালের 
এবং যুগোক্লোভিয়াতে সরকারী কৃষি. 
খামারের ব্যর্থতার কারণ এখানেই 
খুঁজতে হবে। | 





শুক্রবার, ১৪ই জুলাই; ১৯৫৯ 





দর্পণ 


্েডিয়ামের নতুন খবরে আশান্বিত 


[4 


Va 
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১ হবার কিছুই নেই 
সৰকাৰ কায়েমী স্বার্থ রক্ষায় তৎপৰ ? (েভিয়াম 


বার্ড সম্পাদকের গদে অবাঞ্চিতেৰ নাম প্রস্তাব 


(দপণণের ক্রীড়। পর্যবেক্ষক ) 


» আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর সেক্রেটারীর লেখা এক পত্রে কল- 
কাতায় খেলার ষ্টেডিয়াম নিমণ সম্পর্কে আর একটি খবর 
বাজারে ছাড়া হুয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে খবরটি হয়তো আশী- 
*ব্টঞজক, কিন্তু পশ্চিম বাংলার বৃদ্ধ মুখ্যমন্ত্রীকে যাঁরা চেনেন এবং 
"খেলাধুলা! সম্পর্কে বিধান সরকারের মধ্যযুগীয় জীর্ণ মনোভাবের 
হদিশ বীর! রাখেন, নুন খবর শুনে ভারা কতোটা আশাস্বিত 
হয়েছেন তা বলা শক্ত। কারণ অনেক ঠেকে ভারা বুঝতে 
শিখেছেন যে না জীচালে বিশ্বাস নেই! 


__ এবারের খবরে প্রকাশ যে কলকাতার ময়দান অঞ্চলে 
এলেনবারা সীমানায় ষ্টেডিয়াম নিমণণের জন্যে ভারত সরকার 
রাজ্য সরকারের, হাতে একথণ্ড জমি ভুলে দিতে দল্মত 
হয়েছেন। এখন রাজ্য দরকার আনুষ্ঠানিকভাবে জমির দখল 
নিয়ে সেখানে ষ্টেডিয়াম গড়ার কাজে হাত দিলেই হয়। অর্থাৎ 
-ষ্টেডিয়ামের জমির ব্যাপারে এতোদিন যে অসুবিধা! ছিল, অন্ততঃ 
যে অসুবিধের কথা রাজ্য সরকার এতোদিন বলে আসছিলেন; 


সৈটি দুর হয়েছে। 
খবরটা জনসাধারণের সামনে 
রাখতে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী এগিয়ে আসেন 
নি; তাই দেখে ভয় হয় যে আশ্বীসটা 
ডেমন জোরালে! নয় । আর জোরালো 
হলেই বা! কি? অতীতে মুখ্যমন্ত্রী 
নিজের মুখে - কতোবার ষ্টেডিয়াম 
ঠনের সাধু সংকল্প ঘোষণা করে 
জই আবার নিজের কথা বদলে 
নিয়েছেন। কথার দাম ধার কাছে 
কানাকড়িও নয়, রাজ্য সরকারের 
মর্য্যাদাও ধার কাছে বড় নয় তার 
ভবিষ্যত ভূমিকার স্বাক্ষর অতীত 
র মধ্যেই থেকে গিয়েছে । 
কলকাতায় ষ্টেডিয়াম গড়ার 
ব্যাপারে যখনই লোকমুখে কথা চালাঁ- 
চালি হচ্ছ» জনসাধারণের পক্ষ থেকে 
নভাসমিতিতে আন্দোলন গড়ে তোলার 
হুমকী দেওয়া হয় অথবা যখন 
টড্রিয়ামের অভাবের কথা সকলকে 
বড করে বুঝিয়ে দেবার জন্যে মাঠের 
(রে শাথা-মৃগ-দর্শক গাছ থেকে 
পছলে পড়ে প্রাণ দেয় তখনই জাতীয় 
দাবীকে শাস্ত করে তোলায় ‘ষ্টেডিয়াম 
হচ্ছে, হবে’ বলে শুন্ত আশ্বাস বাতাসে 
ছড়িয়ে দেওয়া হয়! এ এক বিরাট 
মাপ্লাবাজী। ধাগ্লাবাজী চরমে উঠেছে 
ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ যখন বাংলাদেশের 
লায়ক তখনই ৷ এবারেও, চলতি 
টিটবল মরশুমের গোড়ায় স্টেডিয়াম 
ছাবীর আন্দোলনকে জোরদার করার 
চিমকী দেওয়া হয়েছিল। বোধহয় 
ই হুমকীকে শান্ত করতেই নতুন 
স্তাকবাক্যে জনসাধারণকে ভুলিয়ে 
॥|খার সেই পুরোনো ফন্দী আটা 


হয়েছে! এরি 


ষ্টেডিয়াম সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার তথা কলকাতা কর্পোরেশনের 
পক্ষ থেকে অতীতে বহু ঘোষণা করা 
হয়েছে। ছুএকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ 
রাখছি । ১৯৫৫ সালে কর্পোরেশনের 
ডেপুটি মেয়র ডাঃ অমর মুখার্জি 
বলেছিলেন যে পৌরসভা পরত্রিশ 
লক্ষ টাকা! ব্যয়ে স্টেডিয়াম নির্মাণের 
পরিকল্পনা করেছে এবং পরের বছরই 
পৌরসভার পঞ্চবাদ্বিকী প্ল্যানিং কমিশন 
ছুটি ষ্টেডিয়াম নির্মাণের প্রস্তাব রাথে । 
১৯৫০ সালে একটি ষ্টেডিয়াম বোর্ড 
গঠন প্রস্তাব রাজ্য সরকারের অন্মু- 
মোদন পেয়েছিল এবং বোধহয় কাগজে 
কলমে বোর্ডটি গঠন করাও হয়েছিল । 
সালে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় 
‘সরকার ষ্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ 


১৯৫১ 


' ত্বরান্বিত করবেন’ বলে এক প্রতিনিধি- 


দলকে আশ্বাস দেন। বাহার সালে 
পৃতম্ত্রী শ্রীখগেন দাসগুপ্ত জানান যে 
ষ্টেডিয়াম নির্মাণ সম্পর্কে সরকার 


অবহিত আছেন এবং ইতিমধ্যে 


মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ষ্টেডি যয়া ম 
নির্মাণ প্রসঙ্গে একাধিক সভা! বসেছে। 

সবচেয়ে বড় ঘটনা ঘটলে! ১৯৫৫ 
সালে যেদিন ষ্টেডিয়াম নির্মাণ প্রন্তাব 


"ও কলিকাতা স্পোর্টস গ্যার্ট বিধান 


সভায় সর্বসম্মতিক্রমে বিধিবদ্ধ হলো। 
তারপর কমপক্ষে তিন বছর কেটেছে, 
কোথায় ষ্টেডিয়াম আর কোথায় বা 
বিধিবদ্ধ আইনের বাস্তব প্রয়োগ। 
পাশ করানো আইনের বাস্তব প্রয়োগ 
না করা ধার্দের রীতি তাঁদেরই আমরা 
বিধান সরকার বলে চিনি ও জানি। 
যে সরকার কতকগুলি ব্যবসায়ীর 


"সমাবেশ হুইতে থাকে। 


চক্রান্তের কাছে মাথা মুড়িয়ে খাস্ত 
নিয়ে রাজনীতি করেন এ সুরকার 
তিনিই। 

বোধহয় খেলাধুলার ক্ষেত্রেও 
তেমনি এক চক্রান্তের কাছে নতজানু 


হয়ে অথবা সেই চক্রান্তের সঙ্গে 


আপোষ রফা! করে রয়েছেন লঙ্জাহীন 











বিধান সরকার ৷ নইলে ষ্টেডিয়াম 
গড়ায়, জনস্বার্থ রক্ষান্ত এতো দ্বিধা 
কেন? ষ্টেডিয়াম গড়া হলে জনতার 
সুবিধে হবে কিন্তু অস্থবিধেয় পড়বে 
ুষ্টিমেয়র কামী স্বাথ। খেলার মাঠে 


কাঠের বেড়া ঘিরে ধারা একচেটিয়া 


কারবার ফেঁদেছেন, টিকিট লেনদেনের 
সুড়ঙ্গ পথে বিচরণ করে ক্রৌীড়াঁঙ্গগতের 
যেসব কর্ণধার গোপনে এক সামাজ্য 
বিছিয়ে বসেছেন, জনসাধারণকে 
বঞ্চিত রেখে ধারা আমন্ুগ্রহভাজন ও 
ক্ষমতাঁবানদের হাতে হপ্রাপ্য টিকিট 
তুলেছেন, ক্ষতি তাঁদেরই হবে 
কলকাতায় বড়সভ একটি ষ্টেডিয়াম 
গড়ে উঠলে। অঙুমান কর! ষায় যে 
এরাই মুখ্যমন্ত্রীর অমুগ্রহ ভাজন, 
জনসাধারণ নন। জন্মদিনে ফুলের 
তোড়া দিয়ে, ভেট দিয়ে এঁরা রাষ্ট্র 
নায়কের মনোরঞ্জন করে এলে “ভাগ্য- 
বিধাতা'ও সন্তুষ্ট চিত্তে তাদের কায়েমী 
স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখার প্রেরণা পান । 
ক্রীড়াজগতের এইসব চতুর মাতব্বরদের 
গতিবিধি শুধু মুখ্যমন্ত্রীর খাস দণ্তরেই 
সীমাবদ্ধ নেই, অন্তত্রও আছে। গ্রারা 
টিকিটের ভেট পাঠান কংগ্রেস ভবনে, 


সরকারী দপ্তরের উচ্চতর মহলে, 
লালবাজারের কক্ষবিশেষে এবং 
সংবাদপত্রের মালিক ও ক্ষমতাবান 
কম্মচারীদের কাছেও | কাজে কাজেই 
বিবেকহীন সমাজ-ব্যবস্থায় . শুরা টিকে 
থাকেন বেশ, মরে জনসাধারণ । 
পশ্চিম বাংলার বৃদ্ধ, বিভ্রান্ত; মুখ্য- 
মন্ত্রীকে আমরা জিজ্ঞাসা করতে চাই 
না যে খেলাধুলার ক্ষেত্রে কায়েমী 
স্বার্থকে তিনি আর কতোদিন অক্ষুণ্ 
থাকতে দেবেন। আমর! শুধু তার 
আমলের এক কলঙ্কিত ইতিহাস তাঁকে 


স্মরণ করিয়ে বলতে চাই, জীবন-. 
সায়ান্ে তিনি জেনে রাখুন যে খেলার 


মাঠে কায়েমী স্বার্থ সংরক্ষণে তিমি যে 
ভূমিকাটি গ্রহণ করেছেন তার পরিচয় 
পরোক্ষ ও অলক্ষিত নয়! যে 
ইতিহাম লেখা হচ্ছে সে ইতিহাস 
তাকেও ক্ষমা করবে না! ষ্টেডিয়ামের 
ধাপ্লা দিয়ে দুর্নীতি প্রশ্রয়ের যুগব্যাপী 
অপকীতির আঁচড় মুছে ফেল! যাবে 
না। একটি ষ্টেডিয়াম উপহার দিয়েও 
সেই পাহাড়প্রমাণ জগ্তাপ দূর কর! 
যাবে কিনা, তাও সন্দেহের বিষয় । 


( শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় ) 








সৰকাৰেৰ থাদাণীতির তিবাদে কোচবিছাবেৰ 
ঢুফানগঞ্জ মহকুমায় হৰতাল 


তুফানগঞ্জ মহকুমার সর্ব সব- 
কারের জনন্বার্থবিরোধী খান্তনীতির 
প্রতিবাদে গত ২৫শে জুন একটি 
পূর্ণ হরতাল শাত্তিপর্ণভাবে পালিত 
হয়। সর্বত্র দোকান, ইল, যান-বাহন 
এবং সরকারী, বে-সরকারী অফিস- 
গুলি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকিতে দেখা 
যায়। কোথাও কোন প্রকার 
গোলযোগের সংবাদ পাওয়! যায় নাই। 
দিপ্রহর হইতে মহকুমার বিভিন্ন 
গ্রামাঞ্চল হইতে বিপুল নর-নারীর 
বিকাল 
পাঁচটায় স্থানীয় কম্যুনি পার্টির ও 
মহকুমী ছুভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির 
নেতৃত্বে প্রায় তিনশত অনাহাররিষ্ট 
বুভুক্ষ নর-নারীর একটি যুক্ত বিক্ষোভ 


‘মিছিল থাস্ছমন্ত্রী তীপ্রকুল্প'সেনের পদ- 


ত্যাগ চাই, মজুতদার চোরাকারবারী- 
দের গ্রেপ্তার ও শান্তি চাই, সস্তা 
মূল্যে খান্ত চাই, খাস্তের “দাবীতে 
সমস্ত মানুষ এক হও প্রভৃতি শ্লোগান 
দিতে দিতে সহরের বিভিন্ন রাস্তা 
পরিক্রমণ করে। 

অতঃপর মিছিল অস্তে বিকাল 
সাড়ে পাঁচটায় এডভোকেট শ্রীমণীন্্র- 
চন্দ্র চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে ও স্থানীয় 
কমুনিষ্ট পার্টির ও ছুষ্তিক্ষ কমিটির 
নেতৃত্বে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। 
উক্ত সভায় কমিটির সম্পাদক 


শ্রীরাজেন গোস্বামী ও স্থানীয় কম্যনিষট. 


পার্টির,পরিচালক শ্রীজীবনকৃষ্ণ দে 
সরকারের এই অবহেলা সুচিত 


খান্তনীতির তীত্র প্রতিবাদ করিয়া 


বলেন যে, সরকার এই নির্ প্রথা 
চালু করান খাঁস্ত দ্রব্যের বাজার সম্পূর্ণ 
ভাবে মজুতদার চোরাকারবারীদের 
হাতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে । এবং 


(দর্পণের প্রতিনিধি) 


সরকার দেশের থাস্ত সঙ্কট এই 
সমস্ত পুঁজিবাদীদের দ্বারা প্রতিব্সর 
ডাকিয়া আনিতেছেন। এই সমস্ত 


মুনাফালোভী কালাবাজার্ী যজুতদার- 


দের স্বার্থরক্ষার জন্তই আজ সরকার 
জনসাধারণের খাদ্য লইয়া ছিনিমিনি 
খেলিতেছেন। . _ 

শ্রীদে বলেন যে, এই মূল্য 
নিয়ন্ত্রণের ফলে সাধারণ দিন-মজুর ও 
কৃষকরা স্বল্প মূল্যে ধান-চাউল বিক্রয় 
করিয়া আজ আবার সেই ধান-চাউল 
এই কংগ্রেস সরকারের কৃপায় অধিক 
মূল্যে ক্রয় করিতে বাধ্য হইতেছে । 
দেশের পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থাই 
প্রতিবংসর খাত্য সংকট ডাকিয়া 
আনিতেছে। পুঁজিবাদ যতদিন 
থাকিবে ততদিন এই খাস্ত সঙ্কটের 
সন্মুখীন প্রতিনিয়তই হইতে হইবে। 
জনসাধারণের অন্ন, বস্তু, স্বাস্থ্-শিক্ষা 
ও সর্ববিধ সুখ সুবিধার ব্যবস্থা 
করার পুর্ণ দায়িত্ব দেশের সরকারের । 
কিন্ত আজ এই সরকার নীতিল্রষ্ট 
হইয়া সেই দায়িত্বের পরিবর্তে সমাজ- 
বিরোধী মজুতদার চোরাকারবারীদের 
স্বার্থরক্ষার জন্ত তৎপর । সরকার 
১৯৫৯ইং সনের ১লা জানুয়ারী ধান 
চাঁউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া মিল 
মালিক মজুতদারদের উপর শতকর! 
পচিশভাগ লেন্তী আরোপ করেন, 
এই ফলেই আঙ্গ ওঁ সমস্ত মজুত- 
দার চোরাকারবারীরা ধান-চাউল 
মজুত করিয়া চড়া দামে ব্ক্রিয্ন 
করিতেছে। কিন্ত সরকার কতৃক 


মূল্যস্তর রক্ষা করার এবং নিয়স্ত্রিত” 


মূল্য বলবৎ করার কোন প্রচেষ্টা গ্রহণ 
করা হয় নাই-_যাহাঁর ফলে মজুত 
ধাঁন-চাউুল আজ বাজারে দুশ্রাপ্য । 


শ্রীদে ইহাও বলেন যে, আজ 


সরকার তাহাদের আরোপিত নিয়ন্ত্রণ 


প্রথ। এই বাজার দরের উর্দ্রগতিতে, 
প্রত্যাহার করিয়াছেন, যাহার ফলে 
মজুতদার চোরাকারবারীর! যথেচ্ছা 
দাম বাড়াইয়া অবাধে টাকা লুটিবে 
আর অন্তদ্িকে . সাধারণ কৃষক, 
দিন-মজুর ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়গুলি 
প্রতিনিয়তই অনাহারের মুখে পতিত 
হইবে। জনসাধারণের সুখ*সাচ্ছন্দ্যের 
প্রতিকার না করে জনসাধারণকে 
অনাহারের মুখে ঠেলিয়া দেওয়াই 
হইতেছে এই কংগ্রেণী সরকারের 
পরিকল্লিত অভিপ্রায় । 

আজ সরকপ্জা তাহাদের আরোপিত 
নিয়ন্ত্রণ প্রথা প্রত্যাহার করিয়াছেন 
কিন্ত এই নিয়ন্ত্রণ সত্বেও দেখা গিয়াছে 


'মে মাসের শেষভাগে চাউলের মন 


২৪২৫২ টাকার উর্ধগতিতে এব 
শেষ পধ্যস্ত জুন মাসে চাঁউলের মণ 
২৮২২৯২ টাকায় অনিয়ন্ত্রিত বাজারে 
কেনা বেচা হইতে দেখা যাইতেছে । 
ত্বাহাও আবার ছচ্ঘাপ্যের মধ্যে সময় 
সময় দেখা *্যায়। ইহাও আজ 
স্পষ্টই দেখা যায়যৈ, সরকারের এই 
ব্যর্থ নীতি অষুস্থত হইবায় পর এক 


শ্রেণীর মজুতদারের! উল্লসিত হুইয়া- 


ছেন। সরকারের এই অবহেলিত, 


থাস্তনীতিতে সাধারণ কৃষক, দিন-মজ্জুর 
ও নিয় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়গুলির প্রভূত 
ক্ষতি সাধিত হইল ইহা নিঃসন্দেহ । 

হুষ্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার দর্দীণ সভা 
অধিষ্ট সময় চলিতে পারে নাই। 
অতঃপর সভাপতির সংক্ষিপ্ত ভাষণের 
পর সভার পরিসমাপ্তি ঘণ্ট। 
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সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু 


'মিউট্ীতে শ্রমিক সমাবেশ 


গত ১৯শে জুনের সংখ্যায়। 
দার্পণের . সংবাদদাতা, পরিবেশিত 
“সিউড়ীতে শ্রমিক সমাবেশ' সংবাদটি 
পড়িলাম। বামপন্থীদের সহিত একত্রে 
সভা করাম্ব এবং বীরভূম কংগ্রেসের 
কেষ্ট-বিষ্ট্‌ দের ঘরে রাজভোগ আহার 


করিয়া দেশোদার না করায়* 


কত্গ্রেদীর্দের ক্ষণুভের কারণ অনুমান 


| পারি! কিন্ত নির্ভীক নির- 











পেক্ষ্ষ সংবাদপত্র দর্পণের সংবাদ- 
দাতার ইহ! লইয়া অত মাথা ব্যথা 
কেন, বুঝিলাম না। 

সাত্তার সাহেব বামপন্থীদের সহিত 
সভা করায়ও বোধ হয় ইহাদের 
আপত্তি হইত না দি তিনি একবার 


জেলা কংগ্রেপীদের দর্শন দিয়া 
তাহাদের ছুই একটি সুবিধা সুযোগের 
»সঙ্ধান দিতেন। সংবাদদাতার 


বিবরণাতেও এই কথা পরোক্ষভাবে 
স্বীকৃত। একজন নিদর্লীয় ব্যক্তি 
হিসাবে আমাদের মনে হয় এই 
শ্রমিক সমাবেশে যোগদান করিয়া 
(সেখানে যতীন চক্রবর্তীর মত তথ্যানু- 
সন্ধানী বাঘ সরকার-বিরোধা বিধান 


' সভারসভ্য উপস্থিত ) শ্রীসাত্তার আদর্শ 


শ্রমমন্ত্ীলভ . কাজই করিয়াছেন। 
সরকার বিরোধী সদন্তের সন্মুখে 
তিনি সরকারী নীতি ব্যাখ্যা করিয়া- 





খেলাধুল। 

(৯ম পৃষ্ঠার পর) 
প্রকাশিত যে সংবাদের কথ। 
বলছিলাম তাতে আর একটি মারাত্মক 
খবর রয়েছে । খবরটি জনসাধারণকে 
জানিয়ে রাখছি । খবরে রয়েছে যে 
ভারত সরকারের দেওয়া জমি দখলের 
পর রাজ্য সরকার একটি ষ্টেডিয়াম 
বোর্ড গঠন করবেন এবং সেই বোর্ডের 


সম্পাদকের পদটি দেওয়! হবে একজন . 


উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীকে ৷ 
প্নুদত যাঁর নাম করা হয়েছে তাকে 
হয়তো জনসাধারণ চেনেন না, “আমরা 
চিনি, চেনেন এমন অনেকে কল- 
কাতার খেলার মাঠে ধাদের গতায়াত 
আছে। . পদস্থ কর্মচারীটি কলকাতার 
একটি বিখ্যাত ক্লাবের সমর্থক; খোলা- 
থুলিভাবে যাকে ব্ডুল “ফড়ে' এবং 
তাঁর সবচেয়ে ব্লড়, প্রিচয় এই ষে 
তিনি খেলাধুলার জগতের যতো সব 
চক্রাস্তবাজ, দুনীতিপরায়ণ মাতববরদের 
_বন্ধন্থানীয়, ‘গুরুভাই' বিশেষ । কর্ণ- 
ধারের আস্থাভাজন এই প্রিয়জনকে 
খুঁজে বার প্করে তাঁকে * বোর্ড 
সম্পাদকের পদে বসিয়ে দেওয়ার 
মানেই ত্রীড়াজগতের অবাঞ্ছিত কুখ্যাত 
ব্যক্তিদের মুল পরিকল্পনায় জায়গা 
দেওয়া । এ কাজটি মুখ্যমন্ত্রী হুসম্পন্ন 
করলে যথারীতি আর একটি কলঙ্কিত 
অধ্যারুই রচিত হবে । 


ছেন। ইহাতে শ্রমিক-মালিক সম্বন্ধ, 
অমনীতি ও অন্কান্ত বিষয় সববন্ধে 
শ্রমিকরা উদ্ডয়পক্ষের বক্তব্য শুন্বার 
সুযোগ পাইয়াছেন। এ জাতীয় 
সমাবেশে অনেক ভুল . বুঝাবুঝির 
অবসান অনেক সময় ঘটে। 
শ্রীপাত্তারের ভাষণও সুনার হইয়াছিল 
ও কংগ্রেসের নীতি ( যাহা তাহাদের 
গণতস্ত্রে দেখি ) বিরোধী ছিল না। 
সরকার বিরোধী বক্তৃতার জন্তই 
সাত্তার সাহেব সভাহ্থল ত্যাগ করিয়া 
চলিয়া যান--এই কথার আরও 
বিশ্লেষণ প্রয়োজন । স্থানীয় ছুই'একটি 
কাগজে এই সংবাদ পাই নাই বা 


লোক মুখেও শুনি নাই। অনেক 


সময় জরুরী কাজে সভাভঙ্গের পূর্বে 


‘সভাপতির অনুমতি লইয়া সভাশ্থল 


ত্যাগের ঘটনা দেখা যায়। শ্রীসাত্বার 
এইভাবে, না আপনাদের সংবাদ- 
দাতার বিবরণী মত--বিরোধী মতবাদে 
উত্যক্ত হইয়া সভাস্থল ত্যাগ করিলেন 
- ইহার প্রকৃত উত্তর শ্রমমন্ত্রীই দিতে 


পারেন। - 
বীরভূম -কংখ্রেদীদের “গোসাশয় 
সংবাদাতা মর্মাহত হইয়া লিখিয়াছেন 


“কোন কংগ্রেসমন্ত্রী জেলাতে আসার. 


পর কংগ্রেস কর্মীদের সহিত মিলিত 
না হওয়া এই ' প্রথম**" * ইত্যাদি = 
কথার সত্যতা অনস্বীকার্য্য। উক্ত 
মন্ত্রীরা কংগ্রেসীদের' নাথে মিলিত 
হইয়াছেন, সৌখীন টেবিল আলোচন! 
করিয়াছেন, ভাল খাইয়াছেন, কিন্ত 
জেলার প্রকৃত. অবস্থা অন্ুধাবনের 
চেষ্ট। করেন নাই, কংগ্রেদী দ্বারা 
পরিবেষ্টিত হয়া তাহাদের চোখে সব 


কিছু ‘দেখায় প্রকৃত অবস্থা চাক! 


পড়িয়াছে। শ্রীসাত্তার অস্ততঃ এই 
ব্যতিক্রম স্থষ্টি করায় এই চাপাচাপির 
কবল হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন। 
এইখানে আর একটি প্রন্ন উঠিতে 
পারে যে এ “গৌসাকরণেওয়ালা” 
কংগ্রেলীর্দের মানটা (standard ) 
কেমন? বীরভূম কংগ্রেসের বর্তমান 
সাধারণ সম্পাদক সম্বন্ধে ৩।৪ মাম আগে 
দর্পণে একটু আলোচনা হইয়াছে। 


পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন] রাজ্য- 


সরকারের বন্ধ্যা ও সর্বনাশা খান্ত- 
নীতির বিরুদ্ধে জেলা কংগ্রেস টু শব্দটি 
করেন নাই। পার্লামেন্টারী দলের 
বৈঠকে শঙ্করদাসের সুরে সুর মিলাইয়। 
বা নীরব থাকিয়া জোতদার ও কালো" 
বাজারীদেরু প্রতি আহুগত্য দেখাইয়া- 
ছেন। চালকল সমিতি, মোটর মাল্কি 
সমিতি, সিনেমা ব্যবসায়ী, জোতদার 
আর পরোক্ষভাবে মারোয়াড়ী 
গ্রভাবান্িত হইয়া ‘প্রত্যক্ষ সংগ্রামের 
গং হাসিরই উদ্রেক করে। জেলা, 
কংগ্রেসের প্রায় সকলেই অতুল্য ঘোষ 
ও প্রফুল্ল সেনের বার্থাস্ক অনুরাগী এবং 
ও উপদলের ক্কপাধন্ত। অবনী বসু 


ক 


জাহাঙ্গীর কবীরের মত ব্যক্তির অস্তিত্ব 
এইখানে অনুপস্থিত; তছপরি রুদ্র 
জাতীয় ( অতীতে বাঘা বামপন্থী) 
কয়েকজনও ইহাতে চুকিয়া আসর 
জমাইয়াছেন বা জমহিবার চেষ্টায় 
আছেন । প্রাক্তন জমিদার ও ব্যবসায়ী 
হইলেও একমাত্র জেলা কংগ্রেস সভ।- 
পতির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে বলার 
কিছু নাই। ‘যে জেল! কংগ্রেসের 
চরিত্র এই» সেই কংগ্রেস কর্মীদের জন্ত 
আপনাদের সংবাদদাতার এত ক্ষোভ 
ও দরদ কেন বুঝি না। | 
জেলা কংগ্রেসীদের হুইয়! সংবাদ- 
দাতার “্ষাহাদের অনুগ্রহে ভাহার 
আসন আজও বজায় আছে." এই 
উক্তির উত্তরে শ্রমমন্ত্রীর বক্তব্য জানি 
না। তবে আমাদের মনে হয় আর 
যাহাদেরই হউক না কেন এই 
ব্যাপারে বীরভূম কংগ্রেসের সমর্থন বা 
বিরুদ্ধাচপ্ণে কিছু যায়' আসে না। 
ধাহারা নিজেরাই সব সময় অনুগ্রহ- 
প্রার্থী তাহার] প্রীদাত্তারের মত 
ব্যক্তিত্বশালী জন্প্রতিনিধিকে আর 
কি অনুগ্রহ করিতে পারেন ? অপরের 
লেজুড় হুইয়া কাহারও শ্রদ্ধা আকর্ষণ 
করা যায় না, অমুগ্রহও বিলানো যায় 
না, এই মোদ্দা কথা মনে রাখিলে 
কংগ্রেসীদের. .”গোসা” - প্রশমিত 

হইবে। 
-জনৈক সিউড়ীবাসী 


সাংবাদিক শিক্ষা বিভাগ 
মজে 


ওরা জুলাই'এর দর্পণ আমার দৃষ্টি 
আকর্ষণ করল । আপনাদের পত্র-স্তস্তে 
সাংবাদিকতা বিভাগ সম্পর্কে 
আয়তনে বিশাল এক পত্রাধাত 
হয়েছে ; কিন্ত পত্রের যাথাষ্যর স্বরূপ 
প্রকাশ না করলে আত্মিক দায়িত্ব 
স্থালন হবে না। সেই হিসাবে এই 
চিঠি। 

জুন মাসে আপনাদের সাগ্ডাহিকে 
এবং তারও আগে “বর্তমান” পত্রিকায় 
সাংবাদিকতা বিভাগ সম্বন্ধে অত্যন্ত 
তথ্যমূলক এবং সত্যসন্ধ ছুটি প্রবন্ধ 
মুদ্রিত হয়েছিল। আঙিকের ক্রি 
ছিল প্রবদ্ধো শালীনতার গণ্ডীও 


' অতিক্রান্ত হয়েছিল স্থানে স্থানে। 


অধ্যাপকদের প্রতি ব্যাক্তিগত আক্রমণ 
অত্যন্ত দৃষ্টিকটু এবং আপত্তিকর ৷ 
কিন্তু এতৎসত্বেও প্রবন্ধের বক্তব্য 
অনেকাংশে সত্য; বরং বলা চলতে 
পারে আরে! অনেক কথা না-বল! 
রয়ে গেছে । কিন্ত আমার প্রতিবাদের 
মূল লক্ষ্য অত্যন্ত ' জ্ঞানগর্ভ ওরা 
জুলাইয়ের চিঠি। 

জনৈক শিক্ষার্থী নিছক ছেলে- 
মানুযের মত কতকগুলো যুক্তি 
তুলেছেন। তার সংখ্যাতত্ব বলে 
ছেলেরা সাধারণতঃ এমঃ এতে 
সুযোগ না পেয়ে বা চাকুরী না পেয়ে 


বিশদ বিবরণ রেখে যায়। 


তিনি ব্যক্ত . করেছেন 


জার্নালিজম্‌ পড়েন। পত্রলেখকের 
ক্ষেত্রে হয়ত এই বক্তব্য সত্যি) কিন্তু 
তাই বলে এট। নিয়ে জেনারেলাইজেশন 
অচল । সাংবাদিকতার ছাত্রদের মধ্যে 
বিষয়-শিক্ষার উৎসাহ কতটা প্রবল 
তার জলন্ত প্রমাণ মিলবে, ১৯৫৬-৫৮র 
ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা পরিচালিত ছুটি 
কাগঞ্জে--“The Varsity Mess- 
enger” এবং “The Journalist 
এছাড়া দেওয়াল পত্রিকা (শোন! ষায় 
যার প্রকাশে প্রচণ্ড প্রতিবন্ধকতা! 
করেছিলেন শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য ) 
প্রকাশে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রচণ্ড উৎসাহ 
দেখিয়েছিলেন । ছাত্রদের প্রতিষ্ঠিত 
“University News Service of 
India” ও “Calcutta University 
News Service» এ.বিষয়ে অনন্ত 
উদাছরণ। সুতরাং পত্রকারের 
অভ্ঞানতাকে আমরা করুণাই করবো। 
জনৈক শিক্ষার্থীর জিজ্ঞাসাবাদ যদি 
বিস্তারিত হত, তিনি নিশ্চয়ই উৎসাহ- 
ব্যঞ্জক উত্তর পেতেন। 

ছাত্রদের এবং ছাত্রীদের সম্পর্কে 
অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক এবং অসঙ্গগত 
উত্তি করেছেন পত্রলেখক | হল্দে 
চশমা চোখে দিলে, অবশ্ত বিশ্ব- 
্রহ্ধাণ্ডের রং হলুদ হবারই কথা। 


; হৈচৈ বা টীকা-টগ্লনী কো-এডুকেশনের 


ছাত্ররা বাদে অন্ত ছাত্ররাও করেন । 
বস্তুতঃ এই টাকা-টিপ্লনী করার একট 
দল আছে যারা সর্ধভূভেই বিরাজমান | 
কিন্তু তাই বলে ছাত্রদের সংজ্ঞ! এই-ই 
নয়। জনৈক শিক্ষার্থী হয়ত জানেন 
না, বহুতর ছাত্র আছেন যারা দিনের 
প্রচণ্ড পরিশ্রমের মূল্যে রাত্রে পড়াশুনো 
করেন। বিভাগীয় জড়তাই এদের 
মনে হতাশ! এনে দেয়, উৎসাহের 
এঁদের অভাব নেই। এই নিষ্ঠা এবং 
পরিশ্রমকে ব্যঙ্গ করার ম্পর্ধা পত্রকার 
কোথায় পেলেন? 

লেখক নিজের পরিচয় দিয়ে- 
ছেন জনৈক শিক্ষার্থী। কিন্ত সহ- 
পাঠিনীদের সম্বন্ধে তার নিজের মন্তব্য 
আমাদের কাছে তার শিক্ষার মানের 
অত্যন্ত 
অপ্রাসঙ্গিক, অশ্লীল ও নোংরা ভাষায় 
"....নভীরা 
অনেকে রাত দশটার বাড়ী ফেরেন”। 
কিন্ত সাধারণ ছাত্রীকুল এবং তাদের 
গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখার অসভ্যতা 
ছাত্রদের শিক্ষার অন্তভূক্ত নয়, একথা 
জনৈক শিক্ষার্থী নিশ্চয় স্বীকার 
করেন। | 

“চপলাকান্ত ভীতি” সম্বন্ধে অনেক 
শিবের গীত গেয়েছেন ভদ্রলোক । 
কিন্তু অক্ঞানতার অন্ধকার কি কথার 


ফুলঝুরিতে ঢাকা যায়? আমাদের, 
জ্ঞানবৃদ্ধ শিক্ষার্থী মহোদয় যদি খোঁজ 


নেন, দেখবেন যে প্রতি বৎসর 
( Specifically প্রতি বৎসর ) দাবী- 
দাওয়া নিয়ে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কাছে 
যাওয়া! .বোধহয় .ছাত্রদের অভ্যাসে 
দাড়িয়ে গেছে। কিন্তু সাংবাদিক 
বিভাগের মহামহিম কর্তৃপক্ষ সব সময় 
বধির কান এগিয়ে দিয়েছেন । সুতরাং 





* সঙ্গত অভিযোগ উঠতে পারে। 


শকরবার, ১৭ই জয়্লাই, ১১৫৯ 
ৃ 


দাবীদাওয়৷ সম্বন্ধে যে সমস্ত সার 
দিয়েছেন পত্রকার ওগুলো হাস্তকর KL 
আমি জানিনা শিক্ষার্থী যে ইয়ারে 
পড়েন সে ক্লাশের ছেলেরা “এত্ত 
কোশ্চেনে'র উত্তরে স্তব্ধ থাকে কিনা"! 
কিন্ত আমাদের সময় ঘটন! ভিত 
ছিল। প্রশ্নও আমর! করতাম, উত্তরও এ 
দিতাম! শিক্ষার্থীর অপূর্ধব যুক্তি 
অনুসারে. বলতে হয়, তাহলে তখন 
সাংবাদিকতা বিভাগের কর্মদক্ষতা 
ছিল। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি 
ষে বিশ্ববিস্ভালয়ের ওই বিভাগটি চির- 
অকর্মণ্য। তারই এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ 

দিয়েছেন “দর্পণ এবং “বর্তমান” | 
শিক্ষার্থী মশাই বানী বিঠঠরণ 
করেছেন উপসংহারে । আমি বলি 
কি, চিঠি লেখার সবচেয়ে বড় যুক্তি 
হিংসা নয় যুক্তি। আশা করি “জনৈক 
শিক্ষার্থী” তার শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে 
এই প্রয়োজনীয় গুণটিকে স্থান 
দেবেন। ন! হলে ছন্মনামের বর্ম 

অনেক সময় কাধ্যকারী হবে না| 
বাণীউৎপল মুখোপাধ্যায় 
প্রাক্তন ছাত্র 


গে দুঠিকো॥ থেকে 


দর্পণের পাতায় (তরা জুলাই, 
১৯৫৯) “নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ ' থেকে 
কেরালা, শীর্ষক আলোচনার “দর্পণের 
পর্যবেক্ষক” কেরালার ঘটনা যে ভাবে 
আমাদের সামনে হাজির করেছেন 
তাতে নিরপেক্ষ ও বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী 
অন্য দর্পপের যে সুনাম ছিল--সৈই 
সুনামে আজ চিড় খেয়েছে বলে মনে 
হচ্ছে। 

কেরালা সরকার “সংবিধানের পূর্ণ 
মৰ্য্যদা দিয়েও কোন তরফের "স্বার্থের 
দিকে নজর রেখেছেন তা স্পষ্ট বোঝা 
যাচ্ছে তাদের কার্য্যাবলীর মধ্যে" 
দর্পণ পর্য্যবেক্ষক তার এই বক্তব্যের 
সমর্থনে এক তালিকাও প্রকাশ 
করেছেন। ভাল কথা--কিস্ত, দর্পণের 
মত সুপ্রতিষ্ঠিত পত্রিকার সাংবাদিকের 
কাছে এই তালিকার আরও সম্পুর্ণতা 
আশা কর! নিশ্চয়ই অন্তায় নয়। ছুই 
তিন বছর ক্ষমতার অধিটিত হয়ে 
কেরালার কম্যুনিষ্ট সরকার দপ্ণ 
পর্ধ্যবেক্ষকের বর্ণনা মত ভাল কা 
করার সাথে আরও এমন কিছু কাহ 
করেছেন যার উল্লেখ ন! থাকার 
এই আলোচনা একপেশে হয়েছে 
















































জা 
কেরালায় নায়ার সোসাইটি, মুসলি 
লীগ, কংগ্রেস প্রচৃতি প্রতিষ্ঠা 
সম্মিলিতভাবে কায়েমী স্বার্থের 
আন্দোলন আরম্ভ করছে। ঠি 
কথা। কিন্তু ভাবতে অবাক লা 
যে এই কায়েমী স্বার্থের *মুখপাত্ররা 
বিলাতী বণিকদের ষ্টেটসম্যান 
ভালমিয়ার টাইমস অফ ইণ্ডিয়া 
বিড়লার হিন্দুস্থান টাইমস্‌ প্র 
একবাক্যে কেরালা সরকার উচ্ছেদ 
বিরোধী . আন্দোলনের বিরোধ 
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 
চা 


দিক্তবার, ১০ই' জুলাই, ১৯৫৯ 





পিতা-পুত্র সংবাদ 


রর (১ম পৃষ্ঠার পর ) ্ 


টিকিটে ৷ ভারা যে পুরোপুরি 
্টকংখেদের সব কাজ সমর্থন 
' করে চলেছেন তা কথাবার্তায় 
” মনে হয় না। বরং শোনা 
যায়, কাদের দু' একজন 
€টেরা" ‘টের!’ কথা বলার 
জন্য কিছুদিন আগেও মাষ্টার 
মশাই অতুঙ্যবাবুর কাছে 
ধম খেয়েছেন । 
এদেরই কেউ কেউ নির্বাচনের 
রও তাদের “মাস্‌ কণ্টা” বজায় 
খার চেষ্টাই ব্রতী হলেন। প্রতি 
তার পাডায় ঘুরে বেড়ানো ও 


কিকর জুখ-ছুঃখের কথা শোনা," 


গউ কোনও কাজের জন্তে এলে, 
কে বিমুখ না করা ইত্যাদি তারা 
যম ক'রে চালিয়ে যাচ্ছিলেন । কিন্ত 
1থ টাটাচ্ছে তাদেরই_০প্রাশের 
ংগ্রেসী কমিশনারদের | তাদের 
শ্নেকের পৌরসভা হলো গিয়ে চার 
-্কাষের জমির্দারী। অর্থাৎ অনেক 
নের কমিশনার অক্লেশে জুগিয়ে 
চ্ছে তাদের পরিবার সুতরাং 
যাদের উৎসাহে তার! প্রমাদ 
শলেন। ওরা এরকম মাস্‌ কণ্টান্ট 
লিয়ে গেলে তো তাঁরা পিছলে 
> যাবেন। লোকে নান! কথা 
[বে কাজেই ডাকে! নব্যদের ৷ 
ঝয়ে দেয়া হ’লো ওঁদের “তোমাদের 
শ্টবাঁজি আমাদের এই অনেক 
ক্লুষের জমিদারিভে চলবে না!” 
সভ্য! ক্ষুপ্ন হলেন। কিন্তু বলার 
চু নেই। দাদাদের কথার ত 
র বিরোধিতা করা যায় না কিন্ত 
বন্থাটা আরও ঘোরালো হলো অন্ত 


একটু ঘটনা নিয়ে। এই প্রবীণদের 
মধ্যে একজন ইতিমধ্যে জনৈক 
নাগরিককে সাধারণ ভাষায় খানিকটা 
“টাইট” দিয়ে চলেছেন । হয়ত যাতে 
চৈতন্য ফিরে পেয়ে সে আগামী নির্বা- 
চনে আর তীর বিরোধিতা না করে। 


অনেক অনুনয় বিনয়ের পর সেই 


নাগরিক গিয়ে তার দুঃখের কথা 


জানালো একজন নব্য কমিশনারের 
কাছে] নব্য কমিশনারের 
গল্লে|। নাগরিক রেহাই পেলো, 
কিন্ত পেলো না সেই কমিশনার । 
প্রবীণরা নব্যের বিরুদ্ধে চার্জ- 
আন্লো পার্টি মিটিংও | বললো, নির্বা- 
চন এলাকাকে কিভাবে পটিটুৎ বা বশ 
করে রাখতে হবে, তা যার এলাকা তার 


মন 


ওপর ৷ এব্যাপারে বাইরের হস্তক্ষেপ 
হওয়া উচিত না| হলে তারা উচিত 
ব্যবস্থা করতে জানেন । কয়েক ঘণ্টা 
বেশ গরম আলোচনার পর ঠিক 
এধরণের ব্যাপার কোনও 
কমিশনারের কানে এলো, তারা 


সরাসুরি তার ব্যবস্থা না করে ভাইস্‌- 
চেয়ারম্যান বা চেয়ারম্যানের কাছে 


হলো, 


তা পেএকরার পর | তার মত নিয়ে 


' কাজ করুবেন। 


সাধু ব্যবস্থা! তারা ত’ নিজেদের 
মধ্যে মনগডা একটা সুরাহা করলেন । 
কিন্ত গরীব রেট্পেয়ার? সে কার 
কাছে যাবে? এই সিদ্ধান্তের ফল 
হাওড়ার অনেক নাগরিকই ইতিমধ্যে 


অনুভব করতে সুরু করেছে। 





তবু রঙ্গ ভরা 


£ 
পন্তাস থেকে চুরি করে গরম গরম 


দিয়ে চিঠি ছাড়ছেন: হরবকত, 
খন্ত, সামনাসামনি ভিক্ষেটা আর 
রতে পারছেন না। প্রাণ- 
BE বোল বোলতে ইচ্ছে 
রছে-তোমাকে আমার চাই, 
গমাকে না হলে লেক ছাড়া আমার 
ত নেই। কিন্তু মুখের কবজ! 
উজাসা আটকে আছে যে প্রয়োজনীয় 
র্ভে সেটাকে কিছুতেই ছাড়ানো 
_চ্ছেনা। নাইর্টি নাইন পাসেন্টি 
জ্পমিক প্রেমিক! " সাধনমার্গের এই 
জরে এসেই কুলে থাকেন এই 
সর বেলাতেই যত গণ্ডগোঁল। 


ফু # ক 


(৪র্ঘ পৃষ্ঠার পর ) 


রাস্তার ভিখিরিদের ওপর ট্যাক্স 
চাপান অব্য খুবই উচিত। কারণ 
ট্রেড ট্যাক্স যখন সর্বত্র আছে, তখন 
ভিথিরিদের বেলা বাদ যাবে কেন? 
তবে আধিক ও পারমাথিক উভয় 
শ্রেণীর বিভিন্ন স্তরের তামাম ভিখিরি 
সমাজের ওপরেই ট্যাক্স বন্থক। এতে 
সরকারেরও পকেটে টু-পাইস আসবে । 
আর সমতাও রক্ষিত হবে. কারণ 
আপনার আমার কারুরই আর আজ 
অন্বীকার করবার জে] নেই যে ভিক্ষা 
একটা অতি মুনাফাকর ব্যবসা! 
“ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ’ এই মহৎ 
প্রবচনটি রাজনৈতিক দলগুলোর 
ইলেকসন ম্যানিফেষ্টোর মতনই এক 


রাজনৈতিক ধাপ্প1। 





গৌৱ-অব্যবস্থা 
(১২শ পৃষ্ঠার পর), 

ড্রেন-মাঠ জলাধারে পরিণত হইয়! 
একটি অদ্ভুত পরিবেশের স্ুষ্টি করে। 
ড্রেনের ও মাঠের পচা দুর্গন্ধযুক্ত দূষিত 
জল সহরের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। 
সহরের রাস্তা ও ডনের সুব্যবন্থা না 
হইলে তন্দারা নানাভাবে স্বান্থোর 
হানিজনক আবহাওয়ার সৃষ্টি হইতে 
থাকে । ইহা অগৌণে দূরীভূত হওয়া 
প্রয়োজন মনে করি । 

সহরের কতিপয় রাস্তা পাকা 
করিবার নিমিত্ত গভর্ণমেন্ট নাকি 
সাহায্য দিতে অগ্রসর হইয়াছেন | 
ইহা সুখবর নিঃসন্বেহ। কিন্তু এই 
অগ্রসরতাঁর পরিকল্পনাটি কত বৎসরে 
কাৰ্য্যে রূপান্তরিত হইবে জানাবেন 
কি? এই ক্ষুদ্র সহরে মোট প্রায় তিন 
মাইল রাস্তা সংস্কারধিহীন অবস্থায় 
সহরের বুকে অবস্থিত আছে। 
ইহা নাকি ক্রমশঃ পাকা রাস্তায় 
পরিণত করার অন্ত: একটি প্রস্তাব 
গ্রহণ করা হয়। এবং এই প্রস্তাব 
গৃহিত হইবার পর পৌর প্রতিষ্ঠান 
শদিঘিল! পাড়া” নামক রাস্তাটি পাকা 
করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে 
প্রথম কিন্তিতে চার হাজার টাকা 
প্রদান করেন এবং ততুম্যায়ী উক্ত 
রাস্তাটির অর্ধেকে কাজ আরস্ত 
করিতেও দেখা যায়। রাস্তাটির এক 
তৃতীয়াংশ স্থান পর্য্যন্ত (সিঙ্গলস ) 
পাথরকুচি ফেলা হয়! কিন্তু হঠাৎ 
রাস্তাটির কাজ দীর্ঘ কয়েকমাস যাবৎ 
বন্ধ থাকিতে দেখা যাইতেছে। ইহার 


কারণ কি? 
রাস্তার যে অংশগুলিতে পাথরের 
কূপ দিয়া রাখা হইয়াছে উক্ত 


অঞ্চলের অধিবাসীদের চলাচলের 
সম্পূর্ণ অচল অবস্থার স্থাত্রি হইয়াছে । 
এত্তৎব্যতীত, রাস্তার স্থানে স্থানে 
জলও কর্দমান্ত হইয়া জনসাধারণের 
চলাচলের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। 
অথচ রাস্তার এই তূপীকৃত পাথরগুলি 
কোন প্রকারে বিছাইয়া দিলেও 
চলাচলের ছুর্গতি দেখা দিত না। 
সংবাদে প্রকাশ যে, অবশিষ্ট রাস্তার 
জন্য পৌর প্রতিষ্ঠানকে নাকি আরও 
পচ হাজার টাকা দেওয়ার অশ্ব’ আদেশ 
করা হইয়াছে। কিন্তু পূর্বের চার 
হাজার টাকা পৌর প্রতিষ্ঠানের কাছ 
থেকে লইবার পরেও "রাস্তার কাজ 
অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ* থাকিতে 
দেখা যায়! পুনরায় পাঁচ হাঁজার টাক! 


পৌর প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে লইয়া. 


যদি এই ভাবে অনির্দিষ্ট কালের জন্ত 
কার্য মুলতুবী থাকে তবে এর ভন্ত 
দায়ী হবে কে? পৌর প্রতিষ্ঠান, =] 
গভর্ণমেপ্ট? জনসাধারণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য 
এইভাবে সরকারের ও স্থানীয় পৌর 
প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের উদাসীনতা 
ও নিক্ষিয়তার ফলে অস্তহিত হইতে 
দেখা যায়। 

সহরে রাস্তার আলোর ব্যবঙ্গাও 
অত্যধিক” স্বন্ন। যেখানে ল্যা্প- 


পোষ্ট আছে তাহার হয়ত ল্যা খু 
নাই। পৌর প্রতিষ্ঠানের এইরূপ 
অব্যবস্থা জনিত কর্মপদ্ধতি জন- 
সাধারণের ক্লেশকর বটে। ট্যাক্স 
দেওয়া সত্বেও রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা 
না হইলে ব৷ প্রতিষ্ঠানের নিক্ষিয়তায় 
সহরবাসীদের দুর্গতি বৃদ্ধি পাইলে 
পৌর সভার অযোগ্যতা ও অক্ষমতাই 
প্রকাশ পাইবে । 

পৌর-কর্তৃপক্ষের সহরের মল 
পরিষ্কারের বিধি ব্যবস্থাও ভাল নয়* 
বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কখন 
কখন উপূর্যযপরি ১০১২ দিন পধ্যস্ত 
পৌর প্রতিষ্ঠানের কর্তব্যরত মেথরকে 
মল পরিফারে নিক্কিয় থাকিতে দেখা 
ষায়। জনসাধারণের স্বাস্থ্যের দিক 
থেকেও ইহা আপত্তিজনক । শোনা 
যায়, মেথরের অযৌক্তিক দাবী এবং 
কর্তব্য কর্ম্মে বিমুখতা ও মেথরের 
সংখ্যাক্পতাই, নাকি এই অব্যবস্থার 
জন্য দায়ী। পৌঁর-কতৃপিক্ষের কোন 
কোন কর্মচারী জানান যে, মেথর- 





দিগকে বুথ! উস্কানী দিয়া কোন কোন 
লোক শাসন-বহিভূ'্ত অন্তায় কার্যে 
লিপ্ত করিতেছেন। যদি তাহাই, 
করা হয়" তবে এই শাসন-বহিতু ত' 
অন্যায় কাৰ্য্য মেথরদিগের মধ্যে 


"প্রকাশ পাইলে, ইহা সহরবাসীদের 


অশেষ দুঃখের কারণ হইবে । পৌর ৷ 
সভার জনৈক সন্ত ইহাও জানান ষে, : 
কতিপয় লোকের অন্তায় উক্কানীতে 
মেথররা নাকি পৌর সভার কর্ম্মচারী- 
দের প্রতি সময় সময় অশালীন ও 
অন্দাচারণু এবং কটুক্তি করিতেও 
কুষ্টিত হয় না। ইহার ফলেই নাকি 
কর্মচারীর! তাহাদের কর্তব্য কাৰ্য্য 


~{ 


* 


সম্পাদনে পরান্মুখ হইতেছেন বলিয়া ৮ 


প্রকাশ করেন। মেথরদিগের শ্বেচ্ছ- 
চারিতাঁর জন্ত মল পরিষ্কারের কাৰ্য্য 
একরূপ অচল ব্লিলেও অত্যুক্তি 
হইবে না। অনতিবিলম্বে ইহার প্রতি- 
কার না হইলে এই পৌর প্রতিষ্ঠানটি 
জনসাধারণকে শুধু করভারে নিপীড়িত 
করিবে। 





ভনম্পাদল্কীস্ 
(ওয় পৃষ্ঠার পর) 


সময় পৌরসভার কাউদ্সিলারদের 
ক্ষমতা' কিছুটা যাতে থাকে সে 
সম্পর্কে বিবেচনা! করবেন | পঃ বঙ্গের 
ছুই কংগ্রেসী প্রধান আশা রাখেন, 
এই ধমক এবং স্তোকেই কংগ্রেস 
মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশন রণে ভঙ্গ 
দিতে বাধ্য হবেন। জানিনা, 
কগ্রেদী পৌরপিতারা এতেই নিবৃত্ত 
হবেন কি না। * 

গণতয্রে বিশ্বাসী কলকাতার 
নাগরিক এই অভূতপূর্ব ঘটনাটিকে 
শুধুমাত্র “মর্যাদার” লডাই হিসেবেই 
দেখছেন না বলে আমাদের বিশ্বাস । 
এর সঙ্গে যে মৌলিক অধিকারের প্রশ্ন 
জড়িত, সে প্রশ্নের সুস্পষ্ট জবাব তারা 
আশা করেন। প্রশ্নটি হচ্ছেঃ গণ- 
তান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্বায়ত্বশাসনমূলক 
প্রতিষ্ঠান কার দ্বার! পরিচালিত হবে? 
নির্বাচিত প্রতিনিধি অথবা সরকারী 
অফিসার? দক্ষতা অদক্ষতার প্রশ্ন 
এখানে ওঠে না। সেটা পরের 


ব্যাপার । 
সরকার যদি পৌরসভা! সরকারী 
অফিসারের নিরঙ্কুশ অধিকারের 


আওতায় এনে ফেলতে চান, তবে 
গণতন্ত্রের ভড়ংটুকু বজায় রেখে জন- 
প্রতিনিধিত্বের ঠাটটাই বা রাখছেন 
কেন? 

পৌরসভা যদি জনপ্রতিনিধিদের 
পরিচালনায় করদাতাদের স্বার্থরক্ষা 
করতে না পারে তবে সে দোষ কি 
গণতান্ত্রিক পদ্ধতির? করদাতাদের 
উচিত আরও উচ্চস্তরের জীবদিগকে 
পৌরপিতারূপে নির্বাচিত করা৷ এ 
মাথ! ব্যথা সরকারের না হয়ে কর- 
দাতাদেরই হওয়া উচিত।* সরকারী, 
হস্তক্ষেপ এক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত। ভোট 
দেবার সময় করদাতার যাতে জ্ঞান* 
বুদ্ধি এবং বিবেচনা ব্যবহার করতে 
পারেন, অভিজ্রতার কাছ থেকে যাতে 


তার] শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন, 
সেই পরিবেশ সুষ্টিই গণতন্ত্রকে দক্ষতা 
সহকারে কাজে লাগাবার একমাত্র 
উপায়) গণতগ্রকে খর্ব করা তাকে 
হত্যা করারই সামিল। স্বয়ভু 
সরকারী অফিপারের নিয়োগ এ, 
ব্যাধির নিরাময় বিধান করতে, 
পারবে না। 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে 
আমাদের জিজ্ঞাসা ঃ তারাও 
তে! জনসাধারণের হবার নির্বাচিত 
হয়ে এসে কল্যাপত্রতী রাষ্ট্রগঠনের 
দায়িত্ব নিয়েছেন__তীরাই বা জন- 
সাধারণের কল্যাণ বিধানের জন্য কি 
এমন দক্ষতার পরিচয় দিতে 
পেরেছেন? পৌরপিতারা কতব্যা- 
কত্ব্য বিসর্জন দিয়ে রাজনীতির 
কুটিলতার কাছে আত্মবিসর্জন 
দিয়েছেন। এছ তো তাদের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ এবং এরই অন্ত তো গণ- 
তন্ত্রের মূলোচ্ছেদে ঘটাতে সরকার 
অগ্রসর হয়েছেন? পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারকেও কি এই অভিযোগে, 
অভিযুক্ত করা যায় না? নিশ্চয়ই 
যায়। মন্ত্রিসভার অকর্শণ্যতার 
হাজার দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। তা বলে 
কি এই সমাধান ভাবা যায় যে, ডাঃ 
রায় সুদক্ষ এক আমলার হাতে 
রাজ্যপাট'তুলে দিয়ে বাণপ্রশ্থে ঢুকে 
পড় ন। নী 

A ০ এ 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার রি একথা 
ভূলে গিয়েছেন, পৌরপিতা'দৈর বিরুদ্ধে 
হবে অভিযোগ তুলে তারা আজ পৌর- 
সভায় গণতন্ত্রের সমাধি ঘটিয়ে এক 
ব্যক্তির হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা তুলে, 
দিলেন, পাকিস্থানের আয়ুবশাহীর 
পত্তন কি এই ধয়ো তুলেই হয় নি? 

&সই কারণেই আমরা মনে করি 
সরকারের উচিত এই অব্যিবেচনা- 
প্রহ্তত অগণতান্ত্রিক অগ্িন্তা্স 
অবিলম্বে প্রত্যাহার করা । এ সম্পর্কে 


কলকাতার জনমত উচ্চকঠে ঘোষিত 
হওয়া উচিত। 
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{বি দশ আটে নয় 


বিমল রায়ই একমাত্র বাঙ্গালী 
চিত্র-পরিচালক, মিনি বোম্বাই-প্রবাসী 
হয়ে হিন্দী ছবি তুললেও বোত্বাই- 
ার্কা রুচির কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ - 
করেননি, শিল্পীর বিবেককে একেবারে, 
₹ বিষর্জন দেনরি। উপরস্ত চলচ্চিত্রের 
আঙ্িকগত কলাকৌশল তীর আয়তা- 
ধীৰ_একটা দুৰ্বল কাহিনীকে ট্ৰেটমেণ্ট 
অর্থাৎ বিস্তাসের গুণে সার্থকতার 
লীমার নিয়ে যাবার ক্ষমতা তিনি 
রাখেন । “দো বিঘা জমিন’ ছবি 
ভুলে তিনি এ-উক্তির যাধার্থ্য প্রমাণ 
করেছেন । 

নুজাতা'র কাহিনী সুবোধ ঘোষের 
বহুপঠিত উপন্তাম থেকে নেয়া_যার 


চিত্রনাট্য রচনা করেছেন এরকালের 


প্রখ্যাত লেখক নবেন্দু ঘোষ, বর্তমানে 
ঘিনি বাংলা সাহিত্যের গল্প লেখা 
ছেড়ে দিয়ে হিন্দী সিনেমার. গল্প 
লেখায় আত্মনিয়োগ করেছেন। 

সুজ্গাতা’র 
একটা মানবিক - আবেদন আছে, 
যা মনকে নাড়া দিয়ে যায়। 


পরিচালক বিমল রায় একে চিত্ররূপে 
দিতে গিয়ে এই আবেদন পুরোপুরি 


এবজায় রাখতে সমর্থ হয়েছেন ।_ ধাপে, 


ধাপে তিনি- যেভাবে গল্পকে এগিয়ে 
নিয়ে -গেছেন তাতে উপেন্র-চারুর 
(সুঙ্গাতাকে ধারা মানুষ করেছেন) 
দ্বিধা-ঘন্ব, সুজাতার. বেদনা ও ভাল- 


- বাঁসা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে । . 


. সুজাতা অঙ্গুৎকন্তা। জন্মের 
কিছুকাল পরেই সে বাপ-মাকে 
হারিয়েছে । সংসারে তাকে দেখবার 
কেউ নেই। নেহাৎ অনাদরেই 


'মে উপেন্ত্র-চারুর সংসারে মানুষ হতে 


থাকে তাদের নিজের মেয়ে 'রমার 
সঙ্গে। ছুএকবার চেষ্টা করা হয় 
সুজাতাঁকে অন্ত কোথাও পাঠাবার, 


কিন্ত ঘটনাচক্রে সে ওবাঁড়ীতেই রয়ে . 
us 


তাছাড়া মেয়েটার প্রতি 
হত্দ্রচারুর একটু মায়াও পড়ে 


০ গেছে। 
কাহিনীতে এমন ১%. সুজাতা ও রমা একসঙ্গে হেসে- 


খেলে মাচ্য হয়। কিন্ত সুজাতা 


- উপেন্দ্রচারুর বলি মেয়ে, আত্মজা 





পৌর প্রতিষ্ঠানের অব্যবস্থ 


টু (দপণের প্রতিনিধি ) - 


. তুফানগঞ্জ কোচবিহার জেলার অন্তর্গত একটি. উপেক্ষিত 
মহকুমা সহর। .এঁই সহরে লোকহিতৈষণার জন্য টাউন কমিটি 
নাসে একটি প্রতিষ্ঠান ১৯৩৯ ইং সন হইতে প্রতিষ্ঠিত আঁছে। 
এই প্রতিষ্ঠানে. পূর্বের জনসাধারণের মধ্যে মনোনীত সদস্যদের 
সধ্যে একজন সদস্যকে উপ-পৌর্পতি পদে নির্বাচিত, করা হইত। 
কিন্তু 'দেখা যায় উক্ত নিয়মের অবসান: হইয়া কতিপয় বৎসর 

. যাবৎ, গভর্ণমেপ্টের গেজেটেড. অফিসার অর্থাৎ মহকুমার. সহ- 
শাসককে দিয়! উক্তপদটি পূর্ণ করা হইতেছে। টাউন কমিটির 
খ্যাক্ট অনুযায়ী পৌরপতির পদটিতে পূর্বব হইতেই গভর্ণমেণ্টের 
গেজেটেড অফিসার অর্থাৎ মহকুমা শাসক নিযুক্ত থাকেন। 


টাউন কমিটি সহরবাসীদের জন- 
সল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান । সহরবাসীদের 
স্বাস্থ্য, শিক্ষা রাস্তা ও আলোকের 
নর্ববিধ সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য 
রাখিয়া এব প্রতিষ্ঠানের আধিক 
মঙ্গতির অন্ত বিভিন্ন ট্যাক আদায় ও 
সুব্যবস্থার মধ্যে অফিস, চাঁলাইবার 
নিমিত্ত এই টাউনপকমিটির প্রবর্তন 
হইয়াছিল 1. কিন্তু আজ অত্যন্ত পরি- 
তাপের বিষয় এই যে, প্রতিষ্ঠানের. 
কর্তব্যরত কর্মচারীর অবহেলায় ও 
এস যোগ্য তায় প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্য 


ট্যাক্স আদায় না হইয়া প্রচুর পরিমাণে 
ট্যাক্স বাকী পড়িয়া থাকিতে * দেখা 


যায় । এর জন্তে দায়ী কে? জন- 
সাধারণ, না াদায়কারী ১৫ 


- এই পৌরপ্রতিষ্ঠানের অনাদারী 
ট্যাক্স প্রভৃতি শৈথিল্যবশতঃ আদায় 
না হওয়ায় অনেকন্থলে দরখাস্ত 
করিলেই নাকি এই পুঞ্জীতূত 
অনাদায়ী ট্যাক্সের, দাবী আদায় 
অযোগ্য বিবেচনায় মাফ দেওয়া হইয়া 
থাকে । অথচ কর্তৃপক্ষ বিশেষ তৎপর 
হইলে ট্যাক্স আদায়ে কখনই বিশ্ব দেখ! 
দিত না এবং ট্যাক্স-দাতাদেরও ট্যাক্স 


পুঞ্জীভূত হইত না ইহা নিশ্চিত। 


সহরের রাস্তা ও জল নিকাশের 

ড্রেনগুলির * অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় 

বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। অসমান 

ড্রেনগুলি দরিয়া জল নিকাশের অনুকুল 

ব্যবস্থা না থাকায় সামান্ত বর্ষা হইলেই 
( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


নয়। তাই তার প্রতি আচরণে . 
বৈসাঢৃশ্ত লক্ষিত হয়! সে রমার 
সমান অধিকার পায়না । এই নিয়ে 
শিশু সুজাতা কারাফাটি করে। কারণ 
শিশুর মন অবুঝ । বোঝে না যে সে 
এধাড়ীর কেউ নয়, চারু তার নিজের 
মানয়। কয়েকটি ঘটনার মধ্যে দিয়ে 
শিশু সুজাতার বেদনা! ও সংঘাত 
সাথকভাবে পরিদ্ূট হয়েছে । বিমল 
রায় ক্লাশ ব্যাকে ছুটি শৈশবের 
ঘটনা দেখিয়েছেন, যা তরুণী সুজাতার, 
চিন্তার মধ্যে দিয়ে উপস্থিত করা 
হয়েছে! 

উপেন্্র চৌধুরী অনেক জায়গা 
ঘুরে যখন ব্যারাকপুরে এসে বসবাস 
করতে লাগলেন তখন রম! ও সুজাতা 


ছুজনেই বড় হয়েছে। উপেন্দ্রর পিসিমা . 


কাছাকাছি থাকেন। - সংসারে আপন 
বলতে দেঁওরপো অধীর ছাড়া তীর 
আর কেউ নেই। তাঁর - বাসন! 
অধীরের মজে রমার, বিয়ে দেন। 
অধীরের বিয়েতে ঘোরতর অন্চিছা। 
সে রাতদিন পড়াগুনো নিয়ে থাকে। 


পিসীমা একদিন অধীরকে সঙ্গে করে. 


রমাদের বাড়ীতে যান এবং সকলের 
সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তারপর 


অধীয় ঘন ধন ওবাড়ীতে যেতে সুরু 


করে। .তার আকর্ষণ কিন্ত সুজাতার 
প্রতি, রমার প্রতি নয়। একদিন 
সুজাতাকে বাগানে একা পেয়ে একথা 
অধীর তাকে জানিয়ে দেয়, 
যা শুনে সুজাতার মন খুসিতে রঙ্গীন 


হয়ে ওঠে । এর প্রকাশ বিমল রায় 


ষষ্ট, বসুর ক্যামেরার সাহায্যে প্রকৃতির 


| প্রাণোচ্ছলতার মাধ্যমে যেভাবে 


দেখিয়েছেন তা! প্রশংসার যোগ্য । 


বিচ্ছিন্রভাবে আরো অনেক দৃশ্তই 
বিমল রায়ের কৃতিত্বে অনন্তসাধারণ 
শিল্পভাবনার স্বাক্ষর বহন করছে। 
যেমন, গান্ধীঘাটের দৃশ্যটি: যেখানে 
অধীর ও সুলাতাকে আমরা একসঙ্গে 


অনেকক্ষণ দেখতে পাই, কম্পো-: | 


জিশনে একটি, রসোত্ীর্ণ চিত্রকলার 
মর্যাদা পেতে পারে। দুরে আবছা! 
পার, গঙ্গার বুকে ভাসমান নৌকো, 
ছোট ছোট ঢেউ এসে তীরে অবিরাম 
আঘাত করছে, খাটের ওপর নীরব 
প্রণয়ীযুগল-_নিঝুম রাত্রের এই পট- 


ভূমিতে নৌকোর মাঝির ভাঙ্গা ভাঙ্গা, 


কণ্ঠে ‘ও বন্ধুরে’ গান অদ্ভুত লাগে | 
"একথা সত্যি যে” বোদাইকে যে 


ধরণের ছবি সাধারপত তৈরি হয়, 


তার তুলনায় “স্জাতা' অনেক 


বলিষ্ঠতা এবং নতুনত্ব নিয়ে আমাদের: 
সম্পাদক শ্ৰীভ্রজেন্দুচন্দ ভট্টাচার্য 








' সামনে উপস্থিত ৷ এবং সত্যি বলতে 


কি, বাংলা ছবির. চলতি ধারায়ও 
€নুজাতা” বিশিষ্ট আসন দাবী করতে 
পারে। 
যায় ন! থে, বিমল রায় অনেক স্থলে 
বোম্বাই-মার্কা কচির সঙ্গে কশ্প্রোমাইজ 
করেছেন, যার জন্তে কয়েকটি ব্যাপার 


অত্যন্ত দৃষ্টিকটু লাগে । রমার জন্মদিনে | 


তার বন্ধুদের দিয়ে যে নৃত্য প্রদশিত 
হয়েছে এবং গানে যে সুর ব্যবহার 
করা হয়েছে তা নাইট-ক্লাবেই মানায় । 
টেলিফোনে অধীরের একখানা পুরো 


গান গাওয়াটা কিছুতেই বরদাস্ত করা: 


যায় না--অপরদিকে রিসিভার ধরে 
সুঙ্গাত৷ যতই চোখের জ্রল ফেলুক না 
কেন। : মণিপুরী নৃত্যটি নয়নাভিরাম 


হলেও, গান্ধীঘাটে অধীর যেই, 
নুজাতাকে চণ্ডালিকার গল্প বলতে 


সুরু করেছে অমনি দৃষ্তাত্তর ঘটিয়ে 
রঙ্গমঞ্চে চণ্ডালিক! নাটকের অভিনয় 
দেখানোতে আমাদের -বাস্তববৌধ 
পীড়িত হয়। 

স্থানে স্থানে বিস্তাস অত্যন্ত মান্ধাতা 
আমলের | নীচ জাতের শিশু ঘরে 
থাকার জন্তে পণ্ডিতঙ্গীর বাড়ী ছেড়ে 
চলে যাওয়া, গান্ধিজীর বাণী উৎকীর্ণ 
পাথরে আত্মঘাতী হওয়ার জন্ত প্রস্তুত 
সুজাতার কাপড়ের খুট আটকে 
যাওয়া এবং তার ফলে তার 'মনের 
পরিবর্তন, রমার জন্মদিনে রমার 


বন্ধদের নাচ-গান-হল্লার পাশাপাশি . 
বাগানে উপবিষ্ট 


বেদনা কা তর 
স্থজাতাকে দেখানো, (এটি বিমল 
রায়ের পুরোনো টেকনিক--তার 


প্রথম , ছবি এউদয়ের পথে'র কথা 
শ্রর্তব্য) নুঙাতা অগ্ুৎকন্তা জেনে 


নিউ ইণ্ডিয়া স্থণার 


নিউ হদেশী স্থগার 


= 


J 


কিন্তু তবু অস্বীকার করা 


| খাটি দানাদার ইনু চিনি পরজ্কারক 







শুক্রবার, ১৭ই জুলাই, ১৯৫ 


পাত্রের বাপের - হঠাৎ 
প্রশ্থান, সুপাত্রের নাম করে ি 
স্ুজাতাকে বার-তার হাতে 
দেবার চেষ্টা--এসব মামুলি টি,ট্মে' 
এবং বিমল রায়ের চিস্তাশক্তির দেউতে 
পনা স্থচিত করে & Hl 
সুজাত! যে অজুৎকন্তা চলচ্চিং 

একথাটার ওপর খুব বেশি 
দেওয়া হয়েছে--যেটা সুবোধ ঘোষে 
উপন্তাসে তেমন গুরুত্ব পায়নি। রত্তে 
সম্পর্কটাই যে একমাত্র এবং শেষ সং 
নয় একথাই সেখানে আসল । "অঙ্ু 
বলে কোন মানুষকে দূরে দরিয়ে রা' 
অন্তার-_-ছবিতে এই বক্তব্যাট প্রম 
করার আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে 
কিন্তু টি_টমেণ্টের ক্রুটির জন্ত ব্যপার 
"মনে তেমন দাগ কাটতে প্রারে ন! 
পিসিমার আচার-আচরণে গো 
থেকেই এমন হান্তরস সৃষ্টি ক 
হয়েছে, যার . ফলে শেষের 
সিরিয়াস মুহূর্তে দর্শকদের মধ্যে হাক 
রোল ওঠে। পিসিমার অত্তঘন্- 
একদিকে তার -আজম্মলালিত ' সংস্ক 
অন্ভদিকে একাস্ত সেহাম্পদ, এবং শে 
পর্মস্ত অধীরের জন্ত নিজের সংস্কার 
বিসর্জন দেওয়া, আমাদের অন্তর স্প 
করে না। 
শাসল কথা, ‘মা’ ও “দোবি 
জমিনে’ ষে কল্পনাকুশলতা,  বিস্তা। 
ষে,বলিষ্ঠতা ও মৌলিকতা দেখা গিত 
ছিল, তা যেন .ধিমল রায়ের মং 
থেকে ক্রমশঃ অস্তহিত হচ্ছে। এ 
স্পষ্টতই বোম্বাই-মার্ক। 'রুচির স 
কম্প্রোমাইজ করার -ফল। . এ 
এইভাবে তিনি হয়ত একদিন শুতে 
( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়.) .১ 


অযোধ্যা সুগার মিলস লিমিটেড 


মিলস লিমিটেড 


আপার গ্যাজেস স্থশার মিলস লিমিটেড 
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ভারত সুগার মিলস লিমিটেড . 
গোবিন্দ সুগার মিলস লিমিটেড -  * 


স্যান্েজিং এতেকণ্উস্ 


দি কটন এজেণ গ্রাইতেট লিঃ 


লটক 


সম্পাদক রর te ৭নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কাঁলকাতা-১৩ হইতে মনত এবং এনং চিত্তরল্ন এঁভনিউ, ফালকাতা--১৩, দর্পণ কার্যালয় হইতে প্রকাশিত 


\ 


টির রহ ১ 


পশ্চিমবজে জটিল নাজীনতিক পরিস্থিতি ই কমিউনিষ্টদের শক্তি সহ পুলিগা রিপা 


কেরালাকে কেন্্ু করে সম্মুখ সমরে নামতে 
কংগ্রেম ও কমিনিট টয় দলই দ্িধাগুন্ত 


(দরপণের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক ) 

কেরালাতে রাস্ট্ীপাঁতর হচ্তক্ষেপের সম্ভাবনা পশ্চিমবঞ্গের রাজনৈতিক পাঁরস্থাতিকে 
এক জটিলতম জায়গায় ঠেলে ?দিয়েছে। এ-রাজ্যের কংগ্রেস এবং কামিউনিস্ট, এই দুই প্রধান প্রতি- 
চ্বল্দ্বী রাজনৈতিক শাবির কেরালাকে কেন্দ্র করে এখনই সম্স্খ সমরে নামতে ইতস্তত কর-” 
ছেন। নিজ নিজ শক্তি সম্পর্কে এই ষ্যযঃধান দল দুইটি স্পষ্টতই সান্দহান। নিজেদের ওজন 





টি ২য় বর্ষ ২৬শ সংখ্যা 
শুক্রবার, ২৪শে জুলাই ১১৫৯ 


২৫ নঃ পঃ 
০৯০০০১০০০০০ 


শনিবারের 
ঢ্যানিটি নাটক 


* (দর্পণের পর্যবেক্ষক ) 


- নিজেদের দলকে অমর্থন 
করতে গিয়ে, খেলা জেতার 
মোহে আমরা কোথায় এগিয়ে 
চলেছি আমাদের একটু ভেবে 
দেখা দরকার । কারণ নিজেদের 
দল যদি পরাজয়ের সম্মুখীন হয় 
তাহলে দল-দমর্থকর। কাগুজ্ঞান 
হারিয়ে ফেলেন । কিন্তু বড় বড় 
ক্লাবের কর্মকতারাও যে এ 
রোগ থেকে মুক্ত নন গত 
শনিবারের চ্যারিটি ম্যাচে 
উপস্থিত ব্যক্তিমাত্রেই তা 
প্রত্যক্ষ করেছেন। দলকে 
শ্রেতাতে গিয়ে ইন্টবেলল 
ক্লাবের কর্মকর্তার! সেদিন যে 
আচরণ করেছেন তা. সাধারণ 
$+ সমর্থকদেরও হয়ত লজ্জা 
_দেবে। 
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কলিকাতা তথা ভারতের চির- 
প্রতিঘন্বী অথচ চির প্রতিবেশী ইষ্ট- 


বেঙ্গল ও মোহনধাগান দলের ২য় 
চ্যারিটি ফুটবল প্রভিদ্বন্িতা হয় গত 
শনিবার উভয়ের এজমালী মাঠে । 
ইষ্টবেঙ্গল দল সুরু থেকে অত্যন্ত 
ক্ষিপ্রগতি ও গা-জোয়ারীর আশ্রয় নিয়ে 
মোহনবাগান দলকে পযুদন্ত করে 
“তোলে । এই সময় রেফারীর ছু'একটু 
নির্দেশ একজনের পাপে অন্তের 
প্রায়শ্চিত্বের সামিল হয়। এতে 
মাঠে উত্তেজনা সৃষ্টি হতে থাকে । 
প্রথমার্দে ইষ্টবেমল দল একগোলে 


- অগ্রগামী থ্রাকা অবস্থায় মোহনবাগান. 


দল একটি পেনাণ্টি পায়। এতে 
উত্তেক্জন! চরমে ওঠে । ইষ্টবেদ্ল দলের 
সমর্থকর! মনৈ করেন যে, তাদের 
> গোলের নিকট জটলার সুযোগে 
রেফারী ভ্রমবশত; কিনা ইচ্ছা করেই 
মোহনবাগানের পক্ষে .পেনাণ্টির’ 
নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু শুভাশীষ 
( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


- 


# 





কেউই ব্ঝতে পারছেন না। 


তাই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এবং কংগ্রেস-নীয়ক ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ রায় একদিকে যেমন 
কেরালায় রাষ্ট্রপতি হস্তক্ষেপের অনুকূজে কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের মতামতে মনে-প্রাণে সাড়া 
দিতে পারেন নি (এই বিষয়ে ভিনি “ধীরে রজনী ধীরে' এই পথ অবলম্বন করতেই পরামর্শ 
দিয়েছেন), তেমনি কমিউনিষ্ট অক্ষৌহিণীর সেনাপতি কমরেভ জ্যোতি বন্থও কেরালার 
প্রশ্নে পশ্চিমবঙ্গে তুমুল আন্দোলন ক্ষ্টির প্ররোচনা প্রতিকুলে মত প্রকাশ করেছেন। তিনিও 
দিল্লীর লাল দেবতাদের পরামর্শ দিয়েছেন, ‘বন্ধু রহ রহ'। 

ডাঃ রায়ের ভয়, কেরালাতে রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপের পরমৃহূর্তেই কমিউনিষ্ট শক্তি 'তাদের সকল সামর্থ 
একত্র করে পশ্চিমবঙ্গের উপর মহাআক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং কংগ্রেসের ক্ষমতাকে টলাতে পারুক আর 
নাই পারুক, অল্প সময়ের জন্য হলেও এই রাজ্যের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা বিপর্যস্ত করে দেবে 


কমরেড বস্থুর আশঙ্কা কমিউনিষ্টরা 
এই রাজ্যের আন্দোলনকে যদি কেরা- 
লার বিরোধীদলের আন্দোলনের 


চাইতেও ব্যাপকতর এবং তীব্রতর, 


করে তুলতে না পারে তাহলে 
কমিউনিষ্টদের মারাত্বক সম্মানহানি 
ঘটবে । এবং আগামী নির্বাচনে তার 
গরুতর প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে গানে | 


আন্ট্টোল্ননে জগপ্সুন্বিল্। 
আন্দোলনকে ভয়াবহ 
আকারে গড়ে তোলবার পথে 
পশ্চিমবজের কমিউনিষ্টদের 
তিনটি প্রধান অসুবিধা আছে । 
ও (১) কেরালার মত পশ্চিম- 
বঙ্গে সরকার-বিরোধী আন্দোলন 
সৃষ্টির শপক্ষে জোরাল অজুহাত 


দর নেই, অন্তত, এখন নেই । 


& (২) সরফার-বিরোধী ছল- 


গুলির মধ্যে অটুট এঁক্য নেই । 


দল হিসাবে পশ্চিমবজের কমিউ- 
নিষ্ঠুরা এখন অন্যান্য শক্তিশালী 
বিরোধীদল থেকে নিজেদের 
বিচ্ছিন্ন করে এনেছেন, এবং 
৪ (৩) এ্রতধড়ো আন্দোলন 
গড়ে ভোলা ও তাকে সাফল্যের 
স্তরে তুলে দেবার মত উপযুক্ত 
শক্তি এখনও কমিউনিষ্টরা 
সংগ্রহ করতে পারেন নি। 
কলকাতা সম্পর্কে কিছুটা 
নিশ্চিন্ত হলেও জেলার সাংগঠ- 
নিক ছূর্বলতা। সম্পর্কে প্রাদেশিক 
নেতৃবৃন্দ খুবই সচেভন। 
আরও একটা কথা আছে। 
কলকাতার সাধারণ স্তরের মধ্যবিত্তের 
একটা বড় অংশ, থা কেরাণী, ছাত্র, 
স্কুলের শিক্ষক প্রভৃতি কমিউনিষ্টদের 
সরকার-বিরোধী আন্দোলনে সমর্থন 
জোগালেও ইন্টেলকচুয়ালদের সমর্থন 
তাঁর পানেন কি না, এ বিষয়েও 
যথেষ্ট সন্দেহ তারা পোষণ করেন। 
প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রগুলো যে 


এ আন্দোলনকে মোটেই সমর্থন করবে 
না, এতো জান) কথা । 

এমন কি, পঃ বঙ্গের যে সমস্ত 
অ-কমিউনিষ্ট ইন্টেলকচূয়াল ও বিশিষ্ট 
ব্যক্তির বিবৃতি এবং জ্রনপ্রিয়্তম 
একখানা বাংল! দৈনিকের সম্পাদকীয় 
কেরালায় রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপের 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে কমিউনিষ্ট 


দের অনুকূল এক পরিবেশ সষ্ট 


করেছিল, এখানকার আন্দোলনের 
কার্ধকালে যে সেসব কোন কাজেই 
আসবে না, কমিউনিষ্টরা সে কথাও 
ভালভাবে: জানেন। সম্ভবত এও 
জানেন উক্ত কাগজের বিবেকী 
সম্পাদক মালিকের চাপে সম্পাদকীয় 
মারফৎ শ্বমত প্রকাশ করতে না পেরে 
হাটে মাঠে ভাষণ দিয়ে মত প্রকাশের 
স্বাধীনতা বজায় রাখবেন । 

তাই এসবের উপর ভরসা রাখতে 
কমিউনিষ্টদের বাধছে | 


গ্পুতিশস্পেন্র লিশোর্ড 

পঃ বলের পুলিশ যহল সম্ভাবা 
গণ-আন্দোলনের মহড়া নেবার জন্ত 
এর মধ্যেই তৈরী হয়ে, উঠেছেন। 


-কমিউনিষ্টদের সাংগঠনিক শক্তি সম্পর্কে 


তাঁরা একটা সমীক্ষাও শেষ করেছেন। 
পুলিশ মহলের *ফোরকাষ্ট' বা 
ভবিষ্যত্বানী অনুসারে জান! বায়, গণ- 
আন্দোলন যদি হয়ই তবে একমাত্র 
কলকাতাতেই তার তীব্রতম প্রকাশ 
দেখা দেবে। এর পরেই বুহত্তর 
কলকাতার শিল্পাঞ্চলের স্থান। জেলা- 


গুলিতে আন্দোলনের রূপ হবে 


বিক্ষিপ্ত । কমিউনিষ্ট আক্রমণের চোদ্দ 
আনা চোট. কলকাতা আর সংলগ্ন 
শিল্পাঞ্চলের উপরই পড়বে. বলে 
পুলিশের ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা । 
কমিউনিষ্টরা সমস্ত শক্তি. একত্র করে 
আঘাত হানলে সাত দিন পট এই 
শিল্পাঞ্চলর কাজকর্ম অচল করে দিতে 
পারেন বলে পুলিশের পক্ষ থেকে 


আশঙ্কা প্রকাশ ক্করা হয়। তবে পারেন নি। শ্রীমেনন ডাঃ রায়কে 


কেরালা পুলিশের পদাঙ্ক অনুসরণ 
করে অমন মুষ্টযোগ এখানেও 


চালালে এখানকার গণ-আম্দোলনের 


আয়ু'সাতদিনের মধ্যেই ফুরিয়ে যাবে 
বলে এ রাজ্যের পুলিশ মনে করেন । 
তবে এখানকার পুলিশ- 
কর্তারা নাকি এখানকার আঁদ্দো- 
লমকে আতুড়ে বিনষ্ট করার 
পক্ষপাতী। তাই তারা 
সরকারকে পরামর্শ দিয়েছেন, 
কমিউনিষ্টরা সংগ্রামের ঘোষণা 
করার সঙ্গে সঙ্গে যেন, 
(১) কলকাতা ও 


s+ যি 


শিল্পাঞ্চলে ১৪৪ ৪ বারা জারী করা” 


হয়, 

ক ক (২) ব্যাপকভাবে 
নেতৃবৃন্দ ও সুদক্ষ কর্মীদের 
গ্রেপ্তার করা হয়, 

* * (৩) স্কুল কলেজ বন্ধ 
করে দেওয়া হয়, 
স্চন্িউন্মিউছেন্ল লিলা 

কমিউনিষ্ট রাজনীতি .সম্পকে 
বিশিষ্ট ওয়াকিবহ।লেব মতে আন্দো- 
লনের সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হছে 
পারছেন না বলেই কমরেড জ্র্যোতি 
বঙ্গ এখন গপ-আনেো।লন সুরু করার 
অনুকূলে মত দিতে হিধাগ্রস্ত হচ্ছেন । 
এখন পঃ বঙ্গে কমিউনিইদের রাজ- 
নৈতিক প্রেন্টিজ খুব উঁচুতে । এই 


সংগ্রামে পরাজিত হলে সে প্রোইঁজ 


ধলোয় লুটোঁবে এবং পার্টির সমর্থকদের * 


মঞ্জ্য তীব্র হতাশার স্থষ্টি হবে। 
কেরালা বা অন্তর ভারতেঁর কমিউনিষ্ট 


্্যাটেজিতে পশ্চিমবঙ্গের মত এত 
গুরুত্বপূর্ণ নয়। সে কারণ যেসব * 


কমিউনিষ্ট নেতা মস্কো, পিকিং এবং 
কলকাতা এক্সিসের অবশ্তস্তাবিতুর 
স্বপ্র দেখে থাকেন তারা কোন 
কারণেই পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিষ্ট 
প্রে্টিজে চিড় ধরাতে রাজি নন। 


নিজেদের কন্তির জোর সম্পর্কে আরও | 
একটু নিঃসন্দেহ হয়ে তবে তাঁরা ূ 


লড়াইতে নামতে চাঁন | J 


ভাঃ রাজের স্চ্তভা 

এই সতর্কতা পঃ বঙ্গের“কংগ্রেস 
নেতা ডাঃ রায়েরও আছে। তিনিও 
এই রাজ্যের রাজনৈতিক কুরুক্ষেত্রে ' 
গৃহ সাঁঙ্গাবার আগে নারাফণী সেনার । 
হিম্মত কত তা একবার যাচাই করে 
নিতে চান । | 

তাই কেরালার প্রাক্তন কংগ্রেসী 
নুখ্যমন্রী শ্রীগোবিদ্দ মেনন কিছুদিন 
আগে দৌত্যকার্ধে এসে পিতামহ তুল্য 
ডাঃ রায়কে নানা প্রকারে তাতাতে 
চেষ্টা করেও বিশেষ সুবিধে করতে 





বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন, কেরালাঁর 
কমিউনিষ্ট সরকার কেন্দ্রীয় পাটি ফাণ্ডে 
যে বিপুল অর্থ ঢেলে দিচ্ছেন, 
কমিউনিষ্টরা আগামী নির্বাচনে সে 
টাকার বেশির ভাগই ব্যয় করবেন 
পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনে জয়ী ছুয়ে 
কমিউনিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠন করবায় জন্ত। 
অতএৰ পশ্চিমবর্ধের কংগ্রেসের প্রাণ- 
রক্ষার খাতিরেই ডাঃ রায়ের উচিত 
কেরালায় হস্তক্ষেপের জন্তু রাষ্ট্রপতিকে 
পরামর্শ দেওয়া। শ্রীগোবিন্দের 

বক্তবের উত্তরে ডাঃ রায় নাকি হা না 
কিছুই বলেন নি। 


কংগ্রেস সভাহনত্রী শ্রীমতী 
ইন্দিরা গান্ধীও' ডাঃ রায়ের 
পরামর্শ চেয়েছেন। এর ূ 
| 

| 

| 


আগেই ডাঃ রায় কেরালায় 
রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপে অনিচ্ছা" 
জ্ঞাপন ক্লুরেছিলেন। কংগ্রেস 
সভানেত্রীকে ডাঃ রায় স্পষ্টই 
জানিয়েছেন, তিনি এখানে 
আগে কমিউনিষ্টদের শক্তি একটু 
পরীক্ষ। করে দেখতে চীন, দুটা 
উপনির্বাচন করে। ফলাফল 
দেখে ভারপর তার চুড়াস্ত মত 
তিনি জানাবেন। ততদিন পর্যন্ত 
কংগ্রেস হাইকমাণ্ডের পক্ষে. 
ধৈর্য ধরে থাকাই রাঞ্জনৈতিক 
বুক্ধমন্তার অবং ছুরদর্মিতার 
পরিচয় দেওয়া'হবে.। 
ছুটি উপনির্বাচনের কথা 
ডাঃ রায় ভাবছেন, সম্ভবত 
তার একটিতে কংগ্রেসক্চে 
এবং অপরুটিতে প্র্জা- ' 
, সমাজতন্ত্রী দলকে কমিউলনিষ্ট- 
দের সঙ্গে প্রতিঘন্ঘিতা করার 
, সুযোগ দেওয়া হবেন এবং 
, তার ফলাফল দেখে ডাঃ রায় * 
ভবিস্তু চাল ঠিক করবেন। 


( শেষাংশ হয় পৃষ্ঠায় ) 
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সপ্সাদকীয় 


্বাধীনত। ৪ দ্বাদেশিব। 


উৎকট শ্বাদেশিকতা এবং ম্বাধী- 
নতা. ষে এক বস্তু নয়, একথা আমরা 
যত তাড়াতাড়ি বুঝতে পারব ততই 
মঙ্গল । হুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের 


_ মন স্বাদেশিকতার মোহে যে পরিমাণ 


আচ্ছন্ন, স্বাধীনতাবোধের দীধিতে 

টা সমুজ্জল নয়। স্বাদেশিকতা 
এবং স্বাধীনতার মধ্যে যে পার্থকাটি 
আছে সে সম্পর্কে ' 'অঠুমর। সচেতন 
নই ব্যুলই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে 
স্বাদেশিকতাকেই স্বাধীনতার প্রকাশ 
বলে মনে করে থাকি । 

স্বাধীনতার আশ্রয় ব্যক্রিমানুষের 
অন্তরে । ব্যক্তিম'মুষের মধ্যে যে 
অফুরন্ত বিকাশের সম্ভাবনা নিহিত 
আছে তাকে সহত্রদল পদ্মে বিকশিত 
করে তোলার নামই স্বাধীনতা । 
অভিজ্ঞতা, বিভা, জ্রান এবং বুদ্ধি 
দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়" 
দেহ ও মনের মধ্যে সন্ধীর্ণতার যে 
অজস্র বন্ধন আছে তার নাগপাশ 
থেকে মুক্ত হয়েমহৎ থেকে মহত্তর 
স্তরে যে-শক্তি ব্যক্তিমানযকে পৌছে 
দেয় তাই হুল স্বাধীনতার শক্তি। 
সন্থীর্ণতা এবং স্বাধীনতা একে অপরের 
নিদারুণ বিরোধী | মানুষের আবি" 
ভাবের সেই আদি, সুভলগ্টি থেকে 
আজ পর্যন্ত বহুমান যে ধারাটি চলে 
এসেছে, গুহাধুপ থেকে আণবিক 
যুগে উত্তরণ পর্যস্ত সমস্ত স্তরের কাছেই 
্বাধীনতায় উৎুদ্ধ মানুষ তাই খণী। 
এবং এ খণ শ্বীকারে লজ্জা নেই! 
ইতিহাসের সঙ্গে মুক্তিকামী মানুষের 
কোথাও বিরোধও নেই । 

ইতিহাসকে ' লজ্জা পায় তারাই 
যে সব মামুষের-মন উৎকট শ্বাদেশি- 
কতার মোহে আচ্ছন্ন 
এবং ক্ষুদ্রতা স্বাদেশিকতার বাহন। 
সর্বদা হীনন্মন্ততার দ্বারা প্বাদেশিকতা 
তাঁড়িত। সে কারণেই, ভিতরের 
মন যতই কাপুরুষ হোক না কেন 


সঙ্ধীৰ্ণতা 


স্বাদেশিকতা ঢা ক-ঢোল পিটিয়ে 
ঘাইরের দেয়ালে সাহসিকতার চুণ- 
কাম লাগার । বলাই বাহুল্য, এই 
মনোবৃত্ি সুস্থ নয়। 

আর এই অসুস্থ মনোবৃত্তির 
প্রকাশ আমরা যখন আমাদের দেশের 
খ্বেশ কিছু লোকের মধ্যে দেখতে 


পাই তখন আমরা যে শুধু ব্যধিতই 


হই তা নয়, পরিণাম ভেবে 
আতঙ্কিত হই। 

স্বাধীনতা-প্রার্তির ( রাজনৈতিক 
র্ূপাস্তর) এগারো বছর কেটে ষাবার 
পরও যখন দেখি স্বাধীনতার মুল্য 
আমরা বুঝতে শিখিনি, উৎকট 
স্বাদেশিকতাকে আশ্রয় করে থাঁকা- 
কেই পরমার্থ বলে ‘ধরে নিয়েছি, 


তখন এই শদ্ধা আরও তীব্র হয়ে 
ওঠে। 


কথাট| বলবার প্রয়োঙ্জন জায়ছে। 
কারণ জীবনের মহত্তর বুত্তিগুলিকে 
তালাক দিয়ে আমর এখন নতুন করে 
সন্বীর্তার সে গাঁটছড়া বাধতে 
লেগেছি। ইংরাজ-শাসকরা চলে 
গেছে, তবুও ইংরাজ-বিদ্বেষ আম'দের 
ষায়নি। মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক 
রাজনীতির আয়ু শেষ হয়েছে, তথাপি 
মুসলয়ান-বিদ্বে নৰ্বোষ্বমে আমা- 
দের মনে মাথা চাডা দিয়ে উঠছে। 
এমন কি, প্রাদেশিকতার ভূতেও 
আমাদের নতুন করে পেয়েছে। 
আমাদের মনের শিকড়ে যে কলি 


. প্রবিষ্ট হয়ে আছে, যার উৎপাতে 


আমরা অস্থির তারই আর এক নাম 
স্বাদেশিকতা। 

এই স্বাদেশিকতার মোহে পড়ে 
আমরা কাগুজ্ঞান বিবর্জিত তয়ে 
আজ ইতিহাসকেও উপ্টে দেবার 
চেষ্টা করছি) রাস্তা থেকে নির্বি- 
চারে সব সাহেবদের নামের লেবেল 
তুলে দ্বিতে তৎপর হয়ে উঠেছি। 


ময়দান থেকে সমস্ত স্ট্যাচুণ্লোকেই' 





শুক্রবার ২৪শে জুলাই, এই নব চিত্রপর্ব 1! রবীন্দ্রনাথের উচ্ছ্বসিত 


প্রশংসাধ এ কাহিনী !! 








লা 0 পুল্মশী 0 শজ্লা। 0 আলোছান্মা 
নবরূপন ॥ লীলা ॥ মায়াপুরী ॥ নিউ তরুণ ॥ অলোক 
রামপুর টকী ॥ বর্ধমান টকী ॥ কল্যাণী (নৈহাটি) 





নির্বাসন দেবার জন্তু কোমর বেঁধে 
লেগেছি। আমাদের এই মূঢ় 'আচ- 
রণ যে কোথায় গিয়ে ঠেকেছে তার 
প্রমাণ পাওয়া! ষায় প্রিদ্দেপ -স্রাটের 
নাম বদলে, বেটিস্ক আর রিপনের 


ষ্টযাচুর নির্বাসনে, 

প্রিন্সেপ যে সারাজীবনের সাধনায় 
ব্ৰাহ্মীলিপির পাঠোদ্ধার করে সম্রাট 
অশোকের মাৎ।এাকে ভারতবাসীর 
মনে নতুন. করে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 
উৎকট শ্বাদেশিকতার মোহ আমাদের 
সেকথা ভুলিয়ে ঠিয়েছে। বেটি 
সতীদাহের মত এমন একটা নৃশংস 
সংস্কারকে আমাদেরই কয়েকজন মহৎ 
পূর্বপুরুষের সহায়তায় ( এই প্রসঙ্গে 
রাজ] রামমোহন রায় প্রর্তব্য ) চিরতরে 


"উচ্ছেদ করে অনপনেয় কলঙ্কের হাত 


থেকে আমাদের বাচিয়েছিলেন সেকথা 
আমরা ভূলে গেছি। আমরা এও 
ভুলে গেছি যে তাঁর ষ্ট্যাচুটি ব্রিটিশ 
শাসকের দ্বারা নির্মিত হয়নি, নির্মিত 
হয়েছিল আমাদেরই কয়েকজন কৃতভ্ঞ 
পূর্বপুরুষের চাদার টাকায়। হায়, 


কৃতন্রতারও বুঝি স্থায়ী মূল্য দিতে 


এযুগের লোক আমরা এত অক্ষম ! 


ছু্দস্ত ঠগীদের অত্যাচারে সমগ্র 
ভারতের অধিবাসীর জীবন যখন 
বিপৰ্য্যস্ত হয়ে উঠেছিল, আমাদের 
পূর্বপুরুষদের তীর্থযাত্রার প্রাক্কালে যে 
সময় শ্রাদ্ধামণান সম্পন্ন করে বেরতে 
হত সে স্ময়েই বেটিঙ্কের সোৎসাহ 
উদ্ভমে ঠগীরা নির্মূল হয়েছিল। 
ভারতের একপ্রাস্ত থেকে অহ'প্রাস্তে 
যাতায়াত সুগম হয়েছিল সে ইতিহাসও 
আমরা ভুলে গেছি। মেডিক্যাল 
শিক্ষার গোডাপত্তন করে যে বেশটিক্ক 
ডাঃ বিধানচন্্র রায়ের মত প্রতিদ্ডার 
বিকাশের পথ সুগম করে দিয়েছিলেন 
ডাঃ রায় তারই মন্তিত্বকালে সেই 
হেন্টিঙ্কর মূর্তি অপসারিত 'করে 
কৃতন্রতার এক নতুন উদাহরণ স্থাপন 
করলেন। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রকে 
গ্রদারিত করে যে রিপপ শিক্ষিত 
সম্প্রদায় শ্্টি করতে সাহায্য করে- 
ডিলেন তদের বংশধররাও আজ 
রিপণের স্বতিকে উচিত শিক্ষা দিয়ে 
ছেডেছেন। . 

এদের উপর কেন.এই আক্রমণ ? 
না এর! ইংরাজ) যে উংরাজ 
সাস্রাজাবাদীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে 


. আমাদের গায় পরাধীনতার কলঙ্কের 


কালি লেপন করেছে, এর! সেই 
জাতেরই লোক। এই সরলীকরণ 
মোহ্গ্রস্থ শ্বদেশিকতারই বিকৃত 
প্রকাশ । সম্ভবতঃ উলিয়ায় কেরী, 
ভেভিড হেয়ার, ভিরোজিও, ডিঙ্কওয়া- 
টার বেখুন__এদেরও আমরা ছেড়ে 
কথা কইব না । সমস্ত জীবনের সাধনা 
দিয়ে তীরা কীর্তি অর্জন করেছেন। 
আর আমরা? আমরা বিনা পরিশ্রমে 
তাদের সমস্ত সুকীতিকে বিকারের 
তাড়নায় ধতিত করে যাব । 

আদর্শের কথা থাক! স্তায়- 
অন্তায়ের প্রশ্নও মুলতুবী রাখছি । 


বাস্তবক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত কীর্তির সবগুলি 
মুছে ফেলাও কি আমাদের পক্ষে 
সম্ভব? পারব কি আমর! অক্টোর- 
রানী মন্ুমেন্টের উদ্ধত ম্পর্ধাকে 
কলকাতার বুক থেকে সরিয়ে দিতে ? 
পারব কি ভিক্টোরিয়ার স্থৃতিসৌধকে 


ধূলিসাৎ করতে? 

তাহলে _ আরও পেছনে কেন 
হটব না? পরাধীনতার কলম্ক-চিহঃ 
ভারতবাঁসীর পক্ষে. যদি এতই 
অসহনীয় হয়ে ওঠে, তাহলে আমরা 
আরও পিছুনেই ঘা হটে যাব না 
কেন? পাঠান ও মোগলের কীতি- 
চিহ্ব ভারতের মাটিতে নিতান্ত ত কম 
নেই । দিল্লীর লালকেল্লা, আগ্রার 
তাজ্গমহজ; ছিভোরের 
ফাসির হুকুম থেকে এদেরই বা মকুব 
করব কোন আপীলে? কলকাতা থেকে 
পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্ত ,পর্যন্ত 
যে সুদীর্ঘ গ্রাণ্ড টাস্ক রোড সেটাও 
কি এক পাঠানের কীতি বলে অহরহ 
আমাদের গায়ে মুনের ছিটে মারছে 
না? সেটাকেই বা অক্ষত রাখব 
কেন? 

ইতিহাসের পথ ধরে এমনিভাবে 
যদি পিছনের দিকে হাটতে থাকি 
আমাদের কাঁলাপাহাড়ি মন তাহলে 
ধ্বংস করতে বাকী রাখবে কি? ) 

এতো! শুধু চোখের ওপর যা 
দেখছি তাই। লোকচক্ষুর অস্তরালে 
যা মিশে আছে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে 
এবং সংস্কৃতিতে ষা সামিল হয়ে গেছে 
আমাদের শকুনি-চঞধ্চু তাই বা খুঁটে 
খুঁটে তুলে ফেলবে না কেন? 


বিজয়স্তম্ত, 


তা যদি পারতাম তাহলেও না 
হয় বথ! ছিল। বিশুদ্ধ ভারতীয় 
( যদি .এই কথাটার সত্যিই কোন 
মানে থাকে ) ধারায় পিতৃতর্পণ করে 
পরাধীনতার সমস্ত গ্লানি মুক্ত হতে 
পারতাম । কিন্তু আমাদের স্বাদেশি- 
কতার ছুর্ভাগ্য,, একাজ কর! স্কল 
সাধ্যের বাইরে । তবে আর মাছি 
মেরে হাত নষ্ট করার বুথ! প্রয়াস 
কেন? . 
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গলি থেকে রাদ্গথ 
(১২শ পৃষ্ঠার পর) 
ক্যামেরাম্যান ‘গলি থেকে রাজপথে” 


মি 


কোন কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখার সুযোগ _ 


পাননি। এতে একধাই প্রমাণ 
হুল যে, চলচ্চিত্র যৌধশিল্প হলেও 
যোগ্য পরিচালকের নির্দেশেই সমস্ত 
বিভাগের কাজ প্রশংসার যোগ্য হযে 
উঠতে পারে। 

সুধীন দাশগুপ্ত পরিচালিত আবহ- 


সঙ্গীত স্থানে স্থানে পরিবেশের অনুকূল ' 


হয়েছে। কিন্তু গানের সুর মামুলি। 
হিন্দী গানটিতে শচীনদেবের প্রভাব 
অস্পষ্ট নয়। তবে টাইটেল মিউ- 
জিকের অকুণ্ঠ প্রশংসা না করে পাথ্মা 
যায় না। প্রথমে টয়-বেহালায় সুর 
বাজিয়ে গলিপথের নৈহশবকে প্রকট 
করে তুলে তারপর যানবাহনের গঞ্তি 
মুখর রাজপথের ধ্বনি সঙ্গীত, 
পরিচালক সুধীন দাশগুপ্ত অনুত্ভাবে। 


ঘ 


| 


+ 


ফুটিয়ে তুলেছেন। এ থেকে বলতে ' 


পারি যে, চেষ্টা করলে তিনি আবহ- 
সঙ্গীতে নতুনত্ব আনতে এবং তাকে 
সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করতে পারেন । 


গীতবিতানের 'বর্ষামজল” 


রবীন্দ্রপলীত শিক্ষায়তন গীতা- 
বিতাঁনের উদ্ভোগে রবিবার সকালে 
এবং মঙ্গলবার ও বুধবার সন্ধ্যায় 
রবীজ্রনাথের গান ও নৃত্য 
সহযোগ বর্ধামজল' অনঠিত হয়। 
নৃত্যে 'মুত্রী সরকার উল্লেখযোগ্য 
কৃতিত্ব দেখিয়েছেন । কয়েকটি সাম্মলক$ 
নৃত্যও ভাল লাগল। সঙ্গীতাংশে 
গীতাবিতানের সুনাম বজাও 
থেকেছে। 


উদ্তয় দলই দখা 


- (১ম পৃষ্ঠার পর), 
এদিকে ডাঃ রায়ের সোৎসাহ 
সমর্থন না পেয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এবং 
সেই কারণে কংগ্রেস হাইকমাণ্ডও 
কেরালার ব্যাপারে চূড়ান্ত কোন' 
সিদ্ধান্তে পৌছতে পারছেন না। 
এর দ্বারা স্পষ্টতই এই সিদ্ধান্তে 
পৌছতে পারা যায় যে, একেন্ত্রীয 
সরকার এখনও পঃ বঙ্গকে তামাদি 
দলিলের পর্যায়ে ফেলেন নি, এখনও" | 
এই বিক্ষুন্ধ, উপেক্ষিত প্রান্তটির প্রতি 
তারা আশা পোধণ করেন। 








২ 


পি 


শিষ্ট সাহিত্য বিভানের বই 


'_ ছোটদের প্রিয় লেখক ‘চৌসাাছি?র লে 
ঝুন ঝুন ঝুন মিষি ছড়া ও 


তুতুল পুতুল 


পাতায় পাতায় ছবি। 


~~ 
দুরঙে ছাপা ' 


| 
| 
| 


॥ একমাত্র পরিবেশক ৫ 
২৩ল্সাল ভ _০প্রস 
( শিশু সাহিত্য বিভাগ ) 
১১ প্রতাপ* চ্যাটার্জা লেন, 
ক।লকাতা-১২ 
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*গণ্চিমবত শিক্ষাধিকার প্রকাশিত চর নৌ গাঠ 


»্রৃতি গৱিচয়ে’ মুদ্ৰণ ব্যতীত তথ্য ও 1৮ টি 
' জনৈক বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীর অভিযোগ 


* ভ্ৰম। 


* তাহলে পুস্তকেব 


(দর্পণের প্রতিনিধি ) 


“বতমান বৎসর থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা- 
অধিকার চতুর্থ শ্রেণীর ভূগোল ও বিজ্ঞান পড়াবার জন্তু প্রকৃতি 
পরিচয় নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেছেন। এপ্রিল 
মাসে সেসন শুরু হলেও এ পুস্তক বিক্রয়ের জন্য বিভিন্ন অবর 
পরিদর্শকের অফিসে এসেছে গত জুন মাস থেকে । অথচ, 
কলকাতার একটি বিখ্যাত প্রেমে উক্ত পুস্তক ছাপা হয়েছে, 
যে প্রেসের অতি দ্রুত, স্বল্প সময়ে এবং নিভু'ল সুনিপুণভাবে 

শছাপার জন্য সারা ভারতব্যাপী সুনাম আছে। মুদ্রণ ব্যতীত 

_ আরও অনেক তথ্যগত ও ওবিষ্যাসগত ক্রুটি রয়ে গেছে 
গুস্তকটিভে।”_ কৃষ্ণনগর শহরের বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী প্রীঅজিত 
দাশের সঙ্গে দর্পণের প্রতিনিধির সাক্ষাৎকারে উক্ত পুস্তক 
সম্পর্কে আলোচনায় তিনি উপরিউক্ত মন্তব্য প্রকাশ করেন। 


- তিনি বলেন যে পুস্তকে প্রথমেই 
শুদ্ধিপত্র লাগানো একটি মারাত্মক 
শিশুমনে সমগ্র পুস্তকের প্রতি 
একটি অবিশ্বাস জন্মানোর সম্ভাবনা 
প্রবল। জিনিসটা দৃষ্টিকটুও লাগে। 
সরকারী ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগে 
সাধারণ অভিভাবকদের মনে! 
শুদ্ধিপত্র যদি নিতান্তই প্রয়োজন হয় 
পিছন দিকে 
শিক্ষকদের ন! 


লাগানই শ্রেয়। 


" ঈড়বার আশংকা! অমুলক | 
bd ২ 


তিনি বলেন যে ভূগোল অংশের 
প্রথমেই ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের 
অধিবাসীদের সঙ্গে ছাত্রদের পরিচিত 
-করাবার জন্য তাদের পোষাক পরিহিত 
ছবি দেওয়! হযেছে । কিন্তু আশ্চর্যের 
"কথ! জাতীয় পোঁযাকপরা কোন 
বাঙ্গালীর ছবি নেই। এমন কি 


. ধুতি-পাঞ্জাবী পরা ছবি একটিও নেই। 


ভূগোল বইয়ে তাদের, 


এর ফলে ছবি দ্রেখিয়ে ভারতীয় 
সমাজ দেখানোর চেষ্টা অসম্পূর্ণ থেকে 
গেছে। বিশেষ করে ছাত্রদের মনে 
এ প্রন উঠেছে যে তাদের নতুন 
বাঙ্গালীর 
চেহারা নেই। শুধু বাঙ্গালী কেন, 


, আসাম থেকে উত্তর প্রদেশ এবং 


El 


ুক্কাপ়্িক শ্রম ছারা জীবিকা 


উড়িয্যা পর্যন্ত কোন প্রদেশবাসীরই 


“উল্লেখ না থাকার কি কারণ স্পষ্ট 


করে বোঝা গেলো না। স্থানাভাবের 
প্রশ্ন তুললেও একথা বলা যায় যে 
ধুতিপাগ্রাবী পরা একটি ছবি দেখিয়ে 
বলা যেত এই অমুম্লেখিত অঞ্চলের 
অধিবাসীদের বৈশিষ্ট্য প্রায় একই 
রকম। 


১২ পৃষ্ঠায় শ্রমিকের সংজ্ঞ! হিসাবে 
(বন্ধনীর ভিতরে) বল! হয়েছে £ “কঠিন 
শ্রম করে বলিয়া ইহাদের শ্রমিক 
বলা হব।” এই 'সংজ্ঞা তুল। শুধু 
নির্বাহ 
করে বলিয়া শ্রমিক বলা হয়_এই 


রকম সংজ্ঞ! হওয়া উচিত। 


“অন, বস্ত্র বাসস্থান 1” 


১৬ পৃষ্ঠার জেলেদের বিষধ বলর্তে 


গিয়ে বলা হয়েছে £ “কিছুদিন পূর্বে 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার কয়েকট মাছধরা 
জাহাজ কিনিয়াছেন। ইহার দ্বার! 
সমুদ্রে মাছ ধরা হইয়াছে 1” --এই 
অংশটি অপ্রাসঙ্গিক হয়েছে বলেই 
মনে হয়। এ যেন গঞ্জের ফাকে বিষমন্ত 
ছেড়ে দেওয়ার দশা। এই অংশটুকু 
জুড়তে গেলে সমুদ্রে নৌকায় মাছ 
ধরার প্রথা! এবং এর ভালোমন্দ 
সম্পর্কে কিছু মন্তব্য প্রয়োজন । 


১৯ পৃষ্ঠায় তাঁতী সম্পর্কে বলতে 


গিয়ে বলা হয়েছে, “মানুষের জীবনে 
তিনটি মৌলিক প্রয়োজন দেখা যায় 
এতে কোন 
ভুল নেই। কিন্তু এইখানে ভেবে 
দেখবার জন্য একটি প্রস্তাব পেশ করা 
যেতে পারে। মানুষের সমাজ ও 
সভ্যতা এগিয়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে৷ 
তার প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তার সংখ্যা 
কি বাড়ছে না? আজ মনে হয়, 
শিক্ষা ও চিকিৎসাও প্রাথমিক 
প্রয়োজনের মধ্যে এসে পড়েছে। 
সে কারণ, সমাজবন্ধু হিসাবে চাষী, 
তাঁতী, রাজমিল্ত্রী, ছুতার, কামারের 
পাশে শিক্ষক ও চিকিৎসকের উল্লেখ 
ও পরিচয় দিলে বিষয়টি যুগোপযোগী 
ও পূর্ণাংগ হয়। এই সঙ্গে ছাত্রদের 
ভিতর সামাজিক এই “পঞ্চশীল 
বোধও জাগ্রত হবার সুযোগ মেলে। 

২৭ পৃষ্ঠায় পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু 
প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ “জুন মাস 
হইতে আরম্ভ করিয়া সেপ্টেম্বর মাস 
পর্যন্ত সাধারণতঃ পশ্চিমবাংলায় বৃষ্টি- 
পাত হয়।***মার্চ মাসের ম্‌ঝা- 
মাঝি হইতে মে মাস পর্যন্ত এবং 
বর্ষার শেষে অক্টোবর ও নভেম্বর 
মাসে প্রবল্র বৃষ্টিপাত হইতে দেখা 
যায়।* 

এটি প্রাথমিক বিদ্ধালয়ের চতুর্থ 
শ্রেণীর পাঠ্য পুন্তক। প্রাথমিক 


বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজী 
পঠন পাঠন নিষিদধ। এক কথায় 
বাংলা বিস্তালয়। স্বাধান দেশের 
এই বাংল! বিস্তালয়ে ইংরাজী মাস 
ধরে আবহাওয়ার হিসাব দেওয়া 
একটি মারাত্মক ভ্রান্তি । বিশেষ করে 
উৎপন্ন দ্রব্যের আলোচনাতেই ২৮ 
পৃষ্ঠায় আবার গ্রীশ্মকাল, হেমস্তকাল 
প্রভৃতি খতুর নাম করা হয়েছে। 
এইভাবে এটা একটা জগাখিচুড়ীতে 
পরিণত হয়েছে। ইংরাজী মাসের 
পরিবর্তে বাংল! মাসের নাম বসানোই 
যুক্তিযুক্ত ছিল নাকি? 


৩৭ পৃষ্ঠায় শিল্প সম্পর্কে বলতে . 


গিয়ে বল! হয়েছে £ “তোমরা! সকলেই 
ইংল্যাণ্ড আমেরিকার নাম শুনিয়াছ। 


১ ৩ 





এই সব দেশে শিল্ষপর যথেষ্ট প্রসার 
হইয়াছে বলিয়া ইহাদের আধিক উন্নতি 
হইয়াছে ।"--শুধু ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা! 
কেন, জাপান, জার্মানী রাশিয়াও তো 


শিল্প-সমুদ্ধ দেশ ৷ তাদের নামোলেখে 
দ্বিধা কেন ? 


৩২ পৃষ্ঠায় কুটির-শিল্পের কথায় 
বলা হয়েছে: “নদীয়া প্রভৃতি 
গ্বানের রেশমের কাপড় ।” নদ্ষীয়াঁয় 
রেশমের কাপড় কোথায় বোনে? 
অথচ বিষুপুর ও মানতৃমে রেশমের 
চাষ হয়, তার উল্লেখ নেই কেন? 

৪৪ পৃষ্ঠায় প্ধুবুলিয়া প্রভৃতি 
কয়েকটি শহর পত্তন হইয়াছে।» 
ধুবুলিয়ায় উদ্বাপ্ত শিবির আছে? 
ইংরাজী নাম পি. এল. ক্যাম্প। 
সেখানে কোন শহর পত্তন হয়নি 

৪৪ পৃষ্ঠায় নদীয়। জেলার নদ-নদীর 
তালিকায় ভাগীরথীর নাম উঠলো 
না কেন? ভাগীরথী তো নবহীপ 
শহরের পূর্বদিক দিয়ে প্রবাহিত। 
এবং নবদ্বীপ শহর নদীয়া জেলারই 
অন্তর্গত। অর্থাৎ ভাগীরথী নদীয়ার 
ভিতর দিয়েই প্রবাহিত । অবশ্ত এই 
ভুলের কারণ অনুমান করা সহজ। 





৪৫ পৃষ্ঠায় অং কি ত" নদীয়া জেলার 
মানচিত্র দেখলেই বুঝা যায় । সেখানে 
নদীয়া জেলার সীমারেখার বাইরে 
বর্ধমানের ভিতর নবদধীপকে দেখানো 
হয়েছে। এ মানচিত্রে আরও 
দেখানো হয়েছে কৃষ্ণনগরের পাশ 
দিয়ে প্রবাহিত নদীর নাম ‘খড়িয়া'। 
অথচ, ৪৪ পৃষ্ঠায় কৃষ্ণনগরের অবস্থান 
বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে £ “জেলার 


» সদর শহর, জলঙ্গী নদীর বামতটে 


অবস্থিত ৷” খড়িয়া জলঙ্গীর স্থানীয় 
চলিত নাম-হএকথার উল্লেখ নৈই। 
ফলে অন্ত জেলার ছাত্র-ছাত্রী ও 

ক-শিক্ষিকার মনে বিভ্রান্তি স্থষ্টি 
হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল এবং নিশ্চিত । 
আবার, ৩৬ পৃষ্ঠায় মানচিত্রে জলঙ্গী 
নদীকে কষ্ণচনগর থেকে অনেক দুরে 


দেখানো হয়েছে। রাণাঘাটের চুণী 
নদীকে দেখানোই হয়নি | 


8৪ পৃষ্ঠায় কৃষ্ণনগরের পূর্বনাম 
‘রেভই’ নয়, রেউই। এখানে বলা 
হয়েছে? “রুদ্র রায় - **এই গ্রামের 
নাম রাখেন ক্ৃষ্ণগঞ্জ বা কষ্জনগর |” 
তাই কী? কৃষ্চনগরের কাছেই 

{ শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 





সঙ্মাদক মহাশয় সমাপেষু-_ 
'কলাবা। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাংবাদিকঘ। শিক্ষ| বিভাগ 


গত ওরা জুলাই আপনাদের “দর্পণ” 
পত্রিকায় প্রকাশিত জনৈক শিক্ষার্থীর 
পত্রট পড়লাম। পত্রটি বিশেষভাবে 
আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, কারণ, 
আমি নিজে কলিকাত] বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
সাংবাদিকতা শিক্ষা বিভাগের এক- 
জন ছাত্রী ৩রা জুলাই-এর পত্র- 
লেখক সাংবাদিকতা বিভাগের ক্রি 
স্থালন করতে পিয়ে এই বিভাগের 
ছাত্র-ছাত্রীদেরই দায়ী করেছেন এবং 
তাদের দায়িত্ব সমন্ধে কিছু উপদেশও 
পরিবেশন করেছেন । এরজগ্য অজ 
ধন্তবাদ । কিন্ত আমার প্রশ্ন হচ্ছে 
যে, শিক্ষা দেওয়া-নেওয়ার ক্ষেত্রে 


ছাত্র-ছাত্রীদের দায়ি ত্বটাই কি 


সর্বাগ্রে? যিনি শিক্ষা দেবেন তার 
দায়িত্বটা কি গৌণ? অবশ্য ছাত্র- 
ছাত্রীদের যে দায়িত্ব একেবারে নেই 
এ কথা বলতে চাইনা--তদের দায়িত্ব 
যথেষ্টই আছে, কিন্তু সে তো পরের 
কথা । দাতিত্ব সর্বাগ্রে অধ্যাপকগণের 
একথা অস্বীকার করলে চলবে কেন? 
আমি আমার সংবাদিকতা বিভাগের 
এক বছরের অভিজ্ঞতা, থেকে বলতে 
পারি ছাত্রদের থেকে অধ্যাপকগণই 


বেশী দায়িত্বহীন (অবস্ত ছু' একজন " 


বাদে)। বিকেল সাড়ে চারটেয় 
আমাদের ক্লাশ শুরুর সময় এবং শেষ 
হওয়ার সময় সন্ধ্য। সাড়ে ছ'টায়। 
কিন্তু এই নির্ধারিত সময়টা অনেক 


অধ্যাপকই এড়িয়ে চলেন। নৈক ' 


অধ্যাপক আছেন যিনি ক্লাশে এসেই 
পাঁচ মিনিটের মধ্যে Rol! 091].করে 


চলে যাঁন কিংবা করিনি আরও 
পাচ মিনিট থেকে কয়েকটা প্রশ্ন দিয়ে 
তার কর্তব্য শেষ করেন। কোন বিশেষ 
একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে 
গেলে ‘Nex দিন হবে’ আশ্বাস দিয়ে 
চলে যান! আবার এমন অধ্যাপকও 
আছেন যিনি কিছুক্ষণ লেকৃচার 
দেওয়ার পর এমন সব আজে বাজে 
বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন যা 
একেবারেই পড়াশোনার ক্ষেত্রে 
অনর্ক। ভাবছেন এর প্রতিবাদ 
হয় কিনা ?-গ্রতিবার্দ যথেষ্ট হয়েছে 
কিন্ত বিশেষ ফল হয়নি তাতে। 
কোন কোনদিন ক্লাশ করতে গিয়ে 
শোনা যায় ক্রাশ হবেনা! কারণ 
--না অমুক অধ্যাপক আসেননি 
তমুকের মিটিং আছে ইত্যাদি। 
সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপকগণ 
তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে কতটা সচেতন 


সে বিষয়ে সন্দেহ আছে । 
অধ্যাপকের পরেই আসে আমা- 
দের-_ ছাত্র-ছাত্রীদের দায়িত্ব ও 


কর্তব্যের কথা । কর্তৃপক্ষ ও অধ্যাপক- 
গণের ক্রটি দূরীকরণে আমাদেরও 
যে কিছু করণীয় আছে শা কোনমতেই 
অস্বীকার করা যায় না এবং পত্র- 


লেখকের সঙ্গে এ বিষয়ে আমি* 


একমত । ক্লাশে অনেকে অসস্তোষ 
প্রকাশ করেছেন কিন্ত দলবদ্ধভাবে 
কেউই কতৃপক্ষের কাছে তাদের 
অভিযোগ £পশ করেননি । ক্লাশে 
ছাত্রীসংখ্য! অতি অল্প--আমর! ছাত্রীরা 
কোনু বিষয়ে প্রতিবাদ করতে গিয়ে 


সত্যিই বিফলকাম হয়েছি 'আমাদেন 
ছাত্রবন্ধুদের কাছ থেকে আমরা কোন 
সাড়া পাইনি এবং তার ফলে দিনের 
পর দিন একটা বিশেষ অন্ঠায়কে 
প্রশ্রয়ই দেওয়া হচ্ছে। এককভাবে 
কোন বিষয়ের প্রতিবাদ কর! চলে 
না__সকল ছাত্র-ছাত্রীরই এএ বিষয়ে 
সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া উচিত। পত্রলেখক 
সাংবাদিকতা শিক্ষা বিভাগের ব্যর্থতার 
জন্তু সর্ববা্গা ছাত্র-ছাত্রীদেরই দায়ী 
করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন 
যে, ছাত্র- "ছাত্রীরা শুধু ক্যান্টিনে 
করিডরে আজ দিয়ে--নিত্যনতুন 
পোষাক পরিচ্ছদ পরেই সুময় ক্টয়ে 
দেন এবং তারই জন্তে সাংবাদিকতা 
শিক্ষা বিভাগ শোচনীয় ব্যর্থতায় 
পরিণত হচ্ছে! কিন্তু সত্যিই কি 
তাই? ক্যান্টিনে-করিডরে আড্ডা, 
পোষাকের্‌ বাহার, সে তো বিশ্ব- 
বিস্তালয়ের সব* বিভাগেই রয়েছে 
এবং তার জষ্টে কি, সব বিভাগই 
রসাতলে ষাচ্ছে ?-:-০০ সুতরাং 
অধ্যাপকগণের দায়িত্বহীনতাকে উহ 
রেখে শুধুমাত্র ছাত্র-ছাত্রীদেরই দঃ্যী 
করাটা পত্রলেখকেরু উচিত হয়নি । 
একটা শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে যখন 
কতৃ পক্ষ, অধ্যাপক ও ছাত্র-ছাত্রী 
সকলেই জড়িত তখন এৱ ব্যর্থতার 
জুন্ত আলাদাভাবে কারও দোষ ধরাট!' 
সঙ্গত নয়। আমার মতে বিশ্ব 
বিষ্ভালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের 


(শেষাংশ ৪ পৃষ্ঠায়) 





স্রন্বিল্বাল্রেন্ পাঁচালী 


বাইবেলে আছে ঈশ্বর ছ'দিন ধরে 
এই পৃথিবীটা গড়লেন | বললেন 

আলো হক। | আলো! হল। স্বর্য, চন্দ, 
Bin. গাছপালা, গিনেমা-ধিরেটার, 
মাস্থৃষ হাতি, ঘোড়া, মন্ত্রী, শারদীয় 
সংখ্যার লেখক, বেসরবর্ধরি কলেজের 
অধ্যাপন্ত, সব হক--একে একে সব 
হল। এরপর ভদ্রলোক দেখলেন যে 
ছ'দিন ধরে খেটে খেটে ক্লান্ত হয়ে 
পড়েছেন। তাই একটু রেষ্ট না 
নিলেই নয়। বুদ্ধি খাটিয়ে তিনি 
তখনই বললেন £ একট! ছুটির দিন 
হক, এদিন কাউকে কাঁজে যেতে হবে 
না। অথচ ঘরে বসে মাইনে পাওয়া 
যাবে। যেই বলা অমনি তাই হল। 
সপ্তাহের শেষ দিনটিতে ভগবান খুব 
নাক ডাকিয়ে ঘুমোলেন। অমনি 
কনভেনশন্‌ তৈরী হয়ে গেল। মহা- 
জ্ঞানী মহাজন স্ৃষ্টিকর্ত। যে পথে গমন 
করলেন স্বীয় কীর্তিধবজা ধরে তার 
অনুগামী মানব সন্তানেরা সেই পথ 
ধরেই এগিয়ে চলে হয়ে উঠল বরণীয়। 
এমনি করেই প্রচলন হল রবিবারের । 

বর ঞ hl 

রবীন্দ্রনাথের সেই জ্ঞানবৃদ্ধ শিশুটি 
লক্ষ্য করেছিল রবিবার আসে সকল 
বারের পরে। এতবড় একটা বিরাট 
আবিষ্কার আর হতে পারে বলে 
আমার ধারণা নেই। সোম, মঙ্গল,- 
বুধবারের! যেন সারি বেঁধে ্পুটনিক- 
গতিতে এগিয়ে আসছে, কিন্ত রবিবার 
যেন সরকারী 'ফাইল। এক ঘর 
থেকে জবার একঘর যেতেই তার 
ছ'মাস। সবার শেষে জড়ভরতের 
মত তার আবির্ভাব। জড়সড় হয়ে 
সভার শেষে হয়ত কোন ঞকমে বসেছে 
কি না বসেছে, খোঁজ নিতে এসে দেখ 
আর নেই।' কোন ফাকে উঠে 
পড়েছে হয়ত। fl 
ছু পুরে, রবিবারটার মধ্যে এরকম 
একটা 'ষেন হাই-ওঠা আড়ামোঁড়া- 
ভাঙা! কুঁড়েমির 'ভাব। অন্তদিন 
হোসপাইপে করে রাস্তায় জল দেওয়ার 
আগেই হয়ত আপনি উঠে পড়েন, 
কিন্তু রবিবার সকালে গোটা টালা 
ট্যাঙ্কটাকে আপন্পন্ন ওপর উপুড় 
করলেও অটপনি উঠবেন না। হপ্তার 
অন্তদিন সকাল নটার সময়েই ভাত, 
দেওয়ার জন্ত আপনি শ্লোগান দেন, 
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আর রবিবার দিন বৈঠকখানাঁর তাসের 
আড্ডা থেকে উঠে মাথায় জল দিয়ে 
ছটো গিলে নিয়ে আপনার শবশুরকুলকে 
ট্টন্ধার করার অন্থরোধ আপনি 
অনায়াসেই নারুচ করে থাকেন 
কোন বিশেষ বিশেষ দ্রব্যগুণের 
সংস্পর্শে শুনেছি মেজাজের ব্যারো- 


মিটারও ওঠানামা করে। তেমনি 


বিশেষ বারের ওপর মেজাজেরও ইতর 
বিশেষ ঘটে থাকে । সোমবার যে 
লোকটি মেজাজে শ্রীচৈতন্ত, শুক্রবার 
হিটলার হয়ে যাওয়া বিন্দুমাত্র আশ্চর্যের 
নয়। বুধবারে ষে লোকটি হরিপদ 
কেরাণী, রবিবার এলেই সে শাহনশাহ্‌ 
হবেই। সারা সপ্তাহ ষে হুকুম তামিল 
করেছে হুকুম দেওয়ার অধিকীর তার 
মাত্র এইদিনে । সপ্তাহের ছ'টা দিন 
সে অপরকে ভাড়া দিয়েছে, এই 
দিনটিই একমাত্র তার নিজস্ব ৷ 


ক # ba 


সপ্তাহের আর কটি দিন রুটিন 
মাফিক দৈনন্দিন জীবন। তার মধ্যে 
না আছে নতুনত্ব, না আছে বৈচিত্র্য । 
একমাত্র রবিবার ছাড়া আর কোন 
দিনকে আলাদা করা যায় না। কি 
ব্যক্তি-জীবনে কি সমষ্টি-লীধনে | 


এই কলকাতা' শহরের কথাই 
ধরুন। সদাগরী আর সরকারী পাড়া 
ডালহৌসিতে আপনি গেছেন রোজই । 
সোমবার থেকে শনিবার পর্যাস্ত 
এখানের দৃষ্য একই । সেই কেরানী 
বোঝাই ট্রাম-বাস । পিয়ন বুক 
হাতে খাকির পোষাক পরা পিয়ন 
আর্দালিদের ছোটাছুটি । অফিসের 
ধারে ধারে কার পার্কে দিয়ে থাকা 
হাজারী অফিসরদের মোটর। লাল- 
দীঘির বেঞ্চে বসে বিশ্রাম রত কিছু 


কিছু কর্মপ্রার্থী বেকার। ফুটপাথে ' 


কাটাফল বিক্রেতা। আর অগণিত 


মানুষের মৌন মিছিল। 

কিন্ত চলে আম্মন রবিবারের 
দুপুরের ডালহোঁসিতে ৷ বিরাট বিরাট 
আপিসের জানলাগুলো আজ ' বন্ধ। 
হয়ত আধখোলা মেন গেটের সামনে 
মেঝেতে খাটিয়া পেতে নাক ডাকাচ্ছে 
অফিসের দারোয়ান। ব্যাঙ্ষশাল 
কোর্টের ষ্ট্টাচুটির নীচে দারোয়ানদের 
তাসের আসর বসেছে। দেব-দেবীর 
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দর্পণ 


ঞ 


যে মূত্তিগুলি অন্তদিন বিচার-ৎর্থী 





মন্ধেল ও মকেল-প্রার্থী উকিলদের . 


দ্বারা বার বার প্রণামেব ফলে ধন 
হত, তাদের অবস্থা এখন হিন্দুধর্মের 
পুরনো গৃহদ্দেবতার মত! নেতাজী- 


মার্কা রঞ্জিত হোটেলের যে খুপরিতে 


বসে অন্তদিন উকিলবাবুরা সাক্ষীদের 
ষ্টেজ রিহামল দিয়ে নেন সেখানটায় 
আজ দিবানিদ্রার বিছানা পড়েছে 
হোটেলের বয়দের ৷ ফুটপাথে অন্যদিন 
এ সময় কাটাফল কিনে ঝীটার 
কাটি লাগিয়ে সেগুলোকে তারিয়ে 
তারিয়ে খান কেরানীবাবুরা, আজ 


- তাদের একজনের পাত্তা নেই | 


রবিবারের ডালহৌসিতে দু'জাতের 
লোকদের দেখা যাবে। এক নরস্ুন্দর, 
দুই হচ্ছে মৎস-শিকারি। আপিসের 
দারোয়ানেরা সপ্তাহের এই একটি 
দিনেই নরমুন্দরের শরণাপর হয়। 
তাই রবিবারের ডালহোৌসিতে ক্ষুর 
আর কাঁচি হাতে নরসুন্দরদের 
অভিষান। অত্যন্ত দ্রুতগতিতে 
ফুটপাথটি রূপান্তরিত হয় ইটালিয়ান 
সেলুনে। 


লেখাপড়া না শিখে ধারা মৎস 
মেরে খান তার! সুখে থাকেন কিন! 
জানিনা, তবে লেখাপড়া শেখার 
দুঃখ ধারা ভুলতে চান তার! মত্স্ত 
শিকার করতে আসেন রবিবারের 
ডালহৌসিতে। লাল দীঘির ঘোলা 
ঘোলা জলে ওঁর! চার ফেলে ফাতনার 
দিকে চোখ রেখে বসে থাকেন! 
সুর্য ভোবে, কিন্তু ফাতনা আর 
ডোবে.না। 


রবিবারের ট্রাম-বাসেরও যেন 
হলিডে মুড ৷ স্ত্রী আর ট্রাম-বাস না কি 
একটি যাওয়ার অগ্নক্ষণের মধ্যেই আর 
একটি এসে পড়ে । কিন্তু রবিবারের 
ডালহোৌসিতে বাস বা ট্রাম অত ঘন 
ঘন মিলবে না। আঁধঘণ্টা অপেক্ষা 
করেও আর একটা বাস নাও পাওয়া 
যেতে পারে। পাড়ার ছেলেদের 
রাজপথে নিরাপদে ক্রিকেট আর 
ক্যার্থিসের বলে ম্যাচ খেলবার জন্ত 
বছরে একদিন করেই হরতাল হয়ে 
থাকে, কিন্তু ডালহৌসির ছেলের! 
প্রতিটি রবিবারই পায় রাজপথে 
খেলবার জন্য! দাবোয়ান আর 
আর্দালীদের এসব ছেলেরা সপ্তাহের 
অন্তদিন কোথায় যে সেঁধিয়ে থাকে ! 
রবিবারের ডালহোৌসি জুড়ে এদের 
কোলাহল এদের আবির্ভীবকে ঘোষণা 
করে। 


না * * 


পৃথিবীর এক বনেদী কেরাণী 
চাল ল্যাম লণ্ডনের রবিবারকে দুঃসহ 
বলে অভিহিত করেছেন | লগুনের 
বান্তাংরবিবারে নির্জন । রাস্তার ধারে 


- এমন একটা বইয়ের দোকানও, আজ 


বসেনি, যেখানে দীড়িযে ফোকটে 
দু’ টারটে ছবি টবি দেখে নেওয়া 
যায়। দোক্ষান-পাট সব বস্বী। এমন 
কি রাস্তার ধারে বসে যে ছু’ চারজন 


রোজ সংগীত চর্চা করত, তারাও আজ 
হলিডে সেলিব্রেট করছে। শ্যাম 


'সাহেবের কোন দুঃখ থাঁকত না, ষদি 
তিনি রবিবারের কলকাতার চলে; 


আসতে পাঁরতেন। 


ডালহৌসি থেকে কয়েক পা 
পিছিয়ে আসুন এসপ্ল্যানেডে । গাডি- 
বারান্দার নীচে দিয়ে অসংখ্য মানুষের 
সার চলেছে । বিকেল হক, সন্ধ্যা 
গড়াক-_দেখবেন বহুবর্ণ রঞ্জিত বিচিত্র 
পোশাক পরা অসংখ্য মানুষের ভীড় । 


হাওয়া খেতে বেরিয়েছে কেউ, কেউ ' 


সিনেমায়, কেউ বা বারে, কেউ 
এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট মত অপেক্ষা করছে 
বান্ধবীর জন্ত। ফুটপাঁথের বুক-ষ্টল 
বন্ধ হওয়া দূরে থাক, আরও বহু সচিত্র 
পত্র-পত্রিকা এসে জমেছে । রেষ্ট রেণ্ট- 
গুলোতে আমন মেলাই ভার । 


চৌরঙ্গী থেকে খাস বাঙ্গীলীপাড়া 
উত্তর কলকাতায় আম্ন। সংকীর্ণ 
ফুটপাথ বোঝাই শুধু নর-নারী। 
রঙ্গালয়ের সামনে দীড়ান, চিত্রগৃহ- 
গুলির সামনে আম্বন--বড় বড় করে 
লেখা:সাইবো্ড ঝুলছে ‘হাউস ফুল'। 
কলকাতার রবিবার মানেই সিনেমা, 
লেক, নয় ময়দান । এবং সিনেমা, 
লেক ও ময়দান মানেই পাট ভাঙা 
শাড়ী, ব্রাউজ, চিত্রতারকাদের প্রিয় 
সাবান, ক্রিম, স্নো আর পাউডার | 
সারা কলকাতায় প্রতি রবিবারে কয় 
মণ পাউডার ও ক্রিমের প্ররোজন হয় 
এ সংখ্যাতত্ব যদি প্রশান্ত মহলানবীশ 
নিতেন, তাহাল দেশের মহা উপকার 
হত 


রবিবারের সভা-সমিতির কলম 
মাস পয়লার চাঁকুরেদের পকেটের 
মতই স্ফীত। অনন্গমৌহন হরিসভা 
থেকে নিখিলবঙ্গ পণপ্রথা নিবারণ 
সমিতির অধিবেশন পর্য্যন্ত, কিছু না 


/॥ 


শক্রবার, ২৪শে জুলাই ১৯৫৯ 





কিছু সভা! প্রতি রবিবারে থাকবেই রদ 


রবিবার আছে অথচ সভা নেই এ 
যেন কংগ্রেদী মন্ত্রিত্ব আছে অথচ 
কোরাপশান নেই। কলকা তাঁর, 


be 


4 


বড়-মাধারি থেকে শুরু করে খুদে 
হলগুলির সামনেও লাল-শালুর ফেস্টুন ৯ 


আর মাইক্রোফোন । তাছাড়া ময়দান 
এবং স্কোয়ারগুলি তো- আছেই । 

* | কক ক 
_ ইউরোপের নব কিছুরই আমরা 
কার্বণ কপি করেছি কেবল অবকাশ 
যাপন পদ্ধতি ছাড়া । আমরা ‘এক- 
মুঠো আকাশের’ স্বপ্ন দেখি খালি 
থিয়েটারে, ওর। সে স্বপ্নকে ঘাস্তব করে 
তোলে নিজেদের জীবনে । তাই ছুটি 
পেলেই ওরা শহর ছেড়ে বেরিয়ে 
পড়ে গ্রামে । আমরা ছুটিতে শহরে 


তো ভীড় করিই, তা বাদে গ্রামের ও 
‘অসংখ্য মানুষ আসে শহরে বেড়াতে ।_ 


যাঁদের বাড়ি গ্রামে, শনিবারে 
বাজার করে ইলিশ মাছ হাতে ঝুলিয়ে 
তাদের কিছু কিছু হয়ত চলে যান 
গ্রামে। কিন্ত রবিবারের মফঃস্থলমুখী 


কোন ট্রেণে ভিড় নেই, বরং দুপুর - 


থেকে কলকাতাগামী ট্রেপগুলিতে 


ভীড়ের চোটে ওঠা ছুফধর হয়ে ওঠে। , 


ইউরোপের মাছুষ অবকাঁশকে আকাশ 
দিয়ে ঘিরে রাখে আমরা আকাশের 
চারপাশেই পাচিল তুলি। 

ক * + 


আমাদের রবিবার, গীর্জায় প্রার্থনা 


করতে যাবার দিন নয় থালি ঘুমোবার+ 


তাস খেলবার এবং দিনেমা দেখবার, 
দিন। তাই প্রার্থন! যদি করতেও হু 
তাহলে এই প্রার্থনা আমরা প্রতি 
রবিবারের শেষে করে থাকি, আগামী 
র্বিবারটা আরও একটু তাড়াতাড়ি 
আঙ্ক ৷৷ ' 








সম্গাদক মহাশয় অমীশেযু 


(৩য় পৃষ্ঠার পর) 


বার্থতার জন্য কতৃপক্ষ, অধ্যাপকগণ 
এবং ছান্র-ছাত্রীবৃন্দ প্রায় সকলেই 
দায়ী ।০ রর 
_ জনৈকা শিক্ষাধিনী, 
কলিকাতা! বিশ্ববিষ্ালয়, 
সাংবাদিকতা বিভাগ 


উদ্বান্ত যন্ধারোগীদের 
সরকারী সাহায্য 


রাতদ্দিনের পার্থক্য কেন্দ্রীয় 
পুনর্বাসন মন্ত্রীর কথায় ও কাজে । 

গত ১৭1৫1৫৯ তারিখের যুগান্তর 
পত্রিকায় কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রীর 
বিবৃতি পড়লাম। তাতে তিনি 
বলেছেন যে, উদ্বাত্ব ক্ষয় বোগীদের 
জন্য পুনর্বাসন দপ্তর থেকে বিশেষ 
সাহা্য দেওয়া হয়। “কিন্তু আমরা 
দেখিতেছি যে, গত ১ বৎসর যাবৎ 
কোচবিহার পুনর্বাসন অফিসে উদ্বাস্ত 


ক্ষয় রোগীর! সাহায্যের জন্য দরখাস্ত 
দেবার পর তাদের প্রত্যেককে জানিয়ে 
দেওয়া হচ্ছে যে, উদ্বাস্ত যন্মা রোগীদের 
সাহায্য দেওয়া বন্ধ আছে। অথচ 
এই সকল রোগীরা বিনা চিকিৎসক 
বাড়ীতে বনে থেকে রোগীর সংখ্য! 
বাড়িয়েই চলেছে। সুতরাং আমাদের 


মহাম্ুভব কংগ্রেস সরকার ষদি দেশে 


ক্ষয় রোগীর সংখ্যা বাড়াতে না চাস, 
তবে অবিলম্বে এদের যথোপযুক্ত 
ব্যবস্থা যাতে করা হয়, প্রত্যেক উদ্বান্ত 
ক্ষয় রোগীকে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন 
মন্ত্রীর কথা অনুযায়ী বিশেষ £. B. 
সাহায্য যাতে দেওয়া হয়, তারজন্ত 
কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রীর এবং আমাদের 
বিধান সভায় বিরোধী দলের সদন্তদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ইতি-- - 

| নিবেদক=্- " 
প্রুহরিপদ মাদা 

, কোচবিহার - 


bd 


. puritanism দ্বারা বিধৌত সেই ' 


চে 


৯ 


শবক্রবার, ২৪শে জুলাই ১৯৫৯ 


| শিশিরকুমার ভ 


১৯৩৬ কি ৩৭ সাল। পূর্ববঙ্গের 
এক মন্ষফঃস্যল সহরে স্কুলে পড়ি। সে 


রা 


কি সাধারণ সহর | তিন পুরুষের 


সহর। সেখানে এলেন শিশিরকুমার 
ভাছুড়ি তাঁর দলবল নিয়ে অভিনয় 
করতে । চ্কুলের ছাত্র, হাতে পয়সা 


নেই। বাড়ির শাসন। সে অভিনয় 


দেখা সম্ভব হয়নি। কিন্ত অভিনেতার 


আগমনে সহরে যে চাঞ্চল্য এসেছিল 


ঠসটা মনে আছে। কলকাতা থেকে 
পেশাদার অভিনেতা-অভিনেত্রীরা এসে 
“থিয়েটার করবে, নীতিবাগীশ সহর 


_ এঅভিভাবকদের সেটা পছন্দ না হলেও 
"$' অপছনটা জোর গলায় কেউ প্রকাশ 
*+ করলেন না। কলকাতার হাওয়! ইতি- 
" পূর্বেই লেগে গেছে। সহরে তখন 


দুটো সিনেমা চলছে। কিন্তু নানাদিক 
থেকে ব্যঙ্বিদ্রপ্রে জিহবা লকৃলক্‌ 
করে উঠল যখন একদল শিক্ষিত 


| যুবক শিশিরকুমারকে টাউন হলে সভা | 
করে অভিনন্দন দিতে চাইলেন । 


নটকে অভিনন্দন আবার তাঁও কিন! 


টাউিনহুলে, যেখানে বিশুদ্ধ রাজনৈতিক 


নেতা, সমাজসেবক ও ধর্মপ্রচার ক- 
দেরই একচেটিয়া! অধিকার | কিন্ত 
সে প্রতিবাদের ঝড়ের মুখেই শিশির- 


= কুমারকে শিল্পী হিসেবে সম্মান 


জানানো হয়েছিল । সেই বিদ্রোহী 


« যুবকদের অন্ততম নেতা পরবর্তীকালে 


কুমামার অধ্যাপক হয়েছিলেন। 

'_ তার অনেরু পরে শিশিরকুমারের 
'অভিনয় দেখি কলকাতার রঙ্গমঞ্চে | 
তিনি তখন যাটের কাছাকাছি, 


অন্তরশ্মির আভা লেগেছে বটে, হয়ত 


বা একটু ক্লান্তও, কিন্তু টেকনিকের 
ওপর বন্তমুষ্টি কোথাও শিথিল হয় 
'নি। বহুকধিত উক্তিরই প্রতিধ্বনি 
" করা হবে যদি বলি যে প্রথম দর্শনেই 
শিশিরকুমারকে আলাদা করে নেওয়া 
যার। কিন্তু সত্যের জন্ত এই পুরোনো 
কথাটাই বারবার বলতে হবে। শিশির- 
কুমার আর কারে! মত নন, তিনি 
স্বতন্ত্র, অনন্ত । তিনি মঞ্চে এলেন 


' আর সঙ্গে সঙ্গে এক উজ্বল উপস্থিতিতে 


- উদ্ভাসিত হল চারদিক-_ প্রেক্ষাগৃছের 
ভুকেবারে শেষের সারিতে বসেও 
এটা অনুভব করা যেত। “যোড়ণী' 
নাটকে জীবাননের ভুমিকায় প্রথম 
₹দখি তাকে, আর সেদিনই বুঝলাম 
কেন আমার অধ্যাপক ও তার বন্ধুরা 
“মফংম্থল সহরের গণ্যমান্তদের তিরস্কার 
বিদ্রুপ সত্বেও শিশিরকুমারকে শিল্পীর 
সম্মান জানাতে এগিয়ে এসেছিলেন । 
- দৈর্ঘ্যে চিত্তাকৰ্ষক নন, সাধারণ 
. উচ্চভারই মান্গুষ, কিন্ত একটি সুগঠিত 
দেহের অধিকারী ছিলেন শিশির- 
কুঘার। চওড়া বুক, বেশ, বড় একটি 
নমুখাবয়ৰ, তার গুপরে প্রশস্ত ললাট 


আর নীচে দুধারে ছুটি শক্ত চোয়াল, 


যে কোন পুরুষের পক্ষেই ঈর্ষার বস্তু৷ 





। 


নির্মল চট্টোপাধ্যায় 

আর কণ্ঠস্বর ? সেই কণ্ঠশ্বরে কখনো 
ঝড়ের গর্জন শোনা যেত, কখনো বা 
বেহালার করুণ সুর ! 

কোন কোন চরিত্রের অভিনয়ে 
আবেগ, ক্রোধ, বা বেদনার আতি- 
শষ্য ব্যক্ত করবার জন্য শিশিরকুমার 
চিৎকার রুরে উঠতেন | “ষোড়শী' 
নাটকের প্রথম দিকেই একটি দৃশ্তে 
জীবানন্দ বুকে হাত দিয়ে ছটফট 
করুছে যন্ত্রণায়। আর তার কণ্ঠ থেকে 
উদগত হচ্ছে ব্যথার আর্তনাদ | ঠিক 
যেন মানুষের স্বর নয়, মনে হত 
অন্ধকার বনে কোন আহত জন্ক 
যেন নিক্ষল গর্জন করছে। বন্দী 
সাজাহানের ভূমিকায় যাঁরা শিশির- 
কুমারকে দেখেছেন তারাও স্মরণ 
করতে পারবেন অবরুদ্ধ আক্রোশে 
আর্ত মানুষের কে কি অদ্ভুত রূপ 
নিতে পারে। দুর্ণাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
কও সুন্দর ছিল। বিশেষ করে তিনি 
যখন অট্রহান্তে ফেটে পডতেন যেন 
সমস্ত প্রেক্ষাগৃহ গমগম করে উঠত। 
কিন্তু এই যে একটা অন্ধ, আহত, 
আর্তনাদ এট! কেবল শিশিরকুমারের 


দখলেই ছিল। অন্যপক্ষে, ‘যোডশী’ 


নাটকেরই শেষ ঘৃশ্তে জীবানন্দ 
 ষোঁডশীর কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে। 
শিশিরকুমার তখন টেনে টেনে যে 
উক্তি উচ্চারণ করতেন তার মাধুর্য 
নেপথ্যের 'মুদু বেহালার কাম্নাকেও 
হার মানাত। 
কিন্তু এত বড় প্রতিভা-_এ যুগের 
বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠ ফসল, তার ওপর 
সামগ্রিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে একটা 
প্রকাণ্ড অভাঁবই পরিলক্ষিত হুবে। 
কি হল এত ক্ষমতা দিয়ে? বিংশ 
শতাব্দীর প্রথম অংশে ইংরেজি শিক্ষার 
প্রবাছে-__পাশ্চাত্যের নাটাআন্দোলনের 
সংবাদ এদেশে এসেও পৌছেছিল | 
সে সংবাদ শিশিবকুমারের অজানা 
থাকবার কথা নয । কিন্ত আমাদের 
দেশে কোথায় এল সেরকম নাটক ? 
শিশিরকুমার ক্ষীরোদপ্রসাদ, ডি, এজ, 
রায়, বড জোর শরৎচন্দ্রে এসেই 


থেমে রইণ্লন। 
ইংলণ্ডে ১৮৯০-৯১তে নরওয়ের 


নাট্যকার উরসেনের নাটক অনুদিত 
হ'ষে ঝড়ের সৃষ্টি করেছে। তার 
কয়েক বছরের মধ্যেই দিগন্তে আর 
একটি মাত্র নাম দেখা দিল-_বর্ণর্ড শ’। 
“গোস্টম্‌” ‘হেডা গ্যাবলার” বা 'আর্মস 
গ্যাণ্ড দি ম্যান, এ শতাব্দীর আলো 
ফুটবার আগেই ইংলগ্ডের রঙ্গমঞ্চে 
নিজেদের স্থান করে নিয়েছিল। 
আর বাংলাদেশে, ভারতবর্ষের” অন্তান্ত 
প্রদেশের কথাই ওঠে না+-অসস্ভব 
কাহিনীর পৌরাণিক নাটক বা সামা- 
জিক মেলোডামা বিংশ শতাব্দীর মধ্য 
ভাগেও অন্তুড় হয়ে ছিল৷. কোথায় 
“সীহার প্যাড ক্লিওপেট্রা” আর কোথায় 
গঙ্গাবত্রণ'। ওখানে ডল্‌দ্‌ হাউস 
এধানে “পোষ্যপুত্র' ! বুরোপে নাট্য- 


দুড়ি 





কাররা এগিয়ে গিয়েছিল সামনে, 


অভিনেতারা পড়ে ছি পিছনে, 
আমাদের দেশে" অভিনেতারাই বরং 


ছিল পুরোভাগে, তাদের সঙ্গে চলবার ' 


মত নাট্যকার দাবি হয় নি। 
কেন হয় নি সে আং ষ্ছান 
অঙ্ক, কিন্ত এটা ত’ একটা ঁতি- 
হাসিক প্রশ্ন_শিশির-্রৃতিভা ধারণ 
করবার মত, তাকে নব নব ক্ষেত্রে 
প্রবাহিত করে দেবার মৃত নাট্যকার- 
এল কই? আধুনিক কালের ইবসেন, 
শ’ বা গ্র্যাণভিল বার্কারের কথা বাদ 
দেই, ইংলণ্ডে তিন শতাব্দী ধরে 
সেকসগীয়ার রয়েছেন । | শ্রেষ্ঠ অভি- 
নেতারা সকলেই একবার নিজের, 
শক্তি পরীক্ষা করে নেয় | এভন-তীরের 





কবির সঙ্গে । অভি দিক থেকে 
আমরা সৌভাগ্যবানা। শিশির 
ভাছুড়ি, তিনকড়ি চক্রবর্তী, নরেশ 
মিত্র, ছুর্গাদাস বন্দোপাধ্যায়, অহীন্ত্র 





চৌধুরী,--অন্তান্ত দেশের প্রথম শ্রেণীর 


- অভিনেতাদের সঙ্গে ঢা তুলন | 


1 
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করলে দুঃখ করবার কিছু থাকে না।' 
কিন্তু ফসল মাঠেই ঝরে পড়ল, ঘরে 
তোলা গেল না। 

শেষ বয়সে দারিদ্রের মধ্যেই দিন 
কাটাতে হল শিশিরকুমারকে | রজ- 
মঞ্চ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সহরতলীতে 
তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন । মাঝে 
মাঝে অপেশাদার অভিনেতাদের নিয়ে 
এখাঁন-ওখানে অভিনয় করতেন | 


সে অভিনয় আমি দেখি নি, শুনেছি ' 


শেষ অভিনয়ের দিনেও তুণের সব 
কয়টি তীরই বৃদ্ধ যোদ্ধা ব্যবহার করতে 
পেরেছিলেন । - 

মৃত্যুর কয়েকমাস আগে তাকে 
একবার, দেখেছিলাম অপ্রত্যাশিত 
এক স্থানে । “এক সাহিত্যিক বন্ধুর 
সঙ্গে কলেজ স্কোয়ারে এক বইয়ের 
দোকানে গিয়েছিলাম ৷ হঠাৎ পাশের 
আর একটি ঘর থেকে কানে ভেসে 
এল আবৃত্তি--সেই ঝনঝন করে বেজে 
ওঠা কণঠস্বর। জিজ্ঞাসা করাতে 


দোকানের মালিক বল্লেন--ওখানে 
শিশিরবাবু নাটক পাঠ করেন।” 
কৌতূহলী হয়ে গেলাম সেখানে। 
দেখলাম একটা তক্তপোষের ওপর 


৮, তি 
০ 
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শিশিরকুমার বসে ক্ষীরোদ'প্রসাদের 
এক পৌরাণিক নাটক পাঠ করছেন। 
আশে পাশে পাঁচ ছ'জন. যুবক । 
শিশিরকুমারের পরণে ধুতি পাঞ্জাবী 
এবং তা মোটেই ধোপদুরস্ত নয়। 
উদ্বাত্ত কণ্ডে আবৃত্তি করতে করতে 
তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলেন। কে 


একজন দৈনিক একটু ছানা খাবার . 
কথা বল্ল। শিশিরকুমার মুছু হেসে 


আবার আবৃত্তি সুরু করলেন। কিন্তু 
অস্থবিধা হল বাঁধানো দাতের পাটি 
নিয়ে। বারবার. সেটা খুলে *আস- 
ছিল। শিরশিরকুমার হেসে মন্তব্য 
করলেন-_দাতটা আজকে ৬্রমামাকে 
বড় beta) করছে ।' 

- শিশিরকুমারের প্রসঙ্গ উঠলেই 
এ দৃশ্য আমার মনে পড়বে-ক্রাস্ত 
হয়ে মাঝে মাঝে বিরতি দিচ্ছেন, 
দাতেরপাটি খুলে আসছে, আর তার 
উ ক্তি-'এ টা আমাকে betray 
করছে।' | 

কিন্ত আর কেউ কি betray 
করেনি? তার জাতীয় নাটাশালার 
স্বপুকে ধুলিসাৎ করে পদ্মভূষণ' 
থেতাবের খেলনা দিয়ে তাকে 
ভোলাতে চেয়েছিলকে ? 


< 
টি হি সির 
পর ৮৮৮০৮, 74 কি, 
a Fo ক. সস টা « 


অন্যান শ্রীযোগেশচন্ ঘোষ, এম-এ, 
ধাযূৰ্ব্বে দশাঘী, এফ-সি-এস (লণ্ডন), 











' সারিবাদি সালসা প্রায় অর্ধ শতাব্দী 
যাবত জগতের সর্বত্র সর্বশ্রেষ্ঠ 
বক্র শোধক মহোঁযধকপে ‘প্রিসিদ্ধ। 
সাবিবাদি সালসা সেবনে নিয়মিত 
কোন্ঠ পরিষ্কার হয়, খোস, পাঁচড়া, 
'ছুষ্ট ক্ষত, একজিমা প্রভৃতি সর্বববিধ 
.। চর্মরোগ, বাত ও রক্তে জীবাণু 
সংক্রমণজনিত ' সমস্ত কঠিন রোগ * 





শ্রন্থ সমালোচন| 





আধুনিক কবির সংস্কৃতিচিত্তা 


আমার মনে হয় মননধর্মে ধারা 
কবি, প্রবন্ধের প্রকৃষ্ট বন্ধনে তারা 
কথনই নিজেদের আত্মাকে বেঁধে 
(রাখতে পারেন না। বস্তুর অন্তর 
স্বরূপের চেয়ে বস্তুর রসরূপের প্রতি 
তারা, অধিকতর আকৃষ্ট হন। তারা 
যষতথানি* বিশ্লেষণপন্থী* তার চেয়েও 
বেশী আস্বাদনপন্থী। 

প্রেমে মিত্রের মননধর্ম প্রধানতঃ 
কখিধর্ম | যেখানে ভাবরাঙ্্য সেখানে 
তীর মন সম্রাট । ক্লাসিক্যাল বন্ধনী- 
যুক্ত পাদটাকাময় সংশ্লেষের রাজ্য 
থেকে তীর ভ্বদয় চিরকালই ফেরারী | 
প্রেমেন্দর মিত্র কামারের আর 
ছুতোরের কবি কি-না জানি নাঁ_ 


তবে তিনি নিঃসন্দেহে একটি প্রকৃষ্ট ' 


কবি-মনের অধিকারী । সে কবি- 
মন জোনাকির মত হয়ত বার বার 
জলে আর নেভে; কিন্তু তার ছাতি' 
অমলিন। 
প্রকাশিত "বর্বর যুগের পর’ * প্রবন্ধ 
সংকলন গ্রন্থখানি পড়ে আমার এ 
ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়েছে। 


“বর্বর যুগের পর’ দশটি নাতিবৃহৎ 
প্রবন্ধের সংকলন । এ গ্রন্থের প্রথম 
প্রবন্ধটির নাম অঙ্ুুসারেই গ্রন্থটির 
নামকরণ হয়েছে। কিন্তু এ গ্রন্থের 
নামকরণ আরও একদিক থেকে 
অর্থপূর্ণ বলে মনে হয়। ‘সেটা বাঞ্জনা-. 
ধর্মের দিক | বর্বর ধুগের পর মানুষের 
যে ইতিহাস, তা তার সভ্যতা কৃষ্টি 
আর সংস্কৃতির ইতিহাস । আর শিল্প 
ও সাহিত্যের যা কিছু বিকাশ ও পুষ্টি 
তা এই বর্বর ষুগোত্বর জীবন ও 
পৃথিবীর মননভূমিতে। সেদিক থেকে 
গ্রন্থটির নামকরণ এই সুগভীর অর্থকে 
ব্যঞ্জিতে করেছে। রি ্ 

বর্বর যুগের পরে’ সংকলিত 
রচনাগুপিকে প্রবন্ধ না বলে ব্যক্তিগত 
প্রবন্ধ বললেই বোধহয় সংজ্ঞাটি অতি- 
ব্যাছি দেবর হাত থেকে রক্ষা 
পাবে। এর মধ্যে ক্রিটিক্যাল প্রবন্ধ 
আছে গোটা তিনেক, কিন্তু ক্রিটিক- 
ধর্মিতা তার একটির মাঝেও 
অন্ুপস্থিত। এ ছাড়া আছে ক'ট 
জানণলধর্মী প্রবন্ধ, একটি” রম্য 


(ভ্রমপমূপক ) রচনা গোট! দুয়েক 


সাহিত্য বিষয় গ্রস্তাবু। * প্রবন্ধগুলি 
বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মেজাজে রচিত। 
তবে তাদের বিষয়ের বিভিন্নতা সত্বেও 
ভ্ববের একক মৌলিক সাধুজ্য তাদের 
. এক্যবন্ধনে গ্রধিত করেছে। সে 
সাধুজ্য হল-_এ *গ্রস্থের অধিকাংশ * 
প্রবন্ধের ওপরেই লেখকের ব্যক্তি- 
সত্তার ছাপ । বুদ্ধিবৃত্তিকেও ছাপিয়ে 


, উঠেছে লেখকের হ্বদয়বুত্তি। একটা 


* বর্বর যুগের পর: প্রেমেজ্জ 
মিত্র কথামালা প্রকাশনী ॥ 
দাম দু টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা) 


প্রেসেন্দর মিত্রের সম্প্রতি - 


পার্থকুমার চট্টোপাধ্যায় 


সহজ অস্তরক্গতার বৈঠকী সুর এ 
প্রবন্ধগুলিকে অনিবার্য নীরসতার হাত 
থেকে রক্ষা করে তাকে সুখপাঠ্য করে 
তুলেছে 


ইজবলীয় কালচারের সর্বগ্রাসী 


প্রবণতার ফলে আমাদের শিল্প ও 
সংস্কৃতি এক নিদারুণ অবক্ষয়ের মধ্যে 
পতিত হয়েছিল। এ গ্রাসের আগে 
আমাদের নিজস্ব শিল্প সংস্কৃতি সুস্থ 
ছিল--সজীব ছিল। তখন কালী" 
ঘাটের মোড়ে সংকীর্ণ ছোটি দৌকানের 
মাছর পাতা মেঝেতে উবু হয়ে বসে 
তুলির কয়েকটি নিভূর্ল টানে নিতান্ত 
নগণ্য চেহারার ময়লা! জাম! কাপড় 


পটুয়াটি যে ছবিগুলি ফুটিয়ে 


তুলত সেই ছবি যতই সামান্ত হক, 
তবু তার মধ্যে দেশ ও জাতির অস্তর- 
সত্তার একটি সুস্পষ্ট পরিচয় ছিল। 
কিন্তু তার পরে ইলবঙ্গ মৌসুমী বায়ুর 
প্রভাবে বাংলা দেশের "শিল্প ও 
সংস্কৃতির আকাশে দেখা দিয়েছিল 
বঞ্ধার মেঘ । “যে দোকানে বসে 
পটুয়ারা তাদের এইসব ছবি আঁকে 
তারই দেওয়ালে বিদেশ থেকে দ্বেপে 
আসা জমকালো রঙের দেবদেবীর 
ছবি তখন খন্দেরদের মনোহরণ করে 
নিয়েছে 1৮ এই * যুগকেই লেখক 
আখ্যাত করেছেন “বর্বর যুগ’ বলে, 
কারণ “দেখতে দেখতে তাদের সে 
রসবোধ শুকিয়ে গেলে কি করে? 
গেল হঠীৎ এক বর্বর সামাজ্যের 
অভাত্ধণনে নয় কি?” 

ইতিহাসে বর্বরদের আক্রমণে 
বহুদিনের সমৃদ্ধ শিল্প সংস্কৃতির বিলুপ্তির 
এমন দৃষ্টান্ত আমাদের অনেক জান! 
আচে ! এখানে তফাৎ শুধু আক্রমণের 


" বদলে অভ্যুত্থানের |” 


আর এক জায়গায়, লেখক 
বলছেন £ 

“সে বর্বর সমাজ আর কেউ নয়, 
আমর!--ক্োম্পানীর দৌলতে যাঁদের 
পসার প্রতিপত্তি শুরু, সেই তথা- 
কথিত উচ্চ ও মধ্যবিত্ত কলমবাগীশ 
কেরাণী ও জমির উপস্বত্ব ভোগী 
শ্রেণী” 

কিন্ত সে বর্বর যুগ আঁজ অতিক্রান্ত 
হয়েছে । ইতিহাসের চিরস্তন সত্যই 
আবার প্রমাণিত হয়েছে যে, বর্বরের! 
গোড়ায় যা ধ্বংস করে শেষে তারই 
ধারক হয়ে দীডায় । সেদিনের সেই 
নব বর্বর সমাজই আজ নিজেদের 
শিল্পসত্তাকে নতুন করে" খুঁজে পেয়ে, 
তার সত্যকার সাধক হয়ে উঠেছে। 
“কিন্তু তার ট্র্যাজেডি হল এ যন্তযুপের 
কাঁঠামোটা গেছে নিঃসন্দেহে বদলে। 
তুই শিল্প ও সংস্কৃতিকে আমরা 
জীবনের অবিচ্ছেস্ত, অংশ বলে প্রহণ 
করতে পারছি না। "যে বিশেষ 
অবসর ক্ষণ, যে বিদগ্ধ জীবনবোধ 
সামগ্রিকভাবে মানুষকে শিল্পল ও 


সংস্কৃতির সঙ্গে অচ্ছেস্ত বন্ধনে দৃঢ় সম্বন্ধ 
করে তোলে তাঁ থেকে মানুষ আজ 
দুরে সরে যেতে বাধ্য হয়েছে । বর্বর 
যুগের অবমানে শিল্পসত্তার ( সেই সঙ্গে 
অস্তর-সত্বার ) আবিষ্কৃতি যেমন এক 
দিক থেকে বিশেষ আশাগ্রদ তেমনি 
এই নবতর জীীবনবোধকে অন্তরে 
পুরোপুরি গ্রহণ করবার অসমর্থতাও 
একদিক থেকে বেদনাবন্থল। 

কাব্য ও উপন্তান সম্পর্কে এ গ্রন্থে 
ছুটি সুচিন্তিত আলোচনা আছে। 
‘কাবা প্রসঙ্গে’ রচনাটি আমেদাবাদে 


অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য 


সম্মেলন প্রদত্ত ভাষণ । 

প্রেমেন্ত্র মিত্র এ আলোচনায় 
আধুনিক কোন কোন কাব্যের ইচ্ছা 
প্রণোর্দিত ছুর্বোধাতাকে নিলা 
করেছেন। প্ররেমে্্র মিত্র কাব্য- 
বিচারের ক্ষেত্রে একনিষ্ঠ ধ্বনিবাদী। 





দণ্ডীব মতনই তিনি আঙ্গিক সর্বস্বতায় 
বিশ্বাস করেন না। আধুনিক উপন্যাস 


প্রসঙ্গেও লেখক বাংল! উপন্তাসের 


বিরুদ্ধে সংকীর্ণ পরিধির যে অভিযোগ 
আনা তয় তা যুক্তি সহকারে খণ্ডন 
করে বিপুল আশাবাদ পোষণ 
করেছেন। আধুনিক বাংলা উপন্তাসে 
রুচি বিকৃতির যে একশ্রেণীর নোংরা 
পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, লেখক সে 
সমন্ধ যেমন বেদনার্ত, তেমনি 
সাম্প্রতিক বাংল! উপন্তাসে নবতর 
জীবনবোধ ও অখণ্ড ভুয়োদশিতার 
পরিচয় লাভে নিরতিশয় আনন্দিত! 
কবি মোহিতলাল আলোচনাটির 
পরিসর খুব ক্ষুদ্র । এতে করে মোহিত- 
লালের কবিকৃতির সামগ্রিক রূপটি এ 
প্রবন্ধে খুব স্পষ্ট করে ফুটে উঠতে 
পারেনি। মাণিক বন্টোপাধ্যায় 
সম্পর্কিত প্রবন্ধটিতে মাণিক বন্য্যো- 
পাধ্যায়ের ব্যক্তিসত্তাকে লেখকসত্তার 
সঙ্গে সমাস্তরালভাবে তুলে ধরা হয়েছে। 


আধুনিক, কাব্য প্রসঙ্গে আলোচিত 
হয়েছে আধুনিক কাব্যাদর্শের ধিয়োরির 
দিক। “আধুনিক কবিতার হুলা-কলা" 
প্রবন্ধটিতে ধিয়োরির সঙ্গে আধুনিক 
কবিতার উদ্ধৃতিও প্রযুক্ত হয়েছে ৷ 
আধুনিক কবিতায় শব্দের অপ্পৃষ্ঠতা 
দুর হয়ে অন্ত্জ শব্দ স্থান দখল 
করেছে দেখে লেখক বিশেষ আশা 





জাতীয় উন গারকলন। 


ক 


আমার কাছে এইসব পরিকল্পনার 
সুফল লাভের জন্তে অপেক্ষা কঙ্গার 
সমন্তা অন্থকম । দেশ জুড়ে যে 
একটু বিরাট কর্মযজ্ঞ চলছে তা তো 
বুঝলাম, কিন্তু আসল কাজের কাজ 
কিছু হচ্ছে কি? মানুষের চরিত্রের 
নৈতিক দিকটা কি মহাত্াজীর সঙ্গে 
সঙ্গে চিতায় গেছে? গডসে কি 
আমাদের বিবেককে গুলি করে হত্যা 
করেছে? তা যদি না হয়ে থাকে 
তবে*এটা কেমন করে সম্ভব হলে! যে 
আমাদের জাতীয় উন্নয়ন থেকে নীতি- 
বিচারের পরিকল্পনা! বাদ পডল ? 
একথা আঙ্গ বলতেই হবে যে 
. আমাদের এই জাতীয় উন্নয়নের পরি- 
কল্পনা যথেষ্ট মজবুত ভিতের উপর 
প্রতিষ্ঠিত নয়। এই পরিকল্পনা 
গড়বার সম্্ল আমরা একটা ধাপ 
এড়িয়ে এসেছি, একটা জায়গায় 
আমরা পগৌজামিল দিয়েছি। এই 
পরিকল্পন! থেকে নিবৃত্ত হবার কোনও 
প্ররোচনা আমি দেব না। শুধু বলব 
যে এটাকে সফল করতে হলে 'ষে 
বনেদ চাই সেইটেই গড়! হয়নি এবং 
সেটি গডবার দিকে কারও নজর নেই। 
এই পরিকল্পনা অসম্পূর্ণ । আমর! 
জেনেশুনে এক বিকলাঙ্গ ভবিষ্যতের 
জন্ম দিতে যাচ্ছি। আমি এখানে 
অর্থনৈতিক সমন্তার কথা, বলছিনে। 
অসম্পূর্ণ বলছি এজন্তে যে পরি- 
কল্পনাটি কাদের জন্তে, এর উদ্দেশ্য 
কী, কার উদ্দেশ্যে এটিকে উৎসর্গ কর! 
হবে তা-ই আমরা জানিনে 1. আগামী- 
কালের যে মামুষ আসবে সেঞ্কেমন- 
তর হবে, তার চরিত্র কেমন হবে, 
তার ব্যক্তিস্বূপ কি হবে, সেসব 


{ তম পৃষ্ঠার পর ) 


'আমাদের কল্পনাতেই নেই | সবচেয়ে 
সাংঘাতিক কথা, সেসব কল্পনা করবার 
কোনও গ্রাযোঁজনই আমরা বোধ 
করছিনে । এই রকম দাখিত্বজ্ানহ্থীন 
ধে-বর্তমান তার সন্তান আর 
কেমন হবে? 

নিজেরা কোন্‌ দেশে ও কোন্‌ 
কালে বাস করছি তা তো ভালো- 
করেই জানি । এখন জীবনের কোনও 
অর্থ নেই, জীবন হলে শুধু টিকে 
থাকার একটা আঁকা) যেমন 
করে হোঁক, টিকে থাকতে হুবে। 
বিবেক শুধু পথের কাটা । বিবেচনা 
অবাস্তব | পাদ পদে প্রপোভন | যখন 
কারও মনে ভালো ও মন্দের ত্বন্ব বাধে 
তখন সে-ও বোঝে যে ডাঁকে কোন 
না কোন সময়ে মন্দের হাতে আত্ম- 
সমর্পণ করতে চবে। শুধু তাই নয়, 
আত্মসমর্পণের গ্লানি ঢাকবার জন্তে 
এই পরাক্তযের পেননে সে যুক্তি খুঁজে 
বের করে । এইভাবে আসে অন্তায়কে 
অসত্যকে যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ করবার 
প্রয়াস । যে অন্ঠায় যুক্তিসঙ্গত তা 
কেমন করে অন্যায হবে? স্থতরাং 
অন্যায় তার কাছে স্তার় বলে প্রতীয়- 
মান হয়। একবার যদি স্তায় ও 
অন্যায়ের বিচারে বিপর্যয় দেখা দেয় 
তবে ভারসাম্যের পুনরুদ্ধার দুষ্কর হয়ে 
ওঠে। হচ্ছেও ভাই। 
আজকের মানুষ নেমে আলছে। 

আগেই বলেছি যে এর মূলে 
রয়েছে একটা ত্রাস্তভাবনা ! সমাজ 
বা জাতি একটা! সর্বশক্তিমান যন্ত্র এবং 
প্রতিটি ব্যক্তি সেই যন্ত্রের 'এক একটি 
ঘাংশ | মূল যন্ত্র যখন এক ধারায় 
চলছে তখন ব্যক্তি হিসেবে অর্থাৎ সেই 


ধাপেধাপে, 


শক্রবার, ২৪শে জুলাই, ১৯৫৯ 





প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এ প্রসঙ্গে 
যে বক্তব্যটি থেকে যায় ত! এই, 
আধুনিক কাব্যের অনেক ক্ষেত্রে 
এই অপ্রচলিত 
অনভ্যন্ত পা ফেলে এসে দীড়িয়ে 


‘অন্ত্যুদ’ শব্দসমষ্টি ** 


অনেক সময় কাব্যের রসোপলব্ধির io 


পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে এমন 


- উদ্াহ্রণও বিরল নয়। 


গ্রন্থ পার্বন' প্রবন্ধটি বাংলার 
সাহিত্যরসিকদের কাছে পা্ম্পরিক 
গ্রন্থ বিনিময়ের একটি সাধু প্রস্তাব । 
শোক সংশয় সাহস’ ও ‘এই তারিখ” 
দুটিই জানর্শলধর্মী প্রবন্ধ। প্রথমটি 
লেখকের কৈশোরক অনুভূতির রস- 
জগতের পথে ক্রম বিবর্তনের কাহিনী । 
দ্বিতীয় প্রবন্ধটি আর একটি উপলব্ধির 
-আর একটি মহৎ বিশ্বাসের । 
স্বাধীনতার অস্তর সত্তা যা আজ ফাকও" 
ফাঁকির জঞ্জালে বহুদিন পূর্বেই চাপা 
পড়েছে। তাকে উপলব্ধি করবার 
মত দরদী মন আজ আর আমাদের 
নৈই। 
নব আবিষ্কৃতি, এবং এ আবিষ্কার 
স্বাধীনত্তোর ভারতবর্ষের অনেক কম & 
লেখকই করতে সক্ষম হয়েছেন । 
“বোম্বাই প্রধন্ধটি এ গ্রন্থের মেজাজের 
ঠিক উপযোগী হয়নি । ছাপা ঝরঝরে, 
প্রচ্ছদপট সুন্দর । তবে কটি মার।ঝুক 
বানান ভুল আছে। 





এমনে 


যধ্ের একটি অংশ হিসেবে কারও 
স্বাধীন পথে চলবার শক্তি ও অধিকার 
নেই। আমর! ভুলে গেছি যে সমাজ € 
বা জাতির উদ্ভব হয়েছে মানুষের 
জন্যে, ব্যক্তির সুবিধার্থে। সমাজ কে 
আসলে ব্যক্তির সঙ্গেব্যক্তির বিশেষ 
সম্পর্ক-ব্যবস্থার নাম, এবিষয়ে আমরা 
সম্যক অবহিত নই। তাই" বিচার- 
বিবেচনা বিসর্জন দিয়ে সমাজ-শক্তির 
কাছে সর্বদা নত থেকে তার সেবা 
করাঁকেই জীবনের চরম সার্থকতা মনে 
করছি। জাতীয় উন্নয়নের ধারা 
পরিকল্পনাকারী তারাই এই শিক্ষা 
দিচ্ছেন আমাদের ৷ 
কিন্তু আজ সময় এসেছে এই 

শিক্ষার প্রতিবাদ করবার। তাল! 
হলে এই দুর্মীতিহষ্ট আবহ্ওয়ায় 
নিঃশ্বাস*নিতে নিতে প্রতিটি ব্যক্তির 
সত্তা বিষাক্ত, হয়ে উঠবে। এ ব্যাপারে 
খুব বেশি দেরি হবার আগেই সতর্ক 
হতে হবে। যাতে আমার বক্কর 
সম্বন্ধে কোনও ভুল বোঝাবুঝি না 
থাকে তাই খুব স্পষ্ট করে বলতে চাই ০ 
যে শিল্প-প্রসার আমাদের দেশের পক্ষে 
বিশেষ প্রয়োজনীয় কিন্তু সেটাই যেন" 
আমাদের লক্ষ্য না হয়। আমরা যেন 


" মনে রাখি যে এসমন্তই হচ্ছে দেশের 


মানুষের জন্তে এবং সে মণমুষের স্বরূপ 
তার শ্বভাব-চরিত্র, এক কথায় ব্যক্তিত্ব 
কেমন হবে, কী তার আদর্শ তা যেন 
সর্বদা আমাদের চোখের সামনে , 
থাকে । অর্থাৎ শিল্পপ্রসারটাই 
আমাদের একমান্দ লক্ষ্য নয়, এমন-কি 
সেট! কোনও লক্ষ্যই নয়, সেটা একটা 
উপলক্ষ্য, একটা উপায় মাত্র, আমাদের 
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো বাম্য-সুবী ও, 
সৎ মানুষ । ou 


এ শুধু উপলক্ধি নি 


ঢক্রবার, ২৪শে জুলাই ১৯৫৯ 











"ভারতের বাইরে ভারতীয় সঙ্গীতের সমাদর উত্তরোত্তর বুঁদ 
ধ্ন্দেধে ভাৰতীয় অঙ্গীত এচাৰ ও পাৰে জাতীয় সৰকাৰেৰ সক্রিয় মাহায্য পয়োজম 


df “ভারতের বাইরে ভারতীয় সংগণীতের সমাদর উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। 
ভেরতের বাইরে যেখানেই গেছি, সেখানেই দেখোঁছ, সেখানকার জনসাধারণ 


| 
| তুলনায় সব দেশী দর্শকেরা সংখ্যায় অনেক কম থাকতেন এখন সেখানে 














































চান! বঃবতে চান এবং বোঝেনও 1” 


কানন বলছিলেন। 
এ্াফিকা আর ইউরোপ থেকে।' 


পারবেশন করে এসেছেন। 

তার প্রথম অনুষ্ঠানের ব্যবস্থ। 
হয়েছিল নাইরোবির ন্যাশনাল থিয়ে- 
টারে। নাঁইরোবি শহরের” মেয়র 
ছিলেন এই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপক । 
এছাড়া ছুমাস ধরে পর্ব আফ্রিকার 
বিভিন্ন স্থানে আরও ২০টি অনুষ্ঠান 
হয়েছিল। নাইরোবিতে থাকাকালে 
তিনি নাইবোরি বেতার কেন্দ্রের কাছ 
থেকেও আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন । ১৮ই 


মে তিনি লণ্ডন পৌছান। প্রথম 
অনুষ্ঠান হল মিউনিকে। উদ্যোক্তা 
লেন ইও্ডিয় ইনষ্রিটুট। তারপর 


হাঁমবুর্গে। ছু'জায়গাতেই শ্রোতাদের 
অনুরোধে তাঁকে তিনবার অনুষ্ঠান 
করতে হয়েছে । 

ক্রান্সে তার সর্বপ্রথম অনুষ্ঠান 
হয়েছিল প্যারিস থেকে ২০ মাইল 
দূরে ৭০০ বছরের পুরনো এক 
ইতিহাস প্রসিদ্ধ গীর্জায়। এখানকার 
শ্রোতারা সবাই ছিলেন বাছা বাছা 
'সমজদার ব্যক্তি । সংগীত বিদ্যালয়ের 
বিভিন্ন অধ্যাপক, সংগীত সমালোচক, 
কলাশিল্পলী, লেখক ও গীতকারেরা । 
প্রথমে £তিনি গত? শুরু করলেন। 
গৎ শেষ হতেই শ্রোতারা একটি 
এমালাপ ধরার জন্তু অনুরোধ 
জানালেন। আলি সাহেব বাজিয়ে 
“গেলেন জর, ঝালা, সত্ত-সংগত, 
এবং ব্যাখ্যা করলেন বিভিন্ন রাগ- 
£রাগিণী ও বান্তযন্ত্রের। “কোমল 
গান্ধার, ও দরবারী,কাঁনাড়ার বিভিন্ন 
শয়োগগুলি বাজিয়ে দেখালেন | ডাঃ 
বাকের সংগীত গ্রন্থাগারের জন্তু তাকে 
একটি বিশেষ রেকর্ডও তৈরী করতে 
হয়েছিল। * 

লণ্ডুনে তিনি বি, বি, সি 
প্রোগ্রামে বাজাবারও সুযোগ পেয়ে- 
ছিলেন৷ এরপর তিনি আসেন 
হেগে। এখানে তার সঙ্গে উপস্থিত 
ছিলেন খ্যাতনামা শিল্পী ইহুদি মেন 
হুইন। তার শেষ অনুষ্ঠানস্থচী ছিল 


আমাষ্টার্ডামে । 
ক্ষেপে /গালি সাহেবের এই 
ছিল এবারকাঁর "ইউরোপ সফরের 


এ দেশের দর্শকেরা আগে থেকে ভশীড় করছেন এবং তাদের সংখ্যা অত্য্ত 
ছুতগাঁভিতে বেড়ে চলেছে। শু নিছক ওৎস্‌ক্য নয়, তাঁরা ভারতায় 
সংগীত গভদরভাবে অনুধাবন করতেও চেষ্টা করেন এবং বেশ কিছ; 
সংখ্যক শ্রোতা এর মধ্যেই ভারতীয় রাগ রাগিপীগযল যথেষ্ট পারজ্ঞাতও 
হয়েছেন। পর্বে আফ্রকাতে আমার,মান্র একটি রেকর্ড এর আগে বোঁরয়ে- 
ছিল এবং এবার সেখানে গিয়ে দেখলীম সে.রেকর্ডটি প্রায় প্রতি ঘরে ঘরেই 
রয়েছে। ভরেতীয় সংগণতকে তাঁরা মনপ্রাপ দিয়ে ভালবাসেন। জানতে 


গত ১৭ই জ্যলাই এক সাক্ষাৎকারের সময় আলি আকবর খান এই 
আলি সাহেব সম্প্রতি ঘরে এসেছেন পর্ব“ 
১৬ই জুলাই ফিরপো হোটেলে এক 
সাংবাদিক সম্মেলনে আলি সাহেব তাঁর এবারকার দেশ ভ্রমণের 
বভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করাছলেন। বিগত ১২ই মার্চ তবলাচ মহাপনর;ষ 
শর এবং জ্বীকে নিয়ে আলি সাহেব আফ্রিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন 
দেশগালির অসংখ্য সংগাঁত রাঁসক নর-নারীর কাছে ভারতীয় মন্তসংগীত 


কার্যস্থচী । ফিরপো হোটেলের সমবেত 
সাংবাদিকদের এই তই বিবৃত 
করেছিলেন তিনি। কিন্তু আরও 
কতগুলি প্রশ্ন ছিল -যেগুজি দর্পণের 
পাঠক-পাঠিকাদের কাছে পৌঁছে 
দেওয়া দরকার বলে মনে করেছিলাম 
আমর1। তাই পূর্বনির্ধারিত যোগা- 


উত্তর--কৃষ্ণাঙ্গ বিদ্বেষ এখনও 
পুরোমাত্রায় বজায় আছে। এখনও 
শ্বেতা্দদের পার্ক, ক্লাব ও রেষ্টরেণ্টে 
কৃষ্ণাঙ্গরা. কোন প্রবেশাধিকার 


* পাষনা। 


প্রশ্ন_ইউরোপে ভারতীয় সংগীত 
শিক্ষার ৪০০৪ কতটুকু আছে এবং 
ভাবতীয় সংগীত শিক্ষাদানের জন্য 
সেখানে কি কি সক্রিয় কর্মপন্থা 
তআবলধিত হয়েছে? 

উত্তর--ভারতবর্ষের বাইরে 
ভারতীয় সংগীত শিক্ষাদানের জন্ত 
Asian Music Circle গঠিত 
হয়েছে! তার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসি- 
ডণ্ট মিঃ ইছুদি মেন হুইন । এর মধ্যে 
সংস্থার প্রায় ৮০০1৯০০-শত সভ্য সভ্য! 
হয়েছে! লণ্ডনে এদের শাখার 
নিয়মিত ক্লাশ হয়, তবে অল্তান্ত 
দেশগুলিতে বর্তমানে বক্ধৃতা ও 
আলোচনার মাধ্যমে ভারতীয় সংগীত 
সম্বন্ধে ওদেশের লোকদের ওয়াকি- 
বহাল করে দেওয়া হচ্ছে। " 

্রশ্ন__বহির্ভারতীয় দেশে ভারতীয় 


সংগীত নাটক আকাদামী করেছেন। 
তাদের প্রচেষ্টা যে সাধু এ বিষয়ে 
সন্দেহ নেই। তবে রুটিন মাফিক 
যস্ত্রের মত ক্লাশ করে সংগীত শিক্ষা 
দেওয়া বায় না বলে আমার ধারণা । 
এর চেয়ে আমাদের দেশে যে বিভিন্ন 
সংগীতজ্ঞ জ্ঞানী, গুণী লোক চারিদিকে 
ছড়িয়ে রয়েছেন, তাঁদের খুঁজে বার 
করে তাদের হাতে কিছু কিছু ছাত্রের 
দায়িত্ব দিলে তারা স্বাধীনভাবে শিক্ষা 
দিতে পারেন ও সরকারী অর্থান্ুকুল্য 
পেলে তীরাও বাচতে পারেন । আমি 
প্রাচীন ভারতের গুরুকুল শিক্ষাদান 
পদ্ধতিতে ফিরে যেতে চাই। আমার 
মনে হয় এই গুকশিষ্য সম্পর্কের মধ্য 
দিয়েই সংগীত' শিক্ষার স্বতস্ুর্ত বিকাশ 
হতে পারে । 

প্রশ্ন__ভারতীয় সংগীতের কি 
পাশ্চাত্য সংগীত থেকে কিছু গ্রহপ 
করবার আছে? 

উত্তর_আমার মনে হয় না 
কারণ দুটি ধারাই সম্পূর্ণ পৃথক । তবে 
কয়েকটি রাগরাগিণীতে পাশ্চাত্য 





বিদেশ প্রত্যাগত ওস্তাদ আলী আকবর খানেৰ-যদে 
দণণ গ্রভিণিধিৰ মাক্ষাংকার 


সঙ্গীতির নানা দিক নিয়ে আলোচন! £ বিভিন্ন - 
বিষয়ে অকু$ মতামত প্রকাশ . 





যোগ অনুযায়ী তার পরদিনই 
গিয়েছিলাম আলি সাহেবের বালি- 
গঞ্জের বাসায় । 


আলি সাহেবকে প্রথমে বিশেষ 
করে আফ্রিকার 
করুলাম | বললাম £ আপনি যখন 
পূর্ব আক্রিকায় ছিলেন, তখন পূর্ব 
আফিকান গভর্ণমে্ট আপনাকে 
কতখানি সাহায্য করেছিলেন? 

আলি সাহেব বললেন £ আফ্রিকান 
গভর্ণমেণ্টের প্রত্যক্ষ সাহায্য আমাদের 
বিশেষ দরকার হয়নি ৷ কারণ ওখাঁন- 
কার বেসরকারী সাংস্কৃতিক সংস্থাই 
আমাদের অনুষ্ঠানের সব ব্যবস্থা 
করেছিলেন । তবে তার! সরকার 
থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পেয়ে 
ছেন! আমাদের অনুষ্ঠানেও সরকারী 
বছ ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছেন। আর 
তাছাড়া সৌভাগ্যের বিষয় পাঁশপোর্ট 


ও ভিসার ক্যাপারে কোন ঝামেলা . 


পোহাতে হয়নি | 
প্রশ্ন--অকফ্ৰিকায় ক্রষ্ণাঙ্গ বিদ্বেষ 
আপনি কি রকম দেখলেন ? 


কথাই জিজ্ঞাসা 





সংগীতের যাতে বহুল প্রচার হয় তার 
জন্ত আপনার মতে কি কি করণীয় 
থাকতে পারে? 

উত্তর--_আমাঁদের দেশে পাশ্চাত্য 
সংগীতের যেমন প্রচুর রেকর্ড রয়েছে, 


. ওদের দেশে ভারতীয় সংগীতের কোন 


রেকর্ডই পাওয়া যায় না। অথচ 
ভারতীয় সংগীতের রেকর্ড রাখতে 
তারা প্রায় সকলেই “ইচ্ছুক । এজন্ত 
আমাদের জাতীয় সরকারকে এগিয়ে 
আদতে হবে এই দায়িত্ব পালনের 
জন্য, যাতে শ্রেষ্ঠ ভারতীয় সংগীতের 
রেকর্ডগুলি সবর্দেশে পৌছতে পারে 
তার ব্যবস্থ। করতে হবে। 


প্রশ্ন-সংগীত শিক্ষা ও সংগীত 
প্রচারের ক্ষেত্রে আমাদের জাতীয় 
সরকারের কতখানি দায়িত্ব আছে বলে 
মনে করেন এবং সে দায়িত্ব কি 
ষথাষথভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে? 

' উত্তর--বর্তমান যুগে সংগীতের 
পৃষ্ঠপোষক একমাত্র সরকারই হতে 
পারেন। এদিক থেকে তীদের নীতি- 
গত দারিত্ব রয়েছে। সরকার অবশ্থ 


সংগীতের ধরপে অর্কেষ্ট্রা করা যেতে 
পারে। তবে একক যন্ত্রসংগ্রীতের 
ক্ষেত্রে আমরা সমৃদ্ধ বলে মনে হয়। 


প্রশ্ন_আপনার কি মনে হয় লঘু 
সংগীতের চেয়ে উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রতি 
সাধারণ - মানুষের অনুরাগ বেড়ে 
চলেছে? | 

উত্তর- আমার তো মনে হয় 
তাই। শুধু আমি বলে নয়, আপনিও 
একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন 
মাত্র কয়েক দশকের মধ্যে উচ্চাঙ্গ 
সংগীতের চারপাশের প্রাচীর ভেঙ্গে 
গেছে। আজ সাধারণ 
অভিনন্ননে উচ্চাঙ্গ সংগীত ধন্ত হয়েছে । 
এর জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর দ্রুতগতিতে” 
“বেড়ে চলেছে । 

প্রশ্ন-_ভারতীয় চলচ্চিত্রে আবহ- , 
সংগীতের মান কি উত্তরোত্তর- বৃদ্ধি 
পেয়েছে বলে মনে হয়? 

উত্তর--পথের পীচালীর মত ক'টি 
ছবি দেখে কাই মনে হয়। তবে 
হিন্দি ছবির আবহ সংগীতের মান খুব 
নীচু বলেই আমার ধারণা । 


. থাকে, 


মানুষের , 


প্রশ্ন--আঁবহ সংগীতের, ক্ষেত্রে 


“সরোদের 5০০99 কতথানি আছে 


বলে মনে হয়? 


উত্তর-_শুধু সরোদ দিয়েই আবহ 
সংগীতের সৃষ্টি করা যেতে পারে। 


“আাধিয়া’ ছবিতে আমি এক একটি 


চরিত্রের পিছনে চত্রিত্রপোযোগী এক 
একটি যন্ত্র ব্যবহা্ী করেছিলাম 


প্রশ্ন-_কি কি ছবিতে আপন্গী এ 
পর্যস্ত কাজ করেছেন? ছবিতে কাজ 
করতে আপনি কি খুব উৎসাহ বোধ 
করেন? | 


উত্তর-আমার প্রথম ছবি 
আধিয়া, তারপর আছে রাত্রিশেষে, 
অন্তরীক্ষ, নূপুর, অযাস্ত্রিক, আদর্শ 
হিন্দু হোটেল, মুক্তি প্রতীক্ষায় আছে 
হিন্দোল। এর মধ্যে আধিয়! ছবিতে 
কাজ করেই আমি সর্বাধিক তৃপ্তি 
পেয়েছি। যদি আমার মনোমত 
পরিচালক হয়, এবং কিছুট। স্বাধীনতা 
তাহলে, উৎসাহ নিয়েই আমি 
ছবিতে কাজ করি। 


প্রশ্ন-কোন রাগ আপনার সব 
চেয়ে প্রিয় £ 


উত্তর--এটা বলা বড় মুশকিল। 
কারণ মানুষের নিঃশ্বাস যেমন প্রুতি- 
নিয়ত পালটাচ্ছে, তেমনি মনের 
অবস্থাও প্রতি মুহূর্তে বদলাচ্ছে 
কাজেই কোন বিশেষ মেজাঁজে যে 
রাগ আমার সবচেয়ে ভাল লাগে 
অন্ত রাগ সে সময় নাও ভাল লাগতে 
পারে। তবে আমি কতকগুলি রাগের 
সংযোজন করেছি। যেমন লাজবস্তী 
চন্্রনন্দন, গৌরীমঞ্জরী, এগুলি আমার 
নিজস্ব রাগ বলেই স্বভাবত প্রিয় 


প্রশ্ন সাধারণ মানুষের মধ্যে 
[ ক 
সংগীতান্গরাগ ইউরোপে বেশী ন 
ভারতে বেশী ? 


উত্তর--আমার মনে হয় ভারতবর্ষে 
এটি নিঃসন্দেহে বেশী। ইউরেঠুস 
আজ জীবনকে যন্ত্রে পরিণত করেছে। 
ষন্ত্রজীবনের মধ্যে সংগীতের জন্ 
পরিসর খুবই সামান্ত। তাই অঙ্নুরাগ 
থাকলেও তা হয়ত অবদমিত থাকে । 
বাইরে* প্রকাশ "পায়না। কিন্ত 
সংগীতের জন্য চাঞ্চল্য , আমাদের 
দেশে সর্বস্তরে এবং সব | 

রি ক = 

বিদায় নেবার সময় স্মিতহাস্তে 
হাতজোড় করে নমস্কার করুলেন 
আলী সাহেব। বললেন, আপনারা 
তো ‘অনেক কিছু নিয়ে লিখছেন। 
ভারতীয় সংগীত সধদ্ধে লিখুন একটু 
জোরদার করে যাতে ভারতীয় সংগীত 


জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে, যাতে , 


সংগীত শিক্ষা প্রসার লাভ করে এবং 
সরকার হাত মেলান আমাদের 
সঙ্গে। ৰ্‌ 
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নাটক, নাট ভিনি 


পারে নি, একপগুয়ে নাট্যকারকে ষে 
মঞ্চ-মালিক শায়েল্ড। করতে পারেন নি, 
‘দল গড়বার ক্ষমতা ও প্রবৃত্তি যে 
নাট্যকারের নেই এই ধরণের নাট্য- 


=> কারের নাটকগুপি নব-নাট্য 


"আন্দোলনের অংশীদাররা খুঁজে পেতে 
বার করে আনবার কোন চেষ্টাই 
করেন না। বাংলা সাহিত্যে ভাল 
নাটক নেই বলে নিশ্চিন্ত হোয়ে তারা 
বিদেশী নাটক ভাবানুবাদ, ভাষাস্তগিত 
করে ্মভিনয় শুরু করলেন । 


একদা শল্তু মিত্র মন্তব্য করলেন 
“যদি দুর্ভাগাক্রমে দেখা যায় যে 
শেক্পগীক্পর, ইবসেন, রবীন্দ্রনাথ বা 
গ্রীকযুগের সোফোররিসেই আমরা 
উৎুদ্ধ হচ্ছি, তাহলে সে কথা ভুলে 
গালাগালি ‘না দিয়ে সাহিত্যিকদেরই 
ভাবা! দরকার যে আমর! কি চাচ্ছি ।* 

উক্তিটি অত্যন্ত দামী এবং সেই 
সঙ্গে এই প্রচেষ্টায় নাটককারদের 
উত্দ্ধ করার পিছনে ব্যবহারিক কার্ধ- 
ক্ষেত্রে নাট্য প্রথে:জকদের |ফতথানি 


সাহায্য. নাটট্যকারগণ . পাবেন সেটাও, 


তলিয়ে দেখতে হবে। একথা অস্বীকার 
করে পাভ নেই যে ভাল হোতে বলা 


(ভুষ্ট পৃষ্ঠার পর) 
আর ভাল কোরে তোলার মধ্যে একটা 
দীর্ঘ ব্যবধান আছে। অর্থাৎ কতখানি 


সোনাতে কতখানি খাদ মেশালে' 


আংটি করে ব্যবহার করতে সুবিধে 
অথবা মরকমুখী হার গড়ানো চলে সে 
অভিজ্ঞতা স্বর্ককারের যতখানি আছে, 


* তার উপর সন্দেহের অবকাশ রাখলে 


ফরমায়েসী আংটি বা হার হয়তো 
হোল, কিন্তু টেকসই হুওয়া সম্বন্ধে 
দায়িত্ব নিজের "ঘাড়ে এসে পড়ে। 
কথাটা অপ্রমাণ করবে তাঁরই নাট্য- 
সংস্থা বছরূপী। যে বহুরূপীর মুখপাত্র 
আজ একথা বলছেন সেই বহুরপীই 
অতীতে এদেশের নাট্যকারের পথিক, 
উলুখাগড়া, ছেঁড়া তার, বিভাব, ধর্মঘট 
অভিনয় করেছেন। উপরস্ত আজকে 
যেখানে যত নাট্যসংস্থা আছে তার 
প্রায় প্রত্যেকেই ভারতীয় গণনাট্য 
সংঘ নাট্যান্দোলনের কাছে খুনী! এই 
ভারতীয় গণনাট্য সংঘ নীলদ্পণি, নবান্ন, 
মশাল, বাস্তভিটে, তরঙ্গ প্রভৃতি নাটক 
সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করে একথাই 
প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে, নাট্যকার 
এদেশেও আছেন। সবাই হয়তে৷ 
শেক্মপিয়র, ইবসেন, 'শ হোতে পারে 



















না, কিন্ত না হওয়ার পথে প্রথম ও 
প্রধান প্রতিবন্ধক কি এই জাতীয় 
নাট্য সংস্থাগুলো নয়, ধারা আজ 
খানিকটা সাফল্যের পথে পা বাড়িয়েই 
তাদের স্বদেশী প্রোডান্টে অবজ্ঞা ও 
দলগোষ্ঠীহীন নাট্যকারদের- সঙ্গে 
অসহযোগিতার মনোভাবকে প্রশ্রয় 
দিচ্ছেন। 

পূর্বে বলেছি, আমাদের নাট্য- 
সংস্থাগুলো আতত্মকেন্ত্রি। ভাল 
নাটকের খোঁজ তারা যত না করেন, 
তার চেয়ে “ভাল নাটক” নেই বলে 


"বেশী চেঁচানো আজ তাদের অভ্যাসে 


দীড়িরে গেছে । : অথচ “ভাল, নাটক’ 
বলে. নিজেদের খেয়ালখুশী মত 
বারোয়ারী নাটক মঞ্চস্থও করছেন 
এ প্রমাণ পাওয়া যায়। 

একথা বলছি নাট্যকার ও নাট্য- 
সংস্থাগুলোর পারস্পরিক সহামুভূতির 
প্রয়োজনে | নাটক যৌথ-শিল্ল 
একথাটা ভুললে চলবে না। আলো- 
চনার- খাতিরে ষদ্দি স্বীকার করেই 
নি ষে ‘ভাল নাটক’ বাংল সাহিত্যে 
সৃষ্টি হচ্ছে না, তথাপি আমাদের 
যা আছে তাকে নিখুঁত ও সুন্দর 





বিশ্বাসে যাঁরা অটল 


"তোর হইতে রাত্র অবধি টাটা কোম্পানীর বোম্বাই 'অফিসে শেয়ার - 
থরিম্দারগণের, অবিশ্রাস্ত ভিড় লাগিয়া যায়। বৃদ্ধ ও যুব|, ধনী ও গরীব - 
স্ত্রী ও পুকষ নিবিশেষে সকলেই যাহার যাহ! ক্ষমতা! সেইমত পুঁজি লইয়া 
আসে । তিন সপ্তাহের শেষে কারখানা গড়িবার জন্ক প্রযৌজনীয় 
প্রায় দুই কোটি টাকার (১,৬৩*,*** পাউণ্ড) প্রতিটি পাই ৮০০০ 
ভারতীয় নরনারীর নিকট হইতে উণ্ডল হইয়া যায়।" 


সাল সাহজিন 


এই ভাবে দেশের জনসাধারণের অকুণ্ঠ সাহায্যে ১৯০৭ 
সালের ২৬শে আগষ্ট ভারতবর্ষে ভারী যত্তশিল্পের প্রথম 
উদ্ভম টাটা আয়রণ এও স্টীল কোম্পানীর পত্তন হয় |. 
আজ টাটা স্টীল ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় বেসরকারী শিল্প- 
"প্রতিষ্ঠান ও শিল্প উৎপাদক | কিন্ত এই প্রতিষ্ঠানকে 
বহু বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে আসতে হয়েছে । 
3২২ তা ১৯২* সালের পর থেকে কয়েক বছর যখন 
২ কোম্পানীর অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়ে তখনও বহু 
দৃঢ়চেতা অংশীদারগণের আস্থ। এতটুকু টলেনি ' 





১৩-বি কর্ণওযালিস স্ট্রীট, 
কলিকাঁতা-* নিবাসী 

৭৯ বৎসর বরস্ক প্রুরাস বিহারী 
লাহা। ইনি কোম্পানীর 
একজন প্রথম অংশীদার, 

এবং এখনো কোম্পানীতে 
এর শেয়ার আছে। 


১ 
* The Tata [ron and Steel Company Limited B 

















ব্যাখ্যা করেন। 


করে গড়ে তোলার দায়িতবীধুগ্মভাবে 
নাট্য-প্রয়োজক ও নাট্যকারের | 
আমাদের নাট্যকারেরা যা লিখেছেন 
এবং নাট্য প্রয়োজকরা ‘যে ভাল নাটক" 


‘চাইছেন তার একটা সহজ বোঝা" 
, বুঝি থাকা ভাল । নইলে ‘ভাল নাটক’ 


নেই বলে চিরকাল ধরে বিদেশী 
নাটকের ভাবামুবাদ, ভাষাস্তর করে 
বাংলার: মঞ্চজগতকে বাচিয়ে তো রাখা 


যাবে না 5 উপরস্ত বাংলা সাহিত্যের . 


বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে তুলনামূলক- 
ভাবে নাট্য সো হি ত্য ও পিছিন্সে 
পড়বে। সুতরাং নাট্যকার ও 
নাট্যসংস্থার নে তারা সামনাসামনি 
বসে নাটকের ক্ষেত্রে বর্তমান 
অচলাবস্থা দূর করুন । অন্তথায় উপ- 


ষ্যাসের নাটারূপ, বিদেশী ছায়াবলম্বনে . 


লেখা নাটকগুলো নাট্য জগতে সহজেই 

প্রাধান্তলাভ করবে সন্দেহ নেই । 

অভিনয়শিল্পী . 
অভিনেতা অভিনেত্রীর! নাটকের 


হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী, হবে তা 
মূলত নির্ভর 'করে সেই .অভিনয়- 
শিল্পীর অনুশীলনের উপর | একদা 
শ্রদ্ধের অহীন্তর চৌধুরী মহাশয় 
বলেছিলেন, নাট্যকার অভিনেতা 
তৈরী করেন। অর্থাৎ নাটকের 
চরিত্র যদি লিপি-চাতুর্ষে উন্নত হয় 
তবে কুশলী শিল্পী স্ট্টি হতে দেরী 
হয়না। কিন্তু পূর্বাপর নাটকের 
ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় 
অতীতে অভিনয়কলা ব্যক্তিকেন্দ্রিক 
ছিল অর্থাৎ একটি বা একাধিকজন 
বিশেষ ব্যক্তির অভিনরক্ষমতা বা 
দক্ষতাকে বিজ্ঞাপন দিয়ে নাট্যমোদী- 
দের আকর্ষণ করা হোত। এবং 
নাটকও তেমনি বাজে লেখা হোত। 
ফলে প্রত্যেক অভিনেতা-অভিনেত্রী 
একটি নিজস্ব বৈশিষ্টাপূর্ণ অভিনয়ে 
চিহ্নিত হোতেন। 
দেওয়া ঘায়--শিশির ভাঁছুড়ি টেকনিক, 
দর্গাদান ষ্টাইল বা অহীন্্র চোধুরী 
বচনভঙ্গী ইত্যাদি। অভিনয়-ইতিহাসের 
মধ্য সময়ে এই ধরণের একক 
বা সংমিশ্রণ অভিনয় করার প্রাবল্য 
নতুন নট-নটিদের "মধ্যে অত্যন্ত 
আগ্রহ সহকারে অনুসরণ করা হোত । 
নতুন চরিত্র সৃষ্টি বা অভিনয়-ধারা 
সম্বন্ধে কেউ মাথা ঘামাতেন না। 
শিল্পীর অভিনয় উদ্ধবনী-ক্ষমতা হ্রাস 
পেতো । অভিনয়-চাতুর্ধ বিকাশে 
এই ধারার পরিণাম অত্যন্ত কুফল- 
দায়ক সে সম্বন্ধে আশাকরি অনেকে 
একমত হবেন। আনন্দের কথা 


নাটক লেখার পদ্ধতি ও তার বাস্তব - 


রূপায়ণের সফলতা নির্ভর করে 
“টম-ওয়ার্বের’ উপ্র | সমগ্র ‘টম 
ওয়ার্কট সুন্দর ও প্রাণবস্ত করবার 
দিকেই আজকের নাট্য প্রয়োজকদের 
লক্ষ্য পড়েছে | 

দ্বিতাঁয় কথা “অভিনেতাদের 
“ম্যানারিজম' নিয়ে । অনেকে বলেন, 
অভিনয়ে ম্যানারিজমের আধিক্য বড় 
বেশী দৃষ্টিকটু । কথাট! একটু পরিষ্কার 


সে ব্যাখ্যা কতখানি 


যার অন্ত নাম . 





৩ শুক্রবার, ২৪শে জুলাই ১৯৫৯ 





করলে এই দাডায়-_অনেক সময় 
আমরা লক্ষ্য করেছি, একই, 
অভিনেতা একবার কোন? 
এক, নাটকে নায়ক, ও অন্ত এক 
নাটকে বাড়ীর চাঁকরের ভূমির 
গ্রহণ করলে তার ব্ক্তিচরিত্রেঞ 
হাবভাব অভিনীত-চরিত্রের হাঁব- . 
ভাবের মাঝখানে উঁকি ঝুঁজি মারে! 
অভিনেতাটি ষে অমুক ব্যক্তি এবং 
তিনি এক বিশেষ চরিত্রের অভিনয়ে, 
ইতিপূর্বে দর্শকের মনে . রেখাপাত 
করে গেছেন সেকথা ভেবে দর্শক 
তাকে আর অন্তকোন ভূমিকায় 
/ভাবতে পারে না। দর্শকের চোখে 
তিনি তখন তার প্রথম দেখা রাজা. 
বা ফকিরের রূপ নিয়ে থাকেন। 
ফলে, দর্শকরা! রি ভাবরসে 
সমাহিত হোতে পাঁরে না টি 
প্রথার উচ্ছেদের জন্যে অনেকে বলে, 
থাকেন, প্রতি নাটকে নতুন অভিনেতা 
সংগ্রহ করা উচিত অথবা অভিনেতার 
কোন বিশেষ ম্যানারিজমকে প্রশ্রয় 
দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। অন্তপক্ষে 
অভিনেতারা বলে, থাকেন, ম্যানা 
রিজম অবস্ঠ বর্জনীয়। কিন্তু বরাবর 
অভিনয় করতে হোলে প্রতি অভি- 
নেতার এক একটি বিশেষ ম্যানা- 
রিজমএর মানদণ্ড রাখতেই হয়। 
নচেৎ সে অভিনেতা দীর্ঘকাল অভিনয় 
চালিয়ে যেতে পারে না। 

এ সম্বন্ধে একট! মন্তব্যই মনে 
হয়। সে হচ্ছে, প্রত্যেক অভিনেতার 
ব্যক্তি চরিত্রের , হাবভাব, অভ্যাস 
ব্যবহার প্রভৃতি সব সময় পরিত্ার্ম 
করে যে নাটকে তিনি যে চরিত্র 
অভিনয় করছেন সেই নাটকের 
প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক ম্যানারিজম 
গ্রহণ করে পাত্র-পাত্রীদের অনুশীলন 
করা। এতে দর্শক নতুনত্বের আস্বাদ 
পাবে এবং ব্যক্তিবিশেষ অভিনেতাবে 
চিহ্নিত না করতে পেরে নাটকে 
ভাবরসে অবগাহন করে পরিতৃৎ 
হবে। 


গিগলম গালিয়ামেণ্টের, 
অধিবেশন * 


গত ১১ই জুলাই বঙ্গীয় জাতী: 
বণিক সভা ভবনে গণসংসদে; 
(পিপল্স পাপিয়ামেণ্ট ) এক বিশে 
অধিবেশন হয়। ডাঃ প্রমোদকুঘা 
ঘোষাল সভাপতির আসন গ্রহ 
করেন । শ্রীকালপদ ভট্টাচার্য উদ্বোধ 
করেন। সংসদের অধিবেশনে বিক্ষ 
করের বিষয় সম্পর্কে বিস্তাৰিং 
আলোচনা হয় এবং বিহারে “বিবি 
বিক্রয়-কর-বিরোধী যে আন্দোল 
হইতেছে সেজন্য এ রাজ্যের ব্যবসায় 
ও জনসাধারণকে অভিনন্দন জানা 
হয়। 

ওঁ অধিবেশনে মধ্যপ্ৰদেশ আসা 
ও রাজস্থানের, স্তায় পশ্চিম বঙ্গে 
আধুর্বেদীয় ভেষজসমূহের উপর হই 
বিক্রয় কর . তুলিৰ লইবার জর 
রাজ্যসরক]রের নি. নিক অনুরোধ জানা 
হয়। 








্্বীঝার আগেই শেষোক্ত দলের 
কয়েকজন খেলোয়াড় মাঠের মধোই 
নিজ দলের অন্যান্যদের বাহিরে আমার 
“ইসারা করেন এবং লাইনের বাহিরে 
এঁদলের কয়েকজন কর্মকর্তা 
লাইনস্ম্যান্কে জের! করতে থাকেন। 
তাদের কয়েকজনকে মাঠে ঢুকে 
পড়তেও দেখা যায়। এ সমস্ত 
ঘটনাই ঘটে ইষ্টবেজল দলের সভাদের 
শ্যাধারীর সামনে । পুলিশ এদের 
“সমঝাইয়া? কাণুজ্ঞান ফিরিয়ে আনার 
ভূমিক! নেয়। 

«এর কিছুক্ষণ পরে ইষ্টবেঙ্গল 
দলের ছুজন কর্মকণ্তাকে নিজেদের 
ৃ গ্যালারীর সামনে কর্তব্যরত লাইনস- 
ম্যানের ঝা হাত ধরে বাঁকানি দিয়ে 
(নিজেদের ঘড়ি দেখাতে এবং “1811 
01106” হয়ে গেছে বলে চিৎকার 
করতে দেখ! যায়) লাইনসমযানও 
কম্পমান অবস্থায় সমর্থকদের 
অশ্রাব্য গালাগালি ও ইষ্টক বর্ষণের 
মধ্যে কোন রকমে নীচু হয়ে মাটির 
দিকে ডান হাতের a৪ নেড়ে 
রেফারীকে “Play ০-এর ইঙ্ছিগ 
করিতে থাকেন এবং রেফারীও 
“Half time”-এর বাশী বাজিয়ে 
'দেন। 
_ এর পরে চুনী গোস্বামী অতি 

নার একটি গোল করেন। ইষ্টবেন্গল 
| লের দুজ্জন রক্ষণভাগের খেলোয়াড়ের 
মাঝখান দিয়ে পিছন থেকে প্রচণ্ড 
ক্ষপ্রতা ও চতুরতার সঙ্গে এই গোল 
করেন। রেফারী নিকটেই ছিলেন 
এবং তিনি সঙ্গে সঙ্গেই গোলের 
বাশী বাজান এবং সেপ্টারের নির্দেশ 
দেন। মোহনবাগান দলের রক্ষণ 
ভাগের খেলোয়াড়রা চুনী গোস্বাম।কে 
অভিনন্দিত করতে করতে সেপ্টারের 
জন্য এগিয়ে যেতে থাকেন । 

এই সময় ইষ্উবেজল দলের গ্যালারীর 
দামনে £ কর্তব্যরত লাইনম্ম্যানকে 
ঘিরে এঁ দলের কয়েকজন কর্মকর্তা 
শিঅফলাইভ, অফসাইড” বলে চিৎকার 
করতে থাকেন যার ফলে লাইনস্ম্যান 
89 নাড়তে সুরু করেন। রেফারার 
নজর পড়তেই তিনি নির্দেশ পরিবর্তন 
ক র অফনাইড-এর নির্দেশ দেন। 

কত্ত আশ্চৰ্যোর বিষয় মোহনবাগান 

লের অত্যন্ত সাধারণ সমর্থক বা 
কর্মকর্তা, এমনকি কোন 
ক পর্/ভ সেদিন মাঠের মধ্যে 


| যায়নি) ক্রিকেট লীগের 
পারে মোহনবাগান ক্লাবের 


. রাখে। 


(ওয় পৃষ্ঠার পর) 
কফগঞ্জ নামে আর একটি গ্রাম 


আজও বত'মান আছে।- নগর তো 


জনপদ । সেখানে কোন মহৎ জনের 
জন্ম কিংবা স্মৃতিবিজড়িত হওয্কাটা 
উল্লেখযোগ্য নিশ্চয়ই । সে হিসাবে 
কৃষ্ণনগরের পরিচিতিতে দ্বিজেন্দ্রলাল 
রায়ের জন্ম ও ভারতচন্দ্র রায় গুণা- 
করের-অননদামঙ্গল রচনাও গুরুত্বপূর্ণ 
ও উল্লেখযোগ্য নিশ্চঘই । এ পৃষ্ঠায় 
বলা হয়েছে £ “কৃষ্ণনগরে একটি প্রথম 
শ্রেণীর সরকারী কলেজ আছে-_ইহ! 
১৮৪৫ সাপে স্থাপিত হয়।» প্রথম 
শ্রেণী কথাটার দ্বারা কী বলতে 
চেয়েছেন বোঝা গেল না আর ১৮৪৬ 
মালে কৃষ্ণনগর কলেজ স্থাপিত হয়। 

৪৬ পৃষ্ঠায় রাণাঘাটের আলোচনায় 
'ফুলিয়া সমাজ-উন্নয়ন-পরি কল্পন। ব্লক” 
এর উল্লেখ বড় অক্ষরে করা ও ফুলিয়া 
আলোচনা কালে সে সম্পর্কে নীরব 
হয়ে যাওয়কে সামপ্তস্তহীনত! ছাড়া 
আর কিছু বলা যায় না। 

এ পৃষ্ঠায় নবদ্ধীপের আলোচনায় 
লেখা হয়েছে £ “এখানে আট-দশটি 
উচ্চ ইংরাজী বিস্তালয়***.*আছে 1” 
এই সম্পর্কে প্রথম অভিযোগ হচ্ছেঃ 
শিক্ষাদপ্তর থেকে প্রকাশিত গ্রন্থেও 
নির্দিষ্ট করে লেখা হয়নি কেন সেখানে 
কয়টি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে? 
তথ্যের ক্ষেত্রে এটুকু দেয়া উচিত 
ছিল। কিন্তু তারপরে প্রশ্ন হচ্ছে, 
হঠাৎ নবছীপের বেলায় এই উচ্চ 
ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ঘোষণা 
করার কি কারণ ঘটলো ? কৃষ্ণনগর 
থেকে আরম্ভ করে, সারা পশ্চিমধাংলার 
আর কোন শহরের বেলায় তো উচ্চ 
ইংরাজী বিস্ভালয়ের সংখ্যা নিয়ে টানা" 
টানি করা হয়নি? আসলে, এখানে 
প্রশ্ন জাগে-এই সব বিস্তাস ও বিশ্লে- 
ষণের জন্য কোন্‌ কোন্‌ পন্থা, পদ্ধতি 
অনুসরণ করা হয়েছে? সন্দেহ হয়, 
সে রকম কোন নিদিষ্ট পন্থা অনু- 
সরণ করা হুয়নি। কারণ £ ৪৩ পৃষ্ঠায় 
লেখা হরেছে--প্টাকি ও গোবরডাঙা 
--এখানে কলেজ আছে।” শুধু 
কলেজই একমাত্র উল্লেখযোগ্য । 
অথচ, নদীয়া জেলার বগুলাতে কলেজ 
আছে, সে কথা ভুগোলে ঠ1ই পায়নি। 
এবং শাস্তিপুর, রাণাথাট, কাঠালপাড়া 
ভূগোলে ঠাই পেলেও সেখানে 
কল্লেজের অবস্থিতির কথা ঘোষিত 
হয়নি । ৪৮ পৃষ্ঠায় ভাগীরথী নদী 
সম্পর্কে বিশেষভাবে পৃথক করে বলা 


হয়েছে। কিন্তু ঘুপিদাবাদ জেলার 


নদনদীর তালিকায় ভাগীরথীর শাম 
নেই । থাকা উচিত ছিল। কারণ 
ছাত্রছাত্রীরা এ তালিকাই স্মরণে 
ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের 
পক্ষে ভাগীরথীকে পৃথক. বর্ণনার শ্েত্র 
থেকে তুলে *এনে তালিকার মধ্যে 


বসানো স 


সমস্ত জেলার ক্ষেত্রেই মহকুমার 
তালিকা আছে। কিন্তু বর্ধমান 
জেলার ক্ষেত্রে তেমন কোন তালিকা 
নেই। বর্ধমান জেলার কয়টি মহকুম। 
জানার উপায় নেই। ৬১ পৃষ্ঠায় মহ- 
কুমার কথা বলা উচিত ছিল। 
আসানসোল বর্ধমান জেলার একটি 
বিশিষ্ট ও প্রয়োজনীয় শহর । অথচ 
আমানসোল শহরের উল্লেখ নেই। 
৬৩ পৃষ্ঠায় একথ! লেখ! উচিত ছিল । 

৭১ পৃষ্ঠায় উদ্তরপাড়ার আলো- 
চনায় লেখা হয়েছে £« 
মুখালী বংশীয় জমিদারেরা এককালে 
বাংলার সমাজে খ্যাত ভিলেন!" 


এখানকার 


এই অংশটি একেবারে অর্থহীন ও 


অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। কারণ, 
'মুখাজী বংশ’ কোন ব্যক্তি নন। 
অথচ, এ্রতিহাসিক বা সাংস্কৃতিক 
খ্যাতির ক্ষেত্রে বাক্তিই বংশের প্রতি; 
নিধি । মুখার্গী বংশের সেই বিশেষ 
কোন ব্যক্তির নামোল্লেখ থাকা 
উচিত ছিল। তা না হলে, কৌতৃ- 
হলী ছাত্র, বা ছাত্রের অভিভাবক 
ওঁ মুখাজা বংশের অবদানের কৃথা। 
জিগোস করলে, শিক্ষকের জবাব 
কিছু থাকবে না। আর 
তাহলে ভূগোলের ভিতর এ মুখার্জী 
জমিদারদের নাম উল্লেখের উদ্দেশ্য 
বার্থ হতে বাধ্য । এই প্রসঙ্গেই প্রশ্ন 
উঠেছে, কলকাতার আলোচনাকালে 
জোড়াসাকোর ঠা কু র-পরি বারের 
উল্লেখ করা হয়নি কেন? 


দেবার 








om 
বা 
ৰ 


Pease 


১৫২ 


০টি 
২১--২৯২২০ 


স্পা 
হস ISS. 
২২২১২১২৯ 


ছুগাঁপুরের ইস্পাত কারখানা নতুন 
তুলতে সাহায্য করছে 


কলকাতা থেকে ১২০ মাইল দূরে, ছূর্গাপুরে আজ প্রায় ? 


নি. 


সাক্ষাৎকার শেষে বেদনা 
কণ্ঠে শ্রীঅজিত দাশ এই মন্তব্য 
করেন যে প্ররুতি-পরিচয়ের ভূগোল 


করে লেখা হয়নি। সর্বত্র একট 
বিশৃদ্থলা ছড়ানো । . এটি ক্রুটপূর্ণ এব 
ছাত্রের পঠন ও শিক্ষকের পাঠমের 
পক্ষে অসুবিদধাজনক ও ক্ষতিকর । এ 
সঙ্গে তিনি দাবী জানান সরকারের 
কাছে যে জাতীয় শিক্ষার স্বার্থেই 
অবিলম্বে প্রকৃতি-প*রিচয়ের 
"সংশোধিত সংস্করণ (শুদ্ধিপত্র নয় 
প্রকাশ করা হোক { এবং পুরাতুন 
হস্করণের বিজ্রীত পুন্তকগুলির 
বিনিময়ে বিনামুল্যে নতুন পুস্তক 
দেওয়া হোক। কারণ এই পুস্তক 
পশ্চিমহঙ্গ সরকার কতৃক প্রকাশিত। 
কাজেই জাতীয় সরকারের মর্যাদ 
রক্ষার জন্য এই ব্য সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত 


ভারত গড়ে. 


* তিরিশ হাজার ভারতীয় পুরুষ ও নারী কর্মী এবং ব্রিটেনের কয়েকটি সুবিখ্যাত 
কোম্পানি একটি ইস্পাত কারখানা গড়ে তুলছেন। অদূর তরিষ্যতে এই কারখানা 

সমগ্র ভারতের পক্ষে একটি গর্বের বস্তু হ'য়ে দাড়াবে। ভারতবর্ষের বিরাট শিল্প 
পরিকল্পনার জন্য দুর্গাপুর থেকে প্রতি বছর দশ লক্ষ টন লোহা এবং ইস্পাত সরবরাহ 
কর হবে। সারা দেশে হাজার হাজার লোকের কর্মসংস্থানও করবে এই* 


ইস্পাত কারখানা । 


ইণ্ডিয়ান হীলওয়ার্কস্‌ কন্‌ষ্টরাক্শন্‌ কোম্পানি লিমিটেড : 8428 


দি ইংলি 


তর্গাপুর এক নতুন ও সমৃদ্ধতর জীবনের বনিয়াদ গড়ে ভুলবে । 
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চিত্র সমালোদনা 
লি থেকে 


. শতকর! নিরানবব,ইটি এদেশী ছবি 

যে ধরণের হয়, ‘গলি থেকে রাজপথ' 
তার নামমাত্র ব্যতিক্রম 
বাংলার সেট্টিমেণ্টের সঙ্গে বোম্বাইয়ের 
প্যাচ .মিশিয়ে পরিচালক প্রফুল্ল 
চক্রবর্তী ফে জিনিষ আমাদের সামনে 
উপস্থিত করেছেন তার মধ্যে এমন 
কোন উপাদান নেই ঘা প্রশংসা পেতে 
পারে। বরং বোম্বাই-মার্কা 
বাংল! ছবির নিদর্শন বল! যায়। এ 
ছবির কাহিনী প্রফুল্পবাবুর নিজেরই 
লেখা এধং অসাহিত্যিক চলচ্চিত্র- 
পরিচালক গল্প লিখলে সর্বত্র 
ছেলেমান্রষির পরিচয় দিয়ে থাকেন 
এক্ষেত্রেও তার আন্তথ! ঘটেনি । 

‘গলি থেকে রাজপথ’ ছুই পকেট- 
মারের সৎপথে ফিরে 
কাহিনী । আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে 
এর মাধ্যমে সমাজকল্যাণের কথা 
প্রচার করা হয়েছে। যদিও শিল্প- 
কলাকে প্রচারের বাহনে পরিণত 








শয়। 


একে 


যে 


আসার 


দর্পণ, 


় সৌরসেন 


করাতে আমাদের ঘোরতর আপত্তি, 
তবু চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে সেটা কিয়ৎ- 
পরিমাণে বরদাস্ত কর! যায়, কারণ 
এর ভাষ! নিরক্ষর বলে এর আবেদন 
ব্যপক জনমনে । বল! বাহুল্য এখানে 
সরকারী গ্রচারচিত্রের কথ! বলা হচ্ছে 
না-সেগুলে! পুরোপুরিই প্রচার । 
কাহিনীমূলক যে-সব চলচ্চিত্র আমাদের 
দেশে তৈরি হয় তাতে সমাজকল্যাণের 
ইঙ্গিতে বল! যেতে পারে। 
কিন্তু বিন্যাসে ক্রট ঘটলে কিম্বা প্রচার 
মুখা হয়ে দীড়ালে সমস্তটাই মাঠে মারা 
গলি থেকে রাজপথ' 
প্রসঙ্গে অবশ্য এতকথ বলার দরকার 


কথা 


যেতে বাধ্য। 


পড়ে না। কারণ এর প্রযোজক 
৪ পরিচালকের একমেবাদ্বিতীয় 
উদ্দেশ্য দর্শকের মনোরঞ্জন। 


এবং এর জন্টে ছবিতে এমন সব 


জিনিস আমদানী করা হয়েছে, যে 
দর্শক আকর্ষণের 
উপাদান 


গুলোকে এর! 


অবশ্তম্তাবী বলে মনে 


হামেসাই চোখে পড়ে রেল লাইন ধরে কত লোক হেঁটে চলেছেন । 
শ্রাতে যে বিপদ থাকতে পারে তীদ্গের নির্ভয়ে চলা দেখে তা 

মনে হয় না। , কিন্ত এঁরা যদি জানতেন এভাবে চলতে গিয়ে 
এই রেলপুথে প্রতি বছরে কম করে ৮৫* জন লোক প্রাণ হারান 
আঞ্ আহত হন আরো! ৬৫* জনের মতো-__এই বিপজ্জনক 


অভ্যাস তাহলে ভরা নিশ্চয়ই ত্যাগ করতেন। 


আপনার নিজের নিরাপত্তার স্বার্থেই কখনো পথ সংক্ষেপ করতে 
রেল লাইন ধরে হাটবেন' না। 
খানিকটা সময় বাঁচানোর থেকে আপনার প্রাণ বাঁচানো 


জ্নেক__ভানেক বেণা প্রয়োজনীয় । * 





করেছেন। যেমন, হেলেনের নাচ, 
রক এন রোল গান এবং উত্তমকুমারের 
রক এন রোল নাচ। কিন্তু দর্শকের 
মনোরঞ্জন করতে গেলেই কি পাঁক 
খাটতে হবে কিন্বা সেন্টিমেন্টে সুড়ম্থড়ি 
দিতে হবে? সুস্থ বৃদ্ধিকে জলাঞ্জলি 
না দিয়ে, শিল্পের দাবীকে একেবারে 
বরবাদ না করেও যে দর্শকের মনো- 
রঞ্জন করা যায় বাংলা চলচ্চিত্রের 
ইতিহাস খাটলে তার ভুরি ভুরি প্রমাণ 
মিলবে । 

“গলি থেকে রাজপথে'র চিত্রনাট্য 
ও সংলাপ রচনা করেছেন মিছির 
এর আগে তাঁর দু-একটি 
ছোটগল্প পড়েছি এবং স্বীকার করতে 
দ্বিধা নেই যে তাতে প্রতিশ্রুতির 
স্বাক্ষর অস্পষ্ট ছিল না। কিন্তু তার 
লেখ! আলোচ্য ছবির চিত্রনাট্যে ঘটনা- 
বিন্তান অত্যন্ত মামুলী ধরণের এবং 
সর্বত্র কল্পনাকুশলতার অভাব পরি- 
লক্ষিত হয়। এমন অনেক দৃশ্য আছে 


সেন। 
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ৰাজগথ’ বোহ্বাই-মার্ক| ছবির বাংল! সংস্করণ 


যা এর আগে অন্তত 

বাংলা ছবিতে দেখেছি। 
এতে পরিচালক প্রফুল্ল চক্রবর্তীর 
কতখানি হাত আছে-_চিত্রনাটাকার 
মিহির সেনের দায়িত্বই বা কতটুকু। 
তবে তার সংলাপ অনেক স্থলে 
অপরিণত ও" স্থল লাগে। দৃহ্য- 
পরিকল্পনায় শিল্পবোধের পরিচয় 
সম্পূর্ণ অন্ুপস্থিত। পকেটমারদ্বয়ের 
সৎপথে ফিরে আসার ভিদ্ভিভূমি 
নিতান্তই দুৰ্বল । এদের পরিবর্তনের 
মধ্যে তেমন গভীর কোন তাগিদ 
নেই, যার ফলে ব্যাপারটি আমাদের 
মনে তেমন দাগ কাটে না। মহানুভব 


শ'খানেক 
জানিন! 


মিঃ কর ছবির শেষরক্ষ! করেছেন । 
তিনি ছাড়া নায়ক-নায়িকার মিলন 
হয়না এবং গলি থেকে রাজপথে 
পৌছনো অসম্ভব হয়ে ওঠে । কিন্ত 
তাকে দিয়ে যেভাবে গোয়েন্দাগিরি 


এবং 





শুক্রবার, ২৪শে জ্‌লাই ১৯৫৯ 





পরিচয় কি প্রকট নয়? বলতে ছুলে 
গেছি, ছবিতে একজন ভিলেন গু 
আছেন আর আশ্চর্য, তাঁর ভূমিকৃ? 
চলচ্চিত্র পরিচালকের (এই চরিত্রটিতে 
যে বিকাশ রায় রুপদান করেছেন 
একথ| কি আর বলতে হবে? )। 

দুই পকেটমারের চরিত্রে নামালে। 
হয়েছে উল্লমকুমার ও অন্ুপকূমারকৈ | 
উদ্তমকুমারের অভিনয় বড় একঘেয়ে 
হয়ে গেছে--সেই এক ভঙ্গি, একই- 
ভাবে সামান্ত তেরছা চোখে 
তাকানা, হঠাৎ গড় গড় করে সংলাপ 
উচ্চারণ করা-__দেখতে দেখতে হাই 
ওঠে, ঘাড় বাথ! হয়, চোখ টন টন 
করে। কিন্তু একটু বাড়াবাড়ি করলেও 
অস্কুপকমার খানিকটা রিলিফ 
দেন। যে-কোন চরিত্রে নিজেকে 
মানিয়ে নিয়ে অভিনয়ে দক্ষতা দেখাতে 
পার্রে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় এক 
এক্ষেত্রেও তার ব্যাতিক্রম ঘটেনি । 
তুলসী চক্রবর্তী সম্পর্কেও এ-উক্তি 
সর্ধৈব প্রযোজা। ছবি বিশ্বাস ও 


ছায়া দেবী তাদের দায়িত্ব যথাবথ- 
ভাবে পালন করেছেন। 


দীনেন গুগ্ুর জন্তে আমার দুঃখ 


তব 









করানো হয়েছে সেটা দৃষ্টিকটু লাগে। হয়। “অধান্তিকে'র সেই দক্ষ 
এখানে অপরিণত মনের (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 
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২য় বর্ষ, ২৭শ সংখ্যা 
শক্রবার, ৩১শে জুলাই, ১১৫১ 
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(দর্পণের সংবাদদাত] ) 

গত কয়েকমাসের মধ্যে কোলকাতার প্যালশ কাঁমশনার শ্রীহারসাধন 
ঘোষ চৌধুরীর বিরুদ্ধে অন্ততঃ দুটি গ্রুতর দ7নীীতর অভিযোগ 
রাজ্য সরকারের কাছে এসেছে বলে বিশ্ব্তস্‌ত্রে জানা গেছে । দ্‌টি আভ- 
যোগের একটি সম্পর্কে ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় অন্ততঃ কিছুটা 
সজাগ হয়ে উঠেছেন বলে আমি জানি। প্লিস কমিশনার কোলকাতা 


- প্যলিসের একজন আাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টরকে কুচাবহারে বদলী 


করে দিয়েছিলেন। এই অধস্তন কর্মচারশীটি তার বদলশীর আদেশ বাতিল 
করার জন্য নানাভাবে আবেদন করেছিল। 1কন্তু কোন ফল হয়ান। শেষে 
সে ডাঃ রায়ের কাছে সরাসাঁর আবেদন প্রেরণ করে। 

এই আবেদনে কোলকাতা প্লিশের উর্দ্ধতন দএকজন অফি-" 
সারের বিরদ্ধে দনীণতর গযরূতর অভিযোগ আছে। তার মধ্যে একটি 
হোল ঃ কমিশনার শ্রীঘোষ চৌধ্টরীর মোঁদনীপযরে বাড়ী করার জন্য 


_ কোলকাতা থেকে বে-আইনশীভাবে সিমেন্ট পাঠাবার ভার তার উপর ছিল। 


মৈদিনীপুরে নিজ প্রয়োজনে 
বেআইনী সিমেণ্ট প্রেরণ £ 
প্রিভলভারের লাইসেন্সের 
বিনিময়ে গুরুদেবের জন্য 


মারোয়াডী ব্যবসায়ীর কাছ থেক অর্থ আদায় 


দণীতি দমন দ্র & ঢাঃ 






রায় অবহিত ৪ 


জানি না,. তবে চীফ সেক্রেটারী 
শ্রীএস, এন, রায় ঘটনাটা জানেন, কারণ 
শ্রীঘোষচৌধুরী চীফ. সেক্রেটারীর 
কাছে ব্যাপারাঁট সম্পর্কে তদ্বির করে- 
ছিলেন। তাদ্বরে চাঁফ সেক্রেটারীর 
মনে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে তা আমার 
জানা নেই, তবে অভিযোগ সম্পর্কে 
আর তদন্ত হয়ানি। অন্যাদকে ‘কিছু- 
দিন পূর্বে শ্রীবজরংলাল মোরকে 
কোলকাতা পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল 
বিক্রয়কর ফাঁকীর আঁভযোগে। সে 


সিনেট র { 
খবর দর্পণের পাঠকেরা জানেন। শ্রী- ভৰনের স্থলে নূতন যে স্কাই জ্রেপার নিমিত হবে, 


ঘোষচৌধ্রী যখন ছুটিতে লেন ঠিক সাড়ে ৩ বৎসর পূর্বে ১৯৫৭ সালের জানুয়ারী মাজে ডাঃ 
প্দালশ শ্রীমোরের বিধানচন্দ্র রায় তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন । ১৯৫৮, 
বিরদ্ধে আন্দামানে কোম্পানী খোলা জালের মাঝামাঝি সেই নূতন অষ্রালিকার সমস্ত ডিজাইনের 


(দপণের প্রতিনিধি ) ্‌ 


সম্পর্কে তদন্ত চালাচ্ছিল এবং তার 


* এই দায়িত্ব পালন করার পরেও [নৌকোভাড়া ইত্যাদি সে পায়নি। ভাড়া pete Gi peat 


_ চাওয়ার জন্যই নাক তার ওপরে লালবাজার-কর্তৃপক্ষের ক্রোধ ৷ কার কোলকাতার পুলিশ কর্তৃপক্ষ 
“ ডাঃ রায় এই আবেদন পাবার সেটা করা হয় কয়েক মাস আগে। শ্রীমোর সম্পর্কে দুখানা রহস্যময় 
সাঁ্টাফকেট সংগ্রহ করেন। সার্ট- 
পরে দুনীীত দমন দপ্তরের স্পেশাল বড়বাজারের  ব্যবসায়শ শ্রীবজরংলাল 1ফিকেটের একখানা : - হোল বার 
অফিসারের সঙ্গে কথা বলেছেন, আর মোর দুন'বত দমন দপ্তরের ভূতপূর্ব শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখাজাঁ বাহাদুরের ৷ 
এীসস্ট্যাপ্ট' সাবনইনস্পেকটারাটর স্পেশাল আফসার ডাঃ নবগোপাল এনফোসমমেন্ট ব্রাণ্টের এই ভূতপূ্ব 
কুচাবহারে বদলীর আদেশ স্বয়ং দাশের কাছে এক বিবৃতিতে আভ- ডেপন্টী কাঁমশনারটি বড় বাজারের 
ৃ : ৭ তাঁকে একটি ভল- ব্যবসায় শ্রীমোরকে লম্বা সাটিফকেট 
বাতিল করে দিয়ে তাকে আলীপুর যোগ করেন যে, ত ট রিভল- দয় । আর একখানা হোল পা 


দরে নিয়োগ করার আদেশ দিয়ে- বার লাইসেন্স দেবার বিনিময়ে তান কাঁমশনার স্বয়ং প্রীঘোষচৌধুরশর 





ন। ডাঃ রায় আদেশে বলেছেন, আভ- কাঁমশনারের গূরুদেবকে ৫ হাজার ১ তিনিও বজরংলালজীকে ভাল সার্ট 
তলে এ-এস- শত য়ছেন। কমিশনারের ৮ দিয়েছেন। দুখানা, মূল 
গগুলি তদন্তের জন্য এই শত টাকা দিয়েছেন, ন নিপা 


[ই-এর প্রয়োজন হবে বলেই তান সরকারী বাসভবন, গড স্ট্রীটে যখন 


3 দপ্তরের ডেপুটী কমিশনার শ্রীকল্যাণ 
[লীপনূরে বদলীর আদেশ দিলেন। গুরুদেব থাকতেন তখনই এই টাকার 


চক্রবতরঁর কাছে আছে । আরও কয়েক- 


পঢলিশ কমিশনারের বিরুদ্ধে লেনদেন চলে। এই. আভিযোগ সম্পর্কে খানা সার্টিফকেটও গোয়েন্দা দপ্তরের 
ব্তীয় অভিযোগটি আরও গুরুতর ৷ মুখ্যমন্ত্রী অবাহত কিনা আম 


( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায়) 








Grandiose কিছু দেখাতে হবে, 
কাজেই সিনেট ভবনের এ তি হা- 
মণ্ডিত স্থাপত্যের পরিবতে” আধুনিক 
বহুতল ম্যাচ বকা স্থাপতোর একটি 
পরিকল্পনা! প্রস্তুত করা হল। 
শতবাধিকী উৎসবের আলোড়ন শেষ 
হওয়ার পর, উৎসাহ স্তিমিত হতে 
বিলম্ব ঘটল না। 
ভবনে যথারীতি জিওগ্রাফি ডিপার্ট- 
মেণ্টের কাজ, পায়রার কৃজন এবং 
পরীক্ষা! গ্রহণ চলছে । 
পরিকল্পনা এখন বহু কাগজপত্রের 
তলায়। 


একতলার সম্মুখভাগ থেকে. কদর্য 
বাজারের দৃশ্য সরানোর দীর্ঘদিনের 
আবেদন নিবেদন বার্থ হওয়ায়, এখন 
ছাত্রের! গ্রতাক্ষ সংগ্রামে হাত দ্ায়- 
ছেন। প্রত্যক্ষ সংগ্রামে স্বভাবতই 
( যেহেতু এটা চূড়ান্ত পন্থা! ) সব কূল 
রক্ষা করা সম্ভব নয়, এবং দোকান 
মালিক ও কর্খচারীদের 
সম্ভাবনা প্রবল; তথাপি বিশ্ববিগ্ঠালয়ের 


কাজ শেষ হওয়ার এবং নিমণণের কাজ ১৯৬০. জালের মত 
শেষ হওয়ার কথা ছিল। 

৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের দেই অট্টালিকার কি হল ?_আমরা: 
বিশ্ববিদ্যালয়ের কত পক্ষকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাস! করছি। অট্টালিকা! 
নিমাণ এবং সিনেট ভবনটি ভেজে ফেলার সিদ্ধান্ত যখন করা! 
হয়েছিল, তখন তাড়াছুড়ার শেষ ছিল ন|। প্রশ্ন ভালভাবে 
আলোচন! কর! কিংবা এর সঙ্গে স্থাপত্য, এঁতিহ্থ ও ললিত- 
কলার যে সকল, প্রশ্ন জড়িত রয়েছে, সেগুলি গভীরভাবে 
বিবেচনা করার সময় পর্যন্ত দেওয়! হয়নি । 


একটা সাড়ম্বর পরিকল্পনা-_ নিদ্রাভঙ্গ ঘটানোর আর কি উপায় 
ছিল? 


ভাড়া বকেয়া রেখে কিভাবে বহাল 
পাকতে পারে, এটা একটা অন্ু- 
কিন্তু 
ধার বেতন ও দপ্তরের খরচ বাবদ 
বিশ্ববিগ্তালয়ের এষ্টেটসের আয়ের প্রায় 
সবটাই খরচ:করতে হয়, সেই বায়- 
সাধ্য সিলেকশান গ্রেডের অফিসারটি 
এতকাল ক্ষি করছিলেন? নিশ্চয়ই 
তার কাছ থেকে প্রশ্রয় না পেলে 
দে!কান-মালিকমুদব, অপসারণের প্রশ্ন 
এতদিনে আরও সহজ হয়ে যেত । 
ভবিষ্যৎ স্বপ্ন ও আন্দোলন 
কিন্তু আসল সমস্ত। এইটুকুই 
নয়। "ছাত্রের! যখন সমস্যাটির প্রতি 
দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন, তী্টদ'রকে সমগ্র 
কলকার্তি! বিশ্ববিদ্বালয়ের প্থানাভাব, 
রুচিহীন পরিবেশ ও. কোলাহলময় 
* আবহাওয়ার পরিবর্তন চাইতে হইবে । 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের বিভিন্ন বিভাগ ও শাখ! 
ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, ছাত্রদের হোষ্টেল 
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


“বিপজ্জনক” সিনেট 


নূতন ভবনের 


এদিকে আশুতোষ বিল্ডিংসের 


ক্ষতির 


৬. 
এই দৌকানগুলি সুদীৰ্ঘকাল বাড়ি 


সন্ধানের বিষয়। এষ্টেটুস অফিসার 


. 
TA A ALA BA di AS ad রায়ে 


LN 


শররুষার, *৩১শে জুলাই, ১৯৫৯ 
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 ৰানিগঞ্জে গোল গাব নিকট নতুন রী ভবনের 
ভিত্তি স্থাগন? মনকারী অৰ্থ নি নুন নিদর্শন 


সঙ্গীত, নিয়ে ব্যবসা ৪ আধুনিক ৯১৭৪ 
নামে চটুল সুরের জয়জয়কার | 


ভোল ময়রা 


সহর কল্কাতার নতুনতম কৃষ্টিকেন্দ্র বালীগঞ্জের ‘গোল' 
পার্কের কাছে সেদিন একটি গৃহের ভিত্তিস্থাপন হলো। সেই 
চির পরিচিত প্রথা--সরকারী নন্ত্রী, খোঁপায় বেলফুলের মালা 
* জড়ানে| কয়েকটি বড় ঘরের তরী আর কিছু সংখ্যক স্তাবক। 
বাংলা দেশের বন মহোৎসবের চিত্র ধারা দেখেছেন তাদের 
কাছে নূতন করে কিছু বল্বার নেই। যাঁরা দেখেননি তার! 
, কল্পন| করুন-_নৃত্যপরা শীর্ণকায় কয়েকটি তরুণী কলসী মস্তকে 


ভর 


এন্সিয়ে চলেছে আর তাদের পেছনে পদপর্যাদানুলারে চলেছেন 


১. মন্ত্রী, উপমন্ত্রী আর স্তাবকের দল। 


গোল’ পার্কের গৃহভিত্তি স্থাপনেও 
এর ব্যতিক্রম হয়নি ।- বিরাট আয়ো- 
জন কিন্তু প্রায় জনশুন্ভ। পল্লীর 
কয়েকটি নামকরা লোক,দুঁকিছু সংখ্যক 


|" বালিকা ও শিশু এদিক ওদিক ছড়িয়ে 


আছে-আর বসবার আপসনগুলো 
সব খালি। আপনাদের অবগতির 
জন্য জানাচ্ছি--ষে গৃহে ভিত্তি স্থাপন 
হলো সেটি কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি 
নয়_পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত 
, মেয়ে-স্কুলের গানশেখানে! দিদিমণি- 
দের সঙ্গীত শিখবার জন্য একটি নতুন 
১. প্রচেষ্টা । 
- সায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী | এর পরিচয় 
“অনেকেই জানেন আর না জানলেও 
ক্ষতি নেই। প্রধান অতিথি ছিলেন 
ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রী 


বোলপুর' সহর শাস্তিনিকেতনের 
উপকণ্ঠে অবস্থিত, এই সহরে প্রায় 
৪০০টি গ্রাম ও বিভিন্ন স্থান হইতে 


এজন্ত বহু লোকজন যাওয়া আমা 
করেন। বোলপুর সহর দিন দিন 
+ লোকালয়ে পরিপূর্ণ হইতেছে। স্থানীয় 
', ও পার্বর্ী গ্রামের জনসাধারণ এখানে 
“ সাবডিভিসন্তাল অফিসের প্রয়োজন 
বহুদিন হইতে তী ব্র ভা বে অনুভব 
“করিতেছেন। 

বহুদিন পূর্বে জনসাধারণ আবেদন 
"ও খবরের, কাগজে লেখালেখি করা 
সত্বেও এই বিষয়টি সমাধা এখনও 
পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নাই । বৰ্তমানে এই 
বিষয়টি ধামাচাপ। পড়িয়াছে বলিয়া 
মনে হয়। 
বীরভুমের সদর সিউড়ী জেলার এক 
অবশ্থিত। বোলপুর অঞ্চলের 
লোকদের কাজের জ্ন্ত সিউড়ী যাইতে 
হইলে একজনের খরচ 'পড়ে ১০২ 
টাকার মত, উপরস্ত সময়ের যথেষ্ট 


ভিত্তি স্থাপন করলেন- 


ক্রয়-রিক্রয় ও বিভিন্ন দরকারী কাজের 


কেশকার' সাহেব-ধার রাজত্বকালে 


কেবলমাত্র রেডিওতে সিনেমা-সঙ্জীতের 


প্রচার ছাড়া উল্লেখযোগ্য কিছু বলবার 
নেই। কেশকার সাহেব এখন উঠে 
পড়ে লে গেছেন--বাচ্চালোকনকো 
গান৷’ শেখাতে হবে। কলকাতার 
ছু'একটি মহলে যেখানে মহিলা ও 
ব্যারিষ্টার আর সলিসিটারাই বেশী 
সংখ্যায় জুড়ে বসেন--কেশকার লাহে 
বলেছেন_-এক সময়ে ঘরে ঘরে ছেলে 
মেয়েরা গানের জলসা বনাতো। স্বাধীন 
ভারতে সেদিন ফিরে না এলে আর 
মন্ত্রীর মগ্ত্িত্বের মাহাস্ম্য কোথায় ? 
আজকের , দিনে আমি, আপনি-- 
বয়ন যতই হোক আর সুর জ্ঞান 
থাকুক বা নাই থাকুক--গলার কথা 
বাদই দিলুম--সকলকে সঙ্গীতের 





বোলপুর থানায় সাব-ডিভিসম্যাল অফিস 
স্থাপনে সরকারের বিলম্ব 
(দর্পণের প্রতিনিধি) 


অপচয় হয়। বর্তমান দিনে সময়ের 
মূল্য যথেষ্ট । ১টি কাজের জন্ত অনেক 
সময় ২৩ দিন সিউড়ী যাতায়াত করিতে 
হয়, ফলে গরীব জনসাধারণের যথেষ্ট 
দুর্দশার সম্মুখীন হইতে হয়। 


বোলপুর হইতে প্রতিদিন যথেষ্ট লোক 


সরকারী ও বে-সরকারী কাজের জন্ত 
সিউড়ী যাওয়া আসা করেন! রামপুর- 
হাট সবডিভিসন্তাল অফিসের স্তায় 
একটি এস, ডি, ও অফিস স্থাপনের 
বিশেষ প্রয়োজন । 

আবেদন-নিবেদন কর! সত্বেও 
এখনও পর্যন্ত পঃ বঙ্গ সরকার হইতে 
কোনরূপ সাড়া পাওয়া যায় নাই। 
জনসাধারণ মনে করেন যে পঃ বঙ্গ 


সরকার এখনও পর্য্যন্ত কুস্তকর্ণের 


' নিদ্রায় মগ্ন । যদি নিয়মমাফিক ধারায় 


সরকারের নিদ্রাভঙ্গ না হয় তাহা হইলে 
কি চাকচোঁল ইত্যাদি বাস্তের দ্বার! 
নিদ্রাভঙ্গ করার দরকার হুইবে? 
ইহাই জনসাধারণের জিজ্ঞাসা । 


নামক নাদব্রহ্মের সাধনা করতে হবে। 
লইলে কেশকার নীাহেধের মতো 
(ভাগ্যিস ছোট বেলায় তিনি 
সঙ্গীতামুশীলন করেছিলেন) ভরস্ত 
বয়সে আপনি মানসিক, আধ্যাত্মিক 
শাস্তি পাবেন না। 

আর মনে রাখখেন আপনার 
ঘালখিল্যদের অ, অ. শেখার সঙ্গে সঙ্গে 
নাদব্ররের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে 
হবে। এবং এর দায়িত্ব নেবেন 
আপনার গৃহ্ণী। তার গলায় সুর 
থাকুক আর নাই থাকুক গলায় 
স্বর থাকিলেই হলো। .কেশকার 
সাহেব বলেছেন-_মেয়েরাই ভারত- 
বর্ষের কৃষ্টিকে বাচিয়ে রেখেছে! 
সুতরাং ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া 
হোক আর নাই হোক--স্থুরলোকে 
পৌছানোর ভার মায়েদের নিতে হবে। 
বাটুনা বাটা আর কুট্নো কোটা 
মায়েদের জয় হোক, আর কেশকার 
সাহেব জিন্দবাদ। 

অবাক হবার কিছুই নেই। 
সরকার--আমাদের জাতীয় সরকার 
বলেছেন গান শিখতে হ'বে। 
সুতরাং আধুনিক সঙ্গীতের ভায়রা- 
ভাই যে সিনেম। তার বাড়ীর দরজায় 
যদি দিনে দিনে বই বগলে বালখিল্য- 


দের শোভাযাত্রী বেড়ে যায়, তবে 


অবাক হ'বার কি আছে? একথা 
কেশকার সাহেবও অস্বীকার করতে 
পারবেন না যে অধুনা দেশে যে 
নাদব্রত্মের' উপাসনা চল্ছে তার 
অধিকাংশই সম্তা খেলোয়াড়ী মন- 
মজানো-মাতানো নয়--গান। এ 
গানকে সঙ্গীত চল চলেনা । এগুলি 
হ’লো বিচিত্র ঢংয়ে কবিতা বলার মতো 
তাও স্কুলের ছেলের লেখা ফঁবিতা যেন । 
দেশের মায়েরা এই গানই জানেন 
এবং কেশকার সাহেবের কথামতো! 
যদি ‘বাচ্চালোকনকো’ এই. ‘গানা’ 
শেখান তবে "লারে লাগা" সভ্যতার 
আর বাকি থাকবে কি? 

এখনো দেখতে পাবেন--অবস্তি 
যদি আপনার চোখ থাকে, এক 
শ্রেণীর রোয়াকবাজ ছোক্রাদের এক 
বিশেষ সিনেমামার্কা চুলবাগানো ! 
দুঃখ হয়, বাংলাদেশের তরুণ সম্প্রদায় 
যাদের আজকের দিনে বিশেষ করে 
সজাগ হ'তে হ'বে বলিষ্' হ'তে 
হ'বে স্বভাবে এবং শিক্ষায়, তাদের 
একটা শ্রেণী এই সিনেমীর আফিম 
খেয়ে ধ্লেশায় বুদ হয়ে আছে। 
তারপর, যদি সঙ্গীতের খেয়াল মাথায় 
চোকে তবে আর রক্ষা নেই! 


বাঙ্গালীকে (জয়গুরু ). “নাদব্রঙ্গোর” 
প্রেমের আশ্বাদ দিয়ে নেশায় বিভোর 
করে আমরা, অর্থাৎ হুবিধাবাদীরা 
যদ্দি কিছু গুছিয়ে নিতে পারি, তবে 
মন্দ কি? বাংলাদেশের কৃষ্টি রক্ষার 
ভার তাই পড়েছে কিছু সংখ্যক 
ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোকের উপর আর, 
কয়েকজন স্থবিধাবাদীর উপর। 
পীচমিশালী হট্টমালার দেশ চৌরিঙ্গীর 
দোকানদারের পিছনে বসে ভারতীয় 
সংস্কৃতিকে রক্ষা করা চলেনা--এবথা 
উদ্যোক্তাদের জান! উচিত। কয়েক- 
জন ব্যারিষ্টার সপিসিটার আর সব- 
জান্তাদের জমায়েত হ’লেই ভারতীয় 
কৃষ্ট রক্ষা করা যায় না যেমন সঙ্গীতের 
জ্ঞান একটা অর্কেক্টরা পাটি করলেই 
প্রকাশ পায়না। একথা শুধু 
ভোল৷ ময়রার ভাষ্য নয়, এণ্টনী 
ফিরিন্দিও স্বীকার করবে ।- তবুও 
তিনপুরুষের লঙ্গীত চর্চার উল্লেখ করে 
জনৈক বৈষ্ণবীয় দম্পাদক যখন বিনয় 
প্রকাশ করেন, হান্তরসের সৃষ্টি 
করলেও সুবিধাবাদীদের সহ-অবস্থা- 
নেত্র মাহমাই প্রকাশ করে৷ ভোলা 
ময়রা এণ্টনী ফিরিঙ্গির শত বাক্যুদ্ধের 
পর হাত মিলানোর মতো । 

সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী বুদ্ধি 
ফেব্রপ দ্রুত গতিতে “খেল্‌' দেখাচ্ছে, 


ভাতে সত্যিকারের সঙ্গীতপিপাসুদের . 


্মাতক্কিত হ’বার যথেষ্ট কারণ ঘটেছে। 
বড়বাজারের ভেজাল বিশারদেরা 
শুযু মানুৰ মেয়েই-শাস্তি পান না, 
মানুষের মানসিক ও আধ্যাত্মিক 
(কেশকার মাহেবের ভাষায় ) পরম 
শাস্তিকেও ধ্বংস করতে চলেছেন 
সীত নিয়ে ব্যবসা সুরু করে। 
কেশকার সাহেব যেন সেদিকে 
“একটু লক্ষ্য রাখেন । 


সঙ্গীত নিয়ে শুধু ব্যবসা নয় 
রাজনৈতিক থেলাও চল্‌ছে--একথ! 
হয়ত অনেকে বিশ্বাস করবেন না। 
‘গোল’ পার্কের নিকট যে সঙ্গীত 
বিদ্যা ভবনের ভিত্তি স্থাপন হলো 
সেটা কিন্তু ঠিক 'গোল' নয়--থ্মনিকট। 
প্যাচানো। লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে 
জমি খরিদ হয়েছে--ষে জমিতে আর 
যে টাকায় সত্যিকারের শিক্ষার কোন 
প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারতো । 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার লক্ষাধিক টাক! 
ইতোমধ্যেই দান করেছেন ( মহামুভব 
টাকির জমিদারের দয়ায় আর ব্রাহ্গ- 
বান্ধব সেন মহাশয়ের কৃঙ্যাণে )। 
এতগুলো অর্থব্যয়ের উদ্দেশ 
মেয়েদের স্কুলের গানের দিদিমপিদের 
শিক্ষার্দান। অতি উত্তম প্রস্তাব । 
কিন্ত আমাদের জিজ্ঞান্ত ; ঠাকুরবাড়ীর 
উঠোনে সরকারের যে সদীত শিক্ষার 
প্রতিষ্ঠান আছে--রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় 
যার পরিচালক--সেখানে কি মুষ্টিমেয় 
গানের দিদিমপিদের শিক্ষার ব্যবস্থা 
হয়না? 
যদি নাই হয়, তবে সরকার এতো 
টাকা ব্যয়ে দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের 
এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছেন কেন? 
দেশের জনসাধারণের অর্থ কি এমনি 
করে অনর্থেই বিলোনো হ'বে? 

সঙ্গীত শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ভারতের 


বিভিন্ন জায়গায় আছে বছদিন ধরে] 
লক্ষে, আগ্রা, ধানারস শাস্ত্রান্যায়ী 


উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শেখাবার কেন্ত্র। 

বাংলাদেশে একমাত্র বাকুড়া বিষুঃপুরের 

নাম একসময় উল্লেখযোগ্য ছিলো-- 
( শেষাংশ নম পৃষ্ঠায় ) 





নদায়৷ জেলার 





সর্বত্র চাউলের 


মূল্য বৃদ্ধি £ অসাধু ব্যবসায়াদের 


কারসাজির 


প্রত্যক্ষ ফল 


অলস্লাম্বান্ত্রণী লিশ্েলা 1 


(দপণের প্রতিনিধি ) রঃ 
*' সময় নিয়মিত ও নির্দিষ্ট দিনে আসে 


নদীয়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চল 
থেকে প্রাপ্ত সংবাদে জানা গেছে যে 
সর্বত্র চাউলের মূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি 
পাচ্ছে। গত সপ্তাহের তুঁশনায় 
চাউলের দর মণপ্রতি বারো আনা 
থেকে এক টাক! বুদ্ধি পেয়েছে। 
বর্তমানে চাউলের দর ৩২৩৩২ টাক ।ত 
জান! গেছে যে চাউলের বাজারে 
দর নিম্নগামী হবার বিন্দুলাত্র সম্ভাবনা 
“নেই। প্রকাশ, অসাধু ব্যবসায়ীরা 
চাউল ক্রয় করে মজুত করে ফাটকা-* 
বাজি করায় চাউলের দর বৃদ্ধি পাচ্ছে। 

রেশনের দোকানের কথা 
অবর্ণনীয়। রেশনের চাউল অপর্যাপ্ত 
এবং হ্থন্ধযুক্ত,ও কাকরমিশ্রিত। গমের 
পরিমাপই বেশি চাউলের পরিমাণ 
খুবই কম। প্রতি সপ্তাহে অনেক 


৬ 


না| মানুষের হাতে সব সয় টাকা 
থাকে না তাই রেশনের দোকানের 
চাউন পাওয়া হয়ে ওঠে না। খোলা 
বাজারের-উচ্চ মুল্যের চাউল কফিনবার 
ক্ষমতা মছষের নেই। 
জনসাধারণের' মধ্যে আরও 
হতাশা ও আশংকা দেখ দিয়েছে 
নিত্যপ্রয়োজনীয় ভিনিষপত্রের অন্ধ) ৯! 
বিক ভাবে মুল্য বুক্রিতে। তেল, ' 
ডাল: মসলা, চিনি প্রভৃতির মূল্য বুদ্ধি 
পাচ্ছে। শুধু তাই নয়, ভেজালের 
পরিমাণও বেড়ে গেছে । ' 
* নিদাকুণভাবে মানুষ অসহায় হয়ে 
বিপর্যস্ত হয়েছে, . দিশেহারা হয়ে 


পড়েছে। A 





হুরিণঘাটা ফার্মের শ্রমিকগণ 

অব্যবস্থ! ও অবিচারে বিপর্যস্ত 

সাংবাদিক সম্মেলনে এমপ্রয়ীজ ইউনিয়নের 
(বেদনাদায়ক তথ্য প্রকাশ, 


(দর্পণের প্রতিনিধি ) 


সম্প্রতি রন এক সাংবাদিক বৈঠকে 


হুরিরঘাটা ফাঁমণ ' 


জা ইউনিয়নের পক্ষ থেকে শ্রমিকদের 


অবর্ণনীয় দুদশার কথা সবিস্তারে জানান হয়। 

হুরিপঘাটা ফাম” এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন ১৯৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত 
হয় ও ট্রেড ইউনিয়ন আ্যাক্টি অনুযায়ী রেজিষ্টারী হয় । 

এর পর থেকে উক্ত ইউনিয়ন শ্রমিকদের হ্যায়সংগত 
দাবীর ওপর আন্দোলন করে আসছে। ১৯৫৬ লালে চাকুরীর 
স্থায়িত্ব, বীচবার মত নিন্মতম বেতন ইত্যাদি ১৪ দফা দাবীর 
ওপর তিন সপ্তাহব্যাপী ধম-ঘট অনুষ্ঠিত হয়। এই আন্দোলনে 
তখন ১৫জন নেতৃস্থানীয় শ্রমিককে গ্রেপ্তার করা হয় ও ৪১জন 


শ্রমিককে বরখাস্ত করা হয়। 

এরপর ১৯৫৭ সালে ইউনিয়নের 
নতুন নির্বাচনে শ্রীন্ুশীল চট্টোপাধ্যায় 
সভাপতি ও জ্রীসত্যেন সেনগুপ্ত ও 
জ্রীতারক মালাকর ুগ্মসম্পাদক নির্বা- 
চিত হন। বর্তমান ইউনিয়নের 
প্রচেষ্টায় উপরিউক্ত বরখাস্ত গ্রমিক- 
দের মধ্যে ২১ জনের পুননিয়োগ 
কর! সম্ভব হয় এবং কতৃপক্ষ তাদের 
পূর্ব বেতন অপেক্ষা অল্প বেতনে কাজে 


" বহাল করেন। 


বর্তমানে হরিণঘাটা সেপ্টাল 
লাইভষ্টক রিসার্চ কাম ব্রিডিং ষ্টেশন 
ফার্মে মোট প্রায় ১০০০ জন শ্রমিক 
কাজ করেন। তার ' মধ্যে প্রায় ৭৫ 
ভাগ শ্রমিক ইউনিয়নভুক্ত হয়েছেন । 
এছাড়া কলকাতার তিনশ’ দুগ্ধবিক্রয় 
কেন্দ্রে প্রায় আটশ' কর্মচারী আছেন। 
এই ফার্ম কেন্দ্রীয় সরকারের নেতৃত্বে 
পশ্চিমবঙ্গ লরকার কতৃক সরাসরি- 
ভাবে পরিচালিত হয়। কিন্ত 
এখানকার শ্রমিক ও কঝর্ুচারীদের 
অর্থনৈতিক অবস্থা যেকোন সরকারী 
বেসরকারী অফিস বা কারখানা 
থেকে অনেক নীচে । 
চাকরী স্থাঁরিতব 

শ্রমিকদের মধ্যে কারও চাকরীর 
কোনো স্থায়িত্ব নেই। কারখানা 
স্থাপিত হবার পর থেকে যাদের 
চাকরীতে বহাল করা: হয়েছিল 
অর্থাৎ ৮৯ বৎসর চাকরী" করছেন 


তাদের চাকরী স্থায়ী, হয়নি। 
প্রত্যেকেই দৈনিক: মজুরীতে কাজ 
করেন অর্থাৎ N০ Work, 
Ng Pay 
গোশালার দৈনিক মন্ধুরী-- ১৫৪ 
" সবপ্ধকারখানা-_ ১:৫০ (গড়ে) 
মুরগীখানা-_- ১২৫-১৫০ 
ছাগলখানা-_ 5° 
কৃষিবিভাগ_ f ১৫০ 
মিক্ধ এসকর্ট ও ডেশিভারীম্যানদের 


দৈনিক মজুরী ১৫০-১৬২ 


“ ফডার রিসার্চ 


ইনজিনিয়ারিং (শ্রমিক ) 
= (ভাইভার ) 


১৭৫ 
২৫০% 
১৫৩ 

* সরকারের সর্বনিম্নবেতন বোর্ডের 
ড্রাইভারদের বেতন ১০৫২ স্থির 
আছে। 


ছুটি 


প্রিভিলেজ লিভ, ক্যাজুয়েল লিভ, 
মেডিকেল লিভ বা পুরো বেতনে 
সাপ্তাহিক চুটি 'কোনটারই ব্যবস্থা 
নেই। | একমাত্র Festival leave 
ও Karned leave এবং কোনো 
কোনে! ক্ষেত্রে Hospital leave 
( অৰ্থাৎ ৷) কালে দুর্ঘটনায় পতিত 
হয়ে যদি শ্রমিক হাসপাতালে ভি 


হয়) দেওয়া হয়। কিন্তু এই ছুটির 


সময়ের বেতন পেতে ছয় মাস পর্যন্ত 
অপেক্ষা করতে হয়। , 


ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এই বলে 
অভিযোগ করা হয় ষে যেখানে 
শ্রমিকেরা অত অল্প বেতন পায়, 
সেখানে ২৩ জন গেজেটেড অফিসার 
আছেন-ধীর্দের বেতন সর্বনিয্ন তিনশ’ 
টাকার কম নয় | মিষ্ক-কমিশনারের 
মাসিক, বেতন ১৮০০২ এবং দুই 
ভেপুটি মিল্ক কমিশনারের বেতন ৯০০২ 
এবং গ্যাসিষ্টে্ট সিন্ক কমিশনার বেতন 
পান ৪০০২1 ছুটির ব্যাপারেও তার! 
অনেক সুযোগ সুবিধা পান। 


শ্রমিকদের প্রতি ব্যবহার 

ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত যে কোন 
খুটিনাটি ত্রুটির অভুহান্তি অনেক 
ক্ষেত্রেই এমন কি কোন প্রকার 
চার্জসীট না দিয়েই নাকি শ্রমিকদের 
সাসপেও বা বরখাস্ত করা হয়। 
ডিউটি 

হরিণঘাটা থেকে কলকাতায় দুধ 
বিক্রয়ের জম চুধের গাড়ি প্রতিদিন 
রাত বারোটার সময় হরিণঘাটা থেকে 


৯ 


ছাড়ে। এই সমস্ত গাড়ির ড্রাইভার, 
মিক্ষ এসকর্ট এবং ডেলিভারীম্যানদের 
প্রতিদিন রাত এগারটা থেকে পরের 
দিন বেল! একটা পর্যন্ত ডিউটিতে 
থাকতে হয়। বছরের একটি রাতেও 
তারা ঘুমোবার সময় পান না। 

কৃষি বিভাগের শ্রমিকদের ফুরণে 
কাজ করতে হয়। 

" ছগ্ধকারখানা ব্যতীত কোনো 
ক্ষেত্রেই আট ঘণ্টা কাজের বীধাধরা 
নিয়ম নেই বা ট্রেড ইউনিয়ন আইন- 
সম্মত Double বেতনের হারে ০৮61 
time দেওয়ার ব্যবস্থা নেই । 


ছুপগ্ধকারখানার ও গোশালার 
শ্রমিকদের ড্রেন, পরিষ্কার, ঝাড়ু 
দেওয়া ইত্যাদি কাজও করানো হয়। 


বাসস্থান 
শতকরা ৫০ ভাগ শ্রমিকের জন্ত 


কোনরূপ বাসন্থান ( Quarters )- 


সরকার থেকে ব্যবস্থা করা হয়েছে 


কিন্তু বাকী ৫০ ভাগের কোন বাসন্থান 


ন্ই বা তারা কোন বাড়ি ভাড়াও 
পান না। বাসস্থানের অভাবে অনেক 
শ্রমিককে গোশালায় গরু মহিষের 
সঙ্গে কাটাতে হয়। 
যাদের জন্ত তথাকধিত বাসস্থানের 
ব্যবস্থা আছে- সেখানেও একটি ছোট 


ঘরে ১২১৩ জন শ্রমিককে একসঙ্গে 


রাত 


বাম করতে হয়। এমন কি এর 
মধ্যেই কাপড়ের পর্দা টাঙিয়ে কোনো 
কোনে! শ্রমিককে পরিবারসহ বাস 
করতে হয়। 

ডিউটিকালীন * শ্রমিকদের জঙ্ত 
কোনো পায়খানা বা প্রশ্রাবখানার 
ব্যবস্থ। নেই। 

এছাড়া, ইউনিয়নের পক্ষ থেকে 
আরও জানানো হয় ষেদারোয়ানরা 


এখনও ইউনিফর্ম পায়নি। সরকার 
শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফণ্ডের আইন 


,করেছেন_-কিস্ত এখনও এখানকার 


শ্রমিকদের ক্ষেত্রে তা চালু হয়নি৷ 


কলকাতায় দুগ্ধ বিক্রয়কেন্দ্রের 
শ্রমিকদের বেতনের হার £ 
ডিপো ডি মাসিক বেতন 
8 ৯১ 
¢ 
২৫, 
৩৫ 


রা এসিষ্টেন্টের , 
দারোয়ানদের 
কারও চাকরী স্থায়ী হয় নি 


শুক্রবার, ৩১শে জুলাই, ১৯৫১ 





ুবস্রত্্শেনিশ্ল ক্ষ তেলেভ্ক 


আযাঢ়স্ত প্রথম দিবসে ঈদের 
চাদের মত একফালি কালো মেঘ 
যখন ঝিলিক মারে আঁশমানে। আব- 
হাওয়ার পূর্বাভাসে . যখন প্রায়ই 
আকাশবাণী কলকাণ্তা থেকে কোন 
সাকা ন্তাকা কণ্ঠে মাঝে মাঝে 
বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথা ঘোষণ। 
করা হয়, নিউ এম্পায়ার রল্গমঞ্চে যখন 
শহরবাসীর তাতানো প্রাণকে ঠাণ্ডা 
করার জন্ত বর্যাম্ষপ নৃত্যনাট্যের 
আয়োজন করা হয়, রাজ্যপলিকা 


যে সময় কতকগুলি নৃত্য সহযোগে ' 


রাঁজভবনের কোণে এরেণ্ড! বৃক্ষের 
চারা পুঁতে বৃক্ষরোপণ উৎসব করেন, 
পুজে! সংখ্যার সম্পাদকের! বাঘা বাঘ 


লেখকের বাড়ি হানা দেবার . জন্য ' 


যখন বাটা কোম্পানীর ওয়াটার-প্রুফ 
জুতো কেনেন, ঠিক সেই সময়ই শুরু 
হয় বাংলা দেশের কলেজী মরশুম। 
কলেরার সিজন্‌ যেমন বসন্তকাল, 
লেখকদের সিজন যেমন শরৎকাল, 
কলেজের সিজন তেমনি বর্ধাকাল। 
দারুণ গরমের পর বর্ষার জল পড়লে 
শুধু বিরহী ব্যক্তিরই হৃদয়ঘার খুলে 
যায় না, কলেজের বন্ধ দ্বারও খোলে | 
সিওর সাক্‌সেস লেখা আর খাতায় 
নম্বর বসানো শেষ করে অধ্যাপকের 
একটু বল মঞ্চিত করে আবার 


আসেন কলেজে । ছাত্র-ছাত্রীরা 
যথারীতি চুপকাম করে কলেজে 
হাজিরা দেয়। কলেজ বিল্ডিয়েও 


চুশকাম পড়ে! দৈনিক সংবাদপত্রের 
পাতায় পাইস হোটেলের মেনুর মত 
কলেজেরও বিজ্ঞাপন ঝোলে-_‘অভিজ্ঞ 
অধ্যাপক মণ্ডলী, নিয়মিত টিউটোরিয়াল 


ক্লাস ।' যে কলেন্জ থেকে যেবার বেশী 


ছেলে পাশ করেছে সে কলেজের 
পাশের হার সেবার দেওয়া হয় 
বিজ্ঞাপনে, নয়ত এই চিরাচরিত শব্দটি 
লেখা থাঁকে_-পাশের হার. সন্তোষ 
জনক" ৷ পাত্রপান্রীর-বিজ্ঞাপনে কালো 
মেষের নাম উজ্বল শ্রামবর্ণ লেখার 
মত। 
| ন কী ক 

কলেজ বাঙালী ছেলের কাছে 
গেটওয়ে অফ হেভেনস। বিয়ে এবং 
চাকরির ক্ষেত্রে মন্তবড় ছাড়পত্র । 
যে বাঙালী কলেজে পড়েনি তার 
জীবন আধলার মতনই অচল। তাই 
কোন বিশেষ দিনের কলিতীর্থ 
কালীঘাটের দ্ডিড়ের মত কলির আর 
এক তীর্থ কলেজেও ভিড় জমে 
মরগুমের সময়। 

**ইন্কুল ফাইন্তালে ট্রফি জিতে হিপ্‌ 
হিপ্‌হুররে করতে করতে আপনি যেদিন 
প্রথম কলেজে ঢুকেছিলেন সেদিন 
আপনার নিজেকে মনে হয়েছিল 
কোন লর্ড কিংবা ব্যারণ। শু'য়োপোঁকা 


ষে রকম- বৈপ্লধিক বিবর্তনের 
ভেতর দিয়ে প্রজাপতিতে রূপাস্তরিত 
হয়, আপনিও তেমনি পাড়ার ভ্যাবলা 
কিংবা হাবুল থেকে কোন এক 
বাবুষুক্ত পদে রূপাস্তরিত হয়েছিলেন। 
আপনার হাফপ্যাণ্ট আর হাঁফশার্ট এক 
লহমায় পরিবর্তিত হয়েছিল বুশশার্ট 
আর এক পা গোটান ফুলপ্যাণ্টে 1" 


উড়ে নাপিতের কাছে আপনার কাঁচা 


মাথাটিকে সমর্পণ করতে কিছুমাত্র < 


আপত্তি ছিল ন! আপনার, আজ অত 


সহজে আপনি পথে বসতে রাজি " 


নন। আগে খুলে যাওয়ার সময় 
বইয়ের গন্ধমাদন আপনি অক্লেশে 
বয়ে নিতে যেতেন। কিন্ত আজ 
আপনার হাতে শুধু একটি ক্লিপ 
ফাইল। আগে সিগারেট খাওয়ার 
সময় আপনি নিরাপদ স্থানের সন্ধান 
করতেন, কিন্তু প্রকান্ত্রে সিগারেট 
খাওয়ার মৌলিক অধিকার আজ 
আপনার অর্জন হ'ল। ক্লাস টেনে 
উঠেই “নিরাপদ ব্লেড’ মুখে ঘষে জাপানী 


'প্রথায় দাড়ি উৎপাদনের এক শব" 


মেয়াদী পরিকল্পনা আপনি গ্রহণ 
করেছিলেন। আপনার সে শ্রম 


.আগে ফুটপাথের ইটালিয়ান সেদুনে ' 


সার্থক হয়েছে । কলেজের ছেলে বলে” 


মরগুমের সময় কুলীন কলেজ- 
গুলোর অবস্থা বাংলাদেশের ইঞ্জিনীয়র 


» 


মান্তি শুন্কি করার মত চেহারাটা 

আপনার আজ আয়ত্ত। | 
মরগুমের কলেজ 'প্রথম বার্থিক 

শ্রেণীর এ জাতীয় ছাত্রদের দ্বারা পূর্ণ। 


০ bed ০ 


কিংবা ডাক্তার পাত্রের জনকের মত। . 


বর-পপের অংক হয় তার! আগে 
থেকে হেঁকে বসে থাকেন। তাতে 
করে যাদের হাটের ব্যারাম তাদের 
কাজে তা আশংকাজনক বৈকি । 


ফাষ্ট ডিভিলনে শুধু পাশ : 


করলেই হবে ন! টোটাল তিন অঙ্কের 
কোন বৃহত্তম সংখ্যা, হওয়া চাই।” 


তাও গেলেন টাকা দিলেন, এবং ভর্তি : 


হয়ে গেলেন, অত সাজ! নয় মশাই ৷ 
আগে থেকে কি বলে গিয়ে আবে- 
দন করুন। কর্তাদের কারুর সঙ্গে 


আপনার কারুর দহরম মহরম আছে? 


তবে ধরুন গিয়ে তাকে । শুধু আবে- 
দনে হবে না, তীর শ্রীপদে কিছু 
খাটি ঘানি তৈল নিবেদন করুন। 
তারপর লিষ্টে দেখুন আপনার নাম 
সেখানকার শোভা বর্ধিত করছে 
কি-না। 


অনেক সময় আছে ইণ্টারত্যু। ( 


হয়ত কোন পিতা কিংবা! বাবাজী 
প্রশু,করছেন--কত বয়স তোমার ? 


(শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায় 


শক্রবার,,৩১শে জুলাই, ১৯৫১ 


এমুণিদাবাদ' জেলার 


গনির্ধ্বাচন সমাপ্তপ্রায়। যতদুর সংবাদ 


টু 


ধান 


/ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ । 


- করেন নাঁ-এমনকি ধাঁহাকে তাহার! 


প্রামীণ গণতন্ত্রের জন্ত সরকার সচেষ্ট । 


* দর্পণ 


hl) 





কয়েকটি থানায় জাল- টিগঘই দ্বার| গৱকাৱী 


পঞ্চায়েৎ নির্বাচনে দলাদলি -. 
পুলিশের জনস্বার্থবিরোধী কার্যকলাপ 


(দর্পণের প্রতিনিধি ) | 


বর্তমানে পশ্চিষধঙ্গের কয়েকটি আমাদের গোচরীভূত হইয়াছে। 
জেলায় পঞ্চায়েৎ নির্বাচনের মাধামে এনফোসমেণ্ট পুলিশ জনসাধারণের 
মধ্যে দুর্নীতির সুরাহ! করিতে আসিয়া! 
সরকারকে পথে বসাইতেছেন। 

--"জেঁলা ম্যাজেষ্টেট লিখিতেছেন 
পাওয়! গিয়াছে কোথাও পরিষ্কার আমি জানতে পাঁরিলাম অমুক অমুক 
ভাবে রাজনৈতিক ভিত্তিতে নির্বাচন ধান মজুত করিয়া রাখিতেছেন 


হয় 'নাই। বিশেষ করিয়া ভরতপুর বেশী মুনাফা পাইবার আশায়। তদন্ত 
থানায় যে সব নির্বাচন হইয়াছে করিয়া রিপোর্ট পেশ করা হউক ।* 


তাহাতে প্রকাশ্তভাবে কোন রাজ- 

নৈতিক পার্টিকে নির্বাচনে নামিতে বিভিন্ন থানায় দুর্নীতিতে পরিচিত 
দেখা যায় নাই। এই অঞ্চলে গত শ্রীঅমুক আসিলেন ভরতপুর থানার 
বড় বড় নির্ববাচন হিন্দু আর মুসণ- কোন একটি বিশেষ গ্রামে যেখানে 


মান ছুই দলের ভিত্তিতেই নির্বাচন পঞ্চয়েৎ নির্বাচনে অভিযোগকারীগণ 


যদিও 

খাতায় কলমেকংগ্রেস তাহাদের প্রার্থী হি 
দিয়াছিলেন। বর্তমানে কোথাও মেন্ট পুলিশ) আসিয়া রাত্রি যাপন 

কোধাও কংগ্রেসের প্রতিঘন্বী হিসাবে করিলেন যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ 

আর-এস-পিকে প্রচার করিতে দেখা তাহার বাড়ীতে--রাত্রিতে যোগাযোগ 
যায়। তবে নির্বাচনে সুযোগ পাইলে করিয়া পরের দিন সকাল বেলয়ি সিরিয়া 


ইহারাও সে সমস্ত বড় বড় জোতদার, 
বড়লোকদের গালাগালি করেন ড়িলেন। একটি পার্টি চাহিদামত 


তাহাদের সঙ্গে গীটছড়া বাধিতে ইতঃস্ততঃ অর্থ না দেওয়ায় লাইসেন্স না থাকার 


মুশিদাবাদ জেলার ভরতপুর, খর- 
গ্রাম ইত্যাদি থানায় পঞ্চায়েৎ 


“হত্যাকারীরপে কোর্টে অভিযুক্ত রাখার দায়ে অভিযুত্ত হইলেন 


' এর মশায়দের আনন্যোল্লাস । সত্য - 


সস 


রিড চার ইতিমধ্যে সেইদিনই ডাঃ রায় মূল্য 
রস | | 
জন হইলে নির্বাচনে তীহ টি Hi 
মিতালি করিতে লঙ্ছ! বোধ করেন উঠাইয়া | 
ন! । যেমন ধরুন, গত পঞ্চায়েৎ নির্ব্বা- আর একটি উদাহরণ দিয়া এন- 
চনে শিমুলিয়া বনওয়ারিবাদ প্রধান ফোঁস'মেন্ট পুলিশের কাহিনী শেষ 
নির্ধাচনে র ব্যাপারে আর-এস্পি করিতে চাই। 
ারিবাদের 
প্রার্থীর জয়লাভে বনওয়ারি হিরু a ee 


কথা বলিতে কি এই অঞ্চলের অফিসের মঞ্জুরিকৃত . অর্থের অপচয়ের 


দলাদ্পলি এত মাথা চাড়। দিয়াছে মিথ্যাভাবে পঞ্চায়েতের সুযোগ লইয়া 
যাহাতে প্রধান লাভবান হইয়াছেন জেলা ম্যাজেষ্টরেটের নিকট অভিযোগ 


জেলার পুলিশ দল এবং বিশেষ করিয়া! করিয়া পাঠাইল বেনামিতে । 
এনফোসমেন্ট-এর দল। একটা " ৃ 


না একটা দলে ভিড়িয়া গিয়া তাদের _ কান্দি হইতে পুলিশ পোষাকে 


শেখান পদ্ধতি অবলম্বনে বেনামিতে হাজির হইলেন। : এনফোনমেণ্ট 
“কাহারো নামে একটা অভিযোগ পুলিশ তদস্ত -করিয়া দেখিলেন সব 


বটি 


করিয়া ম্যা জি ষ্ট্রেট কে চিঠি দেন। অভিযোগই মিথ্যা। পার যাইবার 


দোহাই দিয়া ৩০০ মণের বেশী ধান |. 


ব্যস, দেখবেন ছুই দিন পরে সাদা সময় ছুপয়সা পাইবার রাস্তা করিয়া | 


পোষাকের পরিবর্তে জাঁকজমক গেলেন, গ্রামের সামান্ত পুঁজির 
পুলিশী পোষাক পরিচ্ছদ পরিয়া দৌোকানদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ 


, অভিযুক্ত ব্যক্তির বাড়ীর দরজায় দায়ের করিলেন। গ্রামের দোকানে 


আসিয়া হাজির! উদ্দে্ত কিছুই না-- বিক্রির নমুনা হইল-_একপয়সা লবণ, 
গ্রামবাসীদের মধ্যে পুলিশী প্যাচের আধ পয়সা দেশলাই (বাক্স খুলিয়া 
সাহায্যে কিছু বেআইনি উপায় করা। খুচরো), ছুই পয়সা সোডা, ছুই 


সই ধরণের জনস্বার্থবিরোধী পুলিশী পর়সা সরিষার তৈল, বড় জোর এক 


কার্যকলাপের ' স্ব, একটি বিবরণ পোয়া ডাল। এ সব দোঁকানীদের 


মহাজন সালারের বড় বড় মারোয়াড়ী 
মহাঁজন। বাকিতেই মালপত্র কিনিয়া 
মাথায় করিয়া দোকানদারগণ গ্রামে 
লইয়া আসে। গ্রামের বিক্রি, তাহাও 
আবার ধারে। তাহাদের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ, “তোমরা মূল্যতালিকা 
রাখো নি কেন?” কিসের মূল্য 
তালিকা রাখিবে এবং নিরক্ষর গ্রাম- 
বাসীদের কেই বা পড়বে ? সরকারকে 
কাজ(দেখাইতে হইবে--কাজ দেখাই- 
লেন-- | পরে 5:25 করার পরো- 
য়ানা লইয়া আসিলেন পুলিশ । বেশ 
কয়েক টাকা পকেটে পুরিয়া চলিয়া 


গেলেন। এখন তাহাদের আদালতের 


শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে শোন! গেল । 
( শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ) 


আহারের প্র 


দিনে দ'ৰার.. 


নিব এ 
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১] কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চু| (8 
ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আযু ্কেদ- [সু 
আচার্য ৩৬, গোয়া লপাড়া ২০ 


অর্থ ভাত্মাতের সংবাদ 


গৌরীসেন কাহার নাম ছিল এবং 
তিনি কে ছিলেন তাহা আজও 
জানা যায় নাই। তবে গৌরীসেনের 
অর্থ অপব্যয়ের কাহিনী "আজও 
মানুষের মুখে মুখে ফিরিতেছে। 
স্বাধীনোত্তর যুগে আমাদের জাতীয় 
গৌরীসেনের 
সঙ্গে তুলনা করেন। কারণ বোধহয় 


সরকারকেও অনেকে 


এত অপচয় ও অপব্যয়ের আর তুলনা 


মেলে না! জাতীয় সরকার মানুষের . 


সাহায্যের জন্ত যে লক্ষ লক্ষ টাকা 
নানাভাবে খণদান করিয়। বা খয়রাতি 


সাহায্য করেছেন এই অর্থও কিরূপ 


অপব্যয় খা নানাভাবে তাহ! অন্তের! 
আত্মপাৎ করিতেছে নিয়ে প্রকাশিত 
পত্রখানি তাহার জাজ্জল্যমান দৃষ্টান্ত ৷ 
ইউনিয়ন বোর্ডের মুরুব্বিগণের সহায়- 
তায় তাহা কিভাবে গ্রামের একদল 
লোভী দুনীতিপরায়ণ ব্যক্তি অপহরণ 
করিতেছে, সরকারী সাহায্য কোন্‌ 
রন্ধুপথে উধাও হইতেছে নিম্নের পত্র- 






খানি হইতে তাহার আভাষ -পাওয়া 
যাইবে-_এইজ্ভই হুবহু আমরা তাহা 
নিয়ে তুলিয়া দিলাম ৷ 

ধানসা গ্রামের অধিবাসীগণের 
পক্ষে নপিবউদ্দিন আহম্মদ জানাই- 
তেছেনঃ  « 5 

ইলামবাজার খানার অধীন, 
মঙ্গলড়িহি ইউনিয়নে গত ১৯৫৮ সালে 
সার্কেল অফিসার মহোদয় ( দুবরাজ- 
পুর) যে কৃষি খণ দাদন ও দুস্থ 
রোগগ্রস্ত গরীব অধিবাসীগণকে যে 
টাকা খয়রাতী দেন, তাহা কিভাবে 
প্রকৃত ব্যক্তিগণ না পাইয়া স্বার্থান্বেষী 
ব্যক্তিগণ তাহাদের দলগত লোক দ্বারা 
ভূয়া, জাল টিপ দিয়া উক্ত টাকা আত্ম- 
সৎ করে। তাঁহার জন্ত সরকার 
বাহাদবরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । 

“১৯৫৮ সাজের প্রথম দফায় 
ছুবরাঁজপুর সার্কেল অফিস হইতে যে, 


(শেষাংশ ৬ পৃষ্ঠায়) 





দু’ চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহা- 
দ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন )সেবনে আপনার , 

স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে । পুরাতন মহা- 
্রাক্ষারিষ্ ফুসফুদকে শক্তিশালী এবং সর্দি, কাসি, 

শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক 


তে, ফলপ্রদ ৷ মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্ঘক ও 









খ 





বলকারক টনিক । দু'টি ওঁষধ একত্র সেবনে 
আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পারে, মনে 
উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলন্ধ 
স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে ।, 


১ এফ,সি,এস, ( লণ্ডন ),' 


৷} আযূর্বেদশান্্ী 
J এম,সি,এস, le ( আমেরিকা )১ ভাগলপুর 
কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্বব অধ্যাপক॥ 


চর 


তি 





ূ গ্রন্থ সমালোচনা 


ব্যঙ্গ কবিতার সঙ্কলন " 
সমকালীন শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ 
কবিতা দংকলন। সম্পাদনা ঃ 


কুমারেশ ঘোষ ! গ্রন্থগৃহ, ৪৫এ 
গড়পার রোড, কলিকাতা-৯ ॥ 
দাম--চার টাকা? 


বালা সাহিত্যে কবিতার ধারায় 
বা কবিতা যে অস্পষ্ট ঠিক তা নয়, 
কিন্ত উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে 
অবহেলিত ' এবং উপেক্ষিত। এ 
উপেক্ষা ও অবহেলা প্রধানতঃ ছু' 
তরফ থেকেই এসেছে, লেখকের দিক 
থেকেও এবং পাঠকের দিক থেকেও । 
ঈশ্বর গুপ্তের মত সমকালীন বাঙ্গালী 
কবিদের মধ্যে এমন একজনও নেই 
যিনি অনন্নিরপেক্ষভাবে প্রধানত 
ব্যঙ্গাত্মক কাব্যস্যঙিকেই আপন মনন- 
ধর্মের অদীভূত করে নিয়েছেন শুধু 
তাই নয় দ্বিজেজ্্লালের মত হাসির 
গান রচয়িতার আসনও সমকালীন 
বাংলা সাহিত্যে শূন্য যাচ্ছে। 

অথচ ব্যঙ্গ কবিতার দিকটি কোন 
সাহিত্যে নিছক অবজ্ঞা করে উড়িয়ে ' 
দেবার বস্ত নয়। ব্যঙ্গপ্রিয়ত এক 
প্রকার উচ্চাঙ্লের জীবনৃ-ৃষ্টি। ব্যঙ্গ- 
রসিক জীবনকে দেখেন দানা কৌণিক 
দৃষ্টিবিনু থেকে! তার অনুসন্ধানী 
দৃষ্টির সম্মুখে আমাদের জীবনের এই 


আপাত স্বাচ্ছন্দের অন্তরালে সমাজ 





দাল টিগমহ 
(৫ম পৃষ্ঠার পর) 
কৃষিখণের টাকা বিলি হয় এবং 
দ্বিতীয় দফায় ঘুরিষা ইঞ্জনিয়ন বোর্ড 
হইতে যে কৃষি-ণের টাকা বিলি হয় 
তাহাতে যে বণ্ড দাখিল হয় তাহার 
৫০ ভাগ টিপ জাল ও ভূয়া টিপ । উক্ত 
বঞ্ডগুলি $সজ করিয়া প্রকৃত ব্যক্তির 
কি না তাহা তদন্ত করিলেই দরখাস্তের 
সত্যতা প্রকাশ পাইবে । 
বাতিকার ইউনিয়নের বাতিকার 
গ্রাম হুইতে'মাননীয় সার্কেল অফিসার 
মহোদয় যে খয়রাতী টাকান্দাহায্য দেন 
তাহা কিভাবে নির়ীলখিত ব্যক্তিগত 
তাহাদের দলগত লোকদার! টিপ দিয়া 


আত্মস্তাৎ করে, তাহা টিপগুলি তান্ত * 


করিলেই এই দরখাস্তের সত্যতা 
প্রকাশ পাইবে । যাহাতে এই দুর্নীতি 
দমন হয় এবং প্রুকত ব্যক্তিগণ সরকার 


বাহাছরের সাহায্য ও খণ হইতে * 


বঞ্চিত না হয়। তৎ্জ্জন্ত এই পত্রিকার 
মাধ্যমে আমি গ্রামবাসীগণের পক্ষে 
উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন 
জানাইতেছি।* (পবীরভুম-বাত্ত” 
থেকে উদ্ধৃত )। - 


ও সভ্যতার ফাঁক ও ফাকিটাই 
অবশেষে ধরা পড়ে যায়। 

কবিতার আবেদন প্রধানত 
হৃদয়ের কাজে এবং কাব্যের গীতি- 
ধিতা কাব্যের সঙ্গে মানব মনের 
ক্যবধানকে ক্রমশঃ ঘুচিয়ে দিয়েছে । 
তাই ব্যঙ্গরস যদি কবিতার মধ্য দিয়ে 
প্রকাশিত হয় তাহলে তার আবেদন 
প্রধানত মানুষের মর্মে গিয়ে বেধে। 
ছন্দের রেশ তার মাঝে ধ্বনিত হয়ে 
তাকে সুখপাঠ্য করে তোলে এবং 
কবিতার প্রকাশ আপাত লঘু বলেই 
বোধ হয় তা কিছুটা জনপ্রিয়তা অর্জন 
করতেও সক্ষম হয়। 


বাংলাভাষায় সমকালীন শ্রেষ্ঠ 


কবিতার এক সংকলন সম্প্রতি 
প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদনা 
করেছেন ‘যষ্টিমধু' সম্পাদক কুমারেশ 
ঘোষ । কুমারেশবাবু দীর্ঘদিন ধরেই 
বাংলা সাহিত্যের এই উপেক্ষিত ব্যল্প- 
রসিকতার দিকটির পৃষ্ঠপোষকতা করে 
আসছেন ভার রচনা ও বযষ্টিমধু' 
পত্রিকাটির মাধ্যমে । | 


এ সংকলনে ৯৫ জন কবির রচনা 


স্থান পেয়েছে। প্রবীণতম ব্যঙগ-রসিক. 


পরশুরাম থেকে শুরু করে তকরুণতম 
অল্পধ্যাত কবির কবিতাও এ গ্রন্থে 
স্থান পেয়েছে । প্রায় একশত কবির 
একটি কাব্যসংকলনে স্থান পাওয়া এবং 
সেই সঙ্গে শ্বনামধন্ত কবির পাশাপাশি 
খ্যাতিহীন কবির রচনারও পূর্ণ মর্যাদা 
পাওয়া কোন সংকলন-গ্রন্থে এক 
সুদুর্লভ ব্যাপার । একমাত্র গোষ্ঠীগত 
স্বার্থের উর্ধে না উঠতে পারলে এ 
জাতীয়_মনোভংগির পরিচয় দেওয়া 


‘সম্ভবপর নয় । 


কিন্তু এই উদার দৃষ্টিভঙ্গী সত্বেও 
এ সংকলনের কয়েকটি মারাত্মক ক্রুট 
ঘটে গেছে। সে ক্রট হল প্রধানতঃ 
নির্বাচনের । পূর্বেই বলেছি ব্যঙ্জরসি- 
কতা এক স্বতন্ত্র জীবনদৃষ্টি, এক স্বতন্ত্র 
প্রতিভা । সবার তা আয়ত্ব নয়। 
নয়। কবি হিসাবে একজন প্রভূত 
প্রতিভার অধিকারী হতে পারেন, 
তার কবিকৃতি নিঃসন্দেহে. যুগোত্তীর্ণ 
হতে পারে কিন্ত সফল ব্যঙ্গ-কবি 
তিনি নাও হতে পারেন । আবার 
গন্ভ রচনায় সার্থক ব্যর্জ-রসিকতার 
পরিচয় দিলেও তাঁর মধ্যে কবিধর্ম 
হয়ত নাও থাকতে পারে! কিন্তু এ 


সংকলনে এমন অনেক অবাছিত 


কবি ভীড়" করেছেম যার! কবি, 


হিসাবে শ্রেষ্ঠ কিন্ত ব্যদ্দ কবিতা 


রচনায় শ্রেষ্ট কেন মোটামুটি প্রতি- 
ভারও পরিচয় দিতে পারেন নি। 
আবার কাকুর কারুর কবিতায় 
আঙ্িকগত শৈধিল্যটা ক্রি হয়ে 
উঠেছে। কুমুদ্বরঞ্জন মল্লিক, বুদ্ধদেব 
বন, বেণু গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনায় 


. কবিদের 


দর্পণ * 


পরিণত ব্যঙ্গরসিকতায় স্বাক্ষর পাওয়া 


গেল না। অথচ এরা সকলেই কবি - 


হিসাবে লক্বপ্রতিষ্ট1 বহু serious 
কবিতাও ব্যদ্দকবিতার নামে এ 
সংকলনে স্থান পেয়েছে আধুনিক 
দৃষ্টিভংগি স্বভাবতই 
একটু তির্যক। তাদের কবিধর্ষের 
এইটাই বৈশিষ্ট্য যে, তারা আধুনিক 
সভ্যতার অস্তঃসারশূন্ততা দর্শনে 
স্বভাবতই সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি 
বিদ্রোহী হয়ে উঠেছেন। তাঁদের 
চোখে ফুটে উঠেছে এক প্রকার 
ক্রকুটি এ ভ্রকুটি তাঁদের স্বভাবগত 
এবং ৪e7i০U5 চিন্তার অঙ্গীভূত | 
একে পৃথক করে দেখার পক্ষে কোন 
যুক্তি নেই । দিনেশ দাস, অজিত 
দত্ত, সমর সেন, গোপাল ভৌমিক 
দক্ষিণ। বস্তু, বাণী রায়, মৃত্যুঞ্জয় মাইতি 
এদের কবিতায় যে ভ্রকুটি ফুটে 
উঠেছে তা কিন্তু তাদের কবিতার 
serious tone-এরই অঙ্গীভুত৷ 
ব্যঙ্গ কবিতা রচনার উদ্দেশ্যে তার৷ 
এ কবিতাগুলি লেখেন নি। তার 
মধ্যে ব্যঙ্গাত্মক ইংগিত যা আছে তা 


প্রচ্ছন্ন । ব্যঙ্গ কবিতার ধর্ম তা লঘু 


হবে কি প্রকাশে কি বিষয়বস্ততে, 
তার মধ্য দিয়েও এ কবিতা চিরস্তন 
সত্যকে ব্যগ্রিত করবে। সে দিক 
থেকে এ- কবিতাগুলি সমকালীন 
শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ কবিতার পর্যায়তৃক্ত হতে 
পারে কি-না সে সম্বন্ধে সন্দেহের 
অবকাশ আছে । 

বাংলাভাষার শ্রেষ্ট ব্যঙ্গ কবিতা 
রচয়িতাদের মধ্যে, বলফুল, কমলাকাস্ত, 
সজনীকাস্ত দাস, অ, কব, ব, ও আনন্দ 
গোপাল সেনগুপ্তের নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । এর মাঝে অেষ্ত্বের 
দাবী নিঃসন্দেহে বনফুলের ৷ বনফুলের 
শকুনি’ কবিতাটি এ সংকলনে স্থান 
পেষেছে। আনন্দবাবুর ‘আমি অল্পমূল্যে 
কেনা’ কবিতাটির চেয়ে “ঘোড়া কর 
ভগবান’ কবিতাটি বা এ কাব্যগ্রন্থের 


অন্ত যেকোন কবিতা স্থান পেলে 


নির্বাচন সুন্দর হত) অ-কব'র 
‘জাতক’ কবিতাটি প্রসঙ্েও একথা 
বলা যেতে পারে । ‘জাতক’ একটি 
সর্বানুন্দর ব্যঙ্গ কবিতা, কিন্তু 
পাগলা গাঙ্গদের কবির ভাঁড়ারে এর 
চেয়েও ভাল কবিতাঃআছে। কমলা" 
কান্তের “হর পার্বতী সংবাদ’, সুভাষ 
মুখোপাধ্যায়ের, প্রস্তাব শীরেন্ত্ 
চক্রবর্তীর “প্রিয় বরে যু, গোবিন্দ 
চক্রবর্তীর. প্ল্যান পুলক আচ্যের 
‘একটি বাস্তব কবিতা” সুন্দর হয়েছে । 
আলোক চক্রবর্তীর “তোমায় হারানোর 
উদ্দেশ’ ও প্রবুদ্ধের “সকলই সমান? 
কবিতা ছুটির আঙ্গিক পরিকল্পনা 
নূতন না হলেও তা যথেষ্ট রসোত্বীর্ণতার 
দাবী করে। 

কুমারেশ ঘোষের ‘একটি বুড়ো 
গরুর কাহিনী’ মানব সমাজের হীন 
পশুত্ব ও স্বার্থঅন্বেধার প্রতি তীক্ষ 
চাবুক হেনেছে । 

সংকলনে অনেকে গম্ভ&কবিতা 
লিখেছেন! কিন্তু গ স্ব চ্ছ ন্দ ব্যল- 


কবিতার মেজাজের ঠিক উপফ্রেন্ী নয় 
আমার বিশ্বাস । গ্রস্থখানির মুদ্রণ, 
পার্পাট্য ও * অল্গসজ্জার দিকে 
প্রকাশক কোন ত্রুটি রাখেন নি। 
এ সংকলনের প্রধান সম্পদ পরপ্ত- 
রামের কবিতা । বাংল! সাহিত্যের 
বর্তমান শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গরসিক ব্যক্তিটির 
কলম গদ্যের মত কবিতাতেও যে 
অপূর্বভাবে খোলে সংকলনের প্রথম 
কবিতাটি তার প্রমাণ । সংকনের 
শেষ কবিতাটি অবধূতের | এলো- 
মেলো অবিন্তস্ত আঙ্গিকে উদ্ভট ব্য 
কবিতা লেখার অপচেষ্টা সত্যই এ 
সদ্ধলনকে ব্যঙ্গ করেছে। গ্রন্থের 
প্রারস্তে ভূমিকায় সম্পাদক বলেছেনঃ 
‘বাংলার কাব্যজগতে তিনিই (অবধৃত) 
এখন তরুণতম কবি।” কথাটি 
মানলাম, তবে তরুণতম কবির স্থান 
শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ কবিতা সংকলন অপেক্ষা 
কোন্‌ স্কুল ম্যাগাজিন কিংবা “প্রাচীর 
পত্রই, বোধহয় অধিক উপযোগী ৷ 


পার্থকুমার চট্টোপাধ্যায় 
কৈশোরের কাহিনী 


শ্বেতবহ্ছি (কৈশোর পর্ব) 
রাইমোহন সাহাঁ। শ্রীগুরু 
লাইব্রেরী! চার টাকা । 


বাঙলা উপন্যাসের কৈশোর দীর্ঘ- 
কাল অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, কিন্ত 


' অগ্ভাবধি তার কাহিনীতে কিশোর 


নায়কের স্থান সীমিত। কৈশোর 
যৌবনের প্রহেলিকাময় বয়ঃসন্ধি, তার 
অভিনব মনস্তত্ব ও অন্বেষা এ যাবৎকাল 
খুব কম উপন্তাসেই রূপায়িত হয়েছে ; 
এ প্রসঙ্গে শ্রীকান্ত’ (প্রথম পর্ব) ও 
‘পথের পাচালী' “অপর|জিত" ছাড়া 
আপাতত আর কোন সার্থক গ্রন্থের 
নাম মনে ,আসছে না। তাই যখন 
রাইমোহনবাবুর কিশোর জীবনাশ্রয়ী 
'শ্বেতবহি” উপন্তাসটি হাতে পেলাম 
তখন বিশেষ আগ্রহের সঙ্গেই পড়তে 
বসেছিলাম । বিশেষত নবাগত 
ওপস্তাসিকের ভূমিকাটি পড়ে কৌতুহলী 
না হয়ে পান্সিনি। কিন্তু সত্যি কথা 
বলেতে কি, পাঠাস্তে হতাশই হলাম ৷ 
ভূমিকায় লেখক যে কথা বলেছেন, 
উপন্ভাসের মধ্যে সেই বেদনা আনন্দের 
ঘনীভূত রূপ বিশেষ কোথাও খুঁজে 
পাওয়া গেল না। 

প্লট গঠনের শৈথিল্যই বোধহয় এর 
জন্তে মূলত দায়ী ৷ নির্দিষ্ট theme 
থাকলেও প্রাণহীনতা 'ও গতামু- 
গতিকতার জন্তে উপষ্কালের কাহিনী 
দানা বাধতে পারেনি। অতি-আদর্শ- 
বাদের প্রণোদনাও উপন্তাসটিকে স্থানে 
স্থানে বক্তৃতাধর্মী করে তুলেছেন 
আপাতদৃষ্টিতে নানা ধরণের ঘটনার 
অভ্রব না থাকলেও তাই এই 
বৈচিত্যহীন প্রেক্ষিত্তের জন্তে 


" উপস্ঠাসটি পাঠকের কাছে হয়ত নীরস 


লাগবে। 


শকুবার, ৩ শে. জুলাই, ৯১৫৯ 





রি আদর্শবাদী এক কিশোরের জীবন 


বর্ণনাই আলোচ্য উপন্তাসের অন্বি 

কিশোর স্বর্ণকমলের বিচিত্র অভিজ্ঞ 

সঞ্চয়ের কাহিনীকে কেন্দ্র করে লেখক 
“শ্বেতবহ্ষি" পরিকল্পনা * করেছেন৷ 
স্বর্ণকমলের জন্ম অন্ত্য পরিবারে । 
পূর্ববঙ্গের এক দরিদ্র মণ্ডল বংশে । 
জন্ম থেকেই তাকে করতে হয়ে 

সংগ্রাম। নানা বাধা-বিপত্তি, ঈর্ষা 
অস্থয়ার মধ্যেও মহীরুহের- মত ( 
তথাপি মহান জীবনের সম্ভাবনা নিয়ে 
ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছে । আলোচ্য 
উপন্যাসের মোটামুটভাবে এই 
প্রতিপাগ্ঘ। উপন্তাসের কাহিনী 
স্বর্ণের জন্ম থেকেই শুর হয়েছে 
তারপর তার পাঠশালায় যাওয়া, স্কুলে 
ভতি হওয়া, দারিদ্র্য ও নানা কারণে 
তা ছেড়ে দেওয়া, বিভিন্ন উপজীবিকা 
গ্রহণ, পরিশেষে পুনরায় বিস্তালয় যাত্রা পেশা 
ইত্যাদি ঘটন! অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে * 

বর্ণনা 





[dl 








করা হুয়েছে। দারিদ্র, 
অপস্পৃপ্যতা, গ্রাম) দলাদলি ইত্যাদির 
নান! অভিঘাতে আচ্ছন্ন স্বর্ণের জীবন- 
সংগ্রাম বর্ণনা করতে কোথাও কার্পণ্য - 
করেননি লেখক; তথাপি অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই পরিমিতিবোধের অভাবে তা 
একঘেয়ে লাগে । এছাড়া সংলাপও 
ক্রটপূর্ণ। পূর্ব বাঙলার উপভাঁষার 
মিশ্র ব্যবহার বইথানিকে স্থানে স্থানে 
সাধারণ পাঠকের কাছে বিশেষ দুর্গম 
করে তুলেছে 'বলা চলে। কাহিনী + 
পরিকল্পনাও মামুলী ও ফরমুলঃ- . 
মাফিক। দরিদ্র, নিপীড়িত, অব 
হেলিত অথচ দিদৃক্ষু কিশোরের 
0০৩ হিসেবে স্বর্ণের মত চরিত্র 
বিশেষ গ্াম্থগতিক। তাছাড়া 
বইখানির সবচেয়ে যা হূর্বলতা তা হচ্ছে 
ভাষার ক্রটি। সাধু ও চলিত ভাষার 
মিশ্র প্রয়োগ বইটির বেশ কয়েক 
জায়গায় রয়েছে | এ বিষয়ে লেখককে 
পরবর্তীকালে সতর্ক হতে অনুরোধ 
করি। 'শ্বেতবহি'র মুল কাহিনী ও 
চরিত্রের মধ্যে বিশেষ অভিনবস্ধ না 
থাকলেও কয়েকটি পার্শ্ব চরিত্র বিশেষ 
সম্ভাবনাপুর্ণ। নিধিরাম, শিবু, গগন, 


'মরমা, শবরী প্রভৃতির মত গ্রাম্য নর- 


নারী ও শিশুই এই উপন্তাসের প্রধান্‌ 
আকর্ষণ । বিংশ শতাব্দীর প্রথম 
দশকে পূর্ব- বাঙলার গ্রামগ্ডুলি যেমন 
ছিল তার একটি প্রামাণিক চিত্রও 
লেখক স্থানে স্থানে উপস্থাপিত করতে 
সক্ষম হয়েছেন । এর জন্তে- তিনি 
ধন্তবাদার্থ। ‘শ্বেতবহ্ন'র ছাপা উচ্চ 
স্তরের ৷ প্রচ্ছদচিত্রটি নামকরণের মতই 
ছুর্বোধ্য।. সর্বশেষে কলেবরের 
তুলনায় বইটির দাম কিছু বেশী বলে 
মনে হল। . 

উতাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যা রম 


শ্রবার, ৩১শে জুলাই, ১৯৫৯ 





A 
৮. ছাত্রকে বলির মেষে পরিণত করা 


প্রসোজা। যেখানে যা কিছু ঘটে 
অনিষ্টি মূলে আছে তাঁর কমিউনিষ্টি'র 
গ্ভায়। বলা বাহুল্য; বুভোরা এবং 
বড়োরা একাজ করে থাকেন, এবং 
করে লঙ্জা বোধ করেন না। শাল- 
" গাছ ষাট সত্তর ফুট সোজা আকাশের 
দিকে ওঠে, ট্যার! বাঁকা হলে গাছের 
দোষ নয়, রোপনকারীর দোষ, বন” 
বিভাগের দোষ । 
* ১৯২০-২১ সালের কথা । ম্যাটি_- 
কুলেশন ক্লাশ! ইন্কুলের নাম অনা- 
বন্যক । সে নাম তলিয়ে গিয়েছে। 
এ ক্থচ এন্সাইক্লোপিডিয়া ব্রিট্যানিকায় 


gs 


একদা সপ্রশংস উল্লেখ লাভ করেছিল। - 


তার মানে, কোটির, মধ্যে একটি 
ইস্কুল । এক দুপুরবেলা ক্রাশ হচ্ছে। 


হেভমাষ্টারের বর্ণনা দেওয়া কঠিন । 
যে শব্দগুলি ব্যবহার করা যেতো 
. "এ যুগে তাঁদের অর্থ-অবনয়ন হয়েছে । 
ষে মনোভাব নিয়ে বর্ণনা দেওয়া 
উচিত, সে মনোভাব ধ্বংসীভূত 
বাঙ্গালাদেশের গ্রন্থগারে রক্ষিত আছে । 
তখনকার , দিনের ডিরেক্টর অব. 
পাবলিক ইন্রাকৃশন্দ্কে হেভমাষ্টার 
মশাই একবার ইস্কুল পরিদর্শনের 
অনুমতি দিলেন না, কারণ, সাহেব 
মিলিটারী থাকি হাফপ্যান্ট এবং 
. হরফ শার্ট পরে ইস্কুলে এসেছিলেন | 


প্র 











































এ হেন হেডমাষ্টার ক্লাসে পড়া- 
চ্ছিলেন | নিঃশ্বাস রোধ করা তাঁর 
' প্রভাব। কিন্তু নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে 
হঠাৎ, বিকট চিৎকার হল, গোলাম- 
খানা ছাড়তে হবে। সঙ্গে সঙ্গে 
অনেকগুলি শিশু, পান বিড়ির 
দোকানদার, ছ্যাকড়া গাড়ীর গাড়ো- 
য়ান সেই ক্লাশে ঢুকে পড়ল। প্রচুর 
" ব্বন্দেমাতরম’ এবং ‘আল্লাছো আকবর" 


ধ্বনি উঠতে লাগল । 
হেড মাষ্টার চেয়ার ছেড়ে দীড়া- 
লেন।£ নীরবে দৃশ্তটা দেখলেন । 


দুহাতে পাঁচ পাঁচটা আঙ্গুল কয়েকবার 
“সঙ্কুচিত, প্রসারিত হু'ল। মনে হ'ল 
তার হাত থেকে বক্স! কেড়ে নেওয়া 
 হয়েছে। আঙ্গুলের নাড়ায় সেটা 
হল। অনেকগুলি বেঞ্চি 
গয়েছিল। ছাত্রদলের 


হেড মাষ্টার মশাই পড়াচ্ছিলেন। সে 






ৃ শিক্ষা-বিমোচনম্‌ 


_ জ্ুধাংশু চৌধুরী 


শিক্ষা বিনাশের এই" সুচনা 
দৃশ্তটির ধারা সাক্ষী তাঁদের অনেকে 
আজে! বেঁচে আছেন। হাজার 
বিস্তাপয়ে একই ঘটনা ঘটেছে। 
বাঙ্গালী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের 
ভিত্তি মূলে সেই প্রথম আঘাত ৷ 


অহিংস অসহযোগ 
আন্দোলন জেদিন হয়তো 
অজ্ঞাতসারেই অশিক্ষার 
পিঠে আরোহী হতে চেয়ে- 
ছিল। ইংরেজ-বিরোধিভার 
মোড় খুরেছিল ইংরেজী 
শিক্ষার বিরুদ্ধে এবং ইংরেজ 
বিপক্ষ হলেও, ইংরেজীশিক্ষা 
যে আত্মপক্ষ, এবং ভারতীয় 
জাতীয়তাবাদের জনয়িতা, 


উত্তেজনায় সে বিচার ঘুলিয়ে . 


গিয়েছিল। গান্ধীজি গোলাম" 
খানা ছাত্রশুন্য করতে পারেন্‌ 
নি, কিংবা আজাদ মানুষের 
আলাদ। স্কুল কলেজ বানাতে 
পারেন নি, কিন্ত স্কুল কলে- 
জের মধ্য দিয়ে অক্ষরজ্ঞান- 
হীন জনতার স্পর্ধিত আরাব 
বইয়ে দিতে পেরেছিলেন, 
শিক্ষাকে অবনতি স্বীকারে 
বাধ্য করেছিলেন রাজ- 
নৈতিক উত্তেজনার কাছ্ধে। 
জাতীয আন্দোলনের এমন বহু 
অপরিনাম ইতিহাস প্রসিদ্ধ হয়েছে 
এবং এখনও হতে বাকি আছে। 
আল্লাহো আকবর ধ্বনিকে বন্দে” 
মাতরমের অগ্রে স্থান নিয়ে যাঁদের 


. তোয়াজ সুরু হয, তারা ভারতবর্ষে 


ঈশ্বর এবং আল্লাকে আঁশ মান জমিন 
ফারাক করে ভারতের জাতীয়তাবাদের 
গণ্ডে প্রচণ্ড চপেটাঘাত করেছে। 
তার জ্বালা জুড়োতে কয়েক শতাব্দী 
লাগবে । 


বিস্ফোরক যৌবনকে জাতির 
স্বাধিকারের সংগ্রামে নিশ্চয়ই ব্যবহার 
করা হবে। কিন্ত অত্যন্ত সাবধানে । 
অতি বিস্ফোরক বা অতি দাহ বন্ধ 
ঘিরে অতন্দ্র পাহারা চাই-তার 
প্রয়োগ ক্ষমতা জানা চাই, নইলে 
শত্রঘাতী না হয়ে তা আত্মঘাতী হবে। 
অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউয়ের পর 
ঢেউ স্কুল কলেজের ছাত্রপ্দিগকে যথেচ্ছ 
ব্যবহার করেছে । সে প্রচণ্ড অপ- 
চয়ের কলঙ্ককর কাহিনী স্বাধীনতার 
কেল্লা ফতে হওয়াতে চাপ! পড়েছে। 
দেশের শিক্ষার্থী যুবশক্তির 
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যারা ফেলের পর ফেল হয়েছে, 
কারাগমন হলেই তাদের 
সৰ্ব্বোচ্চ ভিপ্রীলাভ. এই মনো- 
ভাবের ভ্রকুটি-শাসিত হয়েছে 
স্কুল কলেজ এবং শিক্ষানিষ্ঠার 
একের পর এক ইট খসিয়ে 
ফেলে রাজনীতিক স্বার্থের, 
উপকরণ দিয়ে স্কুল কলেজকে 
নবরূপ দেওয়া হয়েছে। অন্য- 
দিকে কারামুক্ত হয়ে বা আন্দো- 
লনে ভাটা পড়লে স্ফীততর 
সুনাম নিয়ে উকিল ওকালতীতে 
ফিরেছেন, ডাক্তার, মোক্তার, 
ব্যারিষ্টার বাঁণয়া গলায় মাল্য 
জয়ে যে যার ব্যবসায়ে 
পুনমূৰ্ষিক হয়েছেন, কেবল 
খীতাকলে মারা পড়েছে ছাত্র 
মুবিকরা। 

এদেশের শিক্ষার চরম বেইজ্জতী 
করেছে বেকার-সমস্তা। শিক্ষিত 
মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের শিক্ষা-প্রেরণাকে 
নিবারণ করে দিয়েছে এ! এই 
বন্তুহরণক্রিয়া অনেকদিন থেকেই 
অল্পে অল্পে চলছ্িল। জীবিকা- 
নিরপেক্ষ না হওযাতে শিক্ষার লজ্জা 


‘নেই, বরক অলীক স্বয়ংসিদ্ধতার 


মোহমুক্তি দ্বারা শিক্ষার কল্যাণই 
সাধিত ০হতে পারত কিন্তু বাস্তব 
প্রয়োজনের ধন্ুতে শিক্ষার জা 
আরোপ করে জাতির অগ্রগতির 
টক্কার তুলবে রাষ্ট্রের সে অভিপ্রায় 
দেখা গেল না, এবং এককভাবে 
শিক্ষানুরাগী অনেক ব্যক্তির সে 
সদভিপ্রা থাকলেও জীবিকা ও 
শিক্ষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন এক, 
এমন কি অনেক ব্যক্তির পক্ষেও 
এযুগে সম্ভব নয়। কাজেই, বাধ্য 
হয়ে শিক্ষাকে আত্মার দিকে সার্থকতা 
খুজতে পাঠানো হচ্ছে, নইলে বেকার- 
সমস্তার হাতে তার*শ্রীলতাহানি ঘটা 
নিবারণ করা যায় না! ভিক্ষাঁজীবীর 
ধূল্যবলুষ্ঠিত আত্মসম্মানকে গৈরিক 
পরিয়ে রক্ষা করার এই ব্যর্থ চেষ্টা 
শিক্ষকদের ও জীবনে জীবনে 
প্রতিফলিত । 
গৈরিকের ' আড়ালে শিক্ষা 
আত্মরস আস্বাদন করবে এবং 
ফাকে ফাকে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী 
যথাক্রমে আয়বুদ্ধি এবং চাকুরী 
প্রাধির "দ্বারা পারে যদি তো, 
তাদের অন্নময় অস্তিত্বে সার 
প্রয়োগ করতে থাকবে, এই 
প্যাটার্পের মধ্যে যে খলতা এবং 
শাঠ্যয এবং আত্মঘাতী অপচয় 
প্রবণতা রয়েছে, তা, কেবল কপট 
অধ্যাত্ববাদী এবং জনে জনে 
পৃথক ভাবে মুমুক্ষু একটি জাতির 
পক্ষেই সম্ভব | অসহযোগ আদ্দো- 
লন পেকে দেশ আজ: প্রছদুরে 
এলেও, এবং বস্তধাদ 
দ এবং গণতন্ত্রের বহু 


সোরগোল চলা সত্বেও একটি 
ব্যক্তিসর্বস্ববাদীৎ আধ্যাত্মিক দর্শন 
এদেশের ঘাড়ে ভূত হয়ে চেপে 
বসেছে এবং নঞাত্মক পরিণতির 
দিকে দেশকে চালিয়ে নিচ্ছে! 
. নইলে দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে 
হেন ছিনিমিনি খেল! সম্ভব নয়।। 
সেই ১৯২০-২১ সালের গৌলাম- 
উৎপাদক শিক্ষা কাঠামো একটি 
প্রতিশ্রুতি পালনে অন্তথা কপ্টেনি। 
চাকুরিজীবী শিক্ষিত মধ্যবিত্তকে, 
কৃতিত্বের সঙ্গে সে উৎপাদন করেছে। 
নিজ সীমার মধ্যে সে শিক্ষায় কাপট্য 
ছিল না, ফাকি ছিল না। ইংরেজের 
রাষ্ট্র-অর্থনীতির সহযোগিতা তাদের 
কাছ থেকে অভিপ্রেত ছিল। সে 
অভিপ্রায় অতিক্রম করা চরিত্র মনীযা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েটের মধ্যেই 
দেখা দিয়েছিল, প্রমাণ করেছিল 
শিক্ষার চরিত্রের অন্ত দ্রিগস্ত আছে। 
শিক্ষার উদ্দিষ্ট কপালভরা গোলামীর 
দুই ভুরুর মাঝখানে মুক্তির ললাটিক! 
জ্বলজ্বল করেছে এবং সে তিলক 
একদা ভারতবর্ষের কপালজোড়া 
আকার লাভ করে আমুল ‘শিক্ষার 
উদ্দেত্্র এবং কাঠামোটা বদলে দেবে, 
এই প্রত্যাশিত ছিল। 
বিপ্লবের জঙ্গে ' প্রতারণা 
চলে না। সংগঠনগুলিতেও 
মৃত্যুর স্বীকৃতি দিতে হয়। 
নইলে ব্যক্তিগত ভাবে বহু 
মানুষের জীবনদান গ্রহণ 
করে বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে ফিরে 
যায়। ইংরেজের শাসন 
ব্যবস্থা, এবং শাসন ব্যবস্থা! 
সহায়ক সংগঠনগুলির 
একটাকেও না ভেঙ্গে 
কংগ্রেস যে সংরক্ষণশীলতার 
প্রশ্রয় দিয়েছে, তা বিপ্লবকে 
আমন্ত্রণ করে অপমানিত 
করে তাড়িয়ে দেওয়ার 
সামিল। জীর্ণভার এবং 





৭ 


জীবনহীনতার আবর্জনা পুঞ্জ 
যতই স্পন্ধিত "হবে, ততই 
এক ভয়ন্করী মৃত্যু ঝটিকার 
সম্মার্জনী প্রয়োগ অনিবার্ধ্য 
হয়ে উঠবে। 


দেশের শিক্ষাব্যবস্থার দিকে 
তাকিয়ে আজ এই সাধধান:বাণী 
উচ্চারণ করা প্রয়োজন হয়েছে, মনে 
হয়। শিক্ষা থেকে আর্থিক প্রতিশ্রুতি 
কেড়ে নিয়েছে সরকার, নৈতিক 
প্রতিশ্রুতি কেড়ে নিয়েছে রাজনীতিক 
দলেরা ..:লহ] ছু 
নিয়েছে নোষ্টমেকাররা, পরিবর্তে 
সিনেমা, সিনেমা সা হি ত্য, এবং 





রেস্তোরালড্য অন্ত কতকগুলি প্রতি” 


অতি দেশের যুবশক্তিকে যে ভবিষ্যতের 
দিকে টান্ছে সে ভবিষ্যৎ, সমগ্র 
দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় মাঝে মাঝেই 
ঝিপিক মেরে উঠছে। 


বিপদ্দ হয়েছে রাষ্ট্রক্ষমতা- 
বৃদ্ধিতে, এবং ব্যক্তিগত 
উদ্ভোগের ক্রমিক লুগ্তিতে। 
খুব অল্পদিনের মধ্যে ভারভ- 
বর্ধেও সামাজিক অস্তিত্ব এবং 
ব্যক্তিগত অস্তিত্ব শোষিত 
হতে হতে প্রায় শৃগ্যে এসে 
পৌছেছে, এবং কেঁপে 
উঠেছে রাষ্ট্র। "মানুষের 
অকিঞ্চিকরতার বিপরীত 
অনুপাতে রাষ্ট্রের এই বৃদ্ধির 
সহায়ক করে শিক্ষানীতিকে 
পরিচালনা করার সজ্ঞান 
এবং অজ্ঞান প্রয়াস এদেশেও 
দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। 


. গণতন্ত্র যে ব্যক্তির পরে ভর করে 
দাড়াবে, যে-শিক্ষার অঙগত্রাণ ধারণ 
করে দীড়াবে, এই গণুতাস্ত্রিক ভারত- 
বর্ষে সে ব্যক্তিকেও -খুঁজে পাওয়া 
ষাবে না, সে-শিক্ষাকেও খুঁজে পাওয়া 
যাবে না, লক্ষণ দেখে তাই মনে 
হচ্ছে। 


গঞ্ধায়েং নির্বাচনে দলাদদি 


( €ম পৃষ্ঠার পর ) 


অথচ পাশেই সালার বাজারে অসংখ্য 
মুনাফাখোরদের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ 
থাকা সত্বেও linforcement 
সেখানে নিক্রিয়। কারণ- কি? 
কিছুই না_এনফোনমেন্টএর সঙ্গে 
মাসমাহিনা মত একটা প্রাপ্তিষোগের 
ব্যবস্থা আছে এই কথা লোকে. 
বলাবলি করে| এখানকার জ্ন- 
সাধারণের “ধারণা এনফোস'মেণ্ট 
“তুলিয়া দেওয়াই ভাল । 

গ্রামীণ পঞ্চায়েতের' গ্রাম্য দলা- 
দলির সুযোগ তাঁহারা সম্পূর্ণভাবে 
নিতেছেন এবং জেলা কতৃপক্ষের নিকট 
অভিযোগ দায়ের করিবার পদ্ধতিও 
তাহারা বাত লা ই তে ছে ন, এমন 


অভিযোগও সম্প্রতি আমর! সাইয়াছি | 
কিছুদিন পুর্বে বহরমপুরে আমাদের 
প্রতিনিধিকে মুর্শিদাবাদ পুলিশ সুপার 
বলিয়াছিলেন যথেষ্ট সংখ্যক পুলিশ ও 
এনফোমমেণন্ট পুলিশ না থাকায় 
জেলার পৃলিশী* ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে 
চালাইয়! যাওয়া সম্ভব হইতেছে ন1। 
আমাদের প্রশ্ন_স্ু ভাবে কাজ 
চালানর জন্ত যেমন যথেষ্ট সংখ্যক 


, পুলিশ প্রয়োজন তেমনি ব্যবস্থাপনার | 


দুরদৃষ্টি থাকিলে কম সংখ্যক "পুলিশ 
নিয়াও কাজ চালান যায় ।. পুলিশের 
মৃধ্যে দুর্নীতিপরায়ণতা কম না হইলে 
শুধু পুলিশের সংখ্যাধিক্য সুষ্ঠু ব্যবস্থার 
সহায়ক হইবে ন1। 
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আগ্রহ কেড়ে . 
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সম্মাদক মহাশয় সমাপেয়ু-- 






ne 


‘কোৱাল| সৰকাৰ ৪.'-অ্যথান 


“কেরালা সরকার ও গণ-অত্যুত্থান' 
শর্ষক প্রবন্ধের প্রথমাংশ গত ওরা 
জুলাইয়ের দর্পণে প্রকাশিত হবার 
লঙ্গে সঙ্গেই পরের সংখ্যায় (১০ই 
জুলাই ) জনৈক পাঠকের সমালোচনা- 
মূলক এক প্রবন্ধ চিঠির কলেবরে 
প্রকাশিত হয়েছে। প্রসঙ্গত; এ 
চিঠি লেখক কেন্ালুর আন্দোলন 
সম্পর্কিত তথ্য পরিবেশনের লোভ 
সংবরণ করে পর্ধ্যবেক্ষকের কয়েকটি 
মন্তব্যেই তাঁর বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখার 
সঙ্কল্প নিয়ে নিম্নলিখিত স্বীয় মস্তব্য- 
গুলি জানিয়েছেন £ 

(১) দেবীকুলামে. সংগঠন দূর্বল 
ধাকায় কংগ্রেস পরাজয় বরণ করে। 

(২) সম্ত্রাসবাদীযুগ থেকে 
স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারা ও 
খিলাফৎ আন্দোলন ভারত বিভাগের 
জন্য দায়ী 'এবং কম্যুনিষ্ট পার্টিরও 
দায়িত্ব যথেষ্ট । তাঁরা বলেছিলেন 
পাকিস্থানের দাবী দাশ্প্রদায়িক নয়, 
মুসলিম লীগ সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান 
নয়। আর -যোশী আমলে ডাঃ 
অধিকারীর বইএর প্রমাণ। কাজেই 
বামপন্থী আন্দোলন মারফত দেশ 
বিভাগ এড়ানো ষেতোনা। 

,(৩) জান্মানী, কোরিয়া ও 
ভিয়েখনাম ভাগ হল কেন? প্রথম 
ছুটো দেশে ইঙ্গমার্কিণ ও রুশ সাআজ্য- 
বাদ নিজেদের স্বার্থেই তা করে। 

(৪) দেশ বিভাগ না হলেই সব 
সমস্কার সমাধান হত-_একথা কে 
বললে? ইন্দোনেশিয়ায় সাম্প্রদায়ি- 
কত! মাথা চাড়া দিয়েছে। বর্ধায় 
কারেনদের বিরুদ্ধে, সিংহলে তামিল 

* ভাঁষাভাষীদের সংগ্রাম প্রমাণ করে. 
দেশ বিভাগ না হলে আমাদের দেশ 
অর্থ নৈতিক উন্নয়নের পাঁরকল্পনা গ্রহণ 
করতে পারত না। 

(৫) দেশ-বিভাগ নয় কংগ্রেদী 
ভাসনযন্ই ভারতের দুর্গতির জন 
দ্বায়ী। | j 

(৬) - ডক্টর বেনেস ও নেহেরু । 

(৭) কেরালায় নরহত্যার নিন্দা 
কর! হয় নি। পার্টি-স্বা্থের কাছে 
জীবনের দাম কিছু নয় |, পর্যবেক্ষকের 
কাছেও কি তাই ** 

পত্রলেখকের ভজ বাবে আমার 


কতগুলে! কথ! বলার আছে। সেগুলো", 


একে একে জানাই £ 

(১) ব্যাপক জনসমর্থনকে কাজে 
লাগাতে হঙ্ল*নির্বাচনের সময় সুচারু 
সংগঠনের প্রয়োজন হয় “একথা 
সকলেই জানে এবং পর্যবেক্ষকও 
জানেন বলেই মনে হয়, তার দেখা 
পড়ে। জনসমর্থন বাদে সংগঠন হয় 
না যেমন জমি ছাড়া জলে বাড়ী হয় 
না। ফাকা মাঠের খোলা হাওয়ায় 


লাঠি ঘুরিয়ে কোন লাভ আছে কি? 
পত্রলেখক আরও ভুলে গেছেন অন্ধ 
গাত্রদাহের বশে কিম্বা সংস্কারাচ্ছন্ন 
.মোহের বশে যে, পর্যবেক্ষক দেবী" 
কুলা উপনির্বাচনের -কথাই উল্লেখ 
* করেছিলেন কারণ দেবীকুলাম যে 
বাকুড়া বা বাগনান নয় তা হয়ত তিনি 
আনেন । বীকুড়া বা বাগনানে বাম- 
পশ্থীদ্দের নিজেদের কোন্দল কংগ্রেসের 
জনপ্রিয়তার্ছন এ বং বামপন্থীদের 
জনসমর্থন হাসে সাহায্য করে। এই 
জনসমর্থনকে তীরা সংগঠিত করে 
নির্ব্বাচনে কাজে লাগান এবং বিরোধী- 
দের পরাস্ত করেন। দেবীকুপামে 
কম্যুনিষ্টদের প্রতি যে জনসমর্থন 
তাকে ভাল প্রোগ্রাম বা কাজের 
মারফৎ কংগ্রেণীরা নিজেদের দিকে 
' নপাস্তরিত করতে পারেন নি' এবং 
তাই সংগঠনও করতে পারেন নি। 


কম্যুনিষ্টরা দেশ বিভাগের জন্ 
যথেষ্টই দায়ী--এটা অবান্তর কথা। 


কারণ লর্ড পেখিক লরেন্স ভাগাভাগির . 


সময় তাদের পাত্তা দেননি। বরং 
হিন্নু মহাসভা ও বিভিন্ন সংবাদপত্রের 
“গ্যালপ পোঁল* কংগ্রেদকে এই 
ব্যাপারে এগিয়ে যাবার নৈতিক 
সাহায্য দিয়েছিল । পর্যবেক্ষক তার 
প্রবন্ধে কংগ্রেসী আন্দোলনের ধারা ও 
মুসলিম লীগের জন্ম সম্পর্কেই বলে- 
ছিলেন। মুসলিম লীগের জন্ম হতে 
দেওয়া মানেই যে পাকিস্তানরূপী 
জণের আত্মপ্রকাশ একথা কি কেউ 
অস্বীকার করতে পারেন? 7৪৬ 
সালের ২৯শে, জুলাইএর সাধারণ 
ধর্মঘট, রশীদ আলি দিবস, ভিয়েতনাম 
দিবস, আজাদ হিন্দ ফৌজ দিবস ও 
আন্দোলন এবং নৌ বিদ্রোহ বৃটিশ 


সাআাজ্যবাদের নাভিশ্বাস ওঠায়। 
কংগ্রেস এর একটিরও দায়িত্ব 
নেয়নি । 


সম্মিলিত হিন্দু মুসলমানের ধার 
স্বাধীনতার আকাম্মীর সামনে 
প্রসাদ গুনলেন মুসলিম লীগ ও 
কংগ্রেস নেতৃত্ব । কারণ নেতাদের 
বাদ দিয়েই উদ্বেল, গণ-আন্দোলন 
ক্রমাগত এগিয়ে ষেতে থাকে। 
কংগ্রেস ও লীগ নেতৃত্ব এই 
ভয়াবহ পরিস্থিতিতে বৃটিশ সামাজ্য- 
বাদের সঙ্গে অবিলম্বে চুক্তির মারফৎ 
ক্ষমতা দখল না করলে জনসাধারণের 
উদ্ভোগে বৈপ্লবিক বামপন্থী কর্ম্ম- 
পন্থা মারফঁৎ উপরতলার অভিজাত 
নেতৃত্বকে বাদ দিয়েই কোনদিন 
হয়ত সর্বভারতীয় বিকল্প সরকার 
গঠিত হয়ে যাবে। এই কারণেই 
এই সময় কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা 
আজাদ বলেছিলেন যে জনসাধারণের 


চোখে তিনি রক্তাভ আগুন দেখছেন 


এবং তাঁদের বাঁদ দিয়েই সে আগুন 


ব্যাণ্তিলাভ করতে পারে; তাই, হে 
বুটিশ সাম্রাজ্যবাদ হসিয়ার। এর 
কিছুকাল পরেই পেখিক লরেন্স 
সাহেরের সঙ্গে এবং কেবিনেট 
মিশনের সঙ্গে কংগ্রেস ও লীগের, 
,উপরতলার নেতারা জনসাধারণকে 
বাদ দিয়েই ভাগাভগির চুক্তি 
করেন । ভাগাভাগির সমর্থন এবং 
একই সঙ্গে হিন্দু মুদলিম মিলিত 
সংগ্রামকে বানচাল করার জন্য প্রতি- 
ক্রিয়ামীল স্বার্থাহেষী চক্র ব্যাপক দাদা 
লাগাঁতেও পেছপা হয়নি। এরই 
সুযোগে সম স্বার্থে পাকিস্থান স্ুটির 
দাবী মেনে নেওয়! হয়! অপরদিকে 
এই পরিস্থিতিতে মিলিত হিন্দু 


মুসলমানের গণ-আন্দৌলনকে আরও , 


এগিয়ে নিয়ে যেতে হুলে, গ্রতিক্রিয়াকে 
পরাভূত করতে হলে জাতিগত আত্ম- 
নিয়ন্ত্রণাধিকার স্বাকৃতি ও সার্বজনীন 
ভোটাধিকার মারফৎ দেশ বিভাগ 
হওয়া বা না হওয়ার কথা কম্যুনিষ্টরা 
বলেছিলেন । এই সময় তীদের 
কেউ কেউ (ডাঃ অধিকারীর মত) 
ভুল করেন। এই ভুল হচ্ছে যে 
প্ঞ্জাতিগত* বলতে তারা মুসলমানদের 
একটি জাতি মনে করেন এবং 
তাদের দাবীর প্রতিও ষথেষ্ট সহান্গ- 
ভূতি দেখান। অবন্ এইপথেই 
মুসলিম সমাজকেও বন্ধুভাবে আত্ম- 
নিয়নত্রাধিকার স্বীকৃতির বলে একটি 
যুক্ত কেন্দ্রীয় সবকারের আওতায় 
রাখা সম্ভব বলেই তাঁর! বিশ্বাস 
করতেন। 


আ!ত্মনিয়ন্্রণাধিকার দাঁবীকে 
এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ও তার মধ্যে 
- ষাতে' সাম্প্রদায়িক কূটনীতি প্রশ্রয় 
না পায় ভার জন্ক তীর! এই সময় 
শরৎ বসু ও নৌশের আলি সাহেবের 
বৃহত্তর: বলের আন্দোলনকে দ্বিধাহীন 
ভাবে সমর্থন করেন। অবশ্ত উপরের 
তলায় কংগ্রেস, লীগ ও লরেন্স সাহে- 
বের আলোচনায় যখন পাকিস্তানের 
জন্ম দেওয়া হচ্ছিল তখন রম্যুনিষ্টদের 
এই আন্দোলন ধা ভাল করা কিম্বা 
ভূল না করার ন্যাপারটা- সম্পূর্ণ গৌণ 
কারণ তার! যখন ২য় বৃহত্তর রাজ- 
নৈতিক দল নয়। বরং খেলোখুলি ভুল 
স্বীকার করার মধ্যে রাজনৈতিক 
সততাই প্রকাশ -পায়। এ কথা- 
গুলো বলতে হুল পতলেখকের 
অবগতির জন্ত, পর্যবেক্ষকের জন্ত নয়। 
৷ মনে হয়, তিনি এসব জানেন বলেই 
এই অপ্রাস-্দিক তত্বের মধ্যে 
না গিয়ে শ্রেণীস্বার্দ ও সংঘাতের দিক 
থেকে কেরালা-সমস্তাকে পাঠকদের 
সামনে এনেছেন এবং সেইজন্তই 
তি কংগ্রেস, পি-এস-পি, আর-এএ 
পি ও কম্ুনিষ্টদের সম্পর্কে ৪ 
করেছেন। কিন্ত স্বাধী 





বা কমুনিষ্টদের প্রসঙ্গ আনলে “অ 
অপ্রাসঙ্গিক হুত। এ সময়ের এক 
মাত্র দল যা প্রত্যক্ষভাবে ভারতে 
দেশ বিভাগের দায়িত্ব বহন করছে 
তা হল কংগ্রেস আর পাকিস্থানে 
মুসলিম লীগ ৷ Out of nothing 
শ্রেফ ধর্ল্মাঙ্ধতাকে উস্কিয়ে কেবলমাত্র 
bargaining ক্ষমতার জোরে 


,মুসলিম লীগ পাকিস্থান সৃষ্টি করে। 


কিন্তু তার পরবর্তী অধ্যায়ে মুসলমান 
জনসাধারণকে আর কিছুই তার! 
দিতে পারেনি এবং রাজনৈতিক দিক 
থেকে দেওয়া সম্ভবও ছিল না। 
এইখানে নতুন bargaining policy 
উদ্ভাবন করতে ন! পারায় এবং 
মুসলমান জনসাধারণকে নতুন ধোকা 
না দিতে পারার জন্ত মুসলীম লীগ 


আজ নিজেদের সৃষ্ট পাকিস্তানেই 


দর্পণ 
নির্ভীক সচিত্র সাপ্তাহিক মংবাদ 


মাত্র এক বৎসরের মধ্যে দর্পণের অসামান্য সাফল্য. বাপালা 
ইতিহাসে অভূতপূর্ব । | 
দর্পণের এই জনাপ্রয়তা ও সাফল্যের মূলে রয়েছে তার এই 


উ দপ্ণ দলানরপেক্ষ সংবাদপত্র । দর্পণ কোন- পঠাঁজপাতির উপর 
নির্ভর করেনা! দর্পণ বাদ্ধিজীবধ নিম্নতর' শ্রেণীর স্বার্থের 
মদখপন্র। চিন্তাশীল বাগ্গালশর আত্মপ্রকাশের জন্যই দর্পণের 


জন্ম। 


উাবাভন্ন স্বার্থের পাকেচক্রে পদে (সব সংবাদ অন্য প্রকাশিত 
হতে পারেনা অথচ যা প্রত্যেক চিন্তাশীল নাগাঁরকের জানা 
অত্যাবশ্যক দর্পণ সেসব সংবাদ নিভাঁকভাবে প্রকাশ করে। 
উদ গত এক বৎসরে যবানিকার অন্তরাল থেকে যেসব গুরুত্ব" 
পুর্ণ সংবাদ প্রকাশ করেছে এবং যার ফলে বেপরোয়া দুচ্কৃত- 


দর্পদের বিরুদ্ধে 


গণজবনে দর্পণের অপারহার্য ভূমিকার 

ও চিন্তাশীল পাঠকের সহায়ক হতে পারে রাজনোতিক 
অর্থনৈতিক, সাহত্য, শিল্প ও সঙ্গীত সম্পা্ক'ত বিষয়ে 
কের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। 


€@ উপর দর্পপ সময়োচিত প্রবন্ধ প্রকাশ করে। 
দ্পণের গ্রল্থ-সমালোচনা বিভাগ ইতিমধ্যেই চিন্তাশশল পাঠ- 
শেঠ চিত সমালোচক শোঁভিক নিয়ামতভাবে 


সমালোচনা করে থাকেন। 


কলকাতার প্রত্যেক সংবাদপন্র বিক্রয়ের ষ্টলে 


দর্পণের চাঁদার হার 


শররুবার,, ৩৯শে জুলাই, ১৯৫৯ 





Nl পি | 
ডিভি মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা " কবরে চলে গেছে। কারণ ভাষা * ৃ 


আন্দোলন আর অর্থনৈতিক আন্দো- 
পনের মধ্যে মুসলমান জনসাধারণ -- 
নতুন প্রগতিশীল পথের সন্ধান পায়। 
আমাদের ভারতেও মাদ্রাজ, অন্ধ) 
তামিলনাদ, বোতাই, ng 
কোচিনে এই সমন্তা বৃদ্ধি পাচ্ছে 
এখং ভাষাভিত্তিক বাষ্ট্রগঠন ও তাদের 
আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের আন্দোলন ব্যাপ্ত 
হয়েছে বা হচ্ছে। আসাম পশ্চিমবঙ্গ 
ও উড়িষ্যাতেও এর রকমফের” 
দেখা যাচ্ছে। কাজেই এইসব ঘটনা 
প্রমাণ করে যে একটি যুক্ত কেন্দ্রীয় 
সরকারের অভ্যন্তরে আত্মনিয়ন্াধি- 
কার সহ ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্রগঠৰের 
জন্য বৈপ্লবিক কর্শু্থচীর মাধ্যমে বুটিশ 
সাআাজাবাদকে সকলের মিলিত 
সংগ্রামের সাহায্যে পরাভূত কু) 
(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 
















































সাময়িক 


I 
“ 


করেছে তার থেকেই 
দাবী প্রা্তাষ্ঠত। 


দর্পণে চিন্ত 
দপণ পাওয়ু যায়! 


cee 


শ্ সন্বন্ধের আসরে একথা বলবার দিন 


স্শপক্রবার, ৩$শে জুলাই; ১৯৫৫ 





Yr 





_বদিকাত ব্যালে নন ভবন ও জজ ্থাণন্যবিদ্যা 


,কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের নতুন 
fj গুবন তৈরি হতে চলেছে, যার ‘সন্মুখ 
_ ভাগ'র পরিকল্পনা করেছেন ধজটনক 
অষ্টীয় ইঞ্জিনীয়ার | সেখানে নতুনত্বের 
নামে যে জ্যামিতিক বিকৃতির প্রস্তাব 
করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে জনসাধারণ 
_ কোন প্রতিবাদ করেন নি। কলিকাতা 
বিশ্ববিগ্তালয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস 
ও সংস্কৃতির একটি সুসংগঠিত বিভাগ 
আছে যেখানে প্রতি বছর ছাত্রের 
দিল ভারতীয় স্থাপত্যবিদ্তা সম্পর্কে 
জানলাভ করে। এর শিক্ষণ-বিভাগে , 
রয়েছেন অনেক অভিজ্ঞ অধ্যাপক, 
স্বারা প্রস্তাবিত নতুন ভবনের জন্ত 
একটি কার্যকর ও অর্থব্যঞ্জক নতুন 
» সম্মুখভাগ নির্মাণে কতৃ পক্ষকে মুল্যবান 
পরামর্শ দিতে পারতেন এবং আমাদের 
জাতীয় স্বাধীনতার নব্যুগের পক্ষে 
যথোপযুক্ত “ভারতীয় স্থাপত্যবিদ্তার 
দীর্ঘ ও গৌরবময় ইতিহাসকে তাহলে 
সম্মান দেওয়া হত। দক্ষ ভারতীয় 
, স্থপতিদের কাছ থেকে যধোপষোগী 
_ নতুন সম্মুখভাগের জন্ত পরিকল্পনা 
আহ্বানের মাধ্যমে নির্বাচন, না করে 
কতৃপক্ষ যেটিকে পছন্দ করেছেন তার 


বালিগঞ্ডে মঙ্গীত ভুবন , 
(অয় পৃষ্ঠার পর ) 
ববর্তমানে আর নেই। 





শান্রীয় 


“" সঙ্গীতের প্রসার যেন জ্রতগতিতে 


লোপ পেতে বসেছে। হান্ধা গান, 
মনমজানো গান-মাসুষের রস 
জ্ঞানকে যা অবনতির দিকে টানে 
"সেইসব গানের চলন যেন দিন দিন 
শশিকলার মতো বেড়ে যাচ্ছে। 
গানের স্কুলের দরজায় আর রেলিং 
ঘেরা বায়ান্দায় পাতাবাহারী কিশোরী 
- আর তরুণীদের ভিড় সঙ্গীতের হাহ! 
দিকৃটাই নিল্জের মতো প্রকাশ 
করে। খাতা হাতে করে গানের 
স্কুলে, গেলেই গান শেখা যায় না আর 
পিতামাতার যথেষ্ট প্রশংসাপত্র পেলেও 
“নাদ ব্রহ্থ” যে নীরব হয়েই থাকেন 
একথা বাড়ীর অভিভাবকদের বোঝ- 
সবার মতো! বুদ্ধি থাকা উচিত। মেয়ে 
নাচ, গান জানে-_বিয়ের 


আর নেই পিতামাতারা তা জেনে 


* রাখুন। 
অস্বীকার করিনা যে সঙ্গীত 


=* শিক্ষার প্রয়োজন একেবারে নেই। 


তবে সে সঙ্গীত বিশুদ্ধ শান্তরাস্থযায়ী - 
হবে--সুরের সাধনা করতে হ’বে 

সত্যিকারের সাধকের মতো । হান্ধা 

গানের দিন যত শীঘ্র শেষ হয় ততোই 

দ্বেশের ও দশের মঙ্গল। 'হাটিমাটিম'র! 

যেন বালীগঞ্জ : ও কসবায় আর 

ডিম না পাড়ে, সেদিকে ‘গোল’ পার্কের 

সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের . উদ্মোক্তাদের 

কাছে অনুরোধ জানাবো । 


পা 


গুণাঞ্চণ সম্বন্ধে জনসাধারণের আলো- 
চনাকে তারা এড়িয়ে যেতে চান বলে 
মনে হয়। 


নুন শরস্তা্ ূ 
এখনকার সন্মুখভাগ ( যেট গ্রীক 


মন্দিরের অনুকৃতি ) ভেঙ্গে ফেলে যখন, 


নতুন প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ সুরু হবে 
তখন হয়ত এই পরিবর্তনের বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ ধ্বনিত হবে। 


এই প্রসঙ্গে ‘কদর্য অষ্টালিকা'র . 


বিরুদ্ধে লণ্ডনে কিছুকাল আগে যে 
আন্দোলন হয়েছে-_ষার বিবরণ 
“ডেইলি ০টলিগ্রাফে ( ১৯৫৮ সালের 
১১ই ডিসেম্বরের সংখ্যা জষ্টব্য) 
বেরিয়েছে--উল্লেখ করতে চাই। 
“রয়েল আর্ট কলেজের পঞ্চাশ জন 
ছাত্র নাইটস ব্রীজেব্ নতুন অষ্টালিকা- 
গুলির বাইরে গতকাল একত্রিত হয়ে 


_ওিগুলো ভেলে ফেল’ বলে চীৎকার 


করতে ধাকে।” এই অষ্টালিক! 
হচ্ছে অসম্পূর্ণ ক্যালটেক্স ভবন, যেটি 
নির্মাণের ব্যায় দশ লক্ষ পাউণ্ডের কিছু 
কম এবং কৃষি ভবন, যার নির্মাণ-ব্যয় 
পাচ লক্ষ পাউগ্ডের বেশি । ছাত্ররা 
কদর্যতার বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্তে 


এক সমিতি গঠন করে এবং নানা' 
ধরণের শ্লোগান লেখ! ব্যানার নিয়ে ' 
'নাইটস ব্রীজ দিয়ে সারিবদ্ধভাবে 


অগ্রসর হয়। 

কদর্য অট্টালিকার বিরুদ্ধে ছাত্রদের 
এই আন্দোলনের গুণাগুণ যাই হোক 
না কেন, ইংরেজ ছাত্ররা কিন্তুত 
স্থাপত্যের “বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ 
তুলেছিল, যেখানে ভারতীয় ছাত্ররা 
অশোভন বিশৃঙ্খলার পরিচয় দেয়-- 
কলকাতায় পরীক্ষার হলে সম্প্রতি 
যা লক্ষ্য করা গেছে। কদর্য অট্টালিকা 
নির্মাণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তুলে 
ইংরেজ ছাত্ররা বলিষ্ঠ নাগরিক 
চেতনার পরিচয় দিয়েছে। 
হ্যাজ্ডেল্পেল্স অক্তিমত 

বর্তমান কালের পরিবর্তিত সামা- 
জিক দৃত্টিভদিতে ও অর্থনৈতিক অবস্থায় 
এ যুগের দাবী মেটাবার মত ক্ষমতা 
ভারতীয় স্থাপত্যবিস্ভার আছে কিনা 
সে সদ্ধন্ধে পুখানুপুথধ আলোচনা 
ভারতবর্ষে এবং ইংলঞ্ডেও হয়ে গেছে 
সেই ১৯০৭ সালে, যখন ই, বি, হাভেল 
দিল্লীর নতুন অষ্টালিকাগুলি নির্মাণে 


"ভারতীয় স্থাপত্যবিগ্তা প্রয়োগের 


স্বপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। 
রেনেসাস যুগে র স্থাপত্য বিস্বার 
প্রবক্তারা বলেছি লেন ভারতীয় 
স্থাপত্যবি্তা মৃত, ছুহাজার বছর বেঁচে 
থাকার পর তাঁর জীবনীশক্তি ফুরিয়ে 
গেচে ; সুতরাং যা “মৃত” নতুন দিল্লী 
নির্মাণের জন্ত তার পুনরুজ্জীবন 
সম্ভব নয়। হাভেল জানিয়েছিলেন 
যে ভারতীয় স্থাপত্যবিস্তা মৃত নয়, 


“অর্ঘ্েজ্জকুমার গল্গোপাধ্যায় 


ধঁতিহাধাহিত হয়ে তা আজও বেঁচে 
আছে এবং তাকে আরও এগিয়ে 


. নিয়ে গিয়ে নতুন শহরের অট্টালিকা 


নির্মাণে প্রয়োগ কর! যায় হাভেলের 
দৃঢ় বুক্তিতে ভারত সচীব কর্ণপাত 


” কমতে বাধ্য হলেন এবং 'যুক্তপ্রদেশে 


ভারতী,র স্থপতিরা যে স্থাপত্যবিদ্তার 
চর্চা করে তার প্রকৃত অবস্থা 
পর্যাহে।চন! ফর'য- এন্ এক বিশেষজ্ঞ 
কমিশন,নিগ্জোগ করলেন । 
অনুসন্ধানের ভার দেওয়া হল 
সরকারী প্রত্বতত্ব বিভাগের উচ্চপদন্থ 
কর্মচারী মিঃ গর্ভন স্তাগ্ডারসন, অফ. 
আর. আই. বি. এ-র ওপর । একজন 
প্রকৃত ইরেজের মতই নিরপেক্ষভাবে 
মিঃ স্কাগারসন অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করে 
রিপোর্ট পেশ করেন। যুজপ্রদেশের 
সরকার কর্তৃক ১৯১০ সালে যেটি 
প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টে মিঃ 
স্তাগডারসন অনেক সুন্দর সুন্দর অ- 


মৃত ত নয়ই, পরস্ত প্রাণম্পন্দনে 


বেগবান--নতুন শহরের সমস্ত দাবী, 


মেটাবার ক্ষমতা তার আছে। আর 
একজন অফ. আর. আই, বি. এ. এবং 
তৎকলীন সরকারী স্থপতি মিঃ বেগ মিঃ. 
স্তাণ্ডারসনের আবিষ্ষীর সমর্থন করেন। 
ইউরোপের স্থাপত্যবিস্তার চলতি, 
ধারার অনুকরণ না করে যেসব দেশী 
স্থপতি তখনও ভারতীয় ওঁতিহকে 
বাচিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন মিঃ 
বেগ আধুনিক: ভারতীয় ছাত্রদের 
তাদের কাছে বিশেষ শিক্ষা গ্রহণের 
জন্ত সুপারিশ করেন। ১৯১০ 
সালে মিঃ ম্তাগারসনের রিপোর্ট 
প্রকাশিত হবার পর থেকে একথা 
কেউ আর বলেননি যে ভারতের 
স্থাপত্য-এঁতিহোর মৃত্যু হয়েছে। 


বেন্মুল্ল মল 
বস্তুত ১৯১০ সালের পর থেকে 


সামরিক অষ্টালিকার কথা উল্লেখ করেন কলিকাতা ও অন্তান্ত শহুরে ভারতীয় 


যেগুলি প্রকৃতপক্ষে দেশী স্থাপতির! 
পরিকল্পনা ও নির্মাণ করেছেন। এবং 
এর ভিত্তিতেই মিঃ স্তাণ্ডারসন দাবী 
করেন যে, ভারতের স্থাপত্য-এঁতিস্থ 


ধারায় অনেকগুলি বিরাট অষ্টালিক। 
নিমিত হয় যার মধ্যে সবচেয়ে - 


উল্লেখযোগ্য বেলুড়ে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 
নামে উৎসর্গাকৃত নতুন মন্দির । এর 








জন্তে আচার্য নন্দলাল বন্ু কয়েকটি 
সুন্দর অলঙ্কৃত ভাস্কর্যের পরিকল্পনা 
করেছিলেন। অতি সম্প্রতি ১৯৫৮ 
সালে রামকৃষ্ণ কালচার ইনসটিটুটের 
অধ্যবসায়ী স্বামীজীরা প্রতিষ্ঠানের 
নতুন ভবন হিসেবে ভারতীয় প্রথায় 
একটি নতুন সুন্দর অস্টালিকা পরিকল্পনা 
ও নির্মাণ করেন, যেখানে যুগোপযোগী 
সব সুযোগ সুবিধাই আছে। 

চিত্রকলার ক্ষেত্রে আচার্য 
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেখিয়েছিলেন যে, 
প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় চিত্রকলা 
মৃত নয় এবং “পরিবর্তিত অখস্থায় ' 
আমাদের জাতীয় জীবনের নতুন 
ভাবনা, নতুন মেজাজ অনুযায়ী নতুন 
রূপ গ্রহণের ক্ষমতা তার আছে। 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজী 
ভীষা ও ইংরেজী সাহিত্যের ওঁতিহকে 
গ্রহণ না করে বৈষ্ণব কবিদের প্রাচীন 
ভাষায় নতুন জীবন সঞ্চার করেছিলেন 
এবং প্রাচীন ভাষাকে নতুন শবা-সম্পদ, 
নতুন অলঙ্কার, নতুন আঙ্গিক ঘার। 
সমৃদ্ধ করে তাকে নবোদ্ধুত জাতীয়তার 
বছ্ধাবিস্তৃত ভাবনা ও বিভিন্ন গভীর 
ভাব বাঞ্জনার বাহন করেছিলেন। 
ভারতীয় চিত্রকলা ও সাহিত্যের প্রাচীন 
এঁতিহে যদি প্রাণ সঞ্চার কর' যায় 
তাহলে আমরা স্থাপতযবিস্তাকেই বাঁ 
বা কেন সম্পূর্ণ মৃত এবং আধুনিক 
যুগের সঙ্গে তাল রাখতে সমর্থ নয় বলে 
পরিত্যাগ করব? 


টিটি আপনার মতো ধারা সৎ ও গ্যায়পরায়খ তাদের 


' প্রত্যেকেরই এতে এসে যাঁয়। যারা বিনা টিকিটে ভ্রমণ করে, তারা রেলের |' 


,কামরাযর আপনারই জায়গ! বেদখল করে। আর টিকিট ন! কেটে যে 
টাকা তারা ফাঁকি দেয়, তা ছিয়ে অতিরিক্ত আরও অনেক অ্বিধ! নিশ্চয়ই 
আপনার জন্য করা যেত। 
আপনার পয়সায় এই আনন্দ-ভ্রমণ ছেলে ছোকরারা হঠাৎ খেয়ালের বশে |, 

মাঝে মাঝে করে বটে, কিন্ত নিয়মিততাবে বিনা টিকিটে যার! ভ্রমণ করে i 
তাঁরা ষে পাকা চোর সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ’ 


আঁপনার নিললিপ্ততায় এই দুদ্বৃতকারিরাই পরোক্ষে উৎসাহ পায় । পুলিশ 
করতে ক্লেউ আপনাকে বলরে না, কিন্ত ! 
টিকিট-পরীক্ষক যখন কোন বিনা টিকিটের যাত্রীকে ধরেন, তখন সেই] 
টিকিট-পরীক্ষক কি অন্ততপক্ষে আপনার" ৪2১3 বা, নৈতিক সমর্থনও 


বা টিকিট-পরীক্ষকের কাজু 





ছক্িগ-পূর্ব রেলওয়ে * পূর্ব রেলওয়ে ০ উত্ রেল, 


bd 


| 
কিনতু 
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বাংলাদেশের বতমান নবনাট্য 
আন্দোলনের পুরোভাগে যে কয়টি 
মুষ্টিমেয় নাট্য সংস্থা এগিয়ে এসেছেন 
তার মধ্যে লিটল থিয়েটার সম্প্রদায়ের 
নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য । বিশেষ- 
ভাবে, কেননা বাংলাদেশের সাধারণ 
রজমঞ্চগুলিতে যখন বাঙ্গাণীর স্বভাব- 
সুলভ শতাব্দী সঞ্চিত নাট্যগ্রীতির 
সুযোগ নিয়ে চলচ্চিত্র-ঘেষ। এক 
প্রকার গতানুগতিক নাঁট্যকাহিনী 
প্রদশিত হচ্ছে, তখন একমাত্র লিটল 
থিয়েটারই (সেই সঙ্গে 'বছরগী'র 
_ নামওস্করা প্রয়োজন") বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে 
ও গ্রামে গ্রামে উন্নত দৃষ্টিসম্পন্ন 
(্রগতিশীল' কথাটি আর ব্যবহার 
করতে চাইন! ) রুচিশীল নাটক নিয়ে 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছেন। শুধু 
ৃষ্টিভলির স্বচ্ছতাই নয়, অভিনয়ের 
বলিষ্ঠতা, নাট্যশিক্ষার ব্যাপক স্থযোগ, 
নাটকীয় পরিবেশ সষ্টির দক্ষতা এবং 
সর্বোপরি নটসুলভ মনোভঙ্জি লিটল 
থিয়েটার গ্রপকে অন্তান্ত পেশাদার 
রঙ্গমঞ্চ থেকে পৃথক করেছে। 





আপনি ঘাবড়ে গিয়ে কি বলবেন 
বুঝতে পারছেন না? আপনার বয়স 
হল গিয়ে এই আধাঢ়ে সবে সতের, 
সাঁটফিকেটে ছৃ'বছর কমিয়ে লেখা 
আছে। 
আপনি বললেন--পনের বছর 
* স্তর । 
y  —Oh you are mere child. 
দু ইঞ্চি হেসে উঠলেন স্তর, পরক্ষণেই 
বললেন £ But you look like 
a IMAL. ন 
ঠিক সেই মুহূর্তে আপনার অজান্তে 
আপনার হাতটি আপনার চোয়ালে 
উঠে আসবে। ‘বয়’ থেকে কখন 
যে আপনি বয়ঃপ্রাণ্ত হয়ে গেছেন তা 
নিদারুণ পরিতাপের সঙ্গে আপনি 
সেই মুহূর্তে লক্ষ্য করবেন । ** 
# # + 
পঞ্চশীল বলছে একজ্জিস্‌টেন্স মধুর 
হবে যদি হয় কো-একজিস্টেন্স। 
" আঁমাদ্র পাচু শীল বলত,.এডুকেশন 
আরও মজে ষদি হয় কো-এডুকেশন । 
পাচু শীল টালিগঞ্জ থেকে আসত 
হেদোতে। জিজ্ঞাসা করলে বলত- 
নাইন্টিওয়ানের্‌ জন্ত শুধু এলাম মানী, 
এ কলেজ সে কলেজ করে ল্যাজে 
গোধরে খেলাতে খেল্প্রতে একেবারে 
হেদোর ধারে এনে ফেলল। আমিও 
পিছু ছাড়ল।ম না। ঝাড়াৎ করে 
শ্রম ফিলাপ করে দিলাম। আর 
একটু হলেই হয়েছিল আর কি। 
আমিও ফরম মণ দিলুম আর 
অমনি টাঙিয়ে দিল “হাউস ফুল’ । 
কিন্ত সব কলেজেই এত তাড়া- 


এ নি, বিয়েটা গণের নুন নটা পরে : 


একথা শুনে অভিনয়রসিক মাত্রই 


সুখী হবেন যে এতদিন পরে লিটল 


থিয়েটার গ্রুপ পাদপ্রদীপের দীপ- 
শিখাকে অনির্বাপভাবে জ্বালিয়ে 
রাখবার একটা স্থষোগ- পেয়েছেন 
বাংলাৰ্দশের রঙ্গালয়ের বহু গৌরব ও 
এতিহের অধিকারী মিনার্ডা থিয়েটারটি 
কুড়ি বছরের জন্ত লিজ পেয়ে। 
এখানে তারা নতুন নতুন নাট্যহ্ষ্টর 
অধিকতর সুযোগ পাবেন। 

বিশ্বের ক্লাসিক নাটকগুলি বাংলা- 
ভাষার মাধ্যমে যে অভিনয় করা সম্ভব 
হতে পারে এ চিস্তাধারাকে বড় একটা 
কেউ আমল দিতে চাননা।” অবশ্য 
উনিশ শতকের পঞ্চম ও ষ্ঠ দশক- 
গুলিতে যেসব বাংলা নাটক 
রচিত হয়েছিল তার মধ্যে অনেক 
নাটকই ছিল শেক্সপীয়রের প্রত্যক্ষ 
প্রভাবান্বিত। গিরিশচন্দ্র নিজে 





দর্পণ. 


(দর্পণের প্রতিনিধি) 
“ম্যাকবেথ’ লিখে অভিনয় করেছেন। 
তারপর এ প্রবণতা চাপা পড়েছিল। 
বতর্মানে গোগোল, গোকাঁ, ইবসন 
ইত্যাদি নাট্যকারের নাটক বাংলা- 
দেশের শৌথীন নাট্যসংস্থাগুলি দ্বার! 
অভিনীত হচ্ছে বটে, কিন্তু তা কেবল- 
মাত্র কাহিনীটিকে অপরিবর্তিত রেখে 
চরিত্র ও পরিবেশকে সম্পূর্ণ এদেশীয় 
রূপ দিয়ে। বর্তমান যুগে মূল অনু বাদ- 
নাটক অভিনয়ের স্পর্ধা ৰোধ হয় 
একমাত্র লিটল ধিয়েটার গ্রপই 
রাখেন। লিটল থিয়েটার গ্রুপ একথা 
জানিয়েছেন যে তারা সেক্সগীয়র, 
শ, গোর্কার বিখ্যাত নাটকগুলি 
একে একে মঞ্চস্থ করবেন। রবীন্তর- 
নাথ, মাইকেল, গিরিশচন্ত্রের নাটকের 


আজকে নাকি আর কোন আবেদন 


নেই! অথচ এদের নাটক একদা 
অলীক কুনাট্য রঙ্গ থেকে বঙ্গদেশকে 


ol - 


উদ্ধার করেছিল। লিটল থিয়েটার 
গ্রপ. সাফল্যের : সঙ্গে মাইকেলের 
দু'একটি নাটক অভিনয় করেছেন। 
তাদের এ পূর্ণাঙ্গ সংকল্প যথার্থ 
আন্তরিক নাট্য গ্রীতি থেকে জন্মলাভ 
করেছে । পেশাদার কোন রঙ্গমঞ্চের 
মালিক ( তিনি নিজেকে ষতই নাট্য- 
রসিক ও নাটকের পৃষ্টপোষক বলে 
জাহির করুন না কেন) এ জাতীয় 
কোন চিন্তাই করতে পাঁরবেন না। 
লিটল ধিয়েটার আর একটি শুভ 
ও সৎ চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন যা 
সবার আদর্শ হওয়া উচিত। মিনার্ভার 
মালিকানা বজায় নু! রেখে সমবায় 
প্রথার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শিল্পী- 
রাই মিনার্ভার লভ্যাংশের মালিক 
হবেন। এমনকি কর্মীদের সম্বন্ধেও 
এ প্রথা চালু হবে। দ্বিতীয়ত নাট্য- 
আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকটি 


ভন্তু ভঙ্গ ভল ৪ সত্ৰকনেত কলেজ 


বন্দোবস্ত । একেবারে সার্বজনীন 
ছূর্গোৎসব। ইস্কুল ফাইন্তাল পাশ 
করেছেন আপনি? গা থেকে 
কলকাতা বেড়াতে, এসেছেন? 
বেশতো! বেড়ান। ম্যাটিনি শোয়ে 
সিনেমা দেখুন ৷ * তারপর কুড়ি-পচিশ 


. টাক! দিয়ে শেয়ালদার কাছাকাছি 


তাড়ি হাউস ফুল' হয় না। অবশ্য ' 


অনাসের ক্ষেত্রে অনেক বায়নাক্কা। 
সায়ে্দ হলেও বেশ কিছু ঝঞ্চাট। 
কিন্ত আর্টস্‌ সাবজেক্টের জন্ ঢালাও 


এক কলেজে ভক্তি হয়ে যান। কোন 
পরোপকারী বন্ধুকে ধক্ষন। মাসে 
এক প্যাকেট সিগারেট খাওয়ালেই 
চলবে । চিত্রগুণ্ডের খতিয়ানে 
আপনার নামের পাশে রোজই একটা 
করে পি. বসে যাচ্ছে। আর সিটের 
জন্য কোন ভাবনা নেই ৷ বাংলাদেশের 
ছাত্রসমাজের প্রতি খুবই সহামুভূতি- 
শীল শুরা । মরত্তমের মুখে একটু 
দর হাঁকলেও পড়তি বাজারে সে দর 
নামতে বিশেষ দেরী হয় না । 

এমনি এক কলেজে সার্বজনীন 
বিদ্যা বিতরণের একটি ক্লাস বসেছে । 
বিরাট হল ভর্তি সব জ্ঞানার্থীর দল. 
বসে আছেন । রীতিমত ইউনিভার্সিটি 
ইন্রিটাট হলের কোন আধুনিক সংগীত 
অনুষ্ঠানের মত ভিড়। শ' চারেক 
ছাত্র ভর্তি করে ভাইস প্রিন্সিপ্যাল 
চক্ষুলচ্জা বশতঃ ( এদেরও চক্ষুলঙ্জ| 
আছে ।) ‘শ্যাডমিশন ক্লোজড’ টাঙিয়ে 
দিয়েছেন। তাও নাকি শ খানেক 
ছাত্র কলেজে নিয়মিত আসেনা। 
আর জনপঞ্চাশেকু ক্যান্টিন, ইউনিষন- 
অফিস আর ম্যাটিন শোয়ের লাইনে 
রয়েছে৷ অধ্যাপক পরিব্রাহি চেঁচা- 
চ্ছেন (এই চেচান রপ্ত করার 
জগ্ত অনেক অধ্যাপক আবার মঙ্ু- 
মেণ্টের নীচে এসে তালিম নেন)। 
পিছনের বেঞ্চে, বসে কেউ সিগারেট 
টানছে, কেউ বা বিশ্রের মত ঘন ঘন 
নস্ত নিচ্ছে। এমন সময় হঠাৎ কি 


(৪র্থ পৃষ্ঠার পর) 

যেন লক্ষ করে হঠাৎ প্রফেসরটি অন্ত- 
মনঙ্ক হয়ে গেলেন। কোন রকমে 
তাড়াতাড়ি ক্লাস শেষ করেই তিনি 
ছুটলেন ভাইস প্রিন্সিপ্যালের চেম্বারে । 
ভাইস প্রিন্িপ্যাল তখন কয়েকজন 
এ্যাডমিশনকামী প্রার্থীকে মফঃস্বল 
কলেজে যাবার জন্ত উপদেশ 
দিচ্ছিলেন। ওঁকে ওরকম মুক্তকচ্ছ 
হয়ে ছুটতে দেখেই বললেন--কি 
ব্যাপার? 

- হয় স্তর, হয়। একথ! বলেই 
ধপাস করে বেঞ্চে বসে পড়লেন 
প্রফেসর ৷ 

কি হয়? ভাইস প্রিক্সিপ্যাল 
চক্ষু ছানাবড়া করে প্রশ্ন করলেন । 

- এগার নম্বর ঘরের পিছনের 
দিকের রাইট সাইডটা এখনও খালি 
আছে স্তর। ওখানে এখনও দুখানা 
বেঞ্চি বসে । 

রঃ এ া * 

“নবাগত 'ছাত্ৰবন্ধুাণণ, আমাদের 
আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করুন’ । 
মরশুমের কলেজে , দেওয়াল-জোড়া 


এই কথা লেখ! পোষ্টার প্রদর্শনী 


আপনি নিশ্চযই লক্ষ্য করেছেন। 
এই সব পোষ্টার লেখা হয়েছে বাংলা 
দেশের ছাত্র দরদী বিঙভিয় ছাত্র 
সংগঠনের পক্ষ থেকে । পরশুম শুধু 
কলেজেরই নয়-কলেজ ইউনিয়ন 
ইলেকসনেরও। তাই বিভিন্ন দল 
শ্রকবছরের “ভম্মঅপম|ন শখ্যা' জেড়ে 
ছেড়ে আবার '‘জলদচিতহু' গ্রহণ 
করবার" জন্তু প্রস্তুত হচ্ছেন। 
তাদের কেন্দ্রীয় অফিসে চা-সিগারেট 
সহযোগে ঘন ঘন গুরুগম্ভীর জরুরী 
মিটিং হচ্ছে। ভাঙাচেয়াল, দীন, 
পুরু চশমা, আর গেকয়া রঙের 
পাঞ্জাবী আর সাদা পাতলুন পরা 


ছাঁত্রনেতার! আবার এক একটি করে 
ফাইল হাতে নিয়ে কলেজে উপস্থিত 
হতে শুরু করেছেন। একটু স্থষোগ 
পেলেই (বা একটু উচু জায়গা 
পেলেই) তারা ছাব্রসঘাজের কাছে 
নির্বাচনী প্রতিশ্রতির কলমে 
বিভিন্ন হ্র্নীতির ফিরিস্তি দাখিল 
করছেন । 
কি # ক 
বাংলাদেশের কোন একটি নৈকষ্য 
কুলীন কলেজে শুনেছি রেগে গেলে 
অধ্যাপকের] গালাগাল দেন এই 
বলে-_বঙ্গবাসী কিংবা সুরেন্দ্রনাথে 
ট্রান্সফার নাও! . ও . 
আর এসব কলেজের অধ্যাপকের! 


নাকি গালাগাল দেন এই বলে: 


মফস্বল কলেজে যাঁও । 

তা মফন্বল কলেজে শহর থেকে 
যায় বৈকি । ‘দবিদ্র ও মেধাবী ছাত্র- 
দের জন্ত’ বিশেষ বন্দোবস্ত সেখানে । 
- আপনার পরীক্ষার নম্বর বেশ 
ওপরের দিকেই আছে । চলে যান 
মফস্বল কলেজে । একেবারে জামাই 
আদর সেখানে | বেশী যদি কণ্ডিশান 
ভাল না বোঝেন তো মোচড় দিন। 

-ফুডিং লজিং ও ফ্রিশীপ এতো 
পাবই স্তর, কিন্তু গ্যাড়াপোতা 


কলেজ ষ্টাইপেণ্ডের টাকাটাও দিয়ে: 


দেবে বলেছিল । সেখানকার ষ্টাফ ঠিক 
স্্যইটবল নয় বলে আপনার এখানে 


এএলুম | এই বলে বিগলিত ব্যানা্জার 


মত একটু হাস্থন শুধু ৷ 

আর এক ধরণের ছেলে আসে 
শহর থকে । বছরের পর বছর 
বিশ্ববিস্তালয় তাঁদের রোল ন সফল 
পরীক্ষার্থীদের তালিকায় প্রকাশ 
করতে ভুল করছে । খবরের কাগজের 
বিজ্ঞাপন ঘেঁটে তারা এসে জোটে 
মফস্বল কলেজে । 


শুক্রবার, ৩১শে জুলাই ১৯৫৯ 


দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি 
কমিটি গঠন হবে। এর! নাট্য 
আন্দোলনকে জোরদার করার জনতা” 
মিনার্ডাকে মিলন ক্ষেত্র হিসাবে 
পাবেন। . এছাড়া সেক্সপীয়র ক্লাব + 
গঠন, ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ. 
ইত্যাদি কার্যস্থচীও ওঁদের অঙ্গীভূত। 
এ ছাড়া মৌলিক নাট্যস্থা্টকে উৎদাহ' 
দেওয়ার অন্ত নাটক রচনা ও অভিনয় 
প্রতিযোগিতা কার্যস্থচীর অঙ্গীভূত হওয়া 
উচিত বলে মনে করি। আর একটি 
অনুরোধ ওদের কাছে; বাংলাদেশের 
তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে অভিনয় 
প্রতিভার সম্ভাবনাপূর্ণ যথেষ্ট ব্যক্তি 
আছেন, একমাত্র পৃষ্ঠপোষকতার 


-অভাবই যাঁদের বিফলতার একমাত্র 


কারণ। থিয়েটার গ্রপ তরুণদের 
সমুখে দলমত নিবিশেষে অভিনয় 
শিক্ষার ব্যাপক স্থযোগ তুলে ধরুন। 
তারপর সফল ব্যক্তিদের নতুন নতুন , 
নাটকে নিয়োগ করুন। বহুরূপী 
কিছুদিন আগে তাদের এ জাতীয় 
সঙ্কল্পের কথা জানিয়েছেন 


( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 








একদিন এক ষ্টেশনে ট্রেণ থেকে 
নামল কতকগুলো ছেলে । জাদগাটি 
সম্বন্ধে ওদের একজন মন্তব্য] করলে 
একেবারে র্যাগুম ভিলেজ মারী। 
কোথায় এলুম ৷ 

ট্রেণ থেকে নেমেছে আর একটি 
গোঁ-বেচারী ছেলে । হাতে একটা” 
ব্যাগ । এবার ওরা এগিয়ে গেল 
তার দিকে । 

বলি দাদার কিসে গেল? 

ছেলেটি বুঝতে পারল না। 

"একেবারে ফ্ল্যান্‌! বলি কোন 
সাবজেক্ট ? I 

_বাংলা |. উত্তর দিল ছেলেটি। 

হেঃ হেঃ। টেনে টেনে হাসতে 
লাগল ওরা । একেবারে গরুর বিষয়! 
আমি তিন সাবজেক্টে ডবগা মেরেছি, 
ভুতো চার সাবজেক্টে। কিন্তু বাংলায় 
থার্টি ফাইভ. হেঃ হেঃ! নিন গ্রাদা 
সিগ্রেট ধরান। আর কি করবেন? 

কলেজে ঢুকে ওরা চারমুত্ত 
কলেজের করিডরে ঘোরাফেরা 
করছে। ছেলেটি অফিসে ঢুকে 
গেল। কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এল 
ছেলেটি। 

কি দাদা, ফরম ফিলাপ হয়ে 
গেল ? 

কিসের ফর্ম? এবারও অবাক 
হয় ছেলেটি। ন্‌ 

বা আপনিই তো বললেন 
বাংলায় গাডড, খেয়েছেন । আমরা 
ভাবলাম শ্যাডমিশন নিতে এসেছেন 
আমাদের মত। 

হ্যা এ্ইভমিশন নিলাম, বললে 
ছেলেটি, তবে ইভেন্ট হিসেবে নয়, 
লেকচারার হিসেকে। আমি এ 
কলেজের বাংলার লেকচারার । আজ 
থেকে জয়েন করদাম। * 


করবার, নী জুলাই, ১৯৫৯ 
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ছিল কিনা? যাঁদ গিয়ে থাকে তবে আঁফসারের বিরুদ্ধে তদন্তের পর্বে 
কোন্‌ পারামটে কোলকাতায় সিমেন্ট চীফ সেক্লেটারীকে জানাতে হয়, 
সংগৃহীত হয়োছল? কার অনুমাঁততে এক্ষেত্রে তা হয়ান- বলে চীফ সেক্রে- 
কোলকাতার কোটা * মোদনধপুরে টারধ নবগোপালবাবুকে ডেকে পাঁঠ- 


 গুনিশ কমিধনাবের বিদ্ধ মগ 


( ১ম পৃষ্ঠার পর) গেল? ইত্যাদি নানা প্রশ্নের তদন্ত য়েছিলেন। তারপর ক ৮ 
ছে আছে। সেগুলো 'দিয়ে- বের পাঁরচালনা ব্যবস্থাকে দুর্নাম দরখাস্ত করলেন, দরখাস্তে অন্যান্য প্রয়োজন হবে। না। পুলিশ বিরুদ্ধ 
এ আছ। শু লা নু লব কালেন, কত বাল িভলবায় লাইস্রন্স ওয়ার জাত চাপা পড়ে 
তাবে মানুষকে সাহায্য করার জন্য ঘটনাট ইতিমধ্যে কমিশনারের নজরে পুলিশ কাঁমশনার শ্রাঘোষচৌধরণ আঁভযোগাঁট আরও রহস্যময়। কয়েক- গেছে? আর : এল, মোরের 


চ্মীফকেট দিয়ে থাকেন। ্রী- এসেছে। তান সংগে সংগে এসস্ট্যণ্ট মৌদনশপুরের বাড়ীর জন্যে সিমেন্ট মাস আগে শ্রীরজরংলাল মোর দুনীত বিরুদ্ধে যে অভিযোগ নিয়ে কোল- 
৫ শ্রীসুধীর মজুমদারকে কোলকাতা থেকে মেদিনীপুর নিয়ে দমন দপ্তরের ভূতপূর্ব স্পেশাল কাতা পুলিশ তদন্ত সুর করেল 


ঘাষচোঁধুরণী ধীর 
পর্পকে্ আঁত সতর্ক এই ভদ্রলোক স্পেশাল ব্রাঞ্চে বলণ করে দিয়ে তাঁর গেছেন। এইজন্য প্রাপা নৌকাভাড়াও আঁভসার ডাঃ নবগোপল দাশের তা কি শ্রীঘোষচৌধুরণী ফিরে আসার 


সকস্মাৎ বড়বাজারের বজরংলালাজকে শবরুদ্ধে তদন্ত সুরু করলেন। পানান। "দ্বিতীয়তঃ পলিশ কাঁম- গিয়ে এক বিবৃত দেন যে, তাকে সংগে সংগে চাপা পড়ে গেল? 
[াঁটশিফকেট দিলেন কেন? বজরংলাল সৌদেপবাব্য এই এসিস্ট্যান্ট কাঁম-শনারের সরকারী বাসভবন থেকে রিভলবার দেবার জন্যে তান গরু £ ওপরে আমি শব্দ দুটো ঘটনা 


শদলাম। আমার কাছে আরও আছে। 
পোর্ট পুলিশের ভূতপূর্ব এঁসস্ট্যান্ট 

শ্রীশৈলেন বসু সম্পর্কে 
তদন্তের প্রাথামক রিপোর্ট এবং শেষ 
মধ্যে কোনো 


মার সম্পর্কে শ্রীঘোষচৌধুরীর শনারের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ কয়েকখানা “ফার্নিচার স্থানাম্তকরণ দেবকে ৫১০০ টাকা দিয়েছেন! ফাই 
সনূপাঁদ্থাততে কোলকাতা প্ীলশ এনৌছলেন। তদন্তের ব্যাপারটা কাঁম- সম্পর্কেও আর' একাঁট আভিযোগ 'বিব্'ততে শ্রীমোর নাকি রে 
য বিষয়গুলো তদন্ত করেছিল শনার পরে দূুনাশীত দমন দপ্তরের করেছেন। ডাঃ রায়ের -কাছে কমিশনারের 

সগুলোর কি হোল? সেেলো হাতে ছেড়ে জে িল্তু হরে সেবার পর কামনার রী তিনিও নিজের গুরুদেব বলে স্বাঁকার 
প্র্পর্কে কোলকাতা পলিশ নীরব। নাছোড়বান্দা, তানি নানান * জায়গায় ঘোষচৌধুরণ মৃখ্যমন্তীর কাছে গিয়ে- করোছলেন। ১৯৫২ 

নার তাড়াহুড়া করে বিক্রয়কর সংক্রান্ত গিয়ে বদলীর আদেশ বাতিল করবার ছিলেন। “ক কথা হয়েছে তা আমি শ্রীসত্যেন্্রনাথ মুখার্জি বাহাদুর 
সাভযোগে শ্রীমোরকে গ্রেপ্তার বা তবে তারপর ডাঃ রায় সেন্ট্রাল 'ডাল্টরক্টের ডেপুটণী 


শ্রীঘোষচোধুরণ ডেকোছিলেন 
শাব-ইনস্পেক্টারাটির আভিযোগ তখন আই, জি অর্থাৎ পশ্চিম বঙ্গ সেক্রেটারী শ্রীএস, এন, রায়ের এবিষয়ে 
বিষয়টি আরও রহস্যময়। ঘট- পাঁলিশের অধ্যক্ষ। লালবাজার থেকে আলোচনা হয়েছে বলেও আম জানি! স মঞ্জুর করেন। এই গুরুতর তাঁকে জোর দিন। পরীলশ কাঁসশনার 
আমি জ্ঞান৷ শ্রীঘোষচোঁধুরণ বদলপর সুপারিশ পাশ্চম বঙ্গ পুলিশে এ, এস, আই সোঁরেণবাবদর বদ- অভিযোগটি দুনরীত দমন দপ্তরের গ্রীঘোষচৌধূরী সম্পর্কে আমার 
খন আই-জর পদে কাজ করছেন। যেতেই অত্যন্ত ক্িপ্রতার সংগে দীর আদেশ ডাঃ রায় স্বয়ং বাতিল ফাইলে আসার পরে পালিশ বি জারা ভাত পারনি 
জালবাজারে গোয়েন্দা দপ্তরের 0794 কর্তৃপক্ষ তাকে করেও 'দিয়েছেন। কিন্তু এই আদেশ শনার বজরংলালজীকে ডেকে পাঠান কার তান এই 
সকশানে (বারবাণতা শাখা) দুনীীত কুচাবহারে বদলী করে দিলেন। বাঁতল করার সংগে সংগে মৃখ্যমন্তী এবং প্রকাশ সেখানে নাকি মোরজী তদন্তে 'নদ্দোষা 
চে বলে তদানীন্তন পুলিশ কর্ত অগ্নিতে রে সৌরেণবাবু নিজেকে এক বিরাট দায়িত্বের সম্মু- দুনশশীত দমন দপ্তরে, বিবৃতি দেবার হয়ে উঠুন। 
ক্ষের সন্দেহ হয়। তারা প্রাথামক এতাঁদন এসস্ট্াপ্ট খান করেছেন। সেটা হোল ওপরতলার কথা স্বীকার করেন। পুলিশ কাম- পশ্চিম বঙ্গ সরকার শুধু এক- 
চদক্তে দেখেন এই সেকশানে একজন কাঁমশনার (১ বিরুদ্ধে আঁফসারদের বিরদ্ধে দুনীীতর শনার তখন চাঁফ সেক্রেটারী শ্রীএস, বার জনতার সামনে প্রমাণ করে দিন 
=, এস, আই শ্রীসৌরেণ UE RET সম্পর্কে তার নিজস্ব এন, রায়ের কাছে যান রহ পৰকাল, এ. নাপিত রোধের পানে 
দৈপর্ঘাদন এই, পদে কাজ করছেন। ছালেন, মুখে ‘তান আরও উদ্ধর্কতন বিভাগের তৎপরতা । আজ তদন্ত আঁন্ভমান করে বলেন যে, নবগোপাল *? 4 
=, এস আই লালবাজার 'বরুদ্ধে বলাঁছলেন, এই- করতে হবে মেদিনীপুরের বাড়ীর দাশ তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত সুরু করে- ছোট বড়র কোনো পার্থক্য সরকার 


স্রপক্ষের কাছে, আভযোগএ বার তান সরাসার খর কাছে জন্যে সিমেন্ট কোলকাতা থেকে গিয়ে ছেন। নিয়ম অনযোয়ী কোন গেজেটেড স্বাঁকার করেন না। 


সম্পাদক সহাশন্র অসসীপেস্ত_- 


পণছায়। হেড কোয়ার্টাসের ডেপুটৌ 
গমশনার শ্রীবি, সি, বাগাঁচ একদিন 
শহসা এ, এস, আই সৌরেণ রায়- 
করে দেন। লাল- 
শ্রাদারে আগে কানাকানি চলতো যে, 
সাঁরেণবাবুকে কেউই বদলী করতে 
পারবে না। কিন্তু কোলকাতা প্যাল- 
শর এই সৎ ডেপুটী 
বদলশর আদেশ "দিয়ে দ্‌ঢ় 
সয়ে থাকেন, এবং সংগে সংগে এক 
বরাট দুনাীত চক্রের 
বাঁরয়ে পড়ে। সৌরেণবাবুর 
গাদেশ বাতিল করে দেবার জন্য 
গায়েন্দা বিভাগের পূর্ব এস- 
ট্যান্ট কাঁমশনার মজুমদার 
চস্টা করে ব্যর্থ হন। ইতিমধ্যে 
সাঁরেণবাবু ননতনপদে যোগ না দিয়ে 
স্হুট এবং এনফোস'মেল্ট ভ্রাণ্ডের 
পুটী কাঁসশনার রায়, শ্রীসত্যেন্দ 


ন্ডপ* ত্যন্দু- 


বময়ে রায়বাহাদুর অজ্ঞাত 

কোলকাতা পুলিশের ওপর চোখ 
শ্শািয়ে এসেছেন। দূনপীত দমনে 
ীনাদ্দিি কাজ রায়বাহাদুরের 
আমলে খুব কমই হয়েছে। সংবাদপত্রে 
প্রচার, প্াীলশ ধমকদান 
এবং তাঁকে সংযত করতে শ্রীঘোষ- 


রায়বাহাদুর এনফোর্সমেণ্ট 
পেটোয়া অফিসারদের 
ধ্খয়াল খুশি মতো প্রমোশন 
*. ঘোষচৌধুরীর আমলে প্রত্যেট 
জঞ্রসলেকশান বোডহই এই কাঁহনশীর 
সাক্ষ্য দেবে। দশ বছর 
আনায় এনফোর্সমেণ্ট ঘৰৰাণ্ডটের আফ- 
সার নিযুর্কশ থেকে একটি মামলার 
পারচালনা না করে ইনস্পেক্টার পদে 
প্রমোশন পাবার ঘটনা ঘোষচৌধুরী 
সাহেবের আমলেই ঘটেছে। যাহোক, , 
সে কাহনী না হয় পরে সুযোগমতো 
বলা যাবে! সৌরেণবাবু রায়বাহাদুরের 
কাছে যেতে ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে 
রো হা 
কুর প্যালশ কাঁমশনার 'শ্রীউপানন্দ 
মুখাজ+ তদন্ত চালাচ্ছেন শ্রীমুখা- 
বিরুদ্ধে, রায়বাহাদঃরের 
কিছুই নেই।' তাই পলিশ কমিশনা- 


যেত এবং আজ সকলেই জানেন 
(অবশ্য পত্রলেখকের মত কয়েকজন 
বাদে) যে, এইরূপ মিলিত বামপন্থী 
আন্দোলন বা সংগ্রামের পথে সাআজ্য- 
বাদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে 
হলে কংগ্রেস ও লীগের আপোষপন্থী 
নেতার! বেকার হতেন এবং আজকের 
শাসন ক্ষমতা থেকে স্বভাবতই ভারা 
বঞ্চিত হতেন | বিপ্লবের রক্তসিঞ্চিত 
কষ্টিপাথরে খুব সহজেই “ভেজাল” 
ধরা পড়ত এবং অত্যন্ত সহজেই 


(৩) জার্মানী ও কেরালায় ২য় 
মহাযুদ্ধের বিরতির দিন "এ্যালোয়েড* 
শক্তিবর্গ যে যে-স্থানে ছিল সেই 
অবস্থায় থাকার চুক্তি হয়। সাআ্রাজা- 
বাদী শক্তি সমূহ হিটলারী ফ্যাসিবাদকে 
সক্রিয় সমর্থনে শক্তিশালী করেছিল। 


= আবার তারাই, নুতন সমাজতাস্ত্রিক 


সরকারের ' বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক 
অবরোধের স্থষ্টি করে। কিন্তু অনৃষ্টের 
লিপিতে পুঁজিধাদী রাজনীতির- চিরা- 
চরিত কৌশলে সেই হিটলার সাম্রাজ্য- 
বাদীদের প্রতি মারমুখী হয়ে উঠেছিল । 
সমাজতান্ত্রিক  রুশিয়া পুঁজিবাদী 
সাম্রাজ্যবাদের আসল রূপ ভোলে নি 
এবং আমাদের মত সাধারণ লোকের 
মত আরও জানে যে একদিন না 
একদিন পুঁজিবাদের সঙ্গে সমাজবাদের 
মোকাবিল! হবে, তা ছুই শিবিরের 
প্রকাশ্ত সংঘর্ষ মায়কৎ কিনব! পু'িধাদী 
অর্থনৈতিক* অধঃপতনের ফলে অন্ত 
বিদ্রোহ মারফৎ। কাজেই যুদ্ধের 
সময় নিজেদের রক্ত দিয়ে রুশরা 


(৮ম পৃষ্ঠার পর ) 


ফ্যাসিষ্টদের কবল থেকে যে অঞ্চল 
উদ্ধার করে তা আবার সাম্রাজ্য 
বাদীদের হাতে ছেড়ে দিয়ে তাদের 
শক্তিশালী করতে পারেনা । এই হল 
জার্ম্মানী ও কোরিয়ায় দেশবিভাগের 
পটভূমিকা। বৰ্ম্মা ও সিংহলের সমস্তা 
ও তার পটভূমিকা বিভিন্ন। এই 
কারণেই বোধহয় পর্যবেক্ষক কেবলমাত্র 
স্বাধীনতা আন্দোলন ও দেশবিভাগ 
সম্পর্কে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট 
পূর্ববত্তী কালে দেশের বৃহত্তম রাজ- 
নৈতিক দুল কংগ্রেসর কাধ্যধারা 
আলোচনা করেছেন। আর “দেশ 
বিভাগের ফলে ঝামেল! বাদ দিয়ে 
দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ভালভাবে 
করা সম্ভব”্_-এর উত্তর রাজনীতির 
দিক দিয়ে না দিয়ে বলি, “পত্র- 
লেখক মশায়, পিতা-মাতা ত্র 
পুত্র-ভাই-বোনকে নিজের বাড়ী থেকে 
বিদায় করে দিয়ে ব্যক্তগত অর্থনীতি 
উন্নয়নের একটু চেষ্টা কুরে তারপর যদি 
লিখতেন তাহলে আরেকটু বুদ্ধিমানের 
কাজ ক র তে ন।--এই ধিয়োরীতে 
পৃথিবীর অস্ততম শ্রেষ্ট শক্তিশালী 
অর্থনৈতিক বনিয়াদের -অর্ধি কারী 
সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র ও আমেরিকান 
যুক্তরাষ্ট্রকে বেশ কয়েকভাগে ভাগ 
করলে তারা কি রকম উন্নত হৃত তা 
বাংলা দেশের গ্রাম্য কুলবধূও জানেন । 


"_ (€) সংগ্রাম ও গণআন্দোলন এডিয়ে 


সাআজ্যবাদের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে 
সরকার গঠিত হলে শাসনতত্ত্রের উপর 
বা নীচু কোন অংশেরই ভেজাল, বাদ 
দেওয়া রায় না। আর সেই ভেজালের 


জনই দেশে হুর্গতি। 


(৬) পর্যবেক্ষক উদাহরণ স্বরূপ 
ডক্টর বেনেস-এর কথা উল্লেখ করে- 
ছিলেন কেন তা প্রবন্ধের অর্থবোধ 
জ্ঞান থাকলেই যে কেউ বুঝবেন । ডক্টর 
বেনেস ভিন্ন মতাবলম্বী হওয়া সত্বেও 
প্রগতিশীল ফ্যাসিবিরোধী গপনেতা 
হিসাবে কম্যুন্ষ্ট রাষ্ট্রের স্বীকৃত 


হয়েছিলেন এবং পূর্ণ মর্যাদার আসনে 


অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন তারপর তিনি 
কি করেছিলেন বা তার কি ফল 
ভোগ করেছিলেন আর তার জঙ্তে 
কে দোষী, তিনি না কম্যুনিষ্টরা--এ 
কথা বর্তমানে বাদবিতগ্ডার ব্যাপার । 
পর্যবেক্ষক প্রবন্ধে তাঁর উল্লেখ করেননি 
কারণ তার প্রবন্ধের বিষয়বস্ত ছিল 
ভিন্ন! 

(৭) কেরালায় নরহুত্যর নিন্দ! 
করা হয় নি কেন? বর্তমানে ও 
ভবিষ্যতে ক্ষমতায় থাকা বা ন! থাকা, 
যে কোন অবস্থাতেই দমননীতির 
সমর্থন কেউ করেন।। কিন্ত সাম্প্র- 
দায়িক অন্ধতাকে খুঁচিয়ে আর তাকে 
সামনে রেখে রাজনৈতিক চাল দিলে 
যে দৈন্ত খোলাখুলি প্রকাশ পায় 
তার বিচার আঁগে না করে, 
ব্যাপক যর্ম্মান্ধ অরাজকতা 
হটিকারীদের বিচার না করে তা 
রোখার যে প্রচেষ্টা, তাকে আর ব্যাপ্ত 
হতে না দেবার যে চেষ্টা তার প্রতিবাদ 


একমাত্র রাজনৈতিক , স্বার্থবাদীর * 


পক্ষেই করা সম্ভব! তা না হলে 
ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র সম্মত 
শিক্ষা বিল রাষ্ট্রপতি কতৃকি ও রাজ্য 
বিধানসভা কক স্বীকৃত হবার পরও 
একই রাষ্ট্রের শাসকপার্টির দল ও 


Ld 





স্ব-গোত্রীয়র! ভ্রকই বিলকে উপলক্ষ্য 
করে যে অরাজকতা শ্য্টি করেছেন 
তার ফলে আমাদের পবিত্র শাসনতন্ত্র, 
সুগ্রীমকোর্ট, বিধানসভা ও রাষ্ট্রপতির 
যে অপমান করা হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় 
সরকার, কংগ্রেস ও স্বগোত্রীয়দের 
কেরালার শাসনক্ষমতায় আবার আনার 
জন্তে এবং ভারতে অন্যান্ত রাজ্যে 
কম্যুনিষ্টদের অগ্রগতির থামানর 

জন্তে গীর্জার ঘণ্টা বাজিয়ে পবিত্র 


ধৰ্মমতে যে চাল চেলেছেন তার ধিচার 
কে করবে? পাকিস্তানরূপী নূতন 
রাষ্ট্র সুষ্টির জন্ত মুসলিম লীগ ”আল্লাছো 
আকবর” “রবে একই পদ্ধতিতে 
সাম্প্রদায়িক অন্ধতাকে সামনে রেখে 
যে রাজনৈতিক চাল দিয়েছিল, যার 
ফলে ভারতের শর্বত্র নরছত্যা পট 
রক্তম্রোত বয়ে গিয়েছিল মুলগতভাবে 
এই ছুই রাজনৈতিক চালের মধ্যে 
পার্থক্য কোথায়? সেদিন ('৪৬ সালে) 
মুসলিম" লীগ্র জেনেছিল “সেই তাদের 
শেষ সুযোগ* আর, কংগ্রেস, পি-এস-পি 
ও ক্যাথলিকরা' আনে "*এই তাদের 
শেষ সুযোগ (অদূর ভবিষ্যতে ) ৷” 
অথচ পত্রলেথক ভালভাবেই জানেন 
একই শিক্ষা বিল আগে কংগ্রেন ও . 
পিণ্এস-পি এনেছিল। কাজেই পর্য- 
বেক্ষক কেবল “শ্লোগানের* আশ্রয় 
নেন নি। নমস্কারাস্তে- 

* বি, চ্যাট্যাজজি 

ইছাপুর 
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বি ঘটকের ‘বাড়ী থেকে গালিয়ে' গার্থক সি 


চলচ্চিত্র যে মোশান পিকচার 
খত্িক ঘটকের ছবি দেখে সেকথা 
বোঝা যায়। 
বিস্মিত করেছিল ।" শিবরাম চক্রবর্তীর 
ছোটদের জন্য লিখিত উপন্তাস “বাড়ী 


থেকে পালিয়ে'র চিত্ররূপ দিয়ে খ্স্থিক , 


ঘটক তীর প্রতিভার নতুন স্বাক্ষর 
রাঁখলেন। 

“বাড়ী থেকে পাঁলিয়ে' কেবল 
চোটদেরই আনন্দ দেয় না, বড়দের 
কাছেও তা সমান উপভোগ্য । এতে 


বোঝ। যায় শিল্পস্থষ্টি হিসেবে এটি 


সার্থক হয়ে উঠতে পেরেছে। বস্তুত 
বাংল। ছবির একথেয়েমিতে ‘বাড়ী 
থেকে পালিয়ে' নতুনত্বের সুর নিয়ে 
এসেছে-যাতে অবগাহন করে 
আমরা মুগ্ধ হই, তৃপ্ত হই, বাংলা 
ছবির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের মনে 
আশা জাগে। 

ক * ক 

কাঞ্চন পিতামাতার একমাত্র ' 
সন্তান। পড়াশুনোয় তার বিশেষ 
মন নেই। দুষ্ট মিতে কিন্ত সে সবার 
ওপরে। চুরি করে খাওয়া, দুল 
পালানো, পাঠ্য বইয়ের নীচে গল্পের 
বই নুকিয়ে পড়া প্রভৃতি কোন 
গুণেই তার ঘাটতি নেই। পিতা 
প্রানের হুল মাষ্টার! তিনি শাসন 
করে কাঞ্চনের বদমায়েসি দূর করতে 
চান! কিন্তু মায়ের কাছে সে পায় 
অসীম সেহ। 

একদিন এক অপকর্ম করার 
পরে পিতার , ভয়ে কাঞ্চন বাড়ী 
থেকে পালিয়ে কলকাতায় এল। 
কলকাতায় এসে সে অনেক কিছু 
দেখল, অনেক ঘটনার মধ্যে হাবুডুবু 
খেয়ে অনেক "মানুষের সঙ্গে 
তার পরিচয় হল। এর ফলে 
তার জ্ঞানচক্ষুর উদ্লীলন” ঘটল এবং 





পরিচালক খত্বিক ঘটক বেশ 
যোগ্যতার সঙ্গে ছবিটি তৈরী করেছেন 
"যা ছেলে, বুড়ো সকলেই দেখে 
উপভোগ করবে । 





€ বরাহনগর ) 


ক 


€ শেওড়াফুলি ) 


স্পা 


“যান্ত্রিক আমাদের , 


সৌরসেন * 

সে বুঝতে পারল রাড়ীর চেয়ে নিশ্চিন্ত 
আশ্রয় পৃথিবীর আর কোথাও নেই'। 
, অবশেষে সে গ্রামে ফিরে এল। 
কিন্তু বাড়ীর কাছাকাছি এসে ভার 
বুকু দুরু হুরু করতে লাগল, কারণ 
তাঁর ধারণা বাড়ী থেকে পালানোর 
অপরাধে -পিতা তাকে নির্দয়ভাবে 
প্রহার করবেন। কিন্তু কাঞ্চন জানে 
না যে, তার জন্তে ভেবে ভেবে পিতৃ- 
হৃদয় আকুল হয়ে আছে এবং তার 


. পিতা আর সে মাম্থষ নেই। শাসনের 


পরিবর্তে তাই গ্েহমিশ্রিত কণ্ঠ শুনে 
কাঞ্চনের মন খুসিতে ভরে 'গেল। 

ও ঠা * 

ছবির আরস্ত ক্লোজ-আপ দৃশ্তাংশে ৷ 
কাঞ্চন পড়ছে। পড়ার যই নয়, 
গল্পের বই। মা ঘরে ঢুকে খেতে 
ডাকলেন। উঠতে গিয়ে কাঞ্চন 
মায়ের কাছে ধরা পড়ে গেল। এর 
পরের কয়েকটি দৃশ্তাংশে কাঞ্চনের 
দুরস্তপনা, পিতার শাসনের চিত্র 
উদঘাটিত, যার পরিণতি কাঞ্চনের 
কলকাতা ' পলায়ন । পিতার ডাক 
শুনে কাঞ্চন দৌড় দেয়। আগের 
মুহূর্তেই তাঁর মুখে, কলকাতার কথা 
শুনেছি । সুতরাং ট্রেনের কামরা 
দেখেই বোঝা গেল কাঞ্চন এ কামরায় 
আছে। তাশ্রপর তাকে দেখি 
বাঞ্কের ওপর শায়িত 

হাওড়ার ব্রীজ্র । ভোরবেল!। 
সূর্য ওঠার দৃশ্য! গঙ্গার ওপর দিয়ে 
ষটিমার যাচ্ছে। ট্টিমারের শব্দ । রেলিং 
ধরে দীঁডিয়ে একটি কিশোর | কাঞ্চন । 
ব্রীজের ওপর দিয়ে সে হাটতে সুরু 
করে। গা পার হয়ে পুব 
দিকে পৌছয়। নানা রকমের 
অসংখ্য গাড়ী ও একসঙ্গে অনেক 
লোক দেখে সে হুকচকিয়ে গেছে। 
গাড়ীর তলায় পড়তে পড়তে বেঁচে 
গেল। পরিচয় হল বুলবুল-ভাজা 
বিক্রেতা হরিদাসের সঙ্গে। কাঞ্চন 
বাডী থেকে পালিয়েছে জানতে পেরে 
হরিদাস তাকে নিজের ঘরে নিয়ে 
যায়! কিন্তু সেখান থেকে সে 
পালায়। এরপর তাকে একে একে 
দেখা যাষ রেন্ডের, বিয়ে বাড়ী, 
মিনিদের বাড়ী, প্রিচ্দেপ ঘাট প্রভৃতি 
স্বানে। নানা -ছুঃখজনক পরিস্থিতির 
সম্মুখীন হতে হয় তাকে। কেবল 
বেদনা নয়, আনন্রেরও স্পর্শ পায়। 
একদিকে মিনির বন্ধুত্ব, অন্দিকে 
হরিদাস ও মিনির মায়ের জ্সেহ 
কাঞ্চনকে ঘিরে থাকে!" 

চা hd কা 

. কাহিনীর বিন্তাসে খত্বিক ঘটক 
ষে কৃতিত্ব দেখিছেন তার অকুণ্ঠ 
প্রশংসা না করে পার! যায় না। 


কাঞ্চনের কলকাতা সহরে ঘুরে 
বেড়ানো এবং. বিভিন্ন চরিত্র ও ঘটনার 
মুখোমুখি হওয়া এর মাধ্যমে 
কলকাত্তাই জগত সম্বন্ধে একটা: স্পষ্ট 
ধারণা গড়ে ওঠে! কিন্ত এখানকার 
মানুষের ছঃখময় জীবনকে বড় নপ্রভাবে 
তুলে ধর! হয়েছে, ফেটা ছোটদের 


ছবির পক্ষে অনাবশ্যক এবং খড় বেশি. 


সিরিয়াস হয়ে পড়েছে । খালেদ চৌধুরী 


পরিকল্পিত টাইটেলের ছবি থেকে ' 


সুরু করে অনেক মজার মজার ঘটনা 


ও পরিস্থিতি আছে যা ছোটদের যথেষ্ট . 


আনন্দ দেবে। কিন্ত এমন অনেক 
ঘটনা আছে, যেগুলো এড়িয়ে যাওয়া 
যেত কিম্বা অন্তভাবে উপস্থিত করলে 
শোভন হৃত 1 এবং তার ফলে ছবিটি 
সরধাঙ্গসুন্দর হওয়ার পথে কোন বাধা 
থাকত.না । 
রি 
কাঞ্চন রাস্তায় দীড়িয়েছিল । চশমা 
পরা প্রৌঁঢ়া এক মহিলা তাকে দেখে 
এগিয়ে এসে তাঁর মুখটি ঘুরিয়ে 
দেখলেন তাঁর ভূল ভাক্ষল,কারণ তিনি 
কাঞ্চনকে ভেবেছিলেন তীর হারানে! 
সম্তান। কাঞ্চন তাঁর সঙ্গে তাঁর ঘরে 
গেল। তার খিদে পেয়েছে শুনে 


তিনি মুড়ি-ুড়কি খেতে দিলেন এবং 


তার সস্তান-হারানোর হ্খের কাছিনী 
ধললেন। তারপর কাঁঞ্চনকে ঘরে 
গুয়ে থাকতে বলে তিনি কাজে 
বেরিয়ে যেতেই সে যথারীতি সেখান 
থেকে পালাল। ব্যাপারটার এখনে 
ইতি ঘটালেই খাত্বিকবাবু পরিমিতি- 
বোধের পরিচয় দিতেন! কিন্ত এরপর 
আবার এঁ মহিলাকে কাঞ্চন দেখতে 
পায় এবং তখন এক ক্রুদ্ধ জনতার 
হাতে তিনি নিগৃহীত হচ্ছেন) এটা 
দেখিয়ে শিগু-মনকে 'অনাবস্তক পীড়ন 
করা হয় নাকি? মিনির মা এমন 
অসুখে ভুগছেন যা কোনদিন সারবে 
না এবং নগর-জীবনের প্রতি তাঁর 
একটা স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা বোঝা গেল, 
কিন্ত তাক নাটকীয় মৃত্যুটা বরদাস্ত 
করা যায় না। এর পরিবর্তে হরিদাসের 
মুখ দিয়ে বলানোঁ চলত যে, মিনির 
মা অনুন্ হয়ে পড়াতে ওঁরা সব চেঞ্জ 
চলে গেছেন । কারণ ইতিমধ্যেই 
কাঞ্চনের বাড়ীর জন্তে মন কেমন 
করতে সুরু করেছে) প্রত্যাবতনে 


তাঁর ধা শুধু পিতার শাসনের ভয়ে) . 


চাদের কলঙ্কের মত ঘটনা 
-সংস্থানে এই ক্রটিগুলো “বাড়ী থেকে 


» পালিয়ে’ ছবিতে না থাকলেই খুসি 
ছোটদের জন্য ছবি তুলতে 


হতাম ৷ 
গিয়ে গ্লৃত্বিক ঘটকের মত পরিচালক 
এই তুল করবেন এটা 'কোনক্রমেই 
আশা করা যায়নি 


একথা অবশ্ত স্বীকার্য যে, চলচ্চিত্র 


সম্মত আঙ্গিককে খত্বিক ঘটক যে 
ভাবে ব্যবহার করেছেন একমাত্র 
সত্যজিৎ রঃ ছাড়া বাংলা দেশের 
আর কোন পরিচালকের পক্ষে তা 
করা সম্ভব নয় । ক্যামেরার কাজে 


মীনেন গুপ্তর দক্ষতাঁকে খত্বিক ঘটক 


পুরোপুরি কাজে লাগিয়েছেন। 
ক্যামেরার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে 
কলকাতা শহরকে দেখানো হয়েছে! 
এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা- উল্লেখযোগ্য 
ডালছোৌসী স্কোয়ারের দৃশ্য, যেখানে 
লালদীঘির প্রাচীরের ওপর কাঞ্চন 
বসে আছে, পাশেই টেলিফোন 
হাউসের স্পষ্ট ছবি দেখা যাচ্ছে! 
অভিনয়ে কাঞ্চনের ভূমিকায় 
শ্রীমান পরমভট্টারক লাহিড়ী 
অসামান্ত নৈপুন্তের পরিচয় দিয়েছে | 
তার চলা-ফেরা, হাসি, দ্রুত সংলাপ 
উচ্চারণ চরিত্রের সঙ্গে এমন মানিয়েছে 
যে মনে হয় শিবরাম চক্রবর্তী যেন 
তার জন্তেই 'গল্পটি লিখেছেন । “বাড়ী 
থেকে পালিয়ে ছবির সাফল্যের 
অনেকখানি -কৃতিত্বই তার প্রাপ্য। 
মিনির ভূমিকায় কৃষ্ণদায়াও আমাদের 
মন কেড়ে নেয়। 
চরিত্রটি শ্রীমতী পদ্মার অভিনয়ে 
যথাযথ রূপ পেয়েছে । অন্তান্ত শিল্পীর! 
মোটামুটি অভিনয় করেছেন। 
ঘোষাই-প্রবাসী সলিল চৌধুরী 
এ ছবির সঙ্গীত পরিচালন! করেছেন। 
টাইটেল মিউজিকে বিদেশী সুরের 
ব্যবহার কর্ণপীড়া ঘটায়। 


আবই- 


কাঞ্চনের মায়ের 


শুক্রবার, ৩১শে জুলাই, ১৯৫৯ 





সঙ্গীতে যেখানে বাল্য, নেই । 
জায়গাগুলো ভালো লাগে, বি 
মাউথ অর্গানটা বড় বেশী বাজা; 
হয়েছে । ওটাকে উহ্‌ রাখলে কে 
ক্ষতি ছিল কি? অনেক ক্ষে 
আবহসদীত একেবারেই ব্যবহার ব 
হয়নি এবং তাতে পরিবেশ সৃষ্টি 
কোন উনিশ-বিশ ঘটেনি। এ 
একধাই প্রমাণিত হয় যে, চলচ্চি 
আবহুনঙ্গীতের প্রয়োজন তে 
গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাছাড়া বাউ 
গানে আঁবহসঙ্গীত যুক্ত করার ঘ 
আমাদের 'বাপ্তববোধে ঘা লাং 
‘হরিদাসের বুলবুল ভাজা গান 
ক্ষেত্রেও একথা খাটে! হরিদা 
(পায়ের ঘুঙুরের শব্দই যথেষ্ট ছি' 
বিশেষত যখন পুরানো স্বর, যা আ: 
ছেলেবেলায় শুনেছি, রাখা হয়েছে 
চলচ্চিত্রে সংলাপ যত সীম! 
হয়, ততই তার রসোত্ীর্ঘতা এ 
সর্জনীনতা। কিন্ত বাড়ী থে 
পালিয়ে একটু সংলাপ-ভারাত্র 
হওয়ার ফলে কিছুট! রসাভাস ঘটায় 
পরিশেষে ধন্তবাদ জানাই । 
ছবির নির্মাতা এল, বি, ফিল্ম ইণ্ট 
ম্তাশানালকে । বাংলা চলচ্চি 
অগ্রগতির ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠান 
অবদান গুরুত্বপূর্ণ। বক্স-অফি 
দিকে ন! তাকিয়ে, কুক্কচিতে সুড়* 
না দিয়ে উন্নত চলচ্চিত্র ভুলে « 
যেভাবে দেশের ও দশের ৫ 
করে যাচ্ছেন তা বিশেষ প্রশং: 
যোগ্য ৷ 





SILVER 


নির্বাচিত 


দাখিলের 


নির্ধারিত ফরম ও বিশদ 
সুলেখা িলভার-জযবিলশ 


Sulekha 


১৫ই আগস্ট ১৯৫৯ 



















JUBIL.EE 


দি ESSAY COMPETITION-—I959 


সারা ভারতের কলেজ ছাত্রগণ যোগ দিতে পারেন 





বাঙলা--ডারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙলার অবদান 

ইংরাজি ফিউচার অব ডেমোক্লাসী ইন এশিয়া 

হন্দী- ভারতকা গ্রাম পণ্চায়েৎ ু 

১ম একাঁট স্বর্ণপদক, ১২ মাসের জন্য মাসিক ১৬, 
নি ‘60, টাকা মুল্যের নির্বাচিত, 


ত্য চি ৯২ মাসের জন্য মাঁসক 
১২. টাকা স্টাইপেন্ড ও ৩০: টাকা মূল্যের 


পুস্তক । 


৩য় একাঁট রৌপ্যপদক, ১২ মাসের জন্য মাঁসক ৮, 
টাকা 


ও ২০২ টাকা মূল্যের 
পুস্তক । 


এই প্ুরস্কারগুলে ছাড়া, প্রাত গ্রুপের জন্য নগদ ২৫ টাকা ও 
তৎসহ সাতটি সাটিদফকেট-অবৃমোরিটি প্রদান করা হইবে। 


শেষ তারিখ 


রাই 
{ববরণের জন্য আবেদন করুন £ 


এনে কম্পিটিশন কাঁমার্ট-১৯৫৯, 


৩০০, ধ্বাঁপনাবহারণি গাঙ্গুলন শ্ট্ীট, কলিকাতা-১২ 
উদ্যোক্কা-সলেখা ওয়াক্স লিমিটেড 
কলকাতা ২ দিল্লী £ বোম্বাই £ মাদ্রাজ 








সম্প্দিক_শ্রীল্রজেন্দুচন্দ্ৰ ভট্টাচার্য 


সম্পাদক ক্তৃক্‌ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া প্ৰেস, এনং ওয়োলংটন স্কোয়ার, কািকাতা-১৩ হইতে মাত এবং ধঁনং চিত্তরজন এভিনিউ, কলিকাত৷_১০, দর্পণ কার্যবলয় হইতে প্রকাশিত 


ক 


ছারের বিখ্যাত. ব্যব্যায়ী ও গুলি কমিগনার 8. 
তধীতির অভিযোগ সন্ধে ঠদন্ত হবে ন 


চাফ সেক্রেটানীর নিক্ষিয়তা £ গোয়েন্দা দপ্তরের সুনাম ক্ষণ 


(দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 


পুলিশ কমিশনার প্রীহরিসাধন ঘোষ চৌধুরীর সঙ্গে বড়বাজারের বিখাযত ব্যবসায়ী বজরজল্মল 
মোরের যোগাযোগ সন্বন্ধে এখনও পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোনো রহম্য ভেদ করেননি । 





দি 


সাপ্তাহক সংবাদ সামায়কী £ 
২য় বর্ষ, ২৮শ সংখ্যা 
শুক্রবার, ৭ই আগষ্ট, ১৯৫৯ 


| ১০৯৫ লট পঃ 


কংগ্ে ] ৫ 
(করাল 


(দর্পণের পর্যবেক্ষক ৷ 


“ককরালার - কম্যনিষ্ট রি 


সভাকে গীদ্দিচাত করা; হয়েছে 
রাষ্ুপতির বকলসসৈ-কৃংণেস রে 
কম্যাণ্ড তথা কেক্দ্রীয়ু মন্ত্রিসভা 
ভারতের "গণতান্ত্রিক অগ্রগতিতে 
এক নতুন পদক্ষেপ : সৃষ্টি 
করেছেন 

কেরালার রাজ্যপাল ডাঃ 
রামকৃষ্ণ রাও তার আশা পুরণ 
করেছেন ।.একদ! তিনি হায়দাঁরা- 
বাদের, মুখ্যমন্ত্রী হিলেন 
তেলেঙ্জানায় ক্মুনিষ্ট বিদ্রোহ 
দমন করে খ্যাতিলাভ করবার পর 
ফাকে কেরালায় পাঠান হয় 
রাজ্যপাল করে। বহুদিন থেকেই 
সে প্রদেশে কমুানিষ্ট শক্তি 
সম্বন্ধে কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের 


প্রচণ্ড ভীতি ছিল। 
( শেষাংশ ১১শ পায় 


এবং 





সস 


... 7 €ষ অবস্থায় হোক, পুলিশ কমিশনার 
একটি লিখিত সার্টফিকেট দিয়েছিলেন এ 


পারবেন ন!। - 


যে ভাবেই হোক্‌. শ্রীযুক্ত ঘোষচোৌ 
জন্য সিমেণ্ট নিয়ে নৌকাষোংে 


১৯৫১ সালের নভেম্বর মাসে বজরজলাল মারতে 
ই. ঘটনাটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার অস্বীকার করতে 


ধুরী কলকাতা থেকে ভীর মেদিনীপুরের বাড়ি নিমাণের 
গ সেই সিমেণ্ট মেদিনীপুর পাঠিয়েছিলেন এবং সঙ্জে পুলিশের 
একজন লোক রাখ! হয়ে ছল--এই ঘটনাও অস্বীকার করা যাবে ন। 


তাছাড়া, যে এএস-আই এর পাহারায় সিমেন্ট ০মদিনীপুর পাঠানো হয়েছিল তাকে 
অস্বাভাবিকভাবে দার্ঘ *াল লালবাজার পুলিশ দপ্তরে বিশেষ একটি লাগজনক পদে থাকতে দেখ। 
গেছে সেটাও অস্বীকার করবার সয় 


এরপর আমর! পশ্চিমবঙ্গের শখ, ৰ 


মন্ত্রীকে ক্তিজ্ঞাসা করি, কলকাতা 
পুলিশের জার কোনে কমিশনারের 


বিরুদ্ধে এই ধরণের অপরিচ্ছন্ন যোগ”: 


যোগের আভযোগ  কখনে। কি 
উঠেছে? এতবড় দায়িত্বশীল পদে, 
যেখানে কমিশনারকে সমস্ত সন্দেহ 
ও অপবাদের উর্ধে থাকতে -হবে, 
সেখানে এর চেয়ে মারাত্মক অভিযোগ 


আর কি থাকতে পারে? 


বর্তমান অভিযোগ প্রকাশিত 


হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য সরকারের, 


উচিত ছিশ, এবিষয়ে একটি পূর্ণ 
তদন্তের নির্দেশ দেওয়া এবং সামরিক- 
ভাবে ঘোৰচোধুরাকে অপসারিত করে 
রাখা । শ্রীধুক্ত ঘোবচৌধুরী তার 
অপবাদ থেকে মুক্ত হয়ে এলে বে 
কোনো স্ুস্থবুদ্ধি সম্পন্ন সংবাদপত্র এবং 
গভর্পমেপ্ট আশ্বস্ত বোধ করবেন । 
কিন্তু তা হয়ুনি। 


তার পরিবর্তে গত অপ্তাহে দর্পণ 
প্রকাশিত হয়ে বাজারে আত্মপ্রকাশ 
রে দহা 
করার পরের দিনই পুলিশের গোয়েন্দ! 


দপ্তর বতদূর সম্ভব সমস্ত ষ্ট্ল থেকে 


কাগজ কিনে সরিয়ে ফেলেছেন । 
আমাদের অনুমান প্রায় ১৫০ কাগজ 
এইভাবে লোকচক্ষুর. অস্তরালে সরানে! 


হয়েছে । কিন্তু অভিযোগটি এত 
গুরুতর যে এভাবে মুখচাপা দেওয়া 
সম্ভব হবে না| 


যে নিদিষ্ট অভিষোগগুলি আমরা 
উতপন করেছি তার পিছনে আর 
একটি নোংরা বুদ্ধির খেলা চলেছে । 
কাগঙ্জপত্র দেখে এটা পরিষ্কার ৰোঝা 
যায় যে, রায়বাহাদুর সত্যেন মুখাজীর 
স্থপারিশবলেই হোকৃ, অথৰ৷ 
রিভলবার লাইসেন্স কারয়ে নেওয়ার 
পূর্বে ঘোষচৌধুরীর গুরুদেবকে ধর্মীয় 
দক্ষিণা ৫১০০২ টাক] দিয়েই হোক্‌, 
যে কোনো উপায়ে বজরজলাল মোর 


পুলিশের কমিশনারের বড় ঘনিষ্ট 
আত্মীয় হয়েছিলেন। ফল 
দাড়িয়েছিল নিম্নরূপ £ 

1১) বজরজলাল মোর প্রথমে 
জাষ্টিস অব পীপ বা জে-পি হলেন। 

(২) তিনি মারওয়াড়ী সমাজকে 
দেখালেন যে, দুলভ রিভলবার 
লাইসেন্স একটি তার করায়ত্ত হয়েছে। 

(৩) পুলিশ কমিশনার তাকে 
“সৎ, ব্যবসায়ীরূপে” এবং সস্তাস্ত 
বাক্তিরূপে উল্লেখ করে একটি সাটি- 
ফিকেট দিয়েছেন । 

এই তিনটি সৌন্ডাগা ও পদ্দ- 
মর্যাদাকর বিবরণ তিনি মারওয়াড়ী ও 


এর 


বড়বাঙ্জার সমাজে প্রচার করলেন। 
সার্টিফিকেট ছাপিয়ে বহু লোকের 
মধো বিতরণ করা হল, যার কপি 
এখনও বড়বাজারে দ্রপ্রাপ্য 
তাছাড়া ৪১০০) টাকা 

দক্ষিণার কথাও প্রচাম্রিত হল। 


লয়! 


গুরুদেব 


হয়েছিল । 


এই প্রচার কার্ষের ফলে বজরঙ্গ- 
লালজার প্রসারে সুবিধা : 
হয়েছিল বিস্তর । তাছাড়।, রায়বাহাদুর 
তার প্রত্যক্ষ স+ছচধের ৭৭ 
খজরজলালগাি ব্য ংসার ও” সুপ: 
বৃদ্ধি করে দিয়ে থাকেন, ঘোকচৌধুয়ী 
তার চেয়ে কম করেননি কোন, | 
পুলিশ কমিশনারের পক্ষে এর চেয়ে 
বড় অন্ত'র ও অশোণডন কাণ্ড আর কিছু 
হতে পারে ? পশ্চিমবঙ্গ সরকারের “ৰ 
সাহস থাকে তো এর সন্ত্তর দিন । J 


বাবসায় 





পরবতী অধ্যায়ে কমিশনার 
উপানন্দ মৃখাঞ্জীর আমলে বজরঙ্গ- 
লালের বিরুদ্ধে একট! “পর্ষবেক্ষণাত্মক 
তদন্ত” বা রোড় এন্‌কোয়ারি আরম্ভ ২. 
সে জিনিষ প্রায় ৪ মাস, } 
চাপা পড়ে থাকল, বিশেষ কাঙ্গ 
এগোলনা । ঘোষ চৌধুরা এসে হঠাৎ 
তাড়াতাড়তে বছরঙ্গলালকে ঘায়েল 7 
করবার জন্য যেমন তেমনভাবে একট! 
মামলা দীড় করাতে গেলেন কেন? 
£ বজরঙ্গলালজী ৪ 

করেছিলেন 
দন্ত আরম্ভ হতেই "তিনি 3 
ক্ষিপ্ত হয়ে সরকারের 
কাছে পু'লশ বিষর . 
একটা অভিযোগ পেশ করেছিলেন। 
ৰে, এই 
সন্দেহ থেকে নিষ্কৃতি 
পাওয়ার একমাত্র . উপায় ৰজরঙ্গ- 

( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠার ) 





তার আসল রহস্ত এই 
একটা ক।6 কাজ 
প্রথম 
গিয়ে রাজ্য 
কমিশনারের 
ঘোষচৌধুরী দেখলেন 


অভিযোগ ও 


কণ 


 “ কলকাতায় বসে কলকাতার যান- 
শ্াহন ব্যবস্থার মুগুপাত করি। 
দুর্গাপুরে এলে কলকাতার বাসপ্ট্রাম 
ব্যবস্থাকে আপনি দুহাত তুলে 
আনীর্বাদ করবেন । হাজার চল্লিশেক 
* লোক । মাইল আটেক জায়গা নিয়ে 
দুর্গাপুর টাউনশিপ । আটমাইল দীর্ঘ 
} < কোন সমবাছ ত্রিভুজের তিন 
কোণে অবস্থিত প্রজেক্ট অফিস, 
কারখানা আর টাউনশিপ। প্রায়ই 
তাঁরবেগে ফাকা পথ কাপিয়ে জীপ 
দাবড়ে বেড়াচ্ছেন অফিসাররা। 
নিশ্চয় সরকারী কাজে। যদিও 
> একখানা জীপে দেখলাম বাড়ীর 
. মেরেরা বিকেলে ফিরছেন কোথা 
₹ধকে। তরকারী জিনিষপত্রে ভণ্তি 
ষ্টীল প্রজেক্টের কোন অফিসে বাড়ীর 
মেয়েরা কাজ করেন? এবং করলেও 
সেখানে কি তরিতরকারী পাওয়া 
যায়? আপনার মনে হতে পারে এই 
.গাড়ীগুলো বোধহয় জলে চলে। 
কেননা পেট্রলে চললে সে পেট্রলের 
দাম দেন কে? কোন কোন দেশী 
সাহেবকে দেখলাম অফিস থেকে 
আটমাইল দুরে টাউনশিপে সরকারী 
জিপের তেল পুড়িয়ে হুর বেলা 
বাংলোতে লাখ করতে যাচ্ছেন । 
ফিরছেন বিকেল বিকেল। বাকি 
পতি হরিপদবাবুদের জন্তে সব- 
ফিলিয়ে চারখানি সরকারি বাস। 
ভিল একঘণ্টা অন্তর । তাও রাত 
আটটায় বন্ধ হয়ে যায়। বেনিয়াচটির 
নির্জন পথে দীড়িয়ে আছেন। বাস 
আসবে ঘণ্টা খানেক পরে। দুরে 
দূরে বিদেশী ও দেশী সাহেবদের 
বাংলো । বারান্দার বারান্দায় কুকুর, 
পেরামুলেটর, কোণে ঘাস কাটার নীল 
রণ্ড কল। আপনার মাথায় বন্ত্পাত 
কিংবা পায়ে লর্পাঘাত হলেও কোন 
আশ্রয় নেই। এতবড় শিল্পনগরীর 
কোন পাব্রিক টেলিফোন কিংবা 
সাধারণ: খবরাখবর দেওয়ার মত 
অফিলও নেই। সরকারী বাস- 
পায় বাসের অন্তে বসে আছি। 
বাম ছাড়তে ঘণ্টাখানেক দেরী। 
তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার । যার 
সুলে দেখা করব তিনি হয়ত অফিস 
থেকে বেরিয়ে যেতে পারেন | এক 
ভদ্রলোক দয়া করে তার ফোন 
ব্যবহার করতে দিলেন । কানে দিয়ে 
কথা বলি। ওপাশ থেকে শুনতে 
পাচ্ছি হালে), হালো। অথচ আমার 
কণা ও শুনতে পাচ্ছেন না। মনে 
হল আমি বোধহয় মৃত্যুর পরপারে 
দ্রাড়িয়ে আঁছি। জীবিত লোকের 
কথা শুনতে পাচ্ছি অথচ আমার কথা 
তারা শুনতে পাবেন! । 


দুপুরে ঘুরতে ঘুরতে আর হোটেলে 
ফেরা হল না। আমি যে সরকারী 
অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে তার 
বাড়ীতে গিয়েছিয়াম , তখন তিনি 


ঢ এর থেকে ঘাস 


অফিসে! আমি যখন তাঁর অফিসে 
গেলাম তখন তিনি তার বাড়ীতে 
লাঞ্চ খেতে গেছেন। তাঁতের মাকুর 
মত উত্তর দক্ষিণ করেও তার সঙ্গে 
দেখা হল না। কারণ আমি একঘণ্টা 
অন্তর বাস সান্ডিসের বাসে করে 
ছুটছি আর তিনি ইচ্ছাপীন সরকারী 
ষ্টেশন ভ্যানে মুহূর্তে স্থান বদলাচ্ছেন। 
সকাল থেকে চেষ্টা করেও বিকেল- 
বেলাতেও যখন তার সঙ্গে দেখা 
হলনা তখন মনে হচ্ছিল সুকুমার 
রায়ের হযবরল’র সেই কাহিনী । 
‘যখন তুমি তার খোজে এলাহবাদ 
যাচ্ছ তখন তিনি আসলে ডেরাগান্জি- 
খাতে। আর যখন তিনি কাশী 
আছেন শুনলে তখন তিনি লাডাকে। 
দেখা করতে হলে কোথায় কোথায় 
থাকতে পারেন, কোথায় কোথায় 
নেই এবং কোথায় কোথায় আছেন 
এই তিনদ্রিক বিবেচনা করে খুঁজতে 
যেতে হবে।' আমার অবস্থাও তাই। 
মনে হচ্ছিল আমরা ছুজনে আগে 
থেকে ঠিকঠাক করে লুকোচুরি 
খেলছি। 

দুপুরের দিকে এক কণ্ট্‌াষ্টর বন্ধুর 
সঙ্গে দেখা । তিনি টাউনশিপে 


বাড়ী তৈরী করেন। তার ক্যা 
সব আছে। শুধু খাবার জল নেই। 
বললেন, দাড়ান প্রজেক্টের খাবার 
জল আনাচ্ছি। এল। খেলাম। 
বিশ্বাদ ; ভাবছিলাম যাদের ওপর 
ইম্পাত-শিল্প ও তাকে ঘিরে নগরী 
গড়ে তোলার দায়িত্ব তাঁদের কাছে 
দুটো কাজের মহধ্য কোনটা সোজা, 
ভাল পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, না 
ইম্পাত কারখানা গড়ে তোলা? 
আমার ত মনে হয় ছটোই কঠিন । 

পণের ধারে পথচারীর জন্তে 
একজায়গায় দেখলাম একট! মেটে 
হাড়িতে ভ্তাকড়া চাক] দেওয়া খাবার 
জলের ব্যবস্থা । সাহস করে সে জল 
থাইনি। রিক্সাওয়ালা গাড়ী থামিয়ে 
খানিকটা খেল। সামনে একটা উচু 
পথ ভাঙতে হবে । 

আটমাইল উজিয়ে এসে রেল- 
ষ্টেশন হুর্গাপুর্র গায়ে হোটেলে 
এসে জল খেলাম। তাছাড়া পাব 
কোথায়? টাউনশিপের কোন বাড়ীতে 
ভারতীয় কোন বাড়ীতে অভরতীয় 
থাকেন তা হঠাৎ বোঝার উপায় 
নেই! যদি শুধু ইংরাজীতে জল 
চাই হয়ত দেখব ইংরেজের বদলে 









জার্মাথ বেরিয়ে 
আপন আপন মাতৃ" 
ভারতীয়রা একটু 
উচুবর্গের চাকরী পেয়েই বারান্দায় 
ইয়! ইয়া কুকুর বসিয়ে রাখেন। 
একর্টি যুবতী দেখলাম বারান্দায় 
দাড়িয়ে হুইস্কি হুইস্কি বলে চেঁচাচ্ছেন। 


সম্বল । 


কোখেকে একটা বাঘের সাইজ কুকুর 


দৌড়ে এসে পায়ের কাছে শুয়ে 
পড়ল। এরপরে কি করে জল চাই। 
চাওয়াটাই কেমন তরল দেখায়। 
আর আপনারাও বলুন পুষতে হবে 
বলে কুকুর পোষা কেন? সাহেবর! 
পোষে পুযুক | ওদের ধাতই আলাদা। 
বলবেন চোর. আসতে পারে। 
আন্গুক। কিন্তু এলেও চোরকে 
কোথাও যেতে ত হবেই! যাবে 
কোথায় । মাইলের পর মাইল হাটা- 
পথ৷ পাশে পাশে শালবন। চুরি 
করে ফেরার পথে মোটঘাট নিয়ে পা 
ফুলে মাঠের মধ্যে কি “পথের পাশে 
পড়ে থাকতে হবে । তাই বলছিলাম 
পুযতেই যদি হয় তবে ভারতবর্ষের 
লোক ময়ূর কিংবা হরিণ পুলে 
পারেন। দেখতেও ভাপ আর 
অপরিচিত লোক এলে সুন্দর করে 





হয় থাগট়ী, না হয় চাকরী 


তি: লণ্ডনস্থ প্রতিনিধি চন্দ্রকেতু ) 


লণ্ডন, ১দা val 


ম্যানচেষ্টারের তিনশত শিখ ভাদের পাগড়ী নিয়ে বড়ই 
বিপদে পড়ে গেছে। সম্প্রতি সিটি কাউন্সিল হুকুম দিয়েছেন 
যে শিখদের পরিবন্ৃণ বিস্তাঙ্গে কনভাক্টর কিন্বা ড্রাইভারের 
কাজ করতে হলে পাগড়ী পরিত্যাগ করতে হবে। অপর 
পক্ষে শিখের। প্রতিজ্ঞ করেছে যে ভারা শির দেবে কিন্ত 
পাগড়ী দেবে না। ভারতীয় সম্প্রদায়ের ধারণা যে বর্ণ বিদ্বেষের 
মনোভাব নিয়েই ম্যানচেষ্টার দিটি কাউন্সিল শিখদের নিকট 
এ অসম্ভব দাবী করেছেন। সিটি কাউন্সিল কিন্তু এই অতি- 
যোগ সরাসরি অস্থকার কুরেছেন। 


ঘটনাটি ঘটেছে বিশ্ববিস্তালয়ের 
গ্রযাজুয়েট্ন্দর শিং সাগরকে নিয়ে। 
প্রীসাগর গত কয়েক বৎসর যাবৎ 
একটি ভাল স্থায়ী ' চাকুরীর আন্ত 
আপ্রাণ চেষ্টা করে আসছেন। কিন্ত 
কোথাও তিনি সুবিধা করতে পারেন 
নি। স্ত্রীও চারটি ছেলে মেয়ে নিয়ে 
তাঁকে অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যে দিন 
কাটাতে হচ্ছিল । অবশেষে অনন্তো- 
পায় হয়ে তিনি বাসের কনডাক্টরের 
পদের জন্তু আবেদন করেন। পরিবহণ 
কমিটি তাকে জানান যে বাসের 
কনডাক্টরের টুপি পরতে হুবে। 
শ্রীসাগর বলেন যে তিনি নেভি বু 
(কনভাক্টরের টুপির রং) পাগড়ীর 
উপর কনডারের ব্যাজ পরতে রাজী 
আছেন । ক্ষিন্ত পাগড়ী ছাড়তে রাজী 
নন। তীর প্রস্তাবে অসম্মতি জানিয়ে 
পরিবহণ কমিটি থোলাখুলি তাকে 
বলেন যে পাগড়ী কিম্বা চাকুরী-_এই 


ছটোর মধ্যে একটি তাঁকে বেছে নিতে 
হবে। 

পরিবহণ কমিটির, কি এই যে 
প্রীসাগরকে যদি: পাগড়ী পরার 
অনুমতি দেওয়া হয়*তবে পরিবহণ 
বিভাগের অস্তান্ত কনডাক্টর ও ড্রাইভার 
তাদের খুনীমত পোষাকে ডিউটিতে 
আসার দাবী জানাবে । সুতরাং 
পরিবহণ বিভাগের কর্মীদের অন্ত 
নির্দিষ্ট ইউনিফর্ষের কোন মূল্যই 
থাকবে না। পু 

কাউনসিলার মিঃ ট্রেভর টমাস 
(৩৮৪ Thomas) পরিবহণ 
কমিটির এই যুক্তিতে খুনী হতে পারেন 
নি। তিনি শ্রীসাগরের আবেদন সিটি 
কাউন্সিলের অধিবেশনে উত্থাপন 
করেন। মিঃ টমাস তার বন্ধৃতায় 
বলেন প্জ্রীনাগর গত কয়েক বৎসর 
যাবত চাঁকুরীর জন্তু এত দরখাস্ত 
করেছেন যে সেগুলি একত্র করলে 


একটা বিরাট বইর আকার নিতে 
পারে। অথচ কোথাও তার চাকরী 
ছুটে নি। এদেশে যে বর্ণবিদ্বেষ 
ফ্যাপকভাবে বিস্তমান' রয়েছে সে 
সম্পর্কে আযার কোন সন্দেহ নেই | 
আমি আশা করি বে ম্যানচেষ্টার 
কর্পোরেশন বর্ণবিদ্বেষের অংশীদার 
হুবেন না। পাগড়ী শিখদের ধর্মীয় 
অঙ্গ। চাকুরীর অঙ্ক ধর্মীয় অঙ্গ 
পরিত্যাগ করতে বল! মোটেই যুক্তিযুক্ত 
নয়। ভ্রীসাগরের পাগভীর জন্য. কোন 
বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলে তার 
সন্মুখীন হবার মত উদার মনোবৃত্তি 
ও সাহস আমাদের থাকা আবশ্তক। 
বিশেষ করে পরিষহণ বিভাগের কোন 
কনডাক্টর কিম্বা ডইভার কাৰ্য্যে 
নিযুক্ত থাকাকালীন কোন সময়ই 
টুপি পরে না। তারা খালি মাথায় 
কাজ করে। শুধুমাত্র বাড়ী থেকে 
কর্মস্থলে আসা ও কর্মস্থল থেকে বাড়ী 


যাবার সময়ই তারা টুপি পরে . 


থাকে 1 ” 
চি 


কাউন্সিলার মিঃ জুলিয়ান গোল্ড 
মেটাল বলেন, “যে ব্যক্তি শত 


অস্থবিধার মধ্যে নিজের ধর্ম ও বিশ্বাস 
এমনি ভাবে আঁকড়িয়ে থাকবার 
সাহস রাখে তাকে চাকুরী থেকে 
বঞ্চিত কর! মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়।” 

Yj - ( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 


. দিই) 


“এয়েছেন। 


নবীন পথিক 


জানানও দিতে পারবে । কিংবা 
নিদেনপক্ষে অজগর সাপ পুতে 


পারেন। দরজায় লেখা থাকবে, 
সাবধান শাপ আছে'। চোর পুলিশ, 
কেউই পা দেবেনা বাড়ীতে । অযাচিত 


* বদ্ধ ত দূরের কর্থা। 


হোটেলের জল মন্দ ন!। কিন্তু 
কজন এমন হেঠজটলে থাকতে পা 
বেন। এমন কিছু কুলিন হোটেল 
শয়। চার জন একঘরে। সীট-রেট 
ছুটাকা। একবেলার খাবার চোদ্দ 
আনা। কলকাতায় সেই একই 
খাবার সাড়ে নষ আনায় পাওয়া যায়। 
ছুবেলার জলখাবার ত এর ওপর 
নগদে কিনতে হবে ৷ গরমের দিনে 
পাখা নিলে দৈনিক দশ আনা গুণে 
দিতে হবে। সব মিলিয়ে দিনে অন্ত 
খরচ বাদ দিয়ে পাচটাক করে খরচ। 
পার্ধানেপ্ট বোর্ডারদের জন্ঠে চোদ্দ দিনে 
একদিন মাংস হয়। এমন অবস্থায় 
টিপে টিপে থাকলেওঠএকজনের জঙ্চে 
মাসিক খরচ অন্ত খরচা বাদ দিয়েও 
দেড়শ টাকা। যে কোন সাধারণ 
সরকারী চাকুরেকে যদি জায়গা না 
পেয়ে হোটেলে থাকতে হয় তাহলে 
ত ফতুর হতে হবে। এই খরচ 
পুষিয়ে পরিবার প্রতিপালন অসম্ভব । 
আর সাধারণ কর্মীর যা মাইনে “তা 
ত পুতুলথেলার এককৌটো কড়ি 
দিয়েই হিসেব করা! যায়। 


এহেন ঘরে একজন কারপিকের 
অবস্থান দেখে আশ্চর্য হলাম। কথায় 
বোধ হয় আভাষ ছিল, এত খরচ 
চালান কি করে। ভদ্রলোক মহাখুশি 
হয়ে হাসতে হাসতে বললেন, ‘আমার 
মা, বাবা, ভাই-বোন কেউ নেই 
তীক্ষহাসির ভঙ্গী দেখে শঙ্কিত হয়ে 
চুপ করে গ্েঞ্াম। ভদ্রলোক নিজে 
থেকেই বললেন, কাল ত আছেন। 
থাকুন। আর হুটো ভাল ভিজিয়ে 
জলখাবার হিসাবে দারুণ 
মশাই। ভিটামিন বি কমপ্সেত্ে 
ভগ্তি। একটা লাল গ্যাটাপার্চারের 
গ্লাসে মুগের ভাল ভেজাতে বসলেন 
আগামীকাল সকালের জলখাবারের 
জন্তে। ভদ্রলোক অবিবাহিত। 
প্রজেক্টে'জায়গা পাননি বলে অস্থায়ী 
ভাবে হোটেলে আছেন। কিছুদিন 
পরে হয়ত অনল কিংব একাদশী 


*দোহাই দিয়ে উপোষ দেওয়ার স্বভাব 


তৈরী করবেন। 


শা 

অন্ত্রের এক ইঞ্জিনীয়ার পাশের ' 
ঘরে ধা কে:ন। চষ্টকরীর চেষ্টায় 
হচ্ছেনা । মন খারাপ। 
দুজন মিলে ছুপুরবেলা কাচাকাচি 
করে জামা, প্যান্ট নিয়ে " লণ্ডীতে 
গেক্পাম ইস্ত্রী করাতে । আমার মত 
তাকেও দেখা করতে হবে কার 
সঙগে। ধুলোতে মুহূর্তে সব ময়ল! 

(শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠার ) 










নর 
au 


দর্পণের ২৫শ সংখ্যায় ( ১৭ই 
ভুলাই) কেরল সম্বন্ধে প্রকাশিত 
প্রবন্ধটি পড়ে বিস্মিত হলাম। তারই 
পরিপ্রেক্ষিতে আপনার নিকট কয়েকটি 
প্রশ্ন এবং কিছু বক্তব্য এই চিঠিখান! 
মুরফৎ রাখতে চাই । প্রথমেই বলে 
রাখতে চাই যে অন্তানদৈর মত প্রজা- 
সমাজ্ভুতগ্রীদের বিরুদ্ধে লেখকের 
বিষোদগার বজায় রয়েছে। কিন্তু 
দর্পণের মত পত্রিকার পক্ষে একটি 
দলের সম্বন্ধে এমন বিষোদগারপূর্ণ 
সমালোচনা প্রকাশ করা উচিত হয়নি 
বলে মনে করি। গ্রজা-সমাজত্তর 
দলের জন্ম এবং সারা ভারতবর্ষব্যাপী 
তাদের সংগঠন এবং কার্যাবলী সম্বন্ধে 
লেখককে ওয়াকিবহাল হতে অনুরোধ 
জানাই । প্রজ্জা-লমাজতন্ত্রীদের কাজ 
ও সংগঠন কমু[নিষ্ট দলের মত ছু'তিনটি 
প্রদেশেই সীমাবদ্ধ নয়। 

প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পরে 
গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী দল- 
গুলিকে নিয়ে এক সুসংবদ্ধ আন্দো- 
লনের প্রয়োজনেই প্রজা-সমাজতন্ত্রী 
দলের, সৃতি হয়েছিল। একথা তারা 
বুঝতে পেরেছিলেন এবং পরবর্তীকালে 
প্রমূণ হয়েছে যে, অধিক দলের 
সাময়িক মিলনেও ছুর্নীতির মিনার 
কংগ্রেসকে চূর্ণ করে দেওয়া সম্ভব 
ছবে না। দলীয় স্বার্থপ্রপোদিত 
কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে কোনরকমেই 
“বামপন্থী মোর্চা’ স্থায়ী কর! সম্ভব নয়। 
তার কারণ পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার 
বিরোধী দলের নেতার বেতন নিয়ে 
যে স্বার্থবুদ্ধির পরি চ য় কম্যুনিষ্টগণ 
দিয়েছেন তার পর থেকেই এটা স্পষ্ট 
প্রমাণ হয়ে গেছে যে সময় পেলেই 
তারা “বামপন্থী মোর্চার" ধ্লহে ধারালো 
অন্ত্রের আঘাত হানবেন। কংগ্রেসের 
সঙ্গে মিলের প্রশ্নই যদি উত্থাপন করেন 
তবে বলব কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে আজ 
কংগ্রেসের মিলটাই কি বেশী করে 
চোখে পড়ে না? স্বাধীনতার পূর্বে 
যে কারণে তারা গণ-আন্দোলনের 
বিরোধিতা করেছেন লেই যুক্তি আর 
কারণ কি তাদের মধ্যে কেউ উচ্চারণ 
করে থাকেন? ভারতের সমস্ত 
বামপন্থী দলগুপি কি আজ কম্যুনিষ্ট- 
দের বিরূপ*্চক্ষে দেখেন না? 
“বামপন্থী মোর্চ'_-এই ভাাওতা চাটি 


সঙ্গাদক মহাশয় 


নামক একটি অর্থহীন 
জীবিত করে রাখছেন 
সময় ও সুযোগ বুঝলেই কমুনিষ্টগণ 
বামপন্থী দলগুলির সম্বন্ধে কি ধরণের 
কুৎসা প্রচার করে থাকে ন-তা 
* দর্পপের কাছে অজানা! নয়। 


২৫শে জুনের হরতাল এবং 
পশ্চিমবঙ্গে “ছ্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির" 
পরবর্তী নিক্ষিয়তা কেরল সম্পর্কে 
কণ্যুনিষ্ট পার্টির ব্যস্ততার কাছে আত্ম- 
সমর্পণ ছাড়া আর কিছু নয়! একথা 
জানা ছিল বলেই পি, এস, পির পক্ষে 
এই ধরণের গৌঙ্জামিলের আন্দোলনে 
যোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি। মুখে ও 
কাজে ছু'রকম কথা বলা পি, এস, পির - 
পক্ষে সম্ভব নয়। দেখা যাচ্ছে আজকের 
ভারতে গণতন্ত্র ও "সংবিধানের 
বড় ভক্ত হলেন কম্যুনিষ্ট পার্টি। 
অথচ তাদের পার্টি-সাহিত্যগুলিতে 
গণতন্ত্র ও সংবিধান সম্বন্ধে অতি কুংসিত 
বিজ্রপ এবং অস্থীক্কতির পরিচয় 
পাওয়া যায়। কম্যুনিষ্টগণ ভারতের 
বিভিন্নস্থানে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক দলীয় 
ছুর্বলতার অজুহাতে সাম্প্রদায়িক দল- 
গুলির সঙ্গে জ্জাতাত করেছেন। 
পাঞ্জাবের একটি উপনির্বাচনে আকালী 
দলের সঙ্গে মিতালী এবং দিল্লীর 
মেয়র নির্বাচনের কথা ইতিমধ্যেই 
কেউ ভুলে যাননি বলেই আমার 
ধারণা। লক্ষ্য করে দেখা গেছে 
সাধারণ মানুষের অজ্ঞতাই কমুনিষ্ট 
রাজনীতির মুলধন। এবং সেই 
কোশলটাই তারা এখানে কাছে 
লাগিয়ে জনসমর্থন পাবার চেষ্টা 
'করছেন। কম্যুনিষ্টদের অনেক কাজের 
এরকম উদাহরণ দেওয়া যায়, কিন্ত 
তা' না দিয়ে বিশিষ্ট কম্যুনিষ্ট শ্রীসরোজ 
আচার্ষের খানিকটা উদ্ধৃতি দিয়ে এ 
প্রসঙ্গ শেষ করি। তিনি ভারতের 
কম্যুনিষ্টদের সম্বন্ধে বলেছে ন-- 
“...রাজনীতির ক্ষোত্রও এই কৌশল 
বিস্তৃত হয়েছে। মোটের উপর ধরে 
নেওয়া হয়েছে যে, আদর্শ যখন 
ভালো, লক্ষ্য যখন মানবকল্যাণ, 
অথবা মানবমুক্তি, রাষ্ট্রের অথযা 
সদাজের শ্বার্থরক্ষা, তখন তার জন্ত 
যে কোন পদ্থাই গ্রহণ করা যেতে 
পারে। তবু বারে ধারেই দেখা 
গেছে ইতিহাসের চুড়াস্ত পরীক্ষায় 
* শেষ পর্য্যন্ত এইরকম সত্যহ্ি 


করার জন্তই কি মার্ক্সিট ফরোয়ার্ড বলক উপহদিত, নিন্দিত হয়েছে, ব্যর্থ 
৯ 
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চি UNBRBAKASLE MAIN SPRING ৪ 


\L SWISS QUALITY WATCH. 


তিনি আরে বলেছেন, ****বিভ্রাট 
নিশ্চয় ঘটেছে, সেজন্য আমর! অশ্বচ্ছন্দ 
বিব্রত «এবং অপদস্থ বোধ করলেও 
অস্বীকার করে লাভ নেই যে, প্রয়ো- 


জনে সত্যহুষ্টির গৌজামিল এটি, 


প্রথম স্পষ্টভাবে দেখা দিয়েছে। 
আঘাত লেগেছে প্রগতিবাদী চিন্তার 
ভিত্তিমূলে ।***আদর্শের সঙ্কল্প, প্রয়োগ 
এবং সাফল্যের উজ্ঘল রূপটি অকস্মাৎ 
গ্লানিতে ধিক্কারে কলঙ্কব্ালিকাময় 
হয়েছে! (পরিচয়, শারদীয়া । 
১৩৬৩, পৃঃ ২৪৫ ) । < 
.জ্ীআচার্ধ্য বা গ্রীসৌম্যেন ঠাকুরে 
মত যে কোন মাঝ্সবাদী কম্যনিষ্টদের 
বিরোধিতা না করে পারেন না। 
এবারে কেরল প্রসঙ্গ আলোচনা 
করি। প্রথমেই একটি গ্রিনিস লক্ষ্য 
করা যাচ্ছে যে, কেরলের কম্যুনি্ 
সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী দলসমুহের 
যে লৰ অভিযোগ প্রকাশিত হয়েছে 
তার একটিরও জবাব আজ পর্য্যন্ত 
তারা দেননি । অথচ ভারতীয় গণ- 
আলোলনের ইতিহাসে অবিশ্মরণীয় 
এই গণ-আন্দোলন যাতে সবরকম 
মানুষ, সমস্ত রাজনৈতিক দল যোগ 
দিয়েছে ন--তাকে কুৎসিত অপ- 
প্রচারের দ্বারা কলঙ্কিত করা হচ্ছে। 
এখানে একটি প্রশ্ন, কেরলের দ্বিতীয় 
সাধারণ নির্বাচনের তোড়জোড়ের 
প্রাক্কালে কেরলের কম্যুনিষ্ট পার্টিই 
যে সর্বপ্রথম ওখানকার মুসলীম 
লীগের লঙ্গে নির্বাচনী ত্বাতাত করতে 
চেয়েছিল তা দর্পণের লেখক অবগত 
আছেন কি না? কেরলের মুসলীম 
লীগ যে দাবীতে ওখানে আলাদা 
প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাঁচতে চেয়েছে 
তাও আবগত্ত কিনা? ওখানকার 
মুসলীম লীগ কি পাকিস্থানের 
দাবীদার? ওখানে খৃষ্টান, হিন্দু, 
প্রভৃতির! যে সংগঠনের মাধ্যমে বীচেন 
সংবিধানের স্বীকৃতি অনুযায়ী মুসলীম 
লীগের জত্তিত্বকে; সেভাবে স্বীকার 
করতে আপত্ব কেন? কেরলের 
মুসলীম লীগ ভারতের প্রতি আহু- 
গত্যের দিক .ধের্কে কম্যুনিষ্টদের 
চেয়েও চেশী বিশ্বাসযোগ্য কিনা ? 
আগেও বলেছি, আবার বলি-_ 
জনসাধারণের অজ্ঞতা এবং বিশ্বৃতিই 
কম্যুনি্ই রাজনীতির পুঁজি। তাই 
শুনতে ভালো" কথার উপর নির্ভর 
করে অন্তান্ত দলগুলির, প্রতি বিদ্রপ 
প্রকাশ করাটা ঠিক নয়! কেরলের 
পি, এস, পি, মন্ত্রিসভা একবার গুলি 
চালিয়েছিলেন এবং তারা সেই গুলি 
চালন! সম্পর্কে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, 
কামাথ কমিশন তা সমর্থন করে 
বলেছিলেন, *উশৃব্খলতা চরমধআকার 
ধারণ করলে অনিবার্ধ্য কারণেই গুলি 


চালনা প্রয়োজন হয়।” সেই গুলি- 

চালন! সম্পর্কে কম্যুনিষ্টগণ বলেছিলেন' 
“না, কোন ‘কা র পে ই গণতাস্ত্রিক 

সরকারের গুলি-চালনা করা উচিত 
নয়।” বেশী দূর যেতে হবে না, সেই 
সময়কার. সংবাদপত্রে কম্যুনিষ্ট পার্টির 
বক্তব্গুলি আজ চোখের সামনে তুলে 
ধরলেই দেখা যাবে কত অসত্য, 

কত অতিভাষণ, জনসাধুরকে ভাওতা 

দেওয়ার অনেক রকম ছলাকল! এরা 
জানে! সেদিনকার কেৱল রাজ্যে 
কম্যুনিষ্টগণ কী ধরণের অরাজকতা 

সবি করেছিল? মনে রাখতে হবে 
কম্যুনিষ্টগণও পি, এস, পি, মন্ত্রিসভা 
গঠনকালে তাকে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিলেন! আজ ধার! কম্যুনিষ্টদের 
হয়ে চাক ঢোল পিটাবার ব্যবস্থা 
করেছেন সেদ্দিনকার ত্তিবাস্থুর-কোচিনের 
ছয় মাসের পি, এস, পি, মন্ত্রিসভার 

কাজগুলি আলোচনা করে ২৭ মাসের 


কম্যুনিষ্ট মস্্রিমভার সঙ্গে তুলনামূলক . 


বিচার করেন না কেন? ভূমি 
এবং শিক্ষা বিলের উখ্বাপনের কালেই 
বিশৃজ্খল! দেখা দিয়েছিল! এমন কি 
উচ্ছৃত্খলতা এত চরম আকার ধারণ 
করেছিল যে, কমু[নিষ্টগণ সেদিন 
প্রধান সরকারী ভবনে ঢুকে কাগজ 
তছনছ করে ফেলে। বাধ্য হয়ে 
শেষে সেদিন পুলিশকে গুলি চালন! 
করতে হয়েছিল। 


ভাওতা হৃির অন্ত কতকগুলি 
সভ্ভা কথা বাংলাদেশের জনসাধারণের 
কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। একথা 
অন্বীকার করে লাভ নেই ষে,কেরল 
সরকার রাষ্ট্রপতির নিকট কংগ্রেস যে 
অভিযোগ তুলেছে তারই উত্তর 
দিয়েছেন, জনসাধারণের অভিযোগের 
কোন উত্তর দেন নি। বিচারে 
দণ্ডপ্রাপ্ত ফাসির আসামীকে মুক্তি 
দেওয়াটা বিচার ব্যবস্থার প্রতি 
অসৌজন্ত প্রদর্শন ছাড়া আর কিছু 
নয়। সারা ভারতে শ্রমিকের শক্ত 
এবং কম্মুনিষ্দের দ্বারা স্বীকৃত “পয়লা 
নম্বর বুর্জোয়া’ বিড়লার সঙ্গে কেরল 


সরকারের চুক্কিছ্বারা শ্রমিকন্থার্থ রাজ্যের চেয়ে কেরলের শ্রমিকদের 


অপমানিত হয়েছে কি না? কম্য- 
নিষ্টগণ অনেক প্রশ্নের জবাবে 
বলেছেন--“কংগ্রেস যেটা করে আমর! 
সেটা করলে দোষের হবে কেন?” 
অতএব কংগ্রেসের সঙ্গে কম্যুনিষ্টদের 
তফাৎ কোথার ? সর্বজনীন স্বার্থের 
খাতিরে সন্মিলি৬ জনমতকে কমু 
নিষ্টগণ ভয় করেন কেন? দলীয় 
এবং অদলীয় যারা কেরলের অবস্থা 
প্রত্যক্ষ করেছেন তারা সবাই সর- 
কারের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি স্বীকার 
করেছেন। এবং কম্যুনিষ্ট সরকারের 
পদত্যাগ দাবী করেছেন। ইতিপূর্বে 
দর্পণের লেখক কেরল সরকারের 
প্রগতিমূলক কাজের যে ফিরিস্তি 
দিন্ধেছেন কংগ্রেসের দপ্তরেও সে 
রকম একটা তালিকা আল্ছ। কাজে 
পরিপত করার কথাটাই হল আসল। 
গ্রামে গ্রামে কম্যুনিষ্ট গুগ্তারা যে বিশিষ্ট 
নেতৃবৃন্দ, কর্মী ও জনসাধারণকে 











































আক্রমণ করেছে এবং নরহত্যা 
করেছে একথা তিনি স্বীকার করে 
কিনা? ঠ 

আতঙ্বযুক্ত কমুযন্িষ্ঠ মহল ‘হত 
বেশী প্রলাপ বকতে পারেন যে, 
তারা বলেন--কমুনিষ্টগণ যে আন্দো-» | 
লনে যোগ দেন না, তা হুল গ্রতি- 
ক্রিয়াশীল, সাম্প্রদায়িক, লামাজ্যবাদীর 
উঙ্কানী প্রস্ততি ৷ মেমন ধরুন পশ্চিম- 
বঙ্গে “ছুভ্িক্ষ প্রতিরোধ কমিটি 
প্রথমাবন্থায় কমুনিষ্ট পার্টি “খান্ত 
সম্মেলন’ নামে একটি আলাদা সংগঠন 
করে তরানীস্তন খাস্ক আন্দেলনে. 
বিভেদ স্থষ্টি করে ‘দু্িক্ষ প্রতির্নোধ 
কমিটির' বিরুদ্ধে যথেষ্ট কুৎসা রটনা 
করেছিলেন । ভারতবর্ষে কম্যুনিষ্ট 
পার্টির জন্ম থেকেই তীরা বিশিষ্ট 
ব্যক্তি, রাজনৈতিক দল এবং গণ 
আন্দোলনের বিরোধিতা করেছেন 
এবং কুৎসা রটনা করেছেন । 

কেরলের এই গণ-অভ্যুতথানে 
কম্যুনিষ্ট পার্টি ছাড়া সব রকম মানুষ 
যে আছে এই সত্যটুকু, স্বীকার করতে 
বাধে কেন? সর্বজনীন প্রয়োজনে 
সব দল একত্রিত হওয়ার নিদর্শন ত'- 
পশ্চিমবলেও রয়েছে । ভাষাভিত্তিক 
প্রদেশ গঠনের আল্োলনে কংগ্রেস, 
কম্যুনিষ্ট, পি, এস, পি, আর, এস, পি, 
জনসভব, হিন্দুমহালভা, ফরওয়ার্ড ব্লক 
প্রভৃতি সব দলই ত ছিল। তৰে 
কেরলের সর্বজনীন আন্দোলনের 
বিরুদ্ধে এত জঘন্ত কুৎস! রটনা কেন? ২ 
পশ্চিমবঙ্গে ত্রিশ টাক! মণ দরে চাল 
হলে ধারা আন্দোলনের কথা তোলে 
কেরলে পঁয়তাল্লিশ টাকা মণ দর 
চাল বিক্রী হলে তারা আন্দোলনের 
বিরোধিতা করেন কেন? অন্ত্রের 
চাউল কিনে দেড় লক্ষ টাকা যে. 
লোকসান হয়েছিল তা কার স্বার্থে? 
এবং তা কার টাকা? আর, এস, পি 
নেতৃবৃন্দ কেরলের শ্রমিক নির্যাতন - 
সম্বন্ধে ষে অভিযোগ তুলেছেন এবং 
বলেছেন যে, 


“অন্যান্য কংগ্রেস 


অবস্থা অনেক খারাপ”--এ * অভি- 
যোগ সত্য কিনা? এক বৎসর 
পূর্বে কানু বাদামের শ্রমিকদের 
উপর গুলি চালনা কতখানি যুক্তি- 
সঙ্গত হয়েছিল ? বেলেখাটা কপে% 
রেশনের উপনির্বাচনে শ্রীজ্যোতি বঙ্গ 
মশায় বলে এসেছেন “হুভিক প্রতি, 
রোধ কমিটির' মাধ্যমে খাত আন্দোলন 
তারাই বরে থাকেন। তবে ২৫ে 
জুনের পরে এতদিন পর্যন্ত খান্ত 
আন্দোলনের কোন পর্যায় শুরু হয়নি 
কেন? পি, এস, পি ২৫শে জুনের 
হরতাল বা ছুভিক্ষ প্রতিরোধ কামটির 
কোনরূপ বিরোধিতা করেন, রঃ 


করবেনও লা । 
' সুনীল গুহ 
, কলিকাতা-৪ 


শ্ক্রবার, ৭ই আগষ্ট, ১১৫৯ 


/ ’ 
দর্পণ 


| পশ্চিম সৰকাৰেৰ কতিত ? উদ অঞ্চলে 


টি ৬ 


ধাদ্যাতাব. সহি 


€ দপ ণের পর্যবেক্ষক ) 


* বাংল] দেশে খান্ভসঙ্কট চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে নিয়েছে। 
ঘাটতি এলা কাগুলোর কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, এমন কি 
উদ্ধ ত্ত এলাকার জনসাধারণও বত'মানে খাস্তাভাবের সম্মুখীন । 
তার কারণ সেচের অভাবে অনেক ক্ষেত্রেই ভাল জমির চাষাবাদ 
ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাছাড়। চাষীদের প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
অবহেলা, জোতদার-মজুতদারের স্বার্থে থান্নীতি নিধণরণ - 
এসব কারণে বাংলা দেশের উৎ্প্ত এলাকাগুলিতেও আজ 
খাস্ঠের জন্য হাহাকার দেখা দিয়েছে । 

কান্দী মহকুমাকে মুশিদাবাদ জেলার খান্ত ভাণ্ডার বলা! 

শুয়ে থাকে। কিন্তু সেখানকার চাষীদের জীবন আজ দারুণ 

অভাবে বিপর্যস্ত, ক্ষুধার জালায় গাছের পাতা আহার করার 

সংবাদও পাওয়া গেছে। অন্যদিকে জোতদার মন্ধুতদ্বারর! 

,৮মুনাফা লুটছে। এই হচ্ছে একটি এলাকার চিত্র। এবং এ 
থেকে অন্যান্য উদ্ধ ত্ত এলাকার অবস্থ! সহজেই অন্গুমেয়। 


* কান্দী মহকুমা ধানচালের দিক 
থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার বাড়তি 
এলাকা! পর পর ক'বছর সেই 
বাড়তি এলাকায় চলেছে নিদারুণ 
«থাস্ভাভাব' | এর প্রধানতম কারণ 

. সেচের অসুবিধা ৷ 
মধ্যে ভূমি সংস্কার আইনের গুরুতর 
ক্রুট বিচ্যুতি উল্লেখযোগ্য । মহকুমার 
মধ্যে এখনও হাজার হাজার বিঘা 
আবাদযোগ্য ধানী ‘জমি জলের তলায় 
ডুবে থাকে বৎসরের বেশী ভাগ সময়। 
কাজেই রাঢ় অঞ্চলের খাগ্তাভাবের 
কথা উঠলে, সেচের স্থুবিধা অসুবিধার 

ঞ্থা এসে পড়ে স্বাভাবিক ভাবে। 

এ কান্দী মহকমার ফসল বলতে 
প্রধানতঃ আমন ধানই বোঝায়। 
ধানের মধ্যে অবশ্য কিছু পরিমাণ 
আউস এবং বোরে! ধানও হয়। 
অন্ত ফসলের মধ্যে আখ এবং আলু 

" উল্লেখযোগ্য । জমি প্রধানত; এক 
ফসলা। সেচের অস্থবিধাই এর 
প্রধান কারণ! জমিতে ছুই বা তার 
বেশী ফসল ফলাবার মত সুযোগ 
আজও রানির চাষীরা পায়নি। 
মহকুমার তিন থানা, খড়গ্রাম, বড়ঞা 
ও ভরতপুরে মষুরাক্ষী ক্যানেল কেটে 
সেচের; স্বব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে 
কিন্ত রাঢ়ের চাষীদের অভিযোগ, কথা 

_স্ন্যারী কাজ হচ্ছে না। ময়ুরাক্ষী 
ক্যানেল প্রজেক্টের সরকারী কর্তৃ- 
পক্ষের আমন ধান বা খারিফ শম্তের 
কজন জল সরবরাহ ক'রে, রবি ফসলের 
জন্যও জল সরবরাহ করবেন বলে 
ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু তা কোন 
‘বছরেই হয়নি । থারিফ শস্তের জন্তই 
নাকি সময়মত জলের চাহিদা! মেটে 
পা, রবিশস্তের: বেলা জল সরবরাহ 
তো দূরের কথা। গত বৎসর সমগ্র 
ভরতপুর থানায় এক কাঠা জমিতেও 
ক্যানেল কর্তৃপক্ষ জল সরবরাহ করতে 
পারেন নি। 

রাটের চাষীর আরও অভিযোগ, 
আঞ্পচের সুবন্দোবস্তের ল্লামে বিঘা 
প্রতি Re sete মূল্যের যে 
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অন্তান্ঠ কারণের . 


পরিমাণ ধানীজমি ক্যানেলের জন্ত 


কাটা হয়েছে এবং একর পিছু ৯১০১, 


হারে যে ক্যানেল ট্যাক্স ধার্য্য হয়েছে 
তাতে করে চাষীর ঘাড়ে বোঝাই 
বেড়েছে বেশী । উক্ত পরিকল্পনার 
সুবিধা চাষীরা আজও বুঝতে পারেনি । 
বরং বিরূপ ধারণা আছে অধিকাংশের 
মনে । সমগ্র কান্দী থানায় এপর্য্যস্ত 
সেচের কোন লুবন্দোবস্ত হতুনি। 
আজও কান্দী মহকুমার বেশীর ভাগ 
কষিজীবী মানুষকে নির্ভর করতে হয়। 
বর্ষার জলের ওপর । চাষীর] এখনও 
আকাশের “দেবতার আরাধনা করে 
অস্তর দিয়ে। 


এ মহকুমায় বিভিন্ন শ্রেণীর মান্য 
গ্রধানতঃ নির্ভর করে জমি-জমার 
আয়ের উপর। কারণ এ অঞ্চলে 
ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প বলতে এখনও 
গড়ে ওঠেনি তেমন কিছু । মহকুমার 
সমগ্র জনসাধারণের মধ্যে শতকরা 
২০ ভাগ চাকরি-বাঁকরি করেন। 
ধারা চাকরি করেন তাদেরকেও 
বহুলাংশে নির্ভর করতে হয় ভূসম্পত্তির 
আয়ের ওপর । এক কথায় মাঠের 
ফসলের দিকে চেয়ে এখানকার 
মানুষরা সংসারের খরচখরচার বাজেট 
ঠিক, করেন। একান্তভাবে কৃষি 
নির্ভরশীল পিছিয়ে পড়া অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থা চলে আসছে বহু পুরানো দিন 
থেকে |] ০০ পুজো-পার্বপ, বিয়ে, 
অন্নপ্রাশন, লোক-লৌকিকতা, আধি- 
ব্যাধি, মায লেখাপড়া পর্য্যন্ত হয় ধান- 
চালে। লটকনার দোকানে 
(এখানকার মুদিখানা) দোকানী 
বেচাকেনা করেন চালের বিনিময়ে, 
নগদ পয়সার কারবার নেই বললেই 
চলে। গৃহস্থরা মাঠের ধান দেখিয়ে 
খণ করে। তারপর ধান উঠতে ন! 
উঠতেই বিক্রী করার অন্ত "গাহাক" 
(খরিঙ্গার) খুঁজতে হয়। বিক্রী 
হলে তবে হাতে পয়সা আলবে। 
তেল-ন্ুন থেকে .আবস্ত করে ক্িত্য 
প্রয়োজনীয় *জি নিস কিনতে হলে 
বিক্রী করতে হবে ধান বা চাল। 


কথায় বলে ধানচালের ওপর চাষীর | 
মত্তানি’। এ হেন চাষী বা মধ্যবিত্ত 
গৃহস্থর! বংসরের সুরুতে, ধান ওঠার 
পরে পরেই তা না বেচে, গোলায় বা 
হামারে আটক রাখতে পারে না। 
একজোডা শাডীর জন্য যাঁদের ঘর 
থেকে নগদ পয়সার পরিবতে" ধান 
বার করতে হবে তাদের পক্ষে আর 
কি করা সম্ভব? ধান-চাল মজুত 
রাখতে পারে তারা, যাদের হাজার 
হাজার মণ ধান চাল নিয়ে কারবার! 
সারাবছরের খাবারের ধানের কথা 
যাঁদের চিন্তা করতে হয় না। তার! 
চিন্তা করেন কি ভাবে ধান চাল মজুদ 
বা আটক রেখে, চড়া বাজ্রারে বিক্রী 
করে মোটা টাকা মুনাফা কামাধেন। 
সমগ্র রাঢ়ে এই ধরণের লোকের 
সংখ্যা শতকরা € জনের বেণী নয়। 
কিন্তু তা ছাড়া বেশীরভাগ চাষী গৃহস্থ 
চায় ধানচাল ওঠার সময় যেন দরটা 
ঠিক থাকে। হাতে দু'পয়সা ইয়। 
কারণ ধান-চাল ছাড়া তাদের অন্ত 
সম্বল নেই । ধানচালের দাম কমলে 
মরে তারা। কারণ কৃষিজাত 
জিনিস, বিশেষ করে ধানচালের 
দাম কমাবার আইন ষখন হয় তখন 
তার সঙ্গে ভারসাম্য রেখে অন্তান্য 
নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস, শিল্পজাত 
জিনিসের দাম কমানো হয় না। 
ফলে ব্যয়ভার বহনের মধ্যে ভারসাম্য 
নষ্ট হয়। রাঢ়ের সাধারণ চাষী 
বলে--ধানের দাম যদি বাধতে হয় 
তাহলে অন্তান্ত জিনিসের দামও 
তুলনামূলকভাবে বাধতে হবে। কিন্ত 
তা হয় না। চাষী ষখন ধাঁন-চাল 
বেচে হাতে দু’পয়সা পাবে তখন 
স্বরুতেই ধানচালের দাম বেধে দিয়ে 
সাধারণ চাঁঙীকে অল্পদরে তাদের 
ধান্সম্পদ বিক্রী করতে বাধ্য কর! 
হয়। আর বৎসরের ছু'মাস যেতে 
না যেতেই ষখন দরিদ্র চাষীর ঘরে 
খাবার ধান-চালের অভাব দেখা 
দেওয়ার অন্য ধান-চাল কিনে খেতে 
বাধ্য হবে, তখন গ্লেই চাষীকেই ধাঁন- 
চাল কিনতে হবে ছ'নো দামে। 
এর নাম “কণ্টোল'। রাট়ের অভাবী 
চাষী থেকে আরম্ভ করে মধ্যবিত্বরা 
পর্যন্ত এই “কণ্টোল' ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
মত প্রকাশ করেছে কিন্তু ফল হয়নি । 
এই বৎসর ধান-চালের মৃল্যনিয়্রণের 
পূর্বে গতবতসরও কান্দী মহকুমার 
চারিদিকে মাত্র ২১ মাসের ভজন্ত 
“কর্ডন* বসিয়ে 'স্থানীয় চাষীদেরকে 
অল্পমূল্যে ধান-চাঁল বেচে দিতে বাধ্য 
করা হয়েছিল রা জ্যের মাননীয় - 
খাস্তমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের নির্দেশে । 
তারপর কয়েক মাস যেতেনা যেতেই 


সেক] তুলে নেওয়া হ'ল। লাভ 


- তাদেরকে কিনে খেতে হবে। 


হ’ল বড় বড় জোতদার, মজুতদার 
আর অনুগৃহীত কয়েকজন মিল 
মালিকের চাষীন্কা দেখেছে এ যেন 
তাদের মুখের আহার কেড়ে নেবার 
জন্ত তৈরী আইন ৷ সেদিনও প্রতিবাদ 
উঠেছিল উক্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে । চৃষীরা 
‘যুক্ত কিষাণ সভার’ মাধ্যমে এবং এই 
অঞ্চল থেকে নির্বাচিত লোকসভার 
সদন্ত শ্রীত্রিদিব কুমার চৌধুরীর দল 
আর-এস্-পি'র পক্ষ থেকে এই জঘন্ত 
ষড়যন্ত্রের তীব্র প্রতিবাদ জনায় । 
খান্তমন্ত্রীর থাঘ্যনীতির প্রতিবাদে 
আইনমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ রায় পদত্যাগ 
করলে ন।.. কাগজে প্রফুল্ল সেনের 
থাস্নীতির কেলেঙ্কারীও ধর! প'ড়ল। 
"*'কিন্ত কান্দী মহকুমার চাষীদের ঘাড়ে 
চাপলো খপের বোঝা । প্রাণে বাচার 
জন্য 'তারা খপ করতে বাধ্য হ’ল। 
এই খণের বোঝা আজও তাদের ঘাড়ে 
চেপে আছে। 

তাই এইবছর আবার নতুন ক'রে 
যখন প্্রফুল্পবাবু মূল্যনিয়ন্ত্রণের কথা 
ঘোষণা করলেন এবং জোর গলায় 
বললেন “সারাবছর ধান-চালের কেনা- 
বেচা নির্দিষ্ট মুল্যেই হবে*--তখন 
স্থানীয় কৃষিজীবী অভাবী চাষী এবং 
মধ্যবিত্ত গৃহস্থের মনে সে কথায় 
বিশ্বাস জাগার পরিবর্তে জেগেছিল 
আশক্কা। অনেকেই দুখ করে 
বলেছিলেন ‘আবার মানুষ মারা আইন 
হচ্ছে'। বর্তমান সরকারের কার্য্- 
পদ্ধতির ওপর সেদিন রাঢ়ের মানুষ 
এতটুকু আহ্থা রাখতে পারেনি। 
আইনের কবলে পড়ে গরীব চাষীর 
ঘরের ধান নিঃশেষ হয়ে গেছে। শুধু 
গরীব চাষী কেন, মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরও 
একই অবস্থা। বছরের সবচাইতে 
খারাপ সময় এই চার-পাচ মাস। 
এখন যাদের ঘরে খাবার নেই 
ঠিক 
এমনি সময় ধান-চালর ওপর মুল্য- 
নিয়প্রণাদেশ ভো স্ব বাজীর মত 
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প্রত্যাহার, করা হল। মারা গেল 
তারা, যার! আশঙ্কা প্রকাশ করেছিল । 
আর আশীর্বাদ করলে! তারা, যাঁরা 
অপেক্ষা করছিল এই সুযোগের | 
মূল্যনিয়ন্ত্রণাদেশ প্রত্যাহারের সঙ্গে 
সঙ্গেই কান্দী মহকুমার সহর ও গ্রামে 
ধান চালের দাম বাড়তে সরু হয়েছে । 
প্রত্যাহারের আগে ছিল চালের মণ 
(মোটা) ২২২-২৩২ আর আজ 
আইন প্রত্যাহারের পর হয়েছে ২৭[০- 
২৮1০ | ধানের দাম সেই অনুপাতে 
বেড়ে আজ প্রায় ১৭০-১৮২ 
দাড়িয়েছে । মহকুমার মধ্যে এক- 
শ্রেণীর ব্যবসায্রার ও মন্তুতদার পাইন" 
চালু থাকাকালীন গোপনে চোরাই 
চালান করে হু’পয়স| কামিয়েছেন। 
নিয়স্রণাদেশ উঠে যাবার পর আজ 
তীর! স্থানীয় বাজারেই তা করার 
সুযোগ পাচ্ছেন। 


বাজারে ষখন ধান-চালের 


'অপ্রিমূল্য তখন মহকুমার অভাবী 


চাষীদের ঘরে ঘরে অনাহার অর্ধাহার 
সুরু হয়েছে । হাতে কাজ নাই, 
পয়সা নাই। অন্তবত্সর মে-জুন 
মাসে “টেষ্ট রিলিফের' মারফৎ মাটি 
কাটার কাজ হয়, কিন্ত এবৎসর টেষ্ট 
রিলিফের কাজ বন্ধ করা হয়েছে। 
প্রেসিডেন্সী ডিভিশানের commi- 
5i০ner মিঃ বসাক হঠাৎ কান্দী এবং 
পাঁচথুগী ঘুরে এবং কংগ্রেসী বাবুদের 
টি-পার্টিতে আমন্ত্রিত হয়ে যাবার সময় 
বন্ধ করে দিয়ে গেলেন টেষ্ট রিলিফের 
কাজ। কান্দী মহকুমা শাসক তাকে 
অবস্থার গুরুত্বের কথা বোঝাবাক চেষ্টা 
করেন নি। কারণ টেষ্ট রিলিফের 
ব্যবস্থার রিরুদ্ধেই তার মত। টেষ্ট 
রিলিফে চুরি হয়--এই “অভুহাত' | 
চুরি বন্ধ করার কোন ব্যবস্থা নাই। 
মিঃ বসাক যে সিদ্ধান্ত করে গেলেন 
তাতে করে তার ঘরের ছেলেমেয়ের! 
অনাহারে থাকবে কিনা তিনি বলতে 
(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 





সিউড়ীতে সরকারী অর্থে বাড়ী 
তৈরী ও ধূলিসাৎ 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


সংবাদে প্রকাশ, সিউড়ী সহরের 
ছুরবাজপুর রাস্তার উপরে একটি 
পাক! বাড়ী (একতলা ) সরকারী 
অর্থ দিয়া তৈয়ারী করান হয়। 
বাড়ীটী সকলেই দেখিয়াছেন। 
তাহার নিৰ্ম্মাণ কার্ধ্য বেশ সুন্দরভাবে 
চলিতেছিল। কিন্তু একদিন সকালে 
জানা গেল যে উক্ত বাড়ীটা আর 


সেন্থানে নাই, উহা অদম্য হইয়াছে। * 
যে ঠিকাদার কর্তৃক উক্ত বাডী নির্মিত 


হইয়াছিল, ‘তিনিই নাকি স্থানীয় 


“বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের যোগাযোগে , 


বাডটী ভাঙ্গিয়া ফেব্জলন। বাড়ী 
তৈয়ারী কালীন ইন্দারাটী এখনও 
উধাও হয় নাই। উর্ধতন কর্তৃপক্ষের 
মতামত না লইয়াইপ্নাকি উক্ত বাড়ী 
নির্মিত হইতেছিল। সরকারী 


চে 


আমলাতন্ত্রের কি মহিমা, ্টাহ! বুঝা 
দায়। 

এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া মনে 
হয় একটা একতলা বাড়ী যখন রাতা- 
রাতি সরান যাইতে পারে তখন 
অসম্ভব কিছুই নাই। এই বাড়ীচী 
তৈয়া রী , কষ্টিতে যে খরচ 
হইয়াছে, তা কে বহন করিল বা 
ভাঙ্গার খরচই বা কে বহন করিবে 


এই সমন্ধে পশ্চিমবঙ্গ সরকারে 


পি, ডবলু, ভি? বিভাগের মন্ত্রীদের 
বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রস্বোজন। ইহ! 
ছাড়াও উক্ত বিভাগে ১৯৫৯৬০ 
সালের গ্রুপ টেণ্ডার বিলি ব্যবস্থাতে 
সরকারী অর্থের যে অপবায় হইয়াছে 
সে বিষয়েও সরকারের সাবধানতা 
অবলম্বন কর' প্রয়োজন । 





গণ্চিমবন্গের 


পশ্চিমবঙ্গের খাঘ্ঘসঙ্কট এক 
ক্রনিক ব্যাধির মত হইয়া দ্রাড়াইযাছে। 
এই কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্য 
লাভের কোন সু-চিকিৎসা নাই। 
কোনরকম ভাবে জোভাতালি দিয়া 
সুলভ পাচনের সাহায্যে এই দুরারোগ্য 
ব্যাধি হইতে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা 
চলিতেছে। এই বিভাগের কতা 
 খাদ্মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্প সেন একজন হাতুডে 
রহ, লোকে তাঁহাকে শ্মতঃুর্ত 
ভাবেই দুর্ভিক্ষ মন্ত্রী আখ্যা দিয়াছে। 
বাংলাদ্রেশের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্ত্র 
রায় কেন্দ্রের আদেশ ও পশ্চিমবঙের 
জনসাধারণের চাপে খাস্ত ও কৃষি 
বিভাগের মধ্যে খানিকটা রদবদল 
করিয়া নূতন প্রেসক্রিপসনের 
. সাহায্যে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিতে 
চেষ্টা করিয়াছেন। কৃষি-বিভাগের 
দায়িত্ব ছিল ডাঃ আর আমেদের উপর । 
তাঁহার ব্যর্থ তা কে ঢাঁকিবার জন্ত 
পরিপূরক হিসাবে তরুণকাত্তিকে তিন- 
পোয়া মন্ত্রী হইতে পুরাপুরি মন্ত্রী করা 
হইয়াছে। ইহাতে কাহারও ভাগ্য 
বিপৰ্য্যয় ব! কাহারও ভাগ্য স্প্রসন্ন 
হইলেও জনসাধারণের তাহাতে কিছুই 
আসে যায় না। তাছাড়া স্বাধীনতা 
সংগ্রামের কঠোর' ও দুর্যোগের দিন- 
গুলিতে ইহারা সকলেই স্বাধীনতা 
সংগ্রাম হইতে যোজনখানেক দুরে 
ছিলেন। 

সরকারীভাবে পশ্চিমবঙ্গের খাত্ত- 
সঙ্কট হইতে পরিত্রাণের জন্য যেমন 
দৃঢ়তা এবং নিষ্ঠা নাই, তেমনি পশ্চিম- 
বঙ্গের বামপন্থী দলগুলির তরফ 
হই তে ও সুষ্ঠু এবং প্রয়োজনামুগ 
সুপরিকল্পিত আন্দোলন নাই । এক- 
দিনের জন্তু লোঁকদেখান হরতাল, 
জ্ঞাত ও অজ্ঞাত বছলোকের যৌথ 
বিবৃতি, জনসভায় 
বক্তাদের সামঞ্জস্তহীন ভাষণ, তারপর 
একটি বিরাট প্রস্তাব গ্রহ৭্এবং কোন 
সংবাদপত্রে সেই অমূল্য সংবাদটি 
বিশালভাবে ছাপা না হইলে সেই 
সংবাদপত্রের প্রতি কটুক্তি বর্ষণ ছাড়া 
তীঁছ্ছাদের* আর কোন উল্লেখযোগ্য 
কাৰ্য্যক্ৰম থাকে না! তাছাড়া পশ্চিম- 
বঙ্গের বিভিন্ন আন্দোলনের এখন 


হুমকির সময়, খাদ্য সমস্যা, শিক্ষা সমস্ত, 


উদ্বান্ত সমস্তা প্রভৃতি সকল সমস্তার 
ব্যাপারেই নীরব থাকিতে রার্জী আছি 
যদি সাধের কেরলের যথেচ্ছাচারে 
আপত্তি না কুরা চূয়.৷ “ভারতের 
কমিউনিষ্ট পার্টি আন্দোলনের ক্ষেত্রেও 
কংগ্রেসের সঙ্গে সহ-অবস্থানের 
তিতে বিশ্বাসী । হান্গেরী, তিব্বত 

- প্রভৃতি আত্তর্জুতিক ক্ষেত্রে কমিউনিষ্ট 
শিব্রিকে সমালোচনা করিলে *আর 
জাতীয় ক্ষেত্রে শিশুঘাতী, লারীঘাতী 
শিশু কমিউনিষ্ট সরকারকে বেকায়দায় 
ফেলিলে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি 
বিশেষ করিয়া পশ্চিমবন্দের কমিউনিষ্ট 


১২টা জলের 


দর্পণ 


ধাদ্যমন্কট প্রতিরোধের টগায় 


ধীরেনঈভৌমিক 

পার্টি আন্দোলন-মুখর হইয়া উঠিবেন। 
এই যে সর্ত সাপেক্ষ আন্দোলন 
তাঁহাতে কোথায় কমিউনিজম, 
কোথায় বামপস্থা, কোথায় সততা ও 
নিষ্ঠা তাহা বুঝা দায়। দলীয় শ্বার্থে 
প্রয়োজন হইলে আন্দোলনে নামিব 
আবার দলীয় স্বার্থ উদ্ধার হুইলে 
আন্দোলনকে শিকায় উঠাইব এইসব 
ষ্টাচারের সঙ্গে জনসাধারণের কোঁন 
সম্পর্ক থাকিতে পাবে না। আর 
অন্তান্ত বামপস্থীদলগুলিরও এইসব 
ব্যাপারে আচরণ দূর্বোধ্য ৷ 

_ অপরদিকে পশ্চিমবঙ্গের থাগ্ম্তরী 
থাস্ব উৎপাদনের ও প্রয়োজনের সঠিক 
তথ্য জানেন না। তিনি প্রয়োজ্জনমত 
ফরযায়েন দিয়া পরিসংখ্যান রচনা 
করেন। তিনি বলিয়া আসিয়াছেন 


পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে এই বৎসর চাউলের . 


সম্তাবিত ঘাটতি ৯০ লক্ষ টন। 
সাম্প্রতিক বিবৃতিতে তিনি বলিয়াছেন 
বত মান বৎসরে এই রাজ্যের ঘাটতি 
১৭ লক্ষ টন। পশ্চিমবঙ্গের মোট 
চাহিদার পরিমাণ তিনি বলিয়াছিলেন 
৪৬ লক্ষ টন। কেন্দ্রীয় খাপ্তমন্ত্র 
তাহার সাম্প্রতিক 'উক্তিতে বলিয়াছেন 
যে চলতি বৎসরে ভারতে ৭ কোটি 
৩০ লক্ষ টন খান্তশস্ত উৎপন্ন হইয়াছে। 
ভারতবর্ষের বর্তমান লোকসংখ্যা ৪০ 
কোটি এবং সকলকে পূর্ণ বয়স্ক ধরিলে 
৩৪ কোটির মু হয়। জনপ্রতি ৫1০ 
মণ থখাদ্বশস্ত হিসাবে বৎসরে ৮0০, 
কোটি টন খাস্ত শশ্তের প্রয়োজন । 
কাজেই ১ কোটি ২০ লক্ষ টন খাছা 
শস্ত ঘাটতি পুরণ করার ক্ষমতা 
ভারতবর্ষের মত একটি শক্তিশালী 
রাষ্ট্রের নাই ইহা লজ্জার কথা 'আর 
পশ্চিমবঙ্গের ১৭ লক্ষ টন ঘাটতি 
পুরণও একট! অসাধ্য ব্যাপার নহে। 
পশ্চিমবাংলার আয়তন ৩৩,৯৪৫ 
বর্গমাইল্ট লৌকসংখযা ২১৬৩,০১,৯৯২। 
প্রতি বর্গমাইলে গড়ে লোকবসতি 
হুইল ৭৭৫। জনপ্রতি আবাদী জমির 
পরিমাণ ০৫৬ হইতে **৬০। অনাবাদী 
অথচ চাঁষষোগ্য জমির পরিমাণ প্রায় 
২৪২৫ লক্ষ একর । এর মধ্যে ৭৮ 
লক্ষ একর জমিতে চাষ করা হয় না। 
পশ্চিমবাংলায় প্রতি একরে ৭২৫ 
পাউণ্ড চাউল উৎপন্ন হয়। সুষ্ঠ 
পরিকল্পনার সাহায্যে এই অনাবাদী 
ও পতিত জমি স্থানীয় চাষী ও পূর্ববঙ্গ 
হইতে আগত উদ্ধাস্ত চাষীদের মধ্যে 
বণ্টন করিয়া দিলে সরকারী প্রত্যক্ষ 
সহযোগিতায় জাপানী প্রথায় ২৮৩০ 
পাউণ্ড করিয়া উৎপন্ন ২৪ লক্ষ একর 
জমি হইতে আয় ৮০০ লুক্ষ মণ প্রতি 
বৎসরে পাইতে পারি । 
সালে পশ্চিমবঙ্গে তঞুল জাতীয় শস্তের 
উৎপাদন পরিমাণ ছিল ৪৫ লক্ষ টন। 
১৯৫৭-৫৮ সালে তাহা ৪৩ লক্ষ টন 
হয়, এবং গত বৎসর ৪০ লক্ষ টনে 
পরিণত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের 
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চাঁহিদা লক্ষ ' টন। 
সরকার সালের উৎপাদন 
লক্ষ্য ৫২লক্ষ টনে রাখিয়াছে। কিন্ত 
কাৰ্য্যত: আমরা দেখিতেছি পশ্চিমবঙ্গের 
কৃষি উৎপাদন কমতির দিকে | পশ্চিম- 
বঙ্গের খান্ত এবং কৃষি বিভাগ এত 
অপদার্থ যে অধিক শস্ত ফলাও 
আন্দোলনের প্রয়োজনে গত 
বৎসরের বাজেটে বরাঙ্গর্ুত ১ কোটি 
টাকা তাহারা ফেরৎ দিয়াছেন । 

খাস্তসঙ্কট প্রতিরোধের সম্ভাব্য 
উপায়গুলি নিয়ে বিবৃত হইল ঃ 

(১) পশ্চিম বঙ্গের খান্তসঙ্কট 
দূর করিতে হইলে এই রাজ্যের 
চাষীদের ও উদ্বাস্ত চাষীদের হাতে 
জমির মালিকানা দিতে হইবে। 
পশ্চিমবঙ্গে আগত বর্তমানে ক্যাম্পবাসী 
উদ্বাস্তদের সংখ্যা প্রায় আড়াই লক্ষ 
হইবে। এই ২।০ লক্ষ উদ্বান্তর 
মধ্যে প্রায় ২ লক্ষ উদ্বাস্তই কৃষিজীবী 
ছিল। পুর্ববঙ্গে থাকাকালীন এরা 
জলঝড়ের মধ্যে চাষের কার্যে চমৎকার 


৬০ 


১৯৬১ 


নৈপুণ্য দেখাইত। এর। পশ্চিম- 


বঙ্গের সম্পদরূপে পরিগণিত হুইতে 
পারিত অথচ ইহাদিগকে ক্যাম্পের 
অভিশপ্ত জীবনের মধ্যে পচান 
হুইতেছে। দণ্ডকারণ্যের জন্ত বরা্দ- 
কৃত ১১৭ কোটি টাকার অযথা 
অপচয় না করিয়া সেই অর্থে পশ্চিম- 
বলের পতিত জমি, অনাবাদী অমির 
উন্নঘন সাধন করিয়া সামগ্রিকভাবে 
পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন কর! সম্ভব হইত। 
৫) ভারত সরকারের সেচকার্ধা, 
বন্তা নিবারণ, লবণাক্ত জল রোধ 
করিবার অন্ত বাধ নিৰ্ম্মাণ ইত্যাদি 
কাজের উদ্গেস্তে পশ্চিমবঙ্গে অধিকতর 
অর্থ ব্যয় করিয়া এই রাজ্যের 
চাষীদের অধিকতর পরিমাণে রাসা- 
য়নিক সার, বীজ, কীট পতঙ্গ নাশক 
দ্রব্য সরবরাহ করিয়া এই রাজ্জে 
অধিক খান্ত উৎপাদনে অগ্রণী হইতে 
হইবে ৷ 

(৩) ফরাকা বাধ ও কংসবতী 
সেচ পরিকল্পনা রূপায়িত করিতে 
হইবে। ৃ 

(৪) দাঁমোদর সেচ পরিকল্পনায় 
জল সরবরাহ খাল “কাটিয়া রুষিক্ষেত্র 
পর্য্যন্ত বিস্তারিত করিতে হইবে। 
তাদ্ধীডা এই রাজ্যে আরও ছোট- 
খাট সেচ পরিকল্পনা কাঁজে লাগাইতে 
হইবে৷ 

(৫) সমগ্র ভারতের প্রয়োজনে 
পশ্চিমবঙ্গের প্রায় » লক্ষ একর 
ধানের জমিতে পাটের চাষ করা 
হইতেছে। কাজেই পশ্চিমবঙ্গের ধাঁন 


উৎপাদনে কেন্দ্রীয় সরকারকে আরও - 


অর্থ ব্যয় করিতে হইবে । 

(৬) ভূমি সংস্কার, পতিত অমি 
উদ্ধার, কৃষিধণ, দামোদর ও ময়ুরাক্ষী 
অঞ্চলে জঙগসেচ প্রভৃতি প।রকল্পনাকে 


বাস্তধে রূপায়িত করিবার জন্ত 
$ 


এ এ 
সরকারী ও বিরোধীদলের লোক 
লইয়া যৌথ বোর্ড গঠন করিতে 
হইবে এবং বোডের মাধ্যমে অর্থ 
ব্যয় করা হইবে। 

(৭) চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে 
সর্বরকমের মল ও আবর্জনা সার 
ব্যবহার কর! হয়। লক্ষ লক্ষ মল 
হুগলী নদীতে বিসঙ্জিত না করিয়া 
বৈজ্ঞানিক প্রথায় সেসব দিয়া সার 


ও 5০1৪৫ £৪৪ নির্লিত হইতে 
পারে । 


(৮) কুষি-শিক্ষার স্কুল কলেজের 
প্রয়োজন ও সমবায় প্রথা সম্বন্ধে 
চাষীদের সজাগ করিয়া তোলা 
প্রয়োজন ৷ 

তাছাড়া স্বন্পমেয়াদী ব্যবস্থায় ঃ 

(2) চোরাকারবারী মজুতদার ও 
কালোবাজারীদের কঠোর শান্তি 
বিধান করিতে হইবে, ধান্টক্রয় ও 


দর্পণ 


_ এবং অসাধু । 


| 


শুক্রবার, ৭ই আগষ্ট, ১৯৫৯ 


চাউল বিক্রয়ের, দাম বাধিয়া দিতে 
হইবে । 


(১০) সম্তাদরে চাউলের সর- 


সস 





বরাহ ও সুগম বণ্টন করিতে হইবে, পর্ণ 


থাস্ত দপ্তরের ছুর্নাতি দুর করিবার 
জন্য সরকারকে আর ও কঠোর হইতে 


হইবে। 


আরও মুস্কিল হইয়াছে খান্ত ও 
কৃষি দণ্ধরের ভার প্রাপ্ত মন্তরিগণ 
বিশেষজ্ঞ ত ননই ব্রং তাহারা অযোগ্য 
তাছাড়া ধনতাস্ত্রিক 
" অর্থনৈতিক কাঠামোতে সত্যিকারের 
ভূমি সংস্কার হওয়া সম্ভব নয়। 
ধনতান্ত্রিক দেশে ভূমি সংস্কারের 
সঙ্গে শিল্পাশ্রিত ধনতন্ত্রেরও বিকাশ 
ঘটে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটিলে 
রাষ্ট্র সকল প্রকার অর্থনৈতিক সম্পদ 
ও ক্রিয়াকর্মের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন 
(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়) 


৯ 


নিঙীক মিত্র সাপ্তাহিক সংবাদ সাময়িক 


€সাত্র এক বৎসরের মধ্যে দপপের অসামান্য সাফল্য বাঙলা 
ইতিহাসে 


অভুতপ,ব । . | 
দপণের এই জনপ্রিয়তা ও সাফল্যের মূলে রয়েছে তার এই 


ভ দপণি দলনিরপেক্ষ সংবাদপত্র। দপণ কোন পাজপাতর উপর 


নির্ভর করেনা। দর্পপ বুদ্ধিজাবা নিম্নতর শ্রেণীর স্বার্থের 
মধপর। চিন্তাশীল বাঞ্গালীর আত্মপ্রকাশের জন্যই দর্পপৈর 
| > | রর 


বিন স্বার্থের পাকেচকরে পরে (সব সংবাদ অন্য প্রকাশিত 


হতে পারেনা অথচ যা প্রত্যেক চিন্তাশশল নাগাঁরকের জানা 
অত্যাবশ্যক দর্পণ সেসব সংবাদ নিভর্কভাবে প্রকাশ করে। 


উদপ'প গত এক বৎসরে যবানিকার অন্তরাল থেকে যেসব গরু্ব- 


পূর্ণ সংবাদ প্রকাশ করেছে এবং যার ফলে 
কারীরা দর্পণের বিরদ্ধে বিষোদ্গার 


গণজাবনে দর্পণের অপারিহার্য ভূমিকার 


দাবী প্রাতম্ঠিত। 


9 চিন্তাশীল পাঠকের সহায়ক হতে পারে এমন রাজনৈতিক, 


অর্থনৈতিক, সাহিত্য 


৫ বিরুয়ের স্টলে দর্পণ পাওয়া যায়। 
বার্ষিক -_ বারো টাকা ঃ 
[| . যাল্মাসিক-- ছয় টাকা . 
ব্রিমাসক -- তিন টাকা 


, শিল্প ও সঙ্গীত 
কের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে. সক্ষম হয়েছে। 


উপর দর্পণ সময়োচিত প্রবন্ধ প্রকাশ করে। 


ূ 
বেপরোয়া হু 
শব 


teeae ৯৭ ইহরসিততত৩ তত তকতর উতর রতজজজের হত তত জজ ৪৬৪ ৫ 
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. করেছিলেন, এবার তা’ 


র দ্বিতীয়ার্ছ্দে বাঙলার নব্জাগ্চরণের ইতি- 


কথার সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেসের অবিচ্ছেন্ত যোগ রয়েছে। সেই 
সময়ে অত্যন্ত অক্ফ,.ট এবং অসম্পূর্ণভীবে কংগ্রেস বাঙালীর 
রাজনৈতিক আশা আকাব্মীকে রূপ দিয়েছিল। ইংরাজ সরকার 
দেশ ছেড়ে চলে যাক বা আমর! নিজেদের হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা 


নেবো একথা তখন বাঙালী বুদ্ধিজীবী বলেনি। 


আবেদন 


নিবেদনের মাধ্যমেই আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান ভার গৌরবময় 
ইতিহাসের প্রথম পর্ব শেষ করে। 


বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে 
বাঙালীর জাতীয়তাবোধ দীপ্ত শিখায় 
প্রোছল হয়ে ওঠে কংগ্রেদকে অব- 


এলম্বন করে। বিপ্লবী সশস্ত্র সক্তবর্ষের . 


কর্মকাণ্ডের সঙ্গে অধিকাংশ বাঙ্গালী 
কংগ্রেস নেতাই যোগ দিতে পারলেন 
না? তবে, অগ্নিযুগের বীর পূজারীদের 
প্রতি অকুঠ শুভেচ্ছা, আস্তরিক 
অভিনন্দনই জানালেন! মত ও 
পথ নিয়ে সেদিন চুলচেরা! তর্ক করার 
প্রয়োজন ছিল না| অধিকাংশ কংগ্রেসী 
নেতাই বাঙ্গালী বিপ্লীববাদীদের 
সাবাসী দিয়ে মনে মনে বলতেন-- 
ও পথে যাবার মত শক্তি আমাদের 


' নেই। তোমাদের কর্মসাধনার দিছি 
'আমরা সবাই কামনা করি। 


বাঙলার বিপ্লববাদীরা বোধহয় 
বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে সব থেকে 
সুসংহত এবং শক্তিশালী আঘাত 
হানতে সমর্থ হুন প্রথম মহাযুদ্ধের 
সময়ে । ইংরাজ সরকারের দেশী 
সামরিক বাহিনীর মধ্যে ভারতবর্ষে 
এবং দেশের বাইরে'বিপ্লবের আগুন 
প্রধানতঃ বাঙালী বিপ্লবীরাই ছড়িয়ে 
দেন । তীরাই ইংরাজ শক্তির শক্ত 
জার্মাণ রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে যোগাযোগ 
করেন। সেদিন অবশ্য বাঙ্গলার 
কংগ্রেস এই সশন্ত্র যুদ্ধোদ্ঠম 
থেকে অনেক দূরে ছিল। তখনও 
নৈতিক সমর্থন এবং আস্তরিক 
সহানুভূতি ছিল। কিন্ত, সক্রিয় 
সহযোগিতার হিম্মৎ ছিল না। 

অসহযোগ আন্দোলনের প্লাকনে 
বাংলার বিভিন্ন বিপ্লবী দল, উপদল, 
কংগ্রেসের পতাকার নিচে এসে 
ধাভিয়েছিলেন। সশস্ত্র রাজশক্তির 


বিরুদ্ধে নতুন কায়দায়, নতুন মতাদর্শ 


নিয়ে লড়াইতে তারা যোগও 
দিয়েছিলেন। দেশকে শৃঙ্খল মোচন 
করার যে সাধনা তারা এতদিন 
একান্তে মৃত্যুর মুখোমুখি দাড়িয়ে 
চারদিকে 
ছড়িয়ে পড়লো । দেশের সাধারণ 
মানুষের সঙ্গেও তাঁদের পরিচয় হলে] । 
কংগ্রেন নেতৃত্বমঞ্চেও নতুন নেতার! 
আঈন পেলেন এবং পুরাতন পথ- 
প্রদর্শকদের কেউ কেউ, বিদায় 
নিলেন । 


বিল্লববাদ্বী ও কংগ্রেস 

তারপর থেকে বাংলার রাজ- 
নৈতিক জীবনে “মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে 
কংগ্রেদী অহিংস আন্দোলনের ধারা 


্ৈ . 
re 


এবং সশস্ত্র বিপ্রববাদের ' চিন্তাধারা 
চইই পাশাপাশি প্রভাবিত হয়েছে। 
দেশশ্রিয় যতীন্্রমোহন এবং নেতাজী 
সুভাষচন্্র_দুই কংগ্রেস নেতার সঙ্গেই 
বিপ্লবী দলের যোগাযোগ ছিল। 
বোধহয় গান্ধীজী যেভাবে রাজনৈতিক 
গ্রামে অহিংসার স্থান নির্ণয়। 
করেছিলেন, দেশপ্রিয়, নেতাজী বা 
অন্ভান্ত বাঙ্গালী কংগ্রেস নেতার! তা 
বিশ্বাস বা গ্রহণ করেন নি। ৩৪-৩৫ 
সাল থেকে বিপ্লববাদের- পথ ছেড়ে 
বাঙ্গালী অন্নিযুগের কর্মীরা নতুন 
ধারায় জনতাকে সংগঠিত করে কাজ 
করতে আরম্ভ করলেন । তথন তীর! 
কংগ্রেসের মধ্যেই সর্বব্যাপক একতা 
গড়ার প্রচেষ্টা আরম্ভ করলেন । 
কংগ্রেসের মধ্যে দক্ষিণ বামের ঘস্দে 
অধিকাংশ বাঙালী কংগ্রেসসেবী 
নেতাজীর নেতৃত্বে বামপন্থী বলে 
পরিচিত হয়েছিলেন। খুব জোর 
করেই বল! প্রয়োজন যে সেই বামপন্থী 
চিন্তাধারার বুনিয়াদ ছিল বলিষ্ঠ 
জাতীয়তাবাদ! মাক্সবাদীদের স্থান 
সেখানে ছিল না বললেই চলে। 
দক্ষিণ-বামের কংগ্রেসী আভ্যন্তরীণ 
দবদ্বে সীমিত শক্তির বাঙলা কমিউনিষ্ট 
পার্টি নিজের দলগত স্থবিধা করারই 
চেষ্টা করেছে ।' 


বাঙলা কংগ্রেসের মধ্যে মত ও 
পথের ছন্দ *৪২এর অগাষ্ট বিপ্লবের 
পূর্বাহ্নে নাটকীয়ভাবে সমাপ্ত হয়। 
স্বাধীনতা সংগ্রাম সুরু করা নিয়েই 
মতবিরোধ হয়েছিল। সংগ্রাম যখন 
আরম্ভ হলো, তখন আর বিভেদ 
জিইয়ে রাখার কোনও অর্থই হয় 
না--এ'কথা সধাই বুঝলেন। কেবল 
কমিউনিষ্টরাই, কংগ্রেসের ভেতরে 
থেকেও স্থপরিকল্পিতভাবে কংগ্রেস 
সিদ্ধান্তের বিরোধিত। করার এবং 
সংগ্রামের বিরুদ্ধাচরণ করার চেষ্টা 
করলেন। তখন থেকেই কমিউনিষ্ট 
পার্টি, কংগ্রেস থেকে আলাদা হয়ে 
গলেন; যদিও আমুষ্ঠানিক ভাবে 
কমিউনিষ্টরা কংগ্রেস ছাড়েন ”৪৬এর 
সাধারণ নির্বাচনের আগে। 


দ্বিধাবিভজ্ত কংগ্রেস 

৪৭ সালে স্বাধীনতার দিন বাঙলা 
কংগ্রেসও দ্বিধা বিভক্ত হলো। বাস্তব 
অবস্থা বুঝতে সবারই একটু দেরী 
হলে! | পূর্ববাঙলার কংগ্রেস্ট নেতা- 
রাই ঝঙলা কগগ্রেসের কর্ণধার 
ছিলেন। 


তাদের মধ্যে বেশ কয়েক 


জন পশ্চিম বাঙলাতেই স্থায়ীভাবে 
বসবাস এবং রাজনীতি করবেন বলে 
ঠিক করলেন। এতদিন পূর্ব বা 
পশ্চিম বাঙলা বলে আলাদা কোনও 
গোষ্ঠী ছিল.-না। জেলার দল 
প্রীদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে বরাবরই 
ছিল। কিন্ত, সে অন্ত ব্যাপার । দেশ 
বিভাগের দিনে বাঙলা কংগ্রেসের 
মধ্যে বা আশে পাশে কমিউনিষ্ট 
এবং মুসলমান সাম্প্রদায়িক নেতারা 
ছাড়া আর সবাই ছিলেন। হিন্দু 
সাম্প্রদায়িক দল বাঙলাতে কখনই 
দানা বাধতে পারে নি। সে সময়- 
কার উত্তপ্ত বাতাবরণে হিন্দু সাম্প্র- 
দাত্রিক ভাব যথেষ্টই ছিল; কিন্ত, 
তা’ ঠিক দানা বাধতে পারে নি। 

স্বাধীনতার পর পশ্চিম বাঙলা! 
কংগ্রেসের নেতৃত্বভার পেলেন ভূত- 
পূর্ব যুগান্তর বৈপ্লবিক দলের নেতার] । 
তাদের সঙ্গে এলেন অভয় আশ্রম 
গ্রপ বলে পরিচিত বাঙলার প্রখ্যাত 
গাস্ধীবাদীর]। উপরতলার চতুর 
রাজনৈতিক .নেতা কিরণশস্কর রায় 
এই ভামাডোলের বাজারে কংগ্রেস 
সংগঠন এবং সরকারের মধ্যে অত্যন্ত 
প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে দেখা 
দেন। 

“বিভক্ত বাঙলায় কংগ্রেনী মন্তরি- 
সভার শৈশব অবস্থাতেই গোলযোগ 
আরম্ভ হলো! । খুব সন্তর্পণে পূর্ব এবং 
পশ্চিম বাঙলার বাসিন্দার কথাও 
উপস্থিত হলো। এইরকম এক 
অনিশ্চিত পরিবেশে ডাঃ বিধানচন্দ্ 
রায় পশ্চিম বাঙলার রাজনীতিতে 
অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে প্রবেশ কর- 
লেন। রাজ্যপালের পদ নিয়ে 
প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক কলহ-বিবাদ 
থেকে তিনি বিদায় নেবেন বলে যার! 
মনে করেছিলেন তারা মস্ত ভুল 
করেছিলেন | ডাঃ রায় বাঙলাদেশকে 
শাসন করলেন এমন করে যার তুলনা 
ভারতবর্ষের অন্ত কোনও রাজ্য 
মুখ্যমন্ত্রীর শাসন পরিচালনার সঙ্গে 
দেওয়া চলে না। 


ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ রায় 

উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্তরীরূপে 
গোবিন্দবল্লভ পদ্থু খুব যোগ্যতার সঙ্গে 
শাসনভার বহন করেছেন। মাদ্রাজে 
প্রথম কংগ্রেণী মন্ত্রিসভার প্রধান 
রাজাজীর শাসন কাল নিশ্চয়ই 
স্মরণীয়। বোম্বাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী 
হিসেবে মোরারজীভাইও অজবরদত্ত 
নাম কিনেছিলেন । তবুও ডাঃ বিধান- 
চন্দ্র রায়ের মতো ক্ষমতার অধিকারী 
এর! কেউই ছিলেন না! ডাঃ রায়েক্ 
তুলনা কেবল নেহরুলীর সঙ্গেই 
সম্ভব। এখানেও বোধহয় সর্বময় 
কর্তৃত্ব নিজের হাতে নেওয়ায় এবং 


পরিচালনায় ডাঃ রাম ভারতের - 


প্রধানমন্ত্রীকেও পেছনে ফেলে রেখে- 
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ছেন। কিরণশঙ্কর রায় আরও 
কিছুদিন বেঁচে থাকলে কি হতে বা 
শরৎচন্দ্র খন্থু বাউল টা কংগ্রেসে থাকলেই 
বা ঘটনার গতি কি হতো, সে সব 
জল্পনা-কল্পনা একেবারেই অর্থহীন! 
ডাঃ রায়ের সঙ্গে নলিনীরঞ্জন সরকার 
একই মন্ত্রিসভায় ছিলেন সত্যি। 
কিন্তু, নলিনীরগ্রনএর কর্মক্ষমতা 
তখন অনেক কমে গিয়েছিল। 
শ্তামাপ্রসাদ বিরোধী নেতারূপে ডাঃ 
রায়ের প্রতিন্দীর স্থান কখনও নেন 
নি! তীর দৃষ্টি নিবন্ধ ছিল বরাবরই 
সারা ভারতের নেতৃত্বমঞ্চে। ডাঃ 
প্রফুল্ল ঘোষ কোনও দিক থেকেই 
ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ রায়ের যোগ্য প্রতিদ্বন্বী 
ছিলেন না। 

ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ রায় মুখ্যমন্ত্রী হবার 
পর থেকেই পশ্চিম বাউল! কংগ্রেসের 


' মধ্যে বিরাট পরিবর্তন আনতে আরস্ত 


করে। মন্ত্রিসভা থেকে অভয় আশ্রম 
গু প সরে যাবার পর, প্রাদেশিক 
কংগ্রেস কমিটি, থেকেও তাদের 
বিতাড়নের তোড়জোড় আরম্ত হয়। 
পশ্চিম বাঙলার জেল|.কংগ্রেস কমিটির 
সঙ্গে এই চক্রের যোগাযোগ বরাবরই 
কম ছিল এবং কলকাতার রাজ- 
নীতিতে তার্দের বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল 
না। ফলে তাদের কোণঠাসা করা 
খুব শক্ত হলো না। এই ব্যাপারে 
বাঙলা কংগ্রেসের অন্তান্ত উপদল এবং 
চক্রও একযোগে বিশেষ উৎ্পাহ নিয়ে 
কাজ.করেছিলো। ৯ 


হুগলী গ্রুপ 

এই সময় থেকেই হুগলী জেলার 
খাদি গ্রপ’ বাঙলা কংগ্রেসে 
নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে 
আরম্ভ করেন। বাঙলা কংগ্রেসে 
আজ এই গ্রপে সর্বময় কর্তৃত্বের 
অধিকারী । বাঙলা কংগ্রেসে এর 
আগে এতদিন ধরে একটি চক্র এই- 
ভাবে কখনও ক্ষমতা দখল করে 
থাকতে পারে নি। বাঙলা কংগ্রেসে 
নেতাজী সুভাষচন্দ্রও কখনও এভাবে 
সংগঠন পরিচালনা করার অধিকার 
পান নি। তার রিরুদ্ধে বাঙলা 


' কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যে অত্যন্ত 


প্রভাবশালী চক্র সব সময়েই ছিল। 
ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষের গান্ধীবাদী গোষ্ঠী, 
যুগান্তর চক্র, কিরণশঙ্কর রায় এবং 
তার চক্র, কমিউনিষ্টরা এবং আরে! 
অনেকে সুভাষচন্ত্রকে বারবার 
নাম্তানাবুর্দ করার চেষ্টা করেছে। 
তার উপরে মহাত্মা গান্ধী এবং সর্ব- 
ভারতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বও সথভাষচন্ত্রকে 
কখনই নিজেদের অন্থগামী বলে মনে 
করে নিতে পারেন নি। 


অতুল্য ঘোষ এবং তার সহকর্মীর! 
আজ ষে বাঙলা ক্রুংগ্রেসে নিরঙ্কুশ 
ক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন তা’ 
কেবল উপদ্দলগত কলহ-বিবাদ ক্র 
একথা কিছুতেই খ্বলা চলে না। 
স্বাধীনতার পর ছু'বছর বাঙল। 
কংগ্রেসের যে চিলেঢালা ভাব, 


সাংগঠনিক দুর্বলতা ছিল আজ তার * 


মিলে কংগ্রেসকে নির্বাচনে হারাবার 


কিছুই দেখতে পাওয়া যার না। 
তখনকার দিনে প্রাদেশিক কংগ্রেস 
কমিটির অফিসে গিয়ে বসলে ক্ষমতা- 
সীন রাজনৈতিক দলের সদর দপ্তরে 
এসেছি একথা কিছুতেই মনে হতো 
না। জেলা কংগ্রেসের সঙ্গে 
প্রাদেশিক অফিসের যোগাযোগ ছিল 
অত্যন্ত কম। এখনকার কংগ্রেস 
সংগঠন অত্যন্ত সজীব । সেখানে 
কাজ হয় না একথা অতি বড় 
সমালোচকও বলতে পারবেন না। 


অতুল্যবাবুর নেতৃত্ব ৃ 
অতুল্য ঘোষ গোষ্ঠীর নেতৃত্বে | 
যেমন কং সংগঠন মজবুত স্টেট 
তেমনি বাংলা দেশে অন্ত দল, 
উপদলের সঙ্গেও কংগ্রেস শক্ত করে “ 
মুকাবিলা করেছে । বাংলাদেশে 
বামপন্থীদের বরাবরই বিরাট প্রভাব 
ছিল। কংগ্রেস সংগঠনের বাইরে তীরা 
স্বাধীনতার পর চলে গিয়েছেন । গ্রাতিশ ' 
চিত কংগ্রেস নেতাদের কেউ কেউ ' 
কংগ্রেস ছেড়ে চলে গিয়েছেন এবং 
কয়েকজন বামপন্থীদের সঙ্গে যোগ 
দিয়েছেন । রংবেরংএর বামপন্থীরা 








ফন্দীফিকিরও এ টেছেন। কোনটাতেই 
কিন্তু বিরোধী শক্তি জিততে পারেন 
নি। ডাঃ রায়ের নেতৃত্বে বাঙলার 
কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা বহুক্ষেত্রেই বিরোধী 
চক্রুকে মুকাঁবেলা করতে পিছু হটেছে। ; 
কিন্তু অতুল্যবাবু অনেক বেশি সাহসের ' 





সঙ্গে বামপন্থীদের. সঙ্গে পাঞ্জা, 
কসেছেন। 
এতসব সত্তেও কিন্ত বাঙলা-কংগ্রেস 


তার জনসমর্থন ধীরে ধীরে হারাচ্ছে । : 
বাঙ্গলার রাজনৈতিক জীবনের মেরুদণ্ড { 
মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ধীরে ধীরে ' 
কংগ্রেস ছেড়ে দিচ্ছে। কলকাতার 
বাঙ্গালী সমাজ গত সাধারণ নির্বাচনে 


 (শেষাংশ জম পৃষ্ঠায় ) 


খাদ্যমষ্কট প্রতিরোধ 
এ ৬্ঠ পৃষ্ঠার পর) 
করে, কাজেই পরিকল্পিত উপায়ে 
কৃষির ও শিল্পের উন্নয়ন সম্ভব । আধা 
সামস্ততান্ত্রিক, আধা ধনতাগ্রিক বা 
সামন্তভৃম্বামীদের পৃষ্ঠপ্রোষিত * সর- 
কারের দ্বারা কোন সমস্তার স্থায়ী 
সমাধান সম্ভব নহে, কারণ ইহারা 
মূলতঃ প্রগতিবিরোধী। ক্কষকদের 
আন্দোল,নের চাপে ইহারা ভূমি 
হইতৈ সর্বপ্রকার কয়েমী স্বার্থের 
অবসান চায় স্থা। সত্যিকার কৃষকদের 
মধ্যে জমি, বন্টনের সাহায্যে ষে 
রাজনৈতিক ও মানসিক আবহাওয়া ' 
সৃষ্টি করা যাইবে সেইটাই কৃষি-সমস্তা 
সমাধানের একমাত্র স্থায়ীপথ | এই” 
হইলেই কৃষি এলাকায়, সমবায় বা 
মৌথ খামার পদ্ধতিতে বস্তরীকৃত 








' বৃহদায়তন কৃষি উৎপাদন বাবস্থা চালু 


করা সম্ভব। এইভাবে শুধু পশ্চিম 
বঙ্গের নহে সমগ্র ভারতবর্ষেরই খাস্ত- 
সঙ্কট দূর করা যায়। 







পারেন কিন্ত তাদের জানা উচিত 
যে প্রফুল্লবাবুর 'আইন এবং তাদের 


বেয়াড়া সিদ্ধান্তের ফলে আজ কান্দী 


মহকুমার খাস্তভাণ্ডার কান্দীতেও 
অভাবী. চাষীরা অনেকেই সজনে 
পাতা সিদ্ধ করে খাচ্ছে। ছু'বেলা 


ভাতের মুখ দেখছে না এমন চাষীর ' 


সংখ্যা কম নয়। ৩1৪ দিন আগে 
কান্দী থানার অন্তর্গত যশোহরি 
আমুথা অঞ্চলের অধীন লাহারপাঁড়! 
শ্তীতের” কমলাকান্ত * মুুলের স্ত্রী 
অমলা দাসী নিজের ৪1৫টি অভুক্ত 


শিশুর গুনাহারের জালা চোখের ' 


সামনে দেখতে না পেরে গলায় দড়ি 
দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। আত্মহত্যা 
করার আগে স্বামীকে চাল আনতে 
বলে স্ত্রী শুধু মনকে প্রবোধ দেবার 
জন্ত উন্ধনে খালি হাঁড়ি চাপিয়েছিল, 
অপারগ দরিদ্র স্বামীর চোখ দিয়ে 
জল গড়িয়ে পড়েছে, কথ] বলতে 
পারেনি। একথা মিঃ বসাক বা 
প্রফুল্লবাবু জানেন কিনা জানা যায় 
নি, তবে গ্রামণ্ুদ্ধ লোক এর সাক্ষী 
আছে। ২ দিন হ'ল বৃষ্টি নেমেছে। 
এতদিন ছিল জলাভাব। চাষের 
কাজ বন্ধ। আজও ক্যানেল 
এলাকাতেও সব জায়গায় জল 
সরবরাহ কর! হয়নি। মডিফায়েড 
‘রে শনের চালের পরিমাণ প্রথমে 
কমানো হলঃ পরে ক, খ,গ 
৩ শ্রেণীর মধ্যে কেবলমাত্র ‘ক’ 
শ্রেণীকে বর্তমানে রেশন. দেবার 
দিদ্ধান্ত হয়েছে । অন্ত ছু শ্রেণী বাদ। 
ফলে Modified Ration ব্যবস্থা! 
প্রহমনে দীড়িয়েছে। বহু এলাকায় 
ডিলার আছে থাতা পত্রে। মাল 
নাই। ছর্গধযুক্ত মোটা চাল রেশনে 
দেওয়া হুচ্ছে। তাই খেতে হবে। 
রেশনের ভাল চাল অন্তধারে লোক 
ঠকিয়ে কালবাজারে চলে গিয়েছে । 
চাউল কেলেঙ্কারীর' সে খবরও 
প্রকাশিত ' হয়েছে বাংলীদেশের 
কাগজে কাগজে! অনেক অভাবা 
ঘরের চাষীকে রেশনের দোকানের 
সামনে কার্ড হাতে বিরস মুখে 
দাড়ির থাকতে দেখা গেছে। রেশন 
নেবার পয়সা নেই। যদি দোকানীর 
দয়া হয় তবে খাওয়া হবে|" 
চারিদিকে চুরিচামারি বেড়েছে। 
গ্রাম্য মহাজনদের কাছে পেটের দায়ে 
গ্রাম্য চাষীরা তাদের ঘটি-বাট্টি বন্ধক 
দিতে সুক্ষ করেছে i নিয়ন্ত্রণাদেশ 
প্রত্যাহারের পর এই হচ্ছে মুশিদাবাদ 
জেলার বান্তভাণ্ডারের' অবদ্থা। 

বট এলাকার ওপর আগে সমস্ত 
জেলার লোক নির্ভর করতো আজ 
সেখানে অভাব কেন এ প্রশ্ন মনে, 
জাঁগা স্বাভাবিক । চিরাচরিত ব্যবস্থা 


অনুসারে “বাগড়ীর’ চাষীরা তাদের 


এলাকার অর্থকরী ফসল গাড়ী 
বোঝাই করে ভাগীরথী পার হয়ে 





i | ad ৯৭ 
মবঙ্গ সরকারের কৃতিত্ব 





(৫ম পৃষ্ঠার পর ) 
“দক্ষিণে পাড়ি জা মা তো রাট়ের 
ধানের আশায়! আজও তার! আসে 
কিন্ত “আগের থেকে অনেক কম। 
আজকাল রাচেই অভাব সুরু হয়েছে। 
সহজে কেউ ধান দিতে চায়না’ 
এ হ'ল বাগড়ীর চাষীর কথা। 
কান্দী মহকুমার চাষীর ঘরে ঘরে 
ক্রমবৰ্্ধঙ্গান অভাবের কারণ অনুসন্ধান, 
করুতে হলে চাষীরা কি বলে-তা জানা 
দরকার | চাষীদের মতে, 

(১) 1৫৬ সালের বস্তায় রাঢ়ের 
চাষীরা ঘরবাড়ী, শন্ত, হালের বলদ 
হারিয়ে যেভাবে সর্বশ্রাস্ত হয়েছে তা 
থেকে বাচতে হলে এবং বন্তার বছরের 
খপের অঙ্ক পরিশোধ করতে হলে 
ঘরে ঘরে খাবার ধানের টান পড়বে । 
বন্তার ফলে বহু সহস্র বিঘা আবাদী 


জমি ময়ূরাক্ষী নদীর বালি চাপা পড়ে. 


বহু চাষীকে সর্বশ্রাস্ত করেছে। 
(২) সেচ ব্যবস্থার অভাব। 


সেচের সমন্তা সমাধান কমতে না 
পারলে রাটের চাষীর অভাব কমবে 


না| প্রতিবছরই বহু মূল্যবান জমিতে ' 


মাত্র ১ট ফসল ঠিক ভাবে উৎপাদন 
করা সম্ভব হবে না। হচ্ছেও তাই ৷ 
এক ফসলের জমিকে ছু'ফসলের 
জমিতে পরিণত করার জন্য অবিলম্বে 
ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা কার্যকরী করে 
অকারণে যে সমস্ত চাষযোগ্য জমি 
অনাবাদী পড়ে থাকে তা রোধ করা 
দরকার। | 

(৩) ভূমি সংস্কার আইনের ক্রটি! 
আজও পৰ্য্যন্ত অভাবী ভূমিহীন চাষী- 
দের মধ্যে ভূমি বণ্টনের সিদ্ধান্ত 
কার্যকরী হয়নি । 

(৪) ' গ্রামাঞ্চলে কুটীর শিল্পের 
অভাব”৷ বড় বড় শিল্পের কথা দূরে 
থাক অবিলঘ্বে গ্রামাঞ্চলে কুটারশিল্পকে 
পুনক্জজীবিত করতে ন! পারলে, সারা 
মহকুমার মানুষকে যদি জমির ওপর 
নির্ভর ক'রে পড়ে থাকতে হয় তাহলে 
রাছের চাষীর অভাব না কমে ক্রমশঃ 
বেড়ে যাবে! 


ভাগাভাগির j 

জেলা থেকে বেশ কিছু ধান-চাল 
আমদানী হয়ে *'বাগড়ী” এলাকার 
অভাব কমাতো, বর্তমানে সে স্থষোগ 
নাই। ফলে সমস্ত চাপ কালী 
মহকুমার রাঢ় অঞ্চলে পড়েছে, অথচ 
সেই অনুপাতে চাষাবাদের উন্নতি 
হয়নি । সেচের সুব্যবস্থা হয়নি! 
ভূমি সংস্কারের প্রতিশ্রুতি পালিত 
হয়নি । ফলে বাঢ়ের' খাত্তশস্তে 
জেলাবাসীর অভাব মেটা দূরের কথা, 
রাঢ়ের জনসাধারণের অভাব মিটছে 
না। এই হচ্ছে প্রকৃত অবস্থা! । 
মহকুমার ৪টি থানায় ৪টি উন্নয়ন বলক 
স্থাপিত হলেও তার মাধ্যমে খুব বেশ 
উন্নতি হচ্ছে না এবং হতেও পারে ন1। 
কান্দী থানার বুকের দায়িত্বশীল 
উর্দ্ধতন কর্মচারীদের ক্রুটির জন্য গত 
মার্চের আধিক বৎসরের মধ্যে ক্ষুদ্র 
সেচ পরিকল্পনা খাতের ১৫,০০০ টাকা 
খরচ না করতে পারার অন্ত ফেরত 
পাঠাতে হয়েছে । অথচ কান্দী থানায় 
সেচের লমস্তাই প্রধান সমস্তা। 





কংগ্রেসের বিরুদ্ধেই তাদের রায় 
দিয়েছে। কলকাতার মত অত 
ব্যাপকভাষ্কব না হলেও, পশ্চিমবাঙলার 


বিভিন্ন জেলা শহরে কংগ্রেস বিরোধী ' 


শক্তি বিশেষ করে কমিউনিষ্ট পার্টির 
সাংগঠনিক প্রভাব বাড়ছে। গ্রামের 
কৃষকদের মধ্যেও কংগ্রেসের অপ্রতিহত 
প্রতিষ্ঠা এবং অপ্রতিত্বন্দী নেতৃত্ব খর্ব 
করার কাজ বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে 
সম্প্রতি সুরু হয়েছে৷ মজুর এলাকায় 
কংগ্রেস সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়ছে। 
সব থেকে ষেটা ভাববার কথা যে 
বাংলাদেশে অকমিউনিষ্ই কংগ্রেস- 
বিরো ধী শক্তি একেবারেই শেষ 
হতে চলেছে! সমাজ জীবনে 
নেতৃত্ব্ন্ব কংগ্রেস ও কমিউনিষ্টদের 
মধ্যে চলছে । মাঝামাঝি কোনও 


শক্তি নেই। 


শক্তিস্থীনতার কারণ 

কংগ্রেসের শক্তিহীনতার কারণ 
বাতলাতে গিয়ে বাংলার বর্তমান 
কংগ্রেস নেতৃত্বের উপর দোষ চাপিয়ে 
দিলে মুস্কিল আসান খুব সহজ ভাবেই 
হয় কিন্তু তা হবে মিথ্যা ক্রুট স্থাল- 
নের চেষ্টা। সারা ভারতেই কংগ্রেস 
সংগঠন ভালছে। উপদলগত কলহ- 
কোন্দল পাঞ্জাব বা উত্তর প্রদেশের 
কংগ্রেস সংগঠুনের মধ্যে অনেক. তীত্র। 
কংগ্রেস সংগঠন এবং কংগ্রেস মস্তরি- 
সভার মধ্যে কোনও কোনও রাজ্যে 
ষম্সান লড়াই লেগেই আছে। 


"মুখ্যমন্ত্রীর বা মন্ত্রিসভার পদপ্রার্থাদের 


মধ্যে অশোভন ঝগড়ার সমাচার 
খুব বিরল নয়। বাঙলা কংগ্রেসের 
"আভ্যন্তরীণ চিত্র সেদিক থেবে অনেক 


পসশ্ডিন আ্বাগুভলাম্ত্র কংগ্রেস 
(৭ম পৃষ্ঠার পর ) 


ভাল। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মুখ্য- 
অস্তিত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার ছিন্মৎ 
বাঙলার কোনও কংগ্রেসী নেতার 
নেই । আবার. সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির 
এবং রুচির মানুষ হয়েও ডাঃ রায় 
এবং অভুল্য' ঘোষের মধ্যে পরিপূর্ণ 
সহযোগিতার ভাব রয়েছে। 
কংগ্রেসের সাংগঠনিক ব্যাপারে ডাঃ 
রায় একাস্তভাবেই অভুল্য ঘোষের 
উপর নির্ভরশীল । ভালমন্দ সব 
ব্যাপারেই ডাঃ রায় অতুল্য ঘোষ 
চক্রকে কংগ্রেসের সাংগঠনিক "প্রশ্নে, 
সমর্থন করে এসেছেন । মাঝে মাঝে 
এখানে ওখানে চাঃ রায়ের বিরুদ্ধে 
মুছ গুঞ্জন শোনা গেলেও, তাকে 
্রপ্কুট করার প্রচেষ্টা প্রাদেশিক 
কংগ্রেস নেতৃত্ব করেন নি। | 


ব্যর্থ হতাশ! 

চিন্তা এবং কর্মনীতি নির্ধারণের 
ক্ষেত্রে আজ পারা ভারত কংগ্রেস 
সংগঠনে যে সঙ্কট দেখা দিয়েছে 
পশ্চিমবাংলাতেও তা’ বেশ ভালভাবেই 
আত্মপ্রকাশ করেছে । পৃথিবীর বৃহত্তম 
গণতান্ত্রিক বাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের 
আভ্যন্তরীণ কাজ-কর্মে গণতন্ত্রে 
অভাব স্বাধীন চিন্তার বিকাশকে 
প্রতি পদে প্রতিহত ,করেছে। 


 নেহরুজীর বিরাট ব্যক্তিত্ব একদিকে 


সর্বসমন্বয়ী কংগ্রেসের মধ্যে যেমন 
এক যোগনুত্র স্থাপনে সাহায্য করেছে, 
তেমনি অন্তদিকে মত এবং পথের 


সন্ধানে বিচার, বিতর্ক, বিশ্লেষণের 


প্রয়াসকে রুদ্ধ করেছে, নিস্তেজ 
করেছে । গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 


থেকেই বিরোধী মতাদর্শ বা বিভিন্ন 
$ 


কর্ধস্থাশ প্রচার করার কোনও 
সার্থকতা আছে, এ’ সহজ সত্যকে 


আজ বড় কেউ স্বীকার করেন না।' 


একট কারণে বাঙলা কংগ্রেসের বহু 
প্রতিষ্ঠিত নেতা ও পুরাতন কর্ম্মী হয় 
সংগ্ঠন ছেড়ে বাইরে চলে গিয়েছেন, 
না হলে একে বারে নিক্কিয় হয়ে 
বসে পড়েছেন। কেউ কেউ কংগ্রেস 
টিকিটে রাজ্য বা কেন্দ্রীয় আইন সভার 
সদন্ত থেকেও একেবারে, রাজনৈতিক 
অপমৃত্যু বরণ করে নিয়েছে ন। 
বাঙাল! কংগ্রেসে ক্ষমতাসীন চক্রকে 
চিরস্তন মনে করে নিয়ে বার্থ হতাশায় 
হা ছতাশ করা ছাড়া তাঁদের আর 
কিছু করার নেই। ্‌ 

বিগত সাধারণ নির্বাচনের পর 
পেকে বাঙলা কংগ্রেসের মধ্যে প্রগতি- 
শীল গ্রপ বলে এক গোষ্ঠী দেখা 
দিয়েছে । তাঁরা বলেন, কংগ্রেসকে 


জোরদার করার জন্ত তারা কংগ্রেসের ' 


সংস্কার চান ; নেতৃত্বমঞ্চ থেকে ব্যক্তি 
বিশেষকে সরানো তাদের উদ্দেশ্য নয়। 
তারা বলছেন যে সাধারণ কংগ্রেস 
কর্মীদের মধ্যে নতুন উৎ'সাহের, 
কর্ম্মোদ্দীপনার জোয়ার না জাগাতে 


পারলে কংগ্রেস সংগঠন তার জন-. 


সংযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবে 
না। মণ্ডল কমিটি কংগ্রেসের সব 
থেকে নিচের ধাপ এবং সব- থেকে 
গুরুত্বপূর্ণ । সাধারণ মানুষের সঙ্গে 
এই কমিটিরই যোগাষোগ আছে। 
এলাকার প্রতিটি সমস্তার সঙ্গে 
পরিচিত হতে পারে, সমস্তা সমাধানের 
জন্তে সচেষ্ট হতে পারে মণ্ডল কংগ্রেস 
আগুয়া হয়ে । অথচ, আজ অধিকাংশ 


হোক। 


সেচে না বহি | 
হিসাবে গৌজামিল দিয়ে মৃন্্রী বিমলচন্্র 
সিংহের ভোটের সুবিধা করা হয়েছিল। 
মুল্যনিয়ন্ত্রণাদেশ প্রত্যাহারের ফলে 
যখন জনসাধারণের অর্থনৈতিক জীবন 
বিপন্ন তখন ৫& সালের সারের খণ 
বাবদ বকেয়া খণ শোধ করার অন্ত 
Kandi Certificate Office থেকে 
কয়েক সহ টাকার Certificate 
জারী করা হয়েছে। অথচ এ বৎসর 
সারের কোন দ্ুবিধাই জনসাধারণ * 
পায়নি ৷ বস্তার জলে ফসল সমেত 
সবকিছু নিশ্চিহ্ন হয়েছে। জনসাধারণ 
দাবী করেছিল এ খণ মকুব কর! 
কিন্ত সে আবেদন গ্রন্থ 
এই "হল কান্দী মহকুমা, 
জেলার খাত্বভাণ্ডারের 


হয়নি । 
মুশিদাবাদ 


বাস্তব চিত্র ৷ 


মণ্ডল কংগ্রেলই নিক্রিয়। কোনও 
কোনও মণ্ডলে অপ্রাসঙ্গিক কলহ- 
কোন্দলই হয় বেশি । সাধারণ কংগ্রেস 
কর্মী এবং সমর্থকদের সঙ্গে অনেক 
ক্ষেত্রে মণ্ডলের যোগাযোগ ক্ষীণ। 
এইসব কথা তুলে'ধরে তার! কংগ্রেসের 


সংস্কার সাধন করতে পারবেন বলে " 


মনে করছেন । 

প্রগতিশীল বলে যার! নিজেদের 
পরিচয় দিচ্ছেন তারা যে সবাই নতুন 
এবং ভাল করে কংগ্রেস গড়তে 
চাইছেন তা’ ঠিক জোর করে বলা 
যায় না। অতুল্য ঘোষ গোষ্ঠী বিরোধী 
হলেই যে প্রগতিশীল হবে তা’ কিছু- 
তেই বলা যায় না। আবার তুল্য 
ঘোষ যে প্রতিক্রিয়ার আজ্ঞাবহ সে 


অপবাদ একাস্তভাবেই অলীক। 
ক্ষমতাসীন চক্রের সম্পর্কে সর্বত্র 
দুর্নীতি এবং ভ্রষ্টাচারের . অভিযোগ 
শুনতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ বাঙলা 
নেতাদের বিরুদ্ধে এইসব 
অভিযোগ ভিত্তিহীন নয়, যেমন কেরা- 
লার কমিউনিষ্ট মন্ত্রিসভার সততা 
এবং স্তায়পরায়ণতা সম্পর্কেও অত্যস্ত 
গভীর সন্দেহ সেখানকার বহু সাধারণ 
মানুষের মধ্যেও আছে। তাই, বাঙল। 
কংগ্রেসের কর্ম্মশক্তি স্তিমিত হবার 
আসল কারণ খুঁজে বেরকরা 
প্রর়োজন। কিন্ত, তা’ ব্যক্তিগত 
বাদ-বিধাদের ফলে হবে না) কাজের 
নীতি এবং কৌশল নিয়েই আসল 
বিরোধ। ' সেটা ঠিক “হলে, অন্ত সব 
গলদ দুর করা খুব শক্ত হৱৈ না। 


কংগ্রেস 


Lf 
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| 2 
টব সু 
ES 


” ও্রন্কদস্ম জীল্ধন্ষে জেনান।| 


স্পষ্টবচন, সত্যভাষণ আর নির্ভীক 


* কঠঠশ্বরের সঙ্গে সঙ্গে আর একট' 


কথাও আর' ক’দিন পরে আদৌ 
শোনা যাবে ন! এই কলকাত! শহরে । 
সেই কথাটি হল খাকির কোত1 আর 
গাচগজী পাগড়ি পরিহিত পঞ্চনদ- 
বাগীদের প্রাইভেট বাস থেকে সেই 
পিলে কাপানো বহুশ্রুত চীৎকার-_- 
‘একদম বীধকে জেনানা | গান 
বং ল্লোগানের, সহর কলকাতাতে 
+নিত্যি নতুন কত গান বেরুবে, কত 
শ্লোগান পুরোনো হয়ে যাবে । কিন্তু 
সেই পুবোনে! শ্লোগানটি ধীরে ধীরে 
মিলিয়ে যাবে বিশ্বৃতিলোকে । কারণ 
প্রাইভেট এণ্টারপ্রাইজের মত 
প্রাইভেট বানও কলকাতা থেকে 
ক্রমশঃ অবলুপ্ত হতে শুরু করেছে । 


এগার বছর আগে পঁচিশখানা 
ঝকঝকে বাঘ-মার্কা সরকারী বাস 
যেদিন কলকাতার রাস্তায় চলতে শুরু 
করেছিল আমার মনে হয় সেইদিন 


কলকাতা প্রাইভেট বাসের জীবন-* 


সন্ধ্যা। এই পঁচিশখানা বাসই যে 
ক্রমশঃ মধ্যবিত্ত বাঙালী বাবুদের 
ঞ্জানন্যা্ড ফ্যামিলির মত জ্যামিতিক 
গতিতে বেড়ে চলবে এবং এর চাপে 
পড়ে কলকাতার প্রাইচ্ডেট বাসের 
সংখ্যা যে ক্রমশঃ পাবলিক ফাণ্ডের 
আকার ধারণ করবে এ জানতে কোন 
দুরদৃ্টিম্নন ব্যক্তিরই বাকী থাকেনি 
তবু কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের যে সহাবস্থান 
/নীতির বলে বিড়লা আর বিড়িওয়ালা, 
চোর এবং দারোগা, কালোবাজারী 
এবং ব্রহ্মচারী দিব্যি সুখে শ্বচ্ছন্দে 
পাশাপাশি টিকে রয়েছে সেই নীতির 
"বলেই এতদিন প্রাইভেট আর গভর্মেন্ট 
এই ছুই বাসই টিকেছিল পাশাপাশি। 
গভর্মেন্ট বাস আর প্রাইভেট 
বানের মধ্যে যে ফারাক তা-হদ শুধু 
_কৌলিন্তের 1 একটি যেন প্রেসিডেন্দী 
অপরটি চারুচন্দ, একটি ডজ অপরটি 
খালি ‘হিন্দুপ্তান, একটি চাওয়া, 
জপরটি খালি দীপক কেব্নি। 
আয়তন এবং পরিসরের দিক দিয়েও 
এই ফারাক্‌ সুস্পষ্টভাবে লক্ষিত। 
প্রাইভেট বাল নিয্নমধ্যবিত্ত বাঙালী 
পরিবারের বাসাধাড়ির “মত। একটি 
স্বংকীর্ণ ঘরের. মধ্যে পরিবার, আত্মীর" 
বর্গ, গোষ্ঠিগুদ্ধ সকলেই কোনরকমে 
মাথা গুঁজে রয়েছে। আর গভর্মেন্ট 
রাস যেন অফিসার্স কোয়াটার্ন। 
জায়গা খুব বেশী না হলেও ছিমছাম। 
মাঝে মাঝে বন্ধুবান্ধব ও “আত্মীয়- 
টি ককপার্ম গৃহে * জনাবিক্য 
ঘটলেও তার এয সী সহজে 


নষ্ট হবার নয়? 





দেওয়ালের দিকে তাকাঁন। 
সেখানেও উভয় প্রকার রুচির 
পার্কটি এক লহমায় ফুটে উঠবৈ। 


'গভর্মেণ্ট বাসের দেওয়ালে হয়ত 


কোন ব্যবসায়ী শিল্পীর সুক্ষ তুলিতে 
আকা একটি স্ত্রীমৃতি সমলিত সান- 
লাইট সাবানের ছোট্ট বিজ্ঞাপন, 
প্রাইভেট বাস সেখানে একটা আর্ট 
গ্যালারি । উদ্ভাবনী শক্তির বিশ্বয়কর 
পরিচয় পেতে হলে শুধু প্ল্যানিং 
কমিশনের মেম্বরদের কাছেই গেলে 
চলবে না, আপনাকে আসতে হবে 
প্রাইভেট বাসের এই আর্ট 
গ্যালারিতে । নেতাজী যাত্রাদলের 
বিবেকের মত মাথায় পাগড়ি পরে 
হাটু গেড়ে বসে আছেন, আর মা দুর্গ 
তাকে একটা তরবারি প্রেজেণ্ট 
করছেন। মা দুর্গার সিংহটি বাসের 
পুরুষ যাত্রীদের দুর্দশা দেখে ফিক ফিক 
করে হাসছে। তার পাশে দেখুন 
থোকা নেতাঁজীকে কোলে করে গান্ধী 
মহারাজ ঘসে রয়েছেন, তার চারপাশ 
ঘিরে আর সব চেল! চামুণ্ডারা, তার 
পাশে নারদ মুনির মত জপে বসেছেন 
গুরু নানক। সবশেষে যমালয়ে 
পাপীদের শাস্তির দৃশ্য । শিঙওয়ালা 
যমদুতেরা গদা ঘাড়ে করে পাপীদের 
খুব একচোট শাসাচ্ছে। বোধ হয় 
ঘুষ না দেওয়ার জন্তেই । 

এ যুগে একটি জিনিষ এখনও 
নিখরচায় মেলে সেটি হচ্ছে উপদেশ 
আর বাণী। প্রাইভেট বাসে যদি 
আপনি চড়েন তাহলেও এ ছুটি জিনিষ 
আপনি বিনামূল্যে পাবেন। পাবলিক 
বাসের দেওয়াল জোড়া বিজ্ঞাপন নয়, 


শুধু বাণী আর উপদ্রেশ। There 
is no life without a wife’ 


এই এড বড় তত্ব কি আপনার 
অবস্ঞাত হয়েছে, যতদিন না আপনি 
প্রাইভেট বালে উঠেছেন? Wife 
is the knife of the 1160, ভার 
পরের এই এতখানি সত্য তাও 
আপনার জানা ছিল না।' জেনেছেন 
প্রাইভেট বাসে চড়ে । 

এ ছাড়া আপনাকে সতর্ক করার 
জন্য কোন চেষ্টারই ক্রাটি করেনি 
প্রাইভেট বাস। 


‘Beware. of pick-pockets’ 


লেখা আছে 


‘God is every-where ভগবান 
সর্বত্র থাকলেও পকেটমারের হাত 
থেকে আপনাকে বীচাবার ক্ষমতা যে 





তার নেই, এ বিষয়ে আপনি নিশিস্ত 
থাকতে পারেন। 

পৃথিবীর তিন ভাগের ৪ ভাগ 
জল এ ধারণা আমার হয়েছিল 
বর্ধার দিনে কলকাতার ফুটপাত 
দেখে, কিন্তু বাংলা দেশের তিন 
ভাগ মানুষের মধ্যে. ছুভাঁগই যে 
মহিলা সে ধারণা আমার প্রাইভেট 
বাসে ওঠার আগে হয়নি । প্রাই- 
ভেট বাসে উঠে দেখলাম: প্রতিটি 
সিটের ওপরেই বিপদজ্রাপক লাল 
অক্ষরে লেখা “মহিলা' | শুধু পিছন 
দিকের একটি সিট ছাড়া সারা 
বাসটিই জেনানা মহল। 

প্রাইভেট বাসের এই লেডিস 
সিটে বসেই আমার জীবন সম্পর্কে 
এক দীশনিক ধারণা গড়ে উঠেছে । 
মনে হয়েছে আমার এ জীবনটাও 


যেন এই লেডিস সিটের মত। নিরি- 
বিলি দেখে হয়ত বসে পড়েছি, 
ভেবেছি জীবনের কটা স্টপেজ হয়ত 
এমন নিরুদ্বেগেই কাটবে, কিন্ত কোথা 





. 


লীয়োগ্েশচক্জ 


ঘোষ, এম-এ, 

দশাছী, এফ-সি-এস (লণ্ডন), ! 

এম-সি-এস (আনেরিকা), ডাগলপুর ' 
সসায়মশাছের 


থেকে হঠাৎ কণাউনর সেই বাজর্থাই 
গলা আমার পিলে চমকিয়ে দিয়েছে £ 

প্রাইভেট বাসের কণ্ডা্টরদের 
কথা মেন হলেই আমার মনে পড়ে 
শশুগুস্ক মণ্ডিত পাগড়ি শোভিত 
একখানি মুখ । আর ছুটি শকুনির 
মত সতর্ক চোখ । সে চোখে বিছুটা 
নিষ্ঠুরতা আছে, কিছুটা কঠোরতার 
চিহ্ন আছে। পা-দানী থেকে ফুট- 
বোর্ড কোনখানে তিল ধারণের 
জায়গা নেই, কিন্তু প্রাইভেট বাসের 
কণ্ডা্টরের কাছে তা শুধু “খালি 
গাড়ি'। শুধু তাই নয়, এর মধ্যেই 
কি ভাবে বাসের ভেতর উঠে 
পড়েছে কণাক্টর, একটি পয়সাও 
যাতে কেউ ফাকি দিতে না পারে 
সেদিকে তার স্তন দৃষ্টি । 

প্রাইভেট বাসের ঞ্চনদবাসী 


এই কণ্ডা্টরেরা দেশ থেকে কিছুই 


নিয়ে আসতে পারেনি শুধু অপরি- 


মিত স্বাস্থ্য আর কর্তব্যপরায়ণতা . 





ভা. 


৯ 





ছাড়া। সারা দিনের হাড়ভাঙা 
খাটুনির পর তাদের যে আহার 
ও বিশ্রাম জোটে ভাতে করে এক- 
মাত্র আশ্চর্যের সঙ্গেই তাদের 
কর্মক্ষমতা অটুট থাকে । 
সরকারি বাসে আজকাল যাঁরা 
চাকরি পাচ্ছে তারা বাঙালী তরুণ 
এঁতিহ্ব পিছনে টানছে, কিন্তু বাচ- 
* বার তাগিদ তাদের গলায় ঝুলিয়ে 


' দিয়েছে চামড়ার ব্যাগ--ষে ব্যাগ 


প্রায় পঞ্চাশ বর্ছর ধরে বয়ে নিয়ে 
বেড়িয়েছে পঞ্চনদের অধিবাস্মর] । 
হাতে তুলে নিয়েছে টিকিটের গোছা । 
বাংলাদেশের সরকারী বাসের কর্ম- 
চারীদের গায়ে আজ বিশ্ববিষ্ভালয়ের 
ছাপ পড়েছে। তাই ভবিষ্যতে 
কলকাতার বাসে পঞ্চনদবাসী কণা- 
উরের কঠ আর শুনতে পাব না__ 
একদম বাধকে জেনানা। তার 
পরিবর্তে শুধু শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙালী 
তরুণের সংকুচিত মৃদু ক শুনব-_ 
আস্তে লেডিস । 
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খেলার মাঠে অগ্ীতিকর ঘটনা 
নদীয়। জেলা! ভ্ীড়াঘমিতির বিরুদ্ধে বহুদিনের গুঞ্জীডুত 
অভিযোগের বিক্ষোৰধ? মন্গাদকেৰ বুশ-পৰলিক| দাহ 


(দর্পণের প্রতিনিধি ) 


গত ১৯শে জুলাই কৃষ্ণনগর কলেজের মাঠে আস্তঃজেল। 
ফুটবল প্রতিযোগিতার নদীয়া এনাম চব্বিশ পরগণার খেল! 
অনুষ্ঠিত হবার সময় এক অপ্রীতিকর ঘটনা! ঘটে। গেট মানি 


লোকে লোকারণ্য ছিল। 


দ্রীড়াতেই পারছিল না। 

নদীয়া দলের খেলোয়াড় নির্বাচন 
করেন নদীয়া জেলা ক্রীড়া সমিতি 
(Nadia District Sports Asso- 
018307), বলা বাহুল্য,. এই নির্বা- 


স্পস্ট পুলিশের 'স্ু্্যবস্থা থাকা সত্বেও কলেজের বিরাট মাঠে 


জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে 
অনৈকে এই খেলা দেখতে এসেছিল। কিন্ত, অসহায়ভাবে 
নদীয়! দল ৩-* গোলে হেরে যেতে থাকে । নদীয়া দল মাঠে 


চনে যথেষ্ট ক্রুট ছিল । কোনে টিম-. 


ওয়ার্ক ছিল না। নদীয়ায় এর চেয়ে 
যথেষ্ট ভাল খেলোয়াড় থাকা সত্বেও 
তাদের খেলানো হয়নি। একথা, 
মাঠের প্রতিটি দর্শকই মর্মে মর্মে 
অনুভব করছিলেন। 

. তাই খেলা শেষ হবার মুহুর্তে 
একদল তরুণ বিক্ষুদ্ধ হয়ে উঠলেন । 
তাদের "অভিযোগ নদীয়া জেলা ক্রীড়া 
সমিতির সম্পাদকের বিরুদ্ধে । বহু দিক 
থেকে বহু অভিযোগ তাদের ছিল-- 
সেদিনের খেলার চরম পরিণতি 
ধুমায়িত বিক্ষোভে অগ্নি সংযোগ হয়ে 
বিস্ফোরণ হল। জানা গেছে যে, 
সম্পাদক নাকি খেলার মাঠে নীরব 
ছিলেন, কোন সন্তোষজনক উত্তরও 
দিতে পারেন নি। পরের দিন কৃষ” 
নগরের প্রকাশ্য" পথে-ঘাটে দেখ! গেল 
বিক্ষু্ধ তরুণদলের শোভাযাত্রা, সঙ্গে 
উক্ত সম্পাদকের বলে ঘোষিত কুশ- 
পুত্তলিকা। দুৰ্জ্জয় সাহস.তাদের দেহ 
মনে। অমিত তেলে বলীয়ান, 
অনমনীয় দৃঢ় মনোভাব । শহর 
প্রদক্ষিণ করে তাঁর! দাহ করলেন 
সেই কুশ-পুত্তলিকাকে । 

কিছুদিন আগে, নদীয়াজেলা 
ক্রীড়া-সমিতির বিরুদ্ধে শ্রীন্ুনীল 
মুখালির নামে মুদ্রিত একখানি 
প্রচারপত্র বের হুয়। তার থেকে 
কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি £ প্নদীয়া জেলার 
ক্রীড়া-জগতের বুকে, আজ ‘নেমেছে 
গাঢ় অন্ধকার ৷ গত স্ুবিধাবাদ 
মাথা চাড়া দিয়ে উঠে খেলার মানকে 
দিয়েছে নামিয়ে, রাজনীতির পংকিলতা 
ক্রীড়া-অন্ুরাগীর্দের মনকে দিয়েছে 


যিয়ে। খেলার নির্ল আনন্দ 
১ ব্যক্তিগত রেরোরেষির ধোয়ার হয়েছে 
আচ্ছন্ন, ভবিক্যতের সম্তাবনা-যুক্ত 


খেলোস্ষাড়দের হয়েছে সমাধি | নদীয়া 
জেলা- €স্পার্স এসোসিয়েশানের 
তখৎএ-তাউস অধিকার করে বসে 
আছেন জনাব এস, এম, বদরুদ্দিন 1” 
* * “সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াই 


জনাব স্বীয় একনায়কত্ব বজায় রাখিবার 
জঙ্ক সচেষ্ট হইলেন। অন্ত কেহ 
যাহাতে সুখনিদ্রায় বিদ্ধ ঘটাতে ন! 
পারে তার জন্তু জনাব নিজ নিজ 
অমুগামীদের সংখ্যাবৃদ্ধি করিতে 
লাগিলেন, নতুন নতুন আঞ্চলিক 
সংস্থা গঠনের মাধ্যমে । অর্থশালী, 
ব্যক্তি ছাড়া অন্ত কেহ যাহাতে এই 
রাজ্যে প্রবেশ করিতে ন! পারে 
তার অন্ত জনাব বিভিন্ন খেলার 
প্রবেশ মুল্যের হার বাড়াইতে 
লাগিলেন। গঠনতন্ত্রে তিনটি কৃত্রিম 
শ্রেণী বিভাগ করা আছে, এই সব 
শ্রেণীর লোকেদের কায়েমী ব্যবস্থার 
জন্ত। ফরাসী দেশের প্রাক-বিপ্লব 
যুগের শাসন .ব্যবন্থা এর! কায়েম 
করেছেন। অভিজাত শ্রেণীদের হাতে 
আছে ভোটের অধিকার--অধিকার 
আছে সর্বপ্রকার পরিচালন ব্যবস্থার । 
ফরাসী দেশের 1] Estate এর 
মত ‘সি’ ক্লাবের কোন ভোট নেই, 
নেই কোন কিছুতে মাথা গলাবার 
অধিকার । অথচ, এই গণতান্ত্রিক 
যুগে আমরা বলি প্রত্যেকটি মানুষের 
ভোটের দ্বারাই গড়ে উঠবে আদর্শ 
পরিচালন ব্যবস্থা ৷” 

সবচেয়ে আশ্র্ষের কথা, এই 
প্রচারপত্রে আরও অনেক অভিযোগ 
ছিল কিন্তু নদীয়া-জেল1-ক্রীড়া সমিতির 
সম্পাদক এর কোন প্রতিবাদ করেন 
নি। শ্রীদেবগ্রসাদ চ্যাটার্জি এক 
মুদ্রিত প্রচারপত্র বের করে 
লিখেছেন £ “মুদীর্ঘ এক বৎসর পরে" 
পোর্টস এসোসিয়েশনের কাজের 
হিসাব নিকাশ করতে গিয়ে দেখা 
যাচ্ছে যে সময়ের পরিবর্তন হলেও 
NDSA-এর অবস্থার কোন উন্নতি 
হয়নি । তফাৎ যেটা দেখ। যাচ্ছে সেটা 
হুল ১৪৫৭-৫৮ তে যেখানে NDSA- 
তে ছিল ননরাজ্য আরজ যেখানে 
সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুপরিকল্লিষ্ত 
শ্বেচ্ছাচার ।$ খেলাধুলার উন্নতি করার 
নামে দলবাজীর এই দ্বণ্য কার্যকলাপ 
খেলাধূলার জগতে বিরল। জেলার 
A. 01985 ক্লাবগুলি ক্ষমতা সংরক্ষণের 


সবচেয়ে বড় ঘাটি। ক্ষমতাদ্দ বসতে 
গেলে অধিকাংশ A 050৮ 


হাতে রাখা দরকার। শুধু তাই নয়, 
কোন নতুন Club কে A 01588-এ 
লইবার সময় কতৃপক্ষ নজর রাখেন 
যাহাতে তাঁহার] কতৃপক্ষের বংশব? 


. হয়। তার ফলে অনেকেরই খেলা- 


ধূলার বিষয় যোগ্যতা থাকলেও, 
A 01555 এ ওঠার সৌভাগ্য হয় না। 
কতৃপক্ষ অবস্ত জেলার খেলাধুলার 
মান রাখবার জন্য উদগ্রীব কিন্ত অনেক 
A Class Club এর অযোগ্যতার 
দরুণ তাদের অবিলম্বে B 01898-এ 
নামিয়ে দেওয়া দরকার--দল বাচাঁনর 
মোহ সেদিকে তাদের চেতনা সৃষ্টি 
করতে পারে না। প্রদেশের উচ্চতর 
ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানে (যেমন IFA, BOA 
প্রভৃতি) জেলা থেকে প্রতিনিধি 
পাঠান হয় জেলার স্বার্থে, নিশ্চয়ই 
ব্যক্তিগত উচ্চাকাত্থা চরিতার্থ করার 
জন্তু করার জন্ত নয়। কিন্ত 05১4, 
কতৃপক্ষ পাঠান দল বাচানোর জন্তে। 
তারা উচ্চতর প্রতিষ্ঠানে গিয়ে জেলার 
স্বার্থে কি কতটুকু করেন কেহ জানে 
না। কোন মিটিংএ যান কিনা সে 
বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। জেলা 
থেকে জনৈক ব্যক্তির জেদ বজায় 
রাখার জন্তু উপরে পাঠান হয়েছিল-_ 





তিনি BOAএর একটি সভাতেও 
যাননি এবং তাঁর এবমিধ আস্তরিক- 
তার অভাব ভাত্বেও এ বছরেও তাকে 
WBDSF এর সভ্য, করে পাঠান 
হয়েছে৷ জেলার খেলাধূলার মানের 
অবনয়ন জেলা কর্তৃপক্ষের গাফিলতি 
ও দলবাজির চূড়ান্তরূপ। আস্তর্জেলা 
খেলায় খেলোয়াড় নির্বাচনে সাময়িক 
ভাবে জেলার স্বার্থ অপেক্ষা ব্যক্তি 
বা নিজের পেটোয়া দলকে প্রাধন্তি 
দেওয়া হয়। খেলোয়াড়দের গুণগত 
যোগ্যতা অপেক্ষা ভোটের পরি- 
প্রেক্ষিতে দলগত যোগ্যতাকে প্রাধান্ত 
দান। জেলা ফুটবল সম্পাদক পদে এমন 
লোককে রাখা হয়েছিল যে সর্বনিন্ন 


সংখ্যক মিটি-এও যোগ দেয় নি। 


জেলার হকি-সম্পাদক এমন লোককে 
করা হয়েছে যার হকি্টিকের বক্রতা 
সম্বন্ধে ল্রান ছাতার বাটের উধেবেনয়। 
এর ফল শোচনীয় । প্রতিটি আস্তর্জেল! 
প্রতিযোগিতায় চরম ' অসাফল্য। 
প্রাদেশিক স্পোর্টস এ জেলার একজন 
প্রতিযোগী পাঠানোরও অসমর্থতা ৷ 
“খেলাধূলার মান উন্নয়নের জন্ত 
ট্রেনিংএর কোন ব্যবস্থা বা সে বিষয়ে 
কোন প্রচেষ্টা হয় নাই। স্থানীয় 
ভাবে প্রাক্তন খেলোয়াড়দের সাহাষ্যে 
খেলাধূল! শিক্ষণ দেওয়ার চেষ্টা হয় 
নাই-__-সময় কোথায়, আগে দল 
আর পর্দ পরে ওসব। জেলার 
অর্থবিষয়ে কিছু গণ্ডগোল হিল। 
সে বিষয়ে তদন্ত করার জন্ত গত 
বৎসর জুন মাসে তদন্ত কমিটি 
গঠন কর! হয়। আজ পধ্যস্ত সে 
তাদস্ত কমিটি একবারও বসে নি বা 


শ্করবার এই আগস্ট, ১৯৫৯ 





এ অর্থ বিষয়ে গণ্ডগোলের জন্য 
দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা 
গ্রহণ করে নাই-_তাহা কী জেল 
কর্তৃপক্ষের দল বাঁচানোর অন্তরায় 
হইতে পারে এই চিন্তায়? আশ্চর্য 
হই, জনসাধারণের অর্থ নিয়ে এই 
ধরণের ছিনিমিনি যারা খেলে দুর্নীতি 
বিরোধা,. দেশসেবকের দল তাহাদের 
সহযোগিতা করতে কি বিবেকের 
কোন পীড়ন অনুভব করেন না। 
খেলার মাঠে বিশৃঙ্খল আচরণ- 
কারীদের সব সময়ে কঠোর হন্তে 
দমন করা উচিত। কিন্ত পদের 
মোহ এবং ভোটের অঙ্ক লালায়ন 
বতমান কতৃপক্ষের ওঁচিত্যবোধ নষ্ট 
করিয়াছে এবং সেখানে দলবাজীর 
মোহ পরিশ্ুট। ফলে রেফারীকে 
প্রহার করলেও শান্তি হয় না--বল্পং 
প্রহ্থারকারীকে পরে বাহবা আর 
গ্যাসোসিয়েশনের কতৃপক্ষ দলবাজির 
জন্য বিসর্জন দেন নিজেদের খেলোয়াত 
বিবেককে | উদাহরণ স্বরূপ বলদ 
যায় রেফারী নিগ্রহের জন্তে Cr. FC, 
এবং ক্ুষ্জনগর টাউন ক্লাবের লঘু 
শান্তি অথচ টেকৃনিক্যাল স্কুলের বিরুদ্ধে 
রেফারী নিগ্রহের কল্পিত অভিযোগে 
গুরু শান্তি!” নদীয়া জেলা ক্রীড় 
সমিতির এরও কোনও' প্রতিবাদ 
করেন নি। 

একজন, বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদের সঙ্গে 
সাক্ষাৎকারে তিনি নদীয়া জেলা ক্রীড় 
সমিতির বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোঃ 
করেন যে সমিতির বাৎসরিক আরব্য 
প্রায় ৬।৭ হাজার, অথচ আন্-ব্য। 
Audit করানো -হয় না, কোনে 
০4.কে দিয়ে পরীক্ষা করানো হয়ন 
হিসাব । যাবর্তীয় মুদ্রণের কাজ বিন 
টেগারে করানো হয় এবং জানা গেছে 
যে এই সমস্ত ছাপার কাজ নাবি 
এমন একটি প্রেসে করানো হয়-€ 
যেখান থেকে বর্তমান জ্রীড় 
সম্পাদক তার (নিজন্ব) পত্রিকাৎ 
ছাপেন। 





জুগ্গাঞ্পুল্স ধনে আসছি 


হয়ে যায়। লও ওয়ালার কথা শুনে 
অবাঁক। ইস্ত্রী হয়না লণ্ডীতে। 
ছুর্গাপুরের লণ্ডীওয়ালারা কাপড় 
চোপড় ট্রেনে করে রাশীগঞ্জে কাচতে 
পাঠায়। জলের অভাব। প্ল্যাটফর্ম 
ছাড়িয়ে ধোপারবাড়ী। দাড়িয়ে দাড়িয়ে 
ইন্্রী করে নিয়ে এলাম। পাশেই 
শুনলাম দামোদর ব্যারেজ এই জুন 
মাসেও প্রায় খটখটে শুকনে। । অন্ধের 
ইঞ্জিনীয়ার এর আগে ভিলাই ইস্পাত 
কারখানায় ফারনেস কনসট্রাকশনে 
ছিলেন। ছুঃখংকরে বললেন দুর্গাপুরের 
কাজের গতি ভিলাইর তুলনায় মন্থর 
ও অব্যবন্থিত। 

কিছুদিন আগে পশ্চিমবদ্দের 
মাননীয় শ্রমমন্ত্রী বাঙালীদের চাকরী 
কম পাওয়া সম্পর্কে মন্তব্য করে- 
হিলেন। বাঙ্গালী কেন পৃথিবীর 
কোন দেশীয় মানুষই এখানে চাকরী 
পান না। ধারা পান তার! জন্মসূত্রে 
ভারতীয় হলেও বেশীর ভাগই হলেন 
অফিসার নামক মাটির সঙ্গে শেকড়- 
বিচ্ছিন্ন একশ্রেণী। তাদের আলাপের 
মাধ্যম এবং চলনের পরিচয় যথেষ্ট 
রকমের অভারতীর। ছুপক্ দেখা 


(ওয় পৃষ্ঠার শেযাংশ ) 
হলে টিএ বিল, ভেয়ারনেস এ্যালাউন্স 
এবং যা খান তা কতখানি হজম হল 
তাই নিবিষ্ট মনে আলোচনা করেন! 


অবশ্য সবার সম্পর্কে এ বক্তব্য 


প্রযোজ্য নয়। - 

তবু বলব ছূর্ীপুর সফল হবেই। 
সাধারণ যাদের, দেখলাম তীর। যথেষ্ট 
নবীন ' এবং উদ্যমশীল। হুজন 
গ্যাপ্রোর্টিস বাসের মধ্যে দীড়িয়ে 
দাড়িয়ে গলাগলি হয়ে কারখানার 
কি একটা জিনিষ আলোচনা 
করছিলেন। তাদের খেয়াল ছিলন! 
ষে তাদের দীড়াবার ভঙ্গীতে অন্তের 
অন্ুবিধ হচ্ছিল । বিশালবপু হাসিখুশি 
কণ্ডাক্টর ওদের একজনকে ভাল করে 
ধরে সোঞ্জাভাবে দীড় করিয়ে দিলেন। 
গ্যাপ্রে্টিস যুবকটি কথার মাঝে বাধ! 
পড়ায় থামলেন । নিজের দীড়াবার 
ভঙ্গীতে ভূল বুঝতে পেরে কণ্ডাক্টরের 
দিকে তাকিয়ে হাসলেন একবার। 
তারপর ভাল করে দীড়িয়ে থেমে 
যান! আলোচনা নতুন করে সুরু 
করলেন। কলকাতায় ফাত্রী আর 
কণ্ডা্টরের এই সম্পর্ক ত ভাবাই 
যায় না। 


, ৮ বিকালবেলা, বেনিয়াচটিত 
‘দাড়িয়ে আছি। 


বান আস 
ঘণ্টাখানেক পরে । ঝড় উঠবে উঠ 
ভাব। পথের পাশের সাহেববাড়ী 
এয়ারকুলার খুলে মেকানিক পরী 
করছেন। দুরে ঝাপসা পাহাড়ে 
মাথা দেখা যায়। কিংবা হয়ন্ত মেঘ 
ঘচ করে একথান! জিপ, থে 
গেল। ড্রাইভার বললেন, চলু 
গ্যারেজে নামিয়ে দিই । ওখান থেবে 
বান পাঁধেন। বসবারও জায়গ 
আছে। বৃষ্টি এল বলে। | 

বিলেত-ফেরত অল্পবয়সী যুব, 
ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে বর্লাষ্টফার্ণেসে 
নির্ণীয্নমান কাঠামোর পাশে দাড়ি 
ইংরেজীতে কথা হচ্ছিল । ডদ্রলো' 
কথার মাঝে থামিয়ে .দিলেন 
বললেন, আপনার! বাঙ্গালীরা ব 
কনজারভেেটিভ। সেই থেকে হা 
ম্যাট ব্যাট করছেন। একটা নাং, 
বলুন না| আমরা শিখে ফেল 
বলে ভয় পাচ্ছেন? এখানেই থাকা 
হবে যখন» শিখব না 


ভ 
ভদ্রলোকের পদ ৩ ৷ সি 
দেশের উ 
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‘কিছুক্ষণ’ বনফুলের কৈলাসকীতি 
বে পরিগণিত না হলেও এটি 
নিঃসন্দেহে তীর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির 
অন্ততম। এখানে তিনি ক্ষণকালের 
ভুমিকায় মানব জীবনের জুখ-ছুঃখ, 
হাঁসি-কারা, লোভ ও ভালবাসার ষেঁ 
ছবি এঁকেছেন, তার তুলনা মেলা 
ভার। চরিত্র অস্থি বনফুলের দক্ষতা 
অপুরিসীম | “কিছুঞ্ষণে'র স্বল্প পরি- 
₹ ম্রেও তাই নানা ধরণের কয়েকটি 
সার্থক চরিত্রের সমাবেশ দেখা যায়। 

_ এই কাহিনীর চিত্ররূপ দিয়েছেন 
অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় । এটি তার 
প্রথম ছবি। প্রথম আবির্ভাবেই তিনি 
দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত নৈপুণ্যের 
স্বাক্ষর রেখেছেন । তাঁর পরিচালনার 
গুণে ‘কিছুক্ষণ’ একটি পরিচ্ছর ছবি 
. ইয়ে উঠতে পেরেছে। 

টু tl বনফুল-সহোদর বলে নয়, {একটি 
রুচিণীল শিল্পিমনের অধিকারী বলে, 
অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় ছবিটির সর্বত্র 
অদ্ভুত সংযমবোধের পরিচয় দিয়েছেন 
ঘা আমাদের দেশে একান্তই ছুলভ। 
কারণ এদেশের পরিচালকরা বাড়া- 
ড় করতে না. পারলে স্বস্তি পান 
1 সেক্ষেত্রে ‘কিছুক্ষণ’ ছবিতে মাৰ্থা 
ও সুবিমলকে নিয়ে রোমান্স-স্থট্টির 
বে সুযোগ ছিল, অরবিন্দবাবু তাকে 
এড়িয়ে যেতে পেরেছেন দেখে খুসি 
“হলাম ৷ 
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একটি ছোট ষ্টেশনের স 
পরিধির মধ্যে যেভাবে নাটক 


জঠেছে তাতে পরিচালকের কৃতিত্বের 


আশ কম নয়। কিন্তু দৃশ্তের সীমা- 
বদ্ধতার জন্যে অর্থাৎ একই স্থানে 
ঘটনা কেন্দ্রীভূত বলে ছবিটিকে একটু 
রঙ্গমঞ্চ-খেঁযা মনে হয়। এবং এই 
কারণেই স্থানে স্থানে অতি-নাটকীয়তা 
এসে গেছে, যেটা রঙ্গমঞ্চে চলে, 
চলচ্চিত্রে নয়। অবশ্ঠ এ-ছাড়া বোধ- 
হয় উপায়ও ছিল না। কারণ, অতি- 
নাটকীয়তাকে এড়িয়ে গেলে ছবিটি 
সম্ভবতঃ একঘেয়ে হয়ে পড়ত। 

“কিছুক্ষণে' বিভির ধরণের 
চরিত্রের সঙ্গে এক জনতার চিত্র 
উপস্থিত । ছবির প্রায় অর্ধাংশ জুড়ে 
এই জনত! রয়েছে । ট্রেনের বিরতি 
থেকে সুরু করে শেষ পর্যন্ত জনতার 
আচার-আচরণ পরিবেশান্ধগ 
হওয়ার জন্য পরিচালক অবশ্যই প্রশংসা 
দাবী করতে পারেনা তাছাড়া 
প্রধান অপ্রধান প্রত্যেকটি চরিত্রই 
যথাষথভাবে ফুটে উঠেছে। কেবল 
একটি ক্ষেত্রে আমাদের একটু আপত্তি 
আছে । জানলার ধারে বসা মার্থাকে 
বিরক্ত করার ব্যাপারটা আরও একটু 
সংক্ষেপে সারা ফেত। মাস্তান- 
গোছের ছোকরাঁদের আচরণে একটু 
বাড়াবাড়ি প্রকাশ পেয়েছে । অরবিন্দ- 
বাবু আগাগোড়া থে সংধমবোধের 
পরিচয় দিয়েছেন তাতে এইখানে 
এলে ছন্দপতন ঘটে। 

এক্সপ্রেস ট্রেন থামাবার দৃষ্টি 
ক্রটিযৃক্ত। আক্ষেত্রে পরিচালক 
পরিবেশ স্বষ্টি করতে পারেননি । মনে 
মনে হল, ট্রেনটি কিছুদূর থেকে ষ্টার্ট 
নিয়ে ষ্টেশনে এসে থামল। 
ট্রেন থামার পর জনতার কোলাহল, 
প্ল্যাটফর্মে অবতরণ নানা প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসাবাদ--এসব অনবস্ক হয়েছে 
এবং পরবর্তী অংশেও জনতার চরিত্র 
যথাযথ ভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে । 

কিছুক্ষণের প্রধান ত্রুটি এই 
যে, সকাল থেকে দুপুর, তারপর 
আস্তে জান্তে বিকেল হল-_-এটা ছবি 
দেখে একেবারেই বোঝা যায় ন।। 
অথচ ঘটনা গ্রামের পরিবেশে ঘটেছে 


বলে এখানে তা পরিষ্ক,ট কারার স্থযোগ 


যথেষ্ট ছিল। ছবিটির ইনডোরের দৃষ্ত 
তোলার সময় আরও একটু সাবধান 
হওয়া উচিত ছিল, কারণ আউটডোর 
আর ইনভৌরের পার্থক্য সহজে বোঝা 
যায়! 


অভিনয়ে সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি 
{ আকর্ষণ করেন জীবেন বস্থ! আগা. 
£ গোড়া তিনি দর্শকদের 


তার, ie একটি সংল! 





চেষ্টাটাও- বরদাস্ত করা যা 


কিন্তু 






মাতিয়ে 





চলেছেন। : ছু 
সম্বন্ধে এক সাংঘাতিক অভিযোগ 
.. কম্যুনিষ্টরা করেছে। একথা আর 
এখন চাপা নেই যে এ কোক-চুলির 
কণ্টা্ট নিস্নতম টেণ্ডার যে দিয়েছি 
তাকে দেওয়া হয় নি আর সে 
ব্যাপারে কোন লোকের হাত. ছিল 
তাও *্চার্জনীটে” দেয়া ' 










অন্তান্ত ভূমিকায় শোভা সেন, গ 
বস্তু, শিশির বটব্যাল প্রভৃতি সকলেই 
স্বীয় দায়িত্ব সুষ্ঠভাবে পালন করেছেন । 
সঙ্গীত পরিচলিনায় কোন 

বৈশিষ্ট্যই নজরে পড়ল ন! । দুটি গান 
আছে । তার মধ্যে একটি বাউল এবং 
স্ুরচিত। কিন্ত সুরে ও গায়কীতে 
বর্ণসঙ্কর । তারপর সেই এক 
ভুল, গ্রামের গাছতলায় বসে বাউল 
গান গাইছে, অথচ সেই গানের সঙ্গে 
বিভিন্ন যন্ত্র বাজান হয়েছে । 


ছে জবাবের জন্য। 
শোনা যাচ্ছে; হু'একটা ডি' 
মেণ্ট ইতিমধ্যেই তাদের জবাব 
ডাঃ রায়ের কাছে পেশ করে দিয়েছে। 
এদেরই মধ্যে অনেকের ভাবনা 
হয়েছে, দলিলে যে সব ব্যক্তিগত 
অভিযোগ রয়েছে তার জবাব কে 
দেবে? ডাঃ রায় কি? কারণ তারা * 
বুঝেছেন ষে দলিলের, ষ্ঠ, জবাব 
দিতেই হবে। আর তা । জনসাধারণকে 
জানাতে হবে। শুধু দায়সারা 










: আছে 
এখন শোনা যাচ্ছে যে কর নিয়তম 
টেণ্ডার সংক্রান্ত দলিল, ফাইল ইত্যাদি 
আর পাওয়া যাচ্ছে না, আর পরলোক: 
গত ডাঃ মেঘনাদ সাহার কোক-ুক্সির 
ওপর মতামতটাও । চে 


কব 


ই) CIETY EF 


৮ চু 
টুন, 





হল ভাতার হও কপ 
শ্রক্ক শিন্ণালল নতুন ভান্বতেন্র 
স্স্জ্ৰ পাত j 


ব্রিটেনের প্রখ্যাতনামা কয়েকটি এন্জিনীয়ারিং কোম্পানি এবং প্রায় তিরিশ রি টি 
হাজার ভারতীয় পুরুষ ও নারী কর্মী দুর্গাপুরে (কলকাতা থেকে ১২০ মাইল দূরে) একটি বিরাট 
ইস্পাত কারখানা গড়ে তুলছেন । ১৯৬১ সালে নির্মাণ শেষ হ'লে এই কারখানায় উৎপাদিত : হা 
দশ লক্ষ টন লোহা ও ইস্পাত ভারতবর্ষের নতুন শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে . ৮. 
সরবরাহ করা হবে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে হাজার হাজার লোকের কর্মসংস্থান এবং 
সকলের জন্যই এক উন্নততর জীবনযাত্রার সুচনা করবে এই প্রতিষ্ঠান । ৃ 











্‌ ইণ্ডিয়ান ষ্টীলওয়াকস্‌ কন্প্রাকৃশন্‌ কোম্পানি লিমিটেড 
ডেভি এবং ইউনাইটেড. এন্‌জিনীয়ারিং কোম্পানি লিঃ হেত বাইটসন আর ন্যাঙ টীলওয়ার্কস এন্জিনীয়ারিং লিঃ. "সাইমন কাও 
ওয়েলন্যান স্মিথ ওয়েন- এনজিনীয়ারিং কর্পোরেশন লিঃ ব্রিটিশ টমনন-হাউ্টন কোম্পানি লিঃ দি ইংলিশ ইলেক্টিক কোম্পানি 
ইলেকটিক কোম্পানি লিঃ মেট্রোপলিটান- ভাইকাদ ইলেকছিক্যাল এক্সপোর্ট কোম্পানি লিঃ স্তার উইলিয়ম এরল অ 

- কীভলা!ও ব্রিজ আও এন্জিশীয়ারিং কোস্পানিলিঃ রমযান, লঙ. (ব্রিজ স্যাঞ কিনিয়া) লিঃ জোসেফ পাৰস রস’ 
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% রাখেন, 


ন 
চঞান্তের ন 


(দর্পণের সংবাদদাত1) 
কমিশনার শ্রীঘোষ চৌধুরী এইবার তাঁর বিরুদ্ধে অভি- 


যোগগ 


আক্লমগাত্মক অভিযান সুর, করেছেন। 


বেরিয়ে যাবার জানে যাঁদের সন্দেহ করেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে 


অভিযানের প্রথম স্তরে তিনি 


এনফোর্সমেন্ট ৱাণ্ডের ডেপাঁট কমিশনার ডাঃ পণ্টানন ঘোষালকে ডেপুটি 
কমিশনার পদে স্থায়ী ভাবে নিযুক্ত করার প্রস্তাবকে বাধা দিয়ে সফল 


হয়েছেন। 


কয়েকদিন আগে ডাঃ ঘোষালের বিরুদ্ধে উত্তরাঞ্চলের ডেপুটি 
ইনেস্পেকটার জেনারেল অব পলিশ শ্রীরপ্জিং গুপ্ত এক অভিযোগ রাজ্য 
সরকারের কাছে পেশ করেছেন। আভিযোগের মর্মার্থ হল £ ডাঃ ঘোষাল 


তাঁর (ভ্রীগৃপ্তের) বিরুদ্ধে মিথ্যা রিপোর্ট দিয়োছলেন। 


কোলকাতা 


ওপরতলার খবর যাঁরা রাখেন তাঁরা অনুমান করছেন, সহসা 
হের এই দরখাস্ত পেশের পচাত ভীবোষ চৌতরার ্দেহা- 


রয়েছে। 
র একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
হোল £ গোয়েন্দা দপ্তরের 

াসিষ্টে্ট কমিশনার শ্রীস্ধীর 

বারের বিরুদ্ধে তদন্তে এনফোন- 

মেণ্ট ব্রাঞ্চ যে সমস্ত সাক্ষী সংগ্রহ 
করেছিল তাদের মধ্যে চারজন অকস্মাৎ 
আদালতে এই মর্মে “এফিডেবিট” 
করেছে যে, এনফোস মেট ব্রাঞ্চ জোর 
করে. তাদের দিয়ে সাক্ষ্য লিখিয়ে 


নিয়েছে, আর শ্রীমজুমদার * ভাল 
লোক। মহা ST লালবাজারের 
এ-এস-ক্লাই সৌরেন  রায়চৌধুরীর 
বদলীর প্রতিক্রিয়ায় শ্রীমজুমদারের 
বিরুদ্ধে তদন্ত সুরু হয় আর পুলিশ 
কমিশনারের বিরুদ্ধে সরাসরি 
অভিযোগ ওঠে । এই সময় অকস্মাৎ 
এনফোসমেণ্ট ব্রাঞ্চের সাক্ষীদের নাম 
( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


ধীন ভারতে সাধারণ 


ডাঃ রায় ১৯৫৩ সালে ট্যাক্স 
ইন্কোয়ুরী কমিশনের কাছে বলে- 
ছিলেন “ “পশ্চিম বাংলার মত আর 
কোথাও এত প্রাচুর্য্যের মধ্যে দারিদ্র 
নিই । এখানে সাধারণ মানুষ চারি- 
ছবিকে এশর্ষের মধ্যে বেঁচে থাকে, 
স্ব বুঝতে পারে যে এই এশ 
দের কোনও উপকারে আসবে 
না). "বাঙ্গালী যে ভারতবর্ষের 
মধ্যে সবচাইতে “দাহ পদার্থ, তার 

যথেষ্ট কারণ আছে।” 
১৯৫৩ সাল ছিল স্বাধীনতা 
লাভের ছ বছর পর। এখন আরও 
ছ বছর কাটতে চলল। একটা 
ধবাধিকী পরিকল্পনা শেষ করে 
তীযটাও শেষ করতে চলেছি 
আমরা। কিন্তু ডাঃ রায় যে সাধারণ 
স্ুষের কথা বলছিলেন, তাদের 
এখন বি. খা 


নির্দেশ Gt hy 


নে পৰী 


বাংলাদেশে শিল্পের পোড়াপত্বন 
অনেকদিন আগে হলেও এর ২৪,৮১০, 
০০০ লোকের মধ্যে 
বা ৫৭ শতাংশের কিছু বেশী এখনও 
কৃষির উপর নির্ভরশীল। এদের 
মধ্যে ১২ শতাংশ আবার ভূমিহীন 
কৃষক । জমিদারী উচ্ছেদ আইন 
পাশ হওয়ার পর প্রায় ছ বহর কেটে 
গেল । ইতিমধ্যে ভূমি সংস্কার আইনও 
পাশ হয়েছে। কিন্ত কবে যে এর 
দুটি আইনত পুরোপুরি চালু করা 
যাবে, আর বর্গ দার রা অনিশ্চিত 
অবস্থা থেকে মুক্তি পাবে কে বলতে 
পারে। 

বরং দেখা গেছে যে এই ছুই 
আইনের ভবিষ্যত কার্যকারিতার দিকে 
নজর রেখে ও এদের অসম্পূর্ণতার 
সুযোগ নিয়ে একদল জমিদার ও 
জোতদার, | 


১৪,১৯৫,০০০ 


চাল পঁয়ভ্রিশ টাকা মণ £ 


( দর্পণের পর্যবেক্ষক ) 
নৈতিক কারণে প্রায় ১০ শ 


ভূমিহীন চাষীর দলে ঢুকে পড়েছে, 
আর প্রায় চার লক্ষ বর্গাদুার উচ্ছেদ 


হয়েছে। এই ভূমিহীন চাষী ও 


যাদের জমি নিজেদের ভরণপোষণের 


জন্য যথেষ্ট নয়, তারা 


খাণ্যা ভাব দেখা দিলে এরাই 


অনাহা"রে কাটায়; আর দলে 
দলে সহরে ছোটে খাগ্চ ও কর্ম্মের 
খোজে! 


মাম ওয়েজ ঠিক করার কথা ভাবছেন । 


সরকার এদের জন্য মিনি- 
কিন্তু এরা যে বছরে ৮1৯ মাস কাজ 
পায় না 

এরকম অবস্থায় যা স্বাভাবিক 
তাই হয়েছে । বছরের পর বছর 
চালের ঘাটতি বেড়ে যাচ্ছে | ১৮৪৭এ 
১৮৩,০০০ টন থেকে” ১৯৫৯৩ 


তার সমাধান কি? 


শতাংশ চাষী 


স্থানে স্থানে আন্দোলন সরু ঃ 


287 মধ্যে 


খাগ্তে্ন জন্য জনসধারণের হাহাকার 


লীর বন মানি « 


খেকে এখন ৯৮১০৪) ০ 9০০০ 


একরে 
বেড়ে এসেছে । এ চাড়া জার কি-ই 
বা হতে পারতে? দামোদর উপত্যকা! 
ও অন্যান্য সেচ পরিকল্পনা নিয়ে 
ঢাক ঢোল পেটানো সত্বেও এ কথা 
ভুললে চলবে না যে এখনও ৮৫ 
শতাংশের বেশী জমি আকাশের 
উপর নির্ভরশীল । চোট ছোট সেচ 
পরিকল্পনা দ্বিতীয় ফসলের 
উপকারিতা বোঝাবার মত ধের্ধ্য এ 
সরকারের কৈ ? যার রুষিধাণ পাওয়া 
দরকার সবচাইতে বেশী, অর্থাৎ ছোট 
ছোট কৃষক *বা ভূমিহীন কৃষক, 
তীদের খণ দেয়ার ব্যবস্থ। কবে হবে ? 
সঙ্গে সঙ্গে ধনতান্ত্রিক স্ব্ববস্থা় যে 
উন্নত ধরণের চাষ প্রণালী অন্যান্য 
দেশে গড়ে উঠেছে, হা এখানে 
নেই। ছি 


করা! 


যদিও কৃষির জমির 5 


দরই ১৯৫৫ মালে ১৬/০ 

থেকে এ বছর ধনই 

এসে ঠেকেছে। 

মূল্যের কিছু অংশও কৃষকের 
যায় নি। এবছরের মত প্রতিব 
লাভের মোটা অঙ্ক লুটেছে এক 
বাবসায়, জোতদার ও জমিদার 
শুধু ধান চাঝের কথাই বা বলি ক: 
পাট চাষেও মে একই অব 
ফসল বাড়লো, দাম কর্মলো |. ফজে 
“প্রায় ৩২ কোটি টাকা পাট চা 
কাছ থেকে ফটিকাতি 
ডি? হোল। 





ম্বপদের কর্মচারীদের 

এই সুযোগ দেবেন? 

দলমত নির্বিশৈষে 
সভার সদস্তদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
ছুর্নীতির অভিযোগ তদন্তের 
রাজ্য, সরকারের ওপরতলা 
চীফ সেক্রেটারী যে নজীর 
করলেন তার ফলাফল 
বী হয়ে দেখা দেবে। সেক্রে- 
টর যে সমস্ত মহল খবর 
| বলছেন ঘোষচৌধুরী 
ক্রটারীর “ক্লিকের” 


ছিলেন 


রি শনার 
তিনি এই 


কা কাজ: পুলিশের একটি 
সংক্রান্ত অভিযোগ 
তদন্ত সুরু হয় তখন এই 
টারী শ্রীএস, এন, রায় 

কৈ ছুটি নিতে ঝুলেন। 
জী ছুটি নিয়েছিলেন। তারপর 
তাঁর পুলিশ কমিশনার পদে 
: ভাগেরই কোন পদে 
অথচ ঘোড়া 

ত দেখা গিয়েছিল 

ব্যক্তিগত 








উল: তা সম্ভব হয়নি: I লোকে 


বলে রীচ্যাট'স্ীর আসল অপরাধ ছিল 


তিনি শ্রীএস, এন, রায়ের “ক্লিকে” 
যোগ দেননি । শ্রীযুক্ত ঘোষচৌধুরী 
সম্বন্ধে একপ! বল! প্রয়োজন যে, 
4 একটা” অভিযান চালান আমাদের 
উদিত নয় এবং পুলিশের পধানতম 
ব্যক্তি সম্বন্ধ অভিযোগ ও তার অন্ঠায় 
কার্ষের বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত 
হলে পুলিশ ফোসেরি নৈতিক মানের 
উপর প্রচণ্ড আঘাত পড়ে, একথাও 
কোন দায়িত্বশীল সংবাদপত্রের 
অক্াত নয় । এই 
অভিষোগগুলি প্রকাশ করতে আমরা 


কিন্তু পর পর 


কতকটা বাপা হয়ে পড়ছি । 
অভিযোগ, কানাঘুষা ও সন্দেহ 
ভিতরে প্রায় প্রত্যেকটি 
মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়েছে । পুলিশ 
ফোসেবি নৈতিক 


কারণ, 
ফোসে'র 


মান অবনমিত 
হচ্ছে এবং দারুণ একটা অশ্রদ্ধার 
ভাব দেখ! দিয়েছে, সে বিষয়েও 
সন্দেহ নেই । কাজেই যে সেক্রেটারি- 
য়েট এবং মন্তরিবর্গ লোকচক্ষুর অন্তরালে 
এবং আয়রণ কার্টেনের দ্বারা নিজেদের 
ঢেকে রেখেছেন, তাদেরকে এই 
জনশ্রুতি ও অপবাদ সম্বন্ধে সতর্ক 
হতে বলা আমর! কর্তব্য বলে মনে 
সরকার যদি শ্রীযুক্ত ঘোষ 
চৌধুরীতে সন্দেহ স্থাপনের সুযোগ না 
দেন, অথবা শ্রীযুক্ত ঘোষচৌধুরী 
যদি অভিযোগ স্মালনের জন্য নিজে 


করি। 


অগ্রাসর না হন 
প্রশাসনিক 
হুবে। 


তাহলে পুলিশের 
মান ও শঙ্খলা বিপন্ন 
একথাও সরকার যেন মনে 
যে, দর্পণ 
পূর্বেই এই সংবাদগ্ুলি কনেষ্টবল, 
এস-আই, ইনম্পেক্টার, এাসিষ্টন্ট 
ডেপুটি কমিশনার 
মহলের আড্ডাঁয় বহুলভাবে আলোচিত 


বাখেন ছাপা হওয়ার 


কমিশনার ও 


হচ্চে। 
গোপনও থাকছেন! | 


সবক্ষেত্রে সে :. আলোচন! 


যা হোক দর্পণের দু কিস্তি 
সংবাদের পর শ্রীঘোষ চৌধুরী কিছুটা 
দমে গিয়েছিলেন। রাইটার্স বিল্ডিং 
এর বিশেশ বিশেষ ঘরে কয়েকদিন 
তীকে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে । 
সম্ভবতঃ তাৱই প্রতিক্রিয়ায় পুলিশ 
মন্ত্রী গ্রীকালীপদ মুখার্জী বলতে শ্বরু 
করেছেন, অভিযোগগুলির মধ্যে কিছু 
নেই, 
কি ভাবে তদন্ত হোলে তা যদিও 
কেউ জানেনা । অব্য কালীবাবূর 
কাছে কেউই কিছু স্তাশা করেনা । 
মন্ত্রীপে তিনি কোনো ভালো কার্জ 


ভারা তদন্ত করে দেখেছেন 1 


' করেছেন বনে শোনা যায়নি । কিন্ত 
|| লীফ সেক্রে টারী কি. করছেন? 


মুখার্জি বাহাদুর কলকাতা « এসে পড়তে 
পারেন শুনেছি রায় বাহাদুরের 
কাছে অনেক কাগজও আছে। 
তখন পুলিশ কমিশনার শ্রীঘোষ 
চৌধুরী তাকে (শ্রীচক্রবর্তীকে ) 
সমর্থন করবেন তে? শ্রীচক্রবর্তী 
যেন মনে রাখেন, শ্রীঘোষ চৌধুয়ীর 
আমলেই প্রতাপ 
গগনচুম্বী-ছিল। মাঝখানে ছন্দপতন 
ঘটে। শ্রীটপানন্দ মুখাজী কিছুদিন 
পুলিশ কমিশনার হয়ে এসেছিলেন । 
ব্রেয়ার ইনডাট্ট্রিদ-এর তদন্ত তীর 
সময়েই সুরু হয়। রায়বাহাদুরের 
চাকুরীর নিরবচ্ছিন্ন মেয়াদও শেষ হয়ে 
যায়। তিনি চলে যাবার প্র এ 
তদন্তগুলো বন্ধ ভিল। শ্্রীচক্রবর্তী 
ভাল কাজই করেছিলেন । সে জন্য 
কেউ তাঁকে দোষ দেয়নি । গোয়েন্বা 
দপ্তরের ডেপুটি ক.মি শ না র পদে 
তিনি যে যোগ্যতা, সততা দেখিয়েছেন 
তা নিঃসন্দেহে আমরা উল্লেখ করে 
যাবো। কিন্ত আবার সতর্কবাণী 
উচ্চারণ করছি । 
তার মতো নয়--এই কথা মনে রেখে 


রাঁয়বাহাছুরের 


ওপর তলার সবাই 
যেন অগ্রসর হন । একদিন যেন 
চাকৃবী জীবনে এট জন্যে তাঁকে অনু- 
শোচনা না করতে হয। 

এইখানে স্পেশাল অফিসার 
শ্ীবপ্তিৎ রায়ের একটা বাশষ দাঁিত্ত 
আঁচে। তাঁর অধস্তন অফিসার ডাঃ 
ঘোষাল সম্পর্ক পুলিশ কমিশনার 
যে, দস্তটি ঘটাতে যাচ্ছেন সেটি যাতে 
যথাযথভাবে অগ্রসর হয় এবং পুনরায় 
আর একট ব্যক্তিস্বার্থ জড়িত না হয় 
এটা তাঁকে সতর্কভাবে দেখতে হবে। 
পোর্ট পুলিসের ভূতপুর্ব এসিসট্যান্ট 
কমিশনারের বিরুদ্ধ প্রাথমিক রিপোর্ট 
পরিবর্তনের একটা গুজব আমর! 
প্রকাশ কুরে ডি লা ম। জানিনে, 
গুজব সত্যি কিনা? তবে কোনো 
পুরুদেবকে সাদা গরু কালো গরু 
উপহার দেবার *তথ্য পেয়েও চাপা 
দেওয়। হয়নি তো? 

দ্বিতীয়তঃ শ্রীরপ্তিৎ গুপ্ত কি 
অভিযোগ পেশ করেছেন সে সম্পর্কে 
লালবাজার আর এনফোস মেন্ট ব্রাঞ্চ 
দারুণ জল্পনা কল্পনা চলছে । কেউ 
বলছেন বটানিকাল গার্ডেনের 
ঘটনাবলী সম্পর্কে এনফোসমেন্ট 
ব্রাঞ্চের রিপোর্টের বিরুদ্ধেই নাকি 


“এই অভিযোগ । যদ্দি তাই হয় তবে 


যোগ পেশ করা হলে না কেন? জ 


তিনি তখন গ্যািষ্টে্ট কমিশনার 
ছিলেন। যাহোক রিপোর্ট পেশের 


ফিসার ্ীম্িনাথ দিবা এই 
বিষয়ে বিচার করবার ভার দেন i 
এই বিচার-ব্যবস্থাও একটা রহস্তময় 


ব্যাপার হয়ে আছে। শ্ত্রীমুখার্জীকে 
আদালতের কোনো ক্ষমতা দেওয়া 
হয়নি। ব্যাপারটি গোপন রাখা হয়। 
এনফোনমমেন্ট ব্রাঞ্চের রিপোর্টই 
অভিযোগের মুল ভিত্তি ছিল। কিন্ত 
কোন্‌ নির্দেশে সরকারী উকিল 
কয়েকজন অফিসারের নাম করলেন 
আর ছুই একজনের নাম করলেন না, 
কিভাবে এই বিচার চলেছে, কেন 
তার রিপোর্ট বেরুচ্ছেনা সেই বিষয়েও 
আমরা ভবিষ্যতে আলোকপাত করার 
চেষ্টা কোরবো। কিন্তু এখন প্রশ্ন 
হচ্ছে শ্রীরঞ্জিৎ গুপ্ত কি অভিযোগ 
করেছেন? সহসা ডাঃ ঘোষালের 
ডেপুটি কমিশনার পদে স্থায়ী হবার 
পূর্বে অভিযোগ করলেন কেন? 
পুলিশ কমিশনার শ্রীহরিসাধন 
ঘোষচৌধুরী সম্পর্কে আমাদের নিজস্ব 
কোনো মতামত নেই একথা আমরা 
পূর্বেও বলেছি । প্রায় তেরো হাজার 
সদশ্ত বিশিষ্ট কলকাতা পুলিশের 
সর্বাধিনায়কের সর্বপ্রকার সন্দেহের 
উৰ্দ্ধে থাকা উচিত; শাসন বাবস্থার 
সুষ্ঠ কতব্য সম্পাদনেই তা প্রয়োজন | 


তাই আমরা বিভিন্ন অভিযোগের 
তদন্ত চাই । এই তদন্তের জন্য সর্ব- 
প্রকার সুবিধা দেওয়া উচিত। তদন্তে 
শ্রীঘোষচৌধুরী নির্দোষী সাবাস্ত হলে 
কলকাতার নাগরিকরা নিরুদ্ধিগ্র হবেন 
এবং আমরাও তাতে বিশেষ আনন্দিত 
হবে! । 





নীতিতে তাহা 


মষ্পাদক মহাশয় সমীপেষু 


( ৪র্থ পৃষ্ঠার পর) 

সর্বশেষে পর্যযবেক্ষক'--সেখানকার 
কংগ্রেস পি-এস-পি, আর-এস-পি, 
মুসলীম লীগ, এস-এস-এস ইত্যাদিকে 
একত্রে বাঁধা সমস্থার্থসম্পন্ন 
বলিয়াছেন। আমরা ত জানি, 
রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিটি আলাদা 
আলাদা! কর্মস্থচীর ভিত্তিতে আন্দোলনে 
নামিয়াছে। অন্ততঃ আর-এস-পির 
আরও পরিস্ফুট | 
তাহারা কেন্দ্রীয় হস্থক্ষেপ চায় নাই 
যে যে অভিযোগের ভিত্তিতে তাহার! 
এওঁ সরকারের পদত্যাগ চাহিয়াছে, 
কমু নিষ্ট পার্টির গত Council Con- 
ference এ বহু সদস্ত এ একই অভি- 
যোগ কেরল সরকারের বিরুদ্ধে করিয়া- 
ছেন। আর-এস-পি কেরল সরকারের 
যে যে নীতিকে অভিনন্দিত 
করিয়াছে" সংশ্লিষ্ট অপরপক্ষর1! সেই- 


জন্যই ত্রাহি ত্রাহি চিৎকার করিয়াছে । 


(রনী, 


জ্ঞাপন করা হবে। এতদ্রপলক্ষে 
একটি স্ুমুদ্রিত ও মূল্যবান তথ) 
স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হবে). 
পাঠের অনুষ্ঠান ছাড়া কবিতা ৫ 
দুইটি কাব্যনাটিকা অভিনয়, শ্রা 
গাথা, গীতবিতানের বৰ্ষামঙ্গল, 
রায়ের পরিচালনায় গীতবীথির 
ছাত্রীগণ কতৃক  রবীন্ত্রসঙ্গী' 
অন্তান্ত সঙ্গীতানুষ্ঠানের 

করা হয়েছে। সকল কবি 

রাগীরই মেলায় প্রবেশাধিকার 
কোনো প্রবেশ-মূল্য নাই। | 
সম্পৰ্কে যাবতীয় খোঁজখবর প্রত্য 
সন্ধ্যা ৬-৭টার মধ্যে আলবার্ট ই 
(ত্রিতল) কলিকাতা ১২, রেনের্সা 
ক্লাব গৃহে পাওয়া যাবে । 


স্বাধীন ভারতের বানা; 
(১৫শ পৃষ্ঠার পর) 

হওয়া থেকে চাকরি গেছে অ 
বেশী। এদের মধ্যে শিক্ষিত 
হচ্ছে ২,৪০,০০* (১৯৫৮, ডি 

এ অবস্থায় কিছুই আশ্চর্য্য 
যে মাথাপিছু আয় কমে যাচ্ছে 
দেশের লোকের; যদিও কল 
প্রতি বছর ৩,০০০ করে নূতন মো 
গাড়ী বেড়ে চলেছে । ১৯৫৩. 
এক হিসাবে এই মাথাপিছু অ 
ছিল ২১ টাকা বছরে। সেটা যে 
ক্রমশঃই কমছে তা কলকাতার, একটু 
বাইরে গেলেই বোঝা যা 
সরকারী পরিসংখ্যান 
বল্তে পারে। এই কিছুদিন ' 
হেল্থ ইনষ্টিটুট--কম্যুনিটি ডেভলপং 
ব্লকের যে হিসাব নিয়েছে তাতে দে 
গেছে যে মাথাপিছু আয় অ 
রাজা থেকে পশ্চিম বাংলা 
কম বেড়েছে। আর একটা পরি: 
সংখ্যান দিলেই ব্যাপারটা আঁ 
বোঝা যাবে। কলকাতা, 1 
বাদ দিলে পশ্চিমবাংলার 
আর কিছুই বাকী 
সেখানেই ৩৬ শতাংশ লো 
আয় ৩০ টাকার কম। 





এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। 
তি. এবং 
অকম্প্য আত্মপ্রত্যয় এবং 


র পরিপন্থী নয়, একথাটা - 


এদেশের গুণী ব্যক্তিরা প্রায় 
লতে বসেছেন, তখন 
রাত্মক বিস্মরণের বিরুদ্ধে 

ই প্রতিবাদ হিসেবে 

বার আমাদের চোখের 
[ড়িয়ে ছিলেন। তার 
অভিনয় প্রতিভার কথা 

নে? কিন্তুযে অসামান্ত 
(সমর্থনে এই প্রতিভা 

সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল 

না দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর বাংলা 

[ আমার অন্তত চোখে পড়েনি । 
মৃত ব্যক্তির প্রশংসা করা সভ্য 
রবিধি। তবু শিশিরকুমার 
গে চারত্রবলের উল্লেখ অপ্রত্যাশিত 
ঠপারে। প্লেটোর কাল থেকে 
তাদের সম্বন্ধে চরিত্রহীনতার 
[গ সুবিদিত ; এবং উক্ত গ্রীক 
যে-সব যুক্তির দ্বারা এই 
প্রমাণ করার প্রয়াস 
[লেন তার সঙ্গে সাধারণ 

| পরিচয় না থাকলেও এই 
যোগের ঘাথার্থ্য সম্বন্ধে সাধারণের 
সন্দেহ দেখা যায়না। 
শশ্িরকূমার অধ্যাপনার নিঝ'ঞ্চাট 
ওঁ ত্যাগ করে নটের গ্রলোভন- 
কুল পথ বেছে নিয়োছলেন। তার 
ক্রু এবং আমতব্যয়ের কথা 
|| অজানা ছিলনা) [তনি-ও 
পন করার জন্য উদগ্রীব ছিলেন 

ব্রন আঁত বড় অনুগ্রাগারাও 


এই, প্রশ্নের আলোচনাই বর্তমান 
| আমার বিশ্বাস 


দক্ষ দ্ধপায়িণের 


করতে গিয়ে মান, 
তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন। 


এর মধ্যে যে শ্রেণীটি সংখ্যার দিক. 


থেকে সব চাইতে বড় তার সদস্তর! 
নিজেদের চরিত্রের কাঠামো নিজেরা 
গড়ে তুলতে অনিচ্ছুক এবং সে কারণে 
অক্ষম; এরা সবসময়ে অন্যদের 
নির্দেশ অনুসারে নিজেদের পরিচালিত 
করতে অভ্যস্ত । উক্ত সমাজতাত্বিক 
এই জাতীয় চরিত্রের নামকরণ করে- 
ছেন “অপর-নিয়ন্ত্রিত” বা “আদার- 
ডাইরেকৃটেড.1” এ'রা (পুরুষ হলে ) 
শ্রীমান উত্তমকুমারের অনুকরণে চুল 
রাখেন, ( মেয়ে হলে) শ্রীমতী সুচিত্রা 
সেনের অনুসরণে শাড়ী পরেন। 
আর পাঁচজনের পছন্দের ছ্বাচে 
নিজেদের ঢালতে পারলে এরা সুখী । 
বাজারে যখন “পরমপুরুষ”-কে নিয়ে 
খুব মাতামাতি, তখন এঁরা উক্ত বই 
সংগ্রহের জন্তে বইয়ের দোকানে 
“কিউ” দিয়ে থাকেন; আবার 
বিশ্ববিগ্তালয়ের পণ্ডিতদের সার্টিফিকেট 
নিয়ে অবধূত মহাশয় বাজারে 
আবিভূতি হলে তাঁর বই পড়ার জন্তে 
গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারে এদেরই ভীড় 
দেখ! যায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর চরিত্র 
“এীতিহ্ব-নিয়গ্ত্রিত” বা “ট্র্যাডিশান- 
ডাইরেক্‌টেড_ ৷? এরা সংখ্যার 
চাইতে ইতিহাসকে বেশী মুল্য দেন, 
সিংনমার নায়কের চাইতে শাস্ত্রীয় 
নির্দেশকে । দীর্ঘদিন ধরে সমাজ 
যেসব প্রত্যয় এবং আচার-অনুষ্ঠান 
মেনে এসেছে, তারই আদলে এদের 
চরিত্র গড়ে ওঠে । বল৷ বাহুল্য প্রথম 
শ্রেণীর তুলনায় [দ্বতীয় শ্রেণীর চরিত্রে 
নির্ভরযোগ্যতা বেশী । কিন্তু নানা” 
কারণে কোনো সমাজের এঁতিহো যখন 
ভাঙন ধরে তখন এদের অবস্থা বড় 
অসহায়। শুধু তৃতীয় শ্রেণীর মানুষই 
£অন্তর-নিয়ন্ত্রিত” (inner-direc- 


অনুসরণ করে নিজেদের জী 
চালিত করেন না; 


কল্পনা এবং প্রয়াসের দ্বারা এরা 


. নিজেদের নির্বাচিত আদর্শে আপন 
আপন জীবন গড়ে তোলেন। 


[রোগীয় 'রেনেসাসের যুগে মানব- 


তঙ্ত্রীরী এদের কথা ভেবেই ঘোষণা 


করেছিলেন, মানুষ নিজেই নিজের 
স্রষ্টা, পরতন্ত্র মনুষ্যত্বের লক্ষণ নয়। 
এখন আমাদের দেশে বহুশতাব্দী 
ধরে "এতিহা-নিয়ন্ত্রিত” মানুষকেই 
চরিত্রবান বলে কল্পনা কর! হয়েছিল। 
উনিশ শতকের গোড়ায় পশ্চিমী 
সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ফলে 
শিক্ষিত মনে এই ধারণা সম্বন্ধে সংশয় 
জাগে; এবং এদেশের কিছু মানুষ 
নিজের বিবেক অনুযায়ী আপনাকে 
গড়ে তোলার ব্রত গ্রহণ করেন। 
রামমোহন রায় এবং ডিরোজিও 
বাংলা দেশে এই অভিনব নীতিচিস্তার 
প্রথম প্রবন্ধা, প্রচলিত আদর্শের 
নির্দেশ অ গ্রা হ করে স্বকীয় বুদ্ধি- 
বিবেক অনুযায়ী এরা আপন আপন 
ব্যক্তিত্বকে প্রস্ফুটিত করে তোলেন। 
যে স্বাতস্ত্যের প্রেরণা প্রৌঢ় রামমোহন 
এবং তরুণ ডিরোজিওর চরিত্রে 
ব্যক্তিত্বের সমৃদ্ধ বিশিষ্টতা এনে 


দিয়েছিল, আমার বিশ্বাস গত দেড়শ 


বছরের মধ্যে বাংলার সাংস্কৃতিক 
ইতিহাসে যা কিছু স্মরণীয় সৃষ্টি তা 
মুখ্যত এই প্রেরণারই ফল। এই 
স্বাতন্ত্যাবোধ ধার মধ্যে জাগ্রত তাকে 
কোনো ভয় অথবা প্রলোভন স্বধর্ম- 
চ্যুত করতে পারে না। তিনি হয়ত 
মদ্যপ, বেশ্যাসক্তু, অথবা অমিতব্যয়ী 
হতে পারেন; কিন্তু সামাজিক 
প্রতিষ্ঠার আকর্ষণে অথব! সামাজিক 
শাস্তর আশঙ্কায় নিজের স্বকীয়ত্াকে 
বিসর্জন দিতে তিনি গররাজী। শাস্ত্র 
অথবা বিজ্ঞাপনের দ্বারা অনুশাসিত 
গড্ডল সমাজ তাঁকে দুশ্চরিত্র আখ্যা 
দিতে পারে । কিন্তু আধুনিক সভ্যতার 
ধারা আদি প্রবক্তা, পশ্চিমী রেনে- 
সালের সেই মানবতন্ত্রী মনীষীরা এই 
স্বাতন্তনিষ্ঠার মধ্যে যথার্থ চুরিত্রবলের 


সন্ধান পেয়েছিলেন । 
শিশিরকুমার ন্ভাদুড়ী উপরোক্ত 


অর্থে আমাদের যুগের অন্যতম চরিত্র- 
বান মহৎ শিল্পী যৌবনকালে যে 
বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় তাকে অধ্যাপনার 
সমাজ-সন্মানিত বৃত্তি ত্যাগ করে 
পেশাদার রঙ্গমঙ্গের সমাজ-ধিকৃত পথ 
বরণ করার সাহস বুগিয়েছিল, মৃত্যু- 
কাল পর্যন্ত তাতে কোনো শিথিলতা 
দেখা দেরনি। তার স্বনির্বাচিত 
শিল্পসাধনার €ক্ষত্রে তিনি কোনো 
রকমের পরতন্ত্রতার সঙ্গে রফা করেন 
নি L 


আপন বুদ্ধি 


উনিশ শতকের বাংলা দেশে 


বোঝা যায় । 

প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিকরাও চিত্র এবং 
বিজ্ঞাপনের লোভে নিককষ্টতম সিনেমা- 
পত্রিকায় চড়াদামে নিজেদের রচনা 


প্রকাশকের চাপে EI ফেনিয়ে 
উপন্যাস বানাতে কুগ্ঠাবোধ করেন 
না, দেশবিশ্রুত অধ্যাপক অপরের 


সেলামীর বিনিময়ে নিজের নাম 
লেখক হিসেবে ছাপতে দিতে প্রস্তুত, 


ফেদেশে অত্যন্ত 


অথবা অন্ত বে 
নিবাহের 
ব্যবসায়ীর 

নিজের খুনী মত 


* বন্ধিমচন্তর, রত | 


এবং সম্প্রতিকালে 
ও 8৬: 


পর থেকে জাছের মধ্যে ব্‌ 


প্রখ্যাত পত্রিকার সম্পাদক জনপ্রিয়তার ধীরে ধীরে জীবি 


আকাঙ্খায় অথবা মালিকের হুকুমে 
নিজের প্রত্যয় বিরোধী প্রস্তাব ফলাও 
করে উপস্থিত করতে সুপটু, রাষ্ট্রীয় 
পুরস্কার লাভের জন্যে যেখানে শিল্পী 
সাহিত্যিক মনীষীরা ঘোর প্রতি- 
যোগিতায় ব্যাপৃত-সে দেশে 
শিশিরকুমারের মত স্বাধীন-চেত! এবং 
্বধর্মনিষ্ঠ শিল্পীর উপস্থিতি বিস্ময়কর 
নাঠেকে উপায়কি? 


তিন 


আমাদের দেশে ( এবং পৃথিবীর 
অন্ত সব দেশেও) শিল্পী এবং 
মনীষীদের স্বাধীনতা আজ নানাদিক 
থেকে আক্রান্ত। রুশ, চীন, স্পেন 
কিম্বা পর্তুগালের মত সুস্পষ্টভাবে স্বৈর- 
তান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই আক্রমণের ভয়াবহ 
রূপ আজ আর গোপন নেই। কিন্তু 
আধুনিক কালের অধিকাংশ গণতাঞ্ত্রিক 
সমাজেও এই আক্রমণ অতটা বীভৎস 
আকার না নিলেও মোটেই অনুপস্থিত 
নয়। এখানে বিস্তারিত আলোচনার 
অবকাশ নেই, কিন্তু আমাদের দেশেও 
এই আক্রমণ ক্রমেই যেসব পথে প্রবল 
হয়ে উঠছে, তার একট৷ খুব সংক্ষিপ্ত 
আভাস এই প্রসঙ্গে দেওয়া দরকার 
মনে করি। প্রথমেই যেটা চোখে 
পড়ে সেটা হোল ব্যবসায়ীদের আক্র- 
মণ। শিল্পী নিজের প্রেরণার তাগিদে 
রূপ সৃষ্টি করতে পারেন; কিন্তু 
জীবিকার প্রয়োজনে তাকেও ব্যব- 


শিল্পের ওপরে প্যাক 
করতে হুরু করেছেন। 


মুখে 

প্রকাশ করার 

সঙ্গে এবিষয়ে আলা 
প্রথমেই তিনি বলে 
এদেশে নাটকের 





তবে বড় কাগজে 
(হোল 1) 

জের চাহিদা 

. নির্ণয় করেন; 

র খা ঠিক করেন 

পোষক জনসাধারণ । 

রকমে একজন 

ভাবান্বিত করে তার 

[শ করার ব্যবস্থা 

ট যদি সাধারণ 

করে তাহলে 

বার আর সে 


চি যদি সুশিক্ষিত 


| ছাগল বীর: কেনি Fe 


ংখ্যাগরিষ্ঠদের শিল্পরুচি খুব একটা 
হুন্ম নয়। উপযুক্ত শিক্ষা এবং 
উত্তরাধিকারস্থত্রে অনুশীলনের অভাব 
জনরুচির এই স্থলতার প্রধান কারণ । 
তবু পশ্চিমের অনেক দেশে দীর্ঘদিন 


ধরে যথার্থ উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা থাকার 


ফলে গণরুচির আক্রমণ থেকে 
প্রতিভাবান এবং পরীক্ষাশীল শিল্পী- 
প্রতিভাকে রক্ষা করার মত কিছু 
বিদগ্ধ পৃষ্ঠপোষক আজও বতমান ; 
এবং সংখ্যায় একেবারে নগণ্য নয়। 


- কিন্তু আমাদের দেশে সম্প্রতিকালে 


অক্ষর পরিচয় যেমন বাড়ছে, উচ্চ- 
শিক্ষার মান তেমনি দ্রুত নামছে। 
এদেশে শিল্প-সাহিত্যের বিবদ্ধমান 
পৃষ্ঠপোষক সম্প্রদায় কোন জটিল চিন্তা, 
স্ক্ম শিল্পকর্ম অথব! ব্যঞ্জনা-সমুদ্ধ 
কল্পনার আবেদনে সাড়া দিতে প্রায় 
অক্ষম। যাদের হয়তো সে বৈদগ্ধ্য 
আছে তারা সংখ্যায় এতই অল্প 
যে তাদের পৃষ্ঠপোষণার উপরে নির্ভর 
করে কোন দরিদ্র শিল্পী অথবা 
মনীষীর পক্ষে জীবিকা উপার্জনের 
আশা নিতান্ত অসম্ভব কল্পনা । জনরুচি 
সেই শিল্পকর্মকেই তারিফ করতে 
পারে যাতে হয় আছে সন্তা ভাড়ামি 
আর না-হয় নির্বোধ ন্ভাকামী, যাতে 
ধর্মের সন্ত্রস্ত *অসহায় বোধের সঙ্গে 


মহাশয় সমীপেয়ু-- 


|, পি-এস-পি ও কম্যুনিষ্ট পার্টি 


{ই সংখ্যায় 'কমুনিষ্ট ষট্‌ 


ৰ্ষক প্রবন্ধটি পড়িয়! 


করিয়াছিল* বুঝা যাইতেছে 
কমুনিষ্টরা কেরালার জন্য আলাদা 
নির্বাচনী ইস্তাহার প্রচার করিয়া 
বলিয়াছিল ইহা মুখ্যতঃ (১) চাষীর 
হাতে জমি (২) বাগিচা শিল্পের 
রাষ্ট্রায়ত্তকরণ (৩) অন্তান্ত শিল্পে 
পরিমাণ বাধিয়া উদ্ধত 
মুনাফা নূতন শিল্পায়নে নিয়োগ 
(8) Pay Commission নিয়োগ 
এবং (৫) বেকারের কর্মসংস্থান 
করিবে। আজ পর্য্যন্ত তাহার! প্রগতি- 
শীল সঙ্কারমূলক কী কী কাজ 
করিয়াছেন--তাহা বিশেষভাবে 
পি-এস-পির Pay €০0- 
InMission-এর রায় প্রকাশ ও 
তাঁহা চালু করিয়া বাহাদুরী লওয়া 


লাভের 


বিবেচ্য । 


ছাড়া উচ্ছেদ-ধিরোধী আইন, শিক্ষা 


আইন এবং ,ভূমি-সংস্কার আইন পাশ 
করিয়াছেন | নির্বাচনী ইস্তাহারেব্র 


edit, বাকী কর্মনথচীগুলি কার্যকরী করা 


দ্থ্গিত রাখিয়াছেন ॥ ইহাকে 


কাইমের রোমাঞ্চ। বাংলাভাষার 
অন্ততম- শ্রেষ্ঠ ওঁপন্তাস “সত্যাসত্য”-র 
তিন সংস্করণ, প্রকাশিত হতে দব'দশক 


লেগে যায় ; কিন্তু মনোজ বন্ধ, বিমল 


মিত্র এবং অবধৃতের রচনাবলীর ম 
মাসে পুনমু্রণ ঘটে । সৌখীন অভি- 
নেতারা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের নাটক কেউ 
অভিনয় করতে চানন! ; অথচ *উক্কার» 
মত নিকুষ্ট নাটক দেখার জন্তে মাসের 
পর মাস ভীড় বেড়েই চলে। 
সত্যজিৎ রায়কে প্রতিষ্ঠা লাভের 
জন্যে যেতে হয় বিদেশে; এদিকে 
“লুকোচুরির” প্রযোজক বক্স অফিসের 
দৌলতে লাল হয়ে ওঠেন। যণার্থ 
আত্মপ্রত্যয়ী শিল্পী তা সত্বেও 
হয়ত নিজের সাধনায় স্বপ্রতিষ্ঠ 
থাকতে পারেন। কিন্তু গণসমর্থনের 
লোভ এবং গণ-গদাসীন্তের ভয় যে 
সকলকে না হোক অনেক ক্ষমতাবান 
শিল্পী এবং মনীষীর মনে সচেতন 
অথবা অবচেতন ভাবে প্রভাব বিস্তার 
করে এবং করছে একথা অন্তত 
বাংলা দেশে বাস করে অস্বীকার 
করা অসম্ভব । 

তৃতীয় আক্রমণের উৎস হোল 
রাজনৈতিক দল এবং মতবাদ। 
ব্যবসায়ীরা যেমন জনসাধারণের 
চাহিদার হিসেব করে শিল্প এবং 
মনীষীদের স্থষ্টিকে নিয়প্রিত করার 


আইন পাশ কী অর্থে প্রগতিশীল? 
উচ্ছেদ-বিরোধী আইন পাশ হইবার 
পূর্বে একমাত্র কম্মনিষ্টধ্মীরাই দল 
হইতে নিদেশি পাইয়াছিল, যেখানে 
তাহাদের সংগঠন-শক্তি দুর্বল, সেই 
সেই স্থানের সরকারী খাস-জমি দখল 
করিয়া রাখিতে হইবে । তবে আর 
গণতান্ত্রিক তার ছদ্মবেশ কেন? 
কেরালার*্ভূমি সংস্কার আইন কোন 
অংশে পশ্চিম বন্ধের কংগ্রেণী এই 
আইন হইতে, প্রগতিশীল? বরং 
অনাবাদী জমির উর্ধসীম। পঃ বঙ্গেই 
কম ধরা হইয়াছে। এবং সেই সঙ্গে 
কংগ্রেসী শাসন যেরূপ দুনীতিপরায়ণ, 
কেরলের 


হইতে কোনও অংশে কম কি? 
তাহা হইলে প্রতিশ্রুতির ধাপ্পা সকলেই 
দিতেছেন। শিক্ষা আইনে শিক্ষকদের 
নাগরিক. অধিকার 


হইয়াছে, 


হরণ করা 


বৈষয়িক সাফল্য 


কম্যুনিষ্ট সরকার তাহা 


নতুবা উহাকে প্রগতিশীল 


কিন্ত ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে কংগ্রেস 
এবং অন্তান্ত প্রধান রাজনৈতিক 
দলগুলিও এ ব্যাপারে একেবাবে 
পিছিয়ে নেই। শিল্পী এবং বৃদ্ধি- 

বদের খ্যাতি প্রতিপত্তি এবং 
আজকের, দিনে 
মুখ্যত নির্ভর করে বিজ্ঞাপনের ওপরে ; 
এবং বিজ্ঞাপনের টেকৃনিকে রাজ- 


নৈতিক দলগুলির নিপুণতা অসামান্য | 


শুধু বারবার ঘোষণার জোরেই 
কম্যুনিষ্টরা সুভাষ মুখোপাধ্যায় অথব! 
সুকান্ত ভট্টাচার্বকে রবীন্দোত্তর বাংলার 
শ্রেষ্ঠ কবি বলে জনমনে প্রাতীতি 
উৎপাদনে সক্ষম ৷ শুধু মুখে মুখে 
কুৎসা রটিয়ে তারা কোন ক্ষমতাবান 
সাহিতাক সম্বন্ধে জনমনে আজও 
অশ্রদ্ধা সঞ্চারে সমর্থ । দলীয় মত- 
বাদ এবং নির্দেশ অভ্রান্ত বলে মেনে 
নিলে তবেই দলের সমর্থন লাভ 
সম্ভবপর হুয়। কিন্তু যেমন ব্যবসায়ীর 
ফরমাস অথবা 
তেমনি দল এবং মতবাদের কাছে 
আত্মসমর্পণের অর্থ শিল্পীর আত্মহত্যা । 
সমকালীন বাংলা দেশে শেষোক্ত 
প্রকৃতির মানসিক আত্মহত্যার 
উদাহরণ আজ আর মোটেই ছুলছ 
নয়। 
ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর গত 
বারো বছরের মধ্যে শিল্পীর স্বাধী- 
নতার ওপরে নতুন এক আক্রমণ 
চোখে পড়ছে । এটি হোল রাষ্ট্র 
শক্তির আক্রমণ। শ্বৈরতন্বে রাষ্ট্র 
গায়ের জোঁরে শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীর 
স্বাধীনতা হরণ করে। আমাদের 
এই পজনসেবী” গণতান্ত্রিক সমাজে 
রাষ্ট্রের আক্রমণের চেহারাটা অন্ত- 
রকম। আ মা দে র শিল্পী-মনীষীর! 
দরিদ্র; কিন্তু রাষ্ট্রের বিত্ত 
এবং ক্ষমতা প্রায় অপরিসীম। 
উপাধি এবং পুরস্কার দিয়ে, নির্দায়িত্ব 
অথচ উচু মাইনের চাঁকরীতে নিয়োগ 
পৃষ্ঠপোষিত লেখকের রচনা 
প্রচুর সংখ্যায় কিনে, দেশ বিদেশে 
সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়ে - 
অর্থাৎ নানাভাবে ঘুষ দেবার ব্যবস্থা 
করে রাষ্ট্র আজ শিল্পী-সাহিতাককে 
তাঁর অনুগত জনে পর্যবসিত করতে 
উদ্যোগী । 


সচেতন অসদিচ্ছা এখনো সক্রিয় নয়; 


হাতে 


হয়ত এর পেছনে কোনো 


কিন্ত ইতিমধ্যেই আমাদের সাংস্কৃতিক 
জীবনে এর বিষময় প্রভাব প্রত্যক্ষ 


হয়ে উঠেছে । 


চার | 

সমকালীন বাঙালী শিল্পা এবং 
মনীষীদের তু লনা য় শিশিরকুমারের 
জীন 


গণরুচির দাবী, 


মানের পর মাস নিঙ্ষি 
ধারা তার 
দেখেছেন তাদের নি, 


হয়েছে 1 


আছে কি ভাবে তিনি ব 
দর্শকদের মূঢ়, অসহিষ্ণু 
প্রকাশ্তভাবে ধমকে  অগ্রাহ 
সাহস দেখিয়েছেন। 
রাজনৈতিক দলের সম 


জন্তে তিনি জীবনে চেষ্টা 


দিন প্লিখিত হয় তাতে সে 
একটা 


নেতার পক্ষে এই সব প্র 
করা কত কঠিন। চিত্রকর 
মনে আকতে পারেন, 


ভাবনা লিপিবদ্ধ ক 


তাছাড়া যেহেতু সমাজ অভি 
শ্রদ্ধার আসন দিতে অপ্র 

রাষ্ীয় সম্মানের উপরে তার 
আকর্ষণ থাকা স্বাভাবিক। | 
কুমার শুধু 
প্রকান্ঠভাবে 


যে এসব 
প্রতিহত করে 
তাই নয়; তার মর্টনর গে! 
এইসব প্রলোভন কিছুমাত্র প্র 
ফেলতে পারেনি । ৃ 


বহুদিন আগে দার্শনিক এ 
বলেছিলেন, দেবতা; 
করার জন্তে নয়, সমাজে 
ভয়ে নয়, সৎ হয়ে আনন্দ পা 
আমি সৎ। এটি যথার্থ মান 
কথা; আর এই প্রত্যয় 
জীবিক 
প্রতিষ্ঠার লোভে নয়, 


স্বাধীনতা নিরর্থ । 


মধ্যেই তার ব্যক্তিত্বের প্রন 
এসত্য উপলব্ধি করে 
অভিনয়ের পথ, বেছে 


স্বাধীন ভার তব 





ধাপ, ৯৪হ অগাষ্ট, ১৯৬৯ 





অপরকে অবিশ্বাস করে একজন বা 


. গণতন্ত্রের ভিত্তি : : 


রি 
_' ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে বার 
এন্বত্ঘর | সংবিধান চালু হয়েছে সাড়ে 
ন বৎসর । একনায়কত্ব নয়, গণতন্ত্র 
a উদ্দেশ্যোই সংবিধান প্রবর্তিত 
জ্য়ছিল। বিগত বার বৎসর কেন্জে 
পথবং রাজাগুলিতে কংগ্রেস দলই 
শাসন পরিচালনা করে আসছেন। 
ব্যতিক্রম শুধু পে পস্থুর আকালী 
মন্ত্রিসভা এবং কেরালার পি, এস, 
পি এবং কমিউনিষ্ট মন্ত্রিসতা। দেশ 
বিভাগ হওয়ায় থণ্ডিত ভারতে 
কংগ্রেসের প্রতিতন্বিতা করবার মত 
কোন দল সেদিন ছিল না৷ 
এমন্তকি, আজও তেমনি সর্বভারতীয় 


দল গড়ে ওঠেনি। তা সত্বেও 
কংগ্রেলন ভারতবর্ষে একনায়কত্ব 
প্রতিষ্ঠা না করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা 


করতে সচেষ্ট ছিল। বিনা বিচারে 
গ্রেপ্তারের বিধান থাকলেও মতামত 
প্রকাশের অধিকার অক্ষুণ্ন রাখা 
হয়েছে। সংবাদপত্রগুলি বিরোধী- 
দলের ভূমিকা গ্রহণ করলেও সংবাদ- 


পত্রের অধিকাবগুলি আজও অক্ষুণ্ন |. 


বিরোধীদল গঠনের অধিকারও 
বজায় রাখা হয়েছে। এমনকি, 
যে দল সম্পর্কে বিদেশে আঙ্গুগত্য 
প্রদর্শনের অভিষোগ উঠেছে, এবং 
দেশের সঙ্গে অন্ত রাষ্ট্রের যুদ্ধ হলে 
দেশের স্বাধীনতা বজায় রাখবার 
জন্য দেশের হয়ে সংগ্রাম কর! 
সম্পর্কে মতামত দিতে অসম্মত সে 
দুটাকেও ভারতীষ নাগরিকদের 
স্বাস্ভাবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত 
করা হয়নি। এমনকি, কেরলে 
মন্ত্রিসভা গঠনেরও অধিকার দেওয়া 
হয়েছিল। এ চিত্র আমাদের নিশ্চযই 
খুসী করে। এবং এই অধিকা'রগুলির 
বং ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার 
জন্যে আমরা নেহকরুর কাছে কৃতজ্ঞ । 
কিন্ত গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্যে 
এই অধিকারগুলিই যথেষ্ট নয়। 
এইগুলি হল গণতান্ত্রিক অধিকারের 
জবহিরল | 

গণতন্ত্রের অর্থ শুধু বিরোধীদলের 
অস্তিত্ব বস্তায় থাকা বা স্বাধীনভাবে 
মতামূর্ত প্রকাশের সুযোগ নয়। 
এমন কি, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের শাসন 
আছেও তাকে গণতন্ত্র বলা চলে না। 
সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যদি সংখ্যালঘুর সমস্ত 

ধকার কেড়ে নেয়, জীবন এবং 
রী, নিরাপত্তা বজায় না রাখে, 


তাহলে তাকেগণতান্ত্রিক শাসন বলা চলে 


শন] গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা সংখ্যা- 
শ্গারিউদের শাসন নিশ্চয়ই হবে। কিন্ত 
কোন রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক হবে কিনা, তা 
-নর্ভর করে সংখ্যালঘুর অধিকারের 
উপর। সংখ্যালঘু গোষ্ঠী বা দলের 
দি শান্তিপূর্ণ উপায়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে 
আপান্তরিত হওয়ার সুযোগ থাকে, 
শ্তবেই তাকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলতে 
শারি। এক কথায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের 


নিরঞ্জন হালদার 
মাপকাঠি হল সংখ্যালঘুর অধিকার | 
যে রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুর অধিকার যত 
বেশী, সেই রাষ্ট্রকে আমরা ততবেশী 
গণতান্ত্রিক বলতে পারি। সংখ্যা- 
গরিষ্ঠের শাসন গণতন্ত্রের মৌল সর্ত। 
কিন্তু আইনসভায় কোন দলের সংখ্যা- 


- গরিষ্ঠতা বজায় থাকলেও,সময বিশেষে 


শাসকদল অধিকাংশ জনসাধারণের 
সমর্থনলাভে বঞ্চিত হতে পারেন । 
যেমন নূতন কর বসাবার সময় যে 
কোন সরকারের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্টের 
সমর্থন অর্জন করা প্রায় অসম্ভব । 
একপক্ষেত্রে উক্ত শাসন ব্যবস্থাকে 
কিন্তু অগণতান্ত্রিক আখ্যা দেওয়া যায 
না। গণতন্ত্রের অপর একটি সত" 
হোল, সরকারী শাসনযন্্রের 
নিরপেক্ষতা বজায় রাখা । অধিকাংশ 
নাগরিকদের সমর্থনে যদি কোন 
শাসকগোষ্ঠী সরকারী শাসনযদ্থকে 
এমনভাবে প্রভাবাম্বিত করতে থাকে 
যে, বর্তমান বিরোধীদল পরবর্তা কোন 
সময়ে জনসমর্থনের জোরে ক্ষমতাসীন 
হলে সরকারী শাসনযন্ত্রকে ব্যবহার 
করতে পারবেন না, তা হলে সেই 
সরকারকে তো গণতান্ত্রিক সরকার 
বলা চলেই না, উপরস্ত আইনের 
নির্দিষ্ট মেয়াদের আগেই যদি জন- 
সাধারণ সেই সরকারকে উচ্ছেদের 
জন্তু এগিয়ে আসেন তবে সে 
প্রচেষ্টাকে কিন্তু অগণতান্ত্রিক বলা 
চলে না। জনসাধারণের সমর্থনে 
ক্ষমতারোহণ করলেও আইনসভার 
সদস্তদের যা-খুসী করবার অধিকার 
থাকে না। আইনসভার সদন্তের! 
যদি নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এ ক- 
নাঁয়কত্ব প্রতিষ্ঠা কবতে সচেষ্ট হন, 
যা ফ্রান্সে গ্গলের ক্ষেত্রে হযেছিল, 
সেই আইনসভার কার্ধের বিরুদ্ধে 
সর্বশক্তি নিয়োগ 'করাও কিন্তু অগণ- 
তান্ত্রিক হবে না। কোন গণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রে জনসাধারণ যখন কোন একটি 
বিশেষ দলকে নির্বাচন করে তখনও 


কিন্তু একটি অলিখিত সর্ত থাকে, 


যা আগেই বলা হয়েছে এবং তা হল 
সংখ্যালঘুর অধিকার এবং সরকারী 
শাসনযন্ত্রের নিরপেক্ষতী বজায় রাখা। 
গণতন্ত্র বজায় রাখবার পক্ষে এগুলি 
অপরিহার্য । 
ক 

গণতন্ত্রে ব্যক্তির বিকাশের প্রতি- 
বন্ধকই শুধু দুর" কর! হবে না, যারা 
পিছনে পড়ে আছে, তাদের উপরে 
উঠবার ব্যবস্থাও থাকবে। রাষ্ট্রের 
হস্তক্ষেপ ব্যক্তির বিকাশের পথে 
প্রতিবন্ধক হবে না । স্থানীয় প্রতিষ্ঠান 
ব! স্বায়ত্তশাসিত প্ৰতিষ্ঠানগুলি বাইরের 
হস্তক্ষেপের ভয়ে ভীত হয়ে সুষ্ঠুভাবে 
কার্য সম্পাদন করতে পারবে । রাষ্ট্রের 
ক্ষমতা ও পরিধি যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে, 
এই প্রশ্নটি ততই গুরুত্ব অর্জন করছে, 
উন্নারনৈতিকের একদা যে' কারণে 


রাষ্ট্রের ক্ষমতা বুদ্ধিতে সন্ত্রস্ত বোধ 
করতেন তা আজ আমাদের 
ক্ষেত্রেও সত্য হতে চলেছে । এই 
কারণে রাষ্ট্রের ক্রমাগত হস্তক্ষেণকে 
অনেকেই গণতন্ত্র বিরোধী মনে করে 
থাকেন । এই চিন্তা অনুযায়ী, গণতন্ত্রে 
ক্ষমতা কখনও এক যায়গাঁয় কেন্দ্রী- 
ভূত হবে না। রাষ্ট্র বা কোন প্রতি- 
ষ্ানের অপ্রতিহত ক্ষমতা থাকবে না। 
ক্ষমতার প্রয়োগ সংযত করবে কোন 
আইনের অন্থুশাঁসন নয় 
প্রতিরোধাত্মক ক্ষমতার অস্তিত্ব । 
অর্থাৎ গ্যালব্রেধের কথায় “কাউপ্টার- 
ভেটিং পাওয়ার 1” 

কিন্ত গণতন্ত্র তো শুধু একটি 
রাজনৈতিক ব্যবস্থা নয, গণতন্ত্র একটি 
জী বনদর্শন_-এক টি জীবনযাত্রা 
পদ্ধতি । হুকুম বা আইনের ভয় 
দেখিয়ে কাজ হাসিল নয়-_মামুষের 
চিন্তা এবং বিশ্বাসের উপর আস্থা! 
হাপন করা হবে। -অবশ্ত মানুষের 
চিন্তা-ভাবনা এবং বিশ্বাস যাতে 
মধ্যযুগের স্তরে পড়ে না থাকে, সেজন্য 
রাষ্ট্রের দায়িত্ব কম নয়। গণতান্ত্রিক 
সমাজ শান্তিপূর্ণ পরিবতনে বিশ্বাসী । 
আদর্শের গোঁড়ামী, স্বাধীনতা বা 





আহালের পর 
দিনে জবান, 







/৮% আচাৰ্য্য 


NN ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ু! ঃ 
, ৩৬, গোয়া লপা ড়া 
রোড, কলিকাতা-৩৭ 


একটি গোষ্ঠীর পক্ষে সবকিছু করবার 
প্রবণত!, গণতস্ত্রের সর্বপ্রধান প্রতি- 


বন্ধক] এগুলি ব অনুপস্থিতিকেই 
আমরা গণতন্ত্রের স্তঃরঙ্গ বৈশিষ্ট্য 
বলে থাকি । 


যা 

দীর্ঘ বার বৎসরের কংগ্রেসী শাসন 
গণতন্ত্রের বহিরক্গকে গণতন্ত্র বলে 
চালাবার চেষ্টা করছেন। গণতন্ত্রের 
এই বহ্ছিবঙ্গের জন্তে আঁমর! নেহরু 
এবং কংগ্রেস দলের নিকট খণী | কিন্তু 
গণতন্ত্রের বহিরঙ্গই তো গণতাক্তিক 
সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতে 
পারে না। গণতন্ত্রের বহিরঙ্ 
বৈশিষ্ট্যগুলি গণতাষ্ত্রিক সমাজ 
প্রতিষ্ঠাব পক্ষে অপবিহার্্য হলেও, 
গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা তো দুরের 
কথা রাজনৈতিক গণতন্ত্রকেও বায় 
রাখতে পা'র না। এই দিক থেকে 
বিচার করলে দীর্ঘ বার বৎসরের 
মধ্যে আমরা গণতান্ত্রিক সমাজ 
প্রতিষ্ঠার দিকে খুব বেশী অগ্রসর 
হতে পারি নি। সার্বজনীন 
ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছে কিন্ত 
সরকারের প্রতি “ম'শবাপ, মর্নোভাব 
কি দূর করা সম্ভব হয়েছে? প্রতিটি 
কার্ষের জন্য আমরা আগের মতই 
সরকারের উপর নির্ভরশীল রয়ে 
গেছি। উপরস্ত নির্ভরশীলতা বাডাবার 


দ্াক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের 
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চেষ্টাই দেখা যায়। অধচ ব্যক্তির 
বিকাশের সুযোগ স্থষ্টি করাও হয়নি, 
একজন ব্যক্তির ১৬ বৎসর বয়সের 
কার্যকলাপ ৫৫ বৎসর বয়সের জীবন 
এবং আয়কে এখনও নিয়ন্ত্রণ করছে। 
অদূর ভবিষ্যতে এধারার পরিবর্তনেরও 
কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। 
সরকারী কাজকর্মের পরিধি অনেক 
বৃদ্ধি পেয়েছে । কিন্তু বিজ্ঞান-গবেষণা- 
গার ভিন্ন অন্ত কোথায়ও কাজ বা 
যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রোমোশানের 
কোন ব্যবন্থ হয় নি। সাম্রাজ্যবাদী 
শাসনের অবসান হলেও, ব্যক্তির 
কর্ম প্রচেষ্টার মর্যাদা আজও স্বীকৃত 
হয়নি । সুষোগ-মুবিধার অভাবে 
অনেককেই খাক্ঞপভাবে জীবন সুর 


, করতে হতে পারে এবং উন্নততর 


জীবনে উত্তরণের জন্ত তাকে অনেক 
বাধারও সম্মুখীন হতে হয়। গণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রের দায়িত্ব হল, পথের প্রতিবন্ধক 
অপসারণ করে উন্নততর জীবনে 
উত্তরণে সাহায্য কর,। স্বাধীনতার 
১২ বৎসর পরেও আমরা 
এদিকে একটুও অগ্রসর হতে 
পারিনি! বরং আমলাতান্ত্রিক 
ব্যবস্থা আরও মজবুত হয়েছে। 


সাধারণ লোকের নিকট জীবনের 
ক্ষেত্র আরও সঙ্কুচিত হয়েছে । হতাশা, 


(শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 





দু’ চামচ মৃতসপ্ত্রীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহা” 


পুরাতন )মেবনে আপনার 


স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে? পুরাতন মহা" 
দ্রাক্ষারি্ট ফুসফুলকে শক্তিশালী এবং সর্দি; কাসি, 
শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক 
ফল প্রদ ৷ মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্ধক ও 


দু'টি ওুষধ একত্র সেবনে 


আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে 
উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলন্ধ 
স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে। 











( আমেরিকা ), ভাগলপুর 


কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্বর অধ্যাপক।, 





স্বাধীনতা লাভের পর বারো বৎসর 
ভারত সরকার নিজস্ব নীতি ও কর্ম- 
পন্থা অনুযায়ী আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক 
বিষয়সমূহ পরিচালনা করে আসছেন ! 
এর জন্ত সরকারের নিন্দা ও প্রশংসা 
দুই-ই জুটেছে। স্বরাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে 
বিরোধী দল ও দলবহিভূত জন- 
সাধারণের একটি বিরাট অংশ 
সরকারের কাজে অসস্তোষ প্রকাশ 
করেছেন। কিন্তু পররাষ্ট্র নীতির 


ব্যাপারে ভারত সরকার কংগ্রেসদল" 


» স্প্রহিভূতি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও 


/ 


সাধারণ মানুষদের কীছে যে পরিমাণ 
প্রশ্থদায় আপ্যায়িত হযেছেন তা 
পৃথিবীর যে কোনো দেশের গভর্ণ- 
মেপ্টের নিকট ঈর্ধার বস্ত। অবস্ত 
ভারতের বৈদেশিক নীতিকে 
সমালোচনার উর্দ্ধে বলা যায় না। 
কেন্দ্রীয় আইনসভায় ও বিভিন্ন সংবাদ- 
পত্রের আলোচনায় সরকারী নীতির 
অনেক ভূলক্রুটি প্রকট হয়ে ওঠে। 
এটা স্বচ্ছন্দে বলা যায্ম যে পরিমাণ- 
গত বিচারে যত লোক সরকারের 
পররাষ্ট্র -নীতির বিরূপ সমালোচনা 
করেন তার চেয়ে অনেক বেশি লোক 
ওই নীতি সমর্থন করেন। কিন্ত 
নিরপেক্ষ বিচারে দেখা "যাবে যে 
পরিমাণ সাফল্য ভারত সরকার-অর্জন 
করেছেন বলে দাবী করা হয়, তা 
হয়তো যথার্থ নয়। যতখানি প্রশংসা 
নেহরু সরকার পেয়ে আসছেন তা 
হয়তো ঠিক গ্রাপ্য নয়। অতএব 
ভারতের পররাষ্ট্র নীতির মুলস্থত্র ও 
উদ্দেস্ত সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা 
যাক। 


1 এক ! 

নেহক রচিত বৈদেশিক নীতির 
কেন্দ্রবিন্দু নিরপেক্ষতা ৷ প্রতি বৎসর 
পাঁলামেণ্টে সরকারী নীতির ঘোষণায়, 
দেশে বিদেশে নেহরুজীর, অসংখ্য 
বক্তৃতায় ও প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন 
সাংবাদিক বৈঠকে এই্নিরপেক্ষতার 
কথা অগণিত বার স্মরণ করা হয়েছে৷ 
ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার আগেও 
জাতীয় কংগ্রেন এই নীতি তাদের 
গররা ট্রন্সম্পঞ্কিত প্রস্তাবগুলিতে গ্রহণ 
করেছিলেন । স্বাধীনতালাভের পরও 
কংগ্রেস সরকার এই নীতিকে আশ্রয় 
করে আছেন। কিন্তু ভেবে দেখ! 
দরকার এ যুগে কৌনও, রাষ্ট্রের 
পক্ষে নিরপেক্ষ থাকা স্ততথানি সম্ভব 
এবং ভারতবর্ষ টিরপেক্ষ নীতি বজায় 
রাখবার ক্ষেত্রে কতটা সাফল্য অর্জন 
করতে পেরেছে, তাও বিচার করে 


দেখা প্রয়োজন । 


কয়েকটি বিশেষ অবস্থার সমাবেশে 
নিরপেক্ষ কৈদ্বেশিক নীতির অনুসরণ 
সম্ভব। যদি কোনো দেশের তভীগো- 
লিক অবস্থান এমন হয় যে সে অন্ঠান্ত 
দেশ থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন, শক্তি- 


জয়ন্তকুমার রায় 
শালী রাষ্ট্র তার, থেকে কানেক দুরে 
এবং মোটামুটি আধিক স্থাচ্ছন্দ) ও 
স্বয্ংংসম্পূর্ণতার জন্তু সে বৈদেশিক 
বাণিজ্যের উপর বিশেষ" নির্ভরশীল 
"নয়, তাহোলে তার পক্ষে নিরপেক্ষতা 
অবলম্বন করা সম্ভব। এই সব 
অন্থকুল অবস্থার পরিবেশে অতীতে 
মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র কিছুটা নিরপেক্ষ 
থাকার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারে 
নি। আটলান্টিক মহাসাগর মাকিণ 
যুক্তরাষ্ট্রকে ইউরোপের মূল ভূখণ্ড ও 
শক্তিশালী রাষ্ট্রদের কাছ থেকে 
পৃথক করে রেখেছিল | কিন্তু বর্তমানে 
নানাবিধ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের 
ফলে পৃথিবীর আকার যেন অনেক 
ছোট হয়ে গিয়েছে এবং কোন 
ভূখণ্ডই সম্পুর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়, কোন 
দেশই অপর কোন শক্তিশালী দেশের 
সম্ভাব্য আক্রমণের পরিধির বাইরে 
থাকতে পারে না। তাই মার্িণ 
যুক্তরাষ্ট্র আজ নিরপৈক্ষ তো নয়ই, 
বরং আস্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে শ্ববশে 
আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন । 
অবস্ত নিরপেক্ষতার ভাণও মাক্ষিণ 
যুক্তরাষ্ট্রের নেই। 
কিন্ত নিরপেক্ষ নীতির স্বাভাবিক 
অনুকূল অবস্থাগুলি থেকে ভারত 
বঞ্চিত। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারত 


স্বধংসম্পুর্ণ তো নয়ই, মোটামুটি স্বাচ্ছন্দও 


এখন পর্য্যন্ত আসে নি। ভাবতবর্ষ 
বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ড নয়, তার সান্নিধ্যে 
শক্তিশালী র্রাষ্ট্রেরও অভাব নেই। 
আমাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে আছে 
ছুই অতীব শক্তিশালী রাষ্ট্র চীন ও 
সোভিয়েট ইউনিয়ন | উপরন্ত এই 
ছুই শক্তিশালী রাষ্ট্রকে সম্প্রসারণবাদী 
মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। 
এদের পররাজ্যলোভ কারও অবিদিত 
নয়। পূর্ব ইউরোপ ও তিব্বত এদের 
রাজ্যবিস্তারের লালসা এবং সার্থক 
প্রচেষ্টার নিদর্শন বহন .করছে। 
এদের সান্নিধে বাস করে ভারতের 
পক্ষে নিরপেক্ষতা গ্রহণ করা প্রায় 
অসম্ভব যদি না বিশেষ কোন আস্ত- 
জাতিক পরিস্থিতি ভারতের পক্ষে 
সহায়ক হয়। রাষ্ট্রীয় -নিরাপত্বাকে 
বিপন্ন করে যদি কোন নিরপেক্ষ 
নীতি গড়ে ওঠে, সেটা কখনই গর্বের 
বস্ত হোতে পারে না। 


॥ দুই! 

নিরপেক্ষ নীতিকে নেহরু সরকার 
আত্মপ্রচারের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার 
করেছেন। সোভিষেট ইউনিয়ন ও 
মাফিণ যুক্তরাষ্ট্র পরিচালিত ছুই 
বিবদমান শিবিরের মাঝখানে দীভিষে 
এরা নিরপেক্ষতার বিজয়নিশান 
ওডাতে চান। কিন্তু নিরপেক্ষতার 
| আদর্শ গ্রহণ করে প্রকৃত সম্মানের 
অধিকারী হতে গেলে আন্তর্জাতিক 
আচরণে যে পরিমাণ সংযত হওয়া 


bb 


ভারতের পররাষ্ট্র নীতি: 






প্রশ্বোজন, সেটা নেহরু সরকার হোতে 


পারেন নি। স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই 


ভারত সরকার বিশ্বরাজনীতিতে 
সক্রিগ্নু অংশ গ্রহণ করার ক্রম- 
বর্ধমান ব্যগ্রতা দেখিয়েছেন। এটা 
কিন্ত নিরপেক্ষ নীতির সঙ্গে খাপ 
থায়না। নিরপেক্ষ দেশকে আন্ত- 
জাতিক রাজনীতির পাকচক্র থেকে 
দুরে থাকতে হবে। বৃহৎ শক্তিবর্গের 
কুট রাজনৈতিক কৌশল সমন্ধে 
মতামত প্রকাশে বিরত থাকতে 
হবেন একটি নিরপেক্ষ দেশ, যেমন 
জুইজারল্যাণ্ড, কখনই বিশ্বরাজনীতির 
শ্রোতোধারায় নিজেকে মিশিয়ে দেবেন 
ন]। ভারতবর্ষ কিন্ত ষে কোনো 
বিশ্ব-দমস্তায় নিজের মতামত প্রকাশ 
করতে সবসময়েই ব্যস্ত! বৃহৎ- 
শক্তিদ্দের উপদেশ বিতরণ করতেও 
নেহরু সরকার যথেষ্ট তৎপর। 
আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ঘুর্ণিবাত্যার 
মাঝথানে দীড়িয়ে বিশ্বশাস্তির বুলি 
আউড়ে নিজের মহিমা প্রচার করতে 
আমাদের রাষ্ট্রনায়কর! সদাই চিন্তিত! 
সুইজারল্যাণ্ড নিরপেক্ষ দেশ হিসাবে 
সুনাম অর্জন করেছে কারণ, পৃথিবীর 
বিভিন্ন রাঁজনৈতিক সমস্তা ও বৃহৎ- 
শক্তিবর্গের পারম্পরিক সম্পর্ক নিয়ে 
সে ব্যস্ত নয় এবং এসব ব্যাপারে 
মতামত প্রকাশেও কুষ্টিত। ভারতবর্ষ 
সুইজারল্যাণ্ড অপেক্ষা অনেক বড় 
দেশ। ভারতের সমস্তা সুইজারল্যাণ্ডের 
সমস্তা - থেকে অনেকটা আলাদা। 


 শ্ুইজারল্যাণ্ডের আদর্শ গ্রহণ করা 


আমাদের পক্ষে হয়তো! সম্ভব নয়। 
কিন্ত বিশ্বের যে কোন সমষম্তায় 
অনবরত মতামত প্রকাশ করে কোন 
না কোন, শক্তিজোটকে প্রর্শংসা বা 
উপেক্ষা জানানো ভারত সরকারের 
অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। নিরপেক্কু- 
তার খাতিরে ষে পরিমাণ আত্মনিয়ন্ত্র 


প্রধোজন সেটা তারা হারিয়ে 
ফেলেছেন। . 
৷ তিন ॥ 
পঞ্চশীলের উল্লেখ না করলে 


ভারতের’ পররাষ্ট্র নীতির ক্ষুদ্রতম 
'আলোচন্মুও অপূর্ণ থেকে যাবে। 
পঞ্চশীলকে ভারতের বৈদেশিক নীতির 
মেরুদণ্ড রূপে 'কল্পনা ক্রা হয়। 
নিরপেক্ষতাকে* পঞ্চশীলের একটা 
অংশ বলা তে পারে। পঞ্চশীলকে 
ভারত সরকার" একটি বি পনযন্ 
হিসাবে ব্যবহার করেছেন। কিন্ত 
এর ব্যর্থতাও সুপরিস্ফুট | প্রথমতঃ 
নেহর”ও তীর ভক্তবুদ্দ অক্লাস্ত চেষ্টা 
করেছেন পঞ্চশীলকে একটি অন্ভিনব 
নীতি বলে প্রমাণ করতে । কিন্ত 
পঞ্চশীল নামটিও যেষন পুরাতন, এর 
অন্তর্গত নীতিগুলিও অতি পরিচিত। 
সহযোগিতা, সহনশীলতা, বিশ্বশাস্তি 
ইত্যাদি সৃত্ৰগুলি শতাব্দীর পর শতাব্দী 


ধরে মানব হিতকর বিধানরূপে পরিচিত 
ও দেশবিদেশের চিন্তানায়কদের দ্বারা 
প্রচারিত । এগুলি নিয়ে পঞ্চশীল 
এবং ওতে কোন অশ্রুতপুর্ব বিধানের 
নির্দেশ নেই। 

দ্বিতীয়তঃ, যেসব দেশের সঙ্গে 
আমরা পক্ষীশীলণ ঘোষণাপত্রে সই 
দিয়েছি তাদের মধ্যে ছুটি বৃহৎ শক্তি 
বর্তমান সোঁভিয়েট ইউনিয়ন ও 
চীন। পঞ্চশীল গ্রহণের পূর্বে ও 
পরে এরা বৈদেশিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে 
পঞ্চশীলের মূলহৃত্রগুলিকে অমান্য 
করেছেন। হাঙ্গেরীর শ্বতশ্মর্ভ জন- 
জাগরণ সোভিয়েট ট্যান্কের সামনে 
পড়ে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। 
হাঙ্লেরীর জনগণ অত্যন্ত স্কায়দঙ্গত- 
ভাবে চেয়েছিল স্বায়ত্বশীলনের 
অধিকার | কিন্তু সোভিয়েট তরফ 
থেকে জবাব এসেছে-_গুলি, গোল! 
নির্মম হত্যাকাণ্ড। একই ভাবে 


দর্পণ 
নির্ভীক সচিত্র মাণ্ডাহিক সংবাদ মামঘিক . 


€ মাত্র এক বৎসরের মধ্যে দর্পণের অসামান্য সাফল্য বাঙ্গালা 
সাময়িকপন্ত্রের ইতিহাসে অভূতপুর্ব। রে 
দর্পণের এই জনপ্রয়তা ও সাফল্যের মূলে রয়েছে তার এই 


বৈশিষ্ট্যগ্দীল-_ 


গ দর্পপ দলানরপেক্ষ সংবাদপন্র। দর্পণ, কোন প:জিপাতর উপর 
নির্ভর করেনা। দর্পণ ব্াদ্ধজীবী 'নম্নতর 
মুখপন্র। চিন্তাশীল বাঙ্গালীর আত্মপ্রকাশের জন্যই দর্পণের 


জন্ম। 


বিন স্বার্থের পাকেচক্রে পড়ে (সব সংবাদ অন্য প্রকাশিত 
হতে পারেনা অথচ যা প্রত্যেক চিন্তাশীল নাগাঁরকের জানা 
অত্যাবশ্যক দর্পণ সেসব সংবাদ 'নভাঁকভাবে প্রকাশ করে। 
দর্পণ গত এক বৎসরে যবানকার অন্তরাল থেকে যেসব 
পুর্ণ সংবাদ প্রকাশ করেছে এবং যার ফলে বেপরোয়া দুজ্কৃত- 
কারীরা দর্পণের বিরদ্ধে বিষোদ্গার করেছে তার থেকেই 
গণজীবনে দর্পণের অপারহার্য ভূমিকার দাবণ প্রাতান্ঠত। 
© চিন্তাশীল পাঠকের সহায়ক হতে পারে এমন রাজনৈতিক, 
অর্থনৈতিক, সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীত সম্পাঁকত বিষয়ের 
কের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। 
গঁ উপর দর্পণ সময়োচিত প্রবন্ধ প্রকাশ করে। 
দর্পণের গ্রল্থ-সমালোচনা বিভাগ ইতিমধ্যেই চিন্তাশীল পাঠ- 
উশ্রেম্ত চিন সমালোচক শোঁভিক নিয়মিতভাবে দর্পণে চি 


সমালোচনা করে থাকেন। 


কলকাতার প্রত্যেক সংবাদপন্র বিক্রয়ের স্টলে দর্পণ পাওয়া যায়। 


দর্পণের চাঁদার হার, 
বার্ষক -_ বারো টাকা 
ষান্মাঁসক-_ ছয় টাকা 
ব্রিমটুসক -- তিন টাকা 


কলকাতার গ্রাহকদের বাড়ীতে কাগজ পেশছে দেওয়া হয়। 
এখন চাঁদাও পাঠাতে হবেনা, শুধু নীচের ফরমাঁট ভাত করে 
দর্পণ কার্যালয়ে পাঠিয়ে দিলেই আপনার দরজায় প্রত সপ্তাহে 
দর্পণ নিয়মিত পেশছুবে। মাসান্তে মূল্য মাত্র এক টাকা 
আপনার দরজা থেকেই দর্পণের লোক সংগ্রহ করে আনবে 
কাজেই দর্প দের গ্রাহক হওয়াতে আপনার 'িদ্দমাযও হাঙ্গামা 


কলকাতী--১৩ 
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সার্কলেশন ম্যানেজার, দর্পণ 
৭, চিত্তরঞ্জন এভোনউ 


HAAR, GK “IU, ৬৯৯৬ 









তিব্বতের জাতীয় অভ্যুথান থেমে 
গিয়েছে মহাচীনের স্ুলজ্জিত সেনা- 
বাহিনীর' অদম্য আক্রমণে।- “আজ 
এটা প্রায় অনস্বীকার্য যে হালেরীদ, 
সমভূমিতে ও তিব্বতের পার্ক্ত্য 
অঞ্চলে রচিত হয়েছে পঞ্চশীলের্‌_ 
সমাধি। ; 
তৃতীয়তঃ, পঞ্চলীলের সমর্থনে ২ 
আর একটি দাবী উপস্থিত কু! 
হয় যে, ওটার_ অবস্তান্তাবী 
হিসাবে বিশ্বে উত্তেজনা হাস 
পেয়েছে । এই ধারণাও ভ্রান্ত । 
বর্তমান জগতে উত্রেঙ্গনা ও ঠাগা- 
লডাই-এর তীব্রতা উল্লেখ্যভাবে ভ্রান 
পেতে পারে একমাত্র তখনই যখন 
যুধ্যমান দুই শক্তিজোটের কোনো 
প্রকার সন্তাব জন্মায়! কিন্তু পঞ্চশীল 
এদের পুনমিলনের পথ প্রশস্ত করতে 
পারে নি। তবে যুধ্যমান ছুই পক্ষ 
(শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায়) 


২১০ 



















শ্রেণীর স্বার্থের 


নগণি 
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. স্বাধীনতা, রাষ্ট্র ও আমরা : 


Kl 
একটি বিষয় আমরা বেদনার সঙ্গে 
“লক্ষ্য করে আঁলছি যে স্বাধীনতা 
দিবস আজ আর ভারতবর্ষের মানুষের 
মনে কোন প্রেরণাই নিয়ে আসতে 
ক্ষম হচ্ছে না। দেশের সর্বস্তরে, 
সর্বপ্রান্তে স্বাধীনতার প্রতি জনতার 
একপ্রকার ওদাসীন্তই ফুটে উঠেছে। 
আমাদের জনজীবনের মৌলিক 
_সমস্তাগুলির সমাধানে সুদীর্ঘ বিলম্বতা, 
বেকার সমস্তার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি, শাসন 
কতৃপক্ষের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ছুর্নাতি, 
জীবন সম্পর্কে অনিশ্চয়তা, সমাজ ও 
রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবক্ষয় আমাদের 
গ্রধ।নতঃ সরকারী শাসকবর্গের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহী করে তুলেছে। এবং যেহেতু 
স্বাধীনতালাভের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান 
শাসকবর্গ হস্তান্তরিত শাসন ক্ষমতা 
লাভ করেছেন সেই হেতু শাসকবর্গের 
ব্যক্তিগত ব্যর্থতার জন্য আমাদের 
যে ক্ষোভ তা গিয়ে পড়েছে স্বাধীনতার 
ওপর । আমরা স্বাধীনতা নামক 
পবিত্র বস্তুটিকে দ্বায়রা সোপর্দ করে 
বসেছি, আমরা বলেছি এই স্বাধীনতা 
মিথ্যা ! 
স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমাদের এই 
সার্বজনীন ওঁদাসীন্তের মুলে রয়েছে 
আমাদের অনভ্যন্ত দলতাঙ্জ্িক শাসন 
কাঠামো! এই দলতগ্তর আমাদের 
দৃষ্টিশক্িকে এত সামগ্রিকভাবে 
আচ্ছন্ন করেছে যে আমরা রাষ্ট্র ও 
সরকারের মধ্যে মৌলিক. পার্থক্যটি 
&পর্বস্ত বিস্কৃত হয়েছি । আমাদের এই 
অস্বচ্ছ দৃষ্টি স্বাধীনতার আদর্শ ভাব- 
সমূ্তিকে অন্তরে উপলব্ধি করার পথে 
প্রবল অন্তরায় হয়ে দাড়িয়েছে । যে 
স্বাধীনতার অভাবে আমাদের জাতীয় 
জীবনের সমস্ত স্বাধীন চিন্তা, ভাবনা 
রড বুদিবৃদতি একশ, নব্বই বছর ধরে 
জগঙগল পাথরের আড়ালে চাপা 
পড়েছিল, সে স্বাধীনতা ষখল বহু 
রক্তম্পোতের মধ্য দিয়ে অবশেষে 
অধিগত হল তখন তাঁকে আমরা 
সাদরে বরণ করে নিতে পারলাম না! 
দুর্ভাগ্য এবং ব্যাধিগ্রস্ত মনই এর জন্ঠ 
শুধু দায়ী। 
আঁজকের যুগে আমরা একদিকে 
যেমন আন্তর্জাতিক মৈত্রী ও সৌভাগ্যের 
জিপ দেখছি, অপরদিকে পরস্পরের 
মুধ্যে সংকীর্ঘতার বন্ধন-প্রাচীর ক্রমাগত 
গড়ে তুলছি। ' মানব সভ্যতার জন্মের 
শুকতে যে সংকীর্ণ গোন্ঠীচেতনা 
আমাদের মানবত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে 
“রেখেছিল আজ কয়েক হাজার বছর 
সে সভ্যতার বয়স বাড়লেও, সে 
. চেতনা বা প্রবৃত্তি থেকে আমাদের 
মনকে * এখনও গুটিয়ে আনতে 
পারিনি । তাই সার্বজনীন দুর্গোৎসব, 
ডামাটিক ক্লাব থেকে শুরু করে 
টি জীবনের সর্বস্তরে আমাদের মনে এই 
গোষ্ঠী গভবার প্রবৃত্তি মাথা চাড়া -দিয়ে 
উঠেছে! প্রবৃত্তির রূপ কখনও 


পার্থকুমার চট্টোপাধ্যায় 


সাম্প্রদায়িক, কখনও ব্যবসায়িক 
কখনও বা রাজনৈততিক। একের 
মধ্যে আমরা বহুকে মিলিয়ে আনতে 
পারিনি । বহুকে শুধু বিভক্ত করেছি। 
এঁক্যের সন্ধান করতে গেলে হয়ত 
আরও গভীরে যেতে হবে, কিন্তু শুধু 
বৈচিত্র্যের পরিচয় জাতির সর্বস্তরে 
আজও পরিব্যাপ্ত রম্বেছে। 

এই সংকীর্ণ গোর্ঠী-চেতনা থেকে 
আজকের দলতন্ত্র জন্ম নিয়েছে। 
সবার উপরে পার্টির স্থান অত্যন্ত 
প্রসন্রচিত্তে স্বীকার করে নিয়েছি 
আমরা । দিল্লীর কোন এক প্রকোষ্ঠে 
বসে কতিপয় ব্যক্তি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেছেন সেই সিদ্ধান্তকে আমর! শুধু 
অভিনন্দন জানিয়েই ক্ষান্ত নই, তার 
সমর্থনে আমাদের সম্মিলিত মিছিল 
শ্লোগানে সারা শহরকে মুখরিত করে 
তুলেছে। | 

এই গোষীচেতনা আমাদের অতি 
মাত্রায় দলতত্ত্রের অন্ধ সমর্থকে পরিণত 
করেছে। আমাদের বোঝান হয়েছে 
একমাত্র আমাদের দলীয় নেতাঁরাই 
অন্রান্ত, তীরের নেতৃত্বই নিরাপদ । 
আমাদের মতামত যিনি সমর্থন করেন 
না, তিনি সমাজ ও দেশের শক্র ছাড়া 
আর কিছুই নন। তাই একটি গোষ্ঠীর 
সংকীর্ণ গণ্তীর মধ্যে দাড়িয়ে থেকে 
আমাদের পক্ষে অপর গোষ্ঠীক 
সমান শ্রদ্ধা করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি 
কিন্তু এই দলতুন্ব কেবল মাত্র যদি 
ব্যক্তিগত স্বার্থের মাত্রাকে বদ্ধিত 
করেই ক্ষান্ত থাকত তা হলে হয়ত তা 
এতথানি বিপজ্জনক হয়ে উঠত না। 
কিন্ত এই দলতন্ত্ব আজ আমাদের 
দৃষ্টিকে এতথানি আচ্ছন্ন করেছে যে 
রাষ্ট্রকে আমরা ক্ষমতাসীন দলের 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে মনে করেছি । 
শুধু তাই নয় আজ ভারতবর্ষের বুকে 
দাডিয়ে দেশপ্রেমের কথা বলতে 
আমরা ভয় পাই, পাছে অন্ত কোন 
ব্যক্তি এই ভাষ্য করে যে এই দেশ- 
প্রেমের অর্থ ক্ষমতাসীন দলের 
পরোক্ষ স্ততি। একদিন স্বাধীনতা 
দিবস পালন করতে আমরা ভয় 
পেতাম, জাতীয় পতাকা তুলতে 
আমর! অনেকে সন্ত্রস্ত হতাম, আজ 
জাতীয় পতাকা তুলতে আমরা সঙ্কোচ 
বোধ করি। 

সরকারের সঙ্গে রা্ট্রকে একীভূত 
করে দেখার ফলে সরকারের 
অন্তায়ের প্রতিশোধ নিয়েছি আমরা 
রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ধ্বংস করে। জাতীয় 
সম্পন্তিকে আমরা নিজেদের বলে 
কিছুতেই ভাবতে পারি না যদি না 
সে সম্পত্তির তত্বাবধায়ক এমন এক 
সরকার হন, যে দলের সঙ্গে আমার 
আত্মীয়তা আছে। 

তাই দেখেছি স্বাধীন ভরতবর্ষে 
সরকাবের বিরুদ্ধে যতগুলি আন্দোলন 
সংঘটিত হয়েছে, তার অধিকাংশই 


অবশেষে নিবৃত্ত হয়েছে র্রীয় সম্পত্তি 
শোচনীয় ভাবে ধ্বংস করার পর। 
শুধু যে অন্তান্ত রাজ্যে এই বেদনা- 
দায়ক ঘটনা লক্ষ্য করা গেছে তা 
নয়, ভারতবর্ষের দক্ষিণতম প্রান্তে 
ষে ক্ষুদ্র রাজাটি আজ সংবাদপত্রের 
পাতায় বিশেষ প্রধান্ত লাভ করেছে, 
সেখানকার অহিংস বিরোধীদলও 
এই ব্যাপক জাতীয় সম্পত্তি ধ্বংস 
করে গণ-আন্দোলনের আুপ্রাচীন 
এতিহৃকে বজায় রেখেছেন । 
প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আজ সর্বস্তরের 
দুর্নীতি জাতিকে অনেকথানি নীচে 
নামিয়ে এনেছে ৷ জাতীয় জীবনের 
এই নৈতিক অধংঃপতনের জন্য দায়ী 
শুধু আমাদের অর্থনৈতিক দুরবস্থাই 
নয়! এর জন্য দায়ী হল আমাদের 
দলতন্ত্রের প্রতি এই মোহ । স্বজন- 
পোষণনীতি একদিকে যেমন রাষ্ট্রীয় 
কর্ণাধারদের বিবেককে কলুষিত 
করেছে, অপরদিকে তা রাষ্ট্রের 
বিভিন্ন কর্মচারীকে আপন আপন 
দায়িত্ব পালনে উদাসীন করে তুলেছে । 
রাষ্ট্রের কর্মকে তীর। নিজের কর্ম বলে 
গ্রহণ করতে পারেন নি, গ্রহণ 
কবেছেন দলীয় সরকারের কর্ম বলে। 


সুতরাং ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক 
মতাদর্শ বর্দি তার বিরোধী হয় 
তাহলে কর্তব্যে ইচ্ছাকৃত ত্রুটি ঘটিয়ে 
তীরা ভিতর থেকে সরকারকে 
উৎখাত করবার ৪চষ্টায় নিজেদের 
সর্বাস্তঃকরণে নিয়ুন্ত্রিত নিয়োজিত 
করেছেন । আবার সরকার-পক্ষ 
থেকেও এই ভিন্নমতাবলম্বীদের ছলে 
বলে কৌশলে উৎখাত করবার 
স্থনিশ্চিত পরিকল্পনা কর! হয়েছে । 

এই অশুভ টাগ-অফ-ওয়ারের 
ফলে মাঝ থেকে যে উলুখড়ের বিনাশ 
ঘটেছে, তা হল নিতান্ত অসহায় 
স্বাধীন ভারতবর্ষ। ১৯৪৭ সালের * 
পনেরই আগষ্টের মাঝরাতে স্বাধীন 
ভারতরাষ্ট্র নামক যে রিকেট-গ্রন্ত 
শিশুটিকে - ইংবেজ প্রভুরা আমাদের 
তৎকালীন কংগ্রেদী নেতাদের হাতে 
তুলে দিয়ে হাওয়াই জাহাজে পাড়ি 
জমিয়েছিলেন, ছু দুটো পঞ্চবার্ধিকী 
পরিকল্পনার বেবি-ফুড খাইয়েও সে 
শিশুটির শীর্ণ দেহে আর মেদ-ম্জ্জা 
লাগানো! সম্ভব হয়নি | 

দেশব্যাপী এই নৈতিক চরিত্র- 
হীনতার মূলে নানা কারণ আছে। 
তার মধ্যে সবপ্রধান কারণ এই" 
দলতন্ত্র। দলতন্ত্রের একমাত্র উদেশ্য 
হল যে করেই হক দলীয় সমর্থকের 
সংখ্য! বৃদ্ধি। শ্লোগানে গলা মিলোবার 
জন্য আর নির্বাচনে ভোট দেবার জন্য 


“৭ 





' জনতা সংগ্রহ করা। তাই সমর্থকের 


সংখ্যা বাড়াবার জন্য নেতার! বহুরূপে 
বহুভাবে প্রলোভন আর উপঢৌকন 
সাধারণের সম্মুখে মেলে ধরেছেন! 
সে প্রলোভন কোথাও বা পারমিট 
এবং লাইসেন্সের ছদ্মবেশে এসেছে, 
কোথাও ব! তার রূপ সরকারী 
সাহায্য, কোথাও খেতাব, কোথাও 
বা নেতৃত্বপদে প্রতিষ্ঠিত করবার 
আশ্বাস, কোথাও বা পুলিশের কোপ 
থেকে বাচানোর প্রচেষ্টা আর কোথাও 
বা নেতাদের স্বগ্রসন্ন দৃষ্টি!" কিন্তু. 
এই প্রলোভনের জাল সর্বস্তরে এমন 
স্থকৌশলে বিস্তৃত যে তা থেকে মুক্তি- 
লাভ করা বহু সঙ্জন ব্যক্তির পক্ষেই 


সম্ভব হয়নি ৷ তাই দেখছি স্বাধীনতা এ 


সংগ্রামের নির্ভীক সর্বত্যাগী যোদ্ধার 
পক্ষেও আজ টাকার লোভ ঈম্বরণ 
কর! অত্যন্ত কঠিন হয়েছে । ' 
অপর দিকে আমাদের মধ্যকার 
দৈনন্দিন জীবনের ক্ষোভ অবশেষে 
আক্রোশে পরিণত হয়েছে। এই 
আক্রোশের দাবানলে ইন্ধন জোগাবার 
জন্য আমরা সম্মুখে যা পেয়েছি তাকেই 
ধ্বংস করতে উদ্ত হয়েছি । এই অসুস্থ 
চিন্তা শক্তি নিয়ে আমরা জাতীয় 
পতাকা ও একটা বস্থণ্ডের মধ্যে 
কোন পার্থক্য নির্ণয় করতে পারিনি । 
আমরা বুঝিনি ষ্টেটবাস আর টেলি- 
(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠার ) 








চা 


শহার, ১৪হ আগস্ট, ১৯৫৭ 





আসামের বহবিতক্ত জনজীবন & বাঙ্গালী সমাজ 


সম্প্রতি বাংলা দেশে বাঙ্গালীর 
জাতীয় সমস্তা নিয়ে প্রবন্ধাবলী ও 
মতামত কোনে! কোনো সংবাদপত্রে 
আলোচিত হয়েছে এবং বাঙ্গালীর 
দোষ-ক্রুটি তুলে ধরার চেষ্টা করা 
হয়েছে] যদিও অর্থনৈতিক নির্যা- 


তনের দিক বিশেষভাবে বিশ্লেষণ না 


করে দোযারোপই করা হয়েছে । কিন্ত 
* বাঙ্গালীর শতছিন্ন জীবনের ঠিক এমনি 
ব্যাখ্যা কতটুকু নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে 


হয়েছে_-সন্দেহ জাগে । জাগে এই * 


এভন যে আসুমে বসবাসকারী 
বাঙ্গালীর: সমস্ত! প্রথম দিকে তুলে 
ধরা হুয়নি এবং শেষে বাদ-প্রতিবাদের 
ঝড়ে শেষ পর্য্যন্ত আংশিকভাবে বলা 
হলেও সমস্তা সমাধানের পক্ষে কত- 
টুকু সাহায্য করবে মূল সমস্তার উৎস 
এড়িয়ে গিয়ে? যাইহোক, সে সব 
আলোচনার সমালোচনা করা এই 
প্রবন্ধের উদ্দেশ নয়,-তাঁই আসামে 


উষারঞ্জন ভট্টাচার্য 


ক্ষুদ্র আরো কয়েকটি জাতির বাস-- 
যাদের সংখ্য কয়েক হাজারে 
সীমাবন্ধ। এবং প্রত্যেকেই জাতিগত 
বৈশিষ্ট্যে পরম্পর থেকে স্বতন্ত্র হলেও 
এই বুহৎ প্রাকৃতিক সম্পদে ভরা 
প্রদেশে অনার্দিকাল থেকে বসবাস 
করছেন! আন্তরিকতা, সাংস্কৃতিক 
বিনিময়--এমন কি-পরম্পরের ভাষার 
আদান-প্রদান হয়। তাই জাতিগত 
বৈশিষ্ট্য বর্তমান রেখেও এক অথণ্ড 
জাতীয় জীবনের সুচনা হতে পারতো] । 
কিন্তু ইংরাজ শাসনের ত্বৈতনীতি এবং 
স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর ইংরাজ প্রতিভূ 
কংগ্রেসের শাসনে দ্বৈতনীতির সুষ্ঠ 
প্রকাশে এ সব জাতির আস্তরিকতা 
মুছে গিয়ে জাগলো পরম্পরের প্রতি 
এক ঘ্বণিত বিদ্বেষ । 

এই বিদ্বেষ যাতে স্থায়ীভাবে 
শিকড় গেড়ে থাকতে পারে তার 
জন্যে আসাম শাসকচক্র এবং কংগ্রেস 


বসবাসকারী বাঙ্গালীর সমস্তাগুলে৷ তুলে এককভাবে "অন্ধ জাতীয়তার* দোহাই 
ধরার চেষ্টাই হবে এই আলোচনার দিয়ে এক মারাত্মক গোপন খেলায় 


মৌলিক ভিত্তি ৷ 
কিন্তু তার আগে একথা পরিষ্কার 


করে রাখা উচিত যে, এই আলোচনার উঠবে । 


পেছনে কোনো সাম্প্রদায়িক 'মনো- 
ভাব বা উদ্দেশ্য লুকিয়ে নেই। 
জাঁতি-স্মস্তা আজ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে 
জাতীয় সমস্তা। এ সমস্তার সমা- 
ধানের অর্থ ভারতের বৃহত্তর এঁক্যকে 
প্রতিষ্ঠিত করা । আমরা জানি, জাতি- 
সমস্তা অন্ধ জাতীয়তাবাদে রূপায়িত 
ধেকি মারাত্মক রূপ নেয় ভারতীয় 
জীবনে তা পরীক্ষিত । 

সমগ্র ভারতে আসামই একমাত্র 
বহুজাতিক প্রদেশ । এখানে বাঙ্গালী, 
অসমীয়া, মনিপুরী, খাসিয়া, লুসাই, 


বেশী অসমীয়া 


মেতে উঠলো । এই খেলার একটা 
দিক তুলে ধরলেই ত! স্পষ্ট হয়ে 


আসামের জন সংখ্যা 
প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী মতিরাম বরার 
অভিমত অনুযায়ী (যা সঠিক 
নয় ' তবু তা মেনে নিলেও ) “মোট 


৯৬ লক্ষ জন সংখ্যার মধ্যে ৩০ লক্ষের 
ভাষা-ভাষী নয়।” 
৫৩ সালে এক বৃহৎ জনসভায় অর্থ 
মন্ত্রী ঘোষণা * করেছিলেন । কিন্ত 
সরকার প্রাক্তন মন্ত্রীর চেয়ে আরো 
তৎপর-_নিচের বিবৃতি শর তা 
বুঝা যাবে। 

১৯৩১ সনের আদম-সুমারী অমু- 
ষায়ী মোট জন সংখ্য। ৭২, ০৭৩০৭১ 


নাগা. কুকি, সবর, মিশমী এবং ক্ষু্র জন। এর মধ্যে বাঙ্গালী ৩৯৬০,৭১২ 


স্বাধীনতা, রাষী, ও আমরা 


(৭ম পৃষ্ঠার পর ) 


গ্রাফের লাইন আনন্দ ভবনের সম্পত্তি 
নয়, বুঝিনি ত্রিবান্সমের স্কুলবাড়ি- 
গুলোর ওপর নামুন্দরিপাদ বা নায়ার 
পরিবারের কোন কায়েমী স্বত্ব নেই। 
এবং সবচেয়ে আশাভঙ্গের কথা, এই 
অশুভ কার্য থেকে বিরত হবার জন্ত বা 
এই কাজকে নিন্দা করে সেই দলের 
নেতারা কখনই তাকে প্রতিরোধ 
' করবার জন্ত এগিয়ে আসেন নি। 

তাই মনে হয় স্বাধীনতা আমাদের 
হৃদয়ে কোন নে বাণীু,বহুন করে 
আনেনি । স্বাধীনতা হয়ত কিছুটা 
আমাদের সমাজের বহিরঙ্গের পরি- 


ধন ঘটাতে সমর্থ হয়েছে, কিন্ত 


. অন্তরে এখনও ১৭৫৭ সালের অন্ধকার 
অমাট'বেঁধে রয়েছে । 
এদেশ যে আমার--যে সরকারই 


, করতে পারিনি । 





কতর্বোর সঙ্গে সঙ্গে দেশ গঠনে 
আমারও যে বেশ কিছুটা দায়িত্ব 
আছে, একথা আমরা বার বার ভুলে 
মেতে বসেছি। সততা, নিষ্ঠা ও 
আন্তরিকতার স্যায় সত্যকারের দেঁশ- 
প্রেমও ক্রমশঃ দুর্লভ হয়ে উঠেছে। 
এই সমাজের বর্তমান কাঠামোকে 
গুড়িয়ে ফেলে সমাজতান্ত্রিক সমাজ 
গঠনের স্বপ্ন নিয়ত দেখছি আমরা, 
অপ্রচ নিজেদের জীবনের পঙ্গু 
কাঠামোটিকে বিন্দুমাত্রও অপসারণ 
এই স্বাধীনতাকে 
কুটা বলেই আমরা ক্ষান্ত রইলাম, 
তাকে সাচ্চা, করবার সুমহান ও 
কঠোর তপস্তায় আমাদের মন প্রাণ 
উদ্বোধিত হয়ে উঠল না। এবং 
এখানেই আমাদের একযুগ পুর্বে লব্ধ 


ক্ষমতাই থাকুন না কেন, সরকারী স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি । 


জন । অসমীয়া ১৯,৯২১৮৪৬ জন ও 
পার্বত্য জাতি ১২,৫৩,৫১৩ জন এবং 
১৯৪১ সনের গণনায় পার্বত্য জাতির 
ংখ্যা দাড়িয়েছ্িলো' (নতুন 
সংষোজনায়) ২৪,২০,৯৪৬ জন। 
১৯৫১ সালে আবার নতুন করে 
গণনা করা হলো এই রূপে বাঙ্গাপী 
জন; অসমীয়া 
€৯,৬৫,১৫৯ জান; পার্বত্য জাতি 
১২,৩৮, ১৪৯ জন! 


জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এটা নতুন 
কিছু নয়! কিন্ত বিশ বচ্ধরের ব্যব- 
ধানে কোনে! জাতির জনসংখ্যা শত 


১৭১১৯,১৫৫ 


করা ছুই শত ভাগের উপরে বেডেছে 


বলে বিশ্বের ইতিহাসে কোনো নজীর 
পাওয়া যাষ না! লক্ষ্য করার বিষয় 
যে ২০ বছরে অসমীয়া এককভাবে 
৩৯,৭২,৩১৩ জন বুদ্ধি পেয়েছে । 
আর সেই অন্্পাতে অন্ত জাতির 
সংখ্যা কমেছে! হ্যতো পণ্ডিত 
ম্যালধাস বেঁচে থাকলে এ বুদ্ধির 
সংখ্যা দেখে শিউরে উঠতেন তিনি । 
যাই হোক, আসাম সরকার তা 
সম্ভব করলেন | কিন্তু মজা এই যে, 
এই বুদ্ধি বা হাস কি করে ঘটলে! 
হাজাব আবেদন-নিবেদন সত্বেও তা 
জানা গেল ন?। 


গণতন্ত্রের ধ্বজাঁধারীদের চোখে 


এ সব না পড়লেও আসামের জন- 


জীবনে তার ফল ফললো অন্যাূপ | 
যে তৃষাঁনল চাঁপা ছিলো তা ফেটে 
পড়ে সশস্ত্র বিদ্রোহে পর্যাবসিত হলো 
ও স্বাধীন স্বতন্ত্র নাগা রাজ্যগঠন 
পরিকল্পনায় বূপাদ্িত হলো । অবশ্ত 


এই তৈতনীতিতে বিদেশী 


মিশনারীর! ইন্ধন যোগাচ্ছে প্রথম 
থেকেই। 


এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে 
না যে, লর্ড কার্জনের বুহৎ কুঠার 
যে ভাবে শ্রীহ্ট ও গোয়ালপাঁড়া 
জেলাকে বাংলাদেশ থেকে কেটে 
যুক্ত করেছিলো আসামের সঙ্গে 
ঠিক তেমনি স্বাধীনতার আভুহাতে 
(শ্রীহ্টকে পাকিস্থানৈ ঠাসার কোনে 
প্রশ্নই ছিলো না) শ্ৰীহট্ট জেলাকে 
খণ্ডিত করে পাকিস্থানে ঠেলে দেওয়া 
হলো! 

আসামের মূল :অর্থনৈতিক চাবি- 
কাঠি ইংরাজ শিল্পপতিদের হাতে। 
বিশেষ করে আসামের চা-শিল্প, 
নদীপথে ই্রীমার যাতায়াত ব্যবস্থা, 
তৈলখনি, কয়লা, ইত্যাদি ইত্যাদি 
ইংরাজ নাগপাশে ভারতীয় জাতীয় 
অর্থনীতিকে অচল ও পঙ্গু করার 
প থে নিয়ে যাচ্ছে। 

কাছাড জেলা বৃহৎ আঁপামেরই 
একথানা ছোট্ট সংস্করণ এবং ঘন- 
বসতিপূৰ্ণ জেলা। প্রায় সাড়ে বারে! 
লক্ষ আধিবাসীর বাস এই জেলায়। 
বাঙ্গালী ১১ লক্ষ, অর্ধ লক্ষ মণিপুরী, 


চা-মজুর (বাংলা মিশ্রিত হ্বাঙ্গালী 
ভাষাভাষী) এবং কয়েক সহস্র 
পার্বত্য জাতির বাস। তাই এই 
জেলাকে একমাত্র প্রতীকরূপে তুলে 
ধরলে আসামের বর্তমান রূপ স্পষ্ট 
হয়ে উঠবে । * 


এই জেলায় ক্ষয়িষ্ণু চা শিল্প ছাড়া 
কোনো রকমের বৃহৎ কিন্বা ছোট 
বড় শিল্প নেই। সরকারী প্রচেষ্টায় 
দীর্ঘ বারো বছরে এক অর্দ্ধসমাপ্ত 
‘বরাক নদীর সেতু" ছাড়া কিছুই 
গডে ওঠেনি । অথচ আবেদন- 
নিবেদনের কম কমুরও করেননি 
জেলা অধিবাসী | এই জেলার উন্নতি- 
কল্পে যে সব পরিকল্পনা বাস্তবে 


'রূপায়ণের কথা ছিলো**'সবই পরি- 


ত্যক্ত হয়েছে। বরাক বাধ' 
পরিকল্পনা বানের জলে ভেসে গেছে। 
অথচ ইহা চালু হলে ৬,৩১০০০ কিলো- 
ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হতো, এবং 
শুধু কাছাড়ের নয় সমগ্রভাবে 
আসামেরই উন্নতি হতো। জেলার 
অন্ততম দাবী মেডিকেল ও ইঞ্জরিনী- 
সারিং কলেজ” স্থাপনা শিলং-এর 
শীতে জমাট হয়ে আছে। অথচ 
এই জেলাঁকে কেন্দ্র করে সমস্ত উত্তর 
কাছাড় মিকিরছিল্‌ জেলা, মণিপুর 
রাজের নিঃস্ব উচ্চশিক্ষায় বঞ্চিত 
কয়েক লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী উচ্চশিক্ষার 
জন্ত অকুত আশায় চেয়ে আছে। 
কিন্তু এই আশা মরীচিকাঁর পেছনে 
ছোটার সামিল হয়েছে । 


সরকারী দ্বৈতনীতির প্রকাশের 
আরো কয়েকটি উদাহরণ দেয়া 
দরকার । আসামে মোট উৎপাদন 
লক্ষ মণ আনাবসের' মধ্যে ১৪ 
লক্ষ মণ উৎপন্ন হয় কাছাড়ে। বাকী 
ছয় লক্ষ মণ বিভিন্নভাবে সমগ্র প্রদেশ 
জুড়ে। কিন্তু সম্প্রতি স্থাপিত 
“আনারসের গবেষণা কেন্দ্রটি” কাঁছাডে 
বা তার ধারে কাছে না হয়ে সুদূর 
আপার - আসামের কাহিকুচিতে 
বসানো হয়েছে-যেখানে আনারসের 
কোনো উৎপাদনই নেই। “কাগজ 
তৈরীর কলটি*ও ভোগোলিক দিক্‌ 
থেকে এই জেলায় হওয়া উচিত ছিলো 
কিন্ত তা না হয়ে নওগা জেলায় 
স্থাপিত হয়েছে। এই জেলার বৃহৎ 
তৈলখনিটি সরকারী অব্যবস্থার দরুণ 
সরকারী তত্বাবধানে কিম্বা ব্যক্তিগত 
মালিকানায় চালনা করার কোনো 
চেষ্টা নেই। প্রাকৃতিক অফুরস্ত সম্পদে 
ভরা আসামের সমৃদ্ধির জন্ত যা করা 
হয়েছে তার প্রায় একটিও ( সরকারী 
অর্থে) সংখ্যালঘু অঞ্চলে বা উপযুক্ত 
স্থানে করা হয়নি। অবশ্ত একথাও 
সত্য যে সমগ্র আসামের দাবী কেন্দ্রীয় 
সরকারও আসামের শাসক চক্রের 
মত নাকচ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু 
তবু এই না পাওয়ার মধ্যে যা পাওয়া 
গেছে" তার প্রসাদ সংখ্যালঘুর পাতে 
পড়েনি এক কপাও। তা ছাড়! 
আসাম সরকারেরও নিজস্ব উন্নতিমূলক 
পরিকল্পনা রয়েছে । পরিবহণ ব্যস্ত- 


২০ 


তার কথ! তুলে প্রবন্ধের দীর্ঘ তা 
বাড়িয়ে লাভ নেই, ইংরাজ 
বাণিজ্যিক প্রসারের জন্ত পথ-ঘাট্রে 
যে ব্যবস্থা করেছিলো একমাত্র, 
আপার-আনাম ছাড় কাছাড় কিম্বা 
পার্বত্য অঞ্চলের পথ-ঘাট সংস্কারের ' 
অভাবে লুপ্ত হতে চলেছে। অথ 
এই জেলা” ভারতের" পূর্ব প্রান্তের 
বিবাদজনক সী মা না-_-পাকিস্থানে 
লোলপ দৃষ্টি এই জেলার ওপর সদ 
জাগ্রত। পাক-অধিকৃত টুকেরগ্রাম 
এই জেলার অংশ। ত্রিপুরা রাজ্যে 
ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা, 
এই জেলার সংগ ছাড়া কোনো পন্থা 
নেই | বৃহত্তর ভারতের স্বার্থে কেন্দ্রীয় 
সরকারেরও কর্তব্য প্রকৃত দৃষ্টি দিয়ে 
জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করা । 







ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির 
রূপায়ণ দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়ে 
প্রতিটি মুহূর্তে ধারা উপলন্ধী 
করছেন--আদামের সেই কম-বে 
সাতলক্ষ উদ্বাস্তর জীবন কথা 
হিটলারের ইছদি নির্যাতনের কথাইখ্ঞ্জী 
স্মরণ করায়। সম্প্রতি আসাম 
সরকার ঘোষণা! করেছেন, “আসামে 
বাস্তহার! পুনর্বাসন সমাপ্ত এবং '৬১ 
সনের মধ্যে বিভাগ গুটিয়ে নেওয়া 
হবে ।' কিন্তু ঘোষণায় সত্যতা কতটুকু 
একটু তলিয়ে দেখলেই স্পষ্ট দেখা 
ষাবে। আজ পর্যন্তও অর্দালক্ষের 
সুটু পুনর্বাসন হয়নি । এই দীর্ঘ দিনে 
কেন হয়নি? সরকারের কপট-মিথ্যা 
ঘোষণা--অন্তদিকে প্রাদেশিক উদ্বাস্ত 
সমিতির ষ্কাষ্যদাবী এবং স্তায়ত যেখানে 
পুনর্বাসনের নামে প্রহসন ছাড়া কিছুই 
হয়নি-__সেখানে এ প্রশ্ন অবান্তর নয়) 
অথচ ভারতের প্রত্যেকটি না-খাও্ 
মানুষের উপার্জিত অর্থের এ মন 
ছিনিমিনি খেলা কোনো সৎ নাগরিক ই 
সহ করতে পারে না। | 


যে উদ্ধাস্তরা নিজেদের চেষ্টযি জঙ্গল 
আবাদ করে স্থায়ীভাবে কিম্বা সাময়িক 
আশ্রয়ের জন্তে জীরন-পণ সংগ্রাম 
করছেন । সরকার সাহায্যের পরিবর্তে 
হাতী দিয়ে আশ্রয়-কেন্ত্র ভাঙ্গিয়ে তাদের 
উচ্ছেদ করায় মন্ত। এখানে তিব্বতী, 
উদ্বাস্তদের কথা মনে হয়...হিংস! বা. 
আক্ষেপ নয়**'যখন দেখি আসামের 
মুখ্যমন্ত্রী, শ্রমমন্ত্রী তাদের স্বাগতম 
জানাবার জন্তে এগিয়ে যান, তখনই 
মনে হয়, ভারতের স্বাধীনতার জনকে 
যে লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবন বলি দিলো 
» নাম লেখালে| “আশরয়প্রাথী, তার], 
কি এতই অপরাধী যে হাতি দিয়ে 
তাঁদের পরিশ্রমে-গড়া ঘসতি গুড়িয়ে 
দিতে হয়? রি 

যে উল্বাস্তরা দীর্ঘ কয়েক বছরের 
ব্যবধানে পুনর্বাসন বিভাগে (যে 
দুর্নীতির হাড়ি ) ঘুষ এবং ধর্ণা দিয়ে” 
দিয়ে ১০২ থেকে ১০০২ টাকা 
কিস্তিতে খণ পেয়েছেন....অবশ্য যে 
টাকা স্ুদ্দখোর এবং বিভাগীয় বা 
কর্মকর্তাদের সিন্দুক পূর্ণ করেছে. 


(শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠা 


কাঠামে। ম্ষন্ধে ঢুটার কথ] 





. ভারতের গ্রধামানিক 


এক 
,* ভারতবর্ষের প্রশাসনিক ব্যবস্থার 
১বর্তমান চরিত্র সম্পর্কে বেশ কিছু 
লোকের বিরূপ মনোভাব আছে। 
$ তাঁদের মতে এখানকার প্রশাসনিক 
7 কাঠামো , চরিত্ত্রষ্ট। তার! মনে 
করেন, প্রাকস্বাধীনতা আমলের 
প্রশাসনিক কাঠামো এখনকার চেয়ে 
, ঢের ঢেব গুণ ভাল ছিল। তারা 
বলছেন, 

(ক) এখন প্রশাসনিক কাঠা- 
মোর মধ্যে বহিরাগত হাত এসে নির্দেশ 
করতে সুরু করেছে । বহিরাগত হাতি 
বলতে তীর! বুঝিয়েছেন, শাসক রাজ- 
নৈতিক দলকে । বাহিরের এরি 
ধরণের হস্তক্ষেপ অবাঞ্চিত | অবাঞ্ছিত 

ই সরকারী শাসনযন্ত্রে ছুর্নীতি, 

- নেপো্টিম, অযোগ্যতা ইত্যাদি 

> রকমের আরো কিছু ব্যাধির আমদানী 
হয়েছে! বৃটিশ শাসনে শাসকসম্প্রদায় 
সত্প্রক্কতির ছিলেন তাই তারা 
সুশাসনের ভারতবর্ষকে “সিধা" রাখতে 
পেরেছি লেন। দুর্নীতির নামগন্ধ 
সেখানে ছিলন]! এখন অবস্থা ঠিক 

উল্টো আচরণের বদউত্তাপ পেয়েছে 
বলে তাঁরা জোর গলায় বলেন ৷ 

(খ) উচ্চপদস্থ কর্মচারীকুলের 
আচরণের মধ্যে এমন একটা ওদ্ধত্যের 
ভাব, শৃঙ্খলাভঙ্গের আভাস ফুটে 
উঠেছে যে তার পরিণতিতে অযোগ্যতা 
এসে সমস্ত যন্ত্র কে বিকল করে 

তুলেছে । 










































oo 


“ ভারতের মাটিতে ফুটেছিল, সে চেহারা 
না গ্রহণ করলে এখনকার শাসন- 
যগ্রকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলা 
মুস্কিল হবে বলে তারা মনে করেন । 
তারা যে ছটো কারণ দেখিয়ে 
ভারতবর্ষের বর্তমান শাসন কাঠামোর 
নিন্দা রত, তা বহছুজনই উৎকণ্ঠা 
ও বিরক্তির সঙ্গে লক্ষ্য করছেন। 
বহুজন তাদেরকে নিয়েই সংগঠিত 
খারা সূরকারী উঠানে এসে ক্ষমতার 
মদমত্ত নৃত্য প্রদর্শন করেন না, যারা 
“লাল'ফুতা’' নামক কুখ্যাত বস্তুটিকে 
মারণদস্তে উগ্র অজগর সর্পের সঙ্গে 
তুপনা করে থাকেন, ধারা রিটায়ার 
করার পর প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড বা 
' পেক্সনের ষ্টাক। তুলতে হিমসিম 
থয়েছেন বা খাচ্ছেন, কিন্তু তার 


বৃটিশ প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে 
"অন্বেষণ করেন, তারা পরিবর্তনের 
সামাজিক চরিত্র সম্পর্কে মোটেই 
- অবগত নন 1 
দুই 

স্বাধীনতার পরবর্তী ভারতবর্ষের 
চেহারায় যে রূপান্তর ঘটেছে, সে- 
রূপান্তরের একটা সামাজিক মূল্য 
আছে এবং সে-মুপ্যজাত জাতির যে 
প্ুভন চরিত্র তৈরী হতে*চলেছে, সে 


». বৃটিশ শাসন পদ্ধতির যে চেহারা ' 


দাওয়াই ধারা Char]atan-এর মত ' 


শ্রীজুদর্শন 
চরিত্রকেই পরিবর্তনের সামাজিক 


* চরিত্র বলে বুঝেছি । *যেমন, 


(১) ১৫ই আগস্ট একটা স্বাধীন 
ভারতীয় জাতি জন্মলাভ করল । 

(২) ১৯৫০ সালের জানুয়ারীতে 
সার্বভৌম গণতান্ত্রিক বিপাবলিকের 
সংবিধান চালু হল! 

(৩) সমাজতান্ত্রিক কল্যাণ রা 
গঠনের শপথ নিল দেশ। 

(৪) যার ফলে ভারতবর্ষের 
বিপুল জনশক্তি) ধনসম্পদশক্কিকে 
সুপরিকল্পিত সামাজিক আচরণের মধ্যে 
এনে এদেশের চেহারা পাঁলটাবার 
জন্তে নানাধরণের পরিকল্পনা গ্রহণ 
করল দেশ পঞ্চবার্ধিক পরিকল্পনার 
পত্তন করে| শিক্ষা, শ্বান্থ্য খাছ, কৃষি, 


শিল্প ইত্যাদি বিষয়ে পরিবর্তনের জঙন্তে 
যে সরকারী প্রয়াস চলছে, তাঁতে 
বিরাট দেশের বিরাট জনসংখ্যাকে 
প্রগর্তির পথে নিয়ে যাওয়া মানে 
সমাজবিপ্লবকে হাজির করা। 

কোন দেশের পরিবর্তিত পট- 
ভূমিকার সঙ্গে পরাপীন থাকাকালীন 
সমষের পটভূমিকার মধ্যে বিস্তার 
ফারাক। আনমাঁন-জমিন ফারাক 
বললেই হয়। এমি আসমান-জমিন 
ফারাক ধারা চিনতে পারেননি, তার! 
হচ্ছেন প্রগতি-নির্বাসিত জীব, তাঁরা 
ভারতবর্ষকে পেছনে তাকাতে বলেন । 
পেছনে তাকিয়ে বিহ্বল হবার অভ্যেস 
তাদের পুরোদস্তুর | 

| 
তিন 

পরিবর্তনের যে সামাজিক চরিত্রটি 
দেখা গেল, তাতে এটা পরিষ্কার 
বুঝা যায় যে, চলতি কাঠামোর 
প্রশাসনিক ব্যাবস্থা মোটেই সুবিধের 
নয়। চলতি কাঠামো ও বৃটিশ আমলের 
কাঠামোর ভিতর কোন তফাৎ 
নেই। যে ‘তফাৎ নিয়ে বুটিশপন্থীরা 
চেঁচামেচি করেন, তা ইচ্ছে পলিটিক্যাল 
পার্টির এখন প্রশাসনিক জগতে 
বিচরণ হয়েছে, যা বুটিশের আমলে 


ছিল না। কিন্তু বুটিশের আমলে স্তার, 


রায়বাহাতুর, রাষসাহেব, খানসাহেব, 
খানবাহাহুর, অমুক জমিদার ' তমুক 
নবাবদের যে পরিমাণ হস্তক্ষেপ ছিল 
প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে, সেটাই 
বা কম কিসে। আসল কথা, যা. 
পরিবন্তিত অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে করা 
উচিত, তা বৈপ্লবিক কাজ। বিপ্লবী 
সব্যসাচীর কাজ । সে কাঙ্গ মোটেই 
সুরু হয়নি । বরং যা ছিল তাই 
রয়েছে অথবা আরে! থারাপ হয়েছে । 

এ অবস্থায় নিম্নরূপ ভাবনাগুলে। 
স্বভাবতই হাজির হয়? 

(ক) শুধু রাজস্ত আদায় করা, 
শান্তিরক্ষা করা এখনকার প্রশাসনিক 
ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হওষা উচিত নয়। 

(খ) কারণ, প্রশাসনিক বাঁবন্থা 
শুধু একট! “উপায়ে পর্যবসিত, এমন 


bd 


মোটেই নয়। বরং বিজ্ঞানসম্মত 
সমাজতন্ত্র যেমন লক্ষ্য হয়, তেমনি 
লক্ষ্য হওয়া দরকার উন্নত প্রশাসনিক 
যন্ত্র । 

(গ) সমস্ত শ্রেণীর লোকের 
সমস্ত রকম গুপগত বস্তুগত উদ্বোধনই 
শাসন যন্ত্রের লক্ষ্য। 

(ঘ) ফলে প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে 
গণতান্ত্রিক হতে হবে। একজন 
বুরোক্র্যাট বা ছুজন বুরোক্র্যাট যেমন 
তেমন নির্দেশদানের অধিকারী হয়ে 
অন্ঠাষ্য ক্ষমতা ব্যবহারে প্রশ্রম্ নেয়, 
সেরকম হলে চলবে না। 

.(ঙ) আবার গণতান্ত্রিক হতে 
বললেই হওয়া যায়না । গণতান্ত্রিক 


হওয়া সম্ভব তখনি যখন ব্যুরো. 


ক্র্যাসীতে আমূল দৃষ্টিভঙ্গীগত পরিবর্তন 
আসবে। দৃষ্টিভঙজীতে পরিবর্তন 
কথাটা বিশদ করা দরকার | বিষয়টা. 
পরিষ্কার হবে যদি এভাবে বলা হয়, 
পরিবর্তনের সামাজিক চরিত্রটি ঠিকমত 
চিনে বুরোক্র্যাসীর নিজেদের- তেন্ি- 
ভাবে তৈরী করা উচিত। এভাবে 
তৈরী করতে গেলে ‘Social pur- 


'pPosiveness’এর কথা আসে । এটা 


অত্যন্ত সুস্পষ্ট শিক্ষা যে, আই,এ, এস্‌ 














বা এনি আরো অফিসারের দল এবং 
সঙ্গে সঙ্গে তাদের কর্মচারীকুল মনে 
করেন, সরকার একটা সমাজবিচ্ছিন্ 
প্রতিষ্ঠান। মনে করাটা তলিয়ে 
দেখে মনে করা অব শুই নয়। 
নিজেদের মনন, বুদ্ধি ও শিক্ষার 
সম্মিলিত নির্দাসে অচেতনভাবে ওয্নি 
মনে হওয়াটা মিশে গেছে। সর- 
কারের ভিতর দুর্নীতি দেখা গেলে, 
বিশৃঙ্খলা দেখা গেলে তার প্রতিক্রিয়ায় 
নিজেদেরকেও ভুগতে হয় এটা যেন 
আদপেই মনে স্থান পায় না! এ 
ধারণা যে কোন সমান্রকর্মীর হবে 





কোথায় থাকে তার অতীতের দৌদ্র- 
মণ্ডিত মনের যৌবন? তিনি নিজেই 
দুর্নীতির "গাঢ় পক্ষে ডুবে যান। 
Social purposiveness’-র 
কোন স্থান তাদের অভিধানে 
ঠাই পায় না! অফিসের কর্মচারীকুলের 
নিজেদের ভিতর False Bossing 
attitudeকে নির্বাসন দিলে, ‘যারা 
জানে শুনে বেশি’ এমি মুষ্টিমেয় সংখ্যক 
বুরোক্র্যাটদের এ সরকার--এধারণার 
মৃত্যু ঘটালে, সমাজের সাধিক উন্নয়ন | 
চেষ্টাকে স্থপরিচালিত পরিকল্পনা 
যন্ত্রের ভিতর দিয়ে সফল করার 


যদি তিনি সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে জন্তেই সরকার-__-এ ভাবনার জন্মদান 


গিয়ে সেখানকার অফিসার থেকে 
নিম্ন বেতনের লোকদের সঙ্গে মশেন। 
এমন লোক বহু আছেন যিনি 
সাংসারিক জীবনে দারিদ্র্যের তীব্রতম 
জালা বোধ করে হুর্নীতির ব্যাধিতে 
আবরিত সরকারের নিন্দা করেন। 
সেই একই ব্যক্তিকে দেখা যায় খেতে 
পায় না এমন লোকের কাছ থেকেই 
অফিসে বসে ঘুষ নিচ্ছেন । “ঘুষ নেন’ 
বললেই চেতনা সঞ্চারিত হয় না, 
বরং বল! দরকার রক্ত শোষণ করে 
নেন। আবার ছাত্রজীবনে যিনি 
নিরন্তর প্রগতিশীল ও দুর্নীতিমুক্ত 
সরকারের স্বপ্ন দেখে কাটিয়েছেন, 
তর্কবিতর্কের ঝড় তুলেছেন তিনিই 
যখন অফিসার হয়ে এলেন তখন 
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পুরাকালে অন্যতম পাদুকা ছিল খড়ম। নী 

কাঠের উপর চিকন কারিগরি, কখনো ূ 
* ধাতুর পাতায়, কখনো বা হাতির 

দাতে দক্ষ হাতের কাজ দেখাতেন 

কারিগর। আর যিনি ব্যবহার 

করতেন-_-তার ভাগেও দক্ষতার 

অংশ কম পড়তো না| খড়ম-পায়ে-চলা 

ছিল দস্তরমতো অভ্যাসের ফল! , 

আজকের দিনে এমন ব্যবস্থা কেউ 


আমেজ- অনেক সময় মনেই থাকেনা 
যে পায়ে জুতো আছে। হঠাৎ মনে 
পড়ে--সকলের সপ্রশংস দৃষ্টিতে । 


করলে তবে দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবুর্তবের' -. 
মূল কেন্দ্রবিন্দু ধরতে পারা যাবে 18. 
(চ) বঝুরোক্র্যাটরা আত্মন্রশ্বাসের 
অধিকারী একেবারেই নন। চিরকাল 
ধরে চলে আসা গতান্থগতিক কর্মস্থচী 
অনুসরণে তাদের তৃপ্তি বেশি | সিদ্ধান্ত 
গ্রহণে নিজেদেরকে সবসময়ে নিলিপ্ত 


রাখেন। বে দিনের যে রূটন | 
সেদিনের সে রুটিন চোখ কান 
বুজে করে যাচ্ছেন। ফলে, কোন্‌ 


কাজের কি ফল পাওয়া গেল, কত 

তাড়াতাড়ি পাওয়া গেল, এ সমস্ত 

কোন বিষয়ে তারা মাক না গলিয়ে 

অনির্দিষ্ট স্রোতের ওপর সব কিছু 

ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে বসে থাকেন, যার 
( শেষাংশ ১৪শ পৃষ্ঠায়) 





NV মানবেন কিনা সন্দেহ । 
WV আধুনিক যুগের জুতোর কথা স্বতন্ত্র । EN 
7 দক্ষতার যা-কিছু দায় যোলআনাই 

রঃ কারিগরের । বিজ্ঞানের কৃপায় 

D ৬ এর নকশা! ও নির্ধাণকৌশল এমন 
ও নিখুত, এমন মানানসই এর 
\ গড়ন, ফলে এমন আরামের 4 
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গ্রাম্য বিদ্যালয় ও সমস্যা 


শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি বড় তুলনায় তা মোটেই পধ্যাপ্ত নয় তবু 


হয় ন!। সত্যিকার বাঁচার মত 
বাচতে পারে না। এ অতি সাধারণ 
কথ! । পৃথিবীর সমস্ত অগ্রসর সভ্য 
রাষ্ট্রেই আজ তাই শিক্ষার দিকে 
এত তীব্র নজর দেওয়া হয়েছে। 
সাধারণভারে আমি পশ্চিমী রাষ্ট্র- 
গুলিকেই নির্দেশ করছি । অবশ্য 
একথা! অনস্থীকার্ধ্য যে, ও সব দেশেও 


দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় 


একট! বিরাট কাজ এই বিগ্তালষগুলির 
মাধ্যমে হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া মাধ্যমিক 
স্কুল,” হাই স্কুল মালটিপারপাস স্কুল ত 
দিনের পর দিন বাঁডছেই। এটা 
নিঃসন্দেহে আশার কথা । কিন্তু এই 
প্রসঙ্গে কতকগুলি বিষয় আলোচনার 
আছে এবং বর্তমান প্রবন্ধে আমি 
সেইগুলো সম্পর্কেই সংক্ষেপে 


শিক্ষার বিস্তার এমন ব্যাপকভাে--স্পর্ধ্ালোচনা করার প্রয়াস পাঁবো। 


রাতারাতি হয়নি। সুদীর্ঘ সময় ও 
ব্যাপক প্রস্তুতি লেগেছে । সুতরাং 
এঁ সমস্ত রাষ্ট্রগুলির তুলনায় আমাদের 
দেশে শিক্ষার হার অতি নগণ্য হওয়। 
সত্বেও আমাদের নিরাশ হবার কারণ 
নেই। 

সুদীর্ঘ পরাধীনতার সুযুণ্তি থেকে 
আমরা জেগে উঠেছি । এবং আমা- 
দের জাতীয় সরকারও*শিক্ষা ব্যবস্থার 
ব্যাপক সম্প্রসারণে জন্ত প্রচেষ্টা 
করছেন। আবশ্ত সাধারণভাবে 
একথা বলা যেতে পারে দেশের মানুষ 
এই দিকে সরকারের যতটা দৃষ্টি আশা 
করেছিল ততটা পায়নি। তবে 
একেবারে কিছুই হয়নি বললে সত্যের 
অপলপে হবে। কিন্তু হয়েছে "এবং 
ভবিষ্যতে আরো অনেকথানি হবার 
আশা দেখা দিয়েছে৷ অসংখ্য 
প্রাইমারী স্কুলে আজ "সার] পশ্চিম- 
বঙ্গ ছেয়ে গেছে। যদিও প্রয়োজনের 


এ কথা নিশ্চয়ই কেউ অস্বীকার 
করবেন না যে ভারতবর্ষে অন্তান্ত 
অনেক রাষ্ট্রের মতই বাললাদেশ 
মুলতঃ গ্রামপ্রধান | সুতরাং শিক্ষা 
ব্যবস্থার উন্নতি ও সম্প্রসারণ কালে 
স্বভাবতঃই গ্রাম্য বিগ্ভালয়গুলির কথ! 
আমাদেব মনে আসবে। সরকারী 
টাকাষ ব্যাঙের ছাতার মত অসংখ্য 
স্কুলের দালান উঠছে সত্যি কিন্ত 
গ্রাম্য বিদ্যালয়গুলির কতকগুলি মুল 
অসুবিধা যেমন ছিল তেমনি রয়ে 
গেছে। এবং এইগুলির মুলোচ্ছেদ 
না করা পর্য্যন্ত সরকারের এই প্রয়াস 
যে কতদূর সফলগ্ুহবে তা বলা শক্ত ৷ 
এ প্রসঙ্গে একথা বলা হয়ত অবাস্তর 
হবে নাযে এই সমস্তাগুনো | অর্থ- 
নৈতিক সমস্তার সঙ্গে এমন অঙ্গাঙ্গা- 
ভাবে জড়িত যে সম্পূর্ণ সমাজের 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় একটা বিপুল 
পরিমাণ পরিবর্তন না ঘটালে এ 








সমগ্তার - কোন ইতর বিশেষ হওয়া 
প্রায় অসম্ভব! আলোচনার সুবিধার 
জন্ত আমি গ্রাম্য বিদ্যালয়ের অসুবিধা 
গুলোকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ 
করেছি--যদিও জানি এধরণের 
সমস্তাঁয় এপ্সিভাবে ভাগ করা একটু 
অস্থবিধাঁজনক | প্রথম, ছাত্রদের 
সমস্তা। দ্বিতীয়, শিক্ষকদের সমস্তা । 
তৃতীয় ছাত্র শিক্ষকের সাধারণ সমস্তা 

প্রথমটি “নয়েই সুরু করা যাকৃ। 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ছাত্র- 
দের যে সমস্তা সর্বাগ্রে চোখে পড়েছে 
সেটা হচ্ছে, অধিকাংশ ছেলে জানেন! 
কেন তাঁরা স্কুলে এসেছে । সম- 
ধয়সী ছেলেরা স্কুলে আসে এবং বাব! 
মা স্কুলে পাঠিষেছেন সেইজন্তেই এসে 
পড়েছে নইলে কি হতো বলা কঠিন | 
যখনই কোন ছেলেকে জিজ্ঞাসা 
করেছি স্কুল থেকে বেরিয়ে কী 
করবে | কেউ কেউ চুপ করে দাড়িয়ে 
থেকেছে, ভেবেই পায়নি কি বলবে। 
কেউ কেউ জবাব দিয়েছে চাকরীর 
চেষ্টা করবো । এই প্রতিযোগিতার 
যুগে সামান্ত স্কুলের ধিগ্ভা নিয়ে চাকরী 


যে তাদের সহজে জুটবে না, চাপে" 


পড়েই হোক আর আশেপাশে দেখে 
শুনেই হোক, তারা বেশ ভালভাঁবে 
বুঝে গেছে। সুতরাং এই শিক্ষা 
ব্যবস্থার উপর তাদের আস্থা ক্রমেই 
চিড় খেযে যাচ্ছে। এখন আবার 








মাম ববি জনজীবন বাঙ্গালী মা 


মাত্র-সরকার সেখানে ভুলিয়া বের 
করে ডিগ্রী চড়িয়ে নাগরিক স্মধিকাঁর 
খর্ব করার ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই 
করেছেন। 

এবং বিশেষ করে বাঙ্গালী জন- 
জীবনের জন্তে আইনের নাগপাশ 
এমন এক গোলকধাধার স্ষ্টি 
করেছে যে, সে গোলকধাধা থেকে 
বাঙ্গালী হিসেবে বেরিয়ে আসার 
কোনো পথ নেই। সম্প্রতি “তৈল 
শোধনাগার” আন্দোলনে আসামের 
সামগ্রিক উন্নতি কল্পে বাঙ্গালী 
জাতির ও এক বিশেষ ভূমিকা 
রয়েছে । কিন্তু এখন থেকেই অস্কমান 
করা অসংগত হবে না যে, শোধনা- 
গার স্থাপনের পর বাঙ্গালীর প্রবেশ- 
বিকার হবে নিষিদ্ধ এবং পার্বত্য 
জাতির প্রবেশে ঘটধে সঙ্কোচন । 

ভাষ/-সংস্কতি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে 
বৈষম্য কতটুকু প্রকাশ পেয়েছে 


৩ হু ১একট। উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট 


হবে। গৌহাটী বিশ্ববিস্বালয়ে বাংল! 
ভাষায় এম-এ' গড়ার কোন ব্যবস্থা 
নেই। গৌহাটী বেতার কেন্দ্রও 
বাংলা ভাষায় কিছু প্রচার করার 
প্রযোজন মনে করে না। বাঙ্গালী 


পড়ে বয়েছে। 


(ওয় পৃষ্ঠার শেষাংশ ) 


স্কুল সরকারী সাহায্য থেকে সাধারণ- 


ভাবে বঞ্চিত । সংস্কৃতিমূলক প্রতি- 
ষ্ঠানের জন্যে কোনো সাহায্য তো 
নেই-ই, উপরস্ত ধাতে তাদের স্বকীয়তা 
নষ্ট হয়ে ষায়--তার জন্তে সরকাঁরী- 


.ভাবে কেবল মাত্র অসমীয়া সংস্কৃতির 


ব্যাপক প্রচার হওয়ার সব রকমের 
ব্যবস্থা কর! হয়েছে। এমনি ভুরি 
ভুরি নমুনা তুলে ধরা যায়। 
কিন্ত আসাম এমন একটি রাজ্য 
সেখানে (সরকারী গণনা €মলে 
দিলেও) একক ভাবে কেউ রা্ঠীয় 
অধিকার পেতে পাবে না। কিন্তু 
সরকারী কলা-কৌশল এমনই তৎপর 
যে মৌলিক অধিকারটুকুও দিতে 
নারাজ। 

আসামে দুই লক্ষ একরের উপর 
(ক্ষেতের জমি সহ) অনাবাঁদী জমি 
কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার 
পশ্চিমবঙ্গে আগত উদ্বাস্তদের নির্বাসন- 
তুল্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থা দণওকারণ্য 


পরিকল্পনায় করেছেন এবং তা কতটুকু“ 
* সফল হবে বলা শক্ত | কিন্ত আসামের 


এই অনাবাদী-_বিস্তৃত উর্বর প্রান্তে 
কেন্্রীর সরকার এমন একটি পরি- 
করনা গ্রহণ করলে একথা 


নিসন্দেহে বল! যায়, আসামের সাত 
লক্ষ উদ্বাস্ত ছাডা আরও কয়েক 
লক্ষ বাস্তহাঁরার জীবনের পুনর্বাসন 
সফল হতো । এবং সামগ্রিকভাবে 
ধু আসামের নয়--বৃহত্তর ভারতের 
অর্থনৈতিক-সামাজিক উন্নতি সম্ভব 
হতে পারতো । কিন্ত সরকারী 
কর্ম-কৌশল আসামের জনজীবনকে 
শতছিন-খগ্ডিত করে রেখেছে । 

অব্য সরকারী কর্মপন্থাই শেষ 
কথা নয়। অগণিত মান্থষেরও 
জীবনের কথা আছে। তাই আজ 
অসমীয়া জনজীবন থেকে সাম্প্রদাধি- 
কতার বীজ পর্ণ মুছে না গেলেও 
একথা সত্য, আসাম সরকারের অন্ধ 
জাতীয়তাবাদী দ্বৈতনীতি আজ আর 
অসমীয়া জনজীবনে সাড়া জাগাতে 
পারে না। এতোদিনের নেতৃত্বের ঘুণ 
ধরা অপপ্রচার, কলা-কৌশল ক্রমে 
ক্রমে উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ছে । এই 
আত্মঘাতী নীতির পরিবর্তন করতে 
আসামের জনজীবন প্প্রস্তত' হবে 
অচিরেই...একথা আজকের চির সবুজ 


আসামের দিকে তাকিয়ে অনুমান 
করা যায়।" 


মালটিপারপাঁস স্কুল হয়ে এই 
সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছে । 
বিজ্ঞানের ছেলেরা-__ন্বভাবতঃই তাদের 
সংখ্যা কম--তবু মনের কোণায় একটু 
আশার" দীপ জালিয়ে রেখেছে যে 
এখান থাকে গবর হলে হয়ত কল 
কারখানাষ কাজ যষোগাঁড করে নিতে 
পারবে। আর্টস্‌ গ্রপের ছেলেদের 
কথা না! বলাই ভালো । ষে সীমাহীন 
নিরাশার মধ্যে তারা ডুবে রয়েছে তা 
থেকে রেহাই পাঁওয়া খুব সহজ 
ব্যাপার নয়। এইরকম পরিবেশে 
আর যাই হোক সত্যিকার শিক্ষা 
সম্ভব নয়। শহরে এই ব্যাপারটা 
গ্রামের মত এত স্পষ্ট করে চোখে 
পড়া সম্ভব নয়। 
দ্বিতীয়তঃ, যতটা চোখে পডেছে 
খোঁজ নিয়ে যতটা জেনেছি তা থেকে 
এই সিদ্ধান্তে পৌছাতে হয় ষে, 
অধিকাংশ ছাত্রের আধিক অবস্থা 
অত্যন্ত খারাপ । এবং এর ফলে 
নবরূপার্নিত মালটিপারপাস' স্কুলের 
বন্ধিত বেতন দেওয়া অনেকেরই 
আয়ত্বের বাইরে। শুধু তাই নয়। 
আরও একটি সমস্তাও সম্প্রতি খুব 
তীব্রভাবে দেখা দিয়েছে । আই সমস্ত 
মাল্টিপারপাস স্কুলে যে পাঠ্যস্থচী 
নির্ধারণ করা হয়েছে তা পূর্বাপর 
পাঠ্যস্থচীর তুলনায় যে অনেক বেশী 
কঠিন এ তথ্য আজ আর কারো 
অজান! নয়। এখন যে সমস্ত ছেলের! 
আজ এই সব গ্রামের স্কুলগুলিতে 
আসছে তাদের বেশ একটা মোটা 
অংশ আসে এমন সব পরিবার*থেকে 
চি বংশের ধারায় লেখাপডার 
! খুব কমই আছে। সুতরাং 
সা জন্তু সব সময়ই তাকে 
স্কুলের শিক্ষকের উপর নির্ভর করতে 
হয়। অথচ শিক্ষকের সঙ্গে প্রত্যক্ষ 
যোগাযোগ করাও অনেক সময় সম্ভব 
হয় না। কারণদপ্রায় কোন শ্রেণীতে 
ছাত্রসংখ্যা পঞ্চাশের নিয়ে থাকেনা । 
এদিকে তাঁদের এমন অর্থ সামর্থ্য 
নেই যে বাড়ীতে শিক্ষক নিযুক্ত 
করবে । ফলে এই দাড়িয়েছে যে 
অধিকাংশ ছেলে পর্বতগ্রমাণ সিলে- 
বাসের সামনে দীভিয়ে চোখে 
অন্ধকার দেখছে । ভবিষ্যতের স্বপ্ন 
মুছে যাচ্ছে। 
তৃতীয়তঃ, ফসল তোলার বা চাষ 
করার মরস্থুমে দেখা যায় বিপুল সংখ্যক 
ছেলে ইস্কুলে অনুপস্থিত হচ্ছে, এই 
সময় তার! মাঠে কাজে লেগে যাঁয়। 
এক সপ্তাহ কী দুই সপ্তাহ পরে বা 


আরো পরে তারা যখন আসে তখন. 


দেখে যে ইতিমধ্যে ক্লাস অনেকদুর 
এগিয়ে গিয়েছে । 

চতুর্থতঃ, অধিকাংশ গ্রাম্য ক্কুলে 
অনুপশ্থিতিকে বিশেষ একটা অপরাধ 
বলে গণ্য করা হয় না) ফলে দেখা 
যায় ছাত্ররা স্কুলে আসার মত ন! 
আসাটাও খুব সাধারণ ঘটনা বলে 
মনে করে এবং তার উপর কোন 
গুকতু আরোপ করা প্রয়োজন মনে 
করে না। সেই কারণই শহরের 


# 


শুক্রবার, ১৪ই আগষ্ট, ১৯৫৯ 





স্কুলে অঙুপসন্থিতির কারণ প্রদর্শন 
করে চিঠি দেবার যে প্রপ্থা প্রচলিত 
আছে সেটা গ্রামের কোন কোন, 
স্কুলে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচলিত = 
থাকলেও সাধারণ ভাবে কেউই তা 
মেনে চলে না। এই ঘন ঘন” 
অনুপস্থিতির ফলে পড়াশুনোয় যে" 
কি পরিমাণ ক্ষতি হয়' তা সহজেই 
অমুমেয় | 
পঞ্চমতঃ, স্বাধীনতা পাবার ছি 
যদিও স্কুলের সধ্যো পুর্বাপেক্ষা বেড়েছে 
তথাপি প্রয়োজনের তুলনায় তারা 
যথেষ্ট নয়। সুতরাং প্রায়শই দেখা . 
যায় পাচ অথবা ছয়টি বা আরো 
বেশী প্রামকে কেন্দ্র করে একটি 
স্কুল। এই বিস্তৃত অঞ্চলের ছাত্রদের 
কাউকে কাউকে চার মাইল বা পাচ 
মাইল পথ হেঁটে দৈনিক স্কুলে 
আসতে ও ফিরে যেতে হয়। এই 
দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় শুধু ষে প্রচুর 
সময়ই বায় হয় তা নয় অস্বাভাবিক 
শারীরিক ক্লাস্তিও তার! অনুভ্ভব করে, 
অথচ উপায়বিহীন হয়ে অনেক _ 
ছাত্রকেই এ'করতে দেখেছি, এরকম 
অবস্থায় সারাদিন স্কুলে কাটিয়ে 
তারপর এই দীর্ঘ পথ হেঁটে গিয়ে 
ক'জনের যে রাত্রি বেলা বই নিয়ে 
বসতে ইচ্ছা থাকে বলা শক্ত । 
অতএব তাদের পড়াশুনার 


জন্য” 
থাকে সকাল বেলাটা। তাও ত 
আবার সাডে আটট! বাজার সঙ্গে 


সঙ্গেই স্কুল অভিমুখে রওনা হতে 
হয়। সুতরাং এই সমস্ত ' দিকগুলি 
বিবেচনা না করে শুধু গ্রামের ছাত্র- 
সমাজকে তাদের মানের নিম্নতার 
জন্ত দোষ দিয়ে লাভ নেই। 4 

যষ্ঠতঃ, এটা অপ্রিয় হলেও সত্যি 
কথা যে অধিকাংশ গ্রাম্য স্কুলের 
মান শহরের তুলনায় অনেক নিচু। 
একথা অনেক সময়ই শোনা গেছে 
যে গ্রামের স্কুলের নির্ধারিত ভাল 
ছেলে শহরের গ্কুপে গিয়ে অতি 
সাধারণ ছাত্রদের ভিড়ে হারিয়ে গেছে ' 
এর কারণ সম্পর্কে চিন্তা করে এই 
সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে গ্রাম্য 
স্কুলগুলির পরীক্ষা এবং প্রমোশন- 
রীতিই এইজন্ত দায়ী। এমন ঘটনাও * 
বিরল নয় ষে চার কি পাঁচ বিষয়ে 
ফেল কর] ছাত্রকে ও প্রমোশন 
দেওয়া হয়। সহজেই অনুমেয় এই- 
ভাবে ষে সমস্ত ছেলে কাচা হয়ে 
উপরে উঠছে পরাক্ষার পাতায় তাদে 
লেখার মান কি দদড়ায়। এই. 
রকম অবস্থায় যে কোন সাধারণ 
ছেলে সামান্ত একটু খাটলেই তার” 
সহপাঠীদের চেয়ে ভাল ফল করতে 
পারে। কিন্ত তাতে তার সত্যিকার 
মূল্য যাচাই হয় না। 

সপ্তমত? শহরের ছেলেরা যে_ 
চলমান শ্রী বনে র মুখর আবর্তের 
মধ্য দিয়ে তাদের জীবন সুরু করে 
গ্রামের নিস্তরঙ্গ জীবনের বদ্ধজলায় 
সে রকম-কোন সুবিধা নেই। 
যেখানে শহরের ছেলেরা জ্ঞাত- 

( শেষাংশ ১২শ পৃষ্ঠায় ) 
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গ্রন্থ সমালোচনা 


_ উপন্যাসে প্রতীকের প্রয়োগ 


ফানুসের আয্ুঃ বিমল কর॥ 


( 


£ 


০ দিকে 


কথামাল! প্রকাশনী, ১৮; 
2 কলেজ রুট মার্কেট, কলি-১২॥ 
পাঁচ টাকা পঞ্চাশ নঃ পঃ। 
কাহিনী এবং তাকে কেন্দ্র করে 
চরিত্র স্থষ্টি করা উপন্তাসের এই চিরা- 
চরিত সংজ্ঞা এই শতাব্দীর গোড়ার 
ইংরেজ ওপন্তাসিক মিস্‌ 
রিচার্ডনন, ভাঙ্গিনিয়া উলফ এবং 
জেমস্‌ জয়েস (আইরিশ) কর্তৃক 
শোচনীয়রূপে বিপর্যপ্ত হয়। এরা 
উপন্তাসে এক সম্পূর্ণ নূতন ধরণের 
পরীক্ষা! চাপালেন। ইংরেজী উপ- 
তাসের ক্ষেত্রে এরাই মনস্তাত্বিক 
তথা প্ৰতীকধৰ্মী উপন্তাসের প্রবর্তন 


এ করেল! এদের রচিত উপন্তাসকে 


রি 


>» ( stram 


কেউ চৈতন্ক-ঘ্রোতমূলক 


সি . 
06 consciousness ) 


কেউ 


উপন্তাস বলেও অভিহিত করলেন! 
মানুষের মন বা চৈতন্ত নিয়ে এই 
পরীক্ষা সাহিত্য-জগতে সবিশেষ 
আলোড়নের সৃষ্টি করল। কিন্ত 


মনন্তত্ববিদ্ভার ক্ষেত্রে এই পরীক্ষা 


আগেই হয়ে গিয়েছে যিনি 
মনগ্তত্বের নিগুঢ় তত্ব বিশ্লেষণ করে 
সমগ্র জগতের বিল্য়-বিমুগ্ধ দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেন তিনি হচ্ছেন মনীষী 
ফ্ৰয়েড ! ক্রয়েডের বিস্ময়কর আবিষ্কার 
ইউরোপীয় সাহিত্যগুলিকে গভীরভাবে 
প্রভাবান্থত করে। যে তিনজন 


& ইংরেজ উপন্তাসিকের কথা বলা হল 


তারাও ফ্রয়েডের প্রভাবের বাইরে 


শা 
যেতে পারেন নি। 


বা চেতন (২) 


ৰ 


ফ্ৰয়েড মানুষের মনূকে (১) সল্পান 
অধিচেতন (৩) অচে- 
তন বা নিজ্ঞ {ন এই তিনভাগে বিভক্ত 
করেছেন। লক্ষ বছর পুবে মানুষ 
যখন জীবরূপে এই প্রকৃতির রঙ্গভূমিতে 
এল তখন তার মন ছিল ম্কঢকের 
মতই ক্ষুদ্র বা নফলঙ্ক। চিস্তা তখনও 
তাকে পাড়ন করতে আরম্ত করেনি । 
প্রকৃতির খেয়ালে সে চলত--তাকে 
বাধা দেওয়ার কেউ ছিলনা, তার 
প্রয়োত্বীনও ছিল না! [কস্ত কালক্রমে 
বংশ বন্ধ সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝতে 
পারল যে বিরূপ পৃথিবাতে বেচে 


শপ 
থাকতে হলে তাকে কতকগুলি নিয়ম 


, গিয়ে তারা আশ্রয় 


হৃজ্খল। মেনে চলতে হর্খে। ফলে সে 
প্রবুন্তর মুখে লাগাম পরাল। কন্তা 
মাতা, ভগ্রীর প্রভেদ সে মেনে নিল। 
বিরুদ্ধ প্রবুতিগুলকে সে পিষে মেরে 
*ফেলতে চাইল । কিন্তু তারা 
গেল না। মনের একেবারে অন্তঃস্থলে 
নিল। কিন্তু 
সেখানে তারা আবদ্ধ থাকতে চায়না। 
মাঝে মাঝে তারা মথ৷। ছাড়া দিয়ে 
ওঠে । মানুষ তাদের রূপ দেখে 
ভয় পায়। সঙ্গে সঙ্গে সে এঁ চিন্তার 
দস্যদলকে ডাগার প্রহারে সেই 


, এুগোপন পুরীতে পাঠিয়ে দেয়। তখন 


মরে 


ব্রজেজ্জচন্দ্র ভট্টাচার্য্য 


সেই অবদমিত বন্দীর দল ঘুমন্ত 
মানুষের মনে স্বপ্নের আকারে দেখা 
দেয়। কিন্ত দেখা দেয় প্রতীকরূপে 
গাছ, সাপ, পুকুর, সিডি, গত? 
লাঠি ইত্যাদির আাকারে। ফ্রয়েড এই 
অদ্ভুত স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে দেখিয়ে 
দিলেন যে মানুষের অবদমিত বা 
অতৃপ্ত কামনাই স্বপ্নে ভিন্ন মু্তিতে 
এসে দেখা দেয়। 

ফ্রয়েডের এই মনোবিশ্লেষণ চিন্তার 
রাজ্যে যুগাস্তর নিয়ে এল। ওঁপ- 
ন্যাসিক এই বিচিত্র মনকে উপ- 
ন্যাসের বিষয়ীভূত করে তুললেন। 
একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, 
এই ধরণের উপন্যাসে সুখপাঠ্য 
কাহিনী আশা করা বুধা। সাধারণ 
উপন্যাসের ক্ষেত্রে পাঠক ওঁপন্যা- 
দিককে বলেন--:8501]5 me, 
offer me comedy and tears, 
tell me about droll people 
and lovers, 
that will 
to the spot and my eyes 
Page.’ কিন্ত 
মনস্তাত্বিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে 
গ্রন্থকার পাঠককে বলেন_- 
‘Here 15 the artistic record 
of a mind, at the 
that is thinking. 
within 


and a story 


keep me rooted 


glued to the 


very 
moment 
‘Try to penetrate 
it. You will know only 
this 


1S you, 


inind 
1106 TI, 


much as 
It 


who will 


as 
reveal. 
plece together 
any ‘story’ there may be, 
of course, I have arranged 
But it 
is you who must experignce 
it.’ 

এই ধরণের উপন্যাস বাঙ্গল! 


this illusion for you. 


সাহিত্যে এখনও বোধ হয় সুদূর- 
পরাহত। নূতন বিষয়বস্তু নিয়ে 
পরীক্ষা করবার মত দুঃসাহস 


আমাদের ওপন্যাসিকদের নেই। গল্প 
গিলতে সমুৎসুক পাঠকের স্থূল ক্ষুধা 
মিটাবার” দিকেই আমাদের কথা- 
সাহিত্যিকরা সমধিক তৎপর, কারণ 
অর্থাগমের দিকটাই তাদের প্রধান 
বিবেচ্য বিষয়। মনের বিচিত্র গতি 
নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঈষৎ নাড়াচাড়া 
করেছিলেন। তার “পঞ্চভৃত'-এর 
এক ভূত “সমীর, একদিন বলছে 
“মানুষের অন্তঃ করণে ছুই অংশ 
আছে। একটা অচেতন-_বৃহৎ্, গুপ্ত 
এবং নিশ্চেষ্ট; আর একটি সচেতন__ 
সক্রিয়, চঞ্চল, পরিবর্তনশীল । যেমন 
মহাদেশ এবং সমুদ্র। সমুদ্র চঞ্চল- 
ভাবে যাহা কিছু সঞ্চয্ন করিতেছে, 
গোপন তলদেশে তাহাই দৃঢ় নিশ্চল 
আকারে উত্তরোত্তর রাশীকৃত হইয়া 


উঠিতেছে। সেইরূপ আমাদের 
চেতন! প্রতিদিন যাহ! কিছু আনি- 
তেছে, ফেলিতেছে সেই সমস্ত ক্রমে 
ক্রমে সংস্কার, স্থৃতি, অভ্যাস, আকারে 
একটি বৃহৎ গোপন আঁধারে অচেতন 
ভাবে সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। 
তাহাই আমাদের জীবনের ও চরিত্রের 
স্থায়ী ভিত্তি। সম্পূর্ণ তলাইয়া কেহ 
তাহার স্তরপর্যায় আবিষ্কার করিতে 
পারে না। উপর হইতে যতটা দৃশ্তমান 
হইয়া উঠে অথবা আকম্মিক ভূমিকম্প 
বেগে ষে নিগুঢ অংশ উধের্ব উৎক্ষিপ্ত 
হয় তাহাই আমর] দেখিতে পাই ।' 
মনস্তাত্বিক তথা প্রতীকধর্মী উপ- 
ন্যাসের এই হলো ভূমিকা । বিমল 
কর তার “ফাম্থসৈর আফু' উপন্যাসে 
প্রতীকের পরীক্ষা করেছেন। 
উপন্যাসের নায়ক তীর্ঘপতির ( তিতু ) 
কথা বলতে গিয়ে লেখককে অনিবার্য- 
ভাবেই প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ 
করতে হয়েছে। কারণ তীর্থপতি 
বাল্যাবস্থা থেকেই সহজ ও স্বাভাবিক 





সন্দেহ এবং অবিশ্বাস জাতীয় রোগে 
পরিণত হয়েছে। একনায়কত্ব দলের 
ক্ষমতাই শুধু গণতন্ত্রের পক্ষে বিপদ 
স্বরূপ নয়, বিশ্বাস, সততা এবং 
ভবিষ্যত সম্পর্কে আশা পোষণ করা! 
প্রভৃতি গণতন্ত্রের অস্তর্ল বৈশিষ্ট্- 
গুলির অনুপস্থিতি ও গণতঙ্ত্রের 
অবসানকে নিকটতর করে থাকে । 
আবার অন্তদিকে সরকারী নির্দেশ, 
বিধি-নিষেধ, অন্ধ-বিশ্বাস যুক্তির স্থান 
গ্রহণ করেছে! কোন সমাজ কল্যাণ- 
কর প্রচেষ্টার দ্বারা সমাজের মঙ্গল 
আশা করতে আমরা ভুলতে বসেছি । 
মানুষের শুভবুদ্ধিকে জাগনিত করা 
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য 
কিন্ত আমরা সর্বদা আইনের ভয় 
দেখিয়ে কাজ হাসিল করতে চাই। 
ট্রাম-বাসে ধুমপান যে স্বাস্থ্যের পক্ষে 
ক্ষতিকারক--এই ধরণের মনোভাব 
সৃষ্টি করে আমরা অভীঙ্গিত উদ্গেগ্ঠ 
সফল করতে সচেষ্ট নয়। জেল এবং 
জরিমানার ভয় দেখিয়ে লোককে 
আমর! বাধ্য করতে চাই। প্রতিটি 
সমাজ-কল্যাণকর আইনকে এই 
পর্য্যায়ে ফেলা চলে। . এই সঙ্গে 
অভিজ্রতা এবং যুক্তিকে বিদায় 
দিয়ে ব্যক্তিগত বিশ্বাস সরকারী নীতির 
ক্ষেত্রে ক্রমেই প্রাধান্ত লাভ করছে। 
এই প্রসঙ্গে নমবায় কৃষি সম্পর্কে 
নেহরু [এবং কংগ্রেসীদলের স্নীতি 
উল্লেখ করা ষেতে পারে। তথ্য এবং 
যুক্তনির্ভর আলোচনা সরকারী 
কাজকর্ম ও নীতি থেকে বিদায় গ্রহণ 
করছে,। সরকারী স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধের 





জীবনের আস্বাদ লাভ করবার 
সুযোগ যায়নি। কারখানার উচু- 
পদের এক টেকনিসিয়ান আহত 
হয়ে হাসপাতালে আসে! সেখানে 
দীর্ঘকাল তাকে "থাকতে হয় এবং 
সেই সুত্রে এক নাসের প্রতি, সে 
প্রণয়াসক্ত হয়। এ করকমজোর 
করেই ওঁ নাসকে সে বিয়ে করে। 
কিছুদিন পর তিতুর জন্ম হয়। 
কিন্ত তার বাবার ধারণা তিতু তার 
ছেলে নয়, হাসপাতালের ডাক্তার 
চৌধুরী তিতুর পিতৃত্বের অধিকারী ৷ 
স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অত্যন্ত নোংরা 
কলহ সব সময় লেগেই আছে? 
তিতুর প্রতি তার বাপের অবজ্ঞার 
অন্ত নেই। এই পরিবেশে তিতু 
বেড়ে উঠতে থাকে । তিতুর বাবা 
তিতুর মাসীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। 
তার মা প্রতিবাদ জানায়। আরও 
ইতর কলহের স্বত্রপাত হয় এবং 
তিতুর ম! গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা 
করে। তিতুর বাব! তিতুর মাসীকে 
বিয়ে করে ফেলে। মাসী তিতুকে 
একট] কুকুরের বাচ্চার মত দ্বণ৷ 
করে। সারা দিনরাত এক নিদারুণ 
বিষ মা য়া ম ম তা হী ন পরিবেশে 
তিতুর দিন কাটে । তার কোন বন্ধু 





(€ম পৃষ্ঠার পর) 

আর একটি উপায় হল স্বায়ত শাসিত 
প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রাধান্য দেওরা। 
এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যদি কোন 
গলদ থাকে, আভ্যন্তরীণ “চেকস' এবং 
ব্যালেন্সের দ্বারাই তা দূর করতে 
হবে। অকর্মণ্য ও দোষী ব্যক্তিদের 
কর্মক্ষেত্র থেকে অপসারণ এবং শাস্তি 
দানের ব্যবস্থাও কর! 
কিন্ত বিগত বার বৎসরের শাসন 
ব্যবস্থা সেদিকে দৃষ্টি ন| দিয়ে সর্বত্র 
সরকারী হস্তক্ষেপ বুদ্ধি করতে তৎপর । 
কলিকাতা! কর্পোরেশন পরিচালনার 
জন্য সাম্প্রতিক সরকারী বিলের কথা 
উল্লেখ কর! যেতে পাবে। ক্ষমতা 
একটি প্রতিষ্ঠানের হাত থেকে অন্ত 
প্রতিষ্ঠানের হাতে হস্তান্তরিত হলেই 
কর্মদক্ষতা দুর হবে, দুর্নীতিমুক্ত হবে 
এবং সততা বুদ্ধি পাবে, এমন কোন 
কথা নেই। *তোমর] ভালভাবে 
চালাতে পারছো না, স্থতরাং আমি 
নিজেই ভার নিয়ে নেখো”_এই 
ধরণের সরকারী নীতি গণতন্ত্রের 
শক্তিকে শক্তিশালী করে ন1। 

উপরে যে তিনটি ধারার কৃথা 
উল্লেখ করা হল এদের প্রতিটিই 
একনায়কত্ব শক্তিকে প্রত্যক্ষভাবে 


না হলেও পরোক্ষভাবে শক্তিশালী, 


করছে । কিন্তু একমাত্র সরকারী 
নীতিই গণতান্ত্রিক সমাঙ্জ প্রতিষ্ঠার 
“প্রতিবন্ধক স্ষ্টি করছে না, 
স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্টানগুলির পরি-* 
চালকেরাও এদিক থেকে কম দায়ী 
নয়। গণতান্ত্রিক সমাজের অগ্ঠতম 
বৈশিষ্ট্য হল সংযম । সরকার যেমন 





প্রয়োজন ! 


১৯. 





নেই, কারে! সঙ্গে কথা বলা তার 
বারণ, নিজের ঘরের বাইরে সে 
বেরোতে “পায় না। এক জমাট 
কালো পর্দা তাকে সর্বদা ঘিরে থাকে | 
যেন “ঘরের আর জানালার কাঠ, 
টেবিল, চেয়ার আর পরদা দিয়ে 
তৈরী মন্ত এক খাঁচা। মাসির 
পান-থেকে-চুণখসা শাসনের, বাবার 


উপেক্ষার, বিরক্তির ঘেরাটোপের মধ্যে , 


তিতু বেচে আছে। তার নিজের 
বলে কিছু নেই, একটুও স্বাধীনতা 
নয়। তিতুকে এরা পোষা কুকুরের 
মতন গলায় বক্‌ লস্‌ আর চেন 
বেধে রেখেছে এমন সময় বকুল 
আসে। বকুল তিতুর মনে মুক্তির 
স্বাদ পৌছে*দেয়। তিতু শুধু ভাবে 
কবে সে কলকাতায় পড়তে «যাবে । 


প্‌ 


i 


bat! 


আদর, ভালবাসা, বন্ধু এবং মুক্তির 


জন্তে তিতু সমস্ত মনপ্রাণ নিয়ে 
অপেক্ষা করে। সেই সুন্দর দিনের 
কথা ভাবতে ভাবতে তিতু ঘুমিয়ে 
পড়ে আর স্বপ্ন দেখে-_ষ্টেশন এবং 
রেলগাড়ী তাকে নিয়ে যাবে স্বাধীন 


এবং মুক্ত জগতে । 
তিতৃ এখন তীর্থপতি। কলেজের 


পড়া সাঙ্গ করে সে চাঁকরীতে 
( শেষাংশ ১৪শ পৃষ্ঠায়) 





গণ ভন্ততেত্ৰ ভিতি 


তার কার্যকলাপকে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে 
সংযত রাখবেন, স্বায়ত্তশাসিত গ্রাতি- 
্ানগুলির ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম 
চলতে পারে না। যেমন কর্পোরেশন 
যদি রাজ্যের সমগ্তা সমাধানে 
অক্ষমতার অভিযোগ এনে রাজ্য- 
সরকারের পদত্যাগ দাবী করে (য! 
বোম্বাই "কর্পোরেশন করেছে) এবং 
সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার উপদেষ্টা বোর্ড 
একটি বিশেষ দলের, সরকার বঙ্জায় 
থাকলে প্রয্নোজনীদ্ কাজ করতে 
অনিচ্ছুক হয় (যা কেরালায় সম্প্রতি 
করেছে) তা হলে গণতান্ত্রিক এঁতিহ্‌ 
সৃষ্টি তো দুরের কথা, বর্তমানের 
সীমাবদ্ধ গণুতগ্রকেও বজায় রাখা সম্ভব 
হবে না। প্রত্যেকে যদি নিজের 
নিজের কর্মক্ষেত্রে যোগ্যতার সঙ্গে 
কাঙ্গ করে, এবং কাজ করবার 
পরিবেশ স্থষ্টি কর! হয় অথবা পরিবেশ 
সৃষ্টির সুযোগ থাকে, একমাত্র তখনই 
গণতন্ত্রের ভিত্তিকে শক্তিশালী করা 
সম্ভব । 


ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা 


বজায়*রেখে উন্নততর. জীবনযাত্রার 


মান সৃষ্টি * করতে হলে গণতন্ত্রের 
বহিরঙ্গের দিকে! দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেই 
চলবে না। গণতন্ত্রের অন্তরঙ্গ 
বৈশিষ্ট্যের দিকেও নজর দিতে হবে। 


এখানে মাত্র কয়েকটি ধারার দিকে - "পথ 


দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল, যা গণতন্ত্রকে 


শক্তিশালী না করে ক্রমেই দুর্বল করে 
গণতন্ত্রের অবসান সুচিত কর্পবে। 
গণতন্ত্র বজায় রাখতে হলেও এই 
গণতন্ত্রধিরোধী ধারাগুলির অবসানে 
সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন । 





সারে হোক বা অভ্রাতসারেই হোক 
প্রতি মুহূর্তে নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন 
জ্ঞান সঞ্চয় করছে তা তাদের বুদ্ধির 
বিকাশ ও পূর্ণতার পথে আংশিক 
ভাবে সহায়ক। গ্রামের ছেলেদের 
সাধারণ জ্ঞানের অভাব ভয়াবহ । 
সপ্তম মানের ছেলেকেও বলতে 
শোন! গেছে বিধানচন্দ্র রায় বাংলা- 
দেশের গভর্ণর, অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় 
ছাত্রদের মানসিক উৎকয সাধনের 
জন্ত, তাদের জ্রানম্পৃহা! বাড়িয়ে 
দেবার জন্য অধিকাংশ স্কুলেই কোন 
ব্যবস্থা নেই। স্কুল লাইব্রেরী হয়ত / 
আছে এবং প্রতিবছর তাতে নতুন 
বইও সংযোজিত হচ্ছে কিন্তু তাঁর 
ফল ছাত্ররা পাচ্ছে না। এই যেখানে 
অবস্থা সেখানে ক্লাস লাইব্রেরীর 
কথা ভাঁবা আকাশকুস্থম কল্পনা মাত্র। 
অষ্টমতঃ নকল করে পরীক্ষা 
পাশ করার প্রচেষ্টা অধিকাংশ গ্রামের 
স্কুলে প্রায় যক্ষারোগের মত ছড়িয়ে 
পড়েছে। এমন ছেলে খুঁজে পাওয়া 
শক্ত যারা বিনা অসছপায়ে প্ররীক্ষা 
দিচ্ছে। ব্যাপারটা যে বন্ধ করা যায় 
না একথা আমি' বিশ্বাস করিনা! 


(১ম পৃষ্ঠার পর) 


যদি প্রকৃত ব্যক্ডিত্বম্পন্ন শিক্ষক 
আসেন যাকে ছাত্ররা ভালবাসে এবং 
শ্রদ্ধা করে তাহলে তিনি তীর আপন 
ব্যক্তিত্ব, বাপ্মিতা, ও অনুপ্রাণিত 
করার ক্ষমতাকে এই ব্যাপারে ষথেষ্ট 
কাজে লাগাতে পারেন, তবে একটা 
রোগ যখন স্কুল ব্যবস্থার অভ্যন্তরে 
এত গভীরভাবে প্রবেশ করেছে 
নিছক’ একক প্রচেষ্টায় তা দূর হওয়! 
জাত, যে যৌথ প্রচেষ্টা এর জন্য 
প্রয়োজন অধিকাংশ গ্রামের স্কুলেই তা 
হওয়া শক্ত, কারণ এই অবস্থা! শৃষ্টির 
জন্য প্রত্যেক স্কুলেই কয়েকজন শিক্ষক 
প্রচ্ছন্ন ভাবে দায়ী। কথাটা অতি 
লজ্জাকর শোনালেও সত্যি, কারণ, 
ছাত্রদের -কাঁছে তাদের এই অন্তায় 
কাজের জন্য অভিযোগ করে শোনা 
গেছে অমুক ছাত্র অমুক মাষ্টার 
মশায়ের কাছে পড়ে তাই তাকে 
হলে অসদুপায় গ্রহণ করা সত্বেও 
ছেড়ে দেওয়া হয়েছে.*.***যোগ্যতার 
বেশী নমর দেওয়া হয়েছে । গোপন 
অনুসন্ধানে দেখা গেছে অনেক 
ক্ষেত্রেই ছাত্রদের অভিযোগ সত্যি। 
নবমতঃ, অনেক স্কুলেই, ছাত্রদের 








গ্রাম্য বিদ্যালয় ও সমস্যা 


পুরস্কার বিতরণী বা অন্ত কোন 
উপায়ে প্রত্যক্ষভাবে উৎসাহদ্বানের 
অথবা তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা- 
মূলক মনোভাব গড়ে তোলার কোন 
ব্যবস্থা বা প্রচেষ্টা নেই। স্ৃতরাং 
পাঠ্যবস্ত ছাত্রদের কাঁছে- একটা 
দৈনন্দিন কটিনের একঘেয়েমি ছাড়া 
আর বিশেষ কিছুর আবেদন 'নিয়ে 
আসে না। | 
দশমতঃ, অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষ্য 
করা যান্র যে গ্রামের স্কুলের ছেলেরা 
নিজেদের স্কুল সম্পর্কে প্রচণ্ডরকম 
উদ্বাসীন। তাদের আত্মার যোগ 
আপন আপন স্কুলের চেয়ে গ্রাম- 
সীমার মধ্যেই অধিকতর সংযুক্ত । 


‘অবশ্য বুঝি দূরত্ব তাদের এই ধরণের 


মনোভাব গঠনে' অনেকটা সাহায্য 
করেছে । কিন্ত শারদোৎসব, স্পোর্টস, 
নাটকাভিনয়, বিতর্ক প্রভৃতি সে সমস্ত 
অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছাত্রদের মন 
অধিকতর রূপে স্কুলের প্রতি আকর্ষণ 
করা সম্ভব তা অনেক শ্বুলেই সম্ভব 
নয়। 

এ ছাড়া ঠিক ছাত্রদের মনোমত 
শিক্ষকের অভাব আছেই। অবস্তা 





ভারতের পররাষ্ট্র নীতি 


যখন মীমাংসার প্রয়োজনীয়তা বোধ 
করেছে তখন অবগ্ত তৃতীয় পক্ষের 
সাহাধ্য নিয়ে নিজেদের মুখ রক্ষা 
করেছে। পঞ্চলীল পুননিলনের পথ 
প্রশস্ত করতে না পারার কারণ, মানস 
দুটি বৃহৎ শক্তির সঙ্গে নেহেরু সরকার 
পঞ্চশীল ঘোষণা পত্রে স্বাক্ষর করেছেন। 
এর! সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীন-- 
উভয়েই সোভিয়েট শিবিরভুক্ত | (যদিও 
কার্ষক্ষেত্রে পঞ্চশীল নীতিকে সর্বদা 
পদদলিত করেছেন )। ইঙ্গমাকিণ পক্ষ 
পঞ্চশীল নীতি অনুদরণ না কুরায় বৃহৎ 
শক্তিবর্গের পারম্পরিক অসুয়া হ্রাস 
পায় নি, বরং বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে । ফলে 
সারা বিশ্বে উত্তেজন! আরও বেড়েছে, 
শত্তিজোটের মতৈক্যের আশা আরও 
ক্ষীয় মান হয়েছে। সেই সঙ্গে 
প্রমাণিত হয়েছে পঞ্চশীলের ব্যর্থতা । 


"চার ৷ 
ভারতের পররাষ্ট্র নীতির স্থিভিপত্র 
রচনা করলে দেখা যাবে যে, লাভের 
অন্ধ অত্যন্ত অল্প সাধারণভাবে 
জাতীয় স্বার্থের মংরক্ষণই যে কোনো 


রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির লক্ষ্যবন্ত 
হিসাবে গণ্য করা হয়। আরও 


বিশেষভাবে বলা যায় যে জাতীয় 
নিরাপত্তা, অর্থমৈ তিক অগ্রগতি, 
অন্তান্ত রাষ্ট্রের তুলনায় জাতীয় 
শক্তির সংগঠন ও পরিদর্শন, আস্ত- 
* জাতিক সম্মানলাত্ত, এগুলিই একটি 


(৬ পৃষ্ঠার শেষাংশ ) 


দেশের বৈদেশিক নীতির নিশানা! 
এসবের মধ্যে আমরা একটি লক্ষ্য 
ভেদ করতে পেরেছি__আন্তর্জাতিক 
মর্যাদালাভ। উদাহরণ স্বরূপ বল! 
যায় ষে কোরিয়ায় ও ইন্দোচীনে 
শাস্তি স্থাপনের জন্য নিযুক্ত আস্ত- 
জাতিক সংস্থাগুলির সভাপতিপদ 
ভারতীয়েরা পেয়েছেন। কিন্ত 


নিরপেক্ষ নীতির ' ভার সামলাতে না" 


পেরে অন্যান্ত উদ্দেশ্য গুলি সফল 
করতে পারা যায় নি। ভারত সরকার 
সক্রিয়ভাবে বিশ্বরাজনীতিতে লিপ্ত 
থেকেও নিরপেক্ষ উপদেষ্টা হবার 
চেষ্টা করেছেন-যষে কোনো 
সমস্তায় সুনীতিপূর্ণ বাণী বিশ্বময় 
ছড়িয়ে দিয়েছেন | এর ফলে বিশ্বের 
নানাদেশের সংবাদ-পত্রগুলিতে 
আমাদের রাষ্ট্রনায়কদের বত্তৃতাগুলি 
আসন পেয়েছে এবং ভারতের 
কিছুটা আন্তর্জাতিক মধ্যাদাও লাভ 
হুয়েছে। কিন্তু জাতীয় স্বার্থ রক্ষিত 
হয়নি । কারণ আন্তর্জাতিক ব্যাপারে 
ভারতের নেতৃবৃন্দ অবিরাম মত্তব্যবৃষ্টি 
করে কখনও মাঁকিণ পক্ষ কখনও 
সোভিয়েট পক্ষের বিরাগভাজন 
হয়েছেন অথচ, কোন সুনির্দিষ্ট নীতি 


অনুসরণ করতে পারেন নি। তাই * 


"ভারতকে কেউই সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস 
আবার পঞ্চশীল 
নীতির প্রতি মৌখিক সম্মান দেখিয়ে 


করতে পারছে না। 


চীন তিব্বত অধিকার করায় চীনের 
দিক থেকে ভারতের উত্তর সীমান্ত 
আজ বিপন্ন_নিরপেক্ষ নীতি বা 
পঞ্চশীল সীমান্ত রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট 
রি 

ভারতের বৈদেশিক নীতির 
অলোচনায় আরও কয়েকটি অন্ভি- 
যোগের পুনরাবৃত্তি কর! যায়-_ 
সেগুলি পুরোনো এবং কর্তৃপক্ষের 
কাছে বিশ্বা্দ, কিন্ত সেগুলি আমাদের 
জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে 
জড়িত, অতএব সুল্যবান। ভারত- 
বর্ষের বাইরে ভারতীয়দের স্থার্থরক্ষার 
ব্যাপারে নেহেরু সরকার নিরবচ্ছিন্ন 
ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। দক্ষিণ 
আফ্রিকার ভ্লারতীয়দের অবস্থা সাবা 
বিশ্বের মনোধেদনার কারণ, এবং 
আমাদের পররাষ্ট্র নীতির কলঙ্কচিহ্ন। 
আমাদের অতি * নিকট প্রতিবেশী 
ক্ষুদে রা সিংহল ও সগৌরবে 
ভারতীয় নিধীতন নীতি পোষণ 
করছে। এই প্রসে গোয়ার কথাও 
প্রত্যেকের মনে পড়বে। গোয়া- 
বাসীর! আজও দিন গুণছে কবে 
বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ নি্মূল হবে 
এবং তার! ভারতীয় পতাকার তলে 
মিলিত হবে। তাই ' নিঃসন্দেহে 
বলা যায় যে ভারতের বৈদেশিক 
নীতির সহস্র রিজ্রয়গাথার মধোও 
ব্যথার সুর ফুটে উঠবেই । 


এ কথা বলছিনা ষে গ্রামের স্কুলে 
ধারা শিক্ষকতা করেন তাদের 
যোগ্যতা বা আস্তরিকতা নেই ! তবে 
অনেক সময়ই তাঁদের অনেকের 
বয়স ছাত্রদের মনের কাছে আসার 
পথে প্রতিবন্ধকু হয়ে দীড়াস্স। এ 
প্রসঙ্গে একথাও উল্লেখযোগ্য সৃত্যি- 
কারের আদর্শ শিক্ষক "তখনই হওয়া 
সম্ভব যখন কোন শিক্ষকের কাছে 
ছাত্ররা আপন শ্রদ্ধা আর ভালবাসার 
সঙ্গে সঙ্গে মনের দ্বারও সম্পূর্ণভাবে 
উন্মুক্ত করে দিতে পারবে। 

এবার শিক্ষকদের কথায় আশ! 
ধীক। শহরের শিক্ষকদের মত গ্রামের 
শিক্ষকদেরও প্রধান সমস্যা দারিদ্র 
এবং দারিদ্রের নিম্পেষণ থেকে আত্ম- 
রক্ষার অন্ত দিবারাত্র অমানুষিক, 


পরিশ্রম । ফলে তারা যখন স্কুলে 
আসেন খুব অল্লজনের ভাগ্যেই 
প্রস্তুতির অবকাশ জোটে । স্থৃতরাং 


পুঁধিপড়া নীতিতে তারা জ্ঞানবান 
হয়েও সেই ধিয়োরীকে কর্শক্ষেত্রে 
রূপায়িত করতে সক্ষম হন না। 
শিক্ষাধারা গণতাপ্ত্রিকই হোক 
আর সাম্যবাদী রীতিতেই অন্ুস্থত 
হোক কালিনিনের নিম্নলিখিত কাথা” 
গুলির মুল্য নিশ্চয়ই কেই অস্বীকার 
করবেন না _শিক্ষকেরাও করেন না। 
কালিনিনের মতে, শিশুদের শিক্ষা 
দেওয়া অত্যন্ত কঠিন কাঁজ। শিশু- 
দের শিক্ষাদানের সময় দু'টি দিকে 
নজর দেওয়া গ্রয়োজন । একদিকে 
যেমন নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতে 
হবে। তেমনি অন্যদিকে যাতে তাদের 
নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বজাঘ 
থাকে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে 
হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই বিপদের 
কথ! সর্বদা মনে রাখা প্রয়োঁচ্গন। 
শিশুবা যাতে অকালপক্ক না হয়, 
অথবা,কৈশোরে প্রৌঢত্বের রোগে না 
আক্রান্ত হয়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে 
হবে। এখন এই আদর্শকে কার্ষ্ে 
রূপায়িত করতে হলে যে সময়, ধৈর্য্য, 
মানসিক ্ৈৰ্য্য এবং ছাত্র সম্প্রদায়ের 
সঙ্গে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে 
যোগাষোগ প্রয়োজন দিবারাত্র 
টিউশানী-ব্যস্ত শিক্ষকের সে সময় 


কোথায়? 
দ্বিতীয়তঃ, গ্রামাঞ্চলে শহরের মত 


মোটা টাকার টিউশানী পাওয়া যায় 
না। -সাংসারিক চাহিদা মেটাবার 
জন্ত টিউশানীর সংখ্যা বাড়াতে হয় । 

তৃতীয়তঃ, কুলে নিয়মিত £বতন 
পাওয়া অথবা ঠিক সময় বেতন পাওয়া 
শিক্ষকদের কাছে খানিকটা আশাতীত 
ব্যাপার ৷ স্থতরাং ব্যাপারটাকে তারা 
গা সওয়া করে নিয়েছেন। কিন্তু 
অবস্থাটা কল্পনা করুন। একে এই 
স্বল্প বেতন, তাও যদি ঠিক সময় না 
পাওয়া যায় তাহলে আজকের দিনে 
অবস্থাটা কিঃ দীড়ায়। আর ঘরে 
যখন অন্ন চড়ে না স্কুলে এসে ছাত্রদের 
কাছে আদর্শের বুলি কপচান নিশ্চয়ই 
খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয় । 

চতুৰ্থতঃ, শহরের কুলের মত 


নাকুব।ব, ১১৫ আগা, ১৯৫০ 





অনেক গ্রামের স্কুলে শিক্ষক সম্প্র- 
দায়েব মধ্যে দ লা দ লি বিদ্ধমান। 
এবং অনেক সময়ই তা খুব সম্পষ্টরপে- 
প্রকাশ পেয়ে স্কুলের সংহতি এবং 
ছাত্রসমাজের শ্রদ্ধা হারায় | 


পঞ্চমতঃ গ্রামের স্কুলের অধিকাংশ ' 
শিক্ষক বয়সের দিকে বেশ খানিকটা “ 


এগিয়ে গেছেন। খুব সম্প্রতি অবনত 


কিছু কিছু যুবক এইসব স্কুলে কাজ ঘ 


করার জন্য এগিয়ে আসছেন, তবে I 


তার সংখ্যা খুবই নগণ্য । ফলে 
জীবনের ঘাত 'প্রতিঘাতে প্রথম 
যৌবনের শ্বপ্প এবং আদর্শবাদ 
অনেকের মধ্যেই হারিয়ে যায় এবং 
শিক্ষাদানে অনেকেরই একটা রুটিন 
মাফিক কাঞ্জ ছাড়া অন্ত কাজ করার 
উৎসাহ হারিয়ে ষায়। 

যষ্ঠতঃ, অধিকাংশ শিক্ষকেরই 
সময়ের এবং সুযোগের অভাবে দীর্ঘ- 
কাল আগে যে সব পড়াশুনা করেছেন 


তার বাইরে আধুনিকাচিস্তাধারার সয় 


যোগাষোগ খুবই কম ৷ 


সপ্তমতঃ, যে সামাজিক পরিবেশে < 


শিক্ষকদের জীবন কাটাতে হয় তা 
শিক্ষক সমাজকে একটা জ্রীতিপদ 
স্থান দেয়নি। ফলে সমাজের এই 
অবহ্থেল] ছাত্রসমাজের মধ্যেও বেশ 
প্রকটভাবে' 
অনেক শিক্ষক আক্ষেপ করেন, আগে 
ছাত্রদের কাছ থেকে যে ব্যবহার 
তারা পেতেন আজকে তা স্পষ্টভাবে 
অনুপস্থিত। এবং একথা সকলেই 
নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে শ্রদ্ধাহীন 
ছাত্রকে লেখাপড়া শেখাবার প্রচেষ্টা 
একটা তীব্র বিড়ম্বনা মাত্র । 


এছাড়া অধিকাংশ স্কুলে স্বাধী- 4“ 
নতার অভাব বর্তমানে প্রায় দাসকে 


স্তরে গিয়ে পৌচেছে। হেডমাষ্টার 
এবং ম্যানেজিং কমিটির প্রাধান্তে 
শিক্ষকদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বলে কিছু 
নেই। 


এবার ক্কুলগুলিব সাধারণ সমস্তা- 
গুলির দিকে চোখ ফেরান যাক । 
এইদিকে প্রত্যেক স্কুলের প্রথম এবং 
প্রধান সমস্তা হলো আধিক সমস্তা। 
এবং এই সমস্তা এত তীব্র যে এক 
এক সময় মনে হয় ষে শুধু মাত্র এই 
কারণেই গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা ব্যবস্থা 
সম্পূর্ণ ভেজে পড়তে পারে । সপ্নকার 
থেকে যে সাহায্য, দেওয়া হয় তা 


অধিকাংশ স্কুলের পক্ষেই পর্যাপ্ত নয় । ন = 


দ্বিতীয়তঃ, মাঁলটিপারপাস স্কুল্‌_ 
হবার পর থেকে একটি নতুন সমস্তা 
খুব তীব্রভাবে দেখা 'দিয়েছে। সেট! 
হলে! শিক্ষক পাবার সমস্ত! । বিশেষ 


সংক্রামিত হয়েছে। _ 


করে বিজ্ঞানের শিক্ষকের সমস্তা * 


এত তীব্রভাবে দেখা দিয়েছে যে এই 
ব্যবস্থার সাফল্য সম্পর্কে অনেকেই _ 
সন্দেহ প্রকাশ করতে আরস্ত 
করেছেন। যে বিস্তাবত্তা সরকার 
দ্বাবী করেন এবং যে মাইনে তারা 
দিতে প্রস্তুত তাতে কোন যুবকেরই 
শিক্ষকতার ক্ষেত্রে আকখিত হবার 
সম্ভাবনা কম। 


চর 


+ 


টা 
২০৮৬ 


শবক্রবার, ১৪ই আগষ্ট, ১৯৫৯ 





দর্পণ 


₹ কলকাভার ফুটবল প্রভিযোগিত| সহ্ধন্ধে কয়েকটি বা 


(দর্পণের ক্রীড়া পর্যবেক্ষক ) 


যে ঘটনা অনেক আগেই অনেকে মেনে নিয়েছিলেন, 
/ শেষ পর্য্যন্ত তাই সত্যি হয়েছে, অর্থাৎ মোহনবাগানই লীগ 


পেয়েছে। এ সাফল্য প্রত্যাশিত তবুও লীগের শেষ কথাটি 
জানার পর নতুন কীর্তির জন্যে মোহনবাগানকে কুষ্ঠাহীন 


অভিনন্দন জানাই। 


ফুটবল লীগে মোহনবাগানের শ্রেষ্ঠত্বের নজীর এই প্রথম 


» স্ু্টি হলো না 


এর আগে আরো সাতবার মোহনবাগান . 


লীগ পেয়েছে তবুও লীগ বিজয়ের প্রতিবারের দৃষ্টান্তটিকে 


বড় চোখে দেখার কারণ রয়েছে। 


লীগ শীল্ড নয়, অনেক 


খেলাকে উপলক্ষ্য করে অনেক দিন ধরে লীগের খেল! চলে 
ও অনেক বাধা অতিক্রম ও অপেক্ষাকৃত বেশী যোগ্যতাসাপেক্ষ 


এই প্রতিযোৌগিত। জয় করা। 


সত্যি কথা বলতে কি, মোহন- 
কান যে লীগ পাবে এমন ধারণা 


রী অনেকেরই হয়নি তাদের প্রথম পর্বের 


সছুচারটি খেলার নমুনা দেখে । কিন্ত 
যেদিন মহামেডান স্পোটংয়ের সঙ্গে 
লীগের প্রথম খেলায় জিতে যায় 
সেইদিন থেকেই মোহনবাগান সম্পর্কে 
পূর্ব ধারণ পালটাতে সুরু করে। 
এই মহামেডান দলের সঙ্গে প্রথম 
খেলায় সাফল্য লাভ করে মোহন- 
বাগান বোধহয় নতুন উৎসাহ ও 
প্রেরণা পেয়েছিল যার ফলে পরবর্তী 
কট! খেলায় মোহনবাঁগানকে রুখে 
দেওয়া অন্ত প্রতিবন্থীর পক্ষে ছিল 
অসম্ভব । লীগের দ্বিতীয় পর্বে 
ইষ্টবেঙ্গলের সঙ্গে খেলার আগের দিন 
পধ্যস্ত অপরাজিত মোহনবাগানের 
ছিল যেন সর্বজয়ী। কিন্ত 
বেঙ্গলের সঙ্গে শেষ খেলায় হারার 
পর মোঁহনব!গানের মনোভাবে ফাটল 
ধরে যাষ। তার পরের” কটি ম্যাচে 
? মোহনবাগান আদৌ আশা ভরে 
খেলতে পারে নি। লক্ষ্যের কাছাকাছি 
এসে মনে ‘কি হয়, কি হয়’ ভাব 
নিয়ে মোহনবাগানের খেলোয়াডেরা 
বড়ই বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন । গুটি 
ছয়েক ক্ষেত্রে বিপক্ষের খেলোযাডেরা 
স্বেচ্ছায় “্াগুবল' করে মোহন- 
বাগাদকে ছুটি ম্যাচে পেনা্টি কিক্‌ 
উপহাঁরঃ না দিলে হয়তো লীগ 
প্রতিযোগিতার সায়াহ্ছে মোহন- 
গানের খেলোয়াড়দের আরও 
বিক দৌর্বল্যে ভুগতে হোতে 


এথং সেক্ষেত্রে এই দুর্বলতা দলের ' 


ট্বস্থাকে যে কোথায় টেনে নিয়ে 


যেতো তা অনুমান করা শক্ত | 

তবে যা ঘটেনি বা যা ঘটতে 
পারতো তা নিয়ে আলোচনা করা 
নিরর্থক, যা ঘটেছে তার মধ্যেই 
-আঙকের আলোচন! সীমাবদ্ধ রাখা 
ষাক। মোহনবাগান লীগ পেয়েছে 
এইটেই ঘটনা । এই ঘটনা মোহন- 
বাগানকে এখানকার সমস্ত প্রতিঃ 
ষোগীর পুবোভাগে রেখেছে সত 
কারণে, কেননা দল হিসেবে মোহন- 
বাগান এবার আর সক্চলের চেয়ে 
বেশী যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে। 


ক 


তারা আদর্শ পথ 
অন্তদের পথ নির্দেশ দেবে, এইটেই 


তবে উন্নত ক্রীডাকৌশল বলতে আমর! 
বা বুঝি বা যা দেখার আশা রাখি, 
তেমন কৌশল মোহনবাগানের সম্বল 
ছিল কিনা তা সন্দেহের বিষয়। 
কোন দলই এবার ভাল’ খেলেনি, 
মোহনবাগান অন্য মকলের চেয়ে ভাল 
খেলেছে এটা বলা গেলেও খেলার 
সে নমুনাকে সত্যিকারের ভাল মনে 
করে আশ্বস্তবোধ করার হেতু নেই। 
লীগ বিজ্য়ীকে আজ অভিনন্দন 
জানানোর পালা। সে অভিনন্দন 
জানাতে কোন কার্পণ্য করছি না। 
তবুও তাদের সামনে আমি ছুটি 
অভিযোগ রাখছি । বড় যারা তাঁদের 
সম্পর্কে আমাদের প্রত্যাশাও বেশী; 
অনুলরণ করবে, 


কাম্য। এই চিন্তাই আমার অভি- 
যোগের উৎস্ত। প্রথম অভিযোগ এই 
যে আঞ্চলিক খেলায় যোগ দিয়ে, 
বেশীর ভাগ স্থানীয় খেলোয়াভদের 
সঙ্গে প্রতিতবন্থিতা করতে গিয়ে 
মোহনবাগান কেন বহিরাগত 
খেলোয়াড়দের শরণাপন্ন হর। 
বাইরের খেলোয়াড় দের নিয়ে নিজে- 
দের দলভারী করে হয়তো লীগ, শীষ্, 
বা অন্য প্রতিযোগিতা জয় করা যায় 
কিন্ত তাতে বৃহত্তর মর্যাদা রক্ষা পায় 
না। আর সেই সঙ্গে বাংলার স্বার্থের 
প্রতি চরম অবিচার করা হয়! এ 
অভিযোগ শুধু মোহনবাগানের ক্ষেত্রেই 
খাঁটেন1, খাটে ইষ্টব্জেলের ক্ষেত্রেও । 
অথচ মোহনবাগান আর ইষ্টবেঙ্গলকে ই 
বাংলাদেশ বুকভরা ভালবাসা দিয়েছে । 
আর তারই প্রতিদানে পেয়েছে 
বাংলাদেশের স্বার্থ উপেক্ষার চরম 
আঘাত। 

দ্বিতীয় অভিযোগটিও সমানভাবে 
মোহনবাগান, ইষ্টবেদল ও আরও 
করেকটি দলের ক্ষেত্রে তোলা যাত্বু। 
অভিযোগ এই যে আজ তাঁর! কেন 
সেই সাবেকী ও অনুন্নত প্রথায় ফুটবল 
খেলছে--ফুটবলের আদিপর্বে দুজন 
ব্যাক ও-একজন ভ্রাম্যমান সেপ্টার 
হাফব্যাককে কেন্দ্র করে যে ক্রীড়া- 
পদ্ধতি গডে* উঠেছিল? ফুটবলের 
উন্নত কালে এই পদ্ধতি, অচল হয়ে 


গিয়েছে। নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষার 
সুফলে দুয়ের জায়গায় তিনজন ব্যাক 
এসেছে, দেশে দেশে ফুটবল মাঠে 
আজকাল তিন ব্যাক প্রথাই প্রচলিত, 
কিন্ত মোহনবাগান, ইষ্টবেঙগল ও 
কলকাতার আরও অনেক দলের 


আচরণে এই প্রথা অন্ুস্থত নয়। 


 দুনিয়া'এগিয়ে চলেছে, আমরা পিছিয়ে 


থাকবো কেন £ মোহনবাগন, ইষ্টবেঙ্গল 
এবং অন্তরা এখনও কেন তিনব্যাক 
প্রথায় খেলবেন! ? আমর! কি বুঝবো 
যে মোহনবাগান, ইষ্টবেঙ্গল এবং 
অন্তকটিদল চিন্তার ক্ষেত্রে 
একেবারে দেউলিয়া বনে আছে? 
চিন্তার ক্ষেত্রে ফাঁকির ফাক কোনো 
কিছু দিয়ে পুরণ করা যায় না। 
আমাদের ফুটবলের সে ক্রমাবনতি 
ঘটছে তার মুল কারণই হলো 
আমাদের চিন্তার দৈন্ত। যে দৈস্তে 
মোহনবাগান ভুগছে, ভুগছে ইষ্ট- 
বেল্ল, আর ভুগছে কলকাতার 
আরও অনেক দল । 

চ্যাম্পিয়নশিপের মীমাংসার সঙ্গে 
সঙ্গেই কলকাতার ফুটবল লীগ প্রতি- 
যোগিত৷ একরকম শেষ হযে 


'টিকে দেশবাসী দেখেছিল। 


গিয়েছে । বাকী কদিন শীন্ড নিয়ে 
মাতামাতি সুরু হওয়া পর্যস্ত লীগের 
নামে যে খেলাগুলো চলবে সেগুলো 
কোনো প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান 
নয়। লীগে এবার ওঠানামা নেই, 
সুতরাং ওগুলো হলো ছেলেখেলারই 
সামিল অথবা আই এফ এর অপ- 
কর্মেরই জের । ওগুলো, নিয়ে মাথা 
ঘামাবার প্রয়োজন 
ঘামাবার প্রয়োজন আছে আঁর এক 
বিষয়ে । বিষয়টি বলছি। 
লীগেব,যেদিন ফয়সালা হয়ে গেল 
সেদিনও মাথা ধামাবার বড কারণ- 
সমর্থকে 
সমর্থকে মারামারি। দলে দলে মাথা 
ফাটাফাটি সেদিনেও কিছু কম হয়নি! 
যেমন আগে হয়েছে, শেষ দিনেও 
হলো । অবস্থা এমনি চলতে থাকলে 
হয়তো অনাগত কালেও মাথ৷ ফাটা- 
ফাটি আবার হবে। কিন্তু মাথা 
ফাটছে কার? সুনাম হারাচ্ছে 
কে? সমর্থকদের আজ আত্মস্থ হয়ে 
বিষয়াটি চিন্তা করতে অন্থুরোধ 
জানাই । অনুরোধ শুধু সমর্থকের 
দরবারেই রাখছি না, রাখছি বড় খুব 


নেই। মাথা" 


৬৩ 


ক্লাব-কর্তৃপক্ষ, সরকার এবং বাংলা 
দেশের বৃহত্তব জনসাধারণের কাছে। 
কেন এতো মারামারি, কিসেরই 


কলহ? মোহনবাগান 
জাতি 
হিসেবে আমর! বাঙালীরা নিজেদের 
আজ কোথায় টেনে নামাচ্ছি? 
ফুটবল নিয়ে বাঙালী আজ সর্বনাশা 


আত্মকলহের নেশায় মেতেছে । এ 


বা এমন 


আর হইষ্টবেঙ্গলকে নিয়ে 


লক্ষণ অশুভ ও অসুস্থ। এই অসুস্থতার 
হাত থেকে বাঙালীকে মুক্তি দিতে 
আজ সর্বাত্মক প্রয়াসের এঁতিহাসিক 
প্রয়োজনীযতা * 
পরম প্রযোঁজনীয় কাজটিকে অসম্পূর্ণ 
রেখে দিয়ে ফুটবলের ঢাকে কাঠি 
পিটিয়ে কোনো লাভ হবে না, হবে 


দেখা দিয়েছে। 


মারাত্মক ক্ষতি। তার চেয়ে মোহন- 
বাগান * ইষ্টবেঙ্গলের বিরোধ তথা 
ভিন্ন ভিন্ন বাঙালীর 
রিরতি দিতে ফুটবলের আসর 
গুটিয়ে ফেলাই বাঞ্চনীয় । মিলনের 
মন্ত্র উচ্চারণ ন! করে খেলাধূলা যদি 
কেবল নিজেদের মধ্যে বিষই ছড়িয়ে 
দেয় তাহল সে ক্রীড়ানুষ্ঠানের সার্থকতা 
কি? প্রয়োজনীয়তাই বাকি? 


আত্মকলহে 





সহজ কিস্তিতি টাকা দিয়ে 
আমাদের কাছ থেকে 
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গ্রন্থ সমালোচন। 


(১১শ*পৃষ্ঠার পর ) 


ঢুকেছে । বকুলের বাড়ীতে বহু সুখের 
মুহুর্ত তার কেটেছে । বকুলের বিয়ে 
হয়ে গেছে। তীর্থপতি আবার 
নিঃসঙ্গ । মেসের এক নিরানন্দ, সন্কীর্ণ 
আধো-অন্ধকাঁর ঘরে সে বাদ করে। 
বকুল একদিন তার সঙ্গে দেখা 
করতে এল । তীর্থপতি নিরুত্বাপ। সে 
মায়া-মমতা চায়না, চায় শুধু স্বাধীনতা 
যার থেকে সে চিরকাল: বঞ্চিত।, 
তাই সে কারো সঙ্গে মেশেনা। 
নিজের এক সক্কীর্ণ, ক্ষুদ্র জগতে 
সে মানস-ব্চিরণ করে'। তীর্থপতির 
বাপ ইন্মাদ হয়ে যায়। মাসী তার 


কাছে সাহায্যের জন্ত আসে! তীর্থ- 


পতি আবার আতঙ্কিত হয়ে' ওঠে) 
টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সে 
মাসীকে বিদেয় করে। বকুলের 
বাড়ীতে একদিন বেড়াতে. গিয়ে 
তীর্থপতি তার সুখের সংসার দেখে 
আবার ভালবাসার বাসনায় পীড়িত 
হুল। কিন্ত, 'তীর্থপতি আজ বুঝতে 
পারছে, সে হেরে গেছে'।' তার 
সন্দেহ হল, “এখানে, এই জগতে 
বাস্তবিক সুন্দর এক মুক্তি এবং 


. আকাত্খিত ভালবাসা আছে কিনা! 


স্বপ্ণে আবার সেই (ট্রেণের ছবি। 
ট্রেণ কি তীর্থপতিকে তার আকাঙ্ঘিত 
জগতে নিয়ে যাবে? বাবা ও মাসী 
মারা 'ষায়। তীর্থপতি ভেবে পায়না 
জীবন ও মৃত্যুতে প্রভেদ কি? “তার 


জীবন তাকে এক কপর্দকও দেয়নি । 


‘মুক্তি না, ভালবাসা নয়, শাস্তিও না । 


কেনো অর্থ সে উদ্ধার করতে 
পারেনি এই জীবন-রহস্তের। ত্বীর্থ- 
পতির মনে হল, এই বিশ্বের কোথাও 
এক অদৃশ্য নির্মম 
যেশক্তি অট্রহাস-আঁনন্দে বাতাসের 
ভষঙ্কর ঝাপটা মেরে ডানা ভেজে 
পাখিকে অশান্ত হিং কুটিল সমুদ্রে 
ফেলে দেয়। আর এই বিশ্বের 
উধব অধঃ চেয়ে চেষে দেখে অসহায় 
বেদনার্ত সেই পাখিটির অলীক 
প্রাণাস্ত- পরিশ্রম, মুক্তির ব্যাকুলতা 
কে যেন তাকেও তেমনিই করে 
ফেলে দিযেছিল এ-সংসারে | এবং 
সবাই দেখল, তিতু__তীর্থপতির 
প্রাণাত্ত মুক্তিচেষ্টা 1 কিন্ত মুক্তি 
আসে না। প্রাণাস্ত পরিশ্রমে মুক্তি- 
লাভের পূর্বেই স্বল্পকালস্থায়ী 
ফান্থসের আয়ু নিঃশেষিত 
হযে যায়। তীর্ঘপতি মাথার উপর 
রাত্রির নিরুদ্দেশ অন্ধকারের দিকে 
তাকায়। অতি দূর একটি সীমাহীন 
দেশ যেন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে । 
আবার সেই ট্রেশ। তীর্থপত্তিকে কি 
সে ' সেই সীমাহীন দেশে নিয়ে 
যাবে? 

একটি অবদমিত চেতনার সার্থক 
রূপায়ণ বিমল করের এই উপন্তাসে 
দেখ! যাঁবে। এই শ্রেণীর উপন্তাসে 


 দ্ীস্তি ল্ন__এর পরিচয় 


নিশুায়োজন, এর অসাধারণ 


শক্তি আছে ।” 


দর্পণ 


. 





সাধারণতঃ গল্লাংশ থাকেনা । প্রতীক- 
ধর্মী নাটককে, পাশ্চাত্য সাহিত্যে 
No-plot Plays বলা হয়। প্রতীক- 
ধর্মী উপন্ভাসের বেলাতেও সেই কথা 
প্রযোজ্য । কিন্তু তবুও গোডার 
দিকের শিশু তিতুর চিন্তাধারাসম্বলিত 
গোটাকয়েক পাতার বিরক্তিকর 
একঘেয়ে বর্ণনার কথা বাদ দিলে এই 
উপস্ভাস পাঠকের কৌতৃহলকে উদ্দি্ 


করে রাখতে সক্ষম হয়। বিশেষ 
করে তিতুবকুর প্রথম সাক্ষাৎ, ক্ষুলে 
সহপাঠীদের মনো ভাবের ' বর্ণনা 
চিত্তাকর্ষক ৷ 

এই শেনীর উপন্যাসে ছুর্বোধাতার 
অভিযোগ ওঠা অসম্ভব নয়! মানুষের 
চেতনার স্রোত অত্যন্ত অসংলগ্ল- 
ভাবে প্রবাহিত হয় আর ব্যক্তি 
বিশেষে তার প্রকৃতি হয় ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকার । লেখক যে চেতনার জোতকে 
রূপায়িত করেন তার সঙ্গে পাঠকের 
নিজের মনের বা তার কল্পিত মনের 
সাদৃপ্ত থাকলে উত্তম, না থাকলেই 
ছুর্বোধাতার প্রাচীর এসে পাঠক ও 
লেখকের মধ্যে দীডিয়ে যায়] ছুর্বোধ্য- 
তাঁর অভিযোগ এডাতে বিমলবাবু 
বহুলাংশে সক্ষম হয়েছেন । বিমল- 
বাবুর উপন্তাস “জনপ্রিয়” হবে কিন! 
বলা শক্ত ‘কিন্ত বাঙ্গলা উপন্তাসের 
ক্ষেত্রে ইহা যে দুঃসাহসিক এবং 
বলিষ্ট পদক্ষেপ তাতে সন্দেহ নেই ৷ 





কুকার 
আবশ্যকীয় জিনিষ। এই কেরোসিন স্টোভ ব্যবহারে 
কোন ঝামেলা নেই । গঠনে মজবুত, দেখতে সুন্দর, 


কাজে চমৎকার, খরচে সামান্য ৷ 


' কোন রান্না করা যায় । 


অল্প 'সময়ে যে, 


৪ কম কেরোসিন খরচ, ব্যবহারে 
কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই। 
৪ পলতে সব সময় পাওয়া ষায়। 


. দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্তা্টরজ, 
" * প্রাইভেট লিঃ 


ও 
৭৭, বনুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ 





. পরিবর্তন দরকার । 


শক্রবার, ১৪ই আগাম্ট, ১৯৫৯ 





ভারতের প্রশাসনিক কাঠামো 


(৯ম পৃষ্ঠার পর ) 


ফল লালফিতার, দৌরাত্ম্য । সমস্ত 
'অফিসিয়্যাল' * আচরণকে ব্যাপক 
সামাজিক আচরণের অচ্ছে্ক অঙ্গ 
হিসেবে মনে করে সে আচরণকে 
নুনিয়ঙ্জিত পথে চালনা করতে গেলে 
নিজেদের মনোৌজগতের র্যাভিকাল 
সে বোধ বুরো" 
ক্র্যাটর মোটেই অর্জন করেন নি। 
একটা ভাঙ্গাচোরা দেশকে গড়তে 
গেলে, একটা অশিক্ষিত কুসংস্কারে 
আচ্ছন্ন জাতিকে শিক্ষিত সংস্কারমুক্ত 
জাতি হিসাঁবে গড়তে গেলে মন্ত্রী 
থেকে সুরু করে একেবারে নিম্ন তম 
পদের সরকারী ব্যক্তিকে পরিকল্পনা- 
সাধনের উপযোগী মানসিকতার অধি- 
কারী করে তুলতে হয়। ভারতবর্ষে 
এটার জরুরী প্রয়োজন । 

(ছ) বুটিশপন্থী ব্যক্তিরা ধারা 
রাজনীতির হস্তক্ষেপ প্রশাসনিক 
কাঠামোর ভিতর একদম পছন্দ, 
করেন না, তাদের কথাটা বিশ্লেষণ- 
যোগ্য আমাদের এখানে রাজ- 
নীতিক “ব্স'দের ব্যাগ বইতে পারলে, 
মুক্তি ঘটে। নেপোটিজমের অস্তরাত্মা 
জাগ্রত। মহীয়ান হয়। 
রোলার শাস্তিপ্রিয় -মানুষের বুকের 
ওপর চলে পিষে মারে। এগুলো! 
নিঃসন্দেহে সমর্থনীয় নয় | কিন্তু কোন 
বিষয়ের বিকৃতি কতকগুলো অপদার্থ 
লোকের হাতে ঘটলেই যে সেটার 
চরম সত্য অর্জিত হল এমন নয়। তাই 
রাজনীতির নামেই খাতকে ওঠা উচিত 


-নয়। পার্লামেন্টারী ডেমোক্রেসীতে 


আমরা চাই মন্ত্রিসভা পার্লামেণ্টের 
কাছে দায়ী থাকবে । মন্ত্রিসভা মানেই 
শাসক পার্টি। শাসক পার্টির নির্দেশ 
মঞ্জিসভাকে মেনে চলতে হবে । আবার 
মন্ত্রিসভা ষে নীতি ঠিক করলেন, সে 
নীতিকে কর্মে রূপ দেওযার কাঁজ 
সিভিল সার্ভেপ্টদের । এটা যদি আমর] 
মেনে নিই যে, নির্দিষ্ট লক্ষ্য এবং 
লক্ষ্যে পৌছানোর পথ এছুয়ের মধ্যে 
সুসঙ্গতি থাকা উচিত, তবে মন্ত্রী ও 
সিভিল সার্ডেপ্টদের বেলায় ব্যাপারটা 
কি দীড়াচ্ছে। মন্ত্রীদেরও কর্মপদ্ধতি 
ঠিকমত অনুস্যত হুল কিনা, ঠিক সময়ে 
হল কিনা, কর্মফল যথাযথ হল কিনা, 
দেখতে হবে। তাদের সিভিল 
সার্ভেণ্টদের কারে হস্তক্ষেপ করা 
দরকার । সিভিল সার্ভে্টদের ঠিক 
পথ ধরে চলার জন্যে নির্দেশ দিতে 
পারেন এবং দেওয়া উচিত পলিটিক্যাল 
মন্ত্রীদের | 

ভারতের পাব্লিক এডমিনিষ্ট্রেশন 
সম্পর্কে ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের পার্রিক 
এডমিনিষ্ট্রেশনের উপদেষ্টা পল এইচ, 
এপ্লেলবি যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন, 
তার ভিতর দিয়ে একবার গেলে বুঝা 


দুর্নীতির: 


২ 


যায় আমাদের প্রশাসনিক কাঠামোর ১: 
ভিত কত কীচা। তিনি অনেকগুলো, 
সুপারিশ পেশ করেছিলেন আমাদের 
প্রশাসনিক কাঠামো সম্পর্কে। 
অমুস্থতব্য সুন্দর ‘প্রিন্নিপল’ হতে 
পারে এমন একটি কথ! তিনি বলে- 
ছিলেন £ যেখানে সম্ভব, সেখানেই 
পরিচালনা ব্যবস্থার মধ্যে সাহস, 
দূরদৃষ্টি এবং গতিশীলতাকে উৎসাহিত 
করতে হবে। শাসন ব্যবস্থার মধ্যে 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল, উদ্বোগী 
এবং দায়িত্বশীল হওয়ার মনোভাব 
গড়ে তোলা। একাজ অনেক 
আগেই সুরু করা উচিত ছিল। কিন্ত 
দেরী হয়েছে বলে আরও দেরী করা 






উচিত হবে ন|। (পৃঃ ৭) 


এপ্রসঙ্গে বুদ্ধিজীবীদের কথা মনে 
এসে যায়। ' তাদের দায়িত্ব এখানে 
স্মরণ করা যেতে পারে। 


চু ৯ 


চার 

ভারতবর্ষ এখন এমন এক পর্যায়ে 
এসেছে সে পর্ায়কে সময়গত বিচারে 
সংজ্ঞা দিলে বলা যেতে পারে. 
ক্রাস্তিকাল। এদেশে বিশাল জন- 
সম্পদ, অপরিমের ধনসম্পদ অব্যবহৃত । 
যদিও বা ব্যবহৃত হচ্ছে, তার ভঙ্গী 
সুস্থ মোটেই নয়। বহির্জগতের উন্নত 
জীবনযাত্রার মান, উন্নত সমাজ- 
ব্যবস্থার কথা এখানকার উপকূলে এসে 
আছড়ে পড়ছে। সে আছড়ে পড়ার _ 
আঘাতে এ দেশবাসীর মনোনিকেতনে 
উন্নত শিক্ষা, উন্নত জীবনযাত্রার জ 
উদ্দাম তরঙ্গ নেচে উঠেছে। বিশৃঙ্খল, 
অব্যবহৃত ও অপব্যবহ্হত জনসম্পদ 
ও ধনসম্পদের' নির্দিষ্ট ও উন্নত লক্ষ্যে 
পৌছানো দরকার এটা সবাই অনুভব 
করছেন। বিশাল সম্পদসমষ্টিকে স্থির 
লক্ষ্যে টেনে নিতে হলে সমগ্র 
সামাজিক আচরণকে স্ুনিয়ন্ত্রিত গতি- 
দান করতে হয়| সমগ্র সামাজিক 


আচরণকে সুনিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনতে , 
গেলে প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে 
প্রখর সমাজ-চেতনাবৃত বৈপ্লবিক 
ধ্যান-ধারণার জন্ম দিতে ,হবে। 
ব্যক্তিগত নেতৃত্ব বড় থেকে ' ছোট 
সবাইকে দেওয়া, অজীর্ণত। 
আলসেমিকে চুরমার করে ফেলা, - 
কর্মচারীদের পারস্পরিক সম্বন্ধে মধ্যে 
জুসমঞ্জস আত্মীয়তাবোধ জাগিয়ে. 
তোলা, সমাজগতির লক্ষ্য প্রশাসনিক 
কাঠামোর লক্ষ্য 'এ-ভাবনাকে মনের ঈ 


মধ্যে দৃঢ়ভাবে গেঁথে রাখা--এ 
সমস্তকে বৈপ্লবিক ধ্যান-ধারণা অর্থে 
ব্যবহার করেছি। টু 


ভারতবর্ষে এমনটি দরকার । 
পেছন ফিরে বিহ্বল হবার চিরকালের . 
অভ্যেস ত্যাগ করতে না পারলে এমন 
দরকারটি সফলভাবে আয়ত্ত করা 
সম্ভব হবে না। পার্লামেন্ট, ব্যুরো- 
ক্র্যাসী, পলিটিক্যাল পার্টি- সবার 
দায়িত্ব মনে রেখে একবাগুলে! বল! 
চল । 


বার, ১৪ই আগষ্ট, ১৯৫৯, 


চিত্ৰ সমালোচনা 








ছবি ? ব্যৰ্থতাৱ মুন বেক 
না সৌরসেন 


রে ছোটগল্প "ছবির 
চত্ররূপ দিতে গিয়ে নীরেন লাহিড়ী 
ষ “ব্যর্থতার স্বাক্ষর রাখলেন তাকে 
/ংলা চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে নতুন রেকর্ড 
হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে! 
কেবল পরিচালক নীরেন লাহিড়ী 
নু, তার সহযোগিবুন্দ অর্থাৎ অভিনয়- 
শিল্পী এবং অন্তান্ত কলাকুশলীরাও 
প্রশংসা করার কোন কাজ দেখাতে 
পারেন নি। বস্তত, এমন সামগ্রিক 
বার্থতাঁর উদাহরণ১সচরাঁচর দেখা যায় 
না। * 

‘ছবি’ বার্মার পটভূমিকাঁ বর্মী 
চরিত্র নিয়ে লেখা শরৎচন্দ্রের একমাত্র 
ড় এবং ছুটি তকণ হৃদয়ের প্রেমের 

-প্রতিঘাত তার শ্বভাব-সুলভ 
ক্ুতার সঙ্গে শরৎচন্দ্র এখানে ফুটিয়ে 
তুলেছেন। 


বিলে ভারতীয় 


( ১৬শ পৃষ্ঠার পর) 

প্টা সময় লাগে। শ্রমিক সংঘকে 
নিয়েছিলাম আমার কাহিনী । 
স্ত কোন সাড়া পাওয়া যায় নি 
মিক সংঘ থেকে |”. 

গ্রেটব্রিটেনে ভারতীয়দের জীবন 
ই রকম বহু গোৌতমের “বেদনাময় 
হিনীতে পরিপূর্ণ । 
_ এ ছাড়া আর এক শ্রেণীর লেখা- 
পর্তা জানা ভার তীয় গ্রেটব্রিছ্টেনে 
একা অস্বাভাবিক. সমাজ গড়ে 
ছে। এরা কোন অফিস, 



































নাচের হলে গিয়ে মেয়ে 
মদ গেলে। আর কার গালফ্রেণড 
কেমন এবং কে প্রতি সপ্তাহে কয়টি 


ফিরিস্তি দেয়) অনেকে আবার 
শ্বেতাঙ্গিনী বিয়ে করে বিলাতের মাটি 
সজোরে আঁকড়ে ধরে। জিন্তাসা 
করলে সগর্বে বলে “এখানে কোন 
বর্ণবৈষম্ নেই। ব্রিটিশ সমাজে 
সু প্রতিষ্ঠিত” 


বলে “উই আর লোফড ডাউন বাই 
আিয়ার কাউন্টিমেন বিকজ অফ 
য়ার ইণ্ডিয়ান ম্যারেজ | 

এই সব গাল ফ্রেণ্ড ধা শ্বেতাঙ্জিনী 
স্ত্রীর অধিকাংশই বিলাতের নীচু 
শ্রেণীর বহু ঘাটের জল খাওয়া মেয়ে। 
কোন সাদা ছেলে জোটেনি বলেই 
স্ভারতীযকে বক্জ হিসাবে প্রণয় করেছে 
বা বিয়ে করেছে। কিন্ত ভারতীয় 
বন্ধু বা শ্বামীরা এদের জন্ত গর্ব 
অনুভব করে। দেশে বন্ধুদের কাছে 
লেখে- আমার গার্ল ক্রেণ্ড কিম্বা 
পত্নী লর্ড এটলের ভাইবি, অথবা 
পর নাতনী 1» 





রখানা বা রেন্তোরায় কাজ করে। 
কাজ চালাবেন? তাছাড়া, কাহিনীর 


গাল-ফ্রে বদল করে সালঙ্কারে তার 


তদের গিশ্নীরা আড়ালে চুপি চুপি 


কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বিশ 
বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে পরিচালক 
নীরেন লাহিড়ী তার এমন রূপ 
চলচ্চিত্রের মাধ্যমে আমাদের সামনে 
উপস্থিত করেছেন, যা সকলকে হাসির 
খোরাক জোগায় এবং তার অক্ষমতা 
সম্বন্ধে আমাদের সুনিশ্চিত রুরে 


তোলে ( ‘তানসেন’ ছবিতেও একথা 
প্রমাণিত )। 


শরৎচন্দ্র বাংল! দেশের সর্বাধিক 
জনপ্রিয় লেখক | এই কারণে এবং 
তার লেখা চলচ্চিত্রের একাস্ত উপষোগী 
বলে, শারদীয় সাহিত্যের সার্থক 
চিত্তরূপ দেওয়া যে কোন অর্বাচীন 
পরিচালকের পক্ষেও . সহজনাধ্য। 
ভাবতে অধাক লাগে, অভিজ্ঞ পরি- 
চালক নীরেন লাহিড়ীর পক্ষে তা 
সম্ভব হুল না কেন? 

ছবির গোড়া থেকেই ঢিলেঢালা 
ভাবকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে । ধারা” 
বিবরণী সহযোগে অনাবস্তক দীর্ঘ 
নৈসগিক চিত্র, বাইচ প্রতিযোগিতা, 
“ইমেদিন' উৎসব এবং "আদ্বরে অলি 
কুস্থম কলি” জাতের গান ও নাচ , 
এসব মনে ষে বিরক্তির উদ্রেক করে 
শেষ দৃত্তের ক্রন্দনমুখর ধস্তাধস্তি তা 


চরমে পৌছে দেয়! এর মাঝের 


অসংখ্য ঘটনা হাগ্তকর, সংলাপ আড়ষ্ট 
এবং অপরিণত, শিল্প-নির্দেশনা ও 
চিত্রগ্রহণ দৃষ্টিকটু । সঙ্গীত কর্ণপীড়া- 
দায়ক | রবীন চট্টোপাধ্যায় গুণী লোক, 
কিন্ত বর্তমানে নিঃশেধিত। একই সুর 
এদিক ওদিক করে আর কতদিন 


পটভূমিকা যখন বার্মা তখন যথেচ্ছ 
পিয়ানো আযাকভিয়ান না বাজিয়ে 
ওদেশের সঙ্গীত সম্পর্কে একটু 
ওয়াকিবহাল হয়ে তাকে নেপথ্যে 
ব্যবহার করলে কি ভাল হতনা? 
বর্মী চরিত্র, কিন্ত সেই চির- 
পরিচিত মুখগুলিকেই দেখা গেল। 


বিকাশ রায়, ছবি বিশ্বাস, আশিস- 
কুমার, নিভাননী, অপর্ণা দেবী 
এদের লুঙ্গি পরিয়ে দিলেই কর্তব্য 
শেষ বলে পরিচালক মনে করেছেনঃ 
যার ফলে দর্শকরা এদের দেখে 
সারাক্ষণ হেসে গড়িয়ে পড়েন 
(সিরিয়াস মুহূর্তেও )। 
মাল! সিন্হাকেই কিছুটা মানিয়েছে 
বল! যায়। . কিন্ত মালার পাশে 
আশিনসকে ছেলেমানুষ মনে হচ্ছিল 
এবং তাকে মালার প্রণয়াস্পদরূপে 
মোটেই মানায়নি। * 

পরিচালক ঘরের মধ্যে উপবিষ্ট 
অবস্থায় সমপুণ সুস্থ শরীরে যেভাবে 
বাকোর মৃত্যু দেখিয়েছেন তাতে 
মনে সন্দেহ জাগে যে, আমরা বিংশ 
শতাব্দীতে না মধ্যযুগে আছি? 
মৃত্যুর প্রতীক্বপে বাতি নেভানো 
আর একই গানের ছুই অংশ সাত 
মাইল দুরে অবস্থিতলোয়ক নায়িকাকে 
দিয়ে গাওয়ানো আর কতক্শল 
বাংলা ছবিতে চলবে ? 


একমাত্র 


দর্পণ 


স্বাধীন ভারতে মাগার বান্ালীর ঘবস্থার ক্রমাবমতি 


(১ম পৃষ্ঠার পর) 


আছে কি? আর যদি স্বয়ংসম্পূর্ণ 
চাষীর সংখ্যা ১৯৩১এ ১৮৩ শতাংশ 
থেকে ১৯৫১ সালে ১৪৯ শতাংশে 
নেবে আসে তাতেই বা আশ্চর্য্য কি? 
অন্যদিকে শিল্পক্ষেত্রে ১৯৩৯ 
থেকে ১৯৫৫ অবধি লাভের অন্ধ 
১০০ থেকে ৩২৫ শতাংশেরও 
বেশী বেড়ে গেছে। ১৯৫৫, 
সালের পর থেকেও এই বৃদ্ধির 
ভাব অব্যাহতই রয়েছে। 
মোটামুটি ১৯৩৯ থেকে এ অবন্থি 
৮০ শতাংশেরও বেশী শিল্পে 
উৎপাদন বেড়ে গেছে। কিন্তু 
শ্রমিক সংখ্যা কোনও কোনও 
শিল্পে ৪৭ শতাংশ ও মোটামুটি 
১৭ শতাংশ কমে গেছে । অর্থাৎ 
শ্রনিকপিছু কাজের চাপ 
বেডেছে। ঃ 
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আবার দেখা যাবে যে ১৯৫১ 
থেকে ১৯৫৭ সাল অবধি ছ’ 
বছরেই ৯৬ণটিরও বেদী 
কোম্পানী, (মোট মূলধন প্রায় 


২৩ লক্ষ টাকা) উঠে গেছে এবং, 


আরও উঠছে। এর আসল 
কারণ কিন্ত ধনতান্ত্রিক কাঠামোর 


“মণোপলি ক্যাপিট্যালের* উদ্ভব ৷ 


হিসেব করলে দেখা যাবে ষে 
গত কয়েক বছরে কলকাতারু 
আশে পাশে ২৬০্টী ছোটখাট 
সাবানের কারখানা বন্ধ হয়ে 
গেছে। কারণ তারা আধুনিক 
যুগের বিশাল সাবান প্রস্তুত 
কাবকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় 
এঁটে উঠতে পারলেন 
এইরকম অবস্থা দেখা যাবে এলু- 
মিনিয়াম ও ছোট ইঞ্জিনীয়ারিং 


দ্রগাপুরের ইস্পাত আপনার জন্য 


এক স্থুখী ও সমৃদ্ধতর জীবন গড়ে তুলবে 
দুর্গাপুরে উৎপাদিত ইস্পাত-সম্পদ আপনার ও আপনার সন্তানদের জন্য গড়ে তুলবে সম্পদশালী 


ও উন্নততর এক ভারত। ব্রিটেনেব কয়েকটি সুবিখ্যাত এন্জিনীয়ারিং কোম্পানি পশ্চিমবঙ্গের 
দুর্গীপুরে দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার অঙ্গস্বরূপ এক বিরাট ইস্পাত কারখানা গড়ে তুলছেন? 


না।. 


১৫ 


শিল্পে। ঠিক একই কারণে 
বাংলার কুটীর শিল্পগুলি, বিশেষ 
করে হস্ততত শিল্প জীবন্মত 
অবস্থায় । এই বৃহৎ শিল্পক্ষেত্রেই 
আর একটি জিনিষ দেখা যাবে। 
সেটি হচ্ছে ভারতীয় ও” বিদেশী 
মূলধনের আঁতাত । এর প্রভাব 
যত দিন যাবে তত বেশী প্রকট 
হতে থাকবে তার ভালমন্দ 
দিকগুলো নিয়ে! 


এই সবকিছুর প্রভাব ধরা পড়ে 
বেকারীর হিসাবে | যারা এম্প্রয়মেণ্ট 
এক্সচেঞ্জে নাম লিখিয়েছে তাদের 
সংখ্যা দিন দিন বেড়ে ষাচ্ছে। ১৯৫১ 
সালে ৫৫,০০০ থেকে, তা গত বছরের 
শেষে ২, ১৪, ৯১৬তে এসে দ্বীডিয়ে- 
ছিল। মনে 'রাথখতে হবে যে এই 
সংখ্যাটা যারা কাজ চায় তাদের মার 
১৫ শতাংশ । গতবছর যদি এই 
মোট সংখ্যা ১২ লক্ষ হয়ে থাকে 
এবছর নিশ্চয়ই তা অনেক বেছে 
গেছে। কারণ গত একবছরে 
লোকের চাকরির সংস্থান 


( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 


রাঃ 





ভারতবর্ষের ক্রমবর্ধমান নতুন শিল্পস-স্থাগুলির প্রয়োজনীয় লোহা ও ইস্পাতের অধিকাংশই এই 


কারখানায় উৎপাদন করা হ'বে। সরকারও বিদেশ থেকে ইস্পাতের আমদানি কমিয়ে দিতে 


এবং বিশ্বের শিল্পোনত রাষ্ট্রগ্ুলির মধ্যে ভারতও তার স্থান করে নিতে পারবে। এই এঁতিহািক, 
মূহুর্তে ভারতীয় জনগণের সঙ্গে সহযোগিতা কর্তে পারায় ইন্ধন আজ গৃব্তি।/ 





-ডেভি এবং ইউনাইটেড এনজিনীয়ারিং কোম্পানি লিঃ * হেড রাইটসন জ্যাণ্ড কোম্পানি লিঃ 


বব 


ইণ্ডিয়ান ষ্টীলওয়ার্কস্‌ কন্‌ষ্ট্রাকশন্‌ কোম্পানি লিমিটেড 


সাইসন-কার্ভল লিঃ দি ওয়েলন্যাঁন স্মিথ ওয়েন 


এন্‌জিনীয়াবিং কর্পৌবেশন লিঃ ব্রিটিশ টমসন-হাউষ্টন কোম্পানি লিঃ দি ইংলিশ ইলেক্টিক কোম্পানি লিঃ দি জেনারেল ইলেক্টুক ফোপানি 

লিঃ মেট্রোপলিট্যান-ভাইকাস ইনেকটি,ক্যাল এক্সপোর্ট কোম্পানি লি: স্ার উই্িয়ন এরল জ্যাও কোম্পানি লি; ব্লীভল্যাও ব্রিজ আও 

এন্জিনীয়ারিং কোম্পানি লিঃ ভর্রম্যান লঙ, (ব্রিজ আও এম্জিনীয়াবিং) লিঃ আৌঁসেফ পার্ক আও সন্‌ লিঃ দি লিমেন্টেসন কোম্পানি লিঃ 
ইস্কন্‌ কেবল গ্রপ (সিমেন্স এডিসন সোয়ান লিঃ এবং পিবেলি জেনারেল কেবল ওয়ার্কস লিঃ). 


এই, ব্রিটিশ কোম্পানিগুলি ভারতের হয়ে কাজ করছেন 
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বিলে তার 





দপ’পের স্বাধানতা সংখ্যা 


ঘ্যাহায় ঘবন্থা 





দশে আনল চনই, সাই শিলেলো আন্বন্ছাল 


( দৰ্পণের লগ্ডনস্থ প্রতিনিধি চরকে) 
গ্রেট ভ্রিটেনের সব্বত্র প্রায় ৬* হাজার ভারতীয় ছড়িয়ে রয়েছে। 


লণ্ডন, ১০ই আগষ্ট ঃ 
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এই সব প্রবাসী' ভারতীয়রা এখানে কি করছে এবং --স্থানীয় জনসাধারণের নিকট কি 
ব্যবহার পাচ্ছে তা জানবার কৌতুহল দেশবাসীর পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। ভারতীয়দের মধ্যে 
অধিকাংশই হচ্ছে মজুর । ছাত্র, কেরাণী, ফেরিওয়ালা, দোকানদার গভৃতি বৃতিতে: নিযুক্ত 
জনসংখ্যা মজুরদের তুলনায় অনেক কম । 
| মভুরেরা কলকারখানায় কাজ করে। ছোট একটা ঘরে ছু তিনজন করে খাকে। মাঝে 
মাঝে দুচার বোতল মদ ধায়। সস্তার সাদ মেয়েমানুষ ধরে। বাড়তি টাকা দেশে পাঠায়। 
কেন এদেশে এসেছে, প্রশ্ন করলে স্পষ্টই বলে__ংদেশের সরকার খেতে দিতে পারে লা, না এসে 
“কি করব?” দেশটা ভাল লাগছে কিনা জিজ্ঞেস করলে মাটিতে তিনবার থুতু ফেলে বলে_: . 
“এদেশে আমাদের মাস্তি আছে নাকি যে ভাল লাগবে। চবিবশ ঘণ্টা “কালে। জানোয়ার, খালি 
শুনতে হয়। কথায় কথায় সাজা মজুরের! ফেড়ন, কাটে ‘দেশে যাও না কেন? এদেশে কেন 
পড়ে আছ ?' মাঝে মাঝে খুন চাপে। বলে ফেলি, আমরা স্বাধীন দেশের লোক। মান্তি করে : 
কথা বলে।। লোকগুলি হাসে। ;চুপ করে ভাবি, হিরা দেশে: ভাত লেই বলেই দেলে 
এসেছি। উঁচু মুখে কথা ৰলি কোন সাহসে?” 


মাথায় পাঁগড়ী শিখ ফেরিওয়ালারা 
গ্রীম থেকে গ্রামাস্তরে ঘুরে বেড়ায় । 
দুপুর বেলা বাড়ীর পুরুষেরা যখন 
বাইরে কাজে ব্যস্ত থাকে ভারতীয় 
ফেরিওয়ালা তখন বাড়ী বাড়ী গিয়ে 
দরজার কড়া নাঁড়ে। রুক্ম মেজাজে 
বেরিয়ে আসে বাড়ীর গিন্নী। ছক্কার 
ছাড়ে “গেট আউট” ৷ ফেরিওয়ালা 
অপ্রতিভ হয়ে ফিরে যাবার উপক্রম 
করে। চলতে চলতে অসংখ্য বার 


বলে “সরি, ভেরি সরি টু ডিষ্টার্ভ 


ইউ । আই বেগ ইউর পার্ডন। 
বাট? আসন্তে আন্তে একটা ধষ- 
ধবে সাদা হার বের করে সে বলে 
“আইভরি, পিওর আইভরি | কস্ট 
এ ফিউ শিলিংস 1” ইংরেজ গিন্নী আড 
চোখে চায়। মেজাজটা, কেমন হয়ে 
আসে। সঙ্গে সঙ্গে সুরু হয় ফেরি- 
ওয়ালার বক্তৃতা । কিছু মাল গছিয়ে 
আবার সে" রাস্তায় বেরোয় দ্বিতীয় 
খঙ্গেরের সন্ধানে । বাড়ীর কর্তা ফিরে 
এসে সব শুনে মন্তব্য করে “ডার্টি 
নিগার । এ নেশন অফ চিট |” 
প্রতিবছর দলে দলে এই সব 
লোক আসে বিপাতেগ। অনুসন্ধানে 
ধরা পড়ে এদের অধিকাংশের 
পাসপোর্ট জাল। ব্রিটিশ পুলিশ 
এদের ধরে, চালান দেয় হাজতে। 
জল «চোখে এরা - বিবৃতি দেয়, 
দেশের অন্লাভাব তাদের বিলাত 
আগমনের একমাত্র কারণ। গত 
ইন্দো-পাক-্রিটিশ পাসপোর্ট 
এজেন্সী সক্রিয় হয়ে ওঠে। মোটা 
টাকা দাও মেরে এষ্টসব এজেদ্দী 
আইনের মার প্যা চে এদের করে 
দেয় খাস ব্রিটিশ নার্গরিক | প্রতি 


বছর এইভাবে হাজার হাজার, 


ভারতীয় ও পাকিস্থানী বিপাকে পড়ে 
প্র্টিশ নাগরিকত্বের আড়ালে বিলোপ 
করে দেয়, *্বাদদেশিকতাব সমস্ত 
অভিমান ৷ যাদের উগ্র স্বাজাত্যিবোধ 





এ অবস্থা স্বীকার করতে চায় না 
তাদের 'ফেরত পাঠান হয় ভারতে । 
বোম্বাইএ নামলে তাদের কপালে 
আবার জোটে কারাবাস । 


বিশ্ববিষ্থালয়ের উচ্চশিক্ষিত 
ভারতীয় যুবকেরা চাকুরী করে বিভিন্ন 
ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানে বা ইয়া হাউসে । 
সামান্ত কেরাণীর কাজ। তাদের 
দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হচ্ছে সাধারণ লেখা- 
পড়া জানা ইংরাঁজ কিংবা ২৫ বছরের 
অভিজ্ঞ শ্বেতাঙ্গ-দাস কোন ঠভারতীয় | 


ইংরাজ প্রতিষ্ঠানের জি ই সি পাশ 
ইংরাজ এম এ পাশ ভারতীয় , 


কেরাণীকে 'জিজ্ঞাসা্করে "তোমাদেব 
দেশের এম এ কি আমাদের জি 
ই দির সমান 7? আর ইন্ডিয়া হাউসের 
ভারতীয় বস নাম সই করতে জানা 
ইংরাজ চাপরাপীকে ডেকে বলে 
“উড ইউ প্লিজ হাণ্ড ওভার দিজ 
ফাইল টু মিঃ এক্স।* আর তার 
কাছে যদি কোন বি এ পাশ ভারতীয় 
চাপরাসীর ডিউটি থাকে তাহলে 
কেবিন থেকে হুঙ্কার শুনা যায় “এ 
চাপরাসী ফাইলু লে আও |” 


যে সব উচ্চশিক্ষিত ভারতীয় যুবক . 


অনন্ঠোপায় হয়ে ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠান- 
গুলিতে কাজ করে তারা ব্রিটিশ 
জনসাধারণ শ কতৃপক্ষের 
নিকট কি ব্যবহার পায় তা ধর্মেন্র- 
কুমার গৌতমের জবানবন্দী থেকে 
অনুমান করা যাবে। শ্রৈগৌতম 


' ভারতীয় বিশ্ববিস্তালয়ের গ্যাছুয়েট এবং 


লণ্ডন বিশ্ববিস্তালয়ের ছাত্র । তিনি 
বলছেন “আমার নাম শ্রীধর্মেন্কুমার 
গৌতম | থাকি ৯৬ গোল্ডহাষ্ টেরেস 
এন ডব্লিউ সিক্স বাড়ীতে । (96 
(৯০010170156 ‘Terrace যে ডা 6, 
London )। পড়াশুনা করি লণ্ডন 
বিশ্ববিপ্তালয়ের বারবেক কলেজে" 
পার্ট টাইম ছাত্র। চাকুরী করি ব্রিটিশ 


রেলওয়েতে । কিলবার্ণ হাই রোড 
ষ্টেশনের কেরাধী। 

প্গত ১৬ই মে শনিবার বিকাল 
টায় বুকিং অফিসে বসে কাজ 
করছি। এমন সময় হুজন যাত্রী 


তাদের হাতবাক্স ক্লোকরুমে জমা দিতে 
আসেন। আমি তাদের জন্য বুকিং 
রুমের দরজার দিকে এগিয়ে যাই । 
এমন সময় টেলিফোন বেজে ওঠে । 
আমি তখন টেলিফোন ধরে কথা 
বলতে আস্ত করি। এক ব্যক্তি 
হস্তদস্ত হয়ে বুকিং অফিসের জানালার 
কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে “পরের 
ট্রেণ কখন ছাড়বৈ ?* টেলিফোনের 
মুখ চেপে আমি জিজ্ঞাসা করি 
“কোথাকার ট্রেন?” লোকটি বলে 
“ইউষ্টোন” আমি বলি “নোটিশ 


বোর্ডে চার্ট টাঙ্গানো আছে।” তার- 


পর আবার টেলিফোনে কথা ঘলতে 
থাকি । লোকটি তখন চীৎকার করে 
ওঠে “ব্যাক বাষ্টার্ড"। আমি তার 
কথায় কান ন! দিয়ে হাঁতবাক্স কমা 
দেনেওয়ালা যাত্রী ছুটার দিকে এগিয়ে 
যাই। লোকটি তখন চীৎকার করে 
বলে “সব কেলো বেটাদের দেখে 
নেবো । তোদের নেহরুও বাদ যাবে 
না।” আমি তার দিকে নজর না 
দিয়ে হাতবাক্স জমা দেলেওয়ালা 
ভদ্রলোক ছুটির জন্ত রসিদ লিখতে 
থাকি। এমন সময় লোকটি অতর্ধিতে 
আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রহার 
করতে থাকে । নাক মুখ" দিয়ে 


ভলহ্হন্জেক্স পলশ্ৰে 


/পেষ্ল স্টেশনে একটু বিশ্রাম) কাছেপিঠে 





রক্তআাব সুরু হয়। আমি জ 
হারিযে ফেলি। যখন চি 
আসে তথন দেখি ও 
আমাকে এক্সরে করা হচ্ছে। 
“পুলিশের নিকট বিবৃতিতে " 
যে আমাকে সঙ্গে নিয়ে অদুস' 
করলে আমি আসামীকে বের কঃ 
এবং সনাক্ত করতে পার 
পুলিশের কাছ থেকে কোন স 
না পেয়ে কিছুদিন পর আ 
আবার পুলিশকে চিঠি দে 
তছত্বরে পুলিশ আমাকে জা 
প্দরকীঁর পড়লে তোমাকে আ 
ডাকা হবে” কিন্তু আজ প 
(২৮শে জুলাই ) আমাকে. ডাক 
কোন প্রয়োজন পুলিশের হয় 
ইণ্ডিয়া হাউসে ঘটনার বিষয় জা; 
হয়েছে। ইণ্ডিয়া হাউস কি কর 
তাও আমি আজও জানি না। 
_ “রেল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ ক 
ছিলাম “আমাকে কিলবার্ণ ৫ 
থেকে সরিয়ে কাছাকাছি অন্ত বে 
ষ্টেশনে বদলি করা হউক ।* 
রেল কর্তৃপক্ষ আমাকে বদলি করে 
আমার বাসা থেকে ,বহুদুর « 
একটি ষ্টেশনে । যাতায়াতে « 
(শেষাংশ ১৫শ পৃষ্ঠায় ) 





থেকে পাঁচ মাইলের বেশী হবে না; এর সঙ্গে 


“কোথাও বা এক কাপ চা, সিগারেট টানতে 
টানতে খানিক গল্পগুজব; তারপর চটপট ট্রাকে 
উঠে স্টীয়ারিং ধরে বাজারের পথে পাড়ি। 


ক্ষেতখামার, খনি-কারথানা থেকে মাল 
বহনের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় দ্বিতীয় 
পরিকল্পনায় মোটর-পরিবহণ ব্যবস্থার ওপর 
এক বিরাট দায়িত্ব এসে পড়েছে। আগামী 
পাঁচ বছরে বড় বড় রাস্তা উন্নয়নের জন্ক বরাদ্দ 
হয়েছে ২৬৯ কোটি টাকা; পরিকল্পনার শেষে 
যে-কোন সমৃদ্ধ গ্রামের দূরত্ব সদর রাস্তা 





সলাবৰ জীৱত দন ভা 


মালবাহী ১১৬,০০০ ট্রাকের বর্তমান সংখ্যা 
বছরে ১০,০০০ করে বেড়ে চলবে । 
এশিয়ার বৃহত্তম রবার-দ্রব্য উৎপাদন কেন্দ্র 
সাহাগঞ্জের ডানলপ কারখানা ট্রাক বাস 


. মোটরগাড়ি প্রভৃতির টায়ারের ক্রমবর্ধমান 


চাহিদা মেটাবার উদ্দেশ্যে উৎপাদন বাড়াবার 
জন্য সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। মাদ্রাজের ' 
কাছে আত্বাটুর-এ একটি নতুন' 

ভানলপ কারখানা স্থাপিত হয়েছে এবং 
সেখানে উৎপাদন শুরু হয়েছে। 


ভামলপ রবার কোং (ইণ্ডিয়া) লিং 





সম্পাদক ০০০৪ এনং ওয়োলিংটন স্কোয়ার, কাঁলকাতা-১৩ "হইতে মাত এবং এনং চিত্তরজন এাঁভানউ, টার হইতে প্রকাশিত " 
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গজ! সমাভতন্্রী দলে 
স্ব $ প্রান্ত নেতৃত্ব ও 
রকারের মনে ঘনিষ্ঠতা 


(দর্পণের পর্যবেক্ষক ) 


ডাঃ বিধান রায়ের সঙ্গে মলে ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ পাশ্চম বঙ্গের 


খাদ্য-সমস্যার উপরে যে বিবৃতি দিলেন তা ক প্রজা-সমাজতন্তী দলের 
রাজনশীতিতে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা? অথবা, এর থেকে কি এই হীঙ্গত 
পাওয়া যাচ্ছে যে, ি-এস-পি কংগ্রেসীবরোধী রাজনীতি সম্পূর্ণ 
পরিত্যাগ করে কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালশন মাল্লসভা গঠনের দিকে 


এগিয়ে যাচ্ছে? 


{প-এস-প, কম্যনিষ্ট বা বিপ্লবী সমাজতন্তীদের (আর এস পি) 


মত স্‌গঠিত দল নয়। 


এর যত নেতা প্রায় তত মত এবং 


তত পথ। 


এসব মত ও পথ কিছ গোপন ব্যাপার নয়_নেতারা নিজেরা তা প্রচার 
করে থাকেন। বস্তুত, মনে-প্রাণে কংগ্রেসী, কিন্তু নানা কারণে কংগ্রেসে 
নেতৃত্বের সম্মান মেলে নি এমন সব লোক এই পি-এস-পির নেতা। 


তাদের প্রায় সকলের মধ্যে এক 
ব্যয়ে মিল আছে-_কম্যুনিষ্ট বিরো- 
ঠায় এর! প্রত্যেকে এক একজন 
চুদে, হিটলার ।- ধারাই কমনিজম 
বরোধী, এদের চিন্তায় তারাই গণ- 
চগ্রের পৃষ্ঠপোষক । এই নীতিতে 
টার! কেরালায় শুধু কংগ্রেসীদের 
[ঙ্গেই হাত মেলাননি, হিন্দু, খৃষ্টান ও 
সলমান সব সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের 
ঙ্গে হাত মিলিয়েছেন কম্যুনিষ্ট সরকার 
নধর্ন যজ্ঞে । 

সন্মুখ সমরে কমু]নিষ্ট সরকারকে 
টৎখাত করতে না পেরে, তীর! চেয়ে- 
ছুলেন কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ । শাসন- 
সতের স্াষ্টি হয়েছে আমাদের “গণতন্ত্র” 
ক্ষার জগ্ঠ; কিন্তু সেই শাসনতন্ত্র 
[দি কম্যুনিষ্ট পার্টিকে গদীতে বসাতে 
ৃহায্য করে, তবে এমন গণতন্ত্রের 
সর্থই নেই পি-এস-পির কাছে। 

*কৈরালার পরই কক্যুনিষ্টরা 
টক্তশালী পশ্চিমবঙ্গে | অবস্থা দেখে 
বনে হচ্ছে, পি-এস-পি ময়দানে 
নমেছে কমু[নিষ্টদের ক্রমবর্ধমান শক্তি 
কাধ করতে । গত নির্বাচনে এরা 
চমু]নিষ্টদের সঙ্গে মিতালী করেছিল; 
্টারণ তাতে .কয়েকটি আসন বেশী 
দাবার আশা ছিল। ডাঃ স্থরেশ 
ন্দ্যোপাধ্যায় এই মিতালীর শ্রেষ্ঠ 

পাক ছিলেন প্রজা-সমাজতম্ত্রীদের 
মধ্য | ( তাঁর মত কি বদলেছে?) 

তিনি আজ কোণঠাসা হয়ে 
ডেছেন। দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির 


তিনি ছিলেন সভাপতি। পার্টির 
চাপে এবং নিতান্ত অনিচ্ছায় তিনি 
গ্রতিরোধ কমিটি ত্যাগ করেছেন। 
প্রজা-সমাজতন্ত্রী নেতার! নাকি বুঝে 
ফেলেছেন যে কম্নিষ্টদের সঙ্গে মিলে 
কোন আন্দোলন করলে কম্যুনিষ্টরাই 
শক্তিশালী হয়। 
অনুসরণ করা 
বিরোধিতা একই কথা। 

প্রায় এক বছর যাবৎ প্রজা- 
সমাজতন্ত্রী দল একটি বামপন্থী জোট 
তৈরীর চেষ্টায় আছেন। এই জোটের 
কাজ যতটা না কংগ্রেস বিরোধী হবে 
তার চাইতে অনেক বেশী হবে 
কম্যুনিষ্ট বিরোধী । এই নীতি তারা 
কার্ষক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন-_-যেমন 
বাগনানে (এসেমব্রি উপনির্বাচন ) 
এবং বেলে ঘাটায় (কর্পোরেশন 
উপনির্বাচন) নেতাদের কিন্তু 
ক্রোধের সীমা নেই । এত কর! সত্বেও, 
কোনদলের সঙ্গে পাকাপাকি মিতালী 
এখনও গড়ে উঠল না! 

অতএব, তারা ভাবলেন “একলা 
চল রে” নীতি অন্থুসরণ করে তারা 
প্রদেশে প্রমাণ করবেন তাদের প্রচুর 
শক্তি আছে এবং এই উপায়ে হৃত 
মর্যাদ! পুনরুদ্ধার করবেন। ঘোষণ! 
প্রচারিত হুল, সেপ্টেম্বরের সুরু থেকে 
তারা প্রদেশব্যাপী খাদ্য আন্দোলন 


অতএব সে পথ 
আর “গণতন্ত্রের” 


সুরু করবেন। গোপনে মজুদ 
করা চাউল বের করা হবে এই 
(শেষ৮শ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


Es 





খাত উৎণাদন দরের মত 
তরুণবান্তি ঘোষের নিকট খোলা ঠি 


প্রিয় মহাশয়, 
আপনি, পুরে! 
হওয়ায় আপনাকে অভিনন্দন জানাই । 
মন্ত্রীদের মধ্যে আপনি বয়ঃকনিষ্ঠ; 
আপনি মাত্র ৩৪ বছর বয়সে পদার্পণ 
এত অল্প বয়সে বঙ্গদেশে 


কেবিনেট মন্ত্র 


করেছেন। 
ইতিপূর্বে আর কেউ মন্ত্রী হয়েছেন 
কিনা জানি না। খাগ্য পশ্চিমবঙ্গের 
কঠিনতম সমন্তাগুলোর একটি। 
তরুণ বয়সে এই সমস্তা সমাধানের 
গুরু দায়িত্ব আপনাকে দেয়া হল। 
আপনার সাফল্য কামনা! করি। 

প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পর 
ডাঃ রায় আপনাকে উপমন্ত্রী করেন। 
উপমন্ত্রিত্বের পাচ বছরে আপনি কি 
কর্মকুশলতা দেখিয়েছিলেন, দেশবাসী 
আজও জানে না। দ্বিতীয় নির্বাচনের 
পর আপনি রাষ্ট্রমন্ত্িত্বের পদ লাভ 
করেন। ছু'ছুটে! দপ্তরের আংশিক 
দেখাশুন! আপনাকে তখন করতে হত 
_কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট ও উদ্বাস্ত ৷ 
এতে আপনার সাফল্যের পরিমাণ 
জিজ্তেস করলে আপনি নিশ্চয়ই লজ্জা 
পাবেন। তাই সে প্রশ্ন তুলছ্ছি'না। 

৬ 


চতুদিক্ষে 
বিফলহার পাহাড় তরী হয়েছে 
আপনার নিকট বিস্ময়কর 
সাফল্য কিছু কেউ আশা করে নি। 
তবু আপনি পুরে! মন্ত্রী হয়েছেন। 
ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আপনাকে কত 
স্সেহের চোখে দেখেন তার প্রমাণ 


সরকারী কার্যে যখন 


তখন 


এতে মেলে। 

আমরা আপনাকে হুশিয়ার করে 
দিতে চাই। ডাঃ রায় আপনাকে 
ঠেলতে ঠেলতে উপরে তুলেছেন। 
তার স্তর্থ এই নয় যে অন্যান্য মন্ত্রী 
রাষ্ট্রমন্ত্রী বা উপমন্ত্রীরাও "আপনার 
উপর সন্তষ্ট। কেবিনেট-মক্িত্বের 
গদিতে উন্নীত হয়ে আপনি কিন্তু 
মন্ত্রী মহ লে অনেক শত্রু সৃষ্টি 
করেছেন। সুযোগ পেলেই তারা 
আপনাকে বেকায়দায় ফেলবেন। 
আপনি খুব ভালভাবে জানেন যে 
বেশীর ভাগ কংগ্রেণী আজ মনে 
প্রাণে “দেশসেবা” করতে চায় মন্ত্র 
হয়ে। আপনিও তো তাই চান এবং 
আপনার আকাঙ্খা পুরণ হয়েছে। 
যে মন্ত্রী হতে পারল না, সে যে 


আপনার প্রতি রুষ্ট হবে: তাতে 
সন্দেহ কি। ই 
আপনার শত্রু মন্ত্রিসভার 
বাইরেও আছে। আমাদের 
মত যীর। এখনও আপনার 
গুণাবলীর প্রমাণ পাবার 
অপেক্ষায় আছেন ভার! মনে 
করে আপনি দু'দুটি বড় বড় 
দৈনিকের মালিক বলেই ডাচ 
রায় আপনার প্রতি এত “কৃপা 
বর্ষণ করছেন। কিন্তু কলকাতার 
অন্য এক সংবাদপত্র গ্র,পের 
মালিকের মহলেও কংগ্রেস 
মন্ত্রী হবার ইচ্ছ। নেই, মনে 
করবেন না'। এদেখতেই তে! 
পাচ্ছেন আপর্নি পুরো মন্ত্র 
হবার পর থেকেই এই গ্র,পের 
প্রভাবশালী বাংলা দৈনিকখানি 


আপনার বিরুদ্ধে কিরূপ আদা-* 


জল খেয়ে ময়দানে নেমেছে। 

* আগঠানার দপ্তরের গালভরা নাম, 

হয়েছে। ডাঃ আহমদের আমলে 

এব নাম ছিল কৃষিদপ্তর। আপনার 
( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


টু পার্টির ভূমিক! 
সব মাল মশলা 


গ করতে হয়েছে। 

ত ও ভারতের 

রক স্মরণ রেখে নিতান্ত 
বশ হয়ে মহান ভিক্ষু 
আশ্রয় দিয়েছেন। 
নলের মহারোষের 
এটাই। চীনের 
ল. থেকে ভারতকে 


ষট্‌ নট চি 
ংবাদের উপরই 


পুরোনো মদ নতুন 
য়া পরিবেশন 

+ তার চেহারা 
্ রতের মধ্যে মন- 


যে সময় এত প্রকাশ্য 


ই সময়ে শ্রীমতুল্য * 


যোগ কমুনিষ্ট 
কায়দায় ফেলবে। 

রে বলছি *ি এখন চীন 
র কৃত দুরে ঠেকেছে 
একটু আলোচনা কর। 


[রতীয় রাষ্ট্রদূতের 
ধিকার সংকুচিত করা 


রত বাণিজ্য সম্পর্ক 


চীনের পরিষ্কার মত জানবার চেষ্টা 
করে ভারত সরকার বার বার ব্যর্থ 
হয়েছেন । 

৬। ভারতীয় অঞ্চলকে চীনের 
মূল ভূখণ্ডের অস্তুভূক্তি করে অঙ্কিত 
মানচিত্র বিভিন্ন কমুযনিষ্ট রাষ্ট্রে চীন 
সরকারের পক্ষে থেকে প্রচার করা 


* হচ্ছে। , 


৭। লাড.ক সীমান্তে চীনসৈস্তের 
সমাবেশ করা হয়েছে। 
চীনাসৈন্ত কয়েকবার ভারত 
সীমান্ত লঙ্ঘন করেছে বলেও ভারতের 
সরকারী মহলে অভিযোগ উঠেছে । 

প্রত্যেকটি অভিযোগই গুরুতর | 
এবং ভারতের জাতীয় মনকে উত্তেজিত 
করার পক্ষে যথেষ্ট। ভারতের 
প্রধানমন্ত্রী ্রীনেহেক এই সকল 
অভিযোগ 
বার বার চেয়ে পাঠিয়েছেন। চীন 
সরকার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নীরবতা 


৮ 


অবলম্বন করেছেন এবং কয়েকবার 


প্রশ্নগুলোর পাশ কাটিয়ে গেছেন । 
স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে চীন ও 


ভারতের মধ্যে একটা ঠ)৩া লড়াইয়ের 


আবহাওয়া ক্রমশ জমাট হয়ে উঠছে। 


পঞ্চশীলের পক্ষত্বপ্রাপ্তি না ঘটলেও 


তার বাঁধনের জোর যে শিখিল হয়ে 
এসেছে সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। 

চীন ও *ভারতের সম্পর্কের এই 
জটিলতায় ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি 
কি ভূমিকা অবলম্বন করবেন সেটা 
লক্ষ্য করার জন্যে ভারতের রাজ- 
নৈতিক কৌতুহল উদগ্রভাবে অপেক্ষা 
করছে । কেরলের কমুযনিষ্ট সরকারকে 
গদীচাত করার পর কংগ্রেসী রাঞ্- 
নীতির যে মর্ধ্যাদাহানি ঘটেছিল 
স্বতাবতই তামরা এখন চীন-ভারত 
সম্পর্কের জটিলতার মধ্যে ভারতের 
কম্যুনিদের ঠেলে দিয়ে সুদে 
আসলে পুষিয়ে নেবার চেষ্টা করবেন। 

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কম্যুনিষ্ট 
পার্টি এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতিকে 
সম্ভবতঃ পাশ কাটবোর চেষ্টা কর- 
বেন। পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে আপাততঃ 
তাঁদের ভাবনার বিশেষ কারণ নেই, 
কারণ ইতিমধোই এখানে তোড়জোড় 
করে খাগ্ আন্দোলন সুরু করে 
দেওয়া হয়েছে । পশ্চিমবঙ্গের কম্যু- 
নিষ্টরা যতদিন এই আন্দোলনের 
তীব্রতা এবং ব্যাপকতা বুদ্ধি করে 
যেতে পারবেন ততদিন পর্যন্ত চীন- 
ভারতের ন্নায়ু-যুদ্ধের প্রশ্ন থেকে 
জনসাধারণের দৃষ্টিকে বাইরে রাখতে 
পারবেন । 

ততঃ কিম? 


বাগনানে আর বেলেঘাটায় ) 
নিষ্টদের সঙ্গে মিলে ছুিক্ষ প্রতি- 


সম্পর্কে চীন সরকারের জবাব 


্ করে জেলে যাবার জন্তু । ন 

ইতিমধ্যে অন্তান্ত বামপন্থী: দল 
(এমন কি, ফরওয়ার্ড বলকও, যার 
জন্য প্রজা-সমাজতন্ত্রীরা এত করল, 
কমু 


রোধ কমিটির নামে: প্রদেশব্যাগী 
খান্ত আন্দোলনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা 
কর্খল। 
প্রজা-সমাজতন্ত্রীদের সামনে 
নতুন সমস্ত৷) এসে পড়ল। 
দুটি আন্দোলন একই সময়ে 
চলবে এবং একই স্থানে। 
জনসাধারণ তো আর সমান্তরাল 
রেখায় চিরদিন চলতে অভ্যস্ত 
নয়। বিশেষ করে, আন্দো- 
লনের ঢেউ যখন ওঠে এবং 
উদ্দেশ্য মুখ্যত যখন অভিন্ন 
তখন ছু টি আন্দোলনের এক 
রেখায় মিশবার সম্ভাবনাই 
বেশী। আন্দোলন চললে উপ- 
বের নেতৃত্বে যে-মিলন সম্ভব 
হয় নি নাচে জনসাধারণের 
মধ্যে তা রূপ নেবে। তাইতো 
কমুযুনিষ্টর! চায় এবং তাইতে। 
এজা পশাজতন্ত্রারা ব্যথ করতে 
বদ্ধপারক্র। 
অতএব, প্রজা-সমাজতন্ত্রীদের 
মধ্যে নতুন [শত নতুন ভয় 
টুকেছে। মোদনাপুরে প্রদেশ 
ক।ডান্সলের সভা হয় কয়েকাদন 
আগে। পাটির সঙাপাত ডাঃ 
প্রফুল্ল ঘোষকে ক্ষমতা দেওয়া হল 
ডাঃ প্রানের সঙ্গে আলোচনা করে 
আপোষের পথ পরিষ্কার করতে। 


ডাঃ ঘে|ষ ছু'দণ রাইটাস'বাল্ডংএ 
মুখ্য ও খাগ্ত মন্ত্রার সঙ্গে সপা- 
পরামশ করলেন। সরকারা প্রচার 
বিভাগ থেকে হঠাৎ একটি বিবৃতি 
বিভিন্ন পাত্রকায় পাঠান হলো 
প্রকাশের জন্ত। দেখা গেল, ডাঃ 
তে|ষ ডাঃ রায়ের সঙ্গে মলে [দয়েছেন 
বিবাতটি । 

বিবৃতির ভাষা দেখে অনেকেই 
বিস্মিত হয়েছেন। বয়ান দেখে মনে 
হবে ডাঃ ঘোষ মন্ত্রিসভার সমস্ত । 
বিবৃতির 'মোঢচ কথা হল, আরও 
১৫ লক্ষ লোককে রেশনের দোকান 
থেকে খাদ্য , ক্রয়ের সুযোগ দেয়া 
হবে এবং ছোট চাষীদের খাজনা 
এবার আদায় করা হবেনা । এও 
বলা হলো, যে প্রদেশের খান্ত 
ঘাটতি ১৫ লক্ষ টন ধরে নিয়ে তা 
সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রের মেটানো উচিত । 
অর্থাৎ, কেন্দ্র থেকে অধিক খান্ত 


প্রদেশের ত 
টন। ক্রমে ক্রমে তিনি এই 
ঘাটতি চড়াতে থাকেন--৯ লক্ষ 


টন, ১১লক্ষ টন এবং ১২ লক্ষ 
টনে। আজ ডাঃ ঘোষকে দিয়ে 
প্রীনেহকুকে বলাতে চান যে 
ক্ষ টন না পেলে কম্যুিষ্ট- 
ন আন্দোলন ঠেকানে। যাবে 
Gf ৰ 
বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না যে 
ডাঃ ঘোষ জানেন না যে মজুদদার ও 
মুনাফাখোররা প্রদেশের খাষ্য সংকট 
এমন গভীর করে তুলেছে। 
সমাজতন্ত্রীরী এদের বিরুদ্ধে অনেক 
মুখরোচক কথা বলেছেন এবং বলে 
থাকেন। কিন্তু ডাঃ ঘোষ কি এই 
প্রশ্নে ডাঃ রায়ের সঙ্গে আলোচনা 
করেছিলেন? ফলকি হয়েছে? 
অবশ্য, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
কাছে মজুদদারী ও মুনাফাখোরীর 
বিরুদ্ধে সক্রিয় পন্থা আশা করা 
যায় না। ডাঃ ঘোষ ও ডাঃ 
রায়ের যুক্ত বিবৃতিতে প্রশ্নটির 
উল্লেখই নেই । প্রশ্নটি তোলায় 
অসুবিধা আছে । ডাঃ ঘোষ যদি 
মন্ত্রিসভায় যোগ দেন তখন 
অন্যান্যদের মজুদবিরোধী অভি- 
যানের নীতি গ্রহণ করাতে 
পারবেন কি? 
যু বিবৃতি সমস্তার সমাধান 
আনবে না, কিন্তু দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ 
কমিটির আন্দোলনের বিরুদ্ধে সরকারের 
হাতে এক যুৎংসই হাতিয়ার তুলে 
দিয়েছে। একদিন যেতে না যেতেই 
ডাঃ রায় বামপন্থীদের শাসিয়েছেন 
আর তার পরের দিনই নিবত নমুলক 
আটক আইন প্রয়োগ কার খাগ্ 
আন্দোলনের নেতাদের গ্রেপ্তার 
করেছেন। লক্ষ্য করার বিষয়, 
“গণতন্ত্রের” পূজারী প্রজা-সমাজতম্ত্রীদল 
এর বিরুদ্ধে এখনও পার্টি হিসেবে 
বাকাস্কুরণ করেন নি। ডাঃ ঘোষ 
অবশ্য নিবতনমুলক গ্রেপ্তারের জন্য 
দুঃখ প্রকাশ করেছেন । 


কিন্তু প্রজা-সমাজতন্ত্রীদল মানে 
কতিপয় কম্যুনিষ্ট-বিরোধী নেতা 


শ্ুজা- 


| এবং 

হটবে 

শুধু নিন্স্তরের ক 
উচ্চস্তরের কোন: 
মধ্যেও ডাঃ ঘোষ 
বীজ বপন ক 
ঘোষকে অধিকার 
ডাঃ 
করে দেখতে সর 
যেতে রাজী । ॥ 
বারে দলিলে 
এলেন। প্রপ্র্ঘট 
গভীরভাবে আলোচন! 
এবং সন্তোষজনক 


বিরোধী নীতিতে 
নেতৃবৃন্দ কম্যুনি্ 
করতে পারেন নি; লা 
যাচ্ছে যে ভার! | 
ঘায়েল হবেন । 
অবস্থায় ডাঃ ঘোষ 
যোগ দিলে হয়ত পি- 
ভাজবে। 

প্রসঙ্গত, অনেকের মনে 
হয়ত যে কয়েক মাস যাহ 
বিরোধী কংগ্রেসীরা ডাঃ, 
সঙ্গে যোগাযোগ রে? 

ই অতুল বিরোধীদের * 
যোগ দেয়াবার জন্য নয়, 
কংগ্রেসে ফিরিয়ে নেয়া য 

| নিয়ে আলোচনা চ 
আভুলায বিরোধীরা উধ্বতন 
কর্তৃপক্ষকে এতদূর অবধি বহে 
যে যদ অতুল্যকে সরয়ে পা 
বঙ্গে এড. হক কংগ্রেস গঠ 
হয় তবে ডাঃ ঘোষই হবেন 
বক্তি ধার হাতে এই বংগ্রে 
দেয়া চলতে পারে। ডাঃ 
কথাটা জানেন নাতা ন 
পূর্বে এনিয়ে সংবাদপত্র 
জল্পনা কল্পনা চলেছে। আ 
নতুন অবস্থায়, "নতুন পন্থা 
কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তনের পথ 
করছেন ?, ' 


আম ঢং 


~ SILVER JUBILEE 
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ভারতের সর্বত্র ছাত্রগণ অধিক সংখ্যায় যাহাতে এই প্রাতিযোগিং 
যোগদান করার সুবিধা পান, তজ্জন্য রচনা প্রাতযোগিতা কমি 
কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা হলে ১৯৫৯ সালের ১২ই আ' 
তাঁরখে অন্দজ্ঠিত এক সভায় রচনা দাঁখল করার শেষ তারিখ ১৯৫ 
সালের ১৫ই আগস্টের পরিবর্তে ১৯৫৯ সালের ইরা অক্টোবর ? 
পিছাইয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত কাঁরয়াছেন। যোগদানের ফরম পাওয়ার 
তারিখ ১৯৫৯ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর নিধারত হইয়াছে। 





স্ুলেখা রজত-জয়ন্তী রচনা 
_ প্রতিযোগিতা কমিটি-__১৯৫ 


পাবার উপর নির্ভর করে প্রদেশে 
রেশন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করা. সম্ভব 
কিনা। ডাঃ ঘোষ দিল্লী ছুটছেন 
২৫শে আগষ্ট শ্রীনেহেরুর সঙ্গে দেখা 
[শ্চিমবঙ্গ সরকারকে 
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শঢক্ধবার, ২১শে আগন্ট, ১৯৫৯ 





শ্রীবিজয়কুমার ব্যা নাজী 
একটি "ভাল কাজ . করেছেন। 
./ মেয়র নির্বাচিত হয়েই এটা 
৮৮ করব, সেটা করব বলে কোন 
আশার মরীচিক1 হুষ্টি করেননি 
‘বরং স্পষ্টভাষায় নাগরিকদের 
জানিয়ে দিয়েছেন যে চল্লিশ 
বছর আগে দশ লক্ষ লোকের 
জন্য যে ব্যবস্থা কর! হয়েছিল 
বত মানে চল্লিশ লক্ষের জন্য সে 
ব্যবস্থা অপ্রতুল । আর নগর 
জীবনের ক্রমবর্ধমান সমস্যার 
সমাধান কলকাতা করপোরেশ- 
নের সামর্থ্যের বাঁইরে। হয়ত 
মেয়র স্পষ্টবাদিতার জন্য জন- 
প্রিয়ত| হারাবেন কিন্তু অণুত- 
ভাষণের দোষে অভিযুক্ত হবেন 
না। 

সমগ্তা-পীড়িত মহানগরী । এ 
সমস্ত কেবলমাত্র সূপীকৃত জঞ্জাল 

পসারণ অথবা বর্ষায় পথ-প্লাবনের 
নয়__কেবলমাত্র অপ্রচুর আলো বা 
জল সরবরাহের নয় অথব! ব্যাধির 
আক্রমণ নিরোধের নয় । | 

বস্তুতঃ, এ-সমস্তা বহুরূপী এবং 
বহুমুখী ৷ ষদিও মুলে একটি_ক্রমবর্দ্ধ- 
মান জনসংখ্যা-ষার চাপে আজ 
নগরীর মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম 
হয়েছে । 

.পল্ী-প্রধান ভারতে পল্লী 
উপেক্ষিত, অনাহত। ইংরেজ আমলে 
পল্লী থেকে সহরের দিকে যে যাত্রা 
সুরু হয়েছে আজও তা অব্যাহত-_- 
এবং সঙ্গত কারণেই। আধুনিক 
. সভ্যতার সুযোগ-সুবিধা! কণামাত্র 
£ পৌছয়নি পল্লীর কোণে-_-অথচ উপচে 
,আআ্ঠাড়েছে সহরে নগরে। তাই এই 
আকর্ষণ, এই সহরমুখী যাত্রা । কল- 
কাতা ভারতের বৃহত্তম নগরী, অন্যতম 
বৃহৎ শিল্পাঞ্চল এবং বাণিজ্য-কেন্দ্র। 
দিকে দিকে কর্মের যন্ঞ । এই যল্তে 
আহুতি দিতে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত 
থেকে মানুষ এসেছে দলে দলে, 
স্থায়ী বসতি করেছে কলকাতার বুকে, 
সকলের সঙ্গে ভোগ করেছে আধুনিক 
সভ্যতার আশীর্বাদ ৷ 

বলতে গেলে দ্বিতীয় বিশ্বঘুদ্ধের 
পর থেকেই কলকাতার জনসংখ্যার 
চাপ জ্রুত বেড়েছে১_-এবং তীব্র হয়েছে 
১৯৪৭ এর বঙ্গচ্ছেদের পর! একটি 
হসেব দিলেই এই তীব্রতা উপলব্ধি 
করা যাবে । ১৯৪১ সালে নগরীর 
জনসংখ্যা ছিল একুশ লক্ষ ) ১৯৫১ 
সালে এই সংখ্যা পৌছয় ২৬ লক্ষে ৷ 
বর্তমানে (টালীগঞ্জ অঞ্চল নিয়ে) 
এই সংখ্যা প্রায় চল্লিশ লক্ষের 
কোঠায়। এর মধ্যে আছে হয় 
লক্ষাধিক বন্তীবাসী, প্রায় এগার 
' লক্ষ উদ্থাস্ত' হিসেবের বাইরে আছে 
প্রায় তিন লক্ষ মামুষ_-কলকাতায় 
যাদের নিত্য আসা-যাওয়া এবং 
সন লক্ষাধিক গৃহহীন শ্রমজীবী ও ভিখারী, 
পথই যাঁদের ঘর, ফুটপাথ যাদের 
জনসংখ্যা বেড়েছে 


গ্‌ 
) 


রাতের শষ্য! । 


২ জ্যামিতিক হারে_অথচ সেই 
be) 





দর্পণ 


জনাকীর্ণ কলকাতার সমস্যা 


হারে হয়নি নগরীর সুপরিকল্পিত 
প্রসার, নিঘিত হয়নি 
বাসোপযুক্ত গৃহ ৷ *চাহিদা] আছে 
অথচ ব্যবস্থা নেই। ফলে অর্থনীতির 
সাধারণ নিয়মে বাড়ী ভাড়া চড়ে 
গেছে নির্দিষ্আয় মধ্যবিত্তের 
সামর্থোর তাইরে। ১৯৫১ সালে কয়- 
পৌরেশন এলাকায় বাসোপযুক্ত কক্ষ 
ছিল সাত লক্ষের কিছু বেশী। 
এতে বাস করত ছাব্বিশ লক্ষ মানুষ) 
কিন্তু ১৯৫১ সালের পর জনসংখ্য। 
ও গৃহের আছ্ুপাতিক ব্যবধান আরও 
সুদূর হয়েছে। ফলে শতকরা ৩৭টি 
পরিবারের পৃথক কোন নেই) 
শতকরা ৪১টি পরিবারের একটি করে 
ঘরে বাস করতে হয়-; কোনও 
প্রকারে ছুটি ঘর ব্যবহার করতে 
পারে শতকরা ১০"৭টি পরিবার এবং 
দু-এর অধিক ঘরের বিলাসিতা ভোগ 
করছে এমন পরিবারের সংখ্যা শত- 
করা নয়টি। আলাদা জলের কল 
নেই শতকরা ৩২টি পরিবারের । 
শতকরা দশটি পরিবারের আলাদা 
পায়খানা নেই এবং এব্যাপারে 
অপরের অংশীদার হতে হয় শতকরা 
৭৭টি পরিবারকে ৷ স্থানের ঘর নেই 
শতকরা ৬০টি পরিবারের, রান্নাঘর 
নেই শতকয়া ৬৮টি পরিবারের এবং 
পতকরা ৪৬টি পরিবারই আলো-ঝল- 
মল নগরীতে বাস করেও বৈহ্যতিক 
আলোর সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এর 
উপর আছে চার হাজারের বেশী 
বন্তী (অথবা নরক?)। এদের 
কথা বোধহয় যত কম বলা যায় 
ততই" ভাপ। তারপর লক্ষ 
কয়লার উন্ুন এবং কলকারথানার 
চিমনী নির্গত ধোঁয়া প্রতিমাসে নগরীর 
প্রতি বর্গমাইলে ৬০ টন ধুলো এবং 
কালি জমা করছে । অর্থাৎ কল- 
কাতার আয়তন ৩৬ বর্গমাইল হলে 
এর মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ২১৬০ টন। 


স্বনামধন্য ডাঃ 


দাবীণখুব বেশী টাকার নয়। 
মাত্র ৬,০০০ টাকার, তাও কোন 
ব্জিগত ব্যাপারে নয়। দরকার 
হ'ল কোন এক গাঁয়ে প্রাইমারী 
স্কুলের ছোটখাট রকমের ঘরবাড়ী 
মেরামত বা তৈরীর ব্যাপারে । 

কোনও এক কমিউনিটি ডেভ- 
লপমেন্ট ব্লকে দরকার হয় 
টাকাটার! বরাদ্দ হয় এ টাকাটা 
ডেঙলপমেণ্টের ১৯৪৮-১৯৪৯ সালের 
বাজেট খাতে ৷ কিন্তু তা হলেও টাকা 
পেতে হলে দরকার শিক্ষা বিভাগের 
অনুমোদন। অনুমোদনের জন্য দরখাম্ত 
ও তাগিদ চলে। তারপর জান! 
গেল কিছুদিন আগে টাকাটা পাওয়া 
গেছে। * 


লু 


ot 





শ্রী ঘোষদন্তিদার 


এর' বেশ কিছু অংশ আমরা প্রতি- 
নিয়ত নিঃশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে গ্রহণ 
করছি। কলকাতার প্রতি একশ'তে 
দুই জন ক্ষয়রোগগ্রস্ত হবে এতে 
আশ্চর্ষ্যের কিছু নেই। অন্তান্ত আদি- 
ব্যাধিয় কথা না হয় ডেডেই দিলাম-_ 
যাদের বার্ষিক খাজনা কলকাতাকে 
নিয়মিত দিতে হয়। 

কলকাতার মানুষ কী অবস্থার 
মধ্যে দিন যাপন করছে এ তারই 
একটি আংশিক চিত্র। যেহেতু, 
জনসংখ্যার, চাপ এ সমস্ত সমস্তার 
মূলে, এই চাপ হ্রাসের উপরই নির্ভর 
করে এব প্রতিকার। কিন্ত সেতো 
সহজ কথা নয়। যে পরিকল্পনার 
দ্বারা নগরী প্রসারিত করে জনারণ্য 
ছড়িয়ে দেওয়া যায় তার নেহাতই 
অভাব । যদি বা “কোন সৰীত্মক 
পরিকল্পনা গৃহীত হয় তা কার্যকরী 
করার পথে অন্তরায় হবে কলকাতা 
ও শহরতলীর উদ্বাস্ত কলোনীগুলি। 
বঙ্গ-বিভক্তির পর উদ্ধাস্তর! মাথার ঘাম 
পায়ে ফেলে কলোনী বসিয়ে নিজেদের 
পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছেন। 
সর্বপ্রকার সরকারী অসহযোগিতা 
এবং বহু কয়রেমী স্বার্থের ভ্রকুটি 
উপেক্ষা করে এরা ঘষে অবস্থায় নিজে- 
দের পুনর্বাদিত করেছেন তাতে 
তখন সব কিছু ভেবে-চিন্তে পরিকল্পন! 
করে কল্যোনী প্রতিষ্ঠা সম্ভব ছিলনা। 
ফলে, এক্ষণে এই জনবসত্্পূর্ণ 
কলোনীগুলি কোন পরিকল্পনার মধ্যে 
আনা চট করে সম্ভব নয়। কিন্ত 
এ-সকল অসুবিধার কথা ভেবে 
নিশ্চেষ্ট থাকলে তো! সমস্তার সমাধান 
হবে না। কলকাতা করপোরেশন 
এলাকায় যদি নগর সম্প্রসারণের 


ডি এম ঘেন মহাশয়ের ঘমীণে 


৪ দর্পণের সংবাদদাতা ৪ 


কেন এমন হয়? শিক্ষা-বিভা- 
গের শ্বনামধন্ত সেক্রেটারী ডাঃ ডি. 
এম. সেন এব্যাপারে একটু 
অনুসন্ধান করবেন কি? 

আর একটা ব্যাপারেও তাকে 
অনুসন্ধান করতে বলছি । অরাজকতা 
চলছে বি. এস. সি. ক্লাশে ভর্তির 
ব্যাপার নিয়ে। প্রথম বিভাগে আই. 
এস. সি. পাশ করা অনেক ছাত্রই 
অনার্স নিয়ে ভতি হতে পারছে না। 
অথচ অনাস' ছাড়া বর্তমান নিয়মামু- 
যায়ী এম. এস. পি-তে ভতি হওয়া 
সম্ভবপর নয়। এদিকে বহুসংখ্যক 
এম. এল. সি শিক্ষকের দরকার ১১ 
ক্লাসের মালটিপারপাস্‌ স্কুলের ভজন্ত । 
ডাঃ সেন বোধহয় এ ব্যাপার নিয়ে 


উপযুক্ত ক্ষেত্র না পাওয়া যায় তবে 
অন্তর দৃষ্টি দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে 
কিছু কিছু সরকারী দণ্যর অথবা 
কলকরখানাও বিকেন্ত্রীকত করতে 
হবে। জানি, এই প্রস্তাবের উত্তরে 
সরকারী প্রবক্তারা অঙ্গুলি নির্দেশ 
করবেন “কল্যাণীর* গতি । কিন্ত 
পকল্যাণী* যে আজও সার্থক এবং 
ফলপ্রস্থ হলনা তার প্রধান কারণ 
মহানগরী কলকাতা থেকে এই উপ- 
নগরীর দুরত্ব। চাঁকুরীজীবী মানুষের 
স্বাভাবিক প্রবপতা কর্মন্থলের নিকটে 
থাকা; এবং বিপুল সংখ্যক মানুষের 
কর্মস্থল কলকাতার উপকণ্ঠে যে ছোট 
সহর পত্তন করার মত উপধুক্ত জমি 
আছে একথা বিবেচনা না করে 
তিরিশ মাইল দূবে “কল্যাণী” স্থাপনায় 
কেবল কয়েক কোটি টাকাই খরচ 
হয়েছে । ০ 

+ এবার সরকার আর একবার 
অদূরদর্শিতার পরিচয় দিতে উদ্ভোগী 
হয়েছেন সহর সম্প্রদারণের নামে 
লবণ হ্রদের জলে কোটি কোটি টাকা 
ঢালার পরিকল্পনা করে | সরকারী 
হিসেব মত যদি ধরে নেওয়। হয় যে 


বিস্তীর্ণ উত্তর লবণ হৃদ এলাকার 


মাত্র ৩.৭৫ বর্গমাইল এই পরিকল্পনার 
অন্তর্গত তাহলে এঁ সরকারী হিসেব 
মতই কলকাতায় বছরে ছত্রিশ 
মণ মাছ চালান বন্ধ হবে এবং 
কমপক্ষে ৮৮০ জন জেলে বাস্তচ্যুত 
হবে। কিন্ত এই €লাকসনের ঝুঁকি 
নিয়ে বসতি হবে মাত্র ১৫ লক্ষ 
মানুষের। কোন অনুন্নত অঞ্চল 
উন্নত হোক এতে কারও আপত্তি 


থাকার কথা নয়; কিন্তু সহরতলী 
অঞ্চলে এখনও যে প্রচুর, জমি অরণ্য 
হয়ে আছে এবং কলকাতার সন্নিকট 
হওয়ায় যে অঞ্চলের প্রতি শ্বল্পব্ত্ত 
মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ, সে 
সমস্ত উন্নয়নের চেষ্টা না করে লবণ 
হদে বসতির পরিকল্পনা উদ্ভট বই কি। 


মাথা ঘামাচ্ছেন না| ভাবছেন হয়ত 
নূতন একটা ত কিছু করা গেছে 
মাল্টিপারপাস স্কুল করে। হয়ত 
আরও ভাবছেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
কোন সমস্তারই বা সমাধান করছেন ? 
সুতরাং আরও ১০টা সমস্তার মৃত 
এটাও না হয় আর একটা সমস্য। হয়ে 
থাক | ছেলেদের ভবিষ্যৎ প্রভৃতি 
স্মস্ত ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে তীর, 
মাথা ঘাঁমাবার সময় কোথায়? তাঁকে 
ঘন ঘন দিল যাতায়াত আরও কত 


"রকমের কাজকর্ম করতে হয়! 


সর্বোপরি তিনি জানেন্ত যে যতক্ষণ* 
পর্য্যন্ত তিনি ডাঃ রায়ের প্রিবজন হয়ে 
আছেন ততক্ষণ তাব গাষে আচডটি 
লাগবে না! | 





৩ 





বিশেষজ্ঞদের হিসেবে জানা যায়, 


যে বরানগন্প, কাশীপুর, দমদম, 


মাণিক'তলা, টালীগঞ্জ, বেহালা, 


গার্ডেনরীচ, টালী নালার পশ্চিমাংশ, 
ট্যাংরা প্রস্তুতি অঞ্চল নিয়ে প্রায় 
২০,১৮২ একরের যে শহরতলী তার 
জনসংখ্যা ১৯৫১ সালে ছিল ৮,৬০, 
৪৭৯ অর্থাৎ একর প্রতি জনবসতি 
২৯ জন । এর মধ্যে আবার বেহালা, 
দমদম, টালী নালার পশ্চিমাঞ্চলে 
বসতি অপেক্ষাকৃত কম ৷ বেহালায় 
৭১৪৮০ একরে জনসংখ্যা ১,০৪,০৫৫ 
(গড় একরে ১৪), দমদমের ৫,৬৮৩ 
একরে জনসংখ্যা ৮৭,৫৪৯ ( গড় ১৬), 
টালী নালার পশ্চিমে গড়িয়-ব্রহন- 
পূর, কামডিহরী প্রভৃতি অঞ্চলের 


ৰ 


খু 
শখ 


৩,২৮৬ একরে জনসংখ্যা *৪৪১১৯৪ . 


(গড়*২৭)। গত কয়েকবছরে এ 
অঞ্চলের জনসংখ্যা ৫০ ভাগ বুদ্ধি 
পেয়েছে ধরে নিলেও জনবসতির 
সাধারণ :গড় দাড়ায় ৪* জন। এবং 
আধুনিক সহর পরিকল্পনার নিয়ম 


অনুযায়ী একর প্রতি সর্বোচ্চ গড়. 


৭০ জন ধরলেও এই অঞ্চলে এখনও 
নয় লক্ষ লোকের স্থান সংকুলান 
সম্ভব। তাড়া” সুষ্ঠু পরিকল্পনার 
দ্বারা উল্লিখিত অঞ্চলের উন্নতি সাধন 
করলে কেবল যে কলকাতাকে ঘিরে 
একটি স্বাস্থ্যকর পরিমণ্ডল গড়ে 
উঠবে তা-নয়--ম হা নগ রী র জন- 
সংখ্যাও স্বাভাবিকভাবে হাস পাবে। 


আমার এই বক্তব্যের সমর্থনে 


আধুনিক স্থাপত্যের আস্ত (তিক * 


কংগ্রেসের এথেন্দে গৃহীত সনদ থেকে 
কিছু উদ্ধৃতি অপ্ৰাসংগিক হবে না। 


“আধুনিক শহরতলী স্বাধীনভাবে 
বিনা পরিকল্পনায় গড়ে উঠেছে। 
ফলে, পরবর্তীকালে এদের সঙ্গে 
নগরীর যোগাযোগের সুষ্ঠু ব্যবস্থা 
সম্ভব হয় না। কিন্তু শহরতলীর 
উন্নয়ন যদি আঞ্চলিক পরিকল্পনার 
অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করা যায় তাহলে 
এনকল অস্থবিধার সম্মুখীন হবার 
প্রয়োজন হয় না» 


সথসংঘ্তাদ, সম্প্রতি এই ধরণের 
সর্বাঙগীণ আঞ্চলিক উন্নয়ন পরি- 
কল্পনার কথা সরকার বিশেষভাবে 
চিন্তা করছেন। এবং এজন প্রায় 
কোটি টাকা ব্যয় হবে 
এ" সংবাদে অনেকেরই প্রতিক্রিয়া 


১০০ 


,আশা আশঙ্কা মিশ্রিত। এই অঞ্চলের 
যে ভাবী চিত্রটি আঁক! হয়েছে তাতে 


আশার সঞ্চার স্বাভাবিক। কিন্ত 
শঙ্ক! এই ভেবে যে সম্প্রপারণের নামে 
দরিদ্র দেশের ৯১০০ কোটি টাকার 
অপচয় নাহয়। * 

গত দশবছরে পুনর্বাসন দপ্তরও 
কোটি 
প্রকৃত 


খরচ করেছেন প্রায় একশ 
টাকা। কিন্তু উদ্বান্তরদদের 
পুন্রবাসন এখনও দুরন্ত» | 

(বিভিন্ন সময়ে বিশেষজ্ঞযণ কতৃক 


সংগৃহীত তথে)র ভিত্তিতে এই প্রবন্ধ 
রচিত।) 








“তবু. রঙ্গ ভরা 


ইশ্বর গুপ্ত 





হক্োচিৎ ক্ৰাস 


স্বরাজ পাওয়ার পরেই ভেজাল 
চোরাকারবার, প্রেম, জলসা, আর 
একটি জিনিষ দেশে ক্রমাগত বেড়ে 
চলেছে । সেটি হল কোচিং ক্লাস! 
কারণ জাতীয় নে তাঁদের সুবুদ্ধি, 
ব্যবসাদারদের সততা আর গৌফ ওঠা 
ছেলেদের শৃঙ্খপাবোধ শোচনীয়ভাবে 
কমবার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বস্তুও 
ক্রমশ অবৃশ্ঠ হতে শুরু করেছে। সেটি" 
হচ্ছে বাড়ালী ছাত্র-ছাত্রীদের মগজের 
ঘিলু। তার পরিবর্তে তাঁদের মস্তক 
যে পবিত্র পদার্থ দ্বারা ক্রমাগত ভরে 
উঠেছে, তাতে করে সিন্ধি সার 
কারখানার লাভবান হবার কথা। 
কারণ, ফার্টিপাইজার হবার পক্ষে 
বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীদের মস্তিষ্কের মত 
আর কিছুই উপযোগী পদার্থ নেই। 
তাই ছেলে-মেয়েদের অভিভাবক 
খবরের কাগজে পাত্র চাই বা পাত্রী 
চাই বিজ্ঞাপন দেবার আগে আর 
একটি বিজ্ঞাপন দেন, সেটা হল গৃহ- 
শিক্ষক চাই। অথবা রাস্তায় বেরিয়ে 
তারা উটের মত মুখ বাড়িয়ে 1০19 
মার্কা সাইন-বোর্ড ছাড়াও আর একটি 
সাইন-বোর্ডের সন্ধান করেন। সে 
সাইন-বোর্ড কোচিং ক্লাশের | 
*_ একজন বাঙালী লেখক বলেছেন 
বাঙলাদেশে গৃহতৃত্য ও গৃহ- 
দেবতার পরেই স্থান হল গৃহশিক্ষকের ৷ 
আজকের দিনে গৃহদেখতা অনেক 
বাড়িতেই কুলুঙ্গীতে গা ঢাক! দিয়েছেন 
| আর কনিষ্ঠ করণিকদের পক্ষে গৃহ" 
ভৃত্য রাখা তো গৃহনির্মাণের মতনই 
বিলাসিতা । কিন্ত এমন কম বাড়িই 
আছে, যেখানে স্কুল কিংবা কলেজের 
পড়ুয়া আছে, অথচ গৃহশিক্ষক নেই। 
তাই কোন ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে 
কোন আত্মীয় বা বন্ধুবান্ধবের দেখা 
হলে প্রথম প্রশ্নটা অবশ্য ওহয় £ কি 
পড় ? কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্নটি £ কার কাছে 
পড়? 

বাংলাদেশের সংবাদপত্রের বর্ম- 
প্রার্থী ও , কর্মধালির বিজ্ঞাপনে 
গৃহশিক্ষক শব্দটির অনেকথানি স্থান 
জুড়ে থাকে। 

একদিকে যেমন কোন আই-এ ' 
ফেল বেকার যুবক থাকা-খাওয়ার 
বিনিময়ে কোন সন্াস্ত পরিবারে 'ভাই- 
বোনদের বিস্ভাদানেক স্বাধু সংকল্পের 
কথা ঘোষণা কুরান, অপরদিকে হয়ত 
কোন গৃহস্বামী তার চতুর্থ পঞ্চম ও 
যষ্ঠ শ্রেণীর কন্যাদের চৌকী দেবার 
জন্তু দৈনিক আড়াই ঘণ্টা ভিউটির 
সর্ভে কোন অর্ধ, বেকার গ্রাজুয়েট 
ছাত্রকে পচিশ টাকায় শিকার করতে 
চাঁন। 

বাংলাদেশে একদা গৃহজামাতারা 
গৃহদেবতার স্থান দখল 


* 


করেছিল, আজ গৃহশিক্ষকের! গৃহ- 
ভূত্যের স্থান দখল করেছে। দৈনন্দিন 
বাঙ্গার করে দেওয়া ও সপ্তাহান্তে 
রেশন আনা থেকে আরম্ভ করে 
ধোপার খাতা, মুদির হিসেব পর্য্যন্ত 
গৃহশিক্ষকের কর্তব্য কর্মের অঙ্গীভূত 
হয়েছে। শুধু তাই নয়, ছাত্রীর কোন 
বন্ধু বা বান্ধবীকে চিঠি পৌছে দেওয়া, 
ছাত্র ছাত্রীর নামে স্কুল বা কলেজ 
ম্যাগাজিনে গল্প এবং তাদের 
আত্মীয়ের বিবাহে তাদের নামে পদ্ভ 
লিখে দেওয়া গৃহশিক্ষকদের দায়িত্ব 
ও কর্তব্য বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। 
বাঙালীর বিবাহে লাল নীল কাগজের 
ওপর উ্ডটীয়মান পরী এবং প্রজা 
পতির ছবি সম্বলিত যে প্রীতি ও স্সেহ 
উপহারগুলি প্রকাশিত হয় খুব কম 
লোকই জানেন বাচ্চু, বুলু, হাছু, 
আশীর্কাদিকা, মেজ পিসীমা ইত্যাদি 
জন্মনামের অন্তরালে সেগুলির রচয়িতা 
এই গৃহশিক্ষকরাই | 


এডুকেশনের চেয়ে বাঙালী ছাত্র-, 


ছাত্রীদের আজ কো-এডুকেশনের 
দিকেই ঝৌক বেশী। এককালে 
অনেক উপন্থাস লেখা হয়েছিল,গৃহ- 
শিক্ষক আর ছাত্রীকে নিয়ে। অনেক 
অভিভাবকের অভাব নেই ধারা তার 
ছাত্রীর গৃহশিক্ষকের অন্ত খবরের 
কাগজে বিজ্ঞাপন দেন। ইকনমিক্সের 
ফমূলা অনুযায়ী এ বিজ্ঞাপনের খরচ 
তাঁদের জয়েন্ট কষ্ট। এই সঙ্গে পাত্র 
চাইয়ের বিজ্ঞাপনও' নিখরচায় হয়ে 
যায়। 
গৃহশিক্ষককে ‘বাবা’ এবং গৃহশিক্ষকের 
ছাত্রীর মাকে “মাসীমা' সম্বোধন, 
ছাত্রীর গৃহশিক্ষককে গ্রথম প্রথম 
মাষ্টার মশাই, তারপর স্তাকামির সুরে 
অমুকদা বলে হৃদয় কাপান আহ্বান, 
ভেজান দরজা এবং শান্তিপূর্ণ 
সহাবস্থানে পুর্ণ আস্থাশীল গার্জেন, 
ছানুস্থ মাষ্টার মশায়কে দেখতে যাবার 
অছিলায় ছাত্রীর মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে 
লেক কিংবা কোন পার্কে নিভৃত 
সাক্ষাৎ, তার পরের ঘটনা বাংল! 
ছবির পরিচালকই ভাল বলতে 
পারবেন। অবশ্য মোহভলের 
উদ্দাহরণও আছে। তা আর নাই 
বা শুনলেন। 

অবশ্য এখনও আর এক ধরণের 
গার্জেন আছেন ধারা ঘোর অঘোর- 
পেশ্থী। এঁদের বাড়িতে যদি কোন 
তরুণী ছাত্রী থাকে এবং গৃহশিক্ষক 
যদি অল্পবয়সী, ছোকরা হন ( অবশ্ত 
এক্ষেত্রে প্রাষ সকলেই চুল এবং দাড়ির 
*রং দেখে গৃহশিক্ষক ্যাপরেপ্ট 
করেন। অনেকে অবশ্য অল্পবয়সী 
ছেলেরা খুব উৎসাহ সহকারে পড়াবেন 
এই মনে করে তীদের কাজে লাগান ৷) 


এরপর শুধু ছাত্রীর মার 


তাহলে তাদের" টিউটর 


দর্পণ 


প্রাইভেট’ 
হলেও টিউশানি প্রাইভেটলি হয় ন!। 
যে ঘরে ছাত্রী এবং গৃহশিক্ষক পড়তে 
বসে সেই ঘরের দরজা তো খোলা 
থাকেই, এবং সে দরজার পাশে 
অনেক সময় বাড়ির গিরী বটি নিয়ে 
তরকারী কুটতে বসেন; কখনও বা 
সেই ঘরের এক কোণে বসে ছাত্রীর 
ভাইও ইতিহাসের পড়া মুখস্ত করবার 
আদেশ পায়। আর সে বাড়ির 
কর্তা মাঝে মাঝে চশমা খোঁজবাঁর 
আছিলা করে সে ঘরে ঢুকে সরজমিন 
তদন্ত করে যান । | 
পাবলিক সান্ভিস-কমিশনের হাত 
থেকে নিষ্কৃতি পাবার অন্য বাংলা- 
দেশের শিক্ষকেরা একদা সত্যাগ্রহ 
করেছিলেন কিন্ত গৃহশিক্ষকর্দের এই 
গৃহত্বামীর হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই৷ 
গৃহশিক্ষকরা যে কিছুই পড়াতে পারেন 


না, তাদের মনোবৃত্তি যে ক্রমশঃ ফাকি ' 


দেওয়ার দিকে আর তীর! যখন ছাত্র 
ছিলেন তখন কত কঠিন কঠিন 
ইংরেজী অক্লেশে গড়গড় করে লিখে 
ফেলতে পারতেন, তার তুলনায় 
এখনকার ছেলেরা যে কিছুই ইংরেজী 
জানেনা এই সব তথ্য নিয়ত শুনিয়ে 
তাঁরা গৃহশিক্ষককে চমৎকৃত করেন। 
কখনও কখনও রবীন্দ্রনাথের “ছাত্রের 
পরীক্ষার মত অভিভাবকও শিক্ষকের 
সামনে ছাত্রের পরীক্ষা নিতে শুরু 
করেন! তার ওপর কামাইর জন্য 
যে সুকৌশলে তারা মাইনে কেটে 
নেন, তাতে ভগ্রাংশের হিসাবে তীদের 
পারদর্শিতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ 
থাকে না। 
গৃহশিক্ষকের 
ভাঁকের আর অভিভাবকের সঙ্গে 
গৃহশিক্ষকের সম্পর্কটা এরকম ডায়া- 
লেকিটক্যাল বলে ধার! সবচেয়ে বেশী 
উপকৃত্ত হচ্ছেন তারা হলেন কোচিং 
ক্লাসের কতৃপক্ষ । একা একা' গৃহ- 
শিক্ষকের কোচিং নয়, রীতিমত ক্লাস 
খুলে সমবায় প্রায় শিক্ষাদান। 
প্রথম শ্রেণী থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সর্বোচ্চ শ্রেণী “সকলেরই পড়িবার 
সুবন্দোবস্ত'। মাইনে ও গৃহ- 
শিক্ষকের চেয়ে কিছুটা কম। 


সঙ্গে অভি- 


ফটোর দোফানে যেমন লেখা থাকে 
'দিবারাত্র ফটো তোলা হয়’, তেমনি 
এই কোচিং ক্লাসগুলোতেও দিবারাত্র 
ক্লাস হবার ঘোষণা বাটা থাকে। 

কো চিং ক্লাসগুলোঁর বিজ্ঞাপনে 
বলা হয় ‘পাস করিবার অভাবনীয় 
সুযোগ 1 এটাই হচ্ছে এযুগের মোদ্দা 
কথা। পড়তে আজকাল কেউই 
চায় না! চায় পাস করতে, এবং 
সুলভে পীঁস করবার বহু ফিকির এই 
বৈজ্ঞানিক ধুগে-আবিষ্কৃত হয়েছে । 
তার মধ্যে একটি হল এই কোচিং 
ক্লাস! " 


হবে এবং তা দিতে না 


শুক্রবার, ২১শে আগষ্ট, ১৯৫৯ 





সম্মাদক মহাশয় সমীপেযুন 


খাদ্য সঙ্কট ও বামগন্থী দল 


৮ই আগষ্ট শনিবার মুসলীম 
ইনষ্টিডুট হলে “দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ 
কমিটির সারা পশ্চিম বাংলার যে 
অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে তার থেকে 
সাধারণ মানুষের মনের মধ্যে নানা 
রকম প্রশ্ন দেখা দিয়েছে! গ্রামীণ 
ক্ষেতমজুর ও শহুরে বেকারদের 
উপযুক্ত মজুরিতে নিয়মিত কাজ দিতে 
পারলে 
বেকার ভাতার ব্যবস্থা করতে হবে, 
এটা অত্যন্ত স্তায্সসঙ্গত দাবী। কারণ 
সরকার ১৭॥০ টাক! মণ দরে চাউল 
সরবরাহ যদিও করে তবুও যারা 
বেকার তাদের নিকট এরই দাম 
যোগাড করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। 
কাজেই এই দাবীও থাস্ত আন্দো- 
লনের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত 
হওয়া উচিত বলে মনে করি, কিন্ত 
কম্যুনিষ্ট পার্টির এই দাবীর ভিত্তিতে 
আন্দোলন করবার কোন কর্ম্মস্থটী 
নেই কেন? বামপন্থী দল হিসাবে 
কম্যুনিষ্ট পাটি সব থেকে বড় দল। 
কাজেই তাদেরই দায়িত্ব সব থেকে 


বেশী হওয়া উচিত। কিন্তু তারা যদি 


এই ভাবে দাক্সিত্ব এড়িয়ে যেতে চাঁন 
তা হলে সাধারণ মানুষের আস্থা 
হারাবেন একথ! নিঃসন্দেহে বলা যায় । 
তারা এর বিরুদ্ধে নানারকম যুক্তি- 
তর্কের অবতারণা করতে চাইবেন, 
তবুও আমি শিক্ষিত বেকারদের 
কাছে অচ্থরোধ জানাচ্ছি, প্রবল চাপ 
সৃষ্টি করে এই দাবীকেও এ আন্দো- 
লনের অঙ্গীভূত করতে বাধ্য করুন । 


যেখানে উৎপাদন ব্যবস্থা ও বণ্টন 
ব্যবস্থা উভয়ই ক্রুটিপূর্ণ সেখানে চাল- 
কলগুলো জাতীয়-করণ করলেই খা্য 
সমস্তার সমাধান হবে না এটা অতি 
সত্য কথা, তবুও “সোস্তালিষ্ট ইউনিটি 
সেন্টারের” যুক্তিই সমর্থনষোগ্য, 
কারণ সরকার মালিকের দোষ দেয় 
আব মালিক সরকারের দোষ দেয়। 
কাজেই আন্দোলন করবার নির্দিষ্ট 
রাস্তা পাওয়া যায় না। সুতরাং 


আন্দোলন কর্ম্স্থচীর ভিতর এ দাঁবীটা- 


রাখা উচিত ছিল যে চালরুলগুলো 
জাতীয়করণ করতে হবে। কিন্ত 
ওঁ কর্মসূচীর ভিতর এ দাবীও নাই 


কেন? , এখন যদি সাধারণ মানুষ ' 


মনে করে এ সব কলওয়ালাদের সঙ্গে 
আগে থেকে পাকাপাকি ব্যবস্থা 
করে বসে আছে এবং এরই জন্তু এই 
দাবীর ভিত্তিতে আন্দোলন করতে 
রাজী নয়, তবে কি খুব ভুল করা 
হবে? এ সঙ্গে সাধারণ মানুষের 
মনে আর একটি প্রশ্ন দেখা দিয়েছে? 
এই সব দলগুলো দুর্নীতির টু'টি চেপে 
ধরে তাকে চিরদিনের মত শেষ 
করার পরিবর্তে তাকে বাঁচিয়ে রেখে 
তারই বিরুদ্ধে প্রতিবৎসর আন্দোলন 
করতে চায়। এটা যেন তাঁদের 


একটা স্থায়ী ব্যবসা । তাতে হয়তো! 


দলগত স্থার্থসিদ্ধ হয়, কিন্তু সাধারণ 
মান্গষের কোন উপকার হয় ন] ৷ 
মন্ত্রিসভার ভিতর যথেষ্ট ক্রটি 
রয়েছে এবং এরই জন্য সাধারণের 
দুঃখ-কষ্ট দিনের পর দিন বেড়েই 
চলেছে ।. এই ক্রট যদি তাদের 
ইচ্ছাকৃত না হয় তবে অযোগ্যতার 
পরিচায়ক নিশ্চয়ই | কাজেই এই 
মগ্রিসভার পতন হওয়া বিশেষ 
প্রয়োজন। স্থত রা ং এটা একটা 
অত্যন্ত স্তায়সজত দাবী। কিন্তু 
কম্যুনিষ্ট পার্টি যে সব দাবী তুলেছেন 
তাঁতে এ দাবী নেই কেন যে বর্তমান 
মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হবে?* 
সর্বশেষে এস, ইউ, সি এই আন্দোলন 
ব্যাপারে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে 
তা বিশেষ ভাবে শোষিত ও মেহন্নতী 
মানুষের অমর্থনষোগ্য বলে মনে করি) 
নিবেদন ইতি_ 
ধীরেন হালদার 
বনয়ারিবাদ 


মুৰ্শিদাবাদ 
সমাজবাদী দল এমনে 


গর্পণের ১০ই জুলাই 
সংখ্যায় “উত্তরপ্রদেশ থেকে” শীর্ষক 
একখানি লেখা সম্বন্ধে আমার দৃষ্টি 
আকৃষ্ট হয়েছে), তাতে একটু ভুল 


১৯৫৯ 


আছে। তারই সংশোধন মানসে 
কয়েকটি লাইন আপনার কাছে লিখে 
পাঠাচ্ছি। 


রর 
| 

পদ 

চন 


উক্ত লেখাথানির শেষ অনুচ্ছেদে = 


সমাজবাদী দলের ভাঙ্গনের সঙ্গে 
আমার নাম জড়ান হয়েছে । এতে 
আমি বিস্মিত প্রবং ছুঃখিত। এ 
ভাঙ্গনের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ 
নেই। তাছাড়া আমাদের দলটির নাম 
সোশ্তালিষ্ট পার্ট এবং লোহিয়া তার 
অন্যতম মুখ্যব্যক্তি। তথাপি অতি 
সংগত কারণেই, এ দলের নামটি 
“লোহিয়াজীর সমাজবাদী দল” বা 
“লোহিয়া দল” নয় । একথা আপনাদের 
হয়ত অজানা নেই। ভারত সরকার 
নিজস্ব কারণে (েঁটা কি তাঁরাই 
জানেন) আমাদের দলটিকে লোহিয়া 
সোস্তালিষ্ট পার্ট বলে আখ্যা দিয়ে 
আসছেন। আমাদের ওজর আপত্তিতে 
কর্ণপাত করেন নি। দেশের অনেক- , 
গুলো কাগজ-ও নিন্দে এই আখ্যাই 
গ্রহণ করে চলেছেন। অথচ নেহরু 


কংগ্রেস বা গঙ্গাশরণ পি, এস, পি, 


কেউ বলেন না। আপনারাও এ 
ব্যাপারে এতটুকু স্বাধীনতা রক্ষা 


করতে পারলেন না দেখে "আমি " 


দুঃখিত । 
আমার এই কথা কয়টি আপনার 


পত্রিকায় প্রকাশিত হলে আমি কৃতজ্ঞ ফিশ 


হব। ধন্যবাদাস্ে, 
জ্যোতি চন্দ জোয়ারদার Iz 


শুক্রবার, ২১শে আগষ্ট, ৯১৫৯ 


ছাত্রসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রথম অন্থু- 
“" প্ররণা আমরা পাই অক্সফোর্ড ও 
কেত্বিজ বিশিবিষ্ভালয় হইতে। এ 
ৰ কেন্জ্স্থল হইতেই ছাত্রসংঘ প্রতিষ্ঠার 
মহৎ অনুপ্রেরণা বিভিন্ন দেশে ছভাইয়া 
পড়ে। ইংরেজের রাজত্বকালে 
আমাদের দেশে এই সমস্ত ছাত্রসংঘ, 
তাহাদের অস্তিত্ব অত্যন্ত গোপনে 
» বজায রাখিয়া চলে। এই ছাত্রণংঘ 
হইতেই রা জনৈ তিক আন্দোলন 
আমাদের দেশে পুষ্টি লাভ করে এবং 
ইংরেজের বিরূদ্ধে আন্দোলন চাঁলাইয়া 
যায়। তখনকার ছাত্রসংঘের কার্য 
বিভিন্নমুখী হইতে পারে নাই। 
আধুনিক ছাত্রসংঘের গুরুত্ব অনেক 
বেশী। ছাত্ররা স্কুলজীবনে ছাত্রসংঘের 
পরিচয় পায় না। কলেজে পদার্পণ 
করিয়া ছাত্রসংঘের “পরিচয় পাইয়! 
প থাকে । দৈনন্দিন জীবনে পড়ার 
সময় ছাড়া ছাত্রের! সংঘের কিছুটা 
পরিচয় পাইয়া থাকে পাড়ার মাধ্যমে | 
জ্ঞান আহরণ উপযোগী : বৈচিত্র্যময় 
অনুষ্ঠান তাহাদের মাধ্যমে খুব কমই 
_ অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রসংঘ বলিতে আমর! 
বুঝি যে সংঘ ছাত্রদের দ্বারা গঠিত 
এবং ছাত্রদের দৈনন্দিন শিক্ষাচর্চার 
নির্দিষ্ট গণ্ডি ছাডাও শিক্ষায়তনে 
অবস্থান কালে তাহাদের মধ্যে বিভর্ক- 
মুলক, সংস্কৃতিমূলক, প্রবন্ধমূলক ও 
অন্তান্ত বুদ্ধি-বৃত্তি উন্নয়নমূলক আলোচনা 
_পরিবেষণ করিয়া থাকে । শিক্ষাচর্চ্চ 
ছাড়াও এই সমস্ত বহুমুখী জ্রানো- 
এ্ক্ীযের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। 
আশ্চর্যের বিষয় এই যে স্কুল-জীবনে 
যখন হ্দয়ের সহজাত সুকুমার বৃত্তি- 
গুলি কোমল ও সংঘমের উপযোগী 
থাকে তখন আমাদের জ্ঞানোম্মেষের 
সুযোগ দেওয়া হয় না। কাজেই 
কলেজে প্রবেশ করিয়া আমরা ছাত্র- 
সংঘের উঙ্গেশ্ত উপলব্ধি করিতে পারি 
না? কলেজের ন্যায় স্কুলেও ছাত্রমংঘ 
প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেওয়া উচিত। 
শিক্ষার একট! প্রধান উদ্দেশ্য হইল 
আমাদের মধ্যে মানবীয় শিক্ষার 
উন্মেষ গ্রাগাইয়া তোলা। পুঁধিগত 
বিদ্যা ও মানবীয় শিক্ষার সংঘবদ্ধ 
[নলাভেই শিক্ষার সম্পূর্ণত! আসে । 
ছার্রসংঘের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে 
এঁক্যবোধ, স্বাবলম্বনশক্কি, সহযোগিতা, 
হান্ুভূতি ও তৎপরতা জাগে। 
ছাত্রসংঘের মাধ্যমে আমরা যে শিক্ষা 
ও অভিজ্ঞতা লাভ করি তাহাকে 
পুঁথিগত বিস্তার পরিপূরক হিসাবে 
পরিগণিত করা যাইতে পারে। 
কাজেই . ছাত্রসংঘের নীতি ও মুল 
লক্ষের সঙ্গে ছাত্রজীবনের উদ্দেশ্য ও 
লক্ষ্যের সম্পর্ক খুবই নিবিড় । 


*ছাত্রসংঘের মৌলিক আদর্শের 


বিমান ভট্টাচার্য 


দিক হইতে বলিয়াছি। ছাত্রসংঘের 
সাধারণ সম্পাদকেন্ট অভিজ্ঞতায় 
বুঝিয়াছি যে বতমানে ছাত্রসংঘ 
ইহার মৌলিক আদর্শ হইতে ক্রমশঃই 


- বিচ্যুত হইতেছে । এই ক্রম-বিচ্যুতির 


জন্য কতকগুলি কারণ উল্লেখ করা 
যাইতে পারে। প্রথমতঃ কলেজে 
পর্দা্পণকারী ছাত্রদের মধ্যে ছাত্র- 
সংঘের মূলগত উদ্দেশের ধারণা অস্পষ্ট 
থাকে । ইহার কারণ হিসাবে বলা 
যায় যে তাহারা কলেজে প্রবেশের 
পূর্বে ছাত্রসংঘের কোন পরিচষ পায় 
নাই। দ্বিতীয়তঃ কলেজে ছাত্রসংঘের 
পরিচালনার ব্যাপারে বা কার্য সহ- 
যোগিতা প্রকাশের জগ্তে ভাল ছেলেরা 
কখনও আসে না। তাহাদের 
‘দৈনন্দিন বিস্তাচৰ্চার সঙ্গে সঙ্গে 
তাহার! ষদি কিছু সময় কলেজের 
ছাত্রসংঘের কার্যে ব্যয় করে তাহা 
ছাত্রসংঘের পক্ষে মলজনক হয় এবং 
ইহা তাহাদের লেখাপড়ার পক্ষে 
ক্ষতিকর হয বলিয়া মনে হয় না। 
ছাত্রসংখের কার্যে অংশগ্রহণকে 
তাহারা শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে ধরিয়া 
লইতে পারে। কারণ ছাত্রসংঘের 
মাধ্যমে এঁক্যবোধ, শ্বাবলঘ্বন শত্তি 
সহযোগিতা ও নেতৃত্বের বিকাশ 
সহজেই ঘটিয়া থাকে৷ অনেক সময় 
দেখা গিয়াছে যে ছাত্রসংঘের মাধ্যমে 
‘যে সমস্ত ছাত্রের মধ্যে উপরিউক্ত 
গুণাবলীর প্রকৃত শ্ষুরণ হইয়াছে 
তাহার! ভবিষ্যতে নিজ নিজ দেশের 
নেতৃস্থানীয় পদলাভে সমর্থ হুইয়াছে। 
উদ্দাছরণস্বকপ বলা যাইতে পারে যে 
মিংহলের প্রধানমন্ত্রী মিঃ বন্দরনীয়েক 
১৯২৩ সালে অকাফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় 
ছাত্রসংঘের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। 
তিনি ছাত্রাবস্থায় এ পদে যথেষ্ট সুনাম 
অর্জন করিয়াছিলেন । আবার, ব্র্গ- 
দেশের রাজনৈতিক পটভূমিকার 
নায়কদের মধ্যে মিঃ উ-বা-সো ও 
মিঃ থাকিন্‌হু রেঙ্ুনবিশ্ববিস্তালয় 
ছাত্রসংঘের কর্ণধার 'ছিলেন। ইহা 
সহজেই দেখা যায় যে এই ছাত্রসংঘ 
ছাত্রজীবনে কি গুরুত্বপূর্ণ স্থান 
অধিকার করিয়া থাকে এবং উহার 
সুস্থ, সাবলীল পরিবেশ শিক্ষার ও 
ব্যক্তিত্বের বিকাশকে কিবপে সহায়তা 
করে। তৃতীয়তঃ আমাদের শিক্ষা- 
মানের দ্রুত অবনতি দেখা যাইতেছে! 
আমাদের স্কুল ও কলেজের ফলাফল 
এত খারাপ ষে অধিকাংশ ছাত্ররা 
দৈনন্দিন বিস্তাচৰ্চার গণ্তির বাহিরেও 
যে অনেক কিছু জানিবার আছে 
এবং এঁ সমস্ত জিনিষ যে জীবনে 
ভবিষ্যতে কোন এক সময়ে কার্য 
আসিতে পারে তাহা তাহারা চিন্তার 
অবকাশ পায় না! অন্তদ্িকে এই 
দলীঘ ছাত্রদেব সংখ্যা এত বেশী 


দপ্‌প 


/ - জীবনের প্রস্ততি ক্ষেত্রে 


ছেলেরা ছাত্রংঘের কার্য্ে 
আসিতে সাহস করে নাঁ। তাহাদের 
মধ্যে ওক্যবোধ, সহযোগিতা, সহামু- 
ভূতি কখনও জাগে না। এই সমস্ত 
দোষগুলির প্রতিকার করিতে হইলে 
স্কুলজীবন হইতেই ছাত্রসংঘ প্রতিষ্ঠার 
সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন 1. ইহার সঙ্গে- 
আমাদের শিক্ষামানের উন্নতির প্রয়োজন 
আছে। কারণ শিক্ষামানের উন্নতির 
সঙ্গে বাহক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত হইবে 
এবং অনেক নতুন জিনিষ গ্রহণ 
কবিবার ও জানিবার আগ্রহ জন্মিবে। 
চতুর্থতঃ কলেজ ছাত্রদের মধ্যে বর্তমানে 
খুবই বিভেদপরায়ণতা পুষট্টিলাভ 
করিয়াছে। এই বিভেদপরায়ণতা 
বিশেষভাবে দেখা দেয় কলেজ ছাত্র- 
সংঘের নির্বাচনের সময় | নির্ধা- 
চনের অনেক আগেই ছাত্ররা আপন 
আপন দল স্থাষ্ট করিয়া থাকে । 
তাহাদের নীতিও থাকে ভিন্ন ভিন্ন । 
কিন্ত দলীয় নীতির মধ্যে কয়েকটি 
নীতি খুবই . খারাপ লাগে। অনেক 
সময় দেখা যায় যে নির্বাচন-প্রার্থী 


ভাল 










:--) অধ্যক্ষ শ্ীহোগেশচন্্র বোষ, এম-এ, 
: 5] আয়ৰ্ব্বে দশারী, এফ-সি-এস (লণ্ডন), 


" এস-পি-এস (আমেরিকা), ভা: 


অধ্যাপক? 





তাহার দলীয় ছাত্রবন্ধুদের একক 
ভোটের নির্দেশ দেন। প্রার্থী নিজেও 
একক ভোট দিয়া থাকেন । এখানে 
নির্বাচনের মুল উদ্দেশ্যই বার্থ হয। 
প্রার্থী এইটুকু সত্য উপলব্ধি করিতে 
পারেন না যে আজ তিনি অন্ত প্রার্থী- 
দের ষে'কয়েকটি ভোট হইতে বৃঞ্চিত 
করিতেছেন আগামী দিনে তাহাকে 
তাহাদের সঙ্গে সহযোগিতা ও সন্তাব 
বজায় রাখিয়া ছাত্রসংঘের কা জ 
করিতে হুইবে। এই প্রকার ভোটে 
যে সব নির্ব্বাচন হইয়! থাকে ভ্লেখানে 
বহু সুযোগ্য প্রার্থী নির্বাচন হইতে 
বঞ্চিত হন। মনে যদি গণতান্ত্রিক 
নির্বাচনের এই ছবি থাকে তবে 
ভবিষ্যত ভারতের নাগরিক হিসাবে 
তিনি তাহার যথার্থ প্রয়োজনীয়তা 
কিরূপে প্রকাশ করিবেন? যদিও 
সামান্য কলেজ নির্ববাচনেব উপর ভিত্তি 
করিয়া এত সমস্ত কথা বলিতেছি 
তবু জাতীয় জীবনে এই নীতি বিগহিত 
কাৰ্য্যাবলীর প্রতিক্রিয়াকে অস্বীকার 
করার উপায় নাই। কাজেই এই 
সমস্ত বিশদভাবে পৰ্য্যালোচনা করিলে 
দেখিতে পাই যে ছাত্রসংঘ ইহার মূল 


আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইতেছে। 





বিশ্ববিদ্যালয় ছাঁত্রসংঘের 
দায়িত্ব ও ভুমিকা 

বিশ্ববিগ্ভালয় শিক্ষাক্ষেত্রের সর্ব্বোচ্চ 
শিখরে প্রতিষ্টিত। শিক্ষার গৌরব 
বৃদ্ধির দায়িত্ব ইহার উপরই ন্যস্ত। 
বিভিন্ন সভ্য দেশের শিক্ষাদীক্ষার 
সঙ্গে বিশ্ববিদ্ভালয়ের যোগাযোগের 
মাধ্যমেই আমাদের দেশের শিক্ষা, 
সংস্কৃতি ও ভাবধারার আদান-প্রদান 
একদিকে সহজতব হয়। বিশ্ববিষ্যা- 
লয়ে ছাত্রসংঘ আছে। শিক্ষার 
ক্ষেত্রে যেমন ইহার দায়িত্ব, ভূমিকা 
খুবই গুরুত্বপূর্ণ তেমনি এঁ ছাত্রসংঘের 
দায়িত্ব ও ভূমিকাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 
বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসংঘের সুস্থ ওপনির্মল 
পরিবেশ অন্তান্য ছাত্রসংঘের দায়িত্ব 
ও ভূমিকার উপর বিশেষ “প্রভাব 
বিস্তার করে। কিন্তু ছাত্রসংঘের 


সাধারণ সম্পাদক হিসাবে আমি যে 


অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি তাহাতে 
আমার মনে এই ধারণাই জন্মিয়াছে 
যে কল্সিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র- 
সংঘের কাধ্যাবলীর মধ্যে কোন প্রকার 


একতা ও দায়িত্ববোধ নাই। 
বিশ্ববিস্তালয় ছাত্রসংঘ অশেষ দল 
( শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়) 









বিচ্যুতির কারণ 
উপরিউক্ত কথাগুলি আমি ছাত্রদংঘের 
নীতিগত ও শিক্ষামূলক প্রয়োজনীয়তার 


ষে নির্বাচনে তাহারাই প্রভাব বিস্তার _ 





করে বে শ্ী। তাহাদের প্রভাবে 





আজকের মান্ুয় “পোকার? 
(2০9: ) খেলোয়াড় বিশেষ । 
পোকার খেলোয়াড়ের মত সে তার 
বাজী বাড়িয়েই চলেছে যতক্ষণ না 
তার ব্যাঙ্কের টাকা, বাড়ীঘর, চাকুরী, 
জীবন--সব কিছু হারিয়ে যাচ্ছে। 
তাই তার অনিশ্চয়তাও ক্রমে ক্রমে 
ভয়ানক হয়ে উঠছে। তাকে জয়ী 
হতেই হবে_এই তার ভাবনা । 
কিন্তু এরকম কোনু নিশ্চয়তা তার 
কাছে নেই যে, তারু তাস কিংবা 
তার ট্রাতুরী তাকে সব কিছু দ্বিধা 
থেকে মুক্তি, দেবে । 

জ্যোতিষ শাস্ত্রে তার যদি বিশ্বাস 
থাকতো তাহলে সে তার সমস্ত 
দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্তি পাবার জন্ত 
দৈবজ্ঞ বা! কোন গণৎকারের শরণা- 
পর্ন হোত এবং অন্ুনয়ের সুরে জানতে 
চাইতো তার জয়ের খবরটুকু। কারণ, 
তার ধারণা তার খেলার ফলাফল বা 
পরিণাম-ভাগ্য আগে খেকেই ঠিক 
করে রেখে দিয়েছে। 

-কিন্ত বিপদ হয়েছে (হয়ত বা 
হয় নি) আজকের মানুষ ঠিক 
দৈবল্পের অনুরূপ কুসংস্কারাচ্ছন নয়) 
সুতরাং তান ভবিষ্যৎ জানবার জন্তে 
সে বিদ্বান ব্যক্তিদেরই শরপাপন্ন হবে। 
সে সমাজতত্ববিদ বা Psychia- 
€01969এর কাছে জানতে [চাইবে 
প্রকৃত সমাজ কবে তারা পাচ্ছে? 
সে সমাজকে কি তাঁরা যথাসময়ে 
তাদের রক্ষার্থে পাবে? সে ষো 
জানতে চায় তার নিশ্চয়তা এ সমাজ- 
তত্ববির্দের দল যখন দিতে পারবে 
না, তখন সে এতিহাসিকের কাছে 
এসে প্রশ্ন করবে--এই অন্দর 
পৃথিবীতে মানব" জাতির যে প্রথম 
আবির্ভাববসে কাহিনীর পরিণতি 
কি দাড়িয়েছে? আজ মান্থষের 
সামনে যে অচলতার স্থষ্টি হয়েছে 
সেটা শুধু আজ নয় এর আগেও 
সেই অচলতার সামনে মানুষ পড়েছে । 
কিন্তু আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রভাবে 
সেকথা মানুষ ভুলতে বসেছে। 

» মানুষের আজকের চণবার রাস্তাটা 
নতুন নয়। পথচলার নিয়মগুলো 
সেদিন যেমন মানতে হোত, আজও 
তেমনি মানতে হয়। তবে প্রভেদ 
হচ্ছে সেদ্দিনকার মানুষ হয়ত গরুর 
গাড়িতে চড়তো কিংবা! পায়ে হাঁটতো । 
সেই কারণে ভূপ্প পথে চললেও 
দুর্ঘটনা, তেমুন মারাত্মক* হোত' না । 


কিন্তু আজকের দিনে সে পথে, 


ঘণ্টায় আশী মাইল বেগে চলতে 
চলতে যদি পথ ভুল হয় তবে বড় 
রকমের বিপর্যয় অবশ্ুম্তাবী। 
নিয়ম তেমনি অপরিবতিত* 
আছে। রাস্তাও বদলে যায় নি 
তবে আন্বকের মানুষের মনে একটা 
প্রচণ্ড আল্মস্তরিতা জেগেছে যে, 


আনন্ভ জে টয়েনবী 
অনুবাদক : ‘তন্ময় বাগচী 


কলকজা বা আধুনিক যন্ত্রযুগের প্রভাবে 
সে তাদের পূর্ধবপুক্ষদের চেনে অনেক 
এগিয়ে গেছে। 

জ্ঞানের একমাত্র লক্ষণ যাস্ত্রিক 
দক্ষতা বা বেঁচে থাকার প্রধান 
( কিংব| একমাত্ৰ ) অবলম্বন সেটা 
কেউ প্রমাণ করতে পারে নি। 
প্রাচীন কালে যেসব সভ্যতা নিজে- 
"দের যাগ্ত্িক নিপুণতায় মুগ্ধ করেছিল 
সেই তিহ্বলতা। তাদের মৃত্যুর দিকে 
এগিয়ে নিয়ে গেছে। এই গতির 
পরিবত'নে তারা হয়ত বাঁঠচতো কিন্ত 
যন্ত্রের উন্নতি সাধন চূড়ান্ত লক্ষ্য 
বিশ্বাস করে সেই সংকীর্ণ ক্ষেত্রে 
মনকে কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টায় তা 
সম্ভব হয় নি। 

ইতিহাস আমাদের একটা শিক্ষা 
দেয় যে পাখিব সফলতা নেহতিই 
মূল্যহীন । একুশটি সভ্যতার ইতিহাস 
ভালো করে লক্ষ্য করলে একটা 
সত্য উপলব্ধি হয় ষে স্থষ্টির মধ্যে 


' যৃতদিন". গতি থাকবে সংস্কৃতি সু 


থাকবে। প্রাকৃতিক আবহাওয়ার 


'জন্তে, মানুষ দেশাস্তরিত হওয়ার ফলে 


বা আতাস্তরীণ পরিবতনের ফলে 
যখনই কোন সংকট দেখ! দেয়__ 
সংস্কৃতি যদি সেই সংকটের মধ্যেও 
নতুন পথের সন্ধান দিতে পারে তাহলে 
সেই সংস্কৃতি বন্থমূল্য। যে সভ্যতা 
নিজের সমস্তা সমাধানের শেষে বিশ্রাম 
নেয় বা নতুন সমস্তার কোন নতুন 
সমাধান করতে পারে না তাহলে 
সেই সভ্য তাঁর ভবিষ্যৎ রীতিমত 
সংকটজনক । 

যন্ত্রের ওপর প্রভুত্বলাভই মানুষের 
অচলাবস্থার কারণ। যস্ত্রের ব্যবহারিক 
প্রয়োগ যেভাবে মুগ্ধ করেছে, যে 
ব্যাপক সৃষ্টিমূলক কাজ পৰ্যন্ত অব- 
হেলিত হয়েছে, অথচ এগুলোই 
আমাদের বেচে থাকার অন্যতম সহায় 
তা অশস্বীকাব করা যায় ন! ! পুতুল 
পুজোর দিকে মানুষের যেমন আকর্ষণ, 
ঠিক তেমনি নিজেদের. ফেলে-আসা- 
দিনের গৌরব-গাথা পুজো করবার 
মনোবৃত্তি স্থষ্টিশক্তির সমস্ত উৎসকে 
শুকিয়ে ফেলে । এর অন্ত নাম হচ্ছে 
স্বার্দেশিকতা | ূ ll 

আজ মানুষের সামনে যে সংকট 
তার "অন্যতম কারণ নিজেদের. 
জাতিকে, পতাকাঁকে ও অতীত 
ইতিহাসকে পুজো করবার শিক্ষা ৷ শুধু 
ঈশ্বব পুজোই মানুষের. উচিত! যিশুর 
প্রথম অনুজ্ঞা ব্যক্তি ও সমাজের 
আত্মবিকাশের প্রথম নিয়ম-_এইনিয়ম 
ভঙ্গত! ও অভ্রীতকে গরিমার প্রতিমা 
করে তোলার মধ্যেই সব নিক্ষলত 
লুকিয়ে আছে। ' 

স্বাদেশিকতা হালের আমদানী । 
ফরাসী বিপ্লবের আগে এর কোন 
চিহ্ন পাওয়া যায় ন! ৷ যে সময় মানুষ 


দর্পণ 


ইতিহাসের শিক্ষা ৪ আধুনিক মানুষ 


অত্যন্ত আস্তরিকভাবে ভগবানের 
পুজো করতো তখন রাষ্ট্রের আম্ুগত্য 
স্বীকারের পরিমাণ আজকাল সহরের 
শাসন ব্যবস্থা যতটুকু মানুষ স্বীকার 
করে--তারই সমতুপ। আজকের 
“মত সেদিনও মানুষ ভোট দিয়েছে, 
ট্যাক্স দিয়েছে__কিন্ত মনের বিবেক- 
বুদ্ধির ওপর রাষ্ট্র তার আধিপত্য 
১ ব্রিস্তার করতে গিয়ে বার বার বিফল 
হয়েছে । 
আছ ধর্ম স্বাদেশিকতাকে নিজের 
জার়গ! ছেড়ে দিয়েছে । তবু একথা 
অনস্বীকার্য যে এই পরিবর্তন অত্যন্ত 
নিরুষ্ট। নতুন ধর্মভাবের যুক্তিসিদ্ধ 
পরিণাম উপলব্ধি করে হিটলার আর 
মুসোলিনী ঘোষণা করে ছি লে ন_ 
মানুষকে সমগ্রভাবে রাষ্ট্রের আনুগত্য 
স্বীকার করতে হবে। তারা দু'জনেই 
চেয়েছিলেন তাদের দেশবাসীর! 
প্রাচীন কালের গৌরবগাথার নিয়মিত 
পুজে| করবে । তারই প্রচেষ্টা হিসাবে 
মুসোপিনী রোমান সামাজ্যের গৌরবের 
সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন ইটালীকে ; আর 
হিটলার করেছিলেন পূর্বপুরুষদের 
দেবতাদের পুনরুজ্জীবিত। এই ভুল 
ধারণাকে তাদের সঙ্গে দেশবাসীও 
মেনে নিয়েছিল । 
আজ রাষ্ট্রোন্মত্ততা স্বীকার্য কিন্ত 
এই উন্মত্তত৷ একটা বিশেষ পৌত্তপি- 
কতা। মানুষের আজকের সমন্তা 
বিজ্ঞান সমাধান করতে পারার 
ধারণাও পিছনদিকে ফিরে তাকানোর 
নামান্তর ৷ 


সমাজের কাছে যন্যুগ একটা 
সমস্তা সৃষ্টি করেছিল সত্যি, কিন্ত 
বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তার 
দীপ্ত উত্তরও সমাজ দিয়েছে? আর 
এই উত্তর সত্যি ষথার্থ উত্তর। তবু 
আজ মানুষের সামনে যে সমস্তা দেখা 
দিয়েছে বিজ্ঞানের পরীক্ষার মধ্যে 
তার সমাধান পাওয়া যাবে না। 
সমস্তাগুলো নৈতিক-_বিজ্ঞান তার 
সম্পূর্ণ বিপরীত ৷ 


সস ১৯৪৮ সালের দাম্ভিক আহ্বান- 
বাণীর মধ্যৈ অস্পষ্টতা নেই; তবু 
তার মধ্যে যে প্রশ্ন "বোঝা যায় সেটা 
হচ্ছে--বিজ্ঞানের কাছ থেকে মানুষ 
যে জড়শক্তি পেয়েছে তা কাজে 
লাগাবে কি করে? এই প্রশ্নের 
উত্তরের জন্তে যদি অতীতের বৈজ্ঞানিক 
জ্ঞানের ওপর নতুন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান 
চাপিয়ে দেওয়া যায়, তাহলেও উত্তর 
পাওয়া যাবে না। মাঝ থেকে মানুষ 
নিজেকে চরম হর্গতির দিকে টেনে 
আনবে! পুরোনো সমস্তা সমাধানের 


চেষ্টায় নতুন সমস্তার দাঠি মেটানে। [| 


সব সময় সম্ভব নয়। যদিও অনেক | 


ক্ষেত্রে আগ্রহটা এই পথেই আত্ম- 
প্রকাশ করে। 





শুক্রবার, ২১শে আগষ্ট, ১৯৫৯ 





পলিনেশিয়ার অধিবাসীরা নৌ" 
বিদ্যায়, এস্কিমোরা মাছ ধরায়, 
স্পার্টারা যুদ্ধে এবং যাষাবর জাতির! 
ঘোড়া-সংঘত বিস্তায় যথেষ্ট নিপুণ ছিল 
না শুধু, নিজেদের কর্মনৈপুণ্যের ওপর 
নির্ভরশীল, ছিল । নতুন প্রশ্ন যখন 
দেখা দিল, নতুন সমস্তা যখন উদ্ভব 
হোল--তখন নতুন করে উত্তর বা 
সমাধান খুঁজে পেলনা তারা । ফলে 
তাদের সংস্কৃতির চিন্তমাত্র রইল না। 
ইতিহাসের পাতায় দেখা যায় যে- 
সভ্যতা ধর্মদমত্ততাকে বাঁচাবার 
অবলম্বন করেছে তারই পতন ঘটেছে 
বার বার । সামরিক বিজয়ে যে 
সমস্তার উদ্ভব সামরিক নিপুণতার 
মধ্যে তার সমাধান নেই । শালিমেন, 
তৈম্যুর বা এথেন্সের অত্যাচারীরা 
বৃটিশ প্র্যান্টা জোনেটরা শুধু 
রণমদমত্ততায় পারদর্শা ছিল এবং 
এই শক্তি দিয়েই জীবনের সব 


দর্পণ . 


সমহ্যার সমাধানের চেষ্টা করতো! 
কিন্তু এই শক্তিই তাদের চণ্রম পতন 
ঘটিয়েছে । টু 
জীবনের পথ জটিলতায় পূর্ণ 
সব সফলতার একটি উপায় খুঁজে , 
পাওয়া সম্ভব নয় । নতুন প্রশ্ন, নতুন 
সমস্তা--নতুন করে সমাধান খোজে ২ 
মামুষযেব কাছ থেকে । কিন্ত মানুষ 
স্বভাবতঃ আলসে প্রকৃতির ৷ পুরোনো 
সমস্তার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত নতুন 
প্রশ্নকে সে প্রাধান্ত দিতে রাজি নয় 
সহজে] সেই কারণে আজকের 
মানুষের পক্ষে বিশ্বসমন্তার কোন * 
জড়বাদী সমাধান খুঁজে বের করবার 
আশ! ত্যাগ করা সহজ নয়। মন 
বৈহয়িক উন্নতির দিকে নিবিষ্ট থাকার 
সময় অন্ত ক্ষেত্রে অনেক সুফল পাওয়া 
গেছে। এই নিবিষ্টত! সমুন্্কে শাত্ত 
করেছে, ঝড়কে দৈনন্দিন প্রয়োজনে 
( শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 


২৯ এ 


নির্ভীক সচিত্র সাপ্তাহিক মতবাদ সাময়িক 
€ মাত্র এক বৎসরের মধ্যে দর্পপের অসামান্য সাফল্য বাঙ্গালা 


ইাতহাসে অভূতপূর্ব । 


দর্প'ণের এই জনপ্রিয়তা ও সাফল্যের মুলে রয়েছে তার এই 


বৈশিষ্ট্যগনল - 


উদর্পণ দলানরপেক্ষ সংবাদপন্ন। দর্পণ কোন পঃজিপাঁতর উপর 
নির্ভর করেনা । দর্পণ বাদ্ধজীবী 'িম্নতর শ্রেণির স্বার্থের 
'মুখপন্র। চিন্তাশশল বাঙ্গালশীর আত্মপ্রকাশের জন্যই দর্পপের 


জল্ম। 


গাঁবাভন্ স্বার্থের পাকেচকে পড়ে যেসব সংবাদ অন্যত্র প্রকাশিত 
হতে পারেনা অথচ যা প্রত্যেক চিন্তাশীল নাগারকের জানা! 
অত্যাবশ্যক দর্পণ সেসব সংবাদ 'িনভরগকভাবে প্রকাশ করে! | 

উদর্পদ গত এক বৎসরে যবানকার অন্তরাল থেকে যেসব গর্ব 
পূর্ণ সংবাদ প্রকাশ করেছে এবং যার ফলে বেপরোয়া দুস্কৃতজ্চ. 
কারণরা দর্পণের বিরুদ্ধে বিষোল্গার করেছে তার থেকেই 
গণজশীবনে দর্পণের অপাঁরহার্য ভূমিকার দাব' প্রাতাষ্ঠিত। 

ও চিন্তাশীল পাঠকের সহায়ক হতে পারে এমন রাজনৈোতিক, 
অর্থনোতক, সাহত্য, শিল্প ও সঙ্গীত সম্পার্কত বিষয়ের!" 
কের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। | 


€@ উপর দর্পণ সময়োচিত প্রবন্ধ প্রকাশ করে। 
দর্পণের গ্রল্থ-স'মালোচনা বিভাগ ইতিমধ্যেই চিন্তাশীল পাঠ- 
উিশরেম্ত চৰ সমালোচক শোঁভিক নিয়মিতভাবে দর্পণে চিত্র 


ি সমালোচনা করে থাকেন। 


কলকাতার প্রত্যেক সংবাদপত্র বিক্রয়ের স্টলে দর্পণ পাওয়া যায়। 


দর্পণের চাঁদার হার 
বার্ক -_ বারো টাকা 
ষান্মাসক-- ছয় টাকা 
ব্রিমাঁসক -- তিন টাকা 


: দর্পণ নিয়ামত পেণঁছুবে। মাসান্তে মূল্য মাত্র এক টাকা 
আপনার দরজা থেকেই দর্পণের লোক সংগ্রহ করে আনবে। 
54500555049 

| - - 
্‌ 

ৃ 





১০৩০০০৪০৩৬৪ ৪৯৯৪০৪৮০৪৩৪১৪৪০৪০৬৪৭৬৪৪% ওত 


০০০০৫৫৫৫৫৫৭ 





- (| 







পাস সস OTP 


বার, ই৯শে আগষ্ট, ১৯৫৯ 


রবীন্দ্রনাথ ১৯৪১ সালের ২২শে 
শ্রাবণ মারা*গিয়েছিলেনা ' জম্মে- 
fe 
ছিলেন সালের ২৫শে 
বৈশাখ । ১৮৫৭ সালকে ৩ বছর পিছে 
রেখে জন্মানো এবং ১৯৪২-৪৩ সালকে 
এক দেড় বছর সামনে রেখে মরে 
যাওয়া খুব সহজু নয় । কোনটাতেই 
ফুনুযের হাত নেই বলা হয কিন্ত 
টন" হাত ছিল বলে মনে হতে 
"চায় । জাতীয় অভ্যুখানের ছুটি 
যুগাস্তকারী ঘটনা দিয়ে রবীন্দ্রনাথের 
জন্ম ও মরণ ঘেরা রয়েছে! জন্মেতে 
খৃতটা না হোক, মরণে রবীন্দ্রনাথ 
যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। আরও 
পাঁচ বছর বেঁচে থাকা কিছুই আশ্চর্য্য 
ছিল না। কিন্তু আর পাঁচ বছর বেঁচে 
থাকলে অনধিকার প্রবেশ না হোক 
অনধিকার বাচনের দায়ে তিনি অভি- 
যুক্ত হতেন। ঠিক সময়ে রবীন্দ্রনাথ 
সরে গিয়েছেন। *৪২এ আগষ্ট বিপ্লব 
এ মন্ত্র, জীবনের মূল্যবোধের 
যুগান্তর এবং আরও যা সুরু তার 
শেষ হতে দেরি আছে৷ . 
রবীজ্নাথের আশি বছর 
শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর যুগ। 


১৮৬১ 


এই আশিবছরে শিক্ষিত মধ্য-. 


বিত্ত বাজালী নির্দিষ্ট রাষ্ট্রিক 
আর্থিক পরিবেশে গড়ে উঠেছে, 
এবং অবশেষে যে রাষ্ট্রিক 
আৰ্থিক পরিবেশে গড়ে উঠেছিল 
বেড়ে উঠেছিল, সেই পরিবেশ 
থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টায়, 
নিজেকেও সে ভেঙ্গে ফেলেছে, 
একপ্রকারের আঁস্মখাতনের 
অনুশীলন করেছে। 

“ অপরের রাষ্ট্রিক আখিক 
,আন্টিবেশ। অতএব শিক্ষিত 
অধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পরবশ্যভার 
সর্তে গড়ে উঠেছিল । সে বিষয়ে 
সচেতনতা ছিল গোড়া থেকেই। 
।সে দচেতনত। প্রথমে আধ্যা- 
তিক ক্ষেত্রে আন্দোলন ঘটায় । 
আত্ম-আবিক্ষারের বিপুল চেষ্ট। 
দেখা দেয়। ধর্ম সাহিত্য 


ও শিল্পকলার পুনরুজ্জীবন 


আন্দোলন অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ 
বাঙ্গাণীকে সৃষ্টি করে। তন্মধ্যে 


রবীন্দ্রনাথ শ্রেষ্ঠতম । 
ব্রাঙ্থধন্্ান্দোলন এই আত্ম- 
আবিষ্কার আন্দোলনের গ্রথমতম 


“শ্ুবং মুখ্যতম । ধর্্স-কৈবলাই যে ওর 
অভীষ্ট নয়, ত! রাজা রামমোহনের 
দিকে তাকালেই বোঝা যায়। প্রচ্ছন 

ৰত আন্দোলন ্রাঙগধর্মান্দোলন 
রূপে পরিচিত হয়েছিল। ভাঁরত- 
পথিক রাজা রামমোহন রায়। তীর 
গ্রকপদী পথ রাজপথ হয়েছে, নান! 
শাখা বিস্তার করেছে, তার 
-ভবিষ্যতীয়রা মোটামুটি সেই পথে 
চলেছে | তথাপি রামমোহনের দৃষ্টির 
সীমা ছিল। ইংরেজের শাসনাস্তিক 

৪ দিগন্তে সে দৃষ্টি অম্পষ্ট । এখনকার 
দিনে ধার] ভবিষ্যৎ রচন! কার্যে ব্যাপৃত 
তীর! কার দৃষ্টান্ত এবং কোণ প্রেরণা 

“ক্মুমুসরণ করছেন জানা মেই | 





দর্পণ 


ববীন্ধণাথ মন্ন্ধে কয়েকটা 





ভারত আবিষ্কার দ্বারা আত্ম- 
আবিষ্কার । এ আত্মা স্বভাবতই বস্ত- 
স্পর্শকারক | যে সঙ্কট, যে প্রতিশ্রুতি 
নিঝরের স্বপ্নভঙ্গে, তা ব্যক্তিজীবনের 
অধ্যাত্বমার্গে রওনা হতে চাইবে, এট! 
স্বাভাবিক। যতো কাল আছে 
বহিতে পারি, যতো দেশ আছে 
ডুবাতে পারি--এই সামর্থ্য আদিম, 
উপনিষদিক ৷ কিন্তু ব্যক্তি কি' এই 
সামর্থ্য বহন করতে সক্ষম? 
রবীন্দ্রনাথ চেষ্টা করেছিলেন । দীর্ঘ 
প্রাচীন ভারতবর্ষের ওঁতিহ তীর ঘাড়ে 
চাপ দিয়ে তীর ব্যক্তিগত, জীবনে, 
যতো কাল আছে বহিতে পারি, 
যতো দেশ আছে ডুবাতে পারি'র 
দাক্সিত্ব তুলে দিয়েছিল । 

ফল, অতিমাত্রায় মৃত্যু সচেতনতা । 
মচ্জানিহিত ব্যক্তিসর্ধস্বতার গীতকথা- 
মাধ্যম গ্রহণ। ক্রমিক শীর্ণ ধারায় 
প্রবাহিত জীবন ব্যক্তিগত মৃত্যুর 
মরতে হারিয়ে যেতে যেতে এক 
অধ্যাত্মসার্থকতায় দেদীপ্যমান হয়ে 
ওঠা |. 

রবীন্দ্রনাথে এব্যাপার হয়েছিল। 
গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি তার 
প্রমাণ | রবীন্দ্রকাব্য এখানে শেষ 
হতে পারত, শিল্পী রবীন্দ্রনাথ শিল্প- 
মঞ্চ থেকে এখানে নিষ্রাস্ত হতে 
পারতেন । শিল্পের লক্ষণ দেখে ধারা 
শিল্পের লক্ষ্য চিনতে সক্ষম, তার! 
গীতাঞ্জলি-প্রাক্‌ রচনা দেখে বলতে 
বাধ্য হবেন গীতকথা প্রাবল্য দ্বারা 
লক্ষ ণাক্রাস্ত তার রচনা জ্ঞানকর্ম্ম 
পরিত্যাগী হয়ে ছিন্নপ্রায় ব্যক্তিজীবন 
গ্রন্থিতে সত্রষোজনাকার্যে অধিকতর 
মনোযোগী হয়ে উঠেছে । 

গীতাঞ্জলি গী তা লি গীতিমাল্যর 
লক্ষ্যগামী শিল্পবোধ যাঁদের তাদের 
জী বন বোধ হানকর্ম্ম বিমুখতায় 
অস্তঃনারশুন্ত, ভাষা অপেক্ষা সুরের 
প্রতি তাদের আনুগত্য বেশি, বাস্তব 
অস্তিত্বের 'সমস্তা এড়িয়ে তারা 
আধ্যাত্মিক অস্তিত্বের সমস্তা সমাধানে 
অধিক তৎপর এবং জগত ও জীবনকে 
ব্যক্তি-অস্তিত্বের মাপে এবং মৃত্যুর 
অনুমত্যমুসারে ব্যক্ত করতে উদ্ভোগী। 

ভাগ্য যে, গীতাঞ্জলি গীতালি 
শীতিমাল্যে রবীন্দ্রনাথ ঠেকে যান্নি। 
আরো ভাগ্য ষে গীতাঞ্চলি-প্রাক্‌ 
রচনার আড়াল দিয়ে নিরবের স্বপ্ন- 
ভঙ্গের যতো কাল আছে বহিতে 
পারি, যতো দেশ আছে ভুবাতে 
পারি'র প্রত্যয় দার্শনিক সমর্থন 
খুঁজছিল। 

ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা লক্ষ কোটি 
বার মৃত্যুতে শেষ হয়েছে, শেষ হবে। 
ক শেষের পরেও, ব্যক্তিকোণ থেকে 
জীবনের স্ত্র সন্ধান পরলোকে এবং 
অধ্যাত্মলোঁকে মানুষকে পৌছে দিতে 
পারে মাত্র। এবং তাতে সমাজু, 
রাষ্ট্র, অর্থনীতির অত্যন্ত কড়া সর্তে 





সুধাৎশু চৌধুরী 





যে ইহুলোঁকের জীবন যাপিত হয়, 
তার প্রতি তাচ্ছিল্য জমা হতে হতে, 
ইহজীবন ছবিসহ হযে উঠতে বাধ্য 
হয়। | 
রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তির পটভূমি 
থেকে জীবনকে মানবজাতির 
পটভূমিতে স্থাপন করতে সক্ষম 
হন্‌ বলাকায় এসে। ব্যক্তিগত 
মৃত্যু নিয়ে, ব্যক্তিগত জীবনদেবতা 
নিয়ে, যতো রকমের সম্পর্ক হতে 
পারে, তার প্র ত্যে ক টি সম্পর্কে 
রবীন্দ্রনাথ নিজেকে দীড় করিয়ে, 
গীতকথার ফসল সংগ্রহ করে- 
ছিলেন, ব্যক্তির মৃত্যু ও মুক্তির 
যুগল করপুটে আনন্দ বেদনা রস 
গ্রহণ করেছিলেন,_এবং এই 
কাৰ্য্য দ্বারা জাতির ও আমাদের 


এই রচনাটি বাইশে' শ্রাবণ 
উপলক্ষে প্রকাশ করার কথা 
ছিল। কিন্তু স্থানাভাবে যথা 
সময়ে প্রকাশ করা আমাদের 
পক্ষে সম্ভব হয়নি। 


সম্পাদক, দর্পণ ৷ 
তির ইটের 
জীবনবন্ধন শিথিল করে দিতে 
কম সহায়তা করেন নি-_ 
জাতিগত ভবিষ্যত থেকে মুখ 
ঘুরিয়ে ব্যক্তিগত ভবিষ্যতের দিকে 
. জনে জনে শিক্ষিত বাঙালীকে 
চলতে কম প্রেরণা যোর্গান নি। 
‘তো কাঁপ আছে বহিতে পারি, 
যতো দেশ আছে ডুবাতে পারি'র 
উত্তম পুরুষটি যেই একজন ব্যক্তি 
হলেন, অগ্নি আদিম প্রাণশক্তির সঙ্কল্প 
যে ব্যর্থ হতে বাধ্য হল,_ব্যাক্তির 
আযুর মাপে দেশ এবং কাল ছোট 
হয়ে গেল, এবং সেই সন্ীর্ণ 
দেশকালের দিগন্তে ব্যক্তির সমস্ত 
শক্তি ও সম্ভাবনার অবশ্টস্তাবী পরিণাম 
যে মৃত্যু হয়ে ঝিলিক মেরে যাবে, 
একথা ব্রবীন্দ্রনাথ বলাকীয় এসে 
বুঝেছিলেন । 
মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাজালীর 
ব্যক্তিকেন্দিকত। বা আত্ম- 
সর্ব্বস্বতা বিখ্যাত । এই আত্ম- 
সর্ব্বস্বতা ইংরেজের রাষ্ট্র অর্থের 
আন্ুুকুল্য পেয়ে প্রথম মহাযুদ্ধ 
কাল পর্য্যন্ত বেশ ফুলে ফেঁপে 
উঠতে থাকে । জমাজাত্মবোধ, 
রা রক পরবশ্যত! থেকে মুক্তির 
আন্দোলন বাঙ্গালীর মধ্যে বেশ 
উগ্র হয়েই দেখা দিয়েছিল সন্দেহ 
নেই, কিন্ত কোন গভীর প্রগাঢ় 
দার্শনিক প্রত্যয় দ্বার! শিক্ষিত 
বাজালীর জীবন সেই আন্দো- 


মোটা কথ 





লনের সঙ্গে একী কৃত হতে 
পারে নি। ব্যক্তি অস্তিত্বের 
বিকেশ ঘটেছে আন্দোলনের 
মধ্যে; এবং ব্যক্তি যখনই 
নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন, নিজ 
ব্যক্তিনিয়তির অনিবার্য 
আকর্ষণে মৃত্যুর মুখোমুখি 
হয়েছেন, ভখনই সেই পরিমাণে 
আন্দোলনের স্ফীতি কম 
গিয়েছে । 
দেখা গিয়েছে, 

‘মরণ যেদিন দিনের শেষে 

আসবে তোমার দুয়ারে 

সেদিন তুমি কি ধন দেবে উহারে' 

এর প্রস্ততি গ্রাস করেছে যে কোনো 


সামগ্রিক মঙ্গলের উদ্ভোগ 
আয়োজনকে । 
গীতাঞ্জলি গীতালি গীতিমাল্যের 


কথাগুলি সুরস্থরভি মাখা । বাঙ্গালী 
বৈষ্ণব গীতিকবিতায় চারশে! বছর 
আগে কুলমান সমাজ সংসার সঁপে 
দিয়েছিল। রবীন্দ্র-গীতিকবিতায় যার 
অভিসার তিনি পৌরাণিক দেবতা 
নন, কিন্ত উনিশ শতকের ইংরাজী- 
শিক্ষিত ব্যক্তির “হিয়ার ভিতর হৈতে’ 
বাহির হওয়া জীবন-দেবত1 ৷ জননাস্তর 
সৌহবদালি মনে করিয়ে দিয়েছে 
গীতাঞ্জলি বৈষ্ণবকবিতার সঙ্গে এবং 
খৃষ্টীয় ও সুফী ' মরমিয়াদের গীত ও 
প্রার্থনার সঙ্গে! বিশ্বের সাহিত্য 
দরবারে গীতাঞ্জলি পুরুস্কার আদায় 
করে এনেছে । 
রাখতে হবে সুর-মূষিক ধারালো! 
দ্রাতে মানুষ ও সমাজের বন্ধন কেটে 
দিয়েছে গীতাগ্রলিতে ৷ ব্যক্তিরেখা 
গীতাঞ্জলিতে এক সঙ্কট বা শীর্ষস্থানে 
পৌছেছে-_সেখাঁন থেকে পুনরবতরণ 
ছাডা আর পণ নেই ৷. 

বলাকায় সেই সঙ্কট মোচন । 
আপাততঃ বোঝা যায় না, গীতাঞ্জলি 
ও বলাকায় ব্যবধান কতোখানি। 
রচনাকালের বিচারে ওরা পাশাপাশি; 
মনে হয় এক থেকে অপরে চলে 
যাওয়ার সহজ যুক্তি রয়েছে । রয়েছে 
সন্দেহ নেই । কিন্তু, গীতাঞ্জলির গীত 
গীতাঞ্জলির জীবনজগত ধারণা, গীতা- 
গলির দার্শনিক প্রত্যয়-নিহিত বহু- 
কালের অস্তর্বিরোঁধ হঠাৎ বিস্ফোরণে 
আত্মপ্রকাশ করেছে বলাকাঁয়। 
বহতো কাল আছে বহিতে পারি 
যতো দেশ আছে তুলাতে পারি’ 
এই আদিম প্রতিশ্রুতি মিথ্যা নয়। 
কিন্তু ব্যক্তির খাতে জীবন প্রবাহকে 


বইয়ে দিলে প্রতিশ্রুতি মিথ্যা হবে। * 


বহাতে হবে বিশ্বমানবের খাতে । 
মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের সম্পর্কের আমূল 
রূপাস্তর না ঘটালে এ প্রতিশ্রুতি 
মিথ্যা হবে। স্বৃতিগুলি স্বাক্‌ড়ে পড়ে 
থাকা নিশ্চল জীবনের পক্ষে এ 
প্রতিশ্রুতি রক্ষা সম্ভব হবে না। অধ্যা- 
পক বেশসিয়ের “হ্থজ্যমান ক্রমবিকাশ- 
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বাদ” ব্যক্তির সুখ দুঃখ জন্ম মৃত্যুর 
নিরিখে জীবন-মরণের বিচার করেনি 
এবং ভারতবর্ষের দর্শন মাত্রেই ব্যক্তিকে 
বিশ্বজ্জীবন প্রবাহ থেকে বিধুক্ত করে 
নিয়ে এসে, তার জন্মের মরণের 
রহন্তভেদ করতে চেয়েছে । 
গীতা্জলি-প্রাব রচনায় ভর 
নব-আবিষ্কত ভারতবর্ষের, সে 
ভারতবর্ষে কাছে উনিশ 
শতকের ভারতবর্ষ বহ্প্রকারে 
খণী। সে ভারতবর্ষ উনিশ 
শতকের ভারতীয় ব্যক্তিত্বকে 
ব্যাপ্তি, গভীরতা তীক্ষতা দিয়েছে, 
কিন্ত তার সামাজিক বা সামগ্রিক 
অস্তিত্বের সঙ্গে. সম্পর্ক দৃঢ় করতে 
পারেনি, সে সম্পর্ক পুরোনো 
ভারতবর্ষের গ্যায়ই শিথিল রেখে 
দিয়েছিল। এবং এই ছূর্বলত। 
সাহিত্যে ক্রমাগত গীতকথা রূপে 
আত্মপ্রকাশ না করে পারেনি । 
ব্যক্তি বস্তভূমি পাচ্ছেনা, বাস্তব 
লক্ষ্য পাচ্ছেনা, কিছুতে ব্যক্তি- 
নিয়তি অতিক্রমী শক্তিতে সে 
সম্পন্ন হতে পারছেনা, ফলে আাতে 
অন্রাতে কথার উপর সুরের 
প্রভাব বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে, 
জীবনের উপর মরণের অভিভব 
দুর করা যায়নি, জ্ঞানকর্মম নিষ্ঠার 
দার্শনিক জোর পাওয়া যায়নি। 
রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলি গীতালি 
গীতিমাল্যে এসে বুঝেছিলেন, ব্যক্তি- 
কেন্দ্র থেকে সরিয়ে জীবনকে বিশ্বস্তর 
মৃত্তিতে দেখতে না পারলে শিল্পাধি- 
কার চ্যুত হতে হবে, 
“এবার নীরব করে দাও "তে 
তোমার মুখর কবিরে, 
প্রার্থনা, আক্ষরিক ভাবে সত্য হবে 
তার জীবনে, এবং জঞানকর্ম্ম নিষ্ঠার 
দিকে জাতির এবং সমাজের অবিভক্ত 
মনোযোগ এবং উদ্যোগ আকর্ষণ করা 
সম্ভব হবে না। 


তবুও, একথা মনে : 


বলাকায় মুত্যু অস্বীকৃত নয়, 
কোনো আধ্যাত্মিক নিত্যজীবন দ্বার 
মৃত্যুর ক্ষতিপূরণের চেষ্টা নেই। 
ব্যক্তির জীবুনকে যে মৃত্যু আচ্ছন্ন 
করেছে ক্রমোগ্নত জীবশ্রেণী পরম্পরাকে 
সেই মৃত্যুই যুগিয়েছে গতিবেগ । 
ব্যক্তি দৃষ্টিকোণ থেকে যা উদ্যম উদ্ভোগ 
বিনাশন, সমষ্টির দৃষ্টিকোণ থেক 
তা সকল উগ্ভম উদ্যোগের প্রেরণা ৷ 
এবং নিত্য যৌবন দিয়ে সেই মৃত্যু 
জীবনের গতিবেগকে সঞ্চারিত রাখছে, 
বর্তমানকে দাত দিয়ে কেটে ভবিষ্য- 
তের ভিতর প্রবেশপথ বানিয়ে দিচ্ছে। 
হুতরাং, টি 
“হে আমার 'জীবনের 
শেষ পরিপূর্ণ 
ওগে। মরণ আমার মরণ, 
তুমি, কও আমারে ক 
ইত্যাদির ফুৎকার দিয়ে 'ব্যক্িজীবনের 
*বাশী বাজানো কেন? 
‘তুই শুধু মাঠে মাঠে সারাদিন 
বাজাইলি বাশী' স্বরণীয় । 
(এশযাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়) 





bd 


উপদলে বিভক্ত ৷ 


ইতিহাসের 


ক 


লাগিয়েছে সুষ্ঠভাবে । তাই আজকের 

মানুষ ভাবে এই শক্তি বুঝি এমন এক 

জগৎ সৃষ্টি করবে যার নাম দেওয়া 

যায় “নব পেয়েছির জগত ।' কিন্তু 

এই স্ুষ্টি সম্ভব নয়। বিশেষজ্ঞরা 

রাষ্টিক ব্যাপারেও মীমাংসা করবে 

তা ধারণা করা ভুল। মানুষের 
সুবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় প্রকৃতির 
ওপর আধিপত্য বিস্তারের মধ্যে 
কিন্তু আত্মশাসনের ক্ষেত্রে সে এখনও, 
অনেক পিছিয়ে আছে। 

* পৃথিবীতে এরক্য, প্রতিষ্ঠার নান! 
সমস্তার যদি একটি মাত্র সু সমাধান 
থাকতো তাহলে পয়সা খরচ করে 
পণ্ডিতদের নিযুক্ত করা হোত উপায় 
খুঁজে বের কর বার জন্তে। তবে 
সমস্তা সমাধান কল্পে মানুষের যদি 
আধ্যাত্মিক পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে 
পড়ে তাহলে সেই পরিবর্তনের ভার 
সিভিল সা্ভিল কর্মচারীদের হাতে 
দেওয়া উচিত হুবে না। এই কাজ 
প্রত্যেকের এবং ব্যক্তিগত “ভাবে 
প্রত্যেকের করতে হুবে। কথাটা ভেবে 
দেখলে মনে চঞ্চলতা আসবে হয়ত 
কিন্ত যুগে যুগে দেখা গেছে প্রত্যেক 
সভ্যতা আধ্যাত্মিক উপলব্ধির মধ্যে 
নব্জন্ম নিয়ে পরিণতি পেয়েছে । 

এই আধ্যাত্মিক রূপাস্তরকে সহজ- 
ভাবে মানতে হলে প্রথমেই আজকের 
যুগের যন্ত্রের পুজো, পতাকার পুজো 
অর্থনীতির পুজো-এমন কি 
বিজ্ঞানের পুজো সব আগে 


ত্যাগে করতে হবে। মাম্ষের স্থষ্ট " 


_ জীৰনেন্ ওকি ক্ষত 


( €ম পৃষ্ঠার পর ) 


এক একটি দলের, 
ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ ও কর্মপন্থা। 
বিশ্ববিস্তালয়ের এই দলাঁদলি আবার 
বিভিন্ন কলেজ ছাত্রসংঘের উপর প্রভাব 
বিস্তার করে। যখন বিশ্ববিদ্তালয় 
ছাত্রসংঘের দলীয় ও উপ্দলীয় প্রতি- 
নিধির! কলেজ ছাত্রসংঘের নিজস্ব 
মতামতের উপর প্রভাব বিস্তার করে 
তখন এ কলেজ ছাত্রসংঘের নিজশ্ব 
বঙ্ধ্যপদ্ধন্তির ভিন্ন ধারা দেখা দেয়৷ 
অপরিণত মন নিয়া অনেক কলেজের 
ছাত্রসংঘের পরিচালকগণ নিজেদের 
মধ্যেই বিভিন্ন দল উপদলে বিভক্ত 


হইয়া পড়ে। | 
স্বাধীন ভারতে ছাত্রসংঘের 
দায়িত্ব . 


দেশ শ্বাধীন হওয়ার পর ছাত্র- * 
‘সমস্ত 


সংঘের বহুমুখী কার্য্যের পথ খুলিয়া 
প্রিযাছে। পরিকল্পনা ও বুদ্ধি সম- 
ভাবে প্রয়োগ করিতে পাতিলে 


“আমাদের অনেক কিছু করাব আূছে। 


দুইশত বৎসর পরাধীনতার পর 
বর্তমান ছাত্রসমাজ অনেকখানি 
শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে ্‌ ইহার 





দর্পদ 


শি দানি মানুষ 


( ৬ পৃষ্ঠার পর ) 

এই সব পুজোন্র মধ্যে দিয়ে মানুষ 
যত নিজেকে গড়ে তুলবে ততই বেশী 
কষ্টকর হবে সেগুলো ত্যাগ করা। 
গবযুগে ধনীদের স্বর্থলাঁভের পথে 
নানা অন্তরায় দেখা দিয়েছে । তাই 
জীবনযুদ্ধে বিশেষ ভাবে বিজয়ী জাতি- 
গুলোর মানুষদের খীক্ষে বিশ্বে একা 
প্রতিষ্ঠাকল্পে নিজেদের স্বাদেশিকতাকে 
সহজে দূর করা সম্ভব হবে না। 

মানুষের সমস্তার একটা উদাহরণ 
ইতিহাসে পাওয়া যায়। খৃষ্ট পূর্ব ২য় ওয় 
ও ৪র্থ শতাব্দীতে গ্রীসের নগর 
রাষ্ট্রগুলো নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার 
জন্য রাষ্ট্রীয় রক্যবদ্ধ হয়েছিল । জ্ঞানী 
লোকের শত শত বছর ধরে এঁক্যের 


সুত্র খুঁজে পাবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু. 


সফল হন নি। এই বিফলতার কারণ 
খুঁজলে দেখা বাবে নগররাষ্্রগুলোর 
আত্মাভিমান-ই ছিল প্রধান অস্তরায়। 
এথেন্নবাসীরা নিজেদের গৌরবে 
এত" বেশিমাত্রায় মেতে উঠেছিল 
যে বৃহত্তর গ্রীসের ওপর তাদের কোন 
আন্থগত্য ছিল না। কোরিস্থ আর 
ম্পাটরাও এ দলের। ইতিহাস 
বলবে এই সব নগরগুলোর অতীত 
ইতিহাস রীতিমত গোৌরবোজ্জল । 
বিচ্ছিন্ন শক্তি হিসাবে গ্রীসের নগর- 
রাষ্ট্রগুলোর অধঃপতন হোল বটে 
কিন্ত অন্থদিকে এ সময়েই কার্থেজ, 
সিরিয়া, ইজিপ্ট ও ইতালীর নগর- 
গুলো নিজেদের অঞ্চল বিচ্ছিন্ন করে 
নিয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে এক 
সুত্রে আবদ্ধ হোল। 





কারণ আজ আমাদের মধ্যে সুদক্ষ 
নেতার অভাব. এমন সমস্ত নেতা 
আমর! চাই বাহার আমাদের সমস্ত 
গলদ দুব করিয়া তাহার মধ্যে প্রাণ 
সঞ্জীবিত করিতে পারিবেন। এই 
নেতার অভাব পুরণ করা অসম্ভব 
নহে। আজ আমরা যে সমস্ত 
ছাত্রসংঘ গঠন করিয়া থাকি তাহার 
মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত ছান্্রসমাজের 
সামগ্রিক কল্যাণের মাধ্যমে উপযুক্ত 
নেতৃত্ব গড়িয়া তোলা । বৰ্তমান 
অবস্থায় হ্বাত্রসমাজ চলিলে তাহার 
ভবিষ্যত খুবই অনিশ্চিত থাকিয়া 
যাইবে । ছাত্রসমাজের অনিশ্চয়তা 
মানেই দেশের ভবিষাৎকে যথেষ্ট 
পরিমাণেক্ষ তি গ্রস্ত করা৷ শিক্ষার 
উপর ক্রমাগত দৃষ্টি রাখিয়া, 


দলাদলি বিসর্জন 
দিযা আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত 
করিবাব সময় আসিয়াছে! এই 
সুযোগের অপব্যয় করার মত সময়, 
আমাদের নাই। জাতির মেরুদণ্ড 
হিসাবে আমাদের স্থান অত্যধিক 
গুকত্বপূর্ণ। স্বাধীন ভারতের ছাত্র 
সংঘগুলির দায়িত্ব সেইদিকে লক্ষ্য 
রাখিয়াই পালন করা উচিত। 


এইসব প্রান্তিক রাজ্যগুলো শেষ 
পর্যন্ত গ্রীসের অন্ত নগরগুলোকে ঘিরে 
তাদের গৌরব সব ধুলিসাৎ করে 
ফেলল। এর কারণ খুঁজলে দেখা 
যাবে অতীতের কোন সফলতা এই 
নতুন নগরগুলোর কোন রকমের 
বাধ! তৃত্রি করে নি। তাদের সময়- 
কার সমস্তার এমন কোন উত্তর 
দেয় নি যার ওপর তাদের শ্রদ্ধা 
ছিল! খ্যাতিমান পূর্বপুরুষদেরও 
অনুকরণ করবার কোন প্রয়োজনই 
হয় নি তাদের] ‘তাই নিজেদের 
ইচ্ছামত সমস্তা সমাধানের চেষ্টায় 
অতীতের কোন বাধা ছিল না। 
আজকের দিনে বিশ্বে ওঁক্যসাধন 
সে সব দেশের মানুষ করতে পারে 
শত কষেক শতাব্দীর ইতিহাসে যাদের 
গর্ব করার কোন কিছু নেই। 

আজকের দিনে স্বার্দেশিকতার 
দাম নেই বেশি। তবু এই সেকালের 
জিনিসকে আজকের বড় বড় রাষ্ট্র 
গুলো যদি আকড়ে ধরার জন্কে বেশি 
সচেষ্ট হয় তবে যেসব জাতির কাছে 
স্বাদেশিকতা মূল্যহীন তারাই বিশ্ব- 
সমস্তার সমাধানে খুব বড় রকমের 
সহায় হবে। আমেরিকার ফরাসী 
ক্যানাডিয়ানর! ও এশিয়ার চীনের!' 
হয়ত আগামী দিনের সেই জাতি 

কারণ, বিশ্বে এঁক্য প্রতিষ্ঠা সুদূর 
পরাহত নয়। সব বিবেচনা করলে 
এইটাই সত্য বলে মনে হয় যে এই 
এক্য প্রচেষ্টা স্বগ্রণোদিত শান্তিপূর্ণ 
সাহাষ্যেই সম্ভব । কেন না-“""ষে 
কোন উপায়ে শুধুমাত্র এ ক তাই 
যদি আমাদের লক্ষ্য হত তাহলে হয়ত 
আমরা হিটলারের দেশ জয়ের মাধ্যমে 
ইয়োরোপকে এঁক্যযদ্ধ করার অভিমত 
মেনে নিতাম ৷ কিন্ত একতার জন্য 
অত মূল্য দিতে জগত রাজী নয়। 
রোমান সামাজ্য প্রাচীন জগতে শাস্তি 
এনেছ্িল। কিন্তু আধ্যাত্মিকতার 
সুউচ্চ মূল্যে তাই এঁক্য প্রচেষ্টার 
জন্তে বিজ্ঞীনের বা তলোয়ারের 
সাহায্য নেওয়া নেহাৎ-ই মৃর্খামি ৷ 

সব আগে প্রয়োজন একতা। 
তবে সব পেয়েছির অখণ্ড জগত 
প্রতিষ্ঠা যদি মানুষের একমাত্র আশা 
হয়, তাঁহলে আমাদের লক্ষ্য অনেক 
নীচে তলিয়ে যাবে। জ্ঞানাতীত 
বিশ্বাসের প্রেরণাষ মানুষকে এ্ক্য- 
বন্ধ ততে হবে--তা নাহলে সব 
পেয়েছির অথণ্ড জগত প্রতিষ্ঠা 
আ কা শ-কু সমে র মত আকাশেই 
লুকিয়ে যাবে। পাশ্চাত্য সভ্যতার 
ভিত্তি যারা গডেছিলেন, তাদের কাছে 
রাষ্ট্রীয় এঁক্য বা অর্থ নৈতিক উন্নতি 
নেহাৎ-ই তুচ্ছ! এদের আবির্ভাব 
হয় মধ্যযুগে--কিন্ত যে জগত তারা 
প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তার 
প্রতিক্রিষা থেকেই এদের আবির্ভাব । 


আজকের দিনে মানুষ শুধুমাত্র 
বিষ়বুদ্ধিকে"'কেন্ত্র করে তার সমস্তা 





সমাধানের চেষ্টায় বিফল হয়েছে এবং 
অনেক পরিকল্পনাও ব্যর্থ হয়েছে। 
অবশ্য একটা কথা শোনা যাষ পরি- 
শ্রমের গুরুত্ব কমাবার জন্তেই যন্ত্রের 


অনেক উন্নতি হয়েছে । কথাটা একেবারে 


মিথ্যা নয়। অঁধচ, এই উন্নতির প্রতিক্রিয়! 
হিসাবে দেখা যাচ্ছে এখন মেয়েদের 
কাজের পরিমাণ সাধ্যের অতিরিক্ত 
হয়ে দাড়িয়েছে | ফলে আজকালকার 
মহিলাদের সামনে ছুটি জীবন দেখা 
দিয়েছে-_ প্রথম হচ্ছে স্ত্রী এবং মা হয়ে 
কাঙ্গ করা, অপরটি অফিস বা চাকুরী 
অীবন। যুদ্ধের সময় ইংলগ্ডের 
মহিলাদের একই সঙ্গে ছুটি জীবন 
কাটাতে হোত । এটা আশার নয় । 
ইতিহাসের "পাতায় আমরা দেখতে 
পাই যে-যুগে মেয়েরা ঘর থেকে 
বাইরে বেরিয়ে বাইরের জীবন আঁকড়ে 
ধরেছে--সে যুগ গৌরবের নয়। 
পঞ্চম শতাব্দীতে গ্রীক সাহিত্যে গ্রীসের 
গৌরবময় যুগের অনেক কাহিনী 
আছে। তখন গ্রীক মেয়েরা ঘর 
ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসে নি। 
কিন্তু আলেকজান্ারের পবরর্তী 
যুগে নগররাষ্ট্রুলো৷ যখন পতনোন্দুখ 
ঠিক তখনই স্ত্রীস্বাতঙ্য আন্দোলনের 
সবত্রপাত । 

আধুনিক যুগে সমাজের নানা 
রোগ বা দুর্নীতি দূর করবার চেষ্টায় 
মানব-দ্দেবতাকে ভুলে যাওয়া সমস্য] 
সমাধানের খুব বেশী সহায়ক নয়। 
যন্্যুগে 'প্রাচুর্য নেই, আছে অনটন। 
বাসস্থানের অভাব তার প্রধান 
উদ্দাহরণ। এ যুগে কখনও মানুষ 
বেকার থাকে, কখনও আবার পরি- 
শ্রমের লোক পাওয়া ষাষ না। ফলে 
শ্রম-লাঘরের ইংগিত মানুষের পক্ষে 
অবসরের ভরসা দিলেও কেউ তা 
পায় না। | 

যন্ত্রের গতি মানুষের হাতে থাকার 
ফলে অবস্থাটা রীতিমত শোচনীয় 
হযে উঠেছে। এখন একটা কণা 
বড হয়ে দেখ! দিয়েছে যে মানুষের 
নৈতিক-বিচার-বিবেচনার প্রয়োজন 
কোনদিন ফুরাবে না। যে-যুগে মান্গুষ 
অত্যন্ত সহজ আর অনাভডম্বরভাবে 
জীবন কাটাতে! তার তুলনায় এখন 
কথা অনেক বেশি জরুরী- প্রায় 
জীবন-মরণ সমস্তার মত। ষস্ত্রের ভেতর 
দিয়ে প্রাচুর্য-সুষ্টি সম্ভব হয়নি-__যা 
দিয়ে সব মান্তষের চাহিদা! মেটান 
সম্ভব হোত। মানুষের উদ্দেশ্য সমন্ধে 
যদি প্রশ্নের অবকাশ না থাকতো! 
যদি মানুষ থৃষ্টধর্ষের উপদেশানুষায়ী 
আচরণ করতো-_তাহলে যন্ত্র অতি 
সহজেই আয়ত্তে এসে পড়তো । 

ইতিহাসের সব সিদ্ধান্ত নৈতিক, 
কিন্তু যান্ত্রিক দক্ষতাকে ভাল করবার 
কাজে বা তার বিপরীত কাজেও 
লাগান যায়। কিন্তু কোন কাজে 
লাগানে! হবে তা ঠিক করতেই হবে । 
বছদিন আগে ঈজিপ্টে নীল নদের 
নীচের দিকের অধিবাসীরা বুদ্ধিমানের 
মত মাটি ও গাছপালাকে ইচ্ছামত 
নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করে। ফলে ঈজিপ্টের 


শুক্রবার, ২৯শে আগষ্ট, ১৯৫৯ 





শ্রী ও সৌন্দর্য যেভাবে বাড়তে সুরু 
করে তাতে সব লোকের চাহিদা মিটে 
যেত। কিন্তু ঈজিপ্টের শাসন কর্তারা 
নিজেদেব ধনৈশ্বর্যের গর্বে মেতে 
আত্মকীততি প্রচারের জন্য পিরামিডু 
তৈরী করলেন । fl 
প্রত্যেক পথের , শেষেই আছেন 
নৈতিক সিদ্ধাস্ত ; সুতরাং নীতিগত 
প্রশ্নকে এড়ানো চলেনা। কো 
নতুন যন্ত্রকে অধিগত করার সঙ্গে 
সঙ্গেই মানুষের কাঁজ করবার (ভাল 
এবং মন্দ ছুই) শক্তি বেড়ে ষাষ। 
প্রতিটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আমাদের 
অধ্যাত্শক্তিকে নতুন প্রশ্নের সম্মুখীন 
করায়। সমস্ত রকমের যান্ত্রিক 
উন্নতির ক্ষেত্রেই এই প্রশ্ন খাটে। 
এমন একট! সময় এসেছিল যখন 
মনে হোত শিক্ষাকে সার্বজনীন 
করলেই সমস্ত পৃথিবীতে শাস্তিঃম্থাপন 
ও পৃথিবীর উন্নতি সম্ভব । তবু দেখা 
গেছে ইংলগ্ডের অবৈতনিক 
শিশুদের লেখাপড। শুরু করার সন 
বছরের মধ্যে সংবাদপত্র বেশ ফলাও 
করে প্রচার শুরু করে দেয়। চরমপ্রদ 
সংবাদ লোকেরা সহজে গ্রহণ করায় 


শিক্ষার ফলকে মুল্যহীন করে দিয়েছে। 


যদি শুধু সাংদারিক উন্নতির দিকেই 
লক্ষ্য থাকে মানুষের, তাহলে ভাল 
নৈতিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তার চরম 
পরাজয় ঘটে । আজকের দিনে সবছেছে 
বড়. প্রয়োজন হল অতিপ্রাকৃতের 
বিশ্বাসকে পুনরুজ্দীবিত করা। 
নাহলে, পরীক্ষাগারে যে মারাত্মক 
খেলা মানুষ তৈরী করছে তা দিয়ে 
মানুষকে (বিশেষ করে যাদের নবজন্মু 
হয় নি) বিশ্বাস করা ষাবে না। ১ 
এইভাবেই ধর্মকে আবার বাজ 
যাবে। এবং অনুন্নত কোন জাতির 
ইতিহাস যাঁদের জন্তে কোনদিন গর্ব 
করতে পারবে না-দ্বারাই সম্ভব হবে! 
কারণ বড় বড শক্তির মত গর্ব ও, 
আত্মগ্রসাদ তাদের অন্ধ করে নি। 
যেসব জাতি সম্প্রতি থুষ্টধর্মের 
আধ্যাত্মিক আদর্শ গ্রহণ করেছে 
তাদের মধ্যে বিরাট শক্তি নুকানো 
আছে | আমেরিকার নিগ্রোরা, বাস্ত- 
চত লোকেরা, আফ্রিকা ও এশিয়ার 
উদ্বান্তর! এই জাতির দৃষ্টান্ত । হযত' 
এরাই একদিন মানুষকে ত্রাণ করবে । 
নঅন্াই পৃথিবীর উত্তরাধিকারী বাই- 
বেলের এই কথা এঁতিহাসিকঠ*নত্য। 


যারা শক্তিশালী জাতি তাদের 
আত্মবিলোপের সম্মতি প্রয়োজন তার, 
কোন মানে নেই। প্রাচীন যুগের 
অনেক সভ্যতা মানুষের আজকের 
সমস্তার সমাধান করতে না পেরে 
একেবারে বিলুপ্ত হয়েছে । তার জন্তে- 
মানুষও বিনষ্ট হবে কেন? ব্যক্তি 
হিসাবে, সমাজ হিসাবে মানুষের স্বাধীন 
ইচ্ছার অধিকার আছে। * 


মানুষের মত বাচা, প্রাণৈশ্বর্য নিয়ে 
বাঁচার জন্তে বা আত্মবিকাশের দিকে 
মানুষ এখনও তার ভবিষ্যত গন্তড তুলতে 
পারে । ইতিহাসের গতি লক্ষ্য করলে 
একটা সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ইতিহাস 
আপনি গড়ে ওঠে ন! ৷ ভবিষ্যতের " 
সামনে মানুষ সাহস বা ভযের সঙ্গে * 


/যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবে--ইতিহাসও 


ঠিক সেই-পথেই ( অথাৎ সেই স্বাদীন 
সিদ্ধান্তকে অনুসরণ করে) গড়ে ওঠে এ 


পি ২১শে আগম্ট, ১১৫৯ 


/ গশিিমবন্ধে চাষের ঘসা 2 গ্রামের রি সৰকাৰেৰ অবহেল। 


জগদানন্দনারায়ণ রায় .. 


এ ইংরাজ দার্শনিক, 
ইত্যিক ও সুবক্তা টমাস কালণইল 
কান একটি সভায় বন্কৃতা দিতে 
vl প্রথমেই বলিয়াছিলেন 
‘Advices to youngmen as to 
«ll men, I belive, are 
much . valued. 
There is good deal 
eine but very little 
aithful performing.” অর্থাৎ 
‘বল! বড়ই সোজা কিন্ত করতেই 
ত ল্যাঠা৷* এই উক্তির সারবত্তা 
ম্বন্ধে অনেক কিছু নজীরই দেওয়! 
য়, কিন্ত আমি প্রধানতঃ একটি 
বষয়ই উল্লেখ করিব এবং সেইটি 
ইতেছে আমাদের ভারত সরকারের 
Aw more food 00201998150? | 
2MPAiZNএর পরিবর্তে ইহাকে 
ঠারত সরকারের “ফসল বাড়াও' 
লাগান বলিলেই ভাল হয়। কিন্ত 
সাগান কথাটার উপর আমাদের 
শ্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহের বিশেষ বিরক্ত 
!বং তিনি মনে করেন সরকারের 
বকদ্ধবাদীরা সরকার বিরোধী যে" 
কল ধ্বনি দেন, উহা কেবল সেই 
[কল ক্ষেত্রেই গ্রযোজ্য। 

এই ফসল বুদ্ধি করার উপদেশ 
দওয়া আমাদের দেশের রাজ- 
চারীদের, বিশেষতঃ বাহার! মন্ত্র 
ধর্যারে আছেন, তাহাদের একটা 
রওয়াজের মধ্যে দীড়াইয়াছে। আমা- 
দন প্রাধানমনত্রী প্রীনেহের হইতে 

করিয়া, গ্রাম-সেবকেরা পর্য্যন্ত 

ক্ত উপদেশ দানে আমাদের কর্ণরক্ধ 
'রিয়। দিলেন ৷ ইহাদের কি ধারণা 
ক জানে! ইহারা কি মনে করেন 
শের কৃষক সম্প্রদায় অনিচ্ছার সহিত 
অতি অবহেলায় তাহাদের কৃষি- 

শর্য্য সম্পাদন করেন ? নতুবা “ফসল 
ভাও’ এ উপদেশ দিবার ত্ন্ঠ কি 
শরণ থাকিতে পারে? আজিকার 
"নে অনামঞজ্তপূর্ণ এই অর্থনৈতিক 
রিবেশে, এমন কোন নির্ক্সোধ চাষী 

বাছে যে ফনল বুদ্ধির ব্যাপারে 
দাসীন থুঁকিতে পারে? আমাদের 

শের চাঁষী সম্বন্ধে এইরূপ অলীক 
রণা পোষণ করা, ধৃষ্টতা না হউক 
তান্ত অজ্ঞতার পরিচায়ক নয় কি? 

বামদের কর্মকর্তাদের ভাবভলি, 
ফ্বীব্যর্ভীর ধরণ ধারণ দেখিয়া মনে 
য়, উহার! যেন এ দেশের লোক 

হেন। নিজ দেশের চাষী সন্ধে 

ঠাদের (০1০5৭1 অজ্ঞতা! দেখিয়া, 

'হাই মনে করা ভিন্ন আর কি মনে 
ইতে পারে? 

- আমি বর্ধমানের সমুদ্রগড় অঞ্চলের 
1ষীদের চিনি, যাঁহাদের কথা বলিতে 
এরি । ইহাদের বাপ ঠাকুরদা, উৰ্দ্ধ তম, 
চীদ্দ-পুরুষই চাষী ছিলেন, উহারাও 
ষী। লাঙ্গলের বোটা ধরিয়া তাহাদের 
দ্ধনাবসান হইয়াছে এবং লালের 


seldom 
of 


বোটা ধরিয়াই ইহাদের জীবনাস্ত 
হইবে। চাষ করিতে এবং অতি 
উত্তমরূপে চাষ করিতে ইহারা জানেন, 
করিতেও পশ্চাৎ্পদ নহেন এবং 
করিয়া! থাকেন তাহাই । তবে একথা 
খুবই সত্য যে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে 
চাষের উৎকর্ষ সাধনের জন্য যে সকল 
নৃতনতর পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে, সে 
সম্বন্ধে ইহাদের কোন জ্ঞান নাই | 
কিন্ত হইলে কি হইবে, ইহাদের যে 
চলিতে হয় দৈবের বশে । দৈব যদি 
অনুকূল হইয়া সময়ে বর্যারাস্ত করেন, 
তাহা হইলে ইহারাও সময়ে চাষ 
আরম্ভ করিতে পারেন । যদি দৈব- 
প্রতিকূলে সময়ে জল না হয়, তাহ! 
হইলে চাষও পিছাইয়া যাইতে বাধ্য 
হয়। শুধু কি তাই, চারিটি অধিক 
ফসল লাভের আশায়, ভবিষ্যতের 
কোন সংস্থান না করিয়াই, ঘর শুন্ত 
করিয়া, অর্থ উজাড় করিয়া, হাড়গুড়া, 
মিশ্র সার, অবিমিশ্র সার, এমোনিয়া 
প্রভৃতি অনেক ক্ষেত্রে সরকাঁর- 


নির্ধারিত বাজার দর অপেক্ষা অধিক 


মূল্য দিয়া বাজার হইতে মণ মণ 
কিনিয়া আনিয়া ফসলের জমিতে 
ছড়াইতে দ্ধ! বোধ করেন না। 
দৈব যদি প্রসন্ন হইয়া সময় মত ঠিক 
ঠিক বৃষ্টির জল ঢাঁলেন চাষীর আনন্দ 
আর ধরে না। ছুই হাত তৃলিযা 
ভগবানের জযগানে আকাশ বাতাস 
ভরিয়া তোলেন । আর দৈব *₹ যদি 
অগ্রসন্ন হন, সময়ে বারিপাতের 
অভাবে তৈয়ারী ফসল যদি মাঠে 
ঈাডাইয়। শ্ুকাইয়া ষাঁয়। তাহা হইলে 
তাঁহারা ভগবানকে যত না দোষ দেন, 
আমাদের স্বাধীন ভারতেব রাঁজপুরুষ 
গণের, বিশেষতঃ ধাঁহারা ফসল বৃদ্ধি 
সমন্ধে উপদেশের ছড়াছভি করিয়া 
থাকেন, তাহাদের সঘন্ধে চাষী 
ভাইদের মর্মস্থল মধিত করিয়া যে 
সকল অভিসম্পাত বাণী উখ্িত হয়, 
তাহার যথাযথ উল্লেখ আর নাই ব 
করিলাম । গরীব দেশের ততোধিক 
"গরীব এই অঞ্চলের চাষী সম্প্রদায়। 
একটিমাত্র ফসলের উপর ইছাঁদের 
অর্থনৈতিক কাঠামো দণ্ডায়মান 
আছে । চাষীর অর্থ নৈতিক মেরুদণ্ড, 
সেই ধান্তের চাষ যদি জলাভাবের 
দরুণ একটি বারের জন্যও মার খাইয়! 
যায়, তাহা! হইলে কৃষক সম্প্রদায়ের 
আর কোমর সোজা করিয়া দীড়াইবার 
ক্ষমতা থাকে না। একটি বারের 
এইরূপ একটি মাত্র আঘাতের ফলে 
ছোট বড় অনেক গৃহস্থ চাষী 
একেবারে উৎসন্ন হইয়! যান্স। চাষের 
উপযুক্ত প্রয়োজনীয় জলের ব্যবস্থা না 
করিয়া, ফসল বৃদ্ধি করিবার জন্য 
উপদেশ দেওয়াটা কি ঠিক উপহাস 
করার মত শোনায় না? আমার 
এইরূপ উক্তি শুনিয়া রাজপুরুষদের 
মধ্যে হয়ত অনেকেই বলিবেন, ধৈর্য 


ধর, বিশ্বাস রাখ, রোম নগর এক- 
দিনেই তৈয়ারী হয় নাই। কিন্ত 
উত্তরে আমরা বলিব “হরি বলিব 
কি প্রাপ বাহির হলেশ। 


দেশ স্বাধীন হওয়ার দীর্ঘ ১১ 
বৎসর পরে, আজ আমাদের শীর্ষ 
স্থানীয় রাজপুরুষগণের চৈতন্যোদয় 
হইয়াছে যে ভারত একটি কৃষিপ্রধান 
দেশ ৷ অমনি চতুর্দিক হইতে উপদেশ 
বাণী বর্ধিতহইতে লাগিল, ফসল 
বাড়াও, ফসল বাড়াও। ভারতে এত 
জমি, এত জায়গা, ভারত কেন থাস্ছে 
সবয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করিবে না? 
জাপানী পদ্ধতিতে, চৈনিক ব্যবস্থাতে, 
কৃষিকাধ্য সম্প্রসারণ কর। বৈজ্ঞানিক 
প্রণালীতে ট্রাক্টরের সাহায্যে জমির 
চাষ কর। খাস্ত-সম্তারে ভাণ্ডার 
উপচাইয়া পড়িবে । 


কিন্ত আমাদের বক্তব্য হইতেছে 
যে উত্তরাধিকার স্ৃত্রে, পূর্বপুরুষগণের 
নিকট হইতে চাঁষ সম্বন্ধে যে জ্ঞান 
লাভ করিয়াছি, তাহাই কাজে 
লাগাইয়া, একমাত্র জলাভাবের দরুণ 
তাহার পূর্ণ ফললাভে বঞ্চিত থাকি। 
তাহার উপর বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় 
ট্রাক্টরের সাহায্যে জমি কর্ষণ করিয়াই 
বাকি করিব? আর জ্বাপানী প্রথায় 
জমিতে ধানের চারা সাজাইয়াই বা 


লাভ কি হইবে? জল কোথায় ফে. 


ফল ফলিবে? 
জল আছে। কিন্তু আমাদের 
কাছে উহা থাকিয়াও নাই। 


আমাদের গ্রামের দক্ষিণে মান্র মাইল 
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খানেক দুরে বীকা নামেন্নদী প্রবাহিত, 
আর এই গ্রামের উত্তরে মাত্র ছুই 
মাইল দুরে খড়িয়া নামে নদী 
প্রবাহিত | 
হইতেছে যে, এই গ্রামেরই পশ্চিম 
দিকে, মাত্র এক মাইল দূরে, ডুলে 
নামক গ্রাম পর্য্যন্ত ক্যানেল আসিয়া, 
আমাদের প্রতি বিদ্রুপ কটাক্ষ হানিয়া, 
থামিয়৷ গিয়াছে । বহু অনুনয়, প্রচণ্ড 
বিনয়, এঁকান্তিক আবেদন ও আস্তুরিক 
নিবেদন করা সত্বেও হাজার হাঁজার 
মাইল অগ্রগমন করিয়াও আর মাত্র 
মাইল খানেক পথ অতিক্রম করিতে 
কিছুতেই রাঙ্গী হইলেন না। আমরা 
নাকি উচুতে আছি। আমাদের 
উদ্ধার করিতে এতটা চড়াই 
ঠেলিয়া উপরে উঠা তাহার পরিশ্রাত্ত 
পদষুগলের ক্ষমতায় কুলাইবে না। 
কেহ একবার আসিল না, দেখিল 
না, আমাদের দুঃখ অসুবিধা বুঝিবার 
চেষ্টা পর্য্যন্ত করিল না। যেহেতু 
পূর্বেকার এক জিওলজিক্যাল 
সার্ভেতে পূর্বস্থলী থানা এলেকা, 
উচ্চভূমি বলিয়া বর্ণিত হইয়া আছে 
এবং যেহেতু আমর! পূর্ববস্থলী' থানা 
এলেকার মধ্যে পড়িয়াছি, সেই হেতু 
আমর! বধের যোগ্য কিনা, তাহার 
বিচার না করিয়াই আমাদের বধ 
করা হুইয়াছে। ইহা অনেকটা! 
জুলিয়াস সীজার-এ কবি সিলাকে 
বধ করার ন্যায়'। জুলিয়াসু সীজারের 
হত্যার পর, রোমের উন্নত নাগরিক- 
গণ যখন কবি সিলাকে বধ করিতে 


৫ 


ভাগ্যের চরম পরিহাস 
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উদ্যত হয়, সেই সময় সিলা বলি- 
য়াছিলেন, “I am Cila the 
Poet and *not Cilla the 
senator 1” তাহার উত্তরে ক্রুদ্ধ 
জনতা উত্তর দিয়াছিল, "Never 
mind, you will be killed 
for your bad name.» 


না আস্মথক ক্যানেল ক্ষতি নাই । 
আমাদের খারাপ নামের জন্ত করুগ 
সে বধ-আমাদিগকে সিলার মত, 
কিন্ত যে অঞ্চলের ছুই দিক দয় দুইটি 
স্রোতস্বতী নদী প্রবাহিত, তাহাদের 
অঞ্চলে ফসল চাষের জন্ত জলাভাব 
হয় কেন? কেন নদীতে জল থাকিতে 
তৈয়ারী ফসল সমূলে বিনষ্ট হয়? 
কেন রাষ্রকর্ণধাৰগণ এ বিষয়ে 
মনোযোগ দেন না? তাহাদের 
অবহেলার জন্য কি পরিমাপ জাতীয় 
সম্পদের ক্ষতি সাধন হইয়া থাকে, 
সে কথা তাহারা কখন ও চিন্তা 
করিয়া জানিবার অবকাশ পাইয়াছেন 
কি? 


এখন অঙ্ক দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা 
করিব যে ইহাতে যে শুধু গরীব 
চাষীরাই ক্ষতিগ্রস্থ হয় এমন নহে, 


. জাতীয় সম্পদেরও প্রভৃত:ক্ষতি সাধন 


হইয়া থাকে । আমি আমাদের গ্রাম- 
খানির কথাই বলি। এই দ্বীর্ঘ- 
পাড়া গ্রামের চাষোপযষোগী জমির 
পরিমাণ হইল ১৪০০ বিঘা। উপযুক্ত 
সার প্রয়োগে এবং প্রয়োজন মত 
জল পাইলে ইহার উৎপাদন শক্তি 
হদীড়ায় বিঘা প্রতি ১২/০ মণ হারে 
মণ। রাজ্য সরকারের 
নিদ্ধারিত দর, প্রতিমণ ১০২ টাকা 
( HE ১০ম পৃষ্ঠায় ) 


১৬৮০০/০ 





আপনার সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছেন। মন 
দিয়ে তীর কথা শুন্ণুন, কারণ তিনি বন্ধুর মতো 

1 এসেছেন। তিনি আপনাকে কতকগুলি প্রশ্ন 

। জিজ্ঞাস! করবেন যেগুলি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বলে 
মনে হতে পারে। তবু সরল ভাঁবে তার প্রশ্নের 

উত্তর দিন। আপনার ডাক্তার বা উকিলকে যেমন 
বিশ্বাস করেন তেমনি তার ওপরগ্জআস্থা রেখে 


বু এসেছেন 


মত্ত কথা বলুন। তিনি আপনার পারিবারিক 
অর্থ-নৈতিক নিরাপত্তা রক্ষায় আপনাকে সাহায্য , 
করতে পারেন--এমনকি আপনার অবর্তমানেও । 
তিনি হলেন জীবন বীমার একজন এজেণ্ট । 
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পশ্চিমবঙ্গে চাষের মগ 


( ৯ম পৃষ্ঠার পর) 


হিঃ, যদিও তদপেক্ষ। অনেক বেশী 
দরেই ইহ! বিক্রয় হইয়া থাকে, ইহার 
দাম হয় ১৬৮০০০২ টাকা। কিন্ত 
জলাভাব হইলে, এই পরিমাণের 
শতকরা ৫০ ভাগ ত বটেই কখনও 
কখনও ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী 
ফলন হ্রাস পায় এবং আথিক ক্ষতির 
পরিমাণ দাড়ায় বৎসরে ৮৪০০*২ টাকা 
অথবা তাহারও ‘অধিক । এইভাবে 
বৎসরের পর বৎসর যদি এই পরিমা 
জাতীয় সম্পদ আমাদের ন্তায় সামান্ত 
একটি ক্ষুদ্র গ্রাম হুইতেই লোকসান 
যাইতে থাকে, তাহা হইলে ইহার 
মতই অথবা ইহাঁপেক্ষা বড় ১০1২০ 
খান! গ্রামের সমষ্টিগত লোকসানের 
হার কি ভয়াবহ বৃহৎ পরিমাণ ধারণ 
করিয়া থাকে, তাহা সহজেই অনুমেয়। 
একবার একটু মোটা হাতে ৫1৭ লক্ষ 
টাকা খরচ করিয়া সমগ্র এলাকাটার 
. জন্য উপযুক্ত পরিমাণে জল সেচের 


ব্যবস্থা করিল, এই প্রচণ্ড জাতীয় 
সম্পদের অপচয় রোধের চেষ্টা করা 
কি আমাদের শীর্ষ স্থানীয় রাষ্ট্র 
কর্ণধারগণের কতব্য বলিয়া মনে 
হয় না। 

এবার এই ছবির উল্টো দিকটা 
একবার দেখাইবার চেষ্টা করিব। 
মাননীয় রাজ্যসরকারের প্রতাপাশ্বিত 
ম্ীমহোদয়গণকে আমরা জিজ্ঞাসা 
করিতে পারি কি, রাজধানীর লোকেরা 
মাছ খাইতে না পাইলে তাহাদের 
সেই অভাব পূরণের জন্য সমুদ্রে মৎস্ত 
ধরিবার চেষ্টায় ট্রলার ফেলা হয় 
কাছার পয়সার? রাজধানীর 
লোকেরা দুগ্ধ খাইতে না পাইলে 
অগণিত গাভী পুষিয়া দুগ্ধ সরবরাহ 
কেন্দ্র খোলা হয় কাহার পয়সায়? 
কয়লার ধে'য়ায় রাজধানীর লোকদের 
শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইলে, 
তাহার্দের জামা কাপড় শীঘ্র শীত্র 








রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে 


(৭ম পৃষ্ঠার পর) 


বলাকায় রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত 
মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীকে যে জীবন-প্রত্যয় 
দিয়েছেন, এবং সমগ্র মানবশ্রেণীর 
জীবন থেকে যে জীবন-প্রত্যয় নিজে 
গ্রহণ করতে পেরেছেন তার সম্ভাবনা 
মুদুরপ্রসারী ছিল । 
রাষ্ট্র অর্থ সমাজজীবনে 
যদ্ধি কবিতার কোনো উপ- 
যোখিতা থেকে থাকে, ভবে 
বলাকা থেকে সুরঃ করা 
রবীন্দ্রনাথের কাব্য শিক্ষিত 
মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে নূতন 
একটি জীবন-প্রত্যয়, একটি 
দার্শনিক প্রস্থান দিয়েছিল, 
শিক্ষিত বাঙ্গালী যার পুরো- 
পুরি ব্যবহার করতে পেরেছে 
বলে প্রমাণ নেই। 
অধ্যাত্মলোক থেকে, পরলোক 
থেকে, মরণোত্তর অস্তিত্বকে উদ্ধার 
করার চেষ্টা রয়েছে, 'কিস্ত ইহলোকে 
গঅমরণীন্মতার মহিমায় মণ্ডিত করে 
জীবনকে দেখবার রূপদৃষ্টি বলাকা- 
পূর্ব কবিতায় নেই। বলাকায় 
এই দৃষ্টি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দর- 
নাথের কবিতা সুরগুভাবযুক্ত হয়, 
ভারতীয় মলকাব্যের দীর্ঘ এতিস্বের 


প্রভাবমুক্তির অকাল চেষ্টা মেধনাদ- 
বধ কাব্যে, এবং যথাকাঁলীন চেষ্টা 
বলাকা, কাব্যে। ব্যক্তি-সর্ধন্বতার 
নিরালঘ্ব শূন্য থেকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 
সম্প্রদায়ের অস্তিত্বকে দেশ ও 
সমাজের বঃ স্ত ব পটভূমিতে ষথার্থ- 
ভাবে স্থাপনার,স্চনা বলাকায় | 
রবীন্দ্রনাথ মরণকে একদা “মরণরে 


. তুছ মম শ্যাম সমান’ বলেছিলেন। 


মৃত্যুর আগে, 
‘জানিলাম, এ জীবন শ্বপ্ন নয়! 
রক্তের অক্ষরে হেরিলাম 
* আপনার রূপ 
চিনিলাম আপনারে 
আঘাতে আঘাতে 
বেদনায় বেদনায় ! 


‘আমরণ দুঃখের তপস্ত! এ জীবন 
সত্যের দাকণ মূল্য লাভ করিবারে 
মৃত্যুতে সকল দেন! 
শোধ ক'রে দিতে Y 
এই দুই উক্তির মাঝখান দিয়ে 
জীবনমৃত্যু সম্পর্কের হাজার বছর বয়ে 
চলে গিয়েছে-যুগান্তর কেটে 


গিয়েছে । পৌরাণিক ভারতবর্ষ থেকে 
যুরোপমিশ্র ভায়তবর্ষের উদ্দেশ্যে এ দুর 
থেকে ভেসে আসা চীৎকার । 





'পত্রপত্রিকা 
সমাজ শিক্ষাঁঃ সম্পাদক নন্দ- 
“দুলাল চক্ৰব্তা। লোকশিক্ষা 
পরিষদ, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, 
নরেজ্পুরঃ ২৪ পরগ্রণা। ,. * 

বাংলাভাষায় বেসরকারী প্রচেষ্টায় 
সমাজ্গশিক্ষা বিষয়ক পত্র-পত্রিকা বড় 
একটা চোখে পড়ে না। অথচ দেশ 


স্বাধীন হবার পর সন্ত স্বাক্ষর প্রাপ্ত 
নরনারীদের উপষোগী সাহিতচ; ও 
ংবাদপত্রের চাহিদা ক্রমশঃ বেড়ে 
চলেছে । আলোচ্য পত্রিকাটি এদিক 
থেকে এ অভাব অনেকখানি পূরণ 
করবে বলে মনে হয়। এ সংখ্যায় 


লিখেছেন শগীন্ত্রকুমার ঘে|ষ, উষাপ্রসন্ 
মুখোপাধ্যায়, পার্থকুমার চট্টোপাধ্যায়, 
বোকাবশির, রাঁজেন চক্রবর্তী ঠাকুর | 


দর্পণ 


c 





ময়লা হট্টয়া যায় বলিয়া, কোটী 
কোটা টাকা ব্যয়ে দুর্গাপুর কোক 
চুলী সঞ্জাত গ্যাস সরবরাহের জন্য 
শত মাইল ব্যাপী পাইপ লাইন 
তৈয়ারী হয় কাহার পয়সায়? রাজ- 
ধানীর জনগণের, অতি দ্রুত গমনা- 
গমনের জন্য কোটা কোটা টাকা 
ব্যয়ে শত ফুট চওডা শত মাইলব্যাপী 
এক্সপ্রেস রোড তৈয়ারী হয় 
কাহার পয়সায়? এই সকলের পরও 
যদি আমাদের শোনান হয় যে 
চাষের জমিতে জল সরবরাহ করিবার 


উপযুক্ত সেচ পরিকল্পনা রচনা. করি- . 


বার অর্থ সঙ্গতি রাজ্য সরকারের 
কোথা তাহা হইলে ইহা মনে করা 
কি আমাদের অসঙ্গত হইবে যে 
আমরা গ্রামে বাস করি, অতএব 
অতি ক্ষুদ্র আমাদের জীবন এবং 
ততোধিক মূল্যহীন আমাদের প্রাণ 
আমরা মোটা ভাত, মোটা কাপড়, 
খাইতে বা পরিতে পাইলাম কি না, 
তাহার খোজ লইয়া কি হইবে? 
বাচিয়া রহিলাম বা মরিয়া গেলাম 
তাহাতেই বা কাহার কি আসে 
যায়? বাংলার চাষী মরে মরুক। 
বাচিয়া থাকুক, রাজ্য সরকারের 
রাজধানী, সুমহান কলিকাতা নগরী, 
বাংলার মান, বাংলার গর্ব্ষ, বাংলার 
শৌর্ধ, বাংলার বীর্য। আমরা গ্রাম- 
বাসী, সবকিছু দেখিয়া শুনিয়া, 
আমাদের ইহাই দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাইয়াছে 
যে আমাদের দেশের রাজপুরুষদের 
নিকট বাংলা বলিতে, একমাত্র কলি- 
কাতাকেই বুঝায়। 

পাড়াগণয়ের চাষী আমরা, যেহেতু 
বিভিন্ন ধ্বনি সম্বলিত পতাকা শোভিত 
শোভাযাত্র! সহকারে, “আমাদের দাবী, 
মান্তে হবে,” “আমাদের ধ্বনি শুনতে 
হবে,” “আমাদের হৃঃখ বুঝতে হবে, 
আমাদের কষ্ট দেখতে হবে” ইত্যাদি 
নানারূপ ধ্বনি দিতে, একটা প্রচণ্ড 
আলোডনের স্বষ্ট করিতে পারি না, 
সেইহেতু আমাদের বীঁচিবার কোন 
অধিকার আছে, ইহা আমাদের রাষ্ট্র 
নায়কগণ মানিতে চাছেন না। 
প্রাণের কান্দন তাহারা যাহা হইতে 
বুঝিতে পারেন তাহা আমাদের মত 
গ্রামবাসীদের মধো তাহারা দেখিতে 
পান না। মিছিল কোথায়? ধ্বনি 
কই? 

ফসল বৃদ্ধি করা সম্বন্ধে আমাদের 
শেষ বক্তব্য হইতেছে যে যদি 
আপনারা করিয়া চাষের 
প্রয়োজনীয় উপযুক্ত জল সরবরাহের 
ব্যবস্থা না করিতে পারেন, তাহা 
হইলে - আমরা করজোরে ইহাই 
জানাইধ, আর ফসল বাডাও বলিয়া 


দয়া 


উপদেশ দানে আমাদের কাটা ঘায়ে 
নূনের ছিটা দিয়া যন্ত্রণার উপর যন্ত্রণা 
বাড়াইবেণ না। 


“আমার নাচেরে? 


গীতবিভাঁনের বর্ষামঙ্গল 


(ঘর্পণের সমালোচক ) 


বিগত কয়েকদিন ধরে গীতবিতান 
সম্প্রদাষ নিউএম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে 
বর্ষামঙগল *অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে- 
ছিলেন তাদের পরিকল্পিত ভবন, 
নির্মাণের সাহায্য প্রদর্শনী হিসাবে। 
পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ বোধ হয় তাদের 
প্রচেষ্টার সহযোগী হয়েছে। 

বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানটি ওঁরা নৃত্য- 
নাটোর মধ্য দিয়ে রীপ দিয়েছেন । 
মঞ্চের পশ্চাদপটে শ্রাবণের গগনের 
গায় চমকি ওঠা বিদ্যুৎ বিশ্ফুরণের 
একটি দৃশ্য অংকিত করে উল্লেখযোগ্য 
আলোক সম্পাতের সাহায্যে একটি 
স্থানকালোপযোগী পরিবেশ সাষ্ট কর! 
হয়েছিল । 

বর্ষামলো সমবেত ও একক 
উভয় প্রকার নৃত্যই পরিবেষিত 
হয়েছে। একক নৃত্যে আরতি 
দাশগুপ্ত ও পর্ণা গুপ্ত বিশেষ কৃতিত্বের 
পরিচয় দিয়েছেন । “ধরণীর গগনের 
মিলনের ছন্দে, গানটির সঙ্গে দ্বৈত 
নৃত্য. পরিকল্পনাও বিশেষ উপভোগ্য 
হয়েছে। কিন্ত প্রথম দিকের একক 
বা সমবেত সংগীতের মধ্যে কোন 
বৈচিত্র্য খুঁজে পাওয়া গেল না। 
বিশেষ করে বেলা ভট্টাচার্যের কণে 
টেনে টেনে গাওয়া ‘বন্ধু রহো রহো 
সাথে’ গানটি বড় একঘেয়ে লাগে। 
“নীলনবঘনে আষাঢ় গগনে’, ‘হৃদয় 
“নীল অঞ্জন ঘন 
পুঞ্জ ছায়ায়' ‘পাগল! হাওয়ার বাদল 
দিনে এগানগুলি সমবেত সংগীত 
হিসাবে সার্থক হয়ে উঠেছে হুসীমা 
দাগগুপ্তের আবৃত্তি মন্দ নয় কিন্ত 
একই ব্যক্তিকে দিয়ে দুবার আবৃত্তি 
না করিয়ে পুরুষকণ্ঠে আর একটি 
আবৃত্তি করালে অধিকতর সুষ্ঠু হত 

আর একটি বিষয় মনে হয়েছে । 
শুধু নৃত্য আর সংগীত দিয়ে অমু- 
ষঠ্ঠানট ভরে তোলার জন্য বর্ষার 
ক্রমবিকাশের প্রকৃত রূপটি সুবিল্তস্ত- 
ভাবে চোখের সামনে ভেসে ওঠে 
না। আষাঢ় থেকে শ্রাবণে কি ভাবে 
বর্ষা ক্রমশঃ নবযৌবনা হয়ে উঠেছে, 
তার ধারাবাহিক বিবর্তন আবৃত্তি 
ও বিবরণীর মধ্য দিয়ে সার্থক ভাবে 
তুলে ধরা যেত। 


ক্যালকাটা কেমিক্যাল 

ক্যালকাটা কেমিক্যালের ৪৪তম 
প্রতিষ্ঠা দিবস গত ১৪ই আগষ্ট 
অনুষ্ঠিত হযে গেছে! এই অনুষ্ঠানে 
প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করে- 


ছিলেন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ শ্রীরামস্বামী 


মুদালিয়র | জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে 
সভার কার্যস্বচী শুরু হয়। সভার প্রারস্তে 
ক্যালক্যাটা কেমিক্যালের গভর্নিং 
ডাইবেব্র শ্রীকে. সি. দাস তার অভি- 
ভ্কষণ পাঠ করেন। সভায আমন্ত্রিত 
দের মধ্যে শ্রীহেমেন্্র্রসাদ ঘোষ 


শুক্রবার, ২১শে আগষ্ট, ১১৫ 





শ্রীন্বকোমলকাস্তি ঘোষ, অধ্যা' 
শ্রীনির্মল ভট্টাচার্য প্রভৃতি ক্লিক 
কেমিক্যালের দীর্ঘজীবন কামনা এ 
বক্তৃতা করেন। এই অনুষ্ঠানে স 
পতিত্ব করেছিলেন বস্থবিজ্ঞান মন্দি! 
ডাঃ ডি. এম. বসু ৷ 


 গ্োমাইটি ফর ইণ্ডিয়া 
গ্যাফেয়ান 


সোসাইটি ফর ইণ্ডিয়ান এ্াফেয়াহে 

উদ্যোগে স্বাধীনতার দ্বাদশ বাধি 
উৎসব গত ১৬ই আগষ্ট মহাজা 
সদনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। অনুষ্ঠ 
সভাপতিত্ব করেছিলেন বিচারপ 
শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র, মেয়র শ্রীবিত 
কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান অতিথি 
উপস্থিত ছিলেন। এই দিনকা 
উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ ছিল পঙ্ক 
কুমার মল্লিক, দ্বিজেন মুখোপাধ্য 
স্থপ্রীতি ঘোষ, নির্মলেন্দু চৌধুরী ইত 
খ্যাতানামা শিল্পীদের কঠে গা 
জাতীয সংগীত। সবশেষে পশ্চিম 
সরকারের লোকরঞ্জন শাখা কতৃ 
“শতাব্দীর সাধনা’ নৃত্যনাটাটি পা 
বেধিত হুয়। কি আঙ্গিকে, কি। 
পরিকল্পনায়, কি আলোক সম্পাঃ 
কি যন্ত্র ও ক সংগীতে এই নাটক 
লোকরঞ্রন শাখার শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃি 
কীতিরূপে বিবেচ্য হবার উপযোঃ 
সিপাহী বিপ্লব থেকে শুরু করে ১৯ 
সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের স্বাধীন 
সংগ্রামের সুদীর্ঘ অধ্যায় এই নৃত 
নাট্যটিতে গ্রধিত হয়েছে । 


সিনে আর্ট মোমাইটি 


কলিকাতার চিত্র ও মি 
ও নাট্যাম্থরাগী ব্যক্তিদের নিয়ে গর 
বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান বেল সিনে অ 
সোসাইটির তৃতীয় বারধিক সম্বেহ 
আগামী ৭ই সেপ্টেম্বর থেকে মহ 
জাতি সদনে অনুচিত হবে। 

গত ৩১শে জুলাই মেট্রোপো 
হোটেলে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদি 
সম্মেলনে সোসাইটির কর্তৃপক্ষ তাদে 


আগামী উৎসবের পরিকল্পনার ক 


q 
ঘোষণা করেন। 


সম্মেলনে ছুদিন বিশিষ্ট "শিলপীদে 
নিয়ে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যব 
করা হবে, তাছাড়া দু'দিন ধরে কং 
কাতার খ্যাতে নামা শৌখী ন” 
পেশাদার নাট্যসংস্থা দ্বারা কতক 
স্থনির্ব্বাচিত নাটকও অভিনয়ের ব্যব 
করা হয়েছে 

বেঙ্গল সিনে আর্ট সোসাইটি এ 
অনুষ্টান বাবদ প্রাপ্ত সমুদয় অৎ 
দুঃস্থ শিল্পীদের জন্য ব্যয় করবেন 
তাছাড়া 
কুশলী ও শিল্পীদের পুরস্কার প্রদা্ে 
সিদ্ধান্তও তাদের কার্ষস্থচীর অস্তভু 
হয়েছে । , এ 


চলচ্চিত্র ও মঞ্চের বে 





হেফাজতে আসবার পর সবাই জানল 
৮»-আপনি শুধু কুধিরই তদারকি করবেন 
না, খাগ্ঠ উৎপাদনের | যেন, খান্ব 
উৎপাদন কৃষির অন্তভূক্তি নয়। 
£খাগা সংকটের মুখোমুখি দাড়িয়ে 
+ লোককে এই নাম পরিবর্তন দ্বারা 
ধোকা! দেয়া যায় মনে করবেন না। 
আপনি জানেন আমাদের 
মন্ত্রীর! ( ডাঃ,রায় ছাড়া ) তাদের 
সেক্রেটারীদের হাতের পুতুল। 
বস্তুত উপদলীয় চক্রান্তের ফলে 
যেখানে মন্ত্রী নিয়োগ করা হয় 
সেখানে অন্যথা হওয়ার নয়। 
* ডাঃ আহমদের আমলে কৃষি 
দপ্তরের বিফলতার জন্য মুখ্যত 
দায়ী সেক্রেটারী সি, কে, রায়। 
তিনি কিন্ত আপনারও সেক্রে- 
টারী। আপনি কি বিশ্বাস করেন 
যে মার সরবরাহের ব্যাপারে গত 
কয়েক বছরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
কেন্দ্রে যে সন্দেহের স্থষ্ট্ি করেছেন 
তা এখন দুর হবে? আপনি কি 
কৃষির জন্ঠ বরাদ্দ মার চা বাগানে 
এমন কি মাদ্রাজে চালান দেওয়া 
».. বন্ধ করতে পারবেন? আমাদের 
পরামর্শ আপনি গ্রহণ করবেন 
ন! জানি, অন্তত ডাঃ রায় ও 
চীফ সক্রেন্টারী তা গ্রহণ করতে 
দেবেন না। তবুও বলি, ব্যর্থতার 
গ্লানি নিয়ে যদি আগামী সাধারণ 
নির্বাচনে জনসাধারণের সামনে 
আসতে না চান, আপনার দপ্তরে 
এখুনি পরিবর্তন আনতে সুরু 
ব্রা করুন। আর একটি কথা মনে 
রাখবেন, ফাইলের সংখ্যা বুদ্ধি 
পেলেই কিন্তু খাগ্ঠ উৎপাদন বৃদ্ধি 
পাবে না। 





. উত্তর কলিকাতা সঘ্বীত 


ময়েলন 


আগামী রবিরার ৯৩শে আগষ্ট 
সন্ধা টার ২২৬এ, আপার সারকুলার 
"রোডে উত্তর কলিকাত৷ সঙ্গীত 
সম্মেলনের ত্রয়োবিংশতিতম মাসিক 
অধিবেশ্রন অনুষ্ঠিত হবে। এতে 
অংশ গ্রহণ করবেন শ্রী আালী আলি 
আকবর খা (সরোদ) এবং শ্রীমহাপুরুষ 
0 
মিশ্র ( তবলা )। 

1 এই অনুষ্ঠানে পূর্ব আফ্রিকা ও 
্িয়োরোপ ভ্রম ণাস্তে প্রত্যাগত 
ভ্রীমাল৷ আকবর /খাকে সম্মেলনের 
পক্ষ থেকে সন্বর্ধন। জ্ঞাপন করা হবে। 

ধকাঙ্ক নাটে)াত্মব 
২২শে ও ২৩শে আগষ্ট প্রত্যহ 
সন্ধা ৭টায় বঙ্গীয় নাট্য সংসদের 
চতুর্থ বাধ্িক একাঙ্ক নাটোযোৎসবে 
সংসদ সভ্য শ্রীরমেন লাহিড়ী রচিত 
“ধুসর দিগন্ত” ও ভীসোমেন্ত্রচন্্র নন্দী 

রচিত “আশংসা' নাট দুটী ৩০২ 
আচাধ্য প্রফুললচন্দ্র রায় রোড স্ব সংসদের 
ছি মং মঞ্চে পরিবেশিত হবৈ। 


(১ম পৃষ্ঠার পর ) 





আপনি এতবড় দায়িত্ব গ্রহণ 
করেছেন। কিন্তু এখনও দেখছি 
আপনি “উদ্বাস্ত প্রীতি” তাগ করতে 
পারেন নি। টদ্বাস্ত দপ্তরের কাজেও 
আপনাকে মাথা ঘামাতে দেখা যায়। 
এই তো সেদিন-_শ্রীমেহেরাদ খান! 
গেলেন রাইটার্ন* বিল্ডিংএ উদ্বাস্ত 
পুনর্বাসনের জন্য শিল্প বিস্তারের সমস্তা 
আলোচনা করতে । ডাঃ রায় এবং 
শ্ীপ্রফুল্ল সেনের সঙ্গে আপনিও এই 


আলোচনায় যোগ দিলেন। কেন, 
খাদ্য উৎপাদনের ব্যাপারে বিশেষ 
কাজ পাচ্ছেন না? রাগ করবেন 


না, এতে আপনার ভবিষ্যত সম্বন্ধে 
আমরা চিন্তিত হয়ে পড়েছি। 
আমাদের অনুরোধ, আপনি আপনার 
সম্পূর্ণ সময় এই খাদ্য উত্পাদন 
বুদ্ধির উপায় উদ্ভাবন করতেই ব্যয় 
করুন। 

অবশ্য, আমাদের! উদ্বাস্ত দপ্তরের 
এখন পিতৃ-মাতৃহীন ছেলের দ্রশা। 
শ্ীপ্রফ্ল্ল মেন খাদ্যের সমস্তা নিয়ে 
বিরোধী দলগুলোর হামলা সামলাতে 
বাস্ত। উদ্বাস্ত দপ্তর দেখবেন কখন? 
ফল এই যে প্রতিদিন 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর একটি করে ধমকাঁনি 
খেতে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে । 
সেদিনের আলোচনায়ই তো আপনি 
দেখেছেন, জ্রীথার! কি রকম চোখ 
রাঙ্গানী দিচ্ছেন । 

আর দেবেনই বা না কেন? 
ধরুন না, আপনার হাব্ড়ার 
কথা। আপনার তাগিদে 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেই ১৯৫৫ 
সনে একটি সুতা কলের স্ীম 
গ্রহণ করে। ভাবড়ায় এই 
সৃতাকল হবে উদ্বাস্ত পুনর্বাসনের 
জন্য । শ্রীখান্ন। স্কীমটি দেখে 
সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তাই 
একে স্বীকার করতে নান। 
টালবাহান। করে তিন বছর 
কাটিয়ে দিয়েছেন। শেষ অবধি 
আপনাদের চাপে পড়ে ১৯৫৮র 
জুলাই মাসে এটি অনুমোদন 
করেন শ্রীখাল্স।। ১৩ মাস তার 
পর কেটে গেল। কিন্তু কত- 
দূর এগিয়েছে কলটি ? 

আপনি ধামিক লোক । আপনার 
বয়মে এত ধর্মপ্রাণ অন্ত কোন 
বাঙ্গালী আছে কিনা সন্দেহ। 
শ্রীগৌরের নাম স্মরণ না করে আপনি 
জলম্পর্শ করেন না। শ্রীগৌরের নাম 
স্মরণ করে বুকে হাত দিয়ে বলুন 
তো এই মিলের স্বীমটি আদৌ 
অগ্রসর হয় নি কেন? 

আপনি কি এই মিল নিয়ে 
রাজনীতি খেলছেন না? 
আপনি কি চাইছেন না, এই 
মিল স্থাপন দ্বার এক ঢিলে 
দুই পাখী বধ করতে? 
হাবড়ার অনেক উপযুক্ত স্থান 
পড়ে আছে যেখানে সহজেই 


হয়েছে 





আশ্রফাবাদ উদ্বাস্তু ক্যাম্প তুলে 
দিয়ে সেই স্থানে মিলটি বসাতে। 
এক বছর যাবত আপনার। 
এই ক্যাম্পটি উঠিয়ে দেবার 
চেষ্টায় আছেন। আপনি 
জানেন, এই ক্যাম্পে অনেক 
উদ্বাস্ত বাস করে; তার৷ 
প্রায় সবাই বিরোধী পক্ষের 
সমর্থক । আপনি চাইছেন 
মিলের নাম করে ক্যাম্পটি 


তুলেদ্িতে। আপনার বিরোধী 
অনেক লোককে তখন আপনার 
নির্বাচনী এলাক। ত্যাগ করতে 
হবে। উদ্বাস্ত দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী 
থাক। অবস্থায় এক বছরের মধ্যে 
আপনি মিল টর জন্য স্থান দেন 
নি। 

একেই কি আপনি উদ্বাস্ত প্রীতি 
মনে করেন? কেন্দ্রীয় সম্ঈকার ৩০ 
লক্ষ টাক পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
হাতে দিয়ে রেখেছেন ১৩ মাস পূর্বে 
-এই মিলটির জন্ত। সেদিনের 
আলোচনায় আপনি শুনেছেন, কেন্দ্রীয় 
সরকার সম্পূর্ণ স্কীমটি পুনধিবেচনার 
পরামর্শ দিয়েছেন । হয়ত মিলটি আর 
হবেই না। একটিলে ছুই পাথী বধ 
করতে গিয়ে দুটি কেই আপনি 
হারাবেন দেখছি এখন। 

পুর্বে যা হয়েছে, হুয়েছে। অন্যের 
দ্র নিয়ে মাথা ঘামাবেন 
না। ডাঃ রায়ের কৃপাদৃষ্টি আপনার 
উপর পড়েছে বলে মনে করবেন না যে 
আপনি দ্বিতীয় ডাঃ রায় হয়েছেন । 


অবিলম্বে আপনাকে 
একট গুরুত্বপূর্ণ জিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করতে হবে। আপ- 
নার নিকট কোন ট বড়__ 
দেশ ন। আপনার সংবাদপত্র? 
ভ্ীগৌরের নাম করে আমা 
দের বলবেন কি, কোন 
বিষয় আপনাকে বেশী 
চিন্তান্বিত রাখে__ দেশের 
খাদ্য সমস্যা না অগ্বতবাজার 
বাজার ও যুগান্তরের আথিক 
অবস্থ। ও প্রচার ? 


দু নৌকায় পা দেওয়া নিয়ে 
গ্রবাদটি আপনাকে ম্মরণ করিয়ে 
দিতে চাই। বিপদে পড়বেন। 


মন্ত্রী হয়েছেন, মাইনে গ্রহণ করেন 
না সরকার থেকে। কিন্তু এই 
উপায়ে একদিনের জন্য নাম কেনা 
যায়, দেশের ভবিষ্যৎ গড়া যায় ন) । 
অন্তত যতদিন মন্ত্রী থাকবেন, অমুত- 
বাজার যুগান্তর নিয়ে মাথা” ঘামাবার 
ভার আপনার পিতৃদ্দেবের উপর 
ছেড়ে দিন। আপনার থেকে তিনি 
এই বিষয়ে বেশী অভিজ্ঞ । আপনার 
সম্পূর্ণ সময়টুকু খাগ্ সমস্তা সমাধানের 
চেষ্টায় বায় করুন । আপনি সফল 
হন, এই আমরা আশা করি। হয়ত 
তা ছুরাশ। বলে প্রমাণিত হুবে। 
তবুও আপনি বলতে পারবেন, এক 
সঙ্কট সময়ে আমার উপর গুরুদায়িত্ব 
পড়েছিল; আমি মনেপ্রাণে চেষ্টা 
করেছি সমাধানের জন্য, স্বজ্ঞানে 
কোন. অন্যায় করিনি বা অন্ঠায়ের 
প্রশ্রয় দেই নি। পশ্চিম বঙ্গের কজন 
মন্ত্রী একথা বলতে সাহস রাখেন ? 
চিঠিটি দীর্ঘ হয়ে গেল আপনার 
সাফল্য কামনা! করি বলেই কয়েকটি 
কথ! আপনার নিকট উল্লেখ করলাম। 


আপনার বিশ্বস্ত 
ব্রজেন্্র্জর ভট্টাচার্য 
সম্পাদক, অর্পণ 








আলোক তীর্থ (১ম খণ্ড) 
শৈলেকন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল॥ 
প্রকাশক ডাঃ চৌধুরী, অন্তধাম, 
কর্ণেল গোলা, মেদি নী পুর॥ 
দাম_ সাত টাক।। 
বেদ" উপনিষদের যুগ থেকে 
আরম্ভ করে সেই পরমত্রঙ্গ ভগবানকে 
পাবার নানা রকম চেষ্টা চলছে। 
তাকে পাবার জন্য অনেক সোজা 
পদ্ধতির আবি্ষর হয়েছে। অসীম 
অদৃশ্য কেবল অনুভূতিগ্রাহ | সেইণপরম 


পুরুষকে হৃদয়মাঝে তুলে রাখবার জন্য 
. 


বাস্তব 
করে নানা 


জগতে পুতুল থেকে আরম্ভ 
সাংকেতিক জিনিষের 
(symbol) পুজা পদ্ধতি সুরু 
হয়েছে । 

তাই কালের পরিপ্রেক্ষিতে সেই 
সমস্ত পথ অপবিত্র হয়ে উঠে; 
ভা ও তা আর মিথ্যায় ভরে উঠে, 
প্রবঞ্চিত হয় সাধারণ মানব সমাজ । 

ভারতের আদি ধর্ম্মপুস্তক বেদ 
উপনিষদকে যখন আমর! চরম সত্য 
বলে ধরে নিয়েছি তখন তার বিপরীত 
পুরাণগুলিকে অসতোর উপর প্রতিষ্ঠিত 
বলে ধরে নেব। তাই অনেক পুরাণ 
প্রবর্তিত কুসংস্কারের প্রতি একটা 
বিদ্রুপ বাণ হেনে তার নানা যুক্তিপূর্ণ 
কঠোর সমালোচনা করে লেখক 
শৈলেন্ত্রনারায়ণ ঘোষাল বেদ 
দৃষ্টিতে “আলোক-তীর্থ' 
নামক প্রশ্নোত্তরে " একখানি পুস্তক 


উপনিষদের 


রচনা! করেছেন। 


সারা ভারতের নানা তীর্থস্থান 
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পরিত্রমণের বাক্িগত অ চত 
এবং নানা সাধুসন্ন্যাসীর সঙ্গে বিশেষ 
আলাপে তিনি যে সমস্ত অনুল্য বাণী 
সঞ্চয় করেছেন তা এর মধ্য তুলে 
ধরেছেন। গ্রন্থকার এই পুস্তকে 
সম্তদের অনুভূত গভীর সত্যকে প্রকা 
করতে চেয়েছেন। অন্ধ কুসংস্কার, 
সমূহকে তিনি নশ্বৈরোগলন্বীর বাধ! 
বলে প্রকাশ করে তাদের প্রতি 
কশাদাত করেছেন । ৮ 
নানা কুংস্কার সংস্কৃতির আকার : 
ধারণ কপ্র আমাদের মনে গভীর: 
শ্রদ্ধার আসন দাবী করে রয়েছে। 
লেখক সেই সমন্ত সংস্কারকেন্দুরে 
ফেলতে চেয়ে অনেকের অপ্রিয় 
হয়েছেন। কারণ তা কুসংস্কার বলে 
জেনেও তাকে আমাদের এতিহাগত: 
প্রাণের জন্ত আকড়ে রেখেছি। 


তিনি অনুভূতিগ্রাহ জিনিষকে . 
কতকগুলো বুদ্ধিগ্রাহ উপমা, দিয়ে: 
বোঝাতে গিয়ে ঠিক বোঝাতে 
পারেননি । তাছাড়া অর্ধশেষ এই. 
Abstractকে একে বারে cone- 
eteএর ফলাফলের লাভ ক্ষতিতে 
বিচার কর! তার উচিত হয় নি। বা 

একদিক থেকে পুস্তকের : 
“অলোক-তীর্থ নামের সার্থকতা! : 
রয়েছে। সুন্দর রেস্কিনে বাধাই ছাপ. 
ঝর ঝরে। 1 
আলোক বন্দন! £ শৈলেজ্- 
নারায়ণ ঘোষাল। মূল্য ১।০-পূর্বা- 
লোচিত পুস্তকটির নানা বাদ 
প্রতিবাদের উত্তরে লেখক পুনরায়; 
এক পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন। 


সুহ্ৃদকুমার ভৌমিক | 
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সহ ভূমিকায় £ রবীন, কমল, চন্দ্রাবতী, পাহাড়ী, তপতী, ০? 
নীতিশ ও আরো অনেকে 


বন্থৃত্রী - বাণ! - স্থরত্রী - প্রাচী - সানি 


লণী 


আলোছায়া, পক্স রী, ম্যামা ই, জয়ী অলক, রা 
শ্ীদুর্গ।, রামপুর টকীজ * 
মেহত। সিনে কতস্পাতবুস্পলন পরিবেশিত 


= 


- 






২রা এপ্রিল__ 
বন্ধীমান জেলার জামালপুর থানার 
অবৈতনিক উচ্চ বিদ্যালয় এক 
শত বৎসরাধিক পূর্বের ১৮৫৭ 
“খৃষ্টাব্দ স্বর্গীয় সারদাপ্রসাদ 
 সিংহরায় মহাশয়ের, বদান্যতায় 
' এবং স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 
“মহাশয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়| 
প্রসাদ প্রদত্ত অর্থ ও 
আয়ে বিদ্যালয়টি শতবর্ষ 
ধরিয়া, চলিয়া আসিতেছিল। 
সম্প্রতি বিদ্যালয়টি অচলপ্রায় 
: অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে। 
এই এতিহামান উচ্চ শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান দুরবস্থা দেখিলে 
সকলেই মৰ্ম্মাহত হইবেন। বিষ্যালয়টির 
বিরাট দ্বিতল ইমারত বর্তমানে এমন 
অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে যে, অবি- 
লম্বেই ইহা! ধ্বংসস্তপে পরিণত হইবে । 
_ আসবারপত্রও জীর্ণ ও -ভগ্রপ্রায়। 
 বিগ্তালয়ে শিক্ষক সংখ্যা অতি অল্প 
এবং” তাঁহার! অল্প বেতন পান। 
| শাহানা যে বেতনই পান তাহাও 
কয়েক মাস পরে পরে। ইহাতে 
অধিকাংশ শিক্ষক প্রায়ই যথা সময়ে 
 বিসতলযে আসেন না । কাজে কাজেই 
₹ বিদ্যালয়ের পড়াশুনার মান নামিয়া 
' গিয়াছে। বিগ্তালয়ের বহু* অণঙি- 
_ ভাবক ও প্রাক্তন ছাত্র অভিযোগ 


মুখ্যতঃ দায়ী .বিষ্তালয়ের বর্তমান 


ৰপ্তানী , 


সম্প্রতি ভারত ও বর্মার মধ্যে 
* যে দ্বিপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে 
 তদনুসারে আশ! করা যাচ্ছে যে, 
 এঞ্বছরের ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই 
৮ লক্ষ টাকা মত মূল্যের বাই- 
_ সাইকেল ভারত বর্ষায় রপ্থানি করবে ।* 
সেন রালে কোম্পানীর ডিরেক্টর 
শ্্রীপ্জয় সেন সম্প্রতি বর্মা থেকে 
ফিরেছেন; বুধবার এক *সাংবাদিক 
_ সম্মেলনে তিনি উপরোক্ত সংবাদ 
প্রকাশ করেন,। £ 
.. এতাবৎ বর্ম কিংব1 অন্ত কোথাও 
ভারতীয় বাইসাইকেল রপ্তানির পরি- 
“মাপ নগণ্য ছিল। ইন্দো-বর্মা বাণিজ্য 
চুক্তির ফলে ভাঁরঞ্ত বেশ কিছু পরিমাণ 
বৈদেশিক মুদ্ৰা অর্জন করবে 7 
































করিয়াছেন এই অবনতির জন্য , 


মোহন চৌধুবী। ইনি স্থানীয় 
ভূতপূৰ্ব জমিদারদের অনুগ্রহপুষ্ট হইয়া 
নানাভাবে ষড়যন্ত্র করিয়া এই বিগ্তা- 
লয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক সর্বজন 
শ্রদ্ধেয় শিক্ষাব্রতী স্বর্গীয় সতীরঞ্জন 
চট্টোপাধ্যায় ও অন্ঠান্ট কয়েকজন সৎ 
শিক্ষককে অপসারিত করিয়! প্রধান 
শিক্ষক হন। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে বিছ্যা- 
লয়ের শতবধিকী উৎসব করার 
আয়োজন, পাছে বিদ্যালয়ের আসল 
চিত্র বাহির হইয়া পড়ে এজন্য নান! 
চেষ্টায় বন্ধ করিয়া দেন। বিদ্যালয়ের 
উপদেষ্টা সমিতি তাঁহার তীবেদার 
লোক লইয়া গঠিত এবং দীর্ঘদিন 
উহ্থার নির্বাচন হয় নাই। বিদ্যালয়ের 
ভারপ্রাপ্তির পূর্কে বিদ্যালয়ের বহু অর্থ 
মজুত ছিল এপর্যন্ত তাহার কোন 
হিসাব প্রকাশ করেন নাই । 
বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা সম্বন্ধে দামো- 
দরে সংবাদ প্রকাশিত হইলে তিনি 
‘দামোদর’ সম্পাদককে বলেন, বিষ্ঠা- 
লয়ের সভাপতি শ্রীবিজয় প্রসাদ ,সিংহ 
রায় এবিষয়ে স্বাবস্থার জন্য সরকারের 
সহিত আলোচনা চালাইতেছেন। 
তারপর একবার তিনি প্দাযোদর* 
সম্পাদককে সংবাদ দেন 'চকদীঘি 
বিজয়প্রসাদদ উচ্চ বিদ্যালয়ের ভার 
তীহারই 
কথামত এবং তাহারই সাক্ষাতে চক- 


সরকার গ্রহণ করিয়'ছেন।' 


দীঘির এক জনসভা ‘দামোদর’ 
সম্পাদক এই সংবাদ ঘোষণা করিলে 
. সভায় প্রবল উল্লাস ধ্বনি হয়। কিন্তু 
ইহ! সম্পূর্ণ ভাঞত1| সরকার ইহা 
গ্রহণ করেন নাই । বর্তমানে ধাহাদের 
আর কোন উপায় নাই, তাহারাই 
এই বিদ্যালয়ে ছেলেদিগকে আট- 
কাইয়া রাখিয়াছেন। আর প্রধান 
শিক্ষক মহাশয় তাহার বাড়ীতে বসিয়া 
মোট! টাকা বেতনে অবস্থাপন্ন এক 
পাল ছাত্র লইয়া যেন একটি পাণ্টা 
স্কুল বসাইয়া বহু, অর্থ রোজগার করি- 
তেছেন। চকদীঘি বিদ্যালয় ভালভাবে 
চলিলে এবং উপযুক্ত শিক্ষক আসিলে 
কিশোরীবাবুর এই ব্যবসাটি নষ্ট 
হইবার সস্তবনা। অভিভাবক ও 
প্রাক্তন ছাত্রগণ সর্বশেষে এবিষয়ে 
বিদ্ভালয়ের সঙাপতি ও প্রাক্তন ছাত্র 
এবং স্বর্গীয় সারদাবাবুর ও সিংহরায় 
*বংশের উজ্জল রদ্ব শ্রীবিজয়গ্রস$দ 
সিংহরায়ের, রাজ্যের প্রধান মন্ত্র 
শিক্ষামন্ত্রী ও জেলার জনম্প্রতিনিধিদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন । 

( “দামোদর' পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত ) 


প্রধান শিক্ষক ও সম্পাদক শ্রীকিশোরী- 


গত ১৫ই আগষ্ট সন্ধ্যায় ইউ-এস- 
আই-এস অডিটোরিয়ামে ক্যালকাটা 
ফিল্মস সোসাইটি জা রেণোয়ার 
“লোয়ার ডেপথস' ছবিটি প্রদর্শনের 
ব্যবস্থা করেন। ম্যাকিসপ গোকাঁ 
রচিত “লোয়ার ডেপথন'-এর চিত্ররূপ 
দিয়েছেন অনেক বিশ্ববিখ্যাত পরি- 
চালক বিভিন্ন সময়ে । এঁদের মধ্যে 
পুডোভাকিন, কুরোশোয়া এবং 
রেণোয়ার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
পুডৌভকিন ও কুরোশোয়ার ছবি 
আমরা দেখিনি, রেণোয়ার ফরাসী 
ছবি আমাদের অবাক করেছে। 
ছবিটি ১৯৩৬ সালে তোলা, অর্থাৎ 


দ্গাপুরের ইস্পাত আপনার জন্য 


ফিল্মসের জন্মলগ্নের মাত্র বছর চল্লিশ 
পরে। সেই সময়কার কথা মনে 
রাখলে এর আঁ ঙ্গি ক গ ত নৈপুণ্য 
সম্বন্ধে উচ্ছুসিত প্রশংযা-উক্তি না করে 
পারা যায়না । জাপানী পরিচালক 
কুরোশোয়া গলোয়ার ডেপথস' তুলে- 
ছেন রেগোয়ার বছর দশেক বাদে। 
অতএব তাঁর ছবি নিশ্চয় কলা- 
কৌশলের দিক দিয়ে আরো! উন্নত 
পর্যায়ে পৌছেছে, কারণ ইতিমধ্যে 
চলচ্চিত্র যান্কিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে 
অনেক দুর এগিয়ে গেছে। 

এদেশে ইংলণ্ড ও আমেরিক। 


ছাড়া আর কোঁন দেশের ছবি প্রায় 





ফরা। অথচ, কে না টি যে, 
জাপানী বা ইতালীয় ছবি ইংলণ্ড 
বা আমেরিকার থেকে সব দিক 
দিয়েই অনেক উন্নত1 ফলে পৃথিবীর” 
শ্রেষ্ঠ ছবিগুলো আমর! দেখার সুযোগ 
পাইনা। এবং সেইজন্তই আমাদের 
সমালোচকদের চলচ্চিত্রবোধ তেমন, 
পাকা নয়। যাঁরা ছবি তৈরী করেন 
তাদের কথা আর না তোলাই 
ভাল। 

ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি তাদের. 
সদস্তদের জন্য বিভিন্ন দেশের ভাল 
ভাল ছবি নিয়মিত প্রদর্শনের ব্যবস্থা - 
করে চলচ্চিত্রে উৎসাহী ব্যক্তিমাত্রেরই 
ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। জানতে ইচ্ছে 
করে বাংলা দেশের কজন পরিচালক 
ও সাংবাদিক এ সুযোগের সন্যবহার 
করেন? 





এক স্থখী ও সমৃদ্ধতর জীবন গড়ে তুলবে 


দুর্গাপুরে উৎপাদিত ইস্পাত-সম্পদ আপনার ও আপনার সন্তানদের জন্য গড়ে তুলবে সম্পদশালী 


ও উন্নততর এক ভারত। ব্রিটেনের কয়েকটি “সুবিখ্যাত এন্জিনীয়ারিং কোম্পানি পশ্চিমবঙ্গের 


“দুর্গাপুরে দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার অঙ্গস্বরূপ এক বিরাট ইস্পাত কারখান। গড়ে তুলছেন? 
ভারতবর্ষের ক্রমবর্ধমান নতুন শিল্পস-স্থাগুলির প্রয়োজনীয় লোহ! ও 
কারখানায় উৎপাদন কর! হ'বে। সরকারও বিদেশ থেঞ্চে ইস্পাতের আমদানি কমিয়ে দিতে পারবেন 


এবং বিশ্বের শিল্পোন্নত রাষ্টরগুলির মধ্যে ভারতও তার স্থান করে নিতে পারবে । এই এতিহামিক 


ও ইস্পাতের অধিকাংশই এই * 


৯ 


মুহূর্তে ভারতীয় জনগণের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারায় ইন্ধন আজ গবিত। 





ইণ্ডিয়ান গ্টীলওয়ার্কস্‌ কন্ষ্ত্রীকশন্‌ কৌম্পানি 
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সাইমন-কার্ডন্‌ লিঃ 


৬ 
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দি ওয়েলমান স্মিথ ওয়েন 


এন্‌জিনীয়ারিং কর্পোরেশন লি: ব্রিটিশ টমসন-হাউষ্টন কোম্পানি লিঃ দি ইংলিশ ইলেক্টি,ক কোম্পানি লিঃ দি জেনারেল ইলেক্‌টু,ক কোম্পানি 


লিঃ. মেট্রোপলিট্যান-ভাইকার্স ইলেকটি,ক্যাল এক্সপোর্ট কোম্পানি লিঃ 


এন্‌জিনীয়ারিং কোম্পানি লিঃ 


ডরমান লঙ, (ব্রিজ আও এন্জিনীয়রিং) লিঃ 


ইন্ন্‌ কেবল গ্রপ (সিমেন্স এডিসন সোয়ান লিঃ এবং পিরেলি জেনারেল কেবল ওয়ার্কস লিঃ) 


রতি ৭3128528808 


শা বাজ EE” 
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‘ অভুতপূৰ্ব ৷ 


স্বভাবতই এই প্রশ্ন দিল্লা থেকে 
কলকাত! পর্যন্ত উদ্ধীতন মহলে তীক্ষু- 
ভাবে দেখা [দিয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গে 
এই উৎপাত ও হাঙ্গামা কিসের জগত ? 
৫ প্রফুলচন্্র সেনের হাত থেকে 
খাগ্। দপ্তর সরিয়ে নিলে অর্থাৎ তাকে 
র্দঢ়াত করলে এই আন্দোলন এখনই 
স্থগিত হয়, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই । প্রকৃত প্রস্তাবে, একমাত্র 
প্রফুল্লচন্রর সেনের জন্যই পশ্চিমবঙ্গে 
এত বড় আইন ও শৃঙ্খলার ব্যাঘাত, 
গভৰ্ণমেণ্টেকে - এই বিপধর এবং 
প্রকান্ত: অবমাননার সম্মুখীন হতে 
হচ্ছে--একথা পরিক্ষার । 


রে শুক্রবার, ২৮শে আগষ্ট, ১৯৫৯ 
২৫ নঃ পঃ 


হর এফ 
Ol ২ US 
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(দৰ্পণের প্রতিনিধি ) 


গত সপ্তাহে কেন্ত্রীর 
সরকার- প্রধানমন্ত্রী নেহরু ও কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রিসভার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসে 
গতকাল, কলকাতায় বলেছেন যে, 
আরও ১৫ হাজার টন খাপ্ত এ মাসের 
জন্য অতিরিক্ত বরাদ্দ হয়েছে । কিন্তু 
খাত্রমস্তা প্রফুল্ল সেন এবং খাস্তদর্ডরের 
পরিচালন! সম্বন্ধে নেইরুজী কি মন্তব্য 
প্রকাশ করেছেন, ডাঃ রায় সেকথা 
কলকাতায় প্রকাশ করেননি | : 

ডাঃ রায় দিল্লীতে যাওয়ার প্রাক- 
কালে এবং শ্রীযুক্ত গৈনের পদত্যাগের 
পূর্বনুহূর্ধে কেন্দ্রীয় মান্্রসভায় খাদ্যমন্ত্রী 
প্রফুল্লচন্দ্র সেন সম্বন্ধে অত্যন্ত তীক্ষ ও 


ডাঃ রায় 


অগগারণেঃ 


রায়ের টালবা 


কলকাতার বৃহৎ দৈনিক পাত্রকাগুলি খান্ত আন্দোলনের খবর যতই ছোটো করার 
্রচষ্ট। করুম, গত সপ্তাহে আন্দোলন নূতন আকার ধারণ করেছে সন্দেহ নেই। পশ্চিম 
বক্সে এনা কোনে। আন্দোলনে এক সপ্তাহের নধ্যে প্রায় ৫ হাজার গ্রেপ্তার হওয়ার সংখ্য! 


দুতিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির ভিতরকার সংবাদে একথ! অনুমান কর! যায় যে আগামী 
২ সপ্তাহের মধ্যে এই গ্রেপ্তারের সংখ্যা অন্তত ১২ হাজারে পৌছবে। মঙ্গলবার ৪টি 
জায়গায় বিক্ষোভকারীদের উপরে পুলিশ লাঠি চার্জ ও কীদুনে গ্যাস চালাতে বাধ্য হয়েছে। 

অর্থাৎ বিক্ষোভ ক্রমশঃ উগ্রতর চেহারায় আত্মপ্রকাশ করছে এবং বিক্ষোভকারীদের 
উগ্রতা ও পুলিশের দমননীতি_ছুই ই যদি সমানে অগ্রসর হয়, 
1” ওরা লেস্টেম্বরের মধ্যে পশ্চিম বঙ্গের এই খাগ্ আন্দোলন সমস্ত রাজ্যের আইন ও শৃষ্ধল! 
ব্যবস্থার উপরে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করবে। 


৩১শে আগষ্ট থেকে 


কঠোর সমালোচনা হয়েছে--কেন্দরায় 
মন্ত্রিসভার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নির্ভরযোগ্য 
মহল থেকে দর্গণ এই সংবাদ অবগত 
হয়েছে। ওঁ মহল থেকেই আরও 
জানা গেছে যে, প্রধানমন্ত্রী নেহ্‌রুজী 
সুম্পষ্ট ভাষায় ডাঃ রায়কে এইবার 
দিল্লীতে বলেছেন যে, ( শ্রীযুক্ত জৈন 
পদত্যাগ করার পর ) শ্রীযুক্ত সেনের 
থাগ্যমন্ত্রিত্বে থাকা অশোভন এবং 
আর কোন অপরাধ নাই যদি থাকে, 
জনসাধারণের আস্থা সৃষ্টির জন্তু তার 
কর্তব্য নিজে থেকেই পদত্যাগ করা। 
নেহরুর এই সুস্পষ্ট 
অভিমতের উত্তরে ডাঃ রায় 
দিল্লীতে কি কথ! দিয়ে 
এসেছেন? লেকথ। বৃহৎ 
পত্রিকাগুলতে প্রকাশ কর! 
হয়নি। কিন্তু দর্পণ অত্যন্ত 
নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে 
জানতে পেরেছে বে, প্রফুল্ল 
সেনের পদত্যাগ জন্ধদ্ধে 
ডাঃ রায় দিল্লীতে এক প্রকার 
স্পষ্ট কথাই দিয়ে এজেছেন। 
তবে, ডাঃ রায়ের বক্তব্য 
হচ্ছে যে, বর্তমান আন্দো- 
লনের মুখে দপ্তর পুনর্বণ্টন 
যদি ঘটানে। হয় তাহলে 
গাভর্ণমেণ্টের এবং তার 
নিজেরও মর্ধ্যাদ! ধুলিসাৎ 
হয়ে বাবে। কাজেই, তিনি 
কথ দিচ্ছেন এই পরিবর্তন 
টবে, কিন্তু এখন নয়, 
আন্দোলন প্রত্যাহৃত হওয়ার 
পরে এবং সম্ভখতু আগামী 
বিধান সভার অধিবেশনের 
পর। 

















সুতরাং প্রক্ুল্ল সেনের খাগ্চদপ্তর 
কিন্তু 


আগামী 


বিয়োগ প্রায় নিশ্চিত ঘটন।। 


তার সন্মানর্থ ইতিমধো 


১ মাম পশ্চিমবঙ্গে লক্কাকাগড চালান 


[4 


হবে, একথাও নিশ্চিত। প্রশ্ন হচ্ছে, 
তর] সেপ্টেম্বরের পর খাগ্ঠ আন্দোলন 
কোন চেহারা নেবে এবং ডাঃরার 
অনুযায়ী 


কর্মহুচা 


তার নিদ্ধারিত 
সসন্মানে প্রফুল্ল সেনকে খাগ্চ থেকে 
নিন্কৃতি দিতে পারবেন কিলা। 

ছণ্ডিক্ষ প্রতিরোধ “কমিটির মধ্যে 
এই খাগ্য আন্দোলন পরিচালনা সম্বন্ধে 
মতভেদ ঘটছে, একথা অজ্ঞাত নয়। 
কম্যুনিষ্ট পাটি ছাড়া অন্যান্য বাঁমপন্থী- 
দলগুলি চান যে, আন্দোলন তীব্রতর 
হোক্‌ এবং পুলিশের দমননীতির 
প্রতিবাদে বিক্ষোভ যদি হাঙ্গামায় 
পরিণত হয় এবং আরও গুরুতরভাবে 
শান্তিভঙ্গের ঘটনা যদি ঘটে তাতে 
আপত্তি নেই । তার। সংযমের পক্ষপাতী 
নন। কম্যুনিষ্ট পার্টি স'যমের পক্ষপাতী 
কারণ কেরালায় বিমোচন সমর 
সমিতি যে ধরণের আন্দোলন সৃষ্টি 
করেছিলেন, কম্যুনিষ্ট পাটি সেই শ্রেণীর 
আন্দোলনে লিপ্ত হতে চান ন!। 
তাদের পারকল্পন৷ এই 
রকম £ 

(১) 
গণবিক্ষোভ ঘটানে। হবে, যা কেরালার 
হস্তক্ষেপের পরে অনুষ্ঠিত ময়দানের 
জনসভা ও বিক্ষোভ প্রদর্শনার চেয়েও 
বৃহত্তর আকার নেবে; 

(২) ৩রা সেপ্টেম্বর যদি সর্বাত্মক 
হরুতাল সম্পূর্ণ সফল হয় তাহলে 
তারা আরও একটি হরতাল ১০1১২ 
দিনের মধ্যেই, আহ্বান করবেন; 

* (৩) হাতমধ্যে হাজার 
গ্রেপ্তারের সংখ্যাও দীড়াবে। 

এই ৩টি ঘটনার সম্মিলিত চাপে 
তার! আশা করেন যে, পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারকে নাত স্বীকার করতে হবে। 


মোটামুটি 


»১শে আগষ্ট এমন একটি 


১০১২ 


ডাঃ রায় কেশনো বিক্ষোভের প্রাক- ও 








কালে যে শক্তির পরিচয় দেন, 
বিক্ষোভের রক্তচক্ষু দেখার পর সেই 
শক্তি বা সাহস তার অবশিষ্ট থাকেনা, 
ইতিপূর্বে ট্রাম আন্দোলনে, শিক্ষক: 
ধর্মঘট এবং ভন্যান্ত ঘটনায় তার 
প্রমাণ পাওয়া! গেছে। 


অন্যদিকে এই পটভূমিতে আর | 
] 


te এ 


একটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, পশ্চিম- 
বঙ্গের পি-এস-পি অসন্তুষ্ট বালকের, 
ন্যায় এই আন্দোলনের থেকে দুরে 
দাড়য়ে রয়েছে-বালককে পড়ার 
ঘরে তালাবন্ধ করে রাখলে যে অবস্থা 
হয়। ডাঃ প্রফুলচন্দ্র ঘোষ দিল্লীতে 
নেহেকুজীর্‌, সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্ত 
গেছেন। ইতিমধ্যে ব্ল্রান্ত পাটি 
সাস্তর। প্রাতদিন অনুভব করছেন 

যে, পায়ের তলায় মাটি ধ্বসে বাচ্ছে 

ডাঃ ঘোষ পশ্চিমবঙ্গের খাগ্দপ্তরের 

উপরে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ ঘটাতে 

পারবেন, এমন আশ। করা যায় না। 

বরং প্রফুল্ল সেনের পদত্যাগ ঘটানে| 
তার পক্ষে সহজতর হৃত । কিন্ত 

তাও অবিলম্বে ঘটছে না। ডাঃ থোয 

যদি খালি হাতে দিল্লী থেকে প্রত্যা- ; 
বর্তন করেন তাহলে পূর্ব প্রতিশ্রুতি 
মতে৷ তাকে প্রত্যক্ষ আংন্দালগের 
জন্য পি-এস-পি'কে অনুমতি দিতে 
হবে। কিন্তু সেই অনু মতি তিনি 
কি দিতে পারবেন? 
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কাঁরণ, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে পি- 
এস-পি ক্রমশঃ কংগ্রেসের সদে ঘনিষ্ট- 
তর সম্পর্কে আনতে চাইছে । ডাঃ 
ঘোষ স্বয়ং "নরম নীতি ও গঠনা-: 
ত্মক বিরোধিতার” নামাবলী দ্বারা: 
এমন একটা! ভূমিকা নিচ্ছেন, যাঞ্জভ 
ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গের, প্রদেশ অথবা 
কংগ্রেস মন্ত্রিসভায় তার নিমন্ত্রিত 
হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। প্রত্যক্ষ ) 
আন্দোলনে লিপ্ত হওয়ার, অর্থ, ভার 
এই নামাবলাঁটি পরিত্যাগ করতে 


( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 
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চানাশার 74871 MT পুরি 
এ, ৮ ্‌ 


__ গ্ৰীম্তুলা ঘোষ ভারতীয় কম্মুনি্ হলেও কমু!ঙ্িষ্টদের বেকায়দায় 


পার্টির বিরুদ্ধে চার্জশীট দিয়েছেন। 
যে সাংবাদিক বৈঠকে তিনি এইসব 
অভিযোগ পেশ করেন, সেই বৈঠকেই 
জানান, এ হুল প্রথম কিস্তি। দ্বিতীয় 
. কিস্তিও শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। 
এবছর ১০ই আগষ্ট থেকে ভীঘোষ 
| নবোদ্যমে কণ্যুনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে 
জেহাদ ঘোষণা করেছেন। তার 
সুল বক্তব্য হল, ভারতীয় কমুযুনিষ্ 
পাট বরাবরই ভারতের জাতীয় স্বার্থ 
বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত আছে। 
উদাহরণ স্বরূপ শীঘোষ কম্যুনিষ্ট পার্টির 
বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে 
প্রকাশিত মন্তব্যের উল্লেখ করেছেন । 


টি যে মালমশলা শ্রীঘোষ সুকৌশলে 
ন্বাজারে ছেড়েছেন, মেগুলো পুরনো! 
























অশনি 
_. খাষ্য আন্দোলন 
( ১ম পৃষ্ঠার পর) 
সবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যত 
সম্ভাবনা । দ্বিতীয়তঃ, পি-এস-পি'র 
ভিতরে তিনি ডাঃ স্থরেশ ব্যানার্জার 
গোষ্ঠীকে শক্তিশালী হতে সাহায্য 
করবেন। তৃতীয়তঃ, ইতিমধ্যে 
+ শ্ৰীন্বধীর রায়চৌধুরীর ব্যাপারে যে 
অশোভন ব্যবহার কর! হয়েছে, 
১ ডাঃ ঘোষ খালি হাতে" দিল্লী থেকে 
ফি সেই “অশোভন ব্যবহারের” 
চন ‘তাঁকে দিতে হবে। কাজেই 
ডাঃ ঘোষ সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্থাহে 
কলকাতায় ফিরে এলে একটি অগ্নি- 
পরীক্ষার সন্মুখীন হবেন।* নেহেরু 
কি ডাঃ ঘোষের মান রক্ষা করবেন ? 
৩০ মিনিট আলাপের পর তাকে নব- 
নিযুক্ত মন্ত্রী শ্রী.এস কে পাতিলের 
কাছে রি-ডাইরেক্ট ক'রে দেওয়ার 
ধরণ দেখে, সেকথা মনে হয় না। 
শ্রীমতী স্ুচেত! কৃপাল নী (ধার 
বাসভবনে ডাঃ ঘোষ আতিথ্য গ্রহণ 
করেছেন) তাঁকে কতখানি সাহায্য 
করতে পারবেন, একমাত্র দীর্ঘমেয়াদী 
ও অস্পষ্ট আশ্বাস ছাড়া? সেই 
আশ্বাস নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে দুর্ভিক্ষ 
প্রতিরোধ” আন্দোলনের জোরদার 
আওয়াজে ঢাক! পড়ে যাবে। 
ডাঃ ঘোষের আত্মরক্ষার একমাত্র 
পথ হচ্ছে, খাগ্চমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের 
পদত্যাগ, অথবা তাকে সেন্সর করার 
কোন সিদ্ধান্ত যদি, ইতিমধ্যে তার 
মারফৎ দিলী থেকো পাঠান হয়। 
কিন্ত সে সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষণ । 
_নেহরুজী ডাঃ ঘোষের সঙ্গে আলা- 
পেন্স পর একটি মাত্র ব্যবস্থা করেছেন, 
কংগ্রেস এম-পি দলের একটি দল কল- 
কলকাতা পরিদর্শনে পাঠানো হচ্ছে। 
“যদি এই এম-পি দল ডাঃ ঘোষকে 
খানিকটা স্যহায্য করেন_-এই একটি 
সম্ভাবনা অবশ্য আছে। 


ফেলার পশ্ষৈ যথেষ্ট। পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের বিরুদ্ধে “ক্রাল]ুর বদলা’ 
নেবার জন্য এই রাজ্যের কমুযুনিষ্টরা 
ঘট! করে চার্জশীটের যে টিলটি 
ছু ডেছিলেন, 'অতুলাবাবু আবার তাঁরই 
বদল! নিতে মোক্ষম একখানি 
পাটকেল নিক্ষেপ করেছেন । শুনেছি 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার তীদের বিরুদ্ধে 


*চার্জশীটের জবাব তৈরী করছেন। 


(৯ 


কমুনিষ্ট পার্টিও কি তাঁদের বিরুদ্ধে 
উত্থাপিত 'অভিযোগগুলির স্থস্পষ্ট 
জবাব দিতে পারবেন? 

খেলাট' ভাল জমত আর কি। 


তাহলে 
কেরালাতে কমানিষ্টরা আরও 

সরকার- 
একযোগে 


এক খেলা খেলেছিলেন । 


বিরোধী দলগুলো যখন 


কম্যুনিষ্ট সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ * 


সুরু করেছিল, তখন কম্যনিঈরা তার 
পাল্টা আন্দোলন সৃষ্টি করে পার্টি 
সংগঠনের জবরদস্ত একটা পরিচয় 


দিয়েভিলেন। পশ্চিমবঙ্গে এ পর্যন্ত 
শ্রীঘাষকেই এককভাবে রণাঙ্গনে 
অবতীর্ণ হতে দেখা যাচ্ছে। 


পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস পার্টি এসময় 
কোথায়? সে কি রহিল সবার 
পশ্চাতে লোকলঙ্জা ভয়ে ? কমুানিষ্টরা 
পশ্চিমবঙ্গে অন্যান্য পার্টির সহায়তায় 
যে খাগ্চ আন্দোলন শুরু করেছেন, 
তাকে প্রতিহত করবার জন্য কংগ্রেস 
₹গঠনের পক্ষ" থেকে আজ পর্যন্ত 
কোন রকম (তোড়জোড় দেখা যায়নি । 
এক অতুল্য ঘোষ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের 
কংগ্রেস বলে আর কিছু নেই, তাই 
কি ধরে নিতে পি, ডি, 
গ্যা্টের ডাণ্ডা ঘুরিয়ে গণমান্দোলন 
দমন করাটা কংগ্রেস সরকারের পক্ষে 
ষে প্রশ*সনীয় জয়, একথা সরকারী 
মহলেরই অনেকে মনে করেন। 
কিন্তু পার্টি-সংগঠন যেখানে দুর্বল, 
সেখানে সরকারের আন্দোলন 
দমনের আর হাতিয়ারই বা কি 
আছে। 


শ্রীঘোষ কমুনিষ্টদের বিরুদ্ধে 
চার্জশীট রচনা করতে তার যত 
প্রতিভা বায় করছেন, তার নিজের 
সংগঠনকে খাড়া 


ভবে? 


করার জন্য তার 
অর্দেকও করছেন কি না সে বিষয়ে 
কংগ্রেস মহলেই সন্দেহ আছে। 
কমুনিষ্ট পার্টির ইতিহাস যতই 
জাতীয়তা-বিরোধী হক না কেন, 
তারা বারবার বাজীমাৎ করার বরে 
চেষ্টা করছে, সে শুধু সংগঠন শক্তির 
জোরে। 3 

* দাবা-বড়ে যদি ন! থাকে, তাহলে 
শুধুমাত্র রাজার চালে খেলা, বিশেষ 


করে রাজনীতির খেল! মাৎ কর! 
যায়কি?. 


জনম 3 রানার শহৰ নে দৰি 


(দর্গপের প্রতিনিধি ) 


রুফনগর বেদী): দিগন্তবিস্তৃত মাঠে ছিল সোনালী ধানের 
অপুর্ব সমারোহ, চাষীর দেহে-মনে এসেছিল আনন্দময় উজ্জ্বল 
ভবিষ্যতের স্বপ্ন। সেই মাঠে চোখ মেললে চোখ যেত জুড়িয়ে । 
কিন্তু এখন ? _-জল-_শুধু জল। নদীয়া জেলার নাকাশীপাড়া 
ও কালীগঞ্জ থানার কথা বলছি। এই তে। কিছুদিন আগেও 


এ থানার বিস্তীর্ণ অঞ্চল পাকা ধানে ভি ছিল। 


হঠাৎ গঙ্গার 


জলস্ফীতিতে এ ধানের জমিগুলি প্লাবিত হয়ে গিয়েছে । এবার 
এঁ অঞ্চলে খুব ভাল ধান হয়েছিল। আর দিন দশেক পরে প্লাবন 
হলে বিশেষ ক্ষতি হত না, কারণ তারমধ্যে ধান কাট! হয়ে যেত। 


নাকাশীপাড়া থানায় মাঝেরগ্রাম, 
ধর্মদা ও নাকাশীপাড়া ইউনিয়ানের 
অনেক গ্রাম জলমগ্র হয়েছে। 
মাঝেরগ্রাম ইউনিয়ানের একটি 


গ্রাম সম্পূর্ণ জলমগ্ন হওয়াতে প্রায়” 


পঞ্চাশটি পরিবারকে অপেক্ষাকৃত উচু 
স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়েছে । 
নদীর ধারের গ্রামগুলিতে এখনও 
ব্যাপকভাবে জল প্রবেশ 
অবস্থ। ক্রমশঃ ভয়াবহ হচ্ছে । 

জেলা কর্তৃপক্ষ বন্ঠাতাণে 
সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন 
করছেন। সরকারী সাহায্য দিচ্ছেন 
কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ও সাহায্যের 
পরিমাণ খুবই অল্প। নদীয়া জেলা- 
শাসক শ্রীমোহিনীমোহন কু শা রী, 
জেলা-অরক্ষাধিকারিক শ্রীএস. এন. 
ডিসিল্ভা, সদর মহাকুমা-শাসক ও 
নাকাশীপাড়ার  উন্নয়ন-আধিকারিক 
বন্তা-ত্রাণ কার্য করছেন। 

জলঙ্গী নদীর জল বুদ্ধিতেও প্রচুর 
ধানের জমি বিনষ্ট হয়েছে। 
কোতোয়ালী থানার বেলপুকুর, 
বামনপুকুর ও সাধনপাড়া ইউনিয়ানের 
প্রায় পনের হাজার বিঘা ধান ও 
ফসলের জমি জলমপ্র হয়েছে। 
কয়েকটি গ্রামও ডুবে যাওয়ায় কিছু 
লোক নিরাশ্রয় হয়েছে। 

এই অঞ্চলেও ব্যাপক. সরকারী 
সাহায্য প্রয়োজন । 

জলঙ্গী নদীর জলরৃদ্ধিতে কৃষ্ণ- 
নগর শহর বিপদের সন্মুখীন হয়েছে। 
শহরের. নিম্নাঞ্চল. নগেন্্রনগরের 


করছে। 





ভারতে তৈরী টিউব 


ভারতের প্রথম টিউব মিল কলিঙ্গ 
টিউবস লিমিটেডের কারখানায় টিউব 
তৈরী সুরু হয়" ১৯৫৫ সালের এপ্রিল 
মাস থেকে । এখানে বছরে ৪০,০০০ 
টন টিউব: তৈরী হয়। এর আগে 
ভারতে ব্যবহৃত সমস্ত লোহার টিউব 
এবং জলের ও গ্যাসের পাইপ বিদেশ 
থেকে আমদানী করা হত। 

কলিঙ্গ টিউব বর্তমানে বিদেশে 


"টিউব রপ্তানী করে প্রভূত বৈদেশিক 


মুদ্রা ভারতে আনছেন । গুগাগুণের 
দিক-থেকে এদের টিউব পৃথিবীর যে 


কোন কোম্প$নীর সঙ্গে পাল্লা দিতে 
পারে নি 


একাংশ ডুবে গেছে। ফেরীঘাটে 
পারাপার (লোক ভিন্ন) বন্ধ হয়ে 
গেছে । ফলে নদীর দুই তীরে মাল- 
বোঝাই লরীগুলি পরপর দাড়িয়ে 
আছে-_অনিষ্দিষ্টকালের জন্যে । 
প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। 


জল 
এমনভাবে 





স্কিন 
রুঞ্জনগরে সরকারী কর্মচারীদের বিক্ষোভ 


গত ২২শে আগন্ট শনিবার 


কৃষ্ণনগরের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 


ননগেজেটেড কর্মচারীগণ এক বিরাট 


মিছিল বের করে বিক্ষোভ প্রদর্শন 
করেন। 


অপরাহ্ন নদীয়া জেল! সরকারী 
কর্মচারী সমিতির কার্যালয় পাত্র- 
মার্কেটের বাড়ীতে কয়েক শ' কর্মচারী 
প্রকান্ত সভায় সমবেত হন। সভার 
পর তারা কৃষ্ণনগরের বৃহৎ কয়েকটি 
পথ পরিক্রমান্তে নদীয়ার জেলা- 
শাসকের গৃহের সম্মুখে গিয়ে বিক্ষোভ 





পাপ 


/ 
জল বাড়লে, শহর জলমগ্ন হন্বে 
বেশিদিন দেরী নেই । আবার সেইভ 
১৯৫৬ সালের বন্তার মত ভয়ারহ 
অবস্থার আশংকা আছে। শহরের 
নদীর তীরের ও নদীর নিকটবর্তী. 
অঞ্চলের মানুষের মধ্যে আতংক কটি 
হয়েছে, উদ্বেগের মধ্যে দিন যাপিত 
হচ্ছে । 
সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার হল 
সহরের কয়েকজন উৎসাহী তরুণ 
যুবক সমবায় ভিত্তিতে কুষ্চনগরের 
ফেরীঘাটের কাছে একটি পোলাঁট, 
করে হাস, মুরগী, ছাগল প্রভৃতি 
পালন করাছল। অকম্মাৎ জল 
প্লাবনে তাদের ভবিষ্যতের স্বপ্ন ভেঙে 
চুরমার হয়ে যাচ্ছে। 
জানা গেছে যে, জাতীয় মড়কেরও 
কিছু কিছু অংশ জলপ্লাবিত হয়েছে । * 
a 


প্রদর্শন করেন। জেলা-শাসক 
সেদিন কৃষ্ণনগরে ছিলেন ন1। 
মিছিল কর্মচারীগণ চাকুরীর 


উন্নততর সর্ত, অন্তর্বতীকালীন সাহায্য * 
এবং বিচার বিভাগীয় বেতন কমিশন 
নিয়োগ প্রভৃতি দাবী করে ধ্বনি 
দিতে থাকেন। মহিল! সরকারী 
কর্মচারীরাও এই মিছিলে যোগ দেন ॥ 
এই মিছিলটি বিরাট এবং শৃঙ্খলা- 
বদ্ধ ছিল। 

জেলা-শাসকের অনুপস্থিতির জন্ত্ী 
তার প্রতিনিধির কাছে কর্মচারীগঞ্জু 
স্মারকলিপি পেশ করেন। 





আজ! 





২, eu, ৯. 





২৮, tu, vu, 


নল 


হাসির আড়ালে এই অশ্রু, কৌতুক চাপা বেদন! 
কেন, কোনদিন কি জানবার চেষ্টা করেছেন? 


bl 


শুকবার, ২৮শে আগষ্ট, ১৯৫৯ 
কদিন এক ভদ্রমহিলাকে বিস্মিত, 
কিছু বা আতঙ্কি ওভাবে প্রশ্ন করতে 

৯শুনেছিলাম, ওরা অমন করে ছুটছে 
কেন? 

*" ভদ্রমহিলার আতঙ্কের কারণ ছিল। 
মহানগরীর বুকে হঠাৎ কখন কোন্‌ 
থেয়ালের দাপাদাপি শুরু হয় কে 
বলবে । হতে পারে, আগুন লেগেছে, 


“ ভীত মানুষ একে অপরকে ফেলে 


প্রাণপণে ছুটছে । পুলিশ হঠাৎ 
ব্যাটনচাজ শুরু করতে পারে বেওয়া- 
রিশ জনতার ওপর, তারই হুডে- 
প্ছডি পড়ে গেছে হয়ত বা) কিন্বা 
বিশ্বনাথের ষাঁড় হঠাৎ শিয়ালদহ 
ষ্টেশনের ওপর ক্ষেপে গিয়ে যাকে 
পাচ্ছে গতিয়ে মারছে--শ্রীনেহেরুর 
‘দুঃুস্বপপুরী’ কলকাতায় বিচিত্র কিছুই 
নেই। সুতরাং কারণ ছিল আতঙ্কিত 
হওয়ার । 
, তাকিয়ে দেখলাম কাতারে কাতারে 
ব্যস্ত মান্ধষ নেমে আসছে ষ্টেশন 
গেট ছেড়ে জনবহুল, যানবহুল 
রাজপথে । ‘সকাল নটা থেকে এই 
মান্ুষ-মিছিল এমনি ভাবেই শহর 
কলকাতার ডাকে লাভা দেয়। 
শিয়ালদহ, বালীগঞ্জ, হাওড়া ষ্টেশনে 
এই হল রোজদিনের মিছিল- 
সমামুযের দৃশ্য । বালীগঞ্জের ওভার- 
ব্রীজ আর রেইলন জনতার দেহের 
আড়ালে ঢাক! পড়ে । হীওড়ায় চুল 
আর টাকের সমারোহ | শিয়ালদহে 
মানুষ পঙ্গপালের ভিড় । 

অনভিজ্ঞা ভদ্রমহিলাটির প্রতি 
করুণা হল। সংক্ষেপে বললাম, শুরা 
$&ডেইলী প্যাসেগ্রার ৷ অফিসে ছুটছেন। 

ও! ততোধিক করুণা প্রকাশ 
খা 
করলেন মহিলাটি । 





| পুরা উলফে বিশেষ 





মখ্যা 

আমাদের গ্রাহক, পৃষ্ঠ- 
পোষক, বিজ্ঞাপনদাতা 
ও এজেন্টগণকে আনন্দের 
সঙ্গে জানা চ্ছি ঢ্ষ্, 
পরিবন্ধিত কলেবরে 
লর্সপণের পুজা সং খ্য৷ 
প্রকাশের আয়োজন 
হয়েছে। এই বিশেষ 
সংখ্যাটি চিন্তাশীল লেখক 
ও সাংবাদিকগণের মৌলিক 
“ ,আলোচলামুলক উচ্চাঙ্গের 
+’ প্রবন্ধ, সংবাদ, ব্যঙ্গব্রচনা, 
স্কেচ প্রভৃতির সমাবেশে 
সবদিক দিয়ে আকর্ষনীয় 
হুবে। মফঃস্বলের এজেণ্ট- 
শণের জতিরিক্ত কপির 
প্রয়োজন হলে সত্ব 
আমাদের জানাতে হুবে। 
বিশেষ পূজ। সংখ্যার জন্য 
এখন থেকে বিজ্ঞাপ'ন 


নেওয়া হচ্ছে। 
_জস্পাদক, দর্পণ 





দর্পণ 


শহর কলকাতার ডাক 


কোৌতুহুলের কিছু নেই। বিচলিত 
হওয়ার মত সংবাদ নয়। জান আছে 
তাই ছুটোছুটি, যান ঞ্সাছে তাই 
ডেইলী প্যাসেঞ্জার ৷ শুধু দেখবার মত 


দৃশ্য । নিরীহ জনতা ঠেলাঠেলি করছে | 


অফিস হাজির] খাতায় নাম লিখবার 
অন্ত! বিক্ষোভ নয়, মিছিল নয়, 
অন্ননংগ্রাহক জনতা । কিছু নারী, 
কিছু পুকষ, কিছু ছাত্র, কিছু ব্যবসায়ী। 
সকলেই উধ্ব'স্বাসে দৌড়াচ্ছে প্রথম 
বাস বা ট্রামের হাতল চেপে ধরবার 
উদ্দেস্তে। বিশালবপু ষ্টেটবাসগুলে! 
হা হা করে ছুটে বাচ্ছে। ঠাই নেই, 
সমর নেই? ব্যস্ত চালক জনতাকে 
তাচ্ছিল্য করেই গাভী হাকাচ্ছেন। 
আর এক ছেড়ে অপরের দিকে টাল 
খাচ্ছে জনতা । 

এই ব্যস্ত মানুষের দলই ডেইলী 
প্যাসেঞ্জার ! যাদের দিনগুলি অফিস 
ফাই”লর ফিতের বাধা থাকে ; ধানের 
শনিবার উৎসবের দিন, রবিবার 
একান্তভাবেই পারি বা রি ক। ছুটি 
মানেই আপনজনের সঙ্গে রয়ে বসে 
আলাপ করার প্রসন্ন প্রসারিত অব- 
কাশ । এ-সময়ে শহুরে মানুষের মত 
তারা সিনেমাগামী নন ; এ-সময় 
তাদের প্রিয়জনের স্েহাঞ্চলকামী। 


স্পহন্স ছাড়িযজে 

শহর কলকাতাকে কেন্দ্র করে 
এই বিরাট জনজীবন ৩০1৪০ মাইল 
পরিধি বিস্তার করে পরিবার প্রতি- 
পালন করেন ২৪ ঘণ্টার ১২ ঘণ্টাই 
এদের অফিস ও অফিস যাতায়াতে 
কাটে। সুতরাং ন্নানাহার এবং 
বাড়ি ফিরে বিশ্রামের সময় ধরলে 
এরা একান্ত নিজস্ব করে ৮ ঘণ্ট! 
সময় পেতে পারেন, যার অস্ততপক্ষে 
৫টি ঘণ্ট| নিদ্রাদেবীকে নিবেদন না 
করলেই নয়। সুতরাং দৈনিক ৩ 
ঘণ্টার জীবন নিয়ে যে-মানৃষ বেঁচে 
আছে, তাকে দেখ যদি অধিকতর 
সুবিধাভোগী কেউ আতঙ্কিত হনই, 
তবে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। 

ভোর হুতে-না-হতেই উনানে 
আঁচ দেন লক্ষ্মীমন্ত কুলবধূ। ঠেলে 
তোলেন গতদিনের পরিশ্রান্ত স্বামীকে । 
চায়ের বাটি এগিয়ে ধরেন । একটুকরো! 
খারারও। এখনই তো প্রানের 
জোগাড় চাই। চা কেবল শরীর 
তাজা রাখার ওষুধমাত্র ! এক ঢেকে 
খেতে হয়। আয়াম করে আলাপ 
চলে না। ‘ঘুমন্ত শিশুর দিকে তাকিয়ে 
এই সময় প্রশ্ন করতে পারেন স্বামী, 
সারাদিন করে কী? স্ত্রী হাসেন, 
বীরমাতুনি, জালিয়ে মারে । কিন্তু এঁ 
পর্যন্তই । সঙ্গে সঙ্গে অফিস এসে 
হাত বাড়ায় করেদখানার পাহারা- 
দরের মত। সময় হল, অফিসের 
সময়। ব্যস্ততার মধ্যে ডুবে যায় 
সমগ্র পরিবারটি । অয় সংগ্রহের 
ব্যস্ততা! *দেখা হর না ছেলেমেয়ের 


মিত্রেন 


লেখাপভা, আত্মীয়স্বজনের অস্থথ 
বিস্খ, সংসারের অন্যান্ট চাহিদা । 
ছ্যাকরাগাডির ঘোড়ার মত সময়ের 
চাবুক খেয়ে পথে নেমে পড়েন কর্মী- 
মানুষের দল । 
পঞ্মক্ট' 

তারপর মেঠোপথে চেনামুখ 
সারিবদ্ধভাবে হ্বাটে। কেউ কেউ 
আসেন দূরবর্তী অঞ্চল থেকে 
সাইকেলে । কাচা আর পাকা সডক 
পাশাপাশি সহাবস্থান করে। তাই 
হেঁটেই হোক বা সাইকেলেই হোক গতি 
সথ করতেই হয়। অধিকাংশ স্থানেই পথ 
সংকীর্ণ । পাকা সড়কে পথচারী সমেত 
দুটো সাইকেল পাশাপাশি চলতে 
পারেনা! জলকাদার সময় তো 
অবস্থা বর্ণনার অতীত । কাপড়জাম! 
নষ্ট হয়, কাদায় পা ডোবে। অধি- 
কাংশ ডেইলী প্যাসেঞ্জারেরই অভিযোগ 
আবেদন-নিবেদনেও স্থানীয় মিউনিসি- 
পালিটির টনক নড়েনা। তাদের 
উত্তর, যথেষ্ট টাকা নেই৷ রাস্তাঘাট 
সংস্কারের প্রশ্ন ছাঁডাও আর একটি 
অভিযোগ আছে ডেইলী প্যাসেপ্রার- 
দের-_অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া ! ধুলো- 
বালি জলকাদাই নয়, পথের দৃশ্য ৷ 

পূর্ব রেলপথে অবস্থিত শেওড়াফুলি 
ষ্টেশন থেকে আসেন এমন একজন 
জানালেন, ষ্টেশন-অভিমুখী রাস্তাটি 
কেবলমাত্র অসংস্কৃতই নয়, যাতায়াতের 
পক্ষে নিতান্তই অস্বিধাঁজনক | রাস্তার 
দুপাশে পতিতালয়, ভদ্রপাড়ার মুখ 
বরাবর । অফিস থেকে ফেরার পথে 
এখানকার চাঞ্চল্য সারাদিনের পরি- 
শ্রমের পর দ্বিতীয়-দফা অত্যাচার 
বলে মনে হয়। স্থানীয় অধিবাসীদের 
এ-নিয়ে স্থানীয় আন্দোলনও হয়েছে, 
কিন্তু ফল হয়নি। রাণাঘাট-শিয়ালদহ 
লাইনের ধারা দৈনিক যাত্রী তারা 
ব্যারাকপুর-টিটাগড়ের মধ্যবর্তী 
অঞ্চলের বর্ণনা দিলেন । রেলপথের 
ধারে এ অঞ্চলে পতিতারা প্রকাশ 
দিবালোকে রাস্তার ওপর, পাঁচীলের 
ওপর আপত্তিকর অবস্থায় নাকি 
খরিদ্দার নিয়ে তামাশ! করে। এ 
দৃপ্ত মানুষের সুস্থ মনকে পীড়িত 
করেই। কিন্তু গ্রতিবিধান করার 
কেউ নেই। বর্তমানে এমন প্রসঙ্গ 
যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক না হলেও এখানে 
তা অনুষপ্লেখ্য রাখতে পারলাম না। 
কারণ পথের অস্থবিধার মধ্যে এমন 
সব দৃশ্তকে ডেইলী প্যাসেঞ্জার! 
একেবারে বর্ণনার বাইরে রাখেন না। 
স্থানীয় কতৃপক্ষ এদিকে নজর দিলে 
দৈনিক যাত্রীদের সুস্থভাবে চলাফেরা 
করার সুযোগ ঘটে। 

শ্রীরামপুর, শ্যামনগর, 
( ভায়মণ্হারবার লাইন ) 


নেত্ৰে 
প্রভৃতি 


স্থানের যাত্রীরা কাঁচা রাস্তার অসুবিধার 
কথা বরাবর উল্লেখ ক্ষরেন। যারা 
ষ্টেশনের কাছাকাছি বসবাস করেন, 
তাদের সমস্তা অপেক্ষাকৃত কম। 
কিন্ত ধারা দূর থেকে আসেন, তাদের 
সাডে সাত, পৌনে আটেই 
বেরিয়ে পড়তে হয়। এমন রাস্তায় 
সাইকেল খুব সুবিধা করে উঠতে 
পারেনা । “নেত্র'র মত জায়গায় ট্রেনই 
সম্বল, সুতরাং বাসে ষ্টেশন পর্ধ্ত 
আসা সম্ভব হয়না। 

সব জায়গায় সাইকেল রাখার 
উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই । সাইকেলের 
যাত্রীরা ট্েশনের কাছাকাছি দোকাঁনে 
সাইকেল জমা বাখেন। মাসে দেড 
টাকা হারে সাইকেল পাঁহারার ভাড়া 
গুনতে হয় তাদের। ফলে ষ্টেশনের 
ধারে কাছে এই সুযোগে একদল 
ব্যবসাও ফেঁদেচেন ভাল। ডেইলী 
প্যাসেপ্রারকে শহরবাসীর তুলনায় 
তিনচার গুন বাড়তি ভাড়ার বোঝা 
টেনে চলতেই হয় | 

বার দূর পথের যাত্রী তারা 
অপেক্ষাকৃত সুব্ধা ভোগ করেন 
রেলপথে । হাওড়া-ব্যাণ্ডেল লাইনে 
অবস্থিত চিনস্থরা হাওড়া থেকে ২৩ 
মাইলের কাছাকাঁছি। অত দূরের 
যাত্রী বসে আসতে পারেন | কিন্ত 
হাওডার নিকটবর্তী অঞ্চলের লোকেরা, 
যেমন লিলুয়া-বালি-বেলুড, সব ট্রেন 
ধরতে পারেন না। অফিসের সময় 
অবশ্য ট্রেনের সংখ্যা থাকে প্রচুর, 
কিন্তু যাত্রীর সংখ্যা প্রচুর | লোকাল 
ট্রেন চলাচলেরু সুনির্দিষ্ট নিয়ম প্রায়ই 
বজায় থাকেনা | সাধারণত ১০ থেকে 
১৫ মিনিট লেটে আসাই দিয়ম। 
তাই যাত্রীরা এ সমযটুকু বাদ দিয়েই 
হিসাব ধরেন । মাঝে মাঝে গ্রাড- 
মিনিষ্ট্রেটিভ গাফিলতিতে এই লেটের 
হার সীমা অতিক্রম “করলে যে গণ্ড- 
গোলের স্বষ্টি হয় মাঝে মাঝেই তার 
সংবাদ আমরা পেয়ে থাকি। 

যাত্রীরা বলেন ষ্টেশন ঘেরাও বা 
ট্রেন আটকের মূলে আছে ওঁ ট্রাফিক 
গ্যাভমিনিষ্ট্রেশনের গাফিলতি, নয়ত 
অফিসের ব্যস্ত সময়ে সাধ করে 
গণ্ডগোল করতে কেউই চানন! | 

দূরের যাত্রীরা চান গ্যালপ ট্রেন, 
দুই বা তিনটি ষ্টেশন ছুঁয়ে সরাসরি 
গন্তব্যে পৌছাতে । কিন্ত এই ব্যবস্থায় 
ছোট ছোট স্টেশনের যাত্রীদের হুর্গতির 
সীমা থাকেনা । ফলে এই হই 
পক্ষের চাহিদা মেটান রেল কতৃপক্ষের 
কাছেও একটা সমস্তা। গ্যালপ 
ট্রেনের প্রয়োজনকে উড়িয়ে দেওয়া 
ষায়না একেবারে । দুরের যাত্রীদের 
সব ষ্টেশনে থেমে য্তে হলে তো 
রাত থাকতে বেরতে হয়। আবার 
চোখের সামনে দিয়ে হুস হুস করে, 
গাড়ীগুলিকে চলে খেতে দেখলেও 
তো ছোট স্টেশনের যাত্রীরা বিক্ষুব্ধ 
হয়ে উঠবেনই। এমন অবস্থায় 


৩ 





নির্দিষ্ট সময়াস্তরে ছুতিনটির বেশি 
গ্যালপ লোকাল ট্রেন রাখ! যুক্তিসঙ্গত 
নয়। এক্ষেত্রে এক্সপ্রেস বাসের মতই 
ছুই থেকে তিনটি এক্সপ্রেস লোকালের 
বন্দোবস্তই বাঞ্ছনীয় । 

বৈধ্যুতিকরণের ফলে যাত্রীর! 
অনেকেই নিশ্চিন্ত হয়েছেন। যাতা- 
য়াতের সময়ও হাস হয়েছে। তবে 
অনেকেই বলেন, ট্রেনগুলিতে ইউ- 
নিটের সংখ্যা বাডালে আর কোন 
অসুবিধাই থাকেনা । 

বাস্তবিক পক্ষে ডেইলী প্যাসেঞ্জার" 
দের অধিকাংশেরই ট্রেন চলাচল 
*সম্পর্কে মোটারকমের কোন নালিশ 
নেই। শুধু গাড়ির সংখ্যা আর 
কিছু বৃদ্ধি পেল্পে অনেকে বিপদসন্ুল 
ভিড়ের চাপ থেকে এঁর! রেহাই 
পেতে পারেন। 

রেল কর্মচারীদের ব্যবহার সম্পর্কেও 
আগের মত অভিযোগ নেই এদের । 
মাঝে মাঝে হাজামা বাধে বিনা 
টিকেটের যাত্রী নিয়ে) এনা শুধু 
জাতীয় অর্থই ফাকি দেয়না, যাত্রীদের 
বিশেষ অসুবিধারও স্থষ্টি করে। 


্রন্থিভ ল্ব্যক্সেক্স চাল 


যদিও মাসিক টিকেট প্রথায় 
ট্রেনষাত্রী মাত্রেই লাভবান হয়েছেন, 
তবু ডেইলী প্যাসেঞ্জারদের বাড়তি 
যাতায়াত খরচের চাপ তাদের 
রিয়াল ওয়েজকে অনেকাংশে কমিয়ে 
দিয়েছে। এ পয়সায় শহরবাসীদের 
দৈনিক টিফিন খরচা উঠে যায়। 
তাই ডেইলী প্যাসেঞ্জাররা মন্তব্য 
করেন, রেল দপ্তর যখন প্রায়ই 
সারপ্লাস বাজেটে চলছে, তখন 
সরকার ইচ্ছে করলে তাদের মান্থলি 
টিকেটের হার আগও কমিয়ে যাতা- 
পাত খরচৈর ভার লাঘব করতে 
পারেন । কেউ কেউ কলকাতায় 
ষ্টেটবাসে মান্থলি প্রথা চালু করার 


( শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়) 


বিজ্ঞাগনদাতাদের নিকট 
জুবিনয় নিবেদন 


বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠ 
ও সর্বাধিক প্রচারিত 
সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 
দর্পণে বিজ্ঞা পন* দিয়ে 
সর্বস্তরের মানুষের 
মধ্যে আপনার শিল্প- 
ব্যবসায়-বাণিজ্যের খ্যাতি 
প্রচারের সুযোগ গ্রহণ 
করুন, পুজা সংখ্যার 
জন্য অবিলন্ঘে বিজ্ঞাপন 
বুক 'ককরুন। সরেট-কার্ড 
ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের 
জন্য নিন্ললিখিত ঠিকানায় 
পত্র লিখুন অথবা! সাক্ষাৎ 
করুন৷ ইত্তি-” 
বিজ্ঞাপন ম্যানেজার, দর্পণ 

৭, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ 

কলি কাভা-১৩ 
























শহর কলকাতার ডাক ' 


পক্ষপাতী! অবশ্য সে আশা সুদূর- 
পরাহত। টিকিট প্রতি এক নয়! 
পয়সা মুল্যবুদ্ধিতেও ষ্টেটবাসের 
চলছে ন! বলে ট্রান্সফোর্ট কর্তৃপক্ষ 
ইতিমধ্যেই গান গাইতে সুরু 
করেছেন । এই দুর্মূল্যের বাজারে 
জনসাধারণ এমন সংবাদে বিচলিত 
হয়ে উঠছেন দ্বিতীয় দফা । এমতা- 
বস্থায় মান্থলি প্রথার দাবী উঠলে 
সরকারী মহল তা আবদার বলেই 
গণ্য করবেন। কিন্তু অস্ততঃপক্ষে 
ডেইলী প্যাসেঞজাদের * ক্ষেত্রে আর 
একটু, বিবেচনা কি করা যায় না? 
ওঁ ট্রেনের মান্থলির সঙ্গেই বাসের 
এক এক রুটের অল্প হারের ভাড়া 
যোগ ক'রে নিয়ে ডেইলী প্যাসেপ্রার- 
দের আধিক চাপেব হাত থেকে 


খানিকটা রেহাই দিতে পারেন তো 
ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্তৃপক্ষ ৷ 


সময় এবং বাড়তি যাতায়াত 
খরচ ছাড়া ডেইলী প্যাসেঞ্জারদের 
রেলযানে কলকাতা! পর্যন্ত যাতায়াতের 
অবস্থা অব্য কলকাতাবাসীর থেকে 
স্থখেরই বলা যেতে পারে। কল- 
কাতার ষ্টেটবাস আপন মঞ্জিমাফিক 
চলে। যাত্রী সমাকীর্ণ ষ্টপেও 
গাড়ী থামাবার প্রয়োজন মনে করেন 
না অনেক ব্যন্ত চালক। অফিস 
টাইমে কণ্ডাক্টর বহুক্ষেত্রেই যাত্রীদের 
ওঠানামার প্রতি সম্পূর্ণ ওদাসীন্ত 
দেখিয়েই ঘণ্টা বাজান ইচ্ছেমত | 
যাত্রীরা বিপদের ঝুঁকি মাথায় করে 
ঘোরেন। তাই ট্রান্সপোর্ট কর্তৃপক্ষের 
প্রচারিত সা ব ধা ন-বাণীগুলি (যা 
গাড়ির গায়ে যত্নে বাট!" থাকে ) 
ট্রান্সপোর্ট কর্মীরাই প্রায়ক্ষেত্রে লঙ্ঘন 
করে যান। অবশ্য এর জন্ত যাত্রীরাও 
কম দায়ী নন'। তারা নিজের 
জায়গাটি ক'রে নিতে পারলেই 
বাসটাকে ন! থামিয়ে দৌড় কাটাবার 
দিকে সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। তা ছাড়া 
একটি মাত্র দর জা ও বলা লা এবং 
একটিমাত্র কণ্তাক্টর সম্বল বাসে ভিড়ের 
চাপে অন্ধের মত ঘণ্টা বাজান 
ছাড়া কণ্ডা্টরদেরও উপায় থাকে না। 
এট্রিক থেকে ডেইলী প্যাসেঞ্জার 
বরং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ট্রেনগুলিকে 
অপেক্ষামান অবস্থায় পেতে পারেন | 
চলন্ত বাসে ওঠানামাটা যেন একটা 
স্বাভাবিক রীতি হয়ে দীড়িয়েছে। 
গাড়ীর চালক ও কণাক্টরর|ও * যাত্রী 
নির্বিশেষে তাদের ক্লাছ থেকে এই 
কসরৎ দাবী ক'রে] থাকেন। কিন্তু 
যদিও যাত্রীর! যানবাহনে অভ্যস্ত 
হয়ে উঠেছেন বলে ধরে নেওয়া যায়, 
তৰু বর্তমান বাসগুলির অবস্থা এই 
রকম ওঠানামুর, পক্ষে ট্রামের চেয়ে 
বহুলাংশে ইরিপজ্জনক। ্রীমের 
বিরাট প্রবেশ পথ, খাড়া মজবুত 
হ্যাণ্ডেল। “কিন্ত বাসের সংকীর্ণ 
প্রবেশ পথ এবং বাহারি তীর্যক 


জো নেই। 


(ওয় পৃষ্ঠার পর ) 
হাতিল-ব্যবস্থা “দৌড়ে ওঠানামার 
পক্ষে একেবারেই সুবিধাজনক নয়৷ 
তাই ডেইলী প্যাসেপ্ারর! মুক্ত কণ্েই 
স্বীকার করেন, ট্রেনে তীরা অনেক 
সুখের যাত্রী। কলকাতায়নেমে 
যানবাহনের কষ্ট তাঁদের দ্বিগুণ ভোগ 
করতে হয়। 


জল এস্কটি প্ৰস্তাব 


নাগরিকের সুবিধা অস্থবিধাত্ 
প্রতি দৃষ্টি রাখাও তো জাতীয় 
সরকারের কর্তব্য। ডেইলী 
প্যাসেপ্রারদের এই মুল সমস্তার 
সমাধানে সরকারি হস্তক্ষেপ কার্যকরী 
হতে পারে। সময়ই যেখানে প্রধান 
সমস্তা, সেক্ষেত্রে অফিসের নির্ধারিত 
হাজিরার মুহূর্তের ওপর ডেইলী 
প্যাসেঞ্জারদের জন্ঠ কিছু বাড়তি গ্রেস 
দেওয়ার নির্দেশ চালু করা ষায় না" 
কি? বিশেষ ক'রে মহিলাদের 
ক্ষেত্রে এমন ব্যবস্থার প্রচলন অপরি- 
হার্য বললেও অন্যায় হয় না। ডেইলী 
প্যাসেজজারদের কথা দুরে থাক, 
কলকাতার মহিলাকর্মীরাও সময়মত 
অফিসে পৌছাতে যে পরিমাপ 
বিপদের ঝুকি নিতে বাধ্য হন তার 
থেকে তাদের কিছুটা অব্যাহতি 
দিলে কাজের খুব একট! মারাত্মক 
রকমের ক্ষতি নাও হতে পারে। 
আর তেমন ব্যবস্থা চালু হলে, 
লেডিজ সীটের মতই, পুরুষ কর্মীরা 
যে সন্তুষ্ট চিত্তেই মহিলাদের জন্য এই 
বাড়তি সু বি ধা টু কু মেনে নেবেন 
তাতে সন্দেহ প্রকাশের বোধ হয় 
কারণ নেই। বিশেষ করে কল- 
কাতার যানবাহন, রাস্তাঘাটের অবস্থা 
অন্তান্ত দেশের মত স্বাভাবিক নয়। 
সুতরাং সম্পূর্ণভাবে মানবিকতার 
প্রশ্নেও মহিলাদের জন্য এই বাড়তি 
সময়ের ব্যবস্থা করা অযৌক্তিক নয়। 
আইন সভার সদন্তগণ সহানুভূতি- 
পূর্ণভাবে সমস্তাটি বিবেচনা করে 
দেখবেন বলে আমরা আশা প্রকাশ 
করতে পারি। 


এন্ট্রি ভককাত্ডীল্স সমস 


সময়ের অপব্যবহার এবং বাড়তি 
খরচই ডেইলী প্যাসেপ্ারদের মূল 
সমস্তা। সময়ের এই অপচয়কে 
জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী বললে কিছুমাত্র 
অত্যুক্তি হয় না। এতোখানি সময় 
মানুষ ব্যয় করতে পারত অনেক বেশি 
গঠনশীল উপায়ে । কিন্তু তা হওয়ার 
অফিসগুলি শহরে 
কেন্দ্রীভূত হয়েছে, ক্কুল-কলেজ- 
ঝুনিভাঙ্সিটও তাই । সুতরাং কর্মী 
মানুষকে শহর থেকে দুরে বসবাস * 


* করতে হলে, এমনিভাবেই সময়কে 


পালাবার পথ ক'রে দিতে হবে । 
কিন্তু মাসে রধিবার ছাড়া আরও 
একটি দিন তো কাজে লাগান যেতে 


পারে। ধরুন শনিবার । এই দিনটি 
নামেই “অর্ধ দিবস’ । আসলে কিন্ত 
সোমবারের সঙ্গে কোন অংশেই এর 
তফাৎ লক্ষ্যনীয় নয়। সেই ভোর 
এটা থেকেই কি কর্মী, কি ছাত্র, কি 
ব্যবসায়ী, সকলকেই তৈরী হতে হবে 
পথে বেরুবার জন্ত। একটা, দেড়টা, 
ছুটোয় ছুটিতে আর বেশি কি মেলে? 
বড় জোর ৭-৩০, মিনিটের 
জায়গায় €-৩০, ৬-৩০ মিনিটে বাড়ি 
ফেরা যায়! কিন্ত আয় দেয় না এমন 
সময় । কোন গঠনমূলক কাজে তার 
ব্যবহারও সম্ভবপর নয়! ভাই 
অনেক কর্মীবন্ধুই বলেন, আধাআধি 
শনিবারগুলোকে বেছে ফেললে এ 
সমস্তার অনেকখানি সুরাহা হতে 
পারে। মাসের হিসেবে তা অসম্ভব । 
কারণ এক এক মাসে বিজোড সংখ্যার 
শনিবার পড়ে। স্থতরাং বছরের 
ছিসেবই ভালো। মোট শনিবারের 
সংখ্যাকে দুভাগ করে একভাগে পুরে! 
ছুটি ও অন্যভাগে পুরো কাজের 
বন্দোবস্ত করলে বছরে ছুটির সংখ্যা 
বাড়ে। এইভাবে যেমন পলাতক 
মূল্যবান সময়কে কাজে লাগান যায়, 
তেমনি ছুটির দিনে কর্মস্থলে যাতায়াতের 
পথখরচাও বাঁচে । | 


৮-৩০ 


ছাত্রদের সমস্তা এই পরিপ্রেক্ষিতে তো কেউ এক পা নড়তে চাইবেন 








বিচার করলেই উপরোক্ত মন্তব্যের 
যৌক্তিকতা স্পষ্ট হতে পারে। রাস্তার 
ওপরই যদি দিনের অধিকাংশ সময় 
অপব্যয়িত হয় তবে পড়াশুনার জন্ত 
কতটুকু সময় অবশিষ্ট থাকে তাদের । 
আর বারা কর্মী, তারাও তো এই 
সময়টুকু কাজে লাগাতে পারেন, 
আত্মোন্টতির অজন্তও কিছু করতে 
পারলে সমস্টিগতভাবে তা জাতীয় 
স্বার্থেরই অনুকূল হবে । 

স্কুল, কলেজ ও যুনিভানিটির সংখ্যা 
বৃদ্ধি ও সেগুলিকে বিভিন্ন অঞ্চলে 
ছড়িয়ে দিতে হবে । যে সমস্ত শিল্প- 
কারখানার অবস্থান শহরে অপরিহার্য 
নয়, জাতীয় স্বার্থের খাতিরে 
সেগুলিকে আইন করে পাবলিক 
বাসের মতই কলকাতার ৪০1৫০ 
মাইলের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিলে 
পার্খববর্তী অঞ্চলগুলি সমৃদ্ধশালী হয়ে 
উঠতে পারে৷ এর দ্বারা ব্যবসায়ের 
মালিক যানবাহন খরচের জন্তঠ যে 
পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, স্থানীয় 
শ্রমিক সংগ্রহের সুবিধা সেই পরি- 
মাঁণেই তাকে লাভবান করবে । 

আমরা কথায় কথায় গ্রামে 
ফেরার আওয়াজ তৃলি। কিন্তু 
একমাত্র ডেইলী প্যাসেপ্রারের সমস্যার 
দিকে দৃষ্টি দিলেই বোঝা যায়, গ্রাম 
তো দুরের কথা উপরোক্ত হিসেবে 
কলকাতা থেকে ৩০৪০ মাইল দূরবর্তী 
অঞ্চলের অসুবিধা বিবেচনা করেও 


1 


সম্মাদক মহাশয় সমীপেয়ু-_ : 


‘কমিউনিষ্ট পাটির দুর্বলত৷ 


২য় বর্ষ ২৫শ সংখ্যার 'দর্পণে’ 
নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে কেরালা 
পর্য্যায়ে ‘কমিউনিষ্ট পার্টির দুর্বলতা!' 
শীর্ষক প্রবন্ধের বিষয়বস্ত ও কেরালা 
সমস্তার মধ্যে কোন সামঞ্জস্ত খুঁজে 
পাওয়া গেলনা । সুতরাং উক্ত পর্য্যায়ে 
এই জোলে! প্রবন্ধের যৌক্তিকতা 
খুজে পাওয়া দুষ্কর । 

এই প্রবন্ধে কংগ্রেস ও প্রজা- 
সোস্তালিষ্ট পার্টির প্রতি কটুক্তি কর! 
ছাডা কোন যুক্তির অবতারণা করা 
হয়নি । আমি প্রজা-সোস্যালিষ্ট পার্টির 
সমর্থক নই। নিঃসন্দেহে কংগ্রেসী 
কুশাসন ও কমিউনিষ্ট ভপ্ডামী পরিপূর্ণ 
বাংলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোন 
রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে প্রজাসোস্তা- 
লিষ্ট পার্টি নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে 
পারেনি । সুতরাং পি, এস, পির, 
বিরুদ্ধে যা বলা হয়েছে তার জবাব 
উক্ত পার্টির সমর্থক কেউ দিতে 
পারেন । 

কংগ্রেস ও প্রজা-সোস্তালিষ্টর! 
পুঁজিপতি ও ধনিক শ্রেণীর দ্রালাল-__ 
কমিউনিষ্টস্বলভ এই শ্লোগান ব্যবহার 
করেছেন উ্ত প্রবন্ধের লেখক৷ কিন্ত 


বিড়লার কাছে দাসখৎ শিখে দেবার 
একক নজীর স্থাপন করেছেন কমিউনিষ্ট 
স্বর্গরাজ্য কেরালার, সরকার, 
“পুঁজিপতিদের দালাল কংগ্রেস” 
পরিচালিত ভারতের অবশিষ্ট তেরটি 
রাজ্যে অনুরূপ কোন নজীর নেই। 
কেরালাতে বিড়লার রেষুন ফ্যাক্টরী 
হ্বাপনেব জন্তে তথাকার, "সর্বহারা 
শ্রমিকদের একমাত্র দরদীবন্ধু কমিউ- 
নিষ্ট সরকার” বিডলাঁকে প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছেন যে তার ফ্যাক্টরীতে কমিউনিষ্ট 
শ্রমিকরা কোন ধর্মঘট করবেনা, 
মুনাফার অংশ শ্রমিকদের বোনাস 
হিসাবে দিতে হবেনা, শ্রমিক মালিক 
বিরোধে রাজাসরকার হস্তক্ষেপ 
করবেনা, কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যস্থতা 
মেনে দেবে। সম্ভবতঃ কমিউনিষ্ট-মন্ক! 
কেরালার পবিত্র মাটির স্পর্শে শ্রমিক 
শ্রেণীর শত্রু বিড়ল! বা তীর কর্ষচারী- 
বৃন্দ শ্রমিক দরদী হয়ে যাবেন। তাই 
তাদের এই নির্লজ্জ প্রতিশ্রুতি দেওয়া 
হয়েছে । কিন্তু সুবিধাবাদী কমিউনিষ্ট 
ভায়ালেকৃটিকস্এর কোন স্থত্রতে ই 
কেরালার কমিউনিষ্ট সরকারের এই 
লঙ্জা্গীন আচরণ সমর্থন 'করতে না 
পেরে এমনকি কমিউনিষ্ট পার্টিকেও 


শুক্রবার, ২৮শে আগষ্ট, ১১৫৯ 





না! অথচ শহরের কিছু কিছু স্থযোগ 
স্থবিধাকে এ সব অঞ্চলে ছড়িয়ে” 
দিতে পারলে কলকাতার ওপর. 
অত্যধিক জনতার চাপও কমে এবং 
এসব এলাকার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলও+ 
অগ্রসর হয়ে উঠতে পারে । অপচয়িত 
সময়কে কাজে লাগান*্ষায় আর নম 
আয়ের কর্মীরা নিজের এলাকায় 
কর্ম সন্ধান করে নিতে পারেন। ডি 

পাবলিক বাসগুলিকে কলকাতার 
রাজপথ থেকে সরিয়ে দিয়ে বিভিন্ন 
সমীপবর্তী এলাকায় ঠেলে দেওয়ার 
ফলে যাতাষাতের যে সুবিধা বেড়েছে," 
তাতেই কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল 
রীতিমত জনবহুল ও ক্ষুদে শহরে 
ইতিমধোই রূপাস্তরিত হয়েছে । 

যে-কোন উন্নতিকামী স্বাধীন দেশে 
এইভাবে শহরের সুযোগকে ছড়িয়ে 
দিয়ে শহরের পরিধিকে বিস্তৃত করে 
তোলার প্রশ্ন সর্বাগ্রে বিবেচ্য । 

একটিমাত্র ডেইলী প্যাসঞ্জারের 
সমস্ত যে বিরাট জাতীয় সমস্তারই 
একটি অতিক্ষুত্র ভগ্নাংশ একথা আমা- 
দের বিবেচনা করে দেখবার সময় 
হয়েছে। কোন স্বাধীন জাতির 
পক্ষেই সময়ের অপচয় ও কর্মশক্তির 
অপব্যবহার যে স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়, 
সেই সত্যটির দিকে চোখ ফিরিয়ে, 
থাকলে যে সমুহ ক্ষতির সম্ভাবনা, 
আশা করি সে বিষয়ে আমরা শীঘ্রই 
সচেতন হয়ে উঠব এবং উপযুক্ত 
ব্যবস্থাও অবলম্বিত হবে । 





শিং 


তার বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করতে 
হয়েছে | 

বিদেশী শাসক সরকারের অর্থপুষ্ট 
হয়ে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের 
বিরোধিতা করার অভিনব দৃষ্টান্ত 
একমাত্র শ্রমিক ও কৃষকদের দরদী 
কমিউনিষ্ট পার্টিই” “স্থাপন করেছে । , 
যোশী-ম্যাক্সওয়েল পত্রালাপ প্রকাশিত 
হবার পর এর সত্যতা সমন্ধে ভিন্ন 
কোন প্রমাণ অপ্রয়োজনীয় ।2 পার্টি 
থেকে শ্বল্নকালের জন্য বিতাড়িত 
পি,সি যোশীর তদানীন্তন 
কিছু কিছু উক্তির শুক বিশ্লেষণেও . 
কমিউনিষ্ট পাটির লঙ্জাজনক qu / 
দ্রোহিতার প্রমাণ পাওয়া যাবে। 
বিদেশী বৃটিশ শাষক্শক্তি অপসারিত, 
ম্যাক্সওয়েলের অবস্থান অজ্ঞাত, কিন্ত 
যতদুর জানি, মিঃ যোশী এখনও ' 
কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে 
বত্মান। হয়তো এইসব অবাঞ্ছিত , 
সত্য তিনি ভুলে গেচ্বেন। আর 
কমিউনিষ্ট ডায়ালেকটিকস্‌ মতে যেখানে 
“Truth is Falsehood” সেখানে ক 
এইসব অদূর অতীতের মত্যও ভুলে 
যাওয়াই সম্ভব। 

( শ্ৰেষাংশ ১৭ম পৃষ্ঠায় ) 
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" বাংলা সংস্কৃতির পুরোনো 
তিহকে আধুনিক নগর-সভ্যতার 
পরিচয় করিযে দেবার মানসে 
ক পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্প্রতি 
ছে। নানা নাট্য-সংঘ সেই কাজকে 
গিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষন্য সচেষ্ট 
ছে। সফলত! হয়ত সব কাজে 
সব সময় হয় না। কিন্তু পতীক্ষা- 
সিরীক্ষার প্রচেষ্টা সৎসাহসের পরি- 
য়ক, তাই অভিনন্বনষোগ্য । গত 
৪ঠা আগষ্ট ষ্টার” রঙমঞ্চে মহাকবি 
গরিশচন্ত্রের এঁতিহাসিক উপন্তাসের 
নাটুর্ূপের অভিনয় হয়। “মিতালী 
সম্মিলনীশ্র সদস্তবুদ্দ অভিনয় করেন। 
সিপাহী বিদ্রোহকে অবলম্বন 
করে নাটকের ঘটনা । প্রথম দৃশ্যের 
প্টীকতে দেখা যায় যে, সন্যাসী গৌসাই 
ঠাকুরের শিষ্য সোমনাথ গড়ের মাঠে 
সিপাহীদের মধ্যে দেশাত্মবোধের বাণী 
প্রচার করছে। সিপাহীর! উদ্ধ,ন্ধ 
হয়ে ওঠে তার কথা শুনে। সোমনাথ 
আশ্রমে ফিরে গিয়ে গুরুকে সবিশেষ 
“সংবাদ দেয়। সঙ্গে নিয়ে আসে 
চক্্া নামে জনৈক! সুন্দরী জলমগ্না 
নারীকে ভুশ্রযায় সুস্থ করে তোলার 
জন্যে] গুরু গোসাই ঠাকুর নারী-সঙ্গ 
এড়িয়ে যাওয়ার আদেশ দিয়ে প্রস্থান 
করেন। চন্দা সুস্থ হয়ে ওঠার পর 
কৃতজ্ঞ হয়ে ভিক্ষা চায় সোমনাথের 
ভালঘানা। কিন্তু সোমনাথ গুকর 
ক্লাদেশ উপেক্ষা! করতে পারে না। 
সন্পাসী গৌসাই ঠাকুর রামাদ নামে 
“র্জক ডাকাতের সাহচর্য প্রার্থনা 
করেন সিপাহী বিদ্রোহের প্রযোজনে | 
রামাদের স্ত্রী শাস্তা অনেকদিন নিরু- 
নষ্টা । শান্তা গৌসাই-এর . আশ্রমে 
আশ্রয় লাভ করে। রামটাদের 
সাহায্যের বিনিময়ে তার সঙ্গে রাম- 
চাদের সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি দেন 
গোলাই। , কাৰ্য্য কারণ বিপর্যয়ে 
রামচাদ ও শান্তার মিলন শ্রীত্র হয 
«না । ফলে রামর্টাদ বিদ্রোহের ক্ষতি 
সাধন করে। জটনকা পাগলিনী 
বিদ্রোহের বহু তথ্য রামচাদের সাহায্যে 
ইংরাঁজ* পক্ষকে জানায়। গুরামটাদ 
মৃত্যুর পূর্ব মৃহূর্তে শাস্তার সাক্ষাৎ 
কপ করে এবং নিজের বিশ্বাস- 
তকার জন্য অনুশোচনা প্রকাশ 
রে। 
এদিকে রমানাথ নামে জনৈক 
ধনীর পুত্র চন্দ্রার প্রতি আসক্ত হয়ে 
১চন্ত্রার দৃষ্টি আকর্ষণ করাব চেষ্টা 
করতে থাকে | অথচ, চন্দ্রা সন্ন্যাসী 
সোমনাথের খোজে বিদ্রোহে 
* হোমানলে বিপদে পড়ে৷ রামনাথ 
তাকে উদ্ধার করে। পরে রামনাথ 
আত্মবলি দিয়ে. চন্্রার প্রতি তার 
জু" প্রেম জানায়। গোঁ সা ই ঠাকুর 
বিদ্রোহের নেতা হওয়ার জন্যে নানা 
সাইবকে অনুরোধ করেন । নানা 
ঢালীদের সহযোগে বিদ্রোহে যোগ- 


~ 
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দান করেন। ইতিমধ্যে বিদ্রোহ 
চারিদিকে ব্যর্থ হয়ে যা । গৌসাই 
ঠাকুর কৌশলে বিশ্বাসঘাতক রাম- 


চাদকে হত্যা করার আদেশ করেন 


সোমনাথকে | তার অতীত জীবন 
কাহিনীর বিবৃতিতে জানা যায় যে, 


তিনি জনৈকা নারীব প্রতি আসক্ত 
হয়ে তাকে বিবাহ করেন। উপরি- 
উক্ত পাগহিনী তার পরিত্যক্তা স্ত্রী। 
সেই স্ত্রীর এ কমা ত্র কন্যা চন্দ্রা। 
চন্দ্রা মিশনারীদের পালিত! ৷ চন্দ্রা 
তার ভম্বারতন্ঠ জানার পর দেশ 
উদ্ধারের সঙ্কল্প গ্রহণ করে। পরে 
গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ করে নেয। 


গিরিশচন্দ্র ছিলেন মুখ্যতঃ 
নাট্যকার । উপন্যাস লিখে তিনি 
যশ পান নি। চন্দ্রা উপন্তাসটি 
তাঁর যে কোন ভাল নাটকের 
তুলনায় তৃতীয় শ্রেণীর রচনা । 
সেইচ্চ্ঠে, তাঁর এই উপন্যাসটি আদৌ 
জনপ্রিষ হয়নি । সিপাহী বিদ্রোহের 
সঙ্গে সন্নাসীদের ষোগাযোগ--একটা 
সম্পূর্ণ কাল্পনিক ব্যাপার । নাটকের 
কাহিনী উপন্তাস থেকে বেশ পৃথক । 
এট! নাট্যরূপ না বলে অবলম্বনে 
বললে সঠিক বলা হত। নাট্যকার 
শ্রীগিবিশশঙ্কর দাস উপন্ভাসের 
মূল কাহিনীর কাঠামো দিয়ে নাটকের 
রস বিতরণ করেছেন। উপন্তাসের 
নাযক সোমনাথ রামর্টাদের কুড়িয়ে 
পাওয়া ছেলে এবং পুর্ব নাম হারাণ। 
আর নাটকের নায়ক সোমনাথ 
দর্শকের কাছে সম্পূর্ণ ভাবে পবিচিত 
হল না| উপষ্ঠাসের নায়িকা চন্দ্রা 
মৃত্যু বরণ করেনি । নাটকের নাধিকা 
চন্ত্রা হঠাৎ মৃত্যু বরণ করে নিল। 
শুধু তাই নয়। নাটকের ঘটনা 
উপন্যাসের ঘটনাকে সব সময মেনে 
চলেনি। উপন্যাসের চেয়ে নাটকের 
চরিত্র সংখ্যা বেশী এবং 
নতুন। উপস্াসকে প্রচুর সম্পাদনা 
করে এবং কাহিনীকে বেশ বদল করে 
নাটক অভিনীত হয়েছে! তঃখের 
কথা এই যে, সবকিছু বদল করেও 
উপন্তাসের ভাষাকে হুবহু রেখে 
দেওয়া হয়েছে । উপন্টাসের খটমটু 
সাধুভ্'ষা আমদানী করে নাট্যঙ্গারের 
নাট্যরূপের কৃতিত্ব অর্ধেক লোপ 
পেয়েছে । নাটকের শিল্পরসমণ্ডিত 
সংলাপের মধ্যে দিয়ে নাট্যমোহ গড়ে 
ওঠে। কিন্তু সেই মংলাপ বদি 
কথ্যভাম্বা না হয, তাহলে নাটকের 
শিল্পরস বিদ্বিত হয়ে মোহকে ভেঙে 
দিয়ে অহেতুক হাস্তরসের স্বষ্টি করে । 
পুরোনো নাটকের হয়ত নজীর আছে 
অন্ত কিছু । কিন্তু আধুনিক দশকের 
মন সে যুক্ত মানে না। তারা 
পুরোনো ভাবকে নতুন ভাষা ও 
অভিনয়ের আল্লিকে দেখতে চান। 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজনে ভাষার 
প্রয়োগ ব্যর্থ হয়েছে । আশা করি, 


অনেক 


ৰ 


দর্পণ 


মর নাট্যরূণ 


“চন্দ্রা নাটকের পরবর্তী অভিনয় 
রজনীতে কথ্যভাষার পূর্ণ প্রয়োগ করে 
নাটকের আরও সফলতা আনা যাবে৷ 

ধতিহাসিক নাটকের জনপ্রিয় 
অভিনয-আঙ্গিক হচ্ছে জাক-জ্রমকপূর্ণ 
দৃশ্য সহযোগে এবং মুল্যবান সঙ্জায় 
সজ্জিত হয়ে পা্র-পাত্রীদের একটু 
কোরে কথ। অবশ্য যাত্রায় 
তাহয় বেশ জোর চিৎকার। এই 


নাটকের ক্ষেত্রেও তা দেখা গেল। 


বলা। 


অর্থাৎ পুরোনো নাটকের অভিনয়ের 
হয়নি। 
অভিনয়ের এই রীতি-নীতিকে সম্পূর্ণ 
বাতিল না করে একটু স্বাভাখিকতার 
প্রয়োগ করলে কেমন হয়_এ টা 


রীতি-নীতি বদল করা 


পরীক্ষা করার দরকার আছে। 
সেক্সগীয়রের নাটকের অভিনয় বিভিন্ন 
রীতিতে করার প্রচেষ্টা চলছে। 


এদেশে সুযোগ ' গ্রহণ করে দেখলে 





কেমন হয়? নাটকের পরিচালক 
শ্রী অজিত বন্যোপাধ্যায়কে এই 
প্রশ্ন করার আছে। যদিও তার 
পরিচালনা বেশ ভালই হযেছে । 
বলা যায় যে, গ্রামেচার সুলভ চপলতা! 
কাটিয়ে পেশাদার ভাব-গাস্তীর্ধ্য 
অভিনয়ে ৫দখা গেছে । এটা তার 
পরিচালনার কৃতাত্বর কথা 
নিঃসন্দেহে । সোমনাথের ভূমিকায় 
তীর অভিনযেইসংষমের পরিচয় পাওয়া 
যায়। গৌসাই ঠাকুরের চরিত্র- 
চিত্রণে শ্রীফণী গঙ্গোপাধ্যাষ যোগুতা 
প্রদর্শন করেছেন। শ্রীপক্্ীনারায়ণ 
বস্থুর রাম্টাদের অভিনয় চরিত্রোপ- 
যোগী হযেছে। শ্রীজ্যোতি প্রকাশের 
অভিনয়ে রমানাথ চরিত্রের কৌতুক 
ক্ষুণ্ন হয়েছে মৃদু হাসি সংবরণ না করার 
জন্তে! অন্যান্ভ পুরুষ চরিত্রগুলির 
অভিনয় মোটামুটি উপভোগা হয়েছে । 
স্ত্রী চরিত্রগুলির মধ্যে প্রসাধন রায়- 
চৌধুরী পাগলিনীর চরিত্রের সঙ্গে 
একাত্ম হয়ে অভিনয় করেছেন । চন্দ্রার 
ভূমিকায় শ্রীগীতা দে-র কাছে আরও 
ভাল অভিনয় আশা/করার ছিল। 
শান্তার ভূমিকায় শ্রীমমতা বন্দ্যো- 
পাধ্যায় চলনটৈ অভিনয় করেছেন। 


৫ 


প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক 
অন্দোলন 
শনিবার, ১৫ই আগষ্ট সন্ধ্যায় 


কলেজ স্কোয়ারে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক 
আন্দোলনের উদ্বোধনী সভা অনুষ্ঠিত 








হয়। কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের 
সিনেট সদস্ত শ্রীশচীন্দ্রনারায়ণ গুহ 


সভাপতিত্ব করেন। 


ডাক্তার প্রমোদ" ঘোষাল, সর্বত্র 
চণ্ডী বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপদ ভট্টাচার্য্য 


*প্রভৃতি প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক আন্দো- 
'লনের তাতৎপর্ধ্য বিশ্লেষণ করেন। 


এই আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক 
শ্রীচণ্তী বন্য্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেন 
যে আগামী সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে 


কলিকাতায় আন্দোলনের পশ্চিমবঙ্গ 


সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে এবং নভেম্বরের . 
মাঝামাঝি সর্বভারতীয় স শ্মেল ন 
অনুষ্টিত হইবে। তিনি আশা করেন 
যে দেশের সকল শ্রেণী জনসাধারণ 
হইতে পূর্ণ সমর্থন লাভ করিবেন । 





বীৰভূম জেগ| বোর জনন্া্থ বিরোধী কার্য 
জনগণ কতৃক প্রতিরোধ কমিটি গঠন 


আজ থেকে প্রা: ৪০ বৎসর পূর্বে 
রাইপুর জমিদারদের নিকট হইতে 
বীরভূম জেল] বোর্ডের ভূপূরধ্ব চেঘার- 


ম্যান শ্রামবিনাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, 


কোলপুরবাসী ছেলেমেয়েদের খেলা- 
ধূলা ও সহরবাসীর উন্মুক্ত বাযুসেবনের 
ভন্ঠ ৮৫ বিঘা! ফাকা জমি নামমাত্র 
মূলো জোগাড় করেন। তখন হইতে 
এই মাঠ খেলাধূলা ও অন্যন্ত জন- 
কগ্যাণমূলক কার্যে ব্যবহার করা 
হইতেছে। প্ররুতির পরিহাস, তদীয় 
কল্যাণকামী বীরভূমের সুসস্তানের পুত্র 
স্বৈরাচারী জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান, 
হৃত' সর্বস্ব জেলাবোর্ডের তহবিল 
বাডানোর জন্য এই মাঠ বিক্রয় করার 
এক পরিকল্পনা গ্রহণ করিষাছেন। 
সহরের শ্রেঠ আবর্ষণ ও প্রাণময় স্থান 
এই ডাক বাংলো মাঠটি শাস্তিলিকেতন 
বিশ্বভারতী সংলগ্ন স্থান। শাস্তি- 
নিকেতনের মনোরম পরিকল্পিত 
পরিবেশের মধ্যে এই ডাক বাংলো 
মাঠ ও তৎসংলগ্ন স্থান বোলপুর সহরের 
একমাত্র আকর্ষণীয় ও সুষ্ঠু সংযোজন । 
এই মাঠটি- বোলপুরবাসীদের একাস্ত 
প্রিয়। কাছেই এই মাঠটর উপর 
জেলাবোর্ডের স্বৈরাচারী শোষণ ও 
খামখেয়ালী মনোবৃত্তি বন্ধ করিবার জন্ত 


আবালবুদ্ধবনিতা জনসাধারণ আজ উদ্দেশে গত ১1৪4৯ তারিখে একটি, 


সারা বোলপুরু প্রতি- 
১০ ১৮৫৯ 


যন্ৃপরিকর । 
বাদে প্রতিধবনিত। 
তারিখে মাইকের দ্বারা প্লোগান দিয়া 


৫ 


(দর্পণের প্রতিনি'ধ ) 


সহর পরিভ্রমণ এবং ১১৮৫৯ তারিখে 
জন্সাধারণের এক আলোচনা সভা 
করিয়া সুদৃঢ় প্রতিবাদের স্বতশ্মর্ত 
হুর ব্যক্ত করা হইয়াছে ৷ দেওয়ালে 
দেওযালে পোষ্টারের দ্বারা জেল! 
বোর্ডের খামথেয়ালীপনা দূর করিবার 
জনক এক ব্যাপক চেষ্টা চলিতেছে । 

দুই বৎসর পূর্বে যখন এই মাঠ 
বিক্রষ করার অন্যায় পরিকল্পনা সহর- 
বাসীর] জানিতে পারেন তখন বহু্‌- 
লোকের সহি সম্বলিত একটী প্রতি- 
বাদ পত্র জেল! বোর্ডের নিকট প্রেরণ 
করা হয। ফলে কিছুদিনের ভঙ্ঠ 
এই পরিকল্পনা ধামাচাপা পড়ে । 
কিন্তু ছয় 'মাস পূর্বে একটি গোপন 
বিজ্ঞপ্তি বোর্ড কতৃকি প্রচার করিয়া 
এই জমি বিক্রয় করিবার এক হীন 
চক্রাস্ত বোলপুর বাসীরা অবগত হন। 
এই বাবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া 
একটি জনসাধারণের মনোনীত কমিটি 
গঠন করা হয়। এই কমিটি বোর্ডকে 
জানান যে বোলপুর ডাঁকবাংলোর 
সংলগ্ন স্থান এক ইঞ্চিও বিক্রয় 
করিতে বোর্ডকে অনুমতি দেওয়া 
হইবে ন!! বোলপুরে আন্দোলন" 
তীব্রভাবে আরম্ভ করা হয়। এই 


চে 
* আন্দোলনকে সুসংহত করিবার 


প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়। 
এই বিক্রয় বন্ধ করার উদ্দেশ্যে কোর্টে 
ইনজাংশান জারি কর! হয়! গত 


১১1৮1৫৯ তারিখের, অধিবেশনে প্রতি” 
রোধ কমিটি এই জমি বিক্রয়ের জন্ত 
বোডকে কঠোর সমালোচনা করিয়া 
হীন চক্রান্ত বাতিল করিবার জন্য” 
জনসাধারণকে সাহায্য ও সক্রিয় অংশ 
গ্রহণ করিতে অন্গুরোধ জানাইয়াছেন। 

এই স্থান, ভারত সরকারের বিশ্ব 
ভারতী বিদ্যালয়ের পরিকল্পনার 
অস্তভূক্ত এবং ইহার জন্ত একটি 
“Master [0191 তৈয়ারী করা 
হইয়াছে, যাহাতে কবিগুকর সাধন 
ক্ষেত্র শান্তিনিকেতন বোলপুর বিশ্ব- 
বাসীর কাছে এক দর্শনীয় স্থান 
বলিয়া প্রতিভাত হয়। 

এই পরিপ্রেক্ষিতে শান্তিনিকেতন 
সংলগ্ন এই উন্মুক্ত মনোরম স্থানটির 
বুকে জেলাবোর্ডের -অপশাসনের 
জগন্দল পাথর চাপিয়া দিবার কোনও 
অধিকার বর্ত্তমান জেলাবোর্ডের 
চেয়ারম্যান বা তাহার সাঙো- 
পাঙ্গোদের নাই । 

বোলপুদ্ঘ জনগণের আজ একমাত্র 
দাবী “ডাক বাঃলো মাঠ থেকে হাত 
ওঠাও” নয়তে। “বিদায় হও 1» 

কল্যাণ রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট 
মন্ত্রী ও বত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করা যাইতেছে যাহাতে এই অহেতুক 
বিন্ষু্ধ আবহাওয়ার" হৃষ্ট হইতে 
জেলাবোর্ড বিরত থাকেন। এই 
বিষয়ে সত্বর ব্যবস্থা অবলম্বনের জঙ্য 
অনুরোধ করা যাইতেছে! 


৬ 





গরন্থসমালোদনা 


নক 


দর্পণ 


| ধঁজিহামিক উপনাগের নুন দিগন্ত 


অতীতের উপর প্রত্যেক মানুষের 
একটা শ্রদ্ধামিশ্রিত মমতা আছে) 
এ্তিহাসিক উপন্তাসের প্রতি তাই 
সাধারণ পাঠকের বিশেষ আকর্ষণ 
থাকা অস্বাভাবিক নয়। বাঙালী 
পাঠকের ক্ষেত্রেও এ সুত্রে ব্যতিক্রম 
হয়নি! এছাড়া বাঙল! সাহিত্যে কৃত- 
বিদ এঁতিহাসিক উপন্তাসকারেরও, 
অভাব নেই। বঙ্ধিমচন্দ্র, রমেশচন্ত্র 


রাধালদান থেকে সুরু করে এ যুগের 


বহু লেখকই ইতিহাসাশ্রিত উপন্তাস 
লিম্বে কৃতী হয়েছেন। বর্তমান 
কালেও অতীত-অন্বেষা তাই!;অনেক 
লেখকের অন্ততম আশ্রয়। অবস্ত 
কাপাস্তরের এই রোমাঞ্চ ও প্রাচীন 
- সভ্যতার প্রতি উত্তর পুরুষের মোহ 
প্রথম জন্ম নিয়েছিল রেণাসার 
কালেই।' রেণার্সীর যুগেই প্রথম 
মানুষ অতীতকে শ্রদ্ধা করতে শেখে । 
তারপর সেই শ্রদ্ধা ধীরে ধীরে 
রূপান্তরিত হয়েছে সাহিত্যিক স্বীকব- 
তিতে। এবং, এক হিসেবে, এই 
চেতন! থেকেই এতিহাসিক উপন্তাসের 
ভঙ্মা। 
তাই যথার্থ এরতিহাসিক উপন্তাস 
ইতিহাসের বৃহত্তর সত্য এবং 
সম্ভাবনা নিয়ে গড়ে ওঠে । মানব 
মানবীর চাওয়া-পাওয়া, সংস্কার, অন্গু- 
ভূতি, নীচতা-মহত্বের যে চিরস্তন দন্দ 
প্রত্যেক ওঁপন্তাসিকেরই অন্বিষ্ট ইতি- 
হাসের প্রায়ান্ধকার, কবোষ্চ গণ্তীর 
মধ্যে তার অম্ুপ্রবেশ বর্তমানে 
স্বীকৃত । শুধু তাই নয়, *মনস্তত্বের 
সুন্মাতিস্বন্স সংশ্লেষ ও সন্নিপাতও 
কখনো কখনে| এই জাতীয় গ্রন্থের 
মর্যাদা বুদ্ধি করে থাকে । মুখ্যাত 
কঁতিহাসিক চরিত্রকে এইভাবে নবতর 
রূপে প্রতিভাত করে বর্তমানে বেশ 
কয়েকটি চরিত্রোপস্তানও রচিত 
হয়েছে। পুরাতন পাত্রে এই জাতীয় 
নতুন মদ্দিরার সন্ধান “কেরী সাহেবের 
মন্সী'তেও* পাওয়া গেল। ইতিহাসের 
তত্ব ও তথ্যকে অঙ্গীকার করেও 
আলোচ্য, গ্রন্থে লেখক অভিনব জীবন 
বোধের পরিচয় দিয়েছেন। আলোচ্য 
উপস্তাসট এঁতিহাসিক উপন্তাসের নামে 
জোলে! রোমান্স রচনার ধারায় তাই 
একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম | সাহিত্য 
মীমাংদকগণ যে জাতীয় উপন্তাদকে 
‘Spoken prose, €Pi€’' বলে 
অভিনদ্দিত করে থাঁকেন এটি ততটা 


১ উচ্চন্তরের না" হলেও ইতিহাস-নিষ্ঠা 


এবং ওপন্তাসিক মনীষার স্বাক্ষর এতে 
আঁছে। যে Sweep of histori- 
Cal sense ইতিহাস ও কল্পিত 


*কেরী সাহেবের মুন্দী £ প্রমথ- 
নাথ বিশী ॥ নিজ ও ঘোষ ॥ 
লাড়ে আট টাকা। 


/ 


উষ্বাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় 
কাহিনীর মধ্যে যোগস্থত্র গড়ে তোলে, 
অআতীতচারী চরিব্রগুলিকে রক্ত মাংসের 
সজীবতা ও অবয়বত্ব প্রদান করে 
এবং ভিন্ন ভিন্ন যুগের অলৌকিক 
বৈশিষ্ট্যগুলিও শ্ফুটতর করে তুলতে 
সাহাষ্য করে আলোচ্য গ্রন্থে তার 
প্রজ্ত নিদর্শনও প্রাপ্তব্য। অগণিত 
উপস্াস লেখকের মত কেবল মাত্র 
ইতিহাসের পটভূমি আশ্রয় করেই 
অনৈতিহাসিকতার অপধাদ কাটাতে 
চাননি লেখক । বরং ইতিহাসের 
অস্তস্তলেই দৃষ্টিপাত করেছেন তিনি । 
রবীন্দ্রনাথ একদা যাকে 'ধতিহাসিক 
রস’ বলেছিলেন, সেই বিশেষ রসের 
সংক্রমণ ও তাই আলোচ্য উপন্তাস- 
টিতে সহজপ্রাপ্য। প্লটের গল্প-রসকে 
সংহত করে পরিবেষণ করার দুল 
কৃতিত্বেেও লেখক অংশভাক্‌! চার 
থণ্ডে বিভ্তক্ত; নানা শাখা-প্রশাখায় 
পল্পবিত উপন্তাসকে একটি সুডোল 
সম্পূর্ণতা প্রদান করেছেন প্রমথবাবু। 
অষ্ঠাদশ শতকের ধর্ম, চিন্তা ও 
সংগ্রামকে গভীরভাবে ও দৃঢ় প্রত্যয়ে 
অনুশীলন করেই লেখক এই উপক্তাস 
রচনায় হাত দিয়েছিলেন। -সেই 
অনুচিস্তার স্বাক্ষর এই গ্রন্থের পাতায় 
পাঁতায়। এছাডা, ইতিহাসের সত্য 
এবং রোমানদের অসত্য, এই দুয়ের 
অন্তবর্তী যে স্বন্স সীমানার রেখা 
আছে তার সম্বন্ধেও লেখক 
অবহিত। বাস্তবের ঘনিষ্ঠতা ও 
দায়িত্ব তাই তিনি এড়িয়ে যাবার 
চেষ্টা করেননি | পক্ষান্তরে রোমান্সের 
পরিমিত অবতারণায় আবার পাঠকের 
কৌতুহলও শেষ পর্যন্ত ঠিক বজায় 
রেখেছেন | কাহিনীর মধ্যে আতিশয্য, 
অসঙ্গতি এবং" অকারণ মন্তব্যের 
বাহুল্য থাকা সত্বেও এই গুণেই 
আলোচ্য উপন্যাসটি সুখপাঠ্য হয়ে 
উঠেছে। আবার এই উপন্তাসে 
রোমাদ্দের পল্পবগ্রাহিতা ও ইতিহাসের 
যথাযথ রূপায়ণই শুধু সমীকৃত হয়নি 
ইতিহাস-চেতনা ও প্রেমান্ভৃতিও 
হয়েছে সমন্বিত । সম্পূর্ণ ভিন্ন কোটার 
উপলব্ধি হলেও প্রগাঢ় মুন্সিয়ানায় 
লেখক এ দুয়ের মধ্যেই সামঞ্জন্ত 
আবিফার করেছেন! এই উভয় 
রসের ঘনীভূত রসায়ণই “কেরী 
সাহেবের মুন্সীর’ গ্রতিপাস্ত ! 

অষ্টাদশ উনবিংশ শতাব্দীর ইল- 
বঙ্গীয় রেণাসীকে পটভূমি হিসাবে 
রেখেই আলোচ্য উপন্তাসের সুরু। 
তখন ছিল প্রস্তুতির যুগ ৷ বাঙালীরা 
তখনও “পুরোপুরি রেণাসী সচেতন 
হয়ে | কিন্ত সেকালেই ফোর্ট 
*উইলিয়ম কলেজের সহকারী অধ্যাপক 
এবং কেরী ও টমালের মুন্সী রাম- 
রাম বসু আসন্ন নব জাগরণের বার্তা 
বহুন করে এনেছিলেন। তিনি 


ছিলেন রেণার্সা ভাবাদর্শেরই পূর্ব- 
হুরী। রেণাসার মানবিকতা, 
চিত্বমুক্তি, যুক্তিবাদ ও আত্মসচেনতা! 
সবকিছুই তার চরিত্রে তাই প্রকাশ 
পেয়েছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
দৌলতে বুটিশ বণিকের শাসন ও 
দুঃশাসন দুইই তখন পুরোদমে 
চল্ছে। সেই ১৭৯৩ থেকে ১৮১৩ 
সালের ইতিহাসই আলোচ্য উপ- 
স্তাসের কাঠামো । এই বিশিষ্ট যুগ 
পরিবেশে বাঙালী বুদ্ধিজীবী রামরাম 
বসুর শঠতা, প্রেম, মহত্ব ও মনীষা, 
“কেরীর ধর্মজীবন, ধর্ম প্রচারের 
আগ্রহ, রাঙলা গন্য সৃষ্টিতে নিষ্ঠা ও 
অধ্যবসায়' লেখক এই গ্রন্থে চিত্রিত 
করেছেন | যে heroic human- 
ism in a" world of dark- 
ness and confusion মানুষকে 
প্ুবতারার মত উন্দি্ পথে চালনা 
করে, যে প্রেম মানুষের জীবনকে 
পূর্ণতা ও তারপর্য দান করে তার 


প্রতিনিবেদনও আলোচ্য উপন্তাসে 
প্রাপ্তব্য। প্রাচীন কলকাতার ও 
বাংলার গ্রামজীবনের অনন্যলভ্য 


বিবরণও গভীর ইতি হাস-নিষ্ঠায় 
লেখক উপস্থাপিত করেছেন। 
বিশেষত প্রাচীন কলকাতার ফটো- 
গ্রাফিক চিত্র নিঃসন্দেহেই পাঠকের 


কৌতুহল উদ্রেক করবে। অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষ ভাগে বাঙালী ও 
ইংরেজ ওপনিবেশিক সমাজ কেমন 
ছিল তার অনতিরঞ্জিত চিত্রও এতে 
-লক্ষণীয় ৷ 

অতঃপর “কেরী সাহেবের মুন্সী'র 


তত্ত্বগত প্রতিপান্তের বিষয়ও সংক্ষেপে 
কিছু আলোচনা করা যেতে পারে 3 
মোটামুটি ভাবে জ্ঞানের এবং বিশ্বাসের 
মধ্যে যে চিরন্তন বিরোধ আছে 
তাকে কেন্দ্র করেই এই চরিক্রোপন্তাস 
পরিকর্িত। রামরাম ও কেরী এই 
ভিন্ন ধারারই উত্তর সাধক । এবং 
এই উভয় মার্গের দ্বন্দছই তাদের 
চরিত্রের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করেছে। 
এছাড়া ইতিহাসের সত্য ও সম্ভাবনা 
সঞ্জাত অপরাপর যে চরিব্রগুলি 
আলোচ্য উপন্তাসের অঙ্ীভূত তাদের 
কারো কারো নাম উল্লেখ্য । যদিও 
ইতিহাসের সম্য অপেক্ষা ইতিহাসের 
সম্ভাবনার অন্গুপানই আলোচ্য 
কাহিনীতে বেশী, তথাপি রামমোহন 
রায়, টমাস্‌, বধাকাস্ত দেব প্রভৃতির 
মত এঁতিকহাসিক চরিত্রও এই গ্রন্থে 
স্থান পেয়েছে। এবং সুখের কথা 
মূল কাহিনীর চাপে এঁদের ব্যক্তিত্ব 
কোথাও আচ্ছন্ন হয়ে যায়নি। 
* বরং তাদের বহুজ্ঞাত চরিত্র-বৈশিষ্ট্য- 
গুলির সাহায্যেই লেখক তাদের 
জীবস্ত -করে তুলেছেন। অনৈতি- 
হাসিক চরিত্রগুলির মধ্যে সবচেয়ে 
সার্থক এবং “দীবস্ত বলা চলে নেড়া, 
৪ 
[) 








৯ পপ সপ, সস 
২৯৯ পা 


রেসমী ও টুস্কিকে। ইতিহাসের 
প্রেক্ষিতে শাশ্বত প্রেমের অনন্তভাবিত 
এষপা-বাসনার অভিবাক্তি শেষোক্ত 
নারী চরিত্র দুটিতে প্রাপ্ীীব্য। রাম- 
রাম বস্থুর জীবন দিগন্তে উদ্দিত 


খেই ছুই নারীর কার্যকলাপ যেমন 


বিচিত্র এদের পরিণামও তেমন 
মর্দ্মম্পশী । বস্তুত এই ছটি চৱিত্ৰই 
‘কেরী সাহেবের মুন্পী'ব প্রাণকেন্দ্র । 
তবে রামরামের ইতিহাস প্রসিদ্ধ 
কুট গ্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, শঠতা, স্বধর্মপ্রীতি 
ও পাণ্ডিত্যন্যান এই গ্রন্থের আত্বান্ত 
ভুডে আছে; সুতরাং তার ব্যক্তিত্ব 
ও ইচ্ছাশক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়েই 
এই কথা বলা হল। রামরাম 


' ছাড়া অষ্টাদশ শতকের বাঙালী 


মানস ও চরিত্রের ফলশ্রুতি হিসেবে 
মতিরায়, চণ্ডী বক্সী,. মাধব রায় 
প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে; 
এদের নীচতা, সংস্কারাসক্কি, অস্থুয়া- 


পরায়ণতা ও ব্যভিচারিতা সেই যুগের ' 


‘বাবু’ বা সমাজপতি শ্রেণীর কার্ষ- 
কলাপেরই যথাযথ সাক্ষ্য বহন 
করছে। এই চরিব্রগুলি ছাড়া 


বৈশিষ্ট্যগুলি- 


জল্ম। 


সমালোচনা করে থাকেন। 


কলকাতাব গ্রাহকদের বাড়ীতে কাগজত 


এখন চাঁদাও পাঠাতে হবেনা, 


নেই । < 
নাস" eee ০০১০১০০০০০০, HEE 
ঠিকানা $৪০ ৩০০৫৯ OT TE UE EOE ৩১৩৩৩ REE EIR 
টাকাকড়ি ও চিঠিপত্র পাঠাবার ঠিকানা £-- 
সার্কলেশন ম্যানেজার, দর্পণ 
৭, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ 
* কালিকাতা--১৩ 


দর্পণ 


নিক মিরর মাপাহিক সংবাদ মায়যিক 


€ মাত্র এক বৎসরের মধ্যে দর্পণের অসামান্য সাফল্য বাঙ্গলা 
ইতিহাসে অভভূতপচ। 
দর্পণের এই জনাপ্রয়তা ও সাফল্যের মূলে রয়েছে তার এই ! 


কলকাতার প্রত্যেক সংবাদপত্র বিক্রয়ের লে দর্পণ পাওয়া যায়। 


দর্পণের চাঁদার হার 
বাৰ্ষিক -_ বারো টাকা 
যাল্মাসক-_- ছয় টাকা 
নৈমাসিক -- তিন টাকা 


উঃ বা 


দর্পণ নিয়ামত পেশছুবে। মাসান্তে মূল্য মা এক টাকী- 
আপনার দরজা থেকেই দর্পণেব লোক সংগ্রহ করে আনবে। 
কাজই দর্পণের গ্রাহক হওয়াতে আপনার বিন্দামান্রও হাজ্গামা 





বিরল রেখায় আকা আরে কতক- 
গুলি চরিত্র সার্থক সৃষ্ট । উদাহরণ 


স্বরূপ ফুলকি, আব্রাহাম, অন্ন, 
নীলুদত্ত, ছুষোয়া প্রভৃতির নাম কর 
যেতে পারে। ফরাসী লঘু জাতু 
চর্লিত্র ছুষোয়া সুন্দর ভাবে প্রকা 
করেছে। অসংখ্য ইংরেজের পা 
তাকে স্থাপন করে একটি Contr 
সৃষ্টির - প্রচেষ্টাও লক্ষণীয়। ০ 
সাহেবের মুন্সা’তে ভারত-প্রবা 
খৃষ্টীয় সমাজের কয়েকটি প্রতিকৃতি 
উপ-কাহিনীর ( 5u৮-plot ) মাধ 
স্থান পেয়েছে। স্মিথ, কেট, লিজ 
রেসমী দুযোয়া এই অংশের কুশীলব। 
এবং বিশেষ অংশে রোমান্স রং 
একটু বেশী রকম বাড়াবাড়িও প 
লক্ষিত হল। এ্তিহাসিক খণ্ডে 
সঙ্গে কল্লিত অংশের ভারসাম্য যেই 
স্থানে স্থানে ব্যাহত হয়েছে সে 
এই কাহিনীগত আতিশয্যের জন্তেই 
এবং ঠিক এই জন্যেই সহজ সন্তাবন! 
থাকা সত্বেও কেরী সাহেবের মূল্দী 
সর্বাদনুন্দর উপল্তাস হয়ে উঠতে 


পারেনি । 
























দর্পণ দলানরপেক্ষ সংবাদপন্র। দর্পণ কোন প:জিপাঁতর উপর 
নির্ভর করেনা। দর্পণ বুদ্ধিজীবী নিম্নতর শ্রেণীর স্বার্থের 
মুখপত্র । চিন্তাশীল বাঙ্গালীর আত্মপ্রকাশের জন্যই দর্পণের 


বান স্বার্থের পাকেচক্রে পড়ে যেসব সংবাদ অন্ন্র প্রকাশিত 
হতে পারেনা অথচ যা প্রত্যেক চিন্তাশীল নাগাঁরকের জানা 
অত্যাবশ্যক দর্পণ সেসব সংবাদ 'িভাঁকভাবে প্রকাশ করে। 

ভিদ্পণ গত এক বৎসরে যবান্রকার অন্তরাল থেকে যেসব 
পূর্ণ সংবাদ প্রকাশ করেছে এবং যার 
কারীরা দর্পণের বিরুদ্ধে িষোদ্গার 
গণজীবনে দর্পণের অপরিহার্য ভূমিকার দাবণ প্রাতিষ্ঠিত। 

শু চিন্তাশীল পাঠকের সহায়ক হতে পারে এমন রাজনৈতিক 
অর্থনৈতিক, সাহত্য, শিল্প ও সঙ্গত সম্পৰ্কত বিষয়ের | 
কের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। 

@ উপর দর্পণ সময়োচিত প্রবন্ধ প্রকাশ করে। 
দর্পণের গ্রন্থ-সমালোচনা বিভাগ ইতিমধ্যেই চিন্তাশীল পাঠ- 

তেও চিত সমালোচক শোঁভিক নিয়মিতভাবে 


| 
শন 


ফলে বেপরোয়া দুজ্কৃত- 
করেছে তার থেকেই 







দর্পণে চিৰ 


পেশছে দেওয়া হয়। 


আপনার দরজায় প্রতি 


F নি ls a 


 অনক্রবার, ২ ৮শে আগষ্ট, ১৯৫৯ 


pe: 
৮৫ 














“শ্তাহাদের একমাত্র জীবিকা 


' লবণ হ্রদ ও সহরতলী 


কলিকাতা সহরকে লবণ হুদে 
সম্প্রদারণ হইতে দেওয়া ঠিক হইবে 
কি না, এ, লইয়া প্রায় প্রত্যেক 
নিরপেক্ষ পত্রিকায় বহুবার আলোচনা 
হইয়া গিয়াছে । প্রত্যেকেই এক 
বাক্যে ইহার বিরোধিতা করিয়াছেন । 
কিন্ত সরকার আজ এই পরিকল্পনাকে 
কাধ্যকরী করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সুত- 
* রাং এই পরিকল্পনা সম্বন্ধে আরো কিছু 
বলিবার প্রয়োজন হইয়।৷ পড়িয়াছে । 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বহু পরি- 
কল্পনার মধ্যে লবণ হৃদ পরিকল্পনা 
একটী অন্ততম সামগ্রিক উন্নয়ন পরি- 
কল্পনা নামে *অভিহিত। অনেকেই 
কল্যাণী পরিকল্পনা ও কলিকাতার 
। ভূগর্ভে রেলপথ পরিকল্পনার কথা 
বিশ্বত হন নাই। প্রথমটিতে বাসিন্দা 
জুটিতেছে না আর দ্বিতীয়া বহু অর্থ 
* ব্যয়ের পরু পরিত্যক্ত হইয়াছে। 

বর্তমানে কলিকাতা সহর সম্প্র- 
সারণের জন্তু এই লবণ হৃদ পরি- 
কল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। এই 
পরিকল্পনার দ্বারা এই জলাভূমিতে 
. পথঘাট হুইবে, বিজলীবাতি জপিবে, 
ভূগর্ভস্থ পর়ঃপ্রণালী ও পানীয় জল 
সরবরাহের ব্যবস্থা হইবে, পাকাবাড়ী 
হইবে এবং কলিকাতা হইতে এইস্থল 
অবধি বাস যাতায়াত করিবে। কিন্ত 
গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে 


এই খনুয়ত এলাকার বহ নরনারী - 


* পিতৃপুরুযানুক্রমে বাস করিয়া! কলি- 
কাতাবাসীর মুখে আহার জোগাইয়! 
কৃষি 
ও মত্স্ত চাষের সমস্ত জমি মায় বাস্ত- 
ভিটা পর্যযস্ত ছাড়িয়া উদ্বাস্তু, বেকার 
ও ভিক্ষুকের দলে পরিণত হইবেন | 
পশ্চিমবঙ্গে খাগ্াভাব ও উদ্বান্ত 
সমন্ত! প্রায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত 
কুরিয়া লইয়াছে। পূর্ববঙ্গের উদ্ধান্ত- 
দের সকলের পুনর্বাসন না হওয়া 
পর্য্যন্ত আবার প্রায় £২ হাজার স্থায়ী 
উদ্বান্ত স্ঙ্টি করা হইতেছে। যে 
প্রথম শ্রেণীর উর্ধ্র জমিতে বাধিক 
বিঘা প্রতি ৮১০ মণ ধান অথবা 
৬৮ মণ পোনা মাছ ও কয়েক লক্ষ মণ 
সজী উৎপন্ন হয় তাহাতে নূতন সহর 


পদ সম্প্রসারণের কি সার্থকতা আছে 


তাহা বুঝা কঠিন। কেহ কেহ মনে 
-কুরেন যে এই লবণ হুদ অঞ্চল পতিত 
জমি-_ ইহার জল বহির্গমনের পথ 
নাই_কিন্ত ইহা একেবারে ভ্রান্ত 
ধারণা । এই জমিগুলি পতিত ত 
নয়ই, তা ছাড়া এখানকার মাটিতে 
বা জলে লবণের চিহ্মমাত্রও নাই। 
“সারকুলার ক্যানেল;* “কেষ্টপুরের 
খাল” প্কুলটি আউটফল* এই 
অঞ্চলের জল বহির্গমনের সকল 
সমস্তা দূরীভূত করিয়াছে। ইহার 
বড় প্রমাণ এই যে গত ১৯৫৭ সালে 
জজ বিধ্বংসী বস্তা পশ্চিমবঙ্গের আটটী 
জেলা প্লাবিত করিয়াছে কিন্তু এই 


স্ুনীতিভূষণ দাস, 
এলাকার একমাত্র হালতু ইউনিয়নের 
কিয়দাংশ ছাড়া অন্ত কোথাও প্লাবিত 
করে নাই। এই অংশটুকুর জল 
বহির্গমনের জন্ত (১) টালি-নালার 
সংস্কার ও (২) বৈচতলা-পঞ্চান্নগ্রাম 


খাল খননের ব্যবস্থা হইলেই এই . 


সমস্তার সমাধান হয়। 
কেবলমাত্র লবণ হৃদ পরিকল্পনার 


জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কিরূপ... 


খরচ হইবে তাহার একটী বিবরণী 
নিয়ে প্রদত্ত হইল £-_ 

লবণ হৃদ পুনরূদ্ধারের জন্য ২৪০০ 
একর জমি লওয়া হইয়াছে । উহাতে 
১৫ লক্ষ লোকের বসতি হুইবে। 
ইহার জন্য জমি ভরাট বাবদ খরচ 
হইবে ৬৫ কোটি টাকা, রাস্তা-ঘাট, 
পয়ঃপ্রণালী, পানীয় জল সরববাহ, 
বিজলীবাতি ইত্যাদির জন্ত খরচা 
হইবে ৭৫ কোটি টাকা এবং সুষ্ঠ 
নাগরিক জীবন যাপনের জন্য সার্ব- 
জনীন গৃহ ও আবাস গৃহ, উদ্যান 
ও খেলা-ধুলার জায়গা ইত্যাদির জন্য 
খরচা হুইবে ৪৪'৫ কোটি টাকা। 
অর্থাৎ সর্ধসাকুল্যে প্রায় €৮'৫ কোটি 
টাকা খরচ হইবে। এক নজরে দেখা 
যাইতেছে যে মাথাপিছু ৩,২৩৫২ 
টাকা খরচা হইবে এবং প্রতি একরে 
খরচা এীভাইবে প্রায় ২০২,০০০২ 
টাকা। আমাদের এই দরিদ্র দেশে 
এত খরচা করিয়া কোন নগর পরি- 
কল্পনা পূর্বে হয় নাই । যদি ১৫ লক্ষ 
লোককে বাসস্থান দেওযাই একমাত্র 
লক্ষ) হয় তবে তাহার জন্ত উপায় 
ছিল। কলিকাতার আশে পাশে 
এবং সহরতলীতে এবং কলিকাতার 
মধ্যে প্রায় শতকরা চষ্লিশভাগের 
বেশী নিচু অনুন্নত জমি এখনও 
পড়িযা আছে যাহাতে নগর পরিকল্পনা 
বা নগর উন্নয়ন করা যাইতে পারে । 
উদাহরণ শ্বরূপ- টাপিগঞ্জ, বেহালা, 
গার্ডেনরীচ, টালিগঞ্জ নালার পশ্চি- 
মাংশ, কাশীপুর, বরাহনগর্, দমদম, 
ট্যাংরা ও মাণিকতলার নাম উল্লেখ 
কর! যাইতে পারে। এই "সকল 
অঞ্চলে বর্ষায় কিরূপ অবর্ণনীয় দুর্দশা 
হয় তাহা চোখে না দেখিলে বিশ্বাস 
করা যায় না। এই অঞ্চলগুলিতে 
প্রায় ২৯০০০ একর জমি আছে 
এবং ইহাতে ১৯৫১ সালে একর প্রতি 
গড়ে মাত্র ২৭ জন বাস করিতেন) 


এখন উহা বাড়িয়া একর গতি গড়ে 
৪০ জনে দীড়াইয়াছে। এইন্থলে 
পরিকল্পনার ' হারা ষদি একর 
প্রতি ৭৫ জন করিয়া বসবাস করিতে 
দেওয়! হয় তবে এই স্থলে (৭৫-৪০) 
১২৯০০০-১১০১১৫১০০০ হাজার 
লোকের বাসস্থান হইবে । ইহা ছাড়া 
স্থায়ী প্রায় ১৩লক্ষ বাসিন্দা স্বাস্থ্যকর 
পরিবেশের মধ্যে আপিবেন। এই 
সকল অঞ্চল লইয়া বৃহৎ কলিকাঁতার 
একট। “মাষ্টার প্যান” অধিলম্থে করা 
উচিত। বৃহৎ কলিকাতাকে এইস্থলে 


সীমাবদ্ধ করা দরকার, উহাকে আর 


ক্ষীত হইতে দেওয়া ঠিক হইবে লা, 
কারণ সহর যত বড় হইবে তার 
লুকানো জিনিষ ততই বাভিবে, তার 
প্রশাসনিক ব্যবস্থার উপর চাপ 
আসিবে । এই সীমার বাহিরে 
একেবারে গ্রাম্য পরিবেশ চিরকালের 
জন্ত থাকা*দ্রকার। উহাতে কৃষি- 
কাৰ্য্য ও মস্ত চাষ ছাড়া আর কিছুই 
করিতে দেওয়া ঠিক হইবে না। 
অর্থাৎ কলিকাতা মহানগরীর প্রাগ- 
কেন্দ্র হইতে জনসংখ্যাকে সহরতলীর 
দিকে সরাইয়া দিতে হইবে । এইরূপে 
সহরের মাঝখানে একর প্রতি গড়ে 
১৫০ জনের বেশী লোক বাস করিবেন 
না। বর্তমানে সহরের জায়গায় 
জায়গায় ৪৫০ হইতে ৭৫০ জন মানুষ 
প্রতি একরে বাস করিতেছেন। ইহ! 
যেমন অচিস্তনীয় ও নীতিবিরুদ্ধ তেমন 
অসশ্বাস্থাকর ৷ এইরূপ শহরতলী উন্নয়ন 
পরিকল্পনা করিতে মাথা পিছু খরচা 
পড়িবে প্রায় ৩৭৫২ টাকা এবং একর 
প্রতি খরচ হইবে মাত্র ২৪ হাজার 
টাকা। আর ২৯০০০ হাজার একর 
সহর ও সহরতলীর অনুন্নত অঞ্চলকে 


উন্নত করিতে সর্বসাকুল্যে খরচা 
পড়িবে প্রায় ৭০ কোটি টাকা | এই 





আহারের সর 
দিনে দৰার.. 


৭০ কোট টাকার মধ্যে ১৫ হইতে 
২০ কোটি টাকা পশ্চিয-বঙ্গ সরকার 


ইচ্ছা করিলেই ভারত সরকারের 
পুনর্বাসন দপ্তরের নিকট হইতে 
আদায় করিতে পারেন, কারণ যে 
অনুন্নত সহরতলী অঞ্চলের পরিকল্পনার 
কথা বলা হইয়াছে তাহাতে বহু 
উদ্বান্ত কলোনী রহিযাছে এবং এগুলি 
উন্নয়নের দায়িত্ব ভারত সরকারের | 
গ্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে 
যে “টালিগঞ্জ স্ক্যাটার কলোনীর* 
জন্য বর্তমানে প্রায় ৮ কোটি টাকার 
একটি টন্নযন পরিকল্পনা ভারত 
সরকারের পুনর্বাসন দপ্তরের বিচবচন]- 
ধীন আছে। সুতরাং যে ৫৮৫ 
কোটি টাকা পশ্চিম-বজ সরকার 
নিজ্রস্ব রাজস্ব হইতে লবণ হৃদ পুন- 
রুদ্ধারের জন্য বায় করিক্ডচেন তাহ! 
দিয়া অনায়াসেই ডনুয়ত সহরতলীতে 
১০ লক্ষ নতুন লোকের এবং ১৩ লক্ষ 
স্বাধী বাসিন্দার উপকার করিতে 
পারেন | কলিকাতা সহরের প্রাণকেন্দ্র 
হটতে কলকারখানা ও তঅন্তান্ত 
আপত্তিকর শিল্পগুলিকে তুলিতে হইল 
সহরতলীর পরিকল্পিত উন্নয়ন আস্ত 
গ্রায়োজন | উহা ছাড়া কলিকাতার 
ক্রেঘবর্ধমান জন সংখ্যার চাপ কমানোর 
জন্য কলিস্াতা হইতে ৩০1৪০ মাইলের 
মধ্যে বসিরহাট, বারাসত, ভাঙ্গড, 
ক্যানিং, ভায়মণ্ড হারবার ও কাকত্বীপ 
প্রভৃতি সচরগুলির টন্লযঘনত পরিকল্পনা 
গ্রহণ করা প্রয়োজন । 

পৃথিবীতে সবচেষে বেশী নগর 
পরিকল্পনা উংলাগু হইযাছে। তাহার! 
নগর পরিকল্পনার জন্ত বহ আইন 


সস 
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প্রণয়ন করিয়াছেন এবং সম্পূর্ণ বিজ্ঞান- 
সম্মত উপ্রায়ে সহরের শ্রীবৃদ্ধি 
করিয়াছেন। তাহারা প্রথম শ্রেণীর 
চাষের জমিতে কখনও সহর করেন 
নাই। বর্তমানে বিদেশী বিশ্ষেজ্ঞের 
সাহায্যে নয়া দিল্লীর উন্নয়ন পরিকল্পনা 


চলিতেছে । “গ্রেটার বম্বের” তিন- 
খানি রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া 
বোম্বাই সহর উন্নতির পথে চলিয়াছে। 
কিন্ত পশ্চিম-বঙ্গে এথ ন ও উদ্ভূট 
নগর পরিকল্পনা চলিতেছে। এথানে 
প্রায় সকল পরিকল্পনাই অর্থনৈতিক 
বিপর্যয় ডাকিয়া আনি'তচে। উপযুক্ত 
ভূমিই নগর পরিকল্পনার প্রধান 
ভিত্ত এবং এই ভূমি যখন কলি- 
কাভার সহরতলীতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে 
রহিয়াছে তন আর কেন আমর! 
এক শ্রেণীর আত্মনির্ভরশীল লোককে 
টদবাস্ত, বেকার ও ভিক্ষুকেপ্ন দলে 
ঠেলিয়া দিতেছি এবং কলিকাতার 
প্রধান মত্ত, সব্জি ও চাউল সর- 
বরাহের কেন্দ্রটীকে নষ্ট করিতেছি? 
সুতরাং এই ধরাণর সহর সম্প্রসারণ 
পরিকল্পনা বৃহত্তর জনস্বার্থের সহায়ক 
কিনা তাহা পরিকল্পনা কার্যকরী 
করিবার পূর্বে বিশদভাবে চিন্তা করা 
প্রয়োজন । কলিকাতা সহরের যদি 
সত্যই উপকার করিতে হয় তবে 
এই সরের ও সহরতলীর অনুন্নত 
অঞ্চলগুপির উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রথমে 
কার্যকরী করা দরকার এবং এই 
শহরকে থাগ্ভবস্ত সরবরাহ করিবার 
জন্য ইহার চতুর্দিকে মস্ত ও চাষের 
জমিগুলিকে রক্ষা কর। উচিত। 





দু’ চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহা- 
দ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন )মেবনে আপনাব 
স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে পুরাতন মহা 
দ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দি কাসি, 
শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ করতে অত্যধিক 
ফলপ্ৰদ । মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বঞ্চক ও 
' বলকারক টনিক। দু'টি ষধ একত্র সেবনে 
আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে 
উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলব্ধ 
স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে | 
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গশ্চিমবন্্র কেন্দ্রীয় মবকারী কর্মচাবীদের। 
গতি অবিচার? গে-কমিশনের দীর্ঘস্ত্রী গীতি 


ওন্কাত্শে আহ্বজ্া ব্িলন্দ 


স্পা 


১৯৫৭ সালের কেন্দ্রীয় সরকারী 
কর্মচারীদের আগষ্ট ধর্মঘটের প্রাক্- 


- কাঁদে «পে-কমিশনশ নিযুক্তির ঘোষণা 


করেন কেন্দ্রীয় সরকার । ধর্মঘট 
প্রত্যাহারের পর সেপটেম্বর মাসে 
আহু ঠা নি ক ভাবে পেকখিশনের 
চেয়ারম্যান এবং অপ্যান্তু সদস্তদের 
নাম ঘোষণা করা হয়। ভারত রাষ্ট্রের 


. প্রধানমন্ত্রী ছার্থহীন ভাষায় ঘোষণাও” 


করিয়াছিলেন যে, পে-কমিশন তাহার 
কার্ধ্য ষথানস্তব শীঘ্ব সম্পন্ন করিবেন 
এবং সাধারণ কর্মচারীদের অর্থনৈতিক 
বাস্তব ত্ববস্থার প্রতি কমিশন উদাসীন 


- হইবে * বলিয়া 


(দর্পণের প্রতিনিধি ) 


থাকিবেন না। অন্তর্বর্তীকালীন মহার্থ- 
ভাতা সম্পর্কে সুপারিশ করিবার 
ব্যাপারেও ভ্াষ-সঙ্গত সময নেওষা 
প্রতিশ্রুতি “দেওয়া 
স্ুইযাছিল। কিন্তু এই প্রতিশ্রুত 
রক্ষা করার গরজ পেঁ-কমিশন কিংবা 
কেন্দ্রীয় সরকার দেখান নাই । যথেষ্ট 
টালবাহানার পর ছুই মাসের জায়গায় 
আটমাস কাটাইয়া সুপারিশ করা 
হয় এবং সুপারিশ মারফৎ সাধারণ 
কর্মচারীদের চুড়ান্ত অর্থনৈতিক 
হুরবস্থার প্রতি বিদ্রপ করিয়া ত্রিশ 
টাকার স্থলে পাঁচ টাকা পে-কমিশন 





কেন এই বিডম্বনা? 


সঃ বঃ সরকারী কর্মচারী 
আন্দেলনের অপরাধে দীর্ঘ ১৬ বছর 
সুনামের সহিত কাজ করিবার পর 
পর আমার স্বামী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র- 
চন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিগত ২১-১-৫৮তাং 
বিনা কারণে বরখান্ত হইয়াছেন | 
তিনি তাহার পদোন্নতির জন্ত বিভাগীয় 
সুপারিশ পাইয়াছিলেন এবং থাগ্ 
বিভাগ হইতেও তাহাকে উক্ত 
২১-১-৫৮তারিখেই তাহার পুর্বপদে 
(এস-আই ফুড.) যোগদানের জন্য 
নিষুন্তপত্র আসিয়াছিল। লোক- 
সভার সদস্তগণের, বিধান লম্ভা .ও 
পরিষদের সাদস্তগণের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়া সমিতি-কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন 
ভাবে তাঁহার ও অনুরূপ ভাবে 
বরখাস্ত অন্ত ২৯৩০ জন কর্মীর 
পুনর্বহাল দাবী করিয়াছেন । মুখ্যমন্ত্রী 
নিজ স্বীকার কারিয়াছেন যে কারণ 
না দেখাইয়া বরখাস্ত করা তিনি 
পছন্দ করেন না, ধ্বংসাত্মক কাধ্য 
না করিলে বরখাস্ত কর! হয় না, 
সমিতির কাজের জন্য কাহাকেও 
বরখাস্ত করা হয় নাই, এমন কি 
রাজটৈতিক মতবাদে বিশ্বাস 
থাকিলেও বরখাস্ত করা সরকারের 
নীতি নহে । তবে যখন আমার 
স্বামীর উপরিউক্ত কোন অপরাখই 
নাই তখন দীর্ঘ দেড বছর ধরিয়া 
পরিবারের ১৮জন পোয্যপহ “আমাদের 
এই বিড়ম্বনা কেন? , 

সম্প্রত সমিতি সমূহ হইতে 
আন্দোলনের নুঙন কর্মস্থচী গৃহীত 
হইখাছে জানিয়া আশ্বস্ত হইতেছি। 
কিন্তু কেবলমাত্র সমিতির আন্দো- 
লনের মাধ্যমে" আমাদের দুর্ভোগ 
কি শেষ হইবে? £ চিন্তা করুন 
৩০টি পরিবার আজ কি অবস্থায় 


লইবার অর্থাভাব, সংসার চলা আজ 
সমস্তা, শিশুদের পড়াশুনা বা 
দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিষ কেন, 
চিকিৎসার অর্থ নাই। এই অবস্থায় 
আপনার পত্রিকার মাধ্যমে আমি 
পশ্চিম বাংলার গণতাস্তরক আইন- 
জীবীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে 
চাই যে তাহাদেব কেহ কি, “অর্থ 
নাই” বলিষা “ইহাদের” বিষয়গুলি 
সম্বন্ধে দৃষ্টি দিবেন না? লোকসভা, 
বিধানসদ্ভা সদস্তভগণের, বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠান ও পত্রিকা সম্পাদকগ'ণরও 
দৃষ্টি আকর্ষণ ক'র যাহাতে নিজ নিজ 
সাধ্যমত পরামর্শ ও সহামুভূতির 
সাহায্য তাহারা দেন, অন্ততঃ এইরূপ 
অন্তায় বরখাস্তশঁতি পরিবত্তিত হয় 
তাছার ব্যবস্থার অন্ত সরকারকে 
অবহিত করেন । 

আগামী 
কর্মচারীগণ মুখ্যমন্ত্রীর নিকট গণ- 
ডেপুটেশন দিবেন। তাহার পুর্ব 
হয়তো প্রচার, পথসভা, প্রেস কন- 
ফরেন্স হবে কিন্তু জনসাধাবণ 
এইবার যদি আন্দোলন করিয়ী 
ইহাদের পুনর্বহালের ব্যবস্থা না 
করিতে পারেন তবে সংসারগুলি নষ্ট 
হইয়া যাইবে । 

আমার স্বাচীর একখানা আবে- 
দনের উত্তবে মহ্ামান্ত ব'ষ্টরপতি 
জানাইষাছেন যে উহ] পশ্চিমবাজর 
মুরা সণীব মহোদয়ের নিকট প্রেবিত 
হুউয়াছ! আশা করি মুখ্য সচীব 
মহাশয় আমার আবেদনে সাড়া দিযাঁ 
বরখাস্ত কর্মচারীগণকে পূর্ণ বেতন ও 
ভাতা *পহ বরখাস্তের দিন হইতে 
গ্ুনর্বহাল করিষা ধষ্ভবাদার্হ হউবেন। 

ba ভবদীয়া 
শান্তি ভট্টাচার্য্য 
বটিকাতা--২ 


২২শে আগষ্ট নাকি 


মজুর করেন। 
বিচার বিবেচনা অগ্ুসারেও কর্মচারী 
সাধারণের প্রাপ্য ছিল দশ টাকা। 
অথচ, স্বপারিশ করিবার সময় 
তাঁহারা পাচ টাকার বেশী করেন 
নাই এবং এরিযারের টাকা সম্পর্কেও 
জাতীয় সার্টিফিকেটের পরামর্শ 
দিয়াছিলেন। 


পেকমিশনের ষ্কায-বিচার এবং 
যুক্ত সঙ্গত সমষের মধো চূডাস্ত 
সুপারিশ করা সম্পর্কে প্রত্শ্রিতি 
আজ চরম বার্থতায় পধাবসিত হইতে 
চলিয়াছে । ইংরাজ আমলে ১৯৪৩ 
সালে যে প্রথম বেতন কমিশন নিযুক্ত 
হইয়াছিল সেই কমিশন তাহাদের 
কার্য সম্পন্ন করিতে এক বছরের 
বেশী সময লন নাই। একপাঁও 
এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে, দ্বিতীয় 
কমিশন অপেক্ষা প্রথম কমিশনের 
কাঁজের জটিলতা ডিল আরো বেশী। 
তখন কোন কেন্জ্রীধ সংগঠন দিল না 
এবং ভিন্ন ভিন্ন সংগঠনের তরফ 
হতে ভিন্ন ভিন্ন স্মারকলিপি 
পে-কমিশনের বিবেচনার জন্য পেশ 
করা হইয়াছিল 
কমিশন 


বর্তমান বেতন 
সেদিক ভটতে অনেক 
সুবিধাজ্জনক পরিস্থিতিতে কাঁজ করিতে 
পারিযা’ছন । পে কমিশনের পক্ষে 
চূডান্ত সিদ্ধান্তে পৌডবার পক্ষে তা 
ছয়মাস সমধ্ট ডিল যপেষ্ট, অথচ 
চই বর, অকিক্রান্ত হটালও কর্মচারী 
সাধারণ বুঝিতে পারিক্ছ্ে না যে 
ঠিক কবে নাগাদ পে-কমিশন ভাহা- 
দের স্পারিশ সতা সত্যই পেশ 
করিবেন। মৌখিক সাক্ষা গ্রহণের 
সময় পে-কমিশন বিভিন্ন কেন্দ্রীয় 
সংগঠনকে বুঝতে দিধাভিলেন যে 
১৯৫৮ সালের শেষাশেহি এই সুপারিশ 
প্রকাশ করা হইবে। অবস্তা ১৯৫৮ 
সালের আষ্টাবর ' মাসে লোক-সম্ডায 
বিরোধী পক্ষীয় এম, পি দের প্রশ্নের 
জবাবে কেন্্রীষ অর্থমন্ত্রী ঘোষণা 
করিয়াছিলেন যে ১৯৫৮ সালের শেষে 
নয়, এক বছরের (ফক্রযাবী মার্চ 
মাসে সুপারিশ পেশ করিবার সম্ভাবনা! 
আছে। অতাস্ত পরিতাপের বিষয় 
যে, পরবর্তী বাক্ষেট সেসনে (ফেব্রুয়ারী 
৫৯) অর্থমতী পুনরায় ঘোযণা করেন 
যে, ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাস নয়, জুন 
মাসের মধ্যে পে-কমিশন সরকারের 


নিকট তাহাদের সুপারিশ পেশ করিবেন 


*বলিযা তিনি আশা করেন এবং তিনি 
আরও ঘোষণা করেন যে, যাহারা 
মনে করেন ষে পে-কমিশন অতিরিক্ত 
সময লইতেছে, তাহাদের সঙ্গে তিনি 


একমত নহেন অর্থাৎ পে-কদিশন 


পে-কমিশনের নিল্রন্ব 


ষ 


সঙ্গত কারণেই সময় লইতেছেন এবং 
এ বিষয়ে অযথা ধৈর্য্য হারাইবার 
সুযু ক্ত নাই । কর্মচারী সাধারণ 
আবারও ভাবিলেন যে, ফেব্রুয়ারী 
মার্চ ম*স না হুইলেও জুন মাসের 
মধ্যে নিশ্চযই পে-কমিশন তাহার 
কার্য সমাধা করিবেন । অথচ, জুন 
মাসও চলিয়া গেল। সংবাদপত্র 
মারফত এবার জানা গেল যে, জুলাই 
মাসের শেষে নিশ্চয়ই প্রকাশিত 
হইবে। জুলাই মাসের গোভায় দীর্ঘ 
নীরবতার পর পেকমিশন এবার 
মুখ খুললেন এবং সংবাদপত্র মারফৎ 
বিরতি দিষা জানালেন যে, জুলাই 
মাসে হইবে না, আগষ্ট মাসের মধ্যে 
সুপারিশ পেশ করা যাইতে পারে 
ঘলিয়া তাহার! মনে করেন । পে- 
কমিশন আরোও জাঁনাইলেন, সুপারিশ 
শেষ পর্য্যায়ে আসিয়াছে, শেষ হইল 
বলিয়া | 

কেন্দ্রীয় সরকার এবং পে-কমি- 
শনের এই দীর্ঘস্থর্নী নীতি এবং বারে 
বারে সুপারিশ প্রকাশের সময় পরি" 
বর্তন অনিবার্ধ্য এবং সঙ্গত কারণেই 
কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের ব্যাপক- 
তম অংশের মধ্যে কতৃপিক্ষের সততা 
ভ্াযপরাষণত। এবং শুভবুদ্ধির প্রতি 
সংশষ এবং সন্দেহ আনিয়া দিয়াছে। 





তাই অনিবার্ধয কারণেই আজ 


শঢক্রবার; ২৮শে আগস্ট, ১৯৫৯২. 





কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীরা পৃহাশক্তির 
শেষ ধাপে আসিয়া আন্দোলমের কথা 
চিন্তা করিতে বাধ্য হইতেছেন | 
সাধারণ কর্মচারীর! দীর্ঘকাল আন্দো 
করিয়াই অনিষ্কুক কেন্দ্রীয় সরকারকে । 
বাধ্য করিয়াছিলেন পে-কমিশন নিযুক্ত 
করিতে, আন্ত আবার প্রয়োজ 
হইয়াছে আন্দোলনের পথেই কেন্দ্রীয় ৷ 
সরকার এবং পে-কমিশনকে তাহার 
সুপারিশ প্রকাশ ত্বরান্বিত এবং সেই 
স্রপারিশকে অবিলম্বে কার্যকরী 
করার জন্ত । আন্দোলনের প্রয়োজন 
আরও একটি কারণে, পেকমিশনের 
স্থপারিশ প্রকাশের টালবাহানা নীতি 
কেন্দ্রীয় সরকা'রকেও পাইধা বসিতে 
পারে। পে-কমিশন দু বছরের বেশী 
সময় লইতে চলিয়াছেন। কেন্দ্রীয় 
সবকারও সেই যুক্তিতে অ'রো ছুই 
হইতে হয মাস সময় লইবেন না এমন 
ভরসা করিবার কোন সঙ্গত কারণই এ 
কর্মচারী সাধারণ দেখিতে পাইতেছেন 
না। তাহা ছাডা, পে-কমিশন যদি 
সাধারণ কর্মচারীদের অত্যন্ত'ষ্যায়সঙ্গত 
দাবী দাওয়ার প্রতি সুবিচার না 
করেন, তাহা হইলেও অনিবার্য্যভাবে 
সক্রিয় আন্দোলনের পথে পে-কমিশন 
এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্য করিতে 
হইবে কর্মচারী সাধারণের দাবী 
দাওয়াগুলির প্রতি সুবিচার করিতে। 





একটি করুণ কাহিনী 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 


কালাকাটা (জলপাইগুণ় ) 
থানার নরপিংহপুরের চাকী 
মনিয়া শৈব পরিবারের লোক- 
জনের ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহ করিতে 
না পারিয়া একে একে তাহার 
তিনটি কন্যাকে মোট দুইশত 
বাট টাকায় বিক্রয় করিয়াছে 
বলিয়া এক মর্ধবিদারী সংবাদ 
পাওয়া গিয়াছে। 


জনৈক আইনজীবীর নিকট 
প্রথম ঘটনার সংবাদ শুনিয়া গত 
৩০শে জুলাই আদালতে উপস্থিত 
উক্ত মনিয়া শৈবকে জিজ্ঞাসাবাদ 
করিয়া জালা গিয়াছে যে, সে এ 
এলাকার লোকাস্তরিত জোতদার 
মেছুয়া মহল্মদের আধিযাঁর। উক্ত 
জোতদারের বিধবা পুত্রবধূ এ সম্পত্তি 
দেখা শোনা করেন। মনিয়া শৈব 
যে জমি আধি করে তাহা ১০ (২) 
ধারায় সরকার বরাবরে ইস্তাফা 
প্রদত্ত । মসিয়া এ জমির জন্ দুই 
বৎসরের ক্ষতিপূরণের টাকা নাকি 
সরকারে জমা দিয়েছে তথাপি ফালা- 
কাটা থানার পুলিশ উচ্চতর কর্তৃ- 
পক্ষের আদেশে তাহার নিজ হিস্তা 
সহ সম্পুর্ণ জমির ধান আটক করায় 
অনাহারে তাহার পরিবারের একমাত্র 
পরিণতি হুইয়া ওঠে । এই অবস্থা 


হইতে পরিত্রাণ পাইবার ভম্ত 
উপায়াস্তর ন! থাকায় সে ছয় বৎসর ' 
হইতে তিন বৎসর; বয়সের তিনটি 
কন্ঠাকে বয়সামুসারে ১২০২, পণ 
৬০২ টাকায় বিক্রুয় করিয়াছে। 

মেয়েদের কাহাকে কোথায় 
বিক্রয় করিয়াছে জিজ্ঞাসা করলে 
সে বলে যে বড় মেয়েটিকে ঘাস 
মারী বস্তির জনৈক মতিরামের কাছে; 
পরেরটিকে আদ্ররাবাদার জনৈক 
চান্দিয়ার কাছে এবং ছোটটিকে 
ঘাসমারীর কালাঁচরণের কাছে 
বিক্রয় করিযাছে। 

কন্ঠ বিক্ৰয় যখন আরম্ভ করিয়াছে 
তখন দেশে থাস্াভাব ছিল না। 
অগ্রহায়ণ মাসে ঘরের ধান পুলিশে 
আটক করায় এবং তাহার আবাদী 
জমি হইতে তাহাকে জবরদস্তি” 
উচ্ছেদ করায় তাহার জীবিকার 
সমস্ত পথ যখন রুদ্ধ হইল গত 
বৈশাখ মাসে সে তাহার তৃতীয়া 
কন্তাটি বিক্রয় করিয়াছে । তাহার 
ঘরে তথনও পাচ জন খাইবার | 
তাহাদের মধ্যে একটি ছুপ্ধপোষ্য 
শিশু] বর্তমান আকালে যদি 
সেটিকেও মাষের বুক হইতে ছিনাইয়! 
লইতে হয় সেই আশঙ্কায় সে অস্থির | 
সন্তান বিচ্ছেদের বেদনায় তাহার 
চোখ দিয়া.টপ টপ “করিয়া জল 
ঝরিয়া পড়িতেছিল। a 


লন! কল্প রি গর এইডা বৈরালারসন্বৱী- (2 
রণ নির্বাচন এবং মহাচীনের তিববত শায়েস্তা অভি- 


কংগ্রেপী নেতারা 
1 লোকসভায় কমিউ- 


শষণে আপ্যায়িত 


রক্ষকের ভূমিক! নিয়ে 
যত বোলচালই করুন 
নি এবং তার দল খুব 
[নেন যে আজ ভারতের 
বেশি করে নেহরুর উপর 


এতদিন যে কাজ করতে 
এবং কেন্দ্রীয় সরকারের 
কে বিভিন্নভাবে যে সহ- 


পেয়েছিল তার প্রধান কারণ 
"মন্ত্রী নেহকু। কমিউনিষ্ট 
ক্যায় নেহরুকে বুজে য়া 
বললেও, কমিউনিষ্ট দল বারবার 


তি চলচ্চিত্ৰ নাট্য সংঘের 
ক অধিবেশন ১৯শে 
রূপ! মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। 
হিত্য করেন ভারতীয় বার্তাজীবী 
ধপতি শ্রীঅধীর বন্দ্যোপাধ্যায় 
ধান অতিতিরূপে উপস্থিত 
পৌর পতি শ্রীবিজয়কুমার 
ঢায়। 
নে ১৯৫৮ সালের বেঙ্গল 
চার্স একাডেমী পুরস্কার 
করা হয়| 
স্ভে সংঘের সাধারণ সম্পাদক 
নব ন্দ্যো পা ধ্যায় বর্তমান 
বসা বিশ্লেষণ করেন । 
শ্রীঅধীর বন্দ্েপাধ্যায় 
[মোদের নামে দেশের 
অস্বীকার করা উচিত নয়, 
ক দিনের মাধনায় ফেশের 


অতিথি শ্রীবিজয়কুমার 
বলেন, অশ্লীল ছবি ও 
ব্রিক নিষিদ্ধ করা উচিত। 
কশোর কিশোরীদের উপর 
প্রভাবের কণা উল্লেখ 


ষ, নীহাররঞ্জন গুপ্তের 


নেহরুর দরবারে বিচারের জন্তে হাজির 
হয়েছে। পৃথিবীর অন্ত কোনও দেশে 
বুজেয়া নেতাকে এ লম্মান কমিউনিষ্ট 
পার্টি দেয় নি। 


তাই, কেরালার বিরোধে নেহরুকে 
সালিশ মানা আকশ্মিক কোনও 
কমিউনিষ্ট চাল মনে করলে ভুল হবে। 
কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে অনেকেরই 
ধারণ যে নেহরু-প্রস্তাবিত সাধারণ 
নির্বাচনেও পার্টি রাজী হতে যদি 
প্রস্তাব অন্যভাবে করা হতো । নেহরু 
প্রকাশ্য বিবৃতি মারফৎ যদি এই পথে 
মুস্কিল আসানের কথা না বলে, 
কমিউনিষ্ট পার্টিকেই এরকম রায় 
দেবার স্থযোগ দিতেন, তাহলে 
হয়তো কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ 
ক্ষমতা প্রয়োগ করার প্রয়োজন হতে! 
না। কিন্ত, নেহরুর মুখ থেকে 
সাধারণ নির্বাচনের কথ! বেরোবার 
পর আর কমিউনিষ্টদের কোনও উপায় 
ছিল না। কেরালার কংগ্রেস, 
প্রজা-সোস্তালি্ এবং সমস্ত বিরোধী 
দলই তখন সাধারণ নির্বাচনের 
প্রস্তাবে কমিউনিষ্ট পার্টির রাজী 
হওয়াকে নিজেদের বিরাট জয় বলে 
জয়ঢাক পিটিয়ে প্রচার করতো। 
কমিউনিষ্ট পার্টি আর যাই পারুক না 
পারুক, নিজেদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা 
স্বেচ্ছায় বিলিয়ে দেয় কেমন করে। 


bd সু ০ 


কেরালার নির্বাচন মহড়া এখন 
থেকেই আরম্ভ হয়েছে। কমিউনিষ্ট 
নেতাদের সামনে অন্ধের দৃষ্টান্ত 
রয়েছে! সেখানেও মমস্ত অকমিউনিষ্ট 
দল ( একমাত্র রাজু পরিচালিত 
সমাজতন্ত্র দল ছাড়া) একজোটে 
কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে নির্বাচন প্রতি- 
হুন্দিতায় নামে । অন্ধ পার্টি নেতা 
কমরেড সুন্দরয়া বারবার কমিউনিষ্ট 
বিজয় এবং বিধান সভায় নিরঙ্কুশ 
কমিউনিষ্ট সংখ্যাগরিষ্টতার ভবিষ্যৎবাণী 
কবেছিলেন ) কিন্তু, কমিউনিষ্টরা 
শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এবার 
কেরালাতে সমস্ত অকমিউনিষ্ট দল 
নির্বাচনী সমঝোতা করতে চলেছে! 
এই সব দল ভবিয়্যতে রাজ) সরকার 
গঠন করতে পারবে কিনা, আর 
পারলেও সে সরকার কিভাবে কাজ 


করবে--এ প্রশ্ন বিশ কেরালার 


মধ্যে নিয়ে এসে কমিউনিষ্টদের 
মোকাবেলা করেছিল! 
গ্রেন সার তাদের নিজেদের করে 


নি নাম শিৰিয়েছেন। কেরালায় 
কংগ্রেসের সেদিক থেকে অনেক 
অসুবিধা । নির্বাচন মৈত্রী গড়ার 
পথেও দুস্তর বাধা রয়েছে । সীট 
ভাগাভাগি নিয়ে মনকষাকষি হবেই । 
আর, কমিউনিষ্ট পার্টি কেরালায় 
বামপন্থী মিলনের বুলি ছাড়েনি 
আর, এস, পির সঙ্গে নির্বাচনী 
মিলমিশএর চেষ্টা কেরালার কমিউনিষ্ট 
পার্ট করবে।  প্রজা-সোন্ঠালিষ্ট, 
সোস্তালিষ্ট, স্বতন্ত্র মুসলমান, 
ক্যাথলিক, নায়ার প্রার্থীদের কেউ 
কেউ যে কমিউনিষ্টদের দরজায় ধর্ণা 
দেবে না তাই বা জোর করে কেমন 
করে বলাযায়। বত্রিশ ভাজার 
নির্বাচনী মিতালী করতে গেলেই 
বার্থকাম উন্মিদবার স্যষ্টি হবেই। 
তারাই হবে কমিউনিষ্ট নির্বাচনের 
"স্বতন্ত্র গণতন্ত্রী’ দোস্ত । 

কমিউমিষ্টরা ভাল করেই জানে 
যে ক্যাথলিক এলাকা থেকে তাদের 
কোনও প্রার্থী জিততে পারবে না। 
নায়ারদের মধ্যেও কমিউনিষ্ট পার্টির 
স্বতন্ত্র পাজনৈতিক প্রভাব সীমিত। 
বিরোধী জোট একযোগে প্রার্থী 
দাড় করালে গতবারের তুলনায় গোটা 
দশেক সীট বেশী পাবে । ভোট ভাগাঁ- 
ভাগির ফলে গতবার সেখানে কমিউ- 
নিষ্টর! জিতেছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণী 
মোটামুটি কেরালায় কমিউনিষ্ট 
বিরোধী । অবশ্য, মধ্যমবর্গের হিন্দু 
কৃষক, জমিহীন ক্ষেতমজুর ও গরীব 
চাষী আর শ্রমিক সমাজের গুরুত্বপূর্ণ 
অংশ কেরালা কমিউনিষ্ট পার্টির 
প্রভাবাধীন। সুতরাং, সুসংহত 
কমিউনিষ্ট প্রভাবাধীন অংশকে অব- 
লম্বন করে অন্য শ্রেণী বা সমাজের 
উপর নির্বাচনী প্রচার চালান সহজ 


হবে। 
* 
Ed ১ ১ 


শ্রীমতী বিজয়লঙ্গমী পণ্ডিত বহুদিন 
বাইরে বাইরে সরকারী কাজে থাকাঁর 
পর দিল্লীতে ফিরে আসছেন। তার 
ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা কল্পনা এখন 
থেকেই শোনা যাচ্ছে । তিনি যে সক্রিয় 
রাজনীতিতে যোগ দেবেন এ বিষয়ে 
কোনও সন্দেহই নেই । তীর ত্রাতুষ্পুত্রী 


কংগ্রেসের সভানেত্রী । তিনি নিশ্চয়ই 


্রাতুণ্পুত্রীর নেতৃত্বে কংগ্রেস সংগঠন 
গড়ার কোনও দ্বায়িত্ব নেবেন না। 
সুতরাং, তিনি কেন্দ্রে বা উত্তরপ্রদেশ 
রাজ্যমন্ত্রিসভায় যোগ দেবেন। কেন্ত্রে 


যদিও, কং- টা 


শ্লীমালীর থেকে দিক্ষা রিভাগের 
ভার লেবার অধিকার কি শ্রীমতী 
পত্ডিতের ব্বেশি ? সুতরাং, সব কিছু 
বিবেচনা করে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মীর 
উত্তর প্রদেশে যাবার কথাই ওয়কি- 
বহাল মহল ভবিষ্যংবাণী করছেন। 


রী 3 
উত্তর প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার 


কোন্দল মেটান দিল্লীর নেতাদের 
অসাধ্য । চন্দ্রভান গুপ্তের বন্ধুবান্ধবর! 
গোবিন্দবল্লভ পন্থের সালিশ মানতে 
একেবারেই রাজি নন। তাদের মতে 
পন্থের সময় থেকে উত্তর প্রদেশে 
যে বিষবুক্ষ রোপণ করা হয়েছিল 
তাই এখন বিরাট মহীরুহ রূপে 
দাড়িয়েছে । রফি আহমদ কিদোয়াই- 
এর মতো কর্মদক্ষ মন্ত্রীকে পন্থই চক্রান্ত 
করে উত্তর প্রদেশের রাজনীতি 
থেকে বিদায় নিতে বাধ্য করেন। 
অন্ঠদিকে, সম্পূর্ণনানন্দ যে সমস্ত রকম 
রষ্টাচারের উদ্ধে তাও সবাই স্বীকার 
করেন। স্পষ্ট ভাষা, শৃঙ্খলাপরায়ণ 
এবং সুপণ্ডিত বলে তার খ্যাতি 
আছে। জনজীবনে প্রতিনিধিত্ব 
করতে গেলে যে উচ্চ নৈতিক মান, 
চারিত্রিক দৃঢ়তার প্রয়োজন স্বাধী- 
নতার আগেকার যুগে হতো তা 
সবই সম্পূর্ণানন্দের মধ্যে আছে। 
চন্ত্রভান গুপ্তের অতি বড় স্তাবকরাও 
তাকে এই সন্মান দিতে ইতন্ততঃ 
করবে! সেইজন্যে শ্রীমতী বিজয়- 
লক্ষ্মীকে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী 
করার কথা শোনা যাচ্ছে। 
চে * Ld 

চীন সম্পর্কে ভারত সরকার বড় 
হৃশ্চিন্তায় পড়েছেন+ চীনের যত 
শক্তিবুদ্ধি হচ্ছে ততই তার ভারত- 
বিরোধী মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠছে। 
পূর্ব এশিয়ার বাজারে ভারতকে 
কোণঠাসা করার চেষ্টা কিছুদিন ধরে 
জাপান আরম্ভ করেছিল এখন 
সেখানে চীন এসে জুটেছে। তিববতে 
চীন এমন সব কাজকর্শা আরম্ভ 
করেছে যাতে ভারত-তিব্বত সীমান্ত 
সম্পর্কে নয়া দিল্লীকে বিশেষভাবে 
ভাবিয়ে তুলেছে । দুই দেশের মধ্যে 
স্বীকৃত সীমারেখা ও চীন মানতে 
চাইছে না। ভারতবর্ষের সীমান্ত 
অঞ্চলের অংশ বিশেষকে চীন তার 


টাকা মূলধন 
ইংরাজী 


করছে । এই 


হয়ে উঠরে। 
পার হবার 


আমরা কলেজের ম্যাগাজিন বা 
কণ্টাকট নিয়ে যথাসময়ে 


প্রেস ্রাণ্ড 


® 
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স্থুরঙ্গমার “বর্ষামঙ্গলের' একটি নৃতাভঙ্গিমায় শিখা গুহ ও 


- সুরঙ্গমাল প্রতিষ্ঠা দিবস 


(দপণের প্রতিনিধি ) 


গত ১৬ই আগষ্ট সন্ধা সাত 
ঘটিকায় শ্রী শিক্ষায়তনের প্রেক্ষাগৃহে 
‘সুরঙ্রমার’ প্রতিষ্ঠা বাধিকী দিবস 
উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন 
করেন পৌরাচার্য) শ্রীবিজ্জয়কুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাতে সভাপতিত্ব 
করেন অধাক্ষ শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার। 
প্রধান. অতিথি হিসাবে উপস্থিত 
ছিলেন উপাচার্য নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত । 
এরা তিন জনেই স্ুরঙ্গমার শিক্ষণ 
প্রালীর ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং 
এই প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধি সম্পর্কে দৃঢ় 
আস্থা প্রকাশ করেন। 

শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে শ্রীমতী 
চিত্রলেখ! সিদ্ধান্ত উপস্থিত ছিলেন । 

অতঃপর সুরঙ্গমার ছাত্রছাত্রী এবং 
শিক্ষক শিক্ষিকাগণ বৃত্যদহযোগে 
রবীন্দ্রনাথের বর্ধাসংগীত গেয়ে 


শোনান । 


'ঘবারে করি আহ্বান’ সম্মেলক 
গান দিয়ে অনুষ্ঠান স্থচিত হয়। 
এছাড়া নৃত্যে আশ গ্রহণ করেন 
শিখ! গুহ, তপপ্ভী ঘোষ এবং জয়শ্রী 
মুখোপাধ্যায় । 


দিলীর চিঠি 


(৯ম পৃষ্ঠার গার) 

নৈতিক দলে শাম লেখান সত্যিই 
বিপজ্জনক ৷ 

রাজাজীর সঙ্গে জাতীর নেতা 
হিসেবে নাম করতে হয় ডাঃ রাজেন্দ্র 
সাদ “এবং প্রধানমন্ত্রী নেহরুর । 
তিনবছর পর ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ 
রাষ্ট্রপতির গুরু দায়িত্বভার পরিত্যাগ 
; করবেন। তারপর তিনিও কি তার 
অন্ত দুই জন সহ্যাত্রীর মতো, প্রত্যক্ষ 
রাজনীতিতে যোগ দেবেস? একথা 
অনেকেই ভাবছেন আগামী দিনের 





রাজনৈতিক 'নেতৃত্বমঞ্চে তার কি স্থান 


হবে? ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদকে অনেকে 
গঠনমূলক কর্মপ্রয়াসের নেতারূপে 
দেখতে চান। আচার্ধা ভাবের জীবন- 


দর্শন ও কর্মসীধনীর সঙ্গে সরকারের , 


কর্মপ্রয়াসের যোগসাধন নেহরু করতে 


“পারেন নি। সর্দার পঠাটেলের সে 
সুযোগ মেলে নি। ডাঃ প্রসাদ কি 
তা পারবেন? . 


একক গান গেয়েছিলেন শ্রীপ্রসাদ 
সেন এবং শ্রীমতী নীলিমা! সেন ও 
শ্রীমতী বর্ণ ঘোষ । শ্রীমতী ঘোষ 
গেয়েছিলেন “চিনিলে না আমারে কি’ 
গানখানি ৷ গানখানি বড় ভাল গাওয়া 
হয়েছিল। শ্রীমতী ঘোষ “ম্থরজমার' 
ছাত্রী-_-এই হিসেবে তার এই কৃতিত্ব 
শিক্ষায়তনের পক্ষে সত্যই গৌরবের 
বস্ত। 

এই প্রতিষ্ঠানের যতগুলি অনুষ্ঠান 
দেখেছি তাতে একটা ধারণ! হয়েছে 
যে, এই বিদ্যালয় স্থাপন এবং পরি- 
চালনার পিছনে এদের একটা আদর্শ 
আছে, মনে একটা জেদ আছে। 
হার্মোনিয়াম বর্জনের ব্যাপারটা প্রথম 
প্রথম যতটা অবাস্তব এবং হাস্তকর 
মনে হয়েছিল, এখন দেখা যাচ্ছে যে, 
তাতে বরং স্ুফলই পাওয়া যাচ্ছে। 
গোড়া থেকেই তারযস্ত্রের সঙ্গে 
গাইতে অভ্যস্ত "হয়ে শিক্ষার্থীদের 
মধ্যে আত্মবিশ্বাসের সঞ্চার 
হয়। কঠটাও হার্মোনিয়ামের 
আড়ালে ফাকি না দিয়ে একটু 
সুরে আসবার স্যোগ পায়। ছোট 
বালকবালিকাঁরা যেভাবে অনায়াসে 
গান করল তাতে বিদ্যালয়ের শিক্ষণ- 
প্রণালী যে সুষ্ঠু এবং বৈজ্ঞানিক 
তাতে কোনে! সন্দেহ নেই। এটা 
সব সময়ই মনে রাখতে হবে যে, 
গান শেখানোর প্রথম কথা হল 
গলা তৈরী করা । তা করতে গেলে 
ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও যথাসম্ভব কম 
রাখ। বাঞ্চনীয়। কারণ হাজার 
দেড়হাজার ছাত্রছাত্রী নিয়ে আর 


যাই হেকে, গান শেখানো যায় না। 
এই দিকে তারা যেন লক্ষ্য রাখেন। 
তোতা পাখীর মত কতগুলি গান 
মুখস্ত করালেই গান শেখানো হয় 
না, স্বাধীনভাবে গাইতে হলে স্বর» 
রাগ এবং তাল সম্পর্কে অন্ততঃ 


* মৌলিক ধারণাটুকু থাকা চাই। &াই 


দিক থেকে শ্রীদেবজ্যোতি মজুমদার 
মহাশয়ের দুক্ষতা তর্কা তীত এবং 
তিনি যে তীর কর্তব) নিষ্ঠার সঙ্গে 
পালন করেছেন তার প্রমাণ আমর! 
সেদিন পেয়েছি। মোদ্দা কথাটা 
হল এই যে, ভাল করে রবীন্দ্র- 
সংগীত শেখাতে হলে রাগসংগীতকে 
বেশ ভাল করে আয়ত্ত করাতে 
হবে। নান্তঃ পন্থা বিদ্যুতে অয়নায়। 


শুক্রবার, ২৮শে আগষ্ট, ১৯৫৯ 


৬ 


হসলাদক্ষ লহ্াম্নলল সশসীগেসল্ব . 


কেরালার বর্তমান আন্দোলন 
প্রসঙ্গে ফিরে আস! যাক । কেরালার 
বত'মান আন্দোলন অগণতান্ত্রিক, 
সংবিধান বিরোধী, প্রতিক্রিয়াশীলদের 
চক্রান্ত, সাম্প্রদায়িকতার কৌশল 
ইত্যাদি প্রচার কমিউনিষ্টর! দেশব্যাপী 
করে চলেছে আর তাদের সঙ্গে 
যোগ দিয়েছে তাদের কিছু সমর্থক । 

জনগণের বহুতর অংশের মনো- 
ভাবই কি গণতগ্ের মূল নীতি নয়? 
আর তা যদি হয় তবে কেরালার 
আন্দোলন অগণতান্ত্রিক কেন? মহাত্মা 
গান্ধী পরিচালিত অসহযোগ ন্মান্দো- 
লনে সমগ্রদেশে সত্তর হাজার লোকের 
অধিক লোক কারাবরণ করেনি আর 
তখন ভারতবর্ষের পরিধিও বিস্তৃততর 
ছিল। বর্তমানে দেশে বোধহয় 
একজনও এমন নির্বোধ লোকের 
অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবেনা যে 
গান্ধিজীর ‘অসহযোগ আন্দোলনকে 
গণআন্দোলন বলতে অস্বীকৃত হবে। 
সেক্ষেত্রে কেরালার মত মাত্র দেড়- 
কোটি লোকের রাজ্যে যে আন্দোলনে 
আশীহাজার লোক কারাবরণ করে 
তা অগণতান্ত্রিক, একমাত্র কমিউনিষ্ট 
দের কাছেই এই রকম যুক্তির 


ডিগবাজী সম্ভব | 
কেরালার আন্দোলন প্রতিক্রিয়া- 


শীলদের চক্রান্ত_কমিউনিষ্ট ও তাদের 
সমর্থকদের মতে। কিন্তু যে রাজ্যে 
শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, মধ্যবিত্ত সকলে 
স্বর্গরাজ্যের কাছাকাছি পৌছে কমিউ- 
নিষ্টদের গুণগানে উদ্বাহ হয়ে নৃত্য 
করছে__সেখানে মুষ্টিমেষ কংগ্রেস ও 
গ্রজা-সোস্তালিষ্ট প্রতিক্রিয়াশীলদের 
প্ররোচনায় লক্ষ লক্ষ লোক পুলিশী 
অত্যাচারের সামনে বুক পেতে 
দাঁড়াচ্ছে, কমিউনিষ্টদের এই খেলো 
প্রচার এতই হ্ান্তকর যে তার গ্রতি- 
বাদ নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়। 

কমিউনিষ্ট সরকারের ডাগাবাজী 
ও সরকারী দলের গুগাবাজীর ফলে 
কেরালাতে যার] প্রাণ দিয়েছে ও 
বিকলাঙ্গ হয়েছে তাদের শ্রেণীস্বরূপ 
কি কমিউনিষ্টর! জানাবেন? তারা কি 
সকলেই ধনিক শ্রেণীর লোক ? 

শুধু কংগ্রেস বা প্রজা-সমাজতন্্রী 
“প্রতিক্রিয়ীশীল* দল নয়, পঃ বঙ্গ 
কমিউনিষ্ট পার্টির, অকৃত্রিম সুহৃদ 
আর, এস, পি দলও কেরালাতে 
কমিউনিষ্ট সরকারের উচ্ছেদের জন্যে 
গণআন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছে। 
তারাও যদি সমপরিমাণ প্রতিক্রিয়াশীল 
হয় তবে এখানে তাদের সঙ্গে 


গলাগলি কেন? 
কেরালার গণমান্দোলন সংবিধান 


বিরোধী, আন্দোলনের বিরুদ্ধে অন্যতম 
অভিযোগ । সংবিধানের কবর রচনা 
যাদের অন্যতম লক্ষ্য তাদের বিরুদ্ধে 
আন্দোলন সংবিধান-বিরোধী এহেন 
যুক্তিহীন “লজিক” একমাত্র কমিউনিষ্ট 
কেতাবেই পাওয়া যাবে । কমিউনিষ্ট 
দের স্বার্থে যেসব শ্রদ্ধেয় নাগরিক দীর্ঘ 


(৪ পৃষ্ঠার পর ) 
বিবৃতিতে সংবিধানের দোহা পাড়েন 
তাদের কি জিজ্ঞামা করতে পারি 
পৃথিবীর কোথ$য়, কবে, কোন সময়ে 
কমিউনিষ্টর1 গণতান্ত্রিক সংবিধানকে 
সম্মান দেখিয়েছে? ভারতের কোন 
প্রান্তের অসহায় নাগরিকদের প্রাণ 
ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্তে সর্বভারতীয় 
নাগরিকদের অতি বুহৎ অংশের 
অনুরোধে রাষ্ট্রপতি যদি নিজের ক্ষমতা 
প্রয়োগ করেন তবে তা অসাংবিধানিক 


হবে কেন? 
ভূতের মুখে রামনামের মত 


কমিউনিষ্টদের মুখে সাম্প্রদায়িকতা 
বিরোধী উক্তি কি হাস্তকর মনে হয় 
না? বিভাগজনিত দেশের চরমতম 
দুর্ভাগ্যের জন্তে দায়ী মুসলীম লীগের 
সঙ্গে কমিউনিষ্টদের মিতালীর ঘটনা 
প্রমাণ করার জন্টে ইতিহাসের পাতা 
খুঁজতে হবে না। যে কোন প্রাপ্ত- 
বয়স্ক ভারতবাসী তা স্মৃতির পটেই 
খুঁজে পাবেন। গত নির্বাচনে 
পশ্চিমবঙ্গে গুর্থালীগের সঙ্গে কমিউনিষ্ট 
দের নিলজ্জ মিতালী করে গৃর্স্থান 
দাবীর নজীর আমর! ভূলে যাইনি । 
প্রবন্ধলেখক বোধকরি এটাকে 
ট্যাকটিকসের দোহাই দেবার চেষ্টা 
করবেন। কেরালার বর্তমান সরকার 
তথাকার নায়ার সোসাইটির সাহায্যেই 


ক্ষমতায় আসীন। তাই নায়ার 
সোনাইটির নেতা, কেরালা 
গণ আন্দোলনের সর্বাধিনায়ক 


শ্রীপগ্মনাভন যখন দস্তভরে বলেন যে 
কমিউনিষ্ট মন্ত্রিসভাকে তিনিই ক্ষমতায় 
বসিয়েছেন আর তিনিই তাদের 
ক্ষমতাচ্যুত করবেন, তখন তার জবাবে 
বাঁকসর্ধস্থ কমিউনিষ্ট নেতাদেরও চুপ 
করে থাকতে হয়। এমন কি 
বর্তমানে কলকাতার বুকেই কমিউ- 
নিষ্টরা হিন্দু মহাসভার সঙ্গে মিতালী- 
বদ্ধ হয়েছে। 
নিঃসন্দেহে কেরালার গণআন্দোলনে 
সকল ধর্মের ও সকল সম্প্রদায়ের 
লোক রয়েছে। সাধারণ নাগরিক 
হিসাবে কোন আন্দোলনে যোগদান 
করা আর সাম্প্রদায়িক আন্দোলন কি 
একই জিনিষ? কেরালার গণ- 
আন্দোলন থেকেও কি বলা হয়েছে 
কমিউনিষ্ট মন্ত্রিসভার অপসারণ করে 
ক্যাথলিক বা নায়ার বা মুসলীম মন্ত্রি- 
সভা কয়েম করাই আন্দোলনের 
উদ্দেশ্য ? হালে পানি না পেয়ে কুৎসা 
ও মিথ] প্রচার কমিউনিষ্টদের সর্ব- 
দেশের ও সর্বকালের নীতি। কেরালার 
ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। 
ইতি 
ইলা মুখোপাধ্যায় 
কলিকাতা-১২ 


বিদ্যামাগর কথা 


গত ১১৷৮৷৫৯ সন্ধ্যায় আকাশবাণী 
কলিকাতা থেকে ছোটদের ভজন্ত 
বিগ্তাসাগরের কথা প্রচারিত হচ্ছিল। 
কলিকাতা যাওয়ার পথে রাস্তায় মাইল 


পোষ্ট দেখে ঈশ্বরচন্দ্র ( বিদ্যাসাগর ) স্ব 
নয় বৎসর বয়সে (১৮২৯ খৃঃ অঃ) 
ইংরাজী সংখ্যা গুলি আয়ত্ত কং 
ফেলেছিলেন। 


আশ্চর্যের বিষয় আকাশবা! 
প্রচারক মহাশয় তখনকার দিনে 
রাস্তার কদর্ধতা, বন জজ ল, চোর 
ডাকাতের ভর ইত্যাদি কারণে ঈশ্বর- 
চন্দ্র ও পিত! ঠাকুর্দান প্রভৃতিকে 
রাস্তা ছাড়িয়ে মেদিনীপুর থেকে, 
কলিকাতার রেলপথে এনে ফেললেন 
এবং রেল লাইনের মাইলপোষ্ট 
থেকেই ইংরাজী সংখ্যা শিখে 
ফেলার কথা বললেন। অবশ্য 
ভূমিকাতে তিনি ১৩০ বছর পূর্বের 
ঘটনা বলছেন, জানাতে বিস্বত হন নি। 
ব্যাখ্যানটা সরকারী ‘প্রকৃতি পরিচয়'- 
এর সমগোত্রীয় বোধহয় । | 
ইতি__ 
ইীমোহিনীমোহন রায়" 
কোতুলপুর . 


‘শনিবারের চ্যারিটি নাটক 


১৮ই জুলাইএর চ্যারিটি ম্যাচ 
সম্বন্ধে আপনাদের লিখিত সুচিন্তিত 
বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছেন শ্রীবিমল 
দাস মহাশয় । তার লেখার বিরুদ্ধে 
আমি কেবল ছুটি কথা বলতে চাই । 

“অফসাইড” কার হয়েছিল, 
বিমলবাবু উল্লেখ করেন নি, কারণ 
সেটা উল্লেখ করতে গেলেই তার, 
চিঠি লেখাটাই মূল্যহীন হয়ে পড়ে। 
লাইন্সম্যান বলেছেন, কে, পালেরখ" 
আবার সাংবাদিকদের মতে কে, পাল 
সেই সময় ত্রি সীমায় ছিলেন না। 
তাহলে কার “অফসাইড" হুল? 
বোধ হয়, ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের কর্মকর্তা 
শ্রীযুক্ত বস্থ মহাশয় এবং বিমল দাস 
মহাশয়ের মতে মোহনবাগানের 
পাচজন ফরওয়ার্ডেরই “অফসাইড” 
হয়েছিল। আমার মতে সেই রকম 
উল্লেখ করলেই ভাল হত কিংবা. 
আরও সমীচিন হত--মোহনবাগান 
দলের সুশীল গুহ অথবা রহমানের 
“অফসাইড" ০৪1] করলে । £ 






এখন, সুভাশীষ গুহ যে হ্যাগবল 
করেছিলেন, সেটা ধরা উচিত হয়ে 
ছিল কিনা। সেটা সম্ভবত উচিত ' 
হত না--যদি আই. এফ. এ. ই 
বেঙ্গল ক্লাবের সুবিধার্থে আলাদা 
Rules (হ্যাণ্বল ইত্যাদির ভন্য ) 
তৈরী করে দিতেন, এবং তার মধ্যে, 
থাকা উচিত, “উক্ত ক্লাবের খেলে. 
য়াড়েরা (গোলরক্ষক বাদে) যতক্ষণ 
পর্য্যন্ত না ছু-হাতে বল ধরবেন এবং 


হাঞার হাজার দর্শকের প্রত্যেকের 
নজরে আনবে ততক্ষণ হ্যাণুবল 
হতেই পারবে না।” 
ইতি_- 
উজল 
কলিকাতা 


কের নামে তাদের 
এম, এম, মুভীজ 

জহর নয়” দ্বারা আমাদের 
কটা অভিনবত্ব 
করেননি সেই সঙ্গে 
বধ জন্যে উদ্ভুট কাণ্ডের 
দক থেকেও মাত্রা 
ছেন। কৌতুক ছবির 
বিবেচনার প্রয়োগ 
ধরে নেওয়া হয় এবং 


 স্থৃবিধেটা খাটিয়েও 
জহর রায়কে মনে 
কশিল্পীকে মনে পড়ে 
যক জহর রায় রূপে 

নেক বেশী মাত্রার 
পরিস্থিতির মধ্যে এবং 
ও খুব, যদিও ছবিখানির 
ক বাঙলা ছবির ধাচটা 


উৎসবে কমিক গান গেয়ে 
ঠ. ভদ্ৰমণ্ডলীকে আনন্দ দিয়ে 


Lu জহর প্রেমে পাগল 
অমন যে নিঃস্বার্থ 

জহর, পরের উপকার 
[লার কাছ থেকেও 

| করে তার দুশ্চিন্তার 
রইল না। কলেজের 
ডিয়ে থাকে চকিতার সঙ্গে 
আশায়, দেখা হয়ও, কিন্ত 

ধায় চকিতার বাবা ও 
| একেবারে সাহেবিভাবাপর 
‘বিয়ে ঠিক করেছেন 
ফেরত যুবকের সঙ্গে। 
এগোতে গিয়ে অপদস্থই 
হঠাৎ ওর সঙ্গে দেখা হয়ে 
বিলেত ফিরত তান্ত্রিকের 
চর কাছ থেকে পাওয়া 
সহায়তায় নিজেকে 

| অভীষ্ট মিদ্ধির উপায় পেলে 
কিতার মন খানিকটা জয় 
বং কবচের সাহায্যে অদৃশ্য 
ট্ষণটা আরো নিবিড় করে 
এমন কি চকিতার জন্য 
টিকে ভর দেখিয়ে হঠিয়ে 

লৈ। শেষে কিন্তু এক 
মুহুতে“চকিতাদের বাড়িতেই 
ড চোরের ঠেঙানি 
আক্কেল, হল। যে প্রেমটা 
| জন্তে ধরে রেখেছিল 


/ 


বরণ করার ব্রত 


থেকে 


মাঝে কিছুটা অংশ একটু ঝিমিয়ে 
পড়ে এবং পৌনঃপৌণিকতার 
দোষ দেখা যায়। চকিতার 
মায়ের ভুল ইংরিজীতে কথা বলা 
বা তার বাবার জহরের উপকারেরও 
বিনিময়ে সৌজন্যত হিত হিসেব-কষা 
আচরণ ; শাড়ি জড়িয়ে জহরের 
কাবুলিওয়ালাকে ফাঁকি দিয়ে সরে 
পড়া ইত্যাদি ঘটনা এবং পার্কের 
বেঞ্চে ভদ্রবেশী পকেটমার ; বিলেত 
ফেরৎ স্থাট-পরা তান্ত্রিক ; মারোয়াড়ী 
প্রভৃতি চরিত্র হাসবার যে যোগাযোগ 
ঘটিয়ে তোলে তার মধ্যে বৈচিত্র্য 
পাওয়া যায়। হাসির গানও আছে 
যার মধ্য দিয়ে সাহেবিয়াঞ্জার নকল- 


নর ভঙ্গিটা ঠিক বাঙলা মেজাজের 


বোদ্বায়ের হিন্দী ছবির প্রভাব- . তপতী ঘোষকে জহর রায় যুবক 


ই নামের ছবিখানিতে 


জহর রায় যে সর্বাঙ্গ ছেয়ে থাকবেন 


পেটা বলাই বাহুল্য এবং বাস্তবের 
জহর রায় কাল্পনিক যুবক জহর 
রায়কে হু ললো ডে মাতিয়ে অবশ্য 
রাখেন, তবে প্রেমের ব্যাপারে পরাহত 
পরোপকারী বৃদ্ধ জহর রায় রূপে 
একটা মানবিক আবেদন ধরিয়ে 
দেওয়ায় তার অভিনয়টা বেশি মনোজ্ঞ 
লাগে। এক সহৃদয় মারোয়াড়ীর্ূপে 
পাহাড়ী সান্ালকে একটু নতুনতর 
চরিত্রে দেখা যায়। নীতীশ মুখো- 
পাধ্যায়ের বিলেত ফেরত তাস্ত্রিকের 
চরিব্রটিও উপভোগ্য । চকিতার বাবা 
ও মা'র চরিত্রে কমল মিত্র ও চন্দ্রা- 


প্রভৃতি - বির চরিত্রে আছেন। 


থাকার সময় যেমনটি দেখা গেল, 
শেষের দিকে জহর বুদ্ধ, কিন্ত বৌদি 
তপতী ঠিক "আগের মতনটিই। 
এ ধরণের ক্রটিগুলো আজও কি করে 
থাকে বোঝা যায়না । কলাকৌশলের 
কাজ মোটামুটি, তবে অদৃস্ত জহর 
রায়ের চেয়ারে বসা, জিনিসপত্র 
সরানো, ররীনের মাথার টুপি উড়িয়ে 
নিয়ে যাওয়া প্রভৃতি কৌশল চিত্র- 
গ্রহণের কাজগুলি উল্লেখযোগ্য । 
ক্যামেরার কাজ করেছেন দেওজী- 
ভাই । সঙ্গীত পরিচালনায় বালসার! 
বোম্বাই ধাঁচের চড়া ভাবটা একটু 


বেশী মাত্রায় প্রয়োগ করেছেন । 


বিভিন্ন ধরণের 
নয়, ভাবেরও ত 


এই ছবিটির 


ক্ৰ্যাললক্কাডী শ্দিন্সেভাল্তেন্র নতুন নাভউকু “পোজ 


( ১২শ পৃষ্ঠার পর ) 


লম্পট ছেলের কাছে এগিয়ে দেয়। 
অবস্ ঘটনাচক্রে গৌরী মুক্তি পায়। 
হরেন্দরকে বস্তিতে এনেছিল 
ওখানকার সর্দারণী শৈলী । গৌরীকে 
লম্পটের হাত থেকে মুক্ত করতে 
গিয়ে তার ছেলে কানাই গুগাদের 
হাতে জখম হয়| হরেন্দ্র বস্তীতে 
আসার পর এই কান'ই তাঁকে নানা 
দিক দিয়ে সাহায্য করেছে, এমন কি 
বস্তীতে স্কুল গড়ার প্রস্তাবও তারই! 


শস্করী চার বস্তী ছেড়ে চলে 
যেতে । কারণ বস্তী ছোটলোকদের 
জায়গা, তাদের মত ভদ্রলোকর! 
এখানে থাকতে পারে না। হরেক 
শঙ্করীর জালায় অস্থির হয়ে ঘর 
খোজেন। কানাইকেও সন্ধান দিতে 
বলেন । 

কানাই ও গোঁরীর মধ্যে ভালবাস! 
জন্মায় । তাদের মন জানাজানি হয়। 
কানাই বলে, মাষ্টারজী কোথায়? 
ঘরের খোজ পেয়েছি। গৌরী বলে, 
তোমরা আমাদের তাড়াতে চাও? 
অভিমান বশে গৌরী কেঁদে ফেলে। 
ঠিক সেই সময়ে শঙ্করী ঘরের বাইরে 
আসে। কানাই ছুটে সেখান থেকে 
চলে যায়। শব্করী হরেন্্রকে বলে যে, 


কানাই গৌরার সঙ্গে অভদ্র আচরণ. 


করেছে । শৈলীও একথা শোনে এবং 
হাতে ব্যাণ্ডেজ বাধা কানাইকে চেলা 
কাঠ দিয়ে নিদভাবে প্রহার করে। 


ক্রন্দনরত! গৌরী ছুটে এসে কানাইকে- 
হরেন্ সব বুঝতে: 


রক্ষা করে। 
পারেন । 
অনেক ঘা খেয়ে হরেন্দ্র স্রোতের 


সায়াহ্নে উপনীত হয়েছেন। তাই 
কানাই ও গৌরীর মিলনকে মেনে 
নিতে তিনি কুষ্টিত হলেন না। তার 
সংস্কার তাকে বাধা দিতে পারলনা । 


কিন্তু ছুটি জীবনের মিলন-মধুর 
রাত্রে জমিদারের লোক বস্তিতে চডাও 
হয়ে সব ঘর ধুলিসাৎ করে দিল। 
এই অবস্থায় মুখর সর্দারণীও আকুল 
হয়ে কাদতে লাগল । কিন্তু হরেন্দ্র 
ভেঙ্গে পড়লেন ন1। সুস্থ জীবনদৃষ্টি লাভ 
করে বুদ্ধ বয়সেও তার শক্তি দ্বিগুণ 
তিনি সকলকে নতুন 
ঘর গড়বার আহ্বান জাপালেন। 
বস্তীর লোকেরা অফুরান উৎসাহ 
নিয়ে কাঁজে লেগে গেল। 


বেড়ে গেছে। 


রী ক্ষ নি 

বিজনবাবু সমাজ-সচেতন নাট্য- 
কার। “গোত্রান্তরে'র মাধ্যমে তিনি 
সমকালীন সমাজের রূপকেই তুলে 
ধরেছেন। একদিকে যেমূন তিনি 
ধনীর শ্রেণীচরিত্র উদঘাটিত করেছেন, 
অন্যদিকে তেমনি নিপীড়িত মানবাত্মার 
প্রতি তাঁর দরদ নাটকের. প্রতিটি 
দৃশ্তেই পরিস্ফুট। 

কিন্তু শুধুমাত্র সমাজ-চেতনা, 
শুভবুদ্ধি বা মানব-হিতৈষণা কখনও 
রষোর্তীর্ শিল্প সৃষ্টি করতে 
পারে না। তার জন্যে আরও কিছু 
চাই। চাই পরিণত চিন্তা এবং দক্ষ 
রূপায়ণ, অর্থাৎ ঘটনাকে প্রতীতিযোগ্য 
রূপে উপস্থিত করা এবং চরিত্রের 
অন্তদবন্ৰকে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তোলা । 

এবং এদিক - দিয়ে বিচার করলে 


ল্পষ্টতই অতি-নাট বীয়। অতি- 
নাটকীয়তা সম্পূর্ণ বর্জনীয় এমন কথা 
বলিনা, তবে যে-ভাবে ঘটনাগুলো 
পর পর এসেছে তাতে নাটকের 
স্বাভাবিকতা যথেষ্ট ক্ষুণ্ন হুয়েছে। এবং 
বুদ্ধিকে উহা না রাখলে এ-সম্বন্ধে মনে 
প্রশ্ন জাগবেই । 


হরেন, শঙ্করী ও গৌরীকে নিয়ে 
কেশব কলকাতায় এল ৷ দুদিন যেতে 
না যেতেই তার চাকরী গেল, তারপর 
ভাড়া দিতে না পারার জন্য বাড়ীওলার 
অত্যাচার এবং থানায় যচওয়া, পরিবার- 
বর্গসহ হরেন্দ্রর বস্তিতে আসা, জমি- 
দারের লোকেদের বস্তিতে হামলা! 
করা, গৌরীর লম্পট ধনীপুত্রের হাতে 
পড়া এবং সবশেষে বন্তি" ধূলিসাৎ 
করা--সবই যেন সাজানো ঘটনা। 
বাস্তব-জীবন থেকেই ঘটনাগুলো 
আহত, তবু বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠেনি । 
তার কারণ, উদ্বান্ত্ব জীবনের যত 
দুর্ধিপাক ও বিড়ম্বনা! সবই একটি 
নাটকের আশ্রয়ে নাট্যকার উপস্থিত 
করতে চেয়েছেন। তার-ফলে দেখ! 
যায় আকশ্মিকতার ছড়াছড়ি । গ্রকৃত- 
পক্ষে 'গোত্রান্তরে'র সব ঘটনাই প্রায় 
আযাকসিডেণ্টাল। 

কেশ বকে থানায় নিয়ে 


যাওয়! হল। কিন্তু তারপর সে 
কোথায় গেল? হরেন্্র* মাষ্টারকে 
কলকাতায় আনার জন্ত-তার প্রয়োজন 


ছিল প্রয়োজন: ফুরিয়ে 


. যেহেই, 


তার অনুপস্থিতি ঘ 













* বাংলা দেশে আজকাল নাটক 
নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে। 
+ কয়েক বছর আগে যেখানে বদ্ধজলার 
| স্থষ্টি হয়েছিল সেখানে এখন নদীর 
ৰুলতান শোনা যাচ্ছে । এককালে 
পেশাদার মঞ্চে যে সঙ্কট ঘনিয়ে 
a এসেছিল, আজ তা কেটে গেছে। 

_ নবনাট্য আন্দোলনের প্রভাবে পেশা- 
"দার অঞ্চ রূপান্তরিত হতে নুরু করেছে। 
সাম্প্রতিককালে নাঠ্যজগতের ছুটি 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, প্রগতিণীল 
নাট্যকার ধনপ্রীয় বৈরাগীর 
চিত রায়) পেশাদার মঞ্চে 
যোগদান এবং বাংল! দেশের প্রখ্যাত 
: নাটাগোঠী লিটল থিয়েটারের মিনার্ভা 
মঞ্চে * স্থায়ীভাবে অভিনয়ের 
ব্যবস্থাপন!। 

পেশাদার মঞ্চ যুগকে অস্বীকার 
করার ক্ন্তেই তার ক্ষয়িফুত! প্রকট 
“হয়ে উঠেছিল। জাতির জীবন 
যখন দুর্যোগের অন্ধকারে আচ্ছন্ন 
পেশাদার মঞ্চ তখন বর্তমানকে 
৷ এড়িয়ে পুরাতনের ওপর দাগা বুলিয়ে 
 চলেছিল। নবনাট্য আন্দোলন এর 
থেকে আমাদের মুক্তি দিয়েছে । 
আধুনিক যুগ ও জীবনকে আশ্রয় 

কুরে প্রগতিশীল নাটাকারেরা যে 
নাটক লিখছেন তাকে অভিনয়ে 


সি 





ূ 
F 
| 
র্‌ 


₹ জীবন্ত করে তুলছেন বিভিন্ন 
_ নাট্যগোষ্ঠী। 


বাংল! দেশে প্রগতিশীল নাট্যকার 
ই হিসেবে শ্ীবিজন ভট্টাচার্যের একটি 
বিশিষ্ট স্থান আছে। প্রকৃতপক্ষে 
তাকে নবনাট্য * আন্দোলনের পথিকৃৎ 
বলা চলে ।- তার লেখা “নবান্ন' এক- 
দিকে যেমন বাংলা নাটকের চলতি 
ধারায় ব্যতিক্রম স্যষ্টি করে নাট্যজগত 
ও দর্শকবৃনদ কতৃক অভিনন্দিত হয়, 
অন্যদিকে তেমনি নবনা্্য আন্দো- 
জনের স্ুত্রপাত ঘটায়। এর ফলে 
অনেক নতুন শক্তিশালী নাট্যকারের 
সাক্ষাৎ পাওয়া যাএ। বিজনবাবু নিজেও 
আকা ন্লাটক লেখেন। 
সম্প্রতি তার “গোত্রান্তর' নামে 
টিং 1 ন : নাটক ক্যালকাটা থিয়ে- 
টা র প্রযোজনায় নিউ এম্পায়ার 
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করছিলেন কিন্তু তার স্কুলের ছাত্র 
খা! কমতে থাকে, সকলেই একে 
একে স্কুল ছেড়ে যায়। এইভাবে যখন 
সবেধন নীলমণিতে ঠেকল, ঠিক 
সেই সময়ে হরেন্ত্রর ছোট ভাই কেশব 
এল কলকাতা থেকে দাদা, বৌদি 
ও “ভাইঝিকে নিয়ে যেতে। সেই 
রাত্রেই সকলকে নিয়ে কেশব 
কলকাতা রওনা হল। 

কেশব সিভিল সাপ্লাইয়ে চাকরী 
করে। একখানা কোটা ঘর নিয়ে 
থাকে । সেখানেই সকলকে নিয়ে 
তুলল। 





একু নক্বন্ল ০ক্ষাক্ষভিজ্লী হ্যাউ।ন্টি শক্ৰ লিত হস্তে 





৪, 
৯ 


সকালে বাড়ীগলার দরোয়ান ন 


ড়ার জন্ত তাগাদা করেব ল, 


রর 
ছমাসের। ভাড়া বাকী পড়েছে । কেশব 
তাকে জানায় যে, ছুচার দিনের মধ্যে: 


সে ভাড়া মিটিয়ে দেবে। কিন্তু 
দারোয়ান তাকে শাসিয়ে যায়। 
হরেন্দ্র ঘরে বসে সব শুনলেন। 

এরপর কেশবের নামে একটা 
চিঠি আসে । কেশব তখন বাড়ী ছিল 
না। হরেন্দ্র চিঠি খুলে পড়েন এবং 
তার হাত কাপতে থাকে । তিনি 
বিহ্বল হয়ে পড়েন। স্ত্রী ও কন্ঠার 
কাছে কেশবের চাকরী যাওয়ার খবর 
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এসে চড়াও হয়। 


প্রকাশ করেন না। ভ্ত্রীকে বলেন, 


কেশব যেন জানতে না পারে যে 


তিনি এ চিঠি পড়েছেন । 


কেশব বাড়ী ফিরে চিঠি পড়ে। 
তার মাথায় বঁজ্জাথাত হয়। বৌদিকে 
জিজ্ঞেস করে, দাদা এ চিঠি দেখেনি 
ত। তারপর আবার বেরিয়ে যায়। 

এদিকে বাড়ীওলা গুণ্ডা দিয়ে 
কেশবকে জখম 
করে তারা জোর করে বাড়ীতে 
ঢোকে, জিশি্ষপত্র টেনে টেনে রাস্তাত্ 
ফেলে , ইতিমধ্যে পুলিশ এসে পড়ে । 
বাড়ীওলা ও কেশব দুজনকেই থানায় 
নিয়ে যায়। 


হরেন্্র, তীর স্ত্রী ও মেয়ে গৌরা 
কোন ভদ্র বাড়ীতে আশ্রয় না পেয়ে 
বস্তীতে গিয়ে ওঠে। বস্তীর লোকেরা 
তাদের খুব আদর-যত্ব করে, তাদের 


ইস্পাত ক্কান্সখানান্দ্র অঞ্রগাভিন্ শ্রকু লুত্ভল্ন 


ভঅন্খযান্স লুচি কলহে ২৪শে আগষ্ট ১ নম্বর কোকচুল্লী ব্যাটারি প্রজলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 








দয়ায় হরেন্ত্রর সংসার চলে। করুক্জি 
রোজগারের জন্য ওদের সকলকে 
সারাদিন কারখানায় থাকতে হয়। 


ফলে ছেলেমেয়েদের দেখতে পাবে 


এদিকে স্কুলে দেওয়ার 'ক্ষমং 
নেই। হরেন্দ্র ওদের জন্তে একটি স্কুল, 
গড়ে তুললেন । ny 


না। 


বস্তিতে জমিদারের হামলা চলে ৷" 
ংঘবদ্ধ শক্তির কাছে পেরে ওঠেন! । 
জমিদারের সরকার পালিয়ে যায়, 
কোর্টে নালিশ করে ওদের উচ্ছেদ" 
করবে। | ** 

হরেন্ড্রের স্ত্রী শঙ্করীর বস্তিতে মন 
টেকে না। বন্তীর এক নষ্ট মেরে- 
মানুষের পাল্লার পড়ে সে নিজের 
অজান্তে গৌরীকে এক বড়লোকের 


( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


& ~~ 





দুর্সাগুুক্ষ | - 


হিন্দুস্থান ছ্ীল লিমিটেডের দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার অগ্রগতির এক নূতন অধ্যায় সুচিত হল । 


ইস্কন সানন্দে ঘোষণা করছে যে এই ব্যাটারি নির্মাণের সমস্ত কাজ নির্ধারিত সময়ের প্রায় আড়াই মাস আগেই সম্পূর্ণ হয়েছে। 
এই ব্যাটারির তাপ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি করৈ নির্দিষ্ট কার্যকরী মাত্রায় নিয়ে যাবার প্রক্রিয়া শেষ হলে, এই কোকচুল্লী- 








রে গুলিতে প্রথম াষটফার্নেসের জন্য কোক কয়লা তৈরী হবে আর সেই রাষটফার্নেসেই উৎপাদিত হবে দুর্গাপুরের প্রথম লোহা ॥ জাল 
পঃ অভিনীত হয়! পরিচালনা এবং - 
প্রধান চরিত্রে রূপদান করেন বিজন- 
বাবু নিজেই। : * * 
. ধগোত্রান্তর' এক উদ্ধান্ত পরিবারের 
মাতার! মর্মস্পর্শী টি | ah ও ¢ ইণ্ডিয়ান গ্রীলওয়ার্কদ্‌ কন্‌ ্রাকৃশন্‌ কোম্পানি লিমিটেড 2 
নায়ক হরেন্্র দেশ-বিভাগে , সাইমন-কাভ স্‌ লিঃ ডেভি এবং ইউনাইটেড এন্জিনীয়ারিং কোম্পানি লিঃ হেড রাইটসন আও কোম্পানি লিঃ দি ওয়েলম্যান স্মিথ ওয়েন এন্জিনীয়/রিং কগোরেশন লিঃ ৃ 
বাস্তচুত এক স্কুল, মাষ্টার। পশ্চিম- * ব্রিটিশ ট্গন-হাউষ্টন কোম্পানি লিঃ দি ইংলিশ ইলেক্‌টি.ক কোম্পানি লিঃ দি জেনারেল ইলেকাটক কোম্পানি লিঃ মেট্রোপনিটযান-ভাইকাদ' ইলেক্টিক্যাল এক্সপোর্ট 
? বঙ্গে এনে কলকাতা থেকে কিছু কোম্পানি লিঃ স্তার উইলিয়ম এযারল আও কোম্পানি লিঃ রলীভল্যাও ব্রিজ ত্যাও এন্জিনীয়ারিং কোম্পানি লিঃ ভরম্যান লঙ. (ব্রিজ আও এন্লিনীয়ারিং) লিঃ ? 1 
দুরে এক কলোনীতে একটি" স্কুল 3 জোষেফ গান আ্যাও সনু লিঃ দি দিমেন্টেসন কোম্পানি লিঃ ইন্চন্‌ কেবল গ্রপ ( দিষেন্স এডিসন সোয়ান লিঃ এবং পিরেলি জেনারেল কেব লু ওয়াবস লিঃ) “ 
গড়ে তিনি কোন রকমে দিনাতিপাত এই ব্রিটিশ কোম্পানিগুলি ভারতের হয়ে কাজ করছেন টির 
| সম্পাদক শ্ৰীব্ৰজেন্দ্রচন্দ্ৰ ভট্টাচার্য 8 
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সম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস, রকি রে কলিকাতা-"১৩ হইতে ম্্রত এবং এনং চিত্তরজন এভিনিউ, সি হইতে প্রকাশ. 


~~ 


নি, 





দ্রপণ 


সাপ্তাঁহক সংবাদ সামাঁয়কাী £ 
২য় বর্ষ, ৩২শ সংখ্যা 


শুক্রবার ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯ 


২৫ নঃ পঃ 


গফুর মেনের মুল্য কত? 


॥ দর্পণের সম্পাদক ॥ 
প্রফুল্লচন্্র সেন নামক একটি নিক্রিয় ও অপদার্থ মন্ত্রীর ভূয়! সম্মান 
খাঁড়া রাখার জন্য ব্ধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গকে রক্ত স্নানের মধ্যে 


নামিয়েছেন। 


বুদ্ধ মুখ্যমন্ত্রীর আক্কালনের ক্রুদ্ধ জবাব জনত) দিয়েছে । 


এই ভয়াবহ ট্রাজিডির স্থায়িত্ব তিনদিনই হোক্‌, সাত দিনই হোক্‌, 
মাসাধিকই হোক্‌, সাধারণ মানুষ জিজ্ঞাস! করছে £ প্রফুল্ল সেনের মূল্য 


কত? 


১২ বৎসরের দুভিক্ষ মন্ত্রীর জন্য বাঙ্গালাদেশ ও গভর্ণমেণ্টকে 


, কৃত মুল্য দিতে হবে, রক্তে অশ্রদতে বোমায় ও আযগ্নেয়াস্ত্রে ? 


এই কথ! সুস্পষ্টভাবে লিখিত 
হোকু যে, গ্রুপ সেন ৩০টি মানুষের 
প্রাণ নিয়েছেন ৩ দিনে, ২৫০ জনের 
দেহ তিনি গুলির দ্বার! বিদ্ধ ও রক্তাক্ত 
করেছেন। জননী ও ভগীর করুণ 
আতন্াদ যা এই বিভীষিকাময় 
'তেরাত্রের অন্ধকার বিদীর্ণ করেছে, 
তাও এ প্রফুল্ল সেনেরই অভিশাপ । 
আরও লিখিত হোঁক্‌ বাঙ্গাল৷- 
দেশের ইতিহাসে £ এই মন্ত্রীর মর্যাদা, 
রা! আজ রাস্তার ধুলোয় বিক্রী হয়, 
সেই ম্ধাদার জন্তই অন্তত ৪ লক্ষ 
৮ টাকার টেট বাদ পুড়েছে, ১০১৫ 
০কু্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে, পুলিশ 
ও নাগরিকের মধ্যে বহু চেষ্টায় বহু 
পরিশ্রমে যে সদ্ভাবের আবহাওয়া 
মাত্র কিছুদিন যাবৎ প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল, তা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে । 
কারখানা ও ব্যবসায় জগতে ৩টি 
আুপাবান দিন এবং বহু লক্ষ টাকার 
কাজ পণ্ড হয়েছে এবং গভর্ণমেণ্টের 
শক্তি ও মর্যাদা রাজপথের হাতবোমায় 
বিদীর্ণ হয়ে গেছে। 
হাওড়ায় যে বীভৎস অর[জকত। 
সৃষ্টি হয়েছিল, গার্ডেনরীচ এলাকায় 
বিক্ষত মানুষ যেভাবে সরকারকে 
আক্ৰমণ . ক রে ছে, তিনদিনে ৯টি 


ও ফাড়ি যেভাবে আক্রান্ত, 
হয়েছে, সহস্র সহস্র মানুষ দলবদ্ধ 
উন্মান্ততা নিয়ে যেভাবে সরকার ও 
গুলী উপেক্ষা! করে বিধানচন্দ্র রায়ের 


থান! 


হিংস্র জেদের হিংঅতর জবাব দিয়েছে 
সে ঘটনা বিদেশী গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে 


কলকাতায় ৪২ সালেও ঘটেনি । একমাত্র 


প্রকুল্লচন্জ্র সেন এত দ্ূণার পাত্র হয়েছেন 
যে, সেই দ্বণা সাম্রাজ্যবাদী সরকারের 
প্রতি দেশবাসীর ঘ্বণাকেও ছাড়িয়ে 
গেছে। কংগ্রেস এবং বাংলাদেশ 
স্তব্ধ চিত্তে এই দুর্ভাগ্য (লক্ষ করুন। 
এই দুর্ভাগ্য তাকের, এই দুর্ভাগ্য 
আমাদের, এই দুর্ভাগ্য জাতির। 
লক্ষ্য করুন, দেশের লোক প্রফুল্ল 
সেনের প্রাণদণ্ডাদেশ চায়ণি। প্রফুল্ল 
সেনের পদত্যাগ নয়। এই বিক্ষোভ 
একদিনে শান্ত হয়ে যাবে, যদি শুধু 
একটি দপ্তর পুনর্বণ্টন হয়, যদি 
কেবলমাত্র খাগ্ঠ দপ্তর হস্তাস্তরিত হয় । 
অর্থাৎ একটি দপ্তর পুনর্বণ্টনের দাবী 
প্রতিহত করার জন্য এই বৃহৎ মূল্য 
এবং কি হাস্তকর 
করুণ ও অর্থহীন এই 


দিতে হয়েছে। 

জেদ। 

বিধানবাবু আড়ালে, গোপনে অন্তর 

মহলে বলেছেন যে, ডিসেম্বর মাসের 
( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 





উপরের ছবি £ সোমবার গভর্ণমেন্ট প্রেস ইঞ্টে অবস্থানরত থাগ্য আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশের প্রথম লাঠিচার্জের 7 


দৃন্ত। নীচের ছবি £ 


হবার পর কয়েকজন ছাত্র মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের বিপরীত 
যাবার সময় পুলিশের প্রহার লাগানোর দৃশ্য । 
নির্মলচন্ত্র ্টাটে জনৈক ছাত্র ও লুঙ্গি পরিহি 


রর ক্র গুহার করছে । 





বেধরোয়। গুলীচালনার জন্য দায়ী কে? 


লালবাজারে বিপধয় £ পুলিশমন্্লার অক্ষমতা _ 


( দর্গণের চারবেদক ) 


তিনদিনে কলকাতার বে রণবিধবস্ত চেহার! হয়েছে, কোনে। গৃহযুদ্ধের পটভুমির পক্ষে; 


তা যথেষ্ট-_-কলকাত। ও হাওড়! মিলিয়ে তিন দিনে ৩, জন লোক পুলিশের গুলীতে নিহত 
হয়েছেন এবং প্রায় ২৫* জন লোক গুলীবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে গেছেন। সরকারী মতে আহত 
পুলিশের সংখ্য! প্রায় পৌনে ২ শত। 

৩১শে আগষ্ট ডালহোৌলি স্কোয়ারের কোণায় পুলিশ অকারণে, বিনা উক্কানীতে শান্ত 
শোভাবাত্রীদের উপর নিমণম লাঠিচার্জ করার পর ১লা, ২র! ও গর! সেপ্টেম্বর যে ক্রুদ্ধ প্রতি- 
শোধ জনতা নিয়েছে, বিধান রায়ের “শক্তের ভক্ত নরমের যম” সরকার তার সন্মুখে ছাড়াবার 
সাহস পায়নি এবং যদিও সরকারী মতে সৈন্যবাহিনীর তলব ঘটেছে ৩র! জেপ্টেম্বর, আসলে 
১ল। সেপ্টেম্বর রাতেই, প্রথম আঘাতের মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই “শক্ত মানুষ” বিধানচজ্জরকে 
ফোর্ট উইনিয়ামের সৈন্যাধ্যক্ষদের শরণাপন্ন হতে হয়েছিল। 


রাত্রির অন্ধকারে আঘাত ও শক্তিকে কোণঠাসা! ক'রে পশ্চাদ- ঘটেছে। ২রা ও ওরা 
বোমাবৰ্ষণ, সহস্র সহস্র ক্রুদ্ধ জনতার পসরণে- বাধ্য ক'রে, শেষপর্যন্ত সন্ধা ছুইদিন অসংখ্য প্রাণ বিপন্ন ও বিসর্জন 
সংঘবদ্ধভাবে পুলিশ থানার উপর সাড়ে ৭টার সময় সমস্ত কলকাতা নগরী ক'রে পশ্চাদপমরণকারী রাষ্ট্রশক্তিকে 
আক্রমণ, সম্মুখ যুদ্ধে গভর্ণমেণ্টের থেকে অপস্থত করে দেয়। পুলিশ তবে ছেড়ৈ আমা জমি পুনরুদ্ধার! 
শক্তিকে চ্যালেঞ্জ জানানো এবং প্রায় লালবাজার হেড কোয়ার্টারে করতে হয়েছে। 
(প্রথম বিভীষিকার রাত্রে) কলকাতার আশ্রয় নিতে বাধা হয়--এ ঘটনা এই বিভীষিকা এবং তাগুবের 
১৪ হাজার পুলিশ সমন্বিত বৃহৎ ভারতবর্ষের প্রধানতম নগরীতে ( শেষাংশ ১১শ পৃষ্ঠায় ) 


(ডানদিকে) মঙ্গলবার পুলিশের আকম্মিক লাঠিচার্জে শান্তিপূর্ণ ছাত্র শোভাহাত্র ছত্রভঙ্গ 
দিকে- ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ছোট্র গেটের ভেতর দিয়ে, 
একটি খোকাছার্রকেও (x চিহ্নিত) দেখা যাচ্ছে । (বাঁদিকে) মঙ্গলবার 
ত একজন পথচারীকে আশ্রয়স্থল একটি দেকান থেকে টেনে বের করে 
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য় শুধুমাত্র নিজের নে গামা নাত; 


ক 


রর বোব গর ঘাড়ে চাগাবার ঘ্গচেট| 


(দর্পণের সংবাদদাত। ) 


্রীমেহেরটাদ খান্না কেন্দ্রের মন্ত্রী বটে, কিন্তু কেরিনেট 


: মন্তিত্বের মর্ধাদা তাকে দেয়া হয়নি। 


এই ক্যাবিনেট মন্ত্রী, অর্থাৎ 


কেন্ত্রীয় মন্ত্রিসভায় যাঁরা নিকষ-কুলশন তাদের সমপর্ষায়ভুক্ত 


হওয়া তার অদম্য আকাংখা। 


এই সেদিনের ছোকর! অশোক 


জেন লোকসভায় নির্বাচিত হয়েই মন্ত্রী এবং আর কয়েকদিনের 


মধ্যেই ক্যাবিনেটে* ঢুকে গেল 
বেড়েছে 


পারবেন। তিনি আশ 


চু এ ক URES CPE NCU ৭ রনী ছি ভগ শ্রী 


কলকাতার পদার্পণের কিছুদিনের 
মধ্যে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত 
টু কার্যকরী করেন। পূর্ববঙ্গ থেকে 
উধান আসা বন্ধ করে দেন। দেশ- 
E বিভাগের সময় পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের 
প্রতি যে সব প্রতি শ্রুতি দেয়া 
হয়েছিল, তা খেলাপ করা হল বলে 
শ্রীধান্লার দুশ্চিন্তা নেই। কলমের 
এক খোঁচায় সমস্তাটির একটি গুরুত্ব- 
পুর্ণ দিক তো সামাল দেয়া গেল। 

তার দ্বিতীয় প্রচেষ্টা এখন চলছে__ 
১৯৬১র ৩১শে মার্চের মধ্যে সমন্তা 
তই হওয়ার নাম করে পুনর্বাসন 
দণ্তরটই, তুলে দেয়া। শ্রীখারা তা 
ঘোষণাও করেছেন। এই নীতি 
অনুসারে তিনি কীজ সুরু করেন আজ 
প্রায় তিন বছর। এই নীতির মুখ্য 
কথা হল, পুনর্বাসনের বিভিন্ন দিকের 
কাজ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে. 
বণ্টন করে দেয়া। বাস্তহারারা যে 
বন্থায় আছে তাই থাকব, কিন্ত 
দেশে প্রচার কর! যাবে শ্রীখান্না তার 
দপ্তর এত সুষ্টভাবে পরিচালনা 
করেছেন, যে কয়েক বছরের মধ্যেই 
আঞ্চ এই কঠিন সমস্তার অস্তিত্ব নেই । 
_ এদিকে প্রদেশ কংগ্রেসও 
স্ত নিয়ে বিষম ফাপড়ে 

















পড়েছেন। আতুল্য ঘোৰ মনে 

করেন যে এই উদ্বাস্ত সমস্ত৷ 
ছে বলেই পশ্চিম বঙ্গে 
মপন্থার। এত ‘শক্তিশালী । 


দের যত বেশী সংখ্যায় 
পশ্চিম বঙ্গের বাইরে 
টয়ে দাও । উদ্বান্ত সমস্যার 
হোক মা হোক, অন্তত অন্তত 
কংগ্রেসের বুকের ওপর 
জগদ্দল পাথর নামবে। 


দেখে শ্রীখান্নার লোভ আরও 


বছর পাঁচেক হলে! কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী হয়ে তার সদর 
দপ্তর তিনি স্থানান্তরিত করেন কলকাতায়। 
থেকে আগত উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দ্রুত সমাপ্তির পথে একথা তিনি 
' প্রমাগ্র করবেন। একবার পুনর্বাসন দপ্তর ভেজে দিতে পারলে 
' ভ্রীনেহেরুর নিকট তার কর্মক্ষমতার অকাট্য প্রমাণ দিতে 
আশা করেন যে প্রধান মন্ত্রী তাকে পুরস্কৃত 
করবেন; তিনি ক্যাবিনেটে স্থান পাবেন। 


তার নেতৃত্বে পুর্ব 


যতদিন শ্রীমতী রেণুক! রায় পশ্চিম 
বঙ্গের পুনর্বাসন মন্ত্রী ছিলেন ততদিন 
পশ্চিম বঙ্গ সরকার এবং শ্রীখান্নার 
শ্রীমতী রায়ের 
অনেক ক্রট-ব্চ্যিতি ছিল; কিন্ত 
একটি বিষয়ে তিনি দৃঢ় ছিলেন। 
সমস্তাটিকে লঘু করে দেখাবার জন্য 
কারসাজির তিনি বিরোধী ছিলেন। 
মুখাত এই জন্য তীর সঙ্গে শ্রীখান্নার 
বিবাদের অবসান হয় নি। 


সঙ্গে আঁতাত হয় নি। 


অবস্থা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হল 
গত সাধারণ নির্বাচনের পর। শ্রীমতী 
রায় গেলেন দিল্লীতে লোক-সভার 
সভ্যা হয়ে। আীপ্রফুল সেন হলেন 
পশ্চিম বঙ্গের পুনর্বাসন মন্ত্রী। সঙ্গে 
সঙ্গে তিনি আবার খাপ্য ও সাধারণ 
রিলিফের মন্ত্রাও বঁটে। শ্রীসেন কখনও 
দাবী কবেন না. যে তিনি পুনর্বাসন 
বিভাগের প্রতি বিশেষ নজর দেন। 
তবুও নীতি নিধারণে তিনি তৎপর । 


গ্রীসেন পুনর্বাসন মন্ত্রী হবার 
পর একদিকে পশ্চিম বঙ্গ জর- 
কার ও কংগ্রেস এবং অন্যদিকে 
শ্রীখান্নার মধ্যে ঘনিষ্ট আতাতের 
সৃষ্টি হয়। এই আতাতের 
প্রথম ফল ১৯৫৭র অক্টোবর 
মাসের ডান মন্ত্রীদের 
অন্মেলন। শ্রীখাঙ্স| প্রস্তাব করেন 
যে, ক্রমে ক্রমে পুঅবণাসনের 
“পড়ে-থাক।” কাজগুলো বিভিন্ন 
সরকারী দপ্তরের মধ্যে বণ্টন 
কর! হবে। যেমন, উদ্বাস্ত শিল্প 
যাবে প্রাদেশিক শিল্প দপ্তরের 
এবং উদ্বাস্ত শিক্ষা। যাবে শিক্ষ। 
দপ্তরের অন্ীনে। সঙ্গে সঙ্গে, 
উুঁদ্বাস্তদের খরচের পরিমাণ 
কমাতে হবে ব্যয় সংকোচন, 
সুরু হবে বত মান বৎসর থেকে। 


শ্রীসেন গদগদ হয়ে রাজি হয়ে 
যান। ক্যাম্প-বাসী প্রায় ছু'লক্ষ 
টউদ্বাস্তদের দণ্ডকারণোর স্বর্গরাজো 
পাঠানোর প্রয়োজনীয়তাও প্রাথ- 
মিক ভাবে আলোচিত: হয়। 
নিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং ঘোষণা 
করা হয় ১৯৫৮র জুলাইতে, 
কলকাতায় রাইটার্স বিল্ডিংএ এক 
উচ্চপর্যায়ের সম্মেলনে । . এতে 
উ পশ্থি ত ছিলেন শ্রীমোরারজী 
দেশাই, শ্রীমশোক সেন, শ্রীখা না, 
ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ রায়, 
সেন এবং বিশ্বীমা করুন 'আর 
নাই করুন প্রদেশ কংগ্রেস প্রধান 
শ্রীঅতুলা ঘোষ । দওকারণা নিয়ে 
এত. আলোচন! হল সেখানে, 
কিন্ত দণ্ডকারণোর কোন প্রতি- 
নিধির উপস্থিতি প্রয়োজন বলে 
এরা কেউ মনে করলেন না। 
বস্তুতঃ, এক বছর পূর্বে শ্রীখান্নাকে 
সন্তুষ্ট করবার জন্য দার্জিলিংএ 
শ্রীসেন যে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন, 
তারই বদলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
ও কংগ্রেস শ্রীখারা থেকে 
দণ্ডকারণা সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি 
আদায় করে নিল। 
রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত -উদেশ্য 
সিদ্ধির উদ্দেশ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা চলে, 
কিন্তু বাস্তবকে চিরন্তনভাবে অস্বীকার 
করা চলে না। দাজিলিং বা কলকাতা 
কোন সম্মেলনেরই সিদ্ধান্ত কার্যকরী 
করা সম্ভব হয় নি। উদ্বাস্তু শিক্ষ! 
এখনও পুনর্বাসন দপ্তরের হাতে 
আছে; অথচ, বিভিন্ন খাতে বায় 
সংকোচের জন্য চতুর্দিকে অসন্তোষের 
সৃষ্টি হয়েছে। শিল্পের প্রায় কোন 
অগ্রগতিই হয় নি। এদিকে দণ্ড- 
কারণ্য যে অবস্থায় ছিল সেখানেই 
আছে এবং শ্রীখান্না ঘোষণা করতে 
বাধ্য হয়েছেন যে এ বছরের ৩১শে 
জুলাই এর মঙ্ধা সমস্ত উদ্বাস্ত ক্যাম্প 
ভুলে দেবার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বিফল 
হয়েছে কবে আবধি দণ্ডকারণ্য উদ্বান্ত 
পুনর্বাসনের উপযুক্ত হবে তাও তিনি 
বলতে নারাজ। ঘর-পোড়! গরুর 
অবস্থা আর কি। 


এই চূড়ান্ত ব্যর্থতা ঢেকে রাখা 
সম্তব হচ্ছে না। কিছুদিন পর্যন্ত 
বিরোধী দলগুলোকে গালিগালাজ 
করে সরকার তার আসর জমিয়ে 
“রখেছিল। আঁজ আর তাও সম্ভব 
নয়। এখন শ্রীখার'র সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার € কংগ্রেসের ঠাণ্ডা লড়াই 
চলছে। 


রপরফুর 


সঙ্গে সঙ্গে শ্রীখানার সঙ্গে 


ene প্রধান কত 


্েচারেরও বিবাদ দানা 
সীমান্ত গান্ধীর দে 
রীখান্। বারবক্ব রন 
জীবনে নান! রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ 
হয়ে তিনি ,সফলতা অর্জন 
করেছেন। ইংরেজ সেবার 
_ পুরস্কার স্বরূপ পেঃয়েছিলে ন 
তিনি রায় বা হা দুর খেতাব 
( আজও খেতাবের সনদটি তিনি 
সম্ভবত রক্ষা করছেন)। পরে 
হিন্দু মহাসভার নেতারূপে তিনি 
তদানীন্তন ভারতের রাজনীতিতে 
আত্মপ্রকাশ করেন। 
সময়ে, তিনি উত্তর-পশ্চিম 
প্রদেশের ফিন্যান্স মিনিষ্টারও 
ছিলেন। ও 
দেশ বিভাগের পর উদ্বাস্তরূপে 
তার আবির্ভাব ঘটে দিল্লীতে | 
অচীরেই তিনি ভারতের নতুন 
শাসকশ্রেণীর মনোরঞ্জনে সমর্থ 
হয়ে উদ্বাস্ত' দপ্তরের উপদেষ্টার 
পদলাভ করেন। ক্রমে ক্রমে 
তিনি এ দপ্তরের মন্ত্রী হয়ে 
বসেন। এতদিন আর কেউ এই 
দপ্তরের মগ্রিত্বের গদি দখল করে 
থাকতে পারেন নি। সীমান্ত 
প্রদেশ থেকে কি সম্পত্তি নিয়ে 
তিনি ভারতে এসেছিলেন জানি 
না, তবে এখন তিনি সপরিবারে 
সাফল্যজনকভাবে পুনর্বাসন লাভ 
করেছেন । শোনা যায়, কলকাতার 
সাহেবী মহলে একটি গৃহও তিনি 
ক্রয় করে ফেলেছেন। 
ধৃত খান্সা সাহেব অতি 
সুপরিকল্পিতভাবে ভার ঠাণ্ডা 
লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। গত 
তিন-চার সপ্তাহে কলকাতার 
একটি বিশিষ্ট ইংরেজি দৈনিকে 
পর পর কতকগুলে। সংবাদ 


এক; 





ফিরিয়ে স্রীখাস্নার প্রশংসা কর! এ 
হয়েছে এতে। সংবাদগুলোর 
সুত্র কি? খাঁর সংবাদপত্র 
জগতের খবর রাখেন ভার।, 
জানেন, সূত্র মাত্র একটিই 
হতে পারে__থিয়েটার রোডে 
শ্রীখাম্সার সদর দপ্তর । গ্রীখান্নার 
অনুমতি ব্যতিত এ দপ্তরে কেউ 
টু শব্দটি পর্যন্ত করার হিন্মৎ 
রাখেন ন|। তা ছাড়া, দপ্তরটি 
কলকাতায় হলে কি হৰে, 
সেই সুদুর পঞ্চনদের দেশ থেকে 
এসেছেন এর প্রায় সব বড় বড় 
অফিসার। তার। শ্রীখান্লারী 
মোসাহেব। দেখে মনে হয়, 
শ্রীখান্ন! সংবাদগুলে| সংবাদ- 
পত্রটিকে নিজেই সরবরাহ 
করেছেন ব! ভার ইচ্ছানুসারেই ' 
কর! হয়েছে । | El 

কেন? ' এতদিনকার ' ব্যর্থতার 
ইতিহাস প্রকাশিত হয়ে পড়াতে 
শ্রীখান্না আতঙ্কিত হয়েছেন। যতদুর £ 
সম্ভব তিনি চেষ্টা করছেন জন- 
সাধারণের দৃষ্টি তীর উপর থেকে 
সরিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার * তথা 
শ্রীপ্রফুল সেনের দিকে ফেলতে ॥ 

তা করুন, চ্গামাদের আপত্তি 
নেই। ইংরেজীর অনুকরণে বলা 
যায়, যত বেশী সরকারী ময়লা 
কাপড়চোপড় প্রকাশ্যে ধোলাই করা 
যায় দেশের পক্ষে তত মঙ্গল। কিন্তু 
শ্রীখারা যদি মনে করে থাকেন, এ 
জনসাধারণ শুধু পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে. 
ধিক্কার দেবেন, তিনি ভুল করেছেন। 
চিরদিন একটি সমগ্র প্রদেশকে ধে1কা! 
দেওয়া যায় না। 


এ 





সিউড়ী ফেঁট ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযোগ ৃ 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 


এক বৎসর হইতে চলিল সিউডী 
সহর জেলার সদর বলিয়া সরকার 
বাহাদুর ট্রেজারীর পরিবর্তে ষ্টেট ব্যাঙ্ক 
স্থাপন কয়িয়াছেন। জনসাধারণ সেই 
সময়ে মনে করিয়াছিলেন যে, অন্তান্য 
ব্যাঙ্ক যেভাবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে 
সহযোগিতা ও সহায়তা করেন 
ইহাদের দ্বারাও সেইগুলি পুর্ণ হইবে। 
যেদিন- উক্ত ব্যাঙ্ক প্রথম খোলা হইল 
সেই দিনই সাধারণ লোকের চক্ষু 
স্থির। কেননা অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ 
পাইলেন কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসার 
ও সহরের কয়েকজন ধনী ব্যক্তি। 


ইহার কয়েকদিন পর হইতেই ইহাদের 
কর্মপটুতা ও সহযোগিতা সাধারণ 
মানুষ মন্দে মৰ্ম্মে অনুভব করিতে 
লাগিলেন । কেহ কেহ 'অসহা হওয়াতে 
জেলা কর্তৃপক্ষের নিকট অভিযোগও 
করিলেন। কিন্তু স্থানীয় কর্মকর্তা 
অচল অটল, কারণ তাঁহার! নাকিসর- 
কারের. কোন তো য়াকা রাখেন না। 


গত কয়েক দিন হইতে জেলার 


বিভিন্ন পত্রিকা তাহাদের 
কর্মকুশলত! ও সহযোগিতার প্রমাণ 
স্বরূপ বহু অভিযোগ প্রকাশ 
করিয়াছেন, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাহার 
কোন প্রতিকার হওয়া দুরে থাক 
অভদ্র ব্যবহার, লোকের সঙ্গে “কথা৷ 
কাটাকাটি আরও বেশী হইতেছে) 
এজেপ্টকে কোনরূপ অভিযোগ _ 
করিবার উপায় নাই, কারণ তিনি 
মোটা মাহিনার অফিসার | টং) 

বর্তমান সময়ে ভারত সরকার 
সমবায় প্রথার প্রচার ও বিস্তার চান 
কিন্ত ঠিক সেই সময়ে তথাকধিত 
£ট ব্যাঙ্কের কর্মকর্তাদের গাঁফল তির 
জন্য ও নিজেদের অহং ভাব থাকায় 
বীরভূমের . জনসাধারণ তাহাদের 
উপর সকলেই শ্রদ্ধা হারাইতেছেন « 

বর্তমান পরিস্থিতিতে আমর! 
পশ্চিমবঙ্গ দরকার তথা ভারত সর- 
কারকে অন্থুরোধ জানাইব যে তাহার! 
এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সতর্ক দৃষ্টি দেন ॥ 


রা ES 


শুক্রবার ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯ 





থাগ্য-ম্বমন্তা আ মা দে র জাতীয়- 

বনের একটি অবিচ্ছেশ্ব অংশে 
পরিণত হইয়াছে। পরাধীন ভারতে 
ইংরেজকে দায়ী করতাম। ইংরেজ 
চলে গেলে অন্তান্ত সব সমস্তার মত 
খাণ্ত-সমস্তারও সমাধান হবে বলে 
বিশ্বাস করতাম । কিন্তু দেশ স্বাধীন 


+ হওয়ার পর একধুগ অতিক্রান্ত হতে 


বক 


নত 


কারণপে। 


চললো। প্রথম পঞ্চবাধিক পরি- 
কল্পনা সমাপ্ত হয়ে দ্বিতীয় পরি- 
কল্পনাও শেষ হতে চললো । কিন্তু 
সমস্তার সমাধান না হয়ে ক্রমেই তীব্র 
আকার ধারণ করছে। আগের মতই 
এখনও আমরা শাসকগোষঠীকে সব 
ব্যাপারে দায়ী করে থাকি। কিন্ত 
সমস্তাকে অটল করবার ব্যাপারে 
বিরোধী দলেরও যে কোন দায়ি তব 
আছে, সে কথা আমরা সাধারণতঃ 
চিন্তা করতে চাইনা ৷ যদি দেখা যায় 
যে, বিরোধী দল সরকারী দলকে 
কোন একটি বিশেষ নীতি অনুসরণে 


” গীড়াপীড়ি করছে এবং সরকারী দল 


সেই নীতি গ্রহণ করে সমস্তাটিকে 
আরও সঙ্গীন করে তুলেছে, তা হলে 
উক্ত পরিস্থিতির জন্তু সরকার এবং 
উক্ত বিরোধী দল কেউ দায়িত্ব 
অস্বীকার করতে পারেন না। সরকার 
কোন কিছু রিবেচনা না করে 
বিরোধী দলের নীতি গ্রহণ করে অদুর- 
দরশিতার পরিচয় দেওয়ার জন্তে 
নিশ্চয়ই দায়ী, কিন্তু বিরোধী দলও 
উক্ত নীতি অনুসরণজনিত সমশ্তার 
দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারেন না। 


পশ্চিমবঙ্গে খাগ্য-আলন্দোলন সুরু 
"হয়েছে । কংগ্রেদী-সরকারের বিরুদ্ধে 


কমিউনিষ্ট দল জনসাধারণের দাবী 


নিয়ে সংগ্রামের নামে আসরে নেমে 
ছেন। সরকারী শাসনযস্ত্রের অক্ষমতা 
এবং ছুর্নীতির জন্তে বিরোধী দলের 
অবশ্য কোন দায়িত্ব নেই । শাসনযস্ত্রের 
অক্ষমতা এবং ছুর্নীতি দূর করা প্রায় 
অসম্ভব। অন্তদে শের কথা নয়, 
রাশিয়াতেও ১৯৪০ সালে এই কারণে 
রেশনিং তুলে দেওয়া হয়েছিল ( ১৯৪০ 
সালের ১৩ই জুলাই তাবিখের 
ঘোষণা )। যে সব দেশে গণতগ্রের 
ধ্রতিন্থ নেই, সে সব দেশে শাদন- 
যন্ত্রে হই ধরণের দুর্নীতির অবস্থান 
স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু কমিউনিষ্ট 
"পার্টি খাপ্ত-সংকটের জন্য দায়ী অন্ত 
যদি দেখা যায় যে, 


এ ভারতের বর্তমান খান্ত সংকটের জন্ত 


৯ফমিউনিষ্ি পাটিরও দায়িত্ব রয়েছে, 
তা হলে খাদ্য আন্দোলন করবার 
কোন নৈতিক অধিকার তো তাদের 
* থাকে না। প্রথম পঞ্চবাধিক পরি- 
কল্পনার প্রথম বৎসর থেকে কমিউ- 
নিষ্ট পার্টি যে নীতির ওকালতি 
করছিল এবং দ্বিতীয় পঞ্চবাধ্িক 
পরিকল্পনাকে ষে ভাবে সমর্থন করে 
আসছে, তাতে এ সিদ্ধান্ত করা 
অসমত হবে না যে, বর্তমান ৪থাছ্য 
নংকটকে তীব্র করবা.র দায়িত্ব 


u Fs 
তাদেরও কম নয়। 


0 
[ 


খাদ্য-সমস্য৷ 


থান্ভ সমস্ত, পরিকল্পনা ও 
কমিউনিষ্ট পার্ট 

আমাদের দেশে দীর্ঘদিন থেকেই 
খান্ধাভাব। সুতরাং যেকোন সর- 
কারের পক্ষে প্রথম কাজ হবে বা 
হওয়া উচিত দেশকে এই সমস্তা 
থেকে মুক্ত করা। প্রথম পঞ্চবাধিক 
পরিকল্পনায় কৃষির উপর জোর দেওয়া 
হয়েছিল। শুধু থান্ত সমস্তার জন্ত 
যে তা প্রয়োজন ছিল তাই নয়, 
শিল্পের জন্ত যে কৃষিজাত কাচামাল 
প্রয়োজন হবে, তার উৎপাদনের 
ব্যবস্থা করবার ও দরকার ছিল। 
নৃতন শিল্প পরিকল্পনা গ্রহণ না 
করলেও, থাস্ত সমস্তার জন্তেও আরও 
অধিক জমিকে চাষ করা এবং 
ভালভাবে চাষ করা প্রয়োজন হয়ে 
পড়েছিল। যেমন পাকিস্তানের 
পাটের উপর নির্ভর করায় পশ্চিম- 
বঙ্গের চটকলগুলির অবস্থা সঙ্গীন 
হয়ে পড়েছিল। : চটকলগুলি চালু 
রাখবার জন্তে পশ্চিমবঙ্গে পাটচাষের 
পরিমাণ বাড়াতে হয়। ফলে খাচ্যের 
জন্ত নিযুক্ত জমির পরিমাপ হাস 
পাওয়ায় খাস্তোখপাদনের পরিমাণও 
হাস পায়। এ ছাড় দেশের লোক 
যেখানে আধপেটা খেতে পায়, উৎ- 
পাদন বাড়লে যে তারা ভরা পেট 
খেতে চাইবে, এ তো স্বাভাবিক । 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের যুগে অনুন্নত 
দেশে খাস্তের পরিমাণ এই কারণেও 
বৃদ্ধি করতে হুয়। প্রথম পঞ্চবাখিকী 
পরিকল্পনায় কৃষির উপর গুরুত্ব 
দেওয়ায় কমিউনিষ্ট পার্টি প্ল্যানকে 
সমর্থন করতে পারেনি । কমিউ- 
নিষ্ট পার্টি ভারী শিল্পের উপর গুরুত্ব 
দেওয়ার জন্তে আন্দোলন করেছিল । 
কারণ সোভিয়েত রাশিয়া ভারী 
শিল্পের উপর গুকত্ব প্রদান করছিল। 
দুটো দেশের অর্থনৈতিক ও রাজ- 
নৈতিক অবস্থার মধ্যে যে আকাশ- 
পাতাল তফাৎ সে কথা তাদের 
একবারও মনে হৃষনি | 

এখন দেখা যাক, ভারী শিল্পের 
উপর গুরুত্ব দিলে খাগ্ব-স'কট তীব্র 
হবে কেন? ভারী শিল্পের উপর 
গুরুত্ব দিলে কৃষি ও ভোগত্রব্য শিল্পকে 
অবহেলা করতে হয়৷ ভারী 
শিল্পে অধিক মুলধন বিনিয়োগের 
জন্তে অন্তান্তা ক্ষেত্রে মূলধন 
বিনিয়োগ করা সম্ভব হয় না) ফলে 
একদিকে যেমন আয় বৃদ্ধি হবে, 
তেমনি অন্যদিকে সেই আয় দিয়ে 
প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনবার সুযোগ 
থাকবে না| কারণ ভোগদ্রব্য এবং 
খাত্বশস্তের উৎপাদন বুদ্ধি করা তো 
সম্ভব হয় না। ফলে দেশে মুদ্রাম্ষীতি 
দেখা দেয়। আর আমাদের দেশে 
আয় বুদ্ধি হলেই খান্দ্রব্যের চাহিদ! 
বুদ্ধি পেয়ে থাকে এটা আমাদের 


। দর্পণ 


দেশের কোন বিশেষ ঘটন! নয়। 
সোভিয়েত রাশিয়ায় প্রথম থেকেই 
এই মুদ্রাক্ষীতি লক্ষ্য করা যায়। এ 
বাড়তি আয়কে জনসাধারণের হাত 
থেকে নিয়ে নেওয়ীর জন্য সোভিয়েত 
রাশিয়ায় চোরাকারবারকে বে-আইনী 
করে রাখা হয়নি। “কোলখোজ 
মার্কেটে’ সব জিনিষই আমাদের দেশের 
চোরাবাজারের দামে বিক্রী হত। 
ভারীশিল্পের উপর গুরুত্ব দিলে যে 
ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি হয়, তা কোন 
অর্থনীতি ছাত্রের নিকটই অজানা নয়। 
অথচ কমিউনিষ্টরা প্রথম থেকেই 
এদেশে ভারী শিল্পের উপর গুরুত্ব 
প্রদানের দাবী করতেন কেন? এমন 
কি, দ্বিতীয় পঞ্চবাখিক পরিকল্পনা যখন 
ছাটাই করা হয়, তখনও কমিউনিষ্ট 
পার্টি তাদের অমৃতসর প্রস্তাবে অটল 
থেকেছে, পরিকল্পনাকে পূর্ণ সমর্থন 
জানিয়েছে। 

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ধিক পরিকল্পনায় 
খান্ক-সংকট যে তীব্র হবে এ আশংকা 
সবাই করেছিলেন | ভূমি বণ্টন আজও 
সম্ভব হয়নি, আর চাষীদের মধ্যে ভূমি 
বণ্টন হলে খাগ্যশন্তের উৎপাদন 
কমে যেত। কারণ পরিবর্তিত অবস্থার 
কৃষি খণের চাহিদা অনেক বেশী বৃদ্ধি 
পেত। বর্তমানে প্রয়োজনীয় চাহিদার 
মাত্র শতকরা দশভাগ সরকার সরবরাহ 
করেন। অথচ কৃষি খপের বৃদ্ধি ছাড়া 
যে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় না, একথা 
জানবার জন্য রিনার্চের দরকার হয় 
না। আবার পরিকল্পনা ছাটাই 
করবার সময় ছোট ছোট সেচ 
পরিকল্পনাকে ছেঁটে বিদায় দেওয়া 
হল। বেশীর ভাগ অর্থ ভাকরা 
নাঙাল জাতীয় পরিকল্পনা এবং ইম্পাত 
শিল্পে বিনিয়োগ করা হল । মাসুষ যদি 
খেতে না পায়, তাহলে কোন দেশের 
অর্থ নৈতিক বনিয়াদ দৃঢ় হতে পারে 
না । দ্বিতীর পঞ্চবার্ধিক পরিকল্পনায় 
মানুষকে ভালভাবে খেতে দেওয়ার 
ব্যবস্থা হয় নি, ইম্পাত প্রস্তুতের ব্যবস্থা 
হযেছে আর বিদেশীদের কাছে থেকে 
'ম্যাগনিফিশেপ্ট এচিভমেণ্ট হিসাবে 
সার্টিফিকেট নেওয়ার জন্ত কয়েকটি 
প্রোজেক্টের পিছনে অর্থব্যয় হয়েছে । 
পরিকল্পনার মূল কঠামোর মধ্যে এই 
ক্রুটি থাকা সত্বেও কমিউনিষ্ট পার্টি 
দ্বিতীয় পরিকল্পনাকে সমর্থন করে 
সাধারণ মানুষদের ছৃঃখকষ্টের পরিমাণ 
বুদ্ধি করতে সাহায্য করেছে। 

এই প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই সোভিয়েত 
রাশিয়ার কথা এসে পডে। সোভি- 
যেত রাশিয়া প্রথম থেকেই বিদেশে 
থাগ্ভশশ্য রপ্তানী করত। রগানী 
বাণিজ্যের এই ধারা সোভিয়েত 
রাশিয়া ১৯৩২ সালের দুভিক্ষেয় বছরে- 
ও অক্ষুণ্ন রেখেছিল । কাজেই খান্যশন্তে 
উদ্ধত্তের জন্য “সোভিয়েত রাশিয়ার 


® 


কমিউনিষ্ট পাটি 


(দ্বপ'ণের অর্থ নৈতিক পর্যবেক্ষক ) 


পক্ষে ষা সম্ভব ছিল, আমাদের পক্ষে 
তা নয় রর 

সোভিয়েত রাশিয়ার বৈদেশিক 
বাণিজ্যের ঘাটতি পুরণ করতে হয়েছে 
বিদেশে খাগ্ঘশম্ত রপ্তানী করে। 
সোভিয়েত রাশিয়ায় পঞ্চবাধ্িকী পরি- 
কল্পনা গ্রহণ করবার সময় খাগ্ভাভাব 
দেখ! দিয়েছে প্রথম পরিকল্পনার 
শেষে। তাছাডা সোভিয়েত রাশিয়া, 
শিল্পোন্নয়নের ব্যাপারে কোন দেশের 
সাহাষ্য পায়নি) কিন্তু আমাদের 
দেশের দবশ্থা তো সোভিয়েত 
রাশিয়ার মত ছিল না। প্রথম থেকেই 
আমাদের খাত্তাভাব। এমন কি 
দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যেখানে মোট 
ঘাটতির পরিমাণ .১ মিলিয়ান টন বা 
কোটি টাকা ধরা হয়েছিল, 
সেখানে দেখা গেল যে বাৎসরিক 
ঘাটতির পরিমাণ হুবে গড়ে ৩ মিলিয়ান 
কোটি টাকা! এ ভিয়, 
একদলীয় শাসনব্যবস্থার কল্যাণে 
১৪৩২ সালে দেশের লোককে ন! 
খাইয়েও রাশিয়া বিদেশে খাছ রপ্তানী 
করেছে, বা আমাদের দেশে কোন- 
ক্রমেই সম্ভব নয়। তাছাড়া শিল্পো- 
মুযনের জন্য আমরা বিদেশী সাহাষ্যও 
কম পাচ্ছি না। কমিউনিষ্টরা 
নোভিয়েত রাশিয়ার এই বৈশিষ্ট্য 
জানে না, এতটা অজ্ঞ মনে করবার 
কোন কারণ নেই। 
কমিউনিষ্ট দেশের অভিজ্ঞতা! 

কোন নীতি অনুসরণ করতে হলে 
আমাদের অন্তান্ত দেশের অভিজ্ঞতা 
দেখতে হবে। অন্ুকরণের জন্য নয়, 
শিক্ষা গ্রহণের জন্ত । কিন্ত কমিউনিষ্ট 
পার্টি সবসময়ে কমিউনিষ্ট দেশগুলির 
প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তারা এ সমস্ত 
দেশের*সব জিনিষই 'অস্কুকরণের কথা 
বলে। কিন্তু কমিউনিষ্ট দেশগুলিকে 
যদি অনুকরণ করতে হয, তা হলে 
তো দেশের লোককে না খাইয়ে 
রাখতে হয়। ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লব 
হয়েছিল অথচ প্রথম পঞ্চবার্ধিক 
পরিকল্পনার শেষে ১৯৩৩ সালে রুশ 
দেশে দুণ্ডিক্ষ হয়েছিল । এঁ বছরেও 
দেশের লোককে না খাইয়ে বিদেশে 
খাত্বশস্ত রপ্তানী করা হয়েছিল। যার! 
সরকারী নীতিকে সমর্থন করতে 
পারে নি, তাদের “কুলাক' 'সাআাজ্য- 
বাদী’ অথবা ট্রট্স্কির চর’ বলে হত্যা 
অথবা দাস-শ্রমশিবিরে পাঠান 
হয়েছিল । কমিউনিষ্ট শাসনের বার 
বছর পরে খেতে না পেয়ে পোলাণ্ডে, 
১৯৫৬ সালে বিক্ষোভ বা বিদ্রোহ হয়, 
যার ফলে ,গোমূলক . ক্ষমতারোহণ 
করেন || শ্রমিকদের জীবন যাপনের 
নিয়্তম দাবীতে 
যখন ধর্মঘট করে, পোলাণ্ডের কমিউ- 
সরকার তাদের দাবীর যথার্থতা 
স্বীকার করেও ধর্মঘটকে বে-আইনী 
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লজের শ্রমিকেরা? 
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ঘোষণা করেছে৷ ১৯৫৩ সালে পূর্ব 
বার্লিনে শ্রন্মিক বিক্ষোভও ভূলবার 
নয়। বিক্ষোভের পরে একদিকে যেমন 
আংমরিকান সাহায্য হিসাবে গম নিতে 
পুর্ব বালিন থেকে হাজার হাজার 
মানুষ পশ্চিম বালিনে এসেছে, তেমনি 
রাশিয়া থেকেও ওয়াগন ভর্তি গম 
পাঠাতে হরেছে। আর হাঙ্গেরীর 
করুণ অবস্থার চিত্র তো ইমরে নজের 
৯৫৩ সালের চিঠিতে উজ্জল হয়ে 
রয়েছে। কমিউনিষ্টপরি কল্পনার 
পদ্ধতির সঙ্গে থাগ্ঘ-সংকট অঙ্গাঙ্গীভাবে 
জড়িত। নিজেদের পরিকল্পনা-পদ্ধতির 
নিন্দা বা বাতিল না করে কমিউনিষ্ট 
পার্টি খান্ভ-সম্স্তার জন্তে অন্যকে দায়ী 
করে কোন নৈতিক অধিকারে ? 
কমিউনিষ্ট পার্ট অবশ্য বলতে 
পারে যে, সোভিয়েত রাশিয়ার 
বণ্টন ব্যবস্থার মধ্যে ছুর্নীতি বা কর্ম- 
ক্ষমতার অভাব ছিল না। এটাও 
কিন্তু তাদের অন্তান্ত অন্ধ বিশ্বাসের 
মত একটি অন্ধ বিশ্বাস। আমাদের 
রেশনের দোকানে যেমন নিকৃষ্ট 
খা্ভ সরবরাহ করা হত, সোভিয়েত 
রাশিয়াও তা থেকে মুক্ত ছিল না। 
১৯৪০ লালের ১৩ই জুলাই তারিখে 
পিপলস্‌ কমিশারিয়েট অব ইণ্টার- 
নাল ট্রেডের অর্ডারটি কমিউনিষ্ট 
নেতার! দয়া করে যদি দেখেন, তবে 
অন্ততঃ একটি অজ্ঞতা থেকে নিজেদের 
মুক্ত করতে পারবেন। দোকানে 
না হয় নিকৃষ্ট খান্ত সরবরাহ হত 
কিন্তু দামও কি বেশী দিতে হোত? 
উদাহরণ স্বরূপ, ১৯২৮ সালের মার্চ 
মাসে ইউক্রেনে সরকারী মুল্য 
অপেক্ষা বাইরের বাজার দাম ছিল 


শতকরা ১২৬৩ ভাগ । ১৯২৯ সালে 
মার্চ মাসে এটা বুদ্ধি পেয়ে দীডায় 
শতকরা ৩৬৯২ ভাগে । গমের দামও 
এওঁ সময়ে শতকরা ১১৭৩ ভাগ 
থেকে ৪২৯৩ ভাগে" দীড়ায়। এ 
সমরে সমগ্র ইউরোপীয় রাশিয়ায় 
ময়দার বাজার দাম বৃদ্ধি পেয়ে 
শতকরা ৩১৪'৪ ভাগে দীডিয়েছিল। 
Ekonomicheskaya Zhizn, 
26 April & l May, 29১৮৮ 
বেকভের উদ্ধৃতি ) দাম না হয় বৃদ্ধি 
পেয়েছিল? কিন্তু বাজার থেকে 
জিনিষও কি উধাও হয়েছিল? 
উক্ত পত্রিকার ১৯২৮ সালের ১৪ই 
নভেম্বরের সংখ্যা কি বলছে দেখা 
যাক মাথন এবং চিনি বাজঞর . 
থেকে উধাও হয়েছে । বাজারে কাঠ 
পাওয়াও সহজ ব্যাপার নয়, শিল্পজাত 
দ্রব্যের সরবরাহের ব্যাবস্থা আরও 
সঙ্গীন। দোকানে দীর্ঘ সারি পড়েছে। 


* (শেষাংশ নম পৃষ্ঠায়) 


শিশু সাহিত্যে নতুন সংযোজন 
ছোটদের মনের" মত সুন্দর 
সালিক্ক শভ্িল্কা 


গনেশ 


প্রকাশিত হচ্ছে 
শিশু সাহিত্য বিতানের আর একটি প্রচেষ্টা 
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সম্পাদক মহাশয় সমাপেষু-_ 
পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস 


আপনার পত্রিকায় জনৈক 
কংগ্রেস সেবী পশ্চিম বাংলা কংগ্রেস 
সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া 
বলিয়াছেন যে ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ 
কোনও দিক দিয়াই পশ্চিম বাংলার 
মুখ্যমন্ত্রীর আসনের জন্ত ডাঃ বিধান- 
চন্দ্র রায়ের যোগ্য প্রতিদ্বন্থী ছিলেন 
না। এইরূপ একটি বিতর্কমূলক 
মন্তব্য সমর্থনে লেখক কোনও যুক্তি 
বা তথ্য দেওয়া প্রয়োজন মনে 
করেন নাই। ডাঃ গ্রায়ের প্রতিভা 
এবং, প্রশাসনিক দক্ষতা স্বীকার 
করিয়া নিষাও+ এই কথা বলা ষায় 
যে, আজ বাংলা কংগ্রেসের জন- 
সমর্থন হা রা ই বার জন্ত তীহার 
দারিত্বও যথেষ্ট । কংগ্রেস সংগঠন 
এবং "সরকারের মধ্যে যে ব্যাপক 
দর্নীতি ও ভুষ্টাচার চলিতেছে, তাহার 
বিকদ্ধে ডাঃ রায় একবারও মুখ 
খোলেন নাই । অনেকেরই ধারণা 
যে তিনি যদি এই ছুরাচারীদের 
বিরুদ্ধে সামান্ত কোনও সমালোচনা 
করিতেন, তাহা হইলে রাজনৈতিক 
র্যাকেটিয়ারের দল ইতিহাসের 
আবর্জনান্তূপে গিয়া জমা হইত। 
ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ স্বাধীন বাংলায় 
দুনীতি ও দুরাচারের বিরুদ্ধে ব্যাপক 
অভিযান আরম্ভ করিয়াছিলেন । 
সম্ভবতঃ তাহারই ফলে তাহার বিরুদ্ধে 
ষড়যন্ত্র আরম্ভ হয়। ডাঃ রায় বাঙলা 
সরকারের কর্ণধার হইলেন এই 
চক্রীদদের সাহায্যে! তীহারই অন্ত 
কি না জানিনা, তিনি এই সব 
স্বার্থান্বেষীদের সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে কোনও 
ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। 
অতুদ্য ঘোষ প্রফুল্ল সেন-বীজেশ 
সেন:বোদহ্বার চক্রকে বাঙলার 
কংগ্রেস সেবীরা একদিনও বরদাস্ত 
করিবে না, যদি ডাঃ রায় এই সব 
ব্যক্তিদের নিজের পক্ষপুটে আশ্রয় 
না দেন। বাঙালী বাঙলঞর কংগ্রেস 
ছাড়িয়া যাইতেছে বড় ছুঃখে এবং 
একান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে। কংগ্রেস 
যদি তাহার পথ পরিবর্তন করিয়া 
+ জঞ্জীবন্তের সুখ-দুঃখের সাথী হয়, 
তবে বাঙালী বুদ্ধিজীবী আবার 
কংগ্রেসে প্রাণসঞ্চার করিবে । বাঙালী 
এইকথা ভাপভাবেই জানে যে কমিউ- 
নিষ্ট পার্টির পরিচালনায় ষ্দি কখনও 
বাংলায় বিকল্প বামপন্থী সরকার 
গঠিত হয়, তবে ভাহা বাঙলা এবং 
বাঙালীর কে]নও সমস্তারই সমাধান 
করিতে পারিবে না। কেরালায় 
সাম্প্রতিক রাজনৈতিক রণতাগুবের 
পুনরাবৃত্তি পশ্চিম বাঙলার আরও 
ব্যাপক এবং লীম্ৎসভাবে হইবে৷ 
তাহাতে গণতন্ত্রের সমাধি রচিত 
হইবে কি না জানি না; কিন্ত, 
বাঙালীর অপমৃত্যু অবধারিত-_-সে 
সর্থন্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ 


নাই। ডাঃ রায় এই সব অস্বস্তিকর 
কথা চিন্তা করেন কি নল তাহা 
দেশের লোকের বুঝিবার উপায় 
নাই। তবে, ভাঁব গতি ক দেখিয়া 
মনে হয় যে ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে 
ফরাসী সম্রাট যেভাবে পরিহাস 
করিয়া বলিতেন--আমার পরে মহা- 
প্রলয়, ডাঃ রায় সেরকম চিন্তাই 
হষতো করিতেছেন । 
ইতি 


শ্তামলপ্রসয় দে 
কলিকাতা ৩৭ 


কি 


ক ক সঃ 


বাঙলার কংগ্রেস সম্পর্কে আপনার 
পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ পড়লাম ৷ 
বাংল! কংগ্রেসের বর্তমান নেতৃত্বচক্র 
সম্বন্ধে ভাসাভাসা ভাবে সমালোচনা 
করা হায়ছে। বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবীরা 
কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে আসছে, এই 


চক্রের কাজে কর্মে 'বীতশ্রদ্ধ হয়ে।, 


চিন্তার ক্ষেত্রে কংগ্রেসী নেতাদের 
কোনও কিছু করার নেই। মাঝে 
মাঝে বয়েদ বয়ান এবং উপদেশামুত 
বর্ষণ করে তারা কর্তব্য সম্পন্ন করেন । 
কথা ও কাজের মধ্যে গরমিল এত 
বেশি যে সাধারণ মানুষ এই সব 
নেতাদের ভাষণকে ভণ্ডামি বলেই 
ধরে নেয়। সাধারণ মানুষের প্রতি- 
নিধিত্ব করার» তাদের পথ দেখাবার 
ধারা দায়িত্বভার নিতে চান, তাদের 
পূর্ণ পরিচয়ও দেশের লোকের জানা 
দরকার । তীর্দের নৈতিক জীবনমান 
উচ্চভ্তরের হওয়া বিশেষ প্রয়োজন । 
সাধারণ লোকের ধারণা যে এই সব 
নেতার্দের সেই কষ্টিপাথরে বিচার 
করে দেখলে ভু়ে! বলেই মনে হবে। 
বাঙলার প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী এবং 
অক্লান্ত কর্মীরা' বাংলা কংগ্রেসের 
নেতৃত্ব করে এসেছিলেন । আজ 
বাংলা কংগ্রেসের কর্ণধার _অতুল্য 
ঘোষ, প্রফুল্ল সেন এবং বিজয় সিং 
নাহারকে কোনমতেই বাঙালী মধ্যবিত্ত 
বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের নেতা বলে 
মনে করে নিতে পারে না। নবাগত 
তরুণ কংগ্রেস নেতারাই বা কি? 
সেই নেতৃত্বমঞ্চে দেখতে পাই বোছু- 
বাবু (নিধলেন্টু দে), বীজেশ সেন 
এবং নেপাল রায়কে ৷ ষে রাজনৈতিক 
দল ' সারা দেশ খুঁজে এইরকম 
শানদার নেতাহদর মাথার তাজ 
বানিয়েছে সে দলের ভবিষ্যৎ ষে 
*কবরের মধ্যে রচিত হতে চলেছে 
তাতে সন্দেহের কি অবকাশ আছে? 
বাঙলা থেকে কংগ্রেস ওয়াকিং 


কমিটিতে যে সব সভ্য হয়েছেন সেই ' 


'তালিকায আমরা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, 
দেশপ্রিয়  ফতীন্দ্রমোহন, নেতাজী 
স্ুভাশচন্ত্র, ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ এবং 
ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ রায়ের নাম দেখতে 





পাই। বর্তমান বাঙলা কংগ্রেসের 
মতে বীজেশ সেন হচ্ছেন সেই 
পরম্পরার যোগ্য ধারক ও বাহক । 
ধন্ত হোক বাংলার কংগ্রেস আর তার 
চালক দল! 
ইতি 
রামশক্কর ব্যানার্জি 


মোহরায়দের প্রতি অবিচার 

ইতিপূর্বে আপনার "বহুল 
প্রচারিত ও নির্ভিক সাময়িক দর্পণের 
মাধ্যমে কুচবিহারের 
sation Muhurtir-দের পরীক্ষা 
সমন্ধে “প্রমোশন না প্রহসন শীর্ষক 
এক স্পষ্ট চিঠি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের 
দু্টি আকর্ষণ করিবার জন বাহির 
করিয়া নি্ভিক পত্রিকার মান তথ! 
আদর্শ রক্ষা করিয়াছিলেন। বর্তমানে 
জানা গেল যে Compensation 


Compen- 


muhurrirদের পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রের 
বিভ্রাটের জন্ত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াও আজ পর্য্যন্ত কোন সস্তোষ- 
জনক ফল লাভ হয় নাই। উপরস্ত 
সরকারী তরফ হইতে অবস্থা আবও 
তিক্ত করা হইতেছে। পর্বের 
পরীক্ষায় ফলাফল না জানাইয়াই 
কর্তৃপক্ষ পুনরায় পরীক্ষার জন্ত 
ব্যতিব্যস্ত হইয়া! পড়েন ও পুনরায় 
পরীক্ষা গ্রহণের তারিথ ১৪ই জুন 
স্থির করিয়া সংশ্লিষ্ট কর্ম্মচারীদের 
সহিত যোগাযোগ স্থাপন করেন। 
এখানে উল্লেখযোগ্য ষে কর্তৃপক্ষ 
এই মোহরায়দের দ্বারা কেরাণীর কাজ 
করাইয়া আসিতেছেন এবং 81৫ বৎসর 
কাজ করিয়! দপ্তর সমন্ধে তাহারা 
প্রচুর অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান লাভ করিবার 
পরও সরাসরি প্রমোশন না দিয়া 
পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমোশন দেওয়ার 
ব্যবস্থা করিয়াছেন। মোহরায়গণের 
একটি বুহৎ অংশ ইং ১৯৩৮1৩১৯1৪০ 
সনে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 
বিভিন্ন সরকারী ও জমিদারী সেরেস্তায় 
কাজ করার পর মোহরাষ হিসাবে 
কাজে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাহাদের 
পক্ষে দৈনন্দিন কর্মের সহিত জড়িত 
প্রশ্ন ছাড়া অন্ত কোন প্রশ্নের সম্মুখীন 
হওয়া যে সত্যই সম্ভব নয় তাহা 
প্রতিটি সদ্বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিই বুঝিতে 
পারিবেন। জানা যায় ষে এই 
অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মোহরারদের 
কয়েকজন ডেপুটি কমিশনার 
মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
বিষয়টির উপর আলোচনা করেন। 
সদাশয়, বিজ্ঞ ও বিবেচক জেলা 
সমাহৰ্তা তাহধদের আশ্বাস দিলেন যে 
চাকরীতে অভিজ্ঞতার উপর [ভিত্তি 


করিরা প্রমোশন দেওয়া যেহেতু সম্ভব 
নয় কাজেই Departmental Exa- 
minationর মাধ্যমে Promotion 
দেওয়া হইবে। 

এই প্রসঙ্গে পূর্কের পরীক্ষার প্রশ্ন 
সমন্ধে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তিনি 
নাকি বলেন যে ‘‘Q॥৪es৮i০৷ সব 
Departmental হবে, কারণ 
Accademical  Question-এর 
মাধ্যমে পরীক্ষা গ্রহণের কোন যৌক্তি- 
কতা নেই এই জন্ত যে প্রমোশন 
পাইয়া যে ব্যক্তি কেরাণীর কাজ 
করিবে ( যদিও বর্তমানেও করিতেছে) 
তাহার কাছ থেকে স্কুল পরীক্ষার 
প্রশ্নপত্রের উত্তর আশা কর! খুবই 
অন্তায় |” 

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ডেপুটি 
কমিশনার মহোদয়ের এই আশ্বীস- 
বাণীর পরও মোহরারগণকে পরীক্ষার 
হলে হিমালয় এবং সংবাদপত্র সম্বন্ধে 
রচনা! এবং অঙ্কের প্রশ্ন দেওয়া 
হইয়াছে । এই প্রশ্নের যোগ্য উত্তর 
একটা ৩৫1৪০ বৎসর বয়স্ক কর্মচারী, 
যিনি ১৫২০ বৎসর আগে সরস্বতীর 
দরজা হইতে বিদায় লইয়াছেন তাহার 
পক্ষে দেওয়া সম্ভব কি? Depart- 
mental Question-এর কি ইহাই 
নমুনা? ডেপুটি মহোদয়ের আশ্বাসের 
যোগ্য মূল্য কি ইহাই? 

জানা যায় যে প্রশ্নপত্র পাইয়া 
মোহরায়গণ ডেপুটি মহোদয়ের 


অনুপস্থিতিতে এডিশনাল ডি, সি 


মহোদয়কে সমস্ত ঘটনা অবগত করান , 
এবং তিনি তাহাদের কোন ব্যবস্থাই 


করেন নাই। এমনকি উপযুক্ত 
আশ্বাস দিয়া তাহাদের আশ্বস্ত করার 
প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। 
ইহার ফলে মোহরায়গণ নামে মাত্র 
পরীক্ষা দয়া বাহির হইয়া আসেন। 
বর্তমানে শোনা যাইতেছে ইহাদের 
বিরুদ্ধে শীঘ্রই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা 
লওয়া হইবে । 
মোহকায়দের এইরূপ বারবার 
বিভ্রান্ত করিবার জন্য দায়ি কাহারা_ 
ইহা জনসাধারণ নিশ্চয়ই জিজ্ঞাস 
করিতে পারে। ইহারা সকলেই স্ত্রী, 
পুত্র, পরিবার স্বজন লইয়া স্বল্প আয়ে 
অতি কষ্টে সংসার করেন-__বারবার 
তাহাদিগকে এইরূপে হতাশাগ্রস্থ 
কর! হইতেছে কেন? আশা করি 
ডেপুটি কমিশনার মহোদয় অবিলম্বে 
আর কোন উত্তেজনার কারণ না 
ঘটাইয়। ইহার সুস্থ মীমাংসা করিবেন । 
১ নিবেদন ইতি 
সমরেশ চন্দ 
টাকাগাই, 'কুচবিহার 


শূরুবার, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১১৫৯ 


আলাউদ্ীন মনন 


গত ১৯শে আগষ্ট কলিকাতা 
পৌরসভার তরফ থেকে ওস্তাদ 
আলাউচ্গীন খা সাহেবকে নাগরিক 
সম্বর্ধন! দেয়া হয়েছিল৷ সেদিনকার 
সধর্ধনা অনুষ্ঠানে গাভ্ভীর্য্যের একান্ত, 
অভাব দেখে আমার মত হয়তো _ 
অনেকেই দুঃখ পেয়ে থাকবেন । 
আড়াই হাজার টাকা খরচ করে 
আয়োজিত সভা আদৌ নাগরিক 
সম্বর্ধনার মর্যাদা রেখেছে কি না এ 
প্রশ্ন বোধহয় অবাস্তব নয়। 

চিন্রতারকার চিত্র-লাঞ্ছিত পত্রিকার 
ঢঙএ “জীবনী” বলবার জন্তে আগে 
থেকেই বায়না ধরা হল । আলাউদ্দীন 
সাহেব অবশ্য নিজের দেশীষ ভাষাতে 
সাদামাটা নিজের জীবনের কথা 
সংক্ষেপে বললেন। তার জীবন ও 
মনের সারল্য সর্বজনবিদিত। কিন্তু 
তাতেও মন উঠলো না। মেয়র 
মহাশয় প্রশ্ন রাখলেন--"আপনি কী , 
খান?” একজন গুণীজনের উত্তর 
দেবার মত প্রশ্নই বটে! খাঁ সাহেব 
মোটামুটি বললেন | কিন্তু এহ্‌ বাহ্‌ । 
সন্ধ্ধনাকারীদের এতেও মন উঠলো 
না। আবদার ধরা হল গান শোনাতে 
হবে আমন্ত্রিত এক শিল্পীর সবে শুরু 
গানটি থামিয়ে দিয়ে। তছুপরি 
আলাউদ্দীন সাহেব যখন বলছিলেন 
তখন তীর নাকের ডগার ওপর দিয়ে 
দু’ একজনের অনাবশ্তীক যাতায়াত, 
মেয়র মহাশয়ের আঙুলের ভঙ্গী করে 
কোন ভাগ্যবানকে “অটোগ্রাফ 
বাগিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দান ইত্যাদি, 
ধরণের ব্যাপারগুলো ন! হয় বাদই 









"দেয়া গেল। কোন পাড়ার ক্লাবে খা 


অযোজিত এ ধরণের সভায় নিজেদের 
খেয়ালখুশীর এ হেন নমুন! দেখলে 
দুঃখিত হবার কোন কারণ থাকার সঃ 
কথা নর! কিন্তু সাংস্কৃতিক এঁতিকে 
সমৃদ্ধ ক'লকাতার নাগরিকদের পক্ষ 
থেকে ষখন এই সঘর্ঘনা অনুষ্ঠানের 
আয়োজন হয়েছিল তখন স্বভাবতই 
প্রশ্ন থেকে যায় যে হাতে সমষ নিয়ে 
যথার্থ শিল্পীজনোচিত মন নিক্ষে এই 
অনুষ্ঠানকে কি একটি গম্ভীর, ভাবপূর্ণ 
আন্তরিক এবং শিল্পগুণান্থিত ত্বনুষ্ঠান 
ক'রে তোলা যেত না? আলাউদ্দীন 
সাহেব মুলতঃ শিল্পী। সরোদের 
ভাষাতেই তিনি কথা ব'লে থাকেন। 
ক্লাবঘরে আয়োজন না ক'রে কোন 7 
প্রশস্ত হলে সভার আয়োজন করা 
যেতো । তাতে তার ইচ্ছামত কয়েকটা! 
রাগরাগিণী বাজিয়ে শোনাবার অঙ্থ- , 
রোধ করা যেতো । পুরোপুরি 
ব্যবসায়িক ভিত্তিতে আয়োজিত তথা- 
কথিত “সম্মেলন” গুলিতে যে সুযোগটি 
তাকে দেয়া হয় না এইক্ষেত্রে তাকে 


সেই সুষোগটুকু দেয়া যেতো বাজা- ৬. 


"শোর সঙ্গে সঙ্গে সুরের রসাবেদন 


কী করে" হৃষ্ট হয়, রাগরাগিণীর ৮ 
(শেষাংশ ১০ম পৃষ্ঠায়) 

















বার ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯ 


স্ক্েবল রোজগার বাডাবার এবং 
কাজ কমাবার হাতিয়ার রূপে ট্রেড- 
ুনিয়নের ব্যবহার বিপজ্জনক | ছুয়েরই 
প্রলোভন প্রবল । সহজেই শ্রমিক 
কর্মচারীর সাড়া মেলে । রোজগার 
বাঁড়বে খাটুনি কমবে ভালো কথা, 
কিন্তু ওক্ন্ঠ ঘুনিয়ন শ্রমিক কর্মচারীকে 
যোগ্য করে তুলছে কি? “পঞ্চাশ বছর 
ধরে যোগ্যতা অৰ্জ্জন করো, তাবপরে 
"অধিকার পাবে এ উপদেশ শোনানো 
হচ্ছে না, ইংরেজ যেমন স্বাধীনতাকামী 
ভারতধাসীকে শুনিয়েছিল। তবুও, 
অধিকার যোগ্যতা থেকেই আসে। 
অষোগ্যের অধিকার অনর্থ ঘটায়। 
স্বাধীন ভারতবর্ষে কম ঘটাচ্ছে না। 

নির্দিষ্ট মজুরিতে চাকুরির নির্দিষ্ট 
মৰ্ত্ত মেনে নিয়েছে শ্রমিক কর্মচারী | 
অবশ্য সর্ভগুলি মালিক একতরফা! 
আরোপ করেছে। তবুও নির্দিষ্ট সর্ত 
পালন থেকেই নিদিষ্ট সর্ভ ভেঙ্গে 
ফেলে শ্রমিফ কর্মচারণর অমুকূলে সর্ত 
নির্দিষ্ট করার জোর আসে। নির্দিষ্ট 
সর্ভ পালনের যোগ্যতা দিয়ে অধিকতর 
অধিকারের দাবি শক্তিশালী হয়। 
এবং এই শক্তির ব্যবহার ছাড়া যুনিয়ন 
সফল হতে পারে না! 


শ্রমিক কর্মচারীর সততা দক্ষতা 
ও কর্তত্যনিষ্ঠ। থেকে মজুরি ও বেতন 
বুদ্ধির নৈতিক সমর্থন আসে। পৃথক 
পৃথক ভাবে অযোগ্য, অসৎ, কর্তব্য- 
হীন শ্রমিককর্মৃচারীর বহু মাথা একত্র 
করে প্রস্তাব পাশ করাঁনো যায়, 
প্টত্েজন! ঘটানে! যায়-কিন্ত তাতে 
গ্িপতত্ত্র মার] পড়ে, ট্রেড যুনিয়ন 
বেতন বুদ্ধি সহায়ক কমিটিতে পরিণত 
হয়| 











ট্রেড-যুনিয়ন ছিল না, এমন দিন 
ছিল। ভারতবর্ষে তা খুব বেশি দিনের 
কথা নয়। তখনও প্রভু ছিল দান 
ছিল, মালিক শ্রমিকের পরম্পর 
বিরোধকে ছুই পাশে রেখে, সমাজের 
উৎপাদন চলত। সেই দাসদের, সেই 
শ্রমিকদের বেতন বুদ্ধির এবং ছুর্গাতি 
মোচনের দাবি ইহকাল ছাড়িয়ে পর- 
কালে বিস্তৃত ছিল বলেই এতো উগ্র 
ছিল পা। যুনিয়নের স্থলে তখন 


ঈশ্বর ছিলেন। 


পরকাল থেকে ইহকালে, ঈশ্বর 
*যুশিয়নে শ্রমিক কর্মচারীর 
চীনবৃদ্ধি ও দুর্গতিমোচনের দাবি 
হ্থানাস্তরিত হয়েছে সমাজ ও ধনোৎ- 
পাদন ব্যবস্থার যে রূপাস্তরগুলিতে, 
তার ফলেই মালিক ও শিল্পপতির এই 
* ভয়ঙ্কর শোষণকারী মৃত্তি ফুটে উঠেছে। 
ব্যক্তিগত খেয়ালখুশি ও লালসালিগ্মাই 
মালিকৃকে মালিক বানায় নি। 


অত এব ট্রেড-যুনিয়ন থেকে 
মালিক-বিছেষ দুর করা দরকার । 
শোষিত ও শোষণকারী বলে যে দুটো 
পরম্পর বিরোধী পরিচয় খাঁড়া করিয়ে 
জ্যাক্রমণ প্রতি-আক্রমণ,চাঁপানো হয়, 














সেই সুযোগে ট্রেড-যুনিয়ন বিরোধী 
আক্রোশ আস্কালন ঘ্বণা বিদ্বেষ ট্রেড- 
ঘুনিয়নকে দখল করে, এবং নেতৃত্বের 
মানকে নিয্নগামী করে দেয়। 
ভারতবর্ষে ট্রেড-য়ুনিয়নের সব চেয়ে 
বড়ো শত্রু, মালিক বিদ্বেষ এবং পাণ্টা, 
শ্রমিক বিদ্বেষ । এর ফলে ট্রেড- 
যুনিয়নের মঞ্চে সেই সব অজ্ঞতা, 
কুসংস্কার এবং অন্ধ বিদ্বেষ এসে হানা 
দেয়, সমাজের ক্রমবিবর্তনের ফলে 
ট্রেড-য়ুনিয়ন মঞ্চে যাদের প্রবেশা- 
ধিকার নেই। কবচ তাবিজধারী, 
মাকালীর ভক্ত ট্রেড যুলিয়ন নেতা 
দেখেছেন? মালিককে ভজিয়ে 
ভুলিয়ে একক শ্রমিক বা কর্মচারীর 
ব্যক্তিগত স্থবিধা আহরণকারী ট্রেড-. 
যুনিয়ন নেতা ? বেতন বুদ্ধির দাবিতে 
গল! ফাটিয়ে শ্রমিক কর্মচারীর সততা 
কর্ম্মনিষ্ঠার নৈতিক শক্তি অপচয়কারী 
ট্রেড-যুনিয়ন নেতা? দলরক্ষার ভন্ত 
শ্রমিকদের কর্মচারীদের মধ্যে ধারা 
জাতি ও বর্ণের, প্রদেশ ও ভাষার 
বিভেদবীজ বপন করছেন, 
এমন ট্রেড-যুনিয়ন নেতা? 








দর্পণ 


ট্রেড ধুনিয়নের হালচাল- 


দুনিয়ার শ্রমিক এক হও, এই উক্তিকে 
চারি অংশে বিভক্ত করে, বারা 
ভারতীয় শ্রমিকদিগকে চারি অংশে 
ভাগ হুও বলে আহ্বান জানিয়েছেন 
এমন ট্রেড-যুন্য়িন নেতা দেখেছেন? 
এরা" আপনার নজ.দিগে'ই হাজির 
আছেন,-কারণ রর্মিক কর্মচারীর 
বেতন বুদ্ধি করাবার গুরুদায়িত্ব নিয়ে 
এঁরা ভূন্ভারতে অবতীর্ণ ! 

উৎপাদনকে কেন্দ্রে রেখে বণ্টন- 
বৈষম্যের কারসাজিতে কেন মালিক 
ও শ্রমিক সমাজের ছুই বিপরীত প্রান্ত 
অবলম্বন ক'রে পরম্পরধ্বংসী 
বিঘিষ্টতায় স্তায় নীতি ধর্ম সততা 
শিক্ষা বিজ্ঞান ইত্যাদি 
চির স্তন সম্পদগুলিকে পদদলিত 


সত্যতার 


করছে, তার খোজ খবর রাখেন না, 
সামস্ততান্ত্রিক পারিবারিক জীবন 
বজায় রেখে পৌরাণিক আধ্যাত্তি- 


কতায় দোল খেতে খেতে ট্রেড- 
যুনিয়নের নেতৃত্ব করছেন এমন 
লোকের ভারতবর্ষে অভাব নেই | 





মতলব ক'রে ট্রেড যুনিয়নকে 
সকল প্রকার, শিক্ষা এবং সামাজিক 
প্রগতি নিহিত যুক্তি এবং স্ায় থেকে 
দূরে রেখে, ট্রেড ফুনিরানকে একটি 
শ্রমিক আঁতুরাশ্রমে পরিণত ক'রে 
রেখেছেন, এমন ট্রেড যুনিয়নিষ্টকে 
হরহামেশা দেখতে পাওয়া যাবে। 
ধনতান্ত্রিক সভ্যতার যে অবদানগুলি 
মহৎ, সেগুলিকে দৃষ্টিতে পৌরাণিক 
ঘোর লাগিয়ে তাঁরা দেখে থাকেন 
বিগ্ভাকে, শিক্ষাকে উনিশ শতকের 
বেড়া ডিজিয়ে এদিকে নিয়ে আস্তে 
তাঁরা অসমর্থ, কিন্তু পৌরাণিক এবং 
বৈদিক যুগের ধন-বিত্বেষ ধনী-, 
বিদ্বেষ, তাদের দেছে মনে সঞ্চারিত 
থেকে যে তামসিক উত্তাপ সৃষ্টি 
করছে শ্রমিক কর্ম্নচাবী মারফৎ তাই 
প্রয়োগ ক'রে, তীরা ট্রেড যুনিয়নকে 
আগামী সমাজ রচনার জঙ্ক নিষে 
চ'জেছেন, এর চেয়ে কৌতুককর দৃশ্য 


আর কি হ'তে পারে? 





মফস্বল সহরের প্রাথমিক শিক্ষ। 





=বৃচরমপুর পৌর এলাকায় অবৈ- 
তনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন 
হয়েছে প্রায় ৩২ বছর আগে। 
অবিভক্ত বাংলায় সর্বপ্রথম যে ছুটি 
পৌবসভা বালকদের জন্তে প্রাথমিক 
শিক্ষা অবৈতনিক করে সহবে 
প্রাথমিক বিস্তালষ স্থাপনা করেছিলেন, 
সে ছুটির নাম বহরমপুব আর চট্টগ্রাম 
পৌরসভা। চট্টগ্রাম এখন পূর্ব 
পাকিস্তানে; তাই পশ্চিমবঙ্গের ” 
পৌর এলাকায় অবৈতনিক প্রাথমিক 
শিক্ষার ব্যবস্থা! প্রথম করার সম্মান 
বহরমপুর পৌরসভার প্রাপ্য। 
তখনকার বাংলা সরকার প্রাথমিক 
শিক্ষা প্রচলন করার জন্যে মোট 
যে পরিমাণ ব্যয় হবে, তার শতকরা 
€০ ভাগ বহন করার প্রতিশ্রতি 
দিয়েছিলেন, এবং সেই হিসাবে মোট 
৪০০৫২ টাক! প্রথম বছর থেকে 
সরকারী সাহায্য হিসাবে বরাদ্দ করা 


হয়েছিল । শুন্লে বিশ্রিত হবেন যে 
সরকারী সে প্রতিশ্রুতির পরিণতি 


দাড়িয়েছে এই যে আজ পর্য্যন্ত 
বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটি প্রাথমিক 
শিক্ষা খাতে সরকারী সাহাষ্য সেই 
একই পরিমাণ টাকা পেয়ে আসছেন । 

বর্তমানে সহরের প্রাথমিক 
বিদ্তালয়গুলি পরিচালনার জন্তে মোট 
যে ব্যয্ন হয়, তার শতকরা ৫০ ভাগ 
সরকার কখনই বহন করেন না। 
১৯৫৮-৫৯ সালে বহরমপুর পৌর 
প্রাথমিক বিগ্ভালয়গুলির জন্ঠে মোট 
খরচ হয়েছে ৪৬, ৫২২২ টাকাঁ, যার 


কমলাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 


মধ্যে সরকারী সাহায্যের পরিমাণ 
সেই চিরন্তন ৪০০৫২ টাকা। পৌর 
কর্তৃপক্ষ এ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা 
দণ্তরে অনেক দরবার করেছেন, 
কিন্ত কোনো ফল হুযনি। পশ্চিম- 
বঙ্গ সরকাঁব দেশ স্বাধীন হওষাঁর 
পর মুর্শিদাবাদ জেলাতে প্রায় ৩০০০ 
প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন কবেছেন, 
যার জন্তে বছরে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা 
খরচও হচ্ছে। ১৯৫০ সালে এই 
জেলাতে মোট প্রাথমিক বিগ্ভালয় 
ছিল ১৯৩৮ টি আব ১৯৫৬ সালে 
জেলার প্রাথমিক বিস্তালয়ের সংখ্যা 
দাডিয়েছিল কিন্ত 
বহরমপুর পৌরসভা পৌর এলাকায় 
প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করার 
ব্যাপারে পথ প্রদর্শক হয়েও সরকারী 
প্রতিশ্রুতি মত মোট খরচের শতকরা! 
৫০ ভাগ আদায় করতে আজও 
পারেন নি? 

বহরমপুর সহরের মোট আয়তন 
৬২৫ বর্গমাইল এবং এই এলাকার 
প্রাথমিক শিক্ষা লাভের যোগ্য ৬ 
হইতে ১১ বৎসরের বালক বালিকার 
মোট সংখ্যা ১২১৫০ জন । তার মধ্যে 
এখন পাঁচটি মিউনিসিপ্যাল ফ্রি 
প্রাইমারী স্কুলে যায় মোট ১১২৫ 
জন এবং সরকার পরিচালিত 
প্রাথমিক ও বুনিয়াদী বিগ্ভালয়ে পড়ে 


১৮২৬ টি | 


মোট ৪২৩৩ জন ছাত্রছাত্রী । অর্থাৎ 


মোট বালক বালিকার মধ্যে ৬৭৯২ 
জনের এখনও প্রাথমিক শিক্ষা 
লাভের কোনো সুযোগ হয়নি। 





পৌরসভাব বিস্তালযুগুলিতেই নয়. 
অস্যান্ প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ছাত্রছাত্রী 
ভতি হওয়ার ব্যাপারে খুব কডাকডি 
আছে ।॥ প্রতিটি বিষ্তালয়ের জন্তে 
বরাদ্দ আসন পুর্ণ হযে গেলে আর 
ছাত্র ভন্তি করা হয না। নতুন স্কুল 
স্থাপন করতে অক্ষম হলেও শিক্ষা 
দণ্তর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসন 
সংখ্যা নির্দিষ্ট কবাব ব্যাপারে খুবই 
ছ'সিয়ার । গত বছরে সহর এলাকায় 
প্রাথমিক শিক্ষা লাভের যোগ্য বালক 
বালিকাদের সংখ্যা প্রভৃতি 
তথ্য শিক্ষা দপ্তরের আদেশে জেলার 
শিক্ষা বিভাগ প্রাথমিক শিক্ষকদের 


দিয়ে সংগ্রহ করেছিলেন | বহরমপুর 
সহরে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক 
শিক্ষা প্রবর্তন করার 


উদ্দেশ্যেই নাকি এই তথ্যাদি সংগ্রহ 
করা হয়! এখন বোঝা যাচ্ছে যে 
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা তৃতীয় 
পরিকল্পনার আগে সহরে আসবে 
না। 

বহরমপুর পৌরসভা যে পাঁচটি 
প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা করছেন 
সেগুলি প্রতিটি গুয়ার্ডে শ্বাপিত। 
অথচ প্রতিটি ওয়ার্ডের জনসংখ্যা 
শুক নয়। কাশিমবাঁজরি বা! সৈদাবাদ 
ওয়ার্ডের জনসংখ্যার চেয়ে বহরমপুর 
ওয়ার্ডের জ'ন সংখ্যা অনেক বেশী । 
অথচ সৈদাবাদ ও কাশিমবাজ্ঞারের 
মত বহরমপুর ওযার্চ্ডও পৌরসভা 
পরিচালিত অবৈতনিক প্রাথমিক 

(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়) 





জতনল্ষ পর্মত্বেক্ষকন্ক 


অথচ এ’ কৌতুককে গুকগন্তীর 
মর্যাদা দিয়ে দেখতে হবে, পত্রিকা, ' 
ক্যার্মেরা, সরকার ও শিল্পপতির! 
মিলে স্থির করেছে এ কৌতুককে 
একটা সাংঘাতিক ট্র)াজেডিতে পরিণত 
কর্তেই হবে। 

আসলে কলকাঠি টিপছে রাজ- 
নীতি । গদি [ঘরে ষড়যন্ত্র কুটজাল 
এখন আর আমার ওম্রাহের মধ্যে 
নিবদ্ধ নেই; গুপ্ত হত্যা, অতকিত 
আক্রমণের হাতিয়ার দিয়ে উপর মহল 


* এখন কার্ধ্যসা্ধ করে না, প্রাপ্ত- 


বয়স্কের ভোটাধিকার দ্বারা দলকে 
গদিতে বসা হত হবে, শ্রমিকের 
ভোটপ্রদানের রাজনৈতিক আধ্কার 
তাকে রাজনৈতিক দলের গদি দখলের 
অভিযানের সৈনিক বানয়েছে, এবং 
ভোটাধিকার নাগাঁরকমাত্রকেই এই 
সর্বাত্মক অভিযানের অংশ গ্রহণে বাধ্য 
করেছে। আঁশাক্ষত শ্রমিকের 
ট্রেড যুনয়ন সংস্থা ডুবে ষাবে এ 
বিচত্র নয়, বশেষতঃ [শক্ষা প্র।তন্ভান- 
গুলি শিক্ষক অধ্যাপক ছাত্র আভ- 
ভাবক সমেত যখন এই অ-ভষানের 
ঘূর্ণাপাকে তালয়ে যাচ্ছে। 

গদিদযলের হাতিয়ারগুলিকে মাঝে 
মাঝেই মজুর বেতন ব্বাদ্ধর শানে 
ঘষে ধারালো রাখতে হবে, গান 
আরোহণের ধাপগালকে পদতলে 
মাড়য়ে উঠে যাওয়ার জন্তই মজবুত 
রাখতে হবে,পদতলের সঙ্গে ধাপ- 
গুলির এ সম্পক ট্রেড যুনয়নগুালর 
সঙ্গে রাজনোতক দণের নেই সম্পর্ক 
স্াপত হয়েছে ভারত বর্ষে। 
মোগলাই আমলের গ'দদখলের 
প্রেরণার, সঙ্গে রাজনীতিক সমানা- 
ধারসম্পক্ন শ্রামকের সংঘশাক্তকে 
যোজনা ক'রে যে কাগটা চল্ছে, 
তাকে ট্রেড য়ানয়ন সংজ্ঞার অস্তভু ক্র 
করা মুস্কিল--এ জিনিষ যুরোপে আছে 
কিনা, থাকলে কি নামে পরিচিত 
জেনে নেওয়া দরকার । 

রাজনৈতিক গণতন্ত্রকে অথনৈতিক 
গণতন্ত্রে নিয়ে গিয়ে গণতান্ত্রিক 
আদর্শকে. পূর্ণরূপ দেওয়ার জন্ত সময় 
খুব বোশ নেই ভারতবর্ষের হাতে । 
রাজনৈতিক গণতন্ত্রের ক্রটি বিচু/তি- 
গুলির সুযোগ গ্রহণ করছে টোচটদী- 
পিটারিয়ান্‌ পন্থারা। শিক্ষা আত্ম- 
স্বাতস্্যবোধ ব্যতীত গণতন্ত্রে প্রতি, 
আঙ্থগত্য হয় না। ট্রেড 
যুনিয়নকে রাজনৈতিক দল স্বার্থ 
টোট্যালিটারিয়ান্‌ মোচড় দিয়ে 


তীত্র 


রেখেছে ।' শ্রমিকদের* অশিক্ষা ইন্ধন 
যোগাচ্ছে তাতে! ট্রেড যুনিয়ন 
আন্দোলন অনতিবিলম্বে পাকা ফলটটর 
মতো টোট্যাপিটারিয়ান পন্থীদের হাতে 
থ'লে পড়বে যদি না রাজনীতিক 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নির্দেশে এর হালচাষ- 


ক্রিয়া বন্ধ কর! যায়। 





জার্মাণীর একটা ছোট্র পোর্টাপিস 1 
একজণ তরুণ যুবক সেই পোষ্টাপিসে 
নিয়ে এসেছে একটা বইয়ের পাওু- 
লিপি প্যাকেটে মুডে। পাঠাতে 
হবে বালিনে। এক প্রকাশকের 
কাছে। ছাপা হবে। এক হাজার - 
মার্ক লাগল সেটা ইন্স্থার করতে। 
পোষ্টাপিসের এক কেরাণী সেই 
যুবকের দিকে তাকিয়ে হাসল একটু । 
'ভাবখানা যেন এই রকম--কেন 


মিছিমিছি পাঠাচ্ছ, ছাপা হবে না। * 


ছা পলে ও কেউ, পডবে না। সেই 
হাসির অর্থ ধরে ফেলেছে যুবক । 
সে ও কেরানীর মত অগ্রাহ্ব করে 
পাঠিয়ে দিয়েছিল পাঞুলিপি। বইটি 
যখন ছেপে বেরল, তখন হুহু করে 
ছড়িয়ে পড়ল নাম সেই যুবকের । 
তখন তার জয়্গয়কার। সকলেই 
জানেএ-_সেই যুবক টমাস মান। 
সেই বিখ্যাত বইটির নাম_দি বাডেন 
ক্রকস। ১৯২৯ সালে এই মহৎ 
উপগ্ভাসের জন্য ট মা সমান পেলেন 
নোবেল প্রাইজ। 

শোনা যায় বানার্ডশর জীবনের 
প্রথম চল্লিশ বছর পর্যন্ত কোন মান 


সম্মান জোটেনি | যত লেখা পত্রিকায় ' 


পাঠিয়েছেন সবই ফেরত এসেছে । 
কিন্তু সেই শ-ও উত্তরকালে নোবেল 
প্রাইজ পাবার যোগাচা অর্জন 
করেছিলেন । যদিও তিনি কোন 
প্রাইজের তোয়াক্কা রাখেননি | 

এই রকম বহু লেখকের নাম 
করা যাবে। এমন লেখকের সংখ্যা 
" অল্প, বিনি যত লেখা কাগজে পাঠি- 
য়েছেন, সবই ছাপা হয়েছে । সেই 
বিরল সংখ্যক ভাগ্যবান সাহিত্যিক- 
দের মধ্যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 
নাম উল্লেখনীয় । তিনিই একমাত্র 
লেখক, ধার কোন লেখাই পত্রিকার 
আপিস থেকে অমনোনীত হয়ে 
ফেরত আসেনি । এমন নিরঙ্কুশ 
খ্যাতি স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র লাভ করতে 
পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের কথা 
আলাদ।। (তনি বক্তব্যের বাইরে । 
যেহেতু তাঁকে নিয়েই আমাদের 
বাংলা . সাহিত্যের ষোলো আন! 
আযোজন ।' 

এমন বহু লেখক আছেন, যাদের 
শুধু পত্রিকার আপিসে লেখা পাঠানই 
সার। শুধু ষ্র্যাম্প খরচা। আর 
রঙীন আশার দিন গুজরান।  * 


A 


দ্র 


অবস্তায় 


কউ SHOCK PROOF 


জগন্নাথ ঘোষ 
এখন বক্তব্য, সব অমনোনীত 
লেখাই কি ছাপার অযোগ্য } কোনো 
কোনো পত্রিকার আপিসে বসে 
দেখেছি, এমন সব লেখা অমনোনীত 
করা হয়েছে 'যাতে করে, সেই হত- 
ভাগ্য লেখকের প্রতি দুঃখ জানান 
ছাড়া আর কিছু করার নেই) 
সংহতি সম্পাদক স্ুরেন নিয়োগী 
একদিন বলেছিলেন, এমন একজন 
লেখকের কথা, ধার নামে আমি 
শ্রদ্ধায় নাথা নত করি। কিন্ত তিনি 
তার লেখা ছাপেননি। ফেরত 
পাঠিয়ে দিয়েছিলেন । 

প্রমথ চৌধুরী যখন সবুক্সপত্র 
সম্পাদন! তখন তার 
সহযোগী ছিপেন সুসাহিত্যিক পবিত্র 
গল্োপাধ্যায়। তিনি তৎকালীন এক 
খ্যাত লেখকের লেখা অমনোনীত 
হওয়াতে ক্ষুব্ধ হয়ে প্রমথবাবুকে 
বলেছিলেন, এর লেখাটা সম্বন্ধে একটু 
ভেবে দেখবেন। পবিভ্রবাব একথা 
লিখেছেন, তাঁর চলমান জীবন? প্রথম 
পর্বে। 

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় তীর 
সাহিতাক জীবনের প্রথম 
অনেক পত্রিকার 
প্রত্যাখ্যান সখৈডিলেন I 


করতেন, 


একথ! 
তিনি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার কারছেন | 
তাঁর একট' অমনোনীত রচনার 
ভন্মীভৃত হবার কথা কে না জ্ঞানে | 
কল্লোল পত্রিকার সহচর্য না পেলে, 
তারাশংকর কতদূর এগোতে ন, 
বল৷ শক্ত ৷ 


আমরা জানি অচিস্তা সেনগুগ্ত 
ও প্রেমেন্্র মিত্রের নীহ'নিকা আর 
শেফালিকা হবার গল্প। স্বনামে 
লেখে রচন! প্রথম জীবনে ছাপানো 
দুঃসাধ্য বলে মনে করেছিলেন বলেই 
বে নামের দোহাই পেডেডিলেন | 
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যাষের 
অমনোনীত ছবার কথাও আমাদের 
জানা আছে । 


লেখা 


কিন্ত এদের কথা 
এমন অনেক 


আলাদা ৷ 
লেখক আছেন, 


। মীদের ভাগোব পরিহাস নিয়ে লেখক- 


জীবনের সমাপ্তি ঘটাতে ছয়, কতক- 

গুলো প্রেরিত রচনার অমনোনয়নে | 
এ বিষয়ে একটা প্রস্তাব করা 

যেতে পারে) অবিশ্তি প্রস্তাবটা 


®@ WATER PROOF 
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অমনোনাত লেখা. . 


গৃহীত নাহলেও ক্ষতি নেই। 

বলি যতো অমনোনীত লেখক আছেন, 
তাঁদের একটা সংঘ তৈরী, হোক্‌। 
তবে একাজে নামতে গেলে, পত্রিকা 
পরিচালকদের সহায়তা দরকার। 
পত্রিকা পরিচালকরা তাদের অমনো- 
নীত রচনাগুলি ওঁ সংঘে পাঠাবেন । 
এবং সংঘ সেইগুলোর থেকে 
বান্ধাই করা রচনার একটি সংকলন 
ছাপবেন। এতে দুটো কাজ হবে। 
প্রথমতঃ অমনোনীত লেখক খ্যাতির 
মুকুট পরতে পারবেন | আর অমনো- 
নীত লেখ! সম্বন্ধে একটা নিছক 
কৌতূহলের নিবৃদ্তি হবে । 


প্রস্তাবটা হাস্যকর মনে হচ্ছে 
কিন্ত একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা 
যাবে, অনেক অমনোনীত লেখাই 
ছাপার অযোগ্য নয়। 


অমনোনীত লেখা প্রকাশের 
ঝুঁকি কে নেবে; আমার মনে হয়, 
এ অমনোনীত লেখক সংঘ যদি 
আগে থাকতেই কোন নামকরা 
কাগজে বা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন 
দেন যে অমনোনীত লেখার সংকলন 


‘বের হচ্ছে, তবে চারিদিকে একটা 


সাডা পড়ে যাঁবে। এবং বহ্নল 
প্রচারিত সামধিক পত্রিকার চাইতে 
&ঁ সংকলনের যে বেশি কাঁটিতি হবে 
একথা আমি হলপ করে বলতে পারি । 


এ বিষয়ে ব্যবসায়িক দিকটাও 
ভেবে দেখা দরকার । সবাই যদি 
অমনোঁনীত লেখার সংকলন কিনতে 
আরম্ভ করেন, তবে ত্ন্তান্তি চাল 
পত্রিকার ভাত মারা যাবে। কিন্তু 
এ ভীতি ভিত্তিহ্ীন। কারণ, আমি 
কি বলেছি, সব অমনোনীত রচনাই 
ডাপতে হবে? একটু বাদবিচার 
কাটছ্াটের দরকার আছে ব্ইটকি | 

পত্রিকায় লেখা পাঠাজেই তা 
অনেক সময় ছাপা হযনা। 
সর্বপ্রথম 


এবও 


অনেক কারণ। বলা 
যেতে পারে)লেখা ভালো না হওয়া । 
ত্বিতীষ কথা 
প্রতোক পত্রিকা! পরিচালকাদর একটি 


গোষ্ঠী থাকে ; সেই গোষ্ঠীর বাইবের 


এ কারণ সংগত । 


লেখকরা অনেক সময় সুবিচার 


পাননা। বহুক্ষেত্রে দেখা গেছে 
এমন অনেক লেখকের রচনা অমনো- 


নীত হযেছে, যাদের প্রতি পত্রিক! 


পরিচালকদের স্বাভাবিক বৈরাগ্য । 


এমন অনেক লেখা আসে পত্রিকা 
আপিসে, যা ছা প লে পরিচালকরা 
লাভ দেখেন না। 
কোনো সাময়িক মুল্য নে | আবার 
লেখা অমনোনয়নে অনেক পত্রিকা 
সম্পাদকের মনে রুচিবোধ মাথাচাড়া 


দিয়ে ওঠে। * 


কিংবা সে লেখাব' 





মোটকথা মানুষ নিজেকে প্রকাশ 


আমি যে অমনোঁনীত লেখক 
করতে চায়। এই প্রকাশের এক৯ 
ভাগ সাহিত্য। আমার লেখা য। 
কোন পত্রিকা প্রত্যাখ্যান করে, তবে 


আমার দুটো চিন্তা আস! স্বাভাবিক 


সংঘের কথা বলেছি, তা নিছক 
হাস্তকর নয়। এই লেখা অমনোনয়ন 


নিয়েই অনেক পত্রিকার উত্তব । 


যেমন, কালিকুলম, কল্লোল। কল্লোল যেমন, প্রথম হচ্ছে, আমার লেখার 
গোষ্ঠী যে উগ্ত আধুনিকতা নিয়ে অর্থ না বোঝা, আর দ্বিতীয়তঃ আমার 
সাহিত্যের বাঁজাঁবে ভিড জমিয়েভিলেন, লেখাকে পুনঃপ্রতিষ্টিত করা। প্রেই 


তার যথার্থ মূল্যে তৎকালীন পত্রিকার প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায় নিজের 


গাটের কড়ি খরচ করে বই অথব৷ 


কর্মকর্তারা সায় দেননি। কারণ 

কল্লোল গোণ্ঠীর বিরুদ্ধে তখন পত্রিকা বের করা। যাতে করে, 

সবচেয়ে বডো অভিযোগ--তা রা লেখা অমনোনয়নের কোন ভয় না 
থা’ক। 


অশ্লীল ! আবার প্রমথ চৌধুরী যে 
সবুজপত্র বের করলেন, তার কারণ 
লেখা অমনোনয়ন নয়। আদর্শগত 
অমিল । তিনি সাহিত্যে গদ্ধের 
ভূমিকা পত্তন করবার জন্তে সবুজ্জপত্র 
প্রকাশ করেছিলেন । বিশেষ করে 
আমাদের মুখের ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির 
তাগিদে । 


বর্তমান প্রবন্ধের এমত উদ্দেশ্য 
নয় যে, অমনোনীত লেখকদের জন্ত 
অনুগ্রহ দেখাচ্ছি। একমাত্র উদ্দেশ্য 
হচ্ছে, তাদের স্বপক্ষে ওকালতি। 
সাতে তারা চিরকাল অমনলোনয়নের 
ব্ষি গলাধঃকরণ করে নীলকণ না 
সেজে স্বয়ং শিব হয়ে বসেন। 


দর্পণ 


নির্ভীক সচিত্র সাপ্তাহিক সংবাদ সাময়িক 

€ মাত্র এক বৎসরের মধ্যে দর্পণের অসামান্য সাফল্য বাগ্গলা 
সামায়কপত্রের ইতিহাসে অভূতপনর্ব। 
দর্পণের এই জনপ্রিয়তা ও সাফল্যের মুলে রয়েছে তার এই 
বৈশিষ্ট্যগাল-_ 
€@ দর্পণ দলানরপেক্ষ সংবাদপন্র। দর্পণ কোন পঞীজপাঁতর উপর 
নির্ভর করেনা । দর্পণ বাদ্ধজীবী নিম্নতর শ্রেণীর স্বার্থের 
মুখপন্র। চিন্তাশীল বাঞজ্গালীর আত্মপ্রকাশের জন্যই দর্পপের 
জল্ম। , 
বাভিন স্বার্থের পাকেচকে পড়ে যেসব সংবাদ অনা প্রকাশিত 
হতে পারেনা অথচ যা প্রত্যেক চিন্তাশীল নাগাঁরকের:'জানা 
অত্যাবশ্যক দর্পণ সেসব সংবাদ 'নভর্সকভ্ডাবে প্রকাশ করে। 
ক দর্পণ গত এক বৎসরে যবানিকার অন্তরাল থেকে যেসব গুরুত্ব 
পূর্ণ সংবাদ প্রকাশ করেছে এবং যার ফলে বেপরোয়া দুম্কৃত- 
“কারীরা দর্পথের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছে তার থেকেই 
গণজীবনে দর্পণের*অপারহার্য ভূমিকার দাবা প্রাতষ্টিত। 
৩ চিন্তাশীল পাঠকের সহায়ক হতে পারে এমন রাজনোতিক, 
অর্থনৈতিক, সাহত্য, শিল্প ও সঙ্গীত সম্পাঁকত বিষয়ের 
কের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। 
@ উপর দর্পণ সময়োচিত প্রবন্ধ প্রকাশ করে। | 
দর্পণের গ্রন্থ-সমালোচনা বভাগ ইতিমধ্যেই চিন্তাশীল পাঠ- 
উশ্রেন্ঠ চিত্র সমালোচক শোঁভিক নিয়মিতভাবে দর্পণে চর 
সমালোচনা করে থাকেন। 


কলকাতার প্রত্যেক সংবাদপত্র বিক্রয়ের স্টলে দর্পণ পাওয়া যায়। 
দর্পণের চাঁদার হার 





















বার্ধক -_ বারো টাকা 
যাল্মাসক ছয় টাকা 
ন্িমাসিক.-_ তিন টাকা 


কলকাতাব গ্রাহকদের বাডীতে কাগজ পেশীছে দেওযা 
এখন চাঁদাও পাঠাতে হবেনা, শুধু নীচের ফবমাট ভার্ত 
দর্পণ কার্যালয়ে পাঠিয়ে দিলেই আপনার দবজায় প্রতি 

দর্পণ নিয়ামত পেৌঁছুবে। মাসান্তে মলা মাত্র এক টাকা 
. আপনাব দবজ্ঞা থেকেই দর্পণের লোক সংগ্রহ করে আনবে। 
কাজই দর্পণের গ্রাহক হওয়াতে আপনার 'িন্দমাত্রও হাঙ্গামা 


নৈই। 
নাম He PE MLSS SLL হল dL তত ডা ০8248335745 
ঠিকানা ""*** ০৩৪০৬০৪৮৩০৪ %৪৪৬০৪ » ৩৪৪৩৬০৩৪৩৪৬ 
টাকাকাঁড় ও চিঠিপন্র পাঠাবার ঠিকানা £- 
সার্কলেশন ম্যানেজার, দর্পণ 
৭, দচত্তবপ্জান এভোঁনউ | 
* কাঁলকাতা-১৩ | 
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“সে অবস্থা অজি অনুপস্থিত | 


শুক্রবার ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯ 


দপপণ 





: সংবাদ, সাহিত্য ও জীবন 


বর্তমান সভ্যতার অবদান নানা- 
মুখী। মুদ্রাযন্ত্র তার মধ্যে অন্যতম । 
এবং যে কালে এই মুন্রাযস্ত্রে 
কল্যাণেই আমাদের জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্র 
লীমাহীন রূপে বেড়ে গেছে, তখন 
তার ব্যাপকত্তর সমৃদ্ধি যে প্রতিটি 
স্বাক্ষর মানুষেরই আস্তরিক প্রার্থনা 
তাতে সন্দেহ্‌ নেই । 

মুদ্রাষন্ত্র মূলত দু’টি বিষয় সম্ভব 
করেছে। একদিকে সে যেমন 
সুলভ মূল্যের অজআ উৎকৃষ্ট ( এবং 
নিকৃষ্ট ) বই পৌছে দিয়েছে মানুষের 
ঘরে ঘরে, তেমনি আরেক দিকে জন! 
"দিয়েছে সংবাদপত্রের । বল! যায় 
ুদ্রাষস্ত্রের ফলেই সংবাদপত্রের উদ্ভব, 
প্রগতি ও প্রতিপত্তি। অবশ্য স্থূল 
অর্থে, স্বদেশে ও বিদেশে সংবাদ 
পরিবেষণের ইতিহাস খুবই প্রাচীন, 
মধ্যযুগের ঘটনাচক্রে তার বহু প্রমাণ 
সুম্পষ্ট। 

সংবাদ মাত্রেই রটনা, নিধিশেষ 
পরচর্চা £ঃ এই সিদ্ধান্ত থেকেই সম্ভবত 
এমাদন একদা মন্তব্য করেছিলেন 


‘all news is £0ssSip’, এবং 
স্বদেশেও হিকি সাহেবের উদ্দেশ্য 
ছিল “কোম্গানী'র গণ্যমান্তদের 


নিরঙ্কুশ কুৎসা প্রচার । কিন্তু তারপর 
শতাব্দা অতিক্রান্ত হয়েছে, সময় ও 
সমাজের শরীরে পরিবর্তন এসেছে 
এবং সাম্প্রতিক কালের দিকে 
তাকালে সহজেই বোঝা যায় অতীতের 
আজ 
সংবাদপত্রের মাধ্যমে সংবাদ প্রচার 
বহুল পরিমাণে সুস্থির, সুচিন্তিত ও 
বিষ্তস্ত। এখন সংবাদ মানেই যে 
কোন ঘটনা বা রটনার বিবুতি নয়। 


জসংবাদের সংজ্ঞা আজ স্পষ্ট ভাষায় 


নির্ধারিত হয়েছে বল৷ যায়? ‘when 
A Tlournalist says that a 
certain event is ‘news’ he 
means only that something 
that has 


attract the interest of his 


happened will 
readers. The criteria are 
therefbre recency in time, 
proximity, novelty, human 
est and also an element 
flict,’ (Press Commi- 
Report, Part 1) 1 সুতরাং 

একটা কথা স্বতঃই বোঝা যাচ্ছে যে 
বর্তমানে সংবাদ মানেই “গসিপ 
ছড়ানো বা কুৎসা প্রচার নয়। 
পক্ষান্তরে, সংবাদপত্রের মাধ্যমে চলিষ্ণ 
জীবনের সময়োপযোগী নানা বিষয় 
ও ঘটনার সুচিন্তিত প্রতিফলন ও 
ব্যাখ্যা এবং ফলশ্রুতি স্বরূপ মানুষ ও 
মানুষের সমাজের কল্যাণ সাধনই 
বাদ প্রচারের উদ্দেঠ । অবশ্য এ 
ক্তির নিধিশেষ যাথার্থ্য দাবী কর! 
খায় না, কারণ এ পবিত্র উদ্দেশ্যের 
অর্দব্যবহার সূহল'ভ নয়, সঙ্কীর্ণ 


স্ুরগ্রন সান্যাল 

স্বার্থে বহুবার তাকে প্রয়োগ করা 
হয়েছে ও হচ্ছে | * 

বস্তুত, সংবাদপত্র আজ আমাদের 
জীবনে অপরিহার্য ও সম্মানিত । 
অপরিহার্য এই কারণে যে পৃথিবী 
আজ - পূর্বের দূরবর্ভিতা ঘুচিয়ে 
ভৌগোলিক অর্থে এমন সংকুচিত যে 
পৃথিবীর দৈনন্দিন সংবাদ মানুষের 
না আ্জানলে চলে না, উক্ত বিষয়ে 
নিরাগ্রহই বরংচ আজ মারাত্মক ও 
বিপজ্জনক | আর সংবাদপত্র যে 
জনচক্ষে বিশেষভাব সম্মানিত তার 
কারণ সাহিত্যের ও সমাজের অগ্রবর্তী 
নায়কদের অনেকেই সাংবাদিকতাকে 
ব্রত ও বৃত্তিরপে গ্রহণ করে মানব 
জীবনে সংবাদপত্রের ভূমিকাকে বিশেষ, 
মর্দ্যাদ! দিয়ে গেছেন। 
প্রাক্‌-স্বাধীনতা পর্বে স্বদেশের 
জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলির এীতি- 
হাসিক ভূমিকার কথা স্রণীয়। 
বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে শুধু নির্ভীক 
ও নিরলস সংগ্রামই নয়, এ 
সমস্ত সংবাদপত্র দেশের বৃহত্তর 
জনমানসকেও সংগঠিত নেতৃত্ব দিয়ে 
সাঁফলোর সঙ্গে । | 

এ' পর্য্যন্ত সংবাদপত্রের স্বরূপ ও 
সদর্থক দিকগুলির আলোচনা করা 
গেল। অপর প্রশ্নটি সাহিত্যে 
সাংবাদিকতার প্রভাব, প্রতাক্রয়৷ 
ও পরিণামের সঙ্গে জড়তি। এ 
কথা- যেমন নিঃসন্দেহে সত্য যে 
জগৎ সংসার সম্পর্কে নিয়মিত সংবাদ 
পিবেষণ করে সংবাদপত্র মানুষকে 
জীবন-সচেতন করে তুলেছে, তেমনি 
এ" সত্যও অনস্বীকার্য যে সাহিত্যে 
সাংবাদিকতার ব্যাপক সংক্রমণ 
সাহিত্যের ক্ষতির সম্ভাবনাকেও 
বিপজ্জনক ও শোকাবহরূপে বাড়িয়ে 
দিয়েছে। মানুষের শিক্ষা-দাক্ষা ও 
রুচির ওপর সংবাদপত্রের প্রভাব 
আজ এতই ব্যাপ্ত এবং গভার ষে 
রনোপলব্ধির জন্ত সাহিত্যপাঠ না 
করে, সংবাদ ও তথ্যোন্সাদনার জন্ত 
সাংবাদিকতা-নির্ভর সাহিত্য তাদের 
কাছে অধিক রুচিকর বলে মনে হয়। 
অথচ সাহিত্য যে সাংবাদিকতা নয়, 
এমন কি তথ্য পরিবেষণ করাও যে 
তার কাজ হতে পারে না, এই 
প্রাচীন সত্যটি আজ) সাধারণ্যে তার! 
যাথাধ্য হারাতে বসেছে। তাই এ 
কথা ম্মতব্য যে সাহত্যিক "যতই 
কেননা সাংবাদিকতা করুন, সংবাদ 
প্রচার4 সাহিত্যিকের কুললক্ষণ নয়; 
সংবাদ ও সাহিত্যের মধ্যে মৌলিক 
পার্থক্য বিস্তমান । 

টি, এস, এলিয়ট সাংবাদিকতা 
প্রসঙ্গে বলেছেন: ‘There is a 
cee which 


can 0217 turn, to writing 


type of gmind, 


or only produce *169 ‘best 


se bd 
Writing, under theZ pressure 


এ প্রসঙ্গে 


of an immediate occasion ; 
and itis this type of mind 
which I propose to treat as 
the journalist's. (Journalism 
and Literature) 1” অর্থাৎ, 
সাংবাদিকের মনন ও চিন্তা একাস্ত 
ভাবেই সাময়িকতা-নির্ভর । সাময়ি- 
কত! অতিক্রম করলে সংবাদ তার যথার্থ 
হারায়, সংবাদ পর্যবসিত হয় 
ইতিহাসে । তাই বর্তমানটাই সাং- 
বাদিকদের জীবনে প্রাপমিক ও শ্যে 
কথ! । এবং বর্তধানের জগৎ ও 
জীবন থেকে সংবাদ চয়ন করে, 
তয়িষ্ঠ (০০০0%5) সততাষ তার 
প রবেষণেই সংবাদ ও সাংবাদিকের 
সাফল্য ! 

কিন্ত সাহিত্যের অবস্থান এর 
বিপরীত কোটিতে । বরংচ, সামক্ি- 
কতাকে অতিক্রম করাই সাহিত্যের 
ব্রত, কারণ, সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয় 
তথ্য বা ঘটনার যথাযথ বর্ণ ) 
যা বর্তমানের, দিনাস্তে যার উপ- 
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অধ্যাপক 1 


অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশচন্্র পোষ, এহ-এ, 
আধুবের পশাহী, এফ-সি-এস (দখল), . 
আমেরিকা), ভাগলপুর ' 
ফলেনের রলায়লশাশ্রের ভুতপুবৰ ° 


+ 


যোগিতা থাকে না, সাহিত্য তাকে 
সচেতন ভাবে বর্জন করে। এক- 
কথায় সাহিতোর উদ্দেশ্ট তথ্যের 


বর্ণনা নয়, রসস্যপ্টি। জগৎ ও জীবন 


থেকে আন্ত অভিজ্ঞতার রসদম্মত 
প্রকাশই সাহিত্য । সৎ ও বিবেকী 
সাহিত্যিক সমসাময়িক ঘটনা বর্জন 
করে শুধু জীবনের সেই সব বিষয় 
ও মানবিক মৃল্যবোধগুলিকেই 
সাহিত্যের উপজীব্য বলে গ্রহণ করেন 
যা অপেক্ষাকৃত স্থায়ী । তবে 
একথাও স্বরণীয়, কোন সাস্বিত্যিকই 
সাময়িকতা৷ সম্পূর্ণ বর্জন করতে পারেন 
না, যুগ ও জীবনের সমকালীন 
তথ্য এবং ঘটনাকে তাঁকে কিছু পরি- 
মাণে গ্রহণ করতেই হয়। বলাই 
বাহুল্য, উক্ত ব্যাপারটি সাহিত্যে মুখ্য 
নয়, গৌণ, বড় জোর প্রাসঙ্গিক | 
যদি বিপরীতটাই সত্য হতো, তবে 
চণ্তীদাস-বিগ্ভাপতির চেয়ে কৰিকংকণ- 
কূপরামেই আমরা আজও বেশী তৃপ্ত 


বোধ করতাম । 
তাহলে সাহিত্যের উদ্দেশ্য কী? 
মুখ্যতঃ, আনন্দ বিতরণ। সেজন্ত 


তরল ভাষায় তথ্য ও ঘটনার ষথাষথ 
বিবরণ না দিয়ে, বর্ণনীয়ের অতিরিক্ত 


* এ 


ক 





ব্যঞ্রনার সাহায্যে পাঠক মনে রস 
সঞ্চারই শাহিত্যের মৌলিক লক্ষ্য! 
সে লক্ষ্য সাধনে সাহিত্যিকের চাই 
ধ্যানী-দৃষ্টি, ক্রোচে যাকে বলেছেন, 
‘serenity of contemplation'!, - 
চাই শব্দ, অর্থ, রীতি ও অলংকারে 
পূর্ণতম অধিকার । কিস্তু সংবাদপত্র 


ও সাংবাদিকের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। 
কারণ, সংবাদপত্র-পাঠক জানেন যে শখ 
আনন্দ পাবার জন্য কেউ সংবাদপত্র 4 


পাঠ করে 
পাঠকের 


না, নিছক সংবাদ জানাটাই 
উদ্দেশ্তা। সাংবাদিককেও 


সেইদিকে লক্ষ্য রেখেই সংবাদ পরি- 
বেষণ করতে হয়। র্ুসস্থষ্টি নয়, 
নির্জলা সংবাদ" প্রচাবই তার "আজও 
অন্ততম লক্ষ্য। ‘ 

এবার সেই পূর্বোক্ত * প্রসঙ্গে 
ফিরে আসা যাকঃ সাহিত্যে 


সাংবাদিকতার 


বলেছি, 


সংক্রমণ । আগেই 


জনজীবনে সংবাদপত্রের 


ব্যাপক প্রভাবের ফলে মান্ুফের শিক্ষা" 


দীক্ষাও কুচি এমন 


অবস্থায় 


একটা 
এসে দাড়িয়েছে যে তাদের 


একটা রিরাট অংশ আজ সাহিতোর 


কাছে সাহিত্যা-ফলের 


প্রত্যাশী নয় 


( শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠা ) 





রক্ত শোধক মহোৌষধবূপে প্রসিদ্ধ । 

কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়, খোস, পাঁচডা, - 
দুষ্ট ক্ষত, একজিমা প্রচ্ছতি সর্্জনঝ্চি 

চশ্দবোগ, বাত ও রক্তে জীবাণু ' 
সংক্রঘপত্রনিত সমস্ত কঠিন রোগ 

সম্পূর্ণ নিরাময় হয়, লিভারের ক্রিয়া 

স্বাভাবিক হয়, ক্ষুধা বৃদ্ধি পায় এবং, 
শবীরে প্রচুর বিশুদ্ধ নুতন ত্রক্ত 

লঞ্চারিত হয় ॥ 


পি শত তিনে ওল 


1 শাখা, ও গুদেনসী-পৃথিবীর মর্কত্র ৩ | 





bef 


কেরালায় কেন্দ্রীয় সরকারের 
হস্তক্ষেপ সারা ভারতের কমিউনিষ্ট 
পার্টিকে নবজীবন দান করেছে। 
রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে এভাবে শাপে 
বর হবার দৃষ্টান্ত সচরাচর দেখা যায় 
না। কমিউনিষ্ট নেতার! নেহেরুজীর 
এইরকম এক ইঙ্জিতের বিরুদ্ধে তীব্র 
প্রতিবাদ *জানিয়েছেন। কেরালার 
কমিউনিষ্ট সরকার কেন্দ্রীয় নির্দেশে 
বাতিল হয়ে যাক এরকম অ-মার্সীয় 
কথা নিশ্চয়ই কোনও কমিউনিষ্ট 
নেতা নেহেরুজীকে বলেনধ্নি। কিন্ত, 
কমিউনিষ্ট নেতৃত্বের সামনে কেরালার 
গণবিক্ষোভ বা প্রতিক্রিয়ার শয়তানী 
ষড়যন্ত্র যে বিরাট সমস্ত সৃষ্টি করে- 
ছিল, তার সহজ সমাধান কেন্দ্রের 
কংগ্রেসী মস্ত্রিভাই করে দিয়েছে। 
শুধু ই, এম, এস, নাম্ুদিরিপাদই 
নন, অজয় ঘোষ, ভূপেশ গু, 
জ্যোতি বসু সভাই স্বস্তির শ্বাস ছেড়ে 





গেছেন । 





(জনৈক পর্যবেক্ষক ) 


বেঁচেছেন। নেহেকুভ্রীকে সালিশ 
মেনে কমিউনিষ্টরা কোনও ভুল করে 
নি। কমিউনিষ্টদের হাতে রাজ- 
নৈতিক তুরুপের তাস কেন্ত্রের 
কংগ্রেসী মন্ত্রিসভ। তুলে দিয়েছে! 
কেরালাব ক্রমবর্ধমান গণ-আন্দো- 
লন বা কমিউনিষ্টর্দের ভাষায় 
কংগ্রেস-প্রঙ্জাসোশ্টালি্ট . পরিচালিত 
কায়েমী এবং সাম্প্রদায়িক স্বার্থের 
পৃষ্ঠপোষিত উৎপাত উপদ্রবের মোকা- 
বেলা করতে গিয়ে কেরালার কমিউ- 
নিষ্ট মঞ্ত্রিদভা ও সারা ভারতের 
কমিউনিষ্ট পার্টি কয়েকটি বিশেষ 
সমস্তার সম্মুখীন হন। কেরালার 
মন্ত্রিসভা নেহেরুজীর নাম প্রস্তাব 
করেন বিরোধ মীমাংসার চুডাস্ত 
সালিশরূপে ।- বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিষ্ঠিত 
স্থচতুর নেতাকে এভাবে ন্যায়াধীশ 


- করলে কমিউনিষ্ট পার্টি এবং 


মেহুনতী জনতার মধ্যে নেহেরুপৃজার 








মফন্যেল সহরের প্রাথমিক শিক্ষা 
(৫ম পৃষ্ঠার পর) 


বি্তালয় মাত্র একটি। চতুর্থ শ্রেণী 
পর্যন্ত এই পাচট স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, 
সংখ্যা ১১২৫ হলেও মোট শিক্ষকের 


সংখ্যা" ৩০ এবং শিক্ষিকা মাত্র 
একজন । অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের 
প্রতি ৪ণ্জন ছাত্রছাত্রীর জন্য 


একজন শিক্ষক কাজ করছেন। 
প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হলে 
একজন শিক্ষকের পক্ষে ৪০ 
জনকে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হবে 
কিনা, যেটাও ভেবে দেখার প্রয়োজন 
আছে। এই বছরে পৌরসভা 
পরিচালিত অবৈঃতনিক বিদ্যালয় থেকে 
মোট ১৩০ জন ছাত্র প্রাথমিক 
পরীক্ষা দিয়েছিল, তাব মধ্যে পরীক্ষায় 
সাফল্যলাভ করেছে ৮৯ জ্ন। অর্থাৎ 
শতকরা ৬৮জন পরীক্ষায় পাশ করে । 
প্রাথমিক পরীক্ষায় এত কুম সংখ্যক 
ছাত্র পাশ করলে লিখনপঠনক্ষমের 
শিক্ষা এগোবে কি উপায়ে? প্রাথমিক 
শিক্ষা যে সব সহরে বাধ্যতামূলক, 
গ্ুধমেই সেখানে দেখতে হবে যে 
পাঠশালায় লেখাপডা সত্যিই হয় 
কিনা এবং দরকার হলে তার জন্তে 
ইম্পেক্টর নিযুক্ত করারও দরকার 
আছে। 

জেলার গ্রামাঞ্চলে ডিছ্্ট স্কুল 
বোডের অধীনে শ্রত শত প্রাথমিক 
বিদ্যালয় চলছে । কিন্তু প্রা খবর 
পাওয়া যায যে প্রাথমিক শিক্ষক 
থাকলেও বিদ্যালয় নাই, ছাত্র নাই । 
যেদিন কেউ তত্বাবধানে আসেন, 
দেখেন খাতাগ্নত্র ঠিক আছে এবং 
মাষ্টার মশাই কয়েকটি ছেলে-মেয়ে 
যোগাড় করে যথারীতি কোথাও বসে 
আবার গ্রামে বিস্তালয় 
থাকলেও শিক্ষক মশাই অনিয়মিত 


ভাবে আসেন। গ্রামের লোক ক্কুল 
বোর্ডে” নালিশ করে এবং একটা 
তদস্তও হয়। তারপর আর কিছু 
হয় না। গ্রামাঞ্চলে স্পেশাল ক্যাডার 
প্রাইমারী বিদ্যালয় যত হয়েছে, 
সেগুলে! যদি সব ঠিকমত চলতো 
তাহলে আরও বেশী কাজ যে হতো! 
তাতে সন্দেহ নাই। ব্রিটিশ আমলে 
একটা ডিভিশনে যতজন সাব-ইন্স- 
পেক্টর এখন 
এক-একটা জেলাতে তাঁর ২1৩ গুণ 
বেশী সাব-ইন্সপেক্টীব্র কাজ 
করছেন। তা সত্বেও কোনো 
জেলাতেই কেউ ষে গ্রামে গ্রামে সব 
প্রাইমারী স্কুল দেখে বেড়াচ্ছেন, 
সে কথা বিশ্বাস হয় না। কারণ 
তার! স্কুলে ভিজিট করলে মাষ্টার 
মশাইদের বিদ্যালয়ে হাজিরাটা অন্তত" 
পক্ষে নিয়মিত হতো এবং সে সম্বন্ধে 
অভিযোগ শোনা যেতো ন। 
বহরমপুর পৌরসভা বিস্তালয়গুলির 
তত্বাবধানের জন্তে একজন ইম্সপেকটর 
নিয়োগ করলে [দল করতেন। কিন্তু 
আধিক কারণে সেটা আজও সম্ভব 
হয়নি। মোট খরচ ৪৬০০২ টাকার 
মধ্যে শিক্ষা দপ্তর যদি খরচের 
আধাআধি বহন করতেন, ত! হলে 
পৌর কর্তৃপক্ষ হয়ত আরও সুব্যবস্থা 
করতে পারতেন । কিন্তু শিক্ষার্দপ্তর 


কাজ করতেন, 


১ স্বাধীনোত্বর দশ বছরেও বহরমপুর 


পৌরসভার প্রাথমিক শিক্ষার জন্ 
কোনো চেষ্টা, করার প্রয়োজন বোধ 
করেন নি। পশ্চিম বন্ের শিক্ষাদপ্তর, 
অচল রথে তেল ঢালতে সর্ব্বদ! 
প্রস্তুত। কিন্তু সচল 'রথকে আরও 
গতিবান করতে তাঁরা কোনোদিনই 
চান না। 


কেরালায় কেন্ধীয় হনতক্ষেণ ও কমিউনিও পার্টি 


মনোভাব বাডবে এবং তার প্যায়- 
পরায়ণতা ও নিরপেক্ষতা সম্পর্কে 
অযথা মোহ স্বষ্ট হবে, এ অভি- 
যোগ পার্টির মধ্যে ব্যাপকভাবে 
উঠেছিল। আঁবার কেরালার 
বিরোধী আন্দোলনকে অগণতান্ত্রিক 
এবং সংবিধান বিরোধী বলে সপ্রমাণ 
করতে গিয়ে. কমরেড নাধুদিরিপাদ 
এক বয়ান দিয়ে বসলেন যাতে তিনি 
গুকগন্ভীর ভাবায় ঘোষণা করলেন 
ষে কমিউনিষ্ট পার্টি সহ ভারতের 
কোনও রাজনৈতিক দলের সংবিধান 
বিরোধী কোনও আন্দোলন করার 
অধিকার নেই। কমিউনিষ্ট তাত্বিকরা 
রুষ্ট হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করে- 
ছিলেন যে কমরেড নাধুদিরিপাদ 
কি মাক্সরবাদের মুলতত্ব ভুলে 
গিযেছেন। শ্রেণী সংগ্রাম হচ্ছে 
ইতিহাসের চ লি কাঁ শক্তি । কোন 
বুর্জোয়া সংবিধান শ্রেণী সংগ্রামকে 
বৈধানিক বলে স্বীকার কবে নিয়েছে ? 
আঁর কমরেড ই, এম, এস প্রগতি 
এবং প্রতিক্রিয়ার চরম দ্বন্দদিনে 
কার প্রতি আনুগত্য জানাচ্ছেন 
মার্কস-লেনিনবাদের সর্বহারা বিপ্লবের 
মূল সুত্র, না শ্রেণী শোষণেব বুনিয়া- 
দেব উপর তৈরী বর্জোষাদের তথা- 
কধিত ভারতীষ সংবিধান ? সাময়িক 
সুব্ধাব জন্যে এরকম মারাদুক 
আদর্শগত বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা তান্ঠায় 
অপরাঁধ। এরই অপর নাম শোধন- 
বাদ। 


ভারতবর্ষে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব 

কেরালা কমিউনিষ্ট মন্ত্রিসভার 
বিভিন্ন কর্মস্থচী বা বিবৃতি সমালোচনার 
মধ্যেই কমিউনিষ্ট পার্টির অস্ত চ্ৰ 
সীমবদ্ধ ছিল না। পার্টির মূল নীতি 
এবং কর্মকৌশল সম্পর্কেও গ্রাশ্ন উঠে- 
ছিল। গত বছর অমুতসর বিশেষ পার্টি 
কংগ্রেসে কেরালার পথে ভারতবর্ষে 
সমাজতম্ত্রে উত্তবণের সম্ভাবনার কথা 


জোর দিয়েই বলা হয়েছিল্প। পার্টি 


নেতারা জোর করে ভবিষ্যৎবাণী 
করেছিলেন ষে, ৬১ সালের সাধারণ 
নির্বাচনে পশ্চিম বাংলা এবং অন্ধে, 
বিকল্প কমিউনিষ্ট সরকার হবে। 
তারপর আরও কুয়েকটা রাজ্যে। 
এইভাবে একদিন ভারতের পার্লামেণ্টে 
কমিউনিষ্ট সদস্তদের সংখ্যাধিক্যের 
ফলে জনগণতান্ত্বিক সরকার কায়েম 
হবে। বিগত পশ্চিম বাংলার রাজ্য 
কমিউনিষ্ট সম্মেলনে গণআন্দোলন, 
কষকসমাজের মধ্যে ব্যাপকভাবে 
সরকার বিরোধী মনোভাব স্থষ্টি করা, 
আদর্শগত বিভ্রান্তি এবং শোধনবাদের 
বিরুদ্ধে রকমারি বোলচাল থাকলেও 
আসল জোর দেওয়া হয়েছিল বিভিন্ন 
স্বয়ত্বশনপিত প্রতিষ্ঠান এবং বিধান 
ও লোকসভার নির্বাচনের উপর । 
সারাভারত পার্টি নেতৃত্বের 


\ 
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বিরোধী চক্ররা প্রকাশ্যেই বলাবলি 
করছেন যে বুর্জোয়া সরকারের পদাঙ্ক 
অনুসরণ করে কমিউনিষ্ট পার্টি ক্ষমতা 
দখলের পাচসাল! পরিকল্পনা গ্রহণ 
করেছে। 

কেরালার লাম্প্রতিক ঘটনার 
পরিপ্রেক্ষিতে পার্টিরমধ্যে সমালোচনা- 
মূলক মনোভাব বাড়ে। অন্ধের পার্টি 
নেতারা কমিউনিষ্ট দলেব মধ্যে 
পার্লামেপ্টারী রাজনীতির দিকে যে 
ঝৌক তার বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য 
করেন। কেরালার কমিউনিষ্ট সর- 
কারের পক্ষে সমর্থনস্থচক আন্দোলন 
নতুন কায়দায় গড়ার কথা তারা 
বলেন! অন্ধ, কমিউনিষ্ট 
নেতার! যে সাধারণ ধর্মঘট করে 
কেরালার প্রতি সমর্থন ভানিয়ে- 
ছিলেন, সেই কায়দায় অন্তান্ত রাজ্যে 
আন্দোলন করার উপর জোর দেন। 
আন্তদিক থেকে অন্ধ নেতারা কেরালার 
কমিউনিষ্ট সরকারকে আরও শক্ত 


হাতে বিরোধী আন্দোলন দমন 
করার পরামর্শ দেন। 5 

কেউ কেউ সস্তর্পণে কমিউনিষ্ট 
মন্ত্রিসভার আর গদী আকড়ে পড়ে 
থাকা ঠিক কি না এ সওয়াল করেন। 


পশ্চিম বাংলার ডন কুইক্সট 
পশ্চিম বাংলায় কমিউনিষ্ট নেতা 
জ্যোতি বস্থ ও ভূপেশ গুগকে ডন 
কুইক্‌সট-স্যান্কো পাঞ্জা পদাভিযিক্ত 
করেন অন্তান্ত কমিউনিষ্ট নেতারা । 
সব রাজ্য থাকতে হঠাৎ পশ্চিম 
বাংলার কমিউনিষ্ট নেতারা চার্জশীট 
দিয়ে আন্দোলন করতে উঠে পড়ে 
লাগলেন কেন? পশ্চিম বাংলার 
বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই 
আন্দোলনের কর্মনুচী এবং মূল কৌশল, 
ঠিক হয়েছে, না কেবল কেরালার 
বদল! নেওয়াই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ? 


( শেষাশং ১০ম পৃষ্ঠায়) 





নগু্বাদ5 সাহিত্য ও ত্জীম্বনন 


(৭ম পৃষ্ঠার পর) 


(অথবা ব্যাপারটা তারা ভাল করে 
বোঝেই না), তারা চাঁয় সুলিখিত 
খবর, তথ্যাকীর্ণ কাহিনী। অর্থাৎ 


সাহিত্যের যা কর্তব্য নয়, অন্যায়ত - 


সেটাই তাব সাহিত্যের কাছে দাবী 
করছে । আজ এমন ধারণাও 
অপ্রবল নয় যে সাহিত্য ও 
সাংবাদিকতা সমগোত্রীয়, যাঁর 
ফলস্বরূপ আজ পুিবীর নান! ভাষায 
লেখা হচ্ছে রাশি রাশি সাংবাদিকতা- 
মার্কা গল্প, কবিতা, নাটক, উপন্যাস ; 
সাংবাদিক পাচ্ছেন সাহিত্যিকের 
মর্ধ্যাদা। উদাঁহরণত, বিগত যুদ্ধে 
রুশদেশে বা ফ্রান্সে প্রতিরোধ আন্দো- 
লনকে উপলক্ষ্য করে, অথবা 
সাম্প্রতিক কালের মার্চিনী সাহিত্যে 
স্বদেশের জীবন ও রাষ্ট্রের মাহাত্থা 
প্রচারে সাহিত্যের নামে যে সব গল্প 
কবিতা উপন্যাস লেখা হয়েছে তার 
কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, যা 
সাংবাদিকতার নামান্তর মাত্র ! 
মোটকথা, এটা মনে রাখতে 
হবে, সৎ শিল্পীমাত্রেই বহুল পরিমাণে 
দেশকালের হাতীত। সাময়িকতা 
নিশ্চয়ই তিনি বর্জন করতে পারেন না, 
কারণ, শিল্পীও মান্য এবং সামাভিক 
মানুষ, সে কারণেই দেশকালের 
প্রভাব সম্পূর্ণ অতিক্রম করা তাঁর 
পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু তাই বলে দেশ- 
কালেই তিনি আবদ্ধ থাকেন না, 
তাকে অতিক্রম করতে পারলে তবেই 
তিনি সার্থক । প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথ 
ও নজরুলের কথ! মনে পড়ছে। 
উক্ত ছু'্জন কবিই দেশপ্রেমমূলক 
কবিতা লিখেছেন। কিন্ত নজরুল 
যখন তাঁর প্রচণ্ড দেশপ্রেম সত্বেও 
দেশ কালের সীমা অতিক্রম করতে 
না পেরে ক্ষদ্রতার অপবাদে বাংলা 
সাহিত্যে চিহ্নিত হয়ে রইলেন, তখন 


রবীন্দ্রনাথ তাঁর দেশপ্রেম বিষয়ক 
কবিতাগুলিকে সাহিত্যের 
আপনে বসিয়ে দিয়ে গেলেন। 
আসলে রবীন্দ্রনাথের ছিল যথার্থ 
শিল্পীষ্ণলভ মানসিক প্রসার ও ব্যাপি, 
যার জন্ত সাময়িকতা, দেশকালের 
সংকীর্ণতা তাকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করতে 


পারে নি। 
বিতর্কের অবকাশ নেই ষে 


সংবাদপত্র আজ জনজীবনে অপরি- 
হার্য কিন্তু সাহিত্য সে অপরিহীর্ঘ- 
তারও উধ্ব, জীবনের মৌলিকতম * 
প্রেরণার সঙ্গে ওতোপ্রোত ভাবে 
সংযুক্ত । কাবণ, পৃথিবীতে যেদিন 
সংবাদপত্রের অস্তিত্ও ছিল না, 


- সেদিনও জীবনেরই প্রয়োজনে শিল্প- 


সাহিত্য বতমান ছিল। সুতরাং 
সেই জীবনের প্রয়োজনেই সাহিত্যকে 
সাংবাদিকতার সংক্রমণ থেকে রক্ষা 
করার প্রশ্নটা আঙ্গ জরুরী হয়ে 
উঠেছে। সেজন্ঠ সাহিত্যিকের আগু 
কতব্য সাহিত্যের যথার্থ স্বরূপটি 
উদ্‌ঘাটিত করা, তাকে উপলব্ধি করা। 
তথ্যের বর্ণনা বা ঘটনার কৌশলী 
বিবৃতি যে সাহিত্য নয় সে কথা বোঝা 
উচিত । নয়তো সাহিত্যের যা মৌন 
লক্ষ্য,_রসন্ষ্টির সাহায্যে 
সঞ্চার, সে'টাই ব্যর্থ হবে। 
হাততালি বা পয়সার লোভে তধ্যাক 
কাহিনী বিবৃত করা যায় বটে, কিন্ত 


তাতে সাহিত্যের মৌল উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
হয় না! রি 
সেজন্য চাই সাহিত্যিকের উক্তি 
ও উপলব্ধির এঁক্যে বিশ্বাস, চাই 
যথার্থ শিল্পীর ধ্যানী দৃর্টি,_যা শেষ 
পর্যন্ত শিল্পীকে লাময়িকতার সীমা" 
বন্ধতা থেকে মুক্তি দেবে ব্যাপ্ত 
জীবনে, যেখানে পৌছলে দেশকালের 
অভিজ্ঞতা মানসে তলায়, স্থষ্ট হয় 
সাহিত্য, মানুষের চিরকালণন আনন্দের 
উপকরণ £ সৎ ও মৃহৎ । ৬ 








স্থায়ী ক 


শুক্রবার ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯ 





(ঘর্গণের প্রতিনিধি ) 


॥ নয়া দিল্লী, ৩১শে আগষ্ট £ ভারত-চীন সম্পর্ক নতুন শুক জটিল 
. অবস্থায় গিয়ে পৌছেছে। লোকসভায় নেহরুর বিবৃতি এই 
পর, অবস্থার কথ সর্বসাধারণের নিকট উপস্থিত করেছে। কিছুদিন 
১ ধরেই দিল্লীর ওয়াকিবহাল নহলে এই কথা নিয়ে কানাঘুস। হুচ্ছিল। 
» ভারত সীমান্ত পার হয়ে চীনা সৈন্য যে হামলা করছে এ রকম 
খবরও বিভিন্ন সুত্র থেকে পাওয়া! যাচ্ছিল । ভারতবর্ষের 
৬ পররাষ্ট্র দপ্তর বিভিন্ন কারণে এ বিষয়ে সম্পুর্ণ নীরবতার নীতি 
অবলম্বন করেছিল । চীনা সৈন্যের ভারতে অনুপ্রবেশ নিয়ে 
জল্পনা-কল্পনা যাতে না হয় তারই জবন্তে মাঝে মাঝে বিবৃতিও 


প্রকাশিত হয়েছে। 


এখন বড় করে প্রশ্ন উঠছে যে, এ রকম নীরবতা অবলম্বন 
করা ঠিক হয়েছে কি না। চীনের বিরুদ্ধে অহেতুক উত্তেজনা 
সৃষ্টি করাও যেমন ঠিক নয়, তেমনই চীনের সাম্প্রতিক 
কাজে এবং বিবৃতি বয়ানে ভারতবর্ষে ষে বিরাট বিক্ষোভ 
হুষ্টি হয়েছে তাও গোপন কর! ঠিক নয়। চীন রেগে যাবে, 


ৰা 


টি 


‘নিশ্চয়ই বোবা উচিত ছিল। 

ভারতবর্ষের জনমত সম্পর্কে চীনের 
ধারণ একান্তভাবেই অবাস্তব এ 
কথা আগেও আমরা বুঝেছি। তিব্বত 
সম্পর্কে ভারতবর্ষে যে বিরাট সহামু - 
ভূতি এবং চীনের হামলার বিরুদ্ধে যে 
বিক্ষোভ স্থষ্টি হয়েছিল, তা চীন 
সরকার একেবারে বোঝে নি। এর 
প্রক্নষ্ট প্রমাণ আমর! পাই চীনা সর- 
কারের বিবৃতি থেকেই। ভারতবর্ষের 
জনমত চীনা সরকারের তিব্বতী 


অভিযান সমর্থন করছে তার প্রমাণ, 


দিতে গিয়ে চীন! সরকারী সংবাদপত্রে 
গ্রতবর্ষের কমিউনিষ্ট পার্টির বিবৃতি 
এবং, ঘুগান্তর পত্রিকার সম্পাদকীয় 
বন্ধ উল্লেখ কর! হয়েছে । অপ্থচ, 
একমাত্র কমিউনিষ্ট পার্টি ছাড়া 
ভারতবর্ষের অন্য সমস্ত রাজনৈতিক 
ক্ল চীনের তিব্বতী অভিযানকে 
ব্যর্থহীন ভাষায় নিন্দা করেছিল। 
তিব্বতের ঘটনা থেকে বর্তমান 
স্প্চীন সৈন্যের ভারতে অনুপ্রবেশ আরও 
স্নেক বিপজ্জনক ঘটন! ! ভারতবর্ষের 
কমিউনিষ্ট পার্টি এ সম্বন্ধে এখনও 
কান বিবৃতি দেষ নি। তবে, তারা 
য ঘটনার এই পরিণতিতে মোটেই 
[শী নয়ত তা বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না। 
স্প্চমিউনিষ্টরা বেশ বুঝছে যে, জাতির 
দনুমত সম্পূর্ণভাবে তাদের বিরুদ্ধে 
চ্ছে। কেরালার কথা লোকে তুলে 
বেন খাগ্যসক্ষটও গা-সহা হয়ে 
রসে । কিন্তু, জাতীয় নিরাপত্থা সুপ 
পে সমস্ত দেশ গর্জে উঠবে । আর 
নখানে ভারতের কমিউনিষ্টরা চীন 
ধকারের তরফদারি করলে ভারত- 
ধের লোকও তাদের সহা করবে না। 
বক শু চর 
ভারতবর্ষের কমিউনিষ্ট পার্টির 
ধারণ সম্পাদক কমরেড অজয় 
শষ হঠাৎ মস্কো চললেন কেন? 
মি উনি ষ্ট পার্টির সদর দপ্তর 
কে জানান হয়েছে যে, অসুস্থ 
ধক্ুক সুহ্থ করার জন্তে. কমরেড 
[য রাশিয়া যাত্রা করেছেন। স্বাস্থ্য 


এই ভয়ে নিজেদের মতামত ব্যক্ত না করলে সমস্তা পরে 
আরও ঘোরালেো। হয়ে উঠতে পারে--এ কথা আমাদের 


ছাড়াও আরও কয়েকটা বিষয় নিয়ে 
ভারতবর্ষের কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ 
সম্পাদক বিশেষ ভাবে বিব্রত। চীন 
যেমন ভাবে ভারত সরকারকে 
সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণকামী প্রস্ৃতি 
বলছে সে সব কথা নিয়েও মস্কোর 
দরবারে নিশ্চয়ই কথাবার্তা হবে। 
তার উপরে, ভারত সীমান্তে সশস্ত্র 
চীনাবাহিনীর হামলা সুরু হয়েছে । 
এ ব্যাপারেই বা রাশিয়ার কি মত? 
ভারতীয় কমিউনিষ্টরা জাতীয় জীবনে 
যে প্রভাব প্রতিষ্ঠা গড়ে তুলছিল 
তাতে দুস্তর বাধার সৃষ্টি করছে 
চীনের এই রকম কাজকর্ষ। অথচ, 
চীনের বিরুদ্ধে প্রকাহা বিবুতিই বা 
ভারতবর্ষের কমিউনিষ্ট পার্টি কেমন 
করে দেয়? ভারতবর্ষের কমিউনিষ্ট 
পার্টি এখনও আন্তর্জাতিক কমিউ- 
নিষ্ট আন্দোলনের নেতা হিসাবে 
রাশিয়ার দিকেই তাকিযে থাকে । 
চীনা পার্টি সম্পর্কে ভারতবর্ষের 
কমিউনিষ্ট পার্টিতে সপ্তাব যথেষ্ট 
আছে। অনেকে চীনা পার্টিকেই 
আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলনের 
নেতা হিসেবে দেখতে চায়। কিন্তু 
কমরেড ঘোষ এখনও _ রাশিয়ার 


পার্টির নেতৃত্বকে অনেক বেশী হুশিয়ার 
বলে মনে করেন । 
রি # bd 


পশ্চিম বাংল! থেকে লোক এবং 
রাজ্য সভায় যে সমস্ত প্রতিনিধি 
এসেছেন তাদের সম্পর্কে দিল্লীর রাজ- 
নৈতিক এবং সাংবাদিকংমহলের কি 
ধারণা, এ বিষয় জানতে স্বভাবতই 
সকলে কৌতূহলী হবেন । ক্যাবিনেট 
মন্ত্রী শ্রীঅশোক সেন পশ্চিম বাংলার 
প্রতিনিধিদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল 
বস্তা । কিন্তু তিনি মন্ত্রী। তার ফলে 
বিভিন্ন বিতর্কে তিনি অংশগ্রহণ করতে 
পারেন নি। আর আইনদপ্তরের 


সমস্তা নিয়ে খুব জটিল বিতর্ক হয় না J 
অশোক সেনকে বাদ দিলে, পশ্চিম 
বাংলার কংগ্রেণী এম .পি'দের মধ্যে 
আর কারও নাম করাও সম্ভব নয়। 





দিল্লীর চিঠি 


অতুল্যবাবু কদাচিৎ বিতর্কে অংশ গ্রহণ 
করেন এবং তাকে ভাল তাকিক বলে 
তার অস্তরঙ্গ গুণগ্রাহীরাও বলবেন না। 
এবার অরুণ গুহ কিছু কিছু বিতর্কে 
অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু একদা 
ধার! মন্ত্রী ছিলেন তাদের সমালোচনা- 
পূর্ণ বক্তৃতা সম্পর্কেও লোকের কি 
রকম একটা সন্দেহ থাকে । শ্রীমতী 
ইলা পাঁলচৌধুরী মাঝে মাঝে বলেন 


" কিন্ত বিশেষ কোন প্রতিষ্ঠা তিনি অর্জন 


করতে পারেন নি। সতীশ সামস্ত 
পুরাতন এম, পি। বহুদিন ধরে 
দিল্লীতে আছেন এবং ভাল মানুষ বলে 
সুনাম আছে। এছাড়া তার আর 
কোন কৃতিত্বের কথা লোকে জানে 
না। 

বামপন্থী এম, পি'দের মধ্যে সব 
চেয়ে পরিচিত অধ্যাপক শ্রীহীরেন 
মুখাঞ্জি। প্রথমে যখন তিনি লোক- 
সভায় এসেছিলেন, তখন তার বক্তৃতা 
শোনার জন্তে দর্শক গ্যালারিতে বেশ 
ভীড় ভমত। ডাঃ শ্তামাপ্রসাদের মত 
অতথানি দাগ না কাটতে পারলেও 
অধ্যাপক হীরেন যুখার্লির বক্তৃত৷ 
বিরোধী এবং সরকার পক্ষ হুই দলই 


গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনতো। 
ইংরাজী ভাষার ওপরে অধ্যাপক 
মুখার্জির দখল অসুধারণ। কিন্ত 
গত কয়েক বছরের মধ্যে অধ্যাপক 
মুখার্জির প্রতিষ্ঠা অনেকথানি ক্ষণ 
হযেছে । * বক্তৃতার বিষয়বস্তুর মধ্যে 
নতুনত্ব থাকছে না। শুধু ইজ্দ-মাকিন 


সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিষোদগাঁর 


করে ভারতীয় পার্লামেন্টে বিশেষ 
প্রতিষ্টা অর্জন করা সম্ভব নর । শ্রীমতী 
রেণু চক্রবর্তী লোকসভার মহিলা 
সদন্তদের মধ্যে সব থেকে বেশী 
প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন" বিভিন্ন 
বিষষে যথেষ্ট খবরাখবর নিয়ে তিনি 
গুছিয়ে কথা বলতে পারেন । তবে 
বিতর্কের মধ্যে কুদ্ধ হয়ে পড়লে তিনিও 
কম্যনিষ্টদের চিরাচরিত পথে নানা- 
রকম আপ্তবাক্য প্রয়োগ করতে 
আরম্ভ করেন। প্রজা-সোন্তালিষ্ট সদস্ত 
বিমল ঘোষ রাজ্যপভাতে যখন ছিলেন 
তখনও তার বক্তব্য সকলে মনোযো- 
গের সহিত শুনতেন, লোকসভায় বিমল 
ঘোষ অর্থনৈতিক প্রশ্নের ওপরে মোটা- 
মুটি ভাল বক্তা । ত্রিদিব চৌধুরী যে 
অভিজ্ঞতা এবং বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে 
ষে ভাবে খোজখবর নিয়ে যে ভাবে 
বলার চেষ্টা কবেন তা প্রশ€সার 
যোগ্য! রাজ্যসভায় কমিউনিষ্ট দলের 
নেতা হিসেবে ভূপেশ গুপ্তকে সকলে 
অতি বিস্ফোরক বক্ত। বলে মনে করে। 
তবে ভূপেশ গুপ্ত রাঙ্গ্যনভার সদস্তদের 
কাছে অত্যন্ত প্রিয় । 


কামরার মধ্যে স্টোভ জ্বাদাবেন না। 


ৰ ৯» 


খাদ্যমমন্যা.৫ কমিউনিটি গার্ট 


( তৃতীয় পৃষ্ঠার পর ) 
চাহিদা বেশী থাকায় মাত্র শতকরা 
২০ থেকে ৩০ ভাগ ব্যাক্তির 
পক্ষে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করা 
সম্ভব হচ্ছে। চামড়াজাত দ্রব্য, জুতো, 
লোহার পাত সম্পর্কেও এই কথা 
প্রষোজ্য। চাষীরা যেখানে ১০০ 
থেকে ২০০ ক্ুবল শিল্পজাত দ্রব্য 
কিনতে চায়, সেখানে তাঁরা পায় মাত্র 
২০ ক্ুবলের জিনিষ। (বেকভের 
' উদ্ভৃতি--পৃঃ ৭০) 
এসব তথ্য উদ্ধত করা হল এই 
কারণে যে, সোভিয়েত রাশিয়ায় এসব 
* সংঘটন ঘট! সত্বেও ওঁ দেশকে 
কমিউনিষ্ট পার্টি সর্ব ব্যপারে সমর্থন 
করে থাকে । *কিস্তু রাশিয়ার সব 
ব্যাপারে, এমন কি চোরাকারবার, 
বাজার থেকে উধাও হওয়া, শিকুষ্ট 
জাতীয় দ্রব্য সরবরাহ সত্বেও, সমর্থন 
করে একই সঙ্গে কি একই অভিযোগে 
অভিযুক্ত সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন 
কর! যায়? কংগ্রেসী কুশাসনের হাত 
থেকে আমরা মুক্তি চাই ঠিকই ৷ কিন্ত 
কমিউনিষ্ট আমলে সেই কুশাসন দু 
হোত না। সোভিয়েত রাশিয়ার 
অভিজ্ঞতাই সেকথা প্রমাণ করে। 
সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অবতীর্ণ- 
দের কার্যকলাপ সমস্ত কিছু সমালো- 
চনার উর্ধ্বে” একথা মনে করবার 
কোন কাবণ নেই। খান্ত আন্দোলনে 
অবতীর্ণ অন্তান্ত দলের যে অধিকার 
আছে, কমিউনিষ্ট পার্টি সেই অধিকার 
থেকে নিজেদের অনেক আগেই 
বঞ্চিত করেছে । 





/ 
} // বত দেশলাই বা দিগাঁরেটের টুকুরো কামরার মধ্যে 
ফেলবেন না॥ -- " | 
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তুফাণগঞ্জে খাদ্যের জন্য হাহাকার 


(ঘপ্‌গের প্রতিনিধি) * 


জ্ুফানগঞ্জ ম হ কু মা র বিভিন্ন 
গ্রামাঞ্চল হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা 
যায় ষে মৃল্য-নিয়ন্ত্রণাদেশ প্রত্যাহারের 
সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগত ধান-চাউিলের মুল্য 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ১৮২1 
১৯২ টাকা ও ৩০২1৩২২ টাকা মণ 
হইয়াছে । অন্তান্ত নিত্য প্রয়োজনীয় 
জিনিষপত্রের মুল্যও অস্বাভাবিকভাবে 


বৃদ্ধি পাইয়াছে। অসাধু ব্যবসারীগণ* 


ধান-চাউল ক্রয় করিয়া অন্তত্র সরাইিয়া 
ফেলিতেছেন ফলে ধ্ান-চাউলের মূল্য 
ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে। মডিফায়েড 
রেশনের দোকানের কথা অবর্ণনীয় । 
রেশনের চাউল কাকর মিশ্রিত ও 
দুর্গন্ধযুক্ত । তাহাও আবার পর্যাপ্ত 
পরিমাণে দেওয়া হয় না। 

*এই মহকুমাটি একদা কুচবিহার 
জেলার শস্তভাণ্ডার নামে পরিচিত 
ছিল। প্রয়োজন বোধে এই মহকুমার 
ধান চাউল জেলার অন্যান্ত স্থানে 


প্রেরিত হইত । কিস্তকতিপয় বৎসর ' 


যাবৎ এই মহকুমার খান্ঠীভাবের 
চিত্র যে ভাবে প্রকট হইয়াছে 
তাহা অত্যন্ত পরিতাপ ও 
দুঃখের জারণ নিঃসন্দেহে । সাধারণ 
চাষী, নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার ও 
দিনমন্ুর পরিবারগুলি আজ প্রতি- 
নিয়তই খাস্তাভাবে বিপর্যস্ত । গ্রাম- 
গুলির অবস্থা আজ অধিকতর 
শোচনীয় । গ্রামের সাধারণ কৃষক 
ও নিম্ন মধ্যবিত্ত, পরিবারদের ছোট 
ছোট বালক বালিকা ও শিশুর দল- 
গুলিকে কৃষ্ণ, মলিন ও রোগের বাহন 


রূপেই দেখা যাইতেছে | উচ্চ মূল্যে 
ধান-চাউল ক্রয় করিবার মত ক্ষমতা 
সাধারণ মানুষের নাই । খাপ্ত সমস্তা 


যেন মানুষের দৈনন্দিন 'জীবনে দিন ' 


দিন জটিল হইতে জটিলতর 
হইতেছে। 

এই মহকুমার সাধারণ কৃষক ও 
নিয় মধ্যবিত্ত পরিবারগুলি আজ পেটের 
দায়ে তাদের শেষ সম্বল থালা, ঘটি, 
বাটি এমনকি স্থাবর সম্পত্তি জমিটুকু 
স্বল্প মূল্যে সাফ কধলায় রেজেপ্রী করিয়া 
দিয়া আজ সর্ধশাস্ত হইয়া পড়িতেছেন। 


অপর দিকে একশ্রেণীর সুদখোর ' 


অসাধু ব্যবসায়ীরা সুযোগ লইতেছে। 
জনসাধারণ নিরুপায় হইয়া এই 
অসাধু মুনাফালোতী স্্দখোরদের 
খগরে গিয়া পড়িতেছে। 

দর্পণের প্রতিনিধি বিশ্বস্ত সুত্রে 
জানিতে পারিয়াছেন ষে গ্রামাঞ্চলের 
বন্ধ কৃষক, নিয় মধ্যবিত্ত পরিধার ও 
দিল-মজুর পরিবারদের ঘরে অর্থধাহার 
সুরু হইয়াছে । অথচ স্থানীয় কতৃপক্ষ 
মহল এখনও সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ 
করেন নাই বলিয়া প্রকাশ ৷ গ্রামের 
অভাবী মানুষের মধ্যে পর্যাপ্ত পরি- 
মানে জি, আর বা টি, আর এর 
সুব্যবস্থা গ্রহণ কর! হয় নাই । কতৃ- 
পক্ষ মহলের ওঁদাসিন্তের ফলে সাধারণ 
মানুষ আজ শঙ্কাকুল ও হতাশার 
মধ্যে দিন কাটাইতে বাধ্য হইতেছে। 
সময় থাকিতে ইহার প্রতিকার সাধিত 
হইলে সাধারণ মানুষের মধ্যে এই 
বিপর্যয় দেখা দিত না? 





টোক্িদাররা (কান শ্রেণীর জীব? 


চৌকিদার বলে এক শ্রেণীর 
জীব পল্লী বাঙ্গলায় ঘুরে বেড়ায়! 
যে পল্লীকে উন্নতির পথে নিয়ে ষেতে 
. আমাদের কংগ্রেস সরকার বন্ধ পরি- 
কর, সেই পল্লীকে ক্টৌোক দেওয়াই 
এদের কাজ। অবশ্ত' আইনগত 
প্রাথমিক কাজ । এ ছাড়াও অবস্তা 
করণীয় আরও বহু কাজ এদের 
যেমন মাসে একবার থানায় 
হাজিরা দেওয়া, অর্থাৎ দিন ভোর 
থানায় পড়ে হাজা। মাসে অন্ততঃ 
দুই হতে তিন দিন বোর্ড অফিসে, 
কর্তব্য কর্মের আহ্বানে যেতে বাধ্য 
হয়ে, যত অকর্ম বা. কুকর্মে নিযুক্ত 
হওয়া । সরকণুরী মটরবিহারীদের 
গ্রাম্য সহষাগের নমুনা চাক্ষুস কর্তে, 
তাদের পথ প্রা স্তে প্রহরের পর্ব 
, প্রহর অতিবাহিত করা। নিজ 
এলাকায় জন্ম মৃত্যুর তালিকা প্রস্তুত 
করা ও তাদের কারণ সম্বন্ধে অব- 
হিত হওয়া। সরকারী" নোটীশ 
সার্টিফিকেট প্রভৃতি জারী করা ও 
ট্যাক্স আদায়ে সাহায্য করা। এখন 
ত আবার “সেলাস”' নেওয়া! 'বন্সাস' 


করা “সারপ্লা্র প্রভৃতি দেখা কাজে 
হামেসাই রাম! শ্যামা যহুর আগমনে, 
তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করা প্রভৃতি 
নানা কাজে দিনের পর দিনগুলি 
কাটান। এছাড়া চোর-ছেঁচোড়ের 
ভার নেওয়া, অপমৃত্যুর "দেহটাকে 
আগলিপে, নি জে দে র মৃত্যুর দিন 


গোণা প্রভৃতি কাজ তাদের নির্বিকারে' 


করে যেতে হয়। নইলে মেম্বার, 
প্রেসিডেন্টের রক্তচক্ষু, থানার বাবু- 
দের কুচক্ষু এসবে মিলে মাসিক নগদ 
বার টাকার সমাধির ভয় বর্তমান । 

যাক বার বৎসরের স্বাধীনতা 
পাওয়ার পর তিন টাকা মণের ধান 
আটার টাকায় পৌছেছে বটে, কিন্ত 
বার টাকার চৌকিদারদের কপাল 
এ কা সন্ত ই পোড়া বলতে হুবে। 
কংগ্রেস বা কম্যুনিষ্ট কোন বন্ধুরই 
নজর এদিকে নাই ।* মধ্যস্বত্বাধিকাধী 
ও চৌকিদারী এই দুটো পেশায় 
এত ফ্যালাদ সময়ে জানলে হয়ত 
বহুলোক এ দুর্ভোগে পড়ত না। 

( বীরভূমের সাপ্তাহিক ‘সর্বহারা- 
দের কথা!’ থেকে উদ্ধৃত ) 








গত ২২শে আগষ্ট (১৯৫৯ ইং) 
শনিবার বেলা তিনটার সময় তুফান 
গঞ্জ মহকুমার তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর 
সরকারী কর্মচারী সমিতির এক 
সাধারণ সত্তা স্থানীয় টাউন হলে 
এস, ডি, ও, অফিসের হেড ক্লার্ক 
শ্রীঅশ্শিনীনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের 
সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় 
প্রায় চারশত তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর 
কর্মচারীর সমাবেশ হইতে দেখা 
যায়। এই সভায় পঃ বঃ মিনিষ্টে- 
রিয়াল অফিসারস এসোঃ, পঃ বঃ 
সেটেলমেন্ট এমপ্লয়িজ এসোঃ, পঃ বঃ 
রেজিষ্ট্রেশন এমপ্হিজ এসোঃ, রিলিফ 
রিহেবিলিটেশন এসপ্লয়িজ এসোঠ 
কৃষি সহকারী গ্রাম সেবক ও সেবিক| 
সমিতি, গভর্ণমে্ট প্রাঃ স্কুল শিক্ষক 
সমিতি, এম, ই, স্কুল শিক্ষক সমিতি, 
পঃ বঃ নিম্নতম সরকারী কর্মচারী 
সমিতি, ম্যোডিকেল ইউ, এ, এস, 
এসোঃ ও তহশীলদীরমকল্যাণ সমিতি 
প্রভৃতি যোগদান করে। 

সভায় পশ্চিমবঙ্গ মিনিষ্টেরিয়্যাল 
অফিসার এসোঃএর তৃফা নগঞ্জ 
মহাকুমা শাখার সম্পাদক শ্রীরবীন্্র- 
নাথ অধিকারী মহাশয় বলেন যে, 
দীর্ঘ ৩৮ বৎসর ধ্রিয়া পশ্চিমবঙ্গ 
মিনিষ্টেরিয়্যাল অফিসারস্‌ এসো- 
সিয়েশনের স্বীকৃতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
মানিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু আজ 
তাহা প্রত্যাহার করায় কর্মচারী 
সমিতির সদস্তদের মধ্যে গভীর 
বিক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে । অধি- 
কাংশ সমিতিকে স্বীকৃতি দেওয়ার 
পরিবর্তে তাহারা মুষ্টিমেয় ক য়ে ক টি 
স্বীকৃত সমিতির মধ্যে বৃহত্তম সংগঠন 
পঃ বঃ মিসিষ্টেরিয্াল অফিসারস্‌ 
এসোঃএর দীর্ঘ ৩৮ বৎসরের 
স্বীকৃতি হরণ করিয়াছেন! আজ তাহার 
বিভিন্ন সমিতির নেতৃস্থানীয় ও সর্ব- 
স্তরের কর্ম্মাদের গণতাস্ত্রিক ও মানবিক 
অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া ক্রমাগত 
বরখাস্ত করিয়া চলিয়াছেন। তিনি ইহাও 
বলেন যে, সরকার ষর্দি অবিলম্বে 
উক্ত আদেশ প্রত্যাহার না করেন 
তবে প্রশাসন যন্ত্রে গভীর হূর্ধ্যোগ 
দেখা দিবে এবং জাতীয় উন্নতির 
পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতির কারণ উদ্ভব 
হইবে। 

স্বাধীনতা লাভের পর দেশে যে 
সাময়িক উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ 
করা হইয়াছে, সেই পরিকল্পনাগুলিকে 
সাফল্য মণ্ডিত করিয়া তুলিবার পক্ষে 
সরকারী কর্মচারীদের এই হতাশা 
ও বিক্ষোভ বিরাট বাধার স্ষৃষ্টি 
করিবে। ছাটাই নীতির তীব্র নিন্দা 
করিয়। তিনি বলেন যে, নানা অজ্ঞু- 
হাতে মাঝে মাঝেই বিভিন্ন সুরের 
কর্পরচারপ্রদর ছাটাই করিয়া জাতীয় 
সম্প্রসারণের যুগে সরকারী নীতির 


০০০ 


দর্পণের সংবাদদাতা 


মর্যাদা সরকার বার বার পদদলিত 
করিতেছেন। ইহা যেমন জাতীয় 
উন্নতির পরিপন্থী, সেইরূপ ছু্ছে 
কর্মীদের আর্থিক ও নৈতিক উন্নৃতিরও 
পরিপন্থী ! | 

ভ্রীভট্টাচার্য্য বলেন যে, সরকারের 
এই বিভিন্নমুখী অগণতান্ত্রিক আঘাত 
কর্মচারীদের বিভ্রান্ত করিতে পারেনাই | 
বরং ইহার ফলে তাদের বিক্ষোভ 
ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে। সমস্ত 
অন্যায় আঘাতকে প্রতিহত করিয়! 
বাচার আন্দোলনকে জয়যুক্ত করার 
দৃঢ় মনোভাবই ব্যক্ত হইতেছে সর্ব- 
স্তরের কর্মচারীর মধ্যে! তিনি 
ইহাও বলেন যে, পে-কমিশন 
ইত্যাদি দাবী দাঁওয়াকে অর্জন 
করার জন্তই আন্দোলনের উপর 
সরকারের অগপতাম্ রিকি আঘাতকে 
আজ সর্বশক্তি দিয়া বাধ! দিতে 


শুক্রবার, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯, 





দৰকাৰী কর্মচারীদের গতা ৪ শোভাযাত্রা 


হইবে! কর্ম্মচারীদের দাবী দাওয় 
প্রতি ক্রমবর্ধমান নীরবতা 
ওঁদাসীন্ত সরকারী প্রশাসন ষঃ 
যে বিষময় প্রতিক্রিয়ার = 
করিতেছে সেই সম্বন্ধে এই সং 
সরকারকে অবহিত হইতে পুনর্ব 
অনুরোধ জানায়। এবং এই সঃ 
কর্মচারীদের ন্যায় সঙ্গত দাবীগু। 
মানিয়া লইয়া শাসনযন্তরে সুস্থ পরিবে 
সৃষ্টি করিয়! দৃষ্টান্ত স্থাপন কর 
জন্ত এই সভা অনুরোধ জানায় । 
সভা শেষে এক অন্দর সুসঙ্জি 
মিছিল নীরবতার মধ্যেমে পথ পা 
ক্রমণ করে। পরিক্রমা অস্তে পশ্চি 
বঙ্গ কর্মচারী সমিতির পক্ষ থে! 
এক গণ-ডেপুটেশন মহকুমা শাসবে 
নিকট প্রেরিত হয়। এবং এব 
দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি পশ্চি 
বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সকাশে প্রেরিত হু 








(করালায় কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ 


(৮ম পৃষ্ঠার পর ) 


পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেস সরকার 
বিরোধী আন্দোলন কতথানি বিরাট 
রূপ নিতে পারে আর তার সাফল্যের 
সম্ভাবনা আছে'কি না। 

অন্তান্ত কমিউনিষ্ট নেতারাই 
বাংলা কমিউনিষ্ট নেতাদের সংযত 
করেন। চার্জশীট পেশ করার অন্ু- 
মতি দেওয়া হয়। কিন্ত, চার্জশীটের 
অনুসন্ধান করার দাবী জানিয়ে 
প্রতিশোধ আন্দোলনের রাশ টানা 
হয়। 


কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের পর 
কেরাঁলাতে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের 
পর অবস্থাব আমূল পরিবর্তন হয়েছে। 
কমিউনিষ্ট পার্টির ভেতর সমস্ত রকম 
পথ ও পথের ঘন্দের অবসান হয়েছে, 
সামফ়িকভাবে। কমিউনিষ্ট 
পার্টি এর আগে এতথানি এঁক্যবন্ধ 
কথনও হতে পারেনি। পাটির 
মধ্যে অজয় ঘোষ, এবং তার চক্রের 
নেতৃত্ব আজ স্থপ্রতিষ্ঠিত। পা্প- 
মেপ্টারি রাজনীতিতে কমিউনিষ্ট 
পার্টি কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিতবন্ধী- 
রূপে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে মর্যাদা 
পেয়েছে । কমিউনিষ্ট তান্বিকর! 
সদর্পে ঘোষণা করেছেন যে বুর্জোয়া 


গণতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষার জন্তে আজ 


কমিউনিষ্ট পার্টিকে এগিয়ে আসতে 
হচ্ছে। অধিকাংশ রাজ্যেই কমিউ- 


নিষ্ট পার্টির সংগঠন অত্যন্ত দুর্বল, 
বিভিন্ন রাজ্য বিধান সভায় কমিউনিষ্ট 


অন্ততঃ 


প্রতিনিধির সংখ্যাও কম। কিন্তু, 
সব রাজ্যেও কমিউনিষ্ট পার্টি নত 
ভাবে কাজ করার ও বাড়ার স্থ্যে 
পেয়েছে । 

কেবল কলকাতা বা বিজয়ও 
দাতেই কেরালায় কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেত 
প্রতিবাদ জানিয়ে কমিউনিষ্ট প্‌ 
নতুন ইতিহাস স্থষ্টি করেনি, ন 
দিল্লী এবং চণ্ডীগড়,' পাটনা ত 
শাখনউ একই ইতিকথার ন 
অধ্যায়ের ইললিত দিচ্ছে। সংবিং 
এবং গণতন্ত্র রক্ষার লড়াইতে কমি 
নিষ্ট পার্টি নেমেছে। 





সম্পাদক মহাশয় সমীপে 
(৪ৰ্থ পৃষ্ঠার পর )*, 
স্বরূপ বলতেই বাকি বোঝায় এ 
নিয়ে সংক্ষেপে ছু'চারটে কৎ 
‘জীব 
বলা বা গান গাওয়ার চো 
কাজটিই তাঁর পক্ষে সহজ হু 
কারণ এই বহুসাধনালন্ধ এশ্ব 
তিনি খর্্্যবান | 
তা” না ক'রে তার “আব 
করকমল”কেই (মানপত্রের ভা 
নমুনা) সেদিন চুপ করিয়ে রাখা হ 
ছিল। এটা বোধহয় আমাদের *ি 
রুচিজ্রানের দৈন্তকেই প্রকট ক’রেং 
নমস্কারান্তে_ 
জনৈক পু 


তিনি বলতে পারতেন ) 


{ দেখান) *টি 

বাদ বড় ঘটনা 

র চিত্র অন্ত 
সেপ্টেম্বর রাত্রে 
পুলিশের ভিতরকার চিত্র 
তারাই জানেন 

থা এসে দীড়িয়েছে। 
ডেকার বাস দগ্ধ হলে তা 
ক্রয় করা যাবে, কিন্তু 
; বিপদের সম্বন্ধে সতর্ক 


ত্রে সাড়ে ৭ টার 
তা নগরী থেকে প্রায় 


[লিশ বাহিনী নগরীর 


অধিকার ক্ষিপ্ত 

করে 

লবা জা রে প্রবেশ 
খনকার লালবাজারের 
রায় জানেন কিনা 
ইটি হচ্ছে আসল 
পুলিশ বাহিনীর 

কও, সাহস ততক্ষণে 

রর মতো । রাত্রি 

পর কলকাতায় গুলী- 
প্রথম নিৰ্দ্দেশ দেওয়া 
সেই নির্দেশের পূর্বে, 
তিপৃর্বে কলকাতা 
কখনো ঘটেনি--কয়েক 
পুলিশ ফোস প্রকাশে 
রেছিল, গুলীবর্ষণের ক্ষমতা 


পুর্বে কখনো ঘটেনি । 

ইতিপূর্বে এমন কখনো ঘটেনি 
যে, প্রত্যেক জায়গায় মার খেয়ে 
পরাস্ত হয়ে পুলিশ ফিরে আসছে-_ 
এই দৃণ্ঠ লালবাজারে বিরাট বাহিনী 
স্বচক্ষে দেখছে । 

ইতিপূর্বে এমন কখনো হয়নি যে, 
পুলিশের একজন ডেপুটি কমিশনার 
গুরুতর আহত ও তার সমস্ত দল 
পযযদস্ত হয়ে কলেজ স্কোয়ার এলাক! 
থেকে পম্চাদপসরণ করেছে । 

এবং দ্বিতীয় ডেপুটি কমিশনার 
যখন এ জায়গায় ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের 
জন্য গিয়ে সন্ধার অন্ধকারে চতুদ্দিক 
বেষ্টনীবদ্ধ হয়ে, বোমা ও 
ইটপাটকেলের আক্রমণে এবং কয়েক 
সহস্র ক্ষিপ্ত লোকের হস্তে সম্পূর্ণ 
আবদ্ধ, প্রায় মৃত্যুর সম্মুখীন, বেতারে 
রথ আমাদের 
বাহিনীর প্রত্যেকে প্রায় বিপন্ন, 
তখনও তাঁকে গুলীবর্ধণের অধিকার 
দেওয়া হচ্ছে না। 

প্রায় সাড়ে ৭টার সময় পরাস্ত, 
ভগ্মমনোবল দ্বিতীয় ডেপুটি কমিশনারের 
প্রত্যাবর্তনের দৃশ্য লালবাঙ্গারের শেষ 
স্নামুশক্তির পক্ষেও চূড়ান্ত হয়েছিল। 
লালবাজার গভর্ণমেণ্টের নির্দেশ মানতে 
অস্বীকার করল। এতবড় ঘটনা 


থেকে 


তিনি জানাচ্ছেন যে 


( ১ম পৃষ্ঠার পর) 


প্রফুল্ল সেনের দপ্তর পুন- 


ই 


গণতান্ত্রিক” সরকারকে 
চয়ই [এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 


বিধানবাবুকে জিজ্ঞাসা 


লক্ষ লক্ষ মানুষের 

ন প্রফুল্ল সেনের মন্িত্বের 
চেয়েও বহুগুণ মূল্যবান৷ 
শর ও কংগ্রেসের সুনামের 
প্রচণ্ড আঘাতকে তিনি 
র চেয়ে কম মূল্যবান 
রতেন না। প্রফুল্ল সেনের 
লে "শক্ত মানুষ 
ন মন্তিমভা” ধ্বসে পড়বে, 
| সন্তস্ত যে-ব্যক্তি তাকে 


নতুবা একথ৷ 
যে, এইমব 


র জবাব কি 


দিতে 


হবেনা? আন্দোলনকারী সেই 
বিখ্যাত নেতা অতুল্য ঘোষ কোথায়, 
যিনি অভয়মন্ত্র দিয়েছিলেন যে, 
কোন শান্তিভঙ্গ তিনি ঘটতে দেবেন 
না। পাড়ায় পাড়ায় সাহস থাকে 
তো তিনি বেরোন না শাস্তির 
সেনাদল নিয়ে ? 

তিনি বেরোননি, রাজপথে, কিন্ত 
আর একটি দুর্ভাগ্যজনক লক্ষণ আত্ম- 
প্রকাশ করেছে। কংগ্রেসের সমর্থকরূপে 
একদল লোক ৩র! সেপ্টেম্বর হাওড়ায় 
ধর্মঘট প্রতিরোধ করতে বেরিয়েছিল 
এবং সেই ঘটনা! কুৎসিত সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গায় রূপান্তরিত হয়েছে।  ৪ঠা 
সেপ্টেম্বর এই বেদনাদায়ক জিনিষ 
কলকাতায় এক প্রান্তে সামান্য আত্ম- 
গ্রকাশ করেছে । আমরা জনসাধা- 
রণের শুভ বৃদ্ধি ও স্বস্থির চিন্তার কাছে 
আবেদন জানাচ্ছি। এই দুর্ভাগ্যকে 
শক্ত হাতে থামাতে হবে এবং চক্রান্ত- 
কারী প্রফুল্ল সেন ও অতুল ঘোষের 
কাছ থেকে এরও জবাব আদার 
করতে হবে । স্ুস্থির চিন্তার দিন 


.আজ নর, তবু এই এক জায়গায়, 


সুস্থিরতা ও ধৈর্য রাখ তই হবে 


ডাঃ রায়ের একথা জালা উচিত। 


.. প্রকৃতপক্ষে সে রাত্রে সাড়ে ১০টা 
পর্য্যন্ত লালবাজারের সাধারণ বাহিনী 
নয়, উর্দ্ধতন পুলিশ অফিসারেরাও 
সম্পূর্ণ হতাশ, ভিতরে ভিতরে বিক্ষুব্ধ 


এবং গভর্ণমেণ্টের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে- 


ছিলেন। 

i এই ছুর্ভাগাজনক ঘটনার জন্য 
দাঁয়ীকে? এই বিপর্যয় কে বা কার! 
ঘটিয়েছিলেন? কলকাতার যেকোনো 
সাংবাদিক জাঁনেন যে, এই ভয়ানক 
বিপর্যয় কা একমাত্র 
বিলম্বিত সিদ্ধান্তের বিপর্যয়) যে 
সিদ্ধান্ত বা যে নীতি যেসময় নেওয়া 
কর্তৃবা ছিল রাষ্টটা্স বিল্ডিংস অর্থাৎ 
স্বরাষ্টরদপ্তরের পুলিশমন্ত্রী সেই সিদ্ধান্ত 
তখন নিতে পারেননি | ৩১শে আগষ্ট 
সন্ধ্যা এবং ১লা সেনস্টম্বর রাত্রির মধ্যে 
গভর্ণমেন্ট বার বার পুলিশের উপরে 
পরম্পর বিরোধী-নরম ও গরম পন্থার 
নির্দেশ দিয়েছেন ৷ সিদ্ধান্তের পরম্পর- 
বিরোধিতা এবং প্রকৃতপক্ষে সাংঘাতিক 
মুহূর্তে 
কলকাতা পুলিশকে সম্পূর্ণ হৃতবল, 
ভগ্নমন ও বনহুবিধ্বস্ত করে দিয়েছিল । 


সোৌভাগাক্রমে সিদ্ধান্তের 
এই দুৰ্বলতা ও বিভ্রাট 
ঘটেছিল--এমন একটি ঘট- 
নায় যেখানে পুলিশে ও 
জনভায় সংঘর্ষ । যদি এই 
সংঘর্ষ জনতার ২ শ্রেণীর 
মধ্যে সাম্প্রদায়িক বা অন্য 
কোন শ্রেণীগত কারণে 
ঘটত, অর্থাৎ জনতার 
একাংশ অন্য অংশের উপর 
৪৬. সালের দাঙ্গার মতে 
চড়াও হত, তাহলে লা 
সেপ্টেম্বর এক সমস্যায় কত 
লক্ষ লোকের প্রাণ যেত বলা 
যায়না। কিন্তু এক্ষেত্রে 
পুলিশ পশ্চাদপসরণ করার 
পর জনতাই জনতার সম্পত্তি 
ও প্রাণ রক্ষা করেছে। 
এই বিপর্যয় কিভাবে ঘটে লক্ষ্য 
করুন £ ৩১শে আগষ্ট পুলিশের উপরে 
নির্দেশ ছিল শক্ত হাতে শোতীযাত্রা- 
কারীদের দমন করতে,হবে । সেদিন 
নির্মম এবং অকারণ লাঠিচার্জে ৪০০ 
লোককে পুলিশ আহত করল এবং 
রাইটস বিল্ডিংসে বিখ্যাত কাঁলীবাৰ্‌ 
অত্যন্ত আত্মপ্রসন্ন তিনি 
নিরীহ নরনারীকে পিটিয়ে পরিষদ- 
বর্গকে বললেন, দেখ একদিনে কেমন 
শায়েস্তা করেছি । 
পরের দিন দ্বিপ্রহরে বিক্ষুব্ধ 
ছাত্রের যখন রাস্তায় বেরোল সেই 
রক্তচক্ষু দেখে রাইটার্স বিলন্ডিংস 
কেঁচোর মতো নরম হয়ে গেল। ক্লীব 
শাসকের দল তখন পুন 
দিতে ভয় পান। 


disaster 


সুম্পট সিদ্ধান্তের অভাব 


হলেন । 


ঘণ্টায় ঘণ্টায় সংবাদ "জান 


কর, কীঁদুল্ন গাস ও গুলীর অর্ডার 
দাঁও। যেই অর্ডার গেল না? 

পুলিশ বলল, তাহলে উপজ্রত 
এলাকা! ছেড়ে আসবার অনুমতি দাও 
বেশীক্ষণ এই দৃশ্য দেখলে ফোসের 
মনোবল বিধ্বস্ত হবে। অনুমতি 
পাওয়া গেল না। 

পরিবর্তে এই বিভ্রাট ও বিপর্যয় 
আরও বুদ্ধির জন্য পুলিশমন্রী স্বয়ং 
কণ্টেলরুমে যাত্রার দলের ভীড়ের 
ন্যায় এসে অধিচিত হলেন। তিনি 
“অপারেশানশ পরিচালনা করবেন। 
শুধু তিনিই নন, মুখ্যমন্ত্রীও। ফলে 
প্রত্যেকটি ঘটনাস্থলে কি পদ্ধতি গ্রহণ 
করা হুবে, তার জন্য এদের কাছ 
থেকে অনুমতি নিতে হল। সন্ধা 


৬্টার পর মুখ্যমন্ত্রী একবার রাইটার্স 


বিল্ডিস থেকে জানালেন, “গুলী 
চালাও 1” সন্ধা ৭টায় পুনরায় 
বললেন, “গুলী চালাবে? একটু 
দেখেশুনে চালিও1৮ এককথায় 
পুলিশ বাহিনীকে কোনো সুস্পষ্ট 
নির্দেশ দেওয়া হল ন!। 

রাত্রে বার বার পরাভব ও 
বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে সমস্ত কলকাতায় 
ক্ষমতা হস্তচ্যুত হয়ে গেল, তথাপি 
সেই অর্ডার এল ন!। 

কিন্তু অবশেষে এল, পুলিশের 
বিক্ষোভের পর রাত্রি ৮্রায়। যখন 
গুলীর অর্ডার এল, সেই অঁডার 
দেওয়া হল এমন এক বাহিনীর হাতে, 
যারা সমস্ত দিন ধরে ক্লান্ত, যারা সপ্রস্ত, 
ভীত এবং স্নায়ুবিধবস্ত । এর অবস্ঠস্তাবী 
ফল গভর্ণমেন্ট হাতে হাতে পেলেন। 
এই বাহিনী ২ ঘণ্টার মধ্যে কত শত 
রাউগ্ড গুলী চালাল তার হিসেব পাওয়া 
গেল না) ২ ঘণ্টার বেপরোয়! গুলী 
চালনায় এক রাত্রেই গুলীবিদ্ধ হয়ে 
আহত বা নিহতের সংখ্যা দাড়াল 
মোট ৮৫ জনেরও অধিক । ২ ঘণ্টায় 
এই বীভৎস কাণ্ড সৈন্তবাহিনী রণ- 
ক্ষেত্রে করতে পারে, কিন্তু বেসামরিক 
গভর্ণমেপ্ট কোথাও এত বেপরোয়া 
গুলী চালিয়েছে, তার নিদর্শন নেই । 


অবস্থা 
আয়ত্তের বাইরে যাচ্ছে, ক্ষমতা! বুদ্ধি 


"যে এই ঘ 
কালীপদ মু 


চালনার বেপরোয়া 
দেওয়া উচিত ছিল, 


হাতে, মাঝখানে চ 


ভীত হাতে, রা ৰ 


সর্বোপরি) তা 
চালাতে হয়নি। 





১৯০ 


০: < ৫৫ 


৮৮২৫৮ 


+ 


উপর 2 ্‌ 


চিগ্র-পরিচিত 2 (১) মঙ্গলবার ছাত্র “শোভাযাত্রার সম্মুখভাগ মুখ্যমন্ত্রী ডা 
বাড়ীর সামনে দিয়ে নর (১ চিহ্নিত) পর পর হাতে হাত দিয়ে ক 
'করে রাখেন । ন স্তিপূর্ণভাবে * অগ্রসর হচ্ছে, 

ঘটেছে এরূপ সন্দেহ তাদের মনে দেখ! দেয়নি । অথচ পুলিশ হঠাৎ ভ্যান 


শোভাযাত্রার পিছন দিকে লাফিয়ে পড়লে ক অংশের ছাত্রদের আত্মরক্ষার্থে দৌড়তে 

যাচ্ছে। (২) সোমবার *গভর্ণমেপ্ট প্লেস ইষ্ট অঞ্চলে অবস্থানরত খাদ্য আন্দোলনকারীদের লাঠি 
চার্জে ছত্রভঙ্গ করার পর রাস্তার দৃশ্য । পরিত্যক্ত জুতা, পরনের কাপড়, চিড়া ও গুড়ের পুটলি, 
পতাক! ও ফেষ্ট ন পড়ে। ডানদিকে একজন আহত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। (৩) মঙ্গলবার 
প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে পুলিশ ইটের বদলে ইট ছুঁড়ছে। (8) (6) ও (৬) সোমবার 


আন্দোলনকারীদের নির্মম প্রহার লাগাবার পর গ্রেপ্তারের দৃপ্ত । ° 


সম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা--১৩ হইতে ম্বাদ্ুত এবং ৭নং চিত্তরঞ্জন এাঁভানউ, কলিকাতা--১৩, দর্পণ কার্যালয় হইতে প্রকাশিত 





দি বব 4৭১1 [ব| ৰতন ইঙ্গিত 


ত্রিদিৰ চৌধুরী” ”" ্' 
ক্পণ 


ই সাপ্তাহিক সংবাদ সামায়কী £ 
২য় বর্ষ, ৩৩শ সংখ্যা 
শক্রবার, ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯ 
১৫ নঃ পঃ 


মুখ্যমন্ত্রীর ভয়ঙ্কর রচনা 


8 দিনের রড়ান্ত নাটক 


€্িশব্্ধুর আমলের বিখ্যাত রাজনীতিক ও সুলেখক শ্রীযুক্ত 
গিরিজা|শঙ্কর রায়চৌধুরী এখনও বাঙ্গলাদেশে স্ুপরিচিত। তার 
একটি চিঠির নিস্নোক্ত অংশ ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ রায় প্রথমে পাঠ 
করুন £ ৯, ৯, ৫৯ 
My dear...... 

১। আমার ডানপায়ে বুলেটের আঘাত ক্রমে সেফংটিকেতে 
পরিণত হতে চলেছে। 

২। আমাকে মৃত ভেবে ট্রাকে করে ডায়মগুহারবারের কাছে 
নদীতে ফেলে দিয়েছিল। মরি নাই। জেলেরা জালে করে 
তুলে এনেছে। আমরা কমপক্ষে মৃত ২৫০ জন ছিলাম । (৭০ 
জন নয়) এই নিখোজ 5 the present problem | 

আমি একটু ভালর দিকে । 





Your's affectionately 
G, Roy Choudhury 
নলিনী সেনের কাছে গিয়েছিলাম এবং 
তার প্রবন্ধ সম্বন্ধে দীর্ঘ সময় ধরে কথা 
আমি তাকে বলেছি, 


কাল সকালে ডাঃ 
অমৃতবাঁজার পত্রিকায় 
হল। সে প্রবন্ধ আশাকরি তুমি পড়েছ। 
_ এট! জালিয়ানাবাগের ক্ষুদ্র সংস্করণ । ও. 
এই চিঠিটি পড়ার পর মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বহীনতা বা অপপ্রচারের সন্দেহের 
কি ধারণ! হবে জানি না। কিন্তুচিঠি ও বহু উদ্ধের লোক )। স্পষ্টতই 
সম্বন্ধে পরে শ্রীযুক্ত রায় চৌধুরী তারাও এই পত্রের অভিযোগ সম্পূর্ণ 
বলেছেন যে, এটা “রসিকতা! ক'রে” বিশ্বাস করেছেন এবং আমরা সমস্ত 
লেখ! হয়েছিল। প্রথমত, চিঠিটি সতর্কতা সত্বেও সম্পূর্ণ অবিশ্বাস 
লেখ! হয়েছে অত্যন্ত সম্মানিত উচ্চ 
নেতৃ মহলের ঠিকানায়। দ্বিতীয়ত, 
লেখক দায়িত্বশীল, প্রায় অশীতিপর ( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 
ব্যক্তি । তৃতীয়ত, পত্র আমাদের ১ 


প্রশ্ন হচ্ছে, শ্রীযুক্ত রার- 
চৌধুরীর উদ্দেশ্টা কি? (১) তিনি 


করিনি। 


হস্তগত হয়েছিল অত্যন্ত সম্মানিত 
সেই উচ্চ নেতৃ মহলের মারফৎ (ধারা 


রক্তন্মানের পর পূলিশমন্তা 





এ Ww “বর 


চারদিনের ৰভাৰ অভ্যুথান গন্ধে ৮ 
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রণবিধ্বস্ত নগরীতে বিমর্ষ শান্তির সতর্ক পদক্ষেপ 


( দর্পণের পর্যবেক্ষক ) 
হ্কুলকাতার ভয়াবহ হতালীলাকে ৪দিনাপছনে রেখে আরও 


৬টি দিন এই নগরীতে অতিবাহিত হয়েছে উদ্বিগ্র স্তব্ধ 
বিমর্ষতায়। জনতা জানেন! যে ভাগ্য কোন্দিকে নির্ধারিত হচ্ছে। 


মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ করেছেন, ৩৯ জন মৃত এবং ৩০০ জন গুলীবিদ্ধের 
তালিকা । অন্যান্য নির্ভরযোগ্য মহলের ধারণ! মৃতের সংখ্যা 
৭০ থেকে ১০০ এর মধ্যে, গুলীবিদ্ধ গুরুতর আহত ৩০০ এবং 
মোট আহত ৩০০০ | 

তথাপি, রাইটার্স বিল্ডিংসে ডাঃ রায় ও তার মন্ত্রিসভা আশ্বস্ত 
হয়েছে যে, আসন্ন পূজার মরশুম সন্মুখে_আরও এক সপ্তাহ 
যদি কোনক্রমে আপোষ আলোচনায় কালক্ষেপ কর! যায়_ছুভিক্ষ 
প্রতিরোধ কমিটির আন্দোলনও নিহত হবে। 

জেলখানায় এবং কম্যুনিষ্ট পার্টির গুপ্ত, ত্রিদিব চৌধুরী ও অরবিন্দ 
ঘোষালের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের 


এই ২ 


নয়” 


আত্মগোপনকারী সেল্গুলিতে গত 


এক সপ্তাহ কেটেছে চিন্তা, পর্দা- আলোচনার পশ্চাৎপট ইচ্ছে 


লোচন! এবং তীক্ষ বিতর্কে । ভূপেশ কমুনিষ্ পার্টি “অসনম্মানজনক 





C 


পঠ্ঠাাণী রিগোর্টাজ পরব লে | 


এমন সরে আপোষের পক্ষপাতী । 
আর-এস-পি, এস-ইউ-সি, ফরওয়ার্ড 
ব্লক এবং অন্যান্য বামপন্থী দলগু[ল 
“বিজয়সুচক সর্ব” ছাড়া আপোষের 
পক্ষপাতী নন। 


একদিকে প্রকাশ্যে ভূপেশ 


গুপ্ত ও ত্রিদিব চৌধুরী দুষ্চিক্ষ 
প্রতিরোধ কমিটি এবং ডাঃ 
রায়ের মতের মধ্যে এক্যমত বা 
মধ্যস্থতার চেষ্টা করছেন । অন্ত- 
দিকে, জেলখানার অভ্যন্তরেও 
দুই তরফ-_কম্যুনিষ্ট পার্ট এবং 
বাকি বামপন্থী দলগুলির মধ্যে 
তারা আর একটি মধাস্থতার 
ভূমিকায় 

( শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ) 








নিযুক্ত ছিলেন । 


ই সেপ্টেম্বরের মধ্যবর্তী 
বলীর তদন্ত ও বিচারের 


ষ দাবী উঠেছে, 
এযাডমিনিষ্ট্রেশানের 


ভবিষ্যৎ 
গুলি ইঙ্গিত মুখ্যমন্ত্রীর 


_ অথবা লালবাজার? 


২॥ ৩১শে আগস্টের ঘটার পর 
প্রচারিত প্রেস নোটুটি অসত্য কিনা, 
এবং কিভাবে এ' অসত্য বিজ্ঞপ্তি 
রচিত হল? 


৩॥ ১লা সেপ্টেম্বর ছাত্র শোভা- 
যাত্রীদের উপর আক্রমণ অকারণ এবং 
এবং নৃশংস হয়েছিল কিন1? 

৪0 পরবর্তী গুলীবর্ষণের সংখ্যা, 
*হতাহতের তালিক ও ঘটনার ব্যাপ্তির 
জন্য পুলিশের মাত্রাধিক আচরণ দায়ী 


কিনা? 


এবং ৫॥ পুলিশের অভ্যন্তরে 
দমনমূলক শাখা ও গোয়েন্দা শাখার 
মধ্যে কতটা সহযোগিতা ছিল? 
ঘটনার পুর্বাভাষ ও নির্ভরযোগ্য 
রিপোর্ট গোয়েন্দা বিভাগ দিতে পেরে- 
ছিল কিনা, অথবা দমনশাখাকে 
অন্ধের স্যায় কাজ করতে হয়েছে? 

স্বভাবতই পুলিশ মন্ত্রী কালীপদ 
মুখাজী এই সকল প্রশ্নের দ্বারা 
বিচলিত নন--১লা ও ২রা সেপ্টেম্বর 
যে ছুইরাত্রি কলকাতায় নারকীয় 


" নৃশংসতা চলছিল, কণ্টোলরুমে বসে 


সেই ছুই রাত্রে তিনি দুই সের রস- 
গোল্লা গলাধঃকরণ করেছেন। নীরোর 
বাঁশী এবং রোমের অগ্নিকাণ্ডের মতো 
এও বোধকরি আসন্ন ভবিষ্যতেরই 
ইঞ্জিত। মুখ/মন্ত্রীকে লোহার জাল 
দিয়ে ঘেরা পুঁলশের গাড়িতে করে 
বাড়ি ফিরতে হয়েছে। পুলিশমন্তরী 
দুই গাড়ি শাস্ত্রীর পাহারা নিয়ে স্বগৃহে 
যাতায়াত করেছেন । চীফ সেক্রেটারী 
লালবাজারে খিনিদ্র। দায়িত্ব থেকে 
পলাতক পুলিশ কমিশনার হরিসাধন 
ঘোষ চৌধুরী হৃদরোগের ভয় দেখিয়ে 


" কণ্টোলরুমের পাশের কামরায় পদ- 


চারণ! করছেন। আর, কিছুক্ষণ পর 


“পর তার প্রলাপকন্ধ, হা হতাশ শোন! 


যাচ্ছে। কণ্টোলক্রমের অভ্যন্তরে 
বিশাল কালো ব্রযাকৃবোর্ডে উপক্রত 
এলাকার ঠিকানা ও বর্ণনা আর 
ধরছেনা--একসঙ্গে কলকাতা সহরে 


“ ৩৫টি সংঘর্ষস্থল উন্মুক্ত হয়েছে। স্নায়ু- 


পীড়িত অফিমার ও পুলিশেরা লাল- 
বাজারের প্রাঙ্গণে বিভ্রান্ত কোলাহল 
তুলছে। অথবা, হাওড়ায় ভয়াবহ 


চিৎকারের দ্বারা, আকাশ কীপিয়ে 
দিয়ে, ধুলো ওড়াতে গড়াতে, তিন দিক 
থেকে প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার লোক 
মারাত্মক :বোম| ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে 
কণ্ট্োলরুম আক্রমণ করছে। নিরন্তর 
ভয়ার্ড নারী ও শিশুদের 
চিৎকার রাজভর্বনের সম্মুখে সন্ধ্যার 
আকাশ বিদীর্ণ ক'রে দিচ্ছে। 
শ্পষ্টতই, এই অবস্থার তদন্ত হওয়ু] 
উচিত । নতুবা ডাঃ রায় এর প্রতি- 
বাদের ভন্ক ক্ষেত্র প্রস্তুত করবেন। 


এংং সেই ও ঠিবাদ কলকাতার যুবক , 
. শ্রেণীর মধ্য থেকে যেদিন দেওয়া হবে, 


দুর্ভাগ্যের জন্য বালা 


বিপদের, সম্ভাবনা এবং আদর দুর্ভাগ্য 
সম্বন্ধে যদি কেউ সতর্ক ক'রে দিয়ে 
না থাকে, আমরা সেই অপ্রিয় কর্তব্য 


পালন করছি । মুখমহী এই দর্পণ 
পাঠ করুন । ২ 


১৯৪৮-৫০ সালের হাঙ্গামায় ট্রাম 
হয়েছিল এবং 
তখনই সর্বপ্রথম বোমা ও ইটপাটকেল : জানায় না 
নিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আক্রমণকারীর দল 


ও বান পোড়ানে! 


রাজপথে পুলিশের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী 
থণ্ডধুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। তখন এই 
থণ্ডযুদ্ধ-পদ্ধতি অভূতপূর্ব মনে হয়ে- 
ছিল। ১৯৫৩-৫৪ সালের হাঙ্গামায় 
প্রথম দেখ। গেল যে, প্রধান রাজপথ- 
গুলিকে নির্বাপিত-দীপ অন্ধকারের 
রাজত্বে আনা হচ্ছে। ট্রাম লাইন 
উপড়ে ফেলে এবং অবরোধ সৃষ্টি করে 
কলকাতার কোনো কোনো এলাকাকে 
আক্রমণকারীরা “বিদ্রোহী এলাকায়” 
পরিণত করতে চাইছে। সে সময় এই 
অবরোধ পদ্ধতি অভূতপূর্ব মনে হয়ে- 
ছিল। এবার, ১৯৫৯ সালে জনতা 
হাজারে হাজারে দলবদ্ধ হয়ে প্রকাপ্তে 
থানা আক্রমণের সাহস দেখিয়েছে 
এবং অন্তত ১পা€সপ্টেম্বর রাত্রে তাৰ! 
পুলিশের গুলীরও পরোয়! করেনি। 
হিংস্র উন্মত্ততা নিয়ে একই থানার 
উপরে বারবার আক্রমণ চালাবার 
অসম . সাহসিকতা পৰ্যন্ত তারা 
দেখিয়েছে। এই ঘটনাও আজ 
অভুতপূৰ্ব মনে হচ্ছে। কিন্তু ধাপে 
ধাপে প্রতি ৪ বছর অন্তর জনতার 
সাহদের, আক্রমণপদ্ধতির এবং ক্ষিপ্ত 
আবেগের এই যে-পদ্ধতি--প্রতিবার 
অভূতপূর্ব রণকৌশলের আবির্ভাব এবং 
ব্যাপ্তি মুখ্যমন্ত্রীর যদি বুদ্ধি ও দুরদৃষ্টি 
থাকে, তিনি গভীরভাবে লক্ষ্য করুন । 
সালের খণ্ডধুদ্ধ সরকার 
এবং কম্যুনিষ্ট পাটর মধ্যে সীমাবদ্ধ 
ছিল। ১৯৫৩-৫৪ সালের ব্যাপকতর 
বিক্ষোভ ও সংঘর্ষ কেবলমাত্র কম্যুনিষ্ট 
পার্টির দ্বারা চালিত হয়নি, প্রকৃতপক্ষে 
জনতা নিজের হাতে আন্দোলন পরি- 
চালনার ভার নিয়েছিল । আজ ১৯৫৯ 
সালের সেপ্টেম্বরের এই ঘটনাবলীকে 
খণ্ডবিপ্লব আখ্যা দেওয়া ভুল হবে না। 
আজকের হাঙ্গামায় এবং 
প্রত্যক্ষ সংঘর্ষগুলিতে কম্যুনিষ্ট 
পার্টির কোনো নেতৃত্ব ছিল না 
সরকার একথা জানেন। এমন 
কি, ক্ষুদ্র বামপন্থী দলগুলির ইচ্ছা 

ও পরোক্ষ উৎসাহ থাকলেও, 
প্রত্যক্ষ কোনো পরিকল্পনা! 
ছিল না। অর্থাৎ দেশের বৃহত্তম 
দুইটি দলের ( কংগ্রেস ও কমুযনিষ্ট 
পার্টির ) প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়াই 
(এবং ক্ষুদ্র দলগুলির পরিকল্পনা 


১৯৪৮৫ ০ 


না ররর? এতবড় একটি কাণ্ড: 


- সাধারণ মানুষের অন্ত ৃ 
কি এমন দাহা বস্তু পুজিতুত 


হয়েছে, যার ফলে আজ বিন! 
মন্ত্রণায়, বিনা পরিকল্পনায় 
পলকের মধ্যে এতবড় 
বিস্ফোরণ এবং অগ্নিকাণ্ড ঘটে 


যায়? এবং সাধারণ গৃহস্থ 


মানুষও এই উপদ্রবের প্রতিবাদ 
এবং অলক্ষ্যে 
প্রতীক্ষা করে থাকে কখন 
সরকারের গুলীচালনার উপযুক্ত 
প্রতিশোধ নেওয়া হবে? 
গভর্ণমেণ্ট প্রকাস্তে এই ঘটনা- 
বলীকে বিগ্রবের পদধ্বনি, খণ্ডবিপ্নব, 
বা হতাশ মানুষের স্বতঃস্ষত্ত বিদ্রোহ 
রূপে স্বীকৃতি দেবেন, একথা কেউ 
আশা করেন1। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর যদি 
সত্য সত্যই ধারণা হয়ে থাকে, অথব! 
পুলিশ যদি তাকে বুঝিয়ে থাকে যে, 
সমস্ত ব্যাপারটাই “গুগার উপদ্রব 
তাহলে তার এই কাগুজ্ঞানহীনতার 
মূল্য অচিরে আমাদের দিতে হবে। 
কেননা, সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, 
গৃহযুদ্ধের পটভূমি তৈরী হচ্ছে। এবং 
সেই পটভূমিতে যুব! শ্রেণী অগ্রসর- 
মান। এই শ্রেণীর আরও একটি 
বিস্ফোরণ যদি ঘটে তাহলে এাড- 
মিনষ্ট্েশানের বিপর্যয় অবশ্তস্তাবী-_ 
পুলিশের উর্দ্ধতন মহলের সংবাদ যাঁর 
রাখেন, তারা একথা একবাক্যে 
স্বীকার করবেন। সেই রক্তারস্তির 
শেষ পরিণাম কি হবে, তা আমরাও 
জানিনা । 
আরও একটি দিক মুখমন্ত্রীর 
দৃষ্টিতে আনা কর্তব্য । কাগুজ্ঞানহীনের 
স্তায় যদি তান বার বার বিরোধা- 
পক্ষের চ্যালেঞ্জ ও কাউন্টার চ্যালেঞ্জে 
রাস্তায় দাড়িয়ে লড়তে যান তাহলে 
পরিণামে তিনি জয়ীই হোন, আর 
পরাজিতই হোন ৩টি পরিণতি 
অবশ্তন্তবী ঃ ্‌ 
প্রথমত, প্রতিবার ধাপে ধাপে 
তার পুলিশের শিক্ষা, ট্রেনিং 
ও মনোবলের ক্রমাগত অধঃপতন 
ঘটবে। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেকবার 
ধাপে ধাপে ঘুবশ্রেণী ও রাস্তার ছেলের! 
উন্নততর “রাজপথের-রণকৌশল” 
আয়ত্ব করবে। তৃতীয়ত, শিল্প ও 
বাণিজ্য এই ধা! বার বার দিনের পর 


দিন সহা করতে পারবেনা । 
পুলিশের বিপর্যয়ের কারণ £ 


একদিকে গণসংযোগ ও সম্প্রীতি রক্ষা 
এবং অন্তদিকে নৃশংস দমন নীতি 


দুই কাজ একই পুলিশবাহিনী 


দিয়ে ঘটানো অসম্ভব ৷ পুলিশ বাহিনী 
কিংবা যেকোন ইনষ্টিটিউশানেরই 
একটা Collective Character 
বা সমবেত-চরিত্র থাকে। 
সে. - চরিত্র ঘ্বন ঘন রদলবদল 





প্রতিক্রিয়া থেকে রক্ষা পাবে 
সেষদি আজকের দিনের 
ভদ্র যুবক হয়? অন্ধের ন্যায় 
তলার অযৌন্তিক নি্রেশ 
মাথা পেতে মেনে নেওয়া কঠিন 
প্রত্যেকটি হত্যাকাণ্ডের ' 
সেই শিক্ষিত খবরের ৷ 
কনেষ্টবল নিজেকে জি 
-_-এই খুন কিসের জনা, ব 
প্রফুল্ল সেন? খাগ্যদপ্তরের পুন 
শুধু এই জন্য একটা নরহুত 
হা, ঈশ্বর এই কি 
চাকরী? ৃ 
এই অবশ্থস্তাবী জিজ্ঞাস 
ধিক্কার থেকে পুলিশ 
বাচাবে? একমাত্র বাচা 
আছে, সেটা এযাডমিনন্ট্রে 
আরও ভয়ঙ্কর। এবং নিঃ 
দেশের পক্ষেও ভয়াবহ |. 
হচ্ছে, পুলিশকে নৃশংসতা ও 
নৃশংসতার অন্ধ উন্মাদনার মং 
ফেলা এবং তারপর ভায়াব 
সিক্ত হওয়া। স্বাধীনতার ১ 
পর ডাঃ রায়ের গভণমেন্ট 
দিকে অগ্রসর হচ্ছে? ও 
গত কয়েকদিন গভ্ণমেণ্ট 
প্রতিশোধ স্পৃহা ও উন্মাদন 
দিয়েছেন। হাওড়ায় এবং কল 
পাইকারী হারে বাড়ী ঘেরাও, 
এবং অপরাধী সন্ধানের অজুহ 
অকথ্য অত্যাচার করা: 
সেটা উপরোক্ত মনোবল-রক্ষ 
অঙ্গ। কিন্তু এর প্রতিহিংসা ও 
চক্র যদি একবার আরম্ভ হয়? 
বাঙ্গালাদেশে ইতিহাসের 
পুনরাবৃত্তি ঘটছে। প্রথম 
মামলার যুগেও পিকৃরিক্‌ 
তৎকালীন প্রেসিডেন্সি কলেজ 
রেটরী থেকে চুরি হচ্ছিল। 
কলেজে গোয়েন্দার উৎপত্তিও 
গিয়েছিল, সংবাদপত্র তার জুদ্ধ 
বাদও জনিয়েছিল। আজ সে 
রিক্‌ এ্যাসিড বিশ্ববিগ্ঠালয়ের সাং 
কলেজ লেবরেটরী থেকে অন্ত 
করছে। স্বাধীনতার. ১২ 
পরে! 





শিশু সাহিত্যে নতুন 


ছোটদের মনের মত 


শিশু সাহিত্য বিতর আদ এ 










গ্ষপশ্চিম বাংলায় আজ ক' বছর 
প্ধূরে খাদ্যের ব্যাপারে যে অসহনীয় 
সঞ্ঘটময় পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে 
” আমরা চলেছি তার দায়িত্ব কোথায় 
, সে সম্পর্কে কতৃপক্ষের উত্তর ক্রমশ 
& হেঁয়ালিতে দীড়িয়ে যাচ্ছে) এ যেন 
প্রায় জাতীয় বীমা কর্পোরেশনে মুন্্রা 
কেলেঙ্কারীর দায়িত্ব নির্ধারণের 




















কমার এস পি নেত 
্ীত্রিদিব চৌধুরী এম পি গভীর 
মননশীলর্তার জন্য স্ুররিচিত। 
পর্লামেণ্টারী বক্তৃতা এবং 
আলোচনা, অর্থাৎ বৃহৎ অর্থে 
"রাজনীতির ক্ষেত্র ছাড়াও, রাজ- : 
নৈতিক সাহিত্যেও তার 
প্র খ্যাতি বছপিনের। তিনি | 
লখক | বর্তমানে কেন্দ্রীয় 
সরকারের খাগ্য উপদেষ্টা 
তর তিনি অন্যতম সদস্য, 
_ বাঙ্গালাদেশে গত কয়েকদিন 
সরকার ও *ছুরিক্ষ প্রতিরোধ 
কমিটির ভিতরে মধ্যস্থতায় 
1 তিনি অগ্রণী ভামকায় ছিলেন। 
| কাজেই এই সময়ে দর্পণ তার 
প্রবন্ধ ও চিন্তা প্রকাশ করার 
সুযোগ পেয়ে নিজেদের 
সৌভাগ্যবান বোধ করছে। 
গ্রবন্ধটর প্রথম কিস্তিতে তিনি 
পশ্চিম বাঙ্গলার বৃহৎ খাদ্য 
*লমনস্তার পটভূমিটি শুধু 
আলোচনা করতে পেরেছেন। 
আগামী সংখ্যায় এই রচনার 
: কিস্তিতে তিনি আদল 
সমস্তার ভিতরে প্রবেশ করবেন 
এবং তারপরে খাছ আন্দো- 
| জনের ভবিষ্যত সম্বন্ধেও তার 
অভিমত আমর] প্রকাশ করতে 
পারব। সম্পাদক, দর্পণ 














ব্যাপার। দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটার 
নেতৃত্বে পরিচালিত সাম্প্রতিক খা্য 
ন এবং গত সপ্তাহের 
কলকাতা শহরের শোচনীয় * ঘটনা- 
বলীকেও আমি পশ্চিম বাংলার ক্রমিক 
বা নিত্য স্থায়ী খাগ্ঠ-সন্কটের একট! 
অপরিহার্য পরিণতি হিসেবেই দেখ ছি। 
খাগ্ঠ-আন্দোলন কিন্বা গত সপ্তাহে 
্ষীলকাতার গণ-অত্যুখানের বিস্ফোরণ 
কথা পুলিশী দমন নীতির অন্ধ 
Ee সম্পর্কে কোন কিছু আলো- 
চন! কর! এখানে আমার উদ্দেগ্ নয় । 
খাগ্ঠ--পশ্চিম বাংলায় বিশেষ করে 
শ্ধান এবং চাল এবং তার সঙ্গে কিছুট! 
গম, আটা বা ময়দা__ম্থুলভ ও সহজ- 
"লভ্য হলে আমরা অনেক কিছু 
অবাঞ্নীয় জিনিষের হাত থেকেই 
বাচতে পারতাম । বামপন্থী-__রাজ- 


নৈতিক দলগুলির" চেষ্টাতে হোক. 


টকঘা দুভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটার 
ডাকেই হোক কোন আন্দোলন দেখ! 
নিত না; আন্দোলনের ডাক কেউ 
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Ae 
রা 

fo ১৯৪ 
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দিলে তার পেছনে বিন্দুমাত্র গণ-সমর্থন 
থাকৃত না। ৩১শে আগষ্ট থেকে 
৩ তারিখ পর্যন্ত কলকাতার হাঙ্গামা, 
সাধারণ ধর্মঘট, ছাত্র মিছিল, শ্রমিক 
ধর্মঘট বা এই কয়দিনের যে সব 
ঘটনাবলীতে শ্রদ্ধাভাজন ডাঃ 
নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত মশায় উত্তপ্ত 
হয়েছেন ও উত্যক্ত বোধ করেছেন 
তার কোনটা দেখা দিত না। সহজ 
কথা হচ্ছে এই যে ধান-চাল বাংলা 
দেশের সাধারণ মানুষের ক্রয়-ক্ষমতার 
সীমানার মধ্যে বাজারে পাওয়া 
গেলে_ অন্তত প্রয়োজন মেটানোর 
মতে! পরিমাণে পাওয়া গেলে-_-অনেক 
কিছু শোচনীয় ঘটনাই ঘটুত না, 
শহরের শান্তি বিদ্মিত হোত না, ডাঃ 
সেনগুপ্ত তার রুগীদের নিরাময় 
বিধানের কাজে, সংস্কত ভাষাকে 
দেশের বা রাজভাষা হিসাবে সরকারী 
স্বীকৃতি দেবার আন্দোলনে ও 
সর্বোপরি তার ইপ্সিত রামরাজ্য 
প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে বিনা বাধায় মনো- 
নিবেশ করতে পাঁরতেন। কিন্ত 
মুস্কিল এই যে ক্ষুধার অন্ন না পেলে 
মানুষের পেটে যে আগুন জলে. সেটা 
যখন হাজার হাজার লাখ লাখ 
মানুষের পেটে এবং মস্তিষ্কে ছড়িয়ে 
পড়ে বা পড়ার উপক্রম করে তখন 
অভিজাত ভদ্র ও মার্জিত রুচি সম্পন্ন 
মানুষ সমাজ জীবনকে যে ধরণের 
সচ্ছন্দ সহজ গতিতে চল্তে দেখতে 
চান সেট! সম্ভব হয় না। ক্ষিদের 
আগুন শাসক এবং শাসিত সকলকে 
জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে 
চায়। আমরা আজও সেই জায়গায় 
হয়ত পৌছাইনি, কিন্তু দ্রুত সেই 
দিকে এগোচ্ছি। ৩১শে আগষ্ট থেকে 
৪ঠা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ক'লকাতার 
চারদিনের ইতিহাস তারই একটা 
আকম্মিক পূর্বাভাস মাত্র। অবস্থা 
ক্রমশ সুস্থ স্থির বুদ্ধির আয়ত্তের বাহিরে 
চলে যাচ্ছে_-এখনো যায়নি, কিন্তু 
যাচ্ছে । পরিতাপ বা আফশোষ বা 
পরস্পরকে দোষারোপ আমরা যতই 
করিনা কেন সে দিকে সকলের দৃষ্টি 
আকথ্বিত হওয়া দরকার। আর 
তার জন্যে সবার আগে দরকার এই 
পরিস্থিতি কেন এল, কি ভাবে এল, 
দায়িত্ব কোথায় সেট! বিবেচনা করার 


আগেই বলেছি অবস্থা! এই জায়গায় 
এসে দীড়ানো বা দাড়াতে দেওয়ার 
দাঁরিত্ব কোথায় সরকারী ব্ক্তবা থেকে 
সেটা নির্ধারণ কর। খুবই কঠিন হচ্ছে। 
পশ্চিম বাংলায় আজ ছু' বছর ধরে যে 
খাগ্ঠ-সঙ্কট এবং অভাবের জাল! নিত্য- 
স্থায়ী ও সাংবাৎসরিক হয়ে দাড়িয়েছে, 
নয়া দিল্লীর কর্তারা তার দায়িত্ব যে 
বেমালুম অস্বীকার করেছেন সেটা 
সকলেই জানেন। তাদের বত্ধব্য 
পশ্চিম বাংল! সরকার বিভিন্ন সময়ে 
তাদের ঘাটতি হিসাবে কেন্দ্রের কাছ 


৬ বর 


থেকে যখন যে পরিমাণ সাহায্য 
চেয়েছেন, তাই তাঁরা দিতে রাজী 
হয়েছেন; এমন কি ঘাটতির পরিমাণ 
বলে য! বলা হয়েছে তার চেয়ে বেশী 
পরিমাণ খাগ্যশস্ত তাঁর! ধান চাল ও 
গমে মিলিয়ে পশ্চিম বাংল! সরকারের 
হাতে তুলে দিয়েছেন । পশ্চিম 
বাংলার উৎপাদনে ঘাটতি হলে 
প্রয়োজন মত (ও কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের 
সাধামত ) ধান চাল ও গমের যোগান 
দেওয়ার দায়িত্ব তাদের নিশ্চয়ই 
আছে। কিন্তু তার বেশী কোনে! 
দায়িত্ব তাদের ওপর আইনত বা 
নৈতিকভাবে নেই। পশ্চিম বাংল! 
সরকার বলছেন, কেন্দ্রীয় সরকার 
পশ্চিম বাংলার খাগ্াভাব মেটানোর 
জন্তে প্রয়োজন মত ধান চাল ও গম 
দিচ্ছেন ঠিকই ; কিন্তু যা দিচ্ছেন সেটা 
সময়ে এসে পৌছচ্ছে না এবং যে মাসে 
যে পরিমাণে পাওয়া গেলে কাজ হোত 
সে ভাবে দিচ্ছেন না বা দিতে পারছেন 
না। সুতরাং সঙ্কট যদি কিছু থেকে 


কলকাভার খাদা-আান্দোলন মন্ধন্ধে বিড গো্টার 
্াগতাহিক প্র ইষ্টাৰ্ণ ইবনমিঠের অভি 


বিডলাদের সাপ্তাহিক 
অর্থনৈতিক পত্ৰ ইফ্টার্ণ 
একনমিষ্টে প্রকাশিত কলি- 
কাতার খাদ্য আন্দোলনের 
উপর আরগাস-মিলিত প্রবন্ধ 
আমর নীচে উদ্ধৃত 
করছি ঃ 
এই চারদিন কলকাতায় থেকে 
আমার এই ' ধারণাই বদ্ধমূল 
হয়েছে যে সেখানকার অবস্থা 
সত্যিই অসহনীয় হয়ে উঠেছে; 
এর একটা হেস্তনেস্ত হওয়া 
দরকার । কলকাতা থেকে আমার 
চলে আসার পর এখন শুনছি, 
হাওড়ায় সৈন্যবাহিনীকে তলব 
করা হয়েছে এবং গতকাল 
পুলিশের গুলীতে ৯১ জন 
লোক প্রাণ .হারিয়েছে। এ 
ব্যাপারে আমার বক্তব্য খুব একটা 
শ্রদ্ধার মনোভাব প্রকাশ করবেন! 
তবুও আমার কথা আমি বলছি। 
কথাটা! শুনতে খুবই ভাল যে 
আইন. ও শৃঙ্খল। রক্ষা করতেই 
হবে। কিন্তু একথাও এই সঙ্গে 
স্বীকার করতেই হবে যে এই 
অবশ্য কর্তব্য কাজটির পিছনে 
নিশ্চয়ই কোন একটা উদ্দেশ্য 
থাকবে। তবে এক্ষেত্রে উদ্দেশ্যটা 
কি এই যে ন্যায্য বা ভূয়া যে 
কোন অভিযোগকে কেন্দ্র করেই 


ক পশ্চিম বাংলা সরকারের 
রসনা সরস) 
অবস্থা গতিকের স্থষ্টি। এ বছর 


পশ্চিম বাংলা "সুরকার কেন্দ্রীয় 
সরকারের অনুমতিক্ৰমে ব। অনুমোদন" 
ক্রমে (যদিও কেন্দ্রীয় সরকার এ 
কথাটা ‘অস্বীকার করেছেনঃ তারা 
বলছেন--“পশ্চিম বাংলা সরকারকে 
আমরা. এ ব্যাপারে বারণ করেছিলাম ; 
কিন্তু তারা জিদ ধরাতে আমরা বাধ্য 
হয়ে সম্মতি দিই।') সর্বস্তরে ধান চালের 
খুচরো কেনা বেচার দাম বেধে দিয়ে, 


মুল্য নিয়ন্ত্রণ করে সঙ্কট অতিক্রম করার 


চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত 
চাষীদের, খাগ্ক্রেতা জনপাধারণের 
এবং ব্যবসায়ীদের অসহযোগিতার 
দরুণ তদের মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টা কার্য- 
করী হতে পারেনি । চাষীরা এবং 
কৃষক জোতদারের! উৎপন্ন ধান চাল 
মজুত করে রেখেছে বাজারে ছাড়েনি 
(কেন? বাজারে তার! যে ধান চাল 
আনে বা বেচে নগদ টাকা পায়, সে 
ধান চাল না বেচে তার! তাদের নগদ 
টাকার প্রয়োজন কি করে মেটায় ?)) 
মজুতদার ব্যবসায়ীরা মজুত লুকিয়ে 





হোক না জনসাধারণের সমস্ত 
রকমের বিরোধিতা ও বিরূপ 
মনোভাব দমিয়ে দিতে. হবে? 
ডাঃ রায়ের প্রতি সম্মান দেখিয়েও 
আমি একথা তাকে জানাতে চাই 
যে অরাজকতা স্য্টি করা বাম- 
পন্থীদের উদ্দেশ্য হলেও তিনি 
জোর কর একথ| বলতে পারবেন 
না যে তার সরকারের নীতি * 
বর্তমান অবস্থার প্রতিকার করতে 
পারবে। 

আমি ছু একটা সংখ্যাতত্বের 
অঙ্ক দিয়ে ব্যাপারটি আর একটু 
পরিষ্কার করে বলতে চাই (ভাবছি, 
ভয়ঙ্কর কোন উদ্দেশ্য নিয়ে অস্্রশস্ক 
ব্যবহার করা হচ্ছে কি ?)। এই 
সংখ্যাতন্তুটি বেশ একটু নামজাদ! 
কোন এক পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। 
এতে আছে, এবছরের গত ২৮শে 
মার্চ থেকে ২৫শে জুলাই পর্যন্ত 
সমস্ত রাজোর চাউলের পাইকারী 
দাঁম। এই সময়ের মধ্যে চাউলের 
সর্ববভারতীয় মূল্য শতকরা ২১৫৩ 
ভাগ বুদ্ধি পেয়েছে । একমাত্র 
উড়িয্য৷ ছাড়া ভারতের আর কোন 


রাজো দাম কমেনি বাঙ্গলা- 
দেশে এই দাম কিন্তু শতকরা 
৬২৭ ভাগ বেড়েছে। সার! 
ভারতের হিসাবে মুলীবুদ্ধি যখন 
২১ ভাগ তখন পশ্চিমবঙ্গে তা 
৬২ ভাগ। 1 


~~ 


* খাদ্ধশস্য সংগ্রহ না করে ক' 








দার সা এৰি ফিরা: 
ধান থেকে* চাল উৎপাদন 








































হয়েছে, কালোবাজারে 
করেছে। কিন্ত পশ্চিম বাংলা, 
তার জন্ত দায়ী নন ; দায়ী যদি বে 
থেকে থাকে তো চাষী মজুতদ্বার « বং 
জনসাধারণ যারা কালোবাঙ্জারে চাল 
কিনে খিদে মেটায়। শেষ পর্যন্ত 
পশ্চিম বাংলা সরকার মূল্য i 
* উঠিয়ে দিলেন, তখন তাদের 
আর কোন ক্ষমতাই ছিল না। 
নিয়স্্রণের আইন্তই আর, থাকল না). 
কেন্দ্রীয় গভর্ণমে্টের জরুরী পণু্রবা 
আইনের বলে তাদের হাতে যে স্ব 
ক্ষমতা ছিল সে ক্ষমতাও পা 
পর্যাপ্ত ছিল না । কাজে কাজেই এর 
পরে জুন-জুলাই মাসে চালের দাম ছে Fy 
হুহু করে চড়ে উপরে উঠতে "থাকে 
তার জন্তে তারা মোটেই দায়ী নন্‌ 
দায়ী বেশী দামে যারা কেনে এবং : 
( শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ) এ 


i শর 
ল্য. 


আমি বলব, নিম্ন ও মারি 
শ্রেণীর লোকেদের কাছে এই ২১ 
ভাগ মূলারৃদ্ধিই অসহনীয় ডাঃ বি, 
সি, রায় ও মিঃ পি, সি, সেন যাই. 
বলুন ন| কেন, সরকারী খাস্ঘনীতির 
সমর্থনে তাদের কোন যুক্তি নেই | 
২: অপরাধের স্তরে এস 
পৌছেচে। এ অবস্থায় আইন 
ও শৃঙ্থলার দোহাই দিয়ে জন-. 
সাধারণের বিক্ষোভ মেট | 
যায় না। ৯ টি 
অন্যান্য রাজ্যে যদি গণতন্ত্রকে : 
মনোভাব বদলাতে হবে।* কোনই 
মতেই নতিস্বীকার করব না অ! 
সব ঘটনাকেই হেয়জ্ঞান + 
নস্যাৎ করে দেব_এই. 
তাদের মনোভাব । জান: 
খান্ধমন্ত্রীর পদত্যাগের, 
5... 


বিবৃতি দিয়েছেন তা থে 
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়)... 


অত্যাচারে নাগরিকদের আজ 


(দর্পণের প্রতিনিধি )' 


| সেপ্টেম্বর সকাল থেকেই হাওড়ার আকাশ বাতাস.গরম। 
দলে লোক স হরের বিভিন্ন জায়গান্ম জড়ে। হয়ে যাতে ধর্মঘট" 


ফী করতে থাকে। 


তবে কলকাতার মত 


ধ এমন oe লোক জুটে পড়ে যাদের 


ভর ওপ' aria একদল সকালের দিকে ময়দানের 
« কখানা দোকানে হামলা করে। 


তহয়েছে। লাঠি ও 
গ্যাসধারী পুলিশ তাদের বাধা 
সে নিজেরাই বাধা পেলো। 

তাড়িয়ে নিয়ে চললো 

ন্ট ল রুমের দিকে। 
জনতা-পুলিশের লড়াই 

ই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। 

ত্ত.১১টার সময় যখন 

আদেশ এল, তখন 
লিশ নিবিবচারে গুলি 
জন নিহত হল। মাত্র 
সংবাদপত্রে উঠেছে। 
জনতা তুলে নিয়ে 


য়ে পড়লো শহরের 


এক জায়গায় জনতা. 


নিহত করে রাস্তায় 


দর গ্রাহক, পৃষ্ঠ- 
বিজ্ঞাপনদাতা 


তার পর চললো 
সঙ্গে পুলিশের খণ্ড যুদ্ধ 
মেখানে।  গোলাবাড়ী 
অঞ্চলে এক জনতা একটি পুলিশের 
গাড়ী আক্রমণ করলো বোমা নিয়ে, 
আগুন ধরিয়ে দিল ও একদল লাঠি- 
ধারা পুলিশকে তাড়া করলো । 
কিন্তু দাসনগরে গোলমাল দেখা 
দিল অন্ত উপায়ে। একথা আজ 
কেউ অস্বীকার করেন না যে ট্রেড 
ইউনিয়ন যদি কোথাও দুর্বল হয়ে 
থাকে তবে তা চটকল এলাকায়। 
জনৈক মালিক এই অবন্থার স্থযোগ 
নিলেন গভর্ণমেপ্টকে দেখাবার জন্য যে 
আমার মত ভাল নাগরিক হয় না। 
তার একটি মিলের এক বিশেষ 
প্রদেশ থেকে এসেছে এমন কর্ম 
চারীদের নির্দেশ দেন যে তাদের 
সাধারণ ধর্মঘটের দিন কাজে যোগ 
দিতেই হবে। প্রহরার বন্দোবস্ত 
হয়েছে। 
ফলে যখন একদল লোক মিলটা 
বন্ধ রাখার জন্য বলতে আসে মিলের 
ভেতর থেকে একদল লোক বর্শা লাঠি 
লোহার ডাণ্ডা নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে। 
্রাইক সমর্থক দল হকচকিয়ে যায়। 
তাদের দুজন ভয়ানকভাবে আহত 
হয়। সে দুজনকে নিয়ে তারা ও 
সময়ের মত সরে পড়ে । 
কিন্তু গোলমালটার রূপ নিয়েছে 
তখন অন্যরকম । সঙ্গে সঙ্গে এ কথা 
রা করে দেয়া হয় যে প্রাদেশিক 
গোলযোগ আরম্ভ হয়ে গেছে। 
দাসনগরের ঘটনা বদি 
একমাত্র ঘটন। হতো তাহলে 
কারও কোন সন্দেহ থাকতে 
না| [কন্তু অনুরূপ ঘটন। 
ঘটে গ্বোলাবাড়ী এলাকায় 
আর একটি চটকলে। ঘট- 
নার গতি ও রূপ একেবারে 
এক। একথা আজ আর 
অস্বীকার করলে চলবে ন! 
যে দুটো ঘটনাই, যা আগে 
পাশের এলাকায় : জলের 


ফেলে রাখলো । 
জনতার 
এখানে 


সাধারণ হরি. বানচাল, 


করতে গিয়ে প্রাদেশিকতা- 
বোধের আশ্রয় নিয়েছিল! 
জনতার সঙ্গে পুলিশের সজ্বর্ষ 
কমলে৷৷ না.কমে উপায় ছিল না। 
কারণ ওগুলো ত আন্দোলনের সঙ্গে 
ছিল না বা ছিল না তাদের পেছনে 
কোনও প্ল্যান। স্বতঃস্ফুর্ভ ভাবে 
কতকগুলো! বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেই অবস্থা 
উন্নতির পথে যায় পুলিশের ক শশা 
তৎপরতা ও গুলি ছোড়ার সঙ্গে সঙ্গে। 
সৈন্ঠদলও তলব করা হয়। 
কিন্তু এর পরই পুলিশের 
তৎপরতা দেখা দেয় অন্য এক 
ভাবে। সৈন্যদলের সহায়তায় 
পুলিশ একের পর একটি পাঁড়া 
ঘিরে ফেলে রাতের পর রাত 
প্রতিটি পুরুষকে টেনে হি'চড়ে 
বের করতে থাকে । রাত্রির 


থাকতে পারে। 


মন তে পিজন্‌ 


কমুনিষ্ট নেতা | একেই বলেছেন 
পুলিশের প্রতিহিংসা । 

যে সব জায়গায় এইরকম 
পুলিশ রেড, হয়েছে, সেখানে 
১২ বছর থেকে ৪ বছর পর্য্যন্ত 


একজন লোককেও পুলিশ ধরতে 
বাদ রাখে নি। 


বল! হয়েছে 
পুলিশ এদের “স্কিন” করতে চায়। 
পুলিশ মন্ত্রী স্বীকার করলেন; 
প্চড়-চাপড়টা” হয়ত দিয়ে 
কিন্তু যার! 
গায়ে কালো কালো দাগ দিয়ে 
খোঁড়াতে খৌড়াতে বা শ্লিংএ 
হাত ঝোলান অবস্থায় সেদিন 


পুলিশের হেফাজত থেকে ফিরে ' 


এলো, তাদের কি পুলিশ, শুধু 
চড় দিয়ে কথা বের করার চেষ্টা 
করেছিল? 
এই রকম ঘটনা পুলিশ এমন 
নিপুণতার সঙ্গে হাওড়ার বুকের 
ওপর চালিয়ে গেছে যে যেখানে 
তাদের শুভাগমন হয় নি 


সেখানকার লোকও আতঙ্কগ্রস্ত । 
এমন অনেক লোকের খবর 
আমরা পেয়েছি যারা দিনের পর 


৯ 


সহজ কিস্তিতে টাকা দিয়ে 


মাথায় পটি বাধতে । 


তার ১৩ বছরের ছে 
প্রতিবাদ জানিয়েছিল 
এ শালাকে ধর’ বলে পি 
এক ঘা লাঠি মেরে দেয়। ' 
ভাবে এরকম বেপরো 
গভর্ণমেন্টের প্রতি জ 
আদায় করবে? ... 

সব চাইতে আশ্চর্য্য 
এ ঘটনা হাওড়ার গণ্যমা 
নীরবে প্রত্যক্ষ করেছেন দিনে 
দিন। আর তাঁদের 
পাওয়া গেছে তখনই 
দলের লোকেরাও 
এড়াতে পারলো না । 

হাওড়ায় খান্য অ 
দাঙঈগ৷ হাঙ্গামা এবার 
অনেক দিক থেকে তা প্র 
ব্যক্তিকে ভাবিয়ে তুলে 
বা পুলিশের ওপর জ্সং 
প্রভৃতি ব্যাপারে কলক 
কোনও পার্থত্য ন 
হাওড়ায় উগ্র প্রাদেশিক, 


জাগিয়ে তুলে কাজে লাগ 
হয়েছে সাধারণ ধর্মু্ঘট 
আন্দোলন বানচাল করে 


৬৮৯০৯ ৯ পপ উস 
ধু Ke ho. 


২ কোরে 


৩৬, চৌরঙ্গী রোড 


কলিকাতা-১৬ 





[তেছি--এই মতামত 
, ‘খুগাস্তর’-সম্পাদক 


কেহ তামাকে জিজ্ঞাসা 
বর্তমান পরিস্থিতিতে 

কি করতে চান ?-- 
অনক্কোচে আমি জবাব 


নী ফেলে তরবারি ধরতে 


ও সমাজে কোন কোন 
্কটমুহুর্ত আসে, যখন উহা 
ক্ষেত্রকে অতিক্রম করে যায় 
চিন্তারাশি এতদিন প্রচার 
বাস্তবে রূপ দেবার জন্ত 
মবার প্রয়োজন দেখা 
খাঁ বৈপ্লবিক প্রয়োজনে 
ন কান মুহূর্তে সাংবাদিক বা 
রও হাতে-কলমে কাজ 
দরকার আছে। সাজা 
ধ্য থাকলে আমি আজকের 
ীলনে এসে যোগ দিতাম। কিন্ত 
ন অক্ষমতার জন্য আমি মর্শপীড়া 
বকরচি। অগ্রিগর্ভ চিন্তারাশি 
আমার মাথায় যেন দহনলীল! 
চে। মাটীর তলার আগুনের 
লা দেশের মর্মস্থান জলতে 
[চে এবং যতদিন না রাষ্ট্র ও 
বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটচে, 

এই জলুনি থামবে ন1।' 

# 
পরের এই স্বগতোক্তি হয়তো 
মার নিতান্তই ভাবোচ্ছাস। হয়তো 
তির ধুরদ্ধরদের নিকট ইহার 
কানই মুল্য নাই। তথাপি নীচে 
আমার মনোভাব অকপটে ব্যক্ত 
মত 

কন্দ্রে, কলিকাতায় এবং সর্বত্র 
অধিকাংশ লোক ধরিয়া লইয়াছেন যে, 
মাত্ৰ খান্তসঙ্কট ও খাপ্ত আন্দোলনের 
ই বুঝি পশ্চিমবঙ্গে এই ভয়াবহ 
বীর উদ্ভব হইয়াছে । কিন্ত আমি 
| ভিন্নমত , পোষণ করি এবং 
বিশ্বাস একমাত্র খাগ্ঠসঙ্কট ও 
ল্য বৃদ্ধি কিথা সেই সংক্রান্ত 
দালনের জন্থই হাওড়া ও 
তায় এই পরিস্থিতি দেখা দেয় 
না কারণ, ১৯৪৩ সাল বা ?৫৭এর 
ভি র সময় হইতেই গত ১৫1১৬ 
রিয়া অখণ্ড বা খণ্ডিত বাঙ্গল৷ 
ন্নকষ্ট এবং মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে 
পরিচিত। চাল, ডাল, মাছ, কাপড় 
দাম গত ১৫ বছরে ক্রেমাগক্চ 
॥ লোকে যেন ধরিয়াই 
স্বাধীনতার জন্য চড়া মূল্য 
ইবে! এই বদ্ধিত মূল্যের জন্তু 
জন মান্ুর্ের ক্লেশের 


LE 


শে 


অসহনীয়। তাহারা ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ । বি 

এই অসম্ভব অবস্থার * জন্তও কিন 
একমাত্র বন্ধিত মূল্যের জন্যও চারি- 
দিকে এই ক্রোধ ফাটিয়া পড়ে নাই। 
অন্নকষ্ট ও জীবনযাত্রার কষ্টের সঙ্গে 
আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত 


আছে। যাহা আমরা সচরাচর 


উপেক্ষ। করি এবং তাহ! হইতেছে 
“অবিচার বা “injustice 1 এই 
‘অবিচার' সঙ্ধীর্ণ অর্থে কিন্বা 
আদালতের মামলাবাজির অর্থে প্রয়োগ 
করি নাই। এই অবিচার গত ১২ 
বছরের কংগ্রেণী শাসনের কি 
ছুঃশাসনের অবিচার, ছুর্নীতির অবিচার, 
মুনাফাবাজির অবিচার এবং দরিদ্র 
জনগণের জীবনবিকাশের দাবীর প্রতি 
অবিচার । এই অবিচারকে যথাসাধ্য 
আড়াল করিবার জন্ত সরকার কিন্বা 
কংগ্রেসপক্ষ প্রায় প্রতিদিন গণতন্ত্রের 
ধাগ্লাবাজি করিতেছেন এবং প্রচলিত 
পালামেন্টারি শাসন্রের কপটতার 
দ্বারা জনগণকে ভূলাইয়া রাখিতে 
চাহিতেছেন। জাতীয়তাবাদী দৈনিক 
সংবাদপত্রের অধিকাংশই (এবং 
বাঙ্গালা দেশের সাহিত্যিক ও বুদ্ধি- 
জীবীদেরও বৃহৎ অংশ ) এই কপটতার 
ও গণতান্ত্রিক ভগ্ডামীর সহ্যাত্রী। 


ফরাসী বিপ্রবের ইতিহাসে পড়িয়া- 
ছিলাম যে, একমাত্র রুটি কিম্বা এক- 
মাত্র দারিদ্র্যের জন্ই রাষ্ট্রবিপ্রব ঘটে 
না। কারণ দারিদ্র্য ও রুটির প্রশ্ন 
যুগধুগান্তর ধরিয়া চলিয়াছে। কিন্ত 
রাষ্ট্রশাসন যখন অবিচারে, ব্যভিচারে 
ও ছুর্নীনিতে পুর্ণ হয়, যখন প্রতি 
পদে 111105008 লোকজনের চক্ষে 
দৈত্যের মত প্রতিভাত হয়, তখন 
সমাজের ভিত্তিমূল কীপিয়া উঠে এবং 
খাগ্ ও দারিদ্রাকে কেন্দ্র করিয়া যে 
আগুন মাটীর তলায় এতদিন ধিকি 
ধিকি জলিতেছিল তাহাই 
অকস্মাৎ কোন দিন কোন ছুতায় 
ব্যাপক ভূমিকম্পের মত ধ্বংসের 
আলোড়ন স্ষ্টি করে। আজিকার 
পশ্চিমবঙ্গের অবস্থার সূঙ্গে ফরাসী 
বিপ্লবের পূর্ব মৃহ্তের অবস্থার 
অনেকটা সাদৃশ্ত আছে এবং প্যারিস 
নগরীর অন্ধকার রাত্রের ‘hooligani- 
$ঃএর সঙ্গে নির্বাপিত দীপ 
কলিকাতার গুপ্তামীর' (£) যথেষ্ট 
মিল আছে। সেই প্যারিস শহরের 
রাজতন্ত্রী ভদ্রমহোদয় ও মহোদয়াগণের 
সুখী জীবন যাত্রায় বিপ্ন সৃষ্টির জন্য 
আর্তনাদ এবং আইন ও শৃঙ্খলার 
শন্ত্রপাণি প্রহরীদের দগ্ুধর মুন্তিতে 
আবির্ভাব। আর এই মহানগরী 
কলিকাতার স্কীতোদর মুনাফামালিক- 
দের ক্রুদ্ধ চীৎকার, কমিউনিজমের 
বিভীষিকা প্রচাররত মূর্খ ও ভণদের 


১৯৫৯ খৃষ্টাবদের পশ্চিমবঙ্গের, দেখিবেন মধ্যে 


১৭০ বছরের ইতিহালের গতির মধ্যে 
যেন ভিতরে ভিতরে আশ্চর্য্য মিল 
রহিয়াছে । জারের রাশিয়া ভাঙ্গিয়া 
পড়িবার আগেও খাগ্ধ সঙ্কট দেখা 
দিয়াছিল, কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত ও 
বিধ্বস্ত সেই জারের রাশিয়ার সঙ্গে 


আজিকার পশ্চিমবঙ্গের খাগ্য সমস্তার 


বিশেষ কোন মিল নাই। কারণ, 
এখানে উচ্চ মূল্য দিলে সর্বদাই 
যথেষ্ট খাদ্য পাওয়া 


টি 
ওজস্বিতার জন্য শ্রীষুক্ত 


বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় বাংলা 
সাংবাদিকতায় বিখ্যাত। 
-পঞ্চাশোর্ধ বয়সের প্রবীণ 
সাংবাদিক এবং পঁচিশ বৎসরের 
অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সম্পাদক 
হওয়া সত্বেও চিন্তার জগতে 
তিনি সাম্প্রতিক তম এবং 
সম্পূর্ণ স্বাধীন। বুদ্ধিমান বাঙ্গালী 
পাঠক মাত্রেই জানেন যে, 
বর্তমান অবস্থায় সংবাদপত্র 
যখন সরকারের কাছে আত্ম- 
সমপিত দাসের ন্যায় ব্যবহার 
করছে, তখন স্বাধীনচেতা 
সম্পাদকের অবস্থা সুখকর 
নয়। সেই বিক্ষু্ধ মনোৌবেদনা, 
উদ্বিগ্ন জিজ্ঞাসা, চঞ্চল উৎক্ষেপ 
এবং সর্বোপরি জলন্ত দেশাত্ম 
বোধ তার এই রচনার মধ্যে 
রয়েছে।: বল! বাহুল্য তার 
অভিমত দর্পণের অভিমত নয় । 
কিন্তু এই সক্কটময় মুহূর্তে তাকে 
অসঙ্কুচিত আত্মপ্রকাশের জন্ত 


আমরা দর্পণের পাতা খুলে 
দিয়েছি। 
সম্পাদক, দর্পণ 


১৯১৭ সালের . রাশিয়াতে তাহাও 
সম্ভব ছিল না। কিন্তু প্রশাসনিক 
দূর্নীতি, ভণ্ডামি ও বজ্জাতি এবং 
শালকবর্গের অত্যাচারের সঙ্গে ফরাসী 
বিপ্লব ও রুশ বিপ্লবের পটভূমির প্রচুর 
সাদৃশ্য আছে। | 

বহু ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার 
নিকট অত্যন্ত অপ্রীতিকর আর একটি 
কথা উল্লেখ করিব, যাহ! প্রত্যেক 
সমাজকে বুঝিবার পক্ষে একটা মান- 
দণ্ড স্বরূপ । গত বছরে 
পশ্চিমবঙ্গের সমাজ জীবনের আভ্য- 
স্তরীণ নৈতিক চেঁহারাটা কিরূপ সে 
খবর কি আপনারা রাখেন? 
কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলা দরকার । 
নর-নারীর যৌনজীবন কিভাবে ভাঙ্গিয়া 
পড়িয়া নৈতিকতার ভিত্তিকে এবং 
সুস্থ চরিত্রনীতিকে বিকৃত করিয়া 
তুলিয়াছে তাঁর বিবরণ একমাত্র 
আইন আদালতের সামান্য মামলার 
(নারীহরণ, বলাৎকার, ফুসলানো, 
সন্্রমহানি | 


৯১৪ 


যাবে, কিন্ত 


বহুদুর। এই উচ্ছৃঙ্খল 

জীবন এবং সতীত্বের প্রতি সম্ত্রমশ্ন্যতা 
ফরাসী বিপ্লবের (রুশ ও চীন! 
বিপ্লবেরও' বটে) সামাজিক পট- 
ভূমিকার একটা প্রকাণ্ড অংশ জুয়া. 
আছে। যাহাদের চোখ আছে, 
তাহারা কলিকাতায়ও অনুরূপ দৃশ্য 

দেখিতেছেন। কেবল অর্থা ভাঁব ই 


ইহার একমাত্র কারণ নয়। যুদ্ধ* 
ছুণ্ভিক্ষ ও পার্টিশানের দ্বারা রক্ত- 


ক্ষুরিত ও বিধ্বস্ত বাঙ্গালী সমাজ 
আজ পারিবারিক শৃঙ্খল! ও চারিত্রিক 
সুস্থতা হইতে অপস্থত। সুতরাং 
অকস্মাৎ উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল ও বে- 
পরোয়া মনোবুত্তির বাহিক প্রকাশে 
আমরা ভীত হই, চমকিত হই এবং 
দেশশ্ুদ্ধ যুবক-যুবতীর মু গপা ত 
করিতে সুরু করি। কিন্তু দায়ী 
একমাত্র যুবক-যুবতীরা নয়। 
গোড়াকার দায়িত্ব আমাদের, বড়দের 
স্-যারা দেশ ও সমাজকে গোলায় 
যাওয়ার জন্য প্রতিদিন সদর রাস্তা 
তৈয়ার করিতেছেন। 

কিন্তু ফরাপী বিপ্লবের সঙ্গে 
একটি মৌলিক প্রভেদ আমাদের 
এখানে আছে। দেই বিপ্লবের 
পূর্বাহ্নে বিস্ময়কর প্রতিভার অধিকারী 
মানবতার পূজারী এবং দাস্তিক ও 
ক্ষমতাদর্পার প্রতি খড়াহস্ত বহু 
লেখক, দাৰ্শনিক ও মনীষী দেখা! 
দিয়াছিলেন ( যেমন স্বদেশী যুগের 
বাঙগলায়) আর এই খণ্ডিত বাঙলা 
দেশে, বর্তমানে সেই লেখনী যেমন 
স্তব্ধ, তেমনি সাহিত্য ও সংবাদপত্র 
জগৎকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে এক 
দল দাসমনোবৃত্তিসম্পন্ন, নীততিত্রষ্ট 
এবং মালিকপক্ষের চাটুকারবৃত্তিতে 
পরিতৃপ্ত মসীজীবী, যাহারা সময় 
সময় গোয়েন্দাগিরি করিতে পর্য্যন্ত 
লজ্জিত হন না। 


bd সঃ গু 


কলিকাতা ও হাওড়ার হাঙ্গামার 
কথায় ফিরিয়া আসা যাউক। এই 
হাঙ্গামায় কত জন হতাহত হইয়াছে? 
নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। এখন 
পর্যন্ত বে-সরকারীভাবে অনুমান যে, 
লাঠি, গুলী, সবুট পদাঘাত, বন্দুকের 
কু'দা প্রহার ইত্যাদি নানাভাবে অন্ততঃ 


৫*্জন নিহত হইয়াছে এবং আহত _ 


হইয়াছে অসংখ্য--অনুমান মোট তিন 
হাজারের কম নয়।* সম্ভবতঃ এই 
আহতদের মধ্যে অন্ততঃ দেড় শত 
স্কনের অবস্থা গুরুতর এবং ৫০ জনের 
মৃত্যু অতি-আঁসন্ন । গত ৩০1৪০ বছরে 
কলিকাতায়* বহু হাণ্গা মা দেখা 


* দিয়াছে, পুলিশের অত্যাচীরও কম 


হয় নাই। কিন্তু এমন ব্যাপক ও" 


বেপরোয়া 


ইহারা গেল কোথা? 
কোন সংবাদপত্রে, 
হইতেছে। ইহা; 
দেহগুলি কি০গুম্‌ কৃ 
হইয়াছে? স্বভাবতঃই 
আকারে নানা প্রকার 


শান্তিপূর্ণ ও সং 
উপর কোন প্র 
হয়নাই। ত 
এবং ঠাণামাথা পু 
কিশোর, যুব 
শেষে বেদম প্রহা 
দিগকে বিবস্ত্র পর্য্য 
হইয়াছে। ধাঃ 
মণের প্রত্যক্ষদর্শী 
মুখে আমি ইহ 
প্রহারের বিবরণ 
ইজ্জতি করিবার 
শহরে ছড়াইয়া 


a ঃ 





তীয়তঃ এই 

ই স্পরিকল্পিতভাবে 
কাংশ সংবাদপত্র 
কারের কুক্ষিগত) 
কমিউনিষ্টরা সমস্ত 
ংস ও হত্যার জন্ত 
রী শাসনের জার্মানীতে 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
সরকারের মধ্যে যাহারা 
ৎ ধূর্ত তাহারা জানেন 
করা ৮০ জন মানুষের 

? ব মস্ত 
গত ১২ বছরে তাহারা 
রেন নাই এবং আগামী 
রা পারিবেন না। 

র্‌. অসস্তোষকে 
বামপন্থীরাক্র মশঃ দানা 
আগামী সাধারণ 
ংগ্রেসকে বহু বেগ 


basic 


ড় য় সরকারী 
ভীর রাঁজ- 


'হাওড়ায় তখন 


দালালগণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। একমাত্র 
কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপত্র “স্বাধীনতা” 
টেচাইলে কি হইবে? কে কমিউনিষ্ট- 
দের বিশ্বাস করিবে? কিন্বা বড় জোর 
সাপ্তাহিক “দর্পণ” ও “যুগবাণী” কিছু 
লিখিবে! কিন্তু ইহার ফলে যতটুকু 
প্রতিক্রিয়া হইবে ততটুকু রোধ 
করিবার শক্তি গবর্ণমেণ্টের আছে । 
সস % ঞ 

হাওড়া ও কলিকাতা এবং বিশেষ- 
ভাবে হাওড়ায় জনতার উদ্বেলিত রূপ 
দেখা গিয়াছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে 
তীব্র খণ্ডযুদ্ধ ঘটিয়া গিয়াছে। 
কলিকাতা ও হাওড়া শহরের বুকের 
উপর বহু থানা আক্রান্ত হইয়াছে। 
হাজার হাজার মানুষের জনতা দলবদ্ধ 
হইয়া এই আক্রমণ চালাইয়াছে। বহু 
ভদ্র মহোদয় সরকার পক্ষের সঙ্গে 
একমত হইয়া বলিয়াছেন যে, ইহা 
€গুগাঁদের” কাজ এবং এই 
“গগাদের” মারিয়! গবর্ণমেন্ট উত্তম 
কাৰ্য্য করিয়াছেন। কিন্তু এই মতবাদ 
আমি সমর্থন করি না। কারণ 
সাধারণ গুণ্ডা বদমায়েস যাহারা, 
তাহারা এভাবে দলবদ্ধ হইয়া থানা 
ও পুলিশদলকে আক্রমণ করিতে যায় 
না। গোলমালের সুযোগে তাহারা 
সাধারণতঃ অপরের টাকা পয়মা ও 
সম্পত্তি লুঠ করিতে চেষ্টা করে । কিন্তু 
এবার তেমন, ঘটনা খুব সামান্ 
হইয়াছে । তবে, এই সমস্ত বেপরোয়া 
লোক কাহার! ?--ইহারা হইতেছে 
সংসার, সমাজ ও জীবনের ভাগ্যবঞ্চিত 
মানুষের দল। ইহাদের শক্তি আছে, 
সামর্থ্য আছে, কিন্তু জীবন গঠনের 
কোন সুযোগ নাই। রাষ্ট্র ও 
সমাজের বিরুদ্ধে ইহাদের নিদারুণ 
আক্রোশ এবং ক্ষোভ--সেই ক্ষোভ 
সমাজের তলায় তলায় দীর্ঘকাল ধরিয়া 
সঞ্চিত হইতেছে । জীবনবঞ্চনার এই 
ক্ষোভ প্রকাশের সুযোগ পাওয়া 
গেল কলিকাতায় রাত্রির অন্ধকারে, 
আর হাওড়ায় প্রকাশ্য দিবালোকে । 
কারণ, হাওড়া পুরাপুরি ইণ্ডাস্টিয়েল 
শহর--আরও নোংরা, আরও নির্মম, 
আরও শোষণ ও শয়তানির বীভৎস 
আড্ডাখানা-যেন অপরাজেয় রুশ 
কথাশিল্পী গোকির কোন গল্পের 
শহর। সুতরাং কলিকাতা মহা- 
নগরীতে যখন দিনের বেল! কিছুটা 
চক্ষুলজ্জায়' আটকায় এবং রাত্রের 
গোপন অন্ধকারের প্রয়োজন হয়, 
চোখের পর্দারুও 
দরকার করে না--প্রকাশ্ দিবা- 
লোকের নির্লজ্জ উলঙ্গতা ক্রুদ্ধ জনতার 
নৃশংস আক্রমণের মধ্যে রুদ্র দেবতার" 


‘ বহ্নি-অভিশাপুকে বহন করিয়া 


ঈানিতেছিদ | সরকারী হংশাসন, 


অস্বাভাবিক দর বজনৈতি পট- 
ভূমিকায় 200 vi6lence কখনও 
হন্দোবদ্ধ কবিতার রূপ ধারণ 
“করে না। ২০১ 

কোন কোন বামপন্থী নেতা পর্যন্ত 


এই সমস্ত নৃশংস ঘটনা ও সরকারী 


সম্পত্তি বিনষ্টির জন্য ছুঃখ প্রকাশ 
করিয়াছেন এ বং অহিংসা লামা 
লঙ্ঘিত হইয়াছে বলিয়া আফ শো ষ 
করিয়াছেন। কিন্ত আমি ইহাতে 
কোন অন্তাপের কারণ দেখি না। 
বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নৃশংসতার বিরুদ্ধে 
একদা যে মনোভাঁরের দ্বারা কিশোর 


ক্ষুদিরাম ইংরাঁজ ( ভদ্রলোক নির্দোষ | 


ছিলেন ) হত্যা করিয়াছে এবং ফাসি 
কাঠে ঝুলিয়াছে, ১৯৪২ সালের 
ভারতবর্ষ ‘আগষ্ট বিদ্রোহের” মারফৎ 
যেভাবে চার্চিলী দত্তের জবাব দিয়াছে 
আজিকার কলিকাতা ও হাওড়ার 
ঘটনাবলী সেই দেশাত্মবোধেরই 
রূপান্তরিত প্রকাশ মাত্র। অবশ্য 
১৯৪২ সালের ইংরাজ শাসক ‘আগষ্ট 
বিদ্রোহীদিগকে' গুপ্তা আখ্যা দিয়াছিল 
{ এবং আজিকার বড় বড় জাতীয়তা- 
বাদী দৈনিকপত্র টাকার লোভে সেই 
গুগ্ডা-বিজ্ঞাপন' ছাপিয়াছিল) আজও 
স্বদেশী শাসকগণ প্রতিবাদকারী 
দঃলাহসী জনতাকে গুপ্তা আখ্যা 
দিতেছে। যদি ইহারা গুণ্ডা হইয়। 
থাকে, তবে ইতিহাসের সমস্ত বিপ্লব 
ও বিদ্রোহের অধ্যাতনামা সৈনিকই 
গুণ্ডা। জনতার মধ্য হইতেই যোদ্ধা 
দেখা দিয়া থাকে এবং রক্ত অশ্রু ও 
অত্যাচারের মধ্য দিয়াই জনতার এই 
যোদ্বরূপ বিকশিত হইয়া থাকে । হা, 
কিছু কিছু সম্পত্তি ধ্বংস হইয়া থাকিতে 
পারে। কিন্ত উহা তো কোন মন্ত্রীর 
ব্যক্তিগত পৈত্রিক সম্পত্তি নয়। উহা 
হইতেছে সেই জনসাধারণের মম্পন্তি 
যাহাদিগকে ধাপ্না দিয়! ও বঞ্চিত করিয়া 
একদল এুঁখর্যযবান মানুষ ক্ষ মতার 
গদী দখল করিয়া আছে। সুতরাং 
প্রয়োজন হইলে সেই সম্পত্তি জন- 
সাধারণ পুনরায় কাঁড়িয়া লইবে 
বৈকি? এবং না পারিলে রাগের 
মাথায় কিছু কিছু নষ্ট করিবে 
বৈকি । 

কংগ্রেসের অহিংসার ন্যাকামি ও 
গান্ধীবাদের ভগ্ডামী এই কয় বছর 
অনেক দেখিয়াছি এবার গান্ধী- 
মার্কা রাইফেল ও বুদ্ধমার্কা বু লেট 
দেখিলাম। আর সেই সঙ্গে ভারতীয় 
গণতন্ত্রের শ্মশানে দেখিলাম বুদ্ধ পিতা 
ও কিশোর পুত্রের মৃতদেহ ( যাহারা 
নিজ গৃহে মারা পড়িয়াছে 
আন্দোলনের সঙ্গে তাহাদের বিন্দুমাত্র 
সম্পর্ক নাই), ঝুটের আঘাতে 


মূৰ্ছিত নিরপরাধা দেশের জননী, যে 


বৃদ্ধ, মক, কর্মচারী এবং সীলোক 


সকলের বিরুদ্ধে নির্ধিচারে দমন- 
নীতির ষ্টিম্‌ রোলার চলিয়াছে। 
বাঙ্গালা দেশের লেখনী, বাঙ্গালা 
ক আজ নির্বাক নিস্তব্ধ । 

আমি বি ধা তার অভিশাপে 
বিশ্বাস করি না। কিন্তু মানুষের, জন- 
সাধারণের অভিশাপে বিশ্বাস করি। 
সেই অভিশাপ আসিতেছে বাঙ্গলা 
দেশে, সেই রক্ত ফসলের জমি 
তৈয়ার হইতেছে, দরিদ্র নর-নারীর 
অশ্ররতে এবং মৃত ব্যক্তির হাড়ে 
হাড়ে সেই মাটি উর্বর হইতেছে। 
একশ্রেণীর গুরু, পুরোহিত ও ধর্মের 


পরিষ্কার: দে বিতেছি 
ভয়াবহ দিনের চি 


ঘটিবে কি না জানিনা, কি 
ঘটিবে নিশ্চিত |. 


হে বাঙ্গাল দেশের 


হে আমার দর্ভাগ্যপীড়িত 
আবার আমি সাবধান বা 


গত কয়েকমাস আমি বহু 


ও বক্তৃতায় প্রচার করিয়া 


রায়ের বিরদ্ধে যড়যন্ধ 


(দপণণের প্রতিনিধি ) 


উন্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন ই্রটস্ম্যান 
পত্রিকায় (৮ই সেপ্টেম্বর একটি 
চিঠি লিখেছেন। তীর মুখ্য বক্তব্য, 
পশ্চিমবঙ্গের খাগ্ঠনীতির দায়িত্ব প্রফুল্ল 
সেনের নয়, স্বয়ং ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের 
শ্রীজৈন দুঃখিত যে ষ্রেটুস্ম্যান 
সম্পাদকীয় প্রবন্ধে প্রদেশের খাগ্ভনীতির 
ব্যর্থতার জন্য শ্রীসেনকে পদত্যাগের 


উপদেশ দিয়েছিলেন । তিনি বলেছেন, 


এই খাগ্ নীতির জন্য যদি কোন 
ব্যক্তিকে পদত্যাগ করতে হয় তবে 
সেই ব্যক্তি শ্রীসেন নয়। সঙ্গে সঙ্গে 
তিনি বলেছেন যে যতদিন পর্যস্ত 
কংগ্রেসের এসেমব্রিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা 


আছে, ততদিন মন্ত্রিসভার পদত্যাগের 


প্রশ্নই ওঠে না। 


আমরা এতদিন জানতাম 
যেডাঃ রায় ছাড়। পশ্চিম- 
বঙ্গে শুধু শ্রীসেনই সত্যি 
সত্যি মন্ত্রী ছিলেন; অন্যান্য 
খারা মন্ত্রীর গদী দখল করে 
আছেন, ভারা ডাঃ রায়ের 
লিটারেট পিওনের অধিক 
মর্যাদা দাবী করতে পারেন 
না। আজ হঠাৎ শ্রীজৈন 
আমাদের . জানিয়ে দিলেন 
যে পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভায় 
ভ্রীসেনেরও এওঁ লিটারেট 
পিওনের অবপ্থ!। 
শ্রীজৈন চিঠিটি লিখেছেন জন্ম 
থেকে ১লা সেপ্টেম্বর । এর কয়েক 
দিনের মধ্যে বিড়লা গোষ্ঠীর পত্রিকা- 
গুলো ওঁ একই সুর ধরেছে। এবং 
আরও পরিষ্কার ভাষায় ডাঃ রায়কে 
আক্রমণ করেছে। | 
বিড়লার ইষ্টার্ণ ইকনমিষ্ট অর্থ- 
নীর্তিবিষয়ক সাপ্তাহিক । রাজনীতির 


সপ্তাহে এতে প্রবন্ধ 


প্রকাশিত হয়। গত ৪ঠা 
সংখ্যায় পত্রিকাটিতে কল 
হাঙ্ামা ও খাগ্ভ আন্দোল 
একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত 
এতে খাগ্ভ বিষয়ে পূ 
অসস্তোষের কারণ বিট 
বলা হয়েছে যে বামপ ; 
দমন করলেই খাগ্ সমস্তা মি 
"" পশ্চিমবঙ্গ সরকার,-এং 
বলা হয়েছে_খাগ্ভ বিষ 
ব্যর্থতা দেখিয়েছেন | কিন্তু 
দায়ী মুখ্যত শ্রীসেন নয়--ডাঃ 
এই বিড়লার হিন্দুস্থান ট 
দৈনিকে ৫ই সেপ্টেম্বর এক ২ 
প্রবন্ধে নামোল্লেখ না ক 
অনুরূপ মত প্রকাশ করা ছং 
হঠাৎ এই প্রচেষ্ট 
হলো কেন? এ শুধু অ 
ঘোষের 
সেনকে জনসাধার 


আক্রোশ থেকে 
জন্য ? 


ষড়যন্ত্রের প্রথম প্রকা* 
যে গ্রচারকার্য সুরু হয়ে 
উড়িয়ে দেওয়ার নয় 


ডাঃ রায়ের হুশিয়ার 
এসেছে । 
শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন 


প্রশ্ন জিঞ্ঞানা করা উচিত 
বঙ্গের খাগ্নীতির ব্যর্থতা 
কারুর পদত্যাগ পালামেপ্টা 
ন্নুযায়ী প্রয়োজন না হয়, ত 
কেন তার খা্নীতি রথ 





দোসর জ্রীপ্রফু 


কংগ্রেস, অতুল্যবাবু 
সল্প সেন টানছেন 


বায এই দাড়ায় ঃ 
[ীনজনক নয় এমন সপ্ত 


ৃ হলে 

বাকি বামপন্থী দল। 
কথা অজান! নয় যে, খাগ্ 
আরস্ত হয়েছিল বিভক্ত 
য়ে। দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ 
তুক্ত সমস্ত দল সম- 
ছিলেন না। আন্দো- 
কলকাতার দারুণ 
স্মরণের পর, এখন এই মনোভাব 
ভাবে বিভক্ত । *সর- 
রুদ্ধে হিংপাত্বক আক্রমণ” 


প্রতিরোধ কমিটি 
যাওয়া সম্ভবপর নয়। কো 


অপরপক্ষকে পরিত্যাগ ক'রে একা 


অগ্রসর হতে পারেন না--এই 
মৌলিক বাস্তব বোধ প্রতিরোধ 
কমিটির এক্য অক্ষুণ্ন রেখেছে। কিন্তু 
অন্তদিকে, এঁকা যদিও বজায় 


আছে, কার্ধক্ষেত্রে প্রতিরোধ : কমিটি. 
আভ্যন্তর মত পার্থক্যের দরুণ এই - 


দারুণ সন্ধিক্ষণে কিংকর্তব্যবিমূ । 

গত সপ্তাহে, যখন কলকাতায় 
প্রতিরোধ কমিটির কর্মী ও সমর্থকেরা 
নেতৃমহলের নির্দেশের অপেক্ষায় 
উৎকণ্তিত ছিলেন, ঠিক সেই সময় 
উর্দ্ধতন নেতৃমহল কিংকর্তব্য- 
বিম্ঢ়তার মধ্যে থাকতে বাধ্য 
হয়েছেন। তাদের কাছ থেকে 
কোনো সুম্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়নি । 

অথচ কলকাতায় ও হাওড়ায় 
পুলিশের দমননীতির প্রচণ্ডতা, 
ম্বত্যুর ভয়াবহ তালিক। এবং 
নিখোজদের সম্বন্ধে উত্তেজনাপূর্ণ 
গুজব, প্রতিরোধ কমিটির জন্য 
পরবন্তী লড়াইয়ের উপযুক্ত পট- 
ভূমি রচনা করে রেখেছিল। 
যুৰাশ্রেণী, প্রতিরোধ কমিটির 
কর্মী ও সমর্থকের পয়লা 
সপ্তাহের রক্তস্থানের পর আরও 
আত্ম প্রত্যয় লাভ করেছিলেন 
এবং ব্যাপক জনসমর্থনের সন্ধান 
পেয়ে এই মুহুর্তে উদ্যত অশ্বের 
হ্যায় ভাঁর। অ'স্থর। কিন্তু সমস্ত 
বামপন্থীদলের মধ্যে সর্বপল্ম ত 


(৮ম পৃষ্ঠার পর ) 


এলেন 

রা নিজেদের বাঁড়ীতে। 
ক্তি ভট্রাচার্যকে আমি 
ন, তাঁর দুখান! হাড় ভেঙ্গে 
প্রাষ্টার করে এখন শয্যা- 
এরকম শত শত ঘটনা 
বগ জে জানিয়েছেন 
1রের ভুক্তভোগী পরি- 
সেই সব ঘটন। এখানে 
লেখার কলেবর বুদ্ধি করে 
একই পদ্ধতি প্রয়োগ 
{ড়া ও কলকাতায় 
রার সংকল্প নিয়েছেন 
দেশটাই যে “গুণ্ডায়” 


1]: রক্ষার কাজে 

{ প্রয়োজনীয়তার কথা 
নানয়। বৃটেন আমে- 
প্রভৃতি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পুলিশ 
একমাত্র কাজ জন- 
নহযোগিতায় নিজেদের 
করা। ভারতবর্ষে 

-. উদ্দেশ্যে পুলিশ 


বাহিনী গঠন করেছিলেন স্বাধীন দেশে 
পুলিশের কাজ তা থেকে অবশ্ঠই ভিন্ন 
হবে। 

পুলিশী কর্তারা একথা 
বুঝছিলেন। তাই জনসাধারণের 
সহযোগিতার জন্য বহু প্রচেষ্টা ও 
হয়েছিল। কিন্ত ১৯৫৩ সালে ট্রামের 
ভাড়। বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলনের 
সময় এই প্রচেষ্টায় আঘাত লেগেছিল। 
গত কয়েক বছরে আবার সেই সম্পর্ক 
ঘনিষ্ট হয়েছিল। কিন্তু এবারের 
গোলমালে তা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে। 

উত্তেজনাপূর্ণ চারটি দিনে পুলিশ 
কি করেছে না করেছে হয়ত জন- 
সাধারণ কিছুদিনের মধ্যে ভুলে যেত। 
কিন্তু স্থপরিকল্পিতভাবে তারপর 
গ্রেপ্তারের যে হিড়িক চলেছে এবং 
থানা থেকে নিজ নিজ শরীরে ও 


মুখে যে কাহিনী নিয়ে ভুক্তভোগীর! 
স্ব স্ব গৃহে এবং এলাকায় ফিরেছে 
তাতে আমরা সন্দিহান হচ্ছি এই 
সরকারের আমলে পুলিশ ও জন- 
সাধারণে আর সংযোগ আদে সৃষ্টি 
হবে কিনা? গা, 


= এবং প্লাযনিং 


হয়েছিল। নেতৃবৃন্দ নিশানা 
ওড়াবার নির্দেশ দেননি। 
প্রকৃতপক্ষে, গভর্ণমেণ্ট এবং প্রতি 
রোধ কমিটি, ছুইদিকেই গত সপ্তাহ 
কে&টছে সতর্কতার ভিতর দিয়ে। 
ছুই পক্ষই অনুভব করেছেন যে, এই 
মুহূর্তে যদি পুনরায় উৎক্ষেপ আরম্ভ 
হয়, সেই ভয়ানক হাঙ্গামা প্রতিরোধ 
কমিটি, অথবা গভর্ণমেন্ট কার ও 
আয়ত্তে থাকবেনা। দ্বিতীয় লড়াই 
আরম্ভ হওয়ার পুর্বে একে অপরের 
দিকে সতর্ক, অবিশ্বাসীর দৃষ্টি রেখে 
স্থির হয়ে দাড়িয়েছেন এবং এই মুহূর্তে 
ছালিখিত অস্ত্রসম্বরণের - চুক্তির স্ঠায়, 


, কোনো পক্ষই হাতিয়ার তোলেন নি 


যদিও গতিরোধ কমিটির কর্মস্থচী 
অনুযায়ী স্কোয়াড, মিটিং শহীদ স্তম্ভ 
রচনা এবং দলে দলে রাজপথে বিক্ষুব্ধ 
শ্লোগান ঘোষণা অব্যাহত চলেছে। 
এর যে কোনো একটিই ১রা কিংবা 
ওরা সেপ্টেম্বর গুলীবর্ষণ কিংবা পুলিশী 
আক্রমণের কারণ হতে পারত ৷ কিন্তু 
ডাঃ রায় তার পুলিশ সম্বরণ করেছেন 
এবং প্রতিরোধ কমিটিও তার স্বেচ্ছা 
দমেবকদের সংযত রেখেছেন । ডাঃ 
রায়ের পুলিশ লোকচক্ষুর অন্তরালে 
গত কয় দিন উপদ্রত এলাকা ছেড়ে 
“উগ্র মানুষদের” গ্রেপ্তার করেছে; 
গোয়েন্দা দপ্তরের রিপোট আরও দীর্ঘ 
ও বিস্তৃততর কর! হচ্ছে এবং আগামী 
লড়াইয়ের প্রস্তুতি ও অফিসার বাছাই 
চলেছে । প্রতিরোধ 
কমিটি, প্রধানত কমুনিষ্ট পার্টি 
গ্রামাঞ্চলে উত্তেজনার বার্তা বহন 
করে নিয়েছেন এবং সেখানে 
ব্যাপকতর ভূমিকা প্রস্তুত করা হচ্ছে। 

এই সময় স্বভাবতই সবচেয়ে 
প্রধান জিজ্ঞাসা হচ্ছে, আন্দোলন 
কি আবার আরম্ভ হবে? সাধারণ 
নাঁগরিকেরা অনবরত রাস্তায় 
পরম্পরকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন 
এবং লক্ষণীয় যে, এই প্রশ্নের মধ্যে 
আতঙ্কের চেয়ে আশান্বিত প্রতীক্ষার 
ভাব বেশী। 

কোনে! রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকই 
এর সরাসরি উত্তর দিতে পারবেন 
না। তবে, একথা ঠিক সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ সময়, অথবা সন্ধিক্ষণ এই 
এই মুহূৰ্ততে অতিবাহিত হচ্ছে এবং 
১৫ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত এইভাবে 
অতিবাহিত হবে। বামপন্থী নেতারা 
১৫ই সেপ্টেম্বরের পূর্বে মন স্থির করতে 
পারবেন বলে মনে হয় না । 


একটি বিষয়, ডাঃ রায়ের 
সঙ্গে আপোষের আলোচনা 
বার্থ হ ওয়ার আশঙ্কা-_সে্টা 
প্রফুল্ল সেনের পদত্যাগের বা 
দণ্ডর পুনধিম্যাসের প্রশ্ন 
নয়। সেটা হচ্ছে, আন্দোলন 
প্রত্যাহারের প্রশ্ন । কে আগে 
প্রত্যাহার করবে? জেল- 
খানায় অধিকাঁশ বামপন্থী 
নেতা ভূপেশ গুপ্ত ও ত্রিদিব 
চৌধুরীকে বলে দিয়েছেন যে, 


আগে আন্দোলন প্রত্যাহার 


এবং পরে আপোষ আলোচনার 


প্রস্তাব কিছুতেই গ্রহণীয় হতে : 


এবং কমিটি একযোগে আপোঁষের 


সিদ্ধান্ত ঘোষণায় সম্মত না হন 
তাহলে ইংরজি প্রবাদ অনুযায়ী 
They will. miss the bus— 
আপোষের শেষ সম্ভাবনা ও 
স্থযোগ উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। 
এর পর সেপ্টেম্বরের তৃতীয় 
সপ্তাহ থেকে পুনরায় উত্তেজিত 
আন্দোলনের ধাকা এসে পুলিশ 
বাহিনী এবং আইন ও শৃঙ্খলা 
ব্যবস্থার উপরে শাঘাত করবে। 
বামপন্থী নেতারা বাঙ্গালা দেশের 
যুবা শ্রেণীর রক্ল্সান থেকে 
রক্ষা করতে পারবেন না| ডাঁঃ রায় 
পারবেন না শিল্প, বাণিজ্য, স্বাভাবিক 
জীবন প্রবাহ এবং পুলিশ বাহিনীকে 
বিপর্যয় থেকে চাতে। ডাঃ 
রায়ের পক্ষে সবচেয়ে দুশ্চিন্তার 
কারণ হওয়া উচিত, তার পুলিশ 
বাহিনী (কেন? সেকথা ডাঃ রায় 
অন্তত জানেন। ) , 
তথাপি, দুর্ভ।গোর একটি বৃহৎ 
লক্ষণ এই যে, ডাঃ রায় 
অবিভক্ত চিত্ত ব্নন। গত 
কয়েকদিন তিনি কথা বলেছেন, 
চিন্তা করেছেন এবং আলোচনা 
করেছেন দুই মন রিিঁয়ে। তীর 
মন বর্তমান মুহূর্তে দুইভাগে 
বিভক্ত । একটিতে তিনি নিজে, 


অন্তটিতে অতুল্য ঘোষ ও প্রফুল্ল" 


সেন আধিপত্য বিস্তার করেছেন । 

একটি আপোষের পক্ষপাতী, 

অন্তটি এখনই প্রতিরোধ কমিটির 

সঙ্গে শেষ ও চুড়ান্ত লড়াইর 

পক্ষপাতী। 

স্বভাবতই অভুল্যবাবু এবং 
সার প্রদেশ কংগ্রেস চানন! যে, 
প্রতিরোধ কমিটির সামান্যও 
বিজয় সূচিত হোক্‌ ৷ ডাঃ রায় 
সামান্য অধিকার পরিত্যাগ 
করিতে কুষ্টিত নন, কেননা ভর 
5৭৮e বা ঝুঁকি আর বড় জোর 
দু বৎসর । ক্রমান্বিত-আপোষের 
দ্বারা তিনি এই ২ বৎসূর অনা- 
আসে অতিবাহিত করতে 
পারেন। কিন্তু অতুল্যবাবুদের 
stake ডাঃ রায়ের কাল শেষ 
হওয়ার পর আরম্ভ হবে এবং 
দীর্ঘকাল ধরে চলবে ৷ ক্রমান্বিত 
আপোষ ও অধিকার ত্যাগের 
দ্বারা ডাঃ রায় যদি এখন শাস্তি 
আনেন, এই শাস্তি চুক্তিই ২৩ 
বৎসর পর অতুল্য বাবুদের 
অধিকারকে সম্পুর্ণ ক্ষমতাচ্যুত 
করতে উদ্যত হবে। অতুল্যবাবু 
বামপন্থীদের আর বাড়তে দিতে 


প্রস্তুত নন। পশ্চিমবঙ্গের রাজ- 
নীতি আরও জটিল হয়েছে এই 


জন্য যে, ডাঃ রায় ও অতুল্যবাবু 


বর্তমীনে ছুই ভিন্ন ব্যক্তিত্ব নয় 
হরপার্বতীর মত যুক্ত । প্রকৃত- 
পক্ষে ডাঃ রার্নের মনের একভাগ 
অতুল্যবাবুর দ্বার জবরদখলী- 
কৃত হয়েছে। কাজেই বাঙ্গাল! 
দেশের মুখ্যমন্ত্রীও এই অন্কট-. 
কালে ধান এবং ফলে 
_কিংকর্তব্যধি ঢ় 


জিইয়ে রাখছেন বলা চলে। 
ug ১1435 
এর উত্তরে বা 


বা দুর্ভিক্ষ প্রতিনে 
স্থুপরিচিত। এখ 
প্রয়োঙ্গন নেই। 
ধারা খুব কঠোর ২ 


জন্তে বামপন্থীরা 
বাংলা সরকার অ 


করে পশ্চিম বাং 
নিয়ন্ত্রণের আদেশ 
করেছিলেন] 


জারী করার পর ধানচা 
যে সব বিশৃঙ্খলা দেখ 


জি 


চাল উধাও হয়ে 
কালোবাজারী 


চালের দাম হু হু করে, 


তার জন্যে প্রঃ 
দায়ী। 

মূল্য J 
বিনিয়ন্ত্রণের 
মুনাফা-শিকারী 
বা জারীদে নু 
প্রয়োগ করা 
ক্রমের সমর্থ 
খালি স্বাদের 
বিনিয়ন্ত্রণ করতে 


নিয়ন্ত্রণ করতে যে 
ভিত্তি এতই ক্ষী 


ধান-চাল ব্যবস 
মিল-মালিকদের 
আলোচনা 
কিন্তু মোটের 
তাদের দায়িত্ব অ 





। দর্গণের সংবাদদাত। ) 


পুলিশের মনোবল নাকি সম্পূর্ণ ব্ধিবস্ত হয়েছে। একে 
আবার চাঙ্গা করতে হবে যদি দেশ শাসন করতে হয়। তাই 
দেশকে শায়েস্ত। করার ভার নিয়েছেন পুলিশ মন্ত্রী কালীপদ 
মুখাজ্জা। ঢালোয়া আদেশ হয়েছে, এলাকায় এলাকায় ব্যাপক 
গ্রেপ্তারের, আর তারপর থানায় এনে নৃশংস ডাণ্ডাবাজী। ধৃত 
ব্যক্তিদের উপর যে ব্যবহার করা হচ্ছে দিনের পর দিন তার 
সামনে বৃটিশ আমলে বিপ্লবীদের উপর লর্ড সিনহা রোডে যে 
ব্যবহার কর! হত তা মোলায়েম বলতে হয়। যে সমস্ত কনফ্টেবল 
গত কয়েকদিন ধরে কলকাতার গোলমালে ৭২ ঘণ্ট! ধরে ডিউটা 
করেছে আর জায়গায় জায়গায় হাজার হাজার মানুষের ঘ্বুণ৷ অভ্জন 
করেছে তাদের দিয়ে এই কাজ করান হচ্ছে_এতে নাকি তাদের 
মনোবল ফিরে আসবে, আর দেশে শান্তিশৃংখলা পুনস্থণাপন 
কর! যাবে। 











৬ 


চিত্ৰ 'পল্রিভিজি ॥ সামনের পৃষ্ঠায় : £ নীচের প্যানেলে £ ( বামদিকে ) ৩১শে আগষ্ট সত্যাগ্রহীগণ গ্রেপ্তার বরণ করছেন। (ডানদিকে ) 
এরপর রাস্তায় বসে থাকা জনতার উপর পুলিশের নির্ম্ লাঠিচার্জের পর আহতদের ওপর হামলার দৃশ্য । শেষ পৃষ্ঠায় : (উপরে ) ৩১শৈ আগষ্ট গভর্ণমেণ্ট . 
প্লেস ইষ্টে নিরীহ সন্যাগ্রহীদের উপর লাঠিচার্জের অব্যবহিত পরের দৃশ্ত; অনেকগুলো অচেতন ও অধচেতন দেহ পড়ে রয়েছে; পুলিশ তাদের খোচাচ্ছে ; ূ 
ডানদিকে উপরে প্রায় নিরস্ত্র অবস্থায়" এক বৃদ্ধাকে দেখা যীচ্ছে। ভারন্পীচে (বাদিকে ) ১লা আগষ্ট মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ীর সামনে ছাত্র মিছিলের ওপর 
লাঠিচার্জের পর ওয়েলিংটন স্কোয়ার অঞ্চলে একটি বাড়ীতে পুলিশ বাহিনী শিকারের সন্ধানে প্রবেশরত; (ডানদিকে ) ওরা সেপ্টেম্বর বিকেলে হাওড়াঁয় 
মিলিটারী ডাক! হয়; হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধারের পর পুলিশী *বীর্ষের প্রকাঁশ। সর্বনিস্সে ( বাঁদিকে ) ওর! সেপ্টেম্বর সকালে বিডন ঠ্রাট ও চিত্তরঞ্জন 
্যাভিনিউরত সংযোগস্থলে পুলিশের গুলিচালনার জায়গায় জনতা কর্তৃক ফুটপাথের রেলিং ধ্বংস হয়। ( ডানদিকে ) ১লা-মেপ্টেম্বর ছাত্র মিছিলের ওপর 
লাঠিচার্জের পর জনতা! কর্তৃক ট্টবাসের প্রমটি ঘর ভস্মীভূত হয়। ডানদিকে পঞ্চম কলমে £ পুলিশের হাতে নিহত কয়েকজন শহীদ; ওপর থেকে. ৷. 
1 শহীদ চুনীলাল দত্ত (৭৫) বিদ্যাসাগর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব ডেমনষ্রেটর ; শহীদ মহম্মদ বসির (৩৫); বৃহস্পতিবার রাত্রে পুলিশের গুলিতে নিহত | 
গোবদ্ধন দাস (২৫) ১০নং বিডনস্রাটে নিজ বাড়ীর মধ্যে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান; ১লা€সপ্টম্বর অজ্ঞাত শহীদ পুলিশ গুলিতে নিত হবার পর মশন্ত 
পুলিশ পাহারায় একটি হাসপাতাল্প মর্গে এই মৃত দেহ পাঠানো হয় ; অজ্ঞাতা শহীদ এট কৃষক রমণীর মৃতদেহ ৩র! সেপ্টেম্বর কেওড়তলা বৈদ্যুতিক চু্লীতে 
ভূম্মীভূত কয়া হয়| মৃতদেহটি পুলিশ ট্রাকে করে শ্মশানে নিয়ে'ষায়। 


গ ১১০৭ 
. সম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩ হইতে মৃদ্বিত এবং ৭নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, ' ফলিকাতা-১৩, 











শিবপুরে অফিস ফেরত যাত্রীদের বাস 
থেকে নামিয়ে পুলিশের নিদয় প্রহার 


হাওড়ার একটি ঘটনা । _ সং 
সন্ধ্যে হয়েছে। সারাদিন অফিস কট 
লোকেরা শিবপুরমুখী একটি বাৱে 
করে বাড়ী ফিরছিলেন। হাড় 
ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে বাস যখন পয 
বঙ্গবাসী সিনেমার কাছাকাছি এসেছ 
তখন হঠাৎ পুলিশ এসে বাসে; 
পথবোধ করে দীড়াল। হি চড়ে বাঃ 
করে আনলো! আরোহীদের, কাছে! 
হাওড়া থানায় নিয়ে যাওয়া হও 
সবাইকে । এই আরোহীদে; 
অনেকেরই বাড়ীর লোকজন রা্ি 
বাড়ছে আর তাদের বাড়ীর পুরুষর 
ছেলের! ফিরছে না দেখে স্থানী: 
থানায় খোজ খবর করেছে, কিং 
কোন সংবাদই সেখান থেকে তায় 
পায় নি। কি 


থানায় যখন মারপিঠ চলছে তখ। 
কয়েকজন অফিসার .এর বিরুণে 
প্রতিবাদ {করলেন। শেষ পর্যং 
দুজন অফিসার গঞ্জন করে বললেন 
এই মার বন্ধ কর। ভ বি ষ্য.চে 
কৈফিয়ৎ দরকার হলে আমরা দেব + 


মধ্যরাত্রি নাগাদ অর্ধ্ৃত অবস্থা 
( শেষাংশ এম পৃষ্ঠায় ) 


৫ 


সাপ্তাহক সংবাদ সামায়কণী £ 
২য় বর্ষ ৩৪শ সংখ্যা 
শযক্রবার, ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৯ 


UR 


(দপণের সংবাদদাত। ) 

ডাঃ রায়ের বিখ্যাত মন্ত্রিসভার 
বৈঠক চলছে। মন্ত্রিসভার ১০ জন 
প্রাপ্তকাম সদস্ত আছেন, তারা 
কদাচিৎ কখনে! কথ' বলেন। কি 


ছুর্মতি হয়েছিল সেদিন এই 


গোবেচারীদের একজন আলোচনায় 
যোগ দিয়ে নিজের একটা মত বলতে 
গিয়েছিলেন | ডাঃ রায় তেলে বেগুনে 
জলে উঠে বললেনঃ চুপ, করো, 
idiotএর মতো কথা বলো ন!। 
বোঝাই গেলনা! যে, ডাঃ রায় এত 
ক্ষেপলেন কেন। ক্ষেপেন তিনি 
ঠিকই এবং এই মন্ত্রীদের নিয়ে 
পরিহাস, বিদ্রপ, ধমক উঠতে বসতে 
শাসন-_-এ;সব ও চলে। কিন্তু 
সেদিন য! হলে! তাতে উপস্থিত 
অফিসারের! পর্যন্ত বিব্রত বোধ 
করলেন। (মন্ত্রিসভার বৈঠকে 
সেক্রেটারীর সাধারণত উপস্থিত 
থাকেন) চীফ সেক্রেটারী অন্যদের 
নিয়ে মুখ নীচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে 
এলে ন। গোবেচারা মন্ত্রীমহোঁদয় 


ক ইস্কুলে কানমলা খাওয়া পড়োর মতো? 


মুখ লীল* করে থাকলেন, কিন্তু 
প্রতিবাদ করলেন না। অন্টেরাঁও 
না। বৈঠক শেষ [হওয়ার পর, ডাঃ 
রায়ের চোখের আড়াল হওয়ার পর 
তখন মুখ খুললো সকলের । সকলে 
ছিছি করতে থাকলেন (নিজেদের 


' নয় ) সহুষোগীকে £ ছিছি মশাই, 


( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


দিল্লীর নির্দেধে ডাঃ রায়ের “নরম 


মনোভাব'ঃ খান্তমন্ত্রী৫ গুলিণমনত 


kl 


অন্ভল্ৰালেল্র ল্হত্ত্য দ্চ্দ্বাটভ্ ু 
(দর্পণের অংবাদদাত। ) 
স্পশ্চিমবজের সংঘর্ষসন্থুল রাজনীতিতে আমরা বলেছিলাম যে, বিমর্ষ শান্তির সতর্ক 
পদক্ষেপ ঘটেছে। এর মধ্যে ডাঃ রায় অভ্রকিতে বন্দীমুক্তি ঘোষণার দ্বারা একট! সদিচ্ছা 
আলোড়ন সষ্টি করেছেন দেখে অনেকে বিন্মিত হয়েছেন। 
দর্পণ এখন ডাঃ রায়ের এই বিশ্ময়জনক “নরম মনোভাবের” আসল কারণ পর্দার 
অন্তরাল থেকে উদ্ঘাটন করতে পেরেছে। খা্মন্তরী প্রকল্প সেন এবং অঘোরপন্থী কালীপদ 
মুখাজ্জীর প্রবল বাধ! সন্তেও- ভ্রীঅতুল্য ঘোষকে অসন্তষ্ট করেও ডাঃ রায় হঠাৎ এই জদিচ্ছ। 
কেন দেখালেন ? 
দর্পণ অত্যন্ত বিশবস্তসূত্রে অবগত হয়েছে যে, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে ডা: রায় কার্যত 
বাধ্য হয়েছেন। ভার এই জদিচ্ছ। সম্পুর্ণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নয়__দিল্লীর জরুরী নির্দেশে 
ডাঃ রায়কে. বন্দীমুক্তির সিদ্ধান্তে রাজী হতে হয়েছে এবং আবহাওয়ার উত্তাপ কমানোর জন্য 
গত সপ্তাহে দিল্লী থেকে তার উপরে সুস্পষ্ট নির্দেশ এসেছিল। 
১০ সেপ্টেম্বর রাত্রেও ১১ই মুখ্যমন্ত্রীকে বিচলিত করে। 
সেপ্টেম্বর দ্বিপ্রহরের পূর্বে ১০ই সেপ্টেম্বর রাত্রে কেন্দ্রীয় 
দুইবার দিল্লীর ট্রাঙ্ককল খান্যমন্ত্রী গ্রীএস কে পাতিল 


---কারে! বা পৌষ মাস 


ডাঃ রায়কে জানান যে, 
কলকাতার পরিস্থিতিকে ঠাণ্ড 
করার জন্য “কেন্দ্রীয় সরকার 
আগ্রহী এবং দুর্ভিক্ষ 
প্রতিরোধ কমিটির রাজ: 
নৈতিক দাবীগুলি মীমাংস৷ 
করে নেওয়৷ তার! জরুরী 
প্রয়োজন মনে করেন। 
এদিকে টেলিফোন পাওয়ার পর 
' দুইবার ডাঃ রায় উর্দ্ধতন কর্মচারীদের 
সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। একটি 
বৈঠক-_যাকে পশ্চিমবঙ্গের “গঢ় 
শাসনচক্র” বলা যায়--তাঁতে উপস্থিত 
ছিলেন ডাঃ রায়, খাপ্বমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন, 
পুলিশমন্ত্রী কালীপদ মুখার্জী ছাড়া 
চীফ সেক্রেটারী, স্বরা্র দপ্তরের 
সেক্রেটারী, আই-জি এবং কমিশনার 
অব পুলিশ । | 


অবশ্যই ডাঃ রায় তাদের কাছে 
দিল্লীর নির্দেশের কথা* প্রকাশ করেন 
* নি, মর্যাদার ভয় আছে । আপোষের 


আনার জন্ত কি করা 





জন্য এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে* 





এই মৌন মিছিল যে দেখেনি 
তাকে বলে বোঝানো যাবে না|] 
কলকাতার মুখর রাঞ্জ পথ: 
অতকিতে শব্ধ. হয়, বিমর্ষ 
বিপণি থেকে ক্রেতা! ও বিক্রেতা ৪ 
বেরিয়ে এসে এই নিস্তব্ধ 
শোকের পাশে স্থির নতশির 

হয়ে দাড়ায়, প্রকাণ্ড এই 
নৈঃশব্দের মধ্যে আর কিছু নয়, 
শুধু সহজ মিছিলের যানুষৈর : 
পায়ের শব্দ__ছপ্‌ ছপ্‌ ছপ। 

রাজপথের ছুই পাশে নারীর 

অঞ্চল সিক্ত হয় অশ্রু মুছে: 


মুছে। | 


॥ 


যেকোনো প্রকার আপোষের মনো! 

ভাব দেখানো, তাদের মর্যাদার পরিপন্থী, 
হবে_-একথা বলেছিলেন। খাগ্- 
মন্ত্রীকে বিমর্ষ আর পুলিশমন্ত্রীকে 3 


* উত্তেজিত অবস্থায় এই বৈঠকের পর 


বেরিয়ে আসতে দেখা গেছে । এই 
দুই মন্ত্রী কংগ্রেস, মহলে তাদের; 
অন্তরঙ্গদের $কাছে অসস্তোষ আরও 
প্রবলভাবে প্রকাপ করেছেন এবং 
ডাঃ রায় সম্বন্ধে ধূমায়িত বিক্ষোভ 
ইতিমধ্যেই কংগ্রেস ভবনে দেখ! দিতে 
আরম্ভ কুরেছে। | 

যাই হোক্‌, ১১ই সেপ্টেম্বর 
দবিগ্রহরের পূর্বে দ্বিতীয়বার দিল্লী থেকে 
শ্রীযুক্ত পাতিলের ট্রাঙ্ক কল যখন এলো: 
ডাঃ রায় তাকে বন্দী মুক্তির সিদ্ধান্ত 
জানাতে বাধ্য -হন। তখন পর্যন্ত: 
এই সিদ্ধান্ত রাইটার্স বিল্ডিংসে উর্দ্ধতন 
অফিসারদের কাছেও অজ্ঞাত ছিল। 
সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সংবাদপত্র এই । 
সিদ্ধান্ত জানতে পারেনি। অথচ, 
দিল্লীর সেক্রেটারিয়েট থেকে বেলা 
আড়াইটাল্ মধ্যেই এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ ৷ 
করে দেওয়া হয়েছিল। 

প্রকৃতপক্ষে, দিল্লী থেকে « 
ডাঃ রায়কে বল! হয়েছিল যে... 
কলকাতার ঘটনাবলী যদি এই 
অশান্ত অবস্থায় থাকে J 





গুলীচালন। ও হত্যাকাণ্ডের 
পরিবেশ যদি ন! বদলায় প্রধান- 
মন্ত্রী নেহরু, দিল্লীতে পশ্চিম 
বজের এম-পি’দের সঙ্গে কোনো 
( শেষাধুশ ২য় পৃষ্ঠায়) j 


 ভ্রিদিৰ চৌধরীর লেখ|ঃ দোষ কার? 


যায়-_এই 
প্রশ্ন উর্দ্ধতন অফিসারদের সম্মুখে 
রাখা হয়েছিল। সে আলোচনার 
সম্পূর্ণ বিবরণ দর্পণ অবগত নয়। 
তবে, প্রফুল্ল সেন ও কালীপদ মুখাজীঁ, 





[ 


তা সম্পর্কে ুম্পষ্ট মত 
করে বার বার শ্রীদেনের 
ভাবী করেছে। কংগ্রেস 
[রী পা নিয়োজিত খাছ 
মিটির রিপোর্টেও খাগ্ভাদগুরের 
সম্পর্কেও কটাক্ষ করা হয়েছে । 
য় দপ্তরের দেক্েটারী সন্দেহ 
গেছেন শ্রীসেনের 
র খবিষোধী কার্যকলাপ 
কে। আনন্দবাজার, ছ্েট্স্ম্যান, 
র প্রভৃতি পত্রিকাতে দ্যর্থহীন 
য় দাবী করা হয়েছে প্রফুল্ল 
র প্রত্যাগ চাই। অবশেষে 
আন্দোলনের ভয়াবহরূপ নিশ্চিত- 
[ প্রমাণ করেছে জনমতের দাবী 
[র মুঢতায় না মানা হলে 
পাম কি ভয়ঙ্কর হতে পারে। 
(কিম্‌। 
এখন সরকার কি করবেন? 
নের পদত্যাগ ঘটিয়ে গণতান্ত্রিক 
হাওয়া সৃষ্টি করতে সাহায্য 
বন অথব। প্রেষ্টিজের দোহাই 
প্রফুল্ল সেনকে পুষে রেখে 
উন্মত্ত আক্রোশকে উদ্বেল 
(তুলে গণতন্ত্রের সংহার করবেন? 


টা পথ বেছে নিতে হবে। পরফুল 
৷ এখন প্রেষ্টিজ রক্ষার বস্তুতে 
গত হয়েছেন। তার পদত্যাগ 
লে সরকারের প্রেষ্টিজ যায়, না 
লে প্রেষ্টিজ যায় বামপন্থী আন্দো- 
র। আর এই যুধুধান, প্রতি- 
র. মাঝে পড়ে প্রাণ যায় 
সত্রে। 

পরিহাসটা পরিপাক করা যাক। 
গ্রসী সরকার গণতন্ত্র বিশ্বাসী । 


সরকারের চাইতেও 


না) এই সর খণ্ড বিপ্র একটা 
শক্তির প্রতিই লোকের দৃষ্টিকে 
আকর্ষণ করতে বাধ্য করছে। সেটি 
টাটালিটারিয়ান শক্তি ৷ 

*সরকাঁর শেষ পর্যন্ত ত্রাণের পথ 


খুঁজেছেন লাঠি, আর গুলি ব্যবহার : 


করে, নিবিচারে গ্রেপ্তার করে। এই 
কি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি? বামপন্থী 
আন্দোলন পরিণতি লাভ করেছে, 
জনসাধারণের জীবনধাত্রীর বিপর্যয় 
ঘটিয়ে, জনসাধারণেকে বিভীষিকাময় 
পরিবেশের মধ্যে নিক্ষেপ করে । এই 
কি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি? 

তবে কি গণতন্ত্র মুখের বুলি? 
মনের বিশ্বাস নয়? চিন্তাশীল ব্যক্তি- 
মাত্রেই আজ এই প্রশ্ন জেগে 
উঠেছে। 

উত্তেজনা বুদ্ধি পেলে হিতাহিত 
জ্ঞান কারও থাকে না। 
হলে গণতন্ত্রের ভিত্তি ভেঙ্গে 
পড়ে। তাই বলি, সর্বাগ্রে এক 
সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনা 
প্রয়োজন। এবং এর প্রাথমিক 
দায়িত্ব সরকারের । কারণ জনমতকে 
উপেক্ষা মুুতা তারাই 
দেখিয়েছেন আর এর প্রথম শর্ত 
প্রফুল্ল সেনের “পদত্যাগ । কারণ 


চৈতন্ত হারা 


করার 


প্রফুল্ল সেনের চেয়ে কংগ্রেস সর- 


কারের দাম বেশী। এবং কংগ্রেস 
দামী হচ্ছে 
গণতন্ত্ব। প্রফুল্ল সেন যদি পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের পক্ষে এতই অপরিহার্য 
তবে গোট। মন্ত্রিসভার পদত্যাগই 
গণতন্ত্রের দাবী। *গণতন্ত্রকে নিশ্চিত 
সংহার থেকে রক্ষা করার আর 


দ্বিতীয় কি পথ তাছে, জানা নেই। 


সম্পাদকের নিবেদন 


কাগজের দ:ক্প্রাপ্যতার জন্য এবং আমাদের পত্রিকার চাহিদা 
দারুণভাবে বেড়ে যাওয়ার ফলে, বাধ্য হয়ে আমাদের কখনো ৯২ 


কখনো ৮ পৃঙ্ঠার কাগজ প্রকাশ করতে হচ্ছে৷. 


যখন ৮ পন্ঠা 


না হচ্ছে, তখন আমরা আপ্রাণ চেস্টা কার কাগজের দাম ৪ আনার 
কে কম রাখতে । কিন্তু এজেন্ট ও বিক্লেতাদের মধ্যে এই দুই শ্রেণীর 
মূল্যের কাগজ মাশ্রত হয়ে যাওয়ার দরুণ যে বিভ্রান্তি ঘটে তা 
ড়াবার জন্য যাঁদ কখনো দাম আন[পাতকভাবে কমানো সম্ভব না হয়, 
| জন্য আমাদের গ্রাহক, অন্গ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষকদের নিকট ক্ষমা 
৮ পণ্ঠার কাগজ করলেও গ্যরডত্বপূর্ণ সংবাদগলে 

যণ্থাসম্ভৰ তার মধ্যে স্থান দেবার চেষ্টা করা হয় এবং দাম যদ ৪ 
রাখতেও হয়, আমাদের পাঠকদের সে লোকসান পরবর্তী কোনো 
ংখ্যায় অন্যভাবে গ্যাষিয়ে দেব! চাহিদার দ্ুতবৃদ্ধি এবং- কাগজের . 
জ্কট সত্তেও এইরূপে নালাভাবে আমরা পাঠকদের কাছে দর্পণ পেীছে - 


করি! 


। তব; বহঃ পৃজ্ঠঞর্পোষক ও গ্রাহককে গত কয়েক 


থেকে বাণ্চিত হতে হয়েছে 'এব আমরা মোট চাহিদার সামান্য 
মান স্পর্শ করতে পেরেছি'। এজন্য আমরা দঃঃখিত। কিন্তু 
কাংশ পাঠক জানেন এবং একথা বলা বাহুল্য যে দর্পণের পিছনে 
বৃহৎ পাজি নেই এবং এ.কাগজ সাধারণ মধ্যবিত্ত “মান;ষের 
ঢ চালিতন কাজেই এই নি জোহর পড়ন এবং আপনার 


j তাত নি ক ততাদন সহায় গ্রাহক ও অনত্রাহকেরা 
র অক্ষমতা ক্ষমা করনে--এই অননরোধ। 


ডাঃ রায়কে জানানো 
শ্রীযুক্ত পাতিল ডাঃ রায়কে 
পরিবর্তে বিকল্পম্থরূপ বলেন ; ৫ 


প্রধান মন্ত্রীর সরজমিন সফর যদ্দি 


বন্ধ করতে চাঁন এবং দিল্লীর 
হস্তক্ষেপ যদি জরীতিপদ লা হয় 
{ Nehru will not spare 
৮.0. 5en-নেহরু গেলে 
পি, লি, সেনের রক্ষে থাকবেন!) 
তাহলে তার আগেই বন্দীমক্তির 
সিদ্ধান্ত এবং কয়েকটি রাজনৈতিক 
সদিচ্ছার দ্বারা আবহাওয়া! তাপ- 
মুক্ত করে ক'রে দিন ( ease the 
present situation ) | 


কাকতালীয়বৎ ( অথর! এখানকার 
কোনো কোনে৷ বুদ্ধিমান রাজপুরুষ 
দিল্লীর নির্দেশের কথা অন্কুমানগ্ড করতে 
পারেন?) রাজপুরুষদের বৈঠকেও 
ডাঃ রায়কে আপোষের পন্থা অব- 
নম্বনের জন্যই পরমর্শ দেওয়! হয়েছিল। 
তারা ছুই প্রস্থ কারণ দেখিয়েছেন ঃ 
প্রথমত এখন আপোঁষের ভাব 
দেখালে আন্দোলন পুনজীবিত করা 
অসম্ভব হবে--বিশেষত পুজা আসন্ন। 
দ্বিতীয়ত, আন্দোলনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ 
করলে শাসন ব্যবস্থার উপরে বড় 
রকম বিপর্যয় আদতে পারে। ডাঃ 
রায় স্বভাবতই এঁদের পরামর্শ গ্রহণে 
বিলম্ব করেননি | কারণ, ইতিপুর্বেই 
তিনি দিল্লীর তাড়া খেয়েছেন। 


৪০০৪৪-৮০০/ 


(৮ম পৃষ্ঠার পর) 

প্রদাতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যর্তি। 
এই পত্র যদি গুজবে সহায়তা ক'রে, 
মে জিনিষ খণ্ডন করা আমাদের 
প্রত্যেকের প্রাথমিক কর্তব্য। কিংব! 
অন্তদ্দিকে, যদি এর দ্বারা নিহত 
মানুষদের এবং নিখোজ হতভাগ্যদের 
সন্ধে নিষ্ঠুর রসিকতা করা হয়ে 
থাকে, সরকাঁর-সমর্থক নেতৃমহলের 
এই রসিকতা অত্যন্ত মারাত্মক এবং 
এর প্রকান্ত নিন্দা এখনই উচ্চারিত 
হওয়া প্রয়োজন । মোটকথা, মুখ্য- 
মন্ত্রীর ব্যক্তিগত দৃষ্টি আমর! অবিলম্বে 
এই পত্রের দিকে আকৃষ্ট করছি। 
সমস্ত রহস্তটি উদ্বাটিত হওয়া, এই 
উত্তেজনার মুহূর্তে অত্যন্ত প্রয়োজন, 
একথা আশাকরি, তিনি স্বীকার 
করেন। 


বললেন £ প্যাৰ, তো. 

আমার যে গাড়ি 

রায়ের হুকুমে প্রফুল্ল 

ধরে কর্তার সন্মুখী 

কর্তা বললেন, হয়েছে 

বলেছিই। রাগ হয়ে থাকে ৫ 
প্রকাশ করছি। হলো ত? 
আরও গদগদ হয়ে ফিরলেন 1 
বাকি ৯ জন বললেন, করেছেন কি? 


আড়ালে মাপ চাইলেই হল? . 


অফিসারদের সামনে না বললে 
আপনার মান থাকে কি করে? 
ভদ্রলোকের মহা বিপাক। ভয়ে 
ভয়ে কাকুতি করে ডাঃ রায়কে তিনি 
ফোন করলেন £ “সবাই বলছে। 


আপনি আমাকে যা বলেছেন, 
কেবিনেটে সেকথা বললে বড় ভাল 


হয়।” কিন্তু তারপরে মন্ত্রিসভার 
আরও কয়েটি বৈঠক অতিবাহিত... 


হয়েছে। ডাঃ রায় মন্ত্রিসভার উচ্চ- 
কিন্তু পদত্যাগ 


বাচ্যও করেননি । 
পত্র বলাই বাহুল্য প্রত্যাহৃত হয়েছে 1 


সঞ্চয়পরিকপ্পনার ভার 


জীবন রঃ এজেণ্ট আপনার একজন প্রকৃত বন্ধু, 

কারণ শুধু তিনিই আপনাকে প্রয়োজন মতে! বিশেষ 
পলিসি নির্বাচন করে দিতে সাহায্য করতে পারেন |. 
বীমা করতে প্রথমেই যে আপনাকে বিপুল অর্থের কথা, 
তাবতে হবে, এমন নয় । আপনি ক্রমে ক্রমে আর্থিক 
নিরাপত্তা গড়ে তুলতে পারেন। জীবন বীমার ৰ 
এজেণ্টের উপর আস্থা রেখে তাকে সব কথা খুলে 
বলুন, তিনিই আপনার জন্য প্রয়োজনীয় সঞ্চয়... 
পরিকল্পনা! করে দেবেন. । 


লাইফ ইনসিওরেন্ কপোরেশন অব ৰ ইন্ডিয়া | Ly 





, ১৮ই সেপ্টেম্বর, ৯৯৫৯ 





দৰ্পণ 


পশ্চিম বাংলার প্রায় নিত্যন্থায়ী 
খাছ্য-সঙ্কটের পেছনে যে সব কার্য- 
কারণ সক্রিয় আছে সেগুলির ভেতরে 
| যেটিকে আসল" কারণ বা মুলগত বল! 
চলে, যে কারণ বর্তমান না থাকলে এই 
আদৌ দেখা দিত না, তা হচ্ছে 
দের ঘাঁটতি। থাগ্চের ঘাটতি 
“বলতে আমি এখানে খালি 
ধান চালের উৎপাদন ঘাটতির 
কথাই বোঝাতে চাইছি না। 
সাধারণ লোকের আয় এবং ক্রয়- 
ক্ষমতার সীমানার ধরা ছোঁয়ার ভেতরে 
থেকে এবং অন্তান্ত প্রয়োজনীয় 
জাঁনিষের চলতি বাজার দরের মানের 
সঙ্গে সঙ্গতি রেখে, ধাঁন-চাল বা 
অন্তান্ত থাস্ত শস্তের' যে দরকে ন্তাষ্য 
দর বলা চলে সেই রকম খুচরো 
বাজার দরে পশ্চিম বাংলার জন- 
সাধারণের খাবার চাহিদা! মেটাতে 
হলে মোট যে পরিমাণ ধান চাল বা 
গম গ্রয়োজন হয় পশ্চিম বাঙ্গালায় সে 
পরিমাণ খান্ত শল্ত বাজারে নেই। 
এটাই ঘাটতি। 
-" পশ্চিম বাংলার প্রধান খাস্চ 
অবন্ত চাল বা ভাত। ইদানীং আমরা 
শহরে তো বটেই, গ্রামাঞ্চলেও বেশ 
কিছুটা গমে বা আটায় কিংবা ময়দায় 
অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি বটে। কিন্ত 
গম পাওয়ার তত অসুবিধা এখন 
নাই ( যদিও গত বছরই গম, আটা- 
ময়দা! বা স্ুজীর বাজারে আগুন 
এল্লেগেছিল সরকারী বিতরণ বন্দৌবস্তের 
গোলুযোগের দরুণ ) কারণ সরকারের 
হাতে এখন পর্যন্ত গম আছে। সুতরাং 
ঘাটতি বলতে এ আলোচনায় প্রধানত 
ধান-চালের ঘাটতির কথা ধরলে, 
আলোচনার কোন অস্থবিধে হবে না। 
পশ্চিম বাংলার থাগ্-সমস্তার 
গোড়াকার কথা আমাদের যে পরিমাণ 
ধান-চাল হলে মোটামুটি আমাদের 
কাজ চলে যায় বা চলতি প্রয়োদন 
শমিটেও নিশ্চিন্ত বোধ ধরার মতো 
পরিমাণে কিছু উদ ত্তও হাতে সঞ্চিত 
থাকে, সেটা আমরা উৎপাদন করি 
না। কিন্তু তাতে শেষ পর্যন্ত ঘাটতি 
দেখা দিত,না যদি আমরা বাইরে 
থেকে- অন্তান্ত উদ্ধ ত্ত রাজ্য ধেকে, 
ফিশ! বিদেশ থেকে সস্তা ধান চাল্‌ 
আমদানী করে আমাদের উৎপাদনের 
মিটিয়ে নিতে পারতাম। কিন্ত 
সেটাও আজ সম্ভব হয়ে উঠছে না। 
বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে বিদেশ 
€ধকে ধানচাল আনাশক্ত, প্রায় বন্ধ 
বললেই চলে। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের 
“জঙ্গী নিয়ম অনুসারে আমরা এখন 
অন্তান্ত উদৃত্ত রাজ্য যেমন উড়িস্যা, 
অন্ধ, বা মধ্যপ্ৰদেশ থেকে সরাসরি 
ধান-চাল আনতে পারি না! বাজার 
ধি রেল পথ বা অন্ত যাঁন-বাহনের পথ 
কোনটিই আমাদের জন্য খোলা নয় । 
আমরা যা পাই, সেটা কেন্দ্রীয় গভর্ণ- 
মেণ্টের মারফৎ তাদের সংগৃহীত ষ্টক 


... ঘগণের নিয়মিত ফিচার এবং খেলাধুলা, গিনেম| ও নান! বিষয়ের ওপর প্রবন্ধ এই অক্ষত গংগ্ররণ থেকে বাদ নেওয়। 


থেকে বা তাদের অন্থুমতি নিয়ে 
সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার সংগৃহীত 
ষ্টক থেকে। সেটা আমাদের জন্তে 
বরাদ্দ করে দেয়া হয়। বাংলা দেশ, 
বিহার, উড়িষ্যা প্রত্যেক 
রাজাই আজ ধান-চালের আমদানী 
রপ্তানীর ব্যাপারে স্বতগ্থ ‘জোন্‌’ স্বতন্ত্র 
দায়রাতুক্ত এলাকা (অন্ধ, অবশ্য একক 
নয়, সে দক্ষিণে তামিলনাদ, মহীশুর 
এবং কেরলের সঙ্গে এক “জাল, 
ভুক্ত | প্রত্যেক রাজ্যের চার পাশে, 
কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্ট কেন্দ্রীয জরুরী পণ্য 
আইন অনুযায়ী তাদের ষে ক্ষমতা আছে, 
সেই ক্ষমতা বলে কর্তনের প্রাচীর 


দিতে হয়েছে । বাজারে প্রয়োজনীয় 
জিনিষের যোগান বর্ধিত চাহিদার অমু- 
পাতে বেশ কিছুটা সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। 
অথচ লেকের আয় বেড়েছে, যারা 
নৃতন কাজ পেয়েছে বা পাচ্ছে ( অবশ্য 
বেকারের সংখ্যা তার থেকে দ্রুত 
ভাবে বাড়চ্ছে; কিন্তু বেকারেরও 
খাবার এবং পরিবার প্রতিপাপনের 
দায় থাকে এবং তজ্জনিত চাহিদা 
থাকে ) তাদের হাতে টাকা গেলেও 
যত খাওয়া-পরার জিনিষ দেশে উৎপন্ন 
হওয়া দরকার বা বাজারে মজুত থাকা 
দরকার পঞ্চবর্ধিকী পরিকল্পনা. সত্বেও 
এখনও তা হচ্ছে না! আমাদের 


তুলে দিয়েছেন । ফলে বাইরে থেকে “সমস্ত পরিকল্পন| “ভাক্রা'-ভাজনের 


আমরা যা’ আনতে পারতম বা সহজে 
আনা সম্ভব হত, সেটা এনে আমর! 
আমাদের ঘাটতি পূরণ করে নিতে 
পারি না। আমাদের ঘাটতি ঘাটতি 
হিসেবেই থেকে যায় । 

এর সঙ্গে মনে রাখতে হবে, প্রথম 
এবং দ্বিতীয় পঞ্চ-বািকী পরিকল্পনা 
অনুসারে ভারত গভর্ণমেন্ট যে ধরণের 
ঘাটতি ব্যয্ন এবং মুদ্রান্কীতির নীতি 
অবলম্বন করে অগ্রসর হচ্ছেন, তাতে 
দেশে প্রত্যেক জিনিষের বাজার দর 
বাড়তে বাধ্য । পঞ্চ-বার্িকী পরি- 


মত যদি ভেঙ্গে নাও পড়ে সব কিছু 
যদি কাগজ-পত্রে যে রকম নক্সা! আকা 
আছে, আমাদের যে রকমের প্রত্যাশা 
আছে, ঠিক সেই ভাবে রূটন মাফিক 
অগ্রসর হয়, তবুও আরও দশ-পনেরে! 
বছর পর্য্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যবহার 
সামগ্রীর পর্যাপ্ত উৎপাদন হওয়া সম্ভব 
নয়। কাজে কাজেই দৈনন্দিন 


প্ৰযোজনীয় জিনিষ পত্রের অভাব 
(চাহিদার তুপনাম্ তাদের মোট 
যোগানের পরিমাণ) আহুপাতিক 
ভাবে বাডছে। জিনিষ পত্রের বাজার 
দরও ছ হু করে বেডে যাচ্ছে। টাকার 
বিনিময়-মুল্য কমে যাচ্ছে। 

সকলেই জানেন আজকের এক 
টাকা যুদ্ধ-পূর্ব যুগের তিন আন! 
বা চার আনার সমাঁন। এমন কি 
সরকারী হিসেবেও দেখা যাচ্ছে (সে 
হিসাব-পদ্ধতি যতই অসম্পূর্ণ বা 
অসন্তোষজনক হোক না কেন) “ষে, 
পাইকারী বাজার দরের অনুপাতে 
মূল্য 'কষলে ১৯৫৯ সালের ১৫ই 
আগষ্ট তারিখের এক টাকার দাম 
মাত্র সাত বছর আগেকার ১৯৫২ 
সালের একটাকার তুলনায় সাড়ে 
তেরো আনার মত। বুদ্ধেব বাজারে 
১৯৪৪-৪৫* সালে (পঞ্চাশের মন্বস্তরের 
ঠিক একবছর পর) শ্রমজীবী জন- 
সাধারণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা 
চালাতে গেলে যে সব জিনিষ দরকার 
হয় তাদের বাজার দরের (খুচরো) 
অন্পপাঙে টাকার মুল্য কযলে দেখা 
যাবে এখন এক টাকার বিনিময়- 
মূল্য দাড়িয়ে গেছে ১৯৪৪-৪৫ সালের 


- © 





তুলনায় সাড়ে নয় আনারও কম। 
১৯৪৪-৪৫ স্লালে জিনিষপত্রের কি 
রকম আকাশ ছোয়া দাম ছিল, 
ধান চালের য! দাম ছিল সে কথা 
যাদের মনে আছে, তার! এর বাস্তব 
ও ব্যবহারিক তাৎপর্য সহজেই বুঝবেন ৷ 
এই পনেরো বছরে জিনিরপত্রের 
চড়তি দাম আমাদের অনেকটা! গ! 
সওয়া হয়ে গেছে বলে মনে করিয়ে 
দেওয়া প্রয়োজন যে গেল বছরের 
তুলনাতেও টাকার দাম আধ আনার 
বেশী কমে গেছে। 


* মনে রাখতে হবে এটা পাইকারী 


বাজার দূরের হিসেবে এবং সারা 
ভারতের জাব্রেদা' গড়, হিসেবে । 
খুচরো বাঁজার দর ধরলে গত এক 
বছরে টাকার দাম আরও কমেছে 
অন্তত গেল বছরের তুলনায়, পুরোন 
তিন পর়স! থেকে এক আনার মত, 
অর্থাৎ ১৯৫২ সালে এক টাকায় যত 
জিনিষ কেন! যেতো, গত বছরু সেই 
এক টাকা দিয়ে চোদ্দ আনার মত 
পাইকারী বাজার দবের হিসেবে ; এবং 
এ বছর তা"দিয়ে তেরো আনা থেকে 
সাড়ে তেরো আনার মত জিনিষ 
( শেষাংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায ) 





বিধানসভার আসন অধিবেশন 


রমান্থ। পত্তাব উত্বাগনের মন্তাবন। 


(দর্পণের পরিষদীয় পর্যবেক্ষক ) 


কল্পনা অনুযায়ী যে সব কাজ হচ্ছে 
এবং হবে, তার দরুণ বাজারে লোকের 


ম্রিমত। ঘন 


হাতে কাগজের টাকা ছড়িয়ে পড়ছে। 
যত টাকা ছড়াচ্ছে, নূতন নূতন 
শিল্লোগ্োগ বা আধিক পুনর্গঠনের 
কাজে যত, লোক নিয়োজিত হচ্ছে, 
কাজ পাচ্ছে, হাতে টাকা পাচ্ছে, দেশে 
সেই পরিমাণে প্রধোজনীয় জিনিষ বা 
ব্যবহার সামগ্রী এখনও উৎপন্ন হচ্ছে 
না। তর্কের খাতিরে যদি একথা 
ধরেও নিই যে এই দেশের পরি- 
কল্পনার ফলে এ দেশের শিল্পায়নের 
এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির একটা স্থায়ী 
এবং নির্ভরযোগ্য ভিত্তি রচন! হচ্ছে, মনে 
রাখতে হবে, ভিত্তি রচনা সম্পূর্ণ হবার 
পর যখন বধিত উৎপাদন লোকের 
থাওয়া পরা থাকা বা জীবনযাত্রার 
মানের ভেতর দিয়ে প্রতিফলিত হবে 
সে সময় আসতে এখনও অনেক 
দেরী। বৈদেশিক মুদ্রার পূর্ব সঞ্চয় 
আজ আমাদের নিঃশেষপ্রায়। 
রপ্তানী-বাণিজ্য প্রয়োজন মতো ভ্রুত- 
বেগে বাড়ছে না। ভারতবর্ষের মত্ত 
প্রধানত কৃষি্লীবী ও কাঁচামাল 
উৎপাদনের দেশে সেটা বাড়া সম্তবও 
নয়! ফলে নূতন নৃতন শিল্পোন্োগ 
এবং কল-কারখানা গড়ে তুলতে 
গিয়ে বিদেশ থেকে যত শব দামী 
দামী কল-কনজ্জা আমাদের কিনতে 
হচ্ছে, তদন্থুপাতে আমরা বিদেশে 
আমাদের নিজের মাল বিক্রী করে 
সেই সব কল-কনজ্জা কেনার টাকা 
যোগাড় করতে পারছি না। ফুলে 
বিদেশ থেকে আমদানী ব্যবহার- 
সামগ্রী কেনা একেবারে বন্ধ করে 


ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ রায় ১১শে সেপ্টেম্বপের পর বিধানসভায় উত্তপ্ত 


আবহাওয়ার সম্মুখীন হচ্ছেন । 


বিরোধীপক্ষ একটি মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করবেন । 


বিধানসভায় ওঁদিন প্রথম বৈঠকেই 


কিন্তু ডাঃ রায় 


আপোষের ' নরম মনোভাব অবলম্বন করছেন বলে, এই মুলতুবী প্রস্তাব 
স্বীকার করে নেওয়া হবে এবং প্রথম দিনই ২ ঘণ্টা পুলিশী অত্যাচার 
সম্বন্ধে তপ্ত বিতর্কের সুযোগ বিরোধীপক্ষ পাবেন। 

নির্ভরযোগ্য মহল আরও বলছেন যে, এঁদিনই মন্ত্রিসভা সম্বন্ধে একটি 
অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশও উত্থাপিত হবে এবং সেক্ষেত্রে যদি প্রঙ্গাসমাজতন্ত্র 
দল এই প্রস্তাবের সপক্ষে থাকেন (আজ শুক্রবার এ বিষয়ে বিরোধী- 
দলগুলির মধ্যে একটি আলোচনা বৈঠক অন্ুঠিত হচ্ছে শ্রীসিদ্ধার্থ রায়ের 


বাসভবনে) তাহলে পরবর্তী কোন 
দীর্ঘ বিতর্কের আঁকাঁশ পাচ্ছেন | . 

এই দুইটি বিতর্ক পুলিশের 
অত্যাচার, বিভ্রাট ও শাসনতান্ত্রিক 
গোলযোগ সম্বন্ধে বহু অভিযোগ ও 
তথ্য উদঘাটন করবে সন্দেহ নেই। 
কারণ এযাবৎ এ বিষয়গুলিত্তে সামান্ত 
তথ্য ও অভিষোগ,*ষা কিছু প্রকাশিত 
হয়েছে, দর্পণ কিছু করেছে এবং 
কম্যুনিষ্ট পার্টির মুখপত্রে কিছু করা 
হয়েছে। কাজেই বিধানসভার বৈঠক 
থেকে এতাবৎ অচুদঘাটিত অনেক 
তথ্য ও অভিযোগ পাওয়া যাঁবে সন্দেহ 
নেই। 

কিন্ত কংগ্রেস পালামেন্টারী 
পার্টির উপরে এই বিতর্ক বা আক্রমণ 
কতখানি প্রভাব স্বষ্টি করবে সেবিযয়ে 
সন্দেহের কারণ আছে। প্রকৃতপক্ষে 
কংগ্রেস পালঁমেণ্টারী পার্টি এবার 
অন্ান্ত বারের তুলনায় আরও কঠিন- 
ভাবে নিজেদের মুখ বর্ধী করেছেন 
এবং কংগ্রেস ভবনের নির্দেশ ও 


তারিখে বিরোধীপক্ষ ২দিন ব্যাপী 


প্রচার কার্ষের ফলে প্রায় সমস্ত 
কংগ্রেসী এম-এল-এই বদ্ধপরিকর 
হয়েছেন যে, পুলিশী অত্যাচার সম্বন্ধে 
একবাক্যে সরকারের কার্ষের সমর্থনে 
দাড়াতে হবে । কোন দুর্বলতা বা 
আস্মসমালোচনা এবার ঘটতে দেওয়] 
হবেনা-_-“আমাদের প্রিয় প্রফুলদা 
বিপন্ন ৮1 যে ধরণের লোকের দ্বারা 
কংগ্রেস পালাঁমেন্টারী পার্টির বুহত্বর 
অংশ গঠিত তাদের কাছে স্বভাবতই 
সাধারণ মানুষের ৪০ বা ৭০টি প্রাণের 
মূল্যের চেয়ে প্রফুললদাব মর্যাদার 
মূল্য বেশী । তাছাড়া, এবিষয়ও 
সন্দেহ নেই ষেঃসর্বভারতীয় রাজনীতির 
আবহাওয়া অনুযায়ী এখানেও 
কংগ্রেসের মধ্যে বর্তমান মুহূর্তে উগ্রপস্থী 
রক্ষণশীলেরা অধিকতর . শক্তিমান 
হয়েছেন! কালীপদ ও প্রফুল্ল সেনের 
অঘোরপন্থী লোকেরা পার্টিব উপরে 
অধিকতর প্রভাব বিস্তার করেছে । 


যদিও পার্টির বিবেকের উপরে 
এই নরহত্যার কলঙ্ক খুব বেণী ছাপ 
রাখবেনা, কিন্ত (দলীতে বিধানমভার 
এই বিতর্কের কি প্রতিক্রিয়া হবে 
তাবলা কঠিন। সেখানে কংগ্রেস 
ও সরকারী কর্তৃপক্ষ এতটা সহজে 
এই কলঙ্ক 'মুছে ফেলতে চাইবেন, 
অথবা পাঁরবেন, এমন মনে করার 
কোনো কারণ নেই। প্ররুতপক্ষে, 
এদিকে নজর রেখে ডাঃ রায় 
ইতিমধ্যেই দিল্লীকে খুশী রাখার পন্থা 
অবলম্বন করেছেন এবং কয়েকটি নরম- 
পন্থা সূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে 
( প্রথম পৃষ্ঠার সংবাদে এর আর একটি 
দিক আলোচিত হয়েছে )। ডাঃ রায় 


প্রায় -পন্থজীর সঙ্গে প্রতিদিন এখন 


দিল্লীতে যোগাযোগ রাখছেন এবং 
শ্রীযুক্ত পাতিলকে খুসী করার জন্যও 
চেষ্টা হয়েছে! 
ইতিমধ্যেই বিচার বিভাগীয় 
তদস্ত পাশ কাটানোর জন্ত তিনি 
একটি শাসন * বিভাগীয় তদন্তের 
ব্যবস্থা করেছেন । অবশ্য সেটা 
, সকলেই জানেন যে, চোখে ধুলো 
দেওয়ার ব্যবস্থা মাত্র। কারণ যে 
কোনো গুলীবর্ষণের পরেও শাসন 
বিভাগীয় তদন্ত প্রায় ক্লটন ব্যাপারে 1 
*ওর মধ্যে বিশেষ অড'র দেওয়া ব! 
সিদ্ধান্ত করার বা সদিচ্ছা দেখানোর 
কিছুই নেই। তথাপি বিভ্রান্তি স্থির 
প্রক্রিয়া হিসাবে পদ্থাটি মন্দ নয়। 
( শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়) 


হয়েছে 


না 


-এফুল চক্রের কার্যকলাণে পরেশ 


কংগ্রেসের একাংশে ধ্মায়িত ঘযান্তোষ.. 


(দপণের প্রতিনিধি ) 


পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভা ও ক্ষমতাধিষ্ঠিত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের 
কাৰ্যকলাপে প্রদেশ কংগ্রেসের একট। সদবুদ্ধিপ্রণোর্দিত অংশের 
মধ্যে অসন্তোষ ধুমায়িত হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি এই 
গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে একদল প্রতিনিধি দিল্লীতে শ্রীনেহরু ও 
কংগ্রেস সভানেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে 
এই অবস্থার বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপের জন্যে আবে্দেন জানিয়ে এক 
ক্লঃরকলিপি পেশ করেছেন বলে বিশ্বস্তসূত্রে জানা যায় । 
রাজ্যসরকাঁরের খান্ভনীতিতে ধনীমহাঁজন, মুনাফাখোর 
মজুতদরার ও ব্যবসায়ীদের তোবণের নিলজ্জ অভিপ্রায় স্পষ্ট 
হয়ে উঠেছে। পূর্বোক্ত অসন্ত্ট গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে সম্প্রতি 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাভনীতি এবং প্রদেশ কংগ্রেসের 
বিরুদ্ধে নানাবিধ গাফিলতির বর্ণনাসহ এক পুস্তিক। প্রকাশিত 


ও প্রচারিত হয়েছে। 


এওঁ পুস্তি কায় স্বাক্ষরকারিগণের - 


মধ্যে আছেন কয়েকজন বিশিষ্ট এম এল এ ও 
এম-এল-সি--শ্রী প্র ফু ল্ল না থ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এল এ, 
শ্রীনরেন্দ্রনাথ সেন এম-এল-এ, শ্রীমতী অনিম! হোড় এম এল 
এ, শ্রীঅবনী বন্দু এম এল এ ও শ্রীঅরবিন্দর বস্তু এম এল সি। 


স্বাক্ষরকারিগণ প্রদেশ কংগ্রেসের 
বিরুদ্ধে সাংগঠনিক দুর্বলতা নিক্রিয়তা 
দেশবাসীর সঙ্গে সংযোগশূন্ততা ও 
ক্ষমতালোলুপতার অভিযোগ উত্থাপন 
করে কঠোর মন্তব্যাদি করেছেন। 
অপরদিকে গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে 
তার! পথনির্দেশেরও চেষ্টা করেছেন। 
পুস্তিকায় প্রকাশিত বিবরণ নীচে 
দেওয়া হল? 

স্বাধীন বাঙলায় নিজের দলের 
সরকারের শাসনে দেশ সেবার সুযোগ 
অনেক বেড়েছে । দেশ গড়ার জন্তে 
ছোট বড় বহু পরিকল্পনা তৈরি হচ্ছে 
বা হবে। প্রতি কাজেই মানুষের 
প্রয়োজন। পরিকল্পনাকে সজীব 
এবং সার্থক করে তোলার জন্তে সব 
থেকে বেশি প্রয়োজন কংগ্রেস কর্মাদের 
প্রচার অভিধান সাধারণ মানুষের 
মধ্যে । দেশের মানুষকে দেশ গড়ার 
কাজে টেনে নামাতেই হবে । তবেই 


কলকারখানা, ইমারৎ অস্থি সড়ক, বীধ - 


এবং খাল, বিজলীর তার ও রেলের 
লাইন প্রাণ পাবে। 
সরকারকে "জনসাধারণের সঙ্গে 


*্ঞ্পরিচয় ধরিয়ে দেবার দায়িত্বও যেমন 


কংগ্রেস কর্মীদের, তেমনি জন- 
সাধারণের কথাও শাসকগোষ্ঠীর কাছে 
নিয়ে যাবার জিম্মেদারী কংগ্রেস 
সেবীদের । পশ্চিম বাঙলারু মানুষ 
খাগ্বস্তর দাম বাড়ান্তে আজ ভীষণ 
ছুরবস্থায় পড়েছে ।* 


মুনাফাথোর মজুতদারদের 


কারসাজিতে সব জিনিষের দাম * 





ollie 


N Ko LEXTRA STRONG 


GOLDEN RAW SNUFF 





বেড়েই চলেছে । সাধারণ মানুষ 
মনে করে যে বাঙলার কংগ্রেসী 
সরকার «এ? ব্যাপারে অনেক 
ভুল করেছে। চাবী যখন ধান 
বাজারে নিয়ে এসেছিল, তখন 
সরকার আইন করে দাম বেঁধে 
দিয়েছিল। টাকার প্রম্নোজ্জনে 
চাষী সেই দামেই ধান চাল 
বেচেছে। পরে, বর্ষা সুরু হবার 
ঠিক আগে দামের কণ্ট্োল 
উঠিয়ে নেওয়া হলে! । ধান চাল 
যে সব ধনী মহাজন; মজুতদারর! 
লুকিয়ে রেখেছিল ভারা দুহাতে 
মুনাফা লুটলো | আংশিক রেশন 
ব্যবস্থায় যে চাল আটা দেওয়। 
হয়তার সম্বন্ধেও অনেক 
অভিযোগ শোনা যায়। 
কোথাও বা সরবরাহ অনিয়মিত, 
অসাধু ব্যবসায়ীরা আর কোথাও 
ভাল রেশনের চাল পাচার করে 
সেখানে অখান্ত চাল বিক্রি 
করছে। কাকড়, ধুলো, বালিও 
কেউ কেউ মিশিয়ে দিচ্ছে। 
এইসব কথা! ঠিক মতো কংগ্ৰেস 
কমিটির কাছে এবং কমিটি 
মারফৎ সরকারের কাছে 
পৌছে দেওয়া দরকার। 
এলাকার কংগ্রেস কমিটি সঙ্াগ 
দৃষ্টি রাখবে, খোঁজখবর নেবে। 
দরকার হলে সমাজবিরোধী 
ভুব্ৃতিদের খিক দ্ধে জনতাকে 
নিয়ে মুকাবেলা করবে। 


পশ্চিম বাঙলার কংগ্রেস 


পশ্চিম বাঙলার কংগ্রেস সংগঠনে 
প্রাণের স্পন্দন কিছুটা স্তিমিত হয়ে 
গিয়েছে। কংগ্রেস সংগঠন জনজীবন 
থেকে অনেকখানি বিচ্ছিন্ন হয়ে 
গিয়েছে । তারই ফলে বোধহয় 


সরকার বা পার্টির সমালোচনায় 
অতখানি অসহিষ্ণুতা দেখা যায়। 
অথচ গপতান্থিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেল 
বড় হয়েছে আলোচনা, সমালোচনা 
বিচার, বিতর্কের মাধ্যমে । 

বাঙলা কংগ্রেস সংগঠন আজ 
সরকার এবং জনসাধারণের সঙ্গে 
সংযোগের সেতু না হয়ে, অনেকখানি 
নিক্রিয় দর্শকের ভূমিকা নিষেছে। 


কংগ্রেস নেতারাই সরকার গঠ ন 


করেছেন | অথচ, তারাই তাদের 
কাজ কর্ম নিয়ে কংগ্রেস সংগঠনের 
সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই বিস্তৃত আলাপ 
আলোচনা করছেন না বা পরঃমর্শ 
নিচ্ছেন না। শুধু সরকারী আমলাদের 
উপর নির্ভর করে কোনও পরিকল্পনাই 
কার্যকরী করা যায় না। পরি” 
কল্পনাকে রূপ দিতে গিয়ে প্রতি পদে 
যে সব ছোট বড় সমস্তা দেখ! দিচ্ছে, 
জনসাধারণের উপর তার যা’ প্রতিক্রিয়া 
হচ্ছে মে সব কথা ভ'লভাঁবে বলতে 
পারে রাজনৈতিক দল। বাঙলার 
কংগ্রেস এই বিরাট দাধিত্ব পালনে 
অনেকখানি ব্যর্থ হয়েছে। 

কংগ্রেস, সংগঠনের মধ্যে সচেতন 
এবং সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন যে 
কংগ্রেস সরকারের কোনও কাজে 
জনসাধারণ অসন্তোষ প্রকাশ করছে 
কিনা। আর সমালোচনার ষদি 
সত্যই কোনও বাস্তব ভিত্তি থাকে 
তা’ দূর করার দায়িত্বও কংগ্রেস 
কর্মীদের নিতে হবো থাক সমস্তা 
নিয়ে অনেক কংগ্রেস কর্মীই বিশেষ- 
ভাবে বিচলিত হয়ে পড়েছেন। 
চালের দাম বাড়ছে আর তারই সঙ্গে 
নিত্যপ্রয়োজনীয় বহু জিন্রিই অগ্নি- 
মূল্য হয়ে উঠেছে। অসাধু ব্যাপারী, 
মজুতদার এবং চোরাকারবারীরা 
বিভিন্ন উপায়ে জনসাধারণের খাপ্তবস্ত 
লুকিয়ে রেখে, চোরাবাজারে পাচার 
করে মুনাফা লোটার চেষ্টা করছে। 
খাগ্ বস্তু, শিশু এবং রোগীর পথ্য, 
ওষুধ, এমনি বহু জিনিষ নানাভাবে 
ভেজাল দেওয়া, চোরাবাজারী করা 
হচ্ছে। অথচ, বাঙলার সমাজ 
জীবনে এই সব সমাঁজবিরোধীদের 
উৎপাত, উপদ্রবের বিরুদ্ধে কোন৪ 
কিছু করা হচ্ছে ল! ব্যাধি এমন 
বিরাট ও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে 
থে শুধু প্রশাসনিক যন্ত্রের সাহায্যে 
এ পাপ প্রশমিত করা সম্ভব নয়। 
জনগণকে অনুপ্রাণিত করে তাদের 
সক্রিয় সহযোগিতায় এই সব সমাজ- 
বিরোধীদের শায়েস্তা করা প্রয়োজন । 
সে দায়িত্ব পালন একমাত্র বাঙলার 
কংগ্রেসের ,পেশ্েই সম্ভব । 
এই দিকে কাজ বেশি হয়নি । 


অথচ, 


বাংলা কংগ্রেসকে আজ সব 
থেকে বেশী করে দুর্বল করেছেন 
সেই পুরাতন কংগ্রেসসেবীরা যারা 
কংগ্রেসের মতাদর্শ এবং কর্ম্মনীতির 
সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হয়েও নিক্রিষ 
দর্শকের ভূমিকা নিষেছেন। তারা 
বলবেন যে এমন এক পরিবেশ 
বাংলা কংগ্রেসে সৃষ্টি হয়েছে যাতে 
তাদের পক্ষে কংগ্রেসের মধ্যে কোন 
কাজই কর! সম্ভব নয়। নেতৃত্ব 
মঞ্চে স্থান পাবার ইচ্ছা যে এদের 
বীতরাগের কারণ তাও বলা মুস্কিল । 
অনেকেরই বিগত কর্ম্মজীবন নিরলস 
কর্্মদাধনার সাক্ষ্য দেয়। অতীতে 
পদপ্রাপ্তির জন্তে কোন 'কলহ-বিবাদ 
তারা করেছেন বলে কেউ অপবাদ 


দিতে পারে না। 
বাঙ্গালীর জাঁ তীয় প্রতিষ্ঠান 
বাংলার কংগ্রেস। কোন ব্যক্তি বা 


কোন চক্রের কুক্ষিগত হয়ে কংগ্রেস 
সংগঠন বাঁচতে পারে না। তার 
ফলে তার প্রাণস্পন্দন থেমে যেতে 
বাধ্য। বিশেষ করে কংগ্রেস আজ 
ক্ষমতার আসনে পর্ধিঠিত। ক্ষমতার 
লোভ বা ক্ষমতা বাটোয়ারাই যদি 
সংগঠনের চালিকা শক্তি হয় তবে 
সেই প্রতিষ্ঠান কখনই জনতার 
সমর্থন বেশী দিন পেতে পারে না। 

অপ্রিয় হলেও একথা আজ 
অনেকেই সত্য বলে বিশ্বাস 
করেন যে বাংলা কংগ্রেসের 
মধ্যে ক্ষমতালোলুপতা অনেক 
বেড়ে শিয়েছে। ফলে একদিকে 
যেমন নতুন নতুন ক্ষমতালোভী 
লোকের দল্‌ এসে ভীড় করেছে 
তেমনি অন্যদিকে পুরাতন 
প্রতিষ্ঠিত কর্মীর। বীতশ্রদ্ধ হয়ে 
বসে পড়েছেন। কংগ্রেস সং- 
গঠনের দিকে তাকালেই এই 


ভাঙ্গন আরও বেশী করে ধর! 
পড়ে। 


মণ্ডল কংগ্রেস কমিটি অনেক 
ক্ষেত্রেই নিজ্রিয়। তার আপিস 
কোথায় এ কথা সে এলাকার লোকই 
শুধু জানে ন] তা নয়, এমন কি বছ 
সক্রিয় কংগ্রেসকর্মীও এর হদিস্‌ 
জানেন না। বিভিন্ন কংগ্রেস কমিটির 


. নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন মুষ্টিমেয় 


কয়েকজন | অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন 
খবরই সাধারণ কংগ্রেপকর্মীরা পান 
নাবারাখেন না। কংগ্রেস সংগঠনে 
জন-সংযোগ গিয়ে ঠেকেছে আহুষ্ঠানিক 
ভাবে বছরের মধ্যে বিশেষ কয়েকটা 
দিন উদ্যাপন করায়। কর্মচাঞ্চল্য 
কেবল দেখা যায় সাধারণ নির্বাচনের 
বা সেই এলাকার কোন স্বায়ত্বশাসিত 
প্রতিষ্ঠানের নির্বাচনের “কয়েকদিন 


শূক্রবার, ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫০ 





আগে। অত্যন্ত ঢুঃখের সঙ্গে অনেকেই 
বলতে বাধ্য হচ্ছেন যে, জাতীয় 
কংগ্রেসের মধ্যে মহান বৈপ্লবিক ,- 
এঁতিহাকে বিসর্জন দিয়ে কংগ্রেসকে 
একান্ত ভাবে ভোট সংগ্রহের হাতিয়াৰ = 
হিসেবে ক্ষমতালোভী চক্র ব্যবহার 
করছে। অথচ পশ্চিম বাংল 
কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কমিউনিষ্ট পার্টির 
নেতৃত্বে বিরাট এক শক্তি দা 
বাধছে এবং বিভিন্ন ভাবে কংগ্রেস 
সংগঠনের উপর হামলা সুক করছে। _ 


পশ্চিম বাংলার 
কংগ্রেসবিরোধী শক্তি 


পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেসবিরোধী 
শক্তির নেতৃত্ব করছে কমিউনিষ্ট পাট । 
সারা ভারতে কেরালার পরই বোধহয় 
পশ্চিম বাংলার কমিউনি সংগঠন 
অন্তান্ট রাজ্যের কমিউনিষ্ট দলের 
তুলনায় শত্রিপালী। তারই ফলে 
বাংলার কমিউনিষ্ট নেতারা জৌর * 
গলায় আস্ফালন করছেন কের়ালার 
প্রতিশোধ আন্দোলন না-কি তারা 

ংলায় করবেদ। পশ্চিম বাংলায় 
সেই পার্ট গণতন্ত্র এবং ভারতের 
সংবিধানের নামাবলী গায় দিয়ে 
ব্যাপকভাবে এই রাজ্যের মান্ষকে-. 
বিভ্রান্ত করছে। একথা অস্বীকার 
করার উপায় নেই যে তাদের এই 
অপচেষ্টা বেশ কিছুদূরে এগিয়েছে 
এবং অনেকথানি সাফল্যও অর্জন 
করেছে। কলকাতার বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত 
বুদ্ধিজীবী, ধারা বাংলার সমস্ত রাজ- 
নৈতিক আন্দোলন এবং সংগঠনের . 
মেরুদণ্ড, আজ তারা সাধারণভাবে 
কমিউনিষ্ট পার্টির প্রচার অভিযানের 
বিরাট শিকার। মার্কস্বাদ প্রধং- 
এবং মুল কমিউনিষ্ট মতাদর্শ বিশ্বাস 
করে যে কলকাতার বাঙ্গালী সমাজ 
কমিউনিষ্ট খপ্পরে গিয়ে পড়েছেন তা 
নয়, বরঞ্চ আগের তুলনায় কমিউনিষ্ট" 
পার্টি পরিচালিত সোভিয়েট রাশিয়া 
ও চীন সম্পর্কে সম'লোচনামুলক 
মনোভাবই বেড়েছে । কমিউনিষ্ট 
একনায়কত্বকে অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী 
বাঙ্গালী অন্তরের সঙ্গে স্বণা করে । 
কিন্তু আজ বাংলা কংগ্রেসের ব্যর্থতার 
ফলেই ছাত্র, যুবক, শিক্ষক, ডাক্তার, 
উকিল, ব্যারিষ্টার এবং অন্তা্ঠ ছোট 
ব্যবসায়ী ও বৃত্বিজীবী কমিউনিষ্ট 
পার্টিকে সমস্তাজর্জরিত বাংলার ভরা 
বলে মনে করছেন। চিন্তার ক্ষেত্রে, 
কংগ্রেস যে আজও নতুন পট 
সন্ধান দিতে পারে একথা বাঙ্গালী 
বুদ্ধিজীবী প্রায় ভুলতে বসেছে। 
এই শোচনীয় পারণতির জন্ত শুধু, 
কমিউনিষ্ট অপপ্রচারকে দায়া করলে, 
চলবে না। কংগ্রেসের বিরাট* অক্ষমতা ॥ 
ব! নিন্কিয়ত| এই বিপর্ধ/য়কে- অনেক 
অনেক পরিমাণে ত্বরাঁন্বত করেছে। 

' জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নকে বাংল! 
দেশে একদিকে কমিউনিষ্উটদে 
মোকাবেলা করতে হয়েছে এবং অন্ত- 


দিকে কংগ্রেসের প্রভাবশালী অংশ এই 


(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ) 


ল 


এবার, ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯ 





এই অনময় রাজনীতি - 


*. ৩১শে আগষ্ট থেকে ওরা সেপ্টেম্বর 
পর্যন্ত খান্ভ আন্দোলনের রাজনীতি 


a” 


কল্কাতার লক্ষ লক্ষ নাগরিকের 
অশেষ ছূর্দিশু, ঘটিয়েছে । সরকারের 


টু গুচলশ এবং বিরোধীপক্ষের রাঁজনৈতিক 


যুনিফর্মরধারী জনতা যখন সংঘর্ষ 
বাধায়, তখন ব্যক্তি হিসাবে নাগরি- 
কের অবস্থা হয় মারীচের স্তায়। 


"সে রামে মারলেও মরে, রাবণে 


মাব্লেও মরে । ১লাঁ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা- 
বেলা নিতান্ত স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে 
একটি অশীতিপর বৃদ্ধের ] মৃতদেহ 
নিয়ে রাত কাটাতে হয়। আত্মীয়- 
স্বজনদের খবর দেওয়া যায় নাই। 
খবর সত্ত্বেও তাদের আসা সম্ভব ছিল 
না। পুরোহিত মেলে নাই | মৃতদেহ 
“বহন করার লোক ছিল না। তা 
ছাড়া শ্মশানকৃত্যের জন্য আবশ্তক 
জিনিষপত্র বিক্রী করবে কে? 

বাড়িতে বা হাসপাতালে গুরুতর 
রোগগ্রন্ত ব্যক্তিদের, এবং তাদের 
আত্মীয়স্থবজনদের ছুর্গতি কল্পনা করা 
যায়। সরকারী এবং সওদাগরী 
অফিসের দশটা পাঁচটায় এমনিতেই 
গলদ্মন্্ যারা, তাদের পারাপারের 
ট্রাম বাদ না থাকায় পুলিশ এবং 
বিরোধীপক্ষের বাহের মাঝখান দিয়ে, 
রোদ্দুর বৃষ্টি অগ্রা্থ ক'রে, পদযাত্রা 
কর্তে হয়েছে; তাঁদের পা কেঁপেছে, 
বুক কেঁপেছে, এবং ষে ধকল সহ 
করতে হয়েছেঃ তাতে আয়ু হাস 
হ'য়েছে অনেক দিনের । 
"৮ বাজার বন্ধ ছিল? এবং শতকরা 


৫ 
গুজা উপলক্ষে দগ দের 
বিশেষ মংখ্যা 
আমাদের গ্রাহক; পৃষ্ঠ- 
পোষক, বিজ্ঞাপনদ।তা 
ও এজেল্টগণকে আনন্দের - 
সঙ্গে জানাচ্ছি ঘে, 
পরিবনত্ধিত কলেবরে 
দর্পণের পুজা সংখ্যা 
প্রকাশের আয়োজন 
হয়েছে। এই বিশেষ 
সংখ্যাটি চিন্তাশীল লেখক 
ও সাংবাদ্িকগণের মৌলিক 
+ আলোচলামুলক উচ্চাঙ্গের 
- প্রবন্ধ, সংবাদ, ব্যজরচনা, 
পঞ্চ প্রভৃতির সমাবেশে 
সবদিক দিয়ে আকর্ষণীয় 
হবে। বিশেষ সংখ্যার 
বন্ধিত মূলত পরবর্তী সংখ্যায় 
বিজ্ঞাপিত হবে। মফস্বলের 
এজেন্টগণকে পুজ। সংখ্যা 
নিতে হলে সত্বর কপি পিছু 
চার আনা অগ্রিম জমা 
দিতে হবে। বিশেষ পুজা 
সংখ্যার জন্য এখন থেকে 
বিজ্ঞাপন নেওয়া হুচ্ছে। 


: সম্পাদক, দর্পণ 





- 





আশিঞ্জন কলিকাতাবাসীর অস্ত্ভক্ষ্য 
ধনুগুণ অবস্থা, অতএব থাস্ত আন্দো- 
লনের শুঁদরিক আঁ্ধীত লেগেছে 
তাদের সবচেয়ে বেশি । শেয়ালদ' 
হাওড়া ষ্টেশনে যারা সপরিবারে এবং 
সমোটঘাট এসেছিলেন, কল্পনা করা 
যায় কুলি, ট্যান্সিওয়ালা, এবং ছ্যাকৃড়া 
গাড়িওল] মিলে তাদের রক্তমোক্ষণ 
করেছে, তারপর এই হতভাগা 
পশ্চিমবঙ্গের মুতনগরী কলকাতার 
রাস্তা গলিপথে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পুলিশ- 
পক্ষ এবং বিরোধীপক্ষের মানবিকতার 
টানাপোড়েনে চালিয়ে চালিয়ে তাদের 
ঠিকানায় হাজির ক'রে দিয়েছে । 

অনেক গুজব র'টেছে, তাতে 
রোমহর্য ঘটেছে, রক্তের চাপ 
বেড়েছে, এবং কলকাতার হাত থেকে 
রেহাই পাওয়ার জন্ত চেষ্টা করার 
সঙ্কল্প জেগেছে । ব্যবসায়ীরা তিন দিন 
বেচাকেনা কর্তে পারেন নাই। সে 
লোকমান বহু কোটি টাকায় গিয়ে 
দাড়াবে। 

ছুটির মজ্জা লুটেছে ছাত্র, শিক্ষক, 
অধ্যাপক এবং চাকুরি যাওয়ার সম্ভা- 
বনাগ্রন্থি ছেদন ক'রে যারা উর্দ্ধে 
উঠেছেন, এমন কর্মচারী ও অফিসার 
যুথ। 

ব্যাপারটার একট! লঘু দিক্‌ 
আছে। যেমন লম্বামুখে! বিশ্বস্তরী 
চালের সরকার, তেম্নি প্রকোষ্ঠবলয় 
খ'সে পড়া, উপবাসখিন্ন বিপক্ষীয় 
চমু! চালের দাম যতো বাড়ে ততই 
পরিসখ্যান সাজিয়ে সরকার নির্দোষ 
হয়, এবং ততই বিরোধীপক্ষ কুরুক্ষেত্র 
বাধাবে ঘোষণা করে! চাল চোরেরা 
ততই চা’ল চুরি ক'রে গুদাম ঠাসায়, 
মুনাফা ফাপায়। আবোল তাবোলে 
পাছে কবিতা প'ড়েও চোখ ঝাপসা 
থাকে, সেজন্ত সুকুমার রায় ছবি 
একে দেখিয়ে দিয়েছেন রসিক- 
তাটা। রোজ রোজ খাবারগুলি 
বেমালুম চুরি হ'য়ে যাচ্ছে এবং আজ 
আর হ'তে দেওয়। নয়। অতএব 
সেকি পোষাক! বা হাতে চাল, 
ভান হাতে তলোয়ার, ঠায় দাড়িয়ে 
খাবার-চোরের আর রক্ষা নেই। 
মন্ত্রী শর পি সি সেনকে মনে পড়বে । 
অন্তদিকে এ আমাদের পাগ ল! জগাই, 
নিত্যি হেথায় আসে । মানে সুবোধ 
মল্লিক স্কোয়ারে, মমুমেণ্টের তলায় । 
এবং চার জার্ম্মাণ ঘায়েল ক'রে জগাই 
দাদা মল। এবং সেকি কম লড়াই 
করেছে? এলোপাথারি ছাতার 
বাড়ি ধাপুস্‌ বুপুস্‌ কতো ৷ কলক্পতায় 
চার জার্ম্মাপ ছিল না, কিন্ত 
R.W. A, ০0'র গাড়ি ছিল, ষ্টেট 
বাস ছিল, সরকারী দুগ্ধ বিতরণের 
গুম্টি ছিল, ট্রাম্‌ ও বাসের চেক্‌পোষ্ট- 
গুলি ছিল, তা"ছাড়া ঘায়েল হওয়ার 
মতো পথচারী এবং মোটরগাড়ি 
তো ছিলই। 


ব্যাপারটা! পরিহাস নয়। চাল 


দর্পণ 


নিয়ে রাজনীতির চালাচালি না করে, 
চালচোর এবং ঘুসখোরদের শায়েস্তা 
করার মিলিত অভিযান ছু'পক্ষ চালাতে 
পারত £ গণতন্ত্রের বিরোধীপক্ষ নাশ- 
কতায় মাতে না। দৃঢ় মিলনের 
ভিত্তিতই.সরকার ও বিরোধীপক্ষের 
কতকগুলি বিষয়ে মতান্তর । থাস্ঠ 
ছশ্রাপ্য এবং দুর্মুল্য রেখে সরকারী 
জগন্নাথের রথের চাকায় জনসাধারণকে 
পিষ্ট করা কোনো গণতান্ত্রিক সর- 
কারের কাম্য হতে পারে না, এবং 
গণতান্ত্রিক বিরোধীপক্ষ সরকারকে 
এবং শাসনব্যবস্থাকে নিপাত ক'রে 
খাগ্যসমস্তার সুযোগে গর্দিদখল 
করবেন, হেন অপ-মৎলব পোষণ 
করতে পারেন ন! । অথচ এই ঘটছে । 
চালচোরেরা নিরাপদ । ভুগছে জন- 
সাধারণ । খাস্ভের অভাবে। ছুর্ম,ল্য- 
তার খামচিতে । এখন সরকারী 
পুলিশ এবং জনতার ঠোকাঠুকিতে। 
ঠোকাঠুকি কখন কোথায় কেমন ভাবে 
হবে কেউ জানে না। স্পষ্টতঃই ছুই- 
পক্ষেরই . আত্মসম্মানবোধের একান্ত 
অভাব । খ্বগ্তসমস্তা মারামারিতে, 


বোমা এবং গুলি ছোড়াছুড়িতে মেটে ' 


না। আক্রোশ মেটে, প্রতিহিংসা 
পরায়ণত! মেটে । কিন্তু ত!’ মেটাবারও 
আইন থাকা ভালো। গণতান্ত্রিক 
সমাজে তে বিশেষভাবে । জনতা কি 
লড়াই করে পুলিশবাহিনীকে বিনাশ 
“করতে চায় ? পুলিশবাহিনী কি 
জনতাবিনাশের হুকুম নিয়ে রাস্তায় 
সেজে দাড়িয়েছে? তবে কেন উভয়- 
পক্ষ লড়াইয়ের স্থান কাল নির্দিষ্ট করে 
নেয় না? কেন লড়াইয়ের দ্বিপাক্ষিক 
নীতিপদ্ধতি স্থির করে, তা” মেনে চলে 
না? 
৩১শে আগষ্ট মমুমেণ্ট এবং কার্জন 
পার্ক এলাকায় কীছুনে গ্যাস প্রয়োগ 
করার দশমিনিটের মধ্যে এলাকা শুন্য 
হলঃ অনেক জুতো, অনেক ছাতা, 
স্তাণ্ডেল এবং ঝাণ্ডা রণক্ষেত্রে পড়ে 
রইল। কেন? প্রথম বাধাপ্রাপ্তি 
মাত্র এতে! ' দ্রুত যদি পশ্চাদপনরণ, 
তবে অভিযানের পশ্চাতে যে কোনো 
সঙ্কল্প, চরিত্রবল, এবং মর্যাদাবোধ 
আছে, তার প্রমাণ কোথায়? 
অভিযানকারারা বাধাপ্রাপ্ত হ'লে 
কি অত্যাচারিত হয় নাকি? 
বালিয়াতে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে 
পুলিশের গুলিতে সামনের লোক 
পড়েছে, তার হাতের জাতীয় পতাকা 


. নিয়ে পিছের লোক এগিয়েছে, এ 


ঘটনা তো। ইংরেজের অত্যাচার এবং 
ভারতীয়ের প্রাণদানের সংবাদপত্রীয় 
বিবরণী ছাড়িয়ে জাতির অনস্ত প্রেরণার 
উৎস হয়ে রইল। 

- ঘটনাকে চরিত্র দিয়ে সম্বল দিযে 
ত্যাগ সরলতা এবং আদর্শ নিষ্ঠা দিয়ে 
মণ্ডিত করতে হয়) নইলে সে ঘটনা 
রাজনৈতিক দলবিশেষের জমাখরচের 
খাতায় লিপিবদ্ধ হয়, জাতির $এবং 





নিত্যকালের ভাগারে তার দান স্বীকৃত 
হয় না! 

থাগ্ক আন্দোলন যদি জাতির 
সমর্থনপুষ্ট একটি গভীর আন্দোলন 
হয়ে থাকে, তবে নেতারা তাঁকে পুলিশ 
ও জনতার কামড়াকামড়ির পর্ধ্যায়ে 
নামিয়ে, তা’ দিয়ে খবরের কাগজের 
হেডলাইন বানি”্যছেন, এবং হতা- 
হতের সংখ্যা দিয়ে দলীয় স্বার্থের নয়া- 
পয়সার হিসাব কষেছেন মাত্র। 


নইলে গুম্টি পোড়ানো, R.W.A.C.র ? 


গাড়ী জ্বালানো, স্টেটুবাস আক্রমণ এবং 
অন্ত সহস্র লঘু আক্রোশ মিটানোর 
ক্রিয়াকলাপ দ্বারা নিরীহ নাগরিক- 
দিগকে ভীত সন্ত্স্ত করা কেন? 

মনে হয়, কোথায়ও ত্রাস দ্বার! 
আনুগত্য স্থির চেষ্টা চলেছে । দরকার 
হলে বোমা নামবে, এসিড নামবে, 
এবং বোমা এসিড যাবৎ না নামে, 
তাবৎ পোষ্টার দ্বারা আতঙ্কের বিদ্যুৎ 
ঝিলিক স্থষ্টি করতে হবে। গণতান্ত্রিক 
যে শ্রদ্ধা পরস্পরের মধ্যে সঞ্চারিত 
থেকে, মানুষকে ক্রোধ জিঘাংসামুন্ত 
যুক্তিবাদী স্বাধীন মনুষ্যে রূপান্তরিত 
করে, এদেশে তার ট্রেনিং নেই,“ রাজ- 
নৈতিক দলগুলিতে তার প্রতি আস্। 
নেই। 

সরকারের রোষ পুলিশীপোষাক 
পরে একদিকে রাস্তায় নামে, আরেক. 
দিকে বোমা, এসিড, অগ্রিক্রিয়ার 
হাতিয়ার নিয়ে রক্ত-স্জাথি আক্রোশ 
জনতার মধ্য থেকে বেনিয়ে আসে । 

তারপর যে কটা ঘটে এবং 
ঘটেছে, তার লজিক টানলে, এদেশ 


- থেকে গান্ধীজীকে নিশ্চিহ্ন হতে হয়, 


নেহরুকে নাই বলে মনে হয়, এবং 
গণতন্ত্রকে একটি পরম উপাদেয় ঠাট্টা 
বলে প্রতিভাত হয়। 


দেখে শুনে মনে’ হয়, ভারতীয় 
জাতির হিংসা প্রবৃত্তি তার শারীরিক 
এবং সামরিক অক্ষমতাজনিত দস্তন- 
ঘর-শৃন্ভতায় যতই বন্ধ্যা হয়েছে, ততই 
তামসিক অহিংস! দিয়ে তাকে 
মহিমান্বিত করার চেষ্টা হয়েছে, এবং 
ততই এসিড পটকা, অগ্নিক্রিয়া, 
মোকদামা, এবং নানারকম দুশ্চরিত্রতার 
মধ্য দিয়ে সে ফুটে বেরুতে চেষ্টা 
করছে,_এবং ততোধিক রাজনৈতিক 
দলগুলি এদিকে গান্ধীবাদ ওদিকে 
গণতন্ত্রের নানা পরিভাষা দিয়ে হুংসা- 
অহিংসার ইতোনষ্টন্ততোত্রষ্ট দুষ্ট 
ব্যাধিকে সৰ্ব্বাঙ্গে ফুটিয়ে তুল্ছেন। 

এতে লাভ হৃশচ্ছ কা'দের? 
পুলিশ এবং গুগাদলকে পরস্পরের 
বিক্ষদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে সরকার এবং 
বিরোধীপক্ষ যদি করণীয় কিছু নেই 
বালে মনে "করেন, তবে রাষ্তায় 
রাস্তায় যে সংঘর্ষ বাধে তা'তে জয়লাভ 
করে কে? মীমাংসা হয় কোন্‌ 
সমস্তার ? আজ নয়। দীর্ঘ দিন 
ধরে কল্কাতায় এবং জেলাসহরে 
সরকার এবং বিরোধীপক্ষের রাজ- 


স্থধাৎশু চৌধুরী - 


নীতিক শুভবুদ্ধির দেউলিয়াপণা পুলিশ 
গুণ্ডীদলের সংঘর্ষে একটা সঙ্কট স্থানে 
উঠেছে, তারপর কোনো সমস্তার 
সমাধান না ক'রে থেমে গিয়েছে। 
অশেষ কষ্ট হ'য়েছে লক্ষ লক্ষ নাগ- 
রিকের। মানুষ হত হয়েছে, আহত 
হয়েছে দু্গতি লাঞ্ছনার অবধি থাকে 
নাই। 

এতে গোপনে গোপনে ঘায়েল 
হয়েছে সততা সাহস, নাগরিক 
জীবনের" মৌলিক অধিকারগুলি, 
সভ্যতার” বহুকষ্ট/জিত ব্যক্তিম্থত্তা- 
বোধ আত্মমর্যাদী। এবং জয়ী হয়েছে 
যুক্তি-বিবেক-বর্জিত তামসিক “হিংস্র 
প্রবৃত্তি, চরিতার্থ হ'য়েছে জানোয়ার 
সুলভ ইন্দ্রিয়পরায়ণতা। এই জয়- 
পরাজয় নির্ঘাত জমা হয়েছে গিয়ে 
রাজনৈতিক দলের পতাকাগুলিতে। 
অতএব হুঁশিয়ার হওয়ার প্রয়োজন 
আছে। গণতাপ্ত্রিক সমাজবাঁদ যদি 
ব্যক্তি মানুষের ক্রমোননতিবাচক হ'য়ে 
থাকে, যদি তার সততা, আত্মমর্্যদা, 
এবং রাষ্ট্রীক ও অর্থনৈতিক 
সমানাধিকারের গ্োঁতক হ'য়ে থাকে, 
তবে গণতাস্ত্রিক সমাজ-বাদ যেন 
এহেন সংঘর্ষগুলিকে পরিহার করে, 
এবং এহেন সংঘর্ষের মুলোচ্ছেদ 
করতে বদ্ধপরিকর হয়, নইলে 
উচ্ছৃঙ্খল, ক্রুদ্ধ হিংস্র মন্ুষ্যযুথের 
তামসিক প্রবৃত্তির রাশ টেনে প্রচণ্ড 
পার্টি-শাপনে তাকে নিয়োজিত ক'রে 
যে নুতন ধর্মীয় রাজনীতি পৃথিবী 
শাসন করতে উদ্যত হ'য়ে দক্ষিণ 
পূর্ব. এশিয়ায় ফড়যন্ত্রজাল বিস্তার 
ক'রে চলেছে, এহেন সংঘর্ষে 
লাভবান্‌ হবে সেই রাজনৈতিক দল । 
অতএব কংগ্রেস যদি সমাজতন্ত্র 
বিশ্বাস করে এবং , অন্তান্ত যথার্থ 
গণতান্ত্রিক সমাজবাদী দল ভারতবর্ষে 


থেকে থাকে, তাদের হুশিয়ার হওয়ার 
প্রয়োজন আছে। 


বিজ্ঞাগনদাভাদের নিকট 


সবিনয় নিবেদন 


বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠ 
ও সর্বাধিক প্রচারিত 
সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 
দর্পণে বিজ্ঞাপন দিয়ে 
সর্বস্তরের মানুষের 
মধ্যে আপনার শিল্প- 
ব্যবসায়-বাণিজ্যের খ্যাতি - 
প্রচারের সু যোগ গ্রহণ 
করুন। পুজা! সংখ্যার 
জন্য অবিলম্ঘে রিজ্ঞাপন 
বুক কক ন। রেট-কার্ড 


ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের 
জন্য নিন্মলিখিত ঠিকানায় 
পত্র লিখুন অথথ? সাক্ষাৎ 
করুন। ইতি-_ 
বিজ্ঞাপন ম্যানেজার, দর্পণ 
৭, চিন্তরঞ্জন এভিনিউ 
কলিকাতা-১৩ 





PEE EF 


দোষ কার? 


(অয় পৃষ্ঠার পর) 


কিন্তে পাওয়া যায়। খুচরো দরের 
হিসেবে আরো কম । 


সারা ভারতের কথা ছেড়ে দিয়ে 
খালি বাংলা দেশের বাজার দরের 
হিসেবে টাকার দাম কি দাড়িয়েছে 
সে সম্পর্কে, বিডলা গোষ্ঠীর হইষ্টার্ণ 
ইকনমিষ্ট কাগজের ৪ঠা সেপ্টেম্বরের 
সংখ্যায় যে মারাত্মক একটা দৃষ্টান্ত 
দেওয়া হয়েছে তার চেয়ে ভালো 
কোন নিদর্শন আমার হাতের কাছে 
এখন নেই (গত সপ্তাহের ‘দর্পণে' 
ন-পৃষ্ঠায দেখুন্১। এই*বছরের ২৮শে 
মার্চ ,থেকে ২৫শে জুলাই পর্যস্তা 
সারা ভারতে চালের পাইকারী দাম 
যেখানে বেড়েছে শতকরা ২১৫৩ 
(অর্থাৎ টাকায় সওয়া তিন আনার মত) 
বাংলা দেশে সেখানে শতকরা ৬২৭ 
ভাগ (বা টাকায় দশ আনা)! বাংলা 
দেশে আজ ' যে খান্ত সঙ্কট দেখা 
দিয়েছে সার! ভারতের বাজার দরের 
তুলনায় সেটা কোন স্তরে পৌছেছে 
এবং সাধারণ মধ্যবিত্ত নিম্ন-মধ্যবিত্ত 
বা শ্রমজীবী জনসাধারণের কাছে 
একটা টাকার দাম সারা ভারতের 
বাজার দরের হিসেবে এসে আজ মাত্র 
কয় মাসে নীচে নেমে কোন জায়গায় 
পৌ ছে ছে, এটা তার চমৎকার 
একটা পরিমাপক বা সুচক । 


বহু যুক্তির ধাপ ডিঙ্গিয়ে এসে যে 
সমস্তার আমর! একটা আন্দাজ পেতে 
চাইছিলাম তাকে সংক্ষেপে এই ভাবে 
বিবৃতি করা চলে £ 

বাংল|। দেশে আজ -€ষ 
খাস্ভের অভাব এবং ধান চালের 
আকাশ-ছোৌয়া দর দেখা 
দিয়েছে, সেটাকে কি. শুধুমাত্র 
ধান চালের" উৎপাদনের বা 
যোগানের ঘাটতি এবং দার! 
ভারভের "বাজার দরের তেজী 
ঘুদ্রাস্ফীতি, পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পনার ব্যয়সূচী প্রভৃতি 
কারণের দ্বারা সন্তোষজনক 








ভাবে ব্যাখ্য। কম্প চলে.? সোজ। 
কথায়, যেহেতু বাংলা দেশের 
ধান-চালের ফলন পর্যাপ্ত নয়, 
বাইরে থেকেও ঘাটতি পুরণ 
করে নেবার মভো অবস্থ। বা 
স্বাধীনতা আমাদের নেই এবং 
তার ওপরে বিভিন্ন ধরণের অর্থ- 
নৈতিক কার্য-কারণে অন্যান্য 
প্রয়োজনীয় জিনিষের 
“রও স্বাভাবিক ভাবে 
চড়েছে, শুধু মাত্র এই কারণেই 
আজ ধ।ন-চালের দর বাড়ছে, 
লোকের দুরবস্থা বাড়ছে, খান্ভা- 
ভাব হুচ্ছে-এ কথা কতটা 
আমরা মনে নিতে পারি? 
চাহিদা যোগানের টান-পোড়েন 
যে পরিমাণ চড়াই বা উঠতির 
দিকে থাকে, ব! থাকাটা প্রত্যা- 
শিত হয়, আমর! পশ্চিম বাংলায় 
সে সীমা! ছাড়িয়ে গেছি কিন। ? 


তা’ যে আমরা ছাড়িয়ে গেছি 
ইষ্টার্ণ ইকনমিষ্ট বাংলা দেশে চালের 
যে পাইকারী বাঁজার দরের কথা 
উল্লেখ করেছেন সেটা তার নিঃসংশয়িত 
প্রমাণ। কিন্তু সে জন্তে দায়ী কে? 
দেশষ কার? প্রথমে ঘাটতি'র কথা 
ধরা যাক । এ সম্পর্কে পশ্চিম বাংলা 


, সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার উভয় 


পক্ষের কথা লোকের নিশ্চয় মনে 
আছে। ভূতপূর্ব কেন্দ্রীয় খান্ত মন্ত্রী 
অজিতপ্রসাদ জৈন এবং নতুন 
খাদ্যমন্ত্রী পাতিল সাহেব বারবার 
ঘোষণা করেছেন, পশ্চিম বাংল! 
সরকার বিভিন্ন সময়ে তাদের ঘাটতির 
যে হিসেব পেশ করেছেন আমরা 
ধান-চাল এবং গম মিলিয়ে তার চেয়ে 
বেশী ছাড়া কম'কিছু দিইনি, প্রয়োজন 
হলে আরো দেব! সকলেই জানেন, 
দর্পপের পাঠকরা আরো ভাল করে 
জানেন, এবছর পশ্চিম বাংল! সরকার 
বছরের গোঁড়া: থেকে শুরু করে 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন হিসেব দিয়েছেন । 
সে হিসেব সাড়ে সাত লাখ টন 
থেকে শুরু করে বেড়ে বারে! লাখ 
টন, তা" থেকে আবরার কমে ন' 
লাখ টন হয়ে অবশেষে আবার ফেঁপে 
পনের এবং আঠারো লাখ টনে 
পৌছেছে! এ সম্পর্কে পশ্চিম বাংলার 
খাস্ঘমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের হিসেব 
বোঝাতে গিয়ে “theoritical deficit 
(তাত্বিক ঘাটতি 1), “arithmatical 
deficit > (আগুষ্কিক -' ঘাটতি! ), 
“practical “ deficit (ব্যবহারিক 
ঘাটতি) “deficit of market 
arrivals” (বাজার ঘাটতি) নানা 
রকম কথা * ব্যবহার * করেছেন৷ 
কোন ঘাটতির হিসেবে 
“ঘাটতি, তারা,তা বলেন নি। শেষ 
পর্যন্ত তাঁদের বক্তব্য দীড়িয়েছে যে 
পশ্চিম বাংলায় চালের ঘাটতির 


, পরিমাণ imponderble অর্থাৎ ধরা 


ছোঁয়ার মধ্যে নয়। সুতরাং তারা 


কতটা " 


দর্পণ 





এ পর্যন্ত কেন্টরের মজুত স্টিক থেকে 
যা পেয়েছেন_চাল ও গম মিলিয়ে 
সাড়ে এগারো লাখ টন), তার মধ্যে 
৭ লাখ টন গম এবং ৪ লাখ টন 
ধান-চাল_তার ওপরে আর কত 
ধান চালের প্রয়োজন হবে সেট! তাদের 
পক্ষে হিসেব করে বলা সম্ভর্ব নয় ! 
মনে রাখতে হবে পশ্চিম বাংলার 
থাস্কমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী (বাধ মুখ্য- 


মন্ত্রী এবং খাত্তমন্ত্রী) বিগত বারো! বছর * জায়গা 


ধরে খাস্ভ-দপগুরের দায়িত্ব বহন 
করছেন, তাঁদের একটী রাজ্য পরি- 
সংখ্যন দপ্তর আছে এবং খাস খাদ্ব- 
দপ্তরের একটা নিজস্ব পরিসংখ্যান 
বিভাগ আছে! তার পরেও যদি 
তাদের “ধিয়োরি* এবং **প্রাকটিস্‌” 
“এরিথমেটিক' এবং “বাজার মজবুত 
কের হিসেব-সব দিক দিয়ে 
বুদ্ধি, বিবেচনা, আন্নাজ হিসেবের 
অঙ্ক সব কিছুতে খাটুতি দেখা যায় 
এধং ধান চালে ঘাটতির কোন 
নির্ভরযোগ্য অঙ্ক যদি তারা না বের 
করতে পারেন, তা'হলে দোষ কার? 
পশ্চিম বাংলা সরকারের আজকের 
এই অভাবনীয় এবং অত্যাম্চর্য 
বৈজ্ঞানিক আবিষকার_যে পশ্চিম 
বাংলায় ধান চালের ঘাটতির পরিমাণ 
সম্ভব নয়, সমস্ত হিসেব নিকেশে 
ধর! ছোয়া এবং মাপ জোকের 
বাইরে ধানচালের একটা “inpon- 
derable® ঘাটতি আছে! যদি 
আপাতত মেনে নেওয়া যায়, তা'হলেও 


পশ্চিম বাংল! সরকার এ প্রসঙ্গে 
ভারত গভর্ণমেণ্টের দ্বারা নিযুক্ত 
পাঁচটি তথ্যান্থসন্ধ্যানী বিশেষজ্ঞ দলের 
অভিমত উল্লেখ করে বল্‌্ছেন ,পশ্চিম 
বাংলায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধান- 
চাল মুত করে ধরে রাখতে পারে 
এমন নাকি সাড়ে বারো লাখ 
পরিবার আছে। এ হিসেব ঠিক 
কিনা সে প্রশ্নে প্রবেশ করার মতো 
আমার হাঁতে নেই। 
তাদের সরকারী হিসেবেই দেখা 
যাচ্ছে ১২-১৩ বিঘ। জমির মালিক 
এমন পরিবারের সংখ্যা মাত্র আট 
লাখের সামান্ত ওপরে এবং ১৫-১৬ 
বিঘা জমির মালিক এমন পরিবারের 
সংখ্যা ছয় লাখের লামান্ত ওপরে। 
পনেরে! বিঘার ওপরে জমি না 
থাকলে উদ্ধত্ত ধান মজুত করে 
রাখতে পারে, এরকম মনে করার 
কোন সঙ্গত হেতু নাই। কিন্ত 
বাংলা সরকারের হিসেব মেনে নিলেও 
একথাও কি সত্য নয় যে, চাষী 
জোতদারদের, এই মজুতদারীর 
প্রবণতায় তাঁরা নিজেরাও সাহায্য 
করেছেন? বিশেষ করে ধনী 
জোতদারদের, যাদের “কুলাক' বল! 
চলে এমন সব ঢাউস জোতদারদের ? 


এ কথা কি সত্য নয় যে, এ বছর 


ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত কৃষিজীবীদের 
মজুত ধান রাখার উধ্ব-সীমা ছিল 
১০০ মণ পর্যস্ত। আমাদের 
পাশেই প্রতিবেশী রাজ্য উৎকল 


প্রশ্ন থাকছে এই ঘাটতি কেন ধান চাপের বিষয়ে উদ্ত্ত অঞ্চল। 


ঘটল? সেটা কার দোষ? 

পশ্চিম বাংলায় একর প্রতি 
ধানের ফলন বেশী হয় না, চাষ- 
বাসের দ্রুত উন্নতি হওয়া দরকার 
-নইলে ঘাটতি পুরণ হবে না, সে 
দিকে সরকার এবার মনোযোগী 
হচ্ছেন (তরুণ মন্ত্রী তরুণকাস্তিকে 
কৃষি-উৎপাদন দপ্তরের চার্জ দিয়ে 
ক্যাবিনেট মন্ত্রিপদে উন্নীত করাটাই 
তাদের মতে এর প্রমাণ 1)--এ সব 
কথা মেনে নিলেও ঘাট তিটা এত 
বিরাট রকমে “imponderable” 
হয়ে পড়ল কেন, তার একটা "উত্তর 
পাওয়া দরকার! প্রফুল্পবাবু বিধান 
বাবুরা সে বিষয়েও আমাদের নিরাশ 
করেননি | তাঁদের উত্তর সংক্ষেপে: 
লোকে এখন খাচ্ছে আগের তুলনায় 
বেশী পরিমাণে এবং চাষীরা গত 
ক'বছর ধরে নিজেরা সব ধান চাল 
মজুত করে রেখেছে; চাষবাস বা 
নিজেদের পরিবারের সংবৎসর 
খাওয়ার প্রয়োজনে যে পরিমাপ ধান 
চাল তাদের দরকার হয়, নিজেরা 
নিজেদের ঘরে তার চেয়ে বেশী 
ধানচাল মজুত করে রেখে তারা এই 
ঘাটতি ত্ষ্টি করেছে। 

বাংলা দেশের লোকে এখন 
আগের তুলনায় বেশী করে খাচ্ছে 
এ কথার কোন জবাব দেবার দরকার 
করে না। কিন্তু চাষীদের (পাইকারী 
ব্যাপারীদের* মিল-মালিক বা চালের 
আড়তদারদের নয়) মজুতদারীর 
কথাটা একটু ভেবে দেখ! দরকার । 


সেখানে এই উধর্বসী ম! কমিয়ে 
১০০ মণ থেকে ৭৫ করা হয় 
আর বাংলা দেশে একে বাড়িয়ে 
মণ করে দেওয়া হয় এবং 
দরখাস্ত করে এই উধ্বপীমা আরও 
বাড়িয়ে নেওয়া যাবে সে হুকুম 
নামাও জারী হয়| দর্পপের পাঠক- 
দের কীঞ্ধির অত্যুৎসাহী এক পূর্বতন 
মহকুমা শাসকের ধান-ধরার মামলার 
কথা নিশ্চয় মনে আছে। পশ্চিম 
বাংলা সরকার তার যে উত্তর 
দিয়েছেন তাতেই এই হুকুমনামার 
স্বীকৃতি আছে। কাথি কেসের 


৩০০ 


অন্তান্ত অব্যাখ্যাত রহস্তের ভেতর 
এথানে নাই বা প্রবেশ করলাম? 
ধনী জোতদারদের মজুতদারীর পেছনে 
দায়িত্ব কার, দোষ কার ?--এই 
হুকুমনামাই তার সম্যক উত্তর দেবে । 


শুক্রবার, ১৮ই সেপ্টেম্বর ১১৫৯ 





মুনা ফা খোর মিল-মালিক বা 
পাইকারী চাল ব্যবসায়ীদের এবং 
মুলা ফা শি কাঁ রী কালোবাজারীদের pe 
সম্পর্কে সরকার বেশী কোন 
দোষারোপ এ পর্যন্ত করেছেন বলে এ 
শুনিনি । কিন্তু মিল-মালিক হোক, 
আর চালের পাইকারী ব্যবসাদার 
হোক ধান-চালের মজুত ষ্টক ৰ 
কোথাও না কোথাও জমা আহে, 
সেটা বোঝাঁও কি এত কঠিন? 
সরকার বলেছেন, কেউ তো গোপন 
মজুতের সন্ধান দিতে পারেনি । কিন্তু 
সে দায়িত্ব কি জনসাধারণের না 
এ বিষয়ে সরকারেরও কিছু দায়িত্ব 
আছে? এনফোসমেণ্ট বিভাগ, 
গোয়েন্দা বিভাগ এ সব তো বিধান- 
বাবু তুলে দেন নি। তা ছাড়া 
নুকাঁনো যথেষ্ট ষ্টক যে আছে তার 
সব চেয়ে বড় অকাট্য প্রমাণ 
পাওয়া গেছে গত তিন সপ্তাহ বা এক 
মাসের ভেতর চালের দরের হঠাৎ 
ওঠা নামায়। 
বিধানবাবু ছ সপ্তাহ আগেও ' 
খুব জোর গলায় বল্ছিলেন যে 
আউস ওঠার ফলে (যদিও এখনও 
পুরো আউস বাজারে ওঠেনি এবং 
খুব ভালো “বাম্পার ফলন হলেও . 
আউস ধান-চাঁপ যে পরিমাণে উত্থক্ন 
হয় ত। দিয়ে পশ্চিম বাংলায় চালের 
দর নির্ধারিত হয় ন!) ধান-চালের 
দাম কমের দিকে যাচ্ছে। তিনি 
কোথাও কোথাও ১০ পর্যস্ত দাম 
কমার দাবী করেছিলেন । কিন্ত 
ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের 
বৈঠক থেকে চলতি কেন্দ্রীয় খাস্ত- 
নীতির কোন পরিবর্তন হবেনা এ” 
কথা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিষ+ 
বাংলায় প্রত্যেক জেলায় চালের দব 
যে আবার উঠতে আরম্ভ করেছে, 
বিধানবাবুপ্রফুল্লবাবুর সে বিষয়ে 
তুষ্ণীভাব অবলম্বন করে আছেন। স্ব 
প্রত্যেক জেলা থেকে গত ৭ই-৮ই 
সেপ্টেম্বরের পর হতে কংগ্রেস- 
সমর্থক কাগজগুলিতেই--আনন্দ- 
বাজার, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাগ্ডার্ড, যুগান্তর, 
অমৃতবাজাপ্- সকল দৈনিকেইঃ 
এখবর কদিন ধরে বেকচ্ছে। এর 
থেকে আর কিছু প্রমাণ 'হোক বা 
না হোক এটুকু প্রমাণ হয় যে 
বাজারে চালের (ধানের "নয়, ধান 
( শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়) “4 
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গুদামজাত হয় এবং খাড়তি 
ক্রি হতে থাকে। 


সঙ্গে সঙ্গে 


ৃ ড়েবারো হা গাড় 
ক গ্রেপ্তার করতে, আন্দোলনের 
মন্জ নেতাকে আটক- 
সিকিউরিটা আইনের ঘেরা 

লে আটকে ফেলতে, ৪০ জন 


সেটা ঠাই : ভেবে দেখার মতো। 


পরিশেষে আসছে বণ্টনের দিক। 
কেন্দ্রীয় সরকার যেগমবাচাল 
দিচ্ছেন, পশ্চিম বাংলা সরকার 
মডিফায়েড রেশনের মারফত 
কলকাতায় এবং গ্রামাঞ্চলে ( আংশিক 
ভাবে) সরকারী রেশনের দোকানের 
মারফত সেটা বিলি করেন। 
কলকাতায় ৪৭ লাখ লোক হণ্তায় 
দেঁড় সের চাল আর এক সের গম বা 
আঁ টা এবং মফংস্বলে ৭০-৮০ লাখ 
লোক এক সের চাল আর এক মের 


কি হয়নি বলা শক্ত । কলকাতা ২ 
শহরের বাজারে ৪৭-৪৮ হাজার 


লোককে মাথা পিছু হপ্তায় ২। সের কি 


করে রেশন দেবার পরেও খোলা 
রে যে পরিমাণ চাল থাকা 


টা সেটা আছে কিনা বা আসছে 


কলকাতায় লোকের পুরো 


ও চাল থাকা! দরকার হয় তার প্রায় 
অর্ধেক পরিমাণ গম ও চাল প্রতি 
লোককে দেওয়া সত্বেও খোলা 
বাজারের দরের ওপর তার কোন 
প্রতিক্রিয়া হয না কেন? এবং 
সবার ওপরে, মফঃস্বলে রেশনের 
দোকানে পুরো চাল ও গমের ষ্টক 
সময় মত পৌছানোর ব্যবস্থা হয় না 
কেন? 


পশ্চিম বাংল! সরকার মাঝে মাঝে 
এ অভিযোগ করেছেন যে তারা 
প্রয়োজনীয় চাল বা গম সময় মত পান্‌ 


ওশছেস্প কৎ্রেতসল্স এন্কাৎস্পে শুস্ান্লিভ 
( ৪র্থ পৃষ্ঠার পর ) 


গঠনের উপর বিভিন্নভাবে আঘাত 
রেছেন। বাংলা কংগ্রেসের কয়েক- 
ন প্রভাবশালী নেতা প্রকাষ্ত বিবৃতি 
এবং সমর্থন জানিয়ে জাতীয় ট্রেড 
নিয়নের প্রতিদ্বন্দী শ্রমিক সংস্থা 

২ কংগ্রেলকে দুর্বল করেছেন। 

য় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়নের 

বৃ ক্ষন হলে বাংলার কংগ্রেসই 
কেয়--অস্তৰ্থাতী ছান্দের উন্মত্ততায় 

নই লহজ সত্য তারা ভুলে গিয়েছেন। 
বাংলার কষক বাংলার কংগ্রেসকে 
মাপনার সংগঠন বলে মনে করে। 
চমেউনিষ্ট ও অন্তান্ত বামপন্থীদের 
মন্ত, অপপ্রচার সত্বেও বাংলার 
টিক বিগত সাধারণ নির্বাচনে বিপুল” 
ভাটাধিক্যে কংগ্রেসকেই. জয্ী 
করেছে । সেখানে কমিউনিষ্টরা গত 
ছর ধরে ফাটল ধরাবার বিশেষ 
টা করছে। : গ্রামাঞ্চলে শ্রেণীবিদ্বে 
৪ শ্রেণীসংঘাতের সুপরিকল্পিত কর্মপন্থা 

কমিউনিষ্ট, পার্টি নিয়েছে। 


ংলার কংগ্রেমকে রুখে 
ঢাতে হবে 

হাসার অসম্পূর্ণতা ও বার্থতা 
বাংলার কংগ্রেমকে সর্বস্তরের 
বাঙালী এখনও অন্তর থেকে 
ভালবাসে, তাঁদের. মনের কথা যে 
কংগ্রেস নতুন করে গড়ে উঠুক, তাদের 
£খের সাথী হোকু। জাতীয় 
্ নতার আশা আকাজ্ঞাকে 
বংগ্রোদ যে ভাবে রূপ দিয়েছিল আজও 
|র নির্মাণ যজ্ঞে সেই পথপ্রদর্শকের 
ভুমিকা কংগ্রেস গ্রহণ করুক। এই 
লে বাংলার .ক থা, বাঙালীর 
কিছুদিন আগে বাগনান 
উপনির্বাচনে আমূর। সবাই 


হবে। 


দেখেছি যে দেশের মানুষ কংগ্রেসকে 
কতখানি ভালবাসে। কমিউনিষ্ট 
পার্টির প্রচার লাময়িকভাবে মানুষকে 
বিভ্রান্ত করে, কিন্তু কমউনিষ্ট 
জীবনাদর্শকে মনপ্রাণ দিয়ে বাঙালী 


কিছুতেই গ্রহণ করতে চায় না, 
পারে না। 


সামাজিক সঙতাও ন্যায়ের 
ভিত্তিতে কংগ্রেস যে নতুন দেশ গড়ার 
পরিকল্পনা নিয়েছে তা লফল করতে 
গেলে অনেক রকম কায়েমী স্বার্থের 
বিরুদ্ধে সংঘাত করতে হবে। 
ংগ্রেসের কাজ খুব শক্ত । গণতান্ত্রিক 
পথে জনতার সমর্থন সহযোগিতা নিয়ে 
এই বিরাট শান্তিপূর্ণ বিপ্লব সফল 
করতে হবে। বিগত দিনের বিভিন্ন 
রকম অভিশাপ আমাদের সমাজ 
জীবনকে আজও কলঙ্কিত করে 
রেখেছে । দেশের অগ্রগতির পথে 
সে সবও প্রতিবন্ধক হয়ে দেখা 
দিয়েছে । এই সব প্রতিকূল পরি- 
বেশের মধ্যে অসীম সাহস এবং দৃঢ়তা 
নিয়ে বাংলার কংগ্রেসকে এগোতে 
আন্মবিশ্বাস, কংগ্রেস মতাদশে 
প্রত্যয় দৃঢ় এবং পা অবলম্বন করে 
কংগ্রেস কর্মীদেরঠকাজ করে যেতে 
হবে। জনজীবনে ধার! প্রতিনিধিত্ব 
করতে চান তাদের নৈতিক জীবনমান, 
আদর্শনিষ্ঠঠ এবং সততা সন্দেহাঁতীত 
হওয়া গ্রয়োজন। এ সম্পকে বাঙ্গালী 
সমাজে যে অলিখিত অনুশাসন আছে 
তা কিছুতেই ভূললে চলবে না। 
আ্ন্ঠায় এবং ভ্রষ্টাচার যে করবে তাকে 
কঠোর শাস্তি দিতেই হবে । কোন 
রকম রাজনৈতিক মর্যাদা বা বিভ্তশক্তি 
অথবা সাংগঠনিক প্রতিষ্ঠা যেন সই 


.ছুরাচারীদের রক্ষাকবচ না হয়। 


এ ব্যাপারে কংগ্রেস সংগঠনকে অত্যন্ত 
সতর্ক হতে হবে। ক্ষমতার আসনে 
অধিষ্ঠিত থাকলে ভ্রষ্টাচার এবং 
রীতির সংক্রমণ সেখানে স্বভাবতই 
বেশী হয়। সমস্ত সভ্য দেশের 
অতীত এবং বর্তমান ইতিহাস এই 
সাক্ষাই দেয় । তাই, জঙ্টাচারীদের 
বিরুদ্ধে কংগ্রেস সংগঠনকে ক্ষমাহীন 
হতে হবে আর তা করা সম্ভব যদি সাধা- 
রণ কংগ্রেসসেবীরা জাতীয় প্রতিষ্ঠানের 
মহান মৰ্য্যাদ! সুপ্রতিষ্ঠিত করার 
পবিত্র ব্রত গ্রহণ করবেন । কংগ্রেসের 
মতাদর্শকে শক্তিশালী করার জগ্ঠই 
দৃঢ়তা এবং অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে 
সর্বব্যাপী সংগ্রামের প্রয়োজন । 
কংগ্রেসের সংস্কার এবং সংগঠনের মধ্যে 
নতুন প্রাণসঞ্চার করতে গেলে প্রথম 
প্রয়োজন সাধারণ কংগ্রেস কর্মীদের 
সজাগ হওয়া । কংগ্রেস সংগঠনের 

বিভিন্ন পর্যায়ে যে নির্বাচন আরম্ভ 
হয়েছে তারই মধ্য দিয়ে কংগ্রেস 
কর্মীদের প্রথম পদক্ষেপ নিতে হবে । 


৪.» 
কংগ্রেস সংগঠনের নির্বর্ধাচন 
মণ্ডল কংগ্রেদ কমিটির নির্বাচন 
সুরু হচ্ছে । তারপর ধাপে ধাপে 
সমস্ত কংগ্রেস কমিটির নির্বাচন হুবে। 
এই বিষয়ে প্রত্যেক কংগ্রেসকর্মীর 
কর্তব্য হচ্ছে যে কংগ্রেস সংবিধান 
অনুযায়ী নির্বাচন যাতে সম্পূর্ণ 
গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে এবং বৈধভাবে 
অনুষ্ঠিত হয় তা দেখা । গণতন্ত্রের মূল 
কথা হচ্ছে যে রাষ্ট্রে, সমাজে বা 


সংগঠনের প্রতিটি কাজে প্রতিটি 


সভ্যের সক্রিয় নহযোগিতা । কংগ্রেস 
সংগঠনকে কিছুতেই সজীব,সক্রিয় এবং 
জনতা ও সরকারের মধ্যে পীরম্পরিক 


বাজারের ওপর তাদের কি পরিমাণে 
নির্ভর করতে হয় এবং খোলা! বাজারে 
কৃত্রিম ঘাটতির আবহাওয়া নিত্যন্থায়ী* 
হয়ে চালের দূরকে বরাবর উঁচু পদদ'য় 
বেঁধে রাখে কি ভাবে এ সব বিষয়ে 
যদি সামান্ততম খোজ-খবরও 
সরকারের হাতে না থাকে তাহলে 
কাকে দোষ দেব? 

বাজারের অবস্থা আজ এই যে, 
উৎপাদনের সম্ভাব্য ঘাটতির (যার 
সঠিক হিসাব কেউ দিতে পারে না" 
পরিমাণ ধরে এবং বাইরের ধান চাল 
আমদানী না হওয়ার দরুণ, যে 
পরিমাণ বাজার ঘাটতি আসলে আছে 
তার স্থযোগ নিয়ে পশ্চিম বাংলায় 


আসতো স্ব 


সহযোগিতার সেতু হিসাবে গড়ে 
তোল! যাবে না, যদি না কংগ্রেসের 
নির্বাচনে প্রতিটি কংগ্রেসসেবী সক্রিয় 
অংশ গ্রহণ করেন। কোথাও কোন 
চক্র বা কোন ব্যক্তি যদি এই কংগ্রেস 
নির্বাচন সম্পূর্ণ বৈ ধা নি ক এবং 
গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে না করে তবে তার 
বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাঁনর দায়িত্ব 
রয়েছে প্রতিটি কংগ্রেসসেবীর । মণ্ডল 
কংগ্রেস নির্বাচনে কোন অনাচার 
হলে তৎক্ষণাৎ সাধারণ কংগ্রেস" 
কর্মীদের সভা করে সেই কথ! 
বলতে হবে; জেলা, প্রাদেশিক 
এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির 


দপ্তরেও সেই সংবাদ কীঁলবিলম্ব' না 
করে পাঠাতে হবে। কংগ্রেস নির্বা- 
চনের জন্ত জেলা এবং প্রদেশের 
যে রিটানিং অফিসার রয়েছেন 
তাঁদের কাছেও সেই অভিযোগ 
লিখে পাঠাতে হবে। বাঙলার 
মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ রায়কেও তার 
নকল পাঠাতে হবে! এক কথায় 
এলাকার প্রতিটি কংগ্রেসসেবীকে 
ব্যাপকভাবে জাগিয়ে তুলতে হবে 
যাতে মণ্ডল. কংগ্রেস সংগঠনকে 
দোষমুক্ত এবং সজীব করার জস্ত 
সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক নির্বাচন দাবী করেন । 
এ অধিকার কংগ্রেস সংবিধান প্রতিটি 
কংগ্রেমসেবীকে দিয়েছে। ' মণ্ডল 
কংগ্রেসের পুর্ণ সভ্যতালিক! দেখার 
এবং গোপন ব্যালট প্রথায় প্রতিনিধি 
নির্বাচন করার. অধিকার তার আছে । 
এই অধিকার থেকে কোন 
অবস্থাতেই কেউ তাঁকে বঞ্চিত করতে 
পারে না। পর্দার আড়ালে, সাধারণ 
কংগ্রেন কর্মীদের অজ্ঞাতে আজ যদি 
কোথাও কংগ্রেস কমিটি বা কোন 

গ্রে পদাধিকাঁরী নির্বাচিত "হয়, 
তা হলে তা একেবারেই, অসিদ্ধ। 
সাধারণ কংগ্রেসকর্মীরা সজাগ. হলে 
এই কারচুপি কোনমতেই চলতে 
পারে না। 


করাতে সকল সময়ে সাহায্য করেছে । 
সরকারের হাতে মজুত যে চাল ও গমের 
ষ্টক আছে তাঁকে জনসাধারণের কাছে 
পৌছে দেবার সুষ্ঠু ব্যবস্থা সরকার যে. 
কারণেই হোক এপর্যন্ত করতে পারেন 
নি। কৃত্রিম ঘাটতির পরিবেশে যে 
সৰ্ব স্থিতস্বার্থ কেঁপে ওঠে তাদের সঙ্গে 
প্রশাসনের কোন গোপন চুক্তি বাঁ 
যোগাযোগ আছে কিনা সে কথাত 
বলার মতো কোনে প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
আমার হাতে নেই। কিন্ত বিভিন্ু 
রাজ্যে একটা সাধারণ নিয়ম দেখা 
গেছে যে, খাছ এবং সরবরাহ দপ্তর 
যে সব মন্ত্রীদের হাতে থাকে তীর 
চক্রের অন্তভূক্তি শামকদলের ভেতর 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও দলীর প্রাধান্য কোন 
অজ্ঞাত মাধ্যাকর্ষণের নিয়মে সেই 
উপদলের হাতে গিয়ে জমা হয়? 
উত্তর-স্বাধীনতা যুগের রাজ্য প্রশাসনে 
এট! প্রায় ব্যাতিক্রমহীন সাধারণ 
নিয়মে দাডিয়ে গেছে। আমার নিজস্ব 
অভিজ্ঞতায় এই নিয়মকে আঁ মি. 
কেন্দ্রীয় প্রশাসনের বা কেন্দ্রে 
শাসক দলের বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ 
করতে পারিনা। কেন্দ্রে কিছুটা অন্ত 
ধরণের কার্ধকারণ ও প্রভাব কাজ 

*করে। কিন্তু বাংলা দেশের প্রশাসন 
বা শাসকদল সম্পর্কে এ নিয়ম প্রযোজ্য 
কি না সেকথা বিবেচনার ভার আমি 
শাসকদলের ভেতরকার যে উপদল 
ওয়াকিব-হাল মহলের হাতে 

দিচ্ছি। এ রাজ্যের খাগ্য-প্রাশ 
অব্যবস্থা এবং কৃত্রিম ঘাটতির পরিরে 
হঠাৎ ফীপা কায়েমী স্বার্থের স 
প্রশাসনের ও শাসক দলের যোগাষে 
কোনো ভাবে কাজ করছে কিনা 0 
স্বতই অনুসন্ধান সাপেক্ষ, কিন্তু শ 

দল, সরকারী নীতি এবং সমগ্র 

প্রশাসন ব্যবস্থা ধানের বান্তব নিয়্্র 

আছে সেই জ্লামলা গোষ্ঠী এই. 
অব্যবস্থার দায়িত্ব এড়াতে পারে 
বলে মনে করার কোন অবকাঁ; 
নাই । 


বিধান মভার অধিবেশন 
( ৩যচপৃষ্ঠার পর ) : 
ছুই নম্বর, রাজবন্দীদেরও 
মুক্তি দেওয়! হুচ্ছে। : 
তিন নম্বর, কয়েকদিনের 
= মধ্যে ডাঃ রায় হয়ত, এই 
হাামায় ক্ষতিগ্রস্ত বা নিহত 
দের পরিবারদের প্রতি ক্ষ 
পুরণ দানের প্রস্তাব প্রকাশ 
করতে পারেন। ৃ 
চার নম্বর, তিনি: 
প্রস্তাব উদ্থাপনে 
হুচ্ছেন।* 
পাঁচ নম্বর, তিনি খাতে 
ব্যাপারে আরও কয়েক 


সুবিধগ্দানের সিদ্ধান্ত বিধ 
জন্ভায় ঘোষণা করেছেন৷ 


ছয় নম্বর, হয়ত উভয়, 
মিলিয়ে একটি. 


তিনি 
পারেন 
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ৰা জনাব কলকাতা $ ্নযাধীরণের 


. কলকাতার সমস্ত সংবাদপত্রেই 
.. জলবদ্ধ নগরীর জন্য করুণ কান! 
... বেরিয়েছে এবং ডাঃ রায় একটি রিলিফ 
কমিটিও গঠন করেছেন। কিন্তু কোন 

সংবাদপত্র একথা জিজ্ঞ/সা করেনি 
যে, পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম নগর 
এই যে দুৰ্গতি, এট! মানুষের স্ষ্টি 

লা, প্রকৃতির রোষ ? 
৮ই সৈপ্টেম্বর রাত্রি থেকে ১৪ই 
প্টেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৫দিনে কলকাতার 
e" মোট ১২" বি বারিপাত হয়েছে। 
[বি বুঝতাম একদিনে সুরাটের ন্যায় 
১১ ইঞ্চি ৰারিপাত ঘটে গেছে, 
. চাব্দিক জলপ্লাবিত হয়েছে, বাড়ীঘর 
ধবসছে, প্লাবনের ভয়ঙ্কর স্রোত মানুষ 
গবাদি পশু ভাসিয়ে নিচ্ছে, বলতাম 

এ প্রকৃতির রোষ। মানুষে কি 
করবে? 


কিন্তু কলকাতায় বারিপাত হয়েছে 
গড়পরতা বারিপাতের সীমার চেয়ে 
বেশী নয় এবং একদিঞ্মে ৩ বা সাড়ে 
৩ ইঞ্চি বৃষ্টি যদিও প্রবল বৃষ্টি সন্দেহ 
নেই, তথাপি প্লাবনের কারণও এ নয়। 
অথবা এই বৃষ্টিকে ভয়ঙ্কর অর্থে 
৮ অতিকৃষ্টিও আখ্যা দেওয়া যায়না। 
কিন্ত €র্দিনের এই বৃষ্টির জল পরবর্তী 
দিনে এখনও অপস্থত হয়নি, বস্তী- 
খুলি জলে থৈ থৈ করছে, কলোনীগুলি 
"ভাসমান ও ভগ্ন, একমাত্র কলকাতায়ই 
প্রায় ১০ হাজার লোক আশ্রয়প্রার্থী ৷ 
. এর জন্তে দায়ী কে? এই প্রশ্ন 
দৈনিক লংবাদপত্রগুলি সরাসরি 
বিধান রায় এবং কংগ্রেস পরিচালিত 
.. পৌরসভাকে জিজ্ঞাসা করনি | কিন্তু 
, দর্পণের পাঠকরা জেনে রাখুন যে, 
এই প্লাবন প্রধানত পৌরসভার অবদান, 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং " অপ্রসন্ন 
প্রকৃতি তাকে সামান্ত সাহায্য করেছে 
মাত্র। 





.  (দর্গণের সংবাদদাত1) 
কলকাতা পৌরসভার 


ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালীগুলি পরি- 


ক্ষার রাখার জন্য যে গ্যাংম্যান্‌ 
রয়েছে, তাদের প্রায় অর্দজেক 
ভুয়া, বা ভৌতিক লোক। 
তাদের নামে হাজির! খাতা 
সই এবং মাইনে নেওয়। হয় 
বটে, কিন্তু তারা কাজ করেন৷ 
(এমনকি তাদের অস্তিত্বই 
নেই)। 

পয়ঃগ্রণালীর ছুর্গতি বা ভগ্রদশা 
সম্বন্ধে পৌরসভা ১৯৪৭ সালের পর 
কোন মনোষোগ দেননি। 
মালের পর নগরীর এবং সহরতলীর 
জনসংখ্যা প্রায় তিনগুণ বুদ্ধি পেয়েছে, 
কিন্তু ১৯২৮-৩০ সালের জনসংখ্যার 
অনুপাতে যে জল সরবরাহ ও জল- 
নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ছিল, তার বৃদ্ধির 


১৯৫১ 


জন্য কেউ তৎপরতা দেখাননি। না 


সরকার না পৌরসভা । অথচ এই 
দুইটি প্রতিষ্ঠানই গত ১২ বছর যাবৎ 
একাদিক্রমে কংগ্রেস শাসিত। 
অতুল্যবাবু, বঙ্দেশ্বর যিনি, তিনি স্বয়ং 
বর্তমান পৌরসভার আসল পিতা। 
উত্তরে সি'থির মোড়ের পর 
এবং দমদমের নূতন এলাকায়, পুর্ব- 
দিকে ক্যানালের ওপারে, দক্ষিণে 
টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপো ও গড়িয়াহাট 
লেভেল ক্রসিং এবং অন্যদিকে নিউ 
আলীপুরের পর থেকে যে বিরাট 
সহরতলী বা* ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপনগরী 
তৈরী হয়েছে, যার লোকসংখ্যা আদি 
কলকাতার ২৫ লক্ষের সর্মীন__ 
তাদের দিকে এই কর্তৃপক্ষ একবারও 
গত ১২ বৎসরে কপার দৃষ্টি দেননি 1 
এই সুবৃহৎ এলাকার ভোটের 
তারা প্রত্যাশা করেছেন, কিন্ত 
মানুষের মতো বীাচবার অধিকার 


: ছর্গতির জন্য দায়ী কে? 


তাদের দেওয়া হয়নি। বিক্ষিপ্ত, 


জড়ানো, বস্তীর মতো নূতন উপ- 
নিবেশ তৈরী হয়েছে। জলপথ বন্ধ 
হয়ে গেছে, স্বাভাবিক ড্রেনেজ নষ্ট 
হয়েছে, আস্তে আস্তে বছরের পর 
বছর হপ বেশী পরিমানে জমতে 
আরম্ভ করেছে।, কিন্তু প্রত্যেক বর্ষার 
পরই এ সমস্তা পৌরসভা ও সরকার 
বিস্বত হয়েছেন । আজ প্রকৃতির 
উপরে দোষ দেওয়া হচ্ছে এবং 
দরিদ্রের জন্য ন্যাকা কাগ্না শোনা 


যাচ্ছে । 


বৃষ্টির পর আজ কলকাতার 
রাস্তাগুলির দিকে তাকালে কারও 


একথা মনে হবে না যে, এই 





নগরীতে পৌর প্রতিষ্ঠান বলে কিছু 
আছে। নেই সেকথা ঠিক, কেননা 
পৌরপিতা গত 
একাদিক্রমে এই প্রতিষ্ঠান নিয়ে 
স্বার্থের ও সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক ক্ষমতার 


৬৭ বৎসর 


বিশ্রী লড়াই করেছেন। আসল 
কাজ উপেক্ষিত হয়েছে। 
ভারত সরকারের দেওয়া নগর 


উন্নয়ণের টাকা অব্যবহৃত পড়ে আছে। 
খণ স্বরূপ বাজার থেকে সংগ্রহ করা 
কয়েক কোটি টাকা অন্ত খাতে 
অব্যবহৃত আছে, তার চড়া শুদ 
অধিকন্ত করদাতাদের গুণতে হচ্ছে। 
বোম্বাই পৌরসভাও . কংগ্রেসের 
শাসিত ছিল এতকাল । 
এবং এখনও অব্যাহত তার অগ্রগতির 
বিবরণ এখানকার অতুল্য ঘোষ 


কবলিত ক্ষংগ্রেসের লঙ্জ! দেয় না। 


তার চেহারা 


এ 





ভিত্রস্পল্লিচিক্ভি ঃ উপরে-_তপদিয়! (ট্যাংর! ) অঞ্চলে গত ৮1১০ 


দিন ধরে বর্ষার জল জমে থাকার ফলে জনসাধারণের দুর্গতির 


দৃষ্য। 


নীচে-_ফুলিয়া টাযাংরা সেকেণ্ড লেনে পুকুর ও রাস্তা বর্ষার জলে 
একাকার হয়ে যায়। সমগ্র বস্তীবাসীর দুর্গতি এই অঞ্চলে চরমে উঠেছে 





গিবিজ! ৰায়চৌধুৰীৰ রহম: 


(দর্পণের প্রতিনিধি ) 


গাঁত সংখ্য! দর্পণে শ্রীযুক্ত গিরিজা- 
শঙ্কর রায়চৌধুরীর চিঠিটি ছাপা 
হওয়ার পর, শ্রীযুক্ত রায়চৌধুরী তার 


এই পত্র সম্বন্ধে একটা রহস্তজনক 
মন্তব্য প্রকাশ করেন। এই অত্যন্ত 


গুরুত্বপূর্ণ পত্র সম্বন্ধে অভাবিত এই 
মন্তব্য দর্পণ যে রাত্রে ছাপা হয় সেই 
রাত্রেই আমরা পাই এবং পরবর্তী 
মু্রণগুলিতে এঁ চিঠিটির সঙ্গে নিয়- 
লিখিত আমাদের মন্তব্য আমরা যোগ 
করি। পরিবদ্ধিত নূতন সংস্করণ 
অনেক পাঠক পাননি, তাঁদের অব- 
গতির জন্য পত্রটি এবং তৎসহ আঁমা- 
দের মন্তব্য পুনর্বার দেওয়া হল। 
কারণ, পাঠক পড়লেই বুঝতে পার- 
বেন যে, এখনও সমস্ত বিষয়টি 
রহস্তপূর্ণ রয়েছে । শ্রীযুক্ত রায়- 
চৌধুরী পত্রটি লেখার কথা অস্বীকার 
করতে পারেননি, কারণ সেটি পূর্বেই 
আমাদের হস্তগত হয়েছিল £ 

১। আমার ডানপায়ে বুলেটের 
আঘাত ক্রমে সেফ টিকেতে পরিণত 
হতে চলেছে। 

২। আমাকে মুত ভেবে ট্রাকে 
করে ডায়মণ্হারবারের কাছে নদীতে 
ফেলে দিয়েছিল । মরি নাই । জেলেরা 
জালে করে তুলে এনেছে। আমরা 
কমপক্ষে মৃত ২৫০ জন ছিলাম। 
(৭০ জন নয়) এই নিখোজ is the 
present problem | 

আমি একটু ভালর দিকে । 

০০175 affectionately 
G. Roy Choudhury 
কাল সকালে ডাঃ নলিনী সেনের 
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তি... € UNBREAKABLE MAIN SPRING 


কাছে গিয়েছিলেম এবং অমৃতবাজ 
পত্রিকায় তার প্রবন্ধ সম্বন্ধে 
সময় ধরে কথা হল। সে প্র্র 
আশাকরি তুমি পড়েছ। আমি তা 


বলেছি, এটা জালিয়ানাবাগের সু 
সংস্করণ । G 


এই চিঠিটি পড়ার পর মুখ্যমন্ত্রী 
কি ধারণা হবে, জানি না। কিন্তু চি 
সমন্ধে পরে শ্রীযুক্ত রাঁয়াচৌধুৰ 
বলেছেন যে, এটা “রসিকতা ক'রে 
লেখা হয়েছিল। প্রথমত, চিঠি: 
লেখা হয়েছে অত্যন্ত সম্মানিত উঃ 
নেতৃ মহলের ঠিকানায়। দ্বিতীয় ও 
লেখক দায়িত্বশীল, প্রায় অশীতিপ 
ব্যক্তি। তৃতীয়ত, পত্র আমাঢে 
হস্তগত হয়েছিল অত্যন্ত সম্মানিং 
সেই উচ্চ নেতৃ মহলের মারফত (বার 
দায়িত্বহীনতা বা অপপ্রচারের সন্দেহে 
ও বহু উর্দের লোক)। স্পষ্ট 
তারাও এই পত্রের অভিযোগ সম্পৃ 
“বিশ্বাস করেছেন এবং আমর! সমত 
সতর্কতা সত্বেও সম্পূর্ণ অবিশ্বাস 
করিনি। প্রশ্ন হচ্ছে, শ্রীযুক্ত রায় 
চৌধুরীর উদ্দেগ্রটা কি? (১) তির 
নিখোজের সংবাদের উপরে 
সাহিত্যিকের কল্পনা-বিলাস প্রয়ো 
করতে চেয়েছেন। অথবা ২) গুজব 
ও উত্তেজনার মুহূর্তে আরও গুজব 
স্ষ্টিই তার ইচ্ছা? অথবা, এই ল্খে 
এবং অস্বীকৃতির মধ্যে আরও গা 
রহস্ত আছে? 
যে রহস্তই থাকুক, লেখক, প্রাপক 
এবং এই, পত্রের (আমাদের কাছে! 
( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) | 


® SHOCK PROOF ও WATER PROOF 
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সপাদক- শ্্রীন্রজেন্দরচন্দ্র ভট্টাচাৰ্য - 


সম্পাদক কৰক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস ৭নং ওয়েলিংটন স্কোরার, কালকাতা--১৩ ৮৮৬,448 নি. নিত হইতে প্রকাশিত - 





দর্পণ 


২য় বর্ষ, ৩৫শ সংখ্যা 


শুক্রবার, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯ 


ধাম/ভায় তব 3. 


ক্লু ভনত| ঘাণাহত 


নেতাদের কাণগুজ্ঞানহীন আচরণ 
॥ সম্পাদক, দর্পণ ॥ 

শাযৃমন্ত্রা প্রফুল্প সেন এবং পুলিশমন্ত্রী কালীপদ মুখাজীর ক্ষমতার 
জোটকে পধু্নস্ত করার জন্য বাঙ্গালাদেশের জনহা যখন উঠ্ভত 
এবং যে সময় এই প্রবল জনশক্তি উপযুক্ত নেতৃত্ব সন্ধান করছে 
সেই সময় পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভায় কমুনিষ্ট বিরোধীপক্ষ এই 
দুই বাক্তির হাত আরও শক্ত করে নিয়েহেন। কমুনিউ পার্টি 
বোধহয় স্বীকার করবেন যে, বিধানসভায় প্রথম দিনের অধিবেশনে 
কম্মুনিউপক্ষের অসংযত উত্তেজন| এই শোচনীয় নীটকল ঘটিয়েহে। 

( শ্ষাংশ ৬ পুষ্ট'য় ) 





পুলিশ 


অভিযে;গ উত্থাপন করেছেন। 


তার বক্ত:ব্যর প্রধান কথা এইরূপ £ 





মিধনারের চক্রান্তে গংসত।? 


বিচার বিভাগায় তদন্তের প্রয়োজন 


[এই লেখাটি দর্পণের নিজস্ব সংবাদ বা অভিমত নয়। কিন্তু লেখক এমন একজন ব্যক্তি, পুলিশ সম্বন্ধে 
ধার সংবাদ ও অভিজ্রত! পুঙ্ান্ুপুঙ্খ । তিনি তার নিজস্ব অভিজ্ঞতাও সংবাদের ভিত্তিতে কতকগুলি গুরুতর 


৩১শে আগের নৃশংস ও তুলনাহীন লাঠি চার্জের পশ্চাতে পুলিশ কমিশনারের নিজের চক্রান্ত ও অভিসন্ধি ছিল; 
এই সন্দহ বিশ্বাস করার মতো কারণ পাওয়া যায়, তিনি নিজস্ব কয়েকজন অফিসারকে ঘটনাস্থলে যেভাবে 


নিয়োগ করেছিলেন, তার থেকে; 


রও প্রমাণ এই থেকে পাওয়া যায় যে, পু'লশ কমিশনার বর্তমানে কতকগুলি দুর্নীতির সন্দেহে অভিযুক্ত 
থাচায় কলকাতার বিশৃঙ্খলা ওঁকে আত্মরক্ষার সুযোগ দিচ্ছে এবং সুযোগটি তিনি নিজে তৈরী করেছেন; 


লেখকের আরও সংবাদ এই যে, পুলিশ কমিশনারই বিচারবিভাগীয় তদন্ত ঠেকিয়ে রেখেছেন, বিচার 
বিভাগীয় তদন্ত সম্বন্ধে চীফ সেক্রেটারী বা আই-জি'র তত বিরোধিতা নেই। 


এবং সর্ব-শষে এখন, যিনি আসামী তিনিই বিচারক সেজেছেন। পুলিশ কমিশনার নিজের হাতে এখন 


বিভাগীয় তদন্তের ভার নিয়েছেন। 


তার সংবাদ আমর! প্রকাশ করা কর্তব্য বোধ করি, যদিও দর্পণের নিজস্ব সংবাদদ্াঁতাদের খবর অনুযায়ী 





আমাদের ৃঢ় ধারণা নির্বাচনে পরাজিত পুশিশমন্ত্রীর ব্যক্তি চরিত্র, চরমপন্থী মনোভাব এবং হৃদয়হীনতা পুলিশী ্‌ 
কেলেঙ্কারীর জগ প্রধানত দামী ।-_পাঁযকে: | এই কাটি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবেন। কারণ মন্ত্রীর মনোভাবের ্‌ 
সুযোগ নিয়ে তন্য কেউ তলায় তলায় তাঁর€ প্যাচ কহেছেন কিন।, সে সন্দেহ যুক্তিসম্মতভাবেই রাখা যেতে পারে । 





কিছু এট অভযোগগুলি প্রাশের আসল উদ্দে্ হচ্ছে, বিচারবিভাগীয় তদন্তের প্রয়োজনীয়তা থাকার কথা 


ংগ্রেস- 


পার্টিকে উপলব্ধি করানো । এছাড়া, সম্পূর্ণ সন্দেহ মোচন ও জনসাধারণকে প্রশমিত কর! সম্ভবপর নয়। ] 


ত:শে আ''ফ্ট থেকে ৪ঠ 
সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কলকাতা পুলিশ 
যেভাবে নাগরিকদের নিরাপত্তা 
নিয়ে হিনিমিনি খেলেছে তা শুধু 
আইন আর শৃংৎলার প্রয়োজনে 
কিংব| এগুলোর পশ্চতে অন্য 
কোন motive কাজ করেহে সে 
বিষয়ে তদন্তের প্রয়োজন আছে 
বলে বিভিন্নমহল অনুভব 
করছেন। আইন আর শৃংখলা 


বজায় রাখবার জন্যে যে সমস্ত 


বিভিন্ন সরকারী কর্তৃপক্ষের মংগে 
তাঁণোচন। করে আর ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞতার পর সরাসরি 
কতবগুশি অভিযোগ উত্থাপন করা 
হচ্ছে.। এই অভিষোগের একটিও যদি 
কলকাতার পুলিশ কমিশনার খণ্ডন 
করতে পারেন তবে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি 
সাংবাদিকতা থেকে আমি বিদায় 
নেব। অভিযোগগুলি হোল £ 


৪ (১) ৩১শে আগষ্ট ওজ্ডকোট 
হাউস ষ্টরীটে খান্ত শোভাযাত্রা! পৌছবার 
পূর্বে ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ (আই, বি), 
সরকারকে জানিয়েছিল যে *বিক্ষোভ- 





মৈখটি 
a 


(দপণের সংবাদদাত। ) 
কলকাতায় ১লা ও ২র৷ সেপ্টেম্বর 
রাত্রে ভয়াকহ গুলীচালনার 
সময় স্বয়ং পুলিশমন্ত্রী শ্ীকালীপ্রদ 
মুখাজী কণ্টেএলরুমে 'বসে যে 





















él 
হু সেগু ৮ ৮ | 
সরকারী নিয়ম আছে সেগুলো কারীর Histon আইন অনা পৈশাচিক আনন্দ” দেখিয়ে ৰ 
কি. কলকণত৷ পুলিশ 'মৈনে . করবে। প্রয়োজন মতো হই, থেকে | €ইন, বিধানসভার, অধিবেশনে .{ 
চলেছিল? অন্যান্য সমস্ত রাজ- আড়াই হাজার লোককৈ গ্রে্ার*| খম দিনই বিরোধীপক্ষের 
ত একজন বক্তা তার তীব্র 
নৈতিক প্রশ্ন বাদ দিলেও বরবার জন্তে প্রস্তুত থাকতে হুবে। 

ক কলকাতা পুলিশ এই ইণ্টেলিজেন্স . সমালোচনা করেন। তিনি 
প্রশাসনিক এই প্রশ্মগুলির উত্তর কিউ হৰ বলেন যে, দর্পণ কাগজে গত 
দরকার। +s ( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠার ) * (শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠার ) 

A ৰথ রনি 2 | স্ম — থর গু : 4 
থাদ/ন্্রা ৪ আং্যালণ গহে পের গগভো/)ৰ থায়েতণ( ভিতরে ৪খ পৃষ্ঠায়:দেখুন) 








অভিযোগ সম্প 


ঁ নন জী এস, এন, রায় ক 














লজ a কিরে = আসবে । 
ব্রা আইন ভাঙ্গবে বলে কোন 
ত আই-বি দেয়নি । সে ইণ্টেলি- 
মাও কলকাতার পুলিশ গ্রহণ 
করে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ীর লামনে 
দর আক্রমণ করেছে। | 

খত) কলকাত] পুলিশ গোল- 


































লর সময় রাইফেল ব্যবহার করেছে 
টা--অনগ্মো দিত । 
(এখন বারাকপুরের সাথে সরাসরি 
গাষেগ করে তাদের দিয়ে অন্য 
না লিখিয়ে আনালো হয়েছে তাও 
দের জানা । শ্রীঘোষ চৌধুরীকে 
নিয়ে দিচ্ছি তিনিই একমাত্র বুদ্ধ 
ন না। প্রয়োজনমতো বারাক- 
পুরের মতামত দেবার গোপন রহস্তও 
বর করে দেবে) । 


ce (৪) এবারের সবচেয়ে 
গুরুতর ঘটনা উল্লেখ করছি। 

কলকাতা পুলিশের কন্টে।ল 
কম থেকে shoot to kill অৰ্থাং 
উলীতে হত্যা করার নদেশ 
দওয়া হয়েছিল। শহরের 
ম্যমান পুলিশ যখন নিদেশ 
ছে তখন কণ্ট্বেল রুম 
কে অর্ডার চলেছে 91০০৫ 
e—kill. Why Don't yo 
1? অন্যদিকে গুলীচালন। 
র্কে সরকারী নিয়ম হচ্ছে 
‘Shoot 
L০৮--Aim Low কলকাত| 
পুজিশ সে নিয়ম মানেনি। 

৪ (৫) সবশেষে পুলিশমন্্ী 
স্রীকালীপদ মুখ পির আচরণ সম্পর্কে 
অভিযোগ করছি। কলকাতায় যখন 
অবিশ্রান্তপারায় গুলী চলছে, উদ্বিত্ন 
ুখামন্ত্রী যখন কণ্টোপ রুমে ঘুরে 
ছেন, চীফ সেক্রেটারী যখন লাল- 
জারে বিনিদ্র রজনী যাপন করছেন 
তখন মন্ত্রী শ্রীকালীপদ 






00 to disperse! 














































র রসগোল্লা গলাধঃকরণ করেছেন। 
এই রসগোল্লার দাম কে দিয়েছে? 

কি মন্ত্রীর আচরণ? 
ৃ জনসাধারণের জীবনের দায় আজ 
কারের কাছে হয়তো নেই । কিন্ত 
সূনধন্ত্র চালাতে; গেলেও উপরের 
গ্গুলির উত্তর খোজা দরকার । 
বিগত গোলঘোগের সমস্ত ঘটনা 
শ্লেষণ করার আগে একটি কঠিন 
শের সন্মুধীন আমাদের হতেই 
1 সেটা হল £ এই গোলযোগের , 
বে সুদীর্ঘ দিন কলকাতার শাস্তি 
জায় ছিল। পুলিশবাহিনী জনতার 
[গে ধীরে ধীরে সহযোগিতার সম্পর্ক 
ডুবার চেষ্টা করছিল। তন্যদিকে কল্- 

























« 





মুখাজি 


প্টলপ্রুমে বসে প্রতিদিন একসের 


দেখাচ্ছিলেন। ঠিক এমনি সময় 
রায়চৌধুরী সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে 
দরখাস্ত করেছেন। 
কমিধনার শ্রীঘোষ চৌধুরীর বিরুদ্ধে 
*অভিফোগ ছিল। ডঃ রায় 
আভষোগে বিশ্বাস করেছেন কি না 
জানিনা। কিন্ত শ্রীঘোষ চৌধুরী 
এই এ-এস-আাইকে কুচবিহারে বদলী 
করার যে আদেশ দিয়েছিলেন তা 
মুখ্যমন্ত্রী স্ব ং নিজঠস্তে নাকচ করে 
দিয়েছেন। ঘোষ চৌধুরী সাহেব 
ডাঃ রায়ের কাছে গিয়েও কিছু করতে 
পারেননি বরং ডাঃ রায় ব্ষিয়টি 
দুর্নীতি দমন দপ্তরে পাঠিয়েছেন। 
তারপরে চীফ, সেক্রেটারীর কাছে 
সাক্ষী আনা হয়েছিল। সে সমস্ত 
কাহিনী দর্পণে এর আগে বেরিয়েছে । 
চীফ. সেক্রেটারী ও কিন্ত এবার 
কঠোর। তার কাছে যে সাক্ষ্য 
দেওয়া হয়েছে তা তদন্ত করে দেখার 
জন্যে তিনিও বিষঃটি চনত দমন 
দ্তবে পাঠিয়ে দিলেন। এমনি 
বিভিন্ন ঘইনাবলীর ফলে কলকাতা 
পুলিশ বাহিনীর গাগগালা5 যখন প্রায় 
শেষ স্তরে গিয়ে পৌছেছে ঠিক তখন 
খাদ্য আন্দোলন, যেন একটা বিরাট 
হান্যার হয়ে দেখা দিল ভা ত্ম- 
প্রণ্ঠি'র আপ্রাণ চেষ্টায় (কোধ হয় 
গুরুদবের কৃপায় !)। 


৩১শে আগষ্ট খা ৫শাদাষ+রীর। 
আইন ভংগ করবে একপা পূর্বে 
জানা ভিল। কিচোবে আইন ভংগ 
করা হবে তঃও ঘোষণা করা 
হয়েছিল । বলা হয়েছিল শাস্তিপূর্ণ- 
ভাবে আন ছুংগ কবা হবে। এর 
ওপরে ইণ্টে০্ত্েন্স ব্রাঞ্চ আচে। 
কয়েক কোটি টাকা হায় করা হয় 
এই শাখার জান্য। তাঁরা ষগাহীতি 
সংবাদ সংগ্রহ করে সককারকে দিয়েও 
গেছে 1 তার প্রতোকটি কপি শ্রীঘোষ 
 চৌধুরীও পেয়েছিলেন । আই, বি 
সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছে, শোভাযাতীর! 
শান্তিপূর্ণভাবে আইন ভাঙবে । কিন্ত 
কলকাতা পুলিশ তা গ্রহ করেনি। 
তাই ঘটনার দিন দেখা গেল প্রায় 
পাচ হাজার পুলিশ উপস্থিত। প্রথমে 
সংবাদ ছিল ময়ঙ্কান থেকে শোভাযাত্রা 
ছুই দলে ভাগ হয়ে একদল রাজ- 
* ভবনের সামনে আর একদল বেন্টিঞ্ক 


ট্রীটে গিয়ে আইন ভাঙবে । কিন্তু 


দেখা গেল বেন্টিংক ষ্টরাট না গিয়ে 


সমস্ত শোভাযাত্রা রাজ্ভবনের সামনে 
ওল্ডকোর্ট হাইস ট্রী:ট এলো । এখানে 
ছুঘণ্ট। ধরে শোভাধাত্রা মাটিতে বসে 
ছিল। পুলিশ কর্তৃপক্ষ চৎণ্ট। সময় 
পেয়েছিলেন। যদি এখানে পুলশের 


{তা পুলিশের ওপরতলায় হনীতির সংখ্যা কম থাকতে তবে অনন্ত 


লালবাজারের এ-এস-আই শ্রীশৌরেন 


দরখান্তে পুলিশ 


পড়ে গেছে। 


পুলিশ কিন্তু আর কাল বি 
নৃশংসতম_ পদ্ধাততে লাঠি 
হয়েছে। মানুষ মাটিতে মুখ থুবড়ে 
তার পরেও চলেছে 
বেদম প্রহার ৷ কৃষক রমণীর কোল 
পেকে সন্তান পড়ে গেছে । মা আর 
সন্তান দুজনেই গহৃত হয়েছে। 
আরও কতরকম প্রহার চলেছে তা 
ঢুঃখের ভার বাড়াতে 
চাইনা । স্বাধীনতার 
পরে কলকাতার প্রত্যেকটি বড় ল;ঠি- 
কিন্তু এই 
রকম নৃশংলতম ঘটনা দেখনি | 
এবারে কয়েকটা প্রন্ম করছ 

কলকাতা পুলিশে ন্ছু ডেপুটি 
কমিশনার আছেন। কিন্ত 
সেদিন ৩১শে আগষ্ট লাঠি- 
চালনার স্থানে পশ্চিম বংগ 


বর্ণনা করে 
শুধু বলতে চাই, 


চালনার ঘটনা দেখেছি। 


জাতীয় রক্ষী বাহিনীর ষ্টেট 


কম্যাণ্ডান্ট শ্রী এইচ, কে 
হুট্রাচার্য, আই-পি-এসকে আন! 
হয়েছিল কেন? অন্য ডেপুটি 
কমিশনাররা কি পুলিশ 
কমিশনার ঘোষ চৌধুরীর পুরে! 
শিশ্বাস গান নন? আম জানি 
জাতীয় রক্ষী বাহিনীর বিছু 
সদল্যকে ৩১শে আগষ্ট 
কলকাতায় আনা হয়েছল। 
তাদের সংগে ষ্টেট কম্যাণ্াণ্ট 
আসতে পারেন । কিন্তু ঘটনা- 


স্থলে তো জাতীয় রক্ষী বাহিনী . 


ছিল না। তবে সামরিক 
বাহিসার পূর্বতন সদস্য 


স্রীভট্রাচার্ধ্যকে এখানে কেন 


ডিউট দেওয়া হোল? আমি 
আরও জানি শ্রীভট্রাচণ্্ধ্য এক 
সময় কলকাঘার সশ্স্ পু শ 
বাহনীর ছেপুটি কমিশনারও 
ছি:লন ৷ কিন্তু তাই বলে তকে 
এখানে ডিউট কেন দেওয়া 
হোল? আমি শুধু প্রশ্নটি করে 
রাখলাম! উত্তর জা নিনে। 
গোয়েন্দা বিভাগের ভূতপূর্ব 
এসিসন্ট।ণ্ট কমিশনার শ্রীন্ুপীর 
মজুমদার” ই =! ওখানে ডিউটি 
দেওয়া হোল কেন? এর 
বিকুদ্ধে দুনীতি দমন দপ্তরে 
তদন্ত চলছে। আর ওর 
সম্পর্কেই তো ওএস আই 
সৌরেন্বাৰু ডাঃ রায়ের বাছে 
অভিযোগ করেছেন। ইনি 
ঘোবচৌধুরী সহেব্রে বিশেষ 
চিনির দা? 

লে আগষ্টের 







করা হয়েছে, সরকারকে বিভ্রান্ত করা 
হয়েছে। প্রতোকটি ঘটনা লাঠি- 
চালনার পরে ঘট্টেছে। 'লাঠিগালনার 
আগে কলকাতায় সম্পূর্ন শান্ত ছিল। 
অনর্থক লাঠি চালিয়ে পুলিশ জন া:ক 

করেছে । লাঠিচ'লনার 
পাটকেল পটক। নিক্ষেপের 


উত্তেঞত 
পরে ইট- 
যে ঘটনা ঘটেছে তা ওল্ড:কার্ট হাউস 
্রাট ঘটেনে। সেরাত্রে এই এলানায় 
সাধারণ মানুষ ঢুগ্তেই সাহস 
করেনি । কিন্তু কলকাতা পুলিশ 
সরকারের কাছে অন্য রিপোর্ট 
দিয়েছেন। 

তৃতীয় প্রশ্ন হোল; ৩১শে 
আগষ্ট ঘটনাস্থল পুলিশ 
বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি বমি- 
শনার ছিলেন শোয়েন্দ। দপ্তরের 
শ্রীকল্যাণ চক্রব্তী। অফিসার- 
টির কর্ম্মদ্ *তার সুনাম আছে। 
কিন্তু সেদন ডিউটিতে আসার 
আগে ভীাঁকে লাঠি চালা-নার 
আদেশ দেওয়। হ:য়ছিল কিন! 
সে বিষয়ে অনুসন্ধান করা সম্ভব 
কি? কঠোরতা সম্পর্কে 
দ্ীচ বার ওপর সম্পুর্ণ নির্ভর 
করা যায় না বলেই কি 
প্রীভট্লাচার্যাকে পাঠালো 
হয়ভিল? শেষ দিকে লাঙি 
ঢালানোন সময় পলিশ বাহিনী 
কি আয়'ত্তর বাইরে চলে 
গিয়েছিল ? 

যাচছাক এমনি 


করে ৩১শে 


আগর ঘটনার পরহিসষাণ্ু হুয়। 


১লা সেপ্টেম্বর শান্তভাপেট শহর 


জাগে। ভুপস্রবর একটু জাগে াত্রবা 


ধর্মঘট কবে বিশ্বপিগ্ঠালষ লনে সমবত 


হয়, আর শোভাযাত্রা বের করার 
সংল্লপ কবে। 

এই শোভাযাত্রা সম্পর্কে 
ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ স্বস্পষ্ট 


ভাষায় বলে ছাত্রের কতক- 
গু'লা ৰান্ধ ঘুরে কলেজ 
স্কোয়ারেই ফিরে আসবে । এই 
শোভায'ত্া ১৭৪ পারা ভংগ 
বরবে- এই মাম ইন্টেলিজেন্স 


ব্রাঞ্চ সংবাদ দিয়েছিল, এসথ1 
ক. 
১১ই সেপ্টেম্বরের দর্পণে : 


প্রকাশত হয়েছিল। পরে 






অ! [ইতি ধার সিপোটে ই 


থে ফটে। আছে তাতে দেখা - 


ভাগে যখন মুখামনত্রীর দাড় 
ঃ ও 
অতিক্ৰম করে গেছে তংন 


রর. পড়েছে |. 
| রঃ আই-বি'র রিপোর্ট চগ্রানথ ক্র। হোল 


কেন? 
আক্রমণ 


করছি, এই পো ও সত্য গোপন 


১ দেওয়া হয় ২৯শে আগষ্ট । এতে 


বিস্তারিত অনুসন্ধানে আমরা | 
জেনৈছি উক্ত সংবাদ, ঠিক নর। 8 
১৪৪ ধার! ভংগ করবে না বনে 


শাভাধাত্রা আক্রান্ত হোল। ' 
কয়েপ্জন সাংবাদিকের কাছে, 





ত্রশোভাধাত্রার পুরে” 















পিছন 'থকে পুলিশ বাপি য়ে 





এখানে: আমার উহ হোল 


ছাত্র শোভাযাঠীকে 
করতে হয়, তবেতা মুখা- 
ময়ীর বাড়ীর সামনে ক্নে? নী 








পুলিশের উদ্দেগ্ঠ ছিল? ৩১শে আআ 
লাঠিচার্জ আর লা সেপ্টে 


অরাজকতা চলে আর ঢলে নাগ! 
দের ওপরে গুলীবর্ষণের প্রতিযোগিত 
গুলীতর্যণ »ম্পর্ক কলকাতা পুলশ 
এবার যে মাদেশ জ্ঞাপন করেছে * 
তা যদি মেনে নেওয়া 
আমি একটি সতর্কবাণী উচ্চারণ * 
করছি। আগামী দি গোলযোগের 
সময় পুলিশ কর্মসরীদের সঙ্গে: 
যাদের ব্যক্তিগত কারণে বিরোধ ' 
আছে তাদের নিরাপত্তা বিপন্ন 
হবে। সরকার শুধু একটি প্রেস! 
সমবেদন| জানিয়েই ক্ষান্ত হ 
মানুষ মরবেই। | রর 
গুলীবর্ষন প্রয়োজন ছিল কিনা = 
সে প্রশ্নের মধ্যে না গিয়ে kk 
অভিযোগ করছি যে, কল | 
পুলশ বেপরোয়া ই? করেছে 
এবং মোট কত রাউণ্ড গুলী ছু'ড়েছে 
আজও গোপন করে « 
রেখেছে গুলীবর্ষণ সম্পর্কে কমা ম্‌, 
রাচ্য সরকারের একটি অতি ' 
অর্ডার প্রকাশ করছি । আদেশটি 


হয় তবে 













পে কথা 
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' গণথ ভাঙ্গার দায় 


রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ক ধি ত গণতন্ত্রের 
4, সংজ্ঞা হ’চ্ছে শুধু তার কাঠামো-- 
বহিরঙ্গ মাত্র । বহু অলিখিত রীতি- 
নীতি গণতান্ত্রিক দেশে অব্যাহত 
অনুসরণে বাধাকর নিয়মের মর্যাদা 
পেয়েছে-তারাই হচ্ছে গণতন্ত্রে 
প্রাণ। শুধু গণিতিক সংখ্যা গণ্ষ্িতা 
নয় সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক 
কল্যাপ-গ্রচেষ্টায় বা ধ্য বা ধ কতা ই 
হ’চ্ছে গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ ত্বর প্রতীক । 
এই অলিখিত নিয়মের বাধন যদি 
খ্পক্ত না হয় তা হ'লে কোন মতে 
গরিষ্ঠ তা লাভ ক'রে ক্ষমতার আসনে 
অধিষ্ঠিত দলকে অপসারণ প্রায় 
অস স্তব হবে। সংবিধান-নিদিষ্ 
সময়ের গণ্ডী অতিক্রম অতি সাধারণ 
ব্যাপার । নিদিষ্ট সম্য অস্তে নির্বা- 
চন প্রার্থনার বিধি এই অলিখিত 
নিয়মের স্বীকৃতি মাত্র । এরকম 
অসংখ্য নিয়ম কাঁনুনের মধ্যে জন- 
প্রতিনিধিদের এবং ক্ষমতাঁপীন মস্তি“ 
মণ্ডলীর সদস্তদের আচরপবিধির শপথ 
শুধু আহ্ুষ্টানিক নয়, তা মেনে চলা 
বা চলতে বাধ্য করার ক্ষমতার 
উপরই গণতন্ত্রের ভবিষ্যত ভরসা! 
সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক মঙ্গল 
ধনে অক্ষম নরকারের ক্ষমতার 
গদীতে আসীন থাকার অধিকার 
নেই। সর্ধাধিক সংখ্যক লোকের 
ক্ষতি সাধন ক'রে তার বিনিময়ে 
) মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোককে মোটা 
পালিাঁভ ক’রতে যে লরকার সাহায্য 
ক’রেছেন, এবং অক্ষম হ'য়েছেন বা 
ইচ্ছা ক'রে বিরত হ'য়েছেন আইনের 
দণ্ড তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগে 
" নিঃসন্দেহে তাদের ক্ষমতাসীন থাকার 
নৈতিক ও আইনগত অধিকার 
লোপ পেয়েছে । এই আচরণবিধি 
ও অলিখিত নিয়মাবলী মানতে যে 
= দেশ পারেনি__ইতিহাস বলে সেখানে 
গণতন্ত্রের সি'ড়ি বেয়েই একনায়কের 
পতাকা উড়েছে। 
আজ পশ্চিমবংগের রাজ্যশাসন 
ক্ষেত্রে আমাদের বর্তমান সরকার 
সেই আচরণবিধি লঙ্ঘন ক’রেছেন। 
“গণতন্ত্রের রক্ষার জন্য, তার শ্রেষ্ঠত্ব 
- এবং মহত্বে আমাদের আস্থা অবিচল 
সুর অহ আজ আমাদের ঘোষণার 
প্রধোজন আমাদের মন্ত্রিমগওলী 
ক্ষমতাসীন থাকার সকল অধিকার 
* হারিয়েছেন! 


কেবালায় কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের 


শপ জন্ত ভারতের রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিতে 


গিয়ে রাজ্যপাল শ্রীরামা রাও সেখান- 
কার পরিস্থিতি এইভাবে বিশ্লেষণ 
করেন, “কেবলমাত্র নিয়মতাখিক 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা কোন সরকারের পক্ষে 
জনগণের আস্থাভাজন হওয়ার সম্পূর্ণ 
প্রমাণ নয়। সেইজন্য যেসব গণতাস্ত্রিক 
দেশে পার্ণামেন্টারী প্রথা বিস্তমান 


 শশান্কশেখর, শান্যান 


সেখানে যদ সরকারের কোন ব্যবস্থা 
সম্বন্ধে প্রচণ্ড বিরোধিতা দেখা দেয় 
তাহলে সরকারের নিক্ষেরই উচিত 
পদত্যাগ করে পুন্নির্বাচনের সম্মুখীন 
হওয়া । এই পরিবর্তনের ভন্ 
অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করার কোন 
প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে 
হয় না।» 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের থাগ্তনীতি ও 
খাস্তব্যবস্থার ক্রটি-ব্চ্যুঠি, এমন কি 
অতি-মুনাফা-নিরোঁধ আইন (পশ্চিমবঙ্গ 
আইনসভায় ১৯৫৮ সালে গৃহীত ) 
প্রয়োগ করার ব্যাপারেও গাঁফলতির 
ফলে সরকারকে জনসাধারণের কাছ 
থেকে এবং ধারা সরকারকে সমর্থন 
করেন এবং নির্বাচনের সময় এদেরই 
ভোট দেন তাদের কাছ থেকেও 
প্রচণ্ড সমালোচনা শুনতে হয়েছে। 

মুখ্যমন্ত্রী নিজে জ্ুনিদিষ্টভাবে 
স্বীকার করেছেন যে, তার মন্ত্রিসভার 
থাগ্ভনীতি ব্যর্থ হয়েছে | 

মহাত্মা গান্ধী তাদের ব্যর্থতা 
স্বীকার করার শিক্ষা দিয়েছেন--তীার 
এই অহঙ্কারও ব্যর্থতাকে লফলতায় 
রূপান্তরিত করতে পারবে না, এমন 
কি তিনি যদি এই কথা বলেন যে, 
ব্থতা স্বীকারের পর গদি ছেড়ে 
যাওয়া গান্ধী নীতির বিরোধী: 
তাহলেও নয় । 

মন্ত্রিসভার পরাজয় লুকোতে কৃষি- 
দপ্তরের পুনর্বণ্টন ঘটানো শাসনতন্ত্র 
বিরোধী অমিতাচার হিসেবে গণ্য 
হবে। 

মন্ত্রিভা তাদের নিজেদের 
স্বীকোরোক্তির জন্ত নিন্দার সম্মুখীন 
হয়েছেন সংবিধানের ১৬৪ (৩) 
নং অনুচ্ছেদে প্রত্যেক মন্ত্রীর পালনীয় 
স্বতন্ত্র দায়িত্বের উল্লেখ রয়েছে । এই 
দায়িত্বই মন্ত্রীদের মন্্রগুপ্ডি বা শপথ |. 

সংবিধানের সন্নিবিষ্ট তৃতীয় তপ- 
নীলের € নং প্রকরণে বণিত শপথের 
বয়ানে বলা হয়েছে যে, মন্ত্রী ঈশ্বরের 
নামে শপথ গ্রহণ করে বলেবেন যে, 
ভয়, আমুকুল্য, বাৎদল্য অথবা কোন 
বিদ্বেষ মনোভাব পোষণ না করে 


তিনি সংবিধান এবং আইন অনুসারে 


সকল লোকের প্রতি স্তায় ব্যবহার 
করবেন। 

ধান এবং চালের মূল্যের চরম 
সীমা নির্ধারণের ক্ষমতার জন্তু গভর্ণমেণ্ট 
প্রথম একটা অডিন্তাস (নং ৯ 
জারা করেন যা ১৪৫৮ 
সাজের ২২শে অক্টোবরের কলকাতা 
গেজেটের বিশেষ সংখ্যাটিতে প্রকাশিত 
হয়। অণিস্তাহ্দটির পর বিধিমত 
১৯৫৮ লালের পশ্চিমবঙ্গীয় অতি- 
মুনাফানিরোধ আইনও প্রণয়ন করা! 
হয়। এতে ধান এবং চালের সর্বনিষ্ 
ও সর্বোচ্চ মূল্য নিরূপণের ক্ষমতা 
সরকারকে দেওয়া হয়েছিল। 


১৯৫৮) 


এই আইনের আওতায় নিয় 
লিখিত শ্রেণীগুলো পড়ে ঃ 


(ক) এমন সব ডিলার যার! 
পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র জনসমাজের অত্যন্ত 
ক্ষুদ্র অংশ মাত্র; 

(খ) গ্রামীণ জনসংখ্যার উল্লেখ- 
যোগ্য অংশ উৎপাদক শ্রেণী; 

(গ) সেই সমস্ত ক্রেতা যারা 
গ্রাম এবং শহরের জন সংখ্যার 
সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অংশ । 

ডিলারদের খেয়াল খুশিমত দাম 
বাডানোর বিকদ্ধে সমাজের বৃহত্তর 
শ্রেণীর নিরাপত্তা রক্ষাই সর্বোচ্চ মূল্য 
নির্ধারণের উদ্দেশ্য ছিল। এর ফলে 
উৎপাদকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সন্দেহ 
নেই, তবু সমাজ্েব বৃহত্তর অংশের 
মঙ্গলের দিক থেকেই তা! ন্যায়সঙ্গত । 


ডিলারদের ক্ষেত্রে এই আইনের 
লক্ষ ছিল, তার! যেন সর্বনিম্ন এবং 
সর্বোচ্চ মূলোর সীমার মধ্যেই তাদের 
লভ্যাংশ সংগ্রহ করে। কিন্তু কার্য- 
ক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে। 
ডিলারের! প্রায় সর্বনিয্নমূল্যের হারেই 
ধান চাল কিনে তাদের মজুত ভাণ্ডার 


গোপন করে ফেলে । অতঃপর তারা , 


খোলা বাজারে অল্পপরিমাণে চাল 
ছাড়তে থাকে এবং নিধারিত হারের 
অনেক বেশি দরে তাদের এছেন্টদের 
মাধ্যমে বিক্রি করে, যাদের অধি- 
কাংশই এট সব ডিলারদের নিজস্ব 
বেনামদার মাত্র। গত নয় মাসে 
গভর্ণমেণ্ট অসহায়, নিষ্ক্রিয় দর্শকের 
ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন মাত্র 
তারা নিবর্তনমূপক আটক আইন, 
এমন কি অত্যাবশ্যক পণ্যদ্রব্য আইন 
কিংবা অতি-মুনাফানিরোধ আইনের 
ফৌঙ্গদারি ধারাগুলো কখনও ব্যবহার 
করার চেষ্টা পর্যন্ত করেননি, তার! 
বরং ৮সই সমস্ত ডিলার যাদের সংখ্য 
এক হাঙ্গারের মধ্যে একজনও নয়, 
কি উৎপাদন কি বিক্রত্ধ উভয়- 


. ক্ষেত্রেই নয়শত নিরানবব্‌ ই জনের 


রক্তমোক্ষপে তাদের পরোক্ষে সহায়তা 
করেছেন, কিংবা সুক্থা করে 
দিয়েছেন] . 

মুষ্টিমেয় ধূর্ত ব্যবসায়ীদের পক্ষই 
বেছে নিয়ে মন্ত্রীরা ব্যক্তিগত এবং 
সমষ্িগতভাবেও জনস্বার্ধকে বিসর্জন 
দিয়েছেন এবং তারা ষে শপথ গ্রহণ 
করেছিলেন, তার সমস্ত কিছুই লঙ্ঘন 
করেছেন। এখন ট্রেজারি বেঞ্চে তাদের 
অনধিকার প্রবেশ ছাড়া 
আর কিছু নয়। এঁ শপথ কেবল মন্ত্রী 
গ্রহধ-অনুষ্ঠানের অজ নয়, ইহা শপথ 
একটি প্রতিজ্ঞাও যার দায়িত্ব রাষ্ট্রীয় 
কর্মের প্রত্যেকটি স্তর্রেই অবশ্ত 
পালনীয়! 


® 


অবস্থান 
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এই মন্ত্রিমণ্ডলী নিশ্চয়ই দাবী বজায় থাকবে। এ আইনে 
করতে পারেন না যে ক্রেতা সরকারকে এমন কোন অধিকার ব! 
জনসাধারণের প্রতি তারা ক্ষমতা দেওয়া হয়নি যার বলে 


সুবিচার করেছেন কারণ তাদের ত 
ডিলারদের লোভের কাছেই সমপ্ণ 

1 “হয়েছে ; উৎপাদকদের প্রতি 
ন্যায়বিচার করেছেন এ দাবীও তাঁরা 
নিশ্চয় করতে পাঁরেন না, 
কারণ ডিলারদের নির্দিষ্ট দরেই বহু 
পরিশ্রমের শল্ত ছেড়ে দিতে 
উৎপাঁদকেরা, বাধ্য হয়েছে; এমন কি 
ডিলারদের প্রতিও আ্ুব্চার করা 
হয়েছে, এমন দাবীও তাঁরা করতে 
পারেন না, কারণ সৎ ডিলারেরা 
লোভে উত্তেজিত এবং অসৎ ডিলারেরা 
প্রমন্ততার পঞঙ্চে নিমচ্জিত হওয়ার 
জন্তে প্ররোচিত হয়েছে৷ 





সংবাদে প্রকাশ, সোমবার বিধানসভায় রী বিরোধী পক্ষের 
সদস্তদের কাছ থেকে জুতার আঘাত পেয়েছেন । 


তারা কোনও শ্রেণীর [মানুষদের 
প্রতিই ন্যায় বিচার করেন নি। এই 
মন্ত্রিমগুলী আইন ভঙের অপরাধেও 


অপরাধী । ১১৯৫৮ সালের পশ্চিম- 
বঙ্গীয় অতি-মুনাফা-নিরোধ আইনের 
তিন ধারা অন্ুসারেই সরকার কর্তৃক 
ধান এবং চালের মুল্য স্থিরীকৃত হয়, 


এঁবং এর আইনে রাষ্ট্রপতির সন্মতিও 


১৯৫৮ সালের ২*শ্রে জানুয়ারির 


কলকতা গেজেটের বিশেষ সংখ্যায় 


প্রকাশিত হয়। | 

মাননীয় খাস্ধমন্ত্রী উভয় আইন- 
পরিষদ্দেই সুনিশ্চিতভাবে ঘোষণা 
করেছেন যে ১৯৬০ সালের আমন 
ধান না আমু পর্যন্ত নির্ধারিত মূল্যই 


একবার স্থির হবার পরই তারা 
মূল্য পরিবর্তিত এবং সংশোধিত 
করতে পারেন। আইনের অন্তর্গত 
কোনও নিয়মরচনাকারী ক্ষমতা 
অনুদারেও মুল্য নিরূপিত হয়নি, 
সুতরাং একথা কিছুতেই বল! যাবে 
না যে একবার যখন কোনও বিশেষ 
নিয়ম অনুসারে মূল্য স্থির করা 
হয়েছে, তখন আবার তার নিয়ম & 
অনুযায়ী নতুন মৃখাও নির্ধারণ করার 
বাধাই নেই। 
তাহলে ছাইননির্দিষ্ট দর প্রত্যাহার 
করার এই স্বে চ্ছা চা রী নিরংকুশ 
ক্ষমতা কোথা! থেকে পেলেন? এর 


কোনও সরকার 


ফলেও সমাজের বৃহত্তর শ্রেণীর 


দুৰ্গতি বেডেছে। হয় এই ধারাটিকে 
একেবারে বাতিল করতে হবে, আর 


না হয়*এর সঙ্গে একটি উপধারা যোগ 
করা দরকার , এবং এই সবই 
স্বাভাবিকভাবে আঁইন সভার মারফৎ 
পরিষদীয পদ্ধতি করতে হবে। * কিন্ত 
মঞ্জিসভা তা করেন নি। আইনের 
চৌহঙ্গী ত্যাগ করে মন্ত্রিসভা আইন 
তাদের নিজেদের হাতে নিয়েছেন। * 

এর ফলে তারা রাজ্যপালকে 
সাহায্য কবার বা উপদেশ দেবার 
যোগ্যতা হারিয়েছেন এবং সেজন্ত 
অবিলম্বে বিধানমণ্ডলী ভেঙ্গে দেওয়া 
উঁচিত। 
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দর্পণ 


. দরে প্রকাশিত বিবেকানন্দ যুখোগাধ্যায়ের 
প্রবন্ধ নিযে বিভিন্ন মহলে তুমুল আলোড়ন 


প্রখাত সাংবাদিক শ্রীযুক্ত 
বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের “ইতি- 
হাসের নুতন ইন্সিত" ১১ই সেপ্টেম্বরের 
দর্পণে প্রকাশিত হওয়ার পরে 
সাধারণ পাঠক এবং চিন্তাশীল মহলে 
যে আলোডনের স্বষ্টি হয়েছে, 
কোনো একটি প্রবন্ধে ইদানীং এত 
বড় আলোডন বাঙ্গালাদেশে ঘটেছে 
কিনা আমরা জানি না । 

কলকাঁক্গর রিপোর্টার ও সংবাঁদ- 
প্রর্জিনিধিদের সংঘ “প্রেস ক্লাব” 
২০শে সেপ্টেম্বরের বৈঠকে দীর্ঘ সময় 
এই লেখার আলোচনায় ও বিতর্কে 
অতিবাহিত করেন। ছুই শ্রেণীর 
সাংবাদিক অভিমত দেখা গিয়েছে । 
একশ্রেণী প্রবন্ধটির অকু$ অভিনন্দন 
ধবনিত করেছেন এবং তারা বলতে 
চান যে, সাংবাদিক পেশায় যারা 
আছেন তার যে সর্বদ। স্বাধীন নন, 
সংবাদপত্রগুলর অভিমত যে প্রধানত 
তার মালিকের তৈরী অত্তিমত এবং 
সৈইজন্ত অধিকাংশ সময় সরকারের 
দ্বারা নির্দেশিত ও নিদ্দিষ্ট, 
একথা সাপারণ পাঠকের কাছে 
প্রকাশিত হওষ! দপকার | শ্রীযুক্ত 
মুখোপাধায় সম্পাদকরূপে তার 
পালনটুষয কর্তব্য *এঅন্ুসরণ করতে 
পাবেন না এবং সেই স্বাপীনতা তাকে 
বা অন্য কোনো সম্পাদককে দেওয়। 
হয় না, একথাও অংসাহসের সঙ্গে 
তিনি স্বীকার করেছেন। কিন্তু 
সবচেষে বড কথা, তিনি দেশের 


বৃহত্তম পটভূমিতে মলীজীবীদের দায়িত্ব 


ও কর্তত্য সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন 
এবং ঢুঃখ প্রকাশ করেছেন ফে, 
ফরাসী বিপ্লবের পু*মুহ্র্ভে,। অথবা 





টি 
রি বিশেষ গুণসপ্প* 
সরুক্ত প্রসাধন সং 


প্রস্তুতকারক 
'দ্ি ক্যালুক্যাটা! কেমিক্যাল কোং 
” কলিকাতা২৯ - রি 


11018 BEN 


(দর্পণের প্রতিনিধি ) 
বাঙ্গালাদেশেও শ্বদেশীযুগে যে*স্বাধীন- 
চেতা, মননশীল, লেখক সাহিত্যিক 
ও সাংবাদিক আবিভূর্তি হয়েছিলেন, 
আজ সেরকম মলীজীবীর সন্ধান 
নেই। 

অপরপক্ষ বলেছেন যে, সাংবাদিক 
স্বাধীনতার কথাটি গালভরা শব্দ! 


* বাস্তবে 'এ স্বাধীনতা পূর্বেকার সংবাদ- 


পত্রে যা চিল, আজকের সংবাদপত্রেও 
তাই আছে । তখনকার সংবাদপত্র 
যদি আদর্শ হয়ে থাকে, এখনকার 
কাগজ তা থেকে একচুলও, বিচাত 
হয়নি ৷ দ্বিতীয়ত, যদি সাংবাদিকের! 
প্চাটুকারবৃত্ত ও দাস মনোৰৃত্তিন্ছে 
প্রধেশ করে থাকেন, তর্কের 
খাতিরে এই অভিযোগ খদি সতাই 
- ধরে নেওযা হয, তাহলেও বিপ্বকা নমর" 
বাবুর লেখা সম্বন্ধে তাদের আপত্তি 
যে তিনি সাংবাদিকদের সমালোচন! 
করেছেন । কিন্তু সংবাদপত্র মালিক- 
দের সম্বন্ধ তিনি নীরব। অথচ 
সাঁ*বাদিকেরা স্বেক্ষাষ দাসত্ব বরণ 
করেননি "চাকবীর স্বাভাবিক নিয়ম 
ও শর্তা্ধষাধী অন্ত পেশাযও. যে আনু- 
গতা দিতে হয সাংবাদিকেরাও তাই 
চাকরী করতে হলে 
তা দিতেও ভবে। কাঙ্ছেই সরকার 
সঘান্ধ চাটুকারবুত্ত বা দাসমনোভাবের 
অভিযোগ ঘি ওঠে. সে অভিযোগ 
মালিকের বিকদ্ধে £উঠতে পারে। 
সাংবাদিকের বিকদ্ধে নয়! অথচ 
তাঁর সমালোচনাব “ফলে সাংবাদিক 
বা রিপোর্টারদের, ব্যক্তিগত চরিত্র বা 
রাজনৈতিক মতবাদ সম্বন্ধে জন- 
সাধারণের ভ্রান্ত ধারণা স্থষ্টি হতে 
পারে এবং তাঁর ফলে £সভাসমি তিতে 
বা হাঙ্গামার সময রিপোর্টারেরা হয়ত 
তপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন হতে 
' পারেন । 
জার্ণালিষ্ট ফেডারেশনের বঙ্গীয় 
শাখায়ও [এই লেখার "সমর্থক ও 
সমালোচকদের নিয়ে দুইটি দল তৈরী 
হয়েছে বলে আমরা সংবাদ পেয়েছি। 
ইতিমধ্যেই দর্পপের,এই লেখাকে 
প্রশংসা ক'রে অসংখ্য মানুষ অভি- 
নন্দন জানাতে এসেছেন এবং হাজার 
হাক্তার কপি; অতিরিক্ত «ছাপিযেও 
আমরা চাহিদা মেটাতে পারিনি। 
আমাদের ৭ তলার 2সফিসে দলে 
দলে (ফিস, কর্মচারী ও মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর “লোকেরা এক কপি দর্পণের 
সন্ধানে *এসেছেন। দর্পপের নির্ভীক 
ও লিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনা এবং 
সমালোচনা, এই মন্ধদের আরৃষ্ট 
করেছেঃ; চুবিশেষত অতুল্য ঘোষ ও 
মন্ত্রী গুফুল্প£সেন এবং মন্ত্রী কালীপদ 
মুখার্জী সন্ধে ,আমরা যে তীব্র সমা- 
-লোচনা প্রকাশগু করেছি, প্রতিদিন 
হাজারে হাজারে ভার সমর্থনসুচক 


দিচ্কন এবং 


"যে 


প্রমাণ হাতে আসছে | এর মধ্যে 
বিবেকানন্দবাবুর লেখা দর্পণের অভি- 
নন্দন ও চাহিদাকে বাড়িয়ে দিয়েছে 
এবং এতে তার লেখার পিছনে 
জনসমর্থনও পাওয়া যায়। 

-তান্কাড়া, কয়েকজন খ্যাতনামা 
সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও কবি 
ব্যক্তিগতভাবে তাকে ভুূষ্দী অভি- 
নন্দিত ক'রে পত্র দিয়েছেন। অবশ্ঠ 
তার লেখার বিরুদ্ধ সমালোচকমুলক 
কয়েকটি পত্রও আমরা পেয়েছি 
এবং কংগ্রেসের জনসেবক পত্রিক! 
প্রবন্ধ লিখে বিবেকানন্দবাবুর লেখার 
সমালোচনা ও প্রতিবাদ করেছেন। 
প্রশংসা ৩ সমালোচনা সুচক চিঠি- 
গুলির মধ্যে যেগুলি গুরুত্বপূর্ণ সেগুলি 
আমরা এইবারই, প্রকাশ করতাম, 
যদি স্থানাভাব না হত। আগামীতে 
তা প্রকাশ করা হবে এবং নিঃসন্দেহে 
এই পত্রগুলি আকর্ষণীয় এবং 
চিত্তবাশীল বিতর্কের সৃষ্টি করবে। 
বিবেকানন্দবাবু সিধমান এবং কুষ্টিত 
চিন্তার জগতে এই বিতর্কের ঝড় 
তুলতে পেরেছেন মেজন্ত আমর! 
দর্পণের তরফ থেকে তাকে অভি- 
নন্দিত করছি । নিজেরা এই প্রবঙ্ধটি 
প্রকাশের ঈন্ভও আমর! গৌরবান্বিত। 
ভব্ষ্যিতেও শীঘ্ই তার লেখ পুনরায় 
দর্পণে প্রকাশিত হবে। 

গত কয়েকদিনের মধ্যে 
সাংবাদিকদের জগতে আর এবি 
উদ্বে্তনক সংবাদ তৈরী হয়েছে। 
বাঙ্গালাদেশের সুস্থবুদ্ধিষ্পর পাঠক- 
দের দৃষ্টি আমরা এবিষয়ে আকৃষ্ট 
করছি! 


সাংবাদিকদের বিপদ 


সাংবাদিক-ারপোর্টারদের নিয়ে 
LS ৬. 
দুইটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে। 
হাওডায় জনসভায় এক শেণীর জনতা 
বিপোর্টারদের শাসাতে আরম্ভ 
কহ্চ্ছেল। পরে নেতারা এবভন্ত 
মাৰ্জ্জন! চেয়েছেন। 


বিশ্ব বিধানসভাযও একজন 
কংগ্রেসী এম-এল এ একইভাবে 
সংবাদপত্রের গ্রতি'নধিদের শাসাতে 
-গিয়েছিন্দেন। পরে দায়িত্বশীল 
ব্যক্তিরা অবশ্য সেই. ঘটনায়ও 
মার্জন! চেয়েছেন । | 
ঘটনাগুলি আর একটি দ্র্ঘটনা 
প্রকাশ করছে। শুধু সাংবাদিকদের 
দৈহিক নিরাপত্তা বিপন্ন হচ্ছে তাই 
নয়, মতামত প্রকাশের ভবাধ 
স্বাধীনতার উপরেও কিবা কংগ্রেস, 
কি বা বামপন্থী জনতা বাধা দিতে 
আসছ্েন। সংবাদপত্রের 'মালাকরা 
নিজেদের হিশ্বাসের বিক্ষদ্বেও সরকার 
তোষণের ভহ্য অ.আুত্ক্রিয় করছেন, 
এও যেমন বিপদ, জনতার 
হুমকিও কম বিপাদর ক্ষণ নয়। 
কোনো শুশ্বুদ্ধিসম্পন্ন লোক 
এই ছুই বিপদবেই ঠেকাহার চেষ্টা 
করবেন 1 তত্তনঃ দর্প ণর পাঠকদের 
কাছে দর্পণ এই প্রত্যাশ। রাখে । 
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শুক্রবার, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫: 


~~ 


ধাদ্যমন্ত্রী ৫. নাদোনন মন্থন 
দ্গর্ধের গণভোট 


বাঙ্গালাদেশৈর বর্তমান সঙ্কট মূহূর্তে দর্পণ দুর সম্ভব বাস্তবকে প্রতিফলি 
করতে চেয়েছে এবং বিভিন্ন অভিমতকে স্থান দিয়েছে। জনয্ুতকে প্রত 
ফলিত করার জন্ত দর্পণ আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ “পদ্ধতি এখন গ্রহণ করছে 

বিদেশে এবং বিশেষত পার্লামেপ্টারী গণতঙ্ত্রেরে দেশগুলিতে প্রত্যেক ব 
বড় সমস্তায় ও গুকত্বপূর্ণ মুহূর্তে সংবাদপত্র 0:81101) Polএর আয়োজ 
করেন। প্রকৃতপক্ষে ছুই নির্বাচনের মধ্যব্থা ৫ বৎসর সময়ে এই গণভোটগু 
পরিবর্তনশীল জনমতের ইঙ্গিত আইনসভার সামনে উপস্থিত করে এ: 
সরকারকে সাহায্য করে জনমতের কাছাকাছি এসে দাড়াতে । দর্পণে 
গণভোটেরও এই লক্ষ্য । 

দর্পণের গণভোটে এমনভাবে প্রশ্নগুলি সাজানো হয়েছে, যাতে বামপ' 
সমস্ত অভিমত এবং কংগ্রেসপস্থী অভিমতও এর দ্বারা প্রকাশিত হতে পারে 
আপনি নিজে এবং আপনার বন্ধুদের নিয়ে এই গণভোটে অংশ গ্রহণ কক 
যত সম্ভব কুপন পুর্ণ করে পাঠান । আপনার! ও আমরা নিশ্চিত যে, এ 
গণডোট সার্থকভাবে আইন সভাকে প্রভাবিত করতে পারবে এ' 
আপনারা ও দর্পণ একটি নূতন গণতান্ত্রিক নজীর কৃষ্টি করবেন। পুজার পর 
এই ফলাফল প্রকাশিত হবে। 


(>) 





বর্তমান মুহূর্তে খান্ত আন্দোলন আম সমর্থন করি | করি না। 


(২) আন্দোলনের এই পদ্ধতি আমি সমর্থন করি / করি না ॥ 
(৩) কলকাতায় নৃশংসতার জন্ত আমি সরকারকে / প্রতিরোধ 
কমিটিকে দায়ী করি। 
(৪) গুলীচালনা আমার মতে মাত্রাহীন হয়েছে / হয়নি । 
(৫) সমস্ত অবস্থা বিবেচনায় আমি বিচার বিভাগীয় তদস্ত 
চাই / চাই না। 
(৬) শীপ্রফুচচন্দ্র সেনই সমস্ত উপদ্রবের মুল কারণ বলে আমি 
মনে করি / করি না। 
(৭) আমি অবিলম্বে তার পদত্যাগ চাই / চাই লা। 
(৮) অন্ত সময়ে আম কংগ্রেসের ভোটার / ভোটার নই। : 
ঠি কানি] -০৷০০০০০০-০ 
বৃষুসূe ec oeereree ০০১০৪৫০০৪৪৪ 


চাঁকুরে | ব্যবসায়ী | ছাত্র 
বিশেষ দ্রষ্টব্য? ঠিকান! ইত্যাদি সংবাদগুলি এই ভোটের ফলাফল 
প্রকাশের সময় শ্রেণীগত পরিসংখ্যান রচনার জজ্ত গ্রায়োজন। কিন্তু 
এই তথ্যগু ল কখনোই কোনে! কারণে অন্যত্র প্রকার কর! 
হখেনা। এ সমন্ধে সম্পূর্ণ গোপনীয়তা অবলম্বন করা হবে! 


সপ সপ আপি পা লট পট শা শী শী শা শী শত শপ পাশ পট শী শা পপ পপ লী ক শী শী ক পণ পা শী পি পপ পট ৮ শা শি পিপি পি শি পি শত 


বর্তমান মুহূর্তে খান আন্দোলন আমি সমথন কর / করি না। 
আন্দোলনের এই পদ্ধতি আমি সমর্থন করি / করি না| 
কলকাতায় নৃশংসতার জন্য আমি সরকারকে | প্রতিরোধ 
কমিটিকে দায়ী করি। 

গুলীচালনা আমার মতে মাত্রাহীন হয়েছে / হয়নি । 
সমস্ত অবস্থা বিবেচনায় আমি বিচার বিভাগীয় তদস্ত 
চাই / চাই না। hl 
শীপ্রযুলচন্দর সেনই সমস্ত উপদ্রবের মূল কারণ বলে আমি 
মনে করি / করি ন! | | 

আমি অবিলম্বে তার পদত্যাগ চাই / চাই না। 
অন্ত সময়ে আমি কংগ্রেসের ভোটার / ভোটার নই) 


(৭) 
৮) 


চাকুরে / ব্যাবসায়ী / ছাত্র 
বিশ্বে দ্রষ্টব্য £ ঠিকানা ইত্যাদি সংবাদগুলি এই ভোটের ফলাফল 
প্রকাশের সময হেণীগত পরিসংখ্যান রচনার ভন্ত গ্রয়োজন। বিস্ত 
এছ তথ্যগুলি কখনোই বোনে|- কারণে অন্তত্র প্রকাশ 
কর! হবেন! এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ গোপনীয়তা অংলম্বন করা হবে। | 


দর্পণের গণভোটে লক্ধুসহ 
:* .' যোগদান ক্কক্কন 





পাওয়া অবধি বিচার বিভাগীয় তদন্তের 
বা পারে কোনও সিদ্ধান্ত নেয়া 
যাবে না। হয়ত শ্রীঘ্োষ চৌধুরীর 


রিপোর্টের কথা ভেবেই বলছেন। 


হয়ত কুচবিহার গুলিচাঁলনা নিয়ে 
বিচার বিভাগীয় তদস্তের--যার 


রিপোর্ট সরকার বের করেন নি-- 


| এমনও শোনা গেছে যে Pe পুলিশের তরফ থেকে 
কে বাঝাবার চেষ্টা হয়েছে যে বিচার বিভাগীয় তদন্ত 


|র বিভাগীয় তদ্রন্তের কথা 

লও গ্রীঘোষচৌধুশী 
টের ক্ষমতা আছে বলে 
তদন্তের কাজে হাত দেয়া 
(কিনা, যদি তিনি পুলিশ 
গোর দোষ অপনোদন করতে 
, ভেবে দেখা দরকার। পুলিশ 
মন্ত্রী শ্রীকালিপদ মুখার্জী বোঝাবার 
চেষ্টা করেছেন য আইনত শ্রীঘে'ষ 


একাজ করার কোনও বাধা 


হয়ত তা সতি। টিস্ত শোভনতা 


1? 


বলে একটা বস্তু আছে। কালিবাবু 
বল্লেন পু'লশ কমিশনার ত আর 
জায়গায় জায়গায় ঘুর গুলি ছো'ডার 
আদেশ দেননি? গুলি ত ছু'ড়েছে 
বিভিন্ন জায়গায় যে সব আফসার 
ছিল তাদের আদেশ অনুসারে । 
অকাট্য যুক্তি! এরপর আর কারও 
কিছু ক্লবার আছে কি! 

লোকের মনে কিন্তু অন্ত সন্দেহ 
ঢুকেছে । সরকার পক্ষ থেকে বলা 
হচ্ছে বিভাগীয় তদন্তের রিপোর্ট না 


পূজা উপলক্ষ্য বধিত কালবার 
মহালয়ার দিন প্রকাশিত হচ্ছে 
৬ এই সংখ্যায় লিখছেন ৬ 


ৃ La sien on! 
চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী (বাংলা সাপ্তাহিক ও পুজা 
খ্যায় এই প্রথম প্রবন্ধ ), ডাঃ রাসবিহারী দাস 


সাতকিত্য 
আবু সয়ীদ আইয়ুব দত্ত, বুদ্ধদেব বস্তু, অমিয় চক্রবর্তী, 
সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়) নরেন্দ্রণাথ দাশ গুপ্ু 


তাক্ত = কতি 
বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, অস্নান দত্ত, শীনিরপেক্ষ, 
শিবনারায়ণ রায়, নিরঞ্জন হালদার 


সজ্জা জাজ ল্রচ্ুল্না 


রূপদর্শী 


চলচিত্ৰ 
শৌভিক 


1 দর্পণর বৈশিষ্ট্য ৷৷ 


৪ এজগুলি মননশীল লেখকের একত্র সমাবেশ আর কোথাও 


ঘটেনি । 


-৪® দৰ্শন, 


সাহিহা ও রাজনীতি বিষয় এতগুলি প্রবন্ধ আর 


কোন পূঙ্গা সংখ্যায় পায়া যাবে না। 


& আর কোন পূ! সংখ্যার মূল্য এত সুলভ নয়। 


মুল্য 8 ৮০ সবই স্পঃ 


পরিণতির কথা ভেবেই সরকার এটুকু 


সাবধানতা অবলম্বন করেছেন। 

কুচবিহারের ব্যাপারে বিচার 
বিভাগীয় তদন্ত সরকারকে খুবই হতাশ 
ক'রেছিল। সরকার ভেবেছিলেন বিচার 
বিভাগীয় তদন্ত তদানীন্তন বিভাগীয় 
কমিশনার ছে, এন, তালুকদারের 
লেখ! বিভাগীয় তদন্তের রিপোর্টে 
পুলিশের ওপর চাপানো দোষ ব্মালন 
করবে । শোনা যায় উভয় রিপোর্টেই 
বলা হয়েছে পুলিশের গু'লচালনা 
তন্যায় হয়েছে । যে এ্যাডিশনল 
পুলিশ সুপারিণ্টেডেন্ট ঘটনাস্থলে 
ভিলেন, তিনি তর পুলিশকে 
উত্তেজিত না হতে বলার আগেই তারা 
গুলি ছুড়ে ফেলেছিল । এস, ডি, ও 
“ভয়ে পালিয়েছিলেন, আর জেলা 
শানক তার বাংলো থেকে -বেরুনো 
দরকার মনে করেন নি। 


movemeut police force . 


with fire arins will not be 
moved out unless’ for 
special reasons or emer: 
gencies. Ifinthe exigency 
of a situation armed police 
parties are to be mbved 
out, an cfficer not below 
the rank of Inspector 
shonld placed in charge. 
সবর কারী মেমো 


No 923f 


মি 
FIT I9-59 টা 


এমন প্রশ্ন হোল কলকাতার 
গুলীবর্ধণ সম্পর্কে এই আদেশ কার্য- 
করী হয়েছে কিনা। যদি না হয়ে 
থাকে তবে এই একটিমাত্র অপরাধেই 
তারা দোষী সাব্যস্ত হবেন। দ্বিতীয় 
প্রশ্ন, আঘাতপ্রাপ্তরা কোথায় আঘাত 
পেয়েছেন 8 hoot low— Aim 


1০৮ নির্দেশ পালিত হয়েছে কিনা? 


নম্বর OR 


চেষ্টা কর! i 


নামে অর্থ দপ্তরের 


মনে হচ্ছে, 
নরহত্য। হয়ত 
গাৰো জনাই ঘট 


হে নিভকি বাংল। সংবাদ সাম'য়কা পৌরসভ ভায় $৭ লক্ষ ঢাকা কার কে ম্‌ 


বাজেটে নামঞ্জুর অর্থ. খরচের জন্য 


কলকাতা করপোরেশনের 
সভাতে গণ্ডগোল নতুন 
কিছু নয়,_কিস্তু গত 
শুক্রবার (১৮ই সেপ্টেম্বর) 
যে ব্যাপার নিয়ে সব 
চাইত বেশী টেঁচামেচি হ'ল 
তা সত্যিই অভিনব। যদি 
অ্ভযোগটি সত্যি হয় তা 
হলে দেখা যাবে কর- 
দাতাদের টাক! নিয়ে কি 
ছি'নমিনিই না খেলা হচ্ছে 
সেখানে ! 
অভিযোগটি হল এই যে পৌর 
প্রতিষ্ঠানের ১৪৫৪-%০ সালের বাজেট 


বংাদ্দ গ্রহপ কালে যে সব প্রস্তাব 
গৃহীত হখনি তা গৃহীত বলে চালিয়ে 


বিভিন্ন খাতে অর্থ মঞ্জুর করা হচ্ছে। 


ইউ-সি-সির কাউন্সিলার শ্রীসমর 
রুদ্র এই অভিযোগ করেন এবং বলেন 
যে ষ্রাপ্ডিং ফিনাল্ন কমিটির প্রাক্তন 
বর্তমানে ডেপুটি 
মেয়র তার নিজের এবং তীর পেটোয়া 
লোকদের স্থার্থসিদ্ধির ভন্ঠ' প্রায় 


চেষ়্ান্গম্যাশ এবং 


* 


( দর্পণের সংবাদদাতা) 


বরাদ্দ করিয়ে দিয়েছেন। আরও, 


অভিযোগ যে, কাজটি করিয়েছেন 


তিনি গত মেয়র ও ডেপুটি মেয়র 
নির্বাচনের ঠিক 'আগে। 

মেয়র শ্রীবিজয় ব্যানার্জি সরাসরি 
অভিযোগটি উড়িয়ে দিতে পারেননি | 
তিনি বলেন ষে এই ব্যাপারে তিনি 
প্রাগমিক অনুসন্ধান করেছেন । তাতে 
তিনি জানতে পেরেছেন যে ষ্টরেনে'- 
গ্রাফারের কাছ গেকে, বাজেটের উপর 
প্রথম যে-মালোচনা লিপিবদ্ধ করা হয়, 
তাতে তিনি স্রেনোগ্রাফার কোপায়গ 
সংশিষ্ট ২৭ লক্ষ টাকা খরচার বাপার 
লিপিবদ্ধ করেননি, কারণ এ ব্যাপারে 
কোন আলোচনা হয় নি। 


২১শে মার্চ তারিখে অন্ঠঠিত এ 
সভার পর ১৩শে তারিখে সেক্রেটারী- 
রূপে গ্রাসেসার নাকি তাকে কতক- 
গুলি কাগজপত্র দেন । সেই কাগজপত্র 


বাঁলই ওঁ প্রস্তাবগুলি পগ্রহীতাবস্থার€ +. 


কার্ধাবিবরণীতে স্থান পেয়েছে । 
ক 
কণগ্রেস পক্ষের দু'ছন কাউদ্সিলার 
বলেন যে, সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবগুণ ল যখন * 


করা হয় ষ্টে নাগ্রাফার ‘ভূ দ্রলোক 


২৭ লক্ষ টাকা সভার অনুমতি না. 


ষ্াণ্ডিং কমিটির 


টী ব্যাপারে. হব, 





হ. ও সংশয়ের আবহাওয়া রিকি রা মধ্যে তৈরী 
অথচ মাত্র ৩৪ জন সদস্যের কাগুজ্ঞানহীন উত্তেজনায় 


কটি ক্ষতি সাধিত হল। 


নের ২ মিনিটের এই ' 


[ওজানহীন অসংযমের দার! 
রোধীপক্ষ* এতগুর্লি প্রতিকূল 
যার কংগ্রেসের হাতে তুলে 
য়েছেন। প্রফুল্ল সেন ও কালাপদ 
খানার মনোবল ভগ্রদশায় এসে 
ভিল। প্ৰফুল্ল সেনের নির্বিকার 
হ্রান্ত তিরোহিত হয়েছিল এবং 
পদ মুখার্জী যদিও বাইরে তার 
াবসিদ্ধ দাম্তিকতা বজায় 
লেন--কিন্ত একথা অঙ্গানা 
না যে, ভিতরে ভিতরে তার 
. কালী-প্রকুল-অতুল্য চক্রের 
হ্ৃংকম্প ধরে গিয়েছে! 
দুর্বল ও শ্রিযমান মন্ত্রিসভা 
সই সমস্ত মনোভাব নিয়ে 
প্রথমদিন, বিধানসভার অধি- 
বেশ করেছিলেন। 
স্তত্ব থেকে ওরা 
র্‌ আত্মরক্ষা করতে পারেননি । 
গ্রেম পার্লামেন্টারী পার্টিতে 
কোনো বিরুদ্ধ অভুঃ্থান ঘটবে, 
{ আশঙ্কা দেখা দেয়নি সত্য। 
পার্টির মনোভাব সম্বন্ধেও 
পক্ষ নিঃসংশয় ছিলেন ন1। গুলী- 
লনার আলোচনা, অনাস্থা প্রস্তাবের 
এবং খাদ্য বিতর্কের মোট 
ভাব কিভাবে পার্টির সদস্তদের 
উড়বে এবং অন্ঠদিকে ইতি- 


মধ্যে খাদ্য আন্দোলনের তৃতীয় 
পর্যায়ের সংগ্রাম কোন্‌ পদ্দায় উঠবে 
এবং তারও প্রতিক্রিয়া কংগেস 
পার্টির উপরে কিভাবে আসবে, ডাঃ 
রায় সে বিষয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ 
ছিলেন। আর কিছু ন৷ হোক্‌, তার 
মন্ত ভয় ছিল যে, বিরোধাপক্ষের 
চাপ যদি প্রবল হয়, পার্টির ভিতরে 
যদ অপরাধ বোধ দেখা দিতে থাকে 
এবং বাইরে গণমান্দোলন ব্যাপকতর 
হয় তাহলে অন্তত গুলীচালনার 
ব্যাপারে বিচারবিভাগীয় তদন্ত মেনে 
নিতে হবে। এই ্বাকৃতি এযাড মি- 
ট্রেশনের পক্ষে ভয়াবহ হবে। সেই 
ভয় ডাঃ রায়কে কাব করে এনেছিল। 

বাইরে-বিক্ষুন্ধ সাধারণ মানুষ 
অপেক্ষা করছিল, বিরোধীপক্ষ 
তাদের নেতৃত্ব দেবে এবং “বৃহৎ 
কলকাতার হত্যালীলার” গণতান্ত্রিক 
প্রতিশোধ আদায় করা হবে। দল- 
নিবিশেষে, সাধারণ শিক্ষিত জনত 
অরাজনৈতিক*ও দল বহিভূতি লোক, 
ধারা হয়ত অতীতে কোনো'দনই 
বামপন্থীদের পূর্ণ সমর্থক ছিলেন 
,না, তারাও এই মুহুর্তে বামপন্থীদের 
পিছনে এসে সমবেত হয়েছিলেন। 
মহেজ্দ্রক্ষণ 

" অনেকেই বামপন্থীদের প্রতি 

শ্রদ্ধার ব*্শ বর্তী নয়--কেউ 


_ চিন্তাশল পাঠকদের জন্যই কেবল 
শারদ দ স্মৃহিত্যের স্ুনির্বাণত শ্রেষ্ঠ সংগ্রহ 


২ 


সডাক ২৫০ টাকা 


গ্যারি পৃষ্ঠায় বহু চিত্রে শোভিত হয়ে মহালয়ায় প্রকাশিত হচ্ছে 
৬টি চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ লিখছেন £ 


1লদার, বিমলপ্রসাদ মুখোঃ, 


চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোঃ, নন্দগোপাল 


সেনগুপ্ত, অচুত গোস্বামী, পঙ্কজ দত্ত! 
১০টি ওঠ বড় ও ছোট গল্প রচনায় অংশ নিয়েছেন 2 
মন্দ, মিত্র, অচিন্ত সেনগুপ্ত, পরিমল গোস্বামী, নারায়ণ গঙ্গোঃ, 


£, মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য, আশুতোয মুখোঃ, 


সুধীর করণ» 


শুধু প্রফুল্ল সে ন অন্যায় 
জেদের প্রতিবাদে সরকারের 
উপরে গণশক্তির রায়কে প্রতি- 
ফলিত করার জন্য, বামপন্থীদের 
পিছনে এসে দীড়িয়েছিলেন। 
প্রকৃতপক্ষে, বামপন্থী রাজনীতি 
এতবড় জনসমর্থন পশ্চিমবঙ্গে 
আর কখনো লাভ করেনি। এত- 


বড় মাহেন্ত্রক্ষণ আর কথনো 


আসেনি । 

গত সোমবার বিধানসভা 
কক্ষে খগ্ডযুদ্ধের পর এই প্রকাণ্ড 
জনসমর্থমকে আহত অবস্থায় 
প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য 
স্থানান্তরিত করতে হয়েছে । 

কালীপদ মুখাঙ্জী “জুতা পেটা” 
হয়েছেন, কিন্তু তার ভাগ্যে এই 
নীট লাভ হয়েছে । পুলিশের লাঠির 
দ্বারা, ৪০ বা ৭০ জন মানুষের মৃত্যুর 
দ্বারা, রাইটার্স বিল্ডিং এবং লাল- 
বাজারের প্রমত্ত ক্ষমতার দ্বারা জন- 
সমর্থ"কে তিনি আহত করতে পারেন 
নি। কিন্তু কম্যুন্ষ্টি সদস্য হরেকৃষ্ণ 
কোঙারের জুতার আঘাতে জনসমর্থন 
আহত হয়েছে। 
কংগ্রেসের অপচেষ্টা 

কংগ্রেস পক্ষ এই ঘটনায় রঙ 


ছড়াবার চেষ্টা করেছেন যে, জুত। 


মারামারির ব্যাপার পূর্ব পরিকল্পিত 
ছিল এবং কমুনিষ্ট নেতা শ্রীজোতি 
বস্তু এর প্রথম ইঞ্সিত দেন। তিনিই 
প্রথম জুতা তুলে দেখান । দর্পণের 
প্রতিনিধি ঘটনার বিবরণ দিয়ে 
বলেছেন যে, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ 
মিথ্য। এবং পূর্ব পরিকল্পনাও ছিলনা, 
জ্োঁকিবাবু এর নেতৃত্ব করেননি । 
কমুানিষ্ট সদস্তের' (তিনি মনে কারন) 
পুলিশম্্রীর বক্তৃতায় বাধা দেওয়ার 
জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলেন, কিন্তু সেই 
বাধাদান interruption বা প্রতি- 
বাদের দ্বার৷ দেওয়া হবে ঠিক ছিল । 
শ্রীযমণী মণিকুন্তল! সেন এর নেতৃত্ব 
করছিলেন কালীপদ মুখা 
বক্তৃত্রায় দাড়াবার সঙ্গে সঙ্গ্ট প্রবল 
প্রতিবাদের দ্বারা তাকে বাধাদান 
এই বাধাদান পালপ- 


গ্ৰেবং 


আৱস্ত হয়! 


মেণ্টারী আইনে অন্তায় বিবেচিত" 


হতে পারে, কিন্তু কার্য্যত সমস্ত দেশেই 
এই ধরণের প্রতিবাদ-মুখরতা নজীর 
হিসাবে স্বীকৃত হয়ে রয়েছে এবং 
এতে নিন্দার্থ কোন আচরণ ছিল না। 
হৃদয়হীন মন্ত্রী 

যে মন্ত্রী গুলী চালানোর জন্য 
অধীর আগ্রহে অস্থির হয়ে পড়ে” 
ছিলেন, ১লা সেপ্টেম্বর যিনি বার 
বার ডাঃ রায় এবং মন্ত্রিসভাকে 
বুঝিয়েছেন যে, “এদের উপযুক্ত 
শাস্তি, হচ্ছে গুলী চালানো এবং 


যদি বিধানসভা অপমানিত. করে 
তাহলে বিধানসভা জনম কেই প্রতি- 
ফলিত করবে সন্দেহ নেই। কিন্ত 
তার মানে এই নয় যে, জুতা ও 


মাইকের ভাণ্ড! নিয়ে খণ্ডযুদ্ধে নামতে 


হবে এবং পালরমেপ্টারী রীতির 
ভিত্তিমূল পর্যন্ত ধ্বসিয়ে দেওয়া হবে। 


কি ভাবে আরস্ত হয় 


মন্ত্রী কালীপদ মুখা ৫টা ৫৫মিঃ 
বক্তৃতা করতে দীড়িয়েছিলেন |: সঙ্গে 
সঙ্গে চীৎকার ও প্রতিবাদ আরস্ত 
হয় এবং কংগ্রেন সদস্তেরা পালটা 
চীত্কারে যোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সেই 
উত্ভাপের মধ্যে__মুখ্যত কৃষক ন্তো 
হৱেকৃঞ্চ কোঙার এবং শ্রীযুক্ত 
চৌবে_ জুতা নিয়ে, আস্ফালন শুরু 
করেন। একবার জুতা. তোলার 
পর আর উত্তেজনার মাত্রা ঠিক রাখা 
গেল না। দুর্ঘটনার প্রথম স্ত্রপাত 
এরা দুইজনই ঘটালেন। চৌবের 
দায়িত্ব জ্ঞান সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন 
তোলারই প্রয়োজন নেই--অল্পবয়স্ক, 
অস্থির ও মাথাগরম সদশ্ত হিসাবে 
তিনি পরিচিত। কিন্তু হরেরৃষ্ণ 
কোঙার যদিও গোয়ার প্রকৃতি, তবু 
তিনি কৃষক নেতা এবং তাঁর অন্তত 
দায়িত্ববোধ থাকা উচিত ছিল। 

পরবর্তী ঘটন! সম্বন্ধে আর অবশ্য 
কাটকে দায়ী করা সম্ভব নয়। 
কারণ, চাপা বিক্ষোভ ও আক্রেশের 
মুখ একবার খুলে দেওয়ার পর, মার 
এবং পাণ্টা মারের আবহাওয়ায়, আর 
কারোরই মাথা ঠাণ্ডা থাকতে 


০৫১৪7 ৯৯১ 


পরিএ৭/র 


সুর যোজনা ২ সুধীর দাশগুপ্ত 
প্রয়োজনাঃ ্রীতেন ৪৪ কোং 


আলা যায় না। কংগ্রেস য 


দাড়িয়ে লতার মার খেতেন 


পে ke 


এবং রি নকুল জনমত বির 

প্রতি আরও প্রবলভাবে: 
পারতেন । কিন্তু কংগ্রেস, রঃ 
মধ্যে ঈচ্ছৃঙ্খলতা বা বলপ্রয়ো 
মনোভাব কোনো অংশে ক দে 
যায়নি । পু'লশমন্ত্রী স্বয়ং, নে | 
কাছেই, এখন আর “রে 


অন্থা কোনো অভিযোগ ক 
মুখ তাদেরও নেই। , 
এবং বামপন্থীদলের সম 
বামপন্থী নেতৃত্বকে সমালোচ 
পারেন। কিন্ত কংগ্রেস 
সমালোচনার অধিকার নিজেই 
করেছে 
কমুনিষ্ট সদ্স্যরা--ক 
কাল গালাগালি দেব যে 
বিশ্বাসী, এবা ষ্টালিনের  : 
কিন্তু অহিংস পন্থায় অয় 
সম্পন্ন কংগ্রেস সদন্তারা, ধারা গান্ধীং 
পবিত্র শ্ষ্যি-ত'দের সম্বন্ধেও আশার 
আলোক তো দেখা যা'চ্চনা। রজনী 
প্রামাণিকের মতো বৃদ্ধ লোকও ৫ পুটি ৃ 
মিনিষ্টার, কালীপদ মুখার্জীর হয য় 
একজন পুরা মন্ত্রী এবং রণজিৎ ঘোষ, 
কুষ্ণকুমার শুক্র, নেপাল রায়--এ 
হাতাহাতিতে কম দূর অগ্রসর 
প্রত্যেকে এরা জুত৷ জুতা ছু'ড়েছেন 
এবং শুক্ল মাইকও ভেঙ্গেছেন, 
প্রকৃতপক্ষে, শ্রীযুক্ত চৌবে 
নেপাল রায়ের আচরণ প্রথম 
এই অশোভনতার 
করেছিল । : 
গ্রযক্ত চৌবে জ্োতিবা, 
কতটা স্নেহভাজন এবং কাছের 
লোক জানি ন'। কিন্তু নেপাল, 
রায় নামক বস্তুটি মুখ্যমন্ত্রী বিধান" 
চন্দ্রের স্বীকৃত অবদান 


সঙ্াাক্রোত্ছে জাকত "সক হুভ্ন 


ভক্ত! না শভজ্ঞ ঃ 
ছাঁ ও অন্ত 









শূক্রবার, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯ 
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ছল কংগ্রেস কমিটির নির্বাচনে ল্য 


বাংলাৰ মদনৰ লোভে 
: অশোক গেমের ডিগবজী 


(দর্পণের সংবাদদাত। ) 
অতুল্যবাবু এবার নিশ্চয়ই গর্বব ক'রে বলতে পারেন 
»যে তাঁর সঙ্গে কারও মতের মিল,ন! হলে, তার প্রদেশ 
বংগ্রেসে থাঞ্চার কোনও অধ্কার নেই। এবার তার 
গর্ব আরও বেশী হওয়। উচিত এই জন্যে যে সাম্প্রতিক 
| খ্বেল| কংগ্রেস কমিটি নির্বব.চনে ভার দলের লোকের! 

_ একাধিপত্য* প্রতিটা করতে সক্ষম হয়েছে। 
১ প্ত কি ভাবে তা সম্ভব হল? কঝাকঝালে| গ্রপের 
লোকের! এবার নির্ব্বা১নী দ্বন্ব থেকে শষ অবধি সরে 


ঈাড়য়েছেন। অবশ্যি তার দড়ালেই পশ্চিমবাংলা, 
কংগ্রেসে নীতিতে কতটুকু ক্রেখাপাত করতে পারতেন 
সে ব্যপারে ব.থছু সন্দেহের »এবকাশ থাকলেও, একথ। 
| আজ.অর চাপা নেই থে যেরকম করেই হোক তাদেরকে 
নির্ব্বাচনা দ্বদ্দে নাবতে দেয়া হয় নি। 





যের কার্ট 





চিজ পকর্রিচেতি ॥_প্রথম পৃষ্ঠায় নীচে £ মঙ্গলবার লরেন্স 

রোডে।,বিধানসভ)১ জছিহুখী ছাত্র সহ্যাগ্রহীগণ ১০৪ (ধারা অমগ্য করে 
গ্রেপ্তার] বরণ'"করছেন!। /ঞ্েব পৃষ্ঠায় £( উপরে) ঠেপ্তার বরধকারী  .. 
ছাত সত্যাগ্রহীদের) ছাত্র-শোভাযাত্রগণ নিজ হেচ্ছাসেববুন্দের বর্ডনের 
ভেহর থেকে অভিনন্দন ভানাচ্ছেন। (মাঝে) গত মঙ্গলবার হ্ধানসভায় 
শ্রীনেপ।ল).রায় এংং $ঁনারায়ণ চৌবে পরস্পরকে ঘন্যুদ্ধ আহ্বান বারে 
বাইরে প্রধান লবহিতে ছাডর হন। ছহির বাঁদিকে $চোঁবে এবং 

| অপর, একজন এম, এল, এ রায়ের দিকে উত্তেডতভাবে তঙ্সর হলে 
১ রাধ ফচ পাল ও উরফুমার গুক্লা তাদের ঠেকাছেন এবং সেই সময়ে 
{ ডানদিকে অপর একজন এরায়কে ঘটনাস্থল থেকে স:কয়ে নিয়ে যাচ্ছেন । . . 
(নীচে) সম্প্রতি পুলিশের বেপরোয়া গুলীচালনার ফলে নিহতদের ৬ 


৬০ 4 x 
স্বৃতির উদ্দেশ্বে বিশ্ববিগ্ঠালয় প্রাঙ্গণে নিমিত *শহীদ স্তংস্ত মঙ্গলবার ছাত্র 
সত্যাগ্রহীণণ পুষ্পমাল্য অর্পণ করছেন। 


বস্তি ২3 পরগণ। জেল! কংগ্রেসের 


| 
| 
[ 


জনৈক মুখপাত্র, যাকে বিগত দিনের 
েগ। স্কুলবোর্ডে কেলেস্কারীর 


পর ডাঃ রায় নিগ্গে এবাঝ নির্বাচন 


পেকে নিরন্ত করতে পারেন নি 


১৮ চাপে, বল্লেন যে এবার- 
চর মত অন্ত কোনওবারই নাকি 
কংগ্রেস নির্বাচন এত সুষু ও 
Missi হয় নি। 

অথচ এই ২৪ পরগণ! নির্ব্বাচন- 


পর্ফা কি ভাবে শেষ করা হয়েছে 
তার পূর্ণ বিবরণী ইতিমধ্যেই কংগ্রেস 
Er শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর 

ছু পৌচেছেপ ২৭ পরগণ। ব্‌ 
অন্য জেলার * কংগ্রেমী নির্বাচনের 
মুখবন্ধ রচনা হয়েছিল গত বছর 
111. 8111 া.ক প্ৰদেশ “কংগ্রেস 
সভাপতি নির্ববচঠনর 'দবিন থেকে । 
টাঝালে। গ্রপ এ নির্ধাচনকে 
ঠক ভাবে না হিতে পারার, হাই- 





চক 


কমাণ্ডের কাছে নাক নালিশ জানায়। 
ফলে হাইবমাণ্ড বলবস্তরায় মেহতা 
ট্র ইবুন্ঠাল গঠন করেন। 

এই ট্রাইবুন্টাল দু'পক্ষের ভাষ্য 
শুনে ব্যাপারটা আচ করতে পেরেই 
হয়ত তার রায়টি একেবারে চেপে 
গেছে এ অবধি। বরঞ্চ সম্প্রতি 
বলবস্তরায় মেহতা দিল্লীতে অতুল্যবাবুর 


সঙ্গে ঝাঝালে গ্রুপের ছ'একজনের 
দেখ! করিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা*ই 
একটা! সম্বো চার জন্ত চেষ্টা করেন। 


হনিও ততুপ্যবাবু শোন! যায় দিল্লীতে . 


কথা দিয়ে এফ্িলেন যে কলকাত।! 
ফিরে ঝাঝালো গ্রথপের সঙ্গে আলাপ 


ভ্বা.লাচনা করে নির্বাচন ব্যবস্থায়, 


যাতে কোন গলদ না থাকে তা 


_ দেখবেন। কিন্তু কলকচ্হায় ফিরে 


তিনি সেকথা নাকি বেমালুম ভুলে 
গেলেন। $ 
(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়) 


সম্পাদক-_-শ্রীবজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য 
সঃ কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস, এনং ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কীলকাতা--১৩ ‘হইতে মুদ্রিত এবং ৭নং চিত্তরঞ্জন এীভানিউ, Meteo, দর্পণ কার্যালয় হইতে প্রকাশত 





টহ্‌ 


্াীক প্রাতফালত করবে? এখনও 
হয়ান, এখনও মেঘের অন্ধকার কার্টোঁন, 
উৎসব মনে হচ্ছে এখনও যেন বহন্দুর। 
ধান তার শারদ আনন্দের ও 
উৎসবের আন পাতা হবে, সেখানে 


বদের মার্ত ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়িয়ে রর্চ ১ 


আছে। বর্ধমান, মৌদনীপনর, মার্শদা- 
বাদ হুগলী, হাওড়া ও ২৪ পরগণার 
শেষ সংবাদ আশঙ্কাজনক । মোদনী 


 গ্রাতফলিত করবে আমরা জাননা। 
তবু একথা সত্য যে, প্লাবনের 


ভ করবে। এরই মধ্যে উৎসবের 

নও শোনা যাবে। একই ভাবে হয়ত 
জালা , দেশের মান:ষও বৌরয়ে 
আসবে । হয়ত এই ক্ষাণণক উৎসবের ও 
পর্টিংসাহের আমদানী একেবারে ফ;রোবে 
পূজার শেষ ঘণ্টা বেজে গেলে 


ALR 





নে বেড়ায় তাতে নালিশ করা কিছু নেই, বা 


কংগ্রেদী প্রতিহিংসার ফল এই সহর। কলকাতা ওদের 
ছাড়। হয়েছে বলে ওরা মনে করে। মনে করার কারণও 
আছে । গত নির্ব্বাচনে ডাঃ রায়ই প্রায় হারতে বসেছিলেন এক 
ট্রাম চার কাছে। সহরের বেশীর ভাগ আসনেই কংগ্রেস 


পরাজিত? 


প্তাই মহরের সঙ্কট ত্রাণে 
সরকারী অর্থ নিয়োগ কগ্রেসী 


অপব্যয়ের সামিল। আরামবাগে, 
বর্ধমনে বা অন্ত যে কোন গ্রামে 
যেখানে মানুষ এখনও সংবাদপত্র 
পড়তে শেখেনি বা সুযোগ পায়নি 
সেখানে ছু'টো টাকা খরচ করে 
বিধান সভায় কংগ্রেসী সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
বজায় রাখা অবশ্যই কুট বুদ্ধিমত্তার 


এবারের প্লাবন যদি বর্ধমানের 
জিতে ৫০, না টাকা বরাদ্দ হয়ে 


»১০০* টাঁকার বেশী না পাওয়া 
তবে তার কারণ লহর সম্পর্কে 
সের হতাশা! 

বেশ ধ্য়েক বছর ধরে কর্পো- 
রশন থেকে বহু আবেদন নিবেদন 
গেছে সহরে মাটার তলার নর্দিমা 
আর. পানীয় জলের সরবরাহ ব্যবস্থা 
সম্পর্কে। অনেক প্রতিশ্রুতি সত্বেও 
কিছুই করাহয়নি। * 

গত বছরে কলকাতায় কলের! 


মহামারীর কথা মানুষের মন থেকে, 


ছ যায় নি। এ বছরের প্লাবন 
আর গত বছরের কলেরা একই 
মৌলিক সমস্তার ছটা বহিঃ প্রকাশ 
সহরের জল নিষ্কাশন “ব্যবস্থা ভেঙ্গে 

| একে: উদ্ধার করতে যে 
উন্ভম প্রয়োজন তার 
কেন্দ্রীয়, * * সরকার মঞ্জুর 


মর নিয়েছেন, আর 
শ্রীবিজয় ব্যানার্জী 


' কাজ কর্ম কিছুই হয় না। 


মাঝে মাঝে থাকতে না পেরে চীৎকার 
করে ওঠেন, “I don't care.” 

অসম্ভব অবস্থায় পৌর প্রতিষ্ঠানে 
অসৎ 
লোকেরা বহু সুবিধে করে নেয় 
আর সৎ কর্মীরা হতাশায় জীবনের 
সমস্ত মূল্যমান ধুইয়ে অসংলোকের 

1 বাড়ায়। সাধারণ নাগরিকের 
জীবন অতিষ্ঠ হয়। 

যদি কারুর সন্দেহ থাকে যে নগর 
উন্নয়নে প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে 
কাজ বন্ধ আছে তবে সে সন্দেহ সম্পূর্ণ 
অমূলক । কারণ অর্থ জনসাধারণের 
কাছে ধার চাইলেই যে কোন মুহূর্তেই 
পাওয়া যায়। এই সেদিন রাজ্য 
সরকার দ্বিতীয় পঞ্চবাধিকী পরি- 
কল্পনার জন্য ৭ কোটী টাকা কর্জ্জ 
করার সিদ্ধান্ত করলেন--আর ছুঘণ্টার 
মধ্যেই = কোঁটী টাকা সরকারের 
হাতে চলে এল। 

কলকাতা কর্পোরেশনের অক্ষমতা 
সর্ধজনবিদিত। হাড়ে হাড়ে বুঝছে 
সহরবাসীরা । সেই সম্পর্কে নতুন 
কোন তথ্য দেওয়া নিশ্রয়োজন | 
আমার মনে হয়, বাচার পথব্যাপক 


নাগরিক আন্দোলন গড়ে তোলা 


পাটিগত রাজনীতির জন্য নয়, চাপ 
দিয়ে সহরের দাবী প্রতিষ্ঠা করা। 
নাগরিক সংগঠন মার ফৎ নগর 
জীবন নিয়ন্ত্রণের ভার গ্রহণ কর!। 
কলকাতার সাম্প্রতিক হাঙ্গামার 
সময় দেখেছি নামকর! নাগরিকগণ 
সমবেতভাবে যুক্ত বিবৃতি দিয়েছেন 
সংবাদপত্রে “গুণ্ডামীর” বিরুদ্ধ 
শান্তিপ্রিয় মানুষের সমষ্টিগত ও সক্রিয় 


। প্প্রচেষ্টার জন্ত। সেই প্রচেষ্টা করা 


যেতে পারে আরও ব্যাপকভাবে ও 
কল্যাণষয় উদ্দেশ্তে--মহরের মঙ্গল 
কামনায়? 


22০: প্রতিপান্ত এই হয় ছে, মানুষের | ' 


 (৪র্থ পৃষ্ঠার পর) 
রাঁজাজীর মতে 
কথ! ছেড়ে দিলেও হেতুবাদ এবং 
জন্মান্তরবাদ হল কর্মবাদের দৃঢ় ভিত্তি 


আমি জানি অসংখ্য লোক জন্মাস্তর- 


বাদে আস্থাহীন। আমি নিজেও এই 
তত্বে বিশ্বাস করবার জোরালো! যুক্তি 
খুঁজে পাইনি । আর হেতুবাদের 


কথা বলতে. গেলে, এ দিয়ে যে কি 
করে কর্মবাদকে সমর্থন করা যায় তা * 


আমার যুদ্ধির অগম্য। হেতুবাদ হল 
দৃশ্যমান বস্তজগতের নিয়ম যার দ্বারা 
ছুটি ঘটনাকে স্থানকালবিধৃত করে 
নিভূলভাবে পরস্পর যুক্ত করা চলে। 
একটি স্থানকালবিধৃত ঘটনা অপর 
স্থানকালবিধৃত ঘটনার কারণ বা হেতু 
বলে নির্ধারিত হয়। কার্য এবং 
কারণ উভয়েই সমান অস্তিত্বের 
অংশীদার । কর্মবাদের অনুমান এই 
যে, একটা সৎ এবং নৈতিক আচরণ 
সুখের উৎপাদক যে সুখ বহুতর 
লৌকিক শর্তের মুখাপেক্ষী । অন্ত 
কথায়, এর অনুমান হুল এই যে, 
একটা আত্মিক কর্ম দ্বারা লৌকিক 
ঘটনার নিয়ন্ুপ সম্ভব । আমরা হয়তো 
এবংবিধ প্রভাবে আস্থাশীল হতে 
পারি কিন্তু তার জন্য শুক হেতুবাদে 


এর না আছে কোনে! বিধান, না 
কোনো প্রয়োজন । 

আমার নিঃসন্দেহ ধারণা এই যে, 
কর্মবাদে প্রশ্বরিক করুণার কোনো 
স্থান নেই। কিন্তু রাজাজী বলছেন 
যে, কর্মবাদ অনুতাপ এবং 
তজ্জনিত ত্রশ্বরিক করুণাকে 
স্থানচ্যুত করে না! (বড় হরফ 
আমার--€লথক ) কারণ “অন্ুতাপও 
এক প্রকারের কর্ম এবং তারও 
নির্দিষ্ট ফল বর্তমান; করুণা কম 
বাদেরই নিয়মান্ুসারী । আমি এখনও 
বুঝতে অক্ষম যে, যে-বস্ত মানবিক 
কমল তার কারণ কেন এঁশ্বরিক 
করুণা বলে গণ্য হবে। আমি যতটুকু 
বুঝি তা হল এই যে, আমার কমের ফল 
স্বরূপ যা আমি পাই সে তো আমার 
হকের পাওনা । সেতো কোনো 
ধরশ্বরিক করুণার অপেক্ষা রাখে না। 
তার জর্তত্তার কাছে আমি কৃতজ্ঞতা 
জানাতে যাবো! কোন দুঃখে ? 

কমবাদের মধ্যে মানুষকে নির্দয় 
এবং অকরুণ করে তোলার একটা 
প্রবণতা বিদ্যমান বলে যে-কথা 
বলেছিলাম সে সংপর্কে আমার পূর্ব 
উক্তিরই পুনরাবৃত্তি করতে পারি। 
সাধারণতঃ তহ্বার অন্তায় কারণে 
নির্ধাতীত ব্যক্তির প্রতিই লহানুভূতি- 
সংপন্ন হই, যে ব্যক্তি তার ছুশ্রবৃত্তি 
এবং ছুক্ষমের দ্বারা স্বীয় দুঃখকে 
আহ্বান করেছে, তার প্রতি আমর! 
ততটা সহানুভূতিশীল হইনে ৷ আমার 
বিশ্বাস এটা একটা সহজ মনস্তাত্বিক 
ঘটনা। যদ্দি কমর্বাদের মূল 


ন্যায়বিচারের : 


আর তদন্ত! যে কোন তদন্তে 
দেখা যাবে শুর কোন দায়িত্ব নেই 
এ্যারেঞ্জমেপ্টের কাগজে ডি 
কোয়ার্টারের স্বাক্ষর । গুলী চালিয়ে ই 
অধস্তন অফিসারেরা। উনি শুধু 


প্রাণান্ত ডিউটি দিয়েছে, মার খেয়েছে I 
পু কমিশনাররা প্রায় উপবাসী, 
চীফ সেক্রেটারী অনাহারে । কিন্ত । 
শুর রুটনে কোন তারতম্য ঘটেনি। তাই বলছি সবই গুরুদেবের 
হৃদরোগে ভুগছেন বলে বোধ হয়!  ক্কপাঁ। জয় শ্রীত্ীগুরুদেবের জয় । 


গালা াএছোা tote 


কাগজের দুপ্রাপ্যতা এবং আমাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার জন্য দর্পণের 

সংখ্যা প্রতিযোগিতামূলক বৃহদাকৃতিতে প্রকাশ করা সম্ভব নয়. 
আমাদের আর একটি উদ্দেগ্ধ ছিল, শারদীয় অবকাশের সময়, 
নিয়মিত প্রকাশ যাতে ব্যাহত না হয় এবং পাঠকের! 

দর্পণ পাঠে বঞ্চিত না হন । কাজেই, শারদীয় সংখ্যা আমরা ২ 
প্রকাশ করার পরিকল্পনা করেছি--১ম খণ্ড আট আনা মুল্যে ২৪ পৃষ্ঠ 
২র! অক্টোবর তারিখে প্রকাশিত হচ্ছে। ২য় খণ্ড শারদীয় সংখ্যা পরবর্তী 


সপ্তাহে ৯ই অক্টোবর প্রকাশিত হবে এবং তাতে আমাদের পূর্ব বিজ্ঞাপিত খু 
বাকি প্রবন্ধ ও রচনাগুলি থাকবে। কিন্তু তার মূল্য সাধারণ সংখ্যার - 
ন্যায় রাখা হয়েছে, বন্ধিত নয়। ২য় খণ্ড শারদীয় দর্পণে এদের লেখা 
থাকছে £ বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীনিরপেক্ষ, আবু সয়ীদ আইযুব-দত্ত, ' 
নিরঞ্জন হালদার, অজিত দাশ, সুব্রতেশ ঘোষ, মৈত্রেয়ী দত্ত শৌভিক। 


অনিয়ন্ত্রিত না হয়। খুব দা 
আর সহানুভূতি প্রবণ অফিসার কি ৃ 
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গালা |” 


সর্বপ্রকার জয়েম্ট. এসেল)টি-রড ইত্যাদি 
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সাহিত্য ও পাঠক . 


+ অধ্যাপক শ্রীব্রজেজ্জচজ্দর ভট্টাচার্য লি 
(সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ আলোচনা ) 

কবিতার কথা; মহাকাব্য) সনেট ; কাব্যসৌন্দ্য বিশ্লেষণ ও 
কাব্য বিচার ) নাটক ও নাটকীয়ত্ব ; ট্র্যাজেডী; কমেডি; নাটক 
বিচার ও নাটারস বিশ্লেষণ ; ছোটগল্প) উপস্তাস ; রম্যরচনা ; পত্র- 
সাহিত্য) গীতিকবিতা ; রূপক ও প্রতীক ; রোমার্টিক ও ক্লাসিক 
লোকসাহিত্য ; হাস্যরস ; সাহিত্যে রদ ও ভাব ; ছন্দ ও অলঙ্কার 
ছন্দোবিশ্লেষণ রীতি; সাহিত্যে শ্লীলতা ও অশ্লীলতার প্রশ্ন ; জাতী 
সাহিত্য; চিত্র ও সঙ্গীত; বিশ্বসাহিত্য ; সাহিত্যে বাস্তবতার প্র 
এবং সাহিত্যের সংজ্ঞা ও স্বরূপ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা সর্বস্ 

টি সাহিত্য বিষয়ক és প্রবন্ধ । 















__ ব্বিধান সভায় কং্রস পক্ষ যে 
প্রস্তাব পেশ করেছন তার মূল কথ! 
হল--গত ক'দিন লাঠি, টিয়ার গ্যাস 
ও গুলি চালিয়ে পুলিশ কলকাতা ও 
হাওড়ার লোকেদের বিশেষ উপকার 
করেছে প্রস্তাবের প্রধান প্রবক্তা 
শ্রীশঙ্করদাস ব্যানাজি। সেটা 
পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। বিহার 
সরকার যখন ছাত্রদের গুলি ক'রে 
মারে তখন তদন্তের হুকুম হয়। 
সে তদন্তে শহীদ ছাত্রদের বিরুদ্ধে 
দাড়িয়ে সরকারী গুলিচালনার পক্ষ 
সমর্থন করবে--এমন ব্যারিষ্টার সারা 
' বিহারে পাওয়া যায়নি। বিহারের আত্ম- 
৬মর্যাদাজ্ঞান সম্পন্ন ব্যবহারজীবীদের 
ae করাতে না পেরে বিহার 
রকে ব্যারিষ্টার জোগাড় করতে 
মুছিল এখান থেকে। এবং সে 
(ব্যারিষ্টার এই শংকরদাসবাবু। সুতরাং 
সরকারী গুলিচালনা সমর্থন করা 
তার নিয়মিত পেশা । এখানেও তাই 












" করছেন । 
কংগ্রেসী প্রস্তাবের প্রথম প্যারায় 
বলা হয়েছে যে, মমাজবিরোধী 


লোকেদের হাঙ্গামার ফলে লুটপাট, 
গৃহদাহ ইত্যাদি সংঘটিত হয়েছে, 
সরকারী ও বেসরকারী সম্পত্তি 
বেপরোয়াভাবে ধবংন করা হয়েছে 
এবং সেজন্তে, শেষ অন্ত্র হিসেবে 
-পুলিশকে টিয়ার গ্যাস, লাঠি ও গুলি 
চোলাতে হয়েছে। 

- কিন্তু মিথ্যাকথা লিখতে হলেও 
একটু বুদ্ধি থাকা দরকার । টিয়ার 
গ্যাস ও লাঠি চলেছে ৩১শে আগষ্ট 
-থেকে | আর তার সঙ্গে গুলি চালানো 
হয়েছে ১লা সেপ্টেম্বর থেকে। ১লা 
সেপ্টেম্বরের ছাত্র শোভাযাত্রা পর্য্যন্ত 
এ্ছুদিনের বীভৎসতা। ঢাকবার জন্যে 
সরকার তাদের. তখনকার বিবৃতিতে 
মিথ্যা অজুহাত দিয়েছিলেন যে কেউ 
কেউ নাকি ঢিল বা বোমা ছুড়ে 
পুলিশকে আক্রমণ করেছিল। কিন্ত 
তাদের মিথ্যাবাদী মস্তিষ্ক তখনও 
এতখানি* মিথ্যাকথ! কল্পনা করে 
উঠতে পারেনি যে এওঁ অত্যাচারের 
" কৈফিয়ৎ হিসাবে লুটপাট, গৃহদাহ বা 

তি ধ্বংশের অভিযোগ আনবে। 
প্প্রস্তাকক যখন আরও এগিয়ে এ 
 অভিযোগগুলোও আনলেন, তখন তার 
ভাবা উচিত ছিল যে মিথ্যা কথা বলতে 





গেলেও আগের মিথ্যার সঙ্গে পরের. 
. মিথ্যাটা মেলে কিনা খতিয়ে দেখতে 


হয়। , শংকরদাসবাবুর মতো পাকা 
_উকিল--বেমন তেমন মামলাও চমত- 
কার করে সাজানো ধার পেশা তিনি 
কি করে এমন তুল করলেন? 
তারপর লরকারী বিবৃতির মিথ্যা 
কথা । মিখা। কথা বলতে হলে আরও 
আলে রাখতে হয় যে এমন অনেক 
লোক ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকতে 
রেন যারা নি রপে ক্ষ, কিংবা 










জানা 





তাঁর. ২ 


যা বলবেন না 
সত্য কথা 





থাকায় 
বলে ফেলেন। : সরং 


_ স্েট্সম্যান, 


সমর্থক তা সবাই জানেন । তাছাড়া 
বিধানবাবু বিশেষভাবে এবার কাগজ- 
মালিকদের সাহায্য সংগ্রহ করেছিলেন। 
তাদের রিপোর্টাররা ৩১শে ও ১লার 
সমাবেশ ও ছাত্রমিছিলের সঙ্গে হাজির 
ছিলেন। তারা কেউই, এমন কি 
অমুতবাজারের রিপোর্টার পর্যন্ত 
বলেননি যে, এ ছু সময়ে জনসাধারণ 
পুলিশকে ঢিল ছুঁড়েছে বা আক্রমণ 
করেছে। ১লার ব্যাপারে স্টেটুসম্যান 
তো সোজাস্থজি সরকারী বিবৃতি 
খণ্ডন করে জানিয়েছেন যে শান্তিপূর্ণ 
ছাত্র শোভাযাত্রার পিছনভাগকে 
পুলিশ হঠাৎ গলির ভিতর থেকে বার 
হয়ে আক্রমণ করে। আরসেকী 


- আক্রমণ ! 


৩১শে তারিখে ষ্টেট্‌সম্যান অফিসের 
কাছে দাড়িয়েছিলাম। দেখলাম ১জন 
লোককে পুলিশ মারছে । লোকটি 
পড়ে গেল। তারই ওপর/ আরও 
কয়েক ঘা দিয়ে পুলিশ এগিয়ে গেল। 
লোকটি রক্তাক্ত দেহে রাস্তায় পড়ে 
রইল। তখন কয়েকজন পথচারী 
তাকে তুলে হাসপাতালে পাঠাবার 


চেষ্টা করলেন। দেখবামাত্র পুলিশ 


আবার ফিরে এসে এ পথচারীদেরই 
আক্রমণ করল। আহত মানুষটি 
রাস্তায়ই পড়ে রইল। | 

যখন দুটো দেশ বীভৎস শক্রতায় 
পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করে তখনও তারা 
আহত শক্রকে মারে না, 
শু্রষাকারীকে মারে না, বরং শক্র 
হলেও আহত মানুষকে চিকিৎসার 
জন্তে নিয়ে যাঁয়। রাজার রাজত্ব 
কিংবা মন্ত্িত্বের গদির চেয়েও এই 
সাধারণ মন্ুয্যত্ববোধ অনেক 
শক্তিশালী, তাই আন্তর্জাতিক আইনেও 
এ কথা স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু 
পশ্চিম বাংলার সরকার আজ পশ্ুরও 
অধম, তাই আহতকে খুন করেও 
তারা হাসতে পারে। | 

তারপর গুলিচালনা। 

সরকার খুব বড় গলা করে বিবৃতি 
দিয়েছেন যে ৮০ নয়, ৪১ জন মারা 
গেছে। যেন ৪১ জন মরাঁটা কিছুই 


নয়, সরকারের পক্ষে প্রশংসার কণা! 


কাকে কাণ্ক তারা খুন করেছেন 
বা পঙ্গু করেছেন তার মাত্র কয়েকটি 
উদাহরণ মনে করিয়ে দিই। 

বিদ্যাসাগর কলেজের প্রাণ ন 
ভিমনক্র্রেট ৭৪ বছরের বৃদ্ধ চুনীলাল 
দত্ত নিহত। সঙ্গে সঙ্গে তার শিশু 
নাতিটিকেও সরকার আঘাত করতে 
ভোলেননি। 













































যুগান্তর ইত্যাদি 
কাগজ মোটের ওপর এই সরকারের 





২৪৯ বৌবাঁজার স্বাটে তিনতলার ৷ 


ঘরের মধ্যে একজন পুলিশ কর্ম্মচারীর 
বুড়ো বাপ। একেবারে Saeside ! 
১৮৫ বৌবাজার ষ্ট্রীটে তেতলার 


ওপর ্রীন্ধাকর মণ্ডল এবং তার 





আচার্য্য শিশিরকুমার ভাছুড়ির মাম! । 
নিহত। 

পূর্ণ প্রামাণিক শুরা তারিখ ধর্মঘট 
করেননি, হাওড়া জলকলে কাঁজ করে 
বাড়ী ফিরছিলেন। নিহত। আহত 
অবস্থায় তাঁকে নিয়ে হাসপাতালে 
গেলেন তার ভগ্মিপতি। সেই অপরাধে 
তাকেও গ্রেপ্তার করা হল। 

শা'নগরের বাদল বন্ু--বয়ল 
৭ বৎসর মাত্র--বয়সটা আমার 
আন্দাজ নয়, বাঙ্কুর হাসপাতালের 
রেকর্ড থেকে নেওয়া । 

৪৮ বিবেকানন্দ রোডে রমেশ 
চক্রবর্তীর ১৩ বছরের ছেলে । ' 

হাওড়ার শ্রমিক আনন্দ প্রধান -- 
ঘরের মধ্যে খেতে বসেছিল-_-গুলি 
লেগে চিরকালের মত খাওয়া ঘুচে 
গেল। 

শুধু হাওড়া কেন, এই কল- 
কাতাতেই আমাদের শা’নগর এবং 
অন্তান্ত এলাকায় কি ভাবে পুলিশ 
ঘর-দরজা ভেঙ্গে বাড়ীর পর বাড়ীতে 
ঢুকে নিরীহ, ত্রস্ত মানুষকে আঘাত 
করেছে, মেয়েদের অপমান করেছে 
তা আমি প্রমাণ করতে প্রস্তুত | 
কিন্ত তার চেয়েও বেশী অত্যাচার 
হয়েছে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে 
তাদের ওপর। এমন একজনও 


ছিল না যাদের অমানুষিক মার মার! 


হয়নি । মারতে মারতে খুন করে 
ফেলতেও দ্বিধা করেনি । শুধু ছুটি 
উদ্দাহরণ দিচ্ছি £ 

হরিপদ গুপ্তে-হিন্দুস্থানী শ্রমিক, 
থাকতেন মহেন্দ্র গোস্বামী লেনে। 
১লা সেপ্টেম্বর বাড়ীর সুমুখ থেকে 
সকলের চোখের সামনে অক্ষত 





পরদিন কো যখন তাকে, হাৰিব 






করল তখন সৰ্কাটে ব্যাণ্ডেজ-_-কথা 0 ছু 
বলতে পারছেন না। বাঙ্গুর হাস- 


পাতান্ধে তিনি মারা গেলেন ১২ই ছিল।, 





সেপ্টেম্বর । মর্গ থেকে মৃতদেহ পেলেন 


আত্মীয়ের । কিন্তু Death Certi- 


ficate-এ মৃত্যুর কোন কারণ লেখা 
নেই। পিটিয়ে পিটিয়ে মারা হয়েছে 
সে কারণ তো আর লেখা যায় ন!। 

হারাধন পাল (১৮)--সালকিয়। ৷ 
৩রা তারিখে চান করতে বেরুবার 
সময় পীজরে গুলি লেগে মার 
সামনে পড়ে গেলেন। পুলিশ 
ছিনিয়ে নিয়ে গেল তাঁকে মায়ের 
কোল থেকে! ম ভাবত পালের 
জবানবন্দী থেকে: সামান্ত একটু 
উদ্ধৃত করি £ 

“বেলা ৩টার সময় তাহাকে 
উত্তরপাড়া৷ হাসপাতালে লইয়া যায় 
কিন্তু ঘটনা ঘটে 'পীনে ১টায়, তখন 
হইতে তাহাকে হাসপাতালে ভর্তি 
হওয়ার সময় পর্য্যন্ত কোথায় রাখা 
হইয়াছিল? আমার ধারণা এওঁ সময়ে 
তাহাকে থানায় লইয়া! আরও মারধর 
করা হইয়াছিল। 

(তার মূ তা-সং বা দ সকালে 
পাওয়ার পর ) “আমাকে রাত্রে ফর্গে 
লইয়া যাওয়া হয়| আমাকে দারোগার 
কাছে লইয়া যাওয়া হয় এবং আমার 
নিকট হইতে ২টা কাগজে সহি করিয়! 
লয়। এ কাগজের মধ্যে লেখা আছে 
যে পুকুরে স্নান করিতে গিয়া পা. 
পিছলাইয়া জলে ডুবিয়া আমার ছেলে 
মারা গেছে । এ ছুইটি সহি করিলে 
তবে আমাকে মৃতদেহ দেওয়া হয়। 

শ্শানঘাটে দাহ করার আগে 
যখন মৃতদেহের মুখ ও মাথা খোলা 
দেখি যে মাথার উপর 
প্রায় দু আঙ্গুল পরিমাণ আঘাতের 
চিহ্ন ও গভীর ক্ষত। কপালের 
চার জায়গায় আঘাতের ফলে ফাটা 
চিহ্ন দেখিতে পাই । বুঝিতে পারি 
যে আমার ছেলেকে নির্মমভাবে 
প্রহার করিয়া হত্যা কর! হইয়াছে। 

“প্মশানঘাটে -যাওষার প্রায় 
আধঘন্টা পর হিন্দু সৎকার সমিতির 








হয় তখন 


_কলা। কিন্তু সরকারী পাশধিকং 


আরও জানাল তার অন্যান্ত বো 4 









ডোমের! এগুলি পোড়ায় 1”. 

এমনিভারে মানুষাক হত্যা 
হয়েছে পিটিয়ে পিটিয়ে থানার মচ 
তারপর অনেক ক্ষেত্রে এই রকম: হি 
কথা জবরদন্তি করে লিখিয়ে নে 
হয়েছে। 

যে প্রায় ৮০জন এখনো নি 
তাঁদের কতজনকে এইভাবে হু 
করা হয়েছে কিংবা এখনও হে ৃ 
জানে? র 
“ পাছে এই সব প্রকাশ হয়ে « 
সেজন্যে একদিকে সন্ত্রাস, ' 
একদিকে সংবাদের সৃত্রগুলিকে প 
বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ধুগা 
প্রভৃতি কাগজ প্রকান্তেই খবর 
দেওয়ার সাক্ষ্য দিয়েছেন। 

এই হল অত্যাচারের ছা 










যোলকলাও অপূর্ণ থাকেনি । 
ষোড়শ কলা হল বলাৎকার। 


হাওড়ার তিনজন ডাক্তার-- 
পূর্বাচল মুখোপাধ্যায়, ডাঃ অমিয়কুম 
দত্ত এবং ডাঃ শ্রীমতী করুণা মুহ 
পাধ্যায় বিবৃতি দিয়েছেন £ ৃ 

“গতকাল (অর্থাৎ অই সে টি 
আমরা দাদিনগর থেকে ফির ৃ 
হঠাৎ এক স্ত্রীলোকের করুণ আর্ডন 
আকৃষ্ট হই । গাড়ী থেকে নেমে গর 
দেখি একটি রেল লাইনের ধ 
স্্রীলোকটির দেহের চারিদিক থে 
প্রচুর রক্তপাত হচ্ছে। তার ব 
আনুমানিক ২৫। ত্বার কাছ থে 
আরও জানলাম যে মিপিটা 
পুলিশ কর্তৃক ধর্ষিতা হয়েছে। 


দূরবর্তী জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে বলাত্ক 
করা হয়েছে 
_ “এর পর যখন তাকে আমা 
গাড়ীতে তুলতে যাচ্ছিলাম ত 
( শেষাংশ ২৩শ পৃষ্ঠায়) 






রী রাজাগোগালাচারী ৪ 
 ব্রামবিহারী দাখের বিভব 


[ ‘কোয়েষ্ট' পত্রিকার দ্বাবিংশ সংখ্যায় ডঃ রাসবিহারী দাশের “কর্ষবাদের 
লোচন’ নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 
ৃ প্রসঙ্গক্রমে তিনি একথাও বলেন যে, 
বাদে ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোনে! *অবকাশ নেই। কর্মবাদ অপরের 
খকষ্টের প্রতি মানুষকে সহমুভূতিহীন করে তোলে । কারণ ছুঃখ সে 
তৌ পূর্ববর্তী, কর্মকল্‌, মাত্ৰ ৷ এই প্রবন্ধের সমালোচনা করে শ্্রীধুক্ত 
রাজাগোপালাচারী তাঁর কতিপয় মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন । উক্ত মন্তব্য 
সম্পর্কেও ডঃ দাশ তার অভিমত জ্ঞাপন করেছেন, এই উত্তর এবং 
প্রত্যু্তরুদুটি দর্পণে প্রকাশিত হল। লেখা ছুটি ইতিপূর্বে কোথাও প্রকাশিত 








অরবাদের আলোচনা করেছেন । 














নি। সম্পাদক, দর্পণ ] 


রবী রাজাগোগালাচারীর 
| উত্তর 


হর্ম সম্পর্কে ডঃ 
বিষয়ে সম্পাদক 






রাসবিহারী 






[শের প্রবন্ধের 
হাশয় আমার মতামত চেয়ে যে 
অনুরোধ জানিয়েছেন, তাতে নিজেকে 
ংমানিত বোধ করছি। 


প্রারস্তেই ডঃ দাশ অকপট 
নতার সহিত স্বীকার করেছেন 
কর্ষবাদের পরে তার কোনে 
পাত না থাকলেও তিনি এমনতর 
স পোষণ করেন না যে, এ 
টিকে সংশয়াতীতরূপে * অপ্রমাণ 

সম্ভব। এই স্বীকৃতি খুবই 


হতুবাদের নিয়মানুলারে, কারণ 
ক প্রতিটি কার্ষের উৎপত্তি 


কার করে "নিয়েছেন।' আমার 
ন হয়, তার আর এক পদ 
শ্রসর হয়ে আসা উচিত। শুধু- 
বর এইটুকু স্বীকার করেই তার 
যাওয়া উচিত নয় যে, প্রত্যেক 
য়াই কার উপর “ক্ষোনো না 
নো প্রকার” প্রতিক্রিয়া রেখে 
বাধ্য) বরং তার একথাও 
কার করা প্রয়োজন যে কার্য 
কারণের মধ্যে সমতুল্যতা 
ন । 
সুখ: সদাচারের অনুগামী--এ 
ডঃ দাশের প্রতিবাদের অপেক্ষ! 





























বধারিত--এই নিয়মটিকে ডঃ দাশ 


প্রবন্ধটিতে ডঃ দাশ 


রাখে না। স্থুখ হল সদাচারের 
এক অন্তনিহিত গুণ। একটি 


অপরটি থেকে স্বতোৎসারিত | ডঃ. 


দাশ নিশ্চয় এ কথা মানবেন যে, 
স্থথকে দৈহিক সংভোগের সমগোত্রীয় 
সংজ্ঞায় সীমিত করা অনুচিত। 


অত্যন্ত সসংমানে হলেও আমি 
বলতে বাধ্য যে, কাণ্টের বক্তব্য 
ডঃ দাশ নিভুর্লভাবে বিবৃত 
করেননি । মনে হয় তর্কের খাতিরে 
তিনি এমন বস্তুর সহিত স্থখকে 
সরলীকৃত করেছেন যা ঠিক নয় 
যথা দেহজাত এবং ইন্দ্রিয়জাত 
সংভোগ । 

এই নিয়ম£ অথবা ডঃ দাশের 
ভাষায়ই বলি, কর্মবাদে এই কথাই 
ধরে নেয় হয় যে, আত্মা পর্যায়ক্রমে 
জন্মের মাধ্যমে দেহধারণ করে এবং 
কর্ম এই সকল সুযোগের মাধ্যমে 
ক্রিয়াশীল হয়। এই জন্মান্তর তত্বে 
ডঃ দাশের আপত্তি এই যে, দেহ 
থেকে দেহাস্তরে আত্মার এই সঞ্চরণ 
তখনই সম্ভব যখন দেহ থেকে 


 দেহাস্তরে প্রয়াণের মধ্যবর্তী কালে 


আত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিগ্ধমান। 
কিন্তু এ প্রতিবাদ বিচারসহ নয়। 
প্রারম্ভিক প্রতীতি এই যে, আত্মা 
দেহাতীত সত্বা। অন্যথা সমস্ত 
নীতি ও দায়িত্বের অবসান হয়ে যায় 
অনুমান করছি, ডঃ দাশও পুরো- 
পুরি অস্বীকারের পক্ষে নন। 
আত্মার সত্তা যদি স্বীকৃত হয়, 
তবে একথাও মেনে নিতে হয় যে, 


আর একটি শারদ সংকলন 
॥ এক টাকা ॥ 


আশুতোষ ভট্টাঃ। বক নারায়ণ চৌধুরী । অশোক সেন.॥ : 


স্থধীরঞ্জন মুখোঃ। কুমারেশ ঘোষ মতি নন্দী। 
বন্দ্যোঃ) হরেন ঘোষ । আশিস ঘোষরায়। প্রণব ভট্টাঃ। শঙ্কর চটোঃ। | 
দিব্যেনু শালিক? সত্যেন আচাৰ্য । ৰীরেল্ত্র মিত্র॥ 


+ কুমুদরগ্রন। কিরণশঙ্কর । শুদ্ধনীযব বহু ৷ অমিয়রতন মুগ্নোঃ। 
অশোক সরকার।. আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত । দুগাদাস সরকার । অমিতাভ চট্টোঃ। 
তুষার চট্টোঃ 1: সমরেন্স সেনগুপ্ত । মানন রায় চৌধুরী । শাস্তশীল দাস 
[ল | সিংহ । সমল মরিক। 


আচার... 


বীরেন্দ্র চট্টোঃ। 


শিবশডু 


নচিকেতা ভরদ্বাজ। পবিত্র মুখোঃ। 











গতি এবং কালের নিরননির ও আত্মার 


সঞ্চরণের উপর কার্যকর : 
অতএব দেহনিরপেক্ষ আত্মার অস্তিত্ব 
প্রমাণাভাবের উপর নিমিত যে 
প্রতিবাদ, তাও দূর্বল হয়ে পড়ে। 
বস্তজগতের স্থানকাল এবং গতির 
নিয়ম চিদ্‌ জগতে খাটে না। 


কর্মবাদ আমাদের অভিজ্ঞতারই 
ব্যাখ্!। এর দ্বার ঘটনাবলীর 
বোধযোগ্য শৃঙ্খল! স্থাপিত হয় মাত্র । 
আর হয় আমাদের স্তায়বোধেরও 
সন্তোষ বিধান। “নিহিত ভ্তায়ের 
মৌল অনুমান তথ্যনির্ভর নয়” এই 
বলে যদি ডঃ দাশ তাকে অস্বীকার 
করেন তাতেও কর্মবাদের ভিত্তি 
কিছুমাত্র বিচলিত হয় ন! কারণ 
তার দৃঢ় ভিত্তি হল হেতুবাদ এবং 
জন্মান্তরবারদ। ন্যায়ের কথা ন! হয় 
ছেড়েই দিলাম। 


বোধ হয়, ডঃ দাশের ধারণ! 
এই যে, কর্মবাদে এঁখবরিক করুণার 
কোনে স্থান নেই, অতএব তার 
সিদ্ধান্ত এই যে, কর্মবাদ ধর্মবিরোধী । 
অনুতাপ এবং এঁশখ্বরিক করুণা কর্ম- 
বাদের দ্বারা স্থানচ্যুত হয় না। 
অন্ুতাপও যে কোনে। শারীরিক 
সঞ্চালনের মতই কর্ম এবং মহৎ 
কর্মও বটে যদি তা আচারমাত্র না 
হয়ে আন্তরিক হয়। আমাদের 
দেহ সঞ্চালনই যে শুধু কর্ম তা নয়, 
চিন্তা প্রভৃতি যাবতীয় মনঃসঞ্চলনও 
কর্মপর্যায়ভুক্ত। বাস্তবিক কর্মতত্বে 
মন্কর্মই অধিকতর প্রাসঙ্গিক। 
অন্ুতাপেরও কার্য আছে এবং 
করুণা কর্মতত্বেরই অনুসারী । এ তত্ব 
আস্তিক্যবাদীর পক্ষেও যেমন গ্রাহ্, 
কম্বাদের সঙ্গেও তেমনি সংগতিপুর্ণ | 


ডঃ দাশ এই বলে কর্মবাদের 
প্রতিবাদ করেছেন যে এতে করে 
মানুষ নিক্ষকুণ এবং সহানুভূতিহীন 
হয়ে পড়বে । এআপত্বির কোনে। 
ভিত্তি আছে বলে বোধ হয় না। 
আত্মাহৃত দুঃখেও বিবেকী জনকে 
সহানুভূতিশীল হতে আশা করা 
সংগত। সদয় বা সহানুভূতিশীল 


অথবা নিষ্ঠুর বা কঠিনহদয় হওয়। 


মানুষের নিজ নৈতিক এবং মানসিক 
শিক্ষার উপর নির্ভরশীল। .অপর 
পক্ষে ডঃ দাশও নিশ্চয় স্বীকার 
করবেন যে, তারও দেখা কর্তব্য যাতে 


| এই নীতি অপরের পাপের প্রতি 


সহিষ্ণু তার উদ্বোধক হয়, নিজের প্রতি 
অবিচার হলেও মানুষ যেন ক্রোধকে 
জয় করতে *পারে। এর প্রয়ো- 
জনীয়ত ডঃ দাশ ou স্বীকার 


ll করবেন। _ 


oe অফ. দি: a kl 


নর কান না থেকে সে সংপর্কে 
করেছেন! 


করার অনুরোধ না জানাতেন তাহলেই 


ভাল হৃত। রাজাজীর বয়স, প্রজ্ঞা 


এবং ধীমত্ত৷ সম্পর্কে আমি শ্রদ্ধাবান। 
রাজাজীর মতামতকে খণ্ডন করার 
ব্যথ প্রয়াস না করে বরং তার প্রতি- 
বাদের অন্তনিহিত মর্ম অনুধাবন করে 
তাকে হৃদয়দম করার চেষ্টা করাই 
এ বয়সে আমার পক্ষে অধিকতর 
সমীচীনে হত (প্রসঙ্গতঃ বলে রাখা! 
ভাল যে আমার - বর্তমান বয়ঃক্রম 
খাটের কোঠায় )। তথাপি আশা করি 
আমার প্রতিবন্ধকগুলি বিবৃত করায় 
কোনো বাধা নেই। প্রতিবন্ধকগুলে! 
নিঃসন্দেহে বোধহীনতা অথবা ভ্রাস্ত- 
বোধসঞ্জাত । 


আমার প্রথম প্রতিবন্ধক হল 
কার্য এবং কারণের কল্পিত সমতুল্যতা 
সংপকিত | কোনে! শুদ্ধ যান্ত্রিক 
ঘটনায় হয়তো এবংবিধ সমতুল্যতার 
সাক্ষাৎলাভ ঘটতে পারে কিন্তু বহুল 
ব্যাপারে কাধকারণে এবংপ্রকার 
সমতুল্যতার আবিষ্কার কষ্টসাধ্য । 
একটি ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ এবং তজ্জনিত 
বিরাট বিস্ফোরণের মধ্যে সমতুল্যতা 
কোথায়? একজন দার্শনিকের মনে 
ক্রিয়াশীল চিন্ত। ( অথব1 তৎকালে তার 


.মপ্তিকফ কোষে যে তরঙ্গ গতিলাভ 


করে) এবং তার ফলস্বরূপ দেশে 
দেশে যে বিরাট বিপ্লব সংঘটিত হয় 
--এই দুয়ের মাঝে আমি তো কোনে! 
সমতুল্যতা দেখতে পাইনে। 


রাজাজী বলছেন, “সুখ হচ্ছে 
সদাচারের অন্তনিহিত গুণ'। কিন্ত 
সত্যি কি তাই? সদাচার কথাটির 
যা অর্থ তার মধ্যে সুখের কোনে! স্থান 
আছে কি? তা হলে “ধামিকেরাই 
স্থখী”--এই নীতিবাক্যটি শুদ্ধ বিশ্লেষণ- 
মূলক হতে পারত। কিন্তু আমার 
ধারণ! কাণ্ট কথাটাকে সমন্বয়ী অর্থেই 


গ্রহণ করেছেন অর্থাৎ সুখ কথাটা ' 


ধর্ম কথাটার অর্থাংশ নয়। কান্ট 
অবশ্য দাবি করেছেন যে, ধামিকদের 
সুখী হওয়া উচিত কিন্তু আমি যতদুর 
জানি, তিনি কোথাও এমন দাবি 
করেননি ষে, ধামিকেরাই সুখী ।- সুখ 
কথাটাকে আমি ঠিক দৈহিক ও 
ইন্দ্রিযগত আরাম, মাত্রে পর্যবসিত 
করিন্কি। কিন্তু আমি-নিশ্চয় এ-কথা 
বলতে চেয়েছিলাম যে, সু মানব- 


অস্তিত্বের ইন্দরিয়গত দিকের সঙ্গেই 
সংপৃক্ত। এ ব্যপারে অবশ্ত আমি 


তীর মূল্যবান অভিমত লিপিবদ্ধ 
সম্পাদক মহাশয় যদি 
এ সংবন্ধে'আমার প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ 


ধর্মকে সমার্থক জ্ঞান কর; 
(রাজাজী যেমন 


মোর্যল্ম্‌, ba ও 





বলছেন, আমাদের টা ্িয” 
গ্রামের বাসিন্দা, মনোজগতের নয়। : 
কাণ্ট যদি কোনো প্রকারে স্থখ 
















করেছেন ব 
অন্্মান) তাহলে সুখকে নৈত 
বিচারের মানদণ্ড করার বিরুদ্ধে তিনি 
এত প্রবল বিতর্ক সৃষ্টি করতেন না, 
কান্ট পরিষ্কার বলেছেন, ॥ 
মানুষকে সুখী করা, তাকে সৎ কর 
থেকে সংপূর্ণ শ্বতত্্। (এ, পু a 












রাজাজী বলছেন, যে আম 
আত্মাকে দেহনিরপেক্ষ সত্ব 
স্বীকার না করি তা হলে শ্রর্বপ্রকা 
নীতি এবং দায়িত্ব অবলিপ্ত হবে। 
কিন্তু সত্যি কি তাই? আমরা হয়তো = 
সহজেই মেনে নিতে পারি যে আত্মা 
দেহ থেকে স্বতন্ত্র; কিন্তু তাই বলে: 
এ-কথাও কি আমরা মানতে বাধ্য 
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যে আত্মা দেহনিরপেক্ষ? আত্মা এবং | 


দেহর সংপর্ক উপলব্ধি অথবা ধারণা 
করা হয়তে! সহজ নাও হতে পারে 
কিন্ত এ-কথা বলাও চিন্তার 
পরিচ্ছন্নতার পরিচায়ক নয় যে, আত্মা 
এবং দেহের সংপর্ক বাহিক মাত্র। 
একথা অবশ) স্বীকার করব যে»: 
আত্মা সংপর্কে আমাদের ধারণা খুব * 
বেশী পরিষ্কার নয়। তবে দেহের 
সঞ্জীবনী প্রক্রিয়া হিসেবে আত্মা 
সংপার্কে আমরা মোটামুটি একট! 
ধারণ। করে নিতেপারি । কিন্তু দেহ-: 
নিরপেক্ষ বস্ত হিসেবে আত্মা সংপর্কে * 
কোনো ধারণা তো আমার যুক্তি- 
গ্রাহ হয় না। এ নিয়ে কোনো কুট 
অধ্যাত্মবাদী বিতর্কে প্রবেশ করা 
থেকে বিরত থাকলে আশা করি 
আমি ক্ষমার হব। | 









( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়). 
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শারদয় দর্পণ 


_ উপন্যাস-পাঠকের প্রশ্ন 


এ. হাল-আ দলের বাঙপাদেশের 
প্উপস্তাস-লেখকদের বাজার-সাফল্য 
ষ্কত্যি চমকপ্রদ । লাগাম-ছাড়া 
ঘোড়ার মত উর্দশ্বাসে ছুটে এদিকে 
ওদিকে কিস্তির পর কিস্তি লেখার 
জোগান দিয়ে এই তেজী বাজারের 
প্রতিযোগিতার সঙ্গে তাপ রাখাই 
এখন একমাত্র সাহিত্যকর্ম। বাস্তব- 
জীবনের সমস্তা সম্পর্কে কোনও 
জিজ্ঞাস! এবং সেই জিজ্ঞাসার সুত্রে 
জীরনের বিরোধষস্তণাকে উপন্তাসের 
শিল্প-মাধ্যমে আয়ত্ত করার. কঠিন 
দায়িত্--এসব বিষয় নিয়ে .মাঁথা 
ঘামবার মত বিষয়বুদ্ধিহীন তারা নন। 
ধঞনস্তানচেনতা ত দুরের কথা, রচনা- 
শৈথিল্য সম্বন্ধেও সতর্ক হবার প্রয়োজন 
'নেই; আদি, বীভৎস কিংবা অপরিচিত 
পরিবেশের রঃ ষ্তময়তার ভিয়েনে 
গল্রস জমাট হলে ই মুদ্রণের পর 
মুদ্রণ, সিনেমার স্বর্গরাজ্যে প্রতিষ্ঠা, 
অজ পাঠক-পাঠিকাদের স্তুতিপত্রের 
“বস্তা, আপ্তধাক্য উচ্চারণের অবাধ 
অধিকার । এবং এই দুর্ভাগা অভিশপ্ত 
বাগুল1 দেশে উচ্চ আদর্শের নামাবলি- 
পরা এমন আত্মমর্ধাদাবোধহীন 
ছুচারজন পণ্ডিত প্রকাশকদের হাতের 
কাছে সব সময়ই মন্তুত থাকেন, যারা 
স্বার্থ বা .তোষামোদি, যে কোন 
"কারণেই হোক, গ্রশংসাপত্রের 
স্থন্ধবেশে অস্তঃসারশূন্ট রচনার বিজ্ঞাপন 
লিখতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন 
না। 
এই সাফল্য নিয়েই সকলে সন্ত 
থাকলে আমরা স্বস্তি পেতুম। 
"অপরিণত বয়স্ক পাঠক-পাঠিকার 
পিনেমার রসে জারিত মনের নির্বোধ 
উচ্ছবাসেই কেউ যদি প্রেরণা পান, 
সভাসমিত বৈঠকে তক্ত-ভক্তার্দের 
_গদগদ কৌতূহলের দন্ডে আত্মপ্রসাদে 
সমস্ত বিরূপ সমালোচনা অগ্রান্থ 
করেন, তবে তাতে আপত্তির কিছু 
নেই। কুচি মেজাজের পার্থক্য 
লবিনশ্জেই শ্বীকার্য। কিন্তু চিন্তার 
দৈম্তই যখন যুক্তিপূৰ্ণ সমালোচনার 
মেরুতে আক্ষালনে আত্মপ্রকাশ 
করে তখন গভীর হুঃখের সঙ্গে 
ওটাভব করি, এদের বিবেকবোধ 
সত্যি পক্ষাাতগ্রস্ত। সাহিত্যকে 
ধার! নিছক ব্যবসায় হিসেবেই দেখেন, 
, সেই সম্পর্কে যাদের কিছুমাত্র অভিমান 
নেই, তাদের তবু কিছুটা সততা 
৮ আছে। 
বাঙলা! উপন্তাসের জগতে যে 
ব্যাপক অরাজকতা চলেছে, সে বিষয়ে 


গুটিকয়েক পত্র-পত্রিকায় কিছু কিছু 
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'সমালোচনা পড়ে না। 


নস্তেন্্রনাত্র দশঁশগুতত 
সমাপোচনা হয়েছে, পত্রিকাগুলো 
অবশ্তাই বাজারে খুব চালু নয়। এই 
সমস্ত আলোচনায় সাহিত্যের সমস্ত! 
সম্বন্ধে কিছু চিন্তাভাবনা আছে, যুক্তির 
শৃংখলায় বিশ্লেষণের চেষ্টাও লক্ষ্যণীয়, 
তবু ওঁ সামান্ত সমালোচনায়ই কোনও ' 
কোনও সাহিত্যিকের আক্রোশ ! 
সমালোচনা ও স্যজনধর্মী সাহিত্যের 
অহিনকুল সম্পর্ক তারা উল্লেখ 
করেন, সমালোচকদের তুলনা দেন 
কীটের সঙ্গে। রধীন্ত্রনাথও এই 
প্রসঙ্গে উত্থাপিত হন £ রবীন্দ্রনাথের 
বিরুদ্ধেও সমালোচনার চীৎকার এক 
সময় শোনা গিয়েছিল । স্জনাত্বুক 
প্রতিভার ওপর এই আক্রমণের আসল 
কারণ হল প্লেখকদের প্রভাব 
প্রতিপত্তিতে ঈর্ষা, অক্ষমতার জালা। 


এরা ষদি সত্যি বিচারের পথে 
আসতেন, তাহলে অন্তত তাদের 
সাহিত্যিক বিবেকবোধের পরিচয় 
পেয়ে আমরা আশাম্বিত হতে 
পারতুম। কিন্তু তার জন্তে যে নিষ্ঠা, 
পরিশ্রম, চিন্তার চর্চা প্রয়োজন তাদের 
কাছে তা সযত্বে প্রর্জনীয়। এই 
সাহিত্যরথীরা ভূলে যান, সুরেশ 
সমাজপতিদের যুগের সঙ্গে বর্তমান 
লেখকদের প্রতিষ্ঠার যুগের কোন 
তুলনাই হয় না। সমকালীন যুগে 
সমালোচকেরাই বরং করুণার পাত্র; 
ষে পাঠকদের বিচারহীন অন্ধ প্রশংসায় 
সাহিত্যিকের! কৃতার্থ, তারা কেউ 
রবীন্দ্রনাথের 
নাম এই প্রসঙ্গে উচ্চারিত হওয়ার 
কোনও যুক্তি নেই । কোন দিক 
থেকে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক 
জীবনের সঙ্গে এই লেখকের! যুক্ত? 
রবীন্দ্রনাথের আশীবছরব্যাপী সাহিত্য 
সাধনার ইতিহাস তৃপ্তিহীন যন্ত্রণার ) 
তার ক্ষীণতম চিহ্ধই কি এধুগের 
লেখকদের সাহিত্যিক চিন্তায় কর্মে 
মেলে? খপনিবেশিক জীবনের 
সীমাবদ্ধতার গ্লানির মধ্যেও তার 
মানবিক মূল্যবোধের জিজ্ঞাসা, শুদ্ধতার 
কঠিন চর্চার প্রেরণা আজ কোথায়। 
বিশ্ববিস্ৃত প্রতিষ্ঠার পরও প্রতিটি 
রচনার বারবার পরিযার্জনের কঠোর 
পরিশ্রমে ষে একাগ্র সাহিত্য-নিষ্ঠাকে 
পাই, ছু চারজন ছাড়া একালের 
কেন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক বুকে হাত 
দিয়ে বলতে পারেন, তাদের সাহিত্য- 
কর্ষেরও এওঁ একই ইতিহাস, ওঁ 
পরিশ্রমের মূলে আসক্তিবিহীন নিষ্ঠুর 
আত্মপরীক্ষার ? তাদের সাহিত্য- 
জীবনে কোথায় সেই টমাস মানের 
নায়ক আসেন বাথের যন্ত্রণার মন্থন ? 

সাধারণ লোকদের তুলনায় 
সাহিত্যকের৷ স্পর্শকাতর সন্দেহ নেই, 
পাঠক হিয্নেবে তার মুল্য আমাদের 
অবশ্যই দিতে ছবে। কিন্তু যতই 
যুক্তিপূৰ্ণ হোক মনোমত না হলেই 
সমালোচনায় অভিমানে উত্তেজিত 





হতে হবে, এ কেমন ম্পর্শকাতরত! ? 
যে বিচারবোধহীন স্পর্শকাতিরতায় 
আত্মসমীক্ষার স্তরে নিজের রচনা 
সম্পর্কে নির্মোহ বিচার বিশ্লেষণ 
পরিত্যাজ্য, অন্ধ স্তুতির মদই অত্যন্ত 
লোভনীয় এবং সেই কারণেই একমাত্র 
সত্য, সৎ, পরিশ্রমী, জীবনসদ্ধিৎস্থ 
লেখকের পক্ষে সেই দুর্বলতা দুর 
করাই তার সাহিত্যচর্চার অঙ্গ৷ অন্ধ 
আবেগ ভাবালুতায় ওপস্তাসিকের 
সাধনার সিদ্ধি নয়, উপন্তাসের কাঠা- 
মোঁয় বিরোধদীর্ণ জীবনকে ধরতে হলে 
চাই লেখকের বস্তুনিষ্ঠ জাগ্রপ্ত চৈতন্তের 
মানবীয় সম্বন্ধ বিশ্লেষণের দীর্ঘ, জটিল 
পরিশ্রমসাপেক্ষ ' প্রক্রিয়া। 
ওপন্তাসিকের এই দায়িত্ব সম্বন্ধে সৎ 


বিদেশী লেখকেরা অর্বহিত এবং 
আমাদের তুলনায় অনেক পৌরুষের 


অধিকারী বলেই বিচার বিশ্লেষণে তারা 
এমনভাবে অসহিষ্ণু, কাতর হন লা, 
কিংবা সমালোচনার বিরুদ্ধে শুধু 
আণ্তবাক্য বিতরণ করেন না। 
ক্ষুরধার বিতর্কে, যুক্তির লড়াইয়ে 
লেখক পাঠক সমালোচক সকলেই 
সাহিত্যবোধের অনুশীলনের সুযোগ 
পান! সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রেই 
এই বাদ প্রতিবাদ যে কত তীক্ষ হতে 
পারে, তার প্রচুর দৃষ্টান্ত আমরা 
পাই। সাহিত্যিক গুরু হলেও 
মিলটনকে ‘পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্তে 
এলিঅটের সাম্প্রতিক চেষ্টাকে লিভিস 
সাহেব ব্যঙ্গ বিদ্রপে আক্রমণ করেছেন, 
এ আক্রমণ অবস্থাই সাহিত্য জিজ্ঞাসার 
পটে যুক্তির, বিচারের ৷ 

অতীতের অনেক সংস্কারের মতই 
সাহিত্য ও সমালোচনার অহিনকুল 
সম্পর্কের ধারণা এখন যথার্থ সাহিত্য 
জিজ্ঞাসুদের মনে কোনও স্থান পায় 
না। একালের সৎবিদেশী 
সাহিত্যকেরা সমালোচকও | বিচার- 
বোধকে তীর! বিষয়ৎ বর্জনীয় ভাবেন 
না, মননের দৃঢ় ভিত্তিতেই হৃদয়- 
সংবেগ্ততাকে মেলান। তারা জানেন 


সমালোচন! এবং গল্প কবিতা উপস্ভান 


ই সি 
ভি ওঁ আকাশগ্রদীপ € যেও না চলে" 
রে (আধুনিক) 8284) 
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রচন! একই সাহিত্য-জিজ্রানার দুটি 5190] image, n0 increased 


প্রকরণের দিক মান্র। যে তীব্র নৈর্বা- 
ক্রিকতায় এলিঅট আধুনিক যুগের 
অস্তিত্বের যন্ত্রণাকে ধরার চেষ্টা করেছেন 
তাঁর কাধ্যে, তাতেই তার সাহিত্য 
বিচারের মুলস্থত্রগুলোও নিহিত'। 
উপন্তাসের শিল্পমাধ্যমের সমস্ত৷ সম্পর্কে 
সর্বপ্রথম সার্থক বিশ্লেষণ পাই হেন্রি 
জেম্সএ | সেই জন্তই ইংলণ্ডের ধুরদ্ধর 
সমালোচক এফ আর লিভিসকেও 
উপন্তাসের আলোচনায় জেম্স্-এর 
বিভিন্ন উক্তিকে শ্রদ্ধার সঙ্গেই ম্মরণ 
করতে হয়। ব্যক্তিগত পরিচয় থাক! 
সত্বেও জেম্স তীক্ষকঠিন ভঙ্গিতেই 
ফ্লোবেয়ারের উপন্তাসের অস্তরদৈন্ঠ 
আলোচনা করেছেন। 
হালের ওঁপন্তাসিকেরাও সাহিত্যের 
সমস্তা নিয়ে যেমন বিতর্কে নামেন, 


- তেমনি পরস্পরের সাহিত্যকর্মের তীক্ষ 


বিচার করেন, শুধু তারই অন্তে 
কোনও লেখক-সমালোচককে 
একঘরে করার চেষ্টা চলে না । আমরা 
লক্ষ করি, যে সমস্ত বিদেশী শিল্পীরা 
জানেন, শিল্পস্থষ্ট সভ্যতারই একটি 
প্রক্রিয়া, সরলীকরণে নয়, জীবন এবং 
শিল্পকে মেলানোর_কঠিন দায়িত্পালনে 
সেই তৈতাৈতের পাঁধনায়ই শিল্পীর 
পুরষার্থ, তারাই আধুনিক সভ্যতান্ম 
সংকট সম্বন্ধে এত চিস্তিত | টেলিভি- 
শন-সিনেমার আক্রমণে সৎ সাহিত্যের 
বিপদ কিংবা এই বিশ্বাসভঙ্গের যুগে 
চৈতন্তের সংকটে শিল্পীদের উদ্ত্রান্ততা 
জীবনের মূল্যবোধ অন্বেষণের সুত্রেই 
এই সমস্ত প্রশ্নে প্রত্যেক বিবেকবান 
সাহিত্যিকই মন দিচ্ছেন। অসবোর্ণ, 
কলিন উইলসন কিংবা আমিস প্রমুখ 
ক্রুদ্ধ যুবকদের সমাজের অভ্যাসিকতার 
মোহের বিরুদ্ধে ক্রোধ হয়ত অনেকটা! 
পরিমাণেই অহংবাদী এবং সেই 
কারণেই লক্ষ্যত্র্ট, , তবু সমাজের 
সমস্তা সম্পর্কে তাঁদের চেতনা যে 
জাগ্রত, অন্তত আপোষরফার বৈষয়িক 
সাফল্যে তারা যে সুখী, আত্মতৃপ্ত 
নন, আপাতত সেটাই ' আমাদের 
আশার কারণ। এ কালের ইংরেজ 
ওপন্তাসিক আ্যাঙ্গান উইপসনকে যখন 


বলতে শুনি £ No sharpening of 


ইংলগ্ডের ' 


81151101110, deeper penetre- 
of the  individuat 
consciousness, whether by 


verbal experiment or by 


tion * 


Freudian analysis, could 
fully atone for the privolity 
of ignoring man as a social 
being, for treating Personal 
relationships aud subjective 
Sensations in a social void— 

“তখন শিল্পীর এই সচেতনত! আমাদের 
অবশ্যই আশ্বস্ত করে। , 

আমাদের দেশের কেঠন হজনধর্মী 
প্রতিভার অধিকারী আধুনিক যুগ 
এবং সাহিত্যের সমশ্তা বিষয়ে গভীর- 
ভাবে আলোচনা করেছেন, আমাদের 
চেতনায় প্রশ্নের আলোড়ন তুলেছেন? 
কিংবা এক লেখক অপর লেখকের 
মূল্যায়নের কি পরিশ্রমী চৈষ্ট 
করেছেন, এ কীট সমালোঁচকদেরই 
মত? কোনও সমস্যার যগ্ত্রণায়ই 
কি তারা পীড়িত হন না, মিথ্যা 
সন্মানবোধের উত্তেজনা ছাড়া? 
অবজ্ঞাত বটতলার আসরে নয়, 
সাহিত্যের প্রকাস্ত দরবারেই 
অবধূতের মত লেখকের যে বীভৎস 
বিকারের তাণ্ডবনৃত্য চলে, তার 
কারণ তারা কি কেউ অনুসন্ধান 
করেছে ন, অথবা তাকে ধিক্কার 
দেওয়ার মত সাহস দেখাতে 
পেরেছেন? অসাধারণত্বের অভি- 
মানের চোরাবালিতে আমরা যেন 
পা না দিই, আমরা সাধারণ মানুষ 
হিসেবেই জীবিকার গ্লানিতে, অক্ষমতা 
অসহায়তায় ক্ষুব্ধ হই। “না ঘরকা 
না ঘাটক!’ ত্রিশঙ্কু মধ্যবিত্ত অস্তিত্বের 
যন্ত্রণায় অবসাদ অন্থভব করি, তবু 
রাত্রির দিক-চিহ্মহীন ঘন অন্ধকারে 
আমাদের প্রাণে সূর্যের আশাও 
দুর্মর। আমরা তাই শ্থজনধর্মী 
প্রতিভার অসাধারণত্বের আলোয় 
নিজেদের সম্পূর্ণ, সার্থকন্তাবে চিনতে, 
জানতে চাই। কিন্ত সেই অসাধারণত্ব 
কিংবা তার ক্ষীণতম চিহ্নও ছ একটি 
ব্যতিক্রম ছাড়া আজকের বাঙলা 


( শেষাংশ ৬ পৃষ্ঠায় ) 
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উড সঃ সা ছি ত্য কোথায় যে 


. অনুন্থত্যুর দাবী, আজ এত দত্তের 


সমস সা... 


সঙ. উচ্চারিত? শুধু এ দাবীর 


জন্তই, পর তি প দে, , সাহিত্যিকদের. 


আর নিষ্ঠাহীনতাকে নির্বোধ, 


স্তাবূরের জিত, আমাদের মেনে, 
নিতে হবে! সংবাদপত্রের মালিকের 


< ($ষ্ট পৃষ্ঠার পর) 

শেষ, সে যুগে. লতীদাহপ্রথা* নিরোধ, 
বহুবিবাহ নিরোধ বা) ১ ব্ধিবাবিবাহ, 
সম্প্ক্িত আন্দোলনেই রামমোহন 
এবং. বিদ্যাসাগরের মত মন্নীষীদেরও 
শক্তিক্ষয় ঘটে ; আমাদের এমনি 
রেনেসাস যে তার পীঠভুমি-কলকাতা 
শহর ছেড়ে সেকালের মানবিকতার 


প্রকাশকের সিনেমার, প্রযোজক পরি- * সর্বশ্রেষ্ঠ পুরোহিত বিস্তাসাগরকে কার্যা- 


চালকের কাছে আত্মসমর্পণ কোনও , 
গৃনিবোধ, করার প্রয়োজন নেই, 
প্রতিভার স্থজ্জন মহিম সমন্ধে যত 


সচেতনতা ক্বেল সমালোচনার, 


ক্ষেত্রেই ? 


অধিকাংশ বাঙালী ওঁপন্তালিকদের্‌ 


ব্যক্তিত্ব, চরিত্র বলের . অভাব 
আমানের জাতীয় জীবনেরই দুর্ভাগ্য ৷ 
অসাধারণ নই বলেই বা পারটি 
আমাদের: কাছে ক্রোধের নয়, গভীর 
হুঃখের । তাই সংস্কৃতির এই সংকটের 
কারণ সৎ পাঠক সমালোচক এবং 
লেখকদেরও অবস্তই খুঁজতে হবে। 
ইয়োরোপের রেণেসাসে অর্থহীন- 
ভাবে উনিশ শতকী চাকুরিনির্ভর 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যে খণ্ডিত জাগরণের 
তুলনা খুঁজি, প্রতিটি ক্ষেত্রেই তার 
গৌজামিল সতর্ক পরীক্ষায় ধরা 


পড়ো ইল যে যুগে শিল্পবিপ্নব 


টোরে স্বেচ্ছা-নির্বাসনেই জীবনের 
শেষ সাত্বনা খুঁজ অত্্হেয়। পরাধীনতার 
দুর্গতিতে মাঝে মাঝে অসহায় ক্ষোভে 


কাতর হলেও ইংরাজদের দেধমহিমায় 


বিশ্বাস ভাজেনি: দীর্ঘকাল 4এখনও, 
এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন 
কলকাতা শহরে ই বিছ্যাৎচালিত 
ট্রামের পাশে গরুর গাড়ী দেখি, চিন্তা 
ও ব্যবহারে অতলস্পর্শী বিরোধ লক্ষ্য 
করি, তখন আমাদের 
বিকলাঙ্গ রূপটিই চোখে পড়ে। 
ইয়োরোপীয় সমাজের 'অবক্ষয়েরও ত 


একটা জুম্পষ্ট চেহারা আছে। তবু, 


দ্বিধা-ঘন্বের মাধখানেই উনবিংশ 
শতাব্দীতে বাঙালীর আত্মঅন্বেষণের 
মূল্য অবশ্যই স্ীকার্য, তারই মধ্যে ত 
আমরা পেয়েছি রামমোহন, বিস্তাসাগর 
বা বন্ধিমচজ্কে ৷ যতই খণ্ডিত, 
অসম্পূর্ণ বা কোনও কোনও ক্ষেত্র 








রেলপুতুল 


) 


' আগমন কামনায় কোন লোক-ীশল্পৌব মানস-সৃদ্টি এই রেল পুতুল! . - 


শতাব্দ'-প্রচ়ীন মানুষের কম্পনায় ও কামনায় স্বাগত এই বেলপথ। 


® 


. 
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যখন প্রথম সম্প্রসারিত হয়োছিল; হয়ত যা তাবও আগে-লোঁহব্্ধের 






রি এই পোড়ামাটির নতি 


ভাব নির্বিঘ ও নির্ভ'রশশীল পাঁরিবহণে মানুষের সর্বান্গাশন * 


সভ্যতার, 


দি দশ 


উপন্যাস, "পাঠকের প্রশ্ন : 


হিন্দুয়ানিতে লক্ষ্যলষ্ট হোক,.বন্ধিমের 
দেশের ইতিহাস খোঁজার চেষ্টা বা 
শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মিথ্যাচারে বেদনা- 
ফোধ আমাদের কাছে মূল্যবান । 
রবীন্দ্রনাথের পরও দেশের সভ্যতা 
সম্পর্কে জিজ্ঞাসা অনুসন্ধান এবং তারই 
ভিত্তিতে নতুন নির্মাণের সৎ চেষ্টা 
পাই প্রমথ চৌধুরীতে। এমন কি 
শরৎচন্দ্রেরং মত : ভাবালু লেখকের 
মনেও দেশের-জন্ত কিছু চিন্তাভাবনা 
ছিল। 

কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর, 
বাঙলাদেশের মধ্যবিত্তের সেই শক্তি- 


টুকুও বোধ য় নিঃশেষিত | ইংরেজ - 
রাজনীতির শাঠ্যের সঙ্গে আপোষ- ' 


রে 


রফায়, স্বাধীনতা সংগ্রামে বীরের 
আত্মবিসর্জনে নয়, রক্তক্ষয়ী সাম্প্র- 
দায়িক দালায় সাধারণ মানুষের পশুর 


মত অসহায় মৃত্যুর পথ বেয়ে যে 


স্বাধীনতা আমাদের দেশে এল, তাতে 
আমাদের পুনর্জন্ম ঘটেনি, পুর্বে র 
সমাজের পক্বস্তরকেই সবদ্বে রক্ষা 
করেছি, তাতেই তলিয়ে গিয়েছি 
দিনের পর দিন৷ এই অবসাদ, ক্ষয়, 
অধঃপতনের যুগকে মমাজ বিজ্ঞানীদের 
পরিভাষায় বলতে পারি, ইকনমিজ- 
মের যুগ, যখন স্থল স্বার্থ, লাভক্ষতির 
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হিসাবই আমাদের চৈতন্তকে আচ্ছন্ন 
ওপনি- 
বেশিক জীবনের যে সংকীর্ণতা আমরা 
একালেও ' বহন করে এনেছি, তাতে 
এই স্বার্থপরতা উৎকট হয়েই দেখা 


দেয়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রতি- | 


টার যুগে আমলারা যেমন প্রভাব 
প্রতিপত্ির সুযোগ পেয়েছিল, এই 


স্বাধীনতার যুগেও আমাদের সমাজের " 


কোনও কোনও শ্রেণীর নগদ প্রাপ্তির 
বিপুল সম্ভাবনা এসেছে । বিদেশের 
সমাজের সঙ্গে ওপনিবেশিক দাসত্বের 
বিষবাহী আমাদের সমাজের পার্থক্যের 
জন্যই সেখানকার এবং এখানকার 


- চরিব্রবপের এত তফাৎ হয়, সেই 


কারণেই এ প্রাপ্তির স্থত্রে সমাজের 
উচ্চমহলে এক টু প্রতিষ্ঠার জঙ্তে 
আমাদের এত কাঙালপনা। বিদেশের 
লেখক খলেই খ্যাতি, আধিক সমৃদ্ধির 
উচ্চচুড়ায় দীড়িয়েও সূমারসৈট মম 
স্বীকার-করতে পারেন, তিনি দ্বিতীয় 
শ্রেণীর লেখক মাত্র, বুদ্ধিজীবী মহলে 
পাত্তা না পেলেও ক্রোধে অভিমানে 
ক্ষিপ্ত হন না। আর এদেশের লেখক 
বলেই, তারাশংকর বিশুদ্ধ অধ্যাত্ব- 
চেতনা, রিপুর্দমন, ত্যাগ, ছুঃখবরপণ__- 
ইত্যাদি আপ্তবাক্য ঘোষণায় উচ্চকণ্ঠ 
হয়েও রাজনীতিরত্ধূর্ত খেলোয়াড়দের 
দলে ভিড়ে যেতে পারেন৷ বিদেশের 
ক্যাথলিক ধর্মচর্চার ওঁতিহে.ফ্রাসোয়া! 


মরিয়াক যা. মারিত্যার যে নিষ্ঠাকে ... 
"পাই, তার তুলনা না . মিললেও 


এংদে শের সাহিত্যিকদের . ক্ষেত্রে 


নিজেদের বিশ্বাস সম্পর্কেই সামান্ত . 


একটু সততা আশা করা যাবে, না? 
জুধীন্্রনাথ দত্তের নিঃসঙ্গ আভিজাত্যের, 


 সফিস্টিকেশন বুঝি, .. নির্মল 


গান্ধীবাদের অর্থও, অথবা শিশিরকুমার 
ভাছুড়ির দম্ভ, কিন্তু তারাশংকরের 
আধ্যাত্মিকতা বস্তটা কি রকম? 


খবরের কাগজে ধূর্ত, শঠ উচ্চ মহলের. 


নেতা কিংবা মন্ত্রীদের দলে ষখুন তাঁর 
আনন্দবিগলিত মৃতু অথবা সিনেমা- 
পত্রে অর্ধনগ্ন শরীরটা দেখি, .তখন 


' গভীর দুঃখ এবং লজ্জার সঙ্গে মনে 


হ্য়, কৈশোরে যৌবনে এই তারাশংক- 


ররর রচনা পড়ে আমরা শুধু মুগ্ধ 


হইনি (মুগ্ধ এখনও হই), তার 
জীবনে অন্তত কিছুটা পরিমাণে 


টলষ্টয়ের শুদ্বতার সাধনাও দেখতে ' 


চেয়েছিলাম | 
বাকের 
সততার অধ্যায় আজ 
অশ্রুতে বেদনায়, মনুষ্যত্বের সর্ববিধ 
লাঞ্চুনায় জীবনকে খোজার. এবং 
তরুণদের প্রেরণা দেবার কোনও 


পঞ্চ গ্রা-ম-হাস্থুলি 


প্রসন্ন ৫ নেই; এখন শুধু অর্ধশিক্ষিত, 


দেশের, সভ্যতা - : সংস্কৃতির প্রতি 
মমতাবিহীন দাম্ভিক ক্ষ্মতালোত্ীদের 
সম্মানের উচ্ছিষ্ট কুড়নোর এবং উত্তপ্ত 
ক্রোধে বেশের ভনিসাধারণকে 'ধিক্কার 
দেবার পালা ৷ অথচ আশ্চর্যের কথা, 


[এই অধোগতির মুলে বিশ্বীসওপে, 
“অবজ্ঞা অপমানে হৃদয়ের রক্তক্ষরণের 
কোনও যন্ত্রণার দীর্ঘ ইতিহাস নেই।, 


ইজীবন-অন্বেযণের সে ইঁ 


শেষ, রক্ত: . 34 , 
" চেষ্টার পরিচয় পেয়েই তৃতীয় খণ্ডের 


. সমসময়েই প্রস্তুত **-* ৮৮”? 


শক্রবার, ইরা অক্টোবর, ১৯৫৯ : 





তারাশংকর যত সামাজিক প্রতিষ্ঠা 
পেয়েছেন, ততই তিনি নিজের 
মধ্যাদাকে ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছেন।- 
বর্তমান সাহিত্যিকদের মধ্যে তীর 
রচনা সম্পর্কে আমরা সব থেকে বেক 
সশ্রদ্ধ বলেই এই অধঃপতনে আমাদের * 
বেদনাবোধ এত বেশি । bd 


মানুষ অবস্থার অন্ধ দাস নয় বলেই _ 
আমরা একেবারে হতাশ হতে পারি 


না। জীবনের ক্ষুদ্রতার রানির মাঝ- 
খানেও আমাদের শুদ্ধতার কঠিন চর্চায় 
মন দিতে হবে। মুষ্টিমেয় হলেও 
দায়িত্বশীল লেখক বাঙলাদেশে অবশ্তুই 
আছেন। বাঙলা সাহিত্যে প্রতিটি 
সৎ চেষ্টারই মুল্যায়ন প্রয়োজন । 
বিচারে ভ্রান্তি অবশ্যই ঘটতে পারে 
ভাবের ঘরে চুরি করার অহংকারে ২ 
সমালোচক পাঠক যদি মত্ত না হন,» 
তবে পুন্জিজ্ঞাসায় ভাত্তি সংশোধনের 
পথও খোলা থাকবে। যত্ববান, এ 
পরিশ্রমী সমালোটকের কাছেই ত 
আমাদের রুচির অনুশীলনের পাঠ--২ 
নিতে হবে। এই সমালোচকই ত. 
সতীনাথ ভাছুড়ি কিংবা অমিয়তূষণ 
মজুমদারের নিষ্ঠার মূল্য দেন, আশা 
করেন, নিষ্ঠার সুত্রে জীবন সম্পর্কে 
এই লেখকদের আই্রীহ আরও গভীর 
হবে, তীরা "জীবনকে ধরার " চেষ্টা 
করবেন শক্ত হাতে৷ তি 
সাহিত্যের শ্রহ্ধাবান পাঠকই রচনার _ 
প্রতি সতর্ক মনোযোগ, সুক্ষ", 
পর্যবেক্ষণ শক্তির অল্রান্ত পরিচয় সত্বেও 
জ্যোতিরিক্্র নদীর “বারো ঘর ' এক 
উঠোনে'র লক্ষ্য ভষ্টতায় ভাবেন, চতুর 
জীবনবিতৃষার মোহ গাই লেখক কবে, ' 
কাটিয়ে. উঠবেন ) 
গাতীর্ঘে এই সমালোচক . পাঠকের _ 
দলই জীবনের নতুন পুরুষার্থবোধকে -. 
খুঁজে ' পান, কিংবা জ্যোভির্সষ 


অসীম রায়ের - 


গল্পোপাধ্যায়ের ‘অন্তর্মনায়' নিয্মধ্য- 


বিত্ত জীবনের শুদ্ধ বিষাদে জীবনকে , 
খোজার আবাস্তরিক চেষ্টাকে লক্ষ্য ক 
করে আশাদিত হন): তারাই প্রথম- সঃ 
দ্বিতীয় খণ্ডগুলোর অসপপূরণতা সবই 
বিমল করের ‘দেওয়ালে’ সৎ, মননশীল এ 


জন্ত উন্ুখ ; মাঝে মাঝে সরলীকরণের ,. 
জন্য অসংলগ্নতা, প্রকরণের জটিলতাকে 
বাদ দিয়েই প্রসঙ্গে উপস্থিতি পীড়া- 
দায়ক হলেও একটা সচেতন মানবিক 
জিজ্ঞাসা পেয়েই গৌরকিশোর ঘোষের - 

জল পুড়ে পাতু নড়ে’ স্াগ্রহে অমুরর ত ৃ 


করেছেন ot সমন্ত হতভাগ্য বীটাহ-: 
কীট সমালোচক পাঠক লেখকের + 


সততা, চরিত্রব্লের শ্ন্জার* জন্তে যারা * 


El) 


শুক্রবার, রা অক্টোবর, ১৯৫৯ 





,. হগ্গাড়াতেই স্বীকার করে রাখা 
ভাল যে সমাঙ্গতাত্বিক জ্যোতিষে 
-আমার আস্থা নেই। এক সময়ে 
পৃথিবীর সব দেশেই অধিকাংশ 
এস্মনষ বিশ্বাস" করত যে গ্রহলক্ষত্রের 
* অবস্থান এবং তিথিলপ্রের বিচার 
'করে অথবা স্রেফ হাতগুণে যে-কোন 
মান্গষের তৃতভবিষ্যৎ নির্ণয় করে 
- দেওয়া সম্ভব | শিক্ষার প্রসারের 
ফলে শহরবাসীদের ওপরে এসব 
আজগুবী ধারপার প্রভাব সম্প্রৃতি- 
কালে বোধ হয় কিছুটা কমেছে। 
কিন্তু এযুগে আরেক ধরণের গণৎকার 
দেখা দিয়েছেন ধারা ব্যস্তর ভাগ্য 
লঁঘন্ধে কিছু না বলতে পারলেও 
এক-একটা সমাজ কিম্বা সভ্যতার 
নিয়তি খড়ি পেতে হিসেব করে 
দেবার সামর্থ্য দাবী করে থাকেন। 
“শিক্ষিত গ্রামবাসীদের চাইতে অর্দ- 
_ শিক্ষিত শহরধালীদের মধ্যেই এঁদের 
“ নামডাক " বেশা। এদের কেউবা 
মার্কদ্‌-এজেল্‌্স-এর খরান!, কেউব৷ 
7 স্পেঙলার-সরকিন টয়েনযীর | 
আমি এদের /টালে পাঠ নিইনি। 
-”আমার বিশ্বাস যেমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে 
তেমনি সমাজ অথবা সভ্যতা সম্পর্কেও 
নিয়তি শব্দের প্রয়োগ অসিদ্ধ। 
ব্যক্তিদের উধ্বে” সমাজের কোনে! 
স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। এবং যেহেতু 
কোনো! মুহূর্তেই ব্যক্তির ব্যবহার 
সম্পূর্ণভাবে পূর্বনির্দিই নয়, যেহেতু 
_ যেকোনো অবস্থাতেই ব্যক্তি বিকল্প 
সম্ভাবনা আবিষ্কার করে, তা থেকে 
"নিজের পথ বেছে নিতে পারে, 
৮” সেহেতু সমাজ এবং সভ্যতার 
ইতিহাস কোনো একটা বিশেষ 
রেখায় বিবত্তিত হতে বাধ্য নয়। 
_ বিজ্ঞাদের ছাত্র মানিক বন্দোপাধ্যায় 
যে বাংলার সেরা কথাসাহিত্যিকের 
একজন হয়ে উঠবেন, নিষ্ঠাবতী 
প্রোঁড়া বিধবা জয়কালী যে ডোমদের 
আক্রমণ থেকে বীচাবার জন্তে মলিন 
- শুৃকরশিশুটিকে রাধানাথ মন্দিরের 
সুপবিত্ৰ লতাবিতানে আশ্রয় দেবেন 
এবং সে জন্তে মিথ্যাকথা বলবেন, 
অথব্/ সুদুর রুশ দেশের অভিঙ্গাত 
সাহিত্যক টলসর-এর নীতি-ম্জ্ঞাস! 
যে আক্রিকাবাসী ব্যারিষ্টার গ্রান্ধীর 
পা মারফৎ এদেশে এলে চম্পারণের 
* নিরক্ষর চাষাদের জীবন যাত্রায় 
ক্স ভীর পরিবর্তন বটাবে--কোনে! 


গণৎকারের পক্ষেই আগে -থেকে . 


এবিষয়ে সুনিশ্চিত ভবিয্যৎবাণী কর! 
সম্ভবপর ছিল না। কার্ল মার্কসের 


সমস্ত হিসেব বানচাল করে মার্কস- 
পশ্থীর] প্রথম ক্ষমতায় এল জার্মানী, 
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সা ৬৯৯৯. চস We 


গণ্চিম বাংলার রাজমৈভিক ভবিষ্যৎ .. 


ফ্রান্স কিম্বা ইংল্যাণ্ডে নয়, যন্ত্রশেল্পে 
অনগ্রসর রাশিয়ায় এবং তারপর 
তার চাইতেও অনগ্রসর চীনে। 

তবে কি ব্যক্তির ব্যবহার এরং 
সমাজের গতি একেবারে অনির্দেস্ত ? 
না তাও ঠিক ঠেকেনা। বরং বলা 
যায় যে অতীত আচরণ এবং বর্তমান 
অবস্থা সম্বন্ধে যদি নির্ভরযোগ্য প্রচুর 
তথ্য জানা থাকে এবং সেই তথ্যাবলীর 
বিশ্লেষণ এবং সংশ্লেষধণের রীতি যদি 
যথেষ্ট হুন্ম এবং স্পরিমার্জেত হয়, 
তবে কোনে ব্যক্তি এবং সমাঙ্গের 
সামনে কোনো বিশেষ অবস্থার কী 
কী প্রধান সম্ভাবনা যতমান, এবং 
সেই সম্ভাবনারাজীর মধ্যে কোন্‌ 
কোন্টির আপেক্ষিক গুরুত্ব অন্ভদের 
তুলনায় বেলী, তার কিছুটা আন্দাজ 
করা বোধ হয় সম্ভব । তবে এজাতীয় 
প্রস্তাব করার সঙ্গে সঙ্গে অস্তত আরো 
গুটি তিনেক কথ, স্বরণে রাখা বিশেষ 
প্রয়োজন। প্রথমত, কোন ব্যক্তি 
এবং সমাজ সমন্ধে সমস্ত তথ্য কারে 
পক্ষে ই জান! সম্ভব নয়; ফলে 
আরোহী (inductive) সিদ্ধান্তের 
অবশ্যস্তাবী অসম্পূর্ণতা এক্ষেত্রে অত্যন্ত 


- স্পষ্ট। দ্বিতীয়ত, ( এবং এটি সবচাইতে 


স্মরণী) মানুষ সৃষ্টিশীল জীব) 
সে শুধু বাইরের জগতের উপাদানকে 
নিজের কল্পনামত রূপ দেয়না, সে 
আপনাকে আপনি রূপাস্তুরিত করতে 
সক্ষম। পিকে! (দল! মিবান্দোপ! 
তাই বলেছিলেন যে, মানুষের প্রধান 
বৈশিষ্ট্য হোল, তার আত্ম রূপান্তরের 
ক্ষমতা প্রায় অপরিমীম (119 
distinctive privilege ০7 man 
is the almost unlimited 
power of self transformation 
at his disposal*)i~- পিকোর 
ভাষার মানুষ নিজেকে নিজে সৃষ্টি 
করে ( man creates himself), 
তার ভবিষৎ তার অতীতের 
পুনরাবৃত্ত নয়; মানুষ সম্বন্ধে সব 
হিসেবের মধ্যেই তাই অপ্রত্যাশিতের 
সম্ভাবনা নিহিত। তৃতীয়ত, অতীত 
এবং বত মান সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান 
তার ভবিষ্যৎ ক্রিঘাকলাপকে অনেকটা! 
প্রভাবান্বিত . করে থাকে অর্থাৎ 
কোনো অবস্থার মধ্যে কী কী প্রধান 
সম্ভাবনা বর্তমান মামুষ যখন সেবিষয়ে 
সচেতন হয়ে ওঠে, তখন সেই 
সচেতনত। উক্ত সম্ভাবনা সমষ্টির মধ্যে 
কোনটিকে কে বেছে নেবে তা নিরূপণ 
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শ্পিিনাক্লারসঞ ল্লাজ্ 


করায় অনেকখানি সাহায্য করে থাকে, 
এবং তার সেই বাছাইয়ের ফলে 
এইসব বিকল্পের মধ্যে একটি অথবা 
অন্টির সম্ভাব্যতা বুদ্ধি পায়। এক 
কথায় বল! ষায়ূষে স্বাধীনতা যেহেতু 
মানুষের শ্বধর্ম, সেহেতু মানুষের 
ব্যবহার সম্বন্ধে কোনে! ভবিষ্যতাণীতেই 
অবশ্তস্তাবিতা আরোপ অযৌক্তিক। 
পূর্বপুরুষের সমৃদ্ধ উত্তরাধিকারকে 
উত্তর পুরুষ হুয়ত অবহেলায় অপচয় 
করতে পারে ) আবার চরম ছুরবস্থার 
ভিতর থেকে সম্পন্ন সভ্যতার উদ্ভব 
ঘটানোও মোটেই মানুষের অসাধ্য 
নয়। কোনো একটা অবস্থার মধ্যে 
কী কী প্রধান সম্ভাবনা বর্তমান আমরা 
বড় জোর তার একটা কাল চলা হিসেব 
কষতে পারি) কিন্ত-সেই সম্ভাবনা- 
রাজীর মধ্যে কোনটি শেষ পর্য্যন্ত 
বাস্তব হয়ে উঠবে, অথবা আমাদের 
হিসেবকে বরবাদ করে অন্ত কোনে! 
সম্ভাবনাই হঠাৎ প্রধান হয়ে উঠবে 
কিনা এটা মুখ্যত নির্ভর করে এ 
অবস্থার মধ্যে যারা বাস করছে সেই 
মানুষের ইচ্ছা এবং প্রচেষ্টার ওপরে । 


দুই 

এত গেল ভূমিক!। এখানে 
আমি যে প্রশ্নগুলি তুলতে চাইছি, 
পূর্বের ভূমিকা সেগুলির আলোচনায় 
হয়ত কিছুট! সাহায্য করতে পারে। 
আমার প্রশ্ন হোল, কোলকাতায় 
সম্প্রতি যে-সব ঘটনা ঘটে গেল ( এবং 
অদুর ভবিষ্যতে যার হয়ত পুনরাবৃত্তি 
ঘটতে পারে ) তার থেকে এখানকার 
মানুযর্দের এবং কোলকেতিয়! 
সমাজের অবস্থা সন্বন্ধে কি ধারণা কর! 
যেতে পারে? তার মধ্যে অতীতের 
প্রভাব কতখানি? তার বিশ্লেষণ 
থেকে ভবিষ্যতের কী কী প্রধান 
সন্তাবনা অনুমান করা যায়? এবং 
এই বিশ্লেষণ আমাদের ( অর্থাৎ যার! 
নিয়তিবাদী নই) কতব্য নিরূপপে 
কতটা সাহায্য করতে পারে? 

বিস্তারিত আলোচনা করার মত 
সময় অথবা সুযোগ আপাতত হাতে 
নেই। এ বিষয়ে আমি যা ভেবেছি 
সংক্ষেপে পেশ করার চেষ্টা করব। 
কোলকাভার অবস্থা নিয়ে স্পষ্টতই 
দুটো পরস্পর বিরোধী মত দেখা 
যাচ্ছে। এখানকার একজন বিখ্যাত 
(এবং অত্যন্ত বিত্তবান ) চিকিৎসক 
সংবাদপত্র মারফৎ জানিয়েছেন যে 
কতিপয় গুণ্ডাই নাকি আসলে 
নাগরিকদের জীবনে বিশৃঙ্খলা আনার 
জন্যে দায়ী; শান্তিপ্রিয় নাগরিকরা ' 


জ্বালাময়ী ভাষায় কলম চালাতে এবং 
বতুতা দিতে দড়), কোলকাতার দাঙ্গা 
হাঙ্গামার জন্যে সরকারের ছূর্নাতি 
পরায়পতা এবং দমননীতিই মুখাত 
দারী। উক্ত সরকারের উচ্ছেদ 
না ঘটা পর্যন্ত শাস্তি অসম্ভব, এবং এই 
উচ্ছেদ ঘটানোর ' জন্যে তরোয়াল 
চালাতেও এর আপত্তি নেই। 
অসুবিধে এই যে ইনি অঙ্গীবন কলম 
ছাড়া অন্য কোনো: অন্ত্ৰ ধারণ ধরতে 
অনভ্যন্ত এবং আধুনিক কালে এক 
র্দমঞ্চে ছাড়া আর কোথাও তরোয়াল 
চালিয়ে লড়াই জেতা যায় না)। 
এই সরকার শ্বৈরতান্ত্রিক; আইনসঙ্গত 
উপায়ে এর পরিবর্তন প্রায় অসম্ভব। 
একে বদলাবার জন্তে বিপ্লব প্রয়োজন, 
আর কোলকাতার গপবিক্ষোভ নাকি 
সেই বিপ্লবেরই ভূমিকা । 

বিত্ত এবং সাংসারিক সাফল্য 
যাদের মানবীয় বোধকে একেবারে 
ভোঁতা করে দেয়নি, অথবা জন- 
পরিকর নেশায় ধাদের বিবেক এবং 
দায্রিত্বচেতনা একেবারে লোপ 
পায়নি, তার! সম্ভবত শ্বীকার করক্কবন 
যে উপরোক্ত ছুটি মতের কোনটিই 
ন! যুক্তিসহ, না ত্রধ্যসমধিত | কোল- 
কাঙার পৌণঃপৌণিক বিশৃঙ্খলা যদি 
স্রেফ গুণ্ডাদের ক্রিয়াকলাপের ফল 
হোত, তাহলে পুধিশের শক্তিবৃদ্ধি 
করলেই চলত। কিন্তু সমস্তাটা কি 
তার চাইতে অনেক ব্যাপক, অনেক 
দৃঢ়মুল, নয়? পৃথিবীর কোন 
শহরেই বা চোর-ছ্্যাচড় গুণ্ডা নেই? 
কোলকাতাতেও তারা অবশ্যই আছে; 


যাত্রা শুরু হযেছিল ডি : 
ব্রতসাধনের পথে বাঁধা-বিপত্তি ছি! 


(শুধু* 





এবং সহরে বিশৃঙ্খলা ঘটলে তাদের 
ষে সক্রিয় হয়ে ওঠার সুবিধে হয়, 
এ নিয়ে দ্বিমত হতে পারেনা। 
কিন্ত শহরে মিছিল হলে যেসব 
হাজার হাজার লোক যোগ দিয়ে 
শহরের যানচলাচল বন্ধ করে, 
গোলষোগের সময় রাস্তায় রাস্তার 
ঠেলাগাড়ী, ডাষ্ট'বন ইত্যাদি সাজিয়ে 
যারা রাতারাতি ব্যারিকেড, বানায়, 
এমনকি পুলিশের সঙ্গে মারপিটের 
সময় যারা ইটপাটকেল কিম্বা ডাব- 
নারকেল আয়ুধ নিয়ে “গেরিলা” 
যুদ্ধ করে থাকে তাদের মধ্যে কড়ুন 
পেশাদার গুপ্ত? শে্ভাযাত্রার বড় 
অংশ হোল ছাত্র, কেরাণী, ক্রেজি, 
কিছু অংশ. কারখানার মজুর । 
ব্যারিকেড এবং গেরিলাযুদ্ধের যার! 
নায়ক, তাদের বেশীর ভাগই 
অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে ছোকরা- যাদের 
পড়াশুনা অথবা খেলাধুলোর প্রায় 
কোন সুযোগ নেই, ঘরে অথবা 
বাইরে যাদের এমন কিছু মেলেনি 
যাকে তারা ভালবাসতে পারে কিন্বা 
শ্রদ্ধা করতে পারে | জীবনের যত 
হুষ্ষ্ম এবং গভীর আনন্দের অভিজ্রতা 
যাদর অন্তযাত এবং সেকারণে সুখের 
স্বভাবজ ক্ষুধা মেটাবার অঙ্কে যারা 
পিনেমায় কিউ দেয় কিম্বা গড়ের মাঠে 
গাছে চড়ে ফুটবল খেলা দেখে, যাদের 
বর্তমান বিবর্ণ এবং ভবিষ্যৎ অন্ধকার । 
যেস্সমাজের মাতব্বর মানুষরা! এদের 
শৃন্ত জীবনের কথা ভেবে মুহুতের 
জন্তও বিচলিত বোধ করেনা, সেই 
সমাজের প্রতি যদি এদের মনে 
বিতৃষ্ণা এবং বিদ্বেষের ভাব খুব প্রবল 
হয়ে ওঠে, তবে তাকিখুবই 
অপ্রত্যাশিত? কোলকাতা এবং 


( শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায় ) 





{ কমে লেখার যশ ও জনপ্রিষত! 


২ সাগরপারেব কালিকেও ছাভিযে গেল। 


অনেক। কিন্তু একদিকে পরীক্ষা ও দেশের মাহুবের সহযোগিতা সুলেখা 


* নিরীক্ষার ‘যেমন অন্ত ছিল না, 
* তেমনি অন্যদিকে চললো দিগ- 
বিজযেব সংগ্রাম । স্ুলেখার প্রসার 
তাই অব্যাহত গর্তিতে বাড়তে 
লাগলো । 





ই, গড়ে উঠুছে। 





লাভ করল, সবচেয়ে বেশী বিক্রযের 


দুর্লভ সম্মান। ক্রমবর্ধধান চাহিদা! 
 পুরুণেব জম্য নতুন একটি কাবখানাও 
বিজ্ঞানের অগ্রগতির 


এক 


LA 


বদি সংগঠিত হয়ে এদের প্রতিরোধ 
করেন তাহলে নগরে আবার 
শৃন্ঘলা প্রতিষ্ঠিত হন্পে। বিপরীত 
পক্ষে বাংলাদেশের অন্ততম জনপ্রিয় 
দৈনিকের সম্পাদক ঘোষণা করেছেন 
(ইনি হি লু-জা তীয় তা বা দ এবং 
কম্যুনিজম্‌ ভুইয়েরই সমর্থনে সমান 


আমাদের গেঞ্জী ও (মোজা 
সস্তা ট্রকসই ও আর্লামদায়ক 
১৪৮ , x ৪ 
স্বতলা তক্ষাম্পালী 
১২১ ধৰ্ম তলা ষ্টীট, কলিকাতা-১৩ 








সাঁধনারভ হুলেধা আজও জাতীর 
সেবায় ব্রতী। 











শারদীয় দপণ 





পশ্চিম বাংলাৰ ৰাজনৈতিক ভবিষ্যৎ 


শহরতলীতে এদের সংখ্যা নেহাৎ 
কম নয়, এবং এই মহানগরীতে 
কোন আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠলেই 
তাঁ যে ধ্বংসাত্মক রূপ নেয়, তার 
অন্ততম প্রধান কারণ এরা | এদের 
মানবীয় বিকারের জন্তে কেউ কিছু 
করেছেন বলে জানিনা ; কিন্তু দর কার 
মত এদের কাজে লাগাবার উদ্গেস্তে 
বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং পাড়ার 
বিত্তবান ব্যক্তিরা যে এদেন্র ঘুষ দিয়ে 
থাকেন* এটা মোটেই অজানা নয়। 
পুলিশের সংখ্যা এবং শক্তি বাড়ালে 
কি এদের সমন্তার কোন সমাধান 
হবে? তাছাড়া ষে শহরে প্রতিবছর 
হাজার হাজার ছেলে স্কুল কলেজে ভর্তি 
হবার পরপ্ক্লাশে বসার যায়গা পায়না, 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হবার পরও বেকারের অসম্মানিত 
জীবনযাপনে বাধ্য হয়, কপালগুনে 
চাকরী জুটলে তারি আয়ের মধ্যে 
৮ সৎপথে থেকে নিজের এবং পোষ্যদের 


নিক্নতম প্রয়োজন মেটানো " যেখানে . 


অধিকাংশ মানুষের অসাধ্য, সেখানে 
সমালব্যবস্থার প্রতি আমুগত্য কতটা 
মূল হতে পারে? কোলকাতার 
সাধারণ মানুষদের বিক্ষোভের সুযোগ 
নিয়ে ক্ষমতালোলুপ রাজনৈতিক দল- 
গুলি সে বিগ্ষোভকে আরো প্রথল 
করার চেষ্টা করছে, একথা সত্যি; 
সেই বিক্ষোভজাত বিশৃঙ্খলাকে 
গুপ্তার৷ কাদে লা গা চ্ছে, এটাও 
চৰীকাৰ্য কিন্ত সে কারণে বিক্ষোভের 
গভীরতা এবং ব্যাপকতাকে চোখ 
ঠারা নিতান্ত নিবু চিতা । 

অপরপক্ষে গ্রুকান্তে না 'হোক 
ব্যক্তিগত তালোচনায় বহু কংগ্রেস- 
কর্মাও স্বীকার করে থাকেন যে 
পশ্চিমবাংলার সর কারী ব্যবস্থায় 
হর্নাতি, অযোগ্যতা এবং গলদ প্রচুর ; 
যে এরাজ্যের যিনি মুখ্যমন্ত্রী তিনি 
মেজাজ এবং আচরণে একটি খুদে 
ডিক্টেটর বিশেষ) যে এই সরকারের 
সঙ্গে অস্তত কলকাতাবাদীদের অহি- 


( এম পৃষ্ঠার পর ) 
নকুল সম্পর্ক গডে উঠেছে | *কিস্ত 


তা থেকে এ সিদ্ধান্ত কোন ক্রমেই 


করা যায় না যে পশ্চিমবাংলার শাসন- 
ব্যবস্থা দমননীতির উপরে দাড়িয়ে 
আছে ; যে এখানে আঁইনসঙ্গত উপায়ে 
সরকারের সমালোচনা এবং তারই 
দ্বার! সরকারের পরিবর্তন ঘটানো 
অঁসম্ভব; যে বাংলা দেশের মেজরিটির 
বিপক্ষত। সত্বেও শেফ পুলিশের 
জোরে এখানকার সরকার ক্ষমতা 
অধিকার করে আছে। ভারতের 


'গঠনতঙ্ত্রে গণতান্ত্রিক নীতি সুস্পষ্টভাবে 


স্বীকৃত; পশ্চিমবাংলার রাষ্ট্রব্যবন্থা 
এই গঠনতজ্ত্রের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত) 
এখানে অন্তদব খুদে বিরোধীদলত 
দূরেই কথা,কমু![নিষ্ট মার্টর মত সুস্পষ্ট- 


‘ভাবে গণত বিরোধী দলের ক্রিয়া- 


কলাপের উপরেও কোন! বিশেষ বাধা 
নিষেধনেই। “স্বাধীনতা,” “দর্পন,” 
কিম্বা প্যুগবাণীর*- জাতীয় কাগজে 
নিয়মিতভাবে সরকারকে কারপণে- 
অকারণে আক্ৰমণ করা সত্বেও তাদের 
মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া 
হয়নি? সভাসমিতি শোভাযাত্রা 
করে সরকারের বিরুদ্বে জনমত 
গঠনের অধিক'র লোপ কর! হয়নি । 
দুদুটে৷ নিবাচনে কংগ্রেসদল অন্যসব 
বিরোধীদলের চাইতে বেশী ক্ষনসমর্থন 
লাভ করেছে; *আইনসভায় তার! 
সংখ্যাগরিষ্ঠ; সরকাব আইন সভার 
নির্দেশ অগ্রাহ্ৃ করে নিজের খুশীমত 
দেশ শাসনের চেষ্ট। করেনি । ধাষ্ত 
আন্দোলনের আড়ালে কিছু গুণ্ডা 
হাওডাজেলায় খুন্জখম লুটপাট 
করেছে বলেই যেমন এ আন্দোলনকে 
গুণ্ডা-প্রণোদিত বলা অর্থহীন, তেমনি 
পল আযাণ্ অর্ডার” বজায় রাখার নামে 
পুলিশ সাময়িক ভাবে বাড়াবাড়ি 
করেছে বলে বাংলা সরকারকে 
ডিক্টেটরী সরকার আখ্যা” দেওয়া 
অসঙগত। ডিক্টেটরশিপ ব্যাপারটা 
যে কিঃ এ সম্বন্ধে ধার কিছু জ্ঞান 
আছে, নাটুশী জার্মানী, সোভিয়েট 





/ MAYA সনির 


°F GRADE 1 STANDARD : 





Maya Engineering. Works () Ld. 
2008, Shyama Prosad Mukherjee Road, 
‘ . Calcutta-26. 


রাশিয়া, ফ্রাঙ্ক! স্পেন, কম্যুনিষ্ট চীন, 
এমনকি আমাদের প্রতিবেশী 


পাকিস্তানের সাম্প্রতিক শাসনব্যবস্থার 


বিষয়ে যিনি কিছুমাত্র খোঁজ রাখেন, 
বর্তমান বাংল! সরকারকে ডিক্টটরশিপ 
নাম দিতে তার নিশ্চয়ই বাধবে। 
ডিক্টেটরশিপের উচ্ছেদ হয়ত গৃহযুদ্ধ, 
বিপ্লব” অথবা বাইরের আক্রমণ ছাড়া 
অসম্ভব ; কিন্তু কোনে! ডিক্টটরশিপ 
বিরোধী সমালোচকদের কাগজে 
কাগছে লিখতে অথবা প্রকান্ত সভা- 
সমিতিতে বস্তুতা করতে দেয় বলে 
শোনা যায়নি । আমাদের বিপ্লবভক্ত 
সম্পাদকটির লেখা সোভিরয়েট ইউ- 
নিয়নের কোঁনো কাগদ্দে ছাপা হলে 
লেখক এবং- প্রকাশকের কি দশা 
হোত, ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। 
তাছাড়া কোলকাতা কিম্ব। শহরতলীর 
লোক বিধান সরকারের প্রতি যত 
বিরূপই হোন, গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেসের 
জনসমর্থন আগের চাইতে কমা সত্বেও 
আজো অন্থদলের তুলনায় বেশী। 
শহুরবাসীরা হয়ত এটা অপছন্দ করতে 
পারেন, কিন্তু এটা অস্বীকার করলে 
ডাহা মিথ্যেকথ। বলতে হয়। 


তিন 

তাহলে আমাদের বর্তমান 
অবস্থাটা আসলে .কী? প্রথমত 
আমাদের সামর্থোর তুলনায় আমাদের 
সমন্তাগুলো অনেক বড়। একেইত 
দেশের উৎপাদনবুদ্ধির তুলনায় জন- 
সংখ্যাবৃদ্ধির তার অনেক বেশী । তাতে 
দেশ বিভক্ত হওয়ার ফলে বিশেষ 
করে পশ্চিম বাংলায় আগন্তক বাস্ত- 
হারাদের চাপে এই বৈষম্য ভয়াবহরূপ 
ধারণ করেছে | উৎপাদনের হার 
এবং পরিমাণ দ্রুত বাড়াতে গেলে যে 
উদ্ধত্ত বিত্ত এবং উৎপাঁদন-কুশলতা 
দরকার তা পর্যাপ্ত পরিমাণে আমাদের 
নেই। এ্রতবড সমক্তাকে আয়ত্তে 
আনার জন্তে যতখানি অভিজ্ঞতা, 
কল্পনা এবং উদ্তঘ প্রয়োজন, দীর্ঘদিন 
পরের. ছকুম অমিল করতে অভ্যন্ত 
থাকার ফলে আমাদের সরকারী 
কর্মচারীদের মধ্যে তা আজো গড়ে 
ওঠেনি । 

এ হোল প্রথম বিপদ। কিন্তু 
এ বিপদ হয়ত মারাত্মক হয়ে উঠত 
না যদি আমাদের নাগরিকদের মধ্যে 
অন্তত একটা উল্লেখযোগ্য অংশ গণ- 
তান্ত্রিক মনোভাব অর্জন করতে 
পারত। সেক্ষেত্রে তাদের 
অনুপ্রেরণায় এ ং নেতৃত্বে অধিকাংশ 


" দেশবাসীর পরিশ্রম এবং প্রচেষ্টা এই 


সমস্তার সমাপ্রানে ব্যাপৃত হতে পারত। 
গণতন্ত্র সেদেশেই সম্ভব যেখানে 
নাগরিকদের একটা বড় অংশ 
মনের দির থেকে প্রাপুবয়ক্কতা 
অর্জন করেছে। প্রাপ্তবয়স্বতার 
অর্থ, তারা তাদের নাগরিক অধিকার 


শুক্রবার, ইরা অক্টোবর, ৯৯৫৯ 





এবং দাতিত্ব সম্বন্ধে সচেতন ; তারা 
একদিকে বিভিন্ন মতের প্রতি সহন- 
শীল এবং অন্তদ্রিকে পরাম্পরের সঙ্গে 
সহযোগিতায় উৎসাহী ; তাদের বিশ্বাস 
এবং ব্যবহার যুক্তির দ্বারা পরিচালিত ; 
তারা বাক্তিগত উদ্বেগে এবং সমবাম্ী 
প্রচেষ্টার হারা নিজেদের প্রয়োজন 
মেটাবার চেষ্টা করে, কোনে! অথরি- 
টির দ্বাক্ষিণ্যের ওপরে নির্ভর করে 
বসে থাকেনা; তারা আলোচনার 
দ্বারা বিরোধ দূর করতে চায়, জবর- 
দস্তি করে বিরোধ দমন করতে চার 
না। লিঙ্কচ্ন-এর বিখ্যাত উক্তি 
সত্বেও পৃথিবীর কোনো দেশেই সর্ব- 


সাধারণ প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রপরিচাঁলনা 


করে না। কিন্ত যে সমাজে নাগরিক- 
দের একটা বড় অংশ উপরোক্ত অর্থে 
মানসিক পরিণতি অর্জন করেছে 
সেখানে আইনপ্রণয়নের ভঃব্ নির্বাচিত 
প্রতিনিধিদের হাতে এবং প্রাত্যহিক 
রাষ্ট্রপরিচালনের ভার অমলা-পুলিসের 
ওপরে স্থপ্ত থাকা সত্বেও রাষ্ট্রীয় এবং 
সামাজিক ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক আদর্শ 
এবং পদ্ধতি অনুযায়ী চালিত হয়ে 
থাকে ৷ সেখানে রাষ্ট্র জনসাধারণের 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে সাহস পাত 
না; জনসাধারণকৈও নিজেদের 
অধিকার ' প্রতিষ্ঠিত এবং নিজেদের 
প্রয়োজন মেটানোর জঙস্তে রাষ্ট্রপ্রোহের 
পম্থা অবলম্থন করতে হয় না। 
সেখানে আলোচনা, পরীক্ষানিরীক্ষা, 
বিবিধ ব্যক্তিগত এবং যৌথ উদ্ভোগের 
মাধ্যমে একদিকে সমাজের নানা গলদ 
দূর করার চেষ্টা চলে এবং অন্তদিকে 
মানুষদের সুযোগ জুবিধ! বুদ্ধির ব্যবস্থা 
করা হয়ে থাকে । 


এখন: আমাদের গোড়ার গলদ - 


হোল যে এই ধরণের পরিণত মন 
এদেশে নিতাস্ত দুল ভ, এবং আমাদের 
পৱিধার-ব্যবস্থা, সমাক্জ-ব্যবস্থা এবং 
শিক্ষাব্যবস্থা এই ধরনের মানসিক 
ধয়ঃপ্রাণ্তি ঘটার পক্ষে মোটেই অনুকূল 
নয়। বন্ধুদিন ধরে হিন্দুলমাজ্র বাবস্থায় 
অধিকাংশ মানুষকে মুক্টিমের মানুষের 
পরিচালনাধীন করে রাখা হয়েছিল; 
ব্যক্থিত্বতন্্য এবং দাম্যের এ্রঁতিস্থ 
এদেশে কোনে! স্বীকৃতি পায়নি । 


Couple & Group Photograp 


একধারে আমাদের ভাবনাচিন্তা _ 


জীবনযাত্রা যেমন অধরিটি-নির্ভর, 
অন্পধারে তেমনি বহুদিন ধরে 
অসাম্যকে নিয়তি বলে মেনে নিতে 


আমরা অভ্যান্ত। আধ্যার্জিক জীবনে এ 


ব্রাহ্মণ অথবা ধৰ্মীয় গুরুকে, সমাজ- 


৯ 
জীবনে রাঁদ্জা অথবা জমিদারকে, 


পারিবারিক জীবনে পিপ্চাকে একচ্ছত্র 
অথরিটি বলে আমরা! বহুদিন ধরে 
জেনে এসেছি । ফলে আমরা! শ্বাধীন 
ভাবে ভাবতে শিখিনি, নিজের দায়িত্ব 
নিজের কাধে নেবার কথা আমরা 
কল্পনা করতে পারি না, আমরা 
অধিকাংশ লোক মনে প্রাণে আজো 
নাবালক রয়ে গেছি। আমরা 
অপরের নির্দেশমত জীবনযাপনে 
শান্তি খুঁজি) সে নির্দেশ একেবারে 
অসহ্য ঠেকলে শিশুদের মত মাঝে 


+ 


মাঝে জিন্ষিপত্র ভেঙেচুরে বিক্ষোভ সী 


প্রকাশ করি। এছুয়ের মাঝামাঝি 


‘কোনো পন্থা আমাদের * আকৃষ্ট 
_করেনা। 


ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে পরিচয় 
ঘটার ফলে একসময়ে বাংল! দেশে 
এই নাবালক নির্ভরশীলতার বিকল্প, 
হিসেবে স্বাধীন দায়িত্বশীল মনোভাব 
গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল ৷ 
কিন্ত সে মনোভাব দৃঢ়মূল হবার 
আগেই ইংরেজের সঙ্গে আমাদের 
বিরোধ শুরু হোল এবং গণতান্ত্রিক 
ধীতিহ্োর অভাবে সেই বিরোধ ক্রমে 
উগ্র অন্ধ আক্রোশের আকার নিল। 
আমরা রাষ্ট্রীয স্বাধীন হার জন্তে লড়াই 
করেছি, কিন্তু ব্যক্তি স্বাধীনতার অর্থ 


রি 


~~, 
~~ 


বুঝিনি) আমরা বিদেশী শাসকের” 


কাছে শ্রদ্ধা না পেয়ে মর্মাহত হয়েছি, 
কিন্তু প্রতিবেশী মুসলমানকে শ্রন্ধা 


করতে শিখিনি;) আমরা অধিকার 
দাবী করেছি; কিন্তু, দায়িত্ব বোধ 
অর্জন করিনি) সংগ্রামের নামে 


আমরা যুক্তির চাটতে আবেগকে 
বেশী প্রাধান্ত দিয়েছি; গোষ্ঠীর 
কাছে ব্যক্তিকে বলি দেয়ার মধ্যে 
কোনে! অন্তায় দেখিনি, স্থষ্টিশীল 
কাঙ্ছের ভ্রন্তে নিজেদের তৈরী করার 
কঠিন পথ ছেড়ে নেতাদের ডাকে 

( শেষাংশ ২০শ পৃষ্ঠায়), = 
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শুক্রবার, ইরা ল্মন্টোবর, ১৯৫৯ 


কমিউণিজম ৪ ভারতীয় বুদ্ধিজীবী 


জ্লান্তর্জতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে 
"সাধারণ ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের মোটা- 


এ মুটি ‘নিরপেক্ষ: বলা চলে । অথচ 


পট 


এই নিরপেক্ষতার মধ্যেও যেন একটু 
পক্ষপাতিত্ব আছে এবং সে পক্ষ" 
পাতিত্ব কমিউনিজমের প্রতি । তাদের 
কমিউনিষ্ট নামে অভিহিত করলে 
তারা ক্ষুব্ধ হন, এবং বস্তুতঃ তার! 
কমিউনিষ্ট ননও। ক্ুশনীতির মৃদু 
সমালোচনা তাদের কাছে অসহনীয় 
লয় কিন্তু সমালোচনা তীক্ষ হলেই 
তারা তীব্রভাবে প্রতিবাদ করবেন। 
পক্ষান্তরে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের 


- সম্পর্কে কোন সমালোচনাই তাদের 
কাছে যথেষ্ট নয়। 


পক্ষপাতমূলক এই নিরপেক্ষ 


7 মনোভারের ব্যাখ্যা খুবই সহজ। 





যদিও এই মনোভাব হয়তো সমর্থন- 
যোগ্য নয়! সোভিয়েট নীতির প্রতি 
ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের এই মনোভাবের 
কারণ প্রধানতঃ তিনটি । আমাদের 
মত অনুন্নত দেশের বুদ্ধিজীবীদের 
একটি স্বপ্ন হোল দেশকে শিল্পোয়নত 
দেখা। রাশিয়া একজনের 
জীবদ্দশাতেই শিল্প-বিষয়ে অনগ্রসর 
দেশ থেকে অগ্রসর দেশে পরিণত 
হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে 
পশ্চিমী শক্তি বর্ণ কে ও অতিক্রম 
করেছে! দ্বিতীয়তঃ শিল্পোন্নয়নের 
প্রয়োজনে প্রথমদিকে একনায়কত্ব- 
-স্বুলক শাসন-ব্যবস্থার প্রাত ভারতীয় 
বুদ্ধিজীবীদের কিছুটা সমর্থনও আছে। 
সমাজ ব্যবস্থা আজ যখন ভাঙ্গনের 
মুখে, তখন যৌথ পরিবার প্রথার 
পরিবর্তে কমিউনিজমকে একটি উন্নততর 
ব্যবস্থা হিসাবে অনেকে মনে করে 
থাঁকেন। কিন্ত দ্রুত শিল্পোন্নয়নের 





অঙ্লাম্ন ৮ত্ভ 

তো আরও অনেক উপায় আছে। 
যে সমস্ত কারণ রাশিয়ার 
শিল্পোম্নঘ্নকে সাহায্য করেছিল 
প্রকৃতপক্ষে কমিউনিষ্ট দর্শন এবং 
কমিউনিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ না করেও 
সেগুলি বহুল পরিমাণে কাজে লাগানো 
যায়। অবশ্য এসব কথ! ভারতীয় 
বুদ্ধিজীবীদের পশ্চিমী-বিরোধী এবং 
সোভিয়েট-সমর্থক মনোভাব ব্যাখ্যা! 
করতে সহায়ক হলেও মোটেই যথেষ্ট 
নয়। 

পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে প্রায় 
প্রতিটি ভারতবাসীর অভিজ্ঞতা 
আছে । কিন্তু সোভিয়েট সাম্রাজ্যবাদ 
সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা নেই বললেই 


চলে। ধারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম করেছেন এবং অশেষ 
£খকষ্ট ভোগ করেছেন, তীরাই 
সাধারণতঃ ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের 


আদর্শ। ক্লাইভের আমল থেকে সুর 
করে দেশবিভাগ পর্যন্ত ইংরেজের! 
যে সমস্ত ষড়যন্ত্র করেছে, তার ইতি- 
হাস তার! পড়েছেন, শুনেছেন এবং 
ক্ষেত্র বিশেষে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও 
লাভ করেছেন । অতীতের অভিজ্ঞতা 
এদের মনকে এমনভাবে সন্দেহপ্রবণ 
করে তুলেছে যে, এঁরা সব সময়েই 
বিশ্বাস করেন যে, দীর্ঘদিন এদেশ 
শাসন করবার পর এদেশের নবলন্ধ 
স্বাধীনতাকে বিনষ্ট করবার জন্ত 
ইংরেজ সরকার কাশ্মীর, নাগা অঞ্চল, 
কেরালা] অথবা কোন সুদুর গ্রামাঞ্চলে 
কোন গভীর ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা 
ফাদছে। কিন্তু এই ধরণের কোন 
মনোভাব তাঁর! সোভিয়েট ইউনিয়ান 
সম্পর্কে পোষণ করেন না এবং রাশিয়া 
সম্পর্কে পরস্পর-বিরোধী *সংবাদের 





১ 







" শারদরঁয় দশ 


ক্ষেত্রে কুশ-বিরোধী কোন সংবাদ 
তাঁরা সত্য বলে বিশ্বাস করেন না। 
এক কথায় পশ্চিমীশক্তিবর্গ পুরাতন 
পাপী। পৃথিবীর যে কোন অঞ্চলের 
কার্যকলাপের জন্তু তাদের দোষী 
সাব্যস্ত কর! হয়। নির্োষিতা প্রমাণ 
করবার দায়িত্ব পশ্চিমীশক্কিবর্গের | 
পক্ষান্তরে কমিউনিষ্ট সরকারগুলিকে 
নির্দোধী হিসাবে গণ্য করা হয়ে 
থাকে । দোষী প্রমাণ করবার দায়িত্ব 
বিরোধী-পক্ষের। * 

রাশিয়া কর্তৃক ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ, 
বাপ্টিক রাজ্যসমুহের স্বাধীনতা হরণ 
করে নিজের সাম্রাজ্যতুত্ত করা, 
যুগোশ্রাভিয়ার বিরুদ্বে ম্তাকারজনক 
কার্যকলাপ, বিংশতি সম্মেলনে 
ক্রুশ্চেভের গোপন-বিবৃতি, পুর্বঙ্ার্মানী, 
পোলাণ্ড এবং হা”জরীর হৃদয়-বিদারক 
ঘটনা সত্বেও সোভিষেট উউনিয়ান 
ভারতীয় বৃদ্ধিজীবীদের সমর্থন লাভ 
করে আসছে, যদিও সে সমর্থন ধীরে 
ধীরে হ্রিধাগ্রস্ত ও দুর্বল হয়ে পড়ে | 
অপরদিকে পশ্চিমী শক্তিগুলির ক্ষেত্রে 
সুয়েজ, আলজেরিয়া এবং অন্তান্ত 
অঞ্চলে অমানুষিক অত্যাচারের ফলে 
ভারতীয় বুদ্ধিজীধীদের পক্ষে এশিয়া 
ও আফিক! থেকে পশ্চিমী সাআজ্য- 
তন্ত্রের ব্যাপক অপসারণের তাৎপর্য 
হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন হয়েছে । এশিয়া 
ও আফ্রিকা থেকে পশ্চিমী 
সাআ্রাজাবাঁদীদের অপসাঁরণকে অনেকে 
কুশ অভথানের পরোক্ষফল হিসাবে 
গণ্য করে থাকেন । এধরণের যুক্তি 
প্রথমটায় অনেকটা বিস্ময়কর মনে 
হতে পারে । অন্তত্তঃপঙ্ষে ১৯০৫ সাল 
থেকে বা তারও পূর্বে এদেশে 
জাতীয় আন্দোলনের ভিত্তি সুদৃঢ় 
হয়েছে । এ সিদ্ধান্ত হয়তো অসঙ্গত 


হবে না পচ 









পদ্ধতিগুলি এশিয়াবানীর নিকট 
অপরিচিত। পূর্ব ইউরোপের লক্ষ 
লক্ষ লোক বহু দুর্দশার ভিতর দিয়ে 
যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, সেই 
হ্দশ! "থেকে মুক্ত থাকতে হলে এই 
নূতন সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কেও সচেতন 
হওয়া প্রয়োজন ৷ , 
ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা অনেক সময়ে 
সোভিয়েট রাশিয়ার আপত্তিজনক 
কাঁজ সমর্থন করেন ন!। কিন্তু পশ্চিমী 
সাম্রাজ্যবাদের প্রতি তাঁদের মনোভাব 
সোভিয়েটের আপত্তিগ্নক কার্য" 
কলাপকে ক্ষমা করতে সাহায্য করে। 
এবং এদের ধারণা, রাশিয়া কর্তৃক 
এ ধরনের নীতি অমুমরণের জন্য 
পশ্চিমীশক্তিবর্গ ই দায়ী। সোঙিয়েট 
শাসনকর্তীরা হয়ত কৃষকদের 
সমর্থন করেছে, বাধ্যতামূলক 
শিল্পোনয়নের নীতি গ্রহণ কয়েছে, 
এমন কি, শক্তিশালী আমলাতাপ্রিক 
উপায়ে শ্রমিকদের উপর স্বৈরতন্ন 
প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু "সমাজতান্ত্রিক 
দেশ’ রাশিয়া যখন ধনতান্ত্রিক দেশ- 
গুলির আক্রমণের লক্ষ্য, তখন এরছ্ধাড়া 
তাদের আর কি করবার ছিল। 
ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর! একথা জানেন 
যে, ধনতাস্ত্রিক রাষ্ট্রগুপি অক্টোবর 
বিপ্লবের ঠিক পরেই রাশিয়া আক্রমণ 
করেছিল | কিন্তু এর বেশী তারা 
জানতে চান না। তাঁরা জানেন না 
যে, রুশ বিপ্লবের ঠিক পরেই স্বয়ং 
লেনিন জ্ঞার্মানীতে অন্তরূণ শ্রমিক 
বিদ্রোহ দেখা দিলেই সর্বতোচ্ডাবে 
সভাষতা করবেন, এই প্রতিশ্রুতি 
দিয়েছিলেন । আর পরবর্তকালেও 
ধনতান্ত্িক দেশগুলিতে বিপ্রবাত্মক 
কাজে রুশ কমিউনিষ্ট দল, সাধ্যমত 
উস্কানী জ্রগিযোচ ! কশদেশ এবং 
ধনতান্তিক দেশগুলির মধ্যে যে বৈরিতা, 
তার দাবিত্ব কোন এক পক্ষের নয়। 
এই প্রসঙ্গে এ তথ্যও উল্লেখ করা 
প্রয়োজন যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেই 
আমেরিকা রাশিযা অপেক্ষা দ্রুত 
নিয়ন্রীকরণের দিকে এগিয়ে যায়। 
্ান্ডেকিয়ায় কমিউনিষ্টদের 
ক্ষমতা দখল, 'বালিন 





তাদের মনে একটি দৃঢ় ধারণার হাটি 
'হয়েছে। সে ধারণা হোল, পশ্চিষী- 
শক্তিগুলি লুষ্ঠনকারী, পররাজা 
আক্রমণকারী এবং উপনিবেশগুলিতে 
গণতন্ত্রের ধাপ্পা দিয়ে থাকে । এই 
স্বাভাবিক ধারণা এবং পশ্চিমী- 
শক্তিগুলির শ্রেষ্ঠত্বের অহঙ্কার 
আমাদের মনে বিদ্বেষভাব জাগিয়ে 
রাখে । এই বিদ্বেষভাব এদেশের 
বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত 
করে যে, সোভিয়েট ও পশ্চিমদেশ- 
গুলির রাজনৈতিক ব্যবস্থার তুলনায় 
তারা কোন মাত্রান্ঞান বজায় রাতে 
পারেন না।* তারা শ্বীকার করেন 
যে, সোভিয়েট রাশিয়ায় এচিস্তার 
স্বাধীনতা একেবারেই অনুপস্থিত ) 
কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন তোলেন, এই 
একই কথা কি পশ্চিমী শক্তিদের 
বেলায়ও প্রযোজ্য নয়? এদের 
যুক্তি অনেকটা এইরূপ, সোভিয়েট 
ইউনিয়ানে যারা সমাজতন্ত্র ধা পা(টি- 
লাইন'কে সমালোচনা করে তাদের 
স্থান হয় জেলের মধ্যে, কিন্তু পশ্চিমী 
দেশগুলিতেও কি ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে 
সত্যিকারের সমালোচনা সহ কর! 
হয়? এঁদের অবশ্ঠ স্মরণ করিয়ে 
দেওয়া যেতে পারে যে, ধনতত্ত্রের 
বিরুদ্ধে মার্কস তার তীব্র সমালোচনা- 
মূলক গ্রন্থ সেই সময়কার প্রধানতম 
ধনতান্ত্রিক দেশে বসেই লিখেছিলেন | 
এবং আজও পর্য্যন্ত ধনতত্ত্রবিরোধী 
বহু সমালোচনা গ্রন্থ এবং প্রচারপত্র 
ধনতান্ত্রিক দেশগুলি থেকেই প্রকাশিত 
হচ্ছে । 


অপরপক্ষে কমিউনিষ্ট দেশে একমাত্র 
তত্বপুর্ণ কমিউনিষ্ট-বিরোধী বই রচনার 
অ-প রাধে জিলাসকে সঙ্গে সঙ্গেই 
কারাবর্ণ করতে হয়েছে । ধনতান্ত্রিক 
দেশগুলিতে সরকারের বিরুদ্ধে সমস্ত 
ষড়যন্ত্র করবার অধিকার নেই বটে, 
কিন্তু সমালোচনার অধিকার মেনে 
নেওয়াই নিয়ম । এদেশের অধিকাংশ 
বুদ্ধিজীবীর নিকট এই বিরাট পার্থক্য 
এখনও অস্পষ্ট রয়ে গেছে। এই 
অবস্থার ব্যাখ্যা জটিল হলেও আঁলো- 
চনার অপেক্ষা রাখে। প্রথমতঃ, 





১০. 





হিতীয়তঃ মানুষের চিস্তাভাবনাকে যে 
এক হাচে ঢেলে সাজানো সম্ভব, 
প্রত্যক্ষ. অভিজ্ঞতার অভাবে সাধারণ 
ভারতবাসী তা বিশ্বাস করতে চায় না। 
কোন সমাজ-চিস্তার স্বাধীনতাকে মূল্য 
দিতে অত্যন্ত হয়ে ওঠে তখনই, যখন 
চিন্তার সংঘাতের ভিতর দিয়ে সমাঁজ- 
বিজ্ঞান ও অন্তান্ত সমালোচনামূলক 
বিজ্ঞানের ভিত্তি মে সমাজে তৈরী 
হয়েছে! কারণ একক মান্ছষের 
অধ্যাত্মচিন্তাকে সামাজিকু প্রতিষ্ঠানের 
ভিতর দিয়ে শৃঙ্খলিত করা কঠিন 
হলেও” বন্ুমান্থষের চিন্তার ঘাত- 
প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে যে সমাজ- 
বিজ্ঞান সুষ্ট হয়, তার পক্ষে শ্বৈরত্গত্ী 
বিধান প্রায় মৃত্যুতুল্য ৷ ভারতবর্ষে এই 
ধরণের লাংস্কৃতিক পরিবেশ এখনও 
যথেষ্ট পরিমাণে অন্নুপস্থিত। কিছুকাল 
আগে রাজনৈতিক চিন্তা ছাড়া ধর্মের 
অন্ুপ্রেরণাই ভারতের চিস্তাভাবনাকে 
নিয়মিত করতো এবং সে সমস্ত চিন্তা 
হোল, ব্যক্তির সঙ্গে ঈশ্বরের আধ্যাতিক 


সম্পর্ক স্থাপন। এই ধরণের চিন্তা 
সরকারী বাধ্যবাধকতার দারা নিয়ন্ত্রণ 
করা প্রায় অসম্ভব। 


এখানে ম্বভাবতঃই এ প্রশ্ন উঠতে 
পারে" ষে, ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর! 





( নম পৃষ্ঠার পর ) 
কমিউনিজমের সাঙ্গ প্রকাশ্তে নিজেদের 
একাত্মতা প্রচার না করে নিরন্পক্ষতা 
বজায় রাখতে চান কেন? এই অদ্ভুত 
মনোভাবের পিছনে অন্ততঃ তিনটি 
কারণ বর্তমান । 

এপর্যন্ত আলোচনার সুবিধার জন্ত 
ভারতীষ বুদ্ধিজী বাঁদে র মনোভাব 
পশ্চিমী বিকোধী বলা হযেছে । অবশ্য 
ই বিশেষণ ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের 
ক্ষেত্রে পুরোপুরি প্রযোক্্য নয়। 
প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমীদেশগুলি সম্পর্কে 
ভারতীয় 'বুদ্ধিজ্জীবীদের মনোভাব 
পরস্পরবিরোধী, যদিও তারা পশ্চিমী 
সামা জা বা দ কে ঘৃণা করেন এবং 
চিন্তার স্বাধীনতার ক্ষেত্রে। কম গুরুত্ব 
আরোপ করেন, তা সত্বেও ঈংরেজদের 


আইনের শাসনের প্রতি তীর! শ্রদ্ধা পোষণ 


করে থাকেন । পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের 
প্রতিও তাদের আকর্ষণ কম নয়! 
স্যায়-বিচার সম্পর্ক আক্টরিশদের মত 
সাধারণ ভারতবাসীও বিশ্বাস করে যে, 
ভিন্ন দেশের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে 


ইংরেজরা শঠতার আশ্রষ গ্রহণ করলেও 


স্বদেশে যারা ষ্যায়নীতি তথাপসস্তব 
অনুসুরণ করে থাকে । এই ব্যাপারে 
ইংরেজ বিচার-ব্যখস্থার প্রতি 
ভার্তীয়দের আকর্ষণ যে পরিমাণে 


শারদীয় দপপি 





কামউন্জম ও ভারতায় বুদ্ধিজাবা 


বেশী হবে, কমিউনিজমের " প্রতি 
আকর্ষণও সেই পরিমাণে কমবে। 


কমিউনিষ্টদেশগুলিতে রাজনৈতিক 
বিরোধীদের ক্ষেত্রে যে বিচারের 
অভিনয় করা হয়, অধিকাংশ ভারতীয় 
তা সুনজরে দেখে না। যে সমজ্ত 
ভারতীয়দের কোন ব্যক্তিগত মতামত 
আছে, তারা সবাই ইমরে নলের 
হতাকে তীব্র নিন্দা করেছিল। 
কমিউনিষ্ট পত্তিকাগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন 
সময়ে যে সমস্ত বক্তব্য প্রকাশিত হয়, 
অধিকাংশ ভারতীয়ই তা সমর্থন করে 


না। চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির মুখপত্র . 


থেকে এই ধরণের একটি বন্তব্য 
উদ্ধৃত করা হোল £ 

 প্ৰিচার ব্যবস্থা নিরপেক্ষ হওয়া 
উচিত এই মৰ্শ্মে অনেকের মনে যে 
ভূল ধারণা রয়েছে, তার তীব্র 
সমালোচনা প্রয়োজন । এবং গণ- 
তান্ত্রিক একনায়কত্বের অস্তরস্বরূপ গণ- 
আদালত (পিপলদ্‌)_-তাকে এমন 


ক্ষমতা দিতে হযে যাতে সে সমাঁজ-, 


তান্ত্রিক বিপ্লব এবং সমাজতান্ত্রিক 
পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা 


গ্রহণ করতে পারে (জিন মিল 
জি পাও, পিকিং)। 
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শক, এ 


ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ক্ষ মতা 
পুরোপুরি দখলের আগেই কেরালায় 
এই কমিউনিষ্ট দর্শন প্রয়োগ করতে 
গিয়ে সারা গ্ভারতবর্ষে বিরূপ 
সমালোনার সম্মুখীন হতে হয়েছে । 

পালবামেন্টারী গণতন্ত্রের প্রতি 
সাধারণ ভাঁরতবাসীর আকর্ষণের জন্ত 
কমিউনিষ্ট পার্টিও এই প্রতিশ্রুতি 
দিতে বাধ্য হয় যে, কমিউনিষ্ট পার্ট 
ক্ষমতা পেলে বর্তমান পার্লামে্টারী 
ব্যবস্থা অক্ষম রাখবে। এই 
প্রতিশ্রুতির ওঁকান্তিকত! সম্পর্কে প্রশ্ন 
উঠতে পারে । এবং একথাও সত্যি 
যে, পার্লামেপ্টারী ব্যবস্থার প্রতি 
জনগণের আকর্ষণের দিকে লক্ষ্য 
রেখেই পার্টিকে এই প্রতিশ্রুতি দিতে 
হয়েছে । একই সঙ্গে কমিউনিষ্ট পার্টি 
সোভিয়েট রাশিয়া ও চীনের অগণ- 
তান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে সত্যিকারের 
গণতন্ত্র হিসাবে অভিনন্দিত করায় 
উক্ত প্রতিশ্রুতির এুকাস্তিকতা সম্পর্কে 
সন্দেহ জাগে। ফলে গণতান্ত্রিক 
ভাবাপন ব্যক্তিরা উক্ত পার্টিকে বিশ্বাস 
করতে পারেন না। fl 

সাধারণ ভারতীয়দের কমিউনিজম 
গ্রহণের পথে দ্বিতীয় অস্তরায় হোল, 
বর্ম। একদিকে যেমন এদেশের ধর্মীয় 
এতিহা কোন কোন দিকে একনায়কত্ব- 
বাদকে ক্ষতিকর তো মনে করেই না, 
এমন কি গ্রহণযোগ্য মনে করে থাকে, 
অন্তদিকে তেমনিই হিন্বুধর্মের মধ্যে 
বিভিন্ন মত প্রকাশের সুযোগ থাকায় 
অন্তা ষ্ক মতবাদের মত মার্কসবাদ 
লেনিনবাঁদকে বহু মতের ভিতর একটি 
মত হিসাঁঘে সহনীয় মনে কর! হয়। 
তবু একথা বলা যেতে পারে যে, 
কমিউনিজমকে সহ করা সত্বেও ধর্মের 
ধীঁতিহ্ব জনসাধারণকে পুরোপুরি 
কমিউনিষ্ট হতে দেয় না। কিন্ত 
কেবলমাত্র ঈশ্বরের চিন্তায় মানুষ বাচে 
না৷ যদিও ধর্ম-বিশ্বীসী ব্যক্তিদের 
ঘ্বান্বিক পদ্ধতিতে চিস্তা করতে শিক্ষা 
দিলেও অধাত্ববাদকে অস্বীকার 
করতে পারে না। 





শুক্রবার, ২রা অস্ট্রেবর, ১৯৫৯ 





কিন্ত এটা সাধারণভাবে লক্ষ্য করে 
থাকে যে, কমিউনিষ্টরা সব সময়েই 
মস্কোর অন্ুহ্ত'নীতি সমর্থন করে এবং 


মস্কো থেকে যে নীতির সমালোচনা - 


করা হয়, এরা একমাত্র সেই 105 
সমালোচনা করে 


স্লোগানের দিকে সাধারণ ভারতবাদী 
যখন আকৃষ্ট হয়, তথনও কিন্তু তারা 


থাকে ৮ 
'কমউনিষ্টদের পশ্চিমী-বিরোধী ১ 


ও. পার্টির হাতে শাসনভার তুলে দিতে - 


অনিচ্ছুক । কারণ ক্ষমতা পেলেই 
তার] দেশকে অন্ত দেশের তাধেদার 
রাষ্ট্রে পরিণত করবে। 

ভারতবর্ষে অকমিউনি 
মতাবলম্বীদের সংখ্যা কম নয় । কিন্তু 
এঁদের মধ্যে মিল না থাকায় এদের 
প্রভাব অনেকটা শুর হয়েছে। 


প্রথমতঃ একদল বিশ্বাস করে যে, * 


এদেশে কমিউনিজমের রূপ ভিন্ন তত 


হবে এবং অপর দল, যাদের এধরনের 


কোন মোহ নেই। ভারতবর্ষে বুদ্ধি +- 


জীবীদের মধ্যে এ'দের সংখ্যা কম নয়, . 


যাঁরা প্রকৃতপক্ষে কমিউনিজম পছন্দ , 


করেন না কিন্তু ধাদেের ধারণা এদেশে 
কমিউনিজম ভিল্নকূপ গ্রহণ করবে । 
অনেকের বিশ্বাস, কমিউনিজমের : 
ভারতীয় সংস্করণ হলেও হতে পারে। 
পৃথিবীর অন্তান্ত দেশের কমিউনিজমের 
ইতিহাস সুশ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে 
এধারণ! বজায় রাখা কঠিন হয়ে.পড়ে। 
সংস্কারবাদ ও টিটোবাদের প্রতি অগ্ঠান্ত 
কমিউনিষ্ট দেশগুলির তীব্র আক্রমণ 
চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় “যে, 


~ 


সোভিয়েট ব্লকে একবার যোগ দিলে ২: 
ভিন্ন পন্থা অনুসরণ করা কত কঠিন। 


ধর্মের প্রতি আসক্তি আরও 
বেশী বিভেদের তত করেছে। 
এদেশে যারা জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মীয় 
মনোভাবের 
বিরুদ্ধাচারণ করেন, তীর! সাধারণতঃ 
জনসত্বের প্রতি আকৃষ্ট হন। আর 
আর ধারা গপতনঙ্ত্র ও জাতীয়তাবাদে 
বিশ্বাসের জন্ত কমিউনিষ্ট বিরোধী, 
তার! প্রায়ই কংগ্রেস অথবা প্রজা- 
স্মাজতন্ত্রী দলের প্রতি আকৃষ্ট হন। 
বাকি শ্ব্প সংখ্যক যাদের ধর্ম বা 


জন্তু কমিউনিজমের * 


শুক্রবার, রা অক্টোবর, ১৯৫৯ * 
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. অপরাধী করলে তো রবীন্দ্রনাথকেও ‘দেশদ্রোহী’ আখ্যা দিতে হয়। 


চপ 


শখ 


চে 


ডাঃ জিভাগে| উপন্যাঘ পক্ষে বিতর ? 


১ বুদ্ধদেব বহু ৪ অমিয় চক্রবতার গন্রালাণ - 


ল্লোরিস পাষ্টেরনাকের নোবেল পুরস্কার লাভ সাহিত্য-জগতে একটি স্মরণীয় ঘট না। আর কোন 
সাহিত্যিকের উপন্তাস নিয়ে সারা পৃথিবীতে এতবড় আলোড়ন স্থষ্টি হয় নি। ওঁ বিশ্বজোড়া আলোড়নের ঢেউ বাংলাদেশ 
এবং সাহিত্যকেও স্পর্শ করেছে। পাষ্টেরনাক কবি, সেই কবির লেখা উপস্থাস বাঙ্গালী কবিদের মনে কি 
ধরণের প্রভাব বিস্তার করলো জানতে স্বভাবতই কৌতুহল জাগে। সুখের বিষয়, ডাঃ জিভাগোকে কেন্দ্র করে 
তুই জীবিত শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী কবি প্রীঅমিয় চক্রবর্তী এবং শ্রীবুদ্ধদেব বসুর মধ্যে পত্রালাপ হয়। ডাঃ জিভাগো 
পন্ডবার পরেই শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী শ্রীবদ্ধদেব বন্ুকে একটি চিঠি লেখেন (কবিতা, পৌষ, ১৩৬৫) | “কিন্ত কিছু- 
দিন পরে, অমিয়বাবুর মতের পরিবর্তন ঘটে। তার শেষ চিঠি এবং শ্রীবুদ্ধদেব বস্তুর জবাব “কধিতা'র সর্বশেষ 
সংখ্যায় (আষাঢ়, ১৩৪৪) প্রকাশিত হরেছে। এই পত্রালাপটি একাধিক কারণে উল্লেখষোগ্য | ব্যক্তিগত 
জীবনে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বস্থত্রে আবদ্ধ কোন দুই বাঙ্গালী কবি বা সাহিত্যিক ইতিপূর্বে গ্রকাশ্ত বিতর্কে অবতীর্ণ হুন 
'নি। প্রকান্ত বলছি এই কারণে যে, “আজকের সাহিত্য এবং সমাজ সমস্তার বিশ্বজোড়া আলোচনার” উদ্গেস্তে 
প্রীক্রবর্তী চিঠিগুলি সাধারণ্যে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করেস। আলোচনার বিষয়বস্তু নিজেদের সাহিত্যকর্ম 
নয়, এমন কি ব্যক্তিগত স্বত্রে আবদ্ধ অথবা পরিচিত অন্ত কোন কবি বা সাহিত্যিকের সৃষ্টিও নয়। স্পষ্টতই 
পাষ্টেরনাক উপলক্ষ মাত্র । কবি হিসাবে বাংলা দেশে চজনেরই পরিচিতি! শ্রীচক্রবর্তীর যে একটি রাজনৈতিক 
জীবন আছে তিনি যে মিছিলে যোগদানে অভ্যন্ত-_ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে শ্রীবস্থ এই কথাগুলি 
উল্লেখ করায় পার্ট্েরনাকের সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে শ্রীচক্রবর্তীর মনোভাব অনুধাবন করা পাঠকের পক্ষে সহজ 
হবে। ব্যক্তিগত জীবনে এঁদের বন্ধুত্ব ঈর্ষার উদ্রেক করে। অথবা দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যও আমাদের কম বিস্মিত 
করে না। শ্রীচক্রবর্তী শেষ চিঠিতে জিভাগো এবং পাষ্টেরনাকের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলেছেন। 
্রীচক্রবর্তীর বক্তব্য আমাদের নতুন করে সেই পুরাতন বিতর্ক স্বরণ করিয়ে দেয়। জ্ঞান বা সত্যপ্রচার অথবা 
ইতিহাস ব্যাখ্যা করবার দাত্সিত্ব কি সাহিত্য গ্রহণ করবে? জীবসুর মানসিক গঠন শ্রীচক্রবর্তীর থেকে ভিন্ন। 
তাই তিনি সাহিত্যের নিজন্ব মুল্যেই ডাঃ জিভাগোকে বিচার করতে চান। লেখকের ব্যক্তিগত জীবন এবং 
রাজনৈতিক মতামতের প্রশ্নও এখানে অবান্তর। কোন নায়কের রাজনৈতিক মত়ামতের জন্ত লেখককে 
কারণ রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে? ও 
“চার অধ্যায় -বাংলার স্বদেশী আন্দোলন ও সর্াসবাদকে বেদনাময় ভৎ্সন! জানিয়েছে। 
রাজনৈতিক বিশ্বাসের পিছনে শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী যখন পাষ্টেরনাকের ‘অভিমানী’ মনের সান পান, তখনু 
প্রীবৃদ্ধদেব বসু প্মরণ করিয়ে দিতে বাধ্য হন যে, পাষ্টেরনাক এ সমস্ত বিশেষণের অনেক উধের্ব। ্বাধীনভাষে 
সাহিত্যরচনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেও তিনি আত্মহত্যা, দেশত্যাগ বালেখাবন্ধ কোনটাই করেন নি। টি 
অনুবাদ কর্মে “নিয়োজিত রেখে পাষ্টেরনোক যে অবিকল ও অবিচল কবি চরিত্র উদ্ভাসিত করছেন,” 
কোনক্রমেই অস্বীকার করা চলে না] ‘ডাঃ জিভাগো' প্রথম পুড়বার পর শ্রীচক্রবর্তী যে ‘শৈল্পিক রী 
_ অঙ্ড়ব করেছিলেন, কিছুদিন পরেই সেই আনন্দে পাগল হওয়ার অনুভূতির বদলে জিভাগোঁর প্রতি একটি 
₹ বিতৃষ্ণা কেমন করে তার মনকে গ্রাস করল, জানতে কৌতুহল হয়। শ্রীচক্রবর্তীর চিঠি আমাদের এ কৌতুছছল 


নিবারণ করে না। কিন্ত প্রীচক্রবর্তী যখন লেখেন, “তার সমসাময়িক এবং পরবর্তীকালে সাম্প্রতিক লেখক, 


কবি, চিত্রী এ বই পড়ে” “যথার্থ আঘাত পেয়েছে,” তখন আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। শ্রীচ্রব্্তী 
কি সুরকহব-এর বক্তব্যই প্রতিনিধিত্বমূলক মনে'করেন? পাষ্টেরনাকের সমসাময়িক এরেনবু তো ডাঃ জিভাগোর 
প্রশংসায় পঞ্চমুখ এবং শোলোকভ তো না পড়েই পাষ্টেরনাককে নিন্দা করতে বাধ্য হুয়েছেন। 

বাংলা সাহিত্যের এই ম্মরণীর ঘটনাটির সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্ত কবিতা পত্রিকা 
থেকে তিনটি চিঠির পুনমু'্ণ করা হল। সম্পাদক, দর্পন । 


অমিয় চক্রবর্তীর চিঠি 


দিক। যেখানে তাঁরা ডুব-সাতারি। হল বিদীর্ণ ভুপে-যাওয়া 





আবার ডাঃ জিভাগোর. 


সংকট, 


| এক ৷৷ 
প্রিয়বরেষু 


নমাপনার চিঠি পাওয়ামাত্র পেপার- 


ব্যাকৃগুলি অর্ডার দিয়েছিলাম । সব 
বই এসেছে; একত্র কাল রওনা 
ক'রে দেব। সামান্ত উপহারস্বরূপ 
আপনাকে কিছু সম্ভপ্রকাশিত বা 


" ধুন মুদ্ৰিত গ্রন্থ পাঠিয়েছি । আপনি 


লি 


গ্রহণ করবেন! সঙ্গে রইল পাস্টের- 
নাক-এর “আত্মজীবনী সংবলিত 


ক্ষুদ্র রচনাসংগ্রহ | 
পাস্টেরনাক-এর গস্ত সংকলনে 
পেলাম উৎকৃষ্ট শিল্পের নিদর্শন | 


হয়তো বইটা আপনি পূর্বেই পড়েছেন । 
ভ্রামণিক চিত্র ভূলবার নয়--যেমন 
ভেনিসের অনুষব-দৃ্ঠ-_-সব অন্ধ 
বড়ো আশ্চর্য এবং যথার্থ। শুধু 
ভাব নয়, আবির্ভাব । আশির কাছে 
বশিষ্ট একটি মনের নিভৃত বার্তার 


সঙ্গে প্রতিফলিত হয়েছে বাহিরের 


সক্ষম চলচ্ছবি। ধরণটা মনে করিয়ে 
দেয়ে Kafka বা Rilke-র একটা 


ডাঙার ঘটনা! জলের তল থেকে 
দেখেন অথচ অবতরলে মেলানো 
পটে খুটিনাটি বাস্তবের ভিড়। 
কখনো যে সরাসরি রাস্তাঘাটের 
সংবাদ ধরা পড়ে না তা নয়, কিন্ত 
সলিল থেকে ওঠা চুল চেরা ক্যামেরার 
দলিল এরা পেশ করেন প্রতিভার 
বিকল্পে।। কথাবাত{ কখনো ঘন- 
ধারা, এবং জরুরী, কখনো জড়োয়া 


* মেঘে অস্তরনিহিত। আকাশের 


পরিচয়ে তাদের উদ্দেশ্যবিচার সম্ভব, 
বক্তব্য হিসাবে ততটা নয় | পাস্টের- 
নাঁকও বিচিত্র ভঙ্গীর অনুসারে ভোগ্য, 
ভাব্য, স্পশিত বা দর্শনীয়কে তুলির 
টানে একা দিয়েছেন, মন-কেমনের 
প্রেক্ষিতে তাদের গুঢ় সত্তা ধরা 
পড়ে, কখনো পড়ে না। স্বৃতির 
সুতো অদ্ভুত, যা হয়নি তাও যেন 
বাধা হল) যা ছিল বা আছে তার 
পারম্পর্য খুঁজতে, হবে শিল্পীর দারুণ 
ইচ্ছায়, কালের বাহিরে । আগস্তকের 


চুলে বা কণ্ঠের ধ্বনিতে প্রমাণিত. 


কেউ যানে নাঠিক কী হল, লেখকও 
নয্ল, কিন্তু স্বীকৃত হল নির্ঘাত সত্য। 
গল্পের ধারা বইছে এঁতিহাসিক 
ক্রমান্বয়ে নয়, মঞ্জির সমন্বয়ে । মধ্যে 
যদি জোর তুষার 'পশ্ড়ে থাকে 
তাহ'লে বাড়ীর বাপ্রাস্তার নাম 
ঠিকানা পর্যন্ত ‘আদৌ বদলে যাবে, 
হয়তো রঙের বদল বেদনার চেয়ে 
বড়ো পরিবর্তন, এ সহরে থাকা 
সইল না। অথচ তলে-তলে যেন 
যুক্তির চেয়ে বড়ো যুক্তি ক্রিয়াশীল, 
অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়, হয়তো 
প্রতীক হ'য়ে। মাবুর্গে অধ্যয়নকাঁলে 
পাস্টেরনাক্‌ জর্মান দর্শনের বিরুদ্ধে 
গিয়েছিলেন, অথচ সরকারিভাবে 
Existentialismর পশ্চিমী অস্তিত্ব 
তত্ব দেখা দেবার পূর্বেই তাঁর লেখায় 
ছুয়েছিল আধুনিক জর্জান এবং 
ফরাসী শিল্পদর্শনের প্রাথমিকতা। 

বই থেকে নেয়া, বা কাল্পনিক 
আরো উদাহরণ ৷ ভায়ের যুক্তি পাখা 
মেলে উড়ে গেছে, মুক্তি ঠেকল 


তিনটে নোনা লাল ফলে, গাছের 
তলায় ছড়ানো। এর! আছে, এই ৷ 
ভালে] ক'রে ঠাহর, হলে মন যে 
কোনে।-কিছুতে যুক্ত হয়, তাতেই 
সমবন্ধের তৃপ্তি উছলিয়ে ওঠে! গ্রযা্ড 
ক্যানালের বিখ্যাত জল দেখলেন 
রুষীয় কবি, প্রাচীন মলিন অথচ 


- তাঁর মস্যণ প্রবাহ | সন্ধ্যায় জলে উঠল 


ইতালির তারা, ধরা দিল গণ্ডোল!র 
বিহ্বল ফটোগ্রাফ। কত যুগের 
মহান সভ্যতা প্রক্ষিপ্ত কোনো একটি 
মুহূতকে অবলম্বন ক'রে দৈবে দেখ! 


দেয়, এবং বিশেষ নির্ভর যেন এই 
দুরাগত কবির চোখে । যা মনে হয়” 


আকন্মিক, বা অকি্চিংকর তারই 
উপরে পাস্টেবনাক-এর ঝৌক ; তিনি 
উদ্ধার পেয়েছেন হঠাৎ সংশগ্রতায়। 
ঝর্নার শব বা ল্রোত তার বিশ্বস্ত 
বন্ধু, সাংঘাতিক অবস্থায় তাকে বহু- 
বার আশু দিয়েছে (স্ব্জীবনীতে ; 
ডাক্তার জিভাগো উপন্তাসে ) ; মর্মর- 
জালে বেঁধেছে চুরমার অথবা ঠিকরে- 


পড়া বতর্মানকে | না-ই’লে ট্রেন- 
যাত্রীর মহাহঃখ অন্ভমনঙ্ক বড়ো- 
বড়ো গাছ, রক্ষা করা যেত না। 


খিদের গেলাস, চিরুনি, পুঁটলি-ভরা 
বাসনার উদ্বেগ অতীতের ঝড়ে অথবা 
নব্য প্রলয়ে তছনছ হয়ে চৈতন্য 
হারাতো। অনির্দেশ সন্ধান আছে 
প্যাটফর্মের পাশে দরিদ্রা দোকানি- 
মেয়েদের চীজ, বা সসেজ, বিক্রির 
আশায়, যার প্রান্তে ঘন অরণ্য। 
যুদ্ধের অশ্লীলতায় বা সামরিক ক্রেতার 
জত্ত-বাক্যে ও ব্যবহারে প্ল্যাটফর্মের 
কোণে সেই কেনাবেচার অপমৃত্যু 
ঘটল না! তার একটা কারণ 
তখনো ঝন্ণার ধ্বনিতে একটি 
দিন জেগে আছে। 

বল! বাহুল্য, এই দিকটাই শিল্পী 
পাস্টেরনাক-এর সম্পূর্ণ প্রাক-জিভাগো 
পরিচয় নয়, কিস্তু-তার অনেকথানি 
মিল নববুইয়ে-পাওয়া (এবং কিছু 
আধুনিক ) পশ্চিম-যুরোপের সঙ্গে। 
সেই ফুরেপ যা গভীর অথচ অত্যন্ত 
ডুবে-যাওয়া ; যা স্নায়ুর ভারে আচ্ছন্ন 
অথচ শিল্পে যার পরিচ্ছন্ন মূর্তির 
অভাব নেই ) যেখানে যুগ-সন্থির চেয়ে 
যুগ-সন্ধ্যার প্রাহূর্ভাব। 

মাত্রা নিয়ে কথা । বোঝা যায় 
এই ধরনের একাস্ত আখ্মকেন্দিক 
লেখকের পক্ষে উৎকেন্ত্রিক হবার 
বাধা কম। ভাগাক্রমে রাশিয়ায় এর 
জন্ম, প্যারিসের গলিতে নয়; তাই 
সাইবেরিয়ার দিগন্ত-জোড়া টুন্ডা, 
জনসংঘের দোঁল* এ'র পৃষ্ঠায় হঠাৎ 
অবতীর্ণ হয়! টলষ্টয় টুর্গেনিভের 


*ইনি সগোত্র তাও বোঝা যায়, কি 
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কতক্ষণ? শেষ পর্যন্ত ইনি ভগ্নার্ড 
শুধু বহির্গত কারণে নয়, আত্মন্মভাবের 
বশে। 

কোথায় যেন ছুই জগতের মিল 
ঘটেনি এই ধুগশেষ-বিলাসীদের 
শিল্পে । যা উজ্জল অথচ প্রাচীন, যা 
আগামী অথচ ুর্যসস্তাবী তার 
ংগম যেন এরা চৈতন্তের সাধনায় 
জানেন নি। হয়তো সংকীর্ণ অর্থে 
চৈতন্তসাধন-_কেবলমাত্র যা মন- 
স্তাত্বিক, বা সৌন্দর্ধপিপাঁসায় অবসর- 
হীন-_মান্থুষের পূর্ণ। দৃষ্টিকে ব্যাহত 
করে। এইখানে রবীন্দ্রনাথ বা গ্যেটের 
প্রতিভা অন্তর | অনুভূতির সুস্মতুম 
তারে কবি ষকালিদ্রান্ত বা শেলি 
ধরেছিলেন অপরাজেয় মানবচিতের 
ভবিষ্যৎ! দুঃসাধ্য জাতীয়, অথব) 
মহাজাতীয়বিপর্ষয়-পারগামী 
উজ্জীবনকে পাস্টেরনাক এখনও দু 
অভিজ্ঞতায় স্বীকার করতে পারলেন 
না। তর্জমায় কবিতার বিচার হয় না, 
তাই তার কাব্যের প্রসঙ্গ এখানে 
বহির্গত। কিন্তু তার নতুন বা পুরোনে! 
গপ্ভের ঝলমলে পরিচয়ে আজ পর্যন্ত 
চারিত্রের ওঁদার্য প্রসন্ন হ'য়ে দেখা 
দেয়নি অনাগত, বা সমাগতের বৃহৎ 
জগতে । যেখানে দগ্ধ বাসনা, আত্ম, 
রতি বা বিরতির চেয়ে বড়ো সন্বন্ধের 
অধিকারী মানুষ পথ খুঁজছে, সেই 
মানুষের শিল্প-নির্ভর অন্তত্র | প্রাত্য- 
হিক আলো এমনকি ধুলোর সংসারে 
আছে সেই অন্নজল, যা নিরস্ত আত্ম- 
জর্জর হৃদ্গত সাহিত্য দু্লভ্য। 

বিশ্বপ্রকৃতি দাড়িয়ে আছে প্রাণের 
আয়তনে সম্পৃক্ত, অর্থচ বিপুল অপার 
তৃণতম থেকে সৌরতর সেই প্রতিষ্ঠা । 
সাহিত্যের অনেকখানি মুলধন 
সেখানে। কিন্তু ইতিহাসের তুমুল 
বিবর্তনে কোটি আগ্রহের প্রকাশরূপী 
নাট্যে পর্বে-পর্বে ষে জননীর মাত্রা খুলে 
যাচ্ছে, তাও বিশ্বপ্রক্ৃতির অন্তর্গত। 
সেখানেও কখনো প্রতিহত স্ববিরোধী, 
কখনো জ্রুত অভিযানী জনলোতে 
সাহিত্যের মহাধন খুঁজে নিতে হয়। 
শিল্পী এইত্যাগের বীর্যের এঁতিহাসিক 
মানবিকতাকে অস্বীকার করলে 
অনেকখানি বঞ্চিত হন ; পাষ্টেরনাক- 
এর মতো শ্রেষ্ঠ লেখক এই স্বনির্বাসন . 
মেনে নেবেন তা মনে কর! যায় ক! 
যদি জবাবদিহি আসে কোনো রাষ্ট্রিক 
ঘটনার যোগে তাহ'লে বোঝা যাবে 
শিল্পর দিক থেকে পৃরো উত্তর দেওয়া 
হুল না। 

বুঝতে পারছেন “ডাক্তার 
জিভাগোশর প্রসঙ্গ এড়াতে পারিনি । 
শৈল্পিক ‘বিবিধ অভাব ত্রুটি সত্বেও 

( শেষাংশ ১২শ, পৃষ্ঠায়) 
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. অপ্রত্যাশিত ক্ষমা এবং 


৯২ 


শারদীয় দপ্ 


ডাঃ ভিভাগে| গ্রমন্দে দুই কবিৰ বিতর্ক 


এত মহান শক্তিশালী রচনা! যেকোনো ' 


যুগেই আন্দোলন তুলত। কিন্তু এই 
অর্ধ সা নোবেল প্রাইজের 

(যেখানে জেনীরেল মার্শাল 
রা বকৃশিস পান, মহাত্মা গান্ধীর 
নাম পৰ্যন্ত ওঠে না।) পাস্টেরনাক 


বিপর্যস্ত হলেন উভয় পক্ষের ম্পদের 


হাতে। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের রুক্ষের! 
তার নামকে টেনেছে বারুদর-ভরা 
বাহক্যর মিথ্যায়। কোনে! পক্ষেরই 
জিৎ হবে না ওঁ 'বইয়ের জোরে। 
কার যদিও তিনি রুশ বিপ্লবের 


দাহ্‌-চিত্র- এ কে ছে ন---শাদা-লাল - 


কাকেও সমর্থন না-ক'রে--শেষ পর্যন্ত 
তার শিল্প, নিভৃতচারী, এমনকি 
সংকুচিত; ধীর নৈঃশব্দে তাকে 
শোনা যায়। অবাক কাণ্ড এই যে 
সুচার শিল্পকে নিয়ে ঘনিয়ে উঠল 
অব্যবসায়ীদের ঝড়। 
বা রুচিশীল পাঠক তাঁরা এই বাগ-. 
যুদ্ধে বিরত হ'লে ভালে! করতেন, 
এখন উপায় নেই। কৌতুকের 
বিষয় এই যে নানা দেশে রেডিও 
এবং হুলদে-কাগজি পত্রিকায় ধারা 
সাক্ষাৎ ব্রহ্মবাক্য বিতরণ করেছেন 
তার! কষ্টের ব্যাখ্যায় ক-উচ্চারণ 
জানেন না, জিন্ববাগ্রে জিভাগে! তাদের 
কাছে নামমাত্র, কিংবা কলছের 
উদ্ভত চিন্ক। 

বইখানি আদ্যোপান্ত ভালো ক'রে 
পড়ে দেখেছি । যথাযথ আলোচনা 
পত্রে অসাধ্য, কিন্ত শীর্ষস্থানীয় কোনো 


ঢু আধুনিক বইয়ের প্রতিক্রিয়া . হৃদয়ে 


এত আঘাত, এত অনির্বচনীয় ধন্ততা, 
এত নৈরাস্ত এবং ক্ষোভ একই সঙ্গে 
জাগিয়ে তুলবে ভাবিনি_ শুধু সেইটুকু 
বলতে চাই। আমার ধারণা বই- 
থানির বিশ্বংজাড়া ফল মোটের উপর 
সোভিয়েটের সপক্ষে ই মর্যাদা বাড়াবে, 
যদিও ঠিক বলতে পারি না। তার 
একটা কারণ এই যে গল্পের ঈব চেয়ে 
প্রচ্ছন্ন অথচ স্বরণীয় পুকষ চরিত্রের 
মধ্যে প্রধান বোধ হয় স্ট্রেলনিখভ। 
অথচ তিনি সোভিয়েট কর্মী । তার 
স্ব্টাবজাত * কঠিন বীর্য হঠাৎ জ'লে 
উঠল চরম ত্যাগের মহিমায়, যদিও 
তারও চেয়ে মহিমার জন্ত চাই বীচবাঁর 
কল্যাপসাধনা। তুলনায় ডাক্তার 
জিভাঁগোকে অতি বাক্যশীল এবং 
বিলুন্ধ মননজীবী ব’লে ভ্রম কর! 
পাঠকের পক্ষে আম্চর্ট নয়। মনে 
পড়ছে, স্টে*ল্নিখভের শেষ 
জীবনরাত্রি। “অবিন্মরণীয় লারিসা-র 


* অম্পর্কে ছুই পুরুষকেই শিল্পী উ্ধ্বে 


তুলে ধরেছেন, কিন্তু নতুন " কালের 
উত্তোগী বীরের প্রতি 'মান্ুষের বেশি 
আকর্ষণ, বিশেষ ক'রে যখন 


দেখা দেয়। লারিসা-র চোখে 


ট্রে্নিখভের মু তি চিরদিনের মতো * 


সাহিত্যে আকা রইল । 


ধারা লেখক : 


করতে নেই। 


ককুণায়.' 


( ১১শ পৃষ্ঠার পর ) 


পাস্টেনাক-এর স্ষ্টিমল মনকে 
জ্ভাগোর সঙ্গে একীভূত করা 
সুবিচার, নয়, কিন্তু মূলত এই আত্ম- 
বিভক্ত, জটিল, স্ববিলাসী ডাক্তারকে 
তিনি বড়ো জায়গা দিয়েছেন। সেই 
জায়গা আমরাও দিতে রাজি, কিন্ত 
যদৃচ্ছাচারী অসম জীবনের জনক নানা 


* দিক আমরা লক্ষ না-ক’রে পারি না। 


. মারিনা: -র প্রতি বৃদ্ধ জিভাগোর 
ব্যবহার ধিক্কারের যোগ্য বললে কম 
বলা হয়। কতকগুলো পুরোনো 
মতামত লেখবার বিরাট দায়িত্ব নিয়ে 
এই লেখকবীর ডাক্তার সংসারকে 
পায়ে মাড়িয়ে যাবেন, অথচ লোকেরা 
ষশোগান করবে এমনটা আশা করা 
যায় না। বায়রনী বৃত্তিকে আর্টের 
মূল্যে আজ কেউ বেচতে গেলে ব্যর্থ 
হবেন, এমনকি স্বয়ং পাস্টেরনাক-ও | 
আনি, জিভাগোর ওঁ অবস্থা তার 


পতনের চিহ্ন ব'লেই আকা হয়েছে 
এবং এক পক্ষের সমাঁলোচকেরা খুশি 


হ'য়ে ঘোষণা! করেছেন এই পতনের 
(এবং বিশ্বজোড়া যত কিছু পাপের ) 
একমাত্র কারণ বিশেষ একটি রাষ্ট্র । 
কিন্ত এই ধরনের যুক্তিকে গ্রাহা 
আর্টের সঙ্গে সমগ্র 
মানষের এবং সমাজের যে-যোগস্থত্র 
আছে তার উজ্জলতর পরিচয় পাস্টের- 


, নাক কোনোদিন লেখায় ব্যক্ত করবেন, 


আশা রইল। * 

পলিটিক্সের দিক থেকেও পাঠক- 
মাত্রই বুঝবেন অন্ধ বিপ্লবই রুষ 
আন্দোলনের বা অন্ত কোনো জাতীয় 
আন্দোলনের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা নয়। 
কল্যাণে বিজ্ঞানে শিল্পে মানুষ এগিয়ে 
গেছে, বিপ্নবকালের এ বং পরবর্তী 
কালের শত-শত খবর্ণনীয় *অমার্জনীয় 
পাপ সত্বেও ৷ আবার বলি অমার্জনীয়, 
কেননা কোনে! উদ্দেস্তেই বিভীষিকা 
অত্যাচার বর্বরতা আমরা মানি না। 
কিন্তু এই ব্যাপার একটি কোনো 
দেশের স্কন্ধে চাপিয়ে আমরা উদ্ধার 
পাবো না। পাস্টেরনাক-এর ঠিক 
সেই ইচ্ছা ছিল না, যা তিনি নিজের 
জীবনের বিশেষ ঘের দিয়ে জেনেছেন 
তাই নিয়েই লেখা তীর বই। কিন্ত 
ইতিহাসের ব্যাপকতর জ্ঞান কোথাও 
ফুটিয়ে তুললে তিনি ভালো করতেন। 
ফরাসী বিপ্লবে, আমেরিকার স্বাধীনতা 
সংগ্রামে অথবা এশিয়ার বহু *্ধর্মযুদ্ধে 
পাপের রক্ত বন্তাঁ বয়ে গেছে। 
পাস্টেরনাক-এর বুলি বজ্র হয়ে সকল 


বর্ধরতাকে বিদ্ধ করলে নানা পক্ষ” 
হ'তে ঘোর আপত্তি উঠত জানি 


হয়তো দেশে দেশে তাকে ধিকৃত 
স্থান দিত- কিন্তু স্বাধীন সাহিত্য- 
বিচারের পক্ষ হ'তে আমরা আপত্তি 
জানাবার দলে নই] আমর! অর্থে 
ভারতীয় নয়, সকল দেশের সেই 
আমরা, যারা এখনে! রাষ্থিক বাধিতে 
সম্পূর্ণ দৃষ্টি হারাই নি। এই সব তীব্র 


প্রসঙ্গে শুধু ব্যক্তিবিশেষের নয়, 
বহুজনীন সমাজের অন্ত আরেকটা 
দিক উদবাটিত হ'লে জিভাগো"গ্রস্থের 


: অর্ধাদা বাঁড়ত। আপন দেশের উল্লেখে 


সেই অপরাজেয় কল্যাণশক্তির নূতন 
পরিচয় জানালে ক্ষতি কি? 
নৃশংসতার বিরুদ্ধে, ব্যাক্তিগত 
অন্থাধীনতার বিরুদ্ধে বর্ষিত শিল্পবাক্য 
কোনো তথ্যের শ্বীকারে দুর্বল হু’ত 


না, প্রবলতর হ'ত, কেননা “সার্বিক 


রাষ্ট্র-যন্ত্রের ফাটলে কোথাও একটু 
মনয্যত্ব' মাথা তুলেছে, সেই মনুত্যত্ব 
থেমে নেই ছড়িয়ে যাচ্ছে এই কথা 
বলার দ্বারা অসত্য বা অন্থায়ের সমর্থন 
করা হয় না। এই সহজ সত্যটি মহা 
প্রতিভার আলোয় দৃপ্ত হয়ে ওঠেনি 
বলে পাস্ট্েরনাক-এর প্রতি অসীম 
শ্রদ্ধাশীল পাঠকের মনও ক্ষুণ্ণ হয়। 

ুষটধর্মের ব্যাখ্যাতারূপে ডাক্তার 
জিভাগোর ব্যবহার অতি বিচিত্র। 
চরিত্র বা আচরণের ক্ষেত্রে স্থ্ ট্স্টা- 
মেন্ট কেবল আপ্তবাক্যের মতো শুনতে 
কুলে আছে, বারংবার প্লোকোচ্চারণ 
চলছে কিন্তু একান্ত স্বার্থপরতা, দুর্বল 
মননের ক্রিয়াকাণ্ড তারই ছায়ায় 
লালিত হুল, যেমন শুনেছি ভুয়োখেলার 
সঙ্গে-সঙ্গে তিব্বতী প্রার্থনাচক্র 
আবর্তিত হ'ত। মোক্ষের এই 
উদ্বাহরণ ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পশ্চিমী 
ধামিক অনায়াসে গ্রহণ করেছেন, 
জিভাগোর থৃষ্টধািকতার.উপর কত 
ভজন উপদেশ আমরা শুনলাম তার 
ঠিক নেই--অথচ যথার্থ খৃষ্ট-ধর্মীদের 
কথা আলাদা । তার! ঠাণ্ডা-গরম 
কোনো হত্যাকাণ্ডের সপক্ষে নন । 
অন্তান্ত ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও এই 
শুত্রতা বিশ্বের প্রত্যেক দেশেই ছড়ানো। 
কিন্ত খবরের কাগজে সেই খবর 
নেই কেন। যতদূর মনে পড়ছে 
ভারতবর্ষের কোনো কাগজে জিভাগো 
গ্রন্থ বিষয়ে, পশ্চিমের প্রতিধ্বনি বা 
তারই সমধ্বনি ছাড়া অন্ত কিছু 
সুনিনি। আমার দূর কানে ঠিক 
আওয়াজ মাতৃভূমি থেকে এসে 
পৌছয়নি, এই আশ্বাস চিঠিতে ব্যক্ত 
করি। 

হাওয়াই-ডাকের নর্থ পত্রে হ-ছ 
ক’রে যা-কিছু লিখে ফেললাম তা 
বইয়ের আসল ম্মকে বাদ দিয়ে 


. ব্রচিত। স্তব্ধ হয়ে যাই ষখন লারিসার 


কথা ভাবি। জিভাগোঁর জীবনে উচ্চ 
শিখরে-শিখরে যে-আগুন আলো 
হয়ে উঠল, নত হয়ে উন্নত হয়ে 
তাকে পাঠকের নমস্কার জানাই। 
অন্ত কোন চিঠিতে হয়তো সেই 
চিরন্তন দীপ্তির পরিচয়ক্ষেত্রে- নামব, 
যেখানে প্নস্টেরলাক-এর রচন। মৃত্যু- 
হীন ! জিভাগোর মৃত্যুর অপ্রত্যাশিত 
পরমুহূর্তে শসেঁই - অমরতা দেখতে 
পাই। প্লারিসার কয়েকটি কথায় 
শিল্পের মন্ত্রোচ্চারণ হল, জীবনে*ষ্রার 


শেষ নেই। তার পরে তার নিজের 
নামহীন অনির্দেশ এবং মৃত্যুর সম্ভবপর 
ঘটনা! যেন মৃত্যুর অধিকারের বাহিরে । 
যেখানে পাঞ্লেটেরনাক আমাদের নিয়ে 
দাড়ালেন শিল্প সেই অঙ্গনের চতুর্দিকে, 


শুক্রবার, ইরা অক্টোবর, ১৯৫৯ 





মুহূতেই তিনি জয়ী! তাঁর জয়লাভ 
সেখানে সকলের সঙ্গে এক হুক্সেে 
হোক তা মান্য, বা সংসার বা- 
পৃথিবীর অন্ত কোনো দানা এই 
অর্থে তিনি বলেছেন 


'আবহরচনার 'শক্তি অসামান্ত, শেষ 


- যথাৰ্থ অবসর 


তার তলে, তার উধ্বে। জীবনে “The nameless ones are pat 
“জীবনে বিস্তৃত আলো দেখা গেল, 
হয় তা বনু গৃহ দীপের, নয়তো 
আকাশের গ্রহমালার | 
পাস্টেরনাক-এর কাব্যের প্রসঙ্গ 
তুলব না বলেছিলাম, যদিও ইংরিজি 
তর্জমার বন্ধ কাচের জানলা দিয়ে 


of ma 
Children also, the’ 


and stay-at-homes, 


trees, 


All these are victors ovef™ 
me— 
And therein lies my sole 


যা দেখেছি তাতেও মুগ্ধ হয়েছি। - victory.” 
জালি-কাজ-করা ছায়ায়, কাচের 

ছাঁকনিতে উদ্ধৃত কতটুকু কী দেখেছি ॥ ছুই ॥ 

তা যাচাই করবার সাহস নেই। বস্টন এয়ারপোর্ট 
কিন্তু পাস্টেরনোক আসলে কবি। ৯ই এপ্রিল ১৯৫৯ 


যদিও তার গলে চরিত্রস্থ্টি, ঘটনার প্রিয়বরেযু, 
টেকসাক-এর দিকে চলেছি, 
আপনাকে তার আগে আমার 


(শেষাংশ ১৪শ পৃষ্ঠায় ) ie 
দর্পণ 7 
নি্ভাক সচিত্র মাপ্তাহিক সংবাদ সাময়িকী 


€ মাত এক বৎসরের মধ্যে দর্পণের অসামান্য সাফল্য এ 
ূ 


পর্যন্ত গন্ভেও যেখানে, তিনি কবির 
পেয়েছেন সেই সব 


০৬ 





অভুভপনর্ব। 
দপ'ণের এই জনপ্রিয়তা -ও সাফল্যের মূলে রয়েছে তার এই 
@ দর্পণ দলনিরপেক্ষ সংবাদপন্র। দর্পণ কোন পাঁজপাঁতর উপর 
নির্ভর করেনা। দর্পণ ব্যাদ্ধজীবশ নিম্নতর শ্রেণীর জ্বাের 
মহখপত্র। চিন্তাশশল বাঙ্গালপর আত্মপ্রকাশের' জনই দপপের 


। 

eae তি. 
হতে পারেনা অথচ যা প্রত্যেক চিন্তাশশল নাগারকের 
অত্যাবশ্যক দর্পণ সেসব সংবাদ নিভর্কভাবে প্রকাশ করে! 

উদপণণ গত এক বৎসরে যবানিকার অন্তরাল থেকে যেসব গুরুত্ব. 
পূর্ণ সংবাদ প্রকাশ করেছে এবং যার ফলে বেপরোয়া দুক্কৃত- 
কারীরা দর্পণের “বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছে তার থেকেই! , 
. গণজাবনে দর্পণের অপারহার্ষ ভূমিকার দাবণ প্রাতষ্ঠিত। 

০ চিন্তাশীল পাঠকের সহায়ক হতে পারে এমন রাজনৈতিক, 
অর্থনৈতিক, সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীত সম্পাকত বিষয়ের 
উপর দর্পণ সময়োচিত প্রবন্ধ প্রকাশ করে। 

উ দপণের গ্রন্থ-সমালোচনা বিভাগ ইতিমধ্যেই চিন্তাশীল পাঠ- 
কের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। 


শ্রেষ্ঠ চির সমালোচক শোঁভিক নিয়মিতভাবে দর্পণে চিন্ 
সমালোচনা করে থাকেন। 


আপনার দরজা 
5 গ্রাহক হওয়াতে আপনার বিন্দুমাত্র হাচ্গামা| 
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শনকরবার, খরা অক্টোবর, ১৯৫১৯ 


টি ও ষ্্যালিনের মধ্যে 
শযেকি সম্বন্ধ ছিল তা নিয়ে বিস্বৃত 
. ভাবে আলোচনা করা হয়েছে রাশিয়ান 
সাময়িক পত্রিকা “নতি জার্ালের' 
ডিসেম্বর সংখ্যার একটি প্রবন্ধে 
লেখক মিঃ মিখাইল করিয়াকভ, 
দেঁধিয়েছেন যে, ১৯৩৬-৩৭এর সেই 


সাহিত্য সম্মেলনগুলিতে উপস্থিত হতেন 

এবং বেসরকারী ভাবে স্বাধীন মতামত 

ব্যক্ত করতেন । তার মতামতগুলো 
এতই অবজ্ঞাপূর্ণ হয়ে দীড়িয়েছিল যে, 

তার বক্তৃতা কোন কাগজেই ছাপা 
- হত না। ধ্ুগুলিতে ষে কি বল! 
হয়েছিল তা’ জানা না গেলেও 
গগুলিকে নিন্দা করতে যে সব কথার 
উল্লেখ 'করা হয়েছে তা দেখে সে 
সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করে 
নেওয়া যায়। এসব সত্বেও দমননীতির 
বছরগুলিতেও কিন্তু পা্টেরনাককে 
একবারও গ্রেপ্তার করা হয়নি। মিঃ 
-করিয়াকভ. শেষ পর্য্যন্ত এই সিদ্ধান্তে 

ুহছেন যে, এটা কিছুতেই ব্যাখ্যা 
মনা যে, যে সময়ে প্রতিভ! 
& নিবিবশেষে প্রায় সমস্ত 
লথককেই হয় কারা- 
নয় নির্বাসিত অথবা 
কলা হয়েছে, সেই 
(ক স্পর্শ করা 
কেন কথা 
লিন কেন 
ফ্ুরেছেন ? 
জিয়ার 
1দ পুস্তক 


২১ 
৮ 


ক যথেষ্ট 
নরেন । 
৮.4 করেছেন। 
ছু নর স্ত্রী এন. এস. 
তারি মৃত্যুর সঙ্গে সংযুক্ত 
তাকে চিনতেন তীর! বলেন যে, 
জি সুন্দরী ছিলেন। তীর সম্বন্ধে 
' কোনও “একটি স্থৃতি কথায় বলা 
ড হয়েছে যে» “তিনি মাঞ্জিত রুচির 
মনল ছিলেন এবং তার গঠন ছিল 
সুন্দর। তিনি সাধারণ গাঢ় নীল 
'রের, পোষাকের সঙ্গে সাদ! ব্লাউজ 
পরতেন'; তাঁর চুল মন্যণ ভাবে 
প্্াজানগজি উল্টানো থাকত, আর 
গুছনে থাকত স্থবিন্তপ্ত কুস্তলগুচ্ছ। 
হার ছিল তীর স্বভাব তঃই 
ত। বিশেষ করে, তীর হাত 
0 উনি ছিল সবচাইতে আন্দর--যা 
{কে সহজে কেউই চোখ ফেরাতে 
রত না এই রকম, প্রথম শ্রেণীর 
{ত একমাত্র ব্রাইজলোভের ছবিতেই 
রী সম্ভব 1” ' ষ্টযালিন যে তাকে 
খুবই ভালবাসতেন তাতে কোনই 
সন্দেহংনেই ৷ কিভাবে যেক্তীর মৃত্যু 
হল সে সঘন্ধে প্রচলিত অনেক গল্প 
আছে। এর মধ্যে একটি এই যে, 
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ভয়ঙ্কর বছরগুলিতেও পাষ্টেনাক 


ক অব্যা- 


এডমণ্ড উইলসন 


স্ট্যালিন তাঁকে গুলি করে মেরেছেন; 


অন্তটি, তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন। 


রিভলবার 


বেরিয়ে 'যায়। 
পত্রগুলির এটা একটা নির্দারিত নিয়ম 
যে তার! পার্টি বা সরকারের নেতা'র 


সমবেদনা প্রকাশের এই ব্যাপারটি 
ছিল সুশৃখলাবদ্ধ। 
লেখক দ্বারা স্বাক্ষরিত হয়েছিল এটা ) 
এর মধ্যে আছেন বি, পিলন্যাক, 
এম, কোলসভ_, এস, ভিনানভ, 
এ, সেলিভানোভস্কি এবং এল, 
এ্যাভারবাক্‌, ধারা যেজভ সন্ত্রাসের 
সময় প্রত্যেকেই মারা পড়েছিলেন । 
চিঠিটি ছিল সাধারণ এবং নিয়ম 
মাফিক) যেমন প্রত্যেকটি চিঠিই 
ছিল এইরূপ £ A 
প্রিয় কমরেড ষ্ট্যালিন, 

যথাযথ কথার দ্বার! সাস্বন! দেওয়! 
খুবই দুঃসাধ্য । অনুগ্রহপূর্বক এন. 
এস. আল্লিদুয়েভার মৃত্যুতে আমাদের 


শোক গ্রহণ করুন; যিনি কোটি” 


কোটি অত্যাচারিত মানবাত্মার 
উদ্ধার কামনায় আপনার সর্কশক্তি 
নিয়োজিত করেছিলেন, যে কাজে 
আপনিই' ছিলেন নেতা এবং যে 
অবিধবংসী সজীব শক্তিকে দৃঢ়ভাবে 
প্রতিষ্ঠার জন্ত আমরা নিজেদের 
জীবনোৎসর্গের জন্ত প্রস্তত। 

বরিস পাষ্টেরনাকের নাম কিন্ত 
এই ত্রিশজন সাহিত্যিকদের মধ্যে 
ছিল না। চিঠিটি যদিও তার কাছে 
পাঠান হয়েছিল কিন্তু ওতে স্বাক্ষর, 
করতে তিনি অস্বীকার করেন। 


একথার প্রমাণ হিসাবে দেখানো | 


যায় যে, চিঠিটির ঠিক নিচেই, যা 
১৭ই নভেম্বর ১৯৩২এ লিটারেচার 
গেজেটে ছাপা! হয়, সেখানে পাষ্টের- 
নাকের একটি বিশেষ পত্রলিপি বের 
হয়) তাতে বলা হয়েছে যে, তিনি 
চিঠিটা পড়েছেন কিন্ত ওতে স্বাক্ষর ' 
করার পরিবর্তে একটি পত্রলাঁপ 
যোগ করেছেন৷ চিঠিটি এখানে তুলে 
দেওয়া হল; ইহা যেমন দুর্বোধ্য, 
তেমনই মর্মস্পর্শী 


সোভিয়েট সংবাদ-_ 


or 


আমি আমার সাথীদের অঙ্গ 
ভূতির সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করছি। 
কিন্ত এ সম্বন্ধে সরকারী ভাষ্য এই গতকাল সন্ধ্যার সময় আমি এই 
যে, প্রেরিটোনিটিন হওয়াতেই তার প্রথম শিল্পীর মন নিয়ে ষ্ট্যালিনের 
মৃত্যু হয়েছে। এ সম্বদ্ধে আরও একটি কথা একাগ্র মনে এবং গভীরভাবে 
গল্প আছে যে তলপেটে সাংঘাতিক চি্তা করছিলাম। সকাল বেলার 
রকমের একটি ক্ষত থেকেই এই খবরটি পড়লাম। আমি রোমাঞ্চিত 
প্রেরিটোনিটিস হয় এবং ষ্ট্যালিন . হয়ে উঠলাম ; মনে হ’ল আমি 
যখন আলিলুয়েভার কাছ থেকে যেন ওখানে উপস্থিত. ছিলাম, সন্ধ্যাটি 
নেবার জন্য ধস্তাধস্তি ওখানেই অতিবাহিত করেছি এবং 
করছিলেন তখনই ওটা থেকে গুলি ঘটনাটি আমার 


সঙ্ঘটিত হয়েছে। 


আল্লিলুয়েভার মৃত্যুর কারণ যাই 
পরিবারে 'ষাই ঘটুক না সে সম্বন্ধে হোক না কেন, ট্ট্যাপিনের 'পক্ষে 
কোনরূপ প্রচার করেন! । কিন্ত যখন ইহা ছিল এক মন্ত বড় হূর্ভাগ্য। 
এন. এস. আলিলুয়েভার মৃত্যু হল মস্কোতে শুনেছিলাম যে, ষ্ট্যালিন 
তখন দেখা গেল সে ষ্ট্যালিনের প্রতি প্রায় সন্ধ্যাতেই মোটর ক’রে নোভো-. 
সমবেদনায় অসংখ্য চিঠি ও টেলিগ্রামে ডেভিট্যে কবরখাঁনায় যেতেন এবং 
সংবাদপত্ৰগুলি ভ্তি। এই সব চিঠি- 
পত্রের মধ্যে একটি ছিল সোভিয়ে ট পাশটিতে বসে খাকতেন। 
লেখকদের | অবশ্য ষ্যালিনের প্রতি খুবই সম্ভব যে, পাষ্টেরনাকের অপ্র- 
চলিত, বিশেষতঃ 
তেত্রিশজন লিপি ষ্টালিনের মনে আলোড়ন এনে 
অন্ততঃ তীর অন্তর 
প্রথমতঃ তিনি উক্ত 


ঘণ্টার পর বণ্টা 


না দিলেও, 
স্পর্শ করেছিল। 


তার কবরের 


রহস্তনক পত্র-- 


পারেন যে, পাৰষ্টরনাক এ প্রকাশ্ত, 
নিয়মমাফিক চিঠিটাতে স্বাক্ষর করতে 
অস্বীকার করেছেন এবং তার অনুভুতি 
নিজের ' কথায় প্রকাশ করেছেন 
যার অন্তর্ণিহিত ভাব ছিল যে, তার 
কিছু অনুভূতি আছে! কিন্তু এতে 
কি বোঝাচ্ছিল £ “আমি গত সন্ধ্যায় 
ট্যালিনের কথা গভীরভাবে এবং 
একাগ্র মনে চিন্তা করছিলাম” 
এবং “সকাল বেলায় আমি খবরট 
শুনলাম’? ইহা কি নিগুঢ়তত্য বা 
অলৌকিক ছিল? ষ্ট্যালিন কঠোর 
প্রকৃতির লোক ছিলেন কিন্তু তিনি 


চোখের উপর '্হদয়হীন' ছিলেন না। 
এই লাইনগুলি খুব সম্ভব তাঁকে 
_বরিস পাষ্টেরনাক চিন্তাদ্বিত করেছিল. এবং ইহা 


ছাড়াও, এতে কি বুঝাচ্ছিল যে, 
পাস্ট্রেরমোক . ১৯৩২-এর নভেম্বরে 
শ্গভীরভাবে এবং একা গ্রচিত্তে” তারই 
কথা চিন্তা, করছিলেন_-"এই সর্ব- 
প্রথম একজন শিল্পীর মন নিয়ে ?” 

- ইহা কি বোঝাচ্ছিল যে, একজন 
ভবিষ্যংবক্তা বা অন্তর্যামী হিসাবে 
তিনি কোনরূপ অনুভূতির সাহায্যে 
আল্লিলুয়েভার মৃত্যুর সময় উপ স্থিত 
ছিলেন এবং দেখেছেন কি ভাবে 
তিনি মারা গেলেন? আমরা কি 
মনে করতে পারি না যে, ষ্ট্যলিন যখন 
কবির এই লাইনগুলি পড়ছিলেন 


ইহা 





পপ 


সহজ কিস্তিতে টাকা দিয়ে 


~~ 


আমাদের 


জ্যান্কিন 


ক্রয় বন্ধন 


৩৩, চৌরঙ্গী রোড 
কলিকাতা-১৩ 


চিঠি পড়ে কিছুতেই অভিভূত না হয়ে . 


ঠি কেন শাঠেরমাককে মানে নি? 





১০ 





তিনি একটা শীতল শিহরণ অঙ্ণু্তব 
করেছিলেন ( আক্ষরিক অর্থে, একটি 
পিঁপড়ে তাঁর শরীরের ওপর দিয়ে : 
ছুটে গিয়েছিল), আমরা কি মনে 
করতে পারিনা যে, সে সময় কবিকে 
ভবিষ্যত্বক্তা হিসাবে দেখার 
প্রাচ্যদেশীয় প্রবণতা তার মধ্যে দেখা 
দিয়েছিল? এ সম্বন্ধে পুক্কিন তার 
‘এরজেরাম’ ভ্রমণ নামক বইখানিতে 
যা বলেছিলেন আমরা ভা স্মরণ করতে 
পারি? প্পুশ্চিন আমাকে কবির 
খেতাব দিয়েছিলেন । পাশা একজন 
দোভাষীর গ্লাহাফ্যে এই কথাগুলি 
বলে বুকের ওপর হাত দুখানি যুক্ত 
করে মাথা নত করেছিলেন £ 'ধন্ত 
সেই সময়, যখন আমরা একজন 
কবির সঙ্গে দেখা করি। কৰি 
হচ্ছেন দূরবেশের ভাই । তার কোন 
দেশ নেই, পাধিব কোন * ভ্্ব্যেই 
তিনি সুখী হননা এবং আমরা যখন, 
সত্যই আমরা কত তুচ্ছ! যশ, শক্তি 
ও ধনের জন্ত দুঃখ করি, তিনি তখন 
পৃথিবীর সর্ধশক্তিমানের সমকক্ষ 
হয়ে দাড়ান, এবং সমস্ত লোক 
তার সামনে নতজান্থ হয়ে নমস্কার 
করে।” 

ষ্যালিন কি পাষ্টেরনাকের 
মধ্যে এই রকম একজন দূরবেশের 
দেখা ' পাননি? **'ষদি এ পর্য্যন্ত 

( শেষাংশ ১৪শ পৃষ্ঠায় ) 





কাছ থেক 
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শারদীয় 'দপপি 


ডা? জিভাথে। প্রঙ্গে, দুই কবিৰ বিতর্ক 


গভীর ভ্বদয়-জাত সের্দিনকার একটি 
কবিতা পাঠিয়ে দিই। কিছু ছন্দের 
পরীক্ষা লক্ষ্য করবেন, কিন্তু এই 
কঠিনসাধিত অথচ বিস্রম্ত বাক্যের 
ধ্বনি-প্রতিধ্বনিষয় কুহকে যদি সমস্ত 
জীবনের অগ্নিকণা হঠাৎ না দেখা 
দিয়ে থাকে তাহ'লে রচনা ব্যর্থ হল। 
U.N-এ যাতায়াতের পথে- বৃষ্টি- 
বাদলের শহরে, থেমে-প্রেমে লিখে- 
ছিলামূ; তারপর রোল্গ,রে-ধোওয়া 
ইষ্ট নদীর ধারে পাথরের সা'কোতে 
বসে মিছিলযাত্রার ক্ষুদ্র কাব্য শেষ 
করেছি। হ্থুইয়র্কের আলোয় মনে- 
পড়া সেই আমার পৃথিবীর দিন । 
অপিনি ঠিকই লিখেছেন, 
সাহিত্যের বিচার তার অন্তর্গত 
মতামত বা রাষ্টরকতা যাচাইয়ে সম্পন্ন 
হয় না। আমিও সেই কথাই বলতে 
চেয়েছিলাম “কবিতা'রএী চিঠিতে । 
অথচ কোথাও একটি গভীর ষোগ 
আছে, তাও মেনে নিতে হয়। সেই 


ট্যালিন কেন মারেন নি? 


(১৩শ পৃষ্ঠার পর) 
একজনও তার সামনে নতজানু ন! 
হয়ে থাকে অন্ততঃ তিনি তাঁকে 
সমর্থন করবেন এবং রক্ষা করবেন... 
আমি বিশ্বাস করি যে, ১৭ই নভেম্বর, 
১৯৩২এর সেই সময় থেকে পাষ্টেরনাক 
সম্পূর্ণ নিজের অজ্ঞাত সারেই 
ষ্টালিনের ব্যক্তিগত জীবনে প্রবেশ 
করেছিলেন, --এ ই অর্থে তার 
আধ্যাত্মিক দেশে মূর্তিমান হয়ে দেখা 
দিয়েছিপেন। এর ফলে; ষ্ট্যালিনকে 
ব্যক্তিগত ভাবে না জড়িয়ে কারও 
পক্ষে পার্টেরনাককে ম্পর্শ কর! সম্ভব 
ছিলনা। রি 

এ সমস্তই অবস্ত নিছক অনুমান, 
কিন্ত কোরিয়াকভের বন্ধের ঠিক 
পরেই নোভো রুসকো সোভে 
পত্রিকায় যে প্রবন্ধ বেরিয়েছিল, 
সেখানে গ্নেব স্্রাভ বলেছেন যে, 
এটা আগেই ধরে নেওয়া হয়েছিল 
যে, “পাষ্টেরনাক ষ্যালিনকে এক টি 
রহম্তজনক ভয়ের দ্বারা অভিভূত 
করেছিলেন |” তিনি ১৯৩১ সালে 
সংঘটিত একটি বহুল প্রচলিত কাহিনী 
বর্ণনা করেছেন। ষ্ট্যাপিন একদিন 
পাষ্টেরনাককে ফোন করেছি'লন। 
ট্যালিন সম্পর্কে "একটি হাস্তরসাত্মক 
কবিতার জন্ত কবি অসিপ মাণ্ডেলষ্টাম 
গ্রেপ্তার হলে কবি-পত্মী পাষ্টেরনার্কের 
স্বরণ নেন। পা্টরেরনোক কবিকে 
" ছেড়ে দেওয়ার, জন্য বুখারিনকে 


অনুরোধ করেন। ট্র্যলিন, নাফি 
পাষ্টেরনাককে ফোনে জিজ্ঞাসা 
করেন মাপণ্ডেলষ্টাম উচু দরের, কবি 
কিনা এবং জিল্ঞামা করেন পাষ্টের- 
নাক ধন" ্টালিনের সঙ্গে দেখা 
করতে আসে না । 

॥| এনকাউঞ্টার, জন ১৯৫৯ ॥| 


অনুবাদ : নিত্যানন্দ পাল 





সি 


(১৩শ পৃষ্ঠার পর) 
যোগ মতামতের উৎসে পৌছিয়ে ধরা 
যাষ। “গোরা” উপন্ভাসে যদি রবীন্দ্র- 
নাথ হিন্দুসমাজের ইতর দিককে 
উচু দামে পুজো করতেন তাহ'লে 
গল্পের শিল্পমূল্যও হাস হ'তো বৈকি 
কোথাও ধরা পড়তো শিল্পীর মান্া- 
ধ্বাধের অভাব । সমগ্র দৃষ্টিতেই ক্ষুদ্র 
জিনিষকেও দেখা! যায়, ভগ্রদৃর্টিতে 
নয়। তাই রবীন্দ্রনাথের বাংলা 
সমাজে 'আনন্দময়ী আছেন; পাম্ু- 
বাবুর পাশাপাশি পরেশববু; 
অভিযানী নতুন বাংলার তৃশ্ত । অথচ 
কেবলমাত্র যথার্থের জন্ত কবি ক্রমাগত 


, ভারসামঞ্জন্ত দেখাতে অগ্রসর হন নি, 


গোর! সুচরিতার প্রাণের স্বচ্ছ ভাষণে 
তিনি স্বভাবতই মাত্রা রেখেছেন, 
সামনে চেয়ে দেখেছেন। সমাজের 
উজ্জল নিশ্রভ, জীর্ণ উদ্ভত দুই 
দিককেই বেদনায় বিশ্বাসে বীর্ষে 
তৌল করেছেন-_মতাঁমতের তাগিদে 
নয়, সেই প্রাণশিল্পের আগ্রহে যা 
অতিমমত্ত্বে ক্ষুণ্ণ নয়, কামুকতাঁয় 
দুল নয়, স্বাধীনতার নামে যা 
উচ্ছৃঙ্খল ওঁদাসীন্তকে কখনো মানেনি। 

পাঁস্টেরনীক-এর মতো কবির 
কাছে থেকেও রাশিয়ার, অর্থাৎ তার 
গভীর জানা সামাজিক জীবনের, 
আরেকটু প্রশন্ত দৃষ্টিসম্পন্ন পরিচয় 
পাবো আশা করেছিলাম! তার 
জায়গায় পেলাম অতি আশ্চর্য্য গভীর 
রচনা যা কখনো হঠাৎ ভেঙে গেছে 
শিল্পীর আত্মজীবনের 
শিল্পের প্রসাদগুণেব অভাবে । একে- 
বারে শেষ প্যারাগ্রাফধে এবং মধ্যে মধ্যে 
অন্তর ইশারা আছে। কিন্তু গল্পে 
তার জায়গা এত কম যে অত বড়ো 
দিগস্তজোড়া দৃশ্ত হঠাৎ দিগস্তহীন 
রুত্বতায় অলীক এবং সংকুচিত হয়ে 
বিশ্বাবোধকে ঠেকিয়ে রাখে! সব 


, মিলে কোথার যেন অসংগতি আছে। 


অত আশ্চর্য রচনাও পাঠকের মনে 
প্রশ্ন তোলে লেখকের শৈল্পিক বিচার 


- সম্বন্ধে। এইখানে জিভাঁগো পৌছলে। 


না টলষ্টয়, তুর্গেনিভ, চেখভের কাছে, 
যদিও অন্ত নানার্দিকে এই বই 
তাদের লেখার 'সমকক্ষ এমন কি 
শ্রেষ্ঠ ।- 

সমাজ বা ইতিহাসের ধারার 
সঙ্গে কাব্যের যোগ শ্রাণধারায়, 
জীবনের ভিতর দিয়ে। ওদাধের 
সাহসে, শিল্পীর চৈতন্তে সেই প্রাণ 
ধর! দেয়, 'ছন্দে-বর্ণে তার জর্গবন 
থেকে রচনায় চারিয়ে যায় সমগ্র 
সত্যের বোধান্থিত কম্পনে। জিভাঁগো 


উপন্াসে মহাহ্থষ্টিশীল প্রতিভা! হঠাৎ _ 


কোনখানে অপ্রতিভ্ভ হয়ে দেখা দিলে 
আমরা ক্ষুক না হয়ে পারি না। 
যদি তার দেশের লোক ' হতার্ম, 
তারই মতো দুঃখ, তীত্রতার মধ্য 
দিয়ে বেচে থাক তাম তাহ'লে 
আমাদের এই 'ক্ষুবতা আরোই দারুণ 


বিরুদ্ধতায়ঃ - 


হতো! যে-সব তথ্য আজ বিশ্ব- 
প্রতীতির ক্ষেত্রে সকলে স্বীকার 
করতে রাঁজি- এখানে রাষ্টিক তর্ক 
বা পক্ষের কথাই ওঠে না_-এবং 
যা তিনি নিজেও ভিতরে-ভিতরে 
স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন তাঁকে 
ফুটিয়ে তুলতে তাঁর অধিকারে বা 
অভিমানে বাঁধল। তার দ্বিধা গল্পের 
ফাটলে যেখানে দেখা. দিয়েছে 
সেখানে সেই পরিমাণে শিল্পীর নির্ভীত 
সত্য দৃষ্টি প্রচ্ছন্ন হয়েছে৷ অথচ তার 
বেদনায় আমরা ব্যথত, যেখানে তার 
শিল্প নৈরাশ্তের অতিভারে ভেঙে 
পড়েছে আমরা চিত্ত দিরে বুদ্ধি দিয়ে 
তা খুবই বুঝে নিতে পারি। কিন্তু এই 
সমহৃদয়তার ফলে গল্পের অসম দৃষ্টিকে 
মূল্য দেওয়া চলে না। স্নায়বিক 


আক্রোশের অতি প্রকাশ বাধা হয়ে 


উঠল,-_ছুর্যোগের তলে-তলে নবধুগ- 
সষ্টির সত্যকে জিভাগো দেখতে পেল 
না। সাংঘাতিক এঁ আত্মবন্দীদশার 
ক্রিয়া পাঠককে আহত করে যখন 
জিভাগে! একেবারে শিছক গুগার 
হাতে জেনে শুনে প্রাণতুল্য লারিসাকে 
তুলে দিল। রাত্রে ঘরে বসে ভডকা! 
খেলে কী হবে এ মানবত্বহীন অবস্থায় 


আহারের পির 
দিনে দৰার.. 


নৰ গতর 
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লেখা কবিতার দৌড়৪ তৈবর্চ। 
বোঝা যায় রীতিমতো শিল্পবিরুদ্ধতা, 
চারিত্রিক ভপ্রবিলাসিতা লেখককে 
এবং তাঁর রচনাকে বারে বারে 
প্রতিহত করেছে । নতুন গড়ে ওঠা 
তার দেশে অন্ত যে-সব বিষম ছুিচার 
অন্তায় থাকুক না কেন, তার সম- 
সমস্যুময়িক এবং পরবর্তীকালে 
সাম্প্রতিক লেখক, কবি, চিত্রী এ 
বই প’ড়ে কেন যথার্থ আঘাত পেয়েছে 


তা বোঝা যায়। মূৰ্খ রাষ্টিক ভাড়া- 


করা বীরদের কথা বলছি না, সব 
দেশেই তারা আজ দ্বণ্যতায় জর্জরিত, 
পুরুষবাক্যের কৌশলী খেলোয়াড় ওরা 
উভয়পক্ষেরই চরম লজ্জার বিষয়। 
অর্থের লালসাম় এবং মিথ্যার 
উত্তেজিত তামাশায় তারা তমসাবৃত। 
তা ছাড়া স্বাধীন মতাবলম্বী অন্তদের 
বিরুদ্ধতা অবস্ত “সা বি ক” রাষ্ট্রে 
বরাবরই আছে, অন্ত দেশেও তাই। 
কিন্তু তাদের সুর একটু অন্ত । 
পাস্টেরবাক সবই জানেন এবং 
সম্ভবত নতুন বইয়ে অতিমাত্রায় ধার- 
শোধ করতে গিয়ে আবার তার 
শিল্পকে অন্ত ভাবে আহত করবেন । 
আমর! যাঁরা তাকে চর্ম শ্রদ্ধা 
করি, তাঁর বিভক্ত, জীবনের 
উপর জয়ী তার করি-মানসকে 
চিনেছি, আমাদের কাছে তার আশ্চর্য 
উপন্তাসের মহিমাই চিরস্তন বিস্ময়ের 


রঃ | এম,সি,এস, 
কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্বব অধ্যাপক ৷ 


দু’ চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার 
| দ্ৰাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন )মেৰ 

স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবো 
দ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এ 
শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ 
প্রদ ৷ মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও 
বলকারক টনিক । ছু'টি 
আপনার দেহের ওজন ও শক্তি 





শ;ক্বার, ইরা অক্টোবর, ১৯৫৯ 





ব্যাপার । অথচ মণিষালায় সেখানে 
গ্রহনের শিথিলতা, অথবা যেখানে 
হঠাৎ মণির বদলে কাচের তীক্ষ 
টুকরো জাঁষগা পেয়েছে দরদের সত্য- 
ভাষিতায় সেই আত্যন্তিক ক্রুটগুলোকে 
ঢাকা দেবো না। কেনন! আসল 
প্রদঙ্গ মানবজীবনের সর্বতম স্বন্মতম 
বোধকে নিয়ে। ববীন্দ্রনাথের 


রাশিয়ার চিঠিতে এ (দেশ সমদ্ধে 


যে সকল স্প্টদশিতা আছে সমগ্র 
আন্দোলনের একটি “বড়ো” দিক 

সমন্ধে জিভাগোতে সেই দৃষ্টি নেই। 
দ্বান্তের Divine Comedy বহ- 
স্থানে নকল ধামিকতার দোষে 
রীতিমতো নিয়ত্াহুষ্ট তা আমরা তার 
কাব্যের পৃজ্জারি হয়েই ব'লে থাকি? 
উগ্র ক্যাথলিকরূপে তিনি মুসলমান 
ধর্ম এবং ধর্মাবলম্বীদের “নর কে” 
পাঠিযে তৃত্ব হলেন না, মহম্মদকে 
লাঠি মারিয়ে তেলে পুড়িয়ে অপমান 
ক'রে আপনাকেই এবং আপন 
শিল্পকে অপমানিত করলেন। Divine 
C০mrdy কাব্য হিসাবে এই 
প্রসঙ্গের দ্বারাই বিচারিত হবে না, 
উধের্ উঠে গিয়েছে কবির দৃষ্টি 
যেখানে তিনি যথার্থ জ্যোতিদৃ ষ্টিময়_ 
কিন্তু শিল্প জিনিষটা! অনেক হুক 
সমবায়ে গড়া তাই যেখানে 
সুতে ছিড়েছে বাতা 
( শেষাংশ ১৫শ 
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: ডাঃ জিতাগে| গ্রে দুই কবিৰ বিতর 


৫ ( ১৪শ পৃষ্ঠার পর ) 
মিথ্যা--সেখানে শিল্পের দিক থেকেই কিছু কমে যাবে বৃহত্তর জগতের 
২ শ্রুতি ঘটেছে স্বীকার করব | Divine . যোগে। 
রে C০medy-র অনেকখানি আজ তাই ...এখন গ্লেন ধরবার সময় হলো 
শিল্পাগ্রহীর কাছে বর্জনীয়; কী আর চলি। আমাদের গ্রীত্তি জানবেন । 
করা যাবে। অমিয় চক্রবর্তী 
পাস্টেরনাক অতনুর যান নি, বেঁচে পুঃঁ-আ প না ঢের প্রতিবাদী 
'গিয়েছেন। কিন্তু জিভাগো যত - কোনো পত্রের সঙ্গে এই চিঠি ছাপালে 
জোরেই জাহির করুন না কেনযে সুখী হবো। যতদিক থেকে 
‘সমস্ত মানুষের ইতিহাসের উৎপত্তি আজকের সাহিত্য এবং সমাজমমস্তার 
মীগুগ্তীষ্টে-_এ-রকম অদ্ভুত অতি- বিশ্ব জোড়া আলোচনা হয় ততই 
ধামিকতার উৎপাত বইয়ে কিছু রয়েছে ভালো । | 


ধ্মন কি খৃষ্টীয় পাঠকের কানেও 
বুদ্ধদেব বহর চিঠি 


¥ 


তা বাধবে। ধদি পাঠক যথার্থ 
সাহিত্যিক হন, যাই হোক না কেন 


তার “ধর্ম ঃ। সাধারণ নীতি রক্ষার কবিতাভবন 
দিক থেকেও নবদীক্ষিত পাস্টেরনাঁক ২০২ রাসবিহারী এস্ডিনিউ 
এখানে ইছদি ধর্ম পরিত্যাগ ক'রে কলকাতা ২৯ 

খাটি থুষ্টীনী প্রচার করেন নি'। ১০ মে ১৯৫৯ 


আবার ফিরে আসতে হয় অপ্রত্যাশিত প্রিয়বরেষু, 
?ি চারিত্রিক ভগ্নভার প্রসঙ্গে । একদিকে এই প্রতিবাদ" লিখবো না 
ধার্মিক গৌড়ামি অন্যদিকে জিভাগোর ভেবেছিলাম । আপনার ও আমার 
চরিত্র মানবিক পরা ক্ষার ক্ষেত্রে মধ্যে, কিছুদিন ধ'রে, যে-ব্যবধান 
উত্রাস্ত বা ক্লান্ত ওদাসান্তে ক্ষয়শীল ।  ধীরে-বীরে গ’ড়ে উঠছে, যা আমরা 
“মরালিটি”্র দরিদ্র আখ্যা নিয়ে তর্ক. দ্র-জনেই মাঝে-মাঝে অনুভব, করেছি 
করব না, চিত্বধর্ষের অভাব যেখানে কিন্তু কেউই এ-যাবৎ প্রকাশ করিনি, 
মানবধর্ধের প্রকাশে বাধা দিয়েছে তাকে নিঃশব্দে এড়িয়ে যাওয়া আমার 
সেখানে আপত্তি জানিয়ে রাখব। অভিপ্রায় ডিল | ভূলে থাকা নয়, 
সেই আপত্তি শিল্পরুচির ক্ষেত্রে নিজের মনে অস্বীকার করা নয় 
_ প্রযোজ্য। (কেননা সেটা অসম্ভব )ঃ শুধু এডিয়ে 
সবাই যদি লাম! ধর্মাবলঘী হয়ে যাওযা।  সাুক্ষের একটি তো সুত্র 
প্রার্থনাচক্র ঘোরাই তাহ'লে এত আছেঃ আপনি মাঝে-যাঝে বাংল! 
“সব সমস্তার কথাই ওঠে না|! ভাষায় কবিতা লেখেন, এবং আমিও 
ধর্মের নামে মাগ্ৃষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কথঞ্চি চেষ্টা ক'রে থাকি ; অনেক, 
অবজ্ঞা তিব্বতী ছায়ায় ঢাকা পড়ে অনেকবার এই “কবিতা” পত্রিকায় 
যাবে । কিন্তু সাহিত্যধর্ম লামাধর্ম অংশী ও সঙ্গী হয়েছি আমরা) 'এক 
নয়, যা অনায়াদে শিশুহত্যা, জুয়া- ' পয়সায় একটি’ গ্রন্থমালা প্রকাশ*থেকে 
খেলা, পবিত্র কুসংস্কারের বিরাট * এজরা পাউওুর “পুনরুদ্জীবন' পর্যন্ত 
চক্রান্তে আবর্তিত হয়ে চলেছে, অর্থাৎ বহু সাহিত্যিক প্রচেষ্টায় যুক্ত 
অচল হয়ে রয়েছে। লাঁমায়িত থেকেছি। আর শুধু কি তা-ই? 
“হবার বিরুদ্ধে যে চৈনিকতা উদ্ধত আলাপে আলোকিত কত ঘণ্টার 
তার সঙ্গে সাহিত্যিক চিত্তের যোগ পর ঘণ্টা, এই রাসবিহারী এভি- 
প্রায় শুন্ত--যদ্দিও তাদের মূল উদ্মোগ নিউর ফ্ল্যাটে মধ্যরাত-পেরিয়ে-যাওয়। 
হয়তো *কিছু পরিমাণে উজ্দ্ল_-কী ত্তব্ধতায়, কখনো মার্চ মাসের কনকনে 
জানি। ভাগ্যের কথা, আমাদের ঠাণ্ডায় বস্টনে, কখনো বা নিউ ইয়র্কের 
অনেকের ধর্ম বা পাস্টেরনাক-এর পথে ঘুরতে-বুরতে ডাগ-ষ্টোরের 
ৃষ্টধ্ম, লামাপুজার স্তরে নামেনি, অবকাশে। আমি কি কখনো 
‘(লামা-বিচ্ছেদ যন্ঞেরও নয়), তাই ভুলতে পারবো নিউ ষে ইয়র্কের এয়ার- 
রেয়ান কবির সঙ্গে ধর্ম এবং পোর্টে নেমেই আপনার একটি বার্তা 
ধা্মিকতার আলোচনা আমরা নির্ভয়ে পেয়েছিলাম, হোটেলে পা দিয়েই 
কাদার নাড়ে গৌড়ামি আর একটি, হোটেলের ঘরে পৌছনো- 
| : মাত্র আপনার টেলিফোন--আর 
I ব্ংখ তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই, সাক্ষাৎ 
চ সি ৫ আপনাকে? কোনোরকমে সময় 
রাছির সময় ক'রে নিয়ে আপনার কর্মস্থল 
A থেকে চ'লে এসেছিলেন সেদিন, 
যেমন আবার এসেছিলেন, আমার 
বিদায় নেবার ছু-দিন কি তিন দিন 


তং 
RR ভুত এ 


CEE AS ক্নোং র্‌ ইয়র্কে। রাত বারোটার}ট্রেনে আপনি, 
3 ০/6৯ বোর ৩০৮০৪৮4 গলে ভাপ বন্টনে ফিরে যাচ্ছেন, এযাণ্ড )সেন্টাল|! 


১48:6/এ, কলে ষ্টী টি; জালিন্রসতা-৯২ 
স্টেশনে আপনার সঙ্গেবসে আছি 





সামনে কফির পেয়ালা, কিন্তু 
আপনারটি 'অশ্পৃষ্ট। কথা চলছে, 
কিন্ত আমি প্রায় নীরব, আপনার 
আশ্চর্য শিল্পিত মৌখিক বাংলা ভাষা 
অবিরলভাবে ঝরে ঝ'রে কফিতে 
সর ফেলে দিলে; কথার বিষয় 
কবিতা, রবীন্দ্রনাথ, বিদায়ের মুহূর্ত, 
রবীন্দ্রনাথের কচ ও দেবযানীর কবিতা 
-সেবাঁরে ও, অন্ত অনেকবারের 
মতো, আমার মনে হয়েছিলো যে 
অন্ত সব কাজ কিছু দিনের মতো! 
বন্ধ রেখে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে একটি 
বই লেখা আপনার কর্তব্য__আর 
তারপর হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে 
আপনি উঠে দাড়ালেন, আমার হাতে 
আস্তে একবার হাত রেখে বললেন, 
চিলি। এই রকমই ভালো।' বলে 
আর এক মুহূর্ত দেরি না-ক'রে 
বাইরের ভিড়ে মিলিয়ে গেলেন। 
তখন ট্রেন ছাড়ার মিনিট পাঁচেক 
বাকি; অনেক হেঁটে, অনেক সিড়ি 
ভেঙে, আবার বহুদূর হেঁটে তবে 
পৌছান যাবে ট্রেনে, কিন্ত জানি সে- 
রাত্রের বস্টনের ট্রেন আপনাকে ফেলে 
যাত্রা করতে পারেনি । 





এ-সব কথাই মনে পড়ছে আমার, 
আজ আপনাকে লিখতে বসে; আর 
তার ফলে আরো বেশি কঠিন হ'য়ে 
উঠছে আমার পক্ষে কলম চালানো, 
এই পত্ৰ শেষ করার সব ইচ্ছা উষে 
ষাচ্ছে। এই যে কুড়ি বছরের সংসর্গ 
আমাদের, তাই কি যথেষ্ট নয়, তাকি 
এমন কিছু নয় যার প্রতি শ্রদ্ধাবশত 
কোনো-কোনো বিষয়ে নীরব হ'য়ে 
থাকতে পারি আমরা? তা-ই 
চেয়েছিলুষ আমি, আর সেইজন্তে 
পাস্টেরনাক বিষয়ে 'আপনার দ্বিতীয় 
পত্রটি আমাকে বিষাদে ব্যাকুল করে 
তুলেছে । আট বার কি দশ বার 
চিঠিখানা পড়েছি আমি, এবং যত বার 
পড়েছি তত বার গভীরভাবে ন্যথিত 
হয়েছি-_ ক্ষন নয়, তর্কের দিকে উদদ্ধ 
নয়, শুধু ব্যধিত। কী দরকার ছিলো 
এই বিতর্কের, এবং কে এই 
পাস্টেরনাক যে আপনার ও আমার 
মধ্যে এসে দীড়াতে পারে? কিন্ত 
কথাটা পাস্টেরনাঁককে নিয়ে নয়, 
ও-সব উপলক্ষ মাত্র ; আসল কথাটা 
ডাঃ জিভাগে! উপন্তাসটি নিজেও নয়, 
আমাদের মনের সেই গম্ভীর স্তরকে 
স্পর্শ কারে আছে, সেই ভূমি ও 
ভিত্তি, যেখান থেকে উৎসারিত হচ্ছে 
ভাল, পাতা, মঞ্জরী ও ফলের মতো 
আমাদের সব কথ। ও নীরবতা, সব 











১৫ 


চেষ্টা ও প্রতীক্ষার প্রহর । পাস্টেরনাক 


“আমাদের পক্ষে কিছুই না-হ'তে 


পারেন, কিন্ত তিনি আঁক যে-প্রশ্নের 
প্রতীক হয়ে উঠেছেন সে-বিষয়ে 
কিছু অনুভব করবো না এমন সাধ্য 
আমাদের নেই! অনুভব ক'রেও 
নীরব থাকা যেতো না তা 
নয়, কিন্ত আপনি আপনার 
পত্রথানা কবিতা'য় প্রকাশ করার 
ইচ্ছে জানিয়েছেন, এবং আপনার 
আদেশ আমার পক্ষে অবশ্টমান্ত । 
কিন্ত--আর সেটাই সবচেয়ে ছঃখের 
কথা আমার পক্ষে--ওটি প্রকাশ 
করতে হ'লেআমাকেও কিছু বলতে 
হয়, আর আমি কিছু .বলতে গেলেই 
আপনার সঙ্গে আমার ব্যবধান 
সোচ্চার হ'য়ে পড়বে। 

কিন্ত গপ্ত ক'রে বলার কি 
প্রয়োজন আছে? যে কোনো বুদ্ধি- 
মান পাঠক, যিনি আপনার ফিয়িতার 
সঙ্গে পরিচিত, এবং আমারও কিছু 
গ্চন! ধার চোখে পড়েছে তিনি 
কি অনায়াসে বলে দিতে পারবেন ন! 
যে জগতের নানাবিধ ব্যাপারে 
আপনার ও আমার ধারণা শুধু 
মুখোমুখি হ'তে পারে, পাশাপাশি 
দাড়াতে পারে না? শ্রীযুক্ত যামিনী 
রায় বলেন যে কোনো-একটা 


- ( শেষাংশ ১৬শ পৃষ্ঠায় ) 





নীল দিগন্তে তরঙ্গায়িত পাহাড়, . 
উপত্যকার প্রান্তে প্রকৃতির 
আরণ্য সৌন্দর্য, হুড়, নির্বার . 
ও মমোরম আবহাওয়ার 





৯৬ 


ঘটি-বাটি দেখলেই সেই বিশেষ জাতির 
সমগ্র মানসতা ও জীবনধর্মের বিবরণ 
ব'পে দেওয়া যায় ; তা কত্দুর সম্ভব 
'জানি না, কিন্তু এটুকু জানি যে 
কোন একজন কবিকে তার রচনা 
থেকেই রচনা ক’রে নেয়া যায়, 
কবিতা যে-পরিমাঁপে খাটি ঠিক সেই 
পরিমাণেই কবির ব্যক্তিত্ব ধর! পড়ে 
তাঁর মধ্যে; সাহিত্য, রাজনীতি, ধর্ম 
প্রভৃতি বিষয়ে কবিতাঁ যদি ভাষার 
ঘারা একটি কথাও না বলে, তবু 
প্রছন্নভাবে, কিংবা নীরবতার দ্বারা, 
কিংবা শুধু ভঙ্গির সাহায্যে, সব 
কথাই, বলে দেয়। আপনার 
কবিতার প্রতি ছুর্বার আমার অনুরাগ, 
অথচ আমি জানি যে আপনার আর 
আমার পথ প্রথম থেকেই ভিন্ন হ'য়ে 
গেছে; আপনি যোগ দিয়েছেন 
মিছিলে আর আমি স্বভাবত বিবর- 
বাসী; আপনি ঘোষণা করেছেন 
মিলন আর আমি বিচ্ছেদবেদনায় 
সম্তপ্ত; আপনি ইতিমধ্যেই অতিথিকে 
প্রাণলক্ীর পঞ্চ ব্যঞ্জন সাজিয়ে 
দিয়েছেন, আর কিমিয়া-ক্লাস্ত আমার 


( ১৫শ পৃষ্ঠার পর ) 
দ্বার থেকে আঁজকের দিনের আগন্ধ- 
কেরা ফিরে যাচ্ছে। এবং এ-সব কথা 
আপনিও জানেন, তরুপতর বাঙালি 
সাহিত্যিকেরাও জানে লা তা নয়। 
অতএব, আমাকে এখন যা বলতে 
হচ্ছে তা নতুন কথ! নয়, বুদ্ধিমান 


, পাঠকের মনে তা অনেক আগেই 


প্রতিভাত হ'য়ে থাকবে; সে-কথা 
এই যে সাহিত্য বলতে আপনি যা 
বোঝেন আমি ঠিক তা বুঝি না, 
ধর্ম বলতে আপনি যা বোঝেন 
আমি ঠিক তা বুঝি না, এবং 
সাহিত্যব্যাপারে রাজনীতিকে আপনি 


 ষে-আসন দিয়ে থাকেন আমি তা 


দিতে প্রস্তুত নই। 

এই স্বীকারোক্তির পর তর্কের 
অবকাশ কোথায় ? জিভাগোর প্রতি 
যে সব বিশেষণ আপনি নিন্দার অর্থে 
প্রয়োগ করেছেন--মাত্মকেন্দ্রিক’, 
“চৈতন্তসাধক» “আত্মবিভক্ত, ‘জটিল’ 
আমি সেইগুলোই প্রশংসার অর্থে 
ব্যবহার করবো। আপনার আপনি, 
জিভাগো এখন মানুষ হননি, লোকেরা 
ধীর 'ষশোগান' করতে পারে ; আমার 


ডাঃ জিভাগে। পক্ষে দুই কবিৰ বিতর্ক | 


মতে, ‘লোকের!' তার বশোগান 
করলে তার বিষয়ে উপন্তাস লেখা 
নিশ্রয়োজন হ'তো, কিংবা কেউ 
লিখলেও সে-উপন্তাস পাঠযোগ্য হ'তো 
না! থথষ্টধার্মর ব্যাখ্যাতা'রূপে 
জিভাগোর ব্যবহার আপনার “বিচিত্র 
ব'লে মনে হয়েছে; কিন্ত আমি দেখছি 
জিভাগো ধর্মের “্যাথাতা” নন, তিনি 
এক ধর্মগ্রবণ ব্যক্তি, ধার বিশেষ ও 
ব্যক্তিগত থুষ্টের সঙ্গে ডষ্টয়েভস্কি 
ইতিপূর্ব্বে আমাদের পরিচয় ঘটিয়ে- 
ছেন। যদি আপনাকে ভুল বুঝে 
থাকি তে! ক্ষমা করবেন; কিন্ত 
আমার মনে হয়েছে ষে লৌকিক 
সাধৃতাকে আপনি ধর্মপ্রবণতা বা 
আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে এক করে 
দেখেছেন; কিন্ত আমার ধারণা, ও-ছুই 
বস্তু পরস্পর -সম্পুক্ত হ'লেও সব সময় 
সহবাসী হয় না। রবীন্দ্রনাথের পাহু- 
বাবু ‘সাধু’ ব্যক্তি সন্দেহ নেই; কারো 
কাছে চার আনা ধার নিয়ে তিনি তা 
ফেরৎ দিতে ভুলে যাবেন এমন কথ! 
কল্পনাতীত, কিন্তূ তবু--অথব! সেই- 
জন্তেই__-তিনি হীন আত্মার মানুষ, 


চুলের গোড়া শক্ত করে এবং 
চুলকে সতেজ ওসসস্ৃণ রাখে 





তার চরিত্রে বছ সামাজক গুণ বিরাজ 
করলেও আধ্যাত্মিকতা অসম্ভব” 
পক্ষাত্তরে, ডস্টয়েভস্কির উপন্তাসে যার! 
চোর, প্রতারক বা কামমোহিত 
( আপনার ভাষায় “কামুকতায় দুর্বল’ ), 


বা এমনকি হত্যাকারী, তার্দের মধ্যেই , 


সবচেয়ে তীব্র হ'য়ে ফুটেছে ঈশ্বরের 
জন্য আকাজ্ষা, তাদের তুলনায় 
সাংসারিক সঙ্জনেরা কৃতী হ'লেও, 
সুখী হ'লেও, জীবনের প্রধান প্রশ্নগুলি 
সম্বন্ধে অচেতন অথবা নির্বোধ । যারা 
‘খারাপ লোক", তাদের উচু ও উজ্জল 
ক'রে তুলে ধ'রে ডস্টয়েভস্কি যে পাপের 
সমর্থন করছেন না তা না-বললেও 
চলে, কিন্ত এই ভাবে যে-সত্যের 
মুখোমুখি তিনি আমাদের দাড় করিয়ে 
দিচ্ছেন তা প্রায় সহনাতীত। “অমুক 
ব্যক্তি খারাপ'--এই উক্তির মধ্যেই 
অন্ত একটি কথা! প্রচ্ছন্ন থাকে--“আমি 
কিন্তু ভালো”) অন্তকে উন্মাদ বা 
অপরাধী ব'লে ঘোষণা ক'রে নিজেদের 
আমরা! প্রকৃতিস্থ বা সাধু জেনে নিশ্চিন্ত 
হই) এই আত্মপ্রসাদের জন্ই নিন্দা 
অথবা পরচর্চ। মানুষের পক্ষে অন্তহীন- 
রূপে তৃপ্তিকর, আইনকানুন ও 
সামাজিক বিধান--যার সাহায্যে অঙ্ক 
কষে “অপরাধ নির্ণয় করা যায় 
নিতান্ত প্রয়োজনীয় । এবং এই 
আত্মপ্রসাদ ধ্বংস ক'রে দিয়ে ডস্টয়ে- 
ভস্কি জাগিয়ে তোলেন আত্মজিজ্ঞাসা ) 
এক বিস্ফোরক মুহূর্তে আমরা উপলব্ধি 
করি যে আমরা, সাংসারিক ভালো- 


মানুষের দল, আমরাও পাপী অথচ 
নিজেদের সাধু ব'লে জেনোছ, কিন্ত 


ডন্টয়েতস্কির পাপীরা নিজেদের পাপী 
ব’লেই জানে, তা জানে ব'লেই পুণ্যের 
জন্ত আকাজ্ষা, তাদের জ্বলন্ত, এবং 
সেই হিসেবে তারা আমাদের চাইতে 
উন্নত মানুষ, চৈতম্ভে উন্নত, এবং 
চৈতন্ত মানেই আধ্যাত্মিকতা । যাবা 
সামাজিক বিধিবিধানের অনুগত হ'য়ে 
কোনোরকমে ভদ্রভাবে জীবনটা 
কাটিয়ে দেয়, যারা স্বার্থাসদ্ধির কারণে 
বাধ্য না-হ'লে অন্তের কোনো ক্ষতি 
করে না এবং অহামকার কওন 
ব্যতীত,অপরের$ জন্ত কড়ে আঙ্লটি 
তুলতে হ'লেও ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তারা 
আসলে না-ভালো না-মন্দ না- 
কোনোকিছু, যদিও সংসারে তারাই 
অধিকাংশ এবং তারাই সঙ্জন ব'লে 
পরিচিত । দুর্লভ, অতি দুর্লভ সেই 
সাধুতা, যা সচেতন, সদর্থক ও সকৰ্মক, 
যা কতগুলে! নিষেধপালনের সমষ্থিমাত্র 
নয়, মানুষের অন্তঃস্থিত অকল্যাণ ও 
বৈনাশিকতা বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে সঙ্ঞানঃ 
এবং সর্বমানবের ছঃখভার নিজের 
মধ্যে বহন করা যার তপস্তা। 
সত্যকার সাধুতা-যা কে প্রণ্যময়তা 
বলা যায়-_তারু অর্থ আমরা বুঝতে 
পারি যখন যুধিষ্টির নরকবাসীদের 
আতি দেখে নিজেও চান নরকবালী 
হ'তে, কিংবা ফাদার জসিমা দৃমিত্রি 
কারামীজহ্বের আসন্ন ও বিপুল 
হুঃখকে লুতিত হ'য়ে প্রণাম করেন। 
এখন কথাটা এই যে যুধিষ্ঠির বা 
ফাদার জসিমা কোটিতে একজন মেলে 
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না, কিন্তু কোটি-কোটি সাধারণ, 
স্বভাবী, অজ্ঞান ও সামাজিক হিসেবে 
নিরপরাধ মান্থুষের তুলনায় অনেক 
বেশি বরেণ্য সেই ইভান ও দৃমিত্রি 
কারামাজেহবরা, যারা আইনের অর্থে 
অপরাধী না-হু"য়েও নৈতিক আর 
অপরাধী ব'লে জানে নিজেদের, এব 
সেই জ্ঞানের ফলে বরণ করে শাস্তি, 
বরণ করে দুঃখ, মাথা পেতে তুলে নেয় 
আমাদের সকলের পাপের জন্ত" 
প্রায়শ্চিত্ত । 

কিন্ত আপনি, আমি লক্ষ করছি, 
দুটি পত্রের কোপোখানেই ডন্টয়েভস্কির 
নাম করেননি, যাঁদও টলস্টয়, টুৰ্গেনিভ 
ও চেথহ্বের উল্লেখ একাধিকবার 
ঘটেছে। এই বর্জনকে আপনার 
অভিপ্রেত বলে ধ'রে নিচ্ছি, তা না- 
নিলে আপনার মনীষিতাকে অসম্মান 
কর! হবে। রাশিয়া বলতেই আমা 
যাঁকে মনে পড়ে আপনি রুশ 
সাহিত্যের আলোচনাপ্রসঙ্গে তাক্ধে 
এড়িয়ে চলেন, এই তথ্য টিতে ই 
আপনার ও আমার ব্যবধানের 
মূলতত্বটি লুকোনো আছে। জিতাগোর 
“সাংঘাতিক আত্মবন্দী দশ!’ আপনাকে 
আহত করে যখন সে “একেবারে 
নিছক পগুণ্ডার হা তে জেনে-গুনে 
প্রাণতুল্য লারিসাকে তুলে দিল’, কিন্ত 
আমার কাছে এই ঘটনা শুধু বোধগম্য 
নয়, ইঙ্গিতময়, কেননা এ থেকে 
আমার মনে পড়ে মায় আরো ভয়ংকর 
এক ঘটনা, 'দি ইভিয়ট' উপন্তাসে 
নায়িকার হত্যাকা, যার সম্তাবনু! 
প্রথম থেকে জেনেও, এবং চরিত্রে 
আশ্চর্য সাধুতা সত্বেও, প্রিন্স মিশকিন 
যা নিবারণ করতে পারেননি? 
জিভাগোর সামনে অন্ত একটিমাত্র 
বিকল্প ছিলো) লারসাকে (তার 
কন্তাসমেত) নিজের কাছে রেখে 
সমবেত মৃত্যুর জন্ত প্রস্তুত হ'তে 
পারতো সে; কিন্ত সে বেছে নিলে 
সেই পথ, যেটা তার নিজের পক্ষে 
বেশি দুঃখের । সেই দুঃখের মহিম) 
যে-পাঠককে ম্পর্শ না করে, তিনি 
মিশকিনের অক্ষমতাকেও ক্ষমা করতে 
পারবেন 'না, এবং ওফেলিয়াকে ফে 
মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলে, সেই 
হামলটকে তার মনে হুবে ‘স্নায়বিক 
আক্রোশ'পুর্ণ ‘বা ক্য শীল বিলুক্ 
মননজীবা'। ৫ 

আপনাকে জিগেস করতে ইচ্ছে 
করেঃ ডাক্তার জি ভাটির 
উপন্যাসটির কী-রকম পরিণতি ঘটলে 
আপনার মনঃপূত হ'তো। যদি শেফ 
পরিচ্ছেদে জিভাগোকে দেখা যেঙ্ে' 
লারিসার বিবাহিত স্বামী এবং সঙ্জান্ধ 
নাগরিকরূপে প্রতিষ্ঠি-তাহ'লেও 
কিন্তু স্থিতি ও পারিবারিক সুখের 
প্রধান পুরোহিত টলস্টযও আন 
কারেনিনার সঙ্গে তার স্বামীর অ 
ও ক্ষ মা সু ন্দ র.-পুনিলন ঘট 
পারেননি, বরং আমাদের সব অমুকম্প 
টেনে নিয়ে গেছেন অল্তা য.ভোঁড, 
স্বামীর দিক থেকে. অনঙ্কায়কারিণী 
অসতী স্ত্রীর দকে, তার আত্মহত্যাস্বর* 

( শেষাংশ ১৭শ পৃষ্ঠায়) | 
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শারদশয় দর্পণ 


_ ডাঃ জিভাগে| প্রশঙ্গে দুই কবির ব্তর্ব 


ড মুহাপাপের জন্তও নিন্দার সম্ভাবনা লুপ 
= ক’রে দিয়েছেন। এমনকি রামায়ণও 
“নায়ক-নায়িকার পুনরিপনে শেষ হ'তে 
পারলো না, পুনরায় এক চর্ম 
, বিচ্ছেদ ঘটিয়ে কাব তাঁর রাম ও 
সীতাকে ক'রে তুললেন চিরকালের 
মতে! স্বরণীয়। নিষ্টুরতা আর্টের 
একটি মূলন্কত্র ; 'জাবনে র মানদণ্ডে 
তার কিছুই বোঝা যাবে না। সত্য, 
জীবনে আমরা চাই সুখ, শাস্তি ও 
স্থিতি ; 'আমরা' অর্থ অধিকাংশ 
মানুষ; কিন্তু প্রত্যেক মানুষই তা 
চায় না, মানুষের মধ্যেই জন্মায় 
বীর ও শহীদ, বৈরাগি ও সন্ত; 
বং এই বার, শহাদ ও সম্তদের 
প্রতি আমাদের হৃদয়ের আকধণ থে 
দুর্বার তাতেই প্রমাণ হয় ষে আসলে, 
এবং মনের গভীরতম স্তরে, আমরাও 
সুখ, শাস্তি ও স্থিতির উপরে অস্ত 
কিছুকে মুল্য দিয়ে থাকি, আমরাও 
চাই কোনে|-এক পরম ও নামহীন 
সুখ, কোনো-এক চরম ও নামহীন 
দুঃখ, এবং যা জীবনে আমরা পাই 
না, কিংবা ষা চাইবার সাহস হয় 
না আমাদের, নেই সব অনুভূতি ও 
অভিজ্ঞতাই “জীবনের বাইরে" খুজে 
বেড়াই আমরা, কেউ ধর্মে, কেউ 
দর্শনে কেউ সাহিত্যে । যারা নিছক- 
ভাবে বাধ। রাস্তায় জীবন কাটায়, 
সাঁয়ে-পায়ে সব নিয়ম মেনে চলে ; 
শধে-আইান, যুক্তিরহিত, একথ্য ও 
অনির্বচনীয়ের দ্বারা কখনে৷ আক্রান্ত 
হয় না, শুধু তাদের নিয়ে সাহিত্য 
রচিত হ'ণে সাহত্যের কোনে! 
প্রয়োজন থাকতো না। 
ভার্তার জিভাগো" উপন্যাসটির 
বিরুদ্ধে, যতদুর বুঝতে পেরেছি, 
আপনার প্রধান অভিযোগ এই যে 
তাতে ‘ইতিহাসের ধ্যাপকতর জ্ঞান’ 
প্রকাশ পায়নি, যে. পাস্টেরনাক 
“আপন দেশের অপরাজেয় কল্যাপ- 
শক্তির পায় দেননি’, দেখতে 
পাননি “দুর্যোগের তলে তলে নবধুগ- 
সৃষ্টির সত্যকে | অর্থাৎ রুশীয় বিপ্লব 
বিধেয়ে তার শ্রদ্ধা বা সমবেদনার 
আম্তাব আপনাকে পীড়িত করেছে, 
ঝিঞ্ঙ্গা আপনি-ক্ষুপ্ধ হয়েছেন ‘শত 
শত অবর্ণনীয় অমার্জনীয় পাপ সত্বেও, 
তিনি আশাবাদী উপসংহার করেননি 


(১৬শ পৃষ্ঠার পর ) 
ব’লে। ধ'রে নিলে বোধহয় ভুল 
হয় না, ষে পাস্টেরনাক, ধার বয়স 
সত্তর এবং যিনি যৌবনের পরে 
আর বিদেশ যাননি, তিনি রুশীয় 
বিপ্লব বিষয়ে তাঁর বাঙালি অথবা 
বিদেশী সমালোচকরে চাইতে কিছুটা 
বেশি জানেন, এমনকি তার বয়ো- 
কনিষ্ঠ রশ সমালোচকদের তুলনাতেও 
ভার জ্ঞান ব্যাপকতর' না-হধার 
কথা -নয়। “রোমক সাম্রাজ্যের 
পতনের পর এত বড়ো ঘটনা জগতে ' 
আর ঘটেনি-_' এই ছিলো বিপ্লব 
বিষয়ে জিভাগোর প্রথম রোমাঞ্চময় 
অনুভূতি, কিন্তু তারপর ধীরে-ধীরে 
যে-ধুসর মোহভঙ্গ সেই উযাকাল 
আচ্ছন্ন ক'রে দিলে, সে কি জিভাগোর 
একলার? ব্লক যেমন বিপ্লবকে 


ভরে তুলেছিলেন রুশায় খৃষ্টব্মের ' 


সারাৎসারে ( সম্পূর্ণ তার নিজের ‘মন 
গড়া’ ব্যাপার), তেমনি পাস্টেরনাকের 
সমকালীন কবিরা ও বিপ্লবকে 
অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন তাদের নিজ- 
নিজ প্রবণতা! অনুসারে, প্রত্যেকে 
তার নিভৃত ও ব্যক্তিগত আদশকেই 
তার মধ্যে মূর্ভ করতে চেয়েছিলেন। 
অর্থাৎ, বিপ্লবের কাছে তারা এমন 
কিছু প্রত্যাশা করেছিলেন ফা কোনো 
বিপ্লব কখনো দিতে পারে না। স্মরণ 
ক'রে দেখুন এই শতকের রুশীয় 
লেখক ও শিল্পীদের মধ্যে আত্মহত্যা, 
দেশত্যাগ ও রহ্ম্তময় অস্তর্ধানের 
তালিকাটি ঃ এসেনিন, আত্মহত্যা ) 


মায়[কহ্বস্থি, আত্মহত্য! ) মারিণ! সহ্বে- 
টাইয়েহব।, আত্মহত্যা ; বরিস পিলনাইক 


ও আইনাক বাবেল, অস্তহিত ; বুনন, 
মেরেজকহ্বাক্ক ও দিনাইড! হিপ্লয়াস, 
দেশত্যাগী) ইউজীন জামিয়াণ্টশন, 
নির্বাসনে মৃত ; এবং অবশেষে, ১৯৫৪ 
সালে, সেই ফাভাইয়েহ্ব-এর 
আত্মহত্যা, যিনি মাত্র কয়েক বছর 
আগে এলিয়ট-প্রমুখ “পশ্চমী'দের 
রচনাকে বানন-ছায়েলার” চীৎকারের 
সঙ্গে তুলনা! করেছিলেন। বিপ্লবের 
অব্যবহিত পরে মনে হয়েছিলো 
আধুনিক পশ্চিমী চিত্রকলার মস্কো 
একটি পীঠস্থান হ'য়ে উঠবে, কিন্ত সে- 
আশাও চুরমার হ'তে দেরি হয়নি। 
কাণ্ডিনৃষ্কি ও শাগাল হু'জনেই 
*সোৎসাহে স্বদেশে ফিরে যান, সরকারি 
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কর্মভারও গ্রহণ করেন, কিন্তু কিছুদিন 
পরে আবার আমরা তাদের দেশাস্তরী 
দেখতে পাই। উল্লেখা, 'উপন্তাসে 
স্ট্রেলনিকহব. ক৪ আত্মহত্যা করতে 
হ’লো; মোহভঙ্গ কোনো অর্থেই 
জিভাগোর একলার নয়। 


আর-একটি কথা আমি প্রসঙ্গত 
ব'লে নিতে চাই।' সমকালীন কবি 
ও বন্ধুরা আত্মহত্যা করলেও 
পাস্টেরনাক তা করেননি ) দেশত্যাগের 
সুযোগ থাক সত্বেও একাস্তভাবে, 
স্বদেশেই বাস করেছেন; সব 
দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে শুধু যে দৈহিক 
অর্থে দ্ীবিত থেকে'ছন তা নয়, 
সৃষ্টিলীলতাকেও রুদ্ধ হ'তে দেননি । 
এ থেকে আমি অন্তত এটুকু বুঝেছি 
যে ‘কামুক’, স্ববিলাদী’, ‘অভিমানী’ 
প্রভৃতি যে-সব বিশ্ষেণ আপনি 
জি ভা গো বা তার স্রষ্টার বিষয়ে 
ব্যবহার করেছেন, পান্টেরনাকের 
আসন তার অনেক উধের্ব। স্বাধীন, 
ভাবে সাহিত্যব্চনায় প্রতিহত হ'য়ে 
যিনি বিনীতভাবে অন্ুবাদকর্ে 
আত্মসমর্পণ করেন, তাঁকে কি 
“অভিমানী? বলা যায়? বরং এক 
অধিকল ও অবিচল কবিচরিত্র কি 


উদ্ভাসিত হচ্ছে না তীর মধ্যে, আমরা 


কি আভাস পাচ্ছি না সেই নিস্তাপ 
হীরক-ছ্যতির, বাইরে ঝড় উঠলেও 
যা বিশ্রন্ত হ'তে শেখেনি ? 

বলা বাহুল্য, পাস্টেরনাক তার 
ভজীবৎকালের রুশীয় ঘটনাবলিকে যে- 
ভাবে নিজের মনে অনুভব ও উপলব্ধি 
করেছেন, “জিভাগো" উপন্তাসে ও 
জিভাগোর কবিতাগুচ্ছে তা-ই “ভার 


লেখনীকে চালিয়ে নিয়েছে, ভাষাকে , 


দিয়েছে প্রাণ এবং ঘটনাকে খিশ্বস্ততা। 
সেই বিশেষ দৃষ্টি তার 'পক্ষে নিতান্ত 
সত্য; আপনাকে বা আমাকে খুশি 
করবার জন্য সেই দৃষ্টিকে বিকৃত বা 


'ব্যান্তত করলেই তিনি নিন্দনীয় 


হতেন! এই একই কথা সব 
লেখকের পক্ষেই প্রযোজ্য ; কেনন! 
সাহিত্য কখনো নিরপেক্ষ সত্যের 
বাহন হবার দাবি করে না; নাস্তিক 
হয়েও গীতাঞ্জলি'র দ্বারা মুগ্ধ হওয়া 
সম্ভব, জ্াতিভেদ বা জন্মাস্তর না- 
মেনেও ভাগবাশীতাকে সত্য ব'লে 
স্বীকার করা যায়। সত্য ব'লে 


অনুভব করানোই কবির কাজ, তার 
বেশি সাহিত্যে আর সত্য নেই। 
বিপ্লবের প্রতি পাস্টেরনাক সুবিচার 
করেছেন কি করেননি, এই প্রশ্নটাই 
আমার অবাস্তর বলে মনে হয়) 
তিনি অন্য কোনে! দেশের লেখক 
হ’লে এই প্রশ্ন উঠতো কিনা সন্দেহ । 


১ 
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ওঠে পরম রমণীয় ও আনন্দময় ॥ 





ঢু ১৫ 





এই সহজ কথাটা! মেনে নিতে দোষ 
নেই যে মানুষ দাম্পত্য থেকে রাষ্ট্র- 
চালনা বা দে বাৰ্চ না পর্যন্ত তার 
সমবায়জীবনে যা-কিছু করে তাতে 
এমন কোনো আদর্শ নেই যা ভাবনা 
থেকে বাপ্তবে অবতীর্ণ হবার 
প্রক্রিয়াটিতে ক্লান্ত হ'য়ে বিক্ষত হ'য়ে 
এমনকি বিধ্বস্ত হ'য়ে লা পড়ে। 
কীটেরা অন্ধভাবে ষে-বন্দীক রচনা 
করে তার মতো নিভুল মানুষের 
সংসারে কিছু হ'তে পারে না, কেননা 
মানুষ “মন' নামক মহারিপুর দবান্না 
আক্রান্ত, এবং সে-মন জনে-জনে 
ভিন্ন ও পরম্পরে ঘন্বমন্ 1 মানুষ 
শুদ্ধতার দিকে নিয়ে যেতে পারে শুধু 
নিজেকে; অন্ত সকলের মনের উপর 
মহাপুরুষেরও কতৃত্ব নেই; আর 
সেইজন্তে মানুষ সংঘবদ্ধ হ'য়ে যা-কিছু 
করে তাতেই কলুষের সংক্রা ম 
অনিবার্য । আদর্শের শুদ্ধতারক্ষার 
কথা সেখানেই শুধু কল্পনীয়, যেখানে 
একলা-মানুষ নিভৃতে বসে স্য্টি 
করে) কবিত৷ লিতে আর কারো 
সাহায্য নিতে হয় না বলেই কবি পণ 
করতে পারেন কিছুতেই আপোশ 
করবেন না; কিন্তু ‘দশজনকে নিয়ে! এ 
কাজ করতে হ’লে শেষ পর্যন্ত যা 
দাড়ায় তা খুবই মোটা অথে মোটামুটি 
রকমের ব্যাপার । মহৎ এঁতিহাসিক 
( শেষাংশ ১৮শ পৃষ্ঠায় ) 





~ 





কাজা 

আর সেই পৃজা-পার্ধণ ও উৎসব-অঙষঠান 2 
bl ৷ খুজতে 
আলে] ও সম্দীতের সমারোহেই হয়ে 











শারদ'য় দর্পণ 





ঢাঃ জিভাগে| পরনে দুই কবির বিতর্ক 


কর্মও এই লক্ষণ থেকে মুক্ত নয়। 
ফ্লোবের়র, তার “সেন্টিমেপ্টাল 
এডুকেশন” উপস্থাসে, ১৮৪৮-এর 
প্যারিস-বিপ্লবকে - হিম বিদ্রপে বিদ্ধ 
করেন, রবীন্দ্রনাথের ‘বরে বাইরে 
ও “চার অধ্যায়ঃ বাংলার শ্বদেশী 
আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদকে বেদনাময় 
ভৎলনাজানার, কিন্তু সেজন্ত ফ্লোবেয়র 
বাঁ রবীন্দ্রনাথকে দে্টাদ্রোহী আখ্যা 
শুনতে হয় না। পাস্টেরনাককে তীর 
স্বদেশীয়দের কাছে তা গুনতে হঠ্লো, 
তার কারণ বভর্মান রুশ সাহিত্যের 
এমন একটি অবস্থা, যা আমাদের 
কাছে অতিশয় অদ্ভুত বলে মনে 
হয়।*'আসল কথাটা এই যে কোনো- 
কোনো বিষয়ে আমরা লেখকেরা 


( ১৭শ পৃষ্ঠার পরণ 
সকলেই একমত’, প্রধান সোস্থ্বঘেট 
লেখক আলেক্সী সুরকহ্ব-এর এই 
ঘোষপাটিতে আমরা দেখতে পাই এক 
মর্মঘাতী স্বীকারোক্তি, যা তিনি 
উচ্চারণ করেছিলেন ভাবতেও আমা- 
দের* অবাক লাগে । সব লেখকেরা! 
* একমত 1...কিস্ত, উনিশ-শতকী রুশ 
সাহিত্য ষে সারা জগৎকে সম্মোহিত 
ক'রে রেখেছে তার কারণই এই যে 
পুশকিন থেকে চেখছ্ব পর্যস্ত লেখ ক- 


বুন্দ প্রত্যেকেই, ভিন্ন*ভিন্ন ভাবে. 


জগৎটাকে অমুভব করেছেন 
প্রকাশ করেছেন] উদাহরণ 
‘বাড়ানো নিশ্রয়োজন ; এটুকু বলাই 
যথেষ্ট যে যেখানে লেখকেরা সকলেই 
‘একমত’ সেখানে. থাকতে পারে শুধু 


ও 


কোটি-কোটি ছাপানো অক্ষর, কিন্ত 
সাহিত্য সেখানে জম্মাতে পারে না। 
আপনার ও আমার মধ্যে আজকের 
এই মতভেদের কথাই ভেবে দেখুন 


' না--শ্রামলে এটা মানসতার তফাৎ, 


আসলে যষা এসে যায় ভান 
‘মতামত’ নয়, তা আমাদের ভিন্ন-ভিম্ন 


চিৎপকৃতি-যদি আজ যে-কোনো 
পক্ষকে বাধ্য করা হ'তো অঙ্কের 
সঙ্ষে গলা মেলাতে অথবা মুক হয়ে 
যেতে, আপনি কি তাহ'লে তার 
মধ্যেও নবযুগস্থ্ির" সত্য'কে দেখতে 
পেতেন ? অস্ত্রতপক্ষে আমরা যারা 
এমন সব দেশে বাস করছি যেখানে 
বহু বিভিন্ন ও বিরোধী মানসতার 
বিকিরণ থেকে মানুষের মন তার 


শুক্রবার, ২রা অক্টোবর,*+১৯৫৯১ ' 





/ প্রাধিত সম্পদ ছেঁকে তুলতে পারে 


--আমরা কী ক'রে ব্যথিত না-হ'য়ে 
পারি পাস্টেরলাকের উপর তাঁর 
দ্বদেশীয়দের আক্রমণে, যার আসল 
কারণ এই যে তিনি “সকলের সঙ্গে 
একমত’ হ'তে পারেন নি? এতেই, 
প্রমাণ হচ্ছে যে সুরকহ্ব-এর কথা 
নিষ্ুলি নয়, এবং এইটুকুই, আমার 
মনে হয়, আশার কথা। 

চিঠিটা এখানেই শেষ করে দেবো 
ভেবেছিলাম, কিন্তু অন্ত একটা 
প্রসঙ্গ মনে পড়ছে যার উল্লেখ 
আমার পক্ষে কষ্টকর হলেও এড়িয়ে 
যাওয়ার সাধ্য আর নেই আমার। 
'পাস্টেরনাক আসলে কবি ॥.-গদ্ধেও 
যেখানে তিনি কবির ষথার্থ অধসর 
পেয়েছেন সেই সব মুহূর্তেই তিনি 
জয়ী ৷ আপনার প্রথম চিঠির এই 
কথাগুলিতে আমার মন পুর্ণ সম্মতি 
জানিয়েছিলো £ কেননা প্রথমে 








[এক 
. =" জীৱন শুরু করছেন রেঞ্জ 


কার্রখানাগুলিতে উচ্চ শিক্ষার জন্য 


ডেভি এবং ইউনাইটেড এন্জিনীযাবিং কোম্পানি লিঃ হেড রাইটসন আও কোম্পানি লিঃ সাইমন কার্ডনু 
দি সিমেন্টেসন কোম্পানি লিঃ ত্রিশ টমসন্‌ হটদ্‌ কোম্পানি লিঃ দি ইংলিশ ইলেক্টিক কোম্পাদি লিঃ দি মরেনায়েল ইলেকুটিক 
ভাইকাদ“ইলেক্টি.ক্যাল এজপোর্ট কোম্পানি লিঃ -শ্তার উইলিয়ম এারল আও কোদ্পানি লিঃ 

আও এন্লিনীয়ারিং ) লিঃ আসে পার্কস আও সন লিং ইচ্ষন কেবল গ্রপ ( সিমেশ্গ এডিমন মোহন লিঃ এবং 























নুতন 





পাঠান--এ সবই ইস্কনের কার্যক্রমের অন্ততুক্ি। এর ফলে অনুর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে শুধু ইস্পাত 
কারখানাই নর-তারই সঙ্গে এই কারখানাগুপি চালান'র উপযুক্ত একদল দক্ষ ভারতীয় কারিগরও গড়ে উঠবে. 





ইণ্তিধান ষটলওয়া্কস্‌ কন্সবীক্শন্‌ কোম্পানি লিমিটেড 


এই ব্ৰিটিশ কোম্পানিগুলি ভারতের সেবায় রত. * 


পিং দি ওহেল্যান শিখ ওয়েন এস্‌জিলীদ্গারিং করপোরেশন লি 

কোম্পানি লিঃ মেট্রোপলিট্যান- ৪ 
* সীতলাও ত্রিল আযাও এনস্‌জিনীয়ারিং কোম্পানি লিঃ 
পিরেলি দেনারেল কেবল ওয়ার্ফস লিঃ) 
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শিক্ষান্বীন 

পুরে ভার শ্রম হাতে-কলমে জরীপের কাজে নেমেছেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করে তিনি যতই কাজে পারদর্শী হয়ে উঠবেন. ' 
ততই তীর পারিশ্রমিক বেড়ে যাবে আর তীর সামনে থাকবে এক উজ্জল ভবিষ্যৎ ।. | 

ইন ছূর্গাপুরে দশ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাঁদনের উপযোগী বিরাট কারখানাটি গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে বছ-ভারতীয় 
নিপুণ করে তুলতে সাহায্য করেছেন ইস্ছনৈর কাজের ধারার সঙ্গে এই ভাবে শিক্ষাদান কার্ধ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভারতীয় কারিগর- 

গণের সঙ্গে কীধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করা, দুর্গাপুরে তাদের হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া এবং অনেক তর্‌শ শিক্ষানবীসকে বিলাতে ইন্পাঁত 
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যুবককে কারিগরি শিক্ষার 
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CCON+ BEN 


জিভাগোর কাবতাগুচ্ছ পড়ে আমি... 
পাস্টেরনাককে যতখানি ভালোবেসে- 
ছিলাম, উপন্ভাসটি প’ডে উঠে তার _- 
চেয়ে বেশি ভালোবাসিনি। ' কবির 
লেখ! একটি উপন্তাস, “জিভাগো ৫: 
এই হ’লো ওর সবচেয়ে খাঁটি বর্ণনা ২» 
কবি, নিছক কবি, একান্তভাবে 
কবি--এই হলেন পাস্টেরনাক | কিন্ত 
এখন আমি ভেবে পাচ্ছি না ষেও 
কেমন ক'রে, মাত্র কয়েক সপ্তাহের 
ব্যবধানে, সেই কবিতার বিষয়েও 
আপনার মন বিভৃষণ হ'য়ে উঠলো। 
“রাত্রে ঘরে বসে ভডকা খেপে কী 
হবে, ওঁ মানবত্বচন অবস্থায় লেখা 
কবিতার দৌডও তধথৈবচ’--এই 
কথাটির আমি কী অর্থ করবো, 
এর ভাব ও ভাষাকে কেমন ক'রে 
আপনার প্রতিভা ও চরিত্রের সঙ্গে 
মিলিয়ে নেবো, তার কিছুই ভেবে 
পাচ্ছি না। “ভভক1 খাবার ঃ 
কবিতা থারাপ হুষেছে' ‘ভডকা 
খাওয়া সত্বেও. কবিতা খারাপ 
হয়েছে'-_এই ঢটে। প্রস্তাবই সমান 
অর্থহীন; কেননা জল ও বিশুদ্ধ 
গোঠগ্ধ ছাডা অন্ত কিছু ধারা পান 
করেন না এবং যার! তীত্র সুরায় 
আসক্ত, এই উভয় শ্রেণীর মানুষই 
ভালে এবং খারাপ কবিতা রচনক 
করেছেন ও ক'রে থাকেন, কখনো 
একই মান্য উভয় প্রকার; আমি 
যতদুর জানি, কবির পানীয়-সংক্রান্ত 
অভ্যাসের সঙ্গে তার কবিতার দোষ- 
গুণের কোনে! প্রজাক্ষ বা পরোক্ষ 
সম্বন্ধ 'নেইটা। এবং ছ্িভাগোর 
কবিতাও ‘তথৈবচ’, অর্থাৎ ‘মানবত্ব- 
হীন’,এ-কথা বলতেই ব! কী যোঝায় ? 
ধারে নেয়া যাক জিভাগে! ‘অমামুয', 
অর্থাৎ “লোক ভালো নয়’; কিন্ত 
লোক ভালা নাহলে ভালো 
কবিতা লেখা যায় না, এমন কোনে 
প্রমাণ কি আমরা পেয়েছি? আপনি 
শেলির উল্লেখ করেছেন, কিন্ত শেলির 


। অবিবেচনায় ঠার প্রথম স্ত্রীকে জলে 


ডুবে মরতে হু যে ছি লে; আপনি 
গ্যেটের উল্লেখ করেছেন, যে-গ্যোটে 
সপ্পানে দগ্ধ করেছিলেন বহু নারীর 
জীবনযৌবন, এবং বহুকাল পর্য্যন্ত 
রক্ষিতাকে পত্নীর মর্যাদা দেননি । 
যে-সব জীবনী গ্কুলর ছেলেদের 
পড়ান যায় তা সাঠিত্যিকদের মধ্যে 
না-ই বা আমরা সন্ধান করলাম 
আপাতত শুধু এটুকু দেখা যাক 
আর সেটাই বোধ হয বেশি জরুরি 
কবিতা তারা কে কেমন গ্লিখেছেন। 
আর সেদিক থেকে বিচার করতে 
গেছে যেমন গ্টেকে 'নডানো যাবে 
না, এবং শেলিকেও মানতেই ভবে, 
তেমনি পাস্টেরলাক বা জিডাগে 
নামক কবির রচনাও অপ্রতিরোধ্য, 
তর্কাতীত ও তুমুল । অব শুঞ্দট) 
অনুভূতির কপা, কোনো যুক্তির কথ! 
নয়) শুধু যদ আপনি রলেন__“না, 
আমার তেমনি মনে হয় না।” 
যদি বলেন, ‘জি ভা গোর কবিতাঃ 


স্ববিলানী, বাক্যনীল ও বিলুব/ তাহলে 


আমি তেমনিভাবে চুপ ক'রে থাকৱে 
যেমন চুপ ক’রে থাকি. টলস্টয়ের 
সামনে, যখন তিনি ‘কিং লিয়র'কে 
হান্তকর ও অপাঠ্য ব'লে ঘোষণা 
করেন। কিন্তু একটি অনুরোধ 


আপনাকে £ একবার ভেবে দেখু" 


টলস্টয়কে ছগতের' লোক কেন মনে 
রেখেছে- তার সাধু মতামতের জান্তা, 


না তীর- উপস্তাসরগী 'পাপাচরতর্ণার 


জন্তু? 
' শ্ত্রীতিনমন্কারাস্তে, 
,. বুদ্ধদেব বস 





শুক্রবার, ইরা অক্টোবর, ১৯৫৯ 
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es 
” নিতু উত্তেজ্জিত ভাবে বলে উঠল, 
আমি নিজে কানে শুনেছি! যা 
শুনেছি তা মিথ্যে বলি কি করে? 
সুনীল বোস বললে, যা তা একটা 
বললেই ত হল না মশাই । মিনিষ্টার 
তই ইয়ে হন না কেন, এরকম কথা 
ক বলতে পারেন? 7. 
" 'যদুদা দেখলেন বড্ড গরম চড়ছে। 
গা করবার অন্ত বললেন, এক্জাক্ট 
কথাটা বলেছিলেন তিনি, বলতে 
















- নিতু বললে, কেন, পারব না 
ই । প্যারেড ট্যারেড হয়ে গেলে 
লশমন্ত্রী পুলিশ-কুকুর ছটোর গলায় 
ইপতির দেওয়া বকলস বেঁধে 


দিলেন, এই যে পুলিশ কুকুর ছুটি, 
দের নিয়মান্ুবতিতা, কর্তব্য- 
পরায়ণতা এবং শৃঙ্খুলাবোধ আমাকে 
অভিতুত করেছে। এরা সমগ্র পুলিশ, 
বাহিনীর গৌরব। একটা উজ্জল 
দৃ্টাস্ত। আশ। করি এদের সহৃকর্মিরা. 
এদের টৃষ্টাত্তে অহপ্রারিত হয়ে বাহিনীর. 
সুনাম, গৌরব ও তি অক্ষ রাখ- 
বেন। নিতু গড়গড় করে এক নিশ্বাস 
ভাষণটি আউড়ে টেবিলে চাপড় মেরে 
বললে, ছোয়াট ডু ইউ মিন বাই ইট। 
- কিছু অন্তার বলেন নি। বৃটিশ 
আমলে ক্যালকাটা পুলিশে স্বটগ্যাও 
টইস্র্ডং থেকে বাছা বাছ! লোক আনা 
হত্‌ টেররিষ্টদের ধরবার' জন্ভ। তারা 
ত ছদ্মবেশী টেরিয়ার কুকুরই I 
কথাটা শুনে চমকে আমরা পিছন 
ফিরে” চেয়ে দেখি, ব্রজদ! ৷ ' সুনীল 
বোসকে একটু সরিয়ে দিয়ে এসে 
বসলেন। তারপর নিজের কথারই 
জের টেনে বলতে সুরু করলেন, 


kr 





ন। তারপর বুক ফুলিয়ে ভাষণ : 
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ব্রজবুলি 


(নিছক একটি "শারদীয় গুল): 


হ্দপদ্ছম্পী 
জানিস ত, হ্ষটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের পুলিশ 
হচ্ছে ওয়াল. . চ্যাম্পিয়ান পুলিশ । 
ছদ্মবেশ ধরতে দারুণ ওস্তাদ। ওদের 
ধারে কাছে এ বিষয়ে দীড়াতে পারে, 
এমন কাউকে ত আজ পর্যন্ত দেখিনি । 
এমনিতে বিলাতি সাহেব, কিন্ত মুটে 
মজুর, বাঙ্গালী বিহারী, এমন কি কুকুর 
বিড়াল পর্যন্ত তারা অনায়ার্সে সাজতে 
পারত) আসল কি "নকল ধরাই 
ছক্ষর হ'ত | “মানে ওসব ছিল 'ধিলাতি 
মেকার কিনা । ওর 'কদরই আলাদা 
বুঝলি । তাই ত বলছি দেশি পুলিশকে 
সরকার যদি সত্যিই কুকুর করে তুলতে 


পারেন, তবে ত কাজের মত কাজ 


ws 


হয় একটা । 


নিতু ব্রজদার কথা গুনে ঘাবড়ে, 


গেল। এতক্ষণ তারম্বরে চেঁচাচ্ছিল। 


এবার মিন মিন করে বললে, মানুষ” 


কি কুকুর হতে-পারে? 

. ব্রজদা বললেন, উপযুক্ত ট্রেণিং 
পেলেই পারে। কিন্তু কথাটা উঠল 
কেন! l 

বিনীতভাবে লু, পুলিশ 
প্যারেড, নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল 

ব্রজদা বাধা, দিকে বললেন, 
আজকাল কি আর “প্যারেড হয়। 
ছ্যাঃ। দেখলে মনে হয় যেন মাং 
ওয়াক হচ্ছে। হ্যা প্যারেড, হত বৃটিশ 
আমলে। লেবার সেই প্যারেড, 
নিয়েই ত লর্ড কিচেনারের সঙ্গে 
আমার বেধে গিয়েছিল একচোট। 
লর্ডের পো'র  ধোতামুখ ভোতা 
করে দিয়েছিলুম |. | J 

ব্ৰজ! সুরু করলেন? rt 

ফাষ্ট ওয়াল ড.ওয়ার তখন ধুখ জমে 


উঠেছে। জার্মাণদের হাতে প্যাদানি * 
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বসল। 


. জয়সালমীর 


খেয়ে খেয়ে বুটিশদের চোখে এস্তার 
সরষের ফুল ফুটছে । সেই সময় লর্ড 
কিচেনার ইণ্ডিয়াতে এলেন | লর্ড 
কিচেনীয় তখন মেসোপটেমিয়ায় মিন্র- 
শক্তির কম্যাণ্ডার ইন চিফ। দারুপ 
পোজিশান।. তার উপর, ভাইস্রয়ের 
বৌয়ের ক্লোজ. ফ্রেণ্ডের বর । বুঝে 
গ্তাখ্‌.কিচেনারের রিসেপশনটা,দি্টিতে 
কেমন হুল। প্রিন্স অব. ওয়েল্স্‌ 
এলেও অত ঃঘটা, হয়েছিল কিনা তা 
আমি বলতে পারব না। তবে আমার 
লাইফেও আমি ওরকম কম দেখেছি। 
» ইন্ডিয়ার ক্যাপিট্যাল তখন নিউ 
দিল্লিতে উঠে গেছে । খুব বেশি দিন 
ত হয়নি তাই বৃটিশ গভর্ণমেপ্ট কথায় 
কণ্রাতব-জলুয় ছোটাচ্ছে। -সে ষেকি 
রোয্লাব তোরা আইডিয়া করতে 
পারবি নে। 


যা হো‘ক, নি উ "ইয়ারে লর্ড 


কিচেনারের অনা রে বিরাট এক 
প্যারেডের ব্যবস্থা হল। কিচেনার 
₹ নিজেই স্যালুট নেবেন। ভাইসরয়ের . 
এডিকং-এর আমি আবার -ছিলুম . 
_ পাসগ্ভাল ফ্রেণ্ড। নেমস্তর্, পেয়ে 
না গিয়ে জবার :পা রলুরম্না। 
ইম্পিরিয়াল 


~~ 
৪ 


থাকত না। 2 


প্যারে ডের দিন আমরা সব 
ইম্পিরিয়্যাল গ্যালারীতে বসলুম। 
প্রথমে ভাইসরয়, পাশে তার বউ, 
তার পাশে এডিকং, তার পাশে আমি, 
তারপর পরপর নানা হোমরাচোমরা 
রাজা মহারাজার! 
সাঙ্ষোপাঙ্গো নিয়ে সব বোঁটিয়ে 
এসেছে। কিন্তু তারা আমাদের -' 
পিছনে বসেছে। 

বিউটিফুল প্যারেড ৷" ইপ্ডিয়ানদের 
হাতে রাখবার জন্ত আরম্ভ করলে 
রিশালা দিয়ে। ওটা! 
হল উট বাহিনী! ডেজ্ঞার্ট ফাইটে - 
খুব নাম কিনেছিল। তারপর-্লাজপুত 
ল্যাক্সার। অশ্বারোহী বাহিনী। 


"তারপর ফিফ্থ ক্যাভাল্রি। - পুরো 
একটার পর একটা কোম্পানী পাস 


করছে আর হাততালির চোটে 


' দিল্লির আকাশ ফেটে - যেন চৌচির 


হয়ে যাচ্ছে । শিখ রেজিমেণ্ট, মারাঠা 
ইন্‌ফ্যান্‌ ট্র চলে গেল। কি তেজ। 


তারপর গেল বেঙ্গল ব্যাটেপিয়ন।, 
নামেই বেঙ্গল । 
নেই । অপমানে আমার মুখ কালো 


বাঙ্গালী একটাও 


হয়ে গেল। স্তাশান্তাল ইন্সান্ট ত। 
-.ওদের ধারণা বাঙ্গালী যুদ্ধ করতে 
= জানে না । মানে কন্স্পিরেসি করে 
কাম টযেছে নার কি। কি 4 

গ্রীয় - ছুঘপ্টা - প্যারেড, চলল'। 


০ অপমানটা, স্পোর্টসম্যানৈর মত; গিলে- | 


» প্যারেড দেখতে 'লাগলুম ই "এবার ' 


(লের টিকিট অব্দি pS 
* পাঠিয়ে দিয়েছিল কিনা। ওই মেলে, 
ফাষ্ট ক্লাস ছাড়। আর কোন কেলাসই 


আসছে স্কটিশ হাইল্যা্ডার। বৃটিশ 


সাম্রাজ্যের বেষ্ট *রেজিমেপ্ট নাকি 
এইটেই। চাপা উত্তেজনা ছড়িয়ে 
পড়ল দর্শকদের মধ্যে। কারণ এটা 
হল কিচেনারের সব থেকে পেয়ারের 
রেজিমেন্ট । লেফট. রাইট. করতে 
করতে এগিয়ে, আসছে ওরা। হঠাৎ 
আমার কানে বেস্থরো বাজল। কি 
ব্যাপার? উৎকর্ণ হয়ে উঠলুম ৷ নাঃ 
ঠিক তেমন করে পা মিলছে *না। 
খুব ুক্রভাবে- ছন্দপতন ঘটছে 
কোথাও ।. ব্ররাজ কারফর্মার 
কানকে ফাকি দেওয়া অত সহজ নয় | 

এভিকংএর কানে কানে, বললুম 
কি কর্ণেল সাহেব, এই তোমাদের 
বেষ্ট রেজিমেন্ট। প্যারেডে যাদের 
পা মেলে না। ছোঃ। কৰ্ণেল সাহেব 
আমার আচমক'“বিদ্রপে এমন ঘাবড়ে 
গেল যে স্থানরাল ভুলে প্রায় 
উচ্চকাঠই বলে উঠল, পা মিলছে না। 
হোয়াট ডু ইউ মিন? 

ডাইসরয়ের বউয়ের কানে সে 
কথা উঠল। তিনি বললেন, কি, 
কার পা মিলছে 'না! কর্ণেল 


সাহেব থতমত খেয়ে বললে, ও 
কিছু নয় ইওর অনার। ব্রজ 
বলছিল-_ ভি Mh 


ভাইসরয়-গিরি লর্ডে র.মেয়ে। 
অত সহজে ভোলবার ভবি নয়। 
আমাকে ফিস্ফিস্‌- করে বললেন, 
ব্রজ কাম হিয়ার । আমার পাশে 
এসে বস। কিসের থেকে ব্যাপারটা 
কি দাড়িয়ে গেল। ' বঁড়লাটের বউ 
লাটসা লাট, তাঁর আদেশ ত অমান্ত 
করা যায়না। বসলুম পাশে গিয়ে। 
জিজ্ঞাদা করলেন, হোয়াট ব্রজ, কি 
বলছিলে। ১ আমি ভয় খাব কেন, 
আমিহকি সরকারের সা রভেণ্ট? 
বললুম, মাডাম, এদের প্যারেডে ঠিক. 
মত পা মিলছে না। কোথাও গড়বড় 
কিছু হচ্ছে। তল 

ভাইসরয়-গিল্নি বললেন, ই ভাঁট - 
সো। ৮৪ 

বললুম, ইয়েমু ম্যাডাম । 


ফাঁসিতে লটকে দিও । এ: রি মাই 
প্র! 

ভাইস্রয়-গিন্নির নি নাল 

হয়ে উঠল প্রথমে । 'পরক্ষণেই বিব্রত 


_ আমার দিকে একবার চাইলেন । 
* এর মধ্যেই প্যারেড ' শেষ হল। 


সপ 


এ লর্ড কিজেনারের কাছে গিয়ে 


ভুল. 
যদি বলি তবে এখেনেই আমীরকে দ্রাড়াতেই তিনি আমাকে জেরা করতে 


হয়ে উঠলেন। আমার হাত দুটো. 


চেপে ধরে রিকোয়েষ্ট করলেন), ব্রঙ্গ 





গেছে। 


প্লিজ একথা আউট করনা, কখনও । * 
কিচেনার আমার গেষ্ট । “বড় লজ্জায় 
পড়বে বেচারা । 

কি আর করি, কথা দিলুম। এদিকে 
আরেক কাণ্ড হয়ে গেল। স্কটিশ | 
হাইল্যাণ্ডার রেজিমেন্ট মার্চ পাষ্ট করে 
বেরিয়ে গেল কিন্ত কোন হাততালি 
পড়ল না। কারণ এতক্ষণ ধরে প্রথম 
হাততালিটা সুরু হচ্ছিল ভাইসরয়ের 
গিন্নির কাছ থেকে। . তারুপ্ট =আর 
সবাই তাকে ফলো করছিল। কিন্ত: 
এবারে আমার হাত.দুটো ভাইন্ককবয 
গিয়ি বিহ্বল হয়ে জড়িয়ে ধরেছিলেন. 
বলে হাততানি দিতে পারলেন: 
না। হাই কেউই আর তালি 
বাজাতে পারল না। সত্যি বৃটিশ 
এটিকেট একটা দেখবার মত জিনিয্‌। 
এর আর জুড়ি নেই। 

এদিকে হাততালি পড়ল ন।'দেখে 
ভাইদ্রর বোমকে গেলেন, রেজি 
মেন্টের মুখ কালো আর লর্ড কিচেনার * 
থচে লাল হয়ে উঠলেন। ভাইসরয়- “ 
গিন্নি যখন ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন 
তখন মহা অপ্রস্তুতে পড়ে গেলেন। 
ভাইসরয়তে আর তাতে কিছুক্ষণ . 
ধরে কি যেন ফিস্‌ফিসু, হল, ভাইসরয় 


আমরা উঠব উঠব করছি এমন 
সময় দেখলুম ভাইস্রয়তে আর লর্ড 
কিচেনারেতে আবার কি যেন ফিস্‌ফিন্‌ 
হচ্ছে। ভাইস্রয় আর কিচেনার 
দুজনেই কিছুক্ষণ আমার দিকে শ্ঠেন 
দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন । কিচেনার তার 
মরু গৌঁফের ডগা ঠোঁটের কোণ । 
দিয়ে চাটতে লাগলেন। তাঁরপর 
হঠাৎ’ ইসারা করে কর্ণেল সাহেবকে 
ডাকলেন। “কর্ণেল সাহেবের মুখ | 
দেখে মনে হল তীর বারটা. বেজে 
দুজনে আবার কিছুক্ষণ 
ফিস্ফিদ্‌ হল। তারপর আমার ডাক 
পুড়ল। 


শুরু করলেন । ব্যাটার জেরার চোটে 
প্রাণ আমার যায় আর কি। 

লর্ড কিচেনার ২ ইয়ংম্যান* তুমি *. 
বলেছ প্যারেডে পা ফেলেনি। 

আমি £ ইয়েস ভার | 





| 


( শেষাংশ ২২শ পৃষ্ঠায় ) 


২০ . 





প্রাণ দেওয়াকেই একমাত্র আদর্শ মনে 
করেছি; আমরা দেশপ্রেমের নামে 
নীতিবোধের উর্দ্ধে রাজনীতিকে 
থান দিয়েছি, এবং যেহেতু আমাদের 
রাজনৈতিক আন্দোলন আত্মপ্রত্যয় 


এবং যুক্তিশীলতার দ্বারা পুষ্ট হয়নি, 


‘সে কারণে একদিকে আমর! খুঁজেছি 
বাপুজী, নেতাজী, গুরুজী, জাতীয় 
ব্যক্তি যিনি সব ভাবনা দায় নিজে 
গ্রহণ করে সিদ্ধির শট্কাটু শড়কটি 
আমাদের বাতলে দিতে পারেন; অন্ত 
দিকে কোনো আন্দোলন করতে 
গলেই আমাদের প্রয়োজন হয়েছে 
উত্তেজনার কড়া মদ, যা গিললে প্রতি- 
পক্ষের* কথা শোনার আগেই তার 
মাথায় লাঠি বসান যায়। ব্যক্তিগত 
উদ্তোগ অথবা সমবায়ী চেষ্টার দ্বারা 


(৮ম পৃষ্ঠার পর ) 


বর্তমানের সংস্কারসাধন আমাদের 
আক্কুষ্ট করে না) উন্মত্ত আক্রোশে 
সবকিছুকে ভাঙাকেই আমর! পৌকুষ 
বলে ভুল করেছি। বিপ্লবের উপরে 
তাই আমাদের অন্ধভক্তি | কেউ যদি 
আমাঠদর স্মরণ করিয়ে দেন যে ফরাসী 
“বিপ্লব থেকে এতাবৎ ষেকট। বড় রাজ- 
নৈতিক বিপ্লব ঘটেছে তার প্রত্যেকটিরই 
পরিসমাপ্তি ডিক্টেটরশিপে, তবে 
তাঁর সেই সতর্কবাণীকে বিচার পর্যন্ত 
ন! করে তাকে প্রতিক্রিয়াপন্থী বলে 
আক্রমণ করতেই আমরা অভ্যন্ত। 
এই অসহিষ্ণ্‌, চিস্তাবিমুখ, ধ্বংসপন্থী 
মনোভাবকে আমরা গত প্রায় ষাট- 
বছর কাল ধরে সবত্বে পালন করে 
আসছি । কোলকাতার পৌণঃপৌণিক 
* বিশৃঙ্খলা এরি অন্ততম ফল । 


শারদ+য় দর্পণ 


বাংল্রার পাজনৈতিক ভবিষ্যৎ 


চার | 

আমাদের অবস্থার উপরোক্ত 
বিশ্লেষণের মধ্যে যদি কিছু সত্য 
থাকে, তাহলে প্রশ্ন ওঠে এই অবস্থার 
মধ্যে কী কী প্রধান সম্ভবন! নিহিত। 
বাংলাদেশের অন্ততম শ্রেষ্ঠ মনীষীর 
কাছে এ প্রশ্ন উপস্থিত করাধ তিনি 
আমাকে লিখেছেন যে এ অবস্থায় 
এদেশে কোনো দগ্যলের আবির্ভাব 
একরকম অবশ্রস্তাবী। আমি সামাজিক 
নিয়তিবাদে আম্থাহীন; আমার 
বিশ্বাস নাগরিকদের মনে ষদ্দি বর্ত্তমান 
অবন্থার মারাত্মক সম্ভাবনা বিষয়ে 
চেতনা জাগিয়ে তোল! যায় এবং 
তার ফলে কিছু ব্যক্তিও যদি 
দায়িত্বশীল এবং উদ্তোগী হয়ে ওঠেন, 


তাহলে বর্তমান অবস্থায় যেগুলি 





কমলার র'ধবার পালা শুরু হুল 


হ্যা, আজ থেকেই ওর - স্বামীকে রেখে 


, খাওয়াবার পালা শুক! 


কিন্ত কুস্ু 


“বনস্পাতি থাকতে ভাবনা কি 
কেননা রান্নার জন্তে কুস্মুদই গর 


মনের মতে! জিনিপ। 











একমাত্র কুসুম দিয়ে রে'ধেই উনি 
খুশি হন---খাবারগুলে! যেমন 
সুস্বাদু হর, তেমনি হয় শক্তিদায়ী। তাছাড়া 
ওঁর জানা আছে, কুম্ুুম এ ও ডি 
ভিটামিনে সমৃদ্ধ৷ কুম্ুম পেলে 

ওঁর আর রান্নার ভাবনা থাকে না। ' 
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কুহ্থম, প্রোডাক্টস লিমিটেড 
৯ ত্রাবোর্ণ রোড, কলিকাতা-১ 









৬: পর 


/ 


০৯০০০ 


ঠা BEN EVEREST 


বিপজ্জনক সম্ভাবনা সেগুলির শক্তি 
কমিয়ে অন্ত প্ররুষ্টতর সম্ভাবনাকে 
সার্থক করা গোটেই অসম্ভব নয়। 
তবে তার আগে সম্ভাবনাগুলি সম্বন্ধে 
একটা নির্ভরযোগ্য ধারণা দরকার | 
প্রথমেই যেটা লক্ষণীয় সেটা হোল, 
জনসাধারণের দায়িত্ববিমুখ অধীর 
প্রত্যাশা মেটানোর নামে দেশ স্বাধীন 
হবার পর থেকে আমাদের রাষ্ট্র 
উত্তরোত্তর 
দায়িত্ব বাড়িয়ে চলেছে । প্রয়োজন 
আমাদের আগেও ছিল, এখনো 
আছে। কিন্ত আগে মায়াবাদ আর 
কর্মফলে বিশ্বাস করার ফলে 
আমাদের না ছিল দাবী করার সাহস, 
না চেষ্টা করার উদ্ভম। দেশ স্বাধীন 
হবার পর থেকে আমরা অনেকেই 
দল বেধে দাবী করতে শিখেছি; 
কিন্ত আত্মপ্রত্যয়ের অভাবে আমরা 
এখনো বুঝতে শিখিনি ষে প্রয়োজন- 
গুলোও যেমন আমাদের, তাদের 
মেটাবার প্রধান, দায়িত্বও তেমনি 
আমাদের । আমাদের বিশ্বাস যে 
"যদি আমরা ভিড় পাঁকিয়ে চড়া 
গলায় দাবী করতে থাকি তাহলে 


‘সরকার আমাদের বিবিধ প্রপোজন 


মেটাতে বাধ্য এবং সক্ষম। শিক্ষার 
প্রপার, চিকিৎসার ব্যবস্থা, মাথা 
গৌজার আশ্রয়, পথঘাট মেরামত এবং 
যানবাহন বাড়ানো, চাকরীর আসুষোগ- 
সৃষ্টি, জ্ঞানীগুণীদের পৃষ্ঠপোষণা এবং 
অর্থ সাহাষ্য--সব কিছুর জন্তেই 
আমরা রাষ্ট্রের মুখাপেক্ষী । এবং 


_ 'আমাদের এই মনোভাবের সুযোগ 


নিয়ে রাষ্ট্র ক্রমেই তার ক্ষমতা এবং 
সংবিধান বাড়িয়ে চলেছে ফলে 
যদিচ আমাদের রাষ্টরব্যবস্থা এখনে! 
গঠনতন্ত্রের দিক থেকে গণতান্ত্রিক, 
তার সাম্প্রতিক প্রবণতা হোল 


ব্যক্তি এবং সমাজকে সবদিক থেকে " 


রাষ্ট্রীধীন করার দিকে, অর্থাৎ 
8680370-এর সম্ভাবনার দিকে | এবং 
এই মারাত্মক সম্ভাবনার সমর্থন আসছে 
- কোনো পুলিশী জবরদত্তী অথবা 
সেনানায়ক্দের উচ্চাঁভিলাষ থেকে 


নয়, দরিদ্র, অশিক্ষিত, আত্মপ্রত্যয়ে 


অনভ্যন্ত, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের 
অধীর, পরনির্ভর প্রত্যাশা থেকে । 
সমাজের ধার! চিন্তাশীল ব্যক্তি (লোক, 
শিক্ষক ইত্যাদি) তাদের মধ্যেও 
এই মনোভার ছুদ্দিক থেকে প্রবল 
হয়ে উঠছে । কেউ কেউ বা বিত্ত, 
সম্মান এবং সুযোগের আশায় 
রাষ্ট্রের সমর্থক হয়ে উঠেছেন; 
অনেকেই অন্ত কোনো পথ না দেখতে 
পেয়ে জনসাধারণের রাষ্ট্রমুখাপেক্ষিতাকে 
অবশুস্তাবী এবং সে কারণে সঙ্গত 


বলে ব্যাখ্যা করছেন । 
কিন্তু জনসাধারণের প্রত্যাশা পুর- 


পের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাষ্ট্র নিজের 
ক্ষয্বত! বাড়িয়ে চললেও, সে প্রতিশ্রুতি 


“পালনের ক্ষমতা কোন ব্যুষ্্রেরই নেই । 


রাষ্ট্রের ব্দিফু ক্ষমতা যারা প্রয়োগ 
করে তারা আমলে একদল আমলা; 
চাষ অথবা চিকিৎসা, ব্যবসা কিন্থা 


“ বাড়ার ফলে 'সমাজের স 


নিজের ক্ষমতা এবং - 


‘প্রতিক্রিয়ায় রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জনগণ 





কারিগরী, শিক্ষকতা অথবা শড়ক -.. 
তৈরী, কোন কিছু না জেনেই তাঁরা 
সবজাস্তা। তারা হুকুম করতইঠারে। - 
চুটি করতে পারেনা । এ 


বাড়ে, অপচয় হয় তার চাইস্বেশী । 
নিজেদের অজ্ঞতা এবং কু রত 
চাকার জন্তে এরা যতই {রললিক্িতের 
চর্চা করে ততই প্রতিটি বুট মা- 
ধান কঠিনতর হয়ে ওঠে। জুনুস্তীধা- 
রণের রাষ্ট্রদির্ভরতার সুযোগে 'অগণতন্ত 
যত ম্ফীত হয়, ততই আশ 







বিক্ষোভ প্রবলতর হবার সম্ভাবন' 
বাড়ে। আসলে পরনির্ভরত| এব 
আক্রোশ একই আত্মপ্রত্যয়হীন মনো 
ভাবের দুই দিক। জনসাধারণের বন্ধিফু 
বিক্ষোভকে বিভিন্ন ৮উগ্রমতাবলম্ী 
তখন নিজেদের কাজে লাগাবার চেষ্ঠ 
করে। এরা জনসাধারণকে শোনায়ন 
ষে স্বাবলঘিতার প্রেরণা ছাড়া তাদের 
নানা সমস্তার সমাধান সম্ভব নয়। 
এরা বরং আরে! অবান্তর এবং 
দায়িত্বহীন প্রতিশ্রুতি দিয়ে জন- 
সাধারণের আক্রোশ ক্রমেই বাড়িয্নে.. 
চলে। ফলে এ অবস্থাতেও যাঁদের 
মধ্যে যুক্তিশীলতা, দায়িত্ববোধ, এবং 
সমবায়ী প্রচেষ্টায় আস্থা টিকে থাকে, 
তারাও রাজনৈতিক জীবন থেকে 
নিজেদের সরিয়ে আনেন। রাজনীতি 
পর্যবসিত হয় একধারে আমলা এবং 
অন্তধারে ডেমাগগ দের মল্পভূমিতে ৷ 


পশ্চিমবাংলাতে এই সম্তাবনাগুলে!* 





: ক্রমেই অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠছে। 


গণতন্ত্রের কাঠামোটা এখানে এখনো 
বজায় আছে বটে) কিন্ত তারি 
আড়ালে একধারে সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের 
প্রতিষ্ঠা এবং অন্তধারে গৃহযুদ্ধের প্রস্ততি 
আজ আর গোপন নেই। এ দুয়ের 
মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধ নেই ; 
কেননা ইতিহাসে বার বার দেখা 
গেছে যে গৃহযুদ্ধ ডিক্টটরশিপ প্রতিষ্ঠার 
ভূমিকা মাত্র। সে ডিক্টেটর শিপ 
কম্যুনিইদেরই হোক আর ফাসিম্তদের 
হোক. তার ফলে নাগরিকদের মানবীয় 
বিকাশের সম্ভাবনা. রুদ্ধ হতে বাধ্য। 
যাদের বুদ্ধি এবং বিবেক ছুইই অত্যন্ত 
অপরিণত, তারাই শুধু এ অবস্থাকে 
“বৈপ্লবিক” আখ্যা দিয়ে উল্লসিত হতে 
পারে।” কোলকাতার শড়কে পুন 
এবং জনতার লড়াই, আর পশ্চিম- 
বাংলার বিধানসভায় সরকার পক্ষ 
এবং বিক্বোধীপক্ষের মধ্যে জুতো) 
ছোড়াছুড়ি এদেশে গৃহযুদ্ধ এবং 
ভিন্টেটরশিপের পূর্বাভাস মাত্র । .4 

এই মারাত্মক সম্ভাবনার হাত, 
থেকে আমাদের সমাজ এবং রাজ- 
নীতিকে আমর! কি উপায়ে উদ্ধাব 
করতে পারি? আমুরা অর্থাৎ যার 
গণতত্ত্ের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী এবং 
ধীতিহাসিক: অনিবারধতায় আস্থাহীমর্শ 


সে বিষয়ে ধারাস্তরে আলোচনা করার 


ইচ্ছা আছে । 


bd 


শুক্রবার, ২রা নস ১৯৫৯ 





নান 





-. ভেনি তি চাচির উৎসব ৪ 'অগুর সংগার' 


ক. পল্্ক্ত দত্ত 


- ছু 
3 


এ চলচ্চিত্র উৎসবে 
জব পরি নার রেওয়াঙ্গট! ব্যাপক 
-জয়েছে রর পীচেক ধরে। শুধু 
আমাদের: নয়, পৃথিবীর অন্তান্ত 
চলিত্রনির্মা$ুারী দেশের অনেকেই 
“আজ 'ইঁওরীঁপে অম্ুঠঠিত বিভিন্ন 
আত্তর্জঁত্রি চিত্র প্রতিযোগিতায় 
যোগদান করে। এ ব্যাপারে বেশ 
একটা উৎসাহও দেখা দিয়েছে। 
এর মধ্যে নামকরা উৎসব বা প্রতি 
যোগিতা বলতে হয় ভেনিসে, কান্‌সে, 
পশ্চিম ধালিনে, এডিনবরায়, লণ্ডনে, 
সান-ক্রাক্সিসকোতে, কার্পোভি 


সারিতে এবং মঙ্কোয়। মস্কোর উৎসব . 


রা হয়েছে কয়েক বছর, সান্‌- 
ফ্রাঙ্সিসকোর উৎসব আরম্ভ হয়েছে 
গত বছর। কার্লোভি ভারির উৎসব 
এবছর অন্থঠিত হতে পারেনি কারণ 
আস্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবগুলিতে 
“প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করার জন্ 
আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র প্রযোজক 
ফেঁডারেশনের ষে অস্থমোদন লাভ 
করতে হয় কার্লোভি ভারির উৎসবকে 
এবার তা দেওয়া হয়নি। 
ভারতীয় ছবি কবছর ধরে বিভিন্ন 
প্রতিযোগিতায় যোগদান করা থেকে 
আস্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব সম্পর্কে 
এদেশে এখন বেশ একটা কৌতুহল 


দেখ! - দিয়েছে । তাছাড়া বালিনে 
“কাবুলিওয়ালা", ভেনিসে-ও সান- 
ক্ালিদকোতে “অপ রা জি ত, 
ডনবরায় “পথের পাঁচালী” 


কার্লোভি ভারিতে “একদিন রাত্রে” 
এবং অন্তান্ত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় 
“দা আথে বারহ হাত”, “জলসাঘর” 
প্রভৃতি ছবিগুলি উপধুপরি কবছর 
ধরে বিশেষ সন্মান লাভ করায় 
ভারতীয় চিন্রামোদীদের কাছে 
আন্তর্জাতিক গ্রতিযোগিতাগুলি একটা 
যর্থাা লাভ'করতে আরম্ভ করেছে। 
কিন্তু ক্রমশঃই ব্যাপার যা হয়ে দীড়াচ্ছে 
তাতে কয়েকটি ছাড়া আন্তর্জাতিক 
এইসব অনুষ্ঠানের ওপর লোকের 
শ্রদ্ধা থাকবে বলে মনে হয় না। 
কবছর ধরে যারা বিভিন্ন 
আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবগুলিতে 
গর্দান করে আসছেন তাদের 








ol ££ শাখা 8৪. 
স্ ১৬৩নং রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকতি-১৯ 


গু ৪০বি, ট্রাও রোড, কলিকাতা-১ 








₹ মতামতগুলি ধরলে বোঝা যায় যে 
প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে পক্ষপাতহীনতা 


অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সন্দেহজনক হয়ে 
দীড়িয়েছে। উৎসব ধলতে নানা 
দেশের তারকার সমাবেশ এবং তাই 
নিয়ে হুল্লোড় যে কি পরিমাণ হয় 
তাঁর পরিচয় ছিল এবারকার কান্সের 
অনুষ্ঠান। এটাও অনেকে বলেন 
যে প্রকৃত আর্টের তারিফের চেয়ে 
ব্যবসাদারী মনোবৃত্তিটাই উৎসবগুলিতে 
প্রাধান্ত লাভ করে! আনাদের দেশের 
যে সব প্রতিনিধি গত কবছরে বিভিন্ন 


উৎসবে যোগদান করেছেন তাদের কাছ, 


থেকে শোনা গিয়েছে বিভিন্ন দেশের 
প্রতিনিধিমগ্ডলী যার যার দেশের 
ছবির প্রচারে উঠেপড়ে লাগেন আর 
সেই সঙ্গে থাকে উৎসবকর্তাদের সঙ্গে 
তাদের দছরম মহরম। অনেকেই 
তাই আজ সন্দেহ করতে আরম্ভ 
করেছেন ছবির ঠিকমত বিচার হয়না 
বলে। এবং এ সন্দেহকে আরো 
দৃঢ়মূল করে দিয়েছে এ বারকার 
ভেনিস উৎসব । 

ভেনিসের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র 
উৎসব এই ধরণের অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে 


. সবচেয়ে প্রাচীন এবং উৎসবটি 


প্রবতিত হওয়া থেকে বিশ বছর ধরে 
এখানকার চিত্রবিচার একটা বিশেষ 
শ্রদ্ধা অর্জন করে এসেছে । কিন্ত 
এবারে ছবির বিচার ব্যাপারে এমন 
কতকগুলি ব্যাপার প্রকাশ পেয়েছে 
যাতে অতঃপর এই উৎসবে যোগদান 
বিষয়ে বিভিন্ন দেশের চিত্রনির্মাতাদের 
দ্বিধাঘিত হবার কারণ ঘটবে। 

. গ্রতিষোগিতাটি অন্থষঠিত হয় গত 
২৩শে আগষ্ট থেকে ৬ই সেপ্টেম্বর 
কিন্ত শোনা গেল যে উৎসঘের অনেক 
আগে থেকেই এবছর ইতালীয় 
ছবিকে শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার দেওয়া স্থির 
করে রাখা হয়েছিল। 
বেশ কিছুদিন আগে ইতালীর এক 
সংবাদপত্রে পরিচালক রোবের্টে 
রোসেলিনীর একখানি পত্র প্রকাশিত 


হওয়াতেই এবারকার বিচার কোন 


পথে যাবে সেটা বোঝা যায় । ওঁ চিঠি- 
খানি রোসেলিনীকে লেখ! হয়েছিল 
উৎসব কমিটির পক্ষ থেকে এই অনুরোধ 
করে যে রোসেলিনী যেন অপর এক'_ 
ইতলীয় পরিচালকের সঙ্গে গ্রতি- 
যোগিতার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ভাগাভাগি 


উৎসবের -' 


৩৩ 
০৩ 


* 6" ৬ ১০৩বি শ্তামাপ্রসাদ মুখা্জী রোড, টি পা 
ও ৪ কলেজ গ্রীট মার্কেট ( হ্বারিসন রোড গেট ) 


. ভারতের সব জায়পাতেই ভিঃ পিঃ তে মাল পাঠান হয় 


করে নিতে রাজী হন। রোসেলিনী, 
শোনা যায়, প্রথমে এই - প্রস্তাবের 
অম্বকুলে রাজী না হয়েই চিঠিখানি 
সাধারণ্যে প্রকাশ করে দেন। কিন্ত 
পরে নিশ্চয়ই রোসেলিনী ও উৎসঘ 
কতর্ণদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া 


, হয়ে থাকবে। তাই শেষ পযন্ত 


পুরস্কার প্রাপকের তালিকায় দেখা 
গেল রোসেলিনীর “জেনারেল দেল্লা 
রোভের* ছবিখানির সঙ্গে মেরিও 
মনিচেল্লির “দি গ্রেট ওয়ার” যুক্তভাবে 
প্রথম পুরস্কার লাভ করেছে। 

বস্তুত এবার যেভাবেই হোক 
ইতালীয় ছবিকে পুরস্কার দেওয়া যে 
আগে -থেকেই ঠিক করে রাখা 
হয়েছিল । তার প্রমাণ স্ব্নপ লণ্ডনের 
টাইমস পত্রিকায় ওরা আগষ্ট 
প্রকাশিত ওদের মিলানের (ইতালী ) 
প্রতিনিধি প্রেরিত একটি সংবাদ 
উদ্ধৃত করা যায়! খবরটি হচ্ছে এই ঃ 


“Milan, নি 2-_Two [97 


' lian producers sent. a protest 


to the selection committee of 
the 20th International 17110 
Festival to be 17610 at Venice 
from August 23 to September 
6 and threatened legal action 
allegging that all the Italian 
films accepted, mainly “Este- 
rina” directed by Carlo 
Lizzani, ‘“Tl Generale Della 
Rovere” directed by Roberto 
Rosselini and ,“‘La Grande 
Guerra? by Mario Monicelli 
were not yet complete and” 
therefore did not comply with 
the rules”. 

খবরটি প্রকাশিত হয়. উৎসব 
আরস্ত হবার কুড়িদ্রিন আগে এবং 
পুরস্কারপ্রা্ড ছবি ছখানি ভোলার 
কাজ সম্পূর্ণ হয় মাত্র দিন ছুই আগে-_ 
প্রথম নামীয় ছবিখানি নাকি শেষই 
হয় প্রতিযোগিতা আরম্তের পরে। 
শুধু" তাই নয়, কোনরূপ প্রতিহন্বিতার 
সম্ভাবনাকে অপসারিত করা বিষয়েও 
উৎসব কমিটি আগে থেকেই বিশেষ 
সতর্কতা অবলম্বন করেন.তারও প্রমাণ 
পাওয়! যায়৷ 





শাখা 






ওদের ভয় ছিল সত্যজিৎ রায়ের 
"অপুর সংসার”কে | এখানে উল্লেখ 
যোগ্য যে ১৯৫৭-তে “অপরাজিত” 
ভেনিস উৎসবে প্রথম পুরস্কার লাভ 
করার পর ওখাঁনকারই কর্তাব্যাক্তির! 
অপুর জীবনের পরিশিষ্টাংশ দেখবার 


আগ্রহ প্রকাশ করে ছবিখানি তোলার. 


জন্ত বিশেষ অনুরোধ করেন । “অপুর 
সংসার” উৎসবের জন্ত পাঠাবার 
পর কিন্ত ওদের ভিন্নতর আচরণ দেখা 
গেল। উৎসব কমিটির নির্দেশক 
এফ এল আন্মানাতি সত্যজিৎ রায়কে 
৪1 আগষ্ট তারিখের এক পত্রে 
লেখেন £ | 

‘The Committee has noted 
in it the stylistic values that 
are not inferior to those appre- 
ciated in 44081291127 and 
“Pather Panchali” keeping in 
mind that the subject of the 
film is on the same line of the 
other two and the situations 
created are similar, the-Com- 
mittee has preferred to recom- 
mend the projection of the 
film in the “out of competition” 


- in the interest of the film it- 
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self and in order to obtain 
fiom the critics a proper and 


‘ not‘comparative appreciation”, 


অতি বিনীতভাবে “অপুর 
সংসারকে আগে থেকেই মূল প্রতি- 
যোগিতা থেকে সরিয়ে দেওয়ার 
ব্যবস্থা করার জল্তেই এই চিঠি! 
সেটা আরো স্পষ্ট বোঝা যায় এর 
পূরবর্তী ঘটনা থেকে | ছবিখানি 
প্রতিযোগিতার অস্তভূক্ত করা হবে 


না জেনে, এটা স্বাভাবিক এবং উচিত . 


*কাজও যে, সত্যজিৎ রায় সাধারণ 
প্রদর্শনী থেকেও ছবিখানি প্রত্যাহার 


করে নেন। এর পর ব্রত্যজিৎ রায়. . 


ছবিখানি উৎসবে সমবেত বিশিষ্ট 
চিত্রনির্মাতা সাংবাদিক ও সমালোচক- 
দের আলাদাভাবে দেখাবার ব্যবস্থা 
করেন। এই খবর বের হতে সত্যজিৎ 
রায়কে অনুরোধ কর! হয় যে ছবিথানি 


দেখতে নিমন্ত্িত ব্যক্তিদের তালিকায় Hy 


স্থানীয় (ইতালীয়) সাংবাদিক ও 
সমালোচকদের যেন অন্তভূক্ত করা 
না হয়। 

.সেইমত উত্সবের বাইরে 
সহরতলীতে অসংশ্লিষ্ট একক্ষুদ্র .চিত্র- 


গৃহে সত্যজিৎ রায় ভেনিসে সমবেত" 


বিদেশী চিত্রনির্মাতা সাংবাদিক ও 
সমালোচকদের ছধিখানি দেখান। 


(শেষাংশ ২২শ পৃষ্ঠায় ) 





পুরাকালে অন্যতম পাদুকা ছিল খড়ম। 
কাঠের উপর চিকন কারিগরি, কখনো! 
ধাতুর পাতায়, কখনো বা হাতির 
দাতে দক্ষ হাতের কাজ দেখাতেন 
কারিগর । আর ধিনি ব্যবহার 
করতেন--তীর ভাগেও দক্ষতার 

অংশ কদ পড়তো-ন|। খড়দ-পায়েচল! 
ছিল দস্তরসতে অভ্যাসের ফল! 
আজকের দিনে এমন ঘ্যবস্থা কেউ 
মানবেন কিনা সন্দেহ। 


_ আধুনিক যুগের জুতোর কথা সত্তর । 
দক্ষতার যা-কিছু দায় যোলআনাই 
কারিগরের | বিজ্ঞানের কৃপায় 

এর নকশা ও নির্নাপক্টেশল এমন 
নিখুত, এমন মানানসই এর " | 
গড়ন, ফলে এমন আরামের 1 
আসমেন্র- অনেক সময় মনেই থাকেনা. 
যে পায়ে সুতো আছে। হঠাৎ মনে 
পড়ে--সকলের সপ্রশংস দৃষ্টিতে । 
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- ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসব 


(২১শ পৃষ্ঠার পর ) 


দেখবার পর তাঁদের মধ্যে ষে প্রতি- 
ক্রিয়া দেখ! দেয় তার কিছু সেইসব 
সমালোচকদের বিবরণে প্রকাশ পাঁয়। 
৬ই সেপেম্বর উৎসব সমাপান্তে 
লণ্ডনের. , “অবজারর্ভার” পত্রিকার 
সমালোচক প্যারিসিয়া বেকার তার 
- কলামে লেখেন £ 

“The best film of the Fes-* 
tival was refused by the Fes- 
fival Committee. Like its two 
predecessdrs, The World of 
Apu (Apur Sansar) by Satya- 
jit Ray, screened privately one 
morning at a tiny theatre on 
the Lido, clearly is a [7115 
great work. One was 196 to 
the conclusion that the selec- 
0018 Committee had felt un- 
willing to award a second 
Golden Lion (Aparajito won 
one in' 1957), to India. It is 
sad to think the Venice, which 
Some twenty. years ago award-- 
ed “Man of Aran” a Golden 
Lion, has become bound to 
interests quite remote from 
judgements on aesthetic 
merit”, 

এ বিবরণের ব্যাখ্যা নিশ্রয়োজন । 
গুধু এই একজন সমালোচকই নন, 
নিউ ইয়র্ক টাইমসের ১৩ই সেপ্টেম্বর 


প্রকাশিত মন্তব্যে তাদের সমালে 
বলেন £__ j 
“All in all, the remaining 
films in competition, sent from 
France, Italy, the Soviet 
Union, Hungary, Spain and 
Great Britain, were a disap- 
pointing lot and one frankly 
wonders why the beautiful and 
poetic “The World of Apu”, 
Shown here(Venice). privately, 
Was rejected by the Venice 
Selection Committee. This 
brilliant third film is Satyajit 
Ray’s Indian trilogy (it follows 
‘“Pather Panchali” and 


“Aparajito”), once more deal-. 


ing lovingly but tellingly with 


basic, deeply moving, univer- 
sal things easily provided the - 


most lastingly rewarding ex- 
perience of the Festival. 


বিগত বছর কতক ধরে ইও- 


" রোপের বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে 
উপস্থিত থেকে অজিত অভিজ্ঞতা. 


সম্পন্ন ম্যাঞ্চে্টার গাভিয়েন'এর সমা- 
লোচক জন গিলেট প্রতিযোগিতার 


জন্ত ছবির নির্বাচন ব্যাপারে নির্বাচক 


মণ্ডলীদের অদ্ভুত পরিহার-কৌশল 


ও খেয়ালের কথ! উল্লেখ করেন। 


উদ্লাহরণ স্বরূপ, তিনি বলেন, 
ভেনিসের কর্মকর্তারা এমনস্ডাবে 


হয়েছে। নিত্য স্সানে হিমানী 
গ্রিসারীন সাবান অনবদ্ধ * 


অবদান ॥ 





৮৫ 


- ৯৯০ 





0. মানী প্র লিও কিবা 


Cinema. 


শারদীয় দর্পণ 
নির্বাচন সম্পন্ন করেন ষে অনেকগুলি 
পুরস্কারযোগ্য চিত্রস্থষ্টকে তার! তথ্য 
ও অতীত-দর্শন বিভাগে ঠেলে 
দিয়েছেন অথচ প্রতিযোগিতায় 
প্রদর্শনের অযোগ্য সব ছবি নির্বাচিত 
করেছেন !. “অপুর সংসার” নির্বাচিত 


ন| হওয়াণসম্পর্কে জন গিলেট বলেন £ 


“The inadequacy’ of the 
official selection was made 
even more acute by the. ab- 
sence of the third part of 
Satyajit -Ray’s Bengali trilogy 
“The World of Apu”, which 
Was denied official entry ap- 
parently because the com- 
mittee felt “it was rather simi- 


- lar to the preceding parts”. 


The extreme illogicality of this 
attitude became apparent when 
a small group of journalists 
and film-makers saw the film 
‘privately at a little down-town 
“The World of 
Apu” triumphantly confirms 
Ray as one of the greatest 
film talents of the postwar 
generation; it is ‘a work of 
outstanding beauty and hu- 
17801 and is clearly destined 
for world-wide acclaim and 
many prizes—but not, unfor- 
tunately, at Venice”. 


পত্রিকায় প্রকাশিত মন্তব্য ছাড়া 
জন গিলেট ব্যক্তিগতভাবে সত্যজিৎ 
রায়কে একথানি পত্রে জানান যে 
আরো কতক বৃটিশ সাংবাদিক ও 
পত্রিকাও, যে-দ্রবি তাদের মতে, 
এবার শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার পাবার 
যথার্থ অধিকারী ছিল সেই ছবি- 
খানিকে প্রতিযোগিতা [থেকে বাদ 
দেওয়ার-ক লঙ্কের কথা উল্লেখ 
করেছেন। 

নামে আন্তর্জাতিক চলচিত্র 


উৎমব হলেও স্পষ্টই বোঝা যায় যে 
এবার ভেনিসের কর্তারা শ্রেষ্ঠত্বের 


পুরস্কার ইতালীতে . রাখায় বদ্ধপরিকর 


ছিলেন। তার একটা কারণ হয়তো 
এই হতে পারে যে ভেনিসে এই 
উৎস বা প্রতিযোগিতা- প্রবর্তিত 
হওয়া থেকে কোন. ইতালীয় ছবি 
শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করতে না 
পারার গ্লানিটা এ ই ভাবে এবার 
মোচন করার চেষ্ট। হয়েছে। কিন্ত 
এর জন্ত পক্ষপাতিত্বেরযে অপকীত্তি 
ভেনিসের. উৎসবের - সলে জড়িয়ে 
পড়লো. সে ছর্নাম সহজে অপনোদিত 
হবার নয়। টি 





লু সাড়া জেগেছে দিকে দিকে । 
আকাশে-বাতাসে এক - খুশির 


* আমেজ আছে জড়িয়ে! এই 
ঝকৃঝকে পরিবেশে নিজেকে 






ব্জবুলি 


শুক্রবার, ২রা অক্টোবরু, ১৯৫৯ 





পা সত 


(১৯শ পৃষ্ঠার পর ) 


লর্ড কিচেনার £ প্যারেডের তুমি 
কি বোধ? 

এইবার আমার বড় রাগ হয়ে 
গেল বুঝলি, বললুম, দেখ সাহেব, 
আমি হচ্ছি বেঙ্গল টকেটিভ_ফোন্সে'র 
অনারারি জি-ও সি। আমার হেভ 
হেড কোয়ার্টার বাগধাজার | দুনিয়ায় 
এমন বিস্তে নেই যা আমার অজানা। 
এখেনে চালাকি মারতে এস না। 


| তোমার ও রেজিরেপ্টের মত পাঁচটা 


রেজিমেন্টেকে ডেলি দশবার প্যারেড 
শেখাতে পারি । তুল বলেছি কি ঠিক 


বলেছি আগে যাচাই করে ত্যাখ . 


তারপর আমাকে চ্যালেঞ্জ করছু। 


.পভেস্‌ হর্গার প্রোসেসসও আমাকে 


লীড করতে হয়। স্টেপিং-এর 
কারচুপি ধরতে আমার বেশি সময় 
লাগেনা। : , 

লর্ড কিচেনার বললেন, হু লেট 
মি সি। তারপর ভাইসরয়, ভাইসরয়- 
গিন্নি, আমাকে আর কর্ণেলকে নিয়ে 
লর্ড” কিচেনার একখানা গাড়িতে 
উঠলেন। আমরা সটান চললাম 
স্কটিশ হাইল্যাগ্ডারদের ছাউনিতে । 

গোটা রেজিমেপ্ট তখন মনমরা * 
হয়ে বিশ্রাম নেবার উপক্রম করছিল। 
আমাদের দেখে ওদের ত প্রাণ উড়ে 
গেল। সঙ্গে সঙ্গে সব খটাস খটাস 
আ্যাটেনসন হয়ে দীড়াল। কিচেলার 
হুকুম দিলেন প্যারেড, করতে । ওর! 
মার্চ করে ওদিক থেকে ফিরে এসে 
আমাদের সামনে দিয়ে বেরিয়ে যেতে ' 


লাগল। সবাই একে একে মার্চ করে 


বেরিয়ে গেল। 
_ কিচেনার আমার উপর খুব চটে 
উঠলেন। বললেন, ইট ইজ 
অলরাইট। 

আমি মুচকি হেসে বললুম, লর্ড 
সাহেব, নো অলরাইট | স্টেপিং-এর 
গোলমাল আছে। ' 





গস প্রলাখন্ন | 


পরিবেশক £ জি, দত্ত এণ্ড কোম্পানী. ১৬, বনফিল্ড লেন। কলিকাভা-১ 






আমি তখন সিঙ্গল ফাইল 
প্যারেডে পরামর্শ দিলুম। তারপর্” 
চোখ বুজে দাড়িয়ে রইলুম ভাইসরয়- 
গিম্ির পাশে। একজনের পর 
একজন আমাদের সামনে দিয়ে লেফটু 
রাইট করতে করতে বেরিয়ে যেতে 
লাগল। তারপর যেই আমার কানে 
বেসুরো লাগ! অমনি বললুম হণ্ট। 
ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ওর! থেমে পড়ল। 

সামনের লোকটাকে ফাইল থেকে 
বের করে আনলুম। জিজ্ঞাঁস। 
কঃলুম, তোমার বী পায়ে কি হয়েছে? 
সে তঙ্া করে আমার মুখের দিকে 
চেয়ে রইল। 

অর্ডার দিলুম, জুতো খোল। "সে 
ভয়ে ভয়ে জুতো খুলস। বললুমূ, 
মোজা খোল। সে "ব্যাটা, লেডির 
সামনে কিছুতেই মোজা খুললে না। 


তখন ধমক মাঁরলুম, বল, তোমার 


গোড়ালিতে কি লেগে আছে। সবাই 


" অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেটে 


আছেন। বুঝতে পারছি কারোর 
মাথাতেই কিছু ঢুকছে না। কিন্ত 
আমি ব্রজ। আমি কি অত সহজে 
ছাড়ি। 

আবার ধমক মারলুম। 
গোড়ালিতে কি আটকে আছে? 

ব্যাটা এতক্ষণে পথে এল? 
বললে, সার চুইং গাম। কি করে 
যেন মোজার ভিতর ঢুকে গেছো" 
বস্তির সঙ্গে পা ফেলতে পারছি নে । 

জাস্ট সি, বলে লর্ড কিচেনারের 
দিকে চাইতেই তিনি আমার হাত 
ধরে কীকাতে ঝীকাতে বললেন, 
অবিশ্বাস্ত, অভাবনীয় অকল্পনীয়_ব্রজ 
ইউ আর গ্রেট। তারপর কানের 
কাছে মুখ আনতেই আমি বললুম, 





লর্ড কিচেনার হুঙ্কার দিয়ে বুঝেছি সার, কাউকে বলব নাঁ। 
বললেন, ইউ ডার্টি, বিষ্ট, দেখাও, বৈর ভাইসরয় আর তীর গিরী বললেন, 
কর কোথায় ডিফেন্ট। থ্যাঙ্ ইউ ব্রজ। 
ঝকঝকে আকাশ, - ৭ 
ক্রপালী-মেছু কাশফুলের নাচন, 


২. উজ্্বল করে তোলবার ইচ্ছে = 
সকলেরই সেজন্তে আপনার চাই 
বোরোলীন ফেস ক্রীমের মত এক £& 
অতুলনীয় উপকরণ/বোরোলীনের _. 
যক্ধে নিজেকে উজ্জল করে তুলুন । 
স্থরভিত বোরোলীনের মিষ্টি গন্ধে 
আপনার মন খুশিতে ভরে উঠবে। 

বোরোলীন - 
বট ২ ০ 
টি ee 


~ 
bd 


শত্রুবার, ইরা অক্টোবর, ১৯৫৯ 





শি 


দেখি কয়েকদন সশস্ত্র সৈম্ত আমাদের 
দিকে এগিয়ে আসে এবং আমাদের 
সেখান থেকে চলে যেতে বলে। 
প্রাণের ভয়ে আমরা ওঁ স্থান 
জ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হই। 
জানিন। এ মহিলার কি দুর্দশা 
হবে।”? 
এই মন্ত্রীদের কি মাতৃগর্ভে জন্ম 
হয়নি, যে এঁরা মা-বোনের চুড়ান্ত 
' অপমানেও লঙ্জিত হন না। এঁদের 
জন্ম কি পূতনা রাক্ষসীর গর্ভেঁষে মা 
হয়েও দুধের শিশুকে বিষস্তন্ত পান 
একরাতে গিয়েছিল অল্লানবদনে ? এর 
পরে কোনো মানুষের ধৈর্যের বাধ 
যদি ভেঙ্গে গিয়ে থাকে তার জন্তেও 
এই দরকারী নীতিই দায়ী। আমাদের 
“অভিযোগঞ্লো আমরা নিরপেক্ষ 
তদন্ত কমিটির কাছে প্রমাণ করতে 
*প্রস্তত। সমস্ত সরকারী বর্ধরতা 
আমর! ষোল আনা প্রমাণ করব-- 
“চ্যালেঞ্জ করছি সরকারকে ! কিন্তু সে 
চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবার সাহস সরকারের 
নেই। তাই তাঁরা ভার দিয়েছেন 
_ পুলিশ কমিশনারের ওপর। যে 
ঘাতক সেই হবে বিচারক । কালিপদ 


বিধান, প্রফুল্ল ইত্যাদি বাবুর হুকুমে 
তিনি মানুষকে হত্যা করিয়েছেন, 
J শিশুকে পঙ্গু করিয়েছেন, নারীকে 
বশ করিয়েছেন পুলিশ কমিশনার 
পাহিদাবে। শিব রূপে তিনি যে সংহার 





মূল্য ৪.২৫ 


(৩য় পুষ্ঠার পর) 
করেছেন এখন সেই তিনিই হাতের 
বন্দুক ফেলে দিয়ে কৃষ্ণ হবেন,বিচারের 
বাশি বাজাবেন। মনে প্রাণে পিশাচ 
না হলে বিচার নিয়ে এরকম ঠা 
কেউ করতে পারে না। 

সরকার আর তার . অনুগৃহ্থীত 
মহল থেকে__-এর মধ্যে ভারাশংকর, 
নীহার রায় প্রমুখ বুদ্ধিজীবী-বৃত্তির 
গর্ভম্রাব কয়েকজন আছেন--করুণ 
আর্তনাদ উঠেছে--একজন পুলিশ নাকি 
মারা গেছে, জনতা নাকি হিংসার 
পথ গ্রহণ করেছে ইত্যাদি ইত্যাদি । 

নিরপেক্ষ তদন্তে প্রমাণ না হওয়। 
পর্য্যন্ত এ অভিযোগগ্ডলোও আমরা 
মিথ্যা বলে ধরব। কিন্তু যদি সত্যও 
হত তার জন্তে পূর্ণ দাত্ধিতব এই 
সরকারী বীভৎসতার। ১৯৪২ সালে 
বৃটিশ সরকার তার নিজের. পাপ 
গোপন করবার জন্তে এই ধরণের 
অভিযোগই ছুঁড়ে মেরেছ্কিল গান্ধীজীর 
মুখে । গান্ধীজী কিন্তু অজয়বাবুর 
মতো মিথ্যা জবাব দেননি ষে 
লোকে কোথাও হিংসার পথ নেয়নি । 
তিনি সাম্রাজ্যবাদীদের পাঁপকেই 
উদ্ঘাটন করে বলেছিলেন তোমর! 
“‘leonine violence? কুরেছ, 
পশুর মতো হিংস্রতা দেখিয়েছ জন- 
সাধারণের বিরুদ্ধে-সেই “হিংঅতাই 
জনগণকে তার! যেভাবে পারেন 
সেই ভাবে আত্মরক্ষার পথে ঠেলে 
দিয়েছিল ।” 


সব দেহেরই উপযোগী নান! 
ডিজাইনের ব্রেজিয়ার (কঁচুলি) 


এখানে পাওয়া যায়। 
আধুনিকাদের রুচি ও পছন্দ 
অন্ুধায়ী উৎকই কাপড় থেকে 
তৈরী এই কীচুলি আপনার 
দ্বেহসৌষ্ঠব বাড়িয়ে ভুলবে । 
পুজোর ভীড় এড়াতে হ'লে 
আজই এসে কেনাকাটা! কল্সন। 





মূল্য €'২৫ 





শারদ'ঁয় দর্পণ 


সাম্প্রতিক পুলিশী অত্যাচার 


এই রাক্ষস মন্ত্রিসভা গাম্ধীজীর - 
নাম না নিয়ে জ্লগ্রহণ করেন না। 
কিন্তু আদর্শ গ্রহণ করেন বৃটিশ 
সাম্রাজ্যবাদের. পৈশাচিকতার কাছ 
থেকে । সেদিন বুটিশ সাম্রাজ্যবাদও 
জনসাধারণকে গুণ আখ্যা দিয়ে 
বিবৃতি দিত! বিধানবাবুরাও আজ 
তাই দিচ্ছেন। পয়সার লোভে 'শ্বদেশী 
কাগজগুলো সেদিনও সেই গুপ্ত! বিবৃতি 
ছাপত। আজও পয়সার লোভে তাই 
ছাপছে। 

আর গান্ধীজীর অনুগামী সরকার 
আরও এক কাঠি বাড়া। এতগুলো 
মানুষ মরল, তাদের মৃত্যুর 
শোকাবহতাটুকুকে পর্য্যন্ত অপমান 
করে তারা এসেম্লির বেঞ্চে দিব্যি 
বসে বসে ঠাট্টা তামাপা! চালিয়ে গেল । 
আইনকামুনের চেয়ে যা অনেক বড়, 
অনেক প্রাচীন তা হুল মানুষের 
সাধারণ রুচি বোধ, শালীনতা১_ 
তাই রাস্তায় মৃতদেহ নিয়ে যেতে 
দেখলে লোকে নমস্কার করে, টুপি 
তোলে। কিন্তু এদের মনের মধ্যে. 
মমুয্যত্বের শেষ বীজটুকুও মরে গেছে, 
তাই এরা শোক-প্রস্তাবের সামনেও 
দাত বার করে হাসতে পারে। 

দিল্লী গান্ীঘাটের নীচে শুধু 
একটু ছাই আছে তাই রক্ষা 
গান্ধীজীর হাড় ক'খানা যদি সেখানে 
সমাধিস্থ থাকত তাহলে বিধানবাবুদদের 
কীত্তির পর সে হাড় কখানা বোধ 
হয় খট থট করে কেঁপে উঠত। 

তা ছাঁড়াষে জনসাধারণের হিংসার 
অভিযোগ সরকার করছেন তারা যে 
পুলিশের লোক নয় তার কি প্রমাণ? 
স্বয়ং উদ্দীপর! পুলিশ ঢিল ছুঁড়ছিল 
তার ফটো আমরা তুলে দিয়েছি-_ 
নিরপেক্ষ তান্তে প্রমাণও করে দিতে 
পারব। সাক্ষীর কাছ থেকে জবান- 
বন্দী পেয়েছি ভবানী দত্ত লেনে 
বিধান বাবুর ভূতপূর্ক্ক ভোট 
ক্যানভাসার ভজা দু ছার বো মা 
ছুড়েছে। ৩১শে মিছিলের সামনের 
দিকে আমি নিজে দেখেছি টালিগঞ্জ 
মণ্ডল কংগ্রেসের জনৈক কর্মকর্তাকে । 
তার! নিশ্চয়ই সেখানে হাওয়া খেতে 
যাননি ৷ 

সুতরাং বে-সরকারী নিরপেক্ষ 
তদন্ত চাই, সমস্ত বন্দীর মুক্তি চাই, 
নিহত ও আহতদের ক্ষতিপূরণ চাই । 
এখনো যে অনেক ল্রান্ত অথচ 
বিবেকবান কংগ্রেস অনুগামী আছেন 


তাদের আমি শুধু কয়েকটা কথা 


ভেবে দেখতে বলি! 

খন আপনারা পুপিশের নিধ্বিচার 
গুলিবর্ষণ সমর্থন করেন তখন কি 
আপনারা মনে করেন *সে গুলিতে 
এমন মন্ত্র পড়ে দেওয়া আছে ধূয শুধু 
বামপন্থীরই বুকে গিয়ে লাগবে ?* তা 
হয় না আপনারা জানেন, জানেনষে 


ঘটনার সঙ্গে সংশ্রবশূন্ত খছ লোক 
মার! পড়েছে, আহঁত হয়েছে! শুধু 
তাই নয়--কংগ্রেস অনুগামীও রক্ষা 
পায়নি | 

যে-বৃদ্ধ ডিমনষ্টরেটর নিহত হয়েছেন 
আমি যতদুর শুনেছি তিনি আচার্য 
প্রফুল্লচন্দ্রের শিষ্য ছিলেন, কংগ্রেদ- 
বিরোধী ছিলেন না। তার হত্যার 
জন্তে আমাদের পুলিশী নীতি দায়ী। 

বিবেকানন্দ রোডের রমেশ 
চক্রবর্তী কট্টর কংগ্রেসপন্থী। পুলিশের * 
গুলিতে তার ছেলে মরণাপন্ন 
হয়েছিল। তবুতিনি তার বিবৃতিতে 
সে কথা প্রায় চাপা দিতেই চেয়েছেন 
এম্নি পুলিশের ভক্ত। কিন্ত ওঁ 
ছেলে যদি আপনাদের কারও হত? 
সরকারী অহ্থগ্রহের লোভে সবাই কি 
সন্তানের মৃত্যুও ভুলতে পারতেন? 

এমনি ধারা -আরও কত ঘটেছে 
কে জানে? এর জন্তে কি আপনাদের 
দুঃখ হয়না? 

তারপর দেখুন যুগাস্তর সম্পাদক 
শীবিবেকাননদ মুখাঞ্জি। ইনি 
আপনাদের সমালোচনা করেন সত্য, 
কিন্ত মোটের উপর ইনি নেহরু-ভক্ত, 
ভারতে কংগ্রেস রাজের আসান হোক 
ত তিনি কোন দিন বলেন নি। কিন্ত 
গত ক'দিনের সরকারী পৈশাচিকত। 
তাকে এমন ভাবে পাগল ক'রে তুলল 
যে তিনি লিখতে বাধ্য হলেন £ ‘এ 
অবস্থা দেখে লেখনী ছেড়ে তরবারি 
ধরতে চাই।* 

একজ্জন নেহরু-ভক্ত সৎ বুদ্ধিজীবী, 
যিনি কংগ্রেসী কাগজে চাকরি করে 
খান--কী অবস্থা সৃষ্টি হলে এমনি 
ধারা কথা প্রকাণ্ডে তার মুখ দিয়ে 
বার হয়ে আসে তা কি আপনারা 
ভাবতে পারেন না? 

ইতিহাসের এই . তো ইঙ্গিত। 
পৈশাচিকতা সমর্থন" করলে এমনি 
ভাবেই একের পর এক মানুষকে 
আপনারা পাগল করে তুলবেন 
আর তারপর রুদ্রের যে দণ্ড 
আপনাদের ওপর নেমে আসবে 
মিলিটারি আর পুলিশকেও যে তার 
সামনে হার মানতে হবে। 

ছভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি কিন্ত 
তরবারি ধরেননি। কারণ তারা 
জানেন যে, সে পথে বর্তমান অবস্থায় 
সাফল্য লাভ হবে না। এমন কি 
আপনাদের সরকারের উচ্ছেদের 


# 
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জন্তেও তারা আন্দোলনে নামেননি 1 
তার্দের দাবী খাত্ব। এবং তার 
কার্য/ক্রম-_শাস্তিপূর্ণ আইন অমান্তি, 
শান্তিপূর্ণ ধর্ম্মবট। ৩১শে ও ১লার 
প্রোগ্রাম তারা সেইভাবেই পালন 
করেচিলেন। সাধারণ ধর্মঘট ও 
শান্তিপূর্ণভাবেই ঘটেছিল। তারপর 
হিংস্র বীভৎসতা ক'দিনের জন্ত 
জনসাধারণকে যেভাবেই আত্মরক্ষা 
করতে বাধ্য করে থাকুক, সেই 
ছুন্তিক্ষ প্রতিরোধ কমিটির নেতৃত্বেই 
তারা আজ আবার দলে দলে 
শান্তিপূর্ণভাবে *আইন" অমান্ত করছে, 
কারাধরণ করছে। ছুক্তিক্ষ প্রত্যিরাধ 
কমিটির নেতৃত্ব কতথানি জনপ্রিয় 
জনসাধারণের ওপর তার কতখানি 
কর্তৃত্ব এই তো তার প্রমাণ। 
পৈশাচিক আক্রমণে আন্দোলনের 
মেক্ুদণ্ড ভেঙ্গে দেওয়া হবে-- বিধান, 
কালিপদ, প্রফুল্র দল এই কথাই 
ভেবেছিলেন | কিন্তু প্রতিরোধ কমিটি 
তো বেশ মেরুদণ্ড মোজা করেই 
দাড়িয়ে আছে। পুর্ণ ভরপায় 
আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে এবং যাবে। 
আর এই সরকার কী পেয়েছে? 
পেয়েছে মানুষের অভিশাপ। 
কলকাতা আর হাওড়ায় শতকর! 
৩০ জন লোক আল কায়মনোবাক্ে 
প্রার্থনা করছে-উচ্ছন্নে যাক এই 
সরকার। সারা বাংলাদেশেও সেই 


ঢেউ ছড়িয়ে পড়ছে। 


নিহত বৃদ্ধ ডিমনষ্ট্রের চুনী 
বাবুর পুত্রবধূর কাছে যখন 
সাংবাদিকরা গিয়েছিলেন, চোখের 
জলে ভাসতে ভাসতে তিনি জিজ্ঞাস! 
করেছিলেন--এ অন্তায়ও কি সইবে ?' 
পারেন আপনারাও এ কথার জবাব 
দিতে? * 

৬শিশির ভাছুড়ির ৭৫ বৎসরের 
মামাকে যখন আপনারা হত্যা 
করলেন তখন সাংবাদিকর! ভাহুড়ি 
মশাইয়ের ভাই তারাকুমারকে জিজ্ঞাস! 
করেছিলেন, মামার আর কে 
আছেন? “তিনি বল্লেন, “কে আর 
আছেন, আমরাই তীর ওয়ারিশ !' 

হ্যা আমরাই সেই নিহত বুদ্ধের 
ওয়ারিশ। শুধু তারাকুমার নন, 


আমরা কলকাতা, হাওড়া আর” 
বাংলার সমস্ত সাধারণ মাচ্চুষ, 
আমরাই তার ওয়ারিশ। তার 
মৃত্যুর প্রতিশোধ আমরাই নেব। 
সে দিনের বেশী দেরী নেই। 
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‘ওরে তুই লাঠি চালা, 


$ 


গুলী চাল 


গন্ত হ 


তবে তুই বাঁটবি-_গুলিনী গুরুদেবের বায় 


(দপপের প্রতিনিধি ) 

ক্ষলকাতায় গুলীবর্ধণ সম্পর্কে বিভাগীয় তদন্তের দায়িত্ব পুলিশ 
কমিশনারের ওপর দেওয়ায় কলকাতা পুলিশের বিভিন্ন মহলে 
একদিকে বিক্ষোভ আর অন্যদিকে আশংকার সৃষ্টি হয়েছে। এঁরা 
মনে করছেন+ পুলিশ কমিশনারই বাহিনীর সর্বোচ্চ অধিনায়ক । 
তিনি-স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের কাছে রিপোর্ট দিয়ে গুলী বর্ষণের 


আদেশ নিয়ে আসেন। 


গুলী বর্ষণের সময় কমিশনার নিজে 


কণ্ট্েলরুমে ছিলেন। প্রত্যেকটি প্রেসনোট কমিশনার অনুমোদন 
করে দিয়েছেন। তাই এই বিষয়ে কমিশনার ভার দায়িত্ব এড়াতে 


পারেন*না। 


কিন্তু জানা গেছে, পুলিশমন্ত্রী কালীবাবুকে দিয়ে কমিশ্নার 
বিভাগীয় তদন্তের দায়িত্ব তারই ওপর ছেড়ে দেওয়ার অনুমতি 
করিয়ে এনেছেন। উদ্দেশ্য অতি সোজা £ ভবিষ্যৎ দিনে যদি 
বিচার বিভাগীয় বা প্রকাশ্য তদন্ত হয় তবে শুধু উপরোক্ত 
নজির দেখিয়েই ঘোষচৌধুরী সাহেব দায়িত্বমুক্ত হবেন, দোষ পড়বে 
, অধস্তন অফিসার আর কর্মচারীদের ওপরে | 


বিভাগীয় তান্ত সম্পর্কে অনুসন্ধান 
করে আরও জানা গেছে, চীফ 
সেক্রেটারী আর হোম সেক্রেটারী 
এই তদন্তের দায়িত্ব প্রেসিডেন্সী 


'ডিভিলনের কমিশনারের উপর ছেড়ে 


দেবার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্ত 
পুলিশ মন্ত্রী সেই অভিমত অগ্রাহ 
করেছেন। 

অনেকে অনুমান করছেন, 
পুলিশ মন্ত্রাও আগামী দিনের রস্তাব্য 
বিচার বিভাগীয় তদন্তে নিজের 


' আচরণ সম্পর্কে যাতে বিক্লপ কিছু 


না বেরোয় সেইজন্ত পুলিশ কমি- 


শনারকে খোসামোদ করে যাচ্ছেন ।, 


কণ্ট্োোল রুমে কালীবাবুর অবস্থান, 
দৈনিক স্ূলগোল্থা ভক্ষণ এবং ভোজন 
শেষে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর অন্ততম 
ডেপুটি কমিশনার জীএস”” মল্লিকের 
(আই, পি, এস) নেতৃত্বে বিরাট 
এক সশস্ত্র বাহিনীর পাহারায় 





ই সংখ্যায় লিখেছেন 


, চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী, 
. ডঃ রাসবিহারী দাশ, অমিয় 
চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বুস্থ, সোমনাথ 
লাহিড়ী, ,শিবনারায়ণ " রায়, 
অম্লান দত্ত, রূপদর্শী, পঙ্কজ দত্ত, 
নরেন্রনাথ দাশপুধঠ । তাছাড়া 
দর্পণের নিয়মিত সংবাদদাতার|। 


আগামী সংখ্যায় 
বিবেকানন্দ মুখান্ী ও 
্ীনিরণেক্ষর লেখা 





*খোড়াতে 


গোকুল বড়াল দ্বীটের বাড়ীতে গমন 
ইত্যাদি নান! কাহিনী বেরিয়ে যাবার 
সম্ভাবন! রয়েছে । নির্বাচনে পরাজিত 
কালীবাবু বিনা ত্বিধায় ক্ষমতার 
আড়ম্বর দেখিয়ে গেছেন-_ষে 


“ক্ষমতা মুখ্যমন্ত্রীও দেখাননি, চীফ 


সেক্রেটারীও দেখাঁননি। লালবাজার 
থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে পুলিশ প্রহরায় 
বাড়ী পৌঁছে দেবার কথা হয়েছিল! 
কিন্ত তিনি কাজের . সময় পুলিশ 
বাহিনী গ্রহণ না করে একখানি 
ভ্রাম্যমাণ অয়ারলেস গাড়ীতে করে 
চলে এসেছেন।* চীফ সেক্রেটারী 
হাংগাম! বন্ধ না হওয়া পর্যস্ত কণ্টেল 
রুমে ছিলেন। তারপরে নিজের 
গাড়ী করেই বাড়ী চলে গেছেন। 
একলা কালীবাবু নয়, পুলিশ কমি- 
শনারও একগাড়ী সশস্ত্র পুলিশ 
বাছিনী নিয়ে লালবাঁজার থেকে তার 
নিউ আলীপুরের বাড়ীতে শুধু 
খাওয়ার জন্তেই যাতায়াত করেছেন । 
লালবাজার, থেকে নিউ আলীপুরের 
রাস্তায় কিন্তু কোন গোলমাল 
হষশি। অন্দিকে ডেপুটি কমিশনার 
জ্ঞান দত মার' খেয়েছেন, তাঁর 
কপাল দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে, তু 
ডিউটি করেছেন। ডেপুটি কমিশনার 
কল্যাণ চক্রবর্তী ইটের আধাতে 
খৌ ড়া তে লালবাঙ্জারে 
ঢুকছেন, মুচিপীড়ার ও, সি মরণাপন্ন, 
বহু পুলিশ প্রহৃত। কিন্তু এতেও 


৬১ লালবাজার কর্তৃপক্ষের আয়েসের 





EE EE 


- অফিসার । 


রুটিন নষ্ট নয়নি। কারণ? গুরু 
দেবের হুকুম £ ওরে তুই লাঠি চালা, 
গুলী চালা, তুই শক্ত হ! তবে তুই 
বাচবি। 
কে এই খক্ষদেব? কলকাতা 
পুলিশের পরিচালনা সম্পর্কে ধারা 
সংবাদ রাখেন তাঁরা বলেন এই 
গুরুদেষের অসীম ক্ষমতা । রিভল- 
বার লাইসেন্স যদি কোনমতেই 
না বেরোয় তবে গুরুদেবের মারফৎ 
এলে উদ্গেশ্ত গ্রকল হবে! কোনো 
ভাল ঘুষের জারগায় যদি পোর্টিং 
চান তবে ব্যারাকপুরের আশেপাশে 
করে সুপারিশ নিয়ে আসুন, 
নিশ্চয়ই পো ষ্টিং পাবেন পেটি 
পুলিশ একজন ১৯৫৪ সালে বদলী 
হয়েছিলেন ।  গুরুদেবের আশ্রমে 
গাভীষুখ ভেট পাঠিয়ে সেই আদেশ 
বাতিল করিয়ে দিলেন | বিশ্বাস না হয় 
এনফোস-মেপ্টের ডেপুটি কমিশনার 
পঞ্চাননবাবুকে জিজ্ঞেস করুন। বেচারা 
পঞ্চাননবাবু! সেদিন ডেপুটি কমি- 
শনাঁর হয়েছেন । এই পদে স্থায়ীভাবে 
নিযুক্ত হবার আশা কর] তীর পক্ষে 
নিশ্চয়ই অন্ভায় নয়। তাই লাল- 


' বাজারকে খুশি রাখবার অন্তে গরু : ' 


দেবার প্রাথমিক রিপোর্টকে কোনমতে 
আটকে রেখেছিলেন ৷ কিন্তু তাতেও 
লালবাজার খুশী নয়। সৌরেন রায়- 
চৌধুরীর অভিযোগকে যদি একেবারে 
চেপে দিতে পারেন, বাস রিক্সার 
পারমিট এইলধ নিয়ে” যদি কোন 
উৎসাহ না দেখান তবে নিশ্চয়ই 
পার্মানেপ্ট হবেন। কিন্ত মেকি আপনি 
পারবেন? আপনিও তে! একজন 
তারপরে ল্পেশাল 
অফিসার, সোজা লোক। এবার 
চীফ সেক্রেটারী কঠিন, মনোভাব 
দেখাচ্ছেন। * তাই বলছি পঞ্চাননবাযু, 
নির্ভয়ে তদন্ত চালান, জনতা 
আপনাকে সমর্থন জানাবে । চীফ 
সেক্রেটারী নিশ্চয়ই সাহল দেবেন । 
আপনার নাম থেকে যাবে। পথের 
পাশের গ্যারেজে যদি কিছু লুকিয়ে 
থেকে থাকে তা বের করে দিন না 
কেন? 

বলছিলাম গুরুদেবের কথা । 
কলকাতা পুলিশের কনেষ্টবল থেকে 


* ডেপুটি কমিশনার সকলেই জানেন 


এর অস্তিত্বের কথা। তাই তো দেখি, 
গুরুদেবের শিহ্যের সংখ্যা পুলিশ 
বাহিনীতে বেড়ে চলেছে । ভক্তের 
সংখ্যা, প্রায় সমস্ত কলকাতা! পুলিশ 


লম্পাদক-প্রীন্রজেন্দ্রন্দ্র 


বাহিনী ; পুজোর সময়, অন্ত অনুষ্ঠানের 
দিনে ডেপুটি কমিশনারদের সন্ত্রীক 
যেতে হয় গুরুদেবের আশ্রমে | যারা 
অন্থপস্থিত তাদের জন্তে আশংকার 
_ স্থি হয়। 
আশ্রমের টাকার অভাব বড় 
একটা হুয়না।। ক্রমবর্ধমান শিষ্যদের 
দানের সংগে আই, "এফ, এ শীন্ডের 
চ্যারিটি ম্যাচের টাকাও পাওয়া ধায়। 
জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাহায্য 
করার জন্যই চ্যারিটির টাকা! ব্যয় 


করার কথা । আশ্রমও ত জনহিতকর 





প্রতিষ্ঠান । কলকাতা পুলিশ বাহিনীর 


সদস্তদের আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণ! | 


দিচ্ছে। শিক্ষা দপ্তর থেকে কিছু 
নিয়মিত সাহায্যের ব্যবস্থা কর! যায় 
না? ডাঃ ডি, এম, লেন যদি বিবেচনা 
করে দেখেন। শুধু কি এই ভাবেই 
চলে? 

কলকাতা পুলিশের প্রত্যেকটি 
প্রমোশন বোর্ড যখন ঘসে তখন 
ব্যারাকপুর কর্মচঞ্চল হয়ে ওঠে। 
কলকাতা পুলিশের গাড়ীগুলোকে 
অনবরত যাতায়াত করতে দেখে 
ব্যারাকপুরের পুলিশ ট্রেনিং কলেজ 
আর পশ্চিমবঙ্গে পুলিশের সশস্ত্র 
বাহিনীর সদস্তের! সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। 
ভাবেন, বুঝি কোন বড় কনফারেন্স 
হবেএ কিন্ত এই গাড়ীগুলো পুলিশ 
বাহিনীর এলাকায় যায় নব! নদীর 


ক 


শুক্রবার, ইরা অক্টোবর, ১৯৫ 





ধারে চলে যায়| এমনি করে বছ 
পর বছর আনাগোনা দেখে হু 
অভ্যপ্ত হয়ে গেছে, তাই আর সং 
হয় না। শুধু মুচকি হাসে। ত 
আর দেরী নেই, এই মুচকি হা 
শীঘ্বই বন্ধ হবে। তাদেরও নদ 
ধারে যেতে হবে। সেদিন বেশী দু 
নয়। গরদের জোড়, নগদে করে 
শত টাকা তাদেরও জোগাড় কর; 
হবে। বোধহয় এর জলন্ত প্রস্তুতি 
সুরু হয়ে গেছে। 

এমনি করেই গুরুদেবের কবৃপ' 
কলকাতা পুলিশ চলছিল। কোথা 
কোন বড় হনীপতন ঘটেমি 
কলকাতায় যখন বড় বড় গোলষো' 
চলছে তখন কমিশনার কণ্টে 
রুমের পাশের ঘরে বড় ডেক চেয়া 
শুয়ে রয়েছেন | অন্য ঘরে রক্তপাতে 
কাহিনী, অশ্রু বিসর্জনের ইতিহা: 
রচিত হয়েছে । ভার সঙ্গে কোলে 
ঘনিষ্ঠ যোগ তিনি রাখেন" নি 


বাঁচান স্যাল্প, ধাঢান:** 





কলকাতার নাগরিকরা কমিশনারবে 
দেখেছে বিভিন্ন সভায়, পূজা-প্রাঙ্রণ 
০ অধ্যাত্মবাদের উপদেশ বর্ষণে ধ্যস্ত 
শহরের যেখানে হাংগাম! “সেখানে 
তিনি অনুপস্থিত । তবু মাঝে মাৰে 
বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটেছে। মুখ্য 
মন্ত্রীর বাড়ীর সামনে সামান্ত কি! 
ঘটলেই তিনি একবার ঘুরে এসেছে; 
এ বাড়ীর সামনে দিয়ে। অবশ 
গোলমালের সময় নয়। গোলমাজ 
থামার পরেই গেছেন। তারপরে 
গেছেন ডাঃ রায়ের কাছে। সম্ভব 
বলেছেন, সব ঠিক আছে তার 
আর একবার ব্যাঘাত হ্যা হয়েছে 
চীফ সেক্রেটারী শহরে তুরছেন। ভা 
সঙ্গে উনিও গেছেন । চীফ সেক্রেটার 
উদ্বিগ্ন হয়ে কণ্ট্োল রুমে বসে 
( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 





্ ভ্টাচা 
সম্পাদক. কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা--১৩ হইতে মুদ্লিত এবং ৭নং চিত্তরঞ্জন এভানউ, ফলিকাতা--১৩, দর্পণ কার্যালয় হইতে প্রকাশিত 


গাহি সংবাদ সাময়িকী £ 
২য় বর্ষ, ৩৭শ সংখ্যা 
শ্যক্রবার, ১ই অক্টোবর, ১৯৫১৯ 


+ ঠণীতির 


ণহ্বকৃপ্ডে 


কলকাত। কর্গোরেগন 


নাগরিকদের টাকা নিয়ে হরির লুঠ 
(দর্পণের সংবাদদাত| ) 

চ্কোলকাত৷| কর্পোরেশনের দুর্নীতি নাকি এমন এক পর্যায়ে 
গিয়ে উঠেছে যে সে সম্বন্ধে কোনও ব্যবস্থা করা৷ প্রায় অসম্ভব হয়ে 
দাড়িয়েছে। এ দুর্নীতি শুধু নীচুস্তরেই সীমাবদ্ধ নয়, বস্তুত 
কর্পোরেশনের কর্তাদের মধোও অনেকে দুর্নাতিগ্রস্ত বলে সন্দেহ 
করবার কারণ ঘটেছে ওয়াকিবহাল মহলে ; এবং কত্তাদের দুর্নীতির 
তুলনায় নীচুস্তরে যে চুরিজুয়াচুরি চলে তা অর্থের পরিমাপে খুবই 


সামান্য? 


এসব তথ্য ওয়াকিবহাল মহলের গোচরে আসে সাধারণতঃ 
বেনামী চিঠিতে এবং মৌখিক বিবৃতিতে কারণ তথ্যপ্রমাণ অনেক 
ক্ষেত্রে সযত্বে ন্ট করে ফেলা হয় বা এড়িয়ে যাওয়া হয় এবং যার! 
প্রমাণ দিতে পারে তারা এমনই পরিস্থিতিতে থাকে যে আইনের 
আশ্রয় নিতে গেলে তাদের আখেরে ক্ষতির সম্ভাবনা । 


অর্থাৎ যার! এই দুর্নাতিকে 
আশ্রয় করে চলে এবং একে 
প্রশ্রয় দেয়, অভিজ্ঞদের মতে, 
তাদের সব সময়ই আইনের চোখে 
দোষী প্রমাণ করা তথ্যের দিক 
থেকে কষ্টকর এবং যার! করবে 
তাদের দিক থেকেও সব সময় 
নিরাপদ নয়। স্বাধীনতার বারো 
বছর পরেও এলাগামছাড়া 
দুর্নীতি কোলকাতা সহরকে আজ 
কি পর্ধ্যায়ে এনে ফেলেছে তা সব 
সময় না হলেও কোনও কোনও 
সময় বুঝতে পারা যায় বৈকি। 


এ পরিস্থিতির পরিণাম সম্বন্ধে 
আজকের সুচিন্তিত অভিমত এবং 
ভূতপূৰ্ব একজন বিশিষ্ট কর্ম্ম- 
কর্তার অভিশাপ এক হয়ে 
দাড়িয়েছে যে এ অবস্থা চললে 
বছর দুয়েকের মধ্যে কর্পোরেশনের 
শাসনযন্ত্র বিকল এবং চুরমার হয়ে 
যাবে। 

যারা কর্পোরেশনের মাইনে 
করা চাকর তাদের বেশ একটা 
বড় গোষ্ঠী দুর্নীতিগ্রস্ত একথা 
অস্বীকার বোধহয় “আজ আর 


(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 





তক হর্ষোগই 


|| সম্পাদক, দর্পণ ॥ 


হনরকারী ও বেসরকারী সুত্রে কলকাতায় যে সমস্ত খবর 
এসে পৌঁচেছে তাতে নিশ্চিত ধারণা হচ্ছে যে তীব্রতা, প্রচণ্ডত| 
ও স্থায়িত্বের দিক থেকে এতবড় বন্যা ও প্লাবন বাংলাদেশে আর 


হয়নি। 


পৌচচ্ছে। 


এখনও নূতন নূতন এলাকায় প্লাবনের খবর এসে 


বাংলার ১৫টি জেলার ভিতর নয়টি জেলাই, বর্দমান,, পুরুলিয়া, 
হাওড়া, হুগলী, ২৪-পরগণা, মুশিদাবাদ, বীরভূম, ও নদীয়া, এই 


বন্যায় আক্রান্ত হয়েছে। 

প্রায় ৫০ জনের কাছাকাছি 
লোক মারা গেছে, হাজারে হাজারে 
বাড়ী ধ্বসে পড়েছে, লক্ষ 
লোক বন্যার কবলে বিধ্বস্ত হচ্ছে। 
কি পরিমাণে যে গো-মহিষাদি ধ্বংস 
হয়েছে তার হিসেব বোধ হয় আর 
কিছুদিন না গেলে জান! যাবে না। 
সবচাইতে ভয়াবহ খবর হল যে প্রায় 
২০ লক্ষ একর ধানজমি জলমগ্র। 
তার উপর আবার যোগ হবে উত্তর 
বঙ্গের কোন কোন জায়গার ধানজমি 
জলমগ্রের ক্ষতি । কতযে ধান নষ্ট 


২৫1৩৩ 












হবে তার হিসেব এখনি দেওয়া যাবে 
ন! । তবে অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে 
যে বিপুল ক্ষতি হবে ধানের । এবং 
এই ক্ষতি যাদের সবচাইতে দহন 
করবে তা হল বাংলার কৃষক ও অন্যান্য 
পল্লীবাসিদের। আমরা শহুরে 
লোকেরা হয়ত চেঁচামেচি করে গভর্ণ- 
মেণ্টের রেশনের দোকানের মাধ্যমে 
আমাদের চাল যোগাড় করতে পারব, 


সম্পাদন্কেল্ল নিলেন 


কিন্তু পারবেনা ওঁ গ্রামের লোকেরা, 
এবং যা তার! পারে নি এইবারও মহা 
আন্দোলন হওয়া সত্বেও । রর 


রর 


4 
টি 
t 


শিমবন্ধে এই বন্যার জত উকি 





4 


কাগজে কলমে হয়ত দেখান হবে 
যে এদের অনেক সাহায্য করা হচ্ছে, 


কিন্তু লালফিতার বাধন মুক্ত হু 
জিনিষপত্র সরবরাহ যদি হয়ও, দেখা 
যাবে তার অর্দ্ধেকেরও বেশী কোথায় 
যেন উবে যাবে এবং গ্রামের বেশীর 
ভাগ লোকই থাকবে ষে তিমিরে 
সেই তিমিরে-_অদ্ধাশন বা অনশনে । : 
মিলিটারী সাহায্য নেওয়। সত্বেও 


i 


কর্তৃপক্ষ অবস্থা' এখনও আয়ত্তে 
আনতে পারেনি।  সৈন্ধদলের মোট 
কটি মোটর-বোট ত্রাণ কার্ধ্যে নিযুক্ত 


হয়েছে তা জানা নেই। এখনও 
নাকি সলাপরামর্শ চলছে আর কত 
(শেষাংশ ৮ম পৃষ্ঠায়)... 


কাগজের ছুশ্রাপ্যতা এবং আমাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার জন্ত 
১ 
দর্পণের শারদীয় সংখ্যা প্রতিযোগিতামূলক বুহদারুতিতে প্রকাশ 


পারিনি । 


করা সম্ভব নয় বলেই সমস্ত লেখা আমর! একটি খণ্ডে প্রকাশ করতে 
তাছাড়া, আমাদের আর একটি উদ্দেশ্য ছিল, শারদীয় 


অবকাশের সময় দর্পণের নিয়মিত প্রকাশ যাতে ব্যাহত না হয় 
এবং পাঠকেরা সাপ্তাহিক দর্পণ পাঠে বঞ্চিত না হন। কাজেই 
শারদীয় সংখা! আমর! ছু খণ্ডে প্রকাশ করেছি। প্রথম খণ্ডের: 


মূল্য ৫০ নঃ পঃ এবং দ্বিতীয় খণ্ডের ১৫ নঃ প$--ছু খণ্ড একত্রে 
যারা .প্রথম খণ্ড ইতিমধ্যেই ক্রয় করেছেন তীর! 


৬২, নঃ পঃ । 


ওঁ খণ্ড দেখিয়ে যে কোন হকার, ষ্টলহোন্ডার অথবা দর্পণ কার্য্যালয় 


থেকে দ্বিতীয় খণ্ড ১২ নঃ পঃ মূল্যে কিনতে পারবেন ঠ 


প্রথম খণ্ডে লিখেছেন: চক্রবর্তা রাজানৌপান্াচারী, ৫ 
ডঃ রাসবিহারী দাশ, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব, বনু; 


পঙ্কজ , দত্ত, 
সংবাদদাতার!। 


দ্বিতীয় খণ্ডে, লিখেছেন? 


সংবাদদাতার।। 


বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দেখা "রবের গান? 


টা লাহিড়ী, শিবনারায়ণ রায়, অল্পান দত্ত, রূপদর্শা, 
শরেজ্দনাথ দাশগুপ্ত ,এবং 


দর্পণের 


বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, 


অজিত দাশ, শৌভিক, নীরব বক্তা এবং দর্পণের 





বার, ৯ই অক্টোবর, ১৯৫৯ 





গরীবের গণতন্ব? 


মহানগরীর উপকণ্ঠে দক্ষিণ দম- 
ঈমের যে ঘরেতবসে এই ছোট্ট প্রবন্ধ 
মামি লিখচি, তার চারিদিকে নিয় 
স্থধ্যবিত্ত ভল্লোক ও উদ্বান্ত শ্রেণীর 
ঘসতি। বৃষ্টিতে, বাদলায় ও ঝড়ে 
বিপর্যস্ত দরিদ্র মানুষের ভীবন ও 
ঘরবাড়ী-সমাজের এক মর্মান্তিক 
চেহারা নিয়ে দণ্ডায়মান । কিন্তু 
দণ্ডায়মান কথাটির বদলে আমার 
লেখা উচিত ছিল পতনোদ্ুখ। কারণ, 
যে অবস্থার ভিতর দিয়ে আমরা যাচ্ছি, 
প্রতিদিন যে 'ক্রাইসিস্* বা সঙ্কট 
আমাদের সামনে দেখ! দিচ্ছে, তার 
আঘাভে এই ভদ্রলোকের জীবন কি 
টিকে থাকবে ?- চারিদিকে তাকিয়ে 
“এই চিন্তা বার বার চিত্তকে আলোড়িত 
করে। 
অনেকে হয়তো বলবেন ষে এটা 
সাময়িক দর্গতি মাত্র। অতএব এত 
বষণ হওয়ার এত ছুঃখ বোধ করার 
কি কারণ আছে? কিন্তু প্রশ্ন উঠে 
এই ‘সাময়িক’ শব্দটির দ্বারা আমরা 
সময়ের বা বছরের কোন্‌ সীমা- 
রেখাকে হিসাব ক্রবো? কারণ, 
প্রতি বছর প্রকৃতির এবং জীবনের 
একই দুর্গতির পুনরাবৃত্তি দেখ চি এবং 
সাংবাদিক হিসেবে আমি বলতে পারি 
যে,গত ত্রিশ বছরের খবরের কাগজের 
ফাইল খুঁজলে একই ছুঃখ? দৈন্ত, 
দ্বারিদ্রা, অনাচার, বেকারি, অবিচার 
ইত্যাদি থেকে সুরু করে প্রাকৃতিক 
এনগের সেই একঘেয়ে খবর পাওয়া 
যাষে। অবশ্য মাঝে মাঝে বিরতি 
ঘটে, উগ্রতার মাত্রা হ্রাস, পায় এবং 
সেই অবসরে আমরা আগেকার ঘটন! 
ও হবস্থাকে প্রায় ভুলে যাই। ভাগ্যিস্‌ 
ভূলেযাই। তা'না হলে বোধ হয় 
অনেক সুস্থ লোকও পাগল হয়ে 
যেতেন | কারণ, আমার যেটুকু সামান্ত 
অভিজ্ঞতা আছে, তা থেকে বলতে 
পারি যে, ছোটবেলা থেকে আমি 
এই দৃশ্য দেখে এলাম । অতএব 
একটু পিছনের দিকে যাই, আশ। 
করি তাঁর জন্ত, পাঠকবর্গ আমায় 
মার্জনা করবেন। 


*আমি জন্মেছিলাম পাড়াগীয়_ . 


পদ্মার এক দক্ষিণবর্তী শাখার ভাঙ্গনের 
কূলে, আমার জন্ম। রাত্রিবেলা 
গ্রামের মানুষ কুটীরে বা টিনের ঘরে 
শুয়ে 'থাকতো, আর সকাল খেলা 
জেগে দেখতে পেত, ভীষণ আর্ত 
সৃতি করে উদ্দাম নদীর জল গ্রামকে 
যেন গ্রাস করচে_অনেকখানি ভেলে 
নদাঁগর্ভে- ত'লয়ে গেছে । “অতএব 
পালাও, নিরাপদ ভূর্মতে পশ্চাৎ 
অপসরণ করো”_ এভাবে শেষ পর্য্যন্ত 
হয়তো গো! গ্রামটা পরিত্যক্ত হলো! 


শ্রবিবেকানন্দ মুখোগাধ্যায় 


ছোটবেলার এই* ভাঙ্গনের 
চেহার৷ অংজ আমি ধাঙ্গলার সমাজ- 
জীবনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি । মা বা 
দিদিমার বুকের কাছে শুয়ে যেমন 
ভয়ঙ্করী নদীর রুদ্রকল্লোল-ধবনি নিণীথ 
রাত্রে গুনতে পেতাম, ঠিক তেমনি 
এক ভাঙ্গনের ধবনি আজ সমাজের 
অন্তস্থল থেকে যেন কানের কাছে 
ভেসে আসছে । আজও আমরা 
নিরাপদ ভূমির সন্ধানে পশ্চাৎ অপ- 
সরণের চেষ্টায় আছি। কিন্তু সেই 
বাঞ্ছিত নিরাপত্তা কোথায়? 

ওই ছোটবেলা থেকেই: প্রায় 
পঞ্চাশ বছর ধরে এই বাঙ্গলা দেশকে, 
ভদ্রলোকের সমাজকে দেখে আস্চি। 
দেখেচি গ্রামের বৌদের) মায়েদের, 
জ্যাঠাইমাদের অপরিসীম জীবন 
সংগ্রাম । দেখেছি ভয়াবহ দারিদ্রের 
সঙ্গে তাদের আপ্রাণ লড়াই । সকাল- 
বেল! পান্তাভাত আর বাসি ডাল খেয়ে 
দিনের সুরু, আর রাত্রি বেলা ভাঙ্গা 
ঘরে শুয়ে নিরাপত্তার অভাবে অর্দ্ধ- 
নিদ্রায় অর্ধক্জাগরণে রাত কাটানো । 
আর তাদের গর্ভে যারা জন্ম নিল, 
তারা কিন্বা তাদের মধ্যেও যারা 
ভাগ্যবান, সেই ছেলের! শেলী-বাইরণ- 
সেক্সপীয়র পড়ে ইংরাজের সওদাগরি 
আফিসে ২০ টাকা মাইনের কেরানী 
হলো। আবার তাদের বৌয়েরা এবং 
সস্তানেরাও ইতিহাসের সেই একই 
পথ ধরে জীবনযদ্রণার সেই একই 
অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। 

সোজা কথায় ছোটবেলা থেকেই 
এই দারিদ্র, বেকার সমস্তা, আশ্রয়- 
হীনতা, কুসংস্কার, অনাচার এবং 
অবিচার দেখে আস্চি। পঞ্চাশ 
বছর আগে বৃটিশ আমলে এই 
বাঙলা দেশে সমাজের যে চেহারা 
ছিল, আঁজ স্বাধীনতার আমলে খণ্ডিত 
পশ্চিমবঙ্গে সেই চেহারাটা কি যক্ষা 
রোগীর মত আরও হতাঁশাব্যঞরক নয়? 

সেদিন তবু নিম্ন মধ্যবিত্ত 
মানুষের (পূর্ববঙ্গের) পৈতৃক ভিটার 
আশ্রয় ছিল, দারিদ্র্য সত্বেও পারি 
বারিক বন্ধনের কিছুটা শৃঙ্খলা ছিল। 
কিন্ত আজ ?_লক্ষ লক্ষ মানুষ 
নিরাশ্রয়, প্রায় ভিক্ষার অন্নে জীবন 
ধারণ করছে। এই শ্বাধীনতা 
বাঙ্গালী কি এনে দিয়েছে? 
বা'স্ত চু তি, রাস্তায় ঘাটে ক্যাম্পের 
আশ্রঘ, জীবিকার সন্ধানে হয়রানি, 
পারিবারিক কেন্্রত্র্টতা, আর সেই 
সঙ্গে জীবন ও সমাজ সম্পর্কে এক 
নিদারুণ হতাশা কিমা বে-পরোয়] 
মনোবৃত্তি। কিন্ত এ অবস্থার জন্য 
দায়ী কে ?দায়ী কি নেতৃবৃন্দ, 
দায়ী কি এই সমাজব্যবস্থা দায়ী 


হোন না কেন, ফলভোগ আমর! 
করচি। | 

এই ফলভোগ কিম্বা দুর্ভোগ 
থেকে আমরা কবে এবং কিডাবে 
নিস্তার পেতে পারি? ঠিক এই 
মুহুত্তে প্লাবন ও অতিবর্ষণ নিয়ে 
পশ্চিম বাঙ্গালায় আর্তনাদ শুনা যাচ্ছে। 
কিন্তু এট! সাময়িক নয়। এটা 
বাঁধিক, এমন কি জীবনের দৈনিক 
আর্তনাদ মাত্র। | 

এটা আগেও ছিল, (আমার 
শৈশবে দেখেচি) এখনও আছে। 
কিন্ত প্রশ্ন এই যে, এটা কি ভবিষ্যতেও 
থাকবে? যেভাবে পশ্চিম বাঙ্গলা ও 
ভারতবর্ষ চলছে, তা'তে ভবিষ্যুং 
উজ্জ্বল নয়, একথা সম্ভবত একজন 
গায়ের লোকও হলফ করে বলতে 
পারবেন। 

তবে কি এই বাস্তব, সত্যই ধরে 
নেবো যে, আগেও যেমন শতকরা 
প্রায় ২০ জন মানুষ সুখে স্বস্ম্দে 
ছিল, আর 'বাকী ৮০ জনের কপালে 
ছিল দুঃখ, এখনও এবং ভবিষ্যতেও 
সেই বিশ ও আশী জনের সুখ-দুঃখের 
হারাহারিই একটা সমগ্র জাতির 
ইতিহাস বলে গণ্য হবে? অর্থাৎ 
মাইনরিটির স্বচ্ছেন্থাই ইতিহাস আর 
মেজরিটির দুঃখ ভাগ্যের পরিহাস? 


সমলাময়িক পৃথবীকে অনেকে 
দেখেছেন, ইতিহামও অনেকেই 


পড়েছেন। একদিকে ইউরোপ ও 
আমেরিকা, আর অন্যদিকে সোভিয়েট 
রাশিরা ও নয়াচীন। পৃথিবীর বাকী 


অংশ দরিদ্র এবং অন্গ্রসর ( কানাডা, { 


অষ্ট্রেলিয়া ইত্যাদিকে ইউরো-মাকিণ 
গোষ্ঠীভূক্তর্ূপে ধরেছি )। একথা 
কি সত্য' নয় ষে, ছুইশ* বছর ধরে 
ইউরোপ ও আমেরিক! নিজেদের 
দেশকে গড়ে তুলবার যে স্থযোগ ও 
সময় পেয়েছিল, আমাদের হাতে সেই 
সুযোগ ও সেই সময় আর নেই? 
বিজ্ঞান, যন্বিদ্তা, বাণিজ্য, মূলধন এবং 
সাআজ্য ও উপনিবেশ, ( আক্রিকা 


থেকে সংগৃহীত দাস ও দাস বাবদায় 


সহ) আর সেই সঙ্গে সত্তা মছুর ও 
কেরানী-গত দেডশ' বছরের এই 
অবস্থার সুযোগ ভারতবর্ষ কি ভাবে 
পেতে পারে? অথচ আমর] ইউরোপ 
ও আমেরিকার দুইশ” বছরের 
পার্লামেন্টারী গবণমেপ্ট এবং ভোটের 
উপর নির্ভরশীল তথাকথিত গণতান্ত্রিক 
শাসনকে এই ভারতবর্ষে প্রবর্তন 
করেছি, যে ভারতবর্ষে শ্বদেশীয় 
বিজ্ঞান, যন্ত্বিস্তা, বাণিজ্য, মূলধন এবং 
সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ কিছুই ছিল 
না। বরং এশিয়া ও ভারতবর্ষকে 
ভালিয়েই ইউরোপের বিপুল এঁশর্য্য 
গড়ে উঠেছিল । এই দেশের কোটি 
কোটি মানুষের জীবনের বিনিময়ে 
বৃটিশ" পার্ল।মেন্টারি মহিমা স্র্ণদ্যতি 
বিকিরণ করছিল। সেই বুটিশের 
হাত থেকে দরিদ্র ভারতের দায়িত্ব 


" নিয়ে আমরা যেন ভাঙ্গ। হাটে পার্লা- 


মেপ্টারি সৌধের কারবার খুলে 
বসেছি। ফলে, জনসাধারণ এ ই 


ত 


ক 





কারবারের খঙ্গের নয়, থঙছের হচ্ছে 
বুর্জোয়া শ্রেণীর সেই ভাববিলাসী ও 
ধনবিলাপীর দল, যার! ইংরাজ সাজ) 
শাসনে নমানুষ' হয়ে নিজেদের 
অসাধারণ মনে করেন এবং সাধারণ 
মানুষ সম্পর্কে উদানীনতা কিম্বা 
অবজ্ঞা পোষণ করেন। 

কিন্তু গত বার বছরে কোটি কোটি 
টাকা খরচ করে এবং আক খণে 
অর্জঘর ও করভারে লান্ছত হয়ে 
আমরা এই লোকসভা, রাজ্যসভা, 
বিধানসভা ও বিধান পরিষদ ইত্যাদির 
কাছ থেকে এমন কি আশীর্কদ 


পেয়েছি, যার ফলে হ'হাত তুলে বলতে 


পারি-_“হন্য, ধ্য গণতুষ্ব] ধন্য এই 
পার্লামেন্ট [* * ° 


সরকারী পাবলিসিটি ও কংগ্রেসী 
প্রচার-পুস্তিকায় যেটুকু অগ্রগতি ও 
কল্যাণের দাবা করা হয়ে থাকে, 
বৃটিশ আমলের শাসন বিবরণী খু'জলেও 
সম্ভবতঃ তার চেয়ে কম কলাাণের 
পরিচয় পাওয়া যাবে না। তথাপি 
বৃটিশ শাসন যে জনগণের পক্ষে 
অভিশাপের ছিল, এই তথ্য ও এই 
সত্য আজকের স্বদেশীয় শাঁসন- 
কর্তারাই সেদিন হাজার কঠ 
প্রচার করেছিলেন এবং সেই শাননগ্র 
অবসানের জন্ত জনগণকে আহ্বান 
জানিয়েছিলেন। 


অতএব প্রশ্ন উঠে, আমরা কি 

চাই? _-আমরা নিশ্চয়ই কেবল 

পার্লামেপ্টারি জোলুষ চাইনে, কেবল 

বিপুল প্রশাসনিক ব্যবস্থার শ্বেত হস্তী 

পোষণ করতে চাইনে। আমর! চাই 
( শেষাংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়) 
















তিনি যখাথভাবে 


আপনার 
গেব করেন 


বন বীমার এজেণ্ট পলিসির একজন বিক্রেতা মাত্র নন । ২ 
উনি আপনার বন্ধু । তিনি তীর পেশায় বিশেষভাবে শিক্ষা) 
করেছেন। আপনাকে একটি পলিসি বিক্রী করস্ভার সেবায়, 
আরম্ভ মাত্র । আপনার পলিসি থেকে আপনি যাতে 
সবচেয়ে বেশী লাভবান হন, সে বিষয়ে তার দৃষ্টি থাকে । 
সব সময়েই আপনার ও আপনার পরিবারবর্গের সেবার অন্য)! 
তিনি প্রস্তুত রয়েছেন! আপনার জীবন বীমার সমস্যাগুলি 
সম্বন্ধে আপনার এজেণ্টের সঙ্গে আলাপ আলোচন! FE 
করুন, তিনি যথার্থভাবে আপনার সেবা করবেন। 





থা শোতে ভাৱ হই কি শাবান বিধত ছি শক্য. ৩০৪০৪ সাইফ ইনগিণডরেত্ কর্গোরেশন অব ইতি | 


তৃতীয়াংশ গ্রাস করে ফেললো। অতীত ইতিহাস? কিন্ত যারাই দাঁয়ী . —_ 4 
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মনে মনে ষে-কথা ভাবি মুখে কি 
আমরা তা বলি? ন, হরদম মুখে 
ধা বলি সত্যিই মনে মনে তাই ভাবি? 
মনে আর মুখে এক হওয়াই নাকি 
সাচ্চা মানুষের আসল পরিচষ। 
' কিন্তু তাদের দেখা পাওয়া ভাগ্যের 
কথ!। আজকাল কেউবা ‘মনের 
মানুষ’, কেউবা "মুখের মানুষ? | , 
‘মনে-মুখের' মানুষ বড় বেশী কেউ 
নেই। জগহারলালঙী তার আত্ম- 
জীবনীতে এক জায়গীয় বলেছেন 
বত বড় জনসভায় মঞ্চে দাড্ডিয়ে 
লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে আমার 
এক একবার মনে হয় যে, ওদের 
ভেংচি-কাট। কিন্তু নেহেরুদ্ৰী ত! 
কখনে! করেন নি। অবস্ত দৈনিক 
লক্ষাধিক বাক্য যাঁকে ব্যয় করতে হয় 
তার চোয়ালের মাংসপেশীর উপর কি 
সাংঘাতিক চোট পড়ে তা সহজেই 
অনুমেয় এবং সেই খিলধরা চোষালসহ 
মুখখানিকে কেউ যদি ভেংচ'নে] 
মুখ বলে মনে করে তবে তাকে দোষও 
দেওয়া যায়ন।। আমি কিন্ত বলছি 
অন্য কথা। নেহে রুজী র যেমন 
লোককে ভেংচি কাটতে ইচ্ছে করে 
অথচ পারেন ন, তেমনি নেহেরুজ্গীর 
মুখে একই কথা কয়েক কোটি ধার 
শুনবার পর লোকের তাকে যা বলবার 
ইচ্ছে করে তা কি তারা বলতে পারে? 
না, নেহেরুজীর মত মহামানবকে 
সেই কথা বলা ষায়? 


ক * * 


যেমন ধরুন নেহেরুীর সেই 
বিখ্যাত উক্তি--চোরাকারবারীদের 
ক্কাসিতে ঝোলান উচিত! সেই সব 
লোকেরা যে এখন নিজেরা ফাপিতে 
নাঝুলে অপরকে ঝোলাচ্ছে তা নিয়ে 
কি আমরা নেহেরুজীকে কিছু বলি? 


শিয়ালদা-বনগাঁ লাইনের হাবড়া 
ষ্টেশনের বাইরে বেরোবার প্রধান 
ফটকের ধারেই কয়েকদিন আগে 
একখানি পোষ্টার সীট! রয়েছে 
দেখলাম ৷ . তাতে লেখা রয়েছে 

গজওহারলালজী একদিন বলিয়া- 
ছিলেন__চোরাকারবারীদিগকে ফাসি- 
তে ঝোলান হইবে বিন্ত হায়-! 
এ জহর সে জহর নয়।” 

এতেও কি মনের কথাটি খ্যক্ত 
হয়েছে? 
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ওর!  অক্টোবরের* অমৃতবালার 
পত্রিকার, তৃতীয় পৃষ্ঠায় দুখানি ছবি 
ছাপা হয়েছে। একখানিতে রাইটার্স 
বিল্ডি'সে জাতির জনুক গাম্ধীজীর 
* প্রত্িকতির প্রা্দদেশে মুখ্যমন্ত্রী মহামান্ত 
বিধানচন্দ্ৰ রায় গলায় মাল্য অর্পণ 
করছেন; অপরখানিতে বারাকপুরে 
গান্ধীবাটে গান্ধীজীর মুতির গলদৈশে 
সর্বলনশ্রদধেয় থাত্তমন্ত্রী প্রফুল্লচন্জর সেন 


মনে আর মুখে 


গলায় মালা ঝোলাচ্ছেন। মাত্র তিন 
সপ্তাহ আগে লাঠি ও গুলীর গুঁতোয় 
কয়েক সহস্র লোককে ধরাশায়ী করে 
অহিংসার পুক্ারীর গলায় ওঁ সব 
মাননীয়দের মালা ঝোলাতে দেখে 
আপনাদের মনে যে কথাটি গুনগুন 
করে উঠছে তা কি মুখে বলতে 
পারেন? 


ক * # 


অমৃতবাঙার জাঁনাচ্ছন যে, গান্ধী- 
ঘটে মাল্যদানের পর খাগ্যমন্ত্রী শ্রীসেন 
বলেন_ অহিংসার নীতিতে দীডিয়ে 
আমাদের সমাজ গঠন করতে হবে । 
দৈহিক শক্তির বহু উধ্বে যে আত্মিক 
শক্তির স্থান ত! তো আমর! জানি | 

বক্তৃতার অহিংসার শ্থলে লাঠি ও 
বন্দুক ধরে নিতে হবে| দৈহিক 
শক্তি বলতে মন্ত্রী মহো'দযের নিজের 
শক্তি এবং আত্মিক শক্তি বলতে 
পুলিশ ও মিলিটারীর শক্তি বুঝতে 


হবে। তাহলেই “আমরা জানি' 
কথাটির অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব । 
অনুমান করুন যে, গান্ধীঙ্গীর 


গলদেশে অথবা পাদদেশে যখন ও 

পু ঃযপুঙ্গ বধ মাল চাপাচ্ছিলেন তখন 

গান্ধীঙ্গীর প্রেতাত্মা কি বাক্য উচ্চারণ 

করছিল। কিন্তু তা কি খুলে বলা 
সম্ভব? 
ক ক * 

আমার ‘এক বন্ধু সমপ্রতি প্রায়ই 

আমাকে প্রশ্ন করছেন যে, প্রফুল্ল 


কালিপদ মিলে যেভাবে খাস্ত 
আন্দোলনকারীদের রামধোলাই 
দিয়েছেন কেরলে নানধুদ্রিপাদ যদি 


তাই করতেন তবে কি হত?কিহুত 
আমি জানিনে। তাই তাকে পাশ 
কাটিয়ে বলেছি--70001)661081 
questions cannot be answer- 
€4. কিন্ত একথা জানি যে, ৩১শে 
আগষ্ট ও ১লা সেপ্টেম্বর ধোলাই- 
কাণ্ড না ঘটালে খান্ত আন্দোলন 
জমত কিনা সন্দেহ । কারণ ১৫ই 
আগষ্ট থেকে ৩০শে আগষ্ট পর্য্যন্ত 
বহু চেঁচামেচি করেও আন্দোলন 
জমাতে পারা ষায়নি। কেন যায়নি 
সে কথাটি না বলাই ভাল। 
* চে চি 
প্রায় একশ বছর আগে 'নীলদর্পণ' 
নাটকের কোন এক অভিনয় রজনীতে 
বিদ্যাসাগর মশায় দর্শক হিসেবে 
উপস্থিত ছিলেন | নাটফ্চের নীলকর 


রোগের (170০8Ue নয়) ভূমিকায় 
অর্ধেনুশেখর মৃস্তাফী অভিনয় 
করছিলেন। রোগ, যখন রাইয়ত 


সাধুচরণের ভগ্নী সৌদামিনীর উপ্নর 
বলাৎকার করতে উদ্ভত তখন ক্রুদ্ধ 
বিস্তাসাগর মশায় মঞ্চে রোগ কে লক্ষ্য 
করে তার বিশ্ববন্দিত চটিজুতোর এক্‌ 


( শেষাংশ €ম কলমে ) 


শারদাঁর দপণ 


আপামর জনসাধারণের বৈষয়ক ও 
সাংস্কৃতিক উন্নত। কিন্ত সরকার 


পক্ষও তো জনগণের উন্নতির কথাই 
বলছেন। তথাপি এই বিরোধ কেন? 
সেই বিরোধের অজস্র কারণ আছে 
এবং সবচেয়ে বড কারণ এই ষে, 
খণ্ডিত ভারতবর্ষে ও পশ্চিমবঙ্গে যে 
ধরণের শাসনব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থা 
প্রচলিত, তার দ্বারা এই দেশের সর্ব- 
সাধারণের কোন দ্রুত” উন্নতি 
বিধান সম্ভব নয়। এই পড্রুত” 
কথাটির উপর আমি বিশেষ জোর 
দিতে চাই । কেননা, যুগমুগাস্তর ধরে 
আমাদের দেশের মানুষ যেভাবে 
দুর্ভোগে ভূগেছে, তার তুলনা নেই। 
কিন্ত এমন একদিন ছিল যখন 
দুর্ভোগের জন্য মানুষকে দায়ী করা 
হতো না, সমাঞ্জ ও রাষ্ট্র বাবস্থাকে 
দায়ী করা হতো না--একমাত্র নিজের 
অদৃষ্টকেই ধিক্কার দেওয়া হতো। 
কিন্ত "সেদিন আর নেই । এখন 
জনগণের মধো রাজনৈতিক চেতনা 
অনেক বেশী, কেবল অনুষ্টবাদী তারা 
নয় । ফলে, তারা বুঝতে শিখেছে, 
মানুষের তৈরী রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার 
জন্তই অধিকাংশ মাগুষ সুখদ্রঃখের 
ংশীদার হয়। স্বাধীনতার আগে 
ভারতবর্ষে এই সুখের স্বপ্ন মানুষের 
ছিল, কিন্তু আজ তারা রূঢ় আঘাত 
পেয়েছে। অথচ তাদের চোখের 
সামনে অন্তান্ত দেশের দ্রুত উন্নতির 
দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু এখানে 1 
এখানে আমরা একটিমাত্র মৌলিক 
সম্ভার ও আজ পর্য্যন্ত কোন সমাধানের 
পথে অগ্রসর হতে পারিনি । অথচ 
ইউরোপ আমেরিকার অনুকরণে 
গণতন্ত্র ও পার্লামেণ্টের নকল তুচ্চান 
প্রতিদিন আমাদের নাকাল করচে। 
এপর্বস্ত রাশি রাশি বিল পাশ হযেছে) 
অজশ্র আইনের খসড়া পণ্ডিত 
ব্য'ক্তদের কুশাগ্র বুদ্ধির পরিচয় 
দিচ্ছে। - কিন্তু একমাত্র আইনের 
জটিল জালে ও বাগবিভূতির বিস্তারে 
তো জীবনের উন্নতি ঘটতে পারে না । 
সুতরাং কোটি কোটি মানুষের প্রশ্ন 
আগের মত “ষে তিমিরে সেই 
তিমিরেই” থেকে ষায়। 
অথ এদিকে ' ক্রুত বংশবৃদ্ধি 
হচ্ছে। পালে" পালে ছেলেপিলে 
জন্মাচ্ছে। দরিদ্র অজ্ঞ শৃঙ্গলাহীন 
নর-নারীর ভবিষ্যৎ 1য় ত্ববোধহীন 
দৈহিক মিলন জনসংখ্যাকে ' ক্রমশঃ 
হিমালয়ণীর্ষে তুলে দিচ্ছে। অর্থাৎ 
কারখানার উৎপাদনের চেয়ে “পারি- 
বারিক উৎপাদন” 'এেত বেশী এত 
বেশী মাত্রায় চলছে যে, আগামী 
দিনের জনসংখ্যা বর্তমান প্র্যানিংকে 
সম্পূর্রূপে বানচাল করে দেবে । কারণ, 
ভারতবর্ষের বর্তমান সামাজিক, রাট্িক 
ও অথনৈতিক কাঠামো ষে অ5লায়ুতনের 
গণী স্ষ্টি করেচে, আর যে পরিমাপ 
নিরুত্মম, হতাশা, বঞ্চনা এবং ঘুষ, 
ত 


শুক্রবার, ৯ই অক্টোবর, ১১ 








(অয় পৃষ্ঠার পর) : 
অপব্যয় ও হর্নীতির সমারোহ চলছে, 
তাতে তিনটে বা পাঁচটা পাচসালা 
বন্দোবন্তের পরেও ভারতীয় ভনজীবন 
এগুতে পারবে না। অতএব পণ্ডিত 
জওহরলাল নেহকর হাজার সদিচ্ছা 
এবং লাখখানেক বক্তৃতা সব্বেও 
আমরা যেখানে ছিলুম, সেখানেই 
খআছি। 

এজন্ত সাম্প্রতিক কালের দরিদ্র 
ও অনগ্রসর দেশের পক্ষে সবচেষে 
বড় প্রয়োজন--“গতিবেগণ | এই 
গতিবেগ রাষ্ট্রের, সমাজের 
ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার সর্বস্তরে সুষ্টি 
করতে না পারলে আমর! কিছুতেই 
ক্রমবদ্ধীমান সমস্তাগুলির সঙ্গে লড়তে 
পারবো না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
দৃষ্টান্ত দিয়ে বলতে পারি যে "টাইম 
টেধিল ওয়ারে'র প্রয়োজন । অর্থাৎ 
সময় নির্ঘণ্ট ঠিক করে লক্ষ্য বস্তুকে 
জয় করতে হবে। আধুনিক রণনীতির 
প্রণানিং ও" ট্যাক্টিক্স্‌ রাজনীতির 
ক্ষেত্রেও অন্ুদরণ করা দরকার । 
সোভিয়েট রাশিয়ায় ও নয়া চীনে 
এই রণনীতি ও রণকৌশলই রাষ্ট্র 
ক্ষেত্রে অনুসরণ কর] হয়েছে এবং 
তারি জন্য তারা এত দ্রুত এত 
বিস্ময়কর ফল দেখাতে পেরেছে। 
কিন্তু ইউরোপের অনুকরপে বুর্জোয়া 
পার্লামেণ্টারি পদ্ধতিতে আমাদের 
দেশের সমস্তার দ্রুত . মীমানসার 
বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই-_একথা 
আমি হলফ করে বলতে পারি। 
বার “গণতন্ত্ গণতন্ত্র বলে দিনরাত 
টেচাচ্ছেন, তারা কিন্ত আদলে এই 
অনগ্রসর দেশের পুরানো নির্জীব 
ব্যবস্থাকেই পোষণ করে চলছেন। 
এক কথায় তারা রক্ষণশীল শোষক- 
তন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক । কিন্তু এই পৃষ্ঠ- 
পোষকতার দ্বারা নয়াদি,ীর 
লোকসভার বাহার স্থষ্টি হতে পারে, 
জনগণের কোন সান্তনা নেই। 

উপরের এই সমস্ত মন্তব্যের ফলে 
মনে হতে পারে যে, আমি বুঝি 
গণতন্ত্রের বিরোধী । কিন্তু না, আমি 
গণতন্ত্রের বিরোধী নই। কিন্ত 
আমাদের দেশে যে গণতঙ্ প্রচলিত, 
উহ] একাস্তরূপে “বড়লোকের গণতগ্র” 
যার টাকা আছে, তারই পদমর্যাদা 
ও ক্ষমতা আছে এবং সেই ব্যক্তিই 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গবর্ণমেন্ট 
গঠন ও পরিচালন করে থাকে। 
ভারতবর্ষের ছুটি জেনারেল 
ইলেকশানের কথা মনে রাখলেই 
অবস্থাটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। এই 
সাধারণ নির্বাচনে দাড়াবার ও লড়বার 
জন্থ কংগ্রেসকে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ 
করতে হয়। এই অভ্আ্র টাকা কোথা 
থেকে আসে? ত্যাগী কর্মীরা” তো 
লাখ টাকা দিতে পারেন না। অতএব 
ভারতবর্ষের শেঠ, মহাজন, বণিক, 
ব্যান্কার, শিল্পপতি, মূলধনওয়ালারাই 
কংগ্রেসের আসল পৃষ্ঠপোষক এবং 


. " গরীবের গণতন্ত্র. 


অভিভাবক এদের কাছ থেকে, 
লক্ষ লক্ষ টাকা “চাদ!” হিসেবে আদায় 
করে বামপন্থীদের বিরুদ্ধে কংগ্রেসকে 
লড়তে হচ্ছে। সুতরাং কংগ্রেস 
গবর্ণমেণ্টের সাধ্য নেই বড়লোক” 
স্বার্থ নষ্ট করে গরীব লোকের উন্নতি 
বিধানের। যেটুকু না করলে জন- 
সমাজে মুখ দেখানো সম্ভব নয়, মাত্র 
ততটুকুই তারা করবেন] আর 
বাাটা ধাপ্লা, গৌঙ্গামিল ও সংবাদ- 
পত্রের প্রচারের দ্বারা ফাক ভি 
করধেন। এই অসার ও গ্রবঞ্চনা- 
মূলক পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের আমি 
বিরোধী । আমি “গরীবের গণতত্ত্রেপ্র 
পক্ষপাতী--যে গণতগ্রে শতকরা ৮০ 
জনের শাসন পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ 
ক্ষমতা থাকবে সেই গণতন্ত্র চাই। 
আর আমাদের দেশের শতকরা 
৮০ জনই গরীব, অথচ গণতন্ত্রের 
নামে এদেরই ক্ষমতা হরণ করা 
হয়েছে, এদেরই রক্ষমোক্ষণ করে 
“বড়লোকের গণতন্ত্র পার্লামেণ্টের 
বিরাট ভবনে জাকিয়ে বসেছে। 
আর আমাদের পণ্ডিত ব্যক্তিরা এই 
বড়লোক গণতন্ত্রের উকীল সেজে 
(অবপ্তই মোটা ফীয়ের বিনিময়ে) 
প্রতিদিন পার্লামেণ্টারি মহিমা কীর্তন 
করছেন। এর অবসান চাই এবং 
গরীব মানুষকে জীবনে প্রতিষ্ঠা দিতে 
তাই--তার জন্ত যদি বিপ্লবের দরকার 


হয়, তবে সেই বিপ্লবকে বরণ করতে 
হবে। 


এই প্রবন্ধের গোঁড়াতে বলেছি 
যে, ছোটবেলা থেকে এই দেশের 
ভয়াবহ অবস্থা দেখে আসচি এবং 
আজও এই প্রো বয়সেও দেখচি। 
কিন্তু আমাদের মৃত্যুর পরেও এই 
অবস্থা বজায় থাকুক--এই প্রার্থনা 
আমার নয়। সুতরাং পরিবর্তন 
দেখতে চাই এবং সেই পরিবর্তন 
যত দ্রুত আসে, ততই মল । 


মনে আর মুখে 
(২য় কলমের পর) 
পাটি নিক্ষেপ করেন। অভিনেতা 
অর্ধেন্দুশেখর্‌ শ্রদ্ধাবনত হয়ে*সেই চটি 
মাথায় তুললেন। চতুর্দিকে ঘন্ত ধন্ধ 
রব উঠল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ বিধান 
সভায় রোগ জুতো খেয়ে উল্টে ভুতে। 








নিক্ষেপ করলেন। যারা জুর্তে 
মেরেছিলেন তারা অবশ্য কেউ 
বিদ্ধাসাগর নন। আামর! গণতন্ত্রে 


পৃজারী। তাই এই ধরণের অশালীন 
কাজে আমরা য্পরনাপ্তি ক্ষুন্ধ এব 
যারা এ কাজ করেছেন তাদের? 
কাজের কঠোর নিন্দাও আমর 
করেছি। কিন্তু ভুতোমারার খবরটি 
পাঠ করে আমরা নিজেদের ঘরে 
বশে যে-কথাটি মনে মনে বলেছি ত 
কি মুখে উচ্চারণ করা যায়? € 

তাই বলছিলাম মনে-মুখে এক 
হওয়া চা্রিখানি কথা নয় । 


পলা 


শুক্রবার, ১ই অক্টোবর, ১৯৫৯ 





লারদার দল"ণ 





গাৱ বাজার ৪' দেশের অর্থনৈতিক ঘবহ। 


পুঙ্জাসংখ্ায় দেশের অর্থনীতির 


.. আলোচনায় লেখকের সুরুচি খুঁজে 


পাওয়া ছুদূুহু ব্যাপার হবে সন্দেহ 
নেই! আমোদ আহ্লাদ, উৎসবের 


“মধ্যে আবার টাকাকড়ি, অভাব 


অনটনের কথা টোন আনা কেন? 
কয়েকটি দিনও কি সব ভুলে থাকবার 
উপায় নেই। 

কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে, 
ঠিক পার আগেই যেন সারা বছরের 
মধ সমস্তা নতুন জটিলতা ও গুরু 
নিয়ে দেখা দেয়। নিত্য টানাটানির 
ক্ষতগুলি নতুন করে টনটন করে ওঠে। 


সমাজের সামনে দগ্দগে ঘা হয়ে 


দেখা দেয়। 
কারণ চাল ও চলন, মন ও মণি, 
লাধ ও সাধ্য এদের মধ্যে সন্ধি করার 


- সংগ্রাম পুর্জার বাজারে যেমন সবাইকে 


সঙ্গীন অবস্থার সামনে এনে ফেলে, 
ঘাংলাদেশে অন্তত বছরের আর 
কোনও সময় তেমনটি ঘটে না । আর 
মনে সঙ্গে এসে পড়ে আধিক অবস্থার 
জন্য যত আশা আশঙ্কা আর আশ্বামের 
কথ! । সরকারের ওপর অভিমান বা 


” অভিশাপের ছড়াছড়ি । 


এ 


এবারে মনটা হয়তো পূজোর 
কিছুদিন আগে - থাকতে প্রস্তুত 
হয়েছিল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণরের 
বধ্বেতে দেওয়া বক্তৃতায় । প্রর্তিদিন 
বাজার করতে গিয়ে যে কথা বুঝ, 
পুজার বাজারে ছেলেমেয়েরা যে কথা 
বুঝতে চায়না সেই অতি সত্যিকথা 
মিঃ আয়ার স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, 
টাকার ক্রযনশক্তি শতকরা ২৯ ভাগ 
কমে গেছে। এটাকে অঙ্ক করে 
ঘুরিয়ে বল! যায়ঃ আগে ষে জিনিষটা 
১০০২ টাকায় কেনা যেত এখন সেটা 


+ কিনতে ১৪০২ টাকা ৮৫ নয়া পয়সা 


লাগে অর্থাৎ ১২ টাকার জিনিষের দাম 
হয়েছে ১২ টাকা ৪০ নয়! পয়সারও 
বেশী, অর্থাৎ প্রায় দেড়টাক1। অতি 
প্রয়োজনীয় না হলে চলে না এমনি 
কয়েকটি জিনিষের দামের ভিত্তিতে 


এই হিসাব করা হয়েছে। কলকাতার 


kN 


বাজারে ইলিশ বা সোনার দরের 
ভিত্তিতে নয়। 
সাধ্মরপ মানুষ জিজ্ঞাসা করবে, 
চতীর ক্রয়শক্তি হাসের সঙ্গে সমান 
তালে তার আয় বেড়েছে কিনা। 
এই গড়পড়তা আয়ের কথা বলতে 
১ গিয়েই মনে পড়ে সমস্ত পরিকল্পনা 
সত্বেও স্বাধীনতার পর থেকে এই 
১২ বছরে ভারতবাসীর গড়পড়তা 
আয় বাড়েতো নাইই, ব€ং শতকরা 
২৯ ভাগ কমেছে । এই কয় বছরে 
জাতীয় আয় সামগ্রিক ভাবে বেড়েছে 


অনেক। কিন্ত গড়পড়তা আয় 
কমেছে। শিল্পের ক্ষেত্রে আয় 
, বেড়েছে। কিন্ত কৃষির ক্ষেত্রে 
কমেছে । -সখচ ভারতবর্ষের প্রায় 


তিনভাগ লোক এখনও কৃষির আয়ের 


»সগুপর নির্ভরশীল । 


K রেহাই দেওয়া হয়েছে। 


এতো গেল শিল্পপতি বা কৃষি- 
জীবীদের ওপরতলা আর নীচের 
মহলের কথা। এদের চাইতে সঙ্গীন 
অবস্থা হল মধাবিত্রদের। এদের 
জীবনযাত্রার ব্যয় যে শুধু বেড়ে চলেছে 
তাত নয়, গত বছর যে হারে 
বেডেছিল এবার বেডেছে তুর 
চাইতে বেশী হাবে! গত বছরের 
প্রথমার্দ্ধে জীবন যাত্রার ব্যয় বেড়েছিল 
শতকরা ২৩ ভাগ, এই বছরের সেই 
সময় বেড়েছে ৩২% | 

বারা বেশী অভিযোগ করেছেন যে 


“আর টিকে থাকা গেলনা,» তারা কিন্তু , 


মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী, মধ্যম বা ক্ষুদ্র 
ব্যবসায়ে যুক্ত অথবা কর্্জীবীরা 
নন । তাঁর! হলেন বড় শিল্পপতি | 
এদের সামগ্রিক লাম হালে হয়েছে 
প্রাইভেট সেক্টার অর্থাৎ সোজা কথার 
শিল্প-ব্যবসায়ের মালিক সম্প্রদায়। 
গত বাজেটে যৌথ কারবার ও তার 
শেয়ারের লভ্যাংশের ওপর যে নূতন 
কর বসান হয়েছে এবং লভ্যাংশ 
ভাগ করে দেওয়ার আগেই কর কেটে 
রাখার নূতন বাধ্যতামূলক ব্যবস্থায় 
এরা প্রায় ক্ষেপে গিয়েছিলেন। 
এদের বক্তব্য এত কর আদায়ের 
পর "সামান্ত* যে লভ্যাংশ দেওযা হবে 
তাতে লগ্মীকারকরা আর শেয়ার 
কেনার উৎসাহ পাবে না, নূতন মূলধন 
যোগাড় করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে, 
শিল্পের সম্প্রসারণের জন্য টাকা 
পাওয়াই যাবেনা। সঞ্চিত বা ল্দীর 
টাকা লোকে রাষ্ট্রীয় শিল্পে, সরকারী 
থাণে লগ্নী করবে। 


বাস্তব ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা গেছে 
টাকার অভাব মোটেই হয়নি। 
শেয়ারের বাজারে শেয়ারের ক্রেতা 
(এদের মধ্যে ফটুকাওয়ালারাও 
আছেন) অনেক। অনেক 
শেয়ারের দাম প্রায় হু হু করে বেড়ে 
গেছে। বাজারের কতকগুলি একাস্ত 
অপাংক্তের শেয়ার হঠাৎ কুলীন হয়ে 
উঠেছে রাতারাতি চাহিদা বেড়ে 
যাওয়াতে। 


এই বৎসর সরকার কতগুলি 
শিল্পকে নতুন করে সাহায্যও 
করেছেন। কয়লার খাদের মুখে 
নিয়স্ত্রিত দাম বাড়ান হয়েছে, সাধারণ 
ধরণের চা উৎপাদনকারী বাগান- 
গুলিকে কর ও আবগাঁরী শুষ্ক থেকে 
কিন্তু এই 
“সামান্ত” সাহাষে) শিল্পপতিরা 
অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন শিল্পের 
“বাচার লড়াই* বিভিন্ন শিল্প সংস্থা 
বা চেম্বার অব. কমান” চালিয়েই 
চলেছে। ' 

শিল্পপতিরা যতই “মারা গেলাম* 
বলে মরা কান্না কাছুননা কেন, আদলে 
মরেছে জনসাধারণ । এমন কথা 
ভাববারও কারণ ঘটেছে যে কোনও 
কোনক ক্ষেত্রে বদ্‌ বা ব্যর্থ সরকারী 


নীতির সাহায্যেই একদল অতি 
ধনী মুনাফাখোর ব্যবসায়ী সম্প্রদায় 
সাধারণ মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র শুষেছে। 
এর সবচেয়ে বড় কেলেঙ্কারী 
হয়েছে চিনি নিয়ে। লিখতে বসে 
একই দিনের কাগজে ছটো খবর 
পাচ্ছি। একদিকে আগড়তলাতে 
চিনির অভাবে চায়ের দোকান বন্ধ 
হয়ে আছে, অন্যকে সন হজনকভাবে 
হাজার হাজার মন চিনি পাকিস্থানের 
দিকে চালান ষাওয়ার সময় ধরা পড়ে 
আটক পড়ে রয়েছে। চিনি নিয়ে 
ভিজ্ততার সৃষ্টি সক হল সেদিন যে,দন 
ভারত সরকার ঠিক করলেন ভারতের 
চিনি রপ্তানী করতে হবে বিদেশে, 
বিদেশী মুদ্রার আয় বাড়ানে। কিন্তু 
রপ্তানী করব বললেই আর -বিদেশে 
চিনি বিক্রি করা যাত্না। কেননা 
বিদেশীরা আর যাই হন,ভারতীয় নন। 
ভারতের চিনির দাম খুব চড়া । সুতরাং 
অন্ত্য দেশ অন্ততঃ সমান দামে 
না হ’লে আমাদের চিনি কিনতে 
রাজী নন। সুতরাং চিনি রপ্তানীর 
সহায়তা করার জন্ত ভারত সরকার 
মিলওয়ালাদের অনুমতি দিলেন সন্তায় 
বিদেশে চিনি বেচতে, আর তার জন্তা 


আহারের পাদ 
দিনে দ'ৰার.. 


গবৰ থু 


NS) 
Ly 


* রোড, 


ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ূর্বেদ-|[' 
আচার্য্য, ৩৬, গোয়ালপা ড়া 


যা ক্ষতি হবে সেটা ম্বদেশবাসীদের , 
কাছ থেকে সমান পরিমাণে দাম 


বাড়িয়ে আদায় করে নিতে! একথায় 


চিনির কলওয়ালা ও মধ্যন্থ ব্যবসায়ী- 
দের যেন জনসাধারণকে লুট করার 
অধিকার দেওয়া হল। এর! ধুয়া 
তুলল, রপ্তানীর জন্তু চিনির সরবরাহ 
কমে গেঁল__ দাম বাড়াতে ছবে। হু হু 
করে দাম বেড়ে গেল. । কিছুদিনের 
মধ্যে চিনির ব্যবসায়ীরা কোটি কোটি 
টাকা করে নিলেন, একথা লোক- 
সভাতেও স্বীকৃত হয়েছে! মঞ্্রিমশাই 
স্তাকামি করে বললেন, “ব্যবশ]ম্নীর! 
এত ব্জ্জাত, এমন বেইমান বুঝতে 
পারিনি।” কলকাতায় চিনিপটিতে' 
“সুগার সিঙিকেটশ বলে চিনির বড় 
ব্যবসায়ীদের একটি প্রতিষ্ঠান দিনের 
পর দিন এই লুট চালিয়ে গেল। 
কাগজে সম্পাদকীয় লেখা হ'ল যে এই 
প্রতিষ্ঠানটির কার্ধকলাপ বন্ধ বা 
সংযত করলেই প্রচুর চিনি স্তাষ্য 
দামে পাওয়া ষাবে। কিন্তু সরকার 


চিনি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মধুর সম্পর্ক 
নষ্ট করতে পারলেন না। 


যেমন সরকার বাংলাদেশে চাননি 
চাউলের কারবারীদের মুনাফা রোধ 
করে বাংলার জপসাধারণকে বাচাতে । 
সরকারের সঙ্গে স্বদেশী ব্যা্কগুলিরও 
এ সম্পর্কে দায়িত্ব কম নয়। সেদিন 
রিজার্ভ ব্যাক্কের বার্ধিক রিপোর্টে 








শ্বাস প্রভৃতি রোগ 


বলকারক টনিক । 
আপনার দেহের ওজন 


এম,সি,এস, 





bh] 










[2 





দেখেছি বলা হয়েছে কৃষক “বা 
জোত্দারেরা চাল জমিয়ে রেখেছে । 
কিন্ত সম্ভবতঃ এট! রিজার্ভ ব্যাহের * 
নিজের অক্ষমতা ঢাকবারই অপচেষ্টা । 
কারণ একথা সুবিদিত যে ষদি 
ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ধার না পেত 
তবে অনেক কারবারীর পক্ষেই লক্ষ 
লক্ষ টাকার চাল আটকে রাখা সম্ভব 
হ'তনা। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বহু চেষ্টা করেও 
দেশী ব্যাঙ্কের লগ্লী করা টাকা দেশ- 
বাপীর বিরুদ্ধে এই রকম ব্যবহার 
বন্ধ করতে পারেন নি। কিছুদিন 


"আগে পর্য্যন্ত এটা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্বীকার 


করত, এখন আর ওই প্রসঙ্গ তোলে 
না। 


সাধারণ শিল্পপতি ও বাবসায়ীদের 
হাত থেকে দেশের অগ্রনীতিকে রক্ষা 
বা কিছুটা উদ্ধার করে মঙ্গল্রাষ্ট্ে 
জনমঙল্গলের কাজে লাগাবে বলেই শিল্পের 
ও বাণিজ্যের কোনও কোনও অংশে 
রাষ্্ীঘ মালিকানা ও ব্যবস্থাপনার 
সুচন! হয়েছে । অনভিজ্ঞ আনাড়ী 
সরকারী ব্যবস্থাপকদের গৌরাঁসেনের 
টাকা সম্পর্কে দিলদরিয়। ভাব, অনেক 
ক্ষেত্রেই স্বজন পোষণ, ছ্র্নীতি 
ইত্যাদির জন্য এ পর্যান্ত রাষ্টায়ত্ত শিল্পে 
আশানুরূপ ফল পাওয়া না গেলেও 
কাজ মোটামুটি ভালই চলেছিল। কিন্তু 
এ ব্যাপারেও বড় ধাক্কা এল দুর্গাপুরে 

( শেষাংশ ৬ পৃষ্ঠায়) 





ছু" চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহা- 
দ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন )মেবনে আপনার 
স্বাস্থ্যেব দ্রুত উন্নতি হবে পুরাতন মহা- 
্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দি, কাসি, 


নিবারণ করতে অত্যধিক 


ফলপ্রদ ৷ মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্ধক ও 


দু'টি ওষধ একত্র সেবনে 
ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে 


উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলব্ধ 
স্বাস্থ্য ও কর্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে। 









" এফ,সি,এস, ( লণ্ডন ), 
( আমেরিকা ), ভাগলপুর 


কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্বব অধ্যাপক। 


শারদশয় দর্পণ 


শুক্রবার, ৯ই অক্টোবর, ১১৫৯ 





শহেডমাাৰ’ শিল্প টু জিত আনিদ্য এক চিনি = ৯ * ০, 


অনবস্ধ বলতে সর্বাহগীণ শিল্প- 
কুশলতায় উদ্ভাসিত অনিন্দ্য স্থাষ্ট 
যেরূপ চোখের সামনে প্রতিভাত হয় 
নিতান্তই অপ্ৰত্যাশিতভাবে তেমনি 
এক পরম অভিজ্ঞতা অর্জনের স্বযোগ 
পাওয়া গেল রীতেন কোম্পানীর 
“হেডমাষ্টার” ছবিখানি দেখে। বিশ্বয়ট! 
বেশী এই কারণে আরো যে, ষে 
অগ্রগামী গোষ্ঠী একদিন ”সাগরিকা*্র 
মতো নিতান্ত বাঙ্গার-খষ। উপাদান- 
পুষ্ট ছবি নিয়ে আবিভূতি হয়েছিলেন 
তাদের হাত থেকে সর্বগুণে গুণান্বিত 
এমন একখানি ছবি প্রকাশ পাধে 
যাকে বাঙলার *শ্রষ্ঠ দশখানি 
ছব্রি একখানি বলে পরিগণিত 
করা যায়-এ তো টা ঠিক. আশা 
কর! যামনি। অগ্রগামীর কৃতিত্বটা 
আরো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 
এইক্ষষ্ে যে মানুষের সত্যিকার 
জীবনের রূপায়ণে আজকের চলচ্চিত্রের 
যে একটি বিশেষ ভূমিকা আছে বড়ো 
নিষ্ঠার সঙ্গে তারা তাদের চিন্তা ও 
কাজকে সেদিক থেকে সার্থক করে 
তুলতে সক্ষম হয়েছেন । আদর্শবাদী 
এক শিক্ষক যার চিন্তা ও আচরণের 
অঙ্গে অঙ্গে কেবল মানুষ গডে 
তোলারই গ্োতনা, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 
লেখা একটি ছোটগলের সেই চরিত্র 
অবলম্বনে অগ্রগা-মী চিত্ররূপায়ণে 
অভিনন্দনযোগ্য মানে পৌছবার এক 
হর্গ9 কৃতিত্ব দেখিয়েছেন । মানবতা" 
বোধে পূর্ণ এমন একটি হৃদয়ম্পর্শা 
চিত্র চোখের সামনে ফুটে ওঠে যা 
দেখতে দেখতে বর্তমান সমাজব্যবস্থায় 





০স্শেন্ব 


যেদিন জানা গেল আমাদের স্বদেশী 
ইঞ্ুনযারদ্দের কাপুরুষত্ত। বা চক্ষুলঙ্জা 
এবং সরকারের লিয়োজিত অধ্যক্ষের 
পরিচালনায় ক্রটির অন্ত কোথাও 
কোথাও নতুন কাছের ভিত্তিতেও 
গভীর ফাটল পরেছে । গে ফাটলধরা 
কাজ গ্যাবার্টি দিয়ে নতুন করে করে 
দিয়েছে বিদেশী কণ্টাক্টাররা। 
সমালোচক সংবাদপত্রের প্রতিনিধির! 
«সেইসব কণ্টাক্টারের নিমগ্ত্রণে বিলেত 
বেডিষেও এলেন। দেশী বিদেশী 
বিশেষজ্ঞরা, বা অনভিজ্ঞ মোটা মাইনে 
পাওধা মাতব্বরা হয়তো শ্তারসঙ্গত- 
ভাবেই কিছুদিনের জন্গু সমালেচনা 
থেকে রেহাই পেলে, নিস্ত সাধারণ 
মাম্ুষের মনে যে ফাউল ধরেছিল, তা 
ভরতে সময় ক্লাগবে ৷ 


এই রাষ্ট্রঘন্ত শিল্প বনাম 
মালিকানা স্বত্র পরিচালিত শিল্প- 
ব্যবস্থার তুলনামূলক "বাদ বিচার, 


শিল্পপতি ও বাঁবসাধীদের ধন মাল 
গেল গেল বপে সরকারের গুপর 
অভিমান ও গলাবাজ+__ রাষ্ট্র ও 
সমাজের ওপর তলায় আঙ্জ কবির 


জন্যঃ বুহৎ পরিকল্পনা, 


একনিষ্ঠ মহত্বের নিপীড়নের প্রতি 
মামুযকে সজাগ কুরে তোলে। 
ক্ৰ Ld Ld 
কৃষ্ণপ্রসন্ন তিরিশ বছর ধরে পূর্ব- 
বনের এক স্কুলে মাষ্টারী করে বৃদ্ধ 
বয়সে হঠাৎ একদিন দেখলেন দেশ 
ভাগাপ্ডাগি হয়ে যাওয়ায় স্কুলে আর 
ছাত্র নেই । নিরুপায় অবস্থায় তিনি 
তার স্ত্রী পুরকন্তাকে নিযে কলকাতায় 
এসে, তার শ্টালকের গৃহে উঠলেন। 
বেকার অবগ্থায কতদিন আর চলে । 


কৃষ্ণ প্রসন্ন চেষ্টার ক্রট করেন না, কিন্তু 


কাজ আরকম্সোটেনা। শেষে তাঁরই 
হাতে মানুষ ও অনুগৃহশীত এক ছাত্র, 
নিরুপম এক বড়ো ব্যাঙ্কের মানেজার 
জেনে তার সঙ্গে দেখা করলেন । 
নিরুপম তর মাষ্টার মশাইযের 
অন্যগ্ুতের কথা ভোলেনিঃ তারই 
অফিসে একটা চাকরি দিলে! 
কৃষ্ণপদ চাকরি পেয়ে নিছের বাস! 
করলেন। অফিসে কুষ্চপ্রসন্নকে 
সকলেই মাষ্টার মশাই বলে 'ডাকে। 
কেরানীর কাঙ্গ করলেও কৃষ্ণপদ 
তার মাষ্টারী স্বভাবটা ছাড়তে পারেন 
নি। আদৰ্শবাদী মামুয, অন্তায় 
অব্যতাকে সহা করতে পারেন না 
তিনি । ডিপার্টমেন্টের ইন-চার্জের 
আচরণের প্রতিবাদ করতে তাকে 
আর এক ডিপার্টমেণ্টে বদলি করে 
দেওয়া হল। সেখানেও অন্যায় ও 
অবিচারের প্রক্বাদ করতে গিয়ে 
মানেজিং ডিরেক্টারের ভা'গ্নর সঙ্গে 
সংঘাত ঘটল ।* ফলে সেকাঙ্গ থেকে 
তাকে ছাড়িয়ে বেস্বারাদের প্রধান 


করে দেওয়া হল।, মর্মান্তিক ব্যথা 
পেলেও, সংসার অচল হবার কথা 
ভেবে সে কাজটা নিয়ে রইলেন। 
বেয়ারার তাজ যার! করে তাঁরাও 
মানুষ এবং মান্থষের মত ব্যবহার 
তারা প্রত্যাশা করে, হযতো অবস্থা 
বিপর্যয়ে দারিজ্যের জন্য তার] লেখা- 
পড়া শিখতে পারেনি । কুষ্ণপদর নেহ 
পেয়ে তারা মর্যাদাবোধ শিখল 
এবং অবসর সময়ে লেখাপড়া শিখছে 
লাগলে] কিন্তু এট নিয়ে কাধলো 
কতৃপক্ষের সঙ্গে বিরোধ- বেয়ার, 
ভারা অফিসারদের হাতে" মার খেয়ে 
তার প্রতিবাদ জানাবে, লেখাঁপডা 
শিখবে-__কুষ্ণপসম্নর এই অপরাধ 
এবং এবার নিরূপম আর তাকে রক্ষা 
করতে পারলে না। তার চাকরি 
গেলশহমদ্ধকারে দিশেহারা হয়ে পথে 
নেমে পড়লো কষ্ঃপ্রসম্ন ) 
ক ed * 

- ঘটনাবহুল উপাদানপিষ্ট কাহিনী 
ঘলতে যা বোঝায় প্হেডমাষ্টার” তা 
নয় এবং অগ্রগামী সে পথ দিয়ে 
হিন্টাসকে এগিয়েও নিযে যাননি । 
ক্স কোমল রেখার টানে মষ্বর 
গতিতে অ+বেগকে উচ্ছৃদিত করে 
কাহিনীটি আরম্ত থেকেই সরাসরি 
মনের পদর্ণটর ওপরে প্রতি 
ফলিত হয়ে যেতে থাকে যা বিষ্যাস 
কৌশলের এক অনুপম দৃষ্টান্ত বলে 
অভিহিত কর! যায়। কুস্থমপুরের 
ঘিস্তালয় প্রাঙ্গণের দৃশ্যে ছবির আরম্ভ 
-ফাকা ঘরগুলি খুলে খুলে কৃষ্ণপদ 
দেখছেন আর সঙ্গে সঙ্গে তার মনে 


অঅর্্দতলৈভ্িন্ক অআন্বজ্ঞা 


( €ম পৃষ্ঠার পর ) 

লড়াই এর মত কৌতুকময় আবহাওয়া 
চট্ট করেছে। * 

কারণ এ বছরের বডে' কথা হ'ল 
যে তৃতীয় পরিকল্পনার খসডা, নীতি 
নির্ধারণ এই কয়মাসের মধ্যেই শেষ 
হবে। এতদিন শিল্পপতির] বলে 
এসেছিলেন যে দ্বিতীয় পরিকল্পনা 
ব্যযবহূল হয়েছে, কারণ আকারে অতি 
বৃহৎ, টাকার যোগাড় করতে 
সরকারকে দেশে বিদেশে খুব বেগ 
পেতে হয়েছে। করের বোঝা 
অবুঝের মত বাঁড'নই হযেছে । 
সরকার নাকি ধনীদের করের চাপে 
নির্মমভাবে নির্ঘন 
করেছিল । 

কিন্ত প্রধানঙত্রী নেহরু স্পষ্ট 
জানিয়ে দিষেছেন তৃতীয় পরিকল্পনা 


করতে আরম্ভ 


‘দ্বিতীযটির চাইতে ডোটতো হবেই নখ, 


বরং বডোই হবে। বুহৎ দেশ 
ভারতবর্ষ, সাম'ন্য নামখাত্র উন্নতির 
অসামান্য 
যদি একমাত্র 
শ্রী বা আয় বুদ্ধির প্রতিশ্রাতি নিষেও 
কাজে নাম! না যায় তবে কিসের 


প্রচেষ্টার প্রমোৌজন। 


জোরে নতুন পরিকল্পনার জন্য নতুন 
করে ত্যাগ স্বীকার করনে, অন্পি, 
আগামী কালের ক্রন্য «আজকে বিলিষে 
দিতে জনসাধারণের সামনে সরকার 
এসে দ'ডাবেন ? 

সেই তৃতীষ পরিকল্পনার পরিমাণ 
সম্পর্কে প্রামাণ্য ইঙ্গিত পাৎবা গেছে, 
অমনিই ভাৱতের শিল্পপতিকুল 
অশ্যরোধ জ্ঞানাফাডল-নৃশন পবি- 
কল্পনায় রাষ্ট্রাযত্ত শিল্লব সাঙ্গ প্রায 
সমান দোলে (শনঁদেহ্ও যেন 
ভাট ভাট ঠাঁট ঠাই কার সহ্ব- 
অবস্থানের বাতপ্তা করে দেওয়া তয়। 

যীদের ভগ্্য সব পরিকল্পনা সেই 
জনসাধারণ হজন্চন্ব তযে দখছেন এ 
যেন জনক্ষলাণের জন্য “আগে কেবা 
প্রাণ পড়ি গেল 
কাডাীকাডি।” 


প্ঙ্গাষ তাই বলির পাঠার মত 


কৰিবেক দাঁন, 


* কাপতে কাপতে একমাত্র প্রার্থনা = 


প্র্গাতিনাশিনী, দয়া করে এইসব 
কল্যাণ-কামীদের থেকে আমাদের 
রক্ষা কর” ৬ 


পড়ছে তার ছাত্রদের কথা, ক্লাশ 
মেওয়া, তার কর্মময় আদর্শ চরিত্র 
একটা থমঞ্চমে পরিবেশে যাইরে 
থেকে মেসে আসা কাকের ডাক, 
এমন মনোময করে অবশ্যাটা ব্যক্ত 
করে যে, বোঝার ক্লিছু আর বাকি 
থাকে না৷ ঘটনার বি্াসে চমৎকার 
এক্ষটা স্যমের পরচয পাঁওধা যায 
আগাগোডা আর সেই সঙ্গে বেশ 
একটাপরিমিতিবোপ | দেশ বিভাগের 
দরুণ স্কস্টি বন্ধ হলো, কিন্ত সমগ্র 
ব্যাপারটি এমন শাস্ত দৃষ্টাডিবাক্তির 
সহাষহাষ প্রকাশ কবা হযেন্ত যে 
মর্মান্তিক সত্যটা অন্ভভূন্ঠিত বেশ 
একটা দোলা দিযে যায়। রূচতা 
বা! কোথাও কোনরূপ অশান্ত 
উদত্তঙ্গনা ব্যতিরেকে মধ্যবিত্ত ধাঙালী 
জীবনের আদর্শের জন্য সংগ্রামের 
এমন একটা নিখুঁত চেহারা পাওযা 
যায যা বাঙল| চবিতে ইতিপূর্বে 
দেখা গিয়েছে বলে মনে পড়ে না। 
আবেগকে '্পর্শ কার যাবার মতো 
খুঁটিনাটি দৃশ্য যণেষ্ট পাতা যায । 
একটা বেশ প্রতীনীষ্াবের 
দৃশ্য যা মনের গন্ডীরে নাডা দেয। 
নিরুপায় অবস্থায় কলকাতায় এসে 
হ্যালকের গৃহে আশয় নিতে প্রপমে 
আশ্রবদাতার একটা সহানুভূতি স্চক 
মনোভাব-_ক্রমে কষ্ণপদর পরিবারটি 
একটি বোঝা হয়ে পড়লেও 
সেডাব্টা প্রকাশে কোন উৎকট 
বিবাদ বা তিরিশ্ষী মেজাজের 
পরিচাষক ঘৃশ্ত নেই অথচ যা 
বোঝবার তা স্পষ্টভাষে ধরা পড়তে 
বাধে না] যা সহজে একটা মেলে!- 
ভাষাতে পরিণত হতে পারতো 
এমন পরিস্থিতিকেও অশান্ত সংযত 
অথচ ফলপ্রদচাবে প্রকাশ করার 
দৃষ্টান্ত রয়েজে ভবিখানাত। অফিসে 
কুষ্ণপদর সঙ্গে একের পব এক ডিম্পর্ট- 
মেপ্ট-ইন-চার্জদের সংঘাত, কৃষ্ণপদর 
কার্ধক্ষত্রে বদল আর সেইসঙ্গে গৃহে 
তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের মধ্যে 
তার প্রতিক্রিয়া ছোট ছোট 
ছোয়াচের মধ্যে স্মন্দরভাঁবে ফুটে 


এক 


উঠেছে। কৃষ্ণপদদ বেযাঁরাদের ইন- 


চার্জ হয়ে বাড়ি ফেরার পর রান্না পুডে 
যাচ্চে সামনে বসে তার স্ত্রীব 
চিন্তাগ্রস্ত চেহারা, চেপেটি দেয়ালে 
হেলান দিয়ে পডতে পড়তে প্রায- 
ঘুমন্ত, আর শেষ নির্বাপিতদীপ 


কক্ষে. সটান শাধিত কৃষ্ণ প্রসন্ন 


টুকরো টুঙ্গরে। নির্বাক নিশ্চল 
দৃশ্যের গ্রস্থনে কষ্গপ্রসম্পের নিদ'ক্ণ 
তাখের সমগ্র চেহারাটা মুর্ভ হযে 
দর্শক হৃদয়েরও ম্পন্দনকে স্তিমিত 
কার দেষ। চোট ভেলেটার স্কুল 
যাধার সময় মাকে প্রণাম করে 
দিদির হাতে ছোট্ট এক্ষটা ট্রসকি 
মেরে ছুটে চলে যাওয়া , নিরূপমকে 
নিম, এ করে খাওয়াধার পর কৃষ্ণ- 
প্রসন্ন কম্তা গীতার নিরুপ্চমকে ফুল 


উপহার দেওয়া; গীচার পুঁজ 
করা এবং ওদের পিতার অবস্থা 
বিপর্যয়ের ধাপে ধাপে প্রসাদ 
বিতরণের হেরফের) দাদা অফিসে 
যাবার সময বৌঁদির পরিচর্যা, আভা 
থেকে তাই দেখে বিদর্ষ অন্তরে 
কষ্ণপ্রসন্নর স্ত্রীর ঠিজের ভীবনেঃ 
কথা মরণ করা) কৃষ্ণ প্রসরর 
সংসারের ভারট] যে তার শ্যালক 
ও শালাজের কাছে ক্রমে বোঝ 
স্বর্ণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, স্বপ্ন কথা ও 
সংক্ষিপ্ত আচরণে তা প্রকাশ 
আবার কৃষ্ণপ্রসয়নের চাকরি হবার 
পর ওরা চলে যাবার সময নন'দনীৰ 
সিপিতে সি'দৃূর পরিযে পরিষে_: 
এমনি ধারা অন্তরাঁগ বিরাগ, শ্রী 
ও বিষক্নশগুলোকে সুন্দর ভাতে 
খুঁটিযে খুঁটিষে একটা শ্বচ্ছদা ছন্দে 
মধ্যে গেঁথে যাওয়া হয়েছে। 
ক চি * 

কাহিনীটির হিশ্তাসে  অগ্রগাম 
ছঃসাহসিকতায় পরিচয়ও যে 
দিয়েছেন । বক্স অফিসে ভীড় টানা 
সম্তা উপায় কিছু অবলম্বন কর 
হয়নি-_নামকরা তারকাদের ভীং 
নেই; নাচ গান কৌতুক হিল্লোলে 
সমাবেশ নেই) মেলোড্রামাবে 
কোন সুত্রে প্রশ্রয় দেওয়া নেই 
ভেবে চিন্তে এবং সহজ পথে যাবা 
অনেক প্রলোভন সামলে অন্তরে 
গভীরে পোছাবার পথ ধরে বিত্যা 
এগিয়ে গিয়েছে গোঁড়া থেকে শে 
পর্যন্ত । অনেক ক্ষেত্রেই ফ্ল্যাসব্যাকে 
অবতারণা ঘটেছে কিন্তু এমন* রীতি 
সম্মত ভাবে অতীতের দৃশ্তপ্ত 
উপস্থাপিত যে কোনক্ষেত্রেই ত 
বিসদৃশ লাগেনা | ব্যাঙ্কের অফিসে 
যেদৃশ্ত তোলা হয়েছে তেমন দৃ 
ভারতীয় ছবিতে এপর্যন্ত দেখা যায়নি 
সমগ্র অংশটি প্রকৃত একটি ব্যাঙ্কে 
তোলা এবং যারা কর্মচারী তাদে 
মধ্যে ছহিনজন ছাড়া বাকি কয়ে 
শত জনই ব্যাঙ্কেরই আসল কর্মচা; 
কিন্ত তাঁদের নিয়ে এমন চমৎকা 
দৃশ্য তোলা হয়েছে যা স্টডিওচ 
সাজিয়ে ভাড়াটে অভিনয়শ্ল্লীদে 
নিয়ে তোলা সম্ভব হতে পারতো না । 

কৃষিপ্রসশ্নর জীবনের পরিণতি 
সম্পর্কে হয়তো কথা উঠবে নিক 
অন্ধকারে অসীম নৈরান্তের মধ্যে থে 
যায় বলে-দর্শকমন একটু যে 
আলোর রেশ চায়। 

ছবিখানির স্থুগঠনে পরিচাল 
গোষ্ঠীকে কঙ্গাকুশলীরাও সহায় 
দিহেছেন সর্বহোভাবে। আলো 
চিত্রশিল্পী রামানন্দ সেনগুপ্ত ভাব 
দৃশ্ত রচনায় একটা নিরিখ দাড়াব 
মতো কৃতিত্বের পত্রিচষ দিয়েছেন 
সঙ্গীত পরিচালক স্ুধীন দাশগুপ্ত 
প্রশংসা করতে হয-ত্গান বলা 
রেডিওতে একখানি কিন্তু সে ভ 

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ) 


পরামশ দিয়েছে এবং 


ব।ধে টাকা ব্লক 


কাছ থেকে আদায় হয় : 


কা নও অসদুপায়ের 
ডিষ্রিকট, হঞ্জিনিয়া.রর 
কান্তুলি কাউন্সিলরদের 
রা আছে। সেরকম 
খুবই ভন্যায় হবে। 
দশপ্রেমের অভাবের 
বে। পুকুরচুরি একট! 
থা। কপোরেশনে কিন্ত 
হয়েছে। তাও 


পাখা পধ্যন্ত I লন। 
[কটি বিশিষ্ট অষ্টপিকায় 


[গোড়। মুড়ে তাপ নিয়ন্ত্রণের 


র্যবস্থ। করা হয়েছিল । Waiters 
Building, High 
Corporation, মাত্র কয়েকটি 
বাড়াতে এরকম ব্যবস্থা আছে। 
বছর কর্পোরেশনের এই 

টি সারানে। হয়। ছাদে ওঠার 
প্রয়ে জন কারো সাধারণতঃ হয় 
ন, তরে মে মাসে কোলকাতায় 
যে: প্রলয় ঝড় হয়েছিল তারপর 
দিন ছাদে উঠে কর্পোরেশনের 
কয়েকজন কণ্ম চারা তাক্জব। 
ছাদের অনেকখানি জায়গা জুড়ে 
সসের পাত কারা যেন খুদে 
দে বার করে সরিয়ে ফেলেছে। 
ময়-সাপেক্ষ ব্যাপার এবং বেশ 
ক হাজার টাকার জিনিষ। 
শনের চার হলা হচ্ছে 

[র এক কেচ্ছ।। তিন বছর 
ধরে শুধু মাত্র কয়েকখান! কড়ি 
ইর্গ। পড়লো । কাজ মাঝে 
ঝা থেমে গেছে নানা অভুহাতে। 
কনট্রাকটরের সঙ্গে হয়তো কর্পো- 
রেশনের কর্তাদের রফ! হয়নি। 
কৃ ছাদের কথায় ফিরে আসা 
কৃ, চারতলার কাজের" জন্য 
মন্ত্রিরা ছাদে যাতায়াত করে 


Court, 


পু রশনের, চাঁরগেটের তিনগেট 
মু বন্ধ হয়ে যায় আর এক 
[ী থাকে রাত্রে। তবে 


নারকে কর্পোরেশনের 


[সিলা “দের ক্ষমতার বাইরে 


তি জানে, এমনরি কর্পো- 
রেশনের মধ্যেও! পুলিশকে 
জানানো হয়েছে এ চুরির কথা, 
আরও অনেক বড় বড় চুরির 
কথাও জানানো হয়েছে, দুর্নীতির 
কথা জানানো হয়েছে যা নাকি 
কর্পোরেশনে ঘটেছে। কিন্তু 
একমাত্র টিউবহেল কেস্‌ ছাড়া 
সেরকম কিছু হয়নি। অনেকে 
বলেন বাইরে থেকে চাপ পেয়ে 
পুলিশ চেপে বসে থাকে কেশ- 
গুলোর উপর, এনকোয়ারাী 
এগোয়না অনেক কেসে। একজন 
উকিলের (তিনি কর্পোরেশনের 
একজন বিশিষ্ট কর্মচারীর আত্মীয়) 
বিরুদ্ধে ফিসের টাকা চুরির অভি- 
ঘোগের কেস সম্পর্কে পুলিশের 
বিরুদ্ধে এরকম কথা বলা হয়ে 
থাকে । * 

কোলকাতার লোকের যখন 
বিশেষ বিশেষ দুদিন আসে তখন 
কর্পোরেশনে বিশেষ লুটের সময় 
গঙবহরের সাংঘাতিক কলেরা 
মহামারাতে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে হাজার 


হাজার টাকার ওষধপত্র নাকি 


ব্যবহার কর! হয়েছে বিলি কর! 
হয়েছে যার কোন হিসেব আজও 
পাওয়া যায়না । এবহর মে মাসের 
প্রলয় ঝড়ে ৫০।০০০২ টাকার 


রিলিফ দিয়েছে কর্পোরেশন । তার 


হিসেব নিশ্চয় আহে একথা, 
নাগরিকরা আশা করতে পারে। 
এবারের প্রবল বৃষ্টিতে ওই একই 
উদ্দেশ্যে একলক্ষ টাকার উপর 
ইতিমধ্যেই কর্পোরেশনের তহবিল 
থেকে খরচ হয়ে গেছে। হিসেবের 
কথাতো এখন ওঠেই না। কোল- 
কাতার এ ছুদিনে কে হিসেব 
নিয়ে মাথা! ঘামায় ? অন্ততঃ কোল- 
কাতাবাসী ঘামায় না, নইলে তারা 
হিসেব চাইত। 

এই যে লুঠের বাজার চলেছে 
কোলকাতা ক্পে এরেশনে এ মহা- 


ভারাগুলো কর্পোরেশন তু 


কোনও কোনও উক্তি 
্‌ ১ লানে | তারা 
_বাচাবার জ্বলন্ত উদাঃরণ দিলেন, 


কাউন্সলারা যে একতার সঙ্গে 


তাতে একটু বাধায় 

সে সময় মেয়ারর 
কানে 
গণতন্ত্রকে 


কিন্তু এ একতা, এ উচ্ছাস, এ 
দৃঢ়তা ত নাগরিকদের সুখন্থবিধার 
কোনও ব্যাপারে কখনও দেখ! 
যায়নি । যাদের সন্দেহ বাতিক 
তারা বলেন কমিশনার যদি 
কাউন্সিলাঃদের ক্ষমতার বাইরে 
যান ক্ষতি কি? কাউন্সিলার 
যেমন পলিসি দেবেন সে অনুযায়ী 
যদ কমিশনার কাজ না বরে, 
যদি গাফিলতি করে সরকারকে 
বলে তার উচ্যুক্ত শাস্তি ব্যবস্থা 
করা যেতো। করপ্পা.রশনের 
প্রকৃত রূপের যে সন্ধান পায়া 
গেল তাতে মনে হয় কমিশনার 
স্বাধীন হলে চুরি করার পক্ষে 
বাধ। হোতো।। ক.পারেশনের 
দৈনন্দন কাজে কাউন্পিল।রদের 
সদ্দারি করার পক্ষে বাধ! 
হোতো। সর্বনাশ ! তাহলে 
তো কাউন্পিলারদের অস্তিত্বই 
গেলে।। এই যে “সোনার খণি’ 
কপেবরেশন, যেখানে একট! 
সাণান্ত ডাষ্টবিন থেকে লক্ষ লক্ষ 
টাকার সন্ধান পাওয়া যায় তা 
তখন হোতে। সাহারা মরুভূমির- 
মত। কলকাতার কাউন্সিলর” 
দের এমনিতেই ত দুঃখ যে তারা 
বাঙ্গালাদেশের অন্যান্য যে সব 
মিউশিসিপালিটি আছে তাদের 
কমিশনার অর্থাৎ সেখানে 
ক।উন্সিলারদের সমগে[ত্রায় যারা 
তাদের মতন নিজে হ.তে কপেণ- 
রেশন শাসন করতে পারে না, 
ট/কাপয়সা নাড়াচাড়া করতে 
পারে না। বাংলাদেশের 
মিউনিসিপ্যালিটির এই শাসন 
ব্যবস্থায় সহরগুলি কি দুর্দশা গ্রস্ত 
তা সকলেই জানেশ। 
সিলাররা নিজে হাতে সবক্মজ 
পারলে কোলকাতার অবস্থাও 
অচিরেই তাই হবে। সেরকম 


শাসন ব্যবস্থা না থাকা সত্বেও ঘা 


অবস্থা এ মহানগরীন্ হয়েছে 


কাউন্‌ - 


কিছুদিনের মধ্যে নীতি. হয়ে 
পড়ে আশ্ধ্যের কিছু থাকবে 
না। সম্প্রতি এই বিভাগকে 
শুধুমাত্র খরচের দিকটা ছাড়! 
অন্যান্য বিষয়ে কপেণারেশন থেকে 
আলাদা করে সরকারের সমস্ত 
বিভাগের আওতায় আনার জল্পগ! 
কল্পনা চলছে। এর ভাল দিকও 
আহে আবার খারাপ দিকও 
আছে। যদি সত্যিই তাই হয় 
ওই বিভাগ অনেকটা নির্ভয়ে 
কাজ করতে পারবে । তবে কপে'- 
রেশনের অন্যান্য বিভাগের কাছ 
থেকে অনুসন্ধান ব্যাপারে হয়তো 
এখন যা সাহায্য পায় তার 
অনেক কম পাবে। যে সব 
কেদে আইনের চে'খে সাজ। হয় 
ন। কমিশনার ছুর্মীতিদমন 


বিভাগের রিপোটে র উপর সে. 


সব কেনে সম্ভব হলে সাজা 
দিয়ে থাকেন। দুর্নীতিদমন বিভাগ 
বাইরে গেলে তখন কমিশনার 
হয়তো তাদের রিপোর্টকে খুব বেনী 
গুরুত্ব দিতে চাইবেন না । অবশ্য 
যা মনে হচ্ছে, গণতন্ত্রের মশ।ল- 
বাহী কাউনসিলার বাহিনী এ 
বিভাগ সম্বন্ধে নতুন প্রস্তাব 
কাধকরী হতে দের্বে ন! । আর 
হোক বা না হোক আসল 
মস্যার সমাধান কোনও ক্ষেত্রেই 
হবে না। যারা রক্ষক তারাই 
যদি ভক্ষক হয় তাহলে দুনাতি 
কমবে কোথা থেকে? এবং 
এই ডউপর$লার দুনীতি যদি ন 
থাকতো কপোরেশনে তাহলে 
নীচের তলার দুনীতির ছুগন্ধও 
অনেক কমে যেত, এট! একটা 
সমস্য। বলে কোনও দিনহ মাথ৷ 
তুলে দাড়াতে পারতে না। 


কোলকাতার নাগরিকরা 
আশা করে যে রূপোরেশনের 
এই যে দুরবস্থা ত! গণতন্ররের 
দোষ নয়। কোনও দুই গ্রহের 
প্রভাবে একসঙ্গে অনেকগুলি 
দুনাতিগ্রস্ত মনুব্যসমাজের কলঙ্ক 


গিয়ে সেখানে একই সময় - 


অভিনয়গুণে। 


পরিসমাপ্তি প্স্ত 


চোখে মুখে। . 
পরিচালক গো 
দেখিয়েছেন 


মিলেছে এবং এই মহানগরার চাপ 


সু বব পাশ করছে। : 
আশঙ্কার সঙ্গেই তার! দেখেছে 


তারাই অপদস্থ হয়েছে নিজেরা | | 


ছুরি একতালও কমেনি I 


যদিও 


যে অন্প্রাতি* যারাই 'এই কূপে ক 
রেশনে ছুনীতির 'বিরক্ধে মা 
তুলে দাড়াবার চেষ্ট। করেছে. 
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বন্তাবিধ্বন্ত গণ্চিম 


দুদের গাহায্যার্থে আশানুরণ 
ভৎগৰতাৰ অভাৱ 


( ১ম পৃষ্ঠার পর ) 


সাহায্য তাদের নিকট থেকে পাওয়া 


যেতে পারে। ইতিমধ্যে প্রায় সকল 


বন্া-বিধরস্ত অঞ্চল থেকে রাইটান” 


বিজ্ডিসে সংবাদ আসছে যে 
নৌকার অভাবে উদ্ধার ও ত্রাণ কাৰ্য্য 
পরিচালন! কর! সম্ভবপর হচ্ছে না। 
বিমানে করে” দুর্গত মানুষদের খাদ্য 
বিতরণের ব্যাপারেও খুব একট! 
আশাগ্রদ কাজ করতে পারা যায়নি 
এখন পযন্ত । 

অনেকের মনেই প্রশ্ন উঠছে যে, 


যে'সৈগ্ঠুদল খুব তৎপরতার সঙ্গে কিছু- 


দিন আগে হাওড়া ও কলকাতার 


_. সম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭নং ওয়েলিংটন সেকায়ার, 


গণ্ডগোল থামিয়ে দিল সেই সৈন্তদল 
বন্যার্তদের ত্রাণের ব্যাপারে ঝিমিয়ে 
গড়শ্ছ কেন? দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, চিড়ে 


* ও গুড় ছাড়া কি খাগ্য হিসেবে দুর্গত 


লোকদের আর কিছু বিতরণ করা যায় 
না? (কান মান্ধাতার আমলে বুটিশ 
গর্ভণমেণ্ট চিড়ে ও গুড় রিলিফের জন্য 


ঠিক করে গিয়েছিল আমরা এখনও 
সেই বিদেশী সরকারের অনুকরণে 
চিড়ে ও গুড় রিলিফ হিসেবে বিতরণ 
করে যাচ্ছি। অথচ “ক না জানে 
যে২।১ দিন না খেয়ে থাকার পর 
চিড়ে গুড় খেলে পেটের অস্থখ 
অনিবার্ধয। 





তৃতীয় প্রশ্ন হল, এই দুর্গতির সময় 
সরকারের কি উচিত নয় সমস্ত 
রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা 
নিয়ে মানুষকে বাচাবার ও সাহায্য 
করার জন্য এগিয়ে আসা? এ 





ব্যাপারে দলীয় রাজনীতির উর্দ্ধে 
উঠে সকলেরই এগিয়ে আস! কর্তব্য। 
সেই দিক থেকে পশ্চিমবাংলার 
কংগ্রেসের পরে বৃহত্তম রাজনৈতিক 
প্রতিষ্ঠান হিসাবে কমিউনিষ্ট পাটির 
উচিত সরকারের সঙ্গে অকুষ্ঠিত সহ- 
যোগিতা করব বলে বিবৃতি দিয়ে 
রিলিফের কাজে ঝাপিয়ে পড়া। 

চতুর্থতঃ, যে প্রশ্ন আজ মানুষের 
মনে জেগেছে এবং অতি সঙ্গতভাবেই 
যে এই বন্তার জন্য শুধু কি প্রাকৃতিক 
দুর্য্যোগই দায়ী ? 

অসময়ে অবিরাম - বারিধার! 
কিংবা বঙ্গোপসাগরের বুকে ছরস্ত 
ঘুণিবাত্য! স্থষ্টির মধ্যে প্রাকৃতিক দিক 
নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু এই ব্যপারটা 
মানুষের একেবারে নিয়ন্ত্রণাধীনের 
অতাত মনে করার কিছু কারণ আছে 
বলে আমর'আন্ততঃ মনে করি না। 

বর্ষাকালে প্রতি বৎসরই অল্প- 
বিস্তর ছুটি ঘটনা নজরে পড়ে। প্রথম, 
সামান্ত একটু বর্ষার জল হলেই 
কলকাতা সহর জলমগ্ন হয়ে যায়। 
এই অবস্থ। থেকে নিষ্কু তর উপায় নেই 
এ আমরা মানতে রাজী নই। 

দ্বিতীয় ঘটনা এই যে অল্প বর্ষণের 
ফলেই ডি. ভি, সি., ও ময়ুরাক্ষী 
প্রভৃতি নদনদীর পরিকল্পনাধীন 
জেলাগুলির প্লাবিত অবস্থা। এবং 
এ বৎসর এই ডি. ভি. সি. ও ময়ুরাক্ষী 
জল ছাড়ার দরুণই হাওড়া, হুগলী 
আর এদিকে মুশিদাবাদ মারাত্মক 
বিপদের সম্মুখীন হয়েছে-এ কথা ত 
আর কারুর অজানা নেই । এজন 
ত আর প্রকৃতি দায়ী নয়। 

ডি, ভি, মির পূর্ব পরি কল্পনান্ুষায়ী 


শ্‌ক্রবার, ১ই অক্টোবর, ১৯৫৯ 





৮টি বাধ তৈরী করার কধা ছিল। তা 
না করে আমরা চারটিতেই কিন্তু মাত 
করব বলে ঠিক করেছি । তারপর 
জলসেচের ও বিজলী উৎপাদনের জন্ত 
জল মজুত করার এই বাধ্যবাধকতা ও 
আর একটি কারণ। এই বাঁধ্যবাধকতা 
না থাকলে ডি, ভি, সি কর্তৃপক্ষ 
পূর্বেই জল ছেড়ে নূতন বর্ষার জগত 
বাধে জায়গ। করতে পারতেন।. 
স্ব।ভাবিক বৃষ্টির সময় সেচের ও বিজলী, 
উৎপাদনের জন্য জল আটক করলে 
নদীর খাত দ্রুত ভরাট হয়ে যাবে 
এবং তারপর একবার অতি-বুষ্টি হলে 
সে খাতে জল নামতে পারবেনা এবং 
গুরুতর বন্যা হবে--এই সতর্কবাণী 
অনেকেই উচ্চারণ করেছিলেন। কিন্ত 
কর্তৃপক্ষ তাতে কর্ণপাত করেন নি । 
ন্মি দামোদর অঞ্চলের জল: 
নিকাশের কোন উপায় নেই। 
বেহুলা, কুস্তী প্রভৃতি নদীর সংস্কার - 
না হলে কোন মতেই এই জল নিকাশ 
সম্ভবপর নয়। দামোদর ও রূপ- 
নারায়ণের গর্ভ গভীর করতে হবে।, 
রূপনারায়ণের ও ভাগীরথীর সংযোগ- 
স্থলে চড়। প্রতি বংসরই ভেঙ্গে দিতে 


হবে এবং গঙ্গার গর্ভ পুনরায় 
স্বাভাবিক খাতে নামাবার বাবস্থা 
করতে হবে। 


তেমনি সুন্দরবনের জল নিকাঁশের - 
ব্যবস্থার দিকে মনোযোগ না দিলে 
সেই অঞ্চলের, দূর্গ তও কোন দন শেষ 
হবেনা । শুধু ফরাক্ক। বাধের "উপর 


“নির্ভর করে থাকতে বলছেন *সেচমন্ত্রী, 


কিন্ত তার মাথায় যে কেন 
সামান্ত ব্যাপারটা ঢুকছেনা, ফরাক 
হলেও এ সমস্ত জল-নিকাশী ও নদী ; 
সংস্কারের ব্যবস্থার দরকার হবে, তা” 
আমরা বুঝতে পারি না। 


(৫ পপ পনি সিস্পিকস্সপ্বিিস্ি্স্্৩ 


চিত্ত শল্লিজিজ্তি ॥ প্রথম পৃষ্ঠার উপরে এবং শেষ পৃষ্ঠায় উপরে 
ও সবনিয়ে £ বন্তাপ্লাবিত মেদিনীপুরের দৃশ্ঠ । প্রথম পৃষ্ঠায় নীচে ঃ 
অবিরাম বৃষ্টিপাতের ফলে.জলমগ্ন কলকাতা সহরতুলীর একটি বন্তি ; 
ভেলার সাহাষে। গৃহকর্তাকে তার পরিবারংর্গপহ সংসারের জিনিষপত্র, 


স্থানান্তরে বাপূৃত দেখা ষাচ্ছে। 


শেষ পৃষ্ঠায় মাঝখানে £ জলবদ্ধ 


কলকাতা £.অবিরাম বৃষ্টিপাতে একটি টালির ঘর ভেংঙ্গ পড়ে যাওয়ার 


দৃঠি। 


কলিকাতা_-১৩ হইতে দাঁদ্রত এবং এনং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, ফাঁলকাতা--১৩, দর্পণ কার্যালয়, ‘হইতে প্রকাঁশত -- 





সাপ্তাহিক সংবাদ সামায়কী £ 


৮৪ ২য় বর্ধ, ৩৮শ সংখ্যা 
শুক্রবার, ১৬ই অক্টোবর, ১৯৫৯ 


৮ 


বা নিয়ে রান্্নীতি £ 


কংগ্রেসীদের দলাদলি ঃ 
- ৰামান্থীরা ছু 


(দর্পণের পর্যবেক্ষক ) 


পশ্চিম বঙ্গের নয়টি জেলায় প্লাবনের তাঁগুব এখনও শেষ 
হয়নি। চারদিকে হাহাকার উঠেছে এবং সঙ্গতভাবেই অনেকে 
আগামী বছরে প্রদেশের অবস্থা কি দীড়াবে তা নিয়ে আতঙ্কগ্রস্ত 


' হয়েছেন। 


কংগ্রেসী এবং মন্ত্রী মহল কিন্তু অন্ধকারের মধ্যেও আলোর 
ঝলকানী দেখতে পাচ্ছেন। ছুিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি তৃতীয় 
প্ধ্যায়ের খাগ্ভ আন্দোলনের কর্মসুচী ঘোষণা করেছিল। কিন্তু 
বন্যায় যেমন ডুবেছে নয়টি জিল! তেমনি ডুবেছে এই খান্ত 
আন্দোলন। মুষ্টিমেয় কয়েকটি পুজা! মণ্ডপে শহীদ-বেদী তৈরী 
করে বামপন্থীরা এই আন্দেলনকে জীইয়ে রাখবার বার্থ চেষ্টা 


করেছে। 

বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে বিগত দিনের স্থত অস্পষ্ট হয়ে 
গেল এবং তার স্থান দখল করল বন্যা! 
নিষ্ে দুশ্চিন্ত।। পুলিশী তাণ্ডব এবং 
এত অত্যাচার কলকাতা, হাওড়া 
আর ২৪-পরগণার উপর দিয়ে এই 
তো সোঁদন গেল; কিন্তু ক'জনই বা 
গু নিয়ে কথ। তুলছেন বা কংগ্রেস 
সরকারের শ্রাদ্ধ করছেন? 


কংগ্রেসের স্থবর্ণ স্মযোগ 


কংগ্রেস মনে করে এই বন্যায় 
তার অপূর্ব সুযোগ এসেছে তার 


জনপ্রিয়তা পুনঃপ্রতিষ্ঠার । এখন 
চতুর্দিকে একমাত্র রব--সাহাধ্য চাই ; 
দুর্গতদের বাচাতে হবে। কংগ্রেস 
জানে এই সাহায্য সংগ্রহে তার সঙ্গে 
পাল্লা হার কেউ দিতে পারবে না-_ 
বড় বড় ব্যবসাদার এবং চোরা- 
কারবারীর কাছ থেকে টাকা বা 
সামগ্রী যোগাড় করা তার পক্ষে যত 
সহজ আর কারুর পক্ষে তা নয়। 


খাস্ত আন্দোলন ডুবেছে। আর 
ডুবেছে কলকাতা-হাওড়ার ঘটন!বলীর 
ভন্য বিভাগীয় তদস্তের দাবী । 


এখন 





সুরু হয়েছে বন্তাত্রাণ নিয়ে রাজনীতি । 
এই রাজনীতিতে কেউ পিছিয়ে 
থাকতে রাজি নয়। তবে কংগ্রেসের 
সঙ্গে এ ব্যাপারে আর কেউ পেরে 
উঠবে না। 

সরকারী ভাণ্ডার থেকে কোটি 
কোটি টাক! বায় হচ্ছে ( বা হবে)। 
তাদ্বার৷। কংগ্রেস সরকার নিশ্চয়ই 
বামপন্থীদের রাজনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি 
করছেন না। 


বামপন্থীরা ছত্রভঙ্গ 

এরই মধ্যে ১০১২ট সাহায্য 
প্রতিষ্ঠান কার্ক্ষেত্রে নেমেছে । কম্যু- 
নিষ্টরা তাদের পুরানো (পপলসু রিলিফ 
কমিটির মাধ্যমে কাজ করছেন। 
বিপ্লবী অমাজতস্ত্ী ্রীত্রিদিব চৌধুরী 
পুরানো হিন্দু মহাসভার সেই প্রখ্যাত 
নেতা শ্রীনির্মল চট্টোপাধ্যায়ের -সঙ্গে 
হাত মিলিয়েছেন বন্তাত্রাণ কার্ষে। 
নানাস্থানে নানা মতের লোক মিলে 
তৈরী হচ্ছে নানা রিলিফ কমিটি। 
দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি বিবুতি 
দিয়েছেন বগ্যাত্রাণের প্রয়োজনীয়তার 
উপর, কিন্তু যে সব বামপন্থী এক সঙ্গে 
মিলে খাগ্ঠ আন্টি্গালন চালিয়েছিল 
তাদের পক্ষে এখন আর এক সঙ্গে 
মিলে রিলিফের আন্দোলন করা সম্ভব 
হচ্ছে না। 





সা ল্লান্লেল্স ৩৯. অত্ভুল ্যোন্মেত জল, 


সব চেয়ে তাজ্জবের ব্যাপার হচ্ছে 
এই রিলিফ নিয়ে কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ 
কলহ। সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকের 
ঝড়-বাঁদলের পর কলকাত।|র পূর্বাঞ্চলে 
যে প্লাবন এল তাতে জ্রাণকার্ধের জন্য 
মেয়র একটি রিলিফ কমিটি গঠন 
করেন। স্বয়ং কংগ্রেসের 
লোক এবং কঃগ্রেসই কর্পোরেশন 


মেয়র 


পরিচালন! করে| যেয়রের কমিটিকে 
প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি সাহায্য করা 
প্রয়োজন বে'ধ করে নি। 


হঠাৎ কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী এবং 
পশ্চিমবঙ্গ সমাক্ষসেবা সমিতির কর্ণধার 
ভ্রী্গশোক সেন ময়দানে অবতীর্ণ 
হলেন এবং ডাঃ বিধান্চজ্জ রায়কে 
সভাপতি করে কলকাতা রিলিফ 
কমিটি প্রন্ষা করলেন। শ্রীগতুলা 
ঘোষ শ্রীসেনকে কোনক্গিনই সুল্জরে 
দেখেন নি এবং ভ্রীসেনের রিলিফ 
কমিটির দিকে হাত বাড়িয়ে 
সহযোগিতার আশ্বাস দেয়া সম্ভবত 
কংগ্রেস-বিরোধী কাজ বলে মনে 
করেছিলেন; কিন্তু ডাঃ রায় যখন 
রাজি হয়েছেন সভাপতি হতে তখন 
ঘরে বসে দাত ক : ডানা ছাড়া তিনি 
কিইবা করতে I 


কংগ্রেসের মাধ্য দলাদলি 


এরপর এল সেপ্টেম্বরের শেষের 
একং অক্টোবরের গোডার দিকের 
প্রীবন। হেলায় ক্তেলায় বন্যাত্াণ 
জরুরী হয়ে পডল। কতিপয় কংগ্রেসী 
মন্ত্রী এবং শ্রীগ্তৃল্য ঘোষের ঘোরতর 
সমর্থক এবং ভূতপূ্ব স্পীকার 
শ্রীশক্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এক বৈঠকে 
মিলিত হলেন রাইটার্স“ বিজ্ডিংএ। 
পশ্চিমবঙ্গ বন্যাৱাণ কমিটি স্থাপন 
করবার সিদ্ধান্ত এখানে নেওয়া হল। 

ডাঃ রায় অবশ্যই এই কমিটিরও 
সভাপতি হলেন.। শঙ্করদাসবাবুদের 
তরফে কথা তোলা হয় যাতে 
শ্রীমশোক সেনের কলকাতা রিলিফ 
কমিটির ত্যস্তিত্ব প্রচদশ রিলিফ 
ফমিটির মধ্যে বিলীন করা হয়। 
অশোকবাবু তাতে রাজি হন নি এবং 
শেষ পর্যন্ত ডাঃ রায় অশোক বাবুর 
পক্ষেই ছিলেন। 

যে প্রদেশ রিলিফ কমিটির গঠন 
করা হল, ডাঃ রায় বলেন তা দল- 
নিরপেক্ষ । বস্তুত একে অতুলাবাবুর 


কংগ্রেসের বেনামী সাহাযা সংগঠন 
বল! উচিত কয়েকজন বড় বড়, 
ব্যবসাদার (এরা কংগ্রেসের চার: 
আনার সভা না হলেও ধরে নেয়া 
চলে কংগ্রেমকে নিয়মিত ভোষ্ট "এবং 
অর্থ দিয়ে থাকেন ) ছাড়া ছু-একজন 7 


আ-কগংগ্রেসী এতে স্থান পেয়েছেন। 


শ্রীঅতুল/ ঘোষ সধদ্থে নিজের 
নাম বাদ রেখেছেন) কিন্তু 
শরীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (সাধারণ 
সম্পাদক ), ্রীমুগাঙ্কমাহন সবুর 
( কোষাধ্যক্ষ ) এবং সহকারী সম্পাদক Ee 
মারফৎ ক লকাঠি তার হাতে 
রেখেছেন। ডাঃ রায়কে দিয়ে 
অনেকটা পুতুল খেলানো হচ্ছে এবং 
সরকারী সাহায্য পাবার পথ প্রশস্ত 
রাখা হয়েছে। এই কমিটিতে 
অশোকবাবুর পাত্তা নেই। এইবার বট 
প্রদেশ কংগ্রেস নির্বাচনে.অতুল্যবারু 
যে বন্দোবস্ত করেছেন, তাতে be 
অশোকবাবুর ঘরে বাম আপশোস 
করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। ‘5 





ll 


চালের, চোরাকারবারীর তে! 
অভাব নেই কলকাতায়) তাদের 
কাপর নাম কমিটিতে না দেখে 
আশ্চর্য হতে হয়। অবশ্ত; তারা; 
অমনিতেই কংগ্রেম সমর্থক); 
জীপ্রধু্ সেন তাদের হয়ে এবার 
যা করেছেন” তাতেই তার! কৃতজ্ঞতা- 
পাশে আবদ্ক আছে। তাদের 
থেকে টাকা স্ুড়স্ড় করে এই 
কমিটির তহবিলে আসবে, সন্দেহ 
নেই। পি 


বাস্তব অস্মবিধা রি 
ডাঃ রায়ের নেতৃত্বে দু'টি কমিটি 
থাকায় নানাদিক থেকে গোলমাল 
সৃষ্ট হচ্ছে। ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক 
কলিকাতা রিলিফ,কমিটির ব্যাঙ্কার ; 
প্রদেশ রিলিফ কমিটির ব্যাঙ্কার : 

, এখনও নিয়োগ করা হয় নি। মাঝে 
মাঝেই প্রদেশ রিলিফ কমিটির নামে * 
চেক ইউনাইটেড, ব্যাঙ্কে পাঠাচ্ছেন 
দাতারা। অর্থাৎ. হিসেবে গোল- 


~ 


*মালের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। ধন 
অবশ্য রিলিফের টাকার হিসেব '_ 
নিয়ে মাথা ঘা মানোর রেওয়াজ 
আমাদের দেশে বেশী নেই। 
দ্রুততার সহিত সাহায্য পাঠান্ডে “রা 
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) ডি 


ম্বরের সংখ্যায় পৰাদি IE মুখোপাধ্যায়ের 
ঈিত” প্রবন্ধটি নিয়ে আমাদের পাঠকদের মধ্যে বিপুল 
য়ে এই সম্পর্কে আমর! আজ পর্যন্ত অসং 7 
অনেকে শ্রীমুখোপাধ্যায়কে অভিনন্দন জানিয়েছেন; 


তার কতকগুলি বক্তব্যের প্রাতবাদ করেছেন। 


প্থানাভাব- 


চঠি আমাদের পক্ষে ছাপা সম্ভব নয়। এই সংখ্যায় কয়েকটি 


রা হল। 


এক 


আছে | আমারও 

ইহার ম্বপক্ষে। তবে এই 
মং মত ব্যক্ত করার ফলে 
tf ET PR 
র্‌ জন্ম হ'তে পারে) 

কা বাবুর উচিত ছিল 
স্বপক্ষে বিস্তৃত যুক্তির 

11 বিবেকানন্দবাবুর 

র! অবগত না হয়েও 

আমি কিছু বলার 


অর্থনীতিতে য় 


entéer- 


য এদের ঞঁ দু'টি 
প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ মানুষ 


আগামী সংখ্যায়ও কয়েকটি প্রকাশ করা হবে। 


সম্পাদক, দর্পণ ] 


একটি নিদ্দিষ্ট প্রত্যাশায়। এই 
প্রত্যাশা! (বা expectation) বত'মাঁন 
অর্থশাস্ত্রের জনক Keynesএর 
অর্থনীতিতেও একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান 
অধিকার করে আছে । সাধারণ 
বুদ্ধিতে এই প্রত্যাশার বিপরীত অর্থ 
হতাশ! (বা frustration) ৷ প্রত্যাশা 
যদি সম্পদের করে স্বত্রপ'ত, হতাশা 
আনে ধ্বংসের স্পৃহা । আর এই 
হতাশাই আজ বাংলার জনজীবনের 
মূল স্বর, তার বহিঃপ্রকাশ ধ্বংসের 
অগ্নিশিখায়। এই জীবনবোধ সুস্থ 
কি অসুস্থ তার বিচার পারিপার্থিক 
অবস্থার উপর। বাংলার পারি- 
পার্ধিক অবস্থা আজ সপ্রমাণ করবে 
বাঙ্গালী সমাজজীবন আজ অসুস্থ 


চর 
এমন কি এক বিপর্যয়ের সম্মুখীন । 


কিন্তু এর জন্য দায়ী কে-_জনসাধারণ, 
না জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি- 
গণ যাঁদের ওপর তারা আশা, 
আকাঙ্ঞা সবকিছু স্ঠন্ত করেছে? 
অর্থনীতির ক্ষেত্রে যা সত্য 
শিল্পের ক্ষেত্রেও তা অনেকাংশে 
প্রযোজ্য । শিল্পী তার স্বষ্টির বিনাশ 
তখনই আনে যখন এক চরম হতাশা 
(frustration) তার মননশীল সৃষ্টির 
দৃষ্টিকে করে কলুষিত । তুলির বদলে 
ছুরিকার আঘাতে সে ক্যানভাসের 
পর্দ। করে ছিন্ন ভিন্ন, ছেনির বদলে 


(১ম পৃষ্ঠার পর) 


ৃ el এই 


বন্তাত্রাণের 
কংগ্ৰেস তার 


উপদেশ দেবার ধৃষ্টতা রাখেন। তারা 
বলেন যে, এই গভীর সঙ্কটের মুখে 
ডাঃ রায়ের উচিত ছিল সকল 
দলের সহযোগিতায় বন্তাত্রাণ কার্ষের 
বন্দোবস্ত করা। 


্েটস্ম্যান কাগজের দ্বু'্ধি কেন 
হল জানি না, সম্পাদকীয় লিখে 
ডাঃ রায়কে উপদেশ দিল বিরোধী- 
দলগুলোর সহযোগিতা গ্রহণের জন্তা। 


"সম্পাদকীয় পড়ে ডাঃ রায় একেবারে 
* তেলে বেগুণে জলে উঠলেন। 
দীর্ঘ বিবৃতি প্রচার করে তিনি 
ই বললেন, যা'রা দিনরাত কংগ্রেসের 


ঞক 


সের জন্য কাজ করে যাচ্ছে 


বা লেখনীর বদলে অন্ত 
এ ইতিহাসের 


মানুষ মাত্রেই শিল্পী 
করবে, ধ্বংস করবে, আবার 


করে প্রমাণ করবে শিল্পীর সঙ্গে রঃ 


সঙ্গে শিল্পের ও নবজল্মা_ সম্ভব 1. 
হতাশাই শেষ কথা নয়। 


এই হচ্ছে আমার বক্তব্যের এক- 
দিক। অপরদিকে আমি কিছু বিদেশী 
উপকরণ আহরণ করব আমার যুক্তর 
সপক্ষে। আমরা ভানি কৃষিশান্ে 
উৎপাদন অপেক্ষা অতি-উৎপাদন অনেক 
ব্যাপক ও গভীর সমস্তা। আমাদের 
দেশে কথাটা অনেকটা ফরাসী রাজ্ঞীর 
‘কেক’ খেতে বলার মতই বিসদৃশ 
শোনাবে । কিন্তু পৃথিবীতে অন্ততঃ 
এমন একটি দেশ আছে যার প্রধান 
সমস্তা উৎপাদন নয় আঁত-উৎপাদনে 
এই 
রূপকথার রাজা সদৃশ দেশটির নাম 
আমেরিকা । এই দেশে অতি. 
উৎপাদন জনিত খা্ভমূলা হ্রাসের 
বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে থাগ্দ্রব্য পুড়িয়ে 
নষ্ট করা অথবা জলে ফেলে দেওয়ার 
ঘটনা এই বিংশ শতাবীতেও বিরল- 
দৃষ্ট নয়। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দেশ 
Brazile গত যুদ্ধের সময় লক্ষ লক্ষ 
টন ‘কফি’ ইত্যাদি পুড়িয়ে ফেলে। 
আমেরিকান গম নষ্টের ইতিহাস শিক্ষিত 
সমাজের কাছে অজ্ঞাত বা অভূতপূর্ব 
নয়) বর্তমানে এ দেশে 
ও অন্যান্ত ব্যবস্থার 
মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ একর জমি পতিত 
রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। আর এই 
জন্য জমির মালিককে ক্ষতিপূরণ বাবদ 
মোটা অর্থ সরকার কতৃক দেওয়ার 
ব্যবস্থা আছে। 


(বা over production )। 


‘soil 


conservation’ 


এখন আমার প্রশ্ন, সরকারী এই 
অপচয়ের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রসচেতন 
কতজন মানুষ আজ পৰ্যন্ত প্রতিবাদ 
করেছেন? সম্ভবতঃ সরকারের 
অপচয় বা নষ্ট করার অধিকার আছে 
এইটাই , গণতন্ত্রের শিক্ষা? তবে 
জনসাধারণের নিজের সম্পত্তি বিনাশের 
অধিকার নেই কেন, বিশেষতঃ যখন 
সেই সম্পত্ির অধিকার থেকে জন- 
সাধারণ কখনও কখনও সম্পূর্ণভাবে 
আবার কখনও কখনও আংশিক ভাবে 
বঞ্চিত? যেমন হয়েছে বতমানের 
বিধাবিভক্ত, সমস্তাসংকুল বঙগদেশে । 


আমি আগেও বলেছি এখনও 


LS 
- বলছি এই ধ্বংস সুস্থতার লক্ষণ নয়। 


এর কারণ অন্বেষ? করতে গিয়ে 


আমরা সেই একই প্রশ্নের সন্মুখীন 


জনে ভ্রীমুখোপা 
| ভিডি তার “জল দেশাস্মব 


শ্রীবিবেকানন্দ মুখো পাধ্যা য়ের 
“ইতিহাসের নুতন ইঙ্জিত”-এ এমন 
কিছু কিছু উক্তি আছে যার প্রতিবাদ 
প্রয়োজন। প্রয়োজন এই জন্ত যে, 
“স্বাধীনচেতা” শ্রী বিবেকানন্দ 
মুখোপাধ্যায় বাংলাদেশের বতখ।ন 
সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 
কংগ্রেসের নীতি সমন্ধে “অকপটে” 
তার মানসিক ভাব জানাতে গিয়ে 
পরোক্ষে কমিউনিষ্ট পার্টির ওকালতি 
করেছেন এবং দেশের স্বার্থবিরোধী 
মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছেন, 

এই বামপন্থীদের মধ্যে 
কমিউনিষ্ট পার্টি সবচেয়ে সংঘবদ্ধ, 
সংহত এবং আন্তর্জাতিক যোগন্থত্রের 
দ্বারা খ্যাতিমান ও স্ুপ্রতিঠিত। 
সুতরাং কমিউনিষ্ট পার্টির মেরুদণ্ড 
ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে । ইহার জন্য 
প্রথমে সুরু হইল তিব্বত ও দালাই 
লামার কেলেঞ্কারী, দ্বিতীয় হইল 
কেরালার কমিউনিষ্ট মন্ত্রিসভার 
বিতাড়ন, তৃতীয় হইল নয়া চীনের 
সঙ্গে সীমানা লইয়া ঝগড়া ইত্যাদি” । 
আমি লেখককে সরাসরি জিজ্ঞাস! 
করি তিনি কি এই কথাই বোঝাতে 
চান ( লেখা থেকে অন্ততঃ তা-ই মনে 
হবে) যে তিববতে গোলযোগের জন্তু 
ভারত চক্রান্ত করেছিল? শ্রীমুখো- 
পাধ্যায়ের মত একজন ধুরদ্ধর 
সাংবাদিকের একথা নিশ্চয়ই অজান! 
নয়-যে তিব্বতে অশান্তির সময় 
ভারতের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক 
মনোভাবের (aggressive design) 
অভিযোগ সর্বপ্রথম কমিউনিষ্ট পার্টিই 
করেছিল । কিন্তু সেটা যে অবিবেচকের 
কাজ হয়েছিল তা বুঝতে পেরে 
কমিউনিষ্ট পার্টিকে শেষ পর্যন্ত 
নানাঞ্রকার ভাষার মারপ্যাচে সে 
অভিযোগের অন্তরূপ ব্যাখ্যা করতে 
হয়েছে। তিব্বতে ভারত চক্রান্ত 
করেছে একথা বর্তমানে কেবলমাত্র 
“ুগান্তর“"নম্পাদকই বিশ্বাস করেন, 
অবধ্য লেখেন অন্ত কাগজে। 


শ্রীমুখোপাধ্যায় অভিযোগ করেছেন 


“ভারত নয়া চীনের সঙ্গে সীমানা 
নিয়ে ঝগড়া করছে”। বিশ্বপভায় 
নয়া চীনের মর্যাদ। প্রতিষ্ঠার জন্য 
যে ভারত সদা-মর্বদা লড়াই করেছে 
সেই ভারতের ভূ-খণ্ড আক্রমণের জন্ত 


যখন কৃতদ্ব চীন, উদ্ভত তথন ভারতের 


প্রতিবাদে এবং সীমানা রক্ষার আয়ো- 





পশ্চিমবঙ্গে 
সঙ্গে জোটবদ্ধ-_ছিল 
আমি অবশ্য বিশ্বাস 
লেখাটি তার ' ‘নিতান্ত বে 
তিনি যা লিখেছেন 
বলিষ্ট আত্মপ্রত্যয় নেই 
যেসকল “জাতীয়তাবা 
ংবাদপত্রের অধিকাং 
ও গণতান্ত্িক ভগ্তাম 
শ্রীমুখোপাধ্যায় অন্ততঃ 
সঙ্গে এমন গভীর সম্পর্ক রর 
বাংলাদেশে এমন 
নন ধারা আদর্শের জন্ত 
স্বীকার করে জনসাধা দ্বালা। 
করেছেন। সত্যনিষ্ঠ হলে 3 মুহ 
ধ্যায় প্রতিদিন বিবেকের সং l 
না করে উল্লিখিত মুষ্টিমেঃ 
বাদীর দলে নাম লিখিয়ে । 
স্বাপন করতে পারতেন । 0" 
জনৈক পাঠৰ 
কলিকাতা রি 
তিন 
১২ই সেপ্টেম্বর দর্পণে ৫ 
সাংবাদিক বিবেকানন্দ মু! 
ইতিহাসের নূতন 
শীর্ষক বেদনা-বিহ্বল প্রব 
যে কোনো সৎ মানুষের হৃদ 
না দিয়ে পারে না। ৩১শে। স্‌ 
সন্ধ্যা থেকে ৪ঠা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত 
কলকাতার বুকে যে রত্তক্নাত ন 
অভিনীত হলো সেই নাটকের, একজন 
দশক হিসেবে শ্রদ্ধেয় সাং 
কণ্ঠে ধ্বানত হয়েছে “লেখ 
অস্ত্র ধরতে ইচ্ছে হচ্ছে ।” 
এ প্রশ্নের জবাব বোধকরি 
প্রয়োজন নেই। যদিও 
প্রতিটি মানুষের কণ্ঠে একই 
তবুও ব্যতিক্রম আছে 
লাহিতাকুলের অন্ততম প্রধান তা 
বন্দ্যোপাধ্যায় তার ব্যতিক্রম! 
পাধারণ মানুষের জন্তে ধার হৃদয় কাছে, 
বাস্তব জীবনে কিন্তু সেই সব মানুষের 
স্থান নেই তার হদয়ে। 


উষারঞ্জন ভ 
ক 


ক্যানকাট। ফিন । 


গত ২রা অক্টোবর ক্যাঃ 
ফিল্ম সোসাইটি ইউ এস-আ 
অডিটোরিয়মে একটি ফরাসী 
প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন। ছি 
নাম “Les Enfants Terrible: 
পরিচালনা করেছেন জা মে 
এবং জ1 ককৃতো। দুই ভ 
কেন্দ্র করে এর কাহিনী গড়ে 
নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতে, 


সংলাপ-প্রধান হওয়ার ফলে আমাদের 
পক্ষে পুঙ্থানুপুঙ্ঘ অন্ুদরণ কর 

হয় না বটে, কিন্তু 

দক্ষতা আমাদের লারা 

রাখে। এবং এদের অঙ্গভ। 
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নেকট। কাটিয়ে দেয় | 


3} হজম, শান্ত দন, ৬৫০ 





দপশঞ 





সামরিক একনায়কত্ব কতদুরে ?. 


ভারতবর্ষের রাজনৈতিক রঙ্গমথ্ে 
পট-পরিবর্তন হচ্ছে। ছয়মাস 
গ যে কথা চিন্তা করা অসম্ভব 
যাতে তার সম্ভাবনা সম্পর্কে 
ঘ কোন সন্দহে নেই। সেই 
বৰ! কবে বাস্তবে রূপ নেবে-- 
মাত্র এই মর্দেই বর্তমানে প্রশ্ন 
চলে। পাকিস্তানে আয়ুব খাঁ 
ক শাসন ক্ষমতা অধিকার 
পর আগে এই কথাই বিস্নাস 
“হোত যে, সামরিক বাহিনী 
শঠ নির্বাচিত সরকারকে উচ্ছেদ 
একমাত্র দক্ষিণ আমেরিক1 
মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতেই 
। যেখানে ইংরেজরা শাসন 
৪১ ইংরেজী শিক্ষা একট 
ত্ত শ্রেণী সৃষ্টি করেছে, উদ্দার- 
ক ভাবধারায় বিশ্বাদী একদল 
পব্ী রয়েছে, সেখানে সামরিক 
নী বরাবরই বে-সামরিক কর্তৃত্বে 
ব। কিস্ত পাকিস্তানে সামরিক 
- প্রতিষ্ঠার পরেই ব্রহ্মদেশের 
“মেণ্ট 'কুযুদেতা! এড়াধার জন্ত 
শহিনীর সর্ধ্বাধিনায়ককে প্রধান- 
নির্বাচিত করতে বাধ্য হলেন। 
শান এবং ব্রঙ্গদেশ সামরিক 
খর শাসনে আমবার পর 
ম ভাটিয়া মন্তব্য করেছিলেন 
ভারতবর্ষে এ ধরণের কোন 
না নেই। এ ধরণের চিন্তায় 
আস্থা স্থাপন করেন, তারা 
মধ্যবিত্ত শ্রেণী, সচেতন বুদ্ধি- 
এবং গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার 
ই সামরিক একনায়কত্তব 
র কারণ ভাবেন। এঁরা 
শুর পীঠস্থান ফরালীদেশে বার 
প্লামরিক বাহিনী কর্তৃক ক্ষমতা- 
॥ কথা ভুলে যান। ভুলে 
শবফরানীদেশে সামরিক এক- 
হু প্রতিবারই জনসমর্থনে 
শাপীন হয়েছে। এমনকি, 
র পরেই সামরিক নেতাদের 
করেছে, এরা মিশরে নাগুইব 
কর্তৃক ক্ষমহা দখলের কথা 
[ান। মিশর ভৌগোলিক দিক 
ম্ধ/প্রাচ্যভুত্ হলেও, আচার- 
1 ও চিন্তাধারার দিক থেকে 
পেরই বেশী নিকটে । 
ঘ বংসর দেশ স্বাধীন হয়েছে। 
একটি দলের হাতেই 
বলা চলে । এই বার বৎসরে 
 ইম্পাত কারখানা, চিত্তরঞ্জন 





বা সিদ্ধাতে কারখানা প্রতি 
হয়েছে, বিরাট বিরাট গোটা কয়েক 
নদী পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ 
পেয়েছে, আণবিক গর্ষেষণাগার 
প্রতিষ্ঠা হয়েছে, দ্বিতীয় পরিকল্পনা 
প্রায় শেষ হতে চলেছে, কিন্তু জন- 
সাধারণের দুঃখ ছুর্দাশা দর করবার 
দিকে আমরা বেশী অগ্রসর হতে 
পারিনি। এই কবৎসরে সরকারী 
কর্মক্ষেত্র অনেক বুদ্ধি পেয়েছে, 
কিন্ত সরকারী শাসন্যস্ত্রের কর্ম- 
তৎপরতা আরও হাস পেয়েছে, 
ছুর্নাতি এবং অপচয় আরও বুদ্ধি 
পেয়েছে। তবে দুর্নীতি ও অপচয় 
যা বুদ্ধি পেয়েছে, লোকে আরও 
বহুগুন বেশী বলে মনে করে। 
শিল্পোস্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা 
হয়েছে, কিন্তু শিল্পোন্নয়নের জন্য 
সকলক ত্যাগ স্বীকার করতে বাধ্য 
কর! হয়নি। দ্রব্যমুল্যবদ্ধি, দারিদ্র, 
বেকারী, অনাহারের এবং 
অবিচারের মারফত সাধারণ মাম্থষকে 
অবর্ণনীয় দুঃখের মধ্যে ঠেলে দেওয়া 
হচ্ছে। সাধারণ নিয়মেই গ্রাম থেকে 
সহরে লোক সমাগম বুদ্ধি পেয়েছে 
কিন্তু বাসস্থান সমস্তার দিকে যথাযথ 
দৃষ্টি দিতে না পারায় শহরে বস্তিতে 
বসবানকারাঁদের সংখ্যা বুদ্ধি পেয়েছে 
সেই সঙ্গে বুদ্ধ পেয়েছে অনেক 
সামাজিক দুর্নীতি ও হতাশা । 
সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে অসস্তোষ 
এবং হতাশার পরিমাণ কম নয়। 
অথচ কোন সরকারী নীতিকে কার্যে 


পরিণত করতে গেলে এদের সহ-. 


যোগিতার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী । 
সম্ষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার অঙ্গ 
হিসাবে রাস্তাঘাট তৈরী হওয়ায় 
সহরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত 
হয়েছে। ফলে গ্রামবাসীদের মনে 
উন্নততর জীবনযাত্রার আঁকাম্খা বৃদ্ধি 
পেয়েছে, কিন্তু জীবনযাত্রা উন্নয়নের 
পথ তাদের সামনে উন্মুক্ত করে 
দেওয়া সম্ভব হয়নি। চাষী ফসল 
তৈরী করবে কিন্তু বিক্রয় করলে 
উপযুক্ত মূল) পাবে না । 

শাসনযস্ত্রেরে দৌলতে সরকারী 


সুখস্থৃবিধা তাদের সাহায্য না করে 


বরং অসুবিধা করে থাকে । সরকার 


আগুপিছ চিন্তা না করে সমবায় 
কৃষি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হওয়ায় 
গ্রামে যেটুকু সামাজিক ভারসাম্য 
অবশিষ্ট আছে, তাও বিনষ্ট হতে 


চলেছে । শিল্পোন্নয়নের প্রান্ধালে 
সামাজিক ভারসাম্য বিচ্যুত হয়ে থাকে, 
অসন্তোষ বুদ্ধ পেয়ে থাকে, কিন্তু 
সরকার সেদিকে এখনও দৃষ্টি দেওয়ার 
প্রয়োজন বোধ করেন নি। অন্যদিকে 
জনগণের ছুঃখ-দুদ্দশা দূর করবার 
দাবীর দিকে দৃষ্টি ন! দিয়ে ক্ষমতাসীন 
গোষ্ঠী যে কোন সুত্রে নিজেদের ক্ষমতা 
ধায় রাখতে বদ্ধপরিকর । এহেন 
অবস্থায় সরকারের প্রতি জনসাধারণের 
আস্থা থাকবার কথা নয়। এই 
অবস্থার প্রতিকারের জন্য অনেকে সশস্ত্র 
বিদ্রোহ বা বিপ্লবের কথা চিন্তা করে 
থাকেন। কিন্তু বিপ্লব তো স্ব তঃস্ফুর্ত 
ভাবে হয় না। তার জন্তে প্রয়োজন 
হয় সংগঠনের | শুধু জনগণের সমর্থন 
নয়) বর্তমান পৃথিবাঁতে ক্ষমতাসীন 
দলকে উচ্ছেদ করতে হলে সামরিক 
বাহিনীকে বিপ্লবী সংগঠনের পক্ষে 
পাওয়া প্রয়োজন । যেখানে পুরোপুরি 
পক্ষে পাওয়া সম্ভব নয, সেখানে 
সৈন্তবাহিনীকে বিধা-বিভৃক্ত রাখবার 
প্রয়োজন হয়। অবন্ত কোন 
শক্তিশালী দেশের সৈস্তবাহিনীর 
হস্তক্ষেপ হলে দেশের সৈশ্বাহিনীর 
বিপক্ষতা সত্বেও কোন একটি গোষ্ঠীর 
পক্ষে ক্ষমতা দখল করা সম্ভব, যা ১৯৫৬ 
সালে হালেরীর ক্ষেত্রে ঘটেছিল, 
তিব্বতেও য| সম্প্রতি দেখা গেল। 
কিন্ত দেশের মধ্যে বিপ্লব করতে হলে 
বিপ্লবীদের কয়েকটি অপরিহার্য গুণের 
অধিকারী হওয়া প্রয়োজন । তা হোল, 
বর্তমান পৃথিবীর প্রতি ঘ্বণা এবং সমস্ত 
কিছু বিনষ্ট করতে ভাল লাগা এবং 
ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদ! হওয়]। 
এদেশে অনেক রাজনৈতিক দল প্রথম 
ছুটি গুণের অধিকারী হলেও, তৃতীয় 
গুনটির অভাব অত্যন্ত বেশা। “র্পণে 
প্রকাশিত প্রবন্ধে শ্রীবিবেকানন্ 
মুখোপাধ্যায় কলকাতায় বিগত থাস্ত- 
আন্দোলনকারাদের অসস্তোষ এবং 
আক্রোশের কথা বলে।ছপেন, সেই 
আক্রোশের মাথায় বাস বা 
ত্যাধুলেন্সের গাড়ী পোড়ানো যায়, 
থানাও আক্রমণ করা যায় কিন্তু বিপ্লব 
করা যায় না। এব্যাপারে সৈম্ত- 


বাহিনীর প্রতিবন্ধকতার কথা আগেই 


বলা হয়েছে। বর্তমানে ভারতবর্ষে 
বারা সরকার-বিরোধী আন্দোলনে 
লিপ্ত, তারা অনেকেই নিজেদের 
অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের ব্যস্ত। আর 
তা ছাড়া সরকার-বিরোধী 
আন্দোলনের নেতাদের প্রতিও 
জনগণের আম্থা' আছে এমন নয়। 
বিরোধীদল ক্ষমতাসীন হলে সমস্তার 
সামাধান হবে একথা বিশ্বাস করা 
শক্ত । এখানে ধারা খাদ্ভ মন্ত্রীর 
পদত্যাগ দাবী করছেন, তীর! একই 
অভিযোগে অভিযুক্ত কেরালার 
কমিউনিষ্ট সরকারের পদত্যাগের 


আন্দোলনকে সমর্থন করেননি, 


ধরা এখানে হত্যাকাণ্ডের প্রতিব্বুদ 
করছেন, তীর্দের অনেকেই কেরালার 





শাস্তিপুর্ণ সত্যাগ্রহীদের উপর গুলী- 
চালনার ক্ষেত্রে তদন্তের দাবী সমর্থন 
করেন নি; এখানে যর! নৃশংস 
লাঠিচার্জের প্রতিবাদ করছেন, তালা 
কেরালায়*শাস্তিপুর্ণ মহিলা 


শোভাযাত্রার উপর মালাবারী পুলিশ '' 


লেলিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদ করন নি। 
এসব ঘটনা ছাড়াও, পশ্চিমবঙ্গ বিধান 
সভার প্রথম দিনের অধিবেশনের 
ঘটনা রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি 
যেটুকু শ্রদ্ধা ছিল, তাও অবশিষ্ট 
রাখেনি । কংগ্রেসী সরকার কোন 
সমস্তার সমাধান করতে পারবে, 
জনসাধারণ আজ আর তা বিশ্বাস করে 
না। বিরোধীদলের প্রতিও যখন কোন 
শ্রদ্ধা থাকে না, তখন জনসাধারণ 
নিজেদের অবস্থার প্রতিকারের জন্ত 
অন্য একটি শক্তির মুখাপেক্ষী হয়। 
সে শক্তি কি ফরাসাদেশ বার বার তা 
দেখিয়েছে । সামরিক কাহিনী কোন 
বিশেষ দল, শ্রেণী বা অঞ্চলের 
প্রতিনিধি নয়, যুদ্ধের সময় তারা মারা 
দেশের প্রতিনিধি | তা ছাড়া বৈন্ত- 
বাহিনী অনেক বেশী দক্ষ, একক 
মানুষের মত গোটা বাহিনী তৎপরতার 
সঙ্গে কার্য সমাধা করতে পারে। 
তাই রানৈতিক দল বা নেতাদের 
প্রতি জনসাধারণ যখন শ্রদ্ধা হাারয়ে 
ফেলে, হতাশ! যখন ব্যাপকভাবে 
প্রসারলাভ করে, তখন জনসাধারণ 
অনেক সময় সামারক বাহিনাকে বণ 
করে বাকে। ফগাসাদেশে প্রতিটি 
বিপ্লবের পরে বার বার সামারক 


- বাহন! এইভ।বে ক্ষমতাসান হয়েছে। 


কিন্তু অস্থূপ অবস্থাতে সামারক 
বাঁহ পা জনসাধারণের মতামতের 
তোয়াক্কা ন! করেই শাসনক্ষমত। দখল 
করতে পারে। কারণ সে অবস্থাতেই 
জনসাধারণ সক্রিয়ভাবে গণতন্ত্র রক্ষার 
জন্তে এগিয়ে আসেন! ! এধরণের 
ঘটনা আমরা গত বৎসর পাকন্তানে 
প্রত্যক্ষ করেছি । পাশ্চমবঙ্গ বিধান 
সভায় আমর। পূর্ব পাকিস্তান বিধান 
সভার ঘটনার পুনরাবুত্ত দেখোছ। 
জুতা ছোড়া ড় ছাড়া মাইকের ডাণ্ড| 
ছোড়া এখানেও হয়েছে । ভাগাক্রমে 
কারও গায়ে লাগে নি, কেউ নিহত 
হয়নি । পুর্ব পাকিস্তানের ডেপুটি 
স্পীকারের মৃত্যুর কথ! মনে পড়ায় 
হয়ত এখানকার ডেপুটি স্পীকার 
সেদিন নির্বাক দর্শকের ভামকা গ্রহণ 
করেছিশেন। তিনি সক্রিয় ভূমিকা 
গ্রহণ করলে মাইকের ডাগ্ডা ষে তার 
দিকেই নিক্ষিপ্ত হোত না এমন, কোন 
নিশ্চয়তা ছিল ন]! 


, পরিমাপ কম নয়। 





নিবঞ্জন হালদ্লল্ 


পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে 
সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার সম্তাবন! 
থাকলেও, সে সম্ভাবনা এত তাড়াতাড়ি 
আমাদের দরজায় এসে আঘাত করত 
না। উত্তর-সীমান্তে চীনা আক্রমণ 
ঘটনার গতিবেগকে অনেক জ্ঞত 
করেছে এবং আমাদের সোজাসুজি 
সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার দিকে নিয়ে 
যাচ্ছে। আমাদের সামরিক ব্যয়ের 
চীন ভারত 
আক্রমণ না করলেও নিজের দেশের 
বিরোপ এবং অনসস্তোষকে অন্যদিকে 
চালিত করবার জন্য সীমান্তে সত্ঘর্য 
জিইয়ে রাখবে । তিধ্বতের পর এই 
অবস্থার উদ্ভব হয় নি। তিব্বত 
সমস্তাকে সঙ্গীন করেছে মাত্র চীন 
বাহিনীকে একেবারে সীমান্তে 
এনে হাজির করেছে। শ্বেতপত্রে 
প্রকাশ পেয়েছে যে, পঞ্চশীল চুক্তির 
ছয়মাসের মধ্যে চীন্বাহিনী সীমান্ত" 
সক্তর্ষে লিপ্ত হয়েছে । এই সীমাস্ত 
বিরোধের ফলে ভারতের দেশরক্ষা 
ব্যয় বুল পরিমাণে বুদ্ধি পাবে। 
উন্নয়ন-পরিকল্পনা বহুলাংশে কাটহাট 
করতে হবে। অথচ উক্ত পরিস্থিতির 
সম্মুখীন হওয়ার জন্য দেশবাসীর 
সক্রিয় সহযোগিতা আদায় করা 
বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে সম্ভব হবে 
না। জনগণের অভাব অভিযোগ 
এবং ছুঃখ-ছুর্দশা দূর করবার ব্যাপারে 
সচেষ্ট না হলে বা জনগণের মতামতকে 
সহানুভূতির সঙ্গে না দেখলে দেশের 
বিপদের দিনে যে জনগণের সহ- 
যোগিতা লাভ করা সম্ভব হয় না, 
কলকাতার খাত্য-আন্দোলনের দিকে 
তাকালেই তা বোঝা যাবে। যেদিন 
শ্বেত-পত্র প্রকাশ হোল, সেদিন “চান 
আক্রমণের ধোকা দেওয়া চলবে ন!” 
পোষ্টার বহন কর! দেখে অবাক 
হওয়ার কিছু নেই। সরকারের 
প্রতি বিশ্বাস না থাকলে বিদেশী 
আক্রমণের সংবাদও লোকে বিশ্বাস 
করে না। আবার চীন-আক্রমণের 
ংবাদকে ধোকা বঞ্ল প্রচার করলে 
এবং লোকের দৃষ্টি অন্তদিকে সরিয়ে 
নেওয়ার ব্যবস্থা করলে জনগণের 
মধ্যে হয়ত কমিউনিষ্ট পাটির বিরুদ্ধে 
বিক্ষোভ বা অসন্তোষ প্রকাশ পাকে 
না। কিন্তু পৈন্তবাহিনায় মধ্যে যে 
নৈরান্তের সৃষ্টি হবে, তার প্রভাবও 
যে সুদুর-প্রসারী হবে না, একথ। 
মনে হওয়ার কোন কারণ দেই। 
পাকিস্তান সীমান্ত আক্রমণ করছে, 
চীন পঞ্চ শীল চুক্তির ৬্মাস পর 

( শেষাংশ ৭ম' পৃষ্ঠায় ) ॥ 
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কো্ঠকাঠিন্তের উপর কবিতা না 
লেখার জন্য রবীন্দ্রনাথকে দায়রা 
সোপর্দ করে যিনি বাংলাদেশের 
বিদগ্ধ পাঠকদের মাথা ঘুরিষে, 
দিয়েছিলেন, সেই অধ্যাপক শিব- 
নারায়ণ রায় কিছুদিনের অন্ত বিলেত 
আমেরিকা ঘুরতে বেরিয়েছিলেন। 
এই পোড়াদেশের সব কিছুই 
আশ্চর্য । 
হওয়া এখানে নিষিদ্ধ ছিল। এজাত 
যাওয়া, এক ঘরে হওয়ার ভয় থাকা 
সত্বে শক আধটা রামমোহন রায় 
সমুদ্রের অপর পারে ইংলণ্ড পাড়ি 
দিয়েছিলেন । পশ্চিমের সভ্যতাকে 
সরেজমিনে তদন্ত করাই ছিল সেই 
সব তীর্থযাত্রীদদের উদ্দেগ্ধ। তার! 
বিদেশে ভারতবর্ষের মাথা উচু করে 
* এলেন ; এবং এই পরাধীন অন্ধকার 
দেশেও যে মানুষ জন্মাতে পারে 
তা ওদেশের লোকদের জানিয়ে 
এলেন! কিন্ত দেশে ফিরে এসে 
তাদের কষ্টের অবধি রইল ন! ৷ অবন্ত 
ধর্মের কল ধাতামে, নড়ে । ক্রমশঃ 
লোকের কুসংস্কার কাটতে আরম্ভ 
করল এবং বিলেত যাওয়াটা একটা 
ফাশন হয়ে দীাড়াল। 
এবং বন্ধুদের বিস্ফারিত চক্ষুর সামনে 
বদ-সস্তানরা বোম্বাই মেলে চড়ে 
বসতে লাগলেন। ট্যাকের কড়ি 
না হয় কিছু খসবে, কিন্তু ইংল্যপ্ডেশ্বরীর 
দর্শনে দেহ মন তো ধন্য হবে! 
ইল্প-বঙ্গের সম্পর্ক এইখানেই ইতি 
হলে আমাদের দুখের কিছু থাকতো 
না। কিন্ত আমাদের মনীষী, পণ্ডিত 
এবং অধ্যাপকরা এতো সহজে লেবু 
কচলানো বন্ধ করেন না। সুতরাং 
বঙ্গসস্তানের বিদেশু ভ্রমণের ইতিহাসে 
আর একটি অধ্যায়ের স্থচনা হলো]। 
বাপ কিংবা শ্বশুরের পয়সায় বিলেত 
'ধাধার মধ্যে কোনো ক্রেডিট নেই! 
স্কলারশিপ জোগাড় করে! । কার্পোগি, 
বকফেলার কিংবা ফোর্ড-এর লোহা, 
তেল বা মোটর বেচা পয়সার কিছুটা 
হাতিয়ে নাও। এদের কোনোটাই 
যদি না পাওয়া যায় নিদেন পক্ষে 
মাকিন সরকারের বাড়তি গম-বেচা 
“পয়সা তো আমাদের স্টেট ব্যাঙ্কে 
জমা হয়ে রয়েছে । 

পরের পয়সায় রথ দেখা এবং 
নিজের কলাবেচার ব্যবসায় এদেশের 
যে কোনে অধ্যাপক ষে কোনো 
দেশের এডভাইসারের কাজ করতে 
পারেন। *শ্বগুরের পয়সায় বিলেত 
.গেলৈ চিরকাল সহধর্সিণীর কাছে 


- খোঁটা খেতে হয়, বাপের “পয়সায় 
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শিবোহম্‌ শিবো 


এক সময় কালাপানি পার * 


প্রতিবেশী ' 


হৃত্তিমু্শা 

গেলে সংলারে একটু নরম হয়ে 
থাকতে হয়। কিন্তু তৃতীয় ক্ষেত্রে 
যাদের দাক্ষিণ্যে বিদেশ যাওয়া সম্ভব 
হলো, তাদের গালিগালাজ দেওয়াটা 
একটা শ্রিভিলেজ হয়ে ওঠে। 
হাজার হোক আপনি যাকে বলে 
একজন spirit- 
এর লোক। সামান্ত ছুটো ডলার 
কিংবা পাউণ্ডের জন্যে তো আর 
গালাগালি করবার ফাণ্ডামেণ্টাল 
রাইট থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে 
পারেন না। 


অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায় 
অতিশয় বিচক্ষণ লোক। কোন্‌ 
এরোপ্লেনেঃ কাটার সময়, কি জাম! 
পরে তিনি বিপেতে পৌঁছলেন, 
তখন কত রঙের টিউলিপ ফুল 
এয়ারপোর্টের কিনারায় ফুটে ছিল 
তার পুঙ্থান্ুপুঙ্খ বর্ণন। দিলেও, কার 
অক্রপণ দাক্ষণ্যে তার বিদেশ ভ্রমণ 
সম্ভব হয়েছিল তা লেখবার সময় 
পাননি । কিংবা অপ্রয়োজনীয় মনে 
করে বাদ দিয়েছেন। আমাদের 
দেশের সাধারণ মানুষের রক্তে 
কৃতজ্ঞতা মিশে আছে। একটা সিকি 
পেলেই তারা ক্কতার্থ হয়ে একটাকার 
গুণগান করে| কিন্তু শিবনারায়পবাবু 
বোধ হয় ওই সব ছুটুকো virtueর 
ধার ধারেন না। কারণ তিনি একে 
শিক্ষিত, তায় মানববাদী ! 


independent 


বাংলা দেশের এক বরেণ্য 


সাহিত্যিক একবার বলেছিলেন তিনি 


ভুতের অত্তিত্বে বিশ্বাসী ন! হলেও 
ভূতকে ভয় করেন] শিবনারায়ণবাবু 
সমন্ধে বিশ্বান না থাকলেও অনেকেই 
ওঁকে ভয় করেন। বাংলা দেশের 
শিল্প-সাহিত্য স্ুষ্টির কাজে ধারা 
ন্যুক্ত , রয়েছেন তাদের সকলেরই 
বোধ হয় এ মনোভাব । সাহিত্য 
বা সংস্কৃতির নাম করে কোনে! পার্কে 
একটা প্যাণ্ডেল বেধে ছ একজন 
কবি বা ওপন্তাসিককে নিমন্ত্রণ করুন। 
আর চুপি চুপি অধ্যাপক রায়কে 
খবর দিয়ে রাখুন | 


বাংলাদেশের জনৈক প্রবীণ 
সাহিত্যিকের সঙ্গে একদিন বিকেলে 
দেখা করতে গিয়েছিলাম । ছেঁড়া 
পাঞ্জাবী পরে, ঝোড়ো কাকের মতো 
চেহারা নিয়ে তিনি চুপচাপ বসে- 
ছিলেন। এদিন সকালে ওঁর একটা 
মিটিং ছিল জানতাম । চেহার! দেখে 
ভয় ‘হলো। তারাশংকরবাবু 
হাওয়ায় গ্রস্ত হওয়ার পর কোনে! 
কিছুতেই ভরসা নেষ্ই আমার। 


[ 
. জিজ্ঞাসা করলাম, “কি ব্যাপার ?* 


প্রবীণ সাহিত্যিক আমার ভাব দেখেই 
বুঝলেন! বলপেন, “না মারে নি। 


-পিছনে ইনটেলেকচুষাল গুণ্ডা লাগিয়ে . 


দিয়েছিল => গভীর দুঃখের সঙ্গে 
তিনি বললেন, “ওর থেকে আসল 


* দর্পণ 





হম্‌ 


গুণ্ডা দিয়েই আমাকে মারল না কেন। 
সে যে অনেক ভাল ছিল।* 

এ সভার একদিকে ছু'একজন 
কবি ও সাহিত্যিক! অন্যদিকে 
অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায়। আলো- 
চনার বিষয় বাংলা সাহিত্য । এক- 
দিকে কয়েকটি নিরীহ ছাগ-শিশু 
অন্থদিকে খাঁড়া হাতে মা কালীর 
স্বামী। কেষ্টর জীবদের রক্তে সেদিন 
সংস্কৃতি সম্মেলনের প্যাণ্ডেল লাল 
হয়ে গিয়েছিল। এক কোপেই 
শিবনারায়পবাব্‌ বাংলা সাহিত্যের 
অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকে 
জবাই করে দিয়েছিলেন । 

হাজার হাজার ইংরিজী, ফরাসী, 
জার্মান, স্প্যানিশ এমন কি চীনে বই 
এবং লেখকের নাম ওঁর মুখস্ত! 
ন্যাশনাল লাইব্রেরীর দশ ভল্যুমের 
ক্যাটালগথানা ওঁর মগজের মধ্যে 
compress করে রাখা আছে। 
প্রবাণ সাহত্যিক বললেন, “আমাদের 
কিছুই বলবার ছিল না ভাই। রবাজ্জ- 
নাথের থেকে গ্যয়টে যে অনেক বড়ো 
লিখিয়ে ছিলেন তা প্রমাণ করতে 
ওঁর মাত্র আড়াই সেকেণ্ড লাগল। 
শরৎবাবু তো রাধুনী মেয়েদের 
লেখক | তারাশংকরবাবু যদি লেখা- 
পড়া শিখে আমেরিকার কোন 
নোবেল প্রাইজ পাওয়া সাহিত্যিকের 
বই পড়তেন, তবে বুঝতে পারতেন 
রিজিওন্তাল সাহিত্য কাকে ধলে। 
বিমল মিত্তিরের সাহেব বিবি- 
গোলাম ? ও কিসস্থ হয়নি । গলস- 
ওয়ার্দী মতো আরও ডজনখানেক 
worthy লেখকের নাম করে বললেন 
তারা কড়ে আঙুল দিয়ে এর থেকে 
ভাল ভাল কিতাব পয়দা করতে 
পারেন ।” 

প্রবীণ সাহিত্যিক ইাপাতে হাপাতে 
বললেন “শুধু বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়কে 
ছেড়ে , দিয়েছে। বেঁচে থাকলে 
বিভুতিবাবুও ছাড়া পেতো 'না। 
বিভূতি মরে বেঁচেছে ৷” 

বক্তৃতার ৪1000107915 শুনে মনে 
হয়েছিল, বাংলা সাহিত্যে “কিস্' 
হয়নি৷ ' সাহিত্য বা শিল্পে সামান্ত 
যা’ কিছু হয়েছে তার ভজন্ত দায়ী লম্বা 
চওড়া দুর্বোধ্য নামের কয়েকজন 
সাহেব। 

শিধনারায়ণবাবুর সপ্ত প্রকাশিত 


প্রবাসের জার্নাল' পড়ে অবশ্ত 
জানলাম, আমার সে ধারণাতেও 
গলদ ছিল। সাহেবরাও কিচ্ছু করতে 


পারেন নি। আমাদের শিবু বিলেতের 
বাঘা বাঘ! চিন্তানায়কদের মুখে চুন 
কালি মাখিয়ে দিয়ে ফিরে এসেছেন । 
বাট্রণণ্ড রাসেল, এডিথ সিটওয়েল, 
জুলিয়ান হাক্সলি, টি, এস, এলিয়ট 
প্রমুখ চিস্তানায়কদের ইনটেলেকচুয়াল 
মন্পযুদ্ধে ফ্ল্যাট করে দিয়ে বাঙালী 
শিঁবনারায়ণ ঘরে ফিরে এসেছেন । 





সত্যেন দত্ত বেঁচে থাকলে তার 

কবিতাটি আমরা আর একবার 
রিভাইজ করতে বলতাম ৷ 

"কিশোর বয়সে পক্ষধরের পক্ষ 

সাতন করি 

বাঙালীর ছেলে ফিরে এল ঘরে 

শের মুকুট পরি ।* 

এরপর শিব্নারাষণ সম্পন্ধে নিদেন 

চারটে লাইন তিনি নিশ্চয়ই ছুড়ে 

দিতেন। 

" শিবনারায়ণবাবু কি যাতা লোক । 
নিতান্ত ভাগাদোষেই না হয় এতোদিন 
সিটি কলেজের ব্রাহ্ম অধ্যক্ষের সেবা 
করছিলেন। ১৯৫৭ সালের এপ্রিল 
মাসে বিলেত যাবার আগে বিলেতের 
নামকরা লোকদের একটা লিষ্টি 
বানিয়ে তাদের নামে চিঠি ছাড়তে 
লাগলেন ঃ তোমর! সাবধান, আমি 
শীপ্রই যাচ্ছি। 

অনেক বিলিতী বই পড়ে এবং 
অনেক ছোকরা ইংরেজের সঙ্গে 
আড্ডা দিয়ে শিবনারায়ণবাবু ইংরেজ 
চরিত্রের প্রধান দুর্বলতাটি আবিষ্কার 
করে ফেলেছিলেন । পরম শত্রু চিঠি 


'লিখলেও ইংরেজ তার উত্তর ন! দিয়ে 


পারে না। সুতরাং বারও রাসেল 
লিখে পাঠন--প্তুমি যে নোটিশ 
পাঠিয়েছ তার জন্য ধন্তবাদ | এবিষয়ে 
আমার সমালোচনা করার কিছু নেই, 
কেননা তোমার দৃষ্টিকোণের সঙ্গে 
আমার [বশেষ মিল আছে ।.. তুমি 
ইংল্যাণ্ডে এসো, দেখা হলে খুশি হব |” 

খুশি মানে? অধ্যাপক রায়ের 
সঙ্গে দেখা হলে বাট্রাণ্ড রাসেল বর্তে 
যাবেন! আমন্ত্রণ পাওয়া সত্বেও “যাব 
যাব করেও সময় আর হয়ে ওঠে না। 
ইতিমধ্যে রাসেল খবর দিলেন, মে 
মাসে তিনি লণ্ডনে আসছেন ।” যদি 
শিববাবু চা খেতে আনেন উনি ধন্ত 
হবেন! অবশেষে ছুই দিকপালের 
দেখা হলো। রাসেল “স্বহস্তে চা 
ঢেলে দিলেন পেয়ালায়-*'প্লেটে 
সাজিয়ে দিলেন কেক ।” 

রাসেল শিবনারায়ণবাবুর 
গ্রকাঁশত -বইটই ইতিমধোই পড়ে 
ফেলেছেন । পড়ে ও পচাশি বছরের 
বুড়োর তো পিলে চমকানোর অবস্থা! । 
বললেন, তোমাদের দেশে এরকমের 
লেখা হচ্ছে, আমার জান! ছিলনা” 

কিন্তু প্রশংস। শুনেই, বা! চা’খেয়ে 
ভালয় ভালয় ছেড়ে দেবার পাত্র নন 
শিবনারায়ণবাবু। ছু'জনের বক্সিং 
শুরু হলো। রাসেল একটা কথ! 
বলেন তো তীর অতিথি পাচ ঘুষি 
লাগিয়ে দেন। এবং অবশেষে 
ডিটে ষ্টভ উপন্াসে সব সময়েই যা 
হয়ে থাকে তাই হলো । অধ্যাপক 
রায় নক আউটে জিতে গেলেন। সেই 
ছুরস্ত যুদ্ধের যা বিবরণ প্রবাসের 
জার্নালে দেওয়া ওয়েছে তা টুকে নিতে 
লোকসভার ঘাঘু ষ্টেনোগ্রাফারদেরও 
চোখের জল ফেলতে হতো কিন্ত 
শিবনারায়ণবাবু যে শ্রতিধর । উনি 
বেমালুম স্থতি থেকে কুড়ি পৃষ্ঠা 
ব্যাপী সাক্ষাৎকারের কথা লিখে 


শক্রবার, ১৬ই অঙ্জোবর, 





ফেললেন । শুধু কথা নয় 
কখন হেসেছিলেন, ক 
নেড়েছিলেন, কখন উত্তর 
পেরে চুপচাপ বসেছিলে 
শিবনারায়ণবাবু লক্ষ্য করছে 
নি। গুদের সাহিত্যচিস্তা 
নমুনা দিই £ 


রাসেলশ-ণতোমার এক 
এর প্রৎন্ধগুলো পড়ে ম' 
প্লেটোনিক আওতা থেকে ড 
বেরোবার চেষ্টা করছ |” 


শিবনারায়পধাধু মহা 
পড়ে চুপ করে রইলেন। 
মনে পড়ল দশ বছর আগে 
নাথ রায়ের সঙ্গে যখন আঃ 
পরিচয় হয়, তখন আমার 
বিমুখতা নিয়ে তিনি 
করেছিলেন - ---এই তো! 
আগেও আমার সা 
বইটির প্রথম প্রবন্ধে, ( 
চিন্তাধারার আমি তীব্র স 
করেছি।” তাহলে রাসেল বা 
নাথ কেউ কি তার ইলেব 
ধরতে পারেন নি? 

বিদায় কালে "দার্শনিক 
অজ্ঞাতসারে বাঙলাদেশের « 
ক্ষতি করেছিলেন। শিব 
বলেছিলেন, “যত বাধা, ২ 
পাও, নিজের বিচার-বুদ্ধি 
আস্থা হারিও না।” 
মনসা, তাতে আবার ধু 
পড়লো । বিচার-বুদ্ধির উঃ 
বেশিমাত্রার় আস্থাটাই তে 
এবং বিদেশে যত গণ্ডগোহে 
হয়ে দীড়ায়। 

এবং এই আত্মবিশ্বাস গু 
একটি বিষয়ে নয়। ইংরাজী 
এম-এ পাশ করলে কি 
শাস্ে শিবনারা়ণবাবুর 
অধিকার । ফ্রেনার ব্রক 
পালমেন্টারী গণতন্ত্রের 
সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে উনি 
জি, ভি, এইচ কোল সাহে 
দেখা করতে গেলেন 
কেন্দ্রিক অর্থনীতি' সম্বে 
সায়েবকে অনেক জ্ঞান দি 


হয়তো দার্শনিক রাসেচে 
সন্মুখ সমরে অবতীর্ণ হলে 
না হলে পণ্ডিত! হিন্দী 


*ওস্তাদ'ও এতো কেব্লামতি 
পারে না। ছুনিয়াতে আ 
লোকের নাম করুন যি 
দিটওয়েলের মতো মহিল 
অমন নিকট সান্লিধ্যে 
পেরেছেন | আমরা তো+ 
ডেম এডিথ সিউওয়েল ক 
বড় একটা দেখা করেন ন 


শিববাবুকে তিনি বলবে 
বারে গিয়ে বসা যষাক। 
বসে মদ খেতে থেতে 


সিউওয়েল শুধু কাব্য অ 
করেন নি, তার ঈগল্-থাব! 
ট্রাউজার-এর - উপরে রেট 
বিশ্বাস এ প্রবাসের ভঁ 


দেখুন । 
( শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় 


4", উত্তর 


২ বেশ জোরে 
দাপটে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছেন মুখ্য- 


মাটির বুকেও 


টপলান্ধ করছি কিসের অভাব, J 


বন রিক্তের রুদ্রমুন্তির আত্মপ্রকাশ ! 


যেদিকে চোখ মেলি শুধু দেখতে 


 বিশ্বাসহস্তার ভৈরব মূর্তি 
শানের বুকে নেচে যাওয়া প্রেতের 
ন্মৃন্তি--আনন্দ কোলাহল। বাধ 
কাথাও--বন্ধনহীন এ যাত্রা 

চায় না কেউ। বিশ্বাস- 

তক যেন পেয়ে বসেছে 


[কে--কেউ সেখানে সাড়া 


না। পাহাড়-ঘেরা উত্তর প্রদেশ 

যেন তারই মাঝে ধ্যানমগ্র-যেন 

শ্বাসহস্তার প্রলয় যন্রের ভগ্নস্তূপের' 

স্বপ্ন দেখছে,-আহ্বান 

চু : নতুনের বিশ্বরূপ্কে! 

র কৃপণ হয়েছে 

। করুম ঝুম বর্ষার সাথে 

জানে না গাইতে চায়না 

এদেশের মানুষ। শুধু চেয়েছিল 

এক ফোটা জল--বেচে থাকার 

ছুয়ে একটু জল। কিন্তু সেখানেও 

[শা বিশ্বাসঘাতকতা! বৃষ্টি 

শুকনো মাঠের কোণে কোণে 

দেখা যাচ্ছে মৃত কংকালের 

ভিক্ষের ভরাবহ ইংগিত। 

[র। আলপথে আঞ্জ আর 

না নতুন ধানের শীষ, 

মহাপুজার আবহ 

মের শীষের রঙ্গীন 

জ আর রাঙ্গিয়ে 

ধুমতী কিষাণবালার 

। বর্ষ--সে এবার 

তাজা মাথায়! 

হয়ত নেই, কিন্ত 

দাহ হয়ে চলছে 

টিধন জীবনের সব আশা 

টিকে জলে পুড়ে ছারখার করে 

নেওয়ার পিছনে রয়েছে কার অদৃশ্ত 
* ইংগিত । গরম, সে অসহনীয় 


জরস্ত মুখ্যমন্ত্রী 

শুধু প্রকৃতির রাজত্বেই নয়, 
প্রদেশের রাজনৈতিক 
সামাজিক জীবনেও গরম হাওয়া 
চলছে-আর ত্বারই 


মন্ত্রী শ্রীসপূর্ণানন্দ। রাজনৈতিক 
জুয়াড়ী চন্দ্রভান হয়ত বা গা-ঢাকা 


.... এ দিয়েছেন-ঠাকুর চরণ সিং থেকে 


= আলগু শাস্ত্রী হয়ত বা দম নেওয়ায় 
ব্যস্ত, কিন্তু এতেই নিরাপত্তা বোধ 
করছেন না সম্পুর্ণানন্বজী । এবারে 

তিনি *পাচ্ছেন জুজুর ভয়! মুখ্যমন্ত্রী 
নন্দ আতকে উঠেছেন 


কে 


ৃ | এগিয়ে চলে! 


কলেও কবিষ্তের জন্য হুশিক্ধার 
হওয়া কংগ্রেসীত 'র উচিত । “কংগ্রেসে 
আজ চাই ওঁক্য। শক্ত পাশার 


চাল দিয়েছেন মুখামন্ত্রী 1 কংগ্রেসের 
= ভিতরকার যebellionের দাবিয়ে 


দেওয়ার পক্ষে বেশ বড়দরের 
stunt বৈকি! কমিউনিষ্ট বিরোধী 
উত্তর প্রদেশের নাড়ী দেখে দাওয়া 
ছেড়েছেন তিনি। কিন্তু এক 
রামে অন্ত নেই সুগ্রীব দোসর ! 
তাই তার চেয়েও পোক্ত চাল 
দিয়েছেন চালাক চতুভূজ শর্মা। 
উত্তর প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি 
শ্রীতৃভূজ শর্মা কি বিপদেই না 
পড়েছেন 11611190দের নিয়ে! 
সত্যি এন্দিনে একটা পথ পেয়েছেন 
তিনি । তাই চীনের অগ্রগমনের 
বিরুদ্ধে বিষোদগার শুরু করেছেন 
তিনি, উত্তরপ্রদেশের সীমারেখায় 
চীনের পদার্পণকে জান কবুল করে 
রুখে দ্রাড়াবার জন্তে দেশবাসীকে 
আহ্বান জানিয়েছেন শ্রীশর্মী। দেশ- 
প্রেমের আহ্বানে শক্ৰ মিত্র সবাইকে 
আহ্বান জানিয়েছেন এরক্যবদ্ধ হয়ে 
দাড়াতে । National Volunteer 
গঠন করবার সংকল্প 
ঘোষণা করেছেন তিনি । চীন ভারত 
আক্রমণ করুক কেউ চায় না--কিন্তু 
দেশপ্রেমের উচ্চাদর্শ সামনে 
রেখেছেন চতুভূ'জজী সেখানে আছে 
520110109 তথা ত্যাগের প্রশ্ন! তাই 
দেশপ্রেমের উচ্চাদর্শে কতটুকু উদ্্ধ 
হবে এদেশের নাগরিক জানি না 
তবে গ£গান্ধীটুগী'র sentimentট। 
যে এখনো আছে পুরোমাত্রায়। 
তাই দেশপ্রেমের আদর্শে দেশরক্ষার 
নামে যে 5000 দিয়েছেন বুদ্ধিমান 
রীচতুভূ্জ নিজগুণে তা রক্ষা করতে 
পারলে দেশরক্ষায় দরকার হউক 
না হউক গদী রক্ষার একট! প্রশস্ত 
নিরাপদ রাস্তা তৈরী হবে নিশ্চয়! 
জনমতে Rebellionরাও চুপ করতে 
বাধ্যই হবেন, 'পরস্ত এক টিলে 
ছুপাখীই মরবে আজ। Rebellion- 
দের দমিয়ে দেওয়ার সত্যি একট! 
বড় $07৷॥£। কিন্তু সবটাই নির্ভর 
করছে আজ চীনের উপর। 
চন্দ্রভানের আত্মগোপন, চীনের 
সীমানা! অতিক্রমণ, সব মিলে যেন 
সোনায় সোহাগা হয়ে উঠেছে 


Corps 


ৃ সম্পূর্ণানন্দজীর--যেন গ্রহচক্রে “ভুংগী- 


শনি” । ধন্যবাদ চতুভূ জকে ; জিন্দাবাদ 
সম্পূর্ণানন্দজীকে । বাবা সংকটমোচন 
আজও সত্যি জেগে : আ ছেন। 


আয হউন দু” 2, 


রিকি নিয়ে লোক- 
পতি-মায়াপতির ( পুত্রদ্ধয় ) মায়াজাল 
ফেলেছিলেন মন্ত্রীমহোদয়! 


খালের 
টাকা ঘরে তুলে স্থখনিদ্রায় 
কাটাচ্ছিলেন তিনি । সুস্থপ্তির সুখন্বপ্ 
বাস্তবে রূপান্তরিত হবে ছুঃন্বপ্রে এটা 
ভাবতেও পারেন নি মন্ত্রিজী; তবুও 
খাল থেকে ফিরে এসে ঘরে 


ঢুকেছেন গৃঁহকর্তার ভূমিকায়, দেশ- 


বাসীকে বিগ্তা বিতরণের দায়িত্ব 


ৰ নিয়েছেন তিনি । দ্ুঃলময়ে প্রশ্ন করতে 
চাই নাকতাঁর নিজের দেৌরাত্মোর 


কিন্ত একি! লক্ষ টাকার ‘খোয়াবে' 
একি গলদ-কোন ফাকে ঘরে 
ঢুকেছে কুমীর ! লোকপতি-_মায়া- 
পতির মায়াজালের ফাকে ফাকে 
ছিদ্রান্থুসন্ধান করে নিয়েছে ডাঙ্গার 
কুমীর-_মায়াজালের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে 
বেড় হয়ে যাচ্ছে রক্তস্নাত ইতিহাল। 
সে রক্ত মানুষের রক্ত; নির্ধ্যাতীত 
উদ্ভরপ্রদেশবাপীর রক্ত ; মানবগোষ্ঠীর 
ভাগ্য নিয়ে জুয়াখেলার ইতিহাস। 
হিন্দুস্থান কমাশিয়েল ফার্ম সুস্থ 
ভাবেই চলছে,-_মাত্র শুরু হয়েছিল 
উত্তরপ্রদেশের আমদানী রপ্তানী 


্ 
বসে 
কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন], 


NS ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আয়ুর্বেদ: 
4 স্বায়া্য, পদ শো হালি ঝাড় 


তিথিতেই চেকা { উ্জ্রদেশ বং 


সভার সোশালিষ্ট সদস্ত শ্রীরাজনারায়ণ 


প্ডেরো দফ। চার্জ নিয়ে হাজির হয়েছেন 


ভূতপূর্ “সিচাই” মন্ত্রী ও "বর্তমানের 


গৃহ ও শিক্ষামন্ত্রী পণ্ডিত কমলা- 
পিসীর বিরুদ্ধে । পণ্ডতজীর পুত্র- 
দুয়ের ব্যবস! ও বাঁপ-বেটাদের 
ত্ৰয়োম্পৰ্শযোগে সরকারী টাকার 
অপচয় শ্রীসংয়ের চার্জের প্রধানতম 
বিষয় । মগ্রিমহোদয় আজ *সত্যি 
নারাজ। দেখা যাক খালের টাকা 
মাঠে ঢেলে ডাঙ্গার কুমীরের শ্যেন- 
দৃষ্টি থেকে রেহাই পান কিনা তিনি। 


মহিল! সম্মেলনের আয়োজন 
নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের 
উদ্যোগকাণ্ড চলছে অননপূর্ণার রাজত্ব 
কাশীতে । মাতৃজাতি সমবেত হচ্ছেন 
মায়ের মঠের ছায়ায়, অক্টোবরের 
প্রথম ভাগে বিশ্বের এধার-ওধার 
থেকে । মাতৃজাতির সম্মেলনের 
উদ্বোধন করবেন নিঃসস্তানা জননী 
প্্রীমতী অরুণ! আসফ আলা (যিনি 
কোন দিন "মা হতে চাননি) । 
ইতিমধ্যেই এর কার্মকতণদের কর্ম- 


পা 


বলকারক টনিক । 


দু'টি ধৰ এক, 


উৎসাহ ও উদ্বীপনার সা 
স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তি দীর্ঘকাল অটু কবে 





নর” 
ল 


কল একটা কথা__বক্তৃতঠ মঞ্চে 
গড়িয়ে শ্রীমতী চক্রবর্তী হয়ত ভূলে 


ঠায়েছিলেন ঠযে এটা উত্তরপ্রদেশ 


E 
টাই বাঙ্গালা তথ! বাঙ্গালীর 
'দাহরণটাই তার বক্তৃতায় হয়ে 
ঠেছিল বক্তব্য বিষয়। যাক আশা 
চরবো এবারের মহিলা সম্মেলন 
[তৃঙ্জাতিকে দেশ গঠনের পথে 
[গিয়ে যাওয়ার সৈনিক উপহার 
দ্বার নির্দেশই দেবে। ভুলতে 
[রিন|। যে সমস্থ মায়ের গার্ভই সুস্থ 
স্থানের জন্ম । তাই দেশের প্রেরণার 
[ছে আমাদের দাবী রইল শুধু 
ইটুকু ।* ১ 
1: লোহিয়ার আন্দোলন 
সংসদে হিন্দী ভাষার সবচেয়ে যড় 
র্থক শেঠ গো/বিন্দদাস পর্যাস্ত 
থম হিন্দীভাষ! সম্বন্ধে যে উগ্রভাব 
কাশ করেছিলেন বর্তমান সময় তা 
[কে সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ 
ন করেছেন। কিন্তু এ বিষয়ে 
শালিষ্ট নেতা ডাঃ লোহিয়ার 
পাহসিকতার বাহবা না দিয়ে 
রছি না। এ দেশে ডঃ লোহিয়াকে 
র সমর্থকরৃন্দ প্রায়শই নবধুগের 
শারী লেনিন পর্য্যায়ভুক্ত বলে মনে 
রন! সে যাই হউক ডাঃ লোহিয়! 
ন সত্যি বিপ্লব করে ছাড়বেন মনে 
ছ। লোহিয়া দলের শক্তি এ 
শি বেশ আছে এবং বেড়েই 
ছে। বর্তমান সময়ে আরো! বেড়ে 
ওয়ার আশ। আছে--এর মুল কারণ 
[ছিয়াজীর নয়া 
কেণ্ডারী ব। হাইস্কুল পরীক্ষায় যার! 
রক্জীতে ফেল করেছে ডাঃ লোহিয়া 
দর পক্ষ সমর্থন করে স্কুপবোর্ডকে 
নিয়েছেন যে তাদের পাশ করিয়ে 
ত হবেত_নতুবা আন্দোলন তথা 
|ব (|) শুরু হয়ে যাবে! আন্দোল্ুন 
 €লাহিয়া বিপ্লব (1) কবে হবে 
ন না, তবে দল বাড়াবার ভাল 
| এটেছেন লোহিয়াজী। 


ইউ সি 

সম্প্রতি সমাজবাদী ক্যা স্থাপঞ্লর 
ধায় বিভিন্ন সমাজবাদী দলের 
el lion গ্রুপের নেতারা মিলিত 
ছেন কানপুরে । “ফুলবাগে'_ 
নেওপ্রঙ্গা-সম[ুজতন্ত্রী দলের হাত 
ট ‘সাত সালমে সমাজবাদ 
[য়গা'র প্রথম সংকল্প ঘোষণ! 
1 লেহিয়াজী সোশালিষ্ট পার্টির 


stunt | 


ঢা পত্তন করেছিলেন, সেইখ|নেই . 


বত হয়েছিলেন বিডিন্ন প্রদেশাগত 
জত্ত্রী ‘জিঞ্জার গ্রপে’র.. নেতৃবৃন্দ 
গালি ইউনিটি সেন্টার" গঠনের 
গকল্পে। বাংলা দেশের 5.0,0.র 
*এর কোন যোগাযোগ আছে 
মনে হ'ল না। বিরাট তাবুর 
মুষ্টিমেয় জনতার নেভুত্ব করেছেন 
| সংসদ সন্ত শিবনলাল 
সেনা (K.M.P.)। তারই 
দেখ! গেল লোহিয়া গ্রপ ত্যাগী 


__. ভু ্ত ত্ৰজ্খূতলেশ তৰক 
? ( তম পৃষ্ঠার পর ) 


সংসদ-সদস্ত শ্রীরান্ধু প্রভৃতিকে। 
সমাজতন্ত্রী এঁক্ের কথা লেনিনও 
বলেছেন, এদেশে * সুভাষচন্দ্র 
বলেছেন, কিন্তু ধারা দলের লোককে 
পথ না দেখিয়ে শুধু দল দেখেই ছল 
গড়ছেন তাঁদের উদ্দেখ আশাহীন 
ভবিষ্যতের মধ্যেই বিলীন হয়ে না 
ষায়,_এটাই ভয় | 


কর্পোরেশনের নির্বাচন 

উত্তর প্রদেশের আজ তাজা খবর 
হচ্ছে কর্পোরেশনের নির্বাচন পর্ব 
নিয়ে। একটা হৈ হৈ কাণ্ড চলছে 
সমগ্র উত্তরপ্রদেশে, বিশেষ করে 
আগ্রা, বারানসী, এলাহাবাদ, লক্ষৌ 
আর কানপুরে । কর্পোরেশন স্থাপনের 
বিরুদ্ধে এর আগেই বগেছিলাম,__ 
যুক্তিও না ছিল তা নয়; এরপর বেশ 
একটু দমে গিয়েছিল-_কিন্ক ১৫শে 
অক্টোবর নির্বাচনের দিন ধার্য হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে গেছে হুল্লোড়- 
বাজী। 

প্রসংগত উল্লেখযোগ্য এখানকার 
Corporation Constitution-aর 
বিষয়। কোলকাতা, বোম্বাই, দিল্লী 
কর্পোরেশনের ভোটার তালিক] সীমা- 
বন্ধ। কিন্তু উত্তর প্রদেশের ব্যাপারে 
সবকিছুই আলাদা, জাতে ওঠার স্বপ্ন 
দেখে ্বেহেরুঙীর মাতৃভূমি বেছে 
নিয়েছে মাদ্রাজ মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের 
নির্বাচন পন্ধতি। তাই সাধারণ 
নির্বাচনের স্তায় সকলেরই ভোটাধিকার 
থাকাতে বাজার হয়ে উঠেছে গরম। 

বাজার গরমে আপত্তি নেই, কিন্তু 
একি ছেলেখেলা! যার য| ইচ্ছে 
তাই করছে-_ন্ুস্থ নাগরিকের দল 

_ পিছিয়ে যাচ্ছেন) এগিয়ে আসছে মূর্খ 

বৈদ্বের দল। কংগ্রেসীদের মধ্যে ত 
ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে এরই মাঝে 
শুরু হয়ে গেছে লড়াই; কংগ্রেস 
ইলেকশন বোর্ডের সদস্ত উত্তর প্রদেশ 


সরকারের অগ্ততম সচিব সৈয়দ আলি. 


জাহির নির্বাচনী বোর্ড থেকে এরই 
মাঝে দিয়েছেন ইস্তাফা বিরাট 
আক্রোশ নিয়ে। প্রকাশ্যে জাহীর 
মাহেব কিছু বপেন নি? কিন্তু শোন| 
যাচ্ছে যে কালোবাজারী আর মুনাফা- 
খোরদের প্রাত আকর্ষণই পীড়া 
দিয়েছে জাহীর সাহেবকে ; প্রতিবাদ 
করেছেন-_গ্রাহ্থ করেনি কেউ। তাই 
শেষ পর্যাস্ত ইন্তাফা দিয়ে ইজ্জত 
বাচিয়েছেন তিনি) 

নির্বাচনে অন্যদের কথা বাদ 
দিচ্ছি। প্রথমে কংগ্রেসের কথাই 
ধর! যাক। লক্ষৌ এন্টৃহাবাদ ও 
বারানসীর সামাজিক, আধিক ও 
সাংস্কৃতিক জীবনে বাঙ্গালীদের একটা 
বিশেষ স্থান অতীতেও ছিল আজও 
আছে। দেশ ভাগাঁভাগির পর 
বাস্বহার! অর্থহীন বাঙ্গালীরাও এখানে 
এসে চাঁকরী ও ছোটখাটো! ব্যবসা 
করে বাম করছে। অথচ শাসক- 
গোষ্ঠী কংগ্রেস নির্বাচনের মনোনয়নের 


সময় বাঙ্গালীর স্বার্থ টাকে এড়িয়ে 
গেছে চমৎকার ভাবে। বারানসী 
নগরীতে পঞ্চাশ ভাগ শিক্ষিতসহ 
অন্ততপক্ষে দশ কোটী টাকার স্থাবর 
৪5566 নিয়ে প্রায় ছিয়াশী হাজার 
বাঙ্গালী বাস করে, আর মুসলমান 
আছে প্রায় সত্তর হাজার। অথচ 
কংগ্রেদী খাতায় নির্বাচনী মনোনয়নে 
বাঙ্গালী পেয়েছে একটি আর মুসল- 
মানের! পেয়েছে সতেরোটি। সিন্ধি ও 
পাঞ্জাবীরা বোধহয় একটিও পায়নি । 
বাঙ্গালা অবশ্য যিনি পেয়েছেন 
তিনি সং বিদ্বান ও নির্য্যাতীত 


"রাজনৈতিক কর্মী। আরে! একজন 


নেবার চেষ্টা হচ্ছে_, 
5eৎatট। যে চলে যায়। 
এলাহাবাদ লক্ষৌতেও ঠিক তেয়ি 
অবস্থা,_লক্ষৌ নির্বাচনে স্বহুত্র প্রার্থী 
এত বেশী যে সব পার্টি মিলিয়েও 
ওদের নাগাল পাওয়া মুসকিল। 
এলাহাবাদ পি, এস, পি-র হিসেব- 
নিকাশ বড়দরের। তবে একথা খুবই 
সত্য যে এলাহাবাদ লক্ষ আর 
কানপুরে কংগ্রেসের সবচেয়ে বড় 
প্রতিদ্বন্ী হবে পি, এস, পি ও 
জনসংঘ। ওখানকার প্রার্থীদেরও 
একটা 5at॥৪ আছে। যে দলই 
জয়লাভ করুক সাধারণ লোক 
বলতে পারবে যে যোগাপ্রার্থী নির্বাচিত 
হয়েছে । কিন্তু ঘৃণা [১০0111০5 চলেছে 
কাশীতে। নির্বাচনে স্বাজাত্যবোধ 
এখানে যত বেশী আসবে অন্ত 
কোথাও এমন দেখা দেবে না। 
কমিউনিষ্টরাও এখানে জাতিবোধ 
জাগিয়ে তুলতে দ্বিধা করবে না। 
এর ইশারা পাওয়া যাচ্ছে এখন 
থেকেই; কংগ্রেশী প্রার্থী ছাড়! 
জনসংঘ আর কমিউনিষ্টরা অবশ্য 
বাঙ্গালী candidate দিয়েছে এবং 
এর মধ্যে কমিউনিষ্টরাই দিয়েছে 
বেশী। তাছাড়! বাঙ্গালী ধার! 
দাড়িয়েছেন--তাদের অধিকাংশই 
স্বতন্ত্র এবং যোগা ও শিক্ষিত ব্যক্তি 
অনেকেই । ভোট যুদ্ধে যেই জয়লাভ 
করুক না কেন তাতে বলবার কিছু 
নেই। কিন্তু একটা কথা বল্লে ভূল 
হয়ে যাবে হিসেব। বাঙ্গালী যদি 
কিছু সংখ্যক প্রার্থী নির্বাচিত করতে 
না পারে গত্যেক শহরে তবে জোর 
দিয়ে, বিশ্বাস নিয়ে বলা যেতে পাঁরে 
যে বাঙ্গালী তথা বাস্তহারাদের স্বার্থ 
এবং অন্তিত্ব নিয়ে টান পড়বে এ 
প্রদেশে । বাঙ্গালী তথা বাস্তহারাদের 
হাত থেকে শহরের সব কিছুকে মুক্ত 
কোরবার আশাতেই কংগ্রেসের এ 
ষড়যন্ত্র। মাতৃভূমিকে জাতে তোলবার 
বাসনায় হয়ত 56111179176 ভর 
করে এগিয়ে আসবেন উত্তরপ্রদেশের 


নাগরিকবুন্দ। কিন্তু যে বিষবুক্ষের 
বীঞ& রোপণ করেছে কংগ্রেস তা যদি 
শেষ পর্য্যন্ত শোভিত হয়ে উঠতে 
পারে, তাহলে বাঙ্গালী আর বাস্তহার!- 
দেরই* শুধু সর্বনাশ হবে নাঁ_ 
“নেহেরুজী জিন্দাবাদ" শ্লোগানের ডাকে 


বাঙ্গালীকে 
কেননা 


কংগ্রেসী 1€1১611100রাও এগিয়ে 
আসতে বাধ্য হবেন সম্পূর্ণানন্দজীর 
মঠের তলায়। ্ 





চে 
আলিপুরের জজকোর্টে শ্মৃতিফলকের আবরণ উন্মোচন করছেন কলিকাতা হাইকোর্টের 
প্রধান বিচারপতি শ্রস্থরজিংচন্দ লাহিড়ী । পাশে অভার্থনা সর্গিটির সভাপতি সাধনা 
উবধালয়ের সন্বাধিকারী ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষকে দেখ যাচ্ছে 


আলিপুর জজকোর্টে স্মৃতিফলক স্থাপন 


আলিপুর জজ কোর্টে যে কক্ষটিতে 
বিপ্লবী সাধক শ্রীঅরবিন্দ ও তার 
সহকর্মীদের বিচার হয়েছিল সেই 
কক্ষের অভ্যন্তরে ও বাহিরে দেওয়াল- 
গাত্রে দুইটি মর্মর-ফলক স'রবেশের 
মধ্যে দিয়ে এই বার মুক্তি যোদ্ধাদের 
প্রতি দেশবাসীর শ্রন্ধা নিবেদিত হয়। 

গত ২৬শে সেপ্টেম্বর আলিপুর 
জজ কোর্টে এক অনুষ্ঠানে মঙ্গল শঙ্ঘখ- 
ধ্বনির মধ্যে কলিকাতা হাইকোর্টের 
প্রধান বিচারপতি শ্রীস্থুরজিৎ লাহিড়ী 
এ দুইটি মর্মর ফলকের আবরণ 
উত্থাবন করেন। | 

বিশিষ্ট বক্তাগণ বক্তৃতা প্রসঙ্গে এই 
আদালত কক্ষটিকে ভব্ষ্যিৎ বাঙ্গালীর 
পীঠস্থান বলে অভিহিত করেন। 

স্বতি-ফলকের একটিতে লে খা 
আছেঃ এই কক্ষে ১৯*৮-১৯০৯ 
সালের ভারতের মুক্তি-যোদ্ধ'দের 
ওঁতিহালিক বিচার হয়েছিল; এই 





শাননদায় পত্রপত্রিকা 


সমকালীন ॥ আশ্বিন সংখ্যা 
(শারদীয়) ৷ সম্পাদক £ আন্ন্দগোপাল 
সেনগুপ্ত । চৌরঙ্গী রোড, 
কলিকাতা-১৩। মুল) আট আনা। 

পুরু এট্টিক কাগজে লাইনোতে 
ছাপ! একশ’ পৃষ্ঠার একখানি পত্রিকার 
মূল্য মাত্র আট আনা-_সমকালীনের 
ইহাই একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। 
সমকালীন পশ্চিম বাঙ্গলার একমাত্র 
প্রবন্ধ-মাসিক। কি পরিমাণ দুঃসাহস 
ও সাহিত্াগ্রীত থাকলে মাসের পর 
মাস শুধুমাত্র প্রবন্ধ দিয়ে একটি মাসিক 
পত্রিকা চালানো চলতে পারে তা 
সহজেই অনুমেয়। সমকালীনের 
আশ্বিন সংখ্যায় আটটি প্রবন্ধ এবং 
সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে চারটি 
আলোচন! রয়েছে। প্রবন্ধগুলির 
মধ্যে ভবতোষ দত্তের “বঙ্কিম-্মনীযা', 
চিত্তরপ্রন বন্দ্যোপাধায়ের “বিভেদ ও 
মৌলিকতা", ধ্যানেশনারায়ণ চক্র বর্তার 
‘লক্ষণ সেনের রাজসভায় সংস্কৃত চর্চা 
সবিশেষ উল্লেখযোগা | 

কল্যাণী। আশ্বিন সংখ্যা 
(শারদীয়)। সম্পাদকঃ শঙ্কর 
সেনগুপ্ত । ৩, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ট্রাট, 
কলিকাতা-১। মুল্য ১:৫* নয়া 
পয়সা। a 


২৪ 





বীব যোদ্ধাদের মধো ছিলেন দিবা! 
জীবনের প্রবক্ত৷ শ্রী শরবিন্দ ৷ 
ভারতের রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপত্তি 
এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজাপাল এই 
উপলক্ষে খা অরবিন্দের প্রতি শ্রদ্ধা 
নিবেদন করে এবং অনষ্ঠানের সাফলা -* 
কমন! করে বাণী প্রেরণ করেন । 
অনুষ্ঠানে প্রধান বিচার পতি 
শ্রীলাহিড়ী, ' প্রধান অতিথি মেয়র 
শ্রীবিজয়কুমার ব্যানার্জী, ১৪ পরগণার 
জেলা জজ শীধীরেন্দ্রপাথ চাকলাদার 
প্রভৃতি বিপ্লবীদের গৌরবোজ্জল কর্ম- 
কাহিনীর উল্লেখ করে বঞ্চুতা করেন। 












অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ডাঃ 
নরেশচন্দ্র ঘোষ উপস্থিত সকলকে 
সাদর অভ্যর্থনা জানান । 

সাধনা ওষধালয় এই 
স্থাপনের সমস্ত ব্যয়ভার বহন 
এবং এরূপ অনুষ্ঠান যাতে প্র 
পালিত হয় তার জন্য বাখিক 
দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছেন। 











শারদীয় সঙ্কলন 
পাচমিশ্লৌ সাহিত্য 
পুজোর হিড়িকে প্রক 
সাময়িক পত্রের সঙ্কল“ে 
একই চরিত্র । বল্যা 
পত্রিকার পর্যায়ে 
সম্পাদক যে অ 
এই পত্রিকাটির এ 
বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম 
তা অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবী রাত 
কল্যাণীর এই সংখ্যাটি আধুনিক , 
বাঙলা ছোট গল্পের একটি সঙ্কলন ॥ * 
সম্কলন্টির আভিজাত্য বর্ধিত হয়েছে 
এইজন্ঠে যে, ছোটগল্প সম্পর্কে একটি 
সম্পাদকীয় ভূমিকা ব্যতীত তিনটি 
উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ এতে স্থান পেয়েছে। 
প্রবন্ধগুলি লিখেছেন শ্রীকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ চৌধুরী এবং 
রধান্দ্রনাথ রায়। মোট সতেরোটি গল্প 
সঙ্কলনে দেওয়া হয়েছে । গল্পকারদের 
মধ্য] রয়েছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 
দীপক চৌধুরী, ভ্যোতিরিন্্র নন্দী, * 
সুধারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ভবানী 
মুখোপাধ্যায়, রণজিৎকুমার সেন, 
শিবরাম চক্রবর্তী সঙ্কলনটির মুদ্রণ এবং iz 
প্রচ্ছদপট খুবঃ সুরুচিপূর্ণ হয়েচে। 

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়) 





ছু কিন । 






সম্পর্কের, কথা ভাবতে বাধ্য হবে। 
কারণ শ্বেতপত্র প্রকাশের পর কমিউ- 
নিষ্টদের সবচেয়ে বেশী অন্বিধা 
হয়েছে এবং চীনকে দ্বিধা-জড়িত 
কণঠেও সোজাসুজি সমর্থন জানানে! 
খাচ্ছে না। কিন্তু যদি ধরে নেওয়াও 
টি ঘটনার মধ্যে কোন 
নই, তা হলে চীন সম্পর্কে 
দ্বি ধা গ্ৰ স্ত নীতি এবং পাকিস্তান 
আক্রম র্‌ বিরুদ্ধে শূন্ট হুঙ্কার. সৈন্য- 
বাহিনীর মমোবল যথেষ্ট পরিমাণে 
ফু করতে, পাবে! এই প্রসঙ্গে 
বং বরমদেশের কথা উল্লেখ 
করা! যেতে. পারে। জরুরী অবস্থা 
নয়, ইত্রায়েলের সঙ্গে যুদ্ধে মিশরের 
পরাজয় নাগুইব-নাসেরকে মিশরের 
পালমেন্ট উচ্ছেদ করতে প্ররোচিত 
করে। ব্রদ্ধদেশ এবং কমিউনিষ্টদের 
সম্পর্কে থাকি নূর দুর্বলতা সৈন্ত- 
বাহিনীকে, ক্ষমতা দখল করতে 
প্ররোচিত করে। 
আলজেরিয়ার 





















সমস্তা-সমাধানের 


বার্থতার জন্তেই প্যারাস্থট বাহিনীর 
পক্ষে চতুর্থ রিপাবলিক উচ্ছেদ করা 










কমিউনিষ্ট tt মৃধে। 


অভাবের সুযোগ রে কার 
একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা ক 
না। : 


চীনের সঙ্গে যুদ্ধ যদি সত্য সত্যই 


বাধে, তা হলে বর্তমান ব্যবস্থা বজায় 
রাখা সম্ভব হবে না। এই ধরনের 
পার্লামেন্টারী ব্যবস্থার প্রতি সৈন্ত- 
বাহিনীর অ'সস্তোষ সুবিদিত। 
ইংলণ্ডের মত আমাদের শাসনব্যবস্থা 
দক্ষ নয়। রাজনৈতিক নেতারাও 
আর শ্রদ্ধার আপনে আমীন নয়। 
ফলে ১৯৪০ সালে মাশাল পেত ফ্রান্সে 
যেভাবে ক্ষমতারোহণ করেছিলেন, 
নাইন যেভাবে ব্রঙ্গদেশে ক্ষমতারোহণ 
করলেন, আমাদের দেশেও ঘটনার 
গতি একইভাবে অগ্রসর হলেও ভিন্ন 
অবস্থার সৃষ্টি হবে একথা মনে করার 
কোন কারণ নেই। ' কিন্তু এমন 
অবস্থা যদি আসে, তবে এখন 
কমিউনিষ্ট পার্টি বা অন্ঠ স্য বিরোধীদল 
কি সামরিক একনায়কত্ব প্রতিরোধ 
করতে পারবে । ফ্রান্সে কমিউনিষ্ট 
পাটি গ্গলের ক্ষমতারোহণের সময় 
কারখানায় কারখানায় যুদ্ধ করবার 


কোন রানী করা যায়। 


দীপ্তি লষ্ঠন--.এর পরিচয় 
নিষ্প্রয়োজন, এর অসাধারণ 
জনপ্রিয়তার পেছনে আছে 

মজবুতী গঠন, সুন্দর আলো! 
আর কম কেরোসিন খরচ । 


জনতা কেরোসিন অরে প্রয়োজনের রুট 
১ আবশ্যকীয় জিনিষ। এই কেরোসিন ফ্টোভ ব্যবহারে 
_ কোন ঝামেলা নেই । গঠনে মজবুত, দেখতে সুন্দর, 
কাজে চমৎকার, খরচে সামান্য 


কোন বিপদের সম্ভাবন! মেই। 
নাকে হরর বাতের বারি 


র সীট, কলিকাতা-১২ 


- কৃষ্ণ মেননের হুঙ্কারের মত শূন্তে মিলিয়ে 
_. গিয়েছে 1 গুয়েতেমালার শ্রমিক শ্রেণীও 
_ আরবেনজের শাসনকে রক্ষা করতে 
 পারেনি। পুর্ব পাকিস্তানে ভাসানীর 
জনপ্রিয়তার বন্তা এবং সচেতন 
_ বুদ্ধিজীবী-শ্রেণীর অস্তিত্ব সত্বেও আয়ুব 
খাঁর শাসনকে প্রতিরোধ করা সম্ভব 





হয় নি। ্রহ্মদেশে সামরিক. বাহিনী 


থাকা সত্বেও কমিউনিইদের পক্ষে 


ক্ষমতাদখল সম্ভব হয়নি, সামরিক 
শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে। রাজনৈতিক 
নেতাদের সম্পর্কে লমস্ত শ্রদ্ধার অবসান 
হলেই সামরিক বাহিনী জনগণের 
সমর্থন লাভ করে থাকে। বুদ্ধিজীবী, 
শিক্ষক-সাংবাদিকদের কথায় এখন 
জনসাধারণ কণপাত করে না। সর- 
কারের বর্তমান কর্ণধার এবং বিরোধী- 
দলদের পরিবর্তিত অবস্থাতে কি দশা 
হবে পাকিস্থানের ঘটনা তা চোখে 
আন্ুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। পাকি- 
স্থান, ব্ৰহ্মদেশ, মিশর, এবং ফ্রান্সের 


অভিজ্ঞতা থেকে আমরা যদি সপ্ভর্ক 


না হই, তাহলে গণতন্ত্রের প্রতি যতই * 


আস্থা স্থাপন করি না কেন, সামরিক 
একনায়কত্ব থেকে আমরা আমাদের 


দেশকে রক্ষ। করতে পারব না। 
















অল্প সময়ে যে 









প্রবাসের জাপ {ল-এর শেখৰ 
শিববাবুর কাছে আমরা একটি কারণে 
বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকবো। একটি খণ্ডের সহ 
মধ্যে বিলেতের সর্বরকম আনুন্দের . 


একটা ফিরিস্তি দিয়ে দিয়েছে ন। 
যদি আপনার কবিতা ভাল লাগে 
এই বইয়ে অনেক রসদ পাবেন। যদি 
শিল্পকলা বা অর্থনীতিতে আগ্রহী হন, 
তার টাটকা খবর পাবেন। আবার 
কাব্যের কমলবন ত্যাগ করে কোথায় 
গিয়ে কামার্ত দেহটা ছু'দণ্ডের শাস্তি 
লাভ করতে পারে সে খবরও শিববাবু 
জানাতে ভোলেন নি! আর এসব 
সংবাদ পরের মুখে ঝাল খেয়ে 
লেখবার পাত্র উনিনন। ভাল করে 
নিজেই লক্ষ্য করেছেন। এবং তারপর 
উলফেনডেন কমিটির "Report on 
Homosexual offences and 
থেকে কোটেশন 
দিয়েছেন। কিন্তু হায়, এখানেই যদি 
শিববাবু থামতেন । ওুঁর অমুসন্ধিৎস্ণু 
বৈজ্ঞানিক মন জানতে চেয়েছে, 
ওদেশের মধ্যবয়সী কুমারীর! কেন 
কুকুর পোষে? 

শিববাবুর একটু মহৎগুণ উনি 
মনের কোন চিন্তাই চেপে রাখেন 
না। ভিক্টোরীর গুচিবাই-তে ওঁর 
মোটেই বিশ্বাস নেই। এবং সেই 
জন্যই উনি লিখছেন--"আকাশ থেকে 
ট্যাফালগার স্কোয়ারের আলোকিত 
রূপ নজরে পড়লে একে লগুনের 
পুরুষাঙ্গ ভাবা মোটেই বিচিত্র নয়।” 
শিববাধুর পক্ষে পুরুষাঙ্গ কেন 
স্ত্রী অঙ্গের কথা ভাবাও বিচিত্র নয়। 
যেমন ধরুণ জিমি ও মেরী সিঙ্গার- 
এর কথা। মমালোচ্‌কদের মতে 
সমকালীন ইংরেজ তরুণ কবিদের 
মধ্যে জেমস্‌ সিঙ্গার প্রধান হোক 
বা নাহোক, প্রথম' শ্রেণীর । তার 
নিপ্রো স্ত্রী ডাক্তার এরা শিববাবুকে 
ডেকে খাইয়েছেন। বাড়িতে গল্প 
করতে করতে বন্ধুত্ব করেছেন। তার 
প্রতিদান অবশ্য শিববাবু ভালভাবেই 


prostitution 


কবিতার কথা; মহাকাব্য ; 


ছিল। 





নেট; 
কাব্য বিচার) নাটক ও নাটকীয়ত্ব ; ট্রাজেডী 
বিচার ও নাটারস বিশ্লেষণ; ছোটগল্প) উপন্তাস 

সাহিত্য ; দীঠিকৰিতা) রূপক ও প্রতীক রদ 


হন্দোৰিযেষণ নীতি; সাজনী ও 
লাহিত্য }; চিত্ৰ ও সঙ্গীত; বিসিক 





















বদ্মা না 
প্রেম ?* 


আত্মজিজঞাস, 
















সাবাস! , প্রেমেহ Ein 


চওড়া কাধ, ভঃ 


"যৌবনের 
























পাতা পরেই--গযেরীর 
ঝড়ো হাঁওয়ায়। আমর 


শিবনারায়ণবাবুর € 
সাহিত্য স্থান প 
এবং এরপর ৫কানে। 
দম্পতি (সে: 
বা' কালিকট 
বাবুকে ঝাড়ীতে নিমন্ত্র 
যদি দোনোমোনো 
































তাদের দোষ দেওয়া 
চলবে কি?- 
ওঁকে 








Be 
করবেন? সত্য করে 
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লণনের চিঠি 








ভে সেটা জাতীয় স্বার্থের জন্তাই 


হয ut 


' বিটেনের গাধারণ চনে 
বনজারভেটিত দলেৰ . 
জয়লাতের কারণ 


চন্দ্ৰকেতু 


এবারকার সাধারণ নির্বাচনে কনজবয়ভেটিত্ত দলের 
হয়েছে । কনজারভেটিভ স্থয়েজ, সাইপ্রাস কিবা আফ্রিকায় যতই - 
বর্কারতা দেখিয়ে থাকুক ন! কেন বিলাতের সাধারণ লোকের ধারণ! 


গণতস্্ের সি হচ্ছে একটা বাহক ব্যাপার । 


জয়জয়কার 


ইংরাজের মুখে 
টা ইংল্যাণ্ডের 


করা হয়েছে। 


! . চতুর্ণামানায় সীমাবদ্ধ। - ইংলিশ চ্যানেল পার হলেই সন্বীর্ণ জাতীর 
এ স্বার্থের আড়ালে তাদের সব আদর্শ ঢাক! পড়ে ষায়। জাতি হিসাবে 
.. ইংরাজের শিক্ষাদীক্ষ ও মানসিক গঠন ্বার্থপরতার অক্টোপাশে 






লেবার পার্টি যদিও সমাজতন্ত্রের 
কথা বলে, তথাপি ব্রিটেনের ভৌগো- 
লিক সীমানার বাইরে তাদের মতিগতি 
 ক্কনজ্ারভেটিভদের মত নগ্ন না হলেও 
 প্রকেবারে অভিন্ন নয়। বিশেষ করে 
'পনিবেশিক প্রশ্ন সম্পর্কে লেবার 
পার্টির নীতি অত্যন্ত অল্পষ্ট। 
ইংল্যাণ্ডের ধর্ণসমন্তা। সম্পর্কে লেবার 
. পার্টির নীতিগত দুর্বলতা কনজার- 
_ভেটিভদের মতই প্রকট। কৃষ্ণা 
সমাজ কনজারভেটিভ কিম্বা লেবার 
a কাউকেই [বিশ্বাস করে না। 

্‌ বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে 


বহু 


ব্রিটেনের উপর কোন বহিরাক্রমণের 
সম্ভাবনা নেই। বিশেষ করে 
ইংলযাণ্ডের জনসাধারণ জানে আমে- 
₹ রিকা তাদের পেছনে রয়েছে ॥ তারা 
একথাও জানে যে উপনিবেশগুলির 
সঙ্গে ব্রিটেনের জাতীয় স্বার্থ ওত- 
_ প্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং এই 
ৰ স্বার্থের প্রধান হোত! কনজারভেটিভ 
রর দল আবার পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
লাভ করায় আশ্চর্য্য হবার কিছু 
নেই। . 
সঙ্কার্ণ জাতীয় স্বার্থপুষ্ট ইংরাজ 
জনসাধারণের নিকট কনজারভেটিভ 












স্িক্র-্পল্লিজিত্ভি 
প্রথম পৃষ্ঠায় নীচের ছবিঃ 
বর্ধমানের গ্রামাঞ্চলে বস্তার 
তাও ব  লীলা। উপরে ঃ 
“পুরুলিয়ার অন্তর্গত রঘুনাথপুর 
এলাকায় ধানের জমি পাঞ্চেং 
বাধের জলে ভেসে .যাওয়ার 
দৃশ্ত। শেঁষ পৃষ্ঠায় £ হাওড়া 
জেলায় জলমগ্ন বিস্তর্ণ অঞ্চল) 
2 হাওড়া-আমতা লাইনে লাইট 
1 রেলওয়ের ট্রে কোনরকমে 


Ef রং যাতায়াত করছে। - 








.. আবদ্ধ। ব্রিটেনের সাধারণ লোকের এই সাম্রাজ্যবাদ মধাধুলীয় মনোভাবের 
সত্যিকারের রূপ পাওয়া যাবে কনজারভেটিভ দলের 
_ এখানেই হচ্ছে এই দলের শক্তির উৎস । 


মধ্যে । মূলতঃ 
দলের সুস্পষ্ট বলিষ্ঠ সা'অজাবাদী নীতি 
লেবার দলের জ্স্পষ্ট সমাঁজতন্ত্বী 
বাহাডম্বরের চাইতে অনেক বেশী 
বোধগম্য। 


কৃষ্ণাঙ্গদের মতিগতি 

বিলাতের কৃষ্ণাঙ্গ সমাজের 
আঁধিকাংশই লেবার পার্টির সমর্থক । 
কিন্তু সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা! 


এবং এ সম্পর্কে লেবার পার্টির নেতৃ-” 


স্থানীয় ব্যক্তিদের উদাসীনতা কৃষ্ণাঙ্গ 
সমাজের আস্মায় ফাটল সৃষ্টি করেছে। 
ভবে একথা নত্য যে রুষণাঙ্গ সমাজের 
ভোটের উপর কোন দলের জয় 
পরাজয় নির্ভর করে নি। 
সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সম্ভাবন। 
নির্বাচনের উত্তেজনায় সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গা অধুাষিত নটিংহিল অঞ্চল 
আবার চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। এখানে 
প্রতিদ্বন্দ্িতা করেছে কনজারভেটিভ, 
লেবার, লিবারেল, ফ্যাসিম্ত মোসলে 
এবং জনৈক ভ্ভারতীর । গত নির্বাচনে 
এখানে লেবার পার্টি জয়লাভ 
করেছিল । এবারের নির্বাচনে মোসলে 
তার দলবল সহ এ অঞ্চলে বিশেষ 
সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। আর সাদা- 
কালার দাঙ্গায় এর! সব সময়ই 
কনজারভেটিভ দলের মৌল সমর্থন 
ও পুলিশের সক্রিয় সহানুভূতি পায়। 
অপর পক্ষে লেবার পাটির সাম্প্রদায়িক 
সমস্ত! সম্পর্কিত উদাসীনতা কৃষ্ণাঙ্গ 
সমাজকে বীতশ্পৃহ করে তুলেছে । । 
মোসলে কৃষ্ণাঙ্গ বিদ্বেষী নান! 
ইস্তাহার ও প্রচারপত্র বিলি 
করেছে এবং সভা করে বেড়িয়েছে। 
*কৃষণাঙ্গ সম্প্রদায় এ অঞ্চলে আঝর 
শঙ্কিত হয়ে উঠেছে। কারণ কেলসো 
ক্রোচে নের কাঁথা তার! চ্ডোলে যায় নি। 


এবং তারা এ কথাও ভোলে নি ষে* 


* কেলসো ক্রোচেনের শ্বেতাঙ্গ হত্যা- 
কারী এখনওধর) পড়ে নি। 
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ভারতীয় ৰাজগীভিতে একটি নগরণ ঘটান 


(দর্গণের পর্যবেক্ষক ) 


ভভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির পক্ষে এ এক অভূতপূর্ব ঘটনা । 
পার্টির মহারাষ্ট্র শাখা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে একটি মৌলিক প্রশ্নে 


বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। 


ভারতশ্চীন সীমানা বিরোধে পার্টির 


মহারাষ্ট্র শাখা দবার্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছে যে তারা প্রধানমন্ত্রী 
প্রীনেহেরুর সাথে সামিল--আর ম্যাকমোহন সীমারেখার ভিত্তিতেই 
ছুই দেশের মধ্যে আলোচনা হওয়া! উচিত। 


মহারাষ্ট্র শাখার এই সিদ্ধান্ত 
ভারতের কমানিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় 
কার্ধাকরী সমিতিন প্রস্তাব বিরোধী। 
সম্প্রতি কলিকাতার অধিবেশনে 
কার্যকরী সমিতি দুই দেশের মধো 
বিবাদ মীমাংসার উদ্দেশে আলোচনার 
প্রয়ৌোজনীয়ত! ব্যাখা! করে সীম! 
রেখার প্রশ্নে একটী দোটানা মনোভাব 
গ্রকাঁশ করে। 

সমিতির মতে শ্রীনেহেরুর পক্ষে 
ম্যাকমোহুন সীমারেখার আর চীন 
সরকার কর্তৃক তাদের নিজেদের 
মানচিত্রের ব্যাপারে জেদাজেদী ন! 
করে অবিলম্বে আলোচন! সুরু করা 
উচিত। কিসের ভিত্তিতে এই 
আলোচনা চলবে সে সম্বন্ধে তারা নীরব 
থাকতে বাধা হয়__কারণ সমিতির 
সদন্যদের মঁধো এই ব্যাপারে মতের 
প্রচণ্ড অমিল ছিল।, 

ভ|রত-চীন. বিরোধের সুচনা 
থেকেই ভারতীয় কম্যুনিষ্ট নেতাদের 
মধ্যে এই ব্যাপারে মৌলিক মত- 
দ্বৈধত| দেখ। দিতে থাকে । আজকের 
পার্টির দামনে মুল প্রশ্নঃ কমু[নিষ্ট 
পার্টির আন্তর্জাতিকতা ও জাতীয় 
স্বার্থ যদি সংঘর্ষমান তবে হয় পার্টি 
কোন্টি বিসর্জন দিজে প্রস্তুত । এই 
প্রশ্নে কেরালা এবং মহারাষ্ট্র শাখার 
নেতারা জাতীয় স্বার্থের কথ! চিন্তা 
কর] বেশী যুক্তযুক্ত মনে করেন। " 


ভট্টাচার্য 


এর অবশ্য কারণও আছে। এবং 
বিশ্লেষণে দেখা যাবে কম্যুনিষ্ট পার্টি 
ক্ষমতার রাজনীতির প্রয়োজনে তার 
মার্ক্সীয় আত্তর্জাতিকতাবাদ অথবা 
গালভর! শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থ প্রভৃতি 
মৌলিক ধর্ম্মও পরিত্যাগ করতে 
প্রস্তুত ।- এই ঘটনায় যারা গণতন্ত্রে 
বিশ্বাসী তাদের আনন্দিত হওয়া 
উচিত। একটা একবগগা রাজনৈতিক 
দলের পরিবর্তে যদি কমুযুনিষ্ট পার্টির 
এক অংশ আঁজ জ্ঞাতীয় স্বার্থে 
নিজেদের পুরানো ধারণা বদলাবার 
চেষ্টায় নিযুক্ত হয় তবে তা নিশ্চয়ই 
তাৎপর্যপূর্ণ । 

ম্যাকমোহন সীমারেখাকে ভবিষাৎ 
ভাঁরত-চীন সীমান' আলোচনার ভিত্তি 
হিসাবে গ্রচণ করার প্রস্তাবকে কমু'নষ্ট 
পার্টির মহারাষ্ট্র শাখা সমর্থন করার 
পেছনে হয়ত স্থানীয় রাজনীতির চাপ 
বর্তমান । আদুর ভবিষ্যতে বোধ হয় 
ভাষাভিত্তিক বোম্বাই প্রদেশ ঘটিত 
হবে। যদি সংযুক্ত মহারাষ্ট্র সমিতি 
ততদিন পর্য্যন্ত নিজেদের অস্তিত্ব বজায় 
রাখতে পারে তবে সমিতিই এই 
নতুন রাজ্ছে) সরকার গঠনের দায়িত্ব 
গ্রহণ করবে ।, 

অত্যান্ত স্বাভাবিক ভাবে, ভারতের 
কম্যনিষ্ট পার্টির জাতীয় স্বার্থবিরোধী 
কলিকাতা প্রস্তাবের পর সংযুক্ত 
মহারাষ্ট্র সমিতির ভাঙ্গন 'আবশ্থান্তাবী 
হয়ে উঠে। এই সুযোগে প্রজা- 
সমাজতন্ত্রীরা কমুযুনিষ্টদের একঘরে 
করে নিজের! মাতব্বর হবার চেষ্টা 


করতে থাকে । সমিতির বিভিন্ন 
শাখায় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যে” 
ভারত-চীন সীমানা বিরোধে 
মাকমোহন লাইনকেই ভারতের সীম! 
রেখ ধর! উচিত। মহারাষ্ট্র কম্যুনিষ্ট 
পার্টি বেকায়দায় পড়ে। সমিতির 
সদস্য থাকতে হলে গৃহীত প্রস্তাবের 
প্রতি আনুগত্য যে কোন সদস্তের 
প্রাথমিক দায়িত্ব। আবার সমিতির 
প্রস্তাবে সামিল হওয়ার অর্থ 
মাকমোহন লাইন স্বীকার, আর এই 
স্বীকৃতির অর্থ সমাজতান্ত্রিক চীনকে 
আক্রমণকারা হিসাবে গ্রহণ । 

অনেক আলাপ-মালোচনার পর: 
কমুনিষ্ট পটির মহারাষ্ট্র শাখা শেষ 
পর্য্যন্ত স্থানীয় রাজনৈতিক প্রয়োজনে 
মাঝ্সীয় আস্তর্জাতিকতাবাদ বিসর্জন 
দিল। শুধু তাই নয় চীনকে পরোক্ষেঞ, 
আক্রমণকারী হিসাবে আখ্যাত 
করতে দ্বিধা করল না। 

ভারতের রাজনীতির এ একট! 
নতুন দিক। ভারতেই প্রথম কমুযুনিষ্ট 
পার্টি নির্বাচনে একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা 
লাভ করে কেরালায় সরকার গঠন 
করে। এর ফলে গোড়া কমুনিষ্টদের 
মধ্যেও সংশয় দেখা দেয়। সংশয় 
একেবারে মূল প্রশ্নে । শ্রমিকশ্রেণীর 
ক্ষমত! দখল সহিংস শ্রেণী-সংঘর্ধ ও 
খ্প্রিব ছাড়া নির্বাচন মারদ্রংও হতে 
পারে এই প্রশ্ন অনেক কমুনিষ্টের মনে 
জাগতে থাকে । আজ যদি কমনিষ্ট 
পার্টির মধ্যে ভাঙ্গন দেখা দেয় তবে , 
ত! ভারতীয় গণতন্ত্র এবং সংবিধানেরই 
মহিমা । 

তবে প্রজা-সমাজতন্ত্রীরা মারাঠী 
কম্যুনিঃদের রঙ পরিবর্তনের প্যাচে 
পড়েছে। তারা বুঝে উঠতে পারছে 
না মহারাষ্ট্র শাখার এই নতুন প্রস্তাব 
স্থানীয় প্রয়োজনে রাজনৈতিক কৌশল 
অথবা গভীর প্রশ্নে পার্টির মধ্যে 
ভাঙ্গন । যাই হোক ভারতের" রাজ- 
নৈতিক পটভূমিতে কমুনিষ্ট পাটির 
মধ্যে এই ধরণের প্রকাশ্য মতবিরোধ: 
তৎপর্য্যপূর্ণ_হয়ত বা ভবিষ্যতে একু 
আত্র্জতিক প্রতিফলনূও হতে পারে। 





_ সম্পাদক কতৃকি মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস, এনং ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা--১৩ হইতে দাঁদ্রত এবং ৭নং চিত্তরঞ্জন এভানউ, ফাঁলকাঁতা--১৩, দর্পণ কার্যালয়" হইতে প্রকাশিত tL 
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ৱেণুব। 





ৰায় ৪ চীফ গেক্রেটাৰীৰ পুপ্ঠগোষকত 


পশ্চিমবঙ্গ উদ্বাস্ত পুনর্বাসন দপ্তরের বত মান কনট্রোলার 
শ্রীসত্যেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এতদিনে অনেক অফিসারের পেছনে 


লেগে তাদেরকে অনেক অসুবিধায় ফেলেছেন । 
তার বহুবছরের 


 চ্বয়ং অন্থবিধায় পড়েছেন। 


আজ তিনি 
রক্ষক চীফ 


সেক্রেটারী গ্রীসত্যেন্্রনাথ রায়ও তাকে আর রক্ষা! করতে পারবেন 


মনে হয় না। 


অন্য অফিসারদের পেছনে লাগার অভ্যাস শ্রীসত্যেন্্নাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মায় চীফ সেক্রেটারীর সহধগরিণী শ্রীমতী বেণুকা 
রায়ের পুনর্বাসন মন্তিত্বকালে, প্রধানত) শ্রীমতী রায়কে সন্তুষ্ট করবার 


জন্য । 

পুনর্বাসন দণ্ডরের ইতিহাস ঘাটলে 
ছ্রীমতী রায়ের অনেক কীর্তি প্রকাশ 
পাবে বলে ওঁ দপ্যরের অনেকেই 
মনে করেন। ডেপুটি ডিরেক্টর 
ভ্রীদেবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যাযকে অপ- 
মারণের চেষ্টা তার মধ্যে মাত্র 
একটি। এই অফিসারটি কি একটি 
,হাযাপারে শ্রীমতী রায়কে বলেছিলেন 
লিখিত অর্ডার দিতে; কিন্তু শ্রীমতী 
রি জানতেন তাতে আইনগত 
অন্ুবিধ আছে। তিনি সে অর্ডার 
দেন নি। 

গেল 
নিযুক্ত 
বিরুদ্ধে 


কিছু দনের মধ্যে দেখা 
'জরীমত্যেন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
হয়েছেন দেবপ্রসাদবাবুর 
আইনবিরুদ্ধ কাজ করবার আভি- 
ষোগের অনুসন্ধান করতে। শ্রীমতী 
ব্রায়ের স্বামী শ্রীসত্যেন রায় কিছুদিনের 
' মধ্যেই বন্দোবস্ত করলেন দেব প্রসাদ- 
বাবুকে সামগ্রিকভাবে বরখাস্ত করবার । 
তাও আঙ্গ কয়েকবছর হলে! । 
ইতিমধ্যে জুডিশিয়াল সেক্রেটারী 
গ্রীহাঙ্গরা জানিয়েছেন দেবও,সাদ- 
“বাবুর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা 
গ্রহণের কোন কারণ নেই। শেষ 
২ক্সবধি এই ব্যাপারটি এসে ঠেকেছে 
ক]াবিনেটে | 
একদিকে যেমন শ্রীসত্যেন্্রনাথ 
হন্দ্যোপাধ্যায় তদানীন্তন পুনর্বাসন 
মন্ত্রী শ্রীমতী রায়কে এবং সেই সুযোগে 
চীফ সেক্রেটারীকে সেবা করে 
এসেঠছন, অন্যদিকে তেমনি নিজের 
পদোন্নতির প্রতিও কঠোর দৃষ্টি 
রেখেছেন । রাইটার্স বিল্ড*এ রটে 
* গেছে যে কোন একজন বিশেষ 
অফিসারকে “নাজেহাল করতে তিনি 
কিছুদিন যাবত খুব তৎপর আছেন, 
Ke, 


কারণ এই অফিসারটি তার অন্যতম 
প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। 

এই “অফিসারটি সত্যি সত্যিই 
আজ বিপদে পড়েছেন। এক বিরাট 
বিপদ যখন তীর দুযারে তখন 
কয়েকটি সংবাদপত্র যে স্যত্রে সে 
সংবাদ প্রথম পান শ্রীসতোন বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের নিকট তা অজ্ঞাত থাকবার 
কথ! নয়। কিন্তু এই হয়েছে সত্যোন- 


বাট কে 


( দর্পণের সংবাদদ্বাত1) 
বাবুর কাঁল। সতোনবাবুর রাইটার্স 
বিল্ডিংএ কোন কোন মহলে যথেষ্ট 
প্রভাব আছে বটে, কিন্তু যে 
অফিসারটিকে তিনি বিপদে ফেলেছেন 
বলে রাইটার্স বিল্ডিংএ দৃঢ় প্রত্যয় 
হয়েছে তার প্রতিপত্তি মন্ত্রী মহলে 
আরও বেশী। তিনি আজ চটিয়েছেন 
সবচেয়ে বেশী বর্তমান পুনর্বাসন মন্ত্রী 
ীপ্রফুল্লচন্ত্র সেনকে । 

প্রীসতোন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
দুর্বলতা শ্রীসেনের হাতে মোক্ষম অন্তর 
সত্যেনবাবু সরকারী কাজ করছেন 
আজ প্রায় নয় বছর হলে! ৷ একবারও 
তিনি পাবলিক সারভিস কমিশনের 
সামনে হাজির হন নি। শ্রীমতী 
রেণুকা রায় এবং শ্রীসত্যেন রায় 
যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত করেছেন এবং 
তাদের পক্ষে ক্যাবিনেটের সমর্থন 
লাভ করায় অসুবিধা হয় নি। 


 ট্ান্ত গনর্বামন দপ্তরের কন্ট্রোল রে কাঁিকছিণী : 
? ভিতা কমিশনকে ' ধু ০ | 


শ্রীসতোন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
পশ্চিমবঙ্গে দেখা দেন ১৯৫১ সনে | 
শোন! যায়, দিল্লী থেকে হোমরা- 
চোমরাদের থেকে তিনি কয়েকটি 
সার্টিফিকেট নিয়ে কলকাতায় ত! 
ডাঃ রায়ের নিকট পেশ করেন। ডাঃ 
রায় তাঁকে উদ্বান্ত পুনর্বাসন দগ্ুরের 
স্পেশ্যাল অফিমার হিসেবে নিয়োগ 
করেন। 

পাবলিক সারভিন কমিশনকে 
তো! এড়ানো যায় না। তীর ডাক 
পড়লো সেখানে । তিনি উপস্থিত 
হলেন না। এ অবস্থায় তাকে এ 
পদে রাখা চলে না। ভাগ্য ভাল, 
অতএব তিনি উন্নীত হলেন (১৯৫৩তে) 
জবরদখল উদ্বান্ত কলোনীর ডেপুটি 
পদে। 

এবার তাঁর মাইনে বাড়ল না, 
কিন্ত কিছুদিনের মধেও শ্রীমতী রেণুক! 





নীর সনে কলকান। & 


কমিশনারমের গোণন চুক্তি 


চেয়ারম্যানের শ্রমিকস্বার্থ বিরোধা কাজ 


কলকাতা পোর্ট কমিসনাসে র 
চেয়ারম্যান শ্রীমার কে মিত্র কার 
্বার্থরক্ষার ভন্ত উদগ্রীব হয়ে বার্ড 
কোম্পানীকে হুলদিয়৷ বন্দরে মাল 
খালাসের কণ্টযাক্ট “গোপনে” 
দিয়ে ববলেন, সে রহৃস্তের হদিশ 
পেতে হয়ত সময় লাগবে। 


* তবে বার্ড কোম্পানীর সঙ্গে 


কলকাতা পোর্ট কতৃপক্ষের এই 
«গোপন চুক্তির” প্রতিক্রিয়া কল- 
কাতা বন্দরের শ্রমিকদের উপর 
যে শীঘ্রই তীব্রভাবে দেখা দেবে 
এবং সেই প্রতিক্রিয়া কলকাতা 
বন্দরে নতুন অশান্তির 

করবে, সে কথা বলতে বেশি 
সময় লাগে না। কারণ প্লোর্টের 


(দর্পণের প্রতিনিধি ) 
হাওয়। এর মধ্যেই গরম হয়ে 
উঠেছে। পোর্ট ও ডক শ্রমিকদের 
প্রতিনিধিত্বমূলক সমস্ত, বড় ইউ- 
নিয়নগুলে! একযোগে পোর্ট 
কর্তৃপক্ষের এই “সরকারী শ্রম- 
নীতি বিরোধী” কাজের প্রবল 
প্রতিবাদ করেছেন। 

বার্ড কোম্পানীর হাতে হলদিয়া 
বন্দরে মাল খালাসের কণ্টাক্ট চলে 
যাওয়ার আশু ফল আমরা দেখতে 
পাচ্ছি £ রর 

৬ (১) বাংলাদেশের 
দ্বিতীয় এই বন্দরে বাঙ্গালী, 
শ্রমিকের কম'সংস্থানের 
দ্বার পশ্চিমবঙ্গের. বেকার 
সমস্যার প্রবল চাপ কমাবার 

LL) 


যে সম্ভাবন| দেখ! দিয়েছিল, 
তার বিনাশ ঘটেছে ; 

৬ (২) কলকাত। ডক ও 
পোর্ট থেকে দক্ষ শ্রমিকের 
যে অতিরিক্ত চাপ কমবার 
আশ। ছিল, মে আশার 
অন্তহিত হয়েছে ;' 

৬ (৩) ডক লেবার বোর্ড 
প্রতিষ্ঠা করে সরকার ডক 
শামিকদের চাকুরিতে স্থায়িত্ব 
বিধান এবং তাদের অবস্থার 
উন্নতি করার যে নীতি গ্রহণ 
করেছিলেন, সে নীতি 
বিসজিত হয়েছে; 
এবং (8) পশ্চিমব:ঙ্গর বাইরে 


থেকে নতুন শ্রমিক 
( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 


, হুচ্ছে বলে শোনা ষাচ্ছে। } 

























রায় সেদিকেও নজর দিলেন। ডেপুটি h b 
ডাইরেক্টর থাকা! কালেই তিনি আবার 
ডেভলপমেণ্ট অফিসার হলেন। 
মাইনেও প্রয়োজনমত বাঁড়ল। কিন্ত j 
পাবপিক সারভিস কমিশনে আবার A 
তাঁর ডাক পড়ল। তিনি আবার 
সেখানে যেতে গররাজি হলেন। 


এই বিষয়ের একট!- হেন্তনেন্ত এ 
হবার পূর্বেই তদানীন্তন কনট্রোলার : 
শ্রীনিখিল সেনের অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটে | 
প্রীসতোন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য 
আরও উচ্চ একটি পদ খালি হল। . 
রাইটার্স বিল্ডিংএর খুঁটির জোরে তিনি 
ও পদেই বহাল হলেন। 


কিন্তু আবার সেই পাবলিক 
সারভিস কমিশন । দ্ব'ছুবার কাগজে 
বিজ্ঞাপন দেয়া হলে! পদটির জন্য । 
ভ্রবন্দ্যোপাধা'য় একবারও কমিশনের: 
সামনে গেলেন না। বিজ্ঞাপনের 
কি ফল হলে! জান! যায়নি, তবে: 
শ্রীবন্দ্োোপাধ্যায় এ পদেই বহাল 


আছেন, | 

বারবার পাবলিক সারভিল কমি- “ 
শনকে ওদ্ধানুঠ দেখিয়েও উপধুক্ত 
ব্যক্তিদের তৈল মর্দন'করার ফলে তিনি 
গত নয় বছরে ধাপে ধাপে উন্নতির 
সোপানে আরোহণ করেছেন। কিন্তু ' 
ভ্রমতী রায় আর রাইটার্স বিল্ডিংএ 
নেই ; যতই তিনি তার এই বশম্বদ 
ব্যক্তিকে শ্রীরায়ের মারফৎ এখনও 
বাচানোর চেষ্টা করুন নাকেন, সেই: 
সেই পুরানো দিনগুলো আর ফিরে ; 
আসছে বলে মনে হচ্ছে না। শু 

শ্রীসেন প্রীসত্যে নাথ বন্দো 1 
পাধ্যায়কে পাবলিক সারভিস কমি- 


শনের সামনে পাঠ বেন, রাইটার্স. 


ছি 


বিল্ডি'এর হালচাল দেখে ত! বিশ্বাস. 
করবার কারণ কাছে। কমিশনের 
পরীক্ষায় সত্যেনুবাবু উত্রাবেন বলে ও 
কেউ বিশ্বাস করেন না! যদি আঘটনও : 
ঘটে, অর্থাৎ যদি সতোনবাবু সেখানে ৮ 
যান এবং উৎরে আসেন, তবে গার 
ভন্ড নতুন কোন *যাবনথা অবলধন 
করবার ক্ষেত্র এখন থেকেই তৈরী ls 


পাঁৱসভার এ মনোভাব 
রডের কাজ চাজাবার পক্ষে মোটেই 
বোর্ডের কাখকারিতা 


পর্ব পৌরসন্ড। থে খুব সন্দেহ 
প্রক্কাশ করেন তা নয়। পৌরসভার 
আশঙ্কা এই, কলকতা সহ এক 


টি অঞ্চলের জল নিকাশ এবং 
নীয়জল সরবরাহ করার ভার যদি 
পৌরপভার হাত * থেকে বেরিয়ে 
যায়, তাহলে তাদের আর থাকল কি? 
পৌর এলাকার বাইরে যা কিছু 
ক,” পৌরপ্রাতনিধিদের তা নিয়ে 
নেই, কলকাতা পৌর 

লাকা হল প্তাদের পাঠা। সে 


Nae করবেন।। এ ব্যাপারে 


কাউকে নাক গলাতে দিতে 


পরিধত'ন সাধন মা করে খালি তালি 
মেরে গেলে জার চলবে ন।। 
প্রধান সমস্ত। হচ্ছে কলকানধার 
জল বাইরে বের করা নিয়ে । ভাগি- 
রখীর মত এতবড় স্বাভাবিক জল- 
নিকাশের পথ কলকাতার গা ঘেষে 
থাকা সত্বেও কেন যে এটাকে ব্যবহার 
১ করা হয়নি তার কারণ ইতিহাসে 
আছে। সে কথার আলোচন! এখানে 
নিরর্থক । 

কলুষনাশিনী গঙ্গাকে কলকাতার 
ময়লা জল ঢেলে “কলুষাত* মা করে 
এ যাবত খিদ্যাধরী এবং পিয়াল 
নদীর পথে তা বের করে দেওয়া 
হয়েছে। তাতে যে কী সর্বনাশ 
হয়েছে চব্বিশ পরগণার বিস্তার্ণ 
অঞ্চলের দৈনদ্শাই তার সাক্ষী । 
এখন ত সে পথও ঝুজ এসেছে। 

তাই আবার “নতূন সর্বলাশের 
পথ* না খুলে ব্যাপক তদস্ত, পুরাতন 


অচিজ্ঞত৷ এবং নতুন শিক্ষার ভিত্তিতে 
ভব্য্যতের দিকে চেয়ে একটা 
সমগ্রিক পরিকল্পন! রচনা করাই শ্রেয় । 


তাতে শুধু কলকাতাই নয়, কলকাতা 
বঞ্ছিভু ত পশ্চিযবাংলাও বাচবে। 
এই পরিকল্পনা রচনা করার জন্যই 


মেট্রোপলিটান ওয়াটার বোর্ডের সৃতি 
হয়েছে । 

এটাকে পাওয়া র-পলিটিফোর 
সংকীর্ণ পরিধিতে বিচার না করলেই 
পৌরসভার মাঁতববরা কলকাতার 
বেশি উপকার করবেন। 


স্থবিধাঁভোগী 'শ্বস্থাচারী সরকারের 
বিরুদ্ধে তিনি বহুবার লেখায় ও 
বক্তৃতায় সাবধানবাণী উচ্চারণ জরেছেন। 


তার কে আমরা অনেকে প্রকাশে 
ক মিলিয়েডি, মিলাব, যেমন দর্পণ 
মিলিয়েছে। কিন্তু ‘ও য়া র শ-মস্কো- 
পিকিং' গ্রন্থে এবং অন্যর আমরা 
যে সাবধান বাণী আর একটি দাস- 
মনোভাবের বিরুদ্ধে শুনিয়েছি তাতে 
তিনি গলা মিলাবেন এমন আশা বোধ 
হয় ছুরাশা। 

গোমুলকার শভাধানের পর 
পোল্যাণ্ডের সঙ্গ সরকারী আলোচনা 
ও ঘোষণার দ্বার! রাশ্রা সম-সম্পর্ক 
প্রতিষ্ঠা করে. (যার মানে সম সম্পর্ক 
ছিল না), স্তালিন আমলে পোল্যাণ্ডের 
সঙ্গে সীমানা-বিষ্তাস, পূর্ব ইউরোপের 
হাঙ্গেদী প্রভৃতির সঙ্গে অর্থনৈতিক 
চুক্তি সম-সম্পর্কের ভিত্তিতে ছিল না, 
তাঁর কারণ কষুনিষ্ট পার্টিগুলি ছিল 
অন্তুগৃগীত, স্তাবক ও dependent | 
ভারতে দ্রুত সমাজতন্ত্র আনয়নকল্লে 
চাঁদের অন্ঠাধ্য দাঁবীকে সধহ্ারা শক্তি 
প্রতিভূর দাবী ধলে স্বাকৃত দিলে 
আমার দেশবাসীর মত, কম্যুদিষ্ট পাট 
ও. শ্রীয়খোপাধ্যায়ের মত অনেকে 
দুর্ভাগা পীড়িত হবেন--এই সতর্কবাণী 


আবার উচ্চারণ করছি। 


Ed সনৎ রঞ্জন হালদার 
কলিকাতা-৯ 


পুরাতন পাঠক রী এই 
পাঠাচ্ছি। 


তার মতট। যে দর্পণের 


অভিমত নয় এটা আপনি জানিয়ে ৫ 


দিয়েছেন, তবু বিবেকানন্নবাঁধু সুপন্ধি- 


চিত ব্যক্ত, কাজেই স্টার লেখার অংশ 


বর 
"বৃহৎ অংশ (ধারা 


বতাড়ন বাংলাদেশের | 
বুদ্ধিজীবীদের 


বিশেষেও যদি একদেশদিতা থাকে. , 


তবে তার প্রতিবাদ নিরপেক্ষ 
সাংবাদিকতা তথা জনমত গঠনের 
খাতিরেই হওয়া প্রয়োজন! 

বিবেকানন্দবাবুর বক্তব্যের প্রধান 
অংশ, পশ্চিমবঙ্গ ও ভারত সরকার 
যে “দেশের শতকরা ৮০ জন মানুষের 
কোন মৌলিক সমন্তা basic 
Probem গত ১২ বছকে ভীহারা 
মিটাইতে পারেন নাই এবং” এই ভাবে 
চললে “আগামী ১২ বছরেও তাহারা 
পারিষেন না, অথচ জনগণের 
অসস্তোষকে কেন্্র করিয়া বামপন্থীর! 
ক্রমশঃ দান! বাধিতেছে.« এবং বর্তমান 
বাংলার রাজনৈতিক সামাজিক পট- 
ভূমিকার সঙ্গে “ফরাসী বিপ্লবের ( রুশ 
ও চীনা বিপ্লীবেরও বটে) বে মিল 
তিনি দেখেছেন, তার সঙ্গে এবং এই 
পটভূমিকায় বামপন্থী বা সমাজের 
শুভশক্তিকে দযন করবার যে ধমিসী 
অপচেষ্টা বা পুলশী অপকোঁশ'লর 
ফথা তিনি বলেছেন তার সঙ্গেও আমি 
প্রকমত। 

কিন্তু তিনি যে বলছেন 
পশ্চিমবাঙ্গ কমানিষ্ট পাটির মেক্চদণ্ড 
ভোলে দেন্যার “চন্য পগামে শ্বরু 
হইল ন্বিবত ও দালাই লামার 
কেলেঙ্গাবি, দ্রিহীয় হিল কের'লার 
কমিউনিট মদ্িসচার বিজ্ঞান, তৃশীর় 
হইল নয়া চীনের সঙ্গে সীমানা 
লইয়া ঝগড়া (ইহ1 পায় প্রকাশ্য 
শত্রুতার পর্যায়ে পৌছিখাছে, 
চতুর্গ হইল ম্ষিনচ ও চীনা বিরোধের 
স্থযোগ পাইয়া আমেরিকার প্রকাশ্য 
দালালীর ক্ষেত্ত তৈয়ার করা, (দেশ- 
রক্ষাসচিবের পদ হইতে কৃষ্ণ মেননকে 
বিতাডনের ডেষ্টাও ইচার অন্তর্গ*) 
এবং পঞ্চয়*ঃ এই সমগ্র পরিস্ঠিকিকে 
পশ্চিমবঙ্গে ফমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে 
লাগানো”=-এর মূল স্ুরটি অতাস্ত 
আপ ত্তকর, কারণ বিবেকাননাশাবু 
এখানে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টিকে 
ছাড়িয়ে গিয়েছেন এবং চীনের সঙ্গে 
বিবাদের সমস্ত দঘিত্ব  কমু'মিষ্ট দলন- 


* মনসী ) “পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ভারত 


সরকারৈর মধ্যে যাহারা বৃদ্ধিমান 
অর্থাৎ ধূর্ত" তাহাদের স্বচ্ধে 
চালিয়েছেন। 

_আত্তৰ্ণাতিকী'র সম্পাদক হিসাবে 


আয় পাথ্যায়ের অজান! নয় যে 


মত প্রকাশ করেছেন, এবং কৃষ্ণ মেনন 
বিতাড়নে জনসজ্ঘের এচেষ্টাও তার! 
সমর্থন করবেন না নিশ্চয়ই। কিন্ত 


তিব্বতের ঘটনাবলীর পূর্বে ছাপা 


চীনের ম্যাপে ভারতের অংশ দেখানর 


নিয়েছে ) চীন ভারত স 
ইতিহাসমিষ্ঠ স্থিতাবস্থা ছা; 
চীনকে আক্রমণকারা, 
তারা আমেরিকার, দালাল 
কেন? ৃ 

অতঃপর এই প্রশ্ন 
বাবুর সম্মুখে রাখছি (১) 

( শেষাংশ ১ম 


বার্ড কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তি 


(১ম পৃষ্ঠার পর) 


আমদানী করে এই রাজের 

কম সংন্ঘানের সঙ্কীর্ণ 

জুযোগকে আরও অংকুচিত 

করে দেয় হয়েছে। 

বার্ড কোম্পানী বহু দনের পুরানো 
ঠিকাদার এবং মাল খালাস ও বোঝাই 
কাক্গের ভত্বাবধানে' তাদের দক্ষতা 
এবং যোগ্যতা সম্পর্কে আমরা প্রশ্ন 
তুলতে চাইনা । ডক ও পোর্ট সম্পর্কে 
ওয়াকিবহাল মাত্রই জানেন, কিছুকাল 
আগে (অর্থাৎ ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত) 
বার্ড কোম্পানী কলকাতা 
মাল খালাম ও বোঝাই-এর কাজে 
একচেটিয়া আনিকার কায়েষ করে- 
ছিলেন। পলর্গার” নামপারী ছর্ধ্ক 
আঁডকাঠি মারফত ভাবা বিলিন স্থান 
পেকে প্কুলিশ নামধারী প্দাসদের* 
সংগ্রহ করে আনতেন। সেইসব 
হষ্ডগাগাদের বঞ্জ জল করা পরিশমে 
কলকাতা বমারের কাজ “অনায়াস 
গতিচ্তেশ চলত । 

বন্দর শ্রমিকদের দীর্ঘদনের 
সংগ্রাম, আত্মশ্যাগ ও আন্দোলনের 
ফলে পোর্ট থেকে যার্ড কোম্পানীর 
সাত্রাজ্যের অবসান খটে, সরকার 


ব্ল্দরে 


শ্রমিকদের অধিকার মেনে মেন এবং 
পোর্টের শ্রমিকরা টিক্কা ও অস্থায়ী 
কর্মজীবনে র পরিবর্তে পোর্ট 
কমিশনাসের কর্মচারী হিসেবে 
স্বীকৃতি লাভ করে। 

ভক স্টীন্ডিভোরদের “যাৎপ্তন্যার” 
আরও কয়েক বর চলে। অবশেষে * 
সরকার শুক লেবার বোর্ড প্রতিষ্ঠা 
করে শ্রায়কদের নিয়ন্তম ঘভতিয় 
গ্যারান্টি বিধানের বারা অনিশ্চিত 
জীবনে কিছুটা নিশ্চিতি দাম ফরেন। 
এইভাবে ডক থেকেও ধীরে ধীরে 
ঠিক শ্রমিকপ্রধার অবসান ঘটাতে 
সরকার চেষ্টা করতে থাকে । 

ks টিল যে সহজে সরকার 


এ 


সব সমন্তার সমাধান করতে * ট 
তএক দিনে তা 1 সম্তউবও নয়। 


অকুষ্ঠ সমর্থন জানি 1. 
দেখা যাচ্ছে, হলদিয়াতে 
ভেস্তে দেওয়া হল। 


হলদিয়া কলকাতা শে 
অতিরিক্ত বন্দর। গভীর 
যে সব জাহাজ ভা 
অগভীর খাড়ি বয়নে 
বন্দরে মাল খালাস ক 
আসতে পারে না, সেই সব 
জাহাজকেই হলদিয়াতে (মেদিনী- 
পুর জেলায় অবস্থিত) নো, 
করিয়ে মাল খালাস করান হবে 
ইরা নভেম্বর থেকে সেখানে . 
মাল খালাস সুরু হব 
কথা। আপাতত শুধু ৷ 
সম্তারই খালাস করান হবে।- 
এখন কথা হচ্ছে, সর্থভায়ং 
তরে বন্দর শ্রমকদের ক্ষেতে 
শ্রমক প্রথার উচ্ছেদই 
সরকারের নীতি, তখন হলদিয়া 
কলকাতা পোর্ট কতৃপক্ষ সে নীতি 
জলাঞ্জল দিতে এমন বদ্ধপরিকর হয়ে 
উঠলেন কেন? বার্ড কোম্পানীর সঙ্গে - 
পোর্ট কর্তৃপক্ষ “পুরাতন প্রেম” 
ঝালিয়ে মেবাব জন্য এমন মরীয়াই বা 
হয়ে উঠলেন 'ক কারণে? | 
আমরা যতদুর জানি, হল| 
মাল খালাসের সরাসরি ব) 
করার ভার কলকাতা পো 
শনাসেরই নেবার কথা ছিল। তা 
তাদের মতি পরিবর্তন করলেন কেন 
ডক লেবার বোর্ডের মিটিংএ 
এছ্গ্ডোতে "হলদিয়া বন্দরে মা 
* খালাস” সংক্রান্ত আলোচা বিষয়টি 
সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকা সত্বেও 
চেয়ারম্যান সে বিষয়ে আলোচ 
করতে না দিয়ে ধ্যাপারটা -। 
চাপা দিয়ে রাখলেন ফেন} 
কেনই থা টেওার. আহবান ॥ 
করে বোর্ড কোম্পানীর সঙ্গে গোপনে 
কণ্টুাষ্টপত্ৰ স্বাক্ষরিত হল? 
এসকল বিষয়ে সুস্পষ্ট হৈ 
জনসাধারণের স্বার্থে কহুকাতা ৫ 
কতৃপক্ষের দেওয়া প্রয্নোজন। | 








লগ্ডনের চিঠি 








_“বিলাতের কান ফসেট সাহেব 
- ভারতের স্যার গ্যাসলি ইডেন' 


Ld 


৮ ওপন্তাসিক বঙ্কিমচন্দ্র তার এক 
ফুরস রচনায় মন্তব্য করেছিলেন 
“বিলাতের কানা ফপেট সাহেব 
ভারতের স্তার গ্যাসলি ইডেন ।” 
কথাটি যে সত্য দেশে থাকতে তা 
সম্যক উপলদ্ধি করতে পারি নি। 
এখানে আসবার পর ভারত ফেরত 
অনেক সাহেব ও মেমসাহেবের 
সঙ্গে বিভিন্ন সুত্রে আমার সাক্ষাৎ 
ও কথাবাৰ্তা হয়েছে । তাদের মধ্যে 
দু একজন এখন আমার ঘনিষ্ট 
বন্ধুদের মধ্যে অন্ঠতম। 


মিঃ ‘এ’ স্বাধীনতা বুগে দশ 


বছর ভারতে ছিণেন। কলিকাতায় 
বহু অঞ্চল তারি পরিচিত। ফোর্ট 
উইলিয়ম ছিল ভার কর্শস্থল। তিন 
জন চাকর নিয়ে ছিল তার সংসার । 

» তার! রান্না করত, ফরমান খাটত, 
বাজার করত এবং অফিস ফেরত 
সাহেবের জুতো মোজা খুলে দিত। 

7. ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর 
অন্তান্ত সাহেবদের মত মিঃ “এ 
ভারত ত্যাগ করে জন্মভূমি ইংল্যাণ্ডে 
চলে আসেন। তখন তার বয়স 
মাত্র উনত্রিশ বৎসর । লেখাপড়া 
বেশী শেখেন নি! ভারতের ভূত্য- 
বাহিনী পরিবৃত সাহেব জম্মভূমিতে 
“এসে দেখতে পেলেন যে দিন 


মজুরের কাজ ছাড়া তার সামনে 


“অন্ত কোন পথ খোলা নেই। 
{ কয়েক বছর তার লেগেছিল মনের 
সঙ্গে বুঝাপড়া করতে। ঝাড়ুদার 
থেকে আরস্ত করে বিলাতে অনেক 
'ভাকুরাই 'তনি এ-কয় বছর করেছেন। 
তারপর শেষচাকরাঁ তিনি নিয়েছিলেন 
পোষ্ট আফসে। পিয়নের কাজ। 
এই সময়-তার সঙ্গে আমার পরিচয় 
শবটেছিল। এ পরিচয় পরে বন্ধুত্বে 
"- পরিণত হয়। তিনি বহুবার আমার 


কাছে ম্পই ভাষায় বলেছেন যে" 


ওপনিবেশিক শাসন যে কি বস্তু 
তা তিনি তার ভারতের জীবন ও 
বিলাতের জীধনযাত্রা থেকে হাড়ে 
হাড়ে বুঝতে পেরেছেশ। মাত্র 
-, কয়েকদিন আগে জ্যাম আবার এ 
বদ্ধুটির খোজ করতে গিয়েছিলাম। 
দেখা হয়নি। শুনলাম তিনি পোই 
অফিসের চাকুরী ছেড়ে দিয়ে নিরুদ্দেশ 
হরেছেন। কেউ তার ঠিকানা জানে 
না।' অপর এক, বন্ধুর নিকট 


. শুনলাম তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে . 


যোগ" দিয়েছেন! জানি না তিনি 
কোন দল বেছে নিয়েছেন । 

£ “বির জন্ম হয়েছিল ভারতে । 

* তাঁর বাব ভারত সরকারের চাকুরী 

করতেন। সি ‘বির শিশুকাল 


2 


চন্দ্ৰ শ্কেভু 

কেটেছিল আয়াদের মধ্যে । ভারতের 
স্বাধীনতার পর তার বাবা সপরিবারে 
স্বদেশে চলে আসেন । এখানে মিঃ 
“বি'র পড়াশুনা বেশীদূর এগুতে পাসে 
নি। তিনি এখন ভূমিহীন কৃষক । 
থাকেন গ্রামাঞ্চলে! কাজ করেন 
একটি বড় খামারে । খামারের 
বাড়ীতেই তিনি সপরিবারে থাকেন। 
ঘটনাচক্রে লণ্ডনে মিঃ 'বি'র সঙ্গে 
আমার পরিচয় হয়! আমি ছর্দিন 
তাদের সঙ্গে খামারের বাড়ীতে 
কাটিয়ে এসেছি। ভারতের কথায় 
এখনও তীর চোখে জল আসে । কিন্ত 
তীর স্ত্রী কিছুতেই বুঝতে পারেন ন! 
যে ভারত সম্পর্কে তীর স্বামীর এত 
দুর্বলতা কেন? কুসংস্কারাচ্ছন্ন 
নিরক্ষর কাপা আদমীর দেশ ভাগত। 
সেখানে কুকুরের : মত লোকগুলি 
নিজেদের মধ্যে মারামারি করে। 
রাস্তায় লোক না খেয়ে মরে পড়ে 
থাকে । ব্রিটিশ চলে আসার পর 
অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। 
এহেন ভারতের জন্ত কোন সভ্য 
মানুষের মনে যে দূর্বলতা কেন 
থাকতে পারে তা মভিলাটির বুদ্ধিতে 
আসে না। 

মিঃ “বির বাড়ীতে পৌছিবার 
সঙ্গে সঙ্গেই মহিলাটি আমাকে সাদর 
অভ্যর্থনা জানিয়ে ভেতর নিয়ে 
গেলেন । কার্পেট পাতা ফ্লোরে যে 
আমি জুতা পায়ে হাটতে পারি সে 
কথ। জনিয়ে দিতে তিনি ভুল করলেন 
না। তারপর তিনি তার বইর ছুটো 
আলমারী দেখালেন। রাস্তা থেকে 
ওজন দরে কেনা বই দিয়ে আলমারী 
ছুটো সাজান।/ মিস ময়োর “মাদার 
ইণ্ডিয়া'ও তার মধ্যে স্থান পেয়েছে। 
বিশেষ করে এঁ বইটির দিকে অঙ্গুলি 
নির্দেশ করে মহিলাটি বললেন যে এত 
ভালো বই তিনি তাঁর জীবনে আর 
পড়েন নি। 

মিঃ “বি' শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন । 
আমি শুধুমাত্র মাথা নেড়ে মহিলাটিকে 
তারিফ করে যাচ্ছিলাম। প্রথমদিন 
এভাবে একটা অশ্বস্তিকর আবহাওয়ার 
মধ্যে কাটল। দ্বিতীয়াদন সহজভাবে 
কথাবার্তা সুরু হল । মহিলাটি জীবনে 
“প্রথম বুঝতে পারলেন যে ভারতের 
কালা আদমী তার কিম্বা তার শ্বামীর 
চাইতে বেশী খোজ খধর রাখে। 

পরের দিন সকালে আমি লণ্ডন 
ফিরব । মিঃ বি এলেন রেল ষ্টেশনে 
বিদায় সম্ভাষন জানাতে । দুরে 
ট্রেনের আওয়াজ শোনা গেল হঠাৎ 
মিঃ বি আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন 
“আমার স্ত্রীর কথ। মনে রেখো না। 


® 


লা 


ওর! ভারত দেখেনি । ওদের যা 
বোঝান হয়েছে তাই বুঝেছে। ওর 


ভুল ভাঙবার জন্তই তোমাকে নিমঞ্ত্রণ 


করেছিলাম এই কৃষি মজুরকে 
ভুলো না বন্ধু। সময় পেলেই চলে 
এসো । আমার বাড়ীর দরজা তোমার 
কাছে সব সময়ই খোলা থাকবে গ 

মিঃ “সি' এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান । বয়স 
পঞ্চাশ বছর। সারা জীবন কেটেছে 
ভারতে। একটা রেলওয়ে কারখানার 
ফোর ম্যান ছিলেন। ভারতের 
স্বাধীনতা প্রা প্র পর অন্ান্ত সাহেবের 
মত তিনিও হোমে চলে আসেন। 
ব্রিটিশ রেলওয়েতে কুলির কাজ 
করতেন । বৃদ্ধ বয়সে এত পরিশ্রম সহ 
হচ্ছিল না। তাই তিনি এখন পোষ্ট 
অফিসে পিয়নের কাজ করছেন । 
ভারত সম্পর্কে এর অভিজ্ঞতা বিচিত্র । 
সতীদাহ থেকে আরম্ভ করে অনেক 
ঘটনা তিনি স্বচক্ষে দেখে ছেন। 
লেবার পার্টির উপর তিনি ভয়ানক 


NS ঘোষ, এম-বি, বিএস, আছুর্কেদ- || বড 
// আচার্য্য, ৩৬, গোয়ালপাড়া 
রোড, কলিকাতা-৩+ 


হারার (EE রড 
চট] । কারণ লেবার পার্টি ভারতকে 

স্বাধীনতা দিয়েছে বলেই তাকে আজ 

ভারতে ফোরম্যানের চাকুরী ছেড়ে 

বিলাতে পিয়নের কাজ করতে হচ্ছে । 

ভদ্রলোক আশা ছাড়েন নি। তার 

ধারণা নেহরুর মৃত্যুৎ হলেই ভারতে 

গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হবে। তখন 

ভারতীয়গণ আবার ব্রিটিশকে ডেকে 

নিয়ে তাদের হাতে দেশের শাসনভার 

তুলে দেবে। মিঃ সি তখন ভারতে 

ফিরে আবার ফোরম্যানের চাকুরী 

করতে পারবেন। তবে তখন তার 

চাকুরীর বয়স থাকবে কিনা মে প্রশ্ন . 
জিজ্ঞাসা করে আমি তার আশান্ডঙ্গ 

করিনি। 


লণ্ডনের টাফনেল পার্ক নামে 


একটি অঞ্চল আছে। এ অঞ্চলে 
একদিন দুপুরে আমি একটি রেষ্ট রেণ্টে 
খেতে গিয়েছিলেমা লোকজন বেশী 
ছিল না। একটি প্রৌঢ়া মহিলা 
পরিবেশন করছিলেন । তিনি খাবার 
প্লেটটা আমার সামনে রেখে জিজ্াসা 
করলেন--“তুমি কি কলকাতা থেকে 
এসেছে?” উত্তরে বললাম “হ্যা,” 
মহিলাটি বলতে লাগলেন “আমি 
দীর্ঘদিন কলকাতায় হাঙ্গার ফোর্ড 
স্বীটে ছিলাম । 


পাচক রমজান এত 













দ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের 
স্বাস্থ্যের দ্রুত 


অধ্যক্ষ ডাঃ 


এম,সি)এস, 


+ 







চমৎকার রান্ন। করত যে তার স্বাদ 
আমি এখনও ভুলতে পারিনি" 
বড় শুন সহর কলকাতা। 
আমার নিজন্ব ধোবা এত চমৎকার 
কাপড় ধোলাই করত যে তার জুড়ী 
এখানে মিলবে না। একটি নেপালী 


আয়া পিটার ও ববীকে দেখাস্তন। 


করত। পিটার এখন লগুনের 
লয়েডস ব্যাঙ্কের একটি শাখার 
চাপরাসী। ববী তিন বছর আগে 


মারা গেছে। স্বামী পেনসন পেতেন। 
তিনিও মারা গেছেন চার বছর 
আগে। ইচ্ছে হয় আবার কলকাতা 
ফিরে যাই ৷” 

আর একটি খট্দের এলোঁ। 
মহিলাটি তার দিকে এগিয়ে গেলেন । 
আমি থাওয়া শেষ করে বিল চাইতেই 
মহিলাটি হাসি মুখে বিল নিয়ে এলেন। 


আমি খাবারের দামের উপর ছয় 
পেনী বকশীষ দিলাম । চাঁকরু দাসী 
পরিবৃতা ভারতের মেম সাহেব এবং 
অধুনা লণ্ডনের একটি রেষ্ট রেণ্টের 
পরিচারিক! ছয় পেনী বকশীষ তুলে 
নিয়ে হাসি মুখে বললেন, প্থযাঙ্ক ইউ ৷ 
লাইক টু সি ইউ এগেইন। গুড 
বাই।» 





.ছু" চামচ মৃতসন্জীবনীর সঙ্গে চার চামচমেহা- 


পুরাতন )মেবনে আপনার 


উন্নতি হবে? পুরাতন মহা- 
্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দি, কাসি, 
শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক'রতে অত্যধিক 
প্রদ । মৃতসম্ীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বঞ্চক ও 
বলকারক টনিক । ছু*টি ওঁষধ একত্র সেবনে 
আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে 

উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলব্ধ 
স্বাস্থ্য ও কর্শ্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে। 


যোগেশ চত্া ঘোষ, এম-এ, 
এফটসি,এস, , ( লণ্ডন ), 
( আমেরিকা ), ' ভাগলপুব 


কলেজের'রসায়ণ“শাস্বের ভূতপূর্ব অধ্যাপক। 








ক্কোন প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তন 
খঁটাতে গেলে প্রথমেই সেই ব্যবস্থার" 
ক্রুটি, অনামপ্রস্ত ও অসম্পূর্ণতা প্রমাণ 
করবার প্রয়োজন যেমুন, তেমনি 
প্রস্তাবিত ব্যবস্থার মধ্যে কোথায় 
সেই অসম্পূর্ণতার পরিপুরণ, .অসা- 
মঞ্জস্তের দুরীকরণ- সেটা দেখাবার 
প্রয়োজন | সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে, 
বিচারবুদ্ধির কষ্টিপাথরে সব কিছু 
যাচাই করবার যে প্রবণতা আজ 
যুগমানসে দেখা যাচ্ছে, তারই একটা! 
দিক নিয়ে আলোচনা করতে চাই । 
আলোচ্য বিষবস্বর বাহ্বিক প্রভাব 
সমাজজীবনের এক ক্ষুদ্র অংশেই 
সীমাবদ্ধ, কিন্তু এর দূরপ্রসারী প্রভাব. 
গণজীবনের সর্বত্রই অপ্রত্যক্ষভাবে 
তরীবাহছিত। ও 

আমি, এখানে বিষ্কালয় ও মহা- 
বিস্তালয়ের শিক্ষক নির্বাচনের সমন্তার 
কথাই বলছি। 

সরকারী সাহাধ্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়- 
গুলিতে অনা” ও এম. এ. এম. 
এম্‌. দি. পাশ শিক্ষকদের জন্য একই 
বেতনের হার নির্ধারিত হয়েছে । 
প্রথমে তৃতীয় শ্রেণীর এম. এ. দের 
এই হারের সুযোগ দানে সরকার 
স্বীকৃত হননি, পরে অবশ্ঠ তাদেরকেও 
এই বেতনের হারের অস্তভুর্স্ত করা 


হয়েছে । প্রথম ব! দ্বিতীয় শ্রেণীর 
এম. এরা ছটো advance 
পাবেন। প্রথম শ্রেণীর এম. এ. 


বা প্রথম শ্রেণীর অনাস দের সম্পর্কে 
আলোচনা এখানে নিশ্রয়োজন। 
সংখ্যাল্পতার দরুণ বাজারে তাদের 
দাম চড়া । স্কুলমা্টারীতে আসার 
মত ছরবহ্থা স্বাভাবিকভাবে 
অকল্পনীয় । উল্লিখিত ব্যবস্থায় পাশ 
কোঁসের গ্রাজুয়েট থেকে অনার্স 
গ্রাজুরেটের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হয়েছে। 
বলা বাহুল্য শিক্ষক নির্বাচনের সময় 
তৃতীয় শ্রেণীর এম. এ. অপেক্ষা 
দ্বিতীয় “শ্রেণীর অনাস”* গ্রাজুয়েট 
অধিকতর সুবিধা পাবেন । অনাস- 
বিহীন দ্বিতীয় শ্রেণীর এম. এ. অপেক্ষা 
একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার” 
শিক্ষক বোধহয় বেশী সুযোগ 
পাবেন। কারণ, কতৃষ্ট্ফ আশা 
করেন, অনার্স গ্রাজুয়েট কার্ে 
নিয়োগকালীন অবস্থাতেই এম. এ, 
পরীক্ষা দিয়ে একটা ‘সেকেণ্ড ক্লাশ 
নিশ্চয়ই পেয়ে যাবেন। দ্বিতীয় - 
শ্রেণীর অনার্স ও দ্বিতীয় শ্রেণীর 
এম. এ. ( কারণ, শেষ পর্যন্ত অনাস” 
গ্রাজুয়েটটি এম. এ. পরীক্ষা তো 
দেবেন-ই এবং একটা সেকেণ্ড ক্লাশও 
সংগত কারণেই আশা করা যায়) 
শিক্ষক প্রচলিত বিশ্বাস ও ধারপামু- 
যায়ী অনার্মবিহীন  দ্বিতীগ্ন শ্রেণীর 
এম. এ. অপেক্ষা যোগ্যতর বলে 
বিবেচিত। আজকের অনার্স 
গ্রাজুয়েটকে নিয়ে একটা আশা করা 
বাধ যে তিনি এম*এ. পরীক্ষায় ভাল 
ফল করতে পারেন (এবং তার ফলে 
স্কুলের সুনাম-ও বাঁড়বে)। কিন্তু 


পা 





শিক্ষক নির্বাচন ‘ও অনার্স কোর্স 


বিনি অনার্স” না নিয়ে এম. এ. পাশ 
করেছেন তার অধ্বন্ধে নতুন কোন-ও 
আশা পোষণ করা যায় না। তিনি 
তো সকল সম্ভাবনা খুইয়ে তবে 
এসেছেন এখানে মাষ্টারী করতে। 
এরপর মহাবিস্তালয়গুলির প্রসংগে 
আসা যাক। সরকারী কলেজে 
লেকচারার, প্রফেসারদের নিয়োগের 
বিজ্ঞাপনে দেখা যায়, প্রার্থীদের 
অলার্স থাক? আত্যাবন্তক | অধিকস্ক 


অনার্সবা এম. এ.-র যে কোন একটি 


পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী থাকা চাই। 
কিন্তু কল্কাতা বিশ্ববিস্তাগয় তো 
( কয়েকটি বিষয় ছাড়া) প্রথম শ্রেণী 
দেবার মত উপযুক্ত ছাত্র খুঁজে পান 
না। 
বিদ্তালয় থেকে প্রা সব বিষয়েই 


(কলা ও বিজ্ঞান) প্রতি বছর 


কয়েকজন ছাত্র প্রথম শ্রেণী পায়। 
Public Service Commission- 
এর বিজ্ঞাপনে শিক্ষাগত যোগ্যতা 
সম্পর্কে লেখ! থাকে 1st class of 
any 


Indian University! 


অথচ ভারতের অক্তান্ত বিশ্ব-- 


শ্ৰীৱল্রেন দেশল্বনাত 


সুতরাং ফল সহজেই অম্ুমেয়। 
সরকারী কলেজে আজকাল অনেক 
সময় প্রথম শ্রেণীর এম. এ. বা 
এম. এস. সি. না পেয়ে দ্বিতীয় 
শ্রেণীদের নিয়োগ করা হচ্ছে। 
কিন্তু তারাও অনাসবিহীন নন। 
বেসরকারী কলেজে-ও অনাস-যুক্ত 
এম-এ দের অধিকতর সুযোগ 
দেওয়া হয়। 

= তাহলে ব্যাপারটা দাড়াচ্ছে এই যে, 
অনাস”টা ভয়ঙ্কর মুল্যবান বন্ত। কিন্ত 
কেন? কতৃপিক্ষদের উত্তরটা বোধহয় 


এইরকম--ভাল ছেলেরাই অনার্স 


নেয়। খারাপ ( পড়াশুনায়) ছেলেরা 
ভয়েই অনার্স নেয় না, নিলেও ফেল 
করবে প্রায় নির্ধাৎ। সুতরাং যারা 
অনার্স নিয়ে পাশ করল তারা ভাল 
ছাত্র। তাছাড়া অনার্স“ নিয়ে পাশ 
করলে এম.এ. পড়তে গিয়ে সুবিধা 
হয়। পাশ কোসের ছেলেরা তো 
কিছুই জানে না। তাদের তাই 
আজকাল বিশ্ববিষ্ভালয়ে ভর্তি হবার 
সুযোগ থেকেও বঞ্চিত করা হচ্ছে। 


ওরা তো আগে থাকতেই খারাপ 
ছাত্রের ছাপ গায়ে লাগিয়ে নিয়েছে । 
যে মুহূর্তে গ্রঙ্গ হল-_-আপনার অনাস” 
ছিল? আপনি বুঝলেন ছাত্র হিসাবে 
ভালত্ব বা মন্দত্ব নির্ভর করছে 
আপনার জবাবের পরে! যদি বলেন, 
না, প্রশ্নকতা বুঝবেন ছেলেটা নিতাস্ত 
অর্ভিনারী মেরিটের। আর আপনি 
যদি অন্ডিনারী নন এটা প্রমাণ করতে 
চান, তাহলে অনেক কথাই আপনাকে 
বলতে হবে সঙ্গে সঙ্গে--কি করব 
স্তার? ট্যুইশানী করে পড়তে হয়েছে । 
সকাল সন্ধ্যায় ট্যুইশানী করে পড়াব 
সময় পেতাম না। তাই পরীক্ষার 
আগে অনার্স ছেড়ে দিতে বাধ্য 
হয়েছি। অথব| বলতে হবে-_ চাকুরী 
না করে কোন উপায় ছিল না স্তার! 
দিনে চাকুরী, রাত্রে ক্লাশ, রাত্রে 
আবার অনার “নেবার সুবিধা ছিল না 


ইত্যাদি ৷ 
কিন্ত যদি আপনি জবাব দিতে 
পারেন- হ্যা, অনাস ছিল। ব্যস্‌, 


আপনার অসাধারণত্ব প্রমাণিত হয়ে 





আন্তজাতিক ভদ্রতার দ্বিবিধ মান? 


আন্তর্জাতিক ব্যাপারে নির- 
পেক্কতার নীতি. গ্রহণ করেও ভারত 
যথেষ্ট নৈতিক সহাম্ৃহুতি কেন লাভ 
করতে পারল না| সে কথা বিবেচনা 
করে দেখবার সময় আজই বিশেষ 
করে সমাগত, কারণ এশিয়ার ছুই 
মহাশক্তি চীন ও ভারতের পারস্পরিক 
সম্পর্ক সম্প্রতি একটু চিড় খেষেছে। 
ধারা আজও সহঅবশ্থাননীতি ও 
মামাজাযবাদবিরোধী রাজনীতিতে 
বিশ্বাস করেন তাদের সামনে কয়েকটি 
প্রশ্ন তুলে ধরতে চাই। 

কাইরোতে যখন ফ্রান্স আর 
ইংলণ্ড গোটাকয়েক বোমা ফেলে 


সুয়েজে তাদের শতাধিক বৎসরের 


অধিকার কায়েম রাখতে চেয়েছিল 
তখন ভারতবর্ষের জনগণ ও সরকার 
তীব্র ভাষায় তার প্রতিবাদ করে- 
করেছিলেন । পাকিস্তানে সামরিক 
খ্বাট স্থাপন করার জন্ত আমরা আজও 
আমেরিকাকে ক্ষমা করিনি এবং 
স্বযোগমত তার নিন্দা করতেও 
কখনো ছাড়ি না। আঁলজিরিয়ার 
স্বাধীনতাকামী, বীরদের প্রতি 
আমাদের শ্রদ্ধা যেমন অপরিসীম, 
সাম্রাজ্যবাদী ফ্রান্সের প্রতি আমাদের 
ধিক্কারও তেমনি সরব। কিন্তু এতু 
সত্বে৪ সেসব দেশে কিংবা এদেশে 
কারো মনে ক্রথনো এমন আশঙ্কা 
জাগেনি যে এর ফলে ভারতের সঙ্গে 
*ক্রান্স, ইংলণ্ড কিংবা আমেরিকার 
সম্পর্ক তিক্ত হবে। এসব দেশের 


£€মত্রেমী দত্ত 


সঙ্গে আমা দে র ব্যবসা-বাণিজ্যের 
লেনদেন অব্যাহত রয়েছে, সাংস্কৃতিক 
যোগাযোগে ১ছদ পড়েনি--এমন কি 
টাকা ধার করবারও যখনই প্রয়োজন 
হয়েছে, আমরা সেখানে ছুটে 
গিয়েছি। এবং বলা বাহুল্য ছুটে 
গিয়ে হাত পেতে আমরা ব্যর্থকাম 
হইনি ।. 

উল্টোদিকে কিন্তু রাশিয়া যখন 
হাঁজেরীর গণবিপ্রবকে পায়ের তলায় 
পেষণ করেছে কিংবা আবহ্মাঁনকাঁল 
থেকে স্বাধীন, শ্বাতস্্যপ্রিয় তিববতকে 
ষখন চীন আমাদের চোখের 
সামনেই সম্পূর্ণভাবে গুঁড়িয়ে ফেলেছে 
তখন এই সমস্ত অন্ঠায়ের সমালোচনা 
করতে পিয়ে আমাদের সরকার বিশেষ 
সাবধানতা অবলম্বন করেছেন । এমন 
কি আজ যে চীন আমাদের উত্তর 
সীমান্তে হানা দিয়েছে তাতেও আঁমা- 
দের সরকার ধৈর্য হারান নি। আর 
এত সত্বেও একদল লোক সরবে 
ঘোষণা করছেন যে কুকর্মের জন্য 
রাশিয়া! কিংবা চীনকে অপরাধী কর! 
কি নিন্দা করা সঙ্গত নয়, কারণ তাতে 
করে ওদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বের 
সম্পর্ক ক্ষুণ্ন হবে। 

ষে বন্ধু অন্ঠায় করেও নিন্দা 
কিংখ্া প্রতিবাদ সন্থ করতে 
প্রস্তুত নয় তার সঙ্গে বন্ধুত্ব বক্রায় 
রাখা কি সম্ভব, বিশেষ করে 
যদি সে-বন্ধু শক্তিমদ মত্ত এবং 
সাম্রাজ্য প্রসারণে তৎপর প্রতিবেশী 


হয়? জাতীয় আত্মঈম্মানবোধ 
সম্পূর্ণ ত্যাগ করে, অপমান আক্রমণ 
সবকিছু নীরবে সহ করে নতজানু 
থাকলেই যদি চীনবদ্ধুর প্রসারিত 
করপল্পবের স্পর্শ মেলে তবে তার জঙ্ঠ 
কি ভারতবাসী প্রস্তুত আছে? 


অথবা আমরা কি মনে করব 
সাআজ্যবাদী আব পুঁজিবাদী 
ইংলও) আমেরিকা, ফ্রান্সের কাছ 
থেকে আমরা যতটুকু ভদ্র আচরণ 
প্রত্যাশা করতে পারি তা-ই এই ছুটি 
কমিউনিই শক্তিমান দেশের কাছ 


থেকে বড় বেশি প্রত্যাশা করা হবে? ' 


নইলে আন্তর্জাতিক আচরণে এই 
দ্বিবিধ মানের অর্থ কি? আর এই 
ঘিবিধ মান রক্ষা করে চলা আমাদের 
নৈতিক ছূর্বলতারই লক্ষণ নয় কি? 
যে ভাষায় আমরা আলজিরিয়াতে 
ফ্রান্সের ব্যবহারকে নিন্দা করেছি সেই 
ভাষাতেই যদি আমরা তিববতে চীনের 
সাআজ্যবাদী অভিষানকে নিন্দিত না 
করতে পারি তাহলে অবশ্যই বলতে 


হবে আমরা নিরপেক্ষ নই, নয়ত 
আমর! ভীরু । ষ্ঠ 


আমরা পঞ্চশীলে ও সহ-অবস্থানে 


বিশ্বাস করি। ' কিন্ত একবার ভেবে 


দেখা দরকার যাদের সঙ্গে আমাদের 

এই পঞ্চশীল চুক্তি তারাও আমাদের 

মতই এতে বিশ্বাস করেন কিনা। 

বিশ্বাস করা তাদের পক্ষে নীতিগত" 

ভাবে সম্ভব কিনা। আমরা যে 
( শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ) 





গেল। এরপর আরও বলুন--আরে 
মশাই, পড়াশুনা কি করেছি নাকি? 
সার।টা বছর তো কাটল কফি হাউসে । 
হয়ে গেল একটা সেকেও্ড ক্লাশ। 
প্রশ্নকত? খুনী হলেন-_-সত্যিই আপনি 
একট্র!-অভিনারী মেরিটের ছাত্র ৷ 

বি. এ. অনার্স অথবা এম. এর 
ইংরাজী কিংবা বাংল্য সিলেবাসের 
তুলনামূলক বিচার করলে দেখা যাবে, 
যে, বি.এ. অনাসেষা পডান হয় মে 
তো এম. 'এ-তে পড়তে হচ্ছেই, 
তাছাড়া তার দশ বার গুণ বেশী 
পড়তে হচ্ছে। ইংরাজী বা বাংলা 
সাহিত্যের সুচনা থেকে অধুনাতন 
কাল পধ্যস্ত সমস্ত অথরকেই পড়তে 
হচ্ছে। 

এ থেকে আমি এই সিদ্ধান্তে 
আসতে চাই যে, যে ছাত্র ইংরাজী বা 
বাংলা সাহিত্যে এম.এ. পাশ করল 
তাকে তো অনার্স কোর্স” হজম 
করতে হয়েছে | সুতরাং বি. এ.তে 
তার অনাস ছিল কি ছিল না, তাতে 
কি এসে যায়? বিশেষ ছু" চারখানা 
বই পড়া না থাকলেও সেগুলো বাভীতে 
পড়ে নিয়ে পডান অসম্ভব বা অস্থবিধা- 
জনক কিছু নয়। যে এম. এ.তে 
বা্নার্ড শ-র দি সুপারম্যান বা সেন্ট 
জন বা অন্ত কোন বই পড়ল, আর্মন 
এও দি ম্যান কি তার পক্ষে নিজে” 
পড়ে বোঝা বা বোঝান অসম্ভব ? 

Arts faculty-র যে কোন 
বিষয় নিয়ে আলোচন! করা যাক্‌ না 
কেন, দেখা যাবে, অনাস” পড়া না 
থাকলে কিছু অন্থবিধার অবশ্তস্তাবী 
কারণ নেই | এম. এ. পাশ করবার 
পর পরিণত বুদ্ধির কাছে বি. এ. 
অনাসে'র বিষয়গুলো কি ছ্রারোঁহ - 
হয়ে থাকার কোন যুক্তি আছে £ 
না কোন সংগতঞুঞ্কারণ থাকতে 
পারে? 

Science faculty-র বেলায় 
অবস্য কিছু বাধা নিষেধ আরোপ করা, 
যেতে পারে। কিন্তু সেটাও দুলঞ্জ্য 
হওয়া উাঁচত নয় এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে 
এর শিথিলতা! বাঞ্চনীয় । 

প্রতিষোগিতামূলক পরীক্ষায় বছ 
ভাল ছাত্রদের শ্ছাত্রজীবনে অপঠিত...- 
বিষয় নিয়ে পরীক্ষা দিতে দেখা যায় 
এবং বছ ক্ষেত্রেই তাঁর! সে সব বিষয়ে 
কৃতিত্ব দেখায়। এর কারণ*ু'জে 
পাওয়া যাবে ছাত্রজীবনের ্প্রাথমিক 
বনিয়াদে ! ম্যাটিক বা স্কুল ফাইনাচ্ছে 
ছাত্রজীবনের প্রকৃত ভিত্তিভুমি গঠিত 
হয়ে যায় এবং এতে যারা ভাল ফল * 
করে,পরবর্তী জীবনে তাদের সাফল্য 
অপেক্ষাকৃত অনায়াসলন্ধ। এর 
দু'একটা ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই আছে, কিন্ত 
সে ব্যতিক্রমাট সাধারণ নিয়ম নয়। 

তারপর আর একটা প্রশ্ন আছে। 
ধর! যাক একটি মেধাবী ছাত্র আই, এ - 
বা আই, এস, সি পাশ করবার পর 
অনার্স” নিয়ে পড়তে চাইল। তার 
প্রিয় একাধিক বিষয় থাকতে পারে, 


(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়) 


আধুনিকতার. সংজ্ঞাবিচার '' 


শব্দটি নিতাস্তই পরিচিত_ শোনা 
মাত্র মনে হয় শব্দার্থও। কিন্ত 
ত]খপধ্য বিচারে হয়ত দেখা বাবে যে 


"একটির সঠিক অর্থ অনেকের কাছেই 


El 


৮ 


শক 


পণিকার নয়--সামঞ্জস্ত বা সাথার্থের 
কথা না হয় বাদই দেওয়া গোল । 
“আধুশিক গান,* "আধুনিক 
কবিতা,” “আধুনিক শিল্প*_একই 
বিংশষণ কত ভিন্ন ভিন্ন অর্থেই না 
তার বিশেষ্যকে বিশেধিত করছে। 
আধুনিক গান ভাবতেই যে বস্তুটির 
কথা মনে হয়, সেই অপরিণত বয়সের 
কাছে রোমাঞ্চকর, রুচিশীলের কাছে 
পরম ঘগ্্রণাদায়ক--অপটুশবের ওপরে 
জোড়াতালি দেওয়া পাঁচমিশেলী 
সুরের সঙ্গে কোথায় মিল আধুনিক 
কবিতার? আধুনিক গানের আবেদন 
বুদ্ধির কাছে নয়--সংবেদনশীল 
হৃদয়কেও সে নাড়া দিতে সমর্থ, এমন 


বদনাম প্রায় কেউই দেন না; আর. 


তার রীতিপদ্ধতি বা আঙ্গিকের যে 
বিশেষ কোন ব্যাকরণ আছে বা এই 
ধারায় প্রতিষ্ঠিত হতে যে সাধনার 
কোন প্রয়োজন আছে, এমন কথাও 
কোন শ্রদ্ধেয় সঙ্গীতবিদ্ের কাছে 
শোনা যাযনি। অন্ঠপক্ষে আধুনিক 
১৪ বিরুদ্ধে তরলতার অভিযোগ 
ক্কোনক্রমেই আনা চলে না; বরং 
মা একাংশের অভিযোগ 
তার আত্যন্তিক বুদ্ধিনির্ভর আবেদন 
সম্পর্কে। আঙ্গিকের দিক থেকে 
আধুনিক কবিতা আজ এমন একটা 
স্তরে এসে পৌছেছে তাতে বিরূপ 


- সমালোচক এ কবিতার স্থ্টকর্ম্মকে 


প্রায় technological problem 


এ 
বলে অভিহিত করলেও তাকে বড 


দোষ দেওয়া যাবে না। স্কুল করে 
আধুনিক কবিতার আঙ্গিকে কবিদের 


, শিক্ষাদানের প্রস্তাব পর্য্যন্ত শোনা 


ষাচ্ছে। অন্তত সাধনা বা নিষ্ঠা 
বাতিরেকে আধুনিক, কবিতা বা 
শিল্পের পংক্তিভোজে প্রান্তিক আসন 
পর্যন্ত ষে জোটান অসম্ভব, এ উক্তি 
সর্ধবাদীদম্মতভাবে গৃহীত হবে বলে 
ভরলা করা চলে । অথচ এই চারিত্রিক 
ভিন্ন-জা তীয়ত্ব সত্বেও আধুনিক গানও 
আধুনিক, এবং কবিতাও নেই একই 


বিশেষণ, অঙ্গে ধারণ করেছে। 


আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এ 
অসামগ্রস্ত নিতান্তই নির্দোষ। কিন্ত 


". তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে এই 
সনিরীহ উপসর্গটি গময় বিশেষে কত 


বড় ব্যাধির জটিলতা শ্্টি করতে 
পারে। কিছুদিন আগে এ দেশের 
পরম গর্ধের একটি প্রতিষ্ঠানে এক 
এক পরম দুঃখ জ ন ক ঘটনাকে 


. আধুনিক আচৃৰ্শ ও প্রাচীন আদর্শের 


সজ্ঘাত বলে কেউ কেউ দেখাতে 
চেষ্টা করেছিলেন । যেহেতু আমর! 
এ যুগের লোক, এবং আধুনিকতা 


“একটির প্রতি আমাদের কিছু সন্ত্রম 


ক 4 
মেশান প্রীতি রয়েছে, সেজন্যই 


i 
টি 
4 





নতুন যে কোন বস্তকে শত দোষ 
সত্বেও আধুনিকতার ‘ডিগ্রি’ দিয়ে 
শ্রদ্ধেষ করে তোলা সম্ভবপর । এ 
বিপদের হাত থেক্রে রেহাই পাওয়া 
জাতীয় স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যাবশ্যক | 
সে জন্ঠই আধুনিক শব্দটি ব্যবহার 
করার যোগ্যতা, বিশ্ববিগ্ভালয়ের ডিগ্রি 
ব্যবহারের যোগ্যতা নির্ধারণের মতই 
নির্দিই মানদণ্ডে বাচাই হওয়া 
বাঞ্চনীয় । 


যদি প্রচলিত অর্থ বিশ্লেষণ করে 
আধুনিকতার সজ্ঞ| নির্ধারণে প্রয়াসী 
হতে হয়, তবে অনেক অসুবিধে 
সৃষ্টি হবে৷ , আধুনিক শব্দটি অনেকে 
সমকালীনের সমার্থবোধক বলে 
ধরেন। কিন্তু সমস্তা, সমকালীন 
কাকে বলব? যা কিছু বর্ত্তমান, 
তাই কি সমকালীন, তথা আধুনিক ? 
কিন্ত আমাদের দেশে তো গরুর 
গাড়ী এবং ইলেকটিক ট্রেন দুই-ই 
বর্তমান। কোনটা তবে আধুনিক ? 
যদি বলা হয় যে আধুনিকের অর্থ 
নব্য বা বর্তমান সময়ের পক্ষে নতুন 
এবং অতীতের পক্ষে অপরিচিত, 
তবুও প্রশ্ন থেকে যায়। হিটলারের 
কন্সেন্ট্রেশন ক্যাম্পে মান্থুষকে 
ন্ত্রণাদানের যে সব নতুন নতুন 
পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছিল, সেগুলি 
কিএ শতাব্দীর তৃতীয় দশকেও 
আধুনিক বলে বিবেচিত হয়েছিল? 
ছেচল্লিশ সালের সাম্প্রদায়িক 
উন্মত্ততার তুলনা ভারতবর্ষের ইতিহাসে 
মেলে না। নিঃসন্দেহে সেদিন তা 
ভয়াবহরূপে নতুন ছিল-_কিন্তু তাঁকে 
কেউ আধুনিক বলবেন? তা জাভা 
শিল্প, সাহিত্য বা সমাজবিজ্ঞানের 
মনস্ক পাঠকমাঁত্রেই জানেন যে প্রায় 
সর্বক্ষেত্রেই আধুনিকতম ধারার 
সমজ্ঞাতীয় ইঙ্গিত অনেক সময়েই 
পূর্বস্থরীতে পাওয়া যায়। কার্ল 
যাক্সের মতবাদ সম্পুর্ভাবে মানা 
বা না মানা ব্যক্তিগত মত! বা আম্ু- 
গত্যের প্রশ্ন--কিস্ত মাক্সবাদ সম্পূর্ণ- 
ভাবে অনাধুনিক বা তার মতবাদের 
কোথাও আধুনিক কিছু নেই একথা 
কোন সত্যনিষ্ঠ সমাজবিজ্তার্নীই আজ 
অন্ততঃ বলবেন না। অথচ মাক্সবাদ 
কোন অর্থেই নব্য নয়। 


আভিধানিক অর্থে না হলেও 
অনেকের স্পষ্ট বা অস্পষ্ট চেতনায় 
আধুনিকতা পাশ্চাত্যাগ্রাহথ বীতিনীতির 
মজে সমার্থবোধক। এ ধারণার 
* সূত্রপাত নি্সন্দেহে আমাদের পরা- 
ধীনতায়; দাসমনোবৃত্তিই এ জাতীয় 
হীনম্মন্যতার জনক] কিন্তু আজও 
এর অস্তিত্ব রীতিমত প্রবল। 
নিঃসন্দেহে পাশ্চাত্য বহু বিষয়ে 
আমাদের থেকে প্রাগ্রসর। কিন্তু 
পাশ্চাত্য যে যুগসমস্তার আধুনিকতম 
সমাধান আমাদের দিতে পেরেছে 
এ কথাও বিতর্কাতীত নয় ৷ 





পাশ্চাত্য-সমাজ আজ আর এক 
নয়। তবু বিদেশীর কাছে পাশ্চাত্য 
সত্যতার একট! সামগ্রিক এঁক্য ধরা 
পড়ে। আর একটি বিষয়ে পূর্ব 
পশ্চিম নিবিশেষে পাশ্চাত্য আজ প্রায় 
এক, তা’ হচ্ছে আধুনিক মানুষকে 
পাশ্চাত্য ক্রমবর্ধমান আরাম আর 
স্বাচ্ছন্যের উপকরণ দিয়েছে, কিন্তু 
তার মনকে কোন আশ্রয় সে দিতে 
পারেনি । | 


যন্ত্ররভাতা এ যুগের মানুষের 
অবশ্য প্রয়োজন । কিন্তু পাশ্চাত্য যে- 
জাতীয় যন্ত্রভ্যতা সৃষ্টি করেছে তা’ 
শুধু প্রয়োজনই মেটায় নি, সেই সঙ্গে 
সৃষ্টি করেছে নতুন অভিশাপ। 
পাশ্চাত্যমাগাঁয় যন্ত্রসভ্যত! ব্যক্তির যে 
alienation, খে atomization 
ঘটায়, তা’ পাশ্চাত্যের সর্বত্র ব্যক্তি 
মানুষকে সমভাবে পীড়িত করেছে! 
পূর্ব ইউরোপ বা সোভিয়েট দেশও 
এর ব্যতিক্রম নয়। নিরঙ্কুশ যাঞ্রিকতার 
অবস্তন্তাবী পরিণাম ব্যক্কিসত্ত/র 
খণ্ডীকরণ ও সত্তাব্চ্যিতি। সামালিক 
মনঃস্তত্বের অনিসন্থিৎস্থ পাঠকমাত্রেই 
জানেন খণ্ডীকরপ ও সত্তাধ্চুতি 
কিভাবে মানুষকে অন্তুখী তথা অতৃপ্ত 
করে তোলে। এর ফলে স্বস্তি তথা 
সুখের আশায় সে নিজেকে ভোলাবাঁর 
জন্তু সর্বপ্রকারের তারল্য তথা হুজুগের 
আশ্রয় নেয়। ষে মনোবুত্তি হলিউডের 
বিশেষ ধরণের ছবি বা তাদের বন্দে 
মার্কা অন্থুকরণের জনপ্রিয়তার মুলে 
তা” যে সোভিয়েটেও সক্রিয় “আওয়ার? 
শ্রেণীর ছবির ও দেশে জনপ্রিয়তা 
থেকেই ত!' বোঝা যায়। রাষ্টর- 
প্রভাবিত সোভিয়েট ফিল্সের ধারা 
দেখে সোভিয়েট জনতার মনঃস্তাত্বিক 
কাঠামে ! বোঝ ৷ ৃস্থি। কিন্তু সেই ধারা 
থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, অথচ বহুলাংশে 
নিকৃষ্ট বস্তও যখন অসম্ভব রকম 
জনপ্রিয় হয়ে পডে তখন যেন একটা 
সুত্রে পাওয়া! যায়। আওয়ারা' বা 
'রাজ কাপুরের, জনপ্রিয়তা এ টা 
খাপছাড়া কিছু নয়; তার প্রতীকগত 
অর্থ রয়েছে। সে অর্থ সাধারণ 
লোকের ভারতগ্রীতি বা শাস্তি্রীতি 
বলে মনে করে কেউ কেউ মনকে 
চোখ ঠারতে পারেন-_কিন্তু নিরপেক্ষ 
সমাজবিজ্ঞানীর চোখে তার অন্ত অর্থ 
ধরা দেবে । এবং সেই অর্থে যে 
ব্যাধির হাঙ্গত পাওয়া যায় তা আজ 
পাশ্চাত্য সভ্যতাকে সামগ্রিকভাবে 
আক্রমণ করেছে। 

প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্য যে তার 
নিজের ঘর সামলাতে পারে নি, সে 
স্বীকৃতি তার সাহিত্য ও সমাজ 
বিজ্ঞানে আজ সরব । এরিক ক্রম 


তীর 5825 5০0cietyতে দেখিয়েছেন 


যে পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকার 
সবচেয়ে প্রাগ্রসর দেশগুলিতে মানুষ 
সবচেয়ে বেশী অন্ুখী-_তার প্রমাণ 





তাদের আত্মহত্যা, নরহত্যা ও 
মাদকতাসক্তির ক্রমবর্ধমান অত্যুচ্চ 
হারে। যাদের পনঃসংশয় ধারণা ছিল 
যে পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ এঁতিহ্র 
আধুনিকীকরণ ঘটেছে সোভিয়েটে ও 
ও পূৰ্ব্ব ইউরোপে, তাদের অনেকেরই 
অগাধ আস্থা ইদানীং কিছু কিছু চিড় 
খেয়েছে। ট্র্যালিনোত্বর যুগের 
সোভিয়েট সাহিত্যে এ স্বীকৃতি আজ 
পাওয়া যাচ্ছে যে গর্ব করার মত 
বছ সম্পদ থাকা সত্বেও সৌঁভিয়েট 
সমাজেও এবুগের মানুষের সুস্থ গু 
সুন্দর জীবনযাত্রা গড়ে তোলা এখন৪ 
সম্ভব হয় নি। চল্লিশ বছর পরে 
আজও সেখানে নতুন নতুন গলদ 
দেখ যাচ্ছে--পাওয়া যাচ্ছে পুরোন 
গলদের নতুন পরিচয়! সোভিয়েট 
সমাজ ও মানুষের স্বস্তির নীড় নয় । 

'আধুনিকতার ভাবার্থে কল্যণগত 
ইঙ্গিত পাওয়া যায় এ জন্তই পট 
আমাদের কাছে এত প্রিয় এবং 
শ্রদ্ধেয় । সুতরাং আমরা যদি দেখি 
ষে পাশ্চাত্যের ধনতাপ্ত্রিক বা সমাজ - 
তান্ত্রিক কোন পরীক্ষাই মামুষকে 
স্বন্ডির পথে, কল্যাণের পথে নিয়ে 
যেতে পারে নি, তবে বুঝতে হয় ষে 
পাশ্চাত্য-সভ্যতা, অন্ততঃ কল্যাণমূলক 
তাৎপর্য্যসমেত, আধুনিক পদধাচ্য 
হতে পারে না। সুতরাং আধুনিকতা! 
অর্থে পাশ্চাত্যগ্রাহৃতা বা পাশ্চাত্য- 
গামিতা এ ধারণাও ভ্রমাত্বক | 


তবে আধু নকতা কি? সংক্ষেপে 
আধুনিকতার একটি সংজ্ঞা! বিদগ্ধজনের 
বিচারের জন্তু হাঁজির করা যেতে 
পারে £ আধুনিকতা হচ্ছে সমকালের 
যুগলক্ষণাক্রান্ত কল্যাণাশ্রয়ী ভাব। 
বারা সংক্র/কে নীতিশান্ত্রের আওতার 
বাইরে রাখতে চান, তারা অনায়াসে 
এর থেকে কল্যাণাশ্রয়ী শব্দটি বাদ 
দিতে পারেন । তাঃ ছাড়া কল্যাণচিস্তা 
এ ধুগের মানসিকতারও একটি বিশেষ 
লক্ষণ । আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তাই 
কল্যাণধৰ্ম্মী রাষ্ট্রের 
আধুনিক সমাজবিজ্ঞানে কুশলতার 
সঙ্গে সঙ্গে কল্যাণাত্মক মানদওও 
ক্রমবর্ধমান হারে ব্যবহৃত হচ্ছে। 
আধুনিক বিশুদ্ধ বিজ্ঞানেরও ফলিত 
শাখাপ্রশাখ! ক্রমবর্ধমান এবং ফলিত- 
বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য নিঃসন্দেহে 
মানবহিত। সংক্তার যাধার্ণোর দিক 
থেকে ‘কল্যাণশ্রধী’ শবটি.বাদ দিলেও 
তি নেই) কিন্তু আধুনিকতার 
মধ্যে যে কল্যাণাস্মক বৌক আছে 
তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্তু 
কেউ যদি একে রেখেও দিতে চান, 
তবে তা-ও মার্জনীয় হবে। 

এ সংস্ঞাটির সুবিধে হচ্ছে যে, 
সাম্প্রতিক, বর্তমানকানীন, নব্য 
প্রভৃতি অন্ত সব অর্থের সত্যটুকু এতে 
বিধৃত; অথচ তাদের "অসম্পূর্ণতা থেকে 


এ মুক্ত । যুগলক্ষণাক্রাত্ত যা কিছু ( 


ভয়জয়াকতর ; - 





ডঃ ভু্রতেশ ঘোষ 


সাম্প্রতিক তথা সমকালীন তাই 


* আধুনিক বলে এ সংজ্ঞা গ্রহণ করে, 


কিন্ত বিগতবুগের যে ধ্বংসাবশেষ 
এষুগের আওতাতেও টিকে গেছে, 
তা’ বর্তমানকালীন হওয়! সত্বেও যুগ- 
লক্ষণাক্রাস্ত না হওয়ার জন্তই আধুনিক 
পদবাচ্য হবে না। সেরকম ভাবে 
অতীতের যে প্রাগ্রসর ভাব বা চিন্তা- 
ধারা এধুগের মুল লক্ষণের সঙ্গে 
ঈসমঞ্জস বা সাদৃশ্তময়, তাকে আধুনিক 
বলে অভিহিত করতে পারি, কিন্তু 
যদি কোন অভিনব নব্যতার উৎপাত 
আমাদের যুগের মূলধারাকে ব্যহত বা 
ব্যঙ্গ করতে হুপর্ধী হয় ওঠে, তাকেও 
আধুনিকতার জয়মাল্য পরাবারু দার 


থেকে এই সংজ্ঞাই আমাদের রেহাই 
দেবে। 


কিন্তু পরবর্তী প্রশ্ন উঠবে, 
আধুনিক যদি সমকা র যুগলক্ষণা- 
ক্রান্তের সমার্থক , হয়, তবে সেই 
যুগলক্ষণ কি বা কোনগুলি? এবং 
তা-ই বা যাচাই হবে কি করে? 

এর উত্তর কঠিন নয়। প্রতিটি 
যুগেই কতকগুলি বিশেষ ভাব বা লক্ষণ 
খুজে পাওয়া সম্ভব, ষা অতীতের 
অগ্ঠাগ্ত যুগ থেকে তাকে পৃথক করে। 
আমাদের যুগে- শত পার্থক্য সত্বেও 
চিন্তাধারা ভাবে ও লক্ষণে কতকগুলি 
মূলগত  সাঘৃম্ত বর্তমান। হিসেব 
করলে দেখা যাবে যে এর কোন 
কোনটি অতীতেও 'কোন না কোন 
সময়ে স্পষ্ট বা অম্পষ্টভাবে উপস্থিত 
ছিল। কিন্তু সামগ্রিকভাকে অন্ত 
কোন যুগে এই লক্ষণগুলির সব- 
কয়টিকে উপস্থিত দেখা যায় না। 

আমাদের যুগের, অর্থাৎ মধ্য 
বিংশ "শতাব্দীর এই যুগলক্ষণগুলি 
মূলতঃ মানবিকতা, বুদ্ধিহীনতা, 
বিশেষায় © (specialization) 
এবং আকারগঠন structuring) 
ও পরাীক্ষানিরাক্ষ।। লক্ষ্য করলে 
দেখা যাবে যে এই লক্ষণগুলির একটি 
অধ্তের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত এবং 
সুসমপ্রম | সব কয়টি মিলিয়ে একটি 


পূর্ণ অবয়ব গড়ে উঠেছে যাকে এক 
নজরেই অতীত থেকে আলাদা করে 
চেনা ষায়। 
(শেষাংশ ভট্ট পৃষ্ঠায় ) 
পাপাপিপপাপসপপপপপপপপপপপশশসশসদ সদ লললসে 


দর্পণ 


বাজল। সংবাদ সাময়িকী 
= চাদার হার 





যে কোন সংখ্য থেকে 
গ্রাহক হওয়া যায়। 
টাকা কুঁড় পাঠাবার ঠিকানা__ 
ম্যানেজার, দর্পণ 
এনং চিত্বরগ্তন এন্ডেনিউ 
- ১৩ 
ESOT 








ম্বাধঘিকতার মংজ| বিচাৰ 


* ( তম পৃষ্ঠার পর ) 


আমাদের যুগ ষে মূলতঃ মানবিক 


মূল্যবোধের ওপর জোর দিতে চায় তা 
প্রমাণ করা কঠিন নয়! অতীতে 
মানুষ ছিল কম বা বেশী পরিমাণে 
প্রকৃতির দাস; এ অবস্থাকে মেনে 
নেবার প্রবণত।ও প্রাচীন যুগে সুস্পষ্ট । 
প্রকৃতিকে স্তব করে, পুজো দিয়ে তুষ্ট 
করার মনোবৃত্তি থেকেই ঈশ্বরকল্পনা 
তথা ধর্শ্মের আবির্ভাব। প্রকৃতির 
দাসত্ব থেকে মুক্তির আকাভক্ষা যে 
ছিল না তা নয়--প্রকৃতপক্ষে সে 
আকাঙ্ষাই সভ্যতার প্রগতির প্রধান- 
তম অগ্রদূত ।,* তবু সুলতঃ অতীত 
যুগের, মানুষ নিজের শক্তিতে বিরূপ 
পারিপান্থিক-কে জয় করার চাইতে 
অলৌকিক বা প্রাকৃতিক শক্তির 
দাক্ষিণ্যেই নির্ভরশীল ছিল। আজ 
অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে? আধুনিক 
মানুষ প্রকৃতিকে জয় করার সাধনায় 


মেতে উঠেছে। রোগ ব্যাধিকে সে- 


দেয় না-_-তার সঙ্গে সে 
হাতিয়ারেই 


পুজো 
মানবিক শক্তির 
লড়াই করে। 
অসহায় হয়ে থাকতে চায় না 
তার শক্তিকে বেঁধে লাগাতে চায় 
নিজের কাজে । মানুষ যে বিশ্বকে 
জয় করতে পারে--এ বোধ_স্পষ্টতঃই 
এ যুগের বিশিষ্ট লক্ষণ । 

প্রকৃতিকে জয় করার হাতিয়ার 
হিসেবে মানুষ গড়েছে ষন্ত্র। মানবিক 
যুগে প্রক্কৃতিজয়ের আকাঙ্খার প্রসারের 
সঙ্গে সঙ্গে সে জয়ের উপাদান যন্ত্র- 
শক্তির ব্যবহারও বাড়তে - বাড়তে 













বোধ করে ন]। 
বস্তার সন্মুখে সে 


আজ যন্ত্রনির্ভরতার স্তরে এসে 
পৌছেছে । যন্ত্রনির্ভরতা বিপজ্জনক ) 
দাস যখন প্রভু হয়ে, বসে তখন তা 
প্রায়ই ভয়াবহ । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে 
এই ন্ত্রনির্ভরতা মানবিকতাঁরই, এক 
প্রকাশ । একে অবশ্য এ যুগের মানুষ 


আয়ত্তে রাখতে পারেনি কিন্ত সে; 


দোষ যন্ত্রের ,নয়। দোষ মূলতঃ 
মানুষের । মোটর গাডীকে চালক 
আয়ত্তে রাখতে না পারলেই তাকে 
«স খাদে ফেলে-_-সে দোষ অবশ্যই 
চালকের, গাড়ীর নয় কোনক্রমেই । 


মানবিকতার আর এক প্রকাশ 
মানবকল্যাণের আকাম্ধায়। এই 
কল্যাশমুখীন কঝৌকও এ যুগের 
মানবিকতার অবশ্স্তাবী পরিণতি । 
এ মানবসভ্যতার সাবালকত্বেরই চিহ। 
শিশু যতদিন মা'র আশ্রয় শম্বন্ধে 
নিশ্চিন্ত থাকে, ততদিন নিজের ভাল- 
‘মন্দ সম্বন্ধে সজাগ চিন্তা ও কল্যাণের 
জন্তু পরিকল্পিত প্রয়াসেরও প্রয়োজন 
সাবালক হবার 
সঙ্গে সঙ্গে সে যখন বোঝে যে তার 
নিজের দায়িত্ব নিজেকেই নিতে, হবে, 


তখন থেকেই সুরু হয় দূর ভবিষ্যতের . 


ভালমন্দের চিন্তা । এ যুগের মানুষ 
নিজের ওপর নির্ভর করতে শিখেছে 
বলেই নিজের ও সমজতীয়ের কল্যাণ 
সাধনে সে অতন্দ্র ; নিজের দুর্দিশায় 
সে অলৌকিক কোন শক্তির সাহায্য 
সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত নয় বলেই সমধর্মী 
মামুযের ছুরবন্থা, হ্রাসে তার চেতনা 
এত সঙ্গা্গ। প্রকৃতিনির্ভর মানুষ 


০. 
০১০ ৯ 


৬ 
আজ মূলতঃ মানবস্তমুজ নির্ভর । আর 


সামগ্রিক কল্যাণ সেই সমাজের শক্তি 
ও সংহতির সূল বলে সে জানে বলেই 
কল্যাণাত্মক চিন্তা এ যুগের সুপরিচিত 
বৈশিষ্ট্য । রোগ, ব্যাধি, দুর্ঘটনা, 
প্রাক্কৃতিক বিপর্য)য় আগেও ছিল 
কিন্তু এ যুগের মানুষই এসবের বিপদ 
থেকে রেহাই পাবার জন্য সামাজিক 
পদ্ধতির সন্ধান করে। সামাজিক 
নিরাপত্তা একাস্তই আধুনিকতার 
সন্তান । 

প্রশ্ন, উঠতে পারে যে মানুষের 
কল্যাণমুখীনতা! ও যন্ত্রনির্ভরতা দুই-ই 
যদি আধুনিক মানবিকতার ফলম্বরূপ 
হয়, তবে তাদের মধ্যে সামগ্রস্ত 
কোথায়? যন্ত্রনির্ভরতা কি মানব- 
সভ্য ঠার পক্ষে অভিশাপ বিশেষ নয়? 
এর জবাব হচ্ছে এই যে আধুনিক 
যুগ সচেতনভাবে কল্যাণাকাত্ধী হয়ে 
নিজের আচার আচরণ নিয়ন্ত্রণ 
করতে চায় বলেই এযুগকে কল্যাণ- 
মুখীন বলা ষায়। কিন্তু কল্যাণমুখীনতা 
ও কল্যাপগামীতা এক নয়। কল্যাণ- 
ফল আকাঙ্খা করেও ত্রমক্রমে বা 
সীমাবন্ধ শক্তির জন্তু কল্যাণের পথ 
থেকে বিচ্যুত হওয়া সম্ভব। এধুগের 
মানুষ যস্ত্রকে ব্যবহার করতে চেয়েছে 
কল্যাণের জন্যই, কিন্তু সর্বা্ীণভাবে 
সার্থক হয়নি ' বলেই যন্ত্রনির্ভরতার 
অভিশাপে সে আজ ভূগছে। এ 
তার ব্যর্থতার পরিপাম-_-কল্যাণ- 
মুখিতার'নয়। ' 

এ যুগের আর একটি বিশিষ্ট 
ক্ষণ বুদ্ধিনির্ভরতা | শিল্পবিপ্নব শুধু 
বাস্ত্রিক জটিলতাই বাড়ায়নি, জটিল 
যন্ত্র ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে বু'দ্ধর 
উৎকর্ষপাধনও করেছে। আর এ 


জিদ 
রান . আছে, শিশুটিকে হাতে ধরে 'তিনি চলতে 
f 'শেখাচ্ছেন। শিশুটির এই সবল হাতের 


' সাহায্যের প্রয়োজন হবে যতদিন না সে, 
জীবনের পথে নিজের পায়ে চলতে পারে ॥ 


তিনি একক্রন বিচক্ষণ পিতা যিনি 

অন্ন প্রিমিয়ামে মোটা টাকার চিন্ডরেন্স 
ডেফার্ড এম্ারেন্দ পলিসি কিনে, | 
তার অবর্তমানেও, এই সাহায্যের ব্যবস্থাকে 
পাকা করে রেখে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। 
বিস্তৃত বিবরণের জন্যে একজন জীবন" 
বীমা এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করুন 


সবল হাতের 


সাহাযঃ 


যেদিন বীমা করাবেন 
সেদিন থেকেই আপনি নিরাপদ ।' 


নাফ, ৮ ইনুগিওরেক্স কোরেশর-মব রশ্ৰ-মব. ইয়া 


(66১68558514 


তাতপূ্য্য। 





যুগের স্বনির্ভর মানুষ তার সমস্ত 
দুঃখ, বিপদ, অভাব, হুরিপাকেরই' 
কারণ জানতে ও বুঝতে চায়; চায় 
তার প্রতিকার খুঁজে পেতে) ভাগ্য 
বা বিধাতার ওপর দোহাই দিয়ে সে 
আর নিশ্চেষ্ট নয় | স্বাভাবিকভাবেই 
তাকে অনুসন্ধাস করতে হয়েছে, 
ভাবতে হয়েছে। বুদ্ধি শুধু তার 
সহায় হয় নি; সাহাষ্য করতে গিয়ে 
নিজেও উন্নত হযেছে। বিংশ শতকের 
মানবিকতা এবং আম্ুসঙ্জিক যয়- 
নির্ভরতার পথ বেয়েই তাই এসেছে 
বুদ্ধিনির্ভরতা | হয়ত কোথাও কোথাও 
তা" অতুগ্র) ছাড়িয়ে গিয়েছে নিজের. 
সীমা ৷ হয়ত বুদ্ধি-নির্ভর মানুষ তার 
মন্তিক্কের প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে 
উপবাপে ক্ষীণ করেছে তার হৃদয়কে! 
তবু একথ! মানতেই হবে যে ভাল 
হোক, মন্দ হোক, বুদ্ধিনির্ভরতা এ 
যুগের এক বিশিষ্ট পরিচয়-রেখা | 
বুদ্ধিনির্ভরতা ও যন্ত্র ব্যবহারের 
অন্গাঙলী সর্ব হিসেবে এসেছে 
বিশেষায়ণ (926০1919605) ও 


_আকারগঠন (structuring) | বুদ্ধি 


নির্ভর মানুষ তার সম্যপ্তার যাত্রাপথে 
আবিফার করেছিল শ্রমবিভাগের 
সেই শ্রমবিভাগেরই সস্তান 
বিশেষায়ণ__যা শুধু যন্ত্রব্বহারকে 
ব্যাপকতর করে নি, যন্ত্রব্যবহ্থারের ! 
ক্রমবর্ধমান গতিতে নিজেও জটিল 
থেকে জটিলতর হয়েছে । সরল যন্ত্র 
পরিচালনায় একজন কুশলী কারিগরই 
যথেষ্ট ; বর্তমান যুগের জটিল যন্ত্রের 
প্রতি প্রত্যঙ্গের সৃষ্টি, পরিচালন ও 


রক্ষণাবেক্ষণ বন বিশেষজ্ঞের 
মুখাপেক্ষী ৷ 

বিশেষায়ণের ফলেই বিশেষজ্ঞ 
গোষ্ঠীর আবির্ভাব। এ যুগকে প্রায় 
বিশেষজ্ঞের যুগ বলা চলে। Jck 
of all 0:50655এর যুগ তো! 
বটেই, master of one tradeর 
যুগও বিগতপ্রায়। বিশষত্রের 
( specialist) জয়জয়কার তাই 


সর্ধত্র আর ৪pecializationএর জঙ্ক 
প্রয়োজন নির্থু তভাবে ক্ষেত্র নিষ্ধীরণ-_ 
যাতে স্পষ্ট চেনা যায় ‘যে, কোন 
এলাকাটি কোন অধিকারী মশাইর 
ভাগে। বিশেষায়ণের প্রসারের 
সঙ্গে সঙ্গে তাই জ্ঞানবিজ্ঞান) কলা- 
শিল্পের প্রতিটি শাখাপ্রশাখার পৃথক 
বিশিই আকারদানের প্রয়োজন 
হয়েছে! আকারগঠন ( structur- 
308) তাই বিশেষায়ণের বিশ্বস্ত 
অনুচর 1 প্রকৃতপক্ষে structuring 
ছাডা এ যুগের জটিল ক্রিয়া কা ও 
প্রান্ত অচল । যেমন খুশি চললে 


এফুগের জীবনযাত্রা একদিনে বানচাল 


হয়ে যাবে; তাই চল নিয়ম মতে। 
আর নিয়মমত চল্তে গিয়েই" গড়ে 
উঠেছে অবয়ব, গড়ছে আচার- 
ব্যবহার, আইন-কাঙ্ুনের বিচিত্র 
নক্সা (pattern) 1 সভ্যতার প্রাথমিক 
স্তরে মানুষ আগে আহুষ, তারপরে 


পশুপালক, কিনব! ধীবর অথবা চাষী। 


' সালে লেখা পুরোন 


কাজের আওতার বাইরে আলাদা 
করে তাদের চেনা কঠিন। এই 
সেদিন, সামস্তযুগেও বাজায় গ্রজায় 
তফাৎট। স্পষ্ট হয়ে দাড়ালেও, প্রায় 
প্রজায় পেশাভেদে পার্থক্য অত চোখে 
আঙ্গুল ঠেকান ছিল না। কাজের 
গণ্ডির বাইরে কৃষিশ্রমিক, সম্পন্ন কৃষক 
আর গ্রাম্য কারিগরের জীবনযাত্রার 
পদ্ধতি, আচার-ব্যবহার, অবসরযাপন 
ইত্যাদিতে বেশী তফাৎ পাওয়া যেত , 
না! আর আজ ডাক্তার, অধ্যাপক, 
ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবহারজীবা, করণিক, 
কৃষক, বা.শ্রমিকের পার্থকা 
শুধু চোখেমুখে ব্যবহারে ই 
ফুটে ওঠে নি,--তাদের মনোভঙ্গি 
পছন্দ অপছন্দ, অবসরষাপন পদ্ধতি, 
এমন কি পোষাক পরিচ্ছদে পর্য্যন্ত 
পার্থক্য আুপরিশ্যুট । আকার গঠন, 
তাই এ যুগের অন্ততম মৌল বৈশিষ্ট্য । 
এ বৈশিষ্ট্যের ছাপ পড়েছে জীবনের 
সর্বক্ষেত্রে। তাই আধুনিক শিল্প, 
আধুনিক কবিতা বা আধুনিক 
স্থাপত্যের চেহারাটা প্রায় দেখামাত্র 
চেনা যায়। উনিশশো উনযাট 
ংয়ের কবিত। 
যে ঠিক কোন থানে “আধুনিক ’ 
নয়, তা প্রমাণ করা অনেকের কাছে 
কঠিন হলেও, উল্লেখ করে দেওয়াটা 
কঠিন হবে না অধিকাংশ শিক্ষিত, 
পাঠকের পক্ষেই। | 
আর সবশেষে, কিন্ত হয়ত বা 
সবার উপরে এ যুগকে অতীত থেকে 
পৃথক করেছে নিরবচ্ছিয্ন পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার প্রয়াম। নতুনের প্রতি 
আকর্ষণ এধুগের মজ্জায় মজ্জায়।- 
হয়ত নতুনত্বের নামে অনেক বস্তাপচা 
জিনিষ--বহু অথান্ত, কুখাত্তও চলে 
যাচ্ছে এ যুগের পংক্তি ভোজে ;_ 
তবু স্বীকার করে নেওয়া প্রয়োজন 
ষেএ আকর্ষণ মূলতঃ স্বাস্থ্যকর | 
ন্তুনের প্রতি এই আকর্ষণের মূলে 


' আছে গতির প্রতি শ্রদ্ধা-আর গতিই - 


তো জীবনের ছদা। এ বৈশিষ্ট্যই 
জন্ম দিয়েছে শিল্পে, সাহিত্যে বিজ্ঞানে, 
সমান্দশাস্ত্রে--অর্থাৎ জীবনের সর্ধ- 
ক্ষেত্রে, অসংখ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার | 
পুরোন রীতিন'তির প্রতি শ্রদ্ধা আর 
এযুগের মানুষকে স্থাপু করে না), 
বিদ্রোহ ই একালের ম্বধর্ম। হয়ত 
এ মুহূর্তে তাতে ভাঙ্গার ছন্দই বড 
কঠিন হয়ে কানে বাজছে,কিস্ত 
নবধুবক মানব সত্যতার এ বয়ঃসন্ধি 


দোষ কাটলেই দেখা যাবে অতীতের 
গ্রহণীয় সব কিছুকে আত্মস্থ করেই 


নবপথিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে 
জীবনের নতুন দিগন্তের পথ সন্ধানে ।, 

আধুনিক যুগের সব কিছুই যে 
ভাল বা ভালভাবে চলছে তেমন দাবী 
কেউ করবে না।. তবু মেনে নেওয়া 
আবশ্যক যে আধুনিক যুগ মানুষের 
যুগ এবং মূলতঃ প্রগতির যুগ ৷ প্রকৃত 
যা আধুনিক তাকে আমরা সাদরে 
আবাহন করব, কিন্তু আধুনিকের 
ছলুকেশে আবজ্জনাও যেন এসে জড় 
না হয়। সেদকেও সঙ্গাগ দৃষ্টি 
রাখতে হবে। সেজন্তই প্রকৃত 
আধুনিকতাকে ভাল করে চিনে” 
নেওয়ার প্রয়োজন আঁজ এত বেশী। 












আগেকার দিনের বহু 








র মধ্যে খুঁজে পাওয়া 
সর্নিলেন এক বিষয়ে 









পাশ করলেন অন্য বিষয়ে 
ভাল ফল করে। 





ঘাটতি দেখ! যায় নি। এ প্রসঙ্গে 
আচার্য যতুনাথ সরকার, অধাপক 
মেখনাথ সাহা) আচার্য জগদীশচন্দ্র 
যু, অধ্যাপক প্রশান্তচঙ্্র মহলানবীশ 
ইত্যাদির মামোল্লেখ করা যেতে 
পারে। 

ছু'টো সাধারণ ছাত্রের ধথা যদি 
এধাধ ধিচাধ করি, তবে যে ছেলেটি 
8১% খা তঙ্জীপ নম্বর পেয়ে অনা 
পেল, সে কোন বিচারে তার অনা” 
বিহীন সহযোগী অপেক্ষা উন্নততর-- 
যে সব বিষয়েই মাঝামাঝি 
ধরণের নহ্বরপেয়ে পাশ 
করেছে? ক্যাচ এমনি সাধারণ 
মেধার অনাস“যুক্ত ছাত্রের! তৃতীয় 
শ্রেণীর এম, এ অপেক্ষা অধিকতর 
সুযোগ পায় শিক্ষাক্ষেত্রে । আগেই 
বলেছি অনার্স কোসের তুলনায় 
এম, এতে কত ধেশী পড়তে হয়। 
প্ঠাঙ্ছাড়া পেপার ও বেশী। আর 
সবচেয়ে মজা ব্যাপার হচ্ছে 
৪2% নম্বর পেলে অনার্সে দ্বিতীয় 
শ্রেণী, "কিন্তু ৪৪-৯% নম্বর পেলেও 
এম, এত তৃতীয় শ্রেমী। তৃতীয় 
শ্রেণীর এম, এ দের যখন সর্বত্রই 
অনাদর ও উপেক্ষা, তখন বিশ্ববিষ্ঠালয় 
এ তৃতীর শ্রেণীর মানপত্র বিতরণ 
ফরেন কেন ? যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সত কেবল প্রথম শ্রেণী ও হিতীয় 
শ্রেণী রাখলে হয়? 












শ্রখানে যেন কোন প্রকার ভুল- 
বোঝার অবকাশ না থাকে। অনার্স 
নেওয়া ছাত্রদের প্রতি কটাক্ষ কর 
এ আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। কেবল 
নাস” পাওয়ার দরুণই যেন 
‘privileged position i 


পায়। তার প্রাথমিক ছাত্রজীবন 











চর ৃ 
(৯ শিক্ষক অধ্যাপক নিয়োগের 





অধব! 





বিশ্ববিস্যালয় ও শিক্ষাকতৃপিত 


বেলায় প্রার্থীর প্রাথমিক ছাত্রজীবনের 
ভিত্তিভূমি সুগঠিত কিনা এটাই প্রধান 

ও প্রথম বিবেচ্য হবে। অন এ, 
পরীক্ষার ফলই বিচার্ধ হবে--কারণ 
এই বিষয়েই প্রধানতঃ তাকে শিক্ষা- 
দান করতে হবে। অনাসের উপর 





ইত্তিয়াজ স্টীলগুয়ার্ধল ফন্স্টাকৃশন কোম্পানি লিঃ 
ডি এবং ইউনাইটেড এন্জিনীডানিং লিঃ হেড রাইটসন আগু কোম্পানি লিঃ 
সাইমন কাভম লিঃ দি ওয়েলম্যান স্মিথ ওয়েন এন্জিনীয়ারিং 
কর্পোরেশন লিঃ দি সিমেন্টেসন কোম্পানি লিঃ ব্রিটিশ উম্ন্‌ ইষ্টন্‌ 
কোম্পানি লিঃ দি ইংলিশ ইলেকটিক কোম্পানি লিঃ দি জেনারেল 











(৯) এম, এ, এম, এস লি ধা 


- শ্রম, কম-এ ভাতির ধ্যাপারে অনা 
__ ছাতদের দাবী সৰাত্রগণ্য কর চলবে 

উদ্গিখি ত আলোচনার পুর 
প্রেকিতে আমর! দিয়োক্ত স্ব লি 


না। এখানে প্রার্থীর ছাত্রজীবনের 


কৃতিত্বের একটা গড় পরিমাপ করে 
দেখতে হবে তবং সেই মানদণ্ডে 


যোগ্যতা নিধারিত হবে। 


- (৬) শ্রথ, এ, পরীক্ষার কেবল- 
মাত গ্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মানপত্র 
দেয়া হবখে। তৃতীয় শ্রেণীর বিলোপ 
ঘটাতে ছবে। এপর্যন্ত যে লব 
তৃতীয় শ্রেণীর এম, এ, রয়েছেন, 
তাদেরকে দ্বিতীর্ন শ্রেণীর সমান মর্যীদদ। 
দিতে হবে। 


| আনার ব্যবস্থা 





- ব্লাজনৈতিক 





ভাবেই” অগ্ঠ সমস্ত রাজনৈতিক 
ধারণাকে আমরা সহ করতে প্রস্তুত । 
মত পরিবর্তন করানোর জন্তু আলাপ 
আলোচনা এবং বিতর্ক ছাড়া অন্ত 
কোনে! অন্ত্রও নেই আমাদের হাতে। 
তাই সহ-অবস্থানের নীতি আমাদের 
ধারণারই অঙ্গীভূত ৷" 
অন্যপক্ষে, পঞ্চশীলস ও সহ-অবস্থান 
নীতিতে আমাদের সঙ্গে অন্য যে দেশ 
আস্থা জ্ঞাপন করেছিল সেই চীন 
সাম্যবাদে বিশ্বাসী। ভার! বিশ্বাস 
করে সাম্যবাদ ছাড়া অন্তসব রাজ” 
নৈতিক মতবাদ শুধু যে ভ্ৰান্ত কি মন্দ 































আর শান্তির বুলি আ 
নেহাৎ তাদের ডিল্াখাসী 









উকি মারে, যখন | 
করেও নিবৃত্ত রি 












হয়। 








বিলাতে ওয়েলস স্টীল কোম্পানির এবি মেল্টিং শপে তিনি 


ইলেকুটিফ কোম্পানি লিঃ মেটে পলিট্যান-ভাইকার্স ইলেক্টিক্যাল 


এক্সপো কোম্পানি লিঃ স্যার উইলিয়াম এযারল আও কোম্পানি লিঃ 
কলা ব্রিজ যাগ প্রন্জিদীয়ারিং কোম্পানি লিঃ ডরম্যান লঙ, 
(ব্রিজ যাগ এন্‌জিনীয়ারিং ) লিঃ জোসেফ পার্কস আগ সন লিঃ ইন্ধন্‌ 
কেবল গ্রুপ ( সিমেন্স এডিসন সরান লিঃ এবং 


দিরেলি জেনারেল কেবল গুধার্স লিঃ) 


এই ব্রিটিশ কোম্পানিগুলি ভারতের সেবায় রত 


নি 








ডরিলং মেশিন চালিয়ে লেল ইরনিয়ন এবং কাসসিং-এর ধাতুর নুন নিচ্ছে 
বিলাতের বিভিন্ন ইস্পাত কারখানায় কারিগরি শিক্ষার জন্য এন যে. 
তিন শ' জন তরুণ ইঙ্ধমের শিক্ষানবীস আছেন রাজের দেই এ 
শিক্ষা সম্পূর্ণ হ'লে এইসব ভারতীয় কারিগরের! পূর্ণ যোগ্যতা দি 
ইস কারখানায় নিজ মিজ দাত ভার হণ করতে ভারতে ফিরে 
কাঠ শিক্ষা ছাড়াও পুরে যে সকল কর্মীরা বা 
কাজে নিযুক্ত কমন ভীদের মধ্যে অনেককেই পরে দি গ্রহণের 
শে নে উর ইদ বিলাডে পাছেন। 
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বনাবিধন্ত নদীয়। জেলাৰ ভয়াবহ অরহ। £ 
সহামারীর প্রাহর্ভাব £ দ্ুর্গতির হাহাকার ঃ সরকারী ত্রাণকার্যের অব্যবস্থা 


হ্বন্তা-বিধবস্ত নদীয়া জেলার ভয়াবহ 
ও মর্মন্তদ দুরবস্থা ভাষায় বর্ণনাতীত। 
সর্ধরই ধ্বংসলীলার গভীর বেদনা- 
দায়ক করুণ চিত্র। এবারের 
গ্রলয়হ্কর বন্ত। ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় 
মান্থুষকে বিপর্যস্ত করেছে। ক্ষয়- 


ক্ষতির পরিমাণ তুলনা রহিত । 


বিগত ১৯৫৮ সালের বন্যার তুলনায় 


জলের উচ্চতার মাপ কিছু কম 
চে 
হলেও জলের,“ দ্থায়িত্ক বেশী এবং 


এমৰ ব্যাপকভাবে গতবারের বস্তা 


 স্থয়নি। এবার প্রতিটি থালাই 
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ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । তারমধ্যে নবদ্বীপ, 
কোতোয়ালী, কালীগঞ্জ, নাকাশীপাড়া 
চাপড়াঠ হাসয়ালী, শাস্তিপুর, রাণাঘাট, 
চাকদহ, তেহট থানায় বেশি ক্ষতি 


হয়েছে। নবদ্বীপ শহর সম্পূর্ণ 


জলমঞ্ হয় এবং সমগ্রভাবে কালীগঞ্জ 
থান৷ বন্তার ক্ষতিগ্রস্ত 
বন্যার জল বেড়ে চরমে পৌছিলে, 


হয়েছে। 


এমন অবস্থা হয়েছিল যে নবদ্বীপ 
শহরের সঙ্গে কোনরকম যোগাযোগই 
ছিল না। জ্ষেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল 
দ্ুরধিগম্য ছিল। বন্তার্তদের প্লাবিত 
তর্চলের মধ্য থেকে উদ্ধারকার্ধ 
সরকারী গাফিলতির জন্য দেগীতে 


সম্পন্ন হয়। অবস্থা আয়ত্তের বাইরে 


_স্বাবার সঙ্গে সঙ্গেই সেনাবাহিনীকে 


তলব কর! উচিত ছিল। সেনাবাহিনী 
ধনৌকাযোগে উদ্ধারকার্ধ করে এবং 
দুর্গম অঞ্চলে খাদ্য সরবরাচ্হর ব্যবস্থা 
করে। সংবাদে জানা 
নবদ্বীপে জলের স্রোত এত প্রবল 
হয়েছিল যে ফৌজি নৌকাও বিপদে 
পড়েছিল। 

নদীয়া 


গেছে যে, 


ডু 
জেলায় বস্তা ও বন্ত।- 


জনিত পাছিত মৃতের সংখ্যা 

সঠিক নিরূপিত 
~~ 

পর্যন্ত বহু মৃ ত দে হ্‌ বিভিন্ন নদীর 


হুয়নি।, এখন 
জলে ভেসে আনতে দেখা যাচ্ছে। 
সরকারী ভাষা অনুযায়ী আজ পর্যন্ত 
মুতের সংখ্যা ৫১ জন। কিন্তু 
আমাদের মনে হয় মুতের সংখ্যা 
*শতারধিক। বিমান থেকে খাস্ভের 
বস্তা পতনের ফলে কালীগঞ্জ থানার 
বল্লপভপাড়া গ্রামের এক ব্যক্তির 
ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়, ঘটনাস্থলে আহত 
ব্যক্তির হাসপাতালে মৃত্যু 
ঘটে। শুধু মানুষ নয়, গরু, মহিষ, 


ছাগল ইত্যাদির মৃত্যু অসংখ্য 


অপর 


হয়েছে। 

এবারে নদীয়া জেলায় ধান, 
পাট, কলাই খুব ভাল হয়েছিল। 
বিগত কয়েক বৎসর অনা বৃষ্টি, অতিবৃষ্টি 
ও অন্যন্ত কারণে ফসল ভাল 
হুয়নি--এবার খুব ভাল ও প্রচুর 
পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হত। কিন্তু 
বন্ঠায় বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ফসল নষ্ট 


হয়ে গেছে। যে পরিমাণ আউশ 
ধান কাটা হয়েছিল, তাও ভেসে 
গেছে। লক্ষ লক্ষ বিঘা ধান ও 


কলাইয়ের জমি আজও জলমগ্ন হয়ে 
আছে। 

বহু ঘরবাড়ি ভূমিদাৎ হয়ে 
গেছে এবং বিভিন্ন স্থান থেকে আরও 
ভূমিসাৎ হবার সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। 
জল এখন নামছে_-তাই এখনও 
ঘরবাড়ি ভূমিসাৎ হবে। 

বহু প্রাথমিক বিস্তালয় বস্তার 
জলে জলমগ্ন হয়ে ভূমিসাৎ হয়েছে। 


জাতীয় সড়ক ও ভন্তান্ত পথ- 
ঘাটের সমূহ ক্ষতি হয়েছে। বনু 
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অনেকগুলি 


সেতু ভেঙ্গে গেছে। 
বাধ ভেঙে যাওয়ায় নতুন করে সেই- 
সব বাধ তৈরী করতে হবে। 

বিভিন্ন অঞ্চলে জল জমে পচা 
ভাপস! 


ব্যাপকভাবে কলের, 


দুর্গন্ধ দেখা দিয়েছে। 
ট্রাইফয়েড 
রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে। যদিও 
মেডিকেল ইউনিট কাজ করেছে, 
কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই 
নেই । 


এবং রোগ প্রতিরোধকার্ধ প্রয়োজন। 


ব্যাপকভাবে চিকিৎপাকার্য 
নিরাশ্রয় মানুষেরা, যারা! অন্যত্র 
অস্থায়ীভাবে আশ্রয় নিয়েছে, তাদের 
ভবিষ্যত অন্ধকার। অনেকেরই 
সম্পূর্ণ ঘরবাড়ি ভূমদাৎ হয়েছে বা 
প্লাবনে ভেঙেচুরে নিয়ে গেছে। 
কতদিনে যে তাদের আশ্রয় গড়ে 
উঠবে কে জানে? আবার অনেকে 
এখন পর্যন্ত আশ্রয় বা তাবু পাননি। 
গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষেরা অন্তত্র 
আসায় জীবিকা বন্ধ হয়ে গেছে। 
এদিকে চালের দর ক্রমশঃ বুদ্ধি পাচ্ছে। 
কোথাও ব1 ৩৬ টাক! পৰ্যন্ত উঠেছে। 
সর্বত্রই*হাহাকার। 

পানীফজলের শোচনীয় অভাব। 
নেক জায়গায় "বন্যার জল খেয়ে 
ধাকতে হচ্ছে। 

সরকারী ত্রাণকার্ষের অব্যবস্থার 
সীমা নেই। 
আসে। সরকারী সাহায্য পৌছাতে 
তারপর 


অনেক দেরীতে তাবু 
অনেক দেরী হয়। 
প্রচয়াজনের তুলনায় অল্প আমে। 
বিলি করাতে অব্যবন্থা আছে। গত 
সপ্তাহ পর্যন্ত জেলার ৫ লক্ষ ইউ- 


সম্পাদক- ্রীব্রজেন্দ্রন্দ্র ভট্টাচাৰ্য 


প্‌ 


নিটের মধ্যে ২৫ ভাজার মণ গম, 
চাল বন্তা-বিধবস্ত অঞ্চলে দেওয়া 
হয়েছে। এছাড়া 
ভূট্রা, ২০০ মণ চিড়। ও জামা-কাপড় 
দেওয়া হয়েছে। 


২৫০০ মণ গম, 


কালীগঞ্জ এলাকায় 
বিমান ধেকে ৭৬২ মণ চাল ফেলা 
হয়েছে। কিন্তু জলমগ্ন অঞ্চল থেকে 
প্রয়োজনীয় খাদ্াদ্রব্য 


বণ্টন ও ওঁষধাদির ব্যবস্থা তৎপরতার 


লোকাপসরণ, 


সহিত হয়নি এবং এখনও হচ্ছে না। 


অবিলম্বে বন্তাপ্লাবিতি অঞ্চলে 
খয়রাতি সাহায্য ও অন্যান্ত টেষ্ট 
রিলিফের কাজের মাধ্যমে সাহায্য 
করা প্রয়োজন। গম, ছোলা, ডাল 
ও বোরে! ধানের বীজ সরবরাহ 


কর! প্রয়োজন । 


এখনও খবর পাওয়া যাচ্ছে, 
নদীয়া! জেলার জলবেষ্টিত ছুরধিগম্য 
অঞ্চলে বহু লোক অনেকদিন যাবৎ 
ঘরের চালা ও উঁচু গাছ প্রভৃতিতে 
অনাহারে অনিদ্রায় বাস. করছে। 
সেনাবাহিনীর লোকের! কি ঘুমিয়ে 
আছেন? তারা তৎপর হন। 


কৃষ্ণনগর শহরের একাংশে ( কৃষ্ণ- 
নগর সিটি ষ্টেশনের নিকটস্থ পল্লীত্রী, 
বৈষ্ণবপাড়া, বৌবাজার, হ্াড়িপাড়া, 
বক্‌সী লেন, মুচিপাড়া ও গ্রহুর্গ৷- 
কলোনী অঞ্চল বিরামহীন বুষ্টি- 
পাতের ফলে গড়ে ৪ ফুট জল জমে 
যায়। যদিও এখানে জল ক্রমশঃ 
শুকিয়ে যাচ্ছে কিন্তু জল জমে দুগ্ধ 
দেখা দিয়েছে, রোগ দেখা দিয়েছে। 
এখান থেকে পাম্প করে জল 


তুলে ফেল! দরকার। এখানে 
অনেক ঘরবাড়ি ভূমিসাৎ হয়েছে__ 


মানুষের সীমাহীন ছুর্গতি হয়েছে। 


সঠিক ৪ ০4 কি সন সরি কি 
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এখানে অনেক দুঃস্ক পরিবার আছে।- 
অবিলম্বে এই অঞ্চলে সরকারী 


সাহায্য প্রয়োজন । 
সা 


এবারে বন্যা নদীয়া জেলার বিস্তীর্ণ 
ছুটি অঞ্চলের তা তশিল্প বিনষ্ট 
করেছে। চূর্না নদীর প্লাবনে রাণাঘাট , 
শহরের নিকটবর্তী রামনগর আইস- 
তলার তাতীদের ঘরবাড়ী তীতঘর 
ইত্যাদি সব ভাসিয়ে নিয়ে গেছে 
এবং নবদ্বীপের শ্বরূপগঞ্জের 
তাতীদেরও ভাগীরথীর প্লাবনে অনুরূপ 
ক্ষতি হয়েছে। এইসব তাতীদের 
নতুন করে তাঁতের জন্য সরকারী 
সাহায্য প্রয়োজন। নবন্ধীপেরও 
তাতশিল্পের ও কাসাপিতলের ধাসনের 
ব্যবসায়ের ক্ষতিহল। * 

সংবাদে প্রকাশ, জেলায় নাকি 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়ে “বন্তা- | 
ত্রাণ-সমিতি” গঠিত হয়েছে। কিন্তু 
তাদের উল্লেখযোগ্য কোন কার্যক্রম 
আমাদের নজরে পড়েনি। উক্ত 
সমিতির একজন মুখপাত্র এই মর্মে 
জানান যে এই সমিতি নাকি গণ- 


তান্ত্রিক ভাবে গঠিত হয়নি এবং 
প্রতেকে প্রত্যেকের নিজের এলাকা! 
নিয়েই 


ক্ষতি অনুযায়ী সমগ্র অঞ্চলে সম- 


ব্ন্ত আছেন। সেইজন্ত . 


পরিমাণ দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব হয়নি । 


ভারতীয় রেডক্রশের নদীয়া শাখ! 


ও মারোয়াড়ী রিলিফ সোসাইটি 
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বন্তা-ত্রাণ কার্য করছেন। ভারত- 
সেবাশ্রম মজ্ব নবদ্বীপ অঞ্চলের ত্রাণ- 
কার্য করছেন। কিন্তু এছাড়া, অগ্যান্ত 
বে-সরকারা প্রতিষ্ঠানগুলির সেবাকার্য 
খুব 
নিজের দিকে ঝোল টানতে ব্যস্ত । 


সন্তোষজনক নয়। সকলেই-- 


ভচিত্ৰ-পল্ৰিভিতি 
প্রথম পৃষ্ঠায় ॥ ব। দিকে 3 দুর্বার বেগে বন্তার জল জাতীয় 


সড়ক ধ্বংস করে এগিয়ে চলেছে। 


বন্তায় নদীয়া জেলার জাতীয় 


সড়ক ও অন্তান্ত পথ-ঘাটের ভীষণ ক্ষতি হয়েছে। ডানদিকে £ 


নদীয়া জেলার একটি বন্যা-বিধ্বস্ত গ্রাম । 


সম্পূর্ণ গ্রাম জলমগ্র হয়। 


শেষ পৃষ্ঠায় ॥ উপরে £ কৃষ্ণনগর শহরের পল্লীশ্রী কলোনী বুষ্টি- 


পাতের ফলে জলমগ্ন হয়। 


এখন সেখানে লোকজন কেউ নেই। 


শহরের এই বিস্তীর্ণ এলাকার জল সরানোর ব্যবস্থা আজও হয়নি । 
নীচে £ বন্তা-প্লারিত অঞ্চলের মানুষ, পশুপাখী এক জায়গার 
অ'শ্রয় নিয়ে দিনের পর দিন রাতের পর রাত কল্পনাতীত অবস্থায় 


কাটিয়ে যাচ্ছে। 








সম্পাদক কজন এনং ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কাঁলকাতা--১৩ হইতে মাৱত ভন লিন, ভান, ফিকাতা--১৩, দর্পণ কার্যালয় হইতে প্রকাশিত 





শ্যক্রবার, ৩০শো অক্টোবর, ১৯৫৯ 


টি, দামঃ ১৫ নঃ পঃ 
Ld 


বন্দ্যোপাধ্যায়ও উপস্থিত ছিলেন। 


বিধান রায়ের সাঙ্গে ফুল গেমের তুমুল বিবাদ 
‘আগনি বংখ্েদের ধত্র- শুখাম্র তি খাদ্য 


(দপ ণের* সংবাদদাত।! ) 


পশ্চিম বাংলার একচ্ছত্র অপ্নিপতি মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র 
রায়ের সঙ্গে খাদ্ভমন্ত্রী শপ্রফুল্লচন্্র সেনের 'সরাসরি বিরোধ 
সুরু হয়েছে। কয়েকদিন পূর্বের্ববরোধ এমন পর্য্য য়ে পৌছায় 
যে, রাত সাড়ে দশটায় ডাঃ রায়ের বাসভবনে এসে প্রফুল্ল- 
বাবু মুখ্যমন্ত্রীকে চার্জ করে বলেছেন, আপনি কংগ্রেসের 
স্বচেয়ে বেণী ক্ষতি করেছেন, আপনি কংগ্রেসের শত্রু। এই 
বৈঠকে ডাঃ রায় ও প্রফুল্লবাবুর বি শ্ব স্ত জন প্রীশংকরদাস 


ৰ 





ডাঃ রায় ভার সুদীর্ঘ চোদ্দ বৎসরের অনুগত সহকর্মী 
তা সেনকে মিষ্টি কথায় শান্ত করার চেষ্টা করলেও যে 
সমস্ত ব্যাপার নিয়ে বিরোধ দেখ! দিয়েছে জেগুলে। মীমাংসার 
কোন চেষ্টাই করেন নি। বরং প্রফুল্লবাবুকে বাদ দিয়ে নিজস্ব 
পদ্ধতিতে এগিয়ে চলেছেন। ফলে প্রফুল্পবাবু পদত্যাগের 


স্ছমকি দিয়েছিলেন । 

কিন্তু কোন ফল হয়নি। 
পুশ্চিম বাংলার কংগ্রেসী ' রাজ- 
নীতির অন্দর মহালের সংবাদ ধার! 


জানেন তারা এই ঘটনায় উদ্িগ্ 





হয়ে পড়েছে ন। বর্তমানে 
কংগ্রেসী রাজনীতির বুকে কান 
পাতলে শোনা যাবে, প্রফুল্লবাবু 
মুখে বলছেন, তিনি পদত্যাগ 
করবেন, কিন্তু তলে তলে 
গ্রেস এযা সে স্ব লী পার্টিতে 
প্রয়োজন মতো শক্তি পরীক্ষার 
জন্য প্ৰস্তুত হচ্ছেন । আমর! সমস্ত 
রাজনৈতিক পটভূমিক! বিশ্লেষণ 
ক্রুরে দৃঢ়ভাবে বলতে চাই, প্রফুল্ল- 
বাবুর সঙ্গে এই বিরোধের একট! 
মুখরক্ষার মত মীমাংসা কর! 
এখন যদিও জন্তব হয়, তবুও 
ডঃ রায়ের তথাকথিত স্থখী পরি- 
বারে আগুন জ্বলেছে। এই 
আগুন আর নিভবে না। হয় 
ডাঃ রায়কে যেতে হবে, নয় 
প্রফুল্ল সেনকে ! দুই জনেই তাই 


রাজ্য কংগ্রেসের কর্ণধার অতুল্য- 
বাবুর দিকে তাকিয়ে আছেন। 
প্রফুল্পবাবুর সঙ্গে বিবোধের 
ইতিহাস বেশী পুরানে। নয়। নয়া- 
দিল্লীর বিভিন্ন শক্তিশালী মহল 
থেকে প্রফুল্পবাবুকে মন্ত্রিসভা 
থেকে বাদ দেবার জন্য কিছুদিন 
যাবৎ ডাঃ রায়ের উপর চাপ 
দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু প্রফুল্ল- 
বাবু পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী রাজ- 
নীতিতে বিশিষ্ট ব্যক্তি, অতুল্য- 
বাবুর পূর্ববতম সহকর্মী এবং 
হুগলী .দলের প্রতিনিধি হিসাবে 
মন্ত্রিসভায় আছেন। তাই তাকে 
সরাসরি বাদ দিতে গেলে বিরাট 
ঝুঁকি নিতে হবে। ডাঃ রায় 
সেই ঝুঁকির দিকে না গিয়ে 
কি ছু দি ন যাবৎ প্রফুল্লবাবুকে 
কোণঠাসা করার পদ্ধতি 
নিয়েছেন। ডাঃ রায় ২৪ পরগণা 
ংগ্রেসে প্রফুল্লবাবুর অতি বিশ্বস্ত 
ব্যক্তি হংসধ্বজ ধাড়াকে স্কুল 
বোর্ড থেকে সরাতে চাইলেন। 
ংগ্রেসী সংগঠনে মুখ্যমন্ত্রীর এই 
হস্তক্ষেপে বিরূপ প্রতিক্রিয়া 
দেখা দিল। ডাঃ রায় হঠে 
এলেন। এবার এলো খান 
আন্দোলন । এই সময় সিদ্ধার্থ 
রায় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এসেছিলেন, 
এক ডেপুটেশনে | বামপন্থী 
দলগুলি কেন প্রফুল্লবাবুর পদ- 
ত্যাগের দাবী জানাচ্ছেন। 
ডেপুষ্টশন থেকে বেরিয়ে সিদ্ধার্থ 


- বাবু রাজনৈতিক মহলকে 


জানালেন যে, ডাঃ রায় আগামী 
ডিসে শ্ব র* মাসে প্রফুল্পবাবুকে 
খাগ্ দপ্তর থেকে সরিয়ে দেবেন। 
রাজ্য কংগ্রেসের শক্তিশালী 


. 


মহল ডাঃ রায়ের এই প্রতি- 
শ্রুতির কথা শুনে উদ্দিগ্ন 
হয়েছিলেন | ১৪ বৎসরের মধ্ো 
এই প্রথম রাজ্য কংগ্রেস থেকে 
মুখামন্ত্রীর কাছে উপরোক্ত 
প্রতিশ্রুতির সম্পর্কে কৈফিয়ৎ 
চাওয়া হলো। ডাঃ রায় 
কৈফিয়তের জবাবে বেশী কঠোরতা 
দেখাতে পারেননি শুধু আমতা 
আমতা করে জানালেন ॥ যে তিনি 
ঠিক এ কথ! বলেননি। তিনি 





বলতে চেয়েছিলেন প্রফুল্ল 
শরীরে হয়তো এক সঙ্গে 
খাগ্ভদপ্তর ও পুনর্বাসন দপ্তর 
পরিচালনা কর! পোষাচ্ছেন|। 
তাই তেমন হলে খাগ্চদণ্তর 
থেকে অব্যাহতি নিতে পারেন 
ইত্যাদি । কংগ্রেসী মহল এতে 
বিন্দুমাত্র সন্তুষ্ট হুননি। বুদ্ধ 
মুখ্যমন্ত্রী যদি গোটা বাংলার 
প্রায় সমস্ত দায়িত্ব চালাতে 
( শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ) 





ভারতীয় কমিটমি পাটির ঘ্বত্তিকর 


ঘবন্থ।$ নেতৃত্বে আলোয় 


( বিশেষ প্রতিনিধি ) 


গত সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে কলকাতায় কমিউনিষ্ট 
পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যনর্বাহক কমিটির মিটিংএ পার্টির মধ্যে 
লম্পুর্ণ বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়! যায় । প্রথমেই 
ধর! যাক বাংল। পার্টি নেতৃত্বের কথা। পশ্চিম বাংলায় 
বর্তমানে ক্ষমতাসীন পার্টি চক্রের মধ্যে আছেন জ্যো'ত বস্ু, 
ভূপেশ গুপ্ত, প্রমোদ দাসগুপ্ত, হরেকুঝ কোঙার গ্রভূতি। 
এই উপদলের সঙ্গে মুজফ ফর আমেদের পুরাতন অন্ুরাগীরাও 
রয়োছন। অন্য দিকে ভবানী সেন, বিশ্বনাথ মুখাজি, অজিত 
গাঙ্গুলি প্রমুখ নেতাদের পরিচালনায় প্রতিদ্বন্দ্বী চক্র। 

চাঁন-ভারত সীমান। বিরোধের পর. বাংল! পার্টিতে এমন 
এক আলোড়ন সৃষ্টি হয় যে রাজ্য পার্টির কার্ধনির্বাহুক কমিটি 
এত বড় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে নিজেরা কোন সিদ্ধ/ন্ত ন! করে, 
ভাঁদের আলোচনার পুর্ণ বিবরণ কেন্দ্রীয় পার্টির কাছে পেশ 
করেন। এব্যাপারে অগ্রণী হয়েছিলেন ভূপেশ গুপ্ত, এবং 


জেগাতি বসুও ভাতে সম্মত দেন। 
পি 


‘ কেন্দ্ৰীয় কাঁধনির্বাক কমিটিতে 
ছু'রকম চিন্তাধারা পরিষ্কার হয়ে 
ওঠে। এক দিকে শ্রীপি, সি, যোশী 
ভ্রীবি, টি, রণদিভ, * এবং শ্রীবাসব 
পুল্নাইয়! প্রভৃতি নেতারা ভারত-চীন 
সীমান্ত বিরোধ ভারতের পশ্চিমী 
রাষ্ট্রজ্গোট-খেঁষা নীতি এবং তিব্বতী 
প্রতিবিপ্রবীদের সমর্থনের প্রতিক্রিয়ার 
ফলেই স্থষ্টি হয়েছে বলে সুম্পষ্টভাবে 
বলেন। অন্যদিকে এস, এ, ডাঙ্গে 
এবং কেরালার পার্টি নেতার! চীনেক, 
উগ্র পররাষ্ট্রনীতির ফলে আফ্রোশীয় 
জাতীয়তাবাদকে শক্ত শিবিরে জোর 
করে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে বলে 
অঙ্জভিম ত. দেন। এরই সঙ্গে 
'আভ্যগ্তরীণ রাজনৈতিক প্রশ্ন 
ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। মোটামুটি, 
ধারা ভারত-চীন সীমানা বিরোধের 
জন্যে ভারত সরকা রকে দায়ী 


করছিলেন তারাই : পালামেপ্টারী* 
রাজনাতির পথ ছেড়ে পার্টিকে প্রত্যক্ষ 
গণ-সংগ্রামের দিকে নিয়ে যেতে 
চাইছিলেন। অন্ত দিকে চীন 
বিরোধী কথাবার্তা ধারা বলছিলেন 
তারাই বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কাঠামোর 
মধ্যে থেকে অমুতসর বিশেষ 
কংগ্রেসের অনুস্থত নীতি অন্থুযায়ী 
কাজ করে যাওয়ার পক্ষপাতী ৷ 
পশ্চিম বাংলার বিরোধী নেতা ও 
সুপ্রতিষ্ঠিত পার্লামেণ্টারিয়ান জ্যোতি 
বস্থ কিন্তু বিপ্লক্বাদীদের সঙ্গে গিয়ে 
জেড়েন। ফলে, গরমপন্থীদের দল 
ভারী হয়। - 
পার্টির সাধারণ সম্পাদক অজয় 
ঘোষ নাটকীয়ভাবে সুদূর সোভিয়েট 
ইউনিয়নের ইয়াণ্টা স্বাস্থযাবাস থেকে 


সরাসরি বিমানযোগে এসে এই | 
বিরোধের মীমাংসা স্থত্রের হদিশ | 


দেন। অজয় ঘোষ বরাবরই ঝামেলা 
বাচিয়ে মধ্যমপন্থী পথ নিয়ে এগিকে 
(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ) 


উনিশে অক্টোবর সরকারী 
অফিসগুলো পুজার ছুটির পরে 
খুললে ৬বিজয়ার কোলাকুলি 
ও গ্রীতিবিনিময় হয়। লাল- 
বাজারেও এর ব্যতিক্রম 
ঘটেনি । তবে পুলিশ কমি- 
শনারের সাজ বার কোলাকুলি 
করতে এসেছিলেন তাদের 
মধো একজন হলেন বড়- 
বাজারের ব্যবসায়ী শ্রীবজরংলাল 
মোর। এর বিরুদ্ধে কয়ি- 
ঘরেই 
গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি 
কমিশনার কতকগুলি তদন্ত 
চালাচ্ছেন। একটি অভিযোগে 
শ্রীমোবকে আসামী কর! 
হয়েছে। য়াই €হাক্‌, ১৯শে || 
অক্টোবর কলকাতা পুলিশের" | 
কমিশনার শ্রীহরিসাধন ঘোষ- | 
চৌধুরী তার সরকারী কক্ষে | 
অপরাহ্ছে সায়া ওটার সময় 
কলকাতা পুলিশের *একজন 
আসামী শ্রীমোরে'র সঙ্গে 
৬বিজয়ার দশমীর প্রীতি | 
বিনিময় করেছেন। দুজনেই | 
গুক্ুভাই কিনা! গুরুদেবের 
জয় হোক! 


শনারের পাশের 








এ 
« 


এ 


শনকবার, ৩০শে অক্টোবর, ১৯৫৯ 





দর্পণ, 








- উত্তরবঙ্গের একমাত্র কয়লাখনিৰ ম্যানেজিং ভিৰৰ বগা বনাম কারীর নিয়ন 


(দর্পণের সংবাদদাতা ) 
গাত ৬ই মার্চ এবং ওরা এপ্রিলের দর্পণে টা 
” ভালিংকোট খনির সত্তাধিকারী এম্‌ কে, রায় প্রাইভেট লিমিটেডের 
" ম্যানেজিং ডিরেক্টরের চালবেচাঁল কাহিনী কিয়দংশ প্রকাশিত 


হয়েছে। 


টাকা হ’লে গরীবের উপর যে-কোনো চাল চালানো, 


. যায়, চাল চালিয়াতীতে পরিণত হয় এবং বেচাল কুচালের বাড়া- 
বাড়ি হয়। এতোদিন তার খনিতে যুনিয়ন ছিল না, অতএর 
কোনোদিন যুনিয়ন থাকবে না. এই তীর যুক্তি । যুনিয়ন থাকবেনা, 


থাকবে কেবল ম্যানেজিং ডিরেক্টরের ছুকুম হকিয়ৎ। 


মুনিয়ন 


বানালে, যুনিয়ন শুদ্ধ শ্রমিক কর্মচারী ছাঁটাই হবে। খনির স্থায়ী 


কর্মচারীর সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ । 


তাঁর ৪২ জন ছাঁটাই হল। 


বাকি ৮ জন ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সংহার মুর্তি দেখে যুনিয়ন 


ছাড়তে বাধ্য হলেন। 


পাইকারী ছাঁটাই হওয়া শ্রমিক কর্ণচাঁরী 


শ্রম-আদাঁলতের সুপারিশে যদি পুনর্বহাল হতে ফিরে আসে, 


খনি পর্য্যন্ত বন্ধ করে দিলেন | 


অবিষ্বান্ত ঠেকৃবে । কিন্তু এদেশের 
গোকুলে হেন মালিক ও ম্যানেজিং 
ভিরেক্টর এখনও বাড়ছে । ব্যবসায়ে 
লোকসান হয়, যুনিয়ন অসম্ভব 
হঠকারী হয়, ঘেরাও করে, ধর্মঘট 
চালায়, তবেই পাইকারী ছাঁটাই 
হয়, ব্যধয়! বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। 
সে সব কিছু নয়। যুনিয়ন চেয়েছিল 
মালিকের অগ্তমোদন, এবং ৫৬? 
সালের কয়লাখনি শ্রমআপীল 
আদালতের রায় অনুযায়ী সর্ভপূরণ। 


এবং খনির মুনাফা ধাপে ধাপে উঠে 


চর 


যাচ্ছে, বাডছে ফি বছর কয়ল! 
বিক্রয়ের পরিমাণ। ১৪৫৫-৫৬ সালে 
বিক্রি পরিমাণ ৩৫,২০০ টন, মুনাফ! 
এবং ১৭৫৬-৫৭ 
সালে বিক্রয় পরিমাণ ৩৪,৬৮৯ টন 
এবং মুনাফা ৩,৭৪,৮৪১ টাক! ৷ তবুও 
পাইকারী হাটাই, এবং খনি বন্ধ । 
ঘরপোড়া গোরু কি যুনিয়নের 
মধ্যে সিঁদুরে মেঘ দেখেছিল? নইলে 
এমন যুনিয়নাতন্ক কেন? বাধিক সাড়ে 
তিন লাখ টাকা মুনাফার ব্যবসা বন্ধ 
ক'রে কেউ গরীব শ্রামক কর্মচারীকে 
সাজা দেয়? এইভাবে সাজা দেওয়ার 
আটন্কেল এবং প্রবৃত্তি যার, সে কেমন 
যেন নিজেই একটা সাজা এড়াবার 


৩,৫২,৯০০' টাকা, 


. জন্য মরীয়া হ'য়ে উঠেছে না? 


~~ 


১। শ্রমিকদের মন্ডুরি দেওয়ার 
রেকর্ড বই হাজির না করার দরুণ 
২। পেমেন্ট অব. ওয়েজেম্‌ 


আই লঙ্ঘন করার দরুণ 
৬1 কোল মাইনৃদ্‌ বোনাস্‌ স্বীম * 


লভঘন করার দরুণ এবং 


‘* সে পথ বন্ধ করার জন্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর আত্মঘাতী ক্রোধে 


৪। কোল্‌ মাঈন্স্‌ প্রভিডেন্ট 
ফাণ্ড স্কীম্‌ লঙ্ঘন করার দরুণ ভারত 
সরকারের শ্রমদপ্তীর দাৰ্জিলিং জেলার 
কালিম্পং মহকুমা কোর্টে এই ম্যানে- 
জ্রিং ডিবেক্টরটির বিরুদ্ধে ষে'মাম্লাঁ- 
গুলি দাষের করেছে, তার ৯৬৬৫৮, 
৯৬৯৫৮ এবং 
৮৯৮।৫৮ নঘ্বর মামলায় এই ম্যানেজিং 
ভিরেক্ট৫টির জরিমানা হয়েছে । এই 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর পুর্গবের বিরুদ্ধে 
ভারত সরকারের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড 
কমিশনার এখন পর্যন্ত ৬টি মাম্লা 
কালিম্পং কোর্টে দায়ের ক'রেছেন। 
তার শুনানি এখনও সরু হয় নাই । 
কলিকাতা ওয়ার্কমেনদ্‌ কম্পেন্শৈসন 
কোর্টে এই ম্যানেজিং ভিরেক্টরের 
বিরুদ্ধে ভারত সরকারের শ্রমদপ্তর 


® 
৯৬৭৫৮) ৯৬৮1৫৮, 


কয়েকটি মাম্লা রুক্জু ক’রেছেন। 
রয়েছে আয়কর ফাঁকির ' অভিযোগ, 
যার তদন্ত চল্ছে। আছে দার্জিলিং 


ডেপুটি কমিশনারের নিকট এই 
ম্যানেজিং ডিরেক্টরের বিরুদ্ধে এক 
প্রতারপার তদন্ত, যার পরিণামে ইনি 
হয়তো এক জটিল প্রতারণার মাম্লায় 
জড়িয়ে পড়তে পারেন। 

কেন খনি চালনার চতুর্দশ বছরে 
এসে শ্রমিক কর্মচারীর দল যুনিয়ন 
গঠন করল ১৯৫৮ সালে, এবং কেন 
ছাটাইয়ের ঝটিকার মুখে শ্রমিক কর্ম্ম- 
চারী ছত্রভঙ্গ হ’লন! এই মাম্লাগুলি 
থেকে তা’ বোঝা যাবে। একার 


প্রতিবাদ বারম্বার ২৪ ঘণ্টার নোটিশে 
বরখাস্ত করে সত্ত্ব কারে দেওয়া 
ডাক্তারে, 


হয়েছে, বিনা বিনা 





কয়লা ব্যবসায়ের , একচ্ছত্র আধিপত্য 
(থেকে উদ্ভুত দন্ত ও হ্রনীতির পরিণাম ঃ 
খনির.ইজার! সরকার কতৃক বাজেয়াপ্ত 


® 

চিকিৎসায় এই খনিতে লোক ম’রেছে, 
নিয়মলজ্খী কয়লা উৎপাদনের জবর- 
দন্তি রাতের অন্ধকারে দূর্ঘটনা ঘটিয়েছে, 
মৃতদেহের ময়নাতদন্ত হয় নাই, 
মৃতের বির্ণবা : পদ্নী ক্ষতিপূরণ পায় 
নাই, পঞ্জীভূত অনাচারকে পৃষ্ঠদেশে 
রেখে দাক্জিলিং কোলফিল্ড ওয়ার্কাস্‌ 
যুনিয়ন সঙ্কল্প গ্রহণ ক'রেছিল, সবাই 
ছাটাই হ'য়ে অনাহারে মরলেও, এর 


" প্রতিকার করে যাবো। 


ছর্নীতির খোল! দুয়ার দিয়ে ঘরে 
মুনাফা তোলার বদ অভ্যাস একবার 
রপ্ত হ'লে সে দরজা বন্ধ হওয়ার 
সম্ভাবনায় মানুষ ক্ষিপ্ত হ’য়ে ওঠে। 
এবং শুধু কি শ্রমিক কর্মচারীর 
উপরই নীতিধব*সী অনাচার চালান 
হয়েছে? আধডজন খনি-ইজারা প্রার্থী 
গত ১১1১২ বন্ধর ধ'রে উত্তর বঙ্গে 
কয়পাখনির ইজারা পাওয়ার অপেক্ষা 
করেছে, পায় নি! না! পাওয়ার 
জন্য যে কারপগুলিকে বানানো হয়েছে, 
তার সব কারণের মুলাধার এই 
ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং তার 
কোম্পানী । 


খনিবন্ধ করার বুদ্ধঘোষণ। হ'য়ে 
গেলে দার্জিলিং কোলফিল্ড ওর়ার্কাস্‌ 
যুনিয়ন ভালিংকোট খনি পরিচালনার 
এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টরের স্বনামে 
নূতন ইজারা! পাওয়া (১৯৫৬ সালে) 
ইষ্ট বারগাকোট (রামতি) খনির 
পরিচালনার অনল গলদ ও হুর্নীতি 
সরকারের চোখের -সাঁমনে খুল 
ধরতে থাকে । খনি পরিচালনার ষে 
চেহারা ধরা পড়ে তাতে দুনীতি- 
ব্যাপারে ধৃতরাষ্ট্র সরকারের পর্যন্ত 
চোখ খুলে যায়। এবং ডালিংকোট 
কয়লাখনি ও ইষ্ট বাগরাকোট 
(রামতি) কয়লাখনি পরিচালন! সম্বন্ধে 
ব্যাপক তদন্ত করবার জন্য ভারত 
সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
একত্র হ'য়ে একটি কমিটি নিয়োগ 
করে। 

কমিটির গঠন থেকেই বোঝা যাবে 
অভিযোগ কতো গুরুতর এবং কতো 
বহুমুখী । এই কমিটিতে 

১! 
কমিশনার ° 

৷ ইন্স্ণেষ্টরেট_অব ১মাইন্স্‌, 

৩৮ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য 
খনি উপদেষ্টা” 

৪। ডেপুটি কোল কণ্টোলার, 
প্রভাক্শন্স 


€। ভারতসরকারের” মুখ্য 
কস্টুদ্‌ আযাকাউণ্টস্‌ অফিসার 


কেন্দ্রীয় রিজিওত্যাল লেবর ৪ 


হয় নিজে উপস্থিত ছিলেন বা প্রতি- 
নিধি পাঠিয়েছিলেন । i 


অভিযোগের একটি নমুনা থেকেই * 


প্রমাণ হবে, উত্তররঙ্গের একমাত্র 
খনির মালিকানা দিবা দ্বিগ্রহরে 
চুঃসাহপসিক ডাকাতি করার মতো 
বেপরোয়া সাহস এই ম্যানেজিং 
ডিরেক্টরকে যুগিযেছে। স্বনামে ইষ্ট 
বাগরাকোট্‌ (রাম্তি ) খনির ইজারা 
আদায় করে এনেছিলেন ম্যানেজিং 
ডিরেক্টর ১৯৫৬ সালে। ব্যম্‌ খনির 
কাজের বিধিনিষেধ ভর্গ ক'রে ১৯৫৭ 
সালের মরশুমে তিনি ৫০০০ টন 
গুঁড়া কয়লা ভুলে এনে বাঁগরাকোট, 
রেলস্টেশনে রাখলেন । এ কয়লার 
দাম কতো! হবে, সরকার তখনও তা 
নির্ণয় করবার সময় পান নাই এবং 
দাম স্থির না হওয়া পর্য্যন্ত ও কয়লা 
বিক্রয্ন নিষিদ্ধ । কিন্তু ইষ্ট বাগ্রা- 
কোট (রাম্তি) খনির নামে ও 
কয়লা বিক্রী হল না। বিক্রী হল 
ডালিংকোট্‌ খনির নামে এবং ডালিং- 
কোট খনির কয়লার দামে। মানে 
৫০০০ টন % ৩০২ টাকা, মবলক 
১৫০০০০ টাঁকা ম্যানেজিং ডিরেক্টরের 
পকেটে এসে গেল! 


তদন্ত কমিটি যুনি য়ন কর্তৃক 
আনীত প্রত্যেকটি অভিযোগের 
সত্যত! সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে এম, 
কে, রায় প্রাইভেট লিমিটেড 
কোম্পানীর ডালিংকোটু খনি এবং 
ম্যানেজিং ডিরেক্টরের স্বনামে পাওয়া 
ইষ্ট বাগরাকোট, ( রাম্তি) খনির 
ইজার! বাজেয়াপ্ত করার সুপারিশ 
করে। গত ৫ই সেপ্টেম্বরের কলি- 
কাতা গেজেটে ২৩৮৫৯ তারিখের 
৩৭১৬-এম পি২এম্৮৭৫৩ নোটিশ 
অনুযায়ী ভালিংকোট, খনির ইজারা 
নাকচ করা হয়। ইষ্ট, বাগ্রাঁকোট্‌ 
( রাম্তি) খনির ইজারা নাকচ হওয়ার 
নোটিশ বার হয নাই দেখে সন্দেহ 
হচ্ছে ম্যানেজিং ডিরেক্টর পশ্চিমংগ 
সরকারের এবং কেন্দ্রীয় সরকারের 
তদস্ত কমিটি কর্তৃক প্রমাণিত 
অপরাধের উচিত গড থেকে অব্যাহতি 
পাওয়ার আন্ত জোর তত্বির চালাচ্ছেন, 
এবং বোধহয় সঞ্চিত অর্থের পেখষও 
কোথাও কোথাও বিস্তার করেছেন। 
০ ভালিংতোট খনির ইজ্ার] বাজেয়াপ্ত 
হ'লে ইষ্ট বাগ্রাকোট্‌ (বাম্তি) খনি 
ডবল বাজেয়াপ্ত হওয়া উচিত! 


উপরের অভিযোগের গুরুত্ব তা না 
হ'লে মিথ্যা বলে প্রমাণিত হওয়া * 


দরকার। 


দৰ্জ্জিলিং কোল ফিল্ড ওয়ার্কাস্‌ 
যুনিয়ানের প্রথম ১৯জন ছাটাইর 
উপরে শ্রম আদালতের রায় 
বেরিয়েছে । ছাটাই অন্তায় অবৈধ 
আক্রোশমুলক এবং* অসছু দেশ 
প্রণোদিত বলে বিচারক অভিমত 
প্রকাশ 'ক'রেছেনা পুনর্বহালের 
সুপারিশ করেছেন, খনি না চল্লে 
ছাটাই ক্ষতি পূরণের অতিরিক্ত আরও 
২ মাসের মাহিনা ক্ষতি পূরণের 
ব্যবস্থা ক'রেছেন। বাকি ২৩ জন 
শ্রমিক কর্মচারীর মামলা বিচারাধীন । 

ডালিংকোটু খনি বাজেয়াপ্ত 
হওয়ার সাপে সাথে যুনিয়ন, সমবায় 
সমিতি রেজ্ছ্্ী ক'রে সরকারের কাছে 
ডালিংকোট থনি পরিচালনার অনুমতি 
চেয়ে আবেদন জানিয়েছে। ইষ্ট 
বাগ্রাকোট, (রাম্তি ) খনি বাজেয়াপ্ত 
হ'লে সমবায় ভিত্তিতে খনি 
পরিচালনার জন্ত মুনিয়ন আবেদন 
জানাবে। ইতোমধ্যে এই ৪২ জন 
শ্রমিক কর্মচারী সপরিবারে নিত্য 
অনাহারের মু'খামুখি থেকে গত-দেভ 
বছর, মালিকানা নামক পদার্থ টিকে 
ছাটাই কাটাই করে তার যথাযোগ্য 
দৈরঘ প্রস্থ দান করবার চেষ্টা করছে। 


উত্তর বঙ্গের এককোণে দার্জিলিং 


জেলার পাহাড় জঙ্গলে ঘেরা কয়লা- 
খনিতে গত দেড় বছর ধ'রে মালিক 
বনাম শ্রমিক কর্মচারীর যে সংঘর্ষ 
চল্ছে, ভারতবর্ষের নবসমাঞ্জ রপায়ণে 
তার দান অসামান্ত ব'লে বিবেচিত 
হওয়া উচিত। খবরের কাগজের 
প্রচার-তীত্র তায় এ সংঘর্ষ জন- 


সাধারণের চোখ ধাঁধায় নাই নেতা 


ও পুলিশের উপস্থিতির চক্কানিনাদ এর 
চারদিকে বেজে ওঠে নাই, নিত্য 
উপবাস মুখোমুখি দাড়িয়ে ৪২টি শ্রমিক 
কর্মচারীর প্রায় ২০০ শগু পরিবার 
পরিজন গত দেড়বছর ধ'রে টাকায় 
কেনা প্রভাব প্রতিপত্তি এবং টাকা 
দিয়ে বানানো আইন- 
কানের বিরুদ্ধে লড়াই করছে--এবং 
ম্যানেজিং ভিরেক্টরের বাজেয়াপ্ত ₹ওয়। 


"অকেজে] 


খনি যুনিয়ন হাতে নিয়ে সমবায় 


ভিত্তিতে টলাবারভ্ত কোমর বেধেছে 
এই সংগ্রামের, এই উদ্ভোগের সফলতা 
শ্রমিক কর্মচারী মালিকানায় শিল্প- 
পরিচালনার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গণতাস্ত্রিক 
সমাজবাদের বাক্যায়নকে বাস্তবে 


রূপায়ণ করবে | 


রব 





্্ীিবেবীন মুখোগাধ্যায়ের ‘ইতিহাসের মৰম 
ইঙ্গিত! বন্ধ সহনধে পাঠকদের চিঠিণত্র 


সম্পাদক মহাশয় সমীপেধু-- 
“ইতিহাসের নূতন ইলি ত 
প্রবন্ধটর জন্ত শ্রীবিবেকানন্দ মুখো- 
পাধ্যান্ব এবং আপনাকে ধন্যবাদ | 
ধিবেকানন্দবাবুকে ধন্তবাদ, কারণ তিনি 
কংগ্রেদী রাজত্বের আসল রূপটি 
সংক্ষেপে অথচ অতি পরিষ্ষারাবে 
ফুটিয়ে ভূলেছেন। আর আপনাকে 
ধন্তবাদ যে আপনি এই প্রবন্ধটি 
আপুনার সাপ্তাহিকে প্রকাশ 
করেছেন; নিঃসংশয়ে বলা চলে, 
কোন তথাকথিত জাতীয়তাবাদী 
সংবাদপত্রে যাবা দিনের পর দিন 
সংবাদপত্রের স্বাধীনত| নিয়ে এত 
চীৎকার করে- গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এই 
গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হতে 
পারত না। যুগাস্তরের সম্পাদক হয়ে 
তিনি যে দর্পণের আশ্রয়ন গ্রহণ 
করেছেন তাতেই তার প্রযাণ। 
আনন্দবাজারের কথা না তোলাই 
ভাল। আজ আমাদের দেশের 
সংবাদপত্রের স্বাধীনতা মানে বার! 
সত্যি সত্যি সংবাদপত্র পরিচালনা 


করেন--অর্থাৎ সাংবাদিক--তাদের 
লিখবার স্বাধীনতা নয়। এর মানে 


সংবাদপত্রের মালিকদের স্বাধীনতা । 
এই মালিকদের 'মত তো অন্ত যে 
কোন পুঁজিপতির মত। বড় বড 
সংবাদপত্র বড় ক্ড় পুঁজিবাদী 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। 
“অশ্চারকে য থা পা ধ্য আড়াল 
করিবার” ষে প্রচেষ্টা চলেছে তার 
উল্লেখ করে বিবেকানন্দবাবু একটি 
বৃহৎ জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের 
সম্পাদক হয়েও বলতে বাধ্য হয়েছেন, 
“জাতীয়তাবাদী দৈনিক সংবাদপত্রের 
অধিকাংশই (এবং বাঙ্গালার্দেশের 
সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের বৃহৎ 
অংশ) এই কপটতার ও গণতান্ত্রিক 
ভণ্ডামীর সহযাত্রী ।* ° . 
একই সংখ্যায় আপনাদের 


রিপোর্টার ও ' পর্যবেক্ষকরা খাস্ত 
আন্দোলন এবং পুলিশী বীভৎসতার 


ষে চিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর সঙ্গে 
বিবেকানন্নবাবুর চিত্রের মূলতঃ প্রভেদ 
নেই। এই কয়েকদিনের 
মর্মান্তিক ঘটনাবলীর পটভূমির ষে 
বিশ্লেষণ তিনি করেছেন তাতে 
নতুনত্ব এবং সুস্থ মন্তিক্ষে চিন্তার 
খোরাক আছে। আর্ক, নৈতিক 
এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা এবং 
প্রশাসনিক দুর্নীতির যে জপ বিবেকা- 


নন্বধাবু দেখেছেন তাতে তীর সঙ্গে 





‘লিষ্ট 


মতবিরোধের কি অবকাশ আছে? 
একমাত্র অক্ষম, মঢ় ও অন্ধ ব্যক্তির 
নিকটই এই রূপ পরিচিত থাকতে 
পারে, আর থাকতে পারে সেই 
সব মুষ্টিমেয় লোকদের নিকট যাঁরা 


এই হুঃনহ অবস্থার সুযোগ গ্রহণ 
করে শুধু অর্থের পানাড়ই তৈরী 


করছে না, সঙ্গে সঙ্গে এই অর্থের 


. জোরে সমান্জের নৈতিক ও সামাজিক 


বন্ধন আরও শিথিল করে দিচ্ছে। ২ 

একদল স্বার্থপর "ভণ্ড এবং 
মুনাফাখোর ও চোরাকারবারীদের 
তল্লীবাহক দেশের উন্নতির নাম করে 
দেশকে এক বিষম সংকটের মধ্যে 
নিয়ে এসেছে। সমাজ ওলটপালট- 


কারী বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান একেবারে 
আসন্ন বলে আমি মনে করি না 
কিন্ত কোনদিকে অবস্থা দ্রুত ধাবিত 
হচ্ছে সে মৰ্বনহ্ধে আমার কোন সংশয় 
নেই। আধিক সংকট এবং নৈতিক 
ও সামাজিক বিপর্যয় দ্রুত, গভীর 
হচ্ছে । দেশের শাসনভার যাদের 
হাতে তারা যদি এখনও সাবধান 
না হন, তবে পরিধতি ভয়াবহ হতে 
বাধ্য। “চার দিনের রক্তাক্ত নাটকে” 
আপনি দেখিয়েছেন পুলিশের মনোবল 
কোথায় এসে পৌচেছে এবং গত 
১০ বছর কলকাতার জনসাধারণ 
রাস্তার লড়াইতে' ধাপে ধাপে কি 


করে নতুন পদ্ধতি আয়ত্তে এনেছে । 
পরিণতি কোথায়? 

বিবেকানন্দবাবু “সাবধানবাণী” 
উচ্চারণ করেছেন। যত সঙ্গত ও 


সময়োচিতই হোক না কেন এই 
সাবধানবাণী, যাদের উদ্দেশে তিনি 
তা উচ্চারণ করেছেন তাদের 
উন্মত্ততায় ভাটা পড়বে কিন্ব। তাদের 
সন্বিৎ ফিরে আসবে, আমি অতটা! 
আশাবাদী নই। বরং, সম্প্রতি 
কংগ্রেী মহলে প্রতিক্রিয়াবাদীদের 


“যে শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে 


এবং স্বয়ং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু 
যে ভাবে সেই প্রতিক্রিয়ার নিকট 
মাথা নোয়াতে বাধ্য হচ্ছেন তাতে 
আশকঙ্কিত হবার কারণ আছে। 
কুশিয়ার কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত 
হবার পর থেকে এবং বিভিন্ন দেশে 
কমিউনিষ্টদের শক্তি বৃদ্ধি হবার 
সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সর্বত্র প্রতিক্রিয়াবাদী 
শক্তিগুলো একই “পদ্ধতিতে কাজ 
চালিয়ে যাচ্ছে। যেখানেই রাষ্ট্রে 
সংকট দেখা দেয়, সেখানেই কমিউ- 
নিষ্ট জুজ্ধুর কথা .তুলে জনসাধারণের 
চিন্তা বিপথে চালিত কর! হয়। 
বেলী দূর যেতে হবে না) পাকিস্তানের 
দিকে দৃষ্টি দিলেই চলবে । এ দেশে 
.কমিউনিষ্ট পার্টি কোনদিনই শক্তিশালী 


বিরোধী জেহাদ ই না সে 


কে রালা র পর 'তো তারা 


দেশের উপর দিয়ে গিয়েছে। এমন 
কি, উদ্দারনৈতিক মৌলান! ভাসানীও 
এই পাকিস্তানী শাসকদের চোখে 
একজন জুঁবদরেল কমিউনিষ্ট! সে 
দেশের অবস্থা আজ কোথায় 
পৌচেছে, তা কি আর কাউকে 
খলে দিতে হয়? 

আমি বলছি না যে ভারতের 
অবস্থা এ রূপ পরিগ্রহ করেছে। 
কিন্ত গতি এঁ দিকে, সন্দেহ নেই। 
বিবেকানন্দবাবু এই দিকেও তার 
অঙ্গুলি সংকেত করেছেন | এই 
বিষয়ে তার বক্তব্য প্রতিবাদের ঢেউ 
তুলতে বাধ্য। আমাদের দেশে 
এমন অনেক বিচক্ষণ ব্যক্তি আছেন 
ধারা গণতন্ত্রের আইনগত রূপটির 
মোহে আচ্ছন্ন হয়ে এর আসল স্বরূপটি 
দেখতে কার্পণ্য করেন। 


গত জুন-জুলাই মাসে কেরালা 
নিয়ে এই বিদগ্ধ সমাজের এক বড় 
অংশ সংবিধান রক্ষার দন্ত কি হৈ-চৈ 
না করলেন। কেরালার কমিউনিষ্ট 
শাসন উৎখাত করবার আন্দোলনের 
সময় কংগ্রেস এই বিপ্ধ সমাজ 
থেকে যতটা দুরে সরে গিয়েছিল, 
এমন আর কখনও দেখা যায় নি।' 
ইতিমধ্যেই দালাই লামা নিয়ে প্রচণ্ড 
কমিউনিষ্টবিরোধী হৈচৈ সুরু 
হয়েছে); কিন্তু তাতেও কেরালার 
কমিউনিষ্ট মন্ত্রিসভা উচ্ছেদের 
আন্দোলনে কংগ্রেল ভারতের বিদগ্ধ 
সমাজের অধিকাংশের সহানুভূতি 
আকর্ষণ করতে সক্ষম হয় নি। 


এর পর শুরু হয় চীনের সঙ্গে 
সীমানা নিয়ে বিরোধ এবং চীন- 
বিরোধী প্রচারের চেউ। এর পূর্বে 
ভারতীয় ক মিউনি ষ্টদ্রের তেমন 
বেকায়ঢায় ফেল! যায় নি; এবার 
অবস্থা দ্রুত নতুন আকার নিল। 
সেংছুতে চীনা সৈম্ত এবং ভারতীয় 
সৈষ্তের মধ সংঘর্ষ হয় আগষ্ট 
মাসের শেষাশেষি। 

কেন্দ্রীয় সরকার, কংগ্রেস, প্রজা- 
সমাঞ্জতন্ত্রী এবং অগ্তান্ত অনেকে 


জাতীয় সংহতির প্রশ্ন তুললেন যতটা 
না দেশকে চীনের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ 


করবার উদ্গেস্তে তার থেকেও বেশী 
কমিউনিষ্ট-বিরোধী মনোভাব সংগঠিত 
করে ভারতীয় কমিউনিষ্টদের প্রভাব 
ক্ষুপ্ করবার জন্ত। এতদিন অন্য 


* কোন হাতিয়ার পাওয়া যাচ্ছিল না 


কমিউনিষ্ট অগ্রগতি বোধ করতে; 
প্রায় 
গণতন্ত্রের শহীদ হয়ে দীড়িয়েছিল। 
থাস্ত আন্দোলন সুরু হবার অব্যবহিত 
পূর্বে শ্রী্তুল্য ঘোষ এক বিরাট 
বিবৃতি মারফত কমিউনিষ্ট-বিরোধী 
জেহাদ “ঘোষণা করেন। তার 


প্রতিক্রিয়া তীর পক্ষে বিশেষ সুবিধা- 
জনক হয় নি। কিন্তু চীন-ভারত 
সংঘর্ষের সংবাদ প্রকাশিত হবার পর, 
নতুন পরিস্থিতির উত্তব হলো। সুস্থ 
মস্তিষ্কে চিন্তা করলে, “এই সমগ্র 
পরিস্থিতিকে পশ্চিম বঙ্গে কমিউ- 
নিষ্টদের বিরুদ্ধে লাগান” সম্বন্ধে 
বিবেকানন্দবাবু যে উত্তি করেছেন, 
তার সঙ্গে মতবিরোধ 'হবার কারণ 
দেখছি না! 

সীমানা নিয়ে চীন-ভাঁরত বিরোধ 
ছুটি দেশের মধ্যে অনেক তিক্ততা 
চটি করেছে এবং অচিরে এর 
সমাধান না হলে তিক্ততা বাডবে 
বট কমবে না। মাকমোহন লাইন 
ইং্ীজের কীর্তি হতে পারে, 
কিন্ত মোটামুটি ওঁ লাইন বরাবরই যে 
সীমানা অঙ্কিত এয়া উচিত আমার 
তাতে সন্দেহ নেট । কিন্ত উচিত 


বলেই যে তা আন্তর্জাতিক আইনে , 


সিদ্ধ এমন কথা বলা উচিত নয়। 
লংজ্বর সংঘর্ষ “কন ঘটল তা বিচার করা 
উচিত! একথা ভারত সরকার কদিন 
থেকেই জানতেন যে চীন এ লাইন 
স্বীকার 'করে না, কিন্ত একথাও কি 
সঙ্গে সঙ্গে দানা ডিল না যে চীন এই 
লাইন বরাবর তার নৈগ্ঠ মোর্তীয়েন 
করেছে; গত আগষ্টের পূর্বে 
(উত্তর পূর্ব সীমান্ত এজেন্সী এলাকায়) 
এই লাইনের দক্ষিণে সৈ্ত প্রেরণ করে 
নি। দু'দেশের মধ্যে একটি অলিখিত 
চুক্তির কথাও উল্লিখিত হয়েছে। 
এই চুক্তি অনুসারে সীষান] নির্ধারিত 
হওয়া! পর্যন্ত ভারত এবং চীন ম্যাক- 
মাহন লাইনের দিকে আর, অগ্রসর 
হবে না! বলে স্থির হয়েছিল। এই 
চুক্তি ষ্যায় কি অন্তায় তা আমি বলছি 
না; আলোচনার" শ্বারা মীমাংসা 
করতে হুলে এর প্রয়োজ্ঞন ছিল। 
কিন্ত এই চুক্তি কি রক্ষিত হয়েছে? 


শক্রবার, ৩০শে অক্টো, ১৯৫৯ 





দালাই লামা সদলে ভারতে প্রবেশ 
কগেন ৩১শে মার্চ। এর কয়েক 
সপ্তাহ পর আমাদের সৈম্ভবাহিনী 
লিমেকিং (ম্যাকমাহন লাইন থেকে 
প্রায় ২০ মাইল দক্ষিণে) থেকে 
উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে একেবারে” 
লাইনের গায়ে লংছূতে নতুন ঘাটি 
স্থাপন করে। এই ঘাট স্থাপন 
করবার চারমাস পর এই স্থানে সংঘর্ষ, 
ঘটে। চীন দাবী করে লংন্জু 
ম্যাকমাহন লাইনের দক্ষিণে । বিচার 
করে দেখা উচিত অন্তর এই এলাকায় 
চীন আক্ৰমণাত্মক নীতি অনুসারে গত 
কয়েকবছর পেকে কাঁজ করছে কিনা । 
আমার অন্তত সন্দেহ আছে । নিতান্ত 
ভুল বোঝাবুঝির জন্যই মনে হয় 
সেংজুর সংঘর্ষ হয়েছে | প্রধানত এই 
ঘটনাকে উপলক্ষ করে চীনের সঙ্গে 
আমাদের সম্পর্ক বিষিয়ে তুলবার চেষ্টা 
হয়েছে । ধারা এই চেষ্টা করেছেন, 
তার! এর পরিণায় কি হবে তী উপলদ্ধি 
করেন কি না জানি না। মনে হয় 
চীনের সঙ্গে বিবাদ একদিন মিটবে, 
কিন্তু এই বিবাদের ফলে ভারতীয় 
কমিউনিটদের যে বিপদে ফেলা যাবে , 
তা থেকে. তাদের উদ্ধার পেতে 
অনেকদিন কাটবে, যেমন হয়েছিল, 
গত “জনযুদ্ধের” পর । 

ক মিউনি ্র-বিরোধীদের আজ 
প্রয়োজন ঠিক এই অবস্থার। কংগ্রেদ 
যেমন আতঙ্কিত হয়েছে ভারতে 
কমিউনিষ্ট অগ্রগতিতে ঠিক তেমনি 
বা ততোধিক হয়েছে গ্রজাসমাজজতন্ত্রী 
সমেত কয়েকটি বামপন্থী দল। 
বিবেকানন্দবাবুকে প্রশংসা করতে হয় 
যে তিনি নিগ্ভিকভাবে 'আমাদের 
বর্তমান পরিস্থিতির এই বিষয়টির 
দিকেও দৃষ্টি নিক্ষেপে করেছেন । ইতি, 

তড়িৎ সোম 


fl কলিকাতা 








াল্বলীন্ম স্পভ্জস্পভ্তিক্ষ! 


ইণ্ডিয়ান ফোকৃলোর।॥ 
জুলাই-সেপ্টেঘবর সংখা । সম্পাদক £ 
শঙ্কর সেনগুপ্ত । ৩, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান 
ইট, কলিকাতা-১। মূল্য ২'৫০ নয়া 
পয়সা। 


আমাদের লোকসঙীতের তথ 
লোকপাহিত্যের “বশ্ধ্ধ অপরিসীম । 
পরাধীনভার যুগে রবীন্দ্রনাথ প্রথম 
এগুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
কবেন। অত্যন্ত সুখের কথা এই 
যে, বর্তমানে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
কিয়দংশের দৃষ্টি এবং মনোযোগ 
এদিকে আকৃষ্ট হয়েছে । ইণ্ডিয়ান 
ফোকলোর সর্বভারতীয় লোকসঙ্গীতের 
গবেষণা ও চর্চার গুরু দ্বায়িত্ব গ্রহণ 
করেছে। শুধু লোকসঙ্গীতের জন্তই 
বায়বহল একটি সাময়িক পত্রিকা 
( দ্বিমানিক্ত ) প্রকাশ' কর! নিঃসন্দেহে 
প্রশংসার দাবী রাখে। আলোচ্য 
সংখ্যাটীতে বারোটা মূল্যবান প্রবন্ধ 


হান ' পেয়েছে । আসাম থেকে 
গুজরাট পযন্ত বিভিন্ন লোকসঙ্গীতের 
আলোচনা ও সংগ্রহ এই সংখ্যাটা 
থাকার ফলে একে লোকস্ল্লীতের 
একটি কোষগ্রন্থ বলা যেতে পারে। , 
মুদ্রণ পারিপাট্যের প্রতি সম্পাদক 
তীক্ষ দৃষ্টি রেখেছেন। 


আধিক ভারত ॥ বাণিজ্য, 
(কৃষি, শিল্প ও অর্থনীতি বিষয়ক বাংলা 
পাক্ষিক। পুজা সংখ্যা। সম্পাদক £ 
ইন্দুভূষণ রায়চৌধুরী । ১নং নেতাঙ্রী 


সুভাষ রোড, কলিকাতা-১। মূল্য 
এক টাকা. 
ধাংলা ভাষায় বাণিজ্য বিষয়ক 


পত্রিকার প্রয়োজন যে কত অধিক 


তা" আশা করি কাউকে বুঝিয়ে 


বলতে হবে ন! দৈনিক পত্রিকার 
পৃষ্ঠায় সপ্তাহে একবাব করে যে-ভাবে 


( শেষাংশ ৬ পৃষ্ঠায় ) 


শুক্রবার, ৩০শে অক্টোবর, ১১৫৯ 





কাব্যে আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ 


সাহিত্য শব্দের ব্যুৎপত্বিগত অর্থের 
দিকে লক্ষ্য রেখে রবীন্দ্রনাথ তার 
শসংক্ঞা দিয়েছিলেন--যা মনের সঙ্গে 
বিশ্বের “সাহিত্য” অর্থাৎ সম্মিলন 
ঘটায় । যোগাযোগ অবশ্ত দুই প্রকারের 
হতে পারে। মানুষকে জৈবধৰ্ম 
‘পালন করতে হয়, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের 
মধ্য দিয়ে সে বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে যুক্ত, 
আহার সংগ্রহ করতে হয় তাকে 
জলমাটি থেকে, হুর্যের আলো ও 
উত্তাপ থেকে । অন্ত দিকে আত্মরক্ষার 
তীগিদেই তাকে সমাজ গড়তে হয়েছে) 
অর্থনীতি রাজনীতি সমাজনীতি শিক্ষা 
ও পালন করতে হয়েছে । একক 
মানুষ প্রাকৃত শক্তির কাছে নতশির, 
বহু মানুষের সঙ্গে কর্মে যুক্ত না হলে 
সে মাথা তুলে বাচতেই পারে না। 
এই প্রকাষ্রর সমস্ত ধোগন্থত কিন্ত 
গরজের যোগ, উদ্দেণ্ঠ তার আত্মরক্ষা 
ও পুষ্টি । কিন্তু তা ছাড়াও মানুষ 
নিজেকে মেলে দিতে চায় নিজের 
বাইরে, বা বাহিরকে ধরতে চায় তার 
স্বদয়পুটে__কো নে! গরজে- নয়, 
অকারণ আনন্দে ও প্রেমে। 


প্রথমটাকে বলেছি আত্মরক্ষা ও পুষ্টির : 


গরজ, দ্বিতীয়টাকে বলতে 
পারি আত্মপ্রসার ও প্রকাশের 
আনন্দ! সাহিত্য যে-সংযোগ ঘটায় 
তা এই দ্বিতীয় প্রকারের ; ব্যক্তি- 
সত্তার বেডা'ভেঙে রসিকচিত্ত সেখানে 
সর্বতোগামী, সর্বতোগ্রাহী, 
বাম্রাগী । 
ছুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে 
সাহিতা, বিশেষত কবিতা, আর 
মিলনের সেতু নয়, বিচ্ছেদের প্রাচীর 
হয়ে উঠেছে ইদানীং |” কবিতার 
বাহন অবশ্য ভাষা, কিন্তু ভাষার দ্বার! 
যোগ এবং বিয়োগ ছুইই সম্ভব । 
“ভাষা যদি হয় স্বচ্ছ কাচের মত 
{ভেন তবেই ওপারের, আলো 
নয়ে আসতে পারে, মনকে প্রসারিত 
করতে প'রে বিশ্বের অনদীমতায়। 
‘বাহিরের, তথ্য বা ঘটন! যখন ভাবের 
গামঞ্রী হয়ে, আমাদের মনের সঙ্গে 
সের প্রভাবে মিলে ষায় তখন মানুষ 
শ্ৰভাবতই ইচ্ছা করে সেই মিলনকে 
শর্ককালের সর্বজনেরু অধিক রভুক্ত 
করিতে ।”__এই ইচ্ছার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 
'বিকর্মকে যুক্ত করেছিলেন । আধু- 
নক কাব্য্রষ্টা ও কাব্যতাত্বিকের 
ছে কবিকর্মের লক্ষ্য কিন্তু সম্পূর্ণ 
এক প্রকারের । প্রায় সত্তর বছর 
জ্গে মালার্ষে অঙ্গজ সহধুরীদের যে 
শ্ভুতিমলিন উপদেশ দিয়েছিলেন 
Jne makes poetry with 
‘ords,' not with ideas” (শব্দ 
শ্রে কাব্য রচনা করতে হয়, ভাব 
য়ে নয়)--তারই “মধ্যে এই লক্ষ্যা- 
রর পথনির্দেশ ছিল বোধ করি। 
এ কবিতার মূল তম্মাত্র এবং 


বকে বাহজ্ঞান করার ফল হল 


হই যে, কাব্যস্যতিতে' শবযোজনা 


ছিল না কবিতার । 


কেবল ধ্বনির দিকেই লক্ষ্য i হতে 
লাগল, কবিতার ভাষারও যে একটা 
বোধগম্য অর্থ থাকা আবশ্যক এই 
অন্থশীসনের বিরুদ্ধে কবিদের বিদ্রোহ 
ক্রমাগত প্রবলতর হয়ে উঠল । * 

আলংকারিকদের ভাষায় বলতে 
গেলে কাব্যের ছুই প্রকার অর্থের 
কথা বলা যায়-ব্যাচার্থ ও বাক্জযার্থ। 
বাচ্যার্থ সাদাসিধেভাবে অর্থ বলতে যা 
বোঝায় তাই। ব্য্যার্থ বলতে কী 
বোঝায় সেটা স্পষ্ট করে বলা. খুব 
সহজ নয়, এবং এই ব্যন্ধ্যাথথেই 
কাব্যের প্রাণ ।. সেকেলে অর্থাৎ 
মালার্মে পূর্ববর্তী কাব্যে বাচ্যার্থ তো 
থাকতই, তদুপরি থাকত ব্যঙ্গ্যার্থ ) 
গল্পের চেরে অর্থবল বেশী বই কম 
আজ শুনছি 
অর্থের বোঝা পারাপার করতে আছে 
গরূপী গাধাবোট ; কবিতার ময়ুর- 
পত্খী-নায়ে যে-শৌখিন ভাষা ভেসে 
বেড়ায় তার সঙ্গে অর্থের আসবাবপত্র 
থাকলে নৌকাম্ুন্ধ ভরাডুবি হবে। 
এলিয়ট বলেছিলেন, কাব্যের বাচ্যার্থ 
বা আভিধানিক অর্থট!' ছেঁটে ফেললে 
ক্ষতি নেই কারণ তার কাজ সামান্তই, 
পাঠকের প্রহরীচিত্তের সামনে ফেলে 
দেওয়া এক টুকরো মাংসের চেয়ে 
বেশী নয়। এ প্রহরীটকে একটা 
কিছু দিয়ে ভুলিয়ে তবেই কবিতা 
ঢুকতে পারে অস্তঃপুরে ৷ এটা ত্রিশ 
বছর আগের কথা'। দশ বছর আপে 
আধুনিক সাহিত্যের আর-এক জন 
কর্ণধার, জ'্যা পোল সাতরঙ ঘোষণা 
করলেন যে কাব্যের পক্ষে অর্থমাত্রই 
অনর্থকারী। গস্ভের ভাষা স্বচ্ছ কাঁচের 
মত, নিজেকে দৃষ্টিগোচর না করে 
আমাদের দৃষ্টিকে এগিয়ে দেয় 
ওপারের বস্তগুলির দিকে! কবিতার 
ভাষা কিন্তু নিজেকেই চোখের সামনে 
তুলে ধরে, দৃষ্টিকে আটকে রাখে, 
অন্ত কিছুকে দেখানোর গরজ নেই 
তার । আমরা কখনও কখনও 
ফুলকেও তো ভাষার মত ব্যবহার 
করে থাকি, 
সংকেত বানিয়ে তুলি, পদ্মকে পুজার, 
ইত্যাদি । কিন্ত যখন তা করি তখন 
কুলের গন্ধ বর্ণ কোমলতা মস্যণতাঁকে 
আর গ্রাহ করি না, আমাদের লক্ষ্য 
ফুলের বাস্তবিকতাকে শ্বচ্ছন্দে ভেদ 
করে (অর্থাৎ তাকে সংকেতরূপে গণ্য 
বা নগণ্য করে) চলে যায় .সংকেত- 
চিহ্নিত বস্তু বা গুণের দিকে । সেটা 
কিন্তু ফুলের পক্ষে শ্বধর্মচ্যুতি, ফুলের 
দ্রষ্টার দিক থেকে তার প্রতি 
অবিচার । তেমনি কবিতার ভাষাকে 
যদি অর্থবাহী করে ফেলি, অন্ত যে 
কোন বিষয় বা বস্তুর সংকেতরূপে 
ব্যবহার করি, তবে তারও ধর্মহানি, 
হয়, পাঠকের দ্বারা লাঞ্ছিত হয় তার 
স্বকীয়, স্বরস্তর, আপনাতে আপনি 
পরিপূর্ণ সভা। কাব্যপদসমৃক্তের 


" শ্রুতিময়তা ও চিত্রলতাই সাব্র-এর 


গোলাপকে প্রেমের" 





মতে তার বুকু, ভার, প্রথম ও 
শেষ সার্থকতা । কবিতা কান দিয়ে 
শুনবার জিনিল, কল্পনার চোখে 
দেখবার জিনিস--বোঝঘার জিনিস 
নয়। মোট কথা আগের দিনের 
কবিরা তাদের ভাষাকে অর্থব্যঞজনাঘন 
ও ইন্লিতময় করে তুলতে যত সচেষ্ট 
ছিলেন আক্রকের অনেক কবিই 
তাদের রসাত্মক বাক্যকে অর্থরিক্ত, 
অর্থাৎ বাকা নয়, সংকেত নয়, বস্তবযাত্রে 
পরিণত করতে ততোধিক যত্বশীল । 
কথাটা একটু অদ্ভুত শোনাচ্ছে 
কি? কোন পাঠকের মনে হতে 
পারে যে আমি অত্যন্ত বাড়িয়ে বলছি, 
এমন-কি বাঁনিযেই বলছি, হয়তো । 
স'ত্ত_ লক্বপ্রতিষ্ঠ দাৰ্শনিক ‘এবং 
কৃতার্থ সাহিত্যিক, তাই ভার 
জবানীতেই কাব্যবিষয়ে অধুনা-প্রচলিত 
মতটি' উপস্থাপিত করেছিলাম । তবু 
প্রত্যক্ষ প্রমাণের চেয়ে বড় প্রমাণ 
নেই, স্থতরাং দু-একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
হাঞ্জির করা দরকার । নি য্নোদ্ধবৃত 
উদ্দাহরণ-ছুটির রচনাকালে প্রায় সত্তর 
বছরের ব্যবধান; কাব্যসাহিত্যে যে 
আধুনিকতার ধারা এ-প্র বন্ধের 
আলোচা, প্রথম উদাহরণ্টিকে তার 
সম্ভাব্য উৎপত্তিস্থল ও দ্বিত্তীংটিকে 
























আাবু ময়ীদ আইযুবন্ত 


তার শোচনীয় পরিমাণ ভাবা যেতে Dies down composing perhaps 


পারে। 


sonnet 


Her pure nails very bigh 
dedicating their onyx, * 

Anguish, this midnight, 
upholds, the lampbearer, 

Many vesperal dreams by the 
Phenix burnt ll 

That are not gathered up in 

‘the funeral urn 


On the credences, in the empty 


room: no ptyx, 
Abolished bibelot of sounding 


inanity 


“(For the Master is gone to 


draw tears from styx 
With this sole object which 


Nothingness honours.) 
But near the window void . 


Northwards, a ৪৭1৫ 


ছু ছল 


a decor 
Of unicorns kicking sparks at 


a nixey, 


She, nude and defunct in the 
mirror, while yet, | 
In the oblivion closed by the 
frame there appears 
Of scintillations at once the 
septet. 5 °. 
Stephang- Mallarmé 


hot rod 


vellum list fell dole 
packed pendulum red roar 
esteem wet spindle 
auricular thy 1208 ডি 
‘scut thews cold selvage 
out angular out out odd 
yet not. | 


little war 


geometric my alkahest 
migrant fists passion vale 
flash high 0 paraclete 

all violet vast 

‘eyelashes “entelechy 

stone water-swords 

white shock. 


Herbert Read 


( শেষাংশ ৬্ঠ পৃষ্ঠায়) 


আপনার ন্যাষ্য আসন কোন 


বিনা টিকিটের স্রাত্রী বেদখল 
করে আপনাকে আপনার 
প্রাপ্য স্বাচ্ছন্দ্য থেকেই 


বঞ্চিত করছে; একটু ঝাছ হ’লে জায়গা 
নিয়ে আপনার ওপর চোখও রাঙাচ্ছে 


হয়ত। ছু দফায় সে আপনার পকেট 


মারছে; পকেটমারের চাইতেও তাই 
ঘৃণ্য সে। | 

স্বতরাং পকেটমারের সঙ্গে লোক যে 
ব্যবহার করে, এই বিনাটিকিটের 
যাত্রীদের সঙ্গে তার চাইতে নরম 
ব্যবহার করার কোন কারণই নেই। 
বিনাটিকিটের যাত্রীদের বিরুদ্ধে টিকিট 
পরীক্ষকদের সমর্থন করুন 1. 


£ 








কাব্যে আধুনিকত। ও রবীন্দ্রনাথ 


মালার্মের সনেট বিষয়ে বিরাট, 


খ্যাতিসম্পন্ন ফরাসী সমালোচক শাল, 
মোর বলছেন যে এর মূল প্রেরণা 
ছিল কতকগুলো অসম্ভব মিলের 
সমাবেশ ঘটিয়ে, একটি অসাধ্য সাধন 
করে দেখানো । মিল, অনুপ্রাস, 
তরল ও কঠিন ব্যঞ্জনবর্ণ, হস্ব ও দীর্ঘ 
স্বরবর্ণের ভু চারু বিষ্তাস ই ত্যা দি 
নানাবিধ কাচুলীয়াতি* করতে গিয়ে 
কঠ্বিতাটির অর্থগ্রহের পথ প্রায় বন্ধ 
করে ফেলা হয়েছে বটে, তবু মোর 
বলছেন, 
selves, rare and chiselled, 


“the words them- 


suffice to give the poem the 
air of a jewel in gold and 
৪966. মালার্মে মহৎ কবি বলেই 


সুবিদিত এবং কয়েকটি স্বচ্ছ মহৎ 


কবিতা যে তিনি লিখেছেন তাতে 
আমারও সন্দেহ নেই । কিন্ত নিজের 
শুন্ভবাদ্ী নন্দনতত্বের, গোলকধ ধায় 
দিশেহারা হয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি 
প্রতিভাজাত  কবিকর্মকে কষ্টার্জিত 
কারিগরিতে পরিণত করে উক্তরূপ 
জড়োয়! গয়না গড়ে নিজের ও পাঠকের 


(€ম পৃষ্ঠার পর) 
চিত্তবিনোদনে প্র বৃত্ত ইডি; 
তাতে আপত্তি নেই। আমার আপত্তি 
তাঁদের বিরুদ্ধে ধারা চিভ্তবিনোদন ও 
রসোপলব্ধিতে ভেদ রাখেন নি, সুচতুর 
শব্দের খেলাকে সুমহৎ কাব্যক্লা 
বলে ভূল করলেন এবং ভ্রাস্ত 


* কাব্যাদর্শের প্রতিষ্ঠাতা হলেন । 


পরবর্তী কবিতাছুটি মার্চ ১৯৫৯ 
সংখ্যা Eদ॥countera প্রকাশিত 
হার্বার্ট রী ডে র কবিতাগুচ্ছ থেকে 
নেওযা। এগুলি একেবারেই অর্থশুন্ত 
ধ্বনি বিন্তা সমাত্র, বা কোনো গৃঢ় 
বাঙ্গ্যার্থবাহী, কিংবা আধুনিক কবিদের 
চূড়ান্ত আধুনিকতাকে ব্যঙ্গ করেই 
লেখা-_সে বিষয়ে জোর করে কিছু 
বলতে আমি ভরসা পাচ্ছি 
আন্দাজ করদ্কি ষে এরা তৃতীয় অর্থাৎ 
প্যারডি শ্রেণীভুক্তই হবে। কিন্তু কবি 
স্বয়ং কিংবা তীর কোনো ভক্ত পাঠক 
যদি দাবি করে বসেন যে এগুলি 
সৎকাব্য, গভীর রসের উপাদান তাতে 
রয়েছে, তা হলেও খুব আশ্চর্য হব না। 
প্লযফিগত আলোচনা-প্রসঙ্গে দুজন 
শীর্স্থানীয় আধুনিক বাঙালী কবির 


না। 





শালীন পজ্পজ্িক্ 


( ৪ৰ্থ পৃষ্ঠার পর) 


দ্বায়সারা গোছের বাণিজ্য প্রসঙ্গ 
আলোচিত হয় তাতে কার ষেকি 
উপকার সাধিত হয় বলা শক্ত । 
“আধিক ভারত' একটি নূতন উদ্তম। 
পত্রিকাটির প্রথম -বর্ষ চলছে। 
কিন্তু ইতিমধ্যেই ইহা একটি বৈশিষ্ট্য 
অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে । আলোচ্য 
সংখ্যায় সতেরোটি প্রবন্ধ আছে। খাস্ত 
সমস্তা, সমবায় পদ্ধতি, তৃতীয় পরি- 
কল্পনা, কৃষি সমস্ত, দৌহ ও ইম্পাত 
শিল্প, বিদেশী মুদ্রা আয় প্রভৃতি নানা 
বিষয়ের উপর প্রবন্ধ “স্থান পাওয়ায় 
নিঃসন্দেহে পুজা সংখ্যাটি সকলের 
নিকট আকর্ষণীয় হবে। 

নববাণী॥ শারদীয় সংখ্যা। 
সম্পাদ কঃ, গুকদাস মৈত্র । «৫, 
ত্ৰৈলোক্যনাথ চ্যাটার্জী ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা 
৩৬। মূল্য এক টাঁক!। 

'নববাধ্রী'র শারদীয় সংখ্যাটি 


আমাদের খুসি করেছে । অতি্যাত 


লেখকদের নামাবলী গায়ে এটে 
পত্রিকাটি, আত্মপ্রকাশ করেনি বলেই 
বোধহয়,এর কোন রচনাই কষ্টপাঠ্যু 
নয়। আশুতোষ ভট্টাচার্য, হর প্রসাদ 
মিত্র, নারায়ণ চৌধুরী, অশোক সেন 
প্রভৃতি নিশিষ্ট লেখকদের প্রবন্ধ 
এই সংখ্যার অন্ততম আকর্ষণ । গল্প 
লিখেছেন মতি নন্দী, দিব্যে্দু পালিত, 
বীরেন্দ্র মিত্র, মিছির আচার্য, 'কবি- 
শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, হরেন ঘোষ, 
শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্্র . আচার্য 


প্রভৃতি প্রত্িক্রক্রীল তরুণ লেখক, 


এবং নরেন্দ্রনাথ মিত্র । বেশ কয়েকটি 


কবিতাও এই সংখ্যায় স্থান পেয়েছে। 
এর মধ্যে আননগোপাল সেনগুপ্ত, 
কবিতা সিংহ, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় 
পবিত্র মুখোপাধ্যায় ও নমরেন্ত্র 
সেনগুপ্তর কবিতা আমাদের লাভ 
লাগল। ' 


জাগৃছি। আশ্রিন সংখ্যা। 
সম্পাদক £ জ্যোতির্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ 
মূল্য £ এক টাকা। 

জাগৃহি সজ্ঘ পরিচালিত “জাগৃছি' 
সাহিত্য . পত্রিকার” শাব্দীয় সংখ্যাটি 
আমাদের হস্তগত হয়েছে। খ্যাত- 
অখ্যাত বহু লেখকের রচনা 
এই সংখ্যাটিতে স্থান পেষেছে। 
এর প্রবন্ধগুলি পাঠকদের [চস্তার 
খোরাক যোগাবে। লরোজ 
আচার্ষের লেখাটি সংক্ষিপ্ত হলেও 
সাধারণ পাঠকদের মনে সৌন্দর্যতত্ব 
সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা এনে দেয়। 
নরহুরি কবিরাঙ্গ বঙ্কিমের চিন্তাধারার 
নতুন দিক উুদধাটন করেছেন | এটি 
অনেকের কৌতুহল উদ্রেক করবে। 
বিনয় ঘোষের লেখাটি সুখপাঠ্য ৷ 
বিমলচন্্র ঘোষ, সিদ্ধেশ্বর সেন, কবিতা 
সিংহ, চিত্ত সিংহ, পার্বতী মুখোপাধ্যায় 
প্রণব মিত্র, সমীর সেনের কৰিতা 
আমাদের ভাল লীগল। গল্প লিখেছেন 
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ 
মিত্র," অমরেন্দ্র ঘোষ, হরিনারায়ণ 
চট্টোপাধ্যায়, সতু বস্তি, মিহির সেন, 
কবিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, আশা দেবী, 
জ্যোতির্ময় ব্ন্দ্যাপাধ্যায় প্রভৃতি । 


থালেদ চৌধুরীর প্রচ্ছদপট সুরুচিপুর্ণ। 7,214. 


অভিমত জানবার সুযোগ হয়েছে 
আমার । বুদ্ধদেব বন্থু বললেন, রীডের 
এই কবিতাগুলি চতুর প্যারডি ছাড়া 
আর কিছু নয ; বিষ্ণু দের মতে ভালো 
হোক মদ হোক এগুলি তঙ্নিষ্ 
(৪৪7100$) কবিতা, ঠাট্টা করে 
লেখা নয়। আমরা আনাভি 
পাঠকের" বুঝতে পারলাম আধুনিক 
কাব্য এমন-এক পরম দশায় "এসে 
ঠেকেছে যেখানে সদসৎ ভেদজ্রান 
মায়া বলেট প্রতিপন্ন হয়। এলিয়ট 
ধাকে বলোডন বর্তমান কালের কাবা- 
সাহ্থাতযর অবিসংবাদিত প্রতীক সেই 
ভ্যালেরী স্বঘং বিশ্বাস করতেন যে 
কবিতায় অর্থ কেন, শব্দও তেমন 
গুককর নয়ঃ “Refrain for as 
long as 9০৭৭1019 from emnrha- 
sising words; so far there 
are n0 words, only syll- 
ables and rhythms*I এর 
পবে পাঠক শুনে বিশ্মিত হবেন 
না যে ফরাসী দেশে এমন কবিও 
আছেন ধারা বাঁকা ও শব্দের ধার 
ধারেন না, কেবলমাত্র শ্বববর্ণ ও 
বাঞ্জনবর্ণের বিচিত্র বিষ্তাসে কাব্য 
রচনা করে খাঁতিমাঁন হযেছেন। 
বুদ্ধাদব বস্তুর মতে বোদলেয়র 
চেয়েছিলেন “ষা-কিছু কবিতা নয় 


তা পেকে কবিতার মুক্তি”। 


পরবর্তাদের অভিলাষ আরও অগ্রীসর . 


হল-__যা কিছু বাস্তব তা থেকে 
কবিতার সম্পর্কচ্ছেদ। জাক 
ম্যারিত্যার ভাষাত “00611 
poetry endeavours to 
extenuate, if possible to 
abolish, 


signification, 


the intermediary 
this definite 
set of things whose presence 
is due to the sovereignty of 
the local requirements of 
the social signs of langu- 
and which is, as it 
of 
separation between the 
the 


Unconceptualisable flash of 


age, 
were, a kind of wall 
poetic intuition and 
reality to which it points” | 
এবং যেহেতু কি গন্ত কি পত্ভ 
কোনো ভাষার ই এমন কোনো 
অলৌকিক ক্ষমতা নেই ষে জাগতিক 
বস্তুসমূহকে হেলায় অতিক্রম করে 
গ্বাস্তবাতীত সত্তার (যদি তেমন কিছু 
থাকেও) উপলব্ধি পাঠকের চিত্তে 
ফুটিয়ে তুলতে পারে (মনে রাখা 
ভালো যে প্রকৃত মিষ্রিকমাত্রেই 
নিপুণ পরব্রহ্ষকে বর্ণনাতীত বচনাত্বীত 
ইত্যা্দি* বলে ঘোষণা করেছেন), 
তখন অগত্যা কব্তার ভাষা বস্তু- 
'জগতৎকে অন্ত করতে গিে 


প্রি 


3 Creative হুল th Art and potty, 





'এনআাঞজজকের কবিরা 
হযেছেন কেন? তার কারণ নিশ্চয়ই, 


সর্বপ্রকার অর্থ সুদ্ধ ত্যাগ করতে 
উদ্ভত হয়, ফলে হয়ে ওঠে স্বর ও 
ব্যঞ্জন , যবনির* অর্থহীন শ্রুতিমধুর 
বিন্তাস--অস্তত সেই চেষ্টাতেই 
“কবিতার মুক্তি” খোঁজেন আধুনিক 
কবিরা। 

স্বীকার করছি যে বিশুদ্ধ ধ্বনির 
শক্তিও কিছু কম 'নয়, তা দিয়েও 
মহৎ শিল্পবচলা সম্ভব। কিন্ত সে 
শিল্প কবিতা সংগীত । তাতে 
সাতটি সুর, একাধিক স্বরগ্রাম, ধ্বনির 
তারতম্য, মীড় ও মূর্চ্না, তালমান- 
লযের বিচিত্র খেলা--সবই : থাকা 
চাই। একটি কবিতা পড়লে বা 
শুনলে তো এসবের কিছুই. পাওয়া 
যায় না, তদুপরি কবিতার মূলৈশ্র্য 
যে অর্থ-ব্যঞ্জনা তাঁও যদি ঘুলিয়ে 
যায় তবে থাকে কী চিত্রময়তা 
অবশ্তু থাকতে পারে, কিন্তু সে কল্পচিত্র 
অর্থাৎ কলমে আঁকা চিত্র কি 
কখনও তুলি দিয়ে আক! চিত্রের মত 
বর্ণাচ্য বা সুল্মরেখ হতে পারে? 
পঠিত কাব্য কঠসংগীত বা ষক্ত্রসংগীতের 
তুলনায় অতীব ক্ষীপবল--যদি তাঁকে 
অন্যায়ভাবে বিশুদ্ধ সংগীতের আদর্শেই 
বিচার করি। তেমনি চিত্রের আদর্শে 
বিচার করলে ভাষার চিত্র তুলির 
চিত্রের সঙ্গে কোনো মতেই তুলনীয় 
নয়। অর্থঘন ইঙ্জিতময় বাক্য একটি 
অতুলনীয় বল শীল শিল্লোপকরণ্‌। 
যেসব কবি এবং কার্যবিচারক বাক্য- 
নির্ভর শিল্পকে কেবল ধ্বনির বিষ্যাসে 
এবং চিত্রের সমাবেশে পরিণত 
করতে তৎপর তারা কি ভেবে 
দেখেছেন, এর পরিণাম কী হবে? 
কবিতার স্তায় মহৎ শিল্পকলাঁকে তার 
বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ভিন্নজাতীয় ছুটি 
শিল্পের আক্ষম অমুকরণের পথে 
জোর করে নিয়ে যাওয়ার এই 
প্রাণাস্তকর প্রয়াস আমার কাছে খুব 
অন্ধেষ ঠেকে না। কবির ভাষা 
অবশ্যই স্থরেল! ও চিত্রল হবে, এর- 
গুরুত্ব আমি অস্বীকার করছি না। 
অর্থাৎ এসবই তাঁর সম্যক অর্থ- 
বাঞ্জনার সহায়, প্রতিকল্প (subs- 
titnte) হতে পারে না, অস্তরায 
হলেও বিপদ । 

কিন্তু কেন? কবিতার ভাষাঁকে 


নয়, 


এমন একাস্ত প্রযত্বে অনচ্ছ ও অনধি- 


গম্য বস্তুতে পরিণত করে বিশ্বের 
সঙ্গে সম্মিলন নয়, বিচ্ছেদ, ঘটাতে 
এমন দৃঢ়স্ংকল্প 


জটিল ও বনুব্যাপ্ত। এক নয় একাধিক 


* হেতুয়মবায়ের কার্যস্বরূপ এমনটা 


ঘটেছে.। তবু তার মধ্যে যে কারণটা 
আমার কাছে সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য 
মনে হয় সেটা এই |] আসল কথ! 
হচ্ছে যে জগতৎব্যাপারটাই আধুনিক 
সাহিত্যকর্মী, শুধু সাহিত্যকর্মী কেন 
ভাবুকযাত্রের চোখে বড বিশ্রী, বড় 
ক্লিন ও কলুষিত, গ্ঠক্কাব্জনক ও 
ধিক্কারের পাত্র হয়ে উঠেছে। তাই 


- তারা তাদের সাহিত্যের ভাষা দিয়ে 


‘সাহিত্য নয় ব্যবধানই ্ষ্টি করতে 


শুক্রবার, ৩০শে অক্টোবর, ১৯৫৯ 





চান, বাইরের অধম সৃষ্টিকে তাদের 
উত্তম স্থষ্টির যবনিকার আড়ালে 
রাখতে ইচ্ছুক । ভাবখানা অনেকটা" 
এই যে দেখতে হলে এই ষবনিকার 
নিখুঁত কাক্ুকর্মটাকে "দেখ, তাঁর 
ওপারে যা কিছু আছে তা যে দেখবার" 


যোগ্যই নয়। রি 
প্রো বযসেও  ওয়ার্ডন্ওয়ার্থ 
বলতে পেরেছিলেন যে যদিও 


“things which I have 35৫11 


T can now see n0 more,” তবু 
I love the brooks which down 
their channels fret 
Even more than when I 
tripped lightly as they; 
The innocent brightness of a 
new-born day 
Is lovely yet. 
অপর পক্ষে স্বম্বয়সেই মালার্মে 
ঘোযণা করলেন. যে সমুদ্র, আকাশ 
সবই তীর কাছে দ্বণ্য (And 1, 
I detest the beautiful 1109), 
এবং তরুণতর কবিদের উপদেশ 
দিলেন £ j 
Exclude if you begin 
The real as being base, 
Its too sharp sense will 
Overscrawl] your vague 
literature. 


আরও পূর্ব্মে বোদ্‌লেয়রের শবিষাদ্‌ 


ন’ 


" পরিণত হয়েছিল বিতৃষ্ণায়_ শুধু 


জগতের প্রতি নয়, নিজেরও প্রতি । 
নারীকে তিনি জ্ঞান করতেন “জৈবতার 
প্রতীক” এবং “প্রোজ্জল ক্লেদ্"। 
প্রকৃতি বিষয়ে তার বিতৃষ্ণা আরও 
প্রগাঢ় । একটি কবিতায় লিখেছেনঃ 


তোকে ঘৃণা করি সিন্ধু 
যৃত তোর লক্ষ, চেঁচামেচি 
খুঁজে পাই আমার আত্মার ভলে । 
১ যে তিক্ত উল্লাস 
অপমানে ক্ৰন্দনে নিবিভ 
হয়ে বলে, হেরে গেছি’ 
সে-বিরাট অট্রহাসি 
ফিরে দেয় তোর জলোচ্চাস 
কত সুধী হবো আমি, 
যদি চেনা ভাষায় প্রকঞ 
নক্ষত্র কিরণে, রাত্রি, 
লুণ্ত ু'রে দিন একেবারে 
কেননা আমি যে খুঁজি কালো 
আর নগর শৃন্ততারে 
বুদ্ধদেব বহু-কৃত অনুবাজজ 
দু-একজনের কথা নয়,'আধুলিঝজ 
কাব্যের বহু দিকপালই মনঃক্ষো 
রুদকপাট |. সাম্প্রতিক জামা, 
সাহিত্যের সবচেয়ে চমকপ্রদ কাঁ 
বোধ 'করি গটফ্রীড বেন। তত 
একজ ন তরুণ বাঙালী গুণগ্রজিজ 
লিখেছেন £ ‘“গটক্রীড বেনের কবিজ্ঞ 
এমন-এক পরমতার সন্ধান করে 
যেখানে ঘটনা ও ঘটনার অর্থহীন 
লুপ্ত হবে, স্থৃতির ও ইন্দ্িয়ের নির্ভর 
গুলি ধ্বসে পডবে; কবিতা তখ 
কৈবল্যের সারাৎসারে নিমজ্জিত হ7- 
সৃষ্টির পূর্বে অনস্তশয়ান. দেবতা 
মত, শুধু আপনাকে ধ্যান করবে 
তার মতে মাহষের সঙ্গে মাহে 


* সংযোগ ছিন্ন হয়েছে, মানুষ এ 


পৃথিবীর মধ্যে বিচ্ছেদ এসেছে, এখসজ 
পরম নেতিবাদেই” শুধু আস্থা স্থাপ্ন 
করা সম্ভব ; শুধু সম্ভব নয়, সেটার 
উচিত বিশ্বাস ।”* 

(আগামী সংখ্যায় সমাপঞ্জ 


পপি 


২ বুদ্ধদেব বনু 1 কবিতা, চৈত্র ১৩৬৪, পৃ, ২ 


রোড করিত চৈত্র ১৬৬৪, পৃ, > 


শু 


শুক্রবার, ৩০শে অক্টোবর, ১৯৫৯ 


সপ টিটি 





স্সলী স্পন্ব্িন্বান্বে অস্পান্ত 
( ১ম পৃষ্ঠার পর ) 


লাদ 


পারেন তবে প্রফুল্লদা শুধু দুটো 
দপ্তর পারবেন না কেন। 


* অসন্তোষের আগুন তখন ধিকি 


শে 


* ধিকি করে জ্বলতে শুরু করেছে । 
খাদ্য আন্দোলনের গুলীবর্ষণ 
নিয়ে আবার কিছুটা মতবিরোধ 
দেখা দিল। প্রফুল্পবাবু এবং 
কালীবাবু চাইলেন নির্মম হয়ে 
আন্দোলন দমন করতে । আরো 
গুলী, আরো লাঠি তাদের 
, শ্লোগনি । ডাঃ রায় কিন্তু অত 
কঠোর হতে "চান না । তার দুটো 
কারণ, গুলী চালালে শাঁসন- 
ব্যবস্থার ক্ষতি হয় এটা তিনি 
জানেন। দ্বিতীয়, কলকাতা তার 
নির্বাচন কেন্্র। নিজের 
নির্বাক মগ্ডলীর উপর কঠোর- 
ভাবে গুলী চালাতে তার ততটা! 
সম্মতি ছিলনা। অন্যদিকে 
প্রফুল্পবাবুর সঙ্গে কলকাতার 
কোন সম্পর্ক নেই। তার নির্বাচক 
মণ্ডলী কলকাতা থেকে অনেক 
দূরে---আরামবাগে । আর কালী- 
বাবুর তো নির্বাচক মণ্ডলীর 
বালাই-ই নেই। 

নির্বাচনে পরাজিত হবার পর জন- 
সাধারণের উপর কালীবাবুর দারুণ 
আক্রোশ । তার গোকুল বড়াল ষ্্রীটের 
বাড়ী তো পুলিশের একটা আখড়া । 


- স্তাই গুলা চালানোর হুকুম এলো । 


eB 


এই সুযোগে আবার পুলিশ কমিশনারও বন্তাত্রাণ 


ও কালীবাবুর মনোমত কাজ করলেন ! 
অবিশ্রান্ত ধারায় শহরে গুলা চলেছে। 
কালাবাবু কণ্টেলরুমে বসে রসো- 
পোলা! থেয়েছেন। কমিশনার 
হরিদাধনবাবু হৃদরোগে ভুগছেন 
বলে কাজীবাবুর পাশে বসে রয়েছেন। 
ভরসা কালীবাবু যদি এ-এস-আই 
সৌরেন ব্রায়চৌধুরীর অভিযোগ 
সংক্রান্ত ব্যাপারটি কোন মতে মিটিয়ে 
দেনু। ছর্নীতির অভিযোগ তে 
কাশীবাবু কানেই তুলতে চাঁননা। 
পাছে পুলিশের morale নষ্ট হয় | 


পরবর্তী দিনগুলিতে গুলীবর্ষণ নিয়ে' 


বাইরে বিরোধীরা তদন্তের দাবী 
জানাচ্ছে । ভিতরে'ডাঃ রায়ও তদন্তের 


জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছেন। কিন্ত 
প্রচুল্পবাবু এখানেও আপ ত্তি 
জানাচ্ছেন। বলছেন সরকার চালাতে 
গেলে 1015 করতে হবে । এখানে 
কালীবাবুও তীর সমর্থক । পুলিশের 


“ orale নষ্ট হবে | Police morale- 


ধের এত বড় সমর্থক বোধ হয় 
কার্জ ন-খণ্ডারসনও ছি লেনন৷! 


ঘোষের হাতে অনেক কর্মী ছেলে 
*আছে। ভারা হতোগাম না হয়ে 


' পশ্চিমবঙ্গ সমাজ সেবা সমিতির নামে 


কিনা । কারণ কা্লীবাবুর প্রত্যক্ষ 
পরিচালনায় প্রধানত: বহুবাজ্ঞার 
কেন্দ্রেই পুলিশ গুলী বর্ষণে তীব্রতা 
দেখিয়েছে । 
এরপর এলো স্ন্ঠা, প্রলয়ঙ্কুরী বন্য! । 
বামপন্থীরা জনসাধারণের দর্দশায় ভয় 
পেয়েছিলেন । আন্দোলন বন্ধ হয়ে 
গেল। কংগ্রেসীরং পেলেন নিজেদের 
পুনর্বাসনের উপযুক্ত সু্যাগ । রিলিফের 
টাক! তোলা, সরকারী টাকার উপর 
কর্তৃত্বকতরকম সুযোগ সামনে। 
এই সুযোগ নিয়েই প্রফুল্পবাবুর সঙ্গে 
বিধানবাবুর বিরোধ প্রকাশ্ঠ রূপ নিল । 
বন্তাদুর্গতদের সাহাযোর জন্য কলিকাতা 
বন্তাত্রান কমিটি নাম দিয়ে প্রথম 
কমিটি করলেন কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্র 
শ্রীঅশোক সেন | তার পশ্চিমবঙ্গ 
সমাঙ্গ সেবা সমিতি প্রকৃতপক্ষে এই 
কমিটির কর্ণধার । ডাঃ রায়কে তার! 
ধরলেন কমিটিতে আসবার জঙ্তে। 
ডাঃ রায কারু সঙ্গে পরামর্শ না করে 
কমিটির চেয়ারম্যান হতে সম্মত 
হলেন। কংগ্রেসী রাজনীতিতে 
অশোক সেনকে এট পথম ডাঃ বায় 
স্বীকৃতি দিলেন । ফলে যে প্রফুল্ল বাবু 
এতদিন নিরবচ্ছিমভাবে অশোকবাবুকে 
কংগ্রেস থেকে সরাবার জন্য চেষ্টা 
করে আসছিলেন তিনি দারুণ ক্রুদ্ধ 
হলেন । ডাঃ রায়কে এই অসস্তোষের 
কথা জানিয়ে দেওয়া হপ। কিন্ত 
" গোডার দিকে কোন প্রতিক্রিয়াই ডাঃ 
রায়ের মনে দেখা দেয়নি । কলকাতা 
কমিটি ডাঃ রায়ের 
পৃষ্ঠপোষকতায় কাচ করতে লাগল। 
কিছুদিন পরেই মুখ্যমন্ত্রী বন্তাব্রাণের 
কাজ আরো ব্যাপকতর ভিত্তিতে 
করবার জন্য পশ্চিমব্গ বন্যাত্রাণ কমিটি 
গঠন করলেন- আর এখানেই শুরু হল 
প্রফুল্লবাবুকে উচ্ছেদ করবার 
রাজনীতি । পশ্চিমবঙ্গ  বন্তাত্রাণ 
কমিটিতে ডাঃ রায় 'বহু পরিচিত ও 
অপরিচিত লোককে স্থান দিলেন, 
কিন্তু স্থান দিলেনন! রাজ্যের রিলিফ 
মন্ত্রী শ্রীপ্রন্ুল্ল সেনকে | ভাঃ রায়ের 
যুক্তি, এটা বেসরকারী কমিটি। এতে 
রিলিফ মন্ত্রী থাকতে পারেন না। 
অন্যদিকে কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক 
এই বেসরকারী কমিটি গঠনের ফলে 
এদেশের কংগ্রেসের বন্তাত্রাপে কোন 
* চেষ্টার অবকাশ থাকলোনা | রাজ্যের 
কংগ্রেস কর্মীরা ক্ষুব্ধ হলেন। তারা 
একার্য্যে ডাঃ রায় কতৃক অশোক 
সেনকে সমর্থনের সমালোঁচনা করতে 
শর করলেন আর কংগ্রেসকে কাজ 
না করতে দেওয়ার ভন্ত দায়ী করতে 
থাকলেন | ডাঃ রায়ের কাছে এই 


এ অবশ্য, আমরা জানিনে, তদন্তে আপত্তি সমালোচনা! পৌছুলো ৷ তিনি তাঁদের 


+ নিৰ্বাচন 


জানানোর পশ্চাতে 'প্রফুল্লবাবু আর 
(কালীবাবুর মনের তলায় ডাঃ রায়ের 
কেন্ত্রটিকে' ধ্বংস করে 


দেওয়ার কোন পরিকল্পনা আছে 


সন্তু্ট করার জন্য একদিন সহস! 
কলকাতা বন্তাত্রাণ কমিটি* ভেঙ্গে 


দিলেন। অশোক সেনের দল চটে 


গেল। তবে এই দলের প্রফুল্লকাত্তি 


কাজ করতে শুরু করলো । কংগ্রেস 
কর্মাদের একটা কমিটির অধীনে 


কাজ করানোর ইচ্ছে সার্থক 
হলোনা । 
ডাঃ রায় কলকাতা বন্তান্রাণ 


কমিটি ভেঙে দিলেও পশ্চিমবল 
বন্তাত্রাণ কমিটিতে কিন্তু প্রুল্লুবাবুকে 
নিলেননা। এখানে এবার 
ডাঃ রায়ের দোমর হলেন 
শ্রীআন্ততোষ ঘোষ এম, এন, সি। 
ডোরিনা-ম্যাভোরিণা খ্যাত আশুবাবুর 
রাজনৈতিক জীবনে ক্রমোন্নতের 


ভ্ভাল্্ভীন্ 





ইতিহাস একটি চমকপ্রদ অধ্যায়। * 
এই আশুবাবুকে এখনও প্রায় সব 
সময়েই ডাঃ রায়ের ঘরে কিংবা তার 
বাডীতে দেখা যাবে। তিনি শুনছি 
রিলিফের ব্যাপারে সমস্ত দায়িত্ব 
নিয়েছেন। বন্াত্রাণ কমিটি থেকে 
ছয় দিনের জন্য সাহায্যানুষ্ঠানের 
আয়োজনের হচ্ছে! আশুবাবুই তার 
উদ্যোক্তা । কোন কংগ্রেন কর্মী এর 
মধ্যে পাত্তা পাচ্ছেনা। ডাঃ রায় এই 
রিলিফ থেকে কংগ্রেস কর্মীদের বাদ 
গিয়েছেন । Kk 

ঠিক এমন সময়ে কয়েকদিন আগে 
দুর্গতদের মাল প্রেরণে রেলওয়ে বোর্ড 
যে সমস্ত সুবিধ৷ দিয়েছেন সেগুলো 


(১ম পৃষ্ঠার পর ) 


চলেছেন। তাই এবারও তিনি 
সকলের মন ও মত রেখে প্রস্তাব 
পাশ করিয়ে নিলেন! “ধরি মাছ, 
না ছুই পানি প্রস্তাবে পার্টির 
ভিতরে বাইরে কেউই খুসী হতে 
পারল না। অনেকে ধারণা করেছিল 


/ ‘যে অজয় ঘোষ, সম্ভবতঃ সোভয়েট 


পার্টি নেতাদের সঙ্গে আলোচনা 
করে কথা বলছেন! তাই, তার কথা 
অনেকে কতকটা বাধ্য হেই মেনে 
নিয়েছিল। তার পরে কমিউনিষ্ট 
পার্টির পঞ্চ প্র ধা ন পিকিং যাত্রা 
করলেন। লক্ষ্য করার বিষয় চিল 
যে, প্রতিনিধিদলে এস, এ, ডাঙ্গে 
নির্বাচিত হয়েও পিকিংএ গেলেন না। 


পিকিংএ ঘরোয়]ভাবে আফ্রো- 
শিয়ার কমিউনিষ্ট নেতাদের উচ্চ 
পর্যায়ের বৈঠক হয়েছিল । ভবিষ্যৃতে 
হয় তো আফ্রোশীয় কমিনফর্ম 


প্রতিষ্ঠার ভিন্তিও এখানে স্থাপনা 
করা হয়েছে। সেষাই হোক, 
ভারতের কমিউনিষ্ট নেতারা চীনের 
পররাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবাঘিত করতে 
একেবারেই ব্যর্থ হয়েছেন। একথা! 
মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে 
এশিয়ার কোন প্রশ্নে, বিশেষতঃ 
ভারত-চীন সমস্তা নিয়ে সোভিয়েট 
ইউনিয়ন কোন, রকম স্বতশ্্ মত 
প্রকাশ করতে অস্বীকার করে। 
চীনের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষকে সোভিয়েট 
ইউনিয়ন সমর্থন করবে এ রকম আশা 
কর। খুবই ভুল হয়েছিল। সুতরাং 
ভারতের পঞ্চ কমিউনিষ্ট প্রধান 
একেবারেই শুধু হাতে চীন থেকে 
ফিরে এলেন । অজয় ঘোষ মরিয়া 
হয়ে শেষ চেষ্টা করেছিলেন । পিকিং 
থেকে মস্কো গিয়ে ভারতের কয্বিউনিষ্ট 
নেতা আবার দরবার করেছিলেন। 
তবে তাতেও বিশেষ 
বলে মনে হয় না। 


এদিকে অবশ্য ডাঙ্গে সাহেব বড় 
রকমের ঘোট পাকতে আরম্ভ 
করেছেন। ভাঙ্গে, সরদেশাই, 
সঞ্জগিরি প্রভৃতি মারাঠি কমিউনিষ্ট 


ফল হয়েছে. 


নেতারা পার্টির প্রস্তাব অগ্রাহ করে 
ভারতের পররাষ্ট্র নীতি সমর্থন করে 
সংযুক্ত মহারাষ্ট্র সমিতিতে সর্বনম্মতি- 


ক্রমে এক প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। 
তার পর কমিউনিষ্ট পার্টির মহারাষ্ট্র 
রাজ্য কমিটিহেও অন্রূপ প্রস্তাব 
গৃহীত হল। কেন্ত্রীয় পার্টির সম্পাদ *- 
মণ্ডলীর অন্ততম. সভা এবং সংযুক্ত 
মহারাষ্ট্র সমিতিতে পার্টির প্রতিনিধি 
বি, টি, রণদিভ কিন্তু নয়া দিল্লী ছেড়ে 
তার চিরপরিচিত কর্মস্থল বোম্বাই-এ 
গেলেন না। সম্ভবতঃ তিনি বুঝে- 
ছিলেন যে মহারাষ্ট্র পার্টিকে ডাঙ্গে 
সাহেব সম্পূর্ণভাবে, কুক্ষিগত করে 
ফেলেছেন । সেখান থেকে আর 
তাকে হঠান সম্ভব নয়। অন্তদ্িকে 
কেরালার পার্টি নেতারাও আসন্ন 
নির্বাচনের তাগিদে এবং ' পাটির 
সাধারণ সভ্যদের চাপে পড়ে ভারত- 


. চীন সীমানা বিরোধে আর দশ জন 


"দেশবাসীর মত তাদের দেশপ্রেমিক 
কতবব্যপালনের অঙ্গীকার করেন। 
এর ফলে অবশ্য পার্টির সাধারণ 
সভ্যদের মধ্যে বিশেষ রকম বিভ্রান্তি 
এবং নেতৃত্ব সম্পর্কে প্রতিকূল প্রতি- 
ক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল । কলকাতা! 
শহরের পার্টি এই মহানগরীর 
মধ্যবিত্ত জনতাকে অনেকথান রাজ- 
নৈতিক নেতৃত্ব দিত। এরই মধ্যে 
পার্টি বহু মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের রাজ- 
নৈতিক সমর্থন হারিয়েছে! একজন 
অধ্যাপক মন্তব্য করেছিলেন যে, 
অন্ততম পার্ট নেতা শ্রীএস, এ, ডাঙ্গে 
বা শ্রীঞ কে, গোপালন কি বিবৃতি 
বা বক্তৃতা দিলেন, তা বাংল! পার্টির 
মুখপত্র দৈনিক স্বাধীনতাতে পাওয়া 


ত্যায় না। সে সংবাদ বুর্জোয়া সংবাদ- 


পত্র মারফত সংগ্রহ করতে হয়। 
একজন ব্যঙ্গ কর্মচারী (ইনি পার্টির 
ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রণ্টের নেতৃস্থানীয় 
কর্মী) বলছিলেন যে, লাদাখে ভারতীয় 
পুলিশ বাহিনীর জোয়ানরা নিহত 
হবার পর স্বাধীনতায় যে ভাবে. 
সম্পাদকীয় নিবন্ধ লিখেছে তা দেশ- 
দ্রোহিতারই সামিল। এমন কি 


১. এ 


মারোয়াড়ী রিলিফ সোসাঈটিকে 
দৈবার জন্য সুপারিশ করে প্রফুল্লবাবু 
মুখামন্ত্রীর কাছে একটি নোট পাঠান । 
ডাঃ রায় প্রফুল্লবাবুর এই সুপারিশ 
অগ্রাহা করেন আর বিরোধ প্রকাশ 
হয়ে ওঠে। প্রফুল্লবাবু মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে 
যাওয়া বন্ধ করে দেন, এবং বাক্যালাপ 
বন্ধ হয়ে যায়। তখন কালীবাধু 
মধ্ান্থ হয়ে একবার ডাঃ রায় একবার 
প্রফুল্পবাধু করতে থাকেন। কালীদার 
তো এই কাজ । ডাঃ রায় প্রফুল্লবাবুকে 
শান্ত করার জন্য মারোয়াড়া - রিলিফ 
সোসাইটিকে স মস্ত সুবিধা দেবার 


আদেশ, দিনে তাকে, নিজের ঘরে 
(শেষাশ ২য় পৃষ্ঠায়) 





টিউলিউউ স্পা ওত (েজাদ সম্পাদক আলীম 


বয়ানও সে তুলনাষ অনেক ভাল। 
বাংলা পটিতে অবশ্য প্রথম 
শ্রেণীর সমন্ত নেতারাই চীন-তোষণের 
পক্ষপাতী । অবশ্থ গৃহযুদ্ধের প্রাথমিক 
প্রস্ততি পর্বের কাজ আরস্ত করলে 
»সুতাকিত জ্যোতি বনু নেতৃত্ব মঞ্চে 
থাকবেন কি না সন্দেহ । ভবানী সেন 
নিশ্চয়ই অধিকতর কর্মদক্ষতার দাবী 
নিয়ে বাংলার রাজ্য পার্টির সম্পাদকের 


পদ দাবী করবেন। তেমনই, সারা 
ভারতের পাটিতে মধ্যম মার্গের 
অজয় ঘেষকেও হয়তো বিপ্লবী 


রণদিভ বা শুন্দরাইয়ার হাতে পার্টির 
বাগভোর ছেড়ে দিতে হবে। এই 
সব কথা এখন অবশ্য নিছকই জল্লনা- 
কল্পনা। 

আগামী নভেম্বর মাসে পার্টির 
কেন্দ্রীয় কার্ধনিবাহক ও কেন্দ্রীয় 
পরিষদের সভায় সমস্ত প্রশ্ন বিশদ 
ভাবে "আলোচিত হবে। খুব সম্ভব 
সেখানেও প্রশ্নের সমাধান হবে না। 
বিশেষ পার্টি কংগ্রেস আহ্ৰান করে 
সমস্ত রাজ্য থেকে নির্বাচিত 
প্রতিনিধিদের সামনে মত ও পথের 
তবচ্দের চূড়ান্ত সমাধান করতে হবে। 
এর মধ্যে দিয়ে পাটির সংহতি ও 
একো নিশুচ়ই কিছুট। ফাটল ধরবে। 
তবে এখনও পর্যন্ত মনে হচ্ছে যে 
ভারতের পার্টি যুগোল্নাভিয়ার পথ 
অনুসরণ করে কমিউনিষ্ট মতবাদ? এবং 
স্বদেশগ্রীতির মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করে 
পারবে না। টিটোর মত বিরাট 
ব্যাক্তত্ব ভারতের পাটিতে নেই। 
আবার ভারতবর্ষকে গৃহযুদ্ধের রক্তাক্ত 
পথে নিয়ে যাবার জন্তে যে বৈপ্লবিক 
নিষ্ঠ, সচেতনতা ও সাহস ধাকার 
প্রয়োজন তাও কোন "গ্রথম শ্রেণীর 
ভারতীয় *কমিউনিষ্টের মধ্যে নেই। 
কলকারখানা, ক্ষেতখামার, প থে- 
প্রান্তরে সংগঠিত বিপ্লবী জনতার 
সামনে দীডিয়ে নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা 
অজয় ঘোষ বা. রণদিভ ঘা! পি, সি,” 
ষোশীর, এমন কি জ্যোতি বসুর, 
কাকরই নেই। সুতরাং আগামী 


‘দিনে কমিউনিষ্ট পার্টির ভবিষ্যত কি, 


এ প্রশ্নের সহজ উত্তর দেওয়] সম্ভব 
নরু। 
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ন-ডারত সীমান্ত বিরোধে লান্ত কার? 
. গতিকিয়াশীল শক্তির সুযোগ £ আত্তর্জাতিক কে 
ভারতের নিরপেক্ষ গীতি বিপনন: 


সি 


(স্বাজনৈতিক পর্যবেক্ষক ) 


জ্ঞারতচীন সীমান্ত বিরোধ নিয়ে ভারতে চীন-বিরোধী যে বন্যা 
সরু হয়েছে তাতে, সাক্ষাৎভাবে কম্যুনিষ্ট পার্টিও দ্বিধাগ্রস্ত, এমন 
কি দ্বিধাবিভক্তু হয়ে পড়েছে। শ্রীভাঙ্গের নেতৃত্বে মহারাষ্ট্র 'কমিটি 


একটি প্রস্থাব গ্রহণ" করেছে। 


প্রস্তাবটির আর যে ব্যাখ্যাই কর। 


" তোঁক না কেন, একথা অনস্বীকার্য যে তা কম্যুনিষ্ট পার্টির জাতীয় 
কাউন্সিলের প্রস্তাবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় | | 

তিনমাস পুর্বে কেরলে কম্যুনিষ্ট মন্ত্রিসভা গদীচ্যুত হয়। এ 
সময়ে কম্যুনিষ্ট প্রভাবের প্রসার দেখে অনেকেই বিস্মিত 


হয়েছিলেন । 


বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। , কেরলে 
ঘটনায় কমুনিষ্টরা /হয়েছি আরও 
প্রীক্যবন্ধ। জনসাধারণের মানসিক 
প্রতিক্রিয়ার দিক থেকে. দেখলে, 
কংগ্রেস কেরালায় লাভবান হতে 
পারে নি, বরং তার ক্ষতি হয়েছিল 
অনেক। ও | 
কম্যুনিষ্ট পার্টিতে মতভেদ 
আঙ্গ অবস্থা সম্পূর্ণ পাণ্টে 
গেছে। সীমান্তের ব্যাপারে কংগ্রেস 
আজ হয়েছে এরক্যবন্ধ, আর কম্যুনিষ্ট 
পার্টির মধ্যে দেখা দিয়েছে মতবিরোধ, 
এই মতবিরোধের কথা শ্রীভাজে 
নিজেই সেদিন বোন্বাইতে এক সভায় 
প্রকাশ করেছেন। Le 
অনেকে আশা করছেন যে এই 
মতবিরোধের পরিণতি কম্মুনিষ্ট 
পার্টিতে ভাঙ্গন। তাদের হয়ত শীঘ্রই 
আশাভঙ্গ হবে। কম্যুনিষ্টরা ইতিপূর্বে 
এর থেকেও বড় সংকট পাবু হয়েছে 
এবং তার্দের "শক্তি ক্রমেই বৃদ্ধি 
পেয়েছে । “বর্তমান ভারত-চীন 
সীমান্তের সংকটও একদিন কাটবে, 
কারণ যুদ্ধ হ্যা সম্ভব নয় । বিরোধের 
নিষ্পত্তি হবে আলোচনা দ্বার] । অবপ্ত 
জল আরও কিছু ঘোল! হতে পারে। 
এই সংকটের সময়ে হয়ত 
কমুুনিই পার্টিতে ভাঙ্গন ধরত যদি 
গুরতিক্রিয়াবাদীরা এর থেকে সুযোগ 
গ্রহণে এত উন্নত্ত না হত। আজকে 
চীন-বিরোধী প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা 
নিয়েছে*তারাই যারা আন্তর্জাতিক 
* প্বেত্রে ভারতের নিরপেক্ষ "নীতির 
এবং আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে প্রগতিমূলক 
বিধি ব্যবস্থার বিরুদ্ধ ৷ প্রীনেহ্রু যতই 
চীৎকার করছেন ‘যুদ্ধোম্মাদনার বিরুদ্ধে 
প্রতিক্রিয়ার শক্তি ততই শ্রীনেহরুর 
"প্রতি মারমুখী হয়ে উঠছে। কেউ 


-আঘাত পড়ে। 


কংগ্রেসের মধ্যেও তখন কেরল কংগ্রেস এবং 
কেন্দ্রীয় সরকারের কার্ষের তীব্র সমালোচনা করা হয়। 
সমর্থক অনেক সংবাদপত্র এ সমালোচনাকে জোরদার করেছিল । 


কংগ্রেস 'তথন অনেকটা দ্বিধা- " 


' কংগ্রেস- 

কেউ সরাসরি “যুদ্ধং দেহি” বর 
তুলছেন। কম্যুনিষ্টদের মধ্যে যতই 
মতপার্থক্য দেখা দিক- না কেন, 
তাদের মধ্য থেকে একটা! বড় অংশ 
বেরিয়ে এসে এই প্রতিক্রিয়াশীলদের 


সঙ্গে হাত মেলাবে»" এতটা আশা 


করা বৃথা। 


প্রতিক্রিয়াশীলদের ষড়যন্ত্র 

ভারত-গীন সীমান্ত বিরোধ 
গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই। শীঘ্র এর 
সমাধান হওয়া 'উচিত। সমাধানে 
যত দেরী হবে, প্রতিক্রিয়ার শক্তি তত 
বুদ্ধি পাবে এবং আপোষ আলোচনার 
ত্বারা সমাধানের পথ তত সংকীর্ণ 
হবে। 


সীমান্ত নিয়ে উ্রঁদেশের মন" , 


কষাকষি চলছিল বহুদিন থেকে 
ভারত-ম্যাকী মোহন লাইনকে 
সীমারেখা বলে গণ্য করে। চীন 
এ ই সীমারেখা অস্বীকার করে। 
সাধারণ ভাবে ধরলে, এই সীমারেখা, 
বরাবর আমাদের দখলে, অন্তদিকে, 
কাশ্মীরে চীন, আমাদের সীমারেখার 
মধ্যে ঢুকে পড়েছে ; চীন অবশ্ত বলে 


-ষে সে তার সীমানার মধ্যেই আছে। 


বর্তমানের বাস্তব অবস্থাকে ভিত্তি করে 
কি আলোচনা সুরু করা যেতে পারে 
না? 

জাতীয় সীমানা লক্বিত হলে সেই 
জাতির সার্বভৌমত্বে এবং অভিমানে 
ভারতে যে জনমত 
সক্রিয় ছয়ে উঠবে সীমাস্ত বিরোধ নিয়ে 
তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই৷ কিন্ত 
এই বিরোধের সুযোগে যারা ভারতের 
সমগ্র আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক 


নীতিকে বানচাল করবার চেষ্টায় আছে , 


তাদের সম্বন্ধে জনসাধারণকে সচেতন 
হতে হবে। কারণ তারা সফল হুলে 


, দেশে বিপর্যয় দেখা দেবে! 


ce 


f 
ভারতের নিরপেক্ষ গাত বি 
এই বছরের গোড়ার দি কে 
প্রতিক্রিয়া চতু্দিক /থেকে মাথা চাড়া 
দিয়ে ওঠে । অনেক বড় বছ প্রতি 
ক্রিয়াশীল লোক জোট বেঁধেছে শ্বতত্ত্ 
পার্টির নামে। এরা এদের উদ্দেশ্ 
কিছুণগোপন রাখে নি । ,কংগ্রেসের 
মধ্যে প্রগতিশীল ভাবধারার এরা 
বিরোধী। এরা ভারতের নিরপেক্ষ 
নীতির পরিবর্তে আমেরিকা-খেযা 
এবং কম্যুনিষ্টধিরোধী নীতি গ্রহণ 
করাতে বদ্ধপরিকর । 


কৃষি সমবায়, খানে রাষ্ট্রের এক- 


চেটিয়া ব্যবসা ইত্যাদি ব্যুপারে কগ্রেস্‌ . 


ও কেন্দ্রীয় সরকারের পুরানো নীতি) 
কার্যত পরিতাক্ত “হয়েছে, আন্তর্জাতিক 
ক্ষেত্রে ক্রমেই  আমেরিকা-ত্বেষা 
শক্তিগুলো সাফল্যের পথে এগুচ্ছে।, 
তিব্বতের বিদ্রোহের উপর প্রথম 
ব্যাপক চীন-বিরোধী প্রচার সুরু হয় 
ভারতে । কিন্তু দালাই লামা এবং 
প্রজা-সমাজতন্ত্রী সমেত তার ভারতীয় 
সমর্থকরা শত চেষ্টা সত্বেও এই প্রচার 
বেশী দিন টিকিয়ে রাখতে পারে নি। 
এই ঘটনার সুযোগে অনেকে মনে 
করেছিল তারা কম্যনিষ্ট পার্টিকে 
বিপর্যস্ত করে দেবে। কিন্তু তা হয়নি 


কেরলে- কম্যুনিষ্ট মগ্ত্রিসভার" 
গদীচাতি ভারতে প্রতিক্রিয়ার 
অগ্রগতির অন্ততম প্রধান পদক্ষেপ। 
প্রথম প্রথম তারা সরাসরি শ্রীনেহেরুকে 
আক্রমণ করবার সাহস দেখাতে 
পারেন নি। তারা তাদের প্রাথমিক 
টারগেট করেছিলেন প্রীকৃ্চ মেননকে ৷ 
দিনের পর দিন আক্রমণ চলেছে 
তার উপর ৷ পসৈশ্ভবাহিনীর প্রধান 
জেনারেল ধিমাযুর কমুযুনি 
বিরোধিতা ব্মুপরিচিত | জেনারেল 
থিমায়া শ্রীকৃষ্ণ যেনন্ের সঙ্গে ঝগড়া 
করে পদত্যাগ পত্র পেশ করেন। 
শ্রীনেহেরুর চাপে তিনি পদত্যাগ পত্র 
প্রত্যাহার করেছেন, কিন্তু তার 


কার্য্যের ফলে আমেরিকান-পন্থী এবং _ 


কম্যুনিষ্ট বিরোধী শক্তিগুলো আরেকটি 
অস্ত্র হাতে পেয়েছেন । এই অস্ত্রের 
এখন, সন্যবহার চলছে | 


আয খার প্রীতির কারণ 
আভ্যন্তরীণ এবং আস্তর্জাতিক 


উভয় ,ক্ষেত্রই এই পরিপ্রেক্ষিতে 
বিচার (করলে ভারতের প্রতি 


সম্পাদক হ্রন্রজেল্দরচল্দ্র ভট্টাচার্য 


জেনারেল 'আত্ুবের গ্রী ত অদ্ভুত মনে 
হবে না। পূর্বপাকিস্ত'ন এবং ভারতের 
সীমানা নিয়ে ঝগড়া এতদিনের, 
কত ভারতবাস্ধু তাতে বলি হয়েছে। 
আগ্জ হঠাৎ তা সমাধান হয়ে গেল। 
পাকিস্তান থেকে আশ্বাস দেয়া হচ্ছে 
যে অন্তান্ত সমন্ডাগ্লোও এমনি 
আলোচনার মাধ্যমে সমাধান কর! 
স্বাবে। ll 

জেনারেল আয়ুব খাঁ বার বার 
বলেছেন, ভারত এবং পাকিস্তান 
উভয়েরই সীমান্ত নিয়ে সমান বিপদ 
দেখা যাচ্ছে চীন থেকে । কম্যুনিই 
দেশগুলোকে ঘিরে ফেলবার ঘষে 
নীতি আমেরিকা ১০ বছর যাবত 
কার্ধক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছে তার সুদুর 
পূর্বে আছে জাপানের সঙ্গে চুক্তি, 
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আছে দৃক্ষিণ- 
পুর্ব এশিয়া চুক্তি, পশ্চিম এশিয়ায় 
আছে (পুরাতন বাগদাদ এবং বর্তমান) 
কেন্দ্রীয় চুক্তি, এবং ইউরোপে আছে 
অতলাস্তিক চুক্তি। এই পরিখেষ্টনে 
মাত্র তিনটি ফাক আছে-_ইন্দো- 
নেশিয়া, বর্ম ও ভারত। 
আসল জমত্যা " 

ইন্দোনেশিয়া ও বর্মার উপর 
্রীনেহেরুর প্রভাব প্রচণ্ড । সুতরাং 
আসল ফাক হচ্ছে ভারত । এইবার 
ভিতরে ও বাইরে চাপ পড়ছে 
যাতে আমেয়িকার কমুনিষ্ট-বিরোধী 
ব্যবস্থার এই গুকত্বপূর্ণ ফাকটি বন্ধ 
করা হয়। ভারতের আস্তর্জাতিক 
নীতিতে পরিবর্তন ঘটাতে পারলে 
আমেরিকার এই নীতি সফল হয়, 
কম্যুনিষ্ট দেশগুলো! বেষ্টিত হয়ে পড়ে। 


ভারতের গণতান্ত্রিক শক্তির নিকট 
এই হচ্ছে আজকের মুল সমস্তা, 
কথার মার প্যাচে এই সমস্তা চাপা 
পড়বে না। আমরা কি আমাদের 
নিরপেক্ষ "নীতি বিসর্জন দেব এবং 
পাকিস্তানের মত আমেরিকার 
আরেকটি তাবেদারে পরিণত হুব । 

ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলে! 
এই মারাত্মক নীতিই সফল করতে 
চায়। চীনের সঙ্গে সীমান্ত বিরোধ 
তাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে এক 
মোক্ষম অন্ত্রদূপে। এই বিরোধ 
ছোট করে দেখবার নয়। কিন্ত 
এই নিয়ে "যুদ্বং দেহি” বলে যারা 


চেঁচাচ্ছে তাদের উদ্দেপ্ত সত্যি সত্যি 
যুদ্ধ কর! নয়, চীনের লঙ্গে ভারতের 
সম্পর্ক আরও বিষিয়ে তোলা এবং 
ভারতের জনমত এমনভাবে গড়ে 
মল! যাতে শ্রীনেহেরুর পক্ষে 
আমেরিক'-সমূর্থক প্রতিক্রিয়াবাদীদের 
নিকট মাথা নত বরা ছাড়া আর 
পথ নাথাকে। 


-সাহাষ্য ত দুরের কথা; 
, নেওয়ার প্রয়োজন মনে করেন নি। 
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শুক্রবার, ৩০শে' অক্টোবর, ১৯৫৯ 


বন্যাবিধ্বন্ত এলাকায় 
॥ সাহায্যের অব্যবস্থা 
(দর্পণের প্রতিনিধি ) 


পশ্চিম ধাংলায় ভয়াবহ বস্তার 
তাগুবলীলা এবং অপূরণীয় ক্ষতির" 
সংবাদ বিভিন্ন সুত্র থেকে পাওয়া” 
যাচ্ছে। বিভিন্ন জায়গার বস্তার 
প্রকৃত কারণ না জানা গেলেও 
মুখিদাবাদের ভরতপুর থানার বন্তার 
কারণ না জ্ঞানার কথা নয়! সমগ্র 
পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে এই ভরতপুর 
একটি থানা যেখানে . গ্রামবাসীগণ 
কোন প্রতিকার পায় না। গত ১৯৫৬ 
সালের বন্তায় কি পরিমাণ ক্ষতি” 
স্বাকার করতে হয়েছিল তা. আশ! 
করি কারে! অজানা নাই। ১০৬ 
লালের ধাক্কা আজ পর্যন্ত তার! কাটিয়ে 
উঠতে পারেনি এমন সময় এ 
বৎসর তদ্রপ প্রলঙ্ককর রূপ নিয়ে 
বস্তা তাদের সর্বনাশ করল] * 

বন্যা সব দেশেই হয় এ দেশেও 


- হয়েছে। কিন্তু এখন যে ভাবে হচ্ছে 


নিরোধের কোন রাস্তাই 
কি আজ নাই? গত '€৬ সালের 
বস্তার সময় সরকারী যন্ত্র যে 
তৎপরতার সহিত ত্রাণ এবং সাহায্য 
কার্যে এগিয়ে এনেছিলেন এ বসব 
অন্যান্ত ক্ষেত্রে কি, হচ্ছে জানা যায়নি 
তবে চির , অবহেলিত মুর্শিদাবাদ 
জেলার ভর তপু র থানায়, চরম 
হদয়হীন অবহেলা দেখান হচ্ছে। 


তার 


 মহালয়ার দিন থেকে ৬ই অক্টোবর 


সকাল পৰ্য্যন্ত কোন রকম সরকারী 
খোজথবর 


সরকারী কৈফিয়ৎ_”যোগাযোগ সুত্র 
বিছিম্ন্। আজ এ অঞ্চলে ট্রেন 
বন্ধ, বাস বন্ধ, ডাক বন্ধ। নৌকা 
যোগে বা লঞ্চ যোগে এ অঞ্চলে 
কি একবারও জেলা শাসক কিংবা 
মহাকুমা শাসক কিংবা তাদের 
বিশেষ প্রতিনিধিও যোগাযোগ, রক্ষা 
করতে পারতেন না?, 

আজ ভরতপুর থানার ৫০ হাজার । 
পল্লীবালী বিপন্ন এবং নিরাশ্রয়,, ৫০ 
হাজার একর জমির ভাল, ফসল 


বিনষ্ট। বছ লোকের কোন সন্ধানই 
'পাওয়া যাচ্ছে না । অনেকে অনাহারে" 
অনিষ্তরায় মুক্ত আকাশের নাচে, হয় 
রেল লাইনের ধারে, নয় রেলওয়ে 
প্রাটফরমে নিরুপায় অবস্থায় মৃত্যুর * 
মুখে তিলে তিল এগিয়ে যাচ্ছে। 
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দর্পণ এঁদের পকেট রেট মন 


.  ঙস্গাপ্তাহক সংবাদ সামায়কণী £ 
২য় বর্ষ ৪১শ সংখ্যা 
শক্রবার, ৬ই নভেম্বর, ১৯৫৯ ° 
দাম £ ১৫ নঃ পঃ 


গশ্িম বাংলার ৫ 
টাক। লোকসান” 


(বিশেষ পর্যবেক্ষক £ শ্যেনবম' ) 

ক্রুম-বেশী যত দূরের পণই হোক নাংকেন, প্রত্যেক টিকেটে এক নয়" 

পরা হিসেবে ভাড়৷ চড়িয়ে দিয়ে ট্রায়' কোম্পানীর এজেণ্ট মিঃ আর, 

ডব্লু টার্নবুল যে বিজ্ঞ/পন প্রচার করেছেন -সত্য গোপনের ও অসত্য 

ধারণ। স্বষ্টির ( ১uppressio veri and suggestio ali ) দৃষ্টান্ত 

হিসেবে তার কোন তুলনা মিলবে কিনা সন্দেহ । নীতিশাস্ত্রের সাধারণ 

নিদেশে বলা হয় যে -সতা গোপনের ও অসত্য ধারণা সৃষ্টির চেষ্ট। ষোল 
আনা মিপ্যাবাদিতা অপেক্ষা জৎ্গ্য । 

টায় কোম্পানীর সাহেব ডিল্ক্টরববন্দ ও এজেণ্ট এবং একমাত্র 

ভারতীয় ডিরেক্টর শ্রীগানন্দালাল পেল্গার বোধ হয় নিজেদের সাধারণ 


স্তায়-নীতির অনেক ওপর তলায় বলে মনে করেন। তা না হলে কলকাতার টা 

সংবাদপত্রগুলোর বুকে ডবল কলম বিজ্ঞাপন ছেপে এত বড় মিছে কথ! 

প্রচার করতে সাহস পেতেন ন! | ৩ বেন না লেনদেন 
মতা গোপনের ও মিথা। ধারণ! 


গুরুদেব 
ভয় হোক! 


শিয্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ 
উঠতে থাকায় কলকাত) 
পুলিশের গুরুদেব ফতোয়! 
দি'য়ছিলেন £ 'পুক্গোর পরেই 
সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে । ওরে 
তুই ভয় করিসনি, ভয় 
করিসনি। তুই শক্ত হ।" 
সতা সভাই তাই হয়েছে। * 
বন্য এসেছে এই রাষ্ট্রে। 
ব্যার জলে গুলীবধণের 
দায়িত্বও প্রায় স্থালন হয়ে 
এলেছে। তাই দেওয়ালী 
উৎলব ব্যারাক্পুরে এবার 
ভালোই জমেছিল। শহর 
কলকাতার প্রকাশ্য রাস্তায়, 
বড় বড় রাজপথে যখন অবাধে 
নি'দ্ধ আর বিপজ্জনক বাজী 
পুড়ছিল্, যখন পুলিশবাহিনী 
কণ্টোল রুম 'সাঙ্ছিয়ে 
মহঙার পাঁয়তাড়া দিচ্ছে 
1১ তখন গশিষ্া গিয়েছিলেন 
- ব্যারাকপুরের নদীর ধারের 
আশমে। সরকারী গাড়ীতে 
করেই সপরিবারে তিনি গিয়ে- 
ছিলেন গুরুদেবের ভজনায়। 
রাস্তায় ক্লুস্ত কন্টেব লর! 
+ শ্যিলট' দিয়ে অবাক হয়েডে। 
তারা ভেবেছে, শহরে যখন 
এই অবস্থা তখন উনি 
সপরিবারে কোথায় চললেন? 
নিশ্চয়ই পিকুনিকে নয় ওরা 
বোধহয় জানেনা, সবই গুরুর 











সৃষ্টির ভই এই বিজ্ঞাপনে যে রকম 
মুঙ্গিয়ানার পরিচয় দেওয়া হয়েছে | ° 
তা সতাই অপূর্ব! “বোর্ডের নির্দেশ 
অন্যসারে প্রচারিত” এই বিজ্ঞাপনে 
এঞ্ষেপ্ট টার্ণধুল জানিয়েছেন যে”_ 


“শিল্প বিরোধ আইনের অধীন 
যে ট্রাইবানাল নিযুক্ত হইয়া ছল 
তাহার রায় প্রকাশিত হইয়াছে। 
সেই রা’য় অন্যান্য বিষয়সমূহের 
মধ্যে ট্রাইব্যুনাল এই অভি- 
মত প্রকাশ করিয়াছেন যে 
সরকারের সহিত চুক্তির 
তাধীন আইনগত বাধাবাঁধক তাগুলি 
রক্ষা করিয়া চলা এবং ভারপ্রাপ্ত 
কার্যা অম্পাদন করার পক্ষে 
কোম্পানীর সঙ্গতি পর্যাপ্ত নহে। 


তদনুসারে কোম্পানী ১৯৫৯ 
সালের ১রা নভেম্বর সোমবার 
হইতে মালিক টিকিট ব্যতীত সমস্ত রি 
বিভাগের ও স্তরের ভাড়া এক 
নয়া পয়সা হিসাবে বর্ধিত 
করিয়াছেন। 
মাসিক টিকিটসমূহের সং- 
শোধিত ভাড়! একটি পৃথক 
নোটিশে প্রকাশিত হইয়াছে ।” 


টার্ণবুলের বিজ্ঞাখ্জ পড়ে 
লোকের কি ধারণ! হবে? 
ধারণ! হবে যে শিল্প ট্রাই- 
নিউন্যালই ভাড়। বাড়ানোর 
নিদেশ দিয়েছেন; আর 
গোবেচারা ট্রাম কোম্পানা 
সে নদেশ মেনে ভাড়া 
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পা ! গুরুদেবের জয়.হোক ! বাড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে। 
( শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ) 
টু | ] ব্্ 


শুক্রবার, ৬ই নভেম্বর, ১৯৫৯ 





গুণী ক্ষমত। অপব্যবহারের 


দর্পণ 





একটি কাহিনী 


*জনৈক এফ-আর-সি-এস ডাক্তারের অভিজ্ঞতা 


* (দর্পপের সংবাদদাতা ) 


কলকাতা পুলিশের সদর দপ্তর লালবাজ্জারে একটি বিভাগ 
আছে যার ইংরাজী নাম হচ্ছে Arms Act Department | 
বিভাগটির প্রধান কাজ হচ্ছে সহরের খাঁর! বন্দুক ব! অন্যান্য 


অস্রাদি নানা প্রয়োজনে রাখেন এবং নতুন অক্তের জন্যে 
'- দরখাস্ত করেন সেই ‘সব ' বিবয়ে ব্যবস্থা করা এবং নজর 


রাথা। বিভাগটি পরিচালন! করেন একজন ডেপুটি কমি- 
শনার অর্থাৎ 'একজন [.৮.5._-দরল ইংরেজী ভাষায় একজন 


Prodigy | 


, কিন্তু এত সুন্দর ব্যবন্থা থাক! সত্তেও ছোট বড় বহু লোক 
এই বিভাগটির কাছে ভাদের নানা প্রয়োজনে বছরের পর বছর 
ধরে নাজেহাল হুচ্ছে। ভার একটি দৃষ্টান্ত আমরা ভুলে ধরছি। 


‘দক্ষিণ কোলকাতায় টালিগঞ্জ 
থানা এলাকায় ১১এ লেক রোডে 
এক ভদ্রলোক বাস করেন--নাষ 
প্রীশিবেন্্র্জোহন লাহিড়ী । টনি এক- 
জন }F R.C.5. ভাক্তার, বর্তমানে 
'সহরের একটি বিখ্যাত হাসপাতালের 
অন্ত্রচিকিৎসক । 

ডাক্তার লাহিড়ী যে বাড়ীতে 
1ম করেন ,সেটির মালিক তিনি 
নিজে এবং তীর আবার দুই 


in) 


ছোট ভাই। কর্পোরেশনের হিসাব . 


অমুসারে বাড়ীটির মূল্য (valuation) 
প্রায় দুই লক্ষ টাকা। ডাক্তার 
লাঁহিড়ীর শ্বগীয় পিতা ছিলেন 
Civil 996০2. অর্থাৎ একজন 
পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী। তীর মা 
হচ্ছেন স্বদেশীযুগের একজন বিখ্যাত 


ধৃশলায়কের.কন্তা। ডাক্তার লাহিড়ীর 
দিলাম ' তাতে, 


যে পরিচয় আমর! 
নিঃসন্দেহে বলা চলে যে তার 
সামাজিক জীবন মর্যাদাপূর্ণ কিন্ত 
ত সত্বেও তিনি প্রায় ছুবন্ছরের অধিক 
হতে চলল একটি বন্দুকের License- 
এর 'জন্ত দরখাস্ত করে পুলিশের 
কাছে নাজেহাল হচ্ছেন । 


ঘটনাটি এবার খুলে বলি।' 


১৯৫৭ সালে ১১ই মার্চ ডাক্তার 


লাহিড়ীর পিতা ডাক্তার সুরেন্র- 


মোহন লাহিড়ী মারা বান। এর 
কয়েকদিন পরে ইনি পিতার বন্দুকটি 
Mauton & Co. Ltda জমা দেন। 
Mauton Company এই জমা 
দেওয়ার খবরটি লালবাজ্গারে Ar 
Acy ১ বিভাগকে জানান । তাদের 
চিঠির নম্বর 0-816298 Dt 26-8-57। 

'এর অল্প কয়েকদিন পরে পিতার 
সখের বন্দুকটি যত করে নিজের 
কাছে রেখে" দেবেন এই আশায় 
ডাঃ লাঁহিতী একটি Liiceneর জন্তে 
পুলিশের" কাছে 'দরথাস্ত করেন। 
প্রায় বছর খানেক ধরে নানা রকম 
টালবাহানা করে পুলিশ ডাক্তার 
লাঁছিড়ীকে জানান যে আপনি ষে 
পিতার বন্দুক নিজের কাছে 
রা তাতে ,আপনার" নিকট 


আত্মীয় অর্থাৎ মা, ভাই এবং বোনদের , 


t 
‘ 


sl TISBOAA 


যে কোন আপত্তি নেই এই কথা 


তাঁদের সকলকে লিখে আমাদের ' 


জানাতে হবে। এই আদেশ পাওয়া 
মাত্র ডাক্তার লাহিড়ী প্রায় মান, 
খানেকের মধ্যে তার মা, ভাই ও 
বোনদের দিয়ে পুলিশকে লিখিতভাবে 
জানিয়ে দেন যে তাঁদের এ বিষয়ে 
কোন আপত্তি নেই। কিন্ত এর 
পরে পুলিশ আবার নীরব এবং 
প্রায় ৪1৫ মাস কোন উচ্চবাচ্চয 
নেই। এর মধ্যে ডাক্তার লাহিড়ীকে 
প্রয়োজনে বিলেত যেতে হয়। 
সেখান থেকে তিনি ফিরে আসেন 
প্রায় তিনমাস পরে | 


ফিরে আসার কিছু দিন পরে 
তিনি আবার খোজ নেন, কারণ তার 


একমাত্র ইচ্ছে যে মৃত পিতার সখের - 


বন্দুকটি যাতে হাতছাড়া না হয় । এবার 


তাকে বলা হয় আপনার আগেকার - 


সমস্ত দরখাস্ত তামাদি হয়ে গেছে 
আপনাকে আবার নতুন দরখাস্ত 
দিতে হবে। নিরুপায় হয়ে 
তিনি আমার নতুন দরখাস্ত 
দেন। এই নভুন দরথাত্তের নম্বর 


A54516, Dt 17.6.59 1 


এর পরেও প্রাম্ন চার মাস কেটে 


গেছে। ডাক্তার লাহিড়ী হর্গা. পুজার 
ছুটির আগে পর্যন্ত দরখাত্যের কোন 


‘জবাব পাননি বলে আমর! জানি | .. 


ভাক্তার লাহিড়ী এর আগে. 
পুলিশের কাছ থেকে যে অভিজ্ঞতা 


লাভ করেছেন সেটাও এখানে উল্লেখ | 
“কর! প্রয়োজন । 
ডিসেম্বর মাসের ২৩ কি ২৪ তারিখে | 


১৯৫৭ সালের 


ডাক্তার লাহিড়ী দুপুরে ছাসপাতাল 
থেকে বাড়ী ফিরে শোনেন্যে তার 


ছোট ভাই ও পাড়ার আরও ৪1৫টি ( 
ছেলেকে পুলিশ টালিগঞ্জ থানায় [| 


ধরে নিয়ে গেছে। ডাক্তার লাহিড়ীর 


ভাই একটি ভারত বিখ্যাত শিক্ষা [ 


প্রতিষ্ঠানের ছাত্র এবং সেই সময় 
বড়দিনের ছুঁতে কলেজের হোষ্টেল 


থেকে বাড়ীতে এসেছে। গ্রেপ্তাপ্রের | 


সংবাদ শুনে' তিনি তার নিজের 


গাড়ীতে থানায় যান সমস্ত বিষয়টি 
জানার জন্তে। থানায় উপস্থিত 
হতেই ভারপ্রাপ্ত কর্ণ্মচারীটি“ তাঁকে 
চোখ রাঙিয়ে বল্লেন আপনার ভাইকে 
কেন ধরে এনেছি সেকথা আপনাকে 
জানাবার আগে আমি আপনাকেও 
ফটকে ভরতে চাই, কারণ আপনি 
আঁমার সামনে wron&' 5106এ 
আপনার গাড়টিকে 081]. ক্রেছেন। 
তিনচার ঘণ্টা ঘোরাঘুরি, করার পর 
ভাক্তার লাহিড়ী জানতে পারেন 
যে তীর ভাই ও তার সঙ্গীদের 
1০bbery করার অভিযোগে ধর! 
হয়েছে । তারা কয়েকজনে মিলে নাকি 
এক ভদ্রলোকের মানি-ব্যাগ ছিনিয়ে 
নিয়েছে এবং সেই ব্যাগে. প্রায় 
শতাধিক টাকা ছিল। 


লাহিড়ী অনেক চেষ্টা করে সেদিন 
ছেলেগুলির জামিনের ব্যবস্থা করেন। 
- পরে আদালত সমস্ত ছেলেগুলিকেই 
ছেড়ে দিতে বাধ্য হল, কারণ প্রমাণ 
হল পুলিশের অভিযোগ একেবারে 
খাঁটি গাজা । 


ডাক্তার . 


৪ © 





নিরীহ ছেলেগুলোকে ' এইভাবে 
হয়রাণ করার কারণ কি এ প্রশ্নটি 
পাঠকের মনে উদয় হতে পারে। 
কারণটি এইবার খুপে বলি। একটি 
বড়লোকের, ছেলে তার বাপের 
দামি মেটর গাড়ীটি চালিয়ে এ পাড়ায় 
তার শ্বগুরবাড়ীতে যাচ্ছিল এরং 
ভাল করে চালাতে জানেশা বলে 
একটি বাছুর কে চাপা দেয়। 
ঘটনাটি দেখে কতকগুলি ছেলে তাকে 
বলে আপনি ভালভাবে গাড়ী 
চালাতে না শিখে কেন এইভাবে 


রাস্তায় অন্তের প্রাণ বিপন্ন করছেন? * 


এই কথাটি শুনে ভদ্রলোকের অভি- 
জাত্যে লাগে এবং তিনি সোজাসুজি 
টালিগঞ্জ থানায় গিয়ে উক্ত পুলিশ 
কর্ম্মচা রীটির ম্মরণীপন্ন হন। 
কর্ম্মচারীটি এই ভদ্রলোকের নাকি 
ছোটবেলার বন্ধ! বন্ধুকে খুসি 
করতে ওগিয়ে কতগুলি ভদ্রলোকের 


ছেলেদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ 


আনতে এই পুলিশ অফিসার টির 
সেদিন কোন সঙ্কোচ হয়নি 

গত ১৯৫৩ সালের ২২শে জুলাই 
তারিখে মন্মেপ্টের তলায় পুলিশ 
যখন সাংবাদিক ও প্রেস ফটো- 
প্রাফারদের ওপর বেপরোয়া লাঠি 
চালায় সেই ঘটনার একজন নাটের 


এই ব্যাপারে পরে ইনি Enquiry. 
‘Commissisnaর কাছে সাক্ষীও Ee 
দিয়েছিলেন, এ সময়ে তিনি গোয়েন্দা 
বিভা্গর (Special Branch ) 
সহিত জড়িত ছিলেন। 

বিলেতে থাকার সময়ে ডাক্তার 
লাহিড়ী সেখানকার পুলিশের 'কাছে 
একবার কি রকম ব্যবহার পেয়েছিলেন 
তাও আমাদের বলেছেন। তাকে 
ইংলগ্ডের এক হাসপাতালে কাজ. 
করার সময় রাস্তায় গাড়ী চাপা পড়া 
একটি পথচাঁরীকে চিকিৎসা করতে 
হয়। কিছুদিন পরে একটি পুলিশ 
সার্জেন্ট তাঁকে এসে অতি ভদ্রভাবে 
এবং বিনয়ের সঙ্গে বলে যে ডাক্তার- 
দের সময়ে র, মূল্য *এবং দায়িত্বে 
কথা তারা জানে সেইজন্ত শর গাড়ী 
চাপা পড়ার মকদীমায় সাক্ষী দেওয়ার 
জন্তে কবে এবং কখন তিনি কতটুকু 
সময় দিতে পারবেন তাই সে জানতে 
এসেছে। তিনি তীর সুবিধে মত যেদিন 
যেটুকু সময় দিতে পারবেন হাঁকিমকে 
বলে সেইভাবে ব্যবস্থা পুলিশ কুরবে 


এবং শের গাড়ী তিনি যেখান 
থেকে হাতে সেখান থেকে তাকে 


তুলে নিয়ে যাবে এবং পরে _তভিনি 
যেখানে যেতে চাইবেন সেখানেও 
পৌছে দেবে | তিনি যেটুকু সময় দিতে 
পারবেন তার এক মিনিট বেশী তাকে 
আটকে রাখা হবে না। ডাক্তার 
লাহিড়ী জানান ষে লওনের 
পুলিশ অক্ষরে অক্ষরে তাদের কথ। 
রেখেছিল । ৪ 








বলা ছয়ে থাকে দাহিত্যের 
উপজীব্য সাহিত্যিকের হৃদয়াবেগ 
এবং কল্পনা; সত্য কথা অর্থাৎ 
প্রকৃতি বিষয়ে সমাজ বিষয়ে যথার্থ 
কথা যদি গুনতে চাই তবে বৈজ্ঞানিক 
এতিহ্থাসিক বা. সাংবাদিকের কাছে 
যেতে হবে আমাদের । কথাটা মিথ্যা 
. নয়, তবে সত্যের বতটুকু অংশ থাকলে 
পুরো সত্য বলে ভ্রম হতে পারে 
ততটুকু সত্য। প্রথমত হৃদয়া বেগের 
প্রসঙ্গটাই ধরা যাক। হদৃয়াবেগ 
খনের এমনঞাকুটি' ব্যাপার যা শষ্ত- 
মার্গে ঝুলে থাকতে পারে নাও 
কোনো কিছুকে অবলম্বন করেই 
" কবির মনে বা পাঠকের মনে আবেগ 
জাগে। ভাষাস্তরে বলা যায় যে 
+ আবেগ-_সুখছূঃখ, রাগঘেষ বিশ্ময়- 
বির6িজ-_-এগুলি স্ব যং.স ্পূর্ণস্থাশ্রয়ী 
মানসিক ঘটনা বা অধস্থা নয়, একটি 
পূর্ণাঙ্গ অভিজ্ঞতার আমেজ বা 
বণচ্ছটা মাত্র । যথা, প্রিয়ঞ্জনের 
বিরছেই ছুঃঞসের অনুভব হয়, নক্ষত্র- 
খচিত আকাশের পানে' চেয়েই 
বিস্ময় জাগে আমাদের মনে ইত্যাদি । 
এটা মেনে নিলেও কিন্তু কথা উঠতে 


' পারে যে আমাদের হৃদয়াবেগসমুহের : 


উৎপত্তিস্থল . বা আশ্রয়ভুমি একটা 
কিছু থাকলেও সেটা-ষে কোনো! 
জাগতিক ব্যাপার ঘা বাস্তব ঘটনাই 
হবে এমন তো নয়। * 
কথাসাহিত্য এবং কাব্যসাহিত্যেও 
যেসব ঘটনার নরনারীর নগৰ-গ্রাম- 
' নদী-পর্বতের উল্লেখ থাকে সেগুলি 
প্রায় সর্বদাই সাহিত্যিকের কল্পনা- 
প্রন্ত। ' তবে কল্পনার রন্তগুলিকে. 
এমনভাবে সাজানো হয় যে 
পড়লে প্রত্য জন্মায়, সত্যিই বুঝি 
এমনটাই ঘটেছিল; গল্পের পাত্রপাত্রীরা 
আত্মীয়-স্বজনের চেয়ে বেশি সত্য হয়ে 
ওঠে আমাদের 'মানসপটে । জত্য- 
গ্রতীম তবু সত্য নয়, অর্থাৎ বিজ্ঞানের 
থা 'ইতিহাসের সত্য নয়। কিন্ত 
একেবারেই, কি “কপোলকল্পনা, 
মিথ্যা, মতিভ্রম বা মনের খেলামাত্র ? 
' আসল প্রশ্ন হচ্ছে সেই কবিরচিত 
কল্পলোকের উৎপত্তি বা স্বষ্টির উদ্দেস্ত 
* নিয়ে .এসব কাল্পনিক বস্তু ও 
"ঘটনার বিস্তাল কি. আপন. খাম- 


খেয়ালে করেন সাহিত্যরচদ্রিতা, 
কিংবা পাঠকের মনোরঞ্রনার্থে? 
ব্যা্গমা-ব্যাঙ্মী রাজপুত্র মস্ত্রীপুত্ 


কোটালপুত্রের কথা হচ্ছে না এখানে । 


আমার বিশ্বাস, অন্তত মহৎ সাহিত্যে 
কল্পনার গতি দিবাম্বপ্রের মত লক্ষ্য- 
বিহীন ও বিশৃঙ্খল নয়, সম্পূর্ণরূপে 
কবির আজ্ঞাবহ ; এবং সে তাল্তা 
তীত্ম কোনো নিগুঢ়-উপলব্ধি থেকেই 


জপ্জাত। এই উপলব্ধি শব্দমাত্রের, 
তৎসংপ্লিষ্ট ধ্বনি ও চিত্রকল্পমাত্রের, 
উপলব্ধি নয়। এ যাবৎ আমরা তো 


জানতাম সৎকাব্যে একটি 'সত্যদৃি 
নিহিত থাকে, সমাজ ও প্রকৃতি 
সম্বন্ধে এমন কোন খাঁটি কথা কবি 
বলেন যা শাশ্বত সত্য অথচ বিজ্ঞানীর 


রি কিংবা ছকে যা ধরা» "পড়ে 


, পড়বার নয়। সে সত্য কবির 
এবং পাঠকের ব্যকিস্বরূপ-নিরপেক্ষ 
সত্য না হলেও সতাই, নিছক কল্পনার 
জালবোনা নয়৷ “রসমাত্রই তথ্যকে 
অধিকার করে তাকে অনির্বচনীয়ভাথে 
অতিক্রম করে”, বলছেন রবীন্দ্রনাথ ; 
কিন্তু লক্ষ করতে হবে যে তথ্যসমূহকে 


“অধিকার” করেই রসস্থষ্টি সম্ভব, , 


অস্বীকার করে নয়। বরঞ্চ তথ্যের 


শ্বীকরণ বা আত্মীক্রপণের মধ্যেই ' 


রবীন্দ্রনাথ কাব্যের মূল উৎস খুঁজে 
পেয়েছিলেন । ৃ 

শুধু নিজের সৃষ্টিতে নয় পরি 
সৃষ্টিতে কবি আপন অনুভূতির 
প্রতীককে খুঁজে বেড়ার"--এ কথা 
রবীন্দ্রনাথ মানতেন, কিন্তু বোদ্‌লেয়র, 
মালার্মে, ভালেরী, রাযাবো, সাব্র, 
বেন, মোর, রিচার্ডন্‌ ও তাদের গোষ্ঠী 
মানতে নারাজ। 
ছাড়িয়ে তার অন্তস্তলেও কোন গৃঢ় 


-সত্যোপলৰ্ধির সন্ধান তারা পান না, 
তার কারণ তাদের 
বিশ্বাস সত্যের একচেটিয়া স্বত্বাধিকারী ' 
চান এ 


দিতে চান নাশ 


বিজ্ঞান কাজের কথা বলে, 
নানারূপ- সুবিধা ঘটায় আমাদের 
জীবনে--অতএব বিজ্ঞানমেব জয়তে। 


এই জুক্ধাবাদী বা প্রযাপম্যাটিক 


সত্যের অত্যধিক মুল্য আছে উক্ত 
মনীষীদের জীবনে | এত আঁধিক যে, 


বিজ্ঞানবহিভূত কোন সত্য আদৌ 
এরা, তার জন্ত কোন 


মানেন না 


কাব্যের উপরিতল , 





শ্রদ্ধা বা আকুতি নেই-এঁদের মনে, 
কোন সহিষ্ণুতা পর্যন্ত আছে কি না 
সন্দেহ । কেমন করে থাকবে? সত্য 
মানে তো বাস্তব'জগতেরই বিশেষ 
একটি স্বরূপ ঝা পরম রূপ উদবাটন, 
আর বাস্তব জগতের প্রতি যে এঁদের 
বিভৃষ্তা ' অপরিসীম ৷ রবীন্দ্রনীপ্নের 
সঙ্গে আধুনিক কবি ও কাব্যতত্বকার- 


দের মতের দিক থেকে যতটা গরমিল, 


তার চেয়ে অনেক বেশি বৈপরিত্য 
মনের গড়নের দিক দিয়ে) হৃদয়া- 
বেগের . প্রতিষ্ঠাসের দিক' দিয়ে। 
সে-বৈপরীত্য মূলত আস্তিক “ও নাস্তিক 
হৃদয়মনের | ভগবান মানা না-মানার 
কথা আমি বলছি না, আমি বলছি 
জগৎব্যাপারের প্রতি 
খুণাতুক মনোভঙ্গির কথা £ একদিকে 
বিস্ময় অনুরাগ আগ্রহ ও আনন্দ) 
অন্টদিকে অনীহা বিরক্তি প্রত্যাখ্যান 
ও তিক্ততার কথা! 
সৎকাব্য আস্তিক মনেরই স্ষ্টি, 


* আত্মরতি নয় বিশ্বরতির মধ্যে তার 


উৎস । '“্বিশ্বপ্রেম’ কথাটা আজকে 
হয়ত অনেকের কানে 'ঠাট্রার মত 
শোনাচ্ছে! শোনাক। কিন্তু তাঁদের 
কাছে আমার প্রশ্ন এই যে বাস্তব 
জগৎকে সঘ্বপা করে, অন্বীকরি করে 
বা পরিহাস করে- কি সত্যিকার 
মহৎ কাব্যরচনা সম্ভব ? সম্ভব হয়েছে 
কি? কবি প্রেমিক এবং পাগলকে 


যারা এক পংক্তিতে ফেলেছিলেন 
তারা কবি আর প্রেমিককে ঠাট্টা : 
করতেই চেয়েছিলেন । কিন্তু আমার - 
ধারণা কবি এবং প্রেমিক সত্যই . 


একাত্ম; ' ছজনেরই চরম লক্ষ্য 
“সাহিত্য! বয়ঃসদ্ধিকালীন চপল 
অনুরাগে নয়, পরিণত 'মোহমুক্ত 
সম্যকদৃষ্টি ও বলিষ্ঠ অভিজ্ঞতার ঝড়- 
ঝাপটায় পরিদ্াত য়ে প্রেম তার 


মধ্যেই অস্ত প্রেমিক ও কবির সাধ্য 
। লক্ষ্য কনা যায়। < | 


আধুনিক কবির! জগৎচরাচরের 
মধ্যে তাদের ভালবাসার যোগ্য একটি 
বস্তু, মাত্র একটি বত অবশ্য খুঁজে 
পেয়েছেন ; সেটি হচ্ছে শব্দ ।' অর্থবান 
বা. ইজিতময় শব নয়-_যে-শব্বের 


গাথুনি পব-কিছুকে আড়াল করে 


দিয়ে আমাদের মনের দরজা-জানালা- 





. শুধু নিজের , চ্মৎকারত্বই ! সাত্র, 


ধনাত্মক ও: 


আমার বিশ্বাস ' 


লা কি 


. 


গুলিকে কুদ্ধ করে দিয়ে প্রকাশ করে 


? 


বলছেন; “nor do they [the 
poets] dream of naming the 
world, and ‘this being the 
case they name nothing at 
all, for naming implies a 
perpetual ‘sacrifice of the 
name to the object named.”t 


তারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন যে 
সমণ্ত বিশ্বের চেয়ে 'একটি ,শব্দ 


গরীয়ান ; “its sonority, its 
masculine or feminine 81” 
dings, its visual aspect 
compose for him a face of 


fe5h,* আর ও মুখটি আধুনিক : 


কষির কাছে সবচেয়ে প্রিয় ও দামী | 


ধর মুখের পানে চেয়ে এবং পৃথিবীর 
দিকে পিঠ ফিরিয়ে 'যে ধরণের কবিতা 
লেখ! হয়ে থাকে তার নমুন। আগে 
দিয়েছি । 
সিম্বলিষ্ট ও সুর্-রিয়ালি্ কাব্য থেকে 
আরও এবং উজ্বলতর অনেক দৃ্টাসত 
খুঁজে বের করা যায়। আধুনিক 
বাংল! ' কবিতাও যে এদিক দিয়ে 
আমাদের হতাশ করবে এমন নয়। 
উপসংহারে আবারও বলতে চাই 

যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বোদূলেয়র ও 
তৎপরবর্তী “আধুনিক” পশ্চিমী এবং 
তাদের ধার! প্রভাবান্িত বাঙালী 
কবিদের তফাত মূলত ভুলির নয়, 
'ভাষার নয়, অভিজ্ঞতারও ততটা নয়, 
যতটা অভিজ্ঞাতার মন ও হৃদয়ের । 
এক কথার তাকে ধনাত্মক ও খুণাত্মক / 
আধুনিক 
সাহিত্যে অত্যন্ত বৎপত্তিসম্পন্ন একজন 
শ্রদ্ধেয় 'সমালোচক লিখেছিলেন যে 
রধীন্দ্রমানল খণ্ডিত, sense 04 evil- 
এর অভাব তাকে পৃথিবীর 'মহত্তর 
কবিদের লমকক্ষ হতে দেয় নি-_ 
বা যে-মহত্ম কবিদের অন্ততম 
এ প্রবন্ধকারের বিশ্বাস। 


বনের তফাত. বলোছি। 


IONE জাবন-সমাক্ষায়, অপ্ুভ- 


বোধের অভাব নয়, অপ্রাচু্য হয়তো 
"আছে। পক্ষান্তরে বোদ্‌লেয়র, মালার্মে 
রযাঘো, ভালেরী, গটফ্রীড় বেন-গোষ্ঠীর 
কবিমানস কি আরও খণ্ডিত, প্রায় 
বিকারগ্রস্ত নয় বিপরীত কারণে-- 


বীভৎস রসের আতিশষ্যে ? বলিষ্ঠ: 


সম্যক দৃ্বিপল্পন্ন কবিতার অভাব নেই 
রবীন্দ্ররচনাবলীতে ;'আমি কেবল ছুটি 


কবিতার" উল্লেখ করতে চাই এখানে 


“শ্যামা” গীতিনাটের ভিতর দিয়ে 
যেন্জগৎটাকে রবান্দ্রনাথ দেখেছেন । 
মাস্তিকতার রঙ্গীন চশম! 
পরা চোখে দেখা জগৎ, অথবা সৃষ্টির 
রঢ় বীভৎস দিকটা কি আড়াল 
হয়েছে তার চোখের ? তবু চোখ 
এবং মন ফিরিয়ে নেন নি, তিনি 
গুটিয়ে ফেলেন নি নিজের উদ্বেলিত 
ব্যক্তিস্বকূপকে তার আহত রুদ্ধ 


অঙ্কবোধের মধ্যে । “পত্রপুট” গ্রন্থের 
- সত . 


8 What is Literature, p. 5. 


পাশ্চাত্য বিশেষত ফরাসী 


শুক্রবার, ৬ই নভেম্বর, ১৯৫৯! 


ঘাবু ময়ীদ মাইম 





| তিন নর কবিতাটি সকলের জানব 


তাছে, তার গোড়াতেই কবি বলছেন;-_ 
আজ. আমার প্রণতি গ্রহণ করো, 
* পৃথিবী, 
শেষ নমস্কারে অবনত দিনাবসানের* 
বেদীতলেণ 
মহাবীৰ্ষতী, তুমি বীরভোগ্যা, 
বিপরীত তুমি ললিতে কঠোরে, 
মিশ্রিত তোমার প্রকৃতি Sr 
| পুরুষে নারীতে ; 
মামুষের জীবন দোলায়িত করে! 
তুমি দুঃসহ তবন্দে।। 
ভান হাতে পূর্ণ করো সুধা 
বাম হাতে চূর্ণ করো পাঠ, 
তোমার লীলাক্ষেত্র 
মুখরিত করো অষ্টবিদ্বপে ; 
ছুইসাধ্য করো বীরের জীবনকে, ; 
মহত্জীবনে যার অধিকার 1” 
প্রেয়কে করো দুমূ ল্য, 


কৃপা করো “না কৃপাপাত্রকে । 

এক বিতা র 'পৃথিরী' কেবল, 
জড় প্রকৃতির প্রতিভূ নয়, ইতিহাসব্যাপী 
মনোগ্রক্কতির প্রতীকও বটে। এই 
“ললিতে কঠোরে বিপরীত” প্রা্কৃতিক- 
ও মানবিক সত্তাকে ইন্জিয়ে হৃদয়ে 
মনে গ্রহণ 'করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, 


: শুধু পক্ষিতচিহ্ধলাঞ্ছিত জীবনের শেষ 


গ্রণৃতি” নয়, আজীবন কবিকর্মের 
মধ্যে তারই বেদীতলে প্রণাম নিবেদন 
করে গেছেন তিনি। তার অভুলনীয় 
কলাকৌশল এই পৃথিবীর প্রাতিবন্বী 
,নয়, তার মুখের . উবর বন্ধ করে 
দেওয়া রঙীন অনচ্ছ কাচের কপাট” 
নয়-তারই, “সাহিত্য” লাভে ক 
উপায় । সেকেলে কবি রবীন্দ্রনাথ 
এবং শাশ্বত কালের, আধুনিক নন। 
আমার বিশ্বাস অর্ধশতান্বী-জোড়া 
“আধুনিকত্তা”র কুয়াশা কেটে যাবে 


আজকের কবির মন ও ভাষা ii 


কেটে যাচ্ছে। | 

“আধুনিকতা” কথাটা অবশ্ত 
আমি একটু সীমাবদ্ধ অর্থে প্রয়োগ 
-করেছি--বে-অথে আধুনিকতার তিনটি 
‘মূলনীতি ছিল বাম্তবজগতের ' প্রতি 
বিতৃষ্ণা, শব্দের, প্রতি অত্যন্ত মোহ 
এবং শব্ার্থের প্রতি প্রান নির্বাসন- 
দণ্ড।' আধুনিক কাব্যপাহিত্যের 
এটা লক্ষণবিশেষ, দুলক্ষণও বটে, 
কিন্ত একালের লব কবিই যে খা 
হর্ক্ষপহ্ট এমন নয়। হুপকিল্্‌ 
রিলকে, ইয়েটুস, এলিয়ট, পান্টেরনাক 
প্রভৃতির নাম শ্রদ্ধা সহকারে উল্লেখ্য । 


“ভাষার ওপারে এমন-কোনে! সত্তার 


অস্তিত্বে তারা বিশ্বাসী যাকে শ্রদ্ধা 
ও প্রেমে গ্রহধ করতে পারেন তার] 


' তাই তাদের কবিতার ভার্ষা অনচ্ছ 


কাঁচের শাসি নয়, সেই বাম্তবেরই 
স্বচ্ছ প্রতীক । প্রাঞ্জলতা না থাক্‌, 


- অনস্তর্জগত ও বহির্জগুতের মধ্যবর্তী 


যবনিকাটাকে সম্পুর্ণ ছর্েন্ত করে 
তুলবার আপ্রাণ চেষ্টা নেই এদের 


(শেষাংশ €ম পৃষ্ঠায় ) 


শ্রবার, ৬ই নভেম্বর, ১৯৫৯ 
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মন্দের ভিতর থেকে ভাল, 
এগিয়ে আসে”-এই সনাতন উক্তি 
নিছক কল্পনাবিলাস বা  নিক্ষল ' 
সাত্বনামূলক নয়--বহু বাস্তবতা এর 
সত্য সমর্থন করে। 

র্যাপক বন্তা সমাজের আকম্মিক 
সঙ্কট সন্দেহ নাই--তবু ধরিত্রী অব- 
গাঁহনে সজীব ও সরস হয়। বহুবিধ 
রোগের বীজ পরাস্ত ও নিরস্ত করে 
ব্যাধি বিড়ম্বনার আশঙ্কা প্রশমিত হুয়। 
প্রসবিনী জমি. পলিমাটিতে শক্তি 


সঞ্চয় করে, শল্ত উৎপাদনের সমৃদ্ধি 


ও সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।, অজম্মা ও 
অল্পজন্মার বিরক্তিকর উৎপীড়ন যখন 
চাষীর শ্বামরোধ করে জলগ্রবাহের 


: প্র্ধর্ষের মাধ্যমে তখন আশার নেশা 


কষিজীবীর চোখে কাজল বুলিয়ে 


' দেয়। * 


এই প্রবীণ অভিজ্ঞতার পাশে 
একটি, নবীন ও অনস্বীকার্য অনুভূতি 
ঠাই পেয়েছে । সেটা বন্গাত্রাণের 
পলি। 

পঃ বর্গের মন্ত্রিমণ্ুলীর ও তাদের 
বৃহৎ সমর্ধক গোষ্ঠীর অপ্রিয়তার 
অভাবে বেশ কিছুকাল সঙ্কোচে দিন 
কেটেছে। নানাবিধ নাতি ও 


' অক্ষমতাতে তীর! ক্লিষ্ট ও পিষ্ট, দলের 


বাহিরে 
থাস্তনীতির 


মধ্যে অশান্তি ও অশ্বন্তি। 
কোন মর্যাদা নাই। 


‘ সামগ্রিক ব্যর্থতা লোকচক্ষে এদেরকে 


৯৭৯ 


' রচনায়। 
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“কাব্যে ব্ৰবীন্জনাথ 

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর) 

বরঞ্চ যবনি ক! ভেদ 
করতেই তাদের কাব্যকৌশল ও শব্ব-' 
বিস্তান আতম্মবিলোপী। আত্মবিলোপ 
সব ভাষারই শ্রেষ্ঠ গুণ, কি বিজ্ঞানে, 
কি সাহিত্যে। ভাষা, কবিতার 
ভাষাও, মুলত এবং ধর্মত সংকেত। 
কবিতার ভাষার পক্ষেও সংকেত-ধর্ম 
ত্যাগ করে পরধর্ম অর্থাৎ বস্তধর্ম 
গ্রহণ করতে যাওয়া' ভয়াবহ। 


বিজ্ঞানের ভাষাও, সম্পূর্ণ ব্যক্তি- ' 


নিরপেক্ষ নয়; কাব্যের ভাষাও, 
সম্পূর্ণপে বান্তবসম্পর্করহিত হতে 
পারে না। আমার মতে জ্ঞানের 
ভাষার সঙ্গে রসের ভাষার প্রভেদ 
বিস্তর, তবে সেট! মাত্রাগত, গুণগত * 
নয়। কবি এবং জ্ঞানী বিপক্ষ নন, 
বিজাতীয় নন, কর্মক্ষেত্র তাদের 
ভিন্ন হলেও তারা সহকর্মী। কিন্তু 


* এ-প্রসঙ্গের স্বতন্ত্র আলোচন! আবশ্তক, 


‘এখানে তার স্থানাভাব-। 


[সমাপ্ত } 


"_ শাস্তিনিকেভন আত্রমিক সংঘ কলিকাতা 


শাখার উ্ভোগে অনুষ্ঠিত রবীনঙ্গোৎসযে 


- 





[বন্যার প 


শশান্ধশেখর সান্যাল 
অপদস্থ ও অপাংক্তেয় করেছে 
অস্তিত্বই বিপন্ন ৷ | 

বিধান মণ্ডলীতে ভোটের ও 
ভেটের জোরে" টিকে থাকলে ও 
সরকার যেন পঃ বাঙলার শ্মশানের 
বুকে অবাঞ্চিত প্রেতের মত দাড়িয়ে 
আছে। পার্দীর 'আড়ালে কখন বুঝি 
ওঝার আবির্ভাব হয় এই ভয়েই শাসন 
কারবার এনিশ্যয়তার আতঙ্কে 
টলমল । 

কিন্তু রাখে কৃষ্ণ মারে কে ? যাদের 
বায়ে শিয়াল, দক্ষিণে ' মড়া 
পেতে তাদের কতক্ষণ । | 

জলের ডাক সকলের কানে 
উঠবার আগেই অসংখ্য সহভ্রমারী 


চিকিৎসক মুখ্যমন্ত্রী কানে যন্ত্র না 
দিয়েই তার সাড়া পেলেন এবং 


ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করে ও কিছুমাত্র 
গুরুত্ব গোপন না করে সুযোগ সন্ধানী 
ও, কৌশলী স্ুচতুর রাজনীতিক 
বিধানচন্দ্ৰ বাংলার ' গোচরে জলের 


আক্ৰমণকে অতীতের-অ ভি ল্ত তা- 


ছাড়িয়ে-বাওয়া বলে হাজির ক'রে, 


ধরলেন । 


জনমতের আকাশে তার কুট- 
নৈতিক হিসাবমত আবহাওয়ার দ্রুত 
ও আকম্মিক পরিবর্তন ঘটল। 

থাগ্ভাভাব ও ছুর্নীতির মাপকাঠিতে 
ষে মন্ডলী ও তাঁদের ঘোষকদল 
সাধারণের কাছে গদি “ছাড় দাখী'তে 
অস্পৃশ্য. হয়ে পড়েছিলেন সেই জন- 
সাধারণ তাদেরই দরজায় ঝুলি হাতে 


শভিক্ষাং দেহি” ধ্বনিতে দণ্ডায়মান । 
ন্যুনতম বাচবাঁর দাবী পূরণ বা; 


সম্মান করতে অক্ষম যে শাসক গোষ্ঠী 


'খিড়কি দরজা এবং ,গলিপথ ছাড়া 


চলাফের!| করতে পারেন নি, বন্তাত্রাণের 
আশীর্ব্বাদে আজ তার! সদর দরজার 
সামনে প্রকাস্ত রাস্তার “মাভৈঃ* বাণী 
নিয়ে উপস্থিত । 


উচ্ছেদপ্রায় কংগ্রেস পঃ বাঙলার 
মাঠে পলি পেয়েছে। 

জ্রাণ অভিমান সুরু হল 

বিধ্বস্ত অঞ্চলে সরকারি মুখ্যমন্ত্রীর 
প্রতিষ্টান ও তথাকথিত বেসরকারি 
মুখ্যমন্ত্রীর সংস্থা জোডা বলদ হয়ে 
চাষে নেমেছে। হুইটিই নির্দলীয় 
অর্থাৎ নিজদলীয়। বারা কংগ্রেসের 
বাইরে. ও বিরুদ্ধে আছেন সরকারি, 
কর্মচারীরা তার্দেরকেস্ত্ছে ঘে' সতে 
দিচ্ছেন না। কারণ সুস্পষ্ট, তাদের 
উপর আক্রমণ বর্ষণ করেই মুখ্যমন্ত্রী 
আসরে নেমেছেন! | 

গরকারের জনশক্তি প্রয়োজন 
অঙ্গপাতে নগণ্য। স্থানীয় লোকের 
সাহচর্য ব্যতীত সেবা কার্য অসম্ভব । 
এই ঘাটতি পুরণ করছেন একমাত্র 


সত 





লি 


কংগ্রেসী দর্ল। হাহাঁকারের, নূতন 
মাটিতে সুরু হল আগামী ' ১৯৬২ 
সালের নির্বাচন অভিষান। 


একাধিক মন্ত্রী একাধিকবার, 
বলেছেন ক্রুত ব্যাপক উদ্ধার কার্যে 
অর্থের অপবায় ও অপচয় হতে বাধ্য । 
তবু অর্থের অভাবে সেবা সঙ্কোচ ব! 
বিরতি হবে না। সাধু সাধু। 


গুদাম থেকে যে সাহাযা-সমগ্রী 
ছাড় পেয়ে যাচ্ছে তার অধিকাংশ 
না হলেও অনেকাংশ গন্তব্য বা উচ্দিষ্ 
স্থানে পৌছায় না। অভিযোগ বৃথা, 
কারণ খাকতির বাজারে শুকৃতি 
হবেই। তাছাড়া শুষছে কানা? 
রাজবংশীয়- যারা ৷ 


১৯৫৭, সালের নির্ব্বাচন সংগ্রামে 


ধারা কংগ্রেসের পদাতিক ও অন্তান্ত 


সৈনিকের ভূমিকায় কাজ করেছেন 


আজ নির্বাসন গহ্বর থেকে তারা 
গুড়ি গুড়ি বেরিয়েছ্েন। অধিকাংশ 


সরবরাহ তাদেরই হাত দিয়ে। 


ছ্বাকনিতে ও হাতে যদি কিছু 
অটকিয়েই যায় তা কংগ্রেসরই প্রত্যক্ষ 





ও পরোক্ষ কাজে লাগবে! 
ঘর থেকেই সুরু! ' 


তাদেরই করুণা কল্যাণে গবাদি . 


পণ্ড জীবন ও হূর্ধ ত্যাগ করলেও 
রেড. ক্রস ইত্যাদির বদান্তা প্রস্থত 
ছ্ধর্ুড়া মিষ্টান্ন কারবারের কলেবর 
বহাল তবিয়তে রেখেছে, (এবং 
স্বর্গের অমৃত ধরাধামে অবতীর্ণ, চা 
রূপে অসংখ্য ইলনামীয় পাস্থশালায় 
অগনিত ভক্তের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক 
পিপাসা নিবৃত্তির সাহায্য করছে। 


এই রকম আরও কত ভাবে 'কতৃ- 


লোক ভাগাড়ে গরুর আকর্ষণে? 
পাখামেলে১ট পাখাতু লে ও পাখা! 
গুটিয়ে বিচবণ করছে। তারা কারা 
রাজশক্তির পিছনে যারা! 

মুমূর্য কংগ্রেস আজ. সেবা- 
গারের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো । 
সুস্থেরে য় প্রকাশ্য মোকাবেলায় 
উপস্থিত। দেশ যাক, তবু দশকে 
বাচাতেই' হবে। এক একটি উদ্ধার- 
প্রাপ্ত ব্যক্তি এক একটি ভোট, 


প্রতিটি উদ্ধার পাওয়া পরিবার বহু , 


ভোটের সমষ্টি, তাদের টানে টানে 
আরও কত ভোট । তাদের বাচতেই, 
হবে, ভোট দিতেই হবে এবং এই 


eS 


সেধা 


¢ 


| fl 
ভোট ত্রাপকর্তা ছাড়া আর কার 


প্রাপ্য হতে পীরে? ° 
একপাড়ে'পলি আর অপর পাড়ে 
বাঁলি-_বিস্তৃত ও ঘন। 


আমর! যারা কংগ্রেস সরকারের 
অনস্তশয়নের শঘ্যাকপ্টক আপাততঃ 


- এই বালির চড়াতে আটকে গেছি। 


গত সেপ্েম্বরের প্রায় . শেষ 
পর্য্যন্ত যে জনমত কংগ্রেস-ধিরোধী 
কাঠামোর একাধিক দূর্বলতা সত্বেও 
এবং কেরাল! পরিস্থিতির বিভ্রান্তিকর 
অপ প্রয়োগ উত্তীর্ণ হ'য়ে গণ- 
অদ্ুখানের অন্ততঃ খণ্ড পরিচয় 
দিয়েছিল আজ সেই শক্তি অচেতন 
হ'য়ে শোষক শাসকের কোলেই 
পরিচর্য্যার আশায় লুষ্ঠিত। . * 

বিক্ষুন্ধ কালশক্তি আজ অসাড়। 
তাঁর প্রধান পুরোহিত-_ধ্বংসের ভিতর 
সুষ্টির বাসনাঁ-আঙ্জ স্তিমিত, তার 
পুনর্ধাসন কি দীর্ঘকালের জঙ্ট 
স্থগিত থাকবে? 

মহাকাশের অদৃষ্ট অন্ততরলে কি 
যেন অশম্পষ্ট বাণী গুথরে মরে 
বিধ্বস্ত ও অপরাজিত বাঙালীর বুকে 
আছড়ে আছড়ে ফুকরে উঠছে, 
“পথিক তুমি পথ হারিয়েছ ?* 





আহারের গাঞ্ষ 


দিনে ছার". 


নিৰ আও 
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ছু" চামচ মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে চার চামচ মহা- 
দ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন )ফেবনে আপনার 
স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে পুরাতন মহা- 
দ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সৰ্্দি, কাসি, 
শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ ক’রতে অত্যধিক 
ফলপ্রদ ৷ মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্ধক ও 
॥. বলকারক টনিক । দু'টি ওঁষধ একত্র সেবনে 
আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, মনে 
উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং নবলন্ধ 
স্বাস্থ্য ও কর্ম্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে। 





১ অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেক্স চন্দ্ৰ ঘোষ্‌, এম-এ, * 


N J ঘোষ, এম-বি, বি-এস, আছুর্ষেদ- Ht ্‌ হট) A আমুর্বেদশাহী,, এফ,সি,এস, লণ্ডন ) 
1/% আচাৰ্য্য, ৩৬,- গো সনা ল পা ডান] এম,সি,এস, ( আমেরিকা ), ভাগলপুর 
- রোড, কলিরাভা-৩৭ ২২৮৮ কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্বব অধ্যাপক। 


/ 


সম্মাদক 


. হস্িমর্ধের চোখে, শিবনারায়ণ বায 


নত 





আপনাদের ৩৮শ সংখ্যায় 
প্রকাশিত 'শিবোহম শিবোহম’ শীর্ষক 
রচনাটির লেখক হস্তিমুর্থ ব্যক্তিটিকে ' 
জানি না, তবে তীর লেখার প্রতিবাদে 
আমার কয়েকটি বক্তব্য আছে । 

বাংলাদেশে যে এর আগে 
পোঁলেমিকা' লেখা হয়নি তা নয়, 
বেশি দূর না গিয়েও স্বয়ং রবীন্দ্র- 
নাথের বিরুদ্ধে বিভিন্ন খ্যাতনামা 
সমালোচকের তীব্র আক্রোমণের কথা 
স্মরণ করা হধ্বেতে পারে। কিন্ত 
সম্ভবত সে লেখার চরিত্র ডিল স্বতন্ত্র, 
অন্তত আক্রমণকাঁরী সমালোচকও 
যথেষ্ট বিভাবতার অধিকারী, বলে 
সান্কিত্যজগতে স্বীকৃতি লাভ করতেন । 
আমি এখানে শিষনারায়ণ রায়ের 
পক্ষে ‘ওকালতি করার পক্ষপাতী 
নই, কারণ মনে করি শুধু ‘প্রবাসের 
জ্বার্ণাল’ ন্দ্ ‘সাহিত্য চিন্তা'র লেখক 
নন, ইংরেজী ‘Radicalism’, ‘In 
Mans Own Image, 
‘Explorations’ এবং, দেশী ও 
বিদেশী বিভিন্ন ইংরাজী পত্রিকার 
নিয়মিত লেখক এবং ভারতবর্ষের 
রেনের্সাস ও মানবতযত্রী আন্দোলনের , 
মুখপত্র Radical 
পত্রিকার অন্ততম ধুগ্মুসম্পাদক শিব- 
নারায়ণ রায় নিজের দায়িত্ব কীধে 
দেবার সামর্থ্য রাখেন। একথা 
ভাবতে অবাক লাগে, বিশেষ করে 


Humanist 


* আমার মত সাধারণ এক সাহিত্যের 


ছাত্রের কাছে ষে, আজ পর্যন্ত 
শিবনারায়ণ রায়ের বিরুদ্ধে বহুপ্রকারে 
আক্রমণ হয়েছে; কিন্তু তার" মতা- 
মতকে খণ্ডন করে যথেষ্ট যুক্তির 
অবতারণা করে তাঁকে নস্তাৎ করতে, 
পেরেছেন, এমন দৃষ্টান্ত নিঃসনোহে 
বিরল। খিস্তির ভাষা রপ্ত হলেই 
সাহিত্য জগতে সন্মান জোটে না, 
অন্তত আজকের যুগে আমাদের 
মত তরুণ এবং ছাতব্রসম্বাজে যে 
পাওয়া কঠিন তা এই হস্তিমুর্থটিকে 
কে বোঝাবে? কোন লেখকের 


বক্তব্যের সঙ্গে মিল না ঘটলে তাকে 
নস্তাৎ করার জন্ক মার প্রয়োজন . 


‘হাউসে ) এবং 


সমাপেয় = 


সবচেয়ে বেশি তা হ’ল যথেষ্ট বিস্তা- 
বুদ্ধি এবং অকাট্য যুক্তি । * 
'দ্বিতীয়তঃ, কোন ব্যক্তির এক 
বিষয়ে বিশ্ববিদ্তালয়ের উপাধি প্রাপ্তির 
পরে আর কোন বিষয়ে আগ্রহ 


থাকা যে দোষের তা এই হস্তি-: 


মর্েরু লেখা না পডলে বিশ্বাস করা 
কঠিন ছিল। অকারণ বিঘ্বেষপ্রস্থত 


"লেখার দ্বারা লেখক কি যে প্রমাণ 


করতে চেয়েছেন তা বোঝা গেল 
না৷ 

হস্তীমর্থ হঠাৎ বেসামাল হয়ে 
বাঙালী সাহিত্যিকদের আখ্যা 
দিয়েছেন ভাগশিশু', ( শদ্ধেয় 
সাহিত্যিকবৃন্দ, ভবিতব্য আর কতদূর 
গড়াবে, ভাবতে বস্থুন )। 

আমার মনে হ্য়, লেখক, বারও 
রাসেলের ভাঁবনা-চিস্তার ধার! সম্পর্কে 
এই প্রথম প্রবাসের জার্ণাল’এর 
মারফৎ জাঁনতে পারলেন । খিনি 
€প্রেটোনিক' শব্দ শুনেই- প্লেটোনিক 
প্রেম ইত্যাদি জাতীয় শিশুসুলভ 
কথা মনে করেন, তাঁকে কি করে 
বোঝানে। যাবে যে ‘প্লেটোনিক চিন্তা’ 
একনটি বিশুদ্ধ দার্শনিক অর্থে ব্যবহৃত 
হয়, স্ক্তরাং এ বিষয়ে মন্তব্য করতে 
হলে আপন মস্তিষ্কের সারবত্তা 
সম্পর্কে আগে নিঃসন্দেহ হয়ে নিতে 
হয়। . 

এরপর আস্চেএডিথ সিটওয়েলের 





সাক্ষাৎ করেন না, তখন শিবনারায়ণ 
রায়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের 
বিবরণ সম্পুর্ণ কাল্পনিক। (এই 
সময়ে শিবনারায়ণ রায়ের ‘এডিথ 
সিটওয়েলে' প্রসঙ্গে লেখা! প্রবন্ধ ‘দেশ’ 
পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ঠিক 
তারপরেই এ গুজবেই জন্ম। এর 
আগে কখনও বাঙালী সাহিত্যিক বা 
ছাত্রমহলে সিটওয়েল নিয়ে এমন 
গুরুত্বপূর্ণ গবেষণ! চলতে দেখেছি বলে 
মনে হয় না।) এ বিষয়ে আমার সঙ্গে 
ব্যক্তিগতভাবে যাদের তর্ক বিতর্ক হয় 
তাদের একজন তখনও ছাত্র এবং 
বর্তমানে লেখক | বিষয়টির উৎপত্তি- 
স্থল কোথায় জিজ্ঞাসা করায় তিনি 
আমার কাছে ধার নাম,করেন, তিনি 
একজন বিজেশী বিদগ্ধ ব্যক্তি, বর্তমানে 
কলিকাতায় অধ্যাপনায় নিযুক্ত এবং 
অতিশয় সজ্জন ভত্রব্যক্তি। 
সৌভাগ্যবশত তার সঙ্গে আমার 
পরিচয় থাকায় আমি প্রস্তাব করি 


এসম্পর্কে সন্দেহমুক্ত হওয়া প্রয়োজন |. 


ঠিক এট সময়ের কাছাকাছি একটি 
দিনে, কলিকাতায় এক “সাহিত্যিক 
সম্মেলন হওয়ার কথা শ্রুবং সেখানে 
এই. অধ্যাপক মহোদয় উপস্থিত 
থাকবেন জেনে আমি ছাত্রবন্ধুটিকে ওই 
সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ ' 
জানাই, কারণ এতে উভয়েরই 
সম্মুখ সাক্ষাৎকারের সুযোগে সত্য 


কথা । আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে লেখক, “ উদদবাটনের সুবিধা হবে। কিন্তু সেই 


শিবনারায়ণ রায়ের লেরা না পড়লে 
এডিথ সিটওয়েলের নামটাও শিখতেন 
না। এই সিটওয়েল প্রসঙ্গে আমার 
দুএকটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার, কথা 
পাঠকদের কাছে সবিনয়ে নিবেদন 
করে রাখতে চাই। অন্তত তাতে 
হস্তীমূর্থ যে সাক্ষাৎকার বিষয়ে সন্দেহ 
প্রকাশ করেছেন তার'রহস্ত উদঘাটনে 
সাহায্য করবে। গত ১৯৫৯ সালের 
শেষের দিকে আমাদের ছাত্রমহলে 
{ বিশেষ করে কলেজট্রাটের কফি 
বড়দের মহলেও 
এধরণের একট গুজব রটে, যে এডিথ 
নিটওয়েল যখন কারোর সঙ্গেই 








মুহূর্ত থেকেই আমার বন্ধুটি পশ্চাদপসরণ 
করেন এবং আমাকে এবিষয়ে আর 
অগ্রসর হুতে নিষেধ করেন। 
ঘটনাটির এইভাবে পরিচ্ছেদ টান! 
হলেও গুজব রটতে থাকে। 
পাঠকদের জানিয়ে রাখি, এবিষয়ে 
প্রয়োজন হলে আরো. তথ্য এবং 
ব্যক্তিবিশেষের নাম প্রকাশ করব। 
এখন অনুমান করি, এই গুজবে 
কান্পাতা ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রীহন্তিমুর্থ 
একজন। আমি তাঁকে আপাতত 
*উত্তরস্থরী* নবপর্য্যার 
১৩৬৬তে প্রকাশিত “তিনটি চিঠি ও 
ছুটি কবিতা” ‘নামক নিবন্ধটি পড়ে 
ফেলতে উপদেশ দিই । এরপরও 
তার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার 
সাহস থাকলে “দর্পণ পত্রিকায় 
কাষ্ট-তরধারির আঁম্কালন দেখাতে 
পারেন; তার যথোপযুক্ত উত্তরও 
পাবেন এই আশ্বাস দিয়ে রাখছি। 
অবিবেকী, বেহিসেবী . বুদ্ধি যখন 
পার সাজান ছাড়িয়ে যায় তখন 
ত! কতদূর হীনতা, নীচতা প্রকাশ 


"' ঝরতে পারে তার একটি প্রকট 


উদাহরণ দিয়েছেন হন্তিমূর্থ। মনীষী- 

শ্রেষ্ঠ বাট্রণড রাসেলের উপদেশবাপা 

তিনি এক ফুৎকারে ব্যঙ্গ করে উড়িয়ে 

দিয়ে বলেছেন, “এদেশে এমনিতেই 
স্ব গু ৪ 


৪র্থ. সংখ্যা, 


নাকি ব্যক্তির বিচারবুদ্ধি এবং যুক্তির 
ওপত্র আস্থা অনেক বেশি, সুতরাং 
রাসেলের উপদেশ, ভাবখানা এই, 
ওর আবার দরকার কি! এই 
হস্তি মূৰ্থ কে যদি বোঝান যেত 
যে বাট্রাগ্ড সাহেবের এই মূল্যবান 
সাবধানবাণী শুধু শিবনারাষণ রায়েই 
প্রযোজ্য নয়, আজকের পৃথিবীর প্রায় 
সমগ্র তরুণ সমাজের পক্ষেই প্রযোজ্য | 
পৃথ্ববীব্যাপী শাস্ত বিবর্তনের ধাক্কায় 
যে সমীজ সর্ব্বাপেক্ষা নিপীড়িত, 
যাদের মানসিকতায় ক্রান্তিকাল প্রকট, 
যাদের তারুণ্যের জন্ম হয়েছে এক 
ভগ্ন হুতাশ্বাস, ক্ষ য় গ্রস্ত রণৎক্লাত্ত 
“তথাকথিত সভ্যতাষ্স্ুষ্ট সমাজের 
মধ্যে, যাদের জীবনের পথ-চলা 
আজ উদ্দেশহীন হলেও উদ্ামহীন 
নয়, যাঁরা নতুন আশা আকাঙ্বায় 
উদ্দীপ্ত হয়ে অন্ধকার থেকে আলোকে 
উত্তীর্ণ হবার আশা” রাখে, তাদের 


,সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন পথের এখানে 


ওখানে যে ছ একটা আলোক বন্তিকা 
আজো তাদের প্রেরণা জোগাচ্ছে 
তাদের মধ্যে পৃথিবীর সবচাইতে 
সুস্থ ব্যক্তি বাট্রাণ্ড রাসেল অন্যতম । 
একথা যদি হস্তিযর্থের অনুভূতিতে 
কখনও ধরা পডত তাহলে তিনি 
সংযত ও ভদ্র ব্যবহার করতে বাধ্য 
হতেন । তীব্রতম বেদনা ও অভাবকোধ 
থেকে যে ছুলভতম আনন্দের মুহূর্তটি 
জন্ম নেয়, যার ক্ষণ-উপলন্ধির সামর্থ্য 
রাখে আঙ্ঞরকের তরুণ সমাজ তার 
খোঁজ "যদি হত্তিমূর্খ রাখতেন তাহলে 
রাসেলকে ব্যঙ্গ করার পরিবর্তে তিনি 
স্বাগত জানাতে ন, শুধু তাই লয়, 
নিজের জীবনেও উক্ত আচরণ 


* অছুশীলনের প্রয়াস পেতেন। 


আমি উপরে যে কথা বলেছি, তার 
তাৎপর্য বিচারের ভার এবা,র 
পাঠকদের ওপরে ছেড়ে দিতে চাই | 

বাংল! সাহিত্যে সমালোচনার 
স্থান আজ সত্যই দুর্বল, তায় যদি 
হত্তিমূর্থের ভ্যায় তথাকথিত 
সমালোচক? সম্পাদকের প্রশ্রয় পায় 
তবে এদেশের সাহিত্যের ভবিষ্যত 
ভেবে (অন্তত সাহিত্যের ছাত্র হিসেবে, 
পাঠক হিসেবে ভো. বটেই ) বাস্তবিক 
শঙ্কিত হুচ্ছি। 


_শিবনারারণ রায়ের লেখার প্রতি * 


হস্তীমুর্থের নিতান্তই বীতরাগ, শুধু 
তিনি কেন, বাংলাদেশের ছোটবড় 
অনেক সাহিত্যের রসবেত্তা, বিদগ্ধ- 
জনও। তবুও একটা উদাহরণ দিই, 
এতে কি বোঝা যাবে তার দায় 
বাংলা সাহিত্যের যত্বশীল পাঠকদের । 
গত ১৯৫৮ সালের শারদীয় “দেশ” 
পত্রিকার পীর্ভায রবীন্দ্র-সাহিত্যে 
অথরিটিস্পন্ন কোন ব্যক্তি তার 
বিরাট প্রবন্ধে যে পাতা ভাতত ইংরেজী 
উদ্ধৃতিটি কোন বিদেশী লেখকের লেখা 
বলে আপন বক্তব্যের এবং প্রবন্ধের 
সিদ্ধান্তের সমর্থনে উপস্থিত করে- 
ছিলেন, সে লেখাটি কোন বিদেশ্র 
নয়, এই শিবনারায়ণ রায়েরইী *লেখা 


শুক্রবার, ৬ই নভেম্বর, ১৯৫৯ 





প্রবন্ধ । ১৯৫৭ সালের ১৬ই আগষ্ট 
তারিথে প্রকাশিত বিলেতের Time 


Literary Supplementary ন্ট 


বিশেষ সাহিত্য সংখ্যায় A literary 
revolution 


প্রবন্ধটি ছাপা হয়। কিন্তু আশ্চর্যের 


in India. নামে 


বিষয়, ‘দেশ’ পত্রিকার প্রবন্ধকার, 


কলিকাত! বিশ্ববি্তালয়ের বাংলা, 
বিভাগের খ্যাতনামা অধাপক এবং 
রবীন্দ্র-সাহিত্যে অথরি/টিসম্পন্ন ব্যক্তির 


নিকট এ রহন্ত উদঘাটন করে দেওয়া _. রী 


সত্বেও তিনি তার বক্তব্য পরিবর্তন 
করেননি অর্থাৎ শিবনারায়ণ রায়ের 
মৃতামতকে বেমালুম হজম করতে বাধ্য 


হয়েছেন। এ. বিষয়ে হুন্তিমর্থ কি 
বলেন, শোনবার বাসনা রইল | 
জনৈক ছাত্র * 
কলিকাতা - 








ইকাদগ& মহকুমা 

হামগাভালে অব্যবন্থা 

অনেকদিন হইতে রি চধিহার 
জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতাল 
সম্পর্কে অনেক গুরুতর অভিযোগ 
দর্পপের প্রতিনিধি বিশ্বস্ত সুত্রে জানিতে 
পারিয়াছেন। হাসপাতালের ডাক্তার 
নার্স ও কম্পাউণ্ডার প্রভৃতি দরিদ্র 
রোগীদের প্রতি চরম অবহেলা 


L 


প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ুূর্য রোগী 


সুচিকিৎসার জন্তু আসিলে, তাহাদের 
প্রতি সৌজ্ভ্হীন আচরণ ও যথেচ্ছ 
বাবহার করা হয়। এই সমস্ত 
হতভাগ্য মৃমূযূ রোগীদের দেখিয়াও 
ডাক্তার ও নাস'দের দয়া হইতে দেখা 
যায় না। তাহাদের কঠিন অন্তর 
এতটুকু বিগলিত্ত হয় না। | 
ইহাও প্রকাশ যে; এই হাঁস- 
পাতালের কোন কোন নার্স নাকি 
মুমুৰযু রোগীদের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া 
শুধু ডাক্তার, কম্পাউগ্ডার ও ক্লার্ক 
শ্রীচৌধুরীর সহিত আলাপে রত 
থাকেন। শুধু ইহাই নহে, হাসি 


'ঠাট্টাতেও নাকি হাসপাতালটি মুখরিত 


হইয়া উঠে। অথচ মৃত্যু পথের 
অসহায় দরিদ্র রোগীদের কাতর 
আর্তনাদেও তাদের প্রাণ এতটুকু 
সাড়া দেয় না।. মনে হয়, এই 
“হতভাগ্য দরিদ্র রোগীদের বুঝি এখানে 
কোন স্থান নাই, ইহাদের সুচিকিৎসার 
কোন স্বব্যবস্থা নাই। অনৈক রোগী 
ইহাও জানান যে অনেক সময় 


পা 


রোগীকে বেড দেওয়া হয় না। বেড ' 


দিলেও , চিকিৎসার কোন সুব্যবস্থা 
করা হয় না। এমন কি আরোগ্য 
লাভের পূর্বেই অনেক রোগীকে 
ডিসচার্জ কর! হইয়! ধাকে। 


পুকবার, ৬ই নভেম্বর, ১১৫১ 





. দপণি * 


. ট্ৰাস কোম্পানীর স্যুলা্ষ! শ্জ্ি 4 


ক্ল কিন্ত আসল ঘটন| ঠিক এর 
উপেটা। ভাড়া বুদ্ধির ভন্ত ট্রাম 
কোম্পানীর আবেদন শিল্পি ট্রাই- 
বিউন্তাল কর্তৃক অগ্রন্থ হয়েছে। 
ট্রাইবিউন্তালের রায়ে বল! হয়েছে 
নে 
ট্রাম কোম্পানীর আধিক অবস্থা 
সত্যিই নজীন। আনেক দিনের 
“প্রুরোনো গাড়ী, ওপরকার তার, 
রাস্তার লাইন বদল করবার জন্য টাকা 
নেই ; অনেক বছর ধরে গাফিলতার 
জ্বলন্ত ষ্ূপাতি আসবাবপত্র লন্কড হয়ে 
গেছে, অথচ টাকার অভাবে সেগুলো 
হ্যুল করে নতুন 
যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম চালু করা 
এদের পক্ষে দুঃলাধ্য আশি খচ্ছরের 
পুরোনো কলকাতার মত বড় পহরে 
কচেটিয়া ব্যবসার সুঁবিধেভোগী 
একট। বিলেতী কোম্পানীর ব্যবস 


বুদ্ধ ও দক্ষতা সম্পর্কে কি অপূর্ব 


সার্টিফিকেট | 
॥ দীর্ঘ আশি বছর ধরে এই 
কোম্পানী কলকাতায় ও সহরতলীতে 
একচেটেভাবে ট্রাম চালিয়ে কোটি 
কোটি, টাকা আদায় করেছে। ১৯২০ 
সালের আগে ট্রামই ছিল সহরের 
একমাত্র সন্তা গাড়ী, সাধারণ লোকের 
একমাত্র আশ্রয় । মোটর বাপের 
আবির্ভাব হয় তার পরে। আশি 
বছর ধরে এই কোম্পানী কত যে 
মুনাফা লুটেছে তার কোন ইঃত্তা 
নেই | 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হবার পর 
'[ >১=৪৭ সাল. বাদ দিয়ে] মাত্র নয় 
বছরের মধ্যে এই কোম্পানীর মুনাফা 
হয়েছিল সাইত্রিশ লক্ষ পাউণ্ডেরও 
বেশী অর্থাৎ চার কোটি তিরেন্ব্বই 
‘টাকা; প্রায় পাচ কোটি টাক। 
বললেও চলে। কিন্তু বছরে পঞ্চাশ 
লক্ষ টাকা লাভ করেও এট কোম্পানী 
যন্ত্রপাতি, গাড়ী, মাথার ওপরকার তার 
৷ এবং রাস্তার ওপর লাইনগু।ল বদল 
* করার জন্য ক্ষয়পুরণ তহাবলে টাকা 
মজুত করতে পারোন। কেন? এই 
গ্রশ্নের উত্তর পেলেই ট্রাম কোম্পানীর 
বতমাঁন দুদশার আসণ কারণ জানা 
যাবে। * 
আসল রহস্তটি আমরা প্রকাশ 
+ করছি। সে সময়কার চু ক্র অনুসারে 
২ ঝুলকাতা। কর্পে, রেশন ও সহরওপার 
হাওড়া, বেহালা, টা,লগঞ্জ ও গাঙেন- 
রিচ |মউনিসপ)|পটি ১৯৩১ সালে 
কিমা তারপর সাত বছর অন্তর ষে 
কোন তারখে উম কোম্পাপার কাজ 
কারবার হাতে (নিতে পারতেন। 
“সত ছল যে - সেক্ষেত্রে মুশ) [হিসেবে 
কাবার হাতে নেওয়ার ঠিক আগে 
সাত বছরের গড়পড়তা প]ভের পাচশ 
« গুণ দিতে হবে। ১৯৪১ সাল থেকে 
কলকতা কর্টপারেশনে ট্রামের কাজ 
| কারবার “খল করার কথাবাত? সুরু 


নতুন গাড়ী, . 


(১ম পৃষ্ঠার পর) 

হয়। ট্রামের ইংরেজ কতণরাও তখন 
থেকে মুনাফার পরিমাণ ফাপয়ে ভুলে 
বেশী দর আদায়ের শ্রন্ত নানারকম 
ফিকির খুঁকতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত 
তারা ঠিক করলেন যে শ্রয়পূরণের 
বরাদ্দ কমালে একদিকে যেমন 
ষন্রপাতিঃ গাডীগুলোর নাভিঃশ্বা 
উঠবে,--তন্তদিকে তেম্ন ক্ষয়পূরণের 
হ্যাষ্য বরাদ্দ মুনাফার সঙ্গে যোগ 
হওয়ায় মুনাফার অস্কও ফেঁপে উঠবে । 
আর এরকম ফাঁপানে মুনাফার ওপ্র 
তারা কুবেরের এঁশবর্য আদায় করে 
স্বদেশে চম্পট দেবেন। এই প্লান 
নিয়ে হিসেবের যেসব কারচুপি করা 
হয়েছে--যৌথ ব্যবসায়ে দু্নীতর 
সেরকম দৃষ্টান্ত বিরল । 


আগেই উল্লেখ করেছি যে 
১৯৪৭ সাল বাদ দিয়ে ১৯৪১ 
থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে 
কোম্পানীর গড়পড়তা মুনাফা 
হয়েছিল বছরে ৪ লক্ষ ১১ হাজার 
পাউণ্ডের মত! কোম্পানীর 
কর্তারা তার মধ্যে মাত্র ৭ লক্ষ 
২০ হাজার পাউণ্ড ক্ষয়পুরণের 
জন্য বরাদ্ধ করেছিলেন; সে 
টাকাটা ও পুরোপুরি জমা হয় নি। 
১১৪৭ সালে হ্য়পুরণ তহবিলে 
৮০ হাজার পাউণ্ড জজ 
করার সঙ্গে সঙ্গে মোট সাত লক্ষ 
পাউণ্ড সরিয়ে নিয়ে অংশীদার- 
দের হিসেবে প'ওন| বলে 
দেখানো। হয়। অর্থাৎ জম] 
৮০ হাজার পাউগু বাদ দিলে 
১৯১৭ সালে নিট ৬ লক্ষ ২০ 
হাজার পাউণ্ড পরানো হয়ে ছল ! 
ক্ষরপুতণ তহবিলে মোট জম 
থেকে ওঁ বছর সরানো ৬ লক্ষ 
২০ হাজার পাশ বাদ ছিলো 
১৯৪১ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে 
গাড়ী, যন্ত্রপাতি, লাইন মাথার 
উপরকার তার, আসবাবপত্র, 
জাজসরঞ্জাম বদল করার জ্যা 
জমার পরমাণ বছরে মাত্র দশ. 
হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ. একলক্ষ 
ত্রিশ হাজার,টা কা। বছরে 
পঞ্চাশ লাথ টাকা মুনাফা হলেও 
যে কোম্পানী *ক্ষয়পুরণের অদ্য 
সওয়া লাখ টাকার বেশী বরাদ্দ 
করে না তার নাভি:শ্বাস উঠলে 
আশ্চর্য হওয়ার কারণ 
আছেকি? | 


॥* এ প্রসঙ্গে স্বরণ রাখতে হবে যে 


কলবাতা কর্পোরেশনের সঙ্গে চুক্তির 
সর্ত অনুসারে এই কৌন সহর- 
ধাসীর স্থখস্থাচ্ছদ্দ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে 
গাড়ীর সংখা বাড়ানোর এবং নতুন 
নতুন রাস্তায় ট্রামগাড়ী চালানোর 
বাধ্যবাধকণ্ডা। মেনে নিয়েছিল; ট্রাম 
লাইনের ভেতর ও ছু পাপে এক হাত 
পযন্ত রাস্তা ভালে! অবস্থায় রাখবার 
ও দর্ুকারমত মেরামত প্করার 


& 
রা 


দায়িত্ব স্বীকার করেছিল। এবং 
স্মারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বে গাড়ী, 
সা সরপ্তাম ও অন্টান্ত সম্পত্তি ভালো 
অবস্থা রাখবে এবং সম্পূর্ণ চালু ও 
সন্তোষজনক অবস্থায় কর্পোরেশনের 
হাতে ছেডে দেবে। স্মরণ রা খা 
দরকার যে. ১৮৯১ সালে, কল্কাতা! 
কর্পোরেশনের ইংরেজী মেয়র ও 
কা৯ন্সিলার্দের একচ্ছত্র আধিপত্যের 
আমলে এই চুক্তি হয়েছিল। কিন্ত 
তারাও সতগুলো মানা না মানার 
অবাধ স্বাধীনতা ট্রামের ইংরেজ 
কতণদের হাতে ছেড়ে দেন নি। 


সত্ত“করেন্ডিলেন যে চুক্তি অনুসারে 


সম্পত্ত, ভালোন্ডাবে রক্ষণাবেক্ষণ 
না করলে কিম্বা কারবারটি চালু ও 


যোল আনা সম্ত্রোষঙ্গনক অবল্থাষ 


ট্র'ম কোম্পানীর কান্ত কারবার, 
হিসাবপত্র সম্পর্কে আরও নানা রহস্তু 
আমরা আগামী সংখ্যা পেকে প্রকাশ 


করব । সম্পাদক, দর্পণ! 





হস্তান্তর করতে না পারলে তার পুরো 
ক্ষতিপূরণ কোম্পানীর প্রাপ্য দাম 
থেকে কেটে নেওযা হবে। 
সাপের আগে ট্রামের 
কত সম্পত্তি কি অবস্তায় বেখে- 
ছিলেন_সে সম্পর্কে ভালোভাবে 
পপ" শ্ব খবর নেওয়ার সময় আমরা 
পাহ |ন। তবেতন্নত করে থব 
নিযে দেখেছি যে ১৯৪১ সালে 
কলকাতা কর্পোরেশন ট্রাম হাতে 
নেওয়ার প্রস্তাব ওঠার পর থেকেই 
ট্রামের কাব! প্রান করেই শ্ষযপুরণ 
ও চগেরামতীর কাজে গাফিলমী 
করেছন । তাদের, উন্দ্শ্য ছিল ঃ 
মেবামনী খরচ ও শ্রয়পুরণের বরাদ্দ 
কমযে মুলাধার অঙ্ক ফাপানো ও 
তার ওপর ২৫গুণ হিসেব কবে শ্তায্য 
পাওনার তৃলনায় অনেক বেশী ক্ষতি- 
পুরণ আদায় করা) অন্যদিকে জ্কৃড 
ও প্রায় চলচ্কক্রিষীন গাড়ী সাজ্জ- 
সরঞ্জাম, ফন্ত্রপাতিগুলো কর্পোরেশনের 
ঘাড়ে চাপাষ দেওয়া। এই চ মুখে! 
প্রান নিয়ে ট্রাম কোম্পানী অডিট কর! 
হিসেবে যে রকম কান্চুপি করেছে 
তারও ভূলনা বিরল | 

ট্রাম কোম্পানীর অবস্থা 
সত্যিই সঙ্গীন! কিন্তু এর ভজন্ত 
দায়ী কে?- দায়ী ট্রাম 
কোম্পানীর কর্তারা স্বয়ং সোজা 
কথায় বল! চলে যে ভার! স্বখাত 
সলিলে ডুবছেন। এটা আমাদের 
কথা নয়। শিল্প ট্র'ই বিউন্যালও 
ট্রাম কোম্পানীর হিসাবপত্রে 
গোলমাল, ক্ষয়পুরণের বরাদ্দ 
থেকে প্রায় এক কোটি টান! 
সরিয়ে নিয়ে শেয়ার হোজ্ডারদের 
নামে জমা করা, মেরামতের 
ও গ্রাড়ী-যন্ত্রপ।তি বদলের কাজে 
গাফিলতাঁ, তার ফলে স্থায়ী 
জম্পতর অবস্থার আরও 
অবনতি. শেয়ার হোল্ডারদিগকে * 
দেয় মুলধনের অঙ্ক ফাপিয়ে 
তোল] এবং ভার ফলে াবিক. 


মুন[ফা বার স্মাব্য পাওনার 


৯৯৪০ 


চাইতে অনেক বেশী টাকা 
আদায় কর! ইত্যাদি নান। রকম 
বাবসানীতির প্রতিকূল ঘটনার 
উল্লেখ করেছেন। ট্রাই বিউ- 
সালের রায়ের এই'অংশ আমর 
বিস্তারিত ভাবে অন্যত্র প্রকাশ 
করলাম পাঠক পড়ে দেখবেন 
এর পুর্বে কোন নামক্র! 
কোম্পানীর বিরুদ্ধে এতরকম 
দুনীতিমূলক বেআইনি 
কাজকারবারের কথা শোনা 
যায়নি 

ভাড়া বুদ্ধির প্রশ্ন সম্পর্কে ট্রাই বিউ- 
সালের মন্তব্য যেমন তীব্র, তেমনই 
তীক্ষু। এই অংশটুকুর ভাবামুবাদ 
করলে য্‌' ীড়ায় তা হচ্ছে এই 

হাইকোর্ট থেকে নির্দেশ দে ওয়া 
হয়েছে যে বদি কোম্পানীর স্মাপিক 
অবস্থা বিশ্লেষণের পরে দেখ! যায় 
চালাবার 
চন্য দরকারী খরচের, ১৯৫১ মালের 
আইন অনুসারে বিভিন্ন দায় 
পরিশোধের, এবং কর্ষীদিগের 
পারিশ্রমিক ও অবসরকালীন বৃত্তে 
মঞ্জুর করলে তা মেটাবাঁর সামর্থ 
নেই-_ 

তা হলে এক নয়া পয়সা 
হিসেবে ভাড়া বাড়ানোর জন্য 
ট্রাইব্উষ্ঠালকে নিশ্চয়ই 
নিদেশ দিতে হবে, তরে 
ট্রাইবিউন্যালের মতে .সতম্পর্ক 
কোন গুরুতর আপত্তি থাকলে 
তাও ভান তে হবে। 

এরপম সুস্পষ্ট নির্দেশ সত্বেও 
ট্রাইবিউন্তাশ ভাড়া বাড়ানোর অমুমতি 
দেননি “স্তাবে গুরুতর 


আপ'ত্তর কার তিসাবে ট্রাইবিউন্টাল . 
বলেছেন, 


কেম্পানীর আ পিক অবস্থা 
সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেতে হলে 
মাত্র ১৯৫১-৫৭ সালের যে ছাপানো 
হিসেবগুল্‌ দাখিল করা হয়েছিল, 
তাই যথেষ্ট নয়। এ সময়ের ঠিক 
আগে যে সব লেনদেন সম্পর্কে 
শু“ জানানো হয়েছে--কারবারের 
ওপর, তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কেও 
বিচারবিবেচনা করা! অবশ্য গয়োজন। 
কিন্ত ট্রাইবিউন্ভালকে পুরানো হিসাব- 
পত্র আহ ₹13 ক্ষমতা দেওয়া 
হয়নি | | 

এ কারণে ভাডা বুদ্ধর প্রশ্ন 
সম্পর্কে হাইকোর্টে তম নির্দেশ 
সত্বও ট্রাইবিউস্ত'ল সিদ্ধান্ত করেছেন 


যে কারবার ভালোভাবে 


যে মাত্র ১৪৫১-৫৭ সালের হিসাব- . 


পত্রের ওপর ভি'ত্ত করে চূড়াস্ত ও 
হিভূর্ল ' সিন্ধান্ত লওষা চলে না। 


© 
নিভূল ও গ্াঁধ্য সিন্ধান্ত করতে "ও দাম ১ ' ৮ 


হলে আগেকার লেনদেন, টাকা 
সরানো, গাফিলতী ইত্য'দি মিলিয়ে 
সব ব্যাপারুটা ষোল আন! বিশ্লেষণ 
করতে হবে | তারা সে ক্ষমতা পাননি । 
সেক্তম্ত ট্রম€য়ে উপদেষ্টা কমিটিকে 


kl 





আপনারা ট্র'ইৰি সন্তালে রংয়ের 
ঙ্গে ট্রম কোম্পানীর এণ্ণ্টে'ট - 
বুলের বিজ্ঞপ্তি মিলিয়ে নিন, দেখবেন 
সত্য গোপন করে ট্রাযের কর্তারা, 
কি রঝ্য কৌশ'ঙলরর সঙ্গে ভাডা বুদ্ধির 
দাঠিত্ব উর ইবিউস্ভালের ওপণ চাপিয়ে 
দিয়েছেন। 

ট্রামওয়ে উপদেষ্টা কচ্টির বৈঠকে 
হুক্রন সরকারী সদস্ত নাকি ন্রিপেক্ষ 
ভিলেন, সন্ভাপতি সার ধরেন মিত্রও 
নাকি প্রস্তাবে সম্মতি 'দন নি, মন্ত্র 
ট্রাম কেম্পনীর দ্রঈজন প্রতিনিনির 
ভোটে ভাডা বুদ্ধির সিক্কান্ত পাশ হয়ঃ 
তারপর রাতারাতি লণ্ডনে ডিরেক্ট্রর- 
দের অনুমতি নিয়ে সোমবার সকাল 
থেকেই কোম্পানী কডতি ভার্ড 
আদায় করছেন। পা | 

এ সম্পর্ক আমরা 'একট! স্পষ্ট 
প্রশ্ন করতে চাই £ 

উপদেষ্টা কমিটিতে সভাপতি সার 
ধীরেন মিত্র ভিন্ন ভাড়াবুদ্ধির প্রশ্নে 
চিভুল ও নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত ‘গ্রহণ 
করার যোগ্যতা জন চারজন সভোর 
আছে কি? এর আগে পংশপর্ক্ম হুধার 
তারা ভাছা বুদ্ধ এন্তাব হঞ্জুব 
করেছিলেন। কিন্তু বারই উচ্চতর 
জজদগের বিচারে সে প্রস্তাব বাতিল 
হয়ে যায়ঃ প্রথমবার ১৯৫৩ সালে, 
বিচারপতি শ্রীপ, বি, মুখার্জি ভাড়া 
খাড়ানোর প্রস্তাব রদ করে দিয়ে 
ছিলেন, এব।র প্রাক্তন বিচারপতি 
শীগোপ্ল্রেনাথ দাস শিল্প ট্রাইাঁবউ- 
হালের সঙাপতি হিসাবে আবার 
ভাড়'বৃদ্ধির প্রস্তাব বাতিল করে সমস্ত 
ব্যাপারটা একসঙ্গে বিবেচনা করার 
জন্ত নিদেশি দিয়েছেন | 

এ অবস্থ'য় স্বভাবতই, প্রশ্ন উঠতে 
পারে উপদেষ্টা কমিটির যে সব সভা 
পরপর দুবার ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, 
এ প্রশ্ন বিবেচনা করার, যোগ্যতা 
তাদের আছে কিনা । 


আরও উল্লেখ কর! যেতে পারে 
ভাড়াবুদ্ধির প্রস্তাব বিবেচনা করার 
অগে পুরান ও নতুন হিসেবপত্র 
মিলিয়ে দেখার ভন্য ট্রাইবিউন্তাল যে 
লিদেশ দিয়েছিলেন, উপদেষ্টা কমিটি 
তা মানেন নি); আর সব বিষয় চাপ! 
দিয়ে ভাড়া বৃদ্ধি কথাটাই একমাত্র 
বিবেচ্য বলে ধরপেন। এ কারণেও 
ভাড়া বাড়াধার সিদ্ধান্ত অবৈধ। ৯ 


আসল কথা, ট্রামকোম্পানীর 
কতারা হিসেবপত্রেকারচুপি, 


মেরামতী অদ্লবদলের কে 
গাফিলতা, মূলধনের অঙ্ক ফ।পিয়ে 


ভা ১০ ত্র চেয়ে বেশী মুনাফা 
কারসাজি ইত্যাদি 
প্রশ্ন সম্পর্ক আলোচন ) একেবারে 
চাপ দতে চান। বিত্ত চুক্তব সত” 
ভেঙ্গে (হ হব বেআইনি ও অসভ-দশ্থা- 
মূলক লেনদেনের জলন্ত পশ্চিমব'জ্গলার 
প্রায় পাচ কোটি টাকা লোকসান হতে 


৬ 


সম্পূর্ণ বিষয়টি বিচারবিখেচনার পর যাচ্ছে, সে শ্যাপারে নিশ্তিয়। ও নার | 
রঁ ৮ 


সিদ্ধান্ত করতে উপদেশ দিয়েছেন। 


_/ থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভব্‌ নয়। 


/ 
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এশ্িমবঙ্গ কংগ্রেস রাজনাতিতে অভিনব গরিস্িতিং 200045 


বন্যান্ত্রাণ নিয়ে ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ নায় ও প্রফুল্প সেনের. বিরোধ 


(দপ্‌ ণের দংপাদদাত।) 


পশ্চিম বাংলার কংগ্রেদী রাজনীতির অন্তদ্বন্ রাজ্যের 
মন্ত্রিসভাকে সুম্পইভ্ভাবে ছুটি দলে ভাগ করে ফেলেছে । এক- 
ছলে আছেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় আর শিরোধী দলের নেতার 
স্থান নিয়েছন খান্না শ্রীপ্রক্ুত্রচন্দ্র সেন । বহু শ্যাপারেই , 


বিরোধ আছে। কিন্তু ঠিক বত মান মুছতে রিলিফের 


টাক! 


জংগ্রহ করা নিয়ে এই বিরোধ প্রকাশ্য রূপ নিয়েছে। 
ডাঃ রায় পশ্চিমনজ বন্যাত্রাণ কমিটিতে অর্থ সংগ্রহ করছেম। 
গ্রফুল্লনাবু মুখ্যমন্ত্রীর পাশের ঘরে বসে প্রদেশ কংগ্রেস তহ- 


ধিলে টাক সংগ্রহ করছেন। 


্রফুল্পসাবুর পিছনে আছেন 


প্রদেশ কগ্রেস। কংগ্রেস তহবিলে নগ্দ প্রায় দেড় লক্ষ টাক! 
উঃঠভে।' এর অধিকাংশই প্রফুল্লবাবু যোগাড় করে দিয়েছেন। 
ভাঃ রায়ের বন্যাঁত্রাণ কমিটিতে ভয় লক্ষাধিক টা+1 উঠেছে। 
কিন্তু খরচ হয়েছে মাত্র তিন হাজ্ার টাকা? বাকী অন্ধ ব্যাক্কেই 


আছে। 


রাংল্যর কংগ্রেস কর্মীরাও "এই 
কলহকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট উপদলে 
ভাগ হুর পড়োছন। ডাঃ রায়ের 
দল নার গরফুল্পবাবুর দলের বিরোধের 
সুযোগে আর একটি উপদল ও 


রিলিফের কোন্দলে অংশ নিয়েছে । - হল) 


ব্রিছিদ্ন সংবাদপত্রে একই টাইপ 


+ মেশিনে একই ধাচে টাইপ করা 


প্রেরকের ঠিকানাবিহীন পোষ্টকার্ড 
অ'সচে। বিভিন্ন পত্রিকার চ্যানেল 
সাতার সংবাদ পরিবেশন্রে রীতির 
পার্থক্য কুমুসারে পোষ্টকার্ডগু'লর 
ভাষাত কিছু পার্থক্য থাকলেও, মুল 


‘ বক্তব্য এবং বলার ঢঙ. একই £ আরতি 


সাহ! বিমল চন্দ্র এবং ব্রেন দাস 
যে এবার ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরে পার 
হয়েছে তাদের সেই কৃতিত্বকে স্বীকৃতি 
দিও না। 8 


© 
লেখকের মতে এবছর লাকি 
ইংলিশ চ্যানেলের জলের তাপ ৭* 


ডিগ্র ছিল, স্বাভাবিক থেকে ১ ডিগ্রি 
বেশি। এই মতের সমর্থনে তিনি 
ঠা অক্টোবর তারিখের ষ্টেটসম্যান 
পত্রিকায় লণ্ডন নোটস-এর একটি 
অংশ উল্লেখ করেছেন, ষাতে বলা 


- হয়েছে, এবছরের সামার যায় যায় 


করেও যাচ্ছে লা! এবারর সামার 
ফাইনে্ট ইন ২০০ ইয়াস? 
সেপ্টেম্বরও হটেষ্ট অব. দি সেঞ্চুরি! 
ব্যস, উনি কিউ, ই. ডি করে 


এবারের 


ফেললেন, ইংলিশ চ্যানেলের জলের 
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উত্তাপ ৭০ ডিগ্রি ছিল। আর 


ইংল্যাণ্ডের সংবাদ সরবরাহ শ্রৃতিষ্ঠান-. 


গুলি যেশিখেছে, “আরতি সাহার সাথক 


আৰতি গাহ| ৪ বিমল চন্দ 
চ্যানেল মাভাবে বুকের ভ্বাল| কার? 


(প্রনৈক হাইড্রোফোবিকের প্রশ্ন । 


মধ্যেই নয়। 


ওই উপদলটি, কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী 


স্রীমশোক সেন পৃষ্ঠপোৰত। তার! 
পশ্চিমবঙ্গ সমাজ সেৰা লর্মত্রি 
নামে রিলিফের টাকা জোগাড় 


করছে। এদের ঘোষিত মূল লঙ্গ্য 
রাজা কংগ্রেসের কর্ণধার, 


সীহারের দিন ভুলের উত্তাপ ৫২ ডিগ্র 
থেকে ৬* ডিগ্রি ছিল, সেটা ধর্তকোর 
উনি একপাও বলছেন, 
বিলেতে নাকি এদের সাহার নিয়ে 
ছো-ছে! পড়ে গেছে আর ঝান্ু পাইলট 
হাচিন্সনষে আরতি সম্পর্কে বলেছেন 


ওয়ান অব দি প্রাকিয়ে্ট আইম্স্‌ আই 


হ্যা, এগার সীন, চ্যানেল সুইমিং 
ত্যাসোসিধেশনের সম্পাদক উড 
সাহেব ষে ব্রেন দাস সম্পর্কে 
ফলেছেন, দি মোষ্ট গ্রেসফুল সুইসার 
আই হ্যান্ড এভ্ডার সীন,* এসব খবর 
বোধ হয় গুর মতে ভাল কিংৰ! 
'বাতুলের প্রলাপ । কারণ ধিলেতের 
সঠিক খবর প্রানবার অধিকার গুরই 
একচেটে ৷ বিমল চন্দ্র প্রসঙ্গে ওঁর 
অবজ্ঞা সবচেয়ে বেশী। শুর 
অবগতির জম্ভ জানাচ্ছি বে বিমল চন্ 
প্রসঙ্গে উভ সাহেষের চিঠি আমার 
হাতে আছে, ষাতে তিনি খিমলকে 
অনধন্ত সাঁতারু ৰলে অভিহিত 
করেছেন 


এই স্বপ্পবেশী ব্যাক্তিট আরও 
ঘুলেছেন যে ব্রছেন দাস, আরতি সাহ1ও 
এবং ধিমল চন্্র নাৰি পেশাদার 
সাতার, এদের "ইংলিশ চরানেল পার 


শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 


অতুল্যৰাবুর বিরুদ্ধে ছোট পাকানো। 
অবশ্য প্রপান পৃষ্ঠপোষক অশোকবাবু 
সম্প্রতি কিছুদিন যাবৎ অতুল্যবাবুর 
সঙ্গে মীমাংসার জন্তণ্ড চেষ্টা করতে 
দুরু করেছেন। উপমন্ত্রী মায়া 
ব্যানার্গার বাড়ীতে নৈশ ভোকনের 
সমর অশোকধাৰু এই বর্ষে প্ৰফুয্ 
সেনকে অমুবোধওড জানিয়ে গেছেন 
ঘলে শুনেন 

যা হোক, রিলিফকে কেন 
ক্ষরেই, কংগ্রেদী রাজনীত্তি এখন 
টলটলারমান | খাত্তময়ী পরফুলবাষ 
সরাসরি ভাঃ 
বিরোধিতার জন্তু চার্জ করার পর 
(এই কাহিনী দর্পণের আগেকার 
সংগা বেরিয়েছে) থেকে মুখাহন্ত্রী 
অবিহ্বাস্যভাবষে নরম হয়ে এসেছেন। 
ধার বার প্রফুল্রবাবুকে নিজের ঘরে 
ডাকছেন। বারের লোকের কাছে 
দেখানোর একটা চেষ্টা চলছে যে, 
কোন বিরোধই -নেই। . কিন্তু যার! 
অন্দর মহ'লর খবর রাখেন তীর! 
জানেন প্রফুল্লদা আর সেট বশংবদ 


তন্যুগাষী নেই। ডাঃ রায়ের সঙ্গে, 


গ্রাযোক্ুন হলে শক্তি পরীক্ষার জন্তে 


কিনি নিক্ষেকে এস্তত করতে ক 
করেছেন। পায় গ্রায্যেকদিন 
সরকারী কাক্গের শেষে তিনি 


কু ংতোস ভবনে যাহেন। রা 
কঃংতোসের কর্ণধার আতৃল্যবাবু্চ নানা 
বিষষে বোঝানোর চেষ্টা করছেন । 

এই বিরোধের মশো অড়লাবাৰু 
এখনও কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে এসেডে ন 
ধলে মনে হয না। তবে ডাঃ বারের 
‘পশ্চিমবঙ্গ বন্তায্াণ কাট গঠুনকে 
প্রনিশ্চিতন্ডাবে ভ'তুলাবাবু সমর্জনের 
চোখে শেখছেন লা। এব ছটো 
ডাঃ বাঁধ সুখে 
বলছেন এটা বেসরকারী কমিটি, কিন্ত 
কংগ্ডোসী সুখামন্ত্রী কোন বেসরকারী 
কণ্মটি গঠন করলে কংগ্রেস সমর্থকরা 


কারণ প্রথমতঃ, 


ফাঁকে সমর্থন করবেন সজ্ঞা নিয়ে 
কিন্রান্তি দেখা দিষেচে | স্বদাততই 
তাতৃলাববু সেঁটা পছলা করাছ্ধন না। 
দ্বিলীয়তঃ এই বেসরন্তারী কমিটি 
‘গঠনের শ্বান্ডাবিক প্রতিক্রিয়ার 
ক্ষগ্রেল কর্মীদের হন্তাত্রাপে কোন্‌ 


ভূমিকা থাকবে সে বিষয়েও সন্দেহ 


দেখ! দিয়েছে! অনেকে সনে 
করছেন ভাঃ রায় এই কমিটি 
গঠনের সধা দিষে রাজায কংগ্রেসের 


সংগঠনের ওপর সার অবিশ্বাস ঘোষণা 


করছেন। তাই অতভুপ্যৰাবু ইতিমধ্যে 
*এক সাংবাদিক সম্মেলন আহ্ৰাৰ 
করেছেন | 


কাকে কংগ্রেস, 


এই সম্মেলনে অতুল্যবাবু 


সাংবাদিকদের কাছে পরিস্কার ভাষায় 


ঘোষণা করেছেন যে, ডাঃ" রায়ের 
কমিটির সঙ্গে কংগ্রেসের কোন সম্পর্ক 
নেই। কংগ্রেল অঙ্তান্ত কারের মত 
এবারও রিলিফের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে 
এবং যাঝে। কংগ্রেস সংগঠন এ 
পর্যন্ত কি কি ফাজ করেছে তারও 
একটা বিস্তারিত হিসেব তিনি 
সাংবাদিকদের কাছে দাখিল করেন। 
সাংবাদিক সম্মেলনের পরেই রাজ্য 
কংগ্রেস থেকে বিভিন্ন কর্মীরা জেলার 


রি ৬ই নভেম্বর, ১১৫: 


ভেলায় প্রেরিত হয়েছেন কংগ্রেসে 
তহবিলে অর্থ সংগ্রহের জা 
নির্মলেন্দু দে (বোছুবাবু ) তমদিস'পু 
ঘুর এসেছেন । কংগ্রেস ওযা 
কমিটির সদস্ত খীজেশ সেন গেছে 
উত্তর বঙ্গে। তীর ওপর অস্ত, 
পঞ্চাশ হাজার টাকা সংগ্রহের ভা 
পড়েছে! অতুল্যবাবু শ্বয়ং গেছে, 
নদীয়া য়, মেদিনীপুরে। ডাঃ রায়ে 
কমিটির পরোয়া না করেই রাজ 
কংগ্রেম স্বাধীনভাবে কাল করছে 
সুরু.করে দিষেছে। পশ্চিম বাংলা 
কংগ্রেসী রাজনীতিতে এই পরিস্থিট 
অভূঃপূর্ব। কিন্তু অভূতপূর্ব হলে 
ঘটেছে ।, 

ডাঃ রায়ের নুশী পরিবারে এবা 
ভাঙ্গন হুরু হয়েছে ।' এই ভাঙ্গ 
রোধ হবে বলে কোন চিহ্র আজ 
দেখা বাচ্ছেনা। 





'দাধার। মেয়ে? রতি 


( বিশেষ প্রতিনিধি ) 


-ভাঃ বিশ্বাস ইংল্যাণ্ডে বাঙালা 
তর্ুণতফুলীদের শ্ব যং-নিযুক্ক 
অভিভাৰক। এ ছাড়াও তার 
একটা পরিচয় আছে, তার মত' 
রান্না করতে আর কেউ পারে না। 
একথা গর্বভবে সবাইকে বলে 
বেড়ান তিনি নিরিবাদে। 


আরতি সাহাকেও বলেছিলেন 
যে গেছো মেয়ে, সাতপমুদ্র তের 
নদী ডিঙিযে ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরাতে 
গেছে সে যে রান্নার উল্লেখে 
অন্সের মত ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে 
থাকবে তার এই ধারণা 
প্রবলভাবে ধাক্কা খেল যখন আরতি 
সাহা তাকে প্রতিযোগিতায় আহ্বান 
সাঁতরে নয়, রান্নায়, বে 
কোন পদ রেখে থাঁওয়াবে সে। 

পারবেই ঘা না কেন? চুল 
বীধা এধং রাধা ভুষ্টই করতে হয়েছে 
আরতিকে আ-কৈশোর। সাধারণ 
মধ্যবিত্ত বাঙালী পৃঃস্থখরের মেয়ে। 
শৈশবে মাতৃহারা ৷ ধাবা' আর বিয়ে 
দ্করেননি, আপন ন্হচ্ছায়ার পক্ষ- 
গুটে মা মরা একটি ছেলে ও ছুটি 
মেয়েকে একাই বাপ-মায়ের কর্তব্য 
মানুষ করে তুলেছেন, গায়ে আব চডটি 
লালাগে। মেয়ের! স্কুল গেজে, গান 
শিখেছে, শিখেছে লাঠি ও ডোরা- 
খেলা, সাইকেল চালানো, সীতার, 
নাট্াছিনয় । 

তবু আরতি যখনই বুষতে 
শিখেছে ভখনই চেষ্টা করেছে 
ঠাকুরমার কই্/লাঘৰ করতে । অন্প- 
বয়সেই উনুন ঠেলার দড় হয়ে 
হয়ে উঠেছে, গৃহস্থালির] সব কাঙ্গ- 
কর্জে নিত্য আত্মনিয়োগ করেছে। 
সাবা ও ঠাকুরমার সেবা-হত্রে নিরলস 
ও অকুণঠ আগ্রহ দেনিয়েছে। 


সহদ্দ 


করলে 


- প্রতিষ্ঠা পেয়েছে । 


ইতিমধ্যে গঙ্গায় নিত্যন্সান উপল 
শেখা সাতারে ৬বিগ্গিতেন বনু 
যত্বু ও শচীন নাগের নির্দেশে পাৰ 
দশিতা অর্জন করে বেঙ্গল চাল্পিয়া 
এবং সারা ভারতের ছুংত্বর ব্‌ 
তা পাক, তা বহ 
এমন ছুটে! পাখনা গজায়নি তার 
বাপঠাকুম! ভাইবোন ঘর-গৃহস্থা 
ভাসিয়ে দিতে হবে। 

মেয়ে তো। এযুগে মেয়ে হবা 
বিপদ অনেক | পডাশুন! খেলাধু 
আলাপে-্প্রলাপে পুরুষদের স। 
টক্কর দিয়ে চলতে হবে। আব 
রা়া-গৃহস্থালি, শেলাই-বোনা, ন 
গান অভিনয়--এসব নারীস্থূল 
দক্ষতাও বাদ দিলে চলবে ন 
ধাদ দিতে চায়ওনি আরতি, য 
অনেক অমাধারণত্বের : মধ্যেও অ 


পীচজন সাধারণ মেয়ের এক 
হবার কামনাই থেকেছে প্রবল। 


চ্যানেল সাতার শেষ করব 
সময় আরতি জাতীর সঙ্গীত গাইছি 
বলে সংবাদপত্রে যে রিপোর্ট দে 


, গেছে, ভা মেহাৎ জাতীয়তাবো 


জনিত বেহ্ুরো জাতীয় সৃষ্ট 
গাওয়ার প্রবণতা নয়। টকশো 
আরতি একাধারে রবীন্দ্রসঙ্গ 
এবং"খেয়াল গান শিখেছে, প্রাদেশি 


* প্রতিযোগিতায় সারটিফিকেটও পেয়ে 


তার ভ্য1 
অভনয়েও ওয় ছিল সম 


আগ্রহ। কৈশোরে ছোট বে 
ভারতীর সঙ্গে দুটিতে একসঙ্গে রা 
লক্ষণের অংশে অনেক চিত্ত বিচি 
করেছে। তারও পরের কুষ্তাদ 
নাটকে ভক্ত শুদামার ভাবাঃ 


অভিনয় আজও আমার মনের মঃ 
গাধা বয়েছে। 
( শেষাংশ ২র পৃষ্ঠায়) 





সম্পাদক £ ভ্রজেন্দ্রন্দ্র ভদ্বীচার্য , 


সহকরশী সম্পাদক £ হীরেন বস্‌ 


টক এজ নং গুয়েলিংটন স্কোয়ার, কাঁলকাতা--১৩ হইতে বে এবং ৭নং [তরজন এভিনিউ, কাঁলকঅ--১৩, দৰ্প কার্বালর .হইতে প্রকাশিত 


দর্পণ 


সাপ্তাহিক সংবাদ সামায়কণী $ 


২য় বর্ষ, ৪২শ সংখ্যা . 


ন শরুবার, ১৩ই নভেম্বর, ১৯৫১ 


৮ পাম £ 


৯৫ নঃ পঃ 


ালী টার বি 
মেহেরটাদ খামার চক্রান্ত 





"ফ্লেচারব্যা!-লাণোর মধ্যে বিবাদ বাধিয়ে নিষ্ স্বাৰ্থমিদ্ধি 


॥ দর্গণের সম্পাদক ॥ > 


দ্ুগুকারণ] নিয়ে একটি গভীর 

[ . চক্রান্ত আরম্ভ ভয়েছে। ফ্রেগার, 

শচীন বন্দ্যো এবং স'প্ডোর বিবাদের 

বিবরণ কলকাতার সংবাদপত্রগু'ল 

হৈ হৈ রবে প্রকাশ করেছেন, কিন্তু 

একটা ধারণার স্বস্তি করা হয়েছে 
খে, বিবাদটি ব্যক্তগত। 

আসলে এ ধারণা সত্য নয়। 

+ এই বিবাদের পশ্চাতে শ্রীযুক্ত 

মেহেরচ'দ স্বকৌশল 

চক্রান্ত আছে, দর্পণ নিঃশ্চতভাবে 

কি সেই 

এবং কেন ? কয়েকটি 


থানার 


একথা বলতে পারে। 
চক্রান্ত? 
প্রমাণ লক্ষ্য করুন ; 


কিছুদিন পূর্বে প্রশ্ন কর! হয়েছিল 

যে, দণ্ডকারণোর সুযোগ কেবলমাত্র 
পূর্ববঙ্গের উদ্বান্তদের জন্তু কেন সামা- 
-- বন্ধ রাখা হবে? 
প্রশ্নোত্তরের সময় পাঞ্জাবের জনৈক 
এম-পি অঠারক্ত প্রশ্নে জিজ্ঞাস 
করেছিলেন, পাঞ্জাবী উ্ব স্তুদের কেন 
এনেওয়া হচ্ছে না। বাঙ্গালা উদ্বান্তুর! 


লোকসভায় এই - 


দণ্ডকারণা সম্বন্ধে উৎসোহের অভাব 
দেখিরেছে এবং কাদের দ্বারা উন্নয়ন 
সম্ভব নয়, একথা! কি সা? 

এই প্রশ্নের পিছনে যে অভিসন্ধি 
ছিল, সেটা বুঝয়ে বলার দরকার 
পড়ে না ।)কি্স্তি এর পশ্চাতের .খবরটি 
গুরুত্বপূর্ণ । দর্পণ নির্ভরযোগ্য সুত্রে 
সন্ধান করে জানতে পেরেছে যে, 
এই প্রশ্নগুলি দিজ্ঞাসা করানোর 
বাবস্থা করেছিলেন স্বয়ং এ যুক্ত 
মেহেরটাদ্দ খাল্স।। এই এক 
নম্বর কথা। 

ছুই নম্বর লক্ষ্য করুন, শ্রীবুক্ত 
খানা এখন ঘোষণা করেছেন যে, 
পাস্চমবন্গে উদ্ধারাযোগ] জমি পাওয়া 
গেছে এবং এখানেই উদ্ধাস্্রদের 
পুন্বাসনের জন্য কয়েকটি বৃহৎ 
পরিকল্পন। হাতে নেওয়া হচ্ছে। 
তিনি ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গে যে উদ্বাস্ত 
কলোনী নিথিত হবে তার চিত্তাকর্ষক 
চিত্র রচনা করেছেন। এহ চিত্র 
রচনা কর! হয়েছে ঠিক সেই সময়, যখন 


Es ক বি, জানাযা « BFE এন 


জরা চে 





দও'কারণেো। প্পেরণের হন্ত কাস্পের 
উদ্ব স্ব 
স্বাভাবিকভাবেই ক্যাম্পের 


দের তৈরী করার কগা। 
উদ্বাস্তুরা 
চাইবেন যে, ভবিষ্যতে যদ পশ্চিম- 
বঙ্গেই ভাল জায়গা হয় 
দণ্ডকারণে।র জলে ঠা কেন? 
এপানেই মাটি আকড়ে রাকা যাক । 
এই সময় দগু'কারণা 
প্রজেক্টের আভান্তরাণ কলহ জন- 
সাধারণের সন্মুখে উদ্ঘাটন 
হয়েছে, যাতে 
গ্রস্ত 


তাহলে 


তা ছড়া 


করা 
উদ্ধাস্ত4 ৯14৪ [হবিধা- 
হয়। দগুকারণো যাত্রীর সংখা! 
এবং উৎসাহ পশ্চিনবঙ্গে স্তিমিত 
ছয়ে গেছে। খান! এই দুইটি 
বিত্রাস্তকর ক্ৰান্যকে হঠাৎ একসঙ্গে 
এই সময় কেন জনসাধারণের সন্মুখে 
আনলেন ? তাস [নশ্চয়হ [নবোধ 
কিংবা মুর্খ নন। 

শ্রীফক থান৷ দিল্লীতে চিরকাল 
মন্ত্রীমহলে বলেছেন এ-ং £1০ও যে 


( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 





‘দিনের শেষে আলোয় রাঙ লেন ভা মানু 


তোমার চোখে দেখেছিল ত্র মার বাণ 


(দপণের সংবাদদাভ।) ? 


বন্যা উপজক্তত অঞ্চলের 
কয়েকটি জায়গায় ঘুগিবেগে সফর 
শেষ করেছেন খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ 
সেন এবং শ্রীর্মতী মায়া ব্যানার্জী । 
পুজোর সপ্তাহ থেকে তার পরের 
কঃয়কটি সপ্তাহ এরা প্রায় অক্লান্ত 
বেগে ২৪ পরগণার নিল্গাঞ্চলে 
গ্রামে গ্রাম, ডাৰুবাংলোয়, হাটে 
বাগ্গারে, ওদিকে হাড়! জেলায় 
উলুবেডিয়াতে__মোটকথ। একট! 
বিস্তৃত এলাকায় প্র'য় জহরলাল 
নেহরুর মত ঝড়ের বেগে, কিন্তু 
মুক্ত-ক্ষ এক গোড়। বিহঙ্গের 
মতে! চক্কর দিয়েছেন। পুলিশ 
অফিসারদের কিংবা অন্য অফিসার- 
দেরও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আগে 
খবর দেওয়] হয়নি. কারণ এগুলি 
“সারপ্রাইজ ভিজিট” ছিল। 
এই জোড়ে সফর আরস্ত হয় 
ডাঃ রায়ের কাছ থেকে একটি অতি 
মৃত ধাক খাওয়ার পর--ড!ঃ হায় 
ক।কবীপ অঞ্চলে বিমান থেকে খাস্য 
নিক্ষেপ আটকে দিয়েছিলেন। 
ব্যাপারটা ভাঃ রায়ের অঙ্ঞান্তেই 
বাবস্থা করা হয়েছিল] গভর্গ:রর 
অন্্মতি না হলে বিমান থেকে {০০d 
1011 11 সম্ভব নয়। জে অনুমতি 


“সুপ্রিয় প্রকু্দা্জ নিজেই আলিয়ে- 
ছিলেন। কিল। মাজি ষ্ট্রেট তো 


ও হতবাক্‌, বলা বাহুল) স্থানীয় মহকুৰ্ম| 


হাকিমরাও। কারণ. তার! 
শুনেছেন* যে, বাঙ্গলা দেশে বিস্তর 


"জায়গায় বিমান থেকে থাগ্ত নিক্ষেপ 


করার মতো অংস্থন হয়েছে, কিন্তু 
সেসব জায়গায় পাঠানোর মতো 


* বিমান পাওয়। য'চ্ছে না। এখানে? 


চাইনি, দরকার নেই, তব্বির করলুম , 


সাহাব) যাচ্ছে, গাড়তেই যং 


কিছ জায়গায় তারা নিজে হাতে 
1/ আহাহা বিতরণ করেছেন, 


না, সরকারের দয়। দেখছি ছপ্পর ফুঁড়ে ॥ 
নামছে ।  কথাট৷। ডাঃ রায়ে বানে ' 
গিএেছিল প্রায় শেষ অবস্থায় । তিনি 
জিলা ম্]ালিস্রেটকে ৎজ্ঞান৷ করে 
ছলেন, কি হে তোমার ও খানে 
দরকার আছে? a 

জিলা মা জিষ্ট্রেট সরস উত্তর | 
দিয়েছিলেন, আজ্ঞে ন, অস্তত কাক- ৬ 
দ্বাপে তেমন কোনে৷ হান ॥২ 


vo 


জবস্থ। 










বিমানের কি প্রয়োগন হতে প 
জানিল! । i 
< হলনা। কাকদ্বীপ ক-ষ্টিটিউয়ে ছা 
খেচরী. না হায্য বন্ধ হয়ে গেল, 
(শ্রীমতী মায়৷ ব্]ানাভীপ্ ১ 
সালের নির্বাচন কেন্দ্র। এখানে 
বিশেষভাবে শিক্ষা এবং সাহাথ” 
দণ্ডরকে কেন্দ্রীতৃত দৃষ্টি রাখতে; 
ই'যছে। কয়েক দক্ষ টাকা বায়ে 
একটি কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠান করানো! : 
হয়েছে ।) যাই হোক এরপরই he 
প্রনুল্ল সেন__খাছা ও সাহায় মী স্বয়ং, 
জমতী ব্যানাজাকে নিয়ে মোটেও 
পদব্ৰজে বন্টার্ড কাকঘীপবাসার পাশে 
এসে দাড়ালেন ( য'দও পূর্বে ীবক্ত 
সেন বলেছিলেন, যেঙ্তু তিনি 
সাহাষমন্ত্রী সেইড্হ তার নিজের 
পক্ষে সেক্রেট।রিয়েট ছেড়ে কোনে! 
উপজ্রত এলাকা সফরে যাওয়া সম্ভব 
নয় এব৬[তিনিপ্অন্ত কোনো জাফগাই 
যালন)। x 

শ্রীমতী ব্টানাজীই "এই সফর সী ০ 
রচনা করোছলেন এবং তিনি প্রচুর 
উদ্ম ও “পরিশ্রম গরাহকাঠে + ফুলদাকে 
গ্রামে হম নিয়ে গেছেন। প্ছি 










কোন 
জায়গায় প্রাফু্ীবাবুকে পাশে রেখে 
( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 








= কিন্তু, নিশ্চিত পে ক 
| প্রথম ক থা; - ‘দণ্ডকা? 
নামক সংগঠন্টিকে খায়া ভা 
ব্যবস্থা করেছেন। কারণ, তিনি. 
প্রথমেই বুঝেছিলেন, ফ্লেচার বাযক্তিত্ব- 
সম্পন্ন আই সি এস এবং খ'র'র কথায় ৃ 
*গঠ'স করার পাত্র নন। দ্বিতায়ত, করলেন, খার' সেট বিষ্টি সামনয়ে 
দণ্ডকা-ণ্য অথবিটি দি অ'বর্যণীয় এই দুই বাক্তির সম্মুখে রেখে দের: ৫ 
কাজ ও সুফল দেখাতে পারেন তাহলে সাহাধ্য চাষ্টলেন। এঁরা দেখলেন, 
উদধাস্তরা অধিকসংখ্যায় আকৃষ্ট হবে খান্নার অতো দরদী লোক. এবং 
এবং দগুকারণ্য সম্পূর্ণূপে উদ্বাস্ত তাদেরকে স্পেশাল সম্মান, দেয়; এমন ৷ 
উপনিবেশেই পতিত হবে । তৃতীয়ত, শোক নেই। খায়'র : সমর্থকরূণে 
খান্না দণ্ডকারপ্যের প্রথম কয়েক বোর্ডের সভায় সারা ফ্লেচারের 
মাসের ইতিহামেই দেখতে পেলেন যে, বিরুদ্ধে গেলেন । ফ্লেগারের সিদ্ধান্তের হাতে 
. ফ্লেচার পশ্চিমবঙ্গের সংবাদপত্র প্রতি- বিরুদ্ধে বো্ডর দিদ্ধান্ত হল। খানা পাউরুটি ধরিয়ে 
বধিত হয়েছেঃ দণ্ডকারপ্য নিধিদের {01755 করতে পেরেছেন দেখিয়ে দিলেন, ফ্রেচার কেউ নয়, বাকি লোকগুলি চেঁচামেচি 
পরিকল্পনা মঞ্জুর হয়েছে এবং বাস্তবে এবং উদ্বাস্তরা তাকে বন্ধ এবং স্বঙ্গনের ব্যাপ্ত, সাপো এবং তিনিই সর্বময় শুরু করে দিল--পাউরুটি নেবনা। 
এসেছে এখন যদি পূর্ববঙ্গের নায় ভালবাসতে আরম্ত করেছে। ত্রিশক্তি হতে পারেন। এই পদ্ধতিতে এদের হাত থেকে নেবনা। বিষ 
্বাস্তরা সেখানে নাও বাশ, এই জনপ্রিয় দিভিলিয়ানের অতীতে ছে টধাটো অভশ্র ব্যাপারে মহানৈকা, মিশিয়ে দিয়েছে । 

রি টা নাও হয়, উন্নয়ন প্রপ্্টে পাঞ্জাবী উদ্বাস্ত পুনর্বাসনের অন্তবিরোধ এবং ক্ষমতার দাবড়ানি একটা অত্যন্ত অপ্রীতিকর অবস্থার ূ 
হিসাবে এই পরিগল্পন৷ বেঁচে থাকবে । মাফপ/ঞনক রেকর্ড রয়েছে এবং প্রায় ৬ মান চলল। খানার একটি সৃষ্টি হয়েছিল, শ্রীযুক্ত দেন এবং খরপ্রভা, পাখা হাতে থালা সাজিয়ে 
এবং তিনি এর ভন্ত নূতন দপ্তর দিল্লীতে তার প্রতিপত্তি অলাধারণ। অক্ষশক্তি তৈণী হয়েছে, ছুইজনকে শ্রীমতী ব্যানাজী খুবই আহত বোধ তিনই আলাপুরের বাড়িতে প্রফুল্দাকে " 
ও মন্ত ০০০8 খারা ঠিক করলেন, হয় একে নিয়ে। তারাও এতে নকল মর্যাদা, করেছিলেন। কেননা ঠাদের,সামনেই যখন 

র নিতে পারবেন। দ্বিগীয দাঁবাতে হবে (যেটা কয়েকদি:নর ও অধকারের গন্ধ পেয়েছেন। এই আন্তরিক সাহায্যের অবমাননা 
দন্ত, ১১৬১ সাল পর্যণ্ড রাজসভায় মধ্যেই অসম্ভব প্রমাণিত হল), অথব। অন্তদিকে খার৷ এখানে করা হয়--ক্ছু রুটি পায়ে পিষে 























কৈ পাশে “রেখে কয়েক : 
জা রকারী কর্ম 
| বাদে সংশোধন করে দিয়েছেন 


গায়ের লোকদের কয়েক জায়গায় 













[াওয়ুসি জন্ত* পশ্চিমবঙ্গের 
রং ফলতঃ অতুল্য- 
| করুণা ) প্রয়োজন ছিল। 
মবঙ্গে আর শুচ্যগ্র জমি নেই, 
টা অভুল্যবাবুর শ্রপের মনের মতো 


[গান । খাল্নার এই দুটি উদ্দেশ্যই 


























| পানু বাগান বাড়তে বিশ্রাম. 
নিয়েছেন, এইটুকু মাত্র ।- অ 

কলকাতায় |ফরে এসেছে 
সখানেও শ্রমতা ব্যানাজীর মনোযো 
এবং দৃষ্টির অভাব ছিল না। যিনি, 
উপমন্ত্রী এবং শা(সকারূপে এমন 
























































স্গাত্রর আহার পরিবেশন 
করেন, তখন তার আর এক অনিন্দ্য 








টি | গধমুন্তি। 
তবিয়তে থাকারও বাবস্থা এক অপদস্থ করতে হবে। জঙ্গে সঙ্গে কলকাতার কংগ্রেস ভবনে বলে দেওয়। হয়, কিছু নাকি বুকুর ডেকে *দয | 
গেছে। এখন তার মুখ থেকে ডৃণ্ডকারণ্য অথরিটির সুনাম ধ্বংস বেড়ালেন, ফ্রেচার পোকট। অশোক খাওয়ানো হয়েছিল। | হিরা? জিনিষ 
ুর্ণ বিপরীত কথা শোনা যাচ্ছে। করে দিয়ে নূতন “অথ'রটি” বানিয়ে সেনের ক্রাড়নক, ওকে আমি খতম এই ঘটনায় পুলিশের কোন দোষ দেখা গেছে। ।ক্ষপ্র, মএতিভ, তৎপর 





কাজেই যুক্ত খার' দণ্ডকারণ্যের অর্থাৎ নূতন মেঞ্ধার আনিয়ে তাদেরকে করাছ। কাজেই ঈর্ষন্ধ কংগ্রেস ভবনের ছিলনা, কারণ তারা এই সফরস্থটীর তরুণী মাষা এবং প্রসন্ন উদার অবসন্ন, 
লঙ্ক উদ্ঘাটন, পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যত নিচের কন্দয় রাখতে হবে। এই চোখে একরাশ ধুলা এসে পড়ল। খবরই যথাবিহিত ভাবে পাননি। 
ম্ভ'বনার চিত্রাঙ্কন এবং ১৯৬১ প্লান বা চক্রান্ত এখন ধারে ধীরে তার) হৃদয়ম করলেন না যে, এটা তবু যতদুর সম্ভব স্থানে স্থানে যথেষ্ট 
সালের মার্চ মাসের মধ্যে পুনর্বাসন সাফল্যের থে যাচ্ছে। ফ্রচার খধ পব নয, ডব্াস্ত নিধন যঞ্ঞ্ সহায়তা কা হয়েছে। যেমন 
| | শ্রীধুক্ত অশোক সেন (দেখলেন f | eT 

ছ্‌ন। লেন ॥ সপ্থা ' আর খোজ পাওয়া যাচ্ছল না। রাত্রি ছবে। 

| দিয়েছিলেন ধষ, মণ্ডকারণ্য অথটিটি গাদকটা কংগ্রেস ভবনের আনীবার ৫ রি | 
দণ্ডকারণ্য ভেস্তে যাৰে পশ্চিম" একটি স্বয়ং শালিত স্বাধীন সংস্থা হবে dE HMA তর আমার sug হরে গেছি কাজেই একটু উদ্বেগের | 
বঙ্গের পাঠকেরা একথা স্বপ্নেও এবং কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তর তার ফ্রেচাররেই . সমথক হওয়) রণশাস্ত্র ব্যাপারই হয়োছণ। পরে স্থানীয় 


কল্পনা করবেন না। ২টি কোটি টাক। উপর খবরদারি করতে পারবেনা, সম্মত পদ্ধতি নাটক সম্পূর্ণ হল। আফসার-ইন্‌-চাজ জানান যে,লা, ভারতে গো? ভয়ে কাচা 


প্রফুল্লদা একটি মাফল্যজনক প্রশাসনিক , 


যুগল গন করতে পেরেছেন, যাতে 





সেখানে উতিমধোই বায় হয়েছে, যেমন ভি ভি দির উপর কেন্দ্রীয় ব/জগত লোভ; উচ্চাভিল।য এবং কো.না [বিপদ হয়নি, ক্লস্ত হয়ে ৰ 
যান্তাখাট তৈরী হচ্ছে ও , চক্রান্তের সঙ্গে রাজনাতি ও কংগ্রেপা ভা মুখাজীদের ( ডাঃ বন্ধিম মুখাজীর ূ টি আমদানা 
0 হয়েছে দপ্তরের হাত লামান্ট। খান্না দেখলেন কোন্দল মিলে গেল । এইবার শ্ষে ’ ” 
য়ে. বড় কচ পার্বতী এটাকে তার রাজত্বে আনতে হবে। পরের অভিনয় হবে) এখনও আমর] পারবারের) গড়িক়্ার বাগানবাড়তে কয়েকজন উৎসাহী তরুণ এ, ভি, 
ও. কেন্দ্রীয় সরকারের যদি দণ্ডকারণ] অথকিটির সদস্তদের পশ্চিমবঙ্গের »ংবাদপত্র ও জন- বিশ্রাম করছেন। এ কোম্পানী নামে একটি প্রতিষ্ঠানের 
খে দওডকারণ্যের উজ্জল সম্ভাবনায়ত৷ মধ্যে গৃহবিবাদ না বাধে তাহলে নেতাদের সতর্ক করে দিচ্ছ, শেষ . কিন্ত শ্রীমতী ব্যানার্জী অফিসার- 


মারফৎ এদেশে সোভিয়েট রশি 
থেকে কাচা ।ফল্ম আমদানী করছেন । 


সময় উত্তীণ হয়নি । . খান্রাকে দুর 
ছু কাজে নী ট 
হু ই জত জিনিৰ বন্য নয় ভিনি শচীন করছ, আকল করুন, পুনর্বাসনের 


ইণে। থাকবে, থাকতে বাধ্য। এক- বন্দে এবং সাণ্ডোকে ত'ক্‌ করলেন ব্যবস্থাকে এবং দণ্ডকারণ/কে যয কথাও নয়। এরই মাঝখানে আর 
ত্র বধের উতর তার থেকে (একজন চাঁফ ইঞ্জিনিয়ার অথরিটি বাচাতে চান্‌। | একদিন শ্রীযুক্ত কালাঁপদ মুখাজী এবং আপাততঃ তারা ৩৫ মিলিমিটারেক 
০ i দলবল নিয়ে ( প্রফুল্লদার সঙ্গে সফরটি ন্যাক আাপ্ত হোয়াইট সেফটি বেল * 
ভারা সারপ্রাইজ ভিজিটরূপে দেওয়ায় রিলিজ পাজটিও |ফন্ম আশাচ্ছেন | 
সরকারী দলবল কিংবা অন্ত কোন 
সঙ্গী রাখেন নি) সফর করার সময়. 
_. জনতা ব্যানাজী এ-ডি-এম এবং ৃ 
! যা হাকমকে পাচজনের সামনে নেগেটিভ, মাষ্টার ও রিলিজ পি ০ 
য়ে এই এবং বখ্যাত রঙজীন ; 


দের উপরে তুষ্ট ছিলেন না, থাকবার 


এই প্রতিষ্ঠান ক্রমে ক্রমে সৰল 






শ্রেণীর পিকচার নেগেটিভ, ডি 





সোভোকালার'-এর সম্পূর্ণ নেগেটিভ ' 
চা পজিটিভ টাইপও আমদানী 
২. করবেন। LE 
আশা করা যায়,» এর ফলে 
ভারতের চলচ্চিত্র শিল্পের অগ্রগতির, 





শুক্রবার, ১৩ই নভেম্বর, ১৯৫১ 


সমাঙ্গৃতান্ত্রিক দেশগুলো যখন 


অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রুত- 
গতিতে এগিয়ে, চলে ডে, তখন 
আমাদের দেশে দুটো পঞ্চবাধিক 
“পরিকল্পনা শেষ হুতে চললেও আশা- 
মুরূপ উন্নতি হচ্ছে না কেন ?-- 
এই প্রশ্নের জবাবে আঙ্গকাল প্রায়ই 
“গণতন্ত্রের দোহাই পাড়া হয়ে থাকে । 
বলা হয় যে, সমাদতান্ত্রিক দেশগুলো য় 
গণতন্ত্রের বালাই নেই, তারা জোর 
করে দেশের লোকেদের দিয়ে দরকার 
"মত কাঞ্জ করায়; কিন্তু আমরা 
গণতন্ত্রে বিশ্বালী, আমরা তা পারি 
না, সেইঞ্স্তে আমাদের দেশে অত 
দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি হওয়! সম্ভব 
নয় | সতিই কি, আমাদের পরি- 
গ্ল্পনাগুলোর আংশিক ব্যর্থতা এবং 
প্লথগতির জন্ত গণতস্থ দায়ী? না কি 
এটা কায়েম স্বার্থের আত্মরক্ষার 
Ah” যুক্ত মাত্র? ছুটে। পঞ্চবাযিক 
- পরিকল্পনার প্রায় শেষ এবং তৃতীয় 
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাঝে দাড়য়ে 
এ কথাটা প.র্কার করে ভাববার 
সময় বোধ হয় এমেছে। 
"_ অন্তের সঙ্গে তুলন! প্রায়ই 
বিরাগের ক্রারণ হয়। কিন্তু সে 
১তুলন! ছেড়ে দিলেও, আমাদের 
নিজেদের পরিকল্পনাও যে ভাপভাবে 
এগোচ্ছে না-এ নিয়ে বোধ হয় 
আর দ্বিমত নেই। অথচ, আমাদের 
লক্ষ্য ছিল খুবই সীমিত। আমর! 
পরিকল্পন] করেছিলাম যে, ১৯৫১ 
সাল থেকে আরম্ত করে পর পর 
পাঁচট। প।চট। পঞ্চবাঞ্ধিক পরিকল্পনার 
শেষে, অর্থাৎ পাঁচশ বছর বাদে 
»১৯৭৬ সালে, আমাদের মাথাপিছু 
আয় দ্বিগুণ হবে। হিসাবে সেটা 
হাড়ায় মাসে ৪৫ টাক! মাত্র। 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেন 
ইত্যাদিকে বাদ দিলেও, 
সালে জাপানেরও মাথাপিছু আয়ন 


১৪৫১ 


ছিল আমাদের চারগুপ। তারপর 
থেকে এইসব দেশগুলোর সঙ্গে 
আমাদের তফাৎ আরও বেড়ে 


হশেছে। সুতরাং, এই সব অগ্রসর 
দেশের জীবনযাত্রার তুলনায় আমাদের 
লক্ষ্যকে মোটেই উচ্চাকাঙ্খ। দোষে 
দুষ্ট করা যায়না। নিজেদের দিকে 
তাকালেও য়াথাপিছু ম:সে ৪৫ টাকাতে 
বেশ একটা সচ্ছল ও উন্নত জীবন- 
যাত্র। সম্ভব বলে মনে হয় কি? 
এবং তাও হবার কথা আরও ১৩৷১৭ 
বছর বাদে। এখন এই পরিমিত 
লক্ষ্যও ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে। 
জাতীয় অর্থনীতিতে যে পরিমাণ 
সঞ্চয় লগী করার কথা ছিল, তা 





© SHOCK PROOF 
© ANTIMAGHETIC ও OAMP-OUST PROOF 
© UNBREAKABLE MAIN SPRING 


LIE AOU ALYY, 





দর্পণ 





পরিকল্পনা ও গণতন্ত্র 


কর! যাচ্ছে না। প্রপম পরিকল্পনাতে 
খানিকটা কম পড়েছিল, স্থিতীষ 
পরিকল্পনাতে আরও বেশী কম 
পড়বে। বলা হচ্ছে যে তৃতীয় 
পরিকল্পনায় ঠিসেব মত 
কোটি টাকাই লন্্ী করা হবে। 
কিন্তু দেশের অর্থনীতিবিদেরা কেউই 
এতে ভরসা করতে পারছেন না। 
এর থেকে বড কথা, হল যে 
আপল ল্দমী আরও কম?) -কেন 
না, লগ্পী হিসেব করা হয়েছিল 
১৯৫২-৫৩ সালের মুপ্যন্তরে, যার 
পরে মুলাস্তর বেড়েই চলেছে। 
এদিকে আনার বিশেষজ্ঞরা! বলছেন 
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যা ধরা 
হয়েছিল তার থেকে বেশী। মোটের 
উপর তাহলে দীডাচ্ছে এই যে 


১৬1১৭ বর বাদেও মাথাপিছু মানসিক 
আয় ৪৫ টাকা হওয়ার সম্ভাবন! 
খুবই ‘কম; এই গতিতে চললে 
লক্ষ্যে পৌঁছতে বোধ হয় সাতটা 
পাচসালা পরিকল্পনা পার হতে হবে। 


্বভাবতঃই প্রশ্ন ভাগে এই 
ধার্থতাঁর কারণ কি? এটা কি 
সত্যিই অবশ্বস্তাবী ফিল? গণতঙ্ত 
বজায় রেখে কি এর থেকে বেশী 
কিছু করা যেত না? ধারা এই 
মত পোষণ করেন, তীর! গণতন্ত্রের 
অপব্যাখ্যা করেন। নিরপেক্ষ মহল, 
এমন কি সরকারী বিশেষজ্ঞ সংস্কা- 
গুলও, আজ একথা স্বীকার করেন 
যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কায়েমী 
স্বার্থগুলোকে যদ আরও শক্ত হাতে 
সংযত করা যেত তাহলে আমাদের 
প্রগতি আরও জ্রততর হতে পারত। 
কায়েমী স্বার্থের তোষণ ও পোষপের 
সঙ্গে গণতঞ্রের কোন অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক 
নেই । বরং, ভিন্ন মত প্রকাশ ও 
আলোচনার পুর্ণ স্বযোগের পর 
জাতির সামগ্রিক স্থার্থে যাদের কায়েমী 
স্বার্থ মনে হয় সেই মুষ্টিমেয়কে দমন 
না করতে পারলেই গণরদ্ত্রের বিপদ । 
কারণ, তাতে গণতন্ত্রের প্রতি আস্থার 
চিত্তিতেই আঘ'ত পড়ে। বিস্তারিত 
আন'লাচনার পরিসর এখানে নেই। 
তবু কয়েকটি বিষয় আলোচনা করলেই 
দেখা যাবে যে আসলে কাযেমী 
স্বার্থের বাধাই আছ্গকে পণ্রকল্পনার 
সাফলোর পথে সবথেকে বড় বাধ! । 
এর সঙ্গে গণতন্ত্রের কোন সম্পর্ক 
নেই। | 

কৃষির উল্লতি যে পরিকল্পনার 


১৪,9০৪ 
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সস্ভোম্ব ভুট্টাচাৰ্শ্ম 
প্রধান ভিত্তি তা নিয়ে কোনও মত- 
বিরোধ নেই। কৃষির উন্নতি না হলে 
থাগ্যদ্রবোর উৎপাদন বাড়াবেন ত 
বটেই, শিল্লেরও অগ্রগতি সম্ভব নয়! 
শিল্পের বৃদ্ধার জন্য প্রয়োজন কাচা 
মাল, প্রয়োজন শিল্পের শ্রমিকদের 
জন্য আরও খাগ্তদ্রব্য। এ সবই 
যোগান দিতে হবে কৃষকে কৃষির 
উন্নত কিসের উপর নির্ভর করে? 
শিল্পজ্ঞাত জিনিষ, যেমন কুত্রম সার, 
নল্কুপ ইত্যাদি এবং শিল্পনির্ভর ব্যবস্থা, 
যেমন বড় বড বাধ বেধে জলসেচন 
করে নিশ্চয়ই কৃষির উন্নতে করা যায়। 
কিন্ত শিল্পই ত নেই, এগুলো হবে 
কি করে? কথা এই নয় যে ছৃ'চারটে 
কর! যায় ন! ; কথা এই যে সারা 
দেশে একসঙ্গে কর৷ যায় ন] । অথচ 


তালা হলে, অনেক বছর ধরে সার! 
দেশে কয়তে যাওয়া মানে বর্তমানে 
যা হচ্ছে তাই; অর্থাৎ আমাদের 
লক্ষ্যে পৌছতেও সেই রঙ্কম অনেক 
বছর লাগবে । আর একটা উপায় 
হল, যারা লাঙ্গল ধরে তাদের হাতে 
জমি দিয়ে তাদের উৎপাদন বুদ্ধি 
করতে উৎসাহিত করা এবং সঙ্গে সঙ্গে 
তাদের নানাভাবে সাহায্য করার 
বাবস্থা করা। এ ব্যাপারেও কিন্ত 
দ্বিমত নেই । অন্ততঃ আমাদের পরি- 
কল্পনা কমিশন এবং ভারত সরকারের 
স্বীকৃত নীতিও তাই । আইন প্রণয়ন 
করতেও ক্রট হয়নি ; জমিদারী প্রথা 
বিলোপ আইন হল। অনেক- ক্ষেত্রে 
জমির উপর মালিকানার, অসমতা 
হাস করার জন্য ভূমি সংস্কার আইন 
প্রণয়ন করা হল, বর্গাদাদের উচ্ছেদ 
নিরোধ করার উদ্দেশ্তেও আইন তৈরী 
কিন্তু কাধ্যক্ষেত্রে কি দেখা 
গেল? জমিদারেবা প্রা সবই 
বর্গাদার আর ঠিকে চাষীদের উচ্ছেদ 
করে আর জমি বেনামী করে পাকা- 
পোক্ত হয়ে বসেছে। লাঙ্গল যার! 
ধরে তাদের অবস্থা পূর্ব্বৎৎ উৎসাহ 
বৃদ্ধির বিন্দুমাত্র কারণ ঘটে নি। 
এরই অপর প্রত্যক্ষ ফল হল সমাজ 
উন্নয়ন পরিকল্পনার বার্থতা। কারণ, 
সমাক্ষের যারা অধিকাংশ তাদের 
কোন উৎসাহের সুষ্টি করা যায়নি। 
স্দাটতঃই কৃষির ক্ষেত্রে এই মুল 
বার্থতার জন্ত দায়ী গণতন্ত্র নয়, দায়ী 
তার! বারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসারে 
প্রণীত দেশের আইনকে ফাকি দিয়েছে 
এবং তাদের দমন করতে যার! 
হয়েছে অপারগ। 

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাফল্ট 
আর একটি ভিত্ত হল মোটামুটি 
স্থিতিশীল মুলাম্তর। কিন্তু পরিকল্পনার 
অগ্রগ তর সঙ্গে সঙ্গে এই মৃপান্তরকে 
উপরের দিকে ঠেলে তোলার একটা 
চাপ পড়ে ৷ যে অর্থনীতিতে পুঁক্বাদী 
ব্যবস্থার যত প্রাধান্ত থাকে সেখানে 
এই চাপও তত প্রবল হয়। সেউজ্জন্তে 


হল। 


পরিকল্পনাকে সফল করতে হলে, 
দেশের বাবসা বাণিভ্যের উপর নিয়ন্ত্রণ 
অপরিহীধ্য। এ কথাটা এত সাধারণ 
সত্য যে পুঁজিবাদ দেশগুলোতেও 
মূল্যস্তর নিয়$ণ করার কার্যকরী 
ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আমাদের নীতি 
কি? মুল্যস্তর যাতে না বাডে সেন 
আমাদের সরকার শিল্পপতি এএবং 
ব্যবসায়ীদের অনবরত উপদেশ দিয়ে 


থাকেন, মাঝে মাঝে ছমকিও দেন। * 


কিন্ত এই উপদেশ বা হুমকিতে কেউ 
কর্ণপাত করে বলে মনে হয় না। 
কোন জিনিষের দামই স্থিভিশীল নেই, 
সবই পালা দিয়ে বেড়ে চলেছে। 
মাঝে অবশ্য সরকার রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের 
পরিকল্পনা করেছিলেন কিন্তু এখন 
শোন। যাচ্ছে যে, দেশে মমবায় সংস্থা- 
গুলো না গড়ে উঠলে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ে 
আর বেশী জোর দেওয়। হবে ন|। 
আবার সমবায় সম্পর্কে বল! হচ্ছে 
যে সেবা সমবায়গুলো না গড়ে উঠলে 
সমবায়-কষতে জোর দেওয়া হবে 
সেবা-সমবায় সম্পর্কে 


না। আর, 


বলা হচ্ছে ষে কয়েক বছক আগে 


গৃহীত সরকারী উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার 


যে নীতি গ্রহণ করাহয়েছিল তা ভূল) ' 


খুঁটি সমবায় আন্দোলনের বেসরকারী 
উদ্োগের উপরই নির্ভরশীল হওয়া 
উচিত । প্রায় পঞ্চাশ বছরের 
বেসরকারী উদ্ভোগের ফল কি, হয়েছে, 
তা আমরা জানি। * 

তাহলে দাড়াল এই যে 
সরকার একই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায় 
এবং সমবায়ু-সংগঠনের কাধ্যক্রম 
বৰ্জ্জন করলেন, নীতি হিসেবে যতই 
বক্তৃতা দেওয়া হোক না কেন। 
অন্ঠান্ত দ্রব্যসামগ্রীর কথা ছেড়ে 
দিলেও, দেখা যাচ্ছে যে এমনকি 
থাচ্ুদ্রব্যের রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ে ও 
সরকারের উৎসাহ নেহাংই ক্ষীণ। 
তারা মভুরদারদের মজুত ধরতে চান 
না, দর নিয়ন্ত্রণ আদেশও বলবৎ করতে 
চান না। ব্যবসায়ী ও ধনী চাষীদের 
তোষপ করার এই যে পম্থা, এটা কি 
গণতঙ্ত্রের নিয়মে? এদের স্বার্থ 
প্রত্যক্ষতঃই, দেশের অধিকাংশের 
স্বার্থর বিরোধী, এবং পরিকল্পনার 
প্ররিপন্থী। এদের নিয়ন্ত্রণ কর! কি 


গণতন্ত্র বিরোধী? 5 
ট্যাক্স ফাকি দেওয়া, বৈদেশিক 


মুদ্রা অপচয় ইত্যাদি আরও অনেক 


এ 


৬ রঙ 
সি উনি রিনিরিিরিনিটিরনি 
ঙ 


ক্ষেত্রের এই রকম দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়- 


বস্তুকে ভান্তাক্রান্ত করে লাভ নেই? 


কিন্ত সামগ্রক চিত্র হিসাবে আর 
একটি প্রসঙ্গের আলোচনা বোধ হয় 
অপরিহার্য্য। তা হচ্ছে অথটৈতিক 
উন্নতির জন্য আপাতঃ স্থার্থত্যাগের 
অসম বণ্টন নিয়ে। কংগ্রেসের 
নেতাদের এনিয়ে উপদেশের বিরান 
নেই। বলা হয়ে থাকে যে, এখনই 
ভোগদ্রবোোর চাহদাকে সংযত রেখে 
শিল্পের ভিত্তিগুলো গড়ে যেতে হবে, 
তবেই ভবিষ্যতে ভোগত্রবোর প্রাচ্য 
হতে পারে । এই বক্তব্যের সত্যতা 
নিয়ে হিমতের অবকাশ নেই। কিন্ক 
প্রশ্ন হচ্ছে যে, সেই ব্বার্থতাগ সকাই 
করবে না কেন? ক্রেন, দেশের' 
মুষ্টিমেয় অংশ দিন দিন আরওখ্ধনী 
হয়ে বিলাসব্যসনে সেই সম্পদের 
অপচয় করবে? যখন দেশের ধনী 
সম্প্রদায় দামী গাড়ী, রাজকীয় বাডী 
এবং আহ্ুদ্সিক সর্বপ্রকার বিলাস 
সামগ্রী ভোগ করতে কোন বাধা 


পায় না, তখন আমাদের প্রেঞ্ের মত 
বৃভুক্ষ ও নগ্ন জনসাধারণকে ধৈর্য্যের 
সঙ্গে বৃচ্ু সাধন করতে উপদেশ দিলে 
তারা যদ সেটাকে কপটতা বলে 
এবং সেইমত কাজ না করে, তাহলে 
তাদের খুব দোষ দেওয়া যায় কি? 
আসলে, বাস্তব সত্য হল এই যে 
আমাদের সরকার কায়েমী স্বার্থকে 
কোন ক্রমেই আঘাত দিতে চান ন1। 
কিন্ত এই নীতিতে কখনই কোন 
পরিকল্পনা সফল হতে পারে না। 
পরিকল্পনা করার প্রয়োজন এই জন্যাই 
হয যে পরিকল্পনা বাতিরেকে কায়েমী 
স্বার্থের নেতৃত্বে জাতীয় অর্থনীতি 
যথেষ্ট উদ্যোগ দেখায় না এবং কুষ্ঠ 
ভাবে গড়ে উঠে না! ধর্দ কায়েমী 
স্বার্থ তা করতে পারত, তাহলে 
পরিকল্পনার, প্রয়োজন হত না। সেই" 
জন্তই, যে পরিকল্পনা কার্য্যতঃ কারেমী 
স্বার্থের তোষণ ও পোষণ করে, সে 
পরিকল্পনা নিজের অন্তিত্বের 
যৌক্তিকতাকেই অস্বীকার করে। 
এই সঙ্গে এ কথাও স্বরণ রাখা 
দরকার যে আমাদের মত গরীব এবং 
পশ্চাৎপদ দেশে, অর্থনৈতিক উন্নততর 
প্রধান সম্বলই হল অগণিত জনশক্তির 
সক্রিয় সহযোগ। কায়েমী স্বার্থের 
নিয়ন্দ্রণ' কার্যকরী নাহলে এই সহ- 
যোগিতা লাভ অসম্ভব । গণতন্ত্রের 


দোহাই পেড়ে এই সত্যকে এড়িয়ে 
যাওয়ার ফল দাড়াবে প্ঞ্চং খিক 


পরিকল্পনার মূল উ দ্দশ্রোর বিসর্জন 
এবং পরিণামে গণতস্ত্রের নিধন । 





= অন্দের পুরো ভাগে | 


৪. 


. 





ছে 
জি 





জাতীয় ফুটবলে বাংল! দলের সাফল্য 


বাঙালীর জীবনে সত্যিকারের ট্রাজেডী 


গওঞাতি ভীড়! সৎ স্ছাগঙলিনল্ৰ চক্তাত্ত 
আশুওলিক স্সাৰ্শ ভহগেক্কিত 


কথাটা! খাঁটি । যাকে বলে 
দেশে ফুটবল খেলা যাঁরা নিয়ন্ত্রিত 


(দর্পণের ক্রীড়া সমালোচক ) 


নির্ভেজাল সত্য তাই। বাংল! 
করেন তাদের কানে কথাটা 


মধু বর্ষণ করবে না জানি, কিন্ত এই কথা বাংলার ক্রীড়ান্ুরাগী 


জনসাধারণের কানে তুলতেই 


হবে যে নওগাতে অনুষ্ঠিত 


এবারের স্র'তীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় বাংলার সাফল্য বাঙ্গালীর 
জ্রীবনে একটি সত্যিকারের ট্রাজেডি । 


নওগীতে বাংলাদল সমস্ত 


প্রতিদ্দ্বীকে হারিয়েছে, ক্ষেত্র 


বিশেষে শোচনীয় ভাবেও! সে আসবে শ্রেষ্ঠের মর্যাদা অক্ষু্ 
রেখে বাংলা দল আঁবাব জাতীয় চ্যাম্পিয়নের পুরস্কার সন্তোষ 
ট্রি হাতে নিয়ে ঘবে ফিরেছে! মোট যোল বারের অনুষ্ঠানে 
বাংলাদল সর্সমেত দশবার এইভাবে সাফলা লাভ 'করলো। 
সাফলু ও কীতিব খতিয়ানে বাংলাদলের এই ভূমিকা উল্লেখ- 
যোগ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু তবুও বলি যে এমন উল্লেখযোগ্য 
ভূমিকার নজীর আসলে একটি বিয়োগান্ত ঘটনারই নিদর্শন । 


জাতীয় বা আন্তঃরাজ্য "ফুটবল 
প্রতিযোগিতায় বাংলার নামে যে দলটি 
এবার শীর্মস্থানাধিকার করেছে সে 
দলটি কোন অঞ্চলের “প্রতিনিধিদের 
নিয়ে গঠন করা হয়েছিল? দলটির 
নাম ছিল বাঁংলা, কিন্তু দলের গঠন- 
বিন্যাস ছিল প্রায় বাঙালী বঙ্জিত। 
বাংলার ফুটবল দলে নিয়মিত 
এগাবোজন খেলোয়াড়ের ভীড়ে তিন- 
জনের বেশী খঁটি বাঙালীর সন্ধান 
মেলেনি, মোট পনেরো ষোলক্ষনের 
দলে ছিলেন না শাচজনের বেশী খাটি 
বাঙালী । বাঙালী বর্জিত এই বাংলা- 
দলের সাফল্যে বাংলাদেশের মর্যযাদ। 
ক্ষা পারনি, সেই তথাকথিত বাংলা- 
দলের সাফল্যে উল্লসিত হবার কারণ 


দেখিন। । 
আমাদের দেশে ফুটবল ছিল 


একদা বাঙালীরই খেলা। ফুটবল 
বাঙালীই হলে! সার! ভারতের 
পথিরুৎ। আত্মমর্যাদা বোধে বাঙালী 
যতোদিন সচেতন ছিল ততোদিন 
বাঙালী ফুটবল খেলোয়াডেরা ছিলেন 
আজ বাঙালী 
বাংলাব ইতিহাস, এঁতিহ ও স্বকীয় 
মর্যাদাবোধ ভুলে নিজের অস্তিত্বই 
বিসর্জন দিতে বসেছে। তাই নতুন 
বাঙলার, রূপান্তরিত বাংলার পরিত্রাণ 
কত হলেন ভিন্দেশী খেলোয়াড়েরা । 
তারা ট্রফ জিতে আনছেন আর 
বাঙালী সেই ট্রফি ম্বাথায় তুলে 


নিজেকে ধন্তা মনে করছে । 
আত্মিস্বত জাতি বলে বাঙালীর * 


যে দুর্নাম আছে সে দুর্নাম আরও 


N.C LextRa stone 


GOLDEN RAW SNUFF 3 





বেডেছে বাংলাদলের সত্তোষ ট্রফি 
পাওযার পর । এই ট্রফ ফিবিয়ে 
দেওয়ার উপায় নেই, নীলক্ের 
বিষের মতো তা বাঙালীর 
জীবনেতিহাসে সঞ্চিত সংগৃহীত হযে 
থাকবে । কিন্তু যে সাফল্য ভূষো ও 
মিথ্যে, ফাকা ও জলো সেই সাফল্যকে 
নিশ্চই আমরা অস্বীকার করতে 
পারবো অস্ট্রীকার করবোও, সত্যের 
খাতিরে তা করা উচিত বলেই । 


ফুটবলের ক্ষেত্রে আজ বাঙালীকে 
সবচেষে বেশী করে ঠকাচ্ছে কে বা 
কারা? বাঙালীকে মিথ্যে 
পরিচয়ের নেশায় মাতিযে রেখে 
বাংলার প্রতি চূভাস্ত বিশ্বাসঘাতকতা 
করছেন? বলে বোঝাবার বোধহয় 
দরকার নেই ষে এঁরা হলেন 
কলকাতার ইষ্টবেঙগল এবং মোহন- 
বাগান ক্লাব। সারা বাং 1 যাঁদের 


কারা 


মাথায় নিয়ে নাচে, সর্বস্ব দিয়ে যাঁদের" 


ভালবাসে এরা তীরাই। মোহন- 
বাগান এবং ইট্টবেঙ্গলের 'মন্তো নাম 
ডাক, প্রভাব, সঙ্গত সব কিছু 
তাঁদের আছে, শুধু নেই বাঙালীর 
অকৃত্রিম আন্নরাগের প্রতিদান দেবার 
মতে! মানসিক সুস্থতা অথবা বাংলার 
এঁতিহ ধরে রাখায় আন্তরিক 
সচেতনতা ! 

কলকাতার ফুটবল অপেশাদারী 
আরোজন, কিদ্তপেশাদারী বন্দোক্ত্তে 
নেপথ্য সুড়ঙ্গ ধরে বছর বছর বাইরে 
থেকে নামকরা] খোলোধাডের! এইস 
হাজির হন এখানে । সঙ্গতি ও 
প্রভাবের মূলধন খাটিয়ে ইষ্টবেঙ্গল 
এবং মোহনবাগান ক্লাব তাদের 
আনান। গ্মানিয়ে খাঁটি বাঙালী 
খেলোয়াড়দের হটিয়ে বহিরাগতদের 
উপহার, উপচারে প্রতিষ্ঠিত করেন। 
মহামেডান স্পোর্টিং অথবা রাজস্থান 





ক্লাবের কলা'ণেও কলন্চাতায় বাইরের 
খেলোযাডদের আমদানী হয, তাঁদের 
সম্পর্কেও অভিষোগ রয়েছে, 
কিন্তু “বাস্তবান্থগ' ক্রীডামোদীরা 
হযতো মতামেডান বা রাজস্তান 
সম্পর্কে পেমন জোরদার অভিযোগ 
তুলছে এগোবেন না। কারণ 
আঞ্চলিক দল হলেও মহামেডান বা 
রাজস্থান ক্লাবের সন্মা অঞ্চলের সম্পর্ক 
বিশেষ নেই। বাংলার সঙ্গে তাদের 
নাডীর সম্বন্ধ রয়েছে একথা তার! 
নিজেরা কোনদিন দাবী করেননি, 
আজও করেন না এবং বাঙালীও 
সে দৃষ্টিভল্লী নিয়ে কোনদিন মহা- 
মেডান বা রাজস্থান ক্লাব সম্পর্কে 
কিছু প্রত্যাশা করেনি । কিন্তু মহা * 
মেডান বা ইষ্টবেঙ্গল? তাদের 
সন্বদ্ধে বাঙালীর প্রত্যাশা! চিরদিনই 
ছিল, আজও আছে। সে প্রত্যাশা 


ষ্টেশন থেকে রৌদ্রের মধ্যে ছু 
মাইল হেঁটে যখন সেরথা গ্রামে 
পৌছাঈ, তার আগেই 
মহাগুজরাট্ু জনতা পরিষদের সভাপতি 
শ্রীইন্দুলাল ইযাগনিক ( বাংলা সংবাদ- 
পত্রের কল্যাপে তিনি ইন্দুলাল যান্তিক 
হিনাবে পরিচিত ) সদলবলে এ গ্রামে 
পৌছেছেন। 

গ্রামের সবচেয়ে 'অবস্থাপনন ব্যক্তির 
ঘরে ইযাগনিক আশ্রয নিযেছিলেন। 
সেই ঘরের মোঝয জনতিনেক এবং 


অনেক 


ব্যক্তি শুয়ে 
এ ঘরের পিলের ঘরটিতে 


খাটের উপর একজন 
অছেন। 
বেশ কষেকজন লোককে শুষে পাকতে 
দেখলাম। খাটের উপর যিনি শুয়ে 
আছেন একজন তাকে বাতাম করছে 
এবং দুক্রনপা টিপে | ঘকে ঢুক্সনে্ 
খাটের টপর ভদ্রলোক 
আমাকে গুজবাটিনে কি কিজ্ঞাস! 
করলেন। বুঝলাম তিনিই ইন্দুলাল, 
আমি ইংরেজীতে নিছের পরিচয দিয়ে 
জানালাম বে, আমি গুক্গরাটি বুঝিনা | 


শ্াযিত 


প্রথমেই রাজধানী সম্পর্ক প্রশ্ন 
করলাম। বোম্বাই দ্বিখণ্ডিত হতে 
চলেছে । র্রাজধানী আমেদাবাদে 


হওযা এক প্রকার ঠিক। কিন্তু 
আমেদাবাদে রাজধানীর জন্যে নুতন 
বাডীঘর তৈরী করতে হবে। 
আমেদাবাদ সহরে জমির দামও কম 
নয়। অবশ্য আমেদাবাদ থেকে একটু 
দূরে নৃতন* রাজধানী করবার মত 
খালিঙ্যায়গা প্রচুর পাওয়া যাবে। 


গজবাটের দযাত্রায় 


শুক্রবার, ১৩ই লভেম্বর, ১৯৫৯ 





অপূর্ণ রেখে তারা চুড়ান্ত অকৃতজ্ঞ তার 
পরিচমু দিয়েছেন। কেন দিয়েছেন 
এবং আজও দিচ্ছেন বাঙালীর অনেক 
সাধের মোহনবাগান ও ইষ্টবেগলের 
বিবেকের কাৰ্ছ আজ আমি এই 
প্রশ্ন তূলতে চাই। বিবেক থাকলে 
তারা হযত কৈফিয়ৎ দেবেন অথবা 
আত্ম'দ'যহ্খালনে প্রাযশ্চিত্তর পথ 
খুঁজবেন। আর তা না হলে বাঙালীর 
খেলাধূলার ইতিহাসে অমন দুটি 
নানাডাকওযালা সংস্থা চিরদিনই 
ধিকৃত তবে চরম বিশ্বাসঘাতক বলে । 
ফুটবলকে কেন্দ্র করে আরও 
যে একটি সংস্থা প্রকাশ্টে বাংলার 
স্বার্থ উপেক্ষা কবছে তার নাম আই, 
এফ, এ,--বাংলাদেশের ফুটবল 
নিষন্্রণের মূল দায়িত্ব ও অধিকার 
হ্ান্ত আছে যার হাতে । খেলার 
উন্নযঘন ও প্রসারের নামে ফুটবলের 
বাবসা ফলাও রেখে আই এফ এ 
আজ শালীনতা, নীতি, বিবেক, 
সমস্ত কিছু বিসৰ্জ্জন দিয়ে বসেছেন । 
আঞ্চলিক সংস্থা আই এফ এর 
কাছে আঞ্চলিক স্বার্থের কোনো 
দামনেই। অবাঙালীদের সমাদরে 
জায়গা দিয়ে রাজ্যদল গড়তে আই 
এফ এর রুচিতে বাধে না৷ ইষ্টবেঙ্গল, 
মোহনবাগান, মহামেডান, রাজস্থানের 
বহিরাগত খেলোয়াড় আমদানীর চক্রান্ত 


নূতন রাজধানী তৈরী করবার খরচ 
কম নম্ব। অপরপক্ষে ববোদা বা 
রাঁছকোটে রাক্তরধানী করলে এই 
অবাঞ্চিত খরচ এডানো সম্ভবপর । 
তা চাড়া আমেদাবাদে জীবনযাত্রার 
মান এতবেশী যে, মধ্যবিত্ত এবং স্বল্প 
আয ভোগীর! আমেদবাদে রাজধানী 
হওয়ার বিপক্ষে । 
আমি জ্ঞানি, আমেদাবাদে রাজধানী 
হলে জ্দিনিষপত্রের দাম বেডে ষাবে। 
সাধারণ লোকের আপত্তি এ কারণে। 
কিন্ত আমেদাবাদে রাজধানী হওয়া 
প্রায় ঠিক। বরোদ। এবং বাঁজকোট 
মনাগুক্গরাটের তুই প্রান্তে । 
পক্ষে মচাগুজরাটের ১৬টি জেলার 


অপর- 


মধো ১০টির সাঙ্গ আমেদাবাদের 
প্রন্যক্ষ যোগাযোগ রযেছে। 
হহেছিল, কলিকাতা তো পশ্চিমবঙ্গের 
এক প্রান্তে। কিন্তু আমি কোন 
প্রশ্ন করবার আগেই তিনি বললেন, 
বরোদা এবং রাঙ্গকোটের লোকেরাও 
স্ব স্ব প্থানে রাজধানী করতে চায় 


না। এই সব চোটখাট সমস্তা নিয়ে 
আমরা মাথা ঘ'ম'ই না। 

কথা বলবার সময প্ৰাধ সর্বক্ষণ 
ইফাগনিকের মুখে সিগারেট সাইজের 
চুক্ষট রষেছে । কথা বলেন অতান্ত 
ধীরে 1 অনেক সময মনে করেছি 
ভার কথা বলা বোধ হয শেষ হয়ে 
গিষেছে। প্রশ্ন করতে যাব| এমন 
সমস্ত তিনি আগের কথার সুত্র ধরে 
আন্তে আসন্তে আবার শ্লতে সুরু 
করেন। 


মনে 


তিনি বললেন, - 


মনে করলে আই এফ এনুই বানচাল 
করে দিতে পারে কিন্তু দেয় ন! ৷ দিলে 
কি ক্ষতি হয় জানিনা । বিস্ত জানি 
আই এফ এর পদ্ম থেকে বহ্রাগত 
খেলোয়াড় আমদানীর পথ রুদ্ধ করে 
রাখা হলে আই এফ এর মর্যাদারক্ষ| 
পায় এবং বাংলা ও বাঙালীর প্রতি 
সুবিচার করা হয়। CE 
পেশদারী ফুটবলের যেখানে বাড়- 
বাডস্ত সেখানকার অনেক ক্রীড়া 
নিয়ন্ত্রণ সংস্থা আঞ্চলিক স্বার্থ অক্ষুপ্র_ 
'রাখায় এমন নীতি গ্রহণ করেছে 
যে নীতির সুফল ভোগ করে সেই 
দেশ বা অঞ্চলের খেলোয়াড়ের 
ইউরোপের 
দেশেই আজ বহিরাগত 
খেলোয়াড় আমদানীর পথ সম্ভুচিত, 
অনেক ক্ষেত্রেই এক একটি দলে 
একজনের বেশী বাইরের খেলোয়াড়ের 
উপস্থিত থাকার উপায় নেই । ইত 
স্পেন ও আরও অসংখ্য দেশের * 
কথা বল৷ যায়। পেশাদারী ফুটবলের 
প্রবর্তক যে দেশ সেই ‘দেশেও, 


ইংলণ্ডেও বাইরের খেলোয়াডদের 
জন্তে নিয়মকানুন রীতিমতো বজ্তর- 
কঠিন। ফুটবলের ক্ষেত্রে আমরা 
ইংলণ্ড ও ইউরোপকে নানান ভাবে 
অনুসরণ করি, কিন্ত একটি বিষয়ে 
ব্যতিক্রমের নঙ্গীর রাখা আই এফ 
এর এতো আগ্রহ কেন? 


লাভবান হয়েছেন। 
অনেক 





গড নিরঞ্জন হালদাল্প 


আমি তাকে পদযাক্রার কারণ 
জিজ্ঞাসা করলাম । তিনি বললেন, 
আমি যুক্তি দিয়ে বিবেচনা করে, 
পদযাত্রা সুর করিনি। আমার মন" 
বললো আর আমি বেরিয়ে পডলাম। 
তিনবছর আমি শহরে শহরে ঘুরেছি 
এবং বক্তৃতা দিয়েছি। সরকারের 
উপর প্রভাব বিস্তার করতে শহরের 


উপর গুরুত্ব না দিয়ে উপায়ও ছিল 
না। বর্তমানে বোঘাই রাজ্য 
দ্বিখণ্ডিত হওষার কথা উঠেছে। 
সব কিছুই কংগ্রেদ স্থির করছে। 
লোকে ভানছে কংগ্রেপই সব করছে? 
কিন্ত ভাষাভিত্তিক রাঞ্য যখন গঠিত 
হতে চলেছে, তখন আমি আর চুপ 
করে থাকতে পার্রিনা। সব কিছু 
নুতন করে গড়ে তুলতে হবে। "অন্ধের 
চেয়ে আমাদের অবস্থা স্ব । অন্ধ 
রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার সময়ে শেষ পর্যন্ত 
হায়দ্রাবাদকে রাজধানী করবার কথা 
অন্ধবাদীদের মনে ছিল। কিন্তু 
আমাদের ক্ষেত্রে তো তাহবেনা, 

গুজরা টিপা বোম্বাই শহর গড়ে 
তুলেছে । বোম্বাই রান্্য বিভাগের 
সময গুক্ষরাট যাতে বঞ্চিত ন! হয়, 
মহাগুজরাট গঠিত হলে গ্রামের 
লোকজন যাতে ছুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যে 
জীবনযাপন করতে বাধ্য না হয়, তার, 
জন্যে আগে থাকতে সতর্ক ধান! 
প্রয়োজন! গ্রামের অধিবাসীদের 
সমস্ত৷, অভাব অভিযোগ ন! জান! 
থাকলে নূতন রাচ্যে তাদের অন্ত 
কিছুই করা যাবে না । আর পদ্ব- 
খাত্রাই গ্রামবালীদের অবস্থা জানবার 
সত্যকারের পথ। তিনবছর আমি 
গ্রামাঞ্চলে আসতে পারি নি। 

( শেষাংশ এম পৃষ্ঠায় ) 


দর্পণ ৬ . 4 


2 পাশ পাশ শী NUE cnet aged 


j ভারতীয় চা -শিলের ভাবষ্য what would happen to [এণীহ। এমন উন্নত শিল্পকে ধ্বসে করতে 


শক্রবার, ১৩ই নভেম্বর, ১৯৫১  " | 








if British suddenly decided ইংরাজ ব্িবেকে যেভাবে বাধেনি 


to drink Coco-cola {> তেমনি চিয়াংকাইসেক নেতৃত্ব তা 


€ 
লো" 


চা শিল্পের ভবিষ্যত সম্পর্কে কিছু 
বলতে গেলেই সব প্রথম চোখে 


ভনারঞ্ুন ভাসাৰ 


হয়ে আফ্রিকার উপনবেশ যথা! 
ক্যানিষা, উগাণ্ডা, টাঙ্গাইনিকাকে 


“লোকসান হচ্ছে লোকসান হচ্ছে”, 
বলে চেঁচিয়ে এক তথাকপিত সংকটের 


মিঃ 
চাইছেন? 
বুঝলেও ভারতবাসীর 


মিষ্টি কথার আবরণে 
সাট্লগর্থ কি বুঝাতে 
সরকার না 


যেনে নিতে দ্বিধা করেনি । অবস্ত 
আজকের চীন দেশে সে অবস্থা আর 
নেই। কমিউনিষ্ট পার্টি সরকার 


পড়ে কমবেণী বারো লক্ষ চা-শ্রমিক আন্তর্জাতিক চা নিয়ন্ত্রণের আওতা বর তুললো। কিছু সংখ্যক দিশী পক্ষে তা বুঝ! কঠিন নয়। তাছাড়া গঠনের পর ছয় বছরেই মৃত্ত শিল্পকে 
এজীবন। এবং প্রতাক্ষ ও পরোক্ষে থেকে বের করে নিজের আওতায় এনে মালিকরাও সেই সঙ্গে ক মেললো। * জেমপ-ফিনলে কোম্পানীর চেয়ার- পুনরুজ্জীবিত করে ১২ মিলিওন 
জড়িত আরো দশলক্ষ মামষের নতুন চা ক্ষেত্র প্রস্তুতে মনোনিবেশ এবং সেই তথাকধিত সংকটের ফল ম্যান মিঃ মেকগ্রিগোর আফ্রিকা পাউণ্ড থেকে ২৮৬ মিলিওন পাউণ্ডে 
কথা যারা এট শিল্প ভিত্তি করে। ভারতের জনমতকে তাবা স্বরূপ একমাত্র আপামেই ২৫ হাঙ্জার পরিদর্শনান্তে এসে অংশীদারদের উন্নীত করেছে। এবং আঙ্গ সে 


এ 


চা শিল্পেব উন্নতি অধোগতির সঙ্গে 
ভারতের অর্থনীতি প্রতাক্ষ জড়িত । 
বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একমাত্র পন্থা 
ধলা যায় একে । কিন্তু সামগ্রিকভাবে 
তা ভারতীয় অর্থনৈতিক জীবনে কতটুকু 
সহায়তা করছে এই নিয়ে স্বাধীনতা 


«পরবর্তী সময়ে বছ আলোচনা হয়েও 


} 


2 


¥ 


কোনো সুষ্ঠু সিদ্ধান্তে পৌছানো 
সম্ভব হয়নি । 

ইংরাজ স্বীয় স্বার্থে ১৮৩৪ সালে 
চা শিল্পের পত্তন ঘটায়! এবং 
ফলে আঙ্গ পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতে 
৭৪,৪৭১ একর জমি জুড়ে ৬,৩০০টি 
বাগান গড়ে উঠেছে। পৃথিবীর মোট 
এক কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ডের মধ্যে 
প্রায় অর্ধেক উৎপন্ন হয়। ভারতে 
মোট নিয্লোজিত মূলধন ১১২ কোটি 
টাকার মধ্যে ৭৩ কোটি টাক! 
টাকা ইংরাদ্ নিয়োজিত । গড়ে ৪৫ 
কোটি পাউণ্ড চা প্রতি বছর বিদেশে 


ভালো করেই জ্ঞানে । স্বাধীনতার 
পরে ক্ষতি পৃতণের বালাই না রেখেই 
হয়তো সমস্ত বিদেশী পুঁজি জাতীয়- 
করণ হতে পারে । কিন্তু কংগ্রেস 
সর কারের উপর তাদের চুড়ান্ত 
আস্থায়ঈ তাদের স্বর্থ সম্পূর্ণ রক্ষা 
পায়, নতুন চা ক্ষেত্র প্রস্তুতের এবং 
সঙ্গে সঙ্গে ভারতে তাদের গড়া 
শিল্পকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়ার 
পথে তারা নিশ্চিন্তে অগ্রসর হয়। 
ভারতে চা শিল্প যদি সতাই উন্নত 
থাকে বঃ! হয় তাহলে তাদের 
ব্যবপায় ভাটা পডবে_-ষতদিন না 
আ'ফ্রকার উপনিবেশে সুস্থ শিল্প 
গড়ে উঠে বিশ্বের হাট দখল করতে 
পারে। | 

চা শিল্পকে কেন্দ্র করে অন্যান্ত 
বহু ইংরাক্ম কোম্পানী ভারতের 
মাটিতে শিকড় গেড়ে ছ্িলো। 
তন্মধ্যে বার্ড, প্রীপ ব্রাদাস+ কিলবার্ণ 


চা শ্রমিককে স্থায়িভাবে ছাটাই 
করেই নাটকের শেষ হলো 
অনিশ্চিত কালের জন্য বাগান বন্ধ 
রেখে স্থায়ী শ্রমিকদেরও হাজিরা কেটে 
নিলো । ভারত সরকার সেখানে মাথা 
প্রহসনমূলপক তদ্স্ত 
কমিশন বসালেন মাত্র। কিন্তু 
কমিশনের সিদ্ধান্ত চা তৈরীর ড্রাইয়রের 
মধ্যে ভাজা হয়ে গেলো । ফল 
কিছুই হলো না। | 
কিন্তু সত্যই কি সেখানে কোনো! 
সংকট হয়েছিলো? সংকট ' যি 
স্বীকার করে নেয়া যায় তবু কিন্ত 
খাতাপত্র অন্ত কথা বলবে। সেই 
বছরের "৫১ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের 
রিপোর্টে দেখা যায় ইংরেজ নিয়োজিত 
মুলধন ?৫১ কোটি টাকা। কিন্তু 
পরের বছরই "৫২ সালে সেণ্টাল টি 
বোর্ড হিসেব দাখিল করে যে, ইংরাজ 
মুলধন ৭৩ কোটি টাকা! এবং 


না, 


নত করে একটা 


সভায় বলেনঃ. “the 
development of further 
substantial tea area in, 
Kenya.--I view the outlook 
for tea in this district 
with some confidence”... 

এটা ১৯৪৯ সালের ভাষণ। 
এরপর আজকের অবস্থা বিবেচন! 
করে মিঃ ম্যাকগ্রিগোর নিশ্চয়ই 
উৎফুল্ল । ইতিমধ্যেই আফ্রিকার অর্থ 
লক্ষ একর জুড়ে নতুন চাষ "শুরু 
হয়েছে।, 

প্রসংগক্রমে এ কথা উল্লেখ কর! 
যায় যে, ভারতের চা শিল্পের পত্তন 
এবং সমৃদ্ধর আগে চীন দেশের 
চা শিল্পের অধিকর্তা ছিলে! 
ইংরাজরাই । ভারতের উর্বর মাটির 
সন্ধান পেয়ে এবং কম বা বিনা মজুরাতে 
শ্রমিক এবং স্বীয় রাজত্বের কথা 


চিন্তা করে ভারতে চ৷ শিল্পের পত্তন 


উৎপাদন যে আরো বেড়েছে, 
নিংসন্দেহে তা অনুমান করা যায়। 
বর্তমানে কেবল ভারতই চা 
উৎপাদনে রত নয়। বিশ্বের আরে! 
বহু দেশে-দেশে নতুন করে চার 
চাষ শুরু হয়েছে ।* এবং অদূর 
ভবিষ্যতে" ভারতকে এক নিশেষ 
প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতেই হবে। 
সেদিক থেকে [দশী শিল্পপতিদের 
দু একজন সে কথা বুঝতে পেরেছেন। 
যাদও ভারতীয় চায়ের সমকক্ষ সে 
চা হতে পারবে না হয়তো Yl তবু এ 
সম্বন্ধে আশংকার যথেষ্ট কারণ আছে। 
সম্প্রতি সমাজতান্ত্রিক দেশ "পরিভ্রমণ 
করে দুই দিশা চা মালিক তীদের 
অভিন্তত| বর্ণনা করেছেন যে, সমাজ- 
তাস্ত্রিক দেশগুলতে ভারতীয় চায়ের 
যথেষ্ট চাঠিদা রয়েছে | এবং এট ছুই 
শিল্পপতি হয়তো তাদের শিল্পের এক 
আশাপ্রদ ভবিষ্যতের কথা ভাবছেন। 


১5:22 ভা? 
রপ্তানী হয়। ১৯৫৪-৫৫ সালে ইত্যাদি প্রধান । তারাই চা শিল্পের ত যে সেই রা ঘটায়। এবং ক্রমে চীন দেশের কিন্তু এছাড়া অন্যান্ত দিশী মালিকরা! 
টাকা। এবং গড়ে প্রতি বছরই কব! বণ্ট, থেকে বৃহৎ যন্ত্রপাতি থেকে অল্প কেড়ে নিয়েও কিন্তু ইংরাজ প্রতিবন্ধক না হয় তার বাবস্থা তার! অক্ষমতারই পরিচয় দিচ্ছেন। 


অর্জিত হয় অনুরূপ তা চাড়া 
বিভিন্ন শুন্ধ খাতে আরো ২৩ কোটি 
টাক! আয় করে সরকার । 


এবং জাহাজ পধ-এর নিয়ামক । 
উংরাজ শিল্পসতিরা চা শিল্পের 
মৌলিক উন্ন তর বদলে-**(ষথা নতুন 


শিল্পপতিদের এক বৃহৎ অংশ তাদের 
ম্যানেজিং এজেন্টদের ( লান্ডাংশের ) 
কমিশন বাবদ দিয়েছিলো ৯১ লক্ষ 


তারা সুষ্ঠু ভাবেই সম্পন্ন করেছিলো। 
নিম্নের ছক থেত্কে উৎপাদনের 
ক্রমাবনতি লক্ষ্য করলে তা বুঝা যায়। 


তারা বাগানের মৌলিক উন্নতি সাধন 
করতেই পারছেন না। বাগানের 
পরিচালনার মূল কলাকৌশল, শ্রমিক- 


7০) ক যায় চা শিল্পের টাকা । এবারে পরিষ্কার বুঝা যায় 
এ থেকেই বুঝা যায় চা শিল্পের চারা রোপন, বর্ধন, পুরানো চারার ঝা খায় সাল ভার চীনে কর্মচারী জীবন, উৎপাদন পদ্ধতি লক্ষ্য 
উর কিক: ভাত ঘর কাংগর নর উহা সম কোন; বটের তন হর উৎপাদন উৎপাদন করলে, দিশী মালিককুল সম্পর্কেও 
ইচ্ছাকৃত অংহেলা ও তদুরদশিতার মারফত নাটু বণ্ট, মায় বাংলোর কিন্তু সরকার সেখানে সে তথা- (মিলিওন রি মনে কোনো আশা ভাগে না। দিশী- 
€ 1 
দরুণ ইংরাজ শিল্পপতিরা যে ভাবে চা পর্দাটা পর্য্যন্ত (ভারতে উৎপাদিত কথিত সংকট নিদ্বিধায় মেনে নিলো। লা পাউণ্ড বিদেশী চায়ের ব্যবধান যে কোন 
র গু ণ্ডে 
শিল্পে বিপর্যয় এনে একে ধ্বংসের পথে বত্রব্যাদর চাহিদা না বাড়িয়ে ) বিলেত কোনে! ভাস হলে! না জাতীয় সর- 555 হে ০ এ পিয়াসী প্রথম চুমুকেই ধরতে 
৫০" ২৪০* 
তা কঠোর হস্তে দমনের কারের | এই সুযোগে ইংরাজ রোপিত 
ভেবে দিছে তা কঠোর হতে দ থেকে চডা দরে আমদানী করে ্ ই ১৯১৫-১৬ ২৯২৬ ২০৫৫ পারবেন (ব্যতিক্রম দিশী শিল্প" 
দাবী যদি জনসাধারণের কাছ থেকে একদিকে আয়কর ফাকি দিচ্ছে অন্তদিকে ধ্বংস-বীঙ্জ মারাত্মক ভাবে প্রসারিত ব্রার রহ পতিদের প্রসঙ্গ এখানে তুলছিন! )। 
= = bs ৫৬ 
উত্থাপিত ন! হয়, অচিরেই চা শিল্পে | য়েচলেছে। সরকার তা পরোং - 
থাপি হ্‌ ই অযাচিত মুলধন (invested ই ক্ষ 2১78 ৪১৯০৬ ব্য (শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ) 
নেমে আসবে এক ভয়ংকর দুর্যোগ, ০৪691) বাডচ্ছে এবং বিক্রীর স্বীকারও করছে। ' 


" ভারতের ভর্থনৈতিক উন্নতি বিপর্যস্ত 





হবে। | 
ভারতের “স্বাধানত! আলাপের” 

শুক্কততই অৰ্যাং ১৯3৬ সালে ইংরাজ 

শি্পপত্তিরা ভবিষ্যত সম্বন্ধে সচেতন 





সময়ে ওই সব চমকগ্রদ জিনিষ 
দেখিয়ে দিশী শিল্পপতিদের কাছে 
আশাতীত মূল্যে বিক্রী করছে। 

এবং এই সঙ্গে তাদের অতাত ইতি- 
কথ! আরো স্পষ্ট 


১৯৫১-৫২ সালে 





নি 
ৰ 


2১১২৫ CE SSP RT Ws 
Ete রি 5 
PUP HE ACE তই শির পা গা 








শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের উপমন্ত্রী 
লোকসভায় ঘোষণা করেছেন, 
“আসামে ছুট চা বাগান ব্যবসা গুটিয়ে 
বাগান বন্ধ করে দিয়েছেন। তাতে 
আরো ছু'হাজা র শ্রমক বেকার 
এবং একটি ইংরাজ 
কোম্পানী কান্থার জিলায় ১৪টি চা 
বাগান সাময়িকভাবে দেড় মাসের 
জন্য বন্ধ রেখে প্রায় ২০ হাজার 
শ্রমিকের হাজিরা উদরসাৎ করে 
সরকারের শক্তি পরীক্ষা দেখলো 
(১৯1৮ সালে)। 8 

এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ইংরাজ 
শিল্পপতিরাও তাদের মনোৰাসন। 
গোপন করছেনা। ১৯৫৭ সালে বুটিশ 
ফেডারেশন অব ইও ট্রিজের ভারতের * 


প্রতিনিধি Mr. Suttleworth 
বোম্বাই-এ এক সভায় হয়তো খেযাল 


বসেই মনের কথা বলে বসলেন £ 
“One trembles to think 


হযে্েন ।* 











হবে'-.-কিন!া 2 . 


উত্তর কি? . 





প্রায় আড়াই বছর পূর্বে প্রকাশিত ( সনৎরঞ্জন হালদারের ) 


ওয়ারস-মস্কো-পিকিৎ-এর ২৪৬ পৃষ্ঠা 

৪:৫০ 
-*.**এআঙ্গ যেমন, হে বন্ধু কমুনিষ্ট, আপনারা কেরালা ালল 
করছেন, অন্রূপভাবেই যদি আগামী নির্বাচনে কেন্দ্রীয় সরকার. 
পান, এবং তার পরের নির্বাচনে কেন্দ্রীয় সরকার হারান, তাহলে 
কি আপনারা চীন এবং তিববত থেকে দোসর কমু[নিষ্ট সৈশ্ঠ- 
বাহিনীকে ডাকবেন যে “রাষ্ট্র হচ্ছে ধনিকশ্রেণীর হাতের হাতিয়ার" 
এবং বাহিরের গ্রবোচনায় প্রতি-শাস্তিবিপ্রবীরা (?) সরকার গঠন 
করে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়াকে বিপন্ন করতে চলেছে? এবং যদি 
তা ডাকেন তাহলে তা ভারতের জাতীয় স্বাধীনতার সাঙ্গ মসজ্জস 


ডাঙ্গে এবং রুম্যুনিষ্ট পার্টি সেক্রেটারিয়েট আজ তাদের 
আচরণে এই প্রশ্নের পরস্পরবিরোধী উত্তর " দিয়েছেন, আপনার . 


চটাশগুপ্ত এও কষা ; 
কলেজ গ্রীট, কুলিকাত! 





চাই] আমি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার 


বেশ কয়েকদিন আগেকার কথা 
বলিতেছি ৷ স্টল করিয়া 
তখনও পুৃঙ্জা সংখার স্তুপ বাহির 
হয় নাই। বয়স্থ অবস্থায় পাঠক- 
কুলকো যন্থণা হতে বাচাইতেছে। 


আলেো। 


খান্ত আন্দোলনের ফুলকুরির বাকদ, 


ক্রমশ পুভিযা আসিতেছে । পুলিশ- 
মন্ত্রী কণ্টেোলকুমে রসগোল্লা এবং 
বিধান সভায় * জুতা , খাইয়াছেন। 
কয়েকঙ্গন হতভাগ্য বাঙালী সন্তান 
শহীদ এবং একজন পুলিশ কনেষ্টবল 
কবন্ধ বনিয়ান্েন। প্রফুল্ল সেন 
মশায় প্রছুল্ল চিত্তেই গান্ধীঘাটে গিয়া 
এক কলম বক্তৃতা দিয়া আসিয়াছেন। 
কোন কোন কা-গঞ্জের কাটতি 
মোহনবাগান-বিদজয়ের দিনে ইলিশ 
মাছের মত্তই বাড়িয়া গিয়াছে । 

সেই সময়কার কথা। ভাবিলাম 
অনেকদিন দাদাদের দেখি নাই। 
এত বড একটা বিপ্লব ঘটিয়া গেল। 
দাদাদের কি অবস্থা একবার যাইয়া 
দেখিয়া আলি। দাদাদের পরিচয় 
সংক্ষেপে দিতেছি । দাদারা চুই 
ভাই। বডদা ও মেজদা । দ্বক্জনে 
সাক্ষাৎ নেহেরুর ফরেন পলিসি, 
শাত্তিপুর্ণ সহ অবস্থানের জ্বাজ্জল্য 
উদাহরণ । একছন খদ্দর, অপরজন 
আঙ্গি। একজন ম্যাকমোহন লাইন 
ডিঙ্গানোকে চীনের পক্ষে অভদ্রতা 
খলিয়া মনে করেন, অপরজন সামাস্ত 
ম্যাকমোহন লাইন লয়৷ অত বাড়া- 
বাড়ি পছন্দ করেন না। তবু দ্রাদারা 
একই সঙ্গে থাকেন। একই ব্যবসা 
চালান । কিন্তু ছজ্নেই প্র'দলের 


»টিহি সুরে বলিলেন: 


নাম্বার। তাহার পর একজন 
জর্ণালিস্ট | এজন ছুজনেই আমাকে 
খাতির করেন। বডদ্রার ঘরে ঢুকিয়] 
দেখি বড়দা গালে হাত দিয়! 
ভাবিতেছেন। আমাকে দেখিয়া 
এই যে 
ঈশ্বরবাবু ঘস্থন। 

আমি বলিলাম £ বডদা, আপনার 
বিষাদের কারণ কি? ইলেকসনের 
দেরী আছে। শারীরিক কোন 
গণ্ডগোল নাই তো? ব্লাড প্রেসারটা 
বাড়িয়াছে কি? প্র 

দাদা বলিলেন ব্রর্ভ প্রেসার 
বাড়িযাছে ঘটে, তবে ত্য কারণে । 
উশ্বরবাবু, এইবার বোধহয় রিটার্ণ 


টিকিট কাটতে হইল | 
আমিঃ যাটু যাটু। অমন 
অলুক্ষণে কথ! বলিবেন না। কি 


হইয়াছে খুলিয়া বলুন | 

বডদা £ দেখিতেছেন না, এই 
হাঙ্গামায় আমাদের পজিসন কোথায় 
থাক্িল। আর হ্াঙ্জার মন গুড়া 
দুধ বিতরণ করিলেও কি পাবলিক 
আমাদের ভোট দিবে। সেদিন 
গ্যাসেমর্্রী হইতে জুতাপেটা খাইয়া 
আসিলাম। আপনার বৌদির কাছে 
লঙ্গায় মুখ দেখাইতে পারি না। 
বড়দা কথা বলিতে বলিতে ভা'যাক 
করিয়া কাদিয়া ফেললেন । বুঝিলাম 
প্রাণে বড় :দাগা পাইয়াছেন। 
কাটিয়া পড়িলাম। 

মেঞ্জদার ঘরে প্রবেশ করিতেই 
দেখি ইজি চেয়ারের উপর শুইয়া 





ডাঃ রামমনোহর লোহিয়ার নেফাযাত্রা 


(দ্বর্পণের সংবাদদাতা) 


সোস্তালিষ্ট পার্টির ' সব্ারতীয় 
রি 


নেতা ডাঃ র'মমনোহর লোহিয়া 


ভারতের উত্তরপূর্ব সীমান্ত অঞ্চলে 
(নেফা) ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার. জন্ত 
স্বৈরাচারী ধাসনের নিষেধাজ্ঞ। অমান্ত 
করবার জন্তু মোটরষোগে আসাম 
খ্মভিমুখে যাত্রা করেছেন। গত ৬ই 
নবেম্বর সন্ধ্যাধষ তিনি কৃঞ্খনগর শহর 
অতিক্রম করেন। 

এখানে এক বৈঠকে ডাঃ লোহিয়া 
বলেন যে ভারতের উত্তর-পূর্ব 
শীমান্তের এক বিরাট অঞ্চপ আগ 


* আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন বলা যেতে 


পারে। বিশ্ষে অনুমতি ভিয় কোন 
Ll ® 
সময়েই কাউকে *মেখানে প্রবেশ 
$$ 
করতে দেওয়া হয় ন! । সেখানকার 


মানুষেরা নিরবছিন্ন কষ্ট ও ঢঃখ দুর্দশার 


করতে চান, কিন্তু তাকে প্রবেশ 
করতে সরকার অন্থমতি দেন না। 
সেই সময়ই তিনি ঘোষণা করেছিলেন 
যে এক বৎসর পর আবার তিনি 
সেখানে প্রবেশ করতে যাবেন। 
সেই ঘোষণ। অনুযায়ী, ডাঃ লোহিয়া 
আগামী ২৩শে নবেম্বর নেফা অঞ্চলে 
প্রবেশ *করবেন। তাকে প্রবেশ 
করতে না দেয় হলে তিনি তথায় 


ব্যক্তিগত সত্যাগ্ৰহ সুরু করবেন এবং 


সরকারী নিশ্বেধাজ্ঞা অমান্ত করে 
প্রবেশ করতে যাবেন । 


, ডাঃ লোহিয়া প্ৰসঙ্গক্ৰমে জানান ও 
যে তিনি ভারতের এই উত্তর-পুর্ব- 
সীমান্ত অঞ্চলকে ‘নেফু’ বলতে 
নারাজ । তিনি এই অঞ্চলের লাম- 
করণ করেছেন-__'উর্বসীয়াম' । উত্তব- 
এর উ, পূর্ব-এর বঁ, সীমাস্তএর সী 


মধ্যে দিনযাপন করে। গত বৎসর ১ এবং অঞ্চলের অর্থ ‘য়াম' এই নিয়ে 


২৩শে নবেম্বর তিনি এ অঞ্চলে প্রবেশ 


তিনি উর্বপীয়াম্‌ শবটি করেছেন। 


দর্পশ 





যেজদ। বাগুলা» চবির নায়কদের 
মত ঘন ঘন দীর্থনিংস্বান ফেলিডেছেন । 
আমি বলিলাম £ মেজদা, লাল- 
সেলাম ৷ তাহার পর, এই মলিন 
মুখ কেন? আপনাদের তো সর্বত্র 
জয়জয়কার । আর মাত্র ছুটি বছর 
অপেক্ষা করুন । 


মেজদা ২ এই যে ইশ্বরবাবু বস্মূন ৷ 
আপনারা তো বাহির হইতে এরূপ 


দেখিতেছেন | এদিকে ভিতরে যে 
ফৌপরা। 
আমি। সেকি। ৩৫জন 


শহীদ আর আপন বপিক্ছেন 

মেজদা। আরে রাখুন মশায় 
শহীদ। পুজা নিকটে আসিতেছে। 
ভাবিয়াচিলাম মুখামন্ত্রী সকলকে 
ডাকিয়া এবারও অন্ঠান্তক ধারের মত 
নিষ্পত্তি কবিবেন | কিন্ত একার আর 
ডাক আসিতেছে না। আম্দোলন 
এখন চালানও সম্ভবপর নয়। পুক্জা 


আসিয়া পড়িল। পুক্গার পর আর 
নাটক জমিবে না। জুডায়া আইস- 
ক্রিম হইয়া ষাইবে। ওদিকে ভাই 
ভাইরা মযাকমোন লাইন ডিঙ্গাইয়। 
সুভ সুড় কবিতা নামিতেছেন | আরে 
বাবা, আর কদিন অপেক্ষা করিতে 
পাতলি না। মন বড় খারাপ মশায। 
আপনি ঘরের লোক আর কাহাকেও 
এ গুহকথ। বলিবেন না। 
সী পা LY 

এই কয়দিন আগের কথা। 
ইতিমাধ্য দেশব্যাপী প্রবল বন্তা হইযা 
গিয়াছে । কলিকাতার বঙ্গা এত'দন 
দেখি নাই। ' সেদিন দেখিলাম। 
সিনেমার তারকার] সাত যা তুলিতে 
বাহির হইহাচিলেন। তাহাদের ধিরিয়| 
অজস্র মানুষের বন্ত!। ট্রাম বাস 
দাডাইয়া গিয়াছে । একটি ছেলেকে 
বলিতে শুনিলাম, ভাগি]স মারী ফ্লাডটী 
হয়েছিল, উত্তমদাকে তাই দেখতে 
পেলুম । ওঃ কাছে যেতে ভান আল- 
কাবলি মেরে গেছে মারী। 

দাদাদের বাড়ি গেলাম। দেখি 
বডদা সাংঘাতিক থ্যন্ত। গুনগুন 
করিয়া রা ম ধূ ন গাছিতেছেন আর 
একটি বিরাট পৌটলা বাধিতেছেন। 
বলিলাম £ এই যে বডদা, খুব সুখে 
আছেন, কি ব্যাপার ? | 


বড়দা বলিলেন: ্টশ্বরখার্র, 
ভগবান আছেন। এই বন্তা আর 
সকলকেও ডুসাইলেও আমাদ্দর 
তুলিয়াছে। এই দেখুন রিলিফের 
কান্ত ল’য়া বাস্ত। আগামী পাচবন্ধর 
টিকিয়া গেলাম। খড়দা আবার. 
রাম্ধুন ধরিলেন। 

মেজদার ধরে গিয়া দেখি, মেজদা 
কৌটা হতে খুচরা পয়সা হিসাব 
করিতেছচেন। ঘরে ঢুকিতেইঃ 
বলিলেন 2 ৪১৩ । 

আমি দ্য পাইয়া বলিলাম? কি, 
আমা বলিক্ডেন? 

গেক্ষদা বঙ্গিলেন £ না? সবশুদ্ধ 
আজ ৪২০২ উঠিয়াছে। উঃ ঈশ্বরবাবু 
এই বন্ত,য় আর্মাদেএ ভগবান সৌভাগ্য 
বলেই বাচাইয়া [দয়াছে। ওঃ আর 
কটি পন দের] হইলে কি যে হইত। 

বালপাম, কি সাম্মল্ত আন্টোলন 
“ছাড়িয়া সাম্মালত সাহাষ। ভুলিতেছেন। 

মেজদা খাাক কারয়া উঠিলেন ? 
সম্মিলত সাহায্য আবার কি! 
আমরা একলা তুলিতেছি। ওঃ কি 
টাইমাল যে বন্তাট৷ আহনয়াছে। আর 


একটু হইলেই-__ 





মার্টিন লাইট রেলওয়ের হাওড়াঁআমতা। লাইনে সম্প্াত একটি নতুন ছিঝেল 
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পপ 





ইঞ্জিন চালু করা হয়েছে । ছবিতে এই ইঞ্সিনটি দেখা যাচ্ছে ।  - 


মার্টিন লাইট রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা _ 


ও তার অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ 
(দপণের প্রতিনিধি ) 


গত বুপবার ১৮শে অক্টোবর 
বৈকালে হাওড়া ময়দানে অনুষ্টিত 
সাংবাদিক সম্মেলনে মার্টিন লাষ্টট 
রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীসি, 
এ, মেটা এদেশে লাইট রেলওয়ে 
সমূহের কারণ ও তার 


ইতিহাস সংক্ষেণে আলোচনা] করেন । 


পর্তন্রে 


তিনি বলেন যে, ভারতে রেল- 
পথের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যেসব 
সমানে যাত্রী কম ₹ওযার ফলে ‘বড’ 
ও “মিটার গেম্ছ রেলওয়ে চালু 
করা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে লাভ- 
শ্রনক নয়, সেই সব অঞ্চলে লাষ্টট 
রেলওয়ের পত্তন্ট যুক্তিযুক্ত মনে 
হয় এবং উনবিংশ শহাব্দীর শেষদিকে 
১৮৮৬ সালের বঙ্গীয় ট্রামওয়ে আইন 
অগ্মসার মার্টিন আযাণ্ড কোং লাইট 
রেলওয়ে পত্তনের কাছে ব্রলী হন। 

শহর থেকে স্বল্প দুরবতখ স্থানে 
বসবাসকারী জনসাধারণ, যাদের 
শিক্ষা বিধবা কাজকর্মের জন্ত নিত্য 
শহুরে আসতে হয়, তাদের সুবিধার 
জন্াই লাইট রেলওয়ে জম্মলাঁভ করে। 
এবং লাইট রেলওয়ে প্রথম প্বতিত 


হয় ১৮৯৭ সালে হাওড়া-আমতা, 
ও হাওডা-শিয়াখাল] লাইনে । 
যাত্রীবহঁনকারী বাস ও মালবাহা 
লরীর সঙ্গে প্রতিযোগিতার ফলে 
লাইট রেলওয়ে আজ চরম আধিক 
বিপর্যষের সন্মুখীন হয়েছে । ইতিমধ্যে 
কয়েপটি রেলপথ হন্ধ হয়ে গেছে। 
অথচ সেসব স্থানে সরকার আজও 
সুষ্ঠু যানবাহনের ব্যবস্থা করতে পারেন 
নি। লাইট রেলওয়ে সম্পর্কে 
সরক'রের সুস্পষ্ট নীতির অভাবে 
আজ এর ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে 
দীডিয়েছে। জনসাধারণের সুবিধার্থে 
রেল-রোড গ্রতিমোগিতা নয়, সহ- 


যোগিতাই কায্য। 


হাঁওড়া-আমতহা লাইনে একটি * 
ডিঙ্গেন উপ্জিনের ব্যবস্থা করা হয়েছে” 
বলে শ্রীষেটা জানান | তিনি আশা 
করেন এতে পুরাতন ব্যবস্থার কিছু 
পরিবতন হবে" শ্রীমেটা সাম্প্রতিক 
বন্যার উল্লেখ করে রেলকমীদের . 
প্রংসা করেন । ২৫ জন রেলকর্মীকে 
বন্তার সময় তাদের ঠিষ্। ও সাহসিক- 
তার ভন্ঠ পুরস্কৃত কবা হয়। 


কুষ্ণনগরে নতুন নাট্য প্রচে্টা 
(দর্পণের প্রতিনিধি) 


প্রগতিবাদী নাটাসংস্কা ‘আনন্দ- 
ভারতী'র কৃষ্ণনগর শাখা স্যামুয়েল 
বেকেট রচিত ‘ওয়েটিং ফর গোডে!’ 
নাটক (অশোক সেনের বাংলা 
নাট্য রূপ) ক্ষ্চনগরের ঠূর্াবাড়ি- 
নাট্যমঞ্চে মঞ্চস্থ করলেন। তাদের 
এই নতুন উদ্তম প্রশংসনীয় । কৃষ্ণনগর 
শহরে সাধারণতঃ যে ধরপের নাটক 
অভিনয় হয়ে থাকে, এ 
ধরণের নয়। এই রূপক্ধর্মী নাটকের 
মর্ম হল £ ‘কিছুই ঘাট না। কেবল 
এক অষ্বন্তিকর এক'ঘযেমি, তারই 
মাঝে দুটি ভবঘুরে নিরাশার অন্ধকার 
ভেদ করে আশার আলোর 
প্রতীক্ষারত। আরে! টি চগ্ত্র, 
প্রভু আর দাস-কি অপযানকর 
পরিস্থিতি । গো ডোই বুঝ সব 


কিছুর সমাধান-_ভাকে হুই ভবঘুরে । 


নাটক সে 


কিন্তু সে আশাও ভেঙে দেয় এক 
নিষ্পাপ বালক !' i 
অভিনয়ের দিক থেকে তার! 
প্রচুর সফলতা! অর্জন করেছেন বলা, 
যায় না। তাদের ব্যবস্থাপনার যথ্ষ্ট ৮ 
ক্রুট ছিল। "হঠাৎ বৈচ্যতিক গণ্ড ১ 
গোলে তাদের আশা ভেতে যায়। 
তবুও, অভিনেতার! সকলেই প্রাণ- 
প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট ছিলেন। 
পোজোন্পে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, লাকি 
রূপে অরুন সেনগুপ্ত, এট্র'গম রূপে 
শংকর বু এবং বয় সুব্রত তাঁদের - 
ভূমকা অনুযায়ী ভালই অভিনয় 


করেছেন। ব্যর্থ হয়েছেন ভ্যাভিমার 
কূপে মোহনলাল চাটা । আমার 
মনে হয়, ভ'বধ্যতে আবার এই ' 
নাটক যঞ্চস্থ করবার সময় ভা ডমার 
চরিত্রটি অন্য 'যাগ্য লোককে দিয়ে 
করালে আনন্দস্ভারতী ভাল করবেন | _- 


গু 
খা 


শি রি এ ঙ = ৬ a 


Ll 
৬৬ bs চি 


গুজরাটের পদযা ত্রায় 
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"ট্রাম কোগ্ানীর মুনাফা বৃদ্ধি 





কিন্তু একটি প্রশ্ন মনে হয়েছিল যা কৃষিযোগ্য ঘাসের জুমি বণ্টনেয় জন 
আবহাওয়া পরিবর্তিত হওয়ার , যে আন্দোর্পম করছে, পদযাত্রা করে” 


# 8 রব 
(৮ম পৃষ্ঠার পর ) ই ক রথ পৃষ্ঠ'র পর) আশঙ্কায় ইয়াগনিককে করতে পারি যেখানে গেলে ছুটি সমস্তাই জট 
bd যাগনিক যখন কথা ষলভিলেন - | 
দূ 
হবে? টাকাটা ঠ'দের নিকট গচ্ছিত তহবিল খুললেন। ব্যাপারটা তখনই নন প্রানি নি। তিনি বরোদাঁ থেকে পদযাত্রা পাকিয়ে যাবে। 
Eid ly 3 অ 
“দিল। তা থেকে ৯৩ লক্ষ টাক! ধব) পডত। আয় কঁর বিভাগও RAEI জনতা HOGG Sl সুরু করে গুঞ্জরাটের উত্তর সীমান্তে মাকে তার পদযাত্রার সঙ্গী 
- টা ত অন্সরে 
পাচার “করা, বিশ্বাসভঙ্গেরই সমতুল এদিকে পঙ্জর দিতেন। কিন্তু এই ভিজা সদা ও পৌ ছা/বেন। শসৌরাষ্ট্র জনতা হতে অমুরোধ করলেন। আমি পদ 


অপরাধ। 
রঃ ক্ষয়পুরণ তহবিল আত্মলাৎ করার 
জন্ত অনেকদিন ধরে মতলব করে যে 
কৌশল খাটানো হয়েছিল, তারও 
সভুলনা বিরল | প্রথমে তহবিলের 
- নামটি পরিবর্তন করে ভ্রান্তপারণা সৃষ্টি 
করা হয়। তারপর টাকাটা লুট হয়ে 
যায়। ১৯৪১ সাল পর্যন্ত এর নাম 
পক্ষ পুরণ তহবিলশ-ই ছিল। 
১৯৪২ সালে নাম বদল করে 
Reserve and 
Renewals Accounts’ অৰ্থাৎ 
“মাধারণ রিজার্ভ ও যন্ত্রপাতি বদল 
হিল" রাখা হয়। এ নামটাও 
অবশ্ত ভূয়া । কারণ ক্ষয় পুরণ বাবদ 
আয় করের দায়মুক্ত অর্থ “সাধারণ 
রিজার্ভ” হিসেবে গণা হতে পারে না। 
সাধারণ রিজার্ভ কর) হয় কর দেওয়ার 
পর মুনাফার অবশষ্টাংশ থেকে ।) 
যা হোক, ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত এ নামই 


“General 


লুটের ছয় কলর আগে তহবিলের 
নাম বদলে “সাধারণ রিড্ার্ভু.... ০. 5৪ 
নামকরণের ফলে সবারই মনে ভূল 
ধারণা সৃষ্টি হয়েডিল। মনে 
হযেচিল যে--মুন্াফার মধ্যে সঞ্চিত 
অংশ আলাদা করে এই রিজার্ভের 
সৃষ্টি, সে জন্তু একটা খুসিমত অদল 
বদল করবার স্বাধানত! ট্রাম 
কোম্পানীর আছে । 'এমনকি, পশ্চিম 
বাঙ্গপার মুখ্যমন্ত্রী নিজেও এরকম 
ভূপ ধারণা নিয়ে বসেছিলেন) 
সাম্প্রতিক শিল্প ট্রাইবিউন্তাল পর্যস্ত 
ধারণা করেছেন যে__এর মধ্যে ক 
টাকা মুনাফা থেকে সঞ্চিত হয়েছে । 
সে ধারণা অব্য 'একেবারেই তুপ। 


এ টাকাট। সম্পূর্ণই ক্ষয় পুণের বরাদ্ধ ' 


থেকে সঞ্চত, সে কন্ত কর্পোরেশনের 
(এখন গভর্ণমেণ্টের ) সম্পত্ব। 

এ ব্যাপারটা ধরা পড়বার পর 
স্বভাবতই ধায়ণা হতে পারে যে 


সভায় মোট সদস্ত সংখ্যা ১৩০ জন 
হবে। জনতা পরিষদের সদম্ত 
বর্তমানে ৩০ জন। বিরোধী দলে 
সৌরাষ্ট্র থেকে ছুঙ্গন পি, এস, পি, 
সদ্ভ৪ যোগ দেবেন। সৌবাষ্ট্রে 
পি, এস, পি, জনতা পরিষদের টিকিট 
না নিয়ে নিঙ্গেদের দলের নামেই 
নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়েছিল |.বিরোধা 
দল হওয়া সত্বেও জনতা পরিষদের 
নেতারা নিজেদের দায়িত্ব ভুলতে 


, পারেন নি। লোকের নিমন্ত্রণ নয, 


নিজেদের প্রেরপাতেই কোন রাজ- 


. নৈতিক নেতা গ্রামে গ্রামে ঘুরে 


লোকের অবস্থা দেখছেন--পশ্চিষ" 
বঙ্গে কল্পনাতীত । তবে পদযাত্রা 
এ অঞ্চলে নূতন নয়। বিনোবা ভাবের 
পদযাত্রা নয়। গান্ধীগীর গুজরাটের 
পদযাত্রা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা 
ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে । 
লবণ আইন অমান্ত : আন্দোলনের 


পর্ষি'দর আন্দোলন তেমন শনিশালা 
না হওয়ায় হয়ত নৌরাষ্ট্র যাওয়ার 
প্রয়োজন নেই। কিন্তু গুদ্সরাটের 
দ ক্ষণ সুরত জেলা থেকে পদযাত্রা 
সুক করলেন না কেন? বন্তা- 
প্লাবিত সরতে যাওয়ার গ্রয়োজন*কি 
বেশী ছলনা? না সুরতে পি, এস, 
পি-র শক্ত ঘাঁটি বলে? শুনে- 
ছিলাম মহাগুজরাট প্রতিষ্ঠার পরেই 
পি, এস, পি, জনতা পরিষদ ভেঙে 
দেওয়ার প্রস্তাব করেছিল । গুঞ্রাটের 
মত রাজনৈতক অনগ্রসর রাজ্যে 
এহদিন পরে ইয়াগনিক একটি 
কংগ্রেস বিরোধী প্লাটফরম তৈরী 
করতে পেরেছেন। তাই জনত 
পরিষদ তিনি ভেঙে দিতে পারেন 
না। তাই কি পি, এস, পি-র 
সঙ্গে ইয়াগনিকের সম্পর্ব তেমন 
মধুর নয়? _অথবা সরতে শক্তিশালী 
বিরোধী দল থাকায় সেখানে যাওয়ার 


যাত্রার সঙ্গী হবো বলেই গিয়েছিলাম, 
সুতরাং অ-রাগ্রী হওয়ার কোন 
ব্যাপার ছিল লা। 


ঘরের মধ্যে জনকয়েক বুদ্ধও 


বসেছিলেন তিনি এয়পর তাদের 
সঙ্গে গুজরাটিতে কথাবার্ভা বলছিলেন, 
*সথ কথা বুঝতে পারি নি। তবে 
তিনি শহরে স্থায়ভাবে থাকবার 
বিপক্ষে বলছিলেন বুঝগুত পারলাম”! 
বিলাতে ধারা রাজনীতি করেন 


কিংবা বার্ড শ, ওয়েলস গুমুখ- 


বুদ্ধজাবার] অত্যন্ত প্রয়োজনে ছাড়া 
শহরে থাকেন না। সময় পেলেই 
গ্রামের বাড়ীতে চলে যান। কিন্ত 
এখানে ছুটির [দিনে সঠা্ত মন্তরাদের 
লঙ্গে “হাউ ডু ইউডু' করতে সময় 
কেটে ষায়। পড়াশুনা করবেন কখন? 
শুনেছিলাম, [নি নাকি ওদের সঙ্গে 


রসিকতাও করেছিলেন। কিন্তু তার 


চুলছিল। ১৯১৭ সাপের হিসেবে সুযেোগমত টাকাটা হাতড়াধার সময় আমেদাবাধ থেকে স্ুরতের প্রয়োজন ছিল না? এও হতে পারে গ্ভীয় মুখ দেখে কিছু বুঝবার উপায় 
tt 
বলা হল যে--ডিগ্ে্টগয়। ‘সাধারণ মতলব [নয়েই ১৯৪২ সালে এ ভাতে গ ন্ধীজীর পদযাত্রা ইতিহাসে যে,' স্থুরতের পি, এস, পি, পাদরী ছিল না। 
* তহবিলে তহবিলের নাম বদল করা হয়েছিল p 
রিজার্ভ ও য্ঃপাতি বাশ” তং 77274 1 ্ডান্ডি মার্চ' নামে অভিনহতণ্ছয়েছে। তালুকে ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে ( আগামী সংখ্যায় সমাপ্য) 
মজুত টাকা দুটি ভাগ করে ৭ লক্ষ সেটা আরও অপরাধ। ট্রামের 


পাউণ্ড "মূলধন! রিজার্ভ” নাম দিয়ে 
অংশীধারদের পাওনা দেখিয়ে 
দরিপেন; বাকী ১ লক্ষ ৮৯ হাজ্জার 
পাউণ্ড দিচ্গে 
Renewals and Replacements 


গ্যুপাত বদল”-- 


কর্তারা এর কি কৈফিয়ৎ দেষেন__ 
তা জানবার জন্ত আমরা উদগ্রীব, হয়ে 
রইলাম | , 

এই ঘটন। উপলক্ষে আইনের 
আরও একটা জটিল প্রশ্ন উঠেছে। 
আগামী সপ্তাহে আমরা সে সম্পর্কে 


Account নামে একট। নূতন আলোচনা কবব। 





ভারতীয় চা-শিণ্প 
(ত্য পৃষ্ঠার পর ) 
দিশী বাগান প্রেরিত চা বিদেশ থেকে 
বদনাম কুডিয়ে ফিরে লাসে। বিশ্বের 
হাটে দিশা মা'লকদের চাষের 
চাহিদা মোটেই আশাপ্রদ নয় দিশী 
বাগানে বহু সময় কলথরেই ভেজাল 
করে চালান দেওয়া হয়। তার 
প্রমাণ হয় তো সরকারাঁ থাতা- 
পত্রে প্যাওয়াও যেতে পারে। না 
পাওয়া গেলে আশ্চর্য; হওয়ার কিছু 
নেই। সরকারী আইনের গোলক 
ধাধা ভারতবাসীর কাছে পরিচিত। 


7" এককালের চাল লুন ও কাপডের 
4 

আড়ৎ্দাররাই বর্তমানের চা শিল্প- 

পতি। তাই ভারতের চা শিল্প যেমন 


সরকারী-বেসরকারী উপযুক্ত কমিটি 
গঠন প্রকৃত তথ্য অবগতির ভক্ত, 
যে কমিটি চুডাস্ত ক্ষম চাধিকারী হবে। 
শ্রমিক ও কর্মাজ্জীবন, চা উৎপাদনের 
মান, লাভ্যংশ বণ্টন, মুলধন বুদ্ধি, 
বাধ্যতামূলক উৎপাদন, .সরাসরি 
সরকার! অর্থ সাহাযা, কমিটি তত্বাব- 
ধানে চা বিক্রয়, বিশ্বে নতুন হাট ও 
চাহিদার উন্নত ইত্যাদি ইত্যাদি 
বিষয়ে প্রকৃত ও ল ক্রয় দৃষ্টি দিলে 
আশ। করা যায় ভারতীয় চা শিল্পের 
সমৃদ্ধি সম্ভব । 

এখানে পরিষ্কার করে বলা উচিত 
যে, এদেশে ব্যবসায়ী মনোভাবের 
সঙ্গে দেশাত্মবোধের কোনো সম্পর্কই 
নেই। একক লাভের দিকেই তাদের 





ENGLISH ELECTRIC 


HIGH RUPTURING CAPACITY HEAVY DUTY 


COMBINATION _FUSE-SWITCHES 
Ratings from 30 to 300 amps—Ru CON 
truction, fully shrouded and Nove 

tested for 35 MVA rupturing capacity. 








FUSEGEAR 


ed Type 








COMBINATION FUSE-SWITCHBOARDS 


মূল নম্র | কিন্তু বর্তমান স্রকার ঞ 
ইংরাদ্গ শিল্পপতির কাছ থেকে উন্ন'তর খর একক RRA) dd হেলে 
কোন আশাই রাখে না তেমনি 1দশশ এ 

নিয়েছেন তখন তো দিশী মূলধন DISTRIBUTION 55755580299 OVERHEAD BUSBAR EQUIPMENT * . 


অক্ষম চা মালিকদের কাছে আশ! 
করা মরা'চকার' “পেছনে “ঘোরারই 
সামিল ৷ 

চা. শিল্পের উন্নতিকল্পে কয়েকটা 


জাতীয়করণের কোনো প্রশ্নই আসছে 


না। তাই সময় থাকতে কঠোর হস্তে 
এই শিল্পের সমস্ত বাধা অপস'রিত ন! 
হলে ইংরাজ শিল্পপতিদের মতো 


vw 


Robust, dust and moisture proof construction 
Type tested for 35 MVA ruptiring capacity 
— Ratings from I$ to 100 amps. 


রঙ 
MANUFACTURED AT OUR WORKS IN MADRAS — THE ABOVE 
‘ENGLISH ELECTRIC’ B.R.C. CARTRIDGE F 


Flexibility of power distribution—Can be inse 
6815 without disturbing existing layout or pros 
ductlon—Avolds chasing of floors for ducting 

— Approved by Fire Insurance 20110 


Ld 
EQUIPMENT IS FITIED WH  « 
USE LINKS by ee 


0182৩, 


মতাদত তুলে ধরা যায়। প্রথমতঃ দিশী মালিকরা ঘাতক শ্রেণীতে পরিণত | | i 1 
ইংরাজ শিল্পপতি) বড় বাধা, তাদের হবে একদিন। সময়. থাকতেই Tis ENGLISH ELECTRIC CoyPANy LIMITE D 
উৎখাত । দ্বিতীয়তঃ দিশা মালিকদের ধ্বংসের পথ রোধ কর! একস a EE EL Nites LU 


শল্গঠহীন মেষের মতো নন ছেড়ে... 
গা UD 


প্রয়োজন দেশ এবং জাতির স্বার্থে 


Agents for South India: BINNY & COMPANY (MADRAS) LTD. MADRAS 


০১ রি ১১ 
৪ 





“ 


চা 


‘Regd: : 


' পর্যন্ত টাক! 


‘No. C 4047 





ট্রাম কোগ্মানীর মুনাফা বৃদ্ধি খে ক 


২৯৯৩৩ সাল থেকে সুক করে ট্রামূ 
হিসেবপত্র 


৯» 


কোম্পানী অডিট করা 
পরীক্ষা কনে যে সব কাণ্ডকারখান! 
ধরা পড়েছে, যৌথবাবসায়ে ছর্দীতির 
স্থাতিহাসে তার দৃষ্টান্ত খুব বেশী পাওয়া 


ঘাবে না। 
১৯৫১ সালে পশ্চম বজল! 
লরকারের সঙ্গে নতুন চুক্তির পুর্ব 


পর্যন্ত কলকাতা কর্গোরেপন ও সহর- 
তলার মিউনিলিপ্যালিটিগুলির সঙ্গে 
চুক্তি করে কোম্পানী একচেটিধা 
ব্যবসা চালিয়েছেন ।  এঁ সব চুক্ততে 
সর্ত ছিল যে-_ 

(১) যন্ত্রপাতি, মাথার 
ওপরকার তার, প্রভৃতি 
ভালোভাবে রপণাবেক্ষণ করবে; 

(২) এ সব সম্পত্ত বদল করার 
[ক্ষয় পূরণের ] জপন্ত আলাদ। তহবিলে 


গাড়ী, 
লাইন 


মজুত করবে এবং 
কারবারট! কর্পোরেশন প্রভৃতিতে 
হস্তান্তর করার সময় ক্ষয় পুরণ 
তহবিলে মজুত টাকা বুঝিয়ে দেবে) 

(৩. এই ছুটি সঙ অমান্ত করলে 
কর্পোরেশ-ই সম্প শুহর্লি ভালো গাবে 
মেরামত করবার খরচ ও,ক্ষয় পূরণের 
জন্ত ব্রান্ম হিসেব করে (কোম্পানীর 
প্রাপ্য মূগ্য থেকে কেটে রাখবে ) 
এবং Me 

(৪) কলকাতাঁষ ও ,সহরতলীতে 
যাত্রীদের স্বাভাবিক স্থল চ্ছম্দ্যের 
জন্ত নতুন নতুন রান্ত'র ট্রাম চালু 
করতে ও ট্রামের সংখ্যা বাড়াতে 
কোম্পানী বাধ্য থাকবে। | 

এর মধ্যে কোল? সর্তই ট্রামের 
সাহেব কর্তারা পালন করেন নি। 
তার চেয়েও বড় কথা হল যে-- 
নিজেদের গা ফলতা গোপন করার 
জন্ত অডিট হিসেবেও নানা 
রকম ছল চাতুরীর আশ্রয নিয়েষ্ছেন। 


কর 


ক্ষয় পূরণের ভন্য বরাচ্ছের 
+ পরিমাপ স্থির করা হয় সম্প ত্র মূল্য 
স্ুু্ূদারে । কারবারে সম্প তব পরি- 
মাণ ষত বেশী, তার ক্ষষও তত বেশী | 
সে স্ব পূরণের কনা বরাঙ্গও তত 
সম্পত্তি বেশী হলে 
থেকে ক্ষয় 


বেশী দরকার । 
বেশী আয় হয়--তা 
পুরণের বরাদ্দ আলাদ। 


* কোন অকন্ুরিধেও অংশ্য €নই । 


কিন্তু কলক'তার ট্রাম ককল্পানী 
গ্রে সম্পর্কে একেবারে নতুন দরণের 


রাখতে ' 





(বিশেষ পর্যবেক্ষক £ শ্যেনবন।) 
ব্যবস্থ। করেচ্কে। প্রতি বৎসর কাঁ 
কারবার প্রসারের ফলে সম্পত্তির, 
মূল] যতই বুদ্ধ পাক' না কেন, ক্ষয় 
পূরণের ভন্ঠ বরাদ্দ ব ধাধরা ৮০ 


হাজার পা্টও। এই বাবদ ব?চ্ছ 
১৯৩৬ সলে ৭০ হাক্ষার পাউও 
ভ্িল। ১৯৩৭ “সালে ৮০ স্বাজার 


পাউণ্ড ,করার সময় স্থায়ীস্থিতের 
মোট -মুপ্য ছিল প্রায়, সওয়া ছুই 
কোটি টাকা। বাডতে বাড়তে, 
১৯৫০ সালে স্থায়ী সম্পত্তির মোট 
মূল্য তিন কোটি কুভি লক্ষ টাকায় 
উঠেছিল -অর্থাৎ তের বছর আগেকার 
তুলনায় প্রায় ছেডগুণ দ্রাডিয়েছিল। 
কিন্ত তখনও তার৷ ক্ষয় পূরণের 
হাক্ষার পাউগ্ডই বরাদ্দ 
১৪৫১ সালে পশ্চিম 


৮০ 


রেখেছে! 


বাঙ্গলা সরকাক্রে সঙ্গে চু্ত সম্পর্কে 


আলোচনার সময তারা খুব সম্ভব 
জানিয়েছিল যে * বড়রে আশিহাক্জার 
পাউণ্ড বর'দ্দ করলেই স্থাধী সম্পতির 
ক্ষয় পুরোপুরি পুরণ হবে। সুতরাং 
ওটা বাদ দিঁয়ে আন্রমানিক মুনাক্চার 
বাকী অংশ কোম্পানী ও সরকার 
বখরা করে নিতে পারেন বখরাটা 
হয়েছে অবশ্য ঠিক রাবণ ও 
কালনেমির মধ্যে লক্কাভাগ 
করার মতঃ পশ্চিম বাজচ। 
সরকার কালনেমির ভূমি” 
নিয়ে মনের আনন্দ বৃদ্ধ সুষ্ঠ 
লেহন ,করছেন, 
কোম্পানী বাঁবণের মত “সব 
বেদখল করে বসেছে! 


পরিণও যতদুর দেখা যাচ্ছে ~~ 


ঘটবে ঠিক রাবণের মত । 


স্থায়ী সম্প ত্তব পরিমাণ ক্রমাগত 
বুদ্ধ পেলেও শ্রমপূরণের ভন্ত বরাদ্দ 
৮০ হাক্জার পাটগু বধে দেওয়ার 
কারণ কি--সে সম্পর্কে দে কমিশনের 
মনে প্রশ্ন উঠেছিল । উত্তরে কোম্পানী 
ভানিয়েছিল যে দ'র্ঘকালের অভিজ্ঞতা 
থেকে তাবা এই বর দ্দই যথেষ্ট বলে 
মনে করে। কিন্ত অডিট কর। হিসেব 
বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে ষে 
কোম্পানীর এ কথা সম্পূর্ণ মিধী। 
১৯৩৭ সালে ক্ষয় পূরণের ধরা 


.গ ছে কমিশানর নিকট কোম্পানীর 
জবাব থেকে অস্ততঃ সে রকম মনে 


. হয়। 


আর ট্রাম 


জনসাধারণের টাকা লুঠের ঘডিনব 
উগয়ঃ হষণুরণ তহবিল তরুণ 


বাড়িয়ে প্রথম ৮০ হাজার পাউণ্ড ধার্য 
হয়। সেবছ্ধর.স্থায়ী সম্পত্বর নিট 
মুলোর তুলনায় এ বরাদ্দ দিয়ে হাজার 
করা ৫৯ ভাপ পুরণ হতে পারত 
অর্থাৎ ২* বছরে সম্পর্তর মোট মৃপ্য 
উত্তল হয়ে আসত । কিন্তু" সম্প ত্তর 
পরিমাণ ও সৃপ্য ক্রমশ বাড়লেও বরাদ্দ 
একই অঙ্কে স্থিতি থাকায় ক্ষয় পূরণের 
জন্য বাধিক সঞ্চয়ের হার ক্রমশঃ কমতে 
কমতে ১৯৫০ সাপে ঠীড়ায় হাঙর, 
কর; মাত্র ৩৯ ভাগ । এতেও পচিশ 


বছরে মূল্য উত্তল হতে পারত। কিন্ত 
১৯৪৭ সালে ট্রামের কর্তারা এই 


Kk + 
১৯৪৪ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত সাত 
বৎসরে কোম্পানী ক্ষয়পুরণ 
তহবিলে ৫ লক্ষ ৬০ হাজার 
পাউণ্ড বরাদ্দ করেছিল; আর 
১৯৪৭ সান্তে এই তহবিল থেকে 
৭ ক্ষ পাউণ্ড “জুঠে" নিয়ে- 
ছিল। “লুঠ কথাটা খুবই, 
কড়া, বিস্ত যেহাঁবে টাকাট। 
সরানো হয় তা সঠিক ব্যক্ত 
করার মত অন্য পোন শব্দ 
অভিধানে নেই। শিল্প ট্রাই- 
বিউন্যালও এটা “8105 on the 
Depreciation Fuud বলে উল্লেখ 
করেছেন। 
ট্রাম কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডের 
চেয়ার ম্যান, মিঃ ভি, ৯, ওয়েব 
ইংলগ্ডের একজন পাশ করা 
একাউন্ট্য/ণ্ট এবং ইনষ্টিটিউট অব 
চাটার্ড একাউদ্ট্যা্টসের ফেলো। এ 
ছাড়া আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন 
কয়েকটা বড় বড় কারবারেরও 
ডিগ্ট্টের 1 সৎ ও অভিজ্ঞ ব্সাধাঁ 
বলে তিনি নিজেকে জাহির করে 
থাকেন। কিন্তু, তারই পরিচালনায় 
ট্রাম কোম্পানী ক্ষয় পুরণ তহবিলে 


শুক্রবার, ১৩ই লভেম্বর, ১৯৫৯ 





পাও হিসাবে মোট ৮ লক্ষ পাউণ্ড ঃ 
* 


ছুটে যোগ করে মোট মা ১৮৯২০৭৬৬ 
পাউণ্ড । এ থেকে যন্ত্রপাতি বদলের 
জন্ত খরচ হয়েছে ও দশ বছটে 
যোট পাউওড। তাহলে 
মোট ১০৫৯০০২ পাউণ্ড মজুত থাকার 


৫৬৮৭৩: 


কথা। কিন্তু ১৯৫৫ সালের শেষে 
মজুত ছিল মাত্র ৩৯০৩২ পাউণ্ড 
অর্থাৎ মোট তহবিল থেকে সাত লক্ষ 
পাউণ্ড কম। ব্যবসার তহবিলে 
ঘাটতি ম্টোভে না পারলে 
ভারপ্রাপ্ত কন চারী কি বিশেষণ 
পেয়ে থাকে, আইনের কোন 


- ধার! অনুসা.র সোপর্দ হয় এবং 


অপরাধ কত গুরুতর বলে গণ্য 
হয়ে থাকে ট্রামের কর্তার 
নিশ্চয়ই তা জানেন? - * 


তবে এ কাণ্ড করলেন কেন? 
আর একটা কথাও জিজ্ঞাসা করা৷ 
সে সময় কলকাঞ্চুঃ 
কর্পোরেশনের ও পার্শ্ববর্তী মিউনিসি- 
প্যালিটিগুলোর সঙ্গে গ্রবং এখন 
পশ্চিম বান্দা সরকারের সঙ্গে চুক্তি 
অনুলারে ক্ষয়পুগণ তহাবলট ৷ যথা ক্র 


শগুয়োজন। 





সংবাদে প্রকাশ, বলজ্াতা পু'লশ সর্বভারতীয় রাইফেল শুটিং প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে। 

এই উপলক্ষ্যে স্বভাবতই কলকাতায় সাম্প্রতিক খাস্ত আনে ল'নর কথা এসে পড়ে--যে আন্দোলন দমন 

, করতে গিয়ে কলকাতা পুলিশ বেপরোয়া গুলি চালিয়ে আব'জ-হদ্ধ-বণিতট 2িতিশেষে ৬০৭০ জনকে হত এবং 
প্রায় সাড়ে তিনশ জনকে আহত করেছে। | 
২১০০ রাউণ্ড গুলি চালিষেছে, ফেক্ষেত্রে কুখাত গাপিয়ানওয়ালাতাগ হত্যাকাণ্ডের সময় গুলি চালানো 
হয়েছিল $১০০ রাউ । তাহলে কি খান্ত আহনদালন দলের লামে..নর্চাঁরে গুল চালিয়ে কলকাত। পুলিশ 


' তাদের বন্দুগের টিপ নিভূল করেছে ? ছি 
॥ ৮ ম ত’ নর 





তহবিল থেকে ৯৩ লক্ষ্য টাকা সরিয়ে 

ঠওয়ায় ক্ষয় পূরণের নামমাত্র ব্যবস্থাও 

- জও * হয়ে যায়। 7, 
১৯৫১ সালে: পশ্চিম বাজলা 


-. জ্রকারকে খানা দিয়ে চুক্জিসই 


রও নেওয়া 1 is আগে, 





লজ এ 


জমার' মধ্যে ৯১ লক্ষ টাক! উধাও 


হয়ে গেছে। 

১৯৪৬ সালের"; গোড়ায় ক্ষয় 
পূরণ তহুবিলে- মজুত ছিল. ৮২০৭৬৬ 
“পাইও । ‘তারপর ১৯৫৫,সাল- পৰন্ত 


তথ্যাছিন্ত মহলের অনেকের ধারণা যে, এ সময়ে পুলিশ প্রায় 


পৌরসভার ও.রাম্য সরকারে? 


২ম্পন্ত। এ তহবিলে * ঘাটতির 
টাগাটা ট্রামের কর্তারা ভালো ছেলে? 

৯ a Ll 
মত মিটিয়ে দেবেন . কিন?" কিম 


এর, জন্তু হধেচিত ব্যবস্থা করতে 
জমা ই; প্রত্থিচ্র' ৮০: চাকার NS 


" (শেষা'শ গম পৃষ্ঠায় ) 





'. সহকারণ স্রম্পাদক £ হরেন. বস 


+ 
< 


পদক কতৃক সভার হিয়া শর, নং রিসিভ রি রন বাড়া অনি কর CEES 








সাপ্তাহিক সংবাদ সামায়কশী £ 
২য় বর্ষ, ৪৩শ সংখ্যা 
শঃক্রবার, ২০শে নভেম্বর, ১১৫১ 


কংগ্রেসে থাকবার কোন অধিকার ভার নেই। চোৌরঙ্জীর 
কংগ্রোস ভবনে কলকাতার সমস্ত মণ্ডল কংগ্রেসের সভাপতি 
ও সম্পাদকের এই সম্মেলনটি আহত হয়েছিল নয়া চীন কতৃক 


Vio 1৭ 
কগুগ্রস-কর্মীদের 
অসহযোগিতা ঃ 





ডেপুটি মিনিষ্টার আশু ঘোষ আত্মপ্রচারে ব্যস্ত 

( দর্গণের সংবাদদাত। ) 
পশ্চিম বাংল! কংগ্রেসের কর্ণধার অতুল্য ঘোষ গত ১১ই 
নভেম্বর কংগ্রেস কর্মীদের এক জভায় প্রকাশ্টভাবে ঘোষণ! 
করেছেন যে, মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের পশ্চিমবঙ্গ বন্যাত্রাণ কমিটিতে 
যদি কোন কংগ্রেস কর্মী অৰ্থসাহায্য করে থাকেন ব| করবার 
ইচ্ছে, করেন তবে তিনি কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে যেতে পারেন। 


সাহাধযার্থে চৌরলীতে অনুটিত ছয়- 


সখ Bind LLL Lt 





আমরা দেখতে পাচ্ছি, পশ্চিমবঙ্গ 
বন্তাত্রাণ কমিটির সাধারণ সম্প'দক 
ভ্রীশঙ্করদাস বন্দোপাধ্যায় কেমন যেন 
নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছেন। ডাঃ রায়ের 
কথায় যিনি নাকি অষ্ট্রেলিয়া সফর 
বাতিল করে কলকাতায় রয়ে গেলেন, 
তিনি কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ বন্যাতাণ কমিটির 


ভারত সীমান্ত আক্রমণ সংক্রান্ত পরিস্থিতি বিবেচনার জন্য । 
কিন্তু কংগ্রেসী রাজনীতির অপর মহলের সংবাদ হল, নয়া 
চীনের ব্যাপারটি উপলক্ষ্য মাত্র। আসলে কলকাতায় বন্যাত্রাণ 


সম্পর্কে কংগ্রেসীদের সংগৃহীত অর্থ যাতে ডাঃ 
না যায় সেই উদ্দেশ্যেই সম্মেলন ডাকা হয়। 
প্রবেশ করলে শুনবেন, অভুল্যবাবু এবার ডাঃ রা | জজে এ 
শক্তিপরীক্ষার জন্যে তৈরী হচ্ছেন। তারই জর: 


কলকাতার মগুল কংগ্রেপীদের সম্মেলন আহ্বান। 





“লো বির 


নিজের শক্তি বাচাই করে দেখছেন। 


দ্বিতীয় পদক্ষে প হবে ১৯শে 
3 Bo. 648 এইদিন প্রদেশ কংগ্রেসের 
কার্যকরী, কমিটির সভা হবে। 
, এখানেও চীনা পরিস্থিতির অজুহাত 
রয়েছে । কিন্তু বি শবস্তস্থত্রে জান! 
গেছে, কার্যকরী সধিতির এই 
বৈঠকে মূল আলোচ্য বিষয় হল 
রিলিফ।॥ অতুল্যবাবু এখানে ডাঃ 
রায়ের বিরুদ্ধে যে অভিধান চলছে তার 

" একটা সাংগঠনিক রূপ দেবেন। 


শক্তি পরীক্ষার তোড়জোড় 

ঠিক বর্তমান মুহূর্তে অতুল্যবাবু 
নয়া দিল্লীতে রয়েছেন । বলে গেছেন, 
লোকসভার অধিবেশনের জন্তে 
গেছেন। কিন্তু কংগ্রেসী মহল 
‘অনুমান করছেন, শুধু লোকসভা 
বৃয়,  অতুলাবাবু নয়! দিল্লীতে তার 
বনিষ্ঠতম কংগ্রেসী মহলের প্রতিক্রির' 
জানতে গেছেন। তা ভিন্ন ডাঃ 
রায়ের বিরুদ্ধে কোন অভিযান সুরু 
হয়েছে বলে এখনও শোনা যাচ্ছেনা। 
শুধু প্রকুল সেনের রাজভবনের 
কোয়ার্টারে ছুপুর বেলায় খাওয়ার 
টেবিলে কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দলের 
হিসেব নিকেশ চলছে। শুনেছি, 
গ্রফুল্বারুদের হয়ে ব্যোমকেশ মজুমদার 
অতি গোপনে* এম, এল, এ-দের 
“সাউও্ড' করে চলেছেন। আরও 
শ্োন। যাচ্ছে ১৫৫ জন" সদস্তবিশিষ্ট 


কংগ্রেসী দলের ৬২ জন সরাসরি ডাঃ 
বিরুদ্ধে যেতে প্রস্তুত। বাকী একট! 
বড় অংশ যে পালে হাওয়া বইবে 
সে দিকেই বাবেন। অন্ত দিকে ডাঃ 
রায়ের হয়ে চীফ হুইফ জগর্লাথ কোলে 
কিছু ঘোরাফেরা করছেন। তবে 
জগরাথবাবু অসুস্থ, বেশী কিছু করতে 
পারছেন না ডেপুটী মন্ত্রী অর্দেনদু 
নস্করের ভাবগতিক বোঝা যাচ্ছে না। 
কিন্ত মোটের উপর কথা হুল, কংগ্রেসী 
রাজনীতিতে শক্কিপরীক্ষার তোড়জোড় 
চলেছে। 


১১ই নভেম্বরের সম্মেলনের পরে 
মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্ত্র রায়ের পশ্চিম 
বঙ্গ বন্টাত্রাণ কমিটির সঙ্গে পশ্চিম 
বঙ্গের কংগ্রেস কর্মীদের অসহযোগিতা 
প্রকাশ্তভাবে সুরু হয়েছে। এই 
অসহযোগিতার পশ্চাতে খাদ্যমন্ত্রী 
ঞপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের প্রত্যক্ষ উৎসাহ এবং 
রাজ্যের কংগ্রেস কর্ণধার অতুল্যবাবুর 
সমর্থন রয়েছে । ডাঃ" রায়ের সঙ্গে 
রিপিফের ব্যাপারে প্রকৃতপক্ষে কোন 
কংগ্রেস কর্মী সহযোগিতা! করছেন 
না। বর্তমান মুহুতে” এই ব্যাপারে 
বাংলার “লৌহ মানবের’ একমাত্র 
সমর্থক হচ্ছেন ডেপুটি মন্ত্রী ধডারিনা 
ম্যাডোরিনা” খ্যাত শ্রীআশু ঘোষ। 
জিয়মান,শঙ্করদাস 7 


রিলিফ রাজনীতির শেষ অঙ্কে 


যাননি ৷ 


দিনব্যাপী বিচিত্রাননষ্ঠানে একবারও 
শঙ্করদানের 


অনুপ্রেরণা আসছে! 







| কংগ্রেসের জহতন সম্পাদক, অতৃলা- 


বাবুর একাস্ত বিশ্বস্তজন নির্মলেন্দু দে 
(ওরফে বছুবাবু) কয়েক মিনিটের 
জন্তু এখানে এসেছিলেন। তাঁকে 
পঞ্চম সারিতে একটি আসন দেওয়া 
হয়েছিল। সামনের সারিতে ছিলেন 
পুলিশ . অফিসারদের পরিজনবর্গ, 
কয়েকজন মাংবাদিক এবং আশুবাবুর 
পরিবারবর্গ ও তার বন্ধুবান্ধব্রা। 
বদুবাবুকে কেউ খাতির করেননি, 
আশুবাবু একবার তাকে বসতেও 
বলেননি । তাই বছুবাব শুধু নিমন্ত্রণ 
রক্ষা করেই চলে গেছেন। তারপর 
আর কোন কংগ্রেসকর্মীকে সামনের 
দিকে দেখা যায়নি । টিকিট কেটে 
কেউ কেউ অবশ্য এসি পাকতে 
পারেন । কিন্তু মেট! সম্পূর্ণ বেসরকরী- 
ভাবে, অতুল্যবাবুর অজ্ঞাতে। 


অতুল্যবাবুর ক্ষোভ 

রিলিফের রাজনীতি আরও জামছে 
বন্টাত্রাণ কমিটির টাকা নিয়ে । কগ্রোসী 
মুখামন্ত্রী যে কমিটির চেয়ারমান সেই 
কমিটি এ পর্যন্ত কমুযানিষ্টদের পিপলস 
রিলিফ কমিটিতে প্রায় দ্র হাজার 
টাকা,  প্রজা-সোস্ত'লি্ট 
অন্পদা! চৌধুরীর হাতে কুড়ি ভাঙ্গার 
টাকা, আর-এস-পির ত্রিদিব চৌধুলীর 
হাতেও কিছু টাকা দিঞ্েছে। 


(শেষাংশ ৭ম পৃ্ঠ।য় ) ৪ 


বৈভিত্াময 
রাজনৈতিক জীবনে বোধহয় নতুন 


৪ দমনকল্ে গৃলিগের 






দলের পাওয়া 


র্‌ রাগ গুলিচালন|' 


ভাল্লাতন্রেল্ৰ তৰে ভ ভ্ডঙ্রু 


খাতাপত্রে ২০০ রাউণ্ড দেখানোর চেষ্টায় ' 
রেকর্ড-বইয়ে পুলিশ কমিশনারের কারন | 


দপ ণের প্রতিনিধি) 
জান্প্রাতক খাদ্য আন্দোলন দমন করার জন্য নিবিচারে গুলি ! 
ছেড়া? সুবুম দিয়ে বলকাতার পুলিশ কমিশনার প্রহুরিসাধন 
ঘোষ চৌধুরী জালিনওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের নায়ক জেনারেল : 
ডায়ারের রেকর্ডও ভঙ্গ করেছেন। এ শুধু কথার কথা নয়, 
ভৎ)%ত (ই ছগ্গণ ৩ খবর জানতে পেরেছে। বু 
জেনারেল ডায়ারের হুকুমে জালিনওয়ালাবাগে মোট ১৬৫০ 
রাউণ্ড গুলি বধিত হয়েছিল। আর সেদিন, সেপ্টেম্বর মাসের? 
প্রথম তিনদিনে কলকাতার মত জনাকীর্ণ শহরে গুলি ছোড়া | 
হয়ছে প্রায় ২২০০ রাউণ্ড। 
নির্ভরযোগ্য সূত্রে দর্গণ এ সংবাদ সংগ্রহ করতে পেরেছে। 
লালবাজারের পুলিশী সদর দপ্তরের কণ্ট্োলরুমের_ মূল 
রে বর্ডখানা যদি অঞ্ম ত এবং অবিকৃত অবস্থায় খুজে পাওয়া যায়, 
তাহলে সেই রেইর্ডুই হবে দপণের সব থেকে বড় সাক্ষী। 
তবে দর্পণের আশঙ্ক। এই, শুধু “বিভাগীয় তদন্তের রায়ে? } 
কঁণ্টে।ল রুমের রেকর্ড কেন, ওই" ২০০ রাউণ্ড গুলি চলেছে, একথা: 


সময়ের বহু পু'লশ রেকর্ডই অক্ষত বলবার ব্যবস্থাই পাকা কর! 
যাবে না। কারণ এই d 


হচ্ছে।* অথচ: দর্পণ 
গুল বর্ষণের বান মুখ্য নায়ক সেই* কি বিশ্ব্তসূত্রে 
ঘোষ চৌধুরীর উপরেই “খাত্ধ দও জানতে পেরেছে যে,. ্ 


আন্দোলনের সময় গুল ছোঁড়ার একমাত্র মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচন কেন্দ্র 
বাড়াখা!ড় হয়েছে কি না” সেই বহুবাঞার থান| এলাকাতেই ১৩৫ 
(শেষাংশ হয় পৃষ্ঠায় ) 


LA 
F 
bi 


তদের ভার ০দওয়া হয়েছে। 


নং ২০শে নভেম্বর, ১১৫৯ 


+ 
ও 


দশ. 





[গ্চিমবজ বন্যাত্রাণ কমিটির চাব 
'কংগ্রেমের অর্থভাপ্তারে পরিণত 


দল-িৰণেক্ষভাৰ eed দিয়ে অনঘাধারণের 


গাছ থেকে টাক| অ 


? কংখথেশের শক্রিৰৃদ্ধি 


ডাঃ বায়ের ৯ ১১৯৬ অভিযোগ 


ভা? রায় মঙ্গলবার সাংবা- 
দ্রেকদের জানিয়েছেন যে, 
তার পশ্চিমবঙ্গ বন্যাত্রাপ 
ভাগারে এপর্যন্ত মোট ৮ লক্ষ 
৫০ হাজার টাকা সংগ্রহ 
শুহয়েছে। তিনি জ'নাননি 
যে, এই সাড়ে ৮ লক্ষ টাকা 
এবং অন্যান্য সাহায্যের উপ- 
করণ কিভাবে বিতত্ণ করা 
হচ্ছে। এই সংবাদটি বলাই 
বাহুল্য একটু রহস্যজনক । 
পর্ণ বিশ্বন্তস্থত্রে জানতে পেরেছে 
সংগৃহীত অর্ের একটা বুহৎ 
ম ডাঃ রায় জিল! কংগ্রেলগুলিকে 
করছেন, বঙ্তাত্াণে ব্যয় করার 
| কোনো [জিলা ১০ হাজার 
1, কোনে! জিলা ৮ হাজার টাকা 
্াবে ডাঃ রায়ের কাছ থেকে 
বরাদ্দ লাড করছেন। কাত 
স্ত্রীর বঙ্টাত্রাণ ভাণ্ডার রংগ্রেসের 
ভাণ্ডারে পরিণত হচ্ছে। অধশ্ত 
রায় লিছ্েও এবষয়ে সচেতন 
পশ্চিমবঙ্গ বন্যান্রাণ ভাণ্ডারে 
হীত অর্থ দিয়ে তিনি কংগ্রেসের 
ঠন ব্যবস্থাকে স্ফাত করলে, 
। ঘোর অধিবেকী কাজ হবে। 
পূ, পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের 
৭ থেকে এই অর্থ সংগ্রহ কর! 
গ্। যে প্রত্শ্রিত বা আশ্বাসের 
ধনে জনসাধারণের কাছ থেকে 
রায়, 'অথ সংগ্রহ করছেন, সেট! 





কেন এই শৰম্পৰবিৰোধী অভিমত? 


ব্‘কোঁন প্রতিপাদিত বিষযে লেখকের 


স্‌ আমার মহ্পার্থকা নেষ্ট৮-- 


বলেছেন অধ্যাপক অল্লান দত 
প্ৰুইটির অনেক জায়গায় লেখকের চিন্তাগতা 
এবং প্র তিন্ডার পরিচয় সুপ । বটি কমযুনিষ্ট 
দেশের পটভূমগায় মাঝ্সবার্দ গৌঁড়ামির 


(দর্পণের সংবাদদাত। ) 
এই যে, প শ্চমবঙ্গ বন্তাতাণ ভাগ্তারটি 
রাকনৈতিক দল নিরপেক্ষ এবং এই 
অর্থ কংগ্রেসের হাতে দেওয়। হবেন! । 
এই প্রাথমিক প্রতিশ্রুত ডাঃ রায় 
ভঙ্গ করেছেন--আমর। তার বিরুদ্ধে 
বিশ্বামভঙ্গের 'অভিযোগ উত্থাপন 
করছি । আজই যদ তিনি সাহসের 
সঙ্গে অর্থ বিতরণের তালিকাটি জন- 
সাধারণের সন্মুখে 
তাহলে দেখা, যাবে, কত টাকা 
তিনি মুর্দাবাদ, নদীয়া, বাকুডা 
এবং খদ্ধমান জিল! কংগ্রেসের 
নেতাদের হস্তে অর্পণ করেছেন । 

যখন পশ্চিমবঙ্গ বন্তান্রাণ ভাণ্ডার 
গঠন করা হয়, ডা; রায় , সংবাদ- 
পত্রের সঙ্গে একটি বিন্কে প্রবৃত্ত 
হয়েছিলেন। নেই সময় তার 


'বিবৃতিতে এই আশ্বাস সুম্পষ্ট ছিল 


যে বস্তাত্রাণের কাছ এবং সাহাধ্য 
সংগ্রহের প্রচেষ্টা তিনি শুধু কংগ্রেস- 
দলের হন্তে সীমাবদ্ধ রাখতে চান 
না। সেইজন্ই তিনি মুখামন্ত্রীরূপে 
একটি অন্াগুনৈতিত এবং দর্বম না- 
বলম্বী সাহাষ্য- 
কমিটি গঠন করছেন। কংগ্রেস 
তার নিজের কমিটি গঠন করবে 
এবং স্বতস্রভাবে পাহাষ্য সংগ্রহ 
করবে। 

ডাঃ রায় এই প্রতিশ্রতির জন্ত 
কংগ্রেসের বাইরে যে পরিমাণে 'অভি- 


লোকের দ্বার 


নন্দিত ও আখি ক দানের হার। 


সমধিত "হয়েছেন, ঠিক সেই অন্ু- 


অবাস্তবতা শনেকট। ফুটাইয়া তুলিতে 


পারিয়াছে।* 


i --বলেছেন ‘যুগবাণী’? ন 


-.  ওয়ারশ-মস্কো-পিকিৎ-অকয়যুনিট : 


৪ 


. ৬ আস্থা ভঙ্গ করেছেন। 
. Lo 


৪:৫০ 
কাম্প০৩ ৪ ক্কোং 
৫৪৩ কলেজ শ্রী 


পেশ করেন 


পাতেই তার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের ক্ষোভ, 
বিশ্য্বেত কংগ্রেস ভবনে অভুল্য- 
বাবুর রে।ষ পুঞ্জী ভূত হয়েছিল । এক 
মাস না যেতেই ডাঃ রায় সেই ক্ষুব্ধ 
কংগ্রেস কর্মীদের তুষ্ট করার জন্তু 
তার বিবেকের সঙ্গে আপোষ রফা 
ক'রে নিয়েছেন। এখন অকাতরে 
অর্থ জিলা কংগ্রেসের হস্তে যাচ্ছে, 
যাতে অতুল্যবাবুর অপ্রসন্ন মুখ 
উজ্জল হয়। যে সকল ব্যক্তি বা 
প্রতিষ্ঠান অতুল্যবাবুর বিরাগ ভাজন 
তাদের ডাঃ রায় এই ভাণ্ডার থেকে 
সাহাধ্য দেওয়া বন্ধ করেছেন । 

ডাঃ রায় এই কার্যটি করার 
আগে একটি কৌশলের অবতারণা 
করেছেন। প্রকাশ্ত এবং রাজনৈতিক 


সমালোচনা এডাবার জন্ট তিনি বুড়ি- 


ছেশয়ানো-গোছের কিছু অর্থ পিপলন- 


রিলিফ কমিটিকেও দিয়েছেন] 
পিপলস রিলিফ কমিটিকে দেওয়া 
হয়েছে, ঠিক যেদিন তিনি গিলা 
কংগ্রেলকে দিতে আরম্ভ করেছেন, 
তার আগের দ্রিন। কিন্তু যদি 
একটি পূর্ণ "তালিকা! বেরোয় সহজেই 
দেখানো যাবে, কংগ্রেস ও তন্য স্ত- 
দলের মধ্যে কি পরিমাণ বৈষম্যা- 


চরণ করা হয়েছে। । 


“লেখক সমগ্র বইয়ে 
ইতস্ততঃ 
'ভুল প্রেমিন এবং ততোধিক 
ভুল সিদ্ধান্তের হাত থেকে 
রেহাই পাননি * 


চড়ানো অনেকগুলো 


- লিখেছেন ‘স্বাধীনতা’ 
(রবিবার ১৭ই কার্তিক ৬৪) 





সে যাই হোক্‌, অন্ত দলকে (দওয়া 
হোক বানাই হোক্‌, আমাদের আসল 
প্র তা নসর । বারা ডাঃ রায়ের হস্তে 
গিষে সাহাধ্া অর্পণ কৰেছেন, তারা 


নিশ্চয়ই চাননি যে, টাকাগুলি দলীয়, 


গর্তে ঢুকবে এবং এর দ্বারা রাজ- 
নৈতিক দল তার ভোটের সমর্থন 


কুড়িয়ে বেড়াবে, অথব। সংগঠন চাঙ্গা ' 


করবে। এটা পলিটিসিয়ান ত্রাণ 
ভাগার নয়। 

: দ্বিতীয়ত, বস্তার ক্ষতি ও ছুর্দীশা 
ব্যাপক । সেইচ্ন্ মামষও সাহায্য 
করেছে তার অন্তর দিয়ে । আবাল 
বুধ বণিত! গ্রাম থেকে সাড়া দিয়েছে 
অর্থদানে ও সংগ্রহে ৷ অন্যদিকে ১০ 
লক্ষ মানুষ অপেক্ষা করছে প্রাণধারণের 
সাহাযোর ভন্ত। সমস্ত সহায়তা ও 
অর্থ একসঙ্গে করলেও বস্তার দুর্দশার 
তুলনায় তা যথেষ্ট নয়। কাঙ্জেই এই 
সাহায্য এবং অর্থ কি পরিমিত এবং 
সুপরিকল্পিত এবং স্তায়সজ তভাবে বায় 
করার, ব্যবস্থা - করা ডাঃ রায়ের 
প্রাথমিক দায়িত্ব ছিলনা? 


তিনি প্রত্যেক জিলার ক্ষতি এবং 
উপদ্রব সম্বন্ধে সবচেয়ে ওয়াকিবহাল 
ব্যক্তি যিনি, অর্থাৎ জিলা ম্যািষ্রেটকে 
সরকারী সাহায্য ও অর্থ বিতরণের 
ভার দিয়েছেন। সরকারের শ্মমতায় 
সবটুকু কুলোচ্ছেলা। সেইখানে 
বেসরকারী সাহায্য পরিপুনক হিসাবে 
বায় করলে .সবচেয়ে বেশী উপকার 
পাওয়া, যেতনা কি? এবং এর 
ব্যবস্থা কি কর! ষেতনা, যদি ডাঃ রায় 
প্রতোক জিলা ম্যাজস্ট্রেটেকে একটি 


বেসরকারী কমিটি গঠন করতে 


বলতেন (যার মধ্যে এম-এল-এরাও 
থাকবেন)। সেই কমিটির পরামশ 
অনুনারে পশ্চিমংঙ্র বন্টাত্রাণ ভাণ্ডারের 
অর্থ জিলা ম্যাদট্রেটদের হাতে ব্যয় 
করার জন্য দিলে দুর্গত বাঙ্গালার 


চাষী ও ক্ষেত্মজুরদের অধিকতর 


উপকার কি করা হতনা? * / 

তার পরিবর্তে বিচ্ছিন্নভাবে, 
চারদিকে নানা সূত্র দিয়ে এবং নানা- 
প্রকার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মারফৎ 
এই ক্ষুদ্র সংগ্রহ যদি ছড়িয়ে দেওয়া 
হয় তাহলে সাধারণ মানুষের ত্বারা 
সংগৃহীত এই অর্থভাগারের কি চরম 
অপত্/র করা হবে না? ডাঃ রায় 
কি কার্যত এই অন্তরের দান জলে 
নিক্ষেপ করছেন না? 

অথচ ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ রায়ই 
বালালাদেশের মুখ্যম সী তার 
কাছেই লোকে প্রত্যাশা করে যে, 
তিনি ভীমন্ত স্বার্থ, অপবায় ও 


উচ্ছৃঘলতার উর্দ্ধে থাকবেন। অস্ত 


দেশের, চরম দুদ্দিনে জনসাধারণের 


পা KN 
 বিশ্বাসভঙ্গ করে তিনি কংগ্রেস দলের 


কিংবা অতুপ্যবাবুর স্বার্থরক্ষা করবেন 
না। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে ডাঃ রায় সেই 


i 


(দর্পণের প্রতিনিধি ) 


কদ্যুনিষ্ট পার্টির পশ্চিম- 
বলের নেতা. শ্রীযুক্ত জ্যোতি 


“বসু কি তার কলকা তার গোড়া 


বম্যুন্টিদের হাতে অন্থখী 
ক্রীড়নক ? সম্প্র্ত মীরাটে 
কমুনিষ্ট পার্টির বেন্তীয় কার্য- 
নির্বাহক সমিতির বৈঠকে 
স্যোতিবাবু রণদিভে এবং বাসব 
পুগ্ায়া গ্রপে র পক্ষে কথা 
বলেছেন এবং জাতীয়ত। গ্রপ 
বা ডাঙ্গে-নাম্বত্িপাদ গোষ্ঠীর 
বিরোধিতা করেছেন। এই 
বিরোধিতা কি তাঁর শ্বমতে 
তান করেছেন? কিংবা 
এখানকার চাপে করতে বাধ্য 
হয়েছেন? 

এই প্রশ্নগুল জ্যোতি বসুর 
অন্তর্দ হাইকোর্ট মহলে 


আলোচিত হচ্ছে। হ'ইকোর্টের 
ধ্যারিষ্টারদের মধ্যে কমুযুনষ্ট 
পার্টির সদস্ত, আধা কমুযুনিষ্ট 
এবং কমুনিষ্ট সমর্থকদের যে 
গোষ্ঠীটি আছে, তারা রাক্র- 


নৈতিক দিক থেকে জ্যোতি- 
বাবুর ক্ষমতার একটি প্রধান 
কেন্দ্র। তাছাড়া এরা জ্যাতি- 
বাবুর, বাক্তিগত এখং অন্তরঙ্গ 
বদ্ধু। এদের অনেকে দর্পণের 
প্রতিনিধিকে বলেছেন যে, 
চ্যোতিবাবুর ব্যক্তিগত অভিমত 
আন্তর্জাতিকতাবার্দী বা 
কপদিভে গ্রুপের সমর্থক নয়। 

জ্যোতিবাবু সম্পূর্ণভাবে 
শ্রীযুক্ত, ডালের কিংবা মহারাষ্ট্র 
কমুযুনষ্টদের মতো প্রকাশ্যে 
চীনের সমালোচনায় অবতীর্ণ 
হতে রাজী নন কিন্তু দেশ- 
প্রেম বা জাতীয়তার প্রশ্নে তার 
নিজস্ব মত অনেকটা শ্রীযুক্ত 
নাুদ্রিপাদেরই তস্থরূপ । তিনি 
নিজে বিশ্বাস করেন যে, শেষ 
পর্যন্ত ম্যাকমোহন লাইনের 
সমর্থনে তো বটেই, আক্রমণ 
অনক্রমণের প্রশ্নে কিংবা চীনের 
সঙ্গে আপোষরফার প্রশ্নে 
কম্যুনিষ্ট পার্টিকে নেহরুর অদ্ভি- 
মতের পাশেই এসে, দীড়াতে 
হবে। শুধু তাই নয়, বহন 
পার্টি যদি কেন্দ্রীক গভণমেন্টের 
পরিচালনায় থাকত তাহলে 


তাদেরকেও নেইকুনীতিরৎ ধারাই : 
অমুসংণ করতে হত।*তবু 
জ্যোভিবাবুকে পাটির কেন্দ্রীয় 
কমিটিতে সম্পূর্ণ বিপরীত 
মতা্লম্বীদের সমর্থন করতে 
ভায়া । 
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'_ গ্রাম কলকাতার 


গলি গোলা বারুদের ধাকা সামলে 
ওঠার আগেই উত্তপ্ত মহানগরীর বুকে 
নেমে এসেছিল অবিশ্রান্ত আকাদী 
অশ্রুর ধারা । সামান্ত কীছুনে বর্ষায় 
যে কলকাতা ইাটুজলে দাড়িয়ে মুখ" 
ব্যাদান করে, তার সমস্ত শহুরে বিরতি 
বীভত্স হ'য়ে উঠেছিল তিনদিনের 
অবিরল বর্ধণে। কেননা যত ময়লা, 
বত পাপ জম! ছিল, সব ভেসে উঠল 
শহরের অলিতে গলিতে, বড় রাস্তায়। 
* এই অসংস্কৃত কলকাতার নবরূপায়পের 
মমস্ত কতিত্বই ‘যদি সরকার ও 
"বেসরকারী পৌরপ্রতিষ্ঠান দাবি করেন 
‘তো প্রতিবাদ-মিছিল আমরা বার 
করতে ষাবন] নিশ্চয়ই | কিন্ত দুঃখের 
বিষয়, তারা সেদিক দিয়ে যাননি। 
কারণ তাদেরও তো চক্ষুলজ্জা আছে। 
তাই কৃতিত্বের বোঝা একে অপরের 
কাধে চাপিয়ে বাহাছরির' দায় থেকে 
নিজেদের মুক্ত করার অন্ত সর্বদা! সচেষ্ট 
থেকেছেন। | 
এবারের বর্ষা অভাবনীয় অস্বীকার 
করিনা, কিন্তু মেঘের মুখ দেখলেই 
শহরটা কোমরজলে দাড়িয়ে সংশ্লিষ্ট 
কতৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে 
চেয়েছে বহুবার) আঙুল তুলে 
অভিযোগ এনেছে। কিন্ত কতৃপক্ষ 
দুকপাত করেননি । ' 
বস্তুত পথঘাটের দুরবস্থা দেখে 
কলকাতাকে রাজধানী দুরের কথা, 
শহর বলাও আর যুক্তিযুক্ত হবে বলে 
মনে হুয়না। কয়েকটি বীধান বড় 
শড়ক বাদ দিলে (যেমন পার্ক ্রীট, 
চিত্তরঞ্জন শ্যা ভি মু,, র্বাসবিহারী 
এ্যাডিম্ণথ, আপার সাকুলার ' ও 
সারকুলার রোড, নিউ সি-আই-টি 
রোড এবং ভালহাউসী চত্বর) 
কলকাতার অধিকাংশ পথই স্বচ্ছন্দ 
গতারাতের অনুপযুক্ত । খানাখন্দ, 
ফুটোফাটায় সমীকীর্ণ এই সমস্ত 
রাজ'পথে রাজকীয় মহিমার ন্যুনতম 
চিহ্ছট পর্যন্ত আজ আঁর লক্ষ্যণীয় নয় । 
কলকাতা শহরটা নাকি পশ্চিম 
বাঙালার রাজধানী। বৃটিশ আমলে 
, এ নগরীর কদর ছিল । বৃটিশ বাজতে 
একটা ' উল্লেখযোগ্য স্থানও ছিল 
কলকাতার । আজ আর কলকাতার, 
সে মুখ নেই, সংস্কারের অন্ত একধারে 


উন্মুখ হ'য়ে পড়ে ধুঁকছে, অসুস্থ রুগীর 


মত। তবু রাজধানীর রদবদল হয়নি । 
এখানে ব্যস্ত মানুষ সমস্ত দিন কত ব্য- 
রত। না, বরং বলবু এখানে সকলের 
ধ্যপ্ত এঁব্‌ং কতব্যবুত্ত থাকা উচিত। 
কিন্তু কার্যত সময়টাকে এখন ঘড়ির 
কটায় বেঁধে নিয়ে চলা সম্ভব হচ্ছে 
না। কারণ কলকাঁতা আর শহর 
নেই, অন্তত শহুরে ব্যস্থতাকে কালু 
রাখার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই এখানে। 

আকাশে মেঘ দেখলেই ট্রাম বাস 
ভালোমান্ুষের পুতের মত যেখানে 
সেখানে দীড়িয়ে পড়ে; আর ব্যস্ত 


চি 


মান্থষের দল সারবন্দী, হেটে যায় 
এবড়ো, খেবড়ো পিচ্ছিল পথে। অফিস 
ইন্কুল বন্ধ থাকে। কোথাও দিনের 
শেষে নাম সই ক'রে যান শ'এ তিনজন 
মানুষ । বারবার বৃষ্টির জলে ভুঘে 


কলকাতা তার শহুরে মেজাজ তুলতে 
বসে । 


* কলকাতার যানবাহনের নিয়ম- 
কাছনও যথেষ্ট ‘ফ্লেক্সিবল’ অর্থাৎ 
শ্থিতিস্থাপক হ'য়ে পড়ছে দিন দিন! 
যানবাহনের আর বাহনত্ব নেই। 
যাত্রী এখন বাহকের ইচ্ছা অনিচ্ছার 
মুখ তাকিয়ে থাকেন। বলা বাহুল্য 
ষানবাহুনও পথঘাটের অবস্থার ওপর 
একই ভাবে নির্ভরশীল । কলকাতাই 
যোধ হয় একমাত্র শহর যেখানে ষে 
কোন অবস্থায়, যে কোন লময় 
যানবাহন যাত্রীকে পথে বসিয়ে দ্বিতে 
পারে এবং খুশিমত পথ জুড়ে দাড়িয়ে 


" পড়তেও পারে ঠিক তেমনি যান- 


'বাহুনের পথ রুখে দাড়াতে পারে খান! 
খন্দ, গর্ত ধ্বদ্‌, ব্যারিকেড পুলিশ, 
জল কাদা। এছাড়াও আছেন (মাঝে 
মধ্যে) দেশের নেতা ও বিদেশের 
বন্ধুন। .এই এক আশ্চর্য দেশ, 
যেখানে নেতার গ্রদ্ধ পেলেই শহরের 
কাজকর্ম গাড়ি ঘোড়াবন্ধ হয়ে যায়। 
তিন মাইল পথ ত্রিশ হাজার পুলিশে 
ঘিরে ফেলে এবং তিনঘন্টার অধিক 
মোড়ে মোড়ে লোক চলাচল বন্ধ হয়। 
নেতার কাছে এমারজেব্িও নতশির | 
এযাম্বলেন্স, ফায়ার ব্রিগেড, প্রস্থতি, 
ুমূর্ু নিবিশেষে সকলেই নেত! দেখে 
হাজার দরকারেও নেপথ্যে আশ্রয্ব 
নিতে বাধ্য হন। গ্রাম্য পথে 
জমিদারের কিম্বা তার নায়েবের বুঝি 
এমনিই বাড় বাড়ন্ত ছিল, এককালে। 
এটেডেল্ বাস 

এই শহরে যানবাহনের যথেষ্ট 
উন্নতি হয়েছে স্টেট বাসের প্রচলনে। 
স্টেস বাস স্টেটের বাস--_আমাদের 
ধারণা । কিন্তু অনেকে বলেন ওটা 
বিধান সরকারের . এস্টেটের বাস, 
অন্তত এ-বাসের মেজাজ এবং রকম 
ঠিক “বারোয়া রী’ নয়। অবশ্তাই 
এধারণার মূলে কোনও যুক্তি নেই, 
আছে যাত্রীদের, চাপা বিদ্বেষ ও 
অভিযোগ । 

চালক তার মন্দি মাফিক বাস 
ঘ্রৌলান। অনেক পে থামবার 
প্রয়োজনও মনে করেন না। যেমন 
পরিচালক * টিকেট কাটেন, খুশিমত ৷ 
বিশয ক’রে ডবলডেকারগুলি সম্পর্কে 
এ অভিযোগ, না করলে * সত্যের- 
অপলাপ হয়। ডবল .ডেকারে* 
কপ্তাক্টর ছু'জন থাঁফলেও ভিড়ের সময় 
"বাসের ভেতর গিয়ে অল্পক্ষেত্রেই 
তাঁদের টিকেট করতে দেখা যায়। 


একজন প্রবেশ পথের মুখে সিঁড়ির. 


ওপর, অপরজন টানা লেডস 


যানবাহন 


'দপপণ 


নামার মুখে যাত্রীকে দীড় 
করিয়ে টিকেট*চাওয়া হয়। নাম্বার 
পথে এমন ব্যবস্থায় ষথেষ্ট অন্থবিধা 
ঘটে। কিন্তু অসুবিধার কথা জানালে 
এর! তন্বী করেন, ব্যঙ্গ ও বিদ্রপ 
ছুঁড়তে থাকেন। কণ্ডাকটর মনে, 
করেন টিকেট করাটাই যাত্রীর কর্তব্য 
(আমরাও অস্বীকার করিনা), কিন্ত 
ভাড়া সংগ্রহ করাও যে তীর কতব্য 


একথা স্মরণ করিয়ে দিলে তাদের 


কাছে তৈরী উত্তর পাওয়া যায়, ' 
প্দশজন লোক পড়ে গেলে আপনি 

দায়ী হবেন?” অবস্তই এতবড় 

দায়িত্ব নিজের কাধে নিতে কেউ 

রাজি নন) কিন্তু গস্তব্যস্থল অতিক্রম 

করে হু’ স্টপ পরে নামতেই বা তারা 

রাজি হবেন কেন? সুতরাং বচসা 

অনিবার্য । একজন চালকে গতবড় 

গাড়িটা! অর্লেশে ছুঁটিয়ে পনিয়ে যান) 

কিন্ত ছজন পরিচালকে প্রবেশ পথে 

ভিড় না করলে কেন যে যাত্রীদেরই 

ষাত্রীসাধারপের ওঠানামার দায়িত্ব 
নিতে হবে সে যুক্তির কোন যাধার্য্য 

বুঝে ওঠ! সম্ভব নয়। 


" দশজনের সেবায় নিজেকে নিয়ো- ' 
জিত মনে করলে স্টেটবাসকর্মী 
সাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র হতে পার" 
তেন) কিন্তু হঃখের বিষয় অনেকেই 
সে কথা সম্পূর্ণভাবে চিন্তা করে 
উঠতে পারেননি । ষ্টেটবাসকর্মী 
সরকারী কর্মচারী হলেও কাজ যখন 
তাদের সাধারণকে, নিয়ে, তখন 


ও 


সকলের সঙ্গে তাঁদের /একটু অ- 


সাধারণ সরকারী কর্মচারীর মতই 


ব্যবহার করতে হবে। 

শহরতলীর বাসে মাছি মশায় 
উপন্দরব সন্তু করতে হয়! পচা চিংড়ী 
কিন্ম্বা শুটকি মাছের বাল ভ্রমণের 
রেওয়াজ আছে ওসব লাইনে | আর 
আমাদের ষ্টেটবাসে সহ করতে 
হয় কাঁলিঝুপি, উৎকট গরম এবং 
বৃষ্টির জল। টেটবাসের স্থাণ্ডেলগুলি 
অনাবৃত সীসের তৈরী । আপনি 
বাস থেকে নেমে দেখবেন হাতের 
ছুই চেটো কাপিবর্ণ হয়েছে। বাসের 
বিলিতি জানল! সৌন্র্য-প্রেমিককে 
আনন্দ দিতে পারে, কিন্তু যাত্রীকে 
নাজেহাল ক'রে ছাড়ে। “ফিক্সড 
শাটারে'র কল্যাণে পধ্যাপ্ত বাধু- 
চলাচলের সুযোগ ঘটেন!। সুতরাং 
বাসের দুরস্ত গতির সঙ্গে ধর্মাক্ত হয়ে 
ওঠা আপনার পক্ষে খুবই স্বাভারিক। 
ঘামে নেয়ে ওঠার এমন পিঁজরাপোল 
আপনি বিস্ত শহরতলীতে খুঁজে 
পাবেন না। বর্ষার দিনে অব্শ্ত 
আশ্চর্য হয়ে আবিষ্কার করতে হয়, 
এই বঙ্গ আবহাওয়ার বামগুলি যাতে 
একেবারে অস্বাস্থ্যকর না হয় সেদিকে 
কর্তৃপক্ষের উপযুক্ত দৃষ্টির অভাব 
নেই। বাসে ভেপ্টিলেশনের ব্যবস্থা 


প্রচুর পরিমাপেই রাখা হয়েছে ) ব্যস্ত , 


যাত্রীর খোলা চোখে তা ধরা পড়ে 
না এই যা দুঃখ বর্ষার দিনে দেখি 
ঘাসের ছাদ চুইয়ে টুপটাপ করে 
চতুদিকে জল ঝরতে আরম্ভ করে। 
বেশ কিছু যাত্রী বাসের মধ্যেই ছাতা! 
খুলে বদেন। উপায় থাকেন! শুধু 
কণ্ডাকটরের ও ছাতাহীন যাত্রীদের | 


রা 


শুক্রবার, ৯০শে নভেম্বর 





বে সমস্ত, বাসে ছুটি প্র 
রাখ! হয়েছে সেগুলি ভিড়ে 
অপেক্ষাকৃত ভালো। হাওড়া 
চোকে এবং সেই সঙ্গে য 
উঠা-নামার সুষোগ পান 
কিন্ত মহিলাদের অন্ত সামং 
ছুটি শ্বতগ্র ক'রে “এই বাস 
সুবিধার সঙ্গে অসুবিধার 
হয়নি পিছনের প্রবেশ 
কোন মহিলা উঠে এলে 
অতথানি পথ গুতোগ্ডতি 
এগিল্ম যেতে হয়। আর 
অনেকেই লজ্জার সঙ্গে নিশ্চয় 
করব যে মহিলা! দেখে পথ না 
অবথা চাপ স্থষ্টি করতে এব 
ভদ্রবেশী কৌশলী যাত্রী বেশ ' 
হয়ে উঠেছেন। এঁদের আমৰ 
ভেকারের প্রবেশ পথে ভিড় 
দেখি, কেন না এখানে লেভীহ 
টানা লদ্বা বাসগুলিতে এ রাই; 
এঞ্জিনের মুখে এগিয়ে যান, 
এখানে লেডীন্দ সীট? ট্রামে 
প্রবেশ পথের কাহাকাছিই « 
আর তার কারণও ও লেভীজ 
এই সমস্ত লক্ষ্য ক'রে এক এ 
মনে হয় আমাদের এই সুসম 
লেভীজ সীটকে একটা স্ব 
ক্লোজারে, সুরক্ষিত রাখাই বা 
নিদেন পক্ষে সীটগুলিকে বাসে: 
ছড়িয়ে ছিটিয়ৈ দেওয়া যেতে 
তাহলে ভিড়ের চাপও বিভিন্ন 
বিচ্ছিন্ন হবে। এর বার! ম 
একটু অসুবিধায় পড়বেন বটে, 
এখনও যে বিশেষ সুবিধ! 
করছেন, অবস্থা, দেখে সে : 
তো উপনীত হওয়া যাচ্ছে 
সুতরাং | - Y 
( শেষাংশ শুষ্ঠ পৃষ্ঠায় ) 





একটি গৌরযোহ্ছল মুহূর্ভ । এটি সেই চিঠি যার শ্বপ্প দেখেছেন তিনি 
সারা জীবন ধরে । বিদেশের এক বিশ্ববিদ্যানয়ে তাঁর ছেলের সাফ- 
ল্যের খবর আছে এতে । তাঁর পরিমিত আয়ের মধ্যে তিনি ছেলেকে 
বিদেশে পাঠাতে পারলেন কি করে? জীবন বীমার মাধামে অবশাই। 
যখন ভার ছেলে শিশুমাত্র' ছিল, তখনই স্থবিবেচনার বশবর্তী 


হয়ে তিনি একটি এডুকেশানল্‌ এন্যাইটি পলিসি জয় করেছিলেন। ' 
যদি “আপনি এই দ্রিনটির কথা না ভেবে থাকেন, তবে আজই 


NV 


একজন জীবন বীমার এজেন্টের কাছে বিস্তারিত ধোজ ধবর নিন না? 


ন্রাইফ ইনছিওবে্স 


'কৰগ বেশন অব হিয়া 


সীটের ধার ঘেঁষে দাড়িয়ে থাকেন। ৮ 


কট ~ 


ই 








“করে পি-টি-আই-রয়টার 


শ্যক্রবার, ২০শে নভেম্বর, ১৯৫৯ 








| গার নায় নাবালিকা বনি 


(বিশেষ প্রতিনিধি ) 


একটি সাধারণ সীতার মেয়ে। পোক্ত সীতারুর দরকার 
ছিলন|। তাহলেই বাঙল! দল এবার বোস্বাই-এ অনুষ্ঠিত জাতীয় 
সন্তরণ প্রতিযোগিতায় গত বছরে অজিত মেয়েদের বিভাগে দলগত 


চ্যাম্পিয়ান আখ্যা বহাল রেখেই ফিরতে পারতো। 


একটি মাত্র 


ফ্রি ষ্টাইল এবং ত্রেষ্ট-স্ট্রোক সীতারু নিয়ে মেয়েদের দল গঠিত 
হয়েছিল। চতুর্থ জনের অভাবে রীলে রেসে নামা সম্ভব হলনা, 
অথচ মাত্র দ্বিতীয় স্থান পেলেই মোট পয়েন্টের হিসাবে বোম্বাইকে 
এক পয়েন্টে পিছনে ফেল! যেত, আর আমার দৃঢবিশ্বাস মহরাষ্ট্রাকে 
মেরে সেকেণ্ড হবার কাজে আর একজন নভিসকে নিয়ে দলপুর্ণ 


করতে পারলেই সম্ভব হত। 


এখানে ভারতের একমাত্র সংবাদ 
সরবরাহ প্রতিষ্ঠান সরকার পৃষ্ঠট- 
পোধিত পি-টি-আই-কে বাহাছুরী 
না দিয়ে পারছি না। এমন সহজ 
হেলফেলায় তারা জাতীয় প্রতি- 
যোগিতার রিপোর্ট পরিবেশন করেছে 
যে শেষ পর্যন্ত মহিল। বিভাগে 
বোম্বাই-এর ২৯ পয়েন্ট বাঙলার ঘাড়ে 
চাপিয়ে তাদের চ্যাম্পিয়ান ঘোষণা 
করেছে যার ফলে বাঙলার দৈনিক 
পত্রগুলি বে-ইজ্জত, জনসাধারণ 
দিশেহারা । ইতিপূর্বে উইম্বলডন 
জুনিয়ার চ্যাম্পিয়ানশিপে রাণার-আপ 
*প্রেমজিৎলালকে বিজয়ী ঘোষণা 
অনেক 
বার্থ পার্টি উদ্ধদ্ধ করেছিল, তারপর 
সাতদিন বাদে এল ভ্রমনংশোধন। 
ইংলণ্ড থেকে ভ্রমসংশোধন আসতে 
সাতদিন লেগেছিল ।, বোম্বাই থেকে 
এসেছে দুদিন বাদে, তবে সংবাদপত্র 
গুলি তা প্রকাশ করেছে সলজ্জভাঁবে 
এক কোণে। কিন্তু হিসেব করে 
আগেই আমরা বুঝতে পেরেছি, 
বোম্বাই "চ্যাম্পিয়ান এবং বাংলাই ১৪ 
'পয়েন্ট পেয়ে রাণাস-আপ। 

ব্যাপারটাকে আমি খুব স্থাস্থাকর-. 


মনে করিনা, তবু আজকের 


পরিস্থিতিতে খেলাধুলার সম্মান জাতীয় 
সম্মান বলে গণ্য।. তাই বাঙলার 
মেয়েরা দলগত, চ্যাম্পিয়ানশিপ নিয়ে 





ফিরতে পারলে সারাভারতে আস্তত 


একটি বিষয়ে বাঙালী নারীজাতি 
বিশেষ সম্মানের আসন দাবী করতে! । 
অন্তত আরতি সাহার স্বজাতীয়াদদের 
কাছে সারাভারতে প্রতিযোগিতার 
ক্ষেত্রে তাই তো ছিল সহজ প্রত্যাশা । 

প্রত্যাশাটা কেবল আরতি সাহার 
সুবাদে নয়। প্রতিযোগিতামূলক 
সাতারে 'ভারতের আজ অবিসম্বাদী 
সর্বশ্রেষ্ঠা সন্ধ্যা চন্ত্রকে নিয়েই 
প্র ত্যা শা ছিল প্রবল তম। 
শুধু প্রত্যাশা নয়, নিশ্চয়তা । একথা! 
ঠিক যে গত বছর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত 
জাতীয় প্রতিযোগিতায় সন্ধা চন্দ্র 
ব্যাকষ্ট্রোকে জেতার পর ফ্রি স্টাইল- 


গুলিতে বার্থ হয়েছিল; ৪০০ মিটারে 


পায়ের পেশীতে টান ধরার পরে 
২০০ ও ১** মিটারে অংশ গ্রহণই 
করেনি। তবু ব্যাকট্ট্রোকে সে ডলি 
নাজিরের রেকর্ড ভেঙ্গে এসেছিল। 
তারপর কলকাতায় ফিরে এক মাসের 
মধ্যে দুবার সে প্রেকর্ড ভাঙ্গে, এবং 
রাজ্য প্রতিযোগিতার চারটি বিষয়ে 
অংশগ্রহণ করে চার টিতে ই নতুন 
রাজ্য রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করে। 

এক প্রতিযোগিতায় একজনের 
পক্ষে চারটি নতুন রেকর্ড দুর্লভ হলেও 
অনন্য, নয়। 
সাহ! পাঁচটি রেকর্ড করেছিল। কিন্ত 
সন্ধ্যা চন্দ্র অনন্য হয়ে উঠলো! এবারের 


১৯৫১ সালে আরতি 


রাজা প্রতিষোগিতায়ও চারটি নতুন 
রেকর্ড করে । পর পর দুবছর প্রতিটি 
বিষয়ে নতুন রেকর্ড করার কৃতিত্ব 
এদেশে তো! হয়ই নি, অনান্য দেশেও 
কদাচিত ঘটেছে । 

তার চেয়েও বড় কথ! সন্ধ্যা 
এবারকীীর রাজ্যপ্রতিযোগিতায় 
ব্যাকষ্টোকে তার নিজস্ব জাতীয় রেকর্ড 
ছাড়াও ডলি নাজিরের ছুটি ফ্রীষ্টাইল 
জাতীয় রেকর্ড ভেজেছে। তার মধ্যে 
মিটারে সে কমিয়েছে আট; 
সেকেণ্ড । একমাত্র জাতীয় রেকর্ড 
যেটি সন্ধ্যা আজও ভাঙতে পারেনি 
তা হল ১০০ মিটার ফ্রিষ্টাইল, সন্ধ্যা 
এখনও ছু সেকেণ্ড পেছনে আছে। 
তবে সে আমাকে কথা দিয়েছিল 
আগামী বছর সে তা ভাঙবে। 


অবশ্ী ১০০ মিটার ফ্রিষ্টাইলে 


ষেটি জাতীয় রেকর্ড বলে নথীবদ্ধ 


আছে ত! স্বীকৃত হওয়াটাই ৰে- 
আইনি। ১৯৪৮ সালে প্যাম 
ব্যাল্যাণ্টাইন নামে যে ইংরেজ মেয়েটি 
বোম্বাইতে সাময়িকভাবে বসবাস 
করবার সময় *১ মিঃ ৯৮'৬ সেকেণ্ডে 
১০০ মিটার ফ্রিষ্টইিল জিতেছিল, 
তাকে যখন অভারতীয়দের অপবাদে 
ভারতের*পক্ষে ওলিম্পিকে অংশ গ্রহণ 
করতে দেওয়া হয়নি, তখন'ওই:একই 
কারণে তার সময়টিও জাতীয় রেকর্ড 
বলে স্বীকৃত হতে পারে না। 


পারে না, তবু হয়েছে । ভাবখানা 
এই, আজ ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়ান বব. 
মারা যদি কোন কারণে ভারতে এসে 
১০*২ সেকেণ্ডে একশ. মিটার দৌড়ে 
যায়, তবে হয়তো এই বুজরকীর দেশে 
তাই রেকর্ড বইয়ে উঠে যাবে, আর 
তার পরের দশ বিশ বছর ভারতীয় 
মিটার দৌড় বীরদের পক্ষে 
রেকর্ড ভাঙ্গা থাকবে অসম্ভব, যতই 
ভার! উন্নতি দেখাক না কেন। বিশ্বের 
তুলনায় আমরা অনেক পিছনে এই 
কথা বলে নাক সি'টকানোতে বাহাদুরী 
থারুতে পারে, কিন্ত আমরা দিন দিন 
উন্নতি করছি তার তো প্রমাণ প্রতিটি 
প্রতিযোগিতায় রেকর্ড ভাঙ্গার 
ছড়াছড়ি। তাছাড় জীবনের অন্য সব 
ক্ষেত্রে আমরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশ 
থেকে যত পেছনে, খেলাধূলার ক্ষেত্রে 
অন্তত এখ লেটিকস ও সাতারে, ততটা 
পিছনে নয়। ধার! খেলাধুলায় আমাদের 
পশ্চাৎপদ বলে বাঁক! মন্তব্যে আমাদের 
তরুণ-তরুণীদের নস্তাৎ করেন অহরহ, 
তাঁরা এই কথাটা মনে?রাখলে ভালো 
করবেন । ফু 


আবার সন্ধা! চন্দ্রের কথায় ফিরে 
আমি। সে আমাকে কথা দিয়েছিল 


১০০ 


আগামী বছর ১০০ মিটার ফ্রিষ্টাইলে ' 
জাতীয় রেকর্ড ভঙ্গ করবে । কিন্ত এবার 


এই নাবালিক! মেয়েটি আপ্রাণ প্রচেষ্টা, 
আশাভরশা ভবিষ্যৎ যেভাবে স্থানীয়. 


সাতার গোষ্ঠীর আভ্যন্তরীণ দলাদলির 
কাছে বলি হয়েছে, তাতে তার কাছে, 
ভবিব্যতে কিছু আশা কর! তাকে 
অতিমান্ুষ ধুরে নেওয়! ছাড়া সম্ভব 
নয়। 
এবং সেই ধরে রাখা দড়িঘড়ির 
'মাঝে খুবই সমীচিন ছিল, যে সন্ধ্যা 
এবার চারটি বিষয়ে বিজয়িনী হয়ে 
তিনটি নতুন জাতীয় রেকর্ড নিয়ে 
ফিরবে বোম্বাই থেকে । 

তবু সন্ধ্যার ক্লাব সেণ্টাল সুইমিং 
ক্লাব, এবং বাঙলার সাতার নিয়ন্ত্রণ 


নিলেই পু 


সবাই স্থির ধরে রেখেছিল," 





সংস্থার মধ্যে মান অভিমানের শ'! 
করাতে কাটা পড়লো! সন্ধ্যা ৷ , এ 
মহলে এমনও শুনেছি সন্ধা! নাৰি 
ক্লাবের কল্যাণে শহীদ হুল, এব 
ভবিষ্যতে নতুন সন্ধা। তৈরী হুট 
নাবালক ছেলেদের শহীদ 
লীকার হবার যে প্রবণতা ও 
আবাল্য দেখে এসেছি, তারই 
বৃত্তি দেখলাম নাবালিকা 
সঞ্চিত আশাভরসা ভবিষ্যতের শে 
উপর সীতার গোষ্ঠীর তাণ্ডব নৃত্যে 
(শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) 4 


Al 


লাত্দস্পহ্ছে িত-ওস্লী ৷ 


( বিশেষ কলা-সমালেঃচক )*, 


ফুটপাথে চিত্রপ্রদর্শনী কলকাতায় 
সর্বপ্রথম হলেও পৃথিবীতে প্রথম নয়। 
লণ্ডন, প্যারিস প্রভৃতি সহরে যেখানে 
আর্ট অন্ুরাগীর অভাব নেই সে সৰ 
জায়গায় বহুকাল থেকেই রাজপথে 
প্রদর্শনীর বাবস্থা আছে। ও সব 
দেশে অনেক জগৎবিখ্যাত শিল্পীও 
শুনেছি প্রথমে ফুটপাথে প্রদর্শনী 
করেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। 
অন্তদেশে রেওয়াঁজটি অনেকদিনের 





_প্রকাশ কর্মকার 


পোষ! পাখী 


হলেও কলকাতায় প্রকাশ কর্মকারই 
পথিকৃৎ শিল্পী* হিসাবে অমর হয়ে 
থাকবেন। প্রকাশ কর্মকার এর 
আগে আটিষ্টী হাউস-এ একক 
প্রদর্শনী করেছিলেন। কয়েকটি 
গ্রপ-এর সঙ্গেও এর ছবি আটটি 
হাউস এবং মহাজাতি সদনে প্রদশিত 
হয়েছে। কিন্তু এসব প্রদর্শনী করে 
ইনি তৃপ্তিপান নি। মুষ্টিমেয় 
ফ্যাশনেবল দর্শক, কিছু কলারলিক 
এবং কিছু শিল্প-শিক্ষার্থী ছাড়া ওসব 
প্রদর্শনীতে আর কেউ য়ায় নি। যে 
আর্টের সৃষ্টি প্রকাশবাবু করেছেন সে 
আর্ট তো শুধু এদের জন্যেই নয়, সে 
আর্ট সাধারণ জনগণের । তাই 
সাধারণ জনগঞ্চণর সামনে সে আর্টকে 
তুলে ধরবার সঙ্কল্প নিয়ে গ্রকাশবাবু 


ফুটপাথে এসে বসেছিরেন* ছবি 
সাজিয়ে। শিল্পী সত্যিই, সার্থক 
হয়েছেন। চার হাজারের ওপর 


দর্শক এই প্রদর্শনী সাগ্হে দ্বেখেছে , 
গত শনিবার ২টা থেকে ৫০ টা এবং 
রবিবার সকাল আটটা থেকে সন্ধা! 
৫0০ টার মধ্যে। এই অল্প সময়ের 


A 


মধ্যে এত দর্শকের সমাগম «এর 
আর কোনও চিত্রপ্রদর্শনীতে 
বলে শুনিনি । 


প্রকাশবাবু *সবশুদ্ধ পনেরটি ছ 
মিউজিয়াম-এর রে লি.ং-এ সদ 
স্াটের দিকে টানিয়ে এই প্র 
ব্যবস্থা করেছিলেন। ইনি প্রখ্যা 
শিল্পী ৬ প্রহলাদ কর্মকারের 
পুত্র। যে কজন মুষ্টিমেয় শি 
সত্যিকার রসোতীর্ণ মডানিষ্টিক ছাঁ 
বত মানে আকছেন প্রকাশবাবু তীঙ্গে 
মধ্যে অন্ততম। ছেলেবেলা ৫ 
নানান রকম  দুঃখ-মু্দশা, 
প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে বড় হয়েছেঃ 
অনেক'অভিজ্ঞতা ইনি অর্জন 
জীবনে । রচনাগুলি সেই স' 
অভিজ্ঞতারই প্রতিফলন 
অন্তরের যে জ্বালা রচনায় প্রকাশিত 
হয়েছে তা ব্যক্তিগত জাল! নয়! 
বলা যায় আজকের সমগ্র নিপীড়ি' 
মানব সমাজের জালা । অত্যন্ত 
এবং মর্মডেদী ভাষায় সার্থকভাবে ইনি 
এ্জাল! প্রকাশ করেছেন। এ: 
“আ্যানাদার ডেথ’ রচনাটি দেখ: 
পর বেশ কিছুক্ষণ হতভস্ত হয় 
থাকতে হয়। যেন মৃত্যুই মৃত্যু 
পাশে বসে শোক প্রকাশ করছে: 
“ফর সেল... রচনাটিরও ভাব অত 
মর্মভেদী। - ‘ডেস টি নী’,' “ডেল 
রাউ্", .‘পেভমেণ্ট কিচেন’ 
রচনা রসিক অরসিক যে কোন 

দর্শককেই বিচলিত করবে। '' নর 
'হরতাল', “থাড, এবং ‘পেট’ কু 
পেইন্টিং হি সা বে *অনন্যসাধীরং 
রচনা গুলি একটি নতুন মাধ 
অস্কিত। মাধ্যমটির আবিষ্কারক শিক 
নিতাই দে। এই [মাধ্যমের বৈধি 


লক্ষ্য করলাম, বর্ণের 
ওজল্য এবং টেক্সচারের অভি 
পাশে তৈল মাধ্যমে প্রথাগত 
দু একটি রচনাওঁ রাখা 
নতুন মাধ্যমে রচিত ছবিগুলির 
এগুলি অস্ত মিমান। : 
এই শনিবার , এবং রবিধা 
ওখানেই প্রকাশবাবু ছবির 
টানিয়ে আবার বসবেন । 


এ 








লে না, বড় গোর 


শন জেরাই টাকা 





‘না৷ 


৩০০৮ নভেম্বর, ১৯৫৯ 





ডা রায়ের বিরদ্ধে অভিযান 


(১ম পৃষ্ঠার পর) 


প্রদেশ কংগ্রেস কতৃপক্ষ 
তুলছে ন। 
অবশ্য একথা ভূললে চলবে না, 
কংগ্রে:সর বহু বনেদী অর্থদাতা এবার 
মুঝামন্ত্রীকে টাকা 'দেছেন, অতুপ্য- 
বাবুর কংগ্রেসে সাহায্য করেননি। 
বিডলানের কাছে প্রদেশ কংগ্রেস টাকা 
চালে তারা সরাসরি বলে পাঠি:য়ছে 4 
যে, ডাঃ রায়কে টাকা পাঠিয়ে দেওয়া 
হয়েছে। আবার দ্বিতীয়বার কংগ্রেলকে 


BS AN seit: 


দে€য়া সম্ভবপর নয়। স্বভাবতই 
অতুল্যবাবু এতে ক্ষুদ্ধ হয়েছেন। 
বিডলাদের ওপর শ্র্ধ নন, ডাঃ রায়ের 
হঠকা রতায় বিরক্র। কংগ্রেসের 
পাওনা টাকায় বিরোধীরা শক্তি 
বাঠাবে এট! অতুলাবাবু নিশ্চয়ই চান 
হয়তো মনের তলায় আছে 
তার অতি প্রিয় ‘বদুর' অপমানের 


কথা। 

কিন্তু সব মান অভিধান অপেক্ষা 
ঘড় কথ। £ ডাঃ রায়ের কমিটির কার্য- 
কলাপে যদ প্রতিষ্ঠান হিসাবে কার! 
ক্ষতি হয়ে থাকে তবে তা হয়েছে 
কংগ্রেসের । অতুলাবাবু এটা কিছুতেই 
বরদান্ত করতে পারছেন না। ছু' দুটো 


সাধারণ নির্বাচন পরিচালনা করেছেন 


অতুল) ঘেষ । রায় নিশ্চয়ই 
তাঁকে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু 
সমস্ত ঠংগঠন ছিল অভুপ্যবাবুর । (সেই 
লংগ্ঠনের* কোন ক্ষতি হক এটা 
ভ্যাতুলাবাধু নিশ্চয়ই চান না। তাই 
দেখ! যাচ্ছে পশ্চিষবাংলায় রিলিফ 


ডাঃ 


নিয়ে কংগ্রেপাদের ছুটো বড় দল 


হয়েছে? একটা ক"গ্রেপী মুখ্যমন্ত্রী 
ডঃ রাছের, দ্বিঠীয়টি কংগ্রেপী কর্ণধার 
অতুলাবাবুর। ছুঙজ্জনেই দৃঢ়ভাবে 
নিঃস্ব কর্মধারা অন্ুদরণ করে যাচ্ছেন। 


 পুরনে। দিনের সেই প্রেম আর দেখা 


যাচ্ছে নু । 


অশোক সেনের উপদল 
ভূশীয় আর একটি €গাষ্ঠী রিলি- 


“ফের কংগ্রেসা , রাজনীতিতে আছেন। 


তবে তাদের পুরোপুরি দল বলা 
উপদল বলা 


‘হয় 


যেতে পারে। এই উপদলটি কেন্দ্রীয় 
আইনমন্ত্রী শীঅশোক সেনের পৃষ্ঠ- 
পোধিত। সেনের এই 
উপদল পশ্চমবঙ্গ সমাক্ত সেবা সমিতির 
নামে রিলিফ চালাচ্ছল। তাদের 
অভিমান ডাঃ রায়ের বিরুদ্ধে। ডাঃ 
রায় তাদের রিলিফ কমিটি কলকাঃ1 
ব্াত্রাণ কমিটির চেয়ারম॥ান হয়ে 
,ছিলেন। কিন্তু প্রফুল্ল সেনের চাপে 
পড়ে এক যৃহু“ত এই কমিটি ভেঙ্গে 
দিয়েছেন। শুধু ভেঙ্গে দিয়ে ক্ষান্তঃ 
হননি । কমিটির কত টাকা ছিল 
বা কমিটির কর্তাদের কাছে হিসেব 
নিয়েও বিশ্বাস করেননি । ব্যাঙ্কের 
কাছে চিঠি দিয়ে হিসেব আনিয়ে 
সেই হিসেব মিলিয়ে দেখেছেন। 
অশোক সেনের উপদলের' আ€তায় 
ডাঃ বায কতখানি আশ্থাবান তা এই 
ঘটনাটিতেই বোঝা যায়। এতে 
পশ্চিমবঙ্গ সমাজ সেবা সমিতির 
লোকজন ক্ষুব্ধ হয়েছেন। 
প্রফুল্লদার অভিযোগ, 

কিন্ত যার! অনার মহলের সংবাদ 
রাখেন তীর! জানেন অশোক সেনের 
কমিটির চেয়ারম্যান হওয়া নিয়ে 
প্রফুল্ল সেন মুখামন্ত্রীকে একেবার 
কোণ্ঠাস। করে ফেলেছিলেন । ঘটনাটি 
ডাঃ রায়ের বাড়ীতে রাত 
দশটার পর প্রফুল্লবাবুকে যেদিন ডাকা 
(সে কাহিনী দর্পণে আগে 
প্রকাশিঠ হয়েছে) তখন দেখানে 
শঙ্কদোল ব্যানাজা ছিলেন। এখানে 
এসে প্রফুল্ল সেন লরাদরি ড'ঃ 
রায়কে নানা অঠিযোগ নিয়ে চার্জ 
করতে থাকেন। শঙ্করদাস তখন 
প্রফুল্লদাকে শান্ত করার চেষ্ট। করতে 
থাকেন। প্রফুল্লদা এবার মোক্ষম 
অভিযোগ আনেন । তিনি বলেনঃ 
জানেন শঙ্করবাবু। আপনাকেও ডাঃ 
রায় বিশ্বাস করেন না। ওয়েষ্ট 
বেঙ্গল ফ্লাড রিলিফ কমিটির সমস্ত 
হিসেব উনি নিজে রাখছেন । প্রতোক্ট! 
রাসদে উনিই সই করছেন। উনি 
আপনাকে মোটেই বিশ্বেল করেন 
না। তারপর প্রফুল্পবাবু ডাঃ রায়কে 
সরাপরি ক্রিজ্রেস করেনঃ ডাঃ রায়, 
ক]ালকাটা ফ্লাড রিলিফ কমিটির 
চেয়ারম্যান ত আপনি। এখানে 
কত টাকা উঠেছে? ডাঃ রায় জবাব 
দিতে পারেননি। প্রকল্প সেন প্রশ্ন 
করেনঃ কত খরচ হয়েছে? ডাঃ, 
রায়ঃ. তা ত জানিনে। এইবার 
প্রুল্লবাবু বলে ওঠেন $. দেখলেন ত 
শঙ্করবাবু, আপনাকে ডাঃ রায় বিশ্বাস 
করেন না। তাই সমস্ত হিসেব উনি 
নিজে রাখছেন। উনি বিশ্বাস করেন 
অশোক সেনকে, সতোকে (প্রফুল্লকাস্তি 
ঘোষ )। এদের কাছে হিসেবই উনি 


চান না। 
বাংলার ‘লৌহমানব’ ডাঃ রায় 


নেরাত্রে এই অভিযোগের কোন দবাব 


অশোক 


হলঃ 


দিতে, পারেন নি। কিন্তু তারপরে 
সরাসরি ক্যালকাটা ফুড রিলিফ 
কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে প্রকল্প সেনকে খুসী 
করার চেষ্টা করেছে ন। বুদ্ধের 
সে চেষ্টাও ফলবতী হয়নি। ফলে 
অশোক সেনের উপদলও ক্ষুন্ধ 
হয়েছে। 


সাহায্যান্ুষ্ঠা নর মঞ্চে টিকটিকি 

রিলিফের এই কংগ্রেসী কৌদলের 
মাঝে আর একটি লোক দিব্যি জাসর 
জম্য়ে বসেছেন। তিনি হলেন 
ডেপুটি মন্ত্রী আশু ঘোষ৷ ছায়ার মত 
ভা শুবাবু ঘুরছেন বিধান রায়ের সঙ্গে। 
চৌঃঙ্গী শোডে য়দিনষীগী বিচিত্রা 
্ানের সর্বাধিনায়ক ছিঘু্টুন আশুবাক্‌। 
*এণ্ট।রটেনমেণ্টন' নামে এক প্রাতি- 
্ানের নামে বিচিত্রামুষ্ঠান পরিচা'লত 








কিন্ত ধারা সংবাদ রাখেন 
তীর! জানেন আশুবাবুই অনুষ্ঠানের 


হয়েছে। 


সবেসর্বা। তীর এণ্টালীর প্রালা- 
দোপম বাসভবন থেকেই টিকিট 
বিক্রর, ব্যবস্থাপনা! পরিচালিত হয়েছে। 
কম্প্লমেন্টারা টিকিটের মালক ছিলেন 
আইশুখাবু। তাই প্রথম দিনে মঞ্চের 
ওপর |বশ্িষ্ট অভিনেতা অভিনেত্রীদের 
সঙ্গে একই সারিতে বসেছিলেন 
কলকাতা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের 
দ্বিঠীয় ডেপুটি কমিশনার শ্রীব্ত্র। 
তীর সঙ্গে ছিলেন ঝুনে৷ টিকৃটিক 
পণ্মলবাবু, শুভেন্দু মুখাজী প্রভৃত। 
দর্শকরা যখন একে অকে আভিনেতা 
আভনেত্রীদ্দের {চনতে চাইছিলেন 
তখন এই ঝ/ক্তিদের পরিচয় পেতে 
কিছুট। অসুবিধা হয়েছিল। কিন্ত 
পরে যুগান্তরে বেরিয়েছে এরা হলেন 
স্পেশাল ব্রাঞ্চের 'লেক। বোধহয় 
এরা আশুবাবুর পুরাতন বন্ধু বলে 
একেবারে মঞ্চের ওপরেই জায়গ! 
পেয়েছিলেন। বিচিত্রানুষ্ঠানের প্রথম 
দিনে চিত্র-তারকাদের আকর্মণে বিপুল 
জনসমাগম হয়ে!ছল সত্য, কিন্তু পরের 
পাচাদন [বরাট প্রেক্ষাগৃহ কার্যতঃ 
খাল দেখা গেছে। ই 


আশুবাবুর আত্মপ্রচার * 

এই [বাচগানুষ্ঠান সম্পর্কে যে 
পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে তার 
মধ আরো হাস্তকর ব্যাপার রয়েছে। 
পুন্তিকাটিতে রাষ্ট্রপতি উঃ রাজেন্তর 


এ এ নটি ০০০০০০০৯৪৪০ 


প্রসাদ, উপ-রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ, 
শ্রীন্হেক মার ডঃ রায়ের বাণীর সঙ্গে 
সঙ্গে আশু ঘোষের বাণীও মুদ্রিত 
হয়েছে। নানা প্রকার ছবি আছে 
চিত্র-তারকাদের। আর আছে 
চার খানা ছবি। তার কোনখান! 
প’শ্চমবঙঈ্গ হশ্যাতাণ কমিটির, কোন 
খানা ‘৩ণ্টাৱটেনমেণ্টল’এর ৷ কিন্ত 
চারখানা ছবিতেই আশ্তবারু বিছিন্ন 
ভঙ্গিমায় শোভা পাচ্ছেন। তাই কেউ 
কেউ বলণ্ডলেন বিচিরা হৃষ্ট ন্টি শ্ষে 
পর্যস্তু অ'শু ঘোষের ভঙ্তনায় 
জ্ূপান্তরিত হয়েছিল। পশ্চিম্‌নঙ্গ 
হন্যাত্রাণ কম্টির সাধারণ সম্পাদক 


*দ্কণদাস বন্দোপাধ্যায়ের লামগন্ধও * 


পুস্তি+াটিতে নেই । . অনুষ্ঠানের 
মণ্ডপের মধ্যে ‘স্পেশাল’ মার্ক দিয়ে 
কতকগুলো গাড়ী পাকিংএর ব্যবস্থা 
ছিল। এইট পার্চিংএর প্রথম গাড়ী 
হুল সআশুবাবর ঝকঝকে '্টডবেকার 
কমগার' গাড়ী। . মণ্ডপর মধ্য 
ঢুকতেই এই গাড়াখানির দিকে যাতে 
নজর পড়ে তেমানভাবেই এখানাকে 
রাখা হয়োছল। আগুবাবুই এখানে 
সব। 
কিন্তু বিরাট জাকজমক করা সত্বেও 
গুনেছি ছয়দনের অনুষ্ঠানে চল্লশ 
হাজার টাকার মত উঠেছে। চল্লিশ 
হাজার টাকার মধ্যে খরচ নিশ্চয়ই 
পনেরো হাঞার টাকার মত হবে। 
তাহলে কি পাওয়া গেল? কলকাতার 
নাগরিকদের চোখে ডাঃ রায় কত 
নীচে নেমে গেছেন এই ঘটনা কি 
তাই প্রমাণ করেনা? 
আমরা শুনেছি, প্রথম দিনের 
সাহাযানৃষ্ঠানে কলকাতার স্পেশাল 
ব্রাঞ্চের (টিকটিকি পুলিশ) 


অফিসারদের মঞ্চের ওপর চিত্র 
তারকাদের সঙ্গে বলে থাকার সংবাদে 
বি'ভন্ন প্রতি'ক্রয়া হয়েডে। একাঁদকে 
*“মহানগরার ভদ্র ও শিক্ষত সমাজ 
অত্যন্ত বিভুষ্ণার সঙ্গে এই সংবাদ 
গাঠণ করে ছুন। 


সাঠাঘান্ুষ্ট'নের 





আাজ্ত:-- 
চলচ্চিত্রে নবসৃষ্টির 


স্বর্ণ স্বাক্ষর ! 
চলছ্চিত্র-প্রয়াস-সংস্থ'র 
নিবেদন 

চে 
কাহিনী ও নির্দেশনা 
শঙ্ভু মিত্র 
অমিত মৈত্র 


পৃ্থবীতে রোজ, হাজার হাজার বিবাহ হচ্ছে... র্‌ 
ক্রিম্ত কয়ট। বিবাহ শু বিবাহ ?. 


চরিত্রে £ তৃপ্তি মিত্র ॥ ছবি বিশ্বাস ॥ করুণা ব্যানার্জা॥ সুপ্রিয়া চৌধুরী ॥ 
পাহাড়ী ॥*অমর গাঙ্গুলী ॥ ছায়া দেবী॥ গঙ্গাপদ ॥*শান্তি দাস ও সু |মত্র॥- 


উত্তর! - পূরবী - 


পারিজাত ॥ মায়াপুরী ॥ -প্রকৃঝ ॥ শ্রীরামপুর টকীজ ॥ জ্যোতি ' 
( চন্দননগর ) | রূপালা ( চুচুড়া ) ॥ নৈহাটি সিনেম! ॥ নিউ তরুণ ॥ . 
+ পরিবেশনায়. ডি ল্যুক ফিল্ম ডি ছ্রবিউটা” লিঃ 


"মঞ্চে টিকটিকি পুলিশ আসতে, পারে... 
+H 









. 


\ 


এ কেউ অন্ুমনও করতে পারেননি}. 


‘অন্যকে এক অসমধিত সংবাদে 
প্রকাশ, পুলিশ মন্ত্র কালাপদ 
মুসাচাঁ:ক পুলিশ কমিশনার হরিসাধম- 
বাবু নাকি বু'ঝয়ে এসেছেন যে. চিত্র * 
তারকাদের মধ্যে কি ধরণের মনোভাব + 
বত মান সেই ব্যিয়ে সংবাদ সংগ্রহই 
উদ্দেখ ছিল। ‘কিন্ত দেখুনত স্তর, 
কাগজওয়ালরা য'দ এরকম .করে 
তাহলে কি করে “ত্যাডমিষ্ট্রশন' 
চালাব।' নি 

কালীবাবু পুলিশের এই রিপোর্ট 
সবটাই বিশ্বস করেছেন (কণ্টেল 
রুমে বসে [যিনি রসগোল্লা খান তার 
কাছে আর কি আশা কর! যায় 1) । 
স্পেশাল ব্রাঞ্চের বর্ডারা বলছেন ১ 
ডাঃ রায়ের আসবান্ত কথা ছিল 
বলেই তা *গিয়েছিুলন | কিন্তু 
ডাঃ রায় তার নিরাপত্তার -জ্ন্তে 
খোনদদন ডেপুটি কমিশনার পর্যায়ের 
অ'ফসার নিয়েছেন বলে ত শোন! 
যায়নি। তবে শুরা কেন গেলেন? 
পু'লশ কনেষ্টবল ধর্মঘট, সাংবাদিক 
। প্রহার) বৃষ্টির মত গু'লবর্ষণ ও 
কলকাতা পুলিশকে গুরুদেবের তনু" 
গৃহীত করবার শষ্য যিনি দায়ী সেই 
গুরুদেবের শ্য্যি এই প্রশ্নের ঠিক 
উত্তর দিতে পারেন। মোটের 
ওপর, প্রথম দিনের এই ঘটনায় 
এবং আশু ঘোষের পরিচালনা ' 
ব্যবস্থায় অফোগাতার দরুণ সাহ'য্য 
অনুষ্ঠানের আর তেমন দশক আসেন 


J $ 





ক 
শা 








নি। তাই টাকাও পাওয়া যায়নি । 
তবে আশু ঘোষ বোকা নন} 
তিনি ডাঃ রায়ের লোক হলেও. | 
্রকু্লবাবুদের বেশী চটাতে সাহস 
পাণচ্ছন লা। এর মদ্য একদিন * 


কংগ্রে ভবনে গিয়ে আশুবাবু অতুপ্য- 
বাবর সঙ্গে দেখাও করে এসেছেন । 
সেখানে অতুপল)বাবুকি বলেছেন সে 
খবর এখন৪ পাওয়া যায়নি । সংগ্রহ 
করা গেলে দর্পণে তা প্রকাশ করা! 
হবে। 


. 


, উজ্জ্বল - পদ্মত্ী 





৬১ 


দর্পণ 


এ] সাপ্তাহিক সংবাদ সামায়কী ॥ ২য় বর্ষ ৪৪শ সংখ্যা 


নি রন US 


i শুক্রবার, ২৭শে নভেম্বর, ১৯৫৯ ॥ দাম £ ১৫ নঃ পঃ 


} মঃ এ এল ফ্রেচার.ষিনি উদ্বাস্তুর আত্মীয় ছিলেন 
তান বিদায় নিয়েছেন। তাঁকে বিদায় নিতে বাধ্য করা হয়েছে। কারণ শ্রীযুন্ত 
মেহেরচাঁদ খানার নোল্‌প হস্ত বিস্তৃত দণ্ডকারণ্য অর্থারাটর ক্ষমতা গ্রাস করার 


ডদ্দেশ্যে। প্রথম রাউণ্ডের খেলায়, বা চক্রান্তে খাল্নার বিজয় সূচিত হয়েছে। কিন্তু যাঁদ এই খেলায় 


দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাউন্ডে মিঃ খান্না জয়ী হন, ফ্রেচার নন-_পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের 
দণ্ডকারণ্যের আশা পাঁরত্যাগ করে ভগ্নহৃদয়ে [ফিরে আসতে হবে। খান্নার 


এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে কে দাঁড়াবে? খান্নাকে বতাড়ন করবে কে? 


খানার বিতাড়ন 


+- অন্যথায় ঘণ্ডকারণ্য থেকে বাঙ্গালী টার নির্বান 


বার্ঈলাদেশের সংবাদপত্রের 
সন্মিলিত দাবী বার্থ ক'রে দিয়ে 
বিজয়গর্বে শ্রীযুক্ত মেহেরচাদ 
খান্ন! কলকাতায় ফিরে আসছেন। 
খান্নাকে অপসারণ করা, অথবা 
দণ্ডকারণ্যের কর্তৃত্ব সম্পূর্ণ তার 
হাত থেকে অপসারিত করার দাবী 
কলকাতার সংবাদপত্রে তোলা 
হয়েছিল । সেই দাবীর বিপরীত 
উদ্দেশ্য দিল্লীতে সাধিত হয়েছে । 


মেহেরটাদ খারা তাঁর উদ্ধত তর্জনী 
রিলে দেখিয়ে দিয়েছেন, বাঙ্গালাদেশ 
“ঠাকে শানন করে না, তিনি বাঙ্গালীকে 
শাসন করেন। এই শাসনের অঙ্গুলি 
যখন উদ্ভীত এবং খাস্নার প্রথম চক্রান্ত 
খন সাফলাধুক্ত, তখন জাতীয় 
ংবাদপত্রের উচুমাথা সম্পাদকদের 


আমর জিজ্ঞাসা করি মেহেরাদের : 


হন্তে এই পরাজয় কি অগ্লানবদনে 
টার! হজম করবেন ? অথবা সম্মিলিত 
দাবীর দ্বারা খান্নার বিতাড়ন এখনও 
সম্ভব? 

ভারত নরকারের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত 
অনুযায়ী দণ্ডকারণ্য অথরিটিকে সম্পূর্ণ 
বু তনভাবৈ পুনর্গঠন করা হচ্ছে। 
রণ দিলীর বিশবস্তঙ্গত্র থেকে জানতে 
পরেছে যে, এই পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত 
তত মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার 
নগিন সাবকমিটিতে পাশ করিয়ে 
নওয়া হয়েছে। 


পুনর্গঠনের ফল এই দীড়াবে 
এল জে জনসন, যিনি শ্রীযুক্ত 
/ঞমহেরটাদ খান্নার দপ্তরে জয়েণ্ট 
নসক্রেটারী এবং “যিনি খান্নার বশংবদ 
তনি যাবেন চীফ এ্যাডমিনিট্রেটরের 
দে । 


‘এবং দণ্ডকারণ্য অথরিটির স্বয়ং- 
সনের বা অট্যোননির নীতি খর্ব 
রা হবে। তারপর দণ্ডকারণ্য, আরও 

মন্দ পুনর্বাসন মৃসত্ীদপ্তরের 
্বাবধানে আলবে। . 


|| সম্পাদক, দর্পণ ॥ 

অর্থাৎ এক কথায় দণ্ডকারণ্যের 
গোটা ভবিষ্যত এখন শ্রীযুক্ত খান্নার 
করতলগত। ইতিপুর্বেই দওকারণ্য 
অথরিটির পরিচালক সভায় শ্রীযুক্ত 
খান্নার ৪টি লোক ছিলেন: স্বয়ং 
ধরমবীর-_পুনর্বাসনদপ্ধরের সেক্রেটারী, 
শ্রীশচীন বন্দ্যো_-চীফ ইঞ্জিনিয়ার, 
শ্রীসাও্‌-_ প্রধান কুষি বিশেষজ্ঞ এবং 
ফিনান্সিয়াল এাডভাইসার। এইবার 
খানার লোক আরও ১ জন বুদ্ধি 
পেয়ে ৫ জন দাড়াল। অন্যদিকে 


অথরিটির ক্ষমতাও খর্ব করা হল। 








প্রিশচীন ' বন্দো এবং শ্রীসাঙ 
সমবেতভাবে শ্রীযুক্ত ফ্রেচারের উৎখাত 
পর্বে যোগ দিয়েছিলেন, খান্নার 
ক্রীড়নকরূপে । আজ তাদের পুরস্কার 
পাওয়ার কথা, কিন্তু তার *মেহের- 
চাদ খান্নাকে . এখনও চেনেননি। 
দিল্লীর সাবকমিটি মিটিংএ আরও. 
একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, 
যার ফলে শচীন বন্দ্যো এবং সাুর 
ডান হাত কাটা গেল। এতদিন 
শ্রীধক্ত খান! এদের দুইজনকে উস্কে 
দিয়েছেন যে, তার! ফ্রেচারের নিযুস্থ 
নন, তীর! ফ্লেচারের, সমপদস্থ বোর্ড 
মেম্বার! কাজেই হলেনই বা ফ্রেচার 





চীফ এ্যাডমিনষ্টরটোর বা প্রধান 
প্রশাসক, কিন্তু বন্দ্যো বা সাও তার 


অধস্তন নন। এই আশ্বাসের উপরে 


ভরসা ক'রে তারা 
যুদ্ধ করেছেন। 
কিন্তু সেই যুদ্ধের শেষে প্রভু 
মেহেরচাদের মনস্কামনা যখন সিদ্ধ 
হল তখন প্রভু দিল্লী থেকে নুতন 
নির্দ্দেশনাম! বানিয়ে নিয়ে এসেছেন 
যে, বন্দ্যো, সাও, ইত্যাদি বোর্ড 
মেম্বারদের অতঃপর চীফ এ্যাডমিন- 
ট্রেটারের অধস্তন 


ফ্রেচারের সঙ্গে 


হতে হবে। 
চীফ এ্যাডমিনষ্রেটর হবেন 
বোর্ডের ডেপুটি চেয়ারম্যান এবং 
এর! হবেন তাঁর নিল্পপদস্থ সাধারণ 
সদস্ত। অর্থাৎ যে কাট! দিয়ে 
ফ্রেচারকে তোলা হয়েছে, খান্না 
সেই কাটার মুখ ভোতা করে 
দিয়েছেন। 


অথচ এই ফ্রেচার বিতাড়ন'পর্বে 
শচীন বন্দ্যো ছিলেন খান্নার একটি 
প্রধান অন্ত্র। বন্দ্যোকে দিয়ে তিনি 
ফ্রেচার সম্বন্ধে ডাঃ বিধানচন্ত্র রায়ের 
কান ভারী করে এসেছেন। 


সর্বশেষ এই যে সিদ্ধান্তটি 
হয়েছে, ষার বলে বোর্ড 
পুনর্গঠিত হল এবং «ফ্লেচার 
বিদায় নিতে, বাধ্য হলেন 
সেই সিদ্ধান্তও ডাঃ বিধান 
রায়ের আশীর্বাদলব্ধ। দর্পণ 
বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হয়েছে 
যে, এই সিদ্ধান্তটি এবং 
ফ্লেচারকে অপসারণের 
হুকুমনামাটি তৈরী করার 
জন্য তিনি প্রথম ধাপে 
২ জন ব্যক্তিকে ব্যবহার 
করেছেন। 
একজন সেক্রেটারী ধরমবীর, 
অন্যজন ডেপুটি মন্ত্রী পূর্ণেন্দু নস্কর ৷ 
এই দুইজন মেহেরচাদের মনোবাসনা 
একটি রিপোর্টের আকারে তৈরী করে 
তাতে স্বাক্ষর দিয়েছেন । ১ 


* সন্মতিক্ৰমে রচিত হয়েছে। 





পূর্েন্দুকে আরও ব্যবহার কর! 
হয়েছে, ডাঃ রায়ের সঙ্গে দেখা করে 
তাকে প্রভাবিত করার জন্ত ৷ পূর্ণেন্দু 
বিনা দ্বিধায় এবং বিনা বিবেকে, বলাই 
বাহুলা সে কার্ধটি সিদ্ধ করে গেছেন 
রাঁছিটাস বিল্ডিংসে ডাঃ রায়ের সঙ্গে 
সাক্ষাৎকারে, ১৪ই নভেম্বর । 

অতঃপর এই ২ট রিপোর্টের 
সুপারিশ নিয়ে মেহেরচাদ তার 
স্বাভাবিক পদ্ধতিতে ডাঃ রায়ের কাছে 
গেছেন। তার অনুমতি ও "আশীর্বাদ 
লাভের জন্য । অবশ্য ইতিপূর্বেই 
টেলিগ্রাম করে বন্দ্যোকে কলকাতায় 
আনানো হয়েছিল (বন্দো। বিধান 
রায়ের স্েহপুষ্ট )| বন্দ্যো ও পুর্ণেন্দুর 
ব্যক্তিগত তদ্বির, ধরমবীরের অভিসন্ধি 
প্রাণোদিত রিপোর্ট ও অবশেষে 
মেহেরটাদের করুণ, সুবোধ আপিল 
-_-বিধানচন্দ্রের আশীর্বাদটি পাওয়া 
গেল । (বিধানবাবু তথা, অনুসন্ধান, 
objective assessment ইত্যাদির 
সামান্যই তদ্বির 
ইত্যাদির দ্বারাই তিনি মূলত বশীভূত।) 
বাঙ্গালাদেশের দুর্ভাগা মুখামন্ত্রী তার 
এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি দেওয়ার পূর্বে 
না তাকালেন ' উদ্বাস্তদের দিকে, ন! 
তিনি ফ্রেচারকে ডেকে তীর অভিমত 
জানতে চাইলেন, না দৃষ্টিপাত করলেন 
সংবাদপত্রের অভিমতের দিিকে। 
একতরফা রায় তিনি * দিয়েছিলেন । 

শ্রীযুক্ত খান! এই আশীর্বাদটি 
বগলদাবা করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার 
পুনর্বাসন সাবৃকমিটিতে * প্ররে শ 
করেন। 


ধার ধারেন। 


তিনি 
বললেন, এই নৃতন ব্যবস্থা ডাঃ রায়ের 


আর কোনো বাঁধা থাকল না। 


অশোক 
সেন এখন এত কাবু যে এই চেষ্টায় 
তিনি বাধাদানে অক্ষম, বিশেষত 


বলাবাহুল্য, এর পর তীর 


তাকেই নিরস্ত করার জন্য বিধানবাবুর 
মঞ্জুরী নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। খান! 
বিজয় গর্বে ফিরে আসছেন। 

কিন্তু দর্পণ জিজ্ঞাস! 


করছে, 
বাঙ্গলাদেশের জনমতকে £ তারা কি 
চোখের সম্মুখে খান্নার চক্রান্তগুলিকে 
সার্থক হতে দেবেন? প্রতিবাদ এবং 
ক্রুদ্ধ বিক্ষোভের দ্বারা এই ব্যক্তির 
নির্মম ছলনা বার্থ করা যায় না? 
বাঙ্গলাদেশ কি সেই শক্তি একেবারেই 
হারিয়েছে? 

দর্পণের পাঠকেরা স্মরণ করে 
দেখুন ২ সপ্তাহ পূর্বে খান্নার এই 
চক্রান্ত আমরাই প্রথম উদঘাটন করে- 
ছিলাম। তারপর একে একে যুগান্তর 
ও আননাবাঙার পত্রিকা খান্নার 
বিরুদ্ধে সমালোচনায় অবতীর্ণ হয়েছেন 


,এবং তাদের চৈতন্টোদয় ঘটেছে। 


কিন্ত খানা প্রথুম রাউণ্ডে তার অভীষ্ট 
সিদ্ধ করে এনেছেন। 

অর্থাৎ দণগ্ডকারণা পরিকল্পনার 
সর্বনাশের প্রথম ধাপ তৈরী হয়ে 
গেছে। দ্বিতীয় ধাপে ফ্রেচারের 
অনুগামী এবং সৎ অফিসারদের 
বিরুদ্ধে খান্না, বন্দে] ও সার 
প্রতিশোধের রোলার চালানো হবে। 


তৃতীয় ধাপে বাঙ্গালাদেশের হতাশা. 


ও নৈরাশ্তের দরুণ, উদ্বা.স্তদে র 
দণ্ডকারণ্য যাত্রা যখন বন্ধ বা! ক্ষীণ 
হয়ে আসবে,* তখন খান! দণ্ডকারণো 
অবাঙ্গালীর স্বর্গরাজ্য ক'রে 
দেবেন, বিশেষত: পাঞ্জাবীদের। 
ইতিমধোই রাবীর দণ্ডকারণ্যের 
উচ্চ উচ্চ , গ্রশাসনিক পদ দখল 
করেছেন। এখন দণ্ডকারণ্য অথ- 
রিটির ভিতরে জনসন, সাও এবং 
বাইরে এ সব প্রশাসনিক কর্তারা 
মিলে যে আরণ্যক শাসন আরম্ভ 
" (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


রচনা 
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গচিবন্ে দক্ষিণগন্থী রানীতি 





গএবল যোত ঃ 


চীম-ভারত বিরোধ নিয়ে বামপন্থী ছোটে ভান 


(দর্পণের পরিষদীয় পর্যবেক্ষক ) 


বিধানসভার প্রথম বৈঠকের দিনই সবচেয়ে লক্ষণীয় ভাবে 
হাজির হয়েছে যে চিত্রটা সেটা! বস্যা-বিধ্বস্ত বাক্জলা দেশের “ 


রা 








আকালের ছায়াও নয়। 


প্রস্তুত হয়েছিল এবং সেখানে 
রা * জোটবদ্ধ হয়েছিলেন । 
কংগ্রেসের চারদিকে 
জনসজ্ঘ বা হিন্দু মহাসভা ইত্যাদি 
রক্ষণশীল দলের সমাবেশ ঘটেনি, 
কিন্তু এই রক্ষণণীগ দলগুলির বহু 
কর্মী ও নেতু দলচ্যুত হয়ে কংগ্রেসী 
চুম্বক শক্তির আকর্ষণে কংগ্রেসে গিয়ে 
যোগ দিয়েছিলেন। বর্তমান বিধান- 


সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। 

কংগ্রেস এবং প্রজাসমাজতন্ত্রী 
দলের মধ্যে বহুলাংশে বাই-পার্টি- 
জানশিপ. বা সমগোত্রীয় মনোভাব 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৫ জন সমস্ত 
সমন্বিত পি এস পি এখন কংগ্রেসের 
নিকটতর শ্রীহেমস্ত বসুর নেতৃত্বে 
ফরওয়ার্ড বুকের মোট ৮ জন সদন্যও 
কষ্যুনিষ্ট পার্টি থেকে বিপরীত দিকে 
সরে এসেছেন। তা ছা ড়া স্বতন্ত্র 
সদস্তের তো সেই সঙ্গে আছেনই। 
৩ সদ্বন্ত সমন্বিত আর-এস-পি এখনও 
মনোভাব প্রকান্তে স্পষ্ট করেননি । 
কিন্তু ওয়াকেফহাল মহলের অজ্ঞাত 
নয় যে, কম্যুনিষ্ট সৌহার্দ্য থেকে 
আর-এস-পি’র যে ড্রিফটু বা অপস্থতি 
কেরালার* ঘটনায় আরস্ত হয়েছিল, 
পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য আন্দোলন তার 
ক্ষণিক গতিরোধ করেছিল মাত্র, কিন্ত 
চীন-ভারত বিরোধের ধাক্কায় সেই 
ড্র্ফিউ, পুনরায় আরম্ভ হয়েছে। 

"| প্রকৃতপক্ষে, কেরালার আন্দোলন 
সেখানে বা অন্তান্ত রাজ্যে যে ধরণের 


‘Me 
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কাতর চেহারা নয়, অথবা বিগত অধিবেশনের জের হিসাবে 
খাষ্য আন্দোলনের গন্গনে উত্তাপও নয়, দারিদ্র এবং আসন্ন 


সবচেয়ে লক্ষণীয় হয়েছে, বামপন্থীদের পার্শ্ব পরিবর্তন । 
৫৭ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে গোটা ভারতবর্ষে এবং 
পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির যে ন্মোত বা ট্রেড দেখা 


তাকে মোটামুটি বল! যায় £ কম্যুনিষ্ট কংগ্রেস 


নৃতন পার্টি সংস্থান বা আতাত স্ষ্টি 
করেছিল, পশ্চিমবঙ্গে তখনই সেই 
ধরণের আতাত বা পোলারাই- 
জেশান ঘটাতে পারেনি। রাজনীতির 
ছক্‌ পরিবর্তনের এই ব্যাপারটা আরও 
বিশেষভাবে আটকে গিয়েছিল, প্রচণ্ড 
থাগ্ভ আন্দোলন এবং প্রফুল্ল সেন- 
বিরোধী বিক্ষোভের ফলে। (রাজ- 
নৈতিক ছাত্রেরা লক্ষ্য করবেন) কার্যত 
প্রফুল্ল সেন-বিরোধী সেন্টিমেপ্ট বাঙ্গলা 


_ দেশে এত তীব্র এবং প্রবল যে, গোটা 
সভায় ঠিক এর “বিপরীত স্রোত 


ভারতবর্ষের দৃক্ষিণপস্থী রাজনৈতিক 
হা ওম বাঙ্গলা দেশে এসে এ 
সোর্টিমেণ্টের ধাক্কায় অন্তত ২ মাস 
কাল মাধ! তুলতে পারেনি । 

কিন্তু দক্ষিণপন্থী রাজনীতির স্রোত 
চীন-ভারত বিরোধের ফলে শেষ পযন্ত 
আবার গ্রবলতর শক্তিতে পশ্চিম 
বঙ্গকে আঘাত করেছে। এবং 
কম্যুনিষ্ট পার্টির চীনগ্রীতি ও আম্ুকুল্য, 
পার্টির আভ্যন্তরীণ মতবিরোধ, 
দেশাত্ববোধের প্রশ্ন ও সংশয়, বলাই 
বাহু ল্য, দক্ষিণপন্থী রাজনীতির 
শোতকে প্রবলতর হতে সাহায্য 
করেছে। ফলে কয়েকমাদ আগে 
গোটা ভারতবর্ষে যে পার্্বপন্সিবর্তনের 
চেহারা সুম্পষ্ট হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গে 
বিলম্বিত গতিতে এখন তা স্পষ্ট 
হচ্ছে। 

কংগ্রেস পি-এস-পি, ফরওয়ার্ড 
ব্লক এবং কতকাংশে আর এস পি?ও 
এখন একটি অলিখিত এ্যার্টি-কম্যুনিষ্ট 
জোটের অন্তভূক্ত। তারই প্রকাশ 
বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনের 
প্রথম দিনই দেখা গেছে। 





এই দুক্ষিণপন্থী স্রোতের অনিবার্য 
পরিণতি বা প্রতিক্রিয়া হিসাবে গোঁড়া 
মার্সবাদের দিকেও একটা" ক্ুদ্রতর 
কেন্দ্রাকর্ষণ তৈরী হতে বাধ্য। তার 
প্রমাণ £ দীর্ঘ ৭ বৎসর যাবৎ মাক্স বাদী 
কমুনিই পার্টি এবং মার্ক্সবাদী এস 
ইউ সির মধ্যে যে বিরোধিতা 
(এমন কি অহিনকুল সম্পর্ক) ছিল, 
সেটা প্রায় রাতারাতি সৌহার্দ্যের 
সম্পর্কে পরিণত হয়েছে! এখন এস 
ইউ সি ও কমু[নিষ্ পার্টি উল্টোদিকে 
আর একটি ফ্রণ্ট বা আঁতাতের 
অস্তভু ক্ত হয়েছেন। 
কাজেই এসেষ্বলির চেহারা এখন 
অনেকটা এই রকম ঃ 
গ্যান্টি-কম্যুনিই আীতাত 
কংগ্রেস ১৫০ 
পিএস পি ১৫ 
ফরওয়ার্ড ব্লুক ৮ 


“এবং আর এসপি ৩ 


গোঁড়া মাক্সবাদী আঁতাত 
কমুনি্ট ৪৯ ূ 
(মাক্সবাদী ফরঃ ব্লক সহ) 
এস ইউ সি ২ 
এককথায়, ৫৬৮-৫৭ সালে ষে 
রাজনীতির ছকটি তৈরী ' হয়েছিল, 
এখন ১৯৫৯-৬০ সালের অন্ত ঠিক 
তার বিপরীত একটি ছক তৈরী হল। 
আরও একটি লক্ষ করবার বিষয় 
আছে। কমু[নিষ্ট পার্টি গত কিছুকাল 
যাবৎ (বিশেষভাবে কেরালায় মন্ত্রিত্ব 


, গ্রহণের পর থেকেই) অনেকটা মাথা 


মুইয়ে ছিলেন, যাকে বলে, lying 
low | 
বাতাস তারা এড়াতে চাইছিলেন। 
তার প্রমাণ পশ্চিমবঙ্গে অনেকগুলি 
দেখ! গেছে, সবচেয়ে বড় প্রমাণ খান্ত 
আন্দোলনে তারা সমগ্র শক্তি নিয়োগ 
করেননি। এবং এ্াটি-প্রফুল্ল-সেন 
সে্টিমেন্টের উপযুক্ত সত্যবহ্ার 
বিধানসভায়ও করেননি। এই শুয়ে- 
পড়া ভাবটা ততক্ষণই বজান্ম ছিল 
যতক্ষণ উল্লিখিত ছক পরিবর্তন 
নিশ্চিতভাবে ঘটেনি। এখন আবার 
দাড়িয়ে উঠে এই দক্ষিণী স্রোতের 
সম্মুখীন হওয়ার একটা আভাস 
বর্তমান বিধানসভায় দেখা যাচ্ছে! 
একথা ম্পষ্ট যে, তীর! দক্ষিণপন্থীদের 
আক্রমণ শুধু প্রতিরোধ করা বা 
এড়ানো নয়, দক্ষিণপন্থীদের পাণ্ট। 
আক্রমণে অগ্রসর হবেন।' বিধান- 
সভার প্রথমদিন, কমুনিষ্ট বেঞ্চ- 
থেকে সুহৃদ মল্লিক চৌধুরী যে মুলতুবী 


প্রস্তাব উত্থাপন করতে চাইছিলেন, . 


তাতেই এর প্রমাপ। এতে প্রকাশ্তে 
এবং সরাসরি নামোল্লেখ করে পি 


এস পি-কে সামজ্যবাদীর দালকপি- 
. 1 


শুয়ে পড়ে দক্ষিণের প্রবল ' 


রূপে তারা বর্ণনা করেছেন। এবং 
প্রকৃতপক্ষে এই প্রস্তাবে, অথবা. 
শ্রীরামশঙ্কর প্রসাদের প্রস্তাব ভাষার 
উগ্রতায়, পি এস পি ও ফরওয়ার্ড 
ব্লকের প্রস্তাবকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল । 
এমনকি শ্রীযুক্ত প্রসাদ পি এস পি-কে 
চিয়াং কাইশেকের দালাল পর্যস্ত 
বলেছেন । এই আক্রমণাত্মক ভূমিকাটা 
নুতন । এবং প্রমাণ করছে যে, 
পার্টি এখন একলা! চল নীতিই 
দ্বিধাহীনভাবে গ্রহণ 'করবে। অন্ত 

বামপন্থীদের পরোয়া করা হবেনা । 
(অবশ্য ফরওয়ার্ড বলক এবং বিশেষ- 
ভাবে হেমস্তবাবু সন্ধে কম্যনিষ্ট 
পার্টি এখনও শেষ আশা ত্যাগ 
করেননি ।) প্রকৃতপক্ষে পি এস পি 
বা ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ' 
এটা: আত্মরক্ষামূলক পাল্টা জবাবও 
শয়। বলা যায়, আত্মরক্ষামুলক 
আক্রমণ—defensive ag gre 
কারণ পি এস পি ও, 
ফরওয়ার্ড বলক তাদের "প্রস্তাব উত্থাপ- 
নের পূর্বেই কমুনিষ্ট তরফ থেকে 
এই প্রস্তাবটি তোলার চেষ্টা হয়েছিল | 
ডেপুটি স্পীকারের অঙ্গুমতি পাওয়া 
গেলে কম্যুনিষ্ট পার্টিই প্রথম আক্র- 
মণকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার” 
জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছিলেন । 

অন্যদিকে, য দিও কংগ্রেসের 
কেন্ত্রীকর্ষণের দিকে এই স্রোত ' 
বইছে, তবু প্রথমদিকে . কংগ্রেস 
তরফ নিক্ষিয় এবং অপ্রস্তুত ছিলেন, 
এটাও লক্ষ্য করবার মতো। ষে 
রাজনীতি ' কম্যুনিষ্ট পার্টির কাছ 
থেকে ধাকা খেয়ে ফিরে আসছে 
(বল্‌ রিবাউও ক'রে ফিরে আসার 
মতো), তাকে লুয়ে নেওয়ার জন্ত 
প্রস্তুতিও কংগ্রেস তরফে ছিল না। 
এটা পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস দলের 
স্বভাবসিদ্ধ অক্ষমতা । অন্ত রাজ্যের 

ংগ্রেস দলের মধ্যে যে রক্ষণশীল 
গৌড়ামীর নিষ্ঠাও আছে, সেটাও 
সম্ভবতঃ এখানে নেই! কারণ 
এখানে অধিকাংশ সদস্তের পক্ষেই 
কোনো শ্রেণীর নিষ্ঠা__রক্ষণশ্মীলই 
হোক্‌, ভ্রান্তি শীল ই হোক, রাখা 
সম্ভব নয়। 

এর! দ্বিতীয় দিন কিছুটা তৎপরতার 


552017. । 


. নি 





ভাব দেখাতে আরম্ভ করেছেন। 
এ১ জন সদর সই করা” একটি * 
বে"্সরকারী প্রস্তাব ডেপুটি স্পীকারের 
কাছে'দেওয়া হয়েছে। এই প্রস্তাবে 
তাঁরা বলেছে ন, প্প্রজাতন্ত্রী চীন 
কতৃক ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও 
উত্তর-পূর্ব সীমান্তের বিরাট ভূখণ্ড 
জবর দখল করাকে সাম্রাজ্যবাদী . 
আক্রমণের সঙ্গে তুলনা করা যায়। 
এবং কালিম্পং ও নিকটবর্তী অঞ্চলে 
যে সব চীন! নাগরিক ও যেসব 
অবাঞ্ছিত বহিরাগত অনুপ্রবেশ করে 
ভীড় জমাচ্ছে, ভারতের পক্ষে ত! 
বিপজ্জনক এবং তা ভারত প্রজাতন্ত্রের 
নিরাপত্তা বিদ্রিত কুরছে নি 

কম্যনিষ্ট পার্টির প্রতি ইঙ্িত$ 
আছে £ “এই সম্পর্কে কয়েকটি রাঁজ- 
নৈতিক দল ও ব্যক্তির দেশদ্রোহী 
ও দুরভিসন্ষিমূলক কার্যকলাপের হারা 
ভারতীয় জনসাধারণের রাষ্্রীন্থগত্য 
ক্কুণ করার প্রয়াসও চলছে ।” এই 
প্রস্তাবটি আলোচনার সময় ছুই 
পক্ষ থেকে যে উত্তাপ বা গালাগালি 
বধিত হবে (উল্লেখ করা নিশ্রয়োজন 
যে, কংগ্রেস তরফে একজনও দক্ষ 
স্থবক্তা নেই) সেটা বড় কথা নয়। 
এই প্রস্তাবে একটি বৃহৎ উদ্দেশ্য 
সাধিত হবে। পি, এস, পি এবং 
ফরওয়ার্ড ব্লক এই প্রস্তাবে কংগ্রেসের 
পাশে এসে এবং কম্যুনি্ পার্টির 
বিরুদ্ধে গিয়ে কথা বলবে এবং শেষ' 
পর্যন্ত হয়ত ভোটও দেবে। আর, 
এস, পি যদিও মধ্যপন্থী মৌনী হয়ে 


আছে, সেটা ভাঙতে হবে। কার্ধতঃ 


১৯৫৭ সালের নির্বাচনোত্তর বিধান 
সভায় এই হবে পি, এস, পি 


" ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রথম কম্যুনিষ্ট- 


বিরোধী ভোট দান। কংগ্রেসের 
প্রস্তাব এই crাytalization-q 
সাহায্য করবে। 


কিন্তু এই পটভূমির বাইরে আর 
একটি জিনিষ লক্ষ্য করবার আছে? 
শীতকালীন অধিবেশনের আর্ত 
থেকেই বিধান সভার মনোভাব সম্পূর্ণ 
বাস্তবহীন একটা দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েছে । 
পশ্চিমবঙ্গের প্রধান ২টি সমস্ত৷ এবং 
এই মুহূর্তের রঢ়তম বাস্তব, যার 
সঙ্গে সাধারণ গ্মানষের জীবন মরণের 
যোগ-_বন্তা এবং দণ্ডকারণ্য-_-এই ছুইটি 
সমস্ত! বিধানসভার মৃঞ্চে কিছুতেই 
কেন্তুস্থলে কিংবা প্রধান আলোক- 
পাতের মধ্যে আসতে পারছে না। 
শদস্তেরা লংজু এবং লাডাক নিয়ে 
অধিক আগ্রহী তো! বটেই, তাছাড়া 
বন্তার বিপর্যয় কিংবা দণ্ডকারপ্যের 
গণ্ডগোল সম্বন্ধে তারা যতটা সংবাদ 
ও তথ্য রাখেন, তার চেয়ে ।অনেক' . 
বেশী অভিজ্ঞ এবং বিদ্বান তারা 
ম্যাকমোহন লাইন, ও হিমালয়ের 
পর্বত শিখর এবং তিব্বতের “তুম 
সম্বন্ধে । 





চিনি, 
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“গুজরাটের পদযাত্রায় ২) 


গুজরাট. কা 


হেলা পড়ে এলে আঁমরা৷ চলতে 
সুরু করলাম । আমর! সর্ব সমেত 
পনের জন। ইয়াগনিকের পূরণে 
শাদা থন্দরের প্যান্ট এবং হাওয়াই 
শার্ট, মাথায় ফিকে গৈরিক রঙের 
গান্ধী টুপি, মুখে তীর পেটেণ্ট চুরুট। 
সঙ্গে চলেছেন আমেদাবাদের 
গোবর্ধনদাস প্যাটেল, গুজরাটি সাহিত্য 
ওকে সুরু করে গুনরাটের সুদুর 
গ্রামের খুঁটিমাটি খবরও তার অজান। 
নয দেখে মুগ্ধ হয়েছি । আমেদাবাদের 
আরও একজন চলেছেন পদধাত্রায়_- 
গোব্ধন ভাই প্যাটেল, প্রাক্তন আর, 
স, পি, আই কর্মী, বর্তমানে 
কমিউনিষ্ট । একজন বৃদ্ধ, তার নাম 
সঙ্কোচের জন্ত জিজ্ঞাসা করতে 
পারিনি। আর বাদবাকী নেমপুর 
হোটেলের ছাত্র। একজন সাইকেলে 
করে কিছু বিছানাপত্তর নিয়ে আমাদের 
আগেই চলে গেলেন ৷ 

গ্রামের বোধহয় সবচেয়ে বুদ্ধ ব্যক্তি 
আমাদের সঙ্গে আসতে না পারায় 
সজল নয়নে বিদায় দিলেন । গ্রামের 
. অধিবানীর! আমাদের দিকে হা করে 
তাকিয়ে রয়েছে । মেয়েরা মাথার 
উপর জলভপ্তি গোটা হুই তিন কলসী 
নিয়ে অবাক হয়ে কি যেন দেখছে। 
কেবল গ্রামের ডাক্তার হাসিমুখে 
ডিসপেন্সারীর দরজ্লার সামনে এসে 


দড়াল। সেই মুহুর্তে পদযাত্রা 
আমার কাছে অনেকটা অর্থহীন মনে 
হয়েছিল। গ্রামে বিশ্রাম নিয়ে 


গ্রামান্তরে যাওয়া হচ্ছে, অথচ গ্রামের 
লোক জানল না কি কারণে এদের 
পদযাত্রা । মনে পড়লো ' বিনোবা 
ভাবের পদযাত্রার কথা । প্রতিটি 
প্রামে তিনি সভা করেন, বক্তৃতা 
করেন, গ্রামবাসীরা জানতে পারে 
তার পদযাত্রার কাহিনী । হয়তো 
সেরথ! গ্রামে জনত! পন্রিষদের কোন 
সংগঠন নেই। সেই কারণে এখানে 
সভার আয়োন্গন করবার প্রয়োজন 
তো বেশী ছিল। অবশ্ত গান্ধীজী বা 


গুনকেশ দে সরকারের 


নুতন উপন্যাস 


অনিরুদ্ধ 


মূল্য চার ট্রাক! 

তার অন্তান্ত বই ঃ 
বালির প্রাসাদ ৪ টাকা 
। লেভীী রম. &টাকা 
| আচপ্পণবাদ ৪ টাকা * 
৩১লি।১৫ হরিনাথ দে রোড 
রর .কলিকাতা-_-১ 











নিরঞ্জন হালদার 
বিনোবাজী ভগবানে বিশ্বার্স করায় 
প্রার্থনা সভার নামে বক্তৃতা করার 
বে সুযোগ পেতেন বা পেয়ে থাকেন 
নাস্তিক ইন্দুলাল ইয়াগনিকের পক্ষে 
সে সুযোগ গ্রহণ সম্ভব ছিল না। 

» গ্রামবাসীদের অনুৎসাহ সত্বেও 
পদযাত্রার উপকারিতা আমি অস্বীকার 
করতে পারি নি। _ গ্রামবাসীদের 
অবস্থা জানবার এমন সুযোগ অন্তভ্যবে 
লাভ করা সম্ভব নয়। শুধু নিজে নয়, 
তীর সঙ্গীরা, আশ্রমের ছাত্রের এই 
ভাবেই দেশ সম্পর্কে সুষ্পষ্ট ধারণা 
করতে পারবে। 

সেরখা ছেড়ে আমরা কলোল 
সহরের দিকে চলেছি! এখানে 
গ্রামগুলি দূরে দুরে । ছুই, তিন মাইল 
অন্তর একজায়গায় অনেকগুলি বাড়ি। 
চলতে চলতে আমরা আবার আলো- 
চনা সুরু করলাম। ,ইয়াগনিক দীর্ঘ- 
দিন কষক-আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। 
আমি তাকে কৃষক-আন্দোলনের 
ব্যর্থতার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। 
কৃষকফ্রণ্টে বামপন্থীদের একতার 
*মভাবই তার কাছে একমাত্র কারণ 
বলে মনে হোল। শ্রেণীর ভিত্তিতে 
সংগঠন গড়ে না তুললে কৃষক 
আন্দোলন শক্তিশালী হবে না । আমি 
তাকে স্ময়ণ করিয়ে দিতে চাইছিলাম 


' যে শ্রেণীর ভিত্তিতে সংগঠন আজকের 


দিনে সম্ভব কিনা। যে ইংলণ্ডে 
মজুরের! জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেনী, 
সেখানেও শ্রমিকদলের শ্রমিক কমিটি 
থাকবে কিনা প্রশ্ন উঠেছে? 

আমার কথায় বাধা দিলেন তিনি। 
ইংলণ্ডের কথা নয়, দেশের কথাই 
বলতে চান তিনি। বর্তমানে তিনি 
শ্রেণী সংগ্রামের কথা চিন্তা করছেন। 
সমাজের সমস্ত স্তরের অধিবাসীদের 
জন্ত যে গ্ল্যাটফরম তৈরী হয়েছে, তা 
পরিত্যাগ করা তার পক্ষে সম্ভব নয় | 
তবে তিনি আগের কথা প্রত্যাহার 
করছেন না। মহাগুজরাট গঠিত হলে 
তিনি হয়ত আবার কষক-আন্দোলনে 
আত্মনিয়োগ করবেন । 

পুরোনো কথার জের টেনে আমি 
বললাম যে, একমাত্র জমিদারী প্রথার 
উচ্ছেদের দাবীতে আন্দোলন পরি- 
চালিত হওয়ায় এবং আঙ্জও আন্দো- 
লনের কোন নূতন ভিত্তি রচিত না 
হওয়াই কৃষক্$ আন্দোলনের ব্যর্থতার 
কারণ। তিমি বললেন, ১৯৩৮-৩৯ 
সালে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের জ্দাবী 
করেছি, আজ আর তা সমস্তা 
নয়। নুতন ভিত্তি তৈরী করতে না 
পারলে কৃষক-সান্দোলন গড়ে তৌলা 
যাবে না! 

বোমাই সরকারের জমি-বণ্টন 
সম্পর্কে প্রস্তাবিত আইনের কথা 
জিজ্ঞাসা করলে জানালেন যে, এখন 





নেহরু? ইন্দুচাচা ? 


কোন বিল আইনে পরিণত হবে না। 
তিনি বিলটি দেখেনও নি। 
আমি কো-অপারেটিভ ফা্মিং 

সম্পর্কে তার মত জানতে চাইলাম । 
তিনি বললেন, কোথাও কো-অপারে- 
টিভ নেই, তার উপর কো-অপারেটিভ 
ফামিং। লোকের মনে কোথায় 
কো-অপারেটিভ ৷ তুমি কোন জিনিষ 
উপর থেকে চাপিয়ে দিতে পারো না। 
নেহেরু নিজের অন্ধ বিশ্বাস দেশবাসীর 
উপর চাঁপাতে চাইছে। 

--এবং সেই অন্ধবিশ্বাস ‘ডাইনামিক’ 
নামে--কথার মাঝখানে বলে উঠি। 

হ্যা ডাইনামিক নামেই চাপাচ্ছে, 
আবার সুরু করেন ইয়াগনিক | নূতন 
কিছু করবার আগে দেশের সমন্তা 
ভাল করে জানা প্রয়োজন । 

জমির সর্বোচ্চ সীমা সম্পর্কে 

বিতর্কে সময় না কাটিয়ে কৃষিযোগ্য 
পতিত জমি ভূমিহীন চাষী এবং অল্প 
জমির মালিকদের মধ্যে বণ্টন 'করা 
প্রয়োদন। ভারতে সর্বত্র এই 
অবস্থা, অথচ মহারাষ্ট্রে রিপাবলিকান 


পার্টি ছাড়া অন্ত কোথাও আর কোন 


দল এ পৰ্যন্ত আন্দোলন সুরু করেনি । 
গুজরাটে আন্দোলন সুরু কর] 
প্রয়োজন কিন্ত কোন পার্টি আজও 
এগিয়ে আসে নি। এট 

অবস্ত পদযাত্রা দুই দিন পরেই 
কাগজে দেখলাম, স্ুরতের পাদরীতে 
পি, এস, পি, জমি বণ্টনের আন্দোলন 
সুরু করেছে । 

আবার বাংলা দেশের কথা। 
বাংলা দেশের নেতার| বেশী বক্‌ বক্‌ 
এবং থিয়োরীর কচকচানি বাদ দিয়ে 
যদি কোন জিনিষের প্রতি লেগে 
থাকে, তা' হলেই অবস্থার পরিবর্তন 
হতে পারে। তিনি নিজের কথা 
বললেন। তিনি কোন দলভুক্ত নন। 
বিরোধীরা তাঁকে কমিউনিষ্ট বলে 
প্রচার করেছে, কিস্ত লোকে দিনের 
পর দিন ভাওতায় বিশ্বাস করে না। 
আমাকে তারা প্রতিদিন দেখছে । 
মহাগুজরাট আন্দোলন ছাড়া আমার 
অন্ত কোন কাজ নেই। গুজরাটের 
মত রাজনৈতিক-অনগ্রসর অঞ্চলে, 


* যেখানে মান্থষের মন সর্বদা ব্যবলায়- 


বুদ্ধি দ্বারা চালিত হয়, সেখানে তিন 
বছর কোন আন্দোলন জিইয়ে রাখ! 
সহজ কথা নয়। আমি আন্দোলনের 
অংশ নই। আমাকে বাদ দিয়ে 
মহাগুজরাট আন্দোলনের কথা চিন্তা 
গ্করা অসম্ভব । আমি সরলে মহা" 
গুজরাট আন্দোলনও থাকবে না। 
এক একটি সমন্ত। এসে মূল সমস্তাকে 
দুরে সরিয়ে দেয়, তখন মূল সমস্তাকে 
জিইয়ে রাখা সহজ কথা নয়। 

মন্তে পড়লো, ভাঁষাভিত্তিক রাজ্য 
পুলুগঠিনের দাবীতে যে আন্দোলন 


সুরু হয়েছিল, সংযুক্তি-বিরোধী 
আন্দোলনে তার সমাপ্তি। সাম্প্রতিক 
খাস্ত-আন্দোলনও গুলিচালনা-বিরোধী 
আন্দোলন সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে! 
আন্দোলন পথকে খাগ্ভের দাবী 
একেবারে বিদায় নিয়েছে । 


আমরা সঙ্গন গ্রাম অতিক্রম করে 
কলোলের কাছাকাছি এসেছি । পথে 
কুয়েকজন 'মহাগুজরাট' বলে অভি- 


বাদন জানাল। সঙ্গন গ্রাম থেকে 
ছুটি বার বছরের এবং ছুটি আট 


বছরের ছেলে “মহাগুজরাট' বলে" 


আমাদের দলে ঢুকে পড়লো । 
কলোলের কাছাকাছি আসতেই 
শহর থেকে প্রায় এক মাইল দুরে 
ব্যাড বাজাতে বাজাতে একদল 
এসেছে ইয়াগনিককে সমন্ধ ন! 
জানাতে । একটি মেয়ে এসে শহরের 
প্রবেশ পথে ফুল-চন্দন দিয়ে ইয়া- 
গনিককে বরণ করল। এরপর 
থেকে ফুলের মালা সুরু হয়। ছোট 
ছেলে বাপের কোলে থেকে মাল! 
পরিয়ে দেয়। একজন লরীর 
ড্রাইভার গাড়ী থেকে নেমে আসে 
ইয়াগনিকের গলায় মালা পরাবার 


জন্তে। বয়স্ক মেয়েরাও পিছিয়ে 
থাকে না। কোথাও মালা, 
” কোথাও চন্দন» আবার কোথাও 


শুধু ফুল। রাস্তার ছুপর্শের বাড়ী 
থেকে শঙ্খধ্বনি হতে থাকে৷ 
গলির মোড়ে মোড়ে দাড়িয়ে ছেলেরা 
বিউগিল ও ব্যাণ্ড বাজিয়ে সমন্ধ'ন৷ 
জ্ঞাপন করে আজাদ চকের 
পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ইয়াগনিক 
হঠাৎ থমকে দীড়ান। আচমকা 
পুলিশের গুলিতে যার! প্রাণ দিয়েছিল, 


সেই শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা না জানিয়ে 


তিনি কেমন করে চলে যাবেন? 
রাস্তায় যেখানে এড়িয়ে থাকা 
'অবস্থায় পুলিশের গুলিতে সোনা 
ভাই আর শান্তি ভাইয়ের দেহ বিদ্ধ 
হয়েছিল, সেখানে শ্রদ্ধা নিবেদন 
না করে রাস্তা অতিক্রম করা তার 
পক্ষে অসম্ভব । ঘড়ি ঘরের সামনে 
গিয়ে কয়েক সেকেণ্ডের জঙ্ত দাড়িয়ে 
পড়েন। হয়ত মনে পড়ে যায়, সেই 
তরুণের কথা, ষে তরুণ পুলিশের 
গুলি চালাবার ভয় উপেক্ষা 
করেও ৮ শাস্তি ভাইকে 
ডাক্তারখানায় বয়ে নিয়ে গিয়েছিল 
নিজের জীবনের চেয়ে শান্তি ভাইয়ের 
জীবন যার কাছে বড় হয়ে দেখা 
দিয়েছিল। একটি বস্তী ধরণের 
বাড়ীতে গুজরাটি অক্ষরে খোদাই 
করা প্রেটের উপর নিজের গলা 
থেকে এক এক করে সব মালা- 
গুলি থুলে প্লেটের উপর দেন। এই 
বাড়ীর ছেলে গনি মিয়া মহাগুজরাট 
আন্দোলনে কলোপের তৃতীয় শহীদ । 


কলোলের পর ধেকে আুরু 
হয়েছে, “মহাগুজরটি জিন্দাবাদ’, 
'ইচ্দুলাল ওিন্দাবাদ', ‘গুজরাটক! 


নেহেরু জিন্দাবাদ’, শ্লোগান, মালা, 
‘ফুল, চন্দন, ব্যান্ড, বিউগিল, পথের 


/ 
শুক্রবার, ২৭শে নঙেম্বের, ১৯৫৯ 





মাঝে পাত্র করে জল থেতে দেওয়! 
দেখে আমিও ক্ষণেকের জন্ত 
অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম । বুঝতে, 
পারলাম, কিসের টানে ইন্দুলাল 
পদযাত্রায় বেরিয়েছেন। কংগ্রেসের 
শক্ত ঘাট আমেদাবাদ। সেখানেও 
মোরারজী দেশাইয়ের সভায় একটি 
লোক হয় না ষেআন্দোলনেদ 
কল্যাণে, সে আন্দোলন গুজরাটের 
মামুষকে এমনভাবে অভিভূত করেছে, 
নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস, 
করা শক্ত হোত। 
বাসীদের স্বতঃ্ফূর্ভ 
ইন্দুলাল মহাগুজরাট আন্দোলনে 
প্রতীক বলে। 

আমরা বিশ্রাম করছি, 
সময় খাবারের ডাক পড়ল। স 
সময় খাওয়ার ইচ্ছে ছিল ন! 
গুজরাটি বাড়ীতে গুজরাট 
খাওয়ার লোভ লামলান গেল 
থেয়ে দেয়ে ফিরে এসে কাগজ 
এমন সময় ইয়াগনিক আমাকে 6 
পাঠালেন । গুজরাটি না * জান 
শোভাযাত্রা এবং শোভাযাত্রার 
লোকের মনোভাব লক্ষ্য করেছি 
কিলা। আমেদাবাদ থেকে এতদুরেও 
লোকের মনোভাব কি, তা যেন 
আমি মনে রাখি। এঠুপর দু 
চার কথার, পর রাত সাড়ে আটটার 












সময় আমরা সভাস্থলে যাই । এদিকে 
এ সময়েই সভা 'হয়ে থাকে। 


সভা স্থলে যখন পৌছাই, তখন 
হালকা কাওয়ালীতে গুজরাটি গান 
চলেছে, যার অর্থ, মহাগুজরাটের জন্ত 
তুই শহীদ হ, ইন্দুচাচা আদেশ 
দিয়েছে শহীদ হওয়ার, আতর 
আর দেরী নয়। এ সঙ্গীত গুজ- 
রাটের লোকসঙ্গীতে পরিণত হয়েছে । 
পুর্ব বাংলা র ,ভাষা-আন্দোলনের 
কথা একবার মনে ঢেউ খেলে গেল। 

রাত তখন সাড়ে ন'টা। ইন্দুলাল * 
ইয়াগনিকের কাছ থেকে বিদায় 
নিয়ে আমি চললাম কলোল ষ্টেশনের 
দিকে। জানিনা আমেদাখাদমুখী 
শেষ ট্রেণ চলে গিয়েছে কিনা । 





| স্থানাভাব বশতঃ এই প্রবন্ধের প্রথম পর্যায্লের 


লেখা থেকে কতকাংশ বাদ দেওয়া হয়েছিল ।* 
et সম্পাদক, দর্পণ 


কলকাতায় চেকোষ্পোভাক 
মাক 
ইডেন উদ্ভানের বিপরীত দিকে 
সার্কাসের বিরাট তাবু পড়েছে । গত 
সোমবার থেকে এখানে চেকোশ্লো- 1 
ভাক ষ্টেট সার্বাসের খেলা সুক 
হয়েছে। 
২১শে আগষ্ট শনিবার গ্রেটইষ্টা্ণ 
হোটেলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে 
দলের ম্যানেজার চেকোল্লোভাক 
সার্কাসের ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত 
করেন। ওদেশের -সার্কাস সরকার 
কতৃক পরিচালিত। চেকোশ্রলোভাক' 
ষ্টেট সার্কাসের পাচটি বিভিন্ন দল আছে। 








* এর মধ্যে একটি বা দুটি দল প্রতি- 


বছরই বিদেশ ভ্রমণে বাহির হয়। 
৮০ জন খেলোয়ণ্ড নিয়ে বর্তমান 
দলটি 'গঠিত। ট্র্যাপিজের খেলায় 
এদের বিশেষ জুপাম আছে । ঘ- 


শুক্রবার, ২৭শে নভেম্বর, ১১৫৯ 





০) 


ধম বাছলার কমিটি টি 


ক্রুহগ্রেসের পরই পশ্চিম বাঙলায় 
লব থেকে "সুসংগঠিত এবং প্রভাব- 
“শালী রাজনৈতিক দল কমিউনিষ্ট 
পার্টি। স্বাধীনতার পর থেকে 
কমিউনিষ্ট পার্টির প্রভাব সার! পশ্চিম 
বাওলায় যথেষ্ট বেড়েছে। 
. রাজ-নতিক প্রভাবের ব্যাপ্তি সারা 
রাজ্যে বিভিন্ন জেলায় সমানভাবে 
হয়নি। সাধারণভাবে শহরাঞ্চলে 
পার্টির শক্তি বেশি। মধ্যবিত্ত 
সমাজের মধ্যে কমিউনিষ্ট সংগঠন 
*ষেভাবে দানা বেধে উঠেছে, 
গ্রামাঞ্চলে কষকসমাজের মধ্যে সেই- 
ভাবে পার্টির শেকড় ছড়িয়ে পড়েনি । 
এসব সত্বেও, বাঙলায় অন্ত সমস্ত 
£ রাজনৈতিক দল যখন শক্তিহীন 
হয়েছে, তাদের আগেকার প্রভাব ও 
প্রতিষ্ঠা মখন কমেছে, তখন কমিউ- 
নিষ্ট পার্টি বেড়েছে। বাঙলার 
' কমিউনিষ্ট 'পার্টর সম্বন্ধে আরও বিস্তৃত 
আলোচনা কর্নার আগে তার 
সংগঠনের পূর্ণ পর্ণরচয় পাওয়া প্রয়ো- 
' জন। বিভিন্ন জেলার সভ্যসংখ্যার হিসাব 
থেকে সঠিক সিদ্ধান্ত করা সম্ভব। 
কমিউনিষ্ট সংগঠনের অনেকখাঁনিই 
গোপনীয়তার আবরণে আবৃত৷ তাই, 
. এই বিবরণীর আরও বেশি করে 
প্রয়োজন । 
সভ্যভালিকার বিশ্লেষণ 
ত একবছরে কমিউনিষ্ট পার্টির মোট 
৭ সুভ সংখ্যা পশ্চিম বাঙলায় কমেছে 
* ৩৮৩৪ জন। কিন্তু, তার কারণ 
পার্টির মধ্যে এমন বছ নতুন কর্মীকে 
সভ্যপদ দিয়ে নিয়ে আস! হয়েছিল 
যাদের মধ্যে অনেকেই পার্টি সংগঠনের 
প্রাথমিক কাজও করে নি। 
সাধারণতঃ কমিউনিষ্ট পার্টির পাকা পদ 
পাবার আগে যে শিক্ষানবীশী সময় 
প্রত্যেক সভ্যপদপ্রার্থীকে অতিবাহিত 
. করতে হতো, এই সময়ে সে নিয়মও 
উঠিয়ে দেওয়া হয়। তাছাড়া, পার্টির 
মধ্যেও ঢিলে ঢালা ভাব ছিল। ১৯৫৯ 
সালে আগষ্ট মালে পার্টির সভ্য সংখ্যা 
তেইশ হাজারের কোঠায় গিরে 
ঠেকেছে। 'এখন আবার নতুন সভ্য- 
' পদ দেবার আগে গিক্ষানবীশ হিসাবে 
* থাকার ব্যবস্থা পাকা করা হয়েছে। 
»[ সভ্য তালিকা বিশ্লেষণ করলে 
দেখা যায় যে কৃষক-মধ্যবিভ্ত-শ্রমিক 


সভ্যের সম্মিলিত শক্তিতে বিশেষ- * 


ভাবে পার্টি বেড়েছে চব্বিশ পরগণা 
এবং বর্ধমান জেলায় ৷ দাঁঞ্সিলিংএর 
পার্টিতে চা-ব্াগিচার মজুর সভ্য সংখ্যা 


Use 


N.C xi. STRONG: 
: GOLDEN RAW SNUFF $ 


চেষ্টা করছে। 





(দৰ্পণের পর্যবেক্ষক ) 


প্রচুর । সেখানে পার্টির গতিবেগ 
অনেকখানি স্তিমিত হয়ে গিয়েছে। 
আনুপাতিক হিসাবে কৃষক সত্যের 
জেলা পার্টি পশ্চিম দিনাজপুর গত 
এক বছরে ভালভাবে এগোতে 
পারেনি ৷ জলপাইগুড়ি এবং মালদহ 


, জেলাতে ও পার্টির সদন্ত সংখ্যায় 


ঘাটতি লক্ষ্য করার! কলকাতা 
পার্টির বিস্তৃতি হয়েছে গত তিন 
বছরে অনেক ধীর, মন্থর গতিতে । 


রাজধানীতে পার্টির রাজনৈতিক 


প্রভাবের অনুপাতে পার্টি সংগঠন 
এখনও পিছিয়ে আছে। একমাত্র 
নদীয়া জেলা পার্টিই গত তিন বছরে 
বেড়েই চলেছে । ৫৮৫৯ সালেও 
সেখানে পার্টর মোট সভ্য সংখ্যা 
বেড়েছে। যদিও বাড়ার হার 
আগেকার তুলনায় অনেক কম। 
'€৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের 
পর থেকে . কমিউনিষ্ট পার্টি পশ্চিম 
বাঙলার গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ার" 
ভাগচাষী ও খাদ্য 
আন্দোলনকে অবলম্বন করে পার্টি 
এবং পার্টি পরিচালিত গণসংগঠন 
কৃষক সমিতির শক্তি বেশ বেড়েছে। 
মজুর ‘এলাকায় . কংগ্রেসের যে 
অপ্রতিহত রাজনৈতিক প্রভাব ছিল, 
তাতেও ফাটল ধরেছে। কংগ্রেসের 
শক্তিহীনতার সুযোগ সব থেকে 
বেশি করে নিচ্ছে কমিউনিষ্ট পার্ট । 
কৃষক সমাঙ্গ এবং শ্রমিক শ্রেণীর 


, মধ্যে কমিউনিষ্ট প্রভাব বাড়লেও, 


আসলে বাঙলার কমিউনিষ্ট পার্টি 
হচ্ছে মধ্যধিত্ত বুদ্ধিদীবীদের পার্টি। 
ফলে, এখানে পার্টি সভাদের মধ্যে 
কমিউনিষ্ট মতবাদের মূল প্রশ্ন নিয়ে 
বেশি আলোচনা হয়। 
কমিউনিষ্ট পার্টিতে মধ্যবিত্ত বুদ্ধি- 
জীবীদের প্রভাব অনেক কম। 
অন্ধের পার্টি একেবারেই কৃষকদের 
সংগঠন । 


আদর্শগত প্রশ্ন 

কমিউনিষ্ট ঢরনিয্ার চিন্তাজ্গতে 
যে সমস্ত মৌলিক আদর্শগত প্রশ্ন 
সাম্প্রতিক সময়ে উঠেছে, তারই 
পরিচয় খুব ক্ষীণভাবে হলেও বাঙলার 
পার্টিতে ' পাওয়া যায়। সোভিয়েট 
ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পর্ট 
কংগ্রেসের বিংশতি অধিবেশনে 
জোসেফ ষ্ট্যালিন সমন্ধে যে ভীষণ 
ভয়াবহ এবং চাঞ্চল্যকর তথ্য 
প্রকাশিত হয়, তার প্রতিক্রিয়া! 
বাঙলা পার্টির মধ্যে গুরুতরভ্াবে 
দেখা দেয়। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় 
ব্যক্তিম্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক অধিকার 
এবং পাটি নেতৃত্বের চরম দণ্ড দান 
করার ক্ষমতা এই সমস্ত মুল প্রশ্নও 
ওঠে! তারপর হাঙ্গেরীর * ঘটনা, 
সোভিষ্টজেট ইউনিয়নের কয়েকজন 


কেরালার " 


সুপ্রতিষ্ঠিত প্রথম শ্রেণীর নেতার 
অপসারণ, ফুগোলীভিয়ার ‘জাতীয়’ 
কমিউনিষ্ট নেতাদের সঙ্গে সোভিয়েট 
পার্টির বাদ বিবাদের মধ্যে দিয়ে 
সমস্ত! আরও জটিল হয়ে উঠে। 

কমিউনিষ্ট পাটির মধ্যে স্বাধীন 
এবং জিজ্ঞান্থ চিস্তাধারা কিছুদুর 
গিয়ে থেমে যায় । আদর্শের সফল 
রূপায়ণের জন্তে বিচার বিতর্কের 
থেকে বেশি করে প্রয়োজন কঠোর 
শৃঙ্খলাবোধ, ত্বিধাহীন নিয়নাম্বন্তিতা 
এবং গোপনীয়তার নির্মম নিয়ম 
অনুধাবন । তাই, কলকাতা জেলা 
কমিটির *৫৮ সালের ডিসেম্বর 
মাসের মিটিংএ মৌলিক প্রশ্ন সম্বন্ধে 
পার্টি নেতৃত্ব যে বয়েদ দিল তাতে: 
পাটির মধ্যে স্বাধীন চিন্তার পথ কুদ্ধ 
হল। 


পার্টির গণসংগঠন 

পশ্চিম বাঙলার পার্টি বিভিন্ন গণ- 
সংগঠনের "মধ্যে দিয়ে জন জীবনের 
উপর দলের প্রভাব বাড়াচ্ছে। সারা 
ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ( এ, 
আট, টি, ইউ-সি) কমিউনিষ্ট 
পরিচালিত শ্রমিক সংস্থ(। পশ্চিম 
বাঙলায় এই সংগঠনের শাখা সবিশেষ 
শক্তিশালী । সম্প্রতি সরকারের পক্ষ 
থেকে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নের 
হিসাবপত্র ও সভ্য তালিকা পরীক্ষা 
করে যে ফলাফল বেরিয়েছে তাই থেকে 


পশ্চিম বাঙলায় কমিউনিষ্ট নিয়ন্ত্রিত 


ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস সব থেকে 
শক্তিশালী ও প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থার 
মর্যাদা পেয়েছে । পশ্চিম বাঙলার 
বিভিন্ন সরকাপ্পী, সওদাগরী ও অন্ঠান্ত 
আফিস এবং ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের মধ্যে 
কমিউনিষ্ট প্রভাবাধীন ট্রেড ইউনিয়ন 
সবিশেষ সক্রিয় । ইস্পাত শিল্প নগরী 
বার্ণপুর ও কুলটিতে কমিউনিষ্ট প্রভাব 
ভালভাবে বাড়ছে ।, কয়লা, চা-বাগিচ৷ 
চটকল প্রভৃতি শিল্পে কমিউনিষ্ট 
সংগঠন আছে; কিন্ত, সেখানে 
প্রতিঘম্্বী অকমিউনি্ই ইউনিয়নের 
শক্তি বেশি। পো ্-ডকে 
কমিউনিষ্টর1 বিশেষ কিছু* করতে পারে 
নি। রেলশ্রমিক সংস্থায় কমিউনিষ্টরা 
সংখ্যা্স। 

কৃষক সমিতির মধ্যে দিয়ে কমিউ- 
নিষ্ট পার্টি গ্রামাঞ্চলে কাজ করে। 
সম্প্রতি ক্ষেতমন্ভুরদের কৃষক সমিতির 
মধ্যে হ্থৃতন্ত্রভাবে সংগঠিত করার কাজ 
আরম্ভ হয়েছে । ০ এখনও কৃষক 
এলাকার বেশির ভাগ স্ন্গঠক 
মধ্যবিত্ত সমাজের কর্মীরা। তবে, 


কৃষক কর্মীকে শিক্ষিত করে সংগঠকের, 


পৰ্য্যায় নিয়ে যাবার চেষ্টা আরম্ভ 
হয়েছে। বিভিন্ন এলাকায় অত্স্তজীবী, 
বৃত্িকার প্রভৃতি সমাজের সংগঠনও 
কৃষক সমিতির আওতায় গড়ছে। 


* পরিকল্পনা পার্টি নিয়েছে। 


চে 


ে 


রও 


আগামী সাধারণ নির্বাচনের আগেই ও অন্তান্ত বিষয়ে আন্দোলন ,করবে। 


বাঙলার বিভিন্ন জেলার গ্রামাঞ্চলে 
কমিউনিষ্ট সংগঠন গড়ার বিস্তৃত 
কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে | কমিউ- 
নিষ্ট নেতৃত্ব মনে+করেন যে কৃষক 
সমাজের মধ্যে পার্টির প্রভাব আগামী 
“ছুই বছরের মধ্যে বিশেষ করে বাড়াতে 
পারলে বাঙলায় বিকল্প কমিউনিষ্ট 
সরকার গড়ে তোল! সম্ভব হবে। 
ছাত্রদের মধ্যে কমিউনিষ্ট পরি- 
চালিত সংগঠন ছাত্র ফেডারেশন 
সক্রিয়, কিন্তু দলগত রাজনীতির 
আবর্তে ছাত্রসমাজ বহুধা-বিভক্ত। 
কমিউনিষ্ট, এবং কমিউনিষ্ট বিরোধী 


উদ্দেশ্য হলে! যুব সমাজকে পার্টির, 


* আগুতার নিয়ে আসা 


বাস্তহারাদের নিয়ে কমিউনিষ্ট 
পার্ট বিভিন্ন আন্দোলন করছে। 
বিভিন্ন বিষয়ে আইন অমান্ত আন্দোলন 
করার সময়ে সতাগ্রহীদের এক বিশেষ 
অংশ এসেছে বাস্তহারা ক্যাম্প, 
কলোনী থেকে! পশ্চিম বাঙলায় 
বাস্তহার! আন্দোলনকে পার্ট পরি- 
চালিত অন্ঠান্ত আন্দোলনের সঙ্গে 
সংযুক্ত করার সুস্পষ্ট কর্মপন্থা গ্রহণ 


, করা হয়েছে। 


বর্তমানে কমিউনিষ্ট পার্টির পরি- 


ছাত্র সংগঠনদের কলহুকোলাহলের চালনায় যে সমস্ত মহিলা সং ংগঠুন 
বাইরেও যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্র আছে। পশ্চিম বাঙলায়'কাজ করে তার মোট 





৬১৬১ পা ৯৯০৯৯ 


জেল! কমিটির 
নাম জান্গুয়ারী, ১৯৫৬ 

১। কলিকাতা ২৬১৬ 
২। হাওড়া ৮০৪ 
৩] নদীয়! ১৯৭ 
৪। পঃ দিনাজপুর 8১৬ 
€। কোচবিহার ২৩৬ 
৬। দাঞিলিং ৫৯৯ 
৭। মুৰ্শিদাবাদ Vt 
= ! পুরুলিয়া X 
৯। বীরভূম ২৭৯ 
১০। বাঁকুড়া ১৫১ 
১১। মালদহ , ২১৪ 
১২। হুগলী ৬৩০ 
১৩ । বর্ধমান ৩৮৪ 
১৪ । মেদিনীপুর ১১৭১ 
১৫। জলপাইগুড়ি ৩৩৬ 
১৬। চব্বিশ পরগণা ২১৫৫ 
১৭ | গ্রদেশিক কমিটির সঙ্গে 


সরাসরি সংযুক্ত ( প্রাদেশিক 
কমিটির সভ্য, প্রাদেশিক 
পেল সভ্য এবং বিশেষ 
কাজের কর্মী ৫০২ 
পশ্চিম বাঙলার মোট 
সভ্য সংখ্যা ০৭৭৫ 


গণ্চিমবন্ কমিউনিটি পাঁচটি র অন্য তালিকা 


মোট সভ্য সংখ্যা 

জানুয়ারী, ১৯৫৮ মার্চ, ১৯৫৯ 

৩৯৭৭ ৩৮৪২ 

১৬৩০ ১৪০১ 

৮৩১ ৯১০ 

১৩৮৫ ৭৮৩ 

৫০০ ৪১৫ 

১৫৮৬ ১০০৭ 

১৩৯ ১৫১ 

৯৩ ১৪৩ 

৫৮৩ ৪৭৩ 

৩০৬ ২৬৮ 

৫৩৭ ৩৬৪ 

১৪১৮ ১৩২০ 

৬০৩ ১৪৫৫ 

৩২০৩ ২৫১৯ 

১০৬৩ ৭৪৭ 

€১৮২, 88৮৩ 

8৪৯ ৩৩৩ 
২৪৪১৮ ইভ 


* ১৯৫৬ সালে জানুয়ারী মাসে পুরুলিয়া সংগঠন বিহার রাজ্য পার্টির 
মধ্যে ছিল বলে এই হিসাবে সে সদক্তদের সংখ্যা যোগ দেওয়। 
হয়নি | 





ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকদেরও রাজ- 
নীতিতে নামানো হয়েছে | বিশেষ 
ভাবে কলকাতার স্কুল কলেজের 
শিক্ষকদের মধ্যে কমিউনিষ্ট পার্টির 
প্রভাব যথেষ্ট। কলকাতা পার্টর 
মোট সভ্যসংখ্যার শতকরা ১০২ জন 
ছাত্র এবং ৭২ জন শিক্ষক। 
প্রাথমিক শিক্ষকদের সধ্যেও পার্টি 
সংগঠন আছে । তবে, তার শক্তি কম। 
সম্প্রতি বিভিন্ন প্রাথমিক শিক্ষক 
সমিতিকে সংযুক্ত করে আন্দোলন 
পরিচালনার ব্যবস্থা পার্টি করেছে। 
কলকাতা যুবসংখঁকে ভিত্তি করে 
রা জ্যভিত্তিক' যুব সংগঠন গড়ার 
মধ্যবিত্ত 
যুবকদের সঙ্গে শ্রমিক, কৃষক যুৱক- 
দেরও এই সংগঠনের মধ্যে সম্মিলিত 
করার কর্মস্থচী নেওয়া হয়েছেন 
খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক 'জীবন সংগঠিত 
করার সঙ্গে সঙ্গে এ ই সংগঠন পার্টির 


কাৰ্য্যক্ৰম অন্ুদারে কাজ ও জীবিকা ' 


সদশ্ডসংখ্যা প্রায় ত্রিশ হাজার হবে। 
এই ফ্রণ্টে পার্টি কিছু গঠনমূলক 
কাজের দীয়িত্ব নিয়েছে । ১০১২ 
কুটার শিল্পকেন্ত্র এবং ১০1১২টি বয়স্ক 
স্কুল পার্টি পরিচালিত মহিলা 
সমিতি তত্বাবধান করে। 

শাস্তি ও সৌভ্রাত্র আন্দোলনের 
মধ্যে দিয়ে কমিউনিষ্ট পার্টি অন্তান্ত 
রাজনৈতিক দলের নেতা ও কর্মীদের 
সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। পশ্চিম 
বাঙলায় সোভিয়েট রাশিয়া ও জন- 
গণতান্ত্রিক চীনের সৌভ্রাত্্র সমিতির 
সঙ্গে কয়েকজল বিশিষ্ট কংগ্রেস 
কমী সংযুক্ত আছেন'। সাহিত্য ও 
সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পশ্চিম বাঙলার 
কমিউনিষ্ট পার্টি অনেক বেশি কঠোর 
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পক্ষপাতী" 
পার্টির সাংগঠনিব কাঠামো 

অমৃতসর বিশেষ পার্টি কংগ্রেসে 
গৃহীত নতুন গঠনতন্ত্র অনুসারে পাটির 

( শেষাংশ ৬ পৃষ্ঠায়) 





aw 


) 


মত বঙ্গখ্যাত 


. 





অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায়ের 
অস্থুরাগী “জনৈক ছাত্র, দর্পন পত্রিকায় 
হ্তিমুর্থরচিত ‘শিবোহম্‌ শিবোহম্‌' 


লেখাটি পড়ে রীতিমত ব্যথিত ও. 


বিচলিত হয়েছেন । হস্তিসূর্থের লেখা 
পড়ে আমরাও তাই হয়েছি। সুতরাং 
সমবেদনাসুত্রে জনৈক ছাত্রের” সঙ্গে 
আমর! 'একত্রে. বাধা । তাছাড়া 
ছাত্রদের কার না ভাল লাগে? 
শর! কেমন সুন্দর বিশৃঙ্খল । তার! 
রেগে যায় অল্পে, হেসে ওঠে আরে! 
সহজে ৷ তারা ভক্তি করে, ভালবাসে, 
আবার ঝগড়া কঁরে। তোর! না বুঝে 
পড়ে এবং পড়ে ভুল বোঝে! তারা 
“সুখের খাঁচায়’ বাস করতে অনিচ্ছুক 
এবং পুচ্ছ তুলে নাচতে উৎসাহী । 
এক কথায় তাঁর! এলোমেলো, 
আগোছালো এবং ‘মি-ষ্টি'। 
‘জনৈক ছাত্রের '৬1১০1৫৯ 
তারিখের লেখাটিতে ওঁ সব ছাত্র- 
লক্ষণ প্রচুর পরিমাণে মিলবে । সেই 
জন্তই সেটি উপাদেয় । “জনৈক ছাত্ৰ’ 
কোনমতে হন্তিমুর্খের মত হিংসুক 
চক্রান্তকারী নন । শিবনারায়ণ রায়ের 
(ইদানীং ইংলণ্ড ) 
ব্যক্তির বিরুদ্ধে রসিয়ে রসিয়ে যে সব 
কথার প্যাচ হপ্তিমূর্থ কষেছেন»_- 
তার তুলনায় জনৈক ছাত্রের মুক্ত 
রোষের উদগীরণ কেমন সিনসিয়ার | 


* হুম্তিমূর্খ রীতিমত সেয়ানা মূর্ঘ। তারিয়ে 


তারিয়ে লেখবার ক্ষমতা তার আছে। 
লেখায় লেখার গুণও যথেষ্ট । তার 
* দ্বারা মনম্বী (কারো কারো ধারণায় 
মনীষী) শিবনারায়ণ রায়ের সমন্ধে 
অযথা বিবেষ সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন 
এবং “সম্পাদকের প্রশ্রয়ে দুর্বল বাংলা 


পসমালোচনা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ’ বিষয়ে 


আমাদের মনে ছুর্ভীবনা এনেছেন। 
অপর পক্ষে ‘জনৈক ছাত্রের” রচনা 
রচনা গুণে ষাই হবোক--আস্তরিক 
ভক্তি বিশ্বাসে ভরপুর। এই আস্তিক" 
তাই তার রচনায় এনেছে রোষরস» 
যে রোষ বস্তটা সাধারণত যুক্তির 
উধ্বে বাস করে। 
জনৈক ছাত্রের” ছাত্রসঙ্গত ক্রোধের 
দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক £ 
* পখিভ্ির ভাষা রপ্ত হলেই 
সাহিত্যজগতে সম্মান জোটেনা, অস্ততঃ 
আজকের যুগে আমাদের মত তরুণ 
এবং ছাত্র সমাজে যে পাওয়া কঠিন 
( একমাত্র ব্যতিক্রম শিবনারায়ণ রায় ), 
' তা এই হস্তিমূর্থটকে কে বোঝাবে ? 
কোনো লেখকের বক্তব্যের সঙ্গে 
মিল না ঘটলে তাকে নন্তাথ করার 
জন্ত যার প্রয়েদন সবচেয়ে বেশী তা 
* হোল যথেষ্ট বিস্তাবুদ্ধি এবং অকাট্য 
যুক্তি”, . 
“আমার মনে হুয় লেখক বারও 
রাসেলের ভাবন৷-টত্তার ধারা সম্পর্কে 
এই প্রথম “প্রবাসের জার্নাল” মারফৎ 
জানতে পারলেন 1...তাকে কি করে 
বোঝানো যাবে প্লেটোনিক চিন্তা একটি 


পার্স 


শ্পি 


লোহস ম্পিন্বোভ্হ্ব ৭ 


(আলোচনা) 

বিশুদ্ধ দার্শনিক অর্থে ব্যবহৃত হয়, 
স্কুতরাং এ বিষয়ে মন্তব্য করতে হলে 
আপন মস্তিষ্কের সারবত্তা সম্পর্কে 
আগে নিঃসন্দেহ হয়ে নিতে হয় ৭৮ 

“আমার দৃঢ় বিশ্বাস ষে লেখক 
শিবনারায়ণ রায়ের লেখা না পড়লে 
এডিথ সিট্‌ওয়েলের নামটিও শিখতৈন 
না।” 

এমনি সব অনেক রাগারাগির 
কথা" আছে। সকলে লক্ষ করুন 
শ্ছাত্রটির আত্মবিশ্বাস__হস্তিমূর্খের 
কয়েক কলম লেখা পড়েই কেমন 
দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে পেরেছেন যে 
হ্তিমূর্খ বারট্রাগু রাসেল, বা এডিথ 
সিটওয়েলের ব্যাপারে নিতান্ত 
ভিমিরে। অবশ্য হত্তিমূর্থ অজ্ঞান 
তিমি র-অদ্ধকারে জ্ঞান-প্রদীপ 
প্রবাসের ' আর্নালের, সাহায্যে 
পেয়েছেন। এই সব মস্তব্যের দ্বারা 
জনৈক ছাত্রের কল্পনাশক্তির প্রচুর 
প্রমাণ পাওয়। যাচ্ছে। যৌবনের এই 
মহৎ গুণ কল্পনার বস্তুকে সত্য বলে 
বিশ্বাস করা । যৌবনের আরো! একটি 
লক্ষণ লেখাটিতে ফুটেছে-_রাগের 
সময় রসরোধ হারিয়ে ফেলার বৌঁক। 
হস্তিমূর্থ রাসেল সংক্রান্ত অংশে ( এবং 
অন্ধরেও ) যে সব রসিকতা করতে 
চেয়েছেন, তাকে ছাত্রবন্ধাট কেমন 
গৌভরে আক্রমণ করে তচচ, করে. 
ফেলেছেন । ছাত্রবন্ধটির অঙ্ুমান- 
শক্তির আরো! প্রমাণ,-_তিনি ধরে 
নিয়েছেন হস্তিমূর্খ শিবো-সিটওয়েল 
সাক্ষাৎকারের বাস্তবতায় অবিশ্বাসী ৷ 
আমি কয়েকবার পড়েও হস্তিমূর্থের 
লেখার তেমন ইঙ্গিত আবিষ্কার করতে 
পারলুম না। এর দ্বারা আমার 
বোধশক্তির অভাবই সুচিত হচ্ছে। 

‘জনৈক ছাত্রের প্রতি আমার 
বিশেষ শ্রদ্ধা হয়েছে -তিনি তীর ভক্তির 
কথা, হৃদয়ের কথা অকপটভাবে 
প্রকাশ করতে পেরেছেন। কফি 
হাউসে বন্ধুর সঙ্গে তীর চাঞ্চল্যকর 
বিতর্কের হতিহাসও পেয়েছি। 
প্োড়াতেই বলেছি, হস্তিমূর্থের লেখা 
আমাকে বিচলিত করেছে। এবং 
যেখানে, জনৈক ছাত্র ও আমি, 
অনুভূতির সহ-অবস্থানে আছি। 
হস্তিমূর্ধের বিরুদ্ধে রাগে আমি কথা 
হারিয়ে ফেলেছি, আমার যুক্তি 
হারিয়ে যাচ্ছে। কেননা আমি 
শিবনারায়ণ রায়ের লেখার খুবই 
ভক্ত । তার লেখাতে অনেকদিন পরে 
চামড়া-ছাড়ানো নগ্ঠুতা এবং প্রচণ্ড 
পীড়নের বর্বরতা খুঁজে পেয়ে আশ্বস্ত 
হয়েছিলুম, যাক, এতদিন পরে 
সত্যকার একজন ধনুদ্ধর রেনেসাসী 
বাংলা দেশে পাওয়া গেল। প্লেটোজাল 
ছিন্ন করার চেষ্টায় শিবনারায়ণবাবুর 
ছটফটানি আমরা অনুগত ভক্তের 
কৌতুহল নিয়ে লক্ষ্য করেছি। এমন 
শিবনারায়ণবাবুকে যদি কেউ সাহিত্য 


, নীতি বা সমাজদৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে 


* দৰ্পণ 


আক্রমণ করতেন, তাহলে আমি সঙ্গে 
সঙ্গে শিবশিষ্যদের কাছ থেকে তার 
উত্তর শিখে নিয়ে মোঁটা মোটা বইরের 
€রেফারেঞ্চতে' সেই অসাধু প্রয়াসকে 
নম্তাৎ করে দিতাম । কিন্তু হত্তিমূর্থ 
এমন বেকায়দা আক্রমণ করেছেন যে 
ছাই কোনো উত্তর খুঁজে পাচ্ছিনা 
রাগে মনে মনে জ্বলতে হচ্ছে । সাধে 
কি জনৈক চীনা দার্শনিক বলেছেন 
(কোথায় কে জানে ) মুর্থদের 
সন্ধে সাবধান! উহ্ারা সত্যকথা 
বলে। হস্তিমুর্থের ছু'চারটে খুচরো 
ব্য ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। “কোষ্ঠ- 
কাঠিস্ের উপর কবিতা না লেখার 
জন্তু রবীন্দ্রনাথকে দায়রা সোপর্দ 








করে যিনি বাংল! দেশের বিদগ্ধ 
পাঠকদের মাথ! ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন_* 


কী অন্তায়ট! করেছিলেন? হন্তিমূর্থর! . 


এত সত্যভীকু কেন? কোষ্ঠকাঠিন্য 


কি জীবনে ব্রিয়েল নয়--বিশেষত 


অজীর্ণ রোগগ্রন্ত বাংলাদেশে ? কিংবা 
হস্তিমূর্খের অসভ্যতা --ট্রাফালগার স্তম্ভ 
সম্বন্ধে শিববাবুর সুবিথ্যাত আলম্কারিক 
বর্ণনাগুলি উল্লেখ করা। কোনো 
জিদ্রিদ আছে বললেই সেটা অঙ্লীল 
হয় না, অশ্লীল হয় ঘাটাঘাটি করলে। 
ট্রাফালগার স্তম্ভ সম্বন্ধে শিববাবু সত্য 
কথাই বলেছিলেন, এবং, যদি 
ব্যাপারটা বুঝতে কারো কষ্ট হয়, দেশ 
পত্রিকা ছবি একে তা বুঝিয়ে 
দিয্লেছিল ;-কিস্ত তা নিয়ে সভ্য- 
সমানে এত বিরাগ কেন? বাংলা 


দেশের শিক্ষিত মহল কি ফরাসী ' 


শুক্রবার, ২৭শে নভেম্বর, ১৯৫৯ 





সাহিত্যের কথা জানেন না, সেখানে 
কত মহৎ সাহিত্যিক এইসব বর্ণনা 
করে গেছেন। শিব্বাবুর লেখা পড়ার , 
পর এক বুদ্ধ ব্যক্তি রেগে গিয়ে 


আমাকে বলেছিলেন,_ভায়া তারপর » 


থেকে মনুমেণ্টের দিক্ষে চোখ তুলে 
তাকাতে পারিনি। আমি প্রতিবাদ 
করে বলেছিলুম, দাদু কথাটা ঠিক 
হোল না। শিববাবু অন্যায় কিছু 
করেন নি। তিনি একে ভারতবর্ষীয় 


তায় তাঁর নাম শিবনারায়ণ। সুতরাং , 
.লিঙ্গোপাসণীয় তার স্তাষ্য অধিকার । 


তাছাড়া তার নাম আদর্শ, যুরোপীয় 
মানব-( মজা-) বাদে লিঙ্গোপাসনা'র 
বাস্তবিক ও দর্শনিক সমাদর আছে। 
কিন্তু হস্তি মূর্খ! তুমি একি 
করলে? তোমার দুটো অভিযোগের * 
( শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ) 





পশ্জভিনস শাঙ্গলাশ্র কনি ভন শাডি 


সাংগঠনিক কাঠামোর পরিবর্তন 
হয়েছে । বিশেষ কাজে নিযুক্ত অল্প- 
সংখ্যক সভ্যদ্দের কয়েকটি সেল ছাড়া 
সাধারণ পার্টি সভ্যরা এখন বিভিন্ন 
ব্রাঞ্চের সঙ্গে সংযুক্ত । কলকাতার 
৩৮৪২ জন পার্টি সত্যের অধিকাংশই 
৭৫টি ব্রাঞ্চ কমিটির সঙ্গে সংযুক্ত । 
এছাড়া, কয়েকটি ব্রাঞ্চ মিলিয়ে 
কলকাতা জেলায় গার্ডেনরীচ, ভাল- 
হৌসী ও বেহালায় তিনটি লোকাল 
কমিটির সংগঠন আছে। অন্তান্ত 
জেলায় কোনও কোনও অঞ্চলে 
লোকাল কমিটির সংগঠন আছে। 
জেলা পার্টির সর্বময় নেতৃত্ব জেলা 
পার্টি পরিষদ (কাউন্সিল) ৷ কাউন্সিল 
সভ্যদের মধ্যে থেকে ছোট এক 
কার্যকরী সমিতি নির্বাচিত হয়। 
দৈনন্দিন কাজের জন্তে এক সম্পাদক 
মণ্ডলী এবং তাঁদের. মধ্যে একজন 
সম্পাদক এর দায়িত্বভার নেন। 
ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির গঠনতন্ত্রে 
সভাপতির কোনও পদ নেই। 
বিভিন্ন সভায় এক বা একাধিক ব্যক্তি 
সভাপতির কাজ চালান। প্রাদেশিক 
পরিষদের সদস্য সংখ্যা ১০১, তাদের 
মধ্যে ২৫ জনকে নিয়ে কার্যকরী 
সমিতি গঠিত হয়। 
সমিতির নয়জন সদন্ত নিয়ে সম্পার্দক- 
মণ্ডলী এবং শ্রীজ্যোতি বস্তু প্রাদেশিক 
পরিষদের বর্তমান সম্পাদক | কেন্দ্রীয় 
কমিটিগুলির গঠনতন্ত্র অনুরূপ । 
সারাভারত পার্টি সম্পাদক মণ্ডলীর 
অন্ততম সদস্ত রাজ্যসভার কমিউনিষ্ট 
গ্রুপের নেতা শ্রীভূপেশ গুপ্ত । এছাড়া, 
পার্টির নিরাপত্তা এবং শৃঙ্খলা রক্ষার 
ভক্তে সারাভারত এবং তার 'অধীনে 
রাজ্য কন্ট্রোল কমিশন রয়েছে। 
যে কোনও পার্টি কমিটির সিদ্ধান্ত এই 
কমিশন পরিবর্তন বা পরিবর্ধীন 
করতে পারে। পার্টির নিরাপত্তা বা 
শৃঙ্খলাভলের অপরাধে যে কোনও 
পার্টি ভ্যের বিচার করার ও চরম 
দণ্ড দেবার ঞক্ষমতা আছে এই 
কমিশনের চরম দণ্ড অবস্ত পার্টি 


কার্য্যকরী, 


( ৫ম পৃষ্ঠার পর ) 

থেকে বহিফার। পার্টি সংগঠনের 
কিছু কাজ একান্ত গোপনীয় । সে 
বিষয়ে সাধারণ পার্টি সভারা কিছুই 
জানে না। পার্টির কাঁজ পরিচালনার 
জন্য পার্টি-ভাতায় সারাক্ষণের পার্টি 
কর্মী রাখা হয়। 
কর্মীরা পার্টির উর্দ্ধতন কমিটিতে 
যাবার অধিকারী নন। 


পার্টির আত্যস্তরীণ জীবন, 
পশ্চিম বাঙলা 'পার্টির জেল! 
বা মধ্যম ধাপের নেতৃত্ব সব থেকে 
মজবুত। প্রতি জেলাতেই পুরাতন 
অগ্নিযুগের কর্মীদের একাংশ কমিউনিষ্ট 
পার্টিতে যোগ দিয়েছেন! অতীত 
বিপ্লবী জীবনের কর্মনিষ্ঠা, একাগ্রতা 
এবং কঠোর সংযমী জীবন তারা নতুন 
দলে নিয়ে এসেছেন। কমিউনিষ্ট 
পার্টির উপরতলার নেতা হতে গেলে 


‘যে মাল্সবাদী তত্জ্বান বা রাশিয়া ও 


চীন পার্টি নেতাদের বিবৃতি বয়ান, 
বিশ্লেষণের ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন, 
তা’ এইসব নেতাদের অনেকেরই 
নেই পার্লামেপ্টারী রাজনীতির 
চটকদার পরিবেশ সম্পর্কেও তাদের 
অনেকেরই গভীর সন্দেহ আছে। 
একথা! পার্টির সাধারণ সভ্যদের 
সুবিদিত যে দিল্লীতে কেন্দ্রীয় পার্টি 
নেতাদের অনেকেরই জীবনধারাকে 
ঠিক বৈপ্লধিক বা সর্বহারা পার্ট 
নেতৃত্বের উপযোগী বলা চলে ন!। 
জনজীবনের ধারা প্রতিনিধিত্ব করার 
দাবী করেন, তীদের নৈতিক জীবন- 
মান অনেক উচ্চন্তরের হওয়া 
প্রয়োজন বলে বাঙলা পার্টির একাংশের 
ধারণা! প্রাদেশিক পার্টি নেতৃত্বের 
কয়েকজনের সম্পর্কেও এইসব 
সভ্যের অভিযোগ আছে। 

পশ্চিম বাঙলায় কমিউনিষ্ট 
সংগঠনের নেতৃত্ব রয়েছে জ্যোতি বস্তু - 
ভূপেশ গুপ্ত - প্রমোদ দাঁসগুপ্তড - 
মুজফফর আহমদ চক্রের হাতে। 
মুজফফর সাহেবকে সাধারণ, পার্টি 


সভ্যর1 সবিশেষ শ্রদ্ধা করৈন। বিরোধী. 


আংশিক সময়ের - 


চক্র অবস্ত অভিযোগ করেন যে তিনিই 
পার্টি পিতামহ হয়েছেন এবং” তাকে 
অবলম্বন করেই পার্টির মধ্যে ব্যক্তি 
পুজা চলছে । 


পার্টির ভবিস্তৎ ৭. 


পশ্চিম বাঙলার কমিউনিষ্ট পার্টির ' 


ভবিষ্যৎ কি এ’ প্রশ্ন আজ অনেকেই 
করছেন। কেরালার অভিজ্ঞতার পর 
পাল'মেণ্টারী রাজনীতির মধ্যে কাজ 
করা সন্ধে প্রচুর সংশয় দেখ! 
দিয়েছে। ক্ষমত! দখলের জন্তে 
ব্যাপকতর গণসংগ্রাম এই রাজ্যে 
এখনই আরম্ভ করা যেতে পারে এমন 
কথাও শোনা যাচ্ছে । আত্তর্জাতিক 
ঘটনা প্রবাহের প্রতিক্রয়া বাংলা - 
পার্টিতে দেখা যাচ্ছে। চীনের তিব্বত 
আক্রমণ থেকে যে সন্দেহের সৃতি 
হয়, বাঙলা পার্টির একাংশের মধ্যে 
তা, ভারত সীমান্তে চীনা সশস্ত্র 
বাহিনীর অনুপ্রবেশের ফলে আরও 
দানা বেধেছে। জাতীয় আন্দোলনের 
বিভিন্ন ধারার রতিষ্ বহন করে যে 
সমস্ত সভ্য কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ 
দিয়েছেন তাদের মধ্যে চঞ্চলত। সব 
থেকে ' বেশি করে. লক্ষ্য করার । 
আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলন 


সম্বন্ধে মৌলিক প্রশ্ন উঠেছে। এখনও 


তা অশ্পষ্ট। কিন্তু, ঘটনা যে গতিতে 
ঘটছে, তাতে এই অক্ফুট ' গুঞ্জন 
অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত 
হবার সন্তাবন। রয়েছে। 
ভারতবর্ষের কমিউনিষ্ট পার্টি যদি 


কখনও স্বাধীন, স্বতন্্রভাবে জাতীয় 
সম্মান ও স্বার্থরক্ষার জন্তে এগিয়ে 
আনে তার মূলে থাকবে পশ্চিম 
বাঙলার বুদ্ধিজীবী 'কমিউনিষ্টরা। 
পুরাতন বিপ্লবী এবং জাতীয়তাবাদী 
সংগ্রামের সৈনিকদের মধ্যে যাঁরা 
কমিউনিষ্ট পাঁটিতে যোগ" দিয়েছেন, . 
তারাই হবেন' এই স্বতন্তরতার লড়াই- 


এর পুরোধা । b 
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r 
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বার, ২৭শে নভেম্বর, ১৯৫৯ '' 


অস্ট্রেলীয়ান ক্রিকেট দল এনে 
গেছে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় 
টেষ্ট খেলাও এতদিনে শেষ। আর 
“ফাত্র কদিনের মধ্যে ভারতীয় দলকে 
তাদের বিরুদ্ধে টেষ্ট খেলায় নামতে, 
হবে! অথচ ভারতে প্রস্তুতির কোন 
* লক্ষ্মণ দেখা যাচ্ছে না| 

প্রস্তুতের লক্ষ্মণ দেখা যাচ্ছে না, 
কথাটা অবশ্য নির্জলা সত্য নয়। 
ইডেন গার্ডেনে পঞ্চম তথা শেষ টেষ্ট 
খেলা হবে সেই জানুয়ারীর শেষ 
সপ্তাহে । অথচ এখানে আসন, 
সাজানো সুরু হয়ে গেছে। এবং 
টিকেটের হার কি হবে তাও ঘোষিত 


' হয়েছে । 
দর্শকদের আসন সাজানো অবশ্য 
" সর্ধত্র দরকার নেই। কিন্ত যেখানে 


, যারা আসরে নামবে। 


যেইা্রে দরকার তারা সবাই-ই হয়তো 
প্রায় তৈরী। তৈরী নয় শুধু তারা, 

ক্রিকেট বোর্ডের বাধ্ধিক সভায় 
অধিনায়ক নিবাচ়িত হবার কথা ছিল, 


* হয়নি। আসল* কাজ হওয়াতেই 


, হয়ে ঘরে ফিরেছেন । 


সমবেত প্রতিনিধিরা পরম পরিতৃপ্ত 
অর্থাৎ মূল 
কাজে- নির্বাচক সমিতি নিয়োগে 
পূৰ্বকতৃ স্ব বহাল থেকেছে । 
নির্বাচকবুন সম্পর্কে ব্যক্তিগত- 
ভাবে কারে! বিরুদ্ধে ' কিছু বলার 
নেই। 'অমরনাথ, হাজারে ও 


. গোপলন সবাই এককাপের ধুরদ্ধর 


ক্রিলিফ নিয়ে রাজনীতি 


(৮ম পৃষ্ঠার পর ) 
রায় আশুবাবুকে “এন্টারটেনমেণ্টসকো? 


' সাহায্য করবার জন্তে অনুরোধ 


করেন। আশুবাবু তথন পশ্চিম বংগ 
বন্তাত্রণ কমিটির সম্পাদক হিশেবে 
চৌরংগী রোডের 'জমি টাটা কোম্পানী 
থেকে সংগ্রহ করেন, পুলিশের অন্থমতি 


" নেন, প্রমোদ, কর থেকে অব্যাহতি 


৪ 


৯ 


পাবার আবেদন ইত্যাদি করেন। 
একম কি প্যাণ্ডেল নির্াণের 
খর€াও ব্যক্তিগতভাবে অগ্রিম জমা 
দেন। *সাহা্যামুষ্ঠান সম্পর্কে যে 


< পুত্তিক! প্রকাশিত হয় তাতে বিজ্ঞাপন 


সংগৃহীত হয় প্রধানতঃ মুখ্যমন্ত্রীর 
/পত্রে। 'এন্টারটেনমেণ্টন'-এর কোনো! 
হাত এতে ছিলনা বলে আশুবাবু 
দেখান। কিন্তু অনুষ্ঠানগুলে! শেষ 
হবার পর অহীল্্রবাবু কেন আশুবাবুর 
উপর বিরূপ হলেন তা আশুবাবু বুঝতে 
পারছেন না। শুনেছি তিনি অতুল্য- 
বাবুর কাছে এর প্রতিকার চেয়েছেন । 
বাংলার শিল্পী মহলেও বিষয়টি আলো- 
চিত হচ্ছে। আশুবাবুকে ডেকে 
নিয়ে গিয়ে পরে তার বিরুদ্ধে কেন 
অভিযোগ জানা হোল-_সেই সমস্তার 


, ওপর এখনই আলোকপাত করা 


" ষাচ্ছেনা। 


Ed জ্ঞ 


সার্কাসের 


(বিশেষ প্রতিনিধি ) 





খেলোয়াড়, চতুর্থ সদস্তণীযুক্ত দত্তরায় 
নির্বাচক হিসেবে ধুরন্ধর, গত দশবছরে 
কত নির্বাচক এলো, কত গেল, কিন্তু 
শ্ীযূত দত্ত রায় স্টেস্‌ অন্‌ ফরএভার। 
প্রসঙ্গত এই ফরএভারের আর 
একটি উদাহরণ উল্লেখ সমীচিন । 
বাঙলা ক্রিকেট আাসোসিয়েশন থেকে 
* এবার বোর্ড-এর কয়েকটি আইন 
সংশোধন প্রস্তাব পেশ কর! হয়েছিল ৷ 
তার মধ্যে বোর্ড সেক্রেটারী শ্রীযুত 
অমর ঘোষের পক্ষে ও নির্বাচক 
লীযুত দত্বরায়ের পক্ষে যাবজ্জীবন 
পদাধিকারের প্রস্তাব ছিল কিনা 
জানিনা। প্রস্তাব আর আইন যাই 


থাক, কার্যত তাদের মেয়াদ যাবজ্জী- 
‘ 


বনই হয়ে দীড়াচ্ছে। তা দীড়াক 
একমাত্র ভয় হল হিটলার মুসোঁলিনীর 
মত সর্বশক্তিমান পুরুষত্ব য়ও 
হঠাৎ ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিলেন। 


ক্রিকেটেও তার নজীর আছে পরম- 
প্রতাপান্বিত ডি যেলো একদিন ঘুম 
ভেজে দেখলেন তার ক্রিকেটাধিপত্য 
নিশার স্বপনসম মিলিয়ে গেছে। 
অমরনাথের স্থান ভারতী,য় 
ক্রিকেটে সি, কে, নাইডুরই পরে । 
_ তবু বলবো গতবারের ওই ঝড়ঝাপটার 
পরে তিনি নির্বাচক সমিতির সভাপতি 
আবার না হলেই ভালো করতেন । 
নির্বাচক সমিতির পক্ষে সঙ্গে 
সঙ্গে মিলিত হয়ে অধিনায়ক নির্বাচন 
সম্ভব ছিল না মানি। কিন্তু মাসের 
শেষে ডজন খানেক খেলোয়াড়কে 
পরীক্ষা করা পর্যন্ত অধিনায়ক নিয়োগ 
ফেলে রাখার কি সার্থকতা, বোঝ! 
“ গেল না। অধিনায়কত্বের আশা ও 
দাবী নিয়ে আসবে না সবাই । 
অধিনায়ক নির্বাচন কর্মটি অব্য 
সহজ নয়। ইংলণ্ডের কেলেক্কারীর 
পরে দাতাজী গাইকোয়াড়ের নিৰ্বাচন 
জনপ্রিয় হবে না। বর্তমানে জীবনের 
সর্বক্ষেত্রে যেভাবে সেনাবাহিনীর 
প্রভাব ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে, তাতে 
হেমু অধিকারীর সম্ভাবনা যথেষ্ট। 
কিন্ত দিল্লীতে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে 
পঞ্চম খেলায় যে দায়িত্বহীনতার 
* পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি নিজে 
অধিনায়ক হয়ে, তাতে উাকে আবার 
ওই পদে অধিষ্ঠিত করা চরম অপরাধ 
বলে গণ্য হবে। উম্লিগড় বহ ক্রি 
সত্বেও অনেকদিন অধিনায়কতা 
করেছেন, তবে গতবার তিনি মাদ্রাজে 
যেভাবে বোর্ডকতৃপক্ষের বিরাগ 


অর্জন। করেছিলেন, তাতে তর পক্ষে 


আবার অধিনাধ্ধক হবার আশা ছুরাশা 


# 
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মীত্র। সব দেখে শুনে মনে হচ্ছে 
ইংলগ্ডের দলের সহাধিনায়ক বাঙ্গলার 
পঙ্কজ রায়ের ভাগ্যেই এবার শি'কে 
ছি'ড়বে। 

অথচ আজও যে যোগ্যতম তাকে 


অনেকদিন আগেই অকারণে (অবশ্য 


গুড় ছুক্ঞেয় কারণ নিশ্চয়ই ছিল) . 


কোতল করা হয়েছে। তবু আজও 
তাকে ভল্মঅপমান শয্যা থেকে তুলে 
আনতে পারলে হয়তো ভারতীয় 
ক্রিকেট আবার জলদঠিতন্থ নিয়ে 
দীপামান হতে পারে । সে লোকটি 
মুস্তাক আলি। তবু, তা হবার 
হাজার সম্ভাবনার মতই 
আমাদের অস্বাভাবিক পরিবেশে সে 
সম্ভাবনাও নিহত হবে। 

হোক না। অষ্ট্রেলিয়া থেকে 
লাগত ভ্রাম্যমাণ সার্কাস পার্টি 
আমাদের এক-তরফা খেলা দেখাবে, 


আমরা পাগল হয়ে দেখবো, আর 
মূল্যস্বরূপ দেব চার লাখ টাকার উপর 
‘ অতিদুল'ভ বিদ্ধেশী মুদ্রা ৷ 


নয়। 
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' শিবোহম 'শিবোহম 


(ডট পৃষ্ঠার পর). * ক ২ 


উত্তর সে ছুটো বিনিভররজনী কাটিয়েও 
শিবনিন্দার বেদনায় দুষ্ট বিনিদ্র রজনী 
যাপন আর এমন কি।) খুঁজে পেলুম 
না। হত্তিমূর্খ অভিযোগ করেছেন 
শিবনারার়ণবাবু অকৃতজ্ঞ, এবং আতি- 
থেয়তার অবমানকারী। অকৃতজ্ঞ 
কেন? না শিববাধু ফোর্ড ফাউণ্ডে- 
শনের পয়সায় বিলেত গিয়েও সেট! 


জানাতে ভুলে গেছেন ; আর, জেমস্‌ , 


সিঙ্গার ও মেরী সিঙ্গারের পয়সায় 
খানাপিন। করেও তীরের সম্বন্ধে যা 
লিখেছেন, তা “অশ্লীল আতিশষ্যে 
পিচ্ছিল পুরু ঠোট” ভিন্ন অন্য কোথাও 
উচ্চারিত হওয়া সম্ভব ছিল না। 

তবু আমি আশা ছাড়িনি। হত্তি- 
মূর্থের অভিযোগের মুখের মত উত্তর 
একদিন আমি খুঁক্দে পাবই। বর্ত- 
মানের জন্ত বলে রাখি, কৃতজ্ঞতা 
সম্বন্ধে বদ্লানোর 
এসেছে। কিংবা হয়ত এই একটি 
ব্যাপারে শিববাবু রবীন্দ্রনাথের 
মতবর্তী ৷ রবীন্দ্রনাথ যেন বলেছিলেন, 


ধারণ! সময় 


প্রতি কথায় ধন্তবাদ জানানো, বিচ্সেতি 


12 


ব্যাপার। ওতে উপকারের নগদ 
প্রতিদান! ভারতবর্ষে আমরা উপ- 
কারকে বাক্যমূল্যে অবিলম্বে পরিশোধ 
করতে ব্যস্ত হই না। শিবনারায়ণ- 
বাবু এইটুকু অংশে ভারতীয় বুর্জোয়া 
তিষ্কে স্বীকার করেছেন। আবার 
তিনি কারা-ভাঙার দলেও বটেন। 
সিঙ্গার দম্পতি বিষয়ে শিববাবুর মন্তব্যে 
সেই মুক্ত দৃষ্টির পরিচয় । এই মস্তব্যকে 
অনুচিত ভাবতে পারে একমাত্র 
পুরানো রক্ষণৃশীণ স্ল। সাজানে। 
কথার সুশোভন দুৰ্বলতা থেকে শিব- 
বাবু পরিমুক্ত ৷ হ স্তি মুর্খের আশঙ্কা 
শিববাবুর মুখের উপর অতঃপর ‘ভদ্র 


এবং নিরীহ’ দম্পতির দরজা! বন্ধ 


হয়ে যাবে। হস্তিমুর্থকে আশ্বস্ত করে 
বলব, তুমি সত্যিই হত্তিমূর্য,_ 
‘ভদ্র এবং নিরীহ’ দম্পতির দরজা বন্ধ 
হতে পারে, কিন্ত কুলটুর-কৌতুকী- 
দের ডুইংরুমের দরজা চিরদিনই দুরস্ত 


উদ্ধতদের জন্য মুক্ত থাকে। শিব- 
বাবুর তাতেই চলে যাবে। L 
--করালী কর্মকার 
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স্পা ———~———————~_——_———__—_—_ _ে—__——_—_ 
দৃষ্টিতে আনেন। কিন্ত বিমলবাবু সহায়তা করবার জন্তে, অমুরোধং 
কোনদিনই ডাঃ রায়ের বিঙ্বাসভাজন জানান । সেই চিঠি অনুযায়ী ড 
২. নন। তাই ডাঃ রায় এই বিষয়ে (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 
yaaa 
একটুও মনোষোগ দেননি। ক্ষুব্ধ ! 


কতি: বিরোধ এখনে মী 


“কাজ ফুরোলে পাজী’ নীতির ফাদে ডেপুটি মিনিষ্টার আশু ঘোষ 


(ঘর্পণের সংবাদদাতা ) 


- ক্রিলিফ নিয়ে কংখ্রেসী রাজনীতির নূতন এক অংকে 
আঁমরা জানতে পেরেছি যে, রাজ্যের কংগ্রেসী কর্ণধার অতুল্য 
ঘোষ' কংগ্রেসের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে এক গোপন পত্র 


দিয়েছেন। 


এই 'পত্রে অতুল্যবাবু দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দিয়েছেন 


ধৈ,' কংগ্রেসসেবী *হিসেবে কেউ যদি কংগ্রেস-সমর্থকদের কাছ 
খেকে বন্যার্তদের জন্টে টাকা তুলে থাকেন তবে সেই টাকা 
প্রদেশ কংগ্রেস তহবিলে পাঠাতে হুবে। ডাঃ রায়ের পশ্চিম 
ংগ বন্যাত্রাণ কমিটিতে পাঠালে চলবে না। তবে কেউ যদি 
কংগ্রেস সমর্থক নন এমন কারো কাছ থেকে টাকা তুলে 


থাকেন তবে ইচ্ছা করলে সেই টাকা ডাঃ রায়ের কাছে দিতে 


পাঁরেন। 
অতুল্যবাবু .এই পত্রে সরাসরি 
"ব্বলে দিয়েছেন, কংগ্রেসসেবীদের 
প্রথম কর্তব্য কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে 
সাহায্য করা। অন্যথায় তারা কংগ্রেস 
কর্মীর দায়িত্বচ্যুত হবেন | চিঠিখানি 
বহু কংগ্রেদী নায়কের কাছে গেছে, 
কংগ্রেসী এম, প্ি-দের কাছেও গেছে। 
এই চিঠি পাবার পর থেকে প্রদেশ 
কংগ্রেসের সমর্থকরা গ্রকাশ্তভাবে ডাঃ 
রায়ের পশ্চিমবঙ্গ বন্তাত্রাণ কমিটির 
পক্ষে আর কাজ করছেন না। 
অন্তদিকে ডাঃ রায়ের সংগে খাস্ত 
মন্ত্রী প্রঞুল্লচন্ত্র সেনের মন কষাকষি 
থানিকটা নরম হয়ে এসেছে বলে 
জানা গেছে। প্রফুল্পবাবু ইতিমধ্যে 
পশ্চিম বংগ বন্তাত্রাণ কমিটির বৈঠকে 
*শিআমন্ত্রিত হয়ে যোগদান করেছেন। 
ডাঃ রায়ও কয়েকবার প্রফুল্পব্বাবুর ঘরে 
এসেছিলেন । সম্ভবতঃ: তারই জবাবে 
প্রফুল্লবাবুকেও একদিন ডাঃ রায়ের 
ঘরে দীর্ঘ সময় থাকতে দেখা গেছে। 






এই মুখ-দেখাদেখি সুরু হবার 
কারণ সম্পর্কে প্রকাশ, ডাঃ রায় 
বিভিন্ন ভাবে - প্রফুল্লবাবুকে শাস্ত 
করবার চেষ্টা করেছেন। পশ্চিম 
বংগ বন্তাত্রাণ কমিটি থেকে কংগ্রেস 
প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সাহাযা না দেওয়ার 
নীতিতে ডাঃ রায় দৃঢ় থাকলেও তিনি 
মুখ্যমন্ত্রীর সাহাষা * তহবিল থেকে 
কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে টাকা দেওয়া 
সুরু করেছেন মেদিনীপুর জেলা 
কংগ্রেস ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর রিলিফ 
ফাণ্ড থেকে প্রায় বিশ হাজার টাকা 
পেয়েছে । মুলিদাবাদ কংগ্রেসও কিছু 
টাকা পেয়েছে । পশ্চিম দিনাজপুর 
কংগ্রেসও টাক! পেয়েছে । মুখ্যমন্ত্রীর 
তহবিল থেকেই প্রজা-সোশালিষ্ট 


দলের অন্নদদা চৌধুরী টাকা নিয়েছেন । 
কংগ্রেস কমিটিগলে! টাকা পেতে 
সুরু করতে প্রফুল্লবাবু কিছুটা নরম 
হন। বারবার মুখ্যমন্ত্রী আর প্রকুল্ল- 
বাবুর বিশ্বস্তজন শংকরদাস বন্দ্যো- 


সিডি অক্ভ্ি্ন 


এ এ রোল বা আব খা 
জীবনভোর 
দিনে উষা সেলাই কল এমন একটি শ্রেষ্ঠ উপহার যা 
সকল নব-বধূই আকাঙ্ক্ষা করেন এবং পেলে খুনী হন! 


পাধ্যায়ের দুঁতিয়ালীতে প্রুল্ন সেন 
আপাতদৃষ্টিতে শাস্ত হয়ে এসেছেন। 

প্রফুল্পবাবু কিছুটা শাস্ত হলেও কিন্ত 
মূল প্রশ্নের মীমাংসা হয়নি। ডাঃ 
রায় তার পশ্চিম বংগ বন্তাত্রাণ 
কমিটিতে টাকা তুলছেন । কংগ্রেসের 
তহবিলে কোনো সাহায্য করছেন না. 
কয়েকদিন আগে উত্তর প্রদেশ 
সরকার কয়েক হাজার টাকা ডাঃ 
রায়ের কাছে বন্তার্তদের সাহায্যের 
জন্যে পাঠিয়েছিলেন। ভারা এক 
চিঠিতে বলেছিলেন যে, ভাঃ রায় ইচ্ছে 
করলে এই টাঁকা কংগ্রেস তহবিলে 
দিতে পারেন। কিন্তু ডাঃ রায় সেই 
টাকা কংগ্রেস তহবিলে দিতে ইচ্ছে 
করেননি । পশ্চিম বংগ বন্তাত্রাণ 
কমিটিতে এই টাকা দিয়েছেন। 
অন্তদিকে প্ররকুল্পচন্ত্র সেনও কংগ্রেস 
তহবিলে টাকা তুলে যাচ্ছেন। পশ্চিম 
বংগ বস্তাত্রাথ কমিটিতে কোনো 
টাকা দিচ্ছেন 'না। ফলে মূল প্রশ্নের 
বিরোধটি রয়েই গেছে । 

কংশ্রেসী রাজনীতিরু উপর ঠিক 
এই মুহূর্তে একটা শাস্তভাব দেখা 


- গেলেও অবস্থা কিন্তু ততটা শান্ত 


নয়। রিলিফের এই রাজনীতিতে 
আঁর একজন এসে গিয়েছিলেন । 
তিনি হলেন রাজস্ব দপ্তরের মন্ত্র 
বিমলচন্ত্র সিংহ! মুর্শিদাবাদ 
জেলায় রিলিফ দেওয়ার নীতি সম্পর্কে 
বিমলবাবুর সংগে স্থানীয় জেলা 
কতৃপক্ষের গুরুতর মতাস্তর দেখ! 
দেয়। বিমলবাবু বিষয়টি ডাঃ রায়ের 





ব্রচ্ছন্দে ব্যবহার কর! বায় । আজকের 


সার। দেশ ভুল উষাৰ বিক্রয় ও পৰিচৰ্য্যা কেন 

ছড়িয়ে আছে--এওঁ একন্টা বিশেষ বিঘা । নব-বধু 
বেধান্রেই যান প্রয়োজন হ’লে সুদক্ষ উদার কারিগর 
সর সময়ে মিলতে ॥ 


জয় ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড কাজিকাতা-৩$ 


পি-১০, মিশন রো! এক্সটেনশন, (সর্বোচ্চ তল) | কলিকাতা-& 








সম্পাদক ঃ ত্রজেন্দ্রন্দ্র ভট্টাচার্য " 


বিমলবাবু, তখন সহসা প্রফুল্লচন্ 
সেনের সমর্থক হয়ে ওঠেন এবং 
মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করবেন 
বলে ইচ্ছে প্রকাশ করেন। দর্পণ 
নির্ভরযোগ্য সুত্রে জানতে পেরেছে, 
বিষুলবাবু পদত্যাগ করা৷ সম্পর্কে 
একটা বিবুতির খসড়াও তৈরী করে- 
ছিলেন। কিন্তু পরে প্রদেশ কংগ্রেসের 
কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর. পরামর্শে 
পদত্যাগের সংকল্প পরিত্যাগ কারন । 
বিমলবাবু এ যাত্রা বোধহয় রক্ষা 
পেলেন! 

আগেই বলেছি, পশ্চিম বংগ, 
বন্তাত্তাণ কমিটির বৈঠকে প্ররফুল্পবাবু 
যোগদান করলেও আসল বিরোধ 


-কিস্ত মেটেনি। প্রফুল্ল সেন যথা- 


রীতি কংগ্রেস তহবিলে টাকা তুলে 
চলেছেন। অতুল্য ঘোষ কংগ্রেসের 
হয়ে রিলিফ চালাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 
অভুল্যবাবু মনে করছেন, এই 
দুর্যোগের সময় রিভিন্ন রাজনৈতিক 
দল যখন রিলিফ চালাচ্ছে তখন 
শুধু মুখ্যমন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে তিনি 
কংগ্রেস কর্মীদের নিশ্চেষ্ট করে রাখতে 


পারেন না। সেই জন্তে সরাসরি 


' হুকুম দিয়েছেন? কংগ্রেস তহবিলে 


টাকা তোলো, রিলিফ চালাও । এই 
সময় নিশ্চেষ্ট থাকলে আগামী 
নির্বাচনের সময় বিরোধীরা তা কাজে 
লাগাবে। তাই বর্তমান মুহূর্তে 
রিলিফ নিয়ে কংগ্রেপী রাজনীতি 
একটা সাংগঠনিক রূপ নিয়েছে । 
একদিকে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের তথা- 
কথিত বেসরকারী কমিটি, অগ্যদিকে 
প্রফুল্ল সেন, অতুল্যবাবু আর তার 
সংগে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ৷ 
রিলিফের এই রাজনীতির আর 
এক অংকে উপমন্ত্রী শ্রীআশু ঘোষ 
আবার এএন্টারটেনমেন্টস' নামক 
প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন কর্ণধারকে বড় 
বিবাদে ফেলে দিয়েছেন। পশ্চিম 
বংগ বন্তাত্রাণ কমিটির সাহায্যে 
হএন্টারটেনমেপ্টস* ৬ই নভেম্বর, থেকে 
পাচ দিন বিচিত্রানুষ্ঠান করেছিল। 
অনুষ্ঠানগুলির শেষে প্রতিষ্ঠানের 
কয়েকজন, কর্ণধার আশুবাবুর বিরুদ্ধে 
নানা অভিযোগ তোলেন । অভিষোগ- 
গুলি প্রকাশিত হবার পর আশুবাবু 
বিভিন্ন জায়গায় সমস্ত কাগজপত্র 
দেখিয়েছেন। শুনেছি কংগ্রেসের 
কর্ণধার অতুল্যবাবুর কাছেও তিনি 
গিয়েছিলেন |) সেখ।নে কাগজপত্র 
পরীক্ষা করে দেখা যায় ষে, “এন্টার- 
টেনমেন্টস'*এর সভাপতি শীীঅহীন্দ 
চৌধুরী অক্টোবর মাসের তৃতীয় 
সপ্তাহে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের কাছে 
এক পত্র দেন। পত্রে সাহাধ্যানুষ্ঠান 
করবার সংকল্প জানিয়ে তিনি অনুষ্ঠান- 
গুলোর উদ্যোগ আয়োজনের' 


জন্তে প্উপমন্ত্রী শ্রীনাশড ঘে।বকে 
ot 





'সহকারধ সম্পাদক £ হরেন বস, 


= 


সি 


আপনিও কি দর্পণ 
কেনেন ? বাগুলাদেশে বর্তমানে 
প্রায় ১২ হাজার শিক্ষিত 
মধ্যবিত্ত মানুষ প্রতি: সপ্তাহে 
একটি দর্পণ কেন! অবশ্য খরচের 
তালিকায় রেখেছেন । 

স্কারণ দ পর্ণ প্রত্যেকটি 
সংবাদ ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার 
পশ্চাৎপট উদবাটন ক রে 
দৈনিক সংবাদপত্রে সচরাচর 
পাওয়া সম্ভব নয়।' 

আরও লক্ষ্য করবেন, এ 
সপ্তাহের দর্পণে স্ব বেরোচ্ছে, 
কয়েকদিন পরে হয়ত দৈনিক 
পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায়, সে ই 


খবরই শিরোনামা অলঙ্কৃত 


করবে। ৰ 

ক্রিন্ত সবচেয়ে বড় কথা, 
দর্পণ স্ূলভতম এবং সর্বাধিক 
প্রচাত্রিত বাংলা সংবাদ 
সাপ্তাহিক । 

৬৮০০০ প্রচার সংখ্যায় 
পৌছানোর অন্ত দর্পণ যে নৃতন 
অভিযান আরম্ভ করছে, তার 
প্রধান বিষয় হল £ প্রতি মাসে 
দুইবার, মাসের প্রথম ও তৃতীয় 
সপ্তাহে, দর্পপের সঙ্গে ছুটি 


ক্রোড়পত্র যুক্ত হবে। 


এই ক্রোড়পত্র ছুটিতে 
থাকবে সাহিত্য আলোচনা, 
্রস্থবিভাগ এবং ছোট গল্প। 

জ্ঞাছাড়া চলচ্চিত্র, থেলা- 
ধুল৷ এবং সামাজিক জীবন ও 
অনুষ্ঠান স ঘন্ধে প্রচুর সচিত্র 
সংবাদ; প্রবন্ধ ও রম্য রচৰা। 

২৬শে জানুয়ারীর মধ্যেই 
দর্পণের প্রচার সংখ্যা ১৫ 
হাজার অতিক্রম করবে, অর্থাৎ 
পাঠকের সংখ্যা দাড়াবে ৯০ 
হাজার । আপনিও এই বৃহৎ, 
সচেতন পাঠকমগ্ডলীর অন্তভূক্তি 
হোন। 





বিজ্ঞাপনের এ্পেন্ট এবং 
দর্পণ বিক্রয়ের এজেণ্ট হতে হলে 
ম্যানেজার, দর্পণ, ৭ চিত্তরঞ্জন 
এভিন্নণ, কলিকাতা 
এই ঠিকানায় যোগাযোগ 
করুন । 


১৩০৮? 








DRE SN ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কাঁলকাতা--১৩ হইতে মুদ্রিত এরং এনং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, রী পণ কার্যালয় হইতে প্রকাশিত 


॥ 
বা -~ 


৫ Gr চি 


পণ 


A সাপ্তাহিক সংবাদ সামাঁয়কণী ॥ ২য় বর্ষ, ৪৫শ সংখ্যা 


শকুবার, ৪ঠা ভিসেম্বর 


সা 


॥ দাম £ ১৫ নঃ পঃ 


গণ্চিমবঙ্গের মিট 
গার টানকে সমর্থন! 


(দর্পণের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক ) 
সারাভারত কমিউনিষ্ট পার্টির মীরাট সম্মেলনে চীন-ভারত 
সীমান্ত বিরোধ সন্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, সেই প্রস্তাব 


অনুসারে পশ্চিম্বঙ্গ এবং 


কলকাতার কমিউনিষ্ট পার্টি কি 


গাদের মনোভাব ও অভিমত পুনর্গঠন করতে আরম্ত করেছেন? 
অথবা এখনও পশ্চিমবঙ্গ শাখা তাদের পূর্ব অভিমত বহাল 


রেখেছেন? ly এবং এখনও কি 
সীমান্ত নীতিরই সমর্থক আছেন? 


তারা ভিতরে ভিতরে চীনের 


মীরাট সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধির! ডাঙ্গে-নাম্বৃদ্রিপাদ 
বিরুদ্ধে এবং নয়াচীনের স্বপক্ষে যে ভূমিক! নিয়েছিলেন 
তকটা পশ্চিবন্গের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। 
. অনেকখানিই এখনও প্রকাশিত হয়নি । 


পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিষ্ট পার্টির 
নেতারা শুধু আন্তর্জ তিক কমিউনিজমের 
খাঁতিরেই ডাঙ্গে-নাধ্বুদ্রিপাদ লাইনের 
বিরোধিতা করেননি (যদিও পশ্চিমবঙ্গ 
গ্রুপ *এবং তাদের সহযোগীদের এখন 
সহজে বুঝাবার- জন্য বিভিন্ন পত্র- 
পত্রিকায় “আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী” আখ্য। 


দর্পণের প্রতিনিধিরা প্রত্যেকেই জানেন 
যে, পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিষ্ট নেতাদের 
একটি বৃহৎ অংশ চীন-ভারত সীমান্তের 
প্রশ্নে চীনের দাবীর সঙ্গে আন্তরিক- 
ভাবে একমত। 

এঁদের অনেকেরই দৃঢ় ধারণা যে, 
চীনের পক্ষ থেকে সীমান্তে যে দাবী 


দেওয়া হচ্ছে) ।; প্রকৃতপক্ষে এখানে তোলা হয়েছে, সেটা যুক্তিসম্মত এবং 





চীন-ভারত সামান্ত)বিরোধ সম্পাকিত ব্যাপারে নিহ্ুন্ধ এক 
" জনতা পশ্চিমবঙ্গ ‘কমিউনিষ্ট পাটি কেন্দ্রীয় অফিসের 
কাছে স্বাধীনতা পল্লিকায় অগ্নি সংযোগ করে। 





চীন-ভাৰত শীমান্ত বিৰোধ প্রশ্নে উথ মনোভাব 


এবং কমিউনিষ্ট পার্টির সে দাবী 

স্বীকার করা উচিত। যেমন, 
ম্যাকমেহন লাইন পার্টির স্তাশনাল 
কাউন্সিলে স্বীকৃতি লাভ করা পরও 
পশ্চিমবঙ্গের কিছু সংখ্যক গৌড়ামত- 
বাদী নেত! ওঁ সীমান্ত-রেখার অস্তিত্ব 
স্বীকার করতে চান না। এই ধরণের 
নেতৃবৃন্দ মনে করেন, ভারতবর্ষই আগ 
বাড়িয়ে চীনের জমি দখল করেছে। 
নয়াচীনের প্রকাশিত মানচিত্রগুলিকে 
এরা অধিকতর সত্য বলে বিশ্বাস 
করেন এবং ভারতের মানচিত্রে উত্তর- 

পূর্ব সীমান্ত এজেন্সির যেসব এলাকা 
ভারতের বলে দেখানো হয়েছে, তীর! 


স্বাধানতায় 
আগুন 


॥ সম্পাদক দর্পণ ॥ 
এার্টি-কমিউনিজমের প্রথম 
ধাক্কা যেটুকু কলকাতায় আত্ম- 
প্রকাশ করেছে তাতেই 
বোধকরি কমিউনিষ্ট পার্টি 
হৃদয়ঙ্গম করেছেন (জীবনে এই 
বোধহয় প্রথম) যে, তাদের 
হাতিয়ার . অন্য হাতে গেলে 
অবস্থা কিরূপ দীড়াবে। 
কলকাতায় গত কয়েক 
সপ্তাহের মধ্যে একবার চীন! 
দূতাবাসের সম্মুখে বিক্ষোভ 
দেখানো হয়েছে, একদিন 
কমিউনিষ্ট পার্টির প্রাদেশিক 
কার্যালয়ের সন্মুখে একদল অল্প- 
বয়স্ক “বিদ্যা থী” এাাটি- 
কমিউনিষ্ট শ্লোগান শুনিয়ে 
এসেছে। এবং গত কয়েকদিন 
কমিউনিষ্টদের পথ সভায় বিভিন্ন 
জায়গায় উপযুযপরি বাধ! দান, 
হামলা ও সভা পৰ্যন্ত পণ্ড করার 
কৌশলও দেখানো হয়েছে। 
সর্বশেষ, একদল যুবক রাজপথে 
“স্বাধীনতা” পত্রিকার বহাৎসবও 
সম্পন্ন করেছে। cs 
কমিউনিষ্ট পারি তাদের 
বিরুদ্ধ দল বা বিরুদ্ধ রাজনৈতিক 
( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায়) ৪ 








মনে করেন, এঁনব এলাকার উপরে 
ভারতের কোনো “জুরিডিকাল” 
দখলী-সত্ব নেই, গায়ের জোরে এই- 
গুলিকে ভারতের অন্তভূক্ত দেখানো 
হয়েছে। 

পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিষ্ট পার্টির 
ভিতরকার চিত্র সম্বন্ধে যারা ওয়াকে ফ- 
হাল তার! জানেন যে, এখানে একটি 
শক্তিশালী গ্রুপ রয়েছে, বিশেষত 
পার্টির ক্যালকাটা 
মতবাদ নিয়রূপ ঃ * 


(১) এরা মনে করেন যে, ভারত 
শুধু তিব্বতের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে 
চীনকে বিরক্ত করেনি, উত্তরপূর্ব 
সীমান্ত এজেন্সিতেও .( তিব্বতের 
ঘটনার পরেই ) নূতন নূতন এলাকায় 
ক্ষমতা বিস্তার ও দখল আরম্ভ 
করেছে; . 

(২) 
ঘটনাগুলি 
চুক্তির বিরোধী এবং পঞ্চশীলেরই 
বিরোধী । এ 


0৩) এরা ম্যাকমোহুন লাইনও 
স্বীকার করেন না এবং চীন সীমাস্ত- 
রেখাকে “সাআাজ্যবাদী রেখা" বলে 
সে 


তার! এই 
১৯৫৪ সালে চীন-ভারত 


মনে করেন, 


যে অভিমত ব্যক্ত করেছে, 
বিষয়েও চীনের সঙ্গে তারা একমত । 
মীরাট সম্মেলনের প্রস্তাব সত্বেও 
কলকাতা পার্টির বা পশ্চিমবঙ্গ পার্টির 
এই মনোভাব কাটানো ষায়নি। 
অনেকেরই *মনে হবে যে, এস-ইউ-সি 


নেতা শ্ৰীষ্থবোধ ব্যানার্জী চীন-ভারত ' 


সীমান্ত বিরোধ সম্বন্ধে যে উগ্র ট্ন্ভিমত 
প্রকাশ করছেন, সেটা 
সম্মেলনের কমিউনিষ্ট পাটির প্রস্তাবের 
বিধর্মী-কতকগুলি জ্মগায় পুরো- 
পুরি বিরোধী । কিন্তু লক্ষ্য করবার 
বিষ বে, কমিউনিষ্ট পার্টির পশ্চিমবঙ্গ 


এবং কলকাতা শাখার অধিকাংশ 
ক 


সদম্ত মীরাট প্রস্তাবের চৈয়ে বরং 
সুবোধ ব্যানাজীীর ( বা এস-ইউ-সি'র ) 
অভিমতের সঙ্গে একমত্ত। যদিও 
প্রকাশ্যে ভীরা পার্টির প্রস্তাবের 
বিরুদ্ধাচরণ করতে পারেননা, ছুই 
কারণে প্রথমত পার্টি ডিসিপ্লিন, 
দ্বিতীয়ত জনমতের চাপ। 


কমিটি, যাদের 














মীরাট. 


কার্যত পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিষ্ট 
পার্টির মনোভাব যে মীরাট প্রস্তাব 
অঙ্থুসারে পুনর্গঠিত বা রিভাইজড. 
হয়নি, তার আরও কয়েকটি প্রমাণ 
আছে। মীরাট প্রস্তাবে ম্যাকর্মোহন 
লাইনকে স্বীকার করা এবং “5০- 
called Mcmohon Line” না | 


বলে “সাধারণভাবে যাহাকে ম্যাক- 
মোহন লাইন বলা হয়” এই উক্তি * 
( শেষাংশ গম পৃষ্ঠায়) 


পশ্চিম বাংলার . 
কমিউনিষ্ট পার্টির 
কার্যকলাপ সম্বন্ধে 


পুলিশী রিপোর্ট 


ভারত সরকারের এক 
গোপন নিৰ্দ্দেশ অনুসারে 
সম্পতি' পশ্চিমবঙ্গে পুলিশ 
কমিউনিষ্ট পার্টির কার্ধাকলাপ 
সম্বন্ধে একটি সামগ্রিক পর্য- 
বেক্ষণ কার্য চালিয়েছে । তবে 
রিপোর্ট এখন পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের হাতে, সম্ভবত 
তাদের মারফত ভারত 
সরকারের কাছেও কয়েক- 
দিনের মধোই যাচ্ছে। এই 
রিপোর্ট এখন পর্যন্ত কমিউনিষ্ট 
পার্টকে কোনো প্রকার 
সংবিধান বিরোধী কার্যকল্ঢুপ 
লিপ্ত বলে অভিযোগ কর! 
হয়নি । তবে পার্টির কোনো 
কোনো ব্যক্তি "সম্বন্ধে সতর্ক 
নজর রাখা প্রয়োজন বলে এই 
রিপোর্টে অভিমত প্রকাশ 
কর! হয়েছে।, কংগ্রেসের 
কিছু লোক' এই রিপোর্ট অন্ত 
সন্ধানের প্রথম সংবাদ পাওয়ায় 
পরই উল্লসিত বোধ করছিলেন। 
কারণষ্টী্রার অ!শ! ছিল যে, 
এই রিপোর্টে এমন ঝর পাওয়া 
যাবে, ষাতে কান 
অবৈধ কর। সম্ভব হয়। সেই 
* মহল রিপোর্ট পাওয়ার পর বড়ই 
নিরাশ হয়েছেন। 








€ 
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ই তার যাত্রা । ছুনিবার 
এ যাত্রায় যদি আসে ভাঙ্গন, জীবনে 
তখন দেখা দেয় বিদ্রোহ ৷ ইতিহাসে 
বিপ্লব “এমনিভাবে এসেছে, জন্ম 
দিয়েছে নব যুগের। আজকের 
ভারতবর্ষের দত্তময় ইতিহাস তা 
স্বীকার করুক আর নাই করুক 
প্রীতির সহজ্নিয়মকে সহজভাবেই 
মেনে চলবে ইতিহাস আগ্াামীকাল। 
সেখানে ক্ষমা নেই, আশ্রয় নেই। 
ভাল্লাগড়ার ভাষাই বিপ্লবের ভাষা, 
ইতিহাসে তা স্বতঃসিদ্ধরূপে স্বীকৃত। 


কানপুরের বিদ্রোহ 
ইতিহাসের এ অমোঘ নিয়মের 


সহজ নু সেদিন দেখলাম কানপুরে । 
কহাকাতা বা পশ্চিম বাংলার রক্তমাখা 


/ইতিহাস গাস্বীটুপীর াইদের senti- 


20900 আলোড়ন ন! জাগাতে 
পারলেও উত্তরপ্রদেশের সাধারণ 
বুদ্ধিজীবীদের যে চমকে দিয়েছিল এ 
বিষয়ে সন্দেহ নেই এতটুকু । মানুষের 
ৰ্থ্বনে কংগ্রেসী শাসন টুষ কতখানি 
বিকৃল হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে তার 
বত প্রকাশ দেখলাম কানপুরে | 
কংগ্রেলী চাইদের মুখে এরি মাঝে 
শুনেছি যে, এটা কমিউনিষ্টদের 
জেহাদ, কিন্ত একবারও শুনতে 
পেলাম না মৃত আত্মার জন্তে দীর্ঘশ্বাস ৷ 
হয়ত মুর্খ বৈপ্যের দল স্বস্তির নিশ্বাস 
নিচ্ছেন অহিংস বুলেটের অমৃতময় 


প্রেমকাহিনী রচনায় । কিন্তু আসল- 





কথা হচ্ছে এই যে জটাধারী মুখ্যমন্ত্রীর 
ছায়ার নীচে তিলকধারী গৃহমন্ত্রী 
শাসনযন্ত্র কতটুকু বিকল হয়ে উঠেছে 
তারই প্রমাণ কানপুরের ছর্ঘটনা। 
গণতান্ত্রিক যুগে মন্ত্রীরা নারীকে কাছে 
পেয়েছেন, ভাই হয়ত বা ভোগ ও 
কর্মের প্রেরণায় নারীকে "করেছেন 
সঘল। এ সুনাম (1) সর্ব প্রদেশেই 
কিছুটা থাকলেও প্রকান্তে নারীঘটিত 
ঘটনায় এমন বিদ্রোহ আজও দেখা 
বীয় নি কোন প্রদেশে । এদেশের 
সীতাকে নিয়েই যে লঙ্কাকাণ্ড ঘটেছিল 
রামায়ণে, একথা ভোলেনি দেশবাসী । 
তাই-হয়ত বা. প্রকান্তে পুলিশ ফাড়িতে 


. নারীর বেইজ্জতি সইতে পারলোন। 


দাস 
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আমাদের আলাম ঞ্রতিষ্ঠাম * ক 


আর দেশের জনতার 
ঘ্বণা যন্ত্রণা বেদনা কি পরি 
পুীভূত হলে নারীর “মান” বাঁ 
একটা শহরে দেখা দেয় প্রকা 
বিদ্রোহ কংগ্রেসী চাইদের একথা 
* একবার ভেবে দেখা উচিত নয় কি? 
কমিউনিষ্টদের দুর্গাতি 

দেশ বড়, না আদর্শ বড় এ প্রশ্নই 
আজ সাধারণ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে 
একটা বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির 
সৃষ্টি করেছে। যারা ছু দিন আগেও 


নিজেদের মতবাদ তথ! পার্টির আখ্যান . 


গেয়ে বেড়াতেন তারাও যে খানিকটা 
বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে. পড়েছেন 
এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে আজ, বিশেষ 
করে কমিউনিষ্ট-বিরোধী এই উত্তর- 
প্রদেশে | চীনের সীমানা অতিক্রমণে 
এখানকার রাজনৈতিক তথা সাধারণ 
মানুষের মনে চীনের প্রতি একটা 
বিতৃষ্ণার ভাব যে দেখা দিয়েছে এটা 
বেশ বোঝা যায়। এক কথায় জন- 
সাধারণ ১৯৪২ সালের ইতিহাসটাই 
যেন আবার স্বরণ করছে। এ উক্তি 
সত্যি ষে স্বাধীনতা সংগ্রামে কমিউনিষ্ট- 
দের অধ্যায় বারবারই কলঙ্কমাথা_ 
যা স্থযোগ পেয়েছিল তাও হাতছাড়া 
করলো এবারণ চীনের সীমান! 
অতিক্রমণের নীতিতে কমিউনিষ্ট পার্টির 
মত একটা আন্তর্জাতিক যোগস্থত্রসম্পন্ন 
দলের নীতি নির্ধারণ করা সময়-সাপেক্ষ 
হলেও দেশের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে 
দেশের তথা জাতীয় সরকারের সমর্থনে 
মত দান করাটা strategy তথা 
নৈতিক ছুইই বটে { কিন্ত কমিউনিষ্ট- 
দের অন্তন্থ তথা চীন-ভোল! নীতি 
সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন মান্ষকেও পীড়া 
দিচ্ছে। এতে কমিউনিষ্ট বিরোধীরাও 
বেশ সুযোগ পাচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই । 
তাছাড়া ক্ষুদ্র স্বার্থের টানে বৃহত্তর 
পরিবেশে যে সন্কটকাঁলীন পরিস্থিতি 
দেখা দিয়েছে, তাকে সামলে নেবার 
ক্ষমতায় কমিউনিষ্টরা প্রায় ‘দেউলে' 
বলে স্বীকৃতি নিচ্ছে। সম্প্রতি 
ম্যাকমোহন লাইনকে মেনে নেবার 
স্বপক্ষে স্বীকৃতি দিলেও এখানকার 
জনসাধারণ এটাকে ‘ভণ্ডামী'র নামা- 
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কমিউনিষ্টদের সব প্রচেষ্টাকেই ম্লান 
করে দেবে। শুধু শোভাষাত্রাই নয়, 
সঙ্গে সঙ্গে হরতালও । এমন বেইচ্জতি 
কমিউনিষ্টদ্রের ইতিপূর্বে কোধাও হতে 
হয়নি আজও | মীরাটে সংঘবতধ 
জনতা কমিউনিষ্ট নেতাদের শহীদ 
বেদীতে মালা পর্যন্ত দিতে দেয়নি। 
জনতার বুদ্ধি কতটুকু আছে জানিনা 
তবে এর পিছনে যে রাজনৈতিক 
কুগ্রহের ইসারা রয়েছে এতে সন্দেহ 
নেই এতটুকু ৷ 

যা হোক এখানকার শিক্ষিত 





২টি আসন দাবী করে বসেছে। 
দেখ! যাক ভাগবাটোয়ারার খতিয়ানে 
রে ও ডেপুটি মেয়র পদের দাবীও 
মুসলমানদের তরফ থেকে আসে 
কিনা। লক্ষৌতে জনসজ্ঘ ২৬টি 
আসন দখল করে সংখ্যাধিক্য 
নিয়েছে আর বারাণসীতে জনসঙ্ঘ 
নিয়েছে ১৪টি আসন। আগ্রা 


এলাহাবাদে স্বতন্ত্র প্রার্থীরাই মেজারিটি . 


নিয়ে এক অন্তুত পরিস্থিতির উদ্ভব 
করে বসেছেন। সমগ্র উত্তরপ্রদেশে 
দল হিসেবে কংগ্রেস-জনসঙ্ঘ বাদ 
দিলে তিন নম্বর দখল করেছে 
কমিউনিই্রা। জনসজ্বের বিজয়ে 
একশ্রেণীতে খুব উৎসাহ দেখা যাচ্ছে 
সত্য, কিন্ত সত্যিকারের বুদ্ধিজীবী 





, উত্তরপ্রদেশ । 





বরোধা নন; সম্প্রতি 
তিনি সমাজবাদের বিরুদ্ধেই ষে* 
বিষোদগার করেছেন তার রেশ 
উত্তরপ্রদেশের উপর কতটুকু পড়বে 
সেটাই ভাবছি। কৃষিপ্রধান দেশ 
জমিদারী প্রথার ' 
উচ্ছেদ এদেশের উচ্চশ্রেণীর 
ভূম্যধিকারীদের বিদ্রোহী করেই 
রেখেছে] তাছাড়া সম্প্রতি প্রদেশ 
কংগ্রেন থেকে বিতাড়িত ১৭৫ জন 
সদস্ত যদি একটু ambitious হয়ে 
ওঠেন তবে নেহেরুজীর মাতৃভূমিতে 
রাজাজ্জীর জয়ধ্বনি শুনতে বেশী 
সময়ের প্রয়োজন হবে না। শুনেছি 
বিতাড়িত সদন্তের মধ্যে শক্তিমান ' 
শ্রীপালিওয়ালও রয়েছেন। এ 

বারাণসীতে স্বতন্ত্র পার্টি ঝির্জিদের 


নারীর মানে কানপুরে বিদ্ৰোহ $ কগণোরেশনের 
নির্বাচনে নগরের জয়জয়কাৰ 2 কমিট্রনিদের 





বুদ্ধিজীবীরা আজও মনে করেন ষে 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত জীবন দিয়েও কর! 
চলে। তাই জাতীয় sentinentকে 
কেন্দ্র করে কমিউনিষ্ট! যদি বহিঃ- 
শক্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে 
বাচাবার তাগিদে দেশবাসীর পাশে 
এসে প্রকাশে দ্বীড়ায় তবেই দেশ 
তাদের ক্ষমা করতে পারে। নতুবা 
এদের কবর আবার তৈরী হয়ে 
গেল। আর এ কবরের বুক চিরেই 
বেরিয়ে আসবে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি । 
হয়ত এরই দাপটে ভারতের হিন্দু 
আবার হবে হিন্দুঃ মুসলমান হবে 
মুসলমান | কমিউনিষ্টদের এ দুর্গতিতে 
বুদ্ধিজীবী মাত্রেই হুঃখ পাচ্ছেন, কিন্ত 
শয়তানের হাসিও যে রোল স্থষ্ট 
করছে একদলের মধ্যে তাতেই বা 
সন্দেহ কোঁঞ্িয়! 


কর্পোরেশনের নির্ববাচন 
নির্বাচন-পর্ধের সমাধার সঙ্গে 
সঙ্গেই হুল্লোড়বাজীরও যবনিকাপাত। 
নির্বাচন বহু দেখেছি কিন্তু এমন 
হুল্পোড়বাজী দেখিনি । সে ষা হোক 
জাতে. ওঠবার অধিকার নিয়ে 
নেহেরুজীর মাতৃভূমি এবার সর্বগুণে 
অর্জন” করেছে আত্মশত্তি। তবুও 
কংগ্রেসীদের আসন টলটলায়মান 
লক্ষৌ-এলাহাঁবাদ আর 
আগ্রায় কংগ্রেসীরা একক গরিষ্টতা 
পায়নি, বারাণসী আর কানপুরে 
সংখ্যাধিক্য থ্যুকা সত্বেও বারাণসীর 


সম্প্রদায় এটাকে একটা Senti- 
mental Staunt বলেই আখ্যা 
দিচ্ছেন । 

কিন্তু আসল বিষয়টা কি তাই? 
মনে হয় বর্তমান শাসনযস্ত্রের প্রতি 
একদিকে দ্বণা, বীতশ্রদ্ধা আর এক- 
দিকে বামপন্থীদের নিষ্ক্রিয়তা মানুষকে 
যে পীডা দিচ্ছে তারই স্থযোগে 
অস্বাভাবিক পরিস্থিতির স্থাষ্টি করে, 
মানুষের Sentiment-Cs exploit 
করেই জনসজ্বের বিজয় ঘোষিত 
হয়েছে । 

এ নির্বাচনের ফলাফলে সবচেয়ে 
দুঃখ হয় বাঙালীদের জন্তে। কংগ্রেস 
এদের বিসর্জন দিয়েছে সমগ্র উত্তর- 
প্রদেশ থেকে, কিন্ত আজ মনে হচ্ছে 
এরা নিজেরাই নিজেদের বিসর্জন 
দিয়েছে অনেক আগে । নতুবা নিছক 
বারাণসীর মত জায়গাতে ও 
বাঙালীর! নিজেদের জন্য একটি 
আসনও পায়নি-_যে ছজন নির্বাচিত 
হয়েছেন তাদের একজন কমিউনিষ্ট 


আর একজন কাগ্রেসত্যাগী স্বতন্ত্র , 


প্রার্থী। এদের দিয়ে বাঙালী 
সমাজের কি উপকার হবে জানিনা 
তাই ভাবছি উত্তরপ্রদেশে কর্পো- 
রেশন চালু হবার পর এ বিরাট 


সম্প্রদায়ের দায়িত্ব কে নেবে 
এদেশে? 
স্বতন্ত্র পার্টর আসর 


ঝান্থ লোক রাজাজী | Forum 
of ethe free enterprise 








নর্গতি ? বহিধিভাগীয় বীয়| কর্মীদের হরতাল 


আসর] জমিয়ে নিয়েছে ইতিমধ্যেই । 
দেখা যাক মাতৃভূমির গর্বে গর্বিত 
নেহেরুজীর হিন্মৎ কদর যায় | 


বহি বিভাগীয় বীমা-কর্মীদের 
হরতাল | 
National Federation of 
Insurance Field Workers of 
Indiaর আহ্বানে সমগ্র ভারতবর্ষে 
যে নাংকেতিক হরতাল পালিত হয় 
উত্তরপ্রদেশের প্রত্যেক শহরে 
শহরেও ত! যেভাবে পালন করা 
হয়েছে জীবন বীমা কর্পোরেশনের গত 
তিন বৎসরের ইতিহাসে বহিবিভাগীয় ' 
কর্মীদের তেমন জবরদস্ত হরতাল আর 
দেখা যায়নি। ইউনিয়নের জনৈক 
মুখপাত্রের কাছে শুনেছি যে তাদের 
সর্বভারতীয় সভাপতিকে অন্তায় ভাবে 
বরখাস্ত, চাকরীর সুরক্ষা না দেওয়া, 
এজেন্সী কমিশন ও অন্থান্ত সুযোগ 
সুবিধার ঘাটতি ও বোনাস থেকে 
বঞ্চনা প্রভৃতির বিরুদ্ধেই তাদের” 
সংগ্রাম । যতদূর খোঁজ পেয়েছি 
তাতে মনে হয়, বীমা কর্পোরেশনের 
শাসনযন্ত এমন এক শ্রেণীর হাতে 
পড়েছে যাদের দেশপ্রেম সন্বন্ধেই 
সন্ধিহান হুতে হয় “বীমা ব্যবসা 
পণ-সংযোগী ব্যবসা আর আমাদের 
দেশের জনতার মধ্যে শিক্ষি তেলে 
সংখ্যা অত্যন্ত কম বলেই 
বীমার চাহিদাও কম! ভাই কর্পোরে- 


( শ্যোংশ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায়) 


। 


রী 


আমাদের গত সপ্তাহের বিশ্লেষণাত্বক রিপোর্টে বলা হয়েছি 
২ ষে, পি এস পি, ফরওয়ার্ড ক এবং স্বতন্ত্র সদস্য, লোকসেবক . 


সঙ্বের সদস্ত ইত্যাদি: সহ প্রায় সমস্ত বিরোধীপক্ষ. কম্মুনিষ্ট | 
মিতালী থেকে ব্চ্যিত হয়েছে এবং চীনা আক্রমণ সংক্রান্ত | 

' এই বিরোধী সদস্তেরা সর্বপ্রথম কম্যুনিষ্ পার্টির বিরুদ্ধে কংগ্রেসের 

' সঙ্গে একত্রে ভোট দেবেন--এই একটি বৃহৎ ঘটনা । 

গত শুক্রবার বিধানসভার এই ঘটনাটি হাতে-কলমে দেখা 
গেছে। আর এস পি'র ৩ জন মাত্র সদস্য ভোট দানের সময় 
নিরপেক্ষ ছিলেন, কিন্তু তাছাড়া! পোলারাইজেশান সম্পূর্ণ হয়ে গেছে 

* অর্থাৎ বিধানসভার সদস্যেরা এখন, স্থমেরু ও কুমেরু বিন্দুর মতো 
ছুই টুরতম বিপরীত বিন্দুতে সরে গেছেন। আর এস পি ভোট 
দেননি, কিন্ত বক্তৃতায় কম্যুনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধতা করেছেন। 


এতবড় একটি ঘটনার মধ্যে, 
ব্যক্তিবিশেষের কোনো প্রশ্ন উঠতে 
পা সত্য, কিন্তু শুক্রবারের 
সভায় এঁবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল এক 
স্বতন্ত্র সদশ্তের বক্তৃতা, তিনি কোনো 
দলের মুখপাত্র নন এবং ভীরু সঙ্গে 
অন্তান্ত স্ব ত স্তর সদন্তেরা জোটবন্ধ 


' একথাও সত্য য়, তথাপি এই 


h 





ব্যক্তিবিশেষ়ু, অর্থাৎ শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর 
রায়ের বক্ত, তার পৃথক গুরুত্ব ও 
অৰ্থবহত। ছিল। 

বিধানসভার বাইরে জনমতের 
পৌঁশারাইজেশান কতখানি গভীর 
হয়েছে, তার পরিমাপ সিদ্ধার্থ রায়কে 
দিয়ে করা সম্ভব! কারণ, একথা 
অবিদিত নয় যে, জনসাধারণের মধ্যে 
' কমুানিষ্ট পার্টির সহানুভূতিশীল অনু- 


' “লাগী যে বৃহৎ একটা অংশ রয়েছেন, 
, সেই অংশের মধ্যেও জরীসিদ্ধার্থ রায় 


বোধকরি পার্টির “নিকটতম 


'! জুহৃদদের”ই ষধার্থভাবে প্রতিনিধিত্ব 


করতে পারেন। তার আসন এধং 
কম্যুনিষ্টদে.র আসন বিধানসভায় 
ভৌগোলিক দিক থেকে ৩ ফুট 
তফাতে রয়েছে, রাজনৈতিক মনের 
“দিক থেকে সকলেই জানেন, 
জ্যোতি বন্ধু এবং সিদ্ধার্থ রায় ঘনিষ্ঠতম 
ব্যক্তি । j 
ভথাপ্রি সিদ্ধার্থ রায় এ 
মুহূর্তে পুরভম মেরুবিন্দুতে চলে 
॥গোছেন এবং ভাকে কংগ্রেসের 
. প্রতিবেশী বলা অন্যায় হবেন।। 
ভার বক্তৃতা ট্রেজারি বেঞ্চ 
"(মন্ত্রীদের আসন ) থেকেও বার 
সেটাই অবশ্য একমাত্র প্রমাণ 
নয়। এসব চেয়ে বড় প্রমাণ, 


|. সিদ্ধার্থ রায় বলতে দ্বিধা 


| 


| 








করেননি যে, চীন সম্পর্কে 
(কন্্যুনিষ্ট পার্টি) পরোক্ষ বা 
পরোক্ষ সমর্থনের ভাব 


তাদেরকে "গৃছশক্র এবং বিশ্বাস- 
ঘাতক” অপবাদ গ্রহঠি করতে 
হেবে। কারণ, দেশাত্ববোধ 


॥ 


এমন একটা প্রশ্ন, যেখানে 
আবেগ আপোষহীন এবং 
ভা যুক্তির উর্ধে অচঞ্চল 
থাকবে। জিঙ্গার্থ রায়ের এই 
বক্তৃতাটি কম্যুনিষ্ট পার্টির পক্ষে' 
উক্কাপাতের মতো। 

বিধানসভায় মধ্যবর্তী বিরতির 
পরেই তীকে বলতে দেওয়া হয়েছিল। 
অধিকাংশ সদস্ত তখনও চা-পান শেষ 
করে কক্ষে ফেরেননি। নয়ত এই 
বক্তৃতার আরও নাটকীয় প্রতিক্রিয়া 
হত। সিদ্ধার্থ রায় যখন “গৃহশক্র এবং 
বিশ্বাসধাতকের অপবাদের" কথ! 
বলছিলেন, কম্যনিই বন্ধুদের 
দিকে তাকিয়ে তার খুব সুখী বোধ 
করার কথা নয়। নিশ্চয়ই যথেষ্ট 
আস্তরিক বেদনা এই অভিযোগের 
সঙ্গে মিশ্রিত ছিল। বক্তুতার 
আগে, অথবা জ্যোতিবাবুর বক্ত, তার 
পর দু'জনের মধ্যে কোনো বাক্যলাপ 
হয়নি। অগ্ভ কম্যুন্্ট সদ স্তদের 
সঙ্গেও যৎসামান্য । কমুনিষ্ট বেঞ্চ 
নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিলেন ষে তার! 
খসছে। 

কিন্তু একটা তারা খসা, এমন 
কিছু বড় কথা নয়। অথবা সিদ্ধার্থ 
রায়কে আবেগপ্রবণ বলে কম্যুনিষ্ 
নেতার] উড়িয়েও দিতে পারেন। 
বিশেষতঃ পার্টির ভিতরে এখন যে 
প্শীড়ামীর হাওয়া জোরে বইতে 
আরম্ভ করেছে, তাতে কেবল আবেগ- 
প্রবণ কেন, বাম্পাচ্ছন্ন বুর্জোয়া বুদ্ধি 
বলেও উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। 
তবু ঘটনাটি আমরা গুরুত্বপূর্ণ বলছি 


কন! 


কারণ, একথা অনস্বীকার্য যে, 
সিদ্ধার্থ রায়কে যে, বৈদনামিশ্রিত 
উদ্বেগের সঙ্গে গত কিছুকাল 
পার্টির কার্যকলাপ লক্ষ্য করতে 
হয়েছে, সেই আস্তরিক উদ্বেগের 
শরিক এই পার্টির ভিতরে, 
এমন কি লেজিস্লেটিভ পার্টির 
ভিতরেই অরিও অনেকেই 
নিশ্চয়ই আছেন। এখনই ভাদের 
উ্বেধী হয়ত প্রকাশ্তে আসবে না, 


চাচাত চ 


অথবা ৫ 





শুখাজী, 
চৌধুরী নব উদ্বেগ মৃতু 
সংস্কারহীন ? 


কিন্তু এটা পার্টির ভিতরের 
কথা । সিদ্ধার্থ রায়কে দিয়ে আসল 
পরিমাপ হবে, পার্টির অনুরাগীমণ্ডলী 
বা সিম্পেথাইজার মহলের। সেই 
বিরাট মধ্যবিত্ত চাকরীয়া শ্রেণীর 
মধ্যে ভাঙ্গন নিশ্চয়ই একই ধারায় 
অগ্রসর হচ্ছে। ' 

আবারও গত সপ্তাহের বিতর্কের 
সময় দেখা গেছে ষে, কংগ্রেস পার্টি 
তার নিজের সুযোগ সন্যবহার করার 
মতোও ক্ষমতা রাখেনা । কারণ এত 
বড় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবে, যেখানে 
অত্যন্ত কৌশলে কম্যুনিষ্ট পার্টির 
অনুরাগী মণ্ডলীর মনে আরও গভীর 
সংশয় উস্কে দেওয়া যেত, দেশাত্ম- 
বোধের প্রশ্নে মানুষের আবেগকে 
উত্ধদ্ধ করার মতো বক্তৃতা দেওয়ার 
যেখানে সুযোগ ছিল, অথব! কম্যুনিষ্ট 
















ঠাস £৩]] বক ৬ 
হয়েছিল, যার! প্রতিপক্ষকে 
= তুলে গালাগাল দেওয়াই 
তম আক্ৰমণ বলে বিবেচন! 
রৈন। এর ফলে কম্যনিষ্ট পার্টির 
তো সুবিধা ক’রেই দেওয়া হয়েছিল, 
পি এস পি এবং ফরওয়ার্ড ব্লকও 
বিব্রত (কি কুসঙ্গে পড়লাম, হায় ! ) 
যোধ করছিলেন সন্দেহ নেই। 
শ্রীশক্করদাস ব্যানার্জী ফৌজদারী 
মামলার কৌঁশলির কালো চাপকানটি 
আর পরিত্যাগ করতে পারলে” না 
এবং ফলে তার অতিনাটকীর সোপর্দ 
করণ বৃথা গেল। তবু বলতে হবে, 
ডাঃ রায় যিনি স্বভাবতই সুবক্তা নন, 
এইদিন কংগ্রেসকে . উৎরে দিয়ে- 
ছিলেন। কিন্ত আসলে সবচেয়ে 
জোরালো তিনটি বক্তৃতা ' হয়েছে 
কংগ্রেসের বাইরে থেকেই--প্রীস্ুধীর 
রায়চৌধুরী, সিদ্ধার্থ রায় এবং ডাঃ 
প্রফুল্পচন্্র ঘোষ। 





অগ্রসর হয়ে কাধত নেহরু লি 
থেকে সরে প্রায় ডাঃ রঘুবীর- 
নীতির' পাশে গিয়ে দীড়াচ্ছিল 
তাকে কংগ্রেসের সতবৃদ্ছি এম 
এল. এ'রা ফিরিয়ে নেহরু 
নীতিতে আনেননি। এনেছেন 
সুধীর রায়চৌধুরী ভার সংশোধন 
প্রস্তাবের দ্বঃরা। ‘ভিনি যোঁগ 
ক'রে দিয়েছেন যে, আন্নরা 
চীনের সঙ্গে যুদ্ধ চাইনা, কারো 
সঞ্জেই না, কিন্তু দেশের 
মর্ধ্যাদদার জন্য আমরা যুদ্ধে 
পরান্মুখ নই, বরং যুদ্ধের জন্যই 
প্রস্তত থাকব। আমর! নেহকুর 
চীনা নীতির পুর্ণ সমর্থক, কিন্ত 
আমরা কংগ্রেসের প্রতি্ক্রয়া- 
মীলদের সমর্থক নই। আমর! 


চীনের সঙ্গে বিরোধ চাইনি, 
কিন্ত কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে 
চাঁনা-বশ্যতাও £চাইনা, আমর 
শক্তিমান সক্ষম বন্ধুর ম্যাদ! 
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কোন অলস দুপুরে মিস্তরঙ্গ কোন জলাশয়ে ঢিল ছু'ড়েছেন 
কখনও ? লক্ষ্য করেছেন, জলে যে প্রতিক্রিয়া হয় তাতে বৃত্ত 
থেকে বৃহত্তর বৃত্তের সৃষ্টি হ'তে হ'তে ক্রমে তা’ জলাশয়ের তটকে 
স্পর্শ করে ? ট্রেনের বিপদ-জ্ঞাপক শৃঙ্খলের অযথা প্রয়োগেণ্ড 
যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তার ফলও এমনি সুদূরপ্রসারী--কোন বিশেষ 
ট্রেনের যাত্রাই শুধু তাতে বিদ্বিত হয় না, পর পর বু ট্রেনই বিলম্বিত হয়। 
ফলে, যাত্রী ও রেল প্রতিষ্ঠান---উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং আধ্ধিক 
ক্ষতি সরকারী তহবিল থেকেই মেটাতে হয়। আর, এই ঘটনার সঙ্গে 
* একেবারেই সংশ্রবহীন সাধারণ মানুষই এই 
ক্ষতির দায় বহন করে থাকেন। 


প্রতিক্রিয়া» 


+ অপরিহার্য 
2 প্রয়োজনের - 
জন্তই বিপদ-শৃঙ্খল, 

















শ্রীযুক্ত রায়চৌধুরীর এই চাই। ' | 
SRE 











এক্কবাঁলায়* নির্বাচনের প্রস্তুতি 
| জোর কদমে এগিয়ে চলেছে । কোন 


দল পির্রাচনে সংখ্যা"গরিষ্ঠতা লাভ .. 


করবে কিন্বা কোনে! দল গদি দখল 
করার মত সংখ্যা-গরিষ্ঠতা আদৌ 
লাভ করতে পারবে কিনা, এ সম্পর্কে 
ভবিষ্যদ্বাণী, করতে "যাওয়া বাতুলতার 
নামান্তর ৷ gn ld 
$ কিন্ত ফলাফলের জন্তে আমরা 
££ সাশ্রহে দিন গুনছি। ভারত-চীন 
ৰ বিরোধ নিয়ে সমস্ত রাজ্যেই . কমুযুনিষইট 
4 পার্টি আজ যে মন্কটজনক পরিস্থিতির 
| সম্মুখীন হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে 
1 কেরালা! নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে 
:  আয়াদের আগ্রহ প্রায় উৎকঠার সীমা 
অতিকঁম করেছে। 
একথা অনস্বীকার্য যে, ভারত- 
চীন সীমান্তের ঘটনাবলীর প্রতিক্রিয়া 
কেরালার নির্বাচনে কম্যুনিষ্ট পার্টিকে 
|. বেকায়দায় ফেলবে। কেরালার 
১ বাতাসে কান পাতলে শ্রমিক শ্রেণীর 
একাংশের মধ্যে ব্রোঞ্জ সুর শোন! 
। ব। পার্টির শক্তিও আগের চেয়ে 
রি দুর্বল । কম্যুনিষ্ট কর্মীরা অবশ্য তা 
* নিয়ে মাথা ঘামানো বিশেষ প্রয়োজন 
বোধ করেন না-তীাদের অধিকাংশ 
ke এখনো! কেরালায় বিগত কেন্দ্রীয় 
হস্তক্ষেপের রোষবহ্ধি মনে পুষে 


(দর্প্ণের কেরালাস্বিত প্রতিনিধি) 


রেখেছেন এবং সুযোগ পেলেই তা 
প্রকাশ করেন। li 


তুই প্রতি্বন্ব 


একথা 'নিংসন্দেহে বলা যায়, 


* নির্বাচনের" প্রস্তুতি-পর্বে কমুুনিষট 


পার্টির কতকগুলো সুযোগ-সুবিধা 
আয়ত্তাধীন, যা তার প্রতিদ্বন্বী গোষ্ঠীর 
হাতের মুঠোয় নেই। প্রথমতঃ 
কম্যুনিষ্ট পাটির মধ্যে নিয়মান্ুবতিতা 
কংগ্রেসের চেয়ে অনেক বেশি। 
সেখানে প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে 
আঙ্যন্তরীণ বিরোধ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত 
এবং স্থানীয় কমিটির নির্বাচন সব- 
সময়েই কেন্দ্রীয় কমিটির চুড়ান্ত 
অনুমোদন লাভ করে। দ্বিতীয়তঃ, 
কমু/নিষ্ট নেতারা জনসাধারণের সঙ্গে 
অসত্তরঙ্গ যোগাযোগ রেখেছেন এবং 
ব্যক্তিগত-ভাবে ভোটারদের বাড়ীর 
দরজায় যেতেও দ্বিধা করছেন না। 
অপরদিকে কংগ্রেসের জনসাধারণের 
সঙ্গে সংযোগ নেই বললেই চলে। 
অন্ঠান্ত প্রদেশের 'মত কেরালায়ও 
কংগ্রেস পার্টির মধ্যে যথেষ্ট অন্ত- 
বিরোধ রয়েছে। তাছাড়া এই 
নির্বাচনে কংগ্রেস একটি একান্নবর্তা 
পরিবারের ‘হেড’ হিসেবে প্রজা- 


সমাজতন্ত্রী দল এবং মুসলীম দীগকে . 


৪ 








৷ উত্তরপ্রদেশের খবরাখবর 


"*. ( ৪ৰ্থ পৃষ্ঠার পর ) 


শনের স্থায়িত্ব তথা জাতীয় প্রতিষ্ঠানের 
ভবিষ্যত বছলাংশেই productive 
10:০৪এর কর্ম-প্রচেষ্টার উপর নির্ভর 
করে। এরা বীমার প্রচার প্রতি 

ঘরে ঘরে করে চলেছে। একমাত্র 
এদের দুরুহ প্রচেষ্টাতেই বীমা কর্পোরে- 

১) শন গত তিনবৎসরের ব্যবসায় সমস্ত 
] পুরানো রেকর্ডকে অতিক্রম করেছে, 
* অথচ একমাত্র productive force 
তালিকা ভুক্ত field office ও agent 

| ছাড়া বীমা কর্পোরেশনের সকল 
| শ্রেণীর কম্মার সমস্তাই প্রায় সমাধান 
॥ হয়ে এসেছে। আজ এদের দাবীকে 
। এড়িয়ে বীমা কর্পোরেশন যদি তাঁদের 
শ্রমিক-বিরোধী কাধ্যকলাপের নীতি 
নিয়েই এগিয়ে চলেন তঁবে সমাজকে 
৪৪০011 দেবার আগেই কর্মার্‌ 

তথা সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের 
prodyctive 10:০৪ই,স্প্ধ্ক যাবে 


+ “unsecured | ) দেশের বেকার 
সস্তা বন্ধ চরার ৪০॥em৷৪ ' বেকার 


সমসন্তাকেই বাড়িয়ে তুলবে । অতএব 


বীমা কর্পোরেশনের উচিত উৎপাদকর্ল সাহিত্যের ধারায় স্িবশ্ই 


বর্গের দাবী মেনে নিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত 





. প্রতিষ্ঠানের সুনাম রক্ষা করে দেশের 
ও দশের সামনে নজীর রাখা । ৩ 
প্রেমচাদ জয়ন্তী 

হিন্দী সাহিত্যের কর্ণধার মুন্সী 
প্রেমাদের জন্মজয়ন্তী উৎসব হয়ে 
গেল মহাসমারোহে। 
অদুরে প্রেমটাদের জন্মভূমি “লামাহি? 
গ্রামের এই উৎসবে পদধুলি (1) দিয়ে 
গেছেন ভারতের রাষ্ট্রপতি রাজীন্দর- 
বাবু। প্রেমচাদ ভারতীয় সাহিত্যের 
উজ্জল জ্যোতিষ্ক একথা অবিসম্বাদিত 


সত্য। * ভারতে বাংলা সাহিত্যের 


অগ্রগতির বিচার বাদ দিলে, হিন্দী 
সাহিত্যের ধারায় প্রেমটাদ অতুলনীয় 
যদিও অনেঁকে জয়শংকর প্রসাদ, 


ভারতেন্দুর প্রসঙ্গ নিয়ে আসতে ঘুন। 

প্রেমঠাদ গুণী-হিন্দী সাহিত্যে গণ- 
“জীবনের মহস্বকে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে 

যে সমাজ জীবনের ছবি আঁকতে 

চেয়েছেন তিনি তা প্রগতি 
স্বীকৃতি 
পারে। 


ছত্রছায়ায় অবশ্থান করছে 


বারাণলীর 









২ তে 
কানার মজাই হচ্ছে এই 
সম্ভাবনা সবসময়েই 
মাথার ওপর খাড়ার মত ঝুলতে 
থাকে! অবশ্ত বর্তমানে তারা একই 
এবং 


জোটবদ্ধ হয়ে কম্যুনিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে 
লড়াইয়ে অবতীর্ণ! কম্যুনি্ট বিরোধী 


নিঃ 
পাঠে 


জোটের মধ্যে বিধানসভার ১২৬টি 


আসন ভাগাভাগি হয়েছে এইভাবে ঃ 
৮১টি আসনের জন্যে প্রতিদ্বন্দিতা 
করছে কংগ্রেস) ৩৩টির জন্তে প্রজা- 
সমাজতন্ত্র দল এবং অবশিষ্ট ১২টি 
মুদলিম?লীগের ভাগে পড়েছে । আর- 
এস-পি নির্বাচনে এদের সঙ্গ ত্যাগ 
করেছে । 


এর থেকে_এবং 
কেরালার বত'মান ব্রাজ- 
নৈতিক পরিস্থিতি নজর 
করলে কয়েকটি বিষয় 
সুস্পষ্টভাবে চোখে 
পড়ে। এক, শ্রমিক শ্রেণী 
কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতি আমু- 
গত্য প্রকাশ করছে; দুই, 
উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী 
কংগ্রেসে সমর্থন করছে 
এবং সর্বশেষে এও লক্ষ্য কর 
যায় যে, কম্যুনিষ্ট পার্টি ও 


কং গ্রে সপ্রজাসমাজতন্ত্রী . 


গোষ্ঠী ছাড়াও ছোট ছোট 
অনেক দল বিভমান এবং 
এখন বলা মুস্কিল, শেষ 
পর্যন্ত এরা 
পোলারাইজড. হবে। 
জনসাধারণের অনুৎসাহ্ন 
কেরাঁলার জনসাধারণের মধ্যে 
ত বটেই, এমন কি, প্রকৃতির মধ্যেও 
যেন আগ্থামী নির্বাচন নিয়ে গুঞ্জন- 
ধ্বনি শোন] যাচ্ছে। 
অবশ্য এমন মতও প্রকাশ করছেন 
ষে, আগামী সাধারণ নির্বাচনের পূর্ব 
পর্য্যন্ত রাষ্ট্রপতির শাসন অব্যাহত 
রাখাই সমীচিন ছিল। কিন্ত 


অধিকাংশ লোক এর বিপরীত মত 
€পাষণ করেন। 


তবে এটাও লক্ষ্যণীয় যে, 
, নির্বাচন নিয়ে জনসাধারণ 
৬ তেমন আগ্রহী নন। এখন 
রাজনৈতিক সভার আয়োজন 
করলে রাস্তা থেকে পথচারী 


কেউ কেউ 


কোনদিকে . 


চলছিল তখন কেরালার 
সর্বস্তরের জনসাধারণ তার 
[ মধ্য নিজেদের : মিশিয়ে 


দিয়েছিল-_তাদের সহাম্ুভুতি 


ধপাটল সাধ 


এর স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে, ' 


যেদিকেই থাঁকুৰ না কেন। 


জনসাধারণের এই অনুৎ- 
সাহের কারণ কি? কয়েক মাস 
আগেও যেখানে রাজনৈতিক 


চেতন! ভারতবর্ষের অন্যান্য 
প্রদেশের তুলনায় অনেকগুন 


বেশী ছিল সেখানে হঠাৎ তার 
বিলোপ ঘটল কেন ? এর কারণ 


"যাই হোক না কেন, একথা! 


দিনের আলোর মত সত্য যে, 
কেরালার জনসাধারণ চায় 
তাদের দ্ুরশা ও দুঃখ-কষ্টের 
অন্ধকার রাত্রি অতিবাহিত হয়ে 
প্রভাতমূর্ধের উদয় হক, এবং 
বেকার-সমন্তার সমাধান হয়ে 
নাগরিক-জীবনে নিরাপত্তা ফিরে 
আস্থক-যে নিরাপত্তা কংগ্রেস 
এবং কম্যুনিষ্ট পার্ট কেউই 
দিতে পারেনি। উত্তয় দলই 
নিজেদের কোলে ঝোল টানতে 
গিয়ে জনসাধারণের প্রতি অবি- 
চার করেছে ।, 
অতএব, এখনকার রাজনৈতিক 
দলগুলি ঘি এ-বিষয়ে সচেতন না 
হয়, বদি তারা আন্তর্জাতিক এবং 
জাতীয় সমন্তাকে সাময়িকভাবে 
শিকেয় তুলে রেখে জনসাধারণের 
সমস্তার দিকে ন! 
তাকায় তাহলে কেরালায় কখনে! 
স্থায়ী সরকার গঠিত হবে “বলে মনে 


জীবনের “সাদা” 





উৎপাদন পল উন্নতির ব্যাপারেও 
দারুণভাবে ছর্ধোগ ঘনিয়ে আসবে 
ম্যান্চেষ্টারে ভারতীয় বন্ধ নিয়ে যদ 
ওখানকার শিল্পসআটরা একষোগে 
চীৎকার সুরু করে দিতে পারে. 
তবে আমুরা এন গরীব দেশ হয়েও" 
কেন আমদানী নিয়ন্ত্রণ করব না? 
সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে আমদানী 
নিয়ন্ত্রণ যেমন প্রয়োজন তেমনই 
জরুরী, হল গুণোৎকর্ষয সংরক্ষণ। 
চায়ের পাতায় ভেজাল দিয়ে যেমনু 
ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিক বাজারে ছুনম 
কিনেছে তেমনি নিম্নমানের পণ্য 
রপ্তানী করেও কলঙ্ক কিছু কম 
আসেনি। দেশের চরম দুর্ভাগ্য যে 
বছ-আলোচিত হয়েও এই বিশ্-" 
নিন্দিত দিকটা আজও দি I 
কে জাশে কোন্‌ রহস্ত কারণে 
এই আত্মহত্যার আজও কোন, 
উপযুক্ত তদন্ত হয়নি, সংশোধন ত 
দুরের কথা। 
তবুও অগ্রশতি হয়েছে 
ভারতবর্ষের। আর একৃথা ঠিকই 
পৃথিবীর শিল্লোন্নত দেশগুলি আমাদের 
এই পদ্দক্ষেপকে সম্ভবত আন্তরিক 
অভিনন্দন জানাবে না। এবং তাদের 
কোন সা হা য্য ই যে দান-খয়রাতি 
নয়, উদ্দেমুলক বিনিয়োগ এটাও 
ভুলে গেলে চলবে না। তাছাড়া 
খোলা চোখে দেখতে হবে রাষ্ট্রায়ত্ত, 
শিল্পব্যবস্থায় মহাচীনও সমৃদ্ধ হরে 
উঠছে; জাপান বাদে ্মগ্র এশিয়া- 
আফ্রিকায় ভারতের সবচেয়ে বড় 
প্রতিঘবম্বী হয়ে উঠবে আমাদের এই 
উত্তর-সীমান্তের প্রতিবেশী । আমরা যখ'ন 
বিশ্বাস করি সমাজতাঙ্রিক কল্যাণরাষ্ট্রে 
তখন এই চ্যালেঞ্জ আমাদের গ্রহণ 
করতেই হবে। প্রমাণ করতেই হবে 
ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের 
ক্ষেত্র শিক্ষা শিল্প এবং বাণিজয 
সর্বত্রইপ্রসারিত হওয়া সত্বেও ভারতবর্ষ 
গড়ে উঠছে স্থায়ী শান্তির প্রতীক 
হয়ে-সবল আধিক কাঠামো আর 





শি 





হন আন্তর্জাতিক সুনাম প্রতিষ্টকরে | 
ইউনিয়ন তু. 
বাইসাইকেল সরঞ্জাম 5 
ভারতবর্ষে গড়ে প্রতি চারটি * 
সাইকেলের মধ্যে তিনটি সাইকেলেই 


সেন-স্্যালের তৈরী ‘ইউনিয়ন’ সরঞ্জাম 
ব্যবন্ৃত হয়। বাজারে বিক্রি করবার 
' আগে প্রত্যেকটি ‘ইউনিয়ন’ সরঞ্জাম 


পৃথকভাবে পরীক্ষা কর! হয় বলেই 
এদের এত কটিতি। 


নন- (ট) 
ক্র্যাল্নে 


| 
গু 
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ভারতবর্ষ ক্রুত শিল্পায়নের পরি- 
কল্পনা নিয়েছে। কোন কোন 
বিশ্ববিখ্যাত অর্থনীতিবিদ বলেছেন এ 
পরিকল্পনা অত্যাশাহু্ট আর কিছু কিছু 
পরিসংখ্যান-বিশেষজ্ঞ বলেছে ন,_ 
'গোষ্ঠীবিশেষের স্বার্থসাধক কিস্তু সার্ব- 
জনীন কল্যাণের উদার উত্স নয়। 

বলাবলি যাই হক না ফেন এটা 
সকলেই এতদিনে উপলব্ধি করেছেন 
যে-প্রাকৃ-স্বাবীন বুটাশ ভারতের 


তুলনায় বর্তমান ভারতে জনসংখ্যা, 


অনুপাতে পণ্যোৎপাদন, ব্যবহার ও 
চাহিদ! উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে! 
এবং সাধারণভাবে আশ! কর! হচ্ছেঃ 
ধ্ভারতীয় পণ্যের রপ্তানীর পরিমাণ 
'গ্ই খুবই সস্তোষজনক হয়ে উঠবে ঃ 
হয়তটঈধ্ঘামী পনের বছরের মধ্যেই 
আমদানী ওপর নির্ভরশীলতাও 
দস্তরমত কমে যাবে । অনেকে এমনও 
স্বপ্ন দেখছেন যে কবিকণ্ঠের সেই 
সম্ভাবনাময় ভাবীঝ্টীলের ইঙ্গিত হয়ত 

' রাতারাতি সত্য হস্টে উঠবে ঃ 
‘ভারত, আবার জগত সভায় 
শ্ৰেষ্ঠ আসন লবে। 


কিন্তু অবক্ষয়ধর্মী নৈরাশ্তবাদের 
প্রচার না করেও, বিজ্ঞানীর! 
ভবিষ্যতের ভারতকে অতথানি রঙ্গীন 
চশমায় দেখছেন না। কারণটা 
জাতীরতাবোধের অভাব নয়) নিলিপ্ত 
বন্তবাঁদী জ্ঞানের প্রভাবঃ অর্থাৎ 
[াঁরতবর্ষকে ভালবাসা এক কথা, 
আর ভারতবর্ষ আগামীকাল জীবন- 
যাত্রার মানে আমেরিকা কিন্তা 
বৈজ্ঞানিক উন্নতিতে রাশিয়া হয়ে 
উঠবে,-একথা বিশ্বাস ন! করা আর 
এক কথা । তবে কি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 
আমাদের কোন আশা বা পরিকল্পনা 
থাকবে না? নিশ্চয় থাকবে। কিন্ত 
পরিকল্পন। কার্যকর করে তোলার 
পথে যে যে অস্তরায় ত যত শীঘ্র পারা 
যায় অপসারণ করা দরকার) আর 
এ ব্যাপারটাও যেন দলগত রাজ- 
নীতির পীকে.দমবন্ধ হয়ে না পড়ে 
কিন্ব। নিছক" কল্পনাবিলাসী হয়ে, ছাদ 
থেকে লাফিয়ে চন্দ্রলোক পরিভ্রমণের 
চেষ্টা না করে, সে দিকেও লক্ষ্য 
*ক্লাখতে হবে । কারণ শ্লোগান দিয়ে 
কোন মহৎ উদ্গেস্ত সিদ্ধ হয় না, সেটা 
সরকার বা সরকার-বিরোধী যে পক্ষই 
দিন নাকেন। 
যখন কাপড়ের দিকে নজর না 
রেখে ইচ্ছামত কে)ট কাটা হয় তখনই 
বিপদ গুরুতর! ভারতে আমাদের 
দুর্ভাবনাও শুধু অর্থ-সংগ্রহের ব্যাপার 
| নিযে নয়, সংগৃহীত অর্থ সঠিক 
ব্যবহারের দিক থেকেও গোলমাল 
যথেষ্ট বেগ দিচ্ছে” প্রথমত্তঃ ভারী ও 
বৃহদাকার শিল্প প্রসারে বেশ জোর 
দওয়া হচ্ছে অথচ সেই" অনুপাতে 
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ক্ষুত্রশিলপ উপোক্ষত। তাছাড়া আইন-. 


কান্থুন অত্যন্ত কঠোর বা পদ্ধতি দারুণ 
জটিল বলে ছোট ছোট -শিল্প-সংস্থা- 
গুলি বহুক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য নি 
এগিয়ে আসছে না। হয়ত পা 
অভিযোগ করে দায়িত্ব এড়ানো সম্ভব, 


“ষে, এই সমস্ত শিল্পসংস্থার মালিক বা 


পরিচালকরা উপযুক্ত রকমের শিক্ষিত 


নন বা উদাসীন বা শুধুই নিজেদের 


সুবিধাটা বুঝে চলেন বা অর্থশক্কির 
বিচারে নির্ভরষোগ্য নন। কিন্ত 
অভিষোগ ও পাণ্টা অভিযোগে রাশি 
রাশি ফাইল ভরালেও কোন দেশের 
পক্ষেই তা উন্নতির সহায়ক হয় না। 
এই সব ক্ষেত্রে সবচেয়ে যেটা প্রয়ো- 
জনীয় তা হল সহানুভূতি ও বিবেচনা । 
সতর্কতা-মূলক বিধি-ব্যবস্থাগুলি যদি 
সামরিক আইনের মত কঠোর হয় 
তবে সেগুলি সমরনীতির ক্ষেত্রেই 
উত্তম) অর্থনীতির 
প্যৎ দৃষ্টং তৎ কৃতং ” চলবে না, সময় 
সময় একটু আধটু নতুন চিন্তার 
অমুপ্রবেশ ঘটতে দিতে হবো? এটা 
আজ বুঝতেই হবে যে আমাদের দেশে 
যদি ছোট ছোট শিল্প-সংস্থাগুলি 
নির্ভরযোগ্য ও স্থায়ী না হয়ে ওঠে 
তবে কাম্বেতে অপ্মরা-কিন্নরীদের 
বাজার বসিয়েও কিছু একটা করা 
যাবে না। বৈষয়িক উন্নতিতে যুক্ত- 
রাষ্ট্রের যে অগ্রগতি তার শতকরা 
প্রায় পঞ্চাশভাগ নির্ভর করছে 
সেখানকার ছোট ছোট শিল্লোগ্ভগের 
নুষ্ঠু-পরিচাঁলনায় এবং এই ব্যাপারে 
মার্ষিন সরকার পুরোপুরি সক্রিয় 
সহযোগ করছেন রাশিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত 
শিল্পব্যবস্থাকে সমর্থন না করেও বলা 
যায় পরিকল্পিত ব্যক্তিগত-মালিকানা 
ব্যবস্থায় শিল্পনৈতিক দেশোন্নয়ন 
সম্ভব! কিন্তু সেইভাবে ভারতবর্ষকে 
এগিয়ে যেতে হলে বাইরের ভিঙ্ষা- 
সম্পদের প্রতীক্ষায় সময় অপচয় ন! 
করে বৈদেশিক বাণিজ্যের দিকে তীক্ষু 
দৃষ্টি রাখতে হবে। এবং গুণগত 
ওঁৎকর্ষ ভিন্ন সেখানে সফল হওয়া যাবে 
না। অবস্ত আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও এই 
গঁৎকর্ষ বজায় রাখা সমান ভাবেই 
প্রয়োজনীয়। 

হ্যা, এর জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থা 
অব্লশ্ত হয়েছে। ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যানভার্ড, 
ইনস্টিটউসান, স্থল স্কেল ইুনডাস্টিল 
করপোরেশন, ষ্টেটব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া, 
এক্সপোর্ট প্রমোশান কাউনসিল ইত্যাদি 
ইত্যাদি নানাভাবে সাহাযা দিতে 
পারে। কিন্ত কথা হচ্ছে, মীপক- 
সংস্থা-নি্দিষ মান মানছে কে? 
ব্যাপারটা ষখন সর্বত্রই বাধ্যবাঁধক নয়, 
যেখানেই সুযোগ আছে সেখানেই 
ইচ্ছামত নিম্নমানের পণ্যোৎপাদন 
পাইকারী হারে শ্চলেছে। আর 


প্রয়োগশালায় , 







যে বোঝায় শী একথাই ! 
কে? কারণ নিম্নমানের দৰ 
বহক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত হলেও কিছু কিছু 
ক্ষেত্রে অজ্ঞতা-প্রস্থত। তাই ভারত" 
বর্ষে বর্তমান পারিপার্থিকে, যেখানে 
শিল্পে নৈতিক দায়িত্ব বলে কোন 
অলিখিত আইন মেনে চলা হয় না, 
সেখানে মানক-সংশ্থার “স্পেশিফিকে- 
শানস* শুধু বাধ্যবাধকতার মধ্যে 
আনলেই চলবে না তার সঙ্গে সঙ্গে 
সেইমত জ্ঞান ও নৈপুণ্য যাতে অজিত 
হয় তার চেষ্টাও করতে হবে। সম্পূর্ণ 
ধনতাম্ত্রিক দেশেও শিল্পপত্তিরা কতক- 
গুলি সাধারণ নিয়ম উপেক্ষা করেন না 
এবং তাই সেইসব দেশের পণ্যেরও 
আন্তর্জাতিক সুনাম আছে। আমাদের 
দেশে কি তা সম্ভব নয়? হ্যা, খুবই 
সম্ভব। এর জন্তে উপস্থিত প্রয়োজন 
গভর্ণমেন্ট টেষ্ট হাউসে ও ইন্স্পেক্শান 
ডাইরেক্টরেটে আরও দুপ্রকার কর্মী 
নিয়োগের । একদল হবেন ইন্দ্পেক্টর 
(যা এখন স্বল্প-সংখ্যক আছেন) এবং 
আরেক দল হবেন ইঞ্জিনীয়ারিং 
সার্ভিস এক্সপার্ট (যা সম্ভবত নেই)। 
ইনস্পেক্টরর। শুধু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে 
নিদেশ দেবেন “গ্রহণযোগ্য” কি 
“বর্জনীয়” কি “সংশোধনান্তে গ্রহণ- 
যোগ্য"_এবং বর্জনীয় হলে তার তারণ 
ও সংশোধন চাইলে তার বিবরণ লিখে 
দেবেন। আর ইঞ্জিয়ানীরীং সার্ডিস 
এক্সপার্টরা বলবেন কি করলে মান 
আরও উন্নত করা যায়, বর্জনের হার 
কমান যায়, সময় আরও কম ব্যবহার 
করা যায় ইত্যাদি, -সেটা রামায়ণিক, 
যান্ত্রিক, গাঠনিক বা ষে কোন দিক 
থেকেই হক না কেন। 

এতে নিশ্চয়ই নিয়োগের দিক 
থেকে যথেষ্ট সুরাহ! হবে আর শিল্পে 
পণ্যোৎপাদনও গুণগত ওৎকর্ষের 
দিকে যাবে] নয়ত আয়তনগত বৃদ্ধি 
যতই হক না কেন, পণ্যদ্রব্যের গুণগত 
ওৎকর্ষ নিয়াভিমুখী হলে আসত্তর্জাতিক 
হট্টমন্দিরে ভারভবর্ষের পূর্ণপসরা 
কোনদিনই শৃন্ত হবে না। যাতা- 
আতের, খেয়াভাড়ায় শুধু শূষ্ভ হবে 
পকেট । 

এছাড়া অবশ্য উকিল, ডাক্তার বা 
চাটার্ড একা উল্ট্যাপ্টদের মত 
লাইসেনসড ্ইনস্পেকশান ইঞ্জিনী- 
যার” হিসেবে কিছুসংখ্যক দক্ষ 
লোককে স্বাধীন জীবিকার একটা 
নতুন দিকে আকৃষ্ট করা যেতে 
পারে। সরকার যদি এই ব্যাপ্যুরে 
পুরোপুরি স্বাধীন জীবিকার অন্থমোদন 
না করতে চাঁন তবে এষ্লয়ী-ষ্েট- 
ইনসুর্যান্দ স্কীমে যেমন প্যানেল 





প্রসঙ্গত আরেকটা বিষয়ও এসে 
যাচ্ছে। ছোট ছোট শিল্পসংস্থাগুপিকে 
দাদন বা খুণ দেওয়ার ব্যাপারে যে সব 
জটিলতা এসেছে সেগুলিও সত্বর সহজ 
করে দিতে হবে। সম্প্রতি ফোর্ড 
ফাউণ্ডেশান কৃষিজ উৎপাদন সম্পর্কে 
অর্থলগ্রি কর] বিষয়ে, জমির পরিমাণ, 
কৃষকের সামর্থ্য ইত্যাদির উপর জোর 
না দিয়ে যেমন ফসলের উপর প্রধানত 
দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করার কথা চিন্তা 
করেছেন তেমনি সরকারেরও ভেবে 
দেখা উচিত প্রী রকমের কোন প্রস্তাব 
শিল্পজাত উৎপন্নগুলির ক্ষেত্রেও 
প্রযোজ্য কিনা। এম্ট্য়মেপ্ট , থ, 
এম্প্রয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ", "মিনিমাম 
ফরয্যালিটি প্প্রাইস কণ্ট্োল" 
ইত্যাদির মধ্যে না গিয়ে নীটলাত্তে 
মুলধন বিনিয়োগের পরিকল্পনা নিতে 
হবে। নয়ত ছোট ছোট শিল্প সংস্থা 
খপ নিতে সাহস করবে না। বেসর- 
কারী ছোট ছোট শিল্পে মালিকদের 
ইচ্ছামত শ্রমিক নিয়োগ করার স্থযোগ 
ষেন থাকে) কিন্তু নিযুক্ত শ্রমিকের! 
শ্রমিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সাধারণ 
সরকারী আইনের আওতায় সব 
সময়ই থাকবেন) অর্থাৎ শ্রমকল্যাণ- 
মুলক সুষোগ-সুবিধাগুলি থেকে তারা 
যেন কখনও বঞ্চিত না হন। কিন্তু বড় 
বড় শিল্পসংগ্থায় আবেদন নিবেদন করে 
যে বরফ সরকার গলাতে পারছেন 
না, ছোট ছোট শিল্পসংগ্থার ঘাড়ের 
ওপর চাপিয়ে দেওয়ার কৌশল করলে 
তা নিশ্চয়ই গলানো যাবে না, তবে 
তারা চাপে পড়ে মারা যাবে অল্প- 
সময়েই। 

কাজেই কর্মীনিয়োগের ব্যাপারে 
বড় বড় শিল্পসংস্থাগুলির চৈতন্যোদয়ের 
নিক্ষল চেষ্টা না করে আইনের 
কঠোর পরোয়ানার ব্যবস্থা করাই 
সমীচিন। তবে সম্প্রতি দেশব্যাপী 
ভয়াবহ বেকার সমস্তার সুযোগ নিয়ে 


, একদল রাজনীতিজীবী যে চটকদার 


শ্লোগান দিচ্ছেন জবরদস্ত জাতীয়- 
করণ,” তাও মেনে নিলে চলবে 
না। যেখানে একেবারে অপরিহার্য 
নয়, সে সব ক্ষেত্রে সরকার জাতীয়- 
করণ না করে প্রতিযোষ্টিতামূলক 
নতুন উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। 
এবং মান উন্নয়নের জন্ত প্রতিযোগিতা 
অত্যন্ত প্রযোজন। এই প্রতিযোগিতা 
অবশ্য নিয়ন্ত্রিত আঁমদানীর দ্বারাও 
হতে পারে। পুরোপুরি আমদানী 
যন্ধ করে দেশীয় শিল্পপতিদের, 
মনোপলী ব্যবগীায়ের সুযোগ দিলেই 


যে তারা অতিরিক্ত মুনাফার কথা |, 


ভুলে গিয়ে স্তাষ্য লাভের দিকে 
মনোনিবেশ কর্যুবুন, একথা এখনও 
প্রমাণ নি বরঞ্চ কৃত্রিমভাবে 
ঘাটতি সৃষ্টি করে নিয়মানের পণ্য 


 রভিযান 


জী পর্ণন ও শি দর্পণ 
কেনেন বাঙলাদেশে বর্তমানে 
প্রায্ন ১২ হাজার শিক্ষিত 
মধ্যবিত্ত মানুষ প্রতি সপ্তাহে 
একটি দর্পণ কেনা অব্য খরচের 
তালিকায় রেখেছেন । ' 

ক্ষারণ দ পর্ণ প্রত্যেকটি 
সংবাদ ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার 
পশ্চাৎপট উদঘাটন করে, ধো 
দৈনিক সংবাদপত্রে সচরাচর 
পাওয়া সম্ভব নয়। 

আরও লক্ষ্য করবেন, এ 
সপ্তাহের দর্পণে যা বেরোচ্ছে, 
কয়েকদিন পরে হয়ত দৈনিক * 


পত্রিকায় প্রথম, পৃষ্ঠায় সেই | 
থবরই পি অলঙ্কৃত 


করবে। 

ক্কিন্ত সবচেয়ে বড় কথা, 
দর্পণ সুলভতম এবং সর্বাধিক 
প্রচারিত বাংলা সংবাদ 
সাপ্তাহিক । 

২৯০০০ প্রচার সংখ্যায় 
পৌছানোর জন্ত দর্পণ যে নূতন 
অভিযান আরম্ভ করছে, তার 
প্রধান বিষয় হলঃ প্রতি মাসে 
দুইবার, “মাসের প্রথম ও তৃতীয় 
সপ্তাহে, দর্পণের সঙ্গে ছুট 

ক্রোড়পত্র যুক্ত হবে। 


এই ক্রোড়পত্র ছুটিতে 
থা কবে সাহিত্য আলোচনা, 
্রস্থবিভার্গএবং ছোট গল্প। 

ভ্ভা্ছাড়া চলচ্চিত্র, খেলা- 
ধূল! এবং সামাজিক জীবন ও 
অনুষ্ঠান সন্ধে প্রচুর সচিত্র 
সংবাদ, প্রবন্ধ ও রম্য রচনা? 

২৬শে জানুয়ারীর মধ্যেই 
দর্পপের প্রচার সংখ্যা ১৫ 
হাজার অতিক্রম করবে, অর্থাৎ 
পাঠকের সংখ্যা দীড়াবে ৯০ 
হাজাঁর। আপনিও এই বৃহৎ, 
সচেতন পাঠকমওলীর অস্তভু ক্র 
হোন। , ৮.০. 





বিজ্ঞাপনের এজেণ্ট এবং 
কিযে 
দর্পণ বিক্রির এজেণ্ট হতেুলে 
ম্যানেজার, দপৰ্ল ৭ [= 
এভিনু, কলিকাতা * ১৩ 
এই ঠিকানায় যোগাযোগ 
করুন । 
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ুলাধুল পর্যালাচনা 


ও 






ক্ষেত্রে ঝানু *্রাজন্টুতিক। 


নজীর নজরে পড়েনি। 


: নির্বাচকমগ্ডলীতে এবার নবাগত 
হুলেন একমাত্র গোপ৷লন, বাকী 
দুজনেই গতবারের ও তার আগের 
আগের বারের, এককথায় চিরদিনের 
পুরানো সদন্ত লালা অমরনাথ ও এম 
রায় গত বছরের ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ 
৷ দলের ভারত সফর এবং এবছরে 
ভারতীয় দলের ইংলণ্ড সফর উপলক্ষ্যে 
ভারতীয় দল নির্বাচনে অমরনাথ ও 
র এম দত্তরায় যে ভূমিকা নিয়েছিলেন 
সে? মকাকে আমরা, সাধারণ 
1 পরোক্ষ -চিনেছিলাম এবং 
গ্রত্ক্ষ আরও ভাল করে চিনিয়ে 
দিয়ে গিয়েছিলেন পদত্যাগী সদস্ত 
. প্লামস্বামী। 
অমরনাথ-দত্তরাঁয় জোটের খাম- 
এ  খেয়ালীপন! আমাদের দেশে জাতীয় 
| ॥ কেলেঙ্কারী হিসেবে ধিকৃত হয়ে আছে, 
তবুও এই চক্রীর দল এখনও 
 ক্ষমতাসীন। এদের কেলেস্কারীতে 
1 দেশবাসী ্ষুধ, পার্লামেন্টের সদস্যর! 
| বিচলিত, সরকারও অনুসন্ধানে 
₹ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তবুও এদের কার্যয- 
 কলাপের এখনও আনুষ্ঠানিক 
 হিসাবনিকাশ করা হয়নি। ফলে 
নির্বাচনী রাজনীতিকে অক্ষত রাখতে 
অমরনাথ-দত্তরায়; জোট আবার 
নতুন মেয়াদের সুযেঙ্গা হাতে 
.. পেয়েছেন। 
| ভারতবর্ষে খেলাধূলার আশানুরূপ 
; উন্নতি যে কেন ঘটছে না অমরনাথ- 
 ্ত্তরায়ের, পুননির্বাচনের দৃষ্াত্তই তার 
. সবচেয়ে বড় প্রমাণ। একই ব্যক্তি 


ি 


{ বিশ্যেভাবে অবিবেচক ও ব্যর্থ কর্ম- 
কর্তারা ঘুরে ফিরে বারেবারে ক্রীড়া- 
সংস্থা পরিচালনার দায়িত্ব পান 
| বলেই আমাদের দেশে খেলাধূলার 
ক্ষেত্রে , অজন্মার যুগ শ্্রি হয়ে 
. আছে। বিভিন ক্রীড়াসংস্থার কর্ম- 
| কর্তার পদে একদল করিৎকর্মা 
আজীবন /প্রতিষ্ঠিত হয়ে এস্পপন্ছন | 
/ + তাঁদের অনড় নল ধিঙ্ঠা নে র* চাপে 
রা ' সত্যিকারের fs ও চিন্তাশীল 
: ব্যক্তির ভারতীয় খেলাধূলার ক্ষেত্রে 





a 


পা 


. যোগ দিয়ে এসেছেন । 


ব্‌ এক 'গোষ্ঠীভূক্ত . ব্যক্তির এবং . 


"কাজটা 


র্‌ 
ক 





(দর্পণের প্রতিনিধি ) 


পৃ ক্রিকেটদলের ভারত সফরের প্রাক্কালে ভারতের 

মর :৪. খেলোয়াড় নির্বাচন উপলক্ষে নির্বাচক 
স্থরু করে দিয়েছেন। 
তিনজনের মধ্যে দুজনই হলেন পুরানো সদস্য এবং খেলাধূলার 
স্থৃতরাং তাদের অনুস্থত রীতিতে 
পুর্যুনো খেল্‌-এর সন্ধানু পাওয়ায় বোধহয় কোনো ব্যতিক্রমের 


নির্বাচকমণ্ডলীর 


সুযোগই পান না { তাদের চক্রান্ত 
কতটা গভীর ও ব্যাপক ভারতীয় 
ক্রিকেট বোর্ডের বাখিক অধিবেশনে 
দত্তরায়ের প্রতিনিধিত্বের বিষয় থেকেই 
তা অন্থুমান করা যায়। 

এম, দত্তরায় বহুদিন বাংলার 
ক্রিকেট এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি 
হিসেবে ক্রিকেট বোর্ডের অধিবেশনে 
এবারে সে 
স্থযোগ তার হাতছাড়া হওয়ার 
উপক্রম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি 
নেখখ্যে কারসাজীর জোরে আসাম 
ক্রিকেট এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি 
বনে যান। লালা অমরনাথ যখন 
প্রতিনিধি সাজার প্রশ্নে এমনিতরে! 
সমস্তার সম্মুখীন হন তখন তিনিও 
অন্ত কোনো রাজ্য বা আঞ্চলিক 
সংস্থার প্রতিনিধির ভেক ধরেন। 
এমনি করে তাদের দুজনের এবং 
তাঁদের দলের আরও অনেকের কখনো! 
তার রাজ্যের আবার কখনো অন্ত 
রাজ্যের প্রতিনিধি সাজতে বিশেষ 
অসুবিধে হুয়নি। বাহিক রং 
পাল্টালেও মানুষ, হিসেবে তার] এত- 
টুকু বদলান না। ফলে যে অধি- 
বেশনে বিভিন্ন রাজ্য বা অঞ্চলিক 
সংস্থার প্রতিনিধিদের" যোগ দেওয়ার 
কথা থাকে সে অধিবেশনে শুধু 
কতকগুলি পুরানো মুখের সন্ধান 
মেলে। এবং মানুবগুলি পুরানে! 
বলেই তাঁদের অনুস্যত রীতিনীতিরও 
বিশেষ হেরফের ঘটে না। 

ভারতীয় দলপতি নির্বাচনের 
ব্যাপারে এবারেও পুরানো পদ্ধতির 
আদৌ হেরফের হয় নি। অমরনাথ- 
দত্তরায় প্রভাবিত নির্বাচকমণ্ডলী কমাস 
আগে যেমনভাবে দাতাজী 
গায়কোয়াডকে দলপতি বানিয়েছিলেন 
এবারও তেমনি ধ্মতকিতেই রাম- 


করেছেন। রামটাদের নির্বাচন 
আপাত দৃষ্টিতত বিস্মযরকর বলে 
ঠেকলেও অমরনাথ-দত্তরায়ের পক্ষে 
বোধহয় সঙ্গত হয়নি। 
কারণ অমরনাথ ও দত্তরায় ছুজনেই 


সম্পাদক £ ব্জেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য ও 


 ভানতীয় জিকেটে ঘমনাথ-নতরাযর পুরনো 
 খেলঃ অধিনায়ক গদে গন্ধ বায়ের দাবী টণেকষ। 


সংগঠক হিসেবে ব্যথ। সুস্থ চিন্তা 
করার ক্ষমতা তাদের; আছে কিন! 
তাও সন্দেহের বিষর । এমন দীন 
পরিচয় ধাদের সম্বলষটারা অস্থির-চিত্ত 
ওত্রাত্য। তাদের পক্ষে রামটাদকে 
অধিনায়ক নির্বাচন করাটাই যেন 
স্বাভাবিক । 

অথচ এই রামটাদকে তার! 
ইংলগুগামী দলে জায়গা দেননি। 


কদিন আগে যিনি ছিলেন দৃলভুক্তির 


অযোগ্য আজ কোন বিষয়ে তিনি 
অমরনাথ-দত্তরায়ের কাছে সর্বাগ্রগণ্য 
বিবেচিত হলেন সেকথা অপরের বোধ- 
গম] নয়। মনে হয় পর্দার অন্তরালে 
এমন নাটক অভিনীত হয়েছে, যে 
নাটকের নেপথ্য ভূমিকা নিয়ে 
ব্যক্তিগত ভাবে লাভবান হয়েছেন 
অমরনাথ ও দত্রায়। আর সে 
লাভের অঙ্ক বোধহয় বেশ মোটা। 
নইলে নতুন করে নিজেদের মুখ 
হাসাতে 'অমরনাথ-দত্বরায়ের রুচিতে 
বাধলো নাকেন? 

অধিনায়ক হিসেবে রামটাদের 
যোগ্যতা কতখানি তা এখনও যাচাই 
করার সুযোগ আসে নি। কিন্তু যাদের 
যোগ্যতা কষ্টিপাথরে ঘষে বিশ্লেষণ 
করা হয়ে গিয়েছে তাদের দাবী নস্তাৎ 
কর] হলো কেন এই: প্রশ্নই আজ 
উত্থাপন করছি। একালের শ্রেষ্ঠ 
ভারতীয় অধিনায়ক ও ব্যাটসম্যান 
পলি উমরিগড়ের অবস্থাটা ন! হয় 
আমরা বুঝতে পারি। উমরিগড়ের 
ব্যক্তিত্ব আছে এবং তিনি জো-হুকুমের 
দলে গা ‘ভেড়াতে রাজী নন বলেই 
কর্মকতর্ণদের অপ্রিয় । তাকে দিয়ে 
নিজেদের মতলব হাসিল কর! শক্ত, 
তাই শির্বাচকমণ্ডলী তীর ,দাবীকে 
ডিজিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু পঙ্কজ 
রায়? পঙ্কজ রায় তো নির্বাচনমণ্ডলীর 
অতিপ্রিয়, তাঁকে হঠাৎ কর্মকতাদের 


° 
নেক্নজর থেকে সরিয়ে ফেলা হলে! 
কেন? 


তাহলে কি বুঝতে হবে যে 
পঙ্কজ রায়ের টেষ্ট “কেরিয়ারে" 
যবনিকা নেমে আসার আশঙ্কা দেখা 
দিয়েছে? হয়তো তাই। ইংলগ্ডে 
তিনি স্থবিধে করতে পারেন নি, 


চাদকে অধিনায়ক মনোনীত শেষের চারটি টেষ্ট ম্যাচে তিনি বার্থ 


হয়েষ্ছন বলেই হয়তো নি বাঁ চ ক- 
মণ্ডলী তাঁকে দল থেকে বাদ 


* দেবার মতলব শ্াটছেন। কিন্তু 


যতোদন না বাদ পড়েন ততোদিন 
পঙ্কজ রায় তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত 


সি 


a et 7) চন 





এ | 
~~ শ্্বার, ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৫৯ 








“গুভবিবাহ' সাম্প্রতিক বাংলা 
ছবির ধারায় নতুনত্বের দাবী নিয়ে 


হাজির হয়েছে। বাঙালী মধ্যবিত্ত 


সমাজের একটি ব্যাপক সমস্যাকে 
কাহিনীকার-পরিচালক শস্ভু মিত্র ও 
অমিত মৈত্র এই ছবির মাধ্যমে তুলে 
ধরেছেন । 

‘শুভবিবাহে’ সমস্তা অর্থনৈতিক 
নয়,_জা ত্যা ভি মা ন এবং নর” 
নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতার। এক উচ্চ 
বর্ণের মোটামুটি সচ্ছল একান্নবর্তী 
পরিবারের ছুটি মেয়ের বিধাহসমন্ত/া 
এবং তা থেকে উদ্ভূত জটিলতা. এর 
মূল প্রতিপান্ধ বিষয়। কাহিনীতে 
পুতুল খেলা'র চিস্তাধারার ছাপ 
আবিষ্কার সহজেই কর! যায়__যদিও 
সেটাকে পরিপাক করে শম্ভু মিত্র 
সুষ্ঠুভাবে আমাদের সমাজসমস্তার 
সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। 

কাহিনীর নৈরাস্তাবাদী স্থর অশ্রুত 
নয়। কারণ, যারা অভিভাবক মনো- 
নীত মেয়েকে বিয়ে করেছে তার! 
সুখী নয়, সামান্য আঘাতেই সেটা 
প্রকট হয়েছে এবং যারা ভালবেসে 
পরস্পরের জীবনের সঙ্গে জীবন যোগ 
করেছে তাদেরও অন্তরে অন্তরে 
অশান্তি বিরাজমান । অতএব মনে, 
প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক খে, গায়ত্রা, ও 
অরুণের "প্রেম বাঞ্ছিত মিলনে 
চরিতার্থতা লাভ করলেও তা কি 
চিরস্থায়ী এবং সুখের আকর হবে? 
নৈরাশ্যবাদ যে শস্ভু মিত্রের মনকে 
অধিকার করে আছে তার পূর্ববর্তী 
ছবি ‘একদিন রাত্রে'ও তা লক্ষ্য করা 
গেছে। অবশ্য আমাদের বর্তমান 


অস্থিরতার ফলে দিদীঃ মন Hud 
বাদী হয়ে উঠেছে। এবং এও সত্যি 
জোর করে আশাবাদ প্রচার করলে 
তা হয়ত অনেককে খুসি করতে পারে, 
কিন্তু রসস্থষ্টির ক্ষেত্রে তার দাম 
কানাকড়ির বেশি নয়। 

আসল কথা, শল্তু মিত্র, শুভ- 
বিবাহ’ ছবিতে আমা দে র পারি- 
বারিক জীবন ও তার মুল্যবোধগুলির 
প্রতি »অবিশ্বাস জানিয়েছেন । এবং : 
আগাগোড়া সহনশীল শান্ত প্রকৃতির 
একটি মেয়ে সন্ধ্যার মুখ দিয়ে এই 
অবিশ্বাস ব্যক্ত হয়েছে । 

শস্তু মিত্র যে রঙ্গমঞ্চের পরিচালক 
তার পরিচয় “শুভ বিবাহ’ ছবিতে 
দু-একটি দৃশ্ত বাদে সর্বত্র পরিলক্ষিত 
হয়। তিনি [সনিক এফেক্টের চেয়ে 
ড্রামাটিক এফেক্টের দিকে অনেক বেশি 
জোর দিয়েছেন। . অবশ্য ব্যতিক্রমও * 
আছে--যার উল্লেখযোগ্য উদাহরণ 
প্রারাস্তক দৃখ্যে সন্ধ্যার হঠাৎ উপস্থিতি, 
অরুণ-গায়ত্রার বা স স্ট পে দাড়িয়ে 
থাক! এবং সন্ধ্যার নারেনের বাড়ীতে 
আগমনের দৃশ্ত। তাছাড়া আগা- 
গোড়া নাটকীয় অজ্ঘাতের ছড়াছড়ি 
এবং অনেক ক্ষেত্রেই তা চলাচ্চত্রের : 
মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে । এবং এটাই 
এই ছবির একমাত্র ক্রুটি। 


অপর দিকে কাহিনীর আকর্ষণে 
প্রান্ত থেকে শেষ পযন্ত মন বি|শষ্ট 
হয়ে থাকে । কাহিনী এগিয়েছেও , 
ঝড়ের বেগে এবং এর আরুক্কাল, মাত্র 
ভোর থেকে সন্ধ্যা পথস্ত অর্থাৎ চাঁববশ 
ঘণ্টারও কম। কিন্তু কোথা ও. 
কৌতূহলের বিরতি ঘটে ন|। এর) 
মধ্যে প্রধান চরিত্রগুলি ছাড়াও অসংখ)। 


গঠনমূলক কাজ করার কোনো প্রান হিসেবে একেবারেই খেলো ও (শেষ্যুংশ গম পৃষ্ঠায়) সা'মাঞ্জি ক বিশৃঙ্খলা, জীবনের (শ্যোংশ ৭ম পৃষ্ঠায়) 
। সহকারণ সম্পাদক £ হরেন বসু & ৰ 
_ সম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইন্ডিয়া প্রেস, ৭নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কাঁদকাতা--১৩ হইতে মদাদ্রত এবং ৭নং চিত্তরঞ্জন এভানউ, কাঁলকা তা_-১৩, দর্পণ কার্যালয় হইতে প্রকাশিতঃ 


যু 


i - 





সটান এ 


সাপ্তাহিক সংবাদ সাসায়কী ॥ 
শুক্রবার, ১১ই নভেম্বর, ১৯৫৯ ॥ 
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ইয় বর্ষ, ৪৬শ সংখ্যা 
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রানে বিন টির রণ 


. কাধে এ- এল-এ দের আভায খায়ার 


বধ অগবীি 


( দৰ্পণের প্রতিনিধি ) 


গত সপ্তাহে একদিন শ্রীমেহের 
চাদ খায়! তার থিরেটার রোডের 
বাস ভবনে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস এম 


এল এ'দের আমন্ত্রণ করছিলেন এক 


- আমন্ত্রণ যে পাঠিয়েছিলেন, 


॥ কোনে৷ 


গোপন সংবাদপত্র প্রতিশিধিবিহীন 
সভায়। মন্ত্রিত্ব সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন এবং 
ভয়ার্ত মেহের চাদ অবশেষে এই 
তার 
অনেকগুলি উদ্দেপ্ত ছিল। 


তাছাড়া, কংগ্রেস এম এল এ'রা 
এই সভায় যেভাবে ব্যবহার করেন 


তার মধ্যেও কতকগুলি লক্ষ্য করবার 
"মতো বিষয় 


ছিল। পশ্চিমবঙ্গের 
এই প্রতিনিধিরা খান্নার ব্যকগ্রাউও 
সম্বন্ধে অনবহিত থাকার কথ! নয় 
তার জানুতেন যে, পশ্চিমবঙ্গের 
প্রত্যেকটি সংবাদপত্র, ময়ে ষ্টেট- 
ম্যান (ধারা কখনো স্ুল্পষ্টভাবে 
মন্ত্রীর অপসারণ চান না) 
এবং এমনকি পশ্চিমবঙ্গের বাইরের 
সংবাদপত্ৰগুলি, যেমন মাদ্রাজের 
‘হিন্দু’ পত্রিকাও মেহের চাদ খান্নাকে 
তীত্র ভাষায় সমালোচনার সম্মুখীন 
করেছে এবং সমস্বরে তার পদত্যাগ 


* দ্রাবী করা হয়েছে--সংবাদপত্র এবং 


bd 


১ 


জনসাধারণ উভয়ের পক্ষ থেকেই। 
খানার কান্তিকলাপ গত ৩1৪ 

সপ্তাহের মধ্যে বহু উদবাটিত হয়েছে। 

ফ্লচার সম্বন্ধে তার চক্রান্ত মূল ক 


ব্যবহার, পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তদের 
সম্বন্ধ তার দুমুখে; নীতি, দণ্ডকারণ্য 


শম্বন্ধে তার শ্ষমতার.লোভ, পশ্চিম- 


বঙ্গে তার ফলাও প্রতিক্রিতি এবং 


তারপর পুনর্বাসনের ব্যর্থতা--এই- 
গুলি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার কংগ্রেস 
এম এল এ'দের অজ্ঞাত থাকার 
কথা নয় ( যদি তাদের অক্ষর জ্ঞান 
থেকে থাকে)। 

তাছাড়া, অনেকেই জানেন যে, 
পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস এম এল এদের 
মধ্যে একটি তথাকথিত “জিঞ্জার' গ্রপ 
আছে, ধারা নিজেদের সৎসাহসী 
এবং সচেতন সন্ত বলে দাবী করেন। 


এই ব্যাক গ্রাউও্ড বা পরিপ্রেক্ষিত 
সত্বেও খায়ার বাসভবনে গুরুত্বপূর্ণ 
বৈঠকটিতে কি দেখা গেল? শ্রীযুক্ত 
খারা প্রধানত এম এল এদের সঙ্গে 
তার ‘গণসংযোগ’ রক্ষা করার জন্তুই 
এই বৈঠকের আয়োজন করেছিলেন 
এবং এখানে তাঁর বক্তব্য ছিল 
নিয়লিখিত ; 


(১) ফ্লেচার সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তগুলি 
তিনি নিয়েছেন কোনোটাই তীর 
নিজের সিদ্ধান্ত নয় মধ্য প্রদেশের 


মুখমন্ত্রী এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী 


ফ্রেচারের অপসারন চেয়েছিলেন; 
তাছাড়া নেহরু সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, 


*ফ্লেচারকে সরে যেতে হবে; 


(২) তিনি আরও জোর দিয়ে 
বলেন যে, এপর্যস্ত কোনে কাজ তিনি 
করেননি যেবিষয়ে মন্ত্রী প্রল্পসেনের 
সঙ্গে (শ্রীযুক্ত সেনের প্রতি অঙ্কুলী 
নিচ্দেশ করে তিনি বলেছিলেন আমার 
বদ্‌-প্রভু ) আগে পরামর্শ কর! হয়নি ; 

(৩) তিনি পাঞ্জাবী বটে, কিন্ত 
এখন তার চেয়েও বেশী বাঙ্গালী। 
(এবং ৫সইজন্াই ) দণ্ডকারণ্যে ভন্ট 
শ্রেণীর লোকদের পুনর্বাসনের চেষ্টা 


তিনি রহিত করে দিয়েছেন এবং 


পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্ত ছাড়া আর ক$্উকে 
দণ্ডকারণ্যে স্থান দেওয়া হবেনা। 


এবং (৪) তার সমালোচকের!, 
সকলেই উদ্দেশ্য প্রনোদিত বিদ্বেষ 


প্রচার করছেন; 
এবং (৫) সুচেতা ক্বপালনী একটি 
পদ লোভী হিংসুটে মহিলা, তার 
স্বামীর কথা তো বলাই “বাহুল্য; 
( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় )৪ 


এর কারি 


হয়ে আসতে পারবে না । 
*বোধহয় * বলবেন, 
কুলকাতর মতে৷ প্রথম' শ্রেণীর বন্দরের 
কোনও প্রয়োজনই নেই ! 
মানুষ চুপ করে বসে থাকবে? 
৮** অপমৃত্যু তাকিয়ে তাকিয়ে 
দেখবে? জননেতা ও জনসাধারণের - 
কি কিছুই করবার নেই?” 


সরকার কি করবেন? 


মতে 


কপিল ভট্টাচাৰ্য্য বিই, “সিই 


গঙ্গা-পল্মার দক্ষিণে পশ্চিমবঙ্গের 
প্রধানতম জল নিকাশী প্রণালী 
ভা গীরথী-ছুগলী-রূপনারায়ণ নদী। 
তাছাড়া, হুগলী নদীর মোহানা বেয়ে 
সমুদ্রের জাহাজ কলিকাতা বন্দরে 
আসে যায়_বছরে প্রায় এক কোটি 
টন পণ্য আমদানি রপ্তানি করে। 
আর সেই জন্তে কলিকাতা বন্দরই 
ভারতবর্ষের এ অংশের অথনৈতিক 
কাঠামোর বুনিয়াদ । ভাগীয়থী-হুগলীর 
জল নিকাশী ক্ষমতা ধ্বংশ হলে 
পশ্চিমবঙ্গে প্লাবন অনিবার্য্য, নার্যতা 





ধ্বংস হ'লে কঙ্সিকাত! বন্দরের মৃত্যু 
সম্প্রতি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, € € পশ্চিমবঙ্গের অথ-নৈতিক বুনিয়াদের 


ধ্বংস অনিবাধ্য । মোটকথা, ভাগীরধী 
হুগলী রূপনারায়ণের, জল পনিক্বাশী 
ক্ষমতা এবং নাব্যতা রক্ষা করতে 
না পারলে পশ্চিমবঙ্গ ভিক্ষুকের 
রাজ্য পধ্যবসিত হয়ে যাবে । দামোদর 
উপত্যকা পরিকল্পনার বন্যা নিরোধী 
বাধগুলি প্রায় - সম্পূর্ণ হবার অব্যবহিত 
পরবর্থীকালেই, ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে গঙ্গা 


পদ্মার দক্ষিণে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৩৮০০ * 


পৰন্তওমার বড় জাহাজ পুরা বোঝাই * 



































তখন ভারত শব 
পক 

তবু কি পশ্চিমবঙ্গের 

অসহায়ের 


মহাপ্নাবন প্রায় ৪৩০* বর্গমাইলে 
লীলা দেখিয়েছে । দেখা যাচ্ছে, প্লাবনে 
ব্যাপকতা আর নাশকতা বছরে বছরে 
ক্রমেই বুদ্ধি পাচ্ছে আজ দামোদর 
উপত্যকা পরিকল্পানা পশ্চিমবঙ্গে এক 
দারুণ অভিশাপের রূপ নিয়েই দেং 
দিয়েছে। 

১৯৫৯ খুষ্টাব্দের 
প্লাবনের সময়ে দেখ! *৫ ! 
ভাগাঁরথী ছৎলী নী দ্র 
জল নিকাশ ক্ষমতা ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে 
থেকে বিগত পাঁচ বছরে 
শতকরা ৪০ ভাগ বিনষ্ট 
গিয়েছে। জলাজী, চুর্ণা 
অজয়, দামোদর, বূপনারায়ঃ 
প্রভৃত প্রত্যেক উপনদীরই 
জল নিকাশ ক্ষমতা! বিশেষভাবে 
বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে, ত 
সঙ্গমের কাছে পলির চর 


(২য় পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টব্য ) * 
তোমার কীর্তির ডু 


চেয়েও...) 
এ কথা কি সত্য যে মন্ত্রী : 
শ্রীমেহেরাদ খান্না চক্রান্তপরায়ণ 
ও গ্ষমতালোলুপ স্বভাব ছাড়াও 
আরও কোনো স্বভাবের দোষ : 
আছে? দর্পণের প্রতিনিধির 
কাছে একজন দায়িত্বশীল এবং ,৮ 
উচ্চপদস্থ ব্যক্তি জানিয়েছেন : 
যে, শ্রীযক্ত খান্না তার স্ত্রী ও 
আত্মীয়বর্গের নামে পূর্ব-পাঞ্জাবে ' 
উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের বৃহৎ সাহায্য 
নিয়েছেন? এই সাহাখ্যের : 
পরিমাণ কতখানি? পশ্চিম- 
বঙ্গের এমুপি'দের মধ্যে কেউ 
এ বিষয়ে লোকসভাক্জ কোনে! 
প্রশ্ন উত্থাপন করে' পূর্ণ বিবরণ $ 
জানাবার চেষ্টা করবেন কি? 
"্রষসংবাদটি যে সঁডা সেকথা 
যাচাই করা E 
পুনর্বাসনমন্ত্র 
জৈনকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা 
করে নিতে পারেন? 
























[মলাতে হচ্ছে ] 
যুক্ত খারা । হুস্ম মিথ 


. প্রতিবাদ” উত্থাপিত নাও 
গর্বের পাঠকেরা লক্ষ্য করস, আমরা 
প্রত্যেকটি পয়েন্ট যে কতখানি 
থ্যা মিশ্রিত অর্ধনত্যের কৌশল তাই 
াশাপাশি রেখে বেখাচ্ছি। 

(১) ফ্রেগারকে কার সিদ্ধান্তে 
মপসারণ করা হয়েছে? মেহের টাদ 
[নন ফ্রেচারকে অপসারণ করা হচ্ছে 
লে প্রায় ৪ মাস পূর্বে, আগষ্ট মাসে 
বাদ দাতাদের কাছে জানিয়ে 
দিয়েছিলেন । তার সেই চেষ্টা ব্যর্থ 



























য়, ফ্লেচার পাঞ্জাবে দিতে যেতে 
স্বীকৃত হন। তারপর নভেম্বরে 
তিনি ধরমবীরকে দিয়ে 


কটি তদন্তের প্রহসন ঘটান। ইতি- 
ধ্যে বন্দ্যো এবং পূর্ণেন্দু নম্করকে 
দিয়ে ডাঃ রায়কে প্রভাবিত করার 
{যোজন করে রাখেন। সেই 
স্তের গিপোর্ট ডাঃ রায়ের কাছে 
নে খান্না বলেন যে, ফ্লেচারকে 
ধরমবীর 


গজ না চালাতে পারে, ওকে সরাতে 
বে । কৌশলটি লক্ষ্য 
তো--ডাঃ রায়কে তিনি বললেন 
[রমবীরের রিপোর্ট অনুযায়ী ফ্রেচারের 
অপসারণ দরকার । মধ্য প্রদেশে 
ডাঃ কাটজুকে তিনি বল্ছলন, ডাঃ 
য় ফ্রেচারকে রাখতে চান না। 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পুনর্বাসন সাব- 
কমিটিতে নেহরুকে তিনি বললেন, 
ডাঃ রায় এবং ডাঃ কাটজু ফ্রেচারকে 
অবিলম্বে সরিয়ে দিতে বলেছেন 
এমনকি ডাঃ রায়ের নামোল্লেখ 
রে খানা ক্যাবিনেট মেমোও তৈরী 
করে দিয়েছেন)। এখন পশ্চিমবঙ্গের 


জনসাধারণ ও এম-এল-এ'দের মধ্যে 
তিনি শ্রদ্ধার উদ্রেক করবার জন্ত 
লছেন যে, এই *সিদ্ধান্ত ডাঃ রায় 


ডাঃ কাটজু *এবং ন্হেরুর সম্মিলিত 


করবার 





হি একথাও পেশ , 
য, ফ্লেচারকে ৫€ই 


দেখুন । 
" তিনি পূর্ববঙ্গের উদ্বান্ত ছাড়া আর 


তিনি সত্যসত্যই« পদত্যাগ 


করলেন! --এই উক্তির মধ্যেও 





খান্নার সভাবসিদ্ধ সত্য মিথ্যার অপূর্ব 
পাচন প্রাস্ত তে র কৌশল ছিল। 
সাবকমিটি স্বভাবতই ভাবলেন, যে, 
ফ্লেচার নিজে কর্মত্যাগেচ্ছ এবং এই 


ধরণের অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে দিয়ে. 


দণ্ডকারণ্যের প্রশাসন সম্ভব নয়। 
তারপর, খানা বের করলে ন, 
ধরমবীরের রিপোর্ট! এবং তারপর 
ক্যাবিনেট মেমে! দেখালেন, তাতে 
স্পষ্টভাবে লেখা ঃ 

(ক) ডাঃ রায় ফ্লেচারকে বহাল 
রাখতে চাননা ; এবং 

(খ) মির এ এল জনসনকে 
তিনি অত্যন্ত পছন্দ করেছেন এবং 
জইসনকে বহাল কুরাঁর জন্যই তিনি 
খানাকে নির্দেশ দিয়েছেন। 

স্বভাবতই নেহরু এর উপর কথা 
বলেপনি। কারণ তিনি চাঁননা যে, 
পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তদের ব্যাপারে ডাঃ 
রায় ও পুনর্বাসন দপ্তরেয় উপর তাকে 
অনাবস্তুক হস্তক্ষেপ করতে হয়। 
খানা পণ্ডিত নেহরুর এই মনোভাব 
জানতেন এবং সেই জন্যই ডাঃ রায়ের 
নাম নিয়ে কার্ধটি হাসিল করলেন । 
এই হল তাঁর একনম্বর পয়েণ্টের 
পিছনের ইতিহাস । 

(২) মিঃ খান! কংগ্রেস সদস্তদের 
সামনে এমনভাব দেখালেন যে 
তিনি প্রফুল সেনের বড়ই বসংবদ 
এবং তার সঙ্গে পরামর্শ ছাড়া চলেন 
না। শ্রীযুক্ত সেনের পক্ষে এর প্রতি- 


বাদ করা সম্ভব ছিলনা। কারণ 
প্রতিবাদ করলে তাকে বলতে হয় যে, 


তিনি নিজেই পুনর্বাসনের *প' পর্যন্ত 
জানেন না। কিন্তু আসল কথা তা নয় 
ঘর থেকে বেরিয়ে এ সেই হাসতে 


হানতে বললেন ( কয়েকজন রসিক: 


বন্তির কাধে হাত দিয়ে) কি ভায়া 
দাদার কবে টিয়ে হচ্ছে? “দাদা” 
বলতে তিনি কাকে ,বুঝিয়েছেন 
এবং বিয়ে বলত্তে কি নোংরা ইঙ্গিত 
করা হয়েছে, তার্ড ওখানে কারোর 
*অজানা ছিলনা । অথচ মাত্র কয়েক 
মিনিট পূর্বেই তিনি প্রফুল্ল সেনকে 
তার “বদ্‌* এবং বন্ধু* বলে বর্ণন! 
করেছেন। 


(৩) খানার তিন নম্বর পয়েন্ট 
তিনি বলছেন, দণ্ডকারণ্যে 





। এবং এই নিয়ে তীর এম 
বার প্রদত্যাগ হল। ইতিপূর্বে ছয়বার 
তিনি পদত্যাগের ভয় দেখিয়েছেন, 


খা সটি ব বানচাল করার জন্য একটা 
আবহাওয়া তৈরী করতে আরম্ভ 
করেছিলেন। সেই আবহাওয়ায় 


সম্বন্ধে ( দর্পণের পূর্বেকার সংখ্যাগুলি স 
দেখবেন ) কলকাতার খবরের কাগজ 
দিললীকে ক্রমাগত সতর্ক করে দেয়। 
কলকাতার প্রতোকটি সংবাদপত্রের 


মন্তব্য নেহরুর কাছে তর্জমা করে 
পাঠানো হয়। এবং এর ফলে বিগত 
সাবকমিটি বৈঠকে নেহরুজী ও অন্ঠান্ঠ 
সদন্তেরা ১৯৫৭ সালের সিদ্ধান্তটিই 
পুনরায় দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষনা করেন, 
যাতে সন্দেহ ও সংশয় হয় দূর এবং 
যাতে চক্রান্তকারীদের চেষ্টা বিনষ্ট হয়! 
সাম্প্রতিক ঘোষণাটি যে তার নয়, 
কেন্দ্রীয় সাবকমিটির, খান্না সেকথা 
এম-এল-এ'দের সভায় বলেননি । 
ধারনা সৃষ্টি করত চেষ্টা করেছেন যে, 
তিনি বড়ই বঙ্গালী প্রেমিক এবং 
তারই চেষ্টায় এতবড় সিদ্ধান্তটি 


~ 
হয়েছে । 


(৪) খান্নার চতুর্থ পয়েণ্ট, সংবাদ- 
পত্র সম্বন্ধে উদ্মা ও সমালোচনা, তার 
বিষয়ে কিছুই লিখবার দরকার নেই, 
শুধু একটি কথা ছাড়া। মেহের চাদ 
খানা খন্বন্ধে তথ্য সম্বলিত চার্জ বা 
অভিযোগনামা কলকাতার কাগজে 
কয়েকটিই প্রকাশিত হয়েছে । (অন্ত 
সমালোচনার কথা বাদ থাকুক ) এই 
তথ্য সম্বলত অভিযোগনামার জবাব 
তিনি এখনও দিতে পারেন নি-- 
দেওয়ার মতো সাহস নেই তার । 

(৫) তার পাচ নম্বর পয়েন্ট 
অনাশ্তক শ্রীধুক্তা স্থচেতা কৃপালনী 
ও তার স্বামীয় উপরে আক্রমণ! 
রুচি বোধের দিক থেকে এর চেয়ে 
নিকৃষ্ট আর কিছু হতে পারে না। 
কারণ স্ুুচেতা প্রথমত উদ্বাস্ত দরদী 
এবং সেবাব্রতী বলে বনু পরিচিত। 
অন্তত খান্নার চেয়ে বহুগুণ উর্দ্ধে 
তার সম্মান ও স্থান। দ্বিতীয়ত, তিনি 
কংগ্রেসের সেবক । তৃতীয়ত তিনি 
মহিলা এবং সামনে নেই, তার কোনো 
জবাব দেওয়ার সুযোগ নেই । তথাপি 
খানা জুচেতার উপর আক্রমণে দ্বিধা- 
বোধ করেন নি। কারণ, ইতিমধ্যেই 
পুনর্বাসন দপ্তরে সুচেত। কৃঞ্জালনীকে 
মন্ত্রী হিসাবে নিয়োগের জন্য বাঙ্গলা 
দেশ থেকে এবং দিল্লী থেকেও কথা৷ 
উঠেছে ( কলকাতার কাগজে 'নেপথ্য 
দর্শনে" একথা লেখা হয়েছিল এবং 
দিলতে- নির্ভরযোগ্য স্থত্র থেকে 
আমরা জানি--শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী 


, স্বয়ং এই প্রস্তাব করেছেন )। কাজেই 


খান! সিছুরে মেঘ দেখে ত্রস্ত 
গোবৎনের প্যায় এখানে “হাম্বা-_ হাম্বা” 
রবে অতুল্য বাবুর স্নেহ কাড়বার চেষ্টা 


করছেন। ষ্টার ৬ নম্বর পয়েন্ট. 


এবং ওয়াকেফহাল হবেন। 


গুলি মিথ্যা এবং নো আশ্রয় 
নেওয়া . যায় $এবং 
নেওয়া যায়, খ্যন্না তাই নিয়েছেন। 
কিন্ত আমাদের জিন্তান্ত তাঁর 
সম্বন্ধে নয়। কংগ্রেস এম এল এ'দের 
দন, ধারা নির্বোধ শিশুর মতো 
বসে তীর এই অমৃতভাষণ শুনেছেন 





এবং একবারও প্রতিবাদ করেননি। 
বাঙ্গালাদেশের এম এল এ’ 


যারা 


তাদের কাছে কি আশা করা 


যায় না যে, খান্নার দপ্তর, বাঙ্গালার 
পুনর্বাসনের অবস্থা এবং দণ্ডকারণ্য 


সন্বন্ধে তারা এখন অন্তত তথ্যাভিজ্ঞ 
তাদের 
হাতে এমন তথ্য ও যুক্তি প্রস্তুত 
থাকবে যে, এ শঠ, ক্ষমতালোলুপ 


ব্যক্তিটিকে তারা যুক্তি ও তথ্যের. 


দ্বারা এ সভায় ছিন্নভিন্ন করে দিতে 
পারেন? অক্ষম কংগ্রেস পাল?- 
মেণ্টারিয়ানরা তা পারেননি । খান্না 
যে কত বড় মিথ্যাবাদী, তিনি যে 
কত চক্রান্ত ও রুচিহীন কুৎসায় 
নামতে পারেন এবং তিনি যে বাঙল।- 
দেশের কতবড় সর্বনাশ করছেন, 


(১ম পৃষ্ঠার পর) 
হয়ে। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের পুর্বে 
নিম্ন দামোদরের জল নিকাশ 
ক্ষমত। ছিল প্রার ৫০,০০০ 
(পঞ্চাশ হাজার) কিউসেক। 
গত পাঁচ চছরে ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে, 
সেট। কমে দাড়িয়েছে মাত্র 
(বিশ হাজার) 
কিউসেক। অর্ধেকেরও কম। 


দামোদর পরিকল্পনার মারাত্মক 
্রাস্তির ফলে ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই 
যে পশ্চিমবঙ্গ এমনিই বিপধ্যয়ের 
মুখে পড়বে, সেকথা আম গত দ্বাদশ- 
বর্ষ ধরে অবিরাম দৃঢ় ভাষায় বলে” 
আসছি । জোয়ারের জল বঙ্গোপ- 
সাগরের পলিমঞ্চ থেকে মগ্ডপলি বহে 
এনে রূপনারায়ণনিয় হছুগলির মোহানায় 
সারাবৎসর ধরে চর স্থষ্টি করতো। 
কিন্তু প্রথম বর্ষায় ছোট ছোট 
বন্তাগুলির ভরবেগ দামোদর রূপ- 
নারায়ণের খাত দিয়ে নেমে, মোহনার 
চরগুলি কেটে দিয়ে যথাসাধ্য হুগলি 
নদীর জলপ্রবাহের ঢাল বজায় 
রাখতো । 


২০১০০০ 


দামোদর পরিকল্পনার 


বন্ঠানিরোধী বাঁধ নির্মাণের 
ফলে এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া 
বন্ধ হয়ে ৫মাহানা! মজে যাচ্ছে। 
তাই ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই 
আজ আর কলিকাতা বন্দরে 
সমুদ্রগামী বড় জাহাজ পুর! 
বোঝাই করে? যাতায়াত করানো! 
যাচ্ছে না, বর্ষাকালে বন্যার জল 
দ্রুত নিষ্কাশিত হচ্চে না, পশ্চিম - 
বজ , প্রতিবছরই মহাপ্পাবনে র 
কবলে পড়ছে । উজ. 





যত প্রকারের. 
“ কুৎসিৎ ও সঙ্কীৰ্ণ. দলাদলির স্থযোগ রি 


হয়েছেন ঞ্ঞবং তার কার্যা 
জবাব দিহি করার পূর্ণ অ 
(এবং পবিত্র কর্তব্য) আজ কংগ্েল 


বলী এ এম এল এল এদের, গা 
রূপে প্রফুল্ল সেন সেখানে উপস্থিত; 
ছিলেন, কাজেই শিশুদের মুখ থেকে 
কোনো কথা বেরোয়নি। এমমাত্র- 
নরেন সেন একবার একটি প্রশ্ন করার. 
সাহস দেখিয়েছিলেন । * কিন্তু অন্ত 
জিঞ্জার গ্র'্পর সদন্তেরা কোথায় 
ছিলেন? খান্না বাজালাদেশের 
আইনসভার সদস্তাদের দ্বারা নি চিত 
প্রতিনিধিরূপে দিল্লীর রাজ্যসভ 



























এম এল এদের উপরে। তারা, 
একটি সুযোগ হত্তচুত করেছেন। 
দর্পণ তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দি 
যে, বর্তমান বিধানদভার, অধিবেশ 
মধ্যেই যদি আর একটি বৈঠকের 
দ্বারা তারা খাগ্রাকে কাঠগড়ায় 
দাড় করাবার বন্দোবস্ত না করে 
এবং তীর পদত্যাগ যদি নিশি 
করা ন! হয়, বাঙ্গালাদেশের হাত 
কলঙ্কের অক্ষরে এরা নিজেদের নাম 
লিখে যাবেন এবং পরবর্তী ইতিহাস 
বলবে যে, ১৯৫৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের 





























কংগ্রেল এম এল এদের মধ্যে 
মানুষ ছিল না। “ছল কতকগুলি, 
মুক, নির্বোধ, নিস্পৃহ পুত্তলিক1। 


দামোদর পরিকল্পনার সর্বনাশ 


টেনেসিভ্যালির কর্মচারী মিঃ 
ডবলু, এন, তুরডুইন "যিনি ডি ভি 
সি'র প্রথম পরিকল্পনা তৈরী করেন, 
তার প্রাথমিক রিপোর্ট পড়লে দেখা 
যায় এ 

* তিনি জানতেন, (আর অকপট" 
ভাষায় স্বীকার করেছেন) দামোদরের 
উচ্চ উপত্যকায় যতগুলি বন্তানিরোধী 


বাধ বাস্তবপক্ষে নির্মাণ করা সম্ভব 


হোক না কেন, নিয়াঞ্চলেনর প্লাবন 
প্রতিরোধের ক্ষমতা তাদের 
থাকবে না। 

* চাই, দামোদর-রূপনাবায়ণের 
জল নিকাশী ক্ষমতার উন্নয়ন। উচ্চ, 


- উপত্যকায় যত জলাধারই সৃষ্টি করা? 


হোক্‌ না কেন, শেষ পর্যন্ত সর্কনিয়ের 
বন্তানিরোধী পাঞ্চেৎ ও মাইূথনের 
বাধ ছুটি থেকে কোন না! কোন সময়ে 
( শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন মাসে) সর্ধ্বোচ্চ 
আড়াই লক্ষ কিউসেক জল ছাড়বার' 
বাধ্যতা থাকবেই। , 
* আর তুর্গাপুরের ব্যারেজ দিয়ে. 
সেই পরিমাণ জল নিয় দামোদরে 
ছাড় বার সময়ে যদি নিয়াঞ্চলে পর্যাপ্ত 
বৃষ্টিপাত হতে থাক্ষে ( সচরাচর হয়েই 
থাকে) এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘারকেশ্বর 
কামাই, রূপনারায়ণ নদবগুলি যদি ভরাঁ 
থাকে, তাহ'লে নিয়াঞ্চলে ' প্লাবন 
হবেই । বাংলা বিহারের সমস্ত 
বৈজ্ঞানিক {তথ্য সংগ্রহ করেই 
দামোদর উপত্যকা, পরিকল্পকগণ 
এই সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন] 
( শেষাংশ ৬ষঠ পৃষ্ঠায় )- 









শরুবার, ১১ই ডিসেম্বর, ১৯৫৯ 


ডারত-টাম সীমানাবিরোধ ' গৌধনবাদের 


. ভাত 


ন 


বিয়া ক 


স্ারত-চীন সীমানা বিরোধ 
নিয়ে সার! দেশে যে বিরাট আলোড়ন 
আরস্ত হয়েছ, তার প্রতিক্রিয়া কমিউল 
নিষ্ট পার্টিতে অত্যান্ত গুরুত্বর ভাবে 
দেখা দিয়েছে। এর পরিণতি কতদূর 
সুদূর প্রসারী হবে সে সমন্ধে অনুমান 
করা যেতে পারে, কিন্তু সঠিকভাবে 


* কিছু বলা এখনও স্তব নয়। 


কোনও দেশের কমিউনিষ্ট পার্টিই 
আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আন্দোলন 


; থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র বা স্বাধীন" 


*. ভাবে ‘জাতীয়’ ভাবধার সঙ্গে আপোষ 


নীরা 


* অন্থস্তিকর 


১"ক্িফা করে কোনও কাজ করতে পারে 


না। * একমাত্র ব্যাতিক্রম দেখা 
গিয়েছে মার্শাল টিটোর নেতৃত্বে 
যুগোল্লাভিয়ার ক মি উ নি ষ্ট পার্টি। 
সুতরাং ভারতবর্ষের কমিউনিষ্টদের 


আন্তর্জাতিক কর্টীউনিষ্ট আন্দোলনের 
মধ্যে থেকে'কাজ করতে গেলে চীন 


সরকারকে সম্প্রসারণকামী বা ভারত- 
বর্ষের এলাকা অযৌক্তিক ও অন্তায় 
ভাবে দাবী করছে বলা কিছুতেই সম্ভব 
নয়। তাই পার্টির, মধ্যে তীব্র 
অন্ততর্ন্ের ফলে ম্যাকম্যাহন লাইনকে 


স্বীকার করে নিয়েও কমিউনিষ্টরা 


তার ভিত্তিতে কোনও প্রচার 


লন করতে পারছে না। 
ভারতের কামউানষ্টর! ম্যাকম্যাহন 
লাইনকে আন্তর্জাতিক সীমারেখা 


বলে স্বীকার করে নিয়ে আন্দোলন 


আরম্ত করলে আসলে তা' চীন 


সরকার বিরোধী অভিযানের রূপ 
নেবে । শ্রীভাঙ্গে, শ্রীসর দে শা ই, 
প্রীমীরাজকর ধা পশ্চিমবাংলার 
গ্রীদেহাংশু আচার্য যাই বলুন না কেন, 


কোনও কমিউনিষ্ট পার্টির (বিশেষ 


করে যেখানে রাষ্টক্ষমতা শ্রেণীশক্র 
বুর্জোয়াদের হাতে ) অন্ত আর একটি 
কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রকে আক্রমনকারী বলে 
কিছুতেই -মভিছিত করা সম্ভব নয়! 
তাতে আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট আদ্দো- 
লনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা কর! হবে 4 
কমিউনিষ্ট দৃষ্টিভঙগীতে ভারত-চীন 

বিরোধ সৃষ্টির কারণ চীনের 
সম্প্রসারপধাদী মনোভাব নয়। 
কয়েকজন তাত্বিক মনে করেন যে, 
ভারত-্টীন সীমান্ত রেখা বরাবরই 
ত্বস্পষ্ট ছিল। '৪৯ সালে চীনে 
কমিউনিটরা রাষ্রক্ষমতার আসার 


"পরই এই প্রশ্ন তাদের সামনে আসে । 


কিন্ত, তখন এইরকম বিতর্কমূলক ও 
প্রশ্নের অবতারণা করে 
চীন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে অকারণে 
ধাদানুধাদের মধ্যে যেতে 'চায়নি। 
তাই, চীনের পররাষ্ট্রনীতি সীমান্ত 
প্রশ্ন নিয়ে গত দশবছর ধরে ধাপে 
রর | 


ধাপে অগ্রসর হয়েছে, আজ চীন মনে 
করে যে, তার যুক্তির পেছনে যে শক্তি 
সমাবেশ রয়েছে তারফলে ভারতবর্ষ 
ও অন্তাস্ত রাষ্ট্রকে চীনের সনীমান! 
দাবীর সম্পূর্ণ অংশ না হোক অনেক- 
খানিই মেনে নিতে হবে। তিব্বতে 
পুর্ণ চীন শাসন ও সামরিক খাটি তৈরী 
হবার পর ভারতবর্ষের 'সঙ্গে সীমাস্ত 
প্রশ্থের ফৈসলা ক'রার প্রয়োজন 
ছইপক্ষই জরুরী বলে মনে করে। 
তারপর যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে তারও 
জন্তে মূলতঃ ভারত' সরকারই দায়ী 
ঘলে এইসব কমিউনিষ্ট নেতারা মনে 
করেন। 

আর এক শ্রেণীর মার্সবাদী 
তাত্বিক আছেন যার! মনে করেন ষে 
এশিয়ার ন্নাযুযুদ্ধে কমিউনিষ্ট চীন 
সীমানা বিরোধের মারফৎ ভারতবর্ষের 
উপর চাপ সৃষ্টি করতে চাইছে। উদ্দেপ্ত 
শুধু ভারতের সীমান্ত এলাকা নয়, 
ভারবর্ষকে কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রজোটের 
দিকে নিয়ে যাওয়াই হলো আসল 
মতলব। ভারত-চীন সীমানা সমস্তার 





কোনও সমাধান এইলব মান্সধাদীদের 


মতে এখনই হবে না৷ ভারতসরকার 
যে পরিমানে চীন বা কমিউনিষ্ট 
রাষ্ট্রজোটের থেকে দুরে সরে যাবে, 
বা আভ্যন্তরীণ রাঙ্গনীতিতে বর্তমান 
শানকশ্রেপী যে অনুপাতে কমিউনিষ্ট 





টু গার ঘন্তদ্বদ্বি 


পর পর্যবেক্ষক ) 


গোঁড়া কমিউনিষ্ট তাত্বিকরা আরও 
বলবেন যে, ভারতবর্ষে বুর্জোয়া ও 
কায়েমী স্বার্থের সরকারের রাজপাটের 
দিন ফুরিয়ে এসেছে । সম্ভবতঃ শ্রেণী 
সংগ্রাম এত তীব্র হয়ে উঠবে যাতে 
শাসক শ্রেণী গণতন্ত্রের মুখোস খুলে 
ফেলে সরাসরি সামরিক একনায়কত্বের 
মারফৎ জন্গীশাহী চালাবে । সুতরাং 
বোঝাপড়ার দিন সমাগত। বাকী 
অংশ খুব পরিষ্কার করে না বললেও, 
য় 
বিভিন্ন রাজ্যের কমিউনিষ্ট বিপ্লবের 
নজীর টেনে নিশ্চয়ই বলা চলে যে 


ভারতের উত্তর সীমান্তে চীন বাহিনীর 


অবস্থিতি সাযুযুদ্ধের অশান্ত পরিবেশে 
নিশ্চয়ই নতুন আশা; উৎসাহের সঞ্চার 
করবে। এ কথা বলার অর্থ নিশ্চয়ই 
নয় যে চীনা বাহিনীর সহায়তা নিয়ে 
ভারতবর্ষে বিপ্লব উদ্তমের প্ররাস হচ্ছে 
বাহবে। তবে, তাত্বিক বিশ্লেষণ 
করলে এরকম সন্ধিক্ষণে চীন কমিউ- 
নিষ্ট বাহিনী যদি তার আত্তর্জাতিক 
-শোধধ-শাসন মোচনের দারিত্ব পালন 
করে তবে আশ্চর্যের কিছুই নেই! 
যেমন হাঁেরীতে প্রতিবিপ্লয_ দমনে 
সোভিয়েট লালফৌল তার আস্ত- 
ভাতিক কর্তব্যই পালন করেছিল। 
কমিউনিষ্ট পার্টির মধ্যে সহজে 
মুস্কিল আশানের উপায় খুঁজতে গিয়ে 


বিরোধী কর্মসুচী নেবে, ঠিক সে ইভাবে একদল শ্রীনেহরুর পররাষ্ট্রনীতি সম্পূর্ণ 
সীমান্তে উপদ্রব, অশান্তি বাড়বে ঘা. সমর্থনের কথাবার্তা বলছেন। তাদের 


কমবে। 


বোনাগের বছর 


একটি লাভ-পম্বেত : 
-  পলিগ্গি 
- এখনই কিনুন 





” মতে আজ ভারতবর্ষের রাজনীতিতে 


১৯৫৯, 


মহাযুদ্ধোত্তর ইউরোপের ' 


দক্ষিণপন্থী, প্রতিক্রিয়া এফন- 
ভাবে দানা বীধছে বার ফলে শুধু, 
নেহরুজীর শাস্তি এবং পররাষ্ট্রণীতিই 
বিপন্ন তাই নয়, উপরস্ত দেশের গর্ণ, 
তন্ত্র এবং স্বাধীনতার আজ ভীষণ 
বিপদ। তাঁরা মনে করেন নেহরুজীর 
মধ্যে অসম্পৃতা ও অক্ষমতা থাকলেও, 
দেশের বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে তিনিই 
হচ্ছেন গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল শক্তির 
সব থেকে বড় সহায়ক” সুতরাং, 
তাদের মতে গণতান্ত্রিক কাঠামোর 
মধ্যে থেকে জাতীয় ভাবধারার সঙ্গে 
মিলে মিশে কাজকরা প্রয়োজন । চীন 
রাষ্ট্রনায়কদের সমালোচনাও প্রয়োজন 
হলে ভারতের কমিউনিষ্টদের করতে 
হবে। ম্বভাবতঃই সে সমালোচনার 
ধারা অত্যন্ত বন্ধুভাবাপন্ন এবং সংযত 
হবে। | 

মীরাটে জাতীয় পরিষদের সভায় 
মত ও!পথের হ্ন্ের মধ্যে দিয়ে 
পরিফার হয়ে ফুটে উঠেছিল যে, 
কমিউনিষ্ট নেতৃত্বের চিন্তার মধ্যে 
গরমিল ঘড় বেশি । উপস্থিত সভাদের 
প্রায় সবাই একটি করে সংশোধনী 
প্রস্তাব পেশ করেন । সকলের মন ও 
“মৃত রেখে জোড়াতালি দেওয়া প্রস্তাব 
মীরাটে পাস করিয়ে নেবার পর 
নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে 
কলকাতায় পার্টি সভ্যদের মধ্যে কাজ 
এবং চিন্তার একতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত 
হয়নি প্রতিটি প্রাথমিক পার্টি ইউনিট 
ব্রাঞ্চ কমিটিতে তীব্র মতবিরোধ দেখা 
যাঁচ্ছে। নেতাদের সঙ্গে সাধারণ 


মভ্যদের মতভেদও লক্ষ্য করার । 
ভারতবর্ষের কমিউনিষ্ট পার্টির জীবনে 


এর আগে এতবড় সংকট কখনও 
কী 

দেখা যায়নি। এইবদি সর্বপ্রথম 
* পার্টির লোহ দৃঢ় শৃঙ্খলা এবং 
গোপনীয়তার স্থুকঠোর অনুশাসন 
অগ্রাহ করে পার্টির সর্বোচ্চ কমিটির 
অত্যন্ত গোপনীয় আলাপ-আলোচন! 
সর্বজনসষক্ষে প্রচারিত হয়েছে! 
এর জন্তে পার্টির নেতৃত্ব বিশেষ এক 
কমিশন বসিয়েছেন তবে বাইরের 
ঘটনা দেখে সাধারণ পর্যবেক্ষকে রও 
মনে. হবে যে দলের মধ্যে অস্ত্বন্থের 
ফলেই কোন কোন উপদ্দলীয় নেতা 
বা চক্র এই ভাবে সংবাদপত্রের 
শরণাপন্ন হয়েছেন। সরষের মধ্যে 
ভূত ঢুকলে সেই অপদ্দেবতা ছাড়ানর 
ওঝা খুজে পাওয়া মুশকিল । 


এও লক্ষ্য কলার বিষয় যে, 
কমিউনিষ্ট পার্টির সংগঠন যে সব 
রাজ্যে হুবল বা যেখানে পার্টি হুর্জোয়। 
ভাবধারার সঙ্গে সমঝোতা করে গড়ে 
উঠেছে সেথানে সিমানাবিরোধ 
সমস্তার প্রতিক্রিয়! সব থেকে গুরুতর 
ভাবে দেখা দিয়েছে। একদা 
মহারাষ্ট্রের কমিউনিষ্ট পাটি ,ছত্রপতি 
শিবাজীর পৃজায় কংগ্রেপীদের সনে 
পাল্লা দিয়েছিল। আজ সেইখানেই 
বুর্জোয়া ভাবধারার সংক্রমণ পার্টির 
মধ্যে সব থেকে বেশী। অতীতে 
শোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথ! 
কমিউনিষ্ট নেতারা খালি বুকনি 
হিসেবেই কপচেছেন। ভারতবর্ষের 
পার্টি জীবনে শোধনবাদ কি ভাবে 
ছড়িয়ে পড়েছে তার কোনও আত্ম- 
সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ হয় নি। 
কেবল এক সাব-কমিটি তৈরী করে 
পার্টির ওঁ প্রশ্নকে ধামা চাপা দিয়েছে। 
এক শ্রেণীর মাক্সবাদী তাত্বিকরা" 
নিশ্চয়ই বলবেন যে, আজ যে বিস্ফোটক 
পার্টি দেহে আত্মপ্রকাশ করেছে তার 
কারণ শোধনবাদের বিষক্রিয়া । 


বাংলার পার্টির দিকে দেখলে এ 
ধারণা অত্যন্ত ম্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তীর! 
পার্টির মীরাট জাতীয় পরিষদের 
সিদ্ধান্ত একেবারেই গ্রহণ করেন নি। 
পথে-প্রাস্তরে, কল-কারখানায়। জন- 
তার-সংগ্রাম এবং সংঘাতের মাঝখানে 
দেশের বৃর্জোয়া' সরকারের সঙ্গে সমস্ত 
প্রশ্নের ফর়সলা করত্তে বাংলার পাটি 


, নেতার! বদ্ধপরিকর । 
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শীঘ্রই দ্বিতীয় রি হিসাব-নিকাশ 


- লাইফ ইন্স্যরেন্দ কর্পোরেশনের দ্বিতীয় দফা! হিসাব-নিকাশ ১৯৫৯ সালের ' 





৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত করা হবে। 


দেওগুষ্ঠ হবে লা । 
৬ ? আপনার পলিসি সাবধানে রাখুন, নিয়মিত প্রিমিয়াম দিয়ে তা চালু রাখর্লে 





‘দ্বিতীয় দফা হিল[ব-নিকাশের ফলে ঘোঁধিত বোনা 
পলিসির ওপরেও বর্তাবে। 


যোগ্য বিবেচিত যে সব লাভ-সমেত / 
পলিসি হিসাব-নিকাশের (ভ্যানুয়েশন) তারিখ পর্যন্ত চালু থাকবে, হিসাব- 
।নিকাশের ফলে ঘোষিত লাভের মধ্যে সে সব পলিসিগুলি গৃহীত হবে। j 
১৯৫৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কর্পোরেশনের প্রথম দফা 
হিসাব-নিকাশের ফলে যে মোটা লাভ ঘোষণা করা হয়, কর্পোরেশনের 
।বিলিকৃত লাভ-সমেত পলিমিগুলির ওপর নিয়লিখিত হারে যোনান 
দেওয়ায় পক্ষে সে লাভ যথেষ্ট ছিল ঃ | 
মেয়াদী বীমা জননী 
- আজীবন বীম! ঃ প্রতি হাজার টাকার বীমায় বাৎসরিক ১৭২টাকা 
জরুরী £ যে সবপলিসি ১৯৫৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের আগেই 
কম টাকায় চুকিয়ে ফেল! হয়েছে ( পেড-আপ ) অথবা! প্রিমিয়াম ন! | 
দেওয়ার ফলে নষ্ট হরে গিয়েছে সে সব পলিসির ওপর বোনাস 
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পরলোকে ভা 


হ্যা অন রিনি 


(০, দুর 





রতের অন্যতম শ্রে 


ক্রিকেট-প্রতিভা দলীপসিংজী 


আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভারতের 
সর্বশ্রেষ্ট পরিচয় অনমুকরণীয় 'রণজি” | 
'দলীপ' তারই ভ্রাতুষ্ুত্র এবং রণজির 
শিল্পকর্মেরও 'এ তিনের যোগ্যতম 
বাহক ও ধারক যদিও দলীপের 
খেলোয়াড় জীবন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত । 
শুধু খেলোয়াড় ভীবনই মেয়াদ 
বা কণ্তটুকু? এব বেশী সাড়ে 


চুয়ায় বছর, তারপরই সবশেষ হয়ে 


৮৬ 


গেল! * | 
শেষ হয়ে গেল! কথাটা বলা 
বোধ হয় ঠিক হলো না। দলীপ- 
সিংজী সরে গিয়েছেন বটে কিন্ত 
তার জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহার সঙ্গে 
করে নিয়ে যেতে পারেন নি। ' এই 
সম্পদ তিনি উত্তর কালের হাতে 
উপহার দিয়ে গিয়েছেন, ক্রিকেট 
যতোদিন ধাচবে ততোদিন তার 
নামও অক্ষয় হয়ে থাকবে ; দলীপ- 
সিংজীর সহজাত প্রতিভার বিচিত্র 
প্রকাশের উজ্জ্বল ভঙ্গীটিকে মাথায় 
তুলে রেখেছেন চিরদিন দেশ" 
বিদেশের অনুরাগীরা | 
, বেশীদিন খেলতে পারেননি দলীপ- 
সিংজী তবু তার ক্ষনিকের পরিচয়কে 
ক্রিকেট অনুরাগীরা মনের মনি- 
কোঠায় সমাদরে জায়গা দিয়েছেন 
*কেন? দিয়েছেন এই কারণে যে 
ক্ষণকালের সেই পরিচয়ের রূপ রসিক 
চিত্তে চিরকালের আঁচড় কেটে 
বসেছে। যাঁর! তাকে খেলতে 
দেখেছেন তাঁরাই হয়েছেন পরিতৃপ্ত, 
আশ্বস্ত হয়েছেন এই জেনে যে এই 
প্রতিভাবানের হাতেই ক্রিকেটের 
মর্যাদা ও ক্রিকেটের ধর্ম অঙ্গ 
থাকবে। খেলে নিজে আনন্দ পাওয়া, 
খেলা দেখিয়ে দর্শকদের আন্গ 
দেওয়াই ছিল দলীপ সিংজীর খেলোয়াড় 
জীবনের মৃলমন্ত্র। মাঠে ঞ্রেমে তাই 
তিনি যেমন যুদ্ধ করতেন না তেমনি 
কোনঠাসা অসহায়ের শঙ্কা 
৯ অপরাজিতের মনোভাবের সঙ্গে সন্ধি 
্টরতেও রাজি ছিলেন না। ব্যাট ভিল 
তার অন্র। সেই অস্ত্র বিপক্ষের 
প্রাধান্তে ফাটল ধরাঁতো সেই সঙ্গে রাণ 
উঠতে! দ্রুত থেকে দ্রুততর হারে। 
ব্যাটসম্যান দ লী প সিং জী নিঃশঙ্ক 
ছিলেন কিন্ত বেপরোয়া ছিলেন না, 
তার ক্রীড়া ধারা অগোছালো ছিল 
না, ছিল সুনিয়প্ত্রিত আর সেই ক্রীড়া- 
কলার বহিপ্রকাশ ছিল যেমন সহজ 
তেমনি মানঞ্সিত। 


N.C xia stron. 





GOLDEN RAW SNUFF 


(ক্রীড়। প্রতিনিধি) * 

ব্যক্তিগত দক্ষতাকে মূলধন করে 
দলীপ সিংজী একাই একদিনে ৩৩৩ 
রাণ (১৯৩০ সালে নর্দাম্পটনের বিপক্ষে) 
এবং মধ্যাহৃভোজনের আগে সেঞ্টুরীও 
(১৯২৯*সালে কেন্টের বিপক্ষে) যে 
করেছিলেন সে কথাটি নেতিমূলক 
মনোভাবে আচ্ছম আজকের 
খেলোয়াডদের মনে রাখা দরকার । 
রাঁণ করাটাই ক্রিকেটের সবচেয়ে 
স্মরণীয় অধ্যায় নয়, কেমন করে 
রাণ হলো তার বিবরণ আরও বড় 
কাহিনী। সেই কাহিনীই দলীপ- 
সিংঙী, বারেবারে রচনা করে 
গিয়েছেন । তাই ক্রিকেট ইতিহাসে 
তীর ভূমিকা অবিশ্মরণীয় । 
শুধুমাত্র বাকিগত পরিমংখ্যানের 
পরিচয়েও দলীপসিংদী সর্বকালের 
অন্ততম সেরা ব্যাটসম্যান | কিঞ্চিদ- 
ধিক আটবছরের মধ্যে তিনি প্রথম 
শ্রেণীর খেলায় মোট ১৫৩০৬ ( গড়ে 
৪৯:৬৭) রাণ করেছেন, ১৯২৪ থেকে 
১৯৩১ সাল পর্যাস্ত প্রতিবছরই ইংলগ্ডে 
ব্যক্তিগতভাবে রাণ করেছেন আড়াই 
হাজারেরও ধেশী, ১২টি টেষ্টে খেলে 
তিনটি সেঞ্চুরী ও মোট ৯৯৫ (গড়ে 
€৮'৫২)রাণ করেছেন, আর. 
করেছেন ৪৯টি সেঞ্চুরী তাঁর মধ্যে 
তিনটি ডাবল”ও একটি টি পল সেঞ্চুরী, 
তিন তিনবার এক ম্যাচের উত্তয় 
ইনিংসে সেঞ্চুরীও করেছেন আর 
দেখিয়েছেন ১৯৩১ সালে পর পর 
চারটে খেলায় শতরাণ করার 
কৃতিত্বও। একজন খেলোয়াড়ের 
ব্যত্তিগত রেকর্ড হিসেবে এই পরি- 
সংখ্যান খুবই উজ্জল কিন্তু তবুও বলি 
যে দলীপসিংজী ছিলেন পরিসংখ্যানের 
উর্ধে। ১৯৩০ এর সমসাময়িক কালে 
ঈ৯ংলগ্ডের তকণ কিশোরের! 
পরিসংখ্যান ভুলে দলীপসিংজীর ক্রীড়া- 
শৈলীর অনুকরণ ও অনুসরণের 
প্রয়াস পেতো। 

কেমত্রিজের ছাত্র ও সাসেক্স 
কাউন্টি ক্লাবের সদস্ত ও অধিনায়ক 
জাত খেলোয়াড় দলীপসিংজীকে 
দেখতে পাওয়ার সুযোগ ইংলগ্ডের 
ক্রীড়াুরাগীদ্রের ভাগ্যেই ঘটেছিল, 
ভারতবাসীদের নয়। তবে ভারতীয় 
দর্শকেরা যে একেবারেই তুর সাক্ষাৎ 
পান নি তা নয়। *আরও আগে দলীপ 
সিংজী সেকালের “ভারতের বৃহতম 
ক্রৌড়ামুষ্ঠান চতুর্দিলীয় প্রতিযোগিতায় 
অঠশ নিয়েছিলেন । কিন্তু তখন তিনি 
কিছুট! অপরিণত | তাঁর খৈলা দেখার 


‘স্যোগ আমি পাইনি কিন্তু মুখোমুখি " 


আলাপের সৌভাগ্য আমার হয়েছে। 
লেই আলাপেই উপলব্ধি করেছিলাম 


“যে খেলোয়াড় হিসেবে তিনি যতো 


বড়ই হোন্‌ না কেন, ভদ্রলোক হিসাবে 


তিনি ছিলেন তার চেয়েও বড়। 
একথা অবশ্য ওয়াকেকহাল মহলের 
সকলেই বলে থাকেন। 
ভদ্রলোক বলেই তিনি ভারতীয় 
ক্রিকেট জগতের অন্দরমহলে ঢুকতে 
পারেননি) বোধহয় চানও নি। 
অনেক অ-থেলোয়াড় ও অনেক 
রাজনীতিকের সমাবেশে ভারতীয় 
ক্রিকেট অভিশপ্ত । সেখানে দলীপ 
সিংজীর জায়গা ছিল না। মাত্র 
কদিনের জন্তে তিনি নির্বাচক মণ্ডলীর 
সদম্ত ছিলেন কিন্তু সময় বুঝে সরে 
আসেন এবং ক্রিকেট বোর্ডের ধুরদ্ধর 
কর্মকর্তারাও আর তাঁকে ফিরিয়ে 
নিতে এগিয়ে আসেননি। দলীপ- 
সিংজীর পরলোক গমনে ক্রিকেট 
বোর্ডের কর্মকত“র! আজ কুম্ভীরাক্র 
ফলে ঘোষনা করছেন যে তার 
মৃত্যুতে নাকি ভারতীয় ক্রিকেটের 
অপূরণীয় ক্ষতি হলো। শুনলে হাসি 
পায়ু। ভদ্রলোকের জীবিত কালে 
ক্রিকেট বোর্ডের কর্মকতর্ণদের এ 
চেতনা জাগেনি। জীবিতকালে 
দলীপসিংজী ক্রিকেট বোর্ডের বিচারে 
অচ্ছুত ছিলেন, আজ তাকে রাতারাতি 
মহান মানুষের মর্যাদা দিয়ে আত্ম- 
শুদোধত্থালনের ব্যর্থ প্রয়াস পাওয়া 
হচ্ছে। কিন্ত এই ধাগ্নাধাজীতে বোধ 
হয় ভারতবাসী আর ভুলবেনা। 
এতোদিনে তারা জেনেছেন ভারতের 
ক্রিকেট রতিলাল প্যাটেল, এম দত্ত 
রায়, অমর ঘোষ প্রমুখের কুক্ষিগত, 
দলীপের মতো ভদ্রলোক এবং শ্রেষ্ঠ 
ভারতীয় ক্রিকেটার যেখানে অবাঞ্ছিত। 
 দ্লীপের মতো ভদ্রলোক ও 
খেলোয়াড় যে দেশে অসম্মানিত সেই 
' দেশের ক্রিকেট যে কেন জাতে ওঠে 
না তা বোধকরি বলাই বাহুল্য। 
শেষবয়সে দ লীপসিংজী ভারত 


সরকারের সহৃত্যাগিতায় ক্রীড়া 
শিক্ষনে উদ্বোগী হয়েছিলেন কিন্ত 
নিয়তির বিধানে সে যোগও আজ 
হাতছাড়া . হয়ে ১ গিয়েছে। 
আগেও তিনি ভারতীয় দলের 
অষ্ট্রেলিয়া সফরকালে দলপতি অমর- 
নাথকে সৎ পরামর্শ দিতে এগিয়ে 
এনা কিন্তু লাল! অমরনাথ তীর 
পরামর্শ কানে তোল! দূরে থাক্‌ 
বয়োজোষ্ঠ খেলোয়াড়দের সঙ্গে উদ্ধৃত 


এব 


ব্যবহার করতে পর্যন্ত দ্বিধাবোধ 
করেননি । সেই প্র-কা শু উদ্ধত 
আচরণে যে বিদেশীর! পর্য্স্ত মর্মাহত 
হয়েছিপেন সেকথা আমাদের জানা 
আছে। জানিয়ে দিয়েছেন অষ্ট্রেলীয়ার 
টেষ্ট খেলোয়াড় কিথমিলার তার 
রচিত 'ষ্রেট, ছিট পুস্তকের 
মাধ্যমে । মিলার লিখেছেন, 
“নিজেদের ক্ষুত্র মনোভাবই 
ভারতীয় ক্রিকেটের উন্নয়নের 
অন্তরায় । অমরনাথ দলীপের গঠন- 
মূলক সমালোচনাকে সুনজরে 
দেখেননি এবং ভারতীয় ক্রিকেটের 
শুভাঙ্াক্ষী দলীপের পরিণত 
অভিজ্ঞতা ও মুল্যবান উপদেশ কানে 
তোলেননি, এমনকি অমরনাথ সময় 
সময় দলীপের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার 
করতেও কুষ্ঠিত হণনি। দলীপ- 


 সিংজীর পরামর্শ উপেক্ষা করা তার 


সঙ্গে এই জাতীয় ব্যবহার করা 
ভারতীয় ক্রিকেটে এক মস্তো বড় 
ট্রাজেডি বলেই আমি মনে করি ।" 

/ এই ট্র্যাজেডির উর্ধে ভারতীয় 


ক্রিকেট এবং শ্বয়ং অমরনাথও উঠতে 


পারেননি । নইলে চিরবৈরি ভিজিই 
বা অমরনাথের দেত্ত বনে যাবেন 
কেন? কেনই বা লালা দলীপসিংজী 
নি কে নাইডু, বিজয় মার্চেন্ট, স্থুটে 
ব্যানাঞ্জির মতো খেলোয়াড়দের 
ঠেকিয়ে রাখতে কতকগুলি অ- 


খেলোয়াড় ও রাজনীতিকদের সঙ্গে ' 


জোট পাকিয়ে নিঙ্গেকে টেনে নীচে 
নামাবেন ? 


 শ্কুবার, ১১ই ডিসেম্বর, ১১৫৯ 


আগ জি করে 
হননস্থা 


( দৰ্পণের সংবাদদাতা) 


আর জি কর 'মেডিকক্যাদ ' 
কলেজ হাসপাতাল সরকারী 





N 


| 


পরিচালনাধীন আসার পর । 


সকলেই ভেবেছিলেন, এই 
হাসপাতালটির- উন্নতি ঘটবে 
এবং সর্ববিধ অস্থুবিধা দূরীভূত 
হবে। কিন্ত্র'জনজাধারণকে 
নিরাশ করে সরকারী 
পরিচালনাধীনে অবস্থা যে দিন 
দিন রোগীদের পক্ষে অসহ্য 
হয়ে উঠছে তাঁর বিবরণ দর্পণের 
প্রতিনিধি সংগ্রহ করেছেন। 
এখানকার প্রধান অসুবিধা 
নাসের অগুতুলত্া। নাসের অভাবে 
রোগীদের জীবন ছুর্মিষযহ হয়ে 


৮ / 
ওয়ার্ডের জন্তু একংন নাস” দেওয়া -- 


হয়। উত্বাস্ত্র পুনর্বাসন দপ্তরের 
টি-বি এক্সটেম্ান ব্লকে প্রায়ই সকাল 
ভটা থেকে বেলা ৯টা পর্যন্ত কোন 
নাস” থাকে না এবং, সন্ধ্যা ৬্টা 
থেকে রাত্রি নটা পর্যন্ত নাসের 
অনমুপ'স্থতি নিয়মিত পথটন|। এর 
ফলে বিশেষ অন্থবিধার স্থষ্টি হয়। 
তাছাড়া অন্ত সময়ে রোগীদের 
প্রয়োজনে রোগীদের নাস কে ডাকতে 
যেতে হয় এবং হাউস সার্জেন 
ভিজিটে এসে আ্যাটেগ্ডিং নাকে 
খুঁজে পান না-অনেক সময়, তাকেই 


ইঞ্জেকসন দিতে হয়। 
কর্তৃপক্ষের কাছে এ বিষয়ে 


আমর] নিরুপায়” আমাদের এখন 
কোন ক্ষমতা নেই। রাইটার্স 
বিহ্ডিস থেকে নার্স না পাঠালে 
আমরা কি করব। আমরা ডাই- 
রেক্টর অব পাবলিক হেলথকে 
অনেকবার জানিয়েছি । 

একটি বিষয়ে কতৃপিক্ষ৪ যথেষ্ট 
গাফিলতির পরিচয় দিয়ে থাকেন। 
উদ্বান্ত পুনর্বাসন দপ্তরের বেডে যেসব 

( শেষাংশ ৬্ঠ পৃষ্ঠায়) 


২২০১০১০১১০১১০১০১০১০১১০১১১০১১৯৯৯১৯8৯৯০১১১১১53530১535১53১০35353585353535353০৯৯৯৯৯৯৯৯০৯০৯৯৯৯০ 
“ভারী চমৎকার আগাগোড়া যাত্রাপথের বর্ণনা, আর তার সঙ্গে আছে চিন্তার গভীরতা দিয়ে 


দেখা সমূহ মানুষজন ও বিষয়বস্ত। রাজনীতি, সমাজ-নীতি, ও বর্তমান জাগতিক পরিস্থিতি .. 


সন্ধন্ধে মানসিক অবলোকনের হুঙ্দতা। বা তীক্ষতা ন! থাকলে এ ধরণের কথন লিখন সম্ভব 


নয়। যুক্তির সাহায্যে এবং কয়েকটি কল্পিত চরিত্রের কথোপকথনের মাধ্যমে ঘটনা পাঠককে, 

1 [ রি 
যেমন দ্রুত টেনে নিয়ে গেছে, তেমনি চিন্তাম্বিত করেছে, গোবরবাবু। মিসেস পিল্লাই, শ্রীকুমারঃ 
এলজবিয়েতার কথা-কাহিনী সত্যিই উপভোগ্য ৷ 


এই গ্রন্থের মধ্যে এমন একজন চিস্তাশীল 


বিদগ্ধ, ভ্রাম্যমান দর্শককে পেয়েছি আমরা, যিনি তীর .প্রত্যেকটি বক্তব্যকে জীবন্ত করে তুলে, 
আমাদের প্রত্যক্ষান্ুভূতির আস্বাদন দিয়েছেন ।” - 


পড়, 





৬ _ইচ্ষন্নিক্ত বাসী (২০, ২. ৫৮) 


সপ 


এ 


/ 


উঠেছে । সাধারণতঃ ২টি কি ৩টি -¥ 


be 


অভিযোগ করলে তীরা বলেন, ? 


শক্রবার, ১১ই ডিসেম্বর, ১৯৫৯ 


', লক্গলন্ষ বুভন্ষু মানুষের আমের জনাই 
. পরা প্রাণ কবে নিজৱা্য বিস্তারের চেষ্টা? 


॥ স্ুত্রাকর ভাট ॥ 
হংকং, ৬ই ডিসেম্বর-_-আঁজ কম্যুনিষ্ট চীনের প্রধান সমস্য 


খা 


ক 


\ 


চর 


হয়ে দাড়িয়েছে 
তথাকথিত 


খাঁষ্ভ -সমস্যা | 
ক্রেত অগ্রগতি” . সত্বেও সেখানের লক্ষ লক্ষ 


থান্ের* ব্যাপারে চীনের 


মানুষ আজ বুভুক্ষু । খাছ সম্বন্ধে নয়! চীনে এত ধূম এবং এত 
বড় বড় সাফল্যের প্রচারণা শোনা যায় যে খাগ্ভাভাবের সেটাই 


যথেষ্ট প্রমাণ । 


কিন্তু এলোমেলোভাবে বিস্তুত রাজ্যের ৭০ 
কোটি মানুষের অন্ন সংস্থানের মুলসমস্যা থেকে জনগণের দৃষ্টি 


বিষয়ান্তরে নিবদ্ধ করে চলেছেন কম্যুনিষ্ট শাসকবর্গ এবং এই 
স্থকৌশল প্রচেষ্টার উপরই কম্যুনিষ্ট শাসন ব্যরস্থার সাফল্য 
নির্ভর করছে। তাইওয়ান, কুয়েময়, তিববত ও লাওসের পর 
4. বিষয়ান্তরে আবার জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যেই অন্তবত 
* ভারত এবং সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গেও চীন বিবাদ সুরু 


করেছে। 


কমুনিষ্ট শাসন ব্যবস্থায় 
বেপরোয়াভাবে সৈন্তসংখ্য' বুদ্ধির ফলে 
জনসাধারণের ত্বাশা জাকাহ্থা বিলুপ্ত 
হয়েছে আর ষ& তার পরিবর্তে চালু 
হয়েছে সামান্য খরচায় আহার এবং 
দৈনিক ১২ ঘণ্ট। বা ততোধিক সময়ের 
খাঁটুনি। চীন সম্পর্কে উচ্চ ধারণ! নিয়ে 
ধার! সেখানে গেছেন তারা নিরাশ 
হয়ে সেখান থেকে ফিরে এসে 
বলেছেন যে, চীনের পক্ষে খাগ্তসমন্তা 
দূর করা কঠিন। দেশে যে রেশন 
ব্যবস্থা চালু আছে তার ভিত্তিতে 


রি চীনের“মোট খাপ্তোৎপাঁদ্নের পরিমান 


আমুমানিক ১০ কোটি টন--২ঃ কোটি 
টন নয়। যে দেশ রাতারাতি 
কাগজপত্রে ১৯৫৮ সালের খাস্তোৎ- 
পাদনের পরিমাণ ৩৭ কোটি ৫০ লক্ষ 
টন থেকে ২৫ কোটি টনে নামিয়ে 
এবং ১৯৫৯ সালের খান্োত্পাদনের 
লক্ষ্য ৫২ কোটি ৫০ লক্ষ টন থেকে 
২৭ কোটি ৫০ লক্ষ টনে নামিয়ে 
দেখাতে পায়ে, সে দেশের পক্ষে গত 
বৎসর কোটি টনের অধিক 
খাগ্তোৎপাদন হয়নি একথা কালক্রমে 
স্বাকার করাও অস্বাভাবিক কিছু 


১০ 


চীনের আমদানী 

সোভিগ্জেট ইউনিয়ন এবং পূর্ব 
ইউরোপীয় দেশগুলি থেকেই প্রধানত 
চীনের খান্তমাম্দানী হয়ে থাকে এবং 
তাঁর পরিমান €০ লক্ষ থেকে ১ কোটি 
টন। অন্যদেশ থেকে চীন যেসব 
যন্ত্রপাতি ও কারিগরি সাহায্য পায় 
তার মূল্য হিসাবেই চীনকে” একাস্ত 
প্রয়োজনীয় খাগ্ বিদেশে রপ্তানী 
করতে হয়। নয়া চীন যেভাবে 
খান্তোৎপাদন নিয়ে ফলাও প্রচার 
কার্য করেছে, তেমন প্রচারে কমু[নিষ্ট 
অকম্যুনিষ্ট বা পরিকল্পনাবন্ধ কোনে। 
গকর্মমেন্ট এধাবৎ করেনন্বি। অথচ 
পরিকল্পনা বলতে"আমর! যা বুঝি চীনে 
তা কিছুই নেই। আছে খান্তোৎপাদন 
সম্পর্কে অঘোধিত লক্ষ্য এবং 
তারপর অনবরত এই দাঁবী যে, নিদ্দিষ্ট 
সময়ের পূর্বেই সেই লক্ষ্যে পৌছান 
সম্ভব হয়েছে । চীনের অন্ঠতম 


প্রধান লক্ষ্য দশবত্সরের মধ্যে 
বুটেনকে অতিক্রম করা । যদি ধরেও 
নেওয়া 'যায়' যে, চীনের এই আশা 
সফল হবে, তবুও দেখা যাবে যে দশ 
বৎসরের মধ্যে চীনের জননংখ্যা হবে 
৮০ কোটির অধিক, অর্থাৎ তাদের 





. জমি ছেড়ে বলে এসেছে। 


অবস্থা ঝুটিশ জনগণের অপেক্ষা ১3 
গুণ বেশী খারাপ হবে। 


সম্কটজনক অর্থনীতিক অবস্থা 
চীনের অর্থনীতিক অবস্থা আঁজ 
এতট। সঙ্কটজনক হয়ে দীড়িয়েছে যে 
বন্ধুভাবাপন্ন ভারত এবং ইন্দো 
নেশিয়ার সঙ্গে পিকিংয়ের সম্পর্ক ছিন্ন 
করার ঝুঁকি নেওয়াও অসম্ভব নয়। 
মাহুকাঁও এবং হংকংয়ে আগত 


হাজার হাজার বুভুক্ষু চীনা 
উদ্ধাস্তগণই দেশের »স্কটভনক অবস্থার 


জজ ওমাণ। ভারতের অংশ্থা যদি 


+ আত 


এ চি < 


বিপ্লব দেখা দিত। পিকিং এবং 
চীনের অন্থান্ত সহরে দ্রব্যাদি পরিপূর্ণ 
বহু দোকান রয়েছে, 
অপ্রিমূল্য দ্রব্য টবির্নশীদের জন্তে-- 


"স্থানীয় লোকের! তা ল্পর্শও করতে 


পারেন!। 

* অসাড় পরিকল্পনা 

বিদেশী লোকেদের সামনে 
প্রাচূর্য্যের একটা বহর দেখাতে চীন 
পটু । হাকডাক করে প্রচার করা 
হচ্ছে, বড় বড় পরিকল্পনার কাজ 
চলছে চীনে । কিন্ত আসলে 'সেনব 
পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে 
অল্পই। এই ধরণের মনোহারী 'পরি- 
কল্পনার মধ্যে দৃষ্টান্ত হিলাবে পিকিং* 
রেলওয়ে ট্রেসন, স্তাশনাণ পিপিলস 
কংগ্রেস ভবন ওুভূত্র নাম করা 
যেতে পারে। 

চীন এখন স্বল্লায়াসে বাঙ্জিমাতের 
চেষ্টা করছে। কুয়েময় তিব্বত ও 
লাওসের ব্যাপারে যথেষ্ট অপমান বরণ 
করতে হয়েছে চীনকে । মালয়ে চীনা 





. মুৰঞ্জজাৰ অনূর্বর জমিতে 
' বাঙ্গালী টদ্বান্তুর নির্বান 


(দপ পের প্রতিনিধি) 


দণ্ডকারণ্যের জগদ্রলপুর 
থেকে ১৫০ মাইল দূরে মধ্য- 
প্রদেশের পাহাড়ে ঘেরা সুরগুজা 
জেলা একটি অনগ্রসর এলাক1। 
জেলাটি বন এবং কয়লা! সম্পদে 
সমবত্ব হলেও জলের যেমন 
অভাব তেমনি জমিও কীক্রময় 
এবং অনুরর্বর । অথচ এখানেই 
ভাগ্য বিড়দ্বিত পূর্ববাংলার 
৫৫০টি কৃষক পরিবারকে 
পুনর্বাসনের জন্য পাঠানো 


হয়েছে । . 


এই অঞ্চলটি বাঁধ ভাঁলুকে ভরা 
জর্গল পরিষ্কার করে ৪৪০টি পরিবারকে 
জনপ্রতি ৭ একর জমি দেওয়া 
হযেছে | কীকর এবং গাছগান্ধডায় 
ভর্তি এ জমিতে জল সেচনের কোন 
বন্দোবস্ত ন! থাকার ফলে চাষীর! সাত 
একর জমিতে বৎসরে গড়ে. ৩০ মনের 
বেশী ধান পায়নি! ১১০টি পরিবার 
পত বৎসর এ অঞ্চলে প্রেরিত হলেও 
কবে জমি পাবে, সেই ভরসায় দিন 
গুনছে। 

ভাবতে অবাক লাগে, পশ্চিমবঙ্গ 


‘সরকার মধাপ্রদেশের* এই অঞ্চলের 


জমির উর্ক'রত্ব সম্পর্কে সঠিক সংবাদ 
না নিয়ে এই উদ্বান্ত কৃষক পরিবার- 
গুলিকে শুধুমাত্র ভাগ্যের উপর নির্ভর 
করে বাংলাদেশ থেকে ৭০* মাইল 
দূরে পাঠালেন। আমি এখানকার 
৭টি ক্যাম্প বিশেষভাবে পরিদর্শন 
করে নিঃসন্দেহ হয়েছি যে, বর্তমান 
জমির বদলে সমতল জনি 
এ অঞ্চলে পুনর্বাসনের সমস্ত চেষ্টা 
ব্যর্থ হবে। ইতিমধ্যেই ৭টি পরিবার 


স্ুরগুক্ঞা জেলা দণ্ডকারণ্যের কাছে 


- হলেও এখানকার উস পুনধাসনের 


সরকারের ! 
ee 


দায়িত্ব মধ্য প্রদেশ 


মন্থর দিলেই 


পুনর্বাসনের ব্যাপারে সরকারী দায়িত্ব 
ধার উপর, সেই জেলা পুনর্বাসন 
অফিসার মিঃ রায়ের বিরুদ্ধে উদ্বাস্তুদের 
অযথ!| হয়রানি, দুবিনীত ব্যবহার এবং 
কাপড়ামা পাউডার মিল্ক কম্বল এবং 
বলদ বণ্টনের ব্যাপারে দুর্নীতির 
অভিষোগ এনেছে। চাষীদের 
পছন্দমত বলদ কিনে দেওয়ার 
আইনতঃ ব্যবস্থা থাকা সত্বেও উক্ত 
অফিদার নিজে চাষের অনুপযুক্ত 
বলদ কিনে চাষীদের দিতে বাধ্য 
করেছেন। অনেকের ক্ষেতে 
চাষীদের কাছথেকে বলদের ভজন্ত 
টাকাও নিয়েছেন। বর্তমান বৎসরে 
ধে সমন্ত,পরিবার এসেছে, এই প্রচণ্ড 
শীতে এখনও পর্যন্ত কম্বল, ও জামা 
কাপড় তাদের দেওয়া হয়নি । তাছাড়া 
উদ্বাস্তদের সংহতি নষ্ট করবার জন্ত 
তিনি উদ্বাস্তদের মধ্যে দলাদলি স্ষ্ট 
করেছেন এ সম্পর্কে বহুশভিষোগ 
সরকারের নিকট জানানো সত্বেও 
কোনফল হয়নি। 

সরকার দয়াকরে যে অনূর্বর জমি 
চাষীদের দিয়েছেন, তাতে সার! 


বৎসরে ৩০ মন ধান হওয়া সত্বেও 
অন্য কোন বিকল্প কাজের ব্যবস্থা না 
করে “মেনটেনাঝ্স গ্রাণ্ট' বন্ধ করে 
দিয়েছেন। 


শেষ পর্যন্ত উদ্বাস্তরা ২৫শে নভেম্বর 
সুরওদ্রার-কালেকটর এবং মধ্যপ্রদেশ 
সরকারের নিকট ১৮ দ্রফার'এক দাবী 
সনদ গঠাতে ঝ্রধ্য হয়, যার মধ্যে 
আছে চাষের ঞ্লমি পরিবর্তন, জেলা 
পুনর্বাসন অফিসারের দ্রুত অপসারণ 
চাষীদের নিল পছন্দমত বলদ ক্রি, 
বাড়ী তৈরির লেনে, ক্যাশ ডোল, 
মেনটেনাঁদস লোন দ্রুত বণ্টন প্রভৃতি । 

এক মাসের মধ্যে এই দাবা নো 
মেনে নেওয়া হলে উদ্বান্তরা কালেকটর 
এবং জেলা পুনর্বাসন অফিসারের 
বাংলোর সামনে সত্যাগ্রহ সুরু 
করবেন। 


 কম্যুনিষ্ট ১ 3 চীনের নত হ'ত অব ভারতে " 


কিন্ত সেসব ' 


Cd 





কয্যুনিষ্ট সন্ত্রাসবাদীদের নিয়ে গঠিত 
'গণমুক্তি ফৌজ' পরাভূত হয়েছে । 
{ ধেষাংশ ওষ্ঠ পৃষ্ঠায়) 


১৫০৩০ 


সংখ্যার জন্য 


দরের 
অভিযান 


ভীপনিও কি দর্পণ 
+ কেনেন ?*বালা শে বর্তমানে 

প্রায় *১২ হাজার শি ক্ষিণ্ত 
মধ্যবিত্ত মানুষ প্রতি সপ্তাহে 
একটি দর্পণ কেনা অবশ্য খরচের 
তালিকায় রেখেছেন! 

ক্ষারণ দর্পণ প্রত্যেকটি 
সংবাদ ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার 
পশ্চাৎপট উদ্ঘ।টন করে, যা 
দৈনিক সংবাদপত্রে সচরাচর 
পাওয়া সম্ভব নয । 

আরও লক্ষ্য করবেন, এ 
সপ্তাহের দর্পণে যা বেবোচ্ছে, 
কয়েকদিন পরে হয়ত দৈনিক 
পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় সেই 
খবরই শিরোনামা ' অলঙ্কৃত 
করবে। 

ক্কিস্ত সবচেয়ে বড় কথা, * 
দর্পন সুলস্ভতম এবং সর্বাধিক 
প্রচারিত বাংলা সংবাদ 
সাপ্তাহিক 

৯৮৩৩০ প্রচার সংখ্যায় 
পৌছানোর জঙ্ক দর্পণ যে নূতন 
অভিযান আরম্ভ করছে, তার 
প্রধান বিষয় হল £ প্রতি মাসে 
ছুইবার, মাসের প্রথম ও তৃতীয় 
সপ্তাহে, দর্পণের সঙ্গে ছুটি 
ক্রোড়পত্র যুক্ত হবে। 

এই ক্রোড়পত্র ছুটিতে 
থাকবে সাহিত্য আলোচনা, 
্রস্থবিভাগ এবং ছোট গল্প। 

উভাছাড়া চলচ্চিত্র, খেলা- 
ধূলা এবং সামাজিক জীবন ও 
অনুষ্ঠান সম্বন্ধে প্রচুর সচিত্র 
সংবাদ, প্রবন্ধ ও রম্য রচনা । 

২৬শে জানুয়ারীত্ষ মধ্যেই 
দর্পণের প্রচার সংখ্যা ১৫ 
হাজার অতিক্রম করবে, অর্থাৎ 
পাঠকের সংখ্যা দীড়াবে, ৯০ 
হাজার। আপনিও এই বৃহৎ, 
সচেতন পাঠকমগ্ডলীর অস্তভূক্তি 
হোনু! . 








বিজ্ঞাপনের এজেণ্ট এবং 
দর্পণ বিক্রয়ের এজেণ্ট হতে হলে 
ম্যানেজার) দর্পণ, ৭৯ চিত্তরগ্তীন 
এভু, কর্িকাতা 
এই ঠিকানায় যোগাযোগ, 
করুন | 





১৩: 


৬ l 





পঃ : বঙ্গে সাতামীটি টটকলে দুই লক্ষ দামোদর 


t 
শি 


শ্রমিকদের ধর্মঘট 


ষ্্যাশন্টাপ ইউনিয়ন অয জুট 
ওয়ার্কাসের নিদেশে পশ্চিমবঙ্গের 
ছুই লক্ষ চটকল শ্রমিক বোনাস, 
মাগসী-ভাতা, ওয়েজ বোর্ড প্রভৃতি 
দাবী আদায়ের অন্ত ১৪ই ভিসেম্বর 
প্রতীক. ধর্মঘট পালন করতে মনন 
করেছে। তাদের মোটামুট দাবী 
(১) তিন মাসের বোনাস (২) ৪৫২. 
টাক! মাগগী ভাতা (৩) রাত্রি 
কাঞের ভজন্ত বেভনের দশ ভাগ ভাতা 
যৃদ্ধি (8) জোড়া তাতে উৎপাদনের 
হিসাবে পুরা মূল বেতন (৫) প্রভি- 
ডেপ্ট ফণ্ডে দেয় চাদার হার ৮ 
ভাগ বুদ্ধি (৬) তিন মাসের অধিক 
কাল কাজে নিযুক্ত বদলী শ্রমিকদের 
স্থায়ী কর্মী হিসাবে গ্রহণ এবং (৭) 
ওয়েজ বোর্ড গঠল। 
বোনাস, অস্থায়ী শ্রমিক সমন্তাঃ 
রাত্রিকালে কর্মরত শ্রমিকদের দাবী 
ইত্যাদি অন্তান্ত শিল্পে স্বীকৃতি হয়েছে 
কিন্তু পাটশিল্পে এই মুল দাবীগুলি 
আজও উপেক্ষিত রয়েছে । এ ছাড়াও 
পাটশ্রিল্পের নিজস্ব কয়েকটি সমন্তাও 
রয়েছে যার আশ্ত সমাধান হওয়া 
উচিত। জোড়া তাত চালানো, 
অবসরকালীন সুবিধা 
, ফাণ্ড ইত্যাদি )-বাজার দরের উধ্ব- 
গতির জন্তু মাগ গী-ভাত৷ বুদ্ধি প্রভৃতি 
বিষয়গুলিরও নিষ্পত্তি হওয়া উচিত। 
* ষ্তাশন্তাল ইউনিয়ন অব জুট 
ওয়ার্কার্স উক্ত দাবীগুলি নিয়ে মিল 


মালিক এবং সরকারের সঙ্গে বছদিন 


যাবৎ আলাপ আলোচনা চাপিয়ে 
শমাসছেন। মিল মালিকদের অনমনীয় 
মনোভাবের দরুন শেষ পর্যস্ত 
আপোষে বোখাপড়ার সব পথ রুদ্ধ 
হওয়ায় ইউনিয়ন প্রতীক ধর্মঘটের 
আহ্বান দিয়েছেন! 

মাগী ভাতা তৃতীয় ট্রাইবুনাল 
জীবনযাত্রার মানকে ৩৫৫ পয়েন্ট ধরে 
শতকরা ৭৭ ভাগ ক্ষতিপূরণ স্বীকারের 
ওপর মাগৃগী ভাতা ধার্য করেন ৩২০ 
টাকা। তারপর জীবন ধারণের সুচী 

গত উর্দমুখী। ১৯৩৯ সালকে 
ভিত্তি ধরে দেখা যায় ১৯৫৭ এবং 
১৯৫৮ লালে পাট শিল্পাঞ্চলে জীবন- 
বাজার স্বচী গড়ে বৃদ্ধি পেয়েছে 
যথাক্রমে ৩৭৩৩ এবং ৩৯৬৬ । ১৯৫৬ 


TE 
Ue 


১ শংখ্যঃ ছিল ৩,১০,০০০, 


(প্রভিডেন্ট ' 


সালের ৩৫৫ পয়েন্ট এবং ১৯৫৮ 
সালের ৩৯৬ পয়েপ্টের ব্যবধান 
হিসেব করে প্রতি পয়েন্ট মূল্যবৃদ্ধি 
দাড়ায় ১১৫০ নয়া পয়সা । সুতরাং 
ইউনিয়ন মনে করেন জীবনযাত্রার 
সুঠীকে উর্ধে পয়েন্ট ধরে 
শ্রমিকাঁপিছু ৪৫৯ টাকা মাগগী ভাতা 
খার্ধ কর! উচিত । এস্থলে উল্লেখযোগ্য 
বেঙ্গল চেম্বার্সনিয়তম স্তরের কর্মীদের 

জন্ত ৫৮২ টাকা মাগগী ভাতা স্থির 
করেছেন। 

বোনাস-_এ প্রসঙ্গে বক্তব্য এই 
ধে, ১৯৪৯ সাল থেকে ব্যয়সক্কোচ 
করে পাটশিল্পের মালিকরা প্রচুর টাকা 
সঞ্চয় করেছেন। ১৯৪৮ সালে প্রথম 
মেজর ট্রাইবুনালের রায়ে বলা হয় 
যে পাটশিল্লের মালিকরা শ্রমিকদের 
যা মজুরী দেন তা তাদের 
সাধ্যাতীত নয়। কিন্তু এই রায় 
কার্যকরী করার সময় দেখা গেল 
মালিকরা শ্রমিক সংখ্যা অসম্ভব রকম 
কমিয়ে ফেললেন, তাতে তাদের লাভ 
হল প্রচুর। ১৯৪৯ সালে শ্রমিক 
এই সংখ্যা 
হাস পেয়ে ১৯৫৫ সালে হুল 
২,৫২১৪৬১। এই ভাবে কমতে 
কমতে ১৯৫৮ সালে এই সংখ্যা দাড়াল 


৪8০০ 


২লাখে। অর্থাৎ গত ১০ বছরে 
শ্রমিকদের সংখ্যা, এক লাখ হাস 
পেয়েছে! বিবিধ সুবিধা ও 


প্রয়োজনীয় খরচের ব্যয় ধরেও প্রতি 
শ্রমিকের মাসিক আয় প্রায় ৪০, 
টাকা। এর থেকে প্রমানিত হয় 
যে একমাত্র ১৯৫৮ সালেই শ্রমিক 
ভান নীতির ফলে মালিকরা লাভ 
করেছেন ১১ কোটি টাকা। এই 
ভাবে পূর্ববর্তী বছরের হিসাব ধরলেও 
দেখা যাবে এই শিল্প বিপুল পরিমান 
অর্থ সঞ্চয় করতে সমর্থ হয়েছে। যে 
নীতিতে শ্রমিক সংখ্যা হাস পাচ্ছে 
তাতে আশংকা হচ্ছে এই সংখ্যা শীগ্রই 
দাড়াবে দেড় লাখে। বর্তমানে 
তাতপিছু শ্রমিক নিয়োগের হার ৩৫) 
ইউনিয়নের বিরোধিতা সত্বেও এই 
হার কমিয়ে ২'৫ করার চেষ্টা হচ্ছে। 
এই ভাবে ওয়েজ বিলের বিষয়েও 
মালিকরা আরও কয়েক কোটি টাক! 
সঞ্চয় করার পথ করে নিয়েছেন । 





অতিরিক্ত শ্রমের দ্বারাই শ্রমিকরা৷ এই 
কোটি টাক! সঞ্চমু করতে সাহাষ্য 
করেছে। সুতরাং পাট শ্রমিকদের 
তিন মাসের বেতনের কম পরিমান 
অর্থ বোনাস হিসাবে দাবী নিশ্চয়ই 
যুক্তিসঙ্গত ৷ 

উপরিউত্' ছুটি মূল দাবী ছাড়া 
ছুই তাঁত চালাবার মজুরী, বদলী 
কর্মীদের স্থায়ী করণ, রাত্রি লিফটের 
কর্মীদের অতিরিক্ত মজুরী ইত্যাদি 
সম্পর্কিত দাবী গুলি কোন মতেই 
অযৌক্তিক 'নয়। 

এই সব দাবী আদায়ের জন্য 


ইউনিয়ন বহুদিন থেকে কথাবার্তা 
চালিয়ে আসছেন। 


১৯৫৬ সালে মে 
মাসে আপিল, ট্রাইবুনাল বোনাসের 
দাথী স্বীকার করে নিয়ে রায় 
দিয়েছিলেন, কিন্ত কোন মিলই সে 
রায় মানে নি। ১৯৫৮ সালে জীবন 
সুচী ৩২৫ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৩৭৩ । 
তখনও মালিকর! শ্রমিকদের দাবী 
এবং ইউনিয়নের আবেদনে কর্ণপাত 
করেন নি। ১৯৫৯ সালের গ্রানুয়ারী 
মাসে ইউনিয়ন সরকারের হস্তক্ষেপ 
প্রার্থণা করেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট 
মালিকদের অনমনীম্ম মনোভাব 
বদলাতে অসামর্থ্য জ্ঞপন করেন। 
অতঃপর ইউনিয়ন নিরুপায় হয়ে ১৪ই 
ডিসেম্বর প্রতীক ধর্মঘটের আহ্বান 
দেন। পশ্চিম বদের ৮৭টি জুট মিলের 
২ লক্ষ শ্রমিকের এই প্রতীক ধর্মঘট 
সাম্প্রতিক কালের একটি উল্লেখযোগ্য 
ঘটনায় পরিণত হবে। 


আর জি করে দুরবস্থা 
(৪র্থ পৃষ্ঠার পর) 

টি-বি রোগী থাকেন তাদের পরিবার- 

বর্গ খঁ দপ্তর থেকে কিছু টাকা 

পান। এই টাকাটা যথাসময়ে না 








পেলে নিঃসম্বল উদ্বাস্ত রোগীর পরিবার- 


বর্কে অনাহারে দিন কাটাতে হয়। 
কিন্ত এই টাকাটা পেতে গেলে 
হাসপাতাল কতৃপক্ষের রেকমেণ্ডেখন 
দরকার। যাতে, উ্বান্ত পুনর্বাসন - 
দপ্তর জানতে পারেন যে, উক্ত রোগী 
জীবিত আছেন, কারণ। তার মৃত্যু 


হলে সাহাধ্য বাবদ দেয় টাক! বন্ধ” 


হয়ে যাবে। অথচ আর জি কর 
হাসপাতাল কতৃপক্ষ এই সার্টিফিকেট 
দিতে অনাবশ্তক এত দেরী করেন, 
যার ফলে রোগীদের পরিবারবর্থকে 
ব্লিশেষ অসুবিধায় পড়তে হয়। 

অবশ্য সরকারী পরিচালনাধীনে 
আসার পর একদিক দিয়ে রোগীদের 
খুব প্বিধা হয়েছে । তাদের প্রয়োজন 
মত ওষুধপত্র প্রচুর পরিমাণে সর- 
ব্রাহ কর! হয়। ডাহ্ারদের আচরণ 
ও নিয়মিত উপস্থিতি সম্পর্কে টিৰি 
ওয়ার্ডের র্রোপীরা ভুক্ত কণে প্রশংসা 
ফরেন। 


শুক্রবার, ১১৪ ভিসেদ্বর, ১৯৫১ 





১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে দেশ শ্বাধীন হল 
আর অব্যবহিত পরেই ১৯৪৮ থুষ্টাবে 
প্রধানমন্ত্রী শীক্কেহেরুর তাড়া হড়ায় 
দামোদর পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজ 
সুরু হয়ে গেল। কিন্ত নিয্নাঞ্চলের 
জলনিকাশ ব্যবস্থা সে পরিকল্পনায় 
স্থান পেল না। দামোদ র-কপ- 


নারাকলণহগলির জলনিকাশ ব্যবস্থা - 


ডি-ডি-দির আওতায় পড়ে না। 

ঞ্চলের জলনিকাশ ব্যবস্থা না 
কর্লে প্লাবন প্রতিরোধ করা যাবে 
না-এই সরল সত্য পরিকল্পকগণ 
প্রকাশ করা সত্বেও সরকারী মহল 
থেকে অবিরত প্রচার চাল।নো হতে 
লাগলো--উচ্চ উপত্যকায় বন্তানিরোধী 
বাধ নিম্মান করেই প্লাবন নিবারণ 
করা যাবে! এমন কি ১৯৫৬ 
খৃষ্টাব্দের প্লাবন দেখেও ডি-ভি-সি 
কতৃপক্ষের শিক্ষা হয়নি | 


শুধু ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের 
অক্টোবর মাসের প্লাবনের পরে 
তার! প্রথম প্রচার করলেন-_ 
প্উচড উপত্যকায় বাধ বেঁধে 
নিন্ম এলাকায় প্লাবন নিবারণ 
করা বাবে, ডি-ভি-সি একথা 
বল্‌ছে ন! ॥? 


মহাপ্লাবনের কবলে লক্ষ লক্ষ 
মানুষের হাহাকারের সামনে দীড়িয়ে 
লত্য স্বীকার ছাড়া আজ আর 
ডি-ভি-সি কতৃপক্ষের উপায় নেই। 
প্রায় প্রতিবছরই যে হাহাকারের 
পুনরাবৃত্তি ঘটবে, তার সামনে মিথ্যা 
প্রতারণা আর চলবে না, একথা 
তার! এবার বুঝে ফেলেছেন। 

গরিকল্পনার বিশেষজ্ঞগণ জানতেন 
বাধ দিয়ে বন্তা নিয়জণ কর] যাবে 
না। কিন্তু তারা আরও একটি 
ভয়ানক পরিণতি র কথা আদৌ 
উপলদ্ধি করতে পারেন নি--দামোর্দর 
পরিকল্পনার উচ্চ উপত্যকার বাধ 
নির্মাণের ফলে যে হুগলী নদীর 
মোইনাই মজে যাবে, কলিকাতা 
বন্দর ধ্বংস হবে, সারা পশ্চিমবঙ্গে 
প্রতি বছরেই প্রাবনের ধ্বংসলীলা 
প্রবর্তিত হবে। জোয়ারে আন৷ 
বঙ্গোপসাগরের মণ্ডপলি মোহনার 
কাছে বিরাট চর পাকা পোক্তভাবে 
সৃষ্টি করে ভাগীরথী-হগলি নদীকে 
একটি বিলে পরিণত করছে, রূপ- 
নারায়পের জলনিকাশের দ্বার অবরুদ্ধ 
করছে, ওদক-বিজ্ঞানের সরল 
নিয়মানুযায়ী কিন্তু সরকারী 
বিশেষজ্ঞগণ মে সমস্তার দিকে আদৌ 
অবহিত হলেন না। প্রথম থেকেই 
আমি অবিরাম এই ছুঃসহ অবস্থার 
দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে 
চেষ্টা 'করছি। কর্ৃপ,ক্ষ প্রথমে 
আমার কথায় মোটেই আমল দিতে 
চান নি। কিন্তু ওক বিজ্ঞানের 


সত্যরূপটি তো না বোঝবার কিছু, 


নয়-শুধু মিথ্যা মর্ধযাদাজ্ঞানই 
হয়েছিল তীরের প্রতিবন্ধক। ধূর্ততার 
সঙ্গে গঙ্গায় ফরাঞ্ধ। ব্যারেজ বেঁধে 
মাত্র ২০৩০ হাজার কিউসেক 
গঙ্গাজল খাল মারফৎ ভাগীরঘথীতে 
অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে তারা ভাগীরধী- 
হুপলির নাব্যতা ও জলনিকাশ 
ক্ষমতা অব্যাহত রাখতে পারবেন 
বলে প্রতারণা আরম্ভ কগলেন। কিন্ত 
ফরাক্কা ব্যারেজ সাহায্যে যে ভাগীরথী 
হুগলির জীবন রক্ষা করা যাবে না, 
মে কথাও শেষ পর্যন্ত কতৃপক্ষের 
স্বীকার করতেই হবে। 

আঙ্গ 1 আর দেশের ছুন- 
সাধারণেরও ঝতে বুষাকি নেই 


1৩০ 


পরিকল্পনায় সর্বনাশ 


(২য় পৃষ্ঠার পর ) 


দামোদর পরিকল্পনার ফলেই 
গত পাচ বছরে পশ্চিমধজে 
প্লাবনে লীলা বুদ্ধি পেযেছে, 
কলিকাতা বন্দর ধ্বংস হয়ে 
ষাচ্ছে। ভারত সরকার "কলিকাতা 
থেকে প্রায় ৬০ মাইল দক্ষিণে 
হলদিয়ায় বড় জাহাজ নোঙর করে 
মাল খালাশ করবার ব্যবস্থা করছেন । 
কলিকাতা বন্দরকে অচল অবস্থার 
হাত থেকে বাচাবার চেষ্টা করছেন। 
কিন্ত আমি. জানি ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের 
মধ্যেই, অর্থাৎ আর পাঁচ বৎসরের 
মধ্যেই, হুগলি নদীর মোহনা এমন- 
ভাবে জমে বাবে যে, হলদিয়া পর্যযস্তও 
আর বড় জাহাজ পুর! বোঝাই হয়ে 
আসতে পারবে না। তখন ভারত 
সরকার কি করবেন? বোধ হয় 
বলবেন, পশ্চিমবঙ্গে কলকাতার মত 
প্রথম শ্রেণীর বন্দরের কোন গুয়ো- 
জন নেই। তবুও কি পাশ্চমবঙ্গের 
মান্য. চুপ করে বসে থাকবে? 
অসহায়ের মত দেশের অপমৃত্যু 
তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে? জননেতা 
ও জনসাধারণের কি কিছুই করবার 
নেই? 


চীনে খাস্য সংকট 
( €ম পৃষ্ঠার 


তিব্বতের প্রতি চীনের আক্রোশের 
কারণ বোঝা খুব শক্ত নয়। কারণ, 
‘মদমত্ত ও দুধ গণমুক্তি ফৌজের' 
সচেতন দৃষ্টির অন্তরালে দলাই লামা 
তার শতাধক সঙ্গী সহ নিরাপদে 
ভারতে পলায়ন করেছেন। কুয়েময়ের 
মুক্তসাধনে “মুক্তি ফৌদের ব্যর্থতা 
এবং [তিব্বতের ঘটনাবলার অন্ত তাদের 
ছুর্ণাম এত বেশী হয়েছিল যে, অনেকে 
মনে করেন, "চীনা সৈশ্তবাহিণীর 
নেতৃত্বের রদবদলের আসল কারণ 
এখানে নিহিত। 


ভারতের দিকে দৃষ্টি 


ভারতে দাঙ্গাহাদামা, খান্ত 
আন্দোলন, ধর্ম্মঘট, গত নির্বাচনে 
কেরলে কম্যনিষ্ট পাটির জয়লাভ, 
বিভেদমূলক মনোভাব গ্রভৃতি অবস্থা 
পর্যালোচনা করে চীন হয়ত মনে 
করেছিল যে, ভারতের উত্তরসীমাস্তে 
কিছু সংখ্যক সৈল্গবাহিনী উপস্থিত 
করলেই ভারতকে অতি পী্রই "মুক্তি 
পথে' আনা অসম্ভব হবে। চীনের 
প্রতি ভারতের একতরফ। . বন্ধুত্বপূর্ণ 
মনোভাবের ফলে চীনের দৃঢ় ধারণা 
হয়েছে যে ভারত কখনও প্রতিশোধ 
নেবে না। আর একথাও . সত্য; 
প্রতিশোধ গ্রহণ না করার গান্টী- 
মতবাদকে দুর্বলতা ও ভীরুতা বলেই 
আগাগোড়া মনে করে আসছে। 
নৈতিক আদর্শের প্রতি যে জাতির 
কোনরূপ আস্থা নেই সে.অপরের কাছ 
থেকেও কোন আদর্শের প্রত্যাশা 
বরে না। 


* চীনারা ভারতের উত্তর সীমান্ত 
বরাবর বলপুরধক হান! দিয়ে রাজ্য 
বিস্তারের চেষ্টা করছে। চীন জোর 
দিয়ে বলেছে “চীন-ভারত, সীমানা 
কখনও নিপ্ধারি ত হয়নি। তথা" 
কথিত ম্যাক মোহন লাইন চীন 
কখনও স্বীকার করেনি এবং কখনও 
স্বীকার করবে না।” 


চীনের অক্ৃত্জিম সুহৃদ ভারতের 
বিরুদ্ধে বল প্রয্নোগ করে “চীন যে 
আদর্শহীনতার পরিচয় দিয়েছে তা 


এশিয়ার অন্থান্ত দেশের পক্ষেও এক 
সঙ্কেতস্বরূপ । 





শনি) ook IVETE, ৯১৬৯১ 





রর গত ২৭শে নভেম্বর শ্রীনেহরু অত্যন্ত আকস্মিকভাবে যখন 
লোকসভায় ঘোষণা করে বসলেন, চীনের পক্ষ থেকে নেপালের , 
“ উপর.কোন রকম আক্রমণের চেষ্টা হলে ভারত তার প্রতিরোধ 
করবে, তখন অনেক ঝুনে! রাজনীতিবিদ্‌ও হকচকিয়ে গিয়েছিলেন । 
. অনেকের এমন ধারণাও হয়েছিল -যে নেহরুজী বুঝি “ভুটান 
বলতে মুখ ফঞ্চে নেপালের নাম করে বসেছেন।” 
পরে এ বিষয়ে নেহরুজীকে প্রশ্ন কর! হলে, তিনি * 
পরিস্কার ভাষায় জানিয়ে দেন, তিনি নেপালের কথাই বলেছেন 1 


ভ্রীনেহেরুর এই উত্ভি'র তলায় 
যে এক সতর্কবাণী প্রচ্ছর রয়েছে 
রাজনীতির ছাত্র মাত্রেরই তা বুঝতে 
কিছুমাত্র কষ্ট হয় না। সতর্কবাণী 
একদিকে যেমন চীনকে বলছে 
খবরদার, নেপালের গায়ে হাত তুলে। 
না)” অন্তদিকে তেমনি নেপালকেও 
বলছে, স্থাধীন চীনের সঙ্গে বেশী 
ঢলাঢলি করে! ন1।” 
নেহেরুর এই উক্তির ফলে চীন 
একটু বেকায়দায় পড়ে গেছে। 
পালকে কুক্ষিতে করবার প্রকান্ঠ 
থ তাকে আপাতত পরিত্যাগ করতে 
হবে। কৌশলও কিঞ্চিৎ পরিবর্তন 
করতে হবে। তাই নেপালের উপর 
‘প্রভাব বিস্তা কের পরোক্ষ পন্থায় 
বর্তমানে চীনকে অগ্রসর হতে হচ্ছে। 
এ বিষয়ে নৈপালী কমুনিষ্টর! এখন 
তাদের প্রধান সহায়ক | 
নেপালী কমুনিষ্টরা যে ইতিনধ্যেই 
কাজ সুরু করে দিয়েছে তার পরিচয় 
নেহুরু-উক্তি সম্পর্কে নেপালের কম্যু- 
নিষ্টদের বিক্ষোভের মধ্যে আত্ম 
প্রকাশ করেছে৷ কাঠমুওুতে 
অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসের সম্মুখে 
একট! বিক্ষোভও এর মধ্যে প্রদর্শন 
করা হয়ে গেছে। 
প্রীনেহেরে চীনের আক্রমণের 
প্রতিরোধ জোটে নেপালকে ভারতের 
সঙ্গে জড়িয়ে ফেলায় নেপালের কম্যুনিষ্ট 
প্রভাবিত রাজনৈতিক মত বলছেন, 
নেহরু তার অধিকারের সীম] ছাড়িয়ে 
গেছেন এবং নেপালের ব্যাপারে 
অন্যায়ভাবে নাক গলাচ্ছেন। নেপালী 
কমুনিষ্টর! এই ছুতোয় ভারত বিরোধী 
মনোভাব গড়ে তুলতে তৎপর হয়ে 
উঠেছেে। অবশ্য নেপালের প্রধানমন্ত্রী 
শ্রী বি পিচ কৈরাল। এক বিবৃতিতে 
নিয়ে দিয়েছেন, শ্রীনেহরুর উক্তি 
ts অধিকারের মধেই আছে। 
: আগে বৃটীশ 
সরকার নেপালের স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকার 
করেননি । নেপাল বুটিশ-ভারতের 
সার্বভৌমত্বের অধীনেই ছিল। 


৷ ১৯২৩ সালের 


১৯২৩ 
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সালে বুটাশ সরকার নেপালকে স্বাধীন 
রাষ্ট্র বলে মেনে নেন। ১৯৪৭ সালের 
ভারত স্বাধীন হয়। ভারত বরাবরই 
নেপালকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে 
স্বীকৃতি দিয়ে এসেছে। দিল্লী এবং 
কাটমঞ্ডুর মধ্যে সমমর্ধাদা সম্পন্ন রাষ্ট্রের 
সম্পর্কে স্থাপিত হয়। 


তা তত্বে৪ নেপালের ব্যাপারে 
ভারত বরাবরই আগ্রহ দেখিয়ে 
এসেছে। ১৯৫০ ৫১ সালে রাণা- 
শাহীর অবসান ঘটানর জগ্ঠ যে বিপ্লব 
হয়, সেটা পরিচালনা কর! হয়ে ছিল 
ভারতের ভেতর থেকে | এই বিপ্লবকে 
ভারত সরকার প্রকাশ্য সমর্থণ জানিয়ে 
ছিলেন। নেপাল সম্পর্কে ভারতের 
আগ্রহের কারণ তার ভৌগোলিক 
অবস্থান। 


ভারত-চীন বিরোধের পরি- 
প্রেক্ষিতে নেপাল-চীন সীমান্তের গুরুত্ব 
এই ছুই রাষ্ট্রের সম্পর্ক এবং নেপালের 
আভ্যন্তরিন রাজনৈতিক অবস্থার 
তাৎপৰ্য্য খুবই বেশী। প্রথমত তিব্বত 
পুরোপুরিভাবে চীনের কবলে যাওয়ার 
পর এখন নেপাল ভারতবর্ষ ও চীনের 
মধ্যে একটি প্রাচীর হিসাবে ভারতের 
মূল ভূখও থেকে চীনকে কিছুটা দূরে 
রেখেছে । নেপাল যদি কোন ক্রমে 
চীনের কবলিত হয় ভারতবর্ষের 
সীমানা রক্ষা করা সামরিক দিক 
থেকে অনেক বেশী বিপদজ্জনক হয়ে 
পড়বে। নেপাল ও চীনের ৫০০শত 
মাইল সীমানায় ১৭টি পার্বত্য পথ 
(Pass) আছে যার মধ্যে ৬টিতে 
শীতকালে যাতায়াত করা সম্ভব । এই 
৬টির মধ্যে ৩টির উচ্চতা অপেক্ষার্কৃত 


কম। তার মধ্যে যেটির মধ্যে 
দিয়ে নেপালের বিদ্রোহী 
নেতা কে, আই, সিং চীনে 


পালিয়েছিলেন সেটির উচ্চতা ৮০০০ 
ফিট। নেপাল যদি চীনের দখলে 
যায় তাহলে যে সমস্তা দেখ! দেবে 
তা শুধু এই ১৭টি পার্বত্যপথ রক্ষ! 
এয়__সমগ্র ভারত-নেপাল সীমান্ত 
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(দপ্পণের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক ) 


দিনা NEB 


রক্ষা । করা যার জন্য অনেক বেশী 
সামরিক প্রস্তুতির প্রয়োজন | 
নেপালের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক 
নেপাল-ভারত সম্পর্ক অপেক্ষা! অনেক 
কম ঘনিষ্ট ; বস্তুত নেপালের সঙ্গে 
চীনের কোনও দিনই বিশেষ একটা 
বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল না। নেপালের 
সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল 
তিববতের, তাও বন্ধুত্বপূর্ণ নয় বরং 
তা ছিল প্রভাব বা দখল বিস্তারের 
বিস্তারের সম্পর্ক । এ সম্পর্কে পরবর্তী 
অধ্যায়ে বিষদভাবে আলোচনা 
করবো। চীনে কমিউদিষ্ট রাষ্ট্র 
প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকেই নেপালে 
চীনের প্রভাব এবং অধিকার বিস্তারের 
চেষ্টা চলতে থাকে । নেপালে চীনের 
প্রভাব বিস্তার সে কারণে একটি অতি 
আধুনিক ঘটনা! এবং আস্তর্জাতিক 
কমিউনিজমের বিস্তারের তার কার্য্য 
কারণ যোগ প্রত্যক্ষভাবে রয়েছে। 
নেপালের জনসাধারণের মধ্যে শতকরা 





৮০ *ভাগের উপরই হিন্দু 
বৌদ্ধ মতাবলম্বী এবং নাম-মাত্র ভুটিয়া 
তিব্বতী ভাষা-ভাষী ৷ 

কিন্তু তিব্বত চীনের কবলে 
যাওয়ার পর নেণার্ক্জের আভান্তরিন 
রাজনীতিতে একটি মৌলিক পরিবর্তন 
ঘটেছে} এই পরিবর্তনের প্রধান 
কারণ নেপালের মধ্যে কমিউনিষ্ট 
পাটির প্রভাব বা কে, আই সিং 
এর নয়, বা চীন-প্রীতি নয়; এর 
প্রধান কারণ চীনের আক্রমনাত্মক 
পরিকল্লানা। (৫2215810115 
design ) এবং সামরিক শক্তির 
ভীতি ৷ বস্তুত. 0 N 0 তে নেপালের 
প্রতিনিধির চীনের সমর্থনে এবং 
তিব্বতের বিরুদ্ধে গত অক্টোবর 
মাসের বক্তৃতা সেই ভয়েরই প্রকাশ । 
খুব বিশ্বস্ত-স্ত্র থেকে একথার সমর্থন 
পাওয়া গেছে । এবং এই ভয়ের 
একট! কারণ হিসাবে নেপাল কংগ্রেসে 
জনৈক প্রভাবশালী নেতা সেই সময়ে 


"বলেন যে তীর! ভারত সরকারের 


মনোভাব সম্পর্কে নিশ্চিন্ত । ভারত 


সরকার*যদি দৃঢ়ভাবে ঘোষনা করেন 





‘এবং সেই মত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন 
যে তীর! নেপালের সীমান্ত রক্ষা কর” 





বেন-_যার ইঞ্জিত প্রীনোহরুর উক্তিতে * 


কিছুটা পাওয়া যাচ্ছে তাহলে আশ! 


করা যায় নেপালের সরকারী মনো- 
ভাবের ও পরিবর্তন ঘটবে। 


প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে 
যে গত অক্টোবর মাসে চীম সরকারের 
এক নিমন্ত্রণ পেয়ে নেপালের মন্ত্রী 
তুলসী গিরি এবং পররাষ্ট্র সচিব নর 


প্রতাপ থাপা পিকিং যান এবং 
সেখানে উভয়ে স্বতন্ত্রভাবে চীনের 
প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন । 
পিকিং এ গিরি নেপাল-চীন সীমান্ম 
সম্পর্কে একটি যৌথ বিকুতি প্রকাশ 
করার জন্য গ্ীড়াপিড়ি করে অসমর্থ 
হন । পরে নেপাল প্রত্যাবর্তন করে 
গিরি, যে বক্তৃতা দেন তাতে তার 
চীনের সম্পর্কে হতাশ! বিশেষভাবে 
প্রকাশ পায়। তিনি প্রকাশ্ঠভাবে 
স্বীকার করেন্যে চীনের মানাভাবই 
আক্ৰমনাত্মুক । 








মিনাৰ্ভা থিয়েটার নেওয়ার পর 
থেকে লিটল থিয়েটার দল ওখানে 
এ-পর্যস্ত ‘ছা য়া নট’ ও থেলো' ও 
“নীচের মহল’ অভিনয় করেছেন। 
তাছাড়া মাঝে মাঝে মাইকেল 
মধুসূদনের ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে 
রে'!' এবং “একেই কি বলে সভ্যতা ?' 
উপস্থিত করেছেন। প্রায় সাত 
মাসের অভিজ্ঞতায় লিটল থিয়েটার 
দল একটি জিনিস বুঝেছেন । বুঝে- 
ছেন, উৎকৃষ্ট নাটক এবং উত্কৃষ্ট 
অভিনয়ে বিদগ্ধ দর্শকের নিশ্চয় মুগ্ধ 
করা যায়, কিন্ত ব্যবসায়িক সাফলোর 
জন্য আরও একটি জিনিসের প্রয়ো- 
জন 1 তা হল প্রযোজনার অভিনবত্ব। 

এই দিক থেকে চিন্তা করে উৎপল 
দত্ত একটি নতুন নাটক রচনা 
করেছেন। নাটকটি কয়লা খনির 


* মিনার্ভার নতুন নাটা বর্ষ 


অঞ্চলের বাসিন্দাদের নিয়ে। মাটির 
নীচে জীবন বিপন্ন করে, জীবন দিয়ে 
যারা সভ্য জগতের “জন্য এক অতি- 


প্রয়োজনীয় উপাদান আহরণ করে, 
সেই অবহেলিত মানব গোষ্ঠীর বেদনা! 
আবেগ আর ছোট ছোট স্থখ ও 
আকাজ্ষা নাটকে প্রতিফলিত। 
বড়দিনের মরগুমে নাটকটি মিনার্ভ। 
থিয়েটারকে সরগরম করে তুলবে বলে 
আশা করা যাচ্ছে। 


নাটকটির উপস্থাপনে মঞ্চসঙ্জার 
কোন ক্রুটি থাকবে না বলে শোনা 
গেল। মিনার্ভার গোটা স্টেজটি 
যাতে কয়লখনিশ্অঞ্চলের লোকালয়ের 
ইলিউশন? সৃষ্টি করতে পারে সেই 
দিকে লিটল থিয়েটার দল বিশেষ 
মত নিচ্ছেন। নাটকের একটি দৃশ্যে 
খনি-বিষ্কোরণের ঘটনা থাকবে। 
আলোক সম্পাত, দৃষ্য ও বাস্তবানুগ 
শব্দের প্রয়োগে এই নাটকীয় মুহুর্তটি 
স্মরণীয় করে তোলবার মহড়া চলছে। 


এক কথায়, প্রয়োগকর্মের ব্যাপারে 
নাটকটি যুগান্তর ঘটাবার প্রতিশ্রুতি 
নিয়ে আসছে। 

বাংলার খনি-অঞ্চলের লোকেরা 
সংগীত প্রিয়। বিশেষ করে লোক- 
সংগীতের সুরে ওখানকার আকাশ- 
বাতাস মুখর । এ-নাটকে সেই 
রকম সুরস্থষ্টি করা ছবে। স্থুর-রচন! 
করবেন পণ্ডিত রবিশঙ্কর। কোন 
নাটকের জন্য রবিশঙ্করের সুরস্থ্টি এই 
প্রথম। লোকগীতিগুলি গাইবেন 
নির্মল চৌধুরী । তাছাড়া কাওয়ালী, 
গোরখপুরী, কাজবী, ব্রবুলি কীর্তন, 
প্রভৃতি গানে অংশ নেবেন উনিশ 
জন শিলী। 

নাট্য প্ণব্চালনা করবেন উৎপল 
দত্র। মঞ্চ সঙ্জার দায়িত্ব রবি 
চট্টোপাধ্যায় এবং নির্মল গুহ-রায়ের । 
নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অংশ নেবেন 
উৎপল দত্ত, শোভা সেন, মায়! 
চক্রবর্তী, শঙ্করী মৈত্র' তরুণ মিত্র, রবি 
ঘোষ প্রভৃত্ব | 





লিটল থিয়েটারের নতুন নাটক 
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+ শ্ৰেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারের * 

.. কর্মজীকন শুধু সাধারণ মানুষের কাছে 
 *নয়, তাঁবু নিজের কাছেও বে'ধকরি 
 অনেকদিক থেকেই বিস্ময়কর মনে 
| হয়। তীর প্রথম নামকরণ হয়েছিল 
ডেভিড ডুইট, কিন্তু কালক্রমে সেটা 
ই. কখন ডুইট ডেভিড হয়ে গেছে, তিনি 
. নিজেও ভাল করে বলতে পারেন না। 
{ তিনি ঢুকতে চেয়েছিলেন নৌবাহিনীতে 
কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভর্তি হলেন সৈন্ত- 
 স্বাহিনীতে। এ্যানাপোলিশ স্াভাল 


A একাডেমির - পথে পরীক্ষায় 
সুধী 


| ॥ কে বলরামন ॥ 
হিন্দু পত্রিকার নিউইয়র্কের প্রতিনিধি” 





(| আছে তার জুন্ত অনেকখানি ধন্তবাদ 


সম্ভবত ব্যক্তিগতভাবে তীর প্রাপ্য 
আর একবার এবং এই চতুর্থবার 
প্রেসিডেন্ট একটি বিশ্বযুদ্ধের 
সম্ভাবনাকে গ্রাধ করেছেন, অবশ্য 
এক্ষেত্রে ডিঃ ডালেস তার সঙ্গে 
একমত ছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে 
তাকে বিরোধিতায় নামতে হয়েছিল, 
মুঃকিণের পরমতম সুহৃদ বৃটেন ও 
ভ্র্ন্সের সঙ্গে । বৃটেন ফ্রান্স এবং 
-ইজরাইল যখন ১৯৫৫ সালে সুয়েজ 








সী করল তখন একমাত্র প্রেসিডেণ্টের 
চেষ্টায়, প্রকৃতপক্ষে প্রকাশ্য 
বিরোধিতার ফলে বৃটেন ও ফ্রান্সকে 
নরম করা সম্ভব হয়েছিল এবং সেই 
ঘটনার জন্য বৃটেন ও ফ্রান্স এখনও 
- ইজেনহাওয়ারকে বোধহয় পুরো- 
পুরি ক্ষমা করতে পারেনি। 

তবু একথা অনন্বীকার্ষ যে 
প্রেসিডেণ্টের নিজনস্ব অভিমত, 


ঠি নি । প্রথম গান অধিকার করে- 
ছিলেন, কিন্তু বয়স সামা থাকায় 
আঁ অনুমতি পেলেন'না। ওয়েষ্ট 
পয়েন্ট একাডেমিতে ভর্তির বয়স ছিল 
একটু বেনী এবং সেইখানে -শেষ 
পর্যন্ত তিনি ভর্তি হলেন। তার সৈনিক 
জীবনের প্রথম দিকে এমন কোন 
২. ইঙ্গিতই ছিলনা যে, সৈগ্ঠবাহিনীতে 

তিনি.কোনো সাফল্যের অসাধারনত্ব 
দেখাতে পারবেন । কিন্তু সৈনিক জীবন 
তিনি শেষ করলেন সর্বোচ্চ সম্মান 
















অবরোধ করল এবং মিশর আক্রমণ- 


নিয়ে যা মার্কিন সৈম্তবাহিনীতে পাওয়া 
সম্ভব__মার্রিনের ফাইড. ষ্টার জেনা- 
রেল, অন্যদেশে ফিল্ড মার্শালের সম 
পদ। এবং গনতান্ত্রিক দেশগুলির 


" সর্বোচ্চ কম্যাণ্ড বা সৈম্ভাধক্ষ হওয়ার 
১ অকৃতপূর্ব সম্মানও তার জীবনে এসে 


E 
. 


গেল । ইউরোপীয় রণমঞ্চে মিত্রশক্তির 


সন্মিলিত সৈন্ঠবাহিনীর প্রধান 


সৈন্তধ্যক্ষের পদের জন্য ১৯৪২ সালে 
যখন তিনি নির্বাচিত হলেন, তখন 
পর্যন্ত আইজেনহাওয়ার তার জীবনে 
রণক্ষেত্রের 


কোনো পশৈন্তাপত্যোর 


অভিজ্ঞতা অর্জন করেননি. এমনকি 
* একটা স্কোয়াড বা প্লাটুন পরিচালনার 


অভিল্ত তাও নয়। 
আইজেনহাওয়ার স্বচক্ষে 
রণস্থলই দেখেননি । অথচ পৃথিবীর 
ইতিহাসে বৃহত্তম সৈন্তবাচিনীকে তিনি 
অনায়াসে পরিচালনা করলেন এবং 


"তখন পর্যন্ত 
কোনে! 


| ও 
 ছনিয়ার বৃহত্তম যুদ্ধে জয়ের গৌরব 
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লাভ করলেন। 


সালে 
প্রেগিডেপ্ট পদের পার্থী রূপে দাড়াতে 


১৯৫২ 


যখন তিনি সম্মতি দিলেন, তার 
টং ৯ পূ তিনি রাজনীতিতে কোনোদিনই 


ক্ষণিকের, জন্তও যোগ দেননি, কেউ 
কউ বলে ইাতপূর্বে জীবনে তিনি 
ভট পর্যন্ত দেননি। অথচ 
রিপাবলিকান পার্টির মনোনয়ন পাওয়ার 
পর যেভাবে তিনি নির্বাচনীযুদ্ধ 


.. জড়লেন, সেও অভিজ্ঞ এবং পোড় 
: বব খাওয়া রাজনীতির “নেতার মতো এবং 
যখন “নির্বাচনে জয় ল্যুভ করলেন 


তখন সবর্চেয়ে শক্তিশালী রাজনীতিক 
যন্ত্রের তিনি হলেন কর্ণধার । অথচ 


_ দেখে সনে হল যেন্ত ঠিক এই 


_ ধৰ্তবাৰ্টিতিই ॥ আ.জী বন, অভ্যন্ত 
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সাকিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট 
যখন তিনি হলেন, তার পূর্বেই - 
খ্যাতির স্থায়ী ন্বর্ণাক্ষরে ইতিহাসে 
তার নাম লেখা হয়ে গেছে। বাকি 
৭ বৎসর গ্রেসিডেণ্টরূপে গার একটি 
প্রখ্তি তিনি নিজের জন্য উৎকীর্ণ 


করেছেন। কারণ, ক্রশ্চেভ অথবা 
নেহরু উভয়ই আইঞ্েহাওয়ারের 
সঙ্গে সাক্ষাতের পর একথা হৃদয়ঙ্গম 
করতে বাধ্য হয়েছেন যে, বিশ্ব 
শান্তির ভিত্তি স্থাপনে তিনি সবচেয়ে 
নির্ভরযোগ্য অবলম্বন। 

তার প্রেসিডেন্ট থাকাকালে 
এপর্যন্ত ৪ বার পৃথিবী মহাযুদ্ধের 
সীমানায় এসে দাড়িয়েছে এবং ৪ 
বারই তিনি চুড়ান্ত বিপদ থেকে 
দুনিয়াকে বাচিয়েছেন। তিনি 
প্রেসিডেন্ট হওয়ার স্বল্পকাল পরেই 
১৯৫৩ সাল প্রথম ঘটনাটি ঘটে। 
যা মনোভাব ছিল তাতে কোরিয়ার 
যুদ্ধ শীঘ্র শেষ হওয়ার কোনে! 
সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিল ন|। সেক্রেটারী 
অব ষ্টেট মিঃ ডালেন এবং জয়েপ্ট 
চীফস অব ষ্টাফদের (সৈন্যাধ্যক্ষদের) 
অধিকাংশ. প্রেসিডেপ্টের উপর প্রবল 
চাপ সৃষ্টি করছিলেন, যাতে তিনি 
চীনকে ব্লকেড, করার অন্তমতি দেন। 
তিনি সেই সক্ষতি দেন্নি। কারণ 
তিনি মনে করেছিলেন যে, ব্লকেড 
করার অর্থ চীনের বিরুদ্ধে প্রত 
ঘদ্ধ ঘোষণা করা। পরের বৎসর 
তাইওয়ানের উপর প্রবল বোমাবর্ষনেরু 


* দ্বারা নয়া চীন পুনরায় একটা সঙ্কট 


সম্পাদক £ ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য « 
ভুত এসি ৭১৭২ ৭নং ওয়োলংটন ৮6278 দিত এবং এনং চিত্তরধুন এঁভানউ, কলিকা 





বানিয়ে তুলেছিল, তাছাড়া নয়াচীন 
হুশিয়ারী দিয়েছিল যে তাইওয়ান 
দ্বীপপুঞ্জের দমুক্তিসাধন” করা হবে। 
এক্ষেত্রেও প্রেসিডেন্টকে বার বার 
অনুরোধ কর! হয়েছিল যে, নয়াচীনের 
গোলাবর্ষন বন্ধ করার জন্য প্যাশনালিষ্ট 
চীনের বিমান বাহিনীকে মার্কিন 
বিমানবহর যাতে সাহায্য করতে পারে 
সেই অনুমতি তিনি দিন। কিন্তু 
মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রকে এই “ইনভলভ- 
মেণ্টের'? বাইরে রাখবার জন্য প্রেসি- 
ডেণ্ট তাঁর সমস্ত প্রভাব ও শক্তি 
প্রয়োগ করেছিলেন । এমনকি নয়া 
চীন যখন তাইচেন দ্বীপ দখল করল 
তখনও মাকিনের হস্ত তিনি প্রসারিত 
করতে দেননি । একইভাবে ইন্দোচীনে 
দীয়েন বিয়েন ফু'র যুদ্ধে তিনি মার্কিন 
রণশক্তিকে নিবৃত্ত রেখেছেন । তখন 
ফরাসীরা মার্কিন বিমান বরের 
সহায়তার জন্য কাতর আর্তনাদে 
আকাশ ভরিয়ে তুলেছিলেন এবং 
মাঞ্ষিণের *ঘরে মিঃ ডালেস এবং 
একমাত্র জেনারেল রিজওয়ে ছাড়া 
জয়েন্ট চীফস অবঃ ষ্টাফের সকলেই 
ইন্দোচীনে হস্তক্ষেপের পক্ষপাতী 
ভিলেন । প্রেসিডেপ্ট এর একটিতেও 
সম্মতি দেন । এই ঘটনাগুলির যেকোন 
একটিতে মাকিনের হস্তক্ষেপ সম্ভবত 
চীনের সঙ্গে সংকট বুত্বর পরিধিতে 
নিয়ে যেত এবং তৃতীয় মহাযুদ্ধের 
সম্ভাবনা প্রীয় নিশ্চিত ক'রে তুলত। 
কিন্তু আইসেনহাওয়ার সেই ঝুঁকি 
নিতে আন্তরিকভাবে অনিচ্ছুক ভিলেন। 


বিৰাট ৰদবদল 


(দর্পণের প্রতিনিধি ) 

পশ্চিমবঙ্গ এবং কলিকাতা 
পুলিশের মধ্যে আগামী জান্ুয়ারীর 
তৃতীয় সপ্তাহে একটি বিরাট রদ 
দখল ঘোষিত হবে বলে দর্পণ বিস্বন্ত- 
সুত্রে জানতে পেরেছে । 

আগামী ১৭ই জানুয়ারী শ্রীহরি 
সাধন ঘোষ চৌধুরী পশ্চিমবঙ্গের 
আই-জি পদে নিযুক্ত হবেন। বর্তমান 


আই-জি শ্রী হীরেন সরকার ১৭ই 
জানুয়ারী অবসর গ্রহণ করবেন এবং 
প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ 
কমিশন নামক একটি নব গঠিত তদন্ত 
পরিষদের তিনি সভাপতি নিযুক্ত 
হুবেন। 

কলিকাতার পুলিশ কমিশনারের 
পদে বহু প্রত্যাশিত শ্রীউপানন্দ 
মুখার্জি (বর্তমানে ডি-আই-জি 
সেপ্টাল রেঞ্জ ) ও তারিখেই যোগদান 
করবেন। 

বর্তমান কলিকাতা পুলিশের 
গোয়েন্না দগ্তরের কৃতী ডেপুটি কমি- 
শনার শ্রী কল্যাণ চক্রবত্তী হাওড়ায় 
এস-পি'র পদে নিযুক্ত হয়েছেন। 
তার দায়গায় যিনি আসছেন 
এখনও কলকাতার লোকের 
কাছে তিনি প্রায় অপরিচিত, কিন্তু 
শ্রীযুক্ত চক্রবস্তির স্তায় এ যুগের 
ছেলে এবং “ভাল লোক ও ভাল 
ছাত্র রূপে” বিশ্ববিগ্ঠালয়ে পরিচিত। 
শ্রীগোপক মজুমদার যিনি এখন 
ডেপুটি কমিশনার, সাউথ ডিই্র্ট 
তিনি ই * ডি-সি-ডি-ডি'র পদে 
জানুয়ারীর মধ্যভাগে যোগ দেবেন। 

অবশ্য ডেপুটি কমিশনার হেড 
কোয়ার্টাস শ্রীবিষু বাগচী এই বৃহৎ 
রদবদলের মধ্যেও স্ব প দে বহাল 
থাকছেন। কিন্তু তিনি একমাসের 
অবকাশে যাবেন এবং সেই জায়গায় 


সহকারণশ সম্পাদক £ হীরেন বস, 
তাঁ১৩, দর্পণ কার্যালয় হইতে প্রকাশিত 
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বিশ্বনীতি এবং বাক্তিত্ব আজ 
কতট! সুস্পভাবে প্রকাল্ পেয়েছে, 
২ বৎসর পূর্বেও ততটা প্রকাশিত 
ছিল না। কারণ "প্রোসডেণ্টের একটি 
self € চি a cin g personality 
আপন-ঢাক1 বাক্তিত্ব আছে, যার 
দরুণ হোয়াইট হাউসের “বাইরে, 
অথবা মাকিন' দেশের চোঁহচদ্দীর 
বাইরে তার নিজস্ব অভিমত যল্লেষ্ট 
পরিচিত হয়নি। বিশেষ ক'রে মিঃ 
ডালেসের মৃত্যুর পর আইজেনহাওয়ার 
তার সেই স্বত্ত আবরণের ভিতর 
থেকে আত্মপ্রকাশ করেছেন । অথচ 
৭ বৎসরের প্রেসিডেণ্ট-জীবনের মধ্যে 
এই আত্মপ্রকাশ ঘটছে, পাঁরসমাধ্ডির 
মাত্র কয়েক মুল পূর্বে। 
নিজের অভিমত পৃথিবীর কাছে 
পরিচিত করতে বোরয়েছেন আজ, 
অথচ আর কয়েকদিন পরেই তিনি 
আর মাফিন প্রেসিডেণ্ট থাকবেন 
না এবং তার তৃতীয়বার পুননির্বাচন 
মাকিন সংবিধান অনুযায়ী অসম্ভব। ' 





গ% বঙ্গ ৪ কলিকা। গুলিশের মধ 


আস্থায়ী ডি-সি হেড কোয়ার্টাস'রূপে 


আসছেন শী ছুপের। মজুমদার, ডি সি 


এস বি। 


শ্রী হীরেন সরকার যে পুলিশ 
কমিশনের সভাপতি ধদে নিযুক্ত 
হবেন, সেই কমিশনের প্রস্তাবটি প্রায় 
৬ মাস যাবৎ রাজ্য সরকারের 
বিবেচনাধীনে রয়েছে । পু'লশমন্ত্র 
কালপদ মুখাজী এই কমিশন নিয়োগে 
উৎপাহা ছিলেন ন! এবং একটি বিষয়ে 
তার আপত্তি প্রথর ছিল। তার 
ধারণ! এই কমিশন নিযুক্ত হলে 
রাজ্য সরকারের পুলিশ বিভাগের 
বহু কার্যাবলী তীক্ষ সমালোচনার 
সম্মুখীন হতে পারে এবং এই কমিশন 
উপলক্ষে পুনরায় তার বিরুদ্ধে একট! 
গরম হাওয়া বঙ্গালাদেশে তৈরী হবে। 
এখন [নর্ভর যোগ্য সুত্রে জানা গেছে 
যে, পুলিশমন্ত্রার এই বিরোধিতার 
একট! প্রতিকার করা গেছে। 


গ্যামের বিষ 


কি অবস্থায় ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ , 
চন্দ্র রায়কে ওরিয়েপ্টাল গ্যাস * 
কোম্পানী সংক্রান্ত বিল 
নাটকীয়ভাবে প্রত্যাহার করতে 
হয়েছে, সেই অন্তৰালত 
রাজনীতির চিত্র এবং এই 
বিলটির দ্বারা পাশ্চমবাঙ্গল! 
সরকারের অর্থ কোষ থেকে * 
কিভাবে গায় ৩ কোটি টাকা. ১ 
মালিকদের উপহার দেওয়া 
হচ্ছিল, সেই তথ্যগত বিষ্লেষণ- 
সহ শ্রীন্থুবোধ ব্যানাজী এম 
এল এ'র একটি তীক্ষু প্রবন্ধ 
আগামী সপ্থাহে দর্পণে * 
প্রকাশিত হবে। টি 

সম্পাদক দপণ 
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J 
মেহেরটাদ 
৩ 


॥ শ্রীলিরপেক্ষ ॥ 


ল্াইটাস' বিল্ডিংসের বারান্দায় 
প্রেম একনক্লোজারের কাছে আমি 


ধাড়িয়েছ্িলাম। ১৯৫৬ লালের 


শেষের দিঞ্টের কোনো একদিন, বেল! 
প্রায়.১টা তখন। শ্রীযুক্ত মেহেরচাদ 
খান্না ছিলেন শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায়ের 
খরে। সেদিন তার স্বাভাবিক 
পদলেহুনের রুটিন ছিলনা, কোনে! 
কারণ তার 


একট! কাজ ছিল, 


সেক্রেটারী সঙ্গে ছিলেন। মেহেরচাদ 
বেরিয়ে এসেই যেই দেখলেন প্রেস 
এন্ক্রোজারের কাছে দুই-এক জন 
রিপোর্টার দাড়িয়ে, সঙ্গে সঙ্গে সহান্ত 
হল তার মুখ। (কারণ খবরের 
কাগজে নাম ছাপাবার স্থবিধে পেলে 


খানা! ছাড়বার পাত্র নন )। 


আমি তাকে জিজ্ঞা সা করে- 
ছিলাম £ কবে নাগাদ এই সমস্তার 
কিনারা! করতে পারবেন বলে মনে 
হয়? সমস্ত, মানে আমি উদ্বাস্ত 
সমস্তার কথা 


বহনের মামলা। কিন্তু এই যে 


বলছিনা, সে তো 


একট! অবস্থা, কাজ এগোয় না, 
দুর্নীতির 


অভিযোগ চারদিকে এর কোনো 


অকাতরে অর্থ নষ্ট হচ্ছে, 


কিনারা হবে? 


মেহেরচাদ বললেন £ শুনুন, কাজ 
কি করে হবে বলুন ততো? অবহ্থ 
আমি ভরসা রাখছি করতে পারব। 
কুরবও নাশ্চত। কিন্ত এখানে ষ্টেট 
গভর্ণমেণ্ট, ধারা আসল কাজের মালিক 
তারা ধদি না এগোতে চান তাহলে 


কাজ কি করে এগোয়? 
তারপর, পশ্চিমবঙ্গের বাইরে তিনি 


কত জমি জ্গোগাড় করেছেন, তার 
একটি মুখরোচক হিসেব গড়গড়িয়ে 


এশা ০৯০৯৬ 


বলে দিলেন। দিয়েই পর মুহূর্ত 
গলার স্বর নামিয়ে বললেনঃ কিন্তু 
এই ষ্টেটে কিছু হবেনা। আমি তো 
দেখছি এখানে সমস্ত পুনর্বাসন দপ্তরেই 
পচন ধরেছে। আর, এ জিনিষের 
আরম্ভ ও মহিলা মন্ত্রীর থেকে । তার 
সেক্রেটারী, তিনি নিজে সমস্ত। এ 
আন্তাবলটি যতদিন পরিষ্কার না হচ্ছে, 
ততদিন কিছু হবার নয়। আপনার! 
এ কথা জেনে রাখুন । 

ইতিমধ্যে ঘর থেকে ডাঃ রায় 
বেরিয়েছেন, সঙ্গে চীফ সেক্রেটারী 
শ্রীএস, এন, রায়। ডাঃ রায় অলক্ষ্যে 
এবং প্রায় নিঃসজে মেহেরঠাদের 
পিছনে এসে দীড়িয়ে বেশ এক খোশ 
মেজাঙ্গী গলায় আমাদের দিকে 
তাকিয়ে জিজ্ঞাস! করলেন £ কী হচ্ছে 
এখানে ? 

মেহেরচাদ ঘুরে দাড়িয়ে 
দেখলেন, ডাঃ রায় এবং শ্রী এস, এন 
রায় তার পিছনেই দগায়মান। 
তারপরের চিত্রটি প্রায়» রঙ্গমঞ্চের 
মতো। মেহেরাদের গলার স্বর 
এতটুকু কাপলনা, কথার মোড় একটুও 
পুরলন1 এবং সেই একটানা সুরে তিনি 
পুনরায় বললেন; আহা, ওকি 
একজন মহিলার একার 
কাজ। তিনি তার সমস্ত দক্ষতা 
সত্বেও একা পারবেন কেন? পুওর 
লেডী ! , অথচ ডাঁকেই নিন্দাবাদ 
শুনতে হচ্ছে। এখন আমি চেষ্টা 
করছি, যাতে কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে 
তাকে যতদূর পারা যায় সাহায্য করব । 

বলেই বিগলিতভাবে তিনি ডাঃ 
রায়ের দিকে এবং শ্রীএস এন রায়ের 
দিকে তাকালেন। 

সেইদিন আমি প্রথম মেহের- 
চাদ "খানার স্বরূপ চিনেছিলেন। 
মুহূর্ত আগে যিনি শ্রযুক্ত। রেণুক1 


রায়ের নামে সমালোচনায় পঞ্চমুখ 
ছিলেন, মুহূর্ত পরে যেই দেখলেন 
সেই মহিলার স্বামী শ্রীএস এন রায় 
সন্মুখে । একবিন্দু তীর কথা জড়িয়ে 
গেল না, একটুও তিনি বিব্রত ভাব 
দেখালেন না, আলাপের বিষয়বস্তু পর্যন্ত 
পালট'"্নার দরকার হল না। 
অনায়াসে রেণুকা রায়েরই প্রশংসায় 
এবং. সঙ্থানুভূতিতে মেহেরটাদ 
বিগলিত হয়ে গেলেন। এই দুইটি 
বিপরীত ভাবের মধ্যে যাতায়াত 
করতে তাঁর একটুও স্বাচ্ছন্দা নষ্ট 
হয়নি। এ কাজ পাকা অভিনেতা 
ছাড়া আর কারো সাধ্য নয়--দোতল! 
থেকে নামতে নামতে আমি 
ষ্টেটসযানের এক সহযোগী বন্ধুকে 
বলেছিলাম । 

এরপর এই ছুমুখো মানুষাটর 
আরও পরিচয় আমি পেয়েছি এবং 
আরও বহুবিধ . ছটনায়। যুগাস্তর 
পত্রিকার পাঠকেরা তার কিছু কিছু 
বিবরণ জানেন । 

শ্রীযুক্ত খান্নার প্রথম চক্রান্ত 
হল, ভেসলের পরিবর্তে নিজেকে 
মন্ত্রীর পদে বসানে!। প্রথমে তিনি 
এাাডভাইসাররূপে এসেছিলেন এবং 


Ke পদের আরও একজন যোগ্যপ্রাধা 


ছিলেন, শ্রীযক্ত ভোসলে। কিন্ত 
ভেসলের সম্বন্ধে খান্না প্রথমে কান 
পাতল! করেন শ্রীমতী রেণুক্ষা রায়ের । 


তখনও ডাঃ রায়ের কাছে মেহেৱষ্ট 


চাদের গতিবিধি অবাধ রিল না। 
অজিতপ্রসাদ জৈনও খান্নার এাড- 
ভাইসর পদে নিয়োগের বিরোধী 
ছিলেন । টেলিফোনে অজিত প্রসাদ 
শ্রীমতী রায়কে বলেছিলেন, “একে 
নেবেন ন--এই $চ্ছে আমার 
পরামর্শ 1” শ্রীমতী রায়ের এবং 
ডাঃ রায়ের কাছেও (খানা) 


অজিতপ্রসাদের বিরুদ্ধে এক 
কাহন গেয়েছিলেন । গাওয়ার 
স্থযোগ ছিল! অজিতপ্রসাদ' স্পষ্ট- 
বাদী লোক, রাঙ্গাপুনর্বাসন দপ্তরের 
সঙ্গে টাকা পয়সার লেনদেনের 
ব্যাপারে তখন তার খুব সন্ভাব 
ছিলনা। 

জ্রীমতী রায়ের হাত ধরে শ্রীযুক্ত 
খান্না পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে 
অবাধ বিশ্বাস ও যাতায়াতের রাস্তা 
তৈরী করলেন। এ্যাডভাইসার 
হলেন। দ্বিতীয় ধাপ তাঁর আরম্ভ হল, 
শ্রীমতী রায়ের বিরুদ্ধে চক্রান্তে । কারণ 
খানার উদ্দেশ্য ছিল, রাজা পুনর্বাসন 
দণ্তরটিকে যতদুর সম্ভব নিষ্ক্রিয় করা 
এবং নিজের দপ্ররটিকে যতদূর সম্ভব 
বলীয়ান ও ক্ষমতাবান করা । খান্নার 
পরবর্তী আমল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় পুন্বাসন 
দপ্তর ছিল নামে মাত্র, শুধু টাকা 
দেওয়ার মালিক। তাঁর আমলে 
তিনি চাইলেন, রাজাপুনর্বাসন দপ্কটি 
থাকবে নামে মাত্র, কার্যত কেন্ত্রীয় 
দগ্ুব্টি হবে সব। খারাব চরিত্রের 
দ্বিতীয় গুণ হচ্ছে, তিনি সর্বভূক্চ । এই 
উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ করার জন্য তিনি 
ঘে ষলেন প্রদেশ কংগ্রেসে অতুল্যবাবুর 
দিকে। অনতিকালের মধ্যে শ্রীমতী 
রায় পুনর্বাসন দপ্ুর ত্যাগ করলেন 
এবং খান্নার দ্বিতীয় মনস্ক'মনাও সিদ্ধ 
হল ৷" এর পঞ্টরর ধাপগুলি আপনাদের 
অজ্ঞাত নয় £ ু 

(১) পূর্বত্গ থেকে উদ্বাস্বর 
আসার* পথ তিনি” রুদ্ধ ক'রে দিলেন, 
সীমান্ত সীল ক'রে দেওয়া হল) 

(২) ক্াাম্প খালি করার বর 
তিনি টার্গেট ডেট দিয়ে দিলেন , এবং 
খালি করার ষড়যন্ত্র আরম্ভ হল)" 

(৩) ক্যাম্প 'স্কুন্ং বা তা *ধিত 
একটি পরীক্ষা আরম্ভ হল, ধার দ্বারা 


দেওয়ার স্বপ্ন এবং প্রতিশ্রুতি 


মেনই এখানে মেহে“চা.দর 





a. 


তিনি প্রমাণ করলেন যে, শতকর! 
৭০ জন শিবিরবাসী উদ্বান্তরই নি নৰ 
আয় আছে, কাজেই তাদের পুন 
দেওয়ার দরকার নেই;  , 
(৪) তাদের সরাসরি তাড় নো 
মুস্কিল হবে, আন্দোলন হতে পারে 
কাজেই তিনি বললেন, এদের ৬ 




















I নম 
গা, 


বাকিরা অনায়াসে বিতাড়িত হবে; | 
(৬) অর্থনৈতিক পুন্বাজন 


ভেস্তে গেল, ডোলবন্ধ ক'রে 
এবং “ই ন এলি জিব ল”* 
অযোগ্য) ঘোষণা করে তিনি লে! 
তাড়াধার ভাল ফিকির বের ক'রে 
নিলেন) 


বাকি থাকল দণ্ডকারণ্য 
(৭) সেখানে ফ্রেচার জনগ্ডি 
লাভ কঃর ছিলে নু এ 
দৃ়চেতা। 
শক্ত । তাকেও তাড়াবার ব 
(৮) ক্রমাগত ৮ আটা, 


(৯) শচীন বন্দ্যো হচ্ছেন ডা! 
রায়ের মেহের পাত্র। কা জে 
ঝগড়াট। শচীন বন্দ্যো'র সঙ্গে লা 
দেওয়ু হল। তার (ব্যবস্থাও অ ত 
সু্গুভাবে তিন করেছিউলন এ, 


অন্যদিকে , 


* এখন অঅতুপ্যবাবু এবং 


( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 


ক্ষ গুকালতি করে পার্টি তার 
নি সমর্থন হারিয়ে ফেলছে। 
ীমান্ডে চীনা সৈন্য সমাবেশ এবং 
ারপরের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে 
য়ে অত্যন্ত জটিল অবস্থা স্ব 
ছ। জ্যোতি বস্থ ও তার 
চক্র সন্তীয় কিন্তিমাৎ 
মীর জনে! ঘোর বিপ্লবী 
জে ছুন | শ্রীসেনের মতে এরা 
ই বিপ্লবী নন, আসলে তার! 
ব-বিলাসী। চালা কিতে' 
যোদ্ধার *হবে না। এতদিন 
রি এই সব নেতার! শোধন- 
দের নম্বরী শিকার বনে বসে- 
। পালামেপ্টারি গণ- 
মরে আওতায় কমিউনিষ্ট 
টির নেতৃত্বে বিকল্প বামপন্থী 
রকার গঠনের মোহ চারদিকে 
[ড়িয়েিলেন। ভোট বাগাবার 
বে গণআন্দোলন গড়েছেন 














অত্যক্কুক্পিংকট মুহূর্তে 
দায়িত্বজ্ঞানহীন শোধনবাদী পেটি- 
বুর্জোয়া নেতারা আবার শিশু 
স্থলভ বৈপ্লবিক বুজরুকির দীও- 
প্যাঃ কসছেন। সীমানা সমস্যাকে 
সম্প্রসারিত করার প্রয়োজন নেই, 
তার সুরাহ! প্রয়োজন | জন- 
জীবনের সমস্যা নিয়ে আন্দোলন 
গড়তে হবে নিশ্চয়ই । কিন্তু, 
চীনের স্তাবকতা! করে, দ্বার্থবোধক 
বোলচাল মারফত সে কাজ 
কিছুতেই সম্ভব নয়। 

জ্যোতি বসুর সমর্থকরাও নিশ্চয়ই 


পিছুপাও হবেন না। মুখতোড় 
জবাব তারাও দিতে জানেন । ভবানী 
সেনই একদা বামপস্থী সন্ত্রাসবাদের 


প্রধান হোতা ছিলেন। তারপর 
তিনি কখনও একেবারে ডানে বা 
বায়ে ঝুকেছেন। কংগ্রেসী প্রগতি- 


শীলদের স্তাবকতাও কমরেড সেন 
করেছেন, আবার সমস্ত কংগ্রেসীদের 
বিরুদ্ধে * জেহাদ ঘোষণার বয়ানও 








শ্রীবিশ্বনাথ মুখার্সি বা শ্রীগোপাল 
আচার্য্য কেউই এখন শ্রীসেনকে 
সমর্থন করছেন না। 


এই ঝগড়ার সঙ্গে, শ্রীভূপেশ 
গুপ্তকেও বাংলা পার্টি থেকে এক- 
ঘরে করার চেষ্টা চলছে। বাংলা 
পার্টি নেতারা মনে করেন যে, শ্রীগুপ্ত 
একেবারেই কেন্দ্রীয় পার্টি নেতাদের 
সঙ্গে মিলে গিয়েছে ন॥ তিনিই 
নাকি এখন শ্রীঅঘজয় ঘোষের 
কট্টর সমর্থক । আবার কমরেড 
গুপ্তও বলতে ছাড়ছেন না যে, বাংলার 
পার্টি নেতার! বুঝে সুঝেই কেন্দ্রীয় 
নেতৃত্বের নির্দেশ অমান্ত করছেন । 


অনেকেই মনে করছেন যে, পার্টির 
আভ্স্তরখণ দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে ভ্রীজলি- 
মোহন কাউল তার নেতৃত্বের যোগ্যতা 
ভালভাবেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন; এমন 
কি শ্রীজ্যোতি বস্থকেও অনেকখানি 
পেছনে ফেলে রেখেছেন । কিছুদিনের 
মধ্যেই বাংলা পার্টির সম্পাদকের 
দায়িত্ব শ্রীকাউলের হাতে আসাও 
বিচিত্র নয় । 





জরা 
Ler Sha ie টল 
= টে এ পে 


=> স্স্থৃ 
~~ 





য্যে তিনি প্রশস্ত হন্ত হয়ে 
লেন, এবং বেশীর ভাগ টাকা 
হতে লাগল এমনভাবে যাতে 
তিনি অতুল্যবাবুকে বলতে পারেন 
দেখুন টাকাগুলো এমনভাবে দিচ্ছি, 
যাতে উদ্বাস্ত তো নামে মাত্র, আসলে 
পশ্চিমবঙ্গেরই স্থায়ী উপকার হয় 


(যেমন ডাঃ রায়কে ষ্টেট বাস কেনার ' 


জন্য টাকা দেওয়া হল )। 


দ্বিতীয় দাবার চাল--অশোক 
সেন। অতুঙ্যবাবুকে মেহেরচাদ 
বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন যে, তাকে 
সরালে আর দ্বিতীয় কথা নেই, 
অশোক সেন কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্র 
হবে। তখন অশোক সেন বিরাট 
ক্ষমতা ও টাকার ভাণ্ড নিয়ে এসে 
কলকাতায় বসবে-_অতুল্যবাবু বুঝুন 
ঠেলা। এই একটি ওঁষধই অতুল্য- 
বাবুকে ভালভাবে ধরেছে । 

কাজেই পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস বা 
কংগ্রেস এম এল এ'দের তরফ থেকে 


সহজে মেহেরচাদের বিতাড়নের 
দাবী উঠবে না। মেহেরটাদ, যে 
পশ্চিমবঙ্গ ভরে দেওয়ার ব্যাবস্থা 


করেছেন, উদ্বাস্ত ভিখারীর দ্বারা, সেই 
বিপদও সহজে আর পশ্চিমবঙ্গ 
কংগ্রেসের চোখে পড়বে না। 


তবু আমি বিশ্বাস করি যে জন- 
মতের দ্বার সবই সম্ভব এবং এই বিশ্বাস 
আছে বলেই সাংবাদ্িকতায়ও এখন ৪ 
আস্থা হারাতে পারিনি । এর একটি 
প্রমাণ পাওয়া যাবে, কয়েকদিন 
পূর্বেকার রাজাসভার বিতর্কে । 
সেখানে শ্রীযুক্ত ভূপেশ গুপ্ত বলেছেন £ 
পশ্চিম বঙ্গে প্রত্যেকটি সংবাদপত্র 
দিনের পর দিন খান্না সম্বন্ধে যে 
সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, 
তাথেকে সুস্পষ্ট যে জনমত প্রবলভাবে 
এর বিরুদ্ধে আন্দোলিত হয়েছে। 
সম্ভবত এই মুহূৰ্ততে মেহেরটাদ খানার 
চেয়ে “আনপপুলার” লোক বাঙ্গালা- 
দেশে নেই। লক্ষ করবার বিষয় 
যে, পশ্চিমবঙ্গের একটি মাত্র 
(হতভাগ্য !) কংগ্রেস এম-পি ছাড়া, 
রাজ্যসভায় আর কেউ খান্নাকে সমর্থন 
করতে বাধ্য হননি, এমনকি অন্ত 
প্রদেশের কংগ্রেস সদস্কেরাও না। 

ভূপেশ গুপ্তষ্টে খানা! বিশ্বাসঘাতক 
বলেছিলেন। বাঙ্গ'লাদেশে প্রবাদ 
আছে, দত্তাপহারক হলে সে কালী- 
ঘাটের কুকুর হয়। সে প্রবাদ আমি 
মেহেরটাদ সম্বন্ধে প্রয়োগ করতে 
চাইনা, কিন্ত প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের 
এতবড় দত্তাপহরকে দীর্ঘকাল 
আমাদের অভিজ্ঞতায় অসেনি। এ 
যদি বিশ্বাঠীঘাতকতা না হয়, ন্লামি 
জানিন৷ বিশ্বাসঘাতকতা কাকে বলে। 
৪* লক্ষ উদ্ধাস্ত, নিঃসহায় নরনারীর 


এবং শোহ ভরা তার। ৮ বসব 
ক্যাম্পের নরক যন্ত্রণায় বাস করেছে। 
আজ তাদের খুচরো কয়েক টাকা! 
দিয়ে ভিক্ষুকের প্যা য় মেহেরচাদ 
বিদায় করছেন। এই পবিত্র অঙ্গীকার 
ভঙ্গ করা আর ও জঘন্য বিশ্বাস- 
ঘাতকতা। ব্যক্তিগতভাবে তিনি 
বিশ্বাসভঙগ করেছেন এবং পিছন থেকে 
ছুরি চালিয়েছেন, আজিতপ্রসাদ 
জৈনের উপরে, শ্রীমতী রেণুকা রায়ের 
উপরে, ফ্রেচারের উপরে এবং , *** 
নাটকের শেষ আউট এই 
বিশ্বাসঘাতকের ছুরী বসবে মুখামন্ত্রীর 
উপরে এবং পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসের 
উপরও । এই দৃশহাটি দেখা বাকি 
আছে। আমি বলে দিতে পারি, 
সেটা কিভাবে ঘটবে। দণ্ডকারণ্যে 
১৯৬১ সালের মধ্যে ১৫ হাজার 
পরিবারের বেশী উদ্বাস্ত যাবেনা । খান্না 
প্রতিশ্রুত ছিলেন ৪০ হাজধীর পরিবার 
নেওয়ার । বাকি ৩৫ হাজার উদ্ধাস্ত 
পরিবারকে পশ্চিম বন্ধে খয়রাতি 
সাহায্য দিয়ে ছেড়ে, দেওয়া হবে 
এবং এ'রা ডাঃ রায়ের আথি ক 
লায়াবিলিটি এবং কংগ্রেসের 
পলিটিকেল লায়াবিলিটি হবেন। খান! 
১৯৬১ সালে পাততাড়ি গুটোবেন। 
মনে রাখবেন, এঁ বৎসরই নির্বাচন । 
তাছাড়া, পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের সীমাস্ত 
সীল ক'রে রাখার যে ব্যবস্থা এখন 
চালু আছে, পুনর্বাসন দপ্তর গুটিয়ে খারা 
বিদায় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বা 
অব্যবহিত পূর্বেই সেই ব্যবস্থা 
প্রত্যাহার করা হবে এবং পূর্ববঙ্গ 
থেকে আরও কমপক্ষে ৪০ লক্ষ নর- 


নারী পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করবে। 
এই নবাগত ৪০ লক্ষ এবং এখনও 
বকেয়া, অথবা অসম্পূর্ণভাবে পুনর্বাসিত 
আরও যে ২* লক্ষ আছে, সমস্ত 
মিলিয়ে ১৯৬১-৬২ সালে পশ্চিমবঙ্গ 
৬০ লক্ষ উদ্বাস্তর সম্মুখে দীড়াবে। 
ধারা তথাকথিত পশ্চিমবঙ্গ দর দা 
তাদের বুকে আদরের মেহেকটাদ১এই 
ছুরিটি বসাবেন । এইটি তৈরী হচ্ছে। 


(১ম পৃষ্ঠার পর) 
কারণ? ঘোষ চৌধুরী সাহেব আই- 
হি হবেন বলে শোনা যাচ্ছে। সেই- 
খানেই শেষ নয় তারপর ছু তিনদিনের 
মধ্যে চক্রবর্তী মশায় লালবাজারে 
গিয়েছিলেন। লা ল বা জা রে তিনি 
পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে দেখ! 
করেন। ডি, সি, হেড কোরাটারের 
ঘরেও যান । চক্রবস্তী মশায় দীর্ঘাদন 
এ-আই-জি আছেন। এর আগে 
তিনি কি লালবাজারে গেছেন? 
রাইটাস বিন্ডিংয়ে বসে লালবাজারের 
বিরুদ্ধে, উপানন্দ মুখাজ্জা আঁ সনিয়ার 
পুলিশ অফিসারদের সমালোচনায় 
তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। সহসা তার 





এই পরিবর্তন-কেন? পুলিশ মহলে € 


হাসাহাসি চলছে। 
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প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের * সুযোগও 


স্কেল ও অন্তাষ্ত ঝিরি সুবিধা ঘোষিত ‘অদুরূপ ভাবে ফাইল চাঁপা পড়ে 


এক) নতুন পে-স্কেল--যার ফলে 


পরিবহন শ্রমিকদের জহ্ব নতুন পে- 
Y বাঢ়ামোর ie ' হয়। সেগুলি হলো ₹- 
ঙ € 
প্নমেন দাস 


(যুগ্ম-সম্পাদক, ষ্টেঃ টাঃ এমঃ ইউনিয়ন ) | 


৯৯৯৫৩ সালে ট্রামের এক পয়সা 
ভাড়া বৃদ্ধির যড়মন্ত্র জনসাধারণের 


+ প্রচণ্ড আন্দোলনের চাপে বন্ধ 


হয়েছিল। 
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১৯৫৯ সালের নভেম্বর 
মাসে সেই চক্রান্ত কার্যকরী করা 
সম্ভব হলো! শ্রমিকদের মাত্র সাড়ে 
সাত লক্ষ (বা ১০ লক্ষ) টাকা 
দেওয়ার অজুহাতে এডভাইজারী 
বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী ট্রাম 
কোম্পানী €০ লক্ষ টাকা আয় বুদ্ধির 
ব্যবস্থা করে নিল। ১৯৫৩ সালের 
তুলনায় থা্ছপ্রব্য এবং অন্তান্ত জিনিষ- 
পত্রের মুল্য অস্বাভাবিক বেড়ে 
* গিয়েছে । স্বভাবতই জনসাধারণের 
মনে এই ভাড়া বুদ্ধির বিরুদ্ধে প্রচণ্ড 
বিক্ষোভ আছে। এই বিক্ষোভের 
একটা বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখতে 
পেয়েছি' ট্রামের অসংখ্য নিয়মিত 
যাত্রীদের মধ্যে; যারা ট্রাম ছেড়ে ষ্টেট 
বাসে যাতায়াত সুরু করেছেন। 


চীনভারত সীমান্ত বিরোধে 
আমাদের দেশবাসীর মন অত্যন্ত চঞ্চল 
এবং উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে, না হওয়াটাই 
অস্বাভাবিক! কিন্তু মালিক শ্রেণীর 
কথা স্বতগ্র ; তারা মুনাফা লুটধার 
মৌক। ছাড়তে নারাজ। তাই দেখা 
গেল, ঠিক এই অবস্থারই সুযোগ গ্রহণ 


‘, করে, সুচতুর বিলাতি ট্রাম কোম্পানী 


t 


রাতারাতি এক নয়াপয়সা করে ট্রামের 
তাড়া নিধ্বিবাদে বাড়িয়ে দিল। 
রাষ্ট্রীয় পরিবহনের কর্তৃপক্ষ ট্রামের 
ভাড়। বৃদ্ধ সম্পর্কে সম্ভবতঃ স্থির 
নিশ্চিত ছিলেন | মনে রাখা দরকার, 
‘যে এডভাইজারী বোর্ড ভাড়াবৃদ্ধি 
সুপারিশ করলেন রাষ্ট্রীয় পরিবহনের 


ডাইরেক্টর জেনারেল শ্রীতালুকদার ' 


. তার একজন শক্তিমান সক্রিয় সদগ্ত। 


শি 


তিনি ধরেই নিয়েছেন ট্রামের ভাড়া 
বাড়লে ঠ্েট বাসের ভাড়া বাড়াবার 
পঞ্চ সুগম. হবে। অর্থাৎ ট্রামের ভাড়া 
বৃদ্ধির পরেই ষ্টেট বাসের ভাড়া বৃদ্ধির 
* প্রচেষ্টা সুক্ হবে এই সিদ্ধান্তে আসা 
অনুচিত হবে না। 





গাড়! বৃদ্ধির কৌশল « 
রাষ্ট্রীয় পরিবহনের কর্তৃপক্ষ ভি 
রুটের ভাড়া নানা কৌশলে ইতি- 
মধ্যেই বাড়াতে সুরু করেছেন। 
এইভাবে এ ক্ষেত্রে ভাড়া বৃদ্ধিটাকে 


গা-সওয়া করিয়ে নেওয়া হচ্ছে। 


রাষ্ট্রীয় পরিবহনের ২৪নং রুট 
১লা অক্টোবর থেকে চলছে। এই 
কুট প্রাইভেট বাসের ৩৮নং রুটে 
অংশত চলে, সম্ভবতঃ এ খুব শীঘ্রই 
রুটটি সম্পূর্ণ দখল করবে। ৩৮নং 


রুটে শিয়ালদহ থেকে বেলেঘাটা 


রোড ও মুদ্সীবাজার রোডের মোড় 
পর্য্যন্ত ভাড়া এক আনা ছিল । 
২৪নংএ সরকারী ভাড়া ধার্য করা 
হয়েছে সেই জায়গায় ৫ পয়সা । 
আরও মজার কথা একই দূরত্বে 
একই রাস্তায় ৩৫নং রুটের কিন্ত 
ভাড়া হলো এক আনা। 

সরকারী ৩২-সি কট উঠিয়ে 
দিয়ে ১৮ই নভেম্বর থেকে ৩৪নং রুট 
প্রবর্তন করা হলো) ৩২-সির 
দক্ষিণেশ্বরের টামিনাস সামান্ত সরিয়ে 
'আড়িয়াদহে নিয়ে যাওয়া হয়েছে_ 
এইটিই হচ্ছে এর আসল পরিবর্তন । 
আর যা পরিবর্তন সবই ভাড়া 
বৃদ্ধির কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়। 
এই রুটে প্রায় অধিকাংশ ষ্টেজেই 
ভাড়। বাড়ান হয়েছে। শ্ঠামবাজারের 
পাচ মাথার মোড়ের পর সমগ্র 
উত্তরাংশে এক আনার যে চারটি 
ইজ ছিল সব কয়টিকেই ৫ পয়সা 
(৮ নঃপঃ) করা হয়েছে। এস্ল্লানেড 
-দক্ষিণেখ্বর ২২ নঃ পয়সার পরিবর্তে 
২৫ নঃ পঃ, শ্তামবাজার- হ্যারিসন 
রোডের মোড় ৮ নঃপরূসার পরিবর্তে 
১০ নঃ পয়সা করা হয়েছে-_ইত্যাদি। 
একই রাস্তায় হেছুয়া থেকে বেল- 
গাছিয়া পর্য্যন্ত ২নং বাসে যেখানে 
ভাড়া মাত্র চার পয়সা সে ক্ষেত্রে 
এই ৩৪নং রুটের ভাড়া ধার্য হয়েছে 
দুই আনা অথবা দ্বিগুণ । এ ছাড়াও 
সমস্ত রুটেই ট্রেটবান প্রথমে চালু 





SRC-S1 BEN 


হওয়ার সময় প্রাইভেট বাসের চেয়ে 

কিছু কিছু ভাড়। বাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে। 
যেমন রুট নং ৩৩, 8, ১৪ প্রভৃতি । 
সম্প্রতি ৭নং রুটে ১১১১৪. ও ১৯ 
নঃ পয়সার ভাড়া বাড়িয়ে ১৩, ১৬ 
ও ২০ নঃ পয়সা! কর! হয়েছে। 


এই যতগুলি ভাড়া বৃদ্ধির 
ঘটনা উল্লেখ করলাম 
কোনটির ক্ষেত্রেই কর্তৃপক্ষ 
যাত্রীদের জ্ঞাতার্থে বিজ্ঞপ্তি 
প্রচার করেন নি। 
৩৬নং রুটের 
উঠিয়ে ষ্টেট বাস চালু করে কাদাপাদা 
থেকে ভালহোৌসির ভাড়া ১৪ নঃ পঃ 
পরিবর্তে ১৬ নঃ পঃ করা হয়েছিল । 
এ রুটের ষাত্রীগণ এই ভাড়া বৃদ্ধির 
বিরোধিতা করতে থাকেন। গাড়ী- 
শুদ্ধ যাত্রী থানায় ঢুকিয়ে পুলিশ 
দিয়ে বা অতিরিক্ত সুপারভাইজারী 
কর্ম্মচারী নিয়োগ করেও যখন 
বন্ধিত ভাড়া আদায় করা সম্ভব 
হলো না তখন তালুকদার সাহেব 
যাত্রীদের ভয় দেখিয়েছিলেন যে 
প্রয়োজন বোধ করলে তিনি এই 
রুট উঠিয়ে দেবেন। শেষ পর্যান্ত 
খান্ক আন্দোলনের ডামাভোলের 
মধ্যে এই রুটের গাড়ী ডালহৌনি 
হাওড়া যাওয়া বন্ধ করা হয়েছে, 
এখন শুধু কাদাপাড়া থেকে শিয়ালদহ 
পর্যন্ত যাতায়াত করছে। এ সময়ে 
৩৫নং কুটের C. I. পু" Quarter 


৷ টামিনাস উঠিয়ে পূর্কের জোড়া- 


মন্দিরে আনা হয়েছে এবং ৪নং রুটের 
টাগিনাসও কুদঘাটা থালপার থেকে 
তুলে পুরানো বাস ষ্ট্যাণ্ডে আনা হয়েছে । 
যাই হোক, পূর্বের স্তায় বিক্ষিপ্ত 
ভাড়া বৃদ্ধি বা অন্যান্ত সুযোগ-সুবিধা! 
সক্কোচের যতটা উদ্বেগের কারণ 
ছিল বর্তমান .৩৪নং-এর ভাড়াবৃদ্ধি 
তদপেক্ষা অনেক উদ্বেগের কারণ 
হয়ে দাড়িয়েছে। তাছাড়া বিশেষ 
করে পত্র পত্রিকায় ও বিভিন্ন মহলের 
গুজব হলো: ষ্টেট বানের সমস্ত 
রুটেই খুব শীত্রই ভাড়া বাড়ান হুবে। 
বিভাগীয় পরিসংখ্যান বিভাগের চরতথ্য 
সংগ্রহের সাজ সাজ রব দেখে এই 
গুজবকে আধরা, একেবারে উড়িয়ে 
দিতে পারি না। 


ভাড়া বৃদ্ধির যুক্তি . * 

ট্রাম কোম্পানীর ন্যায় রাষ্ট্রীয় 
পরিবহন কৰ্তৃপক্ষও ভাড়া বৃদ্ধির 
পক্ষে অন্যতম যুক্তি দেখিয়েছেন যে, 
শ্রমিকদের জনক নতুন পে-স্কেল ও 
অন্তান্য সুবিধা-সুযোগঞ্ দেওয়ার ফলে 
ব্যয় ভার বেড়ে গিয়েছে। ও 

*১৯৫৮ সালের জুন মাসে রাষ্ট্রীয় 


প্রাইভেট বাস' 


বাৎসরিক ২,৩১৪ বা ৫২ টাকা বেতন 
বৃদ্ধি । A 

(খ) একই শ্রেণীর কর্মচারীদের 
জন্য ছুই বা ততোধিক গ্রেড । যেমন 
--কণ্ডা্টারদের ১ম গ্রেড ৬০-৩-৯০২ 

২য় গ্রেড ৫০-২-৮৬০-৩৮৭৫২ 
ড্রাইভারদের ১ম গ্রেড ১০৩-৫-১৫০৩ 
২য় এ ১১০-৫-১২৫৭, 
ওয় « 

(গ) ট্রেনিং ও ‘বদলী’ কাল (দিন 
মজুরী) শেষ,করে নিয়মিত চাকুরীতে 
গৃহীত হলেই প্রভিডেন্ট ফণ্ডের সুযোগ 
দান। 

(ঘ) ১৯৫৮ সালের ৩১শে মার্চ 
পর্য্যন্ত সমস্ত নিয়মিত চাকুরিয়াদের 
পাকা চাকুরী। 

১৯৫৮-৫৯ সালের বাজেটে প্রথমে 
৬০ হাজার টাকা ঘাটতি দেখান 
হয়েছিল। নতুন পে-স্কেল ও অন্তান্ত 
খরচ বুদ্ধির জন্য Revised Budget- 
'এ সেই ঘাটতি বেড়ে গিয়ে ৩ লক্ষ 
৩০ হাজার টাকায় দীড়াল। ১৯৫৯ 
৬০ সালের বাজেটে ঘাটতি দ্বেখান 
হয়েছে ৪ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা । 


অর্থাৎ বাজেট অনুসারে প্রথম 
বছরে ব্যয় বাড়ল ২ লক্ষ ৭০ হাজার 
টাকা, আর দ্বিতীয় বছরে ৪ লক্ষ ২৪ 
হাজার টাকা। * 


সরকারী বিবৃতি অনুযায়ী শ্রমিক- 
দের জন্য নতুন পে-স্কেল ও আন্থস্গিক 
সুযোগ-সুবিধার জন্তু প্রথম বছরে 
অর্থাৎ ১৯৫৮-৫৯ সালে ৪ লক্ষ টাকা 
বেশী ব্যয় হওয়ার কথা এবং পরবর্তী 
বৎসরগুলিতে এই অঙ্ক ক্রমেই বেড়ে 
যাবে। | 


শ্রমিকর। কতটুকু পাচ্ছেন ? 

উল্লিখিত স্থযোগ-সুব্ধিাগুলি ১৯৫৮ 
সালের এপ্রিল মাস থেকে কাধ্যকরী 
হওয়ার কথা ৷ পে-স্কেলের বেতন বৃদ্ধির 
সুযোগ অর্থাৎ উর্ধতন ধাপ নির্ধারণ 
( Pay fixation ), যাদের এপ্রিলের 
আগে এক বছর চাকুরীকাল পূর্ণ 
হয়েছিল তাদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়েছে। 
যেমন--ড্রাইভারগণ পাচ্ছিলেন ৯০২. 
৯৮২ বা ১০৬২ (পূর্বের বেতন ও 
adhoc increment সহ), তাদের 
বেতন ন্িদ্ধারিত হলো! যথাক্রমে ৯২৯ 
১০১২ ও" ১০৭৬ টাকায় । “একটি 
গ্রেডেই সবার বেতন নিদ্ধারিত 
হলো--নিয্নতম গ্রেডে | চাকুরীর দৈর্ঘ্য 
এবং অভিজ্ঞতা অন্ুবায়ী কোন 
শ্রমিককেই উৰ্দ্ধ তন গ্রেডে তোলা 
হলো না। প্রায় দু'বছর হলো পেঁ- 
স্কেল চালু হয়েছে-আক্তও. পর্য্যন্ত 
তোলা হয়নি । তাছাড়া দ্বিতীয় বেতন 
বৃদ্ধি যা গৃত এপ্রিল মাসে হওয়ার কথা 
ছিল তা আজও অনেককে দেওয়। 
হয়নি। 


৮০-৩৭১১০৩৯ 


১ {শেষাংশ ৬ পৃষ্ঠায় ) 


১৫০০০ 


প্রচার সংখ্যার জন্য র 
র 


দর্পণের 
অভিযান . 


ভূসাপনিও কি দর্পণ 
কেনেন ? বাঙলাদেশে বর্তমানে 
প্রায় ১২ হাজার শিক্ষিত 
মধ্যবিত্ত মানুষ প্রতি সপ্তাহে 
একটি দর্পণ কেনা অবশ্য খরচের 
তালিকায় রেখেছেন । 

বাণ দর্পণ প্রত্যেকটি 
সংবাদ ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার 
পশ্চাৎপট উদঘাটন করে, যা 
দৈনিক সংবাদপত্রে সচরাচর 
পাওয়া সম্ভব নয় । 

আরও লক্ষ্য করবেন, এ 
সপ্তাহের দর্পণে যা বেবোচ্ছে, 
কয়েকদিন পরে হয়ত দৈনিক 
পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় সে ই 
খবরই শিরোনামা অলঙ্কৃত * 
করবে। 

ক্কিন্ত সবচেয়ে বড় কথা, 
দর্পণ সুূলডতম এবং সর্বাধিক 
প্রচারিত বাংলা সংবাদ 
সাপ্তাহিক ৷ 

৯৪০০০ প্রচার সংখ্যায় 
পৌছানোর জন্ত দর্পন যে নূতন 
অভিযান আরম্ভ করছে, তার 
প্রধান বিষয় হল £ প্রতি মাসে 
দুইবার, মাসের প্রথম ও তৃতীয় 
সপ্তাহে, দর্পণের সঙ্গে হুট 
ক্রোড়পত্র যুক্ত হবে। 


এই ক্রোড়পত্র ছুটতে 
থা বে সাহিত্য আলোচনা, ' 
গ্রস্থবিভাগ এবং ছোট গল্প। 

ভ্ডাছাড়া চলচ্চিত্র, খেলা- 
ধুলা এবং সামাজিক জীবন ও 
অনুষ্ঠান সম্বন্ধে প্রচুর সচিত্র 
সংবাদ, প্রবন্ধ ও রম্য রচনা। 

২৬শে জানুয়ারীর মধ্যেই 
দর্পণের প্রচার সংখ] 
হাজার অতিক্রম করবে, অর্থাৎ” 
পাঠকের সংখ্যা দাড়াবে ৯০ 
হাজার । আপনিও এই বৃহৎ, 
সচেতন পাঠকমণ্ডলীর অত্তভু্ত 
হোন । . 


ইসস 






















পুবজ্ঞাপনের এজণ্ট এবং 
দর বিক্ৰয্নের এজেণ্ট হতে হলে || 

" ম্যানেজার, দর্পণ ৭ চিত্তরগুন 
গেভিন, কলিকাতা 
এই ঠিকানায় যোগাযোগ 
করুন 1 
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আছে। বিরত 
তো দুরের কথা, সেই থেকে আজ 


পর্যন্ত যারাই: নিয়মিত চাকুরীতে 
ঢুকেছে, দেড-দু'বছর চাকুরী হয়ে 
গেছে, কারও প্রভিডেন্ট ফাণ্ড কাটা 
হয়নি |: 

এই খাতে সরকারী বাজেট বরাদ্দ: 
১৯৫৭-৫৮ লালে (806091) ২ লক্ষ 
€৪ কাজার টাকা | ১৯৫৮-৫৯ সালে 
(revised) ২.জঁকক ৪৭ হাজার টাকা। 
বর্মন বৎসরের জন্য ৩ ৪লক্ষ ৪৬ 


হাজার টাকা। 
অপেক্ষা বর্তমান বৎসরে যে ৯৯ হাজার 
টাকা বেশী বরাঙ্গ হয়েছে তার থেকে 


খুব সায্ান্তই ব্যয়িত হবে বলে আমা" 
দের ধার্ণা-_আগামী বাজেট অধিং 
হেন যে Revised Budget 
পেশ কর! হবে তাতেই বোঝা 
যাবে। | 

ঘোষণা অনুযায়ী আজ পৰ্ষযস্ত 
কারও চাকুরী পাক! (Confirmed) 
করা হয়নি--যদিও তার জন্ত কোন 


নুন সুযোগ হুবিধাগুলি প্রা 
সবই ফাইল চাপা পড়ে রইল, তাহলে 
খরচ বাড়ণ কত? বিগত আধিক 
বৎসরে যে লক্ষ, টাকা বেশী ব্যয় 
হওয়ার কথা, মাত্র ১, ২ বা ৩ টাকা 
*বেতন বুদ্ধির জন্য তার থেকে অনধিক 
২ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়েছে । মনে 
রাখা দরকার যে, নতুন পে-ক্কেলে 
রথ বর্মীয় বিপুল সংখ্যক কর্মচারীদের 
আঁজ' পৰ্য্যন্ত কোঁন বেতন বৃদ্ধি 
হয়নি। 
৪ রা এই টাকা 
বৃদ্ধি পেয়ে কত হতে পারে" 
এক্ষেত্রেও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে. 
পে-ক্কেলে একটি বৃহৎ অংশ 
শ্রমিকদের প্রারম্ভিক মূল বেতন কমান 
হয়েছে । যেমন, ড্রাইভারদের ৯০৭, 
পু খেকে ৮০৩ টাকা, বয়, সুইপার ২৯৭ 
থেকে ২০২ টাকা ; মেট, আর্মভগার্ড 
৩৫২ থেকে ৩০২ টাকা 5/ক্লীনার ৩০৭ 
থেকে ২৫২) ফীটার)' পেক্টার ৭০৭ 
= থেকে ৬০২ টাকা ) কেরানী? কেশীয়ার, 
. টাইপিষ্ট ৬০২ থেকে ৫৫২ টাকা J 
আরও গর ৫০টি পদের অমুরূপ 
পু ভাবে বেতন কর্মে গিয়েছে।' * অর্থাৎ 
টী “বিগত এক-দেড়' বছরে যে সমস্ত, নতুন 


লোক নিয়োগ করা হয়েছে তাদের . 


, এই নতুন স্কেল অনুযায়ী কম বেতন 
দেওয়ার কলে ব্যয় অনেক : t 


১৯৫৮-৫৯ সাল 


ৰঃ 


No 
[] 


hd 


, নর 
শক্রবার, ১৮ই িসেম্বর, ১৯৫৯ 





| প্রার্থী মনোনয়নের 





বেসন "আসন্ন নির্বাচন 
(অয় পৃষ্ঠার পর ) 


যে, এঁরা নায়ার সম্প্রদায়ের নেতা) 


'অবস্ত ভারতীয় সংবিধান এই | ক্ষেত্রে কংগ্রেস নিল্সবর্ণের পত্মনাভনের কাছে আত্মস্পণ 
তাদের দেওয়া হয় না। এ 
ভাড়া বৃঢযনত্ের পথ আটকে রেখেছে। কিন্ত না SAS UGE দাবী বখোচিতভাবে পালন করেছেন। শ্রীযুক্ত, পন্সনাম্ভন নাকি 
কংগ্রেস কি সাইড রোড দিয়ে দে রা করেননি... এবং পুবর্ভন তার দলবর্তাদের জন্ত সবশুদ্ধ প্রায়, 
আ বিধানকে পাশ কাটাতে” কংগ্রেস মন্ত্রী শ্রীএস চন্দ্র- ১২ খানা মনোনয়ন আদায় করেছেন 1 


' সেইজন্তই কম্যুনিষ্ট পার্টারফৎ 


সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়! ছাড়াও বিগত এক 
খছরে বিভিন্ন রুটে ১ থেকে ২ ট্রিপ 


করে প্রতি শিফটে (অর্থাৎ দিনে ২. 


থেকে ৪ ট্রিপ) বাড়ান হয়েছে। 
আর 'এই অতিরিক্ত ট্রিপ করতে 
যতটা সময় লাগে তার ওভারটাইম 


উদ্ৃত্ত আয়ই কমপক্ষে ২০ লক্ষ টাকা 
বাড়ার কথা । এর কিছু অংশই তো 


থাকে, তাহলেও এখনও পর্য্যন্ত 
পুরানো পয়সার হারেই হিসাবপত্র 
চলছে। নয়া পন্বসার উদ্ত্ত এখনই 
যা জমা পড়ছে তাতেই ৪ লক্ষ €৪ 
হাজার টাকা ঘাটতি/পূরণ হয়ে যাওয়ার 


. কথা। ,তাহলে 'ভাড়াবৃদ্ধির আসল 
উদ্দেশ কি-ঘাট তি পূরণ না 


*শেখর পিল্লাইএর নাম 


দেওয়া হয়েছে কুইলন 'থেকে, যে 
কেন্দ্রটি প্রকৃতপক্ষে একজন এশাওয়া 
নেতার পাওয়ার কথা ছিল। রাজ্য 
কংগ্রেসের কর্মকর্তারা এবং স্বয়ং 
প্রইউ এন ডেবর এখানকার প্রার্থী 
মনোনয়নে মুখ্য অংশ নিয়েছিলেন । 


পল্পনাভনের কাছে আত্মসমর্পণের 


আ. সভায় এ৯.৮*৮-* পক্ষ টাকা ‘প্রার্থী তালিকায় অনস্তভু ক্রু উদাহরণ শ্বরূপ এখানে আর একটি 
তাঁরিপুরে আরও কয়েকটি রুটে ষ্টেট ৮875 করার ব্যাপারে. তো একটা ঘটনা দেখানো হয়। একটি কেন্দ্রে 
বাস চালু হওয়ার ফলে গাড়ীর সংখ্যা নয়া পরমার দেশতে এই যে আর প্রবল বড়ই হুয়ে গেল। "একজন কংগ্রেস মহিলা কর্মী ২০ 
“বেড়ে গিয়েছে দেড় শতাধিক (৩৬০ বৃদ্ধি তা নিশ্চয়ই বাজেট দেখান হয়নি। তিনি ত্রিবান্দ্রম জিলা কংগ্রেসের বৎসর যাবৎ কাঁজ করছেন। কিন্ত 
অর জায়গার ৫১৫ খানি )। গাড়ীর দিও টিকিটের মূল্য নয়া পায় লেখা সভাপতি, কিন্তু তাকে মনোনয়ন তীর পরিবর্তে কংগ্রেস থেকে মনোনয়ন 


দেওয়া হয়েছে অন্ত এক ব্যাক্তিকে 
যিনি "বিগত নির্বাচনে পি এস পির 
প্রার্থীকপে দীাড়িয়েছিলেন। আর॥ 
একটি দৃষটাস্ত কইনিকর পদ্সনাভ পিল্লাই, 
যিনি রাজ্য কংগ্রেসের একজন 
চিন্তানায়ক হিসাষে পরিচিত, তীকে' 
কোনে! মনোনয়ন দেওয়া সম্ভবপর 
হয়নি৷ কারণ নাম্বার নেতা পদ্মনাভন- 


পর ০ | 
. লন, তুল হার, 
্ [৪ 


মুনাফা ? কিন্ত এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে তাকে পছন্দ করেন না। | 


হারে শ্রমিকদের যা প্রাপ্য হয় তার 


রগপর ইম্পাত কারখানা নির্মাণের জন্য ব্রিটেনের কয়েকটি সুবিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারিং ও বৈদ্যুতিক কোম্পানি সংঘবদ্ধ হারে 
ইস্কন নামে এক যৌথ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের সভ্য প্রতিটি কোম্পানি তাদের নিজ নিজ কর্মক্ষে্তে 
' নেতৃস্থানীয় ৷ দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় যখন সম্পূর্ণ হবে তখন সেটি পৃথিবীর যে কোন দেশের 
[বৃহত্তম ও সর্বাধুনিক ইস্পাত কারখানার সমকক্ষ হয়ে ছড়াবে । ণ 7 টি 
| ॥বন্ত্ৰপাতি নিৰ্মাণ ০ রর 28 
ূ | , ডেভি এবং ইউনাইটেড এন্িনীয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড 
| । হেড রাইটসন্‌ আ্যা্ড কোম্পানি লিঃ - রি 
মে সাইমন-কার্ভস্‌ লিঃ . 
“hee. দি লাল শিখ যেন এম্জিলীয়ারিং করপোরেশন লিঃ) 


দি সিমেণ্টেসন কোম্পানি লিঃ 


কার রস লালা. 


কি দি ইংলিশ ইলেক্ট্রিক কোম্পানি লিঃ 


দি জেনারেল ইলেক্ট্রিক কোম্পানি লিঃ' 
|) 


মেট্রোপলিট্যান-ভাইকার্স ইলেক্‌টুক্যাল এক্সপোর্ট কোম্পানি লি) 
কাঠামোর জন্য ইস্পাত l K 
স্টার উইলিয়ম এ্যরল আ্যাশ্ড কোম্পানি লিঃ 
ক্লীতল্যাণড ব্রিজ আ্যা্ড এন্জিনীয়ারিং কোম্পানি“লিঃ ১. 
ডরম্যান লঙ (ব্রিজ আযাণ্ড এন্জিনীয়ারিং) লিঃ. 


! জোসেফ পার্কস্‌ আযাণ্ড সন্‌ লিঃ 


(সিমে এডিসন মোয়ান লিঃ এবং গিবেলি জেনারেল কেবল আর্ক নিট 
যৌধ প্রতিষ্ঠানের জন্ত কেবল-এর কাঞ্জ করছেন।) ঃ . GAs 
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রুষদের ৪০ব$০ক 


মারা প্রস্তাব আলোচনার সময় 






যুক্ত 


ন এ ডাঙ্গেকে বিশেষ আমন্ত্রণের দ্বার। আন! হয়েছিল এবং 
[ঢকে দিয়েই সদস্যদের সন্মুখে মীরাট প্রস্তাব ব্যাখ্যা করানে! 
য়েছে, এট। রাজনা তর দি'ক থেকে উল্লেখযোগ। ঘটনা । অথচ 


য়ৈকদিন পূর্বে ডাঙ্গে মারাট 
য়েছেন। 


সম্মেলনে জনসমক্ষে ভঙজত 


ভাঙ্গে এই বৈঠকে মীরাট প্রস্তাবের ব্যাখ্যা তে! দিয়েছেনই, তদুপরি 
নি তার নিজের মতামত সদন্তদের সন্মুখে রেখেছেন এবং সেই মতামত 
নিত রাজ্য কমিউনিষ্ট পাটির প্রধান নেতা ডাঃ জেড, এ, আহমেদ এবং 
পুল সংখ্যক সদস্তদের দ্বারা সমধিত হয়েছে। 


ডাঙ্গে মদস্যদের বলেন যে, সামাস্ত 
টর্কে বিচার করতে হবে প্রধানত 
ky আভ্যন্তর রাজনাতির 
তে। লক্ষ্য করবার বিষয় যে, 
দিকে ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীল 
তাদের পিছনে জনমতের 
ন লাভ করতে পারেননি এবং 
5 প্রথম ২ মাস কমিউনিষ্ট পার্টির 
সম্বন্ধে তাদের আক্রমণকে দেখতে 
* আত্মরক্ষা মুল ক আক্রমণ 
[বে। কিন্তু'চীন কর্তৃক ভারতীয় 
ন! লঙ্ঘন এবং লাদাকের হত্যা- 
ওর ঘটনার পর সে অবস্থা 
পরিবর্তিত হ'য়ে গেছে । বহুদিন 
সর্বপ্রথম ভারতীয় প্রতিক্রয়াশীল 
নীতি জনসমর্থন লাভ করেছে 
চীন-বিরোধী সমালোচন! জন- 
ার বৃহৎ ভিত্তি খুঁজে পাচ্ছে 


এবং এরা এখন কমিউনিষ্ট পার্টির 
বিরুদ্ধে অনায়াসে আক্রমণমূলক 
অভিযান আরম্ভ করতে পারছেন। 
এই সব কথা বিবেচনাক্সই তিনি 
পার্টিকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে 
চীনের আক্রমণের নিন্দা পাটির তরফ 
থেকে প্রকাশ্তভাবে ঘোষণ! হোকু। 
ডাজের সতর্কবাণী 

তাছাড়া, ডাঙ্গে আর একটি সতর্ক- 
বাণী উচ্চারণ করেছেন। পাটির মধ্যে 
আর এক শ্রেণীর মতবাদ দেখ! 
দিয়েছে। একদল লোক গ্রতিক্রিয়াশীল- 
দের জেহাদকে তো আমলই দিতে 
চাইছেন না,কিস্ত আর একদল আবার 
প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলিকে রাজ- 
নৈতিক মূল্যায়নে অতিরিক্ত প্রাধান্ত 
দিচ্ছেন। দুইই বিপজ্জনক। তার! 
মনে করেন যে, দক্ষিণপন্থীরা জাতীয় 





আজ স্মরণীয় উদ্বোধন-দিবস ! 


প্রত্যহ ৩, ৬ ও ৯ টায় | 


“নাত ০ লিজলী ০ 


» ও শুহরতলীর অন্যান্ত চিত্র 


অতিথি 





শ্ৰবন 


bl 
্জাতীয় নেতৃ 
গদক্ষিণপন্থাদের 


চাইছেন। এই ধরণে 
করার অর্থ হচ্ছে একথা মেনে নেওয়া 
যে, ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর আত্ম- 
প্রসারের প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেছে 
এবং ভারতীয় অর্থনীতির অগ্রগতিও 
রুদ্ধ হয়েছে এবং এখন তার স্থিতদশা 
আরম্ভ হয়েছে । 


ভ্রান্ত মতবাদের সমালোচনা 

ডাঙ্গে এই মতাবলম্বীদের 
উপহাস করেন। কারণ তার 
মতে এই যুক্তি বা ধারণা সম্পূর্ণ 
ভুল। ভাৱত সরকারের অর্থ- 
নীতির ব্ার্থতার পালা - এখনও 
আরস্ত হয়নি এবং বিদেশীপূ' ক্রি 
কক্তাও এখন পর্যন্ত ভারতীয় 
তা নীতির উপরে মক্ষবুদ হয়নি । 
পার্টির হৃদ্যঙ্গম করা প্রয়োজন 
যে এখনও ভারতীয় অর্থনীতি 
মূলত অগ্রাগন্জি বঙ্গায় রাখছে এবং 
এখনও পার্টির কর্তবা হচ্ছে ও 
অর্ডাগতির ধারাকে শক্তিশালী 
করা, যাতে ভবিষ্যতে ভারতীয় 
আর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক রূপায়ণ 
সম্ভবপর হয়। 


পদত্যাগের হুমকী 


ডাঙ্গের নিজস্ব মতবাদের সঙ্গে 
ডাঃ আহমেদও ব্ছুলাংশেই একমত 
ছিলেন এবং রাজাপক্ষিদের সদস্তাদের 
অধিকাংশের কাছেই এই ব্যাখা 
প্রবল সমর্থন লাভ করেছিল। এতে 
পার্টির সোক্রেটাবিয়েট এখন যাদের 
হাতে তার! কিঞ্চিৎ হতাশ ও মনীয়] 
হয়ে ওঠেন এবং যুক্তিবাদের পথ থেকে 
আলোচনাকে পার্টির সংগঠনের 
আলোচনায় নিয়ে আসবার জন্য একটি 


সঙ্কট সৃষ্টির চাল দেয়া হয়। 
ভার৷ একযোগে প দ- 
ত্যাগের হুমকী দেন। কারণ 
ডাঙ্গের বক্তৃতার পরই পরি- 
বদের সদস্যদের একটি অংশ 
সেক্রেটারিয়েটের অনমনীয় 
মনোভাব ও নীতির জমা- 
লোচনায় অবতীর্ণ হয়ে- 
ছিলেন। কাজেই সেক্রে- 
টারিয়েট অদন্তেরা হুমকী 
দেন যে, ভারা পদত্যাগ 
করবেন এবং. ভাদের স্থলে 
ডাঃ আহমেদকেই কর্তৃত্বভার 
দেওয়। হোক্‌। 
ডাঃ আহমেদের স্বপক্ষে অবশ্য 
জেলাগুলির শক্তিমান ও জনপ্রিয় 
কমিউনিষ্ট নেতার! সম্মিলিত হয়েছেন, 
যেমন জয় বাহাছুর সিং, এস এস 
ইউস্থৃফ, রুস্তম সাটিন, রাম আশ্রয় 
প্রভৃতি । কিন্তু ততসত্বেও ডাঃ আহ-৬ 
মেদের পক্ষে এখনই দিল্লী থেকে 
এসে রাজা সেক্রেটারীয়েটের ভার 
নেওয়া এবং চালানো সম্ভবপর নর। 
অর্থাৎ 'ডাঃ আহমেদ তার বিরুদ্ধ 
মতাবলম্বীদের চ্যালেঞ্জ শেষ পর্যাস্ত 
গ্রহণ করতে পারেননি । ফলে 
সেক্রেটারীয়েটের বর্তমান ক্ষীমতাপয় 
অংশ পূর্ববং বহাল আছেন এঞ্ং 
তাদের ক্ষমতাবাদের কতটা রিভিশান 
ঘটেছে, তা “বল! সম্ভব নয়। ছু 










গেল করাচীতে। ভাপিটি চাম্পিয়ান 
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দলের 
করাচীর- অনুষ্ঠানে যোগ দেবার কথা 
ছিল কিন্তু সে কথা কাজে পরিণত 
হতে পারে নি। 

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কবাঁচী 
যাত্রার ব্যবস্থ এক রকম ঠিকই 
ছিল। প্রতিযোগী হিসেবে বিশ্ব- 
বিদ্যালয় দলের নাম পৌছেছিল 
করাচীতে, দলের প্রতিনিধিদের 
পাসপোর্ট ও ভিসার ব্যবস্থা পাকা 
করে রাখা হয়েছিল, দলে নির্বাচিত 
প্রতিনিধিদের নামও সংবাদপত্রে 
ঘোষিত হয়েছিল, কিন্তু তবুও কর্তৃপক্ষ 
ছাত্র দলটিকে করাচী যেতে দেন 
নি। দেখেশুনে ছাত্রর! খুব নিরাশ 
হয়েছেন। অতবড় প্রতিযোগিতায় 
যোগ দেবার আশায় তারা উপযুক্ত 
কোচের তত্বাবধানে দীর্ঘদিন অনু- 
শীলন করেছিলেন! শেষ পর্যন্ত 
এইভাবে ঠকিয়ে কর্তৃপক্ষ তাদের 
পরিশ্রম ও আন্তরিকত]ুর মূল্য ধরে 
দিয়েছেন। 

বিশ্ববিদ্যালয় বাইচ দলকে করাচী 
যেতে দেওয়া হলে না কেন তার 
প্রকৃত কারণ র হস্তে র আড়ালে 
রাখার প্রয়াস পাওয়া হলেও বিষয়টি 
বোধ হয় ফাস হয়ে *গিয়েছে। 
কর্তৃপক্ষ বলেছেন য়ে অর্থাভাবই 
মূল কারণ; আবার কর্তৃপক্ষের 
ওকালতীতে কলকাতার এক ইংরেজী 
সংবাদপত্রে বল! হয়েছে যে ছাত্র 
দলের ক্রীড়ামান উন্নত নয়। ছুটি 
অজুহাতই অচল। ছাত্রদের ক্রীড়ামান 
অন্রয়ত তো নয়ই এবং রোরিংয়ের 
জন্যে বিশ্ববিগ্ভালয় তহবিলে টাকার 
টানও পড়েনি । বিশ্ববিষ্ঠালয় রোয়িং 
ক্লাব ভবনে বাড় বাড়ন্ত ঘটেছে 
টাকার জোরেই । সবাই জানেন যে 
বিশ্ববিস্তালয় তহবিল থেকে কমপক্ষে 
সত্তর হাজার বায় করে ক্লাব 
ভবনের এক তলার মাথায় ছোলালা 
উঠেছে । দোতালায় অবশ্য আসবাব- 
পত্র কিছু নেই, ভাত্ররাও সে অঞ্চল 
মাড়ান না। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের 
আড়ম্বর ও এঁশ্বর্যের নজীর হিসেবে 
ইট লিমেণ্টে গড়া ক্লাব-ভবনের 
দোতাঙাটি লেকের পাড়ে জল জল 
করছে । 

আরধিক অনটন বা অনুন্নত 
ক্রীড়ামান কোনোটাই সফর পরিত্যক্ত 
হওয়ার মূল কারণ নয়। মূল কারণ 
হলো সফরক্ডামী ছাত্রদলের 
ম্যানেজারের পুদকে ঘি মুরুববীদের 
কৌদল। বিশ্ব বিগ্যা্সয় স্পোর্টস 
বোর্ডের এক প্রভাবশালী মাত্ববর 
এবং রোয়িং ক্লাবের এক কর্মকর্তা 
এই নেপথ্য কৌদলের সঙ্গে, জড়িত | 
আমুলে তদের” লোভ ও নেপথ্য 
দ্বন্দের পরিণতিতে ছাত্র বাইচ দলের 
কয়াচী সফরের পথ রুদ্ধ হয়ে গেল। 
দুজনেরই সাধ ছিল ম্যানেক্কার সেজে 
করাচীট! বেড়িয়ে আস, ফলে দুপক্ষুই 
গোপনে ম্যানেজার নির্বাচনে দাবা 
বোডের খুঁটি চালতে সুরু করে দিয়ে- 
ছিলেন। পাকা হাতের ঘুঁটির ধার 
ছিল এমনই যে শেষ প্রহরে ছুপক্ষই 


হয়ে যাওয়! দরকার। 


সি 
নির্বাচিত হন সুখ্যাত নৌচালক ও 
কোচ শ্রীপ্রতাপ মুখ্যর্জি। অবস্থা 


য অনুষ্ঠান হয়ে * যখন এই পর্য্যায়ে এসে দীড়ায় তখন 


স্পোর্টস বোর্ডের প্রভাবশালী মুরুবিবটি 
(ধার করাচী যাবার সাধ ছিল সবচেয়ে 
বেশী) সমগ্র দলের করাচী সফরের 


পরিকল্পনাটাই ভেস্তে দেঞ্সার জন্তে * 


কোমর বেঁধে এগুলেন। কমসিপাত.লা 


ওপর তলায়*এই মুরুব্বিটির * 


কদরও ছিল। সেখানে গর বক্তব্য 
শিরোধার্য্য হয়ে গেল এবং সেই সঙ্গে 
সঙ্গে ছাত্রদের প্রতারণ! করার 
রাস্ভাটাও পাকা করে বানানো হোল। 


এইখানে বলা দরকার যে বিশ্ব- 
বিদ্যালয় রোয়িং দলের ম্যানেজারের 
পদটা কর্মকর্তাদের কারুর,কারুর কাছে 
বেশ লোভনীয় ও আরামদায়ক'। 
পদটা আ্াকড়ে ধরতে পারলে নিঃখরচে 
তাদের পক্ষে মাদ্রাজ, কলম্বো, রেঙ্গুন 
ইত্যাদি অঞ্চল পরিভ্রমণ কর সম্ভব হয় 
অথচ তাদের বিশেষ কিছু করতে হয় 
না। পরিশ্রমের দায়টা ছাত্রদের কাধে 


চাপে, পথধযাত্রার ঝামেলাটা তারাই * 
,পোয়ান এবং রোয়িং সম্পর্কিত কোন 


দায়িত্বও ম্যানেজারের থাকেনা । 
থাকবে কি করে? রোয়িং সম্পর্কে, 
তাদের নিজেদেরই যে কোন 
অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান নেই। একথায় 
ম্যানেজার সাজলেও তারা রোয়িং* 
সম্পর্কে আনাড়ীর বেশী কিছু নন। 


বিশ্ববিদ্যালয় রোয়িং দলের ম্যানে” 
জারের কাজট! যে কি তার একট! 
আদর্শ নজীর রেখেছেন স্পে্টস 
বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীএন, কে, 
ঘোষ। গর্ত বছরে ম্যানেজার সেজে 
তিনি দলের সঙ্গে রেঙ্গুন যান, সঙ্গে 
নিয়ে জন তুর স্ত্রীকে। অবনত 
শ্রীমতী ঘোষের বায়ভার শ্রীযুক্ত 
যোযই বহন করেছিলেন। রেঙ্গুনে 
গিয়ে ছাত্ররা পড়ে রইলেন অন্তত্র 
আর ম্যানেজার শ্রীযুক্ত ঘোষ সন্ত্রীক 
উঠলেন মাইল ছয়েক দূরে এক 
আত্মীয়ের বাড়ীতে । নিজের আরাম " 
ও স্বাচ্ছন্দোর জন্যে অন্যত্র থাকার 
জন্যে ম্যানেজার শ্রীযুক্ত ঘোষ দলের 
সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলেন । ফলে 


রেঙ্গুনে ছাত্রদের কোনে! অসুবিধে 
হলো কিনা, তারা বিদেশে কলকাতা! 
বিশ্ববিগ্তালয়ের সুনাম রাখতে অথব! 
নাম ডোবাতে সচেষ্ট ছিলেন কিন। 
তা দেখার অবকাশ পাননি শ্রীযুক্ত 
ঘোষ। সে অবকাশ না পেয়েও 


তিনিও ম্যানেজারীর দায় সেরেছেন ' 


এবং আজও বিশ্ববিগ্তালয় স্পেস 
বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে অমর্ধ্যাদায় ' 
বহাল রয়েছেন। , 

শুধু রোয়িং কেন কিনব 
বিগ্তালয়ের£খেলাধুলার বৃহত্তর ক্ষেত্রেও 
বর্তমান অবস্থাটা এরপর যাচাই 
ক্ষত্রে 
আজ ব্যাপক প্চুনাতি প্রশ্রয় পচ্ছে। 
জনকয়েক স্থীর্থপর কর্মকর্তীর খেয়াল 
ও প্রভাবে কলকাতা! বিশববিগ্তালয়ের 
নাম খেক্লাধূলার ক্ষেত্রে ডুবতে 
বসেছে । তাই আবেদন রাখছি, 
শ্রদ্ধেয় উপাচার্য, আপনি সতর্ক 
হোন্ছ সেই সঙ্গে স্পোর্টস বোর্ডের 
কাঠ ত অবৈতনিক কর্মকর্তা 
নির্বাচনে কিঞ্চিৎ স্ক্রয়ও হোন্‌। 
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*্ জামরাও 


ংগ্রেস পা'লণমেণ্টারী পার্টির 


‘বহুলোক এই প্রশ্নের দিকে 


উৎস্থুকভাবে তাকিয়ে রয়েছে। 
এবং অনেকের মুখেই এরই 
প্রশ্নঃ কম্যুনিষ্ট পার্টিকে কি 
অবৈধ «ধাষণা ক্ষরা হবে? 
এই * প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করছি । কারণ কংগ্রেসের পক্ষে 
" রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে বধ করার 
এররচেরে সহজতম পন্থা জার কিছু হতে 
পারেনা এবং দুর্বল, শক্ত, গণতন্ত্রে 
ক্জবিশ্বাসী পার্ট এই সহজতম পন্থার 
দিকেই ঝুঁকতে চাইবে । চিরকাল 
ঝুঁকতে চেয়েছে । কিন্তু খামর! জিত্রাস! 
করছি এই জন্ত যে, একদিন মুসো- 
লিনিও বলেছিলেন, কসু[নিষ্ট পার্টিকে 
বধ কর এবং সেইঙ্গিনই নাৎসীৰাদ 
জন্য গপ করেছিল। আর একদিন 
* হিটলার বলেছিলেন, কম্যুনিষ্ট 


পার্টিকে ৰধ কর এৰং সেইর্দিনই * 


ফ্যাসিবাদ এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পট- 
‘ভূমি তৈরী হয়ে গিয়েছিল । কাজেই 

ামরাও এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছি, 
ভারতীয় নাৎসীবাদ কতদূর ? 


লি" 


» (পাটিকে অবৈ 


নয়) পার্টির সভাগুলি অবৈধ করা 
হবে “শাস্তি ও শৃঙ্খল! রক্ষার” অজু- 
হাতে? দাঙ্গ। নিরোধের জন্ত ? তারই 
আয়োজন কি নীচের ম্ব টনাগুলি 

গত ৪ঠা ডিসেম্বর হাওড়ার 
নেতাজী সুভাষ রোডে ( খুকুট ) ভারত 
ক্াক্রমণকারী চীনের স্বপক্ষে বন্ধৃত্ 
প্রচার করিবার জন্য স্থানীয় কম্যুনিষ্ট 
কর্িগণ একটি পথসভার খ্মায়োজন 
করে। কিন্ত জনসাধারণের বিরোধি- 
তার ফলে উহা পণ্ড হয়। 

গত €ই ডিসেম্বর কম্যুনিষ্ট পার্টির 
উদ্তোগে টালিগঞ্জের বিজয়গড় কলো- 
নীতে একটি সম্ভার আয়োজন করা 
হয় । সেই সভভাক্কও বাদবিতণ্ডা ও 
হামলার সংবাদ পাওয়া [গয়েছে। 

গন্ধ €ই ডিসেম্বর সারা ভারত 
ফরওয়ার্ড ব্লকের পক্ষ হইতে চীন 
সরকারের ভারত আক্রমণের বিরুদ্ধে 
একটি প্রতিবাদ সভা আহ্বান কর! 
হয়। সভায় কমু/নিষ্ট পার্টির কার্ধ্য- 
কলাপের নিন্দায় কয়েকজন কম্যুনিষ্ট 


দপণ নির্ভরযোগ্য সুত্রে জানতে পেরেছে যে, কলকাতার 
বিখ্যাত পুলিশ কমিশনার হরিসাধন ঘোষচৌধুরী পম্চিমবজে 
পুলিশ কমিশন গঠনের প্রস্তাবটিকে সুকৌশলে নাকচ করে 
দেওয়ার চেষ্ট। করছেন। পুলিশমন্ত্রী কালীপদ মুখাজী অন্ততঃ 
পাঁচবার বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের কাছে পুলিশ 
কমিশন গঠনের বিষয় সুস্পষ্ট ঘোষণ। করেছেন। কিন্তু পশ্চিম 
বঙ্গের মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সদস্তের ক্ষমত। ওপরতলার অফি- 
সারদের চেয়ে অনেক কম--এ তথ্য সকলেই জানেন। সম্ভবত 
সেই তথ্যটি আরও জোরালে। হয়ে উঠেছে, পুলিশ কমিশনারের 


এই চেষ্টায়। 


পুলিশ কমিশন গঠনের পরস্তাবটিকে মন্ত্রিসভায় পাঠানোর 
পুর্বে পুলিশ কমিশনারের কাছে পাঠানে। হয়েছিল। পুলিশ 
কমিশনার প্রস্তাবে সম্মতি দেননি। তিনি লিখেছেন, কিছুদিন 
পুর্বে ডি. আই, জি প্রীমাসুদ স্পেসাল অফিসাররূপে পশ্চিমবজ 
পুলিশ বাহন সম্পর্কে যে রিপোর্ট করোছলেন সেটি ন দেখে 


তিনি কোন মন্তব্য করতে পারেন ন।। একলা! পুলিশ কমিশনার 


নন, এরপর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারা ভ্রীএম। *এম, বন্ুও 


( আই, 


লি,*৩স্‌ ) নাকি পুলিশ কমিশনারকে সমর্থন.করেছেন। 


এই সমস্ত লেখখলেখি চলেছে পুলিশমন্ত্রা কালীবাবুর জামানী 
যাবার সময়ে-__সম্ভবতঃ কালীবাবু এগুলে। জেনে যাননি । 
কন্মাৎ হরিলাধ্নবাবু এই মন্তব্য* সাহেব বিশেষ পছন্দ করতে পারছেন 


করন কেন সেবিষ্ট পুলিশ মহলে 
জড়ান] কর্পানা চলছে ৷" অনেকেই 
বলছেন, * ইনেস্পেক্টার , জেনারেল 
হীরেন সরকারের সুনাম ঘোষচৌধুরাঁ 





না। গুরুত্বপূর্ণ কর্ম্মজীবন প্রেকে 
আই-জি জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি 


‘অবসর গ্রহণ করবেন বলে আশা 


কর! যাচ্ছে, অবসর গ্রহণের পরেও 
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যুবক প্রতিবাদ করিলে তাহার! 
( কমুানিষ্ট যুবকেরা ) প্রহৃত হন। 

গত ৫ই ডিসেম্বর হাওড়া ময়দানে 
অনুষ্ঠিত এক ছাত্র সমাবেশে চীন 
কতৃক ভারত আক্রমণের তীব্র প্রতি- 
বাদ করা হয়। সভাস্থলের নিকটে 
একদল যুবককে কমু[নিষ্ট পার্টির 
মুখপত্র একটি সংবাদপত্রের কয়েক- 
দিনের সংখ্যা ভক্ীভূত করিতে দেখা 
ষায়। 

গত € ডিসেম্বর ভারতীয় কমু[- 


নিষ্ট পার্টর জলপাইগুড়ি শাখার 
উদ্যোগে: যে জনসভা হয়, তাহাতে 
বক্তৃতা করেন শ্রীজ্যোতি বসু । তাহার 
উপরেও হামলা হয়। বিক্ষোভ্ভ- 
কারীদের হাতে রুষ্» পতাকা ও নানা 
স্লোগান-লাঞ্চিত পোষ্টার ছিল। 
বিক্ষোভকারীদের সংগে কমুনিষ্ট 


সরকার যদি তকে পুলিশ কমিশনের 
মধ্যে নিয়োগ করেন তবে জনসাধারণ 
আর পুলিশ বাহিনী সবসময়েই হীরেন 
সরকারের সঙ্গে হরিলাধনবাবুর তুলন! 
করবার স্থফোগ পাবে । কাজেই 

স্ববাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারী বাধ! 
দিয়েছেন কেন সে বিষয়ে অনুসন্ধান 
করে নিয়াক্ত কারণ অনুমান করা 
হচ্ছে সাধারণভাবে "পশ্চিমবংগ সর- 
কারের ওপরতলার কয়েকঙ্ন আই- 
সি-এস অফিসার অত্যন্ত ক্ষমতাবান | 
এই অফিসারচক্র লক্ষ্য করছিলেন 
যে পু্লিশমন্্রী কালীবাবু পুলিশ 
কমিশন সম্পর্কে সাংবাদিকদের কাছে 
ইণ্টাৱভু' দিয়ে আসছেন । কাঁলীবাবুর 
এই আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাকটিকে একটু 
সমাঝ দেখবার ভন্যাট স্বরাষ্ট্র 
থেকে বাধা এসেছে । 

রুণু গুপ্রের (আই-সি-এস ) পর 
স্বরাষ্ট্র দপুরে আর কোনো যোগ্য 
* অফিসাব্ই দেওয়া হোলনা। দীএম, 
এম, বস্তু অতিরিক্ত ভাল মামুষ । 

যাই হোক ইঈনসপেক্টর ক্রেনাৱেল 
অবসর গ্রহণের প্রাকৃকালে রাক্তোর 
ঘটি পুলিপ বাহিনীতে নানা রকম 
কর্মচাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছে। স্বাধীনতার 









কমীদের যে সংঘর্ষ হর তাহাতে 
একজন আহত হয়। 
গত ৬ই ডিসেম্বরের অপরাহ্কে 


শ্রীরামপুর আর, এম, এস, ময়দানে 
কমু'নি পাটির উদ্যোগে অনুষ্টিত এক 
সভায় কয়েকটি বোমা নিক্ষেপ এবং 
তৎপরে ইট-পাটকেল ছোড়াছুড়ির 
ঘটনায় ৩ জন মাহলা সঙ্গ ১৬ জন 
আহত হন। এই ঘটনায় পুলিশ 
নয়জনকে গ্রেপ্তার করে। 
গত ১৩ই ডিসেম্বর ভারতীয় 
কমুনিষ্ট পার্টির আসাননোল শাখার 
উদ্বোগে আহুত সভায় শ্রোতাদের 
হইতে একজন লোৰ ব্য সৃষ্টি 
করে এবং কমুনিষ্ট কমীদের সংগে 
হাতাহাতি সংঘর্ষ হয়। ফলে কয়েক 
ব্যক্তি আহত হয় । এসময় “স্বাধীনতা” 
পত্রিকার অগ্নিসংযোগ করা হয়। 
গত ১৬ই ডিসেম্বর উত্তর 
কলিকাতার বলরাম ঘোষ. ষ্ট্রীটে 


কমিশন গঠনের প্রস্তাব বামগাল কর 


, (দপণণের প্রতিনিধি ) 


পরে এই প্রথম পুলিশ বাহিনীর 
সর্বাধিনায়ক অবসর গ্রহণ করছেন। 
পূর্বতন আই জি স্বর্গীয় সুকুমার গুপ্ত 
অবসর গ্রহণের আগেই মারা যান। 
পূর্বতন পুলিশ কমিশনার এস, এন্‌, 
চ্যাটাজখ অবসর গ্রহণের সময় পুলিশ 
বাহিনীতে ছিলেন না। তাই তাদের 
কোঁন বিদায় অভিনন্দন জ্ঞাপন 
করা সম্ভব হয়নি। সেইজন্য 
পুলিশ বাহিনীর অধিকাংশ সদন্ত) 
বলছেন হীরেন সরকারের ফেয়ার- 
ওয়েল অনুষ্ঠানটিকে বিরাট অন্ষ্ঠানে 
পরিণত করা উচিত। আশা করা 
যাচ্ছিল, তারই পদাধিকারী ঘোষ 
চৌধুরী সাহেব এগিয়ে আসবেন 
হীরেন সরকারের বিদায় অভ্ভার্থনার 
আয়োজনে । কিন্তু তা কি হয়ছে? 
পুলিশ বাহিনীর ওপরতলায় "কান 
পাভর্পে বিপরীত কাহিনী শোনা 
যাবে। 

হীরেন সরকারের “ফেয়ার ওয়েল: 
ব্যবস্কাপনা করার জন্যে ‘ড আই-জি 
উপানন্দ এগিয়ে আসছেন । ডি, আই, 
জি, পি,কে, সেন উৎসাহী হচ্ছেন । 
ডি-আই-জি উপানন্দ ধান্দা সঙ্গে 
অথ হীরেন সরকারের 











সহকারণ সম্পাদক £ হরেন 





বিধি জানে না। তার!' ২ 
শহীদ 
নিহত নিরপরাধ মানুষের স্ব 


আন্দোলনের 


উপরেও বর্বরতা দেখাতে 
করেনি । আশী জন মুত 
নারীর যে পবিত্র শোক। 
স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে « 
আছে, সেই পবিত্রতা । 
মানবিকতার দাবী-_ 
বর্ধরতার তীব্রতম প্র তি: 
তুলতে হবে । অগ্রিদগ্ধ এই. 
যদি সবুঙ্ঞ তৃপরাশি দিয়ে প্র 
আপন মেহের হস্তে মুছে; 
থাকে, মেইথানে, তৃণরা 
উপরে সকালের শিশিরের £ 
আমাদের ক্যাশ্ুও অ 
রাখলাম | তোমাদের ও 
দীর্ঘজীবী ঠোকু। 


সাম্পাপাশপিপন্পিপাপা্পাপপাপীপপাপপাাাা 


কমিউনিষ্ট পার্টির এক জি 
সঙ্গে একদল লোকের 
হয়। মিছিলটি শ্টামধাজার 
অফিসের নিকট পৌ'ছিলে 
উপর দুইটি সোডার বোড্ল 
ইয়। পুলিশ এ সম্পর্কে 
ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে । 


ণ DA 


ইয়েছে। সে কাহিনী অনে 
জানেন। কিন্তু সে বিরোধ 
ব্যক্তিত্বের লড়াই-_দ্বজন্ই 
পরস্পরের যোগাতার অনুরাগী 6 
তাই আজ যখন আই-ছির 
সম্বদ্ধনার ব্যবস্থাপনায় উপানন্দ 

এগয়ে আসছেন তখন সারা 

বাহিনী সপ্রশংস দৃষ্টিতে ত 
আছে। 


এই ফেয়ারওয়েল ইত্যাদি 
আর একজন পুলিশ অফিসার 
অন্থখ্ধায় পড়ে গেছে ন। 
হলেন, পশ্চিম বংগ পুলিশ, ব 
এসিস্ট্যাণ্ট ইনসপেকটার জে 
বীরেন চক্রবর্তী । চক্রবন্তী ' 
পুলি শমন্ত্রী কালীবাবুর 
প্রিয়জন। কালীবাবুর সঙ্গে 
বারিক পরিচয়৪ আছে। ক 
যেদিন জার্মানী যান সেদিন 
বিদায় জানাবার ক্রন্ত শু 
শ্রী সরকার, পুলিশ কমিশনার 
সাধন দমদমে গিয়েছিলেন । ; 
বীরেনবাকু৪ দমদমে গিয়েছি 
সেখানে নাকি তিনি ত 
শ্রীসরকারের দিকে দৃষ্টিপাত 
সারাক্ষণ পুলিশ কমিশনার 
চৌধু৷ী সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণের 
করেছেন। এই দৃষ্টি আকর্ষণে 
পর্যায়ে পুরাতন সহপাঠী *রিসাঃ 
গাড়ীর দরজ। ধরে চিনি দাড়িয়ে 

*{ শ্যোংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 





দর্পণ 


সাপ্তাঁহকপ্সংবাদ সামায়কী 
২য় বর্ষ, ৪৮শ সংখ্যা 


ুক্রবার, ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৫৯ ' 


দাম £ ১৫ নঃ পঃ 


্ুলকাতা পুলিশ বিভাগে 





৷ দর্পণের প্রতিনিধি ॥ 


পুলিশের উর্দ্ধতন পদে 
নেকগুলি রদবদলের সংবাদ 


পণে প্রকাশিত হয়েছে। দর্পণের] 


কটি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বাভাঁষ এই যে, 
যুক্ত: হরিসাধন ': ঘোষচৌধুরী 
[াই-জ্ি পদে নিযুক্ত হয়েই 
লঁকাতা পুলিশ এবং পশ্চিমবঙ্গ 
[লিশের একীকরণের প্রস্তাবটি 
্ারালোভাবে গ ভর্ণমেণ্টের 
মুখে রাখবেন। তিনি দুইটি 
হিনীকে তার কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার 
স্তর্গত রাখতে চান। 


কিন্তু আমাদের পূর্বপ্রকাশিত 
লীর সংবাদগুলির মধ্যে সবচেয়ে 
ল্লখযোগা- গোয়েন্দা দণ্তরের 
পুটি কমিশনার গ্রীকল্যাণ চক্রবর্ত্তী 
লী,হয়ে যাচ্ছেন হাওড়ার এস-পি'র 
দ1 ,কলকাত] পুলিশ থেকে 
শ্চমবঙ্গ পুলিশে এই একটিই বদলী 
টছে। 


এই বদলীর পিছনে কি কোনে! 

আছে? পুলিশের উচ্চপদস্থ 
লে এই: প্রশ্ন কয়েকদিন যাবৎ 
লোচিত হচ্ছে। কল্যাণ চক্রবর্তীর 
লী ৩ বৎসর মেয়াদের পর স্বাভাবিক 
নাস্তর ?*অথবা এর সঙ্গে সবন্মভাবে 
রঙ্গলাল মোরের তদস্তও জড়িত? 


দর্পণের প্রতিনিধি এই প্রশ্নটির 
চাৎপট অনুসন্ধান করেছেন। লক্ষা 
বার বিষয় যে, বজরঙ্গলাল মোর 
র্কে কলকাতা পুলিশ তদন্ত আরম্ত 
রন এবং তার বিরুদ্ধে একটি মামলা 
দাহন! হয়, যখন কমিশনার পদে 
(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় )' 





উদ্ধাস্তর শত্রু মেহেরটাদ খান! . 


এই নিধন-পর্বের মাঝখান থেকে 








গত মঙ্গলবার সার! বাংলা বাস্তহার! সম্মেলন ও পর্বভারত বাস্তহারা সংসদ কতৃক আহুত সভায় দশ হাজার লোকের সমাবেশের দৃপ্ত 


ব্যবস্থা করে হে ন ২০ হাজারি 
উদ্বাস্তর জন্য । অন্যদিকে “মৃত্যু 
ও বিতাড়নের” দ্বার এই 
দুই বৎসরে খতম €রেছেন 
৪০ হাজার উদ্বাস্তকে-_মোট 


° ৰ 
৪০88১ জন । 


কি ছিলেন 


খান্না নিজে বলেন, তাঁর নাতি ১৯৬১ সালের মধ্যে লিকুইডেশান অব রেফুজিস_ 

সাদা বাংলায় যার অর্থ ১৯৬১ সালের মধ্যে উদ্বাস্তুদের খতম করা। আজ 
দের করুণ আর্তনাদ আমরা শুনতে পাঁচ্ছ। 
মধ্যরান্রে অন্ধকারে অসহায় বন্দীর সম্মুখে জহাদ মূর্ত 


এই তার 





অসংখ্য ঘকীঠির নায়ক গরীমৎ খাল 


হভদ্বাস্ত নরনারী বিরাট সমাবেশে 
কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহেরটাদ 
খান্নার অপসারণ দাবী করে ও পরে 
শ্রীখান্নার থিয়েটার রোডের কাধ্যা- 
লয়ের অদূরে শ্রীখান্নার কুশপুত্তলিকা 
দাহ সহ যে স্বতঃস্ফূর্ত বিরাট বিক্ষোভ 
দেখান হয়, বাংলাদেশের বাস্বহার! 
আন্দোলন ইতিহাসে তা.এক অভূত- 
পূর্ব ঘটনা। এর অস্তনিহিত মূলীভূত 
কারণগুলো তলিয়ে দেখ! দরকার । 
শ্রীথান্না গত দেড় বছর ধরে তার 
খেয়াল-খুপী মাফিক যে বেপরোয়া 
চণ্ডনীতি চালিয়ে যাচ্ছেন, তাতে 
বাংল! দেশ জুড়ে সমস্ত ক্যাম্পগুলিতে 
এক বিভীষিকার রা জণুত্বর স্থষ্টি 
হয়েছে । তাঁর দণ্ডকারগ্য পরিকল্পনা, 
বাংলার বাহিরে বিভিন্ন রাজ্যে উদ্বাস্ত- 
দের পুনর্বাসন, ছোট, মাঝারি ও 
কুটির শিল্পের মাধ্যমে ক্যাম্পবাসী 
উদ্ধাত্বদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন আজ 
এক বিরাট প্রহসনে পরিণত হুয়েছে। 
কথা দিয়ে কথা না রাখা, অস্পষ্ট 
ও ধেোঁয়াটে প্রতিশ্রুতি ও হঠকান্ধনতা, 
তার উদ্ধান্ত দপ্তন্জ পরিচালনার মূল 
কথা। 


হরিদাস মিত্র, এম-এল-এ 
প্রথম ধাক্কা 

চাতুরষপূর্ণ খোসামোদী দ্বারা ডাঃ 
রায়কে হাত করে; প্রথমে এডভাইসারি 
চাকরি, বাঙ্গালী এম, এল, এ দের 
ভোটে রাজ্যসভায় আসন পাভ এবং 
নানা ছলাকলার সাহাষ্যে মাত্র ৪ 
মাসের মধ্যেই গদীয়ান হবার পর, 
বাংলাদেশকে শ্রীমৎ খান্না প্রথম যে 
ধাক্কা দিলেন তা হচ্ছে সুদুর সৌরাষ্টরে 
পানঢুয়া শিবিরের মর্ন্মান্তদ্ ঘটনা ৷ 
বিদেশ বিভূয়ে; সম্পূর্ণ অপরিচিত 
আবেষ্টনীতে এই শিবির থেকে ৭০টি 
অসহায়া বাঙালী বিধবা যুবতী 
সেদিন নিখোজ হয়েছিল। 
সালে ১০ই জুন, বাংলার বিধান 
সভায় এই শোচনীয় [অধ্যায়ের কথ! 
বলতে গিয়ে যেদিন আমার ক 
রুদ্ধ হয়ে এসেছিল, ভাষ! হার্রিয়ে- 
ছিলাম সেদিন। 
ছিলাম, বিধান সভায় কংগ্রেক্সী 
অস্কংগ্রেসী সমস্ত সদস্তদের চোখ 
সজল হয়ে এসেছিল। লঙ্জায় ঘৃণায়, 
ক্ষোভে তারা মরমে স্তরে গিয়ে- 
ছিলেন। বাংলার নওজোয়ানু মন্ত্রী 
শ্ীমান তরুণকাস্তি আমাকে প্রতি- 


১৯৫৮ 


কিন্তু লক্ষ করে, 


রা 
whatever 


শ্রুতি দিয়েছালন, ,সয়স্ত ব্যাপারটা 
তিনি ' অনুসন্ধান করবেন । বোধ- 
করি শ্রীখায়ার ইন্দরজাল ভেদ কর! 
শ্রীমান তরুণের পক্ষে সম্ভব হয়নি । 
করাল হাতে শ্রীখার্। এই শোচনীয় 


ঘটনার উপর চির ষবনিকা টেনে 
দিয়েছেন। 
ক্ষমতা পেয়েই শ্লীখারা! পশ্চিম 


বাংলায় ও তার ক্যাম্পে, “ঠাই নাই” 
চিৎকার শুরু করলেন। শয়তানির 
প্রথম পর্যায়ে সীমান্ত বন্ধ করে দিলেন। 
লক্ষ লক্ষ পূর্ববঙ্গের লাঞ্চিত উৎপীড়িত 
হিন্দু লোকচক্ষুর অস্তরালে চিরকালের 
মৃত নির্বাসিত হয়ে গেল। আজিও 
সেই মানবের কানে, ভেসে আসে 
জহরলালের বেতার ভাষণ ( ১৯৪৭ 
স্বালের ১৫ই আগষ্ট ) 
( East Bengal people) are 
of 05 andewill refuain of us. 


we shall, be sharers in their 

good and ill fortune alike.” 

খান্নার হীন চক্রান্তে সেই পবিত্র 

প্রতিশ্রতিকে বানের জলে ভাসিয়ে 
( শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠায় ) 






“They, 


my happen and } 
















তিতি 61 
.কীতি 


॥ দর্গণের সংবাদদাতা ॥ . 
* খায়! ১৯৫৭ সালে বলে- 
ছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের বাইরে 
তিনি ১০ লক্ষ একর জমি 
সংগ্রহ্করেছেন। সে জায়গায় 
১৯৫৯ সাল পর্যন্ত তিনি মাত্র 
২৯. হাজার একর জমিতে 
পুনর্বাসনের স্কীম্‌ তৈরী করতে 
পেরেছেন। ॥ 

* খানা ১৯৫৭ সালে বলে- 
ছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে র ২ লক্ষ 
শিবিরবাসী উদ্বাস্তর মধ্যে 
তিনি ১ লক্ষ ৫* হাজারের . 
পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পুন- 

বানের দায়িত্ব নিচ্ছেন। সে 

জায়গায় ১৯৫৯ সাল পূর্যস্ত 

তিনি মাত ১* হাজার, উদ্বাস্তর 

জন্য বাইরে পুনর্বাসনের [ব্যবস্থা 
করেছে । ! 

* খ]ুযা বলেছিলেন ৯ হধজার * 
উ্াক্ম যুবককে শিক্ষা সংস্থার 

চাকরী দেবেন, *দিয়েছেন 

মাত্র ২ হাজার যুবককে | এবং 

তাও এমনভাবে যে, তার 


অৰ্দ্ধেক চাকরীতে টিকতে 
৯ পারেনি। 




































নারম চিত্র তিনি ক্যাম্পবাপী 
স্ত ঢের সামনে তুলে ধরতে 
ন। : বিহার, উত্তর প্রদেশ, 
দেশ , উড়িয্া, রাজস্থানে ১০ লক্ষ 
বন্দোবস্ত হয়েছে বলে 
ন রয়ে দিলেন) কিন্তু ৪ বছরের 
যে দেখা গেল মাত্র &* হাজার, 
একর জমির উপর পুনর্বাসনের এক 






পরেছেন, যার' মধ্যে ২৯ হাজার 
ক র নক্সাফ্ডিনি গদিতে আসবার 
তৈরি ছিল Lo ৪ 


অন্পষ্ট পরিকল্পনা ও তার রূপায়ণে 
[র্থতার জন্য, বিভিন্ন রাজো-নিয়ে- 
_উদ্বাস্তদের বাংলায় ফিরে 

















্য.- অসম্ভব হয়ে দীড়ায়। 


কল্পনা তিনি খাড়া করতে 


র ফলে স্বভাবতঃই যে সন্দেহের 






প্রেক্ষিতে “সারা বাংলা বাস্তহার! 
সম্মেলনের” নেতৃত্বে সুরু হয় ১৯৫৮ 
সালের মার্চে অভূতপূর্ব এতিহবাদিক 
সংগ্রাম । তাতে প্রায় ৪০০০০ হাজার 
নরনারী  কারাবরণ করে ভারতের 


সত্যাগ্রহথের কতিহাসে এক নতুন 


অধ্যান্ রচনা করে। এই, আনে- 
লনের চাপে সম্পাদক হিসাবে 
কে লেখা এক পত্রে মুখ্যমন্ত্রী 
[য় স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দেন, “ইচ্ছার 






বিরুদ্ধে কোন * উদ্বাস্তকে বাংলার : 


বাহিরে পাঠান হুইবে না এবং এই 
অনিচ্ছার জন্য, কাহারও ভোল বন্ধ 
করা হইবে:না।” কেন্দ্রীয় সরকার 
তথা শ্রীখান্নার সহিত পরামর্শ না করে 
তিনি এই প্রতিশ্রতি দিয়েছিলেন তা 
কল্পনা করা যায় না। দেড় 


পুর ইত কারখানা নির্মাণের জন্ত বিটেনের কয়েকটি সুবিষ্যাত ইন্জিনিয়ারিং ও 
ইস্কন নামে এক যৌথ.প্রতিষ্ঠীন গড়ে তুলেছেন।! “এই প্রতিষ্ঠানের সভ্য প্রতিটি কোম্পানি তাঁদের নিজ নিত কর্মক্ষেত্রে 

_ নেতৃদ্থানীয় ৷ দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় যখন সম্পূর্ণ হবে তখন সেটি পৃথিবীর যে কোন দেশের/ 
হত ও সৰযীযুনিক ইস্পাত কারখানার সমকক্ষ হয়ে দীড়াবে । 


. নতপাতি নির্মাণ 
ডেভি এবং ইউনাইটেড এ 


লেই পরি- . 


3 বাদি পা তে 





























মিথ্যা লোভ দেখিয়ে পূৰ্ববঙ্গ থকে 
আগত এই সব স্বস্থ সবল কর্মঠ চাষী 
মানুষগুলিকে ক্যাম্প নামক নরককুণ্ডে 
জানোয়ারের জীবন যাপনে বাধ্য করে 
অবশেষে আজ তাদের কর্মণ্য 
.ভিথিরিতে পরিণত করে বাংলার হাং 
মাঠে বাটে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে |] 


স্রিনিং কমিটি 


পূর্ববঙ্গ সীমান্ত বন্ধ করে ক্যাম্প 
ডোল কেটে: দিয়ে । নিজের মতলব 
খানিক হালিল করে, শ্রীখান্না আর 
একটি নতুন কৌশল জাল বিস্তার 
করলেন। ক্র্রিনিং কমিটির নামে 
* রাজবংশী নামে বাংলাদেশ সম্পর্কে 
সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ তার দপ্তরের একজন 
স্পেশাল অফিপারকে তিনি বাছাই 











রি বাপ 
‘sls BP 
ial BS 





হেড রাইটসন্‌ আ্যাণড কোম্পানি লিঃ 
সাইমন-কাগ্‌ লিঃ 


ডরম্যান লঙ. (ব্রিজ আযাণ্ড এন্জিনীয়ারিং) লিঃ 
জোসেফ পার্কস্‌ আ্যাগ্ড সন্‌ লিঃ 


ক্রিনিংংএর কাজ চালান তি 
হ্যৈষের খর রৌদ্রে সকাল 
বু থেকে ক্্যাম্ত* পর্য্যন্ত মেয়ে-পুরুষ 

_অন্ধ-আতুর খঞ্জ-বধির সকলকে 
লাইনে ড় করিয়ে টি কাদায় 








নেই লাইনে মুছিতা হয়ে যান 
তারুইয়ত্তানেই । দীর্ঘ ১২ বছরের 
স্বতিসাগর মন্থন করে এই সমস্ত 
খুঁটিনাটি প্রশ্নের, উত্তর দেওয়া এই 
ট সব. নিরীহ, লোকগুলির পক্ষে সম্ভব 
‘ছিল না। তারি সুযোগ নিয়ে শ্রীমৎ 
খানা তীর ষ্টীম 





নিবিচারে 
কত যে সম্বলহীন বিধবা, অপ্রাপ্তবয়স্ক 
ছাত্র, বিকলাঙ্গ অন্ধ-আতুরের দল এর 
আওতায় পড়ে গেল তার হিসাব কে 
রাখে? কত মিথ্যাকে সত্য বলে 
চালান হল, গদীয়ান খান্নার জানবার 
তা কি প্রয়োজন ? 

(আগমনী বা সমাপ্য ) 
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তি কোম্পানি সংঘবদ্ধ হায় 


রং কোন - । লিমিটেড 


দি ওয়েলম্যান শিখ ওয়েন এন্জিনীয়ারিং ক্পোয়েশন লিঃ, 


বনিয়াদ স্থাপন ও গৃহ নির্মাণ 
দি সিমেণ্টেসন কোম্পানি লিঃ 


বৈদ্যুতিক কাজ 

দি ব্রিটিশ টম্সন্‌হন্টন কোম্পানি লিঃ; 
দি ইংলিশ ইলেক্টীক্‌ কোম্পানি লিঃ 

দি জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানি লিঃ 
মেক্রোপলিট্যান-্ভাইকার্স ইলেক্‌টুক্যাল এক্সপোর্ট কোম্পানি লিঃ! 


কাঠামোর জন্য ইস্পাঁত 
স্যার উইলিয়ম এযরল আযাণ্ড কোম্পানি লিঃ 
ক্লীভল্যাণ্ড ব্রিজ আযাণ্ড এন্জিনীয়ারিং কোম্পানি লিঃ 


(সিমেল এডিসন সৌয়ান লিঃ এবং পিরেলি জেনারেল কেবল ওয়াক্ম লিং 
যৌধ প্রতিষ্ঠানের জন্য কেবল-এর কাজ করছেন 1) 


টা: 


রোলার এইসব 
অসহায় উদ্বাস্তদের- উপর চালালেন, 
ডোল কেটে দিলেন। 


সরকারের আয় 





_ (৮ম পৃষ্ঠায় পর) 
এছাড়া কাজের ময় বাড়িতে 
সত্যিকারের বেতন হাসি, অজিত ছাট 


পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া, শনিবারের 


৷ অর্ধদিবস ছুটি কাঁটা, , কর্মচারীদের 


মনে হতাশার সি করেংছ। $কর্ম 
চারীদের কিছু বেতন বাড়ি] 
সরকারের ১৬ কোটি টাকা অর্থব্য 
হবে এইরূপ প্রচার করে হিসাবে, 


“কারচুপি করা হয়েছে, কারণ বাধ্যত! 


মূলক প্রভিডেন্ট ফাণ্ড প্রবর্তনে কর্ম 
চারীদের, বিশেষ করে, চতুর্থ শ্রেণীর 


কর্মচারীদের বেতন তে! বাড়বেই ন 
বরঞ্চ কমে যাবে। 


অথ] 
সরকারের প্রতি বৎসর এই খাতে 
ব্যয় সামান্তই হবে। অনেকে; 
মতে পে-কমিশনের রায় চালু হে 
বেড়ে যাবে: & 
কোটি টাকার যত, অথচ ব্যয় হে 


১৬ কোটি টাকা । 


দ্বিতীয় পে-কমিশন প্রথম পে 
কমিশনের বক্তব্যের ওপর ' নতু 
কিছু যোগ করেনি। প্রথম পে 
কমিশন মাগগি ভাতা, বাড়ানো 
সুপারিশ করেছিল এবং শিশুদে 
জন্ত ভাতা, অফিসে কাজ করা 
জায়গা (৪০ বর্সকূট) ও অন্থানত বি 
প্রদানের সুপারিশও করেছিল । কি 
এগুলো কার্যকর কর! হয়নি। দ্বিতী 
পে-কমিশন এ সমন্ধে কোন উচ 
বাচ্য করেনি, ‘উ পর স্ত : চলাঁ 
ব্যবস্থাকেই মমর্থন করেছে । ; 

হাউস রেণ্টের জন্য বিভিন্ন শহরে 
শ্রেণীবিভাগে কমিশন নতুন এক 
বৈজ্ঞানিক ফরমুলা রচনা কর 
পারে নি এবং বর্তমান বৈষম্য চা 
রেখেছে। যদিও কমিশন শ্রেঃ 
বিভাগ পাঁচ বছর অন্তর নতুন ক' 
বিবেচনা করার কথা বলেছে, ত 
বর্তমান শ্রেণীবিভাগ করেছে ১৯৫ 
সালের গণনার ভিত্তিতে এবং এ 
চালু থাকবে ১৯৬১ সালের গণ 
পযন্ত । 


ইউনিয়নের সংখ্য 
(৮ম পৃষ্ঠার পর )*- 

ফোর) সি-পি-ডবলু-ডি ওয়ার্ক 
ডিরেক্টর অব ইনফরমেশন, ডিফে 
আযাকাউণ্টস, জুলজিক্যাল ন্রাং 
জিওলজিক্যাল সার্ভে, সার্ভে ত 
ইপ্ডিয়া (ক্লাস থি, ও ফোর) মেটিরি, 
লজিক্যাল সার্ভে, হ্য/শনাল লাইব্রের 
ভি-ভি-সি আ্যসোসিয়েশন, সিভি 
আযভিয়েশন, এম-এস-ভি এমপ্রয়ী 
এম-এম-ডি ওয়ার্কাঁস, । ইন্জএম 
নারদ গান আ্যাগ্ড মেল ফ্যাট 


মজুর ইউনিরন (কাশীপুর) টি বে। 
মি:জি-লিঃ আলীপুর মি 





.. ইনঞ্জিনীয়ান ইউনিয়ন, আলীপুর চি 
= এমগ্লয়ীজ আযপোসিয়েশন, পি. ত্য 
টি ওয়ার্কার্স 
টি ইউনিয়ন্স; ম্যাথমেটিক্যাল is 





ইউনিয়ন, পি, আৰ 


টন ফ্যাক্টরী 





Le ডি ১৯৫৯ 





মেদ ধার বীর ছার কটি য় 


মারা বঁণ-গিল্প শিক্ষ। ও টংগাদন 
'কন্ধে অদক্ষ গাপ্ছাবী অফিসার নিয়োগ 


পরিচালন ৯1৮ গুরুতর অভিযোগ 


(দর্পণের সংবাদদ্বধাত।.) 


পু্ববঙ্গের উত্বাস্ত দের প্রতি দরদহীন খাল্সাজী পুন- 
বাসমের যে কোন পরিকল্পনাভে হাত দিচ্ছেন তাই লগ্ুভণ্ড 
এবং শেষ পর্যন্ত পণ্ডশ্রমে পরিণত হচ্ছে। বৃহৎ পরিধিতে. 


শ্রগুকারণ্য তার একটা দৃষ্টান্ত 


অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পরিসরের 


মধ্যে কামারহাটিতে 'প্রতিষ্ঠিত বংশ-শিল্প শিক্ষা ও উৎপাদন' 
রুজ্ঞটিকে অপর একটি দৃষ্টান্তরূপে ধর! যেতে পারে। : 


“আজ দেড়বসরের ওপর 
ল ওঁ কেন্দ্রটি স্থাপিত হয়েছে । 
বর মধ্যেই কেন্দ্রটি যে বিপুল 
মধ্যাতি অর্জন করেছে ত 
কন্দীয় পুনবাসন মন্ত্রী 
শীথাম্সার .' অপরিণামদশিতার 
পক্ষ্যই: বহন করে। এই গ্রতি- 
গনে অদক্ষ অবাঙ্গালী কর্ণধার 
বয়োগ করে এবং অভিজ্ঞ ও 
ক্ষতাসদ্পল্প বাজালী কর্মী 
শটাই করে ইতিমধ্যেই 
ঈখান্ন! ভার বাজালী-বিদ্বেবের 
[রাকান্ঠ। দেখিয়েছেন। 

এই কেন্দ্রের পরিচালন ব্যাপারে 

সমস্ত অভিযোগ পুঞ্জিভূত হয়ে 
ঠছে তার মধ্যে সাংগঠানক 
ব্যবস্থা, অকর্মস্ততা, অর্থের অপচয় 

প্রষ্টাচার সম্পর্কিত অভিযোগগুলি 
ল্েখযোগ্য । 

শ্রীথাননা পশ্চিমবঙ্গের অধিযানি- 
পের মধ্যে যোগ্যতাসম্পন্ন লোক 
জে পান না" তাই তাকে তার 
ক .দেশোয়ালী পাঞ্জাবী ভাইকে 
ধমদানী করতে হয় প্রতিষ্ঠানের 
শর্ধাররূপে বসানোর জন্যে । পাঞ্জাবী 
ধারটি সুপ্রতিষিত হলেন । ওদিকে 
পানে শিক্ষাপ্রাপ্ত একজন বাঙ্গালী 


নট্রা্টরের পর ছণাটাইয়ের নোটিশ 


এল { একজন বাঙ্গালী মার্কেটিং 
'নষ্টান্টকে বিতাড়িত করা হল। 
হকার বিচার । প্রতিষ্ঠানে ১০৮ জন 
ক্ষার্থীর মধ্যে পরিচালন ব্যবস্থার 
রে মাত্র টিকে আছে ৬৯ জন | 
লপদপ্তালতে আর শিক্ষার্থী গ্রহণের 
বান উদ্ভোগ এ পর্যন্ত দেখা বায় 
ছ | 

পাঁচলক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৯৫৮ সালের 
মাসে পুর্ববঙ্গের ভাগ্যহত স্বল্প 
কাঞ্জপ্ত উদ্বাস্ত তরুণদের বাশজাত 
ধাঁদি তৈয়ারী শেখানোর জন্তে 
কেন্্রুটি স্থাপিত হয়। কিন্ত এ 
স্ত. এ কেন্দ্রে শিক্ষা, ও কাজের 
নমুনা! পাওয়া গেছে তাতে এর 
ধয্যৎ সম্পর্কে উজ্জ্বল কোন চিত্র 
না করার কোন অবকাশ মেলে 


শিক্ষার্থীদের ভন্তি করার সময় 
এই রকম আশ্বাস দেওয়া হয় যে, 
প্রথম তিনমাস তাদের ৩০২ টাক! 
করে বৃত্তি দেওয়। হবে। পরে 
পরীক্ষান্তে ৬০২ টাকা করে বেতন 
দানের ব্যবস্থা হবে ?' এই প্রতিশ্রুতি 
পালন কর! হচ্ছে না। লোক ছাড়িয়ে 
দেওয়া হচ্ছে। শুন্য পদে কোন লোক 
নেওয়া হচ্ছে না। 
দরিদ্র উদ্বান্ত শিক্ষার্থীদের ১০1১১ 
তারিখের পূর্বে আগের মাসের বৃত্তির 
টাকা দেওয়া হয় না। খালি পদ- 
গুলিতে লোক না নেওয়ার দরুণ 
শিক্ষার্থীদের বহু রাত্রি পর্যযস্ত অনেক 
বেশী ঘণ্ট। কঠোর পরিশ্রম করতে 
হুয়। অথচ একমাত্র মোটর গাড়ীর 
ড্রাইভার ছাড়া আর কোন লোককে 
৭ওভারটাইম' দেওয়া হয় ন!। 
প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার শ্রীরামনাথ 
ছাবড়া খান্নাজীর আশীর্বাদে ও নিরাপদ 
আশ্রয়ে থেকে শুষ্ক বাঁশ থকেও. 


পান ৮০০২ টা মত। গাড়ী 


 আছে। তারও কাজের বিরাম নাই, 


গাড়ীরও বিশ্রাম নাই। ১৯৫৮ সালের 
জানুয়ারী মাসে কেনা হলেও এর 


মধ্যে প্রায় ২৮,০০০ মাইল ভ্রমণ সমাপ্ত 


করেছে। থেমে নেই, এখনও চলছে। 
কলকাতা থেকেকোমারছাঁটি, কামার- 
হাটি থেকে কলকাতা । মাঝে মাঝে 
“একটু এদিক সেদিক হলই বা। সে 
আর এমন কে দেখতে আসছে। 
গাড়ীর যখন ব্যবস্থা হয়েছে বাড়ীর 
হবে না কেন? ও দুটোর মধ্যে ষে 
নাড়ীর যোগ । আর এই যোগাযোগ 
ভাল করে রাখার জন্তে কর্মস্থল 
কামারহাটিতে হ লে ও বাসম্থানেয় 
ব্যবস্থা হয়েছে কলকাতায়। কারণ 
কর্মকেন্দ্র থেকে শ্রীখান্নার মর্মকেন্দ্রের 
সঙ্গে যোগাযোগ রাখাই তার পক্ষে 
প্রয়োজন বেশী কিনা। 
কলকাতার বাড়ীভাড়1 বাবদ তার জন্তে 
মাসিক, ছইশত টাকা মঞ্জুর. করা 
হয়েছে । 
"জ্ীছাবড়ার বিরুদ্ধে বত গুরুতর 
অভিযোগই উত্থাপিত হোক না 


'কেন খান্নাজীর কৃপায় তা ঢাকা 


র্‌ 


Ld 


কৌশলে খান্না সাহেব বাচান। এর 


₹ চেয়ে কম অদ্ভুত ক ষ্টেনোগ্রাফার- 


বদল { কর্ণধারটির ব্যবহার ও চালচলন 
নাকি এমন যে বেকার সমস্তার এই 
ছুর্দিনের মধ্যেও একটি ষ্টেনোগ্রান্ফার 
পদে একজন নয়, হুজন, তিন চার 
জনও নয়, এক বছরের মধ্যে সাত 
সাতটি ষ্টেনোগ্রাফার নিয়োগ করা হয় 
এবং তারা একের পর এক কাজ 
ছেড়ে চলে যান। এতগুলি লোক 
[এরা সব “নন্দ ঘোষ? আর তিনি একে- 
বারে ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ির'_এ মনে 
করবার কোন যুক্তি আছে কি? 

কর্ণধারটি সম্পর্কে আরও কতগুলি 
অভিযোগ. উত্থাপিত হয়েছেঃ (১) 
তিনি পূর্বাঞ্চলীয় এষ্টিমেট কমিটর 
কাছে ভুল তথ্য সরবরাহ করেছেন। 
চারশত টাক! বিক্রয় বেশী দেখান 
হয়েছে । ছাটাই সম্বন্ধে লোকসভায় 
ষে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় তারও. সঠিক 
উত্তর তিনি গোপন রাখেন। (২) 
মাতার মৃত্যুর পর দিল্লী গিয়ে অফিস 
থেকে টি-এ বিল আদায় করেছেন। 
এই অভিযোগটি বর্তমানে বিচারাধীন 
রয়েছে। (৩) শিক্ষার্থী জ্যোতির্ময় 
ঘোষকে মুমলধারে বৃষ্টির মধ্যে নির্দয়- 
ভাবে কারখানা থে কে বিতাড়িত 
করেছেন। অভিযোগটি গুরুতর। (৪) 
গত বিশ্বকর্মা পুজার দিন কারখানায় 
কোয়ার্টারের ভিতর পান ভোজন 
সহযোগে সারাদিন আনন্োোত্সব 
চলে। যুবতী নারীর সংযোগও এতে 
ঘটেছিল বলে অভিযোগে প্রকাশ। 


আকণ্ঠ রস শুষে নিচ্ছেন। বেতন ' পড়েছে ও পড়ছে। সার্ভিস কমিশনের _, যুবতীটি নাকি যখন তখন অফিসের 


পলিঙি 
| এখরই কিনুন 


EES টি . দেওয়া বে না। রি 


“আপনার পলিসি সাবধানে রাখুন, নিয়ত পিস দিে তা চান রাখবে i 
দ্বিতীয় দফা হিসাকনিকাশের' ফলে ঘোষিত বোনাস অপিনার ১ 
পলির্সির ওপরেও বর্তাবে। 


মনে রাখবেন ১৯৫৯ বোনাসের বছর ' 


|| 


১৯৫৯ 1: 
বোনাগের বছর 


একটি লাভ-সমেত ' টা যে অর পালৰ, 
' | হিসাব-নিকাশের ফলে যে মোটা লাভ ঘোষণা করা হয়, : 

3 বিলিক্ৃত লাভ-সমেত পলিসিগুলির ওপর নিয়লিখিত হারে বোনাস 
দেওয়ার পক্ষে সে লাভ যথেষ্ট ছিল.ঃ 
মেয়াদী বীম ঃ তি 
আজীবন বীমা £ প্রতি হাজার টাকার বীমার বাৎসরিক ১৭২টাকা 
ঠি জরুরী $ যে সব পপ্সিসি ১৯৫৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের আগেই 
, কম টাকায় চুকিয়ে ফেব্রু হয়েছে ( পেড-আপ ) অথবা সিডি 


পরীক্ষাকালে তাকে এক অন্ভুত 


মধ্যে ঢুকে, অফিসের টেলিফোন 
ব্যবহার করে থাকে। কেন্দ্রীয় 
পুরর্বাসন উপমন্ত্রী শ্রীপূণেনশেখর 
নম্বরের কর্পে এই অভিযোগ উত্থাপিত 
হলে তিনি এসম্পর্কে তদন্তের আদেশ 
দেন! তদন্তের ফলাফল অবশ্য কি 
হল তা আনা যায় নাই। (€) প্রায় 
সময় কারখানায় নাকি বাশ থাকে 
না, কাজের মাল তৈরীও "তেমন 
এগোয় না। অর্ডার মত তৈরী মাল 


" সময়ে ডেলিভারী হয় না বলে 


কারখানায় পড়ে পড়ে ন্ট হয়। * 

(৬) শিক্ষার্থীরা “মাল, তৈরী 
করার উপযুক্ত জিনিষপত্র পায় না। 
বৃত্তির টাকা সময়মত পায় না। ট্রেনে 
যাতায়াতের কনমেশন পর্যস্ত জোগাড় 
করা তাদেয় পক্ষে সম্ভব হয়ু নি। 
এদের উপর অযথা নানাভাবে 
উৎপীড়ন চালান হচ্ছে বলে অভিযোগ 
ক্রমশঃ, বেড়ে চলেছে। দেড় মাসের 
মাথায় শিক্ষার্থীদের একমাসের বৃত্তি 
দেওয়া হয়। 


সবদ্দিনই এরকম চলে ত 
মনে করবেন না। একদিন অকস্মাৎ 


দেখবেন ভোল পাপ্টেছে__কর্ণধারটির' 
সঙ্গে সঙ্গে কারখানারও। প্রচুর * 
বাঁশের আমদানী হয়। কাজ লে 


দ্রুতগতিতে । কারখানাটি পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন করে তোল! হয়। কর্মীর! 
তো অধাক! ভাবে তাদের সুদিন 
আসছে। কিন্তু বিশ্ময়েরও ঘোর 


৩. 


কেটে যায় যখন তারা জানতে পারে * 


পরিদর্শক আসছেন তাদের কার- 
থানার কাজকন্ম দেখবার জন্ভ। আর 
সেই জন্তেই মেক-আপ" । 





858100159-82 ) 


শীঘ্বই দ্বিতীয় দফা হিসাব-নিকাশ” 

লাইফ ইন্‌স্থারেন্দ কর্পোরেশনের দ্বিতীয় দফা হিসাব-নিকাশ ১৯৫৯ সাজের / 
৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত করা হবে। যোগ্য বিবেচিত যে সব লাঁভ-সমেত “ 

পলিসি হিসাব-নিকাশের ভ্যালুয়েশন) তারিখ পথ্যস্ত চালু থাকবে, হিসাব- ' 
নিকাশের ফলে ঘোষিত লাভের মধ্যে সে সব পলিনিগুলি গৃহীত হবে॥ ' 


উরি করা হন গেমছ সে নিন ভার বোনা 





a Ll 
¢ * 


লাইফ ইন্লিওরেস কূপোরেশন জ্ক ইন্ডিয়া 





চু 





৬ 


* পণ 


কেরালা কংগেমের নির্বাচনী ইন্তাহার গকাি 


গাঠির অত্যন্তরে ৪ জনগাধারখের মধ্যে নৈবাধ্যজনক প্রতিত্রিয় 


(দর্পণের কেরালাস্থিত প্রতিনিধি) 


ভ্িবান্দ্রম,. ২০শে ডিসেম্বর ঃ কেরালায় কংগ্রেসের নির্বাচনী 


ইন্ভাহার প্রকাশিত হয়েছে। 


ংখ্লেস সকলের আগে তাদের 


নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করলেও তে যে খুব বেশী লাভবান 
হবে এমন কথা বলা যায় না! তাদের সহযাত্রী পি-এস-পি 
এখনো সরকারীভাবে নির্বাচনী ইস্তাহার প্রচার করেনি বটে, 


কিন্তু পার্টি বিগত রজত-জয়ন্তী সম্মেলনে কতকগুলো গুরুত্পূর্ণ 


বিষয় প্রকাঁশিত হয়ে গেছে। এগুলো কেরালায় নির্বাচনে জয়- 
চু ৪ 

লাভের পথ প্রশস্ত করেনি, এবং এতে পার্টির দুর্বল আদর্শে 
খানিকটা শক্তিসঞ্চার করার চেষ্টা হয়েছে। পি-এস-পি তাদের জন্য . 
ভোট সংগ্রহ করার দায়িত্ব কংগ্রেসের ওপর ছেড়ে দিয়েছে। 


মনে হচ্ছে আর-এস-পি 
ও মুসলিম লীগ তাদের নিবাচনী 
ইস্তাহার তাড়াতাড়ি প্রকাশ 
করার ' জন্য খুব ব্যস্ত নয়। 


কম্যুনিষ্টর। কংগ্রেসের নিবাঁচনী 


ইন্তাছার প্রকাশের অপেক্ষায় 


খুব চিন্তান্বিত ছিলেন। কংগ্রেসের 


প্রতিশ্রুতিগুলি দেখার পর তার। 
বোধহয় তাদের ইন্তাহার ঢেলে 
,সাজাবেন। অতঃপর শোন! 
গেল, কয়েকদিনের £ মধ্যেই 


*ভাঁদে র নির্বাচনী ইস্তাহার 


জনসাধারণের সামনে 
উর্দন্থাপিত হবে। 

পার্টির অভ্যন্তরে এবং জন- 
সাধারণের মধ্যে কংগ্রেসের নির্বাচনী 
ইন্তাহারের প্রতিক্রিয়া প্রার্থীদের 


= তা পিকার চেয়েও নৈরাশ্টজনক । 


প্রার্থীদের তালিক! প্রকাশিত হতে এট। 
বেশ বোঝা গিয়েছিল যে, পি-এস-পি 
তাদের প্রাপোর অনেক বেশী আদায় 


করেছে। 


ভ্রীশঙ্কর এবং শ্রীদামোদর 
মেননের মত উচ্চ নেতৃত্ব 
পদের অধিকারীকেও এমন 
নিবণচনী এলাকায় দীড় 
করানো হয়েছে যেখানে 
শুধু যে ভঁদের সুসংগঠিত 
কম্যুনিষ্টদের জঙ্গে প্রতি- 
ঘপ্বিত করতে হবে তাই 
নয়, অনেকাংশে স্বীয় দলীয় 
£. সমর্থকদের বিরোধিভারও 
সম্মুখীন হতে হবে। 
শ্রীশক্করকে সম্ভবতঃ স্থানীয় 


একজনু কংগ্রেস" শিল্পপতির ' 


প্রভাবের বিরুদ্ধে লড়তে 


হবে । অপরদিকে শরীদামো- 


দর মননকে হয়ত সওঘবন্ধ 
লর্টাটিন-খৃষ্টান গোষ্ঠীর 


বিরোধিতার সন্মুখীন ' হতে 


হুবে। এর! চেক্সেছিলেন 
এই এন্সাকায় একজন খ্রষ্টান 
প্রাথা কংগ্রেসের টিকিটে 
দ্রীড়ান। aD 


গু চে 


কংগ্রেসের নেতারা কিন্বা 
কংগ্রেসের কোন প্রার্থী, নির্বাচনী 
ইন্তাহারের দ্বারা খুব বেশী লাভবান 
হবেন না। কারণ, এর অধিকাংশ 
স্থান জুড়ে আছে ৭কম্যুনিষ্দের 
কুশাসনের প্রতি আক্রমণ । “কুশাসন” 
«“অপশাসন”, “ছ্র্নাতি”, “আত্মীর- 
তোষপ",  “অন্ুগ্রহ-বিতরণ*-__এ ই 
শব্দগুলো কেরালার বাইরে প্রচার 
হিসেবে যতখানি কার্যকর হবে, 
কেরালায় নির্বাচনে জয়লাভে ঠিক 
ততখানি সাহাষ্য করবে কিন! সে 
বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কম্যুনিষ্ট 
কুশাননের পাশাপাশি কংগ্রেস তাদের, 
সাফল্যের একুটি তালিকাও জুড়ে 
দিয়েছে। এই বিবরণ সংগৃহীত 
হয়েছে কেরালায় কংগ্রেদ যখন 
এককভাবে এবং পি-এস-পির সঙ্গে 
ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। এতে 
কেরালার ভোটাররা খুব আশান্বিত 
হবেন না। কারণ কেরালার় কংগ্রেস 
সরকারের অক্ষমতা জনসাধারণের 


কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি 


কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাছারে 
যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে 
তার মধো আছেঃ 


(১ “আইনের শাসন পুনঃ- 


. প্রতিষ্ঠা' এবং তা বজায় রাখা, সম্প্রদায় 
ও রাজনৈতিক দল নিবিশেষে সকল , 


লোককে সমান সুযোগ দেওয়া এবং 
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আইনের চোখে সকলকে সমানভাবে 
দেখা-এই কাজে কংগ্রেস আত্ম- ' 


নিয়োগ করবে।” 


(২) “যেসব শিল্পে ন্যুনতম 
মঞ্জুরীর ব্যবস্থা নেই সেখানে তার 
ব্যবস্থা কর! হবে।” *এতে শিল্পপতি! 
না ভয় পেয়ে যান, তাহলে শ্রমিকদের 
কর্মচ্যুতির সম্ভাবনা । শিল্পক্ষেত্রে পার- 
ল্পরিক সহযোগিতার মনোভাব গড়ে 
তোলা দরকার । 

(০) *শিল্পপতিদের আমরা সর্ব- 
প্রকারে উৎসাহ দেব এবং সাহাষ্য 
করব ।” 





এগতিভ্যের মুচনা 


স্থৃতি থেকে এখনো মুছে যায়নি ত.. 


স্থানীয় কংগ্রেস নেতাদের সাফল্যের 
বিবরপের পারবর্তে তাঁরা চেয়েছিলেন 
সর্বভারতীয় নেতৃত্ব কোন সুস্পষ্ট 
কর্মধারা ঘোষণা করবেন। প্রক্কৃত- 
পক্ষে, সাফল্যের কথা বিবেচনা 
করলে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কন্যু- 
নিষ্ট পার্টি একটি দীর্ঘ তালিকা 
উপস্থিত করতে পারবে। আর 
এদিকে কংগ্রেস দাবা করছে 
এক্ষেত্রে তারা প্রথম পদক্ষেপ না 
নিলে কমুনিষ্ট পার্টি যে সাফল্য 


অর্জন করেছে তাও তাদের পক্ষে 
সম্ভব হত স্থ। বলা, হয়েছে 23 
পপুর্ববর্তী কংগ্রেদ' সরকারই ভূমি- 
সংস্কারের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন 
অপরদিকে €ভাটারদেরুশ্মরণ *আছে 
যে, কম্মুনিষ্ট পার্টিই একে আইনে 
পরিণত করেছেন এবং কংগ্রেন 
মূলপতভাবে এর বিরোধিতা না 
করলেও কোন কোন প্রশ্নে বিরুদ্ধতা 


করেছে। 







৯৯ (১) কেন্দ্রের সহযোগিতায় 
কেরালার তৃতীয় পরিকল্পনা প্বৃছৎ 
এবং বলিষ্ঠ” রূপ নেবে। 


(৫) “আরো বেশী এলাকা * 


রবার, চা ও কফি” চাষের আওতায় 
আনতে হবে। 

(৬) “গৃহনির্মাণ পরিকল্পনাকে 
অগ্রাধিকার দেওয়! হবে|» 

(৭) "মালাবারের যেসব বনসম্পদ 
ব্যক্তিগত মালিকানার অধীন সেগুলো 
কংগ্রেস আইনের সাহায্যে রাষ্ট্রের 
অধীনে আনবে ৷” 

(৮) সরকারের হাতে যেসব 
জমি আছে এবং যা জনসাধারণের 
কোন প্রয়োজনে আসছে না তাকে 
ভূমিহীন দরিদ্রদের মধ্যে বন্টন করা 
হবে” 

(৯) “কংগ্রেস পার্টি তার ভূমি- 
সংস্কার সব্বস্খে ঘোষিত নীতিকে 
কার্যকরী করবে ।” 
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আজ থেকে পঞ্চাশ বছব আপে 
ভারতের প্রথম ইস্পাত কারথানা 


শক্রবার, ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৫, 





(১০) প্কষিজীবী দ্রলসাঁধারণে 
সুবিধার্থে সেবা-সমবায় গঠন ক 
হবে।” | ন 

(১১) গয়তসজীবীদের সমবাঁট 
উৎসাহে দেওয়া হবে” , 

(১২) খানের মুল্যবৃদ্ধি রো 
করার জন্তে দেশের রাজস্বের ন্‌ 
লামগ্স্য রেখে অর্থনাহাষ্য দেও? 
যেতে পারে। 

কেরালার জনসাধারণ চা 
শিক্ষানীতি সমন্ধে, সুস্পষ্ট বিবুতি- 
যে শিক্ষানীতি কম্যুনি্ মন্ত্রিসভা 
পতন ঘটিয়েছে | এ-সম্বন্ধে লিখি 
একটি দীর্ঘ অনুচ্্দর শেষে একম!॥ 
প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে এই € 
শিক্ষাবিল থেকে সেই ধারাগুলো ত্‌ 
দেওয়া হবে য! শিক্ষায়তনে কম্মাঁই 
দের আধিপত্য বিস্তারে সাহ. 
করবে। এ বিলের ১১নং ধারা সং 
কোন উচ্চবাঁচ্য করা হয়নি । চাকর 
ক্ষোত্র সংরক্ষণের ব্যাপারেও কে 
মতামত প্রকাশ করণ হয়নি । এটা; 
অনেক কংগ্রেসী ম্যাম ও ক্যাৎ 
পিক গীর্জার নিকট আত্মসমর্পন ব? 
মনে করছেন। 





হোটনাগপুরের জঙ্গলে যখন, 
পড়ে উঠছিল সে সময় আজকের 


সাতাশি বছর বয়সী সর্দার প্রতাপ সিং ভূমরা সেখানে ক্রেন 
এবং বৈদ্যুতিক সাজ-মরঞ্জম জুড়বার কাজে লেগেছিলেন । 


| প্রতাপ সিং-এর ছেলে জওল! সিং কাম করতে এলেন 


সেই ইন্পাত কারথানাতেই যা গড়ে তোলবার কাজে সহাক্সতা 
করেছিলেন তার বাবা । পরিণততর কাঁরিপরি- নৈপুণ্য নিযে 
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দোকিং পিট ক্রেন-এর উন্নয়ন সম্পর্কে তিনি ঘে পরামর্শ দিলেন 


তার জন্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে 


তিনি পুরস্ধাব পেলেন আর 


মাকিন ক্রেন-নির্মাতাদের কাছ থেকে পেলেন অকুষ্ঠ প্রশংস| ।_ 


জওলা সিং-এর ছেলে হরি সিং অল্প বয়স থেকেই 
এই পারিবারিক এরতিষ্থের অধিকারী হয়েছেন। এই তরুণ 
ইলেকঠি,শিয়ান টাটা স্টীল-এর স্বেল্পমিলের কর্মী । সম্প্রতি ক্রেন, 
সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্ত ঠাকে 


জাপানে পাঠানে! হয়েছিল । 


এইভাবে জামশেদপুরে কর্মকুশলতার একটি এতিষ্থ 


জীবন যাঁপনেরই একটি অঙ্গ। ' 


ভঙ্মাজ্বভ্ঞদেও্গুর 


প্রড়ে উঠছে। শিল্প সেখানে জীবিকার্তনের উপায় মাত নয়, 
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ন, ২৫শে চিনের, ১১৪৫৯ 


বহু রী হ'তে অহিংস! ও 
যর মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ চীন ও 
রতবর্ষ। হাজার বৎসরেরও পুর্বে 
রতবর্ষ থেকে, বৌদ্ধ সন্গ্যাসীরা 
স্তি, অহিংসা ও মৈত্রীর অমৃত 
গী বহন করে গিয়েছিলেন চীন 
দশে। সত্য ও অহিংসার উপর 


প্রতিঠিত এই মৈত্রী উভয় দেশের * 


ঝঞ্া-বিক্ষু ইতিহাসের সহস্র বৎসর- 
ব্যাপী 'উত্থানপতনের মধ্যেও তার 
ভাস্বর সভা অম্নান রেখে এসেছে। 
নাস্রাজ্যবাদীদের আক্রমণে বিধ্বস্ত 
চর্বল চীন দেশে সেই মৈত্রী ও 
মশ্বাত্মবাদের বাণী বহন করে গিয়ে- 
চলেন বিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের 


চবি রবীন্দ্রনাথ । 
সহম্রবৎসরের এই উদার ও 
পম মৈত্রীতে নির্মম আঘাত 


নছেঁন চাঁনের বর্তমান শাসকবুন্ৰ ! 
সময়ে তারা পঞ্চশীলের নৈতিক 
ও রাজনৈতিক যৌক্তিকত! স্বীকার 
করে ভারতের সঙ্গে চীনের মৈত্রী 
বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করছিলেন, 
সই সময়ে তারা সৈম্ত পাঠিয়ে 
ঠারতের' এলাকা দখল করবার 
ভাজে লেগে গিয়েছিলেন । একা দকে 
ফনীলের চু ক্র, অন্যদিকে ভারতের 
ক! জোর করে চানের অনস্তভূ্ত 
বার প্রয়াস, এই শঠতা ও চাতুরার 
[লা খেলেছেন চীনের বর্তমান 
ঠাসকেরা। 
হিমালয়ের যে অঞ্চল চীন গভর্মেণ্ট 
সৈম্তদঘারা দখল করেছেন সেই' অঞ্চল 
'প্ররণাতীত কাল থেকে ভারতবর্ষের 
অংশ ৷ এই এলাকাগুলিতে না আছে 
খনি পদার্থের সস্তার, না আছে 
শস্তের এয । তবুও ইতিহাস-বিরুদ্ধ 
মিথ্যা প্রচারের দ্বারা এই অঞ্চলকে 
চীন দেশের অংশ বলে জাহির করে 
এই এলাকাগু'লতে সৈন্ত পাঠিয়ে 
দখল করবার মধ্যে চীন গভর্ষেন্টের 
ক আভসন্ধি প্রচ্ছন্ন রয়েছে! এই 
এলাকাগুলি দখল করবার উদ্দেশ্য 
শুধু*দুইাটই হতে পারে--এক, চীনের 
রাজ্য নিস্তার করা, রাজ্য-বিস্তারের 
প্রথম পর্বে ভারতবর্ষে, পাকিস্থানে, 
নেপানে, ভুটানে, সিকিম ও ব্রহ্মদেশে 
চীন গভর্মেণ্টের সমর্থক ও তাদের 
হ'য়ে কাজ করবার জন্তে সদাই প্রস্তুত 
যেসব সোশালিজিম্মত-বিরোধা 


কমিউনিষ্ট পাটিগুলে৷ আছে তাদের * 


ow 
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আপাততঃ নৈতিক ৰল যোগানো ও 
যথাসময়ে সুযোগ সুবিধামতে| অস্ত্রশস্ত্র 
যোগান দিয়ে এই দেশগুলিতে 
অরাজকতা ও বিশৃঙ্খল! স্ষ্টি করে 
দেশগুলিকে গ্রাস করবার বাবুন্থা 
কর1। এই দুটি উদ্দেশ নিয়েই যে চীন 
গভর্ষেন্ট ভারতের হিমালয় অঞ্চল 
দখল করবার কাজে লেগেছেন 
তাতে সন্দেহ নেই। চীন গভর্মেণ্টের 
এই আক্রমণের সমর্থক ও অংশীদার 
হয়ে কাজ করছে সোশালিজম্মত- 


বিরোধী ভারতের কমিউনিষ্ট পাটি 1) 


অন্ত রাষ্ট্রের নির্দেশে ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতা সংগ্রামের বিক্ুদ্ধতী করার 
সাক্ষ্য দেয় এই দলের অতীত 
কার্যাবলী । অন্ত রাষ্ট্রের স্বার্থপুষ্টির 
অন্ত ক্রুশ্চেভ শাসিত রাশিয়ার কবল 
থেকে মুক্ত হবার জন্ত হাঙ্গেরার 
গণ-অভ্যুতথানের বিরোধিতা করতে 
এই দল, লজ্জা বোধ করেনি। চীন 
কতৃক তিব্বতের শ্বাধীনতা-হরণ 
অগ্রগতির নি দ শন বলে ঘোষণ। 
করেছে এই দল । অতীতে ভারতের 
স্বাধীনতা-আন্দোলনের বিরুদ্ধতা 
করেছে কামউনিষ্ট পার্টি অন্ত রাষ্ট্রে 
স্বার্থে, অধুনা তার অতীতের এঁতিস্থ 
বজায় রেখে চীন গভমেন্ট কতৃক 
ভারতের এলাক! দখলকে চতুর 
অপপ্রচারের দ্বারা . সমর্থন করবার 
জন্ত এরা আপ্রাণ চেষ্টা করছে। 
কামউানষ্ট পাটির নেতাদের মতে 
চীন ভারতের ভূমি জোর করে 
দখল করেনি; ভারতের জনসাধারণ 
ও ভারত গভর্ধে্ট অকারণ অপবাদ 
দিচ্ছেন চাঁন গ্রভমেণ্টকে | এদের মতে 
ভারত গভমেণ্ট ও ভারতের লোকই 
অন্তদেশ দখল করবার আভসদ্ধি পোষণ 
করে। চীন কতৃকি ভারতের হিমালয় 
অঞ্চলের কিছু এলাকা দখলের ফলে 
যে রাজনৈতিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে 
তার সম্বন্ধে ১৪ই নভেম্বর তারিখে 
কমিউনিষ্ট পার্টি যে প্রস্তাব গ্রহণ 
করেছে তাতে পঞ্চশীল নীতি জলাঞচলি 
দিয়ে, বিশ্বশাস্তির মহান আদর্শকে 
বর্জন করে, ভারতের হিমালয় অঞ্চল 
দখল করে চীন যে ঘের অপরাধ 
করেছে সে কথার কোন উল্লেখ নাই। 
বরং ভারতের এলাকা থেকে ভারতীয় 
সৈম্কে সাড়ে বার মাইল পিছিয়ে 
নিয়ে যাবার জন্ত চীনের প্রধানমন্ত্রী 
যে অদ্ভুত প্রস্তাব করেছেন, তার 


৭ 


তি 





সমর্থন করেছে কমিউনিষ্ট পার্টি) 
কালিম্পং ও দাঞ্জিলিং প্রভৃতি সীমান্ত 
অঞ্চলে চীন গভর্মেণ্টর সমর্থনে ভারত 
বিরোধী প্রচার কাৰ্য্য চালাচ্ছে এই 
দল । দাঞ্জিলিংকে "অটোনমাস্‌ রিজন' 
করে দেবার প্রস্তাব করেছে কষিউ- 
নিষ্ট পার্টি) উদ্দেশ্য দাঞ্জিলিংয়ে চীন 


চীনের ভাঁরতভূমি আক্রমণ 

১ এবং কমিউনিষ্ট পার্টির ভূমিকা 
' সম্পর্কে শ্রী অতুলচন্দ্র গুপ্ত 
পশ্চিমবঙ্গ চীনা আক্রমণ 


প্রতিরোধ সংগঠনের সভাপতি- 
রূপে যে বিবৃতি দেন তার পুর্ণ 
বিবরণ আমরা প্রকাশ 


করলাম । --সম্পাদক, দর্পণ 


গভর্মেপ্টের গুপ্তচরের অবাধ লীলাভূমি 
করা এবং দাজিলিং পর্য্যন্ত চীন 
গভর্মেন্টের ঘাটি এগিয়ে নিয়ে এসে 
ভারতের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের উপর 
আঘাত হানবার ব্যবস্থা করা। 
ভারতের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের শক্ত 
সোশালিজম্মত-বিরোধী এই কমিউ- 


‘নিষ্ট পাটির ভারত-বিরোধী প্রতিটি 


কার্যকলাপে বাধা দেবার জন্য দেশ- 
বাসীদের সজাগ ও প্রস্তুত থাকতে 
হবে। 


একথা স্বীকার কর! ছাড়া উপায় 
নেই যে চীন গভর্ষেন্ট সমন্ধে ভারত 
গভর্ষেপ্টের আচরণ অব্যবস্থচিত্ততার 
ও দুর্বলতার পরিচায়ক । শুধু চীনের 
সঙ্গে নয় পৃথিবীর প্রতিটি দেশের 
সঙ্গেই আমরা মৈত্রীয় বন্ধনে আবদ্ধ 
হতে চাই। বিশ্ব শা স্তি আমাদের 
একাস্ত কাম্য । যুদ্ধ কে বর্বরতার 
অন্ততম প্রকাশ বলে আমরা মনে করি 
ও সেই কারণে আমরা যুদ্ধের সম্পূর্ণ 
বিরোধী! অন্তদেশের তিলার্ধ ভূমিও 
দখল করবার কু-অভিসন্ধি ভারতবর্ষের 
জনসাধারণ আদবেই পোষণ করে 
না। ছুটি শক্তি- জোটের; তা সে 
সোভিয়েট শক্তিজোটই হো'ক অথবা 
আমেরিকার শক্তি জোট ই হক-- 
কোনটিতে দলভূক্ত হবার পক্ষপাতী 
আমরা নই। এই শক্তি জোট ছুটির 
বাইরে থেকে ভারতবর্ষ "বিশ্বের প্রতিটি 
দেশের সঙ্গে শাত্তি ও মৈত্রীর সম্বন্ধে 
আবদ্ধ থাকবে এই আমাদের কাম্য । 
কিন্তু ভারতের কোনো এলাক। 
যদি একট দেশ জোর করে দখল 
করে, যেমন চীনের বর্তমান গভর্মেণ্ট * 
করেছেন তাহলে ভারত ভূমি থেকে 
তাদের অপসারণের চেষ্টাকে যুদ্ধের ৬ 
উস্কানি বলে অভিহিত কর! অন্ত! 


. কিংবা কু-অিসন্ধির পরিচায়ক । 


পঞ্চশীলের চুক্তিতে স্বাক্ষর দেবার” 
পরেই চীন গভর্মেন্ট ভারতের বড়- 
হোতী দখল করেছেন। পঞ্চশীল 
নীতির সম্ন্ধে-চীনের নেতারা যে 
কতো শ্রদ্ধাসম্পন্ন তা এর থেকেই 
নিঃসন্দেহে প্রমাণিত *হয়েছে। 


কী 


না ঘর ও কমিটি গর ভূমিক ক 


ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল 
নেহেরু দেশবাসীর ৪ লোকসভার 
কাছে থেকে চীন কতৃক বড়হোতী 
দখলের খবর চার বৎসরেরও অধিক 
কাল গোপন বেখেছিলেন। যে 
কোনো গণতান্ত্রিক দেশে এ রকম 
আচরণ গণতন্ত্র-বিরুদ্ধ আমার্জনীয় 
অপরাধ বলে গণ্য । ভারতের প্রীধান- 
মন্ত্রীর একথা সর্বদা স্মরণ রাখা 
উচিত যে তিনি ভারতের জনগণের 
ও লোকসভার সেবক ৷ ভারতের 
এলাকা দখলে রেখে, চীন গভর্মেন্ট 
দীর্ঘ কাল ধরে ভারত গভর্মেণ্টের 
সঙ্গে পত্র বিনিময় করে নিজেদের 
ঘাঁটি শক্ত করবেন, এই স্থযোগ 
আমরা চীন গভর্মেপ্টকে দিতে রাজী 
নই। চীন গভর্ষেপ্ট যতক্ষণ না 
ভাদের 'সৈন্য ভারত থেকে সরিয়ে 
নিচ্ছেন ততক্ষণ তাঁদের সঙ্গে কোনো 
রকম আপোষ করা অন্ঠায়। ভারতের 
এলাকা থেকে চীন ফৌজকে হটাতেই 
হবে। সেটা ষদি আলোচনার মধ্য 
দিয়ে সম্ভব হয় তো অত্যন্ত আননোর 
হবে, আর যদি সব সভা নীতি বিসর্জন 
দিয়ে টন গভর্মেন্ট ভারতের এলাকা 
জোর করে দথল* রাখা সাব্যস্ত করে 
থাকেন, তো তাহলে সব রকমের 
শক্তি প্রয়োগ করে ভারতবর্ষের ভূমি 
থেকে চীন সৈন্যকে বহিষ্কৃত করতেই 
হবে। এ বিষয়ে পণ্ডিত নেহেফুর ও 
ভারত গভর্ষেণ্টের "কোনে! দুর্বলতা 
ভারতের জনসাধারণ বেশীদিন বরদাস্ত 
করতে রাজী নয়। ভারতের 


জনসাধারণ ভারতের রাষ্ট্রীয় সার্ব- 
ভৌমত্ব ও বছ-ত্যাগলব স্বাধীনতা রক্ষা 
করবার অন্ত প্রাণ দিতে প্রস্তত। কিন্তু 
গভর্ষেণ্টের মনে রা থা দরকার যে 
দেশের লোকের খান্ত বস্ত্রের অভাব 
বেড়েই চলেছে ও তাদের ভর্তির 
সীমা নেই । তবুও দেশবাসী চীন- 
ভারত বিরোধে অকুষ্ঠিত সমর্থন করেছে 
গভর্ষেন্টকে, তার কারণ হচ্ছে এই যে 
ভারতের 
উপর ভারতের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষা 
করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ | গনভর্মেপ্টের অর্থ- 


জনসাধারণ ভারতভূমির 


নৈতিক ও রাজনৈতিক নীতির সমর্থনে 
জনগণ গভর্মেন্টের পাশে এসে 
দাড়িয়েছে মনে করলে তুল করা 
হবে। , 
গু 
পশ্চিম বাংলাতে কমিউনিষ্ট 


|) . 
পার্টির ভারতবিরোধী যষডযন্ত্র দূর- 


প্রসারী। * বাংলা-তিব্বদ সীমান্তে 
কমিউনিষ্ট পার্টির লোকেরা চীনের 
গুপ্তচরদের সহযোগে ভারত-বিরোধী 
প্রচার চালাচ্ছে। এদের এই দেশ- 
দ্ৰোহী কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে। 
পশ্চিম বাংলার প্রতিটি পল্লীতে, 


রী 
চর রঙ 


| অভ গত "| গুপ্ত 


শিক্ষায়তনে চীনের আক্রমণ-সমর্থক 
কমিউনিষ্ট পার্টির প্রচার বন্ধ করানোর 
ভার পলী-বাসীদের। চীন কতৃক 
ভারতের এলাকা দখলের সমর্থনে 
ও চীন গভর্মেন্টের এই দৃষ্ষর্মের 
সমর্থনে কোনে! প্রচার করতে দেওয়া 
অনুচিত ৷ পশ্চিম 
বঙ্গের জেলায় জেলায় প্রতিটি পল্লীতে 
চীন কতৃক ভারতভূমি দখলের 
বিরুদ্ধে ও কমিউনিটি, পার্টির দেশ- 
দ্রোহিতাণ্য বিরুদ্ধে পল্লী বাপী র! 
সংগঠিত 
স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যাতে ভারত 
গভর্মেণ্টের কোনো শৈথিল্য না আসে 
সে দিকে ভারতবাসীর দৃষ্টি অতন্্ 
রাখার প্রয়োজন আছে। 


কলিকাতা এবং 


ইউন। ভারতবর্ষের 


ভি ২১শে ডিসেব্ম্বঃ 
মধ্যপ্রদেশে একটি উচ্চ-ক্ষমতা- 
সম্পন্ন দুনীতি দমন বোর্ড গঠিত 
হয়েছে। আশ্চর্যের কথা এই 
যে, মন্ত্রীদের অপকীতি সম্পর্কে 
ত,দস্ত করার ক্ষমতা এই 
বোর্ডকে দেওয়া হয়নি । 

ব্রেবর্ডের জন্য রাজ্যসরকারকে 
ব্যয় করতে হবে বাধিক ৫ 
লক্ষ টাকা, কিন্তু এই বোর্ডের 
ক্ষমতা থাকবে শুধু সরকারী 
কর্মচারীদের বিরুদ্ধে দরনাঁতির 
অভিযোগের তদন্ত করা। 
অথচ” বোর্ড যা নিয়ম করেছেন 
তাতে কর্মচারীদের চাকরী 
সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন আবেদন 
করার অধিকার স্বীকার করা 
হয়নি । অতএব মাহ্থিনা-বুদ্ধি, 
পদোন্নতি, -চাকনী-প্রাপ্তির 
ক্ষেত্রে আত্মীয-তোষণ বা অনুগ্রহ 
বিতরণ সম্বন্ধে অভিযোগের 
তদন্ত বোর্ড করবেন ন] + 

কোন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট 
কোন অভিযোগ থাকা সত্বেও 
বোর্ডে বিচার হি অধিকার 
স্বীকৃত নয়। 
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"রী রিট নুন শহীদ নবোদার খেলোয়াড় 


বার গাযবোয়াড় 
. অধিনায়ক নির্বাচনের প্রশ্নে ক্রিকেট বোর্ডের 


সাবেকা চালই উন্নয়ন পথে প্রধান বাধা 


| টি হলো__ভারতীয় ক্রিকেটে নতুন 


(দর্পপের ক্রীড়া পর্যবেক্ষক ) 


[ 


বানানো হলে! বরদার দাঁভাক্ীরাও গায়কায়াড়কে । .ক' 

আগে ক্রিকেট বোর্ড এই গায়কোয়াড়কে ৪৮35 
নায়কের, পে সমাদরে প্রতিষ্ঠিত করে ইংলণ্ডে পাঠিয়েছিলেন । 
সফর অক্তটে বছর ঘোরার আগেই নির্বাচকমগ্তলী তথা বোর্ডের 
কারচুপির খেসারৎ মেটাতে চলেছেন তিনি টেষ্ট কেরিয়ারের ' 


বিনিময়ে । 

ইংলণ্ড সফরে গায়কোয়াড় 
অধিনায়ক হিসেবে নাম কিনতে 
পারেন নি। পারার কথাও ছিল না, 
কারণ অভিজ্ঞ ' মহল জানতেন যে 
নেতৃত্ব করার যোগ্যতা গায়কোয়াড়ের 
চরিত্রে ছিল না। ভবুও নির্বাচক- 
মণ্ডলী নেপথ্য রাজনীতির হুড় 
পথ ধরে পরিত্রাণ-কর্তা হিসেবে 
গায়কোয়াড়কেই আকড়ে ধরতে চেয়ে- 
'ছিলেন। মাঠে নেমে গায়কোয়াড় 


কিন্তু নিবাচকমণ্ডদীর অযৌক্তিক' 


আশা পুরণ করতে পারেন'নি। তাই 
' “তাকে বিদায় নিতে হয়েছে। 

ব্যর্থ অধিনায়কের বিদায়ে বোধহয় 
কেজি দুঃখিত নন, কিন্ত দুঃখবোধ 
করার কারণ রয়েছে তীর প্রতি ক্রিকেট 
যে ব্যবস্থার 
অন্তায়, অ সঙ্গ ত এবং মিধ্যাচারের 
ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে । ,এই মিথ্যা- 
, চারের মূলে আছে নির্বাচক'মণ্ডলীর 
* ভুয়ো মর্য্যাদাবোধ । গায়কোক়্াড়কে 
অধিনায়ক মনোনীত করা" যে তুল 
হয়েছিল সে ক থা নির্বাচকমণ্ডলী ও 
ক্রিকেট বোর্ড প্রকাশ্তে স্বীকার করতে 
চাননি! 'তাই'অধিনায়ক পদে তার, 
দাবী উপেক্ষা করার আঙ্গ ক্রিকেট 
বোর্ডকে নানান মিথ্যে কলা ছি নী 
সাজাতে হয়েছে! 

ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার খেলা 
উপলক্ষ্যে রামচাদকে দলপতি মনো- 
য়ন করে ক্রিকেট বোর্ড কৈফিয়ৎ 
দিয়েছিলেন ষে দাতাজীরাও আহত। 
কিন্তু পাল্টা 'জবাবে দাতাজীরাও 
প্রকাশ্তে, জানিয়েছেন যে বোর্ডের 
* বিবৃতি. অবমত্য, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থই 
আছেন, ঠাকে সরিয়ে রাখার উদ্দেপ্টেই 
বোর্ডের পক্ষ থেকে ভাঁর করিত 
আঘাতের অজুহাত তোলা" হয়েছে। 
নিজের বক্তব্ঢুক আরও পক্িষ্কার কে 
তুলতে দাতাজী প্রথম টেষ্টের 
_ সমনাময়িকঞ্ঠালে রণজি ঈর্ষির এক 
- খেলায় যোগ দিল রীতিমতো] লাফল্য 
' লাভও করেছিলেন। দাতাজী গীয়- 
£ কোয়াড়ের বিবৃতি ও রণজি ট্রফির 
খেলায়, যোগদানের পর বোর্ডের 
মুখপাত্ররা আর মুখ খোলেন নি। 
( দিধ্যে: অজুহাত ফাস হয়ে যাওয়ার 


বোর্ডেরই রচনা এবং রটনা। 


বোর্ড স্বভাবতঃই বিব্রত, নিজেদের 
কেলেঙ্কারী আর না বাড়াবার জন্তেই 
বোধহয় ক্রিকেট বোর্ড বুদ্ধি করে 
মৌনতা" অবলম্বনের পথ বেছে 
নিয়েছেন। 

মিথ্যের বেসাতীতে অ ভ্য্ 
আমাদের ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষে 
গাকোয়াড়ের সঙ্গে এই ্যবহার 
নতুন কোনো নজীর সৃষ্টি করতে পারে 
নি। বোর্ডের রাজনীতিক কর্ম- 
কর্তাদের দৌলতে অতীতে এমন লঙ্জা- 
বিহীন কেচ্ছা বারে বারেই ঘটেছে। 
বেলীদিনের কথাও নয়, এই বছরেই 
ভারতীয়দের ইংলণ্ডে যাবার আগে 
বোর্ডের পক্ষ থেকে পরোক্ষে প্রচার 
করা হয়েছিল যে হেমু অধিকারাকে 
দলে পাওয়া যাবে না। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের 
বিপক্ষে দিল্লীতে অধিকারী ভাল 
খেলেছিলেন, অধিনায়র হিসেবে 
সফলও হয়েছিলেন। তাই কোন 
বিবেচনাস্ব অধিকারীর' নেতৃত্বের 
অধিকার হরণ কর! হলো? এই প্রশ্ন 
উঠতেই বোর্ডের এজেপ্টরা কৈফিয়ৎ 
দিয়েছিলেন যে তাকে, পাওয়া 
ষায় নি। 
'. কিন্তু এ কৈফিয়ৎও মিথ্যা । পরে 
জানা গিয়েছে যে পাওয়া যাবে না 
একথা অধিকারা নিজে ' কখনে! 
বলেননি এবং অধিকারী যে সংস্থার 
খেলোয়াড় সেই সার্ভিসেস স্পোর্টস 


কণ্ট্োল বোর্ডের পক্ষ থেকেও দে” 


কথা৷ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে, 
জানানে! হয়নি । সুতরাং অধিকারী 
সমন্ধে যে গুজব প্রকাস্তে বাজারে চালু 
করা হয়েছে তা ভারতীয় ক্রিকেট 
এই 
মিথ্যাচারে স্কন্ধ হয়ে অধিফায়ী এবারে" 
জানিয়ে দিয়েছেন «যে তাঁকে যেন, 
অস্ট্রেলিয়ার . সঙ্গে খেলায় ভারতীয় 
দলভুক্ত না কর! হয় বা দলভুক্তির 
প্রশ্নে তার -দাবী বিবেচনাই না কর! 


হয়। ঠিক একই সুরে ধ্বনি তুলেছেন kl 


দাতাজী গামঞ্চোয়াড়__এক জাতীয় 
অবিচার ও মিথ্যাচারের একই ধরণের 


পরোক্ষ প্রতিবাদ । 


এমনি এক প্রতিবাদের সুত্র 
ধরেই একদা অনন্ত ভারতীয় ব্যাটস- 


ম্যান বিজয় মার্চে্টও ক্রিকেট মাঠ 
থেকে সরে গিয়েছিলেন । এবার 
গেলেন হেমু অধিকারী ও দাতাজী-- 
রাও গায়কোয়াড় মার্চেণ্টের বিদায়ে 
ক্ষতিগ্রস্ত ভারতের কাছে অধিকারী 
বা পায়কোয়াড়কে হারানো বড় 


'ব্যাপার নয়।, তবুও বলিষে এই, 


জাতীয় প্রতিবাদ হয়তো বা একটা 
নতুন যুগের সুচনা এনে দিচ্ছে |, ক্রীড়া 
নিয়ন্ত্রণ সংস্থার মাতব্বরেরাই এতোদিন 
খেলোয়াড়দের ভাগ্য নির্ধারণ করতেন, 
খেলোয়াড়ের! সহ করতেন তাদের 
অবিচার ও কুবিচার। এবার থেকে 
পরিস্থিতি যে ভিন্নমুখী হবার" উপক্রম 
হয়েছে অধিকারী ও গাঁয়কোয়াড়ই 
সম্ভবতঃ তার সুস্পষ্ট প্রমাণ । কর্ম" 
কর্তাদের খামখেয়ালের যুপকাষ্ঠে বলি 
হতেন যারা তারাই আজ আসামীর 
কাঠগড়ায় দাড় করাচ্ছেন ক্ষমতাসীন 
কর্মকর্তাদেরণ 





| তআহঁলেই বোধকরি বিপ্লবের সুত্র 


' গোষ্ঠীভূক্ত কর্মকর্তার! যুগে যুগে শুধু 





শুক্রবার, ২৫শে ডিসেম্বর, 





নিয়ে খেলা করেছেন। সে*সব 
দিলের কাহিনী, কিন্ত সে কা 
আজও ছেদ পড়েনি। এ 
গোলাম আমেদ, উমরিগড়ঃ* » 
অধিকারী, গায়কোয়াড়, রাঃ 
দিয়ে সেই খেলা চলেছে এ' 
হয়তো থামবে না যদি না কো: 
প্রভাব ভারতীয় ক্রীড়াজপ তব 
কতণদের এই অভিনব খেল 
ধরে ভারতের ক্রীড়াক্ষেত্রে নতুন ‘করে দিতে পারে। 

উষার আলো কচ্ছটা ছড়ায়। ' ? আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সাত 


“ 
. দিয়ে মর 
এ ছাড়া অন্ত পঞ্চকিই বা আছে? ধরে 0178 
কোথায় এসে দীড়িয়েছি এবং 


অন্তদিকে মুম্কিল আনান হওয়াও 
'বা আমাদের এই হাল হ 


মুসকিল। গত সাতাশ বছরের, ২. 
অভিজ্ঞতা রীতিমতে! তিক্ত এক সেকথা নাকি আমাদের 
সরকার পর্য্যন্ত বুঝতে পারছে 


‘তাই দেখি পালামেন্টে ক্রিকে 
ছেলেমাঙন্ুখী আলোচনা হয় 
সন্ধান কমিটি গড়ে একটা কিছু 
আত্মপ্রসাদ্বের লোভ দেখাতে 
যেমন বিচিত্র দেশ, তেমনি 
তার! ভাগ্য নিয়ন্ত্রক সরকার, 
সরকারের রীতি ও কর্মপদ্ধতিও 
, বিচিত্ৰ । 

জেগে; যে ঘুমে], দে 
দেখে না, বুঝেও ষে বুঝতে 
তাকে জাগাবে, বোঝাবে 
‘কেই বা তকে সক্রিয় পৎ 


চাকা বোধ হয় ঘুরছে ভালর 
দিকেই। কিন্তু পরিবর্তন ঘটানোর 
দায়িত্ব এক আধ জন শক্ত হাতে 
গ্রহণ না করে যদি অনেকের মিলিত 
স্কন্ধে সেই দায়িত্ব এসে পড়ে তাহলে 
আরও ভাল হয়। খেলোয়াড়ের! 
এক জোটে যদি কর্মকর্তাদের অন্তায় 
অবিচারের দণ্ড নিতে সাহস পান 


অধিনায়ক নির্বাচনের প্রশ্নেই ভারতীয় 
ক্রিকেটের উন্নয়নের পথে সবচেয়ে 
বড় বাধার সৃষ্টি করে রেখেছেন। 
অমরনাথ, দত্তরায় এবং প্যাটেল ও ু 
অমর ঘোষের পূর্বপুরুষেরা সি 'কে 
নাইডুকে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন দুজ্জন 
রাজকুমার দিয়ে । পাতিয়ালা ও বিজয়- 
নগরকে খাড় করে, পাতৌদির 
নবাবকে বিস্থৃতির অতল তল থেকে 
তাদের তুলে আনতে হয়েছিল শুধু 
মাত্র বিজয় মার্চেন্টকে তার প্রাপ্য 
সম্মানে বঞ্চিত রাখতে ।, একবার ' 
এধারে অপরবার ওধারে ঢলে তার! 


বিজয় হাজারে ও লালা অমরনাথকে বাধ্য করাবে? 





"ENGLISH ELECTRIC 


° HIGH RUPTURING CAPACITY HEAVY DUTY 


COMBINATION FUSE-SWITCHES 
Ratings from 30 to 300 amps—Rugged c 
truction, fully shrouded and 2 Type! 750 
tested or 35 MVA হার capacity. 





DISTRIBUTION FUSE-BOARDS 


০ Robust, dust and moisture 


Type tested for 35 MVA rupturing capacity 
— Ratings from 15 to { 


Ld 


FUSEGEAR 7... 





COMBINATION FUSE-SWITCHBOARDS 


Incorporating Combination Fuse-Switches | upto 

amps—Robust and COMPpact construction. 

Readily modified and extended; Type tested 
for 35 MVA, rupturing capacity. 





OVERHEAD BUSBAR EQUIPMENT 
Flexibility of power distribution-~-Can be ins 
talled without disturbing existing layout or pro= 
0১০0০০০0105 chasing of floors for ducting 

—Approved by Fire Insurance Authorities. 


f construction 


Amps. 


MANUFACTURED AT OUR WORKS IN MADRAS ~— THE ABOVE EQUIPMENT IS FITTED WITH 


ENGLISH ELECTRIC ০০০ CARTRIDGE FUSE LINKS. 


THE ENGLISH SH RLECTRIC CoMpPANY LiMrreD - 


Liability of Mtmbers Limited } 
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বদলীর রহন্ত 
১ম পৃষ্ঠান্থ পর ) 

নারে ছিলেন শ্রীযুক্ত উপানন্দ 
. এই প্রথম মামলাটির পর 
একটি, আরও গুরুত্বপূর্ণ 
বাগ এর সম্পর্কে উদবাটিত হতে 
এর্বং দ্বিতীয় একটি মামলা 
না হবে--কলক]তা পুলিশের 
॥ মহল একথা প্রান্ত না হলেও 
দিক মহলে জানিয়েছিলেন । ভর 
তদ্দিন দ্বিতীয় মামলাটির আর 
| হদিশ পাওয়া যায়নি । আর, 


' মামলাটিও পুলিশের হাতে - 


নর | এর কাঁরণ কি? ইতিমধ্যে 
৷ উপানন্দ মুখাজী সরে গিয়ে 
; ঘোষ চৌধুঝী কমিশনারের 
যোগ দিয়েছেন, সেইজন্ই কি 
লাল, সম্বন্ধে কলকাতা পুলিশের 
্রত্তিমিত হয়ে পড়েছে? 
কাভার কেউ কেউ 
এনিশ্চিতভাবে পোষণ করেন। 
এইই সঙ্গে যোগ করছেন, 
৭ চক্রবর্তীর বর্তমান বদলীর 
} | কল্যাণ চক্রবর্তী এই 
লাল মোর, সম্পর্কিত অভি” 
র ভারপ্রাপ্ত তদন্তকারী 
ন। সেই জন্যই কি ঘোষচৌধুরী 
[বঙ্গে স্থানান্তরিত হওয়ার 
সঙ্গে কল্যাণবাবুকেও নিজের 
সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন? পুলিশ 
মীর সমালোচকের! এই কথা- 
তুলে ধরতে চাইছেন। 
মাঈ-জির, অবদর গ্রহণের পর 
যাচ্ছে পুলিশ কমিশনার হুরি- 
| ৭ঘোষৌধুরী আই-জি হবেন। 
পরিপর্তনের মুখে কলকাতা 
শও কিছুটা চাঞ্চল্য দেখা যাচ্ছে। 
তা পুপিশ থেকে চলে যাবার 
আগে গোয়েন্দা দপ্তরের ডেপুটি 
গনার কল্যাণ চক্রবত্তীকে বদলী 
দেবার কি গুয়োজন হোলো 
য়ে গুজ্ঞন চলছে। শ্রীচক্রবর্তী 
[জারের ব্যবসা য়া বজরঙ্গলাল 
রর বিরুদ্ধে দুটো তদন্ত সরু করে- 
দন । দুটো তদন্তই সুরু হয়েছিল 
নন্দ মুখাজী যখন অস্থায়ীভাবে 
শ* কমিশনার ছিলেন সেই সময়ে । 
পরে-*ঘোষচৌধুরা) সাহেব এসে 
। ঘোষচৌধুরী সাহেবের বিরুদ্ধে 
গলালক্জী ছু নীতি দমন দণ্রে 
তু দিয়েছিলেন, অন্তদিকে বজরজ- 
জাকে দেওয়া ঘোষ চীধুরী 
বের সাটিফিকেট গোয়েন্দা 
রের ডেপুটি কমিশনারের হস্তগত 
॥ সমস্ত ব্যাপারটি গোলমেলে 
দেখ! দেওয়ায় হরিসাধনবাবুর 
লে এই "তদগুলোতে আর 
সর না হবার জন্য দর্পণে কল্যাণ 
বন্তীকে কয়েকবার অনুরোধ করা 
ছিল। শ্রীচক্রবর্তীর সুনাম 
[ছে । অযথা কেন ওপরওয়ালার 
'পানলে পড়বেন? ক্ল্যাণবাবুও 
লো লিয়ে আর বেশী ঘ'টাঘাটি 








কিন্ত তাতেও সফল হয়নি। 
ঘবোষচৌধুরী সাহেব £কলকাত। পুলিশ 
ছাড়বার আগে কলাঈ চক্রবন্তীকে 
কলকাতা থেকে সরিয়ে পশ্চিমবঙ্গে 
নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছেন। 
পশ্চিমব্গ পুলিশের আই-জি তো 
তিনিই হবেন। কিন্তু এতে শেষ, 
রক্ষে হলে হয়, উপানন্দ মুখাজ্জী বুড় 
শক্ত ঠাই । কলকাত! পুলিশের ঘা 
গুলো ওঁ নাম শুনে এখন থেকেই 





প্ৰমাদ গুনছে । হরিসাধনবাবুও 


দীর্ঘদিন পূলিশ কমিশনার, আছেন । : 
ছবিতে উপস্থিত করতে তীর জুড়ি 


তার, আমলে (পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক 
ইতিহাসে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা 


ঘটেছে । সাংবাদিকদের প্রহত হওয়ার 


ঘটনাটি নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে 
প্রেস রিপোর্টারদের সম্পর্ক 
পারস্পরিক সহযোগিতামুলকভাবে 
গড়ে ওঠেনি । প্রত্যেকটি বড় 
হাঙ্গামার সময় সামান্য সংবাদ সংগ্রহের 
ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্যেও মুখ্য- 
মন্ত্রীকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে। 
দ্বিতীয়ত, কনষ্টেবল ধর্মঘট । কলকাতা 
পুলিশের পরিচাপনা পদ্ধতির প্রতি- 
বাদেই পুলিশ কনষ্টেবলরা ধর্মঘট সুরু 
করেন।. কলকাতা থেকেই এর 
সূত্রপাত আর এখান থেকে ধর্মঘট 
পশ্চিমবঙ্গ পুলিশেও ছড়িয়ে পড়ে। 
তৃতীয়তঃ পরপর কয়েকবার 
শহরে বে পরোয়া গুলিবর্ষণ। 
প্রত্যেকটি গোলযোগের সময় 
পুলিশ কমিশনার কণ্টে্ীরুমের 
নিরাপদ আরাম কেদারায় 
আশ্রয় নিয়ে জুনিয়র অফিসারদের 
ওপর সহরের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে 
আত্ম-পক্ষ সমর্থনের ব্যবস্থা প্রস্তুত 
রেখেছেন । চতুর্থত, নয় বৎসরেরও 
কিছু বেশী সময় 'হরিসাধনবাবু পুশিশ 
কমিশনার করছেন। এই সুদীর্ঘ 


সময়ে গছরের কোনো ঘটনায় তিনি . 


সরাসরি পুলিশ বাহিনীর পরিচালনার 
দায়িত্ব গ্রহণ করেন নি। ইংরাজ 
আমলেও এ ঘটনা ঘটেনি । পূর্ববর্তী 
কমিশনার এস, এন্‌ চ্যাটাজ্জীর অতি 
বড় সমালোচক ও স্বীকার করে 
গেছেন যে, বড়বড় হাঙ্জামার 
সময় পুলিশ কমিশনার প্রচ্যাটাজ্জী 
স্বয়ং রাস্তায় দাড়িয়ে পুলিশ 


বাহিনী পরিচালনা করেছে ন। 
মহরমের গোলযোগ, '€*. সালে 
সাপ্রদীয়িক হাঁজামায় এস্‌, এন 


চ্যাটা্জীর নেতৃত্ব আজও অনেকে 
স্মরণ করে থাকেন। আর সেই স্থানে 
হুরিদাধনবাবু পুলিশ কমিশনারের 
‘executive - এবাং operational 
responsibility-Cক কাটিয়ে purely 
administrative-এর কাজ করে 
গে লন। 


আই-জি হয়েই : 


বোধহয় 


ছুই পু'লশ বাহিনীর 817581£9109- 


i০৷ এর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে 
লম্বা নোট দেবেন-_-যে ফাইলটি 
পুলিশ কমিশনাররূপে তিনি একরকম 
চেপেই রেখে দিয়েছিলেন । 


আমরাও তাই 3 6958 4 


জানাচ্ছ আর কাছি “ভরুদেবের 
হোক’ lL 








‘কুপন সিংহের পরিচালনার প্রধান 


গুণ স্বচ্ছন্দ বিন্যাস 1 ভীর ছবি দেখতে 


গিয়ে টেকনিকের কসরতে কোথাও 
হোঁচট খেতে হয় না এবং তার ফলে 
কাহিনীর বক্ষব্য সরাসরি হৃদয়ে 
আবেদন স্থষ্টি করে। তাছাড়া আরও 

একটি জিনিষ তার আয়ত্তাধীন ৷ 
ইমোশনাল ঘটনাকে অনায়াসে 


বাংলা দেশে নেই, বললেই চলে। 
এবং এক্ষেত্রে তিনি বেশ একটা 
পরিমিতিবোৌধ অর্জন করেছেন। 

সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত ক্ষণিকের 
অতিথি’ ছবিতে উপরিউক্ত গুণগুলির 
পরিণত রূপ লক্ষ্য করা গেল। তার 
পূর্ববর্তী ছবির বিন্যাসে যে শৈথিল্য 
উপস্থিত ছিল ‘ক্ষণিকের অতিথি' তা 
থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত । 

কাহিনীর প্রধান চরিত্র তিনটি। 
বিমল, মিতা ও মিতার শিশুপুত্র। 
তাদের জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের 
রূপায়ণ “ক্ষণিকের অতিথি’ । ব্মিল 
ও মিতা পরস্পরকে ভালবাসত। 
কিন্তু ঘটনাচক্রে তাদের প্রেম মিলনে 
সার্থকতা লাভ করেনি। মিতার 
বিয়ে হল এক ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে । 
পাঁচ বছর বাদে যখন তাদের দেখা 
হল তথুন বিমল এক গ্রাম্য হাস- 







_ অথবা গার্ডকে খবর দিন। বিনা 
আপনাকে আপনার ৮৪ : 
বঞ্চিত করছে। * *. 


এই পাপ দুর করে রেল, 


পাতালের ডাক্তার আর মিতার স্বামী 
দুর্ঘটনাপ্ধ মারা গেছেন এবং মিতা 
তার শিশুপুত্রকে নিয়ে বিব্রত। 
খুব অল্প বয়সে সিড়ি দিয়ে গড়িয়ে 
পড়ে যাওয়ার ফলে ছেলেটির পায়ে 
চোট লাগে এবং তার ফলে সে 
দীড়াতে বা হাটতে পারে না। শেষ 
চেষ্টা হিসেবে মিতা তার ছেলেকে 
নিয়ে বিমলের  স্মরণাপন্ন হল 
‘এবং বিমল ছেলেটিকে কলকাতায় 
এনে তার এককালের অধ্যাপক ব 


ফলে সে স্বাভাবিক শক্তি ফিরে 
পেল । অতঃপর বিদায় নেবার পালা । 
বিমল ছল ছল চোখে মিতাকে বিদায় 
দিল। মিতাও অশ্রু রোধ করতে 
পারল না। 


তাছাড়া এই কাহিনীতে আছে 
বিমলের হাসপাতালের কয়েক জন 
রোগী। 
একটি টাইপ চূরিত্র। 
জীবনের ব্যথা-বেদনা মুল কাহিনীর 
সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়েছে । এবং 
এদের হাসি-কান্না ভালবারা দর্শকদের 
হৃদয় স্পর্শ করে। 

বিমল ও মিতার কাহিনী উপ- 
স্থাপনে তপন সিংহ অদ্ভুত সংযমের 
পরিচয় দিয়েছেন! বিবাহ নী 
হলেও তাদের প্রেম অটুট আছে 
এবং বিমল মিতার স্মৃতিকে সযত্রে 
বুকে রেখে আর কোন নারীকে 


॥ তখনই দয়া ক'রে. 


প্রায় প্রত্যেকেই এক. 
তাদের. Ld 



















প্রকাশ কোথাও. মাত্রা “ছাড়ি 
যায়নি । বিমলের জন্তু 
উৎকণ্ঠা যথামথভাবে ফুটেছে 
সেই সঙ্গে মিতার বিব্রত ভাব 
বিমল তার ছেলেকে সুস্থ ক 
তুলল এবং এরপর তার 
আর সেখানে. 
মিতা কলকাতায় 
তাদের জীবনের পথ আ' J 
গেল, কিন্তু বিমলের প্রতি অসী 
বেদনা ও ভালবাসা বুকে নিয়ে 
পরস্পরের প্রতি ব্যবহ! 



































' এই ভালবাস! 
সার্জেনকে দিয়ে অস্ত্রোপচার করানোর রূপ 


কী লতা 
এদের টিমওয়র্ক ্শংসনীয়। 


দ্বিধা নেই তিনি 
পালন করেছেন] « 
হেহস্ত মু খো পা ধ্যা 
তীর কে অতুলপ্রসাদের 
লাগল । 


2৪ 9০ সি od de ht ০98০1 ২৯৫ VIN! ০ ad ক পা দা ক গস 2১৬০৭ একি 


x শরুবার, 89488: 


উরি 67 মাও তী কা. 


859৫. :, 


ও 


No. C4047 ; মাঃ 


ছবি ভোলা অয় ? 


সাংবাদিক অধিকারের উপরেও 
কম্যুনিষ্ট কর্মীরা হস্তক্ষেপ করতে চান”? 


৷ দপ ণের ফটোগ্রাফার ॥ 





১. গত ১৯শে ডিসেম্বর শনিবার 
 কম্যানিষ্ট পার্টি ময়দানে যে জনসভার 
আয়োজন করেন সেই সভায় আমি 
দর্পণ পত্রিকার ফটোগ্রাফার হিসাবে 
ছবি তুলিতে যাই। সভায় সমাবেশের, 
ছবি তুলছি এমন সময় মন্ুমেণ্টের 
উত্তর-পূর্ব কোগে দুটি. বিস্ফোরণের 
শব্দ হয়। ধী শবে ১খকষ্ট হয়ে আমি 


ক্যামেরাটি ছিনিয়ে নেন। সঙ্গে সঙ্গে 
ধার হাতে আমার ক্যামেরাটি ছিল 
তিনি প্রশ্ন করেন, আপনি ছবি তুলছেন 
কেন? উত্তরে আমি বারবার জানাই 
যে আমি একজন প্রেস ফটোগ্রাফার 
এবং দর্পণ পত্রিকার প্রতিনিধি । কিন্তু 
তিনি কোন কথায় কর্ণপাত না 
করে আমায় ক্রমাগত শাসাতে 





গত শণিবার ১৯শে ডিসেম্বর ময়দানে কম্যুনিষ্ট পার্টি আহুত জনসভার দৃশ্য 





২ 


দ্রুত সেই দিকে যাই।& কয়েক 
মিনিটের মধ্যেই বিস্ফোরণ স্থলের 
কয়েক গজের মধ্যে এক জায়গায় 
. মারপিট সুরু হয় সেখানে এক 
| তকে বহু লোক মিলে প্রহার 
করছিলেন। আমি এ ঘটনার ছবি 
তোলার চেষ্টা করি, কিন্তু অকৃতকার্য 
হই । এরপর পুলিশ কর্তৃক এ 
ব্যক্তিকে গ্রেফতারের ছবি তুলতে 
চেষ্টা করি, কিন্তু এই সময় হঠাৎ 
কয়েকজন যুবক এসে আমার 


pS ॥ দর্গণের প্রতিনিধি ॥ 


যে বেতন কমিশনের রিপোর্টের 


“জন্য প্রায় ২০ লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারী 


কর্মচারী ছুই বৎসরের অধিককাল 


থাকেন এবং কৈফিয়ত নিতে থাকেন 
যেকেন আমি ওঁ ছবি তুলেছি। ওঁ 
রকম উত্তেজনাময় পরিবেশ নিরাপদ 
নয় দেখে আমি ক্যামেরা ফেলে 
রেখেই কোন রকমে এ স্থলে ত্যাগ 
করে সভাহ্থলে বাই এবং শ্রীজ্যোতি 
বন্থ মহাশয়কে ঘটনার কথা জানাই। 
মঞ্চে উপবিষ্টদের«একজন- বলেন যে, 
স্বাধীনতার চীফ*রিপোর্টার ও ফটো- 
গ্রাফারকে আপনি ঘটনার কথ! 
জানান। একাধিক কিনে খুজে 


মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে*বেতন বুদ্ধির নীতি 
কমিশন স্বীকার করেননি ( paras 
34, 35, 36—Pages 3 2 © 8 3) । 
কর্মচারীরা র্লিপোটে এও লক্ষ্য করেন 


বার করে খবর দিতে দেরী হবে বুঝে 
আমি এখানে দণ্ডায়মান একজন 
ব্যাজধারী স্বেচ্ছাসেবককে সঙ্গে নিয়ে 
সভার বাইরে আমি ও সভার কিছু 
দুরে যিনি ক্যামেরা ছিনিয়ে নিয়ে- 
ছিলেন তকে দীড়িয়ে থাকতে দেখি। 
তাকে আমি বলি ষে জ্যোতিবাবু 
আপনাকে ডাকছেন |. তিনি 
ক্যামের সমেত সভামঞ্চে যান এবং 
জ্যোতিবাবুর কাছে অভিযোগ করেন 
যেপ্জক ব্যক্তিকে যখন প্রহার করা 


_. প্রে-কমিশনের অযৌক্তিক বায়ে কেজীয় নারী কারীর বিক্ষুৰ 





কেন্দ্রীয় সৰকাৰী কচাৰী 
"ইউনিয়নের সধখ্য| 


কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের 


হচ্ছিল এই ফটোগ্রাফার তখন ছবি 
তুলছিলেন। মঞ্চে উপবিষ্টদের প্রশ্নের . 
উত্তরে আমি পুনরায় জানাই যে আমি 
দর্পণের ফটোগ্রাফার। এরপর 
শ্রীবস্থর বঁ দিকে উপবিষ্ট জনৈক বয়স্ক 
ভদ্রলোক যে ব্যক্তি ক্যামেরা ছিনিয়ে 


নিয়েছিলেন তার সঙ্গে একমত হয়ে 


প্রস্তাব করেন যে ফিলম্‌ খুলে নিয়ে 
শুধু ক্যামেরাট! ফেরত দেওয়া! হোক । 
অবধ্য শেষ পর্যন্ত শ্রীজ্যোতি বন্থুর 
সহৃদয় হস্তক্ষেপের ফলে ফিল্ম সমেত 
ক্যামেরা ফেরত পেয়েছি ! 


Vegetable_ Oil & Ghee 11, 
‘Groundnut ॥ সং 


“এবংএর ক্যালোর]র*পারমাণ ২৬০০ 


টুএবং; তা নাকি পাওয়া যেতে পারে. 


৫৬ নয়া পয়সার (P. ০. Report 


para, l5— pages 67 &68) অথচ, 


পঞ্চনশ_ শ্রম সম্মেলনে যার £উপর 
ভিত্তি, করে কর্মচারীর সংস্থা »নুস্ততম * 
মজুরার, দাবা, করেছিল,,এবং, যাতে 
সরকার, শ্রমিক; ও, মালিক এই, 
ছিল, 


সাবাস 


পুলকেশ দে সরকা 


আনন্দবাজার পত্রিকার রিং 
শ্রপুলকেশ দেসরকারের কর্ম 
নিয়ে ইণ্ডিয়ান জার্ণালষ্টস এসো 
শনঠ কলিকাতা ও আন্মন্দব 
পত্রিকা লিমিটেডের মহ 
বিরোধ চলছিল মাননীয় বিচা 
শ্রীহেমরঞ্জন দেবকে নিয়ে 
সেকেও লেবার কোর্টে এসো! 
শনের অনুকূলে তার নিষ্পত্তি 
গেছে। . 

বিচারপতি শ্রীহেমরঞ্জন 


a ra ea a! উর 15 ০£ শ্রীপুলকেশ দেসরকারের কর্মাবস 
7:১৮ j | [01869 ১১ অসঙ্গত বলে রায় দিয়ে এই 
) এ দি 68 ,, আদেশ দিয়েছেন যে, শ্রীপুল 
Milk, 4,, দেসরকারকে তার কর্মে পুন: 

50887.8০ Gur [৮ করতে হবে এবং যে সময়টা 


বাধ্য হয়ে বেকার ছিলেন, 
সেই সময়ে প্রাপ্য পাওনা! ঈ 
দিতে হবে। 

এসোসিয়েশনের "পক্ষে ; 
ভোকেট শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল_ সেনগুপ্ত 
“তার সহকারী নিসাবে ১ 


নাথ £ব্যানাদি ও শ্রীমদন, 
উপস্থিত (ছিলেন; কোম্পানীর 
১ছিলেন শ্রএস মি সেন। 


কোম্পানী শ্রপুলকে.শ! 
সরকারের কর্মাবসান ঘটান . ১. 
সালের ১৫ই মে) এসোসিয়েশ 


| সাগ্রহ “ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা যে ব্যক্তিবিশেষের মতের উপর জোর সংযুক্ত সংস্থার অধীনে নির্ললিখিত | তিন পক্ষ উপস্থিত তাতে, yg বে শরমযিজাগ 
করেছেন তা প্রায় সমস্ত কর্মচারীদের দিয়ে কষ চাযীদের মাবীকে অগা ইউনিয়নগুলি আছে £ সিভিল আডিট, | &একজন_শ্রমিকের,ক্যালোরীর_পরিমান সাংলি*শী তে দেন; কোল্পান 
[তীর নৈরাততন। বি-আই-টি-এ (ইনকাম ট্যাক্স) পি | Dr. Ayk10id-এর মতে প্রয়োজন আবেদনক্রমে ৪র্থ ট্রাইবিষ্ীন 


(উই কেন্দ্রীয় সরকারী কর্ম- 


ঁ 


¢ 





প্রধানত তার প্রতিকারের, জন্তাই 


করেছিলেন। রিপোর্ট প্রকাশিত 
হবার পর কর্মচারীর! দেখলেন দ্রব্য- 





বেতন কমিশন নিয়োগের দাবী. 


“@® SHOCK PROOF 
পু ANTIMAG NETIC © DAMDP-DUSIT PROOF 
UNBREAXKABLE MAIN SPRING 





করবার চেষ্টা এই কমিশনে করা 


মূল্যে পাওয়া যায় এই সম্বন্ধে কমিশন 
'নিয়লিখিত হিসাব দিয়েছেন। ডাক্তার 
পটবর্ধীনের মতে এক ব্যক্তির দুইবেলা 
খাবার হিসাব ( Fe diet ) * 

















© WATER PROOF 





সম্পাদক £ ব্রজেন্দরন্দ্র ভট্টাচার্য * 
সম্পাদক কতৃক মডার্ণ হানা প্রেস, এনং গালা, 1৮4৬ মুদ্রিত এবং এনং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, গাদন ft ১৩, পন ফাল হইতে প্রকাশিত 


আযাণ্ড টি অডিট, জি-আই-প্রেস, জি 


টেলিজেন্স, ষ্টেশনারী এমপ্লয়ীজ, ষ্টেশ- 
নারী ওয়ার্কাস, ফর্মস ষ্টোরস এম- 
য়া, "টি-সি-ও-পি আযাণ্ড টি অডিট, 
সি-এ-ও-ই-আর আযা্ড এস (সাপ্লাই 
আযাণড ষ্টোরস) ডি-এ-জি-পি-টি ষ্টোস' 
আযাণ্ড ওয়ার্কশপ অডিট, কাষ্টমস 
মিন্দিষ্টরিয়েল আযাণ্ড রেকর্ড সাপ্লাইজ, 
কাষ্টমস (ক্লাস ফোর) সেপ্টাল এক- 
সাইজ, আর-ডি-ই-ডি, জি, 
অর্ডনান্স ফ্যাক্টরিজ (ক্লাস) থি, ও 
ফোর), সি-পি-ডবলুডি, (ক্লাস থি, 
( শেষাংশ ১য় পৃষ্ঠায় ) 


২০০ এবং তার balanced diet 


সরকার_স্বীকৃত ১৫শ শ্রম _সন্মেলনের 
ভিত্তিকেই ধূলিসাৎ করেছেন। এই 
নীতি.অস্বীকার করার মধ্যে কমিশন 
এই পৰ্যন্ত, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ও বেতন: 
বৃদ্ধির যে প্রচলিত নীতি ছিল তাকেই, 
অস্বীকার | করেছেন। . সমস্ত ট্রেড 
ইউনিয়ন, দু Nm. 0.০ 
ALE LOC 85854, RF: 

Confederationof central 
Govt. Employees) এই 


অপচেষ্টার শিন্দা করেছেন । 
* (শেষাংশ ২য় পৃষ্ঠার ) 





সহকার'! সম্পাদক £ হশীরেন বস 


জেরা করেছিলেন । 


শুনানী হলে ট্রাইবিউনাল 


চারীরা ক্রমবন্ধমান দ্রব্যমূল্য বুদ্ধির হয়েছে। কি রকম, খাটুনীর জন্য কত | আই ক্লার্কস বি-টি টি-এ (ক্লাস ফোর) | এর হিসাবে ন্যুনতম মজুরী নির্দিষ্ট ৮ বার সহ্য বরে 

ft সালশাতেও উহা নামন্ত র হই 

৪7৮ ক্যালোরী শক্তি, প্রয়োজন এবং কত | কোল কণ্টোলার, কমেট ৬ ন হিস 
bic ফে অসহনীয় সংকটের সন্মুখীন জন এবং ক ালার,, কমে ইন করতে হয় ১২৫২ টাকায়। কমিশ অতঃপর রাজ্যসরকারের আদেশত 


১৯৫৮ লালের ২৫শে সে 
বিরোধের বিষয়টি সেকেণ্ড লে 
কোর্টে প্রেরণ করা হয় । 


এই মামলায় শ্রীপুলকেশ 
সরকার স্বয়ং কোম্পানীর পে 
সাক্ষীদের আশ্চর্য দক্ষতার স 
দীর্ঘাদন, বেব 
দশার ক্লেশ ও দুর্ভোগের সে 
অসম সাহগের সঙ্গে দেসরকার ও 
সঙ্কল্পে অবিচলিত থেকেছেন । তা 
অবলম্বন করে বার্তীজীবীদের এব 
উজ্জ্বল বিজয় গৌরব রচিত হয়ে 


"সাবাস পুলকেশ দেসরঞার ! দর্পণ 


অভিনন্দন গ্রহণ করুন। 


Le 


[প্তাহিক সংবাদ সাময়িকী 
২য় বর্ষ, ৪৯শ সংগ্যা 


শুক্রবার, ১লা জানুয়ারী ১৯৬০ 


দাম £ ১৫ নঃ পঃ 


, ডাঃ রায়ের ভাগ্যরবি অস্তাচলগামী 





ধ্সেম পার্লামেণ্টারী দলের খপ 
গত] ভাঙ্গন $ &রিয়েটাল এঠা] 
কাম্গানী জাতীয়করণ বিল ঘানার 





(দৰ্পণের সংবাদদাতা ) 


পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী রাজনীতির নূনতম অধ্যায়ে তথাকথিত 
লীহমানব ডাঃ বিধানচন্দ্ৰ রায় ওরিয়েপ্টাল গ্যাস কোম্পানী 


দাঁতীয়করণের বিল প্রত্যাহারে বাধ্য হয়েছেন। 


মুখ্যমন্ত্রীকে 


ইভাবে বিধানসভার মাঝে অপ্রস্তুত করার পর থেকে কংগ্রেসী 


জনীতি আরও সুস্পষ্ট রূপ নিয়েছে। এখন প্রায় প্রকাশ্যে 


প্রফুল্ল সেনের অন্ুগামীরা ডাঃ রায়ের বিরুদ্ধে কথা বলতে সুরু 


চরেছেন। 


এ'র। বলেছেন, ডাঃ রায় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিন্দু- 


ত্র আগ্রহী নন। 


তিনি ভর পুরাতন বন্ধুবান্ধব, বনেদী 


রাগী, আত্মীয় স্বজনের সুবিধা! করে দেবার জন্যই সরকার 


[লিয়ে ঝাচ্ছেন। 


সেই উদ্দেশ্য সাধনের পথে কংগ্রেসীর। 


| কোন সরকারী কমণচারী বাধ! দিতে গেলে নির্মমভাবে ডাঃ 
1 কারও পরামর্শ ন। শুনে নিজের পথ অনুসরণ করে 


চ্ছেন। 

অধিকাংশ কংগ্রেসীর এই 
নাভাবের পটভূমিকায় 
রয়েন্টালে গ্যাস কোম্পানী 
'তীয়করণ্রে বি ল টি প্রত্যা- 
রে মুখ্যমন্ত্রীকে বাধ্যকর! 
শ্রেণী রাজনীতিতে এক 
শেষ ঘটনা । কিন্তু এই ঘট- 

র নেপথ্যে কিভাবে কলকাঠি 
্্ছে তাও. কম চাঞ্চল্য কর 
[। ঠ 
পশ্চিম বঙ্গের কংগ্রেসীরা 
নেন, স্বরয়মল নাগরমলের 


J 
- 
5 


জালানের! ডাঃ রায়ের দীর্ঘদিনের 


‘বনেদী বন্ধু । তাদেরষ্টু মালিকা- 


নায় ওরিয়েণ্টাল গ্যাস কোম্পানী 
আর চলছিল না। সুপরিচালনার, 
অভাবে আর শ্রমিক গোল- 
যোগে শহরের নাগরিকরা গ্যাস 
সরবরাহ সম্পর্কে বিশেষ 
অস্থবিধ। বোধ, করে আস- 
ছিলেন। দীর্ঘদিনের পুর্বাতন 
যন্ত্রপাতি ভর& এই কারখানাটি 
জালানরা চালাতে পারছিলেন 
না। তাই ভারা ডাঃ রায়ের 


ল উদ্দেশ্য বন্ধবান্ধবের টণকার 


শরণাপন্ন হন। ডাঃ রায় বনেদী 
লোক । সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের 
পয়সায় নির্ভর করে তার বনেদী 
বন্ধুদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেন। 
ডাঃ রায়ের মনের তলায় ছুটি 
উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম, জালান- 
দের উদ্ধার এবং দ্বিতীয় তার 
নুতনতম ধনী বন্ধু কলকাতার 
ভূতপূৰ্ব শেরিফ এস, সি, রায়ের 
একটা ভাল ব্যবস্থা করে 
দেওয়!। এস, সি,” রায়কেই 
গ্যাস কোম্প্ননীর কতণ করে 
দেবেন বলে ডা: রায়ের ঠিক 
করা আছে। 

দীর্ঘদিনের অভ্যাস অনুযায়ী 
মুখ্যমন্ত্রী এগিয়ে গেলেন তাঁর উদ্দেশ্য 
সাধনে । সরকারী দপ্তরে ফাইল 
রচিত হল। কয়েকজন সরকারী 
অফিসার গ্যাস কোম্পানী পরিদর্শন 
করে রিপোর্ট লেখা সুরু করলেন। 
কিন্তু সবটাই মুখরক্ষার নামান্তর । 
কারণ, সবাই জানেন, ডাঃ রায় 
কথ! দিয়েছেন জালানদের। কিন্তু 
দপ্তরে এখনও দু-একজ্ধন অফিসার 
আছেন যারা মাঝে মান্রে সত্য 
কথা বলবার চেষ্টা করে থাকেন। 
তাই ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে ডাঃ 


কর 





রায়ের সঙ্গে তাদের মতের অমিল 
দেখা দিল। অর্থদপ্তরের সেক্রেটারী 
ভ্রীএইচ, এন, রায় দৃঢ় আপত্তি 
জানালেন। চীফ সেক্রেটারী শ্রীএস, 
এন, রারও অর্থদপ্তরের আপত্তিকে 
সমর্থন করলেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
দুজন প্রবীণ অফিসারের আপত্তি 
সত্বেও ডাঃ রায় এগিয়ে গেলেন। 
রাষ্টরীাযকরণের বিল রচিত হল। 
বিলটি এবারে ক্যাবিনেটে পাঠানো 
হল। পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভার চেহার! 
অনেকেরই জানা । আপত্তি জানানোর 
মত সদস্ত এখানে প্রায় নেই । 
কিন্তু তবু মন্ত্রী বিমল সিংহ আপত্তি 


উত্থাপন করলেন । কিন্তু ডাঃ রায় 
তার স্বভাবসিদ্ধ কায়দায় বিমল 
সিংহকে চুপ করিয়ে দিলেন। 


কাবিনেটের সম্মতি পাওয়া গেল। 
তারপর ডাঃ রায় ব্যাপারটি 
কংগ্রেস পালণমেণ্টারী দলে, 


করতে লাগলেন। 
পোদ্দার সরাসরি চীফ. ছষ্টপকে 
জানালেন যে, চীন সম্পর্কে তিনি 
বক্তৃতার স্বাধীনতা চান। প্রথম 
আপত্তি এখান থেকে সুরু । 

বিধান সভার বিগত অধিবেশন 
সুরু হবার ঠিক আগে কংগ্রেস 
পালণমেণ্টারী দলের বৈঠক ডাকা 
হল। মাত্র পঞ্চাশ জন. সদন্তের 
উপস্থিতিতে আরও এক গাদা 
বিলের সঙ্গে এই বিলটিও নীরবে 
বেরিয়ে এল। বিলি এবার উঠল 
বিধান সভায়। * . 
* বিধান সভায় উঠতেই কিন্ত 
বিরোধী সদস্তর! তীব্রভাবে আক্র্$ণ 


সুর করলেন । জ্যোতি বস্থ, সুবোধ 


ব্যানার্জী, যতীন চক্রবর্তী প্রভৃতি 
সদন্তর! যে ভাষায় ডাঃ রায়কে 
আক্রমণ করে বক্তৃতা করলেন তা 
বিধান সভার 
বহুবার ডাঃ রায়কে আক্রমণ করে' 
বন্তৃতা আমি শুনেছি। কিন্তু এবারে 


সরকারকে উদ্দে্ট করে নয়, বন্তৃতা- 





ইতিহাসে বিরল। ' 


বক্তাদ্দের অভিনন্দন জানাচ্ছেন। 




































গুলির 'মূল লক্ষ হচ্ছে ডাঃ 

ব্যক্তিগত সততায় সন্দ্হে। এ 
পর' এক বন্ৃতা চলেছে। আর 
কংগ্রেসী” দলে প্রহুল্র্বাবুর অন্ু- 
গামীরা উৎফুল্ল হয়ে লবীতে গিয়ে: 


এই বনক্তৃতাগুলির প্রতিক্রিয়া 
এবার কংগ্রেস দলে দেখা দিল। 
আনন্দীলাল পোদ্দার প্রশ্ন তুললেন, 
বিল রচিত হবার পর অস্তবর্তী 
সময়ে গ্যাস কোম্পানী যদি বে 
যন্ত্রপাতি বিক্রী .করে থাকে তবে 
টাকা কে পাবে? বিলে তো 
এবিষয়ে কিছুই নেই। ম্যানেজিং 
এজেন্সী যদি কমিশন দাবি করেন: 
তবে সে কমিশনকে দেবে? এ ছটো ৷ 
প্রশ্নের পরেনকংগ্রেস৬দলে গুঞ্জন দেখা: 
দিল। & ৬ : 
ঠিক এমনি একটা মুহুতের জন্টে: 
্রকু্ল সেন আর ভার অন্থগামীর: 
অপেক্ষা করছিলেন। প্রফুল্পবাবুর 1 
দল যখন গুঞ্জনকে রূপ দেবার গোপন ! k 
চেষ্টা করে যাচ্ছেন তখন কলকাতায় 
কংগ্রেণী এম-এল-এর! নানা পরারর্শ * 
( শেষাংশ ২য় i. 6 eet 0 TT 


পরবর্তী | 


(দর্পণের প্রতিনিধি)" 


পশ্চিমবঙ্গের নূতন দক 
সেক্রেটারী কে হবেন? বর্তমান ' 
চীফ সেক্রেটারী শ্রীএস এন 
রায় রাইটার্স“ বিল্ডিংসে দীর্ঘতম 
কাল চীফ সেক্রেটারীরূপে 
কাজ করার পর, আগামী 
মে মাসে অবসর গ্রহণ 
করছন। তারপর শ্রীযুক্ত 
রায়ের জায়গায় কে আসবেন, 
সে সম্বন্ধে এখন সেক্রেটারি- 
য়েটে বিস্তর জল্পনা কল্পন! 
চলছে। কারণ, যুক্ত জে 
এন তালুকদার, যতদুর দর্পণ 
জ্ঞাত* হয়েছে, চীফ সেক্রে- | 
টারীর পদে যোগ দিতে 
অনিচ্ছুক । তার আরও প্রায় 
২ বৎসর কার্ষকাঁলের মেয়াদ 
* রয়েছে এবং ততদিন* তিনি 
পরিবহণ দপ্তর নিয়েই থাকতে 
চান। সম্ভবত পরিবহণ 
কর্পোরেশনে অতঃপর “তার, 
স্থান হতে পারে, কিংক| অন্ত 
যাই হোক্‌, শ্রীযুক্ত তালুকদার 
চীফ সেক্রেটারী হতে নারাজ। 
কাজেই চোখ কাটিয়ে মুখা- 
মন্ত্রী ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই 
তাঁকে সেক্রেটারিয়েছেঁ একটা 
বড়, রকমের রদ্বদল্রে কথ! 
ভাবতে হবে। কারণ ইতি- 
মধ্যে গভর্ণমেণ্টেপ্ট প্রধান 
তরিশক্তি--চীফ সেক্রেটারী, 
পুলিশ কনিশনার ও আই-জি, 
তিনটি পদে ই নূতন লোক 
যোগদানের জন্ত প্রস্তুত হচ্ছেন। 


০ el 


চি 
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হিমালয়ের উত্তরে চীনা লাল 
ফৌজের সমাবেশ ভারতকে যতটা 
বিপন্ন করেছে তার চেয়ে অনেক 
বশি বিপন্ন করে তুলেছে নেপাল, 
টান এবং সিকিমকে । বিভিন্ন সুত্রে 
যে লব খবর আসছে (যতটা রটছে 
ততটা ঘটছে কিন! সে সম্পর্কে কোন 


চান জানে নেপাল ও ভূটানে 
প্রভাবু বিস্তার তার পক্ষে অপেক্ষাকৃত 
হবে। নেপাল ও ভূটান চীনের 
ত্যক্ষ প্রভাবের অধীন হয়ে পড়বার 


প্রতিবক্ষাও নিতান্ত দুর্বল হয়ে 
পড়বে! 

তৰু লাদক বা নেফা অঞ্চল নিয়ে 
ভারতীয় জনমত যতটা উদ্বেগকাতর 
হয়ে উঠেছে নেপাল বা ভূটান নিয়ে 
তাকে এখনও সে পরিমাণ" উদ্বেগ 
প্রকাশ করতে দেখা যাচ্ছে না। 
[র প্রধান কারণ জনমতের চাপে 
0 হয়ে ভারত সরকার ভারত 
সীমান্তে চীন! হামলার কথা স্বীকার 
লেও নেপাল বা ভূটান সীমান্তের 
1 এখনও চেপে রাখবার চেষ্টা 
করছেন। নাহলে সমালোচকদের 
কামড়ে অস্থির হয়ে উঠতে হবে। 
এটা নেহরু 














সরকারের আত্মরক্ষার 
প্রাণপণ চেষ্ট। ছাড়া আর কিছু নয়। 


কম্যুনি ষ্ট চীনের আক্রমণাত্মক, 
মতলব যে পঞ্চশীল নামাবলীর তলায় 
প্রচ্ছন্ন ছিল, শান্তির আদর্শে ঢ | 
বিশ্বাসী নেহরুর সে কথা বুঝতে যথে 
সময় লেগেছে। 
ক্ষম খাটিগুলো নিজের কজায় 
এনে ফেলেছে। যখন বুঝলেন চীনের 
1জনৈতিক কুটবুদ্ধি তাকে নিতান্ত 


| বলল বা ও নল 
ভারতের অবস্থা | 


কান মহলে সন্দেই প্রকাশ কর! ' 


"বিরোধী । 


সঙ্গে সঙ্গে ভারতের উত্তর সীমান্তের 


ততদিনে চীন 


সময় নেই ।' অতিকায় চৈনিক অজগর 
ততক্ষণে সমগ্র উত্তর সীমানাকে 
পাকে পাকে জড়িয়ে ধরেছে। ভুটান 
এব নেপাল চৈনিক প্রভাবের 
প্রত্যক্ষ আওতায় এসে পড়েছে। 


নেপালের অতি মুষ্টিযেয় জনকয়েক 
নেতা ছাড়া অধিকাংশ ভারত 
নেপালের জনমত ভারত 
বিরোধী মনোভাব প্রকাশ করলে 
তারা সেই সুরে সুর মেলাতে বাধ্য 
হন। অথচ এই বিদ্বিষ্ট মনোভাবকে 


কাজে লাগিয়ে নেপালী কম্যুনিষ্টরা. 


সুকৌশলে লাল চীনের অনুকূলে জমি 
তৈরী করতে লেগে গেছে 1,নেপালের 
জনসাধারণের নিদারুণ দারিদ্র 
কম্যুনিষ্ট আবেদনের কাছে সহজেই 
নতি স্বীকার করবে। সেক্ষেত্রে 
চৈনিক ষ্র্যাটেজির কাছে ভারতের 
পরাজয়ের সম্ভাবনা অধিকতর । 
নেপালে যদি “অভ্যন্তরীণ গোলযোগ” 
সুরু হয়, যদি নেপালের জনগণ মুক্তি" 
দাঁতা চীনকে শ্রিতস্ফর্ত আহ্বান 
জানায় তাহলে যে জটিলতম অবস্থার 
সৃষ্টি হবে তার ধকল ভারত কিভারে 
সামলাবে সেটা খুবই চিন্তার বিষয়। 
অন্ধকার ভুটানের কথা ছেড়েই দিচ্ছি 
ভারতের আধ্যাত্মিক শক্তি যদি কমুযু- 
নিষ্ট গ্রাস থেকে তাকে এখন রক্ষা 
করে! নেহরুর পররাষ্ট্রনীতি 
ভারতকে আজ যে জীয়গায় ঠেলে 
নিয়ে গেছে সেখানে এখন চোখ 
বুজে হরিনাম সংকীর্তন ছাড়া আর 
বোধহয় কিছু করারও নেই। 








তে চীনা আক্রমণ সম্পর্কে 
র ক্ষমাপ্রার্থনামূলক উক্তি- 
প্রত্যুক্তি এবং ভারতীয় কম্যুনিষ্টদের 
স্থকৌশল প্রচার ভারতীয় জনমতের 
দৃষ্টিকে এখনও ঝাপসা কারে 
রেখেছে । আশঙ্কা সেইখানে । 














সম্টারসেট মামের “Sheppy" 
নাটক অবলম্বনে এই নাটকটি গত 
বুধলার ২৩শে ডিসেন্ মহারাষ্ট্র নিবাস 
ল অভিনীত হয়েছে নাটকের 
যক: রে কোলকাঁতাঁর একটি * 
£ সেলুনের সবচেয়ে ভাল 
লিক) সারাদিন পাঁরশ্রম করে 
অন্নের সংস্থান ভালভাবেই রে সে।, 
সংঙগারে তাকস্ত্রী নিভা এবং একমাত্র 
কন্যা সবি। 
তিয়ে : হয়ে গিয়েছে। নিতাইএর' 
জামাট স্কুলে মাষ্টারী করে। 


ইউনিটের ‘ডচুনাঢু’ 


॥ মঞ্চরসিক 1. 


নিতাই লটারীতে বিরাল্লিশ 
হাজার টাকা পেল। সেলুনের মাল্লিক 
সহকর্মীরা এন্ড আগন্তুক বাবুর! 
চমকিত হয়ে উঠল। (কিন্ত নিতাই- 
এর মনে বিশেষ কোন ভাবার্তৃর 
ঘুউপ না। সে শুধু খুশি হ'ল নাম 
প্রকাশ পেয়েছে দেখে। ও? ই 
টাকা নিয়ে কি করবে, তা? ভারতে; 
সকলে উৎস্থৃক হয়ে উঠল। নিতাই 


একবছর : হ’ল সবির " অবাক. করে দিয়ে জানাল সকলকে 
ইসিও 


তার দৃঢ় সিদ্ধান্তের কথা 


দেয় লে পরে। 


নেহরুজীর বুঝি আর ভ্রম সংশোধনেরও- 


কমল! নাস এক 
_গৰিকাকে অর্থ ম্মহাষ করে তার 
দারিদ্রের জন্য । বাড়ীতে আশ্রয় 
ৃ পঞ্চ নামে এক 


থেকে A তার ধারণা এরা 
হয়েছে শুধু গরীব বলে। 

নিতাই-এর জামাই স্কুলের চাকরী 
ছেড়ে দিয়ে ওঠে শ্বস্তরবাড়ীতে । 


অসৎ 


সেলুনের মালিক এসে পরামশ দেয় 
জাতে ওঠার। অর্থাৎ নিতাই হবে 


সেলুনের অন্ততম পার্টনার। স্ত্রী 
আর মেয়ে সুখ-সুবিধার নানা কল্পনায় 
মেতে ওঠে । জনৈক সহকর্মী বিয়ের 
টাক! চাইতে আসে । নিতাই স্বার্থপর 
পৃথিবীর এই রূপ দেখে অস্থির হয়ে 
ওঠে। ওর জীবনে অবশেষে 
মৃত্যু আসে।. 


নাটকের কোন স্ুন্ম আবেদন 


অথবা বিশেষ কোন বক্তব্য নেই । : 


চরিত্রের মিছিল আছে ঘটনা বিন্তাসের 
মধ্যে দিয়ে। নিতাই চরিত্রের মহৎ 
মানবতাবোধ সকলকে মুগ্ধ করে। 
* ওর জীবনদর্শন নাটকের আদল কথা। 
প্রথম দৃশ্তের সেলুনের নাট্যমোহ 
চমৎকার হয়েছে। শেষ দৃশ্যে নিতাই 
-এর মৃত্যুর পর যে আবেগের 
প্রয়োজন পরিবেশ অনুযায়ী সঞ্চার 
করার ছিল ত! অতিরিক্ত সংযমের 
জন্তে বার্থ হয়েছে। 
নাটকটি র5না, পরিচালনা ও 
নায়ক নিতাই-এর ভূমিকায় অভিনয় 
করেন শ্রীশেখর চটোপাধ্যায়। 
চরিত্রের গভীরতার অতল স্পর্শ করা 
যায় তার অভিনয়েয় গুণে। 
নাটকটির দর্শনের যা’ কিছু ভাল 
লাগা তার প্রায় সবটুকু. কৃতিত্ব 
তার প্রাপা। চোর পঞ্চর ভূমিকায় 
শ্রীঅরুণ চক্রবর্তী তাঁর অভিনয়ে 
চরিত্রের সম্যক পরিচয় দেন। স্ত্রী 
নিভার চরিত্র-চিত্রণে শ্রীকল্পনা বসু 
ভাল অভিনয় করেও রূপসঞ্জার 
দোষে নিতাই-এর তৃতীয় পক্ষের 
স্ত্রী বলে ভুল হয়। যোঁরনদীপ্ত 
সুন্দরী চেহারায় নিতাই-এর মেরে 
সাজা যায়, স্ত্রী নয়। কমলার 
ভূমিকায়  শ্রীসাধনা রায়চৌধুরী 


অপ্রত্যাশিতভাবে আড়ষ্ট অভিনয় : 


করেছেন।' নিতাই-এর মেয়ে মবির 
ভূমিকায় শরীপাপড়ী মুখাজ্দ্রীর মঞ্চে 
মুহ হাসির প্রয়োজন ছিল না। 
প্রত্যেক সংলাপের উচ্চারণ .করার 
পূর্বে ও পরে. অতি অভিনয়ের 


দোষে এবং কথ্স্বরের ক্রটিতে অন্যান্য 


চরিত্রের সহযোগে টিম্‌-ওয়ার্ক জমেনি । 
অল্প কয়েকজন বাদে সকলের অভিনয় 


মঙ্গবঝ মাঝে যাত্তিক মনে হয়েছে; 


সুটু অভিনয়ের তাগিদে 
কোন 
তবু সহজ ও স্বাভাবিকভাবে সংলাপ 
উচ্চারণে অযথা গতি পায় না নাটক । 

; Ed 


নেপথ্যে 


গরীবদের জন্তু এই কা খরচ রচ সু ভা 





: নাহার, নেপাল রায় আ 


শ্বারকের প্রয়োজন নেই ।-- 


করলেন। কলুকাত! থেকে কংগ্রেসের 
টিকিটে ধারা নির্বাচিত তাদের মধ্যে 
ডাঃ রায় আর শ্বরদাস জালান মন্ত্র 
সভার-- সদ্। ছুজনই জালান 
পরিবারের অন্তরঙ্গ । বাকী আনন্দীলাল 
পৌঁছার, মৈত্ৰেয়ী বন, বিজয় সিং 
র নরেন সেন। , 





তার রা দেখলেন এই বিল পাকা হলে 
আগামী নিবাচনে নাগরিকদের কাছে 
উপস্থিত হওয়াই অসম্ভব হবে। তাঁরা 
পাচজনে স্বাক্ষর করে বিলটি মুলতুবী 
রাখার জন্য ডাঃ রায়কে," অনুরোধ 
জানালেন। কলকাতার এম- 
এল-এদের এই প্রচেষ্টার কথা 
শুনে প্রফুল্পবাধুর দলে আরও চাঞ্চল্য 
দেখা দিল। ব্যোমকেশ মজুমদার 
তো! সরাসরি এম এল-এদের বলে 
বেড়াতে 


লাগলেন গ্যাস 


কোম্পানীর ব্যাপারে প্রফুল্নদ। নেই। 


যে, 


কংগ্রেস পার্লামেপ্টারী দলে কর্মব্যস্ত! 
সুরু হল। 


এইবার স্বরু হল দুতিয়ালীর পালা। 


গ্রেস পার্লামেন্টারী দলের অ নু 
( ১ম পৃষ্ঠার পর). | 






















শঙ্করদাস বন্দোপাধ্যায় এই দৃ্ 
গেছেন। তিনি ডাঃ রায়কে 
বললেন যে, গ্যাস কোম্পানী 
যেভাবে রচিত হয়েছ এতে ক 
বদস্তদের মনে সন্দেহের টি 
ভাঃ রায় তো অবাক । হুঁ 
কথা। তার কোন ক 
সদ্তদের সন্দেহ জাগতে পারে 
এতদিন তো তার: কোন ধ 
ছিলনা। কিন্তু ডাঃ রায় ব্য 
সামলে নিলেন ns বৰ নাঃ 

গঠনের ব্যাপারগুলোর পর থে 
রায় সতর্ক হয়েছেন. তাই 
তিনি ডাকলেন চীফ হুইপ ৬ 
কোলে, শঙ্ধরদাস বন্দ্যোপাধ্যয! 

















সিং না হার প্রভূতিকে। ৫ 


ডাঃ রায় আলোচনার মাধ্যমে 
নিলেন সমস্ত ব্যপারটি। বুঝলেন 
যে সুখী পরিবারে ঘুণ ধরেছে। 
আদরের প্রফুল্ল আর সেই 
নেই। তাই সেই রাত্রেই ৭ 
লৌহমানব বিল *প্রত্যাহারে 
হলেন। 

ডাঃ রায়ের সুদীর্ঘ. মুখ্য 
এই প্রথম দলের কথা গুনতে হু 








আক্ত শুভ মুক্তি £ 
‘নিভৃত প্রাণের জিবিড় ছায়ায় নীরব নীড়ের পরে কথাহীন ব্যথা এক! 


একা বান করে’ 





পরিচালনা: চিত্ত বস্তু সুর : মানবেন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায় 
কাহিনী: নীহাররঞ্জন গুপ্ত 


ল্রাল। ৪ কাজী ৪ 







(২০৩০, ৫-3৫, 


সক চিত্ৰগুহে ॥ কালিকা, রিলিজ 


পুশ ৪ = পচলা 


ন্ট) 











[করবার ১ জানুয়ারি, ১৯৬০ 








নি টি, দিনে ও 







জিযাজম ২৭শে ডিসেম্বর? কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহার 
পর্কে গত সপ্তাহে আলোচনা করেছি। কম্যুনিষ্ট পার্টি, পি- 
পি ও মুসলিম লীগের ইস্তাহার এ সপ্তাহে আমার হস্তগত 
ন । কংগ্রেস, পি-এস-পি ও কম্যনিষ্ট পার্টি, সকলেই 
লায় তাঁদের ধর্মীর নীতি কি হবে সে সম্পর্কে আলোচন। 
র করে নিজেদের ইস্তাহার জনসাধারণের কাছে প্রচার 


ছল । 


্মানিষ্ট পার্টিও কংগ্রেসের মত. 


ইস্তাহার সুরু করেছে 
[তিক ইতিহাসের ওপর একটি 
দ্ধ দিয়ে। স্বভাবতই কম্যুনিষ্ট 
[ আলোচনার ধারা কংগ্রেসের 
ছক সম্পূর্ণ আলাদা । প্রকৃতপক্ষে 
টি একথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, 
টির পদক্ষেপ মার্কসবাদ ও লেনিন- 
দ দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ" । কেরালার 
রদের একথাও বলা হয়েছে 
পৃথিবীর অন্তান্ত দেশের কমুনিষ্ট 
{= কাল” মার্কস উক্ত পপ্রতিক্রিয়া- 
দ”দের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে 
সছে। এদেশের কমু[নিষ্ট পাটির 
ও তা থেকে ভিন্ন নয়। 


এই আন্তর্জাতিকতা নিয়ে বাড়া” 
তে হয়ত পার্টি মধ্যবিত্ত 
ভত্বের কাছে বাছব! পাবে, কিন্ত 
[তে কি কেরালার ডোটারর! খুসি 
মন? কারণ যেখানে পৃথিবীর 
| সবচেয়ে কড়া আস্তর্জাতিকতা- 


চীন! কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র ভারতের পক্ষে 


জনক সেখানে উপরিউক্ত মতামত 
কেরালার ভোটারদের মন জয় 
ত সমর্থ হবে? চীনের হামল! 
ক্্যুনি্দের সম্পূর্ণ নীরবতাকে 
বিপক্ষ দল কমু[নিষ্টদের বিরুদ্ধে 

ড্র লা গা বে। চীনের হামলা 
যন মন্তব্য প্রকাশের এই দ্বিধার 
ন কর! হয়েছে ছুটি উপায়ে ৷ 
এম, এস, না স্ব দ্রি পা দ পার্টির 
| এবং চীন-ভারত সীমান্ত সমস্ত! 
₹ ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখেছেন, 
৮ কম্যুনিষ্ট পার্টির বিদেশী রাষ্ট্রের 
2 আহুগত্যের অভিযোগের জবাব 
লা হয়েছে। নাঘু্রিপাদ বলেছেন, 
মরা যেমন পালণামেণ্টারী ডেমো- 
| সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের জন্ত বুটিশের 
পন হই, তেমনি সমাজবাদ 
র জন্ত রুশিয়া ও চীনের দ্বারস্থ 
হ্ক। উভয় ক্ষেত্রেই একই'উপায় 
লম্বন করেছি । অন্তান্ত দেশের সহ- 
[দের অভিজ্রতার আলোয় আমর! 





আমাদের নিজের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে 
আমাদের কার্যন্চী স্থির করছি। 
তাদের অভিজ্ঞতার অনুকৃতি আমাদের 
কাম্য নয়।” নিরপেক্ষ কোন ব্যক্তিই 
এই উক্তির বিরোধিতা করবেন না। 


চীন-ভারত সীমান্ত 
বিরোধ প্রসজে 

কিন্ত না্ুপ্রিপাদ্দের একথায় চিড়ে 
ভিজবে না। কারণ নির্বাচনী প্রচারে 
সফল হতে গেলে সুস্পষ্ট মতামত 
ব্যক্ত করতেই হবে। কেরালায় 
কম্যুনিষ্ই বিরোধীরা দাবী করছে 
ভারত বর্তমানে যে নীতি গ্রহণ 
করেছে সে সম্বন্ধে কমুনিষ্ট পার্টির 
অভিমত কি। 

নামুদ্রিপাদ্ধ আব একটি প্রবন্ধে 
যা বলেছেন তাতে পার্টির অভ্যন্তরে 
“জা তীয় তাবাদী” এবং “আস্ত- 
টীতিকতাবাদী* গোষ্ঠীর মধ্যে যে 
আলোচনা চলেছে তার প্রতিধ্বনি 
শুনতে পাওয়া যায়। কম্যুনিষ্ট 
বিরোধিরা যদি এর স্যোগ গ্রহণ 


করে তবে তাদের দোষ দেওয়া যায় { 
না এবং ইতিমধ্যেই এর ইঙ্গিত { 


পাওয়া যাচ্ছে । + 


ইস্তাহারের বিষয়বস্তু 


কম্যুনষ্ট পার্টি তার আস্ত- { 
জাতি ক’তা বাদ নিয়ে ষে মুস্কিলে £ 
পড়েছে ত! কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা | 
করেছে তাদের নির্বাচনী ইস্তাহারকে | 
যথাসম্ভব প্র্যাক্টিক্যাল বু. দিয়ে। £ 
একথা সত্যি যে, কমুনিষ্ট পার্টি যে | 


কার্ধতালিকা পেশ করেছে তা 


স্পষ্ট এবং বিস্তারিতভাবে উপস্থিত | 
করা হয়েছে । কংগ্রেস কেন্দ্রীয় | 
সরকারের কাছ থেকে বেশী কিছু £ 
পাবার ব্যাপারে দ্বিধার সন্মুখীন । | 
কম্যুনিষ্ট পার্টি এ থেকে সম্পুর্ণ মুক্ত । | 
এদের ইস্তাস্থারের মৌট কথা হধ ॥ 


এই £ এ 


(১) রাজ্যের তৃতীয় পঞ্চবাধিক ূ 


মুযালিম লীগের নির্বাচনী ইন্তহার 


কয্যনিদের ব্ব্য পরাকটিক্যান, গি-এম-গির 
রাজের কল্পনা, মুগলিম লীগের অসন্তৰ দাবী 


(দর্পণের কেরালাস্থিত প্রতিনিধি ) 


পরিকল্পনার ফিনাঙ্সিয়াল টার্গেট 
২৫০ কোটিতে বর্ধিত করা হবে এবং 
এর মধ্যে ৭৫% কেন্দ্রের কাছ থেকে 
আদায় করা হবে। 

(২) কেরালায় তৃতীয় রি 
পরিকল্পনাকলে প্রাইভেট সেক্টরে 
সোভিয়েটের সাহায্যে আযান্টবায়ো- 
টিক ওষুধ তৈরীর পাঁচ ইউনিটের 
অন্ততম ফিটোকেমিক্যাল ইউনিট 
তৈরী, একটি মিটার গজ কোচ 
ফ্যাক্টরী, একটি ভারী বৈদ্যুতিক যন্ত্র 
পাতি নির্মাণের কারখানা স্থাপন 
করা হবে। 

(৩) কোচিনে দ্বিতীয় শিপবিন্ডিং 
ইয়ার্ড নির্মাণ সম্বন্ধে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি 
দেওয়া হয়েছে; 
সংখ্যক ছোট ও মধ্যম শ্রেণীর 
বন্দরের উন্নতি করা হবে। 

(৪) অবিলম্বে কেন্দ্ৰীয় সরকার 
অনুমোদিত জিওলজিক্যাল সার্ভে দ্বার! 
কেরালার মূল্যবান ধাতুসমূহের 
অনু সন্ধা ন-কার্য চালানো হবে) 
প্রাকৃতিক সম্পদ এবং রাজ্যের 
উন্নতির সম্ভাব্যতা সমন্ধে বৈজ্ঞানিক 
গবেষণার জন্ত একটি শ্যাবরেটারী 
স্থাপন কর! হবে। 

(৫) তৃতীয় পঞ্চবাধিক পরি- 
কল্পনার অধীন ইঙ্গিকি, বারপোল 
এবং পম্পা উপত্যকা পরিকল্পনার মত 


কেরালার অধিক. 


’ ৩ 





বৃহৎ হাইডো-ইলেকটিক প্রোজেক্টকে ' 
কেন্দ্রীয় পরিকল্পনারূপে গ্রহণ কর! 
,হবে। 

(৬) কেরালায় নতুন রেলপথ 
নির্মাণের যে পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় 
সরকারের নিকট ইতিমধ্যেই পেশ 
করা হয়েছে তা গ্রহণ করা হবে। 

(৭) তৃতীয় পঞ্চবার্ধিকী পরি- 
কল্পনা কালে রাজ্যে নতুন শিল্প গড়ার 
কাজে রাষ্ট্রও অর্থ বিনিয়োগ করুবে ; 


সরকারী পরিবহণের প্রসারও করা ৪ 


হবে। 

(৮) টালি-শিল্পে বর্তমানে যে 
মোটা! কর ধার্য আছে এর উন্নতির 
জন্য তা হাস করা হবে। তাছাড়া 
শিল্পের উৎপন্নদ্রব্য বাড়া বার জন্ত 
কেরালায় লৌহ, ইম্পাত ও অন্তান্ত 


কাচ! শিল্পসামগ্রী অনুসন্ধানের প্রয়াস 


কর হবে। 
কম্যুনিষ্ট পার্টি এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছে 
যে, “পার্টি যদি পুনরায় ক্ষমতায় 


অধিষ্ঠিত হয় তাঁহলে ভূম্যধিকারী এবং 
বৃহৎ জমির মালিকরা ভূমি-সংস্কারের 
পর উদ্ধত্ত জমি সরকারের নিকট 
প্রত্যার্পণ করে তা থেকে যে ক্ষতিপূরণ 
পাবেন তাতে নতুন শিল্পগড়ার কাজে 
কেরাল। সরকার সর্বরকমে সাহায্য 
করবে ।” 

এছাড়া এমন কতকগুলো বিষয় 
আছে যা কংগ্রেসের নির্বাচনী 
ইস্তাহারেও পাওয়া যাবে। ক্ষুদ্র শিল্পে 
উৎসাহ দেওয়া, ব্যক্তিগত মালিকানার 
অধীন বনসম্পদকে রাষ্্রীধীনে আনা 
(এই অংশটি আগে উহ ছিল, 
কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহার 


প্রকাশিত হবার পর যেটা যুক্ত 


হয়েছে), “প্রধান রুটগুলি” রাষ্ট্রীয় 
পরিবহণের অধীনে এনে অন্তান্ত রুটে 
ব্যক্তিগত মালিকানায় উৎসাহ দেওয়া, 
১০,০০০ হাজার একরু জমিতে রাষ্ট্রীয় 
মালিকানায় রবার চাষের ব্যবস্থা করা 
(কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারে 
কেবলমাত্র ববার-শিলে উৎসাহ 


দেওয়ার কথা বলা হয়েছে”), মৎস্ত- 
জীবীদের সমবায়ে উৎসাহ দেওয়া, 
বর্তমান মজুরীর হার পরিবর্তন করে 
সর্বনিম্ন মজুরী বৃদ্ধি করা (শেষোক্ত 
অংশটি কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারে 
অনুপস্থিত), সরকারের অধীনন্থ 
ভূমির এক বৎসরের মধ্যে বণ্টন 
( কংগ্ৰেস এক যৎসয়ের কথা উল্লেখ 
করেনি) ইত্যাদি ইত্যাদি করা হবে। 


স্পষ্টতই এককভাবে লড়তে "গিয়ে 
কমুনিষ্ট পার্টি তাদের নির্বাচনী 
ইস্তাহারে স্থানীয় সমস্তাকে সর্বাগ্রে 
স্থান দিয়েছে, অপরদিকে জোট্টিবন্ধ 
বিরোধীপক্ষ একটি “মাত্র নির্বাচনী 
ইন্তাহারেরা মাধ্যমে তাদের কর্মসুচী 
ঘোষণা করতে পারেনি। . এতে 
কম্যুনিষ্ট পার্টির যথেষ্ট সুবিধা হত 
যদি আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে 
গোলমেলে কুয়াশাচ্ছন্ন মতামত ব্যক্ত 
না করত। 


পি-এস-পির প্রতিশ্রুতি 

পি-এস-পির নির্বাচনী ইন্তাহার 
সুরু হয়েছে এই পবিত্র ঘোষণা দিয়ে 
যে, কেরালার আগামী নির্বাচনই 
প্রমাণ করবে “বিমোচন সংগ্রামের” 
শহীদরা বুথাই জীবন দিয়েছে, 'না 
উচ্চ মানবিক মৃল্যমান প্রতিষ্ঠিত করতে. 
সমর্থ হয়েছে, যাতে মানুষের পক্ষে 
সম্মানজনক ও স্বাধীনভাবে বাঁচা 
সম্ভব । 


কম্যুনিষ্ট সরকারের ব্যর্থতার 
বিবরণের পাশাপাশি পি-এস-পি 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে রাজ্যে বর্তমান 
থাগ্ঠের ঘাটতির ৫০% ভাগ ব্যাপক 
চাষের দ্বারা মেটানো হবে। ক্ষুদ্র ও 
বৃহ সেচ ব্যবস্থার দ্বারা রাজ্যের সমস্ত 
জমির জন্তে.জলের ব্যবস্থা করা হবে। 
পি-এস-পি 'কম্যুনিষ্ট সরকার কতৃক 
গৃহীত তুমি-সংস্কার বিলের প্রতি 
সমর্থন জানিয়েছে এবং রাষ্ট্রপতির 
অনুমোদনের অপেক্ষা করছে ( এই 


( শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ) 





সঙ্গে আমার মতপার্থক্য নেইশ__ 


পারিয়াছে।” 


বলেছেন অধ্যাপক অম্লান দন্ত 
“বইটির অনেক জায়গায় লেপ্তকের চিন্তাশীলত। 
এবং প্রতিভার পরিচয় সুস্পষ্ট ৷ বইটি কম্যুনিষ্ট 
দেশের পটভূমিকা্ল মাক্স'বাদ গৌড়ামির 
অবাস্তবতা অনেকটা ফুটাইয়া তুলিতে * ০ 


"লেখক 


ইতস্ততঃ 





বেন এই পর্শরবিৰোধী অভিমত ? 


“কোন প্রতিপাদিত,বিষয়ে লেখকের সমগ্র বইয়ে J 


ছড়ানো অনেকগুলো 


ভূল প্রেমিস এবং ততোধিক টি 
" ভুল সিদ্ধান্তের হাত থেকে 
রেহাই পাননি |” 


লিখেছেন ,স্বাহ্টীনতা' 
(রবিবার ১৭ই কাতিক ৬৪) 











 ভিশর্জর বিরক্তিকর 











তরএদেধে অপরাধের নংখারাদি = 


গুলিধবাহিণীৱ :সংখ্যাল্নতায় . ডাকাতদলের 
(গোয়াবারে| £ জনসাধারণের মনে সন্ধায় 


( দর্পপের উন্তরপ্রদেশস্থ প্রতিনিধি ) 
‘ সুষ্ঠভাবে পালন করার পক্ষে 


লখনে, ২৩শে ডিসেম্বর : 
উত্তরপ্রদেশে অপরাধের সংখ্যা 
অহনক বেড়ে এবং এটা বেশ 
লাভজনক * ব্যবসায় পরিণত 
হুয়েছে। কারণ ভারষ্ঠের একটি 
প্রধান রাজ্য উত্তরপ্রদেশে 
আইন ও শৃঙ্থল৷ রক্ষাকরীর। 
খুব দুর্বল এবং তাদের দায়িত্ব 





বর্তমান বান্ছিনী যথেষ্ট নয়। 
সম্প্রতি বেরিলীতে এক ডাকাত 
দল মারাত্মক অস্ত্রশ্ত্র নিয়ে একটি 
ব্যাঙ্ক লুঠ করে। এই ঘটনা থেকে 
পুলিশ বাহিনী যে কত দুৰ্বল তা 
প্রমাণিত হয়েছে । 
সংবাদে প্রকাশ যে, ডাকাত দল, 


একটি ভাড়া-করা গাড়ী করে ব্যাঙ্কে 
এসে পৌঁছয় এবং ব্যাক্ষের সশস্ত্র 
রক্ষীর বন্দুক কেড়ে নিয়ে কর্ম- 
চারীদের কাছ থেকে বলপুর্বক 
২৫,০০০২ অপহরণ করে। 
ডাকাত দল জানতে, 
টাকা নিয়ে পালাতে তাদের 
কোন অসুবিধা হবে না। কারণ 





কীতিমান পুরুষ ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজা 


অল ইষ্টিযা থেকে ধাৰ|-বিবৰণী পরচাবের সময় 
ae. মন্তব্যের আড়ালে ক্রিকেট খেল| 
. অন্বন্ধে নিজের অজ্ঞভ| ঢাকবাৰ অগগ্রকাণ 


এদেশে যারা ক্রিকেটের ভক্ত 
তাঁরা সমসময় সব খেলায় প্রত্যক্ষ- 
দর্শী রূপে উপস্থিত থাকতে 
পারেন না। ভারী চোখের তৃঞ্চ! 
মেটান কানে শুনে । অর্থাৎ ভারা 
রেডিওর মাধ্যমে খেলার ধারা- 
“বিবরণী আগ্রহ সহকারে শুনে 
থাকেন। তাই বিভিন্ন শহরের 
পথে-ঘাটে রেডিওর দোকানের 
সামনে ক্রিকেট-ভন্তদের ভী'ড় 
জমতে দেখা যায় । 

অল ইণ্ডিয়া রেডিও যেদিন থেকে 
গুরুত্বপূর্ণ খেলার জন্ত একাধিক 
ব্যক্তিকে ধারা-বিবরণী প্রচারের জন্য 
'আ মন্ত্রণ জানান, সেদিন থেকেই 
ভিজিয়ানাগ্রামের মহারাজা ওরফে 
বাক্যবিস্তাস 
শ্রোতাদের সহ্য করতে হুচ্ছে। 

* ভারুতীয় ক্রিকেটে একজন কেউ- 

কেট! "হবার বাসন! নিয়ে ভিজ 


(দর্পণের পর্যবেক্ষক ) 
খেলোয়াড় । কিন্তু তার আগ্রহ ও 
উৎসাহ এবঙ প্রচারের ফলে তিনি 
ইংলগুগামী ভারতীয় টেষ্ট দলের 
অধি না যুকের পদে অভিষিক্ত 
হলেন। 

এই ভ্রমণ একদিক দিয়ে স্মরণীয় 
হয়ে আছে। কারণ ভারতীয় দলের 
অধিনায়ক ভি-জি লালা অমরনাথকে 
শৃঙ্খলভঙ্গের অভিযোগে ইংলণ্ড থেকে 
ফেরত পাঠিয়ে দেন! সেইদিন 
থেকেই ভারতীয় দলের অধঃপতন 


সুচিত হয়েছে | ভারতে তখন ব্রিটিশ ' 


রাজত্ব এবং ইংরেজ রাজপুরুষ এই 
ক্ষুদ্র মহারাজকুমারের পিছনে দাড়িয়ে 
ছিলেন। 
 ইংলগ্ডে ভারতীয় দলের অধিনায়ক 
হিসেবে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হবার পর 
ভি-জির একমাত্র লক্ষ্য হল ভারতীয় 
ক্রিকেট কণ্টযোল একোর্ডে স্থানলাভ ৷ 
ভি-জি ক্রিকেট কঁণ্টোল বোর্ডে 
প্রবেশ করলেন । তার উচ্চৃফ্ষাতী 


ক্রিকেট জগতে প্রবেশ করেন। অগাধ, * জীবনের এই অংশও প্রায় ইতিহাস 


পয়সার মাপিক্‌ ও ক্রিকেটে উৎসাহী 
ভি-ছি নিজের ক্রিকেট টীম তৈরী 
করেন এবং প্রচুর অর্থ*ব্যয় করতে 
থাকেন এবং জনসাধারণের দৃষ্টিকে 
নিজের দিকে ফেরাতে সক্ষম হন। 
তিনি নিজে নিতান্তই মিডিওকার 


রূপে পরিগণিত হতে পারে | কেট 
খেলা সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন না 
করেও ভি-জি নিজের অগ্রগতির পথ 
তৈরী করে নিয়েছেন এবং এক্সাপার্টের 
ভূমিকা নিয়ে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর 
কমেন্টেটর সেজেছেন। কিন্তু তার 


অপদার্থ ধারা-বিবরণী শুনে, শুনে 
ক্রিকেট ভক্তরা বিত্রত। কারণ ভি- 
জির ক্রিকেট খেলার টেকনিক্যাল 
বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলার ক্ষমতা নেই । 
'. ভি-জির অসার বকবকানির ফলে 
অল ইত্ডিয়া রেডিওর ধারাবিধরণী 
সমম্ধে জনসাধারণের আগ্রহ কমে 
যাচ্ছে । তিনি এমন সব বৈপ্লবিক (1) 
উক্তি করেন যে শ্রোতাদের হাসি রোধ 
কর! অসম্ভব ছয়ে পড়ে, এবং তার 
উক্তিগুলো অনেক সময়ই ভাড়ামীর 
পর্যায়ে পড়ে। তিনি পঙ্কজ রায়কে 
ওয়ালি হামণ্ডের সঙ্গে তুলনা করতেও 
দ্বিধা বোধ করেন না। তিনি চালাকি 
করে ধার1-বিবরণী সুরু করার 
দায়িত্বটা নিজের স্কন্ধে চাপিয়েছেন 
এবং প্রায় সব সময় মাইক আকড়ে 
থেকে নানা অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্যের 
আড়ালে ক্রিকেটের হুম দিক সম্বন্ধে 
নিজের অতলম্পর্শী অজ্ঞতাকে গোপন 
রাখেন। + 

শুনেছি রেডিও-কতৃপক্ষ ভি-জির 
বিরুদ্ধে লেখা অসংখ্য চিঠি পাচ্ছেন, 


, কিন্তু কতৃপিক্ষ তাঁকে সরাতে অক্ষম। 


কার প্রভাবে তিনি উক্ত পদে 
অধিষ্ঠিত? ক্রিকেট-ভক্ত হাজার হাজার 
শ্রোতার কণ্ঠে এই প্রশ্ন ধ্বনিত হচ্ছে । 
তান কি সরানো যায় না? 
আনন্দের কথা এই যে, ত্রেবোর্ণ 
ষ্েভিয়ধ্ম থেকে তাক বকবকানি 
পোনা যায়নি । তবে তার সম্পূর্ণ 
অনুপস্থিতি কবে ঘটবে কে জানে । 








উত্তরপ্রদেশের অন্ঠান্য শহরের 
মত বেরিলীতে ও গাড়ীতে 
ওয়্যারলেসঃল্থাগান কোন ভ্রাম্য- 
মাণ পুলিশ বাহিনীর অস্তিত্ব 
নেই । 

কোন শহরেই পুলিশের কণ্টেল 
রুম নেই, যেখান থেকে পুলিশ 
বাহিনী পরিচালিত হতে পারে । 

ডাকাত দল এখন গাড়ী করে 


ঘুরে বেড়ায় | তাদের হাতে থাকে. - 


মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে 
দেখা গেছে এরা সুসজ্জিত, সুশিক্ষিত 
এবং আলোকপ্রাপ্ড ডাকাত দল। 
পুলিশ বাহিনীর পক্ষে তাদের ধর! 
প্রায় অসম্ভব ব্যাপার । কারণ এখান- 
কার পুলিশ বাহিনী অপরাধ দমন 
কিনব; অপরাধী ধরার ক্ষেত্রে এখনও 
মান্দান্ধার আমলে পড়ে আছে। 


এটা ঠিক যে, উত্তরপ্রদেশের 
আয়তন ও জনসংখ্যার অনু- 
পাতে পুলিশবাহিনী অনেক 
দিক দিয়ে হাণ্ডি ক্যা পড-- 
কোন গুরুতর অপরাধ দমন 
করার ক্ষমত। এর সাধ্যতীত । 
এখানে প্রতি ১,০০০ জননংখ্য। 
পিছু একজন পুলিশ নিযুক্ত ৷ 
প্রদেশে এই সংখ্য! 
২.৫ এবং পশ্চিমবজে মোটামুটি 
২জন। এখানে পুলিশ 
বাহিনীর জন্য ব্যয় হয় বছরে 
৮৫ কোটি টা.কা। অথচ 
সেক্ষেত্রে বোদ্বাই প্রদেশে 
খরচ! হয় ১৩৫ কোটি টাকা। 
বলা বাহুল্য অবিলম্বে এই 
অবস্থার পরিবর্তন দরকার । আইন 
ও শৃঙ্খলার স্থান সবার ওপর । কারণ 
আইন ও শৃঙ্ঘখলা রক্ষিত না হলে 
কোন দেশের অগ্রগতি সম্ভব নয়; 
ভীতি এবং অনিশ্চয়তার রাজত্বে 
কোন পরিকল্পনা সফল হতে 
পারে না। 
উত্তরপ্রদেশে পুলিশ বাহিনী 
পুনর্গঠন কমিশন গঠনের কথা শোনা 
বাচ্ছে। এই কমিশন পরিচালন! 
করছে সম্ভবতঃ প্রাক্তন ইউনিয়ন 
মনত্রী' শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন । আশা 
করা যায়, এই কমিশন পুলিশ 
বাহিনীর প্রয়োজন সমন্ধে পুজ্খানুপুজ্খ 
অনুসন্ধান করবে এবং জনসাধারণের 
স্বার্থে একে কিভাবে নিয়োগ করা 
ষায় তা নিয়েও আলোচনা করবে। 
পুলিশ বাহিনীর সংখ্যাবৃদ্ধি কুরতে 
জনসাধারণ অনিচ্ছুক নয়। যে কারণে 
তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে এবং জনমত 
প্রায়ই পুলিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে যাচ্ছে 
তা হচ্ছে দেশীয় এবং বহিরাগত 
ভি-আই-পিদের জন্ত সারিবদ্ধ হয়ে 
দীড়িয়ে বিরক্তিকর অনুষ্ঠান পালন 
করতে হয় বলে এবং জনপ্রিয় 
নেতাদের বাড়ী পাহারা দিতে হয় 


* বলে পুলিশ বাহিনীৰ বর্তমান শক্তিও 


পরিপূর্ণভাবে জনসাধারণের উপকারে 
আসে না। 


চেষ্টা করেছিলেন। 


॥ দর্পপের প্রতিনিধি ॥ 
হবাদ্রাজ,। ২১শে ডিসেমর : 
পার্টিতে চক্রবর্তী রাজাগোপালাচ 
ও কে, এম, মুন্সীর মধ্যে নেত 
লড়াই সুরু হয়েছে। শ্রীএস, 
কৃষ্ণস্বামীর স্বতন্ত্র পার্টি থে 
ত্যাগের ফলে এটা ্পষ্টতর হু 
যুগ্-সম্পাদ কর্কপে 




































পার্টির প্রকৃত নেতা রাদাজী--অ 
তিনি যেখানে থাকেন'দে খা, 
পার্টির হেডকোয়ার্টার হওয়া উঠ 
রাজাজীর ওপর থেকে দৃষ্টি অন্ত. 
সরিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। 

এখানে স্মরণ করা যেতে 
যে, বোদ্বাইয়ে পার্ট সম্মেলনে $ঁ 
এম, মুন্নী রাজাজীর ওপরওল! সা 
কের 
তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে সমস্ত { 
বাদ দিতে তিনি .রাজাজীকে 
করেন। | 

পরে আমেদাবাদে রাজাজী 
যে, ই, এম, এস, , নাশ্ুদ্রপা 
তাঁর মঞ্ত্রিসভাকে ক্ষমতাচ্যুত হ 
গেলে শাসনতান্ত্রিক উপায়েই। 
উচিত। মনে হয়, রাজাজী- 
উক্কিতে প্রীমুঙ্জা বিরক্ত হয়েছি 

আসল কথা স্ব তন্ত্র 
সর্বোচ্চ পদ দখলের অন্ত লড়া 
হয়েছে, কারণ স্বতন্ত্র পাটি 
যদি শিকে ছেড়ে অর্থাৎ, সদি 
তাদের হাতে পরাজিত হয় 
এই অবস্থায় -রাজাজা সর্বে৷ 
বনতে চান, অথচ শ্রীমুক্দা মণ 
তার নেতৃত্বের দাবা . 
জোরালো । 


জলপাইগুড়ি ১৫ই ডিসে /{ 
হাঁলবলদের অভাবে যখন হ 
জমি চাষ হর না তথন জল: 
. 

শহরের অনতিদুরে তালমার, 
নিকট রাস্তার ধারে প্রতি? 
ত্রিশহাজার টাকার মুল্যের ৪ 
্াক্টার কয়েক *ৎৎসর ষাবৎ 
ভাবে পড়ে আছে। শে 
্াক্টরেরু অস্তিত্ব থাকবে কিনা, 
জনসাধারণের অর্থ এইভাবে স-- 
অবহেলায় নষ্ট হতে বসেছে। 






এক্রবার ১ জানঃয়ারণ, ১৯৬০ 





পকীতির নায়ক খানা ২) 















০ দিনের নোটিশ 
ক্যাম্পবাসীগপকে স্তম্ভিত করে 
হয়ে” অফিসের দেওয়ালে 
j র কাছ থেকে পাওয়া নোটিশ 
য়ে দেওয়া হল ৷ ৯০ দিনের সময় 
ক্যাম্প ছাড়বার হুকুম দেওয়া 
ও কার্ধাতঃ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই 
ম্পবাসীরা পাচ্ছে মাত্র ১২ থেকে 
& দিন। কারণ নোটিশগুলো! ক্যাম্পে 
ww মাসে অনেক দেরীতে । যেমন 
“ 5৪ই সেপ্টেঘর নোটিশে খায়া সই 
EE সেই নোটিশ চাদমারি 
[লি এল ক্যাম্পে পৌঁছাল ২৪শে 
£ % 'নভেঘবর, আর তাদের ক্যাম্প ত্যাগ 
পা করবার দিন ১২ই ডিসেম্বর । এভাবে 









নিম 


বীরভূম জেলায় চুরি, ডাকাতি, 
ছিনতাই দৈনন্দিন ব্যাপার । এই 

অপরাধের কোন প্রতিকার বা খোজ 
)হয়না। দিনে দুপুরে খুন, সহরের 
বুকের উপর ভীষণ ডাকাতি__ইহারও 
কোন প্রতিকার নাই। বীরতৃমের 
মিল-মালিকগণ ও বড় ব্যবসায়ীগণ 
'_ তাহাদের নিজের ইচ্ছামত জিনিষের 
{ মুল্য ধার্য করেন। তাহাদের কেহ 
কিছু বলিবার আছে বলিঘ্। মনে 
হয় না। 

সরকারী অর্থের অপচয় জেলার 
' কডুপিক্ষের গাফিলতিতে ভীষণভাবে 
te চলিতেছে, ভেজাল জিনিষ আরও 







১ 


i 


কাচ, বেশী চলিতেছে । কাজেই বীরভূম- 
“বিষ বাসীর সর্কদিক দিয়া আজ দুর্দিন | 
I জেলার ধাহার বিভাগীয় কর্তা 
*'_ তীহাদের যদি কর্তব্য ও দায়িত্ব জ্ঞান 
ৰা, বাকে তাহা হইলে সাধারণ জেলা- 
৮২. বাসীকে যে এইরূপ বিপদের সম্মুখীন 
খাদে. হইতে হইবে তাহা অঙ্গমেয়। /রেল- 
i গাড়ী দাড় করাইয়া রেলওয়ে ওয়াগন 
৭৩. “হইতে সহরের অনতিদূরে হাজার 
be হাজার টাকার জিনিষ দুটি ত হইতেছে 


সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বন্তাপীড়িত 
ব্যক্কিদেরসাহায্যের গুড়া দুধ পর্যন্ত 
# বাজার চারি ডবল দরে চোরা- 
তব: কারবারে বিক্রয় হইতেছে। সরকারের 
দেওয়া সাহাষ্যর জন্য অর্থ ও বাচন 
সময়মত বিলি হইতেছে না। জন- 


হরিদাস মিত্র, এম-এল-এ 


'ভদ্বাস্ত পুনর্বাসনের যে দায়িত্ব শ্রীমেহেরটাদ খান্না গ্রহণ করে” 
' ছিলেন তাতে তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। তাই আজ বাংলাখ 
} আকাশে বাতাসে এই দাবী ধ্বনিত হচ্ছে_“খান্নার অপসারণ চাই” । 
বিশ্বাসঘাতক মেহেরটাদের অপসারণ না ঘটলে বাঙ্গালী উদ্বান্তগণ 
তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে। একথা আজ সুস্পষ্টভাবে 
প্রমাণিত যে আত্মসেবী খান্ন| উদ্ধাস্তর শক্ত । 


চাদমারি পি এল ক্যাম্পেই আঘাত 
করা হয়েছে €৪৫ পরিবারকে যার 
লোক সংখ্যা দাড়াবে ২৫০০র উপর । 
কিছু পরিবারের ডোল প্রায় ৪ মাস 
হল বন্ধ হয়েছে। গত ১৭ই ডিসেম্বর 
টাদমারি ক্যাম্পের ঘরে ঘরে গিয়ে 
যে চিত্র দেখে এসেছি তা যেমনি 
মৰ্ম্মান্তিক, তেমনি কীতিমান খান্নার 
উদ্বাস্ত দরদের জ্বলন্ত নিদর্শন । ঘরে 
ঘরে দেখেছি ভোল/বদ্ধজনিত 
অনাহার, রোগ, শোক, দেখেছি 
চিকিৎসা ও খান্বের অভাবে টি-বি রুগি 
কুঁকড়ে মরছে, দেখেছি শিশুদের 
খেতে ন! দিতে পেরে মা পাগল 
দিশেহারা, দেখেছি শিক্ষাবৃত্তি বন্ধ 





সাধারণ ধারণা করিতেছেন যে বীরভূম 
জেলায় বর্তমানে যে সমস্ত কর্মকর্তা 
আছেন, তাহাদিগকে এই জেল! 
হইতে অন্ত স্থানে বদলী না করিলে 
এই জেলার আর কোন উন্নতির 
আশা নাই। সাধারণতঃ তাহারা 
অবকাশ-ভোগী কর্তৃপক্ষ । কাজেই 
জেলার কোন উন্নতির দিকে লক্ষ্য 
রাখিবার দরকার তাহাদের পড়েনা । 

স্বায়ত্ব শাসনের নামে জেলা স্কুল- 
বোর্ড, জেলা বোর্ড ও পৌরসভায় 
আরও কদর্ষময় পরিবেশ সৃষ্টি 
হইয়াছে । 

জেলার বন্তাপীড়িত ব্যক্তিদের 
এখনও পর্য্যন্ত এই দারুণ শীতে মাথা 
গুঁজিবার স্থান পর্য্যন্ত হয় নাই। কিন্ত 
কয়জন অফিসার তাহাদের দুঃখের 
কথা ভাবিবার চেষ্টা করিতেছেন । 
জেলার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ এই 
স্থযোগে তাহাদের বাজার গরম 
করিতেছেন, কেহ একবার মাত্র, 
কেহ কেহ একাধিকবার সেখানে 
যাইয়া তাহাদের সাত্বনা বাণী 
শুনাইতেছেন। কেহ কেহ কিছু 


সাহায্য কাহারও নিকট লইয়া 
নিজের নাম জাহির করার ব্যবস্থা 
করিতেছেন । যদি মুখ্যমন্ত্রী বা স্বায়ত্ব 
শাসন মন্ত্রী এই জেলার প্রতি কৃপা- 
দৃষ্টি রাখেন তাহা হইলে* এই জেলার 
জনসাধারণ কিছুটা আস্বস্ত হইতে 
পারেন। 


মেহেরটাদ খামার ঘসারণ টাই 


হওয়ায় তরুণ ছাত্রদলের আকৃতি ও 
নিরাশা। 

হাজার হাঁজার বায়নানামা করবা 
হয়েছে, সিলিং দামের আওতায় না 
আসায় বা অনুরূপ অন্তান্ত অভ্ুহাতে 
অসংখ্য বায়নানামাকে বাতিল করা 
হয়েছে। ১০০২ টাকা বিঘে, এই 
সিলিং দামের তীব্র প্রতিঘ।দ হওয়ায় 
৩০০২ টাকা বিঘে কর! হয়েছে বলে 
বিজ্ঞপ্তি দেওয়া সত্বেও কোন ক্ষেত্রেও 
আজ পর্যস্ত তা কার্যকরী করা হয়েছে 
বলে শুনিনি । তাছাড়া পুরো নদীয়া 
জেল! এবং ২৪ পরগণার বনগাঁ, 
বারাসত, বসিরহাট ও ব্যারাকপুর 
মহকুমাকে বায়নানামার আওতা 
থেকে শুধু বাদ রাখাই হয়নি, পূর্বেকৃত 
সমস্ত বায়নানামাকে বাতিল করা 
হয়েছে । 81৫ বছরের করা বায়নানামা 
আন্গও কার্যকরী হয়নি। কাজেই 
বায়নানামা কথাটা খান্না সায়েবের 
ভাঁওতা ছাড! কিছুই নয় | ' 

সুষ্ঠ আধিক পুনর্বাসনের অভাবে 
সরকারী কলোনীগুলি ত্যাগ করে 
অসংখ্য উদ্বান্ত ইতিমধ্যেই শেয়ালদ। 
ষ্টেশন বা অন্ঠত্র আশ্রয় নিয়েছে 
তাদেরই পরিত্যক্ত জমিতে এদের 
যেতে বলা নিষ্ঠ,র বিজ্বূপ মাত্র। আর 
১২২ টাকা ঘর ভাডা দেবার “সঙ্গতি 
থাকলে কোন্‌ পরিবার ক্যাম্পের 
নরককুণ্ডে আশ্রয় নেয়? খাম্নার এই 
সব পরিকল্পনা অবাস্তধ বুদ্ধির /অদরদী 
ও শয়তানী মনোবৃত্তির পরিচয় । 


মৃত্যু ও বিভাড়ন নীতি 

খান্না সম্প্রতি বাহাছুরি নেবার 
জন্ত বলেছেন, ৭৩০০ লোকের ডোল 
বন্ধ করে তিনি ১৫ লক্ষ টাকা সর- 
কারের খরচ বাচিয়েছেন। আর 
একটি নীতির জন্যও তীর বাহাদুরি 
প্রাপ্য_সেটি উত্বাস্তদের বিতাড়ন ও 
তিলে তিলে তাদের মৃত্যুর দিকে 
ঠেলে দেবার । যে*নীতি ডেথ এণ্ড 
ডিসচার্ধ পলিসি বলে কুখ্যাতি অর্জন 
করেছে। ‘একটু খতিয়ানেরই দিকে 
চাইলেই বোঝা যাবে । ১৯৫৭ সালে 


"পুনর্বাসন পেয়ে ছে_-১৯০১৩ জন, 


মৃত্যু ও ধিতাড়ন--২৬৮৪১ জন । *&৮ 
সালে পুনর্বাসন পেয়েছে ২৫৯৫৫ 
জন, মৃত্যু ও বিতাড়ন--১৩৬০০ জ্ন। 
অর্থনৈতিক পুনর্বাসন * * 

' গিয়ান হয়ে শ্রীমেহের্চাদ অ/ 
নৈতিক পুনর্বাসনের যে সব প্দধুর 
আশ্বাসের কথা গুনিয়েছিলেন আজ 
তা ফাকা বুলিতে পরিণত হয়েছে । 
হয় তিনি কোন, চেষ্টা করেন নি, 
নয়তে! ইচ্ছাকৃতভাবে সমস্ত পরি- 
কল্পনাকে বানচাল করেছেন। বাংলা 


দেশের ১৯টি কারখানায় ২ কোট 
৭৫ লক্ষ টাক! খণ ও সাহায্য দিয়ে" 
সেথানে অস্ততঃ ৯৫০০ হাজার উদ্বাস্ত 


* শ্রমিককে কর্মসংস্থানের কথা বলা 


হয়েছিল; কিন্ত আসলে আজ পর্য্যন্ত 
দেওয়া হয়েছে ১ কোটি ১৯ লক্ষ 
টাকা, আর কর্মসংস্থান হয়েছে. মাত্র 
২ হাজার উদ্বাস্তর (আর একটি লোকও 
হয়তো কাজ পাবে না, কারণ খায়া 
বলছেন এই সব শিল্পপতিদের তিনি 
উদ্বাস্তদের কাজ দিতে বাধ্য করতে 
পারেন নাণ আজ বাংলা দেশের 
মামুষ নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করতে পারে, 
এর গুঢ় রহস্ত কোথায়। 
দণ্ডকারণ্য 

হঠকারিতা করে দ্রুত ক্যাম্প ভেঙে 
দিয়ে উদ্বাস্তদের বাইরে নিয়ে যাবার 
জন্য দণ্ডকারপ্য পরিকল্পনার এক 
মনোরম চিত্র খান্না সকলের সামনে 
রেখেছিলেন। দণ্ডকারপ্যের শোচনীয় 
ব্যর্থতার ইতিহাস বাংলা দেশের 
সংবাদপত্রের পাতায় দিনের পর দিন 
প্রকাশিত হচ্ছে। তার বিস্তারিত 
আলোচনার মধ্যে আমি যাচ্ছি না। 
মোটের উপর সেখানে যা হয়েছে তা 
হচ্ছে, দরদী সৎ কর্মচারী রিতাড়ন, 
কর্মচারীদের মধ্যে 'দলাদলি জীইয়ে 
রেখে নিজের প্রভূত্ব কায়েম রাখার 
চেষ্টা, পানীয় জল, বাসগৃহ, চাষের 
উপযোগী জমি, সাজ সারঞ্জাম ইত্যাদির 
সুব্যবস্থা না করেই উদ্বাস্তদের সেখানে 
নিযে ফেলা, এবং সেই ‘পুনমু“যিক 
ভব’ হিসাবে তাদের তাবুতে বাসের 
ব্যবশ্থা--গরীব দেশের কোটি কোটি 
টাকার অপব্যয়। 








শেষ কথা, বাংলার ভিতরে বা 
বাইরে" পুনর্বসতি সম্পর্কে শ্রীখায়া 


*উদ্বান্তদের মধ্যে কোনও আস্থার ভাব 


হ্যাট করতে পারেন নি। বাইরে 
নিয়ে যাবার জন্য যে মানসিক প্রস্তুতির 
প্রয়োজন, থালা তার কামের দ্বার! 
সে আবহাওয়া সুষটি করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ 
হয়েছেন । একদিন পরম উৎসাহী 
যারা স্বেচ্ছায় আত্মীয় গোষ্ঠী নিয়ে 
দ্ণ্ডকারণ্যে গিয়েছিলেন, সেই সব 
নেতৃস্থানীয় উ্বাস্তগণ দও্ডকারণ্য 
থেকে টেলিগ্রাম করে আমাদের 
জানাচ্ছেন “খান্নার হাত থেকে 
বাঁচান*। বিহারের বেতিয়া প্রভৃতি 
স্থানে নিজেন্ব অযো্্যতাকে ঢাকতে 
গিয়ে প্লিক্ষোভকে বলপ্রয়োগে স্তব্ধ 
করতে চেয়েছেন । গুলি চালনার 
পরে, নিজে বেতিয়াতে গিয়ে 
সেখানকার অব্যবস্থা! কুব্যবস্থা সচক্ষে 
দেখে এসেছি। ক্ষমতা দর্পে নিঃসহায় 
মানুষকে গুলি করে হত্যা করা যায় 
কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামের বলি বিপ্লবের 
এঁতিহ্বাহী পূর্ববাংলার এই সব 
মানুষকে যথোচিত সামাজিক মৰ্য্যাদ! 
ও স্বকীয় সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে 
মনুষ্যত্বের পথে পরিপূর্ণ বিকাশের 
ব্যবস্থা করার জন্য যে হত্তিক্ধ, 

দরদ ও হৃদয়বতার প্রয়োজ” 

শ্রীমেহেরটা'দ খান্নার তা কোথায়? 
তাই সাবা বাংলা দেশের মানুষের ॥ 
সঙ্গে কঠ মিলিয়ে আমরা দাবী 
করছি “মেহেরচাদ খান্নার অপসারণ 


চাইল । (সমাপ্ত) 





জনমতের জিজ্ঞাসা 





নদীয়ার 


কমুনিষ্ট নেতা 
স্রশীল চ্যাটাজি কোথায়? 


(দর্পণের প্রতিনিধি ) 


চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধের 
প্রশ্নে নদীয়ার মানুষের মনোগত ইচ্ছা 
স্বতম্ফুর্ভভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। 
বিভিন্ন অঞ্চলে চীনের আক্রমণাত্মক 
অভিযানের প্রতিবাদে এবং বিশেষ 


রাঙ্জনৈতিকদলগুলির জাতীয়তাবিরোধী 


কার্যকলাপের প্রতিবাদে জনসভা, 
পথসভা, মিছিল অন্নষ্ঠিত হচ্ছে। 
বিভিন্ন নেতারা এসে ঘুরে যাচ্ছেন । 
ছাত্র সমাজের মধ্যে তীব্র দেশাত্ম- 
বোধ জাগ্রত হয়েছে । আডংঘাটায় 
(নদাঁয়ার একটি গ্রাম) কম্যুনি 
পার্টির বিশিষ্ট নেত! বিশ্বনাথ মুখাঞ্জির 
বিরুদ্ধে ফিরে যাও’ ধ্বনি তুলেছিল 
ছাত্র-ছাত্রীর দলই । 3 
একটি জিন্তাসা এখন, সকলের 
মনে-বিরাট “সন্দেহ ভরা সেই 


জিজ্ঞানা। নদীয়া জেলার কম্ানিষ্ট 
পার্টির নেতা, অভিজ্ঞ রাজনীতিক,. 
বুভাষাবিদ্‌ সুশীল চাটাঞিি এখন 
কোথায় অবস্থান করছেন”? তার 
বাড়ি কৃষ্ণনগরে. কর্মক্ষেত্র ' সমস্ত 
নদ্ীয়া--বিশেষ করে হুরিণঘাটা 


সীমান্ত বিরোধ চরম পর্যায়ে পৌছাবার 
পর আর কৃষ্চনগরে, হরিণধাটায়, 
নদীয়া জেলায় দেখ! যাচ্ছে না। 
কম্যুনিষ্ট পার্টির কোন জন-সমাবেশেও 
তিনি উপস্থিত হচ্ছেন ন1! 

একথা এখন আঁর কারোই 


অজানা নেই ষে একদা তিনি নাকি 
দাঞ্জিলিং প্রভৃতি অঞ্চলের কম্যুনি্ 
পাটি সংগঠন করছিলেন ॥ 
পাহাড়ীয়াদের সংগঠন করতে তায় 
মত কৰ্ম্মী নাকি বিরল ! তিনি তিব্বতী 
ভাষাও জানেন এবং এ অঞ্চলের 
যাবতীয় ভাষা বুঝতে পারেন এব 
সাধ্যুর ণভা বে বলতেও পারেন 
কম্যুনিষ্ট পার্টি র সংগঠনে জীবনের 
অনেকাংশ অতিবাহিত করেছেন এ 
অথূল | প্রকাশ, চিতনি নাকি এখন 
লিং অঞ্চলে আছেন । কেউ কেক 
বলছেন যে তিনি নাকি স্বাস্থা উদ্ধারে 
জন্তুই এ অঞ্চজেেগেছেন। আজ তা' 
মানুষের মনে প্রশ্ন দাড়িয়েছে £ ত্তিং 
কোথায়? এবং সত্যিই যদি 
অঞ্চলে গিয়ে থাকেন তবে কেন তি 


অঞ্চল। কিন্তু তাকে চীন-ভারত রি এবং কী করছেন? 


1 
[ 


দি 





সাংবাদিক পুলকেশ দে সরকারের জয় 


নানীর বিচাবে ঘংবাধগত্র মালিকের 
গ্রাজ় £ কর্ময্য কর্মীকে পুনর্বহালের নির্দেশ 





আনন্দবাজার পত্রিকার রিপোর্টার 
ভ্ীপুলকেশ দে সরকারকে যে অন্তায় 
ভাবে ছাটাই করা তাতে শ্রীদেসরকার 
শিল্প-মালিশীর দ্বারস্থ হন। শিল্প- 
সালিশীর বিচারক সমস্ত সাক্ষপ্রমাণাদি 
গ্রহণের পর এই রায় দেন যে, প্রীদে- 
সরকারকে অসল্তভাবে ছাটাই করা 
হয়েছে এবং *অবিল্খে তার পুন- 
নিয়েগের আদেশ দেন। ॥ 

শিল্প-সালিশীর বিচারক তীহার 
রায়ে বলেন £ আমার নিকট সাক্ষ্য 


টাকা সে 
কোথ। থেকে? 


সাম্প্রতিক দুইটি বিবাহ অনুষ্ঠ]নে 
যোগ দিয়া কলিকাতার গণ্যমাণ্য 
ব্যক্তিরা বেশ কিছুটা তাজ্জব হইয়! 
গিয়াছেন ; কেননা ছেলে বা মেয়ের 
, বিবাহে যে সম্পূর্ণ বেকাররাও অত 
তেণী জীকজমক করিতে পারেন তাহ! 
-* নাকি )তাহাদের ধারপারই বাহিরে 
ছিল / 
এই ছুইটি বি বা হের একটি 
*কংগ্রেসপতি অতুল্য ঘোষের পুত্রের । 
শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হইয়াছে কাশীতে ; 
বৌভাত কলিকাতায়-_শ্রীমান বহর 
ডেরায়। অতুল্য ঘোষ হাজার কয়েক 
লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া তুষ্টি সহকারে 
থাওয়াইয়াছেন। কৃষ্ণমেনন হইতে 
আরম্ভ করিয়া আনন্দবাজার যুগাস্তরের 
' রিপোাররা পর্যন্ত বাদ যান নাই। 
অনুমান, শুধু অতিথি ভোজনেই খরচা 
হইয়াছে হাজার পনের টাকা ৷ 
অন্তটি কপিকাতা করপোরেশনের 
ইউ. সি. সি. পত্তি অনিল মৈত্রের 
কন্ঠার শুভ প.রিণরু। এই শুভ 
কাধ্যটও সম্পন্ন হইয়াছে অনিল মৈত্রের 
এক বন্ধুর লাড়িতে। এ বিবাহেও 
শত শত গণ্যমাণ্য নিমস্ত্রিত হইয়া- 
ছিলেন। পৌরপতি বিজয় ব্যানার্জী 
স্বয়ং পুরুষ-অ তিথি দের তদারক 
"করিয়াছেন £এবং বিজয়-গিরী দেখা- 
শোনা করিয়াছেন মহিলাদের] 
. ভোজনের ব্যবস্থা ছিল ব্রাট ৷, মোটা 
কয়েক হাজার টাকা যে খরচা হইয়াছে 
‘সে সম্পর্কে সন্দেহ নাই। 
ইহারা ছ€ জনেই বেকার) 
উপার্জনের কা নু আইনানুগ স্থত্র 
হুঁহাদের কাছে বিয়া আমাদের 
অন্ততঃ জানা নাইণ পুত্ৰ ও কন্থার 
বিবাহে এত টাকা ইহারা খরচা 
করিলেন কোথা হইতে ? (“বর্তমান 
থেকে উদ্ধৃত) 





প্রমাণদিতে ইহা সংশয়াতীত রূপে 
সপ্রমাণিত হইয়াছে ষে, শ্রীপুলকেশ 
দে সরকার সেইসব প্রন্তবের 
উত্থাপক ছিলেন যাহাতে প্রভিডেণ্ট 


“ফণ্ডের পূর্বতন বোর্ড অব ্রার্টিজের 


ক্রিয়াকলাপ অননুমোদিত হইয়াছে 
এবং বোর্ডের প্রতিনিধিবৃদ্দ আসনচ্যুত 
হইয়াছেন। ইহা স্বভাবতই পরিচালন- 
কতৃপক্ষের অস্বস্তির কারণ হইয়াছিল। 
আমার নিকট উপস্থাপিত সাক্ষ্য 
হইতে ইহাও প্রতীয়মান হুয় যে, 
শ্ীপুল্পকেশ দে সরকারের সহিত 
পরিচালন-কতৃপিক্ষের যস্তাব ছিল ন!। 
পরিচালন-করৃপক্ষে র" বিরুদ্ধে 
শ্রীপুলকেশ দে সরকারের কিছু 
অভিযোগ ছিল। তাহার ৬, ১০১ ৫৬ 
তারিখের চিঠিতেই তাহা প্রকাশ । 
স্বভাবতই কোন পরিচালন-কতৃপক্ষ 
এরূপ পত্রের 'ভাষা ও মর্ম সহজভাবে 
লইতে পারেন না। সুতরাং ইউনিয়ান 
যে বলিয়াছেন কোম্পানী শ্রীপুলকেশ 


দে ঈরকারকে স্ুনজঃর দেখিতেন না, 


একথা সুপ্রতিষ্ঠিত । 


তান্ত সম্পর্কে ইউনিয়ান এই তর্ক 
তুলিয়াছেন যে, তদন্তকারী অফিসার 
একজন বাহিরের লোক, অতএব 
তদন্ত প্রথমাবধিই বিধি বহিভূতি। 
কিন্তু ইগ্ডাষ্রিয়াল ভিসপিউটস ফ্যাক্ট 
অথবা অন্ত কোন সিদ্ধান্তে এমন কথ! 
নাই যে, বাহিরের লোক তদন্ত করিতে 
পারে না। তবে আমি লক্ষ্য 
করিয়াছে তরদ্দস্তকারী অফিসার 
শ্রীপুলকেশ দে সরকারকে তাঁহার 
পক্ষে একটি সাক্ষীকেও উপস্থিত 
করিতে দেন নাই। তাহ! ছাড়া, 
তদন্তকারী অফিসার কোম্পানীর 
সাক্ষীদের উদ্দেশে কতকগুলি অত্যন্ত 
প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করিতে দেন নাই। 
তদ্দস্তকারী অফিসারের এই ক্রিয়া 
স্বাভাবিক বিচারের নীতিকে দুষ্ট 
করিয়াছে । এতত্যতীত শ্রীপুলকেশ 
সরকারকে যে দণ্ড দেওয়া হইয়াছে 
উত্থাপিত অভিযোগের . পরিমাপে 
তাহ! অতিমাত্রায় কঠোর । সাক্ষ্য 
প্রমাণে ইহাও প্রকাশ যে, রিপোর্টিং 
সেকসান সহ সম্পাদকীয় বিভাগের 
( এডিটোরিয়াল ডিপার্টমেপ্ট৭ *প্রধান 
হইতেছেন সম্পাদক ।* সুতরাং, স্তায়- 
বিচারের দিক হইতে শ্রীপুলকেশ দে 
সরকারের দণ্ড নির্ধারণের পূর্বে 
সম্পাদকের সহিত পরামর্শ করা! উচিত 
ছিল। কিন্ত পরিচালন-ক তঁপক্ষ 
ইহ করিয়াছিলেন সা ক্ষ্য প্রমাণের 
মধ্যে কোথাও তাহা পাওয়া যায় না। 
এ সমস্ত ঘটনা পরিচালন-কর্তৃপক্ষের 
অসহঙ্দেস্তাই সুচিত করে । আমার 


সন্মুখে যেসব সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত 





করা হইয়াছে সেসব তথ্য প্রমাণাদি 
হইতে নিয়োক্ত কয়টির উদ্তব হয় $-. 

(১) শ্রীপুলকেশ দে সরকার 
২০।১২।৫৭ তারিখে যে চিঠি ম্যানেজিং 
ডিরেক্টারকে লিখিয়াছিলেন তাহা 
রিপোর্টিং সেকসানের নোটিশ বোর্ডে 
টাঙ্গাইয়া দেওয়া তাহার পক্ষে সঙ্গত 
হইয়াছে কি না; (২) আনন্দবাজার 
পত্রকার চীফ রিপোর্টার শ্রীশিবদাস 
ভট্টাচার্য ছুটিতে অনুপন্থিতিকালে 


তাহার স্থলে কাজ করিবার জন্তু” 
* শ্রীমধুস্থদন চক্রবর্তীকে মনোনয়ন 


তাহার পক্ষে সঙ্গত কাজ হইয়াছে 
কিনা; (৩) শ্ীপুলকেশ দে 
সরকারকে ডিউটি বাটিয়া দেওয়ার 
বৈধ অধিকার শ্রীমধুস্থদন চক্রবর্তার 
ছিল কিনা; (৪) ২১।১২1৫৭, ২৩ 
১২৫৭, ২৭১২1৫৭ এবং ২৮।১২1৫৭ 
তারিখে শ্রীপুলকেশ দে সরকারকে 
যে কাজের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল 
তাহা তিনি অমান্ত করিয়াছেন কি নাঁ। 

১নং পয়েণ্ট : যদিও শ্রীপুলকেশ 
দে সরকার নোটিশ বোর্ডে তাহার 
৩১1১২৫৭ তারিখের চিঠিতে তাহার 
২০১২1৫৭ তারিখের চিঠি টাজাইয়! 
দেওয়ার সমর্থনে যুক্তি দিতে চেষ্টা 
করেন, তথাপি ওঁ চিঠির শেষদিকে 
তিনি নোটাশ বোর্ড হইতে উহ! 
বিনাসর্ভে সরাইয়া লইতে চাহেন 
এবং এ তারিখে সরা ইয়া লন। 
ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রীঅশোককুমার 
সরকার আমার নিকট বলেন যে, 
তিনি এ পত্রের জন্ত শ্রীপুলকেশ দে 
সরকারের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা 
অবলম্বন করেন নাই। বস্তুত, 
৩১1১২1৫৭ ও ১১১৫৮ তারিখের 


মধ্যে কিছুই ঘটে 'না। তাঁহার 
২০।১২।৫৭ তারিখের চিঠিটি সরাইয়! 
লইয়াষে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন 


তাহাতে পরিচ্যলন-কর্তৃপক্ষ 
সন্তু হওয়া সঙ্গত নহে বলিয়া যদি 
মনে করিয়া থাকেন তবে তাহারা 
চার্জ-শীট গঠন করিয়া তৎক্ষণাৎ তদস্ত 
করিতেন, আর একটি চার্জ-শীটের 
উত্ত না হওয়া পর্যন্ত তদন্তের জন্ত 
১২৫৮ পর্যন্ত অপেক্ষা না করিলেও 
“চলিত। এই বিলম্ব সন্দেহজনক এবং 
প্রতীয়মান হয় পরিচালন-কতৃ পক্ষের 
ঠক্রয়াকলাপ সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত নহে। 
গুদে সপ্ঘকার চিঠিটি সরাইয়া লওয়ায় 
তাহার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অব- 
ঈদ্দন করা পরিচালন-কতৃপিক্ষের 
সমীচীন হয়না । 

২নং পয়েণ্টঃ আনন্দবাজার 
পত্ৰিকা লিমিটেডের ম্যানেজিং 
ডিরেক্টার প্রীঅশোককুমার সরকার 
আমার সন্মুখে তাহার সাক্ষ্যে স্বীকার 


করিয়াছেন যে, শ্রুশিবদাস ভট্টাচার্য 
লোক নিয়োগের কর্তা নহেন। কিন্তু 


' তিনি অস্থায়ী অবস্থার যুক্তিতে 


স্থলাভিষিক্ত হিসাবে তাঁহার গ্রুমধুস্দন 
চক্ররর্তীর মনোনয়ন সমর্থন করেন। 
কিন্ত ইহা অভাবনীয় যে, কোন 
প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মী, সেই 
সেই অফিসের প্রধান না হইয়াও, 
ছুটির সময়কালের জন্ত তাহার 
উত্তৰাধিকার মনোনয়ন করিতে 
পারেন। কোম্পানীর কয়েকজন 
সাক্ষী স্বীকার করিয়াছেন যে, সম্পা- 
দক রিপোর্টিং সেকসানসহ সম্পাদকীয় 
বিভাগের প্রধান ; অবশ্য শ্রীঅশোক- 
কুমার সরকার ইহা অস্বীকার 
করিয়াছেন । 
আমার অভিমত এই ষে, 
প্রীশিবদাস ভট্টাচার্য তাহার ছুটি নিত 
অম্ুপস্থি তি কালের জন্ত তাহার 
উত্তরাধিকারী নিয়োগ করিয়া সঙ্গত 
কাজ করেন নাই! 
গুনং পয়েন্ট 2 ২নং পয়েন্ট সম্পর্কে 
আমি যে উপসংহারে পৌছিক্াছি, 
তাহাতে ইহা পরিষ্কার যে, শ্রীমধুস্থদন 
চক্রবর্তীর শ্রীপুলকেশ দে সরকারের 
ডিউটি নির্দেশ করার কোন . বৈধ 
অধিকার ছিল ন1। শ্রীঅশোক- 
কুমার সরকার আমার সন্মুখে সাক্ষ্য 
দিতে গিয়া বলেন, তিনি শ্রীপুলকেশ 
দে সরকারকে শ্রী শিবদাস 
ভট্টাচার্যের অন্ুপশ্থিতিকালে 
প্রীমধুক্ছদন চক্রবর্তীর আদেশ মানিয়া 
চলিতে বলির়াছিলেন। কিন্তু তাহার 
সমসাময়িক আচরণে এই বিবৃতি অসত্য 
প্রতিপন্ন হইয়াছে । শ্রীপুলকেশ দে 
সরকারের সহিত তাহার আলাপ 
হইবার পরই শ্রীপুলকেশ দে সরকার 
'২০1১২1৫৭ তারিখে তাহাকে একখানি 
পত্র লিখিয়া জানান যে তিনি 
(পুলকেশ ) নিজেই তাহার কাজ 
স্থির করিয়া লইবেন। কিন্তু এরূপ 
পত্র পিখিবার শুষ্ক ম্যানেজিং ডিরেক্টর 
শ্ীপুলকেশ দে সরকারকে কোন 
প্রকার তিরস্কার করেন নাই। আমার 
নিকট সাক্ষ্য দিবার সময়ও তিনি 
ৰলেন এঁ পত্র প্রকাশেই তিনি আপত্তি 
জানাইয়াছিলেন, পত্রের মর্মের জন্ত 
নহে। শ্রীমধুসুদন চক্রবর্তী তাহার 
সাক্ষো শ্বী কার করিয়াছেন যে, 
শ্রীপুলকেশ দে সরকারের কর্তব্য 
নির্দেশকালে সম্পাদক শ্রীমধুহদনকে 
শ্রপুলকেশ দে সরকারের সহিত 
পরামর্শ করিতে বলিয়াছিলেন। 
ম্যানেজিং ডিরেক্টার যদি প্রকৃতই 
চাহিতেন যে, শ্রীপুলকেশ দে সরকার 
শ্রীমধুহদন চক্রবর্তীর আদেশ পালন 
করুক, তবে ম্যানেজিং ভিরেন্টার 
লিখিত আদেশ দিয়া শ্রীপুলকেশ দে 
সরকারকে ত্যর্থহীন ভাষায় শ্রীমধুস্থদন 
চক্রবর্তীর আদেশ মানিয়া চলিতে 
বলিতে পারিতেন অথব! শ্রীশিবদাস 
ভট্টাচার্য তাহার স্থানে শ্রীমধুহুৃদন চক্র- 
বর্তীকে খনোনীত করিয়া যেঃচিঠি 
দিয়াছিলেন তাহাতে তীাহাধী অনুমোদন 
জানাইতে পারিতেন। ম্যানে জিং 


'ডায়েরীতে 












ডিরেক্টার কোনটিই করেন 
ম্যানেজিং ভিরেক্টারের এই আচ 
ইউনিয়ানের এই যুক্তিই সমধিত 
যে, কতৃপক্ষ শরীপুলকেশ দেঁ সর 
জন্য ফাদ পাতিয়্াছিলেন। সুত 
আমার অভিমত এই যে,* শ্রীপুল 
দে সরকারের কর্তব্য নি 
শ্রীমধুহুদন চক্রবর্তীর কোন 
অধিকার ছিল না। 

৪নং পয়েণ্টঃ সাঙ্ষ হই 
প্রতীয়ঃ মান হয়, রিপোর্টারদের কান্ডে 
২১।১২1৫৭ তারি 
শ্রীপুলকেশ দে সরকারের নামে এক 
বিশেষ কর্তব্যনির্দেশ ছিল। কোম্পান 
সাক্ষ্য এই যে, তাহাকে 
ফোনযোগে তাহার কর্তব্য জান 
হইাছিল। কোম্পানীপক্ষের সাক্ষী ই 
শ্রীঅমিতাভ চোধুরীর সাক্ষ্যেই স্বীকৃত | 
হইয়াছে যে, একজন মহিলা টেলি- 
ফোনের ডাকে মাড়! দিয়াছিলেন 
এবং শ্রীঅমিতাভ এওঁ মহিলাকেই, 
খবরটি দেন। শ্রীপুলকেশ দে 
সরকারের কর্তব্যজ্ঞপনের ইহাই 
একমাত্র সাক্ষ্য; কিন্ত এই সংবাদ 
শ্রীপুলকেশ দে সরকার পাইয়াছিলেন 
কিনা এই সাক্ষ্যে তাহা পাওয়া যায় 
না। এরূপ ক্ষেত্রে পিয়ন মারফৎ 
খবর পাঠানই প্রচলিত প্রথা ৯ এক্ষেত্রে 
এই প্রথা কেন অন্ুস্ত হয় নাই, 
তাহার কোন কৈফিয়ৎ পাওয়া যায় 
না। সুতরাং এখানেও ইউনিয়ানের 
এই যুক্তির সমর্থন পাওয়া যাইতেছে 
যে, শ্রপুলকেশ দেসরকারকে, ফাদে 
ফেলিবার চেষ্টা হইয়াছে। সে যাহাই 
হউক, একথা বলিতেই হইবে যে, . 
শ্রীপুপকেশ দেঁসরকারকে তাহার | 
২১/১২1৫৭ তারিখের কাজের কথ! 
জানান হয় নাই। সুতরাং ২১১২৫৭ 
তারিখে শ্রীপুলকেশ দেসরকার নির্দিষ্ট 
কত ব্য অমান্ত করিয়াছেন এরূপ প্রশ্ন 
উঠিতে পারে না। ২৭1১২1৫৭ তারিখে 
শ্রীপুলকেশ দেঁসরকার ছুটিতে ছিলেন, 
একথা সকল পক্ষই স্বীকার করিয়া- 
ছেন। ২৮।১২।৫৭ তারিখের কাজ | 
বাটোয়ারা ২৭1১২।৫৭ তারিখে হইয়াছে । 
এমন কোন সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া ষায় 
না যে, ২৮।১২।৫৭ তারিখে শ্রীপুপকেশ 
দেসরকারের কর্তব্য বিশেষভাবৈ 
তাহার গোচরে আনা হইয়াছে ।, 
তদুপরি তিনি কৈফিয়ৎ দিয়াছেন যে, 
২৮1১২1৫৭ তারিখে ভায়েরীতে তাহার 
নামে যে কাজ নির্দিই ছিল তাহা 
তিনি ম্যানেজিং ভিরেক্টরের ইচ্ছাক্রমে 
কোন একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান 
রিপোর্টব্যবস্থাপনায় করিয়া উঠিতে 
পাঁরন নাই। কৈফিয়ৎটি যুক্তিসঙ্গত । 
কিন্ত ইহা অবাধ্যতার সমতুল নহে। 
অবাধ্যতা অর্থ ইচ্ছা করিয়া নির্দিষ্ট 
কর্তব্য সম্পাদন না করা। 
অবশ্য এই যুক্তির অবতারণা কর! 
হইয়াছে যে, ২০, ১২, ৫৭ তারিখে 
ষে-পত্র পুলকেশ দে সরকার 
লিখিয়াছেন তাহার শেষ প্যারাগ্রাফে 
এই ইচ্ছার ,ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 

( শেষাংশ *ম পৃষ্ঠায়) 


£ 
5 


+ টোপিয়ার 


শুক্রবার, ১লা জানুয়ারী ১৯৬০ 
* কেরালা 


( ৩য় পৃষ্ঠার পর ) 
বায় অবশ্য কংগ্রেস বিব্রত হবে )। 





,* পি-এস-পি এও বলেছে যে, বিপটির 


কোন কোন ধারার রদবদল করা 


ত দরকার | তাঁর! একথাও বলেছে যে, 


*উদভ্ত জমি ‘সমবায় সমিতিতে দেওয়া 
স্টচিত। 

মূলধনী ও টেকনিক্যাল সাহায্য 
যতখানি পাওয়া যায় বাইরে থেকে তা 
গ্রহণ করা হবে (রাজ্য সরকার এই 
সাহায্য কিভাবে গ্রহণ করবে সে 
সম্বন্ধে ম্পষ্টভাবে কিছু বলা.হয়নি )। 


কম্যুনিষ্ট পার্টির মত পি-এস-পিও" 


জানিয়েছে, প্রাইভেট সেক্টরে বেশী 
মূলধন বিনিয়োগের জন্য কেন্দ্রীয় 
সরকারের ওপর চাপ দেবে, শ্রমিক 
শ্রেণীর স্তাষ্য প্রাপ্য বিবেচনা করা 
*হবে। কারখানা পরিচালনায় শ্রমিক 
শ্রেণীর দায়িত্ব সম্বন্ধেও চিন্তা কর! হবে 
(কিন্তু কংগ্রেসের মত পি-এস-পিও 
শ্রমিকদের “দায়িত্ব” সম্বন্ধে একই উক্তি 


ধ'করেছেন)। গরীবদের জন্তু বাড়ীঘর 


ও আশ্রয় নির্মাণ করা হরে। বৃদ্ধ 
! বয়সের ভাতার (অন্য কোন নির্বাচনী 


১ ইত্ডাহারে এ বিষয়ে উল্লেখ করা 


হয়নি )* ব্যবস্থা করা হবে। "শিক্ষা 
ক্ষেত্রে আমূল পরিবত ন আনা হবে। 
বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনা করে 
শিক্ষা বিলের ২নং ধারা! বাদ দেওয়া 
ইবে। সংখ্যালঘু এবং অর্থনেতিক 
ও শিক্ষাগত যোগ্যতায় যারা পেছিয়ে 
তাদের বিশেষ স্থষোগ গেওয়া হবে। 
জনসেবাক কাজকে পরিচ্ছন্ন, পারদর্শী 
এবং বিকেন্ত্রীদূত করা হবে। 

পি-এস-শি জানে যে, ইউ- 
স্বপ্ন তাদের কোন 
অসুবিধায় ফেলবে না। কারণ তারা 
প্রধান দল হিসেবে কখনো ক্ষমতার 
আসতে পারবেনা এবং অন্য পার্টিকে 
সমস্ত ব্যর্থতার জন্য দোষারোপ করতে 


পারবে! 
” মুসলীম লীগের প্রতিশ্রুতি 
কেরালার মুসলীম লাগ তাঁদের 

নির্বাচনী ইস্তাহারে কংগ্রেসের জাতীয়- 
করণের আগ্রহ সম্পর্কে সমালোচনা 
করেছে, প্রাইভেট সেক্টরের অধীনে 
অধিক শিল্পকে আনতে চেয়েছে, 
শিক্ষা ক্ষেত্রে রাষ্টের হস্তক্ষেপকে 
পরিহার করার কথা বলেছে এবং 
এমন একটা! ভাব দেখিয়েছে যেন 
তারা মুনলীম ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের 
ছাতা! দিয়ে মাপা রক্ষা করে। 


৭. 


দপণ ,' 


আন্তর্জাতিক শিশ্ত চলচ্চিত্র উৎসব 


শত সোমবারে লাইটহাউস 
সিনেমা হলে আন্তজাতিক শিশু 
চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন হয় 
কলকাতার মেয়র শ্রীবিজয় 
কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরো- 
হিত্যে। অধিক সংখ্যায় শিশু- 
চিত্র নিমর্ণের জন্য তিনি চিত্র- 
প্রযোজকদের প্রতি আবেদন 
জানান। তিনি আরও বলেন 
যে, এদেশে শিশুদের উপযোগী 
চলচ্চিত্রের সংখ্যা নেহাৎ-ই 


নগণ্য । 
উৎসবের পশ্চিমবঙ্গ প্রস্তুতি 
কমিটির সাধারণ সম্পাদক 


অধ্যাপক সুনীল মুন্সী বলেন, 
গ্রেট ব্রিটেন, স্ুইজারল্যাণ্ড, 
পোল্যাণ্ড, ইউ-এস-এস-আর, 
চীন, জাপান, ফিনল্যাণ্ড, নেদা- 
রল্যাণ্ড) কানাডা, ফ্রান্স, সুই- 
ডেন, করুমানিয়া, চেকোশ্লোভা- 
কিয়া পূর্ব জার্মানী প্রভৃতি 
কুড়িটি দেশ থেকে শিশু- 
চলচ্চিত্র এবং ভকুমেণ্টারী ছবি 
পাওয়া গেছে । পশ্চিম বঙ্গ 
সরকার, উড়িষ্য। সরকার ও 
বোম্বাই সরকারও ডকুমেণ্টারী 
ফিন্ম দিয়ে সাহায্য করেছেন । 

২৮শে ডিসেম্বর থেকে ১৬ই 
জানুয়ারী পধ্যস্ত এই উৎসব 
চলবে । কলকাত। এবং বিভিন্ন 
জেলার শহর ও গ্রামের চিত্র- 
গৃহে এ সব ছবি দেখানো হবে । 


দেববি নারদের সংসার 

হীরেন বস্থ প্রোড'কৃসনের প্রথম 
দিবেদন “দেবষি নারদের সংসার 
আজ থেকে (১-১-৬০ ) রী’, ‘ইন্দিরা’ 
সুরশ্রী', 'আলোছায়া, ও সহরতলীর 


| পুলকেশ দেসরকারের জয় 


lee (গুষ্ঠ পৃষ্ঠার পর) 
এই *অনুমান খানিকটা সঙ্গত; কিন্ত 


4 ঘটনাবুপীতে দেখা যায়, প্রীপুলকেশ 


কে সরকার এ পত্রের শেষ প্যারা- 
গ্রাফে যে হুমকি আছে তদনুরূপ 
ক্রিয়া করেন নাই। শ্রীমধৃস্থদন চত্র- 
{বর্তীর নিদিষ্ট কাজ অমান্ত করাই 
“যদি তাহার অভীষ্ট হইত, তবে 
যে তারিখ হইতে শ্রীশিবদাস 
ভট্টাচার্য ছুটিতে যান, সেই ১৬৷১২৷৫৭ 
তারিখ হইতেই তিনি তাহ! করিতেন । 
সুতরাং আমার অভিমত এই যে 
্ীমধুস্থদন চক্রবর্তী শ্রীপুলকেশ দে- 
সরকারের নামে কাজ লিপিবদ্ধ 
করিঘাছিলেন; শ্রীপুলকেশ দে-নরকার 

‘ সেগুলি অমান্য করেন নাই । 
পূর্বোক্ত বিষয়গুলি 
বিবেচনান্তে আমি এই উপ- 
বসংহারে উপনীত হইয়াছি যে, 
শ্রীপুলকেশ" দেসরকারের 
কমাবসান অসঙ্গত হইয়াছে। 
অতএব আমি আদেশ দিতেছি 
যে, ভীহাকে কমে পুনর্বহাল 


[ 


* তারিথ হইতে একমু'সের 


করিতে হইবে এবং ' জবরদস্তি 
বেকার অবস্থাকালের প্রাপ্য 
ভাহাকে মিটাইয়া দ্বিতে 
হইবে। ২৭২৫৯ তারিখে ৬নং 
আদেশ বলে তিনি যে টাকা 
লইয়াছেন, তাহা স্তাহার জবর- 
দস্তি বেকার অবস্থাকালের 
প্রাপ্যর সহিত বিন্যস্ত করিয়। 
লইতে হইবে। কলিকাতা 
গেজেটে এই রায় প্রকাশের 
মধ্যে 


এই বআদেশ বল্বৎ করিতে 
| 


[4 
এই মামলায় শ্রীপুলকে শ দে- 
সরকারের পক্ষ সমর্থন করেন 


এযাডভোকেট শ্রদ্বিজ্ন্দ্রনাথ সেন- 
গুপ্ত এবং শ্রাসেনগুপ্তের সহ কাবীরূপে 
উপস্থিত থাকেন শ্রত্যেজ্্নাথ 
ব্যানার্জি ও শ্রীমদন সাহা। এই 
প্রলঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, তাহার! 
ভারতীয় বার্ভাজীশ্ী স্ব ও ঞ্গ্রীদে- 
সরকারের ন্ট হইতে কোন 
পারিশ্রমিক গ্রহণ করে নাই। 


রঙ 


সৌর্সেন 


কয়েকটি ছবিথরে দেখানো! আরম্ভ . 


হ'ল ।-** দেবধি নারদ, অনটন- 
অঘটন-ভুর! সংসারী মানুষের ভক্তিকে 
শুধু অবিশ্বাস করেই ক্ষান্ত হন না__ 
বিদ্রপও করেন। ভগবান শ্রীবিষু 
দেবধির এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করার 
অন্ত পথ না দেখতে পেয়ে, শেষে 
দেবধিকে মানুষ করে সংসারের বেড়া- 
জালে জড়িয়ে দেন। এবং প্রমাণ করেন 
ঘে, ষে মানুষ তার সব ভার তারই 
(শ্রীবিষুর ) হাতে সমর্পণ করে, তার 
চেয়ে বড় ভক্ত স্বয়ং নারদও নন। 
বিরাহ পুরাণ-এ এই দেবি 
নারদের সংসার বর্ণিত হয়েছে । এবং 
সেই বর্ণনা অবলম্বন করে প্রযোজক 
হীরেন বস্থ হাসি-কাম্না ভরা এই 


ভক্তিমূলক পৌরাণিক চিত্রটি গড়ে ' 


তুলেছেন। “নবরদ্' রচিত চিত্রনাট্য 
অবলম্বনে, পঞ্চভূত’ ছন্মনামে 
কয়েকজন কৃতী শিল্পী ছবিথানি 
পরিচালন! করেছেন। এবং সার! 
ছবিখানিতে সুরের মায়াজাল বিস্তার 
করেছেন সুর-শিল্পা দুর্গ। সেন। ‘দেবধি 
নারদের সংসার'-এর প্রধান চরিত্র- 
গুলিকে রূপদান করেছেন ছবি বিশ্বাস 
( অতিথি শিল্পী), জহর রায়. নীতীশ 
মুখালি, কালী সরকার, তুলসী চক্রবত্তী 
নবদ্বীপ হালদার, নৃপতি চ্যাটাজি, 
হরিধন মুখাজি, ভ্রঞ্জিত রায়, শীতল 
ব্যানাজি, মিণ্ট, দাশগুপ্ত, মাঃ তিলক, 
জ্যোতি বয়, কুমার দিলীপ চৌধুরা 
(নৃত্য-শিল্পী), নিভাননী, কেতকা, 
আশা, লিলি, মায়া চক্রবর্তী, কুমারী 
রাণী ও অন্ুুসথয়া।--শ্রীবিষু 
পিক্চার্স প্রাঃ লিঃ “দেবর্ধি নারদের 
সংশার”-এর পরিবেশক । 


মায়াম্থগ'র শুভ মুক্তি 

শুক্রবার রাধা পূর্ণ প্রাচীতে 
এমকেজি প্রোডাকসন্সের মায়ামুগ 
কথাচিত্রটি মুক্তি লাভ করছে। 


, বাঙল! ছায়াচিত্র জগতের ছুই 


আবেগময়ী ব্যক্তিত্বময়ী শিল্পী 
শ্রীমতী সন্ধ্যারাণী ও সুনন্দা 
দেবী মাতৃত্বদয়ের যে ছুস্টি ভিন্ন 


রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন তার: 


নাটকীয়তা দর্শকমনকে অভিভূত 
করবে। নায়ক শিল্পী উত্তমকুমারকে 
এই ছবিতে একটি বিশিষ্ট পাশ্ব- 
চরিত্রে দেখা দেবেন। মহেন্দ্র 
যেমন একটি বিচিত্র নাটকীয় 
চরিত্র উত্তমকুমারও তেমনি 
প্রাণবস্ত অভিনয়ে তাকে 
রূপায়িত করে তুলেছেন। শ্রিয়- 
দর্শন বিশ্বজিৎ এই ছবির নায়ক। 
অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে বিকাশ 
রায়ের বিকলাঙ্গ বিভূতি, 
ব্যারিষ্টার অমিয়নাথের চরিত্র, 
ছবি বিশ্বাস ও একটি অভিনয় 
পাগল যুবকের ভূমিকায় *্তরুণ- 


- মধুরতর করে তুলেছেন। 


কুমার নাট্যরসের বৈচিত্র্য সৃষ্টি 
ছেন। নিরুপমার মধুর 
চরিত্রটি সন্ধ্যা রায় অভিনয়ে 
ছোট 
ছোট কয়েকটি টাইপ চরিত্রে 
জহর রায় তুলসী চক্রবর্ত্তা শ্যাম 
লাহ! ও নৃপতি। 'মায়ামূগ, 
চিত্রের স্থর শি ল্লী মানবেন্দ 
মুখোপাধ্যায় । নীহাররঞ্জন গুপ্ত. 
রচিত “মায়ামুগ” পরিচালনা 


করেছেন চিত্ত বসু! কালিকা 
ফিল্মসের পরিবেশনায় ছবিখানি 
মুক্তিলাভ করছে। 

পুবালী সঙ্ঘ 


কলকাতার অন্যতম নাট্য-সম্প্রদায় 
“পৃবালী সঙ্ঘ গত ১৮ই নভেম্বর 
“রঙমহল” মঞ্চে “জীবন-প্রবাহ* নামে 
একটি মৌলিক নাটক পরিবেষণ 
করেন। নাটকের বিষয়বস্তু অত্যন্ত 
হৃদয়গ্রাহী এবং বলিষ্ঠ সংলাপ ও ঘটনার 
তীব্ৰ ঘাতপ্রতিঘাত দর্শক মনে গভীর 
রেখাপাত করে। নাটকের প্রতিটি 
চরিত্র জীবন্ত হয়ে উঠেছে, বিশেষ 
করে তিনকড়ি চক্রবর্তী, রামচরিত 


লিং, রামুয়া ও মধু শর্মা চরিত্র এক- 


কথায় অনবদ্য ! 

ব্যক্তিগত অভিনয়ের ক্ষেত্রে 
বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছেন 
তিনকড়ি চক্রবত্তীর ভূমিকায় 
ভ্রিগোবিন্দ ঘোষ। 'রামচরিত সিং 
এবং মঞ্জু শর্ম্মার ভূমিকায় যথাক্রমে 


- পরিচালক শ্রীবিশু চট্টোপাধ্যায় ও 


স্ত্রী চরিত্রে মুন্নাবাইএর ভূমিকায় 
শ্রীমতী মায়া চক্রবর্তীর অভিনয় 
বিশেষ প্রাণম্পর্শী হয়েছিল। 
পরিচালকের কৃতিত্ব অবগ্ত পরি- 
চালনার চাইতে তার ব্যক্তিগত অভি- 
নয়ে বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে 
যদিও চন্দ্রবাইএর ভূমিকায় শ্রীশেফালী 
দের ব্যর্থত। তার অভিনয্বের কিছুট! 
রসহানির কারণ হয়েছে। 


'অনামী'র নাট্যানুষ্ঠান 

৬৪তম নেতাজী জয়ন্তী উৎসব 
উপলক্ষে (শৌভাবাজার উৎসব 
কমিটির সৌজন্ঠে) “অনামি'র সভ্যগণ 
কতৃক ভারতের স্বাধীনতা 
আন্দোলনের অগ্রদূত, ' শোয-বীর্খ- 
নির্ভীকতা আর অসমগাহসিকতার 
*প্রতীক নেড়াজজী সুভাষচন্দ্র বস্থুর 
আদর্শের,উপর রচ্ছিত “বিপ্লবী পথিক” 
নাটকটি মঞ্চস্থ হবে। উক্ত 


গু 5 
*নাটকটির মঞ্চ-সফল্যর জন্য “অনামি'র 


সদস্ত ও বিশিষ্ট ট্রেড ইউন্জিন 


নেতা শ্রীর্জজিতকুমার সেন মহাশয়. 


ইতিমধ্যেই নেতাজীর সহকর্মী__সারা» 
ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের চেয়ারম্যান 
শ্রীহেমন্তকুমার ৰস সহিত আলোচনা 
করেছেন । 
পরিচালক 


শ্রীদিলীপকুমার দত্ত 


নাটকের স্রষ্টা ও 
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তাঁর “শিল্পীগোষ্ঠী নিয়ে বর্তমানে ব্যু্ত 
আছেন। ছোট ছোট দৃশ্যবিশিষ্ট 
নাটকটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে লেখা। 
উহ! জনসাধারণকে যথেষ্ট শিক্ষাদানে 
সক্ষম হবে--তরুণ নাট্যকার শ্রীদত্ত 
এ আশা রাখেন । এর প্রত্যেকটি 
চরিত্রে অংশ নেবেন অনামির 
সভ্যগণ । | 


দিনহাটার সভা! 


দিনহাটা ১৯শে ডিসেম্বর £ পশ্চিম 
বঙ্গ রাজ্য সরকার কর্তৃক পে-কমিশন 
নিয়োগের ঘটনাকে কর্মচারীদের 
হ্রায়সঙ্গত দাবীদাওয়ার স্বীকৃতি ঝলিয়া 
আজ দিনহাটা অফসাস ক্লাব 
প্রাণে & গ্রীতিনকড়ি সরকার 
মহাশয়ের সভাপতিত্বে সমন্ত নন 
গেজেটেড কর্মচারীদের এক সভায় 
অবিলম্বে পে-কমিশনে বিভিন্নদিকের 
ক্রটিবিচাতি, অস্পষ্টতা ও অম্নমপুর্ণত৷ 
দূর করিয়া পে-কমিশনকে কর্ম্মচারী- 
দের দাবীদাওয়া পূরণের সহায়ক 
করিয়া তুলিবার জন্য এবং পে- 
কমিশনের সুপারিশ ও সরকারী 
সিদ্ধান্ত ঘোষণা-সাপেক্ষ অন্তর্বর্তী 
২৫৯ টাকা ভাতা প্রদানের দাবীতে 





রর 


এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন 
বক্তা পে-কমিশনের গঠমপ্রক্কৃতি 
ও  উদ্দেস্ের ক্রুটিব্চ্যুতি ব্যাথ্য! 
করিয়া বক্তুতা করেন। সভায় 
দুই শতাধিক কর্মচারী উপস্থিত ২ 
ছিলেন। AE 
সভায় গৃহীত ভিন্ন এক খ্রস্তাবে 
মধ্যপ্রদেশের গণতান্ত্রিক চেউনায় 


উদ্বদ্ধ সংগ্রামী রাজ্য সরকারী 
কর্মচারীদের অভিনন্দন জানাইয়| 
তাহাদের আন্দোলনের সাফল্য কামন। 
করা হইয়াছে এবং স্তায়সঙ্গত দাবী 
দাওয়া, মধ্যাদা ও অধিকার রক্ষার 
আন্দোলনকে পধুদস্ত করার জন্য 
মধ্যপ্ৰদেশ 
নীতি চাল্লাইতেছেন তাহার তীব্র 
নিন্দা করা হইয়াছে । 

স্থানীয় ক্ষতিপূরণ অফিসের ৮ জন 
চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর ( প্রসেস 
সারভার) ছাটাই আদেশের তীব্র 
প্রতিবাদ জানাইয়া উক্ত ৮ জন 
কর্মচারীকে চাকুরীর নিরবচ্ছিন্রতা 
বজায় রাখিয়া বিকল্প চাকুরীতে 
অন্তভূক্তির দাবীতে আর একটি 
প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। 


আগামী সংখ্য! 


গণ. 


বন্ধিত কলেবরে প্রকাশিত 


হবে 
॥এতে থারবে ॥ 


বিখ্যার্ত লেখকের একটি গল্প, 
একটি মূল্যবান প্রবন্ধ, চলচ্চিত্র 
নাটক * সম্বন্ধে সচিত্র কৌতু- 
হল্যোন্দীপক " আঞলাচনগ এবং 
গ্রন্থ সমালোচনা।তাছাড়া. 
থাঁকবে দর্পণের নিয়মিত সংবাদ 
ষোল পৃষ্ঠা কাগজের দাম 
পনেরে! নয়! পয়স! 
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সাবাস চারত! সাৰা ফের টেল 


দর্পণের কলকাত 


দর সোল এজেণ্ট শ্রীভগবত ওঝা । তীর ঠিকানা ২, ড্রেপার লেন' 


রাজভবনের' পূর্বদিকে 


রেঞ্জাসে'র টা সামনে )। ক্রেতাদের অনুরোধ করা যাচ্ছে তারা যেন ওঁ ঠিকানা থেকে কাগজ সংগ্রহ করেন । 


কানপুরে দ্বিতীয় টেফটে তিহাসিক সাফল্য ৪ 
ভারতীয় ক্রিকেটের পুনকুজ্জীবনের প্রতিশ্রুতি 


॥ দর্পণের ক্রীড়া পর্যবেক্ষক ॥ 


( সৃতপ্রায ভারতীয় ক্রিকেটের পুনর্দীবনে কানপুরের গ্রীণ পার্কে ধার! 
দলগত ও ব্যক্তিগত ক্ৰীড়াশৈলীর অন্নান স্বাক্ষর রেখেছেন, পিছিয়ে পড়া 
দেশের সেই কটি খেলোয়াড় আজ সাঁরী ভারতের অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা 
লাভ করেছেন। বারংবার ব্যর্থতায় কুষ্টিত ও অিয়মান ধারা! একদিন বকে 
নিন্দিত ও ধিুক্ধ হয়েছিলেন, তারাই আজ সাফল্যের ওঁজ্জল্যে ভাস্বর, 
প্রাতিস্িকতায় আকর্ষণীয় 8) ভারতীয় ক্রিকেটকে নতুন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত 
করে গুরা সেই শাশ্বত সত্যকে উচ্চকণে প্রচার করেছেন যে অনিশ্চয়তাই 


ক্রিকেট খেলার পরম বৈশিষ্ট্য । 
আচরণে প্রতিভাত হয়ে রইলো, 
সফল। 
{ ভারত টেষ্ট ক্রিকেটে এসেছে 
কমপক্ষে সাতাশ বছর আগে। এই 
সাতাশ বছরের মধ্যে কখনো সখনে! 
টেষ্ট খেলায় আমরা জিতেছি, কখনো 
বা আমাদের ক্রিকেটের বিপুপ- 
মস্তাবনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমাদেরই 
থেলোয়াড়েরাই বিদেশের বিশেষজ্ঞদের 
কুণঠান্ীন'তারিফ আদান করেছেন। 
কিন্তু তবুও ভারতীয় দল কোনোদিন 
, পারেনি এতবড় একটি বিজয়বার্তা 
দেশবাসীকে উপহার দিতে অথবা 
‘ ই ক্রিকেট মহলে এমন এক 
সাড়ান্াগাতে ৷ এই বিজয় ও চাঁঞ্চল্যে 
ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসে যে 
* সবচেয়ে গৌরবময় কীর্তির আঁচড় 
পড়েছে সেকথা অনস্বীকার্য্য। ) 


সেকীতির যথার্থ মূল্যায়নেও 
*€কানপক্ষের কোনো ভুলহয়নি। 
২৪শে ডিসেমর মধ্যাহ্‌ ভোজনের 
প্রায় মিনিট চল্লিশেক আগে তাই 
মহানগরীর পাড়ায় পাড়ায় শাথঘণ্টা 
বেজেছিল, জনতার সমবেত কণ্ঠ 
জয়ধ্বনি উঠেছিল, থেলা-বিরাগী 
কাজের মানুষও মুহুর্তের তাগিদে কাজ 
, ভুলে সম্রদ্ধ নমস্কার জানিয়েছিল জেন 
প্যাটেল ও তার সতীর্থদের । খেলা 
তো এতোদিন এদেশে শুধু খেলাই 
বনেছিল, আজ তা জাতে উঠে 
গিয়েছে । *সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় 
সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ সংবাদ হিসেবেই 
এই খেলাই প্রচারিত হয়েছে, 
সম্পাদকেন্টাও রুদ্ধ আবেগ উজাড় 
করে দিয়েছেন 'সাবাস্‌ ভারত’ বলতে 
গিয়ে। 
খেলার মাঠে ভারতের সাফল্য 
উপলক্ষ্য" এন্ত! উচ্ছাস আগে 
দেখিনি। টেষ্ট ক্রিকেটে জয়লাভ করার 
', চেয়ে অনেক, বড় কীৰ্তি অলিমপিকে 
স্বর্ণপদক পাওয়া, ক কারণ অঁলিমপিক 
_তিনুষ্ঠানের “বর্গ কুঁতিহ্মঞ্িত ও 
oY - মহানিতর, তার ব্যাপকতা ও গভীরতা 
“সে আসরে যে প্রতিযোগিতার 


এবং সেই বৈশিষ্ট্যের লক্ষণ যাদের 
ক্রিকেটার হিসেবে তারা আজ সার্থক ও 
ক্ষণিকের হলেও সে পরিচয় সামান্ত নয় । 


আয়োজন ঘটে তা স্বাসরুদ্ধকারী । 
সেই সার্বজনীন প্রতিযোগিতায় 
ভারতীয় হৃকিদল একটানা ছবার 
শ্রেষ্ঠের মর্যাদা পেয়েও কোনোবারেই 
শ্বদেশেই এমন উচ্ছ্বাসআনন্দ স্রোত 
বহাতে পারেনি । তারা কেন পারে 
নি এবং কেনই বা কানপুর টেষ্ট জয়ী 
ভারতীয় ক্রিকেট দল এমন ভাবে 
সার দেশকে আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ করে 
তুলতে পেরেছে তার কারণও 
অজান! নয়। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ ও ইংলঞ্ডের 
হাতে সম্ভ মার খাওয়া ভারতীয় 
ক্রিকেটের আত্মবিলুণ্তির সস্তা বনা 
যেমুহূর্তে নিশ্চিত হয়ে দেখা দিয়েছিল. 
সেই মুহ্থুতেই কানপুরের কাহিনী 
রচিত হয়েছে! তাই এই কাহিনী 
যেমন স্বস্তিদায়ক তেমনি এর মূল্য 
এঁতিহাসিক। 

{ যেস্ু প্যাটেল এই কাহিনীর 
প্রধান চরিত্র সন্দেহ নেই, কিন্ত তিনিই 
একমাত্র চরিত্র নন,। তারই পাশা- 
পাশি ছিলেন পলি উমরিগড়, নরি 


কষ্টরাক্টর, কেনী, আব্বাস আলি, বাপু, 


নাদকারশি প্রমুখেরা। আর ছিল 
বিজয়ীপক্ষের দলগত সংহতি, 
অধিনায়ক রামচাদকে ঘিরে প্রয়ো- 
জনীয় মুহূর্তে যে সংহতি দাঁনাবেধে 
উঠে। টেষ্ট দলে খেলোয়াড় হিসেবে 
রামচাদের জায়গা পাওয়ার যোগ্যতা 
আছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে 
কিন্তু তার অধিনায়কের ভূমিকা, সম্পর্কে 
রামাদকে কটাক্ষ করে কোনো প্রশ্ন 
অদূর ভবিষ্যতে উঠবে কিনা সন্দেহ। 
খেলোয়াড় হিসেবে হয়তো! রামটাদ 


সাফল্য লাভ করতে পারেনা কিন্তু * 


অধিনায়ক হিসেবে “ভিনি যা’ করতে 


খেলায় ভাগ্যের খেয়ালকেই বা 
অস্বীকার করবো কেন? যে করে 
সে ক্রিকেটের মূলধনের হদিশ পায়নি 
এখনো । তাছাড়া সুবটাই বোধহয় 
ভাগ্যের কথা নয়। 

গ্রীণপার্কের উইকেট ঘা পিচের 
ভূমিকাও কানপুর কাহিনীতে কম 
উল্লেখযোগ্য নয়। নতুন উইকেটের 
অবস্থা ছিল অফম্পিন বোলিংয়ের 


অনুকূল যে অবস্থাকে প্যাটেল ও 


সমরিগড় কৃতজ্ঞচিত্তে স্যবহার করতে 
পেরেছেন । অষ্ট্রেলিয়া দলে জাতের 
অফস্পিনার কেউ ছিলেন না তাই 
তাদের বিপর্য্যয্ন ঘটেছে শোচনীয়" 
ভাবে। অফম্পিন বোলিংয়ের পৃষ্ট- 
পোষকতা না করা অথব] দলে জাতের 
অফম্পিনার ন! নেওয়া যে কতোবড় 
ভুল হয়েছে আশাকরি রিচি বেনড 
অথবা অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট কতৃপক্ষ 
সেকথা আজ উপলব্ধি করতে 
পেরেছেন | যে উইকেটে বল ঘোরে 
সেই উইকেটে কেমন করে ব্যাট 
করতে হয় এবং সেই উইকেটকে 


Ed 


অফ স্পিন বোলাররা কেমন করে 
কাজে লাগাতে পারেন, ছুর্ঘর্য অষ্ট্রে- 
লিয়াকে, বেসরকারী মতে যারা 
আজ বিখ্শ্েষ্ঠ* দল, তাঁদের এই 
শিক্ষা যে আমরা দিতে পেরেছি 
এটাও আমাদের মস্তোকীর্তি 1 ১৯৫৬ 
সালে ইংলণ্ড সফরে টানিং উইকেটে 
নাঞ্জেছাল হয়েও অষ্ট্রেলিয়া ঘর 
সামন্তাবার তাগিদ অনুভব করতে 
পারেনি। তাদের এই মনোভাব 
বিচিত্র। আমার ধারণা এই যে এই 
বিচিত্র মনোভাবের খেসারতও তারা! 
দিয়েছেন ভারতের কাছে হেরে। 
এই মনোভাবকে ত্বাকড়ে ধরে 
থাকলে অদূর ভবিষ্যতে ইংলণ্ডে 
গিয়েও তাদের হয়তো আবার বিপর্যস্ত 
হতে হবে। 

উইকেটের অবস্থা যে কোনো 
খেলোয়াড় বা দলের থেলবার ধার! 
পাল্টিয়ে দিতে পারে। ভিন্নতর 
উইকেটে খেলার অভিজ্ঞতা থেকেই 
খেলোয়াড়দের ক্রীড়ামানের] উন্নয়ন 
ঘটে। অথচ যুদ্ধোত্তর কালে 
আমাদের দেশে উইকেট 
তৈরী বিষয়ে তেমন যত্ব নেওয়া 
হয়নি । যে উইকেটে বোলার ও 
ব্যাটসম্যানের সমান সুবিধা সেই 
ধরণের উইকেট না তৈরী করে 
কেবল ব্যাটসম্যানের স্বার্থের দিকে 
নজর রেখে শানের মত শক্ত উইকেট 
তৈরী করা হতো 'বলে ই 
ভারতীয়দের খেলার সামগ্রিক মানের 
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লেজ 22557558558 


অবনতি ঘটে গিয়েছে । সুতরাং 
আশাকরি কানপুরের শিক্ষা ও! 
অভিজ্ঞতার পর আমাদের দেশে 
সর্বত্রই উইকেট তৈরীর বিষয়ে আরও 
যত্ব নেওয়া হবে। সেষত্র ,ন! নেওয়! 
হলে কানপুরের "অজিত সুফলকে, 
আমরা ধরে রাখতে পারবো না। 

এতো কথা বলার উদ্গেশ্ত এই যে, 
অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে টেষ্ট খেলায় ভারত 
জিতলেও ভারতীয় ক্রিকেটের 
পংগঠকদের সম্পর্কে আমার মনের 
আশঙ্কা এতটুকু কমেনি । ভারতীয়- 
দের সম্ভাবনা কম একথা কেউ বলে 
না, সকলেই বলে থাকে যে ভারতীয় 
ক্রিকেট সংগঠনে দুরদৃত্টি, বিচচ্ষণতার 
অভাব রয়েছে আর রয়েছে সে 
জগতে অন্তান্ত রাজনীতির মলিন 
স্পর্শ। এই স্পর্শটুকু এড়ানো যায়নি 
বলে ভারতীয় ক্রিকেট প্রায় ডুবতে 
বলেছিল। ভবিষ্যতে রাজনীতির 
ছোয়া যে আবার মাথাচাড়া দিয়ে 
উঠবে না সে বিষয়েও কোনো স্থিরত! 


নেই, কারণ রাজ্জনীতির কর্মকর্তারাই 
আমাদের ক্রিকেটের দণ্ডমুণ্ডের 


মালিক । ভয় হয়, ভারতীয় দলের 
কানপুরের সাঁকল্যে তাদের পরমায়ু 
আরও বুঝি বেড়োগেল ! কে বলতে 
পারে, দলগত সংহতিতে ভাঙ্গন ধরিয়ে 
দেবার জন্তে তারা আবার অধি- 
নায়ক নির্বাচনের প্রশ্নে রামটাদকে 
নিয়ে পুরানো খেলা নতুন করে সুরু * 
করবেন না? সেই খেল৷ গত সাতাশ 
বছরে তাদের কাছে পুরানো হয়নি 
এবং তাদের বিচারে যা ভারতভূযির 
স্বার্থের পরিপন্থী বলে গণ্য হয়নি । 





জাতীয় টেবিল টেনিঘ প্রতিযোগিত|  বাঠীগতি 


শীতের রাত্তিরে পানা পুকুরে 
ডুবে থাকা গরীব মানুষটিকে মহারাজ 
যখন প্রতিশ্রুত পুরস্কার দিতে অস্বীকার 
করেছিলেন, পাশের বাড়ীর তিন- 
তলার ছাদে টিমটিমে আলোতে সে 


গরম হবার সুযোগ পেয়েছিল এই . 


অজুহাতে তখন মহারাজের আচরণের 
যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়েছিল গোপাল 
ভাড়। লম্বা বাশের ডগায় চারতলা 
উচুতে ভাতের হাড়ি বেঁধে মাটিতে 


‘সামান্য আগুন জেলে ভাঁড় মশাই 


নিমন্ত্ৰিত রাজী মশাইকে দেথিয়ে- 
ছিলেন ওই ভাত রান্না হুচ্ছে। 

গত সোমবার রাত্রে কলকাতায় 
এমন একটি ঘটনা! ঘটেছে যার 
প্রত্যুত্তর দেবার উপযুক্ত লোকের 
অভাবে আজ গোপাল ভাড়ের জন্ত 
দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হচ্ছে। ওয়ার্ডস- 


পেরেছেন তা অন্তদের অসাধ্য । এমন এ ওয়াথি সুরে মনে বাজছে, গোপাল, 


ঘোগ্যতর ও গুণী" অধিনায়কের পক্ষে 
অতীতে সম্ভবপর হয়নি, 

হয়তো রামটাদ ভাগ্যলক্ীর 
আ.দ রে র ছুলাল। কিন্তু ক্রিকেট 


'কীতি স্থাপন করা রামটাদের চেয়ে দাউ 'শুডষ্ট বী লিভিং আ্যাট দিস্‌ 


আওয়ার । ূ 

* পরিষদ ভবনের দক্ষিণে ইডেন 
গার্ডেন সংলগ্ন ইনডোর ষ্টেডিয়ামে 
ন’দিন ব্যাপী জাতীয় টেবল টেনিস 





3 


সম্পাদক £ ব্রজ্েন্দুচন্দ ভট্টাচার্য ॥« * 


॥ বিশেষ প্রতিনিধি ॥ 


প্রতিযোগিতার সেদিন যষ্ঠ দিন) 
সকাল ন'টা থেকে সুরু করে ২৫২টি 
খেলা একদিনে শেষ করতে হবে। 
ষ্টেডিয়ামের টিনের ছাউনির চারপাশ 


মোটা ত্রিপল দিয়ে মুড়ে দেওয়া 
হয়েছে যাতে হাওয়া! ঢুকে খেলার 
অসুবিধা না হয়। ভিতরে 
রেফারীর টেবিলে মাইক 
লাগানো বিশেষ করে সময় অনুযায়ী 
খেলোয়াড়দের ডাকবার জন্ত, এবং 
সেই প্রয়োজনেই ঘেরার বাইরেও 
একটি লাউডসম্পীকার খাটানো, যাতে 
প্রতিষোগীরা ঠিকমত ডাক শুনতে 
পান! সারাক্ষণতো আর সব 
খেলোয়াড় ভিতরে বসে থাকতে 
পারেন না। তাছাড়া, দর্শক ও অন্তান্ত 
সবাইকেও জানতে হবে কখন কোন 
টেবিলে কোন খেল! হুবে। মেন গেটের 
ভিতরকার চত্তরে গল্পগুলতানি, চায়ের 
দোকানে একটু মোতাত করতেই 
হবে সবাইকে মাঝে মাঝে এই সার! 
দিনরাতের অনুষ্ঠানে । 

সোমবার সন্ধ্যার কিছু পরে পুলিশ 
অফিসার এসে হাজির, মাইক বন্ধ 
করতে হবে, অন্তত ঘেরার বাইরে 
বাজানো চলবে না। অনুরোধ কি 
নির্দেশ ত! নির্ণয় করা সম্ভব ছিলনা, 
কারণ যে অজুহাত আর পুলিশের বলা, 


সবিনয় অনুরোধ হলেও তা আদা- 
লতের হুকুমের চেয়ে কড়া ৷ 

' ব্লাজভবনে রাষ্ট্রপতির মাথা 
ধরেছে, তার শাস্তির ব্যাঘাত হচ্ছে 
মাইকের গোলমালে, অতএব......। 


গান বাজনা নয়, রাজনৈতিক বক্তৃতার 
তরঙ্গায়িত তুফান নয়, মাঝে মাঝে ॥' 
নাম ডাক! । 

বন্ধ করতেই হল। ফলে অনেক স্ 
প্রতিযোগী ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত 
থেকে এসেও ডাক গুনে হাজির হতে 
না পেরে অস্থবিধায় পড়লেন। উপস্থিত 
থেকে অনুপস্থিত বলে নাম কাটা গেল 
কারো কারো । কি করা যাবে অহু- 
ষানের প্রধান পৃষ্ঠপোরক বাজ্যপালের 
প্রাসাদে রাষ্ট্রপতি প্রসাদের শাস্তি , 
ব্যাহত হচ্ছে। সত্যিই তো খড়াপুর 
যাতায়াতে বুড়ামাঙগষটির পরিশ্রম কম 


‘হয়নি । 


১ হোক ময়দানে রাতের 'নিস্তদ্ধৃতা, 

[জত্তবন গৃহ থেকে ইনডোর ষ্টেডি- 

য়ামের দূরত্ব কতখানি? চৌরঙ্গীতে 
মোটরের হর্ণ, গঙ্গার ওপারে রেলের 
শব্দেও নিশ্চয়ই শাস্তি ব্যাহত হয়েছে , 
রাজভবনের, তারজন্ত পুলিশ কিছু 
করেনি কেন? কি জানি হয়তো ব। 
করেছে, তবে সে খবরটা আমার জানা . 
নেই। Ki + 





সহকারখ সম্পাদক £ হাঁরেন বস: 


সম্পাদক ক'ক ছাদ ই্তুা প্রেস, ৭নং ওয়োঁলংটন স্কোয়ার, চাঁলকাতা--১৩ হৃইতে মুদ্রিত এবং ৭নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কাঁলকাঁতা_১৩, রি 


শুক্রবার ৮ই জানুয়ারী ॥ 


 উত্র"গূ্ব সীমান্ত এজেক্মির সামতিক 
বিমান দুর্ঘটনার রহন্ত উদ 


টতবর- 





(- 
(দর্পণের বিশেষভাবে সংগৃহীত রিপোর্ট) 
“ ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস করপোরেশনের যে মালবাহী মুখপাত্র বলেছেন, “ও সংবাদটির দ্বারা 


সাপ্তাহিক সংবাদ সাময়িকী ॥ 


॥ বিমানটি রবিবার সকালে তাকসিং এলাকায় ধ্বংস হয়েছে, তার 
+ অন্তরালবন্তী আসল রহস্যটা কি? কিভাবে এবং কার দোষে 
বিখ্যাত পাইলট কে, কে গাঙ্গুলীর মতো দেশের এমন একজন 
সুসম্তান এবং ভার ৭ জন স্থযোগ্য সঙ্গী প্রাণ হারিয়েছে ? এই 
ঘটনার জন্য দায়ী কে? একথা প্রকাশ করার প্রয়োজন আছে 

এই জন্য যে, ঘটনাটি নিছক শোকাশ্রু বিসর্জনের ব্যাপার নয় । 


দত" ৩ বৎসরের মধ্যে একই 
* এলাকায়, প্রায় একই অবস্থায় ৮টি 
রসদ নিক্ষেপকারী ভারতীয় বিমান 
ধ্বংস হয়েছে, যার মোট লোকসানের 


1৩,০০০চা « 


গত রবিবার যেখানে ইণ্ডিয়ান এ 


পরিমাণ প্রায় ৬ কোটি টাকা। 

” তাছাড়।, ৩২ জন অভিজ্ঞ. পাইলট 

এবং জন 'ইজেকৃশান 

ক্র’ এই ঘটনাগুলিতে নিহত হয়েছেন। 

4 এই ছূর্ঘটনাগুলির পিছনের ইতিহাস 
একি? 4 

রবিবারের বিমান পি কল- 


৩০ 


ঘট্‌ নাটি তদস্ত, বিক্ষোভ এবং প্রতিবাদ জ্ঞাপনের দাবী রাখে। 


কাতার একটি সংবাদপত্র গোষ্ঠী বড় 
শিরোনামায় সংবাদ ও সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধ পরিবেশন ক'রে বলেছিলেন 
যে, এটা দুর্ঘটনা নয়, চীনা সৈন্যের 








২য় বর্ষ, ৫*শ সংখ্যা 
দাম ১৫ নয়া পয়সা 


দেশের স্বার্থের নিশ্চিত ক্ষতি সাধন 
করা হয়েছে ।” এই মন্তব্যের উপরে 
জোর দেওয়া হোক্‌, আর নাই, 
হোক্‌, একথা নিঃসন্দেহ যে, উত্তর- 
পূর্ব সীমান্ত এজেন্সির বিমান 
দুর্ঘটনার আসল ইতিহাস এবং কারণ- 
গুলি থেকে জনসাধারণের দৃষ্টিকে 
ওঁ সংবাদের দ্বারা বিভ্রান্ত ক'রে 
দেওয়া হয়েছে। 

জনসাধারণ কি একবারও চিন্তা 
করেছেন যে, বছরের পর বছর 
এই দেশের কতগুলি কৃতী, সাহসী 
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& 
বিমান দুর্ঘটন| ঘটে.সেই স্থানের মানচিত্র । উপরিভাগের = চিহ্নিত স্থানে 


‘বিমানটি ভূপাতিত হয়। 

গুলীতে বিধ্বস্ত হয়ে বিমান ভূপাতিত 
হয়েছে । এই সংবাদ তারা কোথায় 
পেলেন? কি প্রমাণের ভিত্তিতে 
এতবড় একটি সংবাদ পরিবেশন 
করা হল? 

ইণ্ডিয়ান প্রয়ারলাইনস « কর্পো- 
রেশনে'র সবষ্চয়ে দায়িত্বণীল জনৈক 


এবং কর্তব্যনিষ্ঠ সন্তানকে এইস্মৃতার 
ফাদের মধ্যে ফেলা হচ্ছে? এবং 


এই মৃত্যুর ফাদ কারা রচনা করেছে? * 


ভারত সরকারের প্রশাসনিক 

ব্যবস্থার এবং সীমান্তরক্ষী বাহিনীর 

যে অংশ নাগা পাহাড় পেরিয়ে উত্তর 
( শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ) 





বিমান দুর্ঘটনায় নিহত বৈমানিক ক্যাপ্টেন কে, কে, গঞ্ধিলী 


খামার গেয়ারের গানের : 


ন্বিন্বত্জে সহকারী সম্পত্তি { 


চুরির অভিযোগ : 


(দপ ণের সংবাদদাতা), 


কণ্ডকারণ্য সংস্থার অন্থযী চীফ এ্যাডমিনিষ্ট্রটের এবং 
বর্তমানে মেহেরচাদ খান্নার কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তরের জয়েন্ট * 
সেক্রেটারী প্রেমকুষেণের (আই-সি-এস) বিরুদ্ধে সরকুরী । 


সম্পত্তি চুরির অভিযোগের তদন্ত চলছে। আরও জানা গেছে, 


প্রেমকৃষেণ আই-সি-এস থেকে আই-এফ-এস (স্টুণ্ডিয়ান ফরেন * 


সাভিস) চাকুরীতে প্রমোশন 
অভিযোগের ফলে তাকে ফরেন সাভিস থেকে অপসারিত 
বর্তমানে তিনি মেহেরচাদ খান্নার দপ্তরে অতি ,: 
গুরুত্বপূর্ণ জয়েপ্ট সেক্রেটারীর পদে অধিষ্ঠিত। এই 
অফিসারটিকেই খাল্নাজি দণ্ডকারণোর 'ভূতপুরর্ব চীফ এ্যাড- 
মিনিষ্টরেটর ফ্রচারের (আই-সি-এস ) কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে 
নৈওয়ার জন্যে পাঠিয়েছিলেন পুনর্বাসন দপ্তরের অনেকেই 
বলেন, প্রেমকৃষেণ খান্নাজীর বিশ্বস্ত অফিসারদের অন্যতম | 


করা হয়। 


পুনর্বাসন দপ্তরের জয়েন্ট 
সেক্রেটারী শ্রীপ্রেমক্ধষেণ ( আই-সি- 
এস ) বুধবার সকলে ৮নং থিয়েটার 
রোডে এই সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান 
করেছিলেন। সাংবাদিক নম্মেলনের 
আগে কয়েকটি সুত্র থেকে বিভিন্ন 
সংবাদপত্রে ফোন করে সাংবাদিক 
সম্মেলনের গুরুত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল 
করা হয়। যথাসময়ে সাংবাদিকরা 
হাজির হন। তাদের হাতে একখানা 
টাইপ করা বিবৃতি দেওয়া হয়। 
বিবৃতিটি হোল ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যো- 
১ পাধ্যায় এম, এল, এ কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন 
* মন্্ী্রীখাহীকে উদবাস্ত সমস্ত৷ নিয়ে যে 
বিস্তারিত পত্র দিয়েছিলেন তারই উত্তরে 
৪ জয়েন্ট সেক্রেটারী, প্রেমকৃষেণের চিঠি। 
* বিধানসভার একজন প্রবীণ ' সদস্তো্র 
চিঠির জবাব মন্ত্র মহাশয় দেন এনি। 
ছেন দপ্তরের একজন অফিসার। 
ব্যাপারটি খুব রীতিবিরুদ্ধ না হলেও 
বর্তমান মুহূর্তে কিছুটা! অস্বাভাবিক 
বলে সাংবাদিকরা মনে করেছিলেন। 
একজন এই সম্পর্কে প্রশ্ন করতেই 
প্রেমকৃষেণ বলেন যে, প্রয়োজন হলে 
ডাঃ ব্যানার্জীর চিঠির জবাব বলে 


“করা আরও কোতুহলী হয়ে ওঠেন J 


পেয়েছিলেন। কিন্তু উক্ত |. 












না 
বিবৃতিকে যেন গ্রহণ না করা' হয়, 
বিবৃতিষ্জে জয়েণ্ট সেক্রেটারীর বিবৃতি 
বলেই যেন তীরা গ্রহণ করেন। 
প্রেমককষেনের এই বিবৃতিতে লাংবাদি- ও 


তারপর সাংবাদিক সম্মেলন 
সুরু হয়। সম্মেলন সুরুতেই যুগান্তরের: 
চীফ রিপোর্টার 
সরাসরি প্রশ্ন , করেন 
কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তরের কিংবা 
দণ্ডকারণ্য সংস্থার কোনো আই-গি-- 
এস অফিসারের বিরুদ্ধে 
সরকারের একটি রৌপ্য নির্িত 
চায়ের সেট চুরি করার অভিযোগ _ 
সম্পর্কে তদন্ত চলছে কিনা? আর. 1 
এই অভিযোগে সেই, অফিসারকে 


এস) থেকে অপসারিত করা হয়েছে * ্ 
কিনা? শ্যদি এই ঘটনা সত্য হয়: 
তবে *অফিসারটির ঈাম ফি? 
সঙ্গে প্রেমরুষেণজী'র মুখের চে : 
পাল্টে যায় । তিনি খানিকটা অপ্রস্তুত tS 
বোধ করলেও নিজেকে সামলে নিয়ে 
বলেন £ আমিই সেই অফিসার । চ 

(শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায় ) 

































দার্জিলিংয়ে ডাঃ. বিধানচন্র রায়ের 
খে অক্তরোপচার করা হয়েছে । 
ভক্ত সার্জেন খুবই কৃতিত্বের সঙ্গে 
স্বোপচার করেছেন । ডাঃ রায় 
রণ সুস্থ আছেন। আমরা আশা 
পুর্ণ দৃষ্টিশক্তি লাভ করে তিনি 





ত 






































ছুদিন আগে ডাঃ রায় [ভিয়েনায় 
য় তার ফান চো খের ছানি 


টির এসেছেন। . কেটে 
লন ভিয়েনার প্রসিদ্ধ চক্ষু- 
কংসক ডাঃ লিগুনার। এবার 


ছে এবং অস্ত্রোপচার করেছেন 
লিওনারের যোগ্য ছাত্র ডাঃ 
য়েক। ডাঃ লিওনারও 
পচীরের সময় হাজির ছিলেন। 
ডাঃ রায়ের চোখ সমগ্র বাঙালীর 
য়নের মণি, কিন্তু তার উপরের পর্দাটি 
[দ্বার জন্যে সত্যিই কি এই 
বজ যজ্ঞের প্রয়োজন ছিল? 
মড়িক্্যাল কলেজের আউটডোরে 
ক প্রচুর লোককে তো পটাপট 
ছেদন কক্ষে ছেড়ে দেওয়া 
তবে কি তাদের চোখের 


রায় ভারতের "শ্রেষ্ঠ 
. তিনি যদি তার সামান্ত 
ছানি কাটাবার পক্ষে দেশী 
ং দের অযোগ্য: ও অবিশ্বান্ত 


Ll 


গত ১লা ডিসেম্বর থেকে ডায়- 
ুহারবার হাইস্কুলের ছাত্রগণ যে 
ঘটে অবতীর্ণ হয়েছে তা আজও 
ব্যাহত আছে। একমাস হয়ে; 
ল তবুও কোন মীমাংসা কেন 






ছাত্রদের দারী ছুটি (১)' সেক্রে- 
রীর পদত্যাগ (২) বিদাট্ী প্রধান 
ক্ষকের পুননিয়োগ । 

(করার ধরবষর বে, ছাত্রঙ্গ সর্বাগ্রে 
ক্রেটারীর পদর্ভ্যাগ "দাবী করেছে। 












ডাঃ রায়ের অস্ত্রোপচার 


জলিংয়ে, বা চোখের ছানি কাটান: 


1 eastern eye s 


বলে মনে করেন তবে সাধারণ লোক 
কোন্‌ বিশ্বাসে তাদের চোখে (নিত; 

নগণ্য হলেও চোখ তো! বটে) 7 
সকল ডাক্তারদের চুরির ডগায় ছেড়ে 


দেয়! অবশ্য না দিয়ে করবে কি? 
প্রাণ যেখানে কালোবাজারী ও 
পুলিশের হাতে, চোখের সেখানে মূল্য 
আর কত। 

কলকাতার চোখের ডাক্তাররা 
কি তবে সত্যি ই হাতুড়ে? ডাঃ 
রায়ের কার্যকলাপে তা ভাবা ছাড়া 
উপায় নেই। বিদেশীরা কিন্তু অন্ত 
কথা বলে। কিছুদিন আগে এক 
বেলজিয়ান ডাক্তার ভারতে চোখের 
ব্যারাম সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের 


জন্য এসেছিলেন | কারণ অনাহার ও 
অপুষ্টিকর খাঁগ্যের ফলে চোখে যে 


ব্যারাম হয় তেমন রোগী ইউরোপে 
পাওয়া যায় না। সেই বিশেষজ্ঞটি 
কিন্তু ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের চক্ষু 
চিকিৎসকদের সংস্পর্শে এসে ষে 
অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তার বিবরণ 
দিতে গিয়ে সম্প্রতি প্রকাশিত এক 
প্রবন্ধে বলেছেন, ‘The average 
urgeon 9 
জকি to average western 
eye SUrgeon.’ * 

ডাঃ রার সম্প্রতি ঘড়াপুরে ইঞ্জি- 
নীয়ারিং ছাত্রদের এক সভায় 
বলেছেন যে, লেখাপড়ার জন্য বিলাতে 
যাওয়ার যে আগ্রহ ছেলেদের মধ্যে 
দেখা যায় তা *নিন্দনীয়। আমরা 
বলি, কথাটি রাম! শ্যামা ছেলেদের 
সম্পর্কে প্রযোজ্য । জালান বিড়লা 
এদের ছেলের! কি তাই বলে 


নেটিভদের সঙ্গে লেখাপড়া শিখবে 
নাকি? না ডাঃ. রায়, জালান, 
বিড়ল! এ দের অসুখে নেটিভ ডাক্তাররা! 
চিকিৎসা করবে? 


শিক্ষকমহলও এ দাবী প্রকাণ্তে বা 
অপ্রকান্তে করেছেন। এর কারণ 
কি? সেক্রেটারীর বিরুদ্ধে সরকার 
থেকে প্রাপ্ত বিপুল অর্থের অপচয় 
দুর্ব্যব হার, স্বেচ্ছাচারিতা ইত্যাদি 
অভিষোগ উঠে ছে এই” সমস্ত * 
অভিযোগ কিন্ত এচব্দিনে গুঠেনি।, 
বহুদিন আগে থেকেই অসস্তোষের 
বহি জনুছিল। আজ তার লেল 






তাই 


কাখি সম্মেলনে তন নির্বাচনে 
ভবিষ্যৎ বিরোধের স্থক্মষ্ট ইঙ্গিত 


(দর্পণের প্রতি নিধি ) 
পশ্চিম বাঙ্গাল! প্রজা- সমাজতন্ত্রী দলের কীথি সম্মেলনে 
অস্ুন্থতাবশতঃ অনুপস্থিত থাকা সত্বেও ডাঃ স্ুরেশচন্দ্র 
ব্যানাজী তীর একমাত্র প্রতিদ্বদ্বী গ্রীশিশির দাদ এম, এল-এ-কে 
পরাজিত করে দলের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন এবং 
শ্রীবিদ্যুৎ বসুকে পরাজিত করে শ্রীঅজিত রায় দলের সম্পাদক 
নির্বাচিত হয়েছেন। যথারীতি কার্যকরী পরিষদের সদস্তগণও 
ভোটাভুটির মাধ্যমে ক্ষমতাসীন হয়েছেন। 
আপাতঃৃষ্টিতে মনে হয় সুস্থ নিয়মতান্ত্রিক এবং গণ- 
তান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমস্ত নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতি- 
 নিধিগণও স্বকীয় মত অনুযায়ী দলের কর্মকর্তা নির্ব্বাচন 
করেছেন। কিন্তু এই নির্বাচনের অন্তর্নিহিত যে রহস্য 


তা সাধারণের চোখে ধরা পড়া কঠিন। 


কর্মকর্তাদের 


নামের তালিকা থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, দলের 
বহু বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এইবারের কার্যকরী সমিতিতে 
স্থান পাননি । বিশেষ করে স্ুভাষবাদী ফরওয়াড় বকের 


কোনো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিই এই কমিটিতে নাই ৷ 


কেন এমন হ'ল? এর পট- 
ভূমিকা কি? বিশ্লেষণ করলে দেখা 
যায়, বিগত বৎসর তারকেশ্বরে 
দলের যে সম্মেলন হ'য়েছিল তাতেই 
ডাঃ ব্যানার্জী ও ডাঃ ঘোষের লড়াই 


এক চরম আকার ধারণ করেছিল। 


দলীয় ভাঙ্গন রোধ করতে অনুপ্রাণিত 
কর্মীদের অনুরোধে তারকেশ্বরে ডাঃ 
ব্যানার্জী নির্বাচন দ্বন্দ থেকে সরে 
দাড়ান এবং ডাঃ ঘোষ সর্ববসম্মতি- 
ক্রমে দলের সভাপতি পদে নির্বাচিত 
হন। ক্ষুব্ধ ডাঃ ব্যানার্জী ভগ্ হৃদয়ে 
কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন । 
তারকেশ্বরে যে নাটকের পট- 
ভূমিকা রচিত হয়েছিল তার ষবনিকা- 


পাত হ*ল কাথিতে। তিন দিন 
ব্যাপী সম্মেলনে প্রস্তাবাদি গৃহীত 
হ'ল এবং যথারীতি সভা-শোভা যাত্রা ও 
সংগঠিত হ’ল। কিন্তু গোলমাল 
বাধল নির্বাচন নিয়ে প্রজা-সোস্তা লিষ্ট 
পার্টি কৃষক প্রজা মজনুর পার্টি, 
সোস্তালিষ্ট পার্টি, এবং সুভাযবাদী 
ফরওয়ার্ড ব্লক এই তিনটি দলের 
সম্মিলিত এক সংস্থা! একই দলে 
সম্মিলিত হলেও এই তিনটি দলের 
কর্মীদের মধ্যে পূর্বতন দলীয় মনোভাব 
এখনও পুরাপুরি বজায় আছে । 
কোন আদর্শগত ভিত্তিতে এই উপদল 
গুলির মধ্যে ঝগড়া বিবাদের সৃত্রপাত 


bl 


হয়না। কেবল দলের ক্ষমতা 
দখলের ব্যাপারেই মতান্তর. ঘটে 
থাকে 1 | 





য়মগুহারবার স্কুলে ছাত্র ধর্মঘট 


তর ও জনসাধারণের প্রতি 
কর্তৃপক্ষের থাপ্পা বাজি 


( সংবাদদাতা প্রেরিত ) 


ধর্ণা দিয়েছেন । কিন্তু শিখায়তনের 
মর্যাদা ক্ষুগ্ন করতে তিনি চাননা। 
গোষ্ঠীকে প্রত্যাথাত হতে 
হয়েছে 

অগত্যা তারা গেলেন উপমন্ত্রী মায়া 
ব্যানাঙ্জরীর কাছে। বস্কিমবাবু 
কাদলেন। চোখের জলে নারী-হৃদয়ের 
কোমলতাকে জয় করলেন। মায়া 
দেবী বললেন; কোন ভয় নেই। 


, ধর্মঘট চলুক। : আপনি বুক বেঁধে 
থাকুন। হাঁপ ছেড়ে বাচলেন 
বঙ্ধিমবাবু। ৃ 

ছাত্রগণ নাছোড়বান্দা 


* তাদের, দাবী পারি টি 


১১ই ডিসেম্বর সেক্রেটারী তার 
পদত্যগপত্র দিলেন । ছাত্ররাও তুলে 
নিল আনশন ধর্মঘট। সাধারণ 
ধর্মঘট কিন্ত তখনও তোলা হয়নি ।” 
পরের দিন সেক্রেটারী তার 
পদত্যাগ পত্রের কথা অস্বীকার 
করলেন এবং থানায় ডাইরী, করলেন 
যে, তাকে মারবার ভয় দেখিয়ে 
পদত্যাগ পত্র আদায় কর! হয়েছে। 
তখনও কিন্তু সাধারণ ধর্মঘট অব্যাহত 
ছিল! *ছাত্র সংগ্রাম কমিটি থেকে 
আবার অনশনের কথা ঘোষণা করা 
হ'ল। ১. 
 ছঙ্গন শিক্ষক, সে 
অনিল গুহ. চতুরতার সঙ্গে পদক্ষেপ 
করছেন। এখনও রি 






















- অস্তভূ ক্ত নহে । 


তাও শ্যাডো-বক্সিং মাত. । এইবার 1 
অস্ত্দলীয় 





eal দলের মধ্যে শুভান ; 
পদ্বীদের ওক্য সবচাইতে বেশ্বী, কারণ 
তাদের কমীগণ এখনও 'দাদাবাদের' 
প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেননি । 
কাজেই লীলাদি যা*বলবেশ, সুনীলদা ॥ 
ও সমরদা তা অনুসরণ করিবেন! 
এবং কমিটি প্রাণপণে তা কার্ধকরী 
করিবেন। প্রাক্তন সোস্তালিষ্টদের 
বেলায় কিন্ত এ-কথা খাটে না। 
এখানে দাদাবাদের প্রভাব যে নেই 

তা নয়, তবুওকমিগণ দলীয় মতবাদের 
উপরই জোর দেন বেশী। প্রাক্তন 
সোস্তা লিষ্ট পার্টিতে ভি নাথ ৃ 


















গুরুতর ত্বন্ ছিল। 
রাজনীতি গ্রিতাল র তার , 
“সহযাত্ৰী শ্রীঅজিত রায়, শ্রীনরেন ল্‌, 
ও শ্রীঅধীর ব্যানার্জী এখনও তা রক্ষা 
করে চলেছেন। কাজেই স্ববোগ ও 
সুবিধামত শ্রীবস্থর উত্তরািকারীগণ 
শ্রীব্যানাজীকে ছোবল মারতে দ্বিধা- 
বোধ করেন না। এতদমত্বেও পার্টির, 
মধ্যে একটি তৃতীয় শিবিরও ছিল, 
ধারা নীতিগতভাবে দলীয় নেতৃবৃন্দকে " 
সমর্থন করছেন । কৃষক মজছুর প্রজা. 
পার্টির ডাঃ ঘোষ ও ডাঃ ব্যানাজী_. 
এই ছুই গান্ধীবাদীর মধ্যে আপাত-. 
দৃষ্টিতে এঁক্য থাকলেও অন্তর্িরোধ 
খুবই প্রবল তবে এ দলের কমিগণ 
কখন কোন নেতাকে সমর্থন করে 
তা বলা কঠিন। 

এই তিনটি দলের মিলনের পর. 
উল্লিখিত অবস্থা বজায় থাকা সত্বেও ॥ 
নূতন একটি শিবির এই দলের মধ্যে. 
সংগঠিত হয়েছে । এই শক্তি শিবি 
কৃষক মজদুর প্রজা পার্টির তরুণ ৷ 
কথিবৃন্দের এক বৃহৎ অংশ এবং 
প্রাক্তন সোস্তালিষ্টদের অনেকেই 
সংহত হয়েছেন । ডাঃ ব্যানাজীর 
নির্বাচনের মূলে এই শক্তি গোষ্ঠীরই 
অবদান সব চাইতে বেশী। . $ 

শ্রীঅজিত রায় সাধারণ সম্পাদক 5 
হলেও সেব্রেটারিয়েটের কাজ, 
নিণ্টকভাবে চালানো তার পক্ষে 
সম্ভব হবে কিনা বলা কঠিন। 
কারণ তিনি যদি শ্রীবিমল মিত্রকে.. 
সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করতে 
না পারেন--তবে সম্পাদকের আসন 
কণ্টকিত হয়ে উঠবে। শ্ীমিত্রকে ' 
সহযোগী করতে হলে কার্যকরী: 
রি অনুমোদন প্রয়োজন-কিস্ত 
সমিতির উপর বিদ্রোহীদের প্রভাবই 
বেশী অনুমিত হচ্ছে । 5৮ 

ডাঃ ঘোষ সহজে ছাড়বার। 
পাত্র নন! তারকেম্বরে তিনি দল 
থেকে পদত্যাগের হুমকী দিয় 4 
ছিলেন এবং এ হুমকীত্বে-ডাঃ * 
ব্যানাজীকে পিছু হটতে হয়েছিল ২ 
ডাঃ ব্যানাজীর কাছে দল বড়--. 
ডাঃ ঘোষের কাছে তিনি স্বয়ং। 
গান্ধীজির একমাত্র উত্তরসাধক-_. চর 
তাকে বাদ দিলে দলের আর. * 
আছে কি? কাজেই এইবার যে 






*তিনি দূলের বিরদ্ধে অসহযোগ. 


রস্ত করবেন--তাতে আশ্চর্য কি ?.... 

প্রজা-সোন্তাণিইদের নিকট. 
আদর্শ এক শ্বপ্রবিলান ছাড়া, আর 
কিছুই নয়। জনসাধারণের ছুঃখ- 
দুর্দশার বিমোচন কল্পে সংগ্রামের 
কথা তাহাদের রাজনৈতিক পঞ্তীর 
কখনও যদি সংগ্রাম .. 
করতে হয় দল. রক্ষার খাতিরে, 


* 8 














লড়াইয়ে কে. কাকে 








1 


করার আদেশ 


বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অধিবাসীদিগকে 


এব$ অধিকাংশ ছ 
করেছে । লখনউ 


* কতৃপক্ষ অবশ্য অতদুর ঃ 


তবে তার! ইঙ্গিত করেছেন যে, 
ছাত্ররা যদি অবাধ্যতা করে 


চলতে থাকে তাহলে এই ব্যবস্থা 
। সেখানেও গৃহীত হবে । 


এলাহাবাদের গোলযোগের 
সূত্রপাত এইভাবে । জনৈক 
অনশনকারী ছাত্রের ভন্তির 
দাবির সমর্থনে পাচশত ছাত্র 
শোভাযাত্রা করে বিশ্ববিগ্তালয়ের 
কর্মনির্বাহক সমিতির সভাস্থলে 
সমবেত হয় । লখনউয়ের গোল- 
মালের সুচনা জনৈক প্রবীন 
অধ্যাপুককে কেন্দ্র করে। 
জনৈক! ছাত্রীর সহিত উক্ত 
অধ্যাপকের বিশেষ সম্পর্কের 


প্রতিবাঁদৈ ছাত্ররা তার পদত্যাগ ' 
দাবি করে। উক্ত দাবির সমর্থনে 


প্রায় ছ হাজার. ছাত্রের এক 
মিছিল উক্ত অধ্যাপকের 
বিভাগীয়'ভবন ঘেরাও করে । 


. এলাহাবাদ বিশ্ববিষ্তালয়ের 
উপাচার্ষের অভিমত = 


j বিশ্বব্ত্যর্জায বন্ধ করে.দিয়ে 


i ‘উপাচাৰ্য ডঃ গ্রীরঞ্জন যে ইস্তাহীর 
* দিয়েছেন তার পুনশ্চতে লেখা 


হয়েছে £ 
ছাত্রগণ _বিশ্ববিদ্যালয়ের 


* স্বাভাবিক কাঁজে' অহ্রহ্‌ এরূপ 





যে আবহাওয়ার স্থষ্টি হয়েছে 
ভাতে না আছে অধ্যাপকের 
নিরাপত্তা, না আছে তাঁর প্রতি 
ছাত্রদের বিন্দুমাত্র সম্মান । 

এই আবহাওয়া এখনও 
বর্তমান । ছাত্রদের মনে এই তার! 
রকম একট! ধারণা হয়ে গেছে 
যে, যত, গুরুতর শৃঙ্খলাভঙ্গই 
করুক ন। কেন, তাদের শাস্তির 
কোন ভয় নেই। 

ছাত্র-নেতার! নিয়মকামুন 
অমান্য করার এবং শৃঙ্খলাভঙ্গের 
যে মারমুখী মনোভীব অবলম্বন 
করেছে তার কোন পরিবর্তন 
হয় নি। আমি শুনলাম, এই 
সব নেতাদের কেউ কেউ লখনউ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনকারী- 
দের প্রতি সহানুভূতি জানাবার 
জন্য এখানেও ধর্মঘট এবং, 
বিক্ষোভ প্রদর্শনের উদ্োগ 
আয়োজন করছে। 


LY [J 
* একথা সর্ববিদিত যে ছাত্রদের * 


এই সকল ধর্মদ্নট এবং ,বিক্ষো 
এখন আর শাস্তিপুর্ণ নেই এবং 
গ্মবধারিতভাবে এই সব 
আন্দোলন বিশৃঙ্খলা এবং 
হিংসায় পর্যবসিত হয়। 
বিশ্ববিষ্ভালয় এই ধরণের 
বিসদৃশ ঘটনা মেনে নিতে পারে 
না। সুতরাং যে ভয়ঙ্কর ব্যাধি 


অর্থাৎ উত্তেজনা স্থষ্টি বিক্ষোভ 
প্রদর্শন অথবা অসংযত ভাষা 
ব্যবহার করলে তাঁতে বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের স্বার্থ হানি ঘটে । 
বর্তমান ঘটন1 সম্বন্ধে আমি 
প্রত্যেককেই আশ্বস্ত করতে 
পারি যে, তদন্তের ফলে . য়ে 
কোনো প্রাইমা ফেসি কেস 
প্রতিষ্ঠিত হয়নি তাই নয়, যে 
ছাত্রীটির নাম এ ব্যাপারে 
উল্লিখিত হয়েছে, তার সাক্ষ্যও 
অভিযোগের বিপক্ষে গেছে৷ 
আমার ধারণা-বিশ্ববিষ্ঠালয় 
এমন একটা জায়গা (যেখানে 
উপাচার্য 'অধ্যাপকমগ্ডলী ও 
ছাত্রসমাজের পারস্পরিক 
সদিচ্ছার দ্বার! শুধু যে দৈনন্দিন 
কার্ধই নির্বাহ হতে পারে তাই 


নয়, অস্থৃবিধারও প্রতিকার হতে 
পারে। 


সেইজন্য এই সমস্তার সমাধান 
হিস্মুবে আমি পুলিশের সাহায্য 
প্রার্থনার বিরোধী । কিন্তু ত! 


*করতে গেলে আমাদের সকল 


পক্ষের উপর এই দায়িত্বও ন্যস্ত 
হয় যে, আমাদের আচরণ এমন- 
ভাবে সংযত,করতে হবে যাতে 


পুলিশকে আহ্বান করার মত 
কোনো পরিস্থিতিরই উদ্ভব না 


হয়। 








গিরিরই মনোনীত | 









হত্যার দায়ে ঘইঞচিইউনি গে তব 


(দর্পণের সংবাদদাতা) 
হায়দরাবাদ ২র! জানুয়ারী £ আই-এন্-টি-ইউ-সির 
হায়দরাবাদ শাখার সভাপতি জি, সঞ্জীব রেড্ডী, 
মিঃ নিজাম আলেক্জাগ্ডার, সিরসিন্ক কর্মচারী সমিতির 


সভাপতি আর বাবু, সিরপুর পঞ্চায়েৎ সমিতি এবং 
আরও কয়েকজন খ্যাতনামা আই-এন-টি-ইউ-সি নেতা 
অগ্নিসংযোগ, ডাকাতি এবং নরহত্যার দায়ে গত ২৮শে 
ডিসেম্বর গ্রেপ্তার হয়েছেন । 

সিরপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট তাদের জামিন দিতে অস্বীকার 
করেছেন। পরবর্তাঁ তদন্ত সাপেক্ষে তাদেরকে তিনি 
বরঙ্গল জেলে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে অর্পণ করেছেন । * 
এই প্রথম বোধহয় কোনো কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা তাদের 
দলীয় শ্রমিক নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের আদেশ দিতে বাধ্য 
হয়েছেন । গত ২৭শে ডিসেম্বর সিরপুরে যে বিরাট শ্রমিক- 
বিক্ষোভ পরিচালিত হয় তা অগ্নিসংযোগ এবং খঠপাটের 
আকার গ্রহণ করে। এমন কি, সিরসিক্ক, এবং সিরপুর 
পেপার্‌ মিলের জেনারেল ম্যান্ত্নজার মিঃ কে, পি, সিংঘির 
উপর দৈহিক আক্রমণ উন এই ঘটনার ৪৮ 
ঘণ্টার মধ্যেই এই গ্রেপ্তারের আদেশ জারি করা হয়। 

দুইটি বিরোধী শ্রমিক গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের.ফলে .. 
সিরপুর কারখানার একটি মজুর মারাত্মকভাবে আহত, 
যু | 
| অহরহ ধর্মঘট, বে-আইনী লকৃ-আউট, আই-এন্‌-টি- 
ইউ-সির নেতৃত্বলি্, বিবদমান দলগুলির ভীতিণরদর্শন 
এবং নিয়ত উত্তেজনা প্রচারের ফলে বিগত' দুই বৎসর যাবৎ 
সিরপুরের শরর্নিক শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্ক তিক্ত হয়ে 
উঠছে। 





















এল ৮ বস 

বে প্রতিষ্ঠানে ৭ জন 
আলা বাওয়। করেছেন, সেখানে 
অবশ্যই ট্রাইব্যুনালটির সালিমীর 
১&তিহাসিক গুরুত্ব আছে। 
অন্তত এর উপরে স্ুধীরগ্জনের 
সাফল্য ও সন্মান নির্ভরশীল । - 
সেকথা অবশ্যই নুম্পষ্ট। কারণ 
তার সমাবর্তন ভাষণে ইতিপূর্বেই 
তিনি বিশ্বভারতীর যে সমস্তাগুলি 
উ্বাপন করেছিলেন সেগুলি 
প্রকাশ্য সমস্কামাত্র, আসল উপসর্গ 
নিশ্চয়ই নয়। প্রথম নম্বর, তিনি 
বলেছিলেন, বিশ্ববিস্তালয় গ্রাপ্টস 
» কমিশনের সঙ্গে বিশ্বভারতীর একটা 
মতবিরোধ চলছে, পাঠভবন তুলে 
£ দেওয়ার প্রস্তাব নিয়ে । শ্রীযুক্ত দাশ 
পুঠিভবন বিলুপ্তির বিরুদ্ধে । কারণ 
তিনি মনে করেন? পাঠভবনেই শাস্তি-' 
নিকেতনের প্রাণ বা উৎনধারা ৷ ছুট 
-1 নম্বর, আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বস্তুর আমলে 
‘ বিজ্ঞান শিক্ষার পরে একটা নূতন 
ঝাঁক আনার আন্ত চেষ্টা আরম্ভ 


হয়েছিল এবং সেই চেষ্টার পিছনে / 


গ্রান্টস কমিশনের সমর্থন রয়েছে 


আচার্য বসু বিশ্বভারতীর, পুরাতন জী ' 


পোধাকটি (তিনি বিশ্বাস করতেন যে, 
* এটা পোষাকেই পরিণত হয়েছে) 
$৬ 


N Ko sEXTRA STRONG, 


GOLDEN RAW SNUFF. 









শ্রীযুক্ত দাশ স্বভাবতই তারও বিরোধী । 
তিনি “হিউম্যানিটিজের' চর্চায় বিশ্ব- 
ভারতীর কার্যাবলী সীমাবদ্ধ রাখতে 
চান। তাছাড়া, তিনি আরও একটি 
জিনিষ প্রবর্তন করতে চান। সেটা 
গুরুত্বপূর্ণ এবং আরও বেশী বিতর্ক 
মূলক? বিশ্বভারতীকে নিখিল 
ভারতের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 
পরিণত করার জন্ত তিনি পাঠনবনে 
শিক্ষার মাধ্যম বাংল! এবং সেইসজে 
ইংরাজীও প্রবর্তন করার পক্ষপাতী । 
অনেকেই বিস্মিত গ্রপ্ন করবেনঃ 
অবশেষে রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠানে 
শিক্ষার মাধ্যম ইংরাজী? কিন্ত 
শ্রীবুক্ত দাশের স্বপক্ষে অনেকগুলি 
তীক্ষ যুক্তিও ছিল। তবু এহ 
বাহ । এই বিতর্কই শাস্তিনিকেতনের 
শক্তির উত্থান পতনের শেষ কথা 
নয়। 





১৯৫১ সালের মে মাস 
থেকে ১৯৫৯, সালের 
নভেম্বর র্া্শবভারতীয় 
উপাচার্ষপদে ৭ জন ব্যক্তি 
আসা-যাওয়া করেছেন এবং 
প্রায় পাকিস্থানের মন্ত্রি- 
সভার মতো দ্রেত গতিতে 
এর ভাগ্য ও নীতি নির্ধারক 
ক্ষমতা এ হাত থেকে ও 
হতে হত্নাস্ত বিত হ়োছে। 
একদিকে এই উত্থান পতনকে 

অবলম্বন করে, অন্তদিকে কেন্ত্রীয় 






পে 


$ 


i 


থেকে বৃহত্ত= সত্তের স্থপ্টি হ'তে হ'তে 


ফলে? যাত্রী ও রেল 
ক্ষতি সরকারী তহবিল থেকেই মেটাতে হয়। আর, 
একেবারেই সংশ্রবহীন সাধারণ মানুষই এই 
ক্ষতির দায় বহন করে থাকেন। 


প্রতিক্রিয়া *** 


কোন অলস দুপুরে নিস্তরঙ্গ কোন জলাশয়ে য় ঢিল ছু'ড়েছেন 
কখনও ? লক্ষ্য করেছেন, জলে যে প্রতিক্রিয়া হয় তাঁতে বৃত্ত 
ক্রমে তা’ জলাশয়ের ভটকে 








স্পর্শ করে? ট্রেনের বিপদ-জ্ঞাপক শৃঙ্খলের অয্থ। প্রয়োগেও 


পরি বু 
কত ৫ 


2257 


যে প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি হয় তার ফলও এমনি লুদুরপ্রসারী_কোন বিশেষ 
ট্রেনের যাত্রাই শুধু ভাতে বিদ্লিত হয় না, পর পর বহু ট্রেনই বিলম্বিত হয়। 
প্রতিষ্ঠান__-উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং আর্থিক 


এই ঘটনার সঙ্গে 
















শক্ুবার, ৮ই জান/য়ারণ,”১৯৬০ 





 নেনিনী বার ৪ ধষ্েতী 





পতিরোধক্ষমত| ভার 


দপর্ণ 


* : . আ্রালোকে চাম-ভাৱত শীমান্ত বিরোধ 


কমরেড ভাঙ্গে সম্প্রতি বলেছেন, 
“একথা ঠিক যে ধনবাদী রাষ্ট্রের চেয়ে 
কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের প্রতি কম্যুনিষ্টদের 


সহান্গভৃতি থাকে বেশী, কিন্ত তার . 


‘অর্থ এ নয় যে কম্যুনিষ্টর। বিদেশী 
আক্রমণের বিরুদ্ধে মাতৃভূমির পক্ষে 
লড়বে না।” কিন্ত এই বিদেশী 
৮৫৩নাক্মপকারী যদি কয়ুনিষ্ট রাষ্ট্র (চীন) 
হয়, এবং আক্রান্ত দেশ যদি ধনবাদী 
(ভারত) হয়, তবে ভারতীয় কমু[নিষ্টরা 
কি বুর্জোয়াজির শোষণদণ্ড ভারত 
রাষ্ট্রের পক্ষে দাড়াবে, না বিশু 
॥ সর্বহারাদের একনায়কত্ব প্রসারকল্লে 
, -আক্রঘণকারী সাম্যবাদী রাষ্ট্রের পক্ষে 
লড়বে ? লেনিনবাদ (The state 
and Revolution, P. 13) অন্ু- 
যায়ী বুর্জোয়া রাষ্ট্র যখন শোষণ ও 
শাসনমন্র বিশেয় তখন তার পক্ষে 
,লড়ে তাকে শক্তিশালী করা ত ধন- 
বাদীদেরই শক্তিশালী করা । সুতরাং 
দেশের জনগণ ধনিকক্রীতদাস প্রচার- 
ধন্রগুলির দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে যাই 
« ভাবুক কম্যুনিষ্টর! চীনের পক্ষে কেন 
না দাড়াবে ? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে 
হলে আমাদের একটি পুরনো 
কাহিনীর পাতা খুলতে হবে। 

১৯৫৭ সালের ২৩শে নভেম্বর 
অনীষী বারও রাসেল মাননীয় 
খশ্চেড ও প্রেসিডেন্ট আইজেন- 
হাওয়ারের নিকট লিখিত পত্রে বলেন 





সনত্প্লজন হালদার 

যে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে ন 
পক্ষেরই তাঁর মতবাদে বিশ্বাস পুরি- 
ত্যাগের প্রয়োজন নেই। কেবলমাত্র 
এটুকুই প্রয়োজন ষে প্রত্যেক পক্ষই 
তার মতবাদ প্রসারের জন্য অন্ত্রশক্তির 
প্রয়োগ পরিত্যাগ করবে ।” 
'_ তছত্বরে আইকের পক্ষ থেকে 
শ্বর্গতঃ ডালেস দেখান যে যুক্তরাষ্ট্রের 
মতবাদ প্রসাবে শক্তিপ্রয়োগের কোন 
দ্বান নেই, কিন্তু সাম্যবাদ সশস্ত্র 
বিপ্লব ও চূড়ান্ত সংগ্রামের কথা বলে। 
কাজেই “আমার (মিঃ ডালেসের) 
বিশ্বাস যে অন্ততঃ সোবিয়ে সাম্যবাদী 
দর্শনের ওঁ (পন্থা) অংশটুকু শাত্তিপূর্ণ 
মীমাংদার জন্ত পরিত্যক্ত হওয়া 
প্রয়োজন..." (নিউ ষ্টেটসম্যান, 
ফেব্রুয়ারী ৮)। এর জবাবে মাননীয় 
খশ্চেভ এ পন্থা পরিত্যাগের প্রস্তাবে 
অস্বীকৃত হয়ে বলেন_“কোন অংশ, 
মাননীয় ডালেস, আপনি চান যে 
কমুযুনিষ্টরা পরিত্যাগ করুক? 
আমর! যদি বলি ষে মিঃ ভালেস তার 
দেশে ব্যক্তিগত সম্পত্তি উৎখাত করে 
সাধারণ সম্পত্তি প্রতিষ্ঠিত করুন ত 
কেমন হয়?” 

কিন্ত মাননীয় থশ্চেড ও তার 
সহকর্মী আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট নেতৃ- 
বৃন্দের বুঝবার প্রয়োজন আছে যে 
মিঃ নিক্পনের উত্তরাধিকারীর! শাস্তি" 
পূর্ণ বিবর্তনের মাধ্যমেই সমাজতন্ত্র 


A 


একটি গৌরবৌজ্জল মুহূর্ত । এটি সেই চিঠি যার স্বপ্ন দেখেছেন তিনি 
সারা জীবন ধরে | বিদেশের এক বিশ্ববিদ্যালয়ে তার ছেলের সাঁফ- 
ল্যের খবর আছে এতে । তীর পরিমিত আয়ের মধ্যে তিনি ছেলেকে 
বিদেশে পাঠীতে পারলেন কি করে ? জীবন বীমার মাধামে অবশ্যই! 
যখন তাঁর ছেলে পিশুমাত্র ছিল, তখনই স্থবিবেচনার বশবর্তী 


েলেনল্র চিতি 


"হয়ে তিনি একটি এডুকেশ্তনল্‌ এমাইটি পলিসি ক্রয় করেছিলেন । যদি 
, আপনি এই দিনটির কথা না ভেবে থাকেন, তবে আজ্জই একজন জীবন 
“ ' * বীমার এজেন্টের কাছে বিস্তারিত খোজ খবর নিন নু? 


" লাইফ ইনসিওরেন্স 
* করপোরেশন অব ইতি 


f 


{ UCEESEG . 





চি 


ত 


পৌঁছাবে, কেননা যুদ্ধের অবর্তমানে 
সাম্রাজাবাদ-হারা ধনতন্ত্র ((mperia- 
lism bring the highest stage 
of capitalism) কল্যাপধ্মী পথে 
সমাজতন্ত্রের দিকে এগুতে বাধ্য । 
কিন্তু তারা, অর্থাৎ অগ্রসর ও অনগ্রসর 
রাষ্ট্রগুলি, নিজ নিজ দেশের রাষ্ট্রীয় 
অনুশাসন, ধারা, রীতিনীতি ও মান- 
গুলির (instituations) সম্মান বজায় 
রেখেই তা পৌছতে চায়, এবং 
হয়তো তা নতুন ধরণের গণতন্ত্র এবং 
মধ্যবিভ্তশ্রেণীর ক্রমবিবর্ত নমুলক অন্য 
এক ধরণের সর্বহারা একনায়কত্বের 
মাধ্যমেই হবে। এ কথাও সত্য ষে 
বড় রকমের যুদ্ধ সাযাজ্যবাদী শক্তির 
মত সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া তথা সমগ্র 
মানব-সভ্যতাকেই ধরাতল থেকে 
বিলুপ্ত করে দেবে, যে উপলব্ধি থেকে 
সোবিয়েৎ র্রাশ্তা চূড়ান্ত সংগ্রামের 
অনিবার্ধতার বদলী ‘যুদ্ধ নাও হতে 
পারে» পাল“মেণ্টারী পথে সমাজতন্ত্র 
সম্ভব এবং “শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান' 
নীতি নিয়েছে। কিন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে 
সেই নীতি অনুসরণ করলে অস্ত্রের 
আগায় প্রগতি আনার অধিকার 
(অর্থাৎ রাষ্ট্রতত্বভিত্তিক পন্থা) স্বেচ্ছায় 
ছেড়ে দিয়ে আধিক প্রতিযোগিতায় 
ধনতাস্ত্রিক, হুনিয়াকে পরাজিত করে 
উদ্বৃত্ত সাহায্যের দ্বারাই হাঙ্সেরী- 
তিব্বতের জনগণের নিকট সমাজ তস্ত্রের 





আধিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন , কর!" 


উচিত। 

* . আমেরিকার যদি সোবিয়েৎ 
রাস্থাকে যুদ্ধে পরাজিত করার 
ক্ষমতাই থাকত, তবে ইডেনকে 
বানপ্রস্থ নিতে হতো না, এবং 
আমেরিকা-রাস্তার সম্মতি ছাড়া যখন 
যুদ্ধ অসম্ভব, তখন পৃথিবীতে 'সর্ব- 
রকমের যুদ্ধই অসম্ভব হয়ে পড়েছে 
একমাত্র বিদেশী সাম্যবাদী শক্তির 
সাহাষাপুষ্ট কোন দেশের স্থানীয় 
কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং সে দেশের 
অনিচ্ছুক তথাকথিক বুর্জোয়া 
নেতৃত্বাধীন জনতার মধ্যে যুদ্ধ ছাড়া । 

এখন সব দেশের জাতীয় 
বূর্জো়াজি এই যুদ্ধ চালাতে অনিচ্ছুক, 
তার কারণ তারা জানে যে ধনভন্ত্ 
যুদ্ধবিৱহিত হওয়ায় শিল্পবিপ্পব এবং 
সমাজতান্ত্রিক (শান্তিপূর্ণ) বিপ্লবের 
যুগপৎ অভ্যুথান অনিবার্য, ফলে তারা 
সোবিয়েং রাস্তার সঙ্গে মৈত্রী চায়, 
চীনের সঙ্গে মৈত্রী চায়, চায় নিজন্ব 

‘পথ, পন্থা এবং পদ্ধতিতে সমাজ- 
তান্ত্রিক বৈচিত্র্য (৮91291%) ব্ূপায়ণের 
প্রয়াসের সময় । 


কম্যুনিষ্টরা ধৈর্য দেখিয়ে এই সময় 
দিতে পারেন, রিভিশানিষ্টদের সঙ্গে 
নিজেদের, পার্থকূ ঘুচাতে পারেন, 
অথবা অপর দেশের সীমানা নিজেদের 
বলে দাবী করে সেই দেশের রাষ্ট্রকে 
শোষক শ্রেণীর প্রতিনিধি ঘোষণা করে 
সেই দেশের স্থানীয় কম্যুনিষ্ট পার্টিকে 
দিয়ে তা মানিয়ে নিইয়ে, লেনিনের 
ওয়ার্কসের ১৮-৩ম ভল্যুমের ২৩২-৩৩ 
পৃষ্ঠায় বণিত ১ ভাবে মেই কম্যুনিষ্ট 
পার্টি ও অত্যাচারিত শ্রেণীর 
সাহায্যার্থে সশত্ত্র সৈম্ত নিয়ে 
যুদ্ধাবতীর্ণ হতে পারেন।' কিন্তু 
চীন! কম্যুনিষ্টরা ভারতীয় কম্যুনিষ্ট 
পার্টির কাছ থেকে এই দাস মনো- 
ভাবস্থলভ আনুগত্য দাবী করছেন 
কখন? যখন তারা মেনে নিয়েছেন 
যে বুর্জোয়াজি প্রতিরোধ ক্ষমতাহীন 
(resistanceless) ২ হয়ে পড়েছেন। 


কিসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ- 
ক্ষমতাহীন ? নিশ্চয়ই লক্ষ্যের বিরুদ্ধে, 
কিন্ত পদ্থার বিরুদ্ধে নয়। সুতরাং 
যদি শাসক বুর্জোয়াজি বা শোধন- 
বাদীরা (যাদের থি ওরেটিসিয়ান 
পোনেমারিয়েভ মার্কসধাদবিরোধী 
বলেছেন) লক্ষ্য সম্বন্ধে একমত হয়, 
এবং সমাজতস্ত্রের দিকে কতটা ভ্রুত- 
গ্ুতিকে মার্কয্নীয় বলা হবে তা নির্ণয়ের 
মানদণ্ড সেই তখন নির্বাচকমণ্ডলীর 
উচ্ছাকেই মানদণ্ড বলে মেনে নেওয়া 
উচিত কিনা? হ্যা, তাই উচিত! 

প্রুর্জোয়াজি র প্রতিরোধক্ষমন্ভা 
ই, কিন্ত জনগণ কম্যুনিষ্ট পার্টিকে 
ক্ষমতাচ্যুত করেছে*-_এরূপ যদি ঘটে 
তার অর্থ এই যে, সমাজতত্ীরা অর্থাৎ 
সর্বহারাশ্রেণীর আশা আকাতঙ্বার ধারক 
মধ্যবিত্ত শ্রেণী শাসন ক্ষমতায় 
আসীন, কারণ জনগণ বিশ্বাস করে 
যে সেই শোধনবাদী দল হয়তো একটি 


বিশেষ সসীম সময়কালের জন্য "পন্থা 


টা: 





ব্যাপারে তাদের মতামত অধিকতর 
প্রতিফলিত করে। কেরালায় কম্যুনিই 
পাটিকে উচ্ছেদকালে কম্যুনিষ্টদলের 


পিছনে বিপুল বুদ্ধিজীবী গণমমর্থন 
প্রমাণ করেছে যে ভারতীয় জনগণ 


বুর্জোয়াজির বা দক্ষিণপন্থীদের দাসানু- 
দাস নয়! কিন্ত কম্যুনি্ পার্টি কি 
সেই জনগণের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে 
তাদের মতামত মানবে, না সেটা 
বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ক্রীত মতামতের 
প্রতিফলন বলে সমাজতন্ত্র গঠন বা 


* রক্ষাকল্পে বিদেশী সৈন্তদলের সঙ্গে হাত 


মিলাবে? যদি তা মিলায়, হে প্রিয় 
ভারতীয় কমুনিষ্ট ত্রাণ, তা হলে 
সেই পররধূজ্যে প্রবেশকারী সৈন্মদল 
কি (হাল্পেরীর মতই) ভারতীয় 
প্রতিরোধক্ষমতাহীন (যাদের দমনকল্পে 
তাবা প্রতিরোধক্ষমতাহীন বলে 
আহ গত্য-মূল্যে বিদেশী সাহায্য 
নেওয়ার প্রয়োজন ছিল ন1) বুর্জোয়া 
প্রতিক্রিয়াশীলদের দমন করবে, না 
নিম্পেষিত করবে অন্ত একটি সোশ্তালি্' 
ভ্যারাইটির ধারক-পোষক সাধারণ ' 
জনগণের ইচ্ছাকে ? সেটাই প্রশ্ন । 
বস্তুত £ সোবিযেৎ রাষ্ট্র (পার্টি) 
ও সহল্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ সাম্যবাদী 
দলগুলি যদি পন্থা পদ্ধতিটি ছেড়ে 'ন! 
দেয় তাহলে সকল অনগ্রসর ' দেশের, 
কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলি এই জাতীয়তা ও 
রাষ্ট্রবিরোধী ভূমিকায় পড়ে যাচ্ছৈ,* 
অন্তথায় রাষ্ট্র আর শোষক শ্রেণীর সম্পূর্ণ 
শাসনদণ্ড নয় বলে মার্কসীয় ভত্তে 
মূলগত পরিবর্তন আনার প্রয়োজন- 
হয়ে পড়েছে । সেই হেতু সোবিয়েৎ 


( শেষাংশ ওষ্ঠ পৃষ্ঠায় ) 


> “Uneven economic and poliz 
tical development is an 
absolute.daw of capitalism. 
Hence, the Victory of Social- 
ism is possible first in several 
or even in one capitalist coun- 
try taken separately. The 
Victorious proletariat of that 
country, having exproprigted 
the capifalists and organised 
socialist production would 
stand against the rest of the 
world, the capitalist .world 
attracting to its cause the 
oppressed classes of other 
countries, raising resolts in 
those countries against 
the capitalists, and in 
the event of necessity coming 
out even with armed Jorce 
against the exploiting, classes 
and their State—” V. I, Lenin, 
Vol XVII, p 232-33. 

২ . . . The uge or non-use of 
violence in the transition to 
socialism ‘depends gn the re- 
sistance of the exploiters.... 
At the same time present 
situation Lffers the ‘working 
‘class. .,.a genuinAop rfunity. 
eto capture a stable majority 
in Parliament, and transform 
the latter from an organ of 
bourgeois democracy into a 
genuine instrument of the 
peoples's will? —-N. 5. 
Khrusch8v, Report of the 
Central Corfimittee to the 20th 
Party Congress, p. 44445, 


পা 


' তোমরা 





আয়না" ॥ মদন বন্দ্যোপাধ্যায় 


(ছ পৃষ্ঠার পর ) রর 


নতুন বিবির ইজ্জৎ নিচ্ছে গো! 
ভেড়ার মত কি সয়ে 
যাবে গো । 


কোথায় গেল বদমায়েসটা, রহমৎ 
বিড়ালের মত চিৎকার তোলে । 

বাইরের কোলাহল কানে যেতেই 
জহুর 'রজিলার মুখে নিবদ্ধ দৃষ্টিটা 
নামিয়ে ওর নরম একটা হাত 
নিজের মুষ্টি দিয়ে শক্তভাবে চেপে 
বললে, আওয়াজ তুলো না। চলে 
এপৌ আমার সংঙ্গ। , 


*্রজিলার সজল দৃষটিটঁর বোকা 
বিস্বয় কাটতে না কাটতে হাতে 
টান পড়লো । হুমড়ি খেয়ে জহুরের 
বুকের কাছে এসে পড়লে! ৷ তারপর 
সে শক্ত বুকটা তাকে আশ্রয় করলো 
না দেখে একটু যেন ফাক পেলো 
রজিলা নিঃশ্বাস নেবার । কিন্তু তাও 
কয়েকটা মুহূর্থ। শক্ত হাতটা 
নিমেষেই ঘরের বাইরে নিয়ে আসে 
রজিলাকে। 
জছরের এক মুরটিতে রজিলাঁর 
' নরম হাত আর হাতে লাঠিটা বন 
বন করে ঘুরছে আর মুখটা হুঙ্কার 
ছুলছে-এঘে শালা এগুবে সে 


১ শালাকেই এ বুড়োর হাল করে 


"ছাড়বো । 


। 


ক্ষমতা থাকে তো নিজের 
বিবি্ে নিয়ে আসবি। বুড়োর মুখে 
এক্ট! ধাবডা থুতু ফেলে জঙ্ুর 
হষ্কার দেয়-_হঠ যাও । ূ 
ভীডটা চকিতে এক পাশে সরে 
দাড়ালো ৷, জহুর বাইরের দরজার 


কাছে এগুতে এগুতে বললে, 
ইচ্জৎ নিয়ে যাচ্ছি! কোন 
হিন্মৎ থাকে তো.এগিয়ে আয় । 

কেউ এলো না বাধা দিতে। 
নিশ্চুপ ভীড়টা হা করে শুধু দেখে । 
জহুর দাতে দাত ঘষে বললে, শাল! 
শুকুনি আমার রসের ভাড় ভেঙ্গে 
ছিল” শালার সব ইজ্জৎ ভেঙ্গে নে 
*যাচ্ছি। কথাস্তে আর দীড়ালো না 
জর | রজিলার হাতটা শক্ত করে 
ধরে নিজেদের বাড়ীর দিকে এগিয়ে 
যায়। 

এ কি করে এলি হতভাগা ! 
এখুনি যে পুলিশ আসবে! হাউ 
, ছাউ করে কেঁদে উঠলো বিলায়েত। / 


বাজানের বুড়ো বোনটাও ভয় ' 


পেয়েছে। হাসে ভহর। ও বলে, 
নে ষাও গো মেয়েটাকে। বড্ড 
সি'টিয়ে গেছে। f 

তাড়াতাড়ি বুড়ি এগিয়ে আসে । 
তারপর রজিলার হাত ধরে ঘরে 
নিয়ে গেল। 

জহুর চিৎকার করে বলে ওঠে, 
ও মেয়েটার কোন কষ্ট না হয় বুড়ি, 
আঁ যা মন চায় তাই করবে ও । 

ও বিলায়েত কাদতে কাদতে শুধু 
বলে, এ কি করলিতুই! আমার 
সব আশায় ছাই দিলি তুই ! 

সারাদিন ম্লান নীরবতায় কেটে 
গেছে। রান্নাবান্না হলেও বিলায়েত 
থায়নি। পিসীও না। শুধু জহুরের 
ভয়ে রজিলা যৎসামান্ত মুখে দিয়েছিল। 
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কিন্তু কি হয়ে গেল নিমিষের মধ্যে । 
বারে বারে ওর একথাটাই মনে 


, হচ্ছিল । কি করবে তাকে নিয়ে 


ওঁ পাথুরে দেহের মাহুষটা। মনের 
এ ভীত জিজ্ঞাসার শেষেও এক 
গোপন ভাবনা যেন বলে ওঠে, না 
এ শাপে বর হলো। আর যাই 
হোক এ কৌছুলে মাগী আর বুড়ো- 
হাবড়াটার খোয়াড় থেকে বীাচবে 
সে। কি যেন বলছিল এ শক্ত 
মানুষটা বুড়োটাকে ? শকুনে বুড়ো । 
একা একা ছুপরে ঘরে বসে বসে 
হেসেও ফেলেছিল ফিক করে !_-হুক 
কথাই বলে বটে লোকটা! বুড়ো 
সত্যই শকুনে ! 

জছর কিন্ত সদর দোরে বসে 
বসে 'আজেবাজে ভাবে বাশ চুলতে, 
ছুলতে নিজের মনটাকে স্থির করছিল। 
ধর! দেবে কি, ষদি পুলিশ আসে। 


না সোজা হাটা দেবে. ফুফির 
ওখানে 1_না পালাবে কেন সে 
ভীতুর মত। পুলিশ ধরে তো 


ধরবে। ন! হয় দুচার বছর খেটে 
আনবে । বুড়ো ব্যাটার জ্ঞান হতেই 
রহমৎকে নিয়ে থানার দিকে গেছে-- 
দেখেছে জহুর । 

এখনও সময় আছে পালা 
জহুরে। বিলায়েত অনুরোধ জানালো 
পড়ন্ত বেলায়। ও 

উত্তর দিলো না । ঘুঘুগুলো আজ 
সমানে ডেকে চলেছে। বিরক্তি 
বাড়িয়ে দিচ্ছে। অন্যদিনের মত 
ঝিমুনির সহায়ক হলো না ঘুঘুর 
ডাকট! | বিরক্তি নিয়ে উঠে দাড়ালো 
জহুর, তারপর আস্তে আস্তে দাওয়ায় 
উঠলো । ঘরের ভেজানো দরজাটা 
খুলে ভেতরে এলো । 

রজিলা/জড়সড় হয়ে যায় চোখ 
তুলে জহুরকে দেখে । 

আবার সেই দৃষ্টি বিনিময়। কিন্ত 
এ বিনিময় আগের মত নয় | অনেক 
সহজ, অনেক কাছের । 

একটা ফাক । সময়টা যে কম 
এটাই শ্বঘুর ভারুটা জহ্রকে মনে 
করিয়ে দিলে । এক্টা দীর্ঘনিঃশ্বাসও 
বেরিয়ে এলো অকারণ। স্তবূতাটাকে 
ভরাট করার জন্তেই বোধহয় ও বললে, 
পালাবে কেন, কেন? পুলিশই যদি 
আসে ধরা দেবো। ধরা পড়ার মধ্যে 
তো ভরের ছিটে নেই। বাপের 
ব্যাটার মতই না হর হুচার বছর 
খেটে আসবো । | 

তুলতুলে দৃষ্টিটা আর একবার 
তুলে বুলিয়ে নিলো রছিলা__না 
মানুষটা খারাপ নয়। ইচ্ছে করলে 
তার দেহটার ওপর যা খুসি দাগ. 
দিছে পারতো | কিন্তু তার ধার. 
দিয়েও যায়নি । থরথরে নিঃশ্বাসটা 


+ ফেলার সঙ্গে সঙ্গে রজিলার গায়ে 


শিরশিরে কাটা উঠলো । 
পুলিশ এলে তুমি কি করবে? 
ভর আচমকা প্রশ্ন করলো প্রজিলার 


দিকে চেয়ে 


ধীর থাকলো ও । 

নিশ্চয় বলবে” আমার ইচ্জৎ 
, নিয়েছে । 

রজিলা এ্রধার ঘাড় নড়লো। 


আস্তে করে বলল, ইজ্জৎ তো তুমি 
নাওনি ! 

একটা পরম তৃথ্থি। ভরপেট 
থাশ্রয়ার আমেজী আলস্ভের মত 
জন্চরর চোখ ছুটো মুহুর্তের জন্য 
বুজিয়ে দিলে রজিলার কথাটা ৷ 
, আর পরক্ষণেই বিলায়েতের 
ভীত স্বরটা দরজার পাশ থেকে বলে 
উঠলো, জহুরে বকুলের চারদিকে 


পুলিশ ঘিরেছে। দারোগাবাবু 
তোকে ডাকছে। 
ফিরলে দেখা হবে কি ? 


পরম নির্ভরতার এক দৃষ্টি নিয়ে 
রজিল] ঘাড় নেড়ে জানালে, হ্যা, 
দেখা হবে। | 

জহুর আর দাড়ালো না। 
ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো। 


জ্ত 


তিন বছর সাজার আজ শেষ 
দিন! জহুর সকালে ফাইলে লস্তি 
নেবার পর বটতলায় ধসে বসে 
ভাবছে, কোথায় যাবে সে, উলুবেড়ের 
সাবজেল থেকে কেছুয়ার খাল বেয়ে 
ফুফির কাছে পাড়ি জমাবে, না থাজুর- 
নামে বাপের ভিটেয় ফিরে যাবে? 


বাপের খবর মাল আটেক আগে 
পেয়েছিল এক পোষ্টকার্ডের মারফৎ । 
শয্যাশায়ী, হয়ত কবরে যাবার সময় 
হয়েছে। খালাস হলে একবার যেন 
ভিটে ঘুরে যায় সে। | 

আর কোন খবর মেলেনি। 
মেলেনি রুজিলার খবরও । সেই 
সজল চোখের শেষ দেখা কাঠগড়ায় 
না হুজুর, ও আমার ইজ্জংএর 
কোন ক্ষতি করেনি। 

জহুর দেখেছিল বুড়োটার 
আফশোধ ! সজোরে নিজের হাতের 
আঙ্গুলের মাথা কামড়ে ধরে নিজেই 
চিৎকার করে উঠেছিল সেদিন। 
আজও হাসলো আপন মনে জহর । 

এই হাসছিস কেন রে? এক 
লালবিল্লা ওর কাছে এসে বললে। 
" এমনি কি হাসতে নেই ? 

তা থাকবে না কেন। চল 
অফিসে চল, লাইরে বেরিয়ে প্রাণখুলে 
হাসবি। মুক্তির খবর শোনালো লাল 
বিল্লাটা। 
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কিক 


শুক্রবার, ই জানুয়ারী ১৯৬০ 





জেল গেউটা পেরুতে ই এক 
বোরখা-পরা মৃত্তি জছরের পথ রোধ 
করলে। চমকে ওঠে ও।. 

আন্তে আস্তে বোরখা থেকে 
মুখখানাকে অনাবৃত করলে মৃদু ওষাধা; 
ঈষৎ নড়ে উঠলো, আধার দেখা হলে, 
কেমন! 

আবছা সন্ধ্যার অন্ধকারে ছিপছিপে 
পাতলা মাছধরা নৌকাঁটার নল্গরটা 
কেটে দিলো ফুলেশ্বরের রেলব্রিজের 


‘একটু আগে। কেছুয়ার বিলের দিকে, 


নৌকাটা ছোটে জোয়ার জলের টানে । 

দুটো ছায়ামান্ৃষ নৌকার 
দু'গলুইয়ে। পরম নিশ্চিন্তে ভেসে, 
চলে অন্ধকারেই অনস্ত এক আশার 
আলোর দিশা পেয়ে। 





॥:  চীন-ভারত 

( ছ পৃষ্ঠার পর ) 
দ্বিধা, চীনের সম্প্রসারণ, ইচ্ছায় 
বাধাদানে (হার্গেরীর কেলেম্কারী করা) 
খশ্চেভের কুঠা, ভারতীয় কম্যুনিষ্ট 
পার্টির শ্যাম ও কুল রাখার কলিকাতা 
প্রস্তাব, ম্যাকমোহর্ন লাইন মেনে 
নিয়েও চীনকে আক্রমণকারী বলতে 

অক্ষমতা । ৪ 


এখন সোবিয়েৎ রানা ষদি এই! 
রাষ্ট্রতববান্থুদারী 4025205 অংশটুকু 
ত্যাগ না করে, এবং ভার ফলে সংযুক্ত 
আরবরাষ্ত্রে খলীদ বাগদাসকে এবং 
ভারতে রণদিভেকে চীন অনুকূল্যে 
গৃহযুদ্ধের পথে এগুতে দেখা যায়, 
তার ফলে ভারতীয় কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে 
রিভিশানিষ্টদের যে অবাঞ্চনীয় এবং 
(সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বতর্মানে) 
নিশ্রষ্বোজনীয় গৃহযুদ্ধ হবে তার জন্ত 
বাদায়ী কে হবে ইতিহাসে ? কাজেই 
পঞ্চশীল, সহ-অবন্থান, শাস্তিপুর্ণ অর্থ- 
নৈতিক প্রতিযোগিতা, জাতিসমূহের 
সম আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং 
স্বকীয় পন্থায় সমাজতন্ত্রে পৌছবার 
অধিকারকে লাথি না মেরে যে 
ম্যাকমোহুন লাইনকে পদাঘাত করা 
যায় না--একথা চীন কম্যুনিষ্ট পার্টিকে" 
বোঝাতে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট ১ পার্টি 
অক্ষম হলে, কম্যুনিষ্ট পার্টি, বিরোধী 
প্রচারে ধনবাদী, সাম্প্রদায়িক ও প্রচিত- 
ক্রিয়াশীলশক্তি যে খল সঞ্চয় করবে, 
তার জন্ত দায়ী কম্যুন্ষ্ পার্টি ছাড় 
আর কে ? (আগামী সংখ্যার সমাপ্য) 












-স্ৃত্যুর ফাদ 
( ১ম পৃষ্ঠার পর). 
টু" সীমান্ত এজেন্সির দুর্গম পাবত্য 
ণ্যের মধ্যে বিচ্ছিন হয়ে আছে, 
তাদের জীবন বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব 
র্ষয়েকটি ' দৃঢ় প্রতিএ বৈমানিক 
যুবকের কর্মজংপরতার উপর নির্ভর 
করছে, একথা ভাবলে আশ্চর্য হতে 
হয়। এইট বৈমানিকদের নীরব 
শ্বততৎপরতার কাহিনী হয়ত 
হতদের তালিকার মধ্যেই আজও 
বন্ধ থা ক ত, যদি না অভিজ্ঞ 
মানিক কে, কে, গাল ততবার 
জের প্রাণ. দিয়ে জনসাধারণের 
উত্তর- "পুর্ব সীমান্ত এজেন্সির 
ৃ র দিকে আকৃষ্ট করতেন। 
র-পূর্ব এজেন্সি অঞ্চলে প্রাণ 
শর নিত্যপ্রয়োজনীয় : সামগ্রী 
কাশ পথে পৌছে দেওয়ার দায়িত্ব 
তীয় বিমান বহুরের হাত থেকে 
ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস. কর্পো- 
রেশনের হাতে আসে ১৯৫৭ লালের 
পা ভাগে। তার পূর্বে ভারতীয় 
বিমান বহরের ৩টি বিমান এই 
[জে বিধ্বস্ত হয়েছে । যে কয়েক- 
[জন সুদক্ষ বালা লী বৈমানিকের 
আশ্বাসে * ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস 
এই ছুঃসাহপিক দায়িত্ব গ্রহণ করে 
ক্যাপ্টেন কে, কে, গাঙ্গুলী তাদের 
অন্ততম। তাই গত ওরা জানুয়ারী 
তাকসিংএর বিমান দুর্ঘটনায় ভার 
মৃতু কেবলমাত্র ইণ্ডিয়ান এয়ার 
লাইনস কপেশরেশনের বৈমানিকদের 
শোকাবিতৃত করেনি, সমগ্র দেশের 
সন্মুখে একটি রহস্তাবুত ঘটনা 
উদখাটিত করেছে। 
= প্রায় ২০১৯০৭ ঘণ্টার বৈমানিক" 
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ক্যাপ্টেন গাঙ্গুলী 
কি করে দুর্ঘটনায় নিহত হলেন? 
এ :প্রগ্ের উত্তর দেবার পূর্বে 
একবার তিনি যে. অঞ্চলে নিহত 





























বচার করে দেখতে হবে। 
 চতুদিকে ন্যুনতম ১৫,০০০ ফিট 
উচু পাহাড়ে :খেরা এই অঞ্চলে 
আবহাওয়ার ভয়াবহতা বৎসরের সব 
সময়েই প্রায় সমান। বর্ষা বা 
মৌন্ুমী সময়ের কথা বাদ দিলেও 
শীতকালে যখন 
আবহাওয়া শান্ত তখনও এ অঞ্চলে 
অশান্ত (॥urbulant)  বাযুপ্রবাহ 
বহু সুদক্ষ বৈমানিকের মনেও ভয়ের 
মার করে। উচু পাহাড় পেরিয়ে 
মধ্যবর্তী উপত্যকা অঞ্চলে রসদ 


গেয়ারের ফিগার 
: ( ১ম পৃষ্ঠার পর) 
লেডি । ] "জট সেট। এখন আমি 








উই বিষয়ে বৈদেশিক দপ্তরের সঙ্গে. 


লড়াই করছি। আপনাদের পরে 
স্কানাব। 

* প্রশ্নকারী সাংবাদিক তখন বলেন 
মে বিষয়টি সম্পর্কে তার কাছে সংবাদ 
থাকায়. তিনি ঘটনাটি জানতে 
চেয়েছিলেন । অফিসারটির লাম 
জানতেন না বলেই প্রশ্ন । প্রেমক্বষেণ 
যেন কিছু মনে না করেন। 
কিন্তু প্রেষরুষেণ সাংবাদিক 
সম্মেলগের পর" ‘অফ দি রেকর্ড 
জালোচনায় উক্ত ব্যাপার সম্পর্কে 
তার বক্তব্য জানান। প্লাংবাদিক 


শালীনতা অনুযায়ী অফ দি: রেকর্ড 


বির ছাপ যায় না। তবে বিপদে ন শে 
ছি, প্রেমকুষেণজী কথাবার্তার. দে 
পু ভট্টাচার্যের সংবাদকে 







স্বীকার করেননি । * 


নী 





[ছেন তার ভৌগোলিক অবস্থান 


সমগ্র দেশে, 


নিক্ষেপের ভয়াবহতা অনুমান 
করা সাধারণের পক্ষে তো সম্ভব 
নয়ই, এমনকি পৃথিবীর অন্তান্ত 
দেশের বৈমানিকেরাও. বিশেষ 
শিক্ষা ছাড়া এ অঞ্চজে বিমান 
চালনার কথ! ও কুন্দ নিক্ষেপ 
পদ্ধতির ভয়াখহতার কথা কল্পনা 
করুতে পারেন বা 
সাধারণত জোড়হাট থেকে উত্তর- 
পুর্ব সীমান্ত এজেন্দি অঞ্চলে রসদ 


নিক্ষেপের জন্য বৈমানিকদের প্রেরণ 
প্রবেশপথটি 
মাল ফেলার জন্ত খোলা থাকেপ 


করা হয়। বিমানের 


এই অবস্থায় বিমান চালনা করা, 


বিশেষ করে ডাকোটা (ভিসি থি)' 


বিমান চালনা করা যে. কতটা 


দক্ষতার প্রয়োজন তা একমাত্র 
বৈমানিকেরাই বলতে পারেন। 
প্রথমত, এই মৃত্যুর ফাদটিতে 


বৈমানিকদের পা দিতে হয়। দ্বিতীয়ত 
ক অবস্থায় বিমানখানিকে ছুই 
পাহাড়ের মধ্যবর্থী স্থান দিয়ে কাৎ 
করে উপত্যকার দিকে নিয়ে যাওয়া 
যে কত কঠিন তা সেই বিমানের 
বৈমানিক ও যাত্রী ছাড়া কারও 
পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভবপর নয়। 
তৃতীয় নম্বর বিপদ বা মৃত্যুর আশঙ্কা 
বিমান থেকে রসদ নিক্ষেপ সাধারণত 
ছুই প্রকারে চলে । প্রথমত, বিমান- 
খানি একটি নিঙ্গিষ্ট স্থানের মধ্যে 
চক্রাকারে উড়তে থাকে এবং মধ্যবত্তা 
কুলী, যাদের ইংরেজীতে ejection 
৩৪ বলা হয়, বিমান বাহিত রসদ 
বৈমানিকের আদেশ অনুযায়ী নিম্নে 
নিক্ষেপ করে। অথবা দ্বিতীয় পদ্ধতি 
অনুযায়ী বিমানখানি উপর দিক থেকে 
ছোঁ মেরে নীচে নেমেই আবার কাত 
হয়ে ওপরে উঠে যায় এবং উপরে 
উঠবার সমর আভ্যন্তরীণ মাল নিয়ে 
নিক্ষেপ করে। 

অনেকেই একথা জানেন না 
যে, ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমাস্ত 
এজেন্সি অঞ্চলে এই ছুইটির 
একটির সুবিধাও পুর্ণ মাত্রায় 
গ্রহণ করার উপায় নেই। 


প্রথমত, চক্রাকারে পরিভ্রমণ 
করার স্থান এখানে নেই । যে স্থানে 
আছে তারও চতুর্দিকে প্রায় ১৫ থেকে 
১৮ হাজার ফিট উচু পাহাড়ের প্রাচীর 
এবং মধ্যবর্তী স্থান কোন অঞ্চলেই 
৩ মাইল ২ব্যাসযুক্ত বৃত্তের বেশী 
হবে না। 


অর্থাৎ ১১০ মাল বেগে 
যেবিমানখানি রসদ 
নিক্ষেপ করতে যাচ্ছে এ ৩ 
মাইল ব্যাসসম্পন্ন স্থান 
পার হতে তার ১২ থেকে, 
১ সেকেণ্ডের কম সময় 
লাগবে এবং এ সময়ের 
মধ্যে বৈমানিক যদি বিমান- 


খানিকে কণ্ট্ল করতে না. 


পারে তবে তার মৃত্যু 


অবধারিত । অর্থাৎ মৃত্যুর 
॥ সুক্ম সূত্রটি ধরেই , তাকে 
হয়. 
আমাদের সরকার নামতে | 


/ চি কাজে নাম 
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জীৱন দি 


ব্যবহারের জন্য আঁনা 
কেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সিতে 







ই তবে 
ঠ প্সিরোকৃস্থি « এস--৬২ » হেলিকপটার 
বিমা? ব্যবহার রার চেষ্টা করা 









গাঁ বেয়ে একটা তীব্রগতি 
শীতল বায়ুর স্রোত নিয়বর্তা 
উপত্যকার দিকে নামতে 
থাকে। যেকোনও বিমান 
বদি এ বাযুপ্রবাহের মধ্যে _ 
একবার পড়ে যায় তবে 
তাকে আর 
অসম্ভব । 
এর উপরে আছে অনিশ্চিত বায়ুত 
চক্র, যা ছুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী এই 
অঞ্চলগুলিতে প্রচণ্ড বেগে (প্রায় 
ঘণ্টায় ৬০ মাইল ) উপত্যকায় প্রবেশ 


করে এবং স্বাভাবিক বিমান চালনায় 


বাধা দেয় । 


ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের “এই 
বিমান দুর্ঘটনাটি এ অঞ্চলে অষ্টম 
বিমান দুর্ঘটন!। এর পূর্বে ভারতীয় 
বিমান বহর, একটি প্রাইভেট 
কোম্পানি ও ইণ্ডিয়ান এয়ার” 
লাইনসের মোট ৭খানি ডাকোটা 
বিমান উত্তর পূর্ব সীমান্ত এজেন্সি 
অঞ্চলে ভূপাতিত হয়ে ভস্মিভূত হয় 
এবং সর্বসমেত মোট প্রায় ৩২ জন 
অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক ও ৩০ জন রসদ- 
নিক্ষেপকারী কুলী মারা যায়। আট- 
খানি বিমানের ন্যুনতম মূল্য ১২ লক্ষ 
টাকার অধিক এবং একজন অভিজ্ঞ 
বৈমানিক তৈরী করতে কমপক্ষে 
৩ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। 
এবং ক্যাঃ, কে, কে; গাঙ্গুলীর মত 
একজন অতি অভিজ্ঞ বৈমানিক 
সৃষ্টিতে মোট শিক্ষণ বায়ই প্রায় 
৫ লক্ষ টাকার অধিক। এছাড়া 
ইন্সিওরেশ্স খেসারত যোগ করলে 
আটখানি বিমান দুর্ঘটনার মূল্য মোট 
৬ কোটি টাকারও অধিক । 

বৈমানিকের মৃত্যু হয়ত বিমান 
দুর্ঘটনাতেই ঘটে । তবুও প্রশ্ন করা 
চলে যে, এই অঞ্চলে গত তিন 
বৎসরে ৮ খনি বিমান দুর্ঘটনায় 
দেশের সত্যিকার দরদী ছেলেরা যে 
মারা যায় তার নিবারণের জন্তু সরকার 
কতটুকু ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন? 

পৃথিবীর অন্যান্ত দেশে--যদিও 
কোথাও এত বিপদসংকুল পার্বত্য 
অঞ্চলে খাদ্য সরবরাহের প্রয়োজন 
নেই--যথেষ্ট উন্নত ধরণের বিমানদ্বারা 
খান্ত সরবরাহ কর! হয়ে থাকে। 
ভারত সরকার সেই সকল 
বিমানের অন্তত ছু একখানি 
বিমানও কেন পরীক্ষামূলক 
ভাবে ব্যবহার করে দেখেন 
নি। কেন দেখেননি? এই 
প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করতে 
হবে। 

“নরএ্যাটলাস্‌” (9:5095) নামক 
একখানি বিমান এদেশে* পরীক্ষা” 
মূলক ভাবে থাগ্তসরবরাহের কাজে 
হয়েছিল, তা 
হয়নি । 


একবারও পরীক্ষা করা 


কেন করা হয়নি, এই প্রশ্নও জন- 


সাধারণ এবং সংবাদপত্রগুলিকে 
জিজ্ঞাস! করতে হুবে। ফরাসী নিমিত 


প্র বিমানটির সুবিধা এই যে সোজা 


- উপরে ( প্রায় ৬০ ডিগ্রী কোণ করে) 
এবং এ মৃত্যু যেঁ কত: ভযাবহ 


অভিজ্ঞ বৈমানিক ক্যাপ্টেন ঠা 
নিজের, 2 


উঠবার সময় এর পশ্চাৎ ভাগ দিযে 
সমস্ত রসদ ফেলার ব্যবস্থা আছে। 
দি তাতেও অন্থবিধা ছিল' 
কেন সর্বশেষ : মডেলের 


বাঁচানো 


করতে পারলে আর রম নিক্ষেপের 
প্রয়োজনই হত না। রসদ সরবরাহ 


ক্যাম্পে অবতরণ করেই রসদ বণ্টন 


করা যায় । 

জুরত সরকার ও ইণ্ডিয়ান এয়ার- 
১ লাইননেঁর কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে 
হেলিকপটার ব্যবহার ব্যয়বহুল, 
কিন্তু এ প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবে মনে 
হয় যে তিন বৎসরে ৬ কোটি 
টাকা ব্যয় অপেক্ষাও কি কোন 


. উন্নত ধরণের প্লেন অথবা হেলিকপটার 
ব্যবহারের ব্যয় অধিক হুত? আমরা 


ভারত সরকারের দৃষ্টি এদিকে 
আকৃষ্ট করে বলতে চাই ষে ক্যাপ্টেন 
কে, কে, গা্গুলীর মৃত্যু যেন খাগ্য 
সরবরাহে ব্যাপৃত বৈমানিকের শেষ 
মৃত্যু হয় । 

ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস্রে জেনা- 
রেল ম্যানেজার এয়ার ভাইস মার্শাল 
পি, নি, লাল সাংবাদিকদের বলেন 
যে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এজেন্সি অঞ্চলে 
থান্য সরবরাহের কাজ একমাত্র 
ক্যাপ্টেন কে, কে, গাঙ্কুলীর জন্যই 
সম্ভব হয়েছিল এবং তিনিই সকল 
বৈমাশিককে এ অঞ্চলে বিমান চলা- 
চল ও রসদ নিক্ষেপে শিক্ষা দিয়ে 
ছিলেন । শিক্ষাদাতার 
মৃত্যুতে যে শোকের ছায়া সমস্ত 
বৈমানিকের মুখে প্রতিফলিত দেখে- 
ছিলাম তাকে হতাশা বলে মনে 
করলে ভূল করা সবে । উপরস্ত, 
ছুর্ঘটনার দিনই গুরুর আরব্ধ কার্য 
সমাধার জন্য আরও ছুটি বাঙ্গালী 
ছেলে এওঁ অঞ্চলে খাছ সরবরাহ করে 
আসেন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কর্তবানিষ্ঠ এ 
ছেলেদের প্রতি দেশের ও সর- 
কারের কি কোনও কর্তবা নেই? 
তাদের নীরব কর্তব্যনিষ্ঠার কি 
পুরস্কার দেশবাসী তাদের দিচ্ছে? 
ক্যাপ্টেন গাঙ্গুলীর কথা লিখতে বসে 
কলকাতা ত্যাগের পূর্বে তার কথাগুলি 
মনে হচ্ছে । তিনি বলেছিলেন, 
কতগুলি বাঙ্গালী ছেল দেশের যে 
কতবড় কাজ করছে সাংবাদিক 
হয়ে আপনারা আজও তার খোঁজ 
রাখলেন না। 

বলেছিলাম, বেশতো আপনি 
লিখুন না তাঁদের কথা । আমরা সাহায্য : 
করব দেশের লোকব্দে জানাতে । 
হেসেউঠেছিলেন তিনি হো হো করে। 
সদা প্রাণ খোলা লোক ছিলেন, 
ক্যাপ্টেন গাঙ্গুলী, জোরে কথ! বলতেন 
ইষ্টবেঙ্গলের একসেন্ট দিয়ে | 

পরে আর একদিন গিয়েছিলাম । 
দেখলাম ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসের 
অফিসে একতলায় রিভলভিং চেয়ারে 
ছুটি টেলিফোন দু কানে দিয়ে ভয়ানক 
ব্যস্ত ভাবে কি আদেশ দিচ্ছেন। 
জিঞ্ঞেল করেছিলাম, কি হয়েছে? 

আর হইছে। মশাই একটা প্লেন 
অকেজো হুইয়া পরছিল। এখন সেটারে 
আনার লোক পাইতেছিনা |. যাইতে 
হবে আমারই 1 বলেন কেন, সব ছেলে 
ছোকরা লইয়া কারবার । Some 
19955 895 are falling, so. 


he cannot 8০, 55023620৫78 


fiance 15৯ sicko. he cannot 


£2 কাজেই আমি বুড়া বহলে দৌড়া- 
Ld 
দোঁড়ি করি আরকি । একথার পর প্রাণ. 


খোল্লা হাসি এসেছিলেন । জানতে 
র্েঁয়ছিলাম কত বয়স হুল আপনার? 
একটা সিগারেট ধরিয়ে উত্তর দিয়ে- , 
ছিলেন, বছর পঁয়তাল্লিশ ত হইল, : 
পাইলটের এই বয়সই যথেষ্ট । জিজ্ঞেস .' 
করলাম, আমার লেখার কি হ'ল।. 
আরে বলছি খন দিবই ।। 


অভাবনীয় 



































































= দুৰ্ঘটনা ‘পুলের নিকটে অবতরণে আ 
সমর্থ হয়েছিল। হেলিকপটার বাবহার 


পাচ্ছ কথা কটি ‘Sophotlean 
irny’র মতই সত্য ছবে। 

"তুৱা জাঙ্ুয়ারীর বিমান দুর্ঘটনায় 
মৃত বৈমানিক ও জুদের আত্মার, 
শান্তি কামনা করে ও ক্যাঃ গাজুলীর 
শোকার্ত পরিবারবর্গকে শাত্বন 
জানিয়ে আমরা এই প্রার্থনাই করব 
যে মৃত্যুকে উপেক্ষা করে যার 


বাত্যা যাদের ক্ষান্ত চরতে 
তাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা যেন একদিন 
সাফল্যমণ্ডিত হয়। বিংশ শতাবীঁর 
সভ্যতার আলো যেন সেই স্থানে 
শী পৌছে তাদের চেষ্টার সর্বাপেক্ষ 
শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দেয়ে 1 : 


হলনা, এবং ৷ [ত্ৰরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠ্ঠল 
মিটিং ঘরের সামনে, তারা কিছুক্ষ' 
অবস্থান ধর্মঘট করল। 
মীমাংসা বখন হলনা ত 
ছাত্ররা আবার অনশন সুরু করল 1. 

এদিকে সহানুভূতি জাতিয়ে গার্ল: 
হাই স্কুলের ছাঁত্রীবৃন্দ ধর্মঘট করল 
কলেজের ছাত্র-ছাত্রীবৃ্দও তাদের সং 
যোগ দিল। সমবেত ভাবে তারা 
কঠিন সুরে বষ্কিমবাবুর পদত্যাগ দাবী 
করল সহর প্রদক্ষিণ ক'রে যখন 
এস, ডি, ওর বাংলোর কাছে এল তথ 
অনশন ব্রতীদের সামনে এষ, ডি, ও 
শিক্ষক, সাংবাদিক, বিপুল সংখ্যক 
ছাত্র এবং গভনিং বডির সদ 
«উপস্থিতিতে ডি, আই, বলল্ঞে 
“Committee suspended from 
this evening | আমি নিজে দায়ি 
নিলাম । সুতরাং তোমরা ধৰ্ম্ম 
তুলে নাও*।. এ 

ছাত্ররা প্রথমে ক বোধ করলে 
পরে সমস্ত' ধর্মঘট প্রত্যাহার করল 
আনন্দের বস্তা বয়ে গেল ছাজদে 
মধ্যে। ২৬শ্রে ডিসেম্বর খবর এলো 
ডি, আই কলকাতায় স্কুল কমিটির : 
মিটিংয়ে তার পূর্ব ঘোষণাকে, 






অস্বীকার করেছেন। 
ৰম 


আবার আরম্ভ হ 
আই-এর থাঞগসার প্রতিবাদে 
হাইস্কুল আবার ২৮শে ডি লে' 
ধর্মঘট করে *প্রমাণ করল, ছাত্রছাত্র 
রক্য বেচে আছে। 

শুধু তাই নয় নাগরিকগণও ছাত্র 
সংগ্রাম কমিটির আহ্বানে ২৯শে 
ডিসেম্বর সাধারণ হরতাল পালন: 
করলেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে 
ছাত্রদের সঙ্গে কেন এত লুকোচুরি ? 
ধর্মঘটের মীমাংসা কেন হচ্ছে না? 
ছাত্র ও জনসাধারণ যে ব্যক্তির বির 
মত প্রকাশ করছে তার প্রতি এ 
দরদের কারণ কি?- রা: 


ৃ z (জ পৃষ্ঠার পর ), 


পরিচিত হব পর প্রি য়ন্না থে 
জীবনের গন্তি বদলেস্ত্বায়। জহুরী, 
*্জহর চিসলেন, শিসটাথ ur 

"নিলে নিজের প্রতিষ্ঠীনে। 
প্রিযনাখুই পি এন গান্ুলী, ডাল 
বাসায় আর অদ্ধায় হয়ে উঠলে 
বার দখা মশাই, ন্‌ 
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হ্বড়দিনের কলকাতায় খেলার 


_ * বাজাৱ মাৎ। সাউথ কলঠবে লন টেনিসূ, 


ঘোড়দৌড়েছ মাঠে পোলো, ইুডন 
গার্ডেন ইনডোর ষ্টেডিয়ামে ,টেবল 
টেনিস । পোলো খেলায় যারা অংশ 
নেয়, তার] হয় প্রাক্তন রাজ মহারাজ 
না হয় তাদের আমীর ওমরাহ 
সেনাপতি কিংবা খুড়ো বা ভাইপো 


' একথায় ঘোড়ায় চড়ার কসরৎ শিখতে 


হয়েছে যাকে তার অবস্থা সাউথ 
ক্লাবে টেনিস খেলিয়ের চেয়েও অনেক 
অনেক গুণ ভালো হওয়া দরকার । 
সার যে যুগে অশ্বারোহী সৈশ্ঠবাহিনী 
বাতিল, সে যুগে পোলো খেলবাঁর 
ঞ্ঘাড়া যে ব্রাথতে পারে সে রাজ- 
খেতাব এবং রাজভক্ত বর্জিত হলেও 
রাজৈঙ্বর্ষের অধিকারী নাহ নেই । 
ভারত পোলোতে বিশ্বের সের! 
ছিল, হয়তো আজও আছে, কিন্ত 
আর কতদিন পোলোর আয়ু ! পুরানো 
ও ঞমবলুপ্ত যুগের খেলাধূলার আনু- 
ষ্ঠানিক উৎসবে বদি কখনো প্রদর্শনী 
হয়_এ তো পোলোর ভবিতব্য। 
খেলার মাঠে জনতা ঠেকাবার জন্ত 
ডজন এক দেড় ঘোড়া-পুলিশ যে 
যুগে সওয়ার বাহিনীর একমাত্র স্থৃতি- 
চিহ্ন, যে যুগে ঘোড়ায় চড়ে পোলো! 
খেল! যেমন অশোভন, তেমনি জাতীয় 


জীবনে মূল্যহীন । 


* সাউথ ক্লাবের প্রধান আকর্ষণ 
বর্তমানে রামনাথন্‌ কৃষ্ণাণ, আস্ত- 
তিক খেলাধুলায় বর্তমান ভারতের 
সবচেয়ে কৃতী পুরুষ, জগৎজোড়া 
তার নাম, ভ্বনভরা তার খ্যাতি। 
দুনিয়ার সেরা দশজন অপেশাদার 
টেনিস খেলিয়েদের মধ্যে কৃষ্ণাণ 
নিঃসংশয়ে একজন। * 
আবার কৃষ্ণাণ বিদেশে যে খ্যাতি 
অর্জন করেছেন সাউথ বলবে অনুষ্ঠিত 
এশিয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপে তার প্রমাণ 


মিলেছে । নির্মম আক্রমণে বিপক্ষকে . 


পুদস্ত করার যে মনোভাব টেনিস 
চ্যাম্পিয়ীের পক্ষে অপরিহার্য, কুষ্ণাণ 
এতদিনে তা অর্জন করেছেন। তার 
ভলিগুলি ফেরানো অসম্ভব বলেই মনে 


হল। 
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REGISTER OF WORLD EVEN 
1958 ০1959 Issue) 200th Year of Uninterrupted Publication. e 


This world’s longest-established Apiuual Reference Book is now 
available for the fyst time in Pocket Edition entitled WORLD 


# EVENTS ft an amazing low price. 
HITTARANJAN AVENUE 
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সাউথ ক্লাবে অনেক বড় বড় * পরিবেশে কজন সাধারণ ঘরের ছেলে 


খেলোয়াড় টেনিস খেলে গেছেন, 
তবু এবারকার ফাইনালটি ছিল সাউথ 
ক্লাবেরও জীবনে সবচেয়ে বড়দিন । 
দুপশ্রে দুজন দুনিয়ার প্রধান 
খেলোয়াড়, এমনটি কোন প্রতি- 
যোগিতায়ই আর কখনো ঘটেনি, 
তার মধ্যে একজন আবার ভারতীয়। 
ভারতীয় দিলীপ বস্থুই ১৯৪৯ সালে 
প্রথম এশিয়ান চ্যাম্পিয়ান হয়েছিলেন, 
বিজিত ছিলেন সুমন্ত মিশ্র। কিন্তু 
তারা ভারতীয় ষ্টার ছিলেন, বড়জোর 
এশিয়ান ষ্টার হবার দাবী করতে 
পারতেন, কিন্তু কৃষ্ণাণ আজ ওয়াল্ড 
ক্লাস। 

ফাইনালের ফলাফলে, আমাদের 
স্ুটের. তলায় বুক ফুলে উঠলো, 
কারণ উইম্বলডন সেমি-ফাইনালিষ্ট 
আমেরিকার দুধধর্ষ ব্যারী ম্যাকে ইতি- 
পুর্বে চারবার কৃষ্ণণকে হারিয়েছেন, 
কৃষ্ণাণের বগী ॥ প্লেয়ারও বলা যেতে 
পারে । ফাইনাল খেলার আগের দিনে 
তিনি দম্ভভরে কোন সাংবাদিককে 
বলেছিলেন ট্রেইট মেটে হারাব। 

হারাবার যোগ্যতা হয়তো ব্যারী 
ম্যাকের ছিল, কিন্তু সে যোগ্যতা 
কোন কাঁজে এল না, গুরুত্বপূর্ণ সময়ে 
এলোপাথাড়ি ভুল মার আর সেই 
নিয়ে হালি--এর কেন অর্থ আমর! 


খুঁজে পাইনি। নাইব! পেয়েছি, 
কুষণণ এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের 
জয়মাল্য পেয়েছেন। ডাবলসেও 


নাইট-উডকক জুড়িকে হারিয়ে কুমার 
কৃষ্ণাণ ভারতের,মুখোজল করেছেন। 
এবং এ ক্ষেত্রেও বিপক্ষ জুড়ির ক্রটি- 
পূর্ণ খেলাই* হয়েছে আমাদের 
সহায়ক । 

কৃষ্ণাণ একাই আকাশ জোড়া 
সুর্য, তাকে বাদ দিলে ভারতীয় 
টেনিসের আমর শ্ৃন্ট, সাউথ ক্লাবের 
অতিচালিয়'তী ও অতিবন্ভলোকী 


ূ 


12.50 


6.00 





1.75 
126s.e 


Rs. 8.50 
















সম্পাদক £ ব্রজেন্দ্রন্দ্র ভট্টাচার্য « * 
সম্পাদক কর্তৃক মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার, চাঁলকাতা--১৩ হইতে মুদ্রিত এবং ৭নং চিত্তরঞ্জন এভানউ, 


খেলতে বা দেখতে আসতে পারে। 

পারে যেখানে সেখানে এসেছিল। 
সারাভারত ও সিংহলের দুরতম প্রান্ত 
থেকে এসে ইনডোর ষ্টেডিয়ামে জমা 
হয়েছিল চারশ ছেলে মেয়ে জাতীয় 
টেবলটেনিস প্রতিযোগিতায় অংশ- 
গ্রহণ করতে । সেখানে নর্দিন ধরে 
চলেছে সকাল নট! থেকে মধ্যরাত্র 
পর্যন্ত ছটি টেবিলে অবিরত খেল! । 


জাতীয় টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় 
বোম্বাইর গৌতম দেওয়ান ৩-২ গেমে 
মহীশুরের নাগরাজকে . পরাজিত করে 
ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করেন। 


খেলার ব্যাপকতা যে কতবেশী 
তার প্রমাণ ‘চাক্ষুষ করেছি এবার। 


ধরুণ মহিলা প্রতিখোগিণীদের মধ্যে. 


মধ্যে উচ্চডিগ্রিধারী ডাক্তার দুজন 
এবং একজন ইংরেজী সাহিত্যের 
অধ্যাপিকার সন্ধান পেয়েছিলাম । 

শুধু সংখ্যায় নয়, গরিমায়ও টেবল 
টেনিসের জায়গা আজ অনেক 
উঁচুতে ৷ 

আজ ভারতের এক নম্বর যিনি 
তাঁর স্থান অবিসম্বাদীভাবে বিশ্ব 
প্রতিযোগিতায় আরে! উপরে হবে। 
কারণ মাতৃ কুড়ি বছর বয়সের সগ্ 
বি, কম পাশ করা বোম্বাইএর 
যে যুবকটি এবার নিয়ে পরপর চারবার 
সিঙ্গল্স্‌ চ্যাম্পিয়ান হল, সেই সৌতম 
দেওয়ান এক বিস্ময়কর £খলোয়াড়। 
কলাঁকৌশলে ও নৈপুণ্যে সে বিস্ময়- 
কর। সবচেয়ে বিস্ময়কর তার খেলায় 
মগজের স্ুন্ম ব্যবহার | এমন চকিতে 
ভবে চিন্তে নিয়ে প্রতিটি মারে 
বৈচিত্র প্রকাশ, এমনটি আর কা্েকে 
করতে দেখিনি। নাগরাজের দুর্ভেগ্য 


রক্ষণবাহ ভেদ করতে ন! পেরে তাকে . 


এমনভাবে রক্ষণমূলক খেলার প্রলুন্ধ 





রান 





করলেন, যে বিগ্রলদ্ধ নাগরাজ তার 
চকিত আক্রমণগুলি ফেরাবার কোন 


সুযোগ পেলেন না। 

কিশোরদের মধ্যে বোম্বাইর 
কীঁমাথ, খাণগুওয়ালা ও নীতিন শাহ, 
মহীশুরের সুব্বা রাও ও সুধি, 
কেরালার চ্যাকো, দিল্লীর হান্স, 
আসামের চ্যাং কাকতি এদের যে 
কেউ আগামী কয়েক বছরের মধ্যে 
হঠাৎএকদিন জাতীয় চ্যাম্পিয়ান হয়ে 
বসবে। 


মেয়েদের মধ্যেও খেলার উন্নতি 
হয়েছে, সৈয়দ সুলতানার ঠুক ঠুক 
খেলা পেরিয়ে আমর! কোথায় চলে 
এসেছি, দিল্লীর উমিল! খানা, রেলের 
মীনা পরাণ্ডে, পাঞ্জাবের প্রভা চৌধুরী, 
মহারাষ্ট্রের দ্বারিকা গোরে ও আশা 
ফুলন্বি করকে ন! দেখলে তা অনুমান 
করা অসম্ভব। এদের সকলেরই 
হাতে চমৎকার মার, উমিলার 
খেলাই সবচেয়ে উপভোগ্য। কিন্ত 
সবচেয়ে জোরদার মেয়ে-খেলিয়ে 
মহীশুরের উ্ধা সুন্দররাজ। - কেউ 
তার রক্ষণবুহ ভেদ করতে পারেনি, 
তাই টাইম লিমিটের খেলায় নেমে 
তবে তাকে হারিয়েছে । তাও মাত্র 
এক মীন! পরাণ্ডে, দলগত প্রতি- 
যোগিতার পরাজয়ের প্রতিশোধ 
নিয়েছে সিঙ্গলস. ফাইনালে। 


পুরুষ ও কিশোর খেলায় বোম্বাই- 
এর একছত্র প্রাধান্ত লক্ষণীয়। 
পুরুষদের দলগত প্রতিযোগিতায় 
উপধূপরি সপ্তমবার এবং মোট ১৪শ 
বার চ্যাম্পিয়ান হওয়াতেই প্রমাণ। 


সব*বিবয়ে দ্বিতীয় স্থান পেয়ে 
গেছে মহীশুর। তাদের নাগরাজ, 
তাদের উষা ও রমা সুন্দররাজ, 
তাদের কিশোর খেলোয়াড় সুববারাও 
সে রাজ্যের গর্বের বিষয় । 


বাঙলা ভারতে টেবল টেনিসে 
পথিকৃৎ, ১৯৪৯-৫২ সাল পৰ্যন্ত 
পুরুষদের দলগত প্রতিযোগিতার 
তাদের একছত্র প্রাধান্ত ছিল। 

সেই বাঙলা এবার কলকাতার 
লোকের মাথা উঁচু করতে পারেনি। 
যদি অধিনায়ক সরোজ ঘোষ দল 
গঠনে একটু 


সর্বাপেক্ষা সম্ভাবনাসম্পন্ন খেলোয়াড় 
হ্যারী অ এবং প্রবীর মিত্রকে বাদ না 
দিতেন তবে বাঙলা “সি' গ্রপে 
চ্যাম্পিয়ান হুতে! না এমন কথা বলা 
যায় না। মাত্র মাদ্রাজ ও মহীশুরের 


.. সহকারণী সম্পাদক £ হারেন বস OA 
ফাঁলকাণ্তা_-১৩, দর্পণ কার্যালয় হুইতে প্রকাশিত 


৪ 


র সুবুদ্ধির পরি 
শি ও rel 
দুই 


৷ বিরুদ্ধে খেলায় বর্তমানের 


A 


- শরুবার, ই জানুয়ারী ১৯৬০ 





কাছেই বাঁঙলা হেরেছে এবং সেই 
দুই খেলায় বাঙলার দল কাচ! ছিল। 
কাচা হতো নয়, পাকা, বেশী পাক! 
তাই তাতে পচা-পচ1 ভাব॥ 


বাঙলার কিশোর দলের কীন্ডি 
দিল্লীকে হারানো! । তারুপর ব্যক্তিগত" 
প্রতিযোগিতায় " আমাদের তিন 
কিশোরের মধ্যে তৃতীয় জন খালেকই 


যা খেলেছিল। 
EY 


বাঙলার মুখ রেখেছে মেয়ের! । 
দলগত প্রতিযোগিতায় বোম্বাইকে 
হারিয়ে তাছ্জব করেছিল, ক্ষ 
মহীশুরের কাছে হল পরাজয়। 
আবার মহীশুর হারলো বোম্বাইএর, 
কাছে। সমান পয়েন্ট ও সমান 
ম্যাচের হিসাবে বোম্বাই-বাঙল 
মহীশূর সমান: হল, গেমের গড় , 
হিসেবে মহীশূরই হল গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান, 
তারপর হেরে গেল রেলদলের কাছে 
তাদের মীন! পরাণ্ডে র্যাশেল জনএর 
কাছে। মেয়েদের মধ্যে রীণা রায় 
হারে মীনার কাছে, তগ্রতী মিত্র * 
উন্মিলা খান্নার কাছে, উষ৷ আয়েঙ্গার 
মিসেস: পিলাই-এর কাছে, আর 
শকুন্তল! দত্ত অদ্ভুত মারের খেলায় 
র্যাশেল জনকে কাপিয়ে কাদিয়েও শেষ 
পর্যন্ত হেরে গেল পার্চ গেমে 
তার চেয়েও দুঃখ বাঙলার কিশোরী 
খেলোয়াড় একজনও নেই । ভবিষ্ণং 
সবদিকে অন্ধকার । দীপকের দীপে 
আর রোশনাই ফুটবে কিনা কে 
জানে, অথচ ১৯৫৭ সালে সারা- 
ভারতের জুনিয়ার চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল 
সেই দীপক ঘোষ। 


এতবড় অনুষ্ঠানে সাধারণেখ্র 
উৎসাহ আশানুরূপ হয়নি, টেষ্ট ক্রিকেট 
না থাকাতেও নয়। সংবাদপত্রগুলিও 
দায়সারা গোছ রিপোর্ট দিয়েছে, 
দেখতে ডবল কলম, খবর সামান্ত। 
একটি অতি উৎসাহী দর্শকের 
পাগলামীর জালায় জলত্বে হয়েছে 
বার তিনেক। তারপর ফেডারেশান 
সেক্রেটারীর ক্ষমতাপ্রিয়তার খেসারৎ 
দিতে হয়েছে বেশী রাত্রিতে ডাবলস্‌ 
ফাইন্তাল খেলতে বাধ্য হওয়ার পর 
বোম্বাই-এর ক্ষোভ নিরসন প্রচেষ্টায় 


বাঙলা কিছুই জেতেনি সেঁটা খড়, 
£খ নয়। বড় দুঃখ হয় যখন দেখি 
এমন খেলোয়াড় নেই যার ভবিষ্যৎ 
উজ্জল বলে মনে কর! যেতে পারে। 
বারমাস প্রতিযোগিতা আছে৷ 
বাঙলা এযাসোপিয়েশনের কিন্তু সেই 
গুটি কয়েক খেলোয়াড়ই ঘুরে ফিরে 
খেলে | কি-ই বা হবে, টেবিলটেনিসে 
না আছে সাউথ ক্লাবের গ্ল্যামার, না 
আছে ফুটবলের ক্যামার, হাজার 
হোক ইডেন গার্ডেনের পার্দুয়ারে 
টিনের ঘরের ব্যাপার, অবস্তা ও 
উত্তাপে রঙ জলে যাওয়া এমন বিচিত্র 
কি! 4 


4 
8 


ফিলিপে চাকুরী করেন। 
৪, মা রেখাষ্ঘাোষ। নে প্রথম সন্থান। তার 
নাম: হয়েছে বিশ্ববরণ ৷. 1 


১: 
জাতক ॥ জন্মক্ষণ, এর! জানুয়ারী, রাত্রি ২টা 
৪৭মিঃ ॥ উঃ কঃ নাসিং ভোম। 





আনিলাম অপারচিতের নাম ধরণীতে... 
নুতন বর্ম ও নূতন দশাক যখন জ্ল্সগহ্ণ কবৃছ্িন্দ-_ 


মেই এময ১৪৪০ এলর জানুয়ারী এর 
2 প্রথম এ্গাহে- কলকাতা প্রা ১২৩০ শিল্ড 


হাসপাতালের জেনারেল ওয়ার্ডে, নাসিং হোমের প্রশস্ত সুন্দর আয়োজনে, অথবা বস্তীর শা 
স্থ চাপা অন্ধকারে বা কোনো সঙ্কীর্ণ কোঠা বাড়িতে । তার! জন্ম নিয়েছে বিভিন্ন শ্রেণীতে, বিভিন্ন 
॥ জাতির মধ্যে এবং এই কস্মপলিটান কলকাতার অনেক আশ্চর্য, অদ্ভুত সংসারে । 
কিন্তু তাদের প্রত্যেকেরই জন্মক্ষণটির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা কর! হয়েছিল, দিন থেকে 
রাত্রি এবং বিনিদ্র রাত্রির পর প্রভাতের স্ুর্যোদয় পর্যন্ত । সরকারী হাসপাতালে অনেক উৎকষ্ঠিত 
নাস এবং ডাক্তার তাদের জন্য অপেক্ষা করেছেন। কারণ সেই রাত্রে অথবা সেই সকালে আর 
একটি অপরিচিতের নাম তারাএই ধরণীতে আনবেন-_যস্ত্র এবং মানুষ এবং লেবার রুমের শীতল ও 
প্রসন্ন আলেমক তাদের জন্য স্সপেক্ষা! করছিল। এবং বাইরে রাস্তার ফুটপাতে, হাসপাতালের 1 
বারান্দায় অনেক উদ্বিগ্ন পিতা, পরিবার, আত্মীয় অস্থির প্রতীক্ষায় ছিলেন--পাখির পালকের মতো! | নস ্‌ 
.কোমল এবং দেবদূতের মতে! উজ্জল, এই নবাগন্তক কখন তাদের সংসারে প্রবেশ করবে? আগামীকাল সে জাতি এবং ননীবাবু, গোপালবাবুঃ মৃত্যুঞ্জয় j 
- যেমন পোর্টকমিশনাসে'র ইঞ্জিনিয়ার ননীবাবুর বাড়িতে তার বড় মেয়ে ঝুমঝুমি নিশ্চয়ই শ্রেণী এবং বর্থে বিভক্ত হবে 1 চক্রবন্তা, আর আমরা একসঙ্গে 1 
এক আশ্চর্য, বুক দুর দুর_উদ্বেগের মধ্যে ছিল। সে জানত শিগ্গীরই__-কালই, কে জানে, হয়ত বা তবু আমরা-_দর্পণ, দর্পণের লড়াই করব। ২৫ বছর*পরে * 
আজকেই, সে দিদি হবে। কিন্তু সে জানতনা, কেউ তাকে বলতে. পারেনি, কে তাকে দিদি পাঠকেরা, এই শিশুদের এই" যুবকদের জীবনে যেন আর * 
ডাকবে। একট! ছোট্র ভাই ? নাকি, আর একটা! টুকটুকে, তার চেয়েও সুন্দর, আর একটা! বোন্‌? পরিবারগুলি আজ যে শ্রেণী আমাদের জীবনের অভিশঞর্পের 
তেমনি মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী কম্পাউগ্ডারের বাড়িতে গুটু আর শিখা, তারাও জানতনা। কেরাণী ভেদের অভিশাপের মধ্যে উত্তরাধিকার না পৌছয়। : 
গোপালবাবুর ছুই ছেলে। তারাও কতবার জল্পনা করেছে_-বল্‌্তো, ভাই হবে? না, বোন? Ait : 0 


তার বাবার নাম শচীন্দ্রনাথ চৌধুরী । বাবা কিন্তু শেষ পর্যস্ত হাসপাতাল 
হাওড়া ডি, এস, অফ্কিনে কাজ: করেন। মা থেকে যখন খবর এল--আঃ, কি 
জ্যোং্রা চৌধুরী । দাদাদের নাম স্থভাব ও আশ্চর্য, এখন তার! তিন ভাই । 
প্রভাস, তার নাম এখনো। ঠিক হয়নি। কিন্তু মা কবে বাড়ি আসবে ? 
অথচ আমর! জানি যে, 
কলকাতা এই নবজন্মের জন্য 
আদর্শ নগরী নয়। যারা 
শিশুদের ভালবাসে এই নগরী... তারবাবার নাম পূর্ণেনুশেখর পত্রী। 


বাবা আনুমানিক তিন শ’ টাকা মাইনের 
তাদের দ্বারা শাসিত নয়। আর রঃ j 


| SO 





























তার বাবার নাম ননীগোপাল পাল। বাবা 
পোট কমিশনানের ইঞ্জিনীয়ার। মা নীলিমা 
পাল । তার দাদার নাম শিবু, দিদির নান্ত 
কুমকুম । নিজের নাম এখনো ঠিক হয়নি। 

জাতর্ক। জন্মক্ষণ, ২৯শে ডিসেম্বর, সন্ধা 
ৎট!| ১*মিঃ ॥ আর, জি, কর হাসপাতাল, 


জাতক ৷ জন্মক্ষণ, 8ঠ জানুয়ারী, সকাল 
৮টা ১*মিঃ| আর. জি, কর হাসপাতাল । 





তার বাবার নাম গোপালচন্্রপাল। বাবা 
,কেরাণী। মা! স্ুরুচিবাল! পাল। দাদার নাম 
. মধু। তার নাম এখনে| ঠিক হয়নি। 


কয়েকদিন বাদেই নগরীর ম! উম পত্র "| তার দাদার নাম টুটুল । 
বিষাক্ত বাতাস থেকে এ ই তার নিজের নাম এখনও ঠিক হয়নি। 


নবজাত নাগরিক তার বুক জাতক ॥ জন্ক্ষণ, ৩ জানুয়ারী, রাত্রি ১টা 
১মিঃ ! উঃ কলিকাতা নাসিং হোম। 








জ্যতক ॥ জন্মক্ষণ, ৪ঠ1 জানুয়ারী ভোর ৬টা 
,৫*জিঃ 1 জার, জি, কর হাসপাতাল । 





ভরাবার মতে! পরিচ্ছন্ন নিংশ্বাসও 
বাব! কোল কমিশনানেচাকরী করেন। : জল পাবেন্/। এক টুক্‌রো 
মা শেফালী চট্টোপাধ্যায় তার দিদি হবে রৌদ্র অনেকের ঘরে পৌঁছুবেনা। 
মঠ, দাদার নাম বাবু । তার নিজের নাম বিদ্যালয়ে ভত্তি হওয়ার সমস্যা : 
এখনও চিক হযদি। / ॥ তার অভিভাবকদের গীড়িত *, 
-*. জাতিকাঁ॥ জন্মক্ষপ,*২৭্‌ ॥ রাত্রি ! 
ক ক ত 
১২টা! ৪৫ মিঃ | উত্তর কলিকাড। নার্সিং হোম্‌ ॥ CNN GWE দাদ ধরা HRT Rt ৪ টি 
১ জায়গা থাকবেনা, তার জন্য ১ ৫ Ket 
পার্ক থাকবেনা, তার জন্য গুল "রয়েছে, আশাকরি ২৫ বছর | উপরের বড় ছবি যার 
থাকবেনা, তার জন্য পরিবারের পরে এই শিশুর! যেদিন যুবক | তান বাবার ০নাম সত্যজ্ধনাধ্ব চটোপাধ্যায। | 
নিশ্চিন্ত নির্ভরতা থাকবেন! ৷ * হবে সেদিন তাদের জীবনে আর জোস সার 
2 i) চা তার নাম এবসে ঠিক হয়নি। 4 
তার ওষধ দুর্লভ হবে, পথ্য এই অভিশাপ থা ক বে ন|। | ৮্রাতক। জনঙ্ষণ, জাহান, টা 
দু ল্য হবে এবং আনন্দ নিশ্চিহ্ন একথা শুধু .আমর! আশা করেই | দিগ উঃ কঃ নাসিং হে স। 
হবে। এবং আজ এই শিশুদের ক্ষান্ত নই । তারই জন্য আমরা"! সন্তান শিশুর Lt ছবিৰ পা 
যদিও কোনে জাত নেই, লড়াই করি এবং আরও ২৫ বছর : 2৯: 









তার বাবার নাম পরিমল রায়চৌধুরী । বাব! | 
প্রায় শ' তিনেক টাকা মাইনের চাকুরে। 
ম। সুমিত্ৰা রায়চৌধুরী | সেই হবে ঝাঁড়ির *' 
| প্রথম সন্তান, তার ডাক নাম থাকবে খোকা। 
নট জাতক । জন্মক্ষণ, ৩১ ডিসেম্বর, সন্ধা! 
| ভটা «মিঃ ৮উ: কলিকাতা! নাসিং হোম ॥ 1 













তাঁর বাবার নাম মৃত্যুপ্য় চত্বর্তী। বাব। : 
কম্পাউগ্ডার। মার নাম স্বপ্না চক্রবন্তী। তার : 
» দাদা গুটু এবং দিদি শিখা। তার নাম এখনো! : 








. জাতক ॥ জনক্ষণ, ২৭পে ডিসেম্বর, রাজি: 
২ ১৯টা 4 আর, জি, কর হাসপাতাল । 





কউ ভাবতে পারতো! ন1। , জহুর 
নয়ই । 
"পঁচিশ বছরের শক্ত দেহটা 
ক্ষণে উঠতেই রসিদ বুড়োর সব 
জাস নিমেষে ফরসা হয়ে গেল। 
ইয়া আল্লা! রক্তাধর থেকে আর 
কান বাক্‌ সরার আগেই জহুর 
হাসেন বুড়োর চৌথি বিবি রজিলা 
ববির: গরম হাতটা ধরে হিড় হিড় 
ন টানতে টানতে নিজের বাকুলের 
কে নিয়ে গিয়েছিল রলিদ বুড়োর 
[ক্রু মুখে এক ধাবড়া থুতু দিয়ে-_ 
মতা থাকে তো নিজের বিবিকে 
নয়ে আসবি বুড়া শুকুন ! 


ব্যাপারটা ঘটেছিল যদিও ছুটো 
চারটে রঠো খেজুর গাছ আর 
টা. বাবলা গাছের সরিকানা 
য় । কিন্তু রাগটা অন্য কারণে। 
দিদ বুড়ো ষাটের কোলে পা দিয়েও 
বিভাগ গায়ের যোল বছরের সুন্দরী 
রূজিলার বাপকে জমি বন্দকী ডিগ্রির 
ভয় দেখিয়ে মেয়েটাকে ঘরে এনে 
ভুলেছিল। নিকের গ্রহন অবশ্য 
করেছিল বুড়ো শকুনটা। 
গ্রামের এতগুলো! জোয়ান মরদ- 
থাকতেও এ ব্যাপারে কেউ কোন 
কথা বন্দলে না। 
শকুনে বুড়োর টাকা আর প্রতিপত্তির 
জোরে 1” ইদের দিন রলিদ বুড়ো 
গ্রাম ষোল আনায়, বিশেষ করে মরদ- 
গুলোর মুখ বন্ধু করে দিলে পাচ মণ 
খাসীর দাম আর কাওয়ালীর আসরের 
খরচ দিয়ে। আর এ যোলয়ান! 
জমায়েতের “মধ্যে বুড়ো স্তার সাদার 
বা জানাল 1/6ললে, উদিনএজব্রদত্ত 


ফেলে জমায়েত, থেকে. উঠে, :. 
এখানে গুড়ের 





গুনের মত হঠাৎ যেন জলে... 
রাগটা। ঠাওা মাথায় হয়ত 


বলেনি শুধু এ 


ভাঙ্গের আয়োজনও সে করবে ৪: ~~ 
য় 


কথাটা শুনে জহুর এক*্ধাবড়া 





কে উঠে গেল রে? 
ও আমাদের বিলায়েত হোসেনের 
ব্যাটা গো, তোমার ভাতিজা। 


বুড়োর মুখটা থমথমে হয়ে 
উঠেছিল। এ গ্রামে ওঁ একটা 


জোয়ান ছেলে আছে যে তার কোন 
কথার ধার ধারে না। আর তাকে 
মানেও না গ্রামের মাথা বলে। 
ওর বাপ বিলায়েতকেও ঠিক বাগ 
মানাতে পারেনি সে। এ জমায়েতেও 
সে আসেনি। আগের দিন সন্ধ্যে 
মুখে বিলায়েত নুঁড়ো রসিদের কাছে 
এসেছিল । কোন ভণিতা না করে 
সোজান্ুজি, বলেছিল, এটা কি ঠিক 
করছো তুমি? 


কোনটা? রসিদ বুড়ো হুকোট। 


বাগিয়ে ধরে চোখ তুলেছিল। 


কোনটা আবার? তোমার এ 
নতুন লাদীর ব্যাপারট।। ছু দুটো 
বিবি তো এখনও জলজ্যান্ত ঘরে 
রয়েছে। এর ওপর আবার কেন 
একটা নতুন ' জীবনকে বিষানোর 
মন করেছে।। পাস্তমিয়া কান্নাকাটি 
করে বললে তুমি নাকি তাকে 
ডিগ্রীর ভয় দেখিয়েছে ? 

রলিদবুড়ো ঝাঝালো স্বরে বললো, 
আমি কি করি করি তাতে 
তোমার কি? বলি-তুমি আমার 
খোরপোষ দিচ্ছো যে ভালমন্দর 
ব্যাখ্যান -দিতে এসেছো । ওসব 
কথার জবাব তোমার দিতে রাজি 
নই।. অন্ত কাজের, ই জাল কথ 
মনে পড়েছে, শুলাম তুমি আমার 
উত্তর মাঠের খেজুর গাছগুলোতে 
“পাঠ দিচ্ছে? ১2 & 

ও গাঙগুলো আবার তোমার 


ন! 


- ক্ষবে হোল? বিলায়েত হিশ্ময় প্রকাশ 


করে। 


আমার । 








কবে হবে আবার, ওতে| বরাবরই 2৭৯ 


নেই তোমার! ছেলেটা! মন করেছে 
তাই এতদিন পরে ওঁ গাছগুলোর 
পাঠ করে দিয়েছি । | 

না বিলায়েত, এ কাজ ওখানেই 
বন্ধ রাখো, নৈলে আপন! আপনির 


মধ্যে একটা কেলেঙ্কারীরই সৃষ্টি 
হবে। | 
বিলায়েত গম্ভীর মেজাজে জবাব 


দিলে, আমি জানি ও জায়গা 
আমাদেরই । তাছাড়া আমি চুপ করে 
থাকলেও আমার ছেলেটা মুখ বুজে 
থাকবে না তা তোমায় বলে গেলাম। 

ফল কিন্তু ভাল হবে না। 

তা না হোক, তবু হক” ছাড়তে 
আমার ছেলের মন হবে না--কথা 
শেষে বিলায়েত আর দীড়ায়নি । 


ওঁ শকুন বুড়োর সঙ্গে কথা বলতে 
যাওয়াই ঠিক- হয়নি। মিছিমিছি 
জালা বাড়ানো । বাড়ী ফিরে এসে 
ছেলে জহুরকে ব্যাপারটা জানালে । 
ও বললে, তুমি কিছু ভেবো না 
বাপজান, ও বুড়োর ঘাড়ে মাথাটি 
আর রাখখধোনি যদি আমাদের কোন 
খেজুর শানের কোন ক্ষতি করে। 

বিলায়েত গুম হয়ে বসে থাকে। 
পাড়ার লোক বলে বুড়ো রমিদের 
সঙ্গে মোকাবিলা! করার মত ক্ষমতা 
তার নেই।* কিন্তু গোয়ার ছেলেট! 
কি কোন কথা৷ শুনবে? 
কথাই মানে না। 


মা-মরা ছেলে তার ফুফির কাছে 
মানুষ হয়েছে । বিশ বছরের জোয়ান 


কোন 
ও নিজে টা. 
ভাল বোঝে সেটাই করে বসে । একে 





জানে না। আর কেড়ে নেবার 
মত সাহসও নেই। কেমন যেন প্যাচ 
করে রেখে ঢেকে নিজেকে বাচাতে 
চায়। ভাল লাগে না" জহুরের॥ 
আর সবচেয়ে খারাপ ল]গতো এ : 
বুড়ো শকুনটাকে । হোক বাপের : 


সুবাদে চাচা। কিন্তু বুড়োটা একটা 


আস্তে হারামি ৷ দু দুটো অল্প বয়সে 
'জানানাকে "কি মার : | 


5. তখন জন্থরের হ 
করে ওঠে--শালা 


জুহুর। এটাই লাভ। এই স্মরণটুকু 
বর্তমানের কাছ থেকে পাবার 
প্রতিশ্রুতি পেলে বিলায়তের অতীত 
হতে আপন্থি নেই। তাই জনুরকে 


এনেছিল বড়গেছের ওর ফুফির 
বাড়ী হোক। 


জহুর চিরকালই মুক্ত স্বভাবের । 
প্রক্কাতির সুজন বিচিত্রার সঙ্গে জহুর 
যেন বিচিত্রিত। কেছুয়ার বিলে 
মালতী নিয়ে বেপাত্ধা হয়ে যাওয়া 
ওর পাঁচ বৎসর বয়সের কাণ্ড। 
তারপর একটু বয়স বাড়লে ওর 
ডানপিঠে মেজাজের জন্য কেছুয়ার 
ধানচোরগ্তলো ওকে পান্তা বলে 
স্বীকার করে নিয়েছিলো । ওর! 
নিজেদের দুঃখের কথা জানিয়ে 
বলেছিলো, তুই বোঝ জহুর ভাই, তিন 
মাস না হয় এরওর তালগাছ ভাগে 
পাট করে রস খেয়ে বাচলাম, 





কিন্তু তারপর তো সব ফরসা LL 


খোদার মেহেরবানী হয়ত মজুরী 
জুটালো, নৈলে বেওয়ারিশ পেটেই 
পরাণটা শেষ করতে হয়। তুই-ই 
বল ভাই, চুরি না করলে বাঁচবো 


কি করে? আমাদের কারোর তো 


সত্যিই তো এর! বাঁচে কি করে? 





মনে মনে ভেবেও কিনারা পায়নি | 
জহুর! তাই ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে- 
ছিল। তারপর মাবামারিতে কাজ | 
হাসিল। 


দিছে বিত অর জোহর কারোর ্ ঢু কেছুয়ার 
অবস্থায়ই জহুরকে বিলার়েত খাভুর- চোরের দল) 


* মান এনেছিল একরকম জোর করে 17 ও 


জল, ঘর হচ্ছে, কদিন আছে বাশ 
ঝুঁদিন' নেই। বিষয়সম্পতি বুঝিয়ে পারে নি 


য়া 





শুনিয়ে গেলে ' 
নিয়ে মরতে 








ওকে পাণ্ডা করে আপন | 


1 ছবি দপণে প্রত্যেক ক্রোড়- 1. 


কিন্তু বাপজ নর কাতর অ 
রোধ--না বাপ, রপিদ চাচার 
সঙ্গে বিরোধ করো নি, উর অনেক 
পয়সা, অনেক বল। আমার কথাটি 
শুনো । 





হাতের কাজ করতে "করতে 
জহুর চাপ! গর্জন করে বলে উঠতো, 
তুমি বাজান ভয়েই গেলে। উ যদি 
হতো কেছুয়ার এ্বলের ধারের 
কোন গির্নামের মানুষ, তাহলে পর ' 
দিতাম শেষ করেই ৃ 

ক্ষযামা দাও বাপধন। ও মানুষটা, 
ওঁ তরো, তাষাকটা ধরিয়ে দে না-- 
বিলায়ত ছেলেকে খুলী করতে * 
বলে উঠতো। Ee 

তামাকটা বড় প্রিয় জহুরের। 2 
দা-কাটা কড়া তামাকে কষে ছুচার 
টান দিতে পারলে ও মাঘের শীতটাও.. 
শুধু গায়েই কাটাতে পারে। ff 


















যাইহোক জহুরের কাটছিল দিন ; 
এক! একা ঘরের আর মাঠের : bl 
কাজে। -অবসরটা এলোমেলো বনে 
বাদাড়ে, খালে বিলে মাছ ধরে।. 
গগ্ুগোলটা পাকলো৷ বুড়োর সাদীর .. 
পরই । হিসি 
রসিদ বুড়োর সাদীর খানার যায়নি 
বাপব্যাটা ছজনেই। টি 











( শেষাংশ ছু পৃষ্ঠায় ) 


দপশের বর্তমান সংখ্যায় |. 
আমরা নবজাত শিশুদের | 
কয়েকটি সুন্দর মুখ ছেপেছি-- খা 
{| নববর্ষে দপণের পাঠকদের (| 





















॥ . প্রতি এই পুষ্পস্তবক আমাদের (| 
| উপহার 1. কিন্তু এই ধরণের: 
$ঁ নবজন্মের সংবাদ এবং জাতকের 








{| পত্রে ছাপা হবে। অভি 
{| ভাবকেরা যদ চান, দপণের : 
ঠিকানায় তাদের পরিবারের 
এই আনন? সংবাদ পৌছে 
দিলে তা সাগ্রহে গৃতীত হবে। 








পন সম্পাদক এ) 
1. 





আমরা সেই দেশের লোক-_ 
[| যেখানে শতকরা ৮০ জন নিরক্ষর, 
| যেখানে শতকরা ২৫ জন যন্মা ও 
| মেলেরিয়ায় মরে, তৃষ্ণার জল যে দেশে 
১ দুষ্পাপ্য ; কি সহরে কি পল্লীতে যে 
দেশে তিন হাত জমির জন্য তিন 
কোট মামলা করে, তিনটা স্কুল 
চালাবার অর্থ অপব্যয় হয়। 












কোটালের উচ্দীর কড়ি যোগাতে 
গুরুমহাশয়ের দক্ষিণার কড়ি কম 
পড়ে আমরা সেই দেশের লোক 
যে দেশে উপযুক্ত ও উচ্চ-শিক্ষিত 
বেকারের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে 
চলেছে। যে দেশের ডাল-ভাতের 
সমস্তার' সমাধান কর্তে দেশের অর্থ- 
নীতির পণ্ডিতের! ও মাতববর মন্ত্ি- 
[গুলা অনেক মাথা ঘামিয়ে পথ খুঁজে 
পান না। $$ 
আমরা আবার সেই দেশেরই 
লোক--যে দেশের প্রত্যেক সহরে 
সাঁত তলরি প্রাসাদ সুর্যের আলোকে 
আড়াল করে 'দীড়ায়।--যে দেশের 
সহরে এবং পাড়াগায়ে হাওয়াগাড়ী 
বাসের হুডাহুড়িতে নিরীহ মানুষ 
পথ চলতে ভরায়। যে দেশের 
সহরে সহরে ভোজনশালার চেয়ে 
পাছকা-শিল্প সদনের সংখ্যা গুণতিতে 
এদ্ধিগুণ। যে দেশে সাবান, এসেন্স 
আর স্বো-ক্রীমের ফন্দি অনেক সময় 
মীর ফদ্দিকে হারিয়ে চলে। 
২. অন্তদেশের তুলনায়--এ দেশটা 
যে গরাব এতে সন্দেহ মাত্র নেই। 
রা কিন্ত আমাদের অর্থনীতির পণ্ডিতের! 
কট কেউ বলেন যে-সব ক্ষেত্রেই 























. 


আমাদের দেশে অথের*অভাবের চেয়ে * 


অর্থের অপব্যয়টা বেশী। অনেকে 
বৃলেন, শিক্ষার ক্ষেত্রেও অপব্যয়ের 
ছুনীতি জাদরেল হয়ে জাকিয়ে বসে 
আছে। 

. আনেক বিশ্ববিগ্তালয়ে উচ্চ-শিক্ষার 
“অজুহাতে” তিনটা ছেলের পিছনে 
তিনশ ‘টাক! করে’ তিনটা পণ্ডিত 
রাখা হয়। কার পরে কে রাজা 
চুহালো, আর অশোকের সময় কি 
অকমের টাক। চলতো, তাই শেখাবার 
'জন্ত বারশে। টাকার বেতনে শিক্ষকের 
আসন' বরাদ্দ আছে। শব্দ-তত্ব 
শেখাবার জন্তু অনেক শব্দ ও অর্থ 
এক সঙ্গে ব্যয় হয়”আমার মত 
ূ্েরা বুলে_আুপব্যয় হয়। বিদেশের 
অ্ববিতা ও নাটক বোঝাতে বেশী বেশী 
বেতনের বড় বড় পণ্ডিত পরিশ্রম 
করেন। ছেলে-মেয়েদের - গানের 


গলা সাধাতে, +শখাতে ও অর্গভঙ্গীর উপর, 
গরীব সম 


স্কা ও “ভাউ বাৎ্লাতেঙ 
গানের ও নাচের মুষ্টারের 
দতে ফতুর হলো । “এ যত 






যে দেশে চৌকীদার ও সহর 


টানা-টানি হয়--শিল্প-শিক্ষা ও রূপ- 

বিদ্যার ব্যবস্থার বেলায়। তি 
আমাদের দেশের উচ্চ-পিক্ষার 

মাতববররা এমন কি বিশ্ববিগ্ভালয়ের 


বিশ্ব-পগ্ডিতরাও কাল পর্যন্ত বলে 


এসেছেন, যে রূপ-বিগ্তা শিক্ষার 
ব্যবস্থা করা আমাদের দেশের পক্ষে 
সৌখীন বাবুযানা। অথচ. বিদেশের 
আধুনিকতম শিক্ষা-পদ্ধতিশিক্ষা কে” 
এই গরীব দেশের গরীব বিশ্ববিদ্যালয় 
থেকে বৎসর বৎসর দলে দলে ছেলে- 
দের স্কলারশিপ দিয়ে বিদেশে পাঠান 
হয়। 
কিন্ত, শিক্ষা-তন্ত্রের একটা বড় 
দিক আমরা বয়কট করে বসে 
আছি ।--সেটা হোলো চোখের ভিতর 
দিয়ে উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা। 
যুরোপ ও আমেরিকার শিক্ষাতন্তে 
একটা নুতন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি 
আবিষ্কৃত ও প্রবর্তিত হয়েছে, সেটা 
হোলো [11950910985 বা চিত্ৰশালা 
বিজ্ঞান । 
এই পদ্ধতির মূল কথা এই যে, 
কেবল লিখিং-পড়িৎ বিস্তার মধ্য দিয়ে 
মানুষকে সম্যক জ্ঞান দিয়ে, সর্ব্বতো- 
ভাবে “মানুষ করা যায় না। সেই 
শিক্ষাই যথার্থ শিক্ষা ধার দ্বার! 
মানুষের, সমস্ত বৃত্তিগুলি সমাকরূপে 
বিকাশ লাভ করে। কেতাবী বিদ্যাই 
সাহিত্য শিক্ষার একমাত্র বাহন নহে। 
কেতাবের কড়ি বাচিয়ে, চোখের 
জল না ফেলে কেবল চোখের মধ্য 
দিয়ে নিগ্ন এবং উচ্চতরের অনেক 
শিক্ষা অল্প খরচে এবং বিনা খরচে 
অনেক লোককে দেওয়া যেতে পারে। 
এই Visual Education— 
অর্থাৎ চোখের মধ্য দিয়ে শিক্ষা 
দেওয়া Germany ও আমেরিকার 
প্রায় সমস্ত স্কুলে একটা বড় স্থান 
অধিকার করে বসেছে--এই পদ্ধতির, 
শিক্ষার প্রধান উপকরণ হোলে 
চাক্ষুষ উদ্দাহরণের চিত্রশাল1। 
₹ নিউইয়র্কের স্কুলের 
ছেলেমেয়েদের সপ্তাহে ছুদ্দিন করে" 


সহরের যাদুঘরে ছবি দেখাতে নিয়ে | 






যাওয়া হয়। হা 

একঘণ্ট! ছবি দেখে, পৃতা-প্রতিমা 
দখে, নূতন এবং পুরাত, রুশিল্পের 
নিদর্শন দেখে, তারা, 


জ্ঞান লাভ করে, স্কুলের ক্লাসে বসে 
একমাসেও তাহা পাওয়া যায় না। 


- যাছুঘরের চাক্ষুষ শিক্ষায়--দৃষ্টি { 
শক্তি, “পৰ্বেগলকি যত সহজে 5 


প্রত্যেক ( 





যে চাক্ষুষ | 


বিগ্াকে সম্যক্রূপে শক্তিশালী করা 
হয়েছে । বিদেশের যাদুঘর ও. চিত্র- 
শালা-একটা পুরাতত্বের সংগ্রহ-আলয়, 
বা অসংখ্য পুরানো জিনিষের গুদাম 
ঘর বা আস্তাকুড় নহে। প্রশস্ত এবং 
আলোক-পুর্ণ বড় বড় ঘরে, দর্শনীয় 
শিল্প-নিদর্শনগুলি সুন্দর-রূপে সজ্জিত 
করে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সহজ 
শিক্ষা-লাভের উপযোগী করে, চোখ 
জুড়ানো, নয়ন-মন ভুলানো ভঙ্গীতে 
বিদ্যাখীদের দেখানো! হয়। এইরূপে 
যাছুধর বা চিত্রশালার সহিত শিক্ষা- 
পদ্ধতির একটা নিকট ও নিবিড় সম্পর্ক 
ও সংযোগ স্থাপিত হয়েছে । স্কুল ও 
কলেজের পাঠনীয় বিষয়বস্তুর চাক্ষুষ 
প্রমাণ ও নিদর্শন [105900) আর আর্ট 
গ্যালারীর ঘরে ঘরে, সুচারুরূপে কাল 

ও যুগ অন্ুারে পরে পরে সাজান 
থাকে। এই সব+উপকরণ অবলম্বন 

করে,_দেশ-বিদেশের শিল্প-কলাঃ 

সভ্যতা! ও সাধনার ইতিহাসের চাক্ষুষ 

প্রমাণের মধ্য দিয়ে যাহুঘরের কতৃ- 

পক্ষর/ সমস্ত স্কুল কলেজের ছেলে- 

মেয়েদের নিম্ন ও উচ্চশিক্ষার বাবস্থা 

করে দিয়েছেন। এইরূপে যাছুঘর 

ও রূপ-শিল্প বিদেশের শিক্ষাতন্ত্রে এক 

ঝড় স্থান অধিকার করেছে। 


যাদুঘরের খরচ চালাবার জন্য 
নিউ-ইয়র্ক Municipality গবর্মেণ্ট 
এবং বিশ্ববিদ্যালয় কতৃক মোটা 
টাকার' বাধিক দান বরাদ্দ 
আছে। তা ছাড়া, পুরবাসীর! 
স্বেচ্ছায় অনেক অর্থ দিয়ে এই সহজ 
শিক্ষার বাহনকে সবল, সচল ও 
সক্রিয় করে রাখেন। এই অর্থ- 
সাহায্যের বিনিময়ে, আমেরিকার 


রি ৪07 মানুষের মনুষ্যত্বের 


শিক্ষা এবং জনশিক্ষার ভার 
করে ধাকেন। স্ুলের ছেলেমেয়েদের  ? 


































শিক্ষা দান ছাঁড়াও অন্ত শ্রেণীর ততন্তরে বাহারের চিত্রশালা 
তা কেদের শিক্ষার ভার লওয়া চ্চার শ্রেষ্ঠ উপকরণ বলিয়া 
হয়--বেমন বয়স্ক লোক ও গরীব গণিত হইয়াছে । পশ্চিমের 
লোক, কারখানার মজুর প্রভৃতি, তত্বের মনীষীগণ এই কথাটা 
যারা অর্থের অভাবে, বা সময়ের করেন যে জ্ঞানের জন্য, অ! 
অভাবে স্কুলে শিক্ষা পাবার স্থযোগ জপন্ত, প্রেমের জন্ত, ভা 
পায় না, তাদের জন্য সহরের মানব জীবনে 
চিত্রশালায় চিত্রশালায় সপ্তাহে ছুই যাহা কিছু মং 

সর্বশ্রেষ্ঠ 


এক দিন করে বিশেষ ব্যবস্থা আছে। 
বিশেষজ্ঞ 0010 বা পরিচালকের 
তত্বাবধানে হাজার হাজার অশিক্ষিত 
ও অল্প-শিক্ষিত বয়স্ক লোকদের নিয়ে 
গিয়ে রীতিমত জ্ঞানার্জনের নানা 
সুযোগ দেওয়া হয়। এছাড়া বড় 
বড় পণ্ডিত ও অধ্যাপকরা দেশের 
ও. বিদেশের শিল্প ও ইতিহাস সম্বন্ধে. 
ধারাবাহিক সচিত্র বক্তৃতা দেন। এই 
সব চিত্রশালায় এক শ্রেণীর শিক্ষার্থীর 
জন্য যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা 
হয়, সাধারণ পাট-ওয়ারী ধৰুদ্ধি 
এগুলি মোটেই কাজের কথা নয়, 
সম্ভায় ভাল ভাতের যোগাড় কি করে 
হয়ত, তার কোনও ইঙ্গিতই এই 
শ্রেণীর উচ্চ-ধরণের বক্তৃতায় থাকে 
না। দেশ-বিদেশের বড় বড় শিল্পী 
ও সাধকদের উৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ স্বষ্টির 
সঙ্গে, সাধারণ মানুষের পরিচয় করে 
দিয়ে, অশিক্ষিত বা অল্প-শিক্ষিত 
জনসাধারণের চিত্তে একটা উচ্চ 
চিন্তার বীজ বপন করা হয়। 






























ঘর 


“তেল, ন্‌ ও*লকড়ী” ছাড়াও 
যে মানুষের উচ্চ চিন্তা করবার 
দায়িত্ব এবং খুব বড় সার্থকতা 
আছে,--এই কথার পরে. ভিত্তি 
করে উচ্চ চিন্তার ব্যবস্থা করা হয়। 
আর্ট গালারীতে সুরক্ষিত ও সুসজ্জিত 
ওস্তাদ শিল্পীদের কলমে লেখা নান! 
শ্রেষ্ঠ চিত্রের মধ্য দিয়ে অনেক 
নিক্-মুখী, উন্মার্গগামী, নীতি-বিগঠিত, 


bl 


অধ্যাপক এত্রিপুরাশঙ্কর সেন শ্রী নর" 


মনোবিগ্ভা ও দৈনন্দিন জীবন 


প্রাত্যহিক জীবনে মনোবিগ্তার প্রয়োগ কোরে জীবনকে কেমন কোরে সার্থক ও সুন্দর. টি 

কোরে তোলা'যায়, তার সুস্পষ্ট প্থা-নির্দেশ । ভারতীয় ভাবধারার সহিত পাশ্চাত্য ভাবধারার 

তুলন]মূলক আলোচন! । গ্রস্থখানিতে লেখক ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞানের ওপর নতুন আলোক- 
মূল্য ২৫০ নঃ পঃ | 


ভ্ঞাব্রভ-ভিভতাসা 


পাত কোরেছেন। 


খত... 


ভর্$রতআত্মর&্তবাণীর বান্মর প্রকাশ 


জীবনের, যে কোনও বি 
সংস্কারের প্রস্তাব উঠলে, বি: 
বিশেষত: সোভিয়েট রাশিয়ার আ 


আমাদের আলোচ্য প্রস্তাবের সম 
সোভিয়েট: দেশের শিক্ষা-পদ্ধতি। 
উৎকৃষ্ট নজীর ূ 
রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় কল্পনায়, নি 
নিবারণ ও আপামর সাধারণ 
সংস্থানের ব্যবস্থাই একমাত্র অ 
নয়! 


শিক্ষা, দানের পরিকল্পনায় কেব 
নিন্ন-শিক্ষার ব্যবস্থা 
শেষ করেন নাই,_-আপামর সাধার 
সকলেরই জন্য সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ শিক্ষ 

























আজকাল আমাদের  জ 
























কর্ম্ম-পদ্ধতির দোহাই পাড়তে হ 









































আছে। ফোভিত 


রাশিয়ার রাষ্ট্রপতিগণ তীদে 


করেই কর্ড 


ud মানবিকতার চর্চার সহ 





















ডাঃ অর্কপল্লী রাধাকৃবঃন- এর ॥ 














লিকাতা-৯: 
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ণও ইতিহাস 
কর পশ্চিম £ ডাঃ প্রফুচন্দর 
। এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, 
লেজ ষ্টরীট মার্কেট, কলিকাতা--১২। 
টাক পঞ্চাশ নয়া পয়সা । 
ভ্রমণ-কাহিনীর . আদর বাঙ্গলা 
oe বরাবরই রর আছে। তার 


ওয়া _-শগীটের পয়দা খরচ 
করে দেশ দেখে বেড়ানোর পাগলামো 
ভারতের অন্যান্ত অঞ্চলের লোকদের 
পায় নেই বললেই হয়। তবে 
ীজকাল নয়াদিস্লীর ভেইয়াদের 
পায় সে সুযোগ তাঁর! নিঃখরচায় 
চ্ছেন। বাঙ্গালীদের মধ্যেও যে কেউ 
কেউ পাচ্ছেন না তা. নয়, তবে 
তদের অধিকাংশই হচ্ছেন বুটিশ 
আমলের. থয়ের খাঁ এবং হাল 
আমর্লের দ্বালাল। 

. ডাঃ ঘোষকে গীটের কড়ি ফেলেই 
ইউরোপ ও আমেরিক! ভ্রমণে যেতে 
তিনি তার ভ্রমণের 
তিক্ততা ‘আজকের পশ্চিম'-এ 
লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু মনে রাখতে 
হবে যে, এই বইয়ে কোন মজাদার 
কাহিনী পাওয়৷ যাবে না-তুষা নাকি 
আমাদের কয়েকজন 'লব্অর্থ- 
প্রতিষ্ঠ নয়) সাহিত্যিক চীন ও 
রাশিয়া ঘুরে এসে প্রথম সাময়িক 
পত্রে কিন্তী, আকারে এবং পরে 
পুস্তকাকারে প্রচুর ঝাল সুন সহযোগে 
পরিবেষণ করেছেন। বাংলা ভাষায় 


লিখিত অজন্্র ভ্রমণ বৃত্তান্তের মধ্যে 
পৃশ্চিমই 


ন্নুতির “মূলে কি রয়েছে এবং কি 
ভাবে কতখানি ভারতের বৈষয়িক 
উন্নতিতে তা প্রযোজ্য হতে পারে 
তৎসম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা 
হতে পারে। ডাঃ ঘোষ 
: পশ্চিমের শিক্ষাব্যবস্থা, 
কৃষি ও পশ্ুপালনু ব্যবস্থা এবং 
বিজ্ঞানাগার *ও কারখ্বন। সম্পর্কে 
অভিজ্ঞতা শর্জনের চুজন্তই পশ্চিমে * 
গিয়েছিল । কৃষি ও পশুপালন 
বিষয়ে পাশ্চা 
থা যঞ্চদ আমর! : ডাঃ ঘোষের , 
ইয়ে পাঠ *করি তখন এক 
মনে হয় সত্যি আমর! 


গা (পেছনে পড়ে আছি। ‘শিক্ষা 


বিস্ময়কর উন্নতির 
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1 


শিক্ষা, সম্পর্কে (নি য় থেকে সর্বোচ্চ 


পর্যায়) ডাঃ ঘোষ বিস্তুত আলোচনা 
করেছেন। এই আলোচনা যেমন 
মনোজ্ঞ তেমনি শিক্ষাপ্রদ ৷ 


পাশ্চাত্যের বহু বড় বড় বৈজ্ঞানিক 
এবং বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের 
সঙ্গে ডাঃ ঘোষের নানা বিষয় 
আলোচনা হয়েছে। এ সকল 
আলোচনার বিবরণ থেকে প্রচুর 
শিক্ষনীয় জিনিষ আমাদের নেওয়ার 
আছে। ভারতের খাস্ধ, শিক্ষা 
স্বাস্থ্য এবং কৃষ্টি সম্পর্কে আগ্রহশীল 
প্রত্যেক ব্যক্তিরই “আজকের পশ্চিম’ 
একটি অবশ্ঠপাঠ্য গ্রন্থ । 
চিত্রযুক্ত, পরিষ্কার লাইনো হরফে 
মুদ্রিত এই পুস্তকখানি একটি সম্পদ 
বিশেষ। 


যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস £ আর, বি, 


নাই, এবং জে, ই, মোরপারগো। 
অনুবাদ £ রবীন্দ্রনাথ সরকার, নীল- 
রতন সেন এবং দীপালি মুখোপাধ্যায় । 
এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি, 
কঙ্সিকাতা--১২। ভ্রশ টাকা । 
আমেরিকা ( মাকিন যুক্তরাষ্ট্র) 
পৃথিবীর নবীনতম দেশ। কিন্ত 
উন্নতিতে আজ সে জগতের শীর্ষস্থান 
অধিকার করে রয়েছে। তাছাড়া 
পৃথিবী আজ «খে ছুটি রাজনৈতিক 
শিবিরে বিভক্ত তার একটির নেতৃত্ব 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে । আজকের 


মাকিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে ভুল বোঝা- 


বুঝির অন্ত নাই। কেউ তার 
প্রশংসায় পঞ্চমুখ, কেউ বা নিন্দায় 
বিষমুখ। অথচ একথা! অস্বীকার 
করে লাভ নাই,যে অসম্পূর্ণ জ্ঞান 
নিয়েই আমরা পৃথিবীর অন্ততম 
শ্রেষ্ঠ এই দেশটির যদৃচ্ছ সমালোচনায় 


অগ্রসর হই। 


অত্যন্ত সুখের কথা এই যে 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি সুবৃহৎ 
(ডিমাই সাইজ, লাইনো হরফে প্রায় 
ছয়শ পৃষ্ঠা) প্রামাণ্য ইতিহাসের 
অনুবাদ আমরা পেলাম । কলম্বাসের, 
আমেরিকা আবিষ্কার থেকে আরম্ভ 
করে একেবারে আজ পর্যন্ত 
মাকিন খুক্ত রাষ্ট্রের ইতিহাসের 
পুঙ্খানুপুজ্খ বিবরণ. বিশ্লেষণাত্মক 
ভঙ্গীতে এই গ্রন্থে লির্িব্দ হয়েছে 
এটি একাধারে মোকিন, যুক্তরাষ্ট্রের 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক 
ইতিহাস। বাঙ্গীল৷ ভাষায় মাধ 

যুদ্গরাষ্ট্রের কোন ইতিহাস আছে 
বলে আমাদের জানা *নেই।- এই 
প্রামাণ্য ইতিহাসটি যে আমাদের? 


পায় পাঠকরা ২ সাদরে গ্রহণ করবেন তাতে ব্যায় - 
কত লক্ষ j 





প্রচুর ' 


দ্বয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া। 
ঞ্রযান্টিক কগেজে, লাইনো হরফে 
মুদ্রিত এবং শক্ত বীধাইযুক্ত এই 
বইখানি প্রত্যেক গ্রন্থাগারে রক্ষিত 
হইবার যোগ্য। 


বাছলার ইতিহাস £ শ্রগদাধর 


কো লে। ভগীরথকু টির, গোগী- 
নগর (হরিপাল), পোঃ-_ব্রাহ্মণ পাড়া, 
ছগলী। তন টাক! ৷ 

‘বাঙ্গল! দেশের ইতিহাস বলতে 
মাহিষ্য জাতিরই ইতিহাস ৷ এই 
তথ্যটি লেখক বাঙ্গলার ইতিহাসে 
প্রমাণ করতে চেয়েছেন । শ্বজাতি- 
প্রীতি কিছু দোষের কথ। নয়। তা বলে 
অপরকে এলোপাথাড় গালমন্দ 
দিলেই কি স্বজাতির মহত্ব বাড়ে? 
লেখক প্রভূত পরিশ্রমী, তার লেখার 
হাতও আছে, কিন্ত ইতিহাস লিখতে 
গেলে মে আরও কিছুর প্রয়োজন 
আশা করি তিনি স্বীকার 
করবেন । | 


যেলাধূল! | 
ক্রীড়াজগভে দ্িকৃপাল বাঙালী £ 
অজয় বস্ু। দেবদত্তগ্যাও 
কোম্পানী, ৬নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী সী, 
কলিকাতা ১২। ৩৫০ টাক1। 
বাঙ্গলা দেশে এই মুহূর্তে সর্বাপেক্ষ। 
আকর্ষণীয় বস্ত কি তা জবাবে 
নিশ্চয় শোনা যাবে- খেলাধুলা । 
ক্রীড়াগ্রীতি বর্তমানে উন্মত্ততার নামান্তর 
মাত্র। পঞ্চাশ বছর আগে অস্ট্রে- 
লিয়ার কোন এক অখ্যাত মাঠে 
কোন্‌ খেলোয়াড়ের সেঞ্চুরী করতে 
তিন রাণ বাকী ছিল তা আমাদের 
স্কুলের ছেলেরা ত বটেই, এমন কী 
অনেক মেয়েও বলে দিতে পারে। 
্বাস্থাহীন জাতির এর চেয়ে বিড়ম্বনা 
আর ভাব! যায় না। অথচ একদা 
সর্বভারতে স্বাস্থাচর্চায় ও ক্রীড়াক্ষে্রে 
বাঙ্গালীই পথিকৃৎ ছিল । তখনকার 
দিনে .রকবাজী ও পাড়ার মেয়েদের 
পেছনে লাগার রেওয়াজ ছিল না। 
ভন-বৈঠক করে সুগঠিত দেহ তৈরী 
করা এবং পাড়া-প্রতিবেশীর আপদে 
বিপদে ঝাপিয়ে পড়া--এই ছিল সে 


তা 


: যখন পুলে রর, খেলা অব্যাহ 
গতিতে চষ্ঈছে এবং এসব নিয়ে 

অজয় বনু আমাদের জাতীয় জীবনের 
কু বিস্থৃতপ্রায় অধ্যায়ের দিকে 


আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিঃমন্দেহৈ 
| মহৎ দায়িত্ব পালন করেছেন | নিশ্চয়ই সাহসে 


আজ কতকাল { 
বিখ্যাত ক্রীড়া-সমালোচক রয় 





সেই যুগের 


=ব্অন্বিকাচরণ গু হ, 





রায়, সতীশচন্্র পলা 
মুখার্জী, পি, কে, বিশ্বাস, পি, সি, 
ব্যানার্জী, নিবারণ চন্দ্র, পুলিন দাস, 
পি, এল; রায়, ক্রুলির ভীম ভবেন্ত্র- 
মোহন, শিবদাস ভাঁছুড়ী, প্রফুল্ল ঘোষ 
দুলে দে প্রভৃতি ক্রীড়াজগতের কুড়ি- 
জন দ্রিগপালের কাহিনী অজয়বাবু 
তার, গ্রন্থে নিষ্ঠার সঙ্গে পরিবেষণ 
করেছেন । 1 
আজকাল ক্রীড়াজগতে 
খেলোয়াড়ের চেয়েও খেলা নিয়ে 
রাজনীতি ও ক্রীড়া উপভোগের নামে 
বাজীর সংখ্যাই বেশি। 


অজয়বাবুর বই এদের কিঞচৎ প্রক্ৃতিস্থ 


করতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস। 


গন্য ও উপন্যাস 
রাজমহল £ নীলিমা দাশগুপ্ত । এস 
ব্যানাজি এণ্ড কোং ৬ রমানাথ 
মজুমদার স্টাট, কলিকাতা-৯। ছু টাকা 
পঁচাত্তর নয়! পয়স1।, 

বাঙ্গলা উপন্তাসের পটভূমিক! 
আজ সুবিস্তুত। বিষয়বস্ত আর 
আঙ্গিকের বৈচিত্র্য প্রতিনিয়ত: তার 
নূতন নুতন দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে। 
কাজেই বিশেষ কোন বক্তব্য না 
থাকলে আজকার দিনের বালা 
উপন্তাসের ক্ষেত্রে নৃতন সংযোজন 
প্রায় অর্থহীন । 

শ্রীমতী নীলিমা দাসগুপ্ত উপন্তাসের 
ক্ষেত্রে নবাগতা । যতদুর মনে হয় 
'রাজমহুল” তার প্রথম উপন্তাস। 
কোন এক. বাস্থদেবপুরের রাজ- 
পরিবারের ঘুস্রাচ্ছন্ন ইতিহাসকে 


কেন্দ্র করে এই উপন্তাসের কাহিনীর গতি 


প্রবাহিত এবং একথা বলতেই হবে 
ষে উপন্তাসের যা নাকি প্রধান অঙ্গ 
সেই কাহিনী এতে খুবই কুশলতার 
সঙ্গে পরিবেষিত হয়েছে। এর 
কাহিনী একেবারে শেষ পর্যন্ত 


পাঠককে আকৃষ্ট করে রাখতে সক্ষম: 


হয়। কোন উপন্তাসের পক্ষে এই 
গুণ থাকা নিশ্চয়ই ওঁপন্ানিকের 
কৃতিত্বের পরিচয়। 
অবরোহণ £ কণাদ গুপ্ত। কথা- 
সাহিত্য মন্দির, ৫৪বি, আমহাষ্ট' সীট, 
কলিকাত1-৯। মুল্য ২:৫০ টাকা।, 
‘অবরোহণ’ কণাদ গুপ্তের দ্বিতীয় 
উপন্াস। এই উপন্তানের কাহিনী 
ক্ষুদ্র কিন্ত এক আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে 


কণাদবাবু এই ক্র কাহিনীর সঙ্গে 


এক বলিষ্ঠ বক্তব্য ছটা দিতে সক্ষম 


কারোর বিশেষ কোন মাথাব্যথার 


লক্ষণ দেখা যাচ্ছেনা তখন, সততা 
ও নীতিজ্ঞানহীনতার ঘনদট তুলে ধরা 


রি আকর্ষণ করে আর আমরা মুগ্ধ হই 













রি অভিনবন্ধ দাবী করতে পায়োঁ | 








কণাদবাবুর অদ্ভুত পর্যবেক্ষণ ক্ষমতায় 
জীবন সংগ্রামে নীরদ. ক্লান্ত তবুও সে 
তার চরিত্র বজায় রাখছে এই কথাটি 
কণাদবাবু যে ভঙ্গীতে বর্ণনা করেছেন: 
তার থেকেই তীর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার; 
পরিচয়া পাই_নীরদ আয়তনে বিশাল, প্ঠ 
কিন্তু চেহারা এখন মলিন, কপালে 
ছুর্ভাবনার কয়েকট। দাগ কেটে বসেছে, 
ভঙ্গীতে সংগ্রামের ক্লান্তি। যেন একটা 
বিরাট দেবদারু গাছ থেকে পাতা 
ঝরে যাচ্ছে» রম মরে যাচ্ছে, প্রাণ : 
ফুরিয়ে আসছে, তবুও এ 
আর তফাতটুকু ছ 
শ্বাধিকারে আকাশের মধ্যখানে 
দাড়ির আছে 1 
কণাদবাবুর কাছে আ মাদের। 
অনুরোধ তিনি যেন সস্তা না 
মোহে জলে৷ চটকদা র পথে পান৷ 
বাড়ান । হয়তো খ্যাতি করায়ত হতে 
দেরী হবে, এমন কি না হতেও পারে 
তবুও তাকে বলব কৌশলের চেয়ে! 
আদর্ৃইি বড় ৷ টু 
বূপ-রেখ। £ এব্যোমকেশ চট্টোপাধ্যায় 
প্রাপ্তিস্থান বিজলী প্রেস, সিউড়ীচ 
বীরভূম। এক টাক! পঁচিশ নয়া পয়সা । 

এটি লেখকের গল্প সঞ্চলন । মোট 
সাতটি গল্প এতে আছে। সন্কলনের ' 
ভূমিকায় লেখক বলেছেন, ‘রূপ- 
রেখার গল্পগুলো অনেকদিন আগের 
লেখা । হয়তো এদের প্রয়োজন 
এখন ফুরিয়ে গেছে । তবু প্রকাশ করা, | 
হলো এই আশায় যে, এখনও খন 
কারো কাজে লাগে।” *কাজে লাগলে 
আমরা খুনী হব । 


হাস্ব-কোতুক 

ছুই পকেট হাসি: প্রবুদ্ধ। 
বলাক! প্রকাশনী, ২৭-নি, আমহাষ্ট 
স্ব, কলিকাতা ৯। দুটাক! পঁচাত্তর 
নয়া পয়সা । 

বইয়ের নামটা একটু অন্ত) 

কিন্তু সত্যিই এতে পকেটভতি হাসি 
রয়েছে। দৈনিক বা সাপ্তাহিক 
ংবাদপত্রে হান্তকৌতুকের জন্য নিতান্ত 
অবহেলাভরে খানিকট। জায়গা রাখ! 
হয়। কিন্ত আমরা সকলই জানি, 
যে গুরুগন্তীর মালপত্র বাদ দিয়ে 
পাঠকরা সেই পাতাটিই আগে পড়ে গ 
থাকেন। . ‘দুই পবে স’তে 
সেইরূপ হান্তকণিক। পাচশতের বেশী 
রয়েছে আর রয়েছে ছুশে দশ পৃষ্টা, 
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এ ধরণের ইংরাজী বই চৌর্ীর 
বইয়ের দোকানগুলোতে বহু পাওয়া 
যায়। প্রবুদ্ধের বই সেগুলো দ্বারা 
'অন্ুগ্রাণিত হলেও এর যথেষ্ট অভি- 
নবত্ব রয়েছে । বিলিত্য সমাজজীবনের 
পরিপ্রেক্ষিতে হিউমার করলে (হোম! 


সেই এবং রায়জী যা করে থাকেন) তার, 
তত রস আমাদের মনে পৌছায় না। 
- প্ৰবুদ্ধ তা.করেন নি বলেই ‘ছুই পকেই 


হাসি' সত্যিই বাঈল! সাহিত্যে 








"(শেষাংশ চ টি ) 





শ্বক্ুবার, ৮ই জান্যয়ারী, ১৯৬০ 


দর্পণ = 


বাংলা নটর প্রগতি ও বিজন ত 


‘ 


উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য 
শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাবে বাঙলা 
নাটকের পুনরুজ্জীবন ঘটে। পুনরু- 
জীবন না বলিয়া ই হা কে নূতন 
উদ্বোধনই বল! বরং শ্রেয় । কেননা 


প্রাচীন নাটকের সহিত ইহার বিশেষ * 


/কোন মিল নাই। "আঙ্গিকের দিক 
দিয়া সংস্কৃত নাটক ও যাত্রার নিমিতির 
স্বাঙ্গীকরণ হইয়াছে মাত্র । উনবিংশ 
শতাব্দীতে উজ্জীবিত বাঙলা নাটকের 
এই ধার! পেশাদার রঙ্গমঞ্চের মারফৎ, 

* ১৯৪২ সাল পর্যন্ত অব্যাহত 
% গতিতেই অগ্রসর হইয়াছিল, যদিও 
যুগজীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 

৷ এই সকল নাটক আর নাট্য পিপাস্থ 
» দর্শকের মানসিক চা হি দা পূরণ 
" করিতে" পারিতেছিলন!। তাই এই 
» সময় অর্থাৎ ১৯৪২ গ্ৰীষ্টাব্দের পর 
অপেশাদার নাট্যশিল্পিগণ চিরাচরিত 
নাটক রচন! ও ‘অভিনয় প্রথ! ত্যাগ 
,করিয়া নূতন ভাব ও আঙ্গিকের 
অন্বেষণে ব্রতী হইয়াছিলেন। নাটক 

. বুগজীবনের প্রতিচ্ছবি । কিন্তু জনতার 
জীবন সমস্ত, তাহাদের চাহিদা, সুখ- 

‘ সাচ্ছন্দা, ব্যথাবেদনার আলেখ্য ই 
যদি নাটক রূপায়ণ করিতে অসমর্থ 
হইল, তবে সে নাটকের প্রয়োজন 


ভি থোপা ১৪" 


ভাবনা ও অবশ্য প্রয়োজন; এই 
চেতনার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল 
যুক্তিবাদী সাহিত্য স্থষ্টি। বাঙীল্লী 
তাহার পু রা কালের ধর্মবিশ্বাস্ঠুকে 
আ্বাকড়াইয়া রহিল না, যুক্তিবাদের 
কষ্টিপাথরে শুরু করিল তাহার নবমূল্য 
নির্ধারণ। উনবিংশ শতাব্দীতে রচিত 
পৌরাণিক নাটকের মধ্যে সনাতন 
এঁতিহোর এই নবমল্যায়ন প্রচেষ্টাই 
লক্ষ্য করি। “চৈতন্চন্দ্রোদয়' অথবা 
গীতগোবিন্দ-পালার সহিত “শগিষ্ঠা” 


-কিন্বা! “ভদ্রাজ্জুনের' পার্থক্য এইখানেই। 


উনব্বিইিশ শতব্দী ছিল অবিমিশ্র 


জ্ঞান সাধনার যুগ। তাই এই যুগে 
নাট্যসাহিত্যের ভাণ্ডার অক্লান্ত অন্ু- 
কিন্তু : 


বাদেই ভরিয়া উঠিয়াছে। 
সৃষ্টিশীল শিল্পী-মানস কখনই নীরস 


পু'থির পাতার মধ্যে নিজেকে সীমিত, 


রাখিতে পারে না। সমকালীন ধুগ- 
জীবনের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং 


অর্থনৈতিক পটপরিবর্তীনের ধারাও 


তাহার মনে প্রভাব বিস্তারে বাধ্য। 
দেশবিদেশের সাহিত্যশিল্প, ইতিহাসের 
সহিত বাঙ্গালী যতই ঘনিষ্ঠ হইয়াছে, 
ততই অনুভব করিয়াছে পরাধীনতার 
গ্লানি। শিক্ষিত বাঙ্গালী মানসের 
এই পৃঞ্জীভূত পরাধীনতার বেদনাই 


কি? এই চিন্তা হইতেই জন্মলাভ করিল দেশাত্মবোধের মাধ্যমে মুক্তি পাইয়াছে। 


‘আগুন’ ‘জবানবন্দী, “ল্যাবরেটারি»' 
"_, হোমিওপ্যাথি”, ‘দলিল,’ প্রতৃতি 
নাটক এই সকল নাটক অভিনয়কে 
কেন্দ্র করিয়! '৪৩-:৪৪ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র 


বাঙলায় যে আন্দোলন দেখা দেয়, "মীর কাশেমের' মধ্য দিয়] এই দেশাত্ম- 
তাহাই আধুনিক কালে নবনাট্য ' 


আন্দোলন নামে পরিচিত। এই 
নবনাট্য আন্দোলনের স্বরূপ বুঝিতে 
হইলে উনবিংশ শতাব্দীর নাট্য- 
এতিহাকে*পূর্বাহ্ছে জান৷ প্রয়োজন । 
উনিশ শতকীয় নাটকের মৌল 
প্রেরণা আসিয়াছে পাশ্চাত্য শিক্ষা 
এবং সভ্যতার সংস্পর্শে । এতাবৎকাল 
- বালী শিখিয়াছিল, “বিশ্বাসে মিলায় 
4 কৃষ তর্ক বহু *দুর'.*+অর্থাৎ যুক্তি 
নহে, বিচার নহে, অহৈতুকী শুদ্ধা- 
. ভুক্তিই ছিল তাহার কাম্য। তাই 
4 এককালের প্রবল শক্তিমান তাঁিক 
, জ্রীচৈতন্ত তাঁহার সকল তর্কশান্তরের 
পুঁথি জাহ্নবী সলিলে নিক্ষেপ করিয়া- 
ছিলেন। তর্ক যুদ্ধে কেহ তাহাকে 


শুধু পুরাণ নহে, বাঙ্গালী নাট্যকার 


ইতিহাসকে আশ্রয় করিয়া রচনা 
করিয়াছেন দেশাত্মবোধক এঁতিহালিক 
নাটক । “কৃষ্ণকুমারী', পপুরুবিক্রম', 


বোধের প্রকাশ তাই আমর! দেখি। 
বাঙ্গালীর দেশাত্মবোধ যত প্রখর 
হইয়াছে, ততই সমকালীন জাতীয় 
জীবনের পতন জ্ঘলনের প্রতি তাহার 
দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। তাই উনিশ 
শতকীয় প্রহসনগুলি সমকালীন 
জাতীয় জীবনের বিশ্লষণাত্মক আলেখ্য। 


. লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, নাটকের 


মাধ্যমে আমাদের নাট্যকার আত্ম- 
বিশ্বত একশ্রেণীর বাঙ্গালীকেই 
তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছেন, কিন্ত 
এই পটপরিবর্তনের মূলে শাসক 
ইংরাজের যে স্বাথচক্রান্ত ছিল 
তাহার প্রতি 'সরামুরি কোন ইঙ্গিত 
করেন নাই। 1১ করেন নাই 
বলিলে ভুল হইবে, ৫ দীনবন্ধুর 


আহ্বান করিলে, তিনি বিনা তর্কে “নীলদর্পণম্” নাটক শিক ইংরাজের 


তাহার পায়ে দানখৎ লিখিয়া দিয়া- 
ছিপ্রেন ৷ উনবিংশ শতকে আদিল 
: পাশ্চাত্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদ, আশিল 
বস্তভিত্তিক যুক্তিবাদী পাশ্চাত্য দর্শন । 
ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালীর 
? মনে এই নবতুম প্রভাব নূতন আন্ো- 
ঞ্লনের স্থচন। করিল। , হৃদয় নয়, 
বুদ্ধিও চাই, ভাব নহে তাহার সহিত 


SA ৪ 


অত্যাচারে নিপিষ্ট পল্লীবাসী বাঙালীর 
রক্তাক্ত জীবনালেখ্য। উপেন্দ্রনাথ 
দাসের “সুরেন্দ্র বিনোদিনী” নাটকেও 
অত্যাচারী ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি 
সরাসরি কটাক্ষ আছে। কিন্ত দুঃখের 


বিষয় উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা নাটক 
এই ধারাকে সুক্ু্জ রাখিতে পারে 
নাই। ইংরাজ্ঞসরকার কঠোর হস্তে 


টি 


এই সকল নাটক দমন করিয়াছিলেন । 
নাটাযনিয়ন্্রণ আইনের অন্তরালে 
শাসক ইংরাজের এই দমননীতি 
বাঙালী নাটাকারগণকে সরল পথ 
পরিত্যাগ করিয়া,&ুঁতির্ক পথ অবলম্বন 
করিতে বাধ্য করিয়াছিল বলিয়াই মনে 
হয়। কেনন! ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ 
রঙ্গালয়ের স্থত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গ- 
মঞ্চকে কেন্দ্র করিয়া দর্শকশ্রেণীর উপর 
নির্ভরশীল যে বিরাট নটনটী ও যন্ত্র 
গোষ্ঠীর উদ্ভব হইয়াছিল, তাহাদের 





নবান্ন নাটকে প্রধানের ভূমিকায় 
নাট্যকার বিজন ভট্টাচাধ 


ভরণপোষণের গুরুদায়িত্ব স্বভাবতই॥ 


আসিয়। পড়িয়াছিল রঙ্গমঞ্চের সব্ধবধি- 
কারীর উপর। ব্যবসায়ী সত্বাধিকারীর 
পক্ষে পদে পদে সরকারকে অমান্ত 
করিয়া! চলা সম্ভব নহে । আর একটি 
কথা, কাল'মার্সের দর্শন তখনও 
এদেশে আমদানী হয় নাই। সর্বহারা 
চাষী মজুরের দুঃখ সাধারণ ভাবে 
বাঙালী যতট৷ বুঝিয়াছিল সাহিত্যে 
তাহার প্রকাশ আছে। বঙ্িমচন্দ্রের 
“বিবিধ প্রবন্ধ' সাম্য’ সেই বোধিরই 
ফলশ্রুতি। কিন্ত “সাম্য” বাদের শক্তিকে 
তখনও বোধ হয় বাঙালীর দৃঢ়বিশ্বাস 
সম্ভব হয় নাই। হইলে পরবর্তী কালে 
‘সাম্য’ গ্রন্থের * প্রচার বঙ্কিমচন্দ্র বন্ধ 
করতেন না। অবশ্য তাই বলিয়! 
উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্‌ল! নাটকের 
যে উন্নতি হয় নাই একথা কেহ বলে 
না। এই সময়ই প্ৰাচ্য ও পাশ্চাত্য 
নাট্যাদি স্বীকরণের মধ্য দিনত বাঙ 

নাটানির্মিতির একটি সুনিদ্দি্ট 


গড়িয়। উঠে। চরিত্র সৃষ্টির 
ভক্তিভাবের অন্ধ বিশ্বাস রর 


হইয়া যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা চুঁয় ৷" 


অভিনয় রীতি এবং প্রয়োগকৌশলের 
মধ্যেও দেখ! দেয় নব পরিবর্তনের 
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নাটক ও নাট্যাভিনয়ের তৌলন 
আলোচনায় এইগুলি নিঃসন্দেহে নব 
নাটক । . 
এখন প্রশ্ন এই যে বিংশ শতাব্দীর 
“নবনাট)” আন্দোলনের সুহিত 


ইহার পার্থকা কোথায়? 
এক কথায় বলা যায় পার্থক্য 
বিধয়বস্ততে, নিিতিতে, অভিনয়- 


রীতিতে, এবং প্রয়োগনৈপুণ্যে। দ্বিতীয় 
প্রশ্ন কেন এই পার্থক্য? ইহারও 
উত্তরে বল! যায়, যুগজীবন দর্শনের 
পরিবর্তন । উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত 
বাঙ্গালী-মনে যে দেশাত্মবোধ ক্রম- 


" জাগরিত হইতেছিল, বিংশ শতাব্দীতে 


তাহাই**সমগ্র বাঙালার জনজীবনে 
সঞ্চারিত হইয়া সঙ্ঘবদ্ধরূপে পরিণত 
হইয়াছে। শাসক ইংরাজের দমন- 
নীতির সর্বাত্মক রূপটি তখন বাঙ্গালী 
দেখিয়াও দেখে নাই, কারণ অষ্টাদশ 
শতকের ক্ষয়িষ্ণু সমাজ জীবনের প্রতি 
বিতৃষ্ণাবোধ তাহাদের আরো প্রবল 
ছিল। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, 
পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ)তার স্বীকরণের 
মধ্য দিরাই এই অবক্ষয়িত সমাজ 
জাবনে নব প্রাণচেতনার উদ্দীপনা 
সঞ্চার সম্ভব। তাই উনিশ শতকের 
শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্প্রদায় সমাজ 
সংস্কারকের ভূমিকা! লইয়াছিলেন। 
কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে সে প্রয়োজন 
আর অধিক রহিলন।, তাছাড়া শাসক 
ইংরাজের কুটিলরূপটি ক্রমশ প্রকাশিত 
হইতে হইতে এমন এক পর্যায়ে 
আসিয়া পৌছাইয়াছিল যে হাজার 
চেষ্টা সত্বেও ডিরো জি ও, বেথুন, 
ডেভিড হেয়ারের উদ্বাহরণ ম্মরণ 
করিয়া তাহাকে আর উপেক্ষা করা 
সম্ভব ছিল না। বিয়াল্লিশের আন্দোলনে 
অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীর সে বর্বর 
রূপ ফুটিয়৷ উঠিয়াছিল, সংবেদনশীল 
শিল্লিমানস তাহাকে ক্ষমা করিতে 
পারেনা । পঞ্চাশের মন্স্তরে সমগ্র 
বাংলায় যে করালমৃত্যুর ছায়াপাত 
ঘটিয়াছিল তাহাকে উপেক্ষা করিবে 
কে? একদিন বাঙ্গালী ভাবিয়াছিল 
ইংরাজের আদর্শ গ্রহণ করিয়াই 
তাহার! ক্ষয়িধু সমাজ জীবনের উন্নতি 
সাধন করিতে পারিবে। তাই 
১৬ বদ্রোহের সময় : ইংরাজ 

প্রত্যক্ষ করিয়াও বাঙ্গালী 
bi ০ ঘোষণ! করিয়া- 
ও ছিলেন I sigh for the Albion!s 
২88 shore—the lang of 


“Shakespeare & Milton. কিন্তু 


বিষয় এই Albion's 
50015 বাঙালীর কাছে চিরকাল 
distaHt রহিয়া গেল। তাহার! 


হুঢন|। পঞ্চদশ-যোড়হা শতকে র * পর পর প্রত্যক্ষ করিল জালিয়ান- 


* ওয়ালাবাগের ' ইংরাজ, 


টু বর্বরোচিত *দমননীতি ৷ 


বিিয়ালিশের 
মন্নস্তরের? সময়ে 
তাই আর 
আপোষ নহে প্রতিকার। সকল 
প্রকার মোহভঙ্গের পর ভারতবাসী, 
ইংরাজকে তাই দৃপ্ত কণে জানাইয়া 
দিল—Quit India. K 
যুগজীবনের এই পরিবর্তনের 
পরিপ্রেক্ষায় বাঙালী নাট্যকার ৃ 
প্রচলিত নাট্য উঁতিহোর পথ পরিত্যাগ 
করিয়া নূতন সুর 'ধরিলেন।. সখি- 
দলের প্রবেশ ও প্রস্থান নহে নহে 
আর কাল্পনিক সমাজ জীবনের প্রণয়- 
নৈরাশ্ত জনিত হা-হঁতাশের কাহিনী। 
মধ্যযুগীয় ব্যক্রিত্বসম্পন্ন নায়কের 
পরিবর্তে তাই সমগ্রীজনতা আসিয়া 
আমাদের নাটকে নায়কত্ব “গহণ 
করিল। ব্যষ্টি নহে, সমষ্টির সুখ- 
£খ ব্যথা-বেদনার আরক্তিম আলেখ্য 
অঙ্কনই হইল আমাদের নাটকের 
মূল লক্ষ্য। নাটকের বৈষযবন্ত 
বিস্তাসের দৃষ্টিভঙ্গীতে এই পরিবর্তন, 
কিন্তু পেশাদার রঙ্গমঞ্চ হইতে আসে 
নাই। পেশাদার রঙ্গমঞ্চ নাট্য : 
প্রয়োজনার উন্নতি সাধনে মগ্ন ছিল, 
কিন্তু বিষয়বস্তর দিক দিয়া উনবিংশ 
শতাব্দীর সেই ওঁ শ্বর্য ময় যুগের 
ছিল তাহাদের 
-ক্ষা। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার বল 
রঙ্গ ঞ্চের যুগন্ধর প্রতিভা“ 
সন্দেহ নাই, কিন্তু নাটকের প্রয়োগ- 
নৈপুণ্যের ক্ষেত্রে তিনি যে নবযুগের + 
সুচনা! করিয়াছিলেন, সেইরূপধ্বলিষ্ঠতা : 
নাটকের বিষয়বস্তর ক্ষেত্রে জীদর্শন 
করেন নাই। সীতা, আলমগীর, , 
রঘুবীর ইত্যাদি নাটকের মাধ্যমে J 
তিনি জাতীয় জীবনে প্রাচীন এঁতিহ 
এবং, ওঁতিহাসিক দৃষ্টির উদ্বোধনেই : 
ছিলেন সজাগ । সেই দিক দিক 
শিশিরকুসার ছিলেন উনবিংশ 
শতাব্দীর চিন্তাধারার উ ত্তরস্থরী।. 
তাই “নীলদর্পণ” নহে, “সধবার 
একাদশীপকে তিনি অভিনয়ের জন্ত 
বাছিয়া লইয়াছিলেন | কিন্তু এই 
নীলদর্পণের মধ্যে সমষ্টিগত বাঙালী 
জীবনের যে রক্তাক্ত আলেখ্য অঙ্কিত 
আছে বিয়াল্লিশের আন্দোলনের পট- 
ভূমিতে তাহার প্রয়োজন যে কতখানি 
তাহ! বাঙালী শিল্পীর অবিদিত ছিল 
না। তাই পেশাদার রঙ্গমঞ্চ তাহার 
সম্বন্ধে তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়া 
রহিল, অপেশাদার" রঙ্গমঞ্চের শিল্পী 
তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া” দৃ্ভাবে 


শাসক" চক্রান্ত, 







চে 


ঘোষন! করিলেন নবযুগের*বাণী নুতন 
নাট্যালেখ্যে ৷ 


নাটাঁকার শ্রীবিজনু ভট্টাচার্য সর্ব- 
প্রথম এই দায়িত্ব গ্রহণ,করেন। তিনি, 
যে শুধুমাত্র একশতান্দী পর ঠা 
দর্পণেরপ ঈব উদ্বোধন বাঁরেন তা 
নহে,মীলিক পাটী মধ্য দিয়াও 
3 উদ্দীপ্ত চেতনার প্রকাশ রম 
বি্বাধ করেন নাই। রচিত হইল 


( শেষাংশ চ পৃষ্ঠায় ) 










































ছেন। 
শুধু পেটের ভাত পশুর পক্ষে 
্ট হতে পারে, কিন্তু মানুষের 
পক্ষে তা যথেষ্ট নয়, এই কথা 
র1 স্বীকার. করে নিয়ে তাঁদের 
“পদ্ধতি গড়ে তুলেছেন। প্রকৃত 
মনুয্যত্বের চর্চার জন্য--“পালওয়ানি'র 
চেয়ে আর্টের অনুশীলন অনেক বড়ো- 
কথা) এই কথা স্বীকার করে 
চাদের শিক্ষাতন্ত্রের গোড়া 


আসতে, চায় স্থানাভাবে তারে 






আগুন । ১৯৪২ সালের আন্দোলনের 
পর সমগ্র বাঙ্গলা দেশে যে বুভুক্ষা 
অত্যাচারের বর্বরোচিত রূপ প্রকটিত 
হইল; তাঁহার পরিপ্রেক্ষায় রচিত হইল 
যুগে সর্বপ্রথম নাট্যালেখ্য 
গুঁন*। আগুন নাটকের প্রথম 
কাশ কাল ১৯৪৩ খ্ৰীষ্টাব্দ । নাট্যকার 
ন ভট্টাচাৰ্য্য প্রথমে ছিলেন 
নন্দবাজার পত্রিকার কর্মী কিন্তু 
বুভূক্ষাদীর্ণ, মৃতাভীত বাঙ্গালীর 
নজীবনের অবক্ষ্িত রূপ প্রত্যক্ষ 
রিয়া তাহার সংবেদনশীল শিল্পি- 
মানস আর পত্রিকার সাংবাদিকতার 
সীমিত থাকিতে পারিল না। 
ত্যাগ করিয়া তিনি সম্পূর্ণভাবে 
ত্মনিয়োগ করিলেন নাটারচনা এবং 
অভিনয়ের মাধ্যমে. ব্যথাক্লান্ত জন- 
সীবণের বাণী রূপায়ণের মহতগাযিত্বে। 
৷ সালেই রচনা করিলেন ‘জবানবন্দী’ 
[টিক। . ভারতীয় গণনাট্য সঙ্বের 
রফৎ এ সকল নাটক অভিনীত 
ইল বিপুল সমারোহে । নূতন বস্তুকে 
ঠথমেই অসন্দি্ধ চিত্তে আজ পৰ্য্যন্ত 
কহ গ্রহণ করিতেখুপারিয়াছে কিনা 
নাত অন্ততঃ আগুন’ বা 
বাঁনবন্দীকে' তথাকথিত নাট্য- 
লাকের কর্ণধারগণ গ্রহণ করেন 
নাই । কিন্তু তৎসত্বেও মহাসমারোহে 
বানবন্দী: নাটকের “অভিনয় হইল ) 
হার পর এন্তান্ত নাটাঁকারগণও 
[র নিশ্চপ থাকিতে পারিলেন না? 
বা নবী পর রষ্টিত এবং 
শ্রীবিনয় কোষের 
রটারী এবং মনোরগীন ভটটাচাঞ্ের 
মিওপ্যাথি*1 এই সকল স্টক 
নী জনসন্বদ্ধনার মধ্যে অভিনীত 
1র ফলে পেশাদার রন্গমঞ্চের 












(গ গার পর) 
তারা বিশ্বাস করেন 


কলকে গ্যালারির ঘরের মধ্যে ধরা না 





| স্বাথুভলা নলাউক্ফেল্র ওশ্রঙ্গান্ভি 


( ঞ পৃষ্ঠার পর ) 


| কবি । 


শক্ত হয়ে উৰ্তছৈেণ পিই জন্য ছুটির 


দিনে আগে থাকৃতে দর্শকদের নাম 


রেজেষ্রী করান দরকার হয়েছে ১৯১৭ 
সালে সোভিয়েটশাসন সুরু হবার 
পূৰ্ব্বে, যে সব দর্শক এইসব চিত্রশালায় 
ছবি, দেখতে আসতো, তারা ধনী, 
মানী জ্ঞানীদূলের, ভদ্রলোক--ধাদের 
এরা বলেন চ011:25091৪---অর্থাৎ 
পরশ্রমর্জীবী তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর 
মানুব। এখন ছবি দেখতে আসে 
অসংখ্য শ্রমজীবীর দল,--যথা রাজ- 
মিল্পী, কামার, কুষোর, ছুতোর, 
মদী, দক্জি ইত্যাদি সকল শ্রেণীর 
মানুষ, আর আসে সোভিয়েট 
সৈনিক, সেনানায়ক, ছাত্র ও চাষী 
সম্প্রদায়। কারণ, সোভিয়েট গণতন্ত্রে 


শিক্ষার গোড়ার কথা এই যে, জাতি . 


নিধিবশেষে, বৃত্তি নিধিবশেষে, আপামর 


সাধারণ সকল মনুষেরই বিনা খরচে 








শক্ষালাভের সুযোগ ও সুবিধা 
সকলেরই থাকা উচিত। ইতিপূর্বে 




















কর্ণধারগণ আর নিশ্চুপ থাকিতে 
পারিলেন না। নটশেথর নরেশ মিত্র 
স্বীকার করিলেন যে ইহাদের 
অভিনয়ের মধ্যে দেশপ্রেমের আশ্চর্য 
প্রকাশ দেখিয়া তিনি চমৎকৃত 
হইয়াছেন। বিশ্বনাথ ভাছুড়ী এই 
তরুণদলের [২০115110 অভিনয়ের 
অকুণ্ঠ প্রশংসা করিলেন; সমালোচক 
ুর্জট প্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলিলেন 
Socialist Realism তীাহার নিকট 
ধেরতাই বুলি’ ছিল, কিন্ত 'জবানবন্দী'র 
অভিনয়.দেখার পর সে ভুল 
ভাঙ্গিয়াছে। শ্রীবিজন ভ ট্রাচার্ধের 
‘জবানবন্দী’ নাটিক]টি শুধুমাত্র বাঙলা- 
দেশের মধ্যেই সীমিত ছিলনা । হিন্দী 
মারাঠী, প্রভৃতি বিভিন্ন ভা যাঁর 
অনুবাদের মধ্য দিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে 
ছড়াইয়া পড়িল । জবানবন্দীর 
অভূতপূর্ব সাফল্যে উদ্দীপ্ত হইয়া 
নাটাকার শ্রীবিজন ভট্টাচার্য রচনা 
করিলেন ণ্নবান্*। হারিসন রোডের 
তিনতলায় একটি ছোট্ট ঘরে স্বয়ং 
নাট্যকারের নেতৃত্বে “নবান্ন'র মহড়া 
সুরু হয়। এই. নাটকটি যে শুধু 
বিষয়বস্তুর দিক দিয়া নূৃতনত্বের 
সন্ধান দিয়াছে তাহাই নহে, ইহার 
অভিনয় প্রসঙ্গে ১ নি 
যুগের অনেক খ্যাতিমান আইন 

অভিনেত্রীকেও পন্লির্চিত পা 1 
বার” নাটকে অংগ গ্রহণ করিয়া- 


I ্বাং নাটাকার-পরিচালক 

শ্রীভট্টাচার্য; শম্ভু "মিত্র, তৃপ্তি ভাছড়ি* 
(পরে মিত্র), শোভা সেন, গঙ্গাপদ 
কথ, সুধী প্রধান, মণিকুস্তলা সেন 


এবং আরো অনেকে +তারপর বিভিন্ন 








মানুৰ গর তুলবার শিক্ষা । 
আমাদের দেশে রূপের মধ্যদিয়ে 


উচ্চশিক্ষার. ব্যবস্থা এক প্রকার নাই, 
বল্পেই চলে, ললিতকলার চর্চা, যা 


সমস্ত সভ্যদেশে শিক্ষার বড় অঙ্গ বলে 
নিদ্ধারিত হয়েছে, আমাদের দেশে 
খরচের অজুহাতে তা নিবারিত 


হয়েছে, এমন কি, ওয়াদা পদ্ধতির 
বুনিয়াদী শিক্ষার পরিকল্পনায় ললিত- 


কলা চর্জার কোনও স্থান নাই। 


অথচ দেশের কারশিল্পকে উন্নত. 


করিতে হলে রপ-দৃষ্টির শিক্ষা ও 
পরিণতি সাধন অবশ্য কর্তব্য ব্যাপার । 
ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে 
Industry Without Art is 
Brutality--রূপসমৌন্্য্যের ছাপ বাদ 
দিলে কারু-কর্ম্ম অপকর্ম ও বর্বরতায় 
পর্যযবনিত হয়। 


এবিষয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের: 


অভিমত প্রণিধানযোগ্য। 
বলেছেন: 

“আমাদের দেশে যখন রূপবিস্তার 
ক্ষেত্রে দেশ-ব্যাপী রা ষ্টরি ক সাধনার 
কথা উঠে, তখনি আমরা বলতে সুরু 
করি একটি মাত্র লাল মশাল জালিয়ে 
তুলে, দেশের অন্য সকল বিভাগের 
সকল আলো নিবিয়ে দেওয়া চাই, 
নইলে মানুষ অন্যমনস্ক হবে। 
বিশেষতঃ ললিত-কলা সকল প্রকার 
কঠোর সত্ভকল্পের বিরোধী।- 
স্বজাতিকে পালওয়ানি করবার জন্য 
তাল ঠুকিয়ে পায়তারা করাতে হবে, 
সরস্বতীর বীণা (আর বিশ্বকর্্মার 
তুলিটাকে ) নিয়ে যদি লাঠি বানানো 
সম্ভব হয়, তবেই সেটা চল্তে পারে, 
নতুবা নৈব, নৈব চ। এই কথাগুলে! 
যে কতখানি মেকি-পৌরুষের কথা, 
তা রাশিয়াতে এলে স্পষ্ট বোঝা যায়। 
এখানে এরা দেশজুড়ে কারখানা 
চালাতে যে সব শ্রমিকদের পাকা করে 
তুলতে চায়, তারাই যাতে, শিক্ষিত মন 
নিয়ে ছবির রস বুঝতে পারে, তারই 
জন্য এত প্রভূত আয়োজন। এর! 
জানে রসজ্ঞ যারা 'নয়, তারা বর্ধর, 
[ইরে রুক্ষ, অন্তরে দুর্বল । 
(রাশিয়ার চিঠি-পৃঃ-৮ ১৮২ ) 

আমাদের দেশ দরিদ্রের দেঁশ,, 
বুভুক্ষার দেশ, ডাল-ভাতের সমন্তা 
সামগ্রিক ভাবে এখন খুবই বড় কথ! । 
উদ্বরের দাবী সব দাবীর উপরে প্রথম 


তিনি 


ত 


দাবী। তাহলে এই অন্ধের হাহাকারের রী 


চি এত কবিতার ভণিতা কেন? | 

আমাদের দেশের যুবক 
পেন নিঃশ্বাসের. বায়ু হয়ে 
বিন দরিদ্র দেশে, নিরানন্দের 
দেশে, এ এত নীচ গানের প্রা! রড 
“কেন? 











নাট্যকার ও  অভিনয়ুনিল্লীর সঙ্গীতে ২ 
[দানে বাংলার নবনা জী দিনত £ না হাহ 


র কাদের = প বদ লীলায় কি 
 জাতীয়জীবনের র্যা গত আনন্দের 





| শ্রীমজিতরুষ্ণ বহু। 
i পৰি, ঠা দে ইট কলিকাতা, 





প্রতিধ্বনি, না হতাশের ও জ্ঞান-হারার 
তাগুবলীলা, পাগ লা মীর উদ্দাম 
পাদবিক্ষেপ ? * 

যে কারণে ভাল গান শোনা উচ্চ 
শিক্ষা ও মানবিকতার চর্চার অবপ্তঠ 
করণ বলে স্বীকৃত হয়েছে ঠিক 
সেই কারণেই আপামর সাধারণের 
রূপ্নৃষ্টির পরিণতি, উচ্চ-চিন্তা ও 
মানবিকতার প্রধান সহায়ক রূপে 
 চিত্র-চচ্চার ব্যবস্থা করা অবশ্ঠকরণীয় 
জাতীয় কর্তব্য।  লগুনের National 
Gallery, লিভারপুল ও ম্যাঞ্চে্টারের 


Municipal Gallery, প্যারিসের এ 
লুভর ও লুজেম্বুর্গ, জাম্্ণনির পিন্ট- 


টেকের চিত্রশালা, রুশিয়ার Hermi- 
tage Gallery, চীনে পিকিং সহরের 
Public Gallery, নি ভি ইয়র্কের 
Metropolitan Museufn সকল 
দেশের সকল মানুষের বিশিষ্ট শিক্ষা 
নিকেতন। রি 
সাহত্োের পরম্পর-বিরোধী ভাষার 
ঘন যুদ্ধে সার্বজনীন শিক্ষার. বিশেষ 
বাধা আছে, আমাদের দেশে রাষ্ট্র- 
ভাষার তুমুল বাদানুবাদে, সেট! খুব 
স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 

কিন্তু আমাদের রূপ-বিস্তার রাজ্যে 
কেবল একই ভাষা চলে সেট। হোলো 


* 








শিক্ষা পাচ্ছেন? 
পাচ্ছেন । 


 অনায়ালে বুঝে নিচ্ছেন,*ত| থেকে 
তা. থেকে আনন্দ 





রর 


কলা-শিল্পের ইতিহাস যারা. 


আলোচনা করেছেন, তীর! সকলেই, 
জানেন যে অনেক উচ্চ আগের ধৰ্ম্মের 
কথা নীতির কথা দর্শন-শাস্ত্রের অনেধ 
জটিল তত্ব, বড় বড় শিল্পী আপামর 
সাধারণের বোধগম্য সার্বজনীন 
ভাষায়, পটে, ফলকে, ভিত্তি-চিত্রে) 








* গিয়েছেন। “ইতালী দেশের বিশ্ব-বিখ্যাত 








চিত্রকর Giotto, F) noclicg! 
খৃষ্ীয ধর্মের ম্মকথা _ ভক্তি-রস 


সোনার অক্ষরে লিখে স্বগীঁ় বর্ণা 
লোকে উজ্জ্বল করে, উচ্চ কল্পনা ও 
ভাবনার তুঙ্গশৃঙ্গে চিরদিনের জন্য অঃ 
করে রেখে গেছেন 

যাঁরা কেতাবী বিদ্যার উচ্চ প্রাচীর 





গড়ে দেশের ও বিদেশের শিল্প-গুরুদের : 


অলৌকিক রূপ-্থষ্টির উপর ধাম । 
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: চাপ!’ দিতে চান, তারা মানুষের 
সাধনার শ্রেষ্ঠ ফল থেকে নিজেদের . 


রঙ ও রেখার ভাষা, জাতি দেশ. 


নিব্বিশেষে সমস্ত ছুনিয়ায় প্রচলিত 
একমাত্র ভাষা Universal 
Language |. কোনও বিভেদের 
বিরোধ নাই, কোনও বোঝাপড়ার 
অন্তরাল নাই, একই সার্বজনীন ভাষায় 
নানা দেশের নানা প্রদেশের শিল্পীরা 
আপনাদের বক্তব্য পটের অক্ষরে 
লিখে চলেছেন, দেশ বিদেশের লোক- 


‘বঞ্চিত করে, তাদের মানসিক জীবনকে 
সঙ্কীর্ণ, শূন্য ও রিক্ত করে তুলতে চান্‌। 
জাতীয় চিত্রশালার ভিত্তিপটে, দেশের 


শিল্পী ও সাধকদের রচিত-অপূর্কা চিত্র-, 


কলার পরিচয় নিয়ে যারা পরাঙমুখ, 


মানুষের : উচ্চ-সাধনার ইতিহাসের, ৃ 
একটি বিরাট অধ্যায় তাদের চিরদিনই 


অনধীত ও অবজ্ঞাত থাকবে । 


চিত্রশালার শিক্ষা-পদ্ধতির সকলের রর 
চেয়ে বড় কথা এই যে আমার মত, 


নিরক্ষর মূর্খ লোকেদের-ও, পটে লেখা 
পুথি পড়ে শিক্ষা লাভ কর্তে চক্ষের 


জল ফেল্তে হয় না, কারণ চিত্রের “ 


বিগ্ভালয় নিরক্ষরের 


Fs 


বিশ্ব-বিষ্ঠালয়,.. 


মহামানবের' Lingua. Franca 0. 


শ্রন্ছ সমালেনোছন। 


৬ 


বানিয়ে বলছিনে ঃ প্রবুদ্ধ। 
বলাকা প্রকাশনী. ২৭সি, আমহাষ্ট 
রা, ক লিকাতা-৯। তিন টাকা 
পঞ্চাশ নয় পয়সা । 


পর বাজলা 


প্রবুদ্ধ তাঁর “বানিয়ে বলছিনে' 


তো হাসির ফোয়ারা ছু টিয়েছে ন। 


অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক কাহিনীর .. 


আড়ালে তিনি আমাদের জীবনের 
নানাক্ষেত্র থেকে হাসির  উৎসকে 


এই বইটি প্রে মেন। 


প্রফেসর হদারামের ডায়েরী ঃ 
লে খাঁপড়া, 


টেনে বার করে পরিবেষণ করেছেন। 
কাজেই, “বানিয়ে বলছিনে' নামটি * 
সার্থক । 

মিত্রের পি উৎসর্গ করেছেন । 


অজিতবাবুকে অন্নরোধ তিনি যেন. 
প্রফেসর হেদারামের ডায়েরী থেকে 
ত আরও কয়েকটি পাত আমাদের 
1. উপহার দেন ॥ ৃ্‌ 


রা ঘ পৃষ্ঠার পর) 


উদ্ভািত যা বোধহয় পরশুরামের " 


সাহিত্যে দুল ভ। 


‘প্রফেসর হোদারামের ডায়েরী 


কিশোরদের জন্য লিখিত। 


বলী যে নিঃসন্দেহে আমাদের অপ্রাপ্ত: 
বয়স্ক পাঠকদের প্রচুর আনন্দ দেবে 
তাতে কোন সন্দেহ নাই। 


প্রফেসর * 
হোদারাম এবং তার সাকরেদ রাম- a 
- কাঠির অসামান্ত কৌতুকাবহ ঘটনা" : 


সং 


কিন্তু আমরা এই বইটি প্রাপ্ত $ 


বয়স্ক” পাঠকদের 
করি। পাঠক লক্ষ্য করবেন যে, 


পড়তে অনুরোধ. 


ক... 


সু “ফ টে র 'গ্যালিভারস ট্রাভেল". 


যেমন শুধুমাত্র একটি আজগুবি 
হিনী নয়, এর অন্তরালে রয়েছে 
০. সুইফটের অসাধারণ মন 


থেকে 
বিচ্ছুরিত বিদ্রপাগ্রির উজ্জল রম্মিকণ! 
তেমনি আজগুবি ও উঁভ্ূট কম্গ- 


কারখানার শ্রষ্টা প্রফেসর হৌদারাম.:. 


বোধ হয় এধুগের বাঙ্গালী গালিভার । 


. ভ্রজেক্দ্রচজ্জ ভট্টাচার্য: 


রি Oo 






























শখ পৃষ্ঠার পর)... 
২ বাপের বুড়ো বোনটা ছে চা) 
খানার লোভে ছুটেছিল রসিদবুড়োর 
| ঘরে। কিরে এনে ভাইপোকে 
শুনিয়ে, বললে, হ্যা খাইয়েছে *খটে, 
[পোলোয়া, * গোস্ত আর হিন্দুদের 
বিয়ে বাড়ীর খাবার মত লুচি দই 
* সন্দেশ মিহিদানা, আরো কত কি! 










পেছনে বলছে, আর বলবারই কথা, 
অমন সন্দোর জোয়ান মেয়েটার 


মাথা হাত দুটো বেচারীর বেথাই 
গেল] কি কানাই না কাদছে। 
কাদা দি য্লে বাখারী তৈরী 
রছিল জহুর । হুঙ্কার দিলে, 
মেলা ফ্যাচ ফ্যাচ করে বকে! না 
কাজ, করতে দাও। 
। কি এমন কাজের ব্যাটা রে! 
বুড়ী মুখে একথা বললেও সরে গেল। 
ভিয় করে গোৌয়ারটাকে ৷ 
মেয়েটা কীদছে। মনের মধ্যে 
' বারে বারে কথাটা ভেসে আসে । কিন্তু 
কি করতে পারে সে। এমনি কত 
মেয়ের চোখের জল ফেলতে হচ্ছে 
জহুর একটা দীর্ঘনিং্বান ফেলে। 
মেয়েদের কানা মোটেই সহ হয় না 
তার। তার ফুফি আর কেছুয়ার 
নেই হিন্দু কামারবুড়ীর মায়া 
জড়ানে! শ্বরটা কানের কাছে বাজতে 
«থাকে । কামারবুড়ী কি ভালই 
না বাঁসতো। বুঢ়ী বলতো, জানিস 
জহুর, সব মেয়ের মধ্যেই মা আছে 
রে! কি হিন্দু কি মুদলমান-_মায়ের 
কাছে জাত নেইরে ! 
"6 মেয়েরা মায়ের জাত! তাদের 
ৃ চোখে জল দেখলে, কীদলে জহছরের 
মনের ভিতরটা কেমন যেন হুছু 
করে। ভাল লাগে না তখন কোন 
কাজ। বুড়া মন্ট। এমন খারাপ 
করে দিলে-ছু'ড়ে ফেলে দিয়েছিল 
হাতের কা দদাটা আর ফালি করা 
বাশটা। লোলা হাটতে হাটস্ত 
মাঠের এই বাবলাঘেরা জায়গাটায় 
নজির হয়েছিল । তারপর হাটুমুড়ে : 
বসে মনে মনে বলে ওঠে, না কোন 
কথা শুনব না। এবার আর চুপ করে 
বানা কথা মেনে নোব না। 
এবার “সানা সামনি মোকাঁবিল। 
করবে! এ ঝড়ো শকুনটার শে) 










জাতীয় সংস্কৃতি হা তন 
নিবেদন 





রুষ্ণনগরের পুতুলে 


মহাভারত 


পরিচালনা £ যুগল শ্রীমল 


$ 


ছু চৌরজা ও সারকুলার রোড 
ক্লেসিং-এর নিকট ৬ 





প্রত্যহ Lb ১১ট। রে 
রাত ন্ট 


কিন্তু বাপু লোকে সামনে না বলুক .. 


নিত বরবাদ গেল! মেহেদী” 





নামিয়ে রেখেছে 


কুখিনের প্রথমে ধানের মাথায় 


ই 


শিশির তেই, জহুর মাঠের 


খেজুর গাছগুলোর মাথাটাথা েঁচে- 


ছুলে নলি পরিয়ে ফেলে। ভাড়ও 
কয়েকটা কেনে আনন্দে নুনটের হাট 
থেকে । তারপর কদিন বাদে কৌটা- * 


কলসী বাধতে থাকলো নিয়মিত । 
রসিদ বুড়োর কাঁনেও তুললে 
কথাটা উলুবেড়ের কোটহোচা 
রহমতউল্লা। বললে, ন! চাচা এবার 
তুমি সত্যি সত্যিই হার মানলে' এ 
বিলায়েত মিয়ার যার ৃ 


. করবে আর কি তোমাদের 


_একফালি এঁজাঙ্গাল ধারের মাঠটার 


খেজুর গাছগুলোতে 'রসের ভজন্তে 


কলসী দিচ্ছে যে। তুমি” বুঝি দিতে 


বলেছিলে ওর বাপকে ? 


বুড়ো রসিদ গুম মেরে শুনলে! ৷ 
তারপর বসে বসে তামাক টেনে 
চললো সমানে ভুড়.ক ভুড়ক শব্দ 
তুলে। কিছু বললে না! 

রহমৎ ওষুধটা মওক1 মাফিক 
দিতে পেরেছে । ব্যস, কেল্লা ফতে। 
একটা মামল! বাধতে দেরী হবে না। 
দু পয়সা এবার হাতে আসবে । খুশি 
মনে রহুমৎ চলে গেল । 


- বুড়ো আরো কিছুক্ষণ চুপচাপ 
বসে কি ভেবে নিলে । তারপর লাঠির 
উপর ভর দিয়ে উত্তর পাড়ার দিকে 
হাটা দিলো । 


আকাশে ফিকে আলো দেখা 
দিতেই জহুর দড়ি আর ধারালো 
কাস্তেটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লো খালি 
গায়ে। জাঙ্গাল ধারে গিয়েই থমকে 
দাড়াল ও। মাটির ওপর কলসীগুলো 
ভাঙ্গা অবস্থায় ইতঃস্তত ছড়ানে। দেখেই 
ওর ঠাণডারক্ত চকিতে গরম হয়ে 
ওঠে। বুঝতে বাকি থাকে না এ 
কুকর্মের হোতা কে। শালা শকুন- 
টার বড্ড সাহস বেড়েছে । বলা নেই 
কওয়া নেই তার এত কষ্টের আশার 
চে আর দাড়ালোনা, 






প্রান্ত সে 


কুনটা আমার সব কটা 
দিযে গেছে 1: শালার 


দাওয়া থেকে নেষে 
কিন্তু বাইরে জহুর 
ফোটা রস ঝরতেই গাছগুলোতে  বিলায়েত। নিমে হই চোখের 
নাগালের বাইরে চলে গেছে সে। 
থামারবাড়ীর সামনে থমকে দাড়িয়ে 
বিলায়েত আশঙ্কিত মনে ভাবে--কি 
কি করে বসে ছেলেটা কে জানে! 


' কিছু জানো না, গাছের কলসীগুলে| 
ভিটে ন্যাকামি! ও গাছ- 
গুলো! [কি তোর বাবার গাছ? 


নানা অমন কাজ যেন না 


তিনটে বিবির ঝামেলায় ঘুম কি 
খালি ঝগড়া আর নালিশ। 
নতুন বিবিটার সঙ্গে ভাল করে কথা 
বলতেই পারেনি এ দজ্জাল বাজা 
, ছুটো মাগীর জন্যে । 
কিন্তু একটা ব্যাটার জন্ম দ্রিতে পারলে 
ন না হয় না দিলি, 
কিন্তু নতুন বিবিটার ওপর অত মার 
কেন বাপ তোদের--বুড়ো রসিদ 
ভোরে উঠেই তামাকী বাঁজের সঙ্গে 


ন্যাকাপনা করনা ফে 


খবরদার বাপের নাম ধন্মবে না! 


ও গাছ তো আমারই । না বলে 


কয়ে কেন গাছ দিয়াছিস কা 





ভীত সুন্দর এক চাহনি 


বেশ করেছি ভেঙ্গে দিয়েছি--বূড়ো 


রসিদ এবার মুখ ঝামটা দিয়ে 


বললে | 


বেশ করেছিস শয়তান! 
সজোরে লাঠির একটা ঘা দিলো জহুর 


বুড়োর মাথায় । 


ওরে বাপরে মেরে ফেললে রে! 
মাথাটা চেপে বসে পড়ে বুড়ো । 





মাথায় খুন চড়ে গেছে জহুরের-- 





শর. বলবি আমার গাছ? মুখটা 
লক্ষ্য করে একটা লাথি. ইুঁড়ণে 






“- জহুর বুড়োর বুকে বশে হুম 
দিলে, খবরদার এখানে এলে জা 
মেরে ফেলবো । 


ওগো তোমরা কোথায় আছো 
এস গো । ০০" 


কানা । কিছুই যেন কানে*্যায় 
জছরের। ও অপলক দৃষ্টিতে দেখতে 


ও ০৫5 ror ৬ সহ nc 
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ওরে গুখোর ব্যাটা বলে কি গো 






































রজিলা ভয়ে কানছিল। দরজার 
পাশে দীড়িয়ে। হঠাৎ কি যেন ঘ 
গেল। ভাবনাটা ছিল নিজে 
জীবনটা ঘিরে। বুড়োহাবড়াটার 
পাশে শুতে গা ঘিন ঘিন করতো! 
তার ওপর ছুই সতীনের অত্যাচার 
তো আছে। মাস ছয় হোলে! দিকে 
হয়েছে। কিন্তু এ বাড়ীতে *এক 
দিনও সে সুখ পায়নি। সভীরদে; 
গালমন্দের সঙ্গে তার বাপের বাড়ী 
দেওয়া নতুন নতুন: কাপড় চোপড় 
ছেঁড়াছি'ড়ি, জিনিষপত্তর চুরি হ 
তো আছেই। মুখ বুজে চোখের 
জল ফেলে দিন কাটাচ্ছিল রজিলা। 

















































কিন্তু ভোরের দিকে এ কালো 
পাথুরে রঙের জোয়ান মানুষটার 
বিক্রম দেখে ভয়ে বিস্ময়ে একাক 
হয়ে কাপছিল রজিল! 
দরজার পাশে দাড়িয়ে। জহুর 
ঘরের দিকে এগয়ে আসতেই: ও 
চোখ বুজেস্আল্লার নাম স্মরণ করে।, 

ধাক্কা দিলে কপাটটায় জহুর | 
ভীত সুন্দর এক চাহনি_ক্ষণেক দৃষ্টি 
বিনিময়। এক দৃষ্টিতে অভয় 
যাদ্রনা।- আর এক দৃষ্টিতে বিদ্বে- 


দগ্ধ বন্ময়। 
বাইরে. সোরগে]ল,  চিৎক 













































ক রজিলার পরম সুন্দর যুখখান। 
(শেষাংশ ৬ পৃষ্ঠায় ) 











টা দেরি উমা আলভা 
টন এই, নিয়ে রিলে পর দিন 





ছবিকে গতিশীল কর! যায় কিন এই 
নিয়ে এডোয়ার্ড জে মেব্রিজ (১৮৭৬), 





. ইংলগ্ডের উইলিয়াম ফিজগ্রীণ (১৮৮৯), 


- প্রভৃতি বিজ্ঞানীর! নানাভাবে গবেষণা 
“করেছিলেন কয়েক বছর ধরেই। 

* ফটোগ্রাফী আবিষ্কৃত হবার পরই 
বিজ্ঞানীরা ছবিকে গতিশীল করতে 
কত উঠে পড়ে লেগে গিয়েছিলেন । 
কা ছবি কিম্বা ফটোগ্রাফের 
সাহায্যে কোনও কাজের বিভিন্ন 
পর্যযায়গুলো যর্দি পরপর দেখান হয়। 
তা হলে খুব তাড়াতাড়ি ছবিগুলোকে 
ঘারালে মনে হবে ছবিগুলো অর্থাৎ 
ছবির ভেতরকার মানুষ বা জস্ত 
জানোয়ার যেন সত্যি বত্যি চলছে। 
ৃষ্িবিভ্রম ৃষ্টি করার এ কায়দাট! 
খন অনেকেরই জানা ছিল। এক 
বিজ্ঞানী এমন সময় বুদ্ধি খাটিয়ে 
অনেকগুলো ক্যামেরা পরপর সাজিয়ে 
একটা" ঘোড়দৌড়ের ছবি তুললেন, 
দৌড়বার সময় ঘোড়ার বিভিন্ন 
অবস্থার রূপ তাতে ধরা পড়লো । 


টমাস এডিসনের কাছে সমস্তার 
সমাধানট! খুব কঠিন হয়ে দাড়ালোনা, 
চলন্ত কোন কিছুর অনেকগুলো ছবি 
যাতে পরপর খুব তাড়াতাড়ি তোলা 
যাক, এই রকম একটা! ক্যামেরা তিনি 
তৈরী করলেন। কাচের প্লেটেই ছবি 
তখন তোলা হতো। প্লেটে এ 
ধরণের পরীক্ষা সম্ভব নয়4 পরপর 
তোল! . ছবিগুলো "খুব * তাড়াতাড়ি 
দেখাতে না পারলে দর্শকের দৃষ্টিবিত্রম 
সৃষ্টি করা সম্ভব নয়, অথচ প্লেটে 
তালা, ‘ছি খুব তাড়াতাড়ি দেখানও 
লনাঁ।, ডিন মহ" এভাবনায় : 


ট ড়ে এ .এরলিন। 


গু 
* 


ফ্রান্সের ডাঃ ই, জে ম্যারী (১৮৮২) : 


জার্মানীর এবারহার্ড স্লাইডার (১৮৯৪), 


স্থষ্টি হলো ভিটাস্কোপ। 


লুমিয়ের ভ্রাতৃত্বয় এই 


ডি 


বুঝি তার প্র 


ভেঙ্গে খানখান হয়ে যায়। ঠিক সেই 
সময়েই রচেস্টারের জর্জ ইষ্টম্যান তার 
নতুন ক্যামেরায় লম্বা ফিল্ম গুটিয়ে 
একই সঙ্গে অনেকগুলো ছবি তোলার 
কৌশলটা, আবিষ্কার করলেন । এডিসন 


এইটাই চাইছিলেন। মাত্র কয়েক. 
সপ্তাহের মধ্যেই তৈরী হয়ে গেল 


কাইনেটোস্কোপ যন্ত। পঞ্চাশ ইঞ্চি 
লম্বা এক ইঞ্চি চওড়া ফিল্সে অনেক- 
গুলো ছবি তুললেন চলন্ত জিনিষর । 
ফিল্সটা গোটাকতক নলের ওপর 
দিয়ে ঘোরান হ'তে! খুব তাড়াতাড়ি ৷ 


আর তাতেই মনে হ'তো ছবির 


1, গাড়ী--সব যেন ছুটছে। 
তীর- নিউজপির ল্যাবরে- 


 টারিতে ১৮৮৪-৯০ সালে এই যন্্রটার 
খেলা দেখালেন সবাইকে | এরকম 


করে দৃষ্টিবিত্রম স্থষ্টি করা যে সম্ভব 
নব আধিষ্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে সেটা 
সাফল্যের সঙ্গে প্রমাণ করে দিলেন 
টমাস আলভা এডিসন । 

ছবি তোলার *যন্ত্র তো আবিষ্কার 
হলো, 
করতে না পারলে সব চেষ্টাই যে ব্যর্থ । 
এই নিয়ে এডিসন গবেষণা করতে 
সুরু করেদেন। এডিসন প্রথম যে 
ছবি তোলেন তাতে প্রথম অভিনয় 
করেন ফ্রেড অটু। ফ্রেড অট্‌ পৃথিবীর 
সর্বপ্রথম : ছায়াচিত্রাভিনেত! হিসাবে 
চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। 
সালে 'এডিসনের নব 
আবিষ্ষত কাইনেটোসকোপ বাজারে 
বিক্রি হতে সুরু করে। টমাস আর- 
মাট নামে এঁক মার্কিন বিজ্ঞানী 
এডিসনের তোলা ছবিগুলোর ছায়! 
একটা পর্দায় ফেলে চলচ্চিত্র শিল্পকে 
এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেলেন। 
“চারিদিকে 
বেশ একটা চাঞ্চলোর সৃষ্টি হলো। 
চলচ্চিত্র জয় করলে! মানকচিত্ত । 
এর আগে উডভিল ল্যাথাম নিউ 
ইয়র্কে ম্যাজিকলঠনের মতো এই ছবি 
পর্দার উপর ফেলে প্রশংসা অর্জন 
করেছিলেন। 


লণ্ডনে রবার্ট পল, প্যারিসে 
নিয়ে যথেষ্ট 
নট: লালে 


১৮৯৪ 


পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন। ! 





প্রদর্শন করেনণ পরের * বছর ১৮৯৬ 


সালে ফেব্রুয়ারী মাসে লগ্নে রিজেন্ট” 
*স্বাটে তাদের যন্ত্রের সাহায্যে পর্দার 





রঙ্গালয়ের সার অগ্া্টাস 


একে পদরণয় প্রতিফলিত ' 


প্যারিসে তারা চলচিত্র ও 


নি 


বেদ, নিউড়ি, 
দিয়েই তখনো সে 
নায়ক-নায়িকা মানেই লক্ষ টাকার 
প্রশ্নয়। পরিচালকের ওগুণ 
বেশী? মুদ্র+ কমিয়ে রাতারাতি 
- কেউ মুন্ত্রা হবার স্বপ্নে বিভোর হয়ে 
সবাইকে খোড়াই কেয়ার করতো 
না। 
**ভাঁরতে বাংলা দেশই প্রথম 
চিত্ব-নির্মাণের গৌরব দাবী করতে 
পারে। ১৮৯৮ সালে হীরালাল 


গায়ে ছবি প্রতিফলিত করে চলচ্চিত্রের 
মোটামুটি ভাবিধারাকে রূপা য়িত 
করেন। ওঁ বছরই অলিল্পিয়ার 






রবার্ট পলের আবিষ্কৃত ধিয়েটার গ্রাফ 
যন্ত্রের সাহায্যে ছবি দেখান 1. 

ফ্রান্স থেকে অগস্ত ও লুই 
(লুমিয়ের ভাতৃদ্বয় ) বেরিয়ে পড়লেন 
ছবি দেখাতে । ১৮৯৬ সালের মাঝা- 
মাঝি তার! এসে পা দিলেন ভারতের 
মাঁটিতে। ভারতবানীর সেই সর্বপ্রথম 
ছবি দেখা, ৭ই জুলাই বোম্বের 
ওয়াটসন হোটেলে । দর্শনী দুণ্টাকা, 
কিন্তু ভীড় নেহাৎ কম হলে ন1। 
ছুজন ইটালীয়াল, কর্ণেলা ও 
কর্ণাগালিয়া তাবু: খাটিয়ে বোধের 
আজাদ ময়দানে ছবি দেখান । 
ভারতে চলচ্চিত্রের সেই গোড়া- 
পত্তন । এই শিল্পের ভবিষ্যত আছে 
বুঝে এবং পয়সার গন্ধ পেয়ে এগিয়ে 
এলেন ধনকুবেররা_জাম সেদজী 
টাটা, পি, বি মেহতা ও আরো! 
অনেকে । 

ওদেশে এদিকে মেলিজ চলচ্চিত্রের 
জন্য বিশেষভাবে ডিও নির্মাণ করে 
প্টাঙ্দে বেড়িয়ে আসা” ছবি তৈরী 
করেন। চলচ্চিত্রের ঢেউ [তখন সারা 
জগতে চলে গেছে।, সাত সমুদ্র তের 
নদী পেরিয়ে সে ঢেউ এলো,বাংলাতে । 
তখন খোদার দেওয়া চেহারায় খোদ- 
কারি করতে আমেরিকার বিখ্যাত 
ম্যাঙ্ক ফেব্টরের মেক-আপ, লিপষ্টিক, 
ব্রাউন ব্র্যাক পেনসিল তো দুরের 
কথা, জার্মানীর লিচনার কোম্পানীর 


তা দিয়ে ময়দানে তীবু খা 


এলসিয়াম একজিবিশন, নিয়মিত ছবি 
দেখাতে ভাড়া নিলেন মিনার্ড| থিয়েটার 


সম্দা কোম্পানীর মেলিন ব্যবহার 
করতেন। ষেহগিনী কাঠের মেজিন, 
লাইমলাইটে কাজ হতো, ক্যানডেজ 
পাওয়ার মাত্র ছু তিন , হাজার । 
অনেক সময় গরম সহা করতে না 
পারায় মেসিনের বডিতে আগুন লেগে 
যেতো । মেসিনে আগুন লেগে ১৮৯৭ 
সালে প্যারিসে এক দুর্ঘটনায় বহু 
লোক মারা গিয়েছিলো । 


প্যাথী কোম্পানীর জন কয়েক 
চিত্রশিল্পী এলেন কলকাতায় । 
সালের গোড়ার দিকে । সেন ভ্রাতৃ- 
দ্বয় হাতে কলমে কাজ শিখলেন 
তাদের কাছে। কাক্ত শিখে হীরালাল 
সেন নিজে ছবি করলেন। সাবজেক্ট 
ঠিক করলেন “আলিবাবা” নাটকের 
মঞ্জিনা ও আবদাল্লার একটা নাচ। 
অভিনয় করেন নৃপেনবাবু ও কুম্তুম- 
কুমারী । 

হীরালাল সেন ও মতিলাল সেন 
প্রতিষ্ঠা করের “রয়েল বায়োস্কোপ 
কোম্পানী” জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সুরু 
হলে! ঘুরে ঘুরে ছবি. দেখা নো। 


১০৪০০ 


















এ ‘ও মতিলাল সেন চ'ভাঁয়ে * 


এলেন পয়সা কামাতে 


দেখানো। এরপর এর! গড়ে তুললেন, এ 
“ একজন ড্যান্সিং বয়, পরবর্তী জীব 


সেই হলো! সিনেমার এক 


এরা তখন লগুনের জনরেঞ্চ গ্যা্ড 










হতবাক হয়ে যেতে]।, সা 

খুরসেদজী এম, বালিওয়াল! 

যুদ্ধেরু কয়েকটি খণ্ড দৃশ্য এনে, 

দেখাতে সুরু করেছিলেন । 
১০০১ সালের ১৩ই ডিসে 

সেন ভ্রাতৃদ্বয় ভাড়া নিলেন ডালহৌনী 

ইনষ্টিটিউট । প্রধান বিচারপতি স্তর 



































































এলেন প্রধান. দশক হয়ে। 










উৎসাহিত" হলেন সেন ভ্রাতৃঘবয় 
সিনেমার জনপ্রিয় 
সালে পল ফোর্ড 


কোরিহিয়ান থিয়েটারের. সাম 


অধিপতি। তিনি জে, এফ, ম্যাডা 
এখন যেখানে নিউ সিনেমা | 
তার সামনে বিরাট বাঁড়ীটাই হ 
ম্যাডান* কোম্পানীর অফিস । হরেক 
রকমের ব্যবসা। তার মধ্যে বিলাতী 
মদ প্রধান, অপ্রধানের মধ্যে সিনেমা 
ব্যবসা । ম্যাডানের জামাই রস্তমজী 
সব তদারক করেন, তিনিই সর্বেসর্বা । 

গল্পের চিত্রবূপের আইডিয়া এল 
এডিসন কোম্পানীর এক জনের 
মাথায়। ১৯০৩ সালে * সর্বপ্রথম 
পুর্ণাঙ্গ ছবি নিমিত হয়। “দি গ্রেট 
ট্রেন রবারী’। তুললেন £এডুইন এস 
পোর্টার। মে ম্যরে এতে অভিনয় 
করেন। এই বছরেই জে এফ 
ম্যাডানের অনুরোধে প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী 
ম্যাডান কোম্পানীতে : যোগদান 
করেন। প্রিয়নাথের বাবা চন্ত্রকাস্তু 
গাঙ্গুলী ঢাকার নবাব এষ্টেটের 
ম্যানেজার ছিলেন। প্রিয়নাথও সবে 
পড়াশুনা শেষ করে নর্থ ব্রিটিশ, 
মার্কেন্টাইল ইনস্যরেন্সে ঢুকেছেন ) 
ম্যাডান সাহেবের সঙ্গে ঢাকায় 

( শেষাংশ ৭ম পৃষ্ঠায়) = 
























২য় বর্ষ, 





( দর্পণের 


ক্ষপশ্চিমবঙ্গ সরকারের কুখ্যাত 
টি দপ্তর থেকে এবার 
মারাত্বক এবং আরও বড় রকমের 


কটি 


আরও 


দুনীতির ঘটনা উদবাটিত 
য়েছে। এই যেটুকু অংশ 
ঠাতে কলমে ধরা পড়েছে, তারই 
রিমা প্রায় ১১১২ লক্র টাকা। 
কৃষ দপ্তরের কাজ কৃষকদের 
“সার 


দুনাতির 


তাদের 
শেষ পর্যন্ত 


নিয়ে । কাজেই 
চলেঙ্কারী” যেমন 
্নকদেরই একটি রক্তমোক্ষণের 
পার, তেমনি ইদানীং 
টর্নীতির এই দ্বিতীয় পন্থাটিও শেষ 
পর্যন্ত গরীব চাষীদের উপরে একটি 
নর্মম প্রতারণার ষড়যন্ত্র ছাড়া আর 


কছু নয়। 
























অজ্ঞাত 














৫১শ স"খ্য। 


শুক্রবার ১৫ই জানুয়ারী ° 


দর্পণ 


সাপ্থাহিক সংবাদ সাময়িকী 


. দাম 2 ১৫ নয়া পয়সা 


ষদপ্তরের নতুন কলেক্কালা 


কৃষকদের পাণ) যাত ॥ 
"বাগানে এটার 
করে লক্ষ লক্ষ টাক! লাভের চে 


প্রতিনিধি) - 


কৃষি দপ্তরের খুব উঁচু তলার 
কর্তাদের চেষ্টা ও ষড়যন্ত্র ছাড়া এই 
ঘটনাটি ঘটেনি, এবিষয়ে পুলিশ 
নিশ্চিত । কৃষকদের 
প্রাপ্য সস্তার টিন্‌ ( ষাকে করোগেটেড 
শিট বলে) ক্লুষকদের ঠকিয়ে আসামের 
চাবাগান মালিকদের 
পাঠাবার বাবস্থা ক’রেছিলেন 


এই কর্তারা 


বড়লোক 
এবং 
এতে প্রায় ১১।১২ লক্ষ টাকা মুনাফার 
বাবস্থা হয়েছিল 

শিয়ালদহ ইয়ার্ডে দুই ওয়াগান 
বোঝাই মালগাড়িতে এই দুনীতির 
ঘটনাটি কলকাতা থেকে আমাম যাত্রা 
করবার পূর্বে অকন্মাৎ উড়ো খবরের 
ভিত্তিতে এযার্টি-করাপশান দপ্তরের 
দ্বারা অনাবৃত হয়। এার্টি-করাপশান 


স্বৰ্গত ক্যাপ্টেন কল্যাণকুমার 





কয়েকদিন পূর্বে শিয়ালদহ ইয়ার্ডে পুলিশ ছুই ওয়াগন করোগেটেড শিট আটক ক ” 


এই একটি ঘটনা হাতে কলমে 
ধরেছেন, কিন্তু তাদের তদন্তে প্রকা- 
যে, পদ্ধতিটি পুরাতন 
এবং তিতে, ঠিক সার কেলে- 
স্কারীর মতোই, লক্ষ লক্ষ টাকার 
করোগেটেড টিন বাঙলা দেশ থেকে 


বাইরে উধাও হচ্ছে । 


শিত হয়েছে 
এই পন্ধ 


ঘটনাটির পূর্ণ বিবরণ এই রকম £ 
এার্টি-করাপশান দপ্তর একটি অভি- 
যোগ পান যে, কৃষকদের মধ্যে 
বিতরণের জন্য দেওয়া নাধা মূল্যের 
সার যেভাবে গোপনে চা-বাগানের 
মালিকদের কাছে পাচার করা হয়, 
ঠিক সেইভাব্ই কৃষকদের জন্য নির্দিষ্ট 
08০ঞ'র বরোগেটের টিন আসাম 
বা অন্তাত্র বড়লোক ক্রেতাদের কাছে 
বিক্রী ক'রে কৃষি দপ্তরের কিছু কিছু 


গঙ্গোপাধ্যায় 


(দর্পণের প্রতিনিধি ) 


তার নিউ আলাীপুরের শোকে 
মুহামান বাড়ীর একটি স্থুদজ্জিত ঘরে 
বসে টেপ রেকর্ডে ক্যাপ্টেন কল্যাণ- 
কুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের গান শুনতে 
শুনতে জীবন-মুত্যু সম্বন্ধে একটা 
দার্শনিক চিন্তা মনে আসছিল। 
কয়েকদিন আগেও ক্যাপ্টেন গাঙ্গুলী 


ফ্লাই করে এসে তীর নবনিমিত 


এয়ারকণ্ডিশান্‌্ড_ ঘরে বিশ্রাম 
নিয়েছেন কিন্বা' নীচে বৈঠকখানায় 
বসে অটোম্যাটিক রেকর্ড-চেঞ্জারে আলী 
আকবর সঞ্রোদ বা টেপ রেকর্ডে 
রবিশন্কিরের গুনেছেন। 
| চুন কান্ত 










লোক প্রচুর টাকা-পয়সা রোজগার 
করেছেন। এই অভিযোগের দৃষ্টান্ত- 
স্বরূপ একটি মাল চালানের [নিদিষ্ট 
হদিশ (দওয়া হয়েছিল । 

&ঁ হদিশ : অনুযায়ী পুলিশ 
অন্তসন্ধান করে দেখে যে, অভিযোগ 
সতা। শিয়ালদহ ইয়াড 
দুই ওয়াগন 


আনামের 


থেকে 


ভত্তি 


করোগেটেড টিন 
কোন ঠিকানায় যাত্রা 
ঘটনাটি স্বাভাবিক নয়, 


শালামের টিন সাধারণত 


করছে। 
এখানকার 
ডিলারদের মারফত যায় ন]। 


ছৎক্রণাৎ ওয়াগন ঢইটি 


আটক কর 
হয়। 

পরবান্তী বিস্তু'্ত অনুসন্ধানে দেখ 
গেছে যে, (১) টিনগুলি পশ্চিম বঙ্গ 
সরকারের কৃষি দপ্তর 
মধ্যে বণ্টনের জন্য সুস্তাদরের সুযোগ 
আয়রন এণ্ড ষ্টিল কণ্টোলারের 
পারমিট অনুসারে পেয়েছিপেন। 

(২) টনগুলি -যদিও এ নিদিষ্ট 
প্রয়োজন চরিতার্থ করার জন্ঠ নেওয়া 
হয়েছিল, আসলে কৃষকদের 


যায়ান। 


কাছে 
পারমিট দিয়ে দেওয়া হয় 


খোলা বাজারের কোন বড় 
ব্যবসায়ীকে । 

(৩) সেই বাবসায়ীর মারফৎ 
অতঃপর এই টিন আসামে যাত্রা 
করেছিল। 


(৪) এই এক লট টিন থেকেই 
ছুর্নীতিকারীরা আনুমানিক 
লক্ষ টাকা মুনাফ। €ওঠাবার বাবস্থা 


১১1১২ 


করেছিলেন। 

আার্টি-করাপশান দপ্তরের তদস্তে 
আরও প্রকাশ পেল যে, ঘটনাটি 
উর্দ্ধতন মহলের যেগসাজস ন! থাকলে 
ঘটতে পারে না। এর 
বাবস্থাটি 


এবং 


কারণ 





ক দেওয়ার 
শলপুণ 
সহযোগিতা 








কৃষকদের ' 


নামে বন্টন করা হয়। কৃষকেরা! 
একটি নোটিশ পান যে, তার নামে 
এই পরিমাণ টিন বরাদ্দ হয়েছে, 
অমুক তারিখের মধ্যে এ ধরাদ্ধকবৃত 
টিন টাকা দিয়ে খালাস করতে 
হবে। নতুবা বরাদ্দ বাঙ্গেয়াপ্র হয়ে 
যাবে। কৌশলটি হচ্ছে এই যে, 
এই নোটিশগুলি দেওয়া হয় এমন 
সময়ে এবং এমনভাবে যে চনাটিশের 
প্রাপক যখন 


be 


নোটিশ পান তখন 
কার্যত মাল খালাসের শেষে তারিখ “* 


( শ্যোংশ ২য় পৃষ্ঠায়) * 





আগামী সখ্যা- . 
দর্পণের, 
গরষ্ঠা বাধিকী সংখ্য 


এই সংখ্যাটি টেষ্ট ক্রিকেট 

ক্রোড়পত্র রূপে প্রকাশিত 

হচ্ছে EE 
* ॥ এতে থাকবে॥ 

ও ভারতের প্রখ্যাত ক্রিকেট 
সমালোচকদের প্রায় 
প্রত্যেকের বিভিন্ন টেট ও 
ক্রিকেট খেলা" সম্পকিত 
রচনা। 
১১১২ 

& আট পৃষ্ঠাবাপী বিগত 
দিনের টেষ্ট খেলার অসংখ্য 
ছবি এবং 
প্রতিকৃতি ৷ 

& বড় বড় খেলার রেকর্ড ও 
স্কোরবোর্ড। 

৪ ভারত ও অষ্ট্রেলিয়া র, 
অন্যান্য টেষ্ট ম্যাচে খেলো- 
য়াড়দের ব্যক্তিগত রাণ- 
সংখ্যা । 

এমম বিপুল আকারে 

এবং, এত ছবি, , তঁথ্য ও 


রচনাসহ ক্রিকেট্র(ক্রোড়- 
ক 9০5৮৮ কা 


খেলোয়াড়দের 


৮:২৫ + 


